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শ্ৰীশ্ৰীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


আছি ল্জ্য ও অ্ত্যঞ্খ বড 





আচৈতন্যলীলার ব্যাস 


নীল বৃন্দাবমদাগ ঠাকুর কর্দুক 
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 আট্টোরশতী শীঘতিমিদ্ধান্ত মরহতী গৌামী রদুগাদবত 
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্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ- 
| প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবি্ট ও” অচ্টোত্তরশতগ্রী শ্রীমভভি্দিয়িত 
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প্রথম সংস্করণ 
[ ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ] 





গরীৱষচৈভঘ মহাগ্রভুর গঞ্ধশতবাধিক উ্াবি্াব-ভিধিগুছার আরবান 
&ই ীটি্যাতাগবনত এ কলিকাত-২৬, ৬৫ মৃতীণ মুখাঞ্জি রোড 
রাজ্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইল 
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প্রাপ্তিস্থান 8 
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8 এ ভালা তে ও জাহান 


$। শ্ত্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ 
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কলিকাতা-৭০০০২৬ 
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ড7 শ্রীগৌড়ীয় মঠ 
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) 





কার শ্রীল বদ্দাবনদান ঠাকুরের জীবনী 


বর্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত মামগাছী নামে একটী প্রাচীন পল্লী অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। এই মামগাছী গ্রামকে প্রাচীনগণ এবং ভক্তিরত্রাকরের লেখক নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুম-দীপ 
মামগাছী বা বলিয়া নির্দেশ করেন। মামগাছী-গ্রামের প্রান্তদেশেই ভাগীরথী প্রবহমানা। এই গ্রামে 
মোদদ্রলম-দীপ এখনও ঠাকুর শ্রীব্বন্দাবনদাসের সেবা শ্রীগোর-নিত্যানন্দের শ্রীমৃতির নিত্যপূজা সাধিত 
হইতেছে । কথিত হয় যে, ঠাকুর বুন্দাবন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । আজও রুন্দাবনদাসের বাল্যকালের 
বিচরণভুমি বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীটি নিদিষ্ট হয় | 


শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবীর মামগাছী-গ্রামে পিন্রালয় ছিল । শ্রীনবদ্বীপ নগরের শ্রীগৌরাঙগদেবের 
শ্রীবাস-গর্রী মালিনী  প্রিয়ভত্ত শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী দেবীর মামগাছী গ্রামে বিবাহ হয় । 
দেবীর পিন্রালয়ে মালিনী শেষবয়সে স্বীয় পিভ্রালয়ে আসিয়া বাস করেন । এ বংশের কাহারও সহিত 

শ্রীনারায়ণীর পতিগৃহ-লাভ হর 
a নারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভেই শ্রীব্বন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন। 


শিশুকালেই ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীভগবান্‌ চৈতন্যচন্দ্রের সেবানিরত 
ঠাকুর-কর্তৃক পিতৃনাম- হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ করায় তাহার কথা বিশেষভাবে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। 
অনূল্লেখের কারণ কেহ কেহ বলেন, তিনি সর্বতোভাবে হরিপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় পিতৃবংশের 
পরিচয়ে শ্রীরন্দাবনদাসের পরিচয় হয় নাই ৷ 
আজও শ্রীবাসপত্রী মালিনীর ভিটাস্থিত শ্রীব্ুন্দাবনদাস-প্রতিভ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত 
্রীরন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত-সেবা হইয়া যথাবিধি সেবিত হইলেও সেবাটি তাদূশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও উজ্জ্বল নাই । 


শ্রীরন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় অনেক সময় দেনুড়েই ছিলেন । শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সংসার-পরিগ্রহের 
দেন্দুড়ে ঠাকুরের শিষ্য কোন কথা আমরা শুনিতে পাই নাই! তিনি চারিটা শিষ্যের মধ্যে শ্রীরামহরি-নামক 
শ্রীরামহরি একটি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোডুত ব্যক্তিকে স্বীয় দেন্দুড়স্থিত সম্পত্তিসমূহের 


উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তাহার বংশধরগণই এখনও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দেনুড়-পাটবাটীতে অবস্থান 
করিয়া সেবা নিব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। রামহরি স্বয়ং সংস্কারসম্পন্ন হইয়া দীক্ষিত হইলেও কালপ্রভাবে 
অবৈষ্ণব জ্মার্তাচারের প্রাবল্যে তদীয় অধস্তনগণ কয়েক পুরুষ হইতে জমার্তশাসনের অনুবর্তী হইয়া সামাজিক 


সদাচার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়।ছিলেন । 
শ্রীব্নন্দাবনদাস ঠাকুরের পিতৃকুলের অধিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও তিনি রাট্রীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে 
মাতামহরুল একান্ত উদ্ভূত ছিলেন, জানা যায়৷ মাতুকুল শ্রীচৈতন্/চন্দ্রের একান্ত আশ্রিত এবং সবপ্রধান 


2555 গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলিয়া সেই পরিচয়েই তিনি বৈষ্ণবজগতে ও গৌড়ীয় সাহিত্যিক-সমাজে 


ঠাকুরের আত্মপরিচয়-দান পরিচিত ! 

নর শ্রীনারায়ণীর গভ্ভজাত ঠাকুর মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং বৈষ্ণবাচারে অবস্থিত 
ঠাকুরের ভক্তিশান্তরে হইয়া বৈষ্ণব-গুরুবর্গের মহিমা: প্রচার করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টাবিশিষ্ট 

প্রগাঢ় প্রতিভা ৷ ছিলেন৷ 

বৈষ্ণববিদ্বেষী স্মাত্তসমাজ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষপরবশ হইয়া শ্রীনিত্যানন্দদাস শ্রীরুন্দাবনদাস 

| বৈষ্ণববিরোধী সমার্ত- ঠাকুরের প্রতি নিতান্ত অবস্তা প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বৈষ্ণববিরোধী সমার্তসমাজের 

সমাজের ঠাকুরের প্রতি উন্নত চূড়ায় স্থান দেন নাই! ছলনামূলে তাহার কুলগত কুৎসা-প্রচারাদি-মুখে নানা 

তা তানের “রা অসকথার অবতারণা পর্য্যন্তও করিতে ক্রুটী করেন নাই ৷ 







[৪] স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


৫4:44:4০: ০০ 


শ্রীগৌরসুন্দরের নবদীপ-পরিহারের কিয়ৎকাল পূর্বে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের মাতা নারায়ণী চারিবৎসর 
জিভ বয়সের বালিকা মাত্র । সেই সময় তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের স্বেহ-দৃষ্টিতে সন্বদ্ধিতা 
সমাজের অশিষ্টতা- ছিলেন । পরবস্তিসময়ে তিনি শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয়ে পতিগৃহ লাভ করিয়া 
আরোপের অসামস্য। শ্রীল রূন্দাবনদাসের পৌগণ্ডকাল পর্য্যন্ত পৃন্ররত্রের পালনাদি করিয়াছিজেন। সামাজিক 
সমার্তগণের কুহকে পড়িয়া কোন কোন রাঢুদেশীয় অনভিজ্ঞ প্রারৃতসাহজিক বৈষ্ণবব্5ভবগণ তাঁহাকে 
তাৎকালিক ব্রান্মণ-সমাজ হইতে পৃথক্‌ বুদ্ধি করেন । প্ররুত প্রস্তাবে, তিনি প্রকৃত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সমাজের 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া পরমার্থবিরোধী জমার্তসমাজের অধীনতা স্বীকার করেন নাই । এই মহাত্মার 
রচিত “শ্রীচৈতন্যভগবত’ যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই জানেন যে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-প্রকটিত শুদ্ধভত্তি- 
ধন্মপ্রচারে ঠাকুর মহাশয় সর্বোত্তম দিক্পাল । যে সময়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পূত্র বলরামের সন্তান মধুসূদনের 
শুদ্ধভক্তিপ্রচারের দিক্পাল “পুত্র রাধারমণ শান্তিপূরে বাস করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রচারিত পারমাথিকধর্মের 
ঠাকুরের নিরপেক্ষতা ও উৎসাদন-মানসে বন্দ/ঘটায় শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যপুত্রের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং 
EES যে সময়ে শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর পুন্রপ্রতিম শিষান্রয় স্মার্ত্তশাসনের করাল কবলে নিগৃহীত 
হইয়া পঞ্চোপাস্যের অন্যতম ত্রিপুরাসূন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দর-বিগ্রহের সম-সিংহাসনে রাখিতে বাধ্য হন, এবং 
রাটীয় শ্রেণীস্থ সামাজিক বিধি-অনুসারে বারেন্দ্রের সহিত গঙ্গাঠাকুরাণীর যৌনসম্বন্ধকে রাঢীয় শ্রেণীতে 
গঙ্গোপাধ্যায়-কুলে পরিণত করিবার কথা আলোচিত হয় এবং শ্রীপ্রভু-নিত্যানন্দের মৈথিল ব্রাহ্মণকুল হইতে 
বড়গাছী রাঢীয় শ্রেণীস্থ সরখেলকুলে উদ্বাহের কথা আলোচিত হয়, সেই সময় শ্রীউদ্ধারণঠাকুর প্রভৃতিকে 
দীক্ষা বিধানদারা দৈক্ষ্যসাবিভ্র্যব্রাক্মণকুলে গ্রহণ প্রভৃতি বিচারের প্রতিকূল চেম্টাসমৃহ শ্রীরন্দাবনদাস ঠাকুর 
মহাশয়ের বৈষ্ণব-সমাজের প্রতিষ্ঠা-সংবর্থনে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা করিয়।ছিল॥ তথাপি গৌড়ীয়-সাহিত্যিক 
সূৰ্য্য শ্রীনিত্যানন্দৈক প্রাণ গৌরভক্তাগ্রণী ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীচৈতন্যভাগবতে সত্যকথা লিপিবদ্ধ করণে নিরত্ত 
করিতে সমর্থ হয় নাই । যাহারা শ্ত্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাহারা 
ঠাকুর মহাশয়ের কথিত নিরস্তকুহক সত্য হইতে বিপথগামী হইতে পারেন না। 


শ্রীল ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিভিন্ন স্থানে ভক্তি-সিদ্ধন্তের অপূর্ব সামাজিক মীমাংসা স্বর্থাক্ষরে 
শ্রীচৈেতন্যভাগবতে শুদ্ধভক্তি- খচিত আছে । শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দে তাহার সেবাপ্রবৃত্তি অতুলনীয়া। সমগ্র জগৎ, 
সিদ্ধান্তপর সামাজিক 
মীমাংসা, ঠাকুরের ভারতবর্ষ, গৌড়দেশ, শ্রীনবদ্বীপধাম প্রভৃতির কোন বিদ্বন্মগুলী বা তৎকালিক সমাজ 
নিত্যানন্দনিষ্ঠা, তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। পরবন্তিকালে তাঁহার প্রতি আক্রমণ 
করিবার প্রবলচেষ্টাকল্সে তাহার ব্যক্তিগত কুল ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রসন্নচিত্তত্বের প্রতি কটাক্ষ করিতে 


দ্বিধা করেন নাই । 


শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সব্র্বসদৃগুণাবলীকে আক্রমণ করিবার জন্য কদর্ষ্যস্বভাব লোকের অভাব নাই। এই 
বৈষ্ণব-বিদ্বেষিভাব পোষণ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ব্ন্দাবনদাসঠাকুর মহাশয় ও তাহার নিত্যদাসগণ 
LS নি অবৈষ্ণবের প্রতি নিতান্ত বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌর-প্রচারিত সহিষ্ণতাধর্মের 
সাহিত্যিকগণের আদর্শ ও তুণাদপি সুনীচ ধর্মের সৌন্দর্য্য অনভিজ্ঞ লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিতে 
আধাক্ষিকতা অসমর্থ হইয়াছেন । শ্রীর্ন্দাবনদাসগণ তদুত্তরে বলেন যে, এইরূপ সমালোচনা করিতে 
গিয়া তাদুশ কদধ্যস্বভাব ভক্তিবিরোধি-জনগণ সাহিত্যিকের বেশে নৈতিকের পীঠে আরোহণপূর্ব্বক যে লোক- 
প্রতারণাকার্যে বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন তাহা তাহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয়মান্র। সুরুতির অভাব হইলেই 
র গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার দুঃসাহসে প্রবৃত্তি হয়। বিশ্বজনীন সাব্্বভৌমিক প্রেম” 


হং le রাত হইতেই সৎসাপ্প্রদায়িকের প্রতি অবিবেচক সমনুষ্বাদী 





গ্রন্থকার শ্রীল রুন্দাবনদাস ঠাকুরের জীবনী [৫] 
টিনটিন উরি উরি... 
সামর্থ্যভার সাহিত্যিককে ব। অনভিজ্ঞ নীতিবাদিকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ন্যস্ত করেন নাই। এই সকল সমালোচক 
যে কালে জাগতিক ষড়রিপুর আধারে যথেচ্ছাচার-নৃত্য হইতে বিরত হইবেন, সেই সময়ই তাহারা শ্রীঠাকুর- 
মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয়গণের একমান্্ গুরুদেব বলিয়া জানিতে পারিবেন এবং স্ব-স্ব গুব্বপরাধ জন্য অন্তপ্ত 
হইবেন । ্ 
আ্রীচৈতন্যভাগবতের লিখনী-প্রণালী প্রাঞ্জল ও অত্যন্ত হাদয়গ্রাহী। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র- 
বর্ণনে ঃ জ্রীগৌরাজদেবের প্রকটকালীয় সামাজিক অবস্থা-বর্ণনে ; ভোগিপাল, যোগিপাল ও মহীপাল প্রভৃতির 
শ্রীচেতন্ভাগবতের _ গীতাদির সাহিত্যিক স্থান-নির্দেশেঃ তাৎকালিক ব্রান্মণগণের “কালে ভদ্রে পৃণুরীকাক্ষ” 
সাহিত্য প্রভৃতি নামগ্রহণ-বর্ণনে ; শ্রীগৌরসুন্দরের এশ্বর্য্য ও মহিমা প্রভৃতি অঙ্কনে ; শ্রীঠাকুর 
মহাশয় যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ীয়সাহিত্যের সৌন্দর্যাদ্রম্ট্গণ সাহিত্য-মন্দিরে 
বসিয়াও অলৌকিক প্রীতিলাভ করিবেন । সাহিত্যমন্দিরে প্রবেশাখিগণও গৌড়মণ্ডলের অধিবাসিগণের মায়িক 
ভোগরুত্তি ব্যতীত বৈকুষ্ঠের সাহিত্যগত বিচিত্রতা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইবেন । গৌড়ীয়গণ কেবল গৌড়" 
দেশবাসী নহেন, অতঁহারা গৌড়ীয়ভাষার সাহায্যে নিত্য গোলোকে অবস্থিত মুক্ত পরিকরগণের ভাষায়ও 
নৈপুণ্য লাভ করিয়া আগনাদিগকে সেশ্বর গৌড়ীয় বলিয়া জানিতে পারিবেন ৷ 
শ্রীঠাকুরমহাশয়ের কথা আমাদিগের পূর্ব্বগুরুদেব শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
তাহার ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বৃত হইতে উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য শেষ করিলাম £_ 
ঠাকুরের প্রতি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর অঘ্য 


ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমজল ॥ 
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ৷ 
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস । 
চৈতন্য-লীলার ব্যাস- ব্রন্দাবনদাস ॥ 
ব্ুন্দাবনদাস কৈল “চতন্যমজল? ৷ 
হাঁহার শ্রবণে নাশে সব্ব অমঙ্গল ৷ 
টৈতন্য-নিতাইর যা'তে জানিয়ে মহিমা ৷ 
হা'তে জানি কুষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা৷৷ 
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার ৷ 
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার ৷ 
‘চৈতন্যমঙ্গল’ শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন ॥ 
সেই মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥॥ 

মনুষ্য রচিতে নারে এছ গ্রন্থ ধন্য ৷ 
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ 
ব্ুন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার ৷ 

এঁছে গ্রন্থ করি” তি'হো তারিলা সংসার ৷৷ 
নারায়সণী- চৈতন্যের উচ্ছিজ্ট-ভাজন্‌। 
তীঃর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-ব্রন্দাবন ৷! 
তীর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন ৷ 
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ভ্রিভূুবন ৷ 
ব্বন্দাবনদাস কৈল 'চৈতন্য-মঙ্গলঃ ৷ 
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বণিল সকল ॥ 


সূত্র করি’ সব লীলা করিল গ্রন্থন ৷ 

পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥ 

বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন৷ 

সূন্ৰধৃত কোন লীলা না কৈল বৰ্ণন ॥ 
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ । 

চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ ৷ 
বুন্দাবন-দাসের পাদপদ্ম করি; ধ্যান ! 

তার আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ 
£চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস রন্দাবনদাস ॥ 

তার কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ৷৷ আ ৮ম পঃ) 
ব্ুন্দাবনদাস-_নারায়ণীর নন্দন ! 

‘চৈতন্যমঙ্গল’ যিহো করিল রচন ॥ 

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বণিলা বেদব্যাস ৷ 
টৈতন্য-লীলাতে ব্যাস- রৃন্দাবনদাস॥। আ ১১শ পঃ) 
চৈতন্য-লীলার ব্যাস, দাস বৃন্দাবন ৷ 

মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন ॥ (আ ১৩শ পঃ) 
চৈতন্যলীলার ব্যাস-_দাস বুন্দাবন ৷ 

তার আজ্ঞায় করো তীর উচ্ছিষ্ট-চব্বণ ॥ 

ভক্তি করি’ শিরে ধরি’ তাহার চরণ ॥ 
শেষলীলার সূত্র ইবে করিয়ে বর্ণন॥॥ মে ১ম চা 
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার ৷ 
রুন্দাবনদাস-মুখে অস্থৃতের ধার ॥ 





সন শ্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 
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এ সকল লীলা শ্রীদাস রুন্দাবন ৷ চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়ে ‘আদিব্যাস’ ৷৷ 
বিস্তারি’ বণিয়াছেন উত্তম বর্ণন ৷ ভা’র আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার ৷ 
অতএব তাহা বণিলে হয় পূনরুক্তি ৷ তথাপি অল্প বণিয়া ছাড়িলেন আর ॥। 
দত্ত করি’ বণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥ যে কিছু বণিলুঁ, সেহ সংক্ষেপ করিয়া । 
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন ৷ লিখিতে না পারেন, তবু রাখিয়।ছেন লিখিয়া ॥ 
সুত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন । চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ৷ 
তা"র সূত্রে আছে, তিহ না কৈল বর্ণন। সেই বচন শুন, সেই পরম প্রমাণে ॥ 
যথা কথঞ্চিৎ করি’ সে লীলা-কথন ॥ সংক্ষেপে কহি, বিস্তার না যায় কথনে। 
অতএব তর পায়ে করি নমস্কার ৷ বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিলা বর্ণনে ॥ 
তাঁর পায় অপরাধ না হউক আমার ৷৷ মে ৪র্থ পঃ) চৈতন্যমজলে ইহা লিথিয়াছে স্থানে স্থানে ৷ 
বুন্দাবন-দাস প্রথম যে লীলা বণিল । সত্য কহেন. আগে ব্যাস করিলা বর্ণনে ॥ 
সেই সব লীলার আমি সুন্রমান্র কৈল ৷। চৈতন্য-লীলামৃত-সিন্ধু-_দুগ্ধাব্ধি-সমান ৷ 
তী"র ত্যক্ত ‘অবশেষ’ সংক্ষেপে কহিল ৷ তৃষ্ণান্রূপ ঝারী ভরি? তিহো কৈলা পান ॥ 
লীলার বাহুল্য গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ৷ তর ঝারী-শেষামূত কিছু মোরে দিলা! 
নিত্যানন্দ-কৃপাপান্র_ বুন্দাবনদাস । ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা ৷৷ (অ ২০ প) 
অকিঞ্চন 
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
-+৯-৯৫০৮৮ 
শ্রী শ্ৰীগুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ 


০ক্ীন্ডীন্সত্ঞাল্য-ভু্িক্কা 


পরিদৃশ্যমান জগতে বহিরাবরণের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্যামীর পরিচয়ে সেব্য-সেবক-ভাবের বিচার মনীধিগণের 
আলোচ্য ৷ যেখানে সেব্য-সেবক-ভাবের অভাব, সেইখানেই অন্তর্য্যামীর শুন্যসংখ্যার পরিবর্তে এক সংখ্যার 
অভতর্ামিত্ভরিপুটীবিনষ্ট উল্লেখ । একের অন্তর্গত বৈশিট্য বস্তুশক্তির বিভিন্ন অধিষ্ঠান জ্ঞাপন করে। যাহারা 
বহিরাবরণের হেয়তার এই কথা বিলোপ করিবার বাসনায় বহিরাবরণের বিচারমুক্ত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ 
আরোপ অশ্রোত। ক্রেন, তাঁহাদের একত্বে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রাহিত্য প্রবল ৷ যাহারা 
বহিরাবরণের বিচার-প্রণালীর দৌবর্বল্য অন্ত্য্যামীতে আরোপ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহারা সেই বস্তুকে 
অ আধ্যক্ষিকের অনুগত জ্ঞানের পরিবর্তে অধোক্ষজ: সংজ্ঞায় নির্দেশ করেন । বিচিন্র চিন্ময়-বিলাসকে অচিদ্‌- 
ঃ রিয়া যে কুবিচার উদ্ভাবিত হয়, সেই বিচারে ভক্তির নিত্যত্ব অস্বীকৃত ৷ অধোক্ষজ- 
Iস_ নিত্যরসবিচিত্রতা উৎপাদন করে বলিয়াই বহিরাবরণে তাহার নশ্বর প্রতীতি 









হীন অন্তৰ্য্য মিত পরিণত করেন, 


ছাতার Tg Tt 0g LEE Gs 


গৌড়ীয়ভা ষ্য-ভূমিকা ও 





শঙ্করাচার্যোর স্তাবকসম্প্রদায়েরআমাদের দেশেও আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি মনীষিবুন্দ বহপূর্ব্বে সেইরূপ চিন্তা-আ্রোতের বহু 
মতবাদের অনুকরণকারী স্তাবকসম্প্রদায় রাখিয়া গিয়াছেন । ইহারা সকলেই পরিদৃশ্যমান জগতে বহিরাবরণের 
পাশ্চাত্তা-দার্শনিকগণ। বিচিত্রতা ও অন্তঃস্থিত দেহীকে একত্বে নিদ্দেশ করেন । পুরুষোত্তম-বিচার প্রভৃতি 
“দা সৃপর্ণ। শুগতি-মন্ত্রোন্ত বৈশিম্ট্যের জ্ঞাপক হওয়ায় অসম্পূর্ণ ধারণা অন্তর্য্যামিত্বেও অভেদবাদ আনয়ন করে । 
অন্ত্যযামিত্ব-বিচার। 'দ্বা সৃপর্ণা, প্রভৃতি শ্ুতিমন্ত্র যে অন্তর্য্যামিত্বের কথা বলেন, তাহা বহিরাবরণ-মুগ্ধ 
আধ্যক্ষিকের 'কুটস্ব-চৈতন!'_ জনগণের অন্তরষ্টি-বিধানকারী ৷ কুটস্থ-চৈতন্যের বিচারে বিচিন্রতার পরিবর্তে জড়- 
রি বিরাগ আসিয়া উহাদের যে জাড্য উৎপাদন করায়, তাহাতে ক্ষরধর্ম্নের উন্নত অভিযানে 
পুরুষোভ্তম-বিচারে অমুক্ত অক্ষর প্রতীতি স্থাপিত মান্র। পুকযোত্তমবিচারে যেখানে অমুক্ত অবস্থার কথা, সেখানেই 
অবস্থার কা ।  অন্তর্যযামিত্বে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আক্রান্ত হইয়াছে । পূরুষোত্তম-বিচার ব্রহ্মের ক্লীবত্ব- 
প্রুযোত্তম-বিচারে চিদ- নিরাপণে আবদ্ধ না থাকিয়া যখন চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য-দর্শনে লক্ষিত 
চিদীশ্বরাদি-বৈশিষ্ট্য। হন, তখনই চিদচিচ্ছক্তি-বিচার নিঃশক্তিক ক্লীববিচারকে নির্মমভাবে আঘাত করেঃ 
অন্তর্থ্যমিত্ব বিচার ও তখনই জড়ের একদেশ-দুষ্টিতে দোদুল্যমান ধর্ম প্রতীয়মান হয় । শ্রীলক্ষমীনারায়ণ, 
অথগঞ্চক। তাহাদের সেবক, সিংহাসনাদি বস্তুসমূহ অন্তর্য্যামীর ভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হয় 
এবং তাহার প্রতিভূ একদেশ-দূষ্টি যখন বহিরাবরণ-ধর্ম্ম লইয়া অচ্চারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই নৈমিত্তিক 
বিচার আসিয়া পূরুষোত্ত ম-বিচারে বৈভ বস্তরের প্রতীতি করায় । পরে নিমিত্ত-বৈভবের অন্তর্য্যামি-সূত্রে ব্যুহ- 
বিচার ও তপদন্তর্য্যামি-সূত্রে পরতত্-বিচার পূরুষোত্তম-বিচারের সুষ্ঠতা উৎপাদন করায়! এই পরতত্ব-প্রতীতি 
তত্তববিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অতন্নিরস্ত আধ্যক্ষিক প্রতীতি-মান্ত্র নহে ৷ 
তদ্‌বন্তর অনুসন্ধানে আমরা বহু আচার্য্য, খষি, মনীষিগণের বিবদমান বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া 
শ্রোতৃবর্গের দুর্বলতা দর্শনে তত্বববাদে স্থির থাকিতে পারি না। উপদেশক আচার্য্য উপদিষ্ট শ্রোতৃবর্গের দুর্বলতা 
আচার্য্যগণের অসম্পূর্ণ বিচার করিয়া অনেক কথ! অভিব্যক্ত করিতে সুযোগ পান না! কেহ বা কিয়ৎপরি মাণ 
উঠে সেই সকল বিচারের ন্যুনাধিক স্বীকার মাত্র করিয়া মর্য্যাদা-পথেরই পুষ্টিবিধান 
করেন । মাধূর্যাপুষ্টির দিকে তাহাদের লক্ষ্য অল্প হইয়া পড়ে৷ 


পুরুষোত্তমবস্ত যে-কালে কৃপা-পরবশ হইয়া স্বীয় সব্বশক্তিমন্তা প্রভৃতি এখর্যের উন্নতাংশ প্রদর্শন 
মাধূর্য/বিচারের অধিকারীর করেন, সেকালে অনেকেই তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আধ্যক্ষিকতায় বা 
৯, জড়বিচারে পতিত হন। মাধূর্যের স্থান এহয্যের স্থানাপেক্ষা মাধূর্যতর ভূমিকায় 
অবস্থিত-_এ কথা যীঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না, তাহারা “এশ্বর্ধয” “ব্হত্ব প্রভৃতি মর্যযাদা-পথের বিচারেই 
অবস্থিত হন । z 
এশবৰ্যা-মাধর্য্যের মূল-কারণ পুরুষোত্তম বস্তু যে-কালে স্বীয় ওদা্য্য-লীলা প্রকাশ করেন, সেই সময়েই 
এরশ্বৰ্য্য-মাধু্য্যের মূলকারণ- তাহার মাধুষ্য ও এশ্বর্য্য এবং তদার্ত পর্যায়সমূহের তারতম্য নিক্ষপট জড়বিচারমুক্ত 
বস্তুর উঁদার্য-লীলা ত্যাগ-ভোগবিচার-রহিত সেবাপর পুরুষগণের আত্মপ্রতীতিলাভের ও আত্মবত্তির 
বিচিত্রতা কেবলমাত্র উপলব্ধির বিষয় হয় না, পরন্ত তাহাদের স্বরাপোপলব্ধিতে সূনিন্মল-দূষ্টিতে নিত্যবিলাস- 
বৈচিত্ৰ্য লক্ষিত হয় । 
সাধারণ শাস্ত্র ও তদাশ্রিত উপদেশকগণ বদ্ধ-মুক্ত-বিচারের নিরুপাধিক বস্তু-বিজ্ঞানে যে সকল প্রসঙ্গ 
স্বরূপান্বেষী তত্ববিচারপর জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে ওঁদার্যের ন্যুনাধিক অভাব 
পরিলক্ষিত হওয়ায় আমরা “শ্রীটচতন্যভাগবত* নামক একখানি প্রাচীন গৌড়ভাষায় লিখিত মহাকাব্য পাঠ 
শ্রীচেতন্যভাগবত-প্রকটের করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিব। ভগবানের গএশ্বর্য্যপর ও মাধূর্যপর 
টি বৈশিষ্ট্যের প্রচারক-সুত্রে যে ওঁদার্যপরতা ব্রহ্মাগুভ্রমণকারী জনগণের কল্যাণ উৎপাদন 
করিয়াছে, তাহার একটু নমুনা আস্বাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে জীবমান্রকেই ধন্য করিবে, সন্দেহ নাই ৷ 


[৮] শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


শ্রীচেতন্যভাগবত বঙ্গীয় সাহিত্যের সব্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া লেখক ‘আদি কবি” আখ্যায় কিছুদিন হইতে 


‘আদিকবি’ পরিগণিত হইয়াছেন। এই লেখকের পূর্ব্বে শ্রীলোচনদাসঠাকুর ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’-নামক 
‘শ্রীচৈতনযমঙ্গল’ একটি পাঁচালি গ্রন্থ রচনা করেন । তাহার পূর্ব্বেও শ্রীগুণরাজ খাঁ বা মালাধর বসু 
‘শ্ৰীকৃষ্ণবিজয়’-নামে বঙ্গীয় বিবিধছন্দে রচিত আর একখানি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং 
সুষ্ঠ সাহিঃত্যর এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় লিখিত “তৃতীয় সাহিত্য” বা সূষ্ঠ সাহিত্যের আদিকাব্য বলিয়া 

' আদিকাব্য গৃহীত হয়। এই গ্রন্থ জড়কাব্য-গ্রন্থ মান্ৰ নহে বা প্রাকুত-সাহিতযিকের মনোহ- 


ভীষ্টপূরণকারী নহে। jh l 
অদুরদ্শা সাহিত্যিক সমাজ অবিমৃষ্যকারিতা-বশে গ্রন্থোক্ত বর্ণন-বিষয়ে সবর্বতোভাবে অধিকার লাভ 


না করিলে তাঁহারা ইহার আদর করিতে পারিবেন না। অজ্ঞানান্ধকার যে কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের অক্ষিগোলকে 
শ্রীচেতন্যভাগবতে প্রবেশ- দৃশ্যরাজ্য প্রদর্শন করিবার সুষ্ঠুভার গ্রহণ না করিবে তৎকালাবধি তাঁহাদের 
লাভের অধিকারী সৌভাগ্যোদয়ের বিষয় মনীষিগণের সংশয় থাকিবে! ভগবদ্ভক্তির স্বরাপোপলব্ধির 
অভাবে ব্যক্তিবিশেষে জ্ঞানসাহিত্যের নামে অহংগ্রহোপাসনায় কুরুচি ভোগপরতার প্রবলবন্যা-তাড়িত 
চঞ্চলাবস্থা তাহাদের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিবে । কাক্কপ্রতীতিতে শুদ্ধ নিত্য পূর্ণ মুক্ত অবস্থিতি জীবের নিত্য 
চৈতন্যভক্তি বা গৌরভক্তি আনয়ন করিবে । শ্রীচৈতন্যদাসের এই স্বরূপোপলব্ধির অভাবে মায়াবদ্ধ জীবের 
অচিজ্জগজ্জঞ্জালের ধূলিরাশির শ্রক্ষণ মাত্র; উহা ভক্তিরাজ্যে বালচাগল্য বলিয়া পরম গান্তীর্য্যে মোহন-মাদনাদি- 
ভাবের বৈশিষ্ট্য লক্ষীভূত হয় না। সুতরাং পরম মুক্ত গৌরভক্তগণের পদাশ্রয় ব্যতীত শ্রীচৈতন্যভাগবতে 
প্রবেশ লাভ করিয়া আত্মার নিত্যাধি্ভান বুঝিতে পারা যায় না। সেখানে জীবের বৈকুষ্ঠনাম-শ্রবণে, রাপ- 
শ্রবণে, গুণ-শ্রবণে, পরিকর-বৈশিষ্ট্যান্গত্যে ও গৌরলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। 
শ্রীল ঠাকুর বুন্দাবনদাস গৌরভক্তির প্রথম পর্যায়ের আচার্য্য এবং তদীয় অনুগত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ- 
ঠাকুর বৃন্দাবন গৌরভক্তির গোস্ামী-কর্তৃক শ্রীচৈতন্যলীলার শ্রীব্যাসরূপে বণিত। সুতরাং বিশ্ববাসিগণের 
প্রথম পর্যায়ের আচাধা। চিদ্বিলাস-ব্লাজ্যে গমনৈষণা প্রথমে মূর্ত ওদার্য্য ভগবানের চরণাশ্রয়োদ্দেশে শ্রীবুন্দাবন- 
দাসের সুশীতল করবিনিঃসৃত বাণীসমূহ তাহাদের নিত্য প্রার্থনীয় বিষয়ের অনুকুলতা সাধন করিবে । 


শ্রীল ঠাকুর বুন্দাবনের লেখনী এরূপ সুসরল যে, অল্পভাষাভিজ্ত জনগণও ভগবদ্তক্তির চরম সিদ্ধান্ত ও 


পরিদুশ্যমান জগতে শুদ্ধবৈষ্ণবের সালোক্যসাস্ট্যাদি-ধিক্কারী পরিমুক্ত অবস্থায় অত্যাশ্চর্য্য শোভাদর্শনে জীবনকে 
ঠাকুর বুন্দাবনের লেখনীর ধন্য করিতে পারিবেন ৷ বৈষ্ণবের পরমহংসাবরণ জগতে সব্বোচ্চ শ্রেণীর অধিষ্ঠান 
বৈশিষ্টয। : বলিয়া__যাহাদের ভগবদ্বৈমূখ্য ও ভক্তবৈমৃখ্যরূপ দুক্কৃতিমান্র সম্বল, তাহাদের সক্কীর্ণ 
চিন্তাঘ্রোত অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইবে, এই বিষয়ে অণ্মাত্র সন্দেহ নাই ৷ শ্রীঠাকুর ব্ুন্দাবনের গ্রন্থ- 
প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিতে যাহারা জাগতিক অভিজ্ঞতার সুদুর্বল-যুক্তি পরিহার করিয়া শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইবেন, 
তাহারাই ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অখিলরসামৃতমৃত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ওদার্য্য-লীলার নিত্যতা-সেবন-মুখে 
তাৎকালিক মঙ্গল লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচতন্যের লীলা-দ্বয়ে নিত্য প্রবিষ্ট থাকিবেন। 
শ্রীচেতন্যের পাদপদ্মে যাহাদের ভাবোদয় হয় নাই, আসক্তি স্থান পায় নাই, রুচির উন্মেষ নাই, নৈরন্ত- 
সমগ্র অঠৈতন্যজগতের প্রতি ধা্যাভাবে ইতরপিপাসা বর্তমান, তাহাদের নিত্য পূর্ণজানানন্দময় বস্তুলাভাশায় বিমুখতা 
জীন আছে। সুতরাং ভগবতসেবা-ব্যতীত ইতর বস্তুর ভোগাকর্ষণ তাহাদিগকে গন্থাত্তরে 
নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবে অভিভূত করিয়া সাধু-বিনির্ণয়ে ব্যাঘাত করিয়াছে । 


যে-কাল পর্যন্ত জীবের অনিত্য অজ্ঞান দুঃখাধার বস্তুতে মৃগ্য পদার্থ বিচার থাকিবে, তৎকালাবধি সচ্চিদানন্দ 
বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক বিতুষ্ণা-বশে তাহাদের অমঙ্গল ঘটিবে । ভোগপর চিত্তের অসৎ-তাড়না-দ্বারা আলেয়ার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হওয়ায় শ্রদ্ধাবিমুখতার ফলে অসতৃষ্ণা তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম হইতে বিমুখ 
করাইয়া ইতর প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিবে! শ্রীল ঠাকুর বুন্দাবন সেই সকলের চিত্তরৃত্তির ধারণারূপ দর্পণ-ক্রিয়া 
ভোগমোক্ষ ধূলিতে আচ্ছন্ন দেখিয় শ্রীরুঞ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক উপদেষ্টা প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের 
কথা জগতে দান এবং শ্রীকুষ্ণ-কীর্তনের বিজয়ভেরীরাপে ইতরকথাকথি-কর্ণের বাধিয বিদূরীত করিয়াছেন । 


গৌড়ীগ্নভাষ্য-ভূমিকা [৯] 


MUA তত রকেককরককককরুরকককরকরকরেত 


শ্রেয়োবিজ্ঞানরহিত অনিত্য চেতনধর্মের অসদৃরৃত্তি কৃষ্ণেতর প্রাধান্য দিবার জন্যই সর্বদা ব্যগ্র। 
তজ্জন্যই তাহার আত্মদহনোপযোগী শলভের চিত্রর্ত্তি পাংশুরাঞ্জি-বিজ্ন্তিত মলিন দর্পণের স্থান অধিকার 
জড়ভোগত্যাগবাজনাপ্নি- করিয়াছে । তজ্জন্য সাংসারিক লোভনীয় বস্তুসমূহ আশা-বৈশ্বানরকে ক্রিয়াশীল 
নির্বাপনবারী বিদ॥বধূজীবন করিবার জন্য উন্মত্ত। অজ্তানবশতঃ তাহারা জানে না যে, চৈতন্যোদয়ে সেই জড়ভোগ- 
গোর-বিহিত শ্রীকৃষ্ণনাম। বাসনাগ্রি নির্বাপিত হইতে গারে। শ্রীগৌরবিহিত কুষ্ণনামই সব্বোত্রমতা-বিচারে গৃহীত 
হইলে অগ্নির ধ্বংসোন্মখিনী ক্রিয়া ক্ষীণা হইয়া পড়ে । কৃষ্ণকীর্তন-প্রভাবেই স্মৃতিপথে অখিলরসামৃতমৃত্তি 
শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইয়া ইতর আকর্ষণসমূহের ফল্গুতা প্রদর্শন করেন। প্রচণ্ড মার্তৃণ্ডের কিরণসহনশীলতা অপ্র- 
য়োজনীয়-বিষয়-জ্ঞানে শ্রোত নাম-চন্দ্রিকার সব্বোত্তমতার উপলব্ধিতে স্রি}্ধসূধাকরাংশু নিত্যমজলা সাধন 
করিবে । অবিদ্যার দ্বারা চালিত হইলে জীব মরণোন্মূখ হয়| বিদ্যাপ্রভাবেই জীবের উত্তম দিকে অভিযান 
ঘটে। সেই পরমোত্তমা বিদ্যা যাহার সহধন্মিশী, সেই নামীর সহিত নামশক্তির অভেদবিচার কৃষ্ণ-কীর্তনের 
চৈতন্যদাস্যে অবস্থিত। সকলপ্রকার বর্গাপবর্গ-সাধনে বিধ্বংসী ভগবপ্রেমা বিদ্যাবধূর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । 
সুতরাং জীবহৃদয়ে শ্রীচেতন্যোদয়ে ক্ষ্ণকীর্তনের উৎস-সমূহ কীর্তনকারীর, শ্রবণকারীর স্মারণী- 
শ্ৰীকৃষ্ণনামের শ্রবণ ও কীর্ভন- শক্তি, উন্মেষিত করাইবে । তাহা আর অন্য কিছু নহে ;__হলাদিনীসার-সমবেতা 
কারীর সমারণী শক্তির উদয়, শক্তির সাহায্যে । তৎপ্রভাবে ভজনশীল চিত্ত জাগতিক ষড়ৈশ্বর্য্যের অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি 
চি 25 লক্ষ্য করিয়া উহার আকর-স্থান আনন্দ-রত্রাকরের তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হইতে থাকিবে । 
্রীনামাশ্রয়কারী মুক্তপূরুষের আর সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবারি-পরানানন্দিত চিত্ত প্রতিপদেই অভীষ্ট আস্বাদ্য-লাভে 
১৩রোভর অবস্থা বিভোর হইবেন। কৃষ্ণেতর রসসমূহের আস্বাদকরূপে ভোগের ভবদাবাগ্নি আনন্দ 
সমুদ্রে বিলীন হইয়া আত্মহারা হইবে । মোহন-মাদনাদি অধিরূঢুভাবসমূহ নামভজন-প্রভাবে স্মৃতির বিষয় 
হইয়া আস্বাদক কৃষ্ণের আস্বাদ্য বস্তরূপে নিজানৃভূতি জানিতে পারিলে যাবতীয় ধূলিকক্করাদি বিবজ্জিতস্বরাপে 
কৃষ্ণপ্রীতির অস্থতসাগরে নিমগ্ন হইবেন । তখন আর “অনীশয়া শোচতি মৃহ্যমানঃ” শুতিপ্রতিপাদ্য বিষয়ে 
উদাসীন হইয়া “জুষ্টং যদা গশ্যত্যন্যমীশম্* বিচারে ধাবমান হইবেন না। শ্রীচৈতন্যদাস্যের বিজয়পতাকা 
কৃষ্ণ সংকীর্তনই সব্বরোপরি জয়যুক্ত হইয়া জীবের হাৎসিংহাসনে উপবেশনপৃবর্বক বিচিত্রবিলাসময় শ্রীরন্দাবনের 
অন্তহ্দয়োথ অখিলরসামৃতমৃত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা লাভ করিবে । ধন্য ঠাকুর শ্রীরন্দাবন__ যিনি 
শ্রীচেতন্যের অস্থতময়ী লীলাগাথার সুমধুর সামগানে অন্যাভিলাষী কমী জ্ঞানীর বিবর্ত-সমূহ প্রশান্ত-মহা- 


সাগরের পার করাইয়া দিয়াছেন । 
শ্রীঠাকুর বুন্দাবনের রচিত গাথা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যিনি সর্বকারণকারণ, অনাদি, আদি, 


গোবিন্দ, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কেবল অজত্বের সীমা-পরিধি পরিত্যাগ করিয়া অনজভুমিতেও অবতীর্ণ 
শ্রীচেতন্যলীলার হইতে পারেন এবং শ্রীচেতন্যরূপে উদিত হইয়া জীবহাদয়ের অসম্পূর্ণ ভগবৎ্প্রীতির 
বিভিন্ন শিক্ষা অজত্বকে বহুমানন করিতে ওদাসীন্য লাভ করিতে সমর্থ । যে গৌরসুন্দর জড়ভোগতৎ- 

পর উচ্চাবচজ্তানে প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ জগতের সৌখ্য-শিখরদেশের সূনিম্ন দেশে স্থাপিত অস্পৃশ্য, অশুচি, 
পরিত্যত্ত-ভাগ্ডাদিকে শৈশবলীলায় সমজ্ঞান করিতে শিখাইয়াছেন, সেই বৈরাগ্যের আদর্শ শিক্ষক শ্রীচৈতন্য- 
দেবের লীলাকথা তদীয়'জননীর চিৎ-সবিশেষ-বিচারের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেই শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন 
জগতের কিরূপ সুষ্ঠু শিক্ষক, তাহা লব্ধকল্যাণ পাঠকগণ বিচার করিবেন ॥ উপযোগিতা-বিচার বিনিষ্ট 
ঠাকুর রন্দাবন জগতের হইলেই সন্ত-তমের ক্রিয়া প্রবলা হয়, তাহাতেই রজোগুণের সংযোগে বিবর্তবাদাশ্রিত 
উত্তম-শিক্ষক অহংগ্রহোপাসনারূপ মায়াবাদ ৷ উহার জড়নিব্বিশেষময় বিচার ভোগিজগৎকে স্তম্ভিত 
করিতে সমর্থ__এবিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও সর্বশক্তিমত্তায় লোকাতীত চমৎকারিতার বিশেষ ধর্ম্মনিব্বিশিষ্ট- 
কল্পনাকারী অনুপাদেয় ধারণা শ্লথ করাইতে সমর্থ । জাগতিক ভ্রিতাপে ক্রিষ্ট মুমৃক্ষু যে জড়নিব্বিশেষে 
সসীমতা পরিহার করিবার জন্য বৈকুগ্ঠকে আক্রমণ করিতে গিয়া নিজত্ব-ধ্বংস-মানসে নিব্বিশেষ মাত্র কল্পনা 
করেন, উহাই তাহার নির্বুদ্ধিতার উপযুক্ত মহৌষধি! বাৎসলারসের অশ্রয্ন-বিগ্রহ শচীনন্দন জননী-মুখে যে 


[১০] স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


১০৯১ ৯১৯ উস 
তত্ত্বের আবাহন করিয়াছেন, তাহাতে রজস্তমোবিধ্বংসী বিশুদ্ধসত্ব বসুদেবনন্দনের উপাসনায় উপাদান-সমূহের 
সহিত অনৈবেদ্য বস্তুর সমতা কখনও সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না, ইহার নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছে । 

জাগতিক বিদ্যা অকিঞ্চিৎকর ও জাগতিক অধিকার অকিঞ্চিৎকর প্রভৃতি বিচার দেখাইবার জন্য গয়া 

হইতে প্রত্যাগত শ্্রীগৌরসুন্দরের বিছদ্রাটি-রুভিতে শব্দমা রই শ্রীরুষ্ণদ্যোতক ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অবিচ্ছিন-- ইহা 
শ্রীটৈতন/লীলায় শ্রীভাগবতা- প্রতিপাদন-কল্পে পূরুষোত্তমসঞ্জয়গৃহে শব্দজ্ঞান-লাভাখিগণের শিক্ষকসূত্রে অধ্যাপনা 
বেলার শ্রীগৌরসুন্দরের স্বয়ংরূপ-ভ্াপকতার পরিচয় মাত্র । বিদ্যোন্মভ-জিগীষা-পরায়ণ 
সৃষ্ঠআদর্শ প্রদশিত পাণ্ডিতাপ্রতিভা যে বিচারে খণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারও খণ্ডন-মানসে তকেহার কুপরিণাম 


প্রদর্শন-মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শ্রীরূন্দাবনদাসের লেখনী যে অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছেন, তাহা জাগতিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সুমেরু-শিখর- দেশাশ্রিত সম্পত্তিমন্ত জনগণের বেষধারীর অর্ধমুদ্রাতুল্য ব্ৰহ্মাণ্ডান্তৰ্গত পঞ্চ্ছন্ন 
জ্ঞানাআক খণ্ডিত জ্ঞানকে স্তব্ধ করিবে । 


কর্মুনৈপৃণ্যের আবাহন করিয়া তাহার অপ্রয়োজনীয়তামুখে যাবতীয় নৈতিক আদর্শের সর্ব্বোত্তমতা 
কৃষ্ণপ্রীতির পর্যায়ে তারতম্য নির্দেশ করিতে গেলে অন্ধকপর্দকতুল্য__একথায় কোন প্রকৃত মনীষী কখনও 
শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমময় প্রতিবাদ করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদেব সামাজিক নীতিসমূহের কোনপ্রকার লঙ্ঘন 
কেন? বা কুতর্কের দ্বারা ধ্বংস করিয়া প্রতিপক্ষতাচরণের অনুকুল ব্যবস্থা করেন নাই। 
জস্থৃতিবিহিত গৃহ্য ও শ্রোতবিচার তাঁহার বিরোধপক্ষ কোন দিনই আশ্রয় করেন নাই। আবার সেইগুলি 


স্থানবিশেষে ভোগতাৎপর্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া তাহাদের গতি ভজনপরতার দিকে ধাবিত করাইয়া জগতে কাহারও 
অপ্রীতিভাজন হন নাই । তজ্জন্যই তিনি প্রেমময় ৷ 


বিবদমান মনোবিচারসমূহ শ্রীচৈতন্যকরুণোদয়ে পরা শান্তি লাভ করিয়াছে_যে পথে, সেই ভক্তির 
পথের ভজনীয়ের সহিত অভিন্ন প্রেমবস্ত শ্রীচৈতন্যদেব। জাগতিক ভ্রিবিধ দুঃখ অপসারণ-মানসে যে সঙ্কীর্ণ- 
শ্রীচতন্যোপদেশের চিত্ত আধ্যক্ষিক দার্শনিক নামে পরিচয় আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাদের দুবর্বলা যুক্তি কৃষ্ণ- 

বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অনভিজ্ঞতামান্ত্র প্রদর্শন করিয়া যাবতীয় ভোগিকুলের চিত্তরুত্তির মলিনতা 
অপসারিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন । যথেচ্ছাচার ইন্ড্রিয়তর্পণমূলে ভোগ বা ত্যাগ উভয়ে তাৎকালিক 
শান্তির জন্য যে সকল ব্যবস্থা, তাহা আপাতদর্শনে লোভনীয়া হইলেও তাহাদের অকর্মণ্যতা ভগবান্‌ শ্রীচেতনা- 
দেবের উপদেশসমূহে নিহিত আছে। শ্রীগৌরসূন্দর তুক্তিমুক্তি বা ধর্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতিকে ‘প্রয়োজন’ 


বলিবার পরিবর্তে পুরুষোত্তমাগ্রণী অধখিলরসামৃতমূত্তি রসময় ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা ব্যতীত আর সকলই 
দুরাশা-প্রণোদিত বহিরঙ্গা শক্তির আকর্ষণমান্ত্র জানাইয়াছেন। এজন্যই শ্রীবাসুদেব সাব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- 
দেবের স্তব করিতে গিয়া যাহ! বলিয়াছেন 


“বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ 
সিডি : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপান্ধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ 
১ কালান্ন্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুক্ষর্তৃং কৃষ্ণচৈতন্যনামা । 
আবির্ভৃতত্তস্য পদারবিন্দে গাঢুং গাঢুং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গঃ 0৮ 
তাহা কীর্তন করিয়া আমরা ভাষ্যভূমিকার উদ্দেশ্য নিরূপণ করিলাম । 
+ শ্রীচেতন্যভাগবত শ্রীচেতন্যলীলার প্রথমার্ঘ ; শেষাদ্দ_শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । আমরা পাঠকগণকে 
শ্রীচেতনাচরিতান্ৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষ মনোযোগসহকারে নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ 
শ্রীচেন/ভাগবতের করি এবং সেরূপভাবে পাঠ-সমাপনের পর তাহারা অবশ্যই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর 


উপসংহার. | 
কীত্তিত শ্রীচৈতন্যকথাকীর্তন-শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন। ইহাতেই জীবাত্মার 
পরমার্থসিদ্ধি নিশ্চয়ই ঘটিবে । ইহাই এই দীনের নিবেদন | |, 


উটকামণ্ড শৈল, জ্যৈচ্ঠী শুর্লাদ্বাদশী, গৌরাব্দ ৪৪৬ । অকিঞ্চন 
হরিবাসর, ১লা আমা? ১৩৩৯; ৫ই জুন, ১৯৩২। | শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
৯৫ 9৬ 





শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ 


ন্বিভ্ভক্ভিি 


শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অশেষ করুণায় এবার আমরা শ্রীস্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশততম বর্ষপূত্তি শুভ 
আবিভভাব-উৎসব-উপলক্ষ্যে বঙ্গভাষার আদিকবি শ্রীশ্রীল রৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় রচিত-_গোড়ীয়- 
বৈষ্ণবসাহিত্যের সর্বপ্রাচীন আদি মহাকাব্য ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থরত্বের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সৌভাগ্য 
বরণ করিতেছি । 

পরমারাধ্যতম অনন্তশ্রীবিভূষিত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও" বিষ্ণপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 
ঠাকুরের প্রকটকালে এই গ্রন্থরাজ যেমন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভূপাদের স্বহস্তলিখিত ‘ঠাকুরের জীবনী” ও 
'গোড়ীয়ভাষ্য-ভুমিকা, ॥ শ্রীগ্রন্থের আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ডের কথাসার ; মাতৃকা-ভ্রুমে প্রথম ও তৃতীয় 
চরণের সংস্কৃত-শ্লে/কসূচী ; প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ-ক্রমে গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশের পদ্যসুচী, শব্দসূচী, পাত্র- 
সূচী, স্থান-নদী-পর্্বতাদির সূচী, শ্রীচৈতন্যভাগবত মূলগ্রন্থ ও উহার গৌড়ীয়ভাষ্যধৃত প্রমাণগ্রস্থ- 
তালিকা ; গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অন্তযখণ্ডের শ্লোক ও পয়ার-সংখ্যা-সূচী এবং অধ্যায়-সূচী প্রভৃতি সম্বলিত 
ছিল, বর্তমান সংস্করণেও তদুপ শব্দসূচী ব্যতীত তৎসমূদয় যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এতদ্যতীত 
গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অন্ত্য প্রতিখণ্ডের প্রত্যেক অধ্যায়ের কথাসার, নিক্ষরষার্থশীর্ষক মূল পয়ার, সংস্কৃত 
শ্লোকের অন্বয়, অন্বাদ, তথ্য ও বিব্বত্যাদিসহ্‌ শ্রীল প্রভূপাদের “গৌড়ীয়ভা্য” প্রভৃতিও যথাস্থানে সংযোজিত 
হইয়াছে । 

শ্রীশ্রীল কুষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতা মৃত গ্রন্থরাজের পুনর্মদ্রণ-কাধ্য যেমন পরমা- 
রাধ্য প্রভূপাদের নিজজন-_সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচেতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজনীয় 
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ভ্রিদন্তিগোস্ামী শ্রীশ্রীমন্তক্তিদয়িত মাধব মহারাজই আরম্ত করাইয়া গ্রিয়াছিলেন, মুদ্রণা- 
রম্তের ১০ মাস পরে বিগত ১৪ই ফাল্গুন (১৩৮৫ ), ইং ২৭শে ফেব্য়ারী (১৯৭৯) মঙ্গলবার শুক্ল। 
প্রতিপত্তিথিতে তিনি অপ্রকটলীলা আ.'বঞ্কার করায় বিগত ১২ই ফাল্গুন (১৩৮৭), ইং ২৪ ফেব্রুয়ারী 
(১৯৮১) উক্ত গ্রন্থর/জের মুদ্রণ-সমান্তি ও নবকলেবরপ্রাপ্তি আর দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, অবশ্য তাঁহার 
অপ্রাক্কৃত কলেবরে অপ্রারুত নেত্রে তিনি আমাদের সকল চেম্টাই সর্বক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, শ্রীশ্রীল 
বুন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়-রচিত এই শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থরাজেরও পুনর্মুদ্রণ-সঙ্কল্প তিনিই প্রথমে প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। আজ তীহারই সেই শুভেচ্ছা ও কৃপ৷শীব্বাদ মাত্র সম্বল করিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত 'শ্রীচৈতন্য- 
বাণী’ মাসিক পন্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘ এই গ্রন্থরত্ব প্রকাশের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার মস্তকে ধারণ 
করিয়াছেন শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অশেষ করুণায় অধুনা এই গ্রন্থুরত্র নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, 
ইহাই আমাদের পরম আনন্দের বিষয় । 

শ্রীমান্‌ প্রেমময় ব্রক্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী এই গ্রন্থের মুদ্রণ, প্রফ সংশোধনাদি যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সেবা- 
ভার নিজমস্তকে ধারণ করিয়া অত্যভূত উদ্যমে উৎসাহে এবং অবিশ্রান্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই সেবাকার্্য 
সুষ্ঠভাবে সম্পাদনপর্ব্বক গুরুবর্গের প্রচুর কৃপাভাজন: হইতেছেন। অবশ্য যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন 
সত্বেও মুদ্রাকরপ্রমাদাদি অসম্ভাব্য নহে, সুধী পাঠক-পাঠিকাগণ কৃপাপূৰ্ব্বক তাহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া 
লইবেন এবং আমাদিগকেও জানাইবেন যাহাতে আমরাও তাহা পরবত্তিসংস্করণে সংশোধন করিয়া লইতে 


পারি । ৃ 2. 
ধাম্মিকপ্রবর ভক্তিমান্‌ শ্রীযুক্ত মোহনলালবাবু এবং তাহার ভক্তিমতী সহ্ধম্মিণী শ্রীমতী যমুনাদেবী 


এই গ্রন্থপ্রকাশে আমাদিগকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করায় আমরা তাহাদের নিকট চিরকৃতক্ত ৷ করুণাময় 
শ্রীগৌরহরি তাহাদের প্রতি শুভাশী্ব্বাদ বর্ষণ করুন, এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি । | 









[১২] শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





কলিযুগের একমাত্র উপাস্যবস্ত_শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সূবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ অর্থাৎ অন্তঃকুষ্চ বহিগৌর 
_ শ্রীরাধামাধব মিলিততনু-_শ্রীভগবান্‌ গৌরসুন্দর ৷ তাঁহার মূখ্য উপাসনা_োলনাম বন্তিশাক্ষরাআক 
শ্রীনাম-সংকীর্তন। এই উপাস্য ও উপাসনা-নিদ্দেশ-প্রসঙ্গে ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন__ 
“কলিযুগে ধৰ্ম্ম হয়_'হরিসঙ্কীর্তন? ৷ এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ৷ 
এই কহে ভাগবতে সর্বতত্বসার ৷ কীর্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার ॥ 
‘ইতি দ্বাপর উব্বাঁশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্‌ | নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ 
রুষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সা্গে পা ভ্পার্ষদম্‌ ৷ যঁজেঃ সংকীর্তনপ্রায়ে যঁজন্তি হি সুমেধসঃ ৷ 
_ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২ 


‘কলিযুগে সব্বধন্ম__হরিসঙ্কীর্তন। সব প্রক।শিলেন__চৈতন্যনারায়ণ ॥ 
কলিযুগে সঙ্কীর্তনধর্্ম পালিবারে । অবতীর্ণ হৈলা প্ৰভু সব্বপরিকরে ৷!” 
_চৈঃ ভাঃ আ ২২২-২৭ 
“আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে ৷ কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥ 
হরে কৃষ্ণ হরে ক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ৷ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ৷। 
প্রভু বলে-__-কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। ইহা জপ’ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ 
ইহা হৈতে সৰ্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার ৷ সৰ্ব্বক্ষণ বল’ ইথে বিধি নাহি আর 1৮ 
_চৈঃ ভাঃ ম ২৩৭৫-৭৮ 
“আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া । আজ্ঞা করে প্রভু সবে,_কুষ্ণ গাহ গিয়া ৷ 
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম ৷ কৃষ্ণ বিনূ কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥ 
যদি আমা? প্রতি স্মেহ থাকে সবাকার । তবে কুষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥ 


কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে ! অহনিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে 11” 
- চৈঃ ভাঃ ম ২৮২৫-২৮ 
মহাভারতে দানধর্মে ১৪৯ অঃ, সহসনাম স্তোত্রে ৭৫ সংখ্যায় উক্ত হইয়াছে-_ 
“সন্নযাসরুৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ 17, 

[ অর্থাৎ (সেই শ্ৰীবিষ্ণু ) সন্গ্যাসকুৎ অর্থাৎ যতিধর্মম গ্রহণকারী, শম অর্থাৎ নিব্বিষয়, শান্ত অর্থাৎ 
কুষ্ণেকনিষ্ঠচিত্ত, নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ অর্থাৎ হরিকীর্তনরূপ মহাষযজ্তে দৃঢ়নিষ্ঠ এবং কেবলাদ্বৈতবাদী 
অভক্তের ভক্তিহীন-মতবাদ-নিরুত্তিকারি শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ ৷ ] 

এই মহাভারতোক্ত শ্লোক উল্লেখ পূর্বক ঠাকুর লিখিয়াছেন__ 

“সহম্রনামেতে যে কহিলা বেদব্যাস । ‘কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস’ ৷ 
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ ৷ এ মন্ম জানয়ে সব বৈষ্ণবসমাজ ৷? 


ু --টচঃ ভাঃ ম ২৮১৬৬-১৬৭ 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রসঙ্গে ঠাকুরের বর্ণনভ্গী অপুর্ব । “প্রেমরসে পরম চঞ্চল গৌর- 
চন্দ্র। স্থির নহে নিরবধি ভাব অহুচ কম্প ॥ * * * কথং কথমপি সব্বদিন অবশেষে.। ক্ষৌর কর্ম 
নিৰ্ব্বাহ হইল প্রেমরলে 10৮ অতঃপর গঙ্গাস্বানাত্তে মহাপ্রভু সন্যাসের স্থানে শ্রীল কেশবভারতীসমীপে 
উপবিষ্ট হইয়া সব্ব্শিক্ষাণ্তরু গৌরচন্ত্র 'ভারতীকে প্রথমে সন্নযাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সেই মন্ত্র শিষ্যাভিনয়ে 
লোকশিক্ষার জন্য তাহা হইতে গ্রহণ করিলেন (গৌঃ ভাঃ ), = 
“প্রভু কহে, স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন ৷ কর্ণে সন্গাসের মন্ত্র করিল কথন ॥ 
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে ৷’ এত বলি" প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে ॥ 
ছলে প্রভু কৃপা করি’ তারে শিষ্য কৈল।  ভারতীর চিত্তে মৃহাবিস্ময় জন্মিল ॥ 
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বিজ্ঞপ্তি [১৩] 





ভারতী বলেন,__ “এই মহামন্ত্রবর । কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর? ৷ 
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশবভারতী ৷ সেই মন্ত্র প্রভূরে কহিলা মহামতি ৷ 
চতুদ্দিকে হরিনাম সূমঙ্গল ধ্বনি ৷ সন্ন্যাস করিলা বৈকুষ্ঠের চূড়ামণি ॥৮ 


-টচঃ ভাঃ ম ২৮১৫৫-১৬০ 


এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু অরুণবসন ও দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিলে ন্যাসিবর শ্রীভারতী মহাপ্রভুর 
সন্ন্যাস-নাম কি রাখা যাইতে পারে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন_-ভারতীর শিষ্য ভারতী হইলেও মহাপ্রভু 
সম্বন্ধে ত’ তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না, এজন্য শুদ্ধা সরস্বতী তাহার জিহ্বায় উদিতা হইয়া কহাইলেন-__ 
“যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ? বোলাইয়া ৷ করাইলা চৈতন্য-_কীর্তন প্রকাশিয়া ॥ 
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ৷ সৰ্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য ৷” 
মহাপ্রভুর ‘শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্য’ এই নামশ্রবণে চতুদ্দিকে বৈষ্ণবগণ মহা হরিধ্বনি কোলাহল ও মুহর্মূহুঃ 
জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর সন্ন্যাসগ্রহণলীলার কাল সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন__ 
‘চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস । 
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস 1, --চৈঃ চঃ ম ৩৩ 
শ্রীল বুন্দাবনদাস ঠাকুরের লেখনীতে পাই__ 
‘এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণদিবসে ৷ 
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্যাসে |, _চৈঃ ভাঃ ম ২৮৷৯ 
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ‘উত্তরায়ণ-সংক্রমণ’ সম্বন্ধে তাহার গৌড়ীয়ভাষ্যে লিখিয়াছেন__ 
“সূর্যের রাশিপ্রারভ্তে গমনকে রবি-সংক্রমণ বলে । কর্কট রাশিতে রবি প্রবেশের নাম-- দক্ষিণায়ন? ; 
আর মকররাশিতে রূবি-প্রবেশের নাম__উত্তরায়ণঃ ৷ প্রতি সৌরবর্ষেই একদিন দক্ষিণায়ন-সংক্রমণ ও 
অপর দিন উত্তরায়ণ-সংক্রমণ হইয়া থাকে । মকর-সংক্রমণ অর্থাৎ ধনুরাশি হইতে মকররাশিতে 
সংক্রমণ-দিবসকেই উত্তরায়ণ-সংভ্রমণ বলে 1” 
শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্র-গৃহেই শ্রীগীরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরামর্শ করেন । 
(চৈঃ ভাঃ ম ২৮।.১০৪ গৌঃ ভাঃ দ্ৰষ্টব্য ৷) তথায় সেই পরামর্শ অবগত ছিলেন-_-"ত্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল 
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল চন্দ্রশেখরা চার্যয, শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীল ব্ৰহ্মানন্দ ভারতী 1” এই শ্রীআচায্যরত্রব- 
ভবনেই পরবন্তিসময়ে শ্রীচৈতন্যম স্থাপিত হইয়'ছে এবং এই মঠেই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনীপুণিমা শুভবাসরে 
পরমারাধ্য ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীত্রীব্রক্মমাধব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৩শ 
অধ্যায়োক্ত অবস্তীদেশীয় ভ্রিদণ্ডিভিক্ষুর ভ্রিদণ্ডবেষাশ্রয়াদর্শানুসরণে ভ্রিদণ্ড সন্গ্যাসবেষাশ্রয় গ্রহণের মহদাদর্শ প্রকট 
করিয়া গিয়াছেন ৷ শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ে এইরূপ ভ্রিদণ্ডধারণাত্মক বৈষ্ণব সন্্যাসবেষাশ্রয়গ্রহণ প্রথা অদ্যাপি 
প্রচলিত আছে। সাত্বত স্মৃতিশাস্র শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সংকলয়িতা শ্রীল গোপালভট গোস্বমিপাদ তাহার 
ও গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ প্রারম্তেই “ভগবওপ্রিয়স্য প্রবোধানন্দসা শিষ্যঃ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
স্বয়ং শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এই গ্রন্থের দিগৃদখিনী টীকার রচয়িতা । এই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরপ্বতী- 
পাদ- শ্রীরামানুজীয় ত্রিদণ্ডিসন্যাসী । ইনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী শ্রীব্যেক্কট ভট্ট তনয় শ্রীগোপালভট গোস্বামীর 
পর্ব্বাশ্রমের আপন খুল্পতাত। ইহাকেই কেহ কেহ অনভিজতাবশতঃ কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ 
সরস্বতীর সহিত-_-এক বলিয়া বিচার করিয়া বসেন। ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। কেন না, 
দুই বৎসর পূর্বে যিনি শ্রীরঙ্গমে রামানুজীয় বৈষ্ণবসন্গযাসী- শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী, দুই বৎসর পরে 
তিনিই আবার কিরূপে কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী হইয়া পড়েন £ ইহা কোন প্রকারেই 
যুক্তিসঙ্গত ও প্ৰকৃত ইতিহাসসম্মত হইতে পারে না! শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাহার গ্রন্থের মধ্য ওয় ও ২০শ 


[১৪]. স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


২০১২২ এ উই উট 


পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় পার্ষদ ভক্তপ্রবর শ্রীসূরারি গুপ্ত সমীপে কাশীবাসী মায়াবাদী প্রকাশা- 
নন্দের প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্ব্বক মায়াবাদরূপ অভক্তিপর অসন্মতবাদ বিশেষভাবে গহণ করিয়াছেন । শ্রীল 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামত গ্রন্থের আদি ৭ম এবং মধ্য ১৭শ ও ২৫শ পরি- 
চ্ছেদে উক্ত ষচ্টিসহসত্র শিষ্যের গুরু মায়াবাদীর প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্ব্বক অসচ্ছাত্্র মায়াবাদ বিশেষভাবে 
নিরসন করতঃ আদি ৭ম ও মধ্য ২৫শ পরিচ্ছেদে উক্ত মায়াবাদীর শ্রীমন্মহাপ্রভূর দুর্ঘটঘটনবিধান্্রী কৃপা 
প্রাপ্ত হইয়া তত্ুভ্রম সংশোধনান্তে ভক্তিপথের পথিক হইবার অত্যান্্য্য মঙ্গলময়ী কথা বর্ণন করিয়াছেন । 
কিন্তু শ্রীচেতন্যভাগবত ও শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত উভয় গ্রন্থকর্তী মহাজনই কাশীর মায়াবাদী সন্যাসীর 
প্রসঙ্গোল্লেখে ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায় মায়াবাদ নিরসন করিলেও এরং পরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত 
সন্ন্যাসীর মহাপ্রভুর কপাপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিলেও শ্রীল গোপালভট গোস্বামিপাদের নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত 
গুরুপাদপন্ন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীরাধারস-সুধানিধি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কাম্যবনবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ 
সরস্বতীপাদকে কেহই উক্ত শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত ‘এক’ বলিয়া বিচার প্রদর্শন করেন নাই। 


জগদৃগুরু ব্রন্মা-শিবাদিরও বন্দনীয় সাক্ষাৎ শ্রীবলদেবতত্তশ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর স্বরাপগত বেদবিধির 
অগোচর অপ্রাকৃতলীলাবিলাস প্রাকৃত আধ্যক্ষিক জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার অনধিকারচচ্চা করিতে গিয়া 
গুণময়ী মায়ার ভ্রিগুণতাড়িত বদ্ধ জীবগণ তাহার চরণে নানাবিধ অমার্জনীয় অপরাধ করিয়া বসেন । 
তজ্জনা পরম করুণ গ্রন্থকার ঠাকুর মহাশয় তাহার গ্রন্থের (চৈঃ ভাঃ আ ১২২৫, ১৭১৫৮; ম ১১৬৩, 
১৮২২৩, ২৩৫২২ ও অ ৬১৩৭) ছয়টি স্থানে লিথিয়াছেন-_ 

“এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে । 
তবে.লাথি মারো তার শিরের উপরে ॥? 

[ ‘পরিহার’ শব্দের অর্থ_ দোষাপনয়ন, দোষহ্থালন, প্রার্থনা, সমর্পণ, বর্জন, উপেক্ষা ৷ ] 

পরমারাধ্য প্রভূপাদ উল্লিখিত পয়ারের গৌড়ীয়ভাষ্যে যে সকল মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, 
তাহা সারগ্রাহী সুধী পাঠকগণকে সহত্রে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি ৷ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
স্বরূপ ও অলৌকিক লীলা-রহস্যবোধে অসমর্থ নিত্যানন্দনিন্দাকারীর মস্তকে পাদপ্রহারোক্তি-দ্বারা জগদৃগুরু 
নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণবাচাৰ্য্য গ্রন্থকার নিত্যানম্দবিদ্বেষী পতিত বিমুখ জীবকে দণ্ুপ্রদানচ্ছলে যে অহৈতুকী 
অমন্দোদয়া দয়। প্রদর্শন করিলেন, তাহার প্রকৃত স্বারস্য সদ্গুরুরুপালব্ধ পরম ভাগ্যবান্‌ ভক্ত ব্যতীত 
অন্য কেহই ধারণা করিয়া উঠিতে পারিবেন না।  আপাতপ্রতীতিতে উহা “তুণাদপি সুনীচেন* শ্লোকের 
বিপরীতার্থবোধকরপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ বিদ্রদ্রঢ়িরৃত্তিগত বিচারে এরূপ গুরু-বৈষ্ণব-ভগবনিন্দক 
বা তনিন্দানুমোদক ব্যক্তিগণ যেদিন সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে গুরুরুপায় আপনাদিগকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের' 
নিত্যদাস-দাসদাসানুদাস বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবেন, সেইদিনই নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ__ তদগতপ্রাণ 
ঠাকুর শ্রীল বুন্দাবনদাসের প্রকৃত কৃপালাভের সৌভাগ্য লাভ করতঃ প্রকৃত তুণাদপি সূনীচত্ব ও অমানী- 
মানদ-ধর্ম্ের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া এবং গুরু-বৈষ্ণ ব-ভগবত্তত্বের প্রকৃত মর্ষাদাজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শুদ্ধ 
নামকীর্তনাধিকার লাভ করিতে পারিবেন ৷ ও 

শ্রীচেতন্যভাগবতের আদিখণ্ডে-শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও বাল্যলীলাদি হইতে গয়াযান্রা-লীলা 
পর্যন্ত, মধ্যখণ্ডে__কীর্ভনপ্রকাশ-প্রধান-লীলা ও সন্ম্যাসগ্রহণলীলা পর্য্যন্ত এবং অন্ত্যখণ্ডে__সন্যাসিরূপে 
পুরীধামে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদময় নামপ্রচার-প্রধান-লীলা বণিত হইয়াছে । 

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহার শ্রীচেতনাচরিতা সৃত গ্রন্থের বহুস্থানে শ্রীল ৃন্দাবনদাস ঠাকুর 
মহাশয়ের গ্রন্থের প্রাণময়ী প্রগস্তি কীর্তন করিয়াছেন । উক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদি ৮ম পরিচ্ছেদে 
৩৩-৪৮ সংখ্যক পয়ারমধ্যে “মনুষ্যে রচিতে নারে-এঁছে গ্রন্থ ধন্য। রুন্দাবনদাসমূখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ 
রন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার ৷ এছে গ্রন্থ করি’ তিহো তারিলা সংসার ৷” ইত্যাদি বহু মহিমা- 





বিজ্ঞপ্তি [ ১৫ ] 


সপ্ন TET TT ETN TT TET TT 


কীর্তন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বুন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে শ্রীচেতন্যলীলা প্রথমে 
সৃন্রাকারে বর্ণন করিয়া পরে তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন-সঙ্কল্প করিলেও গ্রন্থবিস্তারভয়ে “সুন্রধূত কোন 
লীলা না কৈল বৰ্ণন!’ বিশেষতঃ “নিত্যানন্দ-শেষভূত্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানকারী ঠাকুর মহাশয়ের 
প্রভৃনিত্যানন্দের লীলা-বর্ণনে এতই আবেশ আসিয়া গিয়াছিল যে,_-টৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ" ৷ 
সেই 'শেষলীলা” শ্রবণার্থ উৎকন্ঠিতচিত্ত শ্রীব্বন্দাবনবাসী ভক্তব্বন্দের একান্ত ইচ্ছানুসারে তাহাদের আনুগত্যে 
আমি শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে যাই । প্রভূকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল” । পূজারী 
শ্ৰীগৌসাইদাস সেই মালা আনিয়া আমার গলায় দিলেন । আমি সেই আজ্ঞামালা পাইয়া ভগবদিচ্ছা-জ্ঞানে 
শ্ীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শুভারভ্ত করি। কিন্তু 
“রুন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি? ধ্যান! তার আজ্ঞা লঞ্া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ 
চৈতন্যলীলাতে “ব্যাস”_-বৃন্দাবনদাস ৷ তার কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥” 
_চৈঃ চঃ আ ৮1৮১-৮২ 
এইরাপে রসিকতক্তরাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ সুপ্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস 
ঠাকুর মহাশয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে পরমাদরে বৈষ্ণবোচিত মর্য্যাদা ও প্রণতি জাপনপূরর্বক বৈষ্ণবানুগত্যের 
মহদাদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন | 
শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পঞ্চশ্লোকে তাঁহার গ্রন্থের সপরিকর স্ত্রীশ্রীগোরনিত্যানন্দের জয়গানরাপ মঙ্গলাচরণ 
করিয়া গ্রন্থারস্তে সর্বাগ্রে গৌরপ্রিয় ভক্তগণের জয়গান করিয়া বলিতেছেন 
“এতেকে করিল আগে ভক্তের বন্দন ৷ 
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ ৷” --টৈঃ ভাঃ আ ১১০ 
তক্তপ্রেমবশ্য ভগবানের কৃপা তাহার ভক্তক্পানুগামিনী । শ্রীভগবানের ভক্তকে অনাদর করিয়া 
ভগবানকে আদর দেখাইতে গেলে ভগবান্‌ তাহাতে তুষ্ট হইবার পরিবর্তে রুষ্টই হন। শ্রীভগবান্‌ 
বলিতেছেন-__ 
“মোর পূজা, মোর নাম গ্রহণ যে করে । মোর ভক্ত নিন্দে যদি তা’রো বিদ্ধ ধরে ॥ 
মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে । নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে ॥? 
তথাহি বরাহপুরাণে-- 
“সদ্ধিভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুতসেবিনাম্‌। নিঃসংশয়স্ত ততক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্‌ ॥ 
‘মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র । সে দাম্তিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ৷৷ 
তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে_ 


“অভ্যন্টয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নাচ্চয়ন্তি যে । ন তে বিষ্ণপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিক! জনাঃ 0৮ 
_ চৈঃ ভাঃ অ ৬৷৯৫-৯৯ 


এইরপে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ভক্তের জয়গান করিয়া যাহার কৃপায় শ্রীচৈতন্যের কীত্তি স্ফুত্তি পায়, 
সেই স্বীয় ইচ্টদেব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জয়গান করিতেছেন__ 


“ইম্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায় ! চৈতন্যের কীত্তি স্ফুরে যাহার কৃপায় 1 

_চৈঃ ভাঃ আ ১৷১১ 
“আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায় ৷ চৈতন্যমহিমা স্ফুরে তাহার ক্ুপায় ॥ 
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে । যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাদেরে ॥ 


--টচঃ ভাঃ আ ৯!২১৯, ২২১ 


আবার গৌরকুপা ব্যতীত নিত্যানন্দে রতি হয় না_নিত্যানন্দতত্বস্ফুত্তিতেই সৰ্ব্বানর্থনাশ হয় । 


“চৈতন্যকৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি! নিত্যানন্দে জানিলে আপদ্‌ নাহি কতি ॥৮ 
- k --ঞ আ ৯৷২২০ 


[১৬] শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


রা i  — — — — 
এই গ্রন্থরাজের প্রথম নামকরণ হইয়াছিল-_'শ্রীচেতন্যমজল” পরে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর স্বরচিত 
‘চৈতন্যমঙ্গল’ কীর্তন আরম্ভ করিলে শুনা যায়-__ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাহার গ্রন্থের নাম পরিবর্তন 
করিয়া ‘শ্রীচেতন্যভাগবত’ এইরূপ নামকরণ করেন। যাহা হউক, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যেমন তাহার 
স্রীচতন্যচরিতাম্ৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন_-“এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন’, এই শ্্রীচেতন্যভাগবত 
গ্ৰন্থ সম্বন্ধেও তাঁহারই শ্রীহস্তের লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে যে_্বন্দাবনদাসমূথে বক্তা শ্রীচৈতন্য’ ৷ 
বস্তুতঃ এই গ্রন্থের রচনা-মাধ্য্য অত্যন্ত হাদয়স্পশী-'হাৎকর্ণ-রসায়না কথা’ । 

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার গৌড়ীয়ভাষ্য-ভূমিকার সব্বশেষাংশে লিখিয়াছেন__ 

“শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যলীলার প্রথমাদ্ধ, শেষাদ্ধা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আমরা পাঠকবর্গকে 
শ্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি এবং সেরাপভাবে 
পাঠ সমাপনের পর তাহারা অবশ্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর কীত্তিত শ্রীচৈতন্যকথা কীর্তনশ্রবণে কৌতু- 
হলা্রান্ত হইবেন । ইহাতেই জীবাত্মার পরমার্থসিদ্ধি নিশ্চয়ই ঘটিবে, ইহাই এই দীনের নিবেদন |” 


আশা করি, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভূপাদের শ্রীমূখনিঃস্ৃতা 'জীবাত্মার পরমার্থসিদ্ধি' বিষয়িণী এই 
সৃদৃঢুনিশ্চয়ান্িকা আশীব্্বাণীর গৃঢ় রহস্য নিত্য কল্যাণল।ভেচ্ছু সৃধী পাঠকপাঠিকা মান্রেরই সবিশেষ 
অনুধাবনের বিষয় হইবে৷ এই গ্রন্থরত্রে শ্রীশ্রীগীতাভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের সুগস্তীর সারমর্ম নানা৷ আখ্যা- 
য়িকার মাধ্যমে এমন সুন্দর সহজ সরলভাষায় গয়ার ছন্দে বণিত হইয়াছে যে, তাহা অত্যন্ত অল্পশিক্ষা প্রাপ্ত 
ব্যক্তিরও সুখবোধ্য হইবে । 

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের আদিখণ্ড দ্বিতীয় ও অন্ত্যথণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
আবির্ভাবের প্রাক্কালে শ্রীনবদ্বীপের__সৃতরাং তদুপলক্ষণে সমগ্র-বজদে-শর বা জগতের যে ভগবদ্বহিন্দুা- 
বস্থার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য_ 


“রমা-দুষ্টিপাতে সৰ্ব্বলোক সুখে বসে । 
কুষ্ণ-রাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার ৷ 
ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে । 
স্ত করি? বিষহরি পূজে কোন জন ৷ 
ধন নষ্ট করে পুন্রকন্যার বিভায় । 
যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব ৷ 
“দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী, বিষহরি ৷ 
ধন বংশ বাড়়ক করিয়া কাম্য মনে ৷ 
যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত ৷ 
অতিবড় সুরুতি সে স্ানের সময় ৷ 
বিষ্ণমায়াবশে লোক কিছুই না জানে । 


- ব্যর্থকাল যায় মাত্ৰ ব্যবহার-্রসে 1 


প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ৷৷ 
মঙ্গলচণ্তীর গীতে করে জাগরণে ৷৷ 
পৃত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন ॥ 
এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায় ৷ 
তাহারাও না জানে গ্রন্থ-অনুভব ৷” 
তাহারে সেবেন সবে মহাদত্ত করি? ॥ 
মদ্য মাংসে দানব পৃূজয়ে কোন জনে ॥ 
ইহা শুনিবারে সব্বলোক আনন্দিত ৷ 
গোবিন্দ পৃগুরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥ 


সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে ॥৮ ইত্যাদি ৷ 


তাৎকালিক বহিন্মুখ হিন্দু সমাজের ত’ এরূপ দুরবস্থা, অহিন্দুগণেরও অত্যাচার রোমাঞ্চকর-__ 


“স্বভাবেই রাজা মহাকাল যবন ৷ 
ওড্র'দেশে কোটি কোটি প্রতিমা, প্রাসাদ । 


জগতের এ হেন দুদ্দিনে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া সকলকেই অভয় দান 
করিতেছেন! শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই অভয়বাণী এইভাবে পরিবেশন করিয়াছেন 
উদ্ধার করিমূ সব্ব পতিত সংসার ৷ 


“সংকার্তন-আরভে মোহার অবতার ৷ 
সু bd 


মহাতমোগুণ বৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন ॥ 
ভাঙ্গিলেক, কত কত করিল প্রমাদ ৷” 


_চৈঃ ভাঃ অ ৪৷৭৭-৭৮ 


সং সং 





বিজ্ঞপ্তি [১৭] 


০৬৬৬৬৬৮৮৬িসপপিউশসউিসিসিসিউউিসউিউিসশিসসিশপিশশশিপিপিসিপিশিসিশসিসিসসিসিশিসিসপিপিপপাপাপশিপপপিপপাপাসপিপাসিপিএপপিএশিসিপসিসিএিউিঅসি সি পিসিশপিপপিপপিসিশিপপপপপিস 


বিদ্যা-ধন-কুল-জ।ন-তপস্যার মদে ৷ যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে ৷ 
সেই সব জন হ'বে এ যুগে বঞ্চিত । সবে তা'রা না মানিবে মামার চরিত ॥ 
পৃথিবী পৰ্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম ৷ সৰ্ব্বত্ৰ সঞ্চার হইবেক মোর নাম 01৮ 


শুদ্ধতক্ত বৈষ্ণবের যথাযোগ্য মৰ্য্যাদা সংরক্ষণে ঠাকুরের লেখনী স্থানে স্থানে সিংহবিক্রম প্রকাশ 
করিয়াছেন । জাতিকুলবিদ্যাদির অহঙ্কারোন্মত্ত অভক্ত-_অবৈষ্ণব কর্ম্মজড়সমার্ত ব্রাহ্মণসমাজের অভক্তিপর 
বিচারকে ঠাকুর মহাশয় অতীব তীব্রভাবে গহণ করিয়ছেন__ 


“কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র-ঘরে । জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥ 

এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার ৷ ধর্মশান্ত্রে সব্বথা নিষেধ করিবার ॥1৮ 
এসম্বন্ধে বরাহপুরাণ ও পদ্মপুরাণাদি শান্্রবাক্য উদ্ধার করিয়াও ঠাকুর দেখাইয়াছেন__- 
“রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু । উৎপনা ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোন্রিয়ান্‌ কুশান্‌ ॥ 
কিমন্ত্র বহুনোক্তেন ব্রান্মণা যে হ্যবৈষ্বাঃ ৷ তেষাং সম্তাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বজ্জয়েৎ ৷৷ 
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্‌ ৷ বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যেহপি পুনাতি ভুবনত্ৰয়ম্‌ ॥% 


_চৈঃ ভাঃ আ ১৬।৩০০-৩০৪ 
বৈষ্ণবাপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া ঠাকুর মহাশয় জানাইয়াছেন__ 
শুলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে । 
তথাপিহ নাশ পায় কহে শাস্তববন্দে ৷ _চৈঃ ভাঃ ম ২২৫২ 
অর্থাৎ সৰ্ব্বক্ষমতাবান্‌ ব্যক্তিও বৈষ্ণবাপরাধন্রমে সব্ববিধ সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হন৷ 
“যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে । তথাপিহ সৰ্ব্বোত্তম সব্্বশাস্ত্রে কহে ॥ 
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে । জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে ॥৮ 
- চৈঃ ভাঃ ম ১০।১০০, ১০২ 
আমরা সহাদগ়/সহাদয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয়ভাষ/সহ এই-__- 
শ্রীচেতন্যভাগবত গ্রন্থরত্রকে বিশেষ হত্রসহকারে পুনঃ পুনঃ পাঠের জন্য অনুরোধ করি । এ ভাষ্যে 
তাহারা বহু সচ্ছাস্্রোক্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। অলমতিবিস্তরেণ । ইতি 


বৈষ্চবদাসানুদাস 
শ্রীভক্তিপ্রযোদ পুরা 


আছিঞ্খকব্েলে ক্াস্নাঁজ 


শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদীপের তাৎকালিক সমৃদ্ধি ও ভগবদ্দিমুখাবস্থা এবং শ্রীচৈতন্যের 
আবির্ভাব ও বাল্যলীলাদি হইতে গল্পাযান্ত্রা-লীলা পৰ্য্যন্ত আদিখণ্ডের বণিত বিষয় ৷ 
এই খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বন্দনা পূর্বক শাস্তরপ্রমাণে ভগবৎ- 
পূজা অপেক্ষাও ভগবডক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়া স্বীয় ইস্টদেব শ্রীনিত্যানন্দের তত্ব কীভিত হইয়াছে। 
দ্বিতীয়ে-_নবদ্বীপের তাৎকালিক ভগবদ্বিমৃখী ও পরম-সমৃদ্ধিময়ী অবস্থা, পরদুঃখী ভক্তগণের কৃষ্ণবৈমূখ্য- 
দর্শনে দুঃখ, শ্রীল অদ্বৈত আচার্যের গঙ্গাজল-তুলসীদলে কৃষ্ণারাধনা, স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে 
মাঘী শুর্লা-ন্রয়োদশীতে স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান্‌ শ্রীবলদেবের শ্রীনিত্যানন্দরূপে আবির্ভাব, পরে ফাল্গুনী পৃণিমায় 
চন্দ্গ্রহণচ্ছলে সঙ্কীর্তনরোলের মধ্যে স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভাব বণিত 
হইয়াছে । তৃতীয়ে-_নীলাঘ্বর চন্রুবস্তী কর্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভূর লগ্নবিচার ও মিশ্রভবনে বিপুল আনন্দোৎসবের 
কথা বণিত হইয়াছে ৷ ভগবানের ও তদীয় ভক্তের জন্মকর্স্মাদি লীলার নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব বণিত হইয়াছে । 
চতুর্থে_শিশু গৌরসুন্দর ভ্রন্দনছলে সকলের দ্বারা হরিনাম-কীর্তন করাইয়া মিশ্রভবনকে কৃষ্ণকোলাহল- 
মুখরিত করিতেন ৷ ক্রমে নামকরণ-সংস্কারে তাহার *বিশ্বস্তর” ও “নিমাই” নাম হইল। জানৃচংক্রমণ-লীলায় 
নিমাই একদিন অঙ্গনে এক সর্প (শেষ-নাগ ) লইয়া খেলা করিতে করিতে তাহার উপর শয়ন করিয়া 
শেষশায়ি-লীলা প্রদর্শন করিলেন । পঞ্চমে_ মিশ্রগৃহে অভ্যাগত বালগোপাল-উপাসক কোন তৈথিক ব্রাহ্মণকে 
শ্রীগৌরসুন্দর গভীর রাত্রে চারি হস্তে শস্ত-চন্রু-গদা-পদ্ম-ধারণ, দুই হত্তে নবনীত ভক্ষণ ও দুই হস্তে মুরলী- 
বাদনপুব্বক অপূব্ব-অভ্টভূজ-রাপে দর্শনদানদ্বারা কৃপা করেন ৷ মষ্ঠে__“বিদ্যারস্ত” হইলে নিমাই তিন দিনে 
সমগ্র বর্ণমালা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া কুষ্ণনাম-মালা পড়িতে ও লিখিতে লাগিলেন । একদা একাদশী-দিবসে 
নিমাই অত্যন্ত ক্ৰন্দন করিতে থাকেন; পরে জগদীশ ও হিরণ্যপণ্ডিত নামক দুই বৈষ্ণবব্রাহ্মণের গৃহে প্রস্তুত 
বৈষ্ণুনৈবেদ্য প্রাপ্ত হইয়া ভ্রন্দন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ৷ সপ্তমে- বিশ্বস্তরের অগ্রজ আজন্মবিরক্ত শ্রীবিশ্বরূপ 
কৃষ্ণভক্তিকেই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্যরূপে ব্যাখ্যা করতেন। তিনি *শ্রীশঙ্করারণ্য” নাম-গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসলীলা 
প্রদর্শন করিলে শচীজগন্নাথ অত্যন্ত মর্মাহত ও আশঙ্কিত হইয়া নিমাইর পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। পাঠবন্ধের 
প্রতিবাদকলে নিমাই একদিন পরিত্যক্ত অস্পৃশ্য হীড়ী-সমূহের উপর বসিয়া শাসনোদ্যতা জননীকে দত্তাত্রেয় 
ভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন! অষ্টমে--নিমাই উপনয়নসংস্কারের পর বিদ্যারসে নিমগ্ন হইলেন ৷ 
কিছুকাল পরে জগন্নাথ মিশ্রের অন্তদ্ধান হইলে মাতাকে নানাপ্রকারে সান্তনা দিয়া ব্রহ্মাদিরও সুুর্লভ বস্তু 
দিতে প্রতিহত হইলেন ৷ নবমে- শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দ্বাদশবর্ষপর্য্যত্ত বাল্যক্রীড়ায় নানা-অবতারগণের বিবিধ- 
লীলাভিনয় করিলেন, এবং বিংশতিবর্ষপর্য্যন্ত নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরসূন্দরের 
সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্ব সেবকলীলাকারী শ্রীনিত্যানন্দও আত্মপ্রকাশ করেন 
নাই, এবং শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞালাভের পূর্ব্বে স্বতন্্রভাবে নাম-প্রেম-বিতরণলীলা করেন নাই ৷ দশমে__ 
ক্রমে বিদ্যাবিলাসী শ্রীগৌরসুন্দর মুকুন্দস্জয়ের গৃহে চণ্তীমণ্ডপে অধ্যাপনা-লীলা প্রকাশ করিলেন এবং 
কিছুদিন পরে স্বীয় লক্ষ্মী বল্পভ-তনয়া শ্রীলক্ষমীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এক।দশে-_শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈত- 
সভায় কুষ্ণকীর্তনকারী সব্ববৈষ্ণবপ্রিয় মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় ভাবিলীলার আভাসপ্রদান করিলেন! 
শ্রীল ঈশ্বরপূরী নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আত্মগোপনে অবস্থান করিলেও তদীয় কৃষ্ণপ্রেম-বিকার- 
প্রকাশে শীঘ্রই তাহার আত্মপ্রকাশ হইল ৷ পুরীর সহিত শ্রীমহাপ্রভুর একদা সাক্ষাৎকার হইলে তিনি 
বিশেষ ভক্তি ও সমাদরের সহিত পুরীকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইলেন ৷ পুরীর রচিত শ্রীকৃষ্ণলীল।মৃত-গ্রন্থের 
সমালোচনা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু শুদ্ধ-বৈষ্ণব-রচিত ভগবল্লীলাত্মক গ্রন্থের নির্োষত্ব খ্যাপন করিলেন ৷ দ্বাদশে_ 
শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহ অপরা[হু গঙ্গাতীরে পড়ুয়াগণের নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন । একদিন প্রভু বায়ু- 
ব্যাধিচ্ছলে নিজপ্রেমভভ্তির বিকাশসমূহ প্রকাশ করিলেন । শ্রীগৌরসুন্দর নগরভ্রমণ করিতে করিতে কোনদিন 


রাজ এ _...:555:5:7.--- 


আদিখণ্ডের কথাসার [5০7] 





তন্তবায়গৃহে, গোপগৃহে, গন্ধবণিকের গৃহে, তান্বুলির গৃহে, শস্ববণিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কৃপা 
করিতেন । একদিন সব্বকের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট তাহার অজ্ঞাত-ভাবে নিজতত্্ প্রকাশ করিলেন । 
একদা শ্রীধরের গৃহে গিয়া পরিহাসচ্ছলে শ্রীধরের ও নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন ৷ একদিন পূর্ণচন্দ্রদর্শনে 
ব্ুন্দাবনভাবের উদ্দীপনায় মূরলীধবনি করতে লাগিলেন । অন্য একদিন শ্রীবাসের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইলে 
“ভক্তক্ূপাতেই কুষ্ণকুপা লভ্য হয়” বলিয়া শ্রীবাসের আশীব্ব্ব।দ স্বীকারলীলা প্রদর্শন করিলেন। ভ্রয়োদশে-_ 
শ্রীনিমাইপণ্ডিত সরস্বতীর বরপূত্র দিগিজয়ী পণ্ডিতের তৎক্ষণাৎ অনর্গল রচিত গঙ্গাত্তবে নানাবিধ দোষ 
প্রদর্ণনপূৃবর্বক দিগিজয়ীর সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে কুপা করিলেন। চতুদ্দশে__গৃহস্থলীল।ভিনয়কারী 
গৌরনারায়ণ গৃহস্থধর্ম্ের আদর্শ স্থাপনকল্লে বিত্তশাঠ্যাদি দোষের প্রশ্রয় না দিয়া দীনদুঃখীকে দয়া করিতেন 
এবং দরিদ্র-গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়াও সবর্বদা বৈষ্ণব-সন্াসীগণের সেবার জন্য অশেষ যত্ন প্রদর্শন 
করিতেন । অধ্যাপনা-ব্যপদেশে পদ্মাবতীর পূর্ব্বতীরে পূর্ব্ববঙ্গদেশকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যে নিমাই পণ্ডিতের 
তথায় অবস্থানকালে নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীলক্ষমীদেবী পতিবিরহে গঙ্গাতীরে অন্তহিত হন । পূর্র্ববঙ্গে ভাগ্যবান্‌ 
ব্ৰাহ্মণ তপনমিষ্র স্বপ্নে মহাপ্রভুর তত্ব অবগত হইয়া সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসার্থ প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলে 
শ্রীগৌরসুন্দর-_“শ্রীরুষ্ণনাম-সংকীর্তনই সর্ব্বদেশের সর্বকালের সব্বপান্রের পালনীয় সব্বাভীষ্টপ্রদ একমাত্র 
ধর্ম*_বলিয়া উপদেশ করেন, এবং মিশ্রকে কাশীধামে গিয়া মহাপ্রভুর পুনঃ সাক্ষাৎলাভের জন্য প্রতীক্ষা 
করিতে অদেশ করেন। পঞ্চদশে-_সনাতন-ধর্ম্ররক্ষক মহাপ্রভু তদীয় পড় য়াগণকে তিলকধারণ-সন্ধ্যাবন্দনাদি- 
সদাচার-পালন-সন্বন্ধে বিশেষ শাসন করিতেন ৷ তিনি কখনও পরস্ত্রীদর্শন-সম্তাষণ করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের 
উদার্য্যলীলায় তদীয় মাধূর্যযলীলার ন্যায় কোন ভ্ভোগলীলা প্রদশিত হয় নাই। এইজন্য প্রকৃত গৌরকুষ্ণ- 
তত্ববিদ্‌ মহাজনবর্গ গৌরসুন্দরকে কখনও “নদীয়ানাগর” বলিয়া অভিহিত করেন না। মহাপ্রভু পুনরায় 
তদীয় লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণপ্রিয়াদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন, সূরুতিশালী বুদ্ধিমন্তর্খান ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন 
করেন । ঘোড়শে-_ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস যশোহরে বৃঢ়নগ্রামে যবনকুলে অবতীর্ণ হইয়া পরে গঙ্গাতীরে 
ফুলিয়া এবং শান্তিপূরে কিছুকাল বাস করেন এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গ করেন। মুলুকাধিপতি কাজী বিবিধ- 
অত্যাচার-উৎপীড়নেও হরিদাসকে কুষ্ণনামকীর্তন হইতে বিরত ও প্রাণে বধ করিতে না পারিয়া শ্রীল 
হরিদাসের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিলেন, এবং স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহাকে হরিকীত্বনে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। এতপ্রসঙ্গে ঢঙ্গ বিপ্র ও হরিনদী-গ্রামের ব্রাহ্মণের দৃ্টাত্তদ্বারা বৈষণবের অনুকরণ- 
কারী ও বৈষ্ণবাপরাধীর ভীষণ পরিণাম প্রদশিত হইয়াছে । সপ্তদশে-_আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় হইয়াছে 
বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর মন্দার ও পুন্পুন্‌ হইয়া গয়া-গমন-লীলা প্রকাশ করিলেন। পথিমধ্যে ভ্বরলীলা 
প্রকাশদ্বারা কর্ম্মমাগীয়গণের কচি উৎপাদনার্থ বিপ্রপাদোদকের মহিমা প্রদর্শন করিলেন । গয়ায় গদাধর- 
পাদপন্ন-দশনে ও তন্মাহাআ্য-শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলক্ষণপ্রকাশকালে তথায় দৈবাৎ শ্রীল ঈশ্বরপূরীর 
দর্শন লাভ হইলে মহাপ্রভুর তাঁহার গয়াযাত্রা সার্থকই হইল বলিয়া প্রকাশ করিলেন । মহ!ভাগবতের দর্শন- 

লাভই তীর্থযান্ত্রার মুখ্যফল এবং তাদৃশ বৈষ্ণব-দর্শন পিণ্ডাদানাদি অপর তীর্থকার্য্য হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ । 

বস্তুতঃ মহাভাগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই মহাপ্রভুর গয়াযাত্রার নিগুঢ় উদ্দেশ্য । সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে 

কৃষ্ণনামমন্ত্রে দীক্ষালাভের পূর্ব পর্য্যন্ত কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন ও অধিকার শিক্ষা-প্রদানোদ্দেশ্যে এবং বিমুখ- 

মোহনার্থ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল পূরীপাদের নিকট মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ লীলার পূর্বে লৌকিকরীতি-অনুসারে সমস্ত 

তীর্থকৃত্য সম্পাদন করিলেন ৷ পরে কৃষ্ণপ্রেমলিগসূজনগণকে সদ্ওরুপাদপদ্মে শরণাগতি, দীক্ষাগ্রহণ, আত্ম-. 
সমর্পণের রীতি শিক্ষাদানকলে এবং সদৃগুরুচরণাশ্রিত দিব্যজান প্রাপ্ত ব্যক্তিরই গুরুসেবাফলে কুষ্ণপ্রেম লভ্য 

হয়, ইহা শিক্ষাদানের নিমিত্ত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল শ্বরপূরীর নিকট মন্তাদীক্ষা-প্রার্থনা, মন্্গ্রহণ ও আত্মসমর্পণ- 


লীলা এবং দীক্ষাগ্রহণান্তে কৃষ্ণের জন্য একান্ত-ব্যাকুলতা-প্রদর্শনের লীলা প্রকাশ করিলেন । গ্রন্থকার 
কুষ্ণপ্রেম-লাভের নিমিত্ত সকলকে শ্রীশ্রীগোরনিত্যানন্দের চরণাশ্রয় করিবার জন্য কাতরে আহ্বান করিয়াছেন । 








স্বল্যঞ্খতেওলজ ক্লাস 


মধ্যখণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর “কীর্তন-প্রকাশ”প্রধান-লীলা বণিত হইয়াছেন। 

প্রথম অধ্যায়ে__গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেম- -বিকার ক্রমশঃ প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। এখন তাঁহার অধ্যাপনাকার্যে সর্বক্ষণ কৃষ্ণস্ফুত্তি এবং সৃত্র- বৃত্তি-টীকাদিতে সৰ্ব্বত্ৰ কৃষ্ণপর- 
ব্যাখ্যা । ‘সকল শাস্ত্রের এবং সকল শব্দের কৃষ্ণই একমাত্র তাৎপৰ্য্য’, ‘কৃষ্ণশক্তিরই ধাতুসংজ্ঞ’__-এবন্বিধ 
কৃষ্ণময় উপদেশ ব্যতীত তিনি শিষ্যগণকে অন্য কোন উপদেশ করেন না। একদিন ভোজনে বসিয়া তিনি স্বীয় 
জননীর নিকট কুষ্ণবিস্মৃত জীবের গর্ভবাস-ক্লেশ বর্ণনপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করিলেন । একদিবস 
শিষ্যগণকে কৃষ্ণকীর্তন উপদেশ ও স্বয়ং হাততালি দিয়া ‘হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ’ ইত্যাদি পদ উচ্চারণপূবর্বক কৃষ্ণ- 
কীর্ভন-শিক্ষায় শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যাপন-লীলার পরিসমাপ্তি হইল। দ্বিতীয়ে__গৌরসুন্দরের কৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠা 
ও বিবিধ কৃষ্ণপ্রেম-বিকারের উত্তরোত্তর রূদ্ধি-দর্শনে শ্রীল আইদ্বৈতাচার্য্য এবং শ্রীবাসাদি ভক্তগণের পরম 
আনন্দ হইল ৷ একদা কৃষ্ণাচ্চনরত শ্রীঅদৈতাচার্য্য তদীয় গৃহে ভাবাবেশে মূছিত শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ উপলবিধ- 
পূর্বক তাঁহার চরণযুগল পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা যথারীতি পূজা করিয়া ‘নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়’ শ্লোকে প্রেমভরে 
নমস্কার করিলেন । কিছুদিন পরে গৌরসুন্দর প্রতি সন্ধ্যায় নিজগৃহে ভক্তগণের সহিত কীর্তন আর্ত 
করিলেন একদা তিনি শ্রীবাসগৃহে গমনপূবর্বক পৃজারত শ্রীবাসকে স্বীয় এঁখধ্যময় চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন, 
শ্রীবাসকে অভয়-প্রদান এবং শ্রীবাসের ভ্রাতৃসূতা শ্রীনারায়ণীকে কৃপা করিলেন। তৃতীয়ে__দিন দিন গৌরচন্দ্ 
রুষ্ণভক্তিময় হইলেন এবং তাহার নানা ভাবাবেশ হইতে লাগিল। একদা তিনি মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহমৃত্তি 
প্রকট করিয়া মুরারিকে কৃপা করিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া নন্দনাচার্যের গৃহে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন৷ মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া সগোম্ঠী নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দের 
সহিত মিলিত হইলেন ৷ চতুর্থে-_তথায় নিত্যানন্দকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুর আদেশ-ভ্রুমে 
শ্রীবাসের পঠিত শ্রীমন্তাগবতের একটি শ্লোক শুনিয়া নিত্যানন্দ মৃছিত হইয়া পড়িলেন ৷ মূ্ছা ভ হইলে 
গৌরসুন্দর আবিষ্টভাবে নিত্যানন্দকে স্তুতি করিয়৷ নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মহিমা কীর্তন করিলে নিত্যানন্দও 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ কৃষ্ণের সন্ধানে তথায় আসিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন । পঞ্চমে-_-একদিন মহাপ্রভুর 
নিত্যানন্দকে ব্যাসপূজা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে নিত্যানন্দের ইচ্ছান্রমে শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন হইল । 
ব্যাসপুজার অধিবাস-কীর্তনে মহাপ্রভু বলদেবাবেশে নিত্যানন্দের বলদেবস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন এবং “নাড়া 
নাড়া’ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে আহ্বানছলে নিজ-অবতারমর্ম প্রকাশ করিলেন। পরদিবসে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজ। 
করিতে গিয়া অর্ঘ্যমাল৷ মহাপ্রভুর মস্তকেই অর্পণ করিলে মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দকে ষড়ভূজ-রাপ প্রদর্শন 
করিলেন। হষ্ঠে--একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে নিজ প্রকাশবার্তা, নিত্যানন্দের আগমন-সংবাদ এবং 
পূজোপকরণসহ সম্ত্রীক অদ্বৈতৈর মহাপ্রভুর নিকট আসিবার আদেশ জ্ঞাপনার্থ শ্রীরামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈত- 
সমীপে প্রেরণ করেন । অদ্ৈতাচার্য্য আসিয়া মহাপ্রভুর পরীক্ষার্থ গুপ্তভাবে নন্দনাচা্য্যের গৃহে অবস্থান করিলে 
সব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাহা সব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে নিজ-সমীপে আনাইলেন । মহাপ্রভুর 
আদেশ-ভ্রুমে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যথাবিধি গঞ্চোপচারে মহাপ্রভুর অর্চন করিয়া “নমো ব্রন্মণ্যদেবায়? শ্লোকে প্রণাম 
করিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতের প্রার্থনানুসারে বিদ্যা-ধন-কুলাদি-মাদ-মন্ত বৈঞ্ণব-নিন্দক ব্যতীত স্রী-শৃদ্র-মূর্খাদি 
সকলকেই ব্ৰহ্মাদিরও দুর্লভ কুষ্ণপ্রেম-প্রদানের প্রতিশ্রুতি বর দান করিলেন। সপ্তমে-__শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু 
শ্রীবাস-গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস-পত্বী মালিনীদেবী নিত্যানন্দকে নিজ-পুত্র-ভাবে সেবা 
করিতেন । একদিন মহাপ্রভু তদীয় প্রিয় পার্ষদ পূণ্ডরীক বিদ্যানিধির নাম লইয়া ক্রন্দন করিলেন ৷ কিছুদিন 
পরে বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন করিলে একদা মুকুন্দদত্ত গদাধরপত্তিতকে বিদ্যানিধির নিকট লইয়া গেলেন! 
বিদ্যানিধির ভোগবিলাস-অভিনগ্ন-দর্শনে গদাধরের সংশয় জন্মিল। পরে বিদ্যানিধির অদ্ভূত প্রেম-প্রভাব 
দর্শনে নিজকে অপরাধী বিচার করিয়া মহাপ্রভুর অনুমতিক্ৰমে বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গদাধর 
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নিজ অপরাধ ক্ষালন করিলেন । অম্টমে__নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসের আন্তরিক ভাব পরীক্ষার্থ মহাপ্রভু 
নিত্যানন্দের কিছু নিন্দা করিলে তদুত্তরে নিত্যানন্দের এবং সকৃৎ একদিন মাত্র গৌরসেবকেরও প্রতি শ্রীবাসের 
নিষ্ঠার কথা শুনিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাসকে তদীয় গৃহে অচলা লক্ষ্মীর ও তাঁহার গৃহের কুন্কুর-বিড়।লাদিরও 
তাচলা ভক্তির বরদান করিলেন ৷ একদা শচীদেবী স্বপ্নে গৌর-নিত্যানন্দের বিষ্ণমন্দিরে প্রবেশপৃবর্বক অভ্ভূত- 
লীলা দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু এক শিবগায়নকে শিবমুত্তিতে তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়। কৃপা করিলেন। 
মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রুমে প্রতিরাত্রে শ্রীবাস-মন্দিরে শুধু পারিষদগণ লইয়া সংকীর্তন-বিলাস আরম্ভ হইল! 
একদিন শ্রীহরিবাসরে শ্রীবাস-অজনে গৃহদার বন্ধপূর্ব্বক প্রত্যুষে বিবিধ সম্প্রদায়ে অস্টপ্রহরব্যাপী কীর্তন 
আরস্ত করিয়া মহাপ্রভুর শুভ নৃত্য আরম্ভ হইল । প্রহরেক রান্রি থাকিতে মহাপ্রভু শালগ্রামসকল ক্রোড়ে 
করিয়া বিষ্ণখট্রায় আরোহণপূর্ব্বক নিজ-তত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত যাবতীয় উপহার ভক্ষণ করিলেন। 
নবমে_-একদিন মহাপ্রভু স্ত্রীবাসভবনে “মহাপ্রকাশলীলাঃ প্রকট করিলেন । এই দিবস তিনি ভক্তভাব ও 
আবেশভাব সংবরণপূবর্বক অমায়ায় স্ব-স্বরূপে বিষ্খট্ায় সাতপ্রহরকাল উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে 
ভক্তগণ শ্রীগৌরনারায়ণের 'রাজরাজেশ্বর অভিষেক’ যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রের বিধিমতে 
ষোড়শোপচারে মহাপ্রভুর পূজা করিলেন । শ্রীগীরসুন্দর নিজ শ্রীচরণ অকপটে প্রসারিত করিয়া সকলের 
অভীম্টপৃজা গ্রহণ করিলেন । এই “সাতপ্রহরিয়া” মহাপ্রকাশলীলায় শ্রীগোরসুন্দর বিষ্ণুর সকল অবতারের 
রূপসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । দশমে-_শ্রীধরকে বরপ্রদানের পর মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে সপরিকর 
রামরূপ প্রদর্শন করিয়া মুরারির প্রাথিত বর প্রদান করেন! অনন্তর হরিদাসের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া 
হরিদাসকে প্রার্থনানুরূপ শুদ্ধভক্তি-বর দিলেন । অদ্বৈতকে তদীয় পূর্বববৃত্তান্ত ও গীতাপাঠ পরিবর্তনের বৃত্তান্ত 
স্মরণ করাইয়া দিয়া সমবেত ভক্তগণকে যহাপ্রাথিত বরদানে কৃপা করিলেন । মহাপ্রভু প্রথমে মুকুন্দকে 
সমন্বয়বাদীর অভিনয়কারীর আদর্শ-প্রদর্শনকারী বলিয়া উপেক্ষা করেন! পরে মুকুন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ 
শরণাগতি-দর্শনে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া এবং নিজ পরাজয় স্বীকার করিয়া, সকল অবতারে মুকুন্দ 
তাঁহার গায়ন হইবেন বলিয়া বর দিলেন । শ্রীনারায়ণীদেবী মহাপ্রভুর অবশেষ-প্রসাদ পাইয়া ‘মহাপ্রভুর 
অবশেষ-পান্ত্রী” বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধা হইলেন । একাদশে-__একদিন শ্রীবাসের কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্র 
কাকদ্বারা অপহৃত হইলে মালিনী দেবীর ভয় ও দুঃখ-দর্শনে নিত্যানন্দপ্রভু কাককে সৃতপান্র প্রত্যর্পণ করিতে 
আদেশ করেন । কাক তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করিল । একদিন শচীগুহে সন্দেশ-ভোজনে নিত্যানন্দ এক 
এখর্য্য প্রকাশ করিলেন। ছাদশে-_-একদা নিত্যানন্দ বাল্যভাবে দিগম্বরবেশে “আমার প্রভু নিমাই পণ্ডিত’ 
বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু স্বীয় মস্তকের বস্ত্র তাহাকে পরিধান 
করাইয়া এবং সন্মুখে বসাইয়া তাঁহার বিবিধ সেবা ও স্তুতি করিলেন! মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকট একখণ্ড 
কৌপীন চাহিয়া লইয়া উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণকে প্রদান করিলেন । ভ্রয়োদশে__মহাপ্রভূ নিত্যানন্দ 
এবং হরিদাসের দ্বারা ঘরে ঘরে “কৃষ্ণকীর্তন. কুষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা'-প্রচারের প্রবর্তন করেন। তৎফলে 
নিত্যানন্দ ও হরিদাসের অপার অহৈতুকী কৃপায় জগাই মাধাই উদ্ধার লাভ করিয়া মহাভাগবত হইলেন ৷ 
চতুদ্দশে__-জগাই-মাধাইর উদ্ধার-দর্শনে ব্রহ্ম-শিবাদি দেবগণের পরম বিস্ময় এবং আশা হইল । চিন্রগপ্তমুখে 
জগাই-মাধাইর উদ্ধার-বৃত্বান্ত-শ্রবণে যমরাজ কুষ্ণপ্রেমে রখোপরি মৃছিত হইয়া পড়িলে দেবরুন্দ তাহার 
কর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্তন করিয়া মু্ছাপনোদন করিলেন, এবং সকলে মিলিয়া মহাপ্রভুর অপার মহিমা কীর্তনমুখে 
আনন্দে নৃত্যকীর্তন আরস্ত করিলেন । পঞ্চদশে__-অতঃপর জগ্রাই-মাধাই প্রতিদিন উষায় গঙ্গাস্নান করিয়া 
দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন । বিশ্বস্তর জগাই-মাধাইকে বহু-কুপা-প্রদর্শন ও আশ্বাস-প্রদান করিলেও, 
নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করার জন্য মাধাইর আত্মগ্রানি উপস্থিত হইল। মাধাই নিত্যানন্দের উপদেশ-ভ্রুমে 
গঙ্গায় এক স্মানঘাট নির্মাণ করিয়া দিয়া স্নানার্থ সমাগত সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন ॥ কঠোর- 
তপঃ-প্রভাবে মাধাইর 'ব্রহ্মচারী’ খ্যাতি হইল । ষোড়শে__বহিরঙ্গ লোকের প্রবেশ-নিবারণার্থ মহাপ্রভু 











[২২] শ্রীশ্রীচেতন্যভাগব্ত 





শ্রীবাস-গহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া প্রতি-নিশায় কীর্তন করিতেন। একদা শ্রীবাসের শ্ব কীর্ভন-বিল।স-দর্শ নাশায় 
গৃহমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। সেই রান্লিতে কীর্তনে মহাপ্রভুর আনন্দ না হওয়ায় শ্রীবাস অনুসন্ধ'নক্র:মে 
শ্বশ্মকে পাইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। একদিন অদ্ৈতাচার্য্য নৃত্যাবেশে মৃছিত মহাপ্রভুর চরণরেণু 
সৰ্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন । মুচ্ছাভঙ্গে মহাপ্রভু স্বীয় চিত্তের অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অবশেষে অদ্বৈত 
স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলেন ৷ মহাপ্রভু তখন কৃত্রিম ক্রোধ প্রচাশ করিয়া অদ্ৈতৈর পদরেণু ও চরণ স্বীয় 
বক্ষে ধারণ করিলেন। অপর একদিন মহাপ্রভু পরম ভক্ত ভিক্ষুক শুক্লুম্বরের ঝুলি হইতে তণ্ডুল লইয়া 
ভক্ষণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন । সপ্তদশে-একদিন নগর-ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর পাষণ্তিগণের সহিত 
সম্ভাষণ হইলে সেই দোষক্ষালনার্থ মহাপ্রভু গৃহ আসিয়া ভক্তগণসহ সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু 
তাহাতে আনন্দ না পাইয়৷ এবং অদ্বৈত প্রভূ তাহার সকল প্রেম শোষণ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি প্রেমশূন্য দেহ 
বিসর্জনার্থ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন । হরিদাস ও নিত্যানন্দ তাহাকে উঠাইলে তিনি আত্মগোপনার্থ নন্দনাচার্য্যের 
গহে গমনপূর্বক বিষ্খট্রায় বসিয়া নন্দনাচাষ্যকে কৃপা করিলেন । পরদিন শ্রীবাসকে ডাকাইয়া আনিয়া 
তাহার সহিত অদ্বৈতের নিকট গমনপূব্বক দুঃখে উপবাসী অদ্বৈতকে কৃপা করিলেন । অজ্টাদশে__একদা 
মহাপ্রভু ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তদনূসারে চন্দ্রশেখর ভবনে সমস্ত আয়োজন করাইলেন ৷ 
মহাপ্রভুর আদেশে ‘শ্রীঅদ্বৈত মহা-বিদুষকের, হরিদাস কোটালের এবং শ্রীবাস নারদের ভূমিকায় সজ্জিত 
হইলেন ৷ মুকুন্দ কৃষ্ণকীর্তন আরম্ভ করিলেন । মহাপ্রভু স্বয়ং রুক্মিণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রথম প্রহরে 
স্বীয় লক্ষ্মীর অভিনয় করিলেন । দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর রমাবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন ; মহাপ্রভু পূনঃ 
আদ্যাশক্তির এবং জগজ্জননীর ভাবে সকলভক্তকে স্তন্যপান করাইলেন। উনবিংশে-_-একদা শ্রীগৌরনিত্যানন্দ 
শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে গমনের পথে এক দারী সন্ন্যাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর অনুরোধে 
গঙ্গাস্নান করিয়া ফলাহারে বসিলেন। পরে সন্ন্যাসীকে বামাচারী মদ্যপ. জানিয়া তৎক্ষণাৎ আচমনপূবর্বক 
অদ্বৈত-গৃহে গমন করিলেন । অদ্বৈত মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে দণ্ডিত হইবার উদ্দেশ্যে শান্তিপুরে ভক্তি অপেক্ষা 
জানের মহিমা অধিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভু তাহার আলয়ে যাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে 
মুস্ট্যাঘাত করিতে থাকিলে অদ্বৈত আনন্দে মহাপ্রভুর পদধূলি সর্ব্বান্গে লেপন করিলেন । বিংশে-_মুরারি 
গুপ্ত এক রাত্রিতে স্বগ্রযোগে নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ হলধরমূত্তিতে এবং তাহারই পশ্চাতে ব্যজনরত বিশ্বস্তরকে 
দর্শন করিলেন । পর দিবস রাত্রিতে আহার-কালে মুরারি অনপান্র হইতে গ্রাস গ্রাস অন্ন লইয়া কৃষ্ণোদ্দেশ্যে 
অপণপূ্্বক ভূমিতে রাখিতে লাগিলেন। পরদিন প্রত্যুষে মহাপ্রভু আসিয়া মূরারির অন্নভক্ষণে অজীর্ণের 


কথা জানাইয়া মুরারির জলপান্রের জলপানে শান্তি লাভ করিলেন । একদিন মূরারি গরুড়ভাবে মহাপ্রভুকে ' 


স্কন্ধে বহন করিয়া দ্বাপরযুগে নিজ গরুড়-স্বরূপের পরিচয় দিলেন। একবিংশে__একদা নগর-ভ্রমণকালে 


এক মদ্যপের গৃহ-সমীপে মদ্যগন্ধে মহাপ্রভুর বলদেব-ভাব হইল । কিন্তু শ্রীবাসের অনিচ্ছাবশতঃ তিনি ' 


মদ্যপ-গৃহে না যাইয়া রাজপথে হরিকীর্তন আরম্ভ করিলে মদ্যপগণ ‘হরিবোল’ বলিয়া তাহার অনুসরণ 
করিল। কিছু দূরে পথিমধ্যে শ্রীবাসের অপমানকারী বৈষ্ণবাপরাধী দেবানন্দপণ্ডিতকে দেখিয়া তাহাকে 


বাক্যদণ্ডের দ্বারা কৃপা করিলেন দ্বাবিংশে-_একদ! শ্রীবাস শচীদেবীকে প্রেমপ্রদানের জন্য মহাপ্রভুকে 


অনূরোধ করিলে, মহাপ্রভু স্বীয় জননীর অদ্বৈতচরণে অপরাধের কথা উল্লেখপূরর্বক জননীকে লক্ষ্য করিয়া 
জগৎকে বৈষ্ণবাপরাধ-বিষয়ে সতর্ক থাকিবার শিক্ষা প্রদান করিলেন । ভ্রস্নোবিংশে_এক পয়ঃপানকারী 
ব্রহ্মচারী শ্রীবাসগৃহে মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্তন-দর্শনার্থ অত্যন্ত -আন্তির সহিত গোপনে. অবস্থান করিতেছিল ॥ 


মহাপ্রভু প্রথমে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াইলেন, পরে ফিরাইয়া আনিয়া কৃপা করিলেন। নগরবাসিগণ : 


_দিবাভাগে বিবিধ উপায়নহস্তে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মহাপ্রভু সকলকে ‘কৃষ্ণভক্তি হউক’ 
বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া মহামন্ত জপ ও কীর্তন করিতে আদেশ করিতেন। তৎফলে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে 
_ ক্ুফ্ণকীর্ভন-রোল উঠিল । একদিন কাজী দৈবাৎ কীর্তন শুনিতে পাইয়া মহাপ্রভুর অনুপস্থিতি-কালে মৃদঙ্গ- 





পি 


অন্ত্যখণ্ডের কথাসার [২৩] 
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ভঙ্গ ও কতিপয় ভক্তকে প্রহারপূর্ব্বক কীর্তন নিষেধ করিলে মহাপ্রভু এক বির ট্‌ সংকীর্তনবাহিনী লইয়া এক 
সন্ধ্যায় কাজীদমনার্থ কাজীগৃহে গমন করিলেন । কাজী ভয়ে পলাইয়া গেল৷ মহাপ্রভু তথা হইতে শ্রীধরের 
বাড়ীতে গিয়া তাহার শততালিযুক্ত লৌহপান্র হইতে জলপান করিলেন । চত্ুব্বিংশে-একদা মহাপ্রভু 
শ্রীঅদ্বৈতকে তীহার প্রার্থনায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন । নিত্যানন্দ অন্তরে ইহা জানিতে পারিয়া নগরভ্রমণ 
হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া স্বয়ংও সেইরাপ দর্শন করিলেন ৷ পঞ্চবিংশে- শ্রীবাসের 'দুঃখী"-নাশ্নী 
এক দাসী গঙ্গাজল আনিয়া দিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভুর সেবা করিত। মহাপ্রভু তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া 
‘সুখী’ নাম রাখিলেন । এক রাত্রিতে সকলে কীর্ভনরসে মগ্ন হইলে শ্রীবাসের পু:ভ্রর পরলোক প্রাপ্তি ঘটিল । 
শ্রীবাসের উপদেশে ও শাসনে কেহই ক্রন্দন করিয়া কীর্ত্বনানন্দের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিল না। অন্তর্য্যামী 
মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া সৃতশি শুকে সন্বে'ধনপূব্র্বক তাহার মুখেই দেহ-ত্য।গের কারণ প্রকাশ করাইয়া 
সকলের শোকনিরুত্ি করিলেন । মহাপ্রভু প্রেমরসে বিহ্বল হইয়া অচ্চনকা্য্যে অসমর্থ হইয়া পড়িয়া 
গদাধরকে সেই ভার অর্পণ করিলেন। ষড়বিংশে__একদা মহাপ্রভু শুক্ল 'স্বরের গৃহে অন্ন-গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
রুপা করিলেন, এবং তথায় আখরিয়া বিজয়দাসের গান্রে হস্তপ্রদান পূর্বক নিজ বৈভব প্রদর্শন করিলেন । 
একদা মহাপ্রভু ‘গোপী’, ‘গোপী’ বলিতে থাকিলে এক পড়ুয়া তাহার তাৎপৰ্য্য না বুঝিতে পারিয়া নিন্দা 
করিলে মহাপ্রভু পড় য়াকে তাড়না করিলেন। এই ঘটনাবলম্বনে মহাপ্রভু সন্না।সগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন 
এবং নিভৃতে নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিলেন গৌরহরি এই কথা ক্রমে মূকুন্দ ও গদাধরের নিকটও 
প্রকাশ করিলে সকলেই অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন । সপ্তবিংশে_ মহাপ্রভুর সন্যাস-গ্রহণের কথা 
শুনিয়া ভক্তগণ ভাবিবিরহদুঃখে অতীব কাতর হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু তাহাদের নিকটে “অচ্চাঃ ও ‘নাম’রূপ 
আ'রও দুই অবতারের রহস্য-কথা প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিলেন যে, তাহারা সকলেই সকল অবতারেই 
তাহার নিত্যসঙ্গী। উক্ত সংবাদে শোকে স্লিয়মাণা জননীকেও তিনি এইরূপ প্রবোধ দিলেন যে, মহাপ্রভুর 
পূর্ব পূৰ্ব্ব অবতারে শচীমাতা “পৃশ্নি’, ‘অদিতি’, ‘দেবহ_তি’, ‘কৌশল্যা’, ‘দেবকী!’ প্রভৃতি নামে জননী ছিলেন 
এবং ‘অর্চ্চ” ও ‘নাম’_এই দুই অবতারে তিনি যথাক্রমে ‘ধরণী' ও ‘জিহ্ব।'-রূপে তাঁহার জননী হইবেন; 
মহাপ্রভুর সকল অবতারেই শচীমাতা তাঁহার জননী । অষ্টাবিংশে__শ্রীগৌরহরি আগামী উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি 
দিবসে কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিপ্রায় গোপনে নিত্যানন্দকে জানাইলেন, এবং 
জননীপ্রমুখ পাঁচজনকে মাত্র তাহা জানাইতে বলিলেন । গৃহত্যাগের পূর্ব্বদিন সকলের সঙ্গে কীর্তনানন্দে 
দিন অতিবাহিত করিলেন। সন্ধ্যায় সকলে মালাচন্দন হস্তে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করিতে আসিলে, মহাপ্রভু 
সকলকে নিজ গলার মালা প্রদানপূর্্বক সৰ্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্তনের উপদেশ করিলেন । সব্বশেষে শ্রীধর এক 
লাউ হাতে করিয়া এবং আর এক ভাগ্যবান্‌ দুগ্ধভেট লইয়া উপস্থিত হইলেন । শচীদেবী দুগ্ধলাউ পাক 
করিলে মহাপ্রভু ভোজন করিলেন। চারিদণ্ড রান্রি অবশেষ থাকিতে মহাপ্রভু উঠিয়া জননীকে নানা প্রবোধ 
দিলেন এবং নীরবে অঝোরে ভ্রন্দনরতা জড়প্রায়া জননীর চরণধুলি শিরে ধারণ করিয়া জগজ্জীবের উদ্ধারার্থ 


নিজ জনগণকে কীদাইয়া গৃহ হইতে নিচ্জ্রান্ত হইলেন । 
১-০ 


অনভ্ভ্যঞ্বেঞজ কুৰাসাশ 


অন্ত্যথণ্ডে ভগবান্‌ শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাসিরূপে দিব্যোন্মাদময় নাম-প্রচার-প্রধান-লীলা বণিত হইয়াছেন 1 
প্রথম অধ্যায়ে শ্রীগৌরহরি শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ -পূব্বক সেই 
বানি কীর্ত্তন-নত্যকালে আলিঙ্গন-দানে প্রেমসঞ্চার করিয়া ভারতীকে কৃপা করিলেন। পরদিন গুরুদেবকে 
অগ্রণী করিয়া শ্রীগৌরহরি কৃষ্কানুসন্ধান-লীলা প্রকাশার্থ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া রাঢুদেশে প্রবিষ্ট 
হইলেন। তৃতীয় দিবসে তাঁহার নীলাচল-গমনের সঙ্কল্প এবং শ্ীঅ্বৈত-মন্দি:র সকলের সহিত সাক্ষাৎ 





[২৪] শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


EOE EE EEE En রে সসেজ 
করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপনার্থ শ্রীনিত্যানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়া মহাপ্রভু ঠ'কুর হরিদাসের ফুলিয়ায় যান্না 
করিলেন। ফুলিয়া হইতে অদ্বৈত-গৃহে যাইয়া নবদ্বীপ হইতে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে সমাগত শ্রীশ্রী বাসাদি 


ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় মহান্ত্য-কীরন্তনোৎসব প্রকট করিলেন ; তৎপরে বিষ্ঞখট্ায় 
বসিয়া স্বমখে নিজতত্সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 


দ্বিতীয়ে__একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ গদাধরাদিসহ নীলাচল যাত্রা করিলেন, যাত্রার পূর্বে 
তাহার বিরহকাতর ভক্তগণকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তিনি আঠিসারা ও 
ছত্রভোগ গ্রাম ধন্য এবং ছন্রভোগে রামচন্দ্রখাঁনকে কৃপা করিয়া ক্রমে সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, 
বৈতরণী, কটক, সাক্ষিগোপাল, ভুবনেশ্বর, কমলপুর হইয়া আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন ৷ এখানে উপস্থিত 
হইলে মহাপ্রভু একাকী শ্ত্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতে ইচ্ছক হইয়া নীলাচলে প্রবেশ করিলেন এবং জগন্নাথ- 
মন্দিরে শ্রীজগন্নাথকে প্রেমভরে আলিঙ্গনে উদ্যত হইলে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । তৎকালে বাসুদেব ভট্টাচার্য্য 


শ্রীমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৃচ্ছিত নবীন সন্গ্যাসীকে ‘মহাপুরুষ’ জ্ঞানে প্রহারোদ্যত পড়িহারিগণের 
হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া পরমযত্তে নিজগৃহে লইয়া গেলেন । 


তৃতীয়ে_-ভগবান্‌ শ্রীগৌরহরির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সাব্বভৌম মহাপ্রভুর প্রার্থনান্সারে মহাপ্রভূকে 
অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন এবং “আত্মরাম” শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন । মহাপ্রভু সার্ব্ব- 
ভোমের ব্যাখ্যা স্পর্শ না করিয়া উক্ত শ্লোকের বহুপ্রকার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া বিস্মিত সাব্বভৌমকে নিজ 
ষড়ভূজমৃতি প্রদর্শনপূর্বক কৃপা করিলেন ৷ মৃছিত সাব্বভৌম মহাপ্রভুর শ্রীহস্তস্পর্শে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। 
মহাপ্রভু পূনঃ সব্বভৌমের বক্ষে পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া কৃপা করিলে সার্বভৌম তৎক্ষণাৎ “সাব্বভৌমশতক' 
নামে প্রসিদ্ধ শতশ্লেক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর স্তব করিলেন। কতদিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শ্রীপরমানন্দ 
পুরী, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীপ্রদু।স্ন মিশ্র, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি আসিয়া মিলিত হইলে মহাপ্রভু কীর্তন 
বিলাস আরম্ত করিলেন । কিছুকাল, পরে মহাপ্রভু গৌড়দেশে বিজয় করিয়া প্রথমে বিদ্যানগরে বিদ্যা- 
বাচস্পতি-গৃহে এবং তথা হইতে কুলিয়ায় গিয়া সকলকে কৃষ্ণ-উপদেশ ও সঙ্কীর্তভনরসে কৃতার্থ করিলেন ৷ 
কুলিয়ার এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবনিন্দারাপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন__ 
বৈষ্ণবগুণ-কীর্তনই বৈষ্ণবনিন্দার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের স্গ-প্রভাবে দেবানন্দ পণ্ডিতের 
শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এখন কুলিয়ায় দেবানন্দের সকল পূব্ব-অপরাধ ক্ষমা করিয়া মহাপ্রভু 
তাহাকে কৃপা করিলেন এবং ভাগবত-ব্যাখ্যা-প্রণালী উপদেশ করিলেন । 

চতুর্থে_অপরাধভঙ্জনপাট কুলিয়ায় অপরাধিগণের অপরাধ-মোচন ও জীবোদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু 
ভক্তগোষ্ঠীসহ গঙ্গাতীরে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং গৌড়ের নিকটে রামকেলিগ্রামে কয়েকদিন অবস্থান 
করিলেন। বিধন্মী বাদ্সা হোসেন সাহও মহাপ্রভুর মহিমা-শ্রবণে তাহাকে “ঈশ্বর” বলিয়া ধারণা করিলেন! 
তথাপি সঙ্জনগণ বিধৰ্্মীর চিত্তর্ত্তিতে আস্থা স্থাপন না করিয়া মহাপ্রভূকে রামকেলি পরিত্যাগের জন্য 
জানাইলেন। মহাপ্রভু সকলকে অভয়দানপব্্বক বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকেই দুর্লভ হরিনাম বিতরণে 
উদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞা জানাইলেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় দেশ গ্রামে তাহার নাম প্রচার হইবে বলিয়া 
ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন । অনন্তর মহাপ্রভু রামকেলি হইতে ফিরিয়া শাস্তিপূর অদ্বৈত-গৃহে আসিলেন ৷ নবদ্বীপ 
হইতে শ্রীশচীদেবী ভক্তগণসহ আসিয়া মিলিত হইলেন ৷ এখানে মহাপ্রভু মূরারিগুপ্তের মস্তকে স্বীয় পাদপদ্ম 
স্থাপনপূব্র্বক মুরারিকে নিত্য রামদাসত্বের বর দিলেন এবং শ্রীঝাসের চরণে অপরাধ-হেতু এক কুষ্ঠরোগীকে 
শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া অপরাধ-মুক্ত করিলেন । শ্রীল অদ্বৈত চার্য্য শ্রীমন্মহা প্রভূকে লইয়া 
মাধব-তিথি-আরাধনা ও বিরাটু সঙ্গীর্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন । 

পঞ্চমে__মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে কুমারহটে শ্রীবাস-ভবনে শুভবিজয় করিলেন ; তথায় শ্রীশিবানন্দ 
সেন, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভজ্রন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভ শ্রীবাসকে 
তাঁহার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইবে বলিয়া বর দিলেন । শ্রীবাসভবন হইতে মহাপ্রভু পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের 


অন্ত্যখণ্ডের কথাসার [২৫] 
গৃহে আসিলেন। রাঘবকে কুপা-উপদেশ করিয়া মহাপ্রভু বরাহনগরে পরম-ভাগবত এক ব্রাহ্মণের ভাগবত- 
পাঠ-শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাহাকে ‘ভাগবতাচার্য্য’ পদবী প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু ক্রমে 
ক্রমে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন । মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভূকে দর্শনের জন্য বিশেষ আন্তি হইলে 
তিনি সাব্বভৌম।দির পরামর্শে মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিলেন । মহাপ্রভুর নৃত্যকালীন অবস্থা-দর্শনে রাজা 
কিছু সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে তীঁহার স্বপ্ন-যোগে শ্রীমন্হাপ্রভূ ও শ্রীজগন্নাথের অভিন্নত্ব দর্শন হইল । পরে রাজা 
মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাহার কুপালাভ করিলেন ৷ একদা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে ডাকিয়া তাহার 
সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিলেন এবং নাম-প্রেম-প্রচাররাপ নিজাভীম্ট পরিপুরণার্থ শ্রীনিত্যানন্দকে সগণে 
গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন। নিত্যানন্দপ্রভূ তদনূসারে প্রথমে পাণিহাটীতে আসিয়া রাঘবগঞ্তিতের গৃহে তিন 
মাস অবস্থানপৃবর্বক বিবিধ ভক্তিবিলাস প্রকাশ করিলেন। অনন্তর তিনি গঙ্গার উভয়পার্থে গ্রামে গ্রামে 
পথ্যটন করিতে করিতে শ্রীগদাধরদাসের গৃহ হইয়া খড়দহে, খড়দহ হইতে সপ্তগ্রামে আসিলেন। তিনি 
ঠাকুর উদ্ধারণের গৃহে অবস্থান করিয়া সপ্তগ্রামে বণিকের ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচারপূব্্বক সকলকে কুষ্ণভজনে 
দীক্ষিত করেন। এখানে বিষ্ণুদ্রোহী যবনও পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিল | 
সপ্তপ্রাম হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবন হইয়া নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট আগমন করিলেন 
এবং এখানে কীর্তনবিহার ও জীবোদ্ধারলীলায় এক ব্রাহ্মণ মহাদস্যকে উদ্ধার করেন । 

ঘণ্ঠে__নাম-প্রচার-লীলায় নবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীনিত্যানন্দের আচারে বিল৷সিতা-দর্শনে ভাগ্যহীন 
জনগণের সন্দেহ হইত। মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী এবং মহাপ্রভুতে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর 
আচরণে সন্দেহগ্রত্ত এক ব্রাহ্মণ কোন সময়ে নীলাচলে গমন করিয়া তথায় মহাপ্রভুর নিকট তাহার সন্দেহের 
বিষয় নিভৃতে প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপতত্ব এবং অচিন্তযচরিন্র, 
উত্তমাধিকারী বৈষণবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তাহার সন্দেহ নিরাস করিলেন । ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরসুন্দরের 
বাক্যে সংশয়মুক্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক তাহার প্রসাদ লাভ করিলেন । 

সপ্তমে_ শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশচীদেবীর নিকটে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিলেন এবং এক 
পুষ্পোদ্যানে ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু উদ্যানে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন 
এবং শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতিকীর্তনমূখে বলিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ স্বর্ণমুক্তাদি যাবতীয় অলঙ্কার নবধা 
ভক্তির স্বরূপ । তিনি মৃত্তিমান্‌ কৃষ্ণ-রস-অবতার ; তাহার বিগ্রহ কুষ্ণবিলাস-সদন ৷ কতক্ষণ পরে ঈশ্বর 
শ্রীনিত্যানন্দ ও পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিভৃতে কথা বার্তা হইলে মহাপ্রভু নিজস্থানে প্রত্যাবর্তন করি- 
লেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগদাধরপপ্তিতের স্থানে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলেন । শ্রীগদাধর শ্রীনিত্যা- 
নন্দের আনীত সুক্ষ তণ্ডুল এবং উদ্যান হইতে সংগৃহীত শাক রন্ধন করিয়া শ্রীগোপীনাথের ভোগ লাগাইলে 
মহাপ্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন । নানাপ্রকার হাস্য পরিহাসে তিনি শ্রীগোপীনাথের প্রসাদ সেবা করিলেন। 

অন্টমে-_শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা সমাগতপ্রায় হইলে গৌড়দেশ হইতে বৈষ্বৰৃন্দ শ্রীল অদ্বৈতাচার্যকে 
অগ্রণী করিয়া মহাপ্রভুর প্রিয় বিবিধ সামগ্রী লইয়া শ্রীনীলাচলে আসিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ সকল প্রিয় 
গোম্ভীর সহিত অগ্রসর হইয়া মহাপ্রভু আঠারনালাতে গৌড়দেশাগত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন ৷ 
মহারোলে হরিকীর্তন করিতে করিতে সকলে দশদণ্ডে নরেন্দ্রসরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; এমন 
সময়ে চন্দনযান্রায় জলকেলি করিবার জন্য নরেন্দ্রসরোবরে শ্রীশ্রীজগনাথ-বলভদ্রের শুভবিজয় হইল ৷ 
বহুক্ষণ জলল্রীড়া করিয়া তাঁহারা সকলে শ্রীজগন্নাথ দর্শনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর সহিত বাসায় গমন করিলেন! 

নবমে--নবদীপবাসী ভক্তগণ একদিন এক একজন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের আনীত 
সকল দ্রব্য রন্ধন পুবর্বক মহাপ্রভুর সেবা করিলেন! একদিন মহাপ্রভূকে একাকী স্বীয় ইচ্ছানুরূপ প্রচুর 
পরিমাণে ভিক্ষা করাইবার জন্য অদ্বৈতপ্রভু অভিলাষ করিলেন । সেই দিন মধ্যাহে সহসা ভীষণ ঝড় উঠিল; 
তাহাতে মহাপ্রভুর সঙ্গে ভিক্ষাকারী সন্ন্যাসী বৈষ্ণবগণ শ্রীঅদৈতের গৃহে গমন করিতে পারিলেন না। অন্ত- 


[২৬] শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 
করিলেন । শ্ত্রীদামোদরপণ্তিত শ্রীশচীদেবীকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন । তথা হইতে প্রত্যাগত 
পণ্ডিতের মুখে শচীদেবীর অপূর্ব কৃষ্ণভক্তি ও কুষ্ণভক্তিবিকারের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু পরম আনন্দলাভ 
করিলেন। একদিন নিজ গুরু শ্রীকেশবভারতীকে ভক্তিজ্ানের তারতম্য জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপ্রভু ভারতীর 
মখে ভক্তিরই অসমোর্ধ্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্তন করাইলেন ৷ একদা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সকল ভক্তকে আহ্বান 
করিয়া সম্প্রদায় গঠনপূর্বক কৃষ্ণসংকীর্তনের পরিবর্তে সব্ব-অবতারময় সংকীর্তন-যজেশ্বর শ্রীচৈতন্যমহা- 
প্রভুর কীর্তন করিতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভূকে কিঞ্চিৎ ভয় করিলেও শ্রীঅদ্বিতৈর আদেশ 
লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভু উদ্দাম নৃত্য করিয়া সংকীর্ত্তন পরিচালনা করিলেন । উচ্চ 
কীর্ভন-জয়ধ্বনি শ্রবণে মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেও আনন্দে এবং অদ্বৈতৈর বলে সকলেই 
নির্ভয়ে থাকিলেন। মহাপ্রভু গিয়া নিজ ঘরে শুইয়া রহিলেন। কীন্তনাত্তে সকলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলে মহাপ্রভু এই অভিনব পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । শ্রীবাসপণ্ডিত জীবের নিজ 
অস্থতন্ত্রতা এবং সব্বথা ভগবদিচ্ছার অধীনতা জানাইয়া হস্তদ্বারা সূর্য্য ঢাকিবার অভিনয় দ্বারা মহাপ্রভুর 
প্রশ্নের উত্তর দিলেন, এমন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী সহস্র সহস্র লোক আসিয়া গৃহদ্বারে শ্রীচৈতন্য-অবতার 
বর্ণনপূর্ব্বক কীর্তন আরভ্ত করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসেরই শক্তির প্রভাবের নিকট হার মানিলেন I এই 
সময়ে সাকর মল্লিক (শ্রীসনাতন ) ও শ্রীরূপ দুই ভাই মথুরা হইতে আসিয়া মিলিত হইলেন । তাহারা 
নিজেদের দৈন্যক্ঞাপন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণভক্তি যাচঞ্া করিলে মহাপ্রভু প্রেম-ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈতের 
চরণাশ্রয় করিতে উপদেশ করিলেন) সাকরের তৃতীয় সংস্কাররূপ ‘সনাতন’ নাম হইল। কিছুকাল নীলাচলে 
অবস্থানপূর্্বক মথুরায় গমন করিয়া পশ্চিমদেশে ভক্তিরস প্রচারের জন্য দুই ভাই আদিষ্ট হইলেন । একদিন 
মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবাস অদ্বৈতপ্রভুকে শু ক-প্রহলাদ-সম বলিয়া প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু শ্রীবাসকে 
ক্রোধে এক চড় মারিলেন এবং শ্রীবাসকে শ্রীঅদ্বৈততত্ব্ শিক্ষা দিলেন । গ্রন্থকার এইস্থলে ভূগ্তর উপাখ্যান 
কীন্তন করিয়া কৃষ্ণের পরাৎপরত্ব, বৈষ্ণবতত্তের ও বিষ্ণতত্বের সমকক্ষতা এবং অচিন্ত্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
দশমে--একদিন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু জগন্নাথমন্দির হইতে আসিয়া জগন্নাথের মুখ দর্শন এবং প্রদক্ষিণ 
করিবার কথা জানাইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন-__“তুমি হারিয়াছ। প্রদক্ষিণ সময়ে জগন্নাথের পশ্চাদ্‌- 
ভাগে থাকা-কালে শ্রীমূখ দর্শন হয় না। সে কারণ আমি জগন্নাথের শ্ৰীমুখ ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করি না।” 
অদ্ৈতাচার্যয নিজ হার স্বীকার করিলেন। একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া এক কুপের মধ্যে পড়িয়া বালকের 
ন্যায় ভাসিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে উঠাইয়া দেখিলেন তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত । মহাপ্রভু 
গদাধরের মুখে সর্বদা শ্রীমত্ভাগবত বিশেষতঃ ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্র শতার্তি করিয়া শ্রবণ করিতেন! 
গদাধর দীক্ষা মন্ত্রবিসম্থৃতির অভিনয় করিয়া মহাপ্রভুর নিকট সেই মন্ত্র শুনিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু গদাধরের 
দীক্ষাগুরু শ্রীপৃণ্তরীক বিদ্যানিধির আশু-আগমন-সম্তাবনা জানাইয়৷ গদাধরকে আশ্বস্ত করিলেন! একদিন 
'ওড়ন-ষচ্ভী' যাত্রায় জগন্াথদর্শনান্তে শ্রীস্বরূপ ও শ্রীবিদ্যানিধি একসঙ্গে পথে আসিতে বিদ্যানিধি উক্ত যাত্রায় 
জগনাথের মাড়যুক্ত বস্ত্র পরিধানের অশাস্ত্রীয়তা এবং জগন্নাথের সেবকগণেরও সমস্ত মাড়যুক্ত অপবিত্র বস্প- 
স্পর্শের অসমীচীনতা প্রকাশ করিলেন। সেই রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলভদ্র বিদ্যানিধির নিকট স্বপ্নযোগে 
উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের বিধান ও আচরণে এবং তদীয় সেবকগণেরও দোষদর্শনে ভীষণ অপরাধ জ্ঞাপনপূৰ্ব্বক 


শাস্তি-স্বরূপে ভীষণ চপেটাঘ৷ত দ্বারা বিদ্যানিধির দুইগণ্ড অঙ্গুলি-চিহ্ন্ত করিয়া ফুলাইয়া দিলেন ৷ এই 
লীলার দ্বারা কর্ম্মজড়ুস্মার্ত্তগণকর্ততৃক হরিসেবকগণের আচার-নিন্দার দুৰ্বুদ্ধি নিরস্ত হইল ৷ 


৯৯৫৮৯ 





শ্রীত্রীচৈতন্ভাগবত 


ঘটার 


মাতৃকা-ব্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোকসূচী 


[ প্লোকের পাশ্বাস্থিত প্রথম অক্ষরটী “খণ্ড” দ্বিতীয় সংখ্যাটী “অধ্যায়” তৃতীয় সংখ্যাটী শ্লোকসংখ্যার নির্দেশক ] 


অ 
অগ্ৰে ধনুদ্ধরবরঃ অ ৪1৩১৯ 
অনন্য।শ্চিন্তয়ন্তো মাং অ ৫৫৬ 
অনাথবন্ধো ম ২1১৭৪ 
অনায়াসেন মরণং আ ৭১৩৬, 

ম ১২৩৪ 


অনারাধিত-গোবিন্দ চরণস্য 
আ ৭১৩৬ ; ম ১২৩৭ 


অনাশ্রিতঃ কর্মফলং অ ৩18০ 
অবতীর্ণো সকারুণ্যো আ১৩, 
অ ১১ 

অভ্যচ্চয়িত্বা গোবিন্দং অ ৬৯৯ 
অভ্যচ্চয়িত্বা প্রতিমাসু ম ৫1১৩৯ 
অভ্যচ্চ্য পাদৌ ম ৫1১৩৯ 
অভ্যুত্থানমধর্মস্য আ ২1১৭ 
অমূন্যধন্যানি ম ২১৭৪ 
অঙ্চায়ামেব হরয়ে ম ৫1১৪৯ 
অহো বকী যং ম ৭1৭৬ 

আ 

আজানুলম্বিত-ভুজৌ আ ১১, 
ম ১১, ১৩১ 

আত্মানঞ্চ পূনাতি  আ ১৬২৮৩ 
আত্মারামাশ্চ মূনয়ো অ ৩৮৭ 
আনন্ত্যাদবিমিত আ ১৫৬ 
আনন্দলীলারসবিগ্রহায় ম ২৮২০০ 
আবিভূতস্তস্য অ ৩১২৩ 
আসন্‌ বর্ণাস্রয়ো  আ ১৪1১৩৬ 
আস্থিতো রমতে ম ১২৩৬ 

ই 
ইতি দ্বাপর উব্বাঁশ আ ২1২৪ 


উ 
উচ্চৈঃ শতগুণং ভবেৎ আ ১৬৷২৭৪ 
উৎপত্তিস্থিতিলয় আ ১1৫৩ 
উৎপন্না ব্রাঙ্মণকুলে আ ১1৩০১ 


উপগীয়মানোগন্ধব্বৈঃ আ ১২৭ 

উপগীয়মানৌ ললিতং আ ১1৩৫ 

উভয়োন্ত সমং আ ১১৷১০৮ 
এ 

এতান্যপি সতাং আ ১৪৷২৪ 

এবং প্রভাবো আ ১৷৫৭ 
ক 

কথং বা ময়ি অ ৪৷৪৮২ 

কদাচিদথ গোবিন্দো আ ১1৩৪ 

কন্মভিভ্রাম্যমাণানাং অ ৯১৪৭ 


কস্য কে পতিপুন্রাদ্যা আ ১৪১৮২ 
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং অ ৩১২৩ 
কিমন্ত্র বহুনোক্তেন আ ১৬৩০৩ 


কুব্বন্তি সাত্বতাং আ ৮1৮৮ 
কুব্বন্তাহৈতুকীং অ ৩1৮৭ 
কৃতে যদ্‌ ধ্যায়তো আ ১৪১৩৮ 


কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষ।শকৃষ্ণং আ ২1২৫ 


কো বেত্তি ভূমন্‌ আ ২৷১৪ 
কাহং কথং আ ২৷১৪ 
গ 

গন্ধৰ্ব্বা মুনয়ো আ ১৷২৮ 
গায়ন্‌ গুণান্‌ আ ১1৭২ 
গিরয়ো মূমূচুঃ ম ১০1১৪২ 
গৃহীয়াদ্‌ যবনীপাণিং অ ৬1১২৪, 

ড ৭২৩ 
গোন্রং নো বদ্ধতাম ম ১158 


চ 

চারিত্রৈরতি ম ২০৷১৪১ 
জ 

জগতুঃ সৰ্ব্বভুতানাং আ ১৩৭ 


জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় মহ১৩৭,৬1১১২ 
জপতো হরিনামানি আ ১৬২৮৩ 
জয়তি জয়তি দেবঃ আ ১1৫; ম ৬১ 
জয়তি জয়তি ভূত্যঃ আ ১1৫; মঙ।১ 


জয় নবদ্বীপ ম৫৷১ 
জিঘাংসয়াপি ম ৭৷৭৭ 
জিতং জিতমিতি ম ৮৷১৫১ 
ত 
তৎক্ন্ম হরিতোষং অ ৩18৩ 
তথা তেনৈব অ ৮1১৭৫ 
তথাপি ব্ৰহ্মণো অ ৬৷১২৪, ৭২৩ 
তদস্ত মে নাথ! অ ৯১৪২ 
তকোহপ্রতিষ্ঠঃ অ ৯১৪৯ 
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় ম২৮২০০ 
তস্যাং তস্যাং অ ৯1১৪৬ 
তৃণানি ভূমিরুদকং  আ ১৪1২৪ 
তেজীয়সাং ন দোষায় অ ৬৩৩ 


তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং অ ৫৫৬ 


তেষাং সম্ভাষণং আ ১৬৩০৩ 
তেষু তেজ্বচ্যুতা অ ৯1১৪৫ 
তৌ কল্পয়ত্তৌ আ ১৩৭ 


তত্তদ্‌ বপুঃ প্রথয়সে ম ২৩৷৫১২ 


দ 
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং আ ১৪৷১৩৮ 
দ্বৌ মাসো আ ১।২৫ 





[২৮] 
ধ 
ধর্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্মরজ্ঞ।ঃ ম ২০১৪২ 
ধর্মব্যতিত্রমো দৃষ্ট অ ৬1৩৩ 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় আ ২১৮, 
১৪১৩৫ 
ধৰ্ম্মস্য তত্বং অ ৯1১৪৯ 
ন 
ন কর্মবন্ধনং অ ৮১৭৬ 
ন চ সক্কর্ষণে অ ৪৷৩৫৯ 
ন তথা মে অ 81৩৫৯ 
ন তত ক্তেষু ম ৫১৪৯ 
ন তে বিষ্কপ্রসাদস্য অ ৬৯৯ 
নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং আ ১৭১৫০ 


ন ভজতি কুমনীষিণাং ম ১৬১৪৯ 
ন ময্যেকান্তভত্তানাং অ ২৭ 
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় আ ১২ ম ১২; 


অ ১২ 
নমো ব্ৰহ্মণ্যদেবায় নম ২১৩৭, 
টি ৬1১১২ 
ন যন্ত্র বৈকুষ্ঠকথাঃ ম ১২২২ 
ন যন্ত্র যজ্তেশমথাঃ ম ১২২২ 
ন যন্ত্র শ্রবণাদীনি আ ৮৮৮ 
নাথ ! যোনিসহভ্রেষু ৯১৪৫ 
_মানাতন্ত্-বিধানেন আ ২৷২৪ 
নান্তং বিদাম্যহমমী আ. ১৭২ 
নিঃসংশয়স্ত অ ৩1৪৮৬, ৬৯৭ 
,নিবাসশয্যাসন আ ১৪৬ 
নিশামূখং মানয়ন্তো আ-১৩৬ 
নেদুর্দন্দুভয়ো - আ ১২৮ 
নৈতৎ সমাচরেৎ অ ৬৷৩৩ 
নৌমীড্য তেহদ্রবপুষে ম ২৷২৭১ 
রং পূ 
পত্যাং ভুমেদিশো  আ ২১৮৪ 
পবিন্রকীতিং _ অ. ৪18৭৯ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং আ ২১৮, 
১৪l১৩৫ 
পারক্যবুদ্ধিং অ ৭৯৪ 
'পিতামহস্য জগতো ম ১৮২০৬; 


অ ৩৩৮ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


পুনস্তেনেব অ ৮১৭৬ 
পূজনীয়া মহাভজ্যা অ 818৮৪ 
পূতনা লোকবালছ্নী ম ৭1৭৭ 
পূর্ণচন্দ্রকলামুষ্টে আ ১২৬ 
প্রকটং পতিতঃ ম ২০১৪০ 
প্রচোদিতা যেন আ ২৮ 
প্রণমেদ্দণ্ডবভূমৌ অ ৩২৭ 
প্রথমং কেশবং অ 818৮৪ 
প্রবিষ্টো জীবকলয়া অ ৩1২৭ 
প্রার্থয়েদেফ্ণবস্যান্নং  ম ২৩৪৪৭ 
প্রাসাদাগ্রে নিবসতি অ ২৪০৯ 
নব 
বকরুতিঃ স্বয়ং ম ২০1১৪০ 
বদতি তদনকরণং ম ৮1১৫১ 
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং অ ৭1৮৮ 
বন্যভ্রজে কবল-বেত্র  ম ২৭১ 


বরজানুবিলন্বি-ষড়ভুজোঃ আ ১1৪ 


বহাপীড়ং নটবরবপুঃ ম ৪৮ 
বহধোৎসাদ্যতে আ ২১৮৪ 
বিজহুতুর্বনে আ ১1৩৪ 
বিনশ্যত্যাচরন্মৌত্যাদ্‌ অ ৬৩২ 
বিন্যস্তহস্তং ম ১২৯১৯ 
বিমোহিত। বিকথ্ত্তে আ ১৩1১৩১ 
বিলজ্জমানয়া যস্য আ ১৩১৩১ 
বিশ্বস্তরৌ দ্বিজবরৌ আট১া১, 

__ ম ১১,১৩১ 
বৈরাগ্যবিদ্যা অ ৩১২৬ 
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যঃ  আ ১৬৩০৪ 

কম 
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈঃ অ১১৪৭ 
মডজ্ঞপৃজাভ্যধিকা আ ১1৯ 
মম বআ্মানুবর্তত্তে আ ১৭1২৪ 
মল্লিকাগন্ধ-মত্তালি আ ১৩৬ 
মহদ্বিমানাৎ ম ১৩৩৮৯ 
মামালোক্য সিমতসূবদনো অ২1৪০৯ 
মুক্তা অপি লীলয়া ম ২৩৪৭৩ 
মূর্ধো বদতি আ ১১১০৮ 
মৃত্তিং নঃ আ ১1৫৪ 


মৃদ্ধন্যপিতমণুবৎ 


মূলে রসায়।ঃ আ ১1৫৭ 
হব 
যৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ঃ  আ ২২৫ 
যতঃ খ্যাতিং ম ১৩৩৯৩ 
যথা জ্ঞানামৃতং ম ১০১৪২ 
যথা পুমান্‌ অ ৭৯৪ 
যথা পৌমিঘ্রি-ভরতৌ অ ৮1১৭৫ 
যদৃদ্যক্ষরং নাম অ 818৭৯ 
যদ্যদ্ধিয়া ত ম ২৩৫১২ 
যদা যদা হি আ ২৷১৭ 
যদ্যসভিঃ পথি ম ১৷২৩৬ 
যদুপং ধ্ৰুবমকৃতং আ ১1৫৩ 
যন্নাম গৃহ,ন্‌ আ ১৬২৭৯ 
যন্নাম তং আ ১1৫৫ 
যমুনোপবনে আ ১২৬ 
যলীলাং মুগপতিঃ আ ১৫৪ 
যঙ্মিন্‌ শাস্ত্রে ম ১১৯৬ 
যাসাং হরিকথোদ্গীতং অ ৭1৮৮ 
যেনাহমেকোহপি অ ৯১৪২ 
যে যথা মাং আ ১৭1২৪ 
যো মদীয়ং অ 818৮২ 
রন 
রন্ধান্‌ বেণোঃ ম 81৮ 


রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য আ ১৬৩০১ 


শ্রীকুষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ 
4 চী অ ৯15 


আ ১৫৬ 





রামঃ ক্ষপাসু আ ১1২৫ 
রূপং দুশাং ম ১৮1৭৫ 
রেমে করেণুযুথেশো আ ১1২৭ 
রস লৰ 
লেভে গতিং ম ৭৭৬ 
্ ৷ 
শরীরভেদৈত্তব আ১1৪৬ 
শুর্লো রক্তঃ আ ১৪১৩/ 
শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি ম ২০/১৪২ ৷ 
শেষাখ্যধাম অ ৪1৩১৯ } 
শ্যামং হিরণ্যপরিধিং ম ১২৯৯ 
; আ ১1৩ 


LULL UU 


জীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী অ ৩1১২৬ 





শ্ততধনকুলকর্মণাং ম ১৬১৪৯ 
শৃতত্বা গুণান্‌ ম ১৮৭৫ 
শ্রোতব্যং নৈব ম ১১৯৬ 


শ্বপাকমিব নেক্ষেত আ ১৬৩০৪ 


স্‌ 
সঙ্কৰ্ষণাত্মকো রুদ্রো ম ১৫1৪০ 
স জয়তি আ ১1৪ 
সতাং নিন্দা ম ১৩৩৯৩ 
সত্যপি ভেদাপগমে অ ৩1৪৮ 
অ 
অই বেটা সেই হয় ম ১০৷১৮৪ 
অংশাংশের ক্রোধে ম ২৩৷৪১১ 
অকথ্য অদ্ভুত ধারা ম ২৮৷১১৫ 
অকথ্য অদ্তত প্রভু অ ২8০৬ 


অকর্তব্য করে নিজ-সেবক 
অ ৩২৬১ 
অকস্মাৎ কলহ করয়ে অ ২8৩ 


অকস্মাৎ ভাগ্যে অ ৫৷৬১৮ 
অকালেতে দুর্গোৎসব ম ২৩1৯৯ 
অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ঃ ম ১৬৷১৫০ 


অকৈতব রূপে সব্বজগতের অ ৬৪ 
অকৈতবে প্ৰেমভাবে অ ৩1৪৭৬ 
অকৈতবে চিত্তসুখ আঁ ১৪৷২৬ 
অকৈতবে হইলে সে আগ১৬৷২২৯ 
অক্রোধ পরমানন্দ ম ২৩৷৪১২ ; 

অ ৫1৪৮৬ 
অক্ষয় অদ্বৈতসেবা ম ১০৷১৪৭ 
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত ম ২১৷৩০ 


' অগোচরে থাকি’ _ম ২৮১৪৫ 
অগোচরে দুরে থাকি” . ম২৩1৮ 
অগ্রি-সর্প-ব্যাদ্র অ ৪1৪১৭ 


২০১৮৯৯০৮৯৯৯ 








পদ্য-সৃচী [২৯] 
সদ্যঃ পুনাতি আ ১৬২৭৯ স্বকর্মফলনিদ্দি্টাং অ ৯১৪৩ 
সন্যাসকুচ্ছমঃ ম ২৮১৬৮  স্বনামসংখ্যা ম ৫১ 
সভূত্যায় আ ১২; ম ১২ অ ১২ স্বলক্ষণা প্রাদুরভুৎ আ ২৮ 
স্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ ম ১০১৩১ স্বলচ্ক্তানুলিপ্তাঙ্গো আ ১৩৫ 
সব্বতঃ শৃর্গঘতিমৎ ম ১০১৩১ 
সব্বপাপবিশুদ্ধযর্থং  ম ২৩৪৪৭ হ 
স সন্ন্যাসী চ যোগী অ ৩18০ হত্বা খর-ত্রিশিরসৌো অ 81৩২০ 
সাধুনাং সমচিত্তানাং অ ৬৷২৭ হন্ত্যংহঃ সপদি আ ১৫৫ 
সামূদ্রো হি তরজঃ অ ৩৪৮ হরন্তি দস্যবো ম ২০।১৪১ 
সিদ্ধির্ভবতি বা অ ৩৪৮৬, ৬৯৭ হরিদেহভৃতামাত্মা অ ৩৪৩ 
সূপ্রীবমৈন্রং অ 81৩২০ হ্রেরন্নাম হরেনাম  আ ১৪১৪৪ 
ERIS 

গয়াজনীয় অংশের গঞ্-ুা 
অগ্নি-হেন ক্রোধে অ ৫18০১ অজ, রমা, শিব করে ম ৯৬৮ 
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দ অ ১১৭৩ অজামিল উদ্ধারের ম ১৩২৬১ 
অগ্রে মহাধনূদ্ধর অ 81৩২৪ অজামিল স্মরণের ম ১০1৭৯ 
অঘ-বক-পৃতনারে ম ১৩৩৮ অজীৰ্ণ মোহর তোর ম ২০৬৮ 
অঘাসূর হেন পাপী ম ১১৬১ অজ্ঞ পড়িহারী সব অ ২৪৩১ 
অঙ্গে কেহ দেয় আ 81৭৩ অজ্ঞ হই’ ভাগবতে অ ৩৫১৫ 
অচিন্ত্য অগম্য আ ২1১৩, অ ১১৪৩, অজ্ঞ হই’ লইবেক অ ৯1৩৯১ 

২8৪৭৩ ; ৩১৩৪ অতএব অদ্বৈত আ ২31৮৪ 
অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা ম ১৮১৩২ অতএব আগে বলরামের আ ১১৪ 
অচিন্ত্য গৌরাঙঈ্-তত্ব ম ১৬৩০ অতএব আছে কার্য আ ১1১০ 
অচ্যুত প্রবিষ্ট হইলা অ ৪8২০৩ অতএব ইহার পড়িয়া আ ৭১২৭ 
অচ্যুতের প্রিয় নহে অ ৪1২০৫ অতএব ঈশ্বর-ভজন আ ১৩১৯৬ 
অছুাতের কৃপা দেখি’ অ ৪1২০৪ অতএব এথা হরিনামের 


অজ, ভব, অনন্ত, কমলা ম ১৯১১৬ 


অজ ভব আদি গায় ম ৩1৩৯ 
অজ-ভব আদি যার আ ১৩১৩৪ 
অজ-ভব-আদি, সব . ম ১১৪৯ 
অজ ভব আসিবেক আ ১১1৪৭ 
অজ, ভব, শেষ, রমা ম ১৯১৪৬ 
অজ ভবানত্ত ম ২০৩৭ 


অজয় চৈতন্যসিংহ জিনে অ ৩1২৬২ 
অজয় চৈতন্য সেই ম ১০৩১২ 


অ ১১০৬ 
অতএব কলিযুগে আ ১৪1১৩৯ 
অতএব কে বুঝয়ে অ ২৪৩৯ 
অতএব গাও ভজ’ অ ৯1৩৭৪ 
অতএব গৃহে তুমি আ ১৪1১৪২ 


অতএব জগৎ তোমার অ ৩৫২ 


অতএব জীবনের আ ১1১১২ 
অতএব তা’ন হৈল ম ২২৷২৬ 
অতএব তাঃর যে ম ১৯১৯৩ 


[৩০] 

অতএব তা'রে সবে আ ১৪1৮৭ 
অতএব তিহো সত্য অ ৪1৬১ 
অতএব তীর্থ নহে আ ১৭1৫৩ 
অতএব তোমারে অ ৭1৪৭ 


অতএব দণ্ড দেখাইয়া ম ২২১২৭ 
অতএব নাম তাঃন আ ১৭২৬ 
অতএব নিন্দক সন্ন্যাসী ম ২০১৪৬ 
অতএব পড়য়ার আ ২৬১ 
অতএব, পরমাত্মা সবার আ ৭1৫৫ 
অতএব পরমাআ-স্বভাব আ ৭1৫৬ 


অতএব পাছে সে আ ১৩১০৪ 
অতএব বিদ্যা-আদি আ ৭১৩৫ 
অতএব বৈষ্ণবের অ ৮১৭৩ 
অতএব ভক্ত-সেবা ম ২৩৫১৬ 
অতএব ভক্ত হয় ম ২৩1৪৭৪ 
অতএব যত মহামহিম আ ১৫1৩০ 
অতএব যশোময় আ ১৮২ 
অতএব যাবৎ _ম ২০১১০ 
অতএব যে হইল আ ১৪১৮৬ 
‘অতএব শন্র-মিন্র অ ৬৬০ 
অতএব শুনিলাঙ অ ১১০৭ 


অতএব সংসার অনিত্য আ১৪1১৮৪ 
অতএব সকল-বিধির ম ১৬১৪৩ 


অতএব সন্ন্যাসাশ্রম অ ৮১৫২ 
অতএব স্ব্বদেশে আ ২৫২ 
অতএব স্বভাবে অ ৩২২৩ 


অতএব সব্বমতে ভক্তি অ ৯১৪৮ 


অতএব সব্বমিষ্ট আ ৭1৬০ 
অতএব সব্ব্বাদ্যে অ 818৮৩ 
অতি অমানুষী দেখি, অ 81৪৬৯ 
অতি কুপা-পান্ত সে. অ ৭1৮৭ 
অতিথির সেবা _ আ ১৪1২১ 
অতি পরমার্থ শূন্য আ ১৬1৭ 
অতি বড় সূক্ৃতি যে অ 81৪১৭ 
অতি বড় সুকৃতি সে আ ২1৭১ 
অতি মহা-পাতকীও  ম ২৫1৩০ 
অতি মহাবেদ-গোপ্য আ ২১৪৯ 
অত্যন্ত দুফ্কৃতি পাপী অ ২১৮৭ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





অথবা চৈতন্য-মায়া অ ৪1১৫৯ 
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি অ ৯২২২ 
অদ্য খাদ্য নাহি অ ১৯১১৫ 
অদ্যাপিহ চিহ আছে ম ১৫1৯৪ 
অদ্যাপিহ চৈতন্য ম ১০২৮৩, 

২৩1৫১৩ 


অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে ম ২৩২২ 
১০২৯৬; অ ৫1৭৫৮ 


অদ্যাপিহ শেষদেব আ ১৬৯ 
অন্যাপিহ শ্রীবাসেরে অ ৫1৭০ 
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে আ ১৪৷৬৬ 
অদ্বৈত আচাৰ্য্য দুঃখ অ ৪৷৪৩০ 
অদ্বৈত আচার্য্য নাম আ ২৷৭৮ 


অদ্বৈত আচাৰ্য্য স্থানে অ ৪1১৩৯ 
অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্ৰতা ম ১৯১৩৫ 
অদ্বৈত গৃহিণী মহাসতী ম ১৯২২৭, 


২৩৯ 
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি ম ২২৷৩৬ 
অ'দ্বত-চরণ প্রভু ঘসে ম ১৬৷৭৫ 
অদ্বৈত-চরণে মোর ম ২২১৪৭ 
অদ্বৈত তাহারে ম ১৩1১৪ 
অদ্বৈত-নিমিত্ত মোর অ ৮৫২ 
অদ্বৈত বলয়ে ম ৬১৬৭, ১০1১৬৯, 
২৪1৪৩ 
অদ্বৈত ভবন হৈল ম ১৯১৬৬ 
অদ্বৈত, লইয়া সর্ব ম ৮৫ 
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা অ ৫18৯১ 
অদ্বৈত সে মোর ম ২২১০৮ 
অদ্বৈত দেখিবা মানত  ম ২১৩০ 


অদ্ৈতের উপমা প্রহলাদ অ ৯২৮৪ 
অদ্বৈতের কারণে আ ২1৯৫ 
অদ্বৈতের কৃপায় অ ৯২৫৭ 
অদ্বৈতের গৃহে আসি’ অ 81১৩৬ 
অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার ম ২১৫৭ 
অদ্বৈতের তনয় ম ৬৪১ 
অদ্বৈতের পক্ষ লঞা ম ২৩৫৩৩ 
অদৈতের পক্ষ হঞা ম ২৪৯৮ 
অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড ম ১৭৬৬ 


অদ্বৈতের প্রভু ম ১০1১৫৫ : 
অদ্বৈতের প্রসাদে অ ৯২৬১ 
অদ্বৈতের প্রাণনাথ অ ৫18৩৭ 


অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে ম ১৯২১৭ 
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার ম ১০1১৪০ 
১৯২১৮ ; অ ৫18৯৩, ৯/৮৬ 


অদ্বৈতের বাক্য বুঝে ম ১৩১৫৮ 
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা ম ২২৮৯ 
অদ্বৈতৈর সেই ম ১০১৬৩ 
অদৈতের সেবা করে ম ১০১৪৫ 
অদ্বৈতের স্থানে  ম ২২৷৫২, ৯০ 
অদ্বৈতের হৃদয় কভু অ ৫188১ 
অদ্বৈতেরে কহে ম ১৭৮৮ 
অদ্বৈতৈরে গাইবেক ম ২২১২৩ 
অদ্বৈতেরে ভজে অ ৪1১৮৩ 
অদ্বৈতেরে মারিয়া ম ১১১৬৭ 
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে ম ২১৪৪ 
অভ্ভত গোপিকা ম ১৮২১৬ 
অদ্ভুত দেখিলু ম ২৩৫০ 
অদ্ভুত দেখেন শচী আ ১৪1৪৬ 


অদ্ভূত দেহের জ্যোতিঃ ম ২৮১০৬ 


অদ্ভুত বরাহ মৃত্তি আ ১২১৬৬ 
অদ্ভত বৈষ্ণব আজি ম ৭1৪৬ 
অধঃপাতফল তার ম ৯২৩৬ 
অধঃপাত হয় তার ম ১০১৩৭ 


অধঃপাতে যায় সৰ্ব্ব ম ১৯২১২ 
অধম কুলেতে যদি আ ১৬২৩৮ 


অধম জনের যে অ ৯1৩৮৮ 
অধম সভায় ম ৮1২১১ 
অধ্ম্মের প্রবলতা আ ২1১৯ 
অধিকারি-বৈষ্ণবেও অ ৯৩৮৮ 
অধিকারি-বৈষ্ণবের অ ৯1৩৮৭ 
অধিকারী বই করে অ ৬৩০ 
অধিবাস লগ্ন আ ১০1৭৯ 
অধ্যয়ন এই সে নম ১৩৭৪ 
অনন্ত অব্রুদ মূখে . ম ২৩৩৪৯ 


অনন্ত অববদ লোক গঙ্গা-স্লানে 
আ ২1২99 





পদ্য-সূচী [৩১] 
অনন্ত অব্রদ লোক গেলা আ ১১৬৪ অনন্তের নামে আ ১৬৪ অন্যথা ঈশ্বর বিনে আ ১৪1৭৬ 
অনন্ত অবর্বদ লোক সঙ্গেম ২৩৪২৮ অনন্তের ভাবে প্রভু ম ১২৮৪ অন্যথা করয়ে শক্তি ম ২৫৫৮ 
অনন্ত চরিত্র কেহ আ ১1১৭৬ আ ১1১৪২ অন্যথা গোবিন্দ-হেন আ ১৬১৪০ 
অনন্ত চৈতন্য ম ২৩১৫৩ অনন্তের শ্রীবিগ্রহে আ ৮১৪৯ অন্যথা জগতে কেনে আ ৭1৫৭ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড আছে ম ৮২৯৮ অনাথিনী মায়েরে ম ২৬১৭৪ অন্যথা না ভজে ম ১২৩৫ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড কালে অ ২৩৬৯ অনাথিনী-_-মোরে ম ২২১১৬ অন্যথা যবনে আ ২১১৫; 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড-কে৷টি ম ৯২১৪ অনাথের নাথ ম ২৮৮২ ম ৮২৭২ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ধরে ম ১৭১১৪ অনাদি অবিদ্যাধ্বংস ম ১১1৪৯ অনাথা হইলে শাস্ত্র ম ১১৯৫ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড নাথ আ ৬1১৩৭, অনায়াসে চলি” যায় অ ৫1৬৭৬ অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে ম ১৩১৬০, 
৮1৮০, ১৩1১৪৬, ১৪1৮৯ অনায়াসে মরণ আ ৭1১৩৭, ২৩৷৫৷২৯; অ ৪1৩৯১ 
ম ১১৯০, ২৮৷১১৯; অ ১৷২০ ম ১৷২৩৮ অন সম্প্ৰদায়ে গিয়া ম ১০৷১৯০ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আ১5৷৯ অনায়াসে সেই সে অ ৫৬২ অন্যে নাহি জানয়ে ম ১৯২৫৮ 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ময় আ ১৭১৩২, অনিত্য সংসার হৈতে আ ৭1১২৪ অন্যের কি দায় আ ৩২০, 
২৮১৪৫ অনিন্দক হই’ যে ম ১৯২১৪, ম ২২৫৭, ২৪৮৬৪ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড-মাঝে ম ২৩০৬, ২০১৪৮ অ ৫1৪৬৫ 
১৩৩২৪ অনিন্দক হই’ সবে ম ১৯২১৩ অনোরে বলয়ে কৃষ্ণ অ ৯২৩০ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড মোর ম ২০1৩৫, অনিন্দুক হই’ যে ম ৯২৪৬ অন্যোহন্যে করেন আ ৭1৩৬ 
২৩১২৭ অনুক্ষণ হউ স্মৃতি ম 8৪!ধু অন্যোহন্যে কলহ ম ২৪1৯৫ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড মোহে’ আ ১৩১০৩ অনুগ্রহ তুমি ম ২৮১০৮ অন্যোহন্যে কুষ্ককথা অ ৪1৪৩৬ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড যার আ ৬1৩৫, অনেক জন্মের তুমি আ ৫1১৪২ অন্যোহন্যে থাকেন অ ১০৮৬ 
৮1১৫১ অন্তকালে সকুৎ ম ২৫৩০ অন্যোহন্যে মিলি’ আ ১১1২১ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড যা’র ম ৩২৮ অন্তরে ছাড়িল ম ১০১৪৯ অপবিত্র বস্ত্র কেনে অ ১০১১০ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড রূপ ম ২৪1৫০, ৬০ অন্তরে দুঃখিত সব ম ২৩1৬১ অপবিত্র স্থানে কভু আ ৭1১৭৩ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি ম ১৮২১২ অন্তরে নাহিক ভাগ্য ম ২৩১২ অপরাজিতার স্তোত্র আ ৪1১২ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড সেই অ ৪1১৬২ অন্তরে মুরারি গুপ্ত-প্রতি ম ৩1১৯ অপরাদ্ধ হইয়া প্রভু ম ১৭1৫১ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড হয় অ ৩৪৩৩ অন্তরে রাক্ষস আ ১৪৷৮৬ অপরাধ-অনুরূপ আ ১৬1৯৩; 
অনন্ত ব্রক্মাণ্ডে আমি ম ১৮৫৬ অন্তর্য্যামিরূপে বলরাম ম ২৩৪২ ম ২৩1৪৯, ৫০ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে মঞি অ ৩1১০৪ অন্তৰ্য্যামী নিত্যানন্দ আ ১৮০ অপরাধ ক্ষম অ ১০১৩০ 
অনন্ত ব্রক্মাপ্ডে যত আ ২১৯৬ অন্তৰ্য্যামী প্রভূ আ ১২৪৫ অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ ম ১৭1২০ 
ম ১৬1৬৯, ১৮১৪৬, অন্ধ, খোঁড়া লোক অ ১১৮৯ অপরাধ দেখি’ কৃষ্ণ ম ১৭1১৭ 
১৯২১০, ২৩1৪৭৫ অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি আ ১৪১২ অপরাধ-ভঞ্জনী ম ১৫1৭৮ 
অনন্ত-ব্রক্মাণ্ডে রপ আ ১৩৷৬০ অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও আ ১২১৮৪ অপরাধী শরীর ম ১০১৯৬ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড সবে অ ৩৫০৭ অন্ন ভালমতে কারো আ ২১২৬ অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ ম ১৭১০৮ 
অনন্ত মুকুন্দ যেন ম)১৯১২৩ অন্ন মাগি’ খাইলেন ম ২৬১১ অপরাধে সব্য-হাতে  ম ১৭৯৩ 
অনন্ত যে চরণ-মহিমা ম ১৩৪১ অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে অ ৭৯২ অপরূপ শুনি, ম ১৩1২২ 
অনন্ত হইয়া ম ৬১৭৬ অন্য কথা অন্য কাৰ্য্য অ ৪1৮৬ অপূর্ব প্রেমের ধারা আ ১১1৯৫ 
অনন্ত হৃদয়ে দেখি’ অ ৫1৩৭৬ অন্যজনে নিন্দা করে আ ৯1২২৮ অপুর্ব ব্রহ্মণ্য তেজ আ ৮১৬ 
অনন্তের অংশ অ! ১8৭ ম ২৪৯৬ অপূর্ব শিশুর রূপ আ ৭1৬৬ 










[৩২] 


অপূৰ্ব্ব ষড়. ভুজমূত্তি অ ৩১০৭ 
অবতরিবেন প্রভু আ ২৫৬, 

ম ২৩৷২৫৪ 
অবতরিয়াছে প্রভু ম ২৫ 


অবতরিয়৷ছে ভক্তি-রসে অ ৪1১০২ 
অবতার এমত ম ২৩1১৫৫ 
অবতীর্ণ হইবেন আ ২1১৪৮ 
অবতীর্ণ হইয়া বধিলা আ ২১৫৭ 


অবতীর্ণ হইলেন আ ২২০৮ 
অবতীর্ণ হৈলা ধরি’  আ ২১৩১ 
অবতীর্ণ হৈলা প্ৰভু আ ১৯৫, 

২২৭ 
অবধূত-চন্দ্র প্রভু ম ২৩৫২৩ 
‘অবধূত’-নাম শুনি’ ম ১৩১৭৮ 
অবধূত-বেশ ধরি’ আ ২১৩৪ 


অবশেষ-পান্র নারায়ণী অ ৫1৭৫৭ 
অবশেষ-পান্র যেন অ ৯1২৫১ 
অবশেষে সেবকেরে ম ২৩৪৬৩ 


অবশ্য চলিব মুঞি অ ২৷১৪ 
অবশ্য তাহারে ম ২৩৪০৩ 
অবশ্য মিলয়ে তরে অ ৪২৭৫ 
অবশ্য মিলিব তারে ম ২৫৮১ 
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি 'ম ২৩২৯৫ 
অবিজ্তাত তত্ত্ব দুই আ ২৬ 


অবিদ্যা খণ্ডয়ে যাঁর অ ৫৫৯৪ 
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে অ ৩৪২২, 
৫18৪৮৪ 

অনোধ জম অধিকারীর 
টিন অ ৯৩৮২ 
অব্যর্থ আমার বাক্য ম ১০1২১০ 
অভস্তের অমৃত _ম ১৬১২৭ 
বরা পাপির-মতি, আম ১৮1১৫০ 
: ম ১৮1৬২, 


শ্ৰী শ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি অ ৯৷২৬২ 
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন ম ৯১৩৪ 


অমায়ায় প্রভূ-তত্ব অ ২৪ 
অমৃত ছাড়িয়া ম ৮২০৮ 
অমৃতের অমৃত অ ৩৪ 


অম্থলিঙ্গ-ঘাট করি ঘোষে’ অ ২৷৭১ 
অন্থলিন্গ-ঘাট’ করি বলে অ ২৬২ 


অন্থুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা অ ২৬৩ 
অরণ্যেও আসি’ মিলে অ ২৪১ 
অরণ্যে থাকিব চিন্তি’ অ ২৩৫৭ 
অরণ্যে প্রবিষ্ট মূঞ্ি অ ১২৩ 


অৰ্ব্বুদ অবরবদ লোক ম ২৮১১৩ 
অলক্ষিত রূপ-কেহো অ ১০1৪ 
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন ম৮৷১৪৩; 


অ ১১২৩০ 
অলক্ষিতে নাচয়ে ম ২৩৩৮৩ 
অলক্ষিতে বূলেন আ ১১৮৪ 
অলক্ষিতে বুলে’ প্রভু ম ২৩০৩ 
অলঙ্কার-পরিতে অ ৫!৩৩৩ 
অলঙ্কার-মালায় পূর্ণিত অ ডাঙ 


‘অল্প’ করি’ না মানিহ ম ১৭১০৫ 


অল্প-দুঃখো নাহি আ ১৬১০৮ 
অল্প দ্রব্য দাসেও ম ২৩1৪৬২ 
অল্প ভাগ্যে তাহানে অ ৬১১৫ 
অল্প ভাগ্যে ‘দাস’ ম ১৭১০৫, 

২৩1৪৮ 
অল্প ভাগ্যে নাহি ম্‌ ২২১৩৯ 


অল্প ভাগ্যে নিত্যানন্দ ম ১৮২২০ 
অল্প ভাগ্যে শ্রীচৈতন্য অ ৮১৩০ 
অল্প ভাগ্যে সেই নিত্য ম ১৬৬ 
অল্প মনুষ্যেরেও পরম আ ১৬২১৪ 
অল্প হেন জ্ঞানে ছন্দ ম ১৭১০৯ 
অল্প হেন না মানিহ ম ২৩1৪৬৮ 
অল্পেই হইবে সর্ব আ ৩1১৪ 
লাজ জানিবে আ ৪1৫৭ 
হ্ধা আ ১৬৩ 
তি হয় আ ১৬১৩৯ 
..আ ১৬ 


অংচ, কম্প, স্তম্ভ 
অনু, কম্প, হাস্য 
অষ্ট সিদ্ধিযুক্ত চৈতন্যেতে 


ম ২০৷১৫৩ 
অসংখ্য নগর ঘর-চত্বর ম ২৩৷২৫২ 


অসংখ্যাত লোক একো আ ৬1৪৯ 
অসৎ সঙ্গ অসৎ পথ আ ৮১৯৮ 


অ ৫৩১০ 
অ ৭৩৪ 


অসবর্বক্ঞ প্রায় প্রভু অ ১০1৬৫ 
অসব্বজ্ত হেন প্রভু ম ১৬৩৩ 
অসাধূর ঘরে তুমি  ম ১৮১৭৭ 
অসিদ্ধ জনের দুঃখ অ ৬৯২ 


অসুর দ্রবিল চৈতন্যের অ ২১৮৭ 
অসুব্ প্রহারে যেন আ ১৬১০৯ 
অসুর যোনিতে পাইলেন অ ৬৮২ 


অসুরেও তপ করে ম ২৩1৪৬ 
অস্ত্র-শিক্ষাবীর আ ১২২৩৬ 
অহঙ্কার দিয়া মোরে ম ১৭1৮৩ 
অহঙ্কার-দ্রোহ-মান্র  ম ৯১২৩৬ 
অহঙ্কার-্ধর্ম এই অ ৩২৬ 
অহঙ্কার বাড়ি” সব ম ৯২৩৪ 
অহনিশ কুষ্ণ-প্রেমে আ ৯1১৭৬ 
অহনিশ চিত্ত কৃষ্ণ ম ২৮২৮ 
অহমিশ চৈতন্যের ম ২২৷১৩৭ 
অহনিশ দাস্যভাবে ম ২৩৪৭০ 
অহনিশ নিজ-প্রেম অ ৪1৯০ 
অহনিশ প্রভূসজে সম ৩৭ 
অহনিশ বোলেন অ ৪1৮৬ 
অহনিশ ভাই ম ২৩1৮৭ 
অহনিশ মদ্যপের ম ১৩1৪০ 
অহনিশ শ্রীকৃষ্ণরণ ম ১৩৩৬ 
অহিংসার অমায়ায় ম ২৩৪৬৯ 


অহে দণ্ড, আমি যারে অ ২২০৭ 
অহো ! মায়া বলবতী ম ১০1১৫৪ 
০২ বা ৪ 

আই কেন রহিয়াছে 


ম ২৮৬৮ 
আই জানিলেন মাত্র ম ২৮৪৯ 
আই জানে অবতীর্ণ অ ৪1২৬০ 
আই জানে আজি প্রভু ম ২৮1৪৫ 


০ ানভি55527552-22232 


সিসির. 


পদ্য-সুচী 
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৮. ৮ শশীশশীশশীশাশশাশশশাশাশাশাশীশশিশাশাশীশশটাাাশাশািাশাাশিাাাশাাাাশাশাাশাশীশাশাশীশাশীশাশিশাাাাটািটাাািিিাটিাটিশািশিশিশিশিশশিশিশাশীটিটি 


আই জানে প্রভুর অ 81২৭৯ 
আই বলে,_ “বাপ তুমি” 

অ ৫1৪৯৯ 
আই যা'রে সক আ ১২২৩১ 
আইর নাহিক নিদ্রা ম ২৮1৪৫ 


আইর প্রসাদে সব অ ৯1৯৭, ১০৬ 


আইর প্রসাদে সে অ ৯1৯৬ 
আইর ভক্তির সীমা অ ৪1২৬৭ 
আইর ভাগ্যের সীমা ম ১৩৩৭৩ 


আইর যে ভক্তি আছে অ ৯১১০ 
আইর রন্ধন-_ঈশ্বরের অ ৪1৩১৩ 


আইরে দেয়াব প্রেম  ম ২২২৪ 
আইলা ঠাকুর ম ২৩৪৩৩ 
আইলা নাচিয়া যথা ম ২৩৩৭৯ 


আইলা সচল জগন্নাথ অ ৫1১২৬ 
আইলেন প্রভু যথা ম ২৮১০৫ 
আইলেন মহাপ্রভু ম ১৭1১৫ 
“আই”শব্দ-প্রভাবেও ম ১৩৩৭৪ 


‘আই’ শব্দ প্রভাবে ম ২২৪২, 

অ ৪1২৬৮, ৯১০২ 
আইসেন অগ্রজেরে আ ৭1৩৫ 
আকাশে উড়িয়া যায় আ ১০ 
আগম বেদান্ত আদি ম ১১৫১ 
আগে নিত্যানন্দের ম ২০1২৩ 
আগে নৃত্য করিয়া ম ২৩৪২৫ 


আগে পাছে ‘হরি’ বলি’ ম ২৩1২০২ 


আগে প্রেমভক্তি ম ১০২৫৮ 
আগে সব ভাঙ্গিলেন আ ৮১৩২ 
আগে সেই পথে ম ২৩২৯৮ 
আগে হয় মুক্তি, তবে ম ১৭১০৬ 
আচগ্তাল নাচুক ম ৬১৬৯ 
আচমন করি’ প্রভু ম ১৯৯৩ 
আচম্বিতে কেনে ম ২৮৭৮ 


আচস্থিতে শ্রীবাস-গৃহে ম ২৫২৬ 
আচার্ষ্য-চরণ-ধুলি ম ২২৪৫, ৪৭ 


আচার্য্য, তোমার অন্ন অ ৯১৫ 
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ অ ৫1৭৪৬ 
আচার্য) ‘মহেশ' হেন অ 819৭9 


আছয়ে সকল সিদ্ধি ম ৯২৩৮ 
আছিল যে ভক্তি ম ৭৭9 
আছুক দাসের কার্য্য ম ঙা৬ 
আছুক পিবার কার্যয ম ২৩৪৬০ 


আছেন পরম লাবণ্যের অ ৫1৩৭৪ 
আভ্ন্ম আমার ম ২৮৫২ 
আজন্ম কাশীতে বাস ম ১৯১০২ 
আজন্ম চৈতন্য-আক্তা অ 51৩০ 


আজন্ম ধরিয়া প্রভু ম ১৮১৩০ 
আজন্ম বিরক্ত আ ৭1৯ 
আজন্ম বিষয়-ভোগে অ ৯২৪৬ 
আজানুলঘ্বিত ভূজ আ ১১1৪, 

১৬1৪৭ ; অ ৪1২৯ 
আজানুলম্বিত মালা ম ২৩১৭৯ 
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি আ ৫1৭৭ 
আজি কেনে নহে ম ১৭1১৮ 
আজি চুরি করিবাঙ ম ২৩১৯৩ 
আজি তোরে সত্য ম ১০১৩০ 
আজি নৃত্য-দরশনে ম ১৮1২২ 
আজি পুঁথি চিরিব ম ২১২১ 
আজি বাকি করে ম ২৩১০৩ 
আজি ভাই তোমার আ ১৫1১৩ 


আজি মাধবেন্দ্র মোরে অ ৩1১৭২ 
আজি মোর ভক্তি হৈল ম ২৩1৪৪৪ 


আজি সে পাইনূ অ ৩১১৩ 
আজি স্বপ্নে আসি  অ ১০1১৬৭ 
আজ্তা করে প্রভু ম ২৮২৫ 
আজ্তা দিয়া চুলে ধরি? ম ১৬1১৭ 


আজ্ঞা পাই’ দুই জনে ম ১৩১৬ 
আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে আ ৫1১৬৪ 
আজ্ঞা যেন আ ৮১২৩ 


আজ্ঞা হইল অভিষেক অ ৫1২৬৫ 


আত্মপ্রকাশের আসি’ আ ১৭1১১৩ 
আত্মভাবে হইলা অ ৩1১০০ 
আত্মশ্রেষ্ঠ মধ্যম অ ৯1৩৭৩ 
আত্মানন্দে পূর্ণ হই’ আ ৫1৮৮ 
আত্মা বিনে পুত্র আ ৭168 
আখথে-ব্যথে দেবী অ ৯1৩৪৩ 


আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ ম ১৭৩৫ 
আথে ব্যথে পড়ুয়া ম ২৬1৯৫ 
আথে ব্যথে পলাইল ম ২৩1১০৪ 
আথে ব্যথে সার্বভৌম অ ২1৪৩১ 
আদিদেব জয় জয় ম ২৩৫১৭ 
আদিদেব মহাযোগী আ ১৫০; 
ম ৪1৬৮, ১০৷৩১১ 
আদি-মধ্য-অন্ত্যে কৃষ্ণ ম ১২৫৫ 
আদি-মধ্য-অন্ত্ে ভাগবতে 


অ ৩1৫০৬ 
আদ্যাশক্তি-বেষে ম ১৮১৫৪ 
আদ্যে শ্রীচৈতন্যপ্রিয় আ ১৬ 
“আনন্দ আনিব’ ন্যাসী ম ১৯৮৯ 
আনন্দ-ধারায় অঙ্গ অ ৮১৪৪ 


আনন্দ-সাগরে মগ্ন হই’ ম ২৮১২৬ 
আনন্দে ক্রন্দন করে ম ২৩1৫৫ 
আনন্দে নাচিয়া সব্্ব ম ২৩২২১ 
আনন্দে প্রভূরে দেখি’ অ ৫1১২৮ 
আনন্দে ভাসেন শচী আ ১১১৩ 
আনন্দে বিহ্বল আও৩।২৯; ম২৩1৯৪ 
আনন্দে বৈষ্ণব সব করে ম১৮1২৯৭ 
আনন্দে বৈষ্ণব-সব হইলা ম১৮1৩৭ 
আনিয়া ছাড়িলা সীতা ম২০।১০৮ 


আনিয়া বৈকুগ্ঠনাথ আ ২৷৯৩ 
আপন গলার মালা ম২৩৮৬, 

২৮২৫ 
আপনার দাসের হয় ম ২8৭ 
আপন বদনে ম ২৩২৮৮ 
আপন-হাদয় প্রভু ম ২০৬ 
আপনা-আপনি মেলি’ আ ১৬1৯ 


আপনা-আপনি সব আ ১1২৫৪ 


, আপনা” প্রকাশ প্রভু আ ১২1৭৮ 
আপনা “প্রকাশে” ম ২২১৪ 
আপনার ঘাটে ম ২৩1২৯৯ 
আপনার তত্ব প্রভু ম ২০1৪৬ 

অ ২188০ 

আপনার দণ্ড প্রভূ অ ২1২১৮ 

আপনার দাসে ম ১০১৮১ 
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আপনার প্রেমে প্রভু অ শা২৭৮ 
আপনার বধূ দেখে ম ৮৬৬ 
আপনার বিধাতা আ ১৭১৩৬ 
আপনার রসে প্রভু ম ২৬৮১ 
আপনার স্মৃতি ম ২৩২২৭ 
আপনারে গাওয়ায় আ ১৪1৮৪ 
আপনারে প্রকটাই আ ১৬২২৮ 
আপনারে লকায়েন ম 2১৪৪ 


আপনারে স্তুতি করে ম ২০১৩৪ 


আপনি আসিবে সব অ ৫1৬৪ 
আপনেই উপসন্ন ম ২৩৷২০১ 
আপনেই উপাসক অ ১০৷৯৪ 
আপনেই এড়াইতে ম ২২১২৯ 


আপনেই দাক্ুব্রক্মরূপে অ ৩১৩৫ 
আপনে অনুজ হই’ অ ৪1৩২৫ 
আপনে আসিয়া সর্বসিদ্ধি অ ৫1৫৮ 


আপনে ঈশ্বর নাচে অ ৩২১৬ 
- আপনে ঈশ্বর সর্বজনেরে অ ২1৪৮ 
আপনে করিল সব ম ২৬১৩১ 
আপনে কীর্তন করে ম ১৪০৮ 
আপনে চৈতন্য কত অ ৫1৫২৫ 
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে ম ১৮৷১১৬ 


আপনে চৈতন্য বলে ম ১০৷৩১১ 
“আপনে চৈতন্য যা’রে -ম ১০৷১৩৮ 
. আগনে ধরিয়া তারে অ ১০১২৮ 


আপনে নিতাইচাদ অ ৫18৫৫ 
[পনে শুদ্রার পুত্র. ম ২৬১১ 


গন্নাথ অ৫1১৬৫,১৮৫ 
... আ ১1৪৫ 
 অ২৩৭৫ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই 
অ ৩1৫১১ 
আবির্ভাব তিরোভাব যেন অও৩।৫১০ 


আবির্ভাব হৈলা তুমি ম১০1।২২৩ 
আবিম্ট হইয়া আছে অ ৪1১৩৫ 
আবেশের কর্ম ইহা অ ৯৩৬০ 
আব্রক্গ পর্যন্ত সব ম ২৬1৪৩ 
আব্রক্গ-স্তম্বাদি সব ম ২০১৪৭ 
আব্রক্ষাণ পূর্ণ অ ৯২১১ 
আমরাও না রহিব আঁ ৭1৯৭ 
আমরাও ভাগ্যবন্ত ম ১৬৯৪ 
আমরা ত মুকুন্দের ম ১০১৮৭ 
আমরা সবার যদি ম ২৩1৬৬ 
আমা দেখি’ কোথা ম ২৬১২৯ 


আমা? দেখিবারে শক্তি অ ৪1১১৮ 


আমা না দেখিলা ম.১৭1৪৫ 
আমার আকজ্তায় এই ম ১৭1৪৫ 
আমার কি দোষ আ ৫1৫৪ 
আমার জননী, গদাধর ম ২৮১২ 
আমার দ্বিতীয় দেহ অ ৩1১৫০ 


আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ 
অ ৫1১০১ 
আমার প্রভুর তুমি ম ১৫1৬৭ 
আমার প্রভুর প্রভু আ ১৭১৫৩ ; 
ম ১০৩০৪, ১৩৩৯৯, ১৭1১১৭, 
২২১৪৬, ২৪1৭০, ২৮১৯১ ; 


_.. অ ৬১৩৮ 
আমার ভক্তের পূজা আ ১৮ 
আমার লোচন আর অ ১০১৫ 
আমার সকল কর্ম অ ৫1১০৩ 


১ আমার সে EES আ ৭1১৭৫ 


আর জানে যে তাহানে অ ৯৩০৯ 
আর তা'র কিবা ভাগ্য অ ২18৫১ 


j মার দন মহা-অভুত অ ৫1৬২০ 





আমা-সবা পাগল ম ১৩২৪ 
আমা-সবার কৃষ্ণ আ ৭1১৪৪ 
আম!’ সবা লাগি? অ ৯1১৬০ 
আমা সবে বিরহ ম ২৮৮২ 


আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ 


ম ১৩২০৯ 
আমি অবধূত-মত্ত ম ২৪1৮৫ 
আমি করি ভালমন্দ অ ২1৩৭৭ 
আমি কোটী-কল্পেও ম ২৮1৫৩ 
আমি ত’ এমত কভু অ ৭১৫৪ 
আমি তোমা সবারে আ ১৬৷৫৩ 


আমি তোর দাস, প্রভু আ ৮৷৮৯ 
আমি নিত্যানন্দ ম ২৫৷৭৬ 
আমি পরশিলেও আ ৭1১৭৬ 
আমি পিতা, পিতামহ ম ১৮৷২০৫ 
আমি পূনঃ জন্ম ম ২৮৷৫৩ 
আমি ব্ৰহ্ম আমাতেই আ ১৬৷১১ 


আমি স্্ত বরাহ ম ৩1৪২ 
আমি যতক্ষণ ধরি’ অ ১০৷১৫ 
আমি যদি বলাই অ ৪1১১৭ 


আমি যঁ’র পাদপদ্মে আ ১৩1১৩০ 
আমি যা’রে জানাই অ ৩1১৫১ 
আমি যে করিয়া অ ১০৷১৩৪ 


আমি সে অজিতেন্দ্রিয় ম ১৮২৩ । 


আর কোন ধর্ম কৈলে আ ১৪৷১৩৯ 
আর জন্মে এইরূপে 


আর জানে যে জন অ ৩1১৩৮ 


আর তোমা দেখিবারে ম ১০18০ 
আর তোর অমঙ্গল নাহি অ৫1৪১০ 


ম্‌ ২৩১০৭ 


আ ৫1১৪৪ ৷ 
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আমি সে করিনু পূর্ব্বে ম ৩1৪২ 
আমিহ কাহার নহি অ ২১৬৬ 
আমিহ তোমার দ্রব্য ম ১৬১২৩ 
‘আয়ত লোচন আ ২৷২১২ 
আর কত আছে অ ৪1৩৭৬ 











ANNU NU 
MMU 


আর না দেখিব তা’'র ম ২৮৯৪ 
আর নাহি এক পূরীগোসাঞি 

অ ১০৷৪৬ 
আরবার গিয়া বিষয়েতে আ ১৬৫৮ 
আর মালা গথিয়া ম ২৬৷১৮১ 
আর যদি কর তবে অ ২২৫৫ 
আর যদি না করিস্‌ ম ১৩৷২২৭; 

অ ৫1৬৮৫ 
আর যদি না নিন্দ্যকর্ম্ম অ ৩18৫৭ 
আর হস্তে ঢেলা ম ৫1১৪৩ 
আর হস্তে দুঃখ দিলে অ ৪1৩৯২ 
আরে আরে কংস যে ম ১৯১৪৫ 
আরে নাড়া নিদ্রা-ভঙ্গ ম ১৯১৪০ 
আরে নাড়া সকল জানিস্‌ ম১৯1১৪৫ 
আরে ভাই দিন দুই ম ৩১৩৯ 
আরো অর্থ নরের শক্তিতে অ৩1৯৭ 
আরোগ্য থাকয়ে তারে অ 81২৯৮ 


আরো দুই জন্ম ম ২৭1৪৭ 
আরো বলে,_চৈতন্য অ ৮১৩৪ 
আর্য্যা-তরজা পড়ে আ ৭1১৮ 
আর্্যা-তর্জা পড়েন ম ২৬1৭২ 
আলগোছে এমত বা ম ২৬২৬ 
আলগোছে তুমি গিয়া ম ২৬1১৩ 
আলগোছে দিয়া বিপ্ৰ ম ২৬১৬ 
আলাপের স্থান নাহি আ ২১০৬ 
আলিঙ্গন করেন অ ৮1৮৭ 
আসি’ দেখিলেন অ ২1৪৬৭ 
আসিয়া দেখেন প্রভু আ ণ৩৬ 
আসিয়া বসিলা যথা ম ২৮১৫৩ 


আসিয়া রহিলা নন্দন ম ৩1১২৩ 
আসি’ সবে দেখে আই ম ২৮৬৭ 


আসে-পাশে ঘাড়ে আ ১৬২১৭ 
ই 

ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র অ ৭১০ 

ইচ্ছাময় মহেশ্বর ম ১৮২১৩ 

ইচ্ছাময় গৌরসুন্দর আ ১৭1১০ 


ইচ্ছামান্ত্র সর্ব অলঙ্কার অ ৫৷৩৩৪ 
ইচ্ছামান্তর হইল ম ২৩১৯৯ 


পদ্য-সুচী 


ইচ্ছায় করয়ে স্বম্টি ম ১৮২১২ 


ইথে অনাদর যা'র অ ৩1৯২ 
ইথে অপরাধ কিছু আ ১1৮৭, 
৩1৫৪ ; ম ২৮১৮৫ 

ইথে এক জনের আ ১৯২২৮, 
ম ২৪৯৬ 

ইথে যা*র সন্দেহ ম ১৩২৪৫ 


ইথে যেই এক বৈষ্ণবের অ 81৩৯১ 


ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ ম ১২৩৪ 
ইন্দ্র আজ্ঞাকারী অ ৯1৭২ 
ইন্দ্রজিৎ-বধ-লীলা আ ৯1৫৬ 
ইন্দ্রলোক হইলেও ম ১২২১ 


ইন্দ্রাণী” নিকটে কাটোঞ্া ম২৮1১০ 


ইজ্টদেব বন্দো মোর অ ১১১ 
ইহলোকে পরলোকে অও৩৫২ 
ইহা জপ গিয়া সবে ম ২৩৭৭ 
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত ম ৮২৮০ 


ইহাতে “অল্পতা” নাহি আ ১৯২১৩ 
ইহাতে আমার বড় অ ২৪০ 
ইহাতে কি যুয়ায় আ ১৬২৫৮ 
ইহাতে দূষিবেক কোন্‌ আ ১১১১০ 
ইহাতে প্রমাণ ম ১০১৪৪ 
ইহাতে বিশ্বাস যা’র ম ১৩২৪৫ 
অ ২18৮ 
ইহাতে যাহার দুঃখ ম ১৬১৪৪ 
ইহাতে যে অপরাধ ম ১৯২৬১ 
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের 
ম ২৩৫২৯) অ ৭৯২ 
ইহাতে যে দোষ দেখে আ ১১১০৫, 


১০৯ 
ইহাতে সন্দেহ যা’র ম ১1১৫৬ 
ইহান বাতাস ম ১২৫৮ 
ইহা না বুঝিয়া ম ১৮২১৫ 
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা ম ২১২৩ 
ইহা না মানিয়া ম ২২৫৬ 
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ ম ১২২৯ 
ইহা বই আর না ম ১৩1১০ 


ইহা বলিতেই আইসে ম ১০1১৫৪ 








[৩৫] 
ইহা বলিবার শক্তি ম ১৯২৭১ 
ইহা বুঝিবার শক্তি ম ১৯২৫৮ 
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় আ ৮১৭৬ 
ইহা মিথ্যা বলে ম ২০1৪০ 
ইহা যে না মানে ম ২০1৪৬ 


ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অ ৪1২৯৬ 
ইহার লাগিয়া ম ২২১১৭ 
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ অ ৭১০৪ 


ইহারা অভিন-কৃষ্ণ ম ২০১৩২ 
ইহারা কি কার্যে আ ১৬১০ 
ইহারে ‘অদ্বৈত-নাম’ ম ২২৫৯ 
ইহারে সে বলি অ ৫1৪১৬ 
ইহা শুনি যা'র দুঃখ ম ১৫৯৭ 


ইহা সংখ্যা করিবেক ম ২৩২৫৩ 
ইহা সবা হৈতে হবে আ ১৬1২৫৬ 
ইহা হৈতে তাহা আ ৩1১৮ 
ইহা হৈতে দুঃখ তোর অ 81৩৫৪ 


ইহা হৈতে সৰ্ব্ব দুঃখ আ ৭1৮৬ 
ইহা হৈতে সৰ্ব্বধ্ন্ম আ ৩৷১৬ 
ইহা হৈতে সৰ্ব্ব সিদ্ধি ম ২৩৷৭৮ 
ঈ 
ঈশ্বর-অধরামৃত অ 81৩১২ 
ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে আ ২1১২৮ 
ঈশ্বর-আজ্ায় প্রতি অ ৮৫ 
ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র আ ১০1৫২ 
ঈশ্বরও করিয়া সংখ্যা অ ৯৩৩ 


ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে অ 81৫৮ 
ঈশ্বরপুরী ও গৌরচন্দ্রেরে আ ১৭1৪৮ 


ঈশ্বরপূরীও সর্ব আ ১৯১১৬ 
ঈশ্বরপূরীও স্নেহ আ ১১1৯৯ 
ঈশ্বরপূরীরে কৃপা আ ১১১৬ 


ঈশ্বর-প্রভাবে কুল পায় অ ১১৯৩ 
ঈশ্বর-প্রভাবে দ্রব্য আ ১৫১১৮ 


ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষী আ ১৪১০৩ 
ঈশ্বর-ভজন অতি আ ১৪১৩৩ 
ঈশ্বর মায়ায় রাজা অ ৫1১৬৬ 
ঈশ্বর-সহিত সর্ব ম ৮১০৫ 
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে 


অ না৭8 









[৩৬] 


ঈশ্বরে বৈষ্ণবে অ ৫২১ 
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই আ ১৩৷১৭৩ 
ঈশ্বরে যে করে বিপ্র আ ১৭২৩ 
ঈশ্বরের অংশ তুমি আ ১৪1৭৫ 
ঈশ্বরের অধীন সে আ ১৪১৮৫ 
ঈশ্বরের অবশেষ অ ৬১০৫ 
ঈশ্বরের অভিন্ন অ ৭৯৩ 
ঈশ্বরের আকর্ষণ হইল ম ৭৩৬ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে অ ২৷৪৭ 


ঈশ্বরের ইচ্ছ। বুঝিবার শক্তি 

অ! ১০1১২৮ ; অ ৪1১৩১ 
ঈশ্বরের ইচ্ছামান্র অ ২৷২০৯ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বর ম২২৷১০৫ 
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে অ ২৪৯ 
ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার আ ২১৯৮ 


ঈশ্বরের চিত্তরুতি আ ৭1৭২ 
ঈশ্বরের জন্মতিথি আ ৩1৪৮ 
ঈশ্বরের তত্ব যেন অ ৩৫১৩ 
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ ম ২২০ 
ঈশ্বরের মর্ম কেহ ম ২৮৩ 
ঈশ্বরের যে কর্ম অ ১০১০৯ 
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা অ ১০৯ 
ঈশ্বরের শুভদুষ্টি আ ১৩১৯৬ 


ঈশ্বরের সঙ্গে তার কভু আ ১৭১৪৩ 
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি-জন্মে আ১৬২৩৩ 
ঈশ্বরের স্বভাব ম ৫1১২৫ 
ঈশ্বরেরে আসিয়া অ ৯৬ 
_ঈশ্বরেরে গহ __ আ ১০1৮১ 
ঈশ্বরে সে আপনারে আ ১০৷১২৯ 
_. উশ্বরে সে ঈশ্বরের _ ম ২৪৷৯৯ 

শ্বরে সে ব . আ১৬৯৩ 
ন্সে অ ৩88 





৯ উষঃ-কালে স্বান 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 
উচ্চ করি’ করিলে আ ১৬২৮৬ 
উচ্চ করি’ লৈলে আ ১৬৷২৭৩ 
উচ্চসঙ্কীর্তনের পর উপকার 
আ ১৬২৮১ 
উচ্চৈঃস্বরে য'রে অ ৮১০ 
উচ্ছন্ন হইবে সৰ্ব্ব আ ১৬১০৪ 


উচ্ছিম্ট-প্রভাবে নাহি ম ১৯১৬১ 
‘উঠ’ বলি শ্রীহস্ত দিলেন অ৫1১৯০ 
উঠিয়া বসিল বিষ্ত-খট্টার ম ২২১৩ 


উঠিল কীর্তনরূপ ম ২৷৩০ 
উঠিল কৃষ্ণের নাম আ ১১৬৭ 
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি আ ২১৯৯3 

ম ২৩৪৩৪ 


উত্তম কুলেতে জন্মি’ আ ১৬২৩৯ 
উত্তর না করে, কান্দে ম ২৮০ 


উদর-ভরণ লাগি’ আ ১৪৮৩ 

ম ২৩1৪৮০ 
উদার চরিত্র তেহো আ ২১৩৭ 
উদ্দেশো না জানে আ ১৬২৫২ 
উদ্ধত দেখিয়া তারে ম ৯১৮০ 
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য আ ১১৫৪ 
উদ্ধার করিমূ সর্ব অ ৪1১২০ 


উদ্ধারুণ দত্ত-_মহা-বৈষ্ণবৰ 


অ ৫1৭৪৩ 
উদ্ধারিব দুইজন, সম ১৩1১৭৭ 
উপদেষ্টা থাকিতে অ ১০1২৬ 
উপবাস করি’ গিয়া ম ১৭1৫১ 


উপসন্ন আসিয়া হৈল অ ৫1৩৩৪ 

উমাপতি চাহে, চাহে ম ১৮৷৯৪ 

উলটিয়া আরো কফ ম ২৬৷১২১ 

উলটিয়া আরো সে আ ৭1১০০ 
উ 


ম ২৮৷৬৬ 


এই মত কুষ্ণকথা-মঙ্গল- 


এই আজ্ঞা যে না মানে অ ৩1৪৬২ 
এই আমি দেহ সমপিলাঙ 


আ ১৭1৫৪ 
এই কথা নিত্যানন্দ ম ২৮১৩ 
এই কহে ভাগবতে আ ২২৩ 
এই কৃপা কর, ম ১২১৯ 
এই গৌরচন্দ্র যবে আ ৭18৭ 
এই জন হেন বুঝি অ ২৪৩৪ 
এই জন্ম হেন ম ২৭1১০ 
এই জন্মে তুমি ম ২৭1১১ 
এই জন্মে মোর সেবা ম ৯১৫৮ 
এই জ্বালা সহিতে অ 81৩৫৫ 
এই ত বলিলা ‘হরি’ অ ৫1৪০৯ 
এই তুমি সবর্ববেদ ম ২৪1৪৫ 


এই দুষ্ট, আরো দুষ্ট আ ১৬1৮৮ 
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের ম২০৷১৫১ 
এই না সন্মুখে সুদর্শন অ হা১৪০ 


এই প্রভু দারুরূপে অ ১০1৯৫ 
এই বড় ভাগ্য মুঞ্ডি ম ২৩৪৯ 
এই বড় স্তুতি ম ২১৩৩ 
এই বা কারণে নহে ম ১৭1১৯ 
এই বুদ্ধি কভু না আ ১৬1৬৭ 
এই বেদ-তভিপ্রায় ম ১৯৬৮ 
এই ব্যাখ্যা করে ম ১৭১০৭, 

২৩1৪৭২ 


এই মত অচিন্ত্য অগম্য অ ২২৩০ 
এই মত অচিন্ত্য কৃষ্ণের ম ৮২৮০ 


এই মত অদ্বৈতৈর ম ১০১৪৩, 
১৯২৬ 
এই মত আরো আছে ম ২৭১৩ 


এই মত ঈশ্বর-তত্ব  আ ১২১৭২ 


এই মত ঈশ্বরপুরী আ ১১1৮৪ 
এই মত এক চড় অ ৯২৮৫ 
এই মত কালগতি আ ১৪১৮৪ 


এই মত কৃষ্ণকথা-আনন্দ 


ম ২৮১৩১ 


আ ১৬1১৮৯ 








এই মত গৌরচন্দ্র আ ১৭১৪৬, 

ম ২৮১৯৬ ; অ 8৫২০ 
এই মত চাপল্য করেন আ ১৫1২৮ 
এই মত চৈতন্য-যশের অ ৪1৫১৯ 


এই মত চৈতন্যের  ম ১০৩১৬ 
এই মত জগতের আ ২৷৬৬ 
এই মত তুমি আমার ম ২৭৪৯ 
এই মত দেখে সবে আ ১১1১১ 
এই মত নগরে ম ২৩1৯২ 
এই মত নিত্যানন্দ অ ৫1২৪২ 


এই মত নিন্দক-সন্ন্যাসী ম২০।১৩৮ 
এই মত পবিত্ৰ পূজ্য ম ১৩৩৫ 
এই মত পাষণ্তভী আপনা ম২৩৩৪৬ 


এই মত পাষত্তীরা ম ২৩১০০ 
এই মত প্রতিদিন আ 818১, 

ম ২২৯৯, ২৩1১০৮ 
এই মত ফল হয় ম ৯৬৯ 
এই মত বর মাগে ম ১০১৭২ 
এই মত বিশ্বরূপ আ ৭1১২৩ 
এই মত বিষ্ণমায়া আ ২৷৭৩ 
এই মত বেদে ম ৩৩৬ 
এই মত বৈষ্ণবে অ ৪৷৩৯০ 
এই মত বৈষ্ণবেরো অ ৯/৩১০ 


এই মত ভাগবত অ ৩৷৫১১,৫১৩ 
এই মত ভাণ্ডিয়া আ ৪1১১৭ 
এই মত ভেদ ম ১৯২৭২ 
এই মত যে তোমাতে অ ৫1৬২৮ 
এই মত লীলা তা'ন ম ১৩২৪৪ 
এই মত শাস্ত্র কহে ম ৮1২১১ 
এই মত সকল শাস্ত্রের ম ১১৫৬ 
এই মত সব্বব ভক্ত অ ৪1৩৯৩ 
এই মত হয় বিষ্ণ-বৈষ্ণব- 


ম ২১৪৭ 
এই মত হয় বিষ্ণভক্তির অ ১২৮৭ 
এই মত হয় যদি ম ১৩1৫৮ 


এই মত হঃয়ে-কুষ্ণ ম ২৩১৯৬ 
এই মত হরিদাস আ ১৬২৪১ % 
ম ১০১১১ 


পদ্য-সুচী 


এই মতে অনেক প্রকারে অ ৩1১৭ 


এই মতে উদ্ধারিব ম ২৬১৩৪ 
এই মতে কৃষ্ণ ম ১৭1৯৪ 
এই মতে ভক্তিরসে অ ১০1৬৭ 
এই মোর দেহ ম ১০1৩৬ 
এই যশ সহপ্র-জিহ্বায় অ 81৩০১ 
এই যুক্তি করে সব আ ১৬১৩ 
এই যে তোমার অ ৯1৩৫৩ 
এই যে দেখহ অ ২৩৪৬ 
এই যে যবনগণে অ ১০1১৫২ 
এই রঙ্গ করিলেন ম ১৮২১০ 
এইরূপে আপনারে আ ১৬২৯৪ 
এইরূপে বলে যত আ ১৬২৬২ 
এই শিশু করিবে আ ৩1১৭ 


এই শ্লোক নাম বলি’ আ ১৪1১৪৬ 
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ- ম ২৮1৯ 
এই সত্য কহিলাম ম ১৬৯০ 
এই সব বেদবাক্যের আ ১৬২৪০ 
এই সব লোক যম-যাতনার 

আ ১1২৯৯ 
এই সে তোমার অ ৭৬০ 
এই সে ন্সিংহরূপে আ ১৩১৪০ 


এই সে বরাহরূপে আ ১৩1১৪০ 
এই সে বামনরূপে .আ ১৩১৪১ 
এই সে বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম অ ৩২৯ 
এই সে ভরসা আমি ম ২৪৷৭০ 
এ এশ্বর্য্য শুনিতে ম ৮৩০৮ 
এক অদ্বিতীয় সে ম ২৮৷৪৮ 
এক অবতার ভজে ম ৫1১৪৭ 
এককালে রামকৃষ্ণ অ ৬৷৩৮ 
এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে অ ৮1১৫৫ 
এক “চাকা” নামে গ্রাম আ ৯1৫ 
এক জাতি লোক ম ২৩২৫৩ 
এক জীব, দুই দেহ ম ১৩২০০ 
এক ঠাঁই দুই ভাই আ ১৩৩ 
একক্রে থাকেন সবে অ ৮১৬৬ 
এ কথা বুঝিতে অন্য আ ৭188 
এ কথা ভাজিবে ম ২৮৮ 


চিলির িিিিটিউিউিউিউিউিউিলিইিভিিজি 


[৩৭] 
এক জ্ঞান তোমার আ ১1১৫০ 
এক দিন গোপীভাবে ম ২৬৮৭ 


এক দিন দৈবে কাজী ম ২৩1১০১ 
এক দিন বরাহ-ভাবের ম ৩1১৮ 
একদিন মোহিলেন অ ৫1৬২০ 
এক দুষ্টে পান সবে ম ২৮৷১১৪ 
এক দোষে সকল গুণের ম১৯1১০৩ 
এক নিশা হেন ম ২৩৪৯৯ 
একন্যায় অধিষ্ঠান আ ১০১২৪ 
এক পুণ্য, এক পাপ ম ১৩২০০ 


এক বস্ত দুই ভাগ ম ১৯২৪১ 
অ ২২১২ 
এক বৈষ্ণবের যত ম ১৮১৫৩ 


এক মহা-দীপ লঞ্ঞগা ম ২৩১২৫ 


এক মূত্তি দুই ভাগ ম ৬১৪৯ 
এক লাউ হাতে ম ২৮া৩৩ 
একলে নিন্দয়ে পাপী ম ২১৪৯ 
এক শুদ্ধ নিত্যবস্ত আ ১৬৭৮ 
এক হস্তে ঈশ্বরের অ ৪৩৩২ 
এক হস্তে যেন ম ৫1১৪৩ 
একান্ত কৃষ্ণের আ ১১1৭১ 
একান্ত শরণ দেখি’ ম ১৩২৮০ 


এ-কালে যে বৈষ্ণবেরে ম ২২১১৮ 


এ কূপের জলে অ ৩1২৫১ 
এ কৃপার পাত্র ম ২০৷৫২ 
একে একে প্রভু সব আ ৯১১১ 
একে নিন্দে, আর ম ২৪৷৯৭ 
একেশ্বর আইলেন অ ৭1১৮ 


একেশ্বর দামোদর স্বরূপ অ ১০1৩৭ 


একেশ্বর বাড়ীর আ ৪1৯৪ 
একো গঙ্গাঘাটে আ ২৷৫৭ 
একো দিবসের যত অ ৪1৫১৭ 
এ কোন্‌ অদ্ভুত অ ১০1৬২ 


এখনই তাহা দেখি আ ১৬২৯৩ 
এখন যেমন মত্ত * ম ১৩৫৮ 
“এখনে মথুরা না যাইবা”, 

| আ ১৭৷১২৯ 


এখনে সে ঠাকুরালি অ ৯৩০৩ . 





[৩৮] শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত 

নিলি. 

এখনে সে বিষ্ণভক্তি ম ২২৫২, এতেকে আমার বাস আ ৭১৭৯ এ বড় অভূত তালি ম ২৩২২৪ 
২৩8৪৫ এতেকে আমারে যদি অ ২৩৮৪ এ ঝড় ভরসা চিত্তে আ ১৭১৫৩; 


এখানে হইল আসি’ ম ১৯২৪৮ এতেকে ঈশ্বরতুল্য অ ৮৫৩ ম ১০৩০৪, ১৭1১১৭,২০1১৫৯ 
এগুলাও ব্ৰহ্ম হৈল অ ১০১১৭ এতেকে উহার হৈল ম ১০।১৯২ ২২১৪৬, ২৮১৯১ 
এ গুলার ঘর-দ্বার আ ১৬১৩ এতেকে এ দুই তিথি আ ৩1৪৭ এবদ্বিধ মুক্ত সব অ ৩1৯১ 
এ গুলার সব্্বনাশ ম ২২২৭ এতেকে করিল আ ১১০ এ বামনগুলা সব আ ১৬২৫৭ 
এ গুলা সকলে ম ৮১২০ এতেকে কে বুঝে প্রভু আ ২১৫৮; এ বামনগুলা রাজ্য আ ১৬২৫৬ 
এ জনের “দুঃখী'-নাম ম ২৪১৬ অ ৩১৩৭ এ বামুনে ঘুচাইলে আ ২1১১৫ 
এড় এড় অবধূতে ম ১৩১৮২ এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র আ ১৩১৭৬ এ বালক কভু নহে আ ৭১৩ 
এড়িলেন কৃষ্ণচন্দ্র অ ২৩২৮ এতেকে জানিহ আ ৭1১৪১ এ বুঝি,_খেলেন কৃষ্ণ আ ৭1১৪ 
এতকালে তোমার অ ২৩৪৪ এতেকে তোমার নাম ম ২৮১৭৬ এ বুঝি মনুষ্য নহে আ ৬১৩২ 


এ তগুলে খুদ-কণ ম ১৬১২৬ এতেকে তোমরা সব অ হ18৬৫% এবে এই কুপা কর অ ৯1২৫০ 
এত দিনে সঙ্গদোষে ম ৮২৩৯ এতেকে তোমরা সব্ব অ ৫1২৯৮ এবে কৃপা-দৃষ্ট্যে  আ ১৩১৬৭ 


এত পরিহারেও যে পাপী আ৯২২৫, এতেকে তোহার কুষ্ঠভ্বালা এবে কুষ্ঃপ্রতি তোমা, আ ১৬৫৫ 
১৭১৫৮ ; ম ১১৬৩, ১৮২২৩, 


অ 81৩৬৬ এবে কেহ কেহ আ ১189 

২৩৫২২; অ ৬১৩৭ এতেকে দুয়ার দিয়া ম ৮২88 এবে কেহ বলায় অ ৫18৩৬ 
এত বড় বিশ্বস্তর-শক্তির ম ২৩1৭ এতেকে না করে নিন্দা ম ৯২৪৫, এবে চলিল।ঙ ম ২৫1৬১ 
এত বড় ভরসা আমি অ ৬১৩৮ ১৩৩১২ এ বেটার ভাগবতে ম ২১1১৪ 
এত বড় শক্তি নাহি ম ২২১২৫ এতেকে বরিল তোর ম ১৮৮২ এবে না দ্রবিল অ ২1২৭৯ 


এত বলি” অদ্বৈতৈরে ম ১৬৭৪ এতেকে বৈষ্ণব-সেবা 
এত বলি’ গালে চড়ায়েন অ১০।১৬৮ এতেকে ভজহ কৃষ্ণ 
এত বলি’ চব্বিত তান্থুল ম ২০1২৮ 


অ ৩1৪৮৭ এবে নিত্য কৃষ্ণনাম আ ১৬৫৬ 
ম ১১২৩৯ এবে বাখানিস জ্ঞান ম ১৯১৪১ 



















এতেকে মহান্ত সব. আ ১৩১৭৫ এ ভক্তের নাম অ ১০১৮০ 
এত বলি’ ধরি? ম ২০1৭০ এতেকে “মুরারিপ্তপ্তঁ _ ম ১০৩১ এ ভক্তের পদধূলি ম ১৬৯৪ 
_ এত বলি” নীরব হইলা ম ২৫৬৬ এতেকে যে তোমারে অ ৭৭১ এমত অন্নের স্বাদু ম ২৬২৫ 
এত বলি! প্রভু ম ২৮১৫৬ এতেকে যে না জানিঞা অ ৬৩৪ এমত পাতকী কোথা ম ১৩৫৪ 


এত বলি! প্রিয় ভক্ত লই’ অ৩১৭৩ এতেকে যে পর-হিংসে ম ১৯২১০ এমত বৈষ্ণব মুই আ ১১1৪৭ 


ম ২৬৯৪. এতেকে সৰ্ব্বদা ব্যর্থ আ ১২২৫২ এমত সুবুদ্ধি শিশু. আ ৭1১১৯ 
1 ম ১৬৯২৫  এথাই দেখিবা ক্লষে আ ৭1১০৫ এমত জুবৃদ্ধি সর্ব. আ ১০1৩৪ 
আআ ৭1২০. এ দুই জনেরে - ম ১৩৩২৬ এমন দুর্লভ ভক্তি... ম১1৪১৬ 
এ দু'য়ের অপরাধে ম ১৩৩২৬ এমন পাণ্ডিত্য কিবা আ ১০৩৩ ৷ 
_ ম১৩৷৩২৫ এমন প্রকাশে ম ১০৷২৮১ 
| ম ১৩৫৬ এ মৰ্ম্ম জানয়ে ম ২৮৯৬৭ 
এ মৰ্ম্ম না জানে . ম ১০৯৬৩ 
: এ মহাসঙ্কটে মোরে অ ৫1৬২৩ 
এ টিকা আমার জীবন 
আ ১৭১০২ 
অ ৪1১২১ : 
| ম ১৩১৩৯ 





পদ্য-সুচী [৩৯] 

এ রহস্য বিদিত তা ৭1৪৫ এ সব সংসার-দুঃখ ম ২৫৷৭৫ কদক্বের মালা ঝাট অ ৫1২৭৭ 
এ-রূপে সকল হারি অ ১০৷১৭ এ সব সঙ্ক-ট কেহ অ ৯1৩৮৯ কদর্থেন সেই মত আ ১৫1১৮ 
এ লীলা তোমার ম ২১৩৮ এ সব হঁড়ীতে মূলে আ ৭১৭৭ কদলীর বৃক্ষ প্রতি ম ২৩২৫১ 
এ শক্তি অন্যের ম ২৮১২৭ এ সময়ে যাহার হইল ম ২৫৩২ কদাচিৎ এ প্রসাদ ম ১৬৯৩ 
এ শক্তি চৈতন্য বহি অ ২৪১৫ এ সম্পত্তি ‘অল্প’-হেন ম ১৭১০৪ কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে অ৫1২৮০ 
এ শরীর বাসুদেব দত্তের অ ৫২৭ এ সুন্দর কেশের ম ২৬১২৫ কনক জিনিয়া কান্তি অ ৯১৭৪ 
এ শাক্ত-পর'শ অন্য অ ২২৭৪ এহ কি ঈশ্বরশক্তি ম 81৩৫ কনক-পুতলি যেন আ ৭1১৬৫ 
এ শিশু জন্মিলে মাত্র আ ৪818৭ এহ শক্তি অন্যের ম ২৩১৩৮ কন্যামান্র দিব আ ১০1৭৫ 
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া আ ড৩১ এহো কথা ভক্তি-প্রতি আ ৭৫৭ কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ আ ৭1১৩১ 
এ সকল কথা ম ৩১০৪ এহো পুভ্র না দিলেন ম ২২১১৫ কগটীর রূপে যেন অ ১০1৪৪ 
এ সকল কৃষ্ণভাব অ ৫১৬২ এহো পুজ্র না রহিবে আ ৭১২২ কপিলের ভাবে প্রভু ম ১১৯৮, 
এ সকল দাস্তিকের আ ১৬২২৯ এহো পৃল্র নিলা ম ২২১১৩ ২৪১ 
এ সকল দেব ম ২০১৩৫ এহো যদি সর্বশাস্রে আ ৭১১৫ কফ-পিত্ত অজীর্ণ আ ১০1২২ 
এ সকল রাক্ষস আ ১৬1২৯৯ ও কবে তোমা দেখিব ম ৭১৩ 
এ সকল লীলা ম ৩১০৫, ও খড়জাঠিয়া বেটা ম ১০1১৮৫ কবে হইবেক মোর আ.-৮7৬৯ 
২৮১৪৭ ; অ ৮1১৪১ ওড্র দেশে কোটি কোটি অ ৪1৭৮ কভু দুঃখ নাই আ ৩1৪৯ 

এ সব আনন্দ-ক্রীড়া অ ৯১৯২ ও-নৃত্য দেখিলে সব্ববন্ধ কভু নহে যমের সে ম ১1৩৩৭ 
এ সব আনন্দ পড়ে অ ৪1২৭৫ আ ১৬২৩০ কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু ম ২০৬০ 
এ সব ঈশ্বর-তুল্য ম ২৩1৪৭৭ ও বেটার লাগি ম ১০১৮৩ কভু বিদ্ম না আইসে আ ৮1৮৬ 
এ সব উত্তমবুদ্ধি আ ৬1১০৮ ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে ম ৮২৭২ কভু যেন না দেখো ম ২০১৫৩ 
এ সব কথায় যার  ম ২১৫৮, ক কভু শিব-নিন্দা নাহি অ ৯৩৪০ 
১০১৩৭ কংস-স্থানে মন্ত্র আ ৯৩৪ কম্প, স্বেদ, পূলক  ম ১৮1১৫৫ 

এ সব কথার নাহি ম ১৯২৬০ কংসাদিহ আত্মা কৃষ্ণে আ ৭৫৮ কমলপুরেতে আসি’ অ ৭1১৫ 
এ সব কৌতুক হয় ম ২৪৬৭ কংসাসুর-অন্তঃপুরে ম ২৭1৪৫ কমলানাথের ভৃত্য - ম ১৬১৩৯ 
এ সব গোচ্ভীতে অ ৯১৯২ কংসাসুর মারি? ম ২৩২৮৬ কমলা, পাবর্বতী, দয়া ম ১৮২০৪ 
এ সব জীবেরে কৃপা আ ৮২০১ কখনও বলয়ে, দ্বিজ, ম ১৮১৪০ “কয়া কয়া বলি’ করতালি অ ৮১১৭ 


এ সব জীবেরে কৃষ্ণ আ ১৬১১৩ 


এ সব দেবতা ম ২০১৩২ 
এ সব নিগুঢ়-কথা  ম ২৪৮১ 
এ সব পরমানন্দ ম ১৭১০৩ 
এ সব বচনে যা'র  ম ১০২৯৮ 


এ সব বিপ্রের স্পর্শ আ ১৬৩০২ 

এ সব বৈষ্ণব-অবতারে অ ৮1১৭০ 
এ সব বৈষ্ণব-_দেবতারো 

অ ৮১৬৮ 

এ সব লীলার কভু আ. ৩৫২ £ 

ম ১০1২৮২১২২৫২, ১৮1২০৯, 

২০1৯৯, ২৩1৫১০ 


কখনো কখনো বাজে অ ৭1৯১ 
কণ্ঠে বালগোপাল আ ৫1২০ 
কত কল্প গেল ম ২৩1৪৯৯ 
কতকাল গিয়া আর আ ৮২০২ 
কতজন করে তিথি অ 818৫৫ 


কত দিন থাকি’ তুমি আ ৫1১৫৩ 
কতদিনে এসব দুঃখের আ ১১৬০ 
কত বা ডুবয়ে নৌকা অ ৩1৩৮৪ 
কথা কহি,_সবেই আ ৫১৬৩ 


কথামান্র যথা হয় অ হ৩৭৪ 
কদহ্বপূষ্পের যোগ অ ৫1২৭৯ 
কদম্বের বনে নিত্য অ ৫২৭৮ 


করয়ে অদ্বৈত-সেবা ম ১৩1১৪ 
করয়ে দুর্জেয় কর্ম ম ১১৫৯ 
করযোড় করি’ ম ২৮১০৭ 


করাইব কৃষ্ণ সর্ব্বনয়ন আ ২১১৮ 


করাইমূ কৃষ্ণ সর্ব : আ ১১1৩৪, 
করাইমু সব্বদেশে আ ৫1১৫১ 
করাইলা চৈতন্য ম ২৮১৭৫ 


করাইলা ভক্তির মহিমা অ ১৯৩৮৩ 
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ ম ২২1৫৪, 
করিতে থাকয়ে চুরি ম ১৬1৭৭ 
করিতে লাগিলা শিব অ 3৩৫১ 
করিতে লাগিলা স্ব ম ২৮১৩৪ 
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স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


রা 22-2------------২িটিাাাাাশাীশি টিটি 


করি’ দণ্ড গ্রহণ ম ২২১০৭ 
“করিব, করিব'-কেহ ম ১৩২৩ 
করিবে গোবিন্দনাম আ ১৬২৬১ 


করিবেন সংকীর্তন ম ২৩৬৯ 
করিমূ ইহার শাস্তি ম ২৩১০৬ 
করিল পিগপলিখণ্ড ম ২৬১২১ 
করিলা ত’ শাস্তি ম ১৯১৬১ 
করিলেন দশাক্ষর অ! ১৭1১০৭ 
করিলেন রাসক্ত্রীড়া আ ১৩৩ 
করিলেন সূত্র ব্যাখ্যা আ ৮৫৮ 
করিলে সে মুখে আ ১1১৪ 
করুণায় হইয়াছ অ ৯২২২ 
করুণা সমৃদ্র প্রভু আ ৫১৩৬, 

অ ৩1১১১ 
.করুণা-সাগর কৃষ্ণ ম ১১৫৩ 
করুণা-সাগর তুমি অ ৩৩৩৬ 
করুণা-সাগর প্রভু অ ৩1৩২২ 


করে দেখে শ্রীহল-মুষল ম ২০7১৫ 


















করেন ঈশ্বরসেবা মম ৮১৩৩ 

করেন গোধিন্দ-চচ্চা আ ১১২৪ 

কৰ্ণে সন্যাসের মন্ত্র ম ২৮১৫৫ 

.. কৰ্ণে হস্ত দেই ম ৯১৮০, 
কর্তা হৰ্ত্তা ব্ৰহ্মা-শিব ম ১৭৯৪ 
 কর্তা-হ্তা-রক্ষিতা অ ৯৩২২, 
৷ কর্পুর-তামুল আনি! ম ১৭1৫৭ 
কর্পুর তান্থুল প্রভু অ ৫1৫৯৯ 

ৰ HE শোভে - অডঙ 

: অ ৮১৪১ 

মা ২৫1৩৬ 


কলিযুগে রাক্ষস সকল আ১৬1৩০০ 


কলিযুগে সঙ্কীর্তন আ ২৷২৭ 
কলিযুগে সব্ধর্ম আ ২২৬ 
কলিকরাপে কর আ ২১৭৪ 


কহিতে কহিতে পড়ে ম ২৩৪৪৫ 
কহিয়া তারক-রামঃ  ম ১৪৪০ 
কহিলেন গৌরচন্দ্র ম ২২১৩৪ 
কহিলেন প্রভূ, ইহা কেহ ম২৮১৩ 
কহিলে পাইবে দুঃখ আ ১৪১২৪ 
কাকালে বান্ধিয়া ম ৮২৪৫ 
ক।টা ফুটে যেই মুখে অ ৪1৩৮০ 


কাদে সব ভক্তগণ ম ২৮৮৩ 
কাদে সব স্ী-পূরুষে ম ২৮৮৭ 
কাক-স্থানে বাটী ম ১১৫৪ 


কাজী বলে,__ধর ধর ম ২৩1১০৩ 
কাজী বলে,_বাইশ আ ১৬৯৬ 
কাজী বলে, _হিন্দয়ানি ম২৩।১০৬ 


কাজীর বাড়ীর পথ ম ২৩৩৫৯ 


কাজীর ভয়েতে ম ২৩১১৬ 
কাজীরে করিয়া ম ২৩।৪১৮ 
কাটিনু আপন পৃণ্র ম ৩1৫০ 
কান্দির সহিত কলা ম ২৩1১৮৯ 
কান্দিলেই হরিনাম আ ৪1৯ 
কান্দে সব ভক্তগণ ম ২৮৮১ 
কামদেব জিনিয়া আ ৮1৮২ 
কামদেব সম হেন অ ৪২৮ 
কামলীলা করিতে আ ১২২৩৭: 
কাম-শরাসন যেনা. অ ৪৩১ 
কায়-মনোবাক্যে নিত্যানন্দ 

"অ ৫৭৩০ 


কার শক্তি আছে আ ২১৫,১৬৮ 
| ৩৯৪, ৯৬১৪০, টি আআ! ২৩৪৪১ ; রং 


কি কার্যে বা করেন 


কা'রো কোন কর্ম অ ৫1৭১৩ 
কা'রো জন্ম নবদ্বীপে অ ২৩১ 
কালচন্র ডরায়্ ম ১৷২০০ 


কাল পাই’ তোমার চরণ ম ১৮৷৭৯ 
কাল পুনঃ সবার আ ১২১৯০ 
কালবশে ভক্তি লুকাইয়া অ৩1১২৪ 
কালিকার বালক শুক অ ১২৮৭ 
কালি বলিবাঙ্‌ ‘হরি’ অ ৫18০৭ 
কালি বা করে৷ ম ৮২৪৮ 
কালিয়দহে করিলেন আ ১৬২০৩ 
কালি হৈবে পৌর্ণ মাসী ম ৫৯ 
কালে কালে বেদ-পথ আ ১৬২৯২ 
কাশীতে পড়ায় বেটা ম ৩৩৭ 
কাশীতে যে পর-নিন্দে ম ১৯১১২ 
কাশী মধ্যে পূৰ্ব্বে শিব অ ২৩১৬ 
কাশীরাজ-মৃণ্ড গিয়া অ ২৩২৯ 
কাষায় কৌপীন ছাড়ি’ অ ৬১৯ 
কান্ত দ্রবে আইর সে আ ১৪1১০৬ 
কাণ্ঠের পূতলী যেন আ ১৮৬ 
১৭১৪৬ ৪ ম ২৮১৯৬ ; অ 81৫২০ 
কাহারে না করে নিন্দা ম ১০৩১২ 


কাহারে না ভাঙ্গে তত্ব আ ৭1১৫ 
কাহারে পৃজিস্‌ ম ২৫৮ 
কি অদ্ভুত প্রীতি অ ৭1৩২ 
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি অ ৭৷৩৬ 
কি অপূৰ্ব্ব বর্ণ সে অ৫৷২৮৩ 
কি অপূর্ব লৌহদণ্ড অ ৫1৫১৫ 
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা অ ২৪৩৭ 


কি আরে রাম-গোপালে আ ১৷৭০ 


কি করিতে পারে তারে আ ৬1১০৫ 


কি করিবে বিদ্যা ম ৯২৩৪ 
“কি করিস্‌ শ্রীবাসিয়া £৮ ম হা২৫৬ 


কি কহিব শ্রীবাসের -ম ২৫২৩ 
৷ কি কাযে রাখিব ম ১৭1৩৭ 
কি কার্য্যেগোঙাও  আ ১২৪৭ 


অ ৮১৩৪ 
লাম ম ২০৷১৫৬ 
১ অ 2১৪১ 


বিট 





পদ্য-সুচী [৪১] 

কিছু না জানন প্রভু অ ১০৬০ কি লাগি’ ভাঙ্গিলা দণ্ড অ ২২২৩ কৃত-অপরাধীরেও অ 81৩৭১ 
কিছু না বলয়ে ম ২২১০৯ কি শক্তি রাজার অ ৪1১১৬ “ক্তার্থ' করিয়া ম ২৫1৩৩ 
কিছু নাহি জানে প্রভু অ ৪1৯০ কি শয়নে কি ভোজনে ২৮২৮, কৃপা কর প্রভু যেন অ ২৩ 
কিছু নাহি জানে লোক আ ২1১১০ অত ১০৫১ কৃপা কর যেন মোর অ ৩1৬৮ 
কিছু নাহি সুদরিদ্র আ ৩৩০ কি সাহসে চরণ দিলেন অ ৯/৩৮১ কৃপা করি’ মোরে ম ১৮৮৪ 
কিছু নাহি হয়, সবে অ ৮১৩১ কিসে জুড়াইবে প্রাণ আ ১৪।১৩১ কুপা-জলনিধি প্রভু ম ১৮১৩৫ 
কিছু বিলসিতে নারে আ ৭1১৪০ কিসেরে বা তোমরা ধরিলে ম১৭৩৭ কৃপা দৃণ্ট্যে কর আ ৭২ 
কিছু শেষে শুনিবে আ ৮া৬. কি হইল সে বৈষ্ণবগণের ম২৮৭৪ কৃপা দেখি’ মুরারি ম ২০1৭১ 
কি থাকুক, না থাকুক আ ৮১২৪ কাট, পক্ষী, কুক্কুর অ ১১১৮ কুপাময় নিত্য।নন্দ অ ৫৬৩৫ 
কি দারুণ নিশি পোহাইল ম২৮1৭৬ কাট হই’ না মানিলু ম ১০২৪০ কৃপাসিন্ধু ভক্ভিদাতা আ ২8০ 
কি নগরে কিবা ঘরে আ ৩1৪১ 'কীর্তন'-আনন্দ-রূপ ম ২৭১৩ কুঞফ্চ-অনুগ্রহ যারে ম ১৮২২০ 
কি না বলে, কি না করে ম ১০1৪৭ কীর্তন করিবা মহা সুখে ম ২৭১৪ ক্লুষ্ণ অবতার যেন ম ২৷৩৩৩ 
কি পুঁথি পড়'ও, পড়  আ১১1৯০ কীর্তন করিমু ম ২৩১২৬ কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে আ ৫1১০৪ 
কি বলিব আমরা আ ৮1২০৫ কীর্তন করেন সবে ম ২৩1৮৪ কৃষ্ণ আসি’ জন্মিলা ম ২১৭১ 
কি বলিলা বাপ! অ 81১৫৬ কীর্তন-নিমিভ আ২৷২৩ কুফ্ণ-ইচ্ছা নাহি আ ৫1১০৩ 
কিবা কাধ্য এ বা ম ২৮1৭৭  কীর্তন-বিরোধী ম ২৩৪০২ কৃষ্ণকথা কুষ্ণভক্তি আ ৭1১৬ 
কিবা চিন্তা, তুমি যা’র আ ৭1১৪৪ কীর্তনীয়া_ ব্রহ্মা, শিব ম ২৩৪২৬ ক্ফকথা-প্রসঙ্গে আ ২1১০৫ 
কি বা জীব নিত্যানন্দ ম২৩৷৫২০; কীর্তনে বিহরে নরসিংহ অ৩।১৮৭ ক্ুষ্ণ-কথা শুনিতেই আ ১১৩৬ 
অ ৬১৩৪ কীর্তনের প্রতি দেষ  অ ৫1৩৯৫  রুষ্ণকাধ্য বিনা অ ৫1২০০ 

কিবা ধার করে আ ৮1১৮০  কীর্তনের বাধ শুনি’ ম ২৩১১৮  কুষ্ণকাধ্যে আছেন অ ৫1৭৬ 
কিবা রূন্দাবনের সম্পত্তি ম১৮১২৭ কীর্তনের শুভারন্ত ম ১৮৩৮ ক্ষ্ণক্বপা বিনে নহে আ ৭1১৩৮ 
কিবা ব্রক্মজন্ম অ ৯১৪৩ কুন্ধুরের ভক্ষ্য ম ২৩৪৮২ ক্ুষ্ণরুপায় সে অ ৯৩৮৯ 
কিবা মার, কিবা রাখ অ ৭1৫০ কুটিনাটি পরিহরি’  আ ১৪১৪২ ক্ষ্ণকবৃপা হইলে এমন আ ৬৩৪ 
কিবা মূর্খ, কি পণ্ডিত আ৭1১৩১ কুতর্ক ঘুষিয়া সব আ ৭২৬  কৃষ্ণকুপা হইলেও তার ম ২২৮ 
কিবা মোর ধন-জন ম ২৮1৮৩ কুম্তীপাক হয় আ ১৬১৬৮ কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হাদয়ে অ ৭8৬ 
কিবা যতি নিত্যানন্দ আ৯৷২২৩, কুভ্তীপাকে যায় ম ৯২৩৭ কৃষ্ণচন্দ্ৰ বিনে ম ২৩৪৭৯ 


১৭।১৫৬ 
কিবা যোগী নিত্যানন্দ ম ১১৬১, 
১৮২২১ 


কিবা শিশু, বুদ্ধ, নারী অ ২1২০৫ 
কিবা সে সন্যাসি-রূপে ম ২৮১৬৫ 
কিবা স্বানেকি ভোজনে আ ৮7১৯৬ 
কি ব্ৰহ্মা, কি শিব আ ১1৪৮ 
কি ভোজনে, কি শয়নে ম ১২৪২ 
কি মনুষ্য, পশু, পক্ষী অ ৮৯ 
কি মহত্ব তার, বাটী আনে ম১১।৪৯ 
কি মাধুরী করি প্রভু আ ৬৮ 
কি লাগি’ চিকিৎসা কর ম২০1৬৮ 


কুল, জন্ম, জাতি কেহ ম ১৩৩৫৩ 
কুলদীপ কোম্ভীতেও আ ৪81৪৯ 
কুল-বিদ্যা-আদি আ ৭1১৩২ 
কুলে তা'র কি করিবে আ১৬২৩৯ 


কুলেতে উঠিলে বাঘে অ২1১৩৫ 
কুলে-রূপে-ধনে ম ২৫২০ 
কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা ম ২8৫ 
কুশল মঙ্গল তা’র অ ৯১১৮ 
কুশল-শব্দের অর্থ অ ৯১১২ 
কুষ্ঠ করাইল্‌ অঙ্গে ম ২০1৩৪ 
কুষ্ঠরোগ কোন্‌ তা'র অ ৪1৩৭৫ 
কুষ্ঠরোগে পীড়িত অ ৪1৩৫০ 


কৃষ্ণচন্দ্ৰ যার বাক্য করেন অ৯1৭৪ 


কৃষ্ণ জন্ম করায়েন আ ৯1১৯ 
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি ম ১৮1৪৫ 
কৃষ্ণ দরশন-সুখ আ ১৭1৬১ 
কৃষ্ণদাস্য বহি আর ম ১৬৩৬ 
কুষ্ণ-দাস্য বিনু ম ২৮১১০ 
কৃষ্ণ না করেন যার অ ৯1৭৩ 


কুষ্ণ না ভজিয়া কাল আ ১২২৫০ 
কৃষ্ণ না ভজিলে ম ১২০৩, ২৩৩, 


২1৩৭ 
কৃষ্ণ-নাম-গুণ ম ২৩৷৭৪ 
‘কৃষ্ণ’ নাম দিয়া ম ইহাই 








[৪২] 


স্্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


টিটি ০ 


কৃষ্ণ-নাম মহা-মন্ত্র ম ২৩৭৫ 
কুষ্ণনাম শ্ুতিমান্র ম ২৪1৬ 
রুষ্ণনাম লইলে ম ২৬৯০ 
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ আ ১৬২৩, 

অ ৯৯ 
কুষ্ণনামে পূর্ণ হউ ম ১৩৯১ 
কৃষ্ণনামে মত্ত ম হা২৭ 
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন আ ১৬১৯৭ 
কুষ্ণ নৃত্য করেন অ ৩৪৯৫ 
কুষ্ণনৃত্য-গীত হৈল অ ৭৭ 
কৃষ্ণ-পথে রত হৈল অ ৫1৫২৪ 
কৃষ্ণপদে ভক্তি অ ৩৮৯ 
কুষ্ণপরিপর্ণ দেখে ম ১৯৪ 
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি আ ১৩১৭৮ 


কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করযপে অ ৩18৫ 
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমুতরস আ১৭৫৫ 


কৃষ্ণ পৃষিবেন পুত্র আ ৭1১৪২ 
কৃষ্ণ পূজা, কৃষ্ণ-ধর্ম  ম ২২৮৪ 
কৃষ্ণ-পৃজা, কৃষ্ণ-ভক্তি আ ২1৮৬ 
কৃষ্ণপূজা, গজাস্মান আ ২1৭৬ 
কৃষ্ণপ্রাণ, কুষ্ণধন ম ১৩1১৭ 
কুষ্ণ-প্রেম-ময় হৈল ম ২০1৭৩ 


কুষ্চপ্রেম-সিন্ধু-মাঝে ম ১৮১৩৭ 


কুষ্ণপ্রেম-সুধা-রসে ম ২৪1৯৫ 
কুষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখে ম ২৫7৬৮ 
কুষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে অ ১২২৬ 
কুষ্ণপ্রেমে কান্দে: ম ১৯২ 
কুষ্ণপ্রেমে চতুদিকে মম ২৪৭৩ 
ক্ৰষ্ণপ্রেমে না জানেন আ ৯1১৮৯ 
ক্ুষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস ম ২৮৬৯ 
কৃষ্ণ বই আর নাহি ম ২৬১ 
কুষ্ণ বই একি _ অ ৪২৪৯ 
কষ্ণ বই কিছু নাহি ম ৮৯৪ 


‘কৃষ্ণ’ বলি’ কাকুবাদে আ ১৬৫৭ 
“কৃষ্ণ” বলি’ কান্দিলে ম ২৪1৭৩ 
“কৃষ্ণ” বলি’ কান্দে ম ২৩৷৪৫৫ 
‘কৃষ্ণ’ বলি’ ডাক ছাড়ে ন: 
- “ক্ৰুষ্ণ বলি? সবেই কাদেন ৮1 









‘কৃষ্ণ’ বলি’ সবে গৃহে ম ২৫1৭৯ 
‘কৃষ্ণ’ বলি’ সর্বগণে আ ৮7২০১ 
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি_ 


অ ৯৩৮৪ 
কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্ত- অ ৯৩৮৬ 
কৃষ্ণ-বিন্‌ আর বাক্য ম ১৩৭৯ 
কৃষ্ণ-বিন্‌ কিছু আর ম ১২৫১ 
কৃষ্ণ বিন্‌ কেহ কিছু ম ২৮২৬ 
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আ ১১৩৩ 
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপূজা  ম ২২৮৫ 
কুষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত অ ৯২৬৩ 
“কৃষ্ণভক্তি'/কৃষ্ণ* সেই অ ১৯১৪ 
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া ম ১৯1৬৮ 
কৃষ্ণভক্তি বই আ ২1১০১ 
কুষ্ণভক্তি বাখানিতে আ ২1৭৯, 

ম ২1৬৬ 
কুষ্ণতক্তি-বিকারের আ ১৬২৯, 

অ ৭1৩৪ 
কুষ্ণভক্তি বিনে আর আ ৭1১১ 
কৃষ্ণভক্তি-ব্যতিরিক্ত ম ১৯1৬৯ 


কুষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা কাঃরো আ ৭1২৫ 
ক্লুষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা-মান্ত্র 


আ ৮২ 
কুষ্ণভত্তি সবে অ ৯৩৭৮ 
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয় আ ৭1১৬৩ 
কৃষ্ণভক্তি-সিহ্ধ-মাৰঝে  ম ৭২৪ 
কষ্ণভক্তি হয়, ইথে অ ৭1১৫৩ 
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা  ম ১৮২১৬ 
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে আ ৩৷৪৭ 
কৃষ্ণভক্তি হয় তা’র আ ৭1৯৪ 


কুষ্ণ-ভক্তি হৈব তা'র অ ৩২৫২ 
ক্ৰষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব ম ১৮৷৪৩ 
‘কৃষ্ণ’ ভজি’ তোমার হইল 





আ ৭১০১ 

কৃষ্ণ ভজিবার যার, ম ২৫৫ 
কৃষ্ণ ভজিলে সে, বাপ! ম ২৩৭ 
কুষ্ণ ভজিলে সে হয় ম ১২৩৮ 

ট ম ১২৪৭ 


ম ১১৫৯ 


কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা ম ১৩৪৩, 

১৩1৮৩ 
কৃষ্ণ মোর প্রাণধন ম ১৬৩৫ 
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসনন হয়েন আ১০৭২ 
কৃষ্ণ-যশ পরানন্দ- অ ৩1৪৫৫ 
কৃষ্ণ যশ শুনিতে সে আ ১৭১৪৩ 
কৃষ্ণ যশ শুনিলে 


অ ৩1৫৪৫ 
কৃষ্ণ-যান্ত্রা, অহোরাত্রি অ ৪1৪১২ 
কৃষ্ণযান্রমহোৎসব আ ৮২০৪ 
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ম ৫1১৪৭ 
কৃষ্ণরস বিন্‌ আর আ ১1১৫৬ 
কৃষ্ণ-রসে পরম আ ১১1৭১ 
কৃষ্ণ-রাম ভক্তিশূন্য আ ২৬৩ 
কৃষ্ণরূপে বিহর? আ ২1১৭৭ 
কুষ্ণরে প্রভুরে আরে অ ১1৮০ 
কৃষ্ণরে, প্রভুরে মোর!  ম ১৯১ 


কৃষ্ণরে ! বাপরে মোর আ১৭1১১৬, 


১২৮ 
কৃষ্ণলীলা বিনা আ ১৯৯৫ 
কষ্ণশূন্য মঙ্গলে আ ২৮৯ 
কৃষ্ণ-সুখে পূর্ণ ম ২৩২৪৫ 
কৃষ্ণ সেই মত দাসে অ ৩৷৭৩ 
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা অ ৭1১৩৪ 
কৃষ্ণ সে জগৎ-পিতা ম ২৩৮ 
কৃষ্ণ সে জানেন, যা'র অংশে 
আ ২1৩০ 
কৃষ্ণ সে জানেন যার যত 
অ ১০৷১২১ 
ক্ষ্ণসেবকের মাতা ম ১5০9০ 
কৃষ্ণ সেবা হৈতেও অ ৩18৮৫ 
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয় আ ৭1১৩৭ 


কৃষ্ণ সে সবার করে আ ৭1১৩৫ 
কৃষ্ণ হউ তোমা” সবাকার ম১!৩৯২ 
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ম 2৫৯ 

অ ৩৩৩২ & 
‘কৃষ্ণ’ হেন নাম নাহি আ ৭1৯৯ 
কুষ্ণানন্দ-প্রসাদে ম ১৬১১৫ 
কুষ্ণানদ্দ-সূধ৷সিন্ধ আ ১৩১৩৩ | 


কষ্ণানন্দে অলৌকিক 


ম ১২৩ 
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি অ ৫1৫৪৯ 
কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ আ ৭৩২ 
কৃষ্ণানন্দে মত্ত তা ৫1৫8৭ 


কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা ১৮১৫৯ 
কৃষ্ণাবেশে মহা-মন্ত  ম ১৬১৬ 
ক্ষেতে অধিক স্নেহ আ ৭1৫৬ 
কৃষ্ণে দৃঢুভক্তি হউক আ ১৬৬৫ 


কৃষে দৃঢ়-ভক্তি হয়  ম ১২৩৩ 
কৃষ্ণে ভক্তি হয় অ ৯1৮৭ 
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি অ ১1৩১ 
কৃষ্ণের আবেশে নাচে ম ১৪৩৪ 


কৃষ্ণের আবেশে না জানেন 


আ ৯1২০৫ 
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে আ ৫1১৭ 
কৃষ্ণের কথন কারু আ ৭1৪২ 
কৃষ্ণের করয়ে সেবা ম ২৷৫১ 
কৃষ্ণের কীর্তন কর ম ১1৪০৫ 
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র ম ১।৩৯৪ 
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি? ম ১১৫০ 
কৃষ্ণের চাপল্য যেন আ ৮১৬১ 
কুষ্ণের দয়িত দেখে ম ১৫1৭ 


কৃষ্ণের দ্বিতীয়_নিত্যানন্দ ম১২২৭ 
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' আই 


অ ১1১৭৩ 

কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি’ তবে 
ম ১৬৷১১৪ 
কৃষ্ণের প্রসঙ্গে অই অ ৪২৩৩ 


কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার 
ম ২৮১৫৮ 
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাত্র অ ৫1৪২৭ 

ক্ুষ্ণের প্রসাদে সব্ব-কাল 
অ 81899 

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের 
আ ১৬৷১০৮ 
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি অ ৩৬৭ 
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি’ ম ১৷১৫৭ 
ক্ৰষ্ণের রহস্য আজি ম ২৩৷১২৫ 


পদ্য-সূচী 


ম ২৷২০ 


কৃষ্ণের রহস্য কিছু 

কৃষ্ণের সন্তোষ বড় ম ২৩৷৪৭৯ 
কৃষ্ণের সেবক জীব ম ১২৩৩ 
কৃষ্ণের সেবক, মাতা ! ম ১২০১ 
কৃষ্ণের গেবক-সব ম ১৭১০৮ 
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ম ২৫২ 
কে চিনিবে এসকল ম ৯২৩৩ 


কে তারে জানিতে পারে আ 81১৪১ 
কে তা'নে জানিতে পারে আ১১1৫১, 
১২৮৭  ম ২১২৫ 
কে তোম!’ চিনিতে পারে অ৫1৫০০ 
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য আ ২1১০৯ 
কে না ঘরে খায় পরে’ আ ১২১৮৭ 
কেনে গাল ফুলিয়াছে অ ১০১৬৪ 
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য অ ৪18১৮ 
কেনে শিব, তুমি ত: অ ২1৩৪৪ 
কেনে হেন করিলে ম ১৩১৮১ 
কে পায় চৈতন্য ম ২২১৪৩ 
কে পারে তোমার পথ অ ২৷১৬ 
কে প্রধান £ বিচারেন অ ৯৩১৮ 
কেবল আনন্দসিন্ধু-মধ্যে অ৮১৪৫ 
কেবল ভক্তির বশ' ম ১০২৭৮, 
২০1৯৫, ২৩1৪৯৩ ; অ ৮১৩০ 
কে বলে ‘অদ্বৈত’ ম ২২১১৪ 
কে বলে, গোসাঞি? অ ৪৫৩ 
কেবা করে, কেবা ফেলে ম২৩1১৯৫ 
কেবা চৈতন্যের মায়া অ ৪1১৬০ 
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র- ম ৫৬৮ 
কে বুঝিতে পারে গৌর- আ১০৷৫১ 
অ ২৷২২৬, ৩1৭৯ 
কে বৃঝিতে পারে তান ম ১৭৷২৯ 
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণ- ম ৯!১৮৭ 
কে বৃঝিবে ইহা, যা’র ম ১৮২১৯ 
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র- 
অ ২৷৪৪৭ 
কে বুঝিবে কৃষ্ণের ম ২৮৬১ 
কে বৃঝিবে বিষ্ণুবৈষ্ণবের ম২৪৷৯৯ 
কে বুঝে এ ঈশ্বরের অ ২৪৩০ 
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কে বুঝে কিরূপে কা'রে অ ২৩২২ 


কে বুঝে তাহার ইচ্ছা অ ৭১৭ 
কে বুঝ তাহান মন  অ ১০1৯৪ 
কেমতে জগতে তুমি ম ২৭২৮ 
কেমতে জানিল আজি আ ৬1২৯ 
কেমতে বা জানিল আ ৬1২৯ 
কেমনে এই জীব সব আ ২198 
কেমনে জানিল শিশু আ ৯1৭৬ 
কে রাখিবে প্রভু ম ১৩1৭৯ 
কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু 

অ 81১৫০ 
কেশব-ভারতী পদে অ ১২০ 
কেশবভাবতী-স্থানে  ম ২৮১৫৪ 


কেহ আপনারে মাত্র আ ১৬২৮৯ 
কেহ কাহার বাপ ম ২৫1৬৩ 
কেহ কা'হো না জানে ম ২৩1১৯২ 


কেহ কিছুনা করে আ ৯1২১৩ 
কেহ কেহ পরিগ্রহ ম ১০২৭৪ 
কেহ কেহ বঞ্চিত ম ১৭১০৩ 
কেহ গিয়া পড়ে অ ৪৬০৬ 


কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর অ৫1৩০৫ 


কেহ ত’ না চিনে ম ১১২৪৭ 
কেহ তিক্ত বাসে আ ৭1৫৯ 
কেহ দুঃখে চাহে আ ২1১২৫ 
কেহ না বাখানে ম ২৬৮ 
কেহ নারে চিনিতে  ম ১৮১২৩ 


কেহ পড়ে লক্ষী স্তব ম ১৮১৬৬ 

কেহ বলে আমার হউক ম১০৷১৭২ 

কেহ বলে, আমি ম ১৭১১২, ; 

২৩1৪৮১ ; অ 8188৯ 

কেহ বলে আরে ভাই ! ম ৮২৩৬ 

২৪১, ১৮২০০, ২৩1১১ 

কেহ বলে, একাদশী আ ১৬২৬১ 
কেহ বলে, এগুলার বান্ধি’ 

ম ২৩১০ 
কেহ বলে,এ-গুলার হইল ম২৷২২৬ 
কেহ বলে, এগুলা-সকল ম৮1২৩৪ 
কেহ বলে’ এ দু'জন ম ১৩1২৭ 
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কেহ বলে, এ পুরুষ ম ২১৬৯ 
কেহ বলে, কলিকালে ম ২৩৯ 
কেহ বলে, কালি হউক ম ৮২৪৫ 
কেহ বলে, কোন্‌ বিধি ম ২৮১৪৪ 
কেহ বলে, কোনরূপ বুঝতে 
আ ১৭১৫৫ ; ম ২৩৫১৯ 
কেহ বলে, গোসাঞি  ম ২২২৭ 
কেহ বলে, চৈতন্যের বড় ম২৩1৫১৮ 
কেহ বলে, জয় জয় অ ৯১৭৫ 
কেহ বলে, জল আনিবারে 
অ 818৫9 
কেহ বলে, দুইজন ক্ষিপ্ত ম ১৩1২৩ 
কেহ বলে, নদীয়ার ম ২৩৫০৫ 
কেহ বলে, নিত্যানন্দ ম ২৩৫১৮ ; 
অ ৬1১৩২ 
কেহ বলে, প্রভু নিত্যানন্দ 
আ ১৭1১৫৪ 
কেহ বলে, বিষ্ক বড় অ ৯৩১৯ 
কেহ বলে, ভাল ছিল ম ৮1২৩৭ 
কেহ বলে, মহাতেজী অংশ 
ম ২৩৫১৯ ; অ ৬১৩৩ 
কেহ বলে, মহা-তেজীয়ান 
আ ১৭১৫৫ 
কেহ বলে, মালা আমি অ 818৪৯ 
কেহ বলে, মঞি নিমু আ ৫1৫৫৩ 
কেহ বলে, মুগ্রি যত অ 818৫১ 
কেহ বলে, মোর বাপে ম ১০।১৭০ ; 
অ ৪818৫ 
কেহ বলে, যদি ধান্য আ ১৬।২৬০ 
কেহ বলে, রান্রেয ম ২৷২২৬ 
কেহ বলে, শিষ্য-প্রতি ম ১০৷১৭১ 
কেহ বলে, সঙ্গ-দোষ ম ৮২৩৮ 
কেহ বলে, সত্য সত্য ম ৮২৩৫ 
কেহ বলে, হরিনাম ম ২৩৷১১০ 
কেহ বলে, হেন বুঝি ম ৮২৩৮ 
কেহ বান্ধে পতাকা অ 818৫২ 
কেহ বা পড়ায় LT 
কেহ বা পোষণ করে আ ৯৬ 







কেহ বা হুঙ্কার করে অ ৫৩০৭ 
কেহ বোলে; এ ব্ৰাহ্মণে আ ২১১৪ 
কেহ বোলে, কত বা আ ১১1৫৫ 
কেহ বোলে, চৈতন্যের ঝড় 
আ ৯1২২২ 
কেহ বোলে, চৈতন্যের মহাপ্রিয় 
আ ১৭১৫৪ 
কেহ বোলে, জাতিসর্প আ ৪1৭৪ 
কেহ বোলে, জ্ঞানযোগ আ ১১1৫৪ 
কেহ বোলে, নিত্যানন্দ যেন 
আ ৯1২২২ 
কেহ বোলে, বালকের আ ৪1৭৪ 
কেহ বোলে, বৈসে মোর আ ৬1৬৭ 
কেহ বোলে, মোর শিব আ 1৫৯ 
কেহ বোলে, মোরে চাহে আ ৬1৭৮ 
কেহ বোলে, সব পেট আ ১১৫৩ 
কেহ ভাগারের দ্রব্য অ ৪18৫২ 


কেহ ভাৰ্য্যা, কেহ ভূত্য ম ১০৷১৭১ 
কেহ মাত্র কোনরূপে 





ম ২৪৯ 
কেহ মাথা মুড়াইয়া ম ১০২৭৭ 
কেহ যেন শর্করায়  ম ১০1৩১৫ 
কেহ রক্ষা বান্ধে আ ৪1৭৩ 
কোটি অপরাধ যদি আ 1১০৭ 
কোটিকল্পে কোটীশ্বর ম ৯২৩৫ 
কোটি কোটি চন্দ্র ম ২৮১৬৪ 
কোটি কোটি জন্ম ম ১৯২০৭ 
কোটি গঙ্গা আনে ম ১০1৩০ 
কোটিচন্দ্র জিনি’ রূপ ম ২২৭৫ 
কোটি চন্দ্র নহে আ ৭1৩৮ 
কোটিচন্দ্র সে মুখের অ ৪1৩০ 
কোটি জন্ম যদি ম ২৩৫১৫ 
কোটি জন্মে পাইবা? ম ১০২০৯ 
কোটি পূত্রশোকেও মম ১৮১৯২ 
কোটি বৎসরেও কেহ অ 81৫১৭ 
কোটি ব্ৰহ্ম বধি ম ১৩২৬৩ 
কোটি ভঙ্ষ্যদ্রব্য যদি আ ৫1১৪ 
কোটি মোক্ষতুল্য  ম ১৬৯২ 
(কোটি যত্র করুক  আ ৫1১০৫ 





কোটিরাপে কোটিমুখে আ ৬1১৩৬ 
কোটি সিংহ জিনিয়া ম ২৩১৭০ 
কোটি সিংহ-প্রায় খেন অ ১১১ 
কে।টি হৈলেও অভক্তের ম ৯৷১৮৫ 
কোথাও জীবনে সুখ ম ২২৷১৪৪ 
কোথাও না শুনে কেহ আ ৭২৩ 
কোথাও নাহিক বিষ্ণ-ভক্তির 

আ ১৬২৫৩ 
কোথাও ‘বৈষ্ণব’-নাম অ ৪1৪২৬ 
কোথাকার অবধূতে ম ১৩৩৪৫, 


২৪1৯৩ 
কোথাকার কৃষ্ণ ম ২৪১৭ 
কোথা কৃষ্ণ আছেন ম ২২০৩ 


কোথা গেলে, বাপ কৃষ্ণ আ১৭1১৬৯ 


কোথা গেলে পাইমূ  ম ২১৭৫ 
কোথা তুমি শিখাইবা ম ২০1১০ 
কোথা মাতা-পিতা ম ২৪1৯০ 
কোথা লুকাইবা তুমি ম ১৭৬০ 


কোথা হইতে আসি হৈল ম১৯২৪৫ 
কোন অমঙ্গল নাহি অ ৩1৫৩০ 
কোন কালে আছিল ম ২৭1৪০ 
কোন কালে এ শিশুর ম ২৫৩৩ 
কোন জন্মে আশ্রমে ম ২১৫০ 
কোন জন্মে না জানহ ম ২১৭২ 
কোন দুঃখ না জানিল আ ১৬1১০৯ 
কোন দুঃখ হইয়াছে ম ২৫1৪৪ 
কোন নগরিয়া বলে ম ২৩৬৭ 
কোন পাকে যদি করে ম ১০1৩১০ 
কোন পাপিগণ ছাড়ি আ ১৪৮৪ 
কোন পাপী বলে 


কোন মহাপুরুষ এক ম ৩1১৩৯ : 
কোন মহাপুরুষ বা আ ৪৮৪ ৷ 
কোন মহাপ্রিয় দাসের আ হওও 
কোনরূপে কা*র সোনা আ ৮১৮০ ! 
কোন্‌ অপরাধে নহে ম ১1১০ 1. 


কোন্‌ অপরাধে মোরে অ ১০1১৩১ ? 


কোন্‌ কীট কাশীরাজ অ ২৷৩৪৫ 


সম ২৩৯৭ 7) 
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেহ আ১18১ ৷ 





কোন্‌ কুলবতী ধীরা 


কোন্‌ চিন্তা মোর অ ৫1৬৩ 
কোন্‌ ছার হয় ম ২৭৮ 


কোন্‌ দিকে গেল৷ মোর আ১৭৷১১৬ 
কোন্‌ বস্তু এ বালক 
কোন্‌ বা তাহানে রাজা অ ৪১০৩ 
কোন বা সাহসে তুমি অ ৪1১৫৭ 
কোন্‌ মহাপুরুষে সে ম ১৯৬৩ 
কোন্‌ লাজে আপনারে আ ১৪1৮৫ 
কোন্‌ সুখে ছাড়ে লোক ম ১১৬১ 
কোপে বলে প্রভু, বেটা ম ২১1১৩ 
কৌশল্যার ঘরে যেন ম ৮৬০ 
ভ্রুন্দনের কলরব উঠিল ম ২৮১৪০ 
ক্রীড়া করে, চিনিতে না আ ১০1৪৫ 
ক্রীড়া করে ভক্তগণ ম ২৮৬ 
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি আ ৭1২১ 
ক্রোধ করি’ বলে মুগ্ডি অ ২88 


ক্রোধরূপ জগন্নাথ অ ১০১২৮ 
ক্রোধে ইন্দ্র বিশেষে অ ৫1৬১৭ 
ক্রোধে বাহ্য পাশরিল ম ১১১৩৩ 
ক্রোধে ব্ৰহ্মা হইলেন অ ১৩২৯ 
ক্রোধে রুদ্র হইলেন আ ৮1১৩০ 
ক্রোধে হইলেন প্রভু ম ২৩১১৮ 
ক্ষণপ্রায় গেল নিশা ম ১৭৬৫ 


ক্ষণেক গোবিন্দ নামে আ ১৬1২৪ 


ক্ষণেক না যায় বার্থ অ ঠ&ো৩৬০ 
ক্ষণেকে উঠিলা অ ২৷৪৭৪ 
ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে 

' ম ১৮৷১৬৩ 


ক্ষণেকো যে করিবেক অ 81৩৪৩ 
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ম ৮১৫৩ 
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র আ৬৷১১ 
ক্ষণে দত্তে তৃণ লয় ম ১০১৮৫ 
ক্ষণে বলে, চল বড়াই ম ১৮১৪৪ 
ক্ষণে বলে, মুঞি সেই ম ২৪১৫ 
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে ম ৮1১৫৪ 
ক্ষমা করি, যাঙ আজি ম ২৩1১০৭ 
ক্ষমিবেন সব তোরে অ ৪1৩৮২ 


ম ১৮৭৯ কুচুদ্র হৈলে গণ-সহ 


আ ৭1৬৫ - 


পদ্য-সূচী 


ম ২২১৩০ 
ক্ষধায় ব্যাকুল হঞ্ঞা  ম ৯১৪৮ 
ক্ষুর দিতে নাপিত ম ২৮১৪১ 
ক্ষেত্রবাস-প্রতি মোর অ ২৩৮৭ 
ক্ষৌরকন্ম নিব্বাহ ম ২৮১৫২ 

খ 

খট্টায় বসিলা প্রভুবর অ ৫২৭৩ 
খড় লয়, জাঠি লয় ম ১০৷১৮৪ 
খণ্ড খণ্ড হই’ দেহ আ ১৬৷৯৪ 
খণ্ডিতে তাহার ব্যাখ্যা আ ৭1১০ 
খণ্তিলে ঈশ্বর-ভাব ম ১৬৩৩ 
খণ্ডক আমার ব্যাখ্যা ম ১১৬৮ 
খণ্ডে? সেই ক্ষণে আ ১৬১৪১ 
খরসান কাতি এক ম ২০১১২ 
খাইমূ গিলিমু ম ২৪1৯১ 
খাইয়া তা সবা-সঙ্গে ম ৮২৪৩ 


খাইয়া মুরারি মহানন্দে ম ২০২৯ 
খাইয়া সবার জন্ম-কর্ম ম ৯৮৮ 


খাও পিও লেহ দেহ অ 818৫৭ 
খ।নি থাক, শ্রীবাসের ম ৮২৪৮ 
খায়, পরে সকল ম ১৩৩৫৪ 


খোঁজে হেন জন মোরে অ ৪1১২৭ 
‘খোলাবেচ!’ জ্ঞান করি’ ম ৯১৪৫ 


খোলা বেচামিন্‌সাও  ম ২৩1৯৭ 

খোলা-বেচা শ্ীধর ম ৯২৩৯, 

২৩1৯৩ 

খোলা-বেচা সেবকের ম ২৩1৪৯২ 
গ 

গঙ্গা আদি সৰ্ব্বতীর্থ আ ৭1১৭৪ 

গঙ্গা আনিলেন বংশ অ ২৬৪ 


গ্রঙ্গাও জানে শিব-ভক্তির অ ২৷৬৯ 


গঙ্গাও তাহারে দেখি’ ম ১১1৯৫ 
গঙ্গাও বাঞ্ছেন আ ১৬২৪২; 

ম ১০1১০৯ 
“গঙ্গা গঙ্জ।” বলি’ বহু অ ১১১৩ 
গ্রজ।জল-স্পর্শে শিব অ ২1৭০ 
গজাতীর প্রণ্যস্থান আ ২88 


গঙ্গা-তীরে তীরে ম ২৩1২৩৭, ২৯৮ 


[৪৫] 
গঙ্গাদাস-পণ্তিত আ ৮7২৬ 
গঙ্গা দেখি” মান্র শিব অ ২৬৭ 
গা প্রবেশুক এই অ ৩২৪২ 
গঙ্গা-যমুনার যত অ ৩২০৯ 
গঙ্গা যেন আসিয়া ম ১৩৪ 
“গঙ্গার নগর' দিয়া ম ২৩৩০০ 
গঙ্গার বাতাস অ'সিয়া অ ১1১০৭ 
গঙ্গার বিরহে শিব অ ২৷৬৫ 
গঙ্গারে দেখিয়া শিব অ ২৷৬৬ 
গঙ্গ। লভ্য হয় ম ২৩1৪৭০ 
গঙ্গা-শব-প্রভাবে অ ২৭২ 
গঙ্গাত্'ন হেন মানে ম ১৩৬১ 
গঙ্গা-হরি-নামে ম ১০1৩০ 
গজেন্দ্র-বানরগোপে ম ২৩1৪৫ 
গণসহ কৃষ্ণপূজা ম ১৮১৪৯ 
গণের সহিত নাচে ম ১৩৩১৩ 


গদাধরদেবো ইচ্টমন্ত অ ১০1৭৯ 
গদাধর-নিন্দা করে ম ১৩১৫৯ 
গদাধর মোর বৈকুষ্ঠের ম ১৮১১৬ 


গদাধর হৈলা যেন ম ১৮১১৫ 
গন্ধমাদনে আসি’ আ ৯1৮৬ 
গয়া-তীর্থরাজে প্রভু আ ১৭৩০ 
“গরুড়, গরুড়’ বলি’ আ ৪1৭০; 
ম ২০1৭৯ 

গরুড়ের পাছে রহি’ অ ২8৮৮ 
গজ্জিয়া মুরারি-ঘরে ম ৩১৮ 
গঞ্জে যজ্ত-বরাহ’ ম ৩1২৪ 
গদ্দভ-শৃগাল-তুল্য  ম ১৭৷১১২, 
২৩৪৮১ 

গদ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র ম ১৷১৫৮, 
৮1২১০ 

গর্ভবতী নারী চলে অ ১১৮৮ 
গৰ্ভবাস দুঃখ প্রভু ম ১২২৩ 
গর্ভবাসে যত দুঃখ ম ১৷২০১ 
গভবাসে যে ঈশ্বর অ ৩1৩৩ 
গহিতো করয়ে যদি অ ৬1৩৫ 


গাইতে লাগিল শ্রীচৈতনা- অ ৯১৬৪ 
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ম২৮৷১১২ 





[৪৬] 


গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ অ ৫1৭৫০ 
গ্রায়েন অনন্ত আদিদেব অ 81৩০১ 


গায়েন অনন্ত আ্ীযণের আ ১৬৮ 
গায়েন ঝায়েন সবে ম ২৩1৯১ 
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম আ ১৬২৫৪ 
গালে চড় দেখি’ অ ১০৷১৪২ 
গালে বাজিয়াছে অ ১০৷১৬৯ 
গীতা ভাগবত বা আ ১৬৷৮ 
গীতা, ভাগবত-বেদ আ ৪৷৫১ 
গীতা ভাগবত যে যে আ ২৭২, 
৭২৫ 

গুণ গায় যত তীর ম ২৫1৩১ 
গুণগ্রাহী অদোষদরশী অ ৫1২১ 
গুপ্ত আশীর্বাদ করি” আ ১৬1৫০ 
গুপ্তকাশী-বাস যথা অ ২৩০৭ 
গুপ্ত দেহে হৈল মহা ম ২০1৮১ 
গুপ্ত বলে, মুগ্রি সেই ম ২০৮১ 
গুপ্ত-লক্ষ্যে সবারে ম ২০৪৫ 
গপ্ত-স্কন্ধে চড়ে প্রভু ম ২০1৮৭ 

গুপ্ত-স্কন্ধে মহাপ্রভু ম ২০১০১ 

গুপ্তে থাকো মুঞি ম ৬৫৭ 

গুপ্তে য’র ঘরে হৈল অ ৮৩২ 


গুপ্তে যা’র দেহে বেসে অ ৮৩৩ 
গুপ্তের গরুড়-ভাব ম ২০৷১০০ 
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি’ অ ৪1৩২৯ 
গুরুও প্রভুরে নমস্করে অ ৯১৫৩ 
গুরু নাহি বলয়ে ‘সন্ন্যাসী’ . 

ম ১৯২৪৬ 
গুরু'-বুদ্ধি অদ্বৈতৈরে ম ১৬1৪১ 


শুরু যথা অজ ম ৯৯৫ 
গুরু যথা ভক্তিশূন্য  ম ২১৬৫ 
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা আ ৮1৩৪ 
গৃঢ়রূপে আছে ম ২৫৩ 
গুতরাপে থাকয়ে ম ১৭1৭ 
 গ্ুঢুরূপে নবদ্বীপে অ ১১৮২ 
গুঢুরূপে সংকীর্তন ম ১৭৩ 
গৃহ-অন্ধকুপে মোরে অ ৬৬৪ 


গৃহ, ছত্ৰ, বস্ত্র আ ১188 





স্রীশ্রীচেতন্যভাগ বত 








ছাড়িবেন প্রভু ম ২৬১৫৩ 
গৃহম বে অপূর্ব আ ১1৯৮ 
গৃহস্থ তোমার মতে ম ২৬১৭২ 
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা 
আ ১৪1২২ 
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক অ! ৮৯৪ 
গৃহস্থেরে হা অ! ১৪1২১ 
গৃহ হৈতে বাহির আ ৭1৫৪ 
গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যাভার 
আ ৭91৬৯ 
গৃহে অইলেও নাহি ম ২১৯৭ 
গৃহে রহি’ সংকীর্ত্তন ম ২৭২৬ 
‘গোকুল’ ‘গোকুল’ মাত্ৰ ম ২৪1২০ 
গোকুল-সুন্দরী-ভাব ম ১৮১৪৪ 
গে'কুল স্জিয়া আ ৯1২০ 
গোকুলে নন্দের ঘর আ ৯1১১২ 
গোকুলের শিশুভাব অ ৮7১১৮ 
গোন্র বাড়াউন কৃষ্ণ ম ১৭৩ 
গোপ-গোপী-ভক্তি অ ৭৮৬ 
গোপাল গোবিন্দ ম ১৪০৭, 
২৩1৮০, ২২২ 
গোপাল নৈবেদ্য বিনা আ ৫1১৮ 
গোপালভাবে হৈ হৈ’ অ ৫1২৪০ 


গোপিকার বেশে নাচে ম ১৮1১৯ 
গোপী গোপী গোপী’ ম ২৪1১৬ 
গোপী’ ‘গোপী’ ছাড়ি’ ম ২৬৮৯ 
গোপীভাবে গদাধরদাস অ ৫1৩৭২ 
গোপীভাবে বাহ্য নাহি অ ৫1৩৮১ 
গোফা হৈল ত’র যেন আ ১৬৷১৬৩ 
‘গোবিন্দ’ গোবিন্দ’ প্রভু ম ২৫1৫০ 
গোবিন্দ’ ‘পৃণ্ডরীকাক্ষ’-ন।ম 


অ! ২৷৭১ 
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার আ ৭1৮২ 
গোষ্ঠীর সহিতে আ ১৫1২ 

গোসাঞি করিয়া তানে অ ৫৫৮৩ 

গোসাঞ্রির শয়ন আ ১৬২৮৫ 
গৌড়দেশ-ইন্দ্র ম ২২১৪৩ 
গৌড়দেশে জলকেলি অ ৮১১৬ 


গৌড়দেশে নিত্য নন্দ-স্বরূপে 


আ ১১৬৭ 
গৌড়দেশে পূনর্ব,র অ ৫1১২৪ 
গৌচড়র নিকটে গঙ্গা অ 8৫ 
গৌরচন্দ্র অন-পরিগ্রহ ম ২৬৫০ 
গোরচন্দ্র অবতীর্ণ অ ৪1২৬৭ 
গৌরচন্ড্র-আবিভভ।ব আ ৩1৪১৯ 
গোরচন্দ্র-_' = ষ্’ ম ২৩৷৫২৫ 
গৌরচন্দ্র জানি অ ২২১২ 
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ম ২৩৫২৫ 
গৌরচন্দ্র প্রকাশ আ ৩1৪৫. 
গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু ম ১৯২৬৬ 
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় অ ৫1980 
গৌর্চন্দ্র শ্রীবিগ্রহে অ ৪1২২৯ 
গোরাঙ্গ-চরণ-ধন ম ১৭৷৫২ 
‘গৌরাঙ্গ নাগর’ হেন আ ১৫৷৩ 
গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ আ ১০৷১৪ 


গৌরাজের অবশেষ-পাত্র ম ১০৷২৯৬ 
গৌরীদাস পণ্ডিত-পরম অ ৫1৭৩০ 


গ্রন্থ পড়ি’ মুণ্ড মুড়ি' ম ৬১৭৩ 
্রন্থুভাগবত, আর অ ৩৫৩২ 
গ্রন্থরুপে ভাগবত ম ২১১৪ 
গ্রামখান নষ্ট কৈল ম ২৩৷১১ 
ছ্ঘ 
ঘট ভরি’ গঙ্গাজল ম ২৬৷৬৭ ৷ 
ঘন ঘন ‘হরি হরি’ আ ৭1২ 
ঘর ভাঙ্গি’ কালি ম ৮1২৭১ 
ঘর ভাঙ্গি’ ঘুচাইয়া আ ১১. 


ঘরে ঘরে করিমু ম ৫1৫৩, ৬১৬৫ 


ঘরে ঘরে নগরে নগরে ম ২৩৬৯ 
ঘরে ঘরে পশ্চিমার ম ১৯২৪৮ 


৪. 
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ আ ১৬২৯৪: 


৬ | 
ঘরে বোল, দেখিতেছি আ ১২1১৮ 


আ ৮7৯২৩ ও 
ম ২৩১৯? খু 


ঘরে মাত্র হয় 
ছৃতের প্রদীপ জ্বলে 
০২ 
ঘোষে মাত্র চারি বেদে ম ৬1১ 
চ 


৫ 
‘চক্ৰ, চক্র, চক্র” প্রভু ম ১৩1১৮ 





পদ্য-সূচী [৪৭] 
চক্রতেজ দেখি’ পলাইল অ ২৩৩২ চলি? যাঙ বনে মান্ত্র আ ৭।৭১ চিন্তিয়া একান্তভাবে অ ৫1৬২৪ 
চন্রতেজে ব্যাপিলেক অ ২৩৩৪ চলিলা অনন্তপথে অ! ৭৭৩ চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু ম ১৭৩৩ 
চক্তভয়ে শঙ্কর যায়েন অ ২৷৩৩৩ ২২১০৬ চিবায় তণ্ডুল,কে করিবে ম১৬৷১২৮ 
চড় না মারেন প্রভু অ ১০১৪৬ চলিলা ‘অনন্ত’ শুনি’ আ ৪৷৭১ চিরজীবী হও করি’ অ! ৪1৭২ 
চড়ে গাল ফুলিয়াছে অ ১০৷১৫৮ চলিলা, উলটি ম ৩1১০২ চিরজীবী হও তুমি ম হ৭৩ 
চণ্ডাল, চণ্ডাল নহে ম ১১৯৭ চলিলা কপিল প্রভু ম ৩1১০১ চিরদিন প্রভুর বিরহে অ ৫১২৮ 
চণ্ডালাদি নাচয়ে ম ৬১৭২ চলিলেন কুষ্ণকাধ্যে অ ১০১২৪ চূর্ণ করো মায়া যবে  ম ১৯১৩ 
টপ্তালেও মোহার শরণ আম ২৩1৪৩ চলিলেন নিরপেক্ষ হই’ ম ৩1১০৩ চৈতন্য-অদ্ৈতে ম ৬১৭৫ 
চণ্তী-মায়ে এক ঠাঞি ত ৫1৫৪০ চলিলেন বৈকুষ্ঠ-নায়ক ম ২৮৬৩ টৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি অ! ১।১৭৭ 
চতুদ্দশ-ভুবন-পালন ম ১১৫৪ চারিদিকে ভক্তগণ ম ২২১৯ চৈতন্য-অজ্ঞায় হর্তী আ ৯২১৪ 
চতুদ্দশ ভূবনেও আ ৫1৮০ চারি প্রহর নিশা ম ৮১২১  টৈতন্য-আবেশে মত্ত. ম ১১1৭৭ 
চতুদ্দশ-ভূবনেতে ম ২৮1১৭০ চারি বৎসরের সেই ম ২৩২৪ চৈতন্য-উল্লাসে সবে অ ৮১২৬ 
চতুদ্দিক হইতে লোক আ ১১1১৮ চারি বেদ-গুপ্তধন ম ১৫1৯৮ চৈতন্য-কথার আদি আ ৩1৫৩, 
চতুদ্দিকে গায় সবে অ ৯১৬৫ চারি বেদ-_“দধি? ম ২১১৬ ১৭১৪৭ ; ম ২১৮৩ 
চতুদ্দিকে নয়নে বহয়ে  ম ১৩৪ চারি-বেদ পড়িয়াও ম ২০১৪৯ চৈতন্য করিল হেন ম ১৩৬৮ 
চতুদ্দিকে পাহগ্ আ ১৭1৫  চারি-বেদ-শির-মুকুতট আ ২২১৬ চৈতন্য-কীর্তন ফ্ফুরে ম ১৭১১৫, 
চতুদ্দিকে বিশ্বরূপ ম ২২৯০ চারিবেদে গুপ্ত আ ১1৩১ ২৩1৫১৭ 
চতুদ্দিকে-মহা-ভাগ্যবন্ত ম ২৩1২৮ চারি বেদে-ধ্যানে যারে অ১১৯ চটৈতন্য-কুপায় হয় আ ৯1২২০ 
চতুদ্ধা বিগ্রহ ম ২১৮১ চারিবেদে বণিবেক অ৫া৩২২ চৈতন্যচন্দ্রের এই  ম ২৩২৪২ 
চতুৰ্ভূজ পণ্ডিত-নন্দন অ ৫1৭8৫ চারিবেদে বাখানে ম ২০৷৪৩ চেতনাচন্দ্রের কথা ম ২৩৫৩৪ 
চতুৰ্ভুজ_শখ্খ-চক্ৰ- ম ২৷২৬০ চারি বেদে যাঁ'রে ঘোষে ম ২৷২৭৭ চৈতন্যচন্দ্রের কিছু ম ২৩৷৫০০ 
চতুর্মুখ, পঞ্চমূখ আ ৮৷১০০ চারিবেদে যা'রে দেখিবারে টৈতন্যচন্দ্রের পৃণ্যশ্রবণ আ ১1৮৩ 
চতুন্দু-রাপে ম ২০১৩৩ ম ৩৩১ চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় আ ১1৪২ 
চন্দ্রসম এক পূত্র ম ২২১১৫ চারি বেদে যে প্রভুরে আ ৮1১৫০ চৈতন্যচন্দ্রের মহা-মুখ্য আ১৬।১৪২ 
চন্দ্রে আচ্ছ।দিল রাহ আ ২1১৯৮ চারি মহাজন আইলা ম ১৩1২৬৮ চটৈতন্/চন্দ্রের যশে ম ২১৫০ 


চন্দ্ৰে বা কতেক শোভা ম ২৮৩১ 


চম্পকে লাগিল যেন আ ৬১১৩ 
চরণ অর্পয় সব্ব ম ১৬২৭ 
চরণ চাপিয়া ধরে ম ১৭1৩৫ 
চরণ ধরিয়া বক্ষে ম ১৬1৭৬ 
চরণারবিন্দে রমা ম ২৩১৮৩ 
চরণে ধরিয়া বলি ম ১৩৪৩ 


চরণে রাখহ দাসী-নন্দন ম ১1২২৭, 


১৭1৮৭ 
চরণের-রেণু লয় ম ১৬৩৯ 
চল কুষ্ঠরোগী অ ৩1৩৭৮ 
চল তুমি আগে অ ১1১১৭ 
চল দ্বিজ, কর’ গিয়া অ ৩1৪৫৯ 


চারিযুগে চারিধন্ম আ ১৪1১৩৪,৩৭ 


চাল-কলা-দুগ্ধ-দধি ম ৮২৬২ 
চাহিলেই না পাইলে আ ৮১২৪ 
চিত্ত দিয়া শুন’ মাতা ! ম ১২০৩ 
চিত্ত দিয়া শুনহ ম ২৭1৪০ 
চিত্ত বুঝি” কহে বেদ ম ১৯৬৫ 
চিন্রকেতু-মহারাজ ম ১৫1৪৬ 


চিন্রগুপ্ত-স্থানে জিজ্ঞাসয়ে ম ১৪1১০ 
চিনিতে না পারে কেহ ম ২৫৪8, 


১৬১১১ 
চিনিয়া ঈশ্বরে আ ৫1১৬৫ 
চিনিলেন নিত্যানন্দ ম ৪1১ 
চিনিলে পাইবে ম ৮1২৩৪ 


চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত আ ১1১৬ 
চৈতন্যচরণ-সেবা ম ১০1১৪৪ 
টচৈতন্য-চরণে যা’'র ম ২০১৫২ 
টৈতন্যচরিন্র আদি-অন্ত আ ১1৮৫ 


টচৈতন)চরিন্র সফুরে আ ১৮১ 
চৈতন্য দাসত্ব বই ম ১৭১১৩ 
চৈতন্যদাসের আত্মবিজম্থৃতি 

অ ৫18৩১ 
চৈতন্যদাসের যত অ ৫18৩৪ 
চৈতন্য নাহিক তা'র  ম ৮২১৩ 
চৈতন্য-প্রভাবে মাত্র অ ১১৬১ 


চৈতন্য-প্রভাবে সবার আ ১1১৫৬ 


চৈতন্য প্রভু সে ভক্ত ম ২৩২৬৬ 





[ ৪৮] 


চৈতন্য প্ৰভু সে-সব অ ৯২৭৯ 
চৈতন্য-প্রসাদে কেহ ম ১৮৷১১৭ 
টৈতন্য-প্রসাদে দুই ম ১৫1৯৫ 
টৈতন্য-প্রসাদে দেখিলেক অ৮1১৬৭ 
চৈতন্য-প্রসাদে হৈল ম ২০1৭২ 
টচৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে ম ১৯২৬১, 


২৩৫২৩ 
চৈতন্য বেড়িয়া নাচে অ ১২৪৬ 
চৈতন্য লীলার আদি ম ১৪০২ 
টৈতন্যসিংহের আজ্ঞা ম ২২১২০ 


চৈতন্যেতে “মহামহেশ্বর,-বৃদ্ধি 

ম ১০১৪৬ 
টচৈতন্যের অতি প্রিয় অ ৫1৩৫ 
চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র ম ২৩২২; 


অ ৫1৭৫৮ 
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে 

অ ৩৪৬৩ 
চৈতন্যের আদিভক্ত আ ১২১৭ 
চৈতন্যের কীত্তি স্ফুরে আ ১১১ 
চৈতন্যের কৃপা-পাত্র ম ১৬১১৬ 
চৈতন্যের কৃপা বিনা অ ৬১৩১ 


চৈতন্যের কৃপায় সে ম ২৩৫২৪ 
টচৈতন্যের গণ মত্ত 


ম ২৩৩৪৬ 
চৈতন্যের গণ-সব ম ৮২৭৫ 
চৈতন্যের গুণ শুনি’ অ 81৬৯ 
চৈতন্যের গুরু আছে অ 81১৫৫, 

১৫৬ 
চৈতন্যের জন্মযাত্রা আ ৩1৪৩ 


চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবারে ম২২৷১৩১ 
চৈতন্যের দণ্ড মহা-সূকৃতি ম২১৷৭৮ 
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে ম ২১৭৯ 
চৈতন্যের দণ্ডে যা'র ম ১৯১১৫, 
২১1৮০ 

চৈতন্যের দণ্ডে হল. ম ২৩৫৯ 
 চৈতন্যের দাস্য বই ম ১০1৩০৭, 


০০, ১৬২৬ 
চৈতন্যের নাম করি’ অ ১১৮৮ 
চৈতন্যের নামেতে অ ১১৮৯ 





শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


টতন্যের প্রিয়তম ম ২৮১৯৩ 
টৈতন্যের প্রিয় ভূত্য ম ১৪1৪৫ 
চৈতন্যের প্রেমপাত্র মম ১৭১০৪ 
টৈতন্যের বচন-অস্কুশ ম ৫৬৪ 
চৈতন্যের বাক্যে ম ৮২১৩ 
চৈতন্যের ভক্ত ম ১০৩০১ 
চৈতন্যের মহাভক্ত ম- ১৯1৭ 
চৈতন্যের মুখাগ্রিতে ম ২৪৫৩ 
চৈতন্যের যশ বৈসে আ ১৯২১৭ 
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ ম১২২১; 

অ ৩1১৯২ 
চৈতন্যের লীলা কেবা ম ১৬৷২২ 


চৈতন্যের সর্ব্ব ব্যাখ্যা ম ১০১৩৩ 
চোর ডাকাইতে হইল অ ৫1৭০৩ 
চোর-দসা-অধম অ ৫1৫২৬ 
চোর দস্যু যেমতে অ ৫1৫২৭ 
চোরের অছিল চিত্ত ম ২৩১৯৩ 
চোরের উপরে আগে আম ২১৫০ 
চোরের উপরে চুরি ম ২১৩৩ 
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের 


ম ১৮৷১১৯ 
চৌরাশি সহস্র যম-যাতনা অ৪1৩৭৭ 
চছ্‌ 
ছলা করি? চচ্চিয়া ম ১৩৷২৭ 
ছলে নিজ-তত্তে প্রভু আ ৫1৫৯ 
ছলে প্রভু কৃপা করি’ ম ২৮৷১৫৭ 
ছলে বোলায়েন প্রভু আ ৪1৬২ 
ছাড় গিয়া ইহা অ ৫৬৮৬ 
ছাড়ি' ধন, পৃন্ত ম ৩1৭ 
ছাড়িব সংসার আ ৭1৭১ 
ছাড়িয়া আপন বাস ম ২৪1২৭ 
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি, ম ১১৫২ 
ছাড়িয়া সংসার-সুখ আ না১২৫, 

ম ২২১০৩ 
ছাড়িলেন ভক্তগণ আ ২1১২৭ 
ছিণ্ডে সব্ব-জীবের আ. ১৬২৪৩, 
ম ১০১১০ 


ছোট হউক, বড় হউক আ১২১৮৫ 


জ 

জউ গৃহে মুগ্রি পঞ্চ পাণ্ডবে 
অ ১২৫৬ 
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ ম ২1১৪০ 
জগৎ উদ্ধার লাগি" 


অ ৩৪৯৮ 
জগৎ প্ৰমত্ত আ ৭1১৭ 
জগৎ শোধিতে সে আ ৫1৮৮ 
জগৎ হইল সুস্থ আ ৪18৮ 
জগত-জননী-ভাবে ম ১৮১৩৮ 
জগত পোষণ করে আ ৭1১৩০ 
জগতে ‘অদ্বৈত’ ম ২২১১৬ 
জগতে বিদিত নাম আ ৭1৭৩) 
ম ২২১০৬ 

জগতে বিদিত সে অ ৫1888 
জগতে বিদিত হয় ম ২৩১৯৯ 
জগতের অন্নপূর্ণা অ ২১৫৮ 
জগতের চিতররৃভি ম ২৩1১৩ 
জগতের পিতা-_কুষ্ণ ম ১২০২; 
অ ৩1৩৭ 

জগতের প্রভু তুমি আ ২1১৮৮ 
জগতের প্রেমদাতা ম ২৮১৯৪ 


জগতের ব্যবহার দেখি’ আ ২1১২৬ 


জগতের ভাগ্যে সে আ ৫1২৭ 
জগতের হিতকারী অ ৫1২০ 
জগতেরে কৃষ্ণচন্দ্র আ ১১1৬০ 
জগতেরে বিলাইবা আ ১৭১৩২ 


জগতে হইল “পাদোদক”-তীর্থ 
ম ১1২৮ 


জগদীশ পণ্ডিত_-পরম অ ৫1৩৬ 


জগন্নাথ- ঈশ্বর অ ১০1১১১ 
জগন্নাথ-গৃহ হৈল আ ৬১৫ 
জগন্ন,থ-ঘরে হৈল ম হ৩৩৪ 


জগন্নাথ-গোম্তী শ্রীচেতন্য- 

| অ ৮1১০৭ 
জগন্নাথ দেখি, প্রভু অ রা 
জগন্নাথ দেখিবাঙ অ ২8৮ 
জগন্নাথ বলে,__“রাজা, এত 
অ ৫7১৭১ 


পদ্য-সুচী 
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১০-২৬-২২২৬ 


জগনাথ মিশ্র সহ আ ৬২৬ 
জগন্নাথরূপে স্বপ্নে অ ১০১২৬ 
জগন্মাতা জাহনবীও অ ৬৮ 
জগায়েরে বর শুনি” ম ১৩১৯৩ 
জড়প্রায় আই ম ২৮৬৯ 
জড়প্রায় রহিলেন, ম ২৮৬৫ 


জননী-আবেশ বুঝিলেন ম১৮1১৬৫ 
জননী ছাড়িবা ম ২৭২৭ 
“জননী” বলিয়া নিত্যানন্দ ম ৮1৪৩ 


জননীর পদধূলি ম ২৮া৬২ 
জননীর লক্ষ্যে ম ২২৫৪, 

১১৯, ১৩১ 
জননীরে দেখি’ প্রভু ম ২৮৫০ 
জন্তমান্ত্র শুনিঞাই আ ১৬২৮৬ 
জন্ম জন্ম অধঃপাত ম ২০১৪৪ 


+ জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ম১০1১০২ 
জন্ম-জন্ম আর যেন অ ৯1২৬২ 
জন্ম জন্ম কুম্তীপাকে ম ২০১৪৯ 


জন্ম জন্ম গাও অ 81৩২৮ 
জন্ম জন্ম জানে ম ১৮১৯৯ 
জন্ম জন্ম তুমি পিতা ম ২৫৭০ 


জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সেবক 


ম ১৬১৩৬ 
জন্ম জন্ম তুমি মোর অ ৩1১০৫ 
জন্ম জন্ম তোমার ম ১০২২ 
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ ম ২০১৫৭ 
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি অ ৫1৬৩৪ 
জন্ম জন্ম প্রভু মোর ম ২৩৪৩ 
জন্ম-জন্ম বিহরয়ে অ ৪1২৯৭ 
জন্ম দন্ম ভজো মূঞ্ অ ৪1৩২৬ 
জন্ম জন্ম যেন প্রভু অ ৮1৯৩ 
জন্ম জন্ম রামদাস অ 81৩৪২ 
জন্ম জন্ম সার্বভৌম অ ২1৪৯৭ 
জন্ম জন্ম হয় যেন ম ২০।১৫২ 
জন্মমান্র এ চারি ঈশ্বর ম ২১1৮২ 
জন্মযান্তর-মহো সব আ ৩৪২ 
জন্ম লভিলেন সবে আ ২1২৮ 
জন্ম হৈতে প্রভূরে আ ৭1৪৮ 


জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের আ ২১৪২ 


জন্মাইয়া বৈষ্ণবে আ ২1৪৯ 
জন্মিবেক সুজনের আ ১৬৩০০ 
জন্মিলা ঈশ্বর আ ১1৯৬ 
জন্মিলা না জানিয়া ম ১৯২৪৬ 


জন্মিলেন নীচকুলে আ ১৬২৩৭ 
জন্মিলেন হরিদাস আ ১৬1২৪০ 
জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত আ ড1১০৮ 
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে ম ২০১৪৫ 
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে আও৩1৫০ 
জন্মে জন্মে তোমার ম ১৯১৬০ 
জন্মে জন্মে দাস সেই ম ১৭1৯৭ 
জন্মে জন্মে দুঃখে তা'র ম ২১1৩৭ 
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ আ ৯1২৩২ 
জন্মে জন্মে যেন তোমাঃ- 

আ ১৭1১৬০ 
জন্মে জন্মে যে-সব ম ২০1৯৬ 
জন্মে জন্মে সে ম ২১1৮০, ২২৫৬ 
জন্মে জন্মে সেই জীব ম ১৯১১৫ 
জপকর্তা হৈতে আ ১৬২৮৪ 
জপি’ আপনারে সবে আ ১৬1২৮ 
জপিলে শ্রীকুষ্ণচনাম আ ১৬২৮১ 


জধ্বীরের বৃক্ষে অ ৫1২৮২ 
জয় কৃষ্ণ মূকুন্দ ম ২৩৷৪২২ 
জয় জয় কৃষ্ণভক্ত অ ৬1৫৭ 
জয় জয় গৌরসিংহ ম ২৭১ 
জয় জয় জগত মঙ্গল ম ২৬াধ্ৰু 
জয় জয় জগন্নাথ ম ২০১৫৮ 
জয় জয় নিজনাম ম ১৩২৫১ 
জয় জয় বেদ-বিপ্র অ ৩১২০ 


জয় জয়-মুরারি-বাহন ম ২০1৯২ 
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ আ ২1৫ 

অ ৭১ 
জয় জয় সকল মঙ্গল অ ৪81১ 
জয় জয় সু-বৃদ্ধি কু-বৃদ্ধি অ২1৩৩৯ 
জয় জয় হলধর ম ১৭1১১৫ 
জয় দীনবৎসল অ ৯1২৪২ 
জয়ধ্বনি পৃষ্পর্ষ্টি ম ২৮1১৭৭ 


জয় ভত্তজন-প্রিয় অ ৯১৭১ 
জয় রাজপত্তিত ম ১৩২৫৪ 
জয় শচীগর্ভ-রত্ব ম ২৫২, 

অ ১০1১ 
জয় শি্টজন-প্রিয় অ ১০1২ 
জয় শ্রীগোবিন্দ- আ ১০।২ 
জয় সংকীর্তবন-প্রিয় অ ৯১৭১ 


জয় সব্বব বৈষ্ণবের বল্লভ অ ৯১ 


জরাগ্রস্ত নহিবে অ ৫৬৫ 
জলকেলি করিলেন ম ২৩।১৯৮ 
জলল্রীড়া-পরায়ণ অ ৪1১৬৩ 
জল দেয় প্রভু সৰ্ব্ব ম ১৩৩৩৩ 
জল পানে অজীর্ণ ম ২০1৬৯ 
জল-পানে শ্রীধরেরে ম ২৩৪৯৪ 
জল পিয়ে* প্রভু ম ২০1৭০ 
জল পিয়ে মহাপ্ভু ম ২৩৪৪১ 
জল বিনা যেন হয় আ ৪1১১৯ 


জলময় শিবলিঙ্গ আছে অ ২৷৬২ 
জলরূপে তুমি সবজীবের ম১৮১৭৬ 
জলরাপে শিব জাহ্ুবীতে অ ২৷৬৭ 
জলরাপে শিব রহিলেন অ ২1৭১ 
জলেতে পড়িলে কুস্তিরেতে অ২1১৩৫ 
জলে ফেলি’ দিয়ে ম ২৩1১০ 
জলে বাদ্য বাজায্নেন অ ৮1১১৭ 
জ'গাই’ আনিল মোরে অ ৯1২৯৮ 
‘জাতি’ করিয়াও ম ২৩৷১১১ 
জাতি, কুল, ক্রিয়া ধনে ম ১০1৯৯ 


জাতি, কুল, সব আ ১৬২৩৭ 
জাতি নাশ করি! ম ৮২৬২ 
জাতি নাশ করিলেক ম ১৯২৪৫ 
জ।তি-প্রাণ-ধন ম ৮1১৫ 
জানাইলে জানয়ে  আ ১৩১৪৪ 


জানিবার যোগ্যতা আছয়ে ম২১।১০ 
জনিয়া আইলা ঝাট. ম ৩১২৩ 
জানিয়াও না কহেন. ম ১৬৮ 
জ।নিলা, সংসার আ ৭1১২৩ 
জ।নিলু ঈশ্বর তুমি ম ১১ 

জানিহ অদ্বৈতে 
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জানিহ ঈশ্বর-সঙ্গে ম ১০১৪০; 
অ ৯৮৬ 
জানিহ ঈশ্বর-সনে ম ১৯২১৮, 
অ ৫78৯৩ 

জানিহ--কৃষ্ণের নিত্যানন্দ 
. ম ১২২৬ 
জানিহ সে খল জন ম ১০৩১৭ 
জ।নিহ সে দুষ্টগণ সম ২০১৩৭ 
জানে জন-কথো ম ১৯1৭ 
জানে দ্বিজ লুকাইয়া ম ২৩1৩৪ 
জানেন বিলম্বে ম ২২১২৬ 
জানেন, সেবিবে ম ২২১২২ 


জাহবী-যমুনা-সরস্বতীর অ৫188৪৬ 
জাহুবীর মজ্জনে ঘুচিল ম ১৯1৮৪ 
জিনিঞ। রবিকর আ ২২১২ 
জিনিয়া কনক-কান্তি অ ৪1২৯ 
জিনিয়া কন্দর্প-কোটি ম ২৩১৭৪ 
জিহ্বা পাইঞাও নর আ ১৬২৮৭ 
জিহ্রা প্রকাশিলা ম ২৩৩০৬ 
জিহবায় আপনি সরস্বতী -আ১৩1৮২ 


জিহ্বায় জ্ফুরয়ে তার  আ ১১৯ 
জিহ্বার সে দোষ আ ৭1৬০ 
‘জিহ্বারপা তুমি ম ২৭৪৮ 


জীব তারিবার লাগি” ম ১৮২১৪ 


জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায়্ অ ২৩২ 
জীবন্যাস করিলে 


ম ২১৮২ 
জীর প্রতি কর প্রভু ম ৬৬; 

32 অ ৯২ 
জীবমান্র চতুৰ্ভূজ ম ২৩৷২২৬ 
জীবের উদ্ধার চিন্তে আ ২1৯০ 
জীবের কুমতি দেখি’ আ ৭৷২৭ 
জীরের রা কোন্‌ শক্তি অ (১৮৩ 
জীবের সকল ধৰ্ম্ম অ ২০৷২৫ 
জীবের স্বতন্ত-শক্তি অ ৯২০১ 
জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম অ ৩৩২ 


_ জীব্যলই, দিলে রহে য ১৭৯১ 
₹ জ্ঞান--বড়, অদ্বৈতের ম ১৯১৩৩ 
জ্ঞানবন্ত তপস্থী আজন্ম ম ২১৮ 


স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


জ্ঞান বিনা কিবা শক্তি ম ১৯1২১ 


জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের আ ২৭৯ 
জান-ভক্তি-যোগে অ ৮৯৮ 
জ্ঞানযোগ বাখানে ম ১৯১২৫ 
জ্ঞানী যোগী তপস্বী অ 81৪২৩ 
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ম ১৫1৮৩ 
জ্যেষ্ঠ ভাই-গৌরবে অ ১৯৩৩৫ 
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম ম ৫1১১৭ 
জ্যেষ্ঠের সেবায় রত অ ৪1৩২৫ 
জ্বরের লাগিয়া কেহ ম ১১৯৬২ 
জ্বলন্ত-অনল দেখে ম ২২৫৯ 
জ্বলন্ত অনল প্রভু ম ১০৷৪৮ 
বব 
ঝড়রুন্টি আর অ ৫1৬৩৭ 
ঝাপ দিয়া পড়িলেনা অ ৮১১২ 
ঝাটি ঝট বাড়ীর ম ২৩1৪০ 
ট 
টলমল করে ভূমি ম ২৬1৭০ 
টানিয়া ফেলিতে কি ম ২১1৭১ 
- তি 
ঠাকুর আইলা ম ১৭৫৩ 


ঠাকুর রিষাদে না পাইয়া ম১৭1৩০ 
ঠেঙ্গা হাতে আমারে ম ২৬৷১০৫ 
ড 


ডাকা-চুরি, পরগৃহ ম ১৩1৩৩ 
ডাকা-ছুরি, পরহিংসা অ ৫1৬৯৭ 
ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ ম ২৩৫৩ 
ডাকিয়া বলয়ে হরি” আ ১৬১২ 
ডাকিয়া য়ে নাম লহ আ ১৬২৬৮ 
ডাকিয়া লৈতে নাম আ ১৬২৬৯ 
ডুবিলা বৈষ্ণব-সব ম ১৬১০৮ 
ঢ 
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু ম ১৮৷১৪৩ 
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুল ম ১৯৷২৪৭ 
TES টু 
তখন বুঝিয়ে যেন ম ১৮১৪০ 
তখনি সৃজিলা লীলা ম ২০১০৭ 
তখনে অদ্বৈত করে অ ৯1৬০ 


তথনেই পড়ি’ গেল 
তখনে সে স্মরিয়া করে ম ১২১০ 
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু অ ৪৪৬১ 
ততক্ষণ ‘দুঃখী’ পৃণ্যবতী ম ২৫১১ 


ততক্ষণে ভুলি’ ছন্র ম ২২১৯ 
ততক্ষণে সৰ্ব্বাম্বত ম ২৬১১ 
তত সুখ না পাইলা ম ২১1৭৪ 


ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় আ ১1১৭ 


তত্ব-উপদেশ প্রভু অ 81১৬৭ 
তত্ব কহিলেন প্রভু আ ৭1১৯১ 
তথাই তথাই দাস ম ১০২৪ 
তথাই তথাই যেন ম ১০২১ 


তথাই রাখেন তুলসীরে অ ৮১৫৯ 


তথাও আছিলা তুমি ম ২৭৪২ 
তথাও কপিল আমি ম ২৭৪৩ 
তথাও তোমার পুত্র ম ২৭1৪৪ 


তথা তথা দাস্যে মোর অ ৬১৪২ 


তথাপি আতিথ্য-শুন্য আ ১৪1২৫ 
অথাপি আশ্রম-ধর্ম অ ৮7১৫৩ 
তথাপি করিব ভক্তি অ ৯৩০৫ 
তথাপি কৃপায় তত্ব আ ২৬ 
তথাপি চিত্তের নাহি অ ৩1৫১৭ 


তথাপি চৈতন্য-বিমুখের অ 818৭৫ 


তথাপি ঠাকুর গেলা ম ১৯৯৬ 
তথাপি তণ্ডুল প্রভু ম ১৬১৪৬ 
তথাপি তাহার কাচ ম ১৮২১৪ 
তথাপি তাহারে মুঞি ম ১৯১৬৯ 
তথাপি তোমার যদি অ ১১১৮ 
তথাপি দারিদ্য তোর  ম ৮২০ 
তথাপি দেখিতে শক্তি ম ২৪৬৭ 
তথাপি না পারে কেহ অ ৫1১৮৬ 
তথাপি না বুঝে কেহ আ ৫1৫৯ 


৭1১৮০, ১২৷৭৮ ; অ 
তথাপি বদনে না ছাড়িব আ১৬৷১৬৩ 


8 
তথাপি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠী অ 
তথাপি ব্ৰহ্মার বন্দ্য অ ৬1১২৩ 
৭18 
৬ 

তথাপি মোহার চিত্তে ম ৮৯ 


ম ২৬১৩০ 


রউফ টি অব... 


৯৬ পাপাপাপাপাপাপপাপাপাপপাপাপা্পাপাপপাপপপাপপাশসপসাপিেিপশি ত ত তালাত ভাভা জাভা শাভাতাগ তত তালজাজাজ৮০/৬০//০/০/০৮৮- 


তথাপি সবার কাল আ ১২৷১৮৮ 
তথাপি সেই সে পূজ্য আ ১৬২৩৮ 
তথাপি সে পাদপদ্ম ম ১৮২২২ 
তথাপি স্বভাবধর্ম, সেবা ম ৫1১২৩ 


তথাপিহ অনোহন্যে অ ৩1৮৪ 
তথাপিহ ‘অপরাধ’ ম ২২৫৮ 
তথাপিহ আই ম ২২১০৯ 


তথাপিহ এবে না মানয়ে অ ৪1৬৮ 


তথাপিহ কা'রেহ না আ ৯২১১ 
তথাপিহ দশরথ আ ২১৫৭ 
তথ'পিহ দারিদ্র্য নহিব অ ৫1৫8 
তথাপিহ দুইজন ম ১৩1৮১ 


তথা পিহ দুফৃতির চিত্ত ম ২০1৯৭ 


তথাপিহ দেবানন্দ ম ২১1৭৭ 
তথাপিহ না চায় অ ৫1৫৯ 
তথাপিহ না বুঝিলু অ ৫৬২০ 
তথাপিহ নাশ পায় ম ২২৫৫ 
তথাপিহ ভক্তবশ অ ১২৬৮ 
তথাপিহ ভক্ত বহি ম ২৪1৭১ 


তথাপিহ ভক্ত হইবারে ম ২৩1৪৭৭ 


তথাপিহ যমুনার পদ আ ৮190 
তথাপিহ শক্তি নাই আ ২৯ 
তথাপিহ শ্রীনিবাস ম ২১1৩৫ 
তথাপিহ সবেত্ত ম ম ১০১০০ 
তথাপিহ স্বভাব সে আ ১৫৩১ 
তথা।পিহ হইয়াছে অ ২১১ 


তথা ভিক্ষা আমার যে হয় অ৯।১১৮ 
তথায় আছিলা তুমি ম ২৭1৪১ 
তথায় গায়ন তুমি হইবে ম১০।২৬০ 


তথায় ডাকিনী ভূত আ ৮1৮৭ 
তথায় হইবা তুমি অ ২৷৩৬৫ 
তন্তবায়-সব হৈলা ম ২৩৷৪৩৪ 
তপ, শিখা-সূত্ৰ-ত্যাগ অ ৯১৫৪ 
তপস্বী, সন্ন্যাসী ম ১০২৭২, 

২৩৪০৪ 


তবু আমি বদনে না ছাড়ি আ১৬1৯৪ 
তবু এ-দৌহার ভাগ্যের আ ৬১৩৬ 


তবু ত’ দারিদ্য-দুঃখ আ ৭1২০ 
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তবু তারে থুইবাঙ আ ৬1১০৭ তবে বহিদেশে গিয়া ম ২১৭৩ 
তবু পাপী লোক ম ২৩১৩৮ তবে ভক্তিবশে তুষ্ট অ ৪৷১৬৭ 
তবু সেই পাদপদ্ম আ ৯২২৪ তবে মহাপ্রভু সব্ব ম ২৮১৩৯ 
তবু সে চরণ-ধন ম ১১৯৭, তবে “মাধায়ের ঘাটে, ম ২৩২৯৯ 

২৩৫২১ তবে মোর প্রকাশ ম ১৯১৪২ 
তবু সে চরণ মোর ম ১১৬২ তবে মোরে দুঃখ দাও ম ১৭৮৬ 
তবু সে স্থানের কিছু অ ২৩৬৯ তবে মোরে দেখি! ম ২৬১৩৪ 
তবে আজি গঙ্গা ম ২৫৩৬ তবে মোরে মনুষ্য জনম অ৯৷২৪৮ 
তবে আমি চক্রহত্তে ম ১৩১১ তবে যবে সব্বভাবে আ ২1১০ 
তবে আমি হইল ম ২৭1৪২ তবে যে কলহ দেখ আ ৯২২৭; 


তবে ইচ্ছাময় গোৌরচন্দ্র আ১২1১৫৩ 


তবে এগুলারে ধরি’ আ ১৬২৬০ 
তবে কার শক্তি আছে অ ৩1৮ 

৫18৮৫ 
তবে কৃষ্ণ-কুপায় আ ২৷১১ 
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন অ ৯1৩৯২ 
তবে ক্বষ্ণ_প্রভু মোর আ ২1১২১ 
তবে কুঞ্ণ-ব্যতিরি্ত ম ২৮২৭ 
তবে কেন জ্বর আসি’ ম ১৯৬২ 
তবে গদাগ্রজ মোর ম ১৮1৮৬ 


তবে জানি “ভট্ট'-“মিশ্রঁ আ ১০1৪৪ 


তবে ত ‘কৌশল্যা’ ম ২৭৪৪ 
তবে তা'ন দোষ অ ৬২৬ 
তবে তা'ন স্থানে আ ১৭1১০৭ 
তবে তার আলাপেহ আ ১৬৩০৫ 
তবে তুমি অন্যেরে অ ৬৮৭ 
তবে তুমি ‘দেবহ_তি’ ম ২৭1৪৩ 
তবে তুমি মথুরায় ম ২৭1৪৫ 


তবে তুমি লোকশিক্ষা ম ২৮১২৯ 
তবে তুমি স্বর্গ হৈলে ম ২৭1৪১ 
তবে তোর নাক কান আ ১৬২৯৫ 


তবে দেখে, ধনুর্ঘর আ ১২১৬৫ 
তবে দ্বার দিয়া ম ২৪1১৩ 
তবে নাম থুইবারে ম ২৮১৬৯ 
তবে নৃত্য অবশ্য ম ২৩৬৬ 
তবে প্রভু কৃপায় আ ২৷১০ 
তবে প্রভু যুগধন্স আ ২1২১ 


তবে বন্দে শ্রীকৃষচৈতন্য আ ১1৭ 


ম ১৯২৫৬ 
তবে যে কলহ হের অ ৫1৪৯২ 
তবে যে দেখহ ম ২৩৫২৮ 


তবে যে না লই,_দোষ ম ১৩৭১ 
তবে যে না হ'ল মোহ ম১৮১৩৪ 
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি আ১০1৯৫ 
তবে লাথি মারো আ ৯1২২৫ 
১৭১৫৮ ; ম ১১৬৩, ১৮২২৩, 
২৩1৫২২ ; অ ৬1১৩৭ 
তবে শেষে ধরিয়া অ ২৷৩৫১ 
তবে সবে চিত্তে পুনঃ অ ৬১১১ 
তবে সব্ব লোক-নাথ ম ২৮১৫৩ 
তবে সিদ্ধ হউ তোমা” ম ১৩৯০ 
তবে সে “অদ্বৈিত-নাম আ ১১৬৪ 
তবে সে ‘অদ্বৈত-সিংহ’ ম ১৯1১৩ 
তবে সে “অদ্বৈত” হঙ আ ৭1১০৬ 
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু-আজ্ঞা 
অ ৪1১৬৮ 


তবে সেই যজ্ঞে তোর ম.১১।১৮০ 
তবে সে জানিলা আ হা১১ 
তবে.সে প্রভাব দেখে ম ১৩1৫৬ 
তবে সে হইতে পারে ম ১৭৷১০৬ 


২ 7 ম ২৩৷৪৭১ 
তমাল শ্যামল দেখে. ম ৯১৯০ 
তমোভুণ'অসুরেও ৬৫৯ 


তরঙ্গের সমুদ্র না হয় অ ৩৫১ 
তাঃন পত্বী শচী-নাম 
তা'র দণ্ড ভাঙ্গিতে 







[৫২] 
তী’র নাম-শ্রবণেও ম ৭২১ 
তার পত্নী পদ্মাবতী ম ৩৬৪ 
ত।'র হইয়৷ ভজি আ ৯1২৩১ 
তারাও রামের রাসে আআ ১২৯ 
তারে নাহি দিমু ম ২২২৫ 
তারে বড় ভাগ্যবান অ ১০১৫১ 
তারে ভজিলে সে আ ৯1২১৮ 
তা-সবার প্রভাবেই আ ২১৮১ 
তী-সবার প্রেমধারে অ ৮1৯৭ 
তা-সবার মুখেহ আ ২৭০ 
তাহান ইচ্ছায় আমি অ ৯১০৭ 
তাহান কৃপায় যে আ ৩1৫৩ 
তাঁহার অকালে ম ২৩৪০৮ 
তাহার আচার অ ৬1১১৮ 
তাহার আজ্ঞায় ম ২৮১৮৪ 
তাহার কৃপায় যেই অ ১1২৮৫ 


তাহার চরিত্র যেবা জনে আ ১১৮ 


তাহার প্রভাবে আ ২1৫০ 
তাহার প্রসাদে হয় ম ১৭১১৩ 
তাহার ভক্তের তত্ব ম ৭৩৪ 


তাহার মহিমা বেদে আ ১৪1১৪০ 
তীহারেও বৈষ্ণবাপরাধঃ ম ২২৫৭ 
তাতে যে অন্যের গর্ব ম ২১1২৭ 
তা'ন অনুগ্রহে জানে তাঃন অ ১১৩ 


তা'ন অনুগ্রহে বুঝে অ ২৩০ 
তা'ন অনুগ্রহে সে ম ১৯২২০ 
তা'ন ইচ্ছা তিহো সে অ ১1৯৩ 


তান ইচ্ছা নাহি করে ম ১৮২১৩ 
তাঃন ইচ্ছা বিনা 


আ 81৬৩ 
তা'ন ইচ্ছা বুঝিবারে ম ২৮1৫৬ 
তন খণ আমি কভু অ ৯1১০৭ 
তা'ন কৃপা বিনে অ৷ ২১২ 
তা*ন গর্ভে অবতীর্ণ আ ১1৯৪ 
তা'ন দেহে হইলেন অ ৫1২৩৬ 
তাঃন পত্নী শচী-নাম আআ ১৯৩ 
তা'ন পথে আইলে আ ৯২২৯ 
তা’ন পাদপদ্ম মোর অ ৬1১৩৫ 


তা’ন প্রিয় তাহে মতি ম ২২১৪৭ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


তা’ন বেশে তা'নে কেহ আ ১১1৭২ 


তা'ন যেই ইচ্ছা অ ১০1৮৯ 
তা'ন রাসন্রীড়া-কথা আ ১২২ 
তা'ন সে আজ্তায় আ ৯২১২ 
তা'ন স্থানে অপরাধে আ ১1৪২ 


তা,ন হঞ্া যেন ভজোঁ ম ২৮১৯৪ 
তা'নে দেখিলেও খণ্ডে আ ১২২৮৩, 

১৬২৪৪ 
তাবৎ আমার দেহ-ত্যাগ ম ২০1১১০ 
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ম ১৩৪২ 
তাবৎ কহিলে কা'রে আ ৫1১৫০ 
তাবৎ চিন্তিয়ে আমি ম ২০১০৬ 


তাবৎ তিলেক দুঃখ আ ৭1১৪৩ 
তাবৎ মরিব, শুন ম ১৮৯৬ 
তাবৎ রাজ্যাদি-পদ আ ১৩।১৯৪ 
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ আ ১৩১৭৭ 
তাম্বুল খায়েন প্রভু ম ২৬৷৩২ 


তাম্থুলী দেখয়ে রূপ আ ১২১৩৬ 
তা’র অবশেষ যেন ম ১০৮৬ 
তর অর্থ না বৃঝিয়া আ ১৬৫৩ 
তা'র আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক ম ১১1৪১ 
তা'র কভু নহিবেক অ ৪1২৫৫ 
তা'র কেন নারায়ণ কৈল ম ৮২৩৭ 
তা'র চিত্ত ভাল হউক ম ১০১৭০ 
তারণ নহিল, আমি ম২৬।১২৮ 
তার দৈব,শর্করার স্বাদ ম ১০৩১৫ 
তার পৃূজা-বিত্ কভু ম ১৬১৪৮ 
তার পূজা মোর গায়ে ম ১৯২০৮ 
তা'র বড় আর কেবা আ ১৪১৮৭ 
তা'র বাড়ী গেলে মান্র : ম ১৩২৬ 
তা'র বিষ্ণু ভক্তি হয় অ ১১১৬ 
তা'র ভক্তি শুদ্ধ নহে ম:১৭৷১১১ 
তা’র মধ্যে অতিশয় 


ম ১৩৷৭৫ 
তা'র মহাভাগ্য আ ৬৷১০৬ 
তা'র মুখ, গৌরচন্দ্র অ ৯১২৯ 
তা'র রক্ষা-সামর্থ্য  ম ২২১২৮ 
তা'র শতগুণ হয় -ম ৫1১৪৫ 
তার শাস্ত। আছে আ ১1৩৯ 


তার শাস্তি করিলেন আ ১৬১৬৪ 


তার শাস্তি গালে অ ১০১৬৬ 
তা'র সাক্ষী বনবাসে ম ২৩1৪৩৩ 
তা’র সাক্ষী ব্রাহ্মণের ম ২৩৪৬২ 
তা'র সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী ম ১৯১১ 
তার সাক্ষী সত্যভামা ম ২৫২ 
তা'র সে কৃষ্ণের মুখে ম ১৩৩২৫ 
তা’রাও না বলে আ ১৬৮ 
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ অ ৪1৪২৪ 
ত।'রে কৃষ্ণ দিয়াছেন আ ৭১৩১ 
তারে বলি ‘সুকৃতি? আ ৭১৯ 
তা’রে ভিক্ষা দেও মুগ্রি অ ৫৫৭ 


তা'রে যে না ভজে অ ৩৫৩ 
তালধ্বজ এক রথ ম ৩১৪২ 
তা-সবার সঙ্গে ম ১০২২ 
তাহা আমি তোমারে আ ৮৮১৮ 
তাহাই পরম প্রীতে অ ১৭ 
তাহাই সাধিলঁ, আ ১১১১৯ 
তাহা করিলেই বলি আ ১৪1২৬ 
তাহা কহে বেদে অ ২188১ 
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আ ৭1৯৬ 


তাহা ছাড়ি” নৃত্য-গীতে ম ১১৬৩ 
তাহা জানি, যথা কাতি ম ২০১২২ 


তাহা তুমি লুকাইয়া আ ১২১৯১ 
তাহাতেই লোক ম ২৮১১৬ 
তাহাতেও উপহাস আ ১৬1১০ 
তাহাতেও তুমি সব ম ২৭১৪ 
তাহাতেও দুষ্টগণ আ ১৬২৫৫ 
তাহাতে না লয় ম ১1৩৭২ 


তাহাতে যে দেব মোহে’ ১৯৩৮ 
তাহা দেখে নদীয়ার  ম ২৪১১ 
তাহা দেখে শ্রীবাসের ম া৩৩১ 
তাহান অবশ্য দাস্য . আ ১৭1২৫ 
তাহান রুপায় এই আ ১৩১৯১ 
তাহানে করিতে বিঘ্ন অ ৫1৫৯৩ 


তাহানে মনুষ্যবুদ্ধি নাহি ম রি 
তাহানে হাসিয়া এত অ বর 
তাহা বই আর কেহ আ ১৬৯ 


0 oA 


তাহা বাঞ্ছে রমা ম ২০১৩১ 
তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধা অ ৭1৪২ 
তাহা বিলাইমু সব্ব আ ৫১৫২ 
তাহা ব্যর্থ যায় আ ৮২০৩ 
তাহা “মিথ্য।” বলে ম ৩18০, 

২০৩৫, ৩৮ 
তাহা মুই বিদিত আ ১২১৯২ 
তাহা যে মানয়ে অ ৮১৬২ 
তাহার আলাপে ম ১০১৬১ 
তাহার সংসার-বন্ধ আ ১০।১১৯ 


তাহারাও অল্পে অল্পে ম ২৮১০৩ 
তাহারাও না জানে আ ২1৬৭ 
তাহারাও স্বপ্নে অ ১০১৫৩ 
তাহারা পায়েন মোহ আ ১৩১০৪ 
তাহারেও করো মূঞি  অ ৫৬১ 
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে ম ১২৫৮ 
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন ম ৪1৩৬ 
তাহারে বেড়িয়া লঙ্ঘিবে ম ২২১২৪ 
তাহারে ভোজন-শেষ ম ১০২৯১ 
তাহ'রে মিলিব গৌরচন্দ্র অ ৫1৭০৫ 
তাহারে সে বলি ধর্ম অ ৩18৪ 
তাহারে সে বলি বিদ্যা অ ৩1৪৫ 
তাহারে সে বলি যোগী অ ৩1৪১ 


তাহা সওরিতে মোর ম ১০৩৭ 
ভিহো যত দেন অ ৪1৫১৯ 
তিহো সে জানেন অ ৮১৪৯ 
তিন উপবাসে যদি অ ৫৫০ 
তিন মাস কেহ নাহি অ ৫1৩২১ 


তিন লক্ষ নাম দিনে আ ১৬১৭৩ 


তিলাদ্ধ উহান সঙ্গ আ ১৬২৩৫ 
তিলার্দেক ইহানে যাহার ম ১২1৫৭ 
তিলাদ্বোক চিত্তে ম ১০২৩৭ 


তিলাদ্বেক তোমারে যাহার ম৫1১০২ 


তিলার্ধেক হেন সব ম ৮1২৭৯ 
তিলাদ্দেকে সব ম ১০1২০৯ 
তিলার্দেকো অন্য কর্ম অ৪1১১ 
তিলাদ্ধেকো প্রভুর অ ৪1১৯ 
তিলাদ্ধেকো ভয় ম ২৩১২৮ 


(ভাল যে তোমার ম ১৯১৬৮ 


তিলি-মালি-সনে কর ম ১৭২২ 
তিলেক না থাকে যদি আ ১৫২২ 
তিলেকো হৃদয়ে পদ ম ২৩।১৪৫ 


তীর্থে পিণ্ড দিলে সে আ ১৭1৫১ 
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ অ ১৩৫৩ 
তীর্থেরো পরম তুমি আ ১৭1৫৩ 
তুই পাপী নিন্দা কৈলি অ 81৩৬৫ 
তুচ্ছরস-বিষয়ে আ ১৬1৭ 
তুমি আজ্ঞা দিলে অ ৯২৬৪ 


তুমি আদ্যা, অবিকারা ম ১৮১৭৪ 


তুমি আমা "থা বেচে ম ১৬৯০ 
তুমি আমা সব্বকাল ম ১০২১০ 
তুমি আর অদৈতে ম ২৪1৬৩ 
তুমি উপবাস করি আ ৫1৯০ 
তুমি কৃপা করিলে অ ৯৭৭ 
তুমি ক্ষয় করিলে সে ম ২১৩৬ 
তুমি খাওয়াইলে হয় অ ৯1১৫ 
তুমি গঙ্গা দেবকী অ 81২৪৫ 
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি ম ২৭৩১ 
তুমি জান, তা'র ক্ষয় ম ২২৩৪ 
তুমি জানাইলে জানে ম ৩৩৩ 
তুমি জানাইলে সে অ ৯1৩০১ 
তুমি ত' আমার নিজ ম ১৯২১১ 
তুমি ধর্ম-ময় ম ২৭1২৮ 
তুমি ধর্ম সনাতন ম ২৬৪ 
তুমি না জানালে অ ৩1১৩৪ 
তুমি না দিলেও ম ১৬১২৩ 
তুমি নিত্যানন্দ-মৃত্তি অ ৫18৭৭ 
তুমি পৃশ্নি’ অনসূয়া অ ৪1২৪৫ 
তুমি প্রভু, মুঞি দাস ম ১০1২৩ 
তুমি বিশ্বজননী অ ৪২৪২ 
তুমি বিষ্ণ পূজ’ ম ২৫৷৯১ 


তুমি ভিক্ষায় চলিলে ম ১৬৷১৩৫ 
তুমি মোর পিতা-মাতা ম ১৯1১৯৫ 
তুমি মোর প্রাণনাথ ম ১৯১৯৫ 
তুমি মোরে বিড়ম্বনা ম ১৯১৪৩ 
তুমি মোরে যেই দেহ’ ম ১০১২০ 


তুমি যদি শুভদৃজ্টি কর অ ৪1২৪৩ 
তুমি যার পূত্র প্রভু ম ২২৩১ 
তুমি য’তে বিষ্ণু লাগি’ আ ৭১৭৭ 
তুমি যে অগব্র্ প্রভু আ ১৩1১৫৭ 
তুমি যে নৈবেদ্য কর অ ১১৬ 
তুমি রোগ চিকিৎসিলে ম ১৩।২১১ 


তুমি শাস্তি করিলে ম ১৬1৮০ 
তুমি শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ আ ১৭১৩১ 
তুমি সব যথা ম ২৭৭ 
তুমি সব যা'র কর আ ১২৫১ 
তুমি সেই দেবকী ম ২৭৪৬ 
তুমি সে ইহার প্রভু অ ১০1১৯ 
তুমি সে করিলা ছুরি ম ১৬৭৩ 
তুমি সে কেবল অ 81২8৪ 
তুমি সে চৈতন্যর্ক্ষে অ 218৮০ 
তুমি সে জগৎপিতা ম ১৫৩০ 
তুমি সে জগদৃগুরু ম ২৮১২৮ 
তুমি সে জনক বাপ অ 81১৭৪ 


তুমি সে জীবের ক্ষম অ ৫৬২৯ 
তুমি সে দিবারে পার ম ২৮১০৯ 
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি আ ১৬১৫১ 


তুমি সে বুঝাও অ ৫18৮০ 
তুমি সে সেবিলা আ ৬1১০৬ 
তুমি-হেন অতিথি আ ৫1৮৭ 
তুমি হেন কলপতরু ম ১1২১৭ 
তুমি হেন জন ম ২৬1২৭ 
তুয়া চরণে মন ম ২৩২৪১ 


তুলসী দেখেন সেই ঘটে অ ৮১৫৫ 


তুলসী-মঞ্জরী-সহিত আ ২৮১ 
তুলসীর করিলেন ম ১৩৩৬৮ 
তুলসীরে জল দিয়া আ ৮৭৩, 

১২১০১ ; ম ১1১৮৭ 
তুলসীরে দেখেন অ ৮1১৬০ 
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি অ ১২৭৯ 
তুলসী লইয়া অগ্রে অ ৮1১৫৭ 
তুষ্ণী হই’ রহিলেন আ ১৪১৮০ 
তুণ-জ্ঞান কেহ ম হা৬৯ 
তুৃণ-জ্ঞান পাষণ্তীরে ম ১৭1১৫ 


[ ৫৪.] 
তেহো মারিবেন ম ২৬১১৩ 
তেহো সে ব্ৰাহ্মণ ম ২৬৷১১৩ 
তেঞি বুঝি, আমার ম ২৪২ 
তেঞি ভাগবত সম অ ৩1৫০৯ 
তেঞি সে বলিল, প্রভু ম ১৯১৯৪ 
তেন কৃষ্ণ ভজি’ কর ম ২৬৩ 
তৈল-লবণ-সৃত-কলস অ 81৪৬৮ 
তোমরা করিলে ভিক্ষা ম ১৩1১১ 
তোমরা ত* আমার অ ২৪২১ 
তোমরা না গেলে নৃত্য ম ১৮২৪ 
তোমরা পাগল হৈলা ম ১৩২৪ 
তোমরা বাথানিলে ম ২৭9 
তোমরা মোহার ভাই ম ১৬৩৫ 
তোমরা যে আমারে ম ২৪২ 
তোমরা যে বল ম ২৭৬ 


তোমরা শিখাও মোরে আ ১২1৫০ 


তোমরা সে পার ম ২৪১ 
তোমা’ জানে হেনজন অ ৯1৭ 
তোমা দেখিলেই মাত্র আ ১৭1৫২ 


তোমা না ভজিলে পায় ম ১৮।১৭৮ 


তোমা বই.জীব ম ৬১০৩ 
তোমা’ বই দুঃখ ম ১২১১ 
তোমা!’ বই প্রিয়তম  ম ২৪৬২ 
তোমা বই ভাগ্যবান আ ৬৷১০৪ 
তোমা’ বিনে শরণ্য আ ১৩১৬৮ 


তোমা ভজিলেই সিদ্ধ আ ১৩1১৫৪ 
তোমা’ ভজিলে সে জীব ম 8৩৭ 
তোমা’ ভজিলে সে পাই ম 818২ 
তোমার অগ্রজ ম ২৭1৩০ 
তোমার অচিন্ত্য-শক্তি ম ১৩২৮৯ 
তোমার অধীন প্রভু - অ ২৩৫২ 
তোমার আনন্দ ভঙ্গ. ম ২৫1৪৮ 
তোমার উপবাসে অ ১১৭০ 
তোমার এ প্রেম-জলে ম ২১৯৫ 


তোমার কারুণ্য সবে আ ২1১৮৮ 


তোমার: কীর্তন ম ১৩1২৮৫ ; 
অ ৯1২8৭ 


তোমার গুরুর যোগ্য ম২৮৷১২৮ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





তোমার চরণধূলি ম ১৬1৮৮ 
তোমার চরণ ভজে ম ১০1৮৬ 
তোমার চরণ যেন ম ২৫1৭০; 

অ ৮1৯৪ 
তোমার চরণে যেন ম ২৫1৭১ 


তোমার গ্রিহ্বায় মোর ম ১০২১৩ 
তোমার জিহ্বায় যদি অ 81১৫৮ 


তোমার দাসের সঙ্গে অ ৬৬৬ 
তোমার নর্তক আমি অ ৭1৫৭ 
তোমার নিমিত্ত প্রভু ম ৬1৫০ 


তোমার নিমিত্তে আমি ম ৬১৬৪ 
তোমার প্রধান অংশ ম ২৩৪০৮ 
তোমার প্রসাদে সে অ ১1১১৭ 
তোমার বনিতা শিশুপাল ম ১৮1৯০ 
তোমার ভক্তের সঙ্গে অ ৯1২৪৭ 
তোমার ভোজনে হয় ম ১৬১৩৫ 
তোমার মায়ায় নাহি অ ৫1৬৬২ 
তোমার মায়ায় মোরে অ ২৩৫৩ 
তোমার মায়ায় যে করায় অ ৪1২৬৩ 


তোমার যে ইচ্ছা আ ১৭১৩৬ 
তোমার যে জাতি ম ১০1৩৬ 
তোমার যেমত বাই ম 2১১৩ 


তোমার সংকল্প মূঞি ম ১৯১৪৩ 


তোমার সংকল লাগি” ম ৬1৯৪ 
তোমার সকল পাপ অ ৫18০৫ 
তোমার সকল ভার ম ২৮৫৯ 
তোমার সে আমি ম ১৬1৮৯ 
তোমার সে জীব আ ৮1২০৫ 
তোমার সে প্রেম-ভক্তি ম ৫1১০০ 
তোমার সে বাণে ম ১১৫২ 
তোমার স্মরণ-হীন আআ. ৮৮৭ 


তোমার হইয়া যেন আ ১৭১৬০ 


তোমার হৃদয়ে আমি ম১৬1১৩৪ 


তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ ম ২১৪৮ 


- তোমারি উপাসে মুগ্রি ম ১০১২০ 
_ তোমারেও না সহে. 


অ ২৩৪৬ 
তোমারে করিতে বিশ্ন অ ২১৭ 


তোমারে করিল, শাস্তি অ ১০1১৪০ 


. ত্ৰাহি ত্ৰাহি অজ ভব 


তোমারে দিলাম আমি ম ১৬১৩৭ 
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা ম ১০৯৫ 
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় ম ১৯1১৯১ 
তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু ম ১৯১৯৩ 
তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি ম ১৯১৭৬ 
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে ম ১৯২০৪ 
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে ম ১৯২১১ 
তোমারে সে গুণাতীত অ ৪1২৪২ 
তোমারে সে বেদে বলে ম১৫1২১ 
তোমা লঙ্ঘি পাইলেক ম ১৯২০১ 
তোমা সঙরিলে খণ্ডে ম ১৮১৭৬ 
তোম!’ সব লাগি’ ম ২৬৷২৭ 
তোম!’ সবা’ আমি ম ২৭৯ 
তোমা’ সব!’ লাগি? মোর অ ১২৬৯ 


তোমা-সবা” লাগিয়া ম ১৩1৮৪ 
তোমা" সবা-সেবিলে ম ২89৩ 
তোমা» সবা-স্থানে ম ১৭২০ 
তোমা’ সবা হৈতে হবে ম ২1৮১ 
তোম!’ হৈতে তাহ। ম ৬৯৮; 

অ ৫1৪৮৯ 
তোমা’ হৈতে তাহারা ম ২৬২ 
তোমা’ হৈতে ব্যক্ত ম হা৭৩ 
তোঁর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট ম ২০1৩১ 
তোর অন্ন খাইতে ম ২৬২ 
তোর অন্নে অজীর্ন ম ২০1৬৯ 
তোর দুই পাদপদ্ম অ ৬৬৫ 


তোর দেহে হইবেক ম ১৩1২২৮ 
তোর নিত্যানন্দ হউ ম ২০১৫৮ 
তোর পাদপদ্ম মোর অ ২৩৫৭ 
তোর পাদপন্মের স্মরণ ম ১২২৪ 
তোর ভক্ত, তোর ম ৬১৬৮ 
তোরা কি না দেখ হের অ হ1১৪১ 
তোরে না মানিলে কভু ম১৯১৭৩ 
ত্ৰয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ অ ৩৯৪ 
অ ৫1১৯৭ 
ভ্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত অ ৫1১৯৬ 
হরাহি ত্ৰাহি কৃপাসিন্ধু অ ৫1১৯২ 


. ত্ৰাহি ত্ৰাহি পরম কোমল অ ৫1১৯৬ 


~~ 


[৫৫] 


২ শীটিটিিটাশাা্াীাটিটটারা্শশশার্শর্টীর্রটর্টশর্টইইইছউচিিছ 


ব্রাহি ভ্রাহি ভক্তজন অ ৫1১৯৪ 
ভ্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধ অ ৫1১৯৫ 
ন্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অ ৫1১৯৩ 
ত্ৰাহি ভ্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর অ ৫1১৯৮ 
[হি ত্ৰাহি গংকীওঁন অ৫1১৯ 

[হিভ্রাহি সন্ন্যাস ধর্মের অ ৫1১৯৭ 
ন্রাহি ত্ৰাহি সব্বদেব-বন্দ্য অ ৫1১৯৪ 
ত্রাহি ত্ৰাহি স্বতন্ত্র বিহারি অ ৫1১৯৩ 
ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ অ ৫1৬৪৭ 
ভ্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা আ ২1৯৭ 


০] 


] 


G] 
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ত্রিকাল জানেন প্রভু ম ২২১২২ 
ভ্রিকোটি-কুলের হয় আ ৭1৮২ 
ন্রিবিধ-বয়সে এক আ ২1৫৮ 
ভ্রিভুবন দিগ্বিজয়ী আ ১৩২২ 


ভ্রিভূবন হয় যঁ’র স্মরণে অ ৫1৭১ 


ভ্রিভুবনে অদ্বিতীয় আ ১২৩১; 
ম 2২৪৫; অ ১১৪৩ 
ত্ৰিভুবনে আছে যত আ ২1৮০ 


ত্ৰিভুবনে কুষ্ণ দিয়াছেন অ ২৷!৪৭ 
ত্ৰিভুবনে নাহি যা’র অ ৩১২৮ 
ভ্রিভুবনে লঙ্ঘিতে ম ২৩৷৭ 
ত্ৰিলোক পবিত্র হয় ম ৭1৯৮ 


ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন অ ৯৩৪১ 

ভ্রেতাযৃগে হইয়া যে আ (৫1১৭০ 

ভ্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর আ ২১৬৩ 
থ 

থাক থাক, এখন আ ১৬৫০ 

থাকিল বা বিদ্যা, কুল আ ৭1১৩৮ 

থাকিলেও খাইতে না পারে অ ২8৩ 


দ 
দগ্ধ দেখে সকল আ ২১০৬, ৭২৩ 
দণ্ড কমণ্ডলু দুই ম ২৮১৬৩ 
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ম ২৮1৪৬ 
দণ্ড ছাড়ি” লৌহ-দণ্ড অ ৬২০ 
দণ্ডবৎ করিবেক অ ৩1২৮ 
দণ্ডবৎ করি’ সবে ম ২৩৮২ 
দণ্ডবৎ হয় প্রভু অ ৪২৪৮ 
দণ্ড ভাঙ্গি’ নিত্যানন্দ অ২৷২১৫ 


পদ্য-সূচী 
দণ্ডে দণ্ডে যত স্বেহ ম ২৮৫৩ 
দত্ত আমা যথা বেচে অ ৫২৮ 
দত্তান্রেয় ভাব প্রভু অ! ৭1১৭১ 
দধি কে কিনিবে অ ৫২৩৮ 
দধি, দুবর্বা, ধান্য ম ২৩৷১৯০ 
দত্ত কড়মড় করি’ ম ২০৩২ 


দন্তে তৃণ করি’ ম ১৩৪১, ২৩1৮৭, 


২৪1৫৫, ২৮১১২ 
দন্তে তৃণ ধরি” ম ২৩২৮৮ 
দত্ত করি’ বিষহরি আ ২৬৫ 
দম্ত করি’ হরিদাস ম ১৮৷৪৩ 
দয়াশীল স্বভাব আ ১৫1৪০ 


দয়া হৈল জগাইর রক্ত ম ১৩১৮০ 
দরশন কর্তা এবে আ ১৬২৯২ 
দরশন মাত্র সৰ্ব্ব জীব অ ৫1৩৫৭ 


দর্শন মান্রে সব্ব আ ৪1১০৬ 
দরিদ্র অধমে যদি ম ১১৫৫ 
দরিদ্র সেবক মোর ম ১৬১২২ 
দরিদ্রের অবধি ম ১৬১১৩ 
দর্দূরী উঠিয়া আছে ম ৮া২৬৮ 
দর্প-প্রকাশের প্রভু ম ১৮1৯০ 
দশ ঘরে মাগিয়া ম ১৬১৪০ 
দশদিক্‌ হয় যা’র অ ৮১৬ 
দশ-পাঁচ মিলি ম ২৩৭৯ 
দশ-বিশ জন যা’র আ ৭1১৯ 
দশরথ-বিজয়ে . . আ ৮1১১০ 
দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রেরে ম ৯৫০ 
দস্যগণ-মোচন অ ৫1৭০৬ 
দস্য-সেনাপতি দ্বিজ অ ৫1৬৪০ 
দস্য-সেনাপতি যে অ ৫1৫৬৪ 
দানখণ্ড গায়েন অ ৫1৩৭৮ 
দানখণ্ড-লীলা শুনি’ অ ৫1৩৮২ 


দান দেহ’ হৃদয়ে আ ৮1২২, ১৫১, 
ই ম ৬২, ২৬ধ্রু 
দামোদরস্বরূপ তাহান অ ১০1৭৪ 


' দামোদরস্বরূপ সঙ্গীত- অ ৩1১৮০, 


১০1৪৩ 
দামোদরস্বরূপ-সমান অ ১০1৪১ 


দামোদরস্বরূপ সে. অ ১০1৫৭ 
দামোদর স্বরূপের বড় অ ১০৮৬ 
দামোদরস্বরূপের ভাগ্যের অ ১০৫৭ 
দামোদরস্বরূপেরে তত অ ১০1৪২ 
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন অ ১০৷৫১ 


দান্তিকের বত্বপান্র  ম ২৩৪৬০ 
“দাস"-নামে ব্রহ্মা ম ২৩1৪৭৬ 
দাস-প্রভূ-ভেদ বা আ ১৬1১১ 
দাস’ বই কৃষ্ণের ম ২৩৪৬৪ 
দাস বিনু অন্য মোর আ 1১৪৮ 
দাস বিনু অন্যের আ ৬৩৪ 
দাস হই’ যেন অ ৯১৪৩ 
দাস হইলেও সেই ম ২০৷৫০ 
‘দাসী’-বুদ্ধি শ্ৰীবাস ম ২৫৷১৮ 
দাসী হই’ যে প্রসাদ ম ২৫২২ 


দাসে কৃষ্ণে করিবারে ম ২৩৪৬৫ 


দাসেরে সেবিলে ম ২8১ 
দাস্যভাবে কহে প্রভু ম ১৩৪৪ 
দাস্যযোগ কভু না ম ৫1১১৭ 
দাস্য লাগি? রমা ম ৮২১২ 
দিগম্বর হইয়া অশেষ ম ২৪৮৮ 
‘দিগ্বিজয় করিব’ আ ১৩1১৭৩ 
দিগরিজয়ি'-বর বা আ ১৩২৩ 
দিন অবসানে আসি’  ম ১৩1১০ 
দিনে দিনে বাড়ে আ ১৭১১৩ 
দিবসেকো আমি ম ১৩৯০ 
দিবসেকো যা'রে আ ১২৩০ 
দিবসেরে বলে ম ২৪1২৪ 
দিব্য করি’ রহে অ ২18৪ 
দিব্যভোগ, দিব্যবাস ম ৭৬৯ 


দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই আ ৮7১৭৫ 


দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র. আ ৭1৯০ 
দিশা দেখাইয়া প্রভু ম ১1৪০৮ 
দীর্ঘ করি’ হরিনাম  ম ২৩৯৩ 
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি অ ৮৬৪ 
দুই চৈতন্যের দেহ অ ৫1৩৫ 
দুইজন চতুৰ্ভূজ ম ৮৬৪ 
দুইতে কে বড়. আ ১৬২৯০ 


শ্রীশ্রীচেতনাভাগবত 


অলিক নলেজ: 


[ ৫৬] 
দুইতে নিন্দক বড় ম ২০১৩৯ 
দুই দণ্ড চড়ায়েন অ ১০১৬৭ 
দুই দস্যু করে ম ১৩২৪৩ 
দুই দস্যু দুই ম ১৩৩১৩ 
দুই দিকে সচল অ ৮১৪৬ 
দুই প্রভু ভাসি? যায় ম ১৯১২৩ 
দুই প্রভূ ভাসে অ ৭1১২১ 
দুই বাক্য পরিগ্রহ আ ১১১০৭ 
দুই বাহ তুলি’ এই আ ১৪1৮ 
দুই বাহু তুলি’ সৰ্ব্বলোকে অ৩৷৩৩০ 
দুই ভাই মারা যায় ম ১৯৷১৯৮ 
দুই ভাই মিলি’ অ ১০৷১২১ 
দুই ভুজ তুলি’ ম ২৩৷৪২ 
দুই মাস বসন্ত আ ১২৩ 
দুই রাজ্যে হইয়াছে অ ২১২ 
দুই হাত যোড়া ম ২৩৷২২৪ 
দুঃখ না জন্ময়ে আ ১৬৷১১০ 
£খ পায় সেইজন অ ৬৷৩০ 
£খ ভাবি’ অদ্বৈত আ ২৷১০৮ 
দুঃখময় হৈল সবে -ম ১৭৷৪৮ 
ইখসিন্ধু মাঝে ভাসে অ ৩1৪৬২ 
ঃখিতের বন্ধু প্রভু অ ৯1১৬৮ 
দুঃখিতেরে নিরবধি  আ ১৪1১১ 
‘দুঃখী’ নাম ঘূচাইয়া ম ৯1৪১ 


দুঃখীরে দেখিলে প্রভু আ ১৪৷১২ 
দুঃখে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি’ আ ১৬৷৩০৮ 


দুঃখে সব নগরিয়া ম২৩৷১০৯ 
দুগ্ধ, আম্র, পনসাদি ম ১৯1৮৫ 
দুগ্ধ ভেট আনিয়া ম ২৮৷৩৮ 
দুগ্ধ-লাউ পাক গিয়া ম ২৮৷৩৯ 
দুন্দুভি-ডিণ্ডিম- আ ২৷২২৯ 
দুন্দুভি বাজে আ ২৷২১১ 
দুর্গোৎসব-কালে  ম ২৩1৯০ 
দুর্গোতসবে যেন মন ৮1২৬৮ 
দুৰ্ব্বাদল শ্যামল অ ৪৩২২ 


দুৰ্ব্বাসা না হঙ মূঞি ম ১৯১৫৮ 
ম ২২৩৪ - 


দুর্বাসার অপরাধ 
দুবিজেয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ম ১৯২২০ 


দুভিক্ষ করিবে দেশে আ ১৬২৫৯ 


দুভিক্ষ ঘুচিল আ ৪18৭ 
দুভিক্ষ-দারিদ্রয-দোষ আ ৯1৭ 
দুতিক্ষ হইল ম ৮২৪৬ 
দুক্ষৃতি না দেখে ম ২০৯৪ 
দুক্কৃতির সরোবরে ম ১০২৮১ 
দুষ্টক্ষয় লাগি’ অ 81৩৩৬ 
দুষ্টগণে দেখে আ ১২1৫৯ 
দুষ্টসঙ্গ-দোষে অ ২৩৮৩ 
দুস্তর তরঙ্গ-সিন্ধু অ ৪৷৩৩২ 
দূর ভেল অঙ্গতাপ ম ১৮৷৭৬ 
দূর হউ শিশুপাল ম ১৮৮৬ 
দূরে থাকি” প্রভু অ ৮৯৬ 
দৃঢ় করি’ বিষ্ণভক্তি অ ৪1৪৩১ 
দৃঢ় করি’ ভজ ম ২৷৩৮ 
দৃশা৷দূশ্য যত-সব ম ১৯৷২০২ 
দৃশ্যাদূশ্য সব মোর অ ১২৫৩ 
দৃষ্টিপাত করিয়াও ম ১১৩৭ 
দুষ্টিমান্ত্র দশদিক আ ২১৮২ 
দৃষ্টিমান্র সকল অক্ষর আ ৬1৪ 


দৃষ্টি-মান্রে পদ্মনেত্রে আ ১২২৪৫ 
দেউলের ধ্বজ-মাত্র 


অ ২189৫ 

দেখ, এই চত্তী-বিষহরিরে 
আ ১২১৮৭ 
দেখ তার শক্তি ম ২৩৪৮৩ 


দেখ তা’র কোন্‌ দিন ম ২৩১১৩ 
দেখ, মাতা, কৃষ্ণ এই আ ৮১৭৬ 
দেখা দিল, তোমারে আ ৫1১৪৪ 
দেখা নাহি পায় যত ম ১৯৯৯ 
দেখি,__কা*র শক্তি ম ১১৬৮ 
দেখিতেও ভাগ্য কাঃরো অ ৮১৩৩ 
দেখিতে তোমার নৃত্য ম ২৩৩৯ 
দেখিতেছি দিনে তিন আ ১৪1৮৫ 
দেখিতে যে জিতেন্্িয় ম ১৮১৮ 
দেখি’ দেখি’ ভক্তগোষ্ঠী অ ৮/১৪৬ 
দেখিব কি পারিষদ- ম ২২১৪৫ 
দেখিব বেচ্টিত অ! ৯1২৩০, 

: ম ২৮৷১৯০ 


দেখি’ ভক্তসব দুঃখ 


আ ২1৭৩ 
দেখি’ মহাপরকাশ ম ২২১৮ 
দেখি’ মূৰ্খ দরিদ্র ম ৯২৩৭, 
১৬১৪৮ 


দেখিয়া আমারে কেহ ম ১৮২৬ 
দেখিয়াও সবংশে 


ম ১০২১৭ 
দেখিয়া চৈতন্য আ ২২১৫ 
দেখিয়া জীবের দুঃখ ম ৬1৯৬ 
দেখিয়া তোমার অঙ্গে অ ৫1৬৬০ 
দেখিয়া পিতার মৃত্তি অ ১৩৩০ 


দেখিয়া প্রভুর রূপ ম ২৮৷১১৪, ১২৬ 
দেখিয়া রাজার আন্তি অ ৫1১৪৪ 
দেখিলে নরেন্দ্র তোমা ম ১০৷২১৯ 
দেখিলে কি হৈব আর ম ১০২১৮ 
দেখিলেন ঈশ্বরপূরীর আ ১৭৯৮ 
দেখি’ হরিদাস ঠাকুরের আ১৬৷১৯৫ 
দেখোঁ, আজি কাজীর ম ২৩৷১২২ 


দেবকীও মাগিলেন অ ৬18২ 
দেবকীর গর্ভে লৈঞা অ ৬৮৫ 
দেবকী-যশোদা যেই ম ২২৪৩ 
দেবকীর স্তন-পানে অ ৬৷৯০ 
দেবকীর স্তুতি পড়ি’ অ ৪২৭২ 
দেবতা জানেন সবে অ 81৪১৪ 
দেব-দেহ ছাড়ি’ অ ৬1৮৩ 
 দেব-দ্রোহ করিলে ম ১৮১৪৯ 
দেব-দ্বিজ-গুরু- আ ৩২২ 
দেবমুত্তি ভাঙ্গিলেক অ ৪1৭ 


দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল ম ২১৬৫ 
দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে অ ৩1৫৩৯ 
দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের 


ম ২১1৫৪ 
দেবানন্দ-হেন সাধু .ম ২২৬ 
দেবীভাবে যার গৃহে অ ৮1৮ 
দেবেও করেন কাম্য আ ১৪৫৭ 


দেবে জানে,_ভেদ নাহি আ ১1৩০ 


দেবে নরে একত্র আ ৩1৩৪ 
ও ম হ৩1২৫০ 
দেবের দুর্লভ বস্তু আ ১২১০৭ 





পদ্য-সূচী 


___.-শশীশশাশীশশাশাশিশিশিটিশাশশীাাশীশাশীশাীশাশাশাশাশাশাশাশাাাাাাাশাাাীশাশাশাশাশাশাশীশাশাশাশিশাশাশাশীশীািশিাঁাা্শাশীশাশাশীশীশীটিটি 


দেবের দুর্ল:(ভ কোলে আ ৪1৫৯ 
দেবে হরিলেক বৃষ্টি ম ৮২৪৭ 
দেশ ধন্য হইল অ 818৫ 
দেশান্তরী মাবিয়া ম ১৩১৮১ 
দেহ এড়িবার মোর ম ২০১১১ 
দেহ গেহ ব্যতিরিভ্ত আ ৮১৯৯ 


দেহ’ প্রভু গৌরচন্দ্র আ ১১৮২ 
ম ১০৩০৫ 
দেহ-মনে নিব্বিশেষে ম ১০২৭১ 


দেহস্মৃতিমান্ত নাহি আ ৮1১১৯ 
দেহেন্ড্রিয়, কৃষ্ণ আ ৭1৯১ 
দেহের যে হেন বাহু অ ৭৯৩ 


দৈবগতি আসিয়া মিলিলা অ ২৮৩ 
দৈবগতি তথায় আইলা আ ১৬২০১ 
দৈব-ভাগ্যে পাইল।ঙ আ ১৩৷১৬৭ 
দৈবযোগে ঈশ্বরপূরীও আ ১৭1৪৬ 
দৈবে আসি? কালপাশ অ ২৷৩১৯ 
দৈবে আসি সত্ত-গুণ অ ৪1৭৯ 
দৈবে একদিন এক অ ৪1১৩৯ 
দৈবে কোন ভাগ্যবান আ ১৬৬১ 
দৈবে তুমি অতিথি হইলা আ৫1১৪৬ 
দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের অ ৩1৪৭৪ 


দৈবে ব্যাধিযোগে ম ২৫1২৫ 
দৈবে ব্ৰহ্মা কামশরে অ ৬৮০ 
দৈবে মাধবেন্দ্র সহ আ ৯1১৫৪ 
দৈবে লক্ষী একদিন আআ ১০1৪৯ 


দৈবে সেই পূণ্য-তিথি অ 818৪২ 
দৌহার অন্তর দোহে অ ২২১১ 
দেষ ত’ না কহে আ ১৬৷২৭৩ 
দোষ বিনা গুণ কা'রো আ ২৷৬৯ 
দ্রব্যের প্রভাবে ‘ভক্তি’ ম ১৯৬৭ 
দ্রৌপদীরে লজ্জ! হৈতে অ ১২৫৬ 
দ্বাদশ-উপবাসে আই অ ১1১৭৫ 
দ্বারকা-রক্ষক চক্র, ম ১৯১৮৫ 
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি’ 

ম ১৬৷১২৪ 
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ ম ৮২৪১ 
দ্বার দিয়া নিশাভাগে ম ১৬৩ 


দ্বারি-প্রহরীরা সব ম ১৭1৯০ 
দ্বারে সব উপসন্ন অ ৫1৭০ 
দ্বিজপত্নীরূপ ধরি’ আ ৮1১৯ 
“দজ,’ ‘বিপ্ৰ’, ব্ৰাহ্মণ’ আ ১1৭৯; 

ম ১৯৷২৭২ 
দ্বিতীয় দেবকী যেন আ ১৷৯৩ 
দ্বৈত’ বলিলেন আই ম ২২৫৯ 

ধ 

ধন, কুল, প্রতিষ্ঠায় ম ২০৷৯৫ 
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে ম ১১৬৪ 
ধন-জনে পাণ্ডিত্যে ম ২৬৷৩১ 


ধনঞ্জয়পণ্তিত__মহান্ত অ ৫15৩৩ 
ধন নষ্ট করে পৃত্র- আ ২৬৬ 
ধন নাহি, জন নাহি ম ৯২৩৩ 
ধন-পুত্র পাই গঙ্গা-স্বান ম ১৯৬৬ 
ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসার ম ১৯৬১ 
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে আ ১৩1১৭৪ 
ধন বিলসিতে সে আ ১২২৩৮ 
ধন, যশে, সুবিবাহ ম ১৯৪৮ 
ধনে কুলে কিছু নহে ম ২৪1৭৩ 
ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে ম ১০1২৭৮ 


ধনে, জনে, পাণ্ডিত্যে ম ২৩৪৯৩ 
ধন্য ধন্য এই সে ম ১০২৯৩ 
ধন্য নদীয়ায় এত ম হ৩1১১৪ 


“ধন্য পিতা মাতা, যার আ ৫1৮৫ 
ধন্য ভক্ত মুরারি ম ২০১০৩ 


ধন্বন্তরিরূপে কর আ ২1১৭৫ 
ধরণী-ধরেন্দ্র আ ১১৮২, 

ম ১০৩০৫, ২৩1৪৭৬ 
ধরিতে সমর্থ কেহ ম ৮১৫৩ 
ধরিবার নিমিত্ত সব আ ৪1৫৩ 
ধরিয়া অপূর্ব পাদপদ্ম অ ৩1১১৪ 
ধরিয়া বুলিব প্রভু ম ২৩৷১৪৫ 
ধরিলেন যজ্তসূত্র আ ৮৷১৩ 
ধরিলেন সপে প্রভু আ ৪81৬৭ 
ধরেন চন্দন-মালা অ ৬১৯ 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ অ ৫৫৯ 
ধর্মকর্ম জন্ম অ ৮১৭৪ 


[৫৭] 
খিন্ম কর্ম লোক সব অ ৪৷৪১৩ 
ধর্ম-কন্মখ লোক-সবে আ ২৷৬৪ 
ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, পৃণ্যকীন্তি অ ৯৩৭৩ 
ধৰ্ম্ম-তিরোভাব হৈলে আ ২1১৪৪ 


ধন্ম-পথে আস’ লইল অ ৫1৬৯৬ 


ধন্মপথে গিয়া অ ৫1৬৮৭ 
ধন্মপথে সবারে অ ৫৬৮৮ 
ধর্মপরাভব হয় আ ২1১৯ 
ধর্ম বুঝাইতে বাপ ম ২৭২৭ 
ধর্মশাস্ত্রে সব্বথা আ ১৬৩০২ 
ধর্মসংস্থাপক €ভু আ ৮১৪৩ 
ধর্ম-সনতন প্রভু আ ১৫1৯ 


ধর্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ ম ১৯২৩৩ 
ধাতুদ্রব্য পরশিতে অ ৬1১৮ 
ধাতু-সংজ্তা-_কৃষ্ণশক্তি ম ১1৩৩৪ 
ধান্য, পঁথি, খৈ, কড়ি আ ৪1৫৩ 
ধান্য মরি’ গেল ম ৮২৪৭ 
ধীরে ধীরে ‘কৃষ্ণ’ বলিলে আ ১১1৫৭ 


ধূতিবস্ তুলি’ ম ২৷৪৪ 
ধূলি লুটি’ পায় অ ৩১৬২ 
ন 
নগর ভ্রমণ করে ম ১৭৷৭ 
নগর ভ্রময়ে কাজী ম ২৩৷১০৮ 
নগরিয়া-গুলা ম ২৩1৯৯ 
নগরিয়া প্রতি দিমু ম ৫1৫৫ 
নগরে আইলা পুনঃ ম ২৩৪৯৪ 


নগরে উঠিল মহা-কৃষ্ণ- ম ২৩1২১৮ 


নগরে নগরে যে ম ২৩১১৩ 
নগরে নাচিব ম ২৩১৫৮ 
নগরে হইল কিবা ম ১৭1১৯ 
নদীয়ার একান্তে ম ২৩৩৪৮ 
নদীয়ার মাঝে আসি’ ম ২৩1৬৮ 
নদীয়ার লোক আ ২1২১০ 
নদীয়ার সম্পত্তি বণিতে ম ২৩২৫২ 
নদীয়ার সম্পত্তি বা আ ৬1৪8৯ 
নন্দ-গোভ্তি রসে অ ৭৬৫ 
নন্দন-আচার্য্য ম ৩1১২৪ 
নন্দন দেখিয়া গৃহে ম ১৭৫৪. 











.. নিরসিংহ নরসিংহ’ 





[৫৮] 
নন্দন বলয়ে, প্রভু, ম ১৭1৬০ 
নব অবতারের অ ৯১৬৬ 


নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব ম ২৩১১৭ 
নবদ্বীপ-প্রতিও আ ২1১৯৩ 
নবদীপ-_যে হেন মথুরা অ ৫1৫২১ 


নবদ্বীপ-সম্পত্তি আ ২৫৭ 
‘নবদ্বীপ’-হেন গ্রাম আ ২৫৫ 
নবদ্বীপে অবতার আ ১৭ 


নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক আ ৮২৬ 
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ আ ১1৯২, 


২১৩৬ 
নবদ্বীপে আসি? আ ২৫৩ 
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আ ৯1২০৪ 
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে  ম ১৬১১২ 


নবদ্বীপে নিত্যানন্দ-চন্দ্র ম ৩১৩৬ 
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি অ ৫৫০৭ 


নবদ্বীপে পড়িলে সে আ হা৬০, 

১১১৮ 
নবদ্বীপে বৈসে এক অ ৫1৫২৮ 
নবদ্বীপে যারা যত  আ ১৪1১০. 
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া ম ২০৪ 
নবদ্বীপে শ্রীবষ্ণবী . অ ১১০ 
নবদ্বীপে হইব আ ২৷৫৪ 
নবনীত হৈতেও অ 81৩৫ 


নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ 





অ ৭18০ 
নৰবিধা ভক্তি বই অ ৭1৫৯ 
নব লক্ষ প্রাসাদ ম ২৩১৯৭ 
নন্্রতা' সে তাহার স্বভাব আ১৩৪৫ 
নয়ন ভরিয়।/দেখ  ম ২৩৪৬৭ 
নয়ন ভবিয়া দেখিবাঙ ম ২৩1৬৭ 
নয়ন ভরিয়া দেখে... আ ২৫1৮. 
নয়ন সফল হয় ম ১৪১৬ 
নগ্পনের ধারা-মান্ বহে ম ৮৬৯. 
নয়া-বন্ত্র পরে . অ ১০1৮৮ 
নরজ্ঞান আর কেহ আ.৮১৬- 
 নরঃরূগে মিশাইয়া  ম ২৩২৪৭ 
নর-রূপে লীলা আ ১৪১২৩ 


০০ 
১১৭০০, 


আ ৪1১২ 





স্রীশ্রীঢচেতন্যভাগবত 


নরসিংহরাপে কর আ ২1১৭১ 
নরেন্্র-জলেরো হৈল অ ৮১৪০ 
নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা ম ১৩1৪০ 
নহিলে কেমনে ডাকে ম ৮২৩৫ 
না করে বৈষ্ণব-যশ- শম ২২৮৩ 
নাগ-ছলে অনন্ত অ ৭৬২ 
নাগরিয়া যত ভক্ত ম ২৮৮৭ 
নাচয়ে চতুরানন ম ১৪৪২ 
নাচি আমি, তোমরা অ ৯১৬২ 


নাচিতে নাচিতে প্রভু ম ২৩৷৩৪৮ 
না চিনিল নিজ-প্রভু আ ১২৷২০৯ 
নাচিব কাদিব আ ১১1৫৫ 
নাচিবে, কাদিবে একি অ ৮১৩৫ 


নাচিয়া চলিলা প্রভু ম ২৩৪৩৬ 
নাচিয়া যায়েন সবে ম ২৩২২৮ 
নাচিল জননী ভাবে ম ১৮২২৫ 
নাচিলে, গাইলে আ ১১1৫৭ 
নাচে বিশ্বস্তর ম ২৩।২৭১ 
নাচে সব নগরিয়া ম ২৩৪৩৫ 
না জানিয়া তুম যত অ ৩1৪৫১ 
না জানিয়া নিন্দে’ ম ৪1৬৯ 
না জানিল কেহ ম ২৩1২২৬ 
না জানিলু চৈতন্য অ ৫1১৮২ 
নাড়া ক্ষমিলেই হয় ম ২২1৩৫ 
নাড়ার স্থানেতে আছে ম ২২৩৫ 
না দেখি’ প্রভুর মূখ ম ২৮৮৬ 
না দেখিব লোক-মুখ আ ৭২৮ 
না দেখি’ সে চাঁদমুখ  ম ২৮৭৭ 
নানাজনে নানা কথা  ম ১৩২২ 
নানা দেশ হৈতে লোক আ ২1৬০ 
নানাবিধ দ্রব্য আইসে ম ৮1২৪২ 
নানা মত লীলা করি? আ ৫1১৭০ 
নানা-মতে করিলেন আ ৫1১৭১ 
নানা-মতে নিত্যানন্দ অ ৫1৫২৬ 
নানারূপে পূত্রাদির আ ৮7১৯৯ 
নানারূপে; ভক্ত বাড়ায়েন ম ১৭২৯ 
নানাস্থানে অবতীর্ণ আ ২৫৩ 
না পাইল সুখ - অ ৯০২১৭ 


না পারি’ রাখিতে চিত্ত ম ১৮৮৯ | 


না পারে বলিতে কৃষ্ণ আ ১৬২৮৭ 


না পারো সহিতে মুগ্রি ম ১৯১৭৪ 
নাপিত বসিলা আসি, 


ম ২৮১৪০ 
না পূজেন ব্যাস ম ৫1৮৮ 
না বলে দুঃখিত জীব ম ১১৬২ 
না বাখানে ভক্তি অ ৩1৫২৮ 
না বাখানে ‘যুগধর্ম্ম’ আ ২৬৯ 


না বুঝি কৃষ্ণের লীলা ম ২০৷১০৭ 
না বুঝি’ তোমার লীলা ম ২১৩৭ 
না বুঝি” নিন্দিয়া মরে অ৯৷৩১১ 


না বুঝি" বৈষ্ণব নিন্দে’ ম ২২১২০ 


না বুঝিয়া নিন্দে তার অ ৬১১৯ 
না বুঝিয়া নিন্দে তান অ ৭৬৩ 
না বুঝেন সাব্বভৌম  অ ৩৭৫ 


না ভজিল, তোমার চরণ অ ৯২৪৬ 


না ভজিল_ তোর দুই ম ১২১৩ 
না ভজিলে কৃষ্ণ আ ১২1৩৫ 
না ভজে চৈতন্য যবে ম ১৫1৬৯ 
না ভায় সংসার-সৃখ আ ৭1৬৮ 
নাভিপদ্ম হইতে ব্ৰহ্মা অ ৪1১৬৫ 
নাম-গুণ বলেন অ ১০1৩৫ 
নামতত্ব দুই অ ৫1৩৫৭ 
নাম-বলে যা'রে না অ ৮৩৪ * 
নাম-মান্ত ভেদ করে আ ১৬৭৭ 
নাম-মান্র দমরণেও অ ৫1৭১৯ 
নাম-রূপে তুমি ' অ ৭৷৩৮ 
নামানন্দে দেহ-দুঃখ আ ১৬৷১০২ 
না মানয়ে রঘুনাথ ম ১০১৪৮ 
না মানে চৈতন্য-পথ অ ২২৪৩ ৷ 
না মানে নিন্দক-সব ম ২০৷১৫০ 
না. মানে বৈষ্ণব-বাক্য ম ১৬৯৬ 


৯ 
নামভাসে নাহি রয় ম ২৩২৬৯ । 


নামিয়া করেন নমস্কার আ ১৪৮ 
নামে সে ব্রাহ্মণ অ ৫1৫২? 
ন! যাইয় না যাইয় ম ২৭3 
“নারায়ণ-নাম শুনি ম ১৩২৬৮ 
নারায়ণী পুণ্যবতী_  ম ১০1২৯? 





০৬০৩৩ 





নারীগণ দেখি’ বোলে আ ১২৫৭ নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবন্ত আ ৯1২২৭ নিত্যানন্দ-প্রভুবর- অ ৫18৫৮, 
নারীগণ হুলাহুলি দিয়া ম ২৩৩১০ নিত্যানন্দ-অজেতে ম ১৩২০৮ ৪৬৩, ৬৯৪ 
নারী-গণে ‘হরি’ বলি” ম ২৩৪৩২ নিতানন্দ-অদ্বৈত হইল ম ১৯২৫৪ নিত্যানন্দ-প্রভু মুখে ম ২০১৫৬ 


না লঙ্ঘেন জনক-বাক্য আ ৭1১৫০ 


না শুনয়ে বাখ্যা! ম ২১1১২ 
না শুনে কৃফেের নাম আ ২1৮৮ 
না হয় এ জন্মে ভাল ম ১৯1৯৮ 


নাহিক প্রভুর আর চেস্টা আ ৮১৯৬ 


নাহি দেখে শুনে লোক ম ২৯৫ 
নাহি মানে ভক্তি ম ১০১৯০ 
নিঃসংশয় বলিলাঙ অ ৬1৯৬ 
নিঃসন্দেহ হৈলা অ ৯1৩৭৬ 
নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া অ ৯1৩৭২ 
নিকটে চলিলা দোহে ম ১৩1৮১ 
নিরুচ্ট হইয়া প্রভু অ ২৷৩৮৬ 
নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ডে আ ২1৮৪৪ 

ম ১৮৷২১১ 
নিগূঢ়ে অনেক আর. আ ২1৯৮ 
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো ম 388 
নিজ-ইচ্ট-দেব দেখি’ অ ৬৫৩ 
নিজ-কর্মে যে আছে ম ১৬০ 
নিজ তত্ব মূরারিরে আ ১১৩২ 
নিজ-দাস করিঃ অ ৫১৮৪ 


নিজ-দোষে দুঃখ পায় অ ২189০ 
নিজ-দোষে সে-ই অ ৬৩৪ 
নিজ-পুন্র হইতেও আ ৪7১০৬,৭৪৮ 
নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ অ! ১৪১০৪ 
নিজ-প্রাণনাথ দেখি’ অ ৫1৭ 
নিজপ্রেমে বৈকুষ্ঠের পতি অ ১১২ 
নিজ-ভক্তি-রসে ডুবি অ ২১১৬ 


নিজ-ভক্তে বাড়াইতে ম ২১৪৯ 
নিজ-মৃত্তি-শিলাসব. ম ২২১৪ 
নিজ-লন্ষমী চিনিয়া আ. ১০1৫০ 
নিজানন্দে মহাপ্রভু অ 81৮৪ 


নিজাবেশে মত্ত নাচে ম ২৮১১২ 
নিত্যধর্মময় তুমি ম ২১৩৮ 
নিত্যধরন্ম সনাতন আ ৭1১৫০ 
নিত্য পূজে পড়ে শুনে অ ৩৫৩৩ 


নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে ম ৬1১৫২ 
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে যে ম ১৯২১৯ 
নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান অ ৫1৪১২ 
নিত্যানন্দ-অনুভাব ম ৮1৮, ১১৩০ 
নিত্যানন্দ-আগমন জানি’ ম ৩1১৩৭ 
নিত্যানন্দ আছে তোর ম ২৭২৫ 
নিত্যানন্দ-আদি করি’ ম ২৮১৪২ 
নিত্যানন্দ-কুপায় ম ১০৩০৮ 
নিত্যানন্দ গৌরচাঁদ ম ১৩৩৫৯ 
নিত্যানন্দচন্দ্র য'র হৃদয়ে অ৫1৭৪২ 
নিত্যানন্দ-চরণ ভজয়ে অ ৫৫৯২ 
নিত্যানন্দচৈতন্য দেখিবে অ ৫1৭০৬ 
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ 


ম ১৩২৪৮ 
নিত্যানন্দ-জন্ম আ ৩1৪৫ 
নিত্যানন্দ জানাইলে ম ২৩৫২৪ 
নিত্যানন্দ জানিলেন ম ৩১২২, 
৫1১০ 

নিত্যানন্দ-জীবন অ ৫1৭৩২ 
নিত্যানন্দ-_জ্ঞাতা ম 81৩০, 
অ ২1২১০ 

নিত্যানন্দ তত্ত্ব ম ১৯২৪৪ 
নিত্যানন্দ-দ্রোহে অ ৫1৬১৭ 
নিত্যানন্দ দ্বারে আ ৯1২১৬, 
অ ৫1৫২৫ 

নিত্যানন্দ-নিন্দকের অ ৭১২৪ 


নিত্যানন্দ-নিন্দা করে ম ৬১৭৩, 
৯1২৪২, ১১1৯৫, ১৩1৪৪, ২০1১৫০. 
নিত্যানন্দ-পাদোদক ম ১২৩২ 


নিত্যানন্দ-পারিষদে অ ৫1৭৩৯ 
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে ম 9৩৭ 
নিত্যানন্দ-প্রতিকা ম ১৩২৩৪ 
নিত্যানন্দ-প্রতি তাহা ম ১৯1৮৬ 
নিত্যানন্দ-প্রভাব ম ১১৪৪ 


নিতযানন্দ-প্রভাবের জাতা ম ৪1৩০ 


নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ম ১০৩০৮, 
১২৷২৬, ২২১৩৫, ১৩৬, 

অ ৫1২২০, ৩৮৯, ৭৫৫ 
নিত্যানন্দ-প্রীতি আ ১1১৮১ 
নিত্যানন্দ বই মোর অ ৫1৬২৩ 
নিত্যানন্দ বলয়ে,_মদিরা ম ১৯৷৯২ 
নিত্যানন্দ বলে,_তোমা ম২৩৷১৪৪ 


নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ ম ২২৷১৪১ 
নিত্যানন্দ বুঝিলেন ম ২৬৷১২৩ 
নিত্যানন্দ -ভক্ত ম ২২৷১৩৮ 
নিত্যানন্দ ভজিলে ম ১০1৩০৪ 
নিত্যানন্দ-ভূত্যের ম ২২১৩৮ 
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ ম ১১1২৮ 
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভূ ম ১১1৯৬, 
১৩১৭৯ 

নিত্যানন্দ মহামত্ত আ ৯১৭৭, 
অ 81২৭১ 

নিত্যানন্দ-মৃত্তি দেখে ম ২০১৬ 
নিত্যানন্দ-রাপ প্রভু ম ২২৬৬ 
নিত্যানন্দ শিরে দেখে ম ২০1১৫ 
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন অ ৬1১৪১ 
নিত্যানন্দ-সঙজে রঙ্গ ম ৮18 
নিত্যানন্দ সেবা করে ম ৮৮, 
১১1৩০ 


নিত্যানন্দ-সেবায় যাহার অ ৫1৭8৩ 
নিত্যানন্দ সেবিহ অ ৫1১০৬ 
নিত্যানন্দ-স্থানে যার অ ২1২৫৯ 
নিত্যানন্দস্বরূপ--পরম অ ৬১১৫ 


নিত্যানন্দ-স্বরূপের আ ৭1৯৩, 
ম ২২৬২ 

নিত্যানন্দ-স্বরূপের আজ্ঞা 
আ ১৫২২৩ 


নিত্যানন্দ-স্বরূপের দাসের অ৫1৭১৮ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের অ৪1২০৬ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম অ ৫1৩০১ 






[ ৬০] 


নিত্যানন্দ-স্বরূপের বল্লভ অ ৫1৭৩১ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাভূত্য 
অ ৫1৭৩৭ 
নিত্যানন্দ-স্বরাপের শরণ অ ৫1৬৩৭ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরীর অ৫1৩৫৯ 
নিত্যানন্দ-স্বরাপের স্থানে আ ৯২৩২ 
নিত্যানন্দ-স্বরাপে সে ম ২২১৩৪, 
২৩৫২৬, ২৮১৮৩ 


নিত্যানন্দ-হেন ম ২২১৪৪ 
নিত্যানন্দে কেহ আ ১১২ 
নিত্যানন্দে জানিলে আ ৯1২২০ 
নিত্যানন্দে দেখি’ মাত্র আ ৯1১৫৯ 
নিত্যানন্দে যাহার ম ২০৫০; 

অ ২1২৬০ 
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব ম ১৩১৮৪ 
নিত্যানন্দেরেও জানে অ ২৷২১০ 
নিত্যানন্দে সমপিল_  ম ৮২২ 
নিদ্রাতেও যে স্থানে অ ২৷৩৭৩ 


নিদ্রা নাহি যাই, ভাই আ ১১৷৫৬ 


নিদ্রা-ভগরতী আসি” অ ৫৫৫৬ 
নিদ্রা-ভঙ্গ হইল ম ৬1৯৫; 

অ ৮৫১ 
নিদ্রাভঙ্গ হইলে আ ১৬২৫৯ 
নিন্দক বেদান্তী না পাইল ম ১৯১১৪ 
নিন্দক বেদান্তী যদি ম ১৯৯৫ 


নিন্দক-সন্গ্যাসী বাটোয়ারে 
ম ২০১৩৯ 
ম ১৯১১১ 
আ ১৭1৮ 
ম ২২১৩২ 
ম ২২১৩৭ 
অ ৩18৫৫ 
ম ২০১৪৭ 
ম ১৩৩১২ 
ম ৯২৪৫ 


নিন্দকের পূজা শিব 
নিন্দা করি’ বুলে 
নিন্দা করে, দণ্ড করে 
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ 
নিন্দা-বিষ যত সব 
নিন্দামান্র কৃষ্ণ রুষ্ট 
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম 
নিন্দায় নাহিক কার্য্য 


নিন্দায় নাহিক লভ্য ম ১০৷৩১৩ 


নিন্দার কি দায় অ ৬৷৩৫ 


fe) 
LC 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





নিন্দে অবধূত্চাদ ম ২১২৮ 
নিবর্ত হইলা প্রভু আ ১৭১৩৮ 
নিভৃতে আছয়ে প্রভু ম ২৩1৩৯ 
শ্ভিতে বসিয়া কিছু ম ২৭৩৮ 


নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক আ ১৪1৬৮ 
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল ম ১৩২৫ 


নিমাই’ যে বলিলেন আ ৪৷৫০ 
নিমাঞি পণ্ডিত যে ম ২৩৷১১২ 
নিমেষে হইল ম ২৩৷১৯৭ 
নিয়ন্তা, পালক, স্রম্টা অ ৭৯৬ 
নিয়ামক বাপ নাহি ম ৮৷২৩৯ 
নিরন্তর অশ্ধারা বহে ম ২৪৷৭ 
নিরন্তর অসৎপথে আ ৭1৯৮ 


নিরন্তর আনন্দ-আবেশ- ম ২১৯৭ 
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত 


অ ২৷১৩৬ 
নিরন্তর কর’ গিয়া অ ৫1২০১ 
নিরন্তর জাঠি মোরে ম ১০১৯১ 
নিরন্তর থাকি আমি ম ১০৯৫ 
নিরন্তর দাস্যভাবে ম ১৬৩৯ 
নিরন্তর দিব্য-দুম্টি আ ১৩1৬১ 
দিরন্তর বাল্যভাব ম ৮৬ 


নিরন্তর বিষ্ণ-বৈষণবের অ ৩1৪৫৭ 
নিরন্তর লওয়ায়েন অ ৪1১৯ 
নিরবধি অতিথি আইসে আ ১৪1১৩ 
নিরবধি আপনাকে ‘গোপী’ 


অ ৫1৩৮১ 
নিরবধি কুষ্ণ গাও অ ৫২৯৮ 
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র আ ১৬।২৩২, 

ম ২৮১০৯ 
নিরবধি কুষ্ণ-প্রেম অ ৩18৭০ 
নিরবধি কৃষ্ণাবেশ ম ১1৪২ 
নিরবধি গঙ্গা দেখি’ ম ১৫1৯৩ 
নিরবধি গুপ্তভাবে আ ৭1২০১ 
নিরবধি ডাকে অ ৫1৩৭৩ 


নিরবধি তুলসীর করেন আ ১৪1৪৩ 
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ আ ৭৬৮ 





নিরবধি থাকে প্রভু ম ২২৯১ 
নিরবধি থাকে বিষ্ণ-  আ ৭৬১ 
নিরবধি থাকে সব্ব আ ৭১৬ 
নিরবধি দাস্যভাবে অ ৯১৮২ 
নিরবধি দেহে নিজ- অ ১৯৬ 


নিরবধি নাচিতে শ্রীমূুখে অ ৫১৩০ 


নিরবধি নিজ-প্রেমে ম ২৮১৬৩ 
নিরবধি নিত্যানন্দ অ ৩1৫৩৬, 

৫1৭৩৫ 
নিরবধি নৃত্য, গীত আ ২৮৮ 


নিরবধি প্রভুর ভোজন অ ২১০৮ 


নিরবধি বর্ষে প্রেম অ ৩1৪০০ 
নিরবধি বিদ্যা-কুল আ ২৭৫ 
নিরবধি বিশ্বরূপ ম ২২১০৩ 
নিরবধি বিহরেন অ ৫1৫০৯ 


নিরবধি বৈষ্ণব-সবেরে আ ১৭1৮ 


নিরবধি ভক্তগণ অ ৪1১১ 
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে আ ১৷১৬৬ 
নিরবধি ভক্তিহীন ম ২১২১ 
নিরবধি ভাবাবেশে ম্‌ ১৯1৫ 
নিরবধি শ্রবণে ম ১1৩৯২ 


নিরবধি শ্রীরুঞ্চচৈতন্য- অ ৫1৩২৯ 
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র অ৫1২৯৯ 


নিরবধি সবার বদনে আ ৪1৬২ 
নিরবধি সবেই ম ২৩৮৩ 
নিরবধি সুদর্শন অ ২1১৪৩ 
নিরবধি সেই দেহে আ ১1১৭ 
নিরবধি সেই মুখে অ ৩1৪৫২ 


নিরবধি সেই লৌহাদণ্ড অ ৫1৩৫১ 
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে আ 1৮১ 
নিরবধি সেবেন অনন্ত , ম ৫1১১৫ 
নিরবধি হরি-ধ্বনি অ ৫1৩৯৮ 
নিরবধি “হরি? বলি: অ ৫২৬১ 
নিরবধি “হরেকুষ্ণ” বোলে অ ৩২০৬ 
নিগুণ অধম ম ১০1৫৯ 
নির্ঘাত মারয়ে ডস্ক আ ১৬২১৭ 
নির্ব্ আছিল আই 


টিভিতে টাল 





পক্ষি-মান্র যদি লয় 





পদ্য-সৃচী [৬১] 
নিবন্ধ ঘুচিল ম ২৫৬১ পক্ষী যেন আকাশের আ ১৭১৪৮, পথের সমীপে ঘর ম ১৯৪৩ 
নির্ভয়ে ঈশ্বর-দেহে অ ৮1১১৯ ম ২৮১৯৭ অ 81৫১৮ পদতালে খণ্ডে আ ২৷১৮২ 
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে অ ৫1৩৯৭ পঞ্চজন-স্থানে মাত্র ম ২৮১৪ পদবী “রাজ-পত্তিত, আ ১৫1৪২ 
নির্ভয়ে চৈতন্যদ৷স অ ৫1৪২৮ পঞ্চম স্কন্ধোর এই আ ১২১ পদভরে পৃথিবী অ ৫২৬০ 
নির্ঘবন করো আজি ম২৩৩৮৯ “পটল? বিস্তক'-কাল” শাকের পদাঘাত করিলেন অ ৯৩৪৭ 
নির্লক্ষ্যে তারিলা ম ১৩1২৮৫ অ ৪8২৯৭ পদে পদে ভাগবত ম ৯1৯১ 
নির্লজ্জ হইয়। চিত্ত যায় ম ১৮৭৮ পড়াইয়া “বাণিষ্ঠ' বাখানে ম ২২৮৮ পদ্মপত্রে যেন কভু অ ৬২৮ 
নিশাভাগে গেলা অ৫1৩৯৬ পড়ায় বেদান্ত না বাখানে ম ১৯১০৩ পদ্মাবতী-গর্ভে আ ২1১২৯ 
নিশায় এগুল। খায় ম ৮১১৯ পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ ম ২০৩৪ পবন-কারণে যেন ম ২০২৫ 
নিশ্চয় চলিব আমি ম ২৮৯ পড়িয়াও আমার ঘরে আ ৭1১৩৩ পবিত্র হইল অ ৫18৫৩ 
নিশ্চয় জানিহ প্রেমভক্তি ম১৬।১৩৭ পড়িয়াও সব্বশাস্ত্র ম ৯১৫৪ পয়ঃপান করিলে ম ২৩1৪১ 
নিশ্চয় জানিহ সেই ম ১২৪০ পড়িয়া নাহিক কার্য আ ৭১৪৫ পয়ঃপানে কভু মোরে ম ২৩1৪২ 
অ ১৭২ পড়িয়া পুরুষসূক্ত ম ৯৩০ পর উপকার-ধর্ম  আ ১৩1১৬৮ 
নিশ্চিন্তে থকুক ম ২২১১৮ পড়িয়া শুনিয়া লোক ম ১১৫৯ পরংব্রক্ম__-জগনাথ- অ ১০১১৬ 
নিষ্কাম হইয়া করে অ ৩1৪১ পড়িলা কূপের মাঝে অ ১০৫৮ রং ব্রহ্ম জগন্নাথ’ বেদে 
নীলাচলে করে প্রভু অ ৩1১৫৬ পড়িলা মুছিত হই’ ম ২১৩০ অ ৪৩৩৯, ১০১১৫ 
নীলাচলে বাস আ ১1১৭৯ পড়িলাও শুনিলাও ম ১8০9৫ পরং ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ অ 81১০০ 
নৃত্য করে আপনার অ ৩২২৫ পড়িলা ত’, এবে কৃষ্ণ আ ১২৷২৫২ পরং ব্রহ্ম বিশ্বস্তর ম ১1১৬৯ 
নৃত্য করে গদাধর ম ১৮১১১ পড়ুয়া মারিতে যায় ম ২৬৯৪ পর্চচ্চকের গতি ম ১৩৷৪৩ 
নৃত্য করে চতুদ্দশ ম ২৩1২৮ পড় য়া-সকলে বলে ম ১৩২৫ পরদুঃখে কাতর-স্বভাব আ ৫1৯৯ 
নৃত্য করে মহাপ্রভু ম ১৭১৭, পড়ে কেনে লোক আ ১২৪৯, ২৫১ পরনিন্দে পাপী জীব ম ১৯৭১ 
২৩৪৩৯; অ ৩৪৩১ পশ্তিত-কমলাকাত্ত অ ৫1৭২৯ পরব্রহ্ম, নিতা, শুদ্ধ আ ১৩১৩৫ 
ন্্‌সিংহ’ ‘নৃসিংহ’ আ ৪1১৫ পণ্ডিত পূরুষোত্তম__নবদ্বীপে পরম অভ্ভত জ্যোতিঃ আ ১০1১২১ 
নৃসিংহ পৃজয়ে শ্রীনিবাস ম ২২৫৭ অ ৫৭৩৭ পরম অদ্ভুত রূপ আ ১২১৩১ 
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু আঙাঙ৭ ‘পণ্ডিত’ সকল দেখে আ ১১১১ পরম অভুত সর্প  আ ১৬।১৯২ 
নৈবেদ্য খাইলা আনি’ অ ৮২৯ পণ্ডিতে দেখয়ে আ ১২৫৮ পরম অম্বৃত এবে অ ৩1৪৫২ 
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু আ১৷১০০ পণ্ডিতের গণ সবে ম ২৩৭০ পরম আদরে পান ম ২৩৪৫৭ 
নৈবেদ্যাদি বিধিরও ম ২৩৪৬১ পণ্ডিতের পুত্রের হৈল ম ২৫৷৪১ পরম এশ্বৰ্য্য করি’ ম ৯১৪ 
নৌকা ডুবিলেই মাত্ৰ অ ৩৩৮৫ পতিত জনেরো তুমি অ৫৷৬২৯ পরম কঠোর তপ ম ১৫1৯২ 
ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ অ ১০৯৫ পতিত-তারণ-হেতু অ ৫1৬৮৪ পরম গম্ভীর ভক্ত ম ২৫1২৮ 
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র ম ৩৯৪ পতিত তারিতে সে অ ১১২০, পরম চঞ্চল প্রভু আ ৮৷৫০ 
ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে ম ১৯৯৬ ৩1১৩১ পরম নিগৃ এ সকল অ ৩1১৫৫ 
প পতিত-পাবন কৃষ্ণ অহা২৭৩ পরম নিগুত তিহো  অ ৩1১৫৯ 
পক্ষ-প্রতিগক্ষ করি’ আ ১১৩০ পতিত-পাবন তুমি ম ২৮১০৮৪ পরম নিন্দক পাষভ্তীও ম ২৮৯২ 
পক্ষ-প্রতিপক্ষ প্রভু আ ১০1৮ অ 018৮৩ পরম নির্মল-জলে অ ৩২৪৭ 
পক্ষিগণ থাকে, দেখ আ ১২১৮৯  পতিতের প্রাণ লাগি অড১১৭ পরম পণ্ডিত, সৰ্ব্ব গুণের আ ১০1৬৯ 
পক্ষি-মান্তর যদি বলে ম ১০৩১৮  পত্রীপদ দিয়া মোরে ম ১৮৮৩ পরম পবিভ্র-তিথি আ ৩188. 
ম ২০১৩৬ পথিক পাইলে ‘জাতু’ অ ২৯৭ পরম প্রকাশ_ বৈকুষ্ঠের ম ৯1৭৫ 






[৬২] 


পরম বিরক্তত্রায় ম ১১৩৩ 
পরম বৈষ্ণব, অন্ত নাহি অ ৫১৯৭ 
পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র আ ৬২৬ 
পরম-বৈষ্ণব হরিদাস তা ১৬1৪৩ 


পরম বৈষ্ণবী আই ম ১৮৬৫, 

২২1৪৬ 
পরম-ব্রহ্মণ্য-তেজ আ ৫1২০ 
পরমব্রহ্মণ্য শ্রীধর ম ৯১৬৮ 
পরম-মঙ্গল হরিনাম অ ৫18০৫ 
পরম সঙ্কেত এই আ ৪1৯ 
পরম সূরুতি এক আ ৫1১৭ 
পরম স্বধর্মরত ম ১৬১১১ 
পরমহংসের পথে ম ২৪1৮৬ 


পরমাআ--সব্ব-দেহে আ ৭1৫৩ 


পরমানন্দ উপাধ্যায় অ ৫1৭8৪ 
পরমানন্দ পুরী-__ অ ৩1১৭৫ 
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ম ২৬৯ 
পরমার্থে এই ত্যাগ ম ৩1১০৪ 
পরমার্থে ‘এক’ কহে আ ১৩৭৪ 
পরমার্থে এক তানা অ ৪1৩৮৯ 
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র অ ৬২৯ 
পরমার্থে-গুরু সে অ ৪1১৪৮ 
পরমার্থে দুই চোর  আ ৪1১৩২ 
পরমার্থে দোষ হয় আ ১৫1৯২ 
পরমার্থে ধাতু নাহি আ ১1৬৮ 
পরমার্থে নহে অ ৪1৩৮৮ 
পরমার্থে নিত্যানন্দ- অ ৬১৩০ 
পররমার্থে পান-ইচ্ছা ম.২৩1৪৫৮ 


পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল ম২৩1৪৫৯ 
পরমার্থে মহাদেব অ ৭৬২ 
পরমার্থে সন্ন্যাসে অ ৩৬৩ 
পরমার্থে সবার সন্তোষ আ 1৮৬ 


পরশুরামরূপে কর : আ ২১৭২ 
পরহিংসা, ডাকা ছুরি অ ৪৬৮৬ 
পরানন্দে বিহ্বল ম ২৮1৫ 
পরিধান-বস্ত্র নাহি ম ২৩1৯৮ 


পরিপূর্ণ করিয়া যে-সব ম ২১1৭৩ 
পরিপূর্ণ করিলেন অ ৮৯১ 


4 
রশ 


স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


পরিপূর্ণ প্রেমরসময় অ ৫২৬৩ 
পরিলেন অলঙ্কার অ ৫1৩৩৭ 
পরিহাসপান্র-সঙ্গে ম ১০1২১১ 
পরীক্ষা-নিমিত্তে ভগ অ ১৯৩৪০ 
পরে কহিলে সে ম ২০৷১২১ 
পল'ইলে না এড়াই ম ১৯৷১৮৬ 


পশু-পক্ষি-কীট-আদি আ ১৬৷২৮০ 
পশু, পক্ষী, কীট যায় আ ১৬৷২৭৮ 
পশু-পক্ষী হইতে অধম আ ১৪৷২২ 
পশ্চিমার ঘরে ঘরে ম ১৩৩৫৩ 
পহু ভেল পরকাশ 


আ ২৷২০৯ 
পাইতে বিরল বড় ম ২১২৬ 
পাইন্‌ ঈশ্বর মোর  আ ১৭৷১১৭ 
পাইয়া উচিত নাম ম ২৮১৭৪ 
পাইয়াও কৃষ্ণদাস আ ১৩১৯৩ 
পাইয়াও বিষ্ণভক্তি ম ৪1৬৯, 

অ ৬১১৯ 
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ অ ১১৪ 
পাইয়া শিবের বল অ ২৩২৫ 
পাইলেই ধন-প্রাণ অ ২১৩৬ 
পাক দিয়া নৃত্য ম ২৮১১৬ 
পাছে ঠাকুরের নৃত্য- ম ২৫1৩৫ 
পাছে ধায় মহাপ্রভু ম ২৬1৯৫ 


পাছে বন্দে বিশ্বস্তর-চরণ ম ২০।২৩ 


পাছে মোর শক্তি ম ১৮১৪৭ 
প'ণ্ডিত্যে পোষয়ে আ ৭1১৩০ 
পাতকি-উদ্ধার ম ১৪1২০ 
পাতকী তারিতে দুই ম ১৯৮৩ 
পাতকী তারিতে প্রভু ম ১৩1৫৪ 
পাদপদ্ম দিলাম ম ২৩1৫৩, 

অ ৪1৩৪১, ৫1৬৯৪ 
পাদপদ্ম বক্ষে করি’ অ ৪1১৯৪ 


পাদপদ্মে রজত-নূপূর অ ৫1৩৪৩ 
পাদস্পর্শ-ভয়ে অ ১০1১৭৯ 
পাদোদক দিয়া আজি অ ৯1৩৫৫ 


পান করিলেন প্রভু আ ১৭২১ 
পানমান্র সবে হৈলা ম ১২৪১ 
পাপ জীউ আছে ম ২৭২২ 


সপ সপপজ 





পাপমুক্ত হই’ যায় আ ১৫২১৬ 
পাপিষ্ঠ আমরা ম ২৮৷৯৩ 
পাপিষ্ঠ নিন্দক ম ২৩৷৬২ 
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া সব ম ২১৷৬৪ 
পাগিষ্ঠ-পাষণ্ডী লাগি’ ম ২৩৷৬৪ 
পাপিষ্ঠ পাষণ্ডী সব ম ২৩৷৬৩ 
পাপিষ্ঠ যবনে ম ১০৷৩৭ 
পাপি-সব দুঃখ পায় ম ১৬৷৯৫ 
পাপী অধ্যাপকে বলে ম ২০1৪১ 
পাপী কেমনে যায় অ ৫188০0 


পাপী সব দুঃখ পায় ম ২৩৷৪৭৮ 


পা'য়ে কাটা ফুটিলে অ ৪1৩৮০ 
পার্বতী প্রভৃতি নবাবরদ আ ১২০; 

ম ১৫1৪৪ 
পালন-নিমিত্ত হেন আ ১1৭৩ 
পালগ়িতা তুমি সে অ ৪1২৪৬ 


পাশুপত-অস্ত্র কি করিব অ ২৩৩২ 
পাষণ্তিগণের সে হইব ম ২৩১২৩ 
পাষণ্তী’ দেখয়ে যেন আ ১১০৬, 

১১1১০ 
পাষত্তী নিন্দক ইহা বুঝ ম ২৪১০০ 
পাষণ্তী পাষণ্তী মেলি’ আ ১৬1২৫৫ 
পাষত্তী বিষাদ ভাবে ম ২৩1৪২১ 


পাষণ্তীর চিত্তরতি ম ২৩1২১৭ 
পাষপ্তডীর বাক্যজ্ব,লা আ ৭৷৯৮ 
পাষণ্তীর বাক্যে ম ২১৯৫ 
পাষণ্তীর হইল ম ২৩1৪২১ 
পাষণ্তীরে আর কেহ ম ৩৫৬ 


পাষত্তীরে কাটিয়া করিমু আ ২১২১ 


পাষণ্ডের ইথে প্রভু ম ২৩1৩৭ 
পাষাণ ভাজয়ে তবু অ ৪1৩৬ 
পাসরি’ বিরহ গেলা অ ১১৭২ 


পাসরিলা £ কমলা ধরিল ম ১৬১২৪ 
পাসরিলা দুঃখ প্রভু. ম ১৭1৫৮ 
পাসরিল, সব দুঃখ অ ৫1৮২ 
পিড়া হইতে অদ্বৈতৈরে ম ১৯১৩৪ 
পিতা আসি? পূত্ৰেরে অ ৮1১৫৯ 
পিতামাত৷ কাহারে না করে আ ৭1৮ 


আলাদা 
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পিতা যেন পুন্রে শিখাইতে অ ৯২৮৫ 
পিতারে সে ভক্তি করে অ ৩৩৭ 


পিতৃদ্রোহী পাতকীর ম ১২০২ 
পীঠাপানা ছেনাবড়া অ ২৪৯৫ 
পীর’ জান করি’ আ ১৬১৪৭ 
পঁথি চিরিবারে প্রভু ম ২১২২ 
গঁথি পড়ায়েন আ ১১১০০ 
পুঁথি বান্ধ' আজি চল ম ১১৭৫ 


পৃপ্তরীক”নাম- শ্রীকৃষ্ণের ম ৭1৯ 


পৃপ্ডরীক বাপ’ বলি’ ম ৭১২, 
১৩১ ; অ ১০১৮০ 
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আ ২1৩৬ 


পূণ্য পবিত্রতা পায় ম ৩1৪০, ২০৩৮ 
পৃত্তলি করয়ে কেহো  আ শা৬৫ 
পূত্ৰ কাটোঁ আপনার সেবক ম ৩18৫ 


পুন্র কোলে করি? অ ৪1১৮৪ 
পুর যদি হয় মোর ম ৩8৪ 
পুত্র যে প্ৰদ্যুম্ন অ ১০1১৪৬ 
সত্ৰ-শোক-দুঃখ গেল ম ২৫৷৬৮ 
পৃত্র-শোক না জানিল ম ২৫৫২ 
ত্রস্থানে মায়ের কি ম ২২৩০ 
পত্ৰ হউ অদবৈতৈর তবু অ ৪1১৮৩ 
পূণ্তাদির মহে৷ৎসবে ম ২২৮৪ 
পুত্রের অঙ্গের ধুলা অ ৪1১৮৫ 
পৃন্রের ইঙ্গিত পাই? আ ১০1৬৪ 
পূন্রের মহিমা দেখি’ অ ৪1১৩৫ 
পুত্রের সদৃশ কন্যা আ ১৫1৩৯ 


পন্নর সহিত অদ্বৈতেরে অ ৪1১৮১ 


[ুনঃ আজ্ঞা করিলেন ম ১৮২৫ 
পুনঃ দেখে প্রভুরে আ ১২১৬৬ 
পুনঃ পুনঃ করি! অ ৪1৩৭৭ 
পূনঃ-পূনঃ বাড়ে প্রেম- আ ১১1৭৯ 
পুনঃ সে-ই ক্ষমিলে ম ২৩৩ 
পুনঃ সেই মত মায়া ম ১২৩৫ 
পুনব্্বার সেই ব্যাখ্যা আ ৮৩৪ 
পুনশ্চ পৃথিবী তারে অ ৫1৬২৭ 


প্রন্দর-পশ্তিত-_-পরম অ ৫1৭৩১ 


পদ্য-সুচী 


পুরী গোসঞ্রির কূপে অ ৩২৫৪ 
পুরীর কূপের জল অ ৩২৩৯ 
পূরীরো নাহিক কৃষ্ণ আ ১৭1৯১ 
পুঙ্পময় পথে ম ২৩৪৩০ 
পৃস্তকের রূপে করে  আ ১১৬ 
পৃজাও তাহার কৃষ্ণ অ 81৩৬২ 
পূজাও নিক্ষলে যায়. ম ৫1১৪১ 


পূজা খাই’ সেই দাস ম ১৯২০৩ 
পূজা ছাড়ি’ বিশ্বরূপে ধরি’ আ ৭1৩১ 


পৃজাধর্্ম বুঝা ইল, অ ১২৬৩ 
পূজে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম আ ২1১২৩ 
পৃতনারে যেই প্রভু ম ১১৬০ 
পূর্ণ করি’ তাহা ম ২৮১৬৫ 
পূৰ্ণঘট, ধান্য, দৃৰ্ব্বা ম ২৩২৫১ 
পূৰ্ণঘট শোভে ম ২৩১৮৯ 
পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা ম 8১৫৩ 
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের অ ১০৷৭০ 
পূৰ্ব্ব অনুগ্রহ আছে ম ১৮১৩৪ 
পূৰ্ব্ব অপরাধ আছে আ ৭1৫৮, 

ম ২১৫৪ 
পৃর্বাশ্রমে পুরুষোত্ মাচার্য্য 

অ ১০৫২ 
পৃরের ঈশ্বরের প্রীতি অ ৯1১০ 
পূৰ্ব্বে বিশ্বামিত্ৰ তানে ম ৩1৮৮ 
পূৰ্ব্বে ব্ৰহ্মা জন্মিলেন আ ২৷৯ 
পূৰ্ব্বে ভগীরথ করি’ অ ২৬৪ 
পূৰ্ব্বে যমুনায় যেন অ ৮১১৪ 


পৃরে্র্ব যা’র ঘরে নিত্যানন্দের 


অ ৫1৭8৭ 
পূৰ্ব্বে যেন আছিল  ম১৬৷১১৭ 
পৃঃবর্ব যেন গোপী সব ম ২৬৮২ 


পূৰ্ব্বে যেন চক্রতেজে অ ২৩৩৫ 
পূৰ্ব্বে যেন জলক্রীড়া অ ৮1১৩৯ 
পূৰ্ব্বে যেন পৃথিবী আ ৪1৪৮ 
পূৰ্ব্বে যেন বধ কৈলঁ_ ম ২৩৷৩৮৯ 
পূৰ্ব্বে রঘুনাথপূরী নাম অ ৫198৬ 
পূৰ্ব্বে শিশুরূপে প্রভু অ ৮২৯ 
পূৰ্ব্বে শুনিলাঙ যেন আ ৬৮০ 


[৬৩] 
পূৰ্ব্বে সবে জন্মিলিন  আ ২৯৮ 
পূব যেন শুনিয়াছি অ ৭৷৩২ 


পৃথিবীতে যাবৎ আছয়ে ম ২০৷১১১ 
পৃথিবী পৰ্য্যন্ত যত আছে অ ৪1১২৬ 


পৃথিবীর রূপে কেহ আ ৯1১৫ 
পৃথিবী-স্বরূপা হৈলা ম ২৮৬১ 
পোড়য়ে পাষণ্ড-পতঙ্গ- ম ২৪1৫২ 


পোড়াইয়া সকল করিল অ ২1৩৩০ 


পোহাইল নিশি ম ১৮১৯০ 
প্রকাশিয়া চারিভুজ আআ ২1১২০ 
প্ৰকাশিলা আত্মনাম ম ২৮১৮১ 
প্ৰকাশিলা পৃণ্ডরীক- ম ৭৷১০১ 
প্রকাশে আপন-তত্ব ম ১৯৷১৪৪ 
প্ররুতি-স্বরাপা নৃত্য ম ১৮১৮ 
প্রজাপতি মরীচি অ ৬৭৯ 
প্রজার ঘরেতে হয় আ ১২২৩৮ 
প্রতি অঙ্গে নিরুপম আ ৭1৩৮ 
প্রতি-গ্রামে গ্রামে অ 01৭০৮ 
প্রতি ঘরে ঘরে ম ১৩৯ 

অ ৫1৫০৯ 
প্রতিজ্তা করিয়া আছি অ ৫1২২৪ 


প্রতিদিন আমার ভোজন অ ২৩৭০ 
প্রতিদিন আমার উচ্চারণ আ ১৬1২৬২ 
প্রতিদিন গঙ্গা-জল ম ২৫১৪ 
প্রতিদিন নগরিয়াগণে ম ৩1১০০ 
প্রতিদিন নিশাভাগে ম ২৩1৬ 
প্রতিদিন লক্ষ নাম অ ৯১২১, ১২৫ 
প্রতি-শব্দে__ধাতু-সূত্র ম ১২৬৫ 
প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা ম ৫1১০৬ 
প্রথম কলিতে হৈল আ ২৷৬৩, ১৪৩ 
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস ম ২৮৬৮ 
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা অ ৭1২০ 
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অ ৫18৭১ 
প্রদক্ষিণ-ফল পায় অ ২1৩৭৪ 
প্রবেশ করিলা ম ১৮১২০, ২৩৪২৮ 
প্রবেশিতাম আজি তবে অ ৯1১৫২ 
প্রবেশিতে নারে ম ১৬1৩, ২৩1১৯ 
প্রবেশিলা জিহ্বায়, শ্রীধর ম ৯1১৯৯ 








[ ৬৪ ] 
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প্রভাতে উঠিয়া সব্ব ম ২৮১৩২ 
প্রভাব না দেখে লোকে ম)১৩৫৫ 
প্রভু অবতরে ইহা-সবে অ ৮১৭০ 
প্রভু আজ্তা দিলে সে অ ৯২৬৫ 
প্রভুও করিলা অদ্বৈতিরে অ ৪1১৯৩ 
প্রভুও করেন আ ৮২১ 
প্রভুও সে আপন-ভক্তের আ ৭18৪ 
প্রভৃও হইল গেকুলেন্দ্র অ ৮১১৮ 


প্রভুও হইলা তুষ্ট ম ২৮১৭৯ 
প্রভু কহে,_-জগতে অ ২১৬৬ 
প্রভু কহে, তুমি সব ম ২৭৬ 


প্রভু কহে, __সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান 
আ ১০1৪৩ 
প্রভু কহে,_ স্বপ্নে মোরে ম ২৮১৫৫ 
প্রভু চলিলেন মাত্র ম ২৮৬৫ 
প্রভু জিজ্তাসেন ফাকি আ ১১৷২৯ 
প্রভু দেখি’ ভক্ত-মোহ আ ৭1৪৩ 
প্রভু দেখে--দিবস হইল ম ১৭৷৬৫ 
প্রভু নমস্করিতে আইলা ম ২৮৷৬৭ 
প্রভু নিন্দা আমি যে আ ১৬৷১৬৬ 
প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী আ ১৪৷১০৫ 
প্রভু বলে,_আজি মোর ম ২৫1৪৪ 
প্রভু বলে,_আজি মোর সফল 
| অ ৩1১৭২ 
প্রভু বলে-আমার ম ২৮৪৮ 
প্রভু বলে,__-আমার পূজার 
k ম 1১০৪ 
প্রভু বলে,_-আমি অ ৮১৫৬ 
প্রভু বলে,_-আরে বেটা ম ২০1৩১ 
প্রভু বলে,_ইহা না বলিবা ম২২৷২৫ 
প্রভু বলে,_-ঈশ্বরপূুরীর আ ১৭১০২ 
প্রভু বলে, উঠ নিত্যানন্দ ম ২৪1৬১ 
প্রভু বলে, উপদেশ কহিতে ম ২২1৩২ 
প্রভু বলে,_এ অন্নের অ ৭1১৫৩ 
প্রভু বলে”_এক, দুই, অ 2৪৯ 
প্রভু বলে এ মহিমা 
প্রভু বলে,_-ও বেটা ম ১০১৮৮ 
প্রভু বলে,_কহিলাম ম ২৩1৭৭ 


অ ১১০৬ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


প্রভু বলে,_কাহারো যে অ ২৪০ 
প্রভু বলে,_কি আনন্দ ম ১৯৯২ 
প্রভু বলে,__কুমারহট্রেরে আ ১৭1৯৯ 
প্রভু বলে, ক্ৃঞ্চভক্তি যে অ 81২৫৩ 
প্রভু বলে,_কুষ্ণভক্তি হউক 

ম ২৩1৭৪ ; অ ৫1২০০ 


প্রভু বলে,_গয়া-যান্্া আ ১৭1৫০ 
প্রভু বলে,__গোসাঞি ম ১৯৪৯ 
প্রভু বলে_-জগনথ অ২৷৪৮০ 


প্রভু বলে,_-জান ‘লক্ষেশ্বর’ 

অ ৯১২১ 
প্রভু বলে,__‘তপঃ’ করি’ ম ২৩৫৪ 
প্রভু বলে,_তুমিযে অ ৩1৪৯৩ 
প্রভু বলে,__তোমার যে অ ৭1৫৯ 
প্রভু বলে,_তো।র খুদ- ম ১৬৷১২৭ 


প্রভু বলে,_তোরে অ ১০১৪০ 
প্রভু বলে,_দস্য কৃষ্ণ ম ২৬৷৯১ 
প্রভু বলে,_দেখ অ ২৷৪১০ 


প্রভু বলে,--দেহ আমি আ ১৭১০৮ 
প্রভু বলে,_নিত্যানন্দ ম ২৩৷১২০ 
প্রভু বলে,_পয়ঃপানে ম ২৩1৪৭ 
প্রভু বলে,__বাড়ী গিয়া চাহ 

অ ৫1২৮০ 
প্রভু বলে,_বিস্তর লাফ্রা অ২1৪৯৫ 
প্রভু বলে,_বৈষ্ণব নিন্দয়ে অ৪1৩৭৫ 
প্রভু বলে, মাতা তুমি ম ২৭৩৯ 
প্রভু বলে,_-“মাধবেন্দ্র অ 81৫০৮ 
প্রভু বলে,__মৃরারি ম ২০৷৩০, ১২১ 
প্রভু বলে, _মোর দাস ম ২০৷২৮ 
প্রভু বলে,__মোরেও কি ম ২১৷৩৫ 
প্রভু বলে,_যা’র মুখে অ ৯১৫৪ 
প্রভু বলে,_যাহে সৰ্ব্ব অ ২২২৫ 
প্রভু বলে,-_যে-জন অ ৯1১৪ 
প্রভু বলে”_যে জনের অ ৯৷১২৮ 
প্রভু বলে,_যে সে কেনে অ ২৷১৪ 
প্রভু বলে, শুদ্ধ মোর ম ২৩1৪৪৩ 
প্রভু বলে,__শুন শুক্লান্বর ম১৬1১৩৪ 
প্রভু বলে,_শ্রীরুষ্ণের- ম ১৩২৫ 


প্রভু বলে, _শ্রীধর, ম ৯১৮৯ 
প্রভু বলে, শ্রীনিবাস ম ২১৩৪ 
প্রভু বলে” সন্ধিকার্্য- ম ১২৮৮ 
প্রভু বলে,_সব্বকাল ম১।১৪৮ 
প্রভু বলে, _সবর্ব-বর্ণে ম ১২৫২ 
প্রভু বলে,-_‘সূখী’ করি’ ম ২৫১৫ 
প্রভু বলে,-_সে অধম ম ২১২০ 
প্রভু বলে,_হেন সঙ্গ ম ২৫৫১ 
প্রভু বলে,-_হৈল আজি ম ১৭১৬ 
প্রভৃ-বিগ্রহের দুই বাহু ম ১৯২৫৫ 
প্রভূ বোলে,_কৃঞ্ণ পোস্টা 





আ ৮1১৭১ 
প্রভু বোলে _-তোমার বিস্তর আছে 

আ ১২১৯১ 
প্রভু বোলে,_তোরা অ! ৭১৬৯ 


প্রভু বেলেশ_দেখিল'ঙ আ ১২১৮৬ 


প্রভু বোলে, ভক্ত- আ ১১1১০৫ 
প্রভু বোলে, -শ্রীধর আ ১২1১৮৩ 
প্রভু-ভূত্য-সঙ্গ ম ২৮১৯৩ 
প্রভু-মূখে মন্ত্র ম ২৩৮২ 
প্রভু মোর শাস্তি ম ১৯১৭ 


প্রভু মোর শ্রীরুষ্ণচৈতন্য অ ৩1১১৫ 
প্রভু যা'রে যে দিবস অ ২৪২ 
প্রভু যেই কান্দে আ ৪1৬০ 
প্রভুর অগ্রজ আ ৭1৯; ম ২২৬১ 
প্রভুর আজায় আগে  আ ২২৮ 
প্রভুর আজায় চন্দ্রশেখর ম২৮৷১৩৪ 


প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা অ ৪1৩২১ 
প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ম ১৯৪ 
প্রভুর করুণা-গুণ ম ২৩৫৫ 
প্রভুর কারুণ্য দেখি, ম ১৬১২৯ 
প্রভুর চরণ কায়-মনে ম ২৩1৮৩ 
প্রভুর পরম প্রিয় অ ৫১৯ 
প্রভুর পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি আ ১৩1১২ 
প্রভুর প্রভাব সব ম ১৩1৬৮ 
প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত আ ১০1৩০ 
প্রভুর বিরহ-সর্প ম হ৮৯৯ 
প্রভুর মায়ায় কেহ আ ১২৫৩ 
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প্রভুর মায়ায় হেন অ ৫1৫৫৮ 
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আ ৪1১৩৯; 

অ ৫1৫৩২ 
প্রভুর শ্রীমুখ ম ২৩৷১৮৮ 
প্রভুর শ্রীহত্তে আ ১৫৷১৮৮ 
প্রভূর সন্ন্যাস শুনি’ ম ২৭১৯ 


প্রভূরে দিলেন আলিঙ্গন অ:১৭১১০ 
প্রভরে বলয়ে ‘গোপী’ ম ১৮২১৫ 


প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে ম ১৯২০৩ 
প্রভু সে আপনা’ অ ৯১৬৩ 
প্রভূ সে দুয়ার দিয়া ম ২৩১৯ 
প্রভূ সে পরম-ব্যয়ী  আ ১৪১১ 
প্রভূ সেবকের দোষ ম ১৭৯৬ 
প্রভু-স্থানে গিয়া সবে ম ২৩1১১৫ 
প্রভ্‌ হই’ তুমি যে অ ৭18৯ 
প্রভূ হইলেন গোপী ম ১৮২১৯ 
প্রসন্ন শ্রীমূখ অ ৫1৩৪৮ 
প্রসন্ন হইয়া প্রভূ ম ২২৫১ 
প্রসাদ পাঠায়ে যা'রে অ ৮৫০ 


প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস অ ৫1৭৪০ 
প্রসিদ্ধ ‘দ্রিবেণীঘাট’ অ ৫188৭ 
প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত অ ৫1৭8৭ 


প্রহলাদ-চরিন্ত্ অ ১০1৩৪ 
প্রহল'দ যে-হেন দৈত্য আ ১৬২৪১, 

ম ১০১১১ 
প্রহ্লাদের যে-হেন অ! ১৬১৩৫ 
প্রাকৃত বালক কভু আ ৭1২০০ 
প্রারুত-মনৃষ্য কভু আ ১০1৩২ 
প্রাকৃত মনুষ্য নহে ম ১৫৯০ 
প্রাকৃত মানুষ কভু আ ৭1৬৪ 
প্রাকৃত লোকের প্রায় আ ১৭1১৭ 
প্রাকৃত শব্দেও যেবা ম ১৩৩৭৪, 


২২1৪২; অ ৪1২৬৮, ৯১০৪ 
প্রাচ্ভূমি চ'টিগ্রাম ম ৭১০ 
প্রাণ আমি দিতে পারি আ ১৭1১০৬ 
প্রাণ, ধন, দেহ, মনা ম ১৭৮৬ 
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র অ ১২৩ 
প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ ম ১৬৭৯ 


প্রাণ-সম অধিক যে অ ২২২৯ 
প্রাণসম তুমি মোর অ ৫৷৬৮ 
প্রাণ-হেন সকল সেবক ম ৩৪ 
প্রাণ হৈল নিত্যানন্দ ম ৩1৭৫ 
প্রাণান্ত হৈলে শেষে আ ১৬৷৯৯ 
প্রাণের গৌরাঙ্গ হের ম ২৭৩২ 
প্রিয়সখা পৃগুরীক অ ১০৫২ 
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ আ ১৪1১৮০ 
প্রীতি বই অপ্রীতি ম ১৯২৫৫ 
প্রীতে শিব পূজি’ অ 818৮৩ 
প্রেম-মআলিজন-সৃখে  ম ২৭১৬ 
প্রেম-জলে অঙ্গ ভাসে ম ২৮।১১১ 
প্রেমজলে ধুইলেন অ ৪1২০২ 
প্রেম-জলে সকল ম ২৫1৮৭ 
প্রেম-জলে সিঞ্িলেন ম ৭১৩৪ 
প্রেম-দৃষ্টি-বৃষ্টি অ ৫1২৭৬ 
প্রেম দেখি সবেই আ ১১1৮৩ 
প্রেমধন, আত্তি ম ১০1৯৯ 
প্রেমধারে পর্ণ ম ২৮১৬৪ 
প্রেমনদী: বহে আ ১৯১৬৪ 
প্রেমনিধি-প্রীতে প্রেম অ ১০1৭৩ 
প্রেমনিধি প্রেমানন্দে অ ১০1৭০ 
প্রেমনিধি-স্থানে প্রেমে অ ১০1৭৯ 


প্রেমভক্তি-প্রকাশ-নিমিত্ত আ ১৬1৬ 


প্রেমভক্তি প্রকাশের আ ১৭৪৪ 
প্রেমভক্তি-বাঞ্ছা অ ৯২৫৬ 
প্রেমভক্তিবাণে মৃচ্ছা ম ৪1২৪ 
প্রেমভক্তি বিনা অ ৪1৯ 
প্রেমভক্তি বিলাইতে ম ৭1১৪০, 
১৬১৩৬, ২২১৭ 
প্রেমভক্তি-রূচ্টি ম ২৩১২৩ 
প্রেমভক্তিময় হৈলা ম ১০1৯২ 
প্রেমভক্তি-রসময় অ ৫1৭২৭ 
প্রেমভক্তি লুট’ আজি ম ১৮৪৭ 
প্রেমভক্তি লোটাইব ম ১৮1৪৬ 


প্রেম-ভক্তি হয় ম ৯২৪৪, ১৩1৩৯২ 
প্রেমময় দুই আঁখি ম ২৭৩৪ 
প্রেমময় নিত্যানন্দ - ম ১৭৷৪৩ 


[৬৫] 
প্রেমময় ভাগবত ম ২১৭৪ ॥ 

অ ৩৫১৩ 
প্রেমময় যত সব আ ৯1১৫৫ 
প্রেম যোগে উঠিলা অ ৯1৩৩৫ 


প্রেমযোগে ‘কৃষ্ণ’ বলি" ম ১০1৩২ 


প্রেম-যোগে ভজিলে ম ২৫২০ 
প্রেমযোগে মনে চিন্তে ম ১৭1৮০ 
প্রেমযোগে সেই মত অ ১৯১১ 
প্রেমযোগে সেবা ম ২৫1১৯ 
প্রেমরস-সমুদ্র অ ৫৭২৮ 
প্রেমরস-সমূদ্রে অ 81২১৩ 
প্রেমরস-স্বরূপ অ ১১১৫ 
প্রেমরসে দুই প্রভু ম ১৯২৫৪ 
প্রেমরসে নিরবধি অ ৪81৮৪ 


প্রেমরসে পরম চঞ্চল ম ২৮১৪৮ 


প্রেমরসে প্রভুর সংসার ম ২৫৮৬ 


প্রেমরসে বিহ্বল ম 21০ 
প্রেমরসে মত্ত দুই ম ১২৫১ 
প্রেম-রসে মহা-কম্প ম ২৮১৫০ 


প্রেম-রসে মহা মত্ত অ ১১৩৪, 

৫1৭৩৪ 
প্রেমরসে সবে মত্ত ম ১৮২০৮ 
প্রেমরূপ ভাগবত! ম ২১1১৫ 


প্রেমশুন্য জগতে দুঃখিত ম ২১1৫৫ 
প্রেমশুন্য শরীর থুইয়া ম ১৭৩৩ 


প্রেম-শো”্ক কহে ম ২৭1২৯ 
প্রেম-সুখসিন্কু মাঝে অ ৪18০৩ 
প্রেম-সুখে অদ্বৈত ম ২৪৫৫ 


প্রেমানন্দ-ধারা দেখি’ ম ২৩১৪৭ 
প্রেমানন্দে দেহ পাসরিলা অ ৪1১৯১ 
প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ ম ২৭1২৯ 
প্রেমে বিষ্ণ পুজিতে 
প্রেমে সবে লাগিলেন 
হক 
ফলবন্ত বৃক্ষ আর 
ফল্গু-তীর্থে করি’ 
ফাঁকি বিনু প্রভু 
ফাল্গুনী পুণিমা অ! 












[ ৬৬ ] 
ফুটিয়া আছয়ে অতি অ ৫২৮২ 
ফু.টিল মুটকী শিরে ম ১৩৷১৭৯ 
ফ.লিয়ায় আইলা “আ ১৬৷১৫৮ 
ফলিয়ায় রহিলেন আ ১৬1৩৪ 
'ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি' অ ২২০৮ 
ব 
বক-অঘ-বৎসাসুর অ! ৯৩০ 


বন্রেশ্বর পণ্ডিত- চৈতন্য অ ৩1৪৬৯ 
বক্রেশ্বর পণ্তিত--প্রভুর অ ৩1৪৯৪ 
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অ ৩1৪৮৮ 
বন্রেশ্বর-প্রসাদে অ ৩1৪৮৪ 
বন্রেশ্বর-হাদয়ে কৃষ্ণের অ ৩1৪৯৫ 
বক্ষে দিয়া শ্রীবৎস+ ম ১৯১৫৯ 


বঙ্গদেশী বাক্য আ ১৪১৬৭ 
বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র আ ১৪1৬৬ 
বচনেও প্রভূ যা'রে ম ২১৭৭ 
বজ্ৰপাত যেন হৈল ম ২৬৷১৭০ 
বঞ্চিত হইয়া মরে ম ২৩৬৩ 
বঞ্চিয়া অসুর, রক্ষা অ ১২৫৯ 
বড় অধিকারী হয় ম ২২৷১৩০ 
বড় করি; ডাকিলে ম ২৷২৩১ 
বড় কীত্তি হৈলে ম ১০৷২৮০ 


বড় বড় বিষয়ী সকল আ ১৪৷৮ 


বড় ভাগ্য তোমার ম ২৬৷১৪ 
বড় ভাগ্য হেন অ ১০৷১৭১ 
বড় লোক করি; আ ১৬৷২২৮ 


‘বড় লোক’ বলি’ তা’রে অ ড৷া২২ 
_ বণিক্‌ -তারিতে নিত্যানন্দ- 

সি - অ ৫18৫8 
বণিক্‌ সবার কৃষ্ণ-ভজন অ ৫1৪৫৭ 
বণিকাদি উদ্ধারিলা আ ১1১৭৮ 
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অ ৫18৫8 
বধূ-সঙ্গে দেখে আই ম ১৩৷২০৮ 


বন-ডাল ভাঙ্গি’ যায় অ ৩২৯২ 
বনে চলি’ যাঙ বলি’ আ ৭1১০২ 
বনে যাই, যথা লোক অ ৪1৪২৭ 
. বন্দি-প্রায় হয় যেন. আ ১২৬০ 
‘বন্দী থাক? হেন আ ১৬৬৩ 


শ্রীশ্রীঢৈতন্যভাগবত 





বরাহ-আকা।র প্রভু ম ৩২৩ 
বজ্জ্য হ'ড়ী ইহা সব আ ৭১৬৮ 
বর্জ্য হাড়ীগণ সব আ ৭১৬৪ 


বণিবেন নানা মতে ম ২৮১৮৬ 
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ম ১৩1১৬ 
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ ম ১৩৩৬, 


১৩1৯, ২০, ৮৩, ২৮7২৬; অঙ1৩৩২ 
বল তার ধন-বংশ ম ১৯1৬১ 
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া ম ১৯।১৯৯ 


বলয়ে উর? ম ২৩৪৮২ 
বলরাম-কীত্তি আ ১1১১৫ 
বলরাম-ভাব হৈল ম ২১৩২ 
বলরাম-ভাবে উঠে ম ঠ1৩৭ 
বলরম-রাসক্রীড়া আ ১1৩২ 
বলরাম-শিব-প্রতি ম ৫1১৪৮ 
বলহ বলহ কৃষ্ণ ম 2৬০ 
বলিতে প্রভুর হইল ম ২০1৩২ 
বলিবার ভার-মান্র ম ১৩1৭৬ 
বলি-যজ্ঞ ছলিতে আ ১২১৬৮ 


বলিয়া বেড়ায় ‘কৃষ্ণ’ ম ১৬১১৫ 
বলি-রাজা করি, 


আ ১1৪৩ 
বলিলেও কেহ নাহি আ ২1৭৫ 
বলিলে না লয় যবে ম ১৩1৭৬ 


বলেন প্রভুর সংকীর্তন আ ১৬২৬৫ 
বল্গিয়া মরয়ে ম ৮১২২ 
বল্লভ-আচার্যা এই মত আ ১০1৮৯ 


বল্লভ-আচাধ্য কুলে আ ১০৫৫ 
বল্লভ আচার্য্য নাম আ ১০1৪৭ 
বসন করয়ে ঢুরি আ ৬৭৪ 
বসিয়া কহেন বহু ম ২৮৫০ 
বসুদেব-দেবরীর আ ৯১৮ 
বসুদে প্রায় তেহো  আ ১৯২, 

২1১৬৬ 
বন্ত-বিচারেতে সেহ  ম-২২৫৮ 


বন্ত্রের সহিত গঙ্গ।স্ান ম ১৬1৩০ 
বহিন্দুথ-বাক্য ম ৮২৭৫ 
বহু কোটি জন্ম ম ২৩1৪৬৯ 


বহু জন্ম মোর প্রেমে অ ৩১০৩ 


৭ 


০০০০০০৮৪০২১: 
বাক্যদণ্ড দেবানন্দ পণ্তিতেরে 

ম ২২৪ 
বাক্যাবাক্য কৈলা প্রভু ম ১১৯৭ 
বাক্যোবাক্য পরিহাস আ ১২১৮০ 


বাখানয়ে বেদ ম ৩৩৮ 
বাখানে বাশিষ্ঠ-শাপ্্ ম ১৯২০ 
বাঙ্গালেরে কদর্থেন আ ১৪৷১৬৭ 
বাজিল সবার বুকে  ম ১৮১৯০ 
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু আ ৮1৭১ 


বাটোয়ার হৈতেও অনন্ত ম ২০১৪৬ 


বাটোয়ারে সবে মাত্র ম ২০১৪৫ 
বাড়িতে লাগিল আ ২1১৩৩ 
“বাদিসিংহ* বলি’ আ ১৩২০৩ 
বাদ্য-কোলাহল ম ২৩৩৫৯ 


‘বাগ’ বলি’ ষ'রে ডাকে অ ৮1৩১ 
“বাপ” ‘বাপ’ বলি’ ধরি” অ ৪1১৭৩ 
“বাপ বাপ’ বলি’ শেষে আ ১৬২১৮ 
বামদিকে গদাধর ম ১২1১৯ 
বামপথি-সন্ন্যাসী মদিরা ম ১৯1৮৬ 
বায়ু-জান করি? ম ২৯৫ 
বায়ু নহে, কুষ্ণভক্তি” ম ২১২১ 


বারকোণা ঘাটে ম ২৩.৩০০ 
বারাণসী-দাহ দেখি’ অ ২1৩৩১ 
বারেক যে জন অ 81২৫৫ 
বারেকে গৃহস্থ-সব ম ১৬1৭৭ 


বালকেও ভট্টাচাধ্য-সনে আ ২1৫৯ 


বালকের প্রায় বিষ্ণ- ম ১৯২৫৬ 
বালকের প্রীত্যে সবে আ ৬1১৫ 
বালিকা-স্বভাবে ধন্য ম ১০২৯৩ 
বালি মারি, অ 81৩৩০ 
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ ম চা২৭, 

- ১১৯৩ 
বাল্যভাবে মহামত্ত ম ১৩1১৭৫ 
বাল্যডাবে সব্ব্বতত্ত আ ৭1১৮০ 
বাল্যলীলা-ছলে আ ৭1৩ 
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে. আম ১০১৮৯ 
বাশুলী পুজয়ে কেহ আ ২1৮৭ 


বাসুদেব ঘোষ্__অতি অ ৫1৭৫০ 


এ 





পদ্য-সুচী 


[৬৭] 


LL — — — রা টা 


বাসুদেব দত্তের বাতাস অ ৫২৯ 
বাহিরে এড়িল লঞ্গা ম ২১৷৬৪ 
বাহিরে থাকিয়া মন্দ ম ৮২৩৩ 
বাহ তুলি’ কেহ ডাকে ম ২০৯২ 
বাহু তুলি’ জগতেরে ম ১৯২১৩ 
বহু তুলি’ নাচিতে আ ২১৮৩ 
বাহু তুলি’ নিরন্তর অ ৪818২ 
বাহ তুলি’ ‘হরি’ বলে ম ২৩১৭৮ 
বাহু থাকিলে কি আ ৯1১৯২ 
বাহ্যদৃচ্টি, বাহ্যজ্ঞান অ ৮৬২ 
বাহ্য না জানেন প্রভু অ ১০৬৫ 
বাহ্য নাহি কা'রো অ ৮1১১৯ 


বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের 
অ ৫1৪২৬ 


বাহ্য হইলেও বাহ্য কথা ম ১1৪২০ 


বাহ্‌ হৈলে বিশ্বস্তর ম ১৯৮ 
বিংশতি প্রকার শাক অ ৪1২৭৯ 
বিংশ-পদ-গীত ম ২৩২৯২ 
বিজয় করিলা যেন ম ২৩1২২৯ 
বিড়াল-কুক্কুর-আদি ম 5৮২১ 
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ ম ৩৯৭৪ 

অ ১৩৬ 
বিদিত করিল তোমা- ম ১৭৬১ 
বিদ্যা-কুল-তপ অ 81৩৬১ 
বিদ্যা, কুল, শীল, ধন ম ১৮1৮০ 
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি ম ৬১৬৮ 
বিদ্যা-ধন কুল জ্ঞান ম ৫1৫8; 

অ ৪1১২৪ 
বিদ্যা-ধন-প্রতিষ্ঠায় ম ২০1৭৪ 
বিদ্যা, ধনে, কুলে অ ৩১৩২ 
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ম ৭১১ 


বিদ্যা-বল দেখি’ পাষণ্ডীও ম ১৭1৫ 
বিদ্যামদে, ধনমদে ম ৯1২৪১ 
বিদ্যায় কি লাভ ? আ ১২1৪৮ 
বিদ্যা-রসে করে প্রভু আ ১৪1৯২ 
বিদ্যারসে নবদ্বীপে _ আ ১৩1১৮ 
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক 

আ ১২1৬৬, ৯৮ 


বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠ আ ১৫1৩২ 
বিধি-নিষেধের পার অ ১১৩৫ 
বিধি বা নিষেধ এথা অ ১০১১৫ 


বিধি বা নিষেধ কে তোমারে 


ম ২৬1১৪ 
বিধিযোগ্য যত কর্ম ম ২৮১৩৩ 
বিধিযোগ্য যত সঙ্জ ম ৫1১৪ 
বিনা অনুভবেও আ ৭18৩ 
বিনা অপরাধে ভক্তি ম ১০1৯৭ 
বিনা তুমি দিলে কারো ম ৫1১০০ 
বিনা তুমি দিলে ভক্তি ম ১৬1৮৯ 
বিনা-দীপে ঘর মোর ম ২৭৩৪ 
বিনা পাপী বৈষ্ণব- অ ২1১৮৬ 
বিনা প্রভু জানাইলে ম ৯১৮৮ 
বিনে মোর শরণ ম ২৩1৪৬ 
বিনে সেই বিধি ম ১৬১৪২ 
বিন্দু-সরোবরে' শিব অ ২৩০৮ 
বিপথ ছাড়িয়া ভজ আ ১৪৷৯১ 
বিগ্রপাদোদক-পান আ ১৭1২২ 


বিপ্র-পাদোদকের মহিমা আ ১৭1২১ 


‘বিপ্ৰ’ বিপ্ৰ নহে ম ১১৯৭ 
বিবর্ণ হইলা শচী ম ২৭৩৭ 
বিবাহাদি কর্মে সে আ ৮1২০৪ 
বিবাহের উদ্যোগ আ ৭1৭০ 
বিবিধ বিলাপ সবে ম ২৮1৭৫ 


বিরিষ্ি-শঙ্কর বাড়াইতে অ ৯1৩৮৫ 


বিলাইমু ভক্তিরস ম ৩১২ 
বিশাল গর্জন কম্প অ ২189৬ 
বিশেষ উৎকণ্ঠা হেল অ ৫১৮৬ 
বিশেষ চালেন প্রভু আ ১৫1১৮ 
বিশেষে প্রভুর বাক্যে ম ১৬1১৭ 


বিশেষে যে জন তা'নে ম ২৬৷১০ 


বিশেষে শ্রীভাগবত অ ৩1৫২২ 
বিশেষে সকল-নারী আ ৪1৬১ 
বিশ্রাম করিয়া কৈলা ম ১৯1৯৭ 
বিশ্বক্সেনেরে তবে ম ১১৯০ 
বিশ্বস্তর অধিষ্ঠান আ ১৬১৩১ 


বিশ্বস্তর গর্ভে ধরিলেন ম ২২1৪৬ 


বিশ্বস্তর-তেজ যেন ম ১৯১৩০ 
বিশ্বস্তর-দেহে আসি’ আ ১৬১৩০ 
বিশ্বস্তর বলে,_তুমি  ম ১৬1৮৭ 
বিশ্বস্ত র-লীলার বহনে ম ২০১০৩ 
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে আ ৭1৮ 
বিশ্বরূপ ক্ষোরের দিবস ম ১৯১০৬ 


বিশ্বরূপ তে।'মার . ম১০1২১৬ 
বিশ্বরূপ দেখিয়া ম ২৪৬৬, ৭৬ 
বিশ্বরূপ পুত্র হেন ম ১১৭৯ 
বিশ্বরূপ-মূত্তি আ ২৷১৪১ 
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস আ ১1১০৫, 

৭1৭২, ৭৭, ম ২২১০৫ 
বিশ্বরূপ-সহিত ম ২২৷৯১ 
বিশ্বরূপে ডাকিবার ম ২২৷৯৯ 


বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও অ ২৷৩২ 


বিষয় থাকিতে কৃষ্ণ আ ১৬৫৯ 
বিষয় পাসর? আ ১৬৬৩ 
বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ অ ৯1২৫৫ 
বিষয়-মদান্ধ সব ম ৯২৪১, 
১৬1১৪ 

বিষয়-সৃখেতে আ ২1৭৪, ১৬1২৩, 
ম ১৯৬৫ 

বিষয়াদি-সূখ মোর আ ১৪।১৩১ 
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ আ ১৬৫৯ 
বিহয়ে আবিষ্ট মন আ ১৬৬০ 
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি” আ ১৬1৬১ 
বি্ষয়েতে থাক কিবা আ ১৬৬৭ 


ব্ষয়েতে মগ্ন জগৎ আ ১৬1৩০৮ 


বিষয়ের ধর্ম এই আ ১৬1৬২ 
বিষ হয় জীর্ণ অ ৩1৪৫০ 
“বষ্ণু: আর ‘বৈষ্ণব?’ ম ২৪১০০ 
বিষক্রিয়া না করিলে অ ৩1৪২ 
বিষ্ণচন্রু সুদর্শন অ ২১৪৫ 
বিষ্ততত্ব যেন অ ৯৩১০ 


বিষ্ণু নিবেদন করিলেন ম ২৬২২ ডি 


বিষ্-নৈবেদ্যের যত আ ৭1১৬২ 


.বিষ্ণপদচিহ পৃজিলেন আ ১৭1৭৮ 


বিষ্ণপূজা করি, আ ৮7১৬৬ 


FE 


যী 


hb) 










[৬৮] শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 

কী 
বিষ্ণপজা করে ম ৫১৪২ বীরাসনে ক্ষণে প্রভু ম ১৮১৪৫ বেন্র-বংশী-সিঙ্গা অ ৫1৭১৪ 
বিষ্ণুপূজিয়াও ম ৫1১৪১ বুকে হাত দিয়া ম ২৮৫৯ বোত্রর প্রহারে দ্বিজ আ ১৬২১৮ 
বিষ্কপ্রীতি কাম্য করি’ আ ১৫১৮৮ বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি আ ২১১৯ বেদকর্তা শেষও আ ১৩১০৫ 


‘বিষ্ণ বিষ্ণ’ স্মরণ করয়ে ম ১৯1৯৩ 


বিষ্ণ-বৈষ্ণবের এই ম ৩1১০০ 
বিষ্-বৈষ্চবের পথে আ ১৩৮ 
বিষ্ণুভক্ত প্রতি যদি ম ১৯১৮০ 
বিষ্ণভক্তি-আশীবর্বাদ ম ১৯৫০ 
বিষ্ণভক্তি-চিহু অ ৫1১৯০ 
বিষ্ণভক্তি তেজে।ময় ম ৭৫২ 
বিষ্তভক্তি থাকিলে অ ৯1১১৫ 
বিষ্ণুভক্তি--দৰ্পণ ম ১৯৷২৩ 
বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অ ৩৫০৬ 


‘বিষ্ণুভক্তি’ যা'রে বলে অ ৯১০০ 
বিষ্ণভক্তি শন্য দেখি 'আ ২৷১০৩, 


অ 818৩০ 
বিষ্ণ-ভক্তিশন্য সব অ ৪1৪০২ 
বিষ্ভক্তিশূন্য হেল আ ২1১৪৩ 


বিষ্ণভক্তি সবেই পায়েন অ ৫1৪৮২ 
বিষ্তভক্তি সৰ্ব্বশ্রে্ঠ ম ২৩৫৪ 
বিষ্ণতক্তি-স্বরূপিণী আ ১২২৩০, 

১৩1২১; ম ২২1৪১ 
বিষ্ণমায়া-বশে অ ৪1৪১৯ 
বিষ্ণমায়া-মোহে আ ৯৩৭, ১২৮১, 


ম ২২৮১ 
“বিষ্-রক্ষা" পড়ে কেহ আ ৪1৭ 
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী  ম ২৮1৭০ 
বিষ্ণুর রহ্ধন-স্থালী . আ ৭1১৭৮ 
বিষ্তস্থানে অপরাধ  ম ৫১২১ 


বিস্তর আমার আরাধনা ম ৬1৯৪. 


বিস্তর করিয়া আছ মোর ম ৯১৫৭ 
বিস্তর করিলা তুমি ম ২৮৫১ 
বিহরয়ে সংকীর্তন-সুঃখ ম ২৫1৮৫ 


বিহরেন আত্মক্রীড় অ 8১৬৩ 
বিহরেন কুষ্ণকথা- অ ৫18৯৪ 
বিহ্বল হইলা অতি অ ২!৬৬ 


বিহবলে পড়িলা আই ম ২২1৪৭ 
বিহ্রলের অগ্রগণ্য অ ৩1৪২৯ 
ৰ | 


টি” 


বুঝাইলে কেহ কৃষ্ণ পথ অ! ৭১০০ 


বুঝাবারে বেদগোপ্য আ ২১৬৭ 
বুঝাহ, মোহার পাছে ম ১৬৩৬ 
বুঝিতে না পারি অ ৫1১৭০ 
বুঝিতে না পারে আ ৬1১৩৮ 
বুঝিয়া সময় আই ম ২২৪৫ 
বুঝিলাঙ-_ আচার্য্য অ ৪18৭২ 


বুঝিলাঙ,_-আজি তুমি আ ১৫1১৩ 
বুঝিলাঙ, নাচিলেই আ ১৬২১৪ 
বুঝিলাঙ বৈকুণ্ঠে রন্ধন অ ৭1১৫৬ 
বুঝিলাম, তুমি সে ম ২১৭২ 
বুঝিলাম-_বিষ্ণমায়া অ ৪1১৬০ 
বুঢুন-গ্রামেতে অবতীর্ণ আ ১৬1১৮ 


বৃঢ়নে হইলা অবতীর্ণ আ ২৷৩৭ 
বুদ্ধরাপে দয়াধন্ম আ ২1১৭৪ 
বুলে ভ্রী-পূরুষ সব ম ২৩১৯২ 
রুকাসূর বধি’ মঞি অ ১২৫৭ 


বৃক্ষ মূল কাটি’ যেন ম ১৯৷২০৪ 
বৃক্ষ-মূলে পড়ি’ থাঁকো অ ৯৷২৫০ 
ব্থা অভিমানী একজন ম ১০৷২৭৫ 


বৃথা অভিমানী সব ম ২৫২২ 
বৃথা আকুমার-ধর্মে ম ১০২৭৪ 
বৃথা জন্ম যায় তা’র ম ১১৫০ 
বুদ্ধ আদি পাদপদ্মে আ ১২৫৮ 
রূদ্ধ-কাচে শুক্ররূপে আ ১৯৪৪ 


ব্ন্দাবন ক্রীড়ার যতেক অ ৭1৬৯. 


ব্রিন্দাবন’, ‘গোপী গোপী’ ম ২৬1৮৭ 


‘বন্দাবন’ ‘বন্দাবন? ম ২৪৷২০ 
বৃন্দাবন-মধ্যে যেন অ ৬৩ 
বন্দাবনে গোপ-ক্রলীড়া অ ৭1৮৫ 
বুন্দাবনে গোপী সনে আ ১২২ 
বৃহস্পতি জিনিয়া আ ৩1১৪, 
৭1১১৯, ১০1১৫ 
বুহস্পতি-দৃষ্টান্ত আ ১৪1৭৫ 


বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশে ম ১৪1৪৩ 


বেদ গুহ্য কহিলে হয় আ ১৩৷১৮৪ 


বেদগুহ্য চৈতন্য-চরিন্র আ ১1৮৪ 
বেদগ্ুহ্য লোক অ ৬১২৯ 
বেদ-গোপ্য এসকল আ ১৪১২৪ 
বেদদারে ব্যক্ত হৈবে আ ৮1৬ 
বেদধ্ন্মযোগে ম ১০৷২৩৭ 
বেদ, বিপ্র, যজ, ধর্ম ম ১৯৷২০৫ 


বেদব্যাস-দ্বারে ব্যক্ত ম ২৩৷১৫৩ 
বেদব্যাস বিনা তাহা অ ৪1২০০ 
বেদরূপে আপনে বলেন ম ১৬৷১৪১ 
বেদ-শাস্তর-পূরাণ কহিয়া অ ৩1৫১৭ 
বেদশাস্ত্রে মহাজন-পথ অ ৯৷১৩৬ 
বেদ-সত্য স্থাপিতে ম ১৩২৬৫ 
বেদে অন্বেষিয়া দেখা অ ৪১১৮ 
বেদে ইহা কোটি কোটি ম ২৮১৮৬ 
বেদেও এসব তত্ত্ব অ 38৩৭ 
বেদেও কহেন অ ৬1৬০ 
বেদেও পায়েন মোহ আ ১৩৷১০০ 
বেদেও বুঝাও স্বর্গ ম ১৯৬৪ 
বেদে নারে নিশ্চাইতে ম ১৯৩৮ 
বেদে ভাগবতে কহে ম ৮২১২ 
বেদে যা'রে নিরবধি করে ম ৮1৮২; 


অ ১1১৬৫ 
বেদে যেন ‘গ্রীবৎস- অ ৯৩৫৭ 
বেদের অগম্য ম ১২২৮ 
বেদের নিগৃঢ আ ৮1২৪ 
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর অ ৬৬২ 
বেদে সে ইহার তত্ব অ ৭198 
বৈকুষ্ঠ-ঈশ্বর ম ২৩২৯০ 
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু ম ১৮1৪৬ 


বৈকুণ্ঠ-নায়ক অবতরি’ ম ২৩৩২৪ 
বৈকুগ্ঠ-নায়ক গৃহে অ ৩৷২৭৫,৫৷১১ 
বৈকুণ্ঠ-নায়ক নিজ- আ ৭1২০১ 
বৈকুণ্ঠ-নায়ক বিদ্যারসে আ ৮৬৫ 
বৈকুণ্ঠ-নায়ক ভক্তি- অ ৯১২৬ 





বৈকুষ্ঠ-নায়ক হরি অ ৯1১৭৩ 
বৈকুষ্ঠ-স্বভাব-ধন্মস  ম ২৩২২৫ 
বৈকুগ্ঠস্বরাপ-সৃখ মিলিলা অ ১০1৭২ 
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ 
বৈদ্যরাপে তোর জর ম ৯১০৮ 
বৈভব দরশন-সুখে ম ২৪1৭৭ 
বৈরাগ্য-সহিত নিজভক্তি অ ৩১২৭ 
বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু ম ১২৪৭ 


ম ২৭1৩০ 


বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় অ 81৩৫৮ 
বৈষ্ণব-গৃহিণী যত অ ৮৯৬ 
বৈষ্ণব চরণে মোর আ ১1৭৮ 
বৈষ্ণব চিনিতে পারে  ম ৯২৩৮ 


বৈঞ্চব-জনের নিরবধি অ ২1১৪০ 


বৈষ্ণব জন্ময়ে কেনে আ ২188 
বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা অ ৮1১৪৯ 
বৈষ্ণব দেখিলে প্রভু অ ৮7১৬৯ 
বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র আ ৭1১৭ 
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে অ ১০৬২ 
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ ম ২২১২৯ 
বৈষ্ণব নিন্দক তুই অ 81৩৫৪ 


বৈঞ্ণব-নিন্দকে কুম্ভী পাকে 


ম ১৩৩১১ 
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে অ ৪1৩৬১ 
বৈষ্ণব-পুজিতে অ 8188৮ 
বৈষ্ণব-প্রধান ভূণ্ত অ ৯1৩১৪ 
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী যার অ ১৯২৭৮ 
বৈষ্ণব সবের ঘরে ম ২৪৷২৭ 


বৈষ্ণব-সভায় কেনে ম ২৪৷৮৩ 
বৈষ্ণব হইমু মুই আ ১১1৪৮ 
বৈষ্ণব-হিংসার কথা ম ৫1১৪০ 
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে  ম ১০1১৬২ 
বৈষ্ণবাপরাধ আমি ম ২২৩২ 
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা আ ১1১৩৯ 
বৈষ্বাপরাধ করায়েন ম ২২১১৯ 
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ম ২২১২ 
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্র্ব ম ২২১০ 
বৈষ্ণবাপরাধী মুগ্রি” ম ১৯১৭৫ 
বৈষ্বাপরাধে সেহ ম ১৩1৩৯১ 


পদ্য-সুচী 


টৈষ্বী মায়ায় 


আ ৪1১২১ 


বৈষ্ণুৰে বৈষ্ণব যে অ 81৩৮৮ 
বৈষ্ণবের অগ্রগণা ম ১৪1৪০, 

২২৮৯ 
টবষ্ণবের অদৃশ্য ম ২৪1৬৯ 
বেফবের অধিরাজ ম ১১1৯৬ 


বৈষ্ণবের কর্মেতে হাসিলেন অ ৬1৯১ 


বৈষ্ণবের কৃপায় সে ম ২২9 
বৈষ্ণবের জলপানে ম ২৩৪৪৬ 
বৈষ্ণবের ঠাঁই যা*র ম ২২৮ 
বৈষ্ণবের ঠ'ঞি ত!’'র ম ২২৬ 
বৈষ্ণবের তেজ আ ১১৷৭৪ 


বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে ম ৯1৬৯ 
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক ম ২২১২৮ 
বৈষ্ণবের নিন্দা করে অ ৪1৩৬২ 


বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ ম ১৩1৩৯ 
বৈষ্ণবের পায়ে ম ৯1২৪৭, ১১।৯৮ 


বৈষ্ণবের প্রসাদে ম ২০198 
বৈষ্ণবের ভক্তি এই অ ৮১৫০ 
বৈষ্ণবের সেইমত আ ৩1৪৮ 
বৈষ্ণবের সেবা ম 3৫৬ 
বৈষ্ণবেরে সবেই আ ১৬২৫৩ 


“বোল বোল” করি’ প্রভু ম ২৮১৫১ 
‘বোল’ ‘বোল’ বলি, প্রভু অ১1৯ 


“বোল বোল বোল’ অ ৪81১৬ 
বোল বোল হরিবোল অ ৪1৯৭ 
“বোল বোল’ হুহুক্কার  ম ৮১২১ 
বোলাইলা সব্বমুখে আ ১1১০১ 
বোলেন ঈখরপুরী আ ১১1৭৬ 
বোলে,__বলরাম-রাস আ ১৪০ 


ব্যতিক্ৰম করিয়া করিলা ম ২০1৯ 
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক 
ম ১৩৩৮৭, ১৯১১৩ 


ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আ ১১৪৪ 


ব্যপদেশে মহাপ্রভু ম ১৮১৪৭, 
১৯৫৯ 


বাবহার-দৃষ্টান্ত দেখহ ম ১৭1৮৯ 


[৬৯] 

ব্যবহার-পরমার্থ ম ২৮৫৮৪ 
অ ১1১৬৭, 81১৪৬ 

ব্যবহার-মদে মত্ত ম ২২৮২ 
বাবহা"র অথ-বরৃত্তি আ ১৪৷১৫৭ 
ব্যবহারে দেখি প্রভু ম ১৭1৫ 
ব্যবহারে হেন ধ্্ম ম ২০1১০ 
ব্যর্থ কাল যায় আ ২৬২ 
ব্যর্থজন্মা ইহারা আ ১৬২৮৮ 
ব্যর্থ তা'র সন্ন্যাস ম ১৯৷১১৭ 
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে অ ৩1৫২৮ 
ব্যাকরণ-শান্ত্র এই আ ১০1২২ 
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে ম ১৭৬ 
ব্যগ্র তাড়াইয়া যায় অ ৫1৪২৬ 
ব্যাপ্রের সহিত খেলা অ ৫18২৯ 
ব্যাস-পূজা-অধিবাস ম ৫1২৩ 
ব্যাস-পূজা আসি’ ম ৫1৭৭ 
ব্যাস-পূজা এই মোর  ম ৫1১১ 
ব্যাস-পূজা তোমার ম 21৮ 
ব্যাস-পূজা-মহোৎসব ম ৫1১৫৬, 
১৩০ 

ব্যাসরূপে কর আ ২1১৭৬ 
ব্যাস, শুক, নারদাদি আ ১৪৮ 
ব্যাস-হেন বৈষ্ণব ম ৩1১০২ 
ব্রত, দান, গুরু-দ্বিজ- ম ১৮1৮৫ 
ব্রক্মচর্যা-সন্ন্যাসে বা অ ৯1১৯০ 
ব্রক্মহারি-প্রতি কৃপা ম ২৩1৫৮ 
‘ব্রহ্মচারী’ হেন খ্যাতি ম ১৫৯২ 
ব্রহ্ম দৈতা-তারণ ম ১৩৩৯৫ 
ব্রক্মলোক-শিবলোক ম ২৩২৪৫ ঃ 
অ 1৬৮ 

ব্রক্মসুখ-স্বরূপ ম ২৩২৪৯ 
ব্রক্ম-আদি এ তিথির আ ৩1৪৩ 


ব্রন্মা-আদি দেব যার আ ১৪1৩৫ 
ব্রক্মা-আদি বিনা আ ১৪1৩৩ 
ব্ৰহ্মাণ্ড পবিত্ৰ যাঁর অ ৩1৪৬৯ 
ব্ৰহ্মাণ্ড পবিত্ৰ হয় আ ১৬২৩১, 

ম ৩১৩৪ 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদয়ে ম ৮1১১৮, ২৩২৪৪ 


[৭০] 
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ম ২৩২৯৫ 
ব্ৰহ্মাণ্ড স্পণিয়া আ ৮1১০৩ 
ব্রক্মাদিও তোমার ম ২৩1৪১৩ 
ব্ৰহ্মাদি গায়েন অ 81৩৫৬ 
ব্ৰহ্মাদি দুর্লভ দিমু আ ১৪৩৬ 
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ রস অ ১২২৭ 
ব্ৰহ্মাদি দেবতা সব আ ১৫১৭৯ 
ব্ৰহ্মাদি প্রভুর পায় আ ২২০ 
ব্ৰহ্মাদি যে প্রেমভক্তি- আ ৫1১৫২ 
ব্রহ্মাদির অভিলাষ ম ১১৭৯ 
ব্ৰহ্মাদির অভীষ্ট অ ৫18১৮ 
ব্ৰহক্মাদির মোহ হয় অ ৫১৮৩ 
ব্রহ্মা দির যজ্তভোক্তা ম ২৬২৪ 
ব্রহ্মাদির শক্তি ইহা ম ২৮২৩ 
ব্রক্মাদির স্ফৃতি হয় আ ২ 


ব্ৰহ্মা, বিষ্ণ মহেশ্বর অ ৯৩১৮,৩৬৯ 
ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য ম ৫১২২ 
ব্রক্মা মহেশ্বরের দুর্লভ আ ৮7১১৮ 
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি. ম ১৩২৩২ 
্রক্মার দুর্লভ নারায়ণী আ ১1১৫০ 


ব্রহ্মার' দুর্লভ ভক্তি ম হা১৬ 
ব্রক্মার দুর্লভ রস অ ৫1৪৩০ 
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ ম ২৫৭ 
ব্রহ্মার সভায় গিয়া আ ১১৪ 
ব্হ্মারে যে হাসিলেন অড1৮৬ 
ব্ৰহ্মা শিব অনন্ত ম ২৬1৩৩ 


ব্রহ্মা-শিব-আদি আ ২১৪৮, ৮1১৫২ 


ব্ৰহ্মা, শিব করেন অ-৯1৩৭১ 
ব্ৰহ্মা শিব'কান্দে ম ২৩1৪৯২ 
ব্ৰহ্মা-শিব=নারদাদি অ ৫1৪৮১ 
ব্ৰহ্মা শিব-যাহার আ ৫1১৬২ 
ব্ৰহ্মা শিব যে অস্ত অ ৩1৪ 
ব্ৰহ্মা, শিব, শুক যাহা আ ৩1১৮ 
্রক্মা-শিব-শুকাদি অ ১৫৬. 


ব্ৰক্মা-শিব-সনকাদি আ ১৭১৩৩ 

ম ২১১৮ 
ব্হ্মা-শিবোদহরিদাস আ ১৬২৩৬ 
ব্ৰহ্মাস্থানে গিয়া-মাগি’ অ ৬১১১, 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





ব্ৰাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন ম২৬৷১০৯ 


ব্ৰাহ্মণ হইয়া মদ্য- ম ১৩1৩৩ 
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি আ ১৬৩০৫ 
ব্ৰাহ্মণাদি কুন্কুর চণ্ডাল অ ৩২৮ 
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি আ ৫1৫৭ 
ব্রাহ্মণের অন্নে কি আ ৫1৫৮ 
ভ 

ভকতগণের চিত্তে ম ২৩১৫৭ 
ভকতবাৎসল্য দেখি’ ম ২৩৪৪৮ 
ভক্ত-আত্তি পূর্ণকারী ম ২৪1৪০ 
ভক্ত-আশীব্ব।দ প্রভু আ ১২৪৬, 

ম ২198 
ভক্ত আশীৰ্ব্বাদে সে আ ১২1৪৬, 

ম ২1৭8 
ভক্তগণ গায় ন'চে  ম ২৩২৪২ 
ভক্তগণ-প্রতি অ 81৩২২ 
ভক্তগণে যথা বেচে ম ১৭1২৭ 
ভক্ত-গলা ধরি’ প্রভু অ ৮৮৮ 


ভক্ত-গৃহে গৃহে করে অ ৫1৩৫৫ 
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত আ ২৷৩; 
ম ২১৷৩, ২৫1৩ ; অ ২৷৩ 


ভক্তগ্েষ্ঠী-সহিতে ম ১৮৩ 
ভক্ত জন লাগি’ দুষ্ট ম ৩৪৩ 
ভক্ত-জলপান ম ২৩৷৪৯০ 
ভক্ত দুঃখ প্রভু ম ২৭৯ 
ভক্ত দেখি’ প্রভুর ম ২১০৭ 
ভক্তনাথ ভক্তবশ অ ৮1৮৮ 
ভক্তপপ্রসাদে সে স্ফুরে আ ১1৮৩. 
ভক্তপ্রেম বুঝাইতে ম ২৩৪৪০ 


ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় অ ১২৬৭ 


ভক্ত বই কৃষ্ণ আর ম ১০1৪৯ 
ভক্ত বই কৃষ্ণক্্ম ম-২৩৷৫১৪ 
ভক্ত-বাক্য-সত্যকারী ম ১০১৭৩, 
২২৷২৩ 

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু . অ ৯৫৭ 
ভক্ত বাড়াইতে সে ম ১০৷৪৭; 
অ ৫1৩২ 

ভক্তবাৎসল্যের প্রভূ ম ২৩1৪৫৬ 


ভক্ত বিন্‌ থাকিতে ম ২৩৬ 
ভক্ত মোর পিতা অ ১।২৬৭ 
ভক্ত-রক্ষা লাগি? প্রভু অ ৩২৬০ 


ভক্তরাজ অলঙ্কার ম ১০1১৫৫ 
ভক্তুরপে ব্রহ্মা-শিব অ ১৩৭৮ 
ভক্ত লাগি’ কৃষ্ণের ম ২৫১ 
ভক্ত লাগি’ প্রভুর ম ২৩1৫১৪ 
ভক্ত লাগি’ সৰ্ব্বত্ৰ ম ২৷৭৯ 


ভক্ত-সঙ্গে তা'রে মিলে অ ৮১৭৮ 


ভক্ত-সব দুঃখ বড় আ ১৭৷৬ 
ভক্ত-সব না জানেন ম ২৮৬৬ 
ভক্ত সব নিরবধি আ ২1১২৩ 
ভক্ত-সব যেন গায় অ ৯1৩৮৬ 
ভক্তসেবা হৈতে অ ৩1৪৮৭ 
ভক্ত-স্থানে পরাভব ম ২৩1৪৭৪ 


ভক্ত-স্থানে মাগি’ খায় ম ২৩1১২ 
ভক্ত হইলেও সে আমার ম ১২1৫৭; 


অ ই২৬০ 
ভক্ত’ হেন স্তৃতির ম ২৩৪৭৫ 
ভক্তাখ্যান শুনিলে ম ১০১০৪. 
ভক্তাধম’ শাস্ত্রে কহে ম ৫1১৪৮ 
“ভক্তি আছে’ করি’ অ ৯1১১২ 


‘ভক্তি’ এই-কৃষ্ণনাম ম ২৪1৭২ 
ভক্তি করি’ যে শুনয়ে অ ৮1১৭৮, 


৯1৮৭. 
ভক্তি করি’ যে শুনে অ ৯1৩৯৩ 
ভক্তি করি’ সেবিহ অ ৩1১৫০ 


ভক্তি ছাড়ি’ মাথা মুড়াইয়া অ ৩৫৬ 


ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা অ ৯1২৪৪ | 
ভক্তি দিয়া কর গিয়া অ ৫1২২৯ 
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু সম ১২১ 


ভক্তি না মানিলে ক্রোধে ম ১৯1১৭ 
ভক্তি না মানিলে হয় ম ১০২৫০ 
ভক্তিপরায়ণ সবর্বদিগে ম ১০1১৮০ 
ভক্তি পাইল কাজি 
ভক্তি প্রকাশিলি তুই: ম ১৯১৪০ 
ভক্তি বড় শুনি, প্রভু অ ৯১৫০ 
ভক্তিবল সবে মোর সম ১৯১৪ 


আ ১1১৩১ 
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ভক্তিবশ সবে প্রভু ম ১০২৭৯ 
ভক্তিবশে আপনে আ ২৮৩ 
তত্তিবশে তুমি কান্দে ম ৯২১৩ 
ভক্তিবশে সূর্য্য তান ম ১৯১৯৭ 
ভক্তি বাখানেন মাত্র অ ৪1৪৩২ 
ভক্তি-ঁবিধি মূল ম ১৬১৪৫ 
ভক্তি বিনা আমা? ম ১০২৪৫ 
ভক্তি বিনা আর কিছু অ ৩1৫০৫ 
ভক্তি বিনা কখন ম ৫1১১৮ 
ভক্তি বিনা কেবল অ ৮১৩১ 
ভক্তি বিনা কেহ যেন ম ১৯৫৯ 


ভক্তি বিনা কোন কর্মে ম ২৩1৫১৫ 


ভক্তি বিনা চৈতন্য- আ ৬1৩৫ 
ভক্তি বিনা জপ-তপ ম ২২৷৭ 
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা অ ৯১২৭ 
ভক্তি বিনা প্রভুর অ ৯১৫৫ 
ভক্তি বিনা বিশ্বস্তরে ম ১৯1১২ 


ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অ ৯১১৩ 


ভক্তি বিন্‌ ভাগবত ম ২১২০ 
ভক্তি বুঝাইতে সে ম ১৯১৬, 
২৩1৪৫৯ 


ভক্তিময় তোমার শরীর ম ১০২১৩ 


ভক্তিমান্ত্র নিল ম ৯২৩৯ 
ভক্তি যার নাই অ ১৯১১৪, 
ভক্তিযোগ কহে বেদ ম ১৯1৭০ 
ভক্তিযোগ থাকে অ ১1১১৩ 
ভক্তিযোগ নাম হইল আ ১৭1৫ 
ভক্তিযোগ না শুনিয়া ম ২২৮৭ 


ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত ম হা৫, 
১৩১, ১৯১২৪ 
ভক্তিযোগ-প্রভাবে এ সব ম১০1২৩৪ 


ভক্তিযোগ বিনা: ম ৫1১৩৬ 
ভক্তিযোগ বিলায় ম ২২২০ 
তক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ম ২৪1৭২ 


ভক্তি-যোগমান্র বাখানিও অ ৩৫২০ 
ভক্তি-যোগ-মান্ত্র ভাগবতের 
অ ৩1৫২৭ 


ভক্তিযোগ-শ্ন্য লোক আ ২1৮৫ 


পদ্য-সূচী 


ভক্তিযোগে গৌরীপতি ম ১০২৩৬ 
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল 


ম ১০1২৩০ 
ভভ্তিযোগে তোমারে বেচিল 

ম ৯২১৩ 
ভক্তিযোগে নাচে গায় ম ১০১৮৯ 
ভক্তিযোগে নারদ ম ১০1২৩৬ 
ভক্তিযোগে ভাগবত অ ৩৫১২ 
ভক্তিযোগে ভীষ্ম ম ৯২১২ 
তক্তিযোগে যশোদায় ম ৯২১২ 


ভক্তির অভাবে ঘুচে ম ১০২৫৫ 


ভক্তির প্রভাব নাহি ম ৮২০৯ 
ভক্তির প্রভাবে দেহ ম ৭1৬৫ 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি আ ২1৭২ 
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি অ ৯২৬৩ 


ভক্তির ভাণ্ডারী-_শ্রী অদ্বৈত 


অ ৯২৫৭ 
ভক্তিরস-দাতা তুমি অ ৫1২২৭ 
ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্য অ ৯১৫৫ 
ভক্তিরসে অনুক্ষণ আ ১৬1২৪ 
ভক্তিরসে বশ ম ২৬1৩১ 
ভক্তিরসে বিহরেন অ ৩১৬৬ 
ভক্তিরসে মগ্ন আ ১৭৷১২৬ ; 

অ ৯৩৬২. 
ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আ ৯১৬০ 
. ভক্তির স্বরূপ প্রভু. ম১৫২৩ 


ভক্তির স্বরূপা হৈলা ম ১৮১৩২ 


ভক্তি লওয়াইতে অ ৯1১২৭ 
ভক্তিশূন্য জনে ম ১০1২৫৪ 
ভক্তিশূন্য লোক ম ২২৮২ 
ভক্তিসুখ-মহিমা আ ১৩১৯৪. 
ভক্তিসূখে পূর্ণ যী'র অ ৫1৯৩ 
ভক্তিসুথে ভাসে ম ৩৩ 
‘ভক্তি’ সে মাগেন অ ৯১৩৯, 
ভক্তিস্থানে অপরাধ ম ১০২৫৫ 
তক্তিস্থানে উহার ম ১০1১৯২ 
ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা ম ৮১০৮ 


ভক্তি হইতে বড় আছে ম ১০১৯১ 


[৭১] 
ভক্তি হয় গোবিন্দে অ ৪৫০৮ 
ভক্তিহীন কর্মে ম ১২৪০ 


ভক্তিহীন হইলে এমত ম ১৯১১১ 
ভক্তি’ তেন নাম নাহি আ ৭২৩ 
ভক্তের কবিত্ব যে-তে আ ১১১০৬ 
ভক্তের কিন্কর হয় ম ১০1৪৮ 
ভক্তের কি দায় ম ২৮১৪৩ 
ভক্তের পদার্থ প্রভু ম ৯1৮৮, ১৭1৫৭ 


ভক্তের প্রতীত হয় ম ২৫1৮৩ 
ভক্তের বর্ণন-মাত্র  আ ১১1১০৯ 
ভক্তের মহিমা ম ১০1৫৯ 
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু ম ২১৪০ 
ভক্তের সমান নাহি ম ১০1৪৯ 


ভক্তেরে বাড়াতে প্রভু আ ১৭১০৩ 
ভক্ষ্য, ভোজা, গন্ধ ম ৮২৪৩ 
ভজ কৃষ্ণ, জমর কৃষ্ণ ম 31৫৯ 
ভজ.ভজ আরে ভাই অ ৩1৪২২ 


ভজ ভজ ভাই অ ৫1৭98 
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন ম ১।৩৩৮ 
ভজ ভজ হেন অ ৩৪২৩ 
ভজ ভাই, হেন অ ৫18২০ 


ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম মণ১1১৬৫ 


ভজি যেন জন্মে জন্মে আ ১1৭৮ 
ভজিলেও সে আমার ম ৫1১০২ 
ভর্জো হেন ভ্রিভুবন- অ ৪1৩৩১ 


ভর্জো হেন রাঘবেন্দ্র অ 8৩৩৫ 
ভজৌ হেন সব্্ব-গরু- অ ৪1৩৩৯ 
ভট্ট-মিশ্র-চন্রুবভী যম ৬1১৭২. 
ভট্টাচার্য্য-প্রতিও নাহিক ম ১৭৬ 
ভদ্রাভদ্র মূৰ্খ দ্বিজ ম ১২৭৭, 
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্লে  আ ৭1১৬৯, 
ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমূরারি- আ ২৩৫ 


ভবরোগ-বৈদ্যসিংহ অ ৮1৩৩ 
ভবিতব্য যে আছে আ ১৪1১৮৩ 
ভব্/ভব্য বৃদ্ধ-সব অ ১২৮৭ 
ভব্য-সব্য লোক-সব ম ১৩২৫ 
ভয় দেখায়েন সবে ম ২৩1১২ 
ভয় পাই" শ্ৰীনিবাস ম ২৩1৩৭ 


[৭২] 


শরীশ্রীচেতন্যভাগবত 


২২২৯৯২৯২৯৯০. 


ভস্ম করিবেন হেন _ অ ৯৩৩০ 
ভঙ্মাস্থি-ধারণ অ ৯1৩৩৮ 
‘ভাই’ বলি’ মুরারিরে ম ২০৪৮ 


ভ'গবত-অর্থ কোন জন্মেও ম ২১১৩ 
ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন অ ৩1৫৩৯ 
ভ'গবত-অর্থ সেগায়েন অ ৩৫৩৬ 
ভগবত-আদি সব শাস্ত্রে অ ৩8৮৫ 
ভাগবত-তত্ব প্রভু কহে ম ২১১৯ 
ভাগবত, তুলসী ম ২১1৮১ 
‘ভাগবত’ ধরিয়া দিলেন আ 81৫৫ 
ভাগবত ধৰ্ম্মময় আ ৩২২ 
ভাগবত-ধর্মের জানয়ে ম ১৪1২১ 
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ অ ৩৫৩১ 
ভাগবত পড়াইয়া কারো ম ২১1২৮ 
ভাগবত পড়ায়, তথাপি ম২১1৮ 
ভাগবত পড়িয়াও ম৯।২৪২,২০।১৫০ 
ভাগবত-পৃস্তকো থাকয়ে অ ৩৫৩০ 


ভাগবত পূজিলে অ ৩1৫৩১ 
ভাগবত-প্রমাণ ম ১৩৩৮৮ 
ভাগবত বুঝি' হেন ম ২১২৪; 

অ ৩1৫১৪ 
ভাগবত যে না মানে আ ১৩৯ 


ভাগবতরস- নিত্যানন্দ- অ ৩৫৩৫ 


‘ভাগবত’-রূপে আ ২৷৩০ 
ভাগবত-শাস্ত্রে সে অ ৩1৫০৯ 
ভাগবত শুনিতে যে ম ২১৭১ 
ভাগবত শুনি’ যা'র আ ১1৩৮ 
ভাগবতে অচিন্ত্য- ম ২১২৫ 
ভাগবতে কহে মোর ম ২১।১৭ 


‘ভাগবতে মহা-অধ্যাপক” ম ২১৯ 
ভাগীরখী-তীরে 


ম ২৩২০২. 
ভাগ্য-অনুরাপ কৃপা ম ১৬১০৮, 
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী আ১৪।৬১ 
ভাগ্যবন্ত নগরিয়া ম ২৩৭০ 
ভাগ্যবন্ত নগরিয়া ম ২৩1৭০ 
ভাগ্য সে ইন্দ্রের অ ৯1৭২ 
ভাগ্য হেন মানি, অ ১০1৭৮. 
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি’ ম ১০1১৪৩ 


ভঙ্গা এক ঘর-মান্র ম ২৩৪৩৭ 
ভাঙ্গিব কাজীর ঘর ম ২৩১২৬ 
ভ'।ঙ্গিল মৃদন ম ২৩৷১০৫ 


ভ।জিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ অ ২৷২২২ 
ভাদ্রমাসে যে-হেন গঙ্গার অ ২১২৫ 


ভাবাবেশে প্রভুর ম ২৬1৮৩ 
ভাবাবেশে যখন ম ১৮১৪২ 
ভাবুক-কীর্তন করি’ আ ১৬২৫৭ 
ভারতীর চিত্তে ম ২৮১৫৭ 
ভারতীর প্রেমভক্তি অ ১১৪ 
ভালই কৈলেন প্রভু অ ১০১৪৪ 
ভাল ত’ বৈষ্ণব ম ৭৬৯ 


ভাল দিন হৈল মোর অ ১০১৩৯ 
ভাল নাহি বাসো যেন অ ৮১৫৬ 
ভাল-মতে না জানে ম ২৪৬৩ 
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও 

আ ৭1১৩৪ 
ভাল-মন্দ বিচারিয়া ম ১৯৬৯ 
ভাল-মন্দ শিব কিছু ম ১০১৫০ 
ভাল রঙ্গে সবে ম ২৮১০০ 
ভালরে আইসে লোক ম ২০১৪৩ 


ভ।লরেও দ্বার নাহি ম ২৩1৬৪ 
ভাল লোক তারিতে ম ২৬১৩১ 
ভাল শাস্তি পাইল, অ ১০1১৭২ 
ভাল সে আইলাঙ ম ২৬১২৮ 


ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেম ম ১৬1৮৮ 
ভাসেন গোবিন্দরস- আ ১৬৷২১ 
ভিক্ষা করি” অহনিশ ম ১৬১১২ 
ভিক্ষা করি’ দিবসে ম ১৬১১৪ 
ভিক্ষা করি’ বেড়াইমূ ম ২৬১৩২ 
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে অ ৯১১৭ 
ভিক্ষুক অধম মুঞি ম ২৬1৪ 
ভিক্ষুক হইমু কালি ম ২৬১৩৩ 
ভিখারি করিয়া জ্ঞান ম ১৬১১৩ 
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ অ 81৩৯০ 
ভিন্ন নাহি, ভেদ নাহি ম ২০১৩৫ 
ভিন্ন-ভাবে যায় প্রভু ম ২৬1৯৭ 
ভিন্ন লোক দেখিলে ম ৮1২৪৪ 


ভুজ্ি-মূজিপ্রদ সেই অই 
ভূবন-দুর্লভ-রাপ ম ২২৷৬১ 
ভুলিলাঙ অসৎপথে ম ১২১৭ 
ভূত, প্রেত, পিশাচ অ ৯1৩৩৭ 
ভূমিতে পড়িয়া সবে ম ২৮১৪২ 
ভূমিতে পড়িলা সবে ম ২৮৭৩ 
ভুগুবাক্যে মহাক্রোধে অ ৯৩৪১ 
ভূণ্ডমুনি নহু মুঞি  ম ১৯১৫৯ 
ভূগুরে জিনিয়া আশ ম ১৯১৪ 
ভূগু হেন শত শত ম ১৯1১৪ 
ভূত্য-জয়-নিমিত্ত আ ১১!১২০ 


ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে অ ২৪১ 
ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন 

অ ৩1২৪৩ 
ভোজনে বসিলা আসি’ ম ২৮1৪২ 
ভোজনের অবশেষ ম ১০৷২৯০ 
ভোজ্য বদর অবশ্য আ ১৪1১০ 
ভোলানাথ শক্করের চরিত্র অ ২৩২২ 
ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে 

অ ১০৷১২৩ 
ভ্রযচ্ছেদ-কৃপাও অ ১০৷১২৩ 
ভ্রমচ্ছেদো করে পাছে অ ১০৷১২২ 
ভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণ কথা- আ ৯1১৭৪ 
ভ্রমো করায়েন কৃষ্ণ অ ১০১২২ 


জ ভঙ্গে যাহার হয় ম ২৩৫০০ 
মম 

মঙ্গলচণ্তীর গীতে আ হা৬৪, 

অ 818১৩ 


মণ্ডলী হইয়া করিলেন অ ৮১১৪ 
মৎস্য কুর্ম-নরসিংহ ম ২৬৬৩ 
মৎস্য খাইলেও পায় অ ২1৩৭৫ 
মৎস্য খাও, মাংস খাও ম ২৪৷৮৯ 


মৎ্স্যরূপে তুমি “ আ ২1১৬৯ 
মত্ত সিংহ-প্রায় প্রিয়- ম ২৮১০৫ 
মত্ত হলধর-রূপ আ ১২১৭০ 
মথিলেন শুকে, ম ২১১৬ 
'মথুরা মথুরা, ম ২৪1২১ 
মথুরায় চল, নন্দ ! ম তা১৬ 


টা 


মথ্রায় থাকেন অ ১৯২৬১ 
“মদ আন? ‘মদ আন’ ম ২৬৬৬ 
মদিরা-ষযবনী যদি ম ৮১৫, 


অ ৬1১২৩, ৭1২৪, ৯1৩০৪ 


মদ্য-গন্ধে বারুশীর ম ২১৩২ 
মদ্যপ-উদ্ধ'র চিত্তে ম ১৩১৫৭ 
“মদ্যপ সন্নগাসী* হেন ম ১৯1৮৮ 
মদাপেও সুখ পায় ম ২১৪৯ 
মদাপের ঘরে কৈলা ম ১৯১১৪ 
মদ্যপের নিষ্কৃতি ম ১৩1৪৩ 
মদ্যপের সভা ম ১৩1৪২ 
মদ্যপেরে উদ্ধারিলা ম ১৩৩১১ 
মদ্যপেরে কৈলে ম ১৩1৯৫ 
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ আ ২৷৮৭ 
মদ্য-মাংস বিনা ম ১৩1৩৪ 
মদ্য-মাংসে দানব অ 818১৫ 
মধুপুরী-প্রায় যেন আ ১২১৪৩ 
মধ্য-খণ্ডে ঈশ্বরের ম ২৮১৮৮ 


মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে ম ১৯1৪২ 
মধ্যে মধ্যে মাত্র কত আ ১৪1৮২ 
মনঃ, প্রাণ, বৃদ্ধি_তৌহে ম ১৮৮২ 


মন দিয়া বুঝ আ ১৩1১৭৪ 
মন দিয়া সবে ইহা আ ১৬1৫৪ 
মন-প্রাণ সবার ঈশ্বর অ ৭1৫২ 
মনৃষ্য নহেন তেহো আ ১৪১২৩ 


মনুষ্-শরীরে নাগ-রাজ আ১৬।২০২ 
মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আ ১২1১৮ 


মনে চিন্ত কৃষ্ণ ম ১২৩৯ 
মনে মনে গণে ম ২২১০৮ 
মনে মনে চিন্তয়ে ম ২৩1৪৮ 
মনে মনে জপিবা আ ১৬২৬৯ 
মনে মনে বলিলে ম ২৩১ 
মন্ত্রের কি দায় অ ১০1২৬ 


মন্দ আশীৰ্ব্বাদ আমি আ ১৬৫৪ 
মন্দকর্ম করিলেও অ ৬1১০৯ 
মন্দ-মান্ত্র বলে ম. ২৩1৮ 
মন্দাকিনী-হেন প্রেম- ম ২৩২৬০ 
মরয়ে পাষণ্তী সব ম ২৩৩৩৬ 


পদ্য-সুচী 


মরিব করিয়া ব্রত ম ১৮৯৫ 
মরিয়া-মরিয়া পুনঃ ম ১২০৪ 
মন্ অর্থ না জানেন ম ২১৯ 
মন্স নাহি জানে ম ২৬1৩৯ 
মন্মীভূত্য বই ম ৮৭৫ 
মল্লবেশে নিত্যানন্দ ম ২০1১৪ 
মস্তক করিয়া গঙ্গা- অ 21৩৭৩ 
মহা-অগ্নি যেন ম ২৪1৫২ 
মহা-অপরাদ্ধ হইলা  ম ১৭'৫০ 
মহা-উগ্র রূপ ভক্ত- অ! ১২১৬৭ 
মহাকা্ঠ দ্রবে ম ৩১০৫ 
মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল ম ১৮1৩৭ 
মহাচণ্ডী-হেন সবে ম ১৮৷১৪২ 
মহাচাষা-বেটা ম ৯১৪৮ 
মহাচিন্ত্য ভাগবত ম ২১৷২৩ 


মহাজন-পথ সৰ্ব্বশাস্ত্রের অ ৯৷১৪৮ 


মহাজন-পথে সে অ ১1১৩৫ 
“মহাজন? হেন নাম অ ৯১৩৮ 
মহাজ্যেতিবিৎ বিপ্ৰ আ ৩1১২ 
মহা-জ্যোতির্ময় অগ্নি আ ১৪1৪৬ 
মহাজ্যোতিশ্ময় সব ম ৯1১৯১ 
মহাতীর্থ বহে যথা অ ২২৮২ 
মহাত্ৰাসে কেশ ম ২৩১০৪ 
মহা-দসুযু স্থানে স্থানে অ ২১২ 
মহাদোষ হয় ইহা অ 81৫৪8 
মহাধ্বনি উপজিল আ ১৩1২৯ 


মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি- অ 818৯৫ 
মহানন্দে সৰ্ব্বলোকে অ ৫1১২৬ 


মহানাগ ছ।ডিলেন আ ১৬৷১৯০ 
মহানাগ বৈসে আ ১৬৷১৭৪ 
মহা-নিস্ব হেন ম ১০৩১৪ 
মহা-নৃত্য-গীত করে ম ৮৫ 
মহান্তের আচরণে অ ৬1৩৭ 
মহান্তের কর্মেতে অ ৬৮২ 
মহান্তেরে আর নাহি অ ৬১০৮ 


মহাপাত্ৰ যদি গোচরিয়া ম ১৭1৯১ 
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্ ম ১৫1৯৭ 
মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ম ১৯১১৯ 


[ ৭৩] 


মহাপ্রলয়েও যর থাকে অ ৩1৫০৭ 
মহাপ্রলয়েও যা'র নাহিক অ ৫1৬০ 


মহা-প্রল:য়তে তুমি অ ৫18৭৯ 
মহাপ্রীত হয় তরে আ ১1১৯ 
মহা-প্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী ম ২০৭১ 
মহাবলী গৌর-সিংহে ম ১৬৭৫ 
মহা-বিরত্তে'র প্রায় ম ১৪২ 
মহাভক্ত সব আ ২1৪৭ 
মহাভত্ত হরিদাস ম ১০1১০৫ 
মহাভক্তি করেন ম ১৯৮ 
মহা-ভক্তিযোগ দেখি’ ম ২১১৪ 
মহা-ভয়ে ব্রহ্মচ।রী ম ২৩1৪৮ 
মহাভাগবতে বুঝে  ম ১০১৩৮ 


মহাভাগ্যবন্ত জীব-পশ্তিত অ ৫1৭৫১ 


মহা-ভাগ্যবানে সে ম ২৩৫০১ 
মহামণি জ্রলিতেছে আ ১৬১৯৩ 
মহা মহা-ভট্রাচার্য্য ম ৮২৭০ 
মহামহেশ্বর হর ম ১৮১৩৩ 
মহামায়া দিলা আ ১1২০ 
মহামোহ পাইলেন ম ১৮১৩৩ 
মহাযোগেশ্বর আজি ম ১৮২৬ 
মহাযোগেশ্বরে যাহা অ ৫1১০৫ 
মহারত্ব থুই যেন আ ১১৩ 
মহারাজ-রাজেশ্বর ম ১৮২১০ 
মহারাজ-লক্ষাণ আ ৩1১০ 
মহালক্ষমী-ভাবে উঠে ম১৮/১৬৩ 
মহাশয় শ্রীনিবাস ম ২২২৪ 
মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিহো অ ৪1৩৮২ 
মহাশোচ্য বাসিলাম ম ১৭৭৪ 
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে অ ৮1১৫০ 
মহাসত্যবাদী তেহো ম ৯১৪৩ 
মহা-হরি-ধ্বনি করে ম ২১1৪৭ 
মহিমার অন্ত ইহা আ ১৫০ ; 
ম ১০৷৩১১ 
" মহীরূপে তুমি স্ব্ব জীব ম ১৮১৭৫ 
মহেশ পণ্ডিত__অতি অ ৫1৭88 


মাগ’ মাগ’ আরে নাড়া ম ২২ 
মাগিয়া খাইবার লাগি” মহ! 






[৭৪] 


শ্রীশ্রীচেতনাভাগবত 


---:০-১--০০৯৯১০১৩ 


মাগিয়া সে খাও আ ৭১০১ 
মাঘ-মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী আ২১২৯ 
মাটি দেহ’ নিঞা আ ১৬১২৫ 
মাগুয়া-কাপড় স্থানে অ ১০১৩৫ 
মাণ্ডয়া-বসন ঈশ্বরেরে অ ১০।১০৪ 
মাণ্ুয়া-বসন যে ধরিলা অ ১০১০৩ 


মাণুয়া-বস্ত্রের যে অ ১০১৬৬ 
মাৎসর্যা-বুদ্ধ্য আ ১৬২২৬ 
মাতৃভাবে বিশ্বস্তর ম ১৮২০৩ 
মাথা মুড়াইয়া ম ২৬১৬৯; 

অ ৪1৬৯ 
মাথা মুড়াইলে ম ২৫১৯ 


মাথার ফেলিয়া পাগ ম ২৩৩৮৩ 
মাথে হাত না দেয় 
মাধব-পুরীর আরাধনা অ 81৩৯৭ 
মাধব-পুরীর প্রেম অ 8৪৩৭ 


মাধবপূরীরে দেখিলেন আ ৯1১৫৮ - 


মাধব-শক্কর যেন ম 816৮ 


মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যদ্যপি অ ৪৷৩৯৮:-- 


মাধবেন্দ্-আরাধনা অ ৪1৫০৬ 


মাধবেন্দ্রপূরী ও অদ্বৈত অ 818৩৫ - 


মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে আ ৯৷১৫৬ 
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দে আ৯৷১৬৮- 
মাধরেন্দ্রপূরী প্রেমময় আ ৯১৫৫ 
মাধবেন্দ্রপূরীর অকথ্য অ 818০০ 
মাধবেন্দর-পূরীর দেহে অ ৪!৩৯৯ 
মাধাইর ঘাট? বলি? ম ১৫1৯৪ 
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ম ১৩1২০১ 
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ ম ১৩।২২৩ 


মাধাইর হইল সবর্ব ম ১৩২২২ 
মানা করে শ্রীনিবাস ম ২১৩৪. 
মাম্ারূপে কৃষ্ণ বা আ ৬১৩২ 
মায়ের আদেশে প্রভু আ ৭1৩৫. 


মায়ের সেবন তুমি কর আ ১৪:৫১ 
মায়েরে দিলেন প্রেম ম ২২১১ 
মাব্রিতে যে আইল _ অঙ1৬১ 
মারিল প্রভুর শিরে মন ১৩১৭৮ 
মালায় পৃনিত 


ম ২৮১৪১ 


মম ২৮১৬২. 


মালা লয় প্রভু অ ৮১৪৮ 
মাসেকেও এক শিশু অ ৫1৩৬৭ 
মিথ্যা-ধন-পূত্র রসে ম ১১১৩ 
মিথ্যা রসে দেখি? আ ১৭৬ 
মিথ্যা সুখে দেখি আ ৮২০০ 
মিথ্যা হয় বেদ ম ১৩২৬৫ 
মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় আ ৭1১২১ 
মিশ্রপূরন্দর-পৃণ্র আ ১০1৬৯ 
'মিশ্রের বিজয়ে প্রভু আ ৮১১০ 
মুই বিশ্ব ধরো আ ১২1৭৬ 
মুকুন্দ’ ‘অনন্ত’ যারে আ ৫1১৭২ 
মুকুন্দ পণ্ডিত বড় আ ১১1৩০ 
মুকুন্দসঞ্জয় বড় আ ১০1৩৮ 
মূকুন্দের গানে দ্রবে, আ ১১২২ 
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল অ ১৮ 
মূক্ত সব লীলাতত্তব ম ১৭৷১০৭ 
মুক্ত-সব লীলা-তন্‌ ম ২৩৷৪৭২ 
মুক্ত হইলে হয় ম ২৩1৪৭১ 
মুক্ত হৈল--খশ্ডিল অ ৪1৩৮৫ 
মুক্তি ছাড়ি’ ভক্তি অ ৯1১৪০ 
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি আ ২1১৮৭ 


মুখ-কপোলের ভাগ্যে অ ১০1১৩৯ 


মুখ ভরি’ গাই আজি অ ৯১৫৮ 
মূখে এক বল তুমি ম ১৭1৮৫ 
মুখেহ যে জন বলে ম ২৮১৯২ 
মুগ্ধ সব অধ্যাপক ম ১১৫২ 
মুগ্রি উদ্ধারিল মোর  অ ১২৫৭ 
মুগ্রি কলিযুগে কৃষ্ণ  ম ২২১৫ 
“মুগ্ডি কৃষ্ণদাস, অ৯১৮২ 


মুঞি ত’ তোমার অঙ্গে অ ৭৬৪ 
মুঞি দুঃখিনীর ইচ্ছা অ ৫৫০২ 
মুঞি দেব নারায়ণ ম ২৩২৮৬ 
মুঞ্রি নাহি বলো এই ম ১৯১৭৭ 
মুঞ্ি পাতকীরে 


অঞ৬৯২ 
মৃগ্ডি বিদ্যমানেও ম ২৩১২৭ 
মঞি, মোর দাস ম ২১1১৮ 
মূঞি যা*র পোষ্টা অ ৫1৬৩ 


“মুঞ্রিরে গোপাল’ বাল’ অ ৫৷৩৬৩ 


মুগ্রি রে মহেশ বলি আ ৬৬৬ 
মূঞি সে আনিলু- ম ১৯১৪১ 
মূঞি সেই’ 'মূঞি সেই’ ম ২৮৬, 
১৯১১৯ 

মুগ্রি সে করিল, অ ১২৫৮-২৬১ 
মুগ্রি সে ছলিল. বলি ম১৯।১৫০ 
মূঞি সে ধরিল,  ম ১৯১৪৯; 
অ ১২৬১ 

মুঞি সে বধিল, অ ১৷২৬০ 
মুঞি সে হিরণ্য মারি, ম ১৯১৫০ 
মূদ্রা নাহি করে বিপ্র ম ১৬৷১৪৬ 
মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের ম ১1১৪১ 


মুনিধন্ম করি? কৃষ্ণ অ ৭1৮৩ 
মুরারি-গু'প্তর দাসে ম ১০২৭৭, 
২০1৭৩ 

মুরারি তুলিয়া হস্ত ম ২০1৩০ 
মুরারি দিলে সে প্রভু ম ২০1৬০ 
মূরারি বলয়ে ম ১০1২০ 
“মুরারি' বৈসয়ে ম ১০1৩১ 
মুরারির চিত্তরুত্তি ম ২০১১৪ 
মুরারির দেহে হৈল আ ১০1৩১ 
মূরারির প্রভাব ম ১০1২৮ 
মুরারির বল্লভ ম ১০1২৮ 
মুলুকের কাছে সে ম ১৯1৪২ 
মুষল ধরিয়া যেন অ ৫1৩৫১ 
মুন্টি-মুভ্টি তণ্ডল ম ১৬৷১২৫ 
মূৰ্খ আমি না জানিয়ে আ ৭1১৭০ 
মূৰ্খদোষে কেহ কেহ আ ১1৩২ 
মুর্খ, নীচ অধম অ ৫18৮৮ 
মূর্খ নীচ দরিদ্র অ ৫২২৪ 
মূর্খ, নীচ পতিতেরে ম ৫1১৪৬" 
১০১৬৯ 
মূর্থ-প্রতি কেবল সে ম-১৯৬৪ 
মূৰ্খ বোলে ‘বিষ্ণায়’ আ ১১l১০৭ 
মৃর্থ হই’ পূত্র মোর আ ৭1১৪৫ 
মূখ হঞ্া ঘরে মোর আ ৭1১২9 
মূর্খেরে ত কন্যাও না আ 91১3/ 
মৃত্িভেদে আপনে আ ১18৩ 


ৰু 


পদ্য-সূচী 
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মুত্তিভেদে জন্মিলা আ ৫1৮১ 
মুত্তিভিদে রমা আ ১৩২১ 
মুন্তিমতী বিষ্ণুভক্তি তা ২১৩৯ 
মৃত্তিমতী ভক্তি আই অ ৯১০১ 
মৃত্তিমতী ভক্তি হৈল। ম ১৮১৫৫ 
মত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রায্ন তা ১৫1৪৪ 
মৃত্তিমন্ত তুমি অ ৭188 
মৃত্তিমন্ত ভাগবত অ ৩1৫২৯ 
মৃত্তিমন্ত সব থাকে অ ১০৷৩৯ 
মূলে কৃষ্ণ প্ৰবেশিয়া অ ৯৩৮৩ 
মূল যত কিছু কর্ম আ ১৩৷১০৭ 
মূলে যে বাখান’ তুমি ম ১৩৭২ 
মৃত পুত্র দেখিয়া অ ৬1১০৪ 
মৃত পুন্র মাগিলেন অ ৬1৪০ 
মৃত পুত্র মুখে ম ২৫৬৭ 
মৃত শিশু উত্তর করয়ে ম ২৫৫৯ 
মৃত শিশু তত্ব-জ:ন ম ২৫1৮৪ 
মৃত শিশু-প্রতি ম ২৫৫৭ 
মৃদজ-মন্দিরা বাজে ম ২৩1৪১৯ 


মুদঙ্গ-মন্দিরা-শত্খ ম ২৩1৯০, ১০১ 
মেঘ-দরশনে মৃচ্ছা অ 81৪৩৭ 
মেঘ দেখিলেই মান্র আ ৯1১৭৫ 
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য অ ৩1৫০৮ 


মোক্ষ সুখো ‘অল্প’ আ ১৩১৯৫ 
‘মোর অচ্চা-মূ্তি’ ম ২৭৷৪৮ 
মোর এই সত্য সবে ম ১৯৷২০৭ 
মোর কর্ণে ব'জে অ ৯৷!২৯৭ 
মোর কিছু শক্তি ম ৬১০৩ 
মোর চক্রে’ কাটিল ম ১৯৷১৪৮ 
মোর চক্রে নরকের নম ১৯১৪৮ 
মোর চক্রে বারাণসী ম ১৯১৪৭ 
মোর চক্রে মরিল ম ১৯১৪৬ 
মোর চিত্তে হেন লয় আ ১২৫১ 
মোর ছয় পুন অ ৬1৪৯ 
মোর জাতি মোর সেবকের 

অ ১০১৩২ 
মোর দরশন-সুখ ম ১০1২৫৪ 


মোর দায় প্রভু বলিয়াছে অ ১১৬৭ 


মোর দৃষ্টিপাতে হয় ম ২৩৪০১ 
মোর দেহ হৈতে অ ২২৫৮ 
মোর দোষ নাহি তার অ ২২৫৯ 
মোরে দ্রোহে নহ আ ১৬১১৩ 
মোর ধাম্ট্য ক্ষমা কর ম ১৮৮১ 


মোর নাম অদ্বৈত ম ১৯১৬০ 
মোর নাম কল্পতরু  ম ১৯২০৯ 
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক ম ২২১৬ 
মোর নৃত্য দেখিতে ম ২৩৪১ 
মোর পরিধান-বস্তু অ ১০1১৬৮ 
মোর পূজা, মোর নাম- অ ৬৯৫ 
মোর প্রভু আসি’ যদি আ ২৯১ 
মোর প্রভূ নিত্যানন্দ ম ১১1৯৮ 


মোর প্রভু হউক তা'র ম ৯২২৫ 
মোর প্রাণনাথের জীবন ম ২০১৫৯ 


মোর প্রিয় শিব-প্রতি অ 81৪৮১ 
মোর প্রিয় শুক সে ম ২১1১৭ 
মোর বাণে মরিল ম ১৯১৪৭ 
মোর ভক্ত না পূজে অ ৬1৯৮ 
মোর ভক্ত নিন্দে অ ড৷৯৫ 
মোর ভক্তপ্রতি অ ৬৯৬ 
মোর ভক্ত-স্থানে ম ৫1৫8 
মোর ভক্তি বিনা ম ১০৷২৪৯ 
মোর ভাগে শিশুপাল ম ১৮৮৩ 
মোর ভার সকল অ 818৫১ 


মোর মন্ত্র জপি’ মোরে আ ৫1১২৫ 
মোর যশে নাচে ম ৬১৬৫ 
মোর সুদর্শনচন্রে অ ৫1৬০ 
মোর সেবা করে তা'রে ম ১৯1১৯৪ 
“যোর স্তব পড়’ বলে ম ১৮১৬৪ 
মোর স্থানে, মোর সৰ্ব্ব ম ১০1৯৭ 
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা ম ২০1৩৩ 
মোরে খোঁজে, হেন জন ম ১৭১৩ 
মোরে তুমি নিরন্তর ম ১৭1৮৩ 
মোরে সংহারিতে সে ম ২৩1৪৪২ 
মোহার নাড়ারে কহ অ ৯১২৮৬ 
মোহারে আনিল নাড়া ম ১৯১২০ 
মোহারে আনিলা নাড়া ম ৫1৫২ 


মোহিত বৈষ্ণব সব 
য 


আ ১১৷১৪ 


যহি অবতীর্ণ আ ৩18৪ 
হি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ম ৩৬১ 
যখন করয়ে প্রভু ম ১৭৪ 
যখন করিলা হরিনামের অ ৫18১০ 
যখন খন্টায় উঠে প্রভু ম ১৬২৭ 
যখন চৈতন্য অনুগ্রহ ম ১৬১১৬ 
যখন যে করে গোরাঙ্গ- ম ২৩২৮৯ 
যখন যেরূপে গৌরচন্দ্র ম ১৮২১৮ 
যখনে চলিলা তুমি ম ১০২১৯ 
যখনে যাহারে করে ম ১০২৮৩ 
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় অ ৩1৫১৮ 
যক্ত-সুন্র, শ্রিকচ্ছ-বসন- ম২৩1২৫৯ 


যত অধ্যাপক সব ম ২২1৮৫, 

অ 818২৪ 
যত অন্ন দেয় গুপ্ত ম ২০৬১ 
যত অমানুষী কর্ম আ ৭1১৪ 


যত কিছু অলৌকিক- অ ২8৩৩ 
যত কিছু তোমার অ ৭1৩৯, ৯1৯৬ 
যত কিছু বলি, সব ম ১৭১১৬ 
যত কিছু বিষ্ণ ভক্তি অ ৯১০৬ 
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন ম২২১২৩ 


যতক্ষণে দেখিলাঙ আ ১৭1৫০ 
যত চৈতন্যের প্রিয় অ 81২০৫ 
যত জগতেরে তুমি ম ২৮১৭৫ 
যত জন্ম পাও তোর ম ১৮1৯৬ 
যতদিন ভাগ্য ছিল ম ২৫1৬৪ 


যতদূর শক্তি, ততদূর আ ১৭১৪৮ 
যত দেখ বৈষ্ণবের ম ৯২৪০ 
যত দেখ-হের পেট-পোষা ম ২৩৯ 


যত নারায়ণী-শক্তি  ম ১৮১৯৬ 
যত পতিব্ৰতা মুনি আ ৮1১৯ 
যত পাপ হয় ম ৫1১৪৫ 


যত প্ৰীতি ঈশ্বরের পুরী- অ ১০1৪২ 
যত প্রেম মাধবেদ্্রপুরীর আ১১৯২৫ 
যত বিন আছে অ ২১৭ 
যত বিধি নিষেধ ম ১৬১৪৪ 
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যত ভট্টাচাৰ্য্য ম ১০২৮০ 
যত “মহাজন”,_-নাম অ ৮১৩৩ 
যত লোকপাল-সব অ ৯৩৫৪ 
যত শক্তি ঈষৎ লীলায় অ ৩1২১৮ 


যত শক্তি থাকে ম ২৮১৯৭ 
যত সব দসুয-চোর অ ৫1৬৮৮ 
যত সব ভাব হয় ম ২৪1১৪ 
যতি, সতী, তপস্থীও আ ৭1১৮ 
যতেক অনর্থ হয় অ 81৩৮৬ 
যতেক অস্পৃন্ট দুষ্ট অ ৪1১২২ 
যতেক আছিল গঙ্গা- আ ৮৷১৩২ 
যতেক করয়ে প্রভু আ ১৷১৫ 
যতেক তোমার, বিষ্ণু অ ৯৯৭ 
যতেক নিন্দয়ে তা'র অ ৭৷৬৩ 
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা ম ২৷৬৯ 
যতেক পাষণ্ড-বেশ অ ৯৩৩৬ 
যতেক পাষভ্তী বলে ম ১১৪৭ 
যতেক পাষণ্তী সব ম ৮২৩৩ 
যতেক ‘প্ৰকৃতি’ দেখে আ ১১1১০ 
যতেক বণিক-কুল অ ৫18৫৩ 


যতেক বৈষ্ণব আইসেন ম ২৮২১, 


অ ৮১৬৬ 
যতেক ব্ৰহ্মাণ্ড বসে অ ৯৩৫৪ 
যথা গাও তুমি, তথা ম ১০৷২৪৪ 
যথা তুমি জন্মক অ ৩৫৪8৫ 


যথা তুমি তথা আমি ম ২৩৷১৪৬ ; 


অ ২1৩৯০ 
যথা নাহি বৈষ্ণব-জনের ম ১২২০ 


যথাবিধি করি প্রভু আ ৮1৭৩, 
ম ১১৮৮ 
যথাবিধি পূজি’ সব আ ৪1২০ 


যথা বৈসে তথা যেন ম ১৩৩৯৯ 


যথা মোর স্থিতি আ ৭1১৭৪ 
যদি অপরাধ থাকে ম ১০১৮১ 
যদি আমা'-প্রতি ম ২৮২৭ 


যদি কদাচিৎ বা লক্ষমীও অ 21৫৪ 


যদি তিহো ব্যক্ত 
যদি তুমি “জান বড়’ 


অ ৩৮ 


অ ৯1১৫২ 


শ্রীশ্রীঢেতন্যভাগ বত 





যদি তুমি প্রকাশ না অ ৫18৮৫ 
যদি তোর স্মৃতি ম ১২২৩, ২২৬ 
যদি তোরে না ম নিয়। ম ১৯১৭২ 
যদি বা পড়ায় কেহ ম ২২৮৬ 
যদি মোর পুত্র হয় ম ১৯১৭৫ 
যদি মোর স্থানে করে ম ১৯১৬৯ 


যদি লক্ষী ভিক্ষা করে ম ৮২০ 
যদি লুকাইবি ভক্তি ম ১৯১৪২ 
যদি সেব্য বস্তু ম ১০1৩০১ 
যদুনাথ কবিচন্দ্র-- অ ৫19৩৫ 
যদ্যপি ঈশ্বর-বৃদ্ধ্য আ ৭1৪৯ 
যদ্যপি বিষয়ী তবু অ ২৮২ 
যদ্যপি সকল স্তব আ ১৫৷৩১ 
যদাপি স্বতন্ত্র আমি অ ১1২৬৮ 


যদ্যপিহ ঈশ্বরের পিতা- অ ৪1১৪৭ 


যদ্যপিহ গঙ্গা অজ- আ ৮1৭9 
যদ্যপিহ নিত্যানন্দ আ ৯৷২১১ 
যদ্যপিহ ভক্তি-রসে অ ৪১৩ 


যবন-কুলেতে অমহিমা আ ১৬1৮৮ 


যবন হইয়া করে আ ১৬1৩৭ 
যবনেও দৃরে থাকি? অ ৪১৮ 
যবনেও প্রভু দেখি’ আ ১২৬২ 
যবনেও বলে “হরিঃ অ 8১৭ 
যবনেও যার কীত্তি অ 81৩৩৫ 
যবনের কি দায় আ ১৬৩৯ 


যবনের নয়নে দেখিয়া অ ৫1৪৬৬ 
যবে আমি অবতীর্ণ আ ৫1১৪৫ 
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু আ ৯২১২ 
যবে চলে সংখ্যা-নাম অ ৮১৫৭ 
যবে নাহি পারো আ ২1১২০ 
যম-কাল-আদি যার অ ৪1১০৩ 


যম-কাল-স্বৃত্যু ম ২৩৪০১; 

অ ৯1৭৫ 
যম-ঘর হৈতে আ ৬1৪৮ 
যমুনায় দেখি? আ ৮৬৮ 
যশের ভাণ্ডার বৈসে আ ১৮১ 


যশের সিন্ধু না দেয় কূল আ ১1৭১ 
যশোদা সহিলেন আ ৮১৬১ 


যশোরত্র-ভাগ্ার আ ১১৩ 
যহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ আ ২৩৮ 
হহি অবতীর্ণ হৈলা আ ২৫৫ 
হহি প্রভূ হইলেন সম ১৯ 
যহু শিশুরাপে ক্রীড়া অ ৭৷৭ 
যর অংশ রুদ্র করে অ ৫1৫৯৫ 


যঁ’র অন্ন মাগি খাইলেন অ ৮২৩ 
যঁ!’র কীতি-মান্র অ ২৷৪৫৭ 
য'র গর্ভে মোহার প্রভুর ম ২২৩৯ 
য।’র ঘরে নিত্যানন্দ- 


অ ৫1৭৫১ 
যা’র জল পান কৈলা অ ৮২৪ 
যা’র দণ্ডে মরিলে ম ২১৷৭৮ 
যঁ।’র দরশন-মান্র অ ৫1৭২৭ 
য’র দরশনে পাপ অ ২২৮২ 


যাঁর দরশনে হয় স্ব্ব- অ ২1২৮১ 
যর দাস-দাসীর ভাগ্যের ম ২৫২৩ 
য'র দাস-জমরণেও আ ১৪1৯০ 
যর দৃ্টিপাত-মান্তরে আ ১৩1২৩ 
যঁ৷’র দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে অ ৫৭২৬ 
য।’র দৃষ্টি-মাত্র অ ৪৩৬৩ 
যঁ।’র দেহে কৃষ্ণ আছিলেন 

অ ৫1৭২৪, ৮1২৫ 


যঁ'*র ধ্বনি-শ্রবণে অ ১০1৪৩ 
যর নাষ-রসে অ 81৩৩৮ 
যাঁর নাম-স্মরণ্রেই  আ ১৪1৯০ 
যাঁ'র নৃত্যে দেবাসূর অ ৩1৪৭০ 
হর পদ বাঞ্ছে অ ৯৭৫ 


হা'র পাদপদ্ম হইতে আ ১৩৷১৪১ 
যাঁ'র পাদপদ্মে জলবিন্দু ম ৯৩৭ 


যী'র পাদোদক লাগি’ ম ১২৭ 
যঁ।’র বাক্যমান্রে আ ১৬১৯৬ 
যাঁর বাতাসেও কৃষ্ণ অ ৫18৩৫ 
যঁ’র ভক্তি-প্রসাদে অ ৫18৩৭ 
হর ভাগ্যে থাকে ম ২৩৫১৩ 
যাঁর যশ গায় অ ৪1৭১ 


যাঁর যশে অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড অ ৪1৭০ 
লে 0 
যর যশে অবিদ্যা-সমূহ অ ন্‌ 
যাঁ’র যশে শেষ-রমা- অ ৪5 
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হার বক্স স'ঙ্গ নিত্যানন্দের 


ত ৫1৭২০ 
যাঁ'র যেন মত পূজা অ ৯1২৭৯ 
হার রসে মত্ত অ ৩1৪৩২ 
বর রাসে দেবে অসি’ আ ১1৩০ 
হাঁ'র সেবকের নাম তা ৪1৯৯ 
যার স্থানে কৃষ্ণ হয় অ ৮১৪ 
ধঁ'র জমৃতিমান্ডরে পূর্ণ আ ৮১২০ 
যাহার কৃপায় জানি আ ৯১০৪ 
যঁ'হার চরণ--লক্ষমী  ম ১২৮৬ 


যঁ হার চরণে দুব্বংজল ম ১৩৩৭ 
হাঁহার তরল শিখি’ আ ১৬১ 
যীহার প্রসাদে পাই অ ৫18২০, ৭০৪ 
যীঁহার প্রসাদে হৈল ম ২০১৫৭ 
যীহার বাতাসে সব পাপ অ ৫1৭৩৪ 
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের অ ৫1৯৫ 
যাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের 


অ 19৩২ 
যীঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের 

অ ৫1৭৪৮ 
যীহার মন্দিরে হৈল আ ২1৯৬ 
যঁ।হার মায়ায় জীব অ ৪1১০১ 
যাহার মৃত্তির বিভা আ ১৫২১৬ 
ধাঁহার যাহাতে প্রীতি ম ২২২০ 
যীহার শক্তিতে জীব অ ৪1১০০ 
হার সহত্র-মুখে আ ১১২ 
যঁ'হার স্মরণে খণ্ডে অ ৪1৬৭৬ 
যাহার স্মরণে হয় অ ৮৯ 


যাহার হৃদয়ে নিত্ানন্দ অ ৫1৭৩৩ 
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ অ ৫1৭২৯ 
যাহারে পৃজিস্‌ তারে ম ২২৫৮ 
যীহারে যখন কৃপা ম ২৮১৮২ 
যাহা হইতে সৰ্ব্বজীব অ ৬1১১৭ 
যা'তে মোহ মানে অ ৩১৩৯ 
যা'তে সব্ব-বৈষ্কবের ম ১৭১১০ 
যাত্রা আসি’ বাজিল অ ১০1৮৮ 
যাবৎ আছয়ে প্রাণ ম ১৷৩৪২ 
যাবৎকাল গীতা-ভাগবত ম১০৷২৭৩ 


পদ্য-সূচা 


আ ৫7১৫০ 


যাবৎ থাকয়ে মোর 

যাবৎ মরণ নাহি আ ১৩১৭৭ 
যাবৎ শরীরে প্রাণ আ ৭1১৪৩ 
যা'র অংশ নড়িতে অ ৫1৫৯৬ 
হার অঙ্গ পরশিতে ম ১৩৩১০ 
হা'র অন্নে ব্রহ্মাদির অ! ১৪২৯ 
যা'র অবশেষ-অন্ন ম ১৯৷১৫৮ 
যা'র অস্ত তারে চাহে অ ২৩৪৮ 
যা'র গৃহে আছয়ে আ ৭1১৩৯ 


যা'র ঘরে প্রভু প্রকাশিলা ম ১৮1৩১ 


যা'র ঘরে সুপ্রসন ম ২৫1৪৫ 
যা’র ঠাঞি প্রভু করে আ ১১1৮ 
যা’র দাড়ি আছে ম ২৩৩৮৪ 
য।'র দাস্য লাগি? অ ৩1৩৪ 


যা’র দৃষ্টিমান্রে ছ'ড়ে আ ১৬১৯৭ 
যা'র নাম-শ্রবণে সংসার- ম ৮১৯৫ 


যার নামানন্দে শিব ম ৮১৯৩ 
যার নামে অজামিল ম ৮1১৯৪ 
যা'র নামে বাহমীকি ম ৮১৯৪ 


যার নাহি, তাহা হৈতে আ ৭1১৪০ 
যা'র প্রাণ, ধন, বন্ধু ম ১৭1৪৩ 
যা'র বা না থাকে কিছু আ ১৪২৩ 
যা’র বাহ্য নাহি তার ম ১৬১৬ 
যা'র বুদ্ধি থাকে ম ১০1১৫০ 
যা'র ভক্তি-কারণে  ম ১৯২৬৮ 
যা'র ভেদ আছে,তা'র ম ২১১৮ 
যা'র মুখে ভক্তির মহত্ব অ ৯১২৯ 
যা’র যতদূর শক্তি ম ২৮1১৯৮ 
যা’র যেন মত ইচ্ছা আ ৯২২৩, 
১৭১৫৬; ম ১২২২১, অ ৬১৩৪ 


যার যেন যোগ্য আ ১৪1১৩ 
যারে অনুগ্রহ কর অ ৯২২৩ 
আ ১1৪৫ 


যা'রে অনুগ্রহ করেন 
যা’রে কহি আদিদেব অ ৬1১৩০ 
যা'রে যত শক্তি-কপা আ ১৭৷১৪৯ 
যা'রে যা'রে আজ্ঞা প্রভু ম ২৮১০৩ 
যা'রে যেন কৃষ্ণ আকা আ ৭1১৪১ 
যা” সবার লাগিয়া ম ২1৫৪ 


[৭৭] 
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যাহা করে অদ্বেতেরে ম ১৬৷৯৩ 
যাহা গায় আপনে অনন্ত ম ২০1৪২ 
যাহাতে পায়েন মোহ অ 81১৫৯ 
যাহা দেখিবারে বেদে ম ১০৷২১৬ 
যাহা প্রকাশিলেন ম ২৩১৫৫ 
যাহার কৃপায় বিভীষণ অ 81৩৩৪ 


যাহার চরণ ধূলি ম ১৮1৯৪ 
যাহার যেমত ইচ্ছ। ম ১১1৬১ 
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ আ ১৬৷১৭ 
যাহার স্মরণে স্ব্ব অ ৩৪২৩ 


যাহারা লওয়ায় গৌর- ম ২২১৩৯ 


যাহারে করেন দৃষ্টি অ ৫২৬২ 
যাহ।রে চাহেন, সেই অ ৫1৩১৪ 
যাহারে পাইল কাজী ম ২৩১০৫ 
যাহা হইতে সব হয় অ 81২88 
যাহা হৈতে হয় জন্ম অ ৩1৫৩ 
যুগশেষে শুদ্র বেদ আ ১৬২৯৩ 
যুগে যুগে অনেক ম ২৭1১২ 
যুগে যুগে দুই ভাই অ ২২১১ 


যুদ্ধ লীলা প্রতি ইচ্ছা আ ১২২৩৬ 
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব ম ১৫1৪৪ 
যে অঙ্গ স্মরণে সব্ববন্ধ ম ১৫1৪৫ 
যে অধম বলে সেই আ ১৪1৮৮ 
যে অনন্ত নামের শ্রবণ আ ১৬২ 


যে অবধি লাগি করে ম ৩1১২২ 
যে আবেশ দেখিতে ম ২৪1২৬ 
যে আবেশ দেখিলে ম ২৪1১১ 


যে আমার দাসের সক্বৎ ম ১৯২০৯ 
যে আমার ভক্ত হই অ ২৩৯৪ 
যে আমারে পূজে ম ১৯২০৭ 
যে আসিয়া বুঝিবেক আ ১১৭ 
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ অ৫1১০৪ 
যেই গঙ্গা সেই আই  ম ২২৪৩ 
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে ম ১৮7১৯ 
যেই জন ভজে কৃষ্ণ আ ১৪1১৪১ 
যেই দেশে যেই কুলে আ ২1৫০ 
যেই ভক্তি হইয়াছে অ ৩৬৩ 
যেই মহাপাত্ৰ স্থানে ম ১৭৷৯২ 


[৭৮] 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


তি পপ পাশাপাশি 


যেই মাত্র সম্বল সঙ্কোচ আ ৮1১৭৯ 
যেই মোরে টিত্তে অ ৫1৫৮ 
যে কথা শুনিলে কন্ম বন্ধ ম ২৮১০১ 


যে কথা শুনিলে সর্ব ম ২৮৬৪ 
ঘে করান ঈখরে অ! ১৬1৯২ 
যে করাহ প্রভূ তুমি অ ২৩৫৪ 
যে করিতে পারে কৃষ্ণ অ ৯৭৩ 
যে করিলা মূরারি ম ২০৯ 
যে কহে চৈতন্যচন্ড্র ম ১৯1৭১ 
যে কাজীর বাতাস অ ৫18১৪ 


যে কাজীর ভয়ে লোক অ ৫1৩৯৭ 
যে কালে করিনূ মুঞি ম ৩৪৬ 
যে কালে যাদব সঙ্গে ম ২৩১৯৮ 


যে কালে হইবে ম ২৩৷৪০৯ 
যে কীর্তন নিমিত্ত ম ৫1৯৯ 
যে কুষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা আ ৭1৯০ 
যে কৃষ্ণ চরণ ভজে ম ২৪১০১ 
যে কৃষ্ণ চরণ সেবে অ ৪1৩৯৪ 
যে কৃষ্ণের নামে ম ১৷১৬২ 
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ম ১১৬৩ 
যে ক্রীড়া করেন ম ২৬৭৮ 
যেখানে তোমার নাহি ম ১২২০ 
যেখানে তোমার যাত্রা ম ১২২১ 
যেখানে যেখানে হয় ম ১০1২০ 


যেখানে যেরূপ ভক্ত ম ২৩৫১১ 
যেখানে সেখানে কেনে ম ১২১৯ 
যেখানে সেখানে প্রভু ম ২৫৭১ 
যে গঙ্গা পূজহ ম ৯১৭৯ 
যে গড়িয়া দিল কাতি ম ২০১২২ 
যে গায় যে দেখে ম ১৮১১৭ 
যে গুলা চৈতন্যন্ত্যে ম ১৩1২৬ 
যে চরণ ধরিলে না যাই ম ১৩1২১৫ 


যে চরণ পূজিবারে ম ৯৬৮ 
যে চরণ রসে শিব অ২হ1৩১৩ 
যে-চরণ সেবিতে _ ম ১১৬৬ 
যে চরণ সেবিবারে ম ১৩৪০ 
যে চরণ সেবিয়া ' ম ১১৬৬ 
যে চরণ হইতে _ম ১১৬৭ 


যে-চরণে পাদ্য দিয়া আ ১০১০৩ 


যে জন আছাড় প্রভু অ 1৬২৭ 
যে জন চৈতন্য ভজে ম ১৫৬৮ 
যে জন নিন্দয়ে অ ১1৩৮৭ 
যে ডুবিবে, সে ভজুক আ ১1৭৭, 


৯1২২১, ১৭১৫২; ম 81৭৩,২৮1১৯৫ 
যে তাহারে প্রীতি করে অ ৬১২২ 
যে তাহান দাস্য-পদ আ ১৭1২৫ 
যে তুমি লক্ষানরূপে ম ১১৫০ 
যে-তে কুলে বৈষ্ণবের ম ১০১০০ 
যে তৈ-কেনে নিত্যানন্দ ম ১১৯৭ 


যে-তে ঠাঁই প্রভূ ম ১০1২১ 
যে-তে-মতে কেনে অ ২1৪৯ 
যে-তে-মতে গঙ্গাস্নান ম ১৯1৬৭ 


যে-তে-মতে গাই মাত্র ম ১৯২৬০ 
যে-তে-মতে চৈতন্যের আ ১1১৮১, 
১৭১৪৭; ম ২১৮৩; অ 81৫২১ 
যে-তে স্থান মরারির ম ১০1২৭ 
যে তোমা না ভজে ম ১৯২০৫ 
যে তোমার ইচ্ছা ম ২৬৷১৪৪ 
যে তোমার চরণ-কমল আ ৮1৮৬ 
যে তোমার নামে প্রভু আ২৷১৮৯ 
যে তোমার পাদপদ্ম আ ২১৮১; 

ম ১৯১৭৩ 
যে তোমার প্রিয়পাত্র অ ১৯২৫১ 
যে তোমার প্রিয়, সে অ ২৩৮৯ 
যে তোমারে দেখে ম ২৫1৭৫ 
যে তোমারে প্রীতি করে ম ২৪৬২ 
যে তোমারে ভজে ম ১৯১৭৪ 
যে তোমা স্মরণে অ ৯1৭৬ 
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে ম ১৯১৯৬ 
যে-দিকে চাহেন অ ৫1৩৮৭, ৫১৯ 
যে দিকে দেখেন নিত্যানন্দ 

অ ৫1৩১৩ 
যে দিন চলিব প্রভু ম ২৮৭ 
যে-দিনে কৃষ্ণের যারে আ ৫1১০৫ 
যে দিনে যে ভক্ত অ ৯1৭ 
যে দিনে যে হবে, আ ৫18২, ৭৬ 


যে দিবস গেলা প্রভু অ ১1১৬০ 
যে দুঃখ জন্মিল অ১৮১১ 
টি অ ৬৯৩: 


যে দেখিল চৈতন্যচন্দ্রের ম ২১৫১ 


যে দেশে পাণ্তব নাহি আ ২8৬ 
যে দৈত্য যবনে মোরে অ ৪১২১ 
যে দ্রব্য প্রভুর প্রীত অ ১৪ 
যে ধাতু পরসৈমপদী আ ১১1১১১ 
যে ধ্বনি পবিত্র করে অ 81৪৯৫ 
যে ধ্বনি ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি’ আ ২৮২ 
যেন আছে, এই মত আ ১৬1৫৫ 
যেন আমি ভ।সি আ ১৭১০৯ 
যেন করায়েন যেন অ ৯1২০২ 
যেন করে ভক্ত ম ২1১৪৯, 


২৩২৬৬; অ ৫1৩২ 
যেন কৃষ্ণে রুকব্মিণীতে আ ১৫1৫৯ 


যেন কৈল অপরাধ অ ১০৷১৪৪ 
যেন গায় অজামিল- ম ১৩৷৬৯ 
যেন তপস্থীর বেশে ম ২০৷১৩৮ 
যেন তুমি শাস্ত্রে ম ই৬৩ 
যেন দেখি বলদেব অ ৫1৫৯৮ 
যেন পিতা, তেন পূত্র অ 81১৭৮ 

২০৭ 
যেন মত দেন শক্তি আ ১1৮৫ 
যেন মহা-রাস-ভ্রীড়া ম ৮২৭৯ 


যেন মুঞ্রি কৃষ্ণ জিনিবারে অ হ1৩২১ 
যে নর শরীর লাগি” আ ৮২০৩ 
যেন রামচন্দ্র অ ৫1২১৯ 
যেন রূপ মৎস্য কৃন্ম অ ৩1৫১০ 
যেন “সমুদ্রের সে তরঙ্গ’ অ ৩1৫১ 
যেন সিংহ-ভাগ নহে ম ১৮৮৪ 
যে না ছিল রাজ্যদেশে ম ৮২৪৬ 
যে নাম-প্রভাবে ম ২৩৩২৫, ৩২৯ 
যেনা মানে মোর অঙ্গ ম ২০1৩৬ 


যে নামে তরিল ম oe 
যে নারিল লুকাইতে অ টা 
যে নারিলা লুকাইতে ম ১৭৬ 


ঙ 
যে পড়িলা, সে-ই ভাল ম ১৩৯ 


le 
| 








যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের ম ১৩১৬০ 


যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে’ ম ২৪1৫৩ 
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের  ম ১০১০২ 
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ অ ২১৪৪ 
যে পুন্র-পোষণ কৈল_ মম ১২১৪ 
যে প্রভু আমার ম ১৯২৭১ 
যে প্রভু করিল অ ৯১৬০ 


যে প্রভু করিলা অ ৪1৩২৮, ৩৩১ 
যে প্রভু দেখিতে স্ব অ ৩18৩৪ 


যে প্রভু পতিত-জনে আ ২১৩৪ 
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত  আ ৯১০৪ 
যে প্রভুর নাম-গুণ  অ ৩৩৮৬ 
যে প্রভুর পাদপদ্ম অ ১১২২ 
যে প্রভুরে অজ-ভব অ ৩২২৪ 
যে প্রভুরে নিন্দে আ ৯১০২ 
যে প্রভূরে সব্ব-বেদে আ ৬৪১ 
যে প্রসাদ পাইলেন অ ৮১৪০ 


যে প্রসাদ মূরারি গুপ্তেরে ম ২০১৩১ 
যে প্রেমের হুঙ্ক'র শুনিঞ্া আ ২৮৩ 


যে বলিবে অদ্বৈতৈরে ম ২২১২৪ 
যে বলিলা গোসাঞি ম ১৯৫০ 
যে বা ছিল স্থান আ ৭৷৯৬ 


যে বা জন অদ্বৈতেরে ম ২২৷১৩২ 
যে বা জন মোরে খোঁজে ম ১৭৷১৩ 


যে বা দেখিলেক ম ২০1৯৭ 
যেবা ভট্টাচার্য্য আ ২৷৬৭ 
যেবা সব বিরক্ত আ ২৷৭০ 
যে বিগ্রহ প্রাণ করি’ ম ২০৷৩৭ 


যে বিগ্রহে সবার প্রকাশ আ ১৬০ 


যে বিভব-নিমিও আ ১৩৷১৯৩ 
যে বৈষ্ণব-জন অ ৪৷৩৬৪ 
যে বৈষ্ণব নাচিতে অ ৪1৩৬৩ 
যে ‘বৈষ্ণব’-নামে হয় অ ৪৷৩৫৬ 
যে বৈষ্ণব ভজিলে অ 81৩৫৭ 


যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ ম ২২৷৩৩ 
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই আ ১৬1২৯৫ 
যে ভক্ত আইসে ম ২৮৮০ 
যে ভক্ত যে বস্তু অ ৯৷২৭৮ 


পদ্য-সূচী 


গোপিকাগণের অ ৫1৩০৩ 
ম ২৮১২৭ 
অ ৭1৪২ 
ম ১৭1২৮ 


যে ভক্তি 
যে ভক্তি তোমার 
যে ভক্তি দিয়াছ 
প্রভাবে কৃষ্ণে 
প্রভাবে শ্রাঅনন্ত 

ম ১০২৩২ 
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে অ ৫1৪৮৯ 
যে ভক্তি বাঞ্ছেন অ ৫1৩৮৯, ৭৮৭ 
যে ভক্তের যেন রূপ অ ৮১৬৪ 
যে মতে না পড়ো মুগ্রি অ ৩১৫ 
যে-মতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র অ ২৩৩ 
যে-মতে সেবকে ভজে অ ৩1৭৩ 
যে মনুষ্য-জন্ম লাগি’ অ ৯২৪৯ 
যে মন্দ্রেতে যে বৈষ্ণব ম ১০২৮৬ 
যে মুখে করিলা তুমি অ ৩18৫৩ 
যে মুখে হাসিল, প্রভু অ ১০১৩৮ 
যে মোর ভক্তের স্থানে অ ৪1১২৪ 
যে মোহার দাসেরেও অ ৫1৬১ 
যে মোহারে আনিলেক অ ৯২৯৪ 


যে যশঃ শ্রবণ-রসে ম ২০৷৪২ 
যে যশঃ শ্রবণে আদি- ম ২০৷৪১ 
যে যশঃ শ্রবণে শুক- ম ২০৷৪৩ 
যে যাদবগণ ম ২০৷১০৯ 
যে যে জন এ দু'য়ের ম ১৩৷৬০ 


যে যে জন চিন্তে, মোরে অ ৫1৫৭ 
যে যে জনে চাহিয়াছে ম ২৬৷১৩৩ 


যে যে দেশ__গঙ্গা- আ ২1৪৬ 
যে রুদ্র সকল ম ২৩৪১০ 
যেরূপ করাহ তুমি ম ২৬১৩৯ 


যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পান্র অ ১০1৮৪ 
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে ম ২৩৪৬৫ 
যেরাপে প্ৰদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ অ ৮১৭১ 


যে শচীর গর্ভে ম ২২১০ 
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র  ম ১৮১৫০ 
যে শুনয়ে নিত্যানন্দ অ ৫1৭০৫ 


যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ আ ১০1১১৯ 
যে সকল ভ্রীগণে আ ৪1৯৭ 
যে-সব অধম লোক ম.হাঙ২ 


[৭৯] 
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যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দ।- ম ১৩1৪১ 
যে সীতা লাগিয়া মরে ম ২০১০৮ 
যে সুখের কণা-লেশে অ ৩1৪১৮ 
যে সে কেনে চৈতন্যের আ ১1২২৪, 
১৭৷১৫৭ ; ম ১৮৷২২২ 

যেসে কেনে নহে ম ২০1৭৫ 
যে সে কেনে নিত্যানন্দ- ম ১১1৬২ 
অ ৬৷১৩৫ 

যে সে দ্রব্য সেবকের ম ২৩1৪৬১ 
যে সে স্থানে যদি আ ৯1১৮৪ 
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ- ম ১৩।২৪৯ 


যে স্ত্রীসঙ্গ মূনিগণে আ ১1২৯ 
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ আ ২৷৫১ 
যে হয় সূজন ম ১৩1২১ 
যে হুসেন সাহ অ 81৬৭ 
যোগনিদ্রা-প্রতি ম ১1৩২১, ২৮1৪৪ 
যোগনিদ্রা-প্রভাবে অ! ৫1১৫৫ 
যোগপট্র ছন্দে আ ১০1১২ 
যোগায় তাম্বুল প্রিয় ম ২০1২৭ 
যোগায় তান্থুল লক্ষী  ম ১১৬৬ 
যোগিগণে দেখে আ ১২৫৯ 


যোগী জ্ঞানী যত সব আ ১৬১৫১ 
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত অ ৩1৪১৯ 
যোগীন্দ্রাদি সবের যে অ ৩৬৪ 
যোগীপাল ভোগীপাল অ ৪1৪১৬ 
যোগেশ্বর সব যা'র অ ৬৬৩ 
যোগেশ্বর-সবার আ ১৭1৩৯ 
যোগেশ্বর-সবে বাঞ্ছে অ ৫1৭০২ 
যোগ্য নহে এ সব আ ৭1১০২ 
যোগ্যপতি কৃষ্ণ আ ১৫1৪৮ 
যোগ্য পুত্র অদ্বৈতৈর অ ৪1১৩৮ 
যোগ্য মুঞ্রি-পাপিষ্ঠের . অ৫1৬২২ 
যোগ্য হৈল সৰ্ব্বলোক আ ১৪1৬১ 
রন IE 5 
রক্ত দেখি’ ক্রোধে প্রভু ম ১৩১৮৫ 
রক্ষকুল-হস্তা তুমি অ. ৫18৮৭ 
রক্ষ, কৃষ্ণ! জগৎ-জীবের ম ১২১১ 
“রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ রুষ্ণ” মং 





[ ৮০! 
রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ অ ৫1৬২৬ 
রক্ষা কর" প্রভু অ ৫1৬২৬ 


রক্ষা করিবেক হেন নাহি অ ২৷৩৩৬ 
'রঘুনাথ' করি আপনার অ৷ ১৪1৮৩ 
রঘুনাথ-প্রভূ যেন ম ৫7১০৬ 
রঘুনাথ-বৈদ্য উপাধ্যায় অ ৫1২৩৯, 


৭২৬ 
রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা অ ৫1২৩১ 
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র ম ২৩৫২৮ 
রত্ন ঘরে থাকে আ ১২১৮৯ 
রথের উপর দেখে ম ২৪1৪৯ 
রমা-আদি, ভবাদিও ম ১৭1৯৬ 
রমা-দুষ্টিপাতে আ ২৬২ 


বূমাবেশে গদাধর নাচে ম ১৮১১২ 
রমা যা'র পাদপদ্ম সেবে অ 81৩৩৮ 


রস্ত1-পূর্ণ ঘট ম ২৩৩০৩ 
রহিয়া রহিয়া বলে ম ১৭1১৮ 
রহিলা অদ্বৈত ঘরে অ ৪1২০৯ 


বুহিলেন কীর্তন-বিহার- অ ৫1২০৯ 


রহিলেন নীলাচলে আ ১1১৬৭ 
রাক্ষসের নাম যেন অ ৫188২ 
রাখিবা আপনে তুমি আ ৮71৮৯ 
রাঘবেরে করিলেন অ ৫1৮১ 
রাজ-আজ্ঞ। হৈলে ম ১৭1৯২ 


রাজপান্র করি’ মোরে অ ৯২৪৮ 
রাজপান্র রাজস্থানে ম ১৭1৯০ 
রাজ-পুন্র হউ তবু অ ২৪২ 
রাজা ত’ নহেন তেহো ম ২৬।১১৪ 
রাজা দেখে - জগন্নাথ অ ৫1১৬৮ 
রাজা বলে,_ গরীব অ 81৫৪ 
রাজা বলে”_যে-তে মতে অ৫1১৪৭ 
রাজারা ভ্রিশূল প.তিয়াছে অ ২৯৭ 
রাজ্যপদ ছাড়ি” আ ১৩১৯১, ১৯২ 
রাজ্যঙসগুখ ছাড়ি’ অ ৯২৬১ 
রাজ্যাদি সুখের কথা আ ১৩১৯৫ 
রাঢুদেশে “একচাকা”নামে ম ৩1৬১ 
রাঢ় মাঝে এএকচাকা- আ ২৩৮ 
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই? আ ৯1৪ 


শ্রীশ্লীচেতন্যভাগবত 





রাতে অবতীর্ণ হৈলা আ ২1৪০,১২৮ 
রাঢে আর এক মহা- আ ১৪1৮৬ 
রাঢ়ে আসি' গোরচন্দ্র অ ১৫৮ 
রাতে থাকি’ হুঙ্কার করিল! আ ৯1৮ 


রাত্রি করি’ মন্ত্র জপি’ ম ৮১২০ 
রাত্রি করি? মন্ত্র পড়ি’ ম ৮২৪২ 
রান্রি-দিন না জানেন অ ৩1১৫৭, 

১০1১৭৭ 
রাণ্রি-দিন নাম লয় আ ১৪1১৪০ 
রান্রি-দিন নিরবধি আ ১২২৫০ 
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই ম ৯১৪৭ 
রাম-কৃষ্ণ-জয়ধ্বনি ম ২৩1৪১৯ 
রামকৃষ্ণ বল হরি ম ১৮৩৮ 


রামরুষ্ণ মোর চুরি করি’ অ ৪২১৬ 
রামকৃষ্ণ আীগোবিন্দ অ ৮১১১ 
রামচন্দ্র পৃত্র--দশরথের ম ৩1৮৮ 


রামচন্দ্ররূপে কর আ ২১৭৩ 
রাম-জন্মভূমি দেখি’ আ ৯1১২২ 
রাহ-কবলে ইন্দূ আ ২1২০৯ 
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন ম ১৮1৭০ 
কুদ্র-অংশ মুরারি আ ১০1২৪ 
রুদ্র বিন অন্যে যদি অ ৬1৩১ 
রূপে, আচরণে আ ৭1১৩ 
রেবতী জানেন যেই ম ১৩২১৫ 


রেমূণায় দেখি’ নিজমৃত্তি অ ২২৭৭ 


ল 
লইলে খণ্ডয়ে তা’র 


অ ৫1৬৩১ 
লইলেন বহি্ব্বাসে আ ১৭৷১০১ 
লওয়াও আপনে দণ্ড ম ১৭৮৫ 


লওয়ায় ‘ঈশ্বর আমি” ম ১৩৪৮০ 


লওয়ায়েন শীকৃষ্ণচৈতন্যে অ ড1৪ 
লক্ষকোটি অধ্যাপক আ ২1৬১ 
লক্ষকোটি দীপ ম ২৩1১৬৪ 
লক্ষকোটী লোক মিলি’ অ ৪1৮৫ 
লক্ষকো৷টি লোকে ম ২৩২৪৪ 
লক্ষ নাম লইব অ ৯১২৪ 


লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ম ২৩২২১ 
লক্ষাববুদ বনিতা  আ ১২২৩৭ 


লক্ষমণের ভাবে প্রভু আ ৯৫১,৫১ ! 
লক্ষমী-অংশে জন্য অ ৯১১ 
লক্ষমীও জানিতে শক্তি আ ১০১২১ 
লক্মমীও বন্দিলা মনে জা ১০1৫০ 
লক্ষ্মীকান্ত, সীতাকান্ত আ ৫1১৬১ 
লম্মমীকান্তে সেবন আ ১২১৮৪ 
লক্ষ্মী দেন অন্ন আ ১২১০২ 
নক্ষী-নারায়ণ অবতীর্ণ আ ১৪৩২ 
ম্মী-নারায়ণ দৌহে আ ১০৯৬ 
জন্ষমীপতি গৌ; চন্দ্র 





ম ১৬1১৪০ 
লক্মমীবেশে নৃত্য ম ১৮৪৭ 
লন্ষমীমান্র এ তণ্ডুল অ ৭1১৩৪ 
লক্ষ্মী যা'র পাদপদ্ম আ ৮1১৪৯ 
লক্ষ্মীর বিজয় কেহ আ ১৪১৬৮ 
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু অ ৯৩৪৯ 
লন্ষমীরূপে নৃত্য ম ১৮২৯ 
লক্ষমীরে আনিয়া ম ১১৩৭ 
লক্ষমীরে দেখিয়া ম ২159 
লক্ষমী-সঙ্গে নিজবক্ষে অ ৯1৩৫৭ 


লক্ষমী-সরস্বতী-আ'দি আ ১৩১০৩ 
লক্ষ্মী সেবা করিতে অ ৯৩৪৬ 
লখিতে না পারে কেহ অ ৫1২১৪ 
লগ্নে যত দেখি আ ৩1১৩ 
লঘী গুবাঁ গৃহস্থ করিতে আ ৭1১৫৭ 
লক্কেশ্বর-অভিষে + আ ৯৫৭ 
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা ম ১৯১৯৮ 
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল ম ১০২০০ 
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য ম ২৩১১১ 


লজ্জা ছাড়ি’ কন্যা প্রতি অ ৬৮০ 
লজ্জা নাহি হেন প্রভু’ অ ৩৩৫ 
ললাটে চন্দন শোভে ম ২৩১৭৮ 
লাগ বলি’ চলি’ যায় আ ১৭১ 
লাগিয়াছে, তী'রে কৃষ্ণ অ ৫1২৯ 


লাজে মাথা নাহি তোলে ম ২৩৩৮৪ 


লিখন কালির বিন্দু আ ৬1১১৩ 
লিখিত কায়স্থ-সব ম ১৪১৪ 
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণে আ ১৪৭ 
লুকাইয়া করে প্রভু. ম ১৩৫৫ 





৮] 


ম ১৯১০৬ 


লুকাইয়া চলিলা 

লুকাইলে কি হয় ম ১৬৬ 
লুকাও আগনে তুমি. অ ৯২২৩ 
লোক নষ্ট করে আ ১৪1৮২ 
লোক-বেদ-মতে যদি . আ ৭1১৭৬ 


লোক-শিক্ষা দেখাইতে আ ১৭১৭ 


লোক-শিক্ষা-নিমিত্ত ম ২৭১৫ 
লোকানুক্রণ-দুঃখ আ ১৪৷১৮১ 
লোকালয়ে আচ্ছাদন অ ৯২০৯ 
লোকেরে জানায় ম ২৩৷৯৮ 
লোটয়ে চরণ-ধূলি ম ১৬৷৭৪ 
লৌকিক বৈদিক যত ম ১৮১৪৮ 
লৌহ-জলপান্র ম ২৩৪৫৭ 
লৌহ-পান্ত্র তুলি’ য় ২৩1৪০ 
শ ie 

শক্তিশেল্‌-হানি আ ৯1৫৮ 
শক্তিহঁত লম্মণ ম ৪1২৩ 
শঙ্কর-নারদ-আদি ম ৮২০৬ 
শত্ম-ঘণ্টা বাজায়েন অ 819৫8 
শঙ্খ, ঘণ্টা, মুদজ অ 818৫৮ 
শঙ্খ, চক্ৰ, গদা, পদ্ম আ ৫1১২৭, 

১২৷১৫৭ ; ম ২০1৭৯ 
শত্খ-বণিকের পুরে ম ২৩৷৪২৯ 
শচী-গর্ভে বৈসে আ ২১৯৫ 


শচী গৃহে হইল আ ৮১১ ১০১২০ 


শচী-জগ্নাথ-দেহে  আ ২১৪৫ 
শচী-জগন্নাথ-পায়ে  আ ৬1১৩৭ 
শচীদেবী বেড়ী” সব ম.২৮৮৮ 
শচী হেন জননী _ ম ৩১০৩ 
শত, ধৃষ্ট, কৈতব . ম ২৪১৭ 
শতগুণ-অধিক আ ১৬3৮৪ 
শতগুণ-পুণ্যফল .. আ ১৬২৭৫ 
শতগুণ-ফল হয়, আ ১৬২২ 
শত বৎসরেও অ ৫1৭১৮ 
শব্দ-মান্রে কৃষ্ণভক্তি ম ১৩২৪ 
শয়নে আছিনু মুঞি অ ৯২৯৮ 
শয়নে আছিল, অ ৮1৫১ 
শয়নে প্রণাম-ফল. অ ২৷৩৭৩ 


পদ্য-সূচী 


শরণাগতের দোষ ম ১৫1৬১ 
শরতের মেঘ যেন ম ১০৷১৪১ 
শাকে ঈশ্বরের বড় প্রীতি অ ৯!২৩ 


শাকেতে দেখিয়া অ ৪1২৯৪ 
শাকেতে প্রভুর প্রীত অ ৫1৯০ 
শাস্তি করিলেও কেহ ম ১৭৯৫ 
শাস্তি পাই’ অদৈত  ম ১৯১৫২ 
শাস্তি বা প্রসাদ অ ১০1১৫০ 
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে আ ২1৬৮ 
শান্্-পড়িয়াও কা’রো ম ১৩1৪৪ 
শাপ্র-পড়িয়াও কেহ ম ১০২৭৬ 
শাস্্র-বিধিমত শ্রাদ্ধ- আ ১৭1১১ 
শাপ্্র-মত মুগ্রি অ ৬1২১ 


শাঞ্তরের না জানি’ মর্ম ম ৮২১০ 
শাস্ত্রের না জানে মর্ম ম ১১৫৮ 
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা অ ২18০9 
শিক্ষাগুরু নারায়ণ অ ৮1১৪৮, ১৬২ 


শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ অ ৮১৫৩ 
শিক্ষাগুরু হই’ কেন . অ ৪1১৭১ 
' শিখাইতে পৃত্ৰরপে অ ৪7১৭৪ 
_শিখা-সুন্র ঘূচাইমূ . ম ২৬৷১৭৮ 
শিখা-সূত্ৰ স্ব্বথায় . ম ২৬১৬৯ 
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী অ ৫1৩৫৩ 
শিব-অপরাধে বিষ্ণু ম ১৯১১২ 
শিব আইলেন শেষে অ ২৬৫ 
শিবপূজা করিলেন . অ হা৩৯৯. 
শিব-প্রিয় বড় কৃষ্ণ. অ ২৩৯৬ 
শিবপ্রিয় সরোবর অ ২৩০৯ 
“শিব বড়’ কোথাও অ ৯৩২০ 
শিব যে নাপূজে.. অ ৪18৮০ 
“শিব, রাম, গোবিন্দ, অ ২৩৯৮ 
শিবলিঙ্গ দেখি’ দেখি’ অ ২18০১ 
শিব সে জানেন অ ২৷৬৯ 


শিব সে তোমার তত্ব, অ ১১১৫ 
শিবাক্তায় অভিচার-যক্ত ম ১৯১৮১ 
শিবেরে অমান্য করে অ ২২৪৩ 
শিরচ্ছেদি’ ভক্তি ম ১০৷১৪৮ 


“মিরচ্ছেদি, শিব পূজিয়াও ম১৯২০১ 


I 


[৮১] 
শিরে ধরি’ শিব জানে ম ১২৭ 
শিরে হাত দিয়া ম ১৬৷১২৯ 


শিশু-জ্ঞ ন করি' মোরে ম ১৭১২ 
শিশু বলে,_এ দেহেতে ম ২৫৬০ 
শিশু বলে, প্রভু যেন ম ২৫1৫৮ 


শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ আ ১৩১২১ 
শিশু-সঙ্গে গৃহ গৃহে আ ৭1৪৭ 
শিশু হইতে সুস্থির আ ৯৬ 
শিশু হৈতে সংসারে আ ১১৯৯ 
শুকদেব করে নৃত্য ম ১৪1৪৫ 
শুক্লাম্থর-অন্ন খায় 'ম ২৬1২৪ 


শুর্ম্বর-গৃহে হেন সব ম ২৬৫৬ 
শুক্লুন্বর-তগুল তাহার ম ১৬১৪৩ 
সুক্লান্থর-তগুল-ভোজন ম ১৬১৫১ 
শুক্লাস্থর বলে, প্রভু ম ১৬৷১২৬ 
শুক্রম্বর-ভাগ্য ম ২৬৫৭ 
শুতিয়া আছিল ক্ষীর-সাগর 

ম ৬1৯৫, ১৯1১৪০, ২২১৬ 


'শুদ্ধবিষ্ণভক্তি যা’র  আ ১৬১৬ 
শুদ্ধসত্বমৃত্তি প্রভু. আ ১৬০ 
গুদ্ধা সরস্বতী তান ম ২৮১৭৩ 


গুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের ম ১৩২৪৭ 
শুন দ্বিজ, বিষ করি অ ৩1৪৪৯ 
শুন দ্বিজ, যতেক পাতক অ ৫1৬৮৫ 
শুন প্রাণনাথ, মোর  অ ২৩৮১ 
শুন বিপ্ৰ, ভাগবতে অ ৩৫০৫ 
গুন বিপ্ৰ, মহা অধিকারী অ ৬২৬ 

শুন বিপ্র,সরুৎ শুনিলে আ১৬1২৭৮ 
'শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন ম ২৮৫৫ 
শুন যত জন্ম আমি ম ২৭৩৯ 

শুন শিব, তুমি মোর অ ২৩৮৯ 


শুন শুন গোসাঞি ম ১৯৬৩ 
শুন শুন নিত্যানন্দ ম ১৩1৮ 
শুন শুন রামকৃষ্ণ 'অ ৬188 


: শুন শুন সন্ন্যাসী গোসাঞি ম ১৯1৬০ 


শুনি’ ভ্রেগধাবেশে ' ম ২৩৪০ 
শুনিঞা পুত্রের গণ আ ৭১২১ 
শুনিতে না পায় সুখে ম ১০৷৩১৬ 






শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


PEE EE ৩১৩৩ 


[৮২] 
শুনি’ বিশ্বরূপ বড় আ ৭1৭০ 
শুনি’ মহা-দুঃখ পায় আ ৭1২২ 
শুনি যদুসিংহ তোর ম ১৮1৭৮ 
শুনিয়া কীর্তন ম ২৩1৯৪ 
শুনিয়! ভ্রুন্দন-রব ম ২৮৮৬ 
শুনিয়া চলয়ে লোক ম ১৯৬৬ 
শুনিয়া ত’ ভাল ভক্তি ম ৭1৭০ 
শুনিয়া তোমার গুণ ম ১৮৭৬ 
শুনিয়া দ্রবিল অতি ম ৯৯১ 


শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের ম ২১৬০ 


শুনিয়া নাচেন প্রভু অ ৪1৬১ 
শুনিয়া পাষণ্ড সব ম ৮১১৯ 
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ ম ২১১৯ 


শুনিয়া সঙরে কাজী ম ২৩১০২ 
শুনিলেই বীর্তন করয়ে আ ১১৫৩ 


শুনিলেই পড়ে প্রভু ম ২৪৷৯ 
শুনিলেই হরিনাম  আ ১৬২৮০ 
শুনিলে কৃষ্ণের নাম্‌ ম ২৪৷১৬ 


শুনিলে চৈতন্য-কথা আ ২৷৩,৩৷৫০, 
৯৫1২৪ ম ১৮1৩, ২১৷৩, ২৩৫৩৫, 


২৫1৩ 
শুনি শঙ্করের স্তব অ২৩৪২ 
শুভদিন তার আ ৫1৮৭ 
শুভমাসে শুভদিনে আ ৮1১৩ 
শুক্ষ কাণ্ঠ দ্রবে ম ১০১৮ 
শু কাষ্ঠ পাষাণাদি ম ৩৬, 


২৮১৪৬ ; অ ৫২৪ 
শুক তর্কবাদী পাপী ম ২৩৫০১ 


শৃদ্রের আশ্রমে সে. অঙা২০ 
শূন্য দেখি’ ভক্তগণ আ ১৬1১৫ 
শূল তুলিলেন শিব অ ৯৩৪৩ 


শুলপাণি-সম ম ১৩৩৮৮, ২২৫৫ 


শেষ’ রই সংসারের  আ ১৬৪ 
শেষ রমা অজ ভব অ ৪1৩৫৮ 
শেষে অনুগ্রহ মনে. ম ১৭৬৬ 
শেষে করিলেন তা'র আ ১১১৪ 
শেষে খায় দুই প্রভু ম ১৯৮৫ 
'শাষে চলে মহাপ্রভু ম ২৩৪২৫ 


শ্রীকৃষ্ণের কা্য্য বিনা 


শেষে চোর পাসরিল ম ২৩৷১৯৪ 
শেষে তিহোঁ আসি’ ম ২৩৷৪১০ 
শেষে শিব বুঝলেন অ ২৩৩৬ 
শেষে সার্বভোমেরে আ ১1১৫৯ 
শেষে সেহো তোমার অ ৫৬২৮ 
শোকাকুলা দেবী ম ২৭৩৭ 
শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে ২৪৯ 
শোভিল শ্রীঅঙ্গে আ ৮১৪ 
শ্যাম-শুক্ল-রূপ আ ১১২৬ 


শ্রদ্ধা করি’ মৃত্তি পূজে ম ৫১৪৬ 


শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি অ ৭৬০ 
শ্রবণে, বদনে, মনে আ ৭1১১ 
শ্রবণো না করিলা আ ১৫1২৯ 
শ্রান্তি নাহি কারো ম ৮1২৭৭ 
শীঅচ্যুতানন্দ-নামঠ অ ৪1১৩৮ 


আীঅবধৃতচন্দ্র, গদাধর ম ২৮১০৪ 
আীআনন্দ-মৃচ্ছা আদি অ ৫1৩১১ 
শ্রীঈশ্বরপূরীর যে গ্রামে আ ১৭1৯৯ 
শ্ৰীকৃষ্ণ-চরণ গিয়া ভজহ আ১৩1১৭৬ 
শ্রীরুষ্ণটচতন্য জয় 


অ ৫1৩৬৫ 
শ্রীকষ্চচৈতন্য-তন অ ৩1১২৮ 
শ্রীরুঞ্চচৈতন্য-তী'রে আ ১১৮ 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্য'-নাম আ ১1৯৪, 


১৫৪, ম ২৮৷১৮০ ; অ ৩১২৫ 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্য নামে অ ১1৭২ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ বলি” অ 818৯,৭৷১৬ 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ ম ২২৭, ১১৪ 
আ ৯১৪ 


শ্রীচন্দ্রশেখর-ভাগ্য ম ১৮৩১ 


শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য ম ২৮১২, ১০৪ 
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন 


অ ৫1৯৪ 
শ্রীচরণ বক্ষে করি অ ৫৮ 
,আীচৈতন্যচন্দ্র বিনে. আ ১৪1৮৮ 

শ্রীচৈতন্য ঠাকুর আ ২২১১ 

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ অ ৯১৬৮ 


শ্রীচেতন্য নিত্যানন্দ আ ২২৩৪, 
রর ম ৯২৪৭; অ ৫1৪০৩ 


শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অ ৯২৩৩ 


শ্রীচৈতন্য-যশে প্রীত 


অ ৯১১০ ৷ 
শ্রীচেতন্য-সঙক্ষীত্তবৰ আ ১৪৮১. 
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে ম ২৩৪১০: 
শ্রীধরের জল পান আ ১১৪১) 
ম ২৩৪৪৪ 
শ্রীধরের পদার্থ ম ২৮৩৬ 
শ্ৰীনারদ গোসাঞি আ ১৫২ 
শ্রীনারদ-রূপে বীণা আ ২১৭৬ 


শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে ম ১৩৩৪৫ 
শ্রীপরমানন্দপূরী-প্রেম অ ৩১৮ 
শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা অ ৫1৩৪৫ 
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ দেখে ম ৮৬৫ 
শ্ৰীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে আ ৫1১২৯, 

১২৷১৫৭ ; ম ২১৮৩ 


শ্রীবরাহ-রূপে কর অ! ২1১৭১ 
শ্রীবাল-গোপাল-মৃত্তি অ ৫1৩৭৪ 
শ্রীবাস-অনুজ রাম ম ৬১৬ 
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে,  ম ১৮২৩ 


শ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমিলে অ ৪1৩৮১ 
শ্রীবাসপণ্ডিত চারি ভাইর অ৷১১৷৫১ 
শ্রীঝাস পণ্ডিত ব্যাস-পূজার্‌ ম ৫1৮9 
শ্রীবাস বলয়ে,_তুমি ম ২১৩৬ 
শ্রীবাস বলেন,_-এই দঢ়ান অ ৫1৫০ 
শ্রীবাস বলেন,--যার 


অ ৫18২ 


শ্রীবাস বলেন হাতে তিন অ ৫18৮ : 


৬১ 
শ্রীবাসের নারদ নিষ্ঠাবাক্য ম১৮] 


ম হ৩২০ 
শ্রীবাসের ভ্রাতুসুতা ১0২৯১ 
ও : 1/ 
শ্রীবাসের সেবা অ Fl 
শ্রীবাসেরে মারিবারে অ?! রর 
শ্রীবিশ্বস্তর-নাম আও 


শ্রীবাস-বামনারে ম ৮1২৭১ 
শ্রীবাসমন্দির হৈল ম ৫1৮১ : 
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি. ম ৮৯১১ 
শ্রীবাসাদি দেখিলেও আ ১১৩২: 
শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি” ম ২৫1৫? 
শ্রীবাসের চরণে রুক ম ২৫৮২ 
শ্রীবাসের দাস-দাসী ম ১০২৭৫ 


শ্রীরুন্নাবন-আদি আ ১১১১ 
শ্রীবৈঞ্চব ধাম তুমি অ ৭1৩৮ 


শ্রীভঁক্ত বৎসল গৌরচন্দ্র অ ১০1৭১ 
শ্ৰীমস্তকে সূবলিত চাঁচর আ১৩1৬৩ 
শ্রীমূখের পরম কারুণ্য- ম ২৫৷৭৭ 


শ্রীমূুখের লালা পড়ে অ ৫1১৬৯ 
শ্রীরত্ব-খণ্রায় প্রভু অ ৯৩৪৬ 
শ্রীলক্মণ-অবতারে ম ৫1১১৫ 
শ্রীলক্ষাণ রূপ প্রভু আ ১৯1৪৭ 
শ্রীলক্ষমীর অংশ ত ৯1৮ 


শ্রীললাটে উদ সুতিলক আ ১৩1৬৫ 
শ্রীশিখার অন্তদ্ধান ম ২৬১৬৩,১৭০ 
শ্রীশিখা সঙরিয়া কান্দে ম ২৬১৮০ 
ক্রীহরিবাসরে হরিকীন্তন ম ৮১৩৮ 


শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু ম ২1৪৪ 
শ্ীহস্ত-পরশে রাজা অ ৫1১৯১ 
শ্রীহত্তের চড়ে সব অ ১০১৪৩ 


শ্তিমূলে শোভা করে ম ২৩১৮১ 
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে আ ২৬৮ 


শ্বেতদ্বীপ-নাম ম ২৩২৯০ 
শ্বেতদ্বীপ-নিবাসীও অ ৮১৬৭ 
ষ 
ঘড়ক্ষরগোপাল-মন্ত্রেরে আ ৫1১৮ 
ষড় ভুজ দেখি’ মুচ্ছ। ম ৫1৯৪ 
যোল-নাম বল্লিশ- আ ১৪৷১৪৬ 
স 
সংকীর্তন-আরস্তে আ ৫1১৫১, 


ম ৩৪৩, ৫1৫৩, ২৩1৪০২ ; 
অ ৩1১০৪, ৪1১২০ 


সংকীর্তন কর সবে ম ১৭1১৬ 
সংকীর্তন করে প্রভু ম ২৩১৩ 
সংকীর্তন কহিল ম ২৩1৮১ 


সংকীর্তন বিনা আর নাহি ম ১৯1৫ 


সংকীর্বন-রসে ম ২৩1৪১৮ 
সংকীর্ত্তন সঙ্গে ধ্বনি অ 818৫৮ 
সংকীর্তন হেন ধন অ ৯1১৬১ 
সংখ্যা-নাম লইতে অ ৮১৫৯ 


সংযোগ-বিয়োগ কে আ ১৪1১৮৫ 


পদ্য-সূচী 


সংযোগ-বিয়োগ যত করে ম২৮৫৬ 


সংসার-উদ্ধার লাগি” ম ২৩৬৮ ঃ 

অ ৩1৩৯৮ 
সংসার তরিল অ ৩৪৩৫ 
সংসার তারিতে আ ২৪৮, 

অ ৫1২৬৩ 
সংসার ভুজঙ্গ তারে আ ৪1৭৬ 
সংসার-সমুদ্র হইতে আ ১৭৫৪ 
সংসারের তাপ হরে’ ম ২৩১৭৩ 
সংসারের পার হই? আ ১1৭৭ 
সংসারের পার হঞা আ ৯1২২১, 


ম 819৩, ২৮১৯৫ 


সংসারের পার হৈয়া আ ১৭১৫২ 
সংহারিমু যদি সব ম ২৩৪০৪ 
“সংহারিমূ সব” বলি আ ১১৬২, 

ম ২৮৬ 
সংহারেও গৌরচন্দ্র ম ২০১৩৪ 


সকল আপদ খণ্ডে অ ১২৫৫ 
সকল আমাতে লাগে ম ২৮1৫৮ 
সকল একত্র করি’ ম ২৩২৫৪ 
সকল করিমু চূর্ণ ম ২৩1৪৭ 
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ আ ৬৷৩৩ 
সকল ক্ষমিয়া মোরে ম ১৫1৮৩ 
সকল খণ্ডিয়া শেষে আ ১২৷২৭২ 
সকল ছাড়িয়া প্রভু আ ৪1৫৫ 
সকল জগৎ বদ্ধ অ 818১৯ 


সকল জানেন সরস্বতী ম ৬১৭৫ 
সকল তোমার সম আ ১৬৷১৫৩ 
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিল ম১৬।৬৯ 
সকল দুয়ার শোভা করে ম২৩৷৩০৩ 


সকল নদীয়া মত্ত আ ১১1৫২ 
সকল পবিত্র করে অ ৪1২৫৬ 
সকল পশ্চাতে প্রভু ম ২৩৷২০৭ 


‘সকল পাষণ্ডি মেলি’ 'আ ২৷১১০ 
‘সকল প্রকাশে প্রভু ম ১৮১৪৬ 
সকল প্রতিজ্ঞা চুৰ্ণ ম ১৬1১৪২ 
‘সকল বিদিত হৈব অ ৫1৭৫৬ 
সকল বিফল হয় ম ১৮1৮০ 


[৮৩] 
সকল বৈষ্ণবগণ ম ২১২২ 
সকল বৈষ্ণব-প্রতি  ম ২৪১০১ 
সকল বৈষ্ণব প্রীতি ম ৭৫8 


সকল ব্রহ্ম ণ্ডে ব্যাপিলেক আ২।২০৬ 


সকল ভুবনে দেখ আ ১৪1৯১ 
সকল শাস্ত্রেই মাত্ৰ অ ৩৫২২ 
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত অ ৫1১৬১ 
সকল সংসার গায় অ ৯২২০ 


সকল সংসার ডুবি মরে আ ৭৯৯ 


সকল সংসার মত্ত আ ২1৮৬ 
সকল সংসার যার আ ২১৫৬ 
সকল সম্পূর্ণ করি! আ ২৫৬ 


সকল-সব্্বজ্ত চূড়ামণি ম ২২১২৬ 


“সকল-সুহাৎ কৃষ্ণ” ম ২৪৯ 
সকলে অদ্বৈত-সিংহ ম ২২1৮৮ 
সক্কুৎ এ ভক্তিযোগ ম ৪1৩৬ 
সকৎ তোমার নাম অ ১1১১৬ 
সকৃৎ মুরারি-নিন্দা ম ১০1২৯ 
সকৃৎ যে জন বলে অ 818৭৬ 
সরু যে বলিবেক আ ১৬২৪৭ 
সক্কুৎ শুনিলে মান্র আ ৮৩৩ 
সক্কর্ষণ ক্রোধে হন ম ২৩৷৪০৯ 
সন্কর্ষণ পূজে শিব আ ১1২০ 
সঙ্কীর্তন-আরস্তে ম ৬১২৬ 
সঙ্কীর্ভন-সহিত প্রভুর আ ২1১৯৭ 
সখা, ভাই, ব্যজন আ ১1৪৪ 
সঙ্গে আইসেন অ ৮1১৭৩ 
সঙ্গের পার্ষদে কেনে আ ২1৪৫ 
সত্য আমি কহিলাঙ ম ১৩৭৯ 
সত্য এহো ঈশ্বর অ ৫1৬১৯ 
সত্য করিলেন প্রভু ম ১৮২০৫ 
সত্য কহোঁ মুরারি  ম ২০৩৬ 


সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক ম. ১1১৯৪ 
সত্য কুষ্ণ-চরণ-কমল ম ১১৯৩ 


সত্য কৃষ্ণ-নাম-ওণ ম ১১৯৪ 
সত্য কুষ্ণ-ভাব হয় অ ৫18১৭ 
সত্য গৌরচন্দ্র অ ৯1৪৫ 
সত্য তুমি মুরারি ম ২০1৪৯ 





[৮৪] 
সত্য বাক্য কহিবেক আ ১৪।২৫ 
সত্যভামা-রুক্সিণীয়ে অ ৪1৩৮৯ 
সত্য মুই, সত্য মোর ম ২০৩৯ 
সত্য মোর বিগ্রহ ম ২০1৪৫ 
সত্য মোর লীলা-কর্মা ম ২০৪০ 
সত্য যদি তুমি ম ১০২১২ 
সত্য যদি সেবিয়াছোঁ ম ১৮৮৫ 
সত্যযুগে তুমি প্রভু আ ২১৬১ 
সত্য সত্য করো ম ২০৩৯ 
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু অ ৭18৭ 
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে 'ম ৯২৪৬; 

২০১৪৮" 
সত্য সতা গদাধর + ম ১৮১১৫ 


সত্য সত্য তোমারে ম ৮1১৬,৯1১৭৯ 
সত্য সত্য মূঞি তা'রে ম ১৯২১৪ 
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অ ৭1৩৯ 
সত্য সত্য সেই যাইবেক আ১৬৷২৪৭ 
সত্য সত্য সেহ হইবেক অ'৩৷৫৩৩ 
সত্য সত্য হরিদাস -আ ১৬৷১৪২ 


সত্য সত্য হৈব তার : অ ৩২৫২ 
সত্য সেবিলেন প্রভু - ম: ১৬৯২ 
সত্বরে পড়হ গিয়া ' অ 81৩৭৮ 
সদাই জপেন নাম -- অ ৫1২১৮ 
সদাশিব-কবিরাজ' - অ ৫1৭৪১ 


সদ্য অধঃপাত ম ২১৫৮, ১০1৯৮ 
সদ্য মোক্ষপদ তা'র  ম ১৬২৬৩ 
সন্তোষে আপনে দেন ম ১৯১৬৭ 
সন্তোষে দিলেন ত’র- আ ১০1৩১ 
সন্তোষে দিলেন সব - আ ১১১২৫ 
সন্তোষে ধরেন প্রভু - অ৯৷১৫৩ 
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে ' ম ১৯1৪৮ 


সন্ধ্যা হেলে আপনার ' ম'২৩1৮৪ 
'সন্ন্যাস-আশ্রম তান . অ ৬1১৭ 
সন্ন্যাস করিতে গেলা ম*২৮1৮৪ 
সন্ন্যাস করিতে প্রভু ম ২৮৮৯১ 


সন্ন্যাস করিয়া স্ব্বজীব 'ম ২৮৬৩. 


সন্ন্যাস করিলা 
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে 


ম ২৮!১৬০ 
অ ৮1১৫১ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





সন্ন্যাস শুনিয়া সরে ম ২৮১২০ 
সন্ন্যাসি-সভায় ম ১৩1৪২ 
‘সন্নাসী’ আমারে নাহি ' অ ৩1৬৬ 
সন্নাসীও মোর যদি ম ২৩৪৪ 
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক ম ১৯২১২ 
সন্যাসীও যদি নাহি. ম ১০৩১৭, 

২০1১৩৭ 
“সন্নযাসীকরিয়া জান অ ৩৬৮ 
সন্ন্যাসী’ করিয়া তো'রে ম ২৪1৮১ 
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ ম'২০1৩৩ 
সন্ন্যাসী বলেন,-_এই . অ 81১৪৫ 
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্‌ ম ১৩১৮২ 
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের অ ১০1৪৬ 
সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষা- ম ১৯1৭০ 
সন্যাসীরে ভিক্ষা-ধর্ম : অ ২৫৫ 
সন্ন্যাসীরে সব্ব লোক ম ২৬৷১৩৫ 
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার অ ৮7১৫২ 
সন্ন্যাসী হইয়া কালি : ম ২৬৷১৩৬ 
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি ' অ ৩1৫৫ 
-সপার্ষদে তুমি যথা কর ম ১০1২৪ 


সপা্ষদে নিত্যানন্দ :. অ ৫15৩৬ 
সপার্যদে সব্বদেব : ম ২৩২৪৬ 
সবপ্তগ্রাম যত হইল অ ৫1৪৬০ 


সপ্তপ্রামে সব বণিকের অ ৫18৫৫ 
সফল হইল কার্য ,আ ১০1৭৭ 
সফল হইল বিদ্যা. আ ৭1৮৩, 
সব অপরাধ প্রভু, ক্ষম অ ১০৷১৩৭ 
.সব উপদেশ মোরে- কহ অ ৩১৬ 
‘সব. করেন করায়েন অ ৮১০৯ 
“সব ঘরে' অন্ন ছড়াইয়া ম ১৯৷২৪৩ 
সব চৈতন্যের রূপ - 


.ম ১৮২১১ 
এসব চৈতন্যের লোমকুপে 
Sa অ ৪১৬২ 
সব পারিষদ-সঙ্গে, অ ৫1৫০৭ 
‘সব প্রকাশিলেন আ ২৷২৬ 
সর রাজ্যভার দেই ‘ম ১৭1৯৩ 
-সব রূপ হয় প্রভু ম ২৬৬৪ 
.সবা উদ্ধারিতে হইয়াছেন.অ ৩1৩২২. 


-সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ 


সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ 
সবাকার বাপ তুমি অ ১২১৮ 
সবাকারে উত্তম দিয়াছ ম ১৭৮৪ 
সরার অঙ্গেতে মালা. ম ২৩১৬১ 
সবার আমাতে ভক্তি ম ৮২১ 
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ_ অ৯/৩৬৩,৩৭১ 
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণচতন্য . অ ৭৯৫ 
সবার ঈশ্বর প্রভু ম ১০1১৬৪ 
সবার উপর যেন হৈল. ম. ১৭৫০ 
সবার উপরে দিয়া অ ৯1৪৩ 
সবার উপরে দিল . অ 81২৮২ 
সবার করিব.গোরচন্দ্র ম ১৩1৩৮৭ 
সবার করিব গৌর সুন্দর ম ১৯১১৩ 
সবার করিবে গৌরসুন্দর অ ৯১৮৬ 
সবার গোপাল-ভাব অ ৫1৭১৩ 
সবার চরণধূলি লয়, ম ২৮৩ 
সবার চৈতন্য-নিত্যানন্দ অ ৫1৭৫8 


.সবার জননী-ভাব ম.১৮১৩৫ 
সবার জিহ্বায় সেই; ম ১৯২৫৯ 
সবার জীবন কৃষ্ণ অ ৩৪৬ 
সবার পুরিল আশা যম ১৮২২৫ 
সবার প্রেরক আমি ম 2৩০৬ 


সবার শরীর পূর্ণ হউ 'অ ৫1২৯ 
সবার শুদ্ধতা মোর আ ৭1১৭৯ 
সবার শ্রীমুখে নিরন্তর ম ১৯১১৬ 
সবার সন্তোষ হয়, অ ৩৫ 
সবার সন্মান ভাগরতধর্ম্ম ম১০1৩১৩ 
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে ম ১৮১৪৮ 


‘সবার সবর্বজ্ঞ এক প্রভু অ ৯৩০৯ 
.সবার হইল আত্মবিস্মৃতি অ৫1৩০১ 
‘সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র 


. অ ১৫৫ 
সবার হৃদয়ে পূর্ণ. বসতি; অ 81২৪৭ 


সবার হাদয়ে বৈসে প্রভু ম ৬৫৮ 
.সবারেই কৃপাদৃষ্টি 


, অ ৫1৩৫? 


৬ 
সবঝ/রে উঠিয়া প্রভু, . ম ২৩৮ 


৬ 
সরারে করিল প্রভু : ম:১৯২৬, 


এ ৭২ 
সবারে দেখয়ে চতুর্ভজ অ ২৷!৩ 
আ ৭1১৩২ 


আ ২১১১ 











সবেই চন্দন-মালা লই’ ম ২৮২১ 
সবেই চলিলা ঘরে ম ১৭1৫২ 
সবেই জন্মিয়াছেন আ ১১1২০ 
সবেই প্রভুর নিজ-বিগ্রহ ম ১৯২৬৭ 


সবেই বেদান্তি-জ্ঞানী ম ১৯১০২ 
সবেই বৈষ্ণবী শক্তি অ ৮৷৯৭ 
সবেই লয়েন হরিনাম অ ৫1৬৯৮ 
সবেই সকল ছড়ি? অ ৯1১৪৪ 
সবেই স্বধর্ম-পর আ ২1১০১ 
সবেই হইল হত-্প্রাণ অ ৫1৬০৫ 
সবে ইহা পাসরিবে আ ১৬৫৮ 
সবে এই অপরাধ ম ২২১১৭ 


সবে এই মনকলা খায়েন অ ৫1৫৫৫ 
সবে এক গঙ্গাদাস আ ১১1৮ 
সবে এক পুন্র বিশ্বরূপ আ ২1১৪০ 
সবে এক ব্রহ্মচারী ম ২৩1৩৮ 
সবে একমাত্র আছে আ 1১৩ 
সবে এক লৌহ-পান্র ম ২৩৪৩৮ 
সবে করিলেন অদ্বৈতেরে ম১৯।২৬৮ 
সবে গঙ্গা দেখেন অ.১০১৭৯ 
সবে গঙ্গা-মধ্যে নদীয়ায় অ ৩1৩৮০ 


সবে গৃহে যাহ অ ১1৫৫ 
সবে চূর্ণ হইবেক ম ২৩৷১১২ 
সবে তুলি’ লহ অ ২৷৪৪৫ 
সবে দেখে যেন ম ১৮৷১৪৫ 
সবে নন্দ-গোষ্ঠী অ ৫1৭২০ 


সবে নিজ কর্ম ভূঞ্জে আ ১২৷১৯০ 
সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক ম ১২1৩৭ 


সবে ভক্তিশূন্য লোক অ 818১০ 
সবে মহা-অধ্যাপক আ ২31৫৯ 
সবে মহাভাগবত ম ১৪1৪৩ 
সবে-মান্র মুকুন্দ জানলা ম ৭1৩৯ 
সবে মেলি’ আনন্দে করেন অ ৪1২১ 
সবে মেলি’ ‘কৃষ্ণ’ ম ১৩৯৩ 
সবে মেলি’ জগতেরে আ ২1৭9 
সবে রাত্রি করি’ খায় ম 5২৩৬ 


সবে সর্বভ।বে লৈলা আ ৪1১২০ 
সবে স্তুতি পড়ে ম ১৮১৬৬ 
সবে ভ্ত্রী-মান্ত্র না দেখেন আ ১৫1২৮ 
সবে হৈল অন্ধ অ ৫1৬০৪ 
সবে হৈলা নররূপে ম ২৩২৪৯ 
সময় উচিত গীত ম ১৮১১২ 
সমাধির প্রায় আ ৭1৪২ 
সম্প্রদায়-অনুরোধে  ম ১০১২৯ 


সম্থরণ নহে ভক্তগণের ম ২৮৭৯ 


সম্বর’ রোদন সবে ম ২৫1২৯ 
সম্তারের সঙ্জ দেখি’ অ ৪1৪৬০ 
সন্্রমে বৈষ্ণবগণ ম হ৫৭ 


জন্ত্রমে মুরারি যোড়হস্ত ম ২০1২৯ 
সম্মুখ হইতে আপনারে আ ১৩১৩০ 


সন্মুখ হইতে যোগ্য ম ২২৬ 
সন্মুখে রহিলা সবে ম ১৮১৬৪ 
সরস্বতী জানে ম ১৯২৫৯ 
সরস্বতী প্রসাদে আ ২৫৮ 
সরস্বতী বক্তা যার আ ১৩1৩৫ 


সরস্থতী-মন্ত্রের একান্ত আ ১৩1২০ 
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সবারে বুঝায় প্রভু ম ২৩1৪৬ সবে নিত্যানন্দ-স্থানে ম ১০৩০৯ সরিষপ পড়িলেও ম ৩1১৮৬ 
সবারে ভজিতে “কৃষ্ণ” ম ১৩৭৫ সবে নিন্দকেরে নাহি ম ১৯৯৮ সর্পভয়ে যেন ভেক ম ২৩৩৮১ 
সবারে শিখায় ম ২৫৬ সবে পর-স্ত্রীর প্রতি  আ ১৫১৭ সর্পের সহিত বাস আ ১৬১৮১ 
সবারে হইল সব্রবশভ্তি- অ ৫1৩১৬ সবে পাষন্তীরে মন্দ বলয়ে ম ২৩1৬১ সর্ব্ব-অঙ্গ শ্রীমস্তক ম ২৮১৬২ 
সবা, শিক্ষাইতে শিক্ষা গুরু অ ৯১৮৬ সবে পূরুষার্থ ভিত্তি” ম ২১1১৫ স্ব্ব-অঙ্গে নিরুপম আ ৫1৮০ 
সব!’ হৈতে দেখি অ ৯১৩৩ সবে প্রভু, হইয়াছে অ ২৯৬ সব্ব-অঙ্গে হয় ম ১৷২০৪ 
সব!’ হৈতে ভাগ্যবসন্ত অ ৪1২৯৩ সবে প্ৰেম-সূখে অ ৫1৩২১ সর্ব্ব-অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ ম ৩৩৮ 
সবে আইসেন রথযাত্রা অচ৮1৫ সবে বলে শ্রীকষ্ণচৈতন্য অ ৯২২৯ সব্ব-অন্তর্য্যামী প্রভু ম ২০১২৩ 
সবে আপনার কমু ম ২৫1৬৩ সবে বিষ্ণভক্তি সত্য আ ১৩১৭৯ সৰ্ব্ব অবতারময় অ ৯১৫৯ 
সবেই উদার ম ১৯২৬৭ সবে বোলে, মিথ্যা কভু অ ৪1১৩৯ সব্র্বকাল চারি ভাই গায় আ ২৯ 


সব্ব-কাল চৈতন্য ম ২৮১৮২ 
সৰ্ব্বকাল তা'ন অন্ন ম ২৬1১০ 
সব্বকাল তোমরা সকল ম ২৭১০ 
সব্্বকাল পয়ঃপান ম ২৩1৩৮ 
সৰ্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন 

আ ১১।১২১ ; অ ৯২২৬ 


সব্বকাল ভক্তজয় অ ৯২১২ 
সব্বকাল ভূত্য-সঙ্গে অ ৩1৭২ 
সৰ্ব্বকাল ‘সূখী’ ম ২৫৷১৬ 
সন্র্বকাল সেই স্থানে অ ২৷৩৭০ 
সৰ্ব্বক্ষণ বল" ইথে ম ২৩1৭৮ 


সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ অ২1৩৯০ 
সব্বগণ-সহ বিশ্বনাথ অ ৫1৫৯৫ 
স্ব্বগুণ থাকিলে তা'র অ ৪1৭২ 
সৰ্ব্ব-গুণ হীন অ ৪819৩ 
সৰ্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত ম ২১২৬ 


সৰ্ব্বগোষ্ঠী উদ্ধারিলা আ ৭1৮১ 
সৰ্ব্ব জগতের পিতা অ ড৪৫ 
সৰ্ব্ব জগতের প্রীত আ ৩1১৯ 


সব্বজীব-উদ্ধার করিব ম ২৮1৯৮ 
সর্বজীব-জনক ম ১২২৮ 
সব্্বজীব-নাথ গৌরচন্দ্র ম ২৮১০০ 
সর্বব-জীব-পরিন্রাণ অ ৫18৭৯ 
সব্বজীব-্প্রতি দয়া- আ ১৬৬৫ 
সব্ব-জীব-হাদয়ে বসহ ম ১৫1৭২ 
সব্ব্বজচুড়ামণি_-জানেন অ ১০1২৯ 
সব্বজতা বাক্‌-সিদ্ধি অ ৫1৩১৭ 
সৰ্ব্বজ্ বোলয়ে আ ১২৷১৭৭ 





[৮৬] 


স্পা 


্রীত্্রীচৈতন্যভাগবত 


সব্বজ্ঞের চূড়ামণি ম ২৩৩৪, ২৪৪৩ সর্ব্ব- প্ররুতির, শক্তি তুমি ম ১৮১৭১ 


অব্বতীর্থ-জল |.. অ, ২৩০৮, 
সৰ্ব্বত্ত আমরা যাঁর: অ ৯১৬৯, 
স্বত্ত আমার আজ্ঞা. -ম ১৩৮. 
সৰ্ব্বত্ৰ আমর ‘এক’ আ ৭১৭০, 


সৰ্ব্বত্ৰ না করে রষ্টি মূ ১০১৪১ 
“সব পাণিপাদন্তৎ’ ম ১০১৩০ ) 
সৰ্ব্বত্রবাখানে :, = আ ২৮০ 
সৰ্ব্বত্ৰ সঞ্চার হইরেক অ ৪১২৬ 
সব্বথা ঈর্ঘর,অহঙ্কার আ ১৩1৪৭, 
সব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি আ ১১/১০৬, 
সৰ্ব্বথা তাহারা ঈশ্বরের. আ. ১৪৩৫ 
সৰ্ব্বথা তাহার অমঙ্গল- আ ৫1৯০ 
সব্র্বথায় 'মরে। ... ».. অ ৬৩১ 
সৰ্ব্বদা আনন্দ্ধারা রহে মূ ১২১২ 
সব্বদায় প্ররিহাসূ-মুতি আ. ১১৫ 
সব্ব্দাস-সহ কুরে.  ,. অ ডাই 
সব্্বদিরে বিষ্ণুভক্তি- আ. ১৬২৫২ 


সৰ্ব্দুঃখ খণ্ডে. . আ ১৭১২০ 
সবর্দেব-চুড়ামণি, মে ৬১২৩ 
সব্বদ্রে-মূল তুমি ম ২৯২০২ 
সর্ব দেহে দেসি , : ১. .অ.৭৷৪০ 
সব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে মন ১৬৩ 
সর্ব দোষ, থাকিলেও ম ১১৫৫ 
সব্বধন্ম, থারিলেও হম ১৩৪১ 
স্ব ধর্ম বুঝাও ত্মা ২১৬০ 
সবা্ধন্মময় তুমি । মন ১৫২৯ 
বর নদায়ায় বুলে, ১ম ১১৬০ 


সবর্ব সবদীপে.আজি -ম. ২৩১২১ 
বর্ন নব্দ্রীপে নাচে 


-ম ২৩৪৯৮ 
'সব্ব্ব নরদীপ্নে ভ্রম;  আ ১১৬ 
দর্রনিধি-লাভ তোর হম.১৮1৭9 
সৰ্ব নীলাচলল-দেশ. অ ৫1১২৫ 
সৰ্ব মীলাচুলে ভ্রম’ অ ৫1২১৬ 
সবর্বপ আইলেন। অ ২৪১৪ 
সবর্পখে সংকীর্ত্তন ৰ অ ৮1৪১ 
সৰ্ব্ব প্রাতকীও ES ২৩৪০৩ 


৮ এ ০ 


সব্ব পাপ সেই দুইর ম ১৩1৩৯ 


সর্বর্ব- প্রভু গৌরচন্দ্র ম ১০৷১৪৭, ' 
টু ১৭১১১, ২৩৪৮৩, 
সব্ব্বপ্রভু, গৌরাঙ্গ, -সৃন্দর- ম২২১৩৩ 


স্্ব্ব-বন্দ্য মহেশ্বর .ম ২৩৩৩০ 
সববব-বাঞ্ছা-কল্পতরচ ম ১৯২৭. 
সব্বববালকের মধ্যে আ ৬৯১ 
সবর বিঘ্ন খণ্ডে , অ ৫1৫৯২ 
সব, বিশ্ব দূর হয় অঅ ৪৯৯ 
সর্ববেদ-বন্দ্য লীলা ম ২৬৬০ 
সর্ববেদে ঈশ্বরের অ ৩1২১৯ 


সব্ববেদে পুরাণে, আশ্রয় অ ১৯২৬৬ 


সর্ববেদে ভাবেন _ ,ম ২৮৬ 
সর্ব বৈকুষ্ঠাদি নাথ অ ৩৷২৬৩ 
সর্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ অ ৮৯১ 
জব বৈষ্ণবের জন্ম. আ. ২৩৩ 
সর্ব বৈষ্ণবের পাঃয়ে আ ১৮৭ ; 


ম ২৮১৮৫ ; ; অ 81৫২২ 


সব বৈষ্ণবের প্রিয় আা ১১২২ 
রন, ম ১০৩০৯ 

সব্‌ বৈষ্ণবের বন্দ .আ. ১২১ 

সর্ব বৈষ্ণবের বাক্য অ ৯1২৩৪ 


সব বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি? অ ৮1৮৭ 
সর্ব-ভাগবতের বচন ম ১০১৪৫ 
সবৃঁভাবে ঈশ্বরেরে দেহ. অ [৬৬৬ 


সর্বভাবে করিতে, ম্‌. ২৩৷৫২৬ 
সর্বৃভাবে ভজিলেন অ ৫186৬ 
সর্বভাবে ভজে, ম ২৩৫৬০ 
স্বভাবে স্বামী: য়েন আ ৯২৬১ 
সরভ্ত, অন্তধ্যামী আআ G৩২; 


.ম ৩২৩, ৬1১৩৪, ১৬৮ অই৷৩২৭ 


সবভিত- বুপালুতা আ' ১২৬২, 

অ ৩1৫০০ 
সৰ্বভূত-দৃয়ালু হু, আ৩া১৯ 
সর্বভূত-বৎসল , . 'আ: ১৬২৩৩ 


সরভূত-হাদয়-_জানয়ে ' ম ২১৷১২ 
সর্বভূত-হাদয়__ঠাঁকুর ম্‌ ২০১১৪, 
২২১০২ 


শো 


তাহ 


তাক শা 


সর্বভভূত-হৃদয়ে আঁ ১২১২ 
সব্বভুতে আছেন ম ৫১৪২ 
সর্বভুতে কৃপালু' অ ৫২০. 
সর্বভূতে কুপালুতা ম ১০২৬! 


সর্ব-মতে কৃষঃভভ্ত- ম্‌ ১৭1২৭ 
সর্বমতে মহাভাগবত ম ১০১০৭ 


সর্বময়- তত্ব ই ৷ ২1১৩৮ 
সর্ব-মহা-গুরু হেন অ 8৩২৬ 
সব 'মহাপাতকীও অ 1৬৩১ 
সর্ব' মহা-প্রায়শ্চিত্ত  ম ১৩৩৯১ 
সর্ব- মহেশ্বর গৌরচন্দ্র ম ২৪1৩৯ 
সর্বযতময় এই অ ৫18৮৪ 
সর্বযজ ময় মোর ম ৩৩১৯ 


সর্ববক্ময় রাপ- -কারণ ম ১০২২৩ 


সর্ব-যাল্রা মঙ্গল, আ ৩1৪৬ 
সর্বর্-চড়া মনি | ম ১৮২৫ 
সর্বরোগ নাশ ম ১৩২১১ 


সর্বলীলা- লাবণ্য- -টবদগ্ষী আ ২১০৭ 


সবলোক- চূড়ামণি আ 61১৬৯, 

কম ২৩৩৭৯ ; অ ৪১৯৪ 
সর্ব-লোক জিনি’ ম ২৩1৪৯৬ 
সবলোক তিতিল ম ২৮১১৭ 


সর্বলোক তোমা" হইতে মন ২৮১৭৬ 
সর্বলোক দেখে যেন মন ১৭৪ 
স্ব ল্লোকপাল _ 
সর্বশক্তি গৌরচন্টর আঁ ১২৯৪ 
সর্ব- শক্তি-সমন্বিত আ ৮1৫৮ 

১৬১২৩) ম ৫1১২৩, ১৩২২৩ 


অবশা্্র জিহ্বায় আ ১৩২ 
সর্ব- শার-ভাতা সেই মম ৫1/ ৮২ 
সর্বশাস্তর-মন্দ জানি’ আ না১২৪ 
সবশান্তর স্ফুরে আ ‘১৬২৭ 

সৰ্বশান্তে, কহে ১১৫ 
সরধশান্ে কৃষ্ণ’ বই. ম' ১১৪৫ 
অর্বশান্তরে বাখানেন আ গাও 
অর্বশান্ে বিশারদ নম ৬ 
সর্বশান্ে, বেদে আ বা? 
সর্বশাপ্তরের অর্থ আ চো 


মন ২৬১৪ | 


পদ্য-সূচী 


[৮৭]; 


সর্বশান্ত্রেসবে বাখানেন': আ ৭১০ 


সর্বশিক্ষা-ওর ম: ২৮১৫৪ 
সর্বশিষ্য শ্রেষ্ঠ-করিঃ' আ' ৮৩৬- 
সর্ব শুভক্ষণ ' আ 81৫১ 
সর্ব-শুভলগ্র-অধিষ্ঠান। আা ৩1৪৬২ 
সর্ব-শুভল গ্র'ইথি আঁ ৭১১৯ 
সর্বশেষভূত্য তা’ন' অ ৫1৭৫৭. 


সর্ব-শ্রষ্ঠ-শ্রীবৈকুগ্ঠনাথ অ ৯।৩৭০, 


সর্বস্থানে বিশ্বরূপ' ম ২২৮৭. 
সর্বাঙ্গ-সুন্দর রাপ' ম ১৩৷১১৪: 
সর্বাদ্যে ভূমিতে অঙ্ক ম ১৮২২ 


সর্বাশ্রয়া তুমি সর্বজীবের ম ১৮১৭৪ 


সর্বৈশ্বর্ষ্য তিরস্করি' সম ৮২০৬, 
সর্বোস্তম' সেই সন ২০1৭৫ 
সশরীরে সাযুজ্জয আ' ৮1৭৮ 
সশরীরে হইলেন! জ 81৪৩৭. 
সহজ জীবেরে ম ৫1১৪০ 
সহজেই বৈষবের রোদন ম১৮1১৯৯ 
সহজে বিরক্ত সবে আ ১১৩৩ 
সহজে শর্করা মিষ্ট আ ৭1৫৯ 
সহস্র জনেও অ ৪81৩৮ 
সহস্ৰ নামেতে যে কহিলা 

ম ১৮১৬৬ 
সহত্র পণ্ডিত গিয়া আ ৭1১৩৪ 


সহস্র ফণার এক ক্ষণে আ ১1৬৬ 


সহত্র-বদন প্রভু আ ১৪৯ 

ম ১৩৩৭৩ 
সহস্ববদন বন্দো আ ১১২ 
সহস্র বদন হই ম্ম ত২৮ 
সহস্ৰ বদনে কৃষ্ণযশ আ ১৬৭ 
সহজ বদনে গায় ১৯২২২ 
‘সহস্র সহস্র ঘট আনি’ অ ৫২৬৭ 
সহত্রেক-ফণাধর আঞা১৫ 
সাক্ষাৎ মুসিংহ যী’র সঙ্গে অ-৮৷১২ 
সাক্ষাৎ রেবতী যেন -ম:১৮১৪৩ 
'সাক্ষার্তেই এই কেনে আ ৭২১৩৬ 
'সাক্ষাতে-গৌরাঙ্গ এই 'ম-১৬৷১৫০ 


"সাক্ষাতে গৌরা তাহা -ম-১৬1১৪৫ 


সাক্ষ তে দেখয়ে.. ম-২০৷১০৯.. 
সাক্ষী, করিলেন। ম: ২২১২৭, 
সাঙ্গোপাঙ্গ -অস্্র- ম-২৩1২৩৭০ 
সাঙ্গেপাঙ্গে! অবতীর্ণ আ ই1২১, 
সাঙ্গোপাঙ্গে 'আছয়ে, ম ২০1১০৬, 


আঙ্গেপাজে'ততক্ষশণে। মম ১৩১৮৩. 


সাজি: কহি’ কোন দিন, মূ. ২1৪৫. 
সাজি বহে, ধুতি বহে: ম ২1৫৭. 
সাত-্প্রহরিয়া-ভ্াব;ং আ ১১২৭ 5: 

ম ৯.৯ 
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে'  ম ৯১৩৪ 


সাতমাসে' জীবের-পর্ভেতে ম১২০৯. 
সাধিতে সাধিতে যবে: আরা ১৪১৪৭, 


সাধু! উদ্ধারিম্‌। অ ৩1১০৬, 
সআধুজন-রক্ষণ আ ২1২০, 
সাধুনিন্দা শুনি’ মরি” ম ২০১৪৩ 


সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি ম ২০।১৪৪ 


সাধর স্বভাব-ধর্ম্ু অ ৪1৩৭১ 
সাধ্য-সাধন-তত্ত আ ১৪1১১, 

১৩০, ১৪৩, ১৪৭ 
সাবধানে শুনিবেক অ ৯1৩৯১ 


সাধুজ্য বা কোন্‌ ওপাধিক আ ৮1৭৯ 
সাযুজ্যাদি-সুখ আ ৮1৭৯ 
সারঙ্গ-ধর, তুয়া চরণে ম ২৩২৪১ 
‘সার্বভৌমশতক’ যে হেন অ ৩১৪8৭ 
“সালিঞ্চা+হেলেঞ্চা শাক অ ৪1২৯৮ 
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ আ ১৩1৬২, 


অ 81৩9 
সিংহ হই’ গাহি অ ৯৬৬২ 
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ 1১২৯ 
জিঞ্চিলেন অঙ্গ তা'র আআ ৪1১৯৩ 
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান 'অ'৩৷১৭৩ 


818৩৫,:৫1৯, ৭9৯,৪৭২, ৮1৭৫ 
'সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ অ.৪81১৭৩ 


'সিদ্ধপুর গেলা “যথা  আ.১1১১৭ 
'সিদ্ধপুরুষের প্রায় আ.১১৮৯, 

:১২১৩৩ 
সিদ্ধ বর্ণ সমাম্নায় -ম.১২৫২ 


ক্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়. এআ স১৫৫, 


সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি. অ. ৯৩১১ 
সিদ্ধ-বৈষ্ণরের যেন. অ ৯১৩১২২৩৭৯ 


সিদ্ধ সবো পাইলেন; অ.৬৯২, 

সিদ্ধিকথা আসিয়া, আ ১০1৭৭ 

সিহ্ধৃতীরে বটমূলে. অ.২৩৬৮. 
সিন্ধুসূতা সেবিত, আ ১২৷৩১ 
সুকুমার-পদান্বজ: ম ২৩৩০৬, 
সুকৃতি, প্রতাপরুদ্র অ ৫1১৬৭. 
সুরুতি-ভার্তী নাচে. অ. ১১৫. 


সুরুতির ভাল. ম ২১৯৪, ১৯1২৬, 
সুকুতি-শ্রীবাস।গোজ্জী অ ৫1১০, 
সুকৃতি-সকল সূথসিন্ধু আ ৭১৮৯, 
সুকোমল দুবিজেয় অ ৭৭৯, 
সুখ-সিঙ্ধযমাঝে-ভাসে। ম ২৩১৫৭ 


সুখে তাহা দেখে ম ২৪২৬, 
সুখে থাক তুমি দেহ অর ১৷১৬চ্‌. 
সুখে দেখে এবে, ম ২০৯৬, 


সুখে দেখে বিধি যারে মূ ১৯৮৭৭ 
সুখে সেইজন হয় জু ৩8৬৩ 
সুজন আপনা’ ছাড়িয়াও অও৩1৩৬৫ 
জুত-ধন-কুল-ম়দে মস ১৬১৪৭ 
সুদক্ষিণ-মরগ তাহার ম ১৯১৭৭ 


সুদর্শন-অগ্নিতে সে অ ২১৪৪ 
সূদর্শন-স্কানে রা'রো অ ২৩৪৮ 
সুধাস্তুত ভক্ত-জল্ যম ২৩8৫৮ 
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ আ ১৩1৬৪ 
সুবর্ণ-থালিতে অন্ন. আআ ২1৪৯৮ 
সুক্মরূপে “শেষ? ঝা আআ ৮1১৪ 
সূত্র-রত্তি-টীকায় ম ১১৪৭ 


সূত্রমা্ত লিখি আমি আ ১৫২২৩ 
সূর্যের উদয় কি কথন জা 819 
সূর্যের সাক্ষাৎ করি “ম ২৯১৯৭ 


স্থছট সাদি করিতেও. ম.১৭৯৫ 
:সুষ্টি বারি? চসই জ্ঞান অ৪১৬৮ 


স্ভিটকর্তা ভূগুদেব যার অ: ৯৩৮৯ 


৮7১৫১. ম.১৭1১১৩,২৩1৪১ 


~ 














[৮৮] 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


SEE SESE EE ০০০০০০০০১০২০০ ত 


সে অধম কভু নহে ম ২৪1৯৮ 
সে অধম কভু শান্ত্র-মন্ম ম ১১৫৭ 
সে অধম জনে মোরে ম ১৯২০৮ 
সে অধম সবারে না দিমু ম ৫1৫৫ 
সে অবশ্য দেখিবেক ম ২৩৫৩৫, 

২৮১৯২ 
সে অবশ্য পায় আ ১1২৩৫ 
সে আছাড়ে অন্যের কি অ ২8৬৪ 
সে আনন্দ দেখিলেক আ ১২২৮৩ 


সে আমার প্রভূ অ ৬১৩৬ 
সে আমারে মাত্র অ ২৩৯৪ 
সেই অনুরূপ রূপ ম ১৮২১৮ 
সেই অবশেষ মোর ম ১০1৮৭ 
সেই অবশ্য দেখিব ম ৮৩০৮ 
সে-ই আসি” ডুবে ম ২৮৮০ 
সেই এই মতসোনা অ! ৮1১৭৯ 
সেই কর্ম ভক্তিহীন ম ১২৪০ 
সেই কুষ্ঠ-রোগী পাই অ ৪1৩৮৫ 
সেই কৃষ্ণ পায় যে অ ৩1৪৯৪ 
সেই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণব ম ৯২৪৪ 
সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ অ ৯1৩৭৫ 
সেই ক্ষণে কূপ হৈল অ ১০৬১ 


সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও 


অ ৫1৬২৫ 
সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী অ ৩২৪৬ 
সেইক্ষণে দেখে রাজা অ ৫১৭৭ 
সেইক্ষণে ধরে সব্ব- ম ১৬৷৩০ 
সেইক্ষণে ভক্ত-অন্নে ম ২৬৷১৮ 
সেইক্ষণে স্ব্ব-বন্ধ আ ১৭1৫২ 
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা আ ১৭৷২২ 
সেই গৌরচন্দ্র শেষ ম ২০৷১৩৩ 


সেই গ্রামে কাজী আছে অ ৫৩৯৫ 
সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্যাসী ম ১৯1৪৩ 
সেই জ্ঞান সনকাদি অ ৪1১৬৯ 
সেই তিথি পূজিবারে অ 81888 
সেই তৃণ, জল, ভূমি আ ১৪1২৩ 
সেই দণ্ড তা’রে ম ২১৷৭৯ 
সেই দিকে মহা-প্রেমভক্তি অ৫1৩১৩ 


সেই দিকে স্ত্রী-পূরুষে অ ৫1৩৮৭ 


সেই দিকে হয় অ ৫৫১৯ 
সেই দিন হৈতে রাঢ- আ ২8২, 

১৩৩ 
সেই দিনে আইলেন ম ২৮১০২ 
সেই দুঃখে সবে ম ২২১১৪ 


সেই দেখে, যা?রে প্রভু ম ১৬২২ 
সেই দেব তাহারে ম ১৯১৭৬ 
সেই দেহে দুঃখ পাইলেন অ ৬1৮৬ 
সেই দোষে অধঃপাত হৈল অ ৬1৮১ 
সেই দ্বিজ-চরণে ম ২৩1৫৯ 
সেই দ্বিজ-দ্বারে অ ৫1৬৯৬ 
সেই ধৰ্ন্মধ্বজী, যার ইথে অ ৩1২৯ 
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য ম ২০৷৭৩ 


সেই নবদ্বীপে আর ম ১০২৭২ 
সেই নবদ্বীপে হয় ম ২০1৯৪ 
সেই নবদ্বীপে হেন ম ১০২৮০ 
সেই না জানয়ে অ ৩৫১৪ 
সেই “নাড়া? লাগি? ম ৫1৫১ 
সেই নাম ‘দ্বিতীয়’ আ 816০ 
সেই পরমাত্মা_ এই আ ৭1৫৫ 
সে-ই পায় দুঃখ অ ৪1৩৬০ 
সেই প্রভু কলিযুগে অ ৪1৩০২ 
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র অ ২৪৩৮ 
সে-ই প্রভু নাচে ম ২৩২০১ 


সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে আ ১৮ 
সেই প্রেমভক্তি পায় ম ১৬১৫১ 
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ ম ৩1৩৭ 
সেই বেদ সব্র্-তত্ব ম ৩1৩০ 
সেই ভগবতী সব্ব জনের ম ৬১৭৬ 
সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে অ ৫1৫৩৬ 
সেই ভাব, সেই কান্তি 


অ ৭1৭০ 
সেই মত অসম্ভব অ ৯২০৭ 
সেই মত কথা কহি’ ম ১০১৮৮ 
সেই মত দেখয়ে ম ১০২৮৬ 
সেই মত নিতায়ের অ ৫২১৯ 
সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া আ ১৫৫৯ 
সেই মত তুক্লান্থর ম ১৬১১৭ 


সেই মত সব করে আ ৬৮০ 
সেই মত হরিদাস- আ ১৬১৩৫: 
সেই মহাভাগ্য অ ১০৷১৫৬ : 
সেই মুখে কর তুমি অ ৩৪৫৩ 
সেই মুখে করি যবে অ ৩৪৪১ 
সেই মোর ভক্তি তবে ম ১৯১৭২ 
সেই মোর সব্বতীর্থ আ ১১৮২ 
সেই যেন মহা-বন্যা ম ১৮১৫৩ 
সেইরূপ সিদ্ধ করে অ ৮১৬৪ 
সেইরূপ, সেই বাক্য ম ১৮৬২ 
সেইরূপে পড়ে স্তুতি ম ১৮১৬৫ 
সেই শাস্ত্র সত্য ম ১১৯৫ 
সেই স্রীঅঙ্গের দিব্য- অ ৫1২৯৬ 
সেই সত্য যাইবেক ম ১০৩১৮ 


সেই সত্য, যে তোমার ম ২৬১৪৫ 


সেই সপ্তগ্রামে আছে অ ৫1888 
সেই সব অপরাধ আ ১৬৬২ 
সেই সব জন পায় অ ৯২৩৪ 
সেই সব জন যদি ম ১৩৬১ 
সেই সব দ্রব্য প্রীতে অ ৯৬ 
সেই সব দ্রব্য সবে অন1৫ 
সেই সব পাপীরে ম ১০1৫০ 
সেই সব বাদ্য ম ২৩1৯১ 
সেই সব হইয়াছে ম ১৮১৯৬ 
সেই সবশ্রেষ্ঠ আ ১২২৩৫ 
সেই সুখ পাইলাঙ অ ৫৮৩ ৷ 


সেই গে অদ্বৈত-ভক্ত ম ১০৷১৪১ 
সেই সে দেখিতে পায় ম ১০২৭১ 
সেই সে পরমানন্দ ম১৯৷২১৯ 
সেই সে বিদ্যার ফল আ ১৩১৭৮ 
সেই সে বৈষ্ণব, জন্মে ম ১০১৬২ 
সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য ম ১৩৩৫৯ 


q 
সেই সে ভজন ম রঃ 
সেই সে যাইব আজি ম ৃ 
সেই স্থান সর্বতীর্থ আ দর 

আম ১০7২৭ অ ও! 7s 
সেই স্থান হয় অতি আ২ a 
অ ৮8 


সেই স্থান হয় যেন 


এ 


পদ্য-সূচী 


[৮৯] 


১ টিতাতাানাযাটিাতাটাড7া77+----ল ল্লললশলটি 


সেই স্থানে আমার অ ২1৩৬৬ 
সেই হইতে রাঢ়ে হেল আ ৯19 
সে-ই হইবেক, মিলিবেক অ ৫1৪২ 
সেই হয় অধিকারী আ ১২২৩১ 
সে-ও সত্য যাইবেক ম ২০১৩৬ 
সে কপাল *মশান-সদ্শ আ ১৫1১২ 
সে কভু না জানে ম ২০18৪ 
সে করুণা শুনিতে অ ২1২৭৯ 
সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ অ ৪1২২৩ 
সে-কালে যে হৈল কথা ম ১৬1৯৬ 


সে কেনে পতঙ্গ, কীট ম ১৯1১৮ 
সে কেবল পরানন্দ অ ৫1৪৯২ 
সে কেস্ল বিষ তুমি অ ৩1৪৫১ 
সে কেবল শিক্ষা অ ৯1১১০ 
সে কেমনে লুকাইব ম ১৭৬২ 


সে কেশের দিব্য গন্ধ ম ২৬১৮৩ 


সে চরণ-উদক-প্রভাবে ম ১২৭ 
সে চরণ চিন্তিলে অ ৫1৬২৫ 
সে চরণ-ধন মোর আআ ১৭১৫৭ 


সে জন কাটিয়া শির ম ১৯১৯৬ 
সে জনের অধঃগাত ম ১৩৩৯০ 
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ম ২১২৫ 
সেতুবন্ধ করি? রাবণ ম ২৩২৮৭ 
সে তুমি করিলে ক্রোধ ম ২৩৪১১ 
সে তুমি শ্রীদাম-গোপ ম ৯২১৪ 
সে তোমার সিদ্ধ হৈল ম ৫৯৯ 
সে তোমারে বহিবেক অ ২1২০৭ 


সে থাকুক এখনে  আ ১২১৯৬ 
সে দাত্তিক, নহে মোর অ ৬৯৮ 
সে দিন মাণুয়া-বস্র অ ১০৮৯ 


সে দিবস হইতে আইরে অ ১১৬০ 
সে দুঃখ-বিপদ্‌ ম ১২২৬ 
সে দেশে এদেশে কেহ অ ২৯৬ 
সে ধ্বনি-শ্রবণে সব্ব-বন্ধা অ ১২২৬ 
সেনা জানে কভু ম ২১২৪ 
সে-নিমিতে সুজনেরে আ ১৬1১০৪ 
সে পাপিষ্ঠ আপনারে আ ১৪1৮৭ 
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে ম ২৩৫৩৩ 


সে পাপিষ্ঠ সব দেখি’ ম ৬১৬৯ 
সে পুরীর ম্ন্স মোর অ ২৩৬৭ 
সে পৃষ্প দেখিলে অ ৫1২৮৩ 
সে প্রভূ আপনে অ ৪1১০২ 
সে প্রভু তোমার পুত্র অ ১১৬৫ 
সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে ম ১৩৩১০ 


সে প্রভুরে লোক-সব আ ৫1১৬৩ 
সেবক কৃষ্ণের পিতা ম ২৩৪৬৪ 
সেবক-বৎসল, নন্দগোপের ম১৷১৫৩ 
সেবক বৎসল প্রভু ম ২৩1৪৬৬, 
অ ৫18৩০ 
সেবক হইলে ওইমত ম ২৩1৫১ 


সেবকের দাস সে অ ৫1৬২ 
সেবকের দাস্য প্রভু অ ৩1২৬২ 
সেবকের দুঃখ প্রভু ম ২৭৬ 
সেবকের দ্রোহ ম ৩188 
সেবকের নিমিত্তে অ ৩1৭২ 
সেবকের লাগি? ম ২8৮ 


সেবকের স্থানে কৃষ্ণ ম ২৩৪৬৬ 


সেবকের হিংসা ম ৩৫০ 
সেবকে সে প্রভুর ম ২৩৫১ 
সে বা কেনে ভাগবত ম ৮7২০৯ 
সেবাবিগ্রহের প্রতি ম ৫1১২১ 
সেবা ব্যর্থ হৈল ম ১০১৪৯ 
সেবিবে ঈশ্বর-বৃদ্ধ্ে অ ৫1৬৭ 


সে বিরক্তি-ভর্তি-কণা আ ১২।২৪০ 
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ পদ আ ২৯৪ 
সে বৈষ্ণব-পৃজা হৈতে অ 81৩৫৭ 
সে ব্ৰাহ্মণ হউক মোর ম ৯২২৪ 
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল ম ২1৫৫ 
সে মুখের শাস্তি অ ১০১৩৮ 
সে যদি নহিল, আ ১২1৪৯, ২৫১ 
সে যদি সাক্ষাৎ আ ১০১৫০ 
'স যশ গায়েন আ ১1৫২ 
সে যে বাকা বলিবেক ম ১৭২৮ 
সে রাজ্যে এখন কেহ অ ২১১ 
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ আ ১২১২৯ 
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী ম ১৮২১৭ 


সে সংসার-অব্ধি তরে অ ৩৩৮৬ 
সে সকল মিথ্যা ম ১০২১২ 
সে সকলে সঙ্গী সবে সম ২৭১২ 
সে-সব আনন্দ বেদে ম ১৯।২৩০ 


সে-সব-গণের পক্ষ ম ২২১২৫ 
সে-সব জীবেরে কৃষ্ণ আ ২8৭ 
সে-সব দুঙ্চৃতি অতি ম ১৭১১০ 
সে সব ব্ৰহ্ম'র পোত্র অ ৬৭৮ 
সে-সন ভক্তের পায়ে অ ৩২২৬ 
সে সব লক্ষণ আ ১1৪৩ 
সে-সব লোকের যথা ম ২১২৭ 
সে-স্থানে নাহিক অ ২৩৭৭ 
সে স্থানে প্রভাবে অ ২1৩৭১ 
সে স্থানের মৃত্তিকা  আ ১৭1১০১ 
সেহ ছার বলায় অ ৫188০ 


সেহ্‌ না বাখানে ভক্তি ম ২২1৮৬ 
সেহ প্রভূ দাস্য করে  ম ১৭১১৪ 
সেহ মোর নহে ম ২৩1৪৪ 
সেহ মোর; মুঞি তা’'র ম ২৩1৪৩ 
সে হয় কৃষ্ণের মুখে ম ১৩৩২৪ 
সেহ যা'রে পিণ্ড দেয় আ ১৭1৫১ 


সেহ রাম-পদাম্বজ অ ৪1৩৪৩ 
সে হাঁড়ী-পরশে আ ৭1১৭৮ 
সে হেন নন্দন যার আ ৬1১০৫ 
সোনা, রূপা, মুক্তা অ ৬1১৮ 
স্কন্ধে যজ্ত-সূত্র আ ৫1৮১ 
স্তন পান করায় ম ১৮২০৩ 
স্তনপানে সবার বিরহ ম ১৮২০৮ 
স্তবের প্রভাবে গর্ভে ম ১২৩০ 
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ম ১1২১০ 
স্তুতি করে সাব্বভোম অ ৩1১৪০ 


পস্তুতি-হেন’ না মানিহ ম ২৩৷১৯৬ 


স্রী-জন্ম সার্থক আ ১৪৷৫৫ 
স্রী-জিত হইয়া ম ২৬৷৯২ 
স্রী-দেখি” দূরে প্রভু আ ১৫1১৭, 
স্্রী-পূত্র- মায়াজাল আ ১৬1৬০. 
স্্ী-পুত্রে বাপে মিলি’ ম ২৩1৮১ 
স্ত্রী-পূরুষে বাল-রদ্ধে ম ২৮১১৭ 












শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


5০০: 


[৯০] 
স্ত্রী বালক-রূদ্ধ আদি অ ৪1৮ 
স্রী-বাসে পূরুষ-বাসে আ ৬৬৯ 
স্রীয়ে পূত্রে গৃহে ম ২৪৷৮৬ 
স্ত্রীলোকে পাউক আ ১২৫৭ 


স্রী-শৃদ্র আদি ম ৬১৬৭ অ ৪1১২২ 


“জী'-হেন নাম প্রভু আ ১৫1২৯ 
স্রৈণ-মদ্যপেরে প্রভু ম ১৯৯৫ 
স্থির নহে নিরবধি ম ২৮১৪৮ 
স্থির হই' জগন্নাথ অ ২৪৬১ 
স্নান করি’ বসে প্রভু ম ২৫1৮৭ 
সরান পান করে প্রভু অ ৩২৫৪ 
স্ান-পানে পুরান অ ৪18 
স্পর্শের কি দায় আ ১৬২৪৩; 

ম ১০1১১০ 
স্ফুরয়ে জীবের মুখে অ ১1১১৭ 


স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র আ ২৪ 


স্ফুত্তি সে হইল মাত্র অ ৩৫১২ 
স্বকার্থ্য করেন সব আ ২৭৬ 
“স্বতন্ত্র করিয়া বেদে অ ৭৪৩ 
স্বতন্ত্র জীবের আ ৭৯১ 
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু ম ২৩১৪৬ 
স্বতন্ত্র পরমানন্দ ম ১৬১২৮, 
২৬১৪৮ 

স্বতন্ত্র হইতে শক্তি ম ২৮৫৫ 
অ ২1৩৫২ 


স্বপ্ন দেখি’ বিদ্যানিধি অ ১০1১৪২ 
স্বপ্নে আসি’ শাস্তি করে অ ১০১৭৬ 
স্বপ্নেও রাজা মনে চিন্তে’ অ ৫1১৭০ 


স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু অ ১০৷১৫৬ 
স্বপ্নে প্রেমনিধি-প্রতি অ ১০৷১৪১ 
স্বপ্নের প্রসাদ-শাস্তি অ ১০৷১৪৮ 
স্বপ্নেহ না বলে অ ৫1৪৩৬ 
স্ুপ্রেহো অভক্ত অ ১০১৫৫. 
স্বপ্রেহো না কহে | অ ১০৷১৫১ 
স্বভাব বৈষ্ণব যম ম ১৪1২১ 
স্বভাবে অদ্বৈত আ ২৯০. 

: স্বভাবেই পুত্র হৈতে আ ৭18৯. 


. স্কভাবেই শিশুর চঞ্চল 


আ.৫198. 


স্বভাবে চৈতন্য-ভক্ত ম ১৬২৬ 
স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা অ ৭18০ 
প্বর্ণহার নিমু মূঞি’ অ ৫1৫৫৪ 
স্বহস্তে আপনে যেন ম ১৯১৫ 
স্বহস্তে কিলায় প্রভু ম ১৯১৩৪ 
স্বহস্তে কোদালি লঞ্া ম ১৫৷৯৩ 
স্বান্ভাবানন্দে করে আ ১২৫ 
দ্বানুভাবানন্দে কৃষ্ণ- ম ১৯২৫৭ 
স্বানূভাবানন্দে ক্ষণে ম ১২৫ 
স্বানুভাবানন্দে নাচে ম ৫২৭ 
স্বানুভাবানন্দে নৃত্য ম ২৫1৪০ 
স্বানৃভাবানন্দে প্রভু ম ২৩৫০৯; 

অ ৫1২৭৬ 
স্বানূভাবে গাড়, প্রভু ম ৩২৩ 
স্বামী’ করি’ শব্দে ম ৫1১১৮ 
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা আ ১৪১৮৭ 
স্বামীহীনা দেহহতি ম ৩1১০১ 
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর ম ২৮৩ 
জমরণ করিলে মাত্র ম ১০1৬৩ 
স্মরণ করিলে যায় অ ৪1৭৩ 
মরণ-প্রভাবে তুমি ম ১০1৬৫ 
জমরণ-প্রভাবে বস্ত্র ম ১০1৬৬ 


স্মরণ-প্রভাবে সবর্বদুঃখ- ম ১০1৭১ 
স্রষ্টার কি দোষ আছে আ ৭1১৭৫ 
হ্‌ 


হংসরাপে ব্রহ্মদিরে আ ২১৭৫ 
হইব তোমার পূত্র ম ২৭1৪৭ 
হইবেক প্রেমভক্তি ম ২২৩৬ 
হইল ভ্রন্দনময় .ম ২৮1৭৯ 
হইল ক্ষিতির গর্ভ ম ৩৪৬ 


হইল “নরক, নামে পূত্র ম ৩1৪৭ 
হইল পাপিষ্ঠজন্ম আ ১২২৮৪ 


সী ম ৮১৯৮ 
হইল সকল পথ ম ২৩১৯৫ 
হইল সে কাৰ্য্য আ ১৪1১৮৬. 
হইলাও বঞ্চিত আ ১২২৮৪, 

১ ম ১৩৯৯ 
হইলা দ্বাপর-যুগে আ ৫1১৭১ 


হইলা বড়াই বুড়ি 


০০০১ 


] 


ম ১৮২১ ! 
হইলা বামন-রূপ আ ৮১৫. 
হইলা রাধিকা-ভাব অ ৫1২৬৮. 
হইল, পাপিষ্ঠ জন্ম ম ১৩৯১: 
হইলেন মুক্তি মতী অ ৫1২৬): 
হই হই, হায় হায়”. ম ৮২৬১ 
হউক মদ্যপ, তবু ম ২১৫১ 
হউক হউক সত্য ম ১১১ 
হনুমান্‌ প্রতি প্ৰভু ম ৩১১ 
হয়গ্রীবরূপে কর আ ২১৭০ 
“হয়? নয়’ করে আ ১৩৬৭ 
হয়” ব্যাখ্যা ‘নয়’  আ ১২২৭২ 


হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ ম ২৩৷৮০, ২২২ 
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ ম ১8০৭ 
হরি ও রাম রাম ম ২৩1৯২, ২১৯ 
হরিদ।স-আশ্রগ্ন আ ১৬২৪৪ 
‘হরিদাস ছাড়িবেন* আ ১৬১৯০ 
হরিদাস-নূত্যে কৃষ্ণ আ ১৬২৩১ 
হরিদাস বলে,--আমি ম ১৯৪৫ 
হরিদাস সঙরণে ম ১০1১০৫ 
হরিদাসম্ভুতি-বর ম ১০1১০৩ 
হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা আ ১1২৪২ 

মম ১০1১০৯ 
হরিদাস-মরণেও আ ১৬1১১১,১৪১ 





হরিধবনি করিতে লাগিলা অ 1898 । 


হরিনাম-কোলাহল . ম ২৩১০২ ৷ 
হরিনাম-মজল আ ১৯৬: 
হরিনাম শুনিলে আ ৪1৮, ৬১৫ 
হরিনাম-সঙ্কীর্তনে . আ ১৪১৪৪ | 
“হরিবংশে কহেন. ম ২৩২০৭ ৃ 
“হরি? বই মুখে ম ২৩১৯৪ | 
হরি বল মুকুন্দ ম ৩18৩৫: 


‘হরি’ বল মুগ্ধ লোক ম ২৩২৬? 
হরি, 'বলিঃ উঠিল মঙ্গল- অ ১০ 
‘হরি’ বলি’ বাজায় মৃদঙ্গ ম ২৩৪২১ 
‘হরি’ বলি’ শ্রীঅদ্বৈত অ a 
‘হরি’ বলি' সবে ম ২৩১৫২ 
‘হরি’ বলি’ স্ব্বলোক ম ২৩১৭ 


= কটি 





“হরি? বলি’ সিংহনাদ অ ৩1৩২৭ 
‘হরি’ বিনা লোক-মূখে ম ২৮১৩৮ 


হরিভক্তিশূন্য হৈল আ ৮1১৯৮ 
হরিলেন সব্ব্ব চিত্ত ম ২২৷৬৬ 
হরিষে করিয়া কান্ধে ম ৮১৫৪ 
হরিষে থাকেন সব্ব ম ২৮৪ 
হরিষের দাতা তুমি ম ১৬৮০ 


“হরি হরি’ বোল তবে আ ১২১৮৩ 
হরি-হরে যেন তেন অ ৯1৮৪ 
“হরে কৃষ্ণ” নাম-মান্র অ ৩১৬৪ 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ আ ১৪1১৪৫ ; 

ম ২৩1৭৬; অ ৯1৪৬ 
হরে রাম হরে রাম আ ১৪১৪৫, 


ম ২৩1৭৬ 
হর্তা কর্তা পালয়িতা ম ১১৪৯ 
হর্তা কর্তা ভর্তা কৃষ্ণ আ ৭1১২৯ 
হলধর মহাপ্রভু আ ১১৬ 
হলধররূাপে কর আ ২1১৭৩ 
হুলায়ুধ রাসক্রীড়া আ ১২৩ 
হস্ত পদ মূখ মোর ম ৩1৩৬ 
হস্ত মোর ধন্য হউ অ ৯১৩ 
হস্ত যে হইল চারি ম ২৩২২৭ 
হত্তস্পর্শে দেহ হৈল আ ১০৩৩ 
হস্তে কি কখন পারি অ ১৯২০৭ 
হস্তে সূর্য্য আচ্ছ।দিয়া অ ৯২০৪ 


“হা কৃষ্ণ” বলিয়া দুঃখ আ ১৬১৫ 


হাটে ঘাটে সবে ম ৩৫৬ 
হাড়াই পণ্তিত-নাম আ ২1৩৯ 
হাড়াই পণ্ডিত নামে আ ২1১৩০ 
হাড়ো ওঝা নামে আ ৯1৫ 


হাতে হালি দিয়া করে আ ৪1৬০ 
হাতে তালি দিয়া নাচে ম ১৭1৩০ 

১৯১৫২ 
হাতে তালি দিয়া নৃত্য অ ৩৯৮ 
হাতে তালি দিয়া সে আ ১৬৯ 
হাতেতে মোহন-বাঁশী ম ২৩২২৯ 
হাসিয়া কহেন প্রভু আ ৫1৫৭ 
হাসিয়া সরারে দিলা ম ২২২৩ 


পদ্য-সৃচী 


হাসিয়া হাসিয়া সবকারে ম১০৷১৭৩ 


হাসে গৌরচন্দ্র, যেন আ ৭1১৯০ 
হাসেন আমারে দেখি’ অ ২৪১০ 
হাস্যময় শ্রীমূখ আ ৮১৮৬ 
হিন্দুগণে কাজী-সব ম ২৩১০৯ 


হিন্দু যঁরে বলে “কৃষ্ণ' অ 81৫৫ 
হিরণ্যকশিপু জগতের অ ৬৮৩ 
হিরণ্যকশিপুর বর  ম ১৯২০০ 
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের 

আ ২৮২ 


হুঙ্ক'র করয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের আ ৯৷১৬৩ 


হুঙ্কার করিয়া প্রভু ম ২০1৭৮ 
হুঙ্কার করিয়া শেষে ম ২৮১১১ 
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে ম ২৩১১০ 
হুলাহুলি দিয়া ম ২৩১৮৮ 
হাদয় দ্রবয়ে তাহা অ ৪1২২২ 
“হাদয়ে আছেন কৃষ্ণ’ ম ২২০৬ 


হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা ম ১৭1৬১ 
হেন আকর্ষণ প্রভূ ম ২৮২২ 
হেনই সময়ে আর ম ২৮৩৮ 
হেনই সময়ে সব্ব-জগৎ আ ২২০৮ 
হেনই সময়ে সব্ব-প্রভু ম ১৮১২০ 


হেন ঈশ্বরের প্রীত আ ১৭১০৩ 
হেন কথা কহে আ ৬1২৪ 
হেন কর’ কৃষ্ণ ম ১1২২৭ 
হেন কর প্রভু মোরে ম ১৭1৮৭ 
হেন কর প্রভু যেন ম ১০1২০ 
হেন কর প্রভু ম ৯২২৯ 
হেন কুপা কর প্রভু ম ১২২৪ 
হেন কৃপা প্রভুর আ ১৭1৯১ 
হেন কৃপাসিন্ধুর অ ৩1১২৯ 
হেন কৃষ্ণ-গুণ-নাম অ ৩৯২ 
হেন কুষ্ণচন্দ্রের আ ২1১২ 


হেন কৃষ্ণছাড়ি লোরে ম ১১৬০ 
হেন কুষ্কনামে যা’'র ম ১১৫৪ 
হেন ক্লু পার তুমি অ ৭৪৩ 
হেন কৃষ্ণ বল ভাই ম ১৩1১৭ 


LL ২ শিশশীশাাশাশাাশীশাাশীশাাাশাশাশীাাাািটাটাাাটাটাাাাাাাাাাশাাাাীিাাািা্াশাটাশিটিটাটাশাটটটিটশিাাাশিশটি 


[৯১] 
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে ম ১০1৫০, 

১৭১০৯ 
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ম ১৩1৮৪ 
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে অ ৩1৪৬ 
হেন কে বা আছে অ ২৩৫৪ 
হেন ক্রোধ জন্মাইব ম ১৯৷১৫ 
হেন গোরচন্দ্র-যশে ম ১৯৷১১৭ 


হেন জন দেখি’ ফাঁকি আ ১০৷৪৫ 
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা অ ৯৷২৪৯ 
হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা ম ৮২৭০ 
হেন তুমি মোর লাগি’ ম ৬১০২ 
হেন দু চড় অ ১০1১২৯ 
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে ম ২৩৪৬৭ 
হেন দাস্যযোগ ছাড়ি’ ম ৮২০৮ 
হেন দিন হইবে কি ম ২২১৪৫, 

২৮১৯০ ; অ ৬1১৩৯ 


হেন দিন হৈব কি আ ১1২৩০ 
হেন দীক্ষ। দেহ’ ম ২৮১৩০ 
হেন দেহ পাইয়া আ ৮1২০২ 


হেন ধূলি প্রসাদ না কর ম ১৮1৯৫ 
হেন নাম অজামিল ম ১৩।২৬৪ 
হেন নাহি বুঝি প্রভু ম ২৪1১৪ 
হেন পৃণ্য-কীন্তি-প্রতি ম ২০1৪৪ 


হেন প্রভু অবতরি’ অ ৫1১৬২ 
হেন প্রভু খেলে আ ৬1৪১ 
হেন প্রভু না ভজে অ ৩1২৫৯ 
হেন প্রভূ বলে ম ২৬২৫ 


হেন প্রভু, হেন ভক্তিযোগ ম ২০1৭২ 


হেন প্রেম-কলহের মর্খস ম ২৪1৯৭ 
হেন বল--তোরে হউ ম ১৯৪৯ 


হেন বুবি_বৈকুষ্ঠ ম ২৩২২৫ 
হেন বৈষ্ণব নিন্দে ম ১৩৩৯০. 
হেন বৈষ্বের নিন্দা অ ৪৷৩৬০ 
হেন ভক্ত অদৈতেরে ম ১৬৯৫৮: 
২৩৪৭৮ 
হেন ভক্ত বৎসল ম২৮৷৪০- 


হেন ভক্তি না জানি 
হেন ভক্তি না মানিমু 


অ ৩৫০৮ 
অ১৯। 









[৯২] শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 
হেন ভক্তি না মানিল ম ১০৷২১৮ হেন মতে মুরারী ম ২০৫২ হেন শ্রীচৈতন্য যশে অ ৪৭২ 
হেন “ভক্তি' বিনে ভক্ত ম ২৩৫১৬ হেন মহাচোর শিশু আ ৫1৭০ হেন সত্য কর প্রভু ম ১০২৩ 
হেন ভক্তিযোগ দিম অ ৪7১২৩ হেন মহাপুরুষ জন্মিল ম ২৩৫০৪ হেন সব সঙ্গ ম ২৫1৫২ 
হেন মতে নবদ্বীপে ম ১৭৷৩, হেন মহাপ্রভু অ ৫1৬৭৪ হেন সব্র্বশক্তি-সমন্বিত অ ৩৪২০ 
২২৷৮২ হেন মহা-বৈষ্ণব-তেজের ম১৯।১৮৮ হেন সে কারুণ্য-রস ম ২৮১৪৬ 
হেন মতে নিত্যানন্দ ম ৩৯৫ হেন মহা-মহোৎসব মম ৮১৯৮ হেন সে ক্রন্দন অ ৪১২ 
অ ৫২৫১ হেন মহোৎসব ম ২৩৬২ হেন সে ক্ষেত্রের অতি অ ২৩৭৫ 
হেন মতে প্রভু অ ৪1৩ হেন যবনেও অ ৪৬৮ হেন সে চৈতন্য মায়া অ ৮১২৯ 
হেন মতে বৈকুষ্ঠের ম ২৩২২৮ হেন যশ হেন নৃত্য আ২া১৮৩ হেন স্থান নাহি অ ৪1৪২২ 
হেন মতে ভক্তিযোগ অ ৯১২৬ হেন রসে কেন কৃষ্ণ ম ১৮২০০ হের, দেখ, চোর ম ১৬৭৬ 
হেন মতে মহাপ্রভু ম ১৯২৫৭ হেন শিব? নাম শুনি’ অ৪18৭৮ হের, দেখ চোরের উপরে ম ১৬৭৩ 
-_ ৯৭০ 
aa 
NN 
অ 


অক্রর (রামকৃষ্ণকে মথুরানয়ন) আ ৯৩৫ £ ম 
৩১৫ ; অ ১১৫০ ; ৪২১৬ ; ৮৩৫ ; ৯১৩৮ 

অগস্ত্য আ ৯১৩৯ ৷ 

অঘ আ ৯1৩০? ম ১৩৩৮১ ১৩২৮১ অঘাসুর 
ম ১১৬১ । 

অঙ্গদ (রামানুচর) অ ৫1২৪১ । 

অচ্যুত (বিষয়) ম ১৮৮৫ ৷ 

অচ্যুত বা অদ্যুতানন্দ (অদ্বৈতাত্মজ )--(প্ৰভুর 
প্রকাশবার্তাশ্রবণে আনন্দ) ম ৬৪১, নহাপ্রভুকে 
প্রণাম) ম ১৯১২৮ ; (মহাপ্রভুর প্রতি পিতার ভক্তি- 
দর্শনে প্রেমন্রুন্দন) ম ১৯১৬৬ ; অ ১২১৩; মেহা- 
প্রভুর পদতলে লুগ্ঠন) অ ১২১৬, ২১৭; অেচুযতের 
মুখে সিদ্ধান্ত কথা) অ ১২১৮, ২১৯ ৪ ৪1১৩৮, ১৫২, 
১৭২-১৭৩, ১৭৬-১৭৭, ২০১-২৩৫ ; (শ্রীঅদ্বৈতের 
অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন) অ ৮৬০; অচ্যুত মহাশয় অ 
81১৭৬ ৷ 

অজ ব্রেহ্মা) আ ৮1৭০ ৯1২১৪; ১১৪৭; (শ্ৰীশেষ- 
দেবের উপাসক) আ ১৩১৩৪ ; ম ৩৩৯ ; ৮1২১২, 
২২৫ ; ৯1৬৮, ২০৭ ; (গৌরাঙ্গ-স্থানে আগমন) ম ১৩। 
৩৮৫ $ (গোৌরপ্রেমে মৃচ্ছিত যমরাজের দর্শন) ম ১৪1 
৩০? যমকর্ণে কৃষ্ণ-কীর্তন) ম ১৪1৩২ ,(যমের নৃত্য- 


দর্শনে নৃত্য) ম ১৪1৩৫, ৫১; ১৫1৩৮ ; (গৌর-রতি) 
ম ১৯১১৬ । কেফ্চ-সেব) ম ১৯১৪৬; (দের্্বাসা 
রক্ষণে অসামর্থা) ম ১৯১৮৭ :; ভেগবদ্িগ্রহের সেবা) 
ম ২০1৩৭, ১৩১ ; ২৩।২৩৬ ; (মহাপ্রভুর নগর-স্কী- 
ভনে অজের যোগদান) ম ২৩২৪৮; অ হা; ৩৩৪, 
১৩৯, ২২৪ ; 81৭১, ৩৫৮ ১ ৫1১৯৭ ৷ 

অজামিল ম ১১৬৪, ৩৩৯ ; (মহাপ্রভুর মহিমা) 
ম ৮১৯৪ ; ৯৬০ ; ১০1৭৯ ; ১৩1৬৯, ২৬১, ২৬৯, 
২৬৪, ২৬৮ ; ২৩৩২৫ ! 

অদিতি ম ২৭1৪১; অ ৪1২৪৫ । 

অদ্বৈত অেদৈতাচার্য।)--জেদৈতগৃহে গৌরনারা- 
য়ণের এশ্বর্য্য-লীলা প্রচার) আ৷ ১1১২০ (সূত্র) ; (বিশ্ব 
রূপ-দর্শন) আ ১১২২ নিত্যানন্দ-সহ প্রেম-কলহ) 
আ ১1১৩৮; গোর-নিতাইর অদ্ৈত-ভবনে আগমন) 
আ ১১৪৩; (মহাপ্রভুর শ্রীঅদ্বৈতকে দণ্ডপ্রদান ও 
গশ্চাৎ অনুগ্রহ-প্রকাশ) আ ১1১৪৪ (সূত্ৰ) ; (মহাপ্রভুর 
সন্ন্যাসলীলায় শিখামুণ্ডনে অ?দ্তের ক্রন্দন) আ ১১৫৫ 
(সূত্ৰ) ; া২; (শ্ৰীঅদ্বৈত আচার্ষ্যের মায়াপুরে অবস্থান 
ও তাহার মাহাত্ম্য-বর্ণন) আ ২৷৭৮; (বৈষ্বাগ্রণী শু 
সদৃশ শুদ্ধজ্ান-বৈরাগ্যযূক্ত কুষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যান) আ ২! 
৭৯: সেব্বশান্ত্রের কৃষ্ণভক্তিমূলক ব্যাখ্যা) আ ২1৮9 
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(এ জী -দ্বারা নিরির না আ ২৮১; 

(কুষ্চের অবতারণার্থ হুঙ্কার) আ ২৮২ ; (ভক্তিবশ 
শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার) আ ২1৮৩ ; (অদ্বিতীয় ভক্তি- 
যোগী বলিয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য)) আ ২1৮৪; (বহিন্্মুখ 
জীবের চিত্তবৃত্তি-দর্শনে দুঃখ, জীবোদ্ধারোপায়চিন্তা ও 
একাগ্ৰচিত্তে কৃষ্ণার্চন-লীল1) আ ২৷৮৫-৯৪ ; (বৈষ্ণব 
স্বভাবতঃই পরদুঃখ-দুঃখী) আ ২৷৯০ ; (অদ্বৈতবাঞ্ছা 
প্রণার্থ চৈতন্যাবতার) অ! ২1৯৫; (ক্ৃষ্ণবিমূখ জীবের 
দুর্দশা-দর্শনে ভক্তগণের মনোদুঃখ এবং শ্রীঅদ্ৈত- 
ভবনে কৃষ্ণকথা-প্রসজে তদ্দুঃখাপনোদন) আ ২1১০৩- 
১০৫; (বৈষ্ণবগণসহ শ্রীঅদ্বৈতের বিমুখগণকে হরিকথা 
বৃঝাইবার মত্রসত্েও অকৃতকার্য তা-হেতু দুঃখ ও 
উপবাস) আ ২৷১০৬-১০৮ ; (অত্যন্ত বহিষ্মখতা-হেতু 
জীবের কৃষ্ণ-কার্কানুশীলনবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা) 
আ ২1১০৯-১১০ ; বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি অগ্নিশন্মা 
শ্রীঅদ্বৈতের প্রতিজ্ঞা ও ভবিষাদ্বাণী এবং সেই প্রসঙ্গে 
নিজের তত্ব কথন) আ ২৷১১৭-১২১ ; কেঞ্জাবতারণ- 
হেতু নিরন্তর কৃষ্ণাচ্চন) আ ২1১২২ ; (জীবের দুদ্দশা- 
দর্শনে ক্রন্দন) আ ৭1২৭, (বিশ্বরূপের অদ্বৈত-সভার 
গমন, সর্বশাস্ত্রের কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যখ্যা, তচ্ছ,বণে 
অদ্বৈতৈর আনন্দ ও স্বাভীষ্টাচ্চন ছাড়িয়া বিশ্বরূপকে 
আলিঙ্গন দ্বারা বৈষ্ণবাচার-শিক্ষা-প্রদান) আ ৭1২৯-৩১, 
(অগ্রজকে আহ্বানার্থ নিমাইর অদ্বৈত-সভায় আগমন, 
নিমাইর রূাপলাবণ্য-দর্শনে সভাস্থ ভক্তরুন্দের স্বাভাবিক 
প্রেমসমাধি) আ ৭৩৫-৪৪ :; জোগ্রজ নিমাইর গৃহে 
গমন, শ্রীঅদ্বৈতাদির বিশ্বস্তরের স্বয়ং ভগবত্তা-সন্বন্ধে 
বিচার) আ ৭৬৩-৬৬ ; বেশ্বরূপের পুনঃ অদ্বৈত- 
ভবনে আগমন) আ ৭1৬৭ ; (বিশ্বরূপের সন্াসলীলায় 
তদ্বিরহে ক্রন্দন) আ ৭1৭৭; বিশ্বরূপের অনুসরণে তৎ- 
কালিক কৃষ্ণবিমুখ জনসঙ্গ-বর্জনে ভক্তগণের দৃঢু- 
সংকল্প ও শ্ীঅদ্বেতির আশ্ব।সবাক্য) আ ৭1৯৫-১০৭; 
(ভক্তগণের আশ্বাস লাভ ও হরিধ্বনি) আ ৭1১০৮ ; 
মিশ্রের স্বপ্ন) আ ৮1৯৮ + ৯1২ (শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী 
গোস্বামীর শিষ্যত্ব-স্বীকর) আ ৯1১৫৭ েপরাহে, 
অদ্বৈত-ভবনে ভক্ত-সম্মেলন, মুকুন্দের গানে সকলেরই 
আনন্দ) আ ১১৷২৩-২৪ ১ পোষস্তিগণের নানা প্রকারে 
উচ্চহরি কীর্তন-বিরোধ হেতু বৈষ্ণবগণের অদ্বৈতস্থানে 
আসিয়া দুঃখ নিবেদন) আ ১১৬১; তেদৈতপ্রভুর 
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ক্রোধভরে আশ্বাসদান ও কৃষ্ণাবতারণসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌- 


বাণী) আ ১১৷৬২-৬৫ ; তেচ্ছবণে ভক্তগণের 
উৎসাহভরে কৃষ্ণকীর্তন) আ ১১।৬৬-৬৭; অলক্ষ্য 
লিঙ্গ শ্রীঈর্বরপূরীর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আগমন ) 


আ ১১1৭২; পরীর দৈন্য, অদ্বৈতের তাহাকে বৈষ্ণব- 
সন্ন্যাসী জ্ঞান, পূরীর দৈন্যভরে উত্তরদান, বৈষ্ণবসন্মি- 
লন-দর্শনে ম্কুন্দের কৃষ্ণলীল।গান, পূরীপাদের প্রেম- 
বিহ্বলতা, অদ্বৈতের পুরীকে ক্রোড়ে ধারণ ও প্রেমাশুভ- 
বর্ষণ, মুকুন্দের কালোচিত শ্লেকা বৃত্তি, বৈষ্ণবগণের 
আনন্দ, পুরীর পরিচয়লাভাত্তে সকলের হর্ষভরে হরি- 
স্মরণ) আ ১১1৭২-৮৩: (ঠাকুর হরিদাস-সহ শান্তি- 
পুরে মিলন ও পরস্পরের আনন্দ( আ ১৬২০-২১ ॥ 
ঠোকুর হরিদাসের নবদ্বীপে আগমন ও শ্রী অদ্বৈতাচার্যা- 
সহ মিলন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ঠাকুরকে প্রাণাধিক প্রিয়- 
জ্ঞানে লালন) আ ১৬৩১১ ; ম ১1৫ + প্রেভুর প্রেম- 
বিকার-দর্শনে ভক্তগণের অদ্বৈত-স্থানে তদ্বর্ণন) ম 
২৪; (প্রভুর অবতার-কারণ জানিয়াও অদ্বৈতের তৎ- 
সঙ্গোপন) ম ২1৫-৭ £ গেদাধর-সহ মহাপ্রভুর কৃষ্ণা- 
চ্চনরত অদ্বৈতকে দর্শন) ম ২১২৬-১২৯ ; (প্রভুর 
দর্শনে অদ্বৈতের মৃচ্ছা, প্রভূকে কৃষ্ণজ্ঞান ও তদচ্চনে 
উদ্যোগ) ম ২১৩০-১৩৬, ১৪৩, ১৪৪, ১৫০৪ প্রেভুকে 
একন্রাবস্থান-পৃর্বক কুষ্ণকীন্তনার্থ অনুরোধ) ম ২১৫১- 
১৫৩; প্রেভুর অঙ্গীকার) ম ২১৫৪ প্রেভুরভান্তবাৎসল্য 
পরীক্ষার্থ অদ্বৈতৈর গোপনে শান্তিপুরে গমন) ম ২1১৫৫; 
(অদ্বৈতচরিত্র দুরধিগম্য) ম ২১৫৭, ৩1২ £ (নাড়া? 
শব্দের ব্যাখ্যান) ম ৫1৫১; (মহাপ্রভুর সহিত মিলন) 
ম ৬1৮, ১০: (পূর্ব হইতেই প্রভুর আজ্ঞাবিষয়ে জ্ঞান) 
ম ৬1১৯, (অদ্বৈতচরিত্র সাধারণের অবোধ্য) ম ৬২৩; 
(রামাইয়ের অদ্বৈত-চরিত্র-জ্ঞান) ম ৬1২৬, ২৭; প্রেভূ- 
প্রকাশ-বার্তা-শ্রবণে সীতাদেবীর আনন্দ) ম ৬1৪০; 
তেৎপুত্রের আনন্দ) ম ৬1৪১, ৪২, (অদ্বৈত গৃহ কৃষ্ণ- 
প্রেমময়) ম ৬1৪৩, 88; প্রেভুপ্রীতি) ম ৬1৪৬; মেহা- 
প্রভু-সমীপে যাত্রার উদ্যোগ) মণ্ড৷৫১; মেহাপ্রভু-সমীপে 
নিজাগমন-বার্তা জানাইতে রামাইকে নিষেধাজা) ম 
৬1৫৫ ; রোমাই কর্তৃক মহাপ্রভুর আদেশ জ্ঞাপন) 
ম ৬1৭১; প্রেভু-আদেশে আনন্দ ম ৬1৭২, ৭৬, গৌর- 
সন্দরকে কৃষ্ণ-মূত্তিতে দর্শন) ম ৬1৮৭, ৯৩ ; (মহা- 
প্রভুর তত্ব শ্রবণে আনন্দ) ম ৬1৯৯ ॥ (বুদ্ধিমত্তা) ম ৬1 
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১৩২, ১৩৪; (চৈতন্য-চরণ লাভে মনোহ্ভীম্ট-পৃত্তি 
ম ৬১৩৮; (ন্ত্যার্থ মহাপ্রভুর আজ্ঞা) ম ৬১৩৯ , 
(মহাপ্রভুর আদেশে অদ্বৈতের নৃত্য) ম ৬১৪০, ১৪১; 
(নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন) ম ৬৷১৫২ ; তদ্বৈত-নৃত্য- 
দর্শশন বৈষ্ণবগণের আনন্দ) ম ৬১৫৬; (মহাপ্রভুর 
প্রসাদী মালা প্রাপ্তি) ম ৬১৫৮, বেরপ্রার্থনায় মহা- 
প্রভুর আদেশ) ম ৬১৫৯ 7আচার্যের স্বাভিলাষ-জ্তাপন) 
ম ৬১৬০, মেহাপ্রভূ-সমীপে আচগণ্ডালে প্রেমদান 
প্রার্থনা) ম ৬১৬৭; (মহাপ্রভুর অঙ্গীকার প্রকাশ) ম 
৬1১৭০; (অ?দ্বত-কুপায় সকলের প্রেম-লাভ ম ৬ 
১৭৪-১৭৫ ১ ৭২৪ (বৈষ্ণবগণের নৃত্য গীত) ম ৭৬, 
(বিদ্যানিধির প্রণাম) ম ৭১৪৫ ; ৮1১, ৫ 3 (মহাপ্রভুর 
কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী) ম ৮১১২; (কীর্তনোন্মন্ত মহা- 
প্রভুর পদধুলি-গ্রহণ) ম ৮১৪৩; কৌর্তন-শ্রবণে ভক্তি- 
ভাব) ম ৮1২১৫ ; (অদ্বৈত-ভক্তি-দৰ্শনে ভীতি) ম ৮1 
২১৭; পোষণ্তিগণের নিমাইকুৎসা) ম ৮1২৪৮ ; মহা- 
প্রভুর নৈবেদ্য-আহারে আনন্দ) ম ৮1২৯০; (অদ্বৈতকে 
মহাপ্রভুর “নাড়া; বলিয়া আহ্বান) ম ৮1৩০৩ ; মেহা- 
প্রভুকে স্তব) ম ৮1৩০৬ ; বেরপ্রার্থনায় মহাপ্রভুর 
আদেশ) ম ৮৩১০ ; ৯৩? (মহাপ্রভুর অভিষেক) ম 
৯1৩০, ৫১; (প্রভু কর্তৃক ভক্তগণের স্ব-স্ব-রুত্তান্ত 
বর্ণন) ম ৯১০২; (মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে “নাড়া” বলিয়া 
সম্বোধন ও বরপ্রার্থনায় আদেশ) ম ১০1২, ৬ :; মেহা- 
প্রভৃকে প্রেম_বাধ্য করণ) ম ১০1৪৬, ১১৪ :; (ভক্তির 
মহিমা) ম ১০১২৭; স্বেমহত্্ বর্ণন) ম ১০1১৩৫ ৪ 
(অদ্বৈতবচন মহাভাগবতগণের বোধ্য) ম ১০১৩৮, 
১৪০; (ভাগ্যবান্গণই অদ্বৈত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য গ্রহণে 
সমর্থ) ম ১০1১৪৩ ; (চৈতন্যানূগত্য) ম ১০১৪৪; 
(অদ্বৈতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি নিষেধ) ম ১০1১৪৫ (প্রকৃত 
অদ্বৈত-ভক্তের লক্ষণ) ম ১০১৪৬, (গৌরানুগত্যে 
'অদ্বৈত-সেবার বিধি) ম ১০১৪৭, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, 
১৫৫ ; (বৈষ্ণবাগ্রণী বুদ্ধিতে অদ্বৈত-সেবার ফল) ম 
১০1১৬২ ; চৈতন্যাশ্রিতবুদ্ধিতে অদ্বৈত-সেবায় অদ্বৈত- 
প্রীতি) ম ১০১৬৩, ১৬৪, ১৬৫ ১ (মহাপ্রভু-সমীপে 
গীতা-তাৎপধ্য-শিক্ষা) ম ১০।১৬৬ + মেহাপ্রভু-সমীপে 
পতিতের প্রতি কুপাভিক্ষা) ম ১০1১৬৯, মুকুন্দকে মহা- 
প্রভুর খড়জাতিয়া বলিবার কারণ) ম ১০১৮৯, ৩০০; 
টচতন্য-সেবা ব্যতীত অদ্বৈত-সেবা অপরাধ-জনক) ম 





৫52: 





আনন্দ) ম ১৭১০০ * (চৈতন্যের প্রেম-পান্) ন 


০ AES. 
১৩১৪; হেরিদাসের নিতাই-চঞ্চলতা কথন) ম ১৬ 
১৩৫, ১৪৪, ১৪৯, ১৫৩ + (অদ্বৈত-উক্তিতে হরিদাসের 
হাস্য) ম ১৩।১৫৭, অেদ্ৈতাচার্ষের গ্রেম-চেষ্টা বৃদ্ধির 


তাহার যঃ 


অগম্য) ম ১৩১৫৮ ; (বোহ্যতঃ এক বৈষ্ণবের গন্গ- 


পাতী ও অন্যবৈষ্ণবের নিন্দাকারীর পরিণাম) ম ১৩ 


১৫৯; প্রেভু-গৃহে জগাই-মাধাই-সহ উপবেশন) ম 


১৩২৩৮, ২৫৭; (মহাপ্রভুকে গোকুলচন্ড্র বলিয় 
উক্তি) ম ১৩৩০০, ৩০১ ; জেগাই-মাধাইর পাগ- 
বিনাশার্থ নৃত্য) ম ১৩৩০৫; মেহাপ্রভুসহ জল-ক্রীড়া 
ম ১৩৩৩৫ ; (নিত্যানন্দ সহ জলক্রীড়া ও প্রেমকলহ 
ম ১৩৷৩৪১-৩৪৩ ; (নিতাই-সহ জলযুদ্ধ) ম ১৩৩৪৯, 
৩৫২; (নিতাইর সহিত কোলাকুলী)ম ১৩1৩৬০। 
(মহাপ্রভুর এশ্বর্য্য-দর্শনে আনন্দ) ম ১৬২৮, ২৯) 
(মহাপ্রভুর আচার্য্য-প্রতি গুরুবৃদ্ধিতে আচার্যের দুঃখ) 
ম ১৬1৪১; (মহাপ্রভুর চরণসেবার আন্তরিক ইচ্ছা) 
ম ১৬1৪৩, (মহাপ্রভুর ভাবাবেশকালে তাহার চরণ- 
সেবা) ম ১৬1৪৫; (মহাপ্রভুর ষড়ঙ্গ-বিহিত পূজ৷) ম 
১৬1৪৮ ; (সৰ্ব্বভক্ত অপেক্ষা আচার্ষোর শ্রেষ্ঠত্ব) ম ১৬ 
8৯; (অদ্বৈত-সিংহের মহিমা বহিন্মু্থ দুষ্টগণের 
অগম্য) ম ১৬৫০, ৫১; প্রেভুর মৃচ্ছা-প্রান্তি-কাণে 
গোপনে আচার্যের তৎপদধূলি গ্রহণ) ম ১৬৫২। 
(মহাপ্রভুর প্রশ্নে আচার্য্যের গুপ্তকার্যা-স্বীকার) ম ১৬ 
৫৮ ; [ক্রোধব্যাজে মহাপ্রভূ-কর্তৃক আচার্য্য-মহিমা- 





কীর্তন) ম ১৬৬১ ; মেহাপ্রভু-কর্তৃক বলপূৰ্ব্বক আচা-। 


ধের পদধূলি-গ্রহণ) ম ১৬৭৪, ৭৫, ৭৬, (একান্তিক 


গৌরদাস্য জ্ঞাপন) ম ১৬1৭৮ ; (আচার্য্যের প্রতি গোর 


সুন্দরের কৃপা-বৈভব-দর্শনে বৈষ্ণবগণের উক্তি) ম ১৬ 
৯১, ৯৩ :; পোপি-সকলের অদ্বৈত-তত্তে অনভিভতা। 


ম ১৬৯৫ + (মহাপ্রভুর সহিত নৃত') ম ১৬৯৮, ৯৯ | 


রে উঠ ও. 
(মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস-অভাবাভিনয়-দর্শনে ব্যন্লে'ভি টা 
রে | 

নৃত্য) ম ১৭1২১, ৩০, ৩১; (মহাপ্রভুর দণ্ড ও গ 


অনুগ্রহ) ম ১৭৬৬ ; প্রেমযোগে প্রভুর চরণ-চিও্ন) 
ম ১৫৮০ ; (মহাপ্রভু-সমীপে অদ্বৈতের 
ভাব-প্রার্থনা) ম ১৭৷৮১-৮৭ ; (অদ্বৈত-সমীপে 
তত্ব-কথন) ম ১৭৷৮৮, ৯৯১ (প্রভুর আশ্বাস 
১০৪ ; ১৮1১২ ; (প্রভুর নৃত্য-দর্শনে অধিকার-প্রা্ি্ত 
আনন্দ) ম ১৮1২৭ ; (মিজকাচ-বিষয়ে প্রভুকে রশ) 


দৈন্য ও দাগ ৷ 
ভূর । 
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১৮৷৩৩ ; (আচা্যোর বিবিধ বিলাস) ম ১৮৷৩৫, 
(অভিনয়ে শ্রীবাসের পরিচয়-জিভ্ঞাসা) ম ১৮1৫৪; 
(গদাধরকে প্রভু-সহ নৃত্য-আদেশ) ম ১৮১০৯ ঃ (গদা- 
ধরের আনন্দ) ম ১৮১১১ (প্রভুর লল্ষমীবেশ-দর্শনে 
প্রেম) ম ১৮১৩৭; তআচার্যা-প্রতি প্রভুর ভক্তি-প্রকাশ) 
ম ১৯৮৪ সেহাপ্রভূর- অ'দত-প্রতি-ভ্ি-প্রদর্শনে 
অদ্বৈত-সিংহের দুঃখ) ম ১৯১৩, হরিদাস সহ শান্তি 
পুরে গমন ও যোগবাশিষ্ঠ ব্যখ্যা) ম ১৯1১৮, ২৫ 
(সৌভাগ্যবানের অদ্বৈত-চরিন্র-বোধ-সামর্থা) ম ১৯২৬, 
২৭; মোয়াবাদ আদরের কারণ) ম ১৯1১২৪, ১২৫ £ 
(মায়াবাদ-ব্যাথ্যায় মত্ত) ম ১৯1১২৭, ১২৮, (জ্ঞানের 
শ্ৰেষ্ঠতা কথন) ম ১৯৷১৩২ ; (মহাপ্রভুর ক্রোধ ও 
আদ্বেতকে প্রহার) ম ১৯১৩৩, ১৩৪ ; (ক্রোধে অদ্বৈ- 
তকে প্রভূর নিজ তত্ব কথন) ম ১৯১৩৯, ১৪৪ £ 
(প্রভূর নিজ-তত্্‌ শ্রবণে আনন্দ) ম ১৯১৫৯ ; মেহা- 
প্রভুর নিকট শাস্তি লাভে নৃত্য) ম ১৯১৫২, ১৫৬ ; 

প্রেভুর দাসত্বে গৌরব) ম ১৯১৬০ (বিশ্বস্তরের অছৈ- 
তকে ক্রোড়ে ধারণ) ম ১৯১৬৩ ; তেদবৈতের ভক্তি- 
দর্শনে নিত্যানন্দের গ্রেম-ক্রন্দন) ম ১৯১৬৪, ১৬৬ ; 
মেহ্াপ্রভূর নিকট বর-প্রান্তি) ম ১৯১৬৭ ; (বর শ্রবণে 
ক্ৰন্দন) ম ১৯১৭০ ; (অদ্বৈত-কথিত মহাতত্-শ্রবণে 
মহাপ্রভূর উক্তি) ম ১৯২০৬ ; অদ্বৈতের প্রেম-ভ্রুন্দন) 
ম ১১২১৬ ; মেহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী) ম ১৯২১৭, 
২১৮, ২১৯, ২২১ ; (মহাপ্রভুর নিজ-লীল'বিষয়ে প্রশ্নে 
উত্তর-দান) ম ১৯২২৩, ২২৪, (নিতাই-সমীপে মহা- 
প্রভুর ক্ষমাপ্রার্থনায় হাস্য) ম ১৯২২৬, ২২৯, (মহা- 
প্রভুর চরণে প্রণাম) ম ১৯২৩২, ২৩৪ (বিশ্বভ্তর-সহ 
ভোজনে গমন) ম ১৯২৩৫ ; (নিত্যানন্দ-তত্ব হইতে 
অভিন্ন) ম ১৯২৪১; ক্রোধছলে নিত্যানন্দতত্ব কথন) 
ম ১৯২৪৪, ২৫০, ২৫১ ; ক্রোধ।বেশ-দর্শনে সকলের 
হাস্য) ম 2২৫২, (নিতাইসহ আলিঙ্গন) ম ১৯২৫৪, 
২৫৭, ২৬২ ; ভেক্তগণের প্রণাম) ম ১৯২৬৮, ২৭৩, 
২১1১; (নাড়া) ম ২২1১৬; মেহাপ্রভূর অদ্ৈতাচর্যাকে 
বর প্রার্থনার আদেশ) ম ২২১৭ (প্রভুর মাতাকে 
বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনোপদেশ এবং অদ্বৈত চরণ-ধু'ল- 
গ্রহণে আদেশ) ম ২২৷৩৫-৩৬ ; (সকলের অদ্বৈত- 
সমীপে শচীমাতার অপরাধ-মোচনার্থ অনুরোধ) ম ২২ 
৩৭ :; (শেচী-মহিমা কীর্তন করিতে করিতে আচারের 


প্রেমাবেশ) ম ২২৩৮, ৪৯ :; প্রেভুর অদ্বৈত-স্থানে নিজ- 
জননীর অপরাধ-খণ্ডন) ম ২২৫২, ৫৯$ যোগবাশিষ্ঠ- 
ব্যাখ্যায় কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা) ম ২২৮৮১ (নবদ্বীপবাসীর 
অদ্বৈতৈর বাখযা-বোধাসামর্থ্য ম ২২1৮৯; বিশ্বরূপের 
সহিত কৃষ্ণালাপ) ম ২২৯১; (আচাধ্য-গৃহে বিশ্বস্তরের 
আগমন) ম ২২৯৪ £ সেভক্ত অবস্থিতি) ম ২২৯৫ ॥ 
(বিশ্বস্তর-রাপ-দর্শনে মুগ্ধ) ম ২২৯৮, ১০০, ১০২, 
১০৩; শেচীমাতার অদ্বৈতাচা/কেই বিশ্বরূপ-সন্যাসের 
কারণ বলিয়া নির্দেশ) ম ২২১০৮ ; (মহাপ্রভুর অনু- 
ক্ষণ অদ্বৈতৈর সঙ্গ) ম ২২১১১, ১১২ ঃ শেচীমাতার 
আচার্য্যস্থানে অপরাধ) ম ২২১১৪, ১১৬, ১২২3 
পাপ্রিগণের আচার্য্যকে লঙ্ঘন-সম্তাবনা) ম ২২১২৪, 
১২৫ ; বৈষ্ণবাপরাধের দণ্ড করিয়া প্রভুর লোকশিক্ষা) 
ম ২২৷১২৭, ১৩২, ১৪৭ ; (শ্রীবাস-ভবনে আচার্য্যের 
কীর্তনানন্দ) ম ২৩৩০; (আচা্য্যগগোসাঞির নগর- 
কীর্তনে নৃত্য) ম ২৩২০৩, ৩০৭, মেহাপ্রভূর ভক্ত- 
বাৎসল্য দর্শনে অদ্বৈতাদির প্রেম-ন্রন্দন) ম ২৩1৪৪৯, 
৪৭৮, ৫৩১; (অদ্বৈতৈর পক্ষাবলম্বনের অভিনয়ে গদা- 
ধর-নিন্দকের অদ্বৈত-ভূত্য-নামের অযোগ্যতা) ম ২৩1 
৫৩৩ ; ২81৩১; (গোপীভাবে নৃত্য) ম ২৪।৩২-৩৪ £ 

(পূনঃ পুনঃ আত্তিযোগ) ম ২৪।৩৮-৩৯ ; (অদ্বৈত- 
আতন্তিদর্শনে প্রভুর তৎসমীপে আগমন, প্রভুর আত্তির 
কারণজিক্তাসায় আচার্যের উত্তরদান এবং অদ্বৈতের 
প্রভুর বিশ্বরূপ-দর্শন) ম ২৪৷৪০-৪৮; (বিশ্বরূপ-দর্শনে 
প্রেমসূখ) ম ২৪৫৫, ৬৩, ৬৪, ৬৮, ৭৬ ; (নিতানন্দ- 
সহ প্রেমকলহ) ম ২৪1৮০, ৮৩, ৮৮, ৯৮; ২৭1২৫ ; 
(মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-শ্রবণে আচার্যের বিরহ) অ ১৯৩৬, 
৩৭, ৪০, ৪৬; (আচার্যের গৌরভক্তি) অ ১1১৩০, 
২০৮, ২১২-২১৪ ; প্রেভুর প্রতি ব্যবহার) অ ১২৩০, 

২৪১, ২৪৭, ২৭৩ ; ২18, ১৫, ১৯; পত্ৰ অচ্যুতানন্দ- 

মহিমায় মুগ্ধ) অ 81১৩৪-১৪১, ১৪৬, ১৫০, ১৫২, 

১৭২, ১৭৮, ১৮০, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ১৯১, 

১৯৩, ১৯৬, ১৯৮, ২০০, ২০১, ২০৭, ২০৯ & a: 
মাতার স্থানে লোকপ্রেরণ) অ ৪1২১১, ২৭৬; 
৩৯৮, ৪০১, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, 8৪৩৩-৪৩ 
পাদের অবস্থা দর্শনে সিকি অ ৪1৪৩৯. (না রর 
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অ8৷৪৪১ (পূজোপকরণ সংগ্রহ) অ 8188২, ৪৫৯, 
৪৭৩; (চৈতন্য-বিমৃখ ব্যক্তির নিকট অগ্নি-অবতার) 
অ 818৭8, ৪৭৫, ৪৮৫, ৪৮৬ ; মেহাপ্রসাদ-বিতরণ- 
কার্যে যোগদান) অ 91৫০৩; (মহাপ্রভুর সম্মুখ চন্দন 
মালা স্থাপন) অ ৪1৫১০, ৫১৫ ; ৫1৫; (মহাপ্রভুর 
বরদান) অ ৫1৬৫; শ্রৌচৈতন্যানূগত্য-বিচারের বিরোধি- 
গণের “চৈতন্যদাস” আখ্যার ফল্গুত্ব) অ ৫18৩৭-৪৪১, 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আগমন) অ ৫18৭০, ৪৭২; 
(শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্তুতি) অ ৫18৭৭, ৪৮০ ; (নিত্যা- 
নন্দ প্রভুর মহিমা-কীর্তন) অ ৫1৪৯০, ৪৯১, ৪৯৩, 
8৯৫-৪৯৬ ; ৭1২, ৯৯; ভেক্ত-গেচ্ভীসহ নীলাচল- 
বিজয়) অ ৮৩, ৬; আই-স্থানে বিদায় লইয়া প্রভু- 
প্রিয় দ্রব্যাদিসহ শ্রীচেতন্য-চরণ-দর্শনাথ আচাযের 
্রীক্ষেত্রে আগমন) অ ৮1৩৯, (মহাপ্রভুর প্রসাদ-প্রেরণ) 
অ ৮৪৯, ৫২, ৫৩; (নীলাচলে আগমন) অ ৮1৫৪, 
৬০; (মহাপ্রভুর গোষ্ঠীর সহিত মিলন) অ ৮৬৩, 
(আচা্য্যকে শ্রীবৈকুষ্ঠনাথের সন্মানদান) অ ৮৬৬ ; 
মেহাপ্রভূকে প্ৰণিপাত) অ ৮1৬৭, ৭১ ঃ (শ্রীগৌরসুন্দর- 
সহ প্রেমসম্ভাষণ) অ ৮৭৫-৭৬, ৭৮; অদ্বৈতকে 
সকলের নমস্কার) অ ৮৮২৪ (নিত্যানন্দসহ কোলা- 
কুলি) অ ৮৮৬১ মেহাপ্রভূ-কর্তৃক মাল্য-প্রদান) অ 
৮1৯০; (নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি) অ ৮1১২০-১২১ ৪ 
(জেগন্নাথদর্শনে আনন্দ) অ ৮১৪৫ ; (মহাপ্রভুর কৃপায় 
বৈষ্ণব-দর্শন) অ ৮১৬৮ ; (মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ অনূ- 
রোধ) অ ৯১২; (মহাপ্রভুর কথাশ্রবণে আনন্দ) অ 
৯1১৭, (বাসায় প্রত্যাবর্তন ও মহাপ্রভুর ভিক্ষার সঙ্জ.) 
অ ৯1১৯7 (মহাপ্রভুর ভিক্ষার্থ স্বহস্তে রন্ধন) অ ৯২১; 
(সন্গ্যাসি-গোচ্ঠীগহ প্রভুর আগমনে আচার্যের প্রভুর 
ভিক্ষা-সক্কোচ-সম্ভাবনা-চিন্তা) অ ৯1২৫; (অন্তরে প্রভুর 
একাকী ভিক্ষার্থ আগমন কামনা) অ ৯৩০, ৩২ ; 
(অদ্বৈতৈর অভিলাষানূকুলে দৈবদুর্য্যোগ) অ ৯৩৫; 
রেন্ধন-কার্য্যাদির স্থানে ঝড়বর্ষাদির স্বল্প প্রকাশ) অ 
৯1৩৯ (মহাপ্রভুর জন্য ভোগ সজ্জা) অ ৯৪১, 
(একেশ্বর মহাপ্রভুর আগমনের জন্য ধ্যান) অ ৯1৪৪ ; 
€একেশ্বর মহাপ্রভুর আগমন) অ ৯৪৫, ৪৬ ; মেহা- 
প্রভুকে নমস্কার ও আসন-প্রদান) অ ৯৪৭; সেপতীক 
মনের সাধে সেবা) অ ৯1৪৮ + (মহাপ্রভু ভোজনে 
বসিলে পরিবেশন) অ ৯1৫০-৫১, ৫৩; (শ্রীগোরাঙ্গদেব 
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ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু) অ ৯৫৭ ; (মহাপ্রভুর ভোজন) 
অ ৯৫৯; (দৈতের ইন্দ্রস্তব) অ ৯৬০; (প্রভুর 
জিজ্ঞাসায় আচা্য্যের ইন্দরস্তব-গোপন-চেস্টা) অ৯৷৬৪: 
(বৈষ্ণবী প্ৰতিষ্ঠা বরণ) অ ৯1৭৮, ৮১-৮২, ৮৪-৮৬, 
(মনস্কাম পূর্ণ) অ ৯৷৮৮ ; (ভক্ত গণের চৈতন্য-ন৷ম- 
গুণ-লীলা-গান) অ ৯1১৫৭ ; (শ্রীচৈতন্যাবতারসংকী- 
ভন) অ ৯৷১৬৪ ; (শ্রীচেতন্যাবতার-নাম-গুণ-লী'্লা- 
গান-কালে হর্ষ) অ ৯১৬৫ ; (চৈতন্য-গীত ও সংকী- 
ভঁনমূখে নৃত্য) অ ৯!১৬৭-১৬৯ ; (উদ্দাম নৃত্য) অ 
৯১৭২, ১৭৬ ; প্রেভুর দর্শনে ও নাম-গুণ-কীর্তনে 
উল্লাস) অ ৯১৮০, ১৮৪ ঃ শ্রৌকুষ্ণ;চতন্যদেবের ভগ- 
বন্তার শ্রোত প্রণালী অ ৯২২৯ ; (শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্নে 
প্রেমভক্তি-প্রদানে সমর্থ) অ ৯২৫৬-২৫৭ ; (শ্রীরগ- 
সনাতনের ভক্তি-প্রার্থনা) অ ৯২৫৮১ (শ্রীরূপ-সনাতন 
কর্তৃক স্তব ও প্রার্থনা) অ ৯২৫৯; (মহাপ্রভুর অদ্বৈত- 
প্রভৃকে শ্রীরাপ-সনাতনকে রুপা করিবার জনা অনুরোধ) 
অ ৯২৬০; শ্রৌমহাপ্রভূর প্রতি নিবেদন) অ ৯1২৬৪, 
২৬৬; (শ্রীরূপ-সনাতনকে “প্রেমভক্তি হউক’ বলিয়া 
আশীৰ্ব্বাদ) অ ৯২৬৭, ২৬৯, ২৭৬, ২৮০, ২৮২, 
২৮৪ ; শ্রৌবাসের প্রতি মহাপ্রভুর কোপ-দর্শনে প্রভুকে 
নিবারণ) অ ৯1২৯০ 5 (মহাপ্রভুর স্বতত্ব ও অদ্বৈত-তথ 
প্রকাশ) অ ৯।২৯৭-২৯৯, ৩০১$ (শ্রীবাসের অদৈত" 
মাহাত্ম্য বৰ্ণন) অ ৯/৩০৪, ৩০৫ ; (মহাপ্রভুর সমীগে 
আগমন) অ ১০৷৫ ; (মহাপ্রভুকে বন্দন করিয়া উপ" 


বেশন) অ ১০৷৬ ; (মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তর) অ ১০৮" ; 


F র 
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লীলা) অ ১০1১৭; (মহাপ্রভুর প্রীতি) অ ১০২১ (মহা 


প্রভুর কুপমধ্যে পতনে আচার্যোর সম্মোহ) অ 501৫৯ 
(প্রভুকে কুপ হইতে উত্তোলন) অ 
বাক্য-শ্রবণে আনন্দ) অ ১০1৬৬; (বিদানিধির মহিমা 
কীর্তন) অ ১০1৮১ অদ্বৈত আচাৰ্য্য আ ২1৭৮ 2 
২৭ ॥ ৮৯৮ ; ১১৬১-৬২, ৬৬-৬৭, ৭২-৭৫, ৮০? 

৫1৫১; ৬1৮, ১০, ১৯, ২৩, ২৬-২৭, 8১-৪6, " 
৫১, ৫৫, ৭১-৭২, ৭৬, ৯৩, ৯৯, ১৩২, ১৩৪, ১৩৮, 
১৪১, ১৫২, ১৫৬, ১৫৮-১৫৯, ১৬৭, ১৭০, 5৭8 
১৬৯৮ ২২৷৯৮ ; অ ১১৩০ ; 81১৩৫, ১৩৯, ১9 
৪৩০, ৫০৩ ; ৯/৩২ ॥ অদ্বৈত-গৃহিণী (সীতাদেবী) 

১৯৷১২৯, ১৩৫, ১৬৫, ২২৭, ২৩৯ ; অদ্বৈত গোলা! 


১০৷৬৩ ; (প্রভুর 
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তা ৪1১৮৭ ; অদ্বৈতচন্দ্ৰ আ ৯1২; অ ৮১৬৮; অদ্বৈত- 
দেব আ ১৬২১; অদ্বৈত মহাপ্ৰভু ম ৬1৫৫ ; অদ্বৈত 
মহাশয় অ 81১৫০, ১৯৬, ৪৩৯ ; ৯1২১, ২৫৭, ২৯০; 
তাদ্বৈতরাগ্ন ম ১৭১০৪; অদ্বৈত-আবাস-প্রিয়ধাম (মহা- 
প্রভু) অ ৭২; অদ্বৈতসিংহ আ ২৯২; ম ১৬৫০ ; 


১৯১৩ ; ২২1৮৮ ২৩1৩০, অ 818৩১ 5 ৮1৩৯, 
৫৩, ৬৩, ৭৮, ৯০; ৯1১২ ৪১, ৫৯, ৮৮, ১৬৫, 
১৬৯, ১৭২7 


অনন্ত ক্রোঅনভ্তবদন কৃষ্ণঘশোভাগ্ডার) আ ১1১৩, 
অনন্তাংশ শ্রীগরুড়েরও বহুভাবে বিষ্ণুসেবা) আ ১1৪৭; 
সেব্ববৈষ্ণবপূজ্য বিগ্রহ) আ ১৪৯; (অনন্তনামণ্ডণ- 
কীন্ত্ুনের মাহাত্ম।) আ ১1৫৩-৭৬; (অভিন্ন-শ্রীনিত্যানন্দ) 
আ ১৭৯ যেশোময় বিগ্রহ) আ ১৮২ £ শ্রৌগৌর- 
লীলায় ভাগবত’ রূপে প্রপঞ্চাবতরণ) আ ২1২৯, ১৩৫; 
(গৌরাবির্ভাবকালে নর-রূপ ধারণপূর্ব্বক হরিকীর্তন) 
আ ২৷২২৪ :; (সর্পরূপ ধারণ-পূর্ব্বক মহাপ্রভুর শেষ- 
শায়ী লীলার সেবা) আ ৪1৬৭-৭১; (অভিন্ন-শ্রীনিত্যা- 
নন্দ) আ ৫1১৭২; (গৌরনারায়ণের শয্যারূপে সেবা) 
আ ৮1১৪৯ ; (নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ ; (শ্রীচৈতন্যাজ্ঞায় 
রাতে অবতার) আ ৯1৪, অনন্তের লীলা অনন্ত-কুপায়ই 
স্ফৃত্তিলাভ) আ ৯1৯৯, (গৌরকৃষ্ণের আজ্তাপালনরূপ 
দাস্য) আ ৯1২১৪, (শ্রীঅনন্তের মহাপ্রভুর যক্তসূত্ররূপে 
সেবা) আ ১৩৷৬৪, (ভগবদূ পদর্শনে মোহ) আ ১৩১০১, 
১৭1৪১, ‘মহাপ্রভু’ অনন্ত অ ১৭৷১৩৩, ম ১1৩৪১, 
(খিশ্বস্তর-ধারণ স্বাভাবিক) ম 81২৯ ; ৫1১০৪, ১১১- 
১১৩, ১১৫ ১৬০ » ৬1৭৯, ১৫৪৪ (মহাপ্রভুর সেবা) ম 
৮1২৮৪ ; (ভক্তিপ্রভাবে বিশ্ব-ধারণ শক্তি) ম ১০২৩২; 
(বৈষ্ণবের অধিরাজ) ম ১১৷৯৬:; (নিতাইয়ের 
অনন্তের ভাব) ম ১২৷৮ ; ১৩২৭১ ; (কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) 
ম ১৪৫০; (অজ, ভব, নারদ, শুকাদির অনস্তে 
বেড়িয়া নৃত্য) ম ১৪1৫১ :; গৌর-রতি) ম ১৯১১৬ ; 
(নিত্যানন্দের উপমা) ম ১৯১২৩ ; (শ্রীভগবছিগ্রহ- 
সেবা) ম ২০৩৭; (ভগবলীলাকীর্তন ) ম ২০1৪২, 
১৩১ ; ২৩২৩৬, ২৭৮ ; প্রেভুর কীর্তনে নৃত্য) ম ২৩ 
৪২৬ ; ২৬1৩৩; অ ১১৪১, ১৪২, ২২১, ২৫১, ৫৩, 
৪৬, ৫৭, ২০০, ৪১২ ; 81৩০১; ৬1৫৬ ; 91৩৮, ৬২, 
৭২ ১৮1৬১, অনন্তদেব নিত্যানন্দপ্রভু) ম ৫1১১৩, 
অনন্তধাম অ 81৩২৫ ॥ 





অনন্ত শ্রোজগন্নাথ)__ (ওড়নষজ্তী) অ ১০1৯২ ৷ 

অনন্তজীবন ( মহাদেব ) অ ৭৬২ । 

অনন্ত পণ্ডিত (আটিসারা গ্রামবাসী)-_-( মহাপ্রভুর 
তদ্গৃহে আগমন, ভিক্ষা গ্রহণ ও কৃষ্ণকথা-কীর্তন- 
প্রসঙ্গ) অ ২৷৫১-৫৬ ; (মহাপ্রভুর পশ্তিতকে শুভদৃষ্টি- 
পূর্বক আটিসারা হইতে ছন্রভোগ।ভিমুখে বিজয় ) অ 
২৫৭ ৷ 

অনন্ত্রক্ম।গুকোটীশ্বরী মেহামায়া) ম ১৮৷১৬৮ ৷ 

অনন্তব্রক্মাগুনাথ ( মহাপ্রভু) ম ২৮১১৯; অ ১। 
২০ 

অনন্তশয়ন ( মহাপ্রভু) ম ২৩৪১৬ ৷ 

অনসূয়া ( দত্তাভ্রেয়-জননী ) অ 8২৪৫ ৷ 

অনিরুদ্ধ বিষয়) অবতারী ভগবৎসহ অবতার- 
গণের আবির্ভাবের ন্যায় কৃষ্ণের আয় পার্ষদ ভক্ত- 
গণেরও অবতার ) অ ৮1১৭১ । 

অন্নপূর্ণা (লক্ষমীদেবীর “জগতের অন্নপূর্ণা’ নাম ) 
অ ২১৫৮ 

অপরাজিতা € চণ্ডী ) আ 81১২ । 

অপরাধ-ভজন-শরণ ( কৃষ্ণ) অ হ৩৪১। 

অবধূত ( নিত্যানন্দ ) ম ৮1১০ ; ১৩৷১৭৫, ১৭৮, 
১৮২, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫৪ ; ১৭1২৪ ; ২৪1৮০, ৮৫, 
৯৩, ৯৪; অ ৩১৯৮; ৫1৫৩৯, ৫৫০, ৫৭৯, ৫৮০, 
৫৮৬; অবধূতচন্দ্র ম ২৩৪৫ ২৩৫২৩; ২৮১০৪, 
অ ৫18৬৭, ৫৯১ 3 ৭১০১; অবধূত চাদ ম ২১২৮৪ 
অবধৃতবর-_-ম ১৩1২৫৬ ; অবধূতমণি অ ৫1৩৭৯ ॥ 
অবধূতমহাবল অ ৫1২৬০; অবধূত মহাশয় অ! 
৪২৯, ৫৮১; অবধৃত রায় অ 81৩০২, ৫1৬৭৭ ॥ 
অবধূত-সিংহ অ ৫1৩৭৮ ! 

অন্বরীষ ম ২২৷৩৪ ৷ 

অন্থুলিজ ( অচ্চা ) অ ২৬২, ৭১, ৭৪! 

অস্থুলিঙ্গ শঙ্কর অ ২!৬৩ ৷ 

অঙ্জন ম ১৫৫৫; ২৪1৪৭, ৫১; অ ৩৩৯, 
২৩৩ ৷ 

অহল্যা অ ৪৩৩১ ৷ 

আ 

আই--আ ৪1২২ :; ৮1১১১, ১১৫, ১৬৪, ১৬৮, 
১৭৭, ১৮১, ১৮২ ৪ ১০1৪৭, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬৭, 
৭৮, ৮৮, ১২৪, ১২৫, ১২৮ ; ১২১০২, ২১৬, ২১৭, 





[৯৮] 


২২০, ২২২, ২২৩, ২৩০, ২৩১ ১৪1১৬, ১০০, ১০৬, 
১৬০, ১৭৬ ; ১৫1৪৭-৪৯, ১১৪, ২১৩; ম ১৩৩০৮, 
৩৭২-৩৭৫ ; ১৮২৯-৩০, ৬৩-৬৬, ৬৮, ১৩১ ; ১৯। 
২৭০ ; ২২৷২৪, ২৯, ৪০-৪৭, ৪৯, ৫৯, ১০৭-১০৯, 
১১৩, ১১৪, ১৪১১; ২৬৷১৫৪-১৫৬ ; ২৮৪৫, ৪৯, 
৬৭-৭০ ; অ ১১৪৬-১৪৮, ১৫০-১৫২, ১৫৪, ১৬২, 
১৭২-১৭৫ ; ৪1২১১-২১৪, ২১৯-২২০, ২২৪-২২৬ 
২২৮-২৩৫, ২৩৭-২৪০, ২৫২, ২৬০, ২৬১, ২৬৬- 
২৬৯, ২৭১-২৭২, ২৭৪, ২৭৬-২৮০, ২৯১, ৩১৩, 
889, ৫০৬ ; ৫18৯৭, ৪৯৯, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৬ ; ৭। 
১১; ৮৩৭, ৩৯; ৯৯১-৯৩, ৯৫-৯৭, ৯৯-১০৩, 
১০৬, ১০৮, ১১০ | 
আখরিম্সা বিজয় (শ্রীবিজয়-দাস দ্রষ্টব্য) ম ২৬৷ 
৩৯ ; আখরিক্স। শ্রীবিজন্ন দাস অ ৮১৮। 
আচাধ্য (অদ্বৈত ) ম ২1১০, ৩২; ১৮, ৫৬, 
৮৫ ; ১০৩, ১১৫ ; ১৭1৭০, ৭১, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮১, 
৮৯ ; ১৮২২ ; ১৯1৪০-৪১, ৯৪ ১ ২২৪৫, ৪৭; ২৪1 
৩৬-৩৭, ৪২ ; ২৮1৮ ; অ ১1১৫৭, ২১১, ২১৭; ৪1 
১৪৩-১৪৪, ১৯৯, ৪৭০, ৪৭২, ৪৮৮ ; ৭1৫৫ ; ৯1১৫, 
২৪, ৫৫, ৬৫, ২৮১, ২৯২; আচার্য গোসাঞি আ 
১৬২০, ৩১১ ; ম ২১৩৫ ; ১০১৩৩, ১৩৬, ১৬০১ 
১৩৩৫৬ ; ১৬২৬ ; ১৭২৬ ; ১৯1৬, ২৩৬ ; ২২ 
৪৪, ১১৩; ২৩১৪১, ২০৩; অ ৪1১৯৪, ২১০, ২৭২, 
৩৯৮, 888, ৪৯৭ ; ৫18৬৯ ; ৮৩, ৬; ৯২৬০ ; 
১০1১৭ ; আচা্যবর গোসাঞি আ ৯1১৫৭ ৷ 
আচার্য্য চন্দ্র ( মহান্ত ; মিত্যানন্দ-পার্ষদ ) অ ৫। 
৭9৪8৯ 1 
আচার্য চন্দ্রশেখর ( চন্দ্রশেখর আচার্য্য দ্রষ্টব্য ) 
আচাধ্যপুরন্দর ( পুরন্দর আচার্য্য দ্রষ্টব্য ) 
আচা্য্যরত্র (চন্দ্রশেখর ) ম ৮৮৪ ; ১৮২২৬ ; 
আচাষ্যরত্ব শ্রীচন্দ্রশেখর অ ৮1৮1 
আজানুলদ্বিতভুজ আ ১৬1৪৭ ; অ ৯১৭৪ । 
আদিদেব (অনন্ত ) আ ১1৫০, ৬৭) ৯/২১৯; ম 
81৬৮ ; ১০৩১২ ১ ১৪1৫০ ১৫1২৯; অ ৪8৩০১; 
৬1১৩০ % ৮18৫1. 


বাতি... শ্রৌরামকফ) ত অ ৬1৪৪ ৷ 
আদিবরাহ (জেট) (যোজপুরে) অ ২/২৮১, ২৮৮! 


ক 


শ্রীত্রীচৈতন্যভাগবত 


আদ্যাশক্তি ( মহাপ্রভুর চন্দ্রশেখর-ভবনে আদ) 

শক্তিবেশে নৃত্য ) ম ১৮১২০, ১৫৪ । 
ই 

ইন্দ্র আ ২২৩০; ১০১১৪ * ম ১২২১) & 
২০৬; কেষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১৪1৪৬, ৪৭; অ 81৩৩৩ 
৫1৬১১, ৬১৭ ; ৬1৮৪ ; (প্রভূসেবায় আনুকূল্য করায় 
অদ্বৈতের ইন্দ্র-স্তব ) অ ৯৷৬০-৬৩, ৬৮, (অদ্ৈত, 
আচার্যের সেবালাভ ইন্দ্রেরই সৌভাগ্যের পরিচয় )অ 
৯1৭২ ১ ইন্দ্র-শচী আ ১০১১৩ ; ১৫২০৭ ৷ 

ইন্দ্রজিতৎ আ ৯৫৬ ; ম ১৫৪১৯ । 

ঈী 

ঈশান (গৌর-নিত্যানন্দের সেবা) ম ৮৫৯; 
€(শচীমাতার সেবা ) ম ৮1৭৩, ৭৪ 1 

ঈশ্বর আ ৭1৪৯, ১২১৯০ ; ১৩1৪৩, ১৯৬ ; ১ 
৭৩, ৭৫, ১৩৩, ১৮৬ ; ১৬1৮১, ৮২, ১৪৩ ; ১৭৪৬ 
৫৬; ম ১১৪৯ ; ২১৪২) ৬৯, ১৫৩ ; ৮1১৩৫) 
১০১৪০ ; ১৫1৮৯ ; ১৬1৩৩, ১২০ ; অ ২18৬, 89, 
৪৯, ৪২৬ ; ৩৩২, ৩৩, 88, ৪৯, ২১৫, ২২৩, 
৫১৩ ; 81১৪৭, ১৭৯, ৩৯২, ৪২৯ ; ৫1৬৭, ১৮২ 
৪৯৩ ; ৬১০৯ ; ৭৮৬ ; ১০১৪৭ ৷ 

ঈশ্বর (অদ্বৈত ) অ ৯২৩০ । 


ঈশ্বর ( কৃষ্ণ) অ ৬1১০৫-১০৬, ১১২ ; ৯1১৩৯ 
১৪১, ৩৬৩ ৷ 
ঈশ্বর (জগন্নাথ অৰ্চ্চা) অ ২৷৪৮৮ ; ১০৮৯, 


১০৪,১০৮, ১০৯, ১১১ | 


ত পাল 


ঈশ্বর (নিত্যানন্দ ) আ ১৫০; ম ৪1৬৮; ৯. 
৯৬ ; অ ৫1২৫৯, ৬১৯, ৬২০ ; 9৩৮, ৭8, ৭৯, ৯২) 


৯২৩০ 

ঈশ্বর (বিশ্বরাপ ) আ ৭1৭২। 

ঈশ্বর (বিষ্ণ ) আ ১৪1৪২ 

ঈশ্বর (মহাপ্রভু ) আ ২৯৮; ৫1১৬১, ১৬৫ 
১৬৬ ; ৬৯০; ১০1৩৭ ৫৩ ; ১২৷৭৬, ১৭২ ; ১৪ 


8% : 
৬০, ৭৫, ১৫৯ ; ১৪1১১, ৩৭, ১০১, ১০৩ ; ১৫৯: 


২২৪ ১৭৯৮) ম ৩1১7 ৪1১, ৩৫ ; ৫1২১ 
১২৯, ১৩৩ ; ৭১১৫ ; ৮7১০৫ ; অ ২18৮, ৯ 
৪০০, ৪৩০, ৪৩৯, 889, ৪৫৭ ॥ ৩১৮, ৭৯, 1 
১৬৬, ২১৫, ২১৬, ২২৩, ২৫৯, ২৬৯, ৩১৩, ও 
৫৩৯; ৪1৫৮, ৬১, ৯৫, ৯৬, ১৩১, ৩০৬, ও 


১২৮. 


পান্র-সুচী 


৩১৩, ৩১৮, ৩৭০ ; ৫১৪৮, ১৬৬ ; ৭1৫২, ৭৯, ৯০, 
৯২, ৯৩, ৯৫, ১১৩, ১৫২ ; ৮1৫, ১১৯, ১২১, ১৩৮, 
১৬১, ১৭৭ ; ৯1৩, ৬, ১০, ২৩, ৩৩, ৪৮, ৮৬, ১১০, 
১২৬, ১৮৩ ; ৯1২০২, ২১২, ২৩০ ; ১০1৩৯, ৪১, 
৪২, ৪৬, ৬৭, ৬৮, ৭৩, ১৮০1 
ঈশ্বর-নিতাই অ ৫1২৫৯ । 
ঈশ্মর-পরমেশ্র নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র) অ ৭1৭8 | 
ঈশ্বরপূরী (মহাপ্রভুর কৃপা লাভ) আ ১১১৬ 
(সূন্ন ) ; (পশ্চিম ভারতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমাধ- 
বেন্দ্র পূরীপাদের মিলন-দর্শনে প্রেম-ক্রন্দন ) আ ৯! 
১৬১; ( শ্ৰীমিত্যানন্দে রতি ) আ ৯1১৭০ ; ( অলক্ষ্য- 
লিঙ্গ হরি-রস-মদিরামদাতি মত্ত পুরীর নবদ্বীপে অদ্বৈত- 
ভবনে আগমন, পুরীর দৈন্য, অদ্বৈতৈর তাহাকে 
বৈষ্ণব-সন্গ্যাসী জ্ঞান, পূরীর দৈন্যভরে উত্তর-দান, 
মুকুন্দের কৃষ্ণলীলা-গান-শ্রবণে প্রেমানন্দ-বিহবলতা, 
অদ্বৈতৈর পৃরীকে জ্রোড়ে ধারণ ও প্রেমাশুত-বর্ষণ, 
বৈষ্ণবগণের পুরীপাদের পরিচয়-লাভে হর্ষভরে হরি- 
মরণ, দুর্জেয়ভাবে নবদ্বীপে পর্যটন) আ ১১1৭০-৮৪, 
৮৬, ৮৯, (নবদ্বীপে সাব্বভৌমস্বস্থপতি গোপীনাথা- 
চার্যয-গৃহে কএক মস অবস্থান) আ ১১1৯৬, (নিমাইর 
প্রত্যহ পূরীপাদকে দর্শনার্থ তথায় গমন) আ ১১1৯৭, 
গেদাধর-পণ্তিত-প্রতি পূরীগাদের স্রেহ) আ ১১1৯৮- 
৯৯, (গদাধরকে স্বরৃত কিষ্জলীলামুত" গ্রন্থ অধ্যাপন) 
আ ১১১০০, ( অধ্ায়ন- অধ্যাপনান্তে সন্ধ্যায় নিমাইর 
পুরীবন্দনার্থ গমন) আ ১১।১০১, (প্রভুকে নিজাভীম্ট- 
দেব বলিয়া না চিনিলেও পুরীর নিমাই প্রতি প্রীতি) 
আ ১১১০২, ( পণ্ডিত-বৃদ্ধিতে প্রভুকে পুরীপাদের 
স্বকৃত গ্রন্থ সংশোধনার্থ অনুরোধ ) আ ১১১০৩-১০৪, 
(গুদ্ধভক্তের সুসিদ্ধান্তযুক্ত কৃষ্ণ-কীর্ভনে দোষদর্শন 
নিরয়জনক বলিয়া প্রভুর উক্তি) আ ১১1১০৫, (ভক্তের 
ভর্জি,সিদ্ধান্তব!ণী কীর্তনেই কুষ্ণ-শ্রীতি) আ ১১1১০৬, 
(ভাষাগত শুদ্ধাসুদ্ধি-নিরপেক্ষ ভাবগ্রাহী জনাদ্দন) আ 
১১১০৭-১০৮, (শুদ্ধভক্তের যৎকিঞ্চিৎ কীর্তন-বর্ণনেই 
কৃষ্ণ-প্রীতি, তাহাতে দোষ-দর্শনকারীর অপরাধ) আ 
১১১০৯, পরীর প্রেম-মুলক বর্ণনে দোষ-দর্শন অনু- 
চানমানীর সাধ্যাতীত বলিয়া প্রভুর উক্তি) আ ১১! 
১১০, প্রেভুর উক্তি-শ্রবণে পুরীর হর্ষাতিশয্য) আ ১১! 
১১১, পরীপাদের স্বকৃত গ্রন্থ-সংশোধনার্থ প্রভুকে পুনঃ 


[৯৯] 
অনুরোধ) আ ১১।১১২, প্রেভু-সহ পুরীর প্রত্যহ গ্রন্থ- 
বিচার, একদা প্রভুর পুরী-ব্যবহাত আত্মনেপদ- 
প্রয়োগে দোষ-প্রদর্শন সর্ব্বশাস্তরক্ত পুরীর তৎসম্বন্ধে 
চিন্তা, পরে আত্মনেপদী বলিয়াই সিদ্ধান্ত ও পরদিবস 
প্রভুকে নিবেদন, ওভ্ত জয়নিমিত্ত প্রভুর তদনূমোদন ) 
আ ১১৷১১৩-১২০, (ভক্তগৌরব-বদ্ধনই ভক্তভক্তিমান 
প্রভুর স্বভাব ) আ ১১১২১; €(কএকমাস প্রভু-সঙ্গে 
নবদ্বীপে পুরীর পরবিদ্যা-রসংস্বাদন ) আ ১১১২২, 
(ভক্তিরসচঞ্চল পূরীর তীর্থ-পর্যাটনে গমন ) আ ১১ 
১২৩, (মহাপ্রভু ও ঈশ্বরপূরী-মিলন-সংবাদশ্শ্রবণে 
কৃষ্ণপদপ্রাপ্তি) আ ১১।১২৪-১২৫, মোধবেন্দ্রপূরীপাদের 
সমস্ত কষ্ণপ্রেম সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কৃষ্ণ-প্রসাদে 
গুরুপ্রসাদপ্রাপ্তির অত্যুন্থল দৃষ্টান্ত শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ) আ 
১১১২৬, গ্রেয়াধামে মহাপ্রভু-সহ মিলন, পূরীর প্রতি 
প্রভুর মর্য্যাদা-প্রদর্শন, পুরীপাদেরও প্রভুকে প্রেমা- 
লিজন-দান ) আ ১৭1৪৬-৪৮, (উভয়েই উভয়ের 
প্রেমাশ্স্াত ) আ ১৭1৪৯, (মহাপ্রভুর পুরী-সঙ্গ-লাভই 
গয়াষান্রার ফল, তীর্থে যদুদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, 
তাহারই উদ্ধার হয়, কিন্তু বৈষ্ব-দর্শনমান্রই কোটি 
পিতৃ-পূরুষের উদ্ধারলাভ, ভক্ত তীর্থেরও তীর্থস্বরূপ 
প্রভৃতি পুরীমাহাত্ময-কীর্তন-পৃরর্বক ওরু-পাদপদ্মে 
আত্মসমর্পন করিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবাপ্রার্থনাই যে 
দিব্য জ্ঞানরহস্য, তদ্বিষয়ে শিক্ষাদানার্থ নিজ-সেবক 
পুরী-স্থানে প্রভুর দীক্ষা-প্রার্থনা লীলাভিনয় ) আ ১৭! 
৫০-৫৫, প্রেভুকে ঈশ্বর জানে পুরীপাদের স্তুতি, প্রভুকে 
স্বীয় স্বপ্নরৃভান্ত কথন, প্রভু-দর্শনে পুরার প্রেমানন্দ- 
বর্ধন, নবদ্বীপে প্রভু-দর্শনাবধি পুরীপাদের ইতর- 
বিষয়-বিতু্কা, পুরীপাদের গোর-দর্শনে কৃষ্ণ-দর্শনা- 
নন্দ) আ ১৭1৫৬-৬১, পুরীবাক্য-শ্রবণে প্রভুর দৈন্য- 
সহকারে স্বসৌভাগ্য-ফল-জ্ঞাপন) আ ১৭৬২, ( তীর্থ- 
শ্রাদ্ধলীলান্তে মহাপ্রভুর বাসায় প্রত্যাবর্তন-পূর্বক 
রন্ধন-সমাপনকালে পুরীপাদের আগমন, পুরীপাদকে 
প্রভুর মর্য্যাদালীলা-প্রদর্শন ও ভিক্ষা-গ্রহণার্থ প্রার্থনা- 
জ্ঞাপন) আ ১৭1৮১-৮৫, (উভয়ের প্রেমালাপ, মহা- 
প্রভুর নিজ-অন্ন পুরীপাদকে দিয়া পুনঃ রহ্ধনোদোগ ) 
আ ১৭1৮৬-৯০, ( প্রভুর যেরূপ পুরী-দ্রীতি, পূরীরও 
তদুপ প্রভূ-প্রীতি, প্রভুর স্বহস্তে পূরীপাদকে পরিবেশন, 
পুরীর পরমানন্দে ভোজন ) আ ১৭৷৯১-৯২:; (পুরীকে 


[ ১০০ ] 


স্্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ভিলা. 


ভিক্ষা করাইয়া প্রভুর ভিক্ষা গ্রহণ) আ ১৭1৯৪, (পূরী- 
সহ প্রভুর ভোজনলীলা-শ্রবণে কৃষ্ণপ্রেম-লাভ) আ ১৭। 
৯৫, (প্রভু কর্তৃক পূরী-অঙ্গে দিব্যগন্ধানূলেপন) আ ১৭ 
৯৬, (প্রভুর পুরী-শ্রীতি অবর্ণনীয়া) আ ১৭1৯৭, (স্বয়ং 
ভগবান্‌ গৌরহরির নিজ-জন শ্রীপুরীপাদের জন্মস্থান 
কুমারহট্-দর্শন, স্তুতি, পূরী-বিরহে ক্রন্দন, তৎস্থানের 
চিন্ময় রূজঃ বহিব্বাসে বন্ধন, পূরী-জন্মস্থান ও তত্রত্য 
রজঃকে জীবন-সর্ব্স্ব-জ্ঞানে স্তুতি প্রভৃতি লীলা-দ্বারা 
ভক্ত-মহিমা বদ্ধন ) আ ১৭।৯৮-১০৩, (প্রভুর পুরী- 
সজলাভকেই গয়াযাত্রার প্রকৃত ফল বলিয়া জ্ঞাপন) আ 
১৭১০৪, প্রভূর পুরী-সমীপে মন্ত্র-দীক্ষা-প্রার্থনা-লীলা, 
পূরীপাদের মন্ত্র বলিয়া কা কথা, প্রভূপাদ-পদ্মে সবববস্ব- 
দানে তৎপরতা) আ ১৭।১০৫, ১০৬, প্রেভূর পুরীস্থানে 
দশাক্ষর মন্ত্গ্রহণলীলা এবং পুরীপাদকে প্রদক্ষিণ, 
আত্মনিবেদন ও কৃষ্ণপ্রেমরূপ শ্রীগুরু-কুপা-প্রার্থনা- 
লীলা-দ্বারা লোকশিক্ষা) আ ১৭1১০৭-১০৯, ( পুরী- 
পাদের মহাপ্রভূকে প্রেমালিঈন-প্রদান ) আ ১৭1১১০, 
(উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্চসিক্ত) আ ১৭১১১, ( নিজ- 
প্রেন্ঠ ভক্ত পূরী-গুতি কুপাপ্রদর্শন-পুরব্বক প্রভুর কিয়- 
দ্দিবস গয়ায় অবস্থান) আ ১৭১১২, (প্রভুর পৃরীস্থানে 
বিদায় লইয়া নবদ্বীপে স্ব-গৃহে আগমন) আ ১৭১৬২ 
ম ১১১৫ । 
ঈশ্ররী জিতলেন অ১০1১৪৭। 
উ 

উগ্ৰসেন অ 81২১৭ । 
উদ্ধব ম ৮1২২৫; অ ৯১৩৮; উদ্ধবরায় অ ৭1৮৭ 
উদ্ধারণ দত্ত ( উদ্ধারণ-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ ) অ ৫ 
৪৪৯-৪৫২, (নিত্য-সিদ্ধ নিত্যানন্দ-ভূত্যের কৃপায় 


বণিককুল উদ্ধার ) অ ৫18৫৩, (নিত্যানন্দ-পার্ষদ ) 
অ ৫1৭৪৩ ৷ 


a (মহাদেব ) ম ১৮৷৯৪ I 
- ট ক 
কংস (ইচ্ছা ও বাক্য-মাত্ৰই কংসাদির নিধন- 
সামর্থ্য-সত্ত্বেও ভক্ত-বৎসল ভগবানের জন্মগ্রহণলীল৷). 
আ ২১৫৬; (কৃষ্ণ- -বিদ্বেষের কারণ বৰ্ণন) আ ৭1৫৮; 
( নিত্যানন্দ-প্রভুর বাল্য-লীলা-চ্ছলে মহামায়া-দারা 
কংস-বঞ্চন-লীলা ) আ ৯1২০, (নিত্যানন্দ-সঙ্গী কোন 
শিশুর নারদ-কাচ ও কংসকে মন্ত্রণা দান) আ ৯1৩৪, 
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(কোন শিশুর কংস-নির্দেশ-প্রাপ্ত অন্র.রের কাট নত 
রাম কৃষ্ণকে মথুরানয়ন ) আ ৯৩৫, (কংস-বধ- 
লীলা) আ ৯1৪০, কেংস-বধ-লীলান্তে নিত্যানন্দ-গ্রভুর 
সঙ্গি-বালকগণসহ নৃত্য ) আ ৯1৪১; ( ভক্তি-প্রাধান্য 
অস্বীকার-হেতু মৃকুন্দের আত্ম-ধিক্কার-প্রসঙ্গে ভত্তি- 
যোগ-প্রশংসামুখে কুষ্ণপ্রিয় ভক্তগণ ও কৃষ্ণদেষী 
কংসের পরিণাম বর্ণন ) ম ১০২৩০; (কংসাদির 
প্রতিকূল অনুশীলন- দ্বারা মোচন সম্ভব হইলেও কৃষ্ণ- 
দ্রোহ-জনিত পাপ-ফল-ভোগ অনিবাধ্য ) ম ১৩২৭৩) 
€(কংসের সংহারক কৃষ্চই মহাপ্রভু ) ম ১৯১৪৫; অ 
১২৬০; ৪1২১৫, ২১৭; (দেবকীর কংসহত্তে নিহত 
পুন্র-ষটুকের দর্শন-লালসা ) অ ৬1৪৯; (কংসের 
দেবকীপুণ্র-বিনাশ-জন্য পাপ-হেতু নিজেরও বিনাশ 
লাভ) অ ৬1৭৫; (ভাগিনেয় হইলেও কংসের দেবকী- 
পৃন্ন বিনাশ ) অ ৬1৮৭1 

কংসাসুর__ম ২৩২৮৬ ; ২৭1৪৫ । 

কংসারি__(প্রভূর সঙ্কীর্তনকালে স্বভাব-জ্ঞাপন ) 
ম ২৩২৮৬ । 

কপিল (জ্ান-প্রদর্শক অবতার )- নিত্যানন্দ 
প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণ-লীলায় সিদ্ধপূরে কপিলের স্থানে 
গমন) আ ৯1১১৭ (কপিলের ভাবে মহাপ্রভুর জননীকে 
শিক্ষাদান-লীলা) ম ১২৪১; (জীবোদ্ধার-কারণ 
স্বামিহীনা জননী-ত্যাগ-লীলা) ম ৩১০১; (মহাপ্রভুর 
কপিল-জননী-সহ স্বীয় জননীর অভিনত্ব কথন) ম 
২৭1৪৩ ; ( অভিন্ন গৌরচন্দ্র ) অ ১২৫৩ ৷ 

কমললোচন (রুক্সিণীশ ) ম ১৮৯৬ | 

কমললোচন ( গৌরহরি ) আ 81৮3 ১০1৪; ম 
১৩1১১৪ ; ২৭২১; অ ৫1১২ ৷ 

কমলা (লক্ষ্মী )_আ ১০৷৭৩, ১২৫, ১৫1২০৫, 
২০৬ % ম ২৷২৮৩ ; ৫১২২ ৯১৯২; ১০২২৬) 
১৬1১২৪ ; ১৮১২৬, ২০৪ ; ১৯১১৬; ২৩1১৫৮ ! 
(গৌরপদ-প্রাখিনী ) ম ২৩৷২৮১ ৷ 

কুমলাকান্ত_( মহাপ্রভুর নবদ্বীপে বিদ্য।বিলাগ? 
লীলায় কতিপয্ন মুখ্য সহাধ্যায়ীর অন্যতম) আ ৮৩৮! 

কমলাকান্ত পণ্ডিত নিত্যানন্দ-পার্ষদ) অ ৫1৭২৯ 
[ চৈঃ চঃ আ. ১২২৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ! 


সম্ভবতঃ ‘কমলাকান্ত’ ও ‘পণ্ডিত কমলাকান্ত’ এক 
ব্যক্তি ৷ 





পান্র-সূচী 
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কমলানাথ -ম ১৬১৩৯ ; কমলার কান্ত ম ২৩। 
১০৮; কমলার নাথ ম ২০1৮৮; কমলা-শ্রীহরি অ৷ 
১৫২০৬ । 

কদম (প্রজাপতি)--(কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১৪1৪২ । 

কল্কী__(ব্রক্মাদির শচীগর্ভস্ততিকালে অব্তারী 
গৌর-ভগবানের কলক্যবতার-লীলা কথন ) আ ২! 
১৭৪; (অবতারী মহাপ্রভুর অবতার-লীলা-ভাব- 
প্রদর্শন ) ম ২৬৬৩; অভিন্ন শ্রীগৌরহরি অ ১২৫২ 

কশ্যপ (প্রজাপতি )--(জগন্নাথ মি-শ্র সব্ব বাসু- 
দেব-তত্বের জন্কবর্গের সম্মিলন) আ ২১৩৮, (কৃষ্ণ- 
প্রেমে নৃতা ) ম ১৪1৪২ ৷ 

কাজী (মৌলানা সিরাজুদ্দিন, নামান্তর চাদকাজী) 
_ প্রথমে নদীয়ায় বীর্তনবিরোধ, পরে মহাপ্রভুর 
রুপালাভ ) আ ১১৩০-১৩১ (সূত্ৰ) ; (কীর্তনকারী 
নগরিয়াগণের প্রতি নির্যাতন ) ম ২৩১০১-১১১ ; 
€ মহাপ্রভুর প্রতি কাজীর ক্রোধোক্তি ) ম ২৩১১২, 
প্রেভূসমীপে নগরিয়াগণের কাজীর অত্যাচার-বর্ণন ) 
ম ২৩1১১৬ ; ( মহাপ্রভুর কাজীর প্রতি ভ্রোধোক্তি ) ম 
২৩১২২, ১২৬; নেগর-কীর্তনীয়াগণের কাজীর প্রতি 
রোষ ) ম ২৩২৩২, ৩১৮, ৩৩২ ; (নগরিয়াগণের 
আনন্দে পাষণ্তিগণের গান্রদাহ ) ম ২৩৩৩৭, ৩৪১, 
৩৪৩, ৩৪৫ ; (কাজীর বাড়ীর দিকে প্রভুর আগমন) 
ম ২৩৩৫৯; (বাদ্য কোলাহল-শ্রবণে অনুসন্ধানার্থ 
কাজীর অনুচর-প্রেরণ ) ম ২৩৩৬০, ৩৬২ ; ( অনু- 
চরগণের ভীতি ) ম ২৩৷৩৬৩-৩৬৪, ৩৭১, ৩৭৬3 
( কীর্তন-কোলাহল-শ্রবণে কাজীর পরামর্শ ) ম ২৩! 
৩৭৮, ৩৭৯) (কীর্তন-কোলাহলে কাজীর ভয়ে 
পলায়ন ) ম ২৩৩৮১, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯০ » (কাজীর 
বাড়ীতে অত্যাচার) ম ২৩৩৯৭, ৪১৪, ৪১৮, ৪২০ ৷ 

কাজী ( এ'ড়িয়াদহ গ্রামবাসী কীর্তন-বিদ্বেষী )-- 


(শ্রীদাসগদাধরের কৃপায় মহা হিংস্রক ধর্মবিরোধী, 
কাজির সদৃবৃদ্ধি, ‘হরি’ বলিবার প্রতিশ্ুতিদান ও 


হিংসাধন্মত্যাগ) অ ৫৷৩৯৫-৪০২, ৪০৬, ৪১৪, ৪১৫1 

কাজী (ঠাকুর হরিদাস-বিরোধী ) (মূলুকপতি- 
সমীপে যবনকুলোডুত হইয়াও হিন্দুর আচার গ্রহণের 
জন্য হরিদাস-বিরুদ্ধে অভিযোগ ) আ ১৬1৩৬-৩৭ ; 
(হরিদাস ঠাকুরের অদয়জ্তান-বিচার-শ্রবণে মুলুক- 
পতি-প্রমুখ সকলেরই সন্তোষ, একমাত্র কাজীরই 


অসন্তোষ ও ঠাকুরকে দণ্ডদানার্থ মুলুকপতিকে অনু- 
রোধ ) আ ১৬1৮৭-৮৯, ৯১১ (হরিদাসের নামনিষ্ঠা- 
শ্রবণে ২২ বাজারে বেন্রাঘাত-দ্বারা প্রাণ গ্রহণ-রূপ 
শাস্তির ব্যবস্থ। প্রদান ) আ ১৬৯৬, ১২০; (ঠাকুরের 
শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যান-সমাধি-গ্রত্ত দেহকে শববুদ্ধিতে মুলুক- 
পতির সমাধি প্রদানের আদেশ, কিন্তু দুষ্টবৃদ্ধি 
কাজীর তাঁহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপের পরামর্শদান ; 
তচ্ছ.বণে অনৃচরগণের ঠাকুরকে গঙ্গায় নিক্ষেপ- 
চেষ্টা ) আ ১৬1১২৫-১২৮ ৷ 

কান্তি ( শ্ৰীবলদেব-শক্তি ) ম ১৫৩৮ ৷ 

কামদেব ( মদন ) আ ৮1৮২; ১২২৬১; ১৫1 
২০৭; ক।মদেব-রতি আ ১৫৷২০৭ ৷ 

কারণ শুকর ( মুকুন্দের অবতারী মহাপ্রভুতে 
স্ব্বাবতারের সন্মিলন-দশন ) ম ১০1২২৩! 

কাত্তিক (দেবতা ) আ ৯১৩০১ €গৌর-প্রেমে 
নৃত্য) ম ১৪1৪১; অ 81১৫৪ । 

কাল আ ১২১৮৮, ১৯০, ১৫১৯৮ ১৬1৬০ ৪ ম 
হা৭৭$ অ 81১০৩, ৯1৭৫ ইত্যাদি । 

কালযঘবন € অসুর ) ম ২৩৩৮৯ !। 

কালিনাগ (কালিয়) অ ১২৬১; কালিয় আ ১৬1 
২০৩ ৷ 

কালিয়া ক্কষ্চদাস (নিত্যানন্দের পার্ষদ) অ ৫1৭৪০! 

কাশীনাথ (বিশ্বেশ্বর শিব) গেদাধর-পাদপদ্ম হৃদয়ে 
ধারণ) আ ১৭1৩৬ ৷ 

কাশীনাথ পণ্ডিত (নবদ্বীপবাসী ; গৌর-বিষ্ণৃপ্রিয়ার 
উদ্বাহের সম্বন্ধ-প্রস্তাবক ; রাজপপ্ডিত সনাতন-মিশ্র- 
কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ মহাপ্রভুর মিলন-সংঘটন-জন্য 
শচীমাতার ইহাকে মিশ্র-স্থানে প্রেরণ, কাশীনাথের 
সনাতন-স্থানে গমন ও সমস্ত কথাবার্তা স্থির করিয়া 
শচী-সমীপে আসিয়া কন্যাপক্ষীয়ের অনুমোদন জ্ঞাপন) 
আ ১৫৫১-৬৬ | 

কাশীমিশ্র (উৎকল রাজপুরোহিত )--(মহাপ্রভূর 
তদ্গৃহে অবস্থান ) আ ১1১৬০ সূত্র); ( মহাপ্রভুর 
নীলাচলে কাশীমিশ্রগৃহে অবস্থান ) অ ৫1১৩০, ১৩৩, 
২১৩, (শ্রীঅদ্বৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন) অ ৮ 
৫৬, ( জগন্নাথের গলার মালা-দ্বারা সকলের অঙ্গভূষা 
সাধন ) অ ৮1১৪৭; কাশীমিশ্রবর__অ ৮1৫৬! 

কাশীরাজ (শৈবসুদক্ষিণ-পিতা ) ম ১৯১৭৮, 
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স্স্সশশশিশশীশশী শশী শি ববি 


স্কন্দপূরাণোক্ত ভুবনেশ্বর শিব-মাহাজ্য-কথন-প্রসঙ্গে 
কাশীরাজ-প্রসঙ্গ ) অ ২৩১৮, ৩২৯, ৩৪৫ । 

কাশীশ্বরপত্তিত (গৌরপার্ষদ )--(কাশীশ্বর-হাদয় 
গৌরহরি ) ম ১৬; (মহাপ্রভূ-সহ কীর্তন-বিলাস ) ম 
৮1১১৪ ; ( জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলাত্তে মহাপ্রভুর 
সভক্ত গল্গাস্সানলীলা ও বিবিধজলক্রীড়া-বিলাসের 
অন্যতম সঙ্গী) ম ১৩৩৩৮, ( মহাপ্রভুর শ্রীধরগৃহে 
লৌহপান্তরে জলপান-লীলাকালে ভক্তবাৎসল্য-দর্শনে 
আনন্দ-্রুন্দন ) ম ২৩1৪৫১, (কাশীহ্বর-প্রাণধন মহা- 
প্রভু) ম ২৪৩; (নীলাচলে সগোচ্ভী অদ্বিতাগমনবার্তা 
শ্রবণে সপার্ষদ মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্র- 
গমন-লীলার অন্যতম সঙ্গী ) অ ৮1৫৭ ৷ 

কুত্তী_ম ১৫৷৫৫ ৷ 

কুবলয় (হস্তী ) আ ৯1৪০ ৷ 

কুবের (দেবতা ) ( কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১৪1৪৮; 
কাজিদলন-দিবসে নগর-সঙ্কীর্তনে যোগদান ) ম ২৩৷ 
২৪৮। 

কুব্জা ( নিত্যানন্দপ্রভূর বাল্যলীলাবেশে কুবজা- 
সমীপে গন্ধমাল্যপ্রহণ-লীলা ) আ ৯৷৩৯ ; (মুকুন্দের 
_ভক্তিমাহাজ্্য বর্ণন-প্রসঙ্গে কুব্জার কৃষ্ণদর্শন বর্ণন) ম 
১০1২২৯! 


কুষ্ঠরোগী (শ্রীবাসচরণে অপরাধী ) ( মহাপ্রভুর 


বৈষ্ণবাপরাধ খগ্ডনোপায়-কথন, তদনূসারে কুষ্ঠীর 
শ্রীবাস-কুপা প্রার্থনা ও অপরাধ-নিষ্ষৃতি-লাভ ) অঃ৪৷ 
৩৪৬, ৩৫১, ৩৬৮, ৩৭৮, ৩৮৪, ৩৮৫ । 
কুম্ম (বিষয়) ব্রক্মাদির শচীগভন্ততিমুখে মহাপ্রভূ- 
তত্ব-বর্ণনকালে তাহার অংশ-রূপে কৃর্ম্মাবতার-লীলা 
কথন ) আ ২১৬৯, (দিগিজয়ীর আরাধ্যা সরস্বতী 
দেবীর অবতারী প্রভুরই অভিন্নরপে কুর্মাবতার বর্ণন) 
আ ১৩১৩৯; (অদ্ৈতের স্তব-প্রসঙ্গ ) ম ৬১১৯; 
(মহাপ্রভুর বিবিধ-অবতারভাব প্রকাশ) ম ৮1৮৭ ; 
- (অবতারী মহাপ্রভুর নিজ-অবতার-ভাব প্রকাশ) ম ২৬! 
৬৩; (অবতারী গৌর।ভিনন অবতার ) অ ১২৫১ ; 
(ভগবদবতার প্রকটাপ্রকটলীলাময় ) অ ৩1৫১০ ৷ 
কুৰ্ম্মনাথ (অচ্চা) ( শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃম্মক্ষেন্রে 
কিম্মনাথ' বিগ্রহ-দর্শন ) আ ৯১৯৭ ৷ 
ক্ষণ (দ্বয়ংরূপ ) (সহম্রবদনে নিরন্তর কুষ্ণ- 
কীর্তন ) আ ১1১২, ৩০; সেক্কর্ষণাংশ গরুড়েরও বহ- 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


[বি 
চনা) আ ৭৪৮-৫৬, ভেক্তেরই কৃষ্ণের স্বাভ 


রর A 
৭1৫৭-৬০, (ক্ষ্ণকীত্তনানন্দের নিকট Fe "A 
অতিতুচ্ছ) আ ৭1৬৮, স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় কৃষ্ণের আগা 


EEE 





লি. 
ভাবে কুষ্ণসেবা) আ ১৪৭, ৬৭, ১২৬, ১৪৫: ; ব্রার 


প্রতি অনুগ্রহ ) আ ২1৭-১৪, ( অধোক্ষজ বস্তু অন্ত 
জ্ঞানগম্য নহেন ; তৎকৃপাই তদ্বিষয়ক জানলা 
একমাত্র উপায় ) আ ২৷৭-১৪ ; ( গীতোক্ত যুগাবতার 
রহস্য ) আ ২৷১৬-২১, €গৌরাবতার-রহস্য ) আই 
১৫-২৭, (নিজজনতত্তববেত্তা) আ ২1৩০, ( বিমুখজীক 
প্রতি করুণা-হেতু শোচাদেশে শোচ্যকুলে মিজজনের 
প্রাকট্য-বিধান ) আ ২৪৭, ৬৩, ৬৯, ৭৫, ৭৬, (খ্ৰী 
অদ্বৈতের কৃষ্ণাচ্চন ও কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার ) আ ২৭১, 
৮৪, ৮৬, ৮৮, (কৃষ্ণ শুন্য মজল-_-অমজলময়) আ ২৷ 
৮৯, (্রীঅদ্বৈতৈর একা গ্রচিত্তে শ্রীক্ৃষ্ণাচ্ন ) আখ ' 
৯৪; (জীবের বহির্মুখতা, কৃষ্ণ কার্ততত্বানভিডতা। ॥ 
শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের উচ্চ সংকীর্তন। 
শ্রীঅদ্ৈতের কুষ্কাবতারণ-প্রতিজ্ঞা ও ভক্তগণ-সহ 
নিরন্তর কৃষ্ণাচ্চন) আ ২১০১-১২৩, (জীবের দুর্দশা" 
দর্শনে ভক্তগণের কৃষ্চপাদপদ্মে নিবেদন) আ ২1১২৫, 
কৃষ্ণের প্রপঞ্চাবতরণার্থ উদ্যোগ এবং তদীয় আদেশ 
বলদেব-নিত্যানন্দাবিভাব) আ ২১২৭-১২৮, (গোরাব- 
তার-প্রসঙ্গ) আ ২১৩৫-২৩৪, ব্রেহ্মাদি দেবতার গর্ভ 
স্তোন্র-শ্রবণে কুষ্চভক্তিলাভ) আ ২1১৫০, (সের্্বাবতারী 
স্বয়ংরাপ কৃুষ্চলীলা) আ ২1১৭৭, কেষ্চকীর্তনকারা 
ভক্তের নৃত্যে স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষের বিদ্লনাশ) এ 
২১৮০-১৮৪ ; ৫1২১, ৩১, ৭৭, ১০০? কেফেচ্াযং 
ভক্ষ/লাভাদি সর্্বকন্ট্ সম্ভব, নতুবা সম্পূর্ণ অসম্ভব 
আ ৫1১০২-১০৫, ১১৯, (গৌরলীলা-বিলাস-শ্রবণ ফা?! 
গৌরকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তি) আ ৫1১৬৭ ; ১৭১; ৬৫ 
৩৩, ৩৪, নিমাই কৃষ্ণাভিন্ন) আ 1১৩২7 ৭১৪,১% 
২২, ২৩, ২৫, ৩০, ৩২, ৩৬, ৪২, ( গৌরকৃষে ডে 
জ্ঞান-নিরসন, গৌরেরই দ্বাপরে কৃষ্ণলীলা ও কফ? 
কলিতে গৌরলীলা) আ ৭18০১ ব্রেজগোপীগণের গণ 
পুত্র কৃষ্ণে পৃত্রাধিক স্বাভাবিক স্নেহ, এতপপ্রসঙ্গে শ্রী sl 
ভাগবত, ১০৷১৪৷৩৯ ও ৫০-৫৭ শ্লোকসমূহের আদ : 


না রর. গা 


প্রে্ঠত্বোপলব্ধি, অভক্তের প্রীতি-রাহিত্য, এতৎ পর 
কংসাদির এবং শর্করা ও তিক্ত জিহ্বার দৃষ্টা! ৫ 


বত্তী হইয়া কৃষ্ণে সর্বস্থনিবেদনই একমাত্র মঙ্গলে 
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AEE [১০৩] 





আ ৭।৯০-৯১, শেরণাগতিতেই চিত্তস্থৈর্যালাভ আ ৭1৯২, 
৯৪, ৯৬, ৯৯-১০১, ১০৫, ১০৬, (কৃষ্ণই হর্তা, কর্তা, 
ভর্তা, জীবমান্রই কৃষ্েচ্ছা-পরতন্ত্র ; শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের 
শচীলক্ষ্যে সকলকে কৃষ্ণনির্ভরতার উপদেশ) আ ৭! 
১২৯-১৪৪, ১৬৩ ; ৮1১০, ৮৪, ৮৫, (কৃষ্ণপদস্মরণ- 
কারীর সকল-ধিগ্ননাশ, কুঞ্চপমুতিশুনা-স্থানই বিদ্ধসমা- 
কুল) আ ৮1৮৬-৮৮, (শ্রী দগলাথমিশ্রের কৃষ্ণে শরণাপত্তি 
ও পৃন্র-ম্গল প্রার্থনা) আ ৮1৮৯-৯০, (মিশ্রের কৃষ্ণ- 
সমীপে নিমাইর গৃহাবস্থ/ন কামনা) আ ৮1৯৩-৯৪, 
৯৭, (কৃষ্ণ চাপল্য-সহ নিমাইর চাপল্যের উপমা) আ 
৮1১৬১, (পোষণ কর্তা) আ ৮7১৭১, ১৭৬, কেষ্জরতি 
ব্যতীত মনুষ্যজীবনের নিরর্থকত্ব) আ ৮২০১, ২০২, 
২০৪, ২০৬, (নিত্যানন্দের শিশুসহ কৃষ্ণলীলাভিনয় ) 
আ ১1১৪, ১৯, ২০, ২৬, ৩৫, ৯৫, ৯৮, ১৩৫, ১৫৩, 
১৫৬, ১৬৩, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৮৩, (নিত্যা- 
নন্দ কৃপায়ই কৃষ্ণকৃপালাভ) আ ৯1১৮৫-১৮৬, ১৮৯, 
১৯১, ১৯৩, ২০৫ ; ১০1৭৩ ১১১৩, ২৪, (কৃষ্ণ 
রসমগ্র ভক্তগণের ভক্তি ব্যাখ্যাব্যতীত অনান্ত্র বিরক্তি) 
আ ১১৩৩, (ভক্তগণের কুষ্ণকথানুরাগাস্বাদনজন্য 
মহাপ্রভুর কৃষ্ণকথা-বাতীত কুটতকে উল্লাস প্রদর্শন) 
আ ১১৩৬, ৪৩, (গৌরাবিভাব কালে নদীয়ার কৃষ্ণে- 
তরবিষয়রসমত্তাবস্থা ; পাষণ্ডিগণের উচ্চ কৃষ্ণকীর্ভন- 
নর্তন বিরোধ) আ ১১1৫৭, বৈষ্ণবগণের কুষ্ণ সমীপে 
দুঃখনিবেদন ও তদবতরণ-প্রার্থনা) আ ১১1৫৯-৬০, 
শ্ৌঅদৈতের কৃষ্ণাবতারণ প্রতিজ্ঞা ও ভক্তগণকে উৎ- 
সাহদান) আ ১১।৬৩-৬৫, ভক্তগণের কৃষ্ণ নামমঙ্গলরসে 
মজ্জন) আ ১১1৬৭, ৭১, ৭৭, ৯৩, ৯৪, ১০৩, ১০৫, 
শেদ্ধভক্তের সুসিদ্ধান্তযুক্ত কীর্তনেই কৃষ্ণের প্রীতি ; 
ভক্তবাক্যে দোষ'নুসন্ধান নিরয়-প্রাপক ; ভাবগ্রাহী 
জনার্দন ভাষাগত শুদ্ধাসুদ্ধিনিরপেক্ষ ; ভক্তের যৎ- 
কিঞ্চিদ্‌ বর্ণনেই কৃষ্ণের সন্তোষ) আ ১১১০৬-১০৯, 
১২৪, কুঞ্জ প্রসাদে গুরুপ্রসাদলাভ) আ ১১১২৬ 
ভেক্তি-ব্যতীত কেবল পাণ্ডিত্য আদরণীয় নহে) আ 
১১৯, কেঞ্চভজনেই রূপ ও বিদ্যার সার্থকতা) আ 
১২৩৫, (কৃষ্ণভজন ব্যতীত পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয় নহে) 
আ ১২1৪০, ৪১, 8৩, 88, ভেক্ত আশীব্বাদেই কৃষ্ণ- 
ভক্তি-লাভ) আ ১২1৪৬, কেষ্ণভক্তি-লাভেই বিদ্যার 
সফলত্ব) আ ১২1৪৮-৫০, ৮৮২৪৩, ক্ুষ্ণ-ভজন- 


ব্যতীত অন্য কাধ্যে কালের রুথা বায়, কৃষ্ণভক্তিল৷ভই 
শান্্রধ্যয়নের মৃখ্য ফল) আ ১২২৫০-২৫২ (যামূন- 
তটবিহারীস্রীনন্দকুমারই গৌরকুফঃ) আ১২২৬৪-২৬৫, 
(রুফ্পাদপদ্ম-ভজনই বিদ্যার প্রকৃত ফল) আ ১৩। 
১৭৩-১৭৮, ১৮২, (জগতের লোক যে বিষয়-প্রাপ্তির 
জন্য অতান্ত লাল৷গ্সিত, কৃষ্ণদাস সে বিষয় পাইয়াও 
ত্যাগ করেন, তদ্বিষয়ে শ্রীদবিরখাসের দৃষ্টান্ত) আ 
১৩১৯৩, (ভক্তিসূখ-সম্পৎ না পাওয়া পধ্যন্তই 
রাজ্যাদিপদকে ‘সূখ’ বলিয়া জান, কিন্তু কৃষ্ণানুচর 
তাদৃশ ভুক্তিসুখ ত’ সামান্য কথা, মোক্ষসূখকেও পৰ্য্যন্ত 
তুচ্ছ জ্ঞান করেন) আ ১৩1১৯৪-১৯৫, (কৃষ্ণের গৌর- 
রূপে নদীয়া-বিহার) আ ১৪1৪, ৮৪; কে ভজনেচ্ছাই 
জীবের সৌভাগ্যের পরিচয়) আ ১৪১৩২, (কৃষ্ণের 
যুগে যুগে স্বজনবিভজনার্থ প্রপঞ্চাবতরণ ও যুগধর্ম্ম- 
প্রচার, কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনই যৃগধন্ম, কীর্তরনাখ্যা ভক্তি- 
সংযোগে কৃষ্ণভজনকারীই ভাগ্যবান্‌, কাপট্য ছাড়িয়া 
কৃষ্ণ-ভজনেই সাধ্য-সাধন-তত্বলাভ, নামই যুগপৎ 
সাধন ও সাধ্য মহামন্ত্র উপদেশ ; নাম’ বলিতে মহা- 
মন্ত্রই উদ্দষ্ট, নামগ্রহণে কালাকাল বিচার নাই ) আ 
১৪১৩৩-১৪৬ ১১৫৪৮, ৫৩, ৫৯, ১৯৩, ১৬1৮, ১৫, 
১৭, ২২, ২৩, ২৯, ৩৯, ৪০, (ভক্তপূজা-ফলে কৃষ্ণ- 
ভক্তির উদয়) ৪৮, ৫৫-৫৭, (বিষয়ীর কুষেন্দ্িয়- 
তর্পণজনিত প্রেম-রাহিত্য) আ.১৬1৫৯, (সুকুতি-প্রভাবে 
সাধুসজগলাভ, সাধুসজ-ত্রুমে বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ ও 
কুষ্ণভজনলাভ) আ ১৬1৫৯-৬১, ৬৫, (কৃষ্ণনামস্মর- 
গানন্দেই বাহ্য ব্যবহারিক সুখ-দুঃখ-স্মৃতি- -রাহিতা) 
আ ১৬১০২, কেঞ্চরুপায় বাহ্যস্মৃতি-রাহিতা-হেতু 

ঃখাদির অনুভব-রাহিতা) আ ১৬।১০৮, (ক্নষ্ণভক্তে'র 
সহিষ্ণুতা, নিজদ্রোহকারীরও মঙ্গল-জন্য কুষ্ণকবৃপা- 
প্রার্থনা) আ ১৬১১৩, ১৩৫, ১৪৫, ১৭২, ১৮৮, ১৮৯, 
১৯৩, (কৃষ্ণ ভক্তবাক্য লঙ্ঘন করেন না) আ ১৬১৯৭, 
(সকৈতব-জনে কৃষ্ণপ্রীত্যভাব, অকৈতব জনেই কৃষ্ণ- 
প্রীতি সম্ভব) আ ১1২২৯, (ভক্তের অকৈতব প্রেমচেচ্টা- 
দর্শনেই কৃষ্ণের আনন্দ, আ ১৬৷২৩১, হেরিদাস-. 
হৃদয়েই কৃষ্ণচন্দ্রের নিরন্তর অবস্থিতি) আ ১৬২৩২, 
(বিষ্ণুবৈষ্ণবে অপরাধ-শূন্য ব্যক্তিরই কৃষ্ণপাদাত্রয়- 
লাভ) আ ১৬২৩৫, (কৃষ্ণভজনহীনের মহাকুল-প্রসূত 
হইয়াও নিরয়-লাভ) আ ১৬২৩৯, হেরিদাসন 









[১০৪] 


বণমান্রেই জীবের কৃষ্ণধা মপ্রাপ্তি) আ ১৬1২৪৭, (কুষ্ণ- 
নামশ্রবণে অসহিষ্ণ পাষস্তিগণের উক্তি) আ ১৬1২৫৪- 
২৬২, পোষণ্ডিগণের উচ্চ কীর্্ন-বিরোধ, শ্রীল ঠাকুর 
হরিদাস-কর্তুক জপ হইতে উচ্চ কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বস্থাপন) 
অ! ১৬৷২৬৬-২৯০ ; (কৃষ্ণ স্বয়ংই বৈষ্ণবাপরাধীর 
শাত্তিদাতা) আ ১৬৩০৭, ৩০৮ ; (কৃষ্ণপাদপদ্মসূধা- 
পানই কৃষ্ণদীক্ষার রহস্য) আ ১৭1৫৫, (গৌর-দর্শনেই 
শ্রীঈশ্বর পুরীর কুষ্ণদর্শনানন্দ) আ ১৭1৬১, ৮২, ৯১, 
৯৫, ১০৯, ১১৬, ১১৯, ১২৮, ১৪৩ ; ম ১২৩, ২৬, 
৩০, ৩৬, ৭৩, ৮০, ১৩৬, (স্বয়ংরাপ, পরমেশ্বর ) ম 
১১৪৯, কে্চপাদপদ্ম-মাহাত্য-কীর্তন-ব্যতীত ইতর 
কীর্তনকারী ব্যক্তির রথ! জন্ম-যাপন) ম ১১৫০, 
(কৃষ্ণভক্তিই সব্ববেদ-তাৎপর্যয) ম ১1১৫১, (নন্দনন্দন) 
ম ১১৫৩, ( কৃষ্ণের ভজন স্ব্বশাস্ত্রমন্ম ) ম ১1১৫৭- 
১৫৯, (কৃষ্ণগুণ বৰ্ণন) ম ১১৬০-১৬৪, কেষ্জপাদপদ্ধ 
মাহাজ্য-বর্ণন) ম ১/১৬৫-১৬৭, ( কৃষ্ণভক্ত-মাহাত্ম্য ) 
ম ১২০০-২০১, কেঞ্চবিমুখজনগণের ক্লেশ) ম ১২০২- 
২০৮, (গর্ভস্থ জীবসকলের অনুশোচন ও কুষ্ণস্ততি) ম 
১২১০-২২৮, ২৩৩, কেঞ্জভজনকারীর সৌভাগ্য) ম 
১1২৩৪, (কষ্ণবিমুখের গতি) ম ১২৩৫, (কৃষ্ণভজন- 
ফল) ম ১২৩৮, প্রেভুর সাধুসঙ্গে কুঞ্চভজনোপদেশ) 
ম ১২৩৯, ২৪২, ২৪৪, ২৪৯, ২৫১, ২৫৫, ২৬৩, 
২৬৪, প্রেভুর ধাতুকে ‘কৃষ্ণশক্তি’ ব্যাখ্যা) ম ১/৩২৫- 
৩৩৪, (কৃষ্ণভজনার্থ সকলকে প্রভুর অনুরোধ) ম ১। 
৩৩৫-৩৪৩, (প্রভুর ছাত্রগণ কৃষ্ণ-নিজ-জন ) ম ১৷ 
৩৪৬, ছছোন্রগণের প্রভু-কর্তুক শাস্ত্রের কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যার 
যথার্থ বর্ণন) ম ১৩৭০, প্রেভুর সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন) ম 
১/৩৭৫-৩৭৬, প্রেভুর চিত্তে কৃষ্ণেতর শব্দের স্ফুতি- 
রাহিত্য জ্ঞাপন) ম ১৩৭৯, (প্রভুর নিষ্যগণকে কৃষ্ণ- 


কীত্তনোপদেশ) ম ১/৩৯১-৩৯৪, (শিষ্যগণের ভাগ্য-. 


প্রশংসা) ম ১/৩৯৭,৪০৫, (মহাপ্রভুর সন্কীর্তন-শিক্ষা- 
দান) ম ১৪০৭, প্রেভুর অদ্ভুত প্রেম-দর্শনে সকলের 
বিস্ময়োক্তি) ম ১1৪১৮) (কৃষ্ণরহস্য দুর্ভেয়) ম ২২০, 
(অদ্বৈতের কুষ্ণকুপা-কামনা) ম ২২৭, নোম-স্বরূপে 
কুষ্ণাবতার) ম ২৩০ £ ক্নেষ্ণভজনার্থ সকলের প্রভুকে 
আশীৰ্ব্বাদ) ম ২৩৬-৩৮, (বৈষ্ণবসেবা-দ্বারা কৃষ্ণানূ- 
গ্রহ প্ৰাপ্তি) ম ২৪১-৪৩, কৃষ্ণের নিরপেক্ষত্ব) ম ২৷৪৯, 
(ভক্ত-কারণে কৃষ্ণের নিরপেক্ষভাব-পর্য্যন্তও ত্যাগ) ম 


| 
শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত | 


[i 
[ 
২৫০, কচ ও তত্র পরস্পর সেবা) ম ২৫২ / 
(কৃষ্ণের স্বভক্ত-প্রেম-বাধ্যতা ও তাহার উদাহরণ) 
২1৫২, কেঞ্*-ভজনের উপদেশ) ম ২৫৫, (প্রভুর | 
ধিনয়ভাব-দর্শনে সকলের প্রভুকে আশীবর্বাদ) ম ২: 
৫৯-৬৪, (নবদ্বীপবাসীর কৃষ্ণবৈমুখ্যদর্শনে তুর 
সমীপে সকল ভক্তের দুঃখ নিবেদন) ম ২৬৬-৭ 
(ভক্ত আশীৰ্ব্বাদে কৃষ্ণভক্তিলাভ) ম ২৭৪, (ভক্তদুঃখ- 
বিনাণ-হেতু কৃষ্ণের অবতার) ম ২৭৯, (মহাপ্রভুর 
ভক্তগণকে ভাবি কুষ্ণাবতার-বিষয়-জ্ঞাপন) ম ২৮০ 
৮২, ১৬৯, ১৭১, প্রেভূর কৃষ্ণসন্ধান) ম ২২০০, ২০৬, 
২০৫, (প্রভুর হৃদয়ে ক্ষ্ণাবস্থিতি-শ্রবণে নখ দ্বারা 
স্ববক্ষোবিদারণ-চেম্টা) ম ২২০৬, ২০৮, (কৃষ্ণপ্রপন্ন ॥ 
ভক্তগণের নিভয়ত্ব)ট ম ২৪১, ২৭৯, ৩২৪, ৩৩৩, 
কেঞ্চপদলাভের উপায়) ম ২৷৩৩৭ ; ৩১৬ £ (মহা- 
প্রভুর নিত্যানন্দ-কুপায় কৃষ্ণরুপা-প্রান্তির উপদেশ) 
81৩৬-৪২, (নিত্যানন্দের কৃষ্ণানূসন্ধান-কথা-বর্ণন- 
ব্যপদেশে গৌড়দেশে কৃষ্ণাবতার-মন্্ম প্রকাশ) ম 81৪৯" 
৫২; ৫1১৪৭, ১৬১; (অদ্বৈতৈর মহাপ্রভুকে ‘কৃষ্ণ 
বলিয়া স্তব) ম ৬1১১৯; গেদাধরের প্রতি প্রসাদ) ৭ 
৭1৭২, ৭৩, পণুরীকের কৃষ্ণবিরহ) ম ৭1৮৬, (মহাগ্রগু 
দর্শনে বিদ্যানিধির কৃষ্কোন্মাদনা) ম ৭১২৭, মেহাপ্রতুর 
পৃণ্ডরীক-সঙ্গল'ভে কৃষ্ণসমীপে কৃত তা-ভাপনলীরগ 
ম ৭১৩৮, ৮৯১ শেচীমাতার রামকুষ্ণবিষয়ক স্ব 
ম ৮১-৩৩, ৩৮, ৩৯, (কৃষ্ণেরই গৌররাপে আবির্ভাব 
ম ৮7৪০, ভোবাবেশে মহাপ্রভুর ভূমিতে পতন-দর্মান |. 
শচীর কৃষ্ণসমীপে দুঃখ নিবেদন) ম ৮1১২৮-১২৯ ৷ 
(চৈতন্যদাসগণেরই কৃষ্ণ প্রকাশাভিজ্ঞান) ম ৮২৮০ 
(চৈতন্যের কুষ্ণাভিনন বিগ্রহ বলিয়া আত্মতত্-প্রকাশা ৷ 
ম ৮1২৮৬ ১ বৈষ্ণব-নিন্দাবিহীনের রুঞ্চকৃপা-লাত) | 
৯২৪৪, ২৪৬; (ভক্তবশ্যতা) ম ১০1৪৯, (ক্ষ 
কেবলা প্রীতিলভ্য) ১০৯৯, ১০৩, ভেজ-আখার। 
শ্রবণের ফল) ম ১০১০৪, ( বৈষ্ণবাগ্রণী রি . 
শ্রীঅদ্বৈত সেবায় কৃক্প্রাপ্তি) ম ১০1৬২, 
নারায়নীর প্রভুর আদেশে কৃষ্ণ প্রেমে ক্রন্দন) রর 
২৯৫-২৯৬ ১১1৩৪; (নিতাইয়ের কৃষ্চসঙ্গে ভা ঘ 
অবস্থিতি).ম ১২১০, ২৬ ; (নিত্যানন্দ কৃষ্ণের ্ | 
স্বরূপ ম ১২৭, ২৮১ নিতানন্দ-সেবায় কু 
লাভ) ম ১২1২৯, নিত্যানন্দপাদোদক-সেবনে র্ষ 
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লাভ) ম ১২৷৩৩, ৩৯; পাদোদক-পানে সকলের 
রুষ্ণ কীর্ভ/নান্বাত্ততা) ম ১২৪৩, ৫৮; (মহাপ্রভুর কৃষ্ণ- 
ভজনাদেশ) ম ১৩1৯, নিতাইহরিদাসের ঘরে ঘরে 
কৃষ্ণশিক্ষা-প্রচার) ম ১৩1১৬, ১৭, ২০; (নত্যানন্দের 
জগ।ই-মাধাইর কৃষ্ণনামকৃপা-লাভের উপায়-চিন্তা) ম 
১৩1৫৮, ৭৫; নিতাইহরিদাসের জগাই-মাধাইকে 
কৃষ্ণোপদেশ) ম ১৩1৮৩, ৮৪; (জগ:ই-মাধাই-কর্তুক 
আক্রান্ত নিত্যানন্দ-হরিদাসের রক্ষা-হেতু সুজনগণের 
কৃষ্ণারাধনা) ম ১৩1৯১, ১০০ :; (বৈষ্ণবের আবেদনে 
কৃষ্ণকূপা) ম ১৩১৩৩, ১৯১ ; শ্রোচৈতন্য-বিশ্বাস- 
ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা অসম্ভব) ম ১৩1২৪৫+ (ভক্তের মুখে 
ভগবানের আহার) ম ১৩৩২৪, ৩২৫$ (যমের কৃষ্ণা 
বেশ) ম ১৪1৩৪, ৩৯, ৪৮, 8৯; (জগাই মাধাইর সকল 
সংসার কৃষ্ণ-সম্বন্ধে দর্শন) ম ১৫1৭, ১০, ৩৫, ৪২, 
৫১, ৮৮; ১৬৩১, ৩৫, ৩৬, অদ্বৈতকে কৃষ্ণের যাব- 
তীয় ভক্তিযোগ প্রদান) ম ১৬1৬৯, ১০০, ১১৫, 
(বৈঞ্ণবাবজ্ঞাকারীর বিষ্ণপূজা কৃষ্ণের অগ্রাহ্য) ম ১৬। 
১৪৮, (কৃষ্ণ নিক্ষিঞ্চনের প্রাণ) ম ১৬১৫০ ১ ১৭1২৮, 
৪৮, (অদ্বৈত-সমীপে মহাপ্রভুর কৃষ্ণের সব্বেশ্বরত্ব 
বর্ণন) ম ১৭৯৪, ৯৬, (কৃষ্ণদাসগণেরই কৃষ্ণশাস্তি 
প্রাপ্তি) ম ১৭৯৭, কেফ্দাসের গুরুত্ব ও মহিমা) ম 
১৭১০৬, (কৃষ্ণ মুক্তগণের উপাস্য)ম ১৭১০৭, (ভক্ত- 
নিগ্রহ ও অনুগ্রহের অধিকার) ম ১৭১০৮, ১০৯; ১৮। 
৩৮, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৯, ৫৬, প্রেভুর আচার্য্য চন্দ্রশেখর 
গৃহে অভিনয়-কালে শ্রীবাসের কুষ্ণাভিননরূপে গৌরতত্ত 
বৰ্ণন) ম ১৮৫৭, ৬৩, ৬৭, ৯৭, ১১৫, ১১৯, ১৩৭, 
১৪০, (লৌকিক বৈদিক সব্ববিধ কৃষ্ণশক্তি-সম্মানে 
কৃষ্ণভক্তি-লাভ) ম ১৮১৪৮, (দেব দ্রোহে কৃষ্ণের 
দুঃখ) ম ১৮১৪৯, বেড়াই সাজে প্রভু নিত্যানন্দের 
কৃষ্ণাবেশ-বিহবলতা) ম ১৮/১৫৯, ১৬১, ১৯৯, (প্রভুর 
অভিনয় নিশাবসানে সকলের কৃষ্ণপ্রতি দুঃখনিবেদন) 
ম ১৮২০০, ২১৬, ২২০ ১১৯1৪, ৪৯, ৬৮, ৬৯, ৮৫, 
১৩৮, ১৬৬, ১৮৯, ২১৩-২১৪, ২২৮, ২৩১, ২৪১, 
২৫৬, ২৫৭, ২৬০ ২৬৯ ; ২০1২০, ৫৭, ৫৯, ৬২, ৯৫, 
১০৭, ১১৬, ১৩২, নেন্দক কৃষ্ণের অপ্রিয়) ম ২০! 
১৪৭ ; (অনিন্দকের ভগবদনূগ্রহলাভ) ম ২০১৪৮ ; 
২১৷১০ ; গ্রেন্থভাগবতরূপে অবতার) ম ২১১৪, ৭১ 2 
(ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব কৃষ্ণের চতুদ্ধা 
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৯৮৬৬৬৯৮৯৬৬৯ 


বিগ্রহ) ম ২১৮১ ; ২২২, ৮; (মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ) 
ম ২২১৫; নেবদ্ীপের কৃঞ্ণবিমুখতা) ম ২২৮৪, 
৮৫, ৮৮, ১২৩ ; ২৩২৯, ৬৫ ; প্রেভুর সকলকে 
কৃষ্ণভভ্তি-আশীবর্বাদ ও মহামন্ত্র-উপদেশ) ম ২৩1৭৪- 
৭৬, ৮০, ৮৩, ৮৭, (নেগরিয়াগণের নিত্য কৃষ্ণকীর্ত্বন) 
ম ২৩১০০; (কৃষ্ণরহস্য দর্শন করিবার জন্য প্রভুর 
সকলকে আদেশ) ম ২৩1১২৫, ১৩৮; (নেগরসংকীর্তন- 
সময়ে জোতিরূপে কৃষ্ণ প্রকাশ) ম ২৩১৬৭, অেচিন্ত্য- 
শক্তির প্রভাব) ম ২৩1১৯৬, ২০৪, ২০৫, ২১৮, ২২২, 
২২৬, ২৪৫, ৩১১, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৪৭, ৪১৯, ৪২২, 
888, ৪৫৩, ৪৫৫, (কৃষ্ণের পত্নী, পিতা-মাতা-_সক- 
লেই সেবকমান্র) ম ২৩1৪৬৪; কৃষ্ণদাসের মাহাআ) 
ম ২৩৪৬৫; (সেবকবৎসল কৃষ্ণের সেবকস্থানেই 
প্রকাশ) ম ২৩৪৬৬ ; (ক্ষ্ণদাস্যের সব্বশ্রেষ্ঠত্ব) ম 
২৩৪৬৭, (‘কৃষ্ণদাস’ সামান্যপদবী নহে, বহু ভাগ্য- 
ফলে কৃষ্ণদাস্যলাভ হয়) ম ২৩1৪৬৮, ক্রেফ মুক্তগণের 
উপাস্য বস্তু) ম ২৩৪৭২, (ভক্ত নামে কৃষ্ণের সন্তোষ) 
ম ২৩1৪৭৯, (ভর্তিবশ্য ভগবান) ম ২৩1৪৯৩, ভেক্ত- 
বৎসল কৃষ্ণ) ম ২৩৫১৪, গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভিনতত্ব) 
ম ২৩৫২৫, অেন্যনিন্দাদিশূন্য হাদয়ই কৃষ্ণবসতিস্থল) 
ম ২৩৫৩০ ; ২৪1৬, ১৫, (প্রভুর কপট কৃষ্ণনিন্দা) ম 
২৪।১৬, ১৭, ১৯, ২৯, (কৃষ্ণনামস্মরণ ভ্রন্দনই ভাক্ত) 
ম ২৪1৭২, (ক্বৃষ্ণ’ বলিয়া ভ্রন্দনই কুষ্ণ-সফুত্তিলাভের 
উপায়, ধনকুলাদি নহে) ম ২৪1৭৩, ৭৪, ৯৫, (সব্ব- 
বৈষ্ণব-প্রতি অভেদ দর্শনে কৃষ্ণভজনকারীরই কৃষ্ণ- 
কৃপালাভ) ম ২৪১০০ ; প্রেমযোগে ভজনেই কৃষ্ণের 
তুষ্টি) ম ২৫১৯-২০, ২৯-৩০, ৬৮-৬৯, ৭৩, ৭৯, 
৮১; ২৬৷১৭, ৩৫, ৫২, ৭৬, ৮২, ৮৯-৯১, ১০৪, 
১০৬, ১১০, ১৫৮, ১৬৮, ১৭২ :; (মহাপ্রভুর সকলকে 
কৃষ্ণভজনোপদেশ) ম ২৮২৫-২৮, ৬১, ১০৯, ১১০, 
১৩০, ১৩১, ১৫৮, ১৭৫, ১৮৮ ; অ ১1৩১, ৫৫, ৬৭, 
৮০, ৯৭-৯৮, ১১৭, ১৪৬, ১৪৯, ১৫১, ১৫৯-১৬০, 
১৬৩, ১৬৯, ১৭০, ১৭৩, ১৯৯, ২২৬, ২৫১, ২৮৩ ; 
২!২৪, ২৯, ৩২, ৪৭, ৫৬, ১১৪, ১৪১, ২২৭, ২৩২, 
২৭৩, ৩১৯, ৩২১, ৩২৫, ৩৩৬, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪৭২, 
৪৮২; ৩৬, ১৩, ২১, ৩৭, ৪১, 8৫-৪৬, ৫৮, ৬৭, 
৬৮, ৭৩, ৮৯, ৯১-৯২, ১৫৫, ১৫৭, ২৩৩-২৩৪, 
২৫২, ২৫৭, ৩৩১-৩৩২, ৪১৭, ৪১৯, 8৫২, 8৫৫, 
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৪৬৭, ৪৭০, ৪৮৫, ৪৮৭, ৪৯৪-৪৯৫, ৫০৮, ৫১২, 
৫১৬, ৫২২-৫২৩, ৫২৯, ৫৩১-৫৩২, ৫৪৫ ; 81৫৫, 
৭৪, ২১৫-২১৬, ২১৮, ২২৪, ২২৮-২২৯, ২৩৩, 
২৪৩, ২৪৯, ২৫৩, ২৭৫, ২৮৭-২৮৮, ২৯৬, ২৯৮, 
৩৫৭-৩৫৮, ৩৮২, ৩৮৮, ৩৯৩-৩৯৪, ৪১০-৪১২, 
৪১৮, ৪২২, ৪২৪, ৪৩১, ৪৩৬, ৪৩৮, (শিবপৃজা- 
বিমুখের কৃষ্ণপূজা ছলনা দা্তিকতা মাত্ৰ) অ 818৮০, 
৪৮৩, ৫২৩ ; ৫1৬, ১৩, ২৯, ৭৬, ৮৪, ২১১, ৪১৬- 
৪১৮, ৪২৭, ৪৩৫, ৫১৯, ৫২৪, ৫৭৬, ৬৮২, ৭২৪, 
৭২৬ ; ৬৩৮, ৪০, ৪৩-৪৪, ৫৭, ৬৭, ১০৩, ১১৩ ; 
৭1৭, ৩৪, (নিত্যানন্দ স্বতন্ত্র কৃষ্ণকেও বিক্রুয় করিতে 
সমর্থ) অ৭৷৪৩, (নিত্যানন্দ মৃত্তিমন্ত কৃষ্ণরস- 
অবতার) অ ৭188, (নিত্যানন্দ-মুখে অহনিশ কৃষ্ণগুণ) 
অ ৭18৫, (নিত্যানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাস-সদন) অ ৭! 
৪৬, (নিত্যানন্দে প্রীতিই কুষ্কপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়) 
অ ৭18৭, (সূকৃতিব্যক্তিরই কৃষ্ণদর্শন) অ ৭৷৬৬, (তত্ত্ব) 
অ ৭1৮৩, ৯১, ১৩৪, ১৫৩, ১৬০ :; ৮1১৪, ১৫. ২৫, 
(সেব্ব-নমস্কৃত সন্যাসাশ্রমের ব্যবহার উল্লঙ্ঘন করিয়াও 
শিক্ষাণ্তরু ভগবানের বৈষ্ণবের প্রতি প্রণতিলীলা) অ 
৮1১৫৩; ৯1৯, (আচায্যপ্ৰদত্ত অন্ন প্রভুর পরম প্রিয়বস্তু) 
অ ৯1১৪-১৫, ২৫, ভেক্তেচ্ছা পূরণ) ৯1৭৩, ৮৭, ৯৯, 
১২৮, ১৮২, ২০০, (চৈতন্যদেবই অভিন্ন-কৃষ্ণ) অ ৯৷ 
২২৮, (শ্রত প্রণালী-লঙ্ঘন পাষণ্ডত৷) অ ৯৷২৩০, 
২৩২, ২৩৭, ২৫৭, ২৬১-২৬৩, ২৬৮-২৬৯, ৩০৭, 
৩৪৫ + (সৰ্ব্বকারণকারণ) অ ৯৷৩৬৩-৩৬৪, (সব্বে- 
শ্বরেশ্বর) অ ৯৷৩৭১ ; (সকল শক্তিই অধীন তত্ত্ব) অ 
৯1৩৭৪; কৌর্তনবিহারার্থ শ্রীচৈতন্যাবতার) অ ৯1৩৭৫, 
৩৭৮; (নিজমহিমা ও ভক্তমহিমা-প্রকাশের জন্য 
ভগুহাদয়ে প্রেরণাদান) অ ৯/৩৮৩-৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯১- 
৩৯২ ; ১০1৮৪, ৮৭, ১২১-১২২, ১২৪, ১৩০, ১৭৭, 
১৮১ ॥ ক্কষ্ণচন্্র আ ২১২, ১৫, ৭৭; ৭২৪, ৯০, 
১০৪, ১৯৫ ; ৮৬৮, ২০৬ ; ৯1১৮০, ১৮৫ ১১৬০, 
১২২৬৫ ; ১৬২৩২ £ ১৭১২৪) ম ১৭৬, ৮০, 
১৩৫, ১৯৪, ২৪১, ২৪৮, ২৭৮ » (লৌকিক বৈদিক 
সমূদয় কৃষ্ণশক্তি-সম্মানেই কৃষ্ণভক্তিলাভ-_এই শিক্ষা- 


দাতা গৌরকুফণ) ম ১৮১৫০; কেফপ্রে্ঠগণের পর- 


 স্পরে দন্দতাৎপর্য্যবোধে অন্যের অসামর্থ) ম ২৩1 
৫২৮৪ ২৮১০৯ ॥ অ ১২৩, ৪৬, ৫৫; ২৩৩, ৩২৮ 





শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


81৪৮০; ৬২৯, (বলির স্তব) অ ৬৫৬; ৭8৬ 


(অদ্বৈতের ইচ্ছাপূরণ) অ ৯1৭৪ ; ক্রষ্ণ-সক্কর্ষণ (গৌর 
নিত্যানন্দোপাসক গ্রন্থকারের দ্বাপরষুপীগ্ স্বোগাসা, 





দেবাবতার-লীলা বর্ণন) আ ৫1১৭১ ; (জননীর বাকে ' 


বলিভবনে গমন) অ ৬৫২7 

কৃষ্ণচৈতন্য আ ১1৭, ১৮, ৯৪, ১৫৪, ১৮৫; ২৷ 
২২৮ ; ৩1৫৫ :; 81১৪৩ ; ৮1২০৭; ৯১; ম ৬১৫৪, 
৭1১৫৫; ২২২; ২৩৷১, ২৯৩ ; ২৮১৭৬, ১৮০, 
১৮১, ১৮৯; অ ১৷৩, ৭২, ১২৩, ১৭৮ ; ২১৭৯, 
৪৩৪, ৫০৩ ; ৩৷১, ১১৫, ১১৯-১২০, ১২৫, ১২৮, 
২৬৮, ৫৪১ ; 81২, 8৪৯ :; ৫1১৯৩, ২১৮, ২৯৯, ৩২৯, 
৩৬৫, ৪৩৭ ; ৬1৪; ৭১৬, ৯৫, ১১০, ১৬৪ ; ৮১, 
১১৩, ১৩৬ ; ৯1১, ২১৬, ২১৯, ২২২, ২৪১ ; ক্লৃষ্ণ- 
চৈতন্যচন্দ্ৰ আ ১৫; ম ৬1১; অ ২৩০৫ ; ক্কষ্চচৈতন্য- 
বনমালী অ ৯২১৬ ; ক্ৰষ্ণচৈতন্যভগবান অ ৯২২৯। 

রুষ্ণদ।স (কৃষ্ণমিশ্র--অদ্বৈতাত্মজ) অ ৯৷২৫। 

ক্ৰষ্ণদাস (বড়গাছিনিবাসী) (নিত্যানন্দপার্ষদ) অ 
৫1৭8৮ | 

কুষ্ণদাস তেনু ভাষ্য দ্র্টবা,_শ্রীমনোহর, নারা- 
য়ণ, কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ --নিত্যানন্দ-প্রিয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়) 
অ ৫1৭৪৯, ৭৫২ । 

কুষ্ণদাস (দ্বিজ কৃষ্ণদাস__রাঢীয়) (নিত্যানন্দ 
পার্ষদ) অ ৫1৭৩৯ ৷ 


ক্রষ্ণদাস (কালিয়া রুষ্ণদাস,__নিত্যানন্দ-পার্থদ) 


অ ৫1৭৪০ ৷ 
ক্রষ্ণা (দ্রৌপদী ) ম ১০1৬৫ ৷ 
রৃষ্ণদাস পণ্ডিত (নিত্ানন্দ-পার্ষদ, (গৌরাদেধ 
নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়ে শুদ্ধভক্তিপ্রচারা্থ যাত্রাকা্ 
সঙ্গী) অ ৫1২৩২, (গৌড়দেশে যাত্ৰাকালে পথিমধা 
গোপালভাব প্রকাশ) অ ৫1২৪০ ৷ 
কুষ্ণানন্দ (গৌরপার্ষদ,_ মহাপ্রভুর নবদ্বীপে রি 
বিলাসলীলার সঙ্গী) আ ৮৩৮; রেত্রগর্ভ ডা 
ম ১1২৯৭, (মহাপ্রভুর জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীগী, 
স্বগণে গল্পাস্নান-লীলাকালে অন্যতম সঙ্গী) ম ১৩1৩৩ 
কৃষ্ণজ্লন ম ৪৷৬২ ৷ 
, কেশব থান মেহাপ্রভু-বিষয়ে হোসেন 
প্রশ্নঃ অ 818৮-8৯, বোদগাহের নিকট প্রভুর 
গোপন) অ ৪1৫৯ ৷ 


গাহের 
মহিমা? 


৮৮৮৯ 


টি সরি 


পান্র-সুচী 
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টি ভাপা 2 ESTE টিউিটিটিটি 


কেশব ভারতী (নিতাই-সমীপে প্রভুর সম্যাস- 
গ্রহণ-দিবস ও সন্যাস-গ্রদাতার নামোল্লেখ) ম ২৮১০, 
(প্রভুর আগমন) ম ২৮১০৫, (প্রভুর দর্শনে গান্রোগ্বান) 
ম ২৮১০৬, (প্রভু প্রশংসা ও প্রভূকে জগদৃগুরু বণিয়া 
জ্ঞান) ম ২৮/১২৬ ; (প্রভুর ছলপুবর্বক ভারতীর কর্ণে 
মন্্রপ্রদান ও লোকশিক্ষার্থ তাহা হইতে মন্ত্রগ্রহণাভি নয়) 
ম ২৮১৫৪ প্রেভূসমীপে সন্যাসমন্ত্রশ্রবণে বিস্ময়) 
ম ২৮/১৫৭-১৫৮, (প্রভুর আড্ঞায় প্রভুর কর্ণে সন্যাস- 
মন্ত্র-প্রদান) ম ২৮১৫৯ ৪ প্রেভুর সন্নসনামকরণে 
চিন্তা) ম ২৮১৬৯, প্রভুর নামকরণ) ম ২৮1১৭৪, 
ভেক্তগণের ভারতীকে প্রণাম) ম ২৮১৭৯, মেহাপ্রভূর 
ভারতীকে আলিঙ্গন, প্রভু-আলিঙ্গন লাভে ভারতীর 
প্রেম, স্ব্বরান্রি নৃত্য-কীর্তন, প্রভাতে প্রভুর ভারতী- 
সমীপে বিদায়়-প্রাথনা, ভারতীর প্রভু-সঙ্গে গমন) অ 
১১৩-২৫, প্রভুর পশ্চিমাভিমুখে গমনকালে ভারতীর 
অগ্রে গমন) অ ১৫২, (অদ্বৈতগহে জনৈক সন্বাপীর 
মহাপ্রভূসহ ভারতীর সন্বন্ধ-জিজ্ঞাসা) অ 8১৪৫ ; 
(মহাপ্রভুর লোকশিক্ষালীলায় ভারতীকে মহাপ্রভুর 
গুরু বলিয়া অদ্বৈতের উত্তর-দান) অ ৪1১৫০-১৫১ 3 
(ভোরতীর সমীপে মহাপ্রভুর জ্ঞান ও ভক্তিমধ্যে 
কোনটা শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে জিজ্ত।সা) অ ৯১৩০ ; ভোর- 
তীরভক্তির মহত্ব-কীর্তন) অ ৯১৩২-১৩৩, ১৩৫, 
১৫০ ৷ 

কোটিলিলেশ্রর (ভুবনেশ্বর শিব) অ ২৩৬৫ । 

কৌশল্যা রোমজননী) ম ৮7৬০ ; ২৭1৩৫, ৪৪ + 


অ 81২৪৫ 1 
খ 


খোদা অ ৪1৫৫1 


খোলাবেচা শ্রীধার ম ৯২৩৯; ২৩৯৩ শ্রীধর : 


দ্রষ্টব্য) ৷ 
গ 


গঙ্গাদাস পণ্ডিত (মহাপ্রভুর আদেশে তদাবির্ভাবের 
পূৰ্বেই নবদ্বীপে আবির্ভাব ও তাহার অবতার-প্রতীক্ষায় 
কৃষ্ণার!ধনা) আ ২1৯৯$ (শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীরুষ্ণকে অব- 
তারণ করাইবার প্রতিজ্ঞা) আ ২৷১১৮ ; ক্রেষ্ণাধ্যাপক 
সান্দীপনিই গৌরলীলায় গঙ্গাদাস পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ) 
আ ৮1২৬, (মহাপ্রভুর তৎসমীপে পাঠেচ্ছা) আ ৮1২৭, 
(মিশরের পুন্রসহ তৎসমীপে গমন এবং পুত্রকে তৎকরে 
অর্পণ) আ ৮1২৮-৩০ ; গে্গাদাসের প্রভুকে স্বীকার 


ও পুত্র-নিব্বিশেষে শিক্ষা দান) আ ৮1৩১, ৩২, মেহা- 
প্রভুর অলৌকিক মেধা-দর্শনে পণ্ডিতের হর্ষ ও মহা- 
প্রভৃকে সব্বশিষ্যগ্রেষ্ঠ জ্ঞান) আ ৮৩৩-৩৬, ৩৭, 
(নিমাইর পক্ষ-প্রতিপক্ষ) আ ১০৮, (নিমাইর গ্গ।দাস- 
সহ বিদ্যার আদান) আ ১১৮; (মহাপ্রভুর গয়া হইতে 
প্রত্যাগমন-পূর্ব্ব ক অপূব্ব প্রেমবিকার প্রকটন ও বাহ্য- 
প্রকাশ-পব্বক গঙ্গাদাসের গৃহে গমন, মহাপ্রভু-দর্শনে 
পণ্ডিতের হর্ষ, মহাপ্রভুর গুরু নমস্ক'রলীলা) ম ১১২০- 
১২৫১ ছোন্্রগণের গঙ্গাদাস-স্থানে মহাপ্রভুর কৃষ্ণা- 
ভীষ্টব্যাখ্যা ও লীলার বর্ণন এবং পরামর্শজিজ্ঞাসা, 
তচ্ছু বণে গঙ্গা দাসের হাস্য ও ছাত্রগণকে সাত্বনা দান) 
ম ১৷২৬১-২৬৭ ; (মহাপ্রভুর পুনরায় বৈকালে সছাত্র 
গঙ্গাদাস-স্থানে আগমন, গুরুপদধূলি মস্তকে গ্রহণাদর্শ 
প্রদর্শন, গঙ্গ'দাসের মহাপ্রভুকে আশীব্বাদ, শাস্ত্রের 
যথার্থ ব্যাখ্যার উপদেশ, প্রভুর স্বকৃতব্যাখ্যার সমর্থন, 
গঙ্গাদাসের হর্ষ, প্রভুর বিদায়-গ্রহণ) ম ১৷২৭০-২৮২; 
(গ্রন্থকার কর্ওঁক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের তচ্ছিষ্য-রূপে মহা- 
প্রভকে প্রাপ্তি-সৌভাগ্য-বণন) ম ১২৮৩-২৮৪; 
(নিত্য'নন্দপ্রভূর নদীয়ায় আগমন ও বাল্যভাবে লীলা- 
বেশে গঙ্গাদাস পণ্ডিতগৃহে গমন) ম ৮1২৫, (মহাপ্রভুর 
গঙ্গাদাসগৃহে গমন) মা৮1৮৪+ মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে 
সঙ্গী ম ৮১১৩; মেহাপ্রকাশলীলায় মহাপ্রভূকর্তৃক 
গঙ্গাদাসের খেয়াঘাটে বিপদরৃত্তান্ত বর্ণন) ম ৯১০৯, 
(তচ্ছ,বণে গঙ্গাদাসের আনন্দ) ম ৯।১১৮-১২০, (প্রভু- 
সমীপে জগাই-মাধাইয়ের বিষয়বর্ণন) ম ১৩১২১ % 
(প্রভুগৃহে জগাইমাধাইসহ উপবেশন) ম ১৩২৩৯ ; 
প্রেভুর সঙ্গে জল ক্রীড়া) ম ১৩1৩৩৭ ; মেহাপ্রভুর 
চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়কালে সঙ্গী, ব্রহ্মানন্দ-সহ 
কথোপকথন) ম ১৮।১০৭-১০৮৪ ২১৷২ ; (কোজিদলন- 
দিবসে প্রভূ-সহ নগরকীত্তনে যোগদান) ম ২৩।১৫০, 
(শ্রীধর-গৃহে প্রভুর ভজ্ঞবাৎসল্য-দর্শনে প্রেমক্রন্দন) ম 
২৩৪৫০ + (প্রভূর সন্ন্যাসে খেদ-প্রকাশ) ম ২৮৮৫ ; 
(সন্ন্যাসলীলান্তে শান্তিপুর অদ্বৈতভবনাগত মহাপ্রভূ- 
দর্শনার্থ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের শচীমাতাকে লইয়া শান্তি- 
পূর-যাত্র) অ 81২৩৭ ; রেথযান্রা-দর্শনার্থ নীলাচলে 
গমন) আ৮/৯, (নরেন্দ্রসরোবরে জলব্রীড়া) অ ৮১২৫1 
গল্গাদাস চেতুর্ভুজপ্ডিত-নন্দন ঃ নিত্যানন্দ-পার্ষদ) 
অ ৫1৭8৫ 1 ক 






[১০৮] 


গজরাজ মেহাভক্ত, জগাই-মাধাইর গৌর-স্তুতি- 
মূখে গজেন্দ্র-মোক্ষণ-লীলা-বর্ণন) ম ১৩২৮০; গজেন্দ্র 
ম ২৩1৪৫ ; অ ১২৫৭ ৷ 

গণেশ (কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১৪1৪৯ । 

গদাগ্রজ (বিষয়, কৃষ্ণকে রুক্মিণীর স্বামিরাপে 
প্রাপ্তির প্রার্থনা) ম ১৮৬৬ । 

গদাধরদ।স (শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূ-দর্শনার্থ রাঘব ভবনে 
আগমন) অ ৫1৯২; (গদাধর-প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা, 
গদাধরের গৌরপাদপদ্ম শিরে ধারণ-সৌভাগা) অ ৫1 
৯৩-৯৪, (প্রভূ-আদেশে শুদ্ধভক্তি- প্রচারার্থ নিত্যানন্দ- 
প্রভুর গৌড়যান্রাকালে সপ্ী) অ ৫২৩১, (গৌড়যান্তরা- 
পথে অগপ্রারুত রাধিকাভাব-প্রকটন ও দধিবিক্রয়- 
লীলা) অ ৫২৩৮; (নিত্যানন্দপ্রভুর গদাধরমন্দিরে 
আগমন) অ ৫1৩৭১, (নিরন্তর-অকৃত্রিম গোপী-ভাব ও 
মস্তকে গঙ্গাজলের কলস লইয়া দুগ্ধবিক্রুয়াভিনয়) অ 
৫1৩৭২-৩৭৩, (নিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীমাধবানন্দ ঘোষের 
দানখণ্ড গানশ্রবণ ও ভাবাবেশ) অ ৫1৩৮০, (অকৃত্রিম 
নিত্যসিদ্ধ গোপীভাব) অ ৫৩৮১, ৩৯৩, বাহ্যজ্ঞান- 
রহিত হইয়া সব্বদা কীর্তন) অ ৫1৩৯৪, (প্রেমানন্দে 
মত্ত হইয়া নিভয়ে নিশাভাগে কাজীর গৃহে গমন) অ 


৫1৩৯৬» (কাজীকে কুষ্ণনামোচ্চারণে আদেশ) অ: 


৫18০০ + (কাজীর তচ্ছুবণে ক্রোধ ; কিন্তু তাহার 
ভাব-দর্শনে ক্রুদ্ধ কাজীর বিস্ময় ও আগমন-কারণ- 
জিজ্ঞাসা) অ ৫৪০১, ৪০২; (েরদিবস কাজীর 
“হরি” বলিবার প্রতিশ্রুতি) অ 18০৭, (কাজীর মুখে 
হরিনাম শুনিয়া তাহার মনোইভীম্ট-পূরণ ও নৃত্য) 
অ ৫18০৮, ৪০৯, ৪১১; গ্রেন্থকার কর্তৃক মহিমা- 
কথন) অ ৫1৪১৩, (প্রেমভক্তিরসময় নিত্যানন্দপ্রভূর 

পার্ষদ) অ ৫1৭২৭ ৷ 
 গদাধর পণ্ডিত (মাধব-নন্দন) শৈক্তিতত্বের আকর, 
প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সব্বপ্রধান) আ হাই; ৯২, 
(কৃষ্ণপ্রেমময় পণ্ডিতের সর্বভক্তপ্রিয্নত্ব) আ ১১৯৮১ 
(নৈবদীপে শ্রীঈশবরপুরীসহ মিলন, পুরীপাদের তৎপ্রতি 
স্লেহ ও তাহাকে স্বরুত “কৃষ্ণলীলা মৃত” গ্রস্থাধ্যাপন) 
আ ১১/৯৯-১০০॥ (একদা প্রভূ-সহ মিলন, প্রভর 
 ন্যায়পাহী গদাধরকে মুক্তি-লক্ষণ-জিজ্ঞাসা এবং গদা- 
_ ধরক্ৃত ‘আত্যন্তিক দুঃখনাশাদি, ব্যাখ্যায় দোষ প্রদ- 
॥ নিমাই-সহ বিচারে সকলেরই 







তরীশ্রীচেতন্যভাগবত 


অসামর্থা, গদাধরের ভীতি) আ ১২১৬; (প্রভুর গা, 
ধরকে গৃহে প্রেরণ ও পরদিবস আগমনার্থ অনুরোধ 
আ ১২২৭; (গদাধরের প্রভূপদে নমস্ক'র-পূর্র্বক 
গমন) আ ১২২৮, ম ১1৫, শ্রীবাসগৃহে গল্প 
ও শ্ৰীমান্-সমীপে মহাপ্রভূর আত্মপ্রকাশ-লীলায় রা, 
স্বরগুহে সকল ভক্তকে মিলিত হইবার আদেশ শ্রবণ) 
ম ১/৫৬-৭১৪ প্রভূ-গদাধর (গ্ডুক্লান্বর গৃহে গমন ও 
নিভৃতে প্রভূর রুষ্ণবিরহ-কীর্তন শ্রবণ) ম ১৭৯) 
প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে মৃচ্ছা ম ১1৮৮) গেদাধরের, 
ক্ৰন্দন ; প্রভূ-কর্তৃক গদাধরের সৌভাগ্য-বর্ণন) ম & 
৯৬-৯৮, প্রেভুর অপুব্ব প্রেম বিকার-দর্শনে ও শ্রবণে 
বিস্ময়) ম ১১০৮; রেত্রগর্ভকে পুনঃ পূনঃ ভাগবত- 
শ্লোক-পঠনে নিষেধাজ্ঞা) ম ১৩১২, প্রভু-গদাধর- 
প্রভূর সহিত অদ্বৈত-দর্শনে গমন) ম ২১২৬; (প্রভুক 
সদোপাস্যজ্ঞানে অচ্চনোদ্যোগী অদ্বৈতকে নিবারণ, 
অদ্বৈতের হাস্য ও প্রভুতত্-সন্বন্ধে ইঙ্গিত) ম ২১৪০- 
১৪১, (অদ্বৈতবাক্যে প্রভূকে ঈশ্বর-জ্ঞান) ম ২১৪২, 
(প্রভুর গদাধরকে কুঞ্ঙ-সন্ধান জিজ্ঞাসা) ম হা২০২- 
২০৩, (গদাধরের উক্তি) ম ২৷২০৫ ; (প্রভূকে 
সান্তনা দান) ম ২২০৭, ২০৮ ; শেচীর গদাধর" 
প্রশংসা) ম ২২০৯; ৩1১ ; নিত্যানন্দকে বিশ্বস্তর- 
ক্রোড়ে দর্শনে হাসা) ম ৪1২৮, (নিত্যানন্দ প্রভাবভাত) 
ম 81৩০, (গৌর-নিত্যানন্দ-তত্ববোধ) ম 81৫৯; ৫1২ 
(নিত্যানন্দকে কুম্ভীর ধরি'ত উদ্যত দর্শনে ভীতি) ম 
৫1৭৫; মেহাপ্রভুকে তাস্থুল প্রদান) ম ৬৬৫; (মূকুল" 
সমীপে পুগুরীকবার্তীশ্রবণ) ম ৭188, ৪৬, তেচ্ছবগে 
গদাধরের আনন্দ) ম ৭18৮; পুণগুরীক দর্শন ও 
তাঁহাকে নমস্কার) ম ৭1৪৯, ৫০, (বিদ্যানিধি-সমীণে 
মুকুন্দের গদাধরপরিচয় প্রদান) ম ৭7৫৩ পূণ্ডরীকের 
বিলাসিতা-দর্শনে সন্দেহ) ম ৭৬৭, ৬৮ ; গেদাধর 
চিত্তক্ঞ মুকুন্দের বিদ্যানিধি প্রকাশারভ্ত) ম ৭৭১ / 
করেফ্প্রসাদে সব্ববক্ততা) ম ৭৭২ ; পেণ্ুরীকের প্রেম” 
দর্শনে গদাধরের বিস্ময়) ম ৭৷৯৪ ; দৌক্ষাগ্রহণ? 
প্রস্তাব) ম ৭১০৬ প্রেমাশ্রুমোচন) ম ৭1১০৯ 
প্ণ্ডরীকসমীপে সসম্ত্রমে অবস্থিতি) ম ৭1১১১, ট 
প্ণ্ডরীকের দীক্ষা-প্রদানে সম্মতি-শ্রবণে হর্ষ) মন, 
১২০১ ( মহাপ্রভু-সমীপে আগমন ও পূণ এ 
সমীপে দীক্ষা গ্রহণের অনুমতি-প্রার্থনা ) 


গৃহ্‌. | 


চয়ন ত ৷ 
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পাত্র-সূচী 


৭1১২১, ১৪৮; (দীক্ষাগ্রহণে মহাপ্রভূর অনুূযতি- 
লাভ) ম ৭১৫১; পৃণ্ডরীকের নিকট দাক্ষা-গ্রহণ) 
ম ৭১৫২, ১৫৩, (যোগ্যগুরুলাভ ) ম ৭১৫৫, 
১৫৬ ; ৮1৫৮, ১১২; কৌর্তনে আনন্দ) ম ৮1১৪৪, 
(অদ্বৈতভক্তি-দৰ্শনে হাস্য) ম ৮২১৭, ৯৩ ; মেহা- 
প্রভুর বিবিধ সেবা) ম ১০1৫ ; নিত্যানন্দের দিগম্ব র- 
বেশ দর্শন) ম ১১২৩; ১৩১৫৯) প্রেভু গৃহে জগাই- 
মাধাই-সহ উপবেশন) ম ১৩২৩৭, ২৫৮ 3 প্রেভুসঙ্গে 
জলকেলি) ম ১৩।৩৪১; চেন্দ্রশেখরাচাধ্য-গৃহে রুক্যি- 
ণীর অভিনয়াথ প্রভুর আদেশ) ম ১৮।৯ ; (দ্বিতীয় 
প্রহরে অভিনয়-মঞ্চে প্রবেশ) ম ১৮১০১ ; (রমাবেশে 
নৃত্যগীত, তদ্দর্শনে ও শ্রবণে সকলের প্রেশোন্মন্ততা, 
মহাপ্রভুর স্বমুখে গদাধর-তত্ব বর্ণন) ম ১৮১১১-১১৬, 
(প্রভ্‌ সহ নদীয়া বিহার) ম ১৯1৩, ২০1২ ॥ (গদাধরের 
প্রভূকে তাম্বুল প্রদান এবং প্রভূর মুরারিকে তদুচ্ছিস্ট- 
দান) ম ২০1২৭ ২১1১; (বিশ্ব্তর-সহ বিহার) ম 
২১৪ ; ২২৩ ; (মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলায় তাম্কুল 
প্রদান) ম ২২১৯; পেয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর শ্রীবাস- 
গৃহে গোপনে মহাপ্রভূ-ন্ত্য-দর্শন-দিবসে প্রভুর কীর্তনে 
সঙ্গী) ম ২৩1৩০; কোজিদলন দিবসে নগর-সক্কীর্তন- 
বিলাসে মহাপ্রভূ-সজী) ম ২৩১৫০; প্রেভুর উভয় 
পার্থে নিত্যানন্দ ও গদাধরের নৃত্য) ম ২৩২১১, 
মোধব-নন্দন) ম ২৩৷২৭৯ ; শ্রৌধর-গৃহে প্রভুর ভক্ত- 
বাৎসল্য-দর্শনে আনন্দন্রন্দন) ম ২৩৪৪৯ ; প্রেভুর 
নৃত্যকালে নিত্যানন্দ-গদাধরের দুই পাশে নৃত্য) ম 
২৩1৪৯১, (এক বৈষ্ণবের পক্ষাবলস্কনে অন্য বৈষ্ণবের 
নিন্দাকারী বৈষ্ণবভূত্যনামের অযোগ্য ম ২৩৫৩৩, 
সেব্ববদা মহাপ্রভূ-সহ অবস্থান) ম ২৪।৩১, (অদ্বৈত- 
পক্ষ হইয়া গদাধর-নিন্দক কখনও অদ্বৈত-কিক্কর 
নহে) ম ২৪1৯৮, প্রেভুসমীপে বিষ্ণ-পূজার আদেশ- 
প্রাপ্তি) ম ২৫৯১ ; সেন্নাসবার্তাজ্ঞাপনার্থ আগত প্রভুর 
চরণ-বন্দন) ম ২৬১৬৬-১৬৮ ; সেম্গ্যাসবার্তা-শ্রবণে 
খেদ-প্রকাশ) ম ২৬!১৭০ ; প্রেভুকে সন্ম্যাসগ্রহণে নিষেধ) 
ম ২৬১৭১, শেচীমাতার প্রভূর সন্যাসবার্তা-শ্রবণে 
বিলাপ ও প্রভূকে তাহার পরমবান্ধব গদাধরাদি-সহ 
অবস্থিতি-জন্য প্রার্থনা) ম ২৭1২৬, প্রেভুকর্তৃক গদা- 
ধর-সমীপে সন্্যাসবার্ত। বলিবার জন্য নিতাইকে উপ- 
দেশ) ম ২৮১২, সেন্নযাসরান্রে প্রভূ-সহ এক গৃহে বাস) 
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ম ২৮1৪৪, প্রেভূ-সঙ্গে গমনের ইচ্ছা-প্রকাশ) ম ২৮। 
৪৭, (প্রভুর সন্নাসে খেদ-প্রকাশ ) ম ২৭৮৫ ॥ 
(প্রভুর কেশবভারতীসমীপে গমনকালে সঙ্গী) ম 
২৮1১০৪, (সন্ন্য সগ্রহণান্তে প্রভুর পশ্চি মাভিমুংখ গমন- 
পথে সঙ্গী) অ ১৫২; প্রেভূর নীলাচল-গমনপথে 
সঙ্গী) অ ২৩৫ ; নৌলাচলে নিরন্তর প্রভূসঙ্গে) অ ও। 
২২৮-২৩১ ; (অদ্বৈতাত্মজ অদুযুত গদাধরপত্তিতের 
প্রধান শিষ্য) অ ৪1২০৬ ; ৭1২, (নিত্যানন্দপ্রভূর গৌড় 
হইতে পুরী-আগমন ও গদাধরপশ্তিত-সহ মিলন) অ 
৭১১২, গেদাধর-নিত্যানন্দে প্রীতি অবর্ণনীয়!) অ ৭ 
১১৩, সেব্যবিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ, ধাহাকে স্বয়ং মহা- 
প্রভূ ভ্রোড়ে ধরিয়াছেন) অ ৭।১১৪, (স্বীয় ভবনে 
নিত্যানন্দ বিজয়-শ্রবণে ভাগবতপাঠ-পরিত্যাগপূর্র্বক 
নিত্যানন্দ-সহ মিলন) অ ৭1১১৭, (নিত্যানন্দ ও গদা- 
ধর-প্রভুদ্বয়ের মধ্যে একের অপ্রিয় অন্যকে অকথন) 
অ ৭১২৩, গেদাধর-সঙ্কল্প যদুপ নিত্যানন্দ-নিন্দকের 
মুখ দর্শন না করা, নিত্যানন্দ-সঙ্কলও তদুপ গদাধর- 
নিন্দকের মুখ দর্শন না করা) অ ৭১২৪-১২৫৪ গেদা- 
ধর-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচেতন্যের আনন্দভোজন) 
অ ৭১২৭, (নিত্যানন্দের গৌড়দেশ হইতে আনীত- 
তণ্ডল গোপীনাথের ভোগার্থ প্রদান) অ ৭1১২৮, 
(নিতানন্দ প্রভুর গোপীনাথকে গৌড় হইতে আনীত 
রঙ্গিন বস্ত্র প্রদান) অ ৭১৩০, ১৩১ ; (নিত্যানন্দ- 
আনীত তণ্ডুল ও বস্ত্রের প্রশংসা) অ ৭৷১৩৫, (গোপী- 
নাথের জন্য রন্ধন-কার্য) অ ৭৷১৪০, (শৌরচন্দ্রের 
গদাধর-গৃহে আগমন) অ ৭1১৪৩, ১৪৪, (মহাপ্রভুর 
ভক্ত নিমন্ত্রণে প্রীতি-জ্ঞাপন) অ ৭1১৪৭, (গোৌরচন্দ্রের 
অগ্লে গদাধরের প্রসাদ-স্থাপন) অ ৭1১৪৮, (মহাপ্রভুর 
পাক প্রশংসা) অ ৭1১৫৪, ১৫৫, (গদাধর-কৃপায় 
নিত্যানন্দ-তত্বজ্ঞান) অ ৭৷১৬১, ১৬২; (নীলাচলে 
গৌর-গদাধর-নিত্যানন্দের একত্র বসতি অ ৭১৬৪, 
(শ্রীঅদ্বৈতৈর নীলাচল আগমনে আনন্দ) অ ৮৫৫, 
নেরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি) অ ৮১২২, (মহাপ্রভুর 
নিকট পুনদীক্ষা-গ্রহণ-প্রসঙ্গ উত্থাপন, মহাপ্রভুকর্তৃক 
গদাধরকে তাঁহার পূর্বগুরু-সমীপে পুনরায় মন্ত্রোপ- 
দেশ-শ্রবণোপদেশ) অ ১০1২২-২৭ £ মেহাপ্রভু-সমীপে 
ভাগবত-পাঠ) অ ১০1৩২-৩৩, পোঠ-শ্রবণে প্রভুর 
প্রেম-ভাব) অ ১০1৩৬, (বিদ্যানিধির নিকট পুনঃ মন্ত্র- 
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গ্রহণ) অ ১০1৭৯, ৮০, ৮৪ ১ গদাধরদেব অ ৭১২৪, 
১২৭, ১৪৮ ; ১০1২২, ৭৯; গদাধর-পতি (মহাপ্রভু) 
ম ২১১; গদাধর-প্রাণনাথ (মহাপ্রভু) ম ২০২; 
গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ (মহাপ্রভু) অ ৭২। 
গন্ধবণিক্‌ নেদীয়াবাসী,_-মহাপ্রভূর অযাচিত- 
ভাবে বণিক্‌-গৃহ আগমন ও গন্ধ গ্রহণরাপ কৃপা) 
আ ১২১২২-১৩০। 
গয়াসূর (মহাপ্রভুর গয়া-শিরে গদাধরপদচিহেন 
পিণ্ডদান-লীলা) আ ১৭1৭৭ গরুড় তেনন্তাংশ, বিষ্ণ- 
বাহন) আ ১1৪৭; (নিমাইর সর্পধারণ ও অনন্ত-ণয়ন 
লীলায় ভীত হইয়া তদীয় স্বজনগণের গরুড়-স্মরণ) 
আ ৪1৭০; গ্রন্থকারকর্তৃক মহাপ্রভুর গরুড়ারোহণ- 
সুখাদি সম্তোগ-রস পরিহার-পূর্ব্বক বিপ্রলন্তভাবাবেশে 
কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা বর্ণন) ম ৮২০২; (রুক্সিণীহরণ- 
লীলাকালে বিদর্ভরাজের গরুড়বাহন ভগবদ্‌আবির্ভাব 
দর্শন) ম ১০২১৯, অনন্তকৃপায় গরুড়ের কৃষ্ণবহন- 
সেবাসৌভাগা) ম ১৫২৫, (শ্রীবাস-গৃহে মুরারির 
গরুচড়ভাবে মহাপ্রভুকে স্কন্ধে বহন-লীলা) ম ২০1৮১- 
১০০) (গরুড়বাহন,_অন্যতম কৃষ্ণচিহ্) অ ৯।২৩১। 
গরুচড় েচ্টা) (নীলাচলে মহাপ্রভুরগঞ্ড়স্তস্তের 
পশ্চাতে থাকিয়া জগন্নাথদর্শনে প্রতিজ্ঞা) অ ২18৮৮ 
গরুড় (শ্রীগরুড়পণ্ডিত) (প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে 
প্রভু-ইচ্ছায় নবদ্বীপে আবির্ভাব ও তাহার অবতার- 
প্রতীক্ষায় কুষ্ণ-আরাধনা) আ ২৯৯; জেগাই-মাধাই- 
উদ্ধার-লীলান্তে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সপার্ষদে নিজগৃহে 
জগাই-মাধাই-সহ উপবেশন-লীলায় অন্যতম সঙ্গী) ম 
১৩1২৩৯, (প্রভু-সহ জলক্রীড়া) ম ১৩৩৩৭, শ্রীধর- 
গুহে প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য-দর্শনে প্রেম-ক্রন্দন) ম ২৩ 
৪৫২, (রথযাত্রা-দর্শনার্থ নীলাচল-যান্রা; গগরুড়” নাম- 
বলেই সর্প-বিষের, তল্লজ্ঘনে অসামর্থয) অ ৮৩৪; 
গলুড়াই শ্রোবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর কীর্তনবিলাসে সঙ্গী) 
ম্‌ ৮১১৪ 
শুহক চণ্ডাল আ ৯১২৩, ১২৪; গুহচণ্ডল অ 
81৩২৮ | র 
গেকণ (শিবমৃত্তি) আ ৯১৪৯ | 
গোকুলচন্দ্র (কৃষ্ণ) ম ১৩।৩০০; গোকুলভূষণ 
কে) অ ৬৫৬, গোকুলনুন্দরী শ্রোরাধা) ম ১৮1 
১988; গোকুলেন্্র (কৃষ্ণ) অ ৮১১৮ 1 গোপ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





ফালু 


বা গোয়ালা ( নদীয়াবাসী ) (মহাপ্রভুর গো গঃ | 
বিজয় ও গোপগ্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ-লীলা) আ মা 
১১৪-১২২; গেপ ব্রেজবাসী) ম ২৩1৪৫; গো. ! 
ক্রীড়া অ ৭৮৫ ; গোপ-গোপী আ ৫1১৩৪; গে! 
গোপী অবতার অ ৫1৭২০ ; গোপ-গোপী-ভক্তি অথ 
৮৬ *গোপপুত্র অ ৫18৮৭, গোপ-বংশ আ ১২২০৭) 
গোপবাসী ম ৯৫০ ; গোপৰৃন্দ আ ১২১১৬; গ্রোগ 
বন্দ-মধ্যে আ ১২১৬৪ ; গোপরামা ম ৯২১৩। 

গোপাল কেষ্গোপাল) রোম ও গোপালের মধ 
পরস্পর সেবা-প্রদান ও গ্রহণ-লীলা বিলাস-বৈচিন) 
আ ১1৭০; (গৌরগোপালের গোপাল-ভাবে বাল্যলীনী) 
আ ৪1২৯; জগদীশহিরণ্যের মহাপ্রভূুকে অভিন্ন: ॥ 
গেপালরাপে দর্শন) আ ৬1৩০; (নেদীয়াবাসী সব্বড়ের 
মহাপ্রভূতত্ব নির্ণয়কালে “গোপালমন্ত্র জপ) আ ১২ 
১৫৬; (অহংগ্রহোপাসকগণের আপনাদিগকে ‘গোপাল 
জান-দ্বারা শার্গালী যোনিপ্রান্তি)ট আ ১৪৮৭; ম&৷ 
৪০৭ ; ১৬১০০ ; ১৮1৩৮ ; ২৩1৮০, ২২২, ৪১৯, 
৪৩৫, ২৬1১৭, (ক্লুঞ্চগোপালের অংশকলা নিত্যানন্দ- 
পার্ষদ দ্বাদশগোপালের শিঙ্গা বেত্রাদি ধারণ) অ ৫1৩৫৩। 

গোপাল (দ্বাদশ গোপাল)-_- পরী হইতে গোড়- 
গমন-পথে নিত্যানন্দ-সঙ্গী রামদাসদেহে ‘গোগাল! 
ভাব) অ ৫1২৩৬ ; নেিত্যানন্দ-পার্ষদ_-সকলেরং 
গোপালভাব) অ 81৭১৩ ৷ 


b 


গোপাল (অৰ্চ্চা) (তৈথিকবিপ্রের ষড়ক্ষর গোগার্" ২ 
1 


মন্ত্রেপাসনা ও গোপাল-প্রসাদব্যতীত অন্য বস্তুর অধ" | 
হণ) আ ৫1১৮ (বালগোপাল দ্রষ্টব্য) ৷ | 
গোপীনাথ আচাবধ্য (সাবর্বভৌমম্বস্থপতি,_ প্র 
আবির্ভাবের পুরে প্রভু আজ্তায় নবদ্বীপে আবির্ভাব $ 
তাহার অবতার-প্রতীক্ষায় কৃষ্ণ আরাধনা) আ ২৯ 
শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের কিয়ন্মাস নবদ্বীপে গোনা 
অবস্থান) অ! ১১৯৬, পেরীপাদকে দর্শনার্থ রঃ 
প্রত্যহ গোপীনাথ-গৃহে গমন) আ ১১৯৭, শ্রোবা্ 
অঙ্গনে পৃষ্পচয়নকালে শ্রীমান্‌ পণ্ডিতের মহাপ্রগু 


ওর 
আওপ্রকাশ-লীলা-জ্ঞাপন) ম ১৫৬, সোবর্বভোম 2 


পতি; গ্রস্থকারের জয়-ঘে৷ষণা) ম ৬1৫, ৭18; রে 
প্রভুর কীর্তনের সঙ্গী) ম ৮1১১৫ ; গৌরজন) ৃ 
৩; মেহাপ্রভূ-সহ জলল্রীড়া) ম ১৩1৩৩৭॥ রে রা 
চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়কালে পান্রকাচ-সেবা) ন 


চিল ও 


১১0টি 


পান্র-সৃচী 








১২, (প্রভুর গোপীনাথকে লইয়া বিষ্ুখট্াায় আরোহণ) 
ম ১৮১৬৩, প্রেভূসঙ্গে নগরসঙ্কীর্তনে) ম ২৩১৫০, 
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য দর্শনে প্রেমন্রন্দন) ম ২৩৪৫২, 
মেহাপ্রভূর সন্যাসলীলান্তে শান্তিপূরে অদ্বৈতগৃহে প্রভূ- 
চাহ মিলন) অ ৪1২৭৩, গোপীনাথ পণ্ডিত (কৃষ্ণবিগ্রহ; 
ব্রগযান্রাদর্শনার্থ নীলাচলে আগমন) অ ৮1২৬, (নরেন্দ্র- 
সরোবরে জলক্রীড়!) অ ৮১২৫; গোপীনাথ (বিষয়) 


২৮৭৬ । 
গোপীনাথ অেন্চা) রেমুণায় গোপীনাথ-সমীপে 


মহাপ্রভূর দিব্যোন্সাদলীল।) অ ২২৭৭, (গদাধর-ভব- 
নস্থ পরমমোহন গোপীনাথকে শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রোড়ে 
ধারণ ) অ ৭1১১৪, ( নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড় হইতে 
আনীত তণ্ডুল গোপীনাথের ভোগ'থ-প্রদান) অ ৭১২৯, 
১৩১, ১৩৩, গেদাধরের নিত্যানন্দানীত তণ্ডল ও বস্ত্র- 
প্রশংসা এবং বস্ত্রখণ্ড গোপীনাথকে প্রদান) অ ৭১৩৫- 
১৩৬, গেদাধর-কর্তৃক গোপীনাথ”ক ভোগ প্রদান) অ 
৭১৪১, ( মহাপ্রভুর গদাধরগৃহে গোপীনাথ-প্রসাদ 


যণঞ্া ) অ-৭১৪৬। 
গোপীনাথ সিংহ (মহাপ্রভুর “অন্রুর' বলিয়া 


সম্বোধন ; রথযান্রাদর্শনার্থ নীলাচলে গমন) অ ৮৩৫। 

গোবিন্দ বিষয়) আ ২1৭১ ; 81১২০ ; (গোবিন্দ- 
রসমত্ত তৈথিক বিপ্র ) আ ৫1২১ ; ৮1৯৩; (গোবিন্দ- 
রসমত্ত নিত্যানন্দপ্রভু ) আ ৯১১৭৪ (দৈনিক অধ্য- 
য়নান্তে প্রভুর ছান্রগণের গোবিন্দ-চচ্চা ) আ ১১২১; 
€(গোবিন্দরসনিমগ্ন ঠাকুর হরিদাস ) আ ১৬1২১, ২৪, 
(গোবিন্দভূজগ্তপ্ত ভক্ত সকলের বিদ্-ক্লেশাতীতত্ব ) আ 
১৬১৪০, (নাস্তিকগণের দেশ-কাল-পান্র-নিরপেক্ষ 
‘গোবিন্দ’ নামকে কাল-সাপেক্ষ-জানে কীর্তন-নৈরন্তর্য্য- 
বিরোধ ) আ ১৬২৬১, (উচ্চগোবিন্দ-সংকীর্তনে 
জীবমান্রেরই বিমুক্তিলাভ ) আ ১৬২৮৬, ম ১৪৬, 
(মহাপ্রভুর যথাবিধি গোবিন্দ-পূজনলীলা) ম ১১৮৮ ; 
(মহাপ্রভুর সকল-ভুবনকে গোবিন্দের ধামরূপে দর্শন- 
লীলা ) ম ১৩৭৬, ৪০৭ :; ২১০৪ + (‘গোবিন্দ পূজিব, 
শঙ্কর মানিব না” ইহা গোবিন্দ-পুজা নহে) ম ৩1১৭০; 
৮1১৪৬ ; ১৩১০০, ১২৮, ১৭৯ ; ১৫1৮৪ ৪ ১৬১০০, 
১৮৩৮, ৬৮; ১৯২৭০ :; ২৩1৮০, ২২২, ৪১৯, ৪৭১ 
২৫৫০ ১ ২৬1১৭; অ ২১৬৯, ৩৩৭, ৩৯৮ ; 818০৫, 


৪১৭, ৫০৮ ; (অপ্তগ্রামে ভ্রিবেণী-স্লানে সপ্তধিগণের 
গোবিন্দচরণ-প্রান্তি ) অ 2188৫ 1 


[১১১] 

এ 
গোবিন্দ (নীলাচলের বিজয়-বিগ্রহ, চন্দনযান্রা- 
উপলক্ষে নরেন্দ্রে বিহারার্থ আগমন) অ ৮১০২, ১০৬, 
(জলে বিহারার্থ নৌকায় বিজয় ) অ ৮১১০, ১১১, 
€(নৌকা-বিহার ) অ ৮১২৭ । 

গোবিন্দ (দ্বারপাল গোবিন্দ) আ ১০1২; (নিমাই- 
দর্শনে মূকুন্দের পলায়ন, ভূর গোবিন্দকে তৎকারণ- 
জিজ্ঞাসা, গোবিন্দের তদ্বিষয়ে অক্ততা-জ্ঞাপন ) আ 
১১1৩৯, ৪০ ; ১৩1২ ঃ (গোরজন ; “দ্বারপাল গোবিন্দ? 
বলিয়া খ্যাতি, গ্রন্থকারের জয়-ঘোষণা ) ম ৬৬; 
(কীর্তনের সঙ্গী ) ম ৮১১৪; (প্রভূসঙ্গে জলক্রীড়া ) 
ম ১৩৩৩৮ ; (প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-দর্শনে ক্রন্দন) ম 
২৩৪৫১ ৪  (সন্স্যাসগ্রহণ-লীলাত্তে পশ্চিমাভিমুখে 
গমনকালে প্রভূ-সঙ্গী ) অ ১1৫২, মেহাপ্রভূর নীলাচল- 
গমনপথে সঙ্গী) অ ২৩৫; (দ্বারপাল গোবিন্দ) অ 
৭৫; (নীলাচলে গৌড় হইতে আগত শ্রীঅদ্বৈতকে 
অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন ) অ ৮1৫৮ ১ (ভক্তগণের আগ- 
মন-রুত্তান্ত প্রভূ-সমীপে নিবেদন ) অ ৯।১৯৫-১৯৬ ! 

গোবিন্দ ঘোষ (মহাপ্রভুর কীর্তন-সম্প্রদায়ের 
জনৈক মূল গায়ক, শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভূ-সহ কীর্তন) 
ম ৮1১৪২; (কাজি দলন-দিবসে নগরসঙ্কীর্তনে 
কীর্তন) ম ২৩১৫২, (মহাপ্রভুর কীর্তনে নৃত্য) ম 
২৩২০৯, ( মাধব ও বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা ; গৌরা- 
দেশে নীলাচল হইতে নিত্যানন্দ প্রভূর গৌড়াগমন- 
পূর্বক রাঘবভবনে অবস্থান কালে গোবিন্দাদির 
কীর্তন ) অ ৫২৫৯ । 

গোবিন্দ দত্ত (রথযাল্রা-দর্শনার্থ নীলাচলে গমন ) 
অ ৮১৭ 

গোবিন্দানন্দ (মহাপ্রভুর কীর্তনের সঙ্গী) ম ৮. 
১১৪. প্রেভূসঙ্গে জলক্রীড়া ) ম ১৩।৩৩৮ ; (কাজি- 
দলনদিবসে নগরসঙ্কীর্তনে যোগদান ) ম ২৩১৫১, 
প্রেভুর ভক্তবাৎসল্য দর্শনে প্রেম-ন্রুন্দন) ম ২৩1৪৫১; 
( রথযান্রা-দর্শনার্থ নীলাচলে গমন ) অ ৮১৬ । 

গোরাচাদ আ ও৩1১% ম ১৫১] 

গোসাঞি কেশব ভারতী) অ ৯1১৩১ ; ( জগন্নাথ 
মিশ্র ) আ ৮1১০৬ * (জগন্নাথদেব ) অ ১০১৩১ ; 
(নারদ) আ ১৫২ ; (নিত্যানন্দ) ম ৫1৮» অ ৭১৩৩, 
(ভক্ত) আ ৭1২০ :; (ভগবান) আ ৭1২১৪ ম ২২২৭, 
(মহাপ্রভু) আ ১২১১১ ম ২১৫৩; অ ৯1৯৫, 


[১১২] 


১০০, ১১৯, ২০১, ২৩৯ ; (শুকদেব ) আ ৭1৫১; 
গৌড়েশ্রর গোসাঞি ( নিত্যানন্দ ) আ ৯১১। 

গৌর আ ২২৩২; ৬৫২, ১১৩; ১২১৪৬; 
ম ২৩২৭৩ ; অ ৫1২০৯ ; ৯১৭৬ । 

গোরগোপাল অ ৯১৭১ ৷ 

গৌরচন্দ্র আ ১৷৮৬, ১২৪, ১৪৩, ১৫৮, ১৭৩, 
১৭৯, ১৮২ ২৷৪, ৫, ২৩, ১৪৫, ২১৭, ২৩৪; ৩৷ 
৪৫, ৪৯, ৫১, ৫৪ :; 81১, ৩, ৭৫, ৯১: ৫1৬৩ ; ৭১, 
৪৭, ১৯০ ৯ ৮1৭, ১৫, ২২, ৬২, ৭২, ৮৪, ১১১, ১১৫, 
১১৯ ; ৯1৮, ১৬০, ২০৭, ২১২, ২২৯, ২৩১, ২৩৬ ; 
১০1১, ৫০, ৫১, ৬০ ১ ১১1১, ১২২3 ১২১৪, ১৫৩, 
১৮৫, ২৮৬ ; ১৩1১, ১৮ ; ১৪1৫১, ৫২, ৬৬-৬৭, 
৯২ ১৫1১, ৬, ৯, ৩৫, ১০৯, ১৭৭, ২২৪; ১৬১৩৬, 
২৫১, ৩১৫ ; ১৭৪৪, ৪৮, ১৪০, ১৪২, ১৪৬, ১৬০- 
১৬১; ম ২৫৬, ২৪৩, ২৯৩; ৩1৮, ৫৩, ৫৮, ১২০, 
১৪০, ১৬৮-১৬৯ £ ৪1২৪, ২৬, ৩২; ৫18০, ১০৪, 
১৩৬, ১৫৫ ; ৬1২, ৩, ৭, ১১৪, ১৪১; ৭18 ; ৮18০, 
৭৭, ১০২, ১৩৭, ১৪২ ঃ ৯1৬৩, ৮৭, ১২৭ ১ ১০1১৪৭, 
১৫৫, ৪৫৯, ২৭০, ৩০৬, ৩০৯, ৩১৮, ৩২০; ১১। 
১৫ ১ ১২1৪৪, ৬০ :; ১৩২৫৭, ৩৪৮, ৩৬১, ৩৬৪, 
৩৮৬-৩৮৭, ৩৯৪ :; ১৫1৯৭ ; ১৬১, ২৩, ১৪০ ; ১৭! 
২৯, ৩৮, ১১১৪ ১৮1১, ৪৯, ১৯৪, ২১৭-২১৮, ২৩২১ 
১৯১১৭, ২৬৬; ২০1৪, ৯৪, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, 
১৫১ ; ২১1৫৩ ; ২২1১, ১০, ১৪, ১২১, ১৩৪, ১৩৫, 
১৩৯, ১৪২; ২৩৫৭, ২৭০, ৩০৭, ৪৫৫, ৪৮৩, 
৪৯৫, ৫০৯, ৫২৪, ৫২৫ ; ২৪1৬৯, ৭৫ 7 ২৫1১, ৪০, 
৮২; ২৬৫৭, ১৫৭ ; ২৮১০০, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৪, 
১৯৪, ১৯৬; অ ১1৫, ৬, ৫১, ৫৮, ৭১, ৯৬, ১৭৭, 
২০৯, ২০৬, ২১৬, ২৭৬, ২৮৮৪ ২১, ৮৯, ১৪৬, 
১৪৯, ১৫১, ১৫৩, ১৯৪, ২০১, ২১০, ২১২, ২৪১, 
২৪২, ২৫৭, ২৭০, ৩১৪, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০৮, ৪২৫, 
৪২৭, ৪৩৮, ৪৭৩ ; ৩1৮৮, ৯৫, ১০৮, ২০৩, ২২৬, 
৪৬৫, ৪৮৪, ৪৮৮,৪৮৯ ; 81১, ১৮, ৬৮, ১৮৩, 
২২৯, ২৬৭, ৪৬০, ৫২০ ; ৫1২৭, ৭৬, ৮৮, ৯৫, ৯৯, 
১১২, ১৩১, ৭০৪, ৭০৫, 98০ ; ৬১, ১৪০; ৭1১, 
১০, ১৮, ১৯, ২৪, ২৭, ৮৯, ১০০, ১৪১-১৪৩, ১৪৮, 
১৫৮, ১৬৩ ; ৮1১০, ৩৫ ; ৯1৪৫, ৫০, ৫৩, ১০৩, 
১২৯, ১৭০, ১৯৭ ; ১০৷১, ৫০, ৭১, ১৭৮ ; গৌরচন্দ্র- 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


নারায়ণ অ ৩৬৫, ১০৮, ১৪১ ; 81২৭৭ ; ৯1১৭০, | 


১০৷৭১; গৌরচন্ প্রভু অ ৩৯৫ ; ৭১৪৭ ; ৯১০, | 


গৌরচন্দ্র-ভগবান্‌ ম ২৷৫৬ ; 
১৩৬ ; গোরচন্দ্র-মহাপ্রভু ম ১৯৷২৬৬ ; 
লক্ষ্মীপতি অ ৩৷২০৩ ৷ 

গৌঃরচ,দ ম ১৩1৩৫৯। 

গৌরধাম ম ১৯২১৩ ; অ ৩1৪০১ ৷ 

গৌরনিধি ম 9১৪ ; ৯১। 

গৌরভগবান্‌ অ ৮১৭৮1 

গৌরমণি অ ১৩1৪২ । 

গৌররায় আ ১১৬৯; ৭1৭৫ ; ১২৯৬, ১৪২) 
১৭1৭০, ১২৮; ম ১৩১৩ ; 81৫ ; ৭১২, ১২১; ১৯ 
১৪; ১২৩৬; ১৬1৫৩, ১৯২৫১; ২৩২৯৮, ৩০৮) 
অ ২৩৯৮, ৪১৯ ; ৪1১৭ ; ৫1৭৩ ; ৯২২৭, ৩০৯। 

গৌরসিংহ আ ১১১৯; ম ৯১৩২ ; ১৬২৯ 
৭৫ ; ১৮১৫৪ ; ১৯১০৪ ; ২০1১? ২২1৫৭ ; ২৪১) 
২৭১ ; অ ১১১০ ; 8৩৪৫ ৷ 

গৌরসুন্দর আ ১১৭১ ; ২১7 81৮৯; ৫1৩৩, 
৩৭, ১৩৬, ১৪১, ১৫৪, ১৬৯ ; ৬1৯, ৪৬, ৯১১ ৭1৩, 
৩৭, ১১০ 3 ৮1১, ১২, ১৭, ৭১, ১৫৮, ১৯৩ ; ১০৬, 
৫২ ১১1৮৫ ১ ১২1১-২, ২৩২, ২৩৯3 ১৩1৮৯, ১৭৯, 
১৯৭, ১৯৮ ; ১৪1১, ৪৪, ৫১, ৫৮, ১২৭ ; ১৫1১২২, 
১৮৫ ; ১৬।১ ; ১৭1১, ৩, ১০, ৪৭, ১৩৮, ১৫৩; ম 
১১০) ২১৮৬, ১৯০; ৫1৩২, ৩৯ ; ৭1২, ১৩৪, 
৮1১, ২১৪, ৩১৮ ; ৯২, ১২, ৩১, ১৩৩ ; ১০৯, 
২৯৭, ৩০৫ ; ১২৫৪ ; ১৩1২ $ ১৭1১, ৮৮, ১১৭) 
১৯১১৩ ; ২৩২৯৬, ৪১৫ ; ২৫1২১, ৪৩, ৮৫; ২৬ 
২৪, ৫৮, ৬০, ১৬৬ ; ২৮১৮, ৩৪, ১৯১; অ! 
১২১, ১৩২; 38, ২২, ৩৪, ১২৮, ১৩১, ৯৫৬ 
১৮৬, ১৯২, ২১০, ২১৪, ২২০, ২২৬, ২৩৬, ২৭% 
৩০১,৪০২ ৩৭, ৭৯, ১১১, ১৬০, ২০৪, ২১% 
২২৭, ২৭৪, ৩২২, ৩৯৯, ৪২৫, ৪২৮, ৪৬১ + ৪1৬% 
১৮৯, ২০২, ২৩৪, ২৩৯-২৪০, ৩১৫, ৩৪১, ৩৯% 
৩৯৯, ৪৪৩, ৪৯৯ ; ৫1১, ৩২, ৩৩, ৬ 
2552১১১৮২১১, ২২২ ৬১৪৮1 
৮1১১৮ ৩১; ৯১৩২, ১৮৫, ২৩৫ ; ১০1৯০; 
সুন্দরনরহরি অ ২১৯২ গৌরসুন্দরবনমালী আ on 
২৩২; গোরসূন্দরভগবান্‌ অ ৩৫২৬ ! 


গৌরচন্্র, 


অ ৩1৪৮৯, ৫০৪) 9 ৷ 


১৬৪ 


৮ 
৯ 





পাত্র-সূচী 


[১১৩] 


_._শীশশাশশাাাশাাটাটিাটাাাটাশাাাাীাাশাাশাাশাাঁাাাশাাাাাাাাশাাশাশাাশীশাাশটািশাঁশশ শিশুই লজ 


গৌরহরি আ ২৷২২৮ ; ৮১১৩ ; ১৪1১২, ১৯০, 
১৭৬৯, ১১২ ঃ ম ১০1৫১ ; ১২৫৩ ; ২১৩০; ২৩1 


২৯৯ ; অ ১২৬, ২৮০ ; ২1১০৪, ১২০, ২৩১, ও। 
১৭ $ ৬1১৪১; ৭২৫, ৩৭; ৮1১৬৩ ; ৯1৪৩, ৪৭, 
১০৯ ; ১০1৬ । 

গৌরাঙ্গ আ ১১০৩, ১০৮, ১১৪, ১৩১; ২৩, 
২১৩ ; ৬৯০৪ ৮৩, ১৬২ ; ১০1৪১; ১২১৩৫, 
১৬৩, ২১৩ ; ১৩1৩৮, ২০৭, ২০৮ ; ১৫1২, ৩০, 


১৪১ ; ১৬1৩-৪, ম ৯৬ ; ১০২৯৭? ১১1৬৪ (ধ্ৰু); 
১৩৩৩৫, ৩৪১, ৩৮৫, ৩৯৫ ; ১৬৩০, ১২১, ১৪৫, 
১৫০; ১৭৫২; ১৮৩ ; ২০১০০ ২১৩; ২৩ 
৪৪৬, ৫৩২ ; ২৫1৩ ; ২৭৩২ :; ২৮১৪» অ ১১২৩, 
২৷৩, ২৭৬, ৩০০, ৪০৩ 7; ৩1৪; 8৪1২৫১; ৫1৩; 
৮1২, ১১১ ১ ৯১৬০, ১০1৩, ৩৭, ৭৬, ১২৫ ৪ 
গৌরাঙ-অবতার অ ৯১৬০ ; গৌরাজ-ঈশ্বর অ ১০1 
১৮০ ; গৌরাজ-গোপাল আ ৬1১; অ ১০1২ : গৌরাজ- 
গোসাঞি ম ১৩১৯৯ :; ১৪1৩৮, গৌরাজচন্দ্র আ ২. 
২১০ ১ ৯২৩৩ ; অ ৩৩ ; ৫1১০৭; গোরাঙ্গচাদ আ 
২৷২১৩ ; ম হ৩২৩ ; ১৪1৫৫, গৌরালতাকুরাল ম 
১৪1৫৪; গৌরাজ-নরহরি অ 81২৮৯ ; গৌরালমহেশ্রর 
ম ২২২০; গৌরালগরাও অ ২৪২৩ ; গৌরাজর।য় আ 
৭1১৫০ ; ১৪১১৪ ; ১৭১৬২; ম ৬১৩৪; ৭1৫; 
৮18 :; ১৬1৯৩, ১০৩ ; ২৫৬৬ ; অ ৩২৯৬ ৫১৩৪ 
৭1৯০, ১০২ :; ৮৯০ ; ৯৫৭; গৌরালভ্রীহরি আ ৮7 
১৩; ১২১৩৫, ২১৩ ; ১৩1৫০, ৯৫ ; ১৪1৮৯, ১১৩, 
১৫৬, ১৬৩, ১৭৯; ১৭1৭৪) ম ১৩!৩১৩ ; ১৬1১০৯; 
১৮৷১৬৪ ; ২২1৪ ; ২৩1৪৩১, ৪৯৪ ; ২৬১২৬, ১৫২; 
২৮৷৪৩ ; অ ৩1১৬৮, ২৯১ ; ৫1১৮০ ; ৭1১০১ ৪ ৮1 
৩৩, গৌরাঙ্গসূন্দর আ ২১২৩৩ ; ১০1১৪ ; ১২২১৪, 
২১৯ ; ১৩1৯৭, ১৯০; ম ২৷৫৩ ; ৩1৩, ১৩৩ ; ৪1৫, 
৪৩; ৯১১৮, ১৬৯; ১০1১৬৪, ৩০৫ ; ১৩২৪৬, 
৩১৬, ৩৯৯ ; ১৪1১ » ২০1৯৩ ; ২২1১৩, ৯২, ১৩৩, 
১৪৬ ; ২৩১৬৮, ২০৭, ২৪০, ২৫৮, ২৮৯, ৩৫৮ £ 
২৪1৭০ ; ২৮৷১০২; অ ১1৮৭, ২৪৯; ৩1৩০৩, ৩৩৭, 
৩৪৩, ৩৯৫ ; ৫1৯ +গৌরাজহরি অ ৫1১০৯ ; ৮২৩ । 

গৌরী আ ১০৭৩, ১১২, ১১৩ ; ১৫২০৬ ৪ অ 
২৩১৭ ; গৌরীপতি ম ১০২৩৭ ; গৌরী শঙ্কর ম ৬1 
১২৭ 


গৌরীদাস পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-পার্যদ) অ ৫1৭৩০ । 
চ 

চক্র (সুদর্শন ) ম ১৯১৮৫, ১৮৬, চক্রধর আ 
১১৬৩ । 

চণ্ডিকা ( বিষ্তুমায়া ) অ ৫৬৬৩; চণ্ডী আ ৪! 
১৩১ :; ১২১৮৭ ; ১৫৷৭ ; ম ১৮১৬৬ ; অ ৫৫৩৮, 
৫৪০, ৫৬৩, ৫৬৬, ৫৬৭ । 

চতুরানন ( মহাপ্রভুর জগ।ই মাধাই উদ্ধার লীলা- 
শ্রবণে ভক্তিপ্রাণধন ব্রহ্মার সপরিকরে নৃত্য) ম ১৪৷ 
৪২। 

চতুব্যহ আদিচতুব্যুহ'আক দ্বারকাধীশ শ্রীজগন্নাথ ; 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর নীলাচলে জগন্নাথ-দর্শন) আ ৯! 
১৯৯ ; (শ্ৰীগৌরসুন্দর ও জগন্নাথ-__অভিনস্বরূপ ) অ 
২৪৩৮ ; চতুর্বাহ-জগন্নাথ ( গোড়ীয়গণের দর্শন ) অ 
২৪৬৭ । 

চতুৰ্ভূজ পণ্ডিত অ ৫1৭8৫ ৷ 

চতুভূজশগ্রচক্রগদাপদ্মধর (শ্রীবাসের নিকট 
মহাপ্রভুর বিষ্কত্ব-বিজ্ঞাপন) ম ২২৬০১ চতুভূজ-শ্যাম 
(নদীয়াবাসী সব্র্জের মহাপ্রভুর জন্মচিন্তামান্রেই 
শত্খ-চক্ৰ-গদা-পদ্ধম-শ্রীবৎসকৌস্তুভ-ভূষিত মহাজে]।তি- 
ধাম দেবকীনন্দন কুষ্ণজন্ম দর্শন) আ ১২১৫৭ । 

চতুৰ্ম্মখ আ ৮1১০০ ; ১৩১০১ ঃ ম ৯'১৯২ ; ১০! 
১০৬ ; ১৩৩৭৭ ; ১৪1২ 3 চতুৰম্মুখভাবে ম ৮৯০ ; 
চতুর্মখরূপে ম ২০১০৩ । 

চন্দ্র শ্রীধরের স্ততি-মুখে মহাপ্রভুকে চন্দ্রাদি 
দেবগণের অংশীরূপে বর্ণন ) ম ৯২০৬ ; ( মহাপ্রভুর 
জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলা-দর্শনে চন্দ্রের কৃষ্ণপ্রেমে 
নৃত্য) ম ১৪1৪৮ | 

চন্দ্রবদন (কৃষ্ণ )-আ ৪1২৬; ১৩৬১; অ ২৷ 
৩৮৮! 

চন্দ্রশেখরদেব অথবা চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ব 
(শ্রীহটে আবির্ভাব ) আ ২1৩৪, (প্রভুর আবির্ভাবের 
পৃব্রে প্রভু-অজ্ঞায় নবদ্বীপে আবির্ভাব ও গৌর- 
অবতার-প্রতীক্ষায় কৃষ্ণারাধনা) আ ২1৯৯ ১ (মহাপ্রভুর 
আচার্ষযগৃহে কীর্তনবিলাস ) ম ৮১১১ ৪ (চৈতন্যের 
সব্র্বকাধাবেত্তা, রুদ্ধ দ্বার-গৃহে জগাই-মাধাইকে লইয়া 
উপবেশন-কালে মহাপ্রভুর সঙ্গিগণের অন্যতম ) ম 
১৩৷২৪০ :; (মহাপ্রভুর অভিনয়ার্থ আচাষ্য-গুহে আগ- 


[১১৪] 


মন ) ম ১৮1২৮, ( আচা্য্যের ভাগ্য-মহিমা ) ম ১৮। 
৩১, (প্রভুর আচার্যা-গৃহে অভিনয়ে সকলের প্রেম 
বর্ষণ ) ম ১৮1৯৯, ১৮৭, ১৯৮ ; (প্রভুর সহিত নগর- 
সংকীর্তনে যোগদান ) ম ২৩৷১৫১ ; (প্রভুর ভক্ত- 
বাৎসল্য-দর্শনে আনন্দ ) ম ২৩৪৫০ ; (প্রভুর সন্ন্যাস 
বার্তা-শ্রবণ-যোগ্য পঞ্চজনের অন্যতম ) ম ২৮১২; 
(প্রভূসহ কেশবভারতী-সমীপে গমন ) ম ২৮১০৪; 
প্রভূ-সমীপে সন্ন্যাসের বিধিযোগ্য অনুষ্ঠান'দেশ-প্রাপ্তি) 
ম ২৮১৩২, ১৩৪ ; ( সন্ন্যাস-লীলাস্তে প্রভুর আচার্য্য- 
রত্বুকে ক্রোড়ে ধারণ-পৃবর্বক উচ্চগ্রন্দন ও গৃহে প্রত্যা- 
গমনাদেশ, আচার্যের বিরিহ-মৃচ্ছা ক্ষণপরে চৈতন্য 
পাইয়া নবদ্বীপে প্রভূর বনগমন-বার্তা-জ্ঞাপন, তন্মুখে 
প্রভৃ-বার্তা-শ্রবণে নবদীপের অবস্থা) অ ১২৬-৩৪, 
(রথযান্রাদর্শনার্থ নীলাচল-গমন ) অ ৮৮, ( নরেন্দ্র" 
সরোবরে মহাপ্রভূর জলক্রীড়ার অন্যতম সঙ্গী) অ 
৮1১২৫ ! 

চাণুর আ ৯1৪০ । 

চিন্রকেতু (নিতাই-সেবা-ফলে বৈষ্ণবাগ্রণী বলিয়া 
পরিচিত ) ম ১৫1৪৬ ৷ 

চিন্রগুপ্ত (যমের চিন্রপ্ুপ্তস্থানে জগাই-মাধাই- 
উদ্ধার-লীলাবিষয়ক প্রশ্ন ও চিন্রগুপ্তের উত্তর ) ম ১৪! 
১০-১১, ( চিন্রপুপ্ত-বাক্য-শ্রবণে যমের মৃচ্ছা ) ম ১৪1 
২২, (তদ্দৰ্শনে যমভূত্যগণের ভ্রন্দন ). ম ১৪7২৪, 
€ দেবগণ-সমীপে যমরাজের মৃচ্ছ'-কারণ-বর্ণন ) ম 
১৪1৩১, ( কৃষ্ণপ্ৰেমে অস্থেয্য-প্রকাশ ) ম ১৪৩৯) 
(কাজিদলনদিবসে নামরসোন্মন্ত কোন ভক্তের নাম- 
প্রভাব-কীর্তন-মুখে চিত্রগুপ্তের লিখন মুছিয়া ফেলিবার 
উক্তি ) ম ২৩৩২৮ 

চৈতন্য (গ্রন্থকারের বন্দনা) আ ১১-৭, (মহেশ্বর) 
আ ১1৭, € ভক্তপৃজার শ্রেষ্ঠতা ) আ ১৮, (শ্রীচৈতনা- 
প্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ-কৃপায় চৈতন্য-রুপা ) আ ১১১, ১৪, 
১৬, ১৮, ৮১, শ্রীচৈতন্যপ্রিয়বিগ্রহের চরণে অপরাধীর 
নিঙ্চৃতির অভাব ) আ ১৪২, ( সহস্র বদনে শ্রীশেষ- 
দেবের চৈতন্য কীর্তন) আ ১1৬৯, (ভক্তপ্রসাদে 


শ্রীচেতন্য জ্ফুতি ) আ ১/৮৩-৮৪, (ভ্রিবিধলীলা )আ 


রি ১1৮৯-৯১, (আবিভাব-লীলা ) আ ১৯২-৯৬ স্তর), 
€ মাতাপিতাকে ওপ্তবাসপ-্প্রদর্শন ) আ ১৯৭ € সু), 


€মাতাপিতাকে মহাপুরুষ-চিহপরদর্শন ) আ. ১৯৮. (শুক্লাঘ্র-তগুল-ভোজন ও নানালীলা-বিলা 


শ্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


(সূত্ৰ ), (চোর-প্রতারণা ) আ ১৯৯ (সন্র), (জ 
হিরণ্যঘরে হরিবাসরে বিষ্নৈবেদ্য-ভোজন ) 

১০০ (সূত্র), (ভ্রুন্দনচ্ছলে সকলকে হরিকীন 
নিয়োগ ) আ ১1১০১ (সূত্ৰ), (প্রভুর বজ্জাহান্তির উট 
উপবেশন ও তত্তবকীর্তন ) আ ১1১০২ (সূত্ৰ), (মি 
চাপল্য ) আ ১১০৩ ( সূত্র ), ( অধ্যয়ন-লীলা ও জঃ 
অধায়নে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ) আ ১1১০৪ (সুই) 
(পিতার অপ্রাকট্য ও বিশ্বরাপ-সম/স ) আ ১১০ 
(সূত্র, (বিদ্যাবিলাস ) আ ১১০৬ (সূত্র), (না 
জলক্রীড়া ) আ ১1১০৭ (সূত্ৰ), ( সব্র্বশাস্ত্রে অজেয়ত্ব) 
আ ১১০৮ (সূত্ৰ), ( পূ্ব্ববঙ্গে শুভবিজয় ) আ ১১১ 
(সূত্ৰ), (শ্রীলক্ষমী প্রিয়ার অন্তদ্ধান ও শ্রীবিষ্রিয়ঃ! 
পাণিগ্রহণ ) আ ১1১১০ (সূত্র), (বায়ুরে।গ-ছলে প্রেম: 
বিকার প্রদর্শন ) আ ১1১১১ (সূত্র), ( ভক্তগণে শড়ি 
সঞ্চার ও বিহার ) আ ১১১২ ( সূত্র ), (প্রভুর সু 
শচীমাতার সুখ ) আ ১1১১৩ ( সূত্র ), (দিগিজয়া 
পরাজয় ও মুক্তি ) আ ১1১১৪ ( সূত্র ), (ভক্তসমীঃ 
প্রভুর লীলা) আ ১1১১৫ (সূত্র), গেয়ায় গমন ও কৃ 
গ্রহণচ্ছলে ঈশ্বর পূরীপাদকে কৃপা ) আ ১১১৬ (গট) 
(গশ়া-গমন ও গয়া হইতে প্রত্যাগমন-লীলা-গর্যা 
আদিলীলা ) আ ১১১৮; (মধ্য লীলারভ্ত, প্র 
প্রকাশ ) আ ১১১৯ ( সূত্ৰ ), (অদ্বৈত ও শ্রীবাস"গুঃ 
বিষ্ণ-সিংহাসনে প্রকাশ) আ ১1১২০ (সূত্ৰ), নিত্যানগ' 
মিলন ও উভয়ের একন্র কীর্তন-লীলা-বিলাস ) আ রঃ ূ 
১২১ (সূত্ৰ), (নিত্যানন্দের ষড়. ভুজ ও অদ্ৈতের 5! 
রাপ-দর্শন) আ ১1১২২ (সূত্ৰ), (নিত্যানন্দের বা 
আ ১1১২৩ (সূত্ৰ), মেহাপ্রভূর নিত্যানন্দাভিন্ বি. 
প্রদর্শনার্থ বলরাম ভাবাবেশে নিত্যানন্দ-প্রদত্ত রঃ 
মূষল ধারণ ) আ ১১২৪ (সুত্র ), (ভগ | 
উদ্ধার-লীলা) আ ১৷১২৫ সেল), (শচীমাতার টি 
নিতাইর শ্যামশুক্লরূপ দর্শন ) অ! ১১২৬, | 
প্রহরিয়।'-মহাপ্রকাশ ও ভক্তগণের পরিচয়দান) রন. 
১২৭-১২৮ (সূত্ৰ), (স্বয়ং গৌরনারায়ণের তি 
আ ১১২৯ ( সূত্ৰ ), (কাজি-উদ্ধারল।লা ও ই 


সগণে নগর-সক্কীর্তন ) আ ১/১৩১ সে), ( ব্রা । 


মূরারিকে স্বতত্ব-কথন ) আ ১/১৩২ (নর), * 
EE ত 
স্কন্ধে চতুর্ভুজরাপে অঙ্গন-ভ্রমণ ) আ ১১৩৫ ০ এ 


one, ] 
আ | 


না 


= 


পান্তর-সূচী 


১৬৬৯৮৯৬৬এপপাপপাপাপিশিপাপাশিপাপিসিপিপাপশিপিসিসি 


১১৩৪ ( সূত্ৰ ), (রুক্সিণীবেশে নৃত্য) আ ১১৩৫ 
(সূত্র ), (মুমৃক্ষুলীলাভিনয়কারী মৃকুন্দকে দণ্ড প্রদান 
ও উদ্ধারণ ) আ ১১৩৬ ( সুত্র ), (শ্রীঝাস-অঙ্গনে 
ব€সর-ব্যাগী নিশা-সঙ্কীর্তন) আ ১1১৩৭ (সূত্র), শেচী- 
মাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া সব্বজীবকে বৈষ্ণবাপরাধ 
হইতে সতবাীীকরণ) আ ১১৩৯ (সূত্র), (সকল ভক্তের 
প্রভুস্ততে ও বরলাভ) আ ১১৪০ (সূত), (ঠাকুর হরি- 
দাসকে কৃপা ও শ্রীধরগুহে জলপান) আ ১1১৪১ (সূ), 
(ভক্তগণ-সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া ) আ ১১৪২ ( সূত্ৰ ), 
(নিতাই-সহ অদদ্বত-গৃহে গমন ) অ! ১১৪৩ (সূত্ৰ ), 
(শ্ৰীঅদ্বৈতকে দণ্ড প্রদান-লীলা ও অনুগ্ৰহ ) আ ১১৪৪ 
(সুত্র), ( মূরারির গৌরনিত৷ই-তত্তব্বাবগতি ) আ ১1১৪৫ 
(সত), (শ্ৰীবাস-অঙ্গনে ভ্রতৃদ্বয়ের একত্র নৃত্য ) আশু 
১৪৬ (সত্ৰ), (শ্ৰীবাসের পরলোকগত পৃত্রমুখে জীব- 

তত্ব-কথন ) আ ১1১৪৭ (সূত্ৰ), < শ্রীবাসগৃহের শোক- 
শাতন ) আ ১1১৪৮ (সূত্ৰ), (গঙ্গায় নিমজ্জন ও নিত্যা- 
নন্দ-হরিদাসের উত্তোলন) আ ১১৪৯ (সুত্র), 
ত্রৌনারায়ণীর প্রভুর-উচ্ছিষ্ট-লাভ) আ ১১৫০ (সূত্র), 
(জীবোদ্ধার-নিমিত্ত সন্গ্যাস-গ্রহণ ) আ ১1১৫১ (সূত্র), 
(সন্ন/াদ-গ্রহণ-লীলা পহ্যত্ত মধ্যখণ্ড ) আ ১২৫২ 
(সূত্ৰ); (অন্ত্যলীলা, সন্ন্যাসারন্ত ; গ্রহণ ও শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্যনাম প্রকটন ) আ ১1১৫৪ (সূত্ৰ), ( কেশ-শিখা- 
মুণ্ডন-অভিনয় ও শ্রীঅদ্বৈতের ক্রন্দন ) আ ১১৫৫ 
(সূত্ৰ), ( শচীমাতার দুঃসহ দুঃখ ) আ ১১৫৬ (সূত্ৰ), 
ত্রীনিত্যানন্দ-কর্তৃক প্রভুর দণ্ড ভঙ্গলীলা) আ ১১৫৭ 
(সূত্ৰ), ( নীলাচলে আত্মগোপন ) আ ১১৫৮ (সুত্র ), 
(সাব্বভৌম-উদ্ধার ও তাহাকে ষড় ভু প্রদর্শন) আ 
১১৫৯ (সূত্ৰ), (প্রতাপরুদ্রে।দ্ধার ও কাশীমিশ্র-গৃহে 
অবস্থান ) আ ১1১৬০ (সূত্ৰ), (প্রভু-সঙ্গে শ্রীদামোদর 
স্বরূপ ও পরমানন্দ পুরী ) আ ১১৬১ (সূত্র), ( ব্বন্দা- 
বন-দর্শনার্থ গৌড়াগমন ) আ ১১৬২ (সূত্র), ( বিদ্যা- 
নগরে বাচস্পতি-গহে অবস্থান ও কুলিয়ায় আগমন ) 
আ ১১৬৩ ( সূত্ৰ ), প্রেভুদর্শনে সব্্বজীবোদ্ধার ) আ 
১১৬৪ ( সূত্ৰ ), (কানাইর নাটশালা হইতে পুনরায় 
প্রত্যাবর্তন ) আ ১১৬৫ ( সূত্র ), ( গৌড়দেশ হইয়া 
নীলাচলে পুনরাগমন ও ভক্তসহ নিরন্তর কৃষ্ণকীরত্তন ) 
আ ১1১৬৬ (সূত্ৰ), ( নিত্যানন্দকে প্রেমপ্রচারার্থ গোড়ে 
প্রেরণ ও স্বয়ং কতিপয় ভক্তসহ নীলাচলে অবস্থান ) 


[১১৫] 


উতর UU UWL UU UUM 


আ ১৷১৬৭ cH ( রথাগ্রে নর্তন-লীলা ) আ ১1১৬৮ 
সূত্র), ( সমগ্ৰ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ও উদ্ধ'র-সাধন এবং 
নীলাচলে প্রত্যাবত্তন-পূর্ব্বক ঝারিখণ্ডপথে বুন্দাবনে 
পৃনর্যান্রা ) আ ১1১৬৯ ( সূত্ৰ ), (রায় রামানন্দ-সহ 
মিলন ও মাথুরমণ্ডলে কৃষ্ণান্বেষণ ) আ ১।১৭০ (সূত্র), 
(দবিরখাস ও সাকরমল্লিকের উদ্ধ'র-লীলাভিনয় ) 
আ ১1১৭১ (সূত্র), (শ্রীরূপ-সনাতন-নাম প্রদান ) আ 
১১৭২ ( সুন্র ), (বারাণসীতে আগমন ও মায়াবাদি- 
সন্নসিগণের উদ্ধার-সাধন) আ ১1১৭৩ (সূত্র), নৌলা- 
চলে পুনঃ প্রত্যাবর্তন ও নিরন্তর কৃষ্ণসঙ্কীর্তন ) আ ১। 
১৭৪ (সূত্ৰ ), (১৮ বৎসর নীল!চলে বাস-লীলা ) আ 
১১৭৯ ( সূত্ৰ ), ( মহামহেশ্বর ) আ ১১৭৯ (সুত্র), 
€চৈতন্য-গুণগানেই নিত্যানন্দপ্রীতি) আ ১1১৮১, 
€গৌরপাদপদ্মে নিত্যানন্দ-কুপাপ্রার্থনা ) আ ১1১৮২ 3 
(শ্রীচৈতন্যকথা! শ্রবণেই শুদ্ধভক্তিলাভ সম্ভব) আ ২৩, 
(সেব্য-কুপায় সেবকের তত্বস্ফৃতি ) -আ ২৷৬-১৫, 
(অবতার-রহস্য ) আ ২1১৬-২৫, (অবতার-বিষয়ে 
শ্রীভাগবতপ্রমাণ ) আ ২1২৩-২৫, (কীর্তন-নিমিত্তই 
গৌরচন্দ্র অবতার) আ ২1২৩, (যুগধর্ম্ম পালক শ্রীচৈতন্য- 
নারায়ণ ) আ ২া২৬-২৭, ( ভগবদাবিভাবের পূর্বেই 
নিত্যপার্ষদরন্দের নরকুলে আবির্ভাব) আ ২২৮, 
( নিজজন-তত্ত্ববেত্তা ) আ ২1৩০, (পঞ্চগড়ে ভক্ত- 
গণের আবির্ভাব ও প্রভুধাম নবদ্বীপে প্রভু-সহ মিলন) 
আ ২1৩১-৫৪, (সংসার-তারণ শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ; শোচ্য 
দেশে শোচ্য কুলে নিজজনগণকে আবির্ভাব করাইয়া 
তত্তদ্দেশ ও কুলোদ্ধার ) আ ২18৪-৫২, (প্রভু-জন্মভূমি 
নবদ্বীপ জন, বিদ্য।, ধনাদি অখিলসম্পৎপরিপূর্ণ ) আ 
২৫৫-৬২, (তৎকালীন নবদ্বীপের অবস্থা-বর্ণন ) আ 
২1৫৫-১২৬, (অদ্বৈতবাঞ্ছাপ্রণার্থ শ্রীচেতন্যাবতার ) 
আ ২1৯৫, (শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তন-বিলাস) 
আ ২1৯৬, (অবতার-প্রসঙ্গ) আ ২1১৩৫-২৩৪, 
(শুদ্ধসত্বহৃদয় শচীজগন্নাথ-হাদয়ে প্রভুর আবির্ভাব ও 
অনন্তদেবের জয়ধ্বনি ) আ ২1১৪৬, (ব্রহ্মাদিদেবতার 
গর্ভ-স্তুতি ) আ ২১৪৮-১৯৪, ( মৎস্য, কুৰ্ম্ম, হয়গ্ৰীব, 
বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথিরাম, 
রৌহিণেয় রাস, বুদ্ধ, কল্কি, ধন্বন্তরি, হংস, নারদ, 
ব্যাসাদি সব্ববাবতারের অবতারী কৃষ্ণেরই ভক্ত ভাগ- 
বত-রূপে নামসংকীর্তন ও প্রেমভক্তি-প্রচার-লীলা) আ. 





[১১৬] 


২২শশঁিিটিটািশীশোিশীশািশাশাাাশশাশািাশাশাশাীাশনননন্ল নি ০০ 
দম্পতির কথোপকথন ) আ ৪1৮৪-৮৭, (শিশুকা 


২৷১৭৮-১৮০, (গৌরভক্ত-মাহাজ্য-বর্ণন, গৌরভক্তের 
নৃতো সবর্বজগতের অমঙ্গল-নাশ ) আ ২১৮০-১৮৪, 
(গৌর-মহিমা অবণনীয়া, সালোপাজ গৌ'রর প্রেম- 
ভক্তি-প্রদান-লীলা ) আ ২া১৮৫-১৮৯, ( নামপ্রভূর 
আশ্রয়ে সর্ব্বযক্ত পরিপূর্ণ ) আ ২১৮৯, (গঙ্গার মনো- 
বাঞ্ছা-পৃত্তি) আ ২১৯১, ( মহাযোগেশ্বর মহাপ্রভুর 
নবদ্বীপে আবিভভাব ) আ ২1১৯২, (প্রভুর জন্মস্থান 
শ্রীধাম-মায়াপুর-স্থিত শচীজগনাথ গৃহ-বন্দনা) আ ২ 
১৯৩, ( জগন্নিবাস প্রভুর শুদ্ধসত্ব শচীগর্ভে বাস) আ 
২1১৯৫, ( সব্বমঙ্গলনিলয়া ফাল্গুনী পূণিমায় গ্রহণ- 
চ্ছলে কৃষ্ণবীর্তন প্রচার করিতে করিতে মহাপ্রভুর 
আবিভাব-লী'লা ) আ ২১৯৫-২৩৪ ; প্রেভূ-আবিভভাবে 
শচী-জগনাথের আনন্দ) আ ৩1৬-৮, (€নীলাম্বর 
চক্রবর্তীর লগ্নবিচার ) আ ৩1৯-১৪, (উপস্থিত জনৈক 
বিপ্রের মহাপ্রভুর তত্ব ও ভবিষ্যলীলা-কথন এবং 
“বিশ্বস্তরঃ ও নিবদ্বীপচন্দ্র” নামকরণ, কিন্তু সন্ন্যাস- 
লীলা-কথা-গোপন ) আ ৩1১৫-২৮, (দেবমাতা 
অদিতির আশীব্বাদ-ক্ঞাপন ) আ ৩1৩৫ ; €(গৌর- 
নিত্যানন্দাবিভীব-তিথি-মাহাআ্য) আ ৩৷৪৩-৪৭, 
(বিষ্ণ-বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিথি অবশ্য-পালনীয় ) আ 
৩1৪৮, (গৌরাবিভাব ও গৌর-লীলা-শ্রবণের ফল ) 
আ ৩1৪৯-৫০, “নবদ্দীপচন্দ্র আ ৩1২৭, «গৌরচন্দ্র- 
মহেশ্বর’ আ ৩1৫১, (চৈতন্যকথার অনাদ্যনন্তত্ব ) আ 
৩1৫৩, ( সৃতিকা-গৃহে প্রভুর লীলা) আ ৪81৩-১৭, 
(নিজ্রমণ সংস্কার ) আ ৪1১৮-২২, প্রেভুকুপা ব্যতীত 
প্রভুর শৈশবলীলা দুর্জেয়া) আ ৪1২৩, (ক্রন্দনচ্ছলে 
সকলকে হরিনামোচ্চারণ প্রবর্তন ) আ 81৮, ৯, ২৫- 
২৮ এবং ৬০-৬২, (গৌর-গোবিন্দের গুপ্তলীলা ) আ 
81২৯-৪০, (নামকরণ-সংস্কার__ নিমাই ও “বিশ্বস্তর*- 
নাম ) অ! 81৪১, ৫১, ( অন্পপ্রাশন-সংস্কার, ভ্রিবণিক 
প্রিয়-দ্রব্য-গ্রহণে নিমাইর রুচি-পরীক্ষা ও প্রভুর ভাগ- 
বতালিঙ্গন ) শম! 81৫৩-৫৫, (কৃপ৷দৃষ্টিদানে সকলের 
আনন্দবদ্ধন ) আ 81৫৮, ( বয়োর্দ্ধি-লীলা ) আ ৪1 
৬৪, ( জান্চংভ্রমণলীলা ) আ ৪1৬৫-৬৬, (সর্পধারণ 
ও শেষশয্যায় শয়ন-লীলা) আ 81৬৭-৭৩, পোদচারণ- 
লীল1) আ 81৭৭, ( নিমাইর শ্রীরূপবর্ণন ) অ! ৪৷৭৮- 
৮১, ( শচী-জগনাথ নির্ধন হইয়াও গৌরধনে মহাধনী) 
আ ৪1৮৩, (প্রভুর অলৌকিক লীলা-সম্বন্ধে মিশ্র- 


স্রীএ্রীচৈতন্যভাগবত 





হইতেই সকলকে হরিবীর্তনে প্রবর্তন) আ ৪1৮৮-৯২ 
€(অতিচাঞ্চল্য ও অতিচাপল্য লীলা) আ ৪৯৩, 
(একাকী বাহিরে গমন ও অন্যের নিকট হইতে খাদা, 
দ্রব্যাদি চাহিয়া আনিয়া হরিবীর্তনকারিণী নারীগণকে 
প্রদান ) আ ৪1৯৮, ( গৃহে অনুপস্থিতি এবং চৌর্য ও 
দুর্দান্ত লীলা ) আ ৪1৯৯-১০৭, 'বৈকুষ্ের রায়” আআ &। 
১০৭, (চৌরদ্বয়ের আখ্যান) আ ৪1১০৮-১৩২, ভগ. 
বান’ আ ৪1১১৫, (নিমাইর আনয়নকারী সম্বন্ধ 
সকলের জল্পনা কল্পনা ) আ 81১৩৩-১৪০, (গৌর- 
কৃপায় গৌর-লীলারহসোগপলব্ধি) আ ৪1১৪১; 
“বৈকুষ্ঠের রায়’ আ ৪1১৪১ ; ( ভক্তপ্রিয় ধ্বজংজ ক্কুণ- 
পদ মহামহেশ্বর ) আ ৫1১, ৩; (মহাপ্রভুর অপরোক্ষ- 
লীলা-বৈচিন্র্য__শ্রীপাদপদ্ষমের নৃপূরধবনি ও ধ্বজ- 
বড ক্কুশাদি চিহ্ন শ্রীশচী-জগনাথের শ্রবণ ও দর্শনের 
বিষয়ীকরণ ) আ ৫1২-১৫, (তৈথিক বিপ্রান্ন-ভোজন- 
লীলা ও সেই বিপ্রকে কৃপা পৃবর্বক শ্রীধাম-সহ অচ্ট- 
ভূজরূপ প্রদর্শন ) আ ৫1১৬-১৩৪ (বিপ্রের আনন্দ- 
মৃচ্ছা, প্রভুর শ্রীকর-সংস্পর্শে চেতন-লাভ ও স্বাভীচ্ট- 
সম্মথে নির্বেদ-ভ্রন্দন ) আ ৫1১৩৫-১৪০, ( বিপ্রের 
আত্তি-দর্শনে প্রভুর নিজতত্ব ও বিপ্রের নিতাগোরকুষ্ণ- 
কৈক্কৰ্য'ত্ব কথন) আ ৫1১৪১-১৪৮, ( অশ্রদ্দধান 





ব্যক্তিকে স্বীয় বেদ-গোপ্য লীলা-রহস্য প্রকাশ করিতে, 


বিপ্র-প্রতি প্রভুর কঠোর নিষেধাজ্ঞা) আ ৫1১৪৯-১৫৩, 
(বিপ্রকে কৃপা করিয়া স্বগৃহে গমন ) আ ৫1১৫৪, 
(গৌওনারায়ণের . নানাবতারে নানা-এশ্বর্য্যবাচক 
নামাদি ) আ ৫1১৬৯-১৭২, ( স্ব্বভূত-অন্তৰ্য্যামী ) আ 
৫1৩২ ; (‘নিমাই ঢাঙ্গাতি’ বলিয়া নারীগণের পরি- 
হাসোক্তি ) আ ৫1৫৫, (অন্তৰ্য্য মী) আ ৫1১২০, ১২২। 
(সব্্বলোকচুড়।মণি, বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, লক্ষ্মীকান্ত, ন্সীতা- 
কান্ত প্রভৃতি শ্রীগৌর নারায়ণের পরমৈশ্রর্যাবাচক নাম) 
অ! ঠো১৬৯ ; (বিদ্যারভ্ত সংস্কার) আ ৬1১-২, (কর্ণ 
বেধ ও চুড়াকরণ-সংস্কার ) আ ৬1৩, (লিখন-গঠনে 
অদ্ভুত মেধা ) আ ৬1৪, (অক্ষরসমূহে রুষণনাম-দুতি 
ও কুষ্ণনাম-লিখন পঠন) আ ৬1৫-৬, ‘বৈকুণ্ঠের ie 
আ ৬1৭, ( সূকৃতিজনেরই প্রভুর অধ্যয়ন-লীলা-দর্শন” 
সৌভাগ) আ ৬৭, মেধুরস্বরে বর্ণমালা-পাঠে উরি 
মোহ ) আ. ডাচ, (অদভূত আব্দার-_শৃনোর পচ 
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REE ০ 
আকাশের চন্্রাদিল:'ভের জন্য প্রভুর চাপল্য এবং 
হরিনাম-শ্রবণে তন্নিব্বত্তি) আ ৬1৯-১৪, ( মিশ্রভবন 
অভিন্ন শ্রীবৈকুষ্ঠ ) আ ৬১৫, (শ্রীহরিবাসরে হিরণ্য- 
জগদীশ-পন্তিতদ্ব'য়র সংগৃহীত হরিনৈবেদ্য-ভো।জন- 
লীলা) আ ৬১৬-৪০, ( ভক্ত্যেকবেদ্য ) আ ৩৫, 
দন্্ীদশের রাগ্ন’ অ! ৬1৪০, ( স্ব্বশাস্ত্রোদ্গীত প্রভুর 
শলীপ্রাণে ক্রীড়া) আ ৬1৪১, (চঞ্চল বালক-সঙ্গিগণ- 
সহ নিমাইর গঞ্জঘটে ও অন্যান্য স্থানে নানাবিধ 
চাপলা-প্রদর্ণন-লীলা, নিমাইর শাসনার্থ পুরুষগণের 
মিশ্রস্থানে ও স্ত্রীণণের শচীন্থানে অভিযোগ-সত্ত্বেও 
তাহাদের বাহ্যে রোষাভাস, অন্তরে সন্তোষ ; মিশ্রের 
পৃন্র-শাসন-লীলা, নিমাইর নির্দেষতা-প্রমাণার্থ চাতুষ্য- 
অবলম্বন, শচী-মিশ্রের নিমাইকে মহাপুরুষানুমান 
এবং প্রভু-দর্শনে পুনবর্ব ৎসল্যোদয় )'আ. ৬1৪২-১৩৪, 
(জলক্রীড়াচ্ছলে অন্যের গান্রে স্বীয় পদস্পৃ্ট জলবিন্দু 
প্রদান ) আ ৬1৫২, ‘মহাপ্রভু’ আ ৬1৮৩, ( সব্বভূতের 
ঈশ্বর) আ ৬'৯০, (অভিযোগকারিগণের বিশ্বস্তর-প্রতি 
অকৃত্রিম বিশ্রস্ত অন্রাগ ) 'আ ৬৯২, ৯৮, ১০২ ও 
১০৭, (মিতাকুষ্ণকৈক্কধ্যহেতুই অভিযে'গকারি-বিপ্র- 
গণের সদৃবৃদ্ধির উদয় ) আ 1১০৮, ‘অনন্তব্রক্মাণ্ড- 
গ্লাথ" আ ৬১৩৭, 'বৈকুষ্ঠের রায়” আ ৬১৩৮ 
(নিমাইর চাঞ্চল্য ও উপদ্রব-বৃদ্ধি, বিশ্বরাপ-দর্শনে 
গৌর ব-তাব ) আ ৭18 ৮, নিমাইর অলৌকিক লীলা- 
বিল।স-দর্শনে বিশ্বরাপের নিমাইকে কৃষ্ণজ্ঞান এবং 
নিমাইর তত্ব ও লীলারহসা-গোপন ) আ ৭1১২-১৫, 
(মায়ের আদেশে অগ্রভকে অ'হ্বানার্থ নিমাইর অদ্বৈত- 
সভয় গমন, সাগ্রজ নিম'ইর রূপ্লাস্ণ্য-দর্শনে ভক্ত- 
গণের স্বাভাবিক প্রেম-সমাধি ) আ ৭1৩৫-৪৪, প্রেভুর 
ভজচিত্তাকর্ষকত্ব ও ভক্তের তৎপ্রতি আ'কুষ্টত্ব লীলা 
অক্ষজ জ্ঞানাগম্য, এতত্প্রসঙ্গে শ্ৰীমন্ত গবত ১০1১৪-৪৯ 
ও ৫০-৫৭ শ্লোকসমূহের তাৎপর্যযাবতাব্ণ ) আ ৭18৫- 
৫৬, (গৌরেরই দ্বাপরে কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণেরই কলিতে 
গৌরলীলা) আ ৭18৭, (ভক্তেরই কৃষ্ণকে সহজ-ীতি- 
বিষয়-রূপে উপলব্ধি, অভক্তের প্রীতি-রাহিতা, এতৎ- 
প্রসঙ্গে কংসাদি এবং স্বভাব-মধুর শর্করা ও তিজ্ত- 
জিহ্বার দৃষ্টান্ত ) আ ৭৫৭-৬০, “সবর্বমিভ্ট চৈতন্য- 
গোসাঞি’ আ ৭1৬০, ( অধোক্ষজ-গৌরকৃষ্ণ অভক্তের 
অক্ষজজ্ঞানগম্য নহেন) আ ৭1৬১, ( ভক্তচিত্তহারী 
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গৌরহরি ) আ ৭৬২, 'বৈকুষ্ঠের রায়" আ ৭৬২, 
(সৰ্ব্বভক্ত-চিত্তহর বিশ্বস্তরের সাগ্রজ গৃহ-গমন ) আ 
৭৬৩, (বিশ্বস্তরের স্বয়ংভগবন্তা-সন্বন্ধে বৈষ্ণবগণসহ 
অদৈতের আলোচনা ) আ ৭1৬৪-৬৬, (বিশ্বস্তরই বিশ্ব- 
রূপ-চিওবেত্তা ) আ ৭1৭২, ( অগ্রজের সন্ন্যস-লীলায় 
তদ্বিরহব্হ্বল প্রভুর মৃচ্ছা-লীল।ভিনয় ) অ! ৭1৭৫; 
(ভক্তগণের হরিধবন-শ্রবণে মহাপ্রভুর তৎস্থানে 
আবির্ভাব ও নিজনামাহ্বান-ফলেই স্বীয় আগমন- 
জ্ঞাপন ) আ ৭১১০-১১২, (অগ্রজের গৃহত্যাগাবধি 
প্রভুর চাঞ্চল্য-ত্যাগ ) আ ৭1১১৩, (নিরন্তর পিতৃমাতৃ- 
সমীপে অবস্থান ও পাঠে মনোনিবেশ, প্রভুর অলৌকিক 
মেধা-দর্শনে সকলের বিস্ময় ও মিশ্র-শচীর ভাগ্য- 
ংসা ) আ ৭1১১৪-১২০, (পুত্রের গণ-শ্রবণে মিশ্রের 
বিশ্বস্তরের ভাবিসন্যাস-ব্ষিয়ে আশঙ্কা ও শচীসহ 
পুত্রের অধ্যয়ন বন্ধ করাইবার পরামর্শ ) আ ৭1১২১- 
১২৭, (শচীকর্তৃক নিমাইর অধ্যয়ন-ত্যাগের কুফল 
বর্ণন, মিশ্রের তদুত্তরে শচী-লক্ষ্যে জগভ্জীবকে কুষ্ণ- 
নির্ভরতার উপদেশ-দান) আ ৭১২৮-১৪৫, (নিমাইকে 
অধ্যয়ন-বিরত হইয়া গৃহে-অবস্থাপনেচ্ছায় মিশ্রের 
নিমাইকে পাঠ-ত্যাগে আদেশ ও শপথ-জ্ঞাপন, পিতৃ- 
বৎসল নিমাইর পিত্রাজ্ঞায় পাঠত্যাগ এবং বিদ্যারস- 
ভঙগ-জনিত দুঃখে বিবিধ উদ্ধতা ও চাপল্য-লীলার 
পৃনঃ প্রকটন ) আ ৭1১৪৫-১৯২, (নিজ বা পরগুহের 
দ্রব্যাপচয়, নিশাকালে বৃষরূপে কদলীবন-নাশ, গৃহদ্ধারে 
বাহির হইতে অর্গল বন্ধন, বিষ্ণ-নৈবেদ্যের বঙ্জায 
হাণ্ডীর উপর আসন রচনা, দত্তান্রেয়ভাবে মাতাকে 
উপদেশ প্রভৃতি লীল1) আ ৭।১৫১-১৯১, নভ্রিদশের রায়? 
আ ৭1১৫৯, (প্রভুমায়াবশে সকলেরই প্রভূতত্বানৃ- 
পলব্ধি ) আ ৭1১৮০, (শচীমাতার নিমাইকে স্ানার্থ 
আহ্বান, মহাপ্রভুর অধ্যয়নে অনুমতি-প্রদান ব্যতীত 
তৎস্থান-ত্যাগে অনিচ্ছা-জ্ঞাপন ) আ ৭1১৮১-১৮৩, 
(নিমাইর পাঠবর্জন-হেতু সকলেরই শচীকে ভৎ্সনা 
ও নিমাইর পক্ষ-সমর্থন ) আ ৭1১৮৪-১৮৮, (প্রভুর 
তথাপি তথায় বসিয়া হাস্য ও সুর্ুৃতিসকলকে তলীলা- 
দর্শন-সুখদান ) আ ৭1১৮৯, (প্রভুর মায়া-প্রভাবে 
প্রভুর দত্তান্রেয়ভাবে তত্বোপদেশ লীলার অনুপলব্ধি ) 
আ ৭১৯১, (শচীমাতার স্বয়ং নিমাইকে ধারণপূর্বক 
স্নান সম্পাদন ) আ ৭1১৯০-১৯২, ( মিশ্রস্থানে শচী_ 
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কর্তৃক পুন্রদুঃখ নিবেদন, মিশ্রের নিমাইকে পুনঃ 
পাঠারস্তে অনুমতি-প্রদান এবং নিমাইর হষ) আ ৭। 
১৯৩-২০২ ; গোন্রে বর্জ্যহাত্তীর কালিমা থাকায় 
মহাপ্রভূকে গ্রন্থকার 'ইন্দ্রনীলমণি” সদৃশ দেখিতেছেন) 
আ ৭1১৯০, “বৈকুঠ্ঠ-নায়ক' আ ৭1২০১ ; 'শচী-জগ- 
ননাথ-গৃহ-শশধর’ আ ৮1১, “নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ’ 
আ ৮1২, ‘সঙ্ধীত্তনধর্ম্মের নিদান’ আ ৮1২, (সাবরণ 
গৌরকথা-শ্রবণেই শুদ্ধভক্তিলাভ) আ ৮1৩, (মিশ্রগৃহে 
প্রভুর নিগূঢ় বাল্যলীলারহস্য শ্রোতপারম্পর্য্েই লভ্য) 
আ ৮1৪-৬, উপনয়নকালোদয়, মিশ্রের উৎসবায়োজন 
ও প্রভুর যক্তসুন্ত্রধারণলীলা) আ ৮1৭-১৩, (যজ্ঞসূত্ররূপে 
শতরীঅনন্তের প্রভূ-সেবা) আ ৮১৪, প্রেভুর ব্রাহ্মণবটু 
বামনরূপ) আ ৮১৫3 প্রেভুর অপর ব্রহ্মণ্যতেজো- 
দর্শনে সকলেরই অমত্যবৃদ্ধি) আ৮1১৬, ব্রেক্ষচারিবেশে 
নিমাইর ভিক্ষা) আ ৮১৭, ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেব ও মুনি- 
পত্বীগণের ব্রাহ্মণীরূপ ধারণ-পূর্ব্বক বামনরূপধারী 
প্রভুকে ভিক্ষা দান) আ ৮1১৮-২০, (জীবোদ্ধার-নিমিত্ত 
বামনরূপধারণ-লীলা) আ ৮২১, গ্রেহ্ুকারের জয়গান 
ও শরণ'গতি প্রার্থনা) আ ৮৯২, প্রেভুর যজ্তসূত্রধারণ- 
লীলা শ্রবণের ফল,-_চৈতন্যচরণা-্রয়-প্রাপ্তি) আ ৮1 
২৩, ‘বৈকুণ্ড-নায়ক’ আ ৮1২৪, (গৌরনারায়ণের বেদ- 
গোপ্য লীলা) আ ৮1২৪, (মহাপ্রভুর অভিন্ন সান্দীপনি 
গঙ্গাদাস-পশ্তডিত-স্থানে অধ্যয়নেচ্ছা) আ ৮1২৭, (মিশ্রের 
প্রভুসহ পণ্ডিত-স্থানে গমন ও প্রভুকে অধ্যয়নার্থ তৎ- 
করে সমর্পণ) আ ৮২৮-৩০, (পণ্ডিতের প্রভুকে 
স্বীকার এবং শিক্ষাদান) আ ৮২১-৩২, (প্রভুর অলৌ- 
কিক মেধা-দশনে পণ্ডিতের প্রভুকে সর্বশিষাত্রে্ঠ 
জ্ঞান) আ ৮/৩৩-৩৬, শ্রোমূরারি, কমলাকান্ত, কৃষ্ণা- 
নন্দাদি বয়োজোষ্ঠ সহাধ্যায়িগণের পরাজয়-সাধন) আ 
51৩৭-৩৯, প্রত্যহ পাঠাত্তে গঙ্গা-স্ান-লীলা, প্রতিঘাটে 


_জলকেলি ও পড়ুয়া-সহ কোন্দল) আ ৮18০-৫২,: 
(বিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্ৰগণ কর্তৃক নিমাইর মেধা-পরীক্ষা, 


নিমাইর ধাতুসুন্র-ব্যাখ্যার স্থাপন ও খশ্ডন-লীলা-দর্শনে 
সকলের বিস্ময় এবং হ্র্ষভরে নিমাইকে আলিঙ্গন) 
আ ৮1৫৩-৬৩, প্রেত্যহ নিমাইর গঙ্গায় বিদ্যাবিল।স- 
লীলা) আ ৮1৬৫, (সেব্বশক্তি-সমন্বিত প্রভু-ভগবান্) 


- আ ৮1৫৮, (নিমাইর বিদ্যাবিলাসের সাহায্যার্থ সশিষ্য 
সব্বভ্ বৃহস্পতির নবদ্বীপে আবির্ভাব) আ ৮1৬৬, 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





লু 
(সসঙ্গী প্রভুর গঙ্গায় সন্তরণ ও পরপারে গমন-নীনী) 
আ ৮1৬৭, (জলবিহার-দ্ারা কৃষ্ণলীলায় যমুনার $ ৷ 
গৌরলীলায় গঙ্গার বাঞ্ছা পূরণ) আ ৮7৬৮২ ] 
(বোঞ্ছাকল্প তরু) আ ৮1৭১, লোকশিক্ষার্থ যথাবিধি বিন: 
ও তদীয়-তুলসী পৃজান্তে প্রভুর অন্ন গ্রহণ) আ ৮৭৩, 

ভোজনান্তে নির্জনে পাঠাভ্যাস, কলাপ-সূত্রের টিগ্পনী- 

রচনা, মিশ্রের পুন্ররূপ-দর্শনে সান্দ্র-সেবানন্দসুখ-তন- 

য়তা ও সাযুজ্যাদিকে তুচ্ছজ্ঞান) আ ৮1৭৪-৭৯, গ্রন্থ 

কারের মিশ্র-বন্দনা) আ ৮1৮০, (সৌন্দর্যে কামকোটি 

মহাপ্রভু) আ ৮1৮২, (প্রাকৃত স্সেহ-বিহ্বল মিশ্রের 

প্রভুর অমঙ্গলাশঙ্কায় প্রভূকে কৃষ্ণসমীপে অর্পণ) আ৷ 

৮1৮৩-৮৪, (মিশরের স্মেহরীতি-দর্শনে প্রভুর হাস্য) আ 

৮1৮৪, “অনন্তব্রক্মাণ্ড নাথ” আ ৮1৮০, (মিশ্রের কৃষ্ণ- 

সমীপে পত্রের মজগলপ্রার্থনা) আ ৮1৮৫-৯১, (নিমাই 

ভাবী সন্নণাস-লীলা-সন্বন্ধে মিশ্রের স্বপ্নদর্শন ও কৃষ্ণ- 

সমীপে নিমাইর গৃহাবস্থান প্রার্থনা) আ ৮1৯২-৪৪, 

(মিশ্রের প্রার্থনা-শ্রবণে শচীর তৎ কারণজিক্তাসা ও 

মিশ্রের স্বপ্নরৃত্তান্ত-কথন,__“নিযাইর সন্ন্যাস-বেষ, 

অদ্বৈতাদি ভক্তসহ কীর্তন, বিষ্ঃ-খট্রায় উপবেশন ও 

মহৈশ্বধ্য-প্রকাশাদি লীলা, ব্রহ্মা রুদ্রাদির শচীনন্দন- 

জয়গান, অসংখ্য ভক্তসহ নিমাইর নগরসক্কীন্তন ও 

্রন্মাগুভেদী হরিধ্বনি, সব্ববন্র বিশ্বস্তর-স্তুতি এবং ভর 

গ্ণসহ নিমাইর নীলাচলে গমন) আ ৮1৯৬-১০৪) 
মিশ্রের ভয় ও শচীর নিমাইর বিদ্যাবিলাসাসঞ্তি- . 
বর্ণন-দ্ব'রা মিশ্রকে আশ্বাস-দ ন) আ ৮/১০৫-১০% । 
(অপ্ৰাকৃতস্বেহমুগ্ধ মিশ্র-দম্পতির পুত্রসম্বন্ধে আলাগ) । 
আ ৮1১০৮, (শুদ্ধসত্ব বসূদেবাভিন্ন মিশ্রের অন্ত 
আ ৮১০৯, মিশ্রবিজয়ে শ্রীরামের ন্যায় মহাপ্রভু! 
ক্ন্দনলীলা) আ ৮১১০, (গৌরাকর্ষণে শ্রীশচীর জীবন 
ধারণ) আ ৮7১১১, গ্রেস্থকারের সংক্ষে পেমিশ্র র্যা, | 
বর্ণনের কারণ) আ ৮১১২, সেমাতুক নিমাইর রি | 
শোক সম্বরণ) আ ৮৷১১৩, শেচীমাতার পুরা 

আ ৮7১১৪-১১৫, প্রেভর মাতাকে আশ্বাস দা 

রক্মাদি-দুর্জভ-সম্পদ্দানে অঙ্গীকার) অ! ৮1১১৬ রি 
(নিমাইদর্শনে শচীর আত্মবিস্মৃতি) আ ৮1১১৯ না 
বজ্‌ জননীর দুঃখরাহিত্য ও সচ্চিদানন্দত্র) গা খে 
১২০, ১২১ ॥ 'বৈকুগ্ঠনাথ” আ ৮১২২, ( রানু 
লীলাময় মহাপ্রভু) আ ৮7১২২; স্থুলদর্শদে 


পান্র-সূচী 


দারিদ্র সত্তেও নিমাইর মহৈশ্বর্ধ্শালীর ন্যায় ইচ্ছা ও 
আদেশ) আ ৮১২৩ , (অভীষ্ট পূরণে বিলস্ব হইলেই 
নিমাইর ক্রোধলীলা) আ ৮1১২৪, ১২৫ £ প্্রেস্নেহ- 
বৎসল মাতার পৃত্রেচ্ছা-পৃরণে যত্ন) আ ৮১২৬; 
সান ও গঙ্জাপূজার দ্রব্যাদির প্রার্থনা-মান্র পূরণে বিলম্ব 
হেতু নিমাইর ক্রোধাভিনয়, গৃহদ্রব॥দির অপচয়, 
পরিশেষে ভূমিতে বিলুগ্ঠন ও যোগনিদ্রায় শয়ন ) আ 
৮1১২৭-১৪৮+ 'শচীর নন্দন’ আ ৮1১৩০; ধের্স- 
সংস্থাপক প্রভুর মাতৃরাপিভভ্তমর্ষ।দারক্ষণ) আ ৮1 
১৪৩, ১৪৪, “বৈকুষ্ঠের পতি আ ৮1১৪৮ ; (শেষ- 
শায়ী, লক্ষ্মীপতি, -শুতিবিমৃগা, স্ৃ্টি-স্থিতিলয়েশ, 
ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দ্য প্রভুর শচীপ্রাণে যোগনিদ্রা) আ ৮1 
১৪৯-১৫২ ; স্বেচ্ছায় যোগনিদ্রা-দর্শনে দেবগণের 
বিজ্ময় ) আ ৮১৫৩ ; ‘মহাপ্রভু’ আ ৮1১৪৭, ১৫৩ ; 
(মাতৃসমীপে প্রাথিত দ্রব্যাদি পাইয়া স্মানার্থ-গমন ) 
আ ৮7১৫৮ ; (প্রভুকৃত অপচয়-সত্ত্েও মাতার ক্ষোভ- 
রাহিত্য) আ ৮1১৬০ ; (কৃষ্ণ-যশোদার সহিত নিমাই- 
শচীর উপমা) আ ৮1১৬১ ; (গৌর-চাপল্য-সহিষ্ণতায় 
পৃথীসমা শচীমাতা) আ ৮১৬২-১৬৪; ‘মহাপ্ৰভু’ আ 
৮1১৬৫; (গঙ্গ'-স্নানান্তে নিমাইর গৃহাগমন) আ ৮! 
১৬৫ ; বেষ্ণ ও তদীয়_তুলসী-পৃজান্তে প্রভুর ভোজনা- 
রম্ত লীলা ) আ ৮১৬৬; (ভোজন ও আচমনান্তে 
তান্থুল চব্র্বণ) আ ৮7১৬৭; (মাতার প্রভুর চাপলাকারণ 
জিজ্ঞাসা ও অভাব জ্,পন ) আ ৮১৬৮-১৭০ ; 
(প্রভুর হাসা ও কৃষ্ণেরই গোপ্ত-ত্ব-জ্ঞ'পন) আ ৮1১৭১, 
*সরস্থতীপতি' আ ৮1১৭২ + (প্রভুর পাঠার্থ গমন, 
পাঠান্তে সন্ধ॥ায় গল্গতটে গমন, তৎপর গৃহে প্রতাবর্তন) 
আ ৮1১৭২-১৭৪ ; (নিভূতে মাতাকে দুই তোলা স্বর্ণ 
প্রদান ও কুষ্ঃপ্রদত্ত-জানে তদ্দু'রা গৃহব্যয়-নিব্্বাহার্থ 
অনুরোধ) আ ৮1১৭৫, ১৭৬, ‘মহাপ্রভু’ আ ৮1১৭৭ ; 
(মহাপ্রভুর শয়নে গমন, আইর পৃত্রকর্তৃক স্বর্ণ-সংগ্রহ- 
বিষয়ে নানা চিন্তা ও আশঙ্ক) আ ৮1১৭৭-১৮২ ; 
(গুপ্তভাবে নবদ্বীপে অবস্থান) আ ৮১৮৩ ; “মহাপ্রভু? 
(সব্র্বসিদ্ধীশ্বর) আ ৮7১৮৩ স্বোধ্যায় রত বটুররক্ষমচারি- 
বেষী নিমাইর রূপ-বর্ণন) আ ৮1১৮৪-১৯৭ ; (সক 
লেই বিশ্বস্তর রাপাকুষ্ট) আ ৮1১৮৮ ; (প্রভুর অপূর্ব 
ব্যাখণ-শ্রবণে গঞ্জদাসের হর্ষ, নিমাইকে ছান্রগণের 
মধ্যে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ আসন ও উৎসাহপ্রদান) আ ৮1১৮৯ 


[১১৯] 


১৯১; প্রেভুর গুরু-আশীব্বাদে মর্যাদা প্রদর্শন) আ 
৮১৯২ ; প্রেভূর প্রশ্ন এবং স্থাপন ও খণ্ডনের অন্যথায় 
সকলেরই অসামর্থ্য) আ ৮১৯৩, ১৯৪ :; (অন্যের 
দুঃসাধ্য সূত্রের ব্যাখ্যান) আ ৮1১৯৫; (সর্বক্ষণ 
শান্রানৃশীলন ) আ ৮১৯৬ (জগতের সৌভাগ্য_ 
সুযোগাভাববশতঃ আত্মগোপন ) আ ৮1১৯৭ ; € ভক্ত- 
গণের সব্রবজীবমঙ্গল-চিন্তা ও মঙ্গল-গীতিগান) আ ৮। 
১৯৮-২০৬ ; (প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দপ্রভূর পব্বেই 
আবির্ভাব) আ ৯1৪ ; (গৌরাবির্ভাবদিনে তদভিন-বিগ্রহ 
শ্রীনিত্যানন্দের রাত হইতে আনন্দধ্বনি) আ ৯৮; 
শ্ৌনিত্যানন্দপ্রভূর দ্বাদশবর্ষ গৃহে অবস্থান, তৎপর 
বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমপর্য্যন্ত তীর্থো ন্ধার লীলা, তৎপর 
মহাপ্রভূ-সহ মিলন) আ ৯1১০১, (নিত্যানন্দ-কৃপায়ই 
টৈতন্যোপলব্ধি) আ ৯1১০৪ ৪ (শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তম 
নিতাইর তীর্থোদ্ধার-লীলা) আ ৯1১০৫-২০৪; শ্রৌপুরী- 
পাদ ও নিত্যানন্দ-মিলন কালে উভয় দেহে মহাপ্রভুর 
আবির্ভাব) আ ১1১৬৫ ; পূরীগোস্বামীকে ভক্তিরসের 
আদিসৃন্রধর বলিয়া বর্ণন) অ৯1১৬০, শ্রীনিত্যানন্দের 
বুন্দাবনে অবস্থিতিকালে মহাপ্রভুর গুপ্তনবদ্ীপলীলা- 
বগতি) আ ৯1২০৭ ; শ্রীনিত্যানন্দের মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত- 
নৈশার্ষা-প্রকটকালে সৎসহ মিলন-সঙ্কলপ) আ ৯২০৮; 
শ্রৌনিত্যানন্দের ভক্তিদানলীলায় শ্রীগৌরাদেশ অপেক্ষা 
রূপ মহত্ব) আ ৯1২১৩ ; (শেষ-শিব-্রক্মাদি সকলেরই 
গৌরাজ্তা-পালনরূপ দাস্য) আ ৯২১৪ € নিরন্তর 
গৌরকীর্ভনরত আদিঅভিন্ব-সেবকবর নিত্যানন্দ-সেবন৷ 
ফলেই গৌরত্তক্তিলাভ ও গৌরতত্ত্বস্ফুত্তি, আবার গৌর- 
কৃপায়ই নিত্যানন্দে রতি ও সবর্বানর্থনাশ) আ ৯1২১৭- 
২২১, ২২২, ২২৪, ২২৬ ; (নিত্যানন্দ-দাস্যেই গৌর- 
দাস্য-লাভ) আ ৯1২২৯ ; গ্রন্থকাবের সপার্ষদ গোর- 
নিত্যানন্দ-দর্শন-দর্শনে নদীয়ার নরনারী সকলেরই 
আনন্দ-কোলাহল) আ ১০1১১০-১১৬ ; (বাদাধ্বনির 
মধ্যে সন্ধ্যায় নিমাইর গৃহে আগমন এবং নারীগণ-সহ 
শচীর পৃন্রবধূ লক্ষমীকে গৃহে বরণ) আ ১০১১৭, ১১৮; 
( পূত্ৰবিবাহে উপস্থিত সকলকেই শচীর সন্তোষণ ) আ 
১০৷১১$ প্রেভূর চিদ্বিবাহ বিলাস-শ্রবণে জীবের 
ইন্ড্রিয়তর্পণেচ্ছা-নিরুত্তি ) আ ১০১২০, (গৌরনারায়ণ 
ও লক্ষবীমিলনে শচীগৃহ মহাবৈকুষ্ঠধাম) আ ১০১১২১; 
শেচীদেবীর নানাখিধ অলৌকিক রাপ-দর্শন ও গদ্ধা- 
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প্রাণ) আ ১০৷১২২-১২৪ ; (শচীমাতার পৃন্রবধূকে 
কমলাংশজ্ঞান ) আ ১০৷১২৫-১২৭ ; স্বেতন্রলীলা ময় 
প্রভুর লীলাবৈচিন্র্য তৎকৃপা বা ইচ্ছা ব্যতীত অবোধ্য) 
আ ১০৷১২৮-১৩১ ; 'মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র' আ ১১1১, 
(গূঢ় বিদ্যাবিলাস) আ ১১৷২ ; ‘দ্বিজরাজ’ আ ১১২; 
(গৌর-রাপবর্ণন) আ ১১৷৩, 8; পেরিহাস-মৃত্তি নিমাই 
পণ্ডিত ) আ ১১৷৫ ; (£ন্থরূপিণী বাণানাথ ভগবান্‌ 
বিশ্বস্তর) আ ১১৬ ; ‘দ্রিভুবনপতি’ আ ১১৬, (নিমাই 
পণ্ডিতের ব্যাখ্যাবোধে নদীয়ার পণ্তিতগণের অসামর্থ) 
আ ১১1৭ ; ( একমান্ত্র গঙ্গাদাসপণ্ডিতসহ গ্রন্থ লোচন ) 
আ ১১৮ (অবৈঞ্ণব দ্র্টার গৌর-দর্শন বৈচিত্র্য ) 
আ ১১।৯-১১ + (বৈষ্ণবগণের প্রভুর রূপ ও পাণ্ডিত্য- 
দর্শনে হর্ষ-সভেও তীাহারই যোগমায়া-বশে তাহাতে 
কৃষ্ণরসের অনুপলব্ধি-হেতু অন্তরে দুঃখানৃভব এবং 
প্রভুকে ব্যর্থ-বিদ্যা-মোহিতজ্ঞানে তিরস্কার ) আ ১১1 
১২-১৫, ( প্রভুর ভক্তবাক্যশ্রবণে সঙ্িমত দৈনোক্তি ) 
আ ১১১৬ ; প্রেভুর গূঢ় বিদ্যাবিলাস অভক্তের সম্পূর্ণ 
দুব্বোধ্য) আ ১১1১৭ ; (নবদ্বীপ বিদ্যা-শিক্ষার প্রধান 
কেন্দ্র বলিয়া সুদূর চট্টগ্রামবাসীরও নবদ্বীপে অবস্থান) 
আ ১১1১৮, ১৯ ঃ (সকলেই প্রভুর লীলা-সহায় পার্ষদ, 
দৈনিক অধ্যয়নানন্তর সকলের একত্র কৃষ্ণানুশীলন ) 
আ ১১1২০, ২১; অপরাহে, অদ্বৈত-ভবনে ভক্ত-সম্মে- 
লন, ভক্তপ্রিয় চট্টগ্রামবাসী মুকুন্দের গানে সকলেরই 
আনন্দ, প্রভূরও প্রিয়পান্ধ মুকুন্দ) আ ১১৷২২-২৮ ) 
(নিমাই ও মুকুন্দের শাস্্-বিবাদলীলা ) আ ১১২৯, 
৩০, (প্রভুর ছলতক উত্থাপন-দ্বারা স্বতক্তগণের পরা- 
জয়-সাধন, শ্রীবাসাদিকেও ফাঁকি জিক্ত।সা, কৃষ্ণেতর 
রসে বিরক্ত ভক্ঞগণের মৌন-দর্শনে বিদুপোক্তি, ফাঁকির 
ভয়ে ভক্তগণের দূরে দূরে অবস্থান, প্রভুরও কুটতকে 
উল্লাসপ্রকাশ ) আ ১১৩১-৩৬ ; ( বহুছাত্রবেচ্টিত 
নিমাইর গোবিন্দ সহ রাজপথে ভ্রমনকালে স্রানাথাঁ 
মুকুন্দের প্রভূসন্দর্শনে পলায়ন, প্রভূর গোবিন্দকে তৎ- 
কারণ জিজ্ঞাসা, গোবিন্দের তদ্বিষয়ে স্বীয় অজ্ঞতা 
জ্ঞাপন, প্রভুর তৎকারণ-বর্ণন এবং মুকুন্দের নিন্দা- 
চ্ছলে স্বীয় ভাবী লীলা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী) আ ১১1 
৩৭-৪৯ ; (ছাত্রগণ-সহ গৃহে প্রত্যাবর্তন) আ ১১৫০; 
(প্রভু-রুপাবলেই তন্ম'হাআ্যঅবগতি ) আ ১১৫১১ 
( তৎকালীন নদীয়ার কৃষ্ণেতরবিষয়রসমত্তাবস্থা, উচ্চ 
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হরিকীর্তন-নর্ভন-বিরোধ) আ ১১1৫২-৫৭ ; ক্রীবাসাটি 
ভ্রতৃচতুষ্টয়ের উচ্চ কীর্তনে পাষত্তিগণের নিদ্রা 
ব্যাঘাত) আ ১১৫৬; বৈষ্ণবদর্শনমান্র পাষণ্ডিগণের 
কুবাকা-প্র:য়াগ, বৈষ্ণবগণের কৃষ্ণস মীপে দুঃখ-নিবেদন 
ও তদবতরণ প্রার্থনা) আ ১১1৫৮-৬০ ; (বৈষ্বগণের 
অদ্বৈতস্থানে দুঃখনিবেদন, অদ্বৈতের কৃষ্ণাবতারণ- 
প্রতিজ্ঞা-দ্বারা ভক্তগণকে উৎসাহদান, ভক্তগণের 
সে।ৎসাহে কৃষ্ণ কীর্তন) আ ১১৷৬১-৬৮ ; (হিদ্যাবিলাস- 
রত শচীনন্দন) আ ১১৬৯ ; (অধ্যাপনান্তে গৃহপ্রত)- 
গমন-পথে শ্রীঈশ্বরপূরীসহ প্রভুর মিলন, প্রভুর পুরী- 
পাদকে প্রণাম, পূরীর মহাপুরুষের ন্যায় নিমাইর 
গার্ভীষ্য-দর্শন, প্রভুর পরিচয়-লাভে পূরীর হর্ষ, পূরীকে 
ভিক্ষাগ্রহণার্থ প্রভূর স্বগৃহে নিমন্ত্রণ, পুরীর শচীপাচিত 
নৈবেদাদ্বারা ভিক্ষা-সমাপনান্তে বিষ্ণমন্দিরে উপবেশন 
ও কৃষ্ণকথা কীর্তন, পুরীর প্রেমাবেশ দর্শনে প্রভুর 
আনন্দ ও জীবের দুর্ভাগ্য ফলে নিজভাবগোপন) আ 
১১1৮৫-৯৫ ; ক্রঈশ্বরপূরীপাদের নবদ্বীপে গোপীনাথ 
গৃহে কিয়ন্মাস অবস্থান, প্রভুর প্রত্যহ পূরীপাদকে 
দর্শনার্থ তথায় গমন, নিজপ্রভু বলিয়া না চিনিলেও 
পূরীপাদের প্রভূ-প্রীতি, স্বকৃত গ্রন্থ-সংশোধনার্থ পুরীর 
প্রভুকে অনুরোধ, প্রভুর “ভক্তের সূসিদ্ধান্ত যুজ্ত 
কীৰ্ত্তনে দোষ-প্রদর্শন নিরয়জনক, ভক্তের কবিত্বে 
কৃষ্ণের প্রীতি, ভাবগ্রাহী জনার্দন ভাষাগত শুদ্ধাশুদ্ধি- 
নিরপেক্ষ, অপ্রাকৃত প্রেমমূলক বর্ণনে দোষদর্শন প্রাকৃত 
অনুচানমানীর সাধ্যাতীত" বলিয়া উক্তি, তচ্ছবণে 
পুরীর সন্তোষ, তথাপি পণ্ডিতজ্ঞানে প্রভুকে পুরীর 
ভাষাগত দোহসংশোধনার্থ অনুরোধ, প্রভুর প্রতাহ 
পুরীসহ গ্রন্থ-বিচার, একদা প্রভুর সগৌরবে পুরী” 
ব্যবহৃত আত্মনেপদপ্রয়োগে দোষ প্রদর্শনপৃবর্বক গৃহ" 
গমন, সর্ববশাস্্রজ্ত পুরীর চিন্তা ও আত্মনেপদী বলিয়াই 
সিদ্ধ-ন্ত, পরদিন পুরীর তদ্দিষয় প্রভুকে নিবেদন, ডি 
বাক্য-সত্যকারী প্রভৃবিশ্বস্তরের ভূত্য-জয়-নিমিভ দন 
মোদন, ভক্ত-গৌরব-বর্ধনই ভক্তভক্তিমান্‌ প্রভুর কাৰ্য 
পুরী সঙ্গে বিদ্যারসআস্বাদন, পূরীর কিয়ন্মাস নবদ্বীপ" 
অবস্থানান্তে তীর্থপর্যটনে গমন, শ্রীমাধবেন্দ্রপূরী- রা 
ঈশ্বরপরীর প্রেমসম্পরত্তিাভ) আ ১১৯৬-১২৬ প্র 
নিত্যগ্রস্থানৃশীলন-লীলা, নবদ্বীপের অধ্যাপক বর্গকে 


গার” 
 তক-উত্থাপন পূর্বকপরাজয়, ব্যাকরণশান্তে মার 
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সত হইয়া বেদাদিশান্রজ্কেও তৃণজ্ঞান) আ ১২২-৪; 
(শিষ্য সহ নগর-ভ্রমণ) আ ১২৫; (দবাৎ একদিন 
মুকুন্দ-সহ সাক্ষাৎ, প্রভুর মূকুন্দকে প্রশ্ন ও তাহার 
সদুত্তর প্রদানার্থ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ, মূকুন্দের বৈয়াকরণ 
নিমাইকে অলঙ্ক'রশাল্তর দ্বারা জিগীষা, প্রভূ ও মূকুন্দের 
বিচার-আরন্ত, স্ব্বশক্তিমান্‌ সব্র্বশান্্রবিৎ প্রভুর 
মুকুন্দকে পরাজয়, মূকুন্দের প্রভূপদধূলি লইয়া গৃহা- 
গমন পথে প্রভুর অলৌকিক পাণ্ডিত্যের প্রশংসা, 
পাণ্ডিত্য-সহ কৃষ্ণভক্তি-মিশ্রণে মূকুন্দের নিরন্তর প্রভূ- 
সঙ্গ-সুখ-প্রার্থনা) আ ১২৬-১৯ ; এবকুষ্ঠ-ঈশ্বর' আ 
১২২০, (অন্য একদিন গদাধরসহ মিলন, প্রভুর 
ন্যায়-পাঠী গদাধরকে-মুক্তিলক্ষণ-জিজ্ঞাসা, গদাধর- 
কৃত আত্ত্তিক-দুঃখনাশাদি ব্যাখ্যায় দোষ-প্রদর্শন ) 
আ ১২২০-২৫ ; (নিমাই-সহ বিচারে সকলেরই 
অসামর্থ্য, গদাধরেরও ভীতি) আ ১২৷২৬ ; “সরপ্বতী- 
পতি’ আ ১২২৫১ প্রেভুর গদাধরকে গৃহাগমনে 
অনুমতিদান ও পরদিবস শীঘ্র আসিবার অনুরোধ) 
আ ১২২৭; গেদাধরের প্রভূপদে নমস্কারপূর্ব্বক গৃহ- 
গমন) আ ১২২৮৪ (ডিগীষু নিমাইর নগর-ভ্রমণ, 
সকলেরই নিমাইকে মহাপশ্তিত জ্ঞানে সন্মান দান, 
অপরাহে, সশিষ্য প্রভুর গঙ্গাতটে উপবেশন পূর্বক শাস্তর- 
ব্যাখ্যা, বৈষ্ণবগণেরও দূরে থাকিয়া প্রভুর বিচার- 
শ্রবণ এবং অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও রূপলাবণ্যসংত্ও 
প্রভুর স্বভজন-বিভজনের সঙ্গোপনহেতু দুঃখপ্রকাশ) 
আ ১২২৮-৪০; (প্রভুর কৃষ্ণভক্তি প্রকটন-জন্য 
আশীব্্বাদচ্ছলে ভক্তগণের প্রভূপাদ-পদ্মে সকাতর 
নিবেদন ও কুষ্ণসমীপে প্রার্থনা ) আ ১২৪১-৪৪, 
(সর্ব্বান্তর্্যামী লোকশিক্ষক প্রভুর শ্রীবাসাদি ভক্তপ্রতি 
অর্ধাদাপ্রদর্শন এবং ভক্তআশীব্বাদ স্বীকার ; ভক্ত- 
আশীব্্বাদেই কৃষ্ণভক্তির উদয় ) আ ১২৪৫-৪৬ ; 
প্রেুর কুষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলাদর্শনজন্য ভক্তগণের 
ব্যাকুলতা এবং তজ্জন্য প্রভু-সাক্ষাতের কৃষ্ণমতি 
ব্যতীত শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বিদ্যার নিষ্ফলত্ব জ্ঞাপন) আ 
১২1৪৭-৪৯; মোনদধন্মশিক্ষক প্রভুর নিজ-জন-সমীপে 
কৃষ্ণভক্তির উপদেশ-প্রার্থনা) আ ১২৫০; জৌবপ্রতি 
বৈষ্ণবের শুভকামনা হইতেই জীবের ভাগ্যোদয়) আ 
১২৫১ , (কিয়দ্দিন অধ্যাপনানন্তর প্রভুর শুদ্ধবৈষ্ণব- 
সমীপে গমনেচ্ছা-জ্তাপন ) আ ১২৫২ + ( প্রভু ইচ্ছা- 


বশতঃই ভক্তগণের প্রভূকে ভগবান্‌ বলিয়া অনুপলব্ধি) 
আ ১২৫৩; (সব্বচিত্তহর ঠাকুর ) আ ১২৫৪: 
( কখনও গঙ্গাতটে, কখনও নগর ভ্রমণে) আ ১২৫৫, 
(পৌরজন, নারী, পণ্ডিত, বুদ্ধ, যোগী ও দুম্টগণের 
প্রভূদর্শনে বিভিন্নপ্রতীতি ) আ ১২৫৬-৫৯ ; (প্রভুর 
সম্ভ যণফলে আকৃম্টের তদ্বশ্যতা-স্বীকার ) আ ১২৷ 
৬০ :; (মিমাইর বিদ্যাবিলাস-গব্রে।ক্তিতেও সকলের 
সন্তোষ ) আ ১২৷৬১ ; (যবনেরও প্রভূপ্রীতি, জাতি- 
নিধ্বিশেষে সৰ্ব্বভুতকৃপালু প্রভূ) আ ১২৬২, (মুকুন্দ- 
সঞ্জয়ের গৃহে প্রভুর চতুজ্প হী, পঞ্চাজন্যায়-ন্রুমে প্রভুর 
অধ্যাপন, মুকুন্দসঞ্জয়ের তাহাতে আনন্দ) আ ১২৷৬৩- 
৬৫ + বেদ্যাবিলাসলীলাময় প্রভূ) আ ১২৷৬৬ ; এক- 
দিন বায়ুরোগচ্ছলে প্রভূর প্রেম-বিকার-প্রকাশ, আঙ্মীয়- 
স্বজনের তব্প্রতিকারার্থ আগমন) আ ১২৷৬৭-৭১ ; 
সগোম্তী বৃদ্ধিমন্তখান ও মুকুন্দসঞ্জয়ের প্রভূগৃহে আগ- 
মন) আ ১২1৭২ ; প্রভুর প্রেমবিকার না বুঝিয়া সক- 
লের সাধারণ বায়ুরোগক্ঞানে প্রতিকার-চেম্টা, (প্রভুর 
স্বমূখে নিজ ঈশ্বরত্ব কথন, প্রভূ-ইচ্ছায় তদনূপলবিধ, 
প্রভূর প্রেমচেম্টাদর্শনে নানালোকের নানামত, প্রভুর 
দেহে ও শিরে বাযুতৈল ভ্রক্ষণ ও অভ্যঞ্জন, অতঃপর 
স্বেচ্ছায় প্রভূর বহির্দশাপ্রকটন) আ ১২1৭৩-৮৪ ; 
তেদ্দর্শনে চতুদ্দিকে হরিধ্বনি ও নিমাইর দীর্ঘজীবন 
প্রার্থনা) আ ১২1৮৫-৮৬ ; প্রেভুকুপা ব্যতীত তত্ত্ব 
দুর্ভেয়) আ ১২1৮৭) বৈষ্ণ বগণের প্রভূকে কৃষ্ণভজনে 
উপদেশ-দান) আ ১২1৮৮, ৮৯ (বৈষ্ণববাক্যানুমোদ- 
নাভিবাদনান্তে প্রভুর অধ্যাপনারভ্ত ) আ ১২1৯০ ৪ 
মেকুন্দসঞয়ের চণ্তীমণ্ডপে প্রভুর বায়ুতৈলাক্ত-শিরে 
অধ্যাপনা, তদ্দর্শনে উপমানমূলে বদরিকাশ্রমে চতুঃ- 
সনবেচ্টিত আদিকবি নারায়ণের বেদোদ্গানলীলার 
পৃনঃপ্রাকট্যানূভূতি) আ ১২৯১-৯৭ ; শিষ্যসহ বিদ্যা 
বিলাস) আ ১২1৯৮ ; মেধ্যাহে প্রভূর সশিষ্য গঙ্গাস্নান, 
স্বানান্তে স্বগৃহে বিষ্তপুজন, তুলসীকে জলদান ও প্রদ- 
ক্ষিণান্তে ‘হরি হরি’ বলিয়া ভোজন-লীলা) আ ১২1৯৯- 
১০১; (‘জগন্নাথের নন্দন” অভিন্নশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ) আ 
১২৪৩ ; ‘বৈকুণ্ঠনাথ’ আ ১২৬৩ ; “বৈকুষ্ঠের নায়ক’ 
আ ১২৬৩ ও ৯৮৪ এবৈকুগ্ের রায়” আ ১২1৮৭ ও 
লেক্ষীদেবীর প্রভূকে অন্নপরিবেশন, শচীমাতার প্রভুর 
ভোজন-লীলাদর্শন, ভোজনান্তে প্রভুর তান্থুল-চবর্বণ ও 


[১২২] 


শয়ন এবং লক্ষীপ্রিয়ার প্রভূপদসেবন, যোগ নিদ্রান্তে 
প্রভূর অধ্যাপনার্থ গমন) আ ১২১০২-১০৪ (নিমাইর 
নগর-ভ্রমণ ও সকলকে আদর-সম্ত।ষণ, প্রভূতত্বে অন- 
ভিজ্ত হইয়াও সকলের তত্প্রতি সন্ত্রমবৃদ্ধি) আ ১২ 
১০৫-১০৭; (প্রভূর তন্তবায়, গোপ, গন্ধ বণিক, মালা- 
কার, তাম্থুলী, শত্খবণিক্‌, সবর্বনগরবাসী সবর্বক্ত ও 
শ্রীধর-গৃহ ভ্রমণ-পূর্ব্বক স্বগুহে আগমন) আ ১২১০৭- 
২১৩ (প্রভুর তন্তবায় -গৃহে বস্তু, গোপগৃহে দধিদুগ্ধাদি, 
গন্ধবণিকৃ-গৃহে গন্ধ, মালাকার-গৃহে মালা, তাুলীগৃহে 
তান্থুলগ্রহণ ; নবদ্বীপ-মায়াপুর-শোভাবর্ণন,_“দ্বিতীয় 
মথ্রাস্বরূপ, বহুজনাকীর্ণ, ভগবদিচ্ছান্রমে নবদ্বীপ 
পৃর্রেই সব্বসম্পৎপরিপূর্ণ, কৃষ্ণের মথুরা-ভ্রমণ-লীলার 
ন্যায় মহাপ্রভুর নদীয়া-ভ্রমণ”) আ ১২১০৭-১৪৫ ; 
প্রেভুর শস্ববণিগৃ-গৃহে শত্খগ্রহণ ও সব্বনগরঝাসীর গৃহে 
গমন, সেই ভাগ্যে অদ্যাপি তাহাদের শ্রীচৈতন্য-নিত্যা- 
নন্দের শ্রীচরণ-কুপালাভ) আ ১৷১৪৬-১৫২ ; (প্রভুর 
সব্বজগৃহে গমন ও পৃব্বপরিচয় জিজ্ঞাসা, সব্র্বভের 
ইম্টমন্ত্রজপ ও ধ্যানস্থ হইয়া ক্ৰমে (১) দ্বাপরযুগে 
শ্রীরুষ্ণরূপ, (২) ত্রেতাযুগে শ্রীরাঘবরূপ, (৩) সত্যযুগে 
শ্রীবরাহরূপ, (8) শ্রীন্সিংহ, ৫৫) শ্রীবামন, (৬) 
শ্রীমৎস্য, (৭) শ্রীহলধর-শ্রীবলরামরূপ এবং ৮) 
শ্রীপুরুষোত্তমরূপ দর্শন) আ ১২১৫৩-১৭১ ; ( বিষ্ণু- 
মায়।মুগ্ধ গণকের প্রভৃতত্বাবধারণে অনামর্থা, স্ব্বজ্তের 
চিন্তা, প্রভুর জিজ্ঞাসায় সবরের অপরাহে. উত্তরপ্রদানে 
সম্মতিদান) আ ১২1১৭২-১৭৭ ; প্রেভুর শ্রীধর-গৃহে 
গমন, নিজপ্রিয়ভক্ত শ্রীধরসহ প্রেম-কোন্দল, “হরি- 
ভক্তের দারিদ্র কেন; জিজ্ঞাসায় শ্রীধরের উত্তরদান, 
প্রভুর শ্রীধরের প্রেমরূপ ওগ্তধন-প্রচারে অঙ্গীকার, 
থোড-কলা-মূলা-খোলা-লাউ প্রভৃতি গ্রহণ, শ্রীধরকে 
নিজতত্ব-জিজ্ঞাসায় শ্রীধরের প্রভূ ইচ্ছায় প্রভূ-স্বরূপা- 
নুপলব্ধি, প্রভুর নিজতত্ব-প্রকাশ, শ্রীধরের তাহা বাল- 
চাপল্য-জ্ঞানে নিমাইকে ভৎ্'সন, অতঃপর নিমাইর 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন).আ ১২৷১৭৮-২১৩ ; “বৈকুষ্ঠের পতি’ 
আ ১২১০২ 2 “মহাপ্রভু” আ ১২১১৪, ১২০, ১৩৪, 
ইচ্ছ।ময় গৌরচন্দ্র-ভগবান্‌* আ ১২১৫৩; “পণ্তিত- 
নিমাঞি' আ ১২২১১; সেশিষ্য নিমাইর নগরন্রমণান্তে 
স্থগৃহে বিষণুমন্দিরদ্ারে উপবেশন, ছান্রগণের স্ব-স্থ 
স্থানে প্রস্থান, পর্ণচন্দ্র-দর্শনে প্রভুর কৃষ্ণভাবোদয়, 


স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


বংশীবাদন, একমাত্র শচীরই তচ্ছ,বণ ও মৃচ্ছ 


ই 
ৃচ্ছান্তে পূনঃশ্রবণ, নিমাইর দিক্‌ হইতে শব্দআগমন 


le 


উপলব্ধি, বাহিরে আসিয়া শচীমাতার নিমাইকে বিষ. | 


| 


দ্বারে উপবিষ্ট দর্শন, অতঃপর নিঃশব্দ, শচীমাতার | 
পৃত্রবক্ষে চন্দ্রদর্শন ও তৎকারণনির্ণয়ে অসামর্থা, শচীর | 


গৃহে মহারাসক্রীড়াবৎ নত্যগীতাদি শ্রবণ, কোনদিন 
সবর্ব ভবনকে জ্যোতিন্ময় দর্শন, কখনও পদ্মার 
দিব্যনারী ও জোতিম্ময় দেবদর্শন) আ ১২1২১৪-২২৯। 
'আরীগৌরসুন্দর-বনমালী' আ ১২২৩২; (স্বানুভাবাননে 
গৌরকৃষ্ণের নবদীপলীলা) আ ১২২৩২; প্রভূর-ইচ্ছায় 
সকলের তত্তত্বানুপলব্ধি) আ ১২২৩৩, ঈশ্বরের যুন্ধ- 
লীলা, কাম-লীলা, ধনবিলাস-লীলার অদ্বিতীয়ত্ব) ভরা 


১২২৩৫-২৩৮ ; (অধুনা অদ্বিতীয় পণ্তিতাভিমানী ৷ 


হইলেও পরে অদ্বিতীয় ভক্তিযোগ-প্রকাশক ; গৌর- 
নাগরীবাদ-নিরসন-_বিরতি দ্রষ্টব্য) আ ১২২৩৫ 
২৪০; (অদ্বিতীয় লীলাময় হইয়াও স্বভক্ত-সমীগে 
পরাজয়স্বীকার) আ ১২২৪১ ; (রাজপথে গমনকারী 
ছান্র-বেন্টিত নিমাইর ভুবনমোহন বেশ ও রূপ বন) 
আ ১২1২৪২-২৪৫ ; নেমাই-সহ পথিমধ্যে শ্রীবাস- 
পণ্ডিতের সাক্ষাৎকার, নিমাইর প্রণাম, শ্রীবাসের 
আশীব্্বাদ ও নিমাইর গন্তব্য জিজ্ঞাসা, রুষ্ণভজন-লীগা 
প্রদর্শন না করায় শ্রীবাসের প্রভুকে শাস্তরাধ্যয়ন-ফণ' 
বর্ণন-মৃখে ভৎ'সন এবং নিমাইর তক্ঞবাক্য-পালনারদী 
কার) আ ১২২৪৭-২৫৩ + “মহাপ্রভু” আ ১২২৫৮ 


ক 
২৫৪১ সেশিষ্য গল্গা-তটে উপবেশন, গ্রন্থকার কু । 
দেবর : 


প্রভুর অনুপম শোভা-বর্ণন 8-_সকলক্ক চন্দ, 


যা | 
বৃহস্পতি ও কামদেব-সহ বিশ্বস্তরের উপমার a 
গ্যতা-প্রদর্শন, একমাত্র গোপবালক-বেচ্টিত নন্দন « । 


সহই নিমাই উপমেয়) আ ১২।২৫৪-২৬৫ ; 
অলৌকিক রূপ সকলেই আকৃষ্ট) আ 
প্রভুর রূপসম্বদ্ধে সকলের স্ব-স্ব-প্রতীতি-অ 
বিচার) আ ১২২৬৭-২৭০ 3 (অনুচানমানীর n 
কারী নিমাই পণ্ডিত ) আ ১২৷২৭১-২৭৫ ; 
অনন্ত শিষ্যৈশ্বৰ্যা, বিপ্র-তনয়গণের প্রভুসমীপে 
নার্থ কাকুক্তি, প্রভুর তাহাতে সন্মতি দান, গণ, 
শিষ্যগণ-বেচ্টিত নিমাই পণ্ডিত) আ ১২২৭৬ ২৮ 
“বকুষ্ঠের চূড়ামণি’ আ ১২৷২৮০ ; রেড প্রভা বা, 
দ্বীপে শোক-ভয়াভাব) আ ১২২৮১; (নিমাইর 


নযা 


ধ্যয় 


(নিশাহর | 
১২!২৬৬! 


রণ | 


৬. ডাসা 


পান্ত্-সূচী 


বিলাস-দর্শকেরও সৌভাগ্যাতিশযা, তাদৃশ সুক্কতিজনের 
দর্শনে জীবের ভববন্ধক্ষয়, গ্রন্থকারের দৈনাময়ী 
বিলাপোল্তি ও গৌর-নিত্যানন্দ কৃপাপ্রার্থনা) আ ১২ 
২৮২-২৮৬ ; (দ্বারপাল-গোবিন্দের' নাথ) আ ১৩২; 
(গ্রন্থকারের প্রভুসমীপে দীন জীব-প্রতি রুপা-কটাক্ষ- 
প্রার্থনা) আ ১৩২১ (সৰ্ব্বপাণ্ডিত্য-দর্পহারী প্রভু) আ 
১৩৷৪; ‘বৈকুণ্ঠনাথ’ আ ১৩1৪১ (তৎকালীন নবদ্বীপের 
তথাকথিত পণ্ডিত সমাজের অবস্থ,_পণ্ডিতগণের 
প্রভুর গব্বোক্তির প্রত্যু্তর-দানে অসামর্থ্য ও প্রভুপ্রতি 
সন্ত্রম-বুদ্ধি) আ ১৩1৫-১০ ; (্রেভুসম্তাষিত ব্যক্তির 
প্রভু-আনুগত্য স্বীকার) আ ১৩1১১; অশৈশব প্রভুর 
সব্বজন-প্রসিদ্ধ পাশ্তিতাবৃদ্ধি সকলের সসন্্রমে তদ্‌- 
বশ্যতা স্বীকার, তথাপি বিষ্ণমায়া-বশে তৎস্বরাপানুপ- 
লব্ধ) আ ১৩1১২-১৫ + ( প্রভূক্কপা ব্যতীত আরোহ্‌- 
পন্থায় প্রভূতত্ব-জযন অসম্ভব) আ ১৩1১৬; (প্রভু 
সব্ববপ্রকারে নিত্যসুপ্রসন্ন হইলেও তদিচ্ছা-বশেই সক- 
লের তত্তত্বানূপলব্ধি) আ ১৩১৭ ঃ (ভ্রিভুবনমোহন 
নিমাইর বিদ্যাবিলাস-লীলা ) আ ১৩1১৮ ; (শিষ্যগণ 
সমীপে নবদ্বীপে দিগ্বিজয়ী-আগমন-বাত্ত-শ্রবণে মহা- 
প্রভু-কর্তুক সমদর্শন ঈশ্বরের বিমৃখজীবের দত্তহর 
এশ্ব্ধ্য-বর্ণন ) আ ১৩1৩৮-৪৮ ; (প্রকৃত বিনয়ের 
মাহাত্ম্য; হৈহয়, বেণ, নহুষ, বাণ, নরক, রাবণাদি 
দপিগণের দর্গনাশ বর্ণন) আ ১৩1৪৫, ৪৬ ; (সন্ধায় 
প্রভুর সশিষ্য গজ'তটে আগমন, গলা-জল স্পর্শন ও 
অভিবন্ধন-পূর্ব্বক উপবেশন এবং শাস্রালাপ) আ ১৩1 
৪৯-৫২; ( দিগৃজয়ীজয়-প্রণালী-চিত্তন ) আ ১৩1৫৩- 
৫৭; (দিগিজয়ীর অহঙ্কারের হেতু ) আ ১৩1৫৪, 
(মামীর অপমান বজরপাততুলা ) আ ১৩1৫৫-৫৬ ; 
(ইত্যবসরে দিগিজয়ীর তথায় আগমন) আ ১৩৫৮ ; 
প্ণিমানিশায় গঙ্গার শোভা এবং শিষ্যগণবেচ্টিত 
মহাপ্রভুর শ্রীরাপ-বর্ণন ) আ ১৩৫৯-৬৫ , প্রভুর 
উপবেশনরীতি. এবং স্বেচ্ছানুরূপ শান্ত্র-ব্যাখান-স্থাপন- 
খণ্ডন) আ ১৩৬৬-৬৭; (দিগিজয়ীর প্রভূ-দর্শনে 
বিস্ময়, শিষ্যস্থানে জিজ্ঞাসা এবং শিষ্যের পরিচয় 
প্রদান) আ ১৩1৬৯-৭১ ৪ গেজ।প্রণামাত্তে দিগিজয়ীর 
প্রভু-সভায় আগমন, প্রভুর তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা, 
প্রভু-দর্শনে দিগিজয়ীর সাধ্বস, বিবিধ বিষয়ে পরস্পরে 
আলাপ) আ ১৩৭২-৭৬, প্রেভুর দিগিজয়ীকে গজা- 
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মাহাত্ম্যবর্ণনে অনুরোধ, দিগিজয়ীর তচ্ছ বণমান্রে 
অনর্গল গঙ্গা-মাহাআ্য-শ্লোক-বর্ণন, স্বয়ং বাগদেবীর 
পরিচালনপ্রভাবে কবিত্বের নির্দোষত্ব, সাধারণ মেধা- 
বলে সেই কবিত্বের দোষ দর্শন দূরের কথা, বোধেও 
অসামর্থা) আ ১৩1৭৭-৮৩ ; (কবিত্ব শ্রবণে শিষ্যগণের 
বিস্ময় ও কবিত্বের প্রশংসা, দিগি য়ীর প্রহরব্যাপী 
অনর্গল-শ্লোকপঠন ) আ ১৩1৮৪-৮৮ ; ( দিগ্নজিয়ীর 
শ্লোকপাঠান্তে প্রভুর তৎপ্রশংসন ও ব্যাথ্যানার্থ অনু- 
রোধ, দিগ্িজয়ীর ব্যাখ্যানারস্ত, প্রভু-কর্তৃক তদ্দুষণ, 
দিগ্বিজয়ীর হতবৃদ্ধিতা, প্রভুর তাঁহাকে অন্যশাস্রা- 
বৃত্তির জন্য অনুরোধ, কিন্তু দিগ্বিজয়ীর মোহ) আ 
১৩৮৯-৯৯, (প্রভু-সমীপে দিগিজয়ীর মোহ-সমর্থনে 
্রন্থকারের কৈমৃত্যন্যায়ের দৃষ্টান্ত 8 শ্ুতি, শেষ, 
ব্ৰহ্মা, রুদ্র, লক্ষী, সরস্থতী-্ষাহাদের ছায়া শক্তিই 
নিখিল কৃষ্ণবিমুখজগদ্িমোহনকারিণী, এমন কি, 
কৃষ্ণের ব্রন্মবিমোহন-লীলায় স্বয়ং অনন্তদেবেরও যখন 
ভগবদুপ-দর্শনে মোহ হয়, তখন প্রভু দর্শনে দিগ্বিজ- 
মীর যে মোহ হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা 
কি! ) আ ১৩১০০-১০৫ ; (প্রভুর অলৌকিক লীলৈ- 
শ্রৰ্য্য-মহিমানু মান) আ ১৩১০৬ ; (বিমুখ দীনজীবের 
তারণই ভক্ত ও ভগবদবতার-লীলার অন্যতম তাৎ- 
পর্য) আ ১৩১০৭ ; ( দিগ্বিজয়ীর পরাজয়ে প্রভুর 
ছান্রগণের হাস্যোদগম, মানদধর্মের মূর্ত আদর্শ প্রভুর 
তাহাতে নিষেধ ও দিগ্বিজয়ীকে মধুর-বাক্যে বিদায়- 
দান) আ ১৩১০৮-১১১ ; (বিজিতের প্রতি প্রভুর 
মধুর ব্যবহার, নবদ্বীপস্থ পণ্তিতবর্গের প্রভুর ব্যবহারে 
প্রীতিবোধ) আ ১৩1১১২-১১৬ ; প্রেভুর স্বগৃহে আগ- 
মন; দিগ্িজয়ীর পরাভবপ্রাপ্তি-হেতু লজ্জা, দুঃখ ও 
চিন্তা, পরাভব-কারণানুসন্ধানার্থ সরস্বতীর আরাধনা, 
সরস্বতীর বিপ্রকে স্বতত্ব প্রভৃতত্ব, অবতার ও অব- 
তারী-তত্বরহস্য বর্ণনপূর্বক প্রভুর বেদগোপ্যলীলা_ 
কথা দিগিজয়ীর “সরস্বতী'_মন্্রজপের যথার্থ সার্থকতা 
প্রভৃতি বর্ণন ও প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ জন্য উপদেশ- 
দান এবং তৎসমূদয় তত্বোপদেশকে স্বপ্নজ্ঞানে অলীক 
মনে করিতে নিষেধপূব্্বক অন্তর্ধান) আ ১৩।১১৭- 
১৪৯ ; অনন্তব্রক্মশুনাথ আ ১৩১২৯ ও ১৪৬, ব্ৰোহ্ম- 
মৃহ্তেই দিগ্জিয়ীর প্রভুসমীপে আগমন ও প্রভু-পাদ- 
পদ্ধে প্ৰণতি এবং প্রভুরও তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ) 


[১২৪] 


আ ১৩১৫০, ১৫১; (প্রভুর দিগ্বজিয়িকৃত আচরণ- 
কারণ-জিজ্ঞাসায় দিগিজয়ীর প্রভৃ-কুপা-প্রার্থনা, প্রভু- 
তত্ব ও তাঁহার মানদধর্ম্মাদর্শ বর্ণন, সর্ব্বত্র জয়ী হই- 
যাও প্রভূসমীপে স্বীয় প্রতিভা শৃনাতা-জ্ঞাপন, দেবীমুখে 
শত প্রভুর সরস্বতী-পতিত্ব কথন, দৈন্যোক্তি-মুখে 
প্রভুর স্তুতি ও পুনঃ পুনঃ কৃপা-প্রার্থনা ) আ ১৩1১৫২- 
১৭০; সরস্বতীপতি আ ১৩১৬৪; (বিপ্রের স্তুতি- 
শ্রবণে প্রভুর সহাস্যে উত্তরদান) আ ১৩1১৭১ ; (দিগি- 
জয়ীর সৌভাগ'-কথন) আ ১৩1১৭২; (দিগজন্ীকে 
জড়বিদ্যার নিরর্৫থকতা ও পরবিদ্যা বা ভগবদ্তক্তির 
কর্তব্যতা উপদেশ ) আ ১৩1১৭৩-১৭৯ ; ( মহাপ্রভুর 
মহোপদেশ-বাণী-_বিষ্ণু, বিষ্তভক্তি ও বৈষ্ণবের বাস্তব 
নিতাসত্যতা ) আ ১৩৷১৭৯ ; (দিগিজয়ীকে প্রভুর 
আলিঙ্গন ও বিপ্রের সব্ববন্ধ-বিমোচন ) আ ১৩১৮০ 
১৮১; মহাপ্রভু, আ ১৩৷১৮০ ; বৈকুণ্ঠনায়ক আ ১৩৷ 
১৮১; (প্রভুর দিগিজয়ীকে কৃষ্ণভজনোপদেশ ও বাগ্‌- 
দেবীর গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে নিষেধাজ্ঞা এবং প্রভু- 
পাদপদ্মে পুনঃ পূনঃ প্রণামান্তে দিগ্জিয়ীর প্রস্থান) আ 
১৩৷১৮২-১৮৬ ; (প্রভু-কৃপায় বিপ্ৰদেহে জান বিজ্তান- 
বৈরাগ্যযূক্ত ভক্তিরসের আবির্ভাব, ভক্তিমান্‌ বিপ্রের 
দসন্তনাশ ও তুণাদপি সুনীচতা এবং প্রাকৃতধন-জনাদি 
অসংৎসঙ্গ পরিত্যাগপূব্বক হরিভজনার্থ প্রস্থান) আ ১৩৷ 
১৮৭-১৯০; (গ্রন্থকারের গৌরকরুপার ফল বর্ণন, 
দবিরখাসের দৃষ্টান্ত-প্রদান, চতুর্ব্বগকেও ভক্তের তুচ্ছ- 
বুদ্ধি, একমাত্র ভগবৎকারুণ্য-কটাক্ষেই নিঃশ্রেয়সোদয়) 
আ ১৩৷১৯১-১৯৬ ; ( দিগ্রিজয়ী-মোচন গৌরকৃপায় 
অতুলমহিমা-নিদর্শন) আ ১৩১৯৭; প্রেভুর দিগ্িজয়ী- 
জয়রুতাত্ত-শ্রবণে নদীয়াবাসীর বিস্ময় ও নিমাইর 
পাণ্ডিত্য গ্রব্বোক্তির সাফল্য স্বীকার) আ ১৩1১৯৮- 
২০১; কাহারও প্রভুকে ন্যায়শাস্্র-অধ্যয়নার্থ, কাহারও 
বা বাদিসিংহ উপাধিপ্রদানার্থ অনুমোদন, ভগবন্মায়া- 
প্রভাবে মুগ্ধ জীবগণের ভগবৎস্বরূপ ও মায়াতত্বাব- 
ধারণে অসামর্থ) আ ১৩1২০২-২০৪+ (নবদ্বীপে সব্ববন্ 
সকলের প্রভুমাহাত্মপ্রচার) আ ১৩২০৫ (প্রন্থকারের 
গৌরলীলা-দর্শন-সৌভাগ্যবান্‌  নদীয়াবাসীর ভাগ্য 
প্রশংসা) আ ১৩২০৬; প্রেভুর দিগিজয়ীজয় ও বিদ্যা- 
বিলাসলীলা-শ্রবণের ফলশ্রগ্তত) আ ১৩1২০৭-২০৮, 


মহাপ্রভু শ্রীগোরসুম্দর আ ১৪1১ $ (নিত্যানন্দ-প্রিয় 
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নিত্যকলেবর) আ ১৪১ + (গ্রেন্থকারের গৌরচরণে 
জীবোন্ধারার্থ প্রার্থনা) আ ১৪1৩; (সবর্ববৈধবের 
ধন-প্রাণ গৌর ; কুষ্ণেরই বিপ্ররাপে নদীয়া-বিহার, 
লীলা) আ ১৪1৪; বৈকুণ্ঠনায়ক্ত আ ১৪1৫; (নবদ্বীপে 
নিমাইর পাণ্ডিত্যখ্যাতি) আ ১৪1৭ ; (পণ্ডিত, ধনী 
সকলেরই প্রভুকে সসন্ভমে সন্মান প্রদর্শন) আ ১৪, 
৯; পণ্যকম্মিগণের নিমাইকে পণ্ডিত-জ্ঞানে তদ্গৃহে 
উপায়ন প্রেরণ) আ ১৪১০ 3 মের্তআদর্শ-গৃহস্তরূগে 
প্রভুর অভাবগ্রস্ত দীন-দুঃখীকে মুক্তহত্তে দান; অতিথি 
ও চতুরাশ্রমিসম্মানলীলা) আ ১৪1১১-১৪ ; ( শচী- 
মাতাকে সন্নাসী ভোজন করাইবার উপদেশ-দান, 
নৈবেদ্যাভাবহেতু শচী মাতার চিন্তা, অলক্ষিতে নৈবেদ্যা- 
গমন) আ ১৪1১৫-১৭ ; (লঙক্ষ্মীদেবীর সহযষে নৈবেদ্য 
রন্ধন, প্রভুর স্বয়ং সন্ন্যাসিগণের ভোজন-পর্যাবেক্ষণ) 
আ১৪1১৮, ১৯:; (অতিথি আগমনমান্র প্রভুর তাহাদের 
ভোজনাদি-বিষয়ে সাদরে জিজ্ঞাসা ) আ ১৪২০) 
গৃহেস্থাভ্রমিগণকে অতিথিরূপী মহতের প্রতি সম্মা- 
নার্থ উপদেশ ও তৎসম্বন্ধে বিধি) আ ১৪1২১-২৬) 
(অতিথি-সম্মান_বিষয়ে প্রভুর আচার ও প্রচার ) আ 
১৪1২৭; (শ্ৰীনবদ্বীপধামে যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুরে গোর” 
গৃহে প্রসাদানন-গ্রহণ মহা সৌভাগ্যের পরিচয়) আ ১৪ 
২৮» ব্রেক্মাদি-দুর্লভ প্রসাদান্ন-সম্মানে মহাপ্রভুর সর্ধ" 
সাধারণকে অধকার-দান ) আ ১৪1২৯, ব্রহ্মা শিব- 
শুক-ব্যাস-নারদাদিরই ভিক্ষুক অতিথিরূপে গৌরগৃ€ে 
আগমনপূরর্বক প্রসাদ সম্মানসৌভাগ্য-লাভ ) আ ১৪ 
৩০-৩৩ ; (কাহারও বা মহাপ্রভুর দীন জীবউদ্ধারণ- 
লীলা-মহিমা বর্ণন ) আ ১৪৷৩৪ ; (প্রভুর নির্জন 
ব্রক্ম।দি-দুর্লভ কৃপাপ্রসাদ আপামরে বিতরণ-প্রতিা) 
আ ১৪1৩৫-৩৬ ১ প্রসাদ-বঞ্চিত দীন জীবকে প্রভুর 
স্বয়ং প্রসাদান্ন-বিতরণলীলা) আ ১৪1৩৭, (লক্ষ্মীদেবীর 
সেবাদর্শনে গৌর-নারায়ণের সন্তোষ ) আ ১892 
(লক্ষ্মীর প্রভুপাদ-সম্বাহন) আ ১৪1৪৫ £ প্রেভুর ন 
তলে শচীদেবীর কখনও দিব্যজ্যোতিদর্শন) আ 6 
8৪৬; নবদ্বীপে গৌরনারায়ণ ও লক্ষমীদেবীর রে 
অবস্থান) আ ১৪1৪৮, (স্বতন্ত্র প্রভুর পূৰ্ব্ববঞ্জোদ 
গেচ্ছা ; মাতৃসমীপে স্বাভিপ্রায় জাপন, লক্ষীদেৰ ত 
মাতুসেবার্থ উপদেশ-দান ও সশিষ্য প্রভুর I 
যাত্ৰা) আ ১৪1৪৯-৫২১ (পথিমধ্যে যাবতীয় নরনা? 
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প্রভুর রাপ-গুণ-প্রশংসা) আ ১৪৫৩-৫৭ ; (পদ্মাতীরে 
প্রভুর আগমন) আ ১৪1৫৮; (পদ্মার তরঙ্গ ও পুলিন- 
শোভা বৰ্ণন) আ ১৪1৫৯ ও ৬২ ; (সশিষ্য প্রভুর 
পদ্মাজলে স্বান, প্রভূপাদপদ্ম স্পর্শে পদ্মার তীর্থ খ্যাতি- 
লাভ, পন্মাতীরে প্রভুর কিয়দ্দিন বাস) আ ১৪1৬০, ৬১ 
ও ৬৩; (নবদ্বীপে গঙ্গায় স্বানলীলার ন্যায় সশিষ্য 
প্রভূর প্রত্যহ পদ্মায় স্নানলীলা ) আ ১৪1৬৪, ৬৫ ; 
(প্রভুর পদস্প'্শে অদ্যাপি পৃব্ববঙ্গের সৌভাগ্য বর্ণন ) 
আ ১৪1৬৬ ; প্রেভুর পদ্মাতটে অবস্থান-জন্য সকলের 
আনন্দ, চতুদিকে অধ্যাপক শিরোমণি নিমাই-পণ্ডিতের 
শুভাগমন-খ্যাতি, বিপ্রগণের উপায়ন-হস্তে প্রভূ-সমীপে 
আগমন ও প্রভুর শুভবিজয়-হেতু আপনাদিগকে 
ভাগ্যবন্ত বলিয়া জ্ঞাপন, অনায়াসে অসাধনে গৃহে 
বসিয়া প্রভুর দর্শন-লাভ অত্যন্ত সৌভাগ্যের পরিচায়ক 
বলিয়া জ্ঞান) আ ১৪1৬৭-৭৩ঃ (আদৌ অজরাতি 
বৃত্তিতে প্রভুকে রূহস্পতিসহ তুলনা ও প্রভুর পাণ্ডিত্য- 
প্রশংসা, পরে বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান ) 
আ ১৪৷৭৪-৭৬ ; (প্রভুসমীপে বিদ্যাদানার্থ সকলের 
প্রার্থনা) আ ১৪1৭৭, € অধ্য/পকসন্প্রদায়ে সৰ্ব্বত্ৰ প্রভু- 
কৃত কলাপব্যাকরণের টিপ্পনীর আদর) আ ১৪৷৭৮ , 
(সাক্ষাতেও সকলকে ছাত্র জ্ঞানে অধ্যাপনার্থ প্রভু 
সমীপে প্রার্থনা ) আ ১৪1৭৯ ; (প্রভুর আশ্বাস-প্রদান 
ও কিয়দ্দিন তদ্দেশে অবস্থান) আ ১৪৷৮০ ; প্রেভুপাদ- 
স্পর্শ জন্য সৌভাগ্যবলে অদ্যাপি পর্্ববঙ্গে স্রী-পুরুষের 
গৌরকীর্তনরীতি) আ ১৪1৮১ £ ( মধ্যে মধ্যে পাপিষ্ঠ_ 
গণের পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া অহংগ্রহোপাসনা প্রবর্তন ও কৃষ্ণ 
সংকীর্ত্তন বিরোধ) আ ১৪1৮২-৮৪ £ ভভ্রিগুণ-তাড়িত 
জীবের আপনাকে “মায়াধীশ বিষ্ণু বলিয়া প্রচার 
অত্যন্ত পাষণ্ড তার পরিচয়) আ ১৪1৮৫ ; (রাঢুদেশের 
'গোপাল”_অভিমানী বিপ্রাধমকে গ্রন্থকারের '্রক্মদৈত) 
‘রাক্ষস’ ও গাল? বলিয়া উক্তি) আ ১৪৮৬, ৮৭; 
শ্বোৌনৌরকৃষ্ণ-ব্যতীত প্রাকৃত জীবে বা জড়ে ঈশ্বর-বৃদ্ধি 
কারীর নারকিত্ব) আ ১৪1৮৮, গ্রেন্থক'রের গৌরকুষ্ণের 
সব্বেশ্বরত্ব-সম্বন্ধে সনির্ধন্ধ প্রতিভা) আ ১৪৮৯৪ 
অনন্তব্ঙ্গাগুনাথ গৌরাজ-শ্রীহরি আ ১৪1৮৯ » (গৌর- 
নামাভাস ও গৌরভক্তের মহিমা, দুঃসঙ্গ বর্জন পূর্বক 
গৌরভজনার্থ গ্রন্থকারের সকলকে উপদেশ দান ) আ 
১৪1৯০, ৯১5 ( পুব্ববঙ্গে প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-লীলা ) 


আ ১৪1৯২ ও ৯৮ ; স্রীবৈকুষ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র আ ১৪৷ 
৯২; বৈকুষ্ঠের পতি আ ১৪৷৯৮ ; (পদ্মাতটে প্রভুর 
অধ্যাপন ও ভ্রমণ, অগণিত ছাত্র সংখ্যা, পৃর্ববঙ্গবাসীর 
অধ্যয়নার্থ প্রভূ-সমীপে আগমন, প্রভু কৃপায় দুইমাসের 
মধ্যেই বিদায় অধিকার লাভ, পদবী-লাভানন্তর বছ- 
ছাত্রের গৃহে গমন ও অন্যান্য অসংখ্য ছাত্রের আগমন) 
আ ১৪।৯৩-৯৭ ; দিশ্বরবিরহে লক্ষমীদেবীর মনোদুঃখ, 
শ্বশ্মদেবীর শুশ্দষা ও আহার-হ্াস, সব্বরান্রি ক্রন্দন, 
সৰ্ব্বক্ষণ অধৈর্য, ভগবদ্বিরহসহনে অসামর্থা-হেতু 
তচ্চরণে গমনেচ্ছা ও স্বধামবিজয়) আ ১৪1৯৯-১০৫১ 
একাকিনী শচীম।তার পাষাণ-বিদ্রাবি ক্রন্দন) আ ১৪1 
১০৬; (মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ হইতে স্বভবনে আগমনেচ্ছা, 
পূৰ্ব্ববঙ্গবাসীর প্রভুকে যথাসাধ্য উপায়ন-প্রদান, শ্রদ্দ- 
ধান উপায়নদাতুগণের প্রতি কুপাপূর্্বক প্রভুর তৎ- 
সমুদয় প্রতিগ্রহ ও সকলের নিকট বিদায় লইয়া স্ব- 
ভবনে যান্রা) আ ১৪1১০৯-১১৪+ প্রেভু-সঙ্গে বহছাত্রের 
নবদ্বীপযান্ত্র) আ ১৪।১১৫ ; (সারগ্রাহী তপনমিশ্রের 
বৃত্তান্ত ঃ__সাধ্যসাধনতত্ত্ববিৎ আচার্ষোর সাক্ষাৎকারা- 
ভাবহেতু মিশ্রের সংশয়, নিজইস্টমন্ত্র জপিয়াও সাধ- 
নাজ-ব্যতীত স্বস্ত্যভাব, একদিন নিশান্তে স্বপ্নদর্শন, 
স্বপ্নদৃষ্ট দেবতার নিমাই পণ্তিতস্থানে গমনার্থ আদেশ 
ও নিমাইর তত্ব-কথন এবং অন্তর্ধান, মিশ্রের প্রভুসহ 
মিলনার্থ প্রস্থান, পদ্মাতটে শিষ্যবেজ্টিত প্রভূসমীপে 
আগমন, প্রণাম, করযোড়ে অবস্থিতি, সদৈন্যে কাকুত্তি 
কৃপা ভিক্ষা ও সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জিক্ত/সা) আ ১৪1১১৬- 
১৩০; নর-নারায়ণ আ ১৪১২৩; বেপ্রের বিষয়সুখে 
অনিচ্ছা ও চিত্তপ্রসাদ-প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর 
বিপ্রের কুষ্ণভজনেচ্ছা-মূলক ভাগ্যের প্রশংসা, বিপ্রকে 
“শ্রীভগবানের স্বভজন-বিভজনার্থ যুগে যুগে অবতরণ 
ও যুগধর্ম সংস্থাপন, কলিষুগধর্ম্ম নামসংকীর্তন, 
নামকীর্তন ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের অকর্মণাতা, 
সংখ্যাতঃ ও অসংখ্যাতঃ ন।মকীর্তনকারীর মাহাত্ম্য 
বেদগুহ্য, নিফষপটেকীর্তনাখ্য ভক্তিসংযোগে কৃষ্ণারাধ- 
কের মহাভাগ্য, কৃষ্ণনামই যুগপৎ সাধন ও সাধ্য, 
নাম ব্যতীত গত্যন্তরাভাব, মহামন্ত্র কি, ‘নাম’ বলিতে 
মহামন্ত্রই উদ্দিষ্ট, নাম-সাধন দ্বারাই ভাব ও প্রেমরূপ 
সিদ্ধিলাভ’ ইত্যাদি উপদেশপ্রদান) আ ১৪৷১৩১-১৪৭; 
প্রভুর শিক্ষামৃতপানে বিপ্রের প্রভুসঙ্গে অবস্থান-প্রার্থনা 
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প্রভুর বিপ্রকে কাশীগমনাদেশ এবং তথায় সাক্ষাৎ 
কার ও তত্বোপদেশ-প্রদানাজীকার, বিপ্রকে আলিজন, 
বিপ্রের পুলক ও পরমানন্দলাভ, বিদায়-সময়ে বিপ্রের 
প্রভুকে স্বপ্নবৃত্ান্ত কথন, প্রভুর নিজচ্ছন্নাবতার রহস্য 
সাধারণ্যের প্রকাশ করিতে বিপ্রপ্রতি নিষেধাজ্ঞা) আ 
১৪1১৪৮-১৫৫ ; বৈকুষ্ঠ-নায়ক আ ১৪।১৫২, প্রেভূর 
শুভক্ষণ-লগ্নে পূর্ববঙ্গ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন) আ 
১৪১৫৬; (পূৰ্ব্ববঙন্গ হইতে প্রচুর অর্থ বৃত্তি-সহ প্রভুর 
সন্ধ্যায় স্বগৃহে আগমন ) আ ১৪।১৫৭ ; (প্রভুর জন- 
নীকে দণ্ডবৎ প্রণাম অর্থবৃত্তিসমূহ তৎ-সমীপে প্রদান- 
পূৰ্ব্বক শিষ্যগণ সহ গঙ্গাস্মানে গমন) আ ১৪৷১৫৮- 
১৫৯ ১ ( শচী-মাতার লক্মীবিরহজন্য কাতরতা সত্তেও 
রন্ধনোদ্যোগ ) আ ১৪৷১৬০ ; সেশিষা প্রভুর লোক- 
শিক্ষার্থ গঙ্গা-প্রণাম, স্নান ও গঙ্গা দর্শনান্তে গৃহে প্রত্যা- 
বর্তন, সায়ংকৃত্য-সমাপনান্তে প্রভুর ভোজন ও ভোজ- 
নান্তে বিষ্ণমন্দিরে উপবেশন, আপ্তবর্গের প্রভুকে পরি- 
বেষ্টন, তাহাদের সহিত পূর্বে স্ফৃত্তিলীলার ন্যায় 
সহর্ষে আলাপ, পূর্ববঙ্গবাসীর কথা ও সুরের রহস্য- 
পূৰ্ব্বক অনুকরণ) আ ১৪।১৬১-১৬৭১ বৈকুণ্ঠনাথ আ 
১৪১৬৪ ; ( আনন্দ-মধ্যে নিরানন্দোদয়-সম্ভাবনায় 
প্রভু-সকাশে সকলের লক্ষমীবিজয়-সংবাদ গোপন ও 
স্ব-স্ব গৃহে গমন) আ ১৪1১৬৮-১৬৯, (প্রভুর তান্ুল- 
চর্বণ-মুখে কৌতুক রহস্যালাপ) আ ১৪1১৭০, (পুত্রের 
মন$কম্ট-ভয়ে. শচীদেবীর দূরে অবস্থান, প্রভুর মাতৃ- 
সমীপে গমন, মাতার দুঃখের ও ওঁদাসীন্যের কারণ 
জিজ্ঞাসা ) আ ১৪1১৭১-১৭৫; (প্রভুর কথা শ্রবণে 
শচীমাতার মৌনভাবে অবনত মূখে ক্রন্দন) আ ১৪৷ 
১৭৬; (প্রভুর মাতৃসমীপে লক্ষমীদেবীর-তিরোভাব- 
 বাত্তীশ্রবণোলেখ ) আ ১৪1১৭৭, (লক্ষীবিজয়-শ্রবণ, 
তদ্বিরহু গৌরনারায়ণের মৌনভাব, প্রথমতঃ লোকা- 
নুকরণে কিছু দুঃখ-প্রকাশ, পরে জীবের মোহবশতঃ 
পৃতিপুন্রাদিতে ‘অহং’ বুদ্ধি, ভবিতব্যের অথগুনীয়ত্ব, 
কালের অপ্রতিহত বেগ, সংসারের অনিত্যতা, সংযোগ 
ও বিয়োগাদির ঈশ্বরেচ্ছা ধীনত্ব, ঈশ্বরেচ্ছার অনুবর্তনেই 
দুঃখনিরুতি, পতি-বর্তুমানে পত্রার গঙ্গাপ্রাপ্তি সৌভাগ্য- 
পরিচয়াদি তত্বকথা বর্ণনপুরর্বক মাতাকে সান্তনা 
প্রদান) আ ১৪1১৭৮-১৮৭, (মাতাকে প্রবোধনান্তে 
প্রভুর স্বকার্য্যে আত্মনিয়োগ ) আ ১৪৷১৮৮ ; (প্রভুর 
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অমৃতময় বচনে সকলের সর্বদুঃখ-বিমোচন) অ ১৪ { 
১৮৯; (গৌরহরির নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাস ) আ ৯ & 
১৯০; বৈকুষ্ঠনায়ক গৌর-হরি আ ১৪১৯০; a ূ 
কথাশ্রবণে ভক্ত্যদয় ) আ ১৫1২, (প্রভুর গৃঢ় বিদ, | 
বিলাস-লীলা) আ ১৫৩; মহাপ্রভু আ ১৫1৩, (লোক. 
শিক্ষক প্রভুর উষঃকালে সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও জননীকে 
প্রণামান্তে অধ্যাপনলীলা ) আ ১৫1৪, মুকুন্দসঞয়ের 
চণ্তীমণ্ডপে প্রভুর অধ্যাপনা) আ ১৫1৬-৭, (সনাতন 
ধর্মসংস্থাপক প্রভুর তিল কশূন্য ললাট দর্শনে শিষ্যগণকে 
তিরস্কার ও তিলক ব্যতীত ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দমাদি 
নিত্যরুত্যের ব্যর্থতা বর্ণন এবং শিষ্যগণকে যথাবিধি 
তিলক ধারণ পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে অধা- ॥ 
যনার্থ আগমনোপদেশ ) আ ১৫৷৮-১৪, (প্রভুর ব্রাহ্মণ 
ছান্্রগণের স্বধর্্ম-পরায়ণতা) আ ১৫1১৫, প্রভুর নানা" 
ভাবে সকলের দোষেদঘাটন ) আ ১৫1১৬, (নদীয়া- 
নাগরীবাদ নিরসন ; গরস্ত্ীর প্রতি প্রভূর ব্যবহার) 
আ ১৫1১৭, (শ্রীহট্টবাসী ও পৃবর্ববঙ্গবাসি-সহ প্রভুর 
নানা কৌতুক) আ ১৫1১৮-২৭ ; (গোর ( নদীয়া )- 
নাগরীবাদনিরসন-_বিপ্রল্তময়ী গৌরলীলায় গোর 
সূন্দরকে ‘নাগর’ বলিয়া স্তব তত্ববিরুদ্ধ) আ ১৫২৫ 
৩১, (মুকুন্দসঞ্জয়মন্দিরে শিষ্যগণ-বেচ্টিত প্রভুর 
বিদ্যাবিলাস, কোন শিষ্যের প্রভূশিরে বিষ্ণুতেল nd 
ও প্রভুর শাস্তব্যাখ্যা, দ্বিপ্রহরাবধি অধ্যাপনান্তে গন্গা" 
সন'নে গমন, প্রতাহ অর্দরান্ত্ পর্য্যন্ত গাঠালোচনা ) আআ; 
১৫৷৩২-৩৬ ; বৈকুষ্ঠনায়ক আ ১৫৩২, প্রেছুসথাদ । 
বর্ষাবধি পাঠ-ফলেই পাণ্তিত্য-খ্যাতি লাভ ) আ 2 | 
৩৭, (প্রভুর বিবাহ-জন্য শচীমাতার চিন্তা, aA | 
মিশ্রকন্যা বিষ্তুপ্রিয়াকে পুন্রবধূরূপে বরণেচ্ছা, রঃ ৰ 
কাশীনাথ প্তিতকে সম্বন্ধ সংঘটনার্থ নিয়োগ, ক 
নাথের মিশ্র-স্থনে গমন ও কার্য্যসিদ্ধি, প্রভুর মর A 
টে ঢিমন্ত থানে ৷ 
সংবাদ-শ্রবণে শিষ্যগণের হর্ষ, প্রভূপ্রিয় বৃ দ্ধম এও. 
যাবতীয় উদ্বাহব্যয়বহনালগীকার, রস 
আংশিক ভাবে ব্যয়-বহনার্থ আগ্রহ-প্রকাশ, বু | 
খানের মহাসমারোহের সহিত প্রভুবিবাহ-সম্দাদণ cA 
কার ) আ ১৫1৩৮-৭২ বিশ্রস্তর পণ্ডিত অ ১৪১৫ } 
(দ্বারকেশদম্পতিই এই যুগে গৌর-বিষ্ণপ্রিয়া) রে | 
৫৯; বিশ্বস্তর পণ্ডিত আ ১৫৬৩, ( অধিবা খা 
নিদ্ধারণ ) আ ১৫1৭৩, ( অধিবাসদিনে রিনি 
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মঙ্গল-সজ্জা ও আলিপন, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকে নিম- 
ন্তরণ, নিমন্ত্রণ রীতি, অপরাহে, বাদকের বিবিধ্যন্তে 
মঙ্গলবাদন, ভাটগণের রায়বার পাঠ, সধবাগণের 
হুলুধ্বনি, বিপ্রগণের বেদধ্বনি, প্রভুর সভার উপবেশন, 
চতুদ্দিকে বিপ্রগণের উপবেশন, আমন্ত্রিত বিপ্রগণের 
তাত্যার্থনা-রীতি, নদীয়ার বিপ্রবাহুল্য, লুব্ধবিপ্রের 
আচরণ, বিপ্রপ্রির প্রভূর উদার আদেশ, শ্রীশেষ-সন্কর্ষ- 
ণের দুধ্বিভেয়ভাবে মাল্যাদি উপকরণরাপে স্বীয় 
আরাধ্য-সেবা, বিতরিত দ্রব্যাদিব্যতীত ভূপতিত দ্রব্যাদি 
দ্বারাই সাধারণ লোকের বহ্‌-বিবাহ-ব্যয়নিবর্বাহ- 
যোগ্যতা, সকলেরই প্রভুর অভূতপূর্ব্ব অধিবাস-বাসর 
স্তুতি ও মুক্তহত্তে মালা।দি-বিতরণ-প্রশংসা) আ ১৫। 
৭981৭8-১০০ ; দ্বিজেন্দ্রকুলমণি আ ১৫1৮২, গৌতবাদ্য, 
মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ও আত্মীয় স্বজন-সহ কন্যা-পিতার 
পাত্র-গৃহে আগমন ও শুভগন্ধাধিবাসরুত্য সমাপনাস্তে 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন, বরপক্ষীয়গণেরও কন্যাগুহে গিয়া 
অধিবাসোৎসব সম্পাদন ) আ ১৫1১০১-১০৭, উভয় 
পন্ষীয়েরই বোদিকাচারাত্তে লৌকিকাচার-সম্পাদন) আ 
১৫১০৮, শ্েভবিবাহ বাসরে ব্রাহ্মমুহত্তে প্রভুর গজা- 
স্মানান্তে বিষ্ণপূজা) আ ১৫1১০৯; গৌরচন্দ্রভগবান্‌ আ 
১৫1১০৯, প্রেভুর নান্দীমুখকর্ম্ম বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-লীলা- 
ভিনয় ) আ ১৫।১১০, (গৃহের সব্বন্র মাঙ্গলিক দ্রব্য- 
সংরক্ষণ, বাদ্যগীত ও জয়ধ্বন ) আ ১৫1১১১-১১৩, 
সোধবীগণ-সহ শচীমাতার গঙ্গাপূজা, ষজ্হীপৃজা, খই, 
কলা, তৈল, তাম্থুল, সিন্দূরাদি দ্বারা সাধবীগণের 
সন্তোষবিধানাদি লোকাচার-সম্পাদন ) আ ১৫১১৪- 
১১৭, (ঈশ্বর-প্রভাবে দ্রব্যের অনন্তত্ব শচীরও মুক্ত- 
হস্তে তদ্বিতরণ ) আ ১৫১১৮, (সধবাগণের-অভীম্ট 
পূরণ) আ ১৫১১৯, ( পান্র-গৃহের ন্যায় কন্যাগুহেও 
বিষ্ণপ্রিয়া-জননীর বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পাদন) 
আ ১৫১২০, (রাজপণ্ডিতের কন্যাসম্প্রদানে আনন্দা- 
তিশয্য ) আ ১৫১২১, (বিবাহের পূৰ্ব্বে যথাশাস্্ 
প্রাথমিককুতাসমাপনান্তে প্রভুর কিছু অবকাশ-লাভ ) 
আ ১৫1১২২, (বিপ্রগণকে অশন-বসন-দ্বারা যথোচিত 
মানদান ও সন্তোষণ) আ ১৫!১২৩-১২৪, ( বিপ্রগণের 
প্রভৃকে আশীব্বাদাত্তে মধ্যাহ-ভোজনার্থ গৃহে গমন ) 
আ ১৫১২৫, (অপরাহে_ যথোচিত বেশে প্রভূর ভূষণ- 
সম্পাদন) আ ১৫১২৬, প্রেভুর বেশভূষা-বর্ণন, প্রভুর 
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ভূবনমোহন রাপ-দর্শনে সকলের মোহ ও আত্মবিস্মূতি) 
আ ১৫।১২৭-১৩৪, ( স্ব্বনবদ্বীপ-ভ্রমণান্তে গোধুলি- 
কালে কন্যাগৃহে উপস্থিতি-মানসে প্রহরেকপৃব্বেই 
শুভ-বিজয়োদ্যোগ ) আ ১৫১৩৫, ১৩৬, (বুদ্ধিমন্ত- 
খানের বর দোলানয়ন, তৎকালে বাদ্যগীতধ্বনি, বেদ- 
পাঠ, ভট্ট-গণের স্ততি-পাঠাদিতে সব্বন্র আনন্দ 
কোলাহল, প্রভুর মাতৃপ্রদক্ষিণ ও বিপ্রপ্রণামান্তে 
দোলারোহণ, চতুদ্দিকে মঙ্গলধবনি) আ ১৫।১৩৭-১৪২, 
গৌরাজমহ।শয় আ ১৫1১৪১, গেঙ্গাতীর দিয়া বর-যাল্রা, 
শোভাযাত্রার বিশেষবিবরণ, বরযান্ত্িগণের গঙ্গাতীরে 
গীত-নৃত্য-বাদ্য ও গঙ্গা-প্রণামান্তে নবদীপ-ভ্রমণ) আ 
১৫।১৪৩-১৫৩, (অভূতপূৰ্ব্ব বরযান্রা-শেভা ও বর- 
বেশী প্রভুর দর্শনলাভে সকলেরই মহানন্দ, কেবল 
প্রভুকে জামাতুরূপে অপ্রাপ্তিতে সুন্দরদুহিতৃক পিতৃ- 
গণেরই ক্ষোভ) আ ১৫1১৫৪-১৫৮, ভ্রোগৌরনারায়ণের 
বরবেষ-দর্শন-মৌভাগ্যবন্ত নদীয়াবাসীর চরণে গ্রন্থ- 
কারের প্রণাম) আ ১৫1১৫৯, প্রেভুর সব্বনবদ্ীপে 
ভ্রমণ ও গোধুলি-সময়ে কন্যা-গৃহে আগমন) আ ১৫! 
১৬০-১৬১, মেহাহুলুধ্বনি ও উভয়পক্ষীয় বাদকগণের 
পরস্পর জিগীষু হইয়া বাদন) আ ১৫1১৬২, শ্রীসনাতন 
মিশ্রের বরকে অভ্যর্থনা, বররাপ দর্শনে মিশ্রের বহিঃ- 
স্মৃতি-লোপ, বরণদ্রব্যদ্ারা জামাতৃবরণ, শ্বশ্[দেবীরও 
জামাতৃবরণ, জামাতার মস্তকে ধান্যদুবর্বাদান ও অপ্ত- 
ঘ্বৃতপ্রদীপে আরতি এবং খই, কড়ি ফেলিয়া হুলুধ্বনি 
প্রভৃতি যাবতীয় লোকাচার-সম্পাদন) আ ১৫1১৬৩- 
১৬৯, (নানা ভূষণে ভূষিতা আসনারূঢ়া মহালন্ষণীকে 
বিবাহস্থলে আনয়ন, প্রভূর আপ্তগণের আসনারূঢ় প্রভু- 
কেও উত্তোলন, লোকাচারানূসারে অন্তঃপটের বাহিরে 
মহালন্মীর প্রভূকে সপ্তবার প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম, ্রী- 
আচার ও বাদন, নরনারীর মঙ্গলধবনি, সব্বন্র আনন্দ 
সমাবেশ) ১৫1১৭০-১৭৫, জেগন্মাতা লক্ষ্মীর প্রভুকে 
পুঙ্পমাল্য-প্রদান ও আত্মনিবেদন, গৌরনারায়ণেরও 
মহালক্ষমীর গলদেশে মাল্য-প্রত্যর্পণ) আ ১৫1১৭৬, 
১৭৭, (ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর পরস্পরের প্রতি পুঙ্পনিক্ষেপ) 
আ ১৫1১৭৮, ব্রেক্মাদি দেবগণের অলক্ষিতরূপে পুষ্প- 
বৃষ্টি, লক্ষমীগণ ও প্রভূগণের পরস্পর প্রণয়জিগীষা, 
জয় পরাজয়রূপ প্রণয় বৈচিত্র্য, তদ্দর্শনে প্রভূর হাস্য, 
তাহাতে সকলের মহাসুখ) আ ১৫।১৬৯-১৮২, (শ্ৰীমুখ- 





[১২৮] 


চন্্রিকা বা শুভদৃচ্টিকালে মশালাদিপ্রত্বালন ও তুমুল- 
বাদ্যধ্বনি, শ্রীমুখচন্দ্রিকান্তে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর উপবেশন) 
আ ১৫১৮৩-১৮৫, (সনাতন মিশ্রের কন্যাসম্প্রদানা- 
রম্ত, যথাবিধি সঙ্কল্পমন্ত্রপ$, শ্্রীগৌর-প্রীত্যর্থে মহা- 
লক্ষমীসম্প্রদান, কন্যা-জামাতাকে যৌতুকদান, প্রভুর 
বামপার্থে লক্ষমীকে বসাইয়া কুশণ্ডিকা ও লাজ- 
হোম।দি বৈদিক ও লৌকিকাচার সম্পদন ; গোর- 
বিষ্কপ্রিয়ার অবস্থান-হেতু বৈকুগ্ঠধাম সনাতন-ভবনে 
ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর ভোজন-লীলা, ঈশ্বর-দম্পতির বাসর- 
গৃহে পৃঙ্পশয্যা, সগোচ্ভী রাজপণ্ডিতের আনন্দ, রাজ- 
পণ্ডিতের নগ্রজিৎ, জনক, ভীষ্মক ও জান্ববানের 
সৌভাগ্য-লাভ, রান্রি-প্রভাতে অন্যান্য লোকাচারসম্পা- 
দন) আ ১৫১৮৬-১৯৭, (অপরাহে. ঈশ্বর-দম্পতির 
শচীগৃহে যাত্রা, বাদ্য-গীত-জয়ধবনি, বিপ্রগণের আশী- 
বর্বচন, যান্রামজল পাঠ, পরস্পর জিগীষু বাদ্যকার- 
গণের বিবিধ বাদ্যবাদন,যথোচিত অভিবাদনান্তে বিষ্ণ- 
প্রিয়াসহ প্রভুর শিবিকারোহণ, হরিধ্বনি পূর্বক সক- 
লের গৌরসজে গৌরগুহে যাত্রা, পথিমধ্যে বর-কন্যা- 
দর্শনে নরনারী সকলেরই ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ভাগ্যবতী- 
নারীগণের বিবিধ উপমাবর্ণন ) আ ১৫1১৯৮-২০৮, 
্রন্থকারকর্তৃক অপ্রারুত ঈশ্বর-দম্পতির সৌভাগ্য- 
প্রশংসা, লক্ষ্মী নারায়ণের মঙ্গল দুজ্টিপাতে নবদ্বীপের 
সব্বন্র শুভোদয় ) আ ১৫৷২০৯-২১০ ; ( গীতবাদ্যাদি 
সহ মহানন্দে সকলের পথাতিক্রম, অতঃপর শুভক্ষণে 
শুভলগ্নে বরবধূর গৃহ-প্রবেশ, শচীমাতার সাধ্বীগণ- 
সঙ্গে নববধূ বরণ, গৌর-বিষ্কপ্রিয়ার আগমনে সব্বন্র 
জয়ধ্বনিময়, গৌরগৃহে অনিব্্বচনীয় আনন্দ-কোলাহল) 
আ ১৫1২১১-২১৫, ( গৌর-বিষ্কপ্রিয়া-মিলন দর্শন- 
কারীর সংসার-মুক্তি লাভ ও বৈকুণ্ঠপ্র'প্তি, “দয়াময় 
‘দীনন৷থ’ প্রভুর জীবপ্রতি কৃপাপূ্ব্বক স্বীয় উদ্বাহলীলা- 
দর্শন-সূখ প্রদান ) আ ১৫২১৬-২১৭ ; (দীনজনকে 
বস্্র-ধন-বচন-দারা প্রভুর দয়া-বিতরণ, আত্মীয়স্বজন 
ও বিপ্রগণকে বন্ত্রদান, বুদ্ধিমন্ত খানকে আলিঙ্গন দান 
ও তাঁহার আনন্দ ) আ ১৫1২১৮-২২০, (বিষ্ণতত্বের 
যাবতীয় লীলারই শ্ুুতি-কীন্তিত নিত্যত্ব ও অনন্তকালে 
অবর্ণনীয় ত্ব)_ আ ১৫1২২১-২২২, (শ্রীগুরু-নিত্যা- 
নন্দের আক্তা-কুপা-ফলেই গ্রন্থকারের ভগবল্লীলার 
দিগৃদর্শন, ভগবল্লীলাশ্রবণ ও পঠনের ফল গৌর- 
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কৃষ্ণদাস্যলাভ ) আ ১৫1২২৩-২২৪, 
আ ১৬১, ( ভক্ত-গোম্ভী-সহিত গৌরজয়গাম | 
শ্রীচেতন্য-কথা-শ্রবণেই শ্রদ্ধা ভক্তির উদয়) খর | 
১৬৩, আদিখণ্ডে গৌরের প্রচ্ছন্নবিহারলীল।) আ ১ | 
৪? বৈকুষ্ঠনায়ক আ ১৬৫, (বৈধ গৃহস্থগণের আদর্শ, ৷ 
রূপে প্রভুর নবদ্বীপে বিদ্য/বিলাস-লীলা) আ ১৬, 
প্রেমভক্তিপ্রকাশরাপ স্বীয় অবতার-হেতু তখনও সন্লে- 
পন) আ ১৬৬, ( তৎকালীন জগতের দুদর্দশা,__পর. 
মাথ গন্য, জড়বিষয়াসত্ত, গীতা ভাগবতাদির অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনা-সত্ত্বেও গ্রন্থস্বারস্য-কৃষ্ণসংকীর্ভন-বিমুখত। 
ভক্তগণের সংকীর্তন-বিরোধ ও নানা বিদুপোক্তি, দ্ব- 
স্ব মায়াবাদমূলা ধারণার আফ্ফালন ) আ ১৬.৭-১৭ 
ভেক্তগণের মনোদুঃখ, বাকালাপ করিবারও লোকা- 
ভাব) আ ১৬1১৪, ( ভক্তিহীন জগদ্দর্শনে ভক্তগণের 
কৃষ্ণসমীপে দুঃখনিবেদন ) আ ১৬1১৫, ( গুদ্ধভক্তি 
মূর্তবিগ্রহ ঠাকুরহরিদাসের নবদ্বীপে আগমন, হরিদাস 
ঠাকুরের মহিমা বর্ণন £-_বৃঢন হইতে ফুলিয়া, ফুলিয় 
হইতে শান্তিপূুরে অদ্ৈতাচাৰ্য্য-সহ মিলন, কাজীর 
অবিচার, বাইশবাজারে বেন্ত্র'ঘাত প্রভৃতি নির্যাতন, 
হরিদাসের এখর্ষা-দর্শনে যবনরাজের বিস্ময় ও অবাধে 
নামগ্রহণে আজাদান, ফুলিয়ার গুহামধ্যে প্রত্যহ তিন" 
লক্ষ নাম-গ্রহণ, গুহাস্থ মহানাগ-রৃতা ্ত, উঙগবিগ্রে 
অন্‌ করণচেষ্টা ও হরিনদী গ্রামের উচ্ডকীর্তনবিরোধী 
্রান্মণব্চবের দুর্গতি প্রভৃতি) আ ১৬1১৬-৩১৬ গোর" 
চন্দ্র ভগবান্‌ আ ১৬৩১৫ ; শ্ৰী:গীরসূন্দর মহে্বর রর 
১৭1৯, [গ্রন্থকারের প্রভুর গয়া যা্রা-প্রসঙ-বর্ণনারও ) 
আ ১৭1৩ ; শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ আ ১৭1৪, অেধ্যাগকশিরো, 
মনিরাপে গৌরনারায়ণের নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাস) ও! 
১৭1৪, নেবদ্বীপের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণন ও গৌর" 
কীর্তনবিরো।ধি-পাষণ্তিগণের বুদ্ধি) আ ১৭1৫, (লোবের 
জড়রসমত্ততা-দর্শনে ভক্তগণের দুঃখ) আ 
(বিদ্যাবিলাসাভিনিবেশলীলায় প্রভুর স্বভজতদুঃখ 
ও স্বভক্ঞগণপ্রতি গাষণ্তিগণের অযথা রি 
শ্রবণ) আ ১৭৷৭-৮, (ইচ্ছাময় প্রভুর সবগ্রকাণ ০1 
তৎপূ্ব্বে গয়া-গমন ও দর্শনেচ্ছা ) আ SE 
শ্ৰীগৌরসূন্দর ভগবান্‌ আ ১৭৷১০, (লোকবঞ্চনাধ গি 
শ্রাদ্ধাদি লৌকিক লীলাভিনয়ান্তে প্রভুর সশিষা 
যাত্রা ) আ ১৭১১, সেব্বাদৌ শচীমাতার আরজ” 
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আ ১৭1১২, (বহু অতীর্থকে তীথীভূত করিয়া গয়া- 
তীর্থকেও পবিভ্রীকরণমানসে প্রভুর গয়ায'ত্রা) আ ১৭৷ 
১৩, (ধর্মকথা ও নানা কথাবার্ত'নন্দে প্রভুর মন্দারে 
আগমন ) আ ১৭1১৪, (মন্দারপর্ব্বতোপরি ভ্রমণ ও 
মধূসুদন-দর্শন ) আ ১৭1১৫, (প্রভুর জ্বররোগ-ছল- 
প্রদর্শন ও শিষাগণের চিন্ত) 'আ ১৭৷১৬-১৮ ; বৈকুণ্ঠ- 
ঈশ্বর আ ১৭1১৭, (বহুচিকিৎসা-সত্তবে প্রভুর আরোগযা- 
ভাব লীলা) আ ১৭১৯, (নিজভক্তবিপ্র-মাহাআপ্রচারার্থ 
বিগ্রপাদোদক-পান ও আরোগ্য-ল।ভ লীল৷ ) আ ১৭! 
২০-২২, (অদ্যুতাত্ম ধিপ্রমাহাত্য-প্রচারই শ্রীভগবানের 
স্বভাব,ভক্ত বৎসল ভগবান্‌ স্বয়ং বিজিত হইয়াও ভক্ত- 
জয়-বদ্ধনকারী) আ ১৭৷২৩-২৬, (সর্বত্র রক্ষক ভগ- 
বৎপাদপদ্মপরিত্যাগে ভক্তে অসামর্থ্য ) আ ১৭৷২৭, 
প্রেভুর ভ্বরত্যাগান্তে পূন্‌ পূন্‌ তীৰ্থে আগমন) আ ১৭! 
২৮, (স্নান ও পিতৃতর্পণলীল।ঠিনয়ান্তে প্রভুর গয়াপ্রবেশ 
ও ধাম-নমস্কারলীলা) আ ১৭৷২৯-৩০, ব্রৈক্মকুণ্ডে স্নান 
পিতৃতৰ্পণলীল!) আ ১৭৷৩১, (প্রেভুর চক্রবেড়াভ্যন্তরে 
আগমন ও গদাধরপাদপদ্ম-দর্শন বিপ্রগণ-মুখে পাদ- 
পদ্ম মাহাত্ম্যশ্রবণে প্রভুর প্রেমাবেশ। আ ১৭৷৩২-৪৩, 
(জগতের সৌভাগ্য-ফলেই প্রভুর আশ্র:য়র ভাব-প্রক।শ- 
লীলারভ্ত) আ ১৭৪৪-৪৫, (প্রভু-ইচ্ছায় ঈশ্বরপূরীর 
তথায় আগমন ও প্রভু-সহ মিলন, প্রভুর পুরীপ্রতি 
মর্য্যাদাপ্রদর্শন, পুরীপাদেরও প্রভূকে প্রেমালিজন) আ 
১৭1৪৬-৪৮, (উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্ুতম্লাত) আ ১৭। 
৪৯, প্রভুর সাধুসঙ্গল ভরাপ তীথ-যাত্রাফল শিক্ষা- 
প্রদানার্থ পূরীপাদের মাহাত্ম্য কীর্তন) আ ১৭1৫০, যোহার 
উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহারই উদ্ধার হয়, কিন্তু 
ভগব€সেবা-বিগ্রহ-দর্শনমান্রই যাবতীয় পিতৃপুরুষের 
উদ্ধার লাভ) আ ১৭1৫১, ৫২, (ভক্ত তীর্থেরও তীর্থ- 
স্বরূপ) আ ১৭1৫৩, (মহাপ্রভুর লোকশিক্ষার্থ নিজসেবক 
পুরী-পাদ-স্থানে দীক্ষা-প্রার্থনালীল।ভিনয়) আ ১৭1৫৪, 
গেরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূৃব্বক কৃষ্ণগাদপদ্ন-সেবা- 
প্রার্থনাই যে দীক্ষা-রহস্য, তদ্বিষয়ে নিজাচরণ দ্বারা 
প্রভুর শিক্ষাদান) আ ১৭1৫৪-৫৫, প্রেভুকে ঈশ্বরজানে 
পুরীপাদের স্তুতি, স্বপ্নরৃত্ত.্ত কথন, প্রভু-দর্শনে পূরী- 
পাদের প্রেমানন্দ-রৃদ্ধি, নবদ্বীপে প্রভুদর্শনাবধি পুরী- 
পাদের সব্বদা ইতরবিষয়-বিতৃষ্ণা, পুরী পাদের গৌর- 
দর্শনে কুষ্ণদর্শনানন্দ) আ ১৭1৫৬-৬১, (পুরীপাদের 
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বাক্য-শ্রবণে প্রভুর সদৈন্যে স্বসৌভাগ্যফল জ্ঞাপন) আ 
১৭৷৬২, (গৌরগুণলীলার ব্যাসরূপী লেখকের ভবিষ্যতে 
প্রভু-পূরী-সংবাদবর্ণ ন সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী) 
আ ১৭৷৬৩, পূরীপাদের আদেশ-গ্রহণান্তে গয়ার নানা- 
স্থানে প্রভুর তী্থশ্রাদ্ধান্ষ্ঠানলীলাভিনয় প্রদর্শন ) আ 
১৭৷৬৪-৭৬, (প্রভু-দত্ত পিণ্ড-ভক্ষণফলে গয়ালিব্ৰাহ্মণ- 
গণের উদ্ধার-লাভ) আ ১৭৷৭২, ৭৩, শ্্রদ্ধাযুক্ত হইয়া 
পিণ্ডদানলীলা) আ ১৭৷৭৬, ব্ৰহ্মকুণ্ডকে তীথাঁ করণান্তে 
গয়া শিরে গদাধরপাদপদ্মে পিণ্ডদান ও পাদপদ্ম পূজা- 
লীলা ) আ ১৭1৭৭, ৭৮, মহাপ্রভু আ ১৭৷৭৭-৮০, 
(শ্রাদ্ধ দি-লীলান্তে বাসায় প্রত্যাবর্তন, বিশ্রামান্তে রন্ধনো- 
দ্যোগ, রন্ধনসম্পাদনকালে পুরীপাদের আগমন ) আ 
১৭৭৯-৮১, কেফ্নামকীর্ভন প্রেমোন্মন্ত পুরীপাদ-দর্শনে 
প্রভুর সসন্রমে নমস্কারলীলা, পুরীপাদের উত্তমসময়ে 
আগমনজন্য উল্লাস-জ্ঞাপন, সদৈন্য প্রভুর পুরীপাদকে 
ভিক্ষাগ্রহণাথ প্রার্থনা-জ্ঞাপন, ভগবান্‌ ও ভক্তের পর- 
স্পর প্রেম-সংলাপ, প্রভূর যেমন পুরীপ্রীতি, পূরীরও 
তদুপ প্রভূ-প্রীতি, প্রভূর স্বহস্তে পরিবেশন, পুরীর 
মহাপ্রসাদ সম্মান, মহালক্ষমীর অলক্ষিতে গৌরনারায়ণ- 
নিমিত্ত অন্নরন্ধন, পূরীকে ভিক্ষা করাইয়া পরে নিজের 
ভিক্ষাগ্রহণ) আ ১৭1৮২-৯৪, (পূরী সহ প্রভুর ভোজন- 
লীলা-শ্রবণে কৃষ্ণপ্রেমলাভ ) আ ১৭1৯৫, পেরীগান্রে 
দিব্যগন্ধ লেপন ) আ ১৭1৯৬, (পুরীপ্রতি প্রভুপ্রীতি 
অবর্ণনীয়া আ ১৭৯৭, প্রেভুকর্তক গুরুবৈষ্ণবাবিভাব- 
ভূমিদর্শন, স্তুতি, চিন্ময়রজোমাহাত্ময-শিক্ষাদান, প্রভুর 
কুমারহট্রে গমন, বন্দন, স্কানদর্শনে পূরীবিরহে ক্রন্দন 
ও তৎস্থানের চিন্ময় রজঃ লইয়া বহিবর্বাসে বন্ধন, 
পূরীজন্মস্থান ও তন্রত্য রজঃকে জীবনসব্বস্ব-জ্ঞানে 
স্তুতি) আ ১৭1৯৮-১০২, (প্রভুর পূরীপ্রীতি-নিদর্শন, 
ভক্ত মাহাত্মাবদ্ধনে ভগবান্ই সমর্থ ) আ ১৭৷১০৩, 
(প্রভুর পুরীমিলনকেই গয়াযান্রার সাফল্য বলিয়া 
জ্ঞাপন) আ ১৭1১০৪, প্রীস্থানে প্রভুর মন্ত্রদীক্ষা- 
প্রার্থনা-লীলা, সেব্যপ্রভূপদে সেবকপুরীর সব্বস্বার্পণে 
তৎপরতা, স্বয়ং ভগবান্‌ প্রভূর লোকশিক্ষার্থ দশাক্ষর- 
মন্ত্রগ্রহণ-লীলা এবং গুরু-প্রদক্ষিণ, আত্মনিবেদন ও 
কৃষ্ণপ্রেমরূপ গুরু-কৃপপ্রার্থনা-লীলা-দারা লোকণিক্ষা- 
দান ) আ ১৭১০৫-১০৯, ( প্রভুবাক্য-শ্রবণে পুরীর 
প্রেমালিঙ্গন দান, উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্-সিক্ত) 
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আ ১৭৷১১০-১১১, (দীক্ষা-গ্রহণচ্ছলে পূরীপাদকে কৃপা 
করিয়া প্রভূর কিয়দ্দিন গয়াবস্থিতি ) আ ১৭৷১১২, 
(প্রভুর আত্মপ্রকাশের কালোদয়, প্রেমভক্তির ক্রুমবিক৷শ 
প্রদর্শন) আ ১৭৷১১৩, (একদা প্রভুর মিজ-ইচ্ট দশা- 
ক্ষ রমন্ত্র-ধ্যানলীলা, ধ্যানানন্দে বাহ্যপ্রকাশ ও কৃষ্ণ- 
বিরহে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন ) আ ১৭১১৪-১১৭, 
মহাপ্রভু আ ১৭১১৪, ১১৫ ও ১৩৭, (পরমগম্ভীর 
প্রভুর পরম-অস্থির অবস্থা, ধুলায় ধূগরান্গ, ভুলুণ্ঠন, 
উচ্চস্বরে কুষ্ণসম্বোধন ও ক্রন্দন) আ ১৭।১১৮-১২১, 
জঙ্গি-শিষ্যগণের প্রভূকে সান্তুনা প্রদান, তাহাদিগকে 
প্রভুর নবদ্বীপগমনার্থ অনুরোধ ও কুষ্ান্বেষণে মথুরা 
গমন-সঙ্কল্প, ছান্রগণের নানাভাবে সান্তনা দান, প্রভূর 
অসহ্য কুষ্চবিরহবেদনা-চাঞ্চলা, একদিন রান্রিশেষে 
অন্যের অজ্ঞাতসারে প্রভুর মথুরা-যাত্রা এবং ব্যাকুল- 
ভাবে কৃষ্ণকে আহ্বান) আ ১৭।১২২-১২৮, বৈকুষ্ঠের 
পতি আ ১৭1১২৬, (পথি-মধ্যে প্রভুর মথ্রা-গমন- 
নিষেধক দৈববাণী শ্রবণ, দৈববাণীর স্ততি-মূখে প্রভূ 
তত্ব ও প্রভুর অবতরণ-কারণ নিদ্দেশপূব্বক প্রথমে 
নবদীপে গমন করিয়া পরে মথ্রা-গমনার্থ নিবেদন) 
আ ১৭1১২৯-১৩৭, শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ আ ১৭১৩১, 
€আকাশবাণী-শ্রবণে প্রভুর বিরতি ও প্রত্যাবর্তন, 
'প্রেমভক্তি-প্রকাশার্থ প্রভুর গয়াত্যাগ ও নবদ্ীপ-যান্রা, 
নবদ্বীপে আগমনপূ বক প্রভুর প্রেমভক্তি- প্রকউন) আ 
১৭/১৩৮-১৪০, [্রৌমায়াপুরে আবির্ভাব হইতে নবদ্বীপ 
প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত সমস্তলীলাত্মক আদিখও) আ ১৭1 
১৪১, (প্রভুর গয়াযান্রা-রহস্য-শ্রবণে প্রভু-কৃপালাভ ) 
অ! ১৭১৪২, গৌরচন্দ্রপ্রভু আ ১৭১৪২, কেফ্তকথা- 
শ্রবণেই কুষ্ণকুপালাভ) আ ১৭১৪৩, [শ্রীনিত্যানন্দের 
,গৌরলীলাবর্ণনার্থ গ্রন্থকার-হাদয়ে প্রেরণা, নিত্যানন্দা- 
নুগত্যেই গৌরচরিত-বর্ণন-চেম্টা) আ ১৭।১৪৪, ১৪৫, 
(কুহক ও কাষ্ঠপৃশ্তলির দৃষ্টান্ত, গ্রন্থকারের প্রভুকে 
-যন্তী ও আপনাকে যন্ত্রজান) আ ১৭৷১৪৬, গৌরগুণ 
অনাদি অনন্ত, গ্স্থকারের সদৈন্যে কথঞ্চিদ্রাপে তদ্‌- 
‘বর্ণ ন-প্রচেশ্টা, অনন্ত আকাশে পক্ষীর স্বসামর্থ/ানূখায়ী 
উড্ডয়নের ন্যায় গ্রন্থকারের গৌরকীর্তন প্রচেষ্টা) আ 
১৭1১৪৭-১৫০, গ্ৰন্থকারের বৈষ্ণব-বন্দনা, নিত্যানন্দ- 
 চরণাশ্রয়ে গৌরকৃপাপ্রার্থনা, নিত্যানন্দ-তত্তসম্বন্ধে যিনি 
যাহাই সিদ্ধান্ত করুন না কেন, নিত্যানন্দ-চরণই 


এ > রর 
বিশ্বস্তররূপে দর্শন) ম ২১৯ (প্রভুর মু 


শ্রীশ্রীটচৈতন্যভাগবত 


1 
তাহার স্ব্বস্ব) আ ১৭৷১৫১-১৫৭, প্রভুর প্রভু না 
সুন্দর আ ১৭১৫৩, (নিত্যানন্দ-নিন্দককে পদস্ 
দ্বারা ঢৈতন্যেন্ম খীকরণরাপ কৃপা) আ ১৭1১৫৮, | 
নিত্যানন্দ-আনুগত্যেই গোরক্ুপা-প্রার্থনা) আ ১৭১৫. 
(আদিখণ্ডের ফলশুচতি ) আ ১৭১৫৯, (মহা 
পুরীস্থানে বিদা-গ্রহণান্তে নবদ্বীপে আগমন) আই 
১৬২, €(গোরাগমনে নবদ্বীপবাসীর প্রাণ-সঞ্চার ) 

১৭৷১৬৩ ; (গয়া হইতে প্রভুর প্রত্যাগমনে সকলের 

হৰ্ষসম্ত ষণ ও প্রভুর তীর্থযান্রাবর্ণন) ম ১১৩-১৪, 

২৩-২৮ ; (তত্ত্ব ; নিজাবতারকারণ-প্রকটনারস্ত ) 

১1৪৭, (কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন ) ম ১1৯০, ৯৫, ১০৪ ; 
(গদাধরদর্শনে হর্ষ ) ম ১৯৭, ( গঙ্গাদাসগঞ্িতগৃহ। 
গমন ও যথারীতি ব্যবহার ) ম ১/১২০-১২৩, (শি 
বেষ্টিত প্রভুর মুকুন্দসঞ্জয়গৃহে আগমন) ম ১১২ 
১২৬ ; (সছান্র প্রভুর গঙ্গ৷স্নানারস্ত ) ম ১1১৭৫-১৮ 
(প্রভুর মহাভাগবতলীলা ) ম ১1২৪৭, (গন্সাদাম- 
সমীপে সশিষ্য আগমন ) ১1২৭০, (গঙ্গাদাসের প্রভুর 
উপদেশ) ম ১২৭২-২৭৮, (প্রভুর স্বকৃত শাস্রব্যাখা" 
করণে নগরে সছাত্র গমন ও গবেরবক্তি ) ম ১২৮৫ 
২৯০; (প্রভুকৃত ব্যাখ্যা-খগ্ডনে সকলের অসাম)! 
১২৯১-২৯৪, ( রত্রগর্ভের ভাগ বতব্যাখায শ্রবণে গর 
প্রেমমূচ্ছা এবং পুনঃ শ্লোকপাঠার্থ অনুরোধ ) মণ 
৩০৩, ৩১৩, (প্রভুর সছাল্র গজাতটে গমন) মং 
৩১৬, (প্রভুর স্বগহে গমন ) ম ১৩২০, ( অং 
আগত ছাত্রগণসমীপে প্রভুর প্রতিশব্দের কৃষ্ণ”, 
ব্যাখ্যান, ছাত্রগণের প্রশ্নোত্তরে খাতুকে ‘কৃষ্ণ 
বলিয়া ব্যাখ্যা, সকলকে কৃষ্ণভজনার্থ উপদেশ, যঃ 
গণের বিস্ময় ও মোহ, ছান্রগণ প্রভুর a 
১৷৩২২-৩৪৬ ; প্রভুর বাহ্য-জ্ঞানলাভে a 
লজ্জাবোধ ) ম ১৷৩৪৭ ; (প্রভুর ধা . 
বিরতি ) ম ১৩৮০) (শিষ্যগণকে কৃষ্ণ কীর্তনর টয় 
শিক্ষাদান) ম ১৪০৬, ৪০৭; (প্রভুর পদ রা CL 
লের বিজ্ময়োক্তি) ম ১1৪১৭ ; ( প্রভুর বাহার্জ ন 
ও ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া ক্ৰন্দন ) ম ১৪১৯৪ ( গু 
নাম-প্রকাশারভ্ভ ) ম ১৪২৩ ; (সপরিকর ও 4 1৯ 


চু গুরু, ॥ 
ভাসমান ) ম ২৩, (অদ্ৈতাচার্যের Ee 


কাদা) 
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গমন ) ম ২৷২০:; প্রভুর বৈষ্ণব-সেবা শি 
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ম ২৪৬, ৪৭; (তত্ব) ম ২৫৩ (স্বয়ং আচার-মু'খ 
প্রভুর ভক্তসেবাশিক্ষাদান ) ম ২৫৬; (প্রভুর অমানী 
ও মানদধন্মের প্রকাশ ) ম ২৫৮ ; (ভক্তদুঃখ-শ্রবণে 
প্রভুর আত্মপ্রকাশেচ্ছা ) ম ২৭৫; (প্রভুর ভক্তগণের 
পদধূলি-গ্রহণ) ম ২৮৩; (অদ্বৈতদর্শনে প্রভুর 
মুচ্ছা ) ম ২১৩০; (অদ্বেতকে অঙ্নরত দর্শন) ম 
২১৪৩; (অদ্বৈত-স্ততি ) ম ২১৪৪-১৪৮ ; (একত্ৰে 
কৃষ্ণকীর্তনার্থ অদ্বৈতৈর অনুঃরাধ) ম ২১৫১ ; প্রেভূর 
প্রত্যহ কৃষ্ণ কীর্তন) ম ২১৫৯ ; (প্রভূ-দর্শনে সকলের 
আনন্দ) ম ২১৬০; (প্রভূকৃপা ব্যতীত গোপীভাবচিত্ত 
প্রভুর ভাববোধে অসামর্থ্য) ম ২১৮৬ + প্রেভুর প্রেম- 
মূচ্ছা ) ম ২১৮৭; বাহ্যদশায় প্রভুর দৈন্যভাব ) ম 
২1১৯০; (প্রভূর স্বগৃহে কীর্তনবিলাস ) ম ২২২২- 
২২৪; €যবনভয়ে ভীত ভক্তগণের হাদয়ভাবাব- 
গতি) ম ২২৪৩; (প্রভুর আত্মপ্রক্টনেচ্ছা) ম 
২২৪৪ ; প্রভুর নিভয়ে ভ্রমণ) ম ২২৪৫ 
(প্রভূর ব্রজলীলাঙ্মৃতির উদ্দীপন ) ম ২২৫২; (চতু- 
ভূঁজমৃত্তি প্রকটন ) ম ২২৬০; (প্রভূকে শ্রীবাসের 
স্তুতি) ম ২৭২৪ ( ভক্তশিরে প্রভূর স্বপদার্পণ ) ম 
ইা৩০২; €শ্ীবাসকে অভয়দান) ম ২৩০9৪ নোরা- 
য়ণীর পরিচয়-দান) ম ২৩২২ ; নোরায়ণীকে “কৃষ্ণ” 
নামে ভ্রন্দনাক্তা ) ম ২৩২৩ ; (শ্রীবাসের ভয়-নিরা- 
করণ ) ম ৩২৬; প্রেভূর এশ্বর্ধা-প্রকাশে শ্রীবাসকে 
নিষেধাজ্ঞা ) ম ২৩৩৮; শ্রীবাসকে সাত্ৃনন্তে স্বগৃহে 
গমন) ম ২৩৩৯ £ (প্রভুর বিভিন্ন ভাবাবেশ) ম ৩! 
৮; (প্রভুর অন্রুর-ভাব ) ম ৪1১৫৪ (মুরারিগৃহে 
বরাহমৃত্তি-প্রকটন ) ম ৩২২: কৌন্তনে নিত্যানন্দ- 
অদর্শনে প্রভুর দুঃখ ) ম ৩৫৮ ; (প্রভুর অনুক্ষণ 
নিত্যানন্দ-ফ্মৃতি ) ম ৩৫৯৪ ( নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য- 
কীর্তন) ম ৩১৩৩ (নদীয়ায় নিত্যানন্দ-গমনে 
প্রভূর হর্ষ ) ম ৩১৩৭ ? (প্রভুর বৈষ্ণবরূন্দ সমীপে 
আগমন ও নিত্যানন্দকে স্বীয় স্বপ্নদর্শন-বৃত্তান্ত-জ্ঞাপন) 
ম ৩১৪০-১৫০, (নিত্যানন্দতত্ব জ্ঞাপন) ম ৩1১৬৮- 
১৬৯; (টৈতনা-কৃপায় নিত্যানন্দতত্ব গম্য) ম ৩। 
১৭১ 3 নিত্যানন্দ-সন্ধানে নন্দনাচার্যয-গৃহে গমন ) ম 
৩1১৭৬ ; ( গণ-সহ প্রভুর নিত্যানন্দকে নমস্কার ) ম 
৩1১৭৯; (প্রভুর নিত্যানন্দ-সমীপে অবস্থান ) ম ৩! 
১৮১; (প্রভুর রূপমাহাত্ম্য ) ম ৩১৮২ , (প্রভুর 





নিত্যানন্দসমীপে অবস্থিতি ) ম 8১; (প্রভুর নিত্যা- 
নন্দ-প্রকাশে কৌশল) ম 8৫, (নিত্যানন্দ প্রেম- 
দর্শনে মহাপ্রভুর হর্যাশ্ু ) ম 81১৮ ; (প্রভুর নিত্যা- 
নন্দকে ভ্রেগাড়ে ধারণ ) ম 81২০ ও ২৮-২৯; (নিত্যা- 
নন্দকে পাইয়া প্রভূর প্রেম।শুত ) ম 81২৪ + (গৌর- 
নিতাইর প্রেমসীমার উপমা ) ম 81২৬, (নিত্যানন্দ- 
দর্শনে প্রভুর হর্ষাশ্) ম 81৩২, (নিতাানন্দ-প্রেম-যোগ 
দর্শনে প্রভুর শুভদিবস ধারণা ) ম 81৩৪, (প্রভুর 
নিত্যানন্দ-স্ততি) ম 818৪৩, ( নিত্যানন্দ-সহ ইঙ্গিতে 
আলাপ ) ম 8188, ( নিতাইর কৃপায় চৈতনা-ভক্তি- 
লাভ) ম 81৭১, ( “বিশ্বস্তর” নামের দুর্লভত্ব ) ম 81৭৫ 
(প্রভুর ব্য/সপূজার প্রস্তাব) ম ৫1৭, (ব্যাসপৃজার 
স্থান-নির্দেশ ) ম ৫1১১, (শ্রীবাস-গুহে গমন ) ম ৫1 
১৭-১৯ :; (নিতাইর ধ্যান-রত হইয়া প্রভুর নৃত্য) ম 
৫1২৪; (প্রভুর অপূর্ব নৃত্য ) ম ৫1৩৪, (প্রভুর বল- 
রাম ভাব ) ম ৫1৩৭; (প্রভুর হল-মুষল-ধারণ ) ম 
৫18০; ( প্রভুর বাহ্য-প্রাপ্তি) ম ৫1৫৬; ( মহাপ্রভুর 
বাক্যে নিতাইর স্থ্্যলাভ ) ম ৫৬৪, ৭৬ ; ( ব্যাস- 
পৃজার্থ নিতাইকে অনুক্ঞা ) ম ৫1৭৭; (প্রভুর আজ্রায় 
শ্রীবাসের ব্যাসপূজার সর্বকার্যয সম্পাদন ) ম ৫1৮০; 
(প্রভুর নিতাই-সমীপে আগমন ) ম ৫1৮৯) প্রভুশীর্ষে 
নিত্যানন্দের ব্যাসপূজার মালা-প্রদান) ম৫1৯১, (নিত্যা- 
নন্দপ্রভূকে ষড়ভূজ-প্রদর্শন ) ম ৫1৯২ ; প্রেভু-কর্তুক 
মৃচ্হাগত নিত্যানন্দের চৈতন্য-সম্পাদন ) ম ৫1৯৭; 
প্রভুর অনন্ত হাদয়ে অবস্থিতি ) ম ৫1১০৪; ( প্রভূ- 
নিত্যানন্দের স্বরূপগত অভিমান) ম ৫1১২৮ ; নিত্যা- 
নন্দ-কৃপালাভের উপায় ) ম ৫1১৩০ । ( ভক্তিযোগ 
ব্যতীত ভগবল্লীলা দুর্জেয়া) ম 2১৩৬ ; ব্যোসপৃজান্তে 


মহাপ্রভুর নূৃত্য-কীর্ভন-বিলাস ) ম ৫1১৫৩-১৫৫ ; 


(বিশ্বস্তর ও নিত্যানন্দকে শচীমাতার নিজ পৃত্র-ক্ঞান) 
ম ৫1১৫৯; (ব্যাসপৃজান্তে কীর্তনানন্দ ) ম ৫1১৬২, 
(প্রভূর প্রসাদ-বিতরণ) ম ৫1১৬৪-১৬৫ ; গ্রন্থকারের 
বিশ্বস্তর-স্তুতিকীর্তন) ম ৬1২-৩; ভেক্তগণ-সহ সংকী- 
তঁন রঙ্গ) ম ৬৭; (প্রভু-কর্তৃক রামাইকে অদ্বৈত 
সমীপে প্রেরণ) ম ৬1৯, (চৈতন্যাজ্তায় রামাইর অদ্বৈত- 
সমীপে যাত্রা ) ম ৬1১৭ + (সীতাদেবীর চৈতন্যতত্বা- 
ভিজ্ঞতা ) ম ৬৫৩ ; (প্রভুর অদ্বৈত-জঙ্কলপ-জান ). 
ম ড1৫৮ 5 (ভক্তগণের প্রভু-সহ মিলন ) ম ৬1৬০ 








[১৩২] 


(অদ্বৈত-সমীপে প্রভূর স্বপ্রকাশতত্ব বর্ণন) ম ৬৯৩; 
( শ্ৰীঅদ্বৈতৈর চৈতন্চরণ-পূজা ) ম ৬1১০৫? (অংদ্বত 
কর্তৃক মহাপ্রভুর স্তব) ম ৬১১৪; (অদ্বৈতের চৈতন্য- 
তত্ব জ্ঞান ) ম ৬১৩২ ; ( মহাপ্রভু-সমক্ষে অদ্বৈতের 
নৃত্য) ম ৬১৪১; (নিতাইএর বিবিধ প্রভু-সেবা ) ম 
৬১৫০ ; (নিত্যানন্দদ্বৈত__ প্রভুর প্রিয়কলেবর ম 
৬1১৫৪ ; (প্রভুর নিজ-অবতার-কার্ধ্য প্রকাশ ) ম ৬৷ 
১৬৪; (শুদ্ধা সরস্বতী চৈতন্যযশের গায়ক) মঙ৷ 
১৭৬; গ্রেস্থকার-কর্তুক জয়-ঘেষণা) ম ৭২; (নিত্যা- 
নন্দ-সহ প্রভুর বিবিধ রঙ্গ) ম ৭1৪-৫, প্রেভুর পৃশুরীক 
জন্য উৎকণ্ঠা ) ম ৭১২-১৩, (প্রভুর প্রিয়পান্ত বিদ্যা- 
নিধি) ম ৭1১৪, (প্রভু-কৃপায় ততক্ততত্ব জ্ঞান) ম ৭! 
৩৫, (প্রভূ-কর্তৃক প্রিয়ভক্তের প্রকাশ ) ম ৭১১৪ 
বিদ্যানিধির আগমন-সংবাদে প্রভূর হর্ষ ) ম ৭১২২; 
বিদ্যানিধিকে ভ্রোড়ে ধারণ ) ম ৭১৩০; (প্রভুর 
বিদ্যানিধিকে বক্ষে ধারণ ) ম ৭১৩৪ ; পুণুরীক- 
প্রতি প্রভুর প্রীতি প্রকাশ ) ম ৭১৩৭ ; (গদাধর ও 
পৃণুরীক প্রভুর প্রিয়কলেবর) ম ৭১৫৫  গ্রেন্কার- 
কর্তৃক প্রভুর জয় গান) ম ৮৩, ৪; (প্রভূকর্তৃক 
শ্রীবাসের নিত্যানন্দ শ্রদ্ধাপরীক্ষা ) ম ৮১০ ; শচী- 
মাতার নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শন ও মহাপ্রভূকে 
গোপনে তন্নিবেদন) ম ৮1২৮-৪৪, (স্বপ্ন-বুত্তান্ত শ্রবণে 
প্রভুর হাস্য ও প্রত্যুত্তর দান ) ম ৮৪৫, (নিত্যানন্দকে 
ভোজন করাইবার নিমিত্ত প্রভুর মাতাকে অনুরোধ ) 
ম ৮1৫১ (প্রভুর নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ ) ম ৮1৫৩ ; 
(প্রভৃকর্তৃক জননীর মৃচ্ছা-ভঙ্গ ) ম ৮৬৯; নেদীয়ায় 
প্রভুর কীর্তন ) ম ৮1৭৭ ; (প্রভুর বিবিধ অচিন্ত্য 
ভাবাবেশ ) ম ৮1৮৬ + (প্রভুর চতুর্মুখভাব প্রকটন ) 
ম ৮৯০১ (প্রভুর অনুক্ষণ কৃষ্ণনামোচ্চারণ ) ম ৮1 
৯৪ 5 (প্রভুর শঙ্করাবেশ ম ৮৯৮-১০০ ; প্রেভুর শিব- 
গায়নের স্কন্ধে আরোহণ ) ম ৮1১০২ ১ (শিবগায়নকে 
প্রভুর ভিক্ষা -দান ) ম ৮7১০৩, ( পার্ষদগণ-সহ-প্রভর 
কীর্তনবিলাসারস্ত ) ম ৮1১১০; (প্রভুর হুঙ্কার ও 
হরিধবনি-শ্রবণে পাষভিগণের মাৰসর্য্য) ম ৮7১২২, 
(ভোবাবেশে প্রভুর ভূমিতে পতনে মাতার দুঃখ) ম ৮7 
১২৮, প্রেভুর জননীকে পরমানন্দ দান) ম ৮১৩১, 
(প্রভুর নৃত্যবিলাস) ম ৮১৩৪, ১৩৭, ১৪২ ও ২১৮ 


(প্রভুর শ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্য) ম ৮1১৪০, (প্রভুর আনন্দে 


স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


ভূলুষ্ঠন) ম ৮১৬৫, (প্রভুর উদ্দগ্ড নৃত্য) ম ৮১৬ 
(প্রভূর মধুর নৃত্য) ম ৮১৬৭, (প্রভূর চঞ্চল ্‌ত্ত 
ম ৮১৭১, প্রেভুর প্রিভঙ্গ ভাব) ম ৮1১৭৬, (প্রভু সক 
গ্রন্থ কারের কলিযুগ প্রশংসা) ম ৮২০০, (চৈতনাবাক্কো 
অবিশ্বাসিজনের অচৈতন্যতা) ম ৮২১৩, (প্রভুর দাসা- 


) 
দন: 


০ ০৮০০০০০০৬৬৪ 


ভাবে নৃত্য) ম ৮1২১৪, প্রেভু প্রতি পাহ গ্ডিগণের কুৎসা) 


ম ৮২৩৭, ২৩৯, ২৫৪, ২৬৭, ( প্রভূগণের কৃষ্ণরস, 
মন্ততা) ম ৮1২৭৫, (প্রভূর অহ্োরান্র নৃত্যবিলাস) ম 
৮1২৭৭, (€দাসগণের কৃষ্ণ প্রকাশজ্ঞান ) ম ৮২৮০, 
(বিষ্ুখট্রায় আরোহণ ও খষ্টার ভাগ্রম্মখতা) ম॥৷ 
২৮১-২৮৩, প্রভুর আত্মতত্ব প্রকাশ ) ম ৮২৮৫, 
(চৈতন্য-রঙ্গ অচিন্ত্য) ম ৮1৩১৩, (এশ্বর্য্যসঙ্গোপনান্তে 
প্রভুর মৃচ্ছা ) ম ৮৩১৮, ( গ্র্র্ষ্যপ্রকাশতত্বশ্রবণের 
ফল ) ম ৮৩২৫ ; (প্রভুর সন্যাসিবেষে জগদুদ্ধার) 
ম ৯1১-৭, (প্রভুর মহাপ্রকাশলীলা ) ম ৯৮, (প্রভুর 
এরশ্র্ধ্য-প্রকাশ ) ম ৯১৪, (গৌরভক্তগণের সকলেই 
মন্ত্র-রহস্যবিৎ ) ম ৯৩১, (প্রভুর ভক্তগণকে স্বচরা- 
শার্পণ) ম ৯৬৩, (প্রভুর ভক্তদত্ত যাবতীয় দ্রব্যতক্ষণ) 
৯1৭৮, (প্রভুর অপূর্ব ভোজন লীলা ) ম ৯৮৭, 
(ভেক্তগণ-কর্তুক বিবিধোপচারে প্রভুর সান্ধা-সেবা )ম 
৯/১২৪-১২৭, (প্রভুর লীলায় অবস্থিতি ) ম ৯১৩২ 
(প্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব ) ম ৯১৩৩, ( ভক্তগণের 
ভক্তরাজ শ্রীধরকে মহাপ্রভূসমীপে আনয়ন) মঈ 
১৫৫, (ক্রীধরসহ প্রভুর রঙ্গ ) ম ৯১৭৭, (শ্রীধর' 
সমীপে পশ্ব্য্য-প্রকাশ ) ম ৯১৯০-২০০, (শ্রীধরবে 
মহা-বরদানেচ্ছা ও রাজ্যশ্বরকরণেচ্ছা-প্রকাশ ) * ই 
২১৩ ও ২২৮, (প্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলা ) ম ১ 
প্রেভুর মুরারিসমীপে দাশরথি রামরাপ প্রকটন ) 


১০1৮, (মুরারির চৈতন্য-প্রেম ) ম ১০1১৯, চিঃ 
এ, পর 0 |) 
কর্তৃক মুরারির হনুমৎস্বভাব বর্ণন) মণ 


প্রভু-কর্ত্তৃক মুরারির চৈতন্য-সম্পাদন) ন 
(প্রভুর মুরারিকে বরগ্রহণার্থ আদেশ) ম 
(্রভুকর্ত্তক মূরারি-নিন্দার ফল বর্ণন) ম 
(প্রভুর ‘মূরারি গুপ্ত’ নামের তাৎপৰ্য্য বর্ণন ) ৰ 
৩১, (মূরারির প্রতি প্রভুর কৃপাদর্শনে 
প্রেম-ক্রন্দন ) ম ১০1৩৩, (প্রভুর মহাবিষ্ট 


0l 


নন্দ 
স্তুতি ) ম ১০৫৮-৯০, (হরিদাস প্রভৃতির আ 


| 
টু র প্র 
সের স্থৈর্য-সম্পাদন ) ম ১০1৫৭, € হরিদাসে ৃ 
সর 


১০1১৭ 
১০1১৯ 


016, | 


(প্র 


১০1২৯, ] 


পাত্র-সূচী 
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দর্শনে প্রভুর হাসা) ম ১০1১১২, (প্রভুর অদ্বৈত-সমীপে 
শাস্ত্রের গুপ্তার্থ ব্যাখ্যা ) ম ১০১৩৩, (অদৈতই প্রভুর 
সাক্ষাৎ শিষ্য) ম ১০1১৩৮, (প্রভুর সব্বেশ্বরত্ব ) ম 
১০1১৪৭, ১৬৪, (চৈতন্য-নিন্দায় অদ্বৈত-ভক্তির নির- 
একতা) ম ১০১৫১, ১৫৩, (গৌরচন্দ্রই অদ্বৈতৈর 
প্রভু ) ম ১০১৫৫, (চৈতন্য-সেবার শ্রেষ্ঠত্ব ) ম ১০! 
১৫৭, (নিতাইএর গৌরসেবায় উপদেশ) ম ১০1১৫৯, 
( অদ্বৈিতৈর অনুক্ষণ চৈতন্যস্ম্ৃতি ) ম ১০১৬০, 
(চৈতন্য-বিমূখ জনগণ অসমত যয) ম ১০1১৬১, (প্রভুর 
অদ্বৈতকে গীতা-তা€পর্যয কথন) ম ১০1১৬৬, (প্রভুর 
সকলকে যথাপ্রাথিত বর-প্রদানে অভিলাষ ) ম ১০1 
১৬৭, প্রভুর সকলকে প্রাথিত বর প্রদান) ম ১০1১৭৩ 
(প্রভুর মুকুন্দকে স্ব-সমীপে আনয়নাদেশ) ম ১০1২০৩, 
মুকুন্দের থেদ-দর্শনে প্রভুর তাহাকে প্রশংসা ও বর- 
দান) ম ১০২৪৪, (ভক্তগণের বিভিন্ন প্রতীতিতে 
প্রভুর বিভিন্ন অবতার দর্শন ) ম ১০৷২৬৯, ২৭০, 
(সপত্বাক-চৈতন্যদাসগণের প্রভুর প্রকাশ দর্শন ) ম 
১০৷২৭১, (ভক্তিবশ্য প্রভু) ম ১০1২৭৯, ২৮০, (চৈতন্য- 
লীলা নিত্যা ) ম ১০1২৮৪, ২৮৫, প্রেভুূর অবতারিত্ব) 
ম ১০1২৮৬, (প্রভুর নারায়ণীকে কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন 
করিতে আজ্ঞা) ম ১০২৯৬, ( নারায়ণীর চৈতন্যা- 
বশেষ-পাত্রী আখ্যা ) ম ১০৷২৯৭, (প্রভুর অ দেশে 
ভক্তগণের তৎসমীপে আগমন) ম ১০২৯৮, (নিতাই- 
অদ্বৈতৈর চৈতন্য-দাসত্ব) ম ১০৷৩০০, ৩০১, (চৈতন্য- 
দাস্য-বঞ্জিত ব্যক্তির লঘূতা) ম ১০৷৩০২, (নিত্যানন্দের 
টৈতন্যদাস-অভিমান) ম ১০৩০৩, (নিত্যানন্দ-কৃপায় 
টৈতন্যরতিলাভ) ম ১০৷৩০৪, (নিত্যানন্দ-কুপায় গোর- 
তত্ব লাভ ) ম ১০৷৩০৬, (প্রভুর নিত্যানন্দে অবজ্ঞার 
পরিণাম কথন ) ম ১০৷॥৩১১, (নিরপরাধে কৃষ্ণনাম- 
কারীর চৈতনাচরণপ্রাপ্তি সুলভ) ম ১০৷৩১৩, (চৈতন্য- 
প্রতিষ্ঠা শ্রবণে পাষণ্ডের অপ্রীতি) ম ১০৷৩১৭, (চৈতন্যে 
দোষদর্শনকারী সন্ব্যাসীরও দুর্গতি ) ম ১০৩১৮, 
(চৈতন্যনাম-কীর্তনকারী পক্ষীরও গৌরধাম-প্রাপ্তি ) 
ম ১০৷৩১৯ ১ ( মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা সাধারণের 
দৃষ্টির অগে।চর ) ম ১১1৪, (প্রভুর মালিনীকে তৎ- 
স্তনে দুগ্ধ-ক্ষরণ-রহস্য-সজোপনাদেশ ) ম ১১১০, 
€(গৌরনিত্যানন্দের প্রণয়ালাপ ) ম ১১1১১-১৫, প্রভুর 
নিত্যানন্দকে চঞ্চলতাপরিহার আদেশ ) ম ১১২২৪, 


( মহাপ্রভূবাক্যে নিত্যানন্দের চঞ্চলতা-পরিহার ) ম 
১১1২৮, ( মহাপ্রভুর তত্ত্বাবধানে নিত্যানন্দের শ্রীবাস- 
গৃহে অবস্থিতি) ম ১১৬৪, (জননীর প্রীতিহেতু 
প্রভুর লক্ষমী-সহ অবস্থিতি ) ম ১১/৬৫-৬৭, (শচীর 
গৌর-নিত]ানন্দে সম-দ্রীতি) ম ১১1৮১; গৌর-নিত্যা- 
নন্দের বিবিধ লীলা ) ম ১২২, (নিতাই-কর্তৃুক মহা- 
প্রভুর প্রভূত্ব জাপন) ম ১২1১৩, (মহাপ্রভুর ইচ্ছানুরূপ 
নিতানন্দের কার্য্যাদিকরণ ) ম ১২২১, প্রেভৃ-কর্তুক 
নিত্যানন্দ-পাদোদক বিতরণ) ম ১২৩৬, (নিত্যানন্দ- 
পাদোদক-পানোন্মত্ত ভক্তগণের সহিত প্রভুর নৃত্য) ম 
১২1৪৪, (প্রভুর নিত্য।নন্দ-সহ কোলাকুলি ও নৃত্য ) 
ম ১২1৪৯, মেহাপ্রভু-কর্তৃক নিত্যানন্দ-মহিমা-প্রকাশ) 
ম ১২৫৩, ৫৪, ( চৈতন্যান্গগণেরই নিত্যানন্দপ্রভাব- 
জ্ঞান সামর্থ্য ) ম ১২৷৬২ ; (প্রেমদূষ্টিহীন জনগণের 
চৈতন্যদেবকে “নিমাই পণ্ডিত’ মার জ্ঞান ) ম ১৩৩, 
৪, (গৌরভক্তি ব্যতীত অদ্বৈত-সেবা অপরাধ-জনক ) 
ম ১৩১৪, (নিত্যানন্দ-হরিদাস-কর্তৃক কুষ্ণনাম- 
প্রচারে দুর্জ্জনগণের মহাপ্রভূসম্বন্ধে নানারাপ কল্পনা ) 
ম ১৩1২৫, (টৈতন্যকুপায় হরিদাস-নিত্যানন্দ-কর্তৃক 
দুর্জনগণের নিন্দা-উপেক্ষা ) ম ১৩২৯, ( হরিদাস- 
নিত্যানন্দের প্রচারফল প্রভূ-সমীপে জ্ঞাপন ) ম ১৩! 
৩০, ( জগাই মাধাই উদ্ধার করিয়া নিতাইএর চৈতন্য- 
মহিমা প্রকাশ-ইচ্ছা ) ম ১৩৬৮, (মদোন্মত্ত জগাই- 
মাধাই-কর্তুক মান্রান্ত নিত্যানন্দহরিদাসের প্রভুসমীপে 
আগমন ) ম ১৩১১৩, (নিত্যানন্দ-হরিদাসের প্রভু- 
সমীপে জগাই-মাধাইর বৃত্তান্ত বর্ণন ) ম ১৩1১১৪, 
(জগাই-মাধাইর উদ্ধারকামী নিত্যানন্দকে আশ্বাস 
প্রদান ) ম ১৩1১৩২, হাপ্রভূর কীর্তনকে দস্যগণের 
মঙ্গলচণ্ডীর গীতি বলিয়া ধারণা ) ম ১৩১৭০, (জগা- 
ইকে চতুর্ভূজ-মৃত্তি প্রদর্শন ) ম ১৩১৯৬, (প্রভুর 
জগাইর বক্ষে শ্রীচরণস্থাপন ) ম ১৩1১৯৭, (প্রভুর 
মাধাইকে কৃপা করিতে নিতাইকে অনুরোধ ) ম ১৩! 
২১৬-২২১, (প্রভুর জগাই-মাধাইকে কীর্তনাধিকার 
প্রদান) ম ১৩1২৩০, (সপার্ষদ মহাপ্রভুর জগাই 
মাধাইকে লইয়া উপবেশন ) ম ১৩২৩৭, প্রেভুকর্তৃক 
জগাই-মাধাইর স্ততি-শ্রবণ) ম ১৩1২৪৬, প্রেভু-কর্তৃক 
শুদ্ধা সরস্বতীকে জগাই-মাধাইর জিহ্বায় আবিভভাবা- 
দেশ) ম ১৩২৪৭, ( প্রভুর জগাই-মাধাই-সমীপে 





[১৩৪] 


প্রকাশ ) ম ১৩২৪৮, (প্রভুর অদ্বৈত-উক্তিতে হাস্য ) ১৬1১১, ( বহির্মুখ জনাপগমে প্র 


ম ১৩৩০১, ( জগাই-মাধাইর পাপবিনাশার্থ প্রভুর 
নৃত্যকীর্তন) ম ১৩৩০৪, (বৈষ্ণবনিন্দা-বিহীনের 
টৈতন্য-রুপা ) ম ১৩।৩১১, (প্রভুর জগাইমাধাইকে 
মহাভাগবতকরণ ও নৃত্য) ম ১৩1৩১৩, প্রেভুর নৃত্যা- 
বেশে উপবেশন ) ম ১৩৩১৪, (প্রভৃকর্তক জগাই- 
মাধাইর দেহ আত্মসাৎকরণ ) ম ১৩৩১৬, প্রভুর 
সভক্ত গঙ্গায্ান ) ম ১৩৩২৯ (প্রভুর সভক্ত জল- 
ক্রীড়া ) ম ১৩৩৩৫, (প্রভুর গদাধর-সহ জলকেলি) 
ম ১৩৩৪১, (প্রভুর অদ্বৈত-নিত্যানন্দের প্রেমকলহে 
বিচারকের কার্য্য ) ম ১৩৩৪৮, গৌরকৃপায় বৈষ্ণব- 
বাক্য-বোধসামর্থা) ম ১৩৩৫৯, (প্রভুর স্রানান্তে 
হরিধ্বনি ) ম ১৩৩৬৪, (প্রভুর ভোজন-লীলা ) ম 
১৩1৩৬৯, (প্রভুর বিশ্রাম-লীলা) ম ১৩৩৭৬. (দেব- 
গণের অলক্ষ্যে গোরসেবা ) ম ১৩৩৭৯, (প্রভুর 
বৈষ্ণবনিন্দক ব্যতীত সকলকে উদ্ধার ) মা১৩1৩৮৭ ; 
(যমরাজ-কত্তৃক চৈতন্যদেবের কাৰ্য্য দর্শন) ম ১৪৯, 
€ মহাপ্রভৃকর্তক জগাইমাধাইর পাপধ্বংস সংবাদ 
চিততপুপ্ত-কন্তুক যমরাজসমীপে কথন ) ম ১৪1১৯ 
(চৈতন্য-স্মরণে যমরাজের নৃত্য) ম ১৪৩৭, (গৌরাজ- 
স্মরণে যমরাজের ক্রন্দন) ম ১৪1৩৮, মেহাপ্রভূকর্ত.ক 
জগাইমাধাই উদ্ধারে সকলের আ'নন্দ-প্রকাশ ) ম ১৪! 
৫২) (পতিত জীবের গৌরলীলা-দর্শনে অসামর্থয ) 
ম ১৫২, (প্রভূ-সমীপে জগাইমাধাইর খেদ-জ্ঞাপন ) 
ম ১৫।৯, (প্রভুর দগাই মাধাইকে আশ্বাস প্রদান ) ম 
১৫1১১, (প্রভুর নিত্যানন্দসঙ্গে বিহার ) ম ১৫1১৬, 
(চৈতন্যকায্যের জ্ঞাতা নিত্যানন্দ) ম ১৫!৩১-৩৪, 
€ মাধাই-কর্ত.ক নিত্যানন্দ-প্রভুকে ‘গৌরচন্দ্রের সকল 
অৱতার’ বলিয়া স্তব ) ম ১৫1৩৫, (চৈতনাভজনকারী 
নিত্যানন্দের প্রাণ স্বরূপ ) ম ১৫1৬৮, ( চৈতন্যভক্তি- 
হীন নিতাই-সেবাভিমানীর পরিণাম ) ম ১৫৬৯, 
মোধাইর জ্রন্দনে সকলের দুঃখ এবং মহাপ্রভুর 
মহিমাকীর্তন ) ম ১৫৮৬, গ্রিন্থকারের গৌরমিন্দকের 
সঙ্গবজ্জন-আদেশ ) ম ১৫1৮৭, ৮৮, (মাধাইর প্রতি 
চৈতন্য-কৃপার জাক্ষী ) ম ১৫1৯৪, (চৈতন্যলীল। বেদ- 


গুপ্ত ) ম ১৫1৯৮, (প্রন্থকারের সপার্ষদ গৌরসুন্দরের, 


জয়গান ) ম ১৬১, প্রভুর নিশাকীর্তন) ম ১৬২, 
(বহিৰ্ম্মুখ জনাগমে প্রভুর কীত্তনে উল্লাসাভাব )ম 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ভূর প্নৃতো লাম) 

ম ১৬1১৮, (অদ্বৈতের চৈতন্য-দাস্য) ম ১৬২৬ (অহ: 
প্রভুর এখর্ষ্য-প্রকাশে অদ্বৈতৈর আনন্দ) ম ১৬২ 
(প্রভুর অদ্বৈত-সহ নৃত্য ) ম ১৬1৫১, ( অদ্ৈতকনতুঃ 
গোপনে প্রভুর পদধুলি-গ্রহণে প্রভুর উল্লাস-অন্তাব) 
ম ১৬1৫৩, (ক্রোধবাজে মহাপ্রভুকর্তৃক অদ্বৈতমহিম, 

জ্ঞাপন ) ম ১৬৬১, (প্রভূকম্ক বলপ্বর্বক অং 
চরণধূলি গ্রহণ ) ম ১৬1৭৫, (প্রভুর অদ্বৈতমহম 
কীর্তন ) ম ১৬1৮৭, (প্রভুর অদ্বৈতকে অপূর্রবকৃগা) 
ম ১৬1৯৩, € মহাপ্রভুর হরিধ্বনি) ম ১৬1৯৭, নষ্টা 


তি. 


) 


বেশে পতনোন্মখ প্রভূকে নিতাইর ধারণ) ম ১৬১০২ ' 


(প্রভুর অশেষ-আবেশে নৃত্য ) ম ১৬১০৩, (প্র ! 


গুক্ল'্বরকে অনুগ্রহ ) ম ১৬১০৯, (চৈতন্যকৃগয় 
চৈতন্য-ভক্তমহিমা জ্ঞান ) ম ১1১১৬, প্রেভূ-কর্তৃক 
সুক্লাম্বরের গুণ-বর্ণন ) ম ১৬1১২১, (প্রভূকন্তুক 
শুক্লান্বরের ঝুলিস্থ চাউল ভক্ষণ ) ম ১৬1১২৫, (প্রভুর 
শুক্লান্রের মাধুকরী বলপৃবর্ব ₹ গ্রহণ ) ম ১৬১৪০ 
(প্রভৃকত্ুক বেদব্যাস-প্রবন্তিত ভক্তিবিধির সাক্ষাৎ 
প্রকাশ ) ম ১৬1১৪৫, (‘কৃষ্ণ নিক্ষিঞ্চনের প্রাণ-সদৃশ" 
_মহাপ্রভ্‌ এই সূত্রের প্রচারক ও আচার্য্য ) ম ১& 
১৫০ ; (প্রভুর নবদ্বীপে গৃঢ়ভাবে সঙ্কীর্তন-লীলা )* 
১৭৷৩, (প্রভুর পাষণ্তডি-গণকে তৃণাপেক্ষাও হীনজান) 
ম ১৭৷১৫, (প্রভূর পাষণ্ডিসম্তাষ-হেতু দুঃখ ও তদ 
পনোদনার্থ কীর্তন ) ম ১৭৷১৭, ( অদ্বৈতবাকেয প্ৰভু 
প্রাণ-বিসজ্জন-চেষ্ট। ) ম ১৭৷৩১, (প্রভুর নান 


তকে ৷ 
ভক্ত মহিমা প্রকাশ ) ম ১৭৷২৯, (গঙ্গায় পতিত প্র 


রক্ষাকার্য্যে নিতাইকে নিষেধ ) ম ১৭৩৮, (গর 
নন্দনাচাৰ্য্যের বিবিধ সেবা-গ্রহণ ) ম ১৭1৫৫, (৪, 
অদ্বৈত-প্রতি উক্তি ) ম ১৭1৭৯, (অদ্বৈত-সমীগে 2৭ 
তত্ব-কথন-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব বর্ণন ) ম 
৮৮; (প্রভুর জব্বেশ্বরত্ব ) ম ১৭১১১ + (প্রভুর রর 
দ্বীপ-লীলায় সঙ্কীর্তন রসাস্বাদন ) ম ১৮1৪, ( রা 
সকলকে নৃত্যদর্শনে  অধিকার-দান ) ম চি 
(অভিনয়ার্থ প্রভুর চন্দ্রশেখর-ভবনে গমন ) a 
২৮, (প্রভুর রুক্মিণীসঙ্জা ) ম ১৮1৭০, প্রভুর নয় 
ধরের স্বরূপোক্তি ) ম ১৮/১১৬, (প্রভুর অগি 
দর্শনে গায়ক ও দ্রষ্টার বাহ্যশন্যতা ) ম ৯৮ 
প্রেভর আদ্যাশক্তিবেষে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ) ম ১৮ 
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পপ্রভৃ-সস্বন্ধে সকলের বিভিন্ন ধারণা ) ম ১৮১২৩, 
(প্রভুর জগজ্জননী-ভাবে নৃত্য ) ম ১৮১৩৮, (প্রভুর 
নৃত্যদর্শনকারীর প্রেমভাব ) ম ১৮১৫১, (প্রভ্‌র 
রুঝ্মিণীবেষে নৃতাকালে মৃভ্তিমতী ভক্তিরূপ প্রদর্শন ) 
ম ১৮১৫৫, (ভক্তগণের প্রেমন্ত্রন্দন ) ম ১৮১৬১, 
প্রভুর ভক্তগণকে স্তব করিতে আদেশ ) ম ১৮১৬৪, 
(প্রভূর-মাতু-ভাবে স্তন্য-প্রদান) ম ১৮২০৩, প্রেভ,র 
জগজ্জননীভাবাভিনয়ের কারণ ) ম ১৮২০১ ও ২১০; 
(প্রভ_র নদীয়া-বিহার) ম ১৯২, ( অদ্বৈতপ্রতি প্রভ.র 
ভক্তি-প্রকাশ ) ম ১৯1৮, (ভক্তি, বিনা বিশ্বস্তর-মাহাআ্্য 
অবোধ্য) ম ১৯1১২, প্রেভর অদ্ৈত-সঙ্কল্প হাদ্গোচর) 
ম ১৯২৭, (প্রভূর নিতাইসহ শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে 
যাত্রা ) ম ১৯1৪০, (পথে ললিতপুর গ্রামের দারী 
সন্নযাসিদর্শনে প্রভ,র প্রণাম ও সন্নাসীর আশীর্বাদের 
প্রতিবাদ ) ম ১৯1৪৬, (প্রভূর ভক্তিব্তীত সকল 
বস্তুর অপ্রয়োজনীয়তা শিক্ষা-প্রদান ) ম ১৯1৫৯, 
(পাপমতি সন্ন্যাসীর চৈতন্য-বাক্যবোধে অসামথ্য ) 
ম ১৯৭১, (সন্ন্যাসীর মদ্যপান করাইবার প্রসঙ্গ-শ্রবণে 
প্রভূর তথা হইতে প্রস্থান ) ম ১৯1৯৩, (কাশীবাসি- 
সন্ন্যাসিগণের গৌরদর্শনাশা পোষণ ) ম ১৯১০১, 
(প্রভূর মায়াবাদি সন্যাসিগণকে দর্শন-দানে বঞ্চনা) 
ম ১৯1১০৪, ( মহাপ্রভূর অদ ্ণনে মায়াবাদি-সন্যাসি- 
গণের ধারণা ) ম ১৯১০৭, (বৈষ্ণবনিন্দক ব্যতীত 
প্রভ্‌র সকলকে কৃপা ) ম ১৯১১৩, (চৈতন্য ভক্তি- 
হীন ব্যক্তি যমদণ্য ) ম ১৯১১৫, €গৌররতিহীন 
সন্ন্যাসের নিরর্থকতা ) ম ১৯১১৭, (প্রভুর অদ্বৈতকে 
মায়াবাদ-ব্যাখ্য।য় মত্ত-দর্শন ) ম ১৯১২৭, (প্রভুর 
অদ্বৈতকে প্রহার, নিজতত্ব কথন, শাস্তিলাভে অদ্ৈতৈর 
নৃত্য, প্রভূর অদ্বৈতকে বরদান ) ম ১৯১৩১-১৬৯, 
মেহাপ্রভ.-কর্তৃক বৈষ্ণবনিন্দা-রহিত হওয়ার উপদেশে 
ভক্তগণের আনন্দ ) ম ১৯২১৫, (প্রভুর অদ্বৈতকে 
নিজলীলা-বিষয়ে প্রশ্ন ) ম ১৯২২৩, (প্রভুর সীতা- 
দেবীকে রন্ধনাদেশ ) ম ১৯২২৭, (গণসহ প্রভূর 
গঙ্গ।স্ানে গমন ) ম ১৯২২৯, মেহাপ্রভূর কুষ্ণপ্রণাম) 
ম ১৯২৩১, (প্রভূর নিত্যানন্দাদৈত-সহ ভোজনে 
গমন ) ম ১৯২৩৫, (প্রভুর সকলকে প্রেমালিজন ) 
ম ১৯২৬৬ ; (গৌরচন্দ্রের বিবিধ কৌতুক ) ম ২০! 
৪, ৫, (প্রভূর নিত্যানন্দসেবা-লীলা ) ম ২০1১৬, 


(মূরারির প্রভ্‌-চরণে প্রণাম ) ম ২০২৩, ( মুরারির 
প্রথমেই নিতাইকে প্রণামে প্রভ্‌র তৎকারণ-প্রশ্ন ) ম 
২০1২৪, প্রভুর ঈশ্বরাবেশে নিজতত্ত্-ণিক্ষাদানান্তে 
বাহ্যদৃষ্টি ) ম ২০1৪৭, (প্রভর মুরারিকে প্রতিদিন 
কৃপা ) ম ২০1৭৬, (শ্রীবাসগৃহে প্রভূ চতুর্ভূজ মৃত্তি- 
ধারণ ) ম ২০1৭৮, (প্রভূর চতুভ'জ মৃত্তি ধারণ ও 
গরুড়কে আহ্বান) ম ২০৭৯-৯২, ( মূরারিস্কন্ধ 
আরোহণ ) ম ২০৯৩, (ভাগ্যহীনের গৌরলীলায় 
অবিশ্বাস ) ম ২০1৯৪, প্রভুর মুরারিস্কন্ধ হইতে 
অবতরণ ) ম ২০1১০০, (প্রভ.র গুপ্ত-স্কন্ধ আরোহণ 
লীলা নিগৃঢা ) ম ২০1১০১, (মুরারির দেহত্যাগ- 
সঙ্কল-বিষয়ে প্রভূর জ্ঞান ) ম ২০১১৪, (প্রভূর 
মূরারিকে ক্রোড়ে ধারণ) ম ২০১২৭, (দেবগণ চৈতন্য- 
দেবের অচিন্তভেদাভেদ প্রকাশ ) ম ২০1১৩২-১৩৪, 
€(দেবগণ চৈতন্য-পদসেবক ) ম ২০1১৩৫, (চৈতন্য- 
নামকীর্তনের প্রভাব ) ম ২০১৩৬, (চৈতন্যবিদ্রেষী 
সন্াসীরও সত্যবন্ত-দর্শন-অসামর্থ্য ) ম ২০১৩৭, 
(চৈতন্যবিমূখ অস্টাযোগীর বদনও অদৃশ্য) ম ২০! 
১৫৩, (নিত্যানন্দ-প্রসাদে চৈতন্যরতি লাভ ) ম ২০! 
১৫৭, প্রন্থকারের সপাষদ গৌরসুন্দরের জয়গান ) 
ম ২১1১, (নিত্যানন্দগদাধরসহ প্রভুর ভ্রমণ ) ম ২১! 
৪, (দেবানন্দ-পণ্তিতের গৃহসমীপে প্রভুর গমন ) ম 
২১৬, (বারুণীগন্ধ-প্রাপ্তিতে প্রভুর বলরামভাব ) ম 
২১।২৯-৩১, মেদ্যপ-গণের প্রভু-দর্শনে নৃত্য ) ম ২১। 
88-8৯, (মদ্যপগণের নৃত্যদর্শনে প্রভুর হাস্য) ম ২১! 
৪৮, টেচতন্যচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার অননুমোদনকারীর দুঃখ ) 
ম ২১1৫০, টচতন্যদর্শনকারী মদ্যপগণেরও সৌভাগ্য) 
ম ২১1৫১, ( প্রভুর মদ্যপপ্রতি শুভদৃচ্টি ) ম ২১৫২, 
(প্রভুর দেবানন্দ-প্রতি ক্রোধ ) ম ২১৫৩, ( শ্রীবাস- 
প্রতি দেবানন্দের দুর্বাবহারের কথা-বিষয়ে প্রভুর জ্ঞান) 
ম ২১৬৬, (চৈতন্যদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তির সুরুতিলাভ ) 
ম ২১৷৭৮-৭৯, (চৈতন্যদণ্ডে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই যমদণ্ড) 
ম ২১1৮০, গ্রেন্থকারের চৈতন্যচরণে একনিষ্ঠ।জ্ঞাপন) 
ম ২১৮৩, (নিত্যানন্দই প্রভুর প্রিয় দেহ) ম ২১! 
৮৬, গ্রেন্থকারকর্তৃক গৌরজয়গান ) ম ২২১, নিত্যা- 
নন্দ-গদাধর সহ প্রভুর নদীহা-ভ্রমণ) ম ২২৩, প্রেভূর 
দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ডাত্তে নিজগৃহে গমন ) ম 
২২৪, (বৈষ্ণবরুপায় বিশ্বস্তরপ্রাপ্তি ) ম ২২1৭, (বৈষ্ণ- 
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বাপরাধীর প্রেমবাধ’_ প্রভুর উক্তি) ম ২২৯, (প্রভু- 
কর্তৃক নিজ-জননীর আদর্শে নামাপরাধবজ্জন শিক্ষা- 
প্রদান) ম ২২৷১০, (প্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলা ) ম ২২ 
১৩-১৪, (প্রভৃকর্তৃক ভক্তিযোগবিতরণ ) ম ২২২০, 
(প্রভুকর্তৃক সকলকে প্রেমভক্তি বরদান ) ম ২২২৩, 
(বিশ্বস্তরকে গর্ভে ধারণে শচীমাতার প্রভাব ) ম ২২৷ 
৪৬, (প্রভুর নিজ-জননীকে প্রেমদান ) ম ২২1৫১, 
প্রভৃকর্তৃক জননীদ্বারা বৈষ্ণ বাগরাধের গুরুত্ব প্রদর্শন ) 
ম ২২1৫৭, (মাতৃ-আদেশে অদ্বৈতগৃহ হইতে বিশ্ব- 
রূপকে ডাকিতে প্রভুর গমন ) ম ২২৯৩-৯৪, (প্রভুর 
অদ্বৈতসভা হইতে অগ্রজকে আহারার্থ আহ্বান ) ম 
২২৯৬, (বিশ্বস্তর-রূপদর্শনে সভাস্থ সকলের মোহ ) 
ম ২২৯৭, প্রভুর রূপদর্শনে অদ্বৈতের মহাপ্রভুকে নিজ- 
প্রভু বলিয়া ধারণা) ম ২২১০০, (অ দ্বত অন্তবে্তা প্রভুর 
সত্বর গৃহে প্রত্যাবর্তন ) ম ২২১০২, (ধিশ্বরাপের 
সন্গ্যাসে প্রভুকে দেখিয়া শচীমাতার দুঃখমোচন ) ২২ 
১১০, (প্রভুর অনুক্ষণ অদ্বৈতসঙ্গ ) ম ২২১১২, (প্রভুর 
শচীমাতাকে দণ্ডদানের কারণ ) ম ২২১২৬, টৈতন্য- 
লীলার অবোধাতা ) ম ২২১৩১, ( মহাপ্রভুর অর্বরে- 
শ্বরেশ্বরত্ব ) ম ২২১৩৩, (প্রভুর নিত্যানন্দতত্-নিরূ- 
পণ ) ম ২২১৩৪, ( নিত্যানন্দ-কৃপায় গৌরতত্ৃক্ঞান ) 
ম ২২১৩৫, ( নিতাই সেবকের চৈতন্যযশোগান ) ম 
২২১৩৭, ( নিতাইসেবকের চৈতন্যই প্রাণ) ম ২২ 
১৩৮, (প্রভুর দ্বার রোধ করিয়া কীর্তন-বিলাস ) ম 
২৩।৩-৪, ( বিশ্বম্তর-শক্তির মহিমা জীবের অগোচর) 
ম ২৩1৭, (বিজাতীয়াশয় ব্যক্তিগণের নিমাইসম্বন্ধে 
বিবিধ কটুক্তি ) ম ২৩।১১, (প্রভুর কীর্তন-বিকার ) 
ম ২৩1৩৩, (লুক্কায়িত ব্ৰহ্মচারিসম্বংন্ধ সব্ব্ প্রভুর 
জান) ম ২৩৩৪, ( বহিন্মুখ ব্ৰহ্মচারি সঙ্গে প্রভুর 
কী্তনে প্রেমাডাব ) ম ২৩1৩৫, (প্রভুর ক্রোধ'বেণে 
কৃষ্ণবহি্মুখ তপস/দির নিক্ষলত্ব জ্ঞাপন ) ম ২৩1৪০- 
৪৭, (প্রভুর শাসন-তাড়নে ব্রহ্মচারীর জ্ঞানোদয় ও 
স্বভাগ্য-প্রশংসা ) ম ২৩1৪৮-৫১, (ত্রহ্মচারীর মস্তকে 
প্রভুর পাদপন্ম-স্থাপন) ম ২৩৫২-৫৩, কৌর্তনবিলাস- 
দর্শনে অধিকারাপ্রাপ্তিতে নদীয়াবাসিগণের দুঃখ )ম 
২৩1৬৪-৬৮, প্রভুর নগরকীর্তনের কথা সবর প্রচার) 
ম ২৩1৭০-৭৩, ( প্রভুর সকলকে কৃষ্ণভক্তি আশীবর্বাদ 
ও ক্ৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কীর্তনোপদেশ ) ম ২৩1৭৪-৭৬, 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 







Al 
কৌর্তনবাধা-শ্রবণে প্রভূর ক্রোধোক্তি ) ম ২৩১৯, 
(নগরকীর্ভনে প্রভুর উল্লাস ) ম ২৩১৫৬, (প্র | 
সান্গোপান্গে নগরকীর্তন ) ম ২৩1১৪৯-১৭৩, (প্রজা: 
অপ্রাকৃত অসমোরধ্বরূপ ) ম. ২৩১৭৪-১৮৭, ( প্রভুর [ 
শ্রীমূখদর্শনে নারীগণের হুলুধ্বনি-পূর্ব্বক ইরিধনি) | 
ম ২৩।১৮৮-১৯১, ( প্রভুর নগরসক্কীর্তনে নৃত্য) 
ম ২৩২০৭, প্রভুর নৃত্য-দর্শনার্থ 
লোকের গমন) ম ২৩২১২, (প্রভুর নৃত্া 
দর্শনে নদীয়াবাসিগণের আনন্দ-কোলাহল) ম 
২৩1২১৫-২৩৭, শ্রৌচেতন্যের আদি-সংকীর্তনের গদ) 
ম ২৩২৪০-২৪২, (দেবগণের নররাপে চৈতন্য-স্) 
ম ২৩২৪৯, (সঙ্কীর্তনে প্রভূর অপূব্বরূপ ) ম ২ ॥ 
২৫৮-২৬২, ভক্তমহিমা কর্দনার্থ প্রভুর প্রিয়গণের : 
সাক্ষাতে নৃত্য) ম ২৩২৬৪-২৬৭, ( গৌরসুন্দরের 
নৃত্যকালীন বেশ) ম ২৩1২৭১-২৮৩, ( সঙ্কীততঁন- 
কালে প্রভুর বিবিধলীলা ) ম ২৩1২৮৫-২৮৯, (শ্বেত 
দ্বীপাভিন্ন নবদ্বীপে প্রভূর ভ্রমণ ) ম ২৩২৯০, (গ্রন্থ 
কার-কর্তৃক সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীনামের 
জয়গান ) ম ২৩২৯২-২৯৩, (বৈকুগ্ঠধ্বনি শ্রবণ 
প্রভুর উল্লাস ) ম ২৩২৯৬, প্রেভুর গঙ্গতীরে নৃত্য! 
ম ২৩২৯৮, (প্রভূর মাধাইয়ের ঘাটে নৃত্য) ম ২৪ 
২৯৯, (সভভ্ত গৌরচন্দ্রর নৃত্য) ম ২৩৩০৭, (্রুর 
নৃত্যে নগরবাসীর উল্লাস ও বিবিধ উক্তি ) ম ২৩! 
৩০৮-৩১৬, (প্রভর কাজির বাড়ীর দিকে কীর্তন , 
করিতে করিতে অগ্রসর ) ম ২৩৩৫৮, (কা ॥ 
অনুচর-কর্তৃক কাজীসমীপে প্রভুর আগমন-বাও 


উর |. 


অসংখ্য 


জ্ঞাপন) ম ২৩৷৩৬৪-৩৭৫, (প্রভুর নগরকাী্তণ 
কোলাহল-শ্রবণে কাজির ধারণা) ম ২৩৩৭৬, (রর 
কাজীনগরে আগমন ও কোটিকণ্ডে হরিধ্বনি প্র, 
যবনগণের ভীতি) ম ২৩1৩৭৯-৩৮৬, প্রেভ-র bee i 
দ্বারে আগমন ও কাজী-নির্য্যাতনাথ আদেশ ) ৭ না 4 ছু 
৩৮৭-৩৯১, (প্রেভ-আদেশে সকলের কাজীর রা | 
নানারূপ অত্যাচার ) ম ২৩৩৯২-৩৯৭, (কাজী রি K 
অগ্নিপ্রদানার্থ প্রভুর আদেশ ও ভক্তগণের প্রভুর রে 
শান্তির নিমিত্ত প্রার্থনা ) ম ২৩1৩৯৮-৪১৬, ৪১৫ 
বাক্যে প্রভুর কোপশান্তি ও অন্যন্র বিজয়) ম ২ গর 
৪২৭, (প্রভুর শস্মবণিক-নগরে প্রবেশ ও lS ত" 
আনন্দ-কোলাহল ) ম ২৩৷৪২৮-৪৩২ ; (গরুর 
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বায়-পল্লীতে প্রবেশ ও তথায় মঙ্গলধ্বন ) ম ২৩1 
৪৩৩-৪৩৫, (প্রভুর শ্রীধরগৃহে গমন ও জীর্ণ লৌহ- 
পাল্পে জলপান ) ম ২৩1৪৩৬-৪৪১, € ভক্তগ্হে জল- 
পানের ফল প্রভুর স্ব-মুখে কীর্তন) ম ২৩1৪৪৪-৪৪৬, 
(প্রভুর শ্রীধর-অঙ্গনে নত্য ) ম ২৩1৪৯০, (চেতন্যদেব 
কেবলভক্তিবশ্য ) ম ২৩-৪৯৩, ( নগরসক্কীর্তনান্তে 
প্রভুর স্বনগরে প্রত্যাবর্তন ) ম ২৩1৪৯৪, ( সকলের 
প্রতি শুভদৃষ্টিপূ্্বক কীর্তনবিহার ) ম ২৩৫০৯, 
(ৈতন্যলীলার নিত্যত্ব) ম ২৩৫২৩, (গোরচন্দ্রই কৃষ্ণ 
ও রাম) ম ২৩৫২৫, (সব্র্বজীব-হাদয়ে চৈতন্যলীলা- 
স্ফুরণে গ্রন্থকারের আশীব্বাদ) ম ২৩৫৩৪ ; (প্রভুর 
বিবিধ কীর্তন-বিলাস) ম ২৪1৫-৮; 'স্বগৃহত্যাগপূব্বক 
প্রভুর ভক্তগৃহে বাস) ম ২৪1২৭, (প্রভুর অদ্বৈত-আ'ত্তি 
হাদ্গোচর) ম ২৪৷৩৯, প্রেভুর অদ্বৈতসমীপে আগমন 
ও বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্ব ক দ্বাররোধ) ম ২৪৪০-৪১, 
(প্রভুর অদ্বৈতকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন ) ম ২৪৪৩-৫৫, 
(নিত্যানন্দের গর্জ্জনে প্রভু কর্তৃক বিষ্ণগৃহের দ্বারে- 
দ্ঘাটন ) ম ২৪1৫৮, ৫৯, (নিত্যানন্দের প্রতি মহা- 
প্রভুর উক্তি ) ম ২৪৷৩১-৬৩, ( অদ্বৈত-নিত্যানন্দ 
দর্শনে প্রভুর বিষ্ণগৃহে নৃত্য) ম ২৪৷৬৪, ( অদ্বৈত- 
নিত্যানন্দ-প্রতি প্রভুর সহঙ্ক'র উক্তি ) ম ২৪1৬৫, 
(গোৌরচন্দ্রই সব্বমহেশ্বর ) ম ২৪৷৬৯:৭০, (প্রভুর 
বিশ্বরূপ-ভাব সম্বরণ ও স্বগূহে গমন) ম ২৪1৭৫, 
(গ্রন্থকার কর্তৃক সগোজ্ঠী চৈতনাদেবের জয়গান ) ম 
২৫১-৩, (প্রভুর নিজনামাবেশে নৃত্য ও প্রেমবিকার) 
ম ২৫1৬, (প্রভুর বাহা-প্রাপ্তিতে কৃত্য ) ম ২৫৯-১০, 
(দুঃখীর সেবায় প্রভুর সন্তোষ ও ‘সূখী’ নামকরণ) ম 
২৫1১৩-১৬, প্রেভু-কর্তক বেদ ভাগবত-তত্বের আদর্শ 
প্রদর্শন) ম ২৫1২১, শ্রৌবাসঅঙ্গনে প্রভুর নৃত্য-কীর্তন) 
ম ২৫1২৬, (প্রভুর স্বানুভাবানন্দে নৃত্য ) ম ২৫৪০, 
(শ্ৰীবাস পৃত্রের পরলোক প্রাপ্তিতে প্রভুর চিত্ত-বৈক্লব্য- 
লীলা ) ম. ২৫1৪৩-৪৪, (শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তসঙ্গ- 
ত্যাগে প্রভুর অনিচ্ছা ) ম ২৫1৫১-৫২, (প্রভুর সন্ন্যা- 
সের বিষয় ইঙ্গিতে বর্ণন ) ম ২৫1৫৩, প্রভৃকর্তৃক 
আ্রীবাসের মৃত শিশুর প্রতি প্রশ্ন ও মৃতের উত্তর ) ম 
২৫1৬৬, (প্রভূকর্তৃক শ্রীবাস-মহিমা কীর্তন ) ম ২৫! 
৭৪-৭৬, ( সগণ-কর্তৃক শ্রীবাসের মৃতপূত্রের সৎকার) 
ম ২৫1৭৮-৮০, (প্রভূকর্তৃক পুন্ররূপে শ্রীবাসের সেবা- 


গ্রহণ ) ম ২৫1৮২, (প্রেমাতিশয্য-হেতু প্রভুর বিধিমত 
বিষ্ণুর অঙ্চন অসামর্থা) ম ২৫1৮৫-৯০, প্রেভুর গদা- 
ধর-প্রতি বিষ্ণুপূজার আদেশ ) ম ২৫1৯১, (গ্রন্থকার- 
কর্তৃক শ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান ) ম ২৬১, (প্রভুর 
শুক্লান্বরের অন্নভো জনে ইচ্ছা ও তৎস্থানে অন্নযাচঞ্ ) 
ম ২৬1১-৩, (প্রভুর শুক্রান্বর গৃহে গমন ও অন্নভোজন 
করিতে করিতে স্বাদুতার প্রশংসা ) ম ২৬।১৯-২৭, 
(চৈতন্যকৃপার অধিকারী-নির্দেশ ) ম ২৬:৩১, (প্রভুর 
প্রসাদপান্র ভক্তগণের শিরে ধারণ) ম ২৬1৩৪, শ্েক্লা- 
স্বর-গৃহে প্রভূর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ ও বিশ্রাম) ম ২৬! 
৩৫, (বিজয়ের অঙ্গে প্রভূর হস্তষ্পর্শ ) ম ২৬৩৬- 
৪৩, (শুক্লান্বর-গৃহে প্রভূর ভোজনে তৎভাগ্য-প্রশংসা ) 
ম ২৬1৫৭-৬১, ( মহাপ্রভুর নিজ অবতারাদির ভাব- 
প্রকাশ ও দীর্ঘকালস্থায়ী বলরাম-ভাব ) ম ২৬৷৬২- 
৬৫, (প্রভুর রাম-ভাবে মদ্যযাচঞ্ঞা এবং নিতাইর 
গঙ্গাবারি-প্রদান ) ম ২৬৬৬-৬৭, (প্রভ্‌ হুঙ্কার- 
তাগুবে পৃথিবীর কম্প) ম ২৬৬৮-৭১, (প্রভূর 
আবিষ্টভাবে ভ্রমণ ও নিত্যানন্দকে আহ্বান ) ম ২৬। 
৭২-৭৫, প্রেভ.র প্রদুম্নভাবে উক্তি ) ম ২৬৷৭৬-৭৮, 
(প্রভূর গোপীভাবে বিপ্রলভ্ত-চৈম্টা-প্রদর্শন ) ম ২৬! 
৭৯-৮৬, প্রেভ.র গোপীনামোচ্চারণে পড়ুয়ার দুৰ্ব্বুদ্ধি - 
বশে প্রভূকে উপদেশদান-চেষ্ট! ) ম ২৬৮৬-৯৭, 
(পড়ুয়ার নিকট প্রভূর ভাব বর্ণন ) ম ২৬১০২, 
মূর্খ পড়ুয়াগণের অক্ষজবিচারে চৈতন্য নিন্দা ও প্রভুর 
তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান ) ম ২৬1১০৮-১১৯, ( মহাপ্রভূর 
হেঁয়ালীচ্ছলে সন্ন্যাসগ্রহণ-বা্ত্তা-প্ৰক:শ ) ম ২৬1১২০- 
১২২, ( প্রভূর নিত্যানন্দ-সহ নিভৃতে কথোপকথন ) 
ম ২৬৷১২৬-১৫৬, (প্রভূর মুকুন্দগৃহে গমন ও 
কীর্ত্তনান্তে মুকুন্দসমীপে নিজাভিলাষ জ্ঞাপন ) ম ২৬! 
১৫৭-১৬২, গেদাধর-সমীপে প্রভূর গমন ও সন্ন্যাস- 
বার্তা কথন) ম ২৬।১৬৬-১৭৭, (সন্ন্যাসলীলায় প্রভূর 
শিখা মুণ্ডন সংবাদে ভক্তগণের দুঃখ ) ম ২৬১৮০ ; 
গ্রেন্থকার-কর্তৃক মহাপ্রভূর জয়গান) ম ২৭1১, প্রেভুর 
সন্গ্যাস-গ্রহণ-বার্তীয় ভক্তগণের দুঃখ ) ম ২৭২-১৭, 
(প্রভূর সন্যাস-বার্তা শ্রবণে শচীর দুঃখ এবং প্রভুর 
নিরুত্তরভাবে অবস্থান ) ম ২৭1২৯, প্রেভ্‌র জননীকে 
প্রবোধ-দান-ছলে তৎস্বরূপ-প্রকাশ ) ম ২৭1৩৯-৫০, 
প্রেভর সঙ্কীর্তন রঙ্গে ভক্তগণের সন্্যাস-বাস্তা-বিস্মৃতি 
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ম ২৮২-৬, (প্রভূর নিতাইসমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণের 
দিবস ও সন্নাসপ্রদাতার নামোল্লেখ ) ম ২৮৭-১১, 
(প্রভূর কীর্তন-বিলাস ও ভোজন ) ম ২৮/১৫-১৭, 
(প্রভর স।ন্চর অবস্থান, বহলোকের মালা-চন্দন-হত্তে 
প্রভ দর্শনার্থ আগমন ও প্রভূপদে প্রণাম) ম ২৮১৮- 
২৪, (প্রভুর প্রসাদী মালা সকলকে প্রদানপূবর্বক কৃষ্ণ- 
ভজনের উপদেশ দান) ম ২৮২৫-২৬, (শ্রীধরের 
লাউ ভেটে প্রভ.র হাস্য ) ম ২৮৩৪, প্রেভর ভোজন 
ও বিশ্রামান্তে যাত্রা ) ম ২৮৪২-৪৬, (গদ।ধরের 
প্রভূ-সঙ্গে গমনেচ্ছা ও প্রভুর প্রত্যাখ্যান ) ম ২৮1৪৭- 
৪৯, (প্রভূর জননীকে প্রবোধদান ) ম ২৮৫০-৬০, 
(জননীর পদধূলিগ্রহণ ও প্রদক্ষিণান্তে প্রভূর যাত্রা ) 
ম ২৮৬২-৬৫, (সব্রবজীবোদ্ধারাভিলাফ্েই প্রভূর 
সন্ন্যাসলীলা ) ম ২৮৯৮-১০০, প্রেভ.র কেশবভারতী 
সমীপে গমন ও কৃপা যাচঞাভিনয়) ম ২৮1১০২-১১০, 
(প্রভুর প্রেমবিকার ও মুকুন্দাদির কীর্তন ) ম ২৮7 
১১১-১১২, ( প্রভুর অদ্ভূত প্রেমভাব-দর্শনে ও সন্াস- 
বার্তা-শ্রবণে সকলের ক্রন্দন) ম ২৮১১৫-১২৫, 
(প্রভুর কন্মপদ্ধতির বিচারে শিখা-মণ্ডনে উপবেশন ) 
ম ২৮১৩৯, (সন্াসলীলাকারী প্রভুর সকল হৃদয়ে 
কারুণ্যরসের সঞ্চার ) ম ২৮১৪৬, (শিখা-মৃণ্ডন- 
কালে প্রভুর প্রেমবিহ্বল ভাব ) ম ২৮১৪৮, ১৪৯, 
(প্রভুর স্বানান্তে ভারতী সমীপে উপবেশন ) ম ২৮। 
১৫২, ১৫৩, (প্রভুর ছলপূর্ব্বক ভারতীর কর্ণে মন্ত- 
প্রদান) ম ২৮1১৫৪, (প্রভুর সন্নাসবেষে মহাভারতের 
শ্লোকের যাথার্থয-স্থাপন) ম ২৮১৬১-১৬৭, (ভারতী- 
কতৃক প্রভুর নামকরণ ও তদর্থ প্রকাশ) ম ২৮৯৭৪- 
১৭৬, (প্রভুর নিজনামপ্রাপ্তিতে আনন্দ ) ম ২৮৭১৮১; 
€গ্রন্থকারের প্রভুর জয়গান ও প্রার্থনা ) অ ১1৩-৭, 
(কাটোয়ায় সন্যাস গ্রহণান্তে প্রভুর দিব্যবিরহোন্মাদ- 
লীলা প্রকাশ ও মূকুন্দকে কীর্তনাদেশ ) অ১৮-১২, 
প্রেডুর কেশবভারতীকে আলিঙ্গন) অ ১১৩, প্রভুর 
ভারতী-সমীপে বিদায়-প্রার্থনা ও বিপ্রল্তে অরণ্যে 
প্রবেশেচ্ছা ) অ ১২২-২৫, (প্রভুর চন্দ্রশেখরকে গৃহে 


_ প্রত্যাগমনাদেশ ) অ ১২৬-২৯, (প্রভুর বিরহ-কাতর 


ভক্ত গণকে আশ্বাসময়ী আকাশবাণী ) অ ১1৪৫-৫০, 
(প্রভুর পশ্চিমাভিমুখে গমন ) অ ১৫১, (অনুগামী 
_গণকোটিকে প্রভুর, ‘কৃষ্ণভক্তি’ বরদান) অ ১1৫৩-৫৭, 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


(প্রভুর রাঢ়ুদেশে প্রবেশ ) অ ১৫৮, ( রাটের 
দর্শনে প্রভুর আবেশ ) অ ১৫৯-৬৩, ( প্রভুর ঝর, |! 
শ্বরের বনে নিঙজ্জন-ভজন-লীলাভিলাষ ) অ ১1৬৪ 
(জনৈক সৌভাগাবান্‌ বৈষ্ণব-ব্ৰাহ্মণগৃহে প্রভুর ডিন: 
লীলা ) অ ১1৭৪, (ভিক্ষান্তে আপ্তবৰ্গের নিকট হই | 
গোপনে প্রভুর গ্রান্তরভূমিতে গমন) অ ১৭৫-৭৮ ৷ 
(প্রভুর নির্জন প্রান্তরে কৃষ্ণোদ্দেশে ক্ন্দনলীল৷ ) 
১1৭৯-৮২, প্রভুর বক্রেশ্বর পৌছিবার মান্র চারি চলা 
থাকিতে পশ্চিম হইতে পৃব্বাভিমুখে গতি পরিবর্তন) 
অ ১1৮৭-৯৪, (প্রভুর বক্রেণ্থর-গমনচ্ছলে রাঢ়াদ। 
কৃতার্থকরণ ) অ ১1৯৫, (প্রভুর গঙ্গাভিমুখে গন) : 
অ ১৯৬, (হরিকীর্তন-শূন্য দেশে প্রভুর দুঃখানৃভব) ॥ 
অ ১1৯৭-৯৯, (প্রভুর রাখা লশিশুযুখে হরিধবনি শ্রঝ? 
গঙ্গামাহাআ্মাকে তৎকারণ্রূপে নিদ্দেশ ) অ ১1১০০ 
১০৭, ( প্রভূর গঙ্গ।মহিমাকীর্নমুখে গঙ্গ।দর্শনাবে 
ধাবন ) অ ১৷১০৮-১১২, ( নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভুর গণনা 
স্নান ও স্তব) অ ১১১৩-১২২, (কোন সুকৃতিমানের 
ভবনে প্রভূর নিশাযাপন ) অ ১1১২৪, ( ভক্তগণগং 
প্রভূর নীলাচলাভিমুখে যাত্রা) অ ১৷১২৬, (নদীয়া 
বাসি-ভক্তগণের সাত্তৃনার্থ প্রভ.র নিত্যানন্দকে নবদ্ী 
প্রেরণ ) অ ১২৭, ১২৮, (শান্তিপূরে আদ্বৈত-মনির 
অপেক্ষার কথা ভক্তগণকে জ্ঞাপনার্থ নিত্যানন্দকে ও 
রোধ ) অ ১/১২৯-১৩০, (প্রভুর ফুলিয়া নগরে যত! 
অ ১/১৩১-১৩২, (নিত্যানন্দ-কর্তৃক নবদ্বীপে এ 
মাতা ও অন্যান্য ভক্তগণকে মহাপ্রভূর শাপ্তিগুর 
গা 
আগমনবার্তা জ্ঞাপন) অ ১১৫৬-১৫৯, (নবদ্বীপবা 
প্রভ্‌ দর্শনার্থ ফুলিয়ায় যাত্রা ) অ ১৭৬-১৮০, 0 
সকলকে দর্শন দান) অ ১১৯৮, ১৯৯, প্রেভূর টি 
হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আগমন ) অ 5 
প্রভর অচ্যুতকে ক্রোড়ে স্থাপন ) অ ১!২১৬, 
স্বেহক্ূপা ও ভক্তগণের জীববন্ধন-বিনাশন যং 
ক্ৰন্দন ) অ ১৷২২৪-২২৭, (প্রেভূর নৃত্যার্ ) রা E 
২২৮, ২২৯, ( প্রভূর অতিমর্ত্য রুফপ্েম পি) . 
অ ১/২৩১-২৩৯, (প্রভুর কেবল “হরিবোল' ২৪৯ 
অ ১২৪০, (প্রভূর বিষ্ণুখটায় উপবেশন ) অ টু 
২৫০, (প্রভুর স্বমূখে নিজত্বপ্রকাশ ) অ ১ 
২৭০, (অদোষদর্শী ক্লপাসিন্ধ গৌরেন্দু ) অ ৯ 
(প্রভূর গএশ্বর্য্যসম্বরণ ও বাহ্যপ্রকাশ ) অ 
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১০১১০১৯১৬৮৮শপিসিপপিপিপিসসিপপাশাশশিপাপিপশসপাসপাপিপাপিপ পাশপাশি পাপপিপিপাশাসপা 
MMA 
~~ MENU UU Ann 


(প্রভ্‌_র-স্নান-ভোজনাদি লীলা) অ ১২৭৮-২৮০, 
(প্রভুর রুন্দাবনীয় লীলার পূনরারৃত্তি ) অ ১৷২৮১- 
২৮৫, গ্রেন্থকারের প্রভূর জয়গান ) অ ২৷১-৩, প্রেভুর 
শান্তিপুরে ভক্তগণ-সহ নিশাযাপন ও তৎসমীপে নীলা- 
চলযান্রার প্রস্তাব ) অ ২৷৪-৮, (প্রভূর সকলকে হরি- 
ভজনময় গৃহে প্রত্যাগমন-পূর্ব্ব ক ভক্তিযাজনাদেশ ) 
অ ২৷৯, (ভক্তগণের বাধা সা্ত্রও প্রভূর নীলাচল- 
গমনে দ্ৃঢ়সঙ্কল্ম ) অ ২1১৪, (প্রভূর নশাঁল৷চল-যান্ৰা ) 
অ ২৷২০, (প্রভূর অনুগমনোন্াথ ভক্তগণকে গৃহে 
প্রতাগমন পূর্বক কৃষ্ণভজনোপদেশ ) অ ২২১-২৪, 
(প্ৰভূর স্রৈহালিদ্ন ও ভক্তগণের বিরহক্রন্দন ) অ 
২৷২৫-২৮, ( নিত্যানন্দ-গদাধরাদি-সহ প্রভূর নীলা- 
চলাভিমুখে যান্রা ) অ ২৷৩৪-৩৫, (পথে প্রভ কর্তৃক 
ভক্তগণের নিক্ষিঞ্চনতা পরীক্ষ।) অ ২৩৬-৩৯, ভেক্ত- 
গণের নিরপেক্ষতায় প্রভূর সন্তোষ) অ ২৪০, € প্রভ্‌র 
ভক্তগণকে শরণাগতি শিক্ষাদান) অ ২1৪১-৫০, প্রেভুর 
আটিসারা গ্রামে অনন্তপশ্িত-গৃহে অবস্থান) অ ২৷৫১- 
৫৬, (প্রভুর আটিসারা হইতে ছন্রভোগ যান্রা ) অ ২! 
৫৭-৬২, €ছন্ত্রভোগে অন্থুলিজ-ঘাটে গমন, শতমুখী 
গা দর্শন, স্বান ও প্রেমাশ্ুবষণ ) অ ২1৭৪-৮১, 
( ছত্ৰভোগাধিকারী রামচন্দ্র খাঁ-সহ মিলন ) অ ২1৮২- 
৮৫, (জগন্নাথ দর্শনার্থ প্রভূর অদভুত আতভ্তি ) অ ২! 
৮৬-৮৯, (প্রভূর রামচন্দ্র খানের পরিচয়-জিজ্ঞাসা ) 
অ ২1৯০-৯২, (রামচন্দ্র খানকে প্রভুর নীলাচল- 
গমনের পথের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ) অ ২৷৯৩- 
৯৫, ( স্বগৃহে প্রভ্‌কে ভিক্ষা করাইবার জন্য রামচন্দ্র 
খানের অনুরোধ ) অ ২৷১০১-১০৩, (ভজ্তগণসহ 
রামচন্দ্রগৃহে প্রভুর ভিক্ষা স্বীকার ) অ ২১০৪-১০৭ 
(প্রভুর পরমার্থই একমাত্র অনুক্ষণ ভোজ্য ) অ ২! 
১০৮-১০৯, ( নীলাচল-পথে প্রভূর বিপ্রলভোন্মাদ ) 
অ ২৷১১০-১১৪, ( নিতা৷নন্দাদি প্রিয়বর্গসহ প্রভূর 
ভোজন-_ভোজনকালেও প্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা- 
তন্ময়তা) অ ২৷১১৯, ১২০, ( কীত্তনে প্রভুর অদভুত 
নৃত্য) অ ২৷১২২-১২৩, (প্রভুর কীন্তনে সাত্বিক 
বিকারসমূহের যুগপৎ প্রকাশ) অ ২১২৪-১২৬, (প্রেম- 
ময় অবতার গৌরসুন্দর ) অ ২১২৭, প্রেভুর ভাবা- 
বেশে তৃতীয় প্রহর রান্রি-পর্য্যন্ত যাপন) অ ২1১২৮- 
১২৯, (প্রভুর নৌকায় আরোহণ ও নীলাচলাভিমুখে 


যাত্রা) অ ২১৩১, ১৩২, (নৌকোপরি প্রভুর প্রেমোন্মাদ 
ও হুঙ্কার ) অ ২১৩৮, ১৩৯, (নাবিকের ভীতিব!ক্যে 
প্রভুর অভয়বাণী) অ ২১৪০-১৪৬, সেঙ্কীর্তন করিতে 
করিতে প্রভুর উৎকলদেশে প্রবেশ ও প্রয়াগঘাটে অব- 
তরণ) অ ২১৪৭,১৪৮, (ওঢ দেশে প্রবেশ) অ ২৷১৪৯- 
১৫০, (তথায় গঙ্গাঘাটে প্রভুর স্ন'ন) অ ২৷১৫১-১৫৩ 
(ভক্তগণকে দেবস্থানে রাখিয়া সন্ন্যাসরূপী প্রভুর প্রতি- 
দ্বারে ভিক্ষা-লীল৷) অ ২১৫৪-১৫৯, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য- 
সহ প্রভুর ভক্তগণ-সমীপে প্রত্যাবর্তন ) অ ২১৬০, 
১৬১, জেগদানন্দের রন্ধন ও সকলের সহিত প্রভূর 
ভোজন-লীল।) অ ২৷১৬২, ১৬৩, (দানী ও প্রভুর 
লীলা) অ ২১৬৪-১৮৭, প্রেভর নিরপেক্ষতা লীলা) 
অ ২৷১৭১, ( মহাপ্রভূর অদ্ভূত ক্রন্দন লীলা) অ ২ 
১৭৫, ১৭৬, প্রেভ.র নিকট শরণাগত দানী) অ ২৷১৮২- 
১৮৪, দোনীর প্রতি প্রভর কৃপা ও স্থান ত্যাগ) অ ২! 
১৮৫-১৮৭, (প্রভূর অহনিশ প্রেমবিহবলতা ) অ ২! 
১৮৮-১৮৯, (প্রভুর সূবর্ণরেখায় আগমন ও তথায় 
স্নানলীলা) অ ২১৯০-১৯২, (নিত্যানন্দের জন্য গৌর- 
চন্দ্রের অপেক্ষা) অ ২১৯৪, (দণ্ডভঙ্গ লীলা) অহ! 
২০৮-২১৪, সেব্বক্ত প্রভুর দণ্ডভঙ্গের কারণ-ক্গিজ্ঞাসা 
লীলা ) অ ২২২০, ২২১, (গৌর-নিতাইর কোন্দল- 
লীলা) অ ২২২৩-২২৫, (প্রভুর অচিন্ত্য অগম্য লীলা) 
অ ইা২২৬-২৩০, (মহাপ্রভুর ভ্রেগধলীলা) অ া২৩১- 
২৩২, (প্রভুর নিরপেক্ষতালীলা প্রদর্শন ) অ ২২৩৩- 
২৩৫, (গৌরচন্দ্রের একারী অগ্র-গমন ) অ ২৩৬, 
(প্রভুর জলেশ্বরশিবস্থানে গমন ) অ হ২৩৭-২৪১, 
(প্রভু কর্তৃক শিবগৌরব প্রকাশ ) অ ২২৪২-২৪৪, 
(“জলেশ্বর/শিবস্থানে মুকুন্দের কীর্তনে প্রভুর অধিক- 
তর আনন্দনৃত্য ) অ ২২৪৭-২৪৯, ( নিত্যানন্দ-প্রতি 
প্রভুর উক্তি) অ ২২৫৩-২৫৬, (নিত্যানন্দপ্রতি সতক 
হইবার জন্য প্রভূর সকলকে শিক্ষাদান ) অ ২!২৫৭- 
২৬২, প্রেভ.র জলেশ্বরে রান্রিাপন ও উষঃকালে স্থান- 
ত্যাগ ) অ ২৬৩, (বাঁশদহে শাক্ত সন্যাসীর সহিত 
প্রভুর আলাপন-লীলা) অ ২২৬৪-২৬৬, শোক্তন্যাসীর 
প্রভূকে আনন্দ-পানার্থ নিমন্ত্রণে প্রভুর হাস্য) অ ২! 
২৬৯-২৭০, প্রভুর ন্যাসীকে বঞ্চনা) অ ২২৭১-২৭২, 
(প্ৰভুর পতিতপাবন-লীলা ) অ ২1২৭৩-২৭৫, 
(রেমুণায় গোপীনাথসমীপে প্রভুর দিব্যোন্মাদলীলা ) 





[ ১৪০] 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 
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অ ২২৭৬-২৭৯, (প্রভুর যাজপুরে গমন) অ ২২৮০- 
২৮২, (ভক্তগণ-সহ দশাশ্বমেধঘাটে সান) অ ২২৮৮- 
২৯০, (প্রভুর অদর্শনদান-লীলা ) অ ২২৯১-২৯৩, 
(পূনরায় ভক্তগণকে দর্শন দান ) অ ২২৯৮-৩০১, 
( প্রভুর কটকে আগমন ও সাক্ষিগোপাল-দর্শন-লীলা ) 
অ ২৩০২, (প্রভুর মহানদীতে স্মন-লীলা) অ২! 
৩০৩, (সাক্ষিগোপাল-দর্শনে প্রভুর অদ্ভূত প্রেমানন্দ- 
ক্ৰন্দন) অ ২/৩০৪1৩০৫, (প্রভুর ভূবনেশ্বরে আগমন) 
অ ২1৩০৭, ৩০৮, (বিন্দসরোবরে স্নান) অ ২/৩০৯- 
৩১২, ( শিবাগ্রে নৃত্য) অ ৩৩১৩, (প্রভুর ভূবনেশ্বরে 
রান্রি-যাপন) অ ২৩১৪, ফ্কেন্দোক্ত ভূবনেশ্বর-মাহাআ্মা) 
অ ২/৩১৫-৪০০, ( ভুবনেশ্বরের বিভিন্নস্থানে প্রভুর 
শিবলিজদর্শন ) অ ২৷৪০১, (এক নিভৃত শিবস্থান- 
দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ও যাবতীয় দেবালয়দর্শন) অ ২। 
৪০২, ৪০৩, (প্রভুর কমলপুরে আগমন) অ ২৪০৪, 
(পূরীতে জগনাথমন্দিরচুড়াদর্শনে প্রভুর ভাবাবেশ ও 
শ্লোকোচ্চারণ ) অ ২8০৫-৪১২, (প্রভুর দণ্ডবৎ 
প্রণতির সহিত পথ অতিক্রম) অ ২1৪১৩, ৪১৪, প্রভুর 
আঠারনালায় আগমন-মান্রই ভাব-সম্বরণ) নম ২1৪১৯, 
৪২০, € ভক্তগণের প্রতি কৃতজ্ততাক্ঞাপন-লীলা ) অ ২ 
৪২১, (প্রভুর একাকী পূরী-প্রবেশ-অভিলাষ ও পূরী- 
প্রবেশ ) অ ২৪২২-৪২৫, (প্রভুর মন্দিরে জগন্নাথ 
দর্শন-লীলা ) অ ২৷৪২৭-৪২৯, (জগন্ন৷থ-দৰ্ণনে প্রভুর 
আনন্দমূচ্ছা ) অ ২1৪৩০, (অজ্ঞ পড়িহারী প্রভুকে 
প্রহারোদাত হইলে -সাব্বভৌমের তন্নিবারণ ) অ.-২! 
৪৩১, (প্রভুর আনন্দ মচ্ছাদর্শনে সাব্বভৌমের বিস্ময় 
ও বিচার) অ ২৪৩২-৪৩৭, (শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীপৌর- 


চন্দ্র অভিন্নস্বরূপ ) অ ২৪৩৮, ( প্রভুর বৈষ্ণবাবেশ-. 


লীলা) অ ২৪৪২, (সাবর্বভৌমকর্তৃক মূচ্ছাপ্রাপ্ত প্রভূকে 
নিজ গৃহে আনয়ন) অ ২৪৪৩-৪৪৭, ( ভক্তগণের 
সাব্বভৌমগৃহে প্রভুসহ মিলন) অ ২৪৫৪-৪৫৭, (তিন 
প্রহর-পর্যন্ত প্রভুর বাহাদশা অপ্রকাশিত ) অ ২৷৪৭৩, 
€ প্রভূর বাহ্য প্রকাশ) অ ২18৭৪, প্রভুর মৃচ্ছাকালের 
বৃত্তান্ত ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা) অ ২1৪৭৫, (প্রভুর নিকট 
সাব্বভৌমের পরিচয়-দান ) অ ২1৪৭৯, ( সাব্বভৌম- 
প্রতি প্রভুর উক্তি ) অ ২৷৪৮০-৪৮২, ( জগন্নাথদর্শনে 
অন্তদ্দশায় উপনীত হইবার পর্ববৃপ্ান্ত সাব্বভৌম- 


সমীপে জ্ঞাপন) অ ২8৮৩-৪৮৬, (গরুয়স্তত্তের 








পশ্চতে থাকিয়া প্রভ্‌র জগন্নাথ-দর্শনে 


প্রতিজ্ঞা) 
২/৪৮৭-৪৮৯, ( ভক্তগণ-সহ প্রভূর প্রসাদ 


সেবন) আর 


২৪৯৪, প্রেভুর বৈষণ বগণকে চর্্ব।চোষ্য।দি মহাপরস॥ | 
দানে অনুরোধ ও স্বয়ং সাধারণ প্রসাদ স্বীকার): 


২৪৯৫-৪৯৭, (সাৰ্ব্বভৌম কর্তৃক প্রভুকে সখ | 
থ'লীতে প্রসাদ দান ) অ ২৪৯৮, ( প্রভুর জগন্নাথায়. : 


ভোজনবিলাস) অ ২৷৪৯৯-৫০১ ; (প্রভুর সা্বভৌষকে 
কৃপা) অ ৩1৯-১৭, ( সাব্বভৌমের প্রভূপ্রতি উপদেশ) 
অ ৩১৮-২২, (সাব্বভৌম-সমীপে প্রভুর সন্ন্যাসলীলার 
তাৎপর্য কথন ) অ ৩৬৬-৬৮, ( প্রভুর সার্ব্বভৌম- 
সন্নিধানে ভাগবত-শ্রবণের অভিল৷ষলীলা ) অ ৩৮০, 
৮১, (সাব্বভৌম-সমীপে ‘আত্মার৷াম’-শ্লে'ক-সম্বন্ধে 
প্রভুর প্রশ্ন ) অ ৩1৮৬, ( প্রভূ-সমীপে সা্ব্বভৌমের 
‘আত্মারাম’ শ্লেকের ব্যাখ্যা ) অ ৩৮৮-৯৩, ( সাব্ব- 
ভৌমের “আত্মারাম' শ্লোকের ভ্রয়াদশপ্রকার অর্থ) অ 
৩1১৪, (প্রভুর উক্ত শ্লোকের অসংখ্যপ্রকার গূঢ় ব্যাথা) 
অ ৩1৯৬-৯৮, (সাব্বভৌম-সমীপে প্রভুর ষড় ভূজ- 
মৃত্তি-প্রকাশ ) অ ৩১০০-১০৬, ( মূৰ্চ্ছিত সাব্বাভোম" 
গান্রে প্রভূর শ্রীহস্তপ্রদান ) অ ৩1১০৯, (প্রভুর সাব্ব- 
ভৌমবক্ষে পাদপদ্ম স্থাপন ) অ ৩1১১১, (সাবর্বভোম- 
স্তবে ষড় ভূজপ্রভূর তৎপ্রতি উপদেশোক্তি) অ ৩1১৪১ 
১৪৫, (প্রভুর প্রকটলীলায় ষড়ভূজমৃত্তির কথা জগতে 
প্রকাশ করিতে সাব্বভৌমকে নিষেধ ) অ ৩১৪৮ 
১৪৯, (প্রভূর সাব্বভৌমকে নিত্যানন্দসেবার উপদেশ) 
অ ৩1১৫০, ১৫১, (প্রভুর যড়ভুজ মূত্তিরূপ এদা 
সম্বরণ) অ ৩।১৫২, (প্রভুর অহনিশ কীর্ভন-বিহার ও 
শ্রীনামরস-পান-লীলা ) অ ৩1১৫৬-১৫৮, (সাধারণের 
প্রভুকে সচল-জগন্নাথ বলিয়া ধারণা ) অ ৩1১৫” 
১৬০, (শ্ৰীগৌরবিগ্রহ-সৌন্দর্য্যমাধূরী ) অ ৩১৬% 
১৬৫, (পথে বিচরণকালেও প্রভুর বাহ্যদশ' লোগ) 
অ ৩1১৬৬, (প্রভুর পরমানন্দপুরীপ্রতি রাগ 
অ ৩1১৬৮, (পূরীদর্শনে আনন্দ-নৃত্য-স্তব-প্ৰেমো 
অ ৩৷১৬৯-১৭১, ( পূরীদর্শনে প্রভূর সন্ন্যাসের * 

লতা-কথন ) অ ৩1১৭২, (পূরীকে ক্রোড়ে ধারণ) 

৩1১৭৩, ( পূরী ও মহাপ্রভূর পরস্পর নতি-প্রগ রর 
অ ৩1১৭৪-১৭৫, (প্রভূসহ ভক্তর্বন্দের কাীৰ্তন-বি 
অ ৩৷১৯০, ১৯১, পরী গোস্বামীর কুপজল রি 1) 
শ্রবণে প্রভুর খেদ ও জলে মলিনতার কারণ ব্যাখা 


SAND 


পান্র-সূচী 


তা ৩২৩৮-২৪০, (প্রভুর “কুপে ভোগবতী গঙ্গা 
প্রবিষ্ট হউন” বর প্রদান ) অ ৩।২৪১-২৪৫, জিডি 
জল নির্মল দেখিয়া প্রভুর আনন্দ) অ ৩1২৫০, প্রভুর 
কুপ-মাহা তমা প্রচার) অ ৩1২৫১, ২৫২, মেহা কুতুহলে 
প্রভুর কূপজলে স্রাম ও পান) অ ৩২৫৩-২৫৮, 
(প্রভুর পূরী গোস্বামীর মাহাত্ঘ্য-বর্ণন ) অ ৩/২৫৯- 
২৬২, তসপার্ষদ প্রভুর সমূদ্রতীরে কীত্তন-বিহার ) অ 
৩৷২৬৩-২৬৫, ( প্রভুরনীল৷চলে কিছুকাল অবস্থিতির 
গর পূনঃ গৌড়দেশে বিজয়) অ ৩1২৭১, প্রেভুর সাব্ব- 
তৌম-ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতি-গৃহে আগমন) অ ও। 
২৭৩, ২৭৪, ( বাচস্পতি-সমীপে প্রভুর নিঙ্জনস্থান- 
যাচঞ্া-লীলা ) অ ৩1২৭৯, ২৮০, ( হরিধ্বনি-শ্রবণে 
প্রভুর গৃহের বাহিরে আগমন ) অ ৩1৩২২, ৩২৩, 
(শ্ৰীগৌররূপ-মাধূর্য্য ) অ ৩৩২৪-৩২৭, (প্রভুর 
সকলকে ‘কৃষ্ণে মতিরস্ত__এই আশীব্বাদ ও কৃষ্ণ- 
ভজনে আদেশ ) অ ৩৩৩১-৩৩২, (লোক-সঙ্ঘট 
এড়াইবার জন্য প্রভুর বাচস্পতির অগোচরেই গোপনে 
কুলিয়ায় গমন ) অ ৩৩৪৩-৩৪৫, (প্রভুর কুলিয়ায় 
গুপ্তভাবে অবস্থান) অ ৩৩৯৩-৩৯৫, (প্রভুর বাচ- 
স্পতিসহ গোপনে সাক্ষাৎ ) অ ৩৩৯৬-৪০৪, ( বাচ- 
স্পতি-বাক্যে প্রভুর লোক-সঙ্ঘকে দর্শন-দান ) অ ৩! 
৪১২-৪১৭, চেতুদ্দিকে সঙ্কীর্তন-শ্রবণে প্রভুর মহানন্দ) 
অ ৩1৪২৪-৪২৫, (প্রভুর সকল সক্কীর্তন-সম্প্রদায়ে 
নৃত্য) অ ৩৪২৬-৪২৮, ( মহাপ্রভুর প্রেমহুঙ্কার ও 
নৃত্য) অ ৩৷৪৩১-৪৩৭, প্রেভুর কুলিয়ায় পাপিকুলের 
উদ্ধার ) অ ৩8৩৮ ৪৪১, (জনৈক বিপ্রের ‘বৈষ্ণব- 
নিন্দাপরাধ খণ্ডঃনর উপায়" প্রশ্নে শ্রীগৌরসূন্দরকর্তৃক 
বৈষ্ণবনিন্দাপরাধ মোচনের ব্যবস্থা ) অ ৩।৪৪২-৪৬১, 
(প্রভুর বিপ্রকে তত্বোপদেশ-কালে পণ্ডিত দেবানন্দের 
তথায় আগমন ) অ ৩1৪৬৪-৪৬৭, বেক্রেশ্বর-সজক্রুমে 
দেবানন্দের প্রভূপাদপদ্ধে বিশ্বাস, প্রভুদর্শনে অনুরাগ ও 
প্রভু-সমীপে আগমন ) অ ৩1৪৬৯-৪৯০, (প্রভু কর্তক 
কুলিয়ায় দেবানন্দের যাবতীয় অপরাধ খণ্ডন ) অ ৩! 
১৯১-৪৯২, দেবানন্দসমীপে প্রভুর বক্রেস্বর-মাহাত্ময 
বর্ণন) অ ৩৪৯৩-৪৯৬, (দেবানন্দের প্রভুসমীপে 
ভাগবত-অধ্যাপনার উপদেশ গ্রহণ) অ ৩৫০২-৫০৭, 
(প্রভুর দেবানন্দ-সমীপে ভাগবত-মাহাত্ম্যকীর্তন ) 
অ ৩1৫০৫-৫২৩, ( দেবানন্দপণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া 


[১৪১] 


প্রভুর সকলকে ভাগবততাৎপর্যা শিক্ষাদান ) অ ৩! 
৫২৬-৫৪০, (কুলিয়া গ্রামে প্রভুর সকলকেই কৃতার্থ- 
করণ ) অ ৩৫৪১, (প্রভূর 81৫ দিন রামকেলিতে 
গপ্তভাবে স্থিতি) অ ৪'৫, ৬, ( আত্মগোপন-চেষ্টা 
সত্ত্বেও সৰ্ব্বত্ৰ প্রকাশ ) অ 81৭, (প্রভূর প্রেমোন্মাদ ) 
অ ৪81৯-১০, (প্রভুর উচ্চ ক্রন্দন ) অ ৪1১২, ( প্রভুর 
লোকমূখে হরিনাম-শ্রবণে অধিকতর উল্লাস-বুদ্ধি ) 
অ ৪1১৫-১৬, (প্রভূ কৃপায় বিধন্মীরও হরিকীর্তন ও 
প্রভূকে প্রণতি ) অ ৪1১৭, ১৮, ( সংকীর্তন-প্রচার 
ব্যতীত প্রভুর অন্যকৃত্য-শূন্যতা ) অ 81১৯, ( প্রভূ- 
প্রভাবে বিধন্সি-রাজার বিদ্যমানে সাধারণের হৃদয়ে 
হরিকীর্তনে ভয়শুন্যতা ) অ ৪২২, ২৩, (কোতোয়'ল- 
কর্তৃক যবনরাজসমীপে প্রভুর মহিমা বর্ণন ) অ ৪1 
২৪-৪৬, ্রভূর মহিমাশ্রবণে বিধন্সিরাজার চিত্তে 
চমৎকারিতা) অ 818৭, যেবনরাজ-কর্তৃক প্রভ্‌ বিষয়ে 
কেশব ছত্রীকে প্রশ্ন, ছত্রীর ষবনভয়ে প্রভূমহিমা গোপন, 
তথাপি রাজার প্রভুকে ‘ঈশ্বর’ জ্ঞান এবং আজ্মতুলনা- 
মলে প্রভুর পরমেশ্বরত্ব-স্থাপন ) অ ৪1৪৮-৬১, (মহা- 
প্রভুর যথেচ্ছ বিহার ও সংকীর্তনাদিতে বাধা প্রদত্ত ন! 
হওয়ার জন্য বাদসাহের সব্বন্র আদেশ) অ ৪!৬২-৬৬, 
বিধন্মি যবনরাজেরও গৌর-প্রতি শ্রদ্ধা) অ ৪!৬৭, ৬৮, 
( অহনিশ কৃষ্ণনামরসে প্রমত্ত মহাপ্রভু )অ ৪1৮৪-৯০, 
(ভয়মৃত্তি যম-কালাদি শ্রীচৈতন্যাজ্ঞাবাহক) অ ৪1১০৩, 
১০৪, ( যবনভয়ে ভীত ভক্তগণকে সাহস প্রদান ও 
স্বমূখে প্রভুর সব্বশক্তিমন্তা ও বেদণুহ্যত্ব প্রকাশ ) অ 
৪১১১-১১৯, (বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত প্রভুর সকলকে 
হরিনাম বিতরণের প্রতিজ্ঞা ) অ ৪1১২০-১২৫, (প্রভুর 
পৃথিবীর সর্বত্র গৌরনাম প্রচারের ভবিষ্যদ্বাণী কথন) 
অ ৪1১২৬-১২৮, মেথুরায় গমন না করিয়া রামকেলি 
হইতেই প্রভুর দক্ষিণাভি মূখে প্রত্যাবর্তন ) অ ৪1১৩১- 
১৩৩, (প্রভুর অদ্বৈতমন্দিরে আগমন ) অ ৪81১৩৪- 

১৩৬, জেনৈকসন্যাসীর অদ্বৈতসমীপে কেশব ভারতীর 
সহিত মহাপ্রভুর সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা) অ ৪1১৩৮-১৪৯, 
(“লোকশিক্ষালীলায় ভারতী মহাপ্রভুর গুরু”__-অদ্বৈত 
আচার্য্যের উত্তর) অ 81১৫০-১৫২১, (অদ্যুতের চৈতন্য- 

তত্বকথন) অ ৪1১৫৩-১৭০, (অদ্বৈতগূৃহে প্রভুর স- 

পার্ষদে উপস্থিতি) অ ৪1১৮৮-১৯২১, (আচাৰ্য্য ও মহা- 

প্রভুর পরস্পর প্রেমক্রন্দন) অ ৪1১৯৩-১৯৪, সেপার্ষদ 





[১৪২] 
রিনি... _- 
মহাপ্রভুর অদ্বৈত-গৃহে উপবেশন) অ ৪1১৯৭, (আদ 
তের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা) অ ৪২০১-২০৪, কৌন্তন- 
লীলায় মহাগ্রভ্‌র কিছুদিন অদ্বৈতগৃহে অবস্থান) অ ৪। 
২০৯-২১০, প্রভুর শান্তিপূরে আগমন-বাস্তা শ্রবণে 
শচীমাতা ও ভক্তগণের উৎকণ্ঠা) অ ৪1২৩৪-২৩৬, 
(প্রভুর অপূর্ব মাতৃ ভক্তিলীলা ও স্তুতি) অ ৪২৪০- 
২৪৮, (প্রভুর মুখে শচীমাতার স্তুতি) অ ৪২৫২-২৫৮, 
(পার্ষদবর্গ সহ প্রভুর শচীপক্‌ প্রসাদান-ভেজনার্থ আগ- 
মন) অ ৪1২৮৪, (প্রভুর শ্রীঅন্নব্যঞ্জনের জজ্জাদর্শনে 
দণ্ডবৎ প্রণাম ) অ 81২৮৫, মেহাপ্রসাদ-মাহাত্্য-বর্ণ- 
নান্তে প্রভুর সপার্ষদে প্রসাদ-সেবন) অ ৪1২৮৬, (প্রভুর 
অনপ্রদক্ষিণ ও ভোজনে উপবেশন) অ ৪1২৮৯, (প্রভুর 
পুনঃ পুনঃ শাক ব্যঞ্জন গ্রহণ) অ ৪1২৯৩, (ভক্তগণের 
নিকট প্রভূর বিভিন্ন শাকের মহিমা কথন)অ 81২৯৫- 
২৯৯ (প্রভুর ভোজন সমাপ্তি) অ ৪1৩০৫, (প্রভুর 
মুরারিকে শ্রীরামচন্দ্র-স্তোন্রপাঠ-আদেশ) অ 81৩১৫- 
৩১৭, (স্তোত্ৰ শ্রবণে গুপ্তের মস্তকোপরি প্রভুর পাদপদ্ম 
স্থাপন, আশীর্বাদ ও বর প্রদান ) অ 81৩৪১-৩৪৩, 
€প্রভূর জনৈক বৈষ্ণবনিন্দক কু্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির 
প্রতি ক্রোধ ) অ ৪1৩৫১-৩৬৭, (প্রভূকর্তৃক বৈষ্ণব- 
নিন্দকের শাস্তির গুরুত্ব কথন) অ 8৩৭৫-৩৭৭, 
প্রভূর বৈষ্ণবাপরাধ-মোচনের একমাত্র উপায় কথন) 
অ 81৩৭৮-৩৮২, ( বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে কোন্দল প্রভুর 
রঙ্গ) অ 81৩৯০, (প্রভূর শান্তিপূরে অবস্থানকালে 
শ্রীমাধবেন্দ্র পূরীর আরাধনাতিথি উপস্থিত) অ ৪1৩৯৬- 
৩৯৭, (মাধবেন্দ্রদেহে প্রভুর বিহার) অ 81৩৯৯-৪০০, 
(শ্ৰীশ্ৰী মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি দিবসে সপার্ষদ গৌর- 
সুন্দরের সুখ ) অ ৪1৪৪৩, ( মাধবেন্দ্রতিথি-পৃজোৎ- 
সবদ্রব্য-সম্তারের সঙ্জা দর্শনপূর্ব্বক প্রভর পরম 
সন্তোষে সব্বহ্ বিচরণ ) অ 81৪৬০-৪৬৮, (আদ্বৈত- 
প্রভুর অলৌকিক পূজা সম্ভার-আয়োজন-দর্শনে প্রভুর 
আনন্দ ও অদ্বৈততত্ব বর্ণন) অ ৪1৪৬৯-৪৭২, (মহোৎ- 
সবের উপায়ন-দর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত প্রভর সঙ্কীর্তন- 
স্থলীতে প্রত্যাবর্তন ) অ 818৮৭-৪৯০, (পার্ষদ-বর্গকে 
নৃত্য করাইয়া সর্বশেষে সপার্ষদ প্রভর একযোগে 
নৃত্য) অ ৪৪৯৯, ৫০০, (ভক্তমণ্ডলী-মধ্যে প্রভর 
নৃত্য ও সব্বদিবসব্যাপী নৃত্যান্তে সপার্ষদে উপবেশন ) 
অ ৪1৫০১, ৫০২, ( মহাপ্রভ,র ভক্তগণ-সঙ্গে পরমা- 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





(প্রভর স্বহস্তে ভক্তগণকে চন্দনমাল। 
অ 81৫১১, ৫১২, ( মহাপ্রভর লীলার অগাধব্ব) 


প্রদান) | 
ত্র | 


৪1৫১৬-৫১৯ ; (সপার্ষদ গোরহরির জয়) অ ৫1১-৪ 
(কুমারহটে শ্রীবাসভবনে মহ'প্রভূর আগমন ) অ । 


৫, (প্রভুর শ্রীবাসের প্রতি প্লে) অ ৫1৯, (প্রভুর 


বাসুদেব দত্ত ঠাকুরকে ক্রোড়ে ধারণ ) অ ৫২২, | 


(প্রভ্র বাসুদেব-প্রীতি ) অ ৫1২৬-৩২, (প্রস্তর 
শ্রীবাস_গৃহে বিবিধরন্গে দিন যাপন) অ ৫1৩৩, 
(প্রভুর শ্রীবাস ও রামাই-প্রীতি ) অ ৫1৩৫, (নিভৃতে 
প্রভ্‌ ও শ্্রীবাসের ব্যবহারকথোপকথন-ছলে শরণাগত- 
লক্ষণ বৈষ্ণবগৃহস্থের স্বনিবর্বাহ-শিক্ষা ) অ ৫1৩৮-৬৪, 
(অদ্বৈত ও শ্রীবাসের প্রতি প্রভূর বর ) অ ৫1৬৫, 
(প্রভ্র রামাইকে শ্রীবাস-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে 
আদেশ ) অ ৫1৬৬-৬৮, (শ্রীবাস-গৃহে প্রভ্‌র সকল 
বিলাস ) অ ৫1৭২, (কএকদিন প্রভুর শ্রীবাসভবনে 
অবস্থান ) অ ৫1৭৩-৭৪, (শ্রীবাস-গৃহ হইতে প্রভুর 
পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে পদার্পণ) অ ৫1৭৫" 
৮২, (প্রভুর স্বয়ং রাঘবপন্তিতকে রন্ধনার্থ আদেশ) 
অ ৫1৮৪, ( প্রভুর সপার্ষদ রাঘব-পাচিত অন্ন ভোজন) 
অ ৫1৮৭-৮৮, (প্রভুর রাঘবের রদ্ধনের প্রশংস।)€ 
৫1৮৯-৯১, (রাঘব-ভবন প্রভুর দাস-গদাধর-সহ 
মিলন ) অ ৫৯২, (দাস গদাধরের প্রতি প্রভুর কূপ? 
অ ৫1৯৩, ৯৪, পেরমেশ্বরী দাসসহ প্রভুর মিলন 
৫1৯৫, ৯৬, (প্রভুর রঘুনাথ বৈদ্য সহ মিলন ) অ ৰ 
৯৭, (প্রভুর রাঘব পণ্ডিতকে নিত্যাম 
আদেশ ) অ ৫১০০-১০৬, ( মকরধ্ব গ্র-প্রতি 
উপদেশ) অ ৫1১০৭, ১০৮, (প্রভুর বরাহনগরে { 
বিপ্রের গৃহে আগমন ও বিপ্রের ভক্তিযোগে ভাগব 

পাশ্রবণে প্রভুর আবেশ ) অ ৫1১১০-১১২ রে ৫ 
ভাবাবেশে নৃত্য ও পুনঃ পুনঃ ভূতলে পতন ) রর 
১১৩-১১৭, ( বাহ্যপ্রাপ্তিতে প্রভুর বিপ্রকে টা 
প্রশংসা ) অ ৫১১৮-১১৯, (প্রভুর বিপ্রকে ‘ভাগ নর 
চাঁয্য’? পদবীপ্রদান ) অ ৫1১২০, (প্রভুর ol 4 
নীলাচলে আগমন ) অ ৫১২৩-১২৬, (প্রভুর এ) 
ভৌম-সহ মিলন ) অ ৫1১২৭, (প্রভূ ও ভর্ভস 





ই 


পাত্র-সূচী 


তা ঢো১২৮, ১২৯, Ce প্রভূর বনি গৃহে অবস্থান ) 
অ ৫1১৩০, (প্রভূর নীলাচল লীলা) অ ৫1১৩১-১৩৮, 
(প্রভ.র সন্দর্শনার্থ প্রতাপরু:দ্রর আগমন) অ ৫1১৩৯- 
১৪০, (রাজার প্রভূ দর্শনে আত্তি, কিন্তু প্রভুর ও'দা- 
সীন্য ) অ ৫1১৪১, (অন্তরাল হইতে রাজার প্রভুর 
প্রেমোন্মাদদর্শন ) অ ৫1১৪৯-১৫৮, € প্রভূর রাজাকে 
স্বপ্নে জগন্নাথের সিংহাসনে সমভাবে অবস্থিত হইয়া 
দর্শন-দান ও স্বপ্নে রাজার প্রতি প্রভূর উক্তি ) অ ৫7 
১৭৭-১৮০, (শ্রীচেতন্য ও শ্ৰীডগন্নাথ অভেদ ) অ ৫7 
১৮৫, রাজা প্রতাপরুদ্রের অঙ্গে প্রেমভক্তিলক্ষণদর্শনে 
প্রভূর রাজ-অঙ্গে শ্রীহস্ত-প্রদান ) অ ৫1১৯০, প্রেভ-্র 
রাজার কাকুবাদ শ্রবণ এবং রাজাকে কুপাশীব্বাদ 
বর্ষণ ও উপদেশ ) অ ৫1১৯১-২০২, (প্রভূর নীলাচলে 
আগমনের কারণ) অ ৫1২০২, প্রেচ্ছন্নাবতারী প্রভূকে 
তদীয় প্রকটকালে প্রচার না করিতে প্রভুর রাজাকে 
আদেশ এবং আপন গলার মালা রাজাকে প্রদান ও 
দান) অ ৫1২০৩-২১০৩০, ( নীলাচলের ভক্তগণ-সহ 
প্রভ্‌র সংকীর্তন-রঙ্গ) অ ৫1২১১-২১৪, প্রেভ্‌র নিত্যা- 
নন্দ-সহ নীলাচল-বিহার ) অ ৫1২১৬-২২১, € মহা 
প্রভর নিভৃতে নিত্যানন্দ-সহ আলাপ ও নিত্যানন্দকে 


গৌোড়দেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারার্থ গমনে আদেশ ) অ ৫1 


২২২-২২৯, দেমনকমালা পরিধান পূবর্বক নৃত্যকীর্তন 
দর্শনার্থ শ্রীচৈতন্যের নীলাচল হইতে আগমন ) অ ৫! 
২৯৪-২৯৭, (প্রভূর সহ'ধ্যায়ী জনৈক বিপ্রের সহিত 
মিলন ) অ ৬1৮-১২, (বিপ্রের অবধূত নিত্যানন্দের 
আশ্রমবিরোধী আচারদর্শনে প্রভ্‌ স্থানে প্রশ্ন ও প্রভূর 
তদুত্তরপ্রদান ) অ ৬১২ ১২৩, ( একেশ্বর গৌরচন্দ্রের 
নিত্যানন্দসমীপে আগমন ) অ ৭১৮-১৯, (প্রভূর 
নিত্যানন্দপ্রদক্ষিণ ও নিজকৃত শ্লোকে স্তুতি ) অ ৭২০- 
২৫, (চৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরস্পর প্রেম-সম্ভাহণ ) 
অ ৭২৯-৩৬, (প্রভুর নিত্যানন্দস্ততি ) অ ৭1৩৭-৭১, 
(প্রভুর নিতানন্দ-সহ গুহ্যালাপ ) অ ৭1৭৩-৮৬, 
( কৃষ্ণচৈতন্যই সব্বেশবরেশ্বর ) অ ৭৯৫-১০১, প্রেভ.র 
নিজবাসস্থানে প্রত্যাবর্তন ) অ ৭1১০২, (গদাধর-ভব- 
নস্থ পরমমোহন শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে প্রভুর ক্রোড়ে 
ধারণ ) অ ৭১১৪-১১৬, গেদাধরকর্তৃক গোপীনাথের 
অগ্ৰে ভোগপ্রদানকালে প্রভ রূ তথায় আগমন ) অ ৭৷ 
১৪১, (গ্রদাধরসমীপে প্রভূর আগমন ও ভক্তের 


AMS ৮০ ৮৯৯৯৮ 


নিস তি ১ অ ৭1১৪২-১৪৭, ( মহাপ্রভর 

সাদানন বন্দনা ) অ ৭১৪৯-১৫৩, প্রভ্‌ র গদাধরের 
পাক প্রশংসা ) অ ৭১৫৪-১৫৬, ( নীলাচলে প্রভ্‌র 
নিত্যানন্দ-গদাধর-সহ বসতি ) অ ৭1১৬৪, (রথযান্রা- 
কালে প্রভ্‌র ভক্তগোষ্ঠীর সহিত মিলন) অ ৮৪-৩৬, 
( মহাপ্রভ. কর্তৃক কটকে অদ্বৈত-সমীপে মহাপ্রসাদ- 
প্রেরণ ) অ ৮1৪৯-৫০, ( অদ্বৈত-প্রতি মহাপ্রভূর 
উক্তি) অ ৮1৫১-৫২, (শ্রীনিত্যানন্দগদাধরাদি-সহ 
শ্রীঅদ্বৈতকে অভ্যর্থনার্থ মহাপ্রভুর আগমন) অ ৮1৫৪- 
৬২, ( আঠারনালাতে অদ্বৈত-প্রমূখ বৈষ্ণবগোষ্ঠীর 
সহিত মহাপ্রভুর গোষ্ঠীর মিলন ও পরস্পর প্রেম- 
সম্ভাষণ ) অ ৮৬৩-৭৩, (প্রভুর অদ্বৈত-সহ মিলন 
ও পরস্পর প্রেমসম্ভাষণ ) অ ৮1৭৫-৮০, (প্রতি বৈষ্ণ- 
বকে ধরিয়া ধরিয়া প্রভুর নৃত্য ) অ ৮1৮৭, (ভক্তের 
গলা ধরিয়া প্রভুর ক্রন্দন ) অ ৮1৮৮ (প্রভু-কর্তুক 
অদ্বৈতগলে জগন্নাথের আজ্ঞামালা প্রদান ) অ ৮1৮৯, 
৯০, (প্রভুর স্বহস্তে সব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গে মালাচন্দন 
প্রদান) অ ৮/৯১-৯২, (আঠার নালা হইতে প্রভুর 
নরেন্দ্রসরোবরের কুলে সভক্ত আগমন ) অ ৮7১০১, 
(চন্দনযান্রা উপলক্ষে জগন্নাথ-গোষ্ঠী ও চৈতন্য- 
গোষ্ঠীর একত্র সম্মেলন ) অ ৮1১০৭, ( চন্দনযান্রা 
উপলক্ষে রামকৃষ্ণ ও শ্রীগোবিন্দের নৌকায় বিজয় 
দর্শনে প্রভূর আনন্দ ) অ ৮1১১০-১১১, মেহাপ্রভূর 
ভক্তগণ-সহ নরেন্দ্রজলে বাম্প-প্রাদান ) অ ৮1১১২, 
মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের নরেন্দ্র-জলে বিভিন্ন জলকেলি) 
অ ৮1১১৩-১২১, (ভক্তগণকে লইয়া প্রভুর জগন্নাথ- 
দর্শনে গমন ) অ ৮১৪২, (জগন্নাথ-দরশশনে প্রভ্‌ ও 
ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন ) অ ৮1১৪৩-১৪৫, মেহা- 
ভক্তিসহকারে প্রভ্‌র জগন্নাথের প্রসাদ ও নির্ম্মাল্য 
গ্রহণ ) অ ৮১৪৮, (প্রভুর বৈষ্ণব-তুলসী-গঙ্গা-প্রসাদে 
ভক্তিশিক্ষা দান ) অ ৮1১৪৯, (প্রভুর অকৃত্রিম তুলসী- 
সেবন-লীলা ) অ.৮১৫৪-১৫৬, ( পথে পথে চলিতে 
চলিতে সংখ্যানামগ্রহণকালে প্রভুর তুলসী-দর্শন ও 
তুলসীর অনুগমন ) অ ৮১৫৭-১৫৮, ( সংখ্যানাম- 
কালে প্রভুর তুলসীর পার্থে বসিয়া নাম-গ্রহণ ) অ 
৮1১৫৯-১৬১, (জগন্নাথ দর্শনান্তে প্রভুর সগোষ্ঠী নিজ- 
বাসস্থানে গমন ) অ ৮1১৬৩, (ভজ্ঞবাঞ্ছাকল্পতরু 
গৌরহরি ) অ ৮1১৬৪, ভেক্দ্রব্য-গ্রহণে প্রভুর প্রীতি) 





[১৪৪] 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


45:০০:৮০: 


অ ৯1৭, প্রভৃকর্তৃক অদ্বৈত আচার্ষাপ্রদন্ত অনের আদর 
ও অদ্বৈতের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ) অ ৯1১৪-১৬, (প্রভূ ও 
সন্নাসিগণের মধ্যাহু।দি ক্রিয়ার সঙ্কল্প করিয়া বহি- 
গমন) অ ৯৩৩, ৩৪, ( অদ্বৈত-অভিলাষানুসারে 
দৈবদুৰ্য্যোগ ও একেশ্বর মহাপ্রভুর অদ্বৈতগৃহে ভোজ- 
নার্থ গমন ) অ ৯1৪৩-৪৬, (প্রভূর অদ্বৈত-কর্তৃক 
প্রদত্ত আসন-গ্রহণ ) অ ৯৪৭, ( অদৈতগুহে প্রভ্‌র 
আনন্দভোজনে উপবেশন) অ ৯৫০, (প্রভুর অদ্বৈত- 
প্রদত্ত যাবতীয় অন্ন-ব্যঞ্জন পরিগ্রহ ও কিছু কিছু 
পরিত্যাগ, তৎকারণ অদ্বৈতকে প্রশ্ন ও নিজেই তাহার 
উত্তর দান) অ ৯৫১-৫৪, (প্রভৃকতুক অদ্বৈতের 
রন্ধন-প্রশংসা ) অ ৯1৫৫, ৫৬, অেদ্বৈত-বাসনানুযায়ী 
প্রভূর অদ্বৈত-প্রদত্ত যাবতীয় বস্তু স্বীকার ) অ ৯৫৭- 
৫৯, (প্রভূ-কর্তৃক অদ্বৈতের ইন্দ্রস্তবের ক'রণ-জিজ্তাসা) 
অ ৯৬৩, (অদ্বৈত-কর্তৃক তৎকারণ-গোপন-চেষ্টায় 
অন্তয্যামী প্রভুর উক্তি) অ ৯/৬৫-৭১, (প্রভুর অদ্বৈত- 
প্রভাব ও ইন্দ্রের সৌভাগ্য বর্ণন ) অ ৯1৭২-৭৭, 
(শ্ৰীবাসাদি ভক্তগৃহে ভিক্ষাপূর্ব্বক প্রভুর ভক্তগণের 
বাঞ্ছাপ্রণ ) অ ৯৮৯, (প্রভুর অনুক্ষণ ভক্তগোচ্ঠি- 
সহ সঙ্কীত্তন-নৃত্য ) অ ৯'৯০, (দামোদর পণ্ডিতের 
নিকট শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন) অ 
৯1৯১-৯৩, (দামোদরমূখে শচীর মহিমা-শ্রবণে প্রভর 
আনন্দ) অ ৯১০৩, (প্রভুর দামোদরকে আলিঙ্গন 
ও প্রশংসা ) অ ৯১০৪, ১০৫, দামে:দরসমীপে প্রভুর 
শচীমাতার বাৎসল্যরসমহিমা বর্ণন) অ ৯১০৬-১০৮, 
(প্রভুর ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণকারিব্যক্তিগণকে প্রভুর লক্ষে- 
বর হইবার দ্ষন্য আদেশ ) অ ৯১১৬-১১৮, ( প্রভৃ- 
কর্তৃক “লক্ষেশ্বর নামের তাৎপর্য্য-ব্যাথ্য ) অ ৯/১২১, 
লক্ষেশ্বর ব্যতীত অন্য গৃহে প্রভুর ভিক্ষাবাধ ) অ ৯ 
১২২, ( ভক্তি ব্যতীত মহাপ্রভুর অন্য-জিড্ঞাসা নাই ) 
অ ৯1১২৮, (ভক্তির মহত্ব কীর্তনকারী ব্যতীত অন্যের 
মুখ গৌরচন্দ্রের অদৃশ্য ) অ ৯১২৯, ভোরতী-সমীপে 
প্রভুর জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ, তদ্দিষয়ে 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা) অ ৯/১৩০-১৩১, (ভারতী-মৃখে ভক্তির 
শ্রেষ্ঠত্ব-শ্রবণে প্রভুর তৎকারণ জিজ্ঞাসা ) অ ৯১৩৪, 
(ভারতী-মুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণে প্রভূর আনন্দ- 
হঙ্কার-গজ্জন ও প্রপঞ্চে প্রকট-লীলা সংরক্ষণের কারণ 
নিদ্দেশ ) অ ৯/১৫০-১৫২, (প্রভ্‌ বলেন, তক্তিবিমুখ 


ব্যক্তির তপস্যাদি পণু-পরিশ্রম ) অ ৯১৫৪, (প্র 
ভক্তি ব্যতীত অন্য-শিক্ষা-প্রচার নাই ) অ ১১৫৫ 
(সর্ব্বাবতারী শ্রীচেতন্য ) অ ৯১৫৯-১৬১, (ভুত 
গণের বিভিন্ন গৌরনাম কীর্তন ) অ ৯1১৭০, ১৭১ 
(ভক্তগণের চৈতন্য-গুণলীলা কীর্তন ) অ ৯১৪২: 
১৭৪, (ভক্তগণের কীর্তনধ্বনি-শ্রবণে মহাপ্রভ্র 
আগমন ) অ ৯১৭৯, (মহাপ্রভ্‌র নিরন্তর কুষফণদাস- 
ভিমান ) অ ৯১৮২-১৮৫, (প্রভূর আন্তুতি শ্রবণ 
তৎস্থান পরিত্যাগ) অ ৯১৮৫-১৮৬, (নিজ কাীর্তুন- 
শ্রবণে প্রভূর কোগলীল। প্রকাশপূবর্বক শয়ন) অ ১ 
১৯৪, ( মহাপ্রভ.-কর্তৃক জীবের অবতার সাজিবার 
আনুকরণিক পাষণ্ডতা নিরাসের আদর্শ স্থাপনার্থ ভ্ত- 
গণের ‘গোর’ কীর্তনে বাধা-প্রদান ও কৃষ্ণ কীর্তনের 
আদেশ ) অ ৯১৯৮-২০০, ( প্রভূর আপনাকে প্রকাশ 
করিতে শ্রীবাসকে নিষেধ) অ ৯২০৩, (প্রভর 
নিষেধে শ্রীবাসের উত্তর, উত্তরে প্রভ্‌র উক্তি) অ» 
২২৪,২২৫, (প্রভূ ভক্তগণকে বিদায়দান ) অ ৯ 
২২৭-২২৮, ( শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তা শ্রতপ্রণালীতে 
গ্রাহ্য ) অ ৯২২৯, (প্রভূতে ভগবত্তার বিশেষ চিহ্ন ও 
লক্ষণ ) অ৯।২৩১-২৩৩, (ভক্ত গণ-বেম্টিত শ্রীগোর- 
সুন্দরের অনুক্ষণ হরিকীর্তন) অ ৯২৩৫-২৩৭, (রাপ- 
সনাতন-সহ প্রভুর মিলন) অ ৯/২৩৮-২৫২, (রূপসনা- 
তনের প্রভূ-স্ততিতে প্রভুর উত্তর ) অ ৯২৫৩-২৫৭, 
(অদ্ৈতাচাধ্য-সমীপে প্রভু-কর্তৃক শ্ৰীরাপ-সনাতনের 
অদ্ভূত বৈরাগ্য কথন ও তাহাদিগকে অমায়ায় রগ! 
করিবার জন্য অনুরোধ ) অ ৯২৬০-২৬৩, (রাগ 
সনাতনের প্রতি আচার্যের আশীবর্বাদে প্রভুর উচ্চ 
হরিধ্বনি ) অ ৯৷২৬৭, ( শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর উজ 
অ ৯২৬৮-২৬৯, (প্রভুর রূপসনাতনকে পশ্চিমাদিগ 

ভক্তিরস প্রদানার্থ মধুরায় প্রেরণ ও তাঁহার হে 
মথুরামণ্ডলে নির্জন স্থান সংগ্রহার্থ আদেশ) ও 
২৭০-২৭২, (প্রভুর শাকর মল্লিককে ‘সনাতন সর রঃ 
অভিহিতকরণ ) অ ৯২৭৩, ( মহাপ্রভু ভক্তের রর 
ও মহিমা প্রকাশ-কর্তা ) অ ৯২৭৫-২৭৯, € রর রী 
বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে প্রভুর শ্রীবাস-সমীপে প্রশ্ন ) রর 
২৮০-২৮২, শ্বাসের উত্তরে প্রভুর কোপ ও রি র 
প্রহার ) অ ৯/২৮৪-২৮৯, ( আচার্য্যের বাকে রতন 
ক্রেধলীল। সংগোপন ও আবেশে অদ্বৈত মহিমা ৭ 
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পাত্র-সূচী 


ও তৎসহ আত্মতত্ব প্রকাশ ) অ ৯৷২৯২-২৯৮, (অমা- 


গলায় ভজনকারীই গোরতত্ত্ব-জঞাতা ) অ ৯৷৩০৯, প্রেভুই 
স্বয়ং কৃষ্ণ ) অ ৯৩৭৫ + ( ন্যাসিরূপে বৈকুষ্ঠনায়ক 
প্রভর বিলাস ) অ ১০1৪, ( অদ্বৈত-কর্তুক জগন্নাথ- 
প্রদক্ষিণ-ব্যাপার শ্রবণ করিয়া প্রভু কর্তৃক অদ্বৈতৈর 
পরাজয় বর্ণন ও পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা ) অ ১০1৫- 
১৬, (প্রভুর নিকট গদাধরের পূনদাঁক্ষা-গ্রহণ-প্রসঙ্গ ) 
অ১০1২২-২৬, (গদাধরগুরু বিদ্যানিধির নীলাচল- 
গমন-বার্তা অন্তর্যামি প্রভূ-কর্তৃক গদাধরের নিকট 
জ্ঞাপন ) অ ১০২৮-৩১, (গদাধরের ভাগবত-পাঠ- 
শ্রবণে প্রভূর প্রেমভাব ) অ ১০।৩২-৩৩, প্রেভু-কর্তুক 
প্রহলাদ ও ধ্রুব-চরিত্র পুনঃ পূনঃ সমনোযোগে শ্রবণ ) 
অ ১০1৩৪, ৩৫, (স্বরূপ-দামোদরের উচ্চকীত্তন- 
শ্রবণে সাত্ত্বিক বিকারের সহিত প্রভূর নৃত্য ) অ ১০1 
৩৬-৪০, (প্রভুর স্বরূপদামোদরের সহিত অনুক্ষণ 
অবস্থিতি) অ ১০1৫০, ৫১, (পথে বিচরণকালেও 
প্রভুর দামোদরসজলালসা ) অ ১০1৫৩-৫৭, (প্রভুর 
প্রেমাবেশে কুপ-মধ্যে পতন ) অ ১০1৫৮-৬০, (প্রভু- 
স্পর্শে কূপ নবনীতময় ) অ ১০1৬১-৬২, ( ভক্তগণ- 
কতৃক প্রভুকে কূপ হইতে উত্তোলন) অ ১০1৬৩, ৬৪, 
(অদ্ধবাহ্যদশায় প্রভুর অসব্বজ্ের ন্যায় ভক্তগণকে 
নানা কথা জিজ্ঞাসা ) অ ১০1৬৫, ৬৬, (প্রভুর নীলা- 
চলে পুশুরীক বিদ্যানিধি-সহ মিলন ও বিদ্যানিধিকে 
‘বাপ’ বাপ” বলিয়া সম্বোধন) অ ১০৬৭-৬৯, প্রেভুর 
প্রেমনিধি বিদ্যানিধিকে ক্রোড়ে ধরিয়া ক্রন্দন ) অ ১০। 
৭১, (দামোদরবিদ্যানিধি-মিলনে পরস্পর সম্ভাষণ ও 
প্রভুর তাহাতে আনন্দ ) অ ১০1৭৪-৭৬, প্রেভুর বিদ্যা 
নিধিকে নীলাচলে অবস্থানার্থ আদেশ ) অ ১০1৭৭, 
(প্রভুর বিদ্যানিধিকে সমুদ্রতটে যমেশ্বরে বাসা প্রদান) 
অ ১০1৮৫, ভেক্তগণ-সহ প্রভুর জগন্নাথের ওড়নষজ্ভী 
মান্না দর্শন ) অ ১০1৯০, (স্বয়ং উপাস্য হইয়াও উপা- 
সনা শিক্ষা দিবার জন্য প্রভূর উপাসক-লীলা ) অ ১০! 


৯৩-৯৫, প্রভুর ওড়নষষ্ঠী-যান্রা দর্শনান্তে ভক্তগোভি-. 


সহ বাসায় প্রত্যাবর্তন ) অ ১০৯৯, বৈষ্ণবগণকে 
বিদায় দিয়া প্রভুর বিরহে অবস্থান ) অ ১০১০০, 
টা রর মায়া বসন পরিধানে, বিদ্যানিধির 
সা প্রভুর বিদ্যানিধিকে স্বপ্নে জগ - 
শপে দর্শন-দান ও তাহাকে শাসন-ছলে কর্মজড়- 


[১৪৫] 





গণের দুর্বৃদ্ধি-নিরাস ) অ ১০।১২৬-১৩৩, ( বিদ্যা- 
নিধি-প্রতি প্রভুর প্রেমদৃষ্টি ) অ ১০1১৪০, € বিদ্যা- 
নিধিকে ‘পৃণ্ডরীক বাপ’ বলিয়া প্রভূর ভ্রন্দন ) অ ১০! 
১৮০; আ ১৬, ১১, ১৪, ১৭, ৬৯, ৮০-৮১, ৮৪, ৮৫, 
৮৮-৯০, ১২৬, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫৬,১৫৭, 
১৮০, ১৮১, ১৮৪; ২৩, ৪৮, ২১৫, ২১৬, ২২২- 
২২৩, ২২৬, ২৩০, ২৩৪; ৩18৩, ৫০ ১ ৪1১৪২, 
৫1১৭২,১৭৩৪ ৯1৩১০১, ১০৪-১০৫, ২১৩, ২১৪, ২১৭- 
২২০, ২২২, ২২৪, ২২৬, ২৩০ ; ১০1৫ ; ১২১৫২; 
১৩1৩ ; ১৭১৫৪, ১৫৭ ; ম ৫1৬৪, ৭৬, ৮০, ৯৭, 
১০৩ ; ৬1১৫০, ১৭৫-১৭৬ ; ৭১ ; ৮1২১৪, ৯1২৪৭; 
১০1১১, ১৭, ২৯, ৫৭, ১০৭, ১৩৩, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৬, 
১৫১, ১৫৩, ১৫৭, ১৬০, ১৬১, ২০১, ২৪৩, ২৬৫- 
২৬৬, ২৭১, ২৭৯-২৮০, ২৮৪, ২৯৬, ২৯৮, ৩০০, 
৩০৪, ৩০৭-৩০৮, ৩১১, ৩১৩, ৩১৭, ৩১৯ 3 ১১ 
১০, ২৮, ৭৭, ৯৭ :; ১২২১, ৪৯, ৬২ ; ১৩1১৪, ২৬, 
২৯, ৫৭, ৬৮, ১৪৫, ১৫৪, ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৪৭, 
২৪৮, ২৫১-২৫৩, ৩৩৮, ৩৭৭, ৩৮৪, ৪০০; ১৪1২, 
৬, ৯, ৩৭, ৪৫, ৫৭; ১৫1২৪, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৬৮, 
৬৯, ৯৫, ৯৮১ ১৬২২, ২৬,১০১-৯০২, ১১৬, ১১৮, 
১৫১ ; ১৭1২৬, ৪৩, ১০৪, ১১৩, ১১৫-১১৬ ; ১৮৩, 
১১৬-১১৭, ২২১-২২২, ২৩৩ ; ১৯1৭, ১০১, ১০৭, 
১১৫, ১২৬, ২২৬, ২৬১, ২৬৮ ; ২০৷১৯, ৫৬, ৭২, 
১৩২, ১৩৫-১৩৬, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭; ২১৩, ৪৯, 
৬৩, ৭৮-৮০, ৮৩, ৮৪, ৮৬; ২২৷৬, ৪৮, ১৩১, 
১৩৭-১৩৮, ১৪৩, ১৪৫; ২৩1২, ৫৯, ৯৪, ১৫৩, 
২৪৯, ২৬৬, ২৯২, ৩৪৬, ৩৯২, ৫১৩, ৫১৭-৫১৮, 
৫২১, ৫২৩-৫২৪, ৫২৬-৫২৭, ৫৩৫ ; ২৪1৫৩, ২৫1৩, 
৩৯; ২৬1৩১ ; ২৭1৩৫ ; ২৮১২৪, ১৮২, ১৮৭, ১৯০, 
১৯২-১৯৩, ১৯৮; অ ১1১৫৮, ১৬১, ১৮৯, ২২৭, 
২৪৬ ; ২১২৯, ১৮৭, ১৯৫, ২১৩, ২৪৩, ৩০৯, ৪১৫, 
৫০১-৫০২; ৩1৫-৬, ১৩০, ১৫৪, ১৭৫, ১৯২, ২২১, 
২৯২-২৯৩, ৩৫৩, ৩৮৫, ৩৯৭-৩৯৮, ৪২২, ৪৩৫, 
৪৩৯, ৪৬৩, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৮০, ৫88 ; 81২, ৭, ৬৯, 
৭২-৭৩, ১৪৫, ১৫০, ১৫৫-১৫৬, ১৫৯, ১৬১-১৬৩, 
১৬৫, ১৮২, ১৮৬, ২০৫, ২০৯, ৩৪৪, ৪০২-৪০৩, 
৪৭৫, ৫১৭,৫১৯, ৫২১; ৫1১০, ৩৫, ৭২, ১৩৮, ১৮২, 
২০৭, ২১২, ২১৯-২২১, ৩৯২, ৪০২-৪০৩, ৪১৩, 


রর 











[১৪৬] 


৪২০, ৪৭৮, ৪৮০, ৫২০, ৫২৫, ৭০০, ৭০৬, ৭৫৪, 
৭৫৫, ৭৫৮ ; ৬1৮, ১২, ১৩১-১৩২, ১৩৫, ১৩৯; 
৭1১১-১২, ১৭, ৭৫-৭৬, ১০৪, ১১৫, ১২৬ ; ৮1২, ৭, 


১০৭, ১২০, ১৩৪ ৯৮৪, ৮৭, ১৫৫, ১৬২, ১৬৪-১৬৫, 


১৬৭, ১৭২-১৭৩, ১৮১, ১৮৭, ১৮৯-১৯০, ২১৫, 
২৩৩, ২৭৪ ; ১০1৭৪, ৮৩; চৈতন্য অবতার ( শব্দ 
দ্রষ্টব্য) অ ৯১২৭, ১৫৫, ১৬৫, ১৭৩, ২১৫, ৩৯৩, 
চৈতন্য গোসাঞি আ ৭1৬০ ₹ ম ১০২৮৫ ; ১৩1১৯৭, 
২৮৬ ; ১৮1২৫, ১৫৫ ; ২০1৯৫ ; ২৩৪৯৩ 5 অতও। 
১৬৬, ২২০, ৩৭২ 3 87৩৯০ ; ৫1১৭৭, ১৮৫, ২৯৪, 
৬৮৪ ; 91৩৫, ৮১১ ৮১০৯, ১৩০ ১ ৯1১৫৯, ২৫২3 
১০১২৬ (শব্দ দ্রষ্টব্য); চৈতন্য ঠাকুর আ ২২১১; 
চৈতন্য চন্দ্ৰ আ ১1১৬, ৪২, ৮৩ ১ ২৷২১৬ ; ৮1২৩ ; 
১৪1৮৮ ; ১৬1১৪২ ; ম ২!৩৪৫ ; ৫1১১০ ; ১৫1১৬ ; 
১৯1৭১; ২১৷৫০, ৫১ ; ২৩৷২৪২, ৫০০, ৫৩৪; অ 
২৭৩, ১২৭; 818৮৫ ; ৬1১০ :; ৯1২১, ১২৫, ২৭৫; 
১০1৩৯ ঃ চৈতন্যচন্দ্র প্রভূ ম ১৩1২৪৭ ; চৈতন্যদেৰ অ 
৩৩১৩১ ৯২২৮) টৈতন্যনারায়ণ আ ২২৬, ৫২ 
অ 8৩৮৭ ৯১৬৮৪ চৈতন্য-নিতাই আ ১১২৬, 
১৪৫-১৪৬; ম ৫1২৪; ২২১৪৫ ; অ ৫1২২১) চৈতন্য 
প্রভু অ ৯১৯৪, ২৭৭, ২৭৯$ চৈতন্যভগবান্‌ অ ৩৷ 
৩১৫ ; 81১০৭, ৮৯৮ » ৯1৫৯, ৮৮, ৩৭৫ ; চৈতন্য 
রায় ম ১০1৩৩? অ. ৮১৩৯, ৯/১৫৮ ; টৈতন্যশ্রীহরি 
অ ৯1১৮৪ ; চৈতন্য-সিংহ ম ২১২০ ; অ ৩২৬২ 
চৈতন্যদাস (চৈঃ চঃ আ ১১1২০ “মুরারিটচতন্য- 
দাস দ্রষ্টব্য ; অপূর্ব প্রেমভত্তির বিকার) অ ৫18২৬- 
৪৩৫ ; ( চৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত বা মুরারিচৈতন্য- 
দাস একই ব্যক্তি ) অ ৫18৩৫, ৭২৫ । 
চৈতন্যবল্লভ (? ) (শ্রীগদাধর পণ্ডিতশাখা অথবা 
বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের বিশেষণ গৌড়ীয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য) 
আ ২৩৬ চৈদ্য ম ১৮৮৯ । 
চোরদ্রয় ( অজ্ঞাত প্রাক্তন সুকুতি-বলে পাপ-পথে 


অগ্রসর হইলেও গৌরনারায়ণকে স্কন্ধে বহনের সৌভাগ্য. 


লাভ ) আ ৪/১০৮-১৩২ ৷ 
জ রঃ 
্‌ জানান পণ্ডিত ম ১৬; ৭1৩,৮1২, (মহাপ্রভুর 
কীত্তন-বিলাসে সঙ্গী ) ম ৮1১১৩ ; ৯1৪ 50 প্রভূসঙ্গে 


জলকেলি) ম ১৩1৩৩৮৪ (প্রভুর সহিত 5 


স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 
I 
¥ 


ম ২৩১৫২, (প্রভূর ভক্তবাৎসল্য দর্শনে আন 
ক্ৰন্দন ) ম ২৩৷৪৫১ ; ২৪1৩; অ ২৩৫) ১৬২ | 
১৯৩, ২০২-২০৩, ২১৫-২১৬, ২২২ ; ৭২; (ny 
হইতে নীলাচলে আগত শ্ৰী অদ্বৈতকে তাত্যরথনার্থ ত | 
গমন ) অ ৮৫৬7 | 
জগদীশ পণ্ডিত (শ্রীহরিবাসরে মহাপ্রভুর তং. | 
কর্তৃক সংগৃহীত বিষ্ণনৈবেদ্যভোজনলীলা ) আ ১১০০ ৷ 
(সূত্ৰ ), €প্রভূর আবির্ভাবের প্ব্ব-প্র প্রভৃ-আজ্তায় নব. 
দ্বীপে আবির্ভাব ও গৌরাবতার প্রতীক্ষায় কৃষ্ণারাধনা) ৷ 
আ ২৯৯, (শ্ত্রীহরিবাসরে মহাপ্রভুর তৎসংগৃহীত 
বিষ্ণনৈবেদ্য-ভোভানেচ্ছা ) আ ৬1২১, ( প্রভুর সবাড়- , 
তায় বিস্ময় ও তাহাকে কৃষ্ণভান ) আ ৬২৮৩১ ॥ 
(প্রভূকে সমস্ত নৈবেদ্যার্পণ এবং প্রভূর ভোজনেই | 
স্বাভীষ্টপূত্তি জাপন ) আ ৬৩২,৩৩ ; ম ৬৫) ৭1৪; 
(মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী) ম ৮7১১৫ ; ১১৩: 
(প্রভূসঙ্গে জলক্রীড়া) ম ১৩৩৩৭ ; (প্রভূ-সপ্জে ৷ 
নগরসক্কীর্ভন ) ম ২৩1১৫০ (প্রভুর ভক্তবাৎসলা- । 
দর্শনে প্রেম-ন্রুন্দন ) ম ২৩1৪৫২ ; (মহাপ্রভুর সন্মাগ- । 
লীলান্তে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে শচীমাতার পৃত্ৰ-দৰ্শন- 
সুখে সুখী ) অ 81২৭৩ ; ( নিত্যানন্দগা্ষদ) অ! 
৭৩৬ ; ( রথযাত্রা দর্শনজন্য নীলাচলে আগমন) ও: 
৮/২৮ ([ৈঃ চঃ সূচী ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ) জগননধ । 
(অচ্চা = শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর নীলাচলে আদিচতুর্বাহা 
আক দ্বারকাধীশ-জগন্নাথ-রূপ-দর্শন ) আ ৯১৯৯! 
নেদীয়ার সব্ব্বজ্ের মহাপ্রভূ-তত্ত্ব-নির্ণয়কালে তাহার 
বলরাম-সৃভদ্রা বেষ্টিত জগন্নাথরূপে দর্শন ) আঁ রা 
১৭১; (মহাপ্রভূর নীলাচল যাত্রার কারণ প্রদর্শন} 
অ ১1৯১; ( জগন্নাথ দর্শনার্থ মহাপ্রভুর অঙ্ভত ও 
বা বিপ্রভ্তপ্রেমোন্মাদ ) অ ২1৮৬, ১১০, ১১৭ রা 
৪২৬-৪২৮, ৪৩৬, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬৩, আদি 
আক বাসুদেবতত্ব ) অ ২৪৬৭, ৪৭৬, ৪৮০, র্ 
৪৮৫, ৪৮৭, ৪৮৯ ১ ৩১১-১২, ১৫৯ ১৯৩, ২ 
২৪০, ২৪২, (সচল জগন্নাথ ) অ ৫1১২, রি 
১৩৫-১৩৬, ১৪০, (স্বয়ং জগন্নাথেরই ন্যাসিরাগ রা 
পূৰ্ব্বক গৌররাপে সংকীর্তনলীলা) অ ৫1১৬৫" ধুর 
রুদ্রের স্বপ্নদর্শন, স্বপ্নযোগে শ্রীজগনাথকে পর 
ব্যাপ্ত দর্শন ) অ ৫1১৬৭-১৬৮, ১৭০, (প্র 
স্বপ্নে শ্রীজগন।থদেবের_ শ্রীঅঙষ্পর্শনার্থ উদ) 
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অনযোগপূর্ণউত্তি ) অ ৫1১৭১, (রাজার শ্রীচেতন্য ও 
জগন্নাথে অভেদজ্ঞান ) অ ৫1১৮৫ ( নিত্যানন্দপ্রভুর 
জগনাথ-দর্শন ও মহাভাব ) তা 9১০৩, ১০৫, ১০৭, 
(নিত্যানন্দ দর্শনে জগন/থদাসগণের মহোল।স ) অ 
৭১৯০৯, ১১২, শ্ত্রোকৃষটচৈতনা, শরীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদ৷- 
ধর এই তিনের একত্রে জগন্নাথ-দর্শন ) অ ৭১৬৫ ; 
(শ্ৰীঅট্ত- আগমনে প্রসাদ-মালা-চন্দনাদি প্রেরণ) অ ৮! 
৮৯, (জগন্নাথগোল্ঠী ও শ্ৰীচৈতন্য-গোষ্ঠীর একত্র মিলন) 
অ ৮1১০৭, (মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে গমন) অ ৮1১৪২, প্রেভু 
ও ভক্তগণের জগন্ন!থ-দর্শনে আনন্দ-ক্রন্দন ) অ ৮! 
১৪৩-১৪৪, (ভক্তগণের সচল ও নিশ্চল জগন্নাথ- 
দর্শনে প্রণতি ) অ ৮1১৪৬, (কাশী মিশ্রের সকলকে 
জগন্নাথ-মাল্য প্রদান ) অ ৮7১৪৭, (জগন্নাথ দর্শন ও 
নমস্কার পূর্বক গৌরহরির ভক্তগণসহ নিজবাসস্তানে 
গমন) অ ৮1১৬৩, ৯1২১৩, ২৭০ ; ১০1৮, ৯, ১০, 
১৫, ১৬, (প্রভুর বিদ্যানিধিসহ জগন্নাথ দর্শন ) অ 
১০1৮৬, ৮৭, (ওড়নষ্চ্তী যাল্রা) অ ১০1৮৮, (শ্ৰীঅঙ্গে 
মাড়যুক্ত বস্ত্র ধারণ ) অ ১০১০৩, ১১১, (€ পিরং্রক্ষা 
জগন্নাথ রূপ অবতার বিধি-নিষেধের অনধীন ) অ 
১০1১১৫, (বিদ্যানিধির জগন্নাথদাসের আচার-দূৃষণ- 
লীলা) অ ১০1১২০, (বিদ্যানিধির নিকট স্বপ্নে আগ- 
মন ) অ ১০১২৬, ১২৭, ( বিদ্যানিধির মুখে চপেটা- 
ঘাত ) অ ১০১২৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬৭; জগন্নাথবিগ্রহ 
অ ১০১১৬ ; জগন্নাথ ভগবান্‌ অ ১০1৮৮; জগন্নাথ 
মহাপ্রভু অ ৩1২৪২; জগন্নাথ মহারাজ অ ২৷৪২১; 
জগন্নাথ-মৃত্তি আ ১২১৭১ ৷ 

জগন্নাথ মিশ্র (পরিচয় ) আ ১1৯২, ( পরলোক- 
গমন) আ ১১০৫ (সূত্র); ২১, (শুদ্ধসত্বৃতনূ 
মহাভাগবত মিশ্রে সব্ব্ববাসুদেবতত্বের জনকবর্গের 
সম্মিলন ) আ ২৷১৩৬-১৩৮, ( হৃদয়ে গৌরাবির্ভাব ও 
অনত্তদেবের জয়ধ্বনি ) আ ২১৪৫, ১৪৬, ব্রহ্মাদির 
স্তুতি) আ ২।১৪৮-১৯৪ ; পেন্র-মুখ-দর্শনে আনন্দ ) 
আ ঙা৬, ( নীলাম্বর চক্রবর্তীর লগ্ঘবিচার ও জনৈক 
বিপ্রের নিকট মহাপ্রভুর তত্ব ও ভবিষ্যলীলা-শ্রবণে 
পরমানন্দ) আ ৩1৮-৩১, (গৃহে গৌরজন্মমহামহোৎসব্) 
আ ৩।৩৯-৪২,; (গৌরগোপালের গুপ্তলীলা এবং তৎ- 
সম্বন্ধে মিশ্রের বিচার ) আ 81২৯-৪০, ( অন্নপ্রাশন- 
কালে নিমাইর রুটিপরীক্ষা ) আ 81৫8, (নির্ধন 
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হইয়াও গৌরধনলাভে পরমানন্দ ) আ ৪1৮৩, ১২১, 
১২৪ ; ৫1২, ( বিশ্বস্ত রকে গ্রন্থানয়নার্থ আদেশ এবং 
বিশ্বন্তরের গৃহে প্রবেশমান্্র নূপুরধ্বনি-শ্রবণে মিশ্রদম্প- 
তির বিস্ময় ) আ ৫1৩-৭, ( গৃহমধ্যে শ্রীবিষ্ণুর চরণ- 
চিহ্ন দর্শন ও উৎসাহভরে শ্রীশালগ্রামাচ্চন ) আ ৫1৮- 
১৫, (তৈখিক ব্ৰাহ্মণ অতিথি ও গৌরগোপালের তদন- 
ভোজনলীলায় মিশ্রের পুন্র-শাসন ) আ ৫১৬-১১৬, 
(বিপ্রের তৃতীয় বার রহ্ধন ও অন্ননিবেদনকালে 
মিশ্রাদির প্রভূ-ইচ্ছায় গাতনিদ্রালাভ) আ ৫1১১৭-১২১১ 
(নিমাইর বিদ্যারস্ত, কর্ণবেধ ও চুড়াকরণ সংস্কার- 
সম্পাদন ) আ ৬।২-৩, ( জগন্নাথ-গৃহ অভিন্ন-বৈকুষ্ঠ- 
ধাম ) আ ৬1১৫, ২৬, (গঙ্গাঘাটে ও অন্যান্য স্থানে 
নিমাইর চাগল্য-সন্বন্ধে পুরুষ ও স্ত্রীগণের মিশ্রস্থানে 
নানা-অভিযোগ-কৌতুক, তচ্ছবণে মিশ্রের পুন্রশাসন- 
লীলা, নিমাইর চাতুর্য্য-রঙগ, শচীমিশ্রের নিমাইকে 
মহাপুরুষক্তান এবং পুত্রদর্শনে পুনর্বাৎসল্যোদয় ) আ 
৬1৫৬-১৩৫, গ্রেন্থকারের শচীমিশ্র পদে প্রণতি ) আ 
৬১৩৭ ; ৭২; (বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণ_লীলায় 
ভক্তপুত্রবিরহে বিহ্বল ) আ ৭1৭8, (মিশ্রভবন ক্রন্দন- 
ময় ) আ ৭1৭৬, (বিশ্বরূপ-বিরহার্ত মিত্রের উচ্চেঃ- 
স্বরে ‘বিশ্বরূপ’ বলিয়া আহ্বান) আ ৭1৭৯, পেন্রবিরহ- 
বিহ্বল মিশ্রকে স্বজনবর্গের “মুকুন্দাড্ব্রিনিষেবণব্রত- 
ধারণরূপ সন্ন্যাস তদ্বংশীয়গণের নিত্যমঙ্গল সাধক” 
প্রভৃতি বলিয়া সান্বনা-দান ) আ ৭1৮০-৮৭, € মিশ্রের 
কোনমতে ধৈর্যধারণ, কিন্তু বিশ্বরূপগুণ-স্মরণে 
পুনঃ ধৈর্যাচ্যুতি ) আ ৭1৮৮, (বিশ্বরাপদৃষ্টান্তে বিশ্ব- 
ভ্তরেরও গৃহাবস্থান-বিষয়ে সংশয় ) আ ৭1৮৯, (তেত্ব- 
বিৎ মিত্রের স্বমনঃপ্রবোধন-_কুফেচ্ছোর অনুবন্তী 
হইয়া কুষ্ণপাদপদ্মে শরণ।পত্তি ই চিত্তস্থৈয্যলাভের এক- 
মাত্র উপায় ) আ ৭1৯০-৯২, ( বিশ্বরূপবিয়োগদুঃখ- 
ল৷ঘবার্থ নিমাইর সব্র্বদা পিতৃমাতৃসমীপে অবস্থান ) 
আ ৭1১১৪, (নিমাইর অপূর্ব বৃদ্ধি-দর্শনে সকলের 
মিশ্রশচীকে প্রশংসা ও ভবিষ্যদ্বাণী) আ ৭1১১৭-১২০, 
(পুত্রের গণশ্রবণে শচীর আনন্দ, কিন্তু মিশ্রের নিমা- 
ইর ভাবিসন্ন্যাসাশক্কায় “হর্ষে বিষাদ’ ভাব ও নিমাইর 
অধ্যয়ন ত্যাগপূবর্বক গৃহাবস্থান-কামনা ) আ ৭৷১২১- 


১২৭, (€শচীদেবীকর্তৃক পাঠ-ত্যাগের কুফলবর্ণনে 
মিশ্রের কৃষ্ণনিভরতা-জ্তাপন ) আ ৭1১২৮-১৪৫, (স্বীয় 
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উক্তিপোষণকল্পে পাণ্ডিত্যাদি সত্ত্বেও দারিদ্রাদি দুঃখ- 
লাভরাগ স্বদৃষ্টান্ত কথন ) আ ৭১৩৩ ; (নিমাইকে 
পাঠ ত্যাগ কর৷ইয়া গৃহে অবস্থাপনেচ্ছায় মিশ্রের নিমা- 
ইকে পাঠত্যাগের আদেশ-ভ্তাপন, পিতৃবৎসল নিমাইর 
পিক্রাক্তায় পাঠত্যাগ এবং ওদ্বত্য ও চাপল্যলীলার 
পুনঃপ্রকটন ) আ ৭১৪৫-১৯২, (শচীকত্তক মিশ্র- 
সমীপে পুত্রের পাঠবিরতিদুঃখ নিবেদন ) আ ৭১৯৩, 
(সকলেরই মিশ্রকে কৃষ্ণচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া 
নিমাইর পাঠারন্তে সম্মতি এবং উপনয়ন-সংস্ক!র 
প্রদানার্থ অনুরোধ ) আ ৭১৯৪-১৯৬, (নিমাইকে 
পাঠারস্তে সম্মতিদান ও নিমাইর আনন্দ) আ ৭1১৯৭- 
২০২ ; ৮1১, ৪, (মহাপ্রভুর যজ্তসূত্র ধারণ-মহোৎ- 
সবানৃষ্ঠান ) আ ৮৷৮-২৩, (প্রভূর গঙ্গাদাস পণ্তিত- 
স্থানে পঠনেচ্ছা, মিশ্রের পুত্রসহ পণ্তিতস্থানে গমন ও 
তৎকরে পুত্রকে অধ্যয়নার্থ অর্পণ) আ ৮1২৮-৩০, 
(পাঠানুরাগী মহাপ্রভুর শ্ত্রীমুখশোভা-দর্শনে মিশ্রবরের 
সান্দ্রসেবানন্দসুখ-তন্ময়তা, সাযুজ্যাদিকে তুচ্ছজ্ঞান ) 
আ ৮1৭৬-৭৯, (গ্রন্থকারের মিশ্র বন্দনা ) আ ৮1৮০, 
€স্মেহপান্রের অমঙ্গলাশক্কাই স্বেহের রীতি; মিশ্রের 
পৃত্ররাপ দর্শনে আনন্দ ও সব্র্বদা বিঘ্বাশঙ্কা ) আ ৮ 
৮১-৮৩, ( পুন্রকে কুষ্ণস্থানে অর্পণ ও কৃষ্ণসমীপে 
পৃত্রের মঙল-প্রার্থনা ) আ ৮1৮৪-৯১, (পিতার স্বেহ- 
রীতি-দর্শনে প্রভুর হাস্য ) আ ৮৮৪, (মিশ্রের স্বপ্ন- 
দর্শনে “হর্ষে বিষাদ’ ভাব, কৃষ্ণসমীপে নিমাইর গৃহস্থ- 
লীলায় গৃহাবস্থানকামনা ) আ ৮1৯২-৯৪, (মিশ্রের 
বরপ্রার্থনায় শচীর সধিস্ময়ে তৎকারণ জিজ্ঞাসা, 
মিশ্রের শচীসমীপে স্বপ্নরহস্য কথন ও নিমাইর ভাবি- 
সন্ন্যাস-স্মরণে চিন্তা) আ ৮৯৫-১০৫, শেচীর মিশ্রকে 
পূত্ৰের বিদ্যাবিলাসাসক্তি বর্ণনদ্বারা আশ্বাসদান ) আ 
৮১০৭-১০৮, ( স্েহমুগ্ধ মিশ্রের শচীসহ পুত্র সম্বন্ধে 
বিবিধ আলাপ ) আ ৮1১০৮, ( শুদ্ধসত্ব বসদেবাভিন্ন 
মিশ্রের অন্তর্থান) আ ৮1১০৯, দেশরথ-বিজয়ে শ্রীরামের 
ন্যায় মিশ্র-বিজয়ে প্রভুর ভ্রন্দনলীলা) আ ৮১১০ ঃ 
৯৩ ॥ ১০1৩ ঃ ম ১২৭৩৪ ২২৭৫; ( কৃষ্ণাবতারে 
যেমন বসুদেবগুহে জন্ম ও নন্দগৃহে লীলা-বিলাস, 
গোরাবতারেও সেইরাপ জগন্নাথ-গৃহে প্রভুর প্রাকট্য- 
লীলা ও শ্রীবাস-গৃহেই সঙ্কীর্তন-রাসবিলাস ) ম ২ 
৩৩৪ ; ৫1৯৬ £ ৮1১৮০, ১৯২ ৪ ৯1৯২ ; ১০1৪ ; ১৩! 


সত্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


২৫২ ; ১৯৩৯ ; ২০1৬৩, ৮৭, ১৫৮ ; ২২১, টি 

ৰ 5 বু 
রাপ-সহিত ভট্টাচার্য্য-সভায় গমন) ম ২২৬৫, (পক 
তিরস্কার ও গৃহে প্রত্যগমন ) ম ২২৭২; (মহা, 


নৃত্য-দর্শনে নদীয়াবাসীর শচী জগন্নাথের প্রশংসা i 


২৩৷৫০৫ ; ২৪৷২, ২৬৷৭৮, ১১৬; অ ১২) জগন্নাথ. | 


মিশ্রপূরন্দর ম ১২৭৩ ; জগন্নাথমিশ্রবর আ ৬1১১৮) 
১২২ । 

জগাই ( মহাপ্রভুর কৃপালাভ ) আ ১১২৫ (সূত); 
ম ১৩৷৯৮, ৯৯, ( গঙ্গাদাস ও শ্রীনিবাস-কর্তৃক মহা. 
প্রভু-সমীপে দসুদদ্ধয়ের পরিচয় প্রদান ) ম ১৩১২২, 
(মদমত্ত দস্যদ্বয়ের নিত্যানন্দের পরিচয়-জিডাসা) 
ম ১৩1১৭৪, (মাধাইর নিত্যানন্দ-শিরে মৃট্‌ কী-আঘাত- 
কাৰ্য্যে জগাইর বাধা প্রদান ) ম ১৩1১৮০, ( জগাই 
মাধাইর মহাপ্রভু কর্তৃক আহ.ত ‘চক্র’ দর্শন ) ম ১ 
১৮৬ £ (চক্ৰ হইতে রক্ষা প্রাপ্তি-মানসে নিতাইর 
প্রভু-সমীপে নিবেদন) ম ১৩1১৮৮, (মহাপ্রভুর আনি- 
জন ও কৃপা) ম ১৩১৯০, ১৯১, ( জগাইর সৌভাগ্য 
বৈষ্ণবগণের আনন্দ ) ম ১৩১৯৩, ( জগাইর মৃচ্ছা) 
ম ১৩1১৯৪, (প্রভুকৃপায় প্রেমভক্তি-লাভ ও প্রভুর 
চতুৰ্ভুজ রূপ দর্শন) ম ১৩১৯৫-১৯৭, ( জগাইর 
প্রভুর শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ ও ক্রন্দন ) ম ১৩৷১৯৮- 
১৯৯, (জগাইর চরিত্র ) ম ১৩1২০০, ২০১, ( গাগ- 
নিবৃত্ত হইতে অঙ্গীকার ) ম ১৩২২৫, ( কৃপাপ্রার্তিতে 
আনন্দমূচ্ছ।) ম ১৩৷২২৯, (প্রভুর নিজগৃহাভ্য্তার 
প্রবেশ ) ম ১৩৷২৩৫, সপার্ষদ মহাপ্রভুসহ উপবেশনা- 
ধিকার ) ম ১৩২৪১, (প্রেম-বিকার ) ম ১৩২৪৯ 
(শৌবস্তুতি ) ম ১৩২৪৬, (স্তুতিকালে ভ্রন্দন)* 
১৩২৮৬, ভেক্তগণের চরণধারণ ) ম ১৩২৯৩" 
(ভক্তগণের আশীব্বাদ ) ম ১৩২৯৪, ( মহাপ্র্ুর 
আশ্বাসপ্রদান) ম ১৩1২৯৫, (বৈষ্ণবোচিত মানপ্রা্ 
ম ১৩1৩২৭, (প্রভুর প্রসাদী মালা প্রাপ্তি) সি 
৩৬৬, ৩৮৬; শ্রৌশু কদেব শ্রীচৈতন্যরুপালরধ রি রর 
মাধাই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম) ম ১৪1৪৫, (দেব রর 
ধন্যবাদ প্রদান) ম ১৪৫২; (ভজন-নিবরব্ধ তু 
১৫1৪, (সকলের নিমাই পণ্ডিতের জগাই-মাধ 
উদ্ধারলীলা শ্রবণ ) ম ১৫1৮৫) জগা-মাধা ন 
৯৮-৯৯ ৷ 


ভাচার্সা) 
জনক (সীতাপিতা জনকের অবতার বল্ল 


(মহাপ্রভুর । 








পান্র-সূচী 


পাশা 


টি...» 
আআ ১০1৪৮ ; শ্রৌরামকে ‘সীতা’ কন্যা-দান-সৌভাগ্য- 


বরণ ) আ ১৫১৯৫ ; ( মাধাইর নিত্যানন্দ-স্ততিমখে 
জনকের বলদেব-নিত্যানন্দ-সেবা ফলে দিবাজ্ঞান- 
লাভ বর্ণন ) ম ১৫২৮ ৷ 

জরাসন্ধ ম ১৫1৫০ ; ১৮1৮৯ | 

জলেম্বরদেব (মহাপ্রভুর নীলাচলযান্ত্র-পথে জলে- 
গ্রে জলেশ্বর শিব দর্শন ও প্রেমাবেশে নৃত্যকীত্তন ) 
অ ২২৩৭-২৩৮ ৷ 

জঙ্নসূতা ম ১৷১৮৪ । 

জানকী ( মহাপ্রভুর মুরারিকে রামরাপ প্রদর্শন- 
কালে মূরারির রাম-বামে জানকীদর্শন ) ম ১০1৯, 
(মহাপ্রভুর মুরারিকে জানকী-প্রণামে আদেশ) ম 
১০১৬ ; (আচার্য্য চন্দ্রশেখরগহে অভিনয়-কালে 
মহাপ্রভুর আদ্যাশক্তিবেষ দর্শনে অনেকের তাহাকে 
'জানকী; বলিয়া ধারণা ) ম ১৮১২৬ ; (বিদ্যানিধির 
শ্রীজগন্নাথ-সমীপে জানকী সতাভামাদিরও দুর্লভ 
কুপা-লাভ-প্রসজে ) অ ১০৷১৪৭ ; জানকীদেবী মেহা- 
প্রভুর সন্্যাসলীলান্তে শান্তিপূরে অদ্বৈতভবনে প্রভু- 
আজায় মুরারির রামা্টকপাঠ ও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ) অ 
৪৩২৩ ৷ 

জানকীজীবন (শ্রীবাসের মহাপ্রভুস্ততিপ্রসঙ্গে ) ম 
২২৮০ ; শ্রীঅদ্বৈতের মহাপ্রভুস্ততি প্রসজে) ম ৬১২১ ৷ 

জান্কৃুবন্ত ( জাম্ববান্‌ ) ( কৃষ্ণককে ‘জাম্ববতী’ কন্যা- 
দান-সৌভাগ্য-বরণ ) আ ১৫৷১৯৫ ; জাহ্নবী ( জগ- 
সাত) অ ২৬৮, (নদনদী সূচী দ্রষ্টব্য)! 

জিওড়ন্লিংহদেব ( শ্রীনিত্যানন্দের সিংহাচলমে 
জিঙড়ন্সিংহাৰ্চা-দৰ্শন ) অ ৮১৯৬ ৷ 

জীব (রত্বগর্ভ আচার্য্য-তনয় ) ম ১২৯৭$ জীব- 
পণ্ডিত ( নিত্যানন্দ-পাৰ্ষদ ) অ ৫1৭৫১ ৷ 


ড 
ডঙ্ক ( সপ্পব্রীড়ক ) ( নাগরাজ-আবিষ্ট হইয়া 
শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমন-লীলা গান, তচ্ছ.বণে ঠাকুর 
হরিদাসের প্রেমোদয় . ও সাত্বিক ভাববিকার, জনৈক 
মৎসর কপট বিপ্রের তদনূকরণ ও ডক্কের প্রহার লাভ, 
টা তদ্রহস্য জানিবার ইচ্ছা, ডঙ্কমুখে বিষ্ণুভক্ত 
পের হরিদাস-মাহাত্ম্য কীর্তন এবং প্রাকৃত সহজিয়া 
আমুকরণিকের দুরভিসন্ধি বর্ণন) আ ১৬1১৯৯-২৪৮। 


[১৪৯] 





তি 


ঢঙ্গবিপ্র (ঠাকুর হরিদাসের প্রেমচেষ্টার অনৃ- 
করণ ও নাগরাজ ভাবাবিম্ট ডঙ্ককর্তৃক তাহার উপ- 
যুক্ত শাস্তিলাভ ) আ ১৬২১৩-২২৯। 


ত 


তন্তুবায় ( নদীয়াবাসী ) (মহাপ্রভুর তন্তবায় গৃহে 
বিজয়, বস্্পরিধান-লীলা ও তন্তুবায় প্রতি কৃপাদৃষ্টি ) 
আ ১২৷১০৮-১১৩ ; (কাজিদলন-দিবসে মহাপ্রভুর 
তন্তবায়পল্ল'তে আগমন ) ম ২৩৷৪৩৩-৪৩৪ ৷ 

তপন মিশ্র ( সারগ্রাহী মিশ্রের ব্ত্তান্ত_সাধ্য- 
সাধনতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সাক্ষাৎকারাভাবে সাধ্য-সাধন 
তত্ত্বনির্ণয়ে মিশরের সংশয়, নিজ ইম্টমন্ত্র জপসত্েও 
সাধনাঙ্গ ব্যতীত চিত্তে স্বস্ত্যভাব, একদিন নিশান্তে 
স্বপ্নদর্শন, স্বপ্নদৃষ্ট দেবতার নিমাইপণ্ডিত-স্থানে গমনা- 
দেশ, চেতনলাভানন্তর প্রভূ সহ মিলনা প্রস্থান, পদ্মা- 
তটে শিষ্যবেচ্টিত প্রভুপাদপদ্ম সমীপে আগমন, প্রণাম, 
সদৈন্যে কৃপাপ্রার্থনা এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা ) 
আ ১৪1১১৬-১৩০, বিষয়সুখে অনিচ্ছা ও চিত্তপ্রসাদ- 
লাভেচ্ছা) আ ১৪১৩১, (প্রভূকর্তৃক বিপ্রের কৃষ্ণভজ- 
নেচ্ছা-মূলক সৌভাগ্য-প্রশংসা ) আ ১৪১৩২, প্রভূর 
মিশ্রকে “শ্রীভগবানের স্বভজনবিভজনার্থ যুগে ষুগে 
অবতরণ ও চতুর্যুগে চতুবিধ যুগধর্ম্ম সংস্থাপন, কলি- 
যুগধৰ্ম্ম নামসংকীর্তন, নামযজ্ত ব্যতীত অন্যোপায়ে 
উদ্ধারসম্ভাবনাভাব, নিরন্তর নামকীর্তনমাহাত্সা, নাম- 
কীর্তন ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের অকর্মণ্যতা, 
কাপট্য বর্জনপূরর্বক নামগ্রহণ, নাম-সঙ্কীর্তন হইতেই 
সাধ্য-সাধনতত্বের স্ফুত্তি-সম্ভাবনা, ‘নাম’ ব্যতীত 
গত্যন্তরাভাব, মহামন্ত্র কি, ‘নাম’ বলিতে ষোলনাম 
বন্রিশাক্ষর মহামন্ত্রই উদ্দি্ট, সংখ্য।তঃ অসংখ্যাতঃ 
উভয়রূপেই নিরন্তর গ্রাহ্য, নাম-সাধন দ্বারাই ভাব ও 
প্রেমরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির উদয়” প্রভৃতি শিক্ষা-প্রদান ) 
আ ১৪1১৩৩-১৪৭, (প্রভূ শ্রীমুখনিঃস্ৃত উপদেশা- 
মৃতপানে বিপ্রের বারংবার প্রণাম, প্রভূসঙ্গে অবস্থান- 
প্রার্থনাফলে প্রভুর মিশ্রকে কাশীতে প্রেরণ, তথায় 
সাক্ষাৎকার ও তত্ত্বোপদেশ প্রদানাঙ্গীকার পূর্বক 
মিশ্রকে আলিঙ্গন, মিশ্রের পুলক ও পরমানন্দ লাভ, 
বিদায়কালে প্রভূকে স্বপ্নর্ত্তান্ত কথন, প্রভুর ছন্নাবতার 





[১৫০] 


শ্্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


১০১০৯ ] 


রহস্য ব্যক্ত করিতে মিশ্র-প্রতি পুনঃ পুনঃ নিষেধাজ্ঞা) 
আ ১৪।১৪৮-১৫৫ ৷ 
তপস্বী, কুভ্ভীর, জনৈক রাক্ষস ও গন্ধবগণ 
(নিত্যানন্দ প্রভুর রামলীলার পুচ্টিকারক ) আ ৯ 
৭২-৮৮। 
তাচ্থুলী (নদীয়াবাসী ) ( মহাপ্রভুর তাম্বলীগৃহে 
গমন ও তান্থুলগ্রহণ-লীলা ) আ ১২১৩৫-১৪২। 
তুলসী ( বিষ্ণুশক্তি ) ( মহাপ্রভুর লোকশিক্ষার্থ 
শ্ৰীবিষ্ণু ও তদীয় তুলসীপৃজনান্তে ভোজনলীলা ) আ 
৮৭৩, (এ ) ১৬৬ ; (মহাপ্রভুর তুলসীকে জলদান 
প্রদক্ষিণলীলান্তে ভোজনলীলা ) আ ১২১০১; লেক্ষী- 
প্রিয়া দেবীর তুলসী-সেবা ) আ ১৪1৪৩ ; ( মহাপ্রভূর 
তদীয়াচ্চনলীলা ) ম ১১৮৭ ; (মহাপ্রভুর তুলসী- 
প্রদক্ষিণলীলা ) ম ২১০৮, € শ্রীবাস-গুহে মহাপ্রভুর 
মহাপ্রকাশলীলায় ভক্তগণের তুলসী প্রভৃতিদ্বারা তাহার 
শ্রীচরণ-পৃজা ) ম ৯৭০ ; ( মহাপ্রভূর তুলসী-চরণ- 
বন্দন লীলা ) ম ১৩৩৬৮ ; € মহাপ্রভূপাদপদ্মে রমা 
ও তুলসীর স্থান ) ম ২৩১৮৩, ( মহাপ্রভুর তুলসী- 
. প্রদক্ষিন ও. জলদানলীলা ) অ ১২৭৯১ ৪1২৫৬; 
(মহাপ্রভুর তুলসীভক্তি শিক্ষাদান) অ ৮1১৪৯, 
(শ্রীগৌরসুন্দরের তুলসীসেবন লীলা ) অ ৮১৫৪- 
১৫৬, ( মহাপ্রভু 
লীলা,) অ ৮১৫৭-১৬১ ; তুলসীকমল (শ্রীবাসগৃহে 
মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব-প্রকাশকালে ভক্তগণের 
- তুলসীকমলে প্রভপাদপদ্ম পূজা ) ম ৯৬৪ ; তুলসী- 
 মঞ্জরী ( শ্রীঅদ্বৈতৈর তুলসীমঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে 
রুষ্ণ।চ্চনলীলা) আ ২1৮১, (শচীমাতার তুলসীমঞ্জরী- 
সহিত অন্ন মহাপ্রভুর সমীপে আনয়ন ) ম ১১৮৯১ 
: শ্রীঅদ্বেতের চন্দনাক্ত তুলসীম্জরী-দারা শ্রীচৈতন্য- 
 চরণ-পৃজা) ৬১০৭, ( মহাপ্রভুর শ্রীবাস পণ্ডিতগৃহে 
মহাপ্রকাশলীলাকালে ভক্তগণের প্রভ্‌ পাদপদ্মে পুনঃ 
পুনঃ চন্দনলিপ্ত তুলসীমঞ্জরী অর্পণ) ম ৯1৪৯) শাস্তি 
-পুরে অদ্বৈতভবনে শচীমাতার রন্ধন ও অন্নব্যঞজন 
উপস্কার পূর্বক তদুপরি তুলসীমঞ্জরী স্থাপন ) অ 
৪1২৮২ | 
তৈথিক ব্ৰাহ্মণ (শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্ন,থ 
মিশ্র গৃহে আতিথ্য গ্রহণ এবং শ্রীগৌরসূন্দরের প্রসাদ 
ও অষ্টভূজ রূপ-দর্শন-লাভ ) অ! ৫1১৭-১৩৫, (নিজ 


ছুর সংখ্যানাম-গ্রহণ-কালে তুলসীদর্শন - 


 পুজা-সন্তেও কৃষ্ণলঙঘনে ধ্বংস প্রাপ্তি) * 


২. 
নিত্যধোয় বিগ্রহের ধ্যানানূরূপ 
| 


বিপ্রের আনন্দ-মূর্চ্ছা, প্রভূর শ্রীকরষ্পর্ণ সি I 
ক্ৰন্দন, প্রভূমূথে প্রভুর নিজতত্ত্ব ও বিপ্রের স্বীয় | 
যুগীয় ইতিহাস শ্রবণ এবং গৌরাবতার রহস্য টি, 
বিষয়ে নিষেধাক্তা লাভ ) আ ৫1১৩৫-১৫৩, ক 
প্রভর অপূব্বপ্রকাশ-দর্শনে বিপ্রের প্রেমানন্দ, সৰ্ব 
মহাপ্রসাদান্ন অক্ষণ ও ভোজন, নৃত্যকীত্তনাদি “ক 
বালগোপাল” হুক্কারে মিশ্রাদির নিদ্রাতঙগ, না 
আত্মসম্বরণ ও আচমন, ভোজন-দর্শনে সকলের আমর, 
গৌরাবতারের গূঢ় রহস্য প্রকাশের ইচ্ছা সত্ব গ্র্র 
নিষেধাজ্ঞা ভয়ে বিপ্রের মৌনাবলম্বন, অন্যের অডা্ত ' 
ভাবে নবদ্বীপে বাস, দৈনিক ভিক্ষা সমাপনানন্তর গ্রতা, | 
প্রভৃদর্শন ) আ ৫1১৫৬-১৬৬ | | 
ভ্রিভজিম মূরলীবদন (নদীয়াবাসী সব্বডের মধ: 
প্রভকে গোপীজনবল্পভরাপে দর্শন ) আ ১২১৬২। 
ন্রিলোচন ( মহাপ্রভর অচিত্তভোদাভেদ প্রকাশ) 
ম ২০৷১৩৪ ; (সুদর্শনস্থানে পাশুপততেজঃ নিবন্ত, 
ভয়ে শঙ্করের পলায়ন) অ ২1৩৩৪, (বৈষ্ণবাগ্র শিল 
চনের গোবিন্দশরণাপত্তি) অ ২1৩৩৭ ; (ভুগুকে নি 
স্থানে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত ) রা 
৩৩৫, (ভুণ্তর অবজ্ায় ক্রোধ ১) অ ৯1৩৪১] 
দ 
দক্ষ ( কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য ) ম ১৪৷!৪২ ৷ 
দত্তান্রেক্ন ( বজ্জ্যহাণ্ডীর উপর উপবেশন" 
মহাপ্রভুর দত্তান্রেয় ভাবাবেশে জননীকে লক্ষ্য ₹ 
জগজ্জীবকে শুচি ও অশুণি-রহস্যোপদেশ ) তা 
১৭১, ১৯১ । 

দবিরখাল ( মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ও  কুগালাগ) ৪ 
১1১৭১ (সূত্ৰ), (‘শ্ৰীরূপ’ নামপ্প্রাপ্তি) আ পা 
(গৌরকৃগার স্বাভাবিক ধর্ম্ম_রাজ্যপদ ছাড়িয়া র্ 
কের কর্মকরণ, লব্ধগৌরকুপ শ্রীরাপের 
ভজনদৃ্টান্ত )'আ ১৩১৯১, ১৯২, 
শ্রীঅদ্বেতাচার্য্ের কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ ) ডি 

দয়া ম ১৮১২৮, ২০৪ ৷ 

দশরথ আ ২১৩৮, ১৫৭ ; ৮1১১০ 
৩1৮৮ ; ৫1১০৬ ৷ রনি 


EA 
দশানন (স্বধবংসের কারণ ) ম ১০1১ নন ১৯০ 


লীনা । 
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দামোদর (শ্রীদাম বা শ্রীদামা বা সূদামা বিপ্র) 
প্ম ১৬১১৭ । 
দামোদর পণ্ডিত ( নীলাচলে প্রভূ-সহ মিলন ) অ 
৩1১৮৫ ; (শচীমাতাকে দর্শন করিয়া পুনঃ নীলাচলে 
গমন ) অ ৮1৩৭ ; (শচীমাতাকে দর্শন করিয়া নীলা- 
চলে প্রত্যাবর্তন, মহাপ্রভুর তাঁহাকে শচীমাতার বিষ্ণ- 
ভক্তি-সম্বন্ধে প্রশ্ন ) অ ৯1৯১-৯২, তচ্ছ বণে নিরপেক্ষ 
দামোদরের উত্তর) অ ৯৯৪, ১০৩; (তচ্ছ_বণে মহা- 
প্রভুর সন্তোষ ও পণ্ডিতকে আলিঙ্গন) অ ৯!১০৪-১০৫ 
(প্রভুকৰ্ততৃক বাৎসল্যরসমহিমা কীর্তন) অ ৯১০৮-৯! 
দামোদর শালগ্রাম ( অরচ্চা-_শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের 
গৃহদেবতা ) আ ৫1১৩ । 
দামোদর স্বরূপ অেন্ত্যলীলায় প্রভুসঙ্গী) আ ১1১৬১ 
(সুন্ৰ) ; ম ৬1৪; ১১২? অ ৩১৭৯-১৮১, ১৮৫; ৭৩; 
শ্রীঅদ্বৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন) অ ৮1৫৬; (বিদ্যা- 
নিধি ও স্বরূপের নরেন্দ্রে জলক্রীড়া) অ ৮১২৪ ; ১০! 
৩৬, ৩৭, কৌর্তন-শ্রবণে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ) অ ১০1 
৪০, পোর্ষদ-মধ্যে অগ্রগণ্য) অ ১০1৪১, ঈশ্বরের প্রীতি) 
অ ১০1৪২, (কৃষ্ণসঙ্গীত সম্ৰাট) অ ১০1৪৩, (মহাপ্রভুর 
প্রিয়পান্র) অ ১০1৪৭, ৪৯, (স্বরূপ-সহ গোৌরচন্দ্রের 
সংকীর্তন-বিহার ) অ ১০1৫০, ৫১, ৫৩, ( সব্বক্ষণ 
প্রভুর সঙ্গে বিহার) অ ১০1৫৪, ৫৬, ৫৭, (বিদ্যানিধির 
পূৰ্ব্বসথা, মহাপ্রভুর সম্মুখে উভয়ের মিলন) অ ১০৷৭৪, 
৮৬, (বিদ্যানিধি সহ মনোভাব বিনিময়) অ ১০১০১, 
বিদ্যানিধি কর্তৃক ঈশ্বরের শ্রীঅঙ্গে মাড়যুক্ত বস্তু দেও- 
যার কারণ জিজ্ঞাসা) অ ১০1১০৪, ( মাড়যুক্ত বস্ত্র 
দেওয়ার কারণ বর্ণন) অ ১০1১০৬, (পূনঃ উত্তর) অ 
১০৷১১৪, (প্রত্যহ বিদ্যানিধিসহ একসঙ্গে জগন্নাথ দর্শ- 
নাহ গমন) অ ১০৷১৫৯, ( বিদ্যানিধিস্থানে আগমন ) 
অ ১০৷১৬০, (বিদ্যানিধি-গণ্ডদেশে চপেটাঘাতের চিহ্ন 
দর্শন) অ ১০৷১৬৩, বিদ্যানিধি-সকাশে ইহার কারণ 
জিজ্ঞাসা) অ ১০১৬৪, (বিদ্যানিধিপ্ৰতি শ্রীজগন্নাথের 
সেহোদয়ে স্বরাপের আনন্দ) অ ১০১৭৩, ১৭৫; 
দামোদর মহাশয্স অ ১০৷১৭৩ ৷ 
_ দানী (উৎকলের) (মহাপ্রভুকে বাধা-প্রদান, পরে 
তাহার কৃপালাভ) অ ২১৬৪, ১৬৮, ১৭৪, ১৭৬-১৭৮, 
১৮১, ১৮২, ১৮৫ । দু 
দারুত্রক্ম (নীলাচলে) ( মহাপ্রভুরই দারুব্রক্মরূপে 


কিক করি 


[১৫১] 

নিজ প্রসাদ নিজেরই ভোজনলীলা ) অ ৩১৩৫; 
দারুরূপ ( মহাপ্রভুর অঙ্চামৃত্তিতে জগনাথরূপে 
অবস্থান ও সন্ন্যাসী মৃত্তিতে ভক্তভাবে লোকশিক্ষা- 
লীলা ) অ ১০1৯৫ । 

দি্বিজয়ী (কেশবকানমীরী) (পরাজয় ও মুক্তি) আ 
১/১১৪ (সূত্ৰ), (পাণ্ডিত্য-গব্বে স্ফীত হইয়া নবদ্বীপে 
আগমন) আ ১৩1১৯, সেরস্বতী-মন্ত্রের উপাসনা ও 
তভ্রিভূবন-দিগবজয়ী? বর লাভ) অ। ১৩।২০-২২, (পরা ও 
অপরা বিদ্যাধিষ্ঠান্রী সরস্বতী-তত্ব) আ ১৩1২১, (দিগব- 
জয়ী বরলাভ শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপা নহে) আ ১৩1২৩, 
(জীবমোহিনী বাণীবরদৃপ্ত বিপ্রের সব্বদেশ-জয় ) আ 
১৩২৪, (সৰ্ব্বশাস্ত্র পারঙ্গত দিগিজয়ীর পূর্র্বপক্ষ- 
বোধেই সকলের অসামর্থয ) আ ১৩1২৫, ২৬, (নব- 
দ্বীপের বিদ্রৎসমাজের সুখ্যাতি-শ্রবণে মহাসমারোহে 
নবদ্বীপে আগমন ও সব্বন্র কোলাহল ) আ ১৩৷২৭- 
২৯, (জন্বৃদ্বীপের বিদ্ধ জনাধু।ষিত সমস্ত ক্ষেত্রমধ্যে 
তৎকালে নবদীপেরই শ্রেষ্ঠত্ব ) আ ১৩1৩২, নেবদ্বীপ- 
মহিমা খব্বভয়ে পণ্ডিতগণের চিন্তা ও দিগিজয়ী-মহিমা 
বৰ্ণন) আ ১৩৷৩১-৩৫, (পণ্তিতগণের দুশ্চিন্তা ও 
সর্বত্র পণ্তিতগণসহ দিগিজয়ীর বিচারমল্লযুদ্ধের ফলা- 
ফল সম্বন্ধে আলোচনা ) আ ১৩1৩৬-৩৭, নিমাই 
পণ্তিত-সমীপে ছান্রগণের দিগিজয্ীর উপস্থিতি ও 
জিগীষা-বৃত্তান্ত বৰ্ণন ) আ ১৩1৩৮-৪১, ( শিষ্যগণ- 
বিরৃতি শ্রবণে মহাপ্রভুর ঈশবিমুখ জীবের অহঙ্কারের 
পরিণতি ও প্রকৃত বিনয়ের মহিমা বর্ণন এবং নব- 
দীপেই দিগ্জিয়ীর দর্প চূর্ণ হইবে বলিয়া আশ্বাস দান) 
আ ১৩1৪২-৪৮, ( সন্ধ্যায় শিষ্যসহ বিবিধ শাস্্রালাপ- 
রত মহাপ্রভূসহ দিগিজয়ীর মিলন, প্রভু-দর্শনে দিগি- 
জয়ীর সাধ্বস, নানাকথা-প্রসঙ্গ মধো প্রভুর দিগিজয়ীর 
কবিত্ব-প্রশংসামুখে গঙ্গা মাহাত্ময-বর্ণনে অনুরোধ ) 
আ ১৩।৪৯-৭৮, (দিগ্রিজয়ীর অনর্গল গঙ্গা-মাহাত্মা- 
শ্লোক-পঠন, প্রভুর শিষ্যগণের বিস্ময়, দিগিজয়ীর 
প্রহরব্যাপী অনর্গল শ্লোকপঠনান্তে মহাপ্রভুর তাহাকে 
তদ্ব্যাথ্যানার্থ অনুরোধ, দিগিজয়ীর ব্যাখ্যানারভ, 
প্রভৃকর্তক তদ্দূষণ, দিগিজয়ীর হতবুদ্ধিতা, অন্যান্য 
শাস্ত্ৰ আব্বত্তি-জন্য প্রভুর অনুরোধ, কিন্তু দিগিজয়ীর 


মোহ ) আ ১৩1৭৯-৯৯, প্রেভুকর্তৃক দিগিজয়ীর মোহ- 


সমর্থনে গ্রন্থকারের কৈমৃত্য-দৃষ্টান্ত__“শ্ুচতিগণ, শেষ»: এ 
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ME 
দুর্গা আ ১৫৫৩; দুর্গাদেবী ) কন্যাকুমারী 


ব্ৰহ্মা, রুদ্র, লক্ষমীসরস্থতী, বেদকর্তা (ব্রহ্মা বা বেদ- 
ব্যাস), বলদেব ( কৃষ্ণের ব্রক্মবিমোহন-লীলাকালে ) 
অনন্তদেবেরও ভগবদ্রূপদর্শনে যখন মোহ হয়, তখন 
দিগিজয়ীর প্রভুদর্শনে মোহ কিছু আশ্চর্যজনক নহে”) 
আ ১৩১০০-১০৫, (দিগিয়িজয়াদি লীলার অন্যতম 
তাৎপর্য্য-_দুঃখিত জীব-নিস্তার ) আ ১৩১০৭, 
(দিগ্রিজয়ীর পরাভব-দর্শনে শিষ্যগণের হ স্যোদ্যম, 
মানদধৰ্ম্মাদর্শ প্রভুর তৎনিষেধ, দিগ্জিয়ীকে মধুর- 
বাক্যে ধিদায়দান, দিগ্বজিয়ীর লজ্জা, দুঃখ ও চিন্তা, 
সরস্বতীর বরসম্বন্ধে বিচার, সরস্বতীমন্ত্রজপ ও সাক্ষাৎ- 
লাভ, দেবীর স্বতত্ব ও প্রভুর সব্বেশ্বরেশ্বরত্বাদি বেদ- 
গোপ্য তত্বরহস্য-জাপন, দিগিজয়ীর মন্তজপের সার্থ- 
কতা-বর্ণন ও প্রভুপদে আত্মসমর্পণার্থ উপদেশ এবং 
তৎসমূদয় উপদেশকে স্বপ্নজ্ঞানে অলীক ভাবিতে নিষে- 
ধাজ্তা করিয়া অন্তর্ধান ) আ ১৩৷১০৮-১৪৯, ( ব্রাক্ম- 
মৃহত্তেই দিগ্ব্জিয়ীর প্রভুসমীপে আগমন ও প্রভুপাদ- 
* পদ্মে দণ্ডবন্নতিজ্ঞাপন, প্রভুরও তাহাকে স্বীয় অঙ্কে 
ধারণ, দিগিজয়ীর তাদৃশ আচরণ-কারণ-জিক্ত'সায় 
দিগ্রজয়ীর প্রভুকে ভগবজ্জ্ঞানে স্তুতি, প্রভুকে অমানী 
ও মানদ ধর্মের মূর্ত আদর্শরূপে দর্শন, সর্ব্বত্র জয়ী 
হইয়াও প্রভু-সমীপে স্বীয় প্রতিভা-শৃন্যতা-কথন, দেবী- 
বাক্ানুসারে প্রভুকে সরস্বতীপতিরূপে দর্শন, ভগবদ্দ- 
শনলাভকে নবদ্বীপে আগমনের সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান, 
সদৈন্যে স্বীয় অবিদ্যা-নাশ ও প্রভু কৃপ'-প্র'্থনামুূলে 
প্রভুকে স্ততিমুখে কাকুক্তি এবং প্রভুর উত্তর দান) 
আ ১৩1১৫০-১৭১, ( মহাপ্রভুর দিগিজয়ীকে লক্ষ্য 
- করিয়। বিদ্যার্জনের মুখ্য ফলোপদেশ, তাঁহাকে আলি- 
সন, ব!গ্দেবীর গুপ্তকথা ব্যক্ত করিবার নিষেধাজ্ঞা, 
অনধিকারিসমীপে তৎকীর্তনে পরমায়ুক্ষয়, বিপ্রের 
প্রভুআজ্ঞা পাইয়া প্রভুপদে প্রণামান্তে প্রস্থান, বিপ্রের 
ভক্তি, বিরক্তি ও বিজ্ঞান-স্ফুত্তি, তৃণাদপি সুনীচতা ও 
নিক্ষিঞ্চনত্ব ) আ ১৩1১৭২-১৯০, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, 
২০৭ । : bes 
দুঃখী (শ্ৰীবাসের দাসী, মহাপ্রভুকর্তুক ‘সূখী? 
নাম প্রদান) ম 5180-8১, (‘দুঃখী’র সেবায় মহা- 
প্রভুর সন্তোষ ও ‘সূখী’ নাম প্রদান ) ম ২৫1১১. ১৬, 
(সোভাগ্য-মাহাত্্য ) ম ২৫৭২২ ৷ 
দুঃশাসন ম ১০৬৪ ৷ ৬ 


শ্রী ব্রীচেতন্যভাগবত 


অৰ্চ্চা ) আ ১1১৪৭ । 

দুব্বাসা ম ১০1৭৩; ১৯১৫৮, (সুদর্শনের আল, 
মণ হইতে অব্যাহতির অসামর্থ্য ) ম ১৯১৮৭ ; ২২ 
৩৪; অ ২৷৩৩৫ ৷ 


দুয্যোধন ম ১০1৬৪, ( ভ্তিশূন্যতাহেতু ধ্বংস. 


প্রাপ্তি ) ম ১০২১৬, ২১৭ ; ম ১৫1৫৩ ; ( বলদেবকে 


পূজা করিয়।ও কৃষ্ণলঙ্ঘনে ধ্বংস-প্রাপ্তি) ম ১৯/১৯১ 


দেবকী ( কৃষ্ণজননী) ( অভিন-্রীশচীদেবী ) অ 
১৯৩ ; ৯১৮ ১ ম ২২৪৩; ( অভিন্ন-শ্ৰীশচীদেবী 
ম ২৭৷৪৫-৪৬ ; অ ৪1২৪৫, ২৭২; (শ্রীরামকৃষ্ণ 
সমীপে প্রার্থনা) অ ৬1৪২-৪৩, ৭৬, (যোগমায় 
কতৃক গৰ্ভ স্থাপন ) অ ৬1৮৫, (ছয় পুত্রের গুপ্ত রহগ 
বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ) অ ৬1৮৮, (স্তনপানে ছয় জনের 
মুক্তি ) অ ৬1৯০, ( পূত্ৰগণকে স্তনদান ) অ ৬১০৪ 





দেবকীনন্দন (শ্রীচৈতন্যের আত্মতত্বপ্রকাশ )ম 
ম ৮২৮৬ ; ( কাশীর৷জপ্রতি সূদর্শনাস্ত্র-নিক্ষেপ) অ 
২!৩২৭, (শিবের ‘মহাপ্রভু’ বলিয়া স্তুতি) অ ২৷৩৩৮। 
ঈশ্বরের পিতামাতা না থাকিলেও “দেবকীনন্দন, খ্যাতি) 
অ ৪1১৪৭ ৷ 

দেবরাজ (ইন্দ্র ) ম ২৩২৪৮? অ ৯৩৫। 

দেবহ্‌তি (কপিলদেবের মাতা ) ম ৩1১০১ 
( অভিন্না শ্রীশচীদেবী ) ম ২৭1৪৩ ; অ 81২৪৫ । 

দেবানন্দ পণ্ডিত ম ৯৯০, ৯৫; ( মহাপ্রতুর 
আগমন ) ম ২১৷৭, ২৬ (দেবানন্দের দর্শনে তুর 
ক্রোধ ) ম ২১৫৩; (প্রভুর ক্রোধের কারণ ) ম ২. 
৫৪, ৫৭, ৬৫, ৬৬, (ভক্তাবমানন-হেতু দেবানন্দকে 


7 1) 
তিরস্কার ) ম ২১৷৬৭, ৬৮ (প্রভুর তিরস্কারে লজ্জা 


্ 
- ম ২১৭৫, ৭৬, (প্রভুর বাক্যদণ্ডে সুকৃতি লাভ) 


২১৭৭ ; ( পণ্ডিতের দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ ) ম বর 
৬; (প্রথমে মহাপ্রভু-প্রতি বিশ্বাসাভাব, পরে রর 
পণ্ডিতের কৃপায় মহাপ্রভু-রুপালাভ, এতৎপ্রসগে 
কারের কৃষ্ণকুপাপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ a রর 
মাহাত্ম্য বর্ণন, কুলিয়ায় মহাপ্রভূ-সহ দর 
মিলন, মহাপ্রভু-ক্ভৃক দেবানন্দের পরা র্ণন 
দেবানন্দ-সমীপে প্রভুর বক্রেশ্বর-মাহা প্রঃ রগ 


রউগ 
মহাপ্রভু-সমীপে দেবানন্দের ভাগবতাধ্যাপনা 





ণ 
ৰ 





পান্র-সৃচী 


[১৫৩] 


বি ০ জা77777777-77-লিঁকিিলিলিলি 


গ্রহণ ও ভাগবতমাহা আয J শ্রবণ) অ ৩1৪৬৪, ৪৬৬, 
8৭8, ৪৭৬, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯৭, ৫২৪, ৫৩৯ । 
দেবানন্দ ( নিত্যানন্দ- পার্ষদ ) অ ৫1৭৪৯-৭৫২১২, 
(চৈঃ চঃ আ ১১৪৬ সংখ্যা ও অনুভাব্য দ্রষ্টব্য ) ৷ 
দ্রারপাল-গোবিন্দ_“গোবিন্দ' দ্রষ্টব্য | 
দ্রিজ ক্ষ্ণদাস ( নিত্যানন্দ-পার্যদ ) তা ৫৷৭৩৯ । 
দ্বিবিদ ম ১৫1৪৯ । 
দ্ৰৈপায়নী আয) আ ৯১৫০ ৷ 
দ্রৌপদী ম ১০৷৬৪ ; অ ১২৫৬ । 
ধ 
ধনঞ্জয় পণ্ডিত ( নিতাানন্দ-পাষ্দ ) অ ৫1৭৩৩ । 
ধন্বন্তরি (ব্রহ্মাদির শচীগর্ভ-স্ততিকালে অবতারী 
মহাপ্রভুর ধন্বত্তরিরূপে অমৃতবিতরণ-লীলা কথন ) 
আ ২1১৭৫ । 
ধরণীধরেন্দ্র ( নিত্যানন্দ ) ‘শব্দ’ দ্রষ্টব্য ৷ 
ধৰ্ম্মরাজ অ ৪1৩৬৬; ধৰ্ম্ম রাজ য'ম ম ২৩।৩২৫। 
ধেনুক আ ৯৷২৯। 
ধুব অ ৯১৩৮ ; ১০1৩৪ | 
ন 
নগ্রজিৎ (কৃষ্ণকে ননাগ্রজিতী' কন্যাদান-সৌভাগ্য- 
লাভ ) আ ১৫১৯৫ ৷ 
নদীয়া-পুরন্দর (মহাপ্রভু) আ ২২৩১। 
ননীচোরা ( কৃষ্ণ) অ ৪1২১৯ । 
নন্দ (ব্রজরাজ ) আ ২১৩৮ ; ৫1১৪৪, ১৪৬ 5 
৬৮০; ৯1১১২; ১৩১৪৩; ম ২৩৩৩ ; ৩১৬, 
অ ৫1৭২০ ; ৭৬৫, ৭০; নন্দগোপ ম ১১৫৩, নন্দ- 
ঘোষ ম ২৩২২৯ । 
নন্দকুমার (অভিন্ন শ্রীণচীনন্দন) আ ১২২৬৪, 
অ ৭১১৪; নন্দের কুমার (কুমারীগণ-হাদয়ে মহা- 
প্রভুর বাল্যলীলায় শ্রীনন্দনন্দন-লীলা-স্ফুতি ) আ ৬1 
৮০১ (শ্রীবাসের মহাগ্রভূকে কৃষ্ণাভিন্ন বলিয়া স্তব ) 
ম ২২৭৭ ৷ 
নন্দগোপেন্দ্রনন্দন ম ১১০৫ ! 
নন্দনন্দন ( কৃষ্ণই সব্ববজীবপ্রেষ্ঠ পরমাত্মা ) আ 
৭৫৫ » ম ১৩৩৮ ; ২৬৬৩ ৷ 
নন্দনাচার্য্য € মহাপ্রভুর কীর্ভনবিল!সে সঙ্গী) ম 
৮১১৩, ( আচাৰ্য্যগৃহে নিত্যানন্দের আগমন ) ম ও! 
১২৩, ১২৪, (নিত্যানন্দাগমনে আচার্যের হর্ষ) ম 


৩1১৩৫, নিত্যানন্দ-সন্ধানে প্রভুর সভক্ত আচার্য্যগৃহে 
আগমন) ম ৩1১৭৬, (আচার্যগৃহে অদ্ৈতের 
গোপনে অবস্থিতি-সঙ্কলপ ) ম ৬1৫৭, (মহা- 
প্রভুর রামাইকে গুপ্ত অদ্বৈতের বিষয় কথন ) ম ৬। 
৬৯; (মহাপ্রভুর আচার্য্যগৃহে গোপনে অবস্থিতি ) ম 
১৭1৪৭, ( নন্দনগৃহে বিষ্ণখট্রায় মহাপ্রভুর উপবেশন ও 
আচার্য্ের প্রভুর বিবিধ সেবা ) ম ১৭1৫৩, ৫8, ৫৮ ; 
মহাপ্রভূকে সঙ্গোপনার্থ আদেশপ্রান্তি ও তদুত্তরে মহা- 
প্রভুর তত্ব কথন) ম ১৭৫৯, ৬০; (ক্বষ্ণকথা-প্রসঙ্গে 
প্রভুর নন্দনগৃহে রাত্রিযাপন) ম ১৭1৬৩, ৬৪, শ্রীবাসকে 
প্রভুসমীপে আনয়নের আদেশ-প্রান্তি) ম ১৭৬৭, 
(শ্রীবাসকে প্রভু-সমীপে আনয়ন) ম ১৭৬৮ (কাজি- 
দলন-দিবসে প্রভূসহ নগর সঙ্কীর্তনে যোগদান ) ম 
২২১৫২, ( শ্ৰীধর-অঙ্গনে প্রভূর ভক্তবাৎসল্যদর্শনে 
প্রেম-ক্রন্দন ) ম ২৩1৪৫২ ; ( রথযাত্রাদর্শনার্থ নীলা- 
চলে গমন ) অ ৮২২1 

নবদ্বীপচন্দ্ৰ আ ৩২৭; 
২০০ ; অ ৯1১৭৫ ৷ 

নরক (নরকাসুর ) (ঈশ্বর-কর্তৃক গব্বনাশ ) 
আ ১৩1৪৬ ; (কৃষ্ণপূত্ৰ ; কৃষ্ণ কৰ্তৃক ভক্তদ্রোহী পুত্রের 
নিধন ) ম ৩18৭, নেরকাসুর-বিনাশী কৃষ্ণই মহাপ্রভু) 
ম ১৯১৪৮ | 

নরনারায়ণ বৈরাগ্যপ্রদর্শক অবতারদয়,_শ্রীনিত্যা- 

নন্দের তীর্ভ্রমণচ্ছলে বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণাশ্রমে 
আগমন ) আ ৯1১৪১; ম ৩১০৮, নেররূপী সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ মহাপ্রভু ) আ ১৪১২৩ । 

নরসিংহ ( বিষয় ) (ব্রহ্মাদির শচীগর্ভস্তুতি-কালে 
অবতারী মহাপ্রভুর নরসিংহাবতার-লীলা কথন ) আ 
1১৭১ ; (দেবগণের ছায়া বা সৃক্ষদেহ-দর্শনে ভীত 
আত্মীয়গণের প্রভূরক্ষার্থ নৃসিংহ-মন্ত্রপাঠ) আ ৪7১২- 
১৬; (স্রীবাসঅঙ্গনে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলাকালে 
শ্রীঅদ্বৈতৈের মহাপ্রভুকে নরসিংহরূপে স্তব) ম ৬১২২, 
(অবতারী মহাপ্রভুর স্বীয় নৃসিংহাবতার-ভাব প্রকাশ) 
ম ২৬৷৬৩ ; (প্রদ্যুম্নের মহাপ্রভূকে স্বোপাস্য নৃসিং- 
হাভিন্জ্ঞানে নীলাচলে প্রভূসহ মিলন ) অ ৩1১৮৭ 
নৃসিংহ আ 81১৫-১৬ ; (গৌররুপাপ্রাপ্ত সব্বজ্ঞের মহা- 
প্রভুকে নৃসিংহরূপে দর্শন ) আ ১২১৬৭ ; ( দিগ্বি- 
জয়ীর আরাধ্যা সরস্বতীর অবতারী মহাপ্রভুরই 


নবদ্বীপপূরন্দর_-ম ৯! 





[১৫৪] 


নারদ-কাচ ) ম ১৮১১, ৫০, ৫৩, ৫৬ 


অভিন্নরূপে নৃসিংহাবতার বর্ণন) আ ১৩১৪০ 
(ভক্তিশন্যতা-হেতু নৃসিংহ-রাপ দর্শনেও হিরণ্যকশি- 
পুর বিনাশ) ম ১০২২৭; ( মহাপ্রভু নৃসিংহাদি 
অবতারের অবতারী) অ ১২৫৩, প্রেদ্যুম্নের নৃসিংহ- 
দাসা, তচ্ছরীরে নৃসিংহপ্রকাশ ) অ ৩১৮৬, সোক্ষাৎ 
নৃসিংহের প্রদুষ্নের সহিত কথোপকথন ) অ ৮১২ । 
নরহরি (“শ্রীগৌরসূন্দর নরহরি” ) অ ৫২২২। 
নহঘ ( ঈশ্বর-কর্তক গব্বনাশ ) আ ১৩1৪৬ । 
নাগগণ ( কালিয় সর্পাদি ) আ ৯1২৭, নোগছ'ল) 
অ ৭৷৬২ ; (নাগবধূ ) ম ৬1৯০; (নাগ-বিভুষণ ) অ 
৭1৬১ 
নাগরাজ (বিষ্ণভন্ত শেষ বা বাসুকী ) (ডঙ্ক-মুখে 
ঠাকুর হরিদাসের মাহাজ্য-কীর্তন ও মৎসর ঢঙ্গবিপ্রের 
কাপট্যনাট্য বর্ণন ) আ ১৬১৯৮-২৫০ ; বিষ্ণুভক্ত 
নাগ আ ১৬২২২; শ্রীবৈষ্ণব নাগ আ ১৬২৪৯ । 
নাগরাজ ( নিত্যানন্দ ) (চন্দ্রশেখরগৃহে অভিনয়) 
ম ১৮১৫৯ । 
নাগরিক আ ১২১৫১-১৫২। 
নাড়া শ্রোঅদ্ৈতাচার্য্য) ম ২২৬৪-২৬৫ ; ৩১২; 
৫18৮ ; ৬৬৩, ৬৭, ১৩৯ ; ১০1২, ৪৬ ; ১৬২৯; 
১৭1২১ ; ১৯১২০, ১৩১, ১৪০, ১৪৫ ; ২২৷১৬, ১৭, 
৩৫ :; ২৪1৮৪; অ ৯২৮৬-২৮৮, ২৯৪-২৯৮ ! 
নাপিত (মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলায় শিখামুণ্ডনকারী) 
ম ২৮১৪০-১৪১, ১৫১। 
নারদ (দেবষি) (ভক্ত? নাম) আ ১1৪৮, ব্রহ্মার 
সভায় শেষ-মাহাজ্য-কীর্তন) আ ১1৫২-৭৫ ; ব্রেক্মাদির 
শচীগন্ভ স্তুতিকালে মবতারী গৌরহরির তৃতীয়াবতার 
নারদরূপে কৃষ্ণগুণকীন্তনলীলা বর্ণন) আ ২১৭৬ 
৯৩৪; (ভিক্ষুক অতিথিরূপে গোরগৃহে প্রসাদ সম্মা- 
নের ভাগ্য বরণ ) আ ১৪৷৩১ ; ম- ১৩৬৩, ৪১৭; 
৬1৮২, ১৬৬ ; ( নামগানে প্রীতি ) ম ৮১৯৬, (ভগ- 
'বদ্দাস্য-সুখ-মহিমা ) ম ৮২০৬, (মহাপ্রভু কর্তৃক 
বৈষ্ণবগণের পৃর্বপরিচয়-নির্দেশ-মুখে আহ্বান) ম ৮1 
২২৫ ; ৯1১৯৩ ; ১০1২৩৭, ( নারদোপদেশে ব্যাসের 
ভক্তি-ব্যাখ্যা ) ম ১০২৪০ ; (জগাই মাধাইর মুক্তি 
কীর্তন) ম ১৪২৭, (যমরাজকে মচ্ছিত দর্শনে 
বিস্মিত ) ম ১৪৩০ ; (যমের নৃত্য-দর্শনে নৃত্য) ম 
১৪1৩৫, 88, ৫১ ; ১৫1১, ২৭ » ১৬1৮১ । শ্রোবাসের 


টু এ 1৫৩1, 
কর্ত্তন স্থলই নারায়ণেরই অবির্ভাব-ভূমি ম ? 
(অদ্বৈতকর্তৃক মহাপ্রভ্‌কে ‘নারায়ণ’ বলি 
৫1১১৯ 5 ৮২৩৭, টচৈতন্যের আত্মতত্ব-প্রক 


১৩1২৬৮, (মহাপ্রভ, ) ম ১৮১৩৯, 7 


শ্রীশ্ত্রীচেতন্যভাগবত 






( ধাম | 
(ভিগব্ী 
ভুর কীনা, 


| 


নারদ-নিষ্ঠাবাক্য) ম ১৮৬১, ৬২, ১০০) 
শ্রবণে মন্ততা) ম ২০৪৩; ২৩৩৫৪; প্র 
যাত্রায় নবদীপের অবস্থা ) ম ২৩৷৪৯৭ ; অ 8৮১ | 
৯১৩৭ ; ১০1৪৫ ৷ ‘| 

নারায়ণ (বিষয়) (অভিন্ন-শ্রীগৌরনারায়ণ) অ yl 
৯৪, (বৈকুণ্ঠের নারায়ণেরই অংশী শ্রীগৌরনারায়র ! 
নদীয়ায় নগরসংকীর্তনাদি বিবিধ লীলাব্লাস) আ।। 
১১২৯, ১৩৪, ১৩৫; ( মহাপ্রভূকে জনৈক বিপ্রবরর 
‘সাক্ষাৎ নারায়ণ" বলিয়া উক্তি) আ ৩১৬) (শ্রম. 
যণের  বরাহাবতারে প্ৃৃথিবী-উদ্ধার-লীলা-দার . 
“বিশ্বস্তর” নাম ধারণের ন্যায় গৌরনারায়ণেরও | 
“বিশ্বস্তরঃ নাম ধারণ ) আ 818৮, ( অভিন্-শ্রী'গীর- | 
সুন্দর ) আ ৪1১৩২; (এ) ৫1১৬৮ ; (জগদীশ ও: 
হিরণ্য পণ্ডিতের মহাপ্রভূকে নারায়ণ-ভ্ঞ ন) আ ৬৩১, 
(গঙ্গাঘাটে লীলাকালে মহাপ্রভুর আপনাকে “নারায়ণ 
বলিয়া প্রচার লীলা) আ ৬1৫৮; (অভিন্ন-গোরসুন্দঃ) 
আ ৭1৭ ৮1২০১ ১ ১০1৯৭, ১১০, ১১৪, ১১৬) 
(দিগিজয়ীর মহাপ্রভূকে “নারায়ণ? জান) আ ১৩১৫৫, 
১৫৯ ; অভিন্ন-শ্রীগৌরসূন্দর) আ ১৪1২৮, ৩২, ৪৮1 
মোয়াধীশ তত্ত্বকে মায়াধীন জীব-সাম্যে জানই অহ" 
গ্রহোপাসন। ) আ ১৪1৮৪, (সাক্ষাৎ নারায়ণেরং ঢু 
নররূপে গৌরলীলা) আ ১৪১২৩ ১ ১৫১৭৮ রি 
ভগবান্‌ নারায়ণের গৌরাবতারের লোক শিক্ষার্থ ৷ 
ক্ষর মন্ত্র-গ্রহণ লীলা ) আ ১৭১০৭ ; (সর্বববা্র 1 
রূটি “নারায়ণ” ) ম ১২৫২ ; ( মহাপ্রভূকে নি ূ 
রূপে দর্শন) ম ১৩৬২; (শ্রীবাসের রা | 
‘নারায়ণ’ বলিয়া স্তব) ম 2২৮১; (শুদ্ধ ২: 





যাব | 
I)“ 
॥ বোধ) 


‘নারায়ণ ৃ 
২৮৬, (মহাপ্রভূকে ভক্তগণের ‘না নাগ পি: 


৮1৩১৭; (অজামিলের পৃন্রনামে ‘নারায়ণ রক) 
ম ১০1৮০, (নারায়ণীর নারায়ণ-পূজার না 
ম ১০২৯৪; ১৩৯০, ( অজামিল-মূখে নার) | 


[গমন 
চতুরক্ষর নামশ্রবণমান্র চারি মহাজনের অ দৰ 


: হ১] 
গণের প্রভূকে ‘নারায়ণ’ ধারণা) ম ১৯৩৭? 





পান্র-সুচী 





22 --চ 
মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ) ম ২২১৫ ; ২৩1৮৯, (কীত্তন 
কালে মহাপ্রভ.র আপনাকে ‘নারায়ণ’ বলিয়া জ্ঞাপন) 
ম ২৩২৮৬, (মহাপ্রভূর অপূর্ব্ব ভাবাবেশ-দর্শনে 
লোকের তাঁহাকে ‘নারায়ণ’ জ্ঞান) ম ২৩৩৫৩, 
8৭০, (মহাপ্রভ.র স্বমুখে আপনাকে নারায়ণ বলিয়া 
প্রকাশ) অ ১২৫১ ( মহাপ্রভূকে সুক্কতিগণের 
“সাক্ষাৎ নারায়ণ রূপে দর্শন ) অ ২৪১৬, (স্বরা- 
পতঃ কৃষ্ণনিত্যদাস জীবের বহিন্মুথতা বশতঃই আপ- 
নাকে ‘নারায়ণ’ বৃদ্ধি ) অ ৩৩২, ৩৬, ( গীতাশাস্তরে 
নারায়ণ-কর্তৃক জন্াস-লক্ষণোপদেশ ) অ ৩1৩৯, 
(শঙ্করের হাদ্গত উদ্দেশ্য_-সন্যাসী হইয়া সব্বদা 
প্রেমভক্তিযো'গ ‘নারায়ণ’ নাম গ্রহণ ) অ ৩1৫৫, 
(গৌরচন্দ্রনারায়ণ ) অ ৩৬৫, ১০৮, ১৪১, ( মোক্ষ 
দিয়া ভক্তিকে গে।প্যকরণ ) অ ৩1৫০৮, €শচীমাতার 
প্রভৃ-নারায়ণই, অবতীর্ণ বলিয়া উপলব্ধি ) অ &। 
২৬০, (গৌরচন্দ্র নারায়ণ” ) অ ৪1২৭৭, ( চৈতন্য 
নারায়ণ’ ) অ ৪1৩৮৭, (গৌরচন্দ্র-নারায়ণ' ) অ ৫! 
১১২, (‘শিক্ষাগুরু নারায়ণ’ মহাপ্রভুর প্রসাদ-নিন্মালা- 
গ্রহণ-লীলা-দ্বারা লোকশিক্ষা) অ ৮1১৪৮ ( শিক্ষাগুরু 
নারায়ণ'-শিক্ষানুসরণকারীরই রক্ষা) অ ৮1১৬২, 
(ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব-মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে ভূগুর 
বিচার-প্রসঙ্স ) অ ১1৩২০, ( সব্বশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠনাথ 
নারায়ণ ) অ ৯1৩৭০, (সর্ব্বরক্ষক ) অ ৯1৩৭২, 
(সব্বশ্ৰেষ্ঠ ) অ ৯৷৩৭৬, (“‘গৌরচন্দ্ৰ-নারায়ণ’) অ 
১০৷৭১ ; নারাম্মণীশক্তি ম ১৮১৯৬ ৷ 

নারায়ণ ( বদরিকাশ্রমবাসী ) (মহাপ্রভুর শিষ্য- 
গণ-পরিবেন্টিত হইয়া অধ্য।পনালীলা-দর্শনে গ্রন্থ- 
কারের বদরিকাশ্রমে আদিকবি নারায়ণের চতুঃসনাদি 
শিষ্যগণকে বেদোপদেশ লীলা-স্মরণ) আ ১২৯৫-৯৭। 

নারায়ণ (গৌরপার্ষদ) (মহাপ্রভুর কীর্তনবিলাসে 
সপ ) ম ৮/১১৩ : ( মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলান্তে শাস্তি- 
পুরে আগমন ও শচীমাতার প্রভুদর্শন-জনিত সন্তোষে 
সকলেরই সন্তেষ ) অ ৪২৭৩ £ ( নীলাচলে শ্রীঅদৈ- 
তকে অভ্যর্থনার্থ মহাপ্রভূ-সহ আগমন ) অ ৮৫৯ । 

নারায়ণ ( নিত্যানন্দ-পার্ষদ ) (মনোহর, দেবা- 
নন্াদি ভ্রাতৃচতুম্টয়ের অন্যতম ) অ ৫1৭৫২ । 


রর মারায়ণ-পণ্ডিত (রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচলে 
সন) অ ৮1৩৬ ! 


[১৫৫] 





নারায়ণী শ্বাসের ভ্র'তৃসূতা) (মহাপ্রভুর কুপা- 
লাভ) আ ১।১৫০, (সূত্র ), (শ্রীবাস-ভ্রাতুষ্পুত্রী, 
শ্রীচৈতন্যের অবশেষ পান্র') ম ২৩২১, ৩২২, (কৃষ্ণ- 
নামে ক্রন্দনার্থ প্রভুর আজ্ঞা ) ম ২৩২৩; (মহাপ্রভুর 
ভোজনাবশেষপ্রাপ্তি) ম ১০২৯১; (প্রভুর নারায়ণীকে 
কৃষ্ণপ্রেমে ভ্রন্দনের আজ্ঞা ) ম ১০।২৯৫৪$ ( ‘চৈতন্যা- 
বশেষ-পান্রী” বলিয়া খ্যাতি) ম ১০1২৯৭, (শ্রীচৈতন্যের 
অবশেষ পান্র ) অ ৫1৭৫৭, ৭৫৮ । 

নিতাই আ ১১২৬, ১৪৫, ১৪৬ ; ম ৫1২৪, ৯৩, 
৯৪, ১০৩ ; ৬1১৪৭ ; ১০/৩০১, ৩০৮ ; ১১1৭৩-৭৪ ; 
১৩1১৫৫, ৩৪৯ ; ২২১৪৫; অ ৫২২১, ২৫৯; 
নিতাইচাঁদ আ ১৭৭ ; অ ৫18৫৫ ; নিতাইচান্দ আ ৯। 
২২১; ১৭৷১৫২ ; ম ২৮১৯৫ ; নিতাই ঠাকুর আ 
২২১৬ । 

নিত্যানন্দ গগ্রন্থকার-কর্তৃক বন্দনা, তত্ব, মাহাত্ম্য 
পদাশ্রয়-কর্তব্যতা নিরূপণ ) আ ১1১১-৭৭, (গ্রন্থ কা- 
রের মহাপ্রভু’ বলিয়া সম্বোধন ) আ ১1১৬, ( নিতাই- 
চরণে অপরাধ! ও গৌরকুপায় বঞ্চিত ) আ ১1৪২, 
বৈঞ্চবচরণে নিত্যানন্দ-প।দাশ্রয় প্রার্থনীয় ) আ ১1৭৭- 
৭৮, (“অনন্ত বিলদেব' প্রভৃতি নামভেদ ) আ ১1৭৯, 
(নিত্যানন্দ-কৃপায় চৈতন্যচরিত্রস্ফুত্তি ) আ ১৷৮০-৮২, 
(ঠাকুর রুন্দাবন দাসকে অন্তর্য্যামিরূপে গ্রন্থবর্ণনে 
অনুমতি প্রদান ) আ ১৮০, €গৌড়ে প্রেমপ্রচারের 
ভারপ্রান্তি) আ ১1৯১, (খণ্ডসার ), € মহাপ্রভু-সহ 
মিলন ) আ ১1১২১, (সূত্ৰ), ফেড়ভুজ মহাপ্রভূ-দর্শন) 
আ ১1২২ (সূত্র ), (ব্যাসপূজা ) আ ১1১২৩ ( সূত্ৰ ), 
( বলদেবভাবঝ/বিজ্ট মহাপ্রভুর হস্তে হল-মুষল-প্রদান) 
আ ১1১২৪ (সূত্র ১, €শচীদেবীর নিতাই-গোরকে 
শ্যাম-শুক্র-রূপে দর্শন ) আ ১১২৬ ( সূত্র ), (অদ্বৈত- 
সহ কৌতুক-কলহ ) আ ১1১৩৮ (সূত্র ), ( অদ্বৈত- 
গৃহে গমন ) আ ১1১৪৩ (সুত্র ), (মুরারির নিতাই- 
গৌরকে ‘রামকৃষ্ণ’ বলিয়া জ্ঞান ) আ ১১৪৫ ( সূত্র ), 
শ্রীবাস-অঙ্গনে দুইপ্রভূর একত্র নৃত্য) আ ১১৪৬ (সূত্র), 
(মহাপ্রভূকে গঙ্গা-গর্ভ-হইতে উত্তোলন ) আ ১১৪৯ 
(সূত্ৰ), € মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলা ) আ ১1১৫৭ (সূত্র), 
(গোড়ে প্রেম-প্রচারার্থ ভার-প্রাপ্তি ও নীলাচল হইতে 
গৌড়াগমন ( আ ১১৬৭ (সুত্র), (ভারত-ভ্রমণ ও 
জীবোদ্ধার-লীলা ) আ ১১৭৫ (সূত্র), (পূর্ব লীলা) 





[১৫৬] 


স্রীশ্ত্রীচৈতন্যভাগবত 


২২5০.:১১৬১০০০০৯৬৩ ০৩০৯. 


আ ১১৭৬ (সূত্ৰ), (পানিহাটীতে শুভবিজয় ) আ ১1 
১৭৭ ( সূন্ৰ ) (বণিকউদ্ধার-লীলা ) আ ১১৭৮ (সূত্র), 
(গৌরগুণ-গানেই নিতানন্দ-প্রীতি) আ ১১৮১, 
(গ্রহ্থকারের গৌরপাদপদ্মে নিত্যানন্দানুগত্য- 
প্রার্থনা ) অ. ১1১৮২, ১৮৫ ; ২৷২, (সেবা-বিগ্রহ ) 
আ ২1৫, (একচাকায় আবির্ভাব) আ ২৩৮৪২, 
( মাঘী শুক্লা ভ্রয়োদশীতে গদ্মাবতীগর্ভে একচাকাগ্রামে 
আবির্ভাব) আ ২1১২৮-১৩১, (মূলে সব্বপিতা হইয়াও 
হাড়াই পণ্তিতকে পিতাব্যাজ ) আ ২1১৩০, (প্রভুর 
আবিভী।বে রাঢুদেশের সুখসমৃদ্ধি) আ ২১৩৩, (পতি- 
তোদ্ধরণ-হেতু নিতাইর অবধৃতবেশে জগদ্ভ্রমণ ) আ 
২১৩৪, ২১১; নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্ৰয়োদশী) 
আ ৩1৪৫, মেলস্কর্ষণ নিত্যানন্দতত্তের অভিন-প্রকাশ 
মহাসন্কর্ষণই বিশ্বরূপতত্্) অ! ৫1৮১, (মুকুন্দ-অনন্তই 
গৌর-নিতাই) আ ৫1১৭২ ; ( মহাসন্কর্ষণ বিশ্বরূপপ্রভু 
__নিত্যানন্দাভিননবিগ্রহ ) আ ৭৷৯৩ ; (নিত্যানন্দ- 
স্বরূপের প্রাণ মহাপ্রভু ) আ ৮২ ; ৯১, ( নিত্যানন্দ- 
আখ্যান বর্ণন £ মহাপ্রভুর আবিভাবের পূর্ব্বেই তদা- 
দেশে রাতে একচাকাগ্রামে আবির্ভাব, পিতা- হাড়ো 
ওঝা, মাতা পদ্মাবতী) মা ৯1৪-৫, “গৌড়েশ্বর'_ _আ 
৯৫, (শিশুরাপি-নিতাইর রূপ-গুণ) আ ১৯৬, 
(নিতাইর আবিভী।বে জগতে সর্্বশুভোদয় ) আ ৯1৭, 
(গৌরাবিভাবদিনে নিতাইর রাঢ় হইতে হুঙ্কার ও তৎ- 
সম্বন্ধে লোকের অভিমত ) আ ১৯1৮-১১, গোড়েশ্বর 
' গোসাঞ্রি"-আ ৯1১১, (বিষ্ণমায়াপ্রভাবে লোকের 


নিত্যানন্দতত্বানভিজতা ) আ ১১২, (স্বীয় যোগমায়া- 


প্রভাবে নিতাইর গুপ্তভাবে শিশুগণসহ ক্রীড়া) আ ৯! 
১৩, (শিশুসহ নিতাইর দ্বাপরযুগীয় কৃষ্ণলীলাভিনয়-__ 
পৃথিবীর সুধর্মা-নাম্নী দেবসভায় অত্যাচার বর্ণন, 
ক্ষীরসমূদ্রতটে দেবগণের বিষ্কস্ততি, শ্রীভগবানের 
মথুরায় অবতীর্ণ হইবার আশ্বাসদান, বসুদেব-দেবকীর 
বিবাহ, কংসকারাগারে কৃষ্ণজন্ম, বসুদেবের কৃষ্ণকে 
গোকুলে রক্ষণ ও তথা হইতে কংসবঞ্চনার্থ মহা- 
মায়াকে আনয়ন, পৃতনার স্তনপান ও বধসাধন, শকট- 
ভঞ্জন, গোপগৃহে নবনীতচৌর্য্য, কালিয়দমন, ধেনুকা- 
সুর-বধ, অঘ-বকবৎসাসুর-বধ, অপরাহে. গোষ্ঠ 
হইতে প্রত্যাবর্তন, গোবদ্বন-ধারণ, 


গোপীবন্ত্র-হরণ, 
যজতপত্রীগণ-প্রতি কৃপা, দেবষির কংসকে মন্ত্রণাদান, 


অন্রুর-কর্ভৃক রামকৃষ্ণকে মখ্রানয়ন, গোগীভাবে 
রুষ্ণবিরহে ক্রন্দন, মথুরায় সভ্জিতবেশে গমন, কুব্জার 
নিকট গন্ধমাল্যগ্রহণ, ধনৃর্ভঙ্গ, কুবলয়-নামক হত্তী, 
চাণুর ও মুচ্টিকনামক মল্ল-ব্ধ এবং কংস নিধন, 
কংসবধান্তে নৃত্য ) আ ৯১৪-৪১, ( শিশুগণের দিবা. 
রাত্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে ক্রীড়া, তাহাতে অভিভাবকগণের 
রোষের পরিবর্তে হর্ষ ও বিস্ময় ) আ ১২৪-২৬, 
(বিষ্মায়াপ্রভাবে সকলের নিত্যানন্দতত্বান্পলব্ধি ) 
আ ৯1৩৭, ( নিত্যানন্দ কর্তৃক সব্বাবতার-লীলাভিনয় ) 
আ ৯৪২; ॥ বলি-বামনলীলাভিনয় ) আ ৯1৪৩-৪৪, 
(রাঘবলীলাভিনয় ৪-সেভুবন্ধ, সুগ্রীবের স্বপ্রতিডা- 
বিস্মৃতি-দর্শনে লক্ষাণের ক্রোধভরে সূগ্রীবস্থানে গমন 
ও শাসনোক্তি, ভার্গ বদর্প বিনাশ, খাষ্যমূ কপবর্বতে লক্ষণ 
কর্তৃক সুণ্রীবাদির পরিচয়-জিজ্ঞাসা, বানরগণের পরি- 
চয় দান ও রাঘবদর্শনাকাঙক্ষা এসং রাঘবচরণদর্শন, 
মেঘনাদ-বধ, লক্ষণের পরাজয়াভিনয়,  রাঘবের 
বিভীষণ-দর্শন ও লঙ্কারাজ্যে অভিষেক, রাবণ কর্তৃক 
লক্ষমণপ্রতি শক্তিশেল-নিক্ষেপ, লক্ষমণের মৃচ্ছাভিনয়, 
লক্ষাণভাবাবি্ট শ্রীনিতাইরও মূরচ্ছ৷, তদ্দর্শনে সকল 
শিশুর ক্রন্দন ও পিতামাতার মৃচ্হা, শিশুগণের পরস্পরে 
মচ্ছাভঙ্গের উপায়-কথন, ইতোমধ্যে জনৈক শিশুর 
নিত্যানন্দের শিক্ষা-ক্মরণ ও হনূমান্ভাবে উষধানগ়নে 
গমন, পথিমধ্যে তপস্থিকবেশী কালনেমির ছলনা, 
কুক্তীররূপী অসুর-সহ হনুমানের যুদ্ধ ও জয়লাভ, 
অন্যরাক্ষস-সহ যুদ্ধ ও জয়লাভ, হনুমানের গন্ধমাদন 
পৰ্ব্বতে গমন, গন্ধ্ব্বগণ-সহ যুদ্ধে জয়লাভ ও লঙ্কায় 
গন্ধমাদনানয়ন, বানরবৈদ্য সুষেণের লক্ষাণনাসিকার 
বিশল্যকরণী প্রদান, নিত্যানন্দের সংজ্ঞালাভ, Jal 
EEE 50, (পিতার, গু 
অঙ্কে ধারণ, বালকগণের হর্ষ ) আ ৯1৯১, ( 
অলৌকিক লীলা কোথা হইতে শিথিলেন’ জিভা” 
শিশু-নিতাইর উহা নিজেরই নিত্যলীলা বলিয়া! en 
আ ৯1৯২, ( মূলসঙ্কৰ্ষণ প্রভূপ্রতি সকলেরই আর 
কিন্তু বিষ্ণুমায়া প্রভাবে তত্ত্ব জ্ঞানাভাব) অ! 24 টু 
৯৪, কেফলীলাতেই প্রভুর আনন্দ) আ ৯1৯৫, তি 
গণের জব্ব্বক্ষণ প্রভু-সহ বিহার) আ ৯৯৬, ( I 
নন্দসঙ্গিগণকে গ্রন্থকারের প্রণাম ) আ ৯৯৭ 
লীলা-ব্যতীত অন্যত্ৰ অপ্ৰীতি) ৯/৯৮, (মি ৫ 








পান্র-সূচী 


রন্তরুপা ব্যতীত দুর্বোধ্য ) আ ১৯৯৯, ( দ্বাদশবর্ষ 
গহাবস্থান-লীলান্তে তীর্থভ্রমণলীলা, বিংশবর্ষ বয়ঃন্রম 
পর্যন্ত তীৰ্থে দ্ধার-লীলা, ৬ পরে মহাপ্রভূ-সহ মিলন ) 
ত ৯১০০-১০১। (দুষ্ট, পাপিষ্ঠ ও পাষণ্তিগণই 
গতিতপাবন-কৃপাসিন্ধু-নিত্যানন্দ-নিন্দক) আ ৯।১০২- 
১০৩, (নিত্যানন্দ-কুপায়ই চৈতন্য-তত্ব-উপলব্ধি ) আ 
১১০৪, [ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তীর্ঘভ্রমণচ্ছলে তীর্থ 
উদ্ধার $-_ আব্ধ্যাবর্তে -বক্রেশ্বর, বৈদানাথ,  গয়াঃ 
শিবরাজধানী কাশী (উত্তরবাহিনী-গঙ্জাদর্শন, স্বান- 
পানাদি সুখ-লাভ ), প্ৰয়াগ ( মাঘমাসে প্রাতঃস্নান ), 
মথুরা (পূর্ব্বজন্বাস্থান), যমুনা-বিশ্রামঘাট (জলকেলি), 
গোবদ্ধনপব্বত, শ্ত্রীরুন্দাবনাদি দ্বাদশবন, গোকুল 
(শ্রীনন্দগৃহ-দর্শনে ক্ৰন্দন, শ্রীমদনগোপাল দর্শন ও 
নমস্কার ), হত্তিনাপূর ( পাণ্ডব-পূরী দর্শন. ভক্তস্থান- 
দর্শনে ক্রন্দন, অভক্ত তীর্থবাসিগণের তদ্বোধে অসা- 
মর্থা, বলদেবকীত্তি-দর্শনে ‘ন্রাহি হলধরঃ বলিয়া 
নিজেকেই নিজের প্রণাম ), দ্বারকা (জম্ুদ্র-স্বানে 
আনন্দ-লাভ ), সিদ্ধপূর ( কপিলস্থান ), মবস্যতীর্থ 
(অন্নদান-লীলা ), শিবকাঞ্চী, বিষ্তকাঞ্চী (দুই গণের 
দ্বন্দ্ব দর্শনে হাস্য ), কুরুক্ষেত্র, পৃথদক, বিন্দুসরোবর, 
প্রভাস, সূদর্শনতীর্থ, ভ্রিতকুপ, বিশালা,, ব্রহ্মতীর্থ, চত্রু- 
তীর্থ, প্রতিস্ত্রোতা, প্রাচীসরস্বতী, নৈমিষারণা, অযোধ্যা 
( রামজন্মভূমি-দর্শনে ক্রন্দন ), শৃঙ্গবের পূর (গুহক- 
চণ্ডালরাজ্য ; গুহকের সৌখ্য-স্মরণে তিন দিবস 
আনন্দ মুচ্ছা ), (শ্রীর৷মবিরহে লক্ষমণাবেশে প্রভুর 
প্রদ্দন-নুষ্ঠন লীলা ), সরষূ দের্শন ও স্নান), কৌশিকী 
(দর্শন ও স্বান), পূলস্তাশ্রম ; গোমতী, গণ্ডকী ও 
শোণতীর্থ (দর্শন ও স্বান ), মহেন্দ্রপবর্বত (পরশু- 
রামকে নমস্কার ), হরিদ্বার (গঙ্গাজন্মভুমি ), পম্পা, 
ভীমা, গোদাবরী, বেণু ও বিপাশা স্লোনলীল।), মাদুরা 
(কাতিক-দর্শন ), শ্রীশৈল ( মহেশ-পাব্বতী- দৰ্শন; 


"মম ্ 
হশ-পাব্বতীর আদরে মিজ-ইষ্টদের নিত্যানন্দ- 


সেবা: 
টি প্রভৃতি তীর্থভ্রমণ তথা হইতে দাক্ষিণাত্যে বা 
কোট বোকটনাথ-সথান_(বোহকটনাথ-দর্শন), কাম- 
> 
তীপুরী, কাঞ্চী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গম ( শ্রীরন্সনাথ- 


দশ Ee 
রা রি ), হরিক্ষেত্র, খষভপবর্বত, দক্ষিণ মথুরা বা 
ই স্ঁতমালা, তাম্পর্ণী, উত্তরা যমুনা ৫), মলয়- 


ত অপ্ত্য-আত্রম, বদরিকাশ্রম শ্ীনর-নারায়ণের : 


[১৫৭] 


আশ্রমে অবস্থান ), ব্যাসাশ্রম শম্যাপ্রাস (শ্রীব্যাসের 
সাক্ষাৎ হইয়া শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দন, 
শ্রীনিত্যানন্দেরও ব্যাস-বন্দন ও ব্যাসাশ্রমে ভিক্ষা- 
গ্রহণ ), বৌদ্ধালয় (বৌদ্ধদলন ), কন্যকা নগর বা 
কন্যাকুমারী দের্গাদেবী-দর্শন), দক্ষিণসাগর, শ্রীঅনস্ত- 
পুর, পঞ্চাপসরা-সরোবর, গোকর্ণ €গৌকর্ণাখ্য শিব- 
দর্শন ), কেরল, ভ্রিগর্তক ( দ্রৈপায়নী-আৰ্য্যা-দর্শন ), 
নিধ্বিন্ধ।, পয়োফ্ী, তাণ্তী, রেবা, মাহিক্মতীপুরী, মনল্ল- 
তীর্থ, সুর্পারক প্রভৃতি তীর্েদ্ধার পূর্বক প্রভুর 
পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা, (কুষ্ণপ্রেমাবেশে ভ্রমণ করিতে 
করিতে পশ্চিমভারতে দৈবাৎ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী- 
সহ মিলন, উভয়ের প্রেমমূচ্ছা, শ্রীঈশ্বরপূরী প্রভৃতির 
সে দৃশ্য-দর্শনে প্রেম-ভ্রন্দন, শ্রীপূরী ও শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর অতাভূত প্রেম-বিকার, এই দুই দেহে প্রেমনিধি 
শ্রীচৈতন্যের বিহার, শ্রীনিত্যানন্দের পূরী-মাহাত্ম্য- 
কীর্তন, প্রভূ-প্রতি পূরীরও গাঢ় প্রেম, শ্রীঈশ্বর, ব্রক্মানন্দ 
পুরী প্রভৃতিরও নিত্যানন্দে রতি, প্রকৃত কৃষ্ণ প্রেমিকের 
দর্শনাভাব-জনিত দুঃখ-বিহবল পূরীগণের প্রেমসমুদ্র 
নিতাই-দর্শনে মহোল্লাস, পূরী-সহ নিতাইর কৃষ্ণকথা- 
প্রসঙ্গানন্দে কুষ্ণ-অন্বেষণ, হরিরসমদিরামদাতি মত্ত 
প্রভূনিত্যানন্দ ও সগণ পুরীপাদ; প্রভু ও পূরীপাদের 
অতিগৃঢ় দুজেয় কৃষ্ণ কথালাপ, পরস্পরের বিরহ-সহনে 
অসামর্থ্য, শ্রীপুরীপাদের নিত্যানন্দ-মাহাআ্ম্যকীর্তন, 
শ্রীপুরীপাদের নিত্যানন্দে নিরন্তরা প্রীতি, নিত্যানন্দের 
পুরী-প্রতি গুরু-বৃদ্ধি, পরস্পরের কুষফ্চকথা-প্রসঙ্গে 
বহিঃপ্রতীতিশৃন্যতা, অতঃপর শ্রীমন্মাধবেন্দ্রের সরযূ- 
দর্শনে ও শ্রীনিতাইর সেতুবন্ধ যাত্রা; উভয়েরই কৃষ্ণ- 
প্রেমাবেশে বাহ্যবিজমরণ, শুদ্ধ কুষ্ণপ্রীত্যর্থই মহা- 
ভাগবতের স্বপ্রাণ রক্ষণ, নতুবা বহিঃসংক্ঞায় কুষ্ণ- 
বিরহের তীব্রতানুভূতিমান্ত্র প্রাণত্যাগেচ্ছা, নিত্যানন্দ- 
মাধবেন্দ্র-মিলন-শ্রবণে শুশ্ষুর প্রেম ), শ্রীনিতাইর 
সেতুবন্ধে আগমন, তথায় ধনুস্তীর্থে স্বানান্তে রামেশ্বর- 
গমন, তৎপর বিজয়নগর, মায়াপূরী, অবন্তী, গোদা- 
বরী জিওড়-ন্সিংহদেবপূরী (সিংহাচলম্‌ ), ত্রিমল্ল 
(তিরুমলয় ), কুর্মক্ষেত (কুর্ম্মনাথ দর্শন ) প্রভৃতি 
দর্শনান্তে নীলাচলে আগমন পূর্বক সাবরণ শ্রীজগন্নাথ- 
দেব দর্শন ও প্রেমানন্দ, তথা হইতে নানাস্থান 
শ্রীপদাক্কপৃত করিয়া গঙ্গাসাগরে আগমন, তথা হইতে 


UUM 





[১৫৮] 





পূনরায় মথ্রায় প্রত্যাবর্তন, নিরন্তর রুন্দাবনে বসতি 
ও কুষ্ণপ্রেমানন্দে বাহ্যবিস্মৃতি ] আ ৯১০৫-২০৫ ; 
(শ্রীনিত্যানন্দের অযাচক বৃত্তি) আ ৯২০৬, (স্বীয় 
প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের গুপ্ত-নবদ্বীপ-লীলা অবগতি ) 
অ৷ ৯২০৭, (মহাপ্রভুর সঙ্কীত্তনৈশ্র্য্য প্রকটকালে 
শ্রীনিতাইর তৎসহ মিলনমানসিক ) আ ৯1২০৮, 
(গোরেচ্ছাপরতন্ত্র প্রভূ নিত্যানন্দের মথুরায় অবস্থান 
এবং ‘গোপাল’ ভাবে যামুনতটে বিহার ) আ ৯২০৯- 
২১০, (গৌরাদেশাপেক্ষায় তৎকালে প্রেমদানলীলা 
সঙ্গোপন ) আ ৯২১১, ২১২, ( গৌরস্বারস্যানৃযায়ী 
আদেশ-পালনেই গৌরগণের মাহাজ্্য-প্রসিদ্ধি) আ ৯। 
২১৩, (শেষ-শিব-ব্রক্মাদি-সকলেরই গৌরাক্তা-পালন- 
রূপ দাস্য) আ ৯২১৪, (নিত্যানন্দ-কৃপায়ই কৃষ্ণ- 
প্রেমলাভ ) আ ৯২১৬, নিত্যানন্দ-মাহাত্মা,__নিরত্তর 
গৌরকীত্তনরত আদি অভিন্নসেবকবর নিত্যানন্দের 


সেবা-ফলেই গৌরভক্তিলাভ, সপার্ষদ-শ্রীগোরত্স্ফুণ্তি, 


আবার গোৌরকৃপায় নিত্যানন্দে রতি ও সব্ব্বানর্থ-নাশ) 
আ ৯২১৭-২২৯, ( নিত্যানন্দ-কুপায়ই ভক্তিরসসিন্ধুর 
 বিন্দূলাভে যোগ্যতা ) আ ৯1২২১, (নিত্যানন্দের বাহ্য- 
 পরিচয়-দর্শন-রহিত সেবকের সেবা-নিষ্ঠা ). আ ৯। 
২২২-২২৪, (শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমায় ঈর্াপর পতিত- 
জীবে দণ্ুপ্রাদানচ্ছলে বৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকারের কৃপা ) 
আ ৯২২৫, (শ্রীঅদ্বৈতাদির শ্লেফোক্তি বা ব্যজস্তুতি 
নিতানন্দ-নিন্দা নহে, তাহা স্তুতি ) আ ৯২২৬-২২৭, 
(একের পক্ষ হইয়া অন্যের নিন্দা সব্বনাশজনক) আ 
৯1২২৮, (ভবর্ববজ্ঞা-হীন হইয়া নিতযানন্দ-দাসানূ- 
গতোই গৌরকুপালাভ) আ ৯1২২৯, গ্রেন্থুকারের ভক্ত- 
যুখবেছ্টিত গৌরনিত্যানন্দ পাদপদ্ম-দর্শন-লালসা ) 
.আ ৯২৩০, গ্রস্থকারের নিত্যানন্দ-দাস্যে থাকিয়া 
গৌরভজন-লালসা ) আ ৯1২৩১, গ্রেন্থকারের নিত্যা- 
নন্দ-স্থানে ভাগবতাধ্যয়ন-লালসা) আ ৯২৩২, (স্বতন্ত্র 
গোরেচ্ছা-ভ্রুমেই গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-পদপ্রাপ্তি ও 
তদ্বিচ্ছেদ ) আ ৯২৩৩, ্রেন্থকারের গৌর-নিত্যা- 
নন্দ পদে নিত্যাভিনিবেশ প্রার্থনা) আ ৯1২৩৪, (গৌর- 
কৃপায় নিতাইকৃপা ) আ ৯1২৩৫, (গৌরের সন্কীর্ত- 
নৈশর্য্য প্রকটিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্যানন্দের বৃন্দাবনে 
ক্ফ্ণান্বেষণ) আ ৯1২৩৬, (নিত্যানন্দপ্রভুর তীর্থোদ্ধার 
লীলা-শ্রবণে জীবের কুষ্কপ্রেম-লাভ ) আ ৯২৩৭, 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


১০1১, ( নগরভ্রমণকালে নিম'ইর নাগরিকগহে দি 
সেই ভাগ্যে অদ্যাপি নগরবাসীর শ্রীচেতন্য-মিতামগের 
কৃপালাভ ) আ ১২১৫২; € প্রন্থকারকর্তুক স্বাভীষ্ট, 
দেবযুগলের কৈহ্কর্যালালসা ) আ ১২২৮৬) 


১৪১). 
১৫১ ; (গ্রন্থকারের শ্রীনিত্যানন্দের আজ্রা-কৃগ | 





ফলেই শ্রীগোরনারায়ণ ও শ্রীবিষ্প্রিয়া-মিলনলীলার | 
দিগ্দর্শন ) আ ১৫২২৩ ; ১৭1১, (গ্রন্থকারের গৌর. | 
লীলাবর্ণনার্থ নিত্যানন্দ প্রেরণাল।ভ, নিত্যানন্দ-কৃগায়ই । 
গৌরকৃগাল।ভ, সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তিরসামৃত- : 


সিন্ধুতে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হইতে হইলে নিতা- 
নন্দপদাশ্রয়ের আবশ্যকতা কীর্তন, গ্রন্থকারের নিত।- 
নন্দ কৃপাফলে গৌরকৃপাপ্রাপ্তির আশাবন্ধ পোষণ, 
কাহারও ‘বলরাম’, কাহারও ‘চৈতন্যের মহা প্রিয়-ধাম' 


বলিয়া উক্তি, নিত্যানন্দ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহার যাহা. 


প্রতীতি হয় হউক, গ্রন্থকার নিত্যানন্দৈক-প্রাণ, গ্রন্থ- 
কারের নিত্যানন্দ-নিন্দকের মস্তকে পদাঘাত রূগ 
কুপা, গ্রন্থ কারের নিত্যানন্দস্ততি ) আ ১৭1১৪৪-১৬০) 
€মহাপ্রভূই নিত্যানন্দের বান্ধব-ধন-প্রাণ ) ম ১৫7 
৩1১, (ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ ; কীর্তনে নিত্যানন্দা- 
দর্শনে মহাপ্রভুর দুঃখ ) ম ৩1৫৮, (প্রভুর অনুক্কণ 
নিত্যানন্দ-স্ততি) ম ৩৫৯, (নিত্যানন্দ-আখ্যান )% 
৩1৬০ ৭৬, (নিত্যানন্দের অন্তর্য্যামিত্ব ) ম ৩৭৬, 
(সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ভিক্ষা) ম ৩1৭৭-৮৪, (সল্লাসীর 
সহিত নিত্যানন্দের গমন ) ম ৩1৯৫, (নিত্যানগ" 
্রস্থানে তৎপিতার অবস্থা ) ম ৩৯৬, € তীর্থ-প্রমণ) 
ম ৩১০৭-১১৪, (রন্দাবনে অবস্থিতি ) ম ৩১২% 


(নিত্যানন্দাদর্শনে গৌরচন্দ্রের দুঃখ) ম ৩১২১, 
পে আগমন 


১৩৭, (‘বড় গূঢ় নিত্যানন্দ’) ম ৩১৬৮ এ ৬ 
(চৈতন্যকৃপা ব্যতীত নিত্যানন্দ তত্ব অগা 
জ্ঞান) ন 
১৮১, (গৌরাজসঙ্গে নগর-ভ্রমণ ) ম 
দর্শনে নিত্যানন্দের অবস্থা ) ম ৪1১, ২, ৪, রর 
প্রকাশে গৌরের কৌশল ) ম 81৫, € ভি নর 
ধ্যানক্লোকশ্রবণে নিত্য/নন্দের অবস্থা) ন ৪ ৰ 
(মহাপ্রভুর ভ্রেগড়ে গমনে স্থৈর্য্য) ন টিটি 
নিত্যানন্দের চৈতনাপ্রেম) ম ৪1২৩, (নি 
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প্রেমূচ্ছা) ম 81২8৪; (দৌরনিতাইর পরস্পরে প্রীতিকে 
রামলক্ষাণের প্রীতির সহিত উপমা).ম ৪1২৬, (নিত্যা- 
নন্দেরবাহ্যপ্রান্তি ) ম ৪1২৭, (মহাপ্রভুর ক্লোড়ে অব- 
স্থিতি) ম ৪1২৮, গেদাধর-অন্তর-ভজ্ঞাতা ) ম 81৩০, 
নিত্যাদন্দ দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ ) ম 81৩১, (গোর- 
দর্শনে আনন্দাশুহ ) ম 81৩২, (মগাপ্রভূর নিতাানন্দ- 
স্তুতি) ম 818৩, (চৈতন্য-সহ ইঙ্গিতে আলাপ) ম 
888, (শিশুপ্রায় চাঞ্চলাপ্রকাশলীলা ) ম 81৪৬, 
(মহাপ্রভুর অবতারমন্ম্ম প্রকাশ) ম 818৯-৫৪, (নিত্যা- 
নন্দদর্শনে ভক্তগণের বিভিন্ন ধারণা ) ম 81৬৪, গৌর- 
নিতাইর মিলন-লীলার ফলতে ) ম 81৬৫, (বিবিধ 
মৃন্তিতে কৃষ্ণসেবা ) ম ৪৬৬, ( চৈতন্যের প্রিয়দেহ ) 
ম 81৭০, ( অভিন্ন বলদেব ) ম ৪1৭২, নিতাইচাঁদ ; 
নিতাই ভজনের ফল ) ম 81৭৩, ৭৬ ; (ভক্তগণের 
বিহবলতা) ম ৫18, ক্ষ্চর সমত্ত তা) ম ৫1৬, (মহাপ্রভুর 
ব্যাসপৃজার প্রস্তাব ) ম ৫1৭, ৮, (শ্রীবাস-গৃহে ব্যাস- 
পূজার প্রস্তাব ) ম ৫1১০, ১১, ( শ্রীবাস-গৃহে গমন- 
প্রস্তাবে আনন্দ) ম ৫১৮, ( চৈতন্যধ্যানরত হইয়া 
নত্য ) ম ৫1২৪, (উদ্দগ্ড নত্য) ম ৫1৩৫, ( মহা প্রভু- 
কর্তৃক নিত্যানন্দপ্রকাশ লীলা ) ম ৫1৩৭, (মহাপ্রভুকে 
হনমুষল প্রদান) ম ৫1৩৯-৪০, ৪৩, ( মহাপ্রভুর 
বারুণীপ্রার্থনা ) ম ৫188, (প্রেমাবেশ ) ম ৫1৫৯, ৬০, 
৬৩, (চতন্যবচনে স্থ্র্যা লাভ) ম ৫1৬৪, দেশুকমণ্ডলু- 
ভঞ্জনলীল। ) ম ৫1৬৭, ( মহাপ্রভুদশনে হাস্য) ম ৫7 
৭১, ( মহাপ্রভূসহ গল্জস্ানে গমন ) ম ৫1৭২, (স্থানে 
চাঞ্চল্য ) ম ৫1৭৪, ( ব্যাসপূজনার্থ মহাপ্রভুর আদেশ) 
ম ৫1৭৭, (শ্রীবাসকর্তৃক মালাপ্রদান ও ব্যাসপূজায় 
অনুরোধ ) ম ৫1৮৩, ৮৪, (ব্যাসপূজায় দুর্জেয়- 
ভাব) ম ৫1৮৬, (মহাপ্রভুর নিত্যানন্দপ্রভূকে ব্যাস- 
পূজা অনুরোধ ) ম ৫1৯০, (গৌরমস্তকে ব্যাস- 
পুজার মাল্য-প্রাদান ) ম ৫1৯১, (নিতাইর মহাপ্রভুর 
ই মৃচ্ছা ) ম ৫1৯৩, ৯৪, € মহাপ্রভুকত্ুক 
ইন নি ) ম ৫1৯৭, (নিতাইএর অবতারমর্মম 
(মিতা ই 7 ) ম ৫১০৩, ১০৪, 
নিজ রা ম ৫1১০৮, ১১০, (অভিন্ন 
টি ্ ৫1১১৯, ( নিত্যানন্দবলদেবে ভেদদর্শন 
ই 1১২০, (স্বরূপগত অভিমান) ম ৫1১২৮, 

গৌরলীলা দ্রম্টা, বাহ্যে অবতারোচিত 
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ক্রীড়া ) ম ৫১৩১, ( ষড় ভুজ-দৰ্শনে পূর্ণমনোরথ ) ম 
৫1১৫০, ১৫১, (প্রেমন্তরন্দন ) ম ৫1১৫২, (ব্যাস- 
পৃূজান্তে নৃত্য) ম ৫1১৫৫, (শচীমাতার গৌর-সহ 
নিতাইকেও স্বপুত্রক্ঞান ) ম ৫1১৫৯ ; (সঙ্ধীত্তনরঙ্গ) ম 
৬৭, ( শ্ৰীঅদ্বৈতকে নিত্যানন্দ।গমনবাত্তা-জ্ঞাপনার্থ 
রামাইকে মহাপ্রভুর আদেশ ) ম ৬1১৪, (রামাইর 
অদ্বৈতকে নিত্যানন্দবার্তা-জ্ঞাপন) ম ৬1৩৪, (মহাপ্রভুর 
অবস্থা-দর্শনে নিতাইর সময়োচিত সেবা ) ম ৬৬৪, 
নৃত্যকালে অদ্বৈতৈর নিত্যানন্দ-দর্শনে হাস্য) ম ৬৷ 
১৪৬, ১৪৭, ( অদ্বৈতচরিত্র দর্শনে নিতাইর হাস্য) ম 
৬1১৪৯, (চৈতন্যকে বিবিধভাবে সেবা ) ম ৬1১৫০, 
(অদ্বৈত হইতে অভিন্ন ) ম ৬১৫২, (নিত্যানন্দ- 
নিন্দায় নাশ ) ম ৬1১৭৩ ; ৭২, (মহাপ্রভুর নিতাই- 
সহ বিবিধ রঙ্গ ) ম ৭৫, (শ্রীবাসগৃহে বাল্যভ।বে 
অবস্থিতি ) ম ৭৭ * ৮১, ৪, ৬, €মালিনীর সেবা) 
ম ৮1৮, ( অভিন্ন-শ্রীগোরাঙ্গতত্ত্ব) ম ৮1১৪, শ্রৌবাসের 
নিত্যানন্দে দৃঢ় শ্রদ্ধা) ম ৮১৫, ১৮, ( শ্রীবাসের 
শ্রদ্ধায় মহাপ্রভুর বর প্রদান ) ম ৮1১৯, (শ্রীবাসকে 
নিত্যানন্দ সমর্পণ ) ম ৮২২, €নদীয়ায় বাল্যভাবে 
লীলা) ম ৮া২৩, ( শচীমাতার চরণ স্পর্শে উদ্যম ) 
ম ৮1২৭, (শচীমাতার মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে 
স্বপ্নদর্শন ও বর্ণন ) ম ৮২৮-৪৪, (ভিক্ষা করাইবার 
জন্য মহাপ্রভুর মাতাকে আদেশ ও নিতাইকে নিমন্ত্রণ) 
ম ৮1৫১-৫৩, (মহাপ্রভুর নিতাইকে চঞ্চলতা করিতে 
নিষেধ ) ম ৮1৫৫, শচীগৃহে ভোজনলীলা ) ম ৮1৫৯, 
(গৌরের সহিত অবিচ্ছেদ সঙ্গ ) ম ৮1৮৫, ( নিরন্তর 
বাল্যভাব ) ম ৮1৮৬, ( কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী) ম ৮! 
১১২, ১৪৩, ( মহাপ্রভুর নিতাই-অঙ্গে গৃষ্ঠদিয়া উপ- 
বেশন ) ম ৮১৬২, (অদ্বৈতের ভক্তিদর্শনে হাস্য ) ম 
৮1২১৭, (পাষণ্তিগণের কুৎসাগান) ম ৮২৩৩-২৭৪ 
(বিশ্বস্তর-ভরে ভগ্নোন্সখ বিষ্ণখটা-স্পর্শন ) ম ৮1 

২৮৩, (মহাপ্রভূশিরে ছত্রধারণ ) ম ৮৩০৬ ; ৯৩, 
(মহাপ্রভুর সহিত শ্রীবাসগৃহে আগমন ) ম ৯১৩, 
(মহাপ্রভুর অভিষেক) ম ৯২৯, ( অভিষেকান্তে 
ছত্রধারণ ) ম ৯18৫, (নিত্যানন্দনিন্দায় নাশ) ম ৯! 
২৪১, ২৪৭ ; ১০১, প্রভুর মস্তকে ছন্রধারণ) ম ১০৬, 
(মহাপ্রভুর শিরে ছন্রধারণ) ম ১০১১৩, (নিতাই-কৃপায় 


ভক্তিতে আদর ) ম ১০১৫৮, €(গৌরসেবায় উপদেশ- 











[১৬০] 


দান) ম ১০1১৫৯, (চৈতন্যদ।সাভিমান) ম ১০৩০৩, 
(নিতাইকৃপায় চৈতন্যকুপা ) ম ১০৩০৪, গ্ৰন্থকারের 
গৌরসমীপে নিত্যানন্দ দাস্য প্রার্থনা) ম ১০৩০৬, 
€ চৈতন্যদাসাভিমান) ম ১০1৩০৮, নিতাই-ই চৈতন্য- 
দাস্যদাত৷) ম ১০/৩০৮, (নিতাই-কুপায় চৈতন্য-দাস্য 
ও ভক্তিতত্ব লাভ ) ম ১০৩০৯, (সব্ববৈঞ্চ:বর প্রিয়, 
ভক্তিদাতা ) ম ১০৩১০, (নিত্যানন্দে অবজ্ঞার পরি- 
পাম ) ম ১০৩১১, ( গৌরই নিতাই-এর জীব'তু ) ম 
১০।৩২০, (গ্রন্থকারের নিতাই-চরণাশ্রয়-প্রার্থ বা ) ম 
১০৩২০ ( শ্ৰীবাসগৃহে অবস্থান ) ম ১১1৭, €(গৌর- 
নিত্যানন্দের প্রণয়আল'প ) ম ১১১১, ১২, ১৪, ১৬, 
১৯, ব্রেজলীলার উদ্দীপনা) ম ১১২৬, ২৭, চৈতনাজ্ঞা- 
নুবতিতা ) ম ১১২৮, (নিতাইনে মালিনীর পূত্রজ্ঞানে 
সেবা ) ম ১১৩০, ( মালিনীকে নিতাইর দুঃখমোচনে 
আসশ্বাস-প্রদান) ম ১১৩৬, ৩৭, ৩৯, (কাকের নিত্যা- 
নন্দ-আদেশ-পালন ) ম ১১1৪১, (মালিনীর নিত্যানন্দ 
প্রভাবজা।ন ) ম ১১1৪৪, ( মালিনীর স্তুতি ) ম ১১1৪৫, 
(স্ততি-শ্রবণে হাস্য ও ভোজনেচ্ছা-প্রকাশ ) ম ১১৫৬, 
(মালিনীর স্তন-পান ) ম ১১৫৭, ( অচিন্ত্য চরিত্র ) 
ম ১১1৫৮, (অভক্তের নিত্যানন্দ-স্বরূপ বিচারে ভ্রান্তি) 
ম ১১৬১, ( নিত্যানন্দে গ্রন্থকারের আদর্শনিষ্ঠ। )ম 
১১1৬২, (প্রভুগৃহে দিগম্বরবেশে আগমন ) ম ১১৬৯, 
প্রনুকর্তৃক দিগস্বর-বেষের কারণ-জিজ্তাসা এবং 
নিতাই-এর অন্যপ্রকার উত্তরপ্রদান ) ম ১১1৭১-৭৬, 
( চৈতন্যাবেশে আবিষ্ট ) ম ১১1৭৭, (নিত্যানন্দ-দর্শনে 
শচীমাতার আনন্দ ) ম ১১1৭৯, (শচীর পূত্ৰস্েহ )ন 
১১৮১, ( বাহ্যপ্রাপ্তিতে বসন-পরিধান ) ম ১১৮২, 
_€শচীপ্রদত্ত সন্দেশ-ভক্ষণ ও বিবিধ কৌতুক ) ম ১১। 
৮৪, ৮৫, ৮৯, ৯০, (নিত্যানন্দকে শচীর ঈশ্বরজ্ঞান ) 
ম ১১৯১, ৯২, শেচীর চরণস্পর্শাভিলাষ ) ম ১১৯৩, 
‘ (নিতাই-এর অগাধ চরিত্র ) ম ১১৯৪, ( নিত্যানন্দ- 
নিন্দকের দর্শনে গঙ্গারও পলায়ন) ম ১১1৯৫, (নিত্যা- 
নন্দ-স্বরূপ ) ম ১১1৯৬, (গ্রন্থকারের নিতাইগৌরের 
চরণপ্ার্থনা ) ম ১১৯৭, ৯৮৪ (নবদ্বীপে বিবিধ 
লীলা ) ম ১২1২, কেষ্ণপ্রেমোন্৷াদ) ম ১২৩, কোরণ- 
বারিজ্ঞানে গঙ্গাজলে শয়ন) ম ১২1৭ প্রেভুসমীপে দিগ- 
স্বর বেষে আগমন) ম ১২১১, ( মহাপ্রভুকর্তুক স্তুতি) 


ম ১২1১৮, ১৯, ( মহাপ্রভুর ইচ্ছানুরূপ কাধ্য-করণ ) 


ধ 
অনিচ্ছা ) ম ১৩।২০৫, ( বিষ্ণুতে অপর 


শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত 


ম ১২৷২১, ( নিত্যানন্দ-প্ৰসাদে বিষ্ণু ভক্তি- 
১২২৬, (স্বরূপবির্বতি) ম ১২৷২৭, (মি তান 
মাহাত্মা ) ম ১২২৮, (মহাপ্রভুর সকলকে নিত্যানন- 
পাদোদক গ্রহণাদেশ ও সকলের তদঙ্গীকার ) ম১২ 
৩২1৩৫, মেহাপ্রভূকর্তুক নিত্যানন্দপাদোদক বিট 
ম ১২৩৬, (পাদোদক-পানের ফল) ম ১২৩৭, 
(পাদোদক প্রভাব ) ম ১২1৪১, ভক্তগণকে বেড়ি 


নৃত্য) ম ১২৪৫, (চৈতন্যসহ কোলাকুলি ও নৃত্য) 





ম ১২৪৯, ৫০, (নিতাইসেবার ফলে গৌরসেবা-জাত 
ম ১২৫৫, নিত্যানন্দ-প্রভাবজ্ত।তা ) ম ১২৬১, ৬২) 
(নিত্যানন্দের জয়-কীর্তন ) ম ১৩২, (কৃষ্ণভঞ্জন 
প্রচারার্থ মহাপ্রভুর নিতাইকে আদেশ ) ম ১৩৭, ৮, 
€(আদেশপালন ) ম ১৩১৩ (প্রভুআক্ঞা-প্রচারার্থ 
যাত্রা) ম ১৩1১৫, (সকলের নিকট প্রভূ-আজ্ঞা-পালন- 
মাত্র ভিক্ষা ) ম ১৩1২০, (চৈতন্য-কৃপায় দুর্জনগাণর 
নিন্দা উপেক্ষা) ম ১৩1২৯, ৩৬, (নিত্যানন্দ-নিন্দকের 
সব্বনাশ ) ম ১৩1৪৪, ( জগাইমাধাইকে কুকর্মরত 
দর্শন ) ম ১৩1৪৫, (জগাইমাধাইর ইতিরৃত্ত-সংগ্রহ) 
ম ১৩1৪৬, (উভয়ের উদ্ধারোপায় চিন্তা ) ম ১৩৫৩ 
৫৭, ( পতিত-ত্ৰাণ-হেতু অবতার ) ম ১৩1৬২, হেরি- 
দাস-নিত্যানন্দ-তত্তৃজ্ত ) ম ১৩1৭০, ( হরিদাস-মানো" 
ভাব জানিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ) ম ১৩৭৩, (জগাই- 
মাধাই-এর নিকট প্রভু-আজ্ঞা জ্ঞাপনার্থ গমন) ম ১৫ 
৭৭, (জগাই-মাধাই-কর্তৃক আক্ৰান্ত হইয়া প্রস্থান 
ভিনয় ) ম ১৩৮৭, ৯৩, € মহাপ্রভুর প্রতি দোষারোগ 
অভিনয় ) ম ১৩১০৩, (প্রভুসমীপে দিবস রা 
বৰ্ণন ) ম ১৩১১৭, ১২৭, ( শ্রীঅদ্বৈতের নি 
কার্যযাবলীর আলোচনা ) ম ১৩১৫১, ১০৩০ জোর 
মাধাই-উদ্ধারে আগমন এবং মাধাইএর রশি 
মুটকী আঘাত) ম ১৩১৭৩, ১৭৪-১৭৬, ১৫ 
(মাধাইকন্ুক আহত হইয়াও নিধ্বিকার ) * 

১৮৪, জেগাই-মাধাইর বিনাশোন্মখ চক্র হর 
প্রভুকে নিবেদন ) ম ১৩১৮৭, (নিত্যানন্দ-র নিত” 
জগাইকে মহাপ্রভুর রুপা). ম ১৩১৯১, ২০২, নর 
নন্দচরণে অপরাধহেতু প্রভুর মাধাইকে 


2 
0৮ 
নিত্যানন্দে অপরাধের গুরুত্ব ) ম ১৩১ পদে 
(নিত্যানন্দ-চরণাশ্রয় গ্রহণে প্রভুর মাধা 


লাভ) 





১৭৯, ॥ 


নে মুহা” | 








পান্র-সূচী [১৬১] 
কারের অনুগ্রহ ) ম ১৮২২১, ২২২ ; ( মহাপ্রভুসহ 
নদীয়াবিহার ) ম ১৯৩, (নিতাই-সহ প্রভুর নগর 
ভ্রমণ ) ম ১৯1২৮, ( অদ্বৈতভবনে যাত্ৰা ) ম ১৯1৩৯, 
৪০, (নিত্যানন্দ-স্থানে মহাপ্রভুর দারী সন্যাসীর পরি- 
চয় জিজ্ঞাসা ) ম ১৯1৪৪, (প্রভুকে পরিচয়-দান ) ম 
১৯1৪৫, (দারী সন্যাসীকে প্রতিষ্ঠা-প্রদর্শনার্থ ক্ষমা- 
ভিক্ষা ) ম ১৯1৭৮, (সন্যাসী-সমীপে ভোজ্য প্রার্থনা ) 
ম ১৯1৮১, ৮২, ( সন্ন্যাসীর নিত্যানন্দকে মদ্য-পানে 
অনুরোধ ও নিতাইর তৎ-প্রত্যাখ্যান ) ম ১৯1৮৬, 
৮৮, ৮৯, ( মহাপ্রভুর নিতাইকে সন্্যাসীর “আনন্দ, 
শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা ও নিতাইর তদুত্তর প্রদান) ম 
১৯1৯২, ১২২, (অদ্বৈতকে মায়াবাদ-ব্যাখ্যায় মত্ত দর্শন) 
ম ১৯১২৭, ১৩৮, (অদ্বৈতৈর ভক্তি দর্শনে প্রেম- 
ক্রন্দন ) ম ১৯১৬৪, ২১৯, ২২১, (নিত্যানন্দ-সমীপে 
মহাপ্রভুর ক্ষমা-প্রার্থনা ) ম ১৯২২৫, ( মহাপ্রভুর 


্ন ১৩২১৩, ( মাধাইর নিতাই-চরণ গ্রহণ ) ম ১৩। 
২১৪, (মাধাইকে উদ্ধার করিতে প্রভুর নিতাইকে 
প্রনরোধ ) ম ১৩২১৬, (পপ্রভু-স্থানে মাধাইর জন্য 
নিতাইর কৃপা ভিক্ষা ) ম ১৩২১৮, (নিতাই কৃপালব্ধ 
মাধাইর সবর্বশক্তি লাভ ) ম ১৩২২৩, (নিত্যানন্দ- 
প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার নহে ) ম ১৩২৩৪, (প্রভুর 
গহে জগাইমাধাইকে লইয়া উপবেশন ) ম ১৩২৩৭, 
(জগাইমাধাই-সমীপে স্বপ্বরূপ-প্রকাশ ) ম ১৩২৪৮, 
২৫০-২৫৪, ২৫৬-২৫৭, (নিত্যানন্দ-কৃপার বৈশিষ্ট্য) 
ম ১৩৷২৯৭, (জগাই-মাধাইর পাপবিনাশার্থ নৃত্য ) 
ম ১৩৩০৪, ( মহাপ্রভু-সহ জলক্রীড়া) ম ১৩৩৩৫, 
(অদ্বৈত-সহ জলক্রীড়া ) ম ১৩৩৪১, ( অদ্বৈত-সহ 
প্রেম-কলহ ) ম ১৩৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৭, (অদ্বৈত-সহ 
জলযূদ্ধ ) ম ১৩৩৪৯, ৩৫১, (অদ্বৈতের কলহ ব্যপ- 
দেশে নিতাই-স্তুতি ) ম ১৩৩৫৫, ( নিতাইর কৃপায় 


বৈষ্ণব-বাক্যবোধে সামর্থা ) ম ১৩৩৫৯, ( অদ্বৈত- 
সহিত কোলাকুলী ) ম ১৩৩৬০, ( গৌরপ্রেমে গঙ্গায় 
ভাসমান ) ম ১৩৷৩৬১, ( নিত্যানন্দ-লঙ্ঘন-হেতু 
মাধাইএর নিবের্বদ) ম ১৫।১৩-১৫, (নিরহঙ্কারে সব্ব- 
নদীয়ায় ভ্রমণ ) ম ১৫।১৮-১৯, (নিতাইপদে মাধাইর 
শরণাগতি ) ম ১৫1২০, ( মাধাইর নিতাই-স্তুতি ) ম 
১৫৫০ ; ১৬1২১, ( মহাপ্রভুসহ নৃত্য ) ম ১৬১০১ 
১৭১, (গঙ্গায় পতিত মহাপ্রভুকে ধারণ ও রক্ষা) ম 
১৭৩২, ৩৪-৩৫, ( তৎকরণে মহাপ্রভুর নিতাইকে 
নিষেধ ) ম ১৭৩৮, (প্রভুকে সাত্বনাদান এবং সক- 
দলকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ ) ম ১৭৩৯, ৪০, প্রেম- 
বারি-বর্ষণ) ম ১৭৪৩, € মহাপ্রভুকে সঙ্গোপনার্থ 
প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি) ম ১৭1৪৪, ( অদ্বৈতপ্রতি প্রভূর 
ইপান্দর্শনে আনন্দপ্রকাশ ) ম ১৭১০২, (নিতাই- 
LE চৈতন্য-কীৰ্ত্তর স্ফুত্তি ) ম ১৭১১৫ ; ১৮২, 
ee বড়াইর অভিনয়ে আদেশ) ম ১৮ 
3 রি প্রভুসহ রজমঞ্চে আবিভাব ) ম 
১৪৬ ( নি বানি প্রভুর নৃত্য ) ই 
বৈষ্ণগণের মৃচ্ছা ) ম ১৮১৫৮, (মূচ্ছা ৩ 
; গৌয়ামূগত্য = দন) ম ১৮১৬০, ২১৭, (সব্বন্র 
১g মী এ ) ম ১৮২১৮, (নিত্যানন্দলীলা 
(নিতাম স্বর বোধগম্য নহে ) ম ১৮৷২১৯, 
গাপ-বোধে অসমর্থের প্রতি গ্রন্থকারের 


ক্ষমাপ্রার্থনায় নিতাইর হাস্য) ম ১৯!২২৬, ২২৯, ২৩৩, 
(বিশ্বস্তর সহ ভোজনে গমন ) ম ১৯২৩৫, ২৩৬, 
€(নিতাইর চাঞ্চল্যপূর্ণ স্বভাব ) ম ১৯২৩৭, ( অদ্বৈত 
হইতে অভিন্ন ) ম ১৯২৪১, (অবধূত নিতাইর বাল্যা- 
বেশে সৰ্ব্বত্ৰ অন্ননিক্ষেপ ) ম ১৯২৪২, ২৪৪, (অদ্বৈত 
কর্তৃক নিতাই-তত্ব কথন ) ম ১৯২৪৫, ২৪৯, ২৫১, 
€অদ্বৈত-সহ আলিঙ্গন ) ম ১৯২৫৪, ২৬৩, নিত্যা- 
নন্দ-তত্ব ) ম ১৯২৭২ ; ২০1৫, মেরারিগুপ্তের নিত্যা- 
ইকে প্রণাম ) ম ২০৭, (প্রভুর মুরারিকে স্বপ্নে 
নিত্যানন্দ-তত্ব জ্ঞাপন ) ম ২০১৪-১৬, (নিত্যানন্দ- 
তত্ব-জ্ঞানে মরারির প্রেম-ভ্রুন্দন ) ম ২০1১৯, ২১, ২২, 
€মুরাবিকর্তৃক প্রণাম ) ম ২০২৩, ৪৯, ( নিত্যানন্দ- 
বিদ্বেষীর ভগবৎরুপা-প্রাপ্তির অযোগ্যতা ) ম ২০1৫০, 
৫১, ৫৩, (নিত্ানন্দনিন্দকের সবর্বনাশ) ম ২০১৫০, 
১৫৬, (নিত্যানন্দ-প্রসাদে চৈতন্যে রতি) ম ২০1১৫৭, 
গ্রন্থকারের আশাবন্ধ) ম ২০১৫৮ £ ২১১, (বিশ্বস্তর- 
সহ বিহার) ম ২১1৪, (মহাপ্রভুর প্রিয়দেহ নিত্যানন্দ) 
ম ২১1৮৬» ২২৩, ( মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলায় 
মস্তকে ছন্রধারণ) ম ২২1১৮, (বিশ্বরূপ হইতে অভিন্ন) 
ম ২২৬২, ৬৬, ১০৪, €নিত্যানন্দ-তত্ব নিরূপণ ) ম 
২২১৩৪-১৪১, (নিত্যানন্দ-জয়গান ) ম ২২১৪২, 
€ নিত্যানন্দ-বিমুখের দুঃখ ) ম ২২১৪৪ ; ( নিত্যা- 
নন্দ-জয়গান ) ম ২৩1২, ৫, ( মহাপ্রভুর শ্রীবাস- 
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ভবনের কীর্তনে যোগদান ) ম ২৩1৩০, (নিত্যানন্দ- 
প্রতি কাজির কটুক্তি) ম ২৩১১৩, (কাজির অত্যাচা- 
রের বিরুদ্ধে কীর্তনঘোষণায় আদেশ-প্রাপ্তি) ম২৩1১২০, 
(নিত্যানন্দের স্বাভীষ্ট-সেবাকাঙক্ষা ) ম ২৩১৪৪, 
১৪৭, ( নগর-কীর্তনে প্রভুপাশে নৃত্য) ম ২৩২১১, 
২৭৯, প্রেভুর ভাবাবেশে পতনকালে নিত্যানন্দের রক্ষা) 
ম ২৩২৮৪, ২৮৫, (প্রস্থকার-কত্তৃক নিত্যানন্দ-জয়- 
গান ) ম ২৩২৯৩, ৩৫১, ( মহাপ্রভুর ভক্তব'ৎসল্য- 
দর্শনে নিত্যানন্দের আনন্দন্রন্দন) ম ২৩৪৪৯, (প্রভুর 
নৃত্যকালে তৎপাশ্থে শোভমান) ম ২৩1৪৯১, ( নিত্যা- 
নন্দ-কুপায় চৈতন্যকীর্তন ) ম ২৩৫১৭, ( অভিন্ন- 
বলরাম ) ম ২৩৫১৮, (নিত্যানন্দ-মহিমা ) ম ২৩ 
৫২০-৫২৭ ১ ( নিত্যানন্দ প্রভুর অনন্তলীলা ) ম ২৪! 
৩০, ( মহাপ্রভূ-লীলা-হাদ্গোচর, শ্রীবাসগৃহে গমন ও 
বিশ্বরূপ-দর্শনে দণ্ডতবৎ পতন) ম ২৪1৫৬-৬০, 
(নিত্যানন্দ-প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি ) ম ২৪1৬১, ৬৪, 
(মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ-দর্শনে বাহ্যাভাব ) ম ২৪1৭৬, 
(অদ্বৈতসহ প্রেমকলহ ) ম ২৪1৮৪; ২৫২, ৭৬, 
(পূত্ৰরপে শ্রীবাসের সেবা-গ্রহণ ) ম ২৫৮২; 
€ শুক্লাম্বর-গৃহে মহাপ্রভুর সহিত আগমন) ম ২৬২০, 
৬১, € রামভাবান্বিত প্রভূকে গঙ্গাবারি-প্রদান ) ম ২৬। 
৬৭, ( মহাপ্রভুর পুনঃ পুনঃ নিত্যানন্দকে আহ্বান) ম 
২৬৭৪, ( মহাপ্রভুর সন্ন্যাসবাত্তা-শ্রবণে দুঃখ ) ম ২৬ 
১২৩-১২৫, ১৪২-১৫৬, (নিত্যানন্দ-সহ প্রভুর 
সন্যাস-সম্বন্ধে কথোপকথন ) ম ২৬৷১২৭-১৫২; ২৭। 
২৫, ৩৩, ৩৫ ৪ ( নিতাই-সমীপে প্রভুর নিজ সন্ন্যাস- 
দিন ও সম্নযাস-প্রদাতার নামোল্লেখ) ম ২৮1৭-৮, ১৩ 
( মাহৰ পঞ্চজনস্থানে প্রভুর সন্ন্যাসবার্তা জাপন ) ম ২৮1 
৯৪, (কেশবভারতীসহ প্রভুর মিলন ও নিত্যানন্দ 
প্রভুর তত্র গমন ) ম ২৮১০৪, (প্রভুর শিখামুণ্ডন- 
দর্শনে বিলাস) ম ২৮৷১৪২, (নিভ্যানন্দপ্রভূই শ্রীচৈতন্য- 
তত্বের সম্যক্‌ জ্ঞাতা) ম ২৮১৮৩, ১৮৯-১৯০, ১৯২, 
১৯৪; অ ১৩ + (ইঈশ-প্রকাশ ) অ ১1৫২, ৬৫, ১১৩, 
১২৭, ১৩২, (নবদ্বীপ-যাত্রা ) অ ১1১৩৩, (শ্রীধাম 
মায়াপুরে আগমন ) অ ১১৪৫, (শচী-সমীপে উপ- 
স্থিতি) অ ১/১৫২, (মহাপ্রভুর শান্তিপূরে আগমন- 
বার্তা জ্ঞাপন ) অ ১১৫৭, (শচীমাতাকে প্রবোধদান ) 
অ ১1১৬২, ( শচীদেবীকে বন্ধন কার্য্যে প্ররোচনা ) অ 
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১/১৭২, (নবদীপবাসীর প্রভূদর্শনার্থ ফুিয়ায় যা) 
অ ১1১৭৬, ( ভজ্জগণসহ নদীয়া হইতে আগমন) এ 
১২২১, (প্রভুর প্রতি ব্যবহার ) অ ১২৩০, 5 
২৮১ ; ২1৩৫, ৭৬, ১১৫, ১১৯, ( ভক্তগণের বিষাদ 
প্রবোধদান ) অ ২১৭৩, ১৯৩-১৯৫, ২০১, ২০৬ 
২০৫, ২০৬, (মহাপ্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ ) অ ২২০৮, ২১০, 
২১২, ২১৫, € দণ্ড-ভঙ্গে নিত্যানন্দের উত্তর) অ ২ 
২১৭, ২২২-২২৪, ২৫৩, ২৫৭-২৬১, ২৭০, ( সার্ক 
ভৌম-গৃহে) অ ২৪৫৮, ( মহাপ্রভু জগন্নাথ-দর্শন- 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে আনুপধিবক সকল কথা বর্ণন) 
অ ২18৭৬, ৪৯০-৪৯১, ৫০৩ ; ৩1১, ১৫০, শ্রচৈতনা- 
রসোম্মত্ত হইয়া জগন্নাথ-আলিঙগনের চেষ্টা) অ ও৷ 
১৯২, ( বলরামের গলার মালা নিজ-গলদেশে ধারণ) 
অ ৩1১৯৬, ২০১-২০২, ৩৪৪, ৪২৯, ৫৩৪-৫৩৭, 
৫৪৬ ; ৪1১৯৮, ২০৬, ২৭১, ( বৈষ্ণব-পূজার ভার 
গ্রহণ) অ 8188৮, ( মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথিতে 
বাল্য ভাবে নৃত্য ) অ 818৯৬, ৫১১, ৫২৪; (মহা 
প্রভুর সহিত রাঘব পণ্ডিত-গৃহে ভোজন ) অ ৫৮৭, 
(তত্ব) অ ৫1১০১-১০৬, (নীলাচল-লীলা) অ ৫1২১৬, 
২১৮, (সমগ্র বিশ্বে শ্ৰীচৈতন্যবাণী প্রচার ) অ ৫1২২০, 
(মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেবের কীর্তনে নৃত্য) অ৫। 
২২১, মেহাপ্রভূ-সহ নিভৃতে আলাপ) অ ৫1২২২-২২৩, 
(গণ-সহ গৌড়ুদেশে যাত্রা) অ ৫1২৩০, ২৩৩, (গৌড় 
দেশে আগমনপথে ভাবাবেশ ) অ ৫1২৩৪, ব্রেজস্থতার 
উদ্দীপন ও বাহ্যলোপ ) অ ৫২৪২, ( অনন্ত-লীল! 
একমাত্র অনস্তদেবের অধিগম্য ) অ ৫1২৫০, ( 
চীন" 
হাটা রাঘব-গৃহে আগমন) অ ৫1২৫১, ২৫৪, কে রর 
কারী মাধবঘেষ অতিপ্রিয় ) অ ৫২৫৮, 
গোবিন্দ ও বাসুদেব ভ্রাতুন্রয়ের কীর্তন-শ্রবণে ভ র্‌ 
ও নৃত্য ) অ ৫২৬৩, (অভিষেক-কালে খটায় ্ 
বেশন) অ ৫1২৭৩, (ভক্তগণের প্রীতি গে 2 
বৃষ্টি ) অ ৫1২৭৬, (রাঘব কর্তৃক গলদেশে f 
মালা প্রদান ) অ ৫1২৮৫, ২৮৬, (এঁহ্বয্য রা রর 
৫1২৯০, (রহস্য ) অ ৫২৯২, (সকলের প্র পে 
দৃষ্টি ) অ ৫1৩০১, ৩০২, ( ভরত 
নিত্যানন্দপ্রভুর কুপায় লভ্য) অ ৫1৩০, (সিং পে 
আসীন ) অ ৫1৩০৪, ৩১২, ৩১৩, ভিত হু 
রঙ্গদর্শনে হাস্য) অ ৫1৩১৫, ৩১৬, ৩১৯ ॥ রা 
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গ্রামে ভক্তি-বিকাশ ) অ ৫1৩২৩, ( সপার্ষদে বিবিধ 
প্রেম-বিলাস ) অ ৫1৩২৫, ৩২৮, (অলঙ্কার-পরিধান) 
অ 01৩৩৩, ( ভক্ত-গৃহে পর্যযটন-লীলা ) অ ৫1৩৫৪, 
(জাহন্বীর কুলে প্রতি গ্রামে পর্যটন) অ ৫1৩৫৬, 
(তত্ব) অ ৫৷৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬৫, (বালকজীবন ) অ 
৫1৩৬৬, ৩৬৮, ( শ্ৰীগদাধরমন্দিরের শ্রীবালগোপাল 
মূত্তি বক্ষে স্থাপন " অ ৫1৩৭৫, ৩৭৭, ( দানখণ্ডগান- 
শ্ৰবণে নৃত্য ) অ ৫1৩৮২, ( প্ৰেমভক্তি-বিকার ) অ ৫! 
৩৮৭, ৩৮৯, (বিবিধ শক্তি প্ৰকাশ) অ ৫৩৯২, 
(তত্ব) অ ৫18০৩, ৪১২, (পার্ষদগণকে অকৃত্রিম 
কৃষ্ণভাব প্রদান) অ ৫18১৯, ৪২০, (সপার্ষদ নবদ্বীপ 
যাত্রা ) অ ৫1৪২১, ( খড়দহ গ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের 
দেবালয়-স্থানে অগমন) অ ৫1৪২৪, ( শ্রীচৈতন্যদাস- 
গণের প্রেমভক্তির অভিব্যক্তি) অ ৫18৩০, (সপ্তগ্রামে 
আগমন ) অ ৫188৩, (ভ্রিবেণী ঘাটে স্নান) অ ৫1 
৪৪৮, (শ্ৰীউদ্ধারণ দত্ত-গৃহে অবস্থান) অ ৫18৫০- 
৪৫২, ( নিত্যসিদ্ধ শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের কৃপায় বণিকৃ- 
কুলের উদ্ধার ) অ ৫18৫8, (সপ্তপ্রামস্থ বণিক্কুলের 
প্রতি অহৈতুকী কৃপা ) অ ৫18৫৫-৪৫৮, (সপ্তগ্রামে 
প্রভুর সংকীর্তন-বিহার ) অ ৫18৫০, ৪৬৩, ৪৬৪, 
৪৬৮, ৪৭০, শোত্তিপূরে অদ্বৈত-গৃহ আগমন) অ ৫ো 
৪৭২, ৪৭৭, ( অদ্ৈতাচার্যা-ক্তৃক স্তুতি) অ ৫18৭৮, 
৪৮০, ৪৯১, (অদ্বৈতাচার্যোর অনূমতি লইয়া নবদ্বীপে 
গমন) অ ৫1৪৯৬, (নবদ্বীপে শচীমাতা-সমীপে 
আগমন) অ ৫18৯৮, শেচীমাতার আনন্দ) অ ৫1৫০৩, 
(শচীমাতার প্রতি উক্তি) অ ৫1৫০৪, (নবদ্বীপে 
বীর্তন-বিহার ) অ ৫1৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, সেংকীর্ভন- 
মন্নব্ণ ) অ ৫1৫১৯, ( শ্ৰীধাম মায়াপুরে বিলাস ) অ 
৫1৫২০, ( দুর্জনেরও কৃষ্ণে রতিমতি লাভ) অ ৫1 
৫২৪, ( ত্ৰিভুবন উদ্ধার ) অ ৫1৫২৫, পেতিত-উদ্ধার) 
অ ৫৫২৬, ৫২৭, ৫৩১, (শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার হরণার্থ 
চেষ্টা ) অ ৫1৫৩৩, (তত্ব) অ ৫1৫৩৪, (হিরণ্য 
পঙ্ডিত-গৃহে অবস্থান) অ ৫1৫৩৬, (দস্যুগণের তাহার 
অবস্থিতি-স্থান-বেষ্টন ) অ ৫1৫88, (প্রভুর ভোজন ) 
এ ৫1৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫৬, (প্রভুর প্রভাব-কীর্ত্তন ) অ 
৫৫৭৬, (তাহার চরণ-ভজনকারীর স্ব্ববিদ্ন খণ্ডন) 
অ ৫1৯২, ৫৯৩, (তাহার অংশাংশ শেষের আলো- 
তন ভুমিকম্প) অ ৫1৫৯৬, (দস্যুগণের তাঁহার 
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বাসস্থান-সমীপে তৃতীয়বার আগমন) অ ৫1৬০১, 
(ইন্দ্রের ঝড়র্ষ্টি প্রকাশ-পূর্ব্বক সেবা) অ ৫1৬১৭, 
(দস্যাসেনাপতির নিত্যানন্দ-প্রভুর এ্রশ্বর্যয-স্মরণে 
জানোদয়) অ ৫1৬১৯, ৬২৩, দেস্যসেনাপতির নিত্যা- 
নন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ ) অ ৫1৬২৪, ( দস্যুসেনাপতির 
স্তব) অ ৫1৬২৬, (দস্যুদল উদ্ধার) অ ৫1৬৩৫, 
(দস্যগণের উৎপাত মোচন) অ ৫1৬৩৭, (দস্যসেনা- 
পতি দ্বিজের উদ্ধ'র লাভার্থ প্রার্থনা) অ ৫৬৪০-৬৫০, 
(পূ্ব্বদস্য বিপ্রের প্রেমবিকার দর্শন) অ ৫1৬৫১, 
৬৯২, (বিপ্রের মস্তকে পাদপদ্ম-স্থাপন ) অ ৫1৬৯৪, 
( দস্যগণের হরিনাম-গ্রহণ ) অ ৫1৬৯৯, (অভূতপূর্ব 
মহাবদান্যাবতার ) অ ৫1৭০০, ৭০১, (প্রভুর কৃপার 
মহত্ব) অ ৫19০৩-৭০৭, (সপার্ষদে নবদ্দীপের প্রতি 
গ্রামে গ্রামে কীর্তন-সহিত ভ্রমণ ) অ ৫1৭০৮, (গঙ্গার 
পরপারে কুলিয়ায় গমন ) অ ৫1৭১০, (প্রভুর পার্ষদ- 
গণের চরিত্র ) অ ৫1৭১২, ৭১৭, ৭১৮, ৭২০, ৭২১, 
৭২৩, ৭২৮, ৭২৯-৭৩৩, ৭৩৫-৭৩৯, ৭৪২, ৭৪৩, 
৭৪৫, ৭৪৭-৭৪৯, ৭৫১-৭৫৫, ৭৫৯ ৬1১, ২, লৌলা- 
বিলাস ও শ্রীকষ্ণচচৈতন্য-চরণে লোকাকর্ষণ ) অ ৬৩, 
৭, (লীলা-বিলাস-দর্শনে জনৈক ব্রাহ্মণের সন্দেহ) অ 
৬1৯, ১০, (আশ্রম-বিরোধী আচার-দর্শনে মহাপ্রভুর 
নিকট ব্রাহ্মণের প্রশ্ন ) অ ৬১৬, (তত্ত্ব) অ ৬২৮, 
(বিপ্রের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ ) অ ৬1১১৪, ১১৫, 
১২৩, (বিপ্রের সংশয় মোচন ) অ ৬১২৬, (বিপ্রের 
নবদ্বীপে আগমন ও ক্ষমা ভিক্ষা ) অ ৬১২৭, (বেদ- 
গুহ্য ও লোকবাহ্য অভিন-বলদেব নিত্যানন্দের চরিত্র 
চৈতন্যক্বপা ব্যতীত দুরবগাহ) অ ৬1১২৯-১৩০, (তত্ত্ব) 
অ ৬1১৩২-১৩৬, গ্রেন্থকারের প্রার্থনা) অ ৬১৩৯, 
১৪০, ১৪১, ১৪৩ 3) ৭1১, (সঙ্গিগণ-সহ নবদ্বীপে 
বিহার ) অ ৭1৬, (কৃষ্ণ-ন্ত্য-গীতই ভজন) অ ৭৯- 
১০, (কমলপুরে আগমন ও মৃচ্ছা) অ ৭১৫, (একে- 
শ্বর গৌরচন্দ্রের নিত্যানন্দ-সমীপে আগমন) অ ৭1১৮- 
২৭, (শ্রীগৌরহরির স্তুতি) অ ৭1৩৭-৩৮, (গৌর- 
প্রপত্তি ) অ ৭8৮, ৭৫, ( পরস্পরে গুহ্যালাপ ) অ ৭! 
৭৭, ৭৮, ৯৯, (শ্রীগোরাঙ্গ রায়ের নিজ-বাসস্থানে প্রত্যা- 
বর্তন ) অ ৭!১০২, (জগন্নাথ দর্শন ও মহাভাবলীলা) 
অ ৭৷১০৩-১১১, (গদাধর-গৃহে আগমন) অ ৭১১৩, 
(আ্ীগোপীনাথ বিগ্রহ দর্শনে আনন্দ) অ ৭১১৬, (গদা- 


রে 
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ধরের প্রীতি) অ ৭১১৭, (পরস্পরের শ্রীতি-সম্ভাষণ) অ 
১২৩, গেদাধরের সংকল্প) অ ৭১২৪, (তত্ত্ব) অ৭।১২৫, 
(গদাধর-গৃহে নিমন্ত্রণ ) অ ৭১২৭, (গৌড়দেশ হইতে 
আনীত তণুর শ্রীগোপীনাথের ভোগার্থে প্রদান ) অ ৭ 
১২৮, ১৪৬, ( মহাপ্রভুর বাকা-শ্রবণে আনন্দ ) অ ৭। 
১৪৭, (তত্ব ) অ ৭১৬১, ১৬২, (গৌরচন্দ্র-সহ নীলা- 
চল-লীলা ) অ ৭১৬৩, ১৬৪, ১৬৬ ; [গ্রেন্থারস্তে 
মঙ্গলাচরণ ) অ ৮১, ১৯, ২২, ( শ্রীঅদ্বৈত-অ গমন ) 
অ ৮৫৫, (শ্রীআদ্বৈতাচার্যা সহ কোলাকুলি) অ ৮7 
৮৬, (নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি ) অ ৮১২২, ১৭৯ 
(শ্রীঅদ্বৈতাচার্ষোর নৃত্য ও কীর্তনবর্ণনে সমর্থ) অ ৯! 
১৭৮, (শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের ভগবস্তার শ্রোত প্রণালী ) অ 
৯২২৯, ২৭৬ ; ১০১৮২ :; নিত্যানন্দ-অবধূত অ ৬৷ 
১৬ ঃনিত্যানন্দচন্দ্র ম ১৩২৫৫; অ ২১৯৩ ; ৩১৫০; 
৫1৬৩৫, ৭৪২ ; 1২ ; ৭1১০১ নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান্‌ 
অ ৭১০; নিত্যানন্দচাঁদ ; ম ২৩।২৭৯ ; অ ২৫০৩; 
৫1৭৫৯; ৮১৭৯১ নিত্যানন্দ চান্দ আ ১1১৮৫ ইত্যাদি; 
নিত্যানন্দ চান্দ প্রভু আ ২২৩৪; নিত্যানন্দ প্রভু আ 
1২১১ » ৯১৩৫ ; ১৫৪ » ম ২৩৷৩৫১ ; অ ৩১৯৬; 
৭1১৬৩ ১ (প্রভু-নিত্যানন্দ আ ২২২৮ ; ৯২৩৩; ১৭ 
১৫৪১) নিত্যানন্দপ্রভুবর অ ১১৫২, ১৫৫, ২৪৬ ; 
8188৮; নিত্যানন্দ-ভগবান্‌ আ ২৩৮? নিত্যানন্দ- 
মহাপ্রভু আ ৯1৯০ ; ম ১১৯৬ ; ১৩1১৭৯ ; ১৬১০১, 
১৮১২৪ ; নিত্যানন্দ-মহাবীর অ ৩1১৯২; নিত্যানন্দ- 
মহাবলী অ ১২৩০; নিত্যানন্দ-মহা'মতি অ ১১২৭১ 
নিত্যানন্দ মহামল্প অ ৪1৪৯৬; ( মহামল নিত্যানন্দ 
অ ১১৩৩ ; ) নিত্যানন্দ মহাশয় ম ২৬১২৭; অ ১1 
১৪৫ ; 918৮; নিত্যানন্দ রাম আ ২৷৪০, ১২৮; 
নিত্যানন্দ রায় অ! ১১১) ৯1৯৮, ১০৮, ১৫০, ২০৪, 
২০৯, ২১৭, ২১৯, ২৩৫ ; ম.১১৷৭৭; ১২৩, ৭; 
১৩১৭৬, ২১৬ ; ১৫1১৯, ৬৩ ; ১৭১১৫ ; ১৯1১৬৪, 
২৪১; ২১:৮৬; ২২৷১৮, ১৪৩ ; ২৩৷৫১৭ ; ২৪। 
৫৬ ; ২৬১২৪, ১৫৬; ২৮১৯৩; অ ১১৩৪, ২। 
১৯৫, ২০৬; ৩1৪২৯; ৫18২৪, ৪৩০, ৪৫৯ ; ৭1 
১০৫ ; নিত্যানন্দসিংহ অ ১১১২; নিত্যানন্দস্করূপ 
আ ৮1৭ ৯1২০৭, ২২৯, ২৩২, ২৩৭ % ১৫২২৩; 
ম ১২1৪৫, ৫৫, ৬১; ১৮1২, ২২০ :; ২২৬২, ১৩৪ টি 
২৩৫২৬; ২৮১৩ ; ১৮1৩ ; অ ১১৭৩ ; ২১৯৪, 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


২০২, ২০৩ 5 ৩1২০২ ; 81২০৬, ৫১১ ; ৬৩, ৯-১০ 
২৮, ১১৫, ১২৯ ৪ ৭২৬, ৭৭, ১০৩, ১১১, ১২৫, 
১৫১, ১৬১-১৬২ ; নিত্যানন্দস্বরূপ গোলাঞি ম ২৮৮ 
প 

পঞ্চপাগুব অ ১৷২৫৬ ৷ 

পঞ্চমূখ (অলক্ষো গৌরসেবা ) ম ১৩৩৭৭; ১৪৷২, 

গঞ্চানন-_-( ভগবদুপ দর্শনে মোহ) আ ১৩১০১ 
(যমকর্ণে কৃষ্ণকীর্তন ম ১৪1৩২, (যমের নৃত্যদর্শনে 
নৃত্য) ম ১৪1৩৫ ৷ 

পণ্ডিত গোসাঞি (শ্রীগদাধর পণ্ডিত দ্রষ্টব্য) অ 
৭1১২৫, ১৩২ ৷ 

পদ্মাবতী--(মাঘী শুক্লা রয়োদশী দিনে পদ্মাবতী- 
গভে নিত্যানন্দাবিভভাব ) আ ২১২৯; (নিত্যানন্দ- 
জননী ) আ ৯৫ ; বৈষ্ণবশক্তি, জগন্মাতা ম ৩৬৪; 
১১1৭৮ ; ১৫1৬০ ‘পদ্মা বতীর নন্দন’ ( নিত্যানন্দ) ম 
১৫৷৬০ ! 

পবন-( কৃষ্ণপ্রেমে নৃতা ) ম ১৪৷৪৮। 

পরংব্রক্ম -_অ ৪1১০০, ১০1১১৫, ১১৬ :; (পর ব্রহ্ম 
জগন্নাথ) রোঘবেন্দ্র) অ ৪৩৩৯ ; (পরংব্রক্গ বিশ্বস্তর 
শব্দমুত্তিময় ) ম ১১৬৯। 

পরমানন্দ উপাধ্যাম্ম__( নিত্যানন্দপার্ষদ ) অ ৫1 
৭88! 

পরমানন্দ গুপ্ত_( নিত্যানন্দ-পার্ষদ) অ ৫1৭8৭1 

পরমানন্দপুরী__( অন্ত্যলীলায় প্রভুসন্গী ) আ॥! 
১৬১ (সুত্র ), (ভ্রিছতে আবিৰ্ভাব, নীলাচলে প্রভুসহ 
মিলন ) আ ২৷৪৩ ; ১৪1২ ; ম ৬1৪ :; ১১২, (én 
মাধবপূরী-শিষ্য, পূরীতে মহাপ্রভুসহ মিলন, অন্তযলীলায 
প্রভু সঙ্গী) অ ৩1১৬৭-১৬৮, ১৭০, ১৭৪-১৭৫, ১৭% 
১৭৮, ১৮১, ২৩৩-২৩৪, ২৩৭, ২৫৮, ৭৩, (সন্নযাসীর 
মধ্যে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ও পূরীগোস্বামী প্রভুই মহ” 
প্রভুর প্রিয়পাত্র) অ ১০1৪৭, 8৯ ; পূরীগোসাঞি (মহা 
প্রভু ও কূপোদক ) অ ৩1২৩৫, ২৩৬, ( প্রভুর 
কুপোদকের নির্ম্মলত্র, তদ্দর্শনে সকলের আনন্দ ) রা 
৩1২৪৮, ( মহাপ্রভুর কুপজলে স্মানাদিলীলা ) এ 
২৫৪, ২৫৫-২৫৭, (নীলাচংল শ্রীঅদ্বৈতকে রি ৃ 
নার্থ অগ্রগমন) অ ৮1৫৫, নেরেন্দ্রসরোবরে পু 
অ ৮১২২; ( মহাপ্রভুর প্রিয়পান্ত্র ) অ ক ৩ 

পরমানন্দ মহাপান্র, ( মহাপ্রভুসহ মিলন) 
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১ (শ্ৰীচৈতনা-ভক্তিরসময় তনু) অ ৫1২১২ ; 
(নীলাচলে শ্রীঅদ্বেতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন ) অ 
৮1৫৮ ! 

পরমেশ্নরী-দাস (শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকাশবিগ্রহ ) অ 
৫৯৫ :; (নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়দেশ-যাল্রায় আনন্দ ) 
অ ৫1২৩২, গৌড়দেশে যান্রাকালে পথে গোপাল ভাব) 
অ ৫1২৪০, ( নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ ) অ ৫1৭৩২ । 


পরশুরাম (ব্রক্মাদির শচীগর্ভস্তুতিকালে অবতারী 
গৌরসুন্দরের পর শুরামলীলাবর্ণন ) আ ২১৭২; 
(শ্রীনিতাইএর বাল্যলীলায় ভ্রীড়াছলে ভার্গ বদর্পবিনাশ- 
লীলাভিনয়) আ ৯1৫০, ( আচ্চা, শ্রীনিত্যানন্দের তীর্থো- 
দ্বারলীলাকালে মছেন্দ্রশৈলাপরি পরশুরাম দর্শন ) 
আ ৯১২৮1 


পরীক্ষিত (ভাগবতে বলদেবরাসের শ্রোতা ) আ 
১২৪; (ব্রজবাসীর কৃষ্ণে স্বভাবিক প্রীতিবিষয়ে ভাঃ 
১০/১৪1৪৯-৫৭ শ্লোক-ব্যাখ্যা শ্রবণ ) আ ৭18৫, ৪৬, 
৫৩১ ( পরীক্ষিৎ কর্তৃক শ্রীশুকের চতুবের্বদরূপ দধি- 
মনুনোহ্ ভাগবতনবনীতাস্বনদন ) ম ২১1১৬ ! 

পাণ্ড _ম ১০1৭৩, ৭৭! 


গাব্বতী (গুণাবতার শিবশক্তি ) (সঙ্কর্ষণ গুণ- 
কীর্তনেই পাব্বতীর সন্তোষ ) আ ১1১৯, (ইলারুতবষে 
সঙ্কর্ষণপূজা ) ১২০; ৯1১৩০, ১৩১ ; ১৫1২০৫; ম 
১০৬৭ ; ১৫1২৩, (নিতাই-সেবা ) ম ১৫1৪৪ ; ১৮! 
১২৭, ১৩৩, ২০৪ ; অ ই৩১৬ 3 ৯1৩৩৪ । 


পৃগুরীক বিদ্যানিধি ( চট্টগ্রামে আবির্ভাব) আ ২! 
৩৬; ম ৭৩ ( আবির্ভাবভুমি নির্ণয়) ম ৭1৯, (বিদ্যা- 
নিধির জন্য মহাপ্রভুর উৎকণ্ঠা ) ম ৭1১১, ১২, (মহা- 
প্রভুর পৃণুরীক নামোচ্চারণে ভক্তগণের অনুমান ) ম 
৭১৩, ১৬, ৩৩, ( বিষয়িপ্ৰায় নবদ্বীপে অবস্থিতি ) 
ম ৭৪২, (গদাধরের আগমন ) ম ৭৪৯, ( মুকুন্দ- 
সমীপে গদাধরপরিচয় জিজ্ঞাসা ) ম ৭1৫১, (পরিচয় 
হ্ষ) ম ৭৫৬, (বহিরজজন বঞ্চনাহেতু বিলা- 

প্রদর্শন ) ম ৭৫৭, (ভাগবতগ্লোক-শ্রবণে প্রেম- 
র) ম ৭৭৮, ৯৩, ম ৭1১০১, গেদাধরকে ভ্রেগড়ে 
টি ম ৭১১০, ১১৫, (গদাধরকে দীক্ষাপ্রদানে 

) ম ৭১১৭, ( মহাপ্রভু-সমীপে গোপনে আগ- 


শা লা লা সাপ 


[১৬৫] 
মন ) ম ৭১২৩, (বিদ্যানিধির প্রেমোন্মাদনা দর্শনে 
বৈষ্ণবগণের ক্রন্দন ) ম ৭১২৯, বৈষ্চবগণের বিদ্যা- 
নিধি-পরিচয়প্রাপ্তি ) ম 7১৩৯, ১৩২, (মহাপ্রভুর 
বক্ষে অবস্থান ) ম ৭১৩৪, ১৩৬, ( বিদ্যানিধিলাভে 
বৈষ্ণবগণের আনন্দ কীর্তন ) ম ৭১৩৯, ১৪০, (বিদ্যা- 
নিধিকে মহাপ্রভুর 'প্রেমনিধি” কথন ) ম ৭১৪৩, 
(প্রেমনিধির বাহ)জ্ঞান-লাভ ) ম ৭১৪৪, প্রেমনিধি 
দর্শনে বৈষ্ণবগণের পরানন্দ ) ম 9১৪৬; (গদাধরের 
মহাপ্রভু সমীপে দীক্ষা গ্রহণানূ মতি প্রার্থনা ) ম ৭১৪৮, 
মহাপ্রভুর অনুমোদন ও গদাধরের বিদ্যানিধি-সমীপে 
দীক্ষা গ্রহণ ) ম ৭১৫২, (বিদ্যানিধির মহিমা) ম 
৭1১৫৩-১৫৪, (যোগ্যশিষ্য লাভ ) ম ৭9১৫৫-১৫৬ ; 
৮২, ( মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলস-সঙ্গী ) ম ৮১১২; 
৯1৪ প্রেভূগৃহে জগাই মাধাইসহ উপবেশন) ১৩২৩৯, 
(প্রভূসঙ্গে জলক্রীড়া ) ম ১৩।৩৩৭ ; অ ৭18; (রথ- 
যান্রাদর্শনার্থ নীলাচলে গমন ) অ ৮1১০ ৪ (বিদ্যানিধি 
ও স্বরূপ দুই সখার নরেন্দ্রে জলক্রীড়া) অ ৮১২৪৪ 
(মহাপ্রভূর গদাধরের পুনঃদীঁক্ষা গ্রহণ প্রস্তাবে বিদ্যা- 
নিধির অচিরেই নীলাচলাগমন বার্তী জ্ঞাপন ) অ ১০। 
২৮-৩১, (শ্ৰীস্বরূপের প্রিয় সখা) অ ১০1৫২ $ পূরীতে 
মহাপ্রভু-সহ মিলন, প্রভুর ‘বাপ’ বাপ? বলিয়া সন্বো- 
ধন, বিদ্যানিধিই প্রেমবিহ্বল “প্রমনিধি” প্রভুর প্রেম- 
নিধিকে বক্ষে ধরিয়া ক্রন্দন, বৈষ্ণ বগণের তদ্দর্শনে 
আনন্দ-ত্রন্দন, শ্রীস্বরূপ গোস্বমিসহ মিলন, প্রভু 
সমীপে অবস্থান, শ্রীগদাধর দেবের বিদ্যানিধিসমীপে 
পৃনর্মন্ত গ্রহণ, বিদ্যানিধিমহিমা, যমেশ্বরে বাসা, বিদ্যা- 
নিধিসহ শ্রীস্বরূপের একত্র জগন্নাথ দর্শন, ওড়নষম্ঠী- 
যাত্রার শ্রীজগন্নথের মাণুয়া বস্ত্র পরিধানদর্শনে বিদ্যা- 
নিধির সন্দেহলীলা, স্বরূপ-সহ তৎসন্বন্ধে কথাবার্তা, 
স্বপ্নে জগন্নাথ-বলরা'মর চপেটাঘাত লাভ, ভয় ও ক্ষমা 
প্রার্থনা-লীলা, শাসনকে অনুগ্রহ জ্ঞান, প্রভাতে বিদ্যা- 
নিধির গণ্ডস্ফীতি-দর্শনে সকলের হাস্য ও বিদ্যানিধির 
মহিমাকীর্তন, স্বরূপ-সহ প্রত্যহ-জগন্নাথ দর্শন, 
স্বরূপস্থানে স্বপ্ররৃত্তান্ত বর্ণন ও লঙ্জালীলা, স্বরূপ-সহ 
সখ্যরস, বিদ্যানিধির ভক্তি-প্রভাব, মহাপ্রভুর ‘বাপ’ 
সম্বোধন, বিদ্যানিধির গঙ্গাভক্তি, বিদ্যানিধিচরিত্র 
শ্রবণের ফলশ্তি ) অ ১০।৬৭-১৮১ ! 


পৃশুরীকাক্ষ আ ২৭১) অ 81৪১৭, পুণ্যবস্ত 





[ ১৬৬] 


ব্ৰাহ্মণ ( মহাপ্রভুর বৈষ্ণবব্রাক্মাণ গৃহে ভিক্ষা-স্বীকার ) 
অ ১1৭৪, ১২৪। 
পুরন্দর আচার্য্য (গৌরপার্ষদ) কুমারহটে শ্রীবাস- 
ভবনে মহাপ্রভুসহ মিলন, মহাপ্রভুর আচার্য্যকে পিতু- 
সম্বোধন) অ ৫1১৫-১৭ ; রথযাল্রাকালে প্রভুসহ মিল- 
নার্থ নীলাচলযান্রা, মহাপ্রভুর আচার্য কে পিতৃসন্বোধন) 
অ ৮৩১1 
পুরন্দর পণ্ডিত (নিত্যানন্দ পর্ষদ) (রাঘবভবনে 
মহাপ্রভু-সহ মিলন) অ ৫1৯৫, (নীলাচল হইতে 
শুদ্ধভক্তি প্রচারার্থ নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়দেশ যাত্রায় 
আনন্দ ) অ ৫২৩২, (গৌড়দেশে যান্রাকালে পথিমধ্ো 
‘অঙ্গদ’ ভাবাবেশ ) অ ৫২৪১, (নিত্যানন্দ প্রভুর 
খড়দহে পূরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে আগমন ও পণ্ডি- 
তের পরমানন্দ) অ ৫1৪২৩-৪২৫, ( নিত্যানন্দ প্রভুর 
পার্ষদ ) অ ৫1৭৩১ ৷ 
পূরীগোসাঞাী__পরমানন্দপূরী দ্রষ্টব্য ৷ 
পূরুষে৷ত্তমদাস বা পূরুযোত্তম-সঞ্জয়__( মুকুন্দ 
সঞ্জয়ের পুত্র) আ ১৫1৫ ; (মহাপ্রভুর গয়া হইতে 
প্রত্যাগমনের পরবত্তা লীলায় অযাচিত স্রেহ-কৃপা 
লাভ ) ম ১১২৮, (মহাপ্রভুর কীর্তনবিলাসারত্তে সঙ্গী) 
ম ৮১১৬, (মহাপ্রভুর জগাই মাধাই উদ্ধারলীলান্তে 
গঙ্গাত্মানকালে জলল্রীড়া-লীলার অন্যতম সঙ্গী) ম 
১৩৩৩৬, ( রথযান্রা-দর্ণনার্থ নীলাচল-যান্ত্রা) অ 
৮1২০] 
পূরুষোভম পণ্ডিত (দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 
“নিতানন্দ-স্বরূপের মহাভূত্য-মন্ত্র” ) অ ৫1৭৩৭ ৷ 
পূরুষোত্তম দাস (সদাশিবকবিরাজতনয়, দ্বাদশ- 
গোপালের অন্যতম “নাগর-পুরুষোভ্তম? খ্যাতি) অ ৫। 
৭৪১-৭৪২ ৷ 
_পুরুষোত্তমাচাষ্য (শ্রীদামোদর স্বরূপের পৃর্র্বা- 
শ্রমের নাম ) অ ১০1৫২ 
পূতনা আ ৯২১; ম ১১৬০, ৩৩৮; ৭৭৪-৭৭) 
৯1৬০ ১৩২৮১ 
পৃথিবী ( সুধর্মাসভায় গমন ও অত্যাচার বর্ণন) 
আ ৯1১৫, ( গৃথথীসহ দেবগণের ক্ষীরসমুদ্র-তটে গমন 
ও বিষ্ণস্তুতে ) আ ৯1১৭1. উকি 
পৃথু অ ৯১৩৮5, 
পৃশ্নি (ভগবজ্জননী, অভিন্ন শ্রীশচীদেবী ) ম ২৭৷ 





স্্রীশ্রীচেতন্যভাগবত | 


৪০; অ ৪1২৪৫ । KE 
পৃষ্নিগর্ভ ( অবতারী শ্রীগৌর৷ভিন্ন অবতার) ॥ | 
১1২৫২ ৷ Il 


প্রকাশানন্দ (কাশীবাসী জনৈক মায়াবাদী সয়্যাসী ৷ 
মূরারীসমীপে মহাপ্রভুর উক্ত সন্ন্যাসীর দৃ্টান্তোল্লখ, | 
পূৰ্ব্বক মায়াবাদদূষণ ) ম ৩৩৭-৪০ ; (মহাপ্র্ ॥ 
মুরারিপুপ্তসমীগে প্রকাশানন্দের মায়াবাদানুসরণের | 
ফল বৰ্ণন) ম ২০1৩৩-৩৫। | 
গ্রতাপরুদ্র (মহাপ্রভুর কপালাভ) আ ১১৬০ 
(সুন্র), (মহাপ্রভুর নীলাদ্রি-আগমনকালে যৃদ্ধার্থ: 
বিজয়নগর গমন-জন্য সেইবারে মহাপ্রভুর অদর্শন) )j 
অ ৩২৬৯ ; (গৌরদর্শনার্থ কটক হইতে নীলাচন / 
আগমন ) অ ৫1১৩৯-১৪০, ( অন্তরাল হইতে মহ৷- । 
প্রভুর নৃত্য ও অদ্ভূত প্রেমোন্মাদ দর্শন) অ ৫!১৪৯- 
১৫৮, (মহাপ্রভূর লালাধূলাব্যাপ্ত অঙ্গদর্শনে সন্দেহ, : 
স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথদেবকেও তদুপ-দর্শন) অ ৫. 
১৫৯-১৭০, (স্বপ্নে রাজার শ্রীজগন্নাথা্গ স্পর্মনা্থ ৷ 
উদ্যম, তাহাতে জগন্নাথোক্তি, তন্মূহর্তেই রাজার : 
] 


জগন্নাথ-সিংহাসনে সমভাবে শ্রাচৈতন্যাবস্থান দর্শন, 
শ্রীচৈতন্যের রাজার প্রতি উক্তি, রাজার জাগরণ ও 
ক্ৰন্দন ) অ ৫1১৭১-১৮১, (রাজার অনুতাগ ) অ ৫ 
১৮২-১৮৪, (রাজার শ্রীচৈতন্য ও জগন্নাথের অভেদ" 
জ্ঞান) অ ৫1১৮৫, প্রেভুদর্শনে উৎকণ্ঠা, একদা গুলো । 
দ্যানে সপার্ষদ প্রভুপাদপদ্দে প্রণতি ও সাত্বিক বিকার ১ 
সহ আনন্দমৃচ্ছা, প্রেমভক্তিলক্ষণ-দর্শনে রাজার ৩ 
প্রভুর শ্রীহস্ত-প্রদান ও উহ্থানার্থ আদেশ, রাজার ৪ । 
পাদপদ্ম ধারণ পূর্বক ক্রন্দন ও কাকুবাদ ) 
১৮৬-১৯৮, (প্রভুর কৃপাশীব্বাদ ও উপদেশ 4 
অ ৫1১৯৯-২০৪, (প্রভুর আপন গলার মালা রাজী 
দিয়! বিদায়দান ) অ ৫1২০৫-২০৮ | 
 প্রদুঙ্জন (চতুব্ব্যহের অন্যতম 
(কৃষ্ণপূত্ৰ ) অ ১০১৪৬ ! সাক্কাং 
প্রদযুমন ব্রহ্মচারী (তশ্রীন্সিংহোপাসব ? রর 
নরসিংহের ন্যাসিরূপে কীর্ভনবিহার জানিরা থর 
প্রভু-সমীপে অবস্থান) অ ৩১৮৬-১৮৭, ছার 
দর্শনার্থ নীলাচল-যান্রা, সাক্ষাৎ নৃসিংহদেবের 
সহিত কথোপকথন ) অ ৮১২। হ্রদ 
্রদ্ুহ্নমিশ্র আ ১৪1২, ( নীলাচলে 









) অ ৮1১৭১) 


পান্র-সূচী 


রি... 
মিলন ) অ ৩১৮৪, নৌলাচলের ভক্ত, কৃষ্ণপ্রেমসমূদ্র, 


মহাপ্রভুর আত্মপদলাভ ) অ ৫1২১১, ( গৌড় হইতে 
নীলাচলে আগত শ্রীঅদ্বৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন ) 
অ ৮৷৫৭। 

প্রহুলাদ (গৌরদাসানুদাসের প্রহলাদাদিরও দুর্লভ 
রুফপ্রেমলাভ ) আ. ৭1১০৭ ; ১৩১৪০ ; € ঠাকুর 
হরিদাস-প্রতি যবনগণের আসুরিক ব্যবহার-প্রসঙ্গে 
সত্যযূগীয় ভক্তরাজ প্রহলাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা ) আ 
১৬১০৯ ; (ঠাকুর হরিদাস-সহ প্রহলাদের দৃষ্টান্ত 
ও উপমা) আ ১৬১৩৫, (দৈত্যকুলজাত হ্ইয়াও 
দেবদ্িজবন্দ্য ) আ ১৪২৪১; ম ১1৩৬৩, ৮1৯১, 
২২৫ ; (হরিদাসের বৈষ্ণব্তার উপমা ) ম ১০1৭০, 
৭১, ১০৬, ১১১, (প্রহলাদরক্ষাকারী কৃষ্ণই মহাপ্রভু ) 
ম ১৯।১৫০ ; ২৩1৩৫৪ ; অ ১২৫৮, ৯1১৩৭, ২৮৩, 
২৮৪, ২৮৬ ; ১০1৩৪ । 

্রিম্মব্রত অ ৯/১৩৮। 

প্রেমনিধি (পৃণ্ডরীক বিদ্যানিধি) ম ৭1১৪৩, ১৪৪, 
১৪৬, ১৫২; অ ১০৭০-৭১, ৭৩, ৭৮-৮০, ১৪১, 
১৪৩, ১৫৭ | 

বব 

বক আ ৯৩০ ; ম ১৩৩৮ ; ১৩২৮১ । 

বক্রেশ্বর পণ্ডিত ম ১৷৬ ; ( মহাপ্রভুর কীর্তনসঙ্গী) 
ম ৮১১৫ ; ৯18, (জগাই মাধাইকে সঙ্গদান) ম ১৩! 
২৪০; (প্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গে নগরকীর্তন ) ম ২৩৷১৫০, 
(নগরসঙ্কীর্তনে নৃত্য) ম ২৩৷২০৯, (প্রভুর ভক্ত- 
বাৎসল্য দর্শনে আনন্দক্রন্দন ) ম ২৩1৪৫০ ; ( কুলি- 
য়ায় দেবানন্দপণ্ডিতকে কৃপা করিয়া সঙ্গদান, বক্রেশ্বর 
মাহাত্মা, বন্রেখবর-কৃপায় দেবানন্দের কুবুদ্ধিনাশ প্রভৃতি) 
অ ৩1৪৬৮-৪৬৯, ৪৭২-৪৭৩, ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৮, 
৪৯৩৪৯৬ ; ৭18; ( রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচল গমন ) 
অ ৮1১১, (নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া) অ ৮! 
১২৫ । : j 

বক্রেশ্বর (মহাদেব ) (মহাপ্রভুর বক্রেশ্বর বন- 
গমনের অভিলাষ ) অ ১1৬৪, (বক্রেশ্বরে পৌছিবার 
চারিক্রোশথ।কিতে মহাপ্রভুর গতি পরিবর্তন) অ ১৮৭ 
(প্রভুর প্রথমে বক্রেশ্বর গমনেচ্ছা ও পরে গতিপরি- 
স্তনের কারণ দুর্ভেয় ) অ ১৯৪, (বক্রেশ্বর গমনছলে 
প্রভুর রাটুদেশ কৃতার্থকরণ ) অ ১৯৫ । 


[১৬৭] 





বৎসাসুর আ ৯৩০ । 

বন্দিগণ (ঠাকুর হরিদাস-দর্শনে আনন্দ ও প্রণতি, 
বন্দিগণের কৃষ্ণভক্তি-বিকার দর্শনে ঠাকুরের কৃপা 
হাস্য ও গুপ্ত আশীবর্বাদ, তদ্রহস্যবোধে অসমর্থ বন্দি- 
গণের দুঃখ, ঠাকুরের আশীর্বাদমন্ম-ব্যাখ্যা-দ্বারা 
বন্দিগণের সন্তে'ষেৎপাদন ও শুভাকাঙক্ষা ) আ ১৬1 
৪২-৬৮। 

বনমালী (শ্ৰীকৃষ্ণ) আ ড৷৬ ; ম ১৬1১০০; ২৩1 
২৯, ৪২২, ৪৩৫ ; ২৬১৭ ; অ ৯৷২১৬ । 

বনমালী পণ্ডিত (মহাপ্রভুর কীর্তনবিলাসে সঙ্গী ) 
ম ৮1১১৩, (রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচলে আগমন, ইনি 
মহাপ্রভূর হস্তে সূবর্ণের হল-মূষল দর্শন করেন) অ 
৮1২৭ 

বনমালী আচার্য্য (বল্লভাচার্য্-কন্যা লক্ষমীসহ 
গৌরনারায়ণের উদ্বাহ-প্রস্তাব, শচীগৃহে গমন, শচীসহ 
কথাবার্তা, শচীর নিরপেক্ষভাব দর্শনে অপ্রসন্ন হইয়া 
প্ৰস্থান, পথে দৈবক্ৰমে প্রভূসহ সাক্ষাৎ, প্রভুর তাহাকে 
পুনঃ স্বগৃহে আনয়ন, মাতাকে কথাব্যপদেশে বিবা- 
হেচ্ছা জ্ঞাপন, মাতার হর্ষ ও পুনরায় ঘটকবরকে 
আহ্বান ও শীঘ্র শুভকার্ধ্য সম্পাদনার্থ অনুরোধ ) আ 
১০1৪৯-৬৬, ( শচীপদে প্রণামান্তে বনমালীর তখনই 
বল্লভগৃহে প্রস্থান, বল্লভ-কর্তৃক অভ্যথিত হইয়া তদীয় 
কন্যার পান্ত্র সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান, বল্লভের পান্রপরিচয় 
শ্রবণে হর্ষাতিশয্য, অবিলম্বে শুভকার্য্য সম্পাদনেচ্ছা, 
দারিদ্রাহেতু বিনা যৌতুকে নিমাইকে কন্যা-দান 
প্রার্থনা, বল্লভবাক্য-শ্রবণে বনমালীর হাস্টচিত্বে শচী- 
গৃহে আগমন ও শচীস্থানে কার্যযসাফল্য নিবেদন ) আ 
১০1৬৭-৭৯ ! 

বরাহ (মহাপ্রভুর বরাহাবেশে মুরারিকে নিজ- 
তত্বকথন ) আ ১1১৩২ (সূত্ৰ), ব্রেক্মাদির শচীগর্ভস্তুতি- 
কালে অবতারী গৌরহরির বরাহাবতার-লীল৷কথন ) 
আ ২১৭১, (নদীয়াবাসী সব্বজ্ের গৌরপরিচয়- 
প্রদানকালে প্রভূকে বরাহরূপে দর্শন ) আ ১২১৬৬ ৪. 
(দিগিজয়ীর আরাধ্যা সরস্বতী মহাপ্রভুর সব্বাবতা- 
রিত্ব কথনমুখে তাহার বরাহাবতারত্ব বর্ণন ) আ ১৩1 
১৪০; ম ২৬৬৩» অ ১২৫১ ॥ 

বরুণ ( কুষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১৪1৪৮; €(নগর- 
সঙ্কীর্তনে যোগদান ) ম ২৩২৪৮] 





[১৬৮] 


বলদেব ( দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ যেরূপ একই তত্ব 
সেইরূপ নিত্যানন্দ, অনন্ত, বলদেবও একই বস্তু ) আ 
১৭৯ ১ (নিত্যানন্দ ও বলদেব__একই তত্ব, নামভেদ 
মাত্র) ম ৪1৭২ ; (অদ্বৈতৈর গৌরস্তুতিমুখে দুর্যোধনের 
বলদেব-শিষাত্ব পাইয়াও কুষ্ণলঙ্ঘন-হেতু বিনাশের 
কথা বর্ণন) ম ১৯১৯৯; (নিত্যানন্দ ও বলদেব 
অভিন্নতত্ব ) ম ১৯২৭২; (রৌহিণেয় বলদেবই 
নিত্যানন্দ ) অ ৫1৫৯৮ । 
বলরাম ( কৃষ্ণগুণকীত্তন-সেবা) আ ১১২, 
(শ্ৰীবলদেব গুণকীর্তনেই কৃষ্ণকীত্তনস্ফুত্তিলাভ ) আ 
১১৪, (সহস্ৰেক ফণাধর) আ ১1১৫, (ভাঃ ৫ম স্প্ধা- 
বণিত বলরাম-শাখা ) আ ১1২১, (শ্রীবলদেবের রাস- 
ক্রীড়া-কথা ) আ ১২২-৪০, (বলরামচরিত্র বেদে 
গোপ্য হইলেও পুরাণে ব্যক্ত ) আ ১1৩১, ( মূর্খতা- 
হেতু বলরামরাসে সন্দেহোদয় ) আ ১৩২, (ভাগবত- 
বিরোধী বলরামরাসে সংশয়োখাপনকারী যমদপ্তা, 
ভক্তিহীন বা ক্লীব) আ ১1৩৯-৪০, দেশদেহে কুষ্ণসেবা) 
অ! ১1৪৪-৪৬, ৭৮ :; ( অভিন্-বলরাম নিত্যানন্দ কর্তৃক 
মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলা) আ ১1১৫৭ (সূত্র); (বলরামই 
নিত্যানন্দ ) আ ২1১৩১ ; ( তীর্থোদ্ধারলীলায় অভিন্ন 
বলরাম নিতানন্দের হস্তিনাপুরে স্বীয়কীত্তি দর্শন ও 
নিজেকেই নিজের প্রণাম ) আ ৯।১১৫, ( ব্যাপাশ্রমে 
ব্যাসদেবের নিত্যানন্দপ্রভূকে বলরামরূপে-দর্শন ) আ 
৯১৪২, (নিত্যানন্দই বলরামতত্ত্) আ ৯1২২২; (তঙ্চা 
শ্রীজগন্নাথের দক্ষিণে অচ্চারপে বিরাজিত ) আ ১২ 
১৭১ ; ( বলরামই নিত্যানন্দ ) আ ১৭১৫৪ ৷ ( ভগ- 
বানের বিলাসবিগ্রহ, গ্রন্থরচনার্থ গ্রন্থকারের বলদেবা- 
ভিন্ন নিত্যানন্দাজ্ঞা লাভ) ম ২৷৩৪২, হেলধর, শ্রীনি ত্যা- 
নন্দকে গুরুরূপে লাভার্থ বৈষ্ণব-বন্দনা ) ম 2৩৪৩, 
(বলদেব, নিত্যানন্দ অভিন্নতত্ব ) ম ২৩৪৪, (বলাই, 
চৈতন্য প্রিয় বিগ্রহ ) ম ২৩৪৫ ৪ (শ্রীবাসঅঙ্গনে মহা- 
প্রভুর বলরামভাবে বিষ্ণখটারোহণ) ম ৫1৩৭, (কৃষ্ণের 
নিত্যদাস্য ম ৫1১১৭ ; ( বলরামনিত্যানন্দ অভেদতত্ত) 
ম ৫1১২০, (ভক্তাধমের সংজ্ঞা ) ম ৫1১৪৮ ; শেচীর 
স্বপ্ন) ম ৮1৩২, ৯1১৯১; ( বলরামনপ্রীতিহেতু গ্রন্থ- 
কারের চৈতন্যচরিত বর্ণন ) ম ১০৩০৭ ; ১১৯৮ ১ 
১৬1১০৪ ; (গৌরদাস্য ) ম ৯৭১১৪ ; (নিত্যানন্দা- 
দ্বততত্ব বোধসামর্থা) ম ১৯২২২ মেহাপ্রভুর অদ্বৈত- 


আীশ্রীচেতন্যভাগবত 


< MEME — 
মন্দিরে কীওঁন-মাহাত্ম্য বোধসামর্থ্য) ম ১৯২৫৮ 


বলদেবকৃপায় সরস্বতীর কৃষ্ণকীর্তনে অধিকার )ম 
১৯২৫৯ ( মহাপ্রভুর বলরামভাব ) ম ২১৩২, 
(নিত্যানন্দাভিন্ন ) ম ২৩৫১৮ ; ২৬1৭১, ( মহাপ্রভুর 
প্রদাঙ্নভাবে বলরামকে জেষ্ঠতাতসম্বেধন ) ম ২৬ 
৭৬ ; ( মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা ) অ ২৷২০৮, ২১৩, 
(অৰ্চ্চা নীলাচলে, নিত্যানন্দের বলরাম-আলিঙগন ও 
তন্মাল্য নিজগলে পরিধান) অ ৩1১৯৪, ১৯৬ ও ১৯৮, 
( নিত্যানন্দাভিন্ন ) অ ৬৷১৩২, ( অচ্চা--নিত্যানন্দের 
বলরাম-দর্শনে ক্রন্দন ) অ ৭৷১০৭ ; ( জঅচ্চা-_বিদ্যা- 
নিধির গালে চপেটাঘাত ) অ ১০1১৬৭ ! 

বলরাম দাস_( নিত্যানন্দ পার্ষদ ) অ ৫1৭৩৪। 

বলাই (শ্রীবলদেব ) ( অভিন্ন-নিত্যানন্দ প্রভু 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ, তচ্চরণে অপরাধীর 
নিষ্ষৃত্যভাব ) আ ১1৪২ :; ( বিদ্যানিধির নিকটে স্বপ্নে 
আগমন ) অ ১০৷১২৭ ৷ 

বলি (অবতারী মহাপ্রভুরই বামন অবতারে 
বলিকে ছলন ) আ ২৷১৭২ ; ৯৪৩ ; ১২৷১৬৮ ; ১৩ 
১৪১, (গদাধরপাদপদ্মের বলিশিরে আবির্ভাব ) আ 
১৭৩৭; ( মহাপ্রভুরই বামনরা'প বলিকে অনুগ্রহ) 
ম ৬1১৩০; ১৯১৫০ ২৩২৮৬ ; ২৬1৯৩; (রাম 
কৃষ্ণের বলিভবনে আগমন ) অ ৬1৫২-৫৩, ৫৫, ৬৭, 
৬৯-৭০, (স্তব) অ ৬1৭৩, ( রামকৃষ্ণের উত্তর) অ 
৬৭৪, ৯১, (বৈষ্ণবের প্রতি ব্যবহার শিক্ষা) গ ৬ 
৯৪, €গোপ্যতত্ব কথন ) অ ৬1১০০, (প্রভুর শিক্ষা" 
শ্রবণে আনন্দ ) অ ৬1১০১ ; বলিরাজী-__আ ৯18৩1 

বলভ আচাৰ্য্য নবদীপবাসী ;. ( সীতা-গিতা 
জনকের অবতার ) আ ১০1৪৮ ( অভিন্নরমা কন্যা 
লক্ষমীদেবীর বিবাহচিত্তা ) আ ১০1৪৯, (ঘটকের শচী- 
স্থানে বল্লভাচার্য্য ও তৎকন্যার পরিচয় প্রদান ) 
১০৷৫৬-৫৭, ( বনমালীআচাৰ্য্যের আগমন io 
দেবীর পাত্র-সন্বন্ধে সংবাদ দান, পান্রকথা শ্রবণে রি 
ভের সৌভাগ্য-প্রখ্যপণ ও অবিলম্বে শুভকাধ্য পি রর 
প্রার্থনা, স্বীয় দারিদ্র্যহেতু বিনাযৌতুকে কনাকে Eo 
করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন, বনমালীর ব 

3 রা ন,ল 

শ্রবণে হর্ষ ও শচীস্থানে কার্যাসাফল্য নিবেদন, 
দেবীর বিবাহোদ্যেগ ) আ ১০1৬৭-৮৩, (ভাবী 
তার অধিবাস-উৎসব-সম্পাদন) আ ১০৷৮৪, (বি 








| 
| 
| 
| 
] 





পান্র-স্চী 


দিবসে যথারীতি বিবাহের পৃর্ব্বকৃত্য সম্পাদন ) আ 
১০৯০, (গোধুলিসময়ে গৌরনারায়ণের মিশ্রালয়ে 
আগমন, মিশ্রের জামাতৃবরণ ও পরমানন্দ ) আ ১০৷ 
১১-৯৩, (ভূষণ ভূষিতা কন্যানয়ন হরিধ্বনিসহ 
কন্যাকে পৃথী হইতে উত্তোলন এবং কন্যার সপ্তবার 
বরকে প্রদক্ষিণাদি ও জামাত অঙ্চনাদি কাধ্যান্তে 
ভীচ্মকাভিনন বল্লভর গৌরকুঞ্চকরে অভিন্ন রুক্মিণী 
লম্মী-কন্যা জন্প্রদান ও হর্ষ) আ ১০1৯৪, ১০৬, 
( বল্পভরমিশ্র ) আ ১০1৭৭ | 

বসুদেব_( কুষ্ণজনক ) ( অভিন-জগন।থ মিশ্র) 
আ ১৯২ ; ২১৩৬, ১৩৮, ১৫৭ ; ৯১৮ ১ ১৩১৪৩; 
ম ২৩৩৩ ৷ 

বহ্ি-_-( কৃষ্ণপ্ৰেমে নৃত্য ) ম ১৪1৪৮ ৷ 

বাণ (ঈশ্বরকর্তক গর্বনাশ ) আ ১৩1৪৬, (বাণের 
সংসর্গে নরকের ভক্তদ্রোহমতি) ম ৩1৪৯ ; বোণবিনা- 
শক কৃষ্ণই মহাপ্রভু ) ম ১৯১৪৮ 

বাণীন!থ শ্রোঅদ্ৈতপ্রভূকে অভ্যর্থনাথ অগ্রগমন) 
অ ৮৬০ 

বানর (হনৃমান্‌ ) ম ২৩1৪৫ | 

বামন (ক্রক্মাদির শচীগর্ভস্ততিকালে অবতারী 
গৌর ভগবানের বামনলীলা-বর্ণন ) ২১৭২ ; ( মহা- 
্রভুরযক্তসুন্র ধারণকালে বটুবামন-রাপ-প্রকাশলীল। ) 
আ ৮1১৫-২২, (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বামন লীলাভিনয়) 
আ ৯৪৩ ; ( সব্ববক্তের মহাপ্রভূকে বামনরূপে দর্শন) 
আ ১২১৬৮, (দিগ্বিজয়ীর আরাধ্যা বাগ্দেবীর 
মহাপ্রভূকে বামনরূপে দর্শন ) আ ১৩১৪১; (সঙ্কী- 
স্তনকালে প্রভূর বিভিন্নাবতারভাব জ্ঞাপন ) ম ২৩৷ 
২৮৬; ২৬৬৩ ; ২৭৪২ ; অ ১২৫১1 

বামপথি-সন্ন্যাসী লেলিতপুর গ্রামের) ম ১৯৮৬ 

বারুনী ম ১৫1৩৮ ৷ 

বালগোপাল (তৈথিক বিপ্রের উপাস্য অঙ্চা ) আ 
৫1২০, (বিপ্রের ভোগনিবেদনকালে ধ্যানে বালগোপাল- 
চিন্তা) আ ৫1৬৩, (অভিন্ন-বালগোপাল মহাপ্রভুর কৃপা- 
প্রাপ্ত তৈথিকবিপ্রের ‘জয়’ “বালগোপাল" বলিয়া নৃত্য ) 
আ ৫1১৫৮, (শ্রীবিশ্বরূপের নিমাইকে অভিন্ন-বাল- 
গোপাল বুদ্ধি) আ ৭১৩; (নদীয়াবাসী সব্বজ্ের 
উপাস্য) আ ১২১৬৪) (নীলাচলপথে কমলপুরে 
মহাপ্রভুর দূর হইতে মন্দিরচুড়া দর্শনে “বালগোপাল 


[১৬৯] 


আমাকে দেখিয়া হাসিতেছেন” উক্তি) অ ২৪১০ 
(শ্রীগদাধরমন্দিরের বালগোপাল মৃত্তিকে নিত্যানন্দের 
বক্ষে ধারণ) অ ৫1৩৭৪-৩৭৬ ; (শ্রীনিত্যানন্দের 
বালগোপালের ন্যায় রঙ্গ) অ ৫1৫১৪, দেস্যুসেনাপতির 
বালগোপাল বলিয়া নিত্যানন্দস্তব ) অ ৫1৬২৬ । 

বালি আ ৯৫৪ ; ম ২৪1১৮; ২৬৯২; অঙ! 
২৬১ ; 81৩৩০ । 

বাল্মীকি ( মহাপ্রভুর মহিমা ) ম ৮১৯৪ । 

বাশুলী (বিশালাক্ষী__চণ্তী ) আ ২1৮৭, বাসুদেব 
ঘোষ (মাধবন্রাতা পানীহাটীতে নিত্যানন্দ প্রভুর 
আগমনে কীর্তন ) অ ৫২৫৯, (নিত্যানন্দপার্ষদ ) অ 
৫1৭৫০ ৷ 

বাসুদেব দত্ত ( চট্টগ্রামে আবির্ভাব ) আ ২৷৩৬ ; 
পৃণুরীকপ্রেমভক্তিমহত্ব পরিজ্ঞাতা ) ম ৭8৪৩, 88, 
(মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী ) ৮1১১৪ ; ৯৫ 3 
১৩২৫৮ ; ২১২ ; (মহাপ্রভুর নগরকীর্তনে সঙ্গী ) 
ম ২৩১৫১, (প্রভূসহ নগর-কীর্তনে নৃত্য ) ম ২৩! 
২০৯: (কুমারহট্ে শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রভু সহ মিলন) 
অ ৫1১৮, (শ্রীবাসূদেব ঠাকুরের মহিমা) অ ৫1১৯- 
২৫ ; (ঠাকুর সম্বন্ধে মহাপ্রভূর বর্ণন) অ ৫২৬-৩১, 
(রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচলে গমন ) অ ৮1১৪1 

বিদ্বনাথ (গণেশ ) অ ৫1৫৯৫ 1 

বিজয় ( মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী ) ম ৮! 
১১৩ ৷ 

বিজয় দাস (আখরিয়া, ‘রত্ববাহু') (প্রভুর 
বৈভবদর্শন ) ম ২৬৩৭, (আখরিয়।” বলিয়া ঘোষণা) 
ম ২৬৩৯, (তদঙ্গে প্রভুর হস্ত স্পর্শ ) ম ২৬1৪০, 
(প্রভুর অপূর্ব হস্ত দর্শনে আনন্দ ) ম ২৬৪৩, হৈস্ত- 
স্পর্শে চীৎকারোপভ্রম ও প্রভুর নিষেধ) ম ২৬৪৪, 
(হুঙ্কার ও মুচ্ছা ) ম ২৬1৪৬, ৪৭, প্রেভুকর্তৃক বিজ- 
য়ের হুঙ্কার কারণ বর্ণন ) ম ২৬1৫০, ৫১, (প্রভুর 
বিজয়ের চেতনা সম্পাদন) ম ২৬1৫৩, ( বিজয়ের 
সপ্তাহকাল জড়প্রায় ভাব) ম ২৬৫৪-৫৬, ৫৯) (রথ- 
হান্রাদর্শনার্থ নীল।চলে গমন ) অ ৮১৮ 

বিদর্ভ (রাজ ) ম ১৮৭১, ১৪০, বিদর্ভের সূতা 
রেক্সিণী) ম ১৮৭৭১, বিদর্ভের. বালা (ও) ম ১৮১৪০ । 

বিদুর ম ১৫৫৫ ; ( বিদুরের স্থানে ভগবানের 
অন্ন ভিক্ষা ) ম ২৬১১ ৷ 





[১৭০] 
তত... 
বিদ্যানিধি ( পৃণুরীকা দ্রষ্টব্য ) ম ৮১১২১ ১৩। 
৩৩৭; অ ৮১২৪, ১০২৮-২৯, ৩১, ৬৭-৬৯, ৭৭, 
৮৪-৮৫, ১০১, ১০৩, ১০৯, ১১৬, ১২৩, ১২৭-১২৮, 
১৩০, ১৩৬, ১৪২, ১৪৫, ১৬২, ১৬৫, ১৭৩! 

বিদ্যাবাচস্পতি ( সাৰ্ব্বভোম-ভ্ৰ'তা ) ( মহাপ্রভুর 
ব্ুন্দাবনগমনার্থ গৌড়াগমনকালে তদ্গুহে অবস্থান ) 
আ ১১৬৩ (সূত্র ) ; (প্রভুর আগমন ) অ ৩২৭৩, 
(প্রভুকে অভ্যর্থনা ) অ ৩1২৭৫, ২৮১, ২৮৬, (নৌকা 
সংগ্রহ ) অ ৩1৩১১, ৩১৪, ৩১৯, ৩৪৪, প্রভুর অদ- 
শানে বাচস্পতির ক্রন্দন ) অ ৩৩৪৬, (প্রভুর গোপনে 
স্থানত্যাগবার্তা লোক-সঙ্ঘকে জ্ঞাপন ) অ ৩৩৫১, 
৩৫৪, ৩৫৬-৩৫৭, ৩৬০-৩৬২, ৩৬৯, (জনৈক ব্ৰাহ্ম- 
ণের প্রভুর কুলিয়! বিজয়ের কথা গোপনে নিবেদন ) 
অ ৩1৩৭১, (প্রভুর সংবাদ পাইয়া আনন্দ) অ ৩! 
৩৭৩, (প্রভূদর্শনার্থ কুলিয়াযাত্রা ) অ ৩1৩৭৮, ৩৮১, 
৩৯৪-৩৯৫, 8০২-৪০৪, লোকসঙ্ঘকে দর্শনদানজন্য 

প্রভুর নিকট প্রার্থনা ) অ ৩18০৫ 7 

বিভীষণ আ ৯1৫৭, 81৩৩৪ 1 
' বিরজাদেবী (নীলাচল হইতে ৮০ মাইল ব্যবধানে 

নাভিগয়ায় ) অ ২৮৪ 
বিরিঞ্ি €গৌরলীলায় ভক্তরাপে প্রপঞ্চাবতরণ ) 
আ ২1২৯ ; ( পাতকীতারণমহিমা-কীর্তন) ম ১৪1২৭; 
(কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণার্থ ভূগুর প্রতি ক্রোধ-লীলা ) 
অ ৯/৩৮৫। 
বিশারদ ( মহেশ্বর বিশারদ ) ম ২১৬; অ তা 
৩৯৬, ৪০৩ ৷ 

বিশ্বকূসেন ম. ১১৯০ । 
বিশ্বস্তর আ ১1৭, ১৫৪; ৩1২৬; 8185, 
৫৮, ১১৮ ; ৫7১, ৩ ; ৬১২, 8২, ৪৮, ৯২, 
১০২, ১০৭, ১১২, ১১৮, ১২১, ১২৭, ১৩২ ; ৭1১, 
৩৪, ৬৩, ৮৫, ১৪৯, ১৬০; ৯৩; ১০1২৪, ৩৫, 
৭০ ১ ৯১১২৮ ১২1৭৬, ১৩০; ১৬৷১৩০-১৩১ ; ম 
১1৩, ১২-১৩, ১০৩, ১২০, ১২৫, ১৩৬, ১৭২, ১৭৬- 
১৭৮৮ ১৮৬, ২৪৫-২৪৭, ২৭০, ২৭২, ২৯১, ২৯৩- 
২৯৪, ৩১২, ৩১৩, ৩২০, ৩৪৭, ৪১৭, ৪১৯ :; ২18৭, 
৫০, ৫৮, ৭৫, ৮৯, ১২৫, ১৩০-১৩১, ১৪৩-১৪৪, 
১৫১, ১৫৯-১৬০, ১৮৭, ২৪৫, ২৫২, ২৬০, ২৭২, 


৫৪, 
৯৮, 


৩০২, ৩০৪, ৩২৬, ৩৩৮, ৩৩৯ ; ৩২২, ৫৯, ১৩৭,  বিশ্বরূপরাপমুগ্ধ বিপ্রের পুনঃ রন্ধনাঙ্গীকার ) 








: বিশ্বরূপ প্রভুর বিপ্রকে প্রণতি-স্তৃতি-ধন্যবাদ ও 


শ্ৰী্ৰীচৈতন্যভাগবত 


১৭৯, ১ ৪1১, ২, ১৬, ২০-২১, ২৮-২৯, টা 
৫1২, ৭, ১১, ১৯, ১৭, ১৯, ৩৪, ৩৭, ৭৭, ৮৯, ্ 
৯২, ১৫৯, ১৬২, ১৬৪-১৬৫ ; ডাও, ৫৮, ৯৩, টা 
১৩৯, ১৫৯, ১৬৪ ; ৭1১২২, ১৩০ 3 ৮1১০, 5 
8৫, ৫১, ৫৩, ৮৬, ৯০, ৯৪, ৯৮, ১০৩, ১২৮, রা 
১৬৫-১৬৭ ১৭১, ১৭৬, ২০০, ২৭৭, ২৮১, ২৮৪, 
৯1১৫৫, ১৭৭, ১৯০, ২০০, ২২৩, ২২৮) ১৮৮১২ 
১৯, ৫৮, ৯০, ১১২, ১৬৬-১৬৭, ১৭৩, ২০৩, ২৪৪, 
২৬৯, ২৮৬ ; ১১1১, ৪, ১১, ১৪, ২৪, ৬৫, ৬৭, ৮১, 
১২1১, ২; ১৩1৩, ৪, ৩০, ১১৩, ১৩২, ১৯৬, ২১৭ 
২২১, ২৩০, ২৩৭, ২৫০, ৩০১, ৩০৪, ৩১৪, ৩১৬, 
৩২৯, ৩৬৯, ৩৭৬, ৩৭৯, (ঠাকুর বিশ্বস্তর ) ম ১৫ 
১১ ১ ১৬1১, ১৮, ২৭, ৫১, ৬১, ৮৭, ৯৭ ১২৫ ; ১৭৷ 
৩১, ৭৯; ১৮২৮, ৭০, ১২০, ১২৩, ১৩৮, ১৫১, 
২০৩, ২১০ ; ১৯1১, ২, ৮, ১২, ২৭, 80, ৪৬, ৯৩, | 
১১৯, ১২৭, ১৩০, ১৬৩, ১৬৭, ২২৩, ২২৭, ২২৯, ৷ 
২৩১, ২৩২, ২৩৫, ২৩৬ ; ২০1১৬, ২৩, ২৪, 8৭, ৷ 
৭৯, ৮২, ৯২, ১০৩, ১১৪, ১২৭, ১৫৯ ; ২১১, 8, 
৬, ২৯-৩১, ৪৮, ৫২, ৬৬, ৭৬ ; ২২৩, ৭, ২৩, 
৪৬, ৫১, ৯৩-৯৪, ৯৬-৯৭, ১০০-১০২, ১১০, ১১২, 
১২৬ ; ২৩৷১, ৩-৪, ৭, ৩৩, ৩৫, 80, ৫২, ১১৮, 
১৫৬, ২৭১, ২৯০, ২৯২-২৯৩, ৩৩১, ৩৭৯, ৩৮২, 
8১৫, ৪২৮, ৪৩০, ৪৯০ ; ২৪1৮, ২৭, ৩৯, ৫৯ 
৬৪; ২৫৷২; ২৬৩৪; ২৭1১, ২৯, ৩৫; ২৮৯ ! 
৪২, ৮৪, ১২৫, ১৪৯ $ অ ২183৯ ; ৮1২৪; বিষ 
পণ্ডিত আ ১৫1৫৭, ৬৩; বিশ্বস্তর রায় আ ১১১৬7 
৮1৫০১ ১১৫১, ৬৯; ম ১1৪১৪ ১০1৫ ১৫২, 
১৬২ ৪১৮৪ ) ২৩1৩৪ ; ২৪1৫ | 

বিশ্ররূপ (সন্গ্যাস-লীলা ) অ! ১১০৫ ( 
(আবির্ভাব ) আ ২1১৪০-১৪১ ; (বৈরাগা ও * i 
শাস্তর-পারদশিতা ) আ ২১৪২ ; ( অপ্রাকৃত 
আ 81৫; ৫1১২; (মুলসঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ" তা 
অভিনপ্রকাশবিগ্রহ মহাসক্কর্ষণ-তত্বঃ রি রর 
ভক্তিপর ব্যাখ্যাতা, বিশ্বরাপ রূপ-দর্শনে তৈথি 
বিস্ময় ও আলিঙ্গন, মৰ্য্যাদা ও মানদধন্স 





| 
| 
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22 
a৯-১১০; ৭1৮, € পরিচয় ও গুণগ্রাম ) আ ৭1৯, 
(সর্ব্বশান্রে কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যা ও সব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা 
তনক্ষণ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণরাপ কৃষ্ণ'নূশীলন) আ 
৭1১০-১১, (নিমাইর অলৌকিক-আচরণ-দর্শনে 
বিস্ময় ও নিমাইকে কৃষ্ণ-জ্ঞান এবং তাহার তত্ব ও 
লীলারহস্য সঙ্গোপন ) আ. ৭1১২-১৫, ( সব্বক্ষণ 
বৈষ্ণবসঙ্গে কৃষ্ণনিষেবণ ) আ ৭া১৬, ( তৎকালীন 
ভোগ-প্রমত্ত সংসারে কৃষ্ণকীর্ত্ত নাভাব-দর্শনে বিশ্বরূপের 
দুঃখ ) আ ৭1১৭-২৬, প্রেব্রজ্যা-গ্রহণেচ্ছা ) আ ৭1২৮, 
(প্রত্যহ প্রত্যুষে অদ্বৈতসভায় গমন এবং সব্বশাস্ে 
কৃষ্ণভক্তিপর ব্যাখ্যা, শ্রীঅদ্বৈতের তচ্ছ_বণে আনন্দ ও 
স্বাভীষ্টঅর্চ্চন ছাড়িয়া বিশ্বরূপকে আলিগ্ন পূর্বক 
বৈঞ্ণবাচার শিক্ষা-দান ) আ ৭1২৯ ৩১, (বিশ্বরাপ- 
সঙ্গত্যাগে ভক্তগণের অনিচ্ছা ) আ ৭1৩৩, (ভোজনার্থ 
আহ্বান-জন্য শচীমাতার নিমাইকে অদ্বৈত-সভায় 
প্রেরণ, নিমাইর অগ্রজ-সহ গৃহে প্রত্যাবর্তন, তৎকালে 
সাগ্রজ নিমাইর দর্শনে ভক্তগণের প্রেম-সমাধি ) আ 
৭৩৪-৪২, ( পূনঃ অদ্বৈত-ভবনে আগমন ) আ ৭1৬৭, 
(গৃহসূখে বিরাগ ও নিরন্তর কৃষ্ণ কীর্তনানূরাগ ) আ 
৭1৬৮-৭০, (মাতাপিতার বিবাহোদ্যোগ, তাহাতে বিশ্ব- 
রূপের মনোবেদনা ও সন্যাস-গ্রহণ-সন্কল ) আ ৭1৭০- 
৭১, (বিশ্বস্তর্ই বিশ্বরাপ চিত্তবেত্তা) আ ৭1৭২, 
(সন্ন্যাস-লীলা এবং “শক্করারপ্য'-নামে প্রসিদ্ধি-লাভ ) 
আ ৭1৭২-৭৩, (বিশ্বরূপের গৃহত্যাগফলে সগোচ্ঠী 
মিশ্র ও শচীর ভক্ত পুত্রের বিরহে ক্রন্দন ) ন্মা ৭৭8- 
৭৫, (ভ্রতৃবিরহে গৌরকৃষ্ণের মৃচ্ছা লীলাভিনয় ) আ 
৭1৭৫, (শ্ৰীঅদ্বৈত৷দিসকলেরই ভ্রন্দন-_-নদীয়। ক্রুন্দন- 
ময়) আ ৭1৭৪-৮৯, (মিশ্র-শচীর উচ্চৈঃস্বরে “বিশ্বরূপ? 
বলিয়া ক্রন্দন) আ ৭1৭৯, (মিশ্র-শচীর বিশ্বরূপ-গুণ- 
স্মরণ ) আ ৭1৮৮, (নিত্যানন্দাভিন বিগ্রহ ) আ ৭! 
৯৩, (বিশ্বরাপ-সন্ন্যাসলীলা-শ্রবণে কর্মবন্ধনমুক্তি ) 
আ ৭1৯৪, ( ভক্তগণের বিশ্বরূপসঙ্গাভাব-জন্য বিলাপ) 
আ ৭1৯৫, (বিশ্বরূপের গৃহত্যাগাবধি বিশ্বস্তরের 
টাঞ্চল্যত্যাগ ) আ ৭1১১৩, (নিমাইর শাস্সানুরাগ- 
দর্শনে মিশ্রের শচীসমীপে বিশ্বরূপ দৃষ্টান্তোল্লেখ ) আ 
৭1১২২-১২৭ ; (শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য কর্তৃক শ্রীবিশ্ব- 
রূপের পরিচয়দান ) ম ২1২১ ; (শচীর নিতাইকে 
বিশ্বরাপ-রূপে দর্শন ) ম ১১৭৯; ২৬০, (পরিচয়) 


ম ২২৬১, (পিতার সহিত ভট্টাচার্য্যগণের সভায় 
গমন ) ম ২২৬৪, (বিশ্বরূপদর্শনে সকলের কৌতুক) 
ম ২২৬৫, (কোন পণ্ডিতের বিশ্বরূপকে তাহার 
অধ্যয়নের বিষয় প্রশ্ন এবং বিশ্বরূপের উত্তর ) ম ২২ 
৬৭, ৬৯, পপিতুস্থানে তিরস্কার-লাভে পুনঃ সভাগমন) 
ম ২২1৭৩, সেভামাঝে বেদান্তসৃত্র ব্যাখ্যা) ম ২২1৭৭, 
(নবদ্বীপের ভক্তিশূন্য অবস্থা দর্শনে দুঃখ) ম ২২ 
৮২, ৮৭; (অদ্বৈত-সমীপে গমন ও তৎসঙ্জ-সুখ 
লাভ ) ম ২২৯০-৯১, ৯৯, ( অনুক্ষণ অদ্বৈতসঙ্গ ) ম 
২২১০৩, ১০৪, (সন্ন্যাস গ্রহণ) ম ২২১০৫, 
(শ্ৰীশঙ্করারণ্য নাম-গ্রহণ) ম ২২১০৬, (সন্ন্যাসগ্রহণে 
আইর দুঃখ ) ম ২২১০৭, ( অভিন্ন-শ্রীনিত্যানন্দ ) 
২২১৪০, ম ২২১৪১ ; বিশ্বরূপ ভগবান আ ৫1৭৯; 
৭1৯; ম ২২1৭৭ ৷ | 

বিশ্লামিত্ৰ ম ৩1৮৮ ! 

বিষহরি__-€( মনসাদেবী ) অ! ২৷৬৫ ১২১৮৭ 
অ 818১৪ 

বিষ্ণু আ ১৷৩৮, ১২০; ৩২৩; আ ৬1৬০, 
(গঙ্গাঘাটে লীলাকালে মহাপ্রভুর আপনাকে ‘বিষণ! 
বলিয়া প্রচার ) আ ৬1৬০-৬২, ৬৭, ১২২) ৭১০, 
৬৯, ১৬২, ১৭৭, ১৭৮, ১৯১; ( মহাপ্রভুর লোক- 
শিক্ষার্থ যথাবিধি বিষ্ণ_পূজন) আ ৮1৭৩, ৯৯, ১৬৬; 
৯৩৭, ৯৪, ২১১ ; ১১৯৩, ১০৭; ১২1৮১, (স্বয়ং 
ভগবান্‌ মহাপ্রভুর বিষ্ণশিলাবিগ্রহকে শ্রীকৃষ্ণবিচারে 
পৃজানর্শপ্রচার ) আ ১২১০০, ২০৭, ২১৪, ২২০, 
২৩০, ২৬৮ 3 ১৩1২১, ২৩, (অনন্ত সংসারে বিষ্ণু- 
ভর্তিই একমাত্ৰ সত্য) আ ১৩১৭৯; ১৪১৬৪ ; 
€ মহাপ্রভুর বিষ্ণপূজনলীলা ) আ ১৫১০৯, ১৮৮, 
১৯৬ ; ১৬১৬, ৭৫, (বিষ্নিন্দা-শ্রবণে কুম্ভীপাক 
নরক লাভ ) আ ১৬১৬৮, ( বিষ্ণ-বৈষ্ণবে নিরপরাধ 
ব্যক্তিরই কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় লাভ ) আ ১৬1২৩৪-২৩৫, 
(বিষ্ণুভক্ত নীচকুলে উদ্ভূত হইলেও সব্ব্পৃজ্য ) আ 
১৬২৩৮, (বিষ্ভজিশুন্য জগতের অবস্থা-বর্ণন) আ 
১৬২৫২-২৫৪, ( মহাপ্রভুর গয়াশিরে বিষ্ণপদচিহচ- 
পৃূজা-লীলা ) আ ১৭1৭৮» ( জীবহিংসকের বিষ্ণপূজা 
নি্ষল ) ম ৫1১৪১, (প্রাকৃত বিষ্ণুপূজক) ম ৫1১৪২ £ 
( অদ্বৈত কর্তৃক মহাপ্রভূকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন ) ম 
৬১১৯ 3 ৯1১৭, ১৮ ঃ ১২২৬ ; ১৫২২ ১৬1৬৭, ৷ 
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১১৭; ১৮১৬৯, ১৭০, ১৯৮; ১৯1২১, ২৩, ৫০, ৫৭, 
৯৩, ১০৩, ১১২, ১৮০, ২২০, ২৩৪, ২৫৬; ২০। 
১০৩ ; ২১1৪৭; ২২১৩, ৩৮, ৪১, ৫২, ৮১, ১৩৬ ; 
২৩1৫৪, 88৫-88৬, ৪৮২ ; ২৪1৪১, ৫৮, ৬৪, ৯৯, 
0; ২৫৮৬-৮৮, ৯০-৯১ ; ২৬১২২, ২৮1৭০ ॥ 
অ ১১১৬, ২৪৯, ২৮০, ২৮৭; ২১৪৫ ; ৩1৪২, 
৪৫৭, ৪৭৫, ৫০৬-৫০৭ ; ৪1১৬০, ২৩২, ২৪৪, 
৪০০, ৪০২, ৪১৯, ৪৩০-৪৩১, ৪৩৯ ; ৬১১৯ ; ৯! 
৮৩, ৯৬-৯৮, ১০০, ১০৬, ১১৫, ৩১০, ৩১৮, (গুণা- 
বতারগণ-মধ্যে শ্রে্ঠত্ব-বিচার ) অ ৯/৩১৯, (ভূগুপ্রতি 
তাঁহাদের ব্যবহার ভূগু-কর্তৃক বর্ণন ) অ ৯/৩৬৯। 
বিষ্ণুপ্রিয়া পেরিণয়) আ ১1১১০ (সূত্র), (আশৈশব 
আচরণ--প্রত্যহ ২৩ বার গঙ্গাস্থান, পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণ- 
ভক্তিমতী, ঘাটে শচীমাতাকে দেখিয়া প্রণাম ও শচী- 
মাতার নিকট যোগ্যপতিলাভে আশীব্বাদ লাভ) আ 
১৫1৪৬-৪৮, ( শচীমাতার বিষ্তপ্রিয়াদেবীকে পৃত্রবধূ- 
রূপে বরণেচ্ছা, সনাতন মিশ্রেরও ইচ্ছা-__নিমাই- 
পণ্ডিতকে জামাতুরূপে বরণ, শচীমাতার কাশীনাথ 
পৃণ্ডিতকে সনাতনমিশ্রগৃহে প্রেরণ, কাশীনাথের মিশ্র- 
সমীপে গৌরবিষ্প্রিয়া-মিলন-সম্বন্ধে প্রস্তাবনা, পাত্র ও 
পাত্রীর যোগ্যতা-কথন, কৃষ্ণরুক্সিণী-মিলনের সহিত 
গৌরবিষ্কপ্রিয়া-মিলনের উপমা প্রদান, সনাতনের 
সহর্ষে বিশ্বস্তর পণ্ডিতকে কন্যাদানে সন্মতিপ্র্দান ও 
স্থসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন ) অ ১৫1৪৯-৬৪, (পান্রপক্ষীয়- 
গণের কন্যাগৃহে আসিয়া মহালক্ষমী বিষ্ণপ্রিয়ার 
অধিবাসোৎসব সম্পাদন ) আ ১৫1১০৭, (বিবাহ- 
বাসরে বিষ্ণপ্রিয়াগৃহেও আনন্দোৎসব, শচীমাতার 
ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়াজননীরও বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান- 
সম্প'দন ) আ ১৫১২০, ( গোধুলিসময়ে প্রভুর কন্যা 
গৃহে আগমন, নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া আসনারূঢা 
বিষ্ণপ্রিয়া দেবীকে বিবাহস্থলে আনয়ন, অন্তঃপটের 
বাহিরে তাহার স্বীয় প্রভুকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ'ন্তে 
প্রণাম, স্ত্রী-আচার ও বাদন, বিষ্ণপ্রিয়া দেবীর প্রভকে 
মাল্যদান ও আত্মসমর্পণ, প্রভূরও স্বীয় কান্তার গল- 
দেশে মাল্য প্রত্যর্পণ, ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর পরস্পরের প্রতি 
_ পুষ্প-নিক্ষেপ ) আ ১৫1১৭০-১৭৮, লেক্ষমীগণ ও প্রভ- 
গণের পরস্পর প্রণয়-জিগীষা ) আ ১৫১৮০-১৮১, 
শ্রীমুখচন্দ্রিকার পর শ্রীগৌরসুন্দরের লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণু- 


প্রিয়াসহ উপবেশন ) আ ১৫১৮৫ (ীসনা 


মহে 
যথাবিধি কন্যা-সম্প্রদান, কন্যা ও জামাতাকে যে ত 
তু 


দান, কুশণ্ডিকা, লাজহোম প্রভৃতি যাবতীয় বৈদিক ও 
লনোকাচার সম্পাদন, নবদম্পতিকে বাসরগৃহে ত আময়ন, 
গৌরবিষ্ুপ্রিয়ার অবস্থান-হেতু বৈকুষ্ঠধাম সনাতন, 
ভবনে গৌরবিষ্ণপ্রিয়ার ভোজন, বাসর গৃহে ৃঙ্গধযা) 
আ ১৫1১৮৬-১৯৩ ; রোল্রিপ্রভাতে অন্যান্য লোকাচার 
সম্পাদন ) আ ১৫1১৯৭, ( মহাপ্রভুর স্বগৃহগমনা্থ 
লক্ষমী-সহ দোলায় আরোহণ ) আ ১৫২০২, (গথি- 
মধ্যে দর্শকগণের বিভিমদর্শন বর্ণন ) আ ১৫৷২০৪- 
২০৮, ( লক্ষমী-নারায়ণের মজলদৃজ্টিগাতে নদীয়ায় 
সব্ববশুভোদয়) আ ১৫২১০, (লক্ষমী-কৃষ্ের গৃহপ্রবেশ) 
আ ১৫1২১২, (লক্ষমী-নারায়ণের আগমনে জয়ধ্বনি) 
আ ১৫২১৪ ; ম ২৮১। 

বৃদ্ধ (ব্ৰহ্মাদির শচীগর্ভস্ততিকালে অবতারী গৌর- 
হরির বুদ্ধাবতারলীলা কথন) আ ২1১৭৪; অ ১২৫২। 

বৃদ্ধিমন্তখান (প্রভুর প্রেমবিকারকে বায়্ব্যাধি- 
জ্ঞানে তন্নিবারণার্থ সগোচ্ঠী প্রভৃগৃহে আগমন) আ 
১২৭২, (মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহোপলক্ষে যাব 
তীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অঙ্গীকার ) আ ১৫1৬৯, ( মহা- 
সমারোহের সহিত প্রভুর বিবাহসম্পাদনাজীকার ) তা 
১৫1৭১-৭২, ( প্রভুর কন্যা-গৃহে যান্রাকালে বৃদ্ধিমন্ত" 
খানের বরদোলানয়ন ও অপৃবর্বসমারোহের আয়োজন) 
আ ১৫1১৩৭, ১৪৫, ( মহাপ্রভুর বিষ্কপ্রিয়া-সহ গুহ 
আগমন এবং বুদ্ধিমন্তর্খাকে রুপালিজন-প্রদান, তাহাতে 
্রীবৃদ্ধিমন্তের আনন্দ ) আ ১৫৷২২০ ; ম ৮7১১৬) 
(প্রভূসঙ্গে জলক্রীড়া ) ম ১৩৩৩৬ ; ১৮৭, ই 
১৬১ র্রেথযান্রাদর্শনার্থ নীলাচলে আগমন) অ 51৩9 

ব্বকাসুর অ ১২৫৭ । 

বুন্দাবনচন্দ্র ( পূর্ণচন্দ্রদর্শনে নিমাইর 
দয় ) আ ৯২১৫ ৷ বটনার 

বুন্দাবনদ।স (শ্রীগুরুনিত্যানন্দ হইতে রথ 
আদেশলাভ ) আ ১1৮০; ২২১১, ২৯৬, 
২৩৪৪ (নিত্যানন্দ ভূত্যের-_নিত্যানন্দ" 
মস্তকে পাদস্পর্শরূপ অহৈতুকী রা NE 
১৭৷১৫৮ ; ম ১১৬৩; ১৮২২৩ ; ২৩৫২ টু 
অ ৬1৩৩৭ ; (নিত্যানন্দের চৈত্ত্যগুরুরাপে ঠা 
হৃদয়ে গৌরলীলাবর্ণনার্থ প্রেরণা) আ ১১৪৪১ 








পান্র-সূচী 


(এই ্রন্থরচনার্থ গ্রন্থকারের নিত্যানন্দজ্ঞলাভ ) ম ২। 
৩৪২, গ্রেন্থকারের জননী নারায়ণী দেবীর শ্রীচৈতন্যের 
ভোজনাবশেষ-্রাপ্তি ) ম ১০২৯১-২৯৪ ; ২৩২৯৩ ; 
২৩৫) ( নিত্যানন্দাদেশে গ্রন্থকারের এই চৈতন্য- 
চরিত-রচনা ) ম ২৮১৮৪ £ (গ্রন্থকার ঠাকুর ব্বন্দা- 
বনের আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দের “সবর্বশেষভূত্য” ও 
প্রভুর “অবশেষ পাত্র” নারায়ণীর গভভজাতরাপে পরিচয় 
প্রদান ) অ ৫1৭৫৭-৭৫৮ | 
বৃহস্পতি আ ৩১৪; ৭1১১৯ ( মহাপ্রভুর 
নদীয়ায় বিদ্যাবিলাস-লীলার সাহায্যার্থ সশিষ্য নব- 
দ্বীপে আবির্ভাব) আ ৮1৬৬ ; ১০১৫ ; ১১1১১ 3 
১২৫৮, (নিমাইপণ্তিত-সহ উপমার অযোগা, যেহেতু 
তিনি মাত্র দেবগণের পক্ষাবলদ্ী ১ (প্রভু সবার পক্ষ, 
সবার সহায় ) আ ১২৷২৫৯-২৬০ ; ( পরবিদ্যাপতি 
মহাপ্রভুসহ দেবগুরু বৃহস্পতি উপমিত হইবার যোগ্য 
নহেন ) আ ১৪1৭৪-৭৫ ! ও 
বেণ (ঈশ্বরকর্তৃক গব্বনাশ ) আ ১৩1৪৬ ৷ 
বেদব্যাস (গৌরলীলাবর্ণনকারী ) আ ১১৫৩, 
১৮০; ১৭৬৩ ; ম ১৩৩৩৯ ; (বেদব্যাসপ্রবন্তিত 
ভক্তিবিধিসমূহ গৌরাগ ও তদনূগগণে সাক্ষ!দূভাবে 
প্রকটিত ) ম ১৬১৪৫ ; ২৩১৫৩ ; (প্রভুর সন্ন্যাস- 
লীলার পূর্ণবর্ণনাকারী ) ম ২৮১৬৫, ১৬৬, ১৮৬ 3 
অ ২৭৮, ১১৩, ৪৯৯ ; ৩1৫১৭ ; ৪1২০০, ৩০৩ ; 
৫1৭৫৬ ; (শ্ৰীব্যাসদেবই শ্ৰীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতা- 
টার্ষোর মিলনানন্দ-বর্ণনে সমর্থ ) অ ৮1৭8 ৷ 
বৈনতেম্ম ( শ্ৰীগরুড় ) ম ২০1৮১ ৷ 
বৈষ্বানন্দ আচাৰ্য্য (পূৰ্ব্বে রঘুনাথ পুরী__ 
মিত্যানন্দ-গার্ষদ ) অ 01৭৪৬] 
বৌদ্ধ (বৃদ্ধাবতার ) ম ২৬৬৩ ৷ 
বাস ( শজ্্যাবেশাবতার ), (‘ভক্ত’-আখ্যা) আ 
উর “মহামূমি ব্যাস”_গৌরলীলাবর্ণনকারী ) 
ER (ব্ৰহ্মাদির শচীগর্ভস্ততিকালে অবতারী 
বাব অবতারে ব্যাসরূপে নিজতত্্ব- 
উরি রা ) আ ২১৭৬, (শ্রীনিত্যানন্দের 
না গমন, ব্যাসের সাক্ষাৎ হইয়া 
১৪৩, ( টা প্রভুরও শ্ৰীব্যাস-বন্দন ) আ ৯1১৪২- 
০৫, ও মোহ) আ ১৩৷ 
ইক অতিথি রূপে গৌরগুহে প্রসাদ-সম্মানের 


[১৭৩] 


ভাগ্য বরণ ) আ ১৪1৩১ ; ম ১৩৬৩ ; ৩1১০২ ঃ ৫1 
৮, ৯, ৬৫, ৮৪-৮৫, ৯০, ১৬৫ ; ৭1১, (ভক্তচরিত 
বর্ণনে নৈপুণ্য ) ম ৭১৪৭; ১০২৩৮; ১৩৩৩১, 
অ ৩৫১২ ১ ৯১৩৭1 

ব্যেস্কটনাথ স্ত্রোবিগ্রহ), শ্রীনিতানন্দ প্রভুর তীর্থ- 
ভ্রমণকালে দ্রাবিড়ে বোস্কটনাথ দর্শন ) আ ৯১৩৬ । 

ব্রহ্ম অ ১০1১১৭-১১৮, ১৩৫ ৷ 

ব্রহ্মচারী ( পয়ঃপানকারী ) ম ২৩৷১৭, ৩৮, ৪৮, 
৫৮] 

ব্ৰহ্মা (গুণাবতার ), (ভক্ত-আখ্যা ) আ ১1৪৮, 
€(নারদ-সমীপে শেষ-মাহাত্য-শ্রবণ ) আ ১1৫২-৭৫, 
১৫০, (কুষ্ণকুপাফলেই কৃষ্ণতত্ৃস্ফুত্তি) আ ২1৭-১৪, 
২০, (গৌরলীলায় ভক্তরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ ) আ 
২২৯, শেচীগর্ভস্ততি) আ ২১৪৮-১৯৪, গৌরাবিভাবে 
নররূপ ধারণপৃব্বক হরিকীর্তন) আ ২২২৪; ৩1১৮, 
(চৈতন্যের জন্মতিথির আরাধনা) আ ৩1৪৩) ৫1১৫২, 
১৬২ ; ৮1১১৮, ১৫২ ৪ ১০১০৪ + ১৩1৭, (বেদকর্তা, 
গোবৎসহরণকালে এবং দ্বারকায় বহুমুখ ব্রহ্মার 
দর্শনে মোহ ) আ ১৩১০৫ ১ প্রসাদামের আশা) 
আ ১৪1২৯, (ভিক্ষুক অতিথিরূপে গৌরগৃহে মহা- 
প্রসাদ-সনম্মানের ভাগ্যবরণ ) আ ১৪1৩১, ৩৩, (অঙ্গি- 
মহাবিষ্ণর অঙ্গপ্রত)জরূপে ব্রক্মাদির তদীয়ত্ব ; মহা- 
প্রসাদ তাহাদের পক্ষেও দুর্লভ বস্তু) আ ১৪1৩৫-৩৬ঃ 
€(গৌর-বিষ্কপ্রিয়ার বিবাহকালে পরস্পরের প্রতি পৃষ্প- 
নিক্ষেপসময়ে ব্ৰহ্মাদি দেবতার আনন্দ ও অলক্ষিত- 
ভাবে পুষ্পবর্ষণ ) আ ১৫১৭৯ ; ১৬1৩২, ১৩৭, 
(ভেক্তসঙ্গলাভাকাঙক্ষা1) আ ১৬২৩৬ 3; ১৭15৫, ১৩৩ ; 
ম ১১২৩ ; হ1১৬-১৭, ১০৮ ; ৫1১২২, ১৬৯ ৬1 
৯৮, ১২৯, ১৬৬ ;' ১০1১০১ ; (হরিদাস-সঙ্গবাঞ্ছা ) 
ম ১০১০৮, ২২১, (নিত্যানন্দচরণ-বন্দনাকারী ) ম 
১২৫৪৬ ; ১৩২৩২ ; ১৪1৪২-৪৪ ; ১৫1৫২, ১৭1৯৪; 
১৮১৬৯, ১৭৩, ১৮২ » ১৯২০০ 5 ২৩২৭০, ৪১৩ ; 
(প্রভুর সঙ্কীর্তনে নৃত্য ) ম ২৩1৪২৬, (ভগবদ্দাস্যে 
অনুরক্তি) ম ২৩1৪৭৬, (শ্রীধরের ভাগ্যদর্শনে আনন্দ) 
ম ২৩৪৯২ ; ২৪7১১, ২৬ ; ২৫1৭, ৩১, ২৬২৮, 
৩৩ ; ২৮২৩ ; (গুণাবতার) অ ১৫৬, ২২৭৪ ৩18 ; 
৪1১৫৯, ১৬৫, ১৬৮-১৬৯, ৩৫৬ ; ৫18৮১ ; ৬1৭৮ 
৭৯, (কামহতচিত্ত ও মোহ) অ ৬1৮০, ৮৬, (ঈশ্বরের 





[১৭৪] 


শক্তি) অ ৬1১০৯, ১১১, ১২৩; ৭1২৪, ৭৯, ৮৬ ; ৯) 
১৩৭, ( বিষ্ণুর নিকট তক্তিবর-প্রার্থনা ) অ ৯1১৪১, 
১৪৩, ৩১৩, ৩১৮-৩১৯, ৩২২, ৩২৪-৩২৫, ( ভৃপ্ডর 
দর্শনে সন্তোষ ) অ ৯৩২৬, ৩২৭, (ভূগুর অবিনীত 
ব্যবহার দর্শনে ক্রোধ ) অ ৯।৩২৯, (সকলের ভ্রোধ- 
নিরৃত্তির চেষ্টা ) অ ৯৩৩১, (ভূণ্ড-প্রতি ভ্রোধসম্বরণ) 
অ ৯৷৩৩২, ৩৩৩, ৩৬২-৩৬৩, ( খাষিসভায় ভৃণ্ড- 
কর্তৃক ব্যবহার বর্ণন ) অ ৯৩৬৯, ৩৭১, (তত্ব) অ 
৯৩৭৮ ৷ 
ব্ৰহ্মানন্দপূরী (পশ্চিম ভারতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের মিলন দর্শনে আনন্দ ও 
শ্রীনিত্যানন্দে রতি) আ ১1১৭০; (নবদ্বীপে মহা- 
প্রভুর কীর্তনবিলাসে সঙ্গী) ম ৮১১৬; (গদাধরের 
রুক্সিণীকাচে পুরীর সূপ্রভা-সখীর অভিনয় ) ম ১৮1৯, 
€গদাধর ও ব্রহ্মানন্দের অভিনয়) ম ১৮১০২-১০৭; 
(প্রভুর  ভাবি-সন্াসবার্তা-শ্রবণকারী পঞ্চজনের 
অন্যতম ) ম ২৮1১২, প্রেভুর সন্ন্যাস গ্রহণ-লীলাকালে 
কাটোয়ায় উপস্থিতি) ম ২৮১০৪; ( মহাপ্রভুর 
নীলাচলগমনপাথ সঙ্গা ) অ হ৩৫। 
ব্রক্মানন্দভারতী (নীলাচলে গৌড় হইতে আগত 
শ্রীঅদ্বৈতকে অভ্যর্থননিমিত্ত অগ্রগমন ) অ ৮৫৯ ৷ 
ব্রাহ্মণ ( নবদ্বীপবাসী, মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ), 
( মহাপ্রভুতে দৃঢ়ভক্তি, কিন্তু নিত্যানন্দচরণে সন্দেহ, 
মহাপ্রভুর তন্নিরসন, বিপ্রের নিত্যানন্দচরণে ক্ষমা- 
প্রার্থনা ও নিতাইর কুপা-লাভ ) অ ৬1৮, ১১-১৪, ২৪- 
২৬, ২৯, ১১৪, ১২০, ১২২, ১২৫, ১২৭ 
ব্ৰাহ্মণ ( বরাহনগরের রঘুনাথ ভাগবত-আচার্ষ্য), 
(মহাপ্রভুর এই বিপ্রগৃহে আগমন ও তাহার ভাগবত- 
পাঠ শ্রবণে তৃপ্ত হইয়া 'ভাগবতাচার্য' পদবী প্রদান ) 
অ ৫1১১০-১২১। 
ভ 
ভগবান্‌ আচার্য (চৈঃ চঃ আ ১০১৩৬ দ্রষ্টব্য; 
নীলাচলে প্রভুসহ প্রথম মিলন ) অ ৩1১৮৮ ১ (নীলা- 
চলে শ্রীঅদ্বৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন ) অ ৮1৫৭ 


ভগবান্‌ পণ্ডিত (রথধান্রাদর্শনার্থ নীলাচলে 
আগমন ) অ ৮২৫1 


ভগীরথ (গঙ্গা আনয়ন ) অ 2৬৪) 
ভব (শিব ) আ ৮1৭০ ) ১১1৪৭ :; (শ্রীশেষদেবের 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


উপাসক ) আ ১৩১৩৪; ম ৩৩৯. ; ৬১৬৬. 
বদ্দাস্য-সুখলাভে যত্ন) ম ৮২১২; ৯1২০৭, 
স্থানে নিত্য আগমন) ম ১৩৩৮৫ ) 
মৃচ্ছিত যমরাভকে দর্শন ) ম ১৪1৩০, ৫১ (ক 
দাস্য) ম ১৭৯৬; (গৌররতি) ম ১৯১১৬ রা 
(বৈষণবদেষী দুর্বাসার রক্ষণে অসামথ্য) ম ১ 
১৮৭ ; ২০1৩৭ ; ২৩১, ( নগরসঙ্কীর্তনে যোগদাম) 
ম ২৩২৪৮; অ ২২, ৩1৩৪, ১৩৯, ২২৪; ৪৭১ | 
৩৫৮ ; ৫1১৯৭ ৷ 

ভবানী (বিবাহের পৃব্্বদিনের কুলধর্মানুসার 
বিদর্ভরাজনন্দিনীর ভবানীপৃজন-প্রথা ) ম ১৮৯২। 
ভরত (রামানুজ ) (মুরারিগুপ্তের স্তব) অ / 
৩২৭ ১ ( কৃষ্ণের আজ্ঞা'য় অবতার ) অ ৮১৭১। 
ভাগবতাচাব্য (বরাহনগরবাসী বিপ্র স্ত্রীরধূনাথ। 
মহাপ্রভুর তদ্গৃত্হ আগমন ও তন্মুখে ভাগবত শ্রবণ 
“ভাগবতাচার্যা” উপাধি প্রদান ) অ ৫1১১০-১২১। 
ভগীরথী ম ১৮১২৮ অ ৬৬৮ ৷ 
ভীম (ভীমের পিগুদান স্থল ভীমগয়ায় মহাপ্রতুর ৷ 
পিণ্ডদান লীলা ) আ ১৭1৭৪ ৷ [ 
ভীক্ম ম ৯২১২ ; ১৫1৫৫ । | 
ভীষ্মক (অভিন্ন বল্পভাচাৰ্য্য) আ ই 


(৯ | 
(গৌর 
(গে গৌর | 


টি টু) A 


(কৃষ্ণকে ‘রুৰ্মিণী’ কন্যাদান-সৌভাগ্য-বরণ) এ | 
১৫1১৯৫ | 

ভুবনেশ্বর (মহাদেব ) অ হ৩৭৯। 

ভূতরায় (মহাদেব), ভেগুর পরীক্ষা) অ ৯1৩৩৯: ), 

ভূ (কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১৪1৪২ । টা ৃ 
(ব্রহ্মার নন্দন ) অ ৯৩১৩, ৩১৫, € এজ | 
গুণাবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ববিচারে সন্দেহ ডগা 
ভার প্রদান ) অ ৯৩২১, ((ব্রহ্মাস্থানে গমন) অ I | 
৩২৪, ব্ৰেহ্মার সভায় গমন ও দত্তের সহিত অবন্থ ॥ 
অ ৯৩২৫, (ব্রহ্মার প্রতি শ্ৰদ্ধাভাব-পরদ্শন) ৪ 
৩২৭, (ব্রহ্মার ক্রোধব্যঞ্জক মৃত্তিদর্শনে পলায়ন 
৯৩৩০, (কৈলাসে শিবস্থানে গমন 
( মহেশ্বরের আনন্দ ও আলিঙ্গনোদ্যম টাও (৩ 
(শিব-পরীক্ষা-নিমিত্ত ভূগুর তন্নিবারণ ) ৬. 
(পরীক্ষা-নিমিত্ত কৌতুক) অ ৯৩৪০, রা 99 
ক্রোধ ও ভূগুকে মারিতে উদ্যম) অ ৯$ নব 
(শ্ৰীবিষ্ণুর নিকট গমন) অ ৯1৩৪৫, 





পান্দ্র-সূচী [১৭৫] 


আগমন ও বিষ্ণবক্ষে পদাঘাত ) অ ৯৩৪৭, ( লক্ষমী- 
সহ বিষ্ণুর ভূণ্ডসেবা-লীলা ) অ ৯/৩৪৮-৩৪৯, (খাষি- 
সভায় প্রত্যাগমন ও সর্ব্বরতান্ত বর্ণন) অ ৯৷৩৬৭- 
৩৬৮, (খাষিগণের সংশয়-ছেদন) অ ৯৩৭৬, 
(খধিগণের ভূগুকে পূজা ) অ ৯৩৭৭, ৩৮১, ( স্বীয় 
ও ভক্তমহিমাবদ্ধানার্থ ভৃগু-হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা নিজ- 
বক্ষে নিজেরই পদাঘাত) অ ৯।৩৮৩-৩৮৪, ( ব্রহ্মা 
ও শিবের ভূণ্ড-প্রতি ক্রোধলীলা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রব- 
ণার্থই) অ ৯৩৮৫; ভূগুদেব অ ৯৷!৩৮১ ; ভূগ্ড- 
ভগবান্‌ অ ৯৷৩৬৮ ; ভূণ্ডমূনি ম ১৯১৫৯ | 

ভোলানাথ অ ২৷৩২২ ৷ 

ম্‌ 

মকরধ্বজকর ( মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রাপ্তি) অ 
৫1১০৭, (সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর আগমনে আনন্দ ) 
অ ৫1২৫৩ ৷ 

মন্গলচণ্ডী ( কামফলদাত্ৰী ) আ ২৷৬৪ ; জেগাই- 
মাধাইর মহাপ্রভুর কীর্তন-শ্রবণে মঙগলচণ্তীগীতি 
ধারণা ) ম ১৩১৭০; অ 81৪১৩ । 

মৎস্য (ব্ৰহ্মাদি দেবগণের শচীগর্ভন্ততিকালে 
মহাপ্রভুর সব্ব্বাবতারাবতারিত্ব বর্ণনমুখে তাহার 
মৎস্যাবতারলীলা কথন ) আ ২1১৬৯, (প্রভূরুপাপ্রাপ্ত 
সর্বডের গৌর পরিচয়-প্রদান-কালে মহাপ্রভুকে 
মৎস্যরাপে দর্শন) আ ১২১৬৯; (€দিগিজয়ীর 
আরাধ্যা সরস্বতীদেবীর অবতারী প্রভুরই অভিন্নরূপে 
মৎস্যাবতার-বর্ণন ) আ ১৩1১৩৯; ম ২৬৬৩; অ 
১২৫১; ৩1৫১০ । 

মদন আ ১০১১৪; ১১1১০; ১২1৫৭, ১১৬, 
২৪৪ ৷ 

মদনগোপাল (ভ্রীবিগ্রহ) (মহাপ্রভুর স্বতত্বপ্রকাশ) 
ম ২৪1১৫; (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর তীরথভ্রমণকালে রৃন্দা- 
বনে শ্রীমদনগোপাল-দর্শন ) আ ৯১১৩ ৷ 

মদনমোহন (তান্থুলীর মহাপ্রভুকে মদনমোহন- 
পে দর্শন ) আ ১২১৩৬ । 
মধুকেটভ আ ২৷১৭০ ৷ 
মধুসূদন আ ১৭1১৫; ম ১1৪০৭; ২৩1৮০, ২২২! 
মনু ( কৃষ্প্রেমে নৃত্য ) ম ১৪1৪২ ৷ 
মনোহর ( নিত্যানন্দ-পার্ষদ ) অ ৫1৭৫২ ৷ 
মরীচি (প্রজাপতি ) অ ৬1৭৯ ৷ 


মহাচত্তী ম ১৮৷১৪২ ৷ 
মহাদেব (সদাশিব তত্ত্ব_আ্রীঅদ্বৈত) অ 818৭১, 
( নাগ-ছলে “অনন্ত” দেবকে ধারণ ) অ ৭!৬২। 

মহানারায়ণী ম ১৮৷২০৪ ৷ 

মহাপ্রভু আ ৬1৮৩ ; ৮১৪৭, ১৫৩, ১৬৫, ১৭৭, 
১৮৩ ; ৯৷৯০, ২৩৩ ; ১২৷১১৪, ১২০, ১৩৪, ২৫৩- 
২৫৪ ; ১৩৷১৮০ ; ১৫৩ ; ১৭1৭৭, ৮০, ১১৪-১১৫, 
১৩৭; ম ১৷৪৭, ১৩০; ১০১৫৮, ১৯৪ ; ১৩1১১৪ ; 
১৪1১৯ ; ১৫1১৮ ; ১৭৷১৭ ; ১৮৷১৪৭, ১৬৫, ১৮৩ ; 
১৯৷৫৯, ১২২, ২১৫ ; ২০1৫, ২২, ৭৬, ১০১; ২২। 
১৩; ২৩২১২, ২৬৭, ২৮৫, ৪১৭, ৪২৫, 88১; 
২৫1৬, ৫১, ৫৩ ; ২৬1৩, ৩৫, ৯৪-৯৫ ; অ ১1৭৫, 
১৩২, ২৪৯; ২1২০, ২৫, ৭৯, ৮১, ১১৩, ১৪৩, 
১৪৭-১৪৮, ১৬৩, ১৯০, ২৮০, দেবকীনন্দন) ৩৩৮৪ 
৩1২৪১, ২৫০, ৪১৩, ৪৩১, 88১; 81৮৪, ১১০, 
১৯৭, ২৮৪, ৩০৫, ৩৫১, ৪৭৩, ৪৯৯, ৫০১-৫০২, 
৫০98 ১ ৬1২, ১৪০; ৭৯০, ১৫১ ; ৯18৫, ২৩৫, 
২৪১, (নারায়ণ ) ৩৪৮ ; ১০1৫৮ । 

মহামাম্মা (কংসবঞ্চনাকারিণী ) আ ৯২০, 
“মহেশমোহিনী মহামায়া” ম ১৮১২৮৪ “জগতজননী 
মহামায়া” ম ১৮১৬৭ । | 

মহাযোগেশ্্রী ম ১৮১৩২ । 

মহালক্ষণী ম ১৮১২৭, ১৬৩ ৷ 

মহীধর শেষদেব) আ ১৬৭ ; ম ১১৯৬ ; ২০। 
৪২; অ 81৩০১ ; ৫18৮৬ । 

মহেশ (শিব ), (জঙ্কর্ষণ-গুণকীর্তনেই শিবের 
সন্তোষ ) আ ১১৯; ৬৬৬ ; ম ১৩1১৪৩ ; (গৌর- 
প্রেমে নৃত্য) ম ১৪1৪১, ১৮১২৮; অ 818৭০, 
€(সদাশিব তত্ব ) অ 818৭২; (ভূণ্ডর শিব-পরীক্ষা ) 
অ ৯৩৩৬ । 

মহেশ (ওদুদেশে শ্রীষুধিজ্ঠির-স্থাপিত অচ্চা ) 
অ ২১৫২ । 

মহেশ-পাব্বতী (শ্রীশৈলে অচ্চামৃত্তিতে অবস্থান 
ও শ্রীনিত্যানন্দ-কুপা-লাভ ) আ ৯!১৩০-১৩৪ ৷ 

মহেশ পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-পার্ষদ ) অ ৫1588 ৷ 

মহেশ্বর (শিব) আ ৮১১৮; ৫1১২২; ১৮1 
১৬৯; ২৩৩৩০; অ ২৩৩১, ৩৩৩, ৩৮৭; ৪1 
৩৩৮৪ ৫1৩৪১; ৯৩১৮, ৩১৯, ৩৩৩-৩৩৪, ৩৬৯ ৷ 
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মহেশ্বর (মহাপ্রভু) ম ২৮৩; অ ১২৫২, 
(নিত্যানন্দ ) অ ৫18৮৬ 
মহেশ্রর বিশারদ (সাব্্বভৌম-পিতা ) ম ২১৬ । 
মহেশ্বরী (পাব্বতী ; ভূগুর প্রতি ক্রুদ্ধ শিবকে 
নিবারণ ) অ ৯৩৪৪ 
মাধব (বিষয় ), (গৌরনিত্যানন্দ-পৃজার সহিত 
মাধব-শঙ্করের পূজোপমা ) ম 81৫৮ । 
মাধব ঘোষ (পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তবনীয়া ) অ 
৫1২৫৭, ( নিত্যানন্দ প্রভুর আগমনে কীর্তন) অ ৫1 
২৫৯, ৩৭৯ ; মাধবানন্দ ঘোষ (দানখণ্ড গান) অ 
৫1৩৭৮, ( নিত্যানন্দ-পার্ষদ ) অ ৫৷৭৫০ ৷ 
মাধব মিশ্র (গদাধর পণ্ডিতের পিতা ) ম ৭৫৪8, 
১১৪; মাধবনন্দন (গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী) ম ১৮। 
১১৯ ; ২৩২৭৯ 
মাধবেন্দ্র পুরী (নিত্যানন্দ-সহ মিলন) আ ৯! 
১৫৪, (সানুচর পুরী-মাহাত্্য ) আ ৯১৫৫-১৫৬, 
(শ্্রীঅদ্ৈতাচার্যাগুরু ) আ ৯১৫৭, ( শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
ও পুরীপাদের মিলনে প্রেমমূচ্ছা ) আ ৯1১৫৮-১৫৯, 
(ভক্তিরসের আদি সুত্রধার? বলিয়া গৌরে'ক্তি) আ 
৯১৬০, (পুরীপাদ ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রেমবিহবলতা- 
দর্শনে শ্রীঈশ্বর পুরী প্রভৃতির প্রেম-ন্রন্দন ) আ ৯৷ 
১৬১, (শ্রীনিতাই ও পুরীপাদের প্রেমবিকার ) আ ৯৷ 
১৬২-১৬৫, (দুইদেহে শ্রীচৈতন্যদেবের, বিহার ) আ 
৯১৬৫, (শ্রীনিত্যানন্দের পুরী-মাহাআ্্য বর্ণনমূখে 
“পৃরীসঙ্গলাভই তীর্থভ্রমণের ফল’ বলিয়া কথন) আ 
৯/১৬৬-১৬৭, (ত্রীনিত্যানন্দপ্রতি পুরীপাদের গাঢ় 
প্রেম) আ ৯৷১৬৮-১৬৯, (ঈশ্বরপূরী, ব্রহ্মানন্দপূরী 
প্রভৃতির নিত্যানন্দ-রতি ) আ ৯1১৭০, (নিত্যানন্দ- 
মিলনে সব্বন্র কুষ্ণপ্রেমিকের অদর্শনজন্য দুঃখের 
লাঘব) আ ৯১৭১-১৭৩, (নিত্যানন্দ-সঙ্গে কৃষ্ণকথা- 
রঙ্গে ভ্রমণ ) আ ৯১৭৪, ( অলৌকিক প্রেম-_মেঘ- 
দর্শনে চেতন-রাহিত্য ) আ ৯1১৭৫, (হরিরসমদিরা- 
মদাতিমত্ত ) আ ৯1১৭৬-১৭৭, (উভয়ের প্রেম-চেস্টা 
দর্শনে শিষ্যগণের নিরন্তর কুষ্ণকীর্তন) আ ১৯১৭৮, 
(কুষ্ণপ্রেমানন্দে বাহ্যবিজ্মৃতি ) আ ৯1১৭৯, (নিত্যা- 
নন্দ-সহ পুরীপাদের কৃষ্ণ ₹থালাপ কৃষ্ণব্যতীত অন্যের 
দুর্জয় ) আ ৯1১৮০, (পরস্পর পরস্পরের বিরহ 
সহনে অসমর্থ ) আ ৯1১৮১, (পুরীপাদের নিত্যানন্দ- 


স্্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


আ ৯।১৮২-১ 
স্তুতি) আ ৯১৮২-১৮৬, (নিত্যানন্দে নিরন্তর রী 
আ ১1১৮৭, (শ্ত্রীনিত্যানন্দের মাধবেন্দ্রপ্রতি ও 
ত গুরুবৃদ্ধি ) 
আ ৯৷১৮৮, (শ্রীপুরীপাদের সরযূ দর্শনে 
রর এবং 
শ্রীনিত্যানন্দের সেতুবন্ধ-যান্রা) আ ৯১৮৯-১১১ 
(নিত্যানন্দ-বিরহ ) আ ৯১৯২, ( নিত্যানন্দ- 
মিলনশ্রবণে শুশাষুর প্রেমলাভ) আ ৯1১৯৩; শীট, 
2 শো 
পুরীপাদের একান্তিকী গুরুসেবায় সন্তষ্ট শ্রীপূরী- 
গোস্বামীর শ্রীশ্বরপূরীপাদকে তাঁহার সমস্ত প্রেম. 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান ) আ ১১১২৫ ; অজ 
৫৯, ১৭২, ১৭৮ ৪ 81৩৯৭-৪০০, ৪০৩, ( মহাপ্রভুর 
প্রকটলীলার পূর্ব্বে দেশের ক্ৃষ্ণবহি্ম্মখ অবস্থা) অ 
৪1১০, ৪২০, (তদানীত্তন অবস্থা দর্শনে দুঃখ) অ&। 
৪২৫, ( অদ্বৈতাচাৰ্য্যের গৃহে আগমন ) অ 818৩৩, 
৪৩৫, ( কৃষ্ণোদ্দীপনা ও মুচ্ছা ) অ 818৩৭, 88০, 
৪৪১, ৪৪৬, ৫০৭ ; মাঁধবপুরী আ ৯1৯৫৮-১৫৯ অ 
৩1১৭৮ ; ৪1৩৯৭, ৪২০, ৪২৫, ৪৩৭, ৪৪১, ৫০৭) 
মাধবেন্দ্র অ ৩৫৯, ১৭২ ৪1৩৯৮, 8০৩, ৪১০, 
৪৪০, ৫০৬, ৫০৮ ; মাধবেন্দ্র মহাশয় অ 818৩৩। 
মাধা (মাধাই ) ম ১৩৯৮-৯৯ | 
মাধাই (মহাপ্রভুর কৃপালাভ) আ ১১২৫ (সূত্র) ; 
ম ১৩1৯৮, ৯৯, (গঙ্গাদাস ও শ্রীনিবাসের প্রভুসমীগে 
জগ৷ই-মাধ৷ইর পরিচয় প্রদান ) ম ১৩১২২-১২৫। 
(নিত্যানন্দের পরিচয়-জিজ্ঞাসা) ম ১৩1১৭৪, ডর 
নন্দশিরে মুটুকী আঘাত ) ম ১৩১৭৮, (মহাঃ! 
~~ 5 4 (চক্ৰ হইতে 
আহ.ত চক্র দর্শন) ম ১৩১৮৬, 
প নিবেদন) ম ১৪ 
রক্ষাভিপ্রায়ে নিতাইর প্রভূসমীপে নিচ রি 
51 
১৮৮, (মাধাইর চরিত্র ) ম ১৩২০০, এ 
মঙ্গল লাভ দর্শনে চিত্তপরিবর্ত্তন ) ম বি 
সহ প্রতিবাদ ) ম ১৩২০৬, (প্রভুর আদেশে 4 
ই পা লাভ) 
চরণ ধারণ ) ম ১৩।২১৪, ( নিতাই-কব নি 
লে 
১৩/২১৯-২২০, €গৌরের মাধাইকে অ ভি 
নিতাইকে আদেশ ) ম ১৩২২১, (নিতাইর 5, গার 
লাভ ও সবর্ববন্ধন-মুক্তি ) ম ১৩1২২ ২০২২৪ পরাজিত 
নিবৃত্ত হইতে অঙ্গীকার ) ম ১৩২২৫, 
আনন্দ-মৃচ্ছা।) ম ১৩২২৯, 
5 ৰদ মহাপ্ৰভুসহ 
প্রবেশ) ম ১৩৷২৩৫, (সপাষদ ) শর ১এ 
বেশনাধিকার ) ম ১৩২৪১, রবিনের a) 
২৪২, (গৌরস্তুতি ) ম ১৩৷২৪৬, স্তেতিক 


গাহাতার্তর 
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মন ১৩২৮৬, (ভক্তগণের চরণ ধারণ ) ম ১৩২৯৩, 
(ভক্তগণের আশীৰ্ব্বাদ) ম ১৩1২৯৪, ( মহাপ্রভুর 
আশ্বাস প্রদান ) ম ১৩২৯৫, (বৈষ্ণবোচিত সম্মান- 
প্রাপ্তি) ম ১৩৩২৭, (প্ৰভুক প্রসাদীমালা প্রাপ্তি) ম 
১৩৩৬৬; ম ১৩৩৮৬, (দেবগণের ধন্যবাদ প্রদান) 
ম ১৪৫২ ; (ভজন-নিবর্বন্ধ ) ম ১৫1৪, ( নিত্যানন্দ 
লঙঘনহেতু নিব্বেদ ) ম ১৫ ১৩, (নিতাইকর্তৃক অপ- 
বাধ ক্ষমাসত্েও অশান্তিবোধ) ম ১৫1১৪, ১৭, (নিতাই- 
চরণে শরণাগতি ) ম ১৫1২০, (নিত।ইর শ্রীচরণ বক্ষে 
ধারণ ও কাকু প্রার্থনা) ম ১৫1৫৭, ৫৯, (নিত্যানন্দের 
আশ্বাসবাণী প্রাপ্তি) ম ১৫।৬৩-৬৪, (নিতাই-আলিঙ্গনে 
দুঃখমুক্তি ) ম ১৫1৭০, ( জীবহিংসা-পাপক্ষালনার্থ 
নিতাই-সমীপে নিবেদন) ম ১৫1৭১, গেলাঘট নিৰ্ম্মাণ 
ও সকলকে সন্মান প্রদর্শন) ম ১৫1৮০, ৮২, মোধাইর 
ক্ৰন্দনে সকলের দুঃখ ও মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন ) ম 
১৫৷৮৪-৮৫, (কঠোর সাধন ও ব্রহ্মচারীখ্যাতিলাভ ) 
ম ১৫1৯২, (শ্রীচৈতন্য-কৃপার চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপি 
“মাধাইর ঘাট” হিদ।মান ) ম ১৫1৯৪ :; ( মহাপ্রভুর 


নগর-সংকীর্তনকালে মাধাইর ঘাটে নৃত্যকীর্তন ) ম 
২৩২৯৯ 
মালাকার ( নদীয়ায় নগর-সংকীর্তনকালে মহা- 


প্রভুর মালাক।র-গৃহে পদার্পণ ) আ ১২১৩০-১৩৫ | 

মালাকার (জুদামা ) ম ১০২২৯ । 

মালিনী (শ্রীবাস-পত্রী, বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দ- 
সেব। ) ম ৭7৮ ৮1৭ + (নিত্যানন্দের স্তন্যপান লীলা) 
ম ১১৮, (মালিনীর দুগ্ধহীন স্তনে দুগ্ধক্ষরণ ) ম ১১! 
৯, (নিতাইকে বাল্যভাবে দর্শন) ম ১১1১০, নেতাইকে 
পুপ্রজনে সেবা) ম ১১২৯, (কাক-কর্তৃক কৃষ্ণসেবা- 
ভাজন অপহরণে দুঃখ ) ম ১১৩২-৩৩, ৩৫-৩৬, 
( নিত্যানন্দ-সমীপে দুঃখ বর্ণন ) ম ১১1৩৮, (কাকের 
বাটি আনয়ন দর্শন) ম ১১1৪২, (নিত্যানন্দপ্রভাব 
অনুভব) ম ১১৪৪; (শচীমাতার মালিনীকে নারদ- 
উজান শ্রীবাস-পরিচয় জিজ্ঞাসা) ম 


তত (জগন্নাথ মিশ্রের পদবী ) আ ৩২৫; 
3১০1৭০ ; মিশ্ররায় আ ৫1৭৬! 
কুন্দ (বিষয় ), (অভিন্ন শ্ৰীগৌরচন্দ্র ) আ ৫1 


১৭২ 
অ ৭২] ম ১৯১২৩ ; ২৩২৯, ৪২২, ৪৩৫ + 


[১৭৭] 


মকুন্দ [দত্ত] (মুকুন্দানন্দ__টট্টগ্রামবাসী ) 
(মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রদান ও উদ্ধারণ-লীলা ) আ ১১৩৬ 
(সুত্র); (সব্বভক্তপ্রিয় গায়কবর ) আ ১১২২, 
(অপরাহে.. অদ্বৈরসভায় কুষ্ণকীর্তন, তচ্ছ_বণে ভক্ত- 
গণের প্রেমানন্দ ) আ ১১৷২৩৷২৭, (মহাপ্রভুর প্রিয়পান্ 
মুকুন্দসহ শাস্্র-বিবাদ লীলা, নিমাইসহ মুকুন্দের 
কক্ষা-দান) আ ১১৷২৮-৩০, (বহু ছান্রবেজ্টিত নিমা- 
ইর গোবিন্দসহ রাজপথে ভ্রমণ, স্মানাথী মুকুন্দের প্রভূ- 
সন্দর্শনে পলায়ন, প্রভুর গোবিন্দ সমীপে কারণ জিজ্ঞাসা, 
গেবিন্দের স্বীয় অজ্ঞতা জ্ঞাপন ) অ! ১১৩৭-৪০, 
(নিমাইর তৎকারণ বর্ণন ও মুকুন্দের নিন্দাচ্ছলে স্বীয় 
ভাবীলীলা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ) আ ১১1৪১-৪৯, 
শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীঈশ্বর পুরী মিলনকালে মুকুন্দের কৃষ্ণ- 
লীলা গান, মুকুন্দের গানে পুরীর প্রেম-বিহবলতা, 
মকুন্দের কালেচিত শ্লোকারুত্তি ) আ ১১1৭৭-৮১, 
(একদা দৈবাৎ পথে নিমাই-সহ মিলন, নিমাইর প্রশ্ন 
ও তাহার সদুত্তর-প্রাদানে নিবর্বন্ধ প্রকাশ, মুকুন্দের 
বৈয়াকরণ নিমাইকে অলঙ্কার-শাস্ত্র-দ্বারা জিগীষা, কিন্তু 
বিচারে মুকুন্দেরই পরাজয় লাভ, প্রভুপদধূলি লইয়া 
স্বগৃহ-গমন-পথে প্রভুর অলৌকিক পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে 
চিন্তা, প্রভুর পাণ্ডিত্যসহ কৃষ্ণভক্তি-মিশ্রণে মুকুন্দের 
নিরন্তর প্রভুসঙ্গ-প্রার্থনা ) আ ১২৬-১৯ ; (প্রভুসমীপে 
মূকুন্দের শ্লেকার্তি) ম ২১৬, (শ্লোক শ্রবণে প্রভুর 
প্রেমাবেশ ) ম ২১৭; (পুশুরীকের একমাত্র পরিচয় 
জ্ঞাতা) ম ৭৩৯, ৪০, ( পৃশুরীকের প্রেমভক্তি-মহত্্- 
জ্রাতা) ম ৭৪৩, (গদাধর-সমীপে প.গুরীক-বার্তা- 
জ্ঞাপন ) ম ৭188, ( বিদ্যানিধির মুকুন্দ-সমীপে গদা- 
ধর-পি চয় জিজ্ঞাসা ) ম ৭1৫১, (গদাধর-পরিচয়- 
প্রদান) ম ৭৫৩, (মুকুন্দানন্দ _-গদাধর-সমীপে 
পৃণুরীকের প্রেম প্রকাশ ) ম ৭৭১, €ভাগবত-শ্লোক 
পাঠ) ম ৭৭৩, (গদাধরের আত্মভাব জ্ঞাপন) ম ৭! 
৯৬, ৯৭, (গদাধরের দীক্ষা গ্রহণ প্রস্তাব) ম ৭1১০৬, 
(তচ্ছ,বণে হর্ষ ) ম ৭১০৭, (গদাধরের প্রস্তাব 
কথন ) ম ৭1১১১, (গদধর-সঙ্গে বিদায় ) ম ৭9১২১, 
শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীহরিবাসর কীর্তন-সম্প্রদায়ের প্রধান 
গায়ক ) ম ৮১৪১ ; (শ্রীবাসভবনে প্রভুর সাত-প্রহ- 
রিয়া ভাবলীলায় অভিষেক-মঙ্গল-গীতি-গান ) ম ৯! 
৩২; মেহপ্রভূর সব্বভক্তকে বরপ্রদান, কিন্তু মুকুন্দকে 





[১৭৮] 


বরদানে অনিচ্ছা-প্রকাশ-লীলা ) ম ১০/১৭৩-১৭৭, 
[ত্রীবাসকর্তৃক মূকুন্দের নির্দোষত্ব জাপন ) ম ১০ 
১৭৮-১৮২ ও ১৮৬-১৮৭, (মহাপ্রভুর “খড় ও জাঠিয়া 
বেটা না দেখিবে মোরে? উক্তি ও তাহার তাৎপর্য ) ম 
১০1১৮৩-১৮৫ ও ১৮৮-১৯২, (মেহাপ্রভূসমীপে মৃকু- 
ন্দের অন্তঃপটের বাহিরে থাকিয়া ভক্তি-অপরাধ-কথা 
শ্রবণে বিচার ও খেদে দেহত্যাগ সঙ্কল্প ) ম ১০।১৯৩- 
১৯৬, (শ্রীবাসদ্বারা মহাপ্রভুকে দর্শনকাল জিজ্ঞাসা ও 
কোটি জন্ম পরে প্রভুকৃপা-প্রাপ্তির কথা শ্রবণে আনন্দ- 
নৃত্য ) ম ১০১৯৭-২০২, (মহাপ্রভু-সমীপে গমনের 
আদেশপ্রান্তি) ম ১০২০৩, (মহাপ্রভুসমীপে আগমনের 
জন্য বৈষ্চবগণের আহ্বান ) ম ১০২০৪, € মহাপ্রভুর 
প্রসাদ লাভ ) ম ১০1২০৫, মহাপ্রভূ-দর্শনে মৃচ্ছা ) ম 
১০২০৬, (মহাপ্রভূ-কর্তৃক মুকুন্দের চৈতনা-সম্পাদন) 
ম ১০1২০৭, (মুকুন্দের দৈন্যভরে ভক্তিহীনতা-জন্য 
অনুতাপ ও ভজিযোগ প্রশংসা ) ম ১০1২১৪-২৪১, 
(মনোদুঃখে ক্ৰন্দন) ম ১০২৪২, মুকুন্দ-খেদ দর্শনে 
প্রভুর লজ্জা ) ম ১০২৪৪, (মহাপ্রভূ-কর্তৃক মুকুন্দের 
ভক্তি প্রশংসা ও বর দান ) ম ১০1২৪৫-২৬১, (বর 
প্রাপ্তিতে মহাজয়ধবনি ) ম ১০২৬২, ( মুকুন্দস্ততিবর 
শ্রবণের ফলশ্ুচতি ) ম ১০২৬৪; প্রেভুর জগাইমাধাই 
উদ্ধার লীলার পর প্রভু-সঙ্গে জলকেলি ) ম ১৩1৩৩৫, 
(প্রভুর অভিনয়ের প্রথম কীর্্বনগায়ক ) ম ১৮৩৮১ 
(প্রভু-সঙ্গে নগর-সংকীর্তনে ) ম ২৩1১৫১, ( নগর- 
সঙ্কীর্তনে নৃত্য) ম ২৩২০৯, (প্রভুর ভক্ত শ্রীধর- 
বাৎসল্য-দর্শনে ক্রন্দন ) ম ২৩৪৫০ ; € গৃহে প্রভুর 
আগমনে আনন্দ ) ম ২৬১৫৭, (প্রভু ইচ্ছায় তৎ- 
সমীপে মঙ্গলগীতি গান ) ম ২৬১৫৮-১৫৯, ( প্রভুর 
মুকুন্দকে সন্গাসঅভিলাষ জ্ঞাপন ) ম ২৬৷১৬০-১৬১, 
( সন্ন্যাসবার্তা-শ্রবণে দুঃখ) ম ২৬১৬৩-১৬৬, (প্রভুর 
সন্ন্যাস-বার্তা শ্রবণযোগ্য পঞ্চজনের অন্যতম ) ম ২৮. 
১২ (প্রভুর সন্ন্যাস লীলার প্রতাষে প্রভৃ-বিরহে প্রভুর 
অঙ্গনে পড়িয়া ক্রন্দন ) ম ২৮।৮৫, (প্রভুর পূৰ্ব্ব আজ্ঞা 
মতে কাটোয়ায় কেশব ভারতী সমীপে আগমন ) ম 
২৮1১০৪, ( কেশব ভারতী-স্থানে কীর্তন) ম ২৮১১২, 
প্রেভুর শিথামৃণ্ডনকালে কীর্তন) ম ২৮১৪৯ ; (নিত্যা- 
নন্দশাখা) অ ১1৮, ৫২, ৮৪ ৪ (প্রভুর নীলাচল-গমন- 
পথে সঙ্গী ) অ ২৩৫, (ছতভোগে কীর্তন) অ ২1১২২, 





শ্ৰী শ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





(ছত্ৰভোগ হইতে নৌকাযোগে 


ক শীলাচল যানরকা। 
গঙ্গাবক্ষে কীর্তন ) অ ২১৩৩, প্রেভুর দণ্ড ন Ll 
ক্রোধলীলায় অগ্রগমন-লীলানুমোদন ) অ বত 
(পুনঃ জলেশ্বর স্থানে প্রভুসহ মিলন ও কীর্তন) 
২২৪৭, (প্রভ্‌র একাকী পুরী প্রবেশেচ্ছালীলানূমোদ 
সেবা) অ ২৪২৩, (কের গায়ন'-_ রথ-যান্রা-দ 
নার্থ_নীলাচলে যাল্রা ) অ ৮1১৫, (নরেন্দ্র মূরারি | 
গুপ্তসহ জলক্রীড়া ) ম ৮১২৩; মুকুন্দ পণ্ডিত অ 
১১1৩০ ; মৃকুন্দানন্দ ম ৭1৭১; মুকুন্দ মহাশয় অ ২৷ 
১৩৩; মূকুন্দসঞ্জয় ( পুরুষোভ্তম সঞ্জয়ের গিত) | 
(ইহার গৃহে নিমাইর বিদ্যাচতুল্পাঠী ) আ ১০৩৮, 
( পূরুষোত্তমকে প্রভুর স্বয়ং অধ্যাপন ) আ ১০1৩৯, 
(বড়) চস্তীমণ্ডপে মহাপ্রভ্‌র বিদ্যা-চতুষ্পাঠী আ ১০৷ 
80-8১, তথায় প্রভূর গঞ্চাঙ্গন্যায় ভ্রুমে অধ্যাগন, । 
সগোষ্ঠী মুকুন্দসঞ্জয়ের আনন্দ ) আ ১২৬৩-৬৫, : 
প্রভ্‌র প্রেমবিকারকে বায়ুব্যাধি জনে তন্নিবারণা্থ 
সগো্ভী প্রভ.গৃহে গমন ) আ ১২1৭২, মুকুন্দসঞয়ের 
চত্তীমণ্ডপে প্রভূর অধ্যাপনা ) আ ১২1৯১, ( পরিচয়, 
__মহাপ্রভর নিত্যদাস, পুরুষোত মদাসের পিতা )আ 
১৫৫, (প্রভূর মৃকুন্দসঞ্জয়ের চণ্তীমণ্ডগে অধ্যাগম 
লীলা) আ ১৫1৬-৭, ( মুকুন্দসঞ্জয়-গৃহে শিষাগণ- | 
বেষ্টিত প্রভুর বিদ্যাবিলাস ) আ ১৫1৩২-৩৩, (মহা 
প্রভর দ্বিতীয়বার বিবাহোপলক্ষে আংশিকভাবে বায়" 
বহনার্থ আগ্রহ প্রকাশ ) আ ১৫1৭০, (গয়া হইতে 1 
প্রত্যাগমনের পর প্রভূর সঞ্জয়-গৃহে আগমন, প্র | 
দর্শনে সগোম্ঠী সঞ্জয়ের আনন্দ, প্রভুর ই, 
পৃন্ন পুরুষোত্তম সঙ্জয়কে ক্রোধে ধারণ ও যেহরুগাণ | 
ম ১১২৬-১২৮ ; (মহাপ্রভূর জগাই মাধাহ 3 
লীলাত্তে প্রভ সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া ) ম ১৩৩৩৬ ১ 
মুরারি (বিষয় ) আ ৬1৬) ম ১০৩১, টি 
৪8২২; অ ৯২১৭ । নৰ 
মূরারি গুপ্ত ( বরাহভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর রা 
তত্ত্ব শ্রবণ ) আ ১1১৩২ সের), ( মহাপ্রভুর * 
ক্দ্ধে চতুর্ভজরাপে অঙ্গন-ভ্রমণ ) আ ১১৩৩ 1১৪ 
(গৌর-নিতাই বা কৃষ্ণ-রাম-তত্ত্বাবগতি) রঃ ৫ 
(ভবরোগবৈদা, শ্রীহটে আবির্ভাব) আ বাহির 
আবির্ভাবের পের প্রভ্‌-ইচ্ছায় নবদ্বীপে রে 2199! 
তাহার অবতারপ্রতীক্ষায় কৃষ্ণারাধনা ) ন্ট 
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(মহাপ্রভর গুপ্তকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা ও পরাজয় ) আ 
৮1৩৮ ; ( মহাপ্রভূর গুপ্তের অর্থ-খণ্ডন ও তিরস্কার ) 
আ ১০1১১, (গুপ্তের মৌনভাব ও তদ্দর্শনে প্রভূর 
বিদুপোক্তি ) আ ১০১৯-২৩, (স্বরূপতঃ রুদ্রাংশ 
হইয়াও গুপ্তের শান্তভাব ) আ ১০২৪, (নিমাইর 
গব্বোক্তির প্রতিবাদ ) আ ১০1২৫-২৭, প্রেভর আগ্রহে 
গুপ্তের ব্যাখ্যান ও প্রভূর তৎখণ্ডন ) আ ১০1২৮-২৯, 
(গুপ্তর পান্তিত্যদর্শনে প্রভূর হ্র্যভরে গুপ্তের অঙ্গে 
শ্রীহস্ত অর্পণ ও গুপ্তের প্রেমানন্দ ) আ ১০।৩০-৩১, 
(গুপ্তের প্রভূকে অতিমস্তযপূুরুষ-জ্ঞান ও তদানূগত্যে 
শান্্রভ্যাস-স্বীকার ) আ ১০1৩২-৩৫, (শ্রীমান্‌ পণ্ডি- 
তের নিকট গগ্না হইতে প্রত্যারুত্ত মহাপ্রভুর প্রেমবিকার 
বার্তা শ্রবণ ) ম ১1৭০ + ( শুক্লান্বর-গৃহে মহাপ্রভু-সহ 
মিলন) ম ১৮১; প্রভুর বরাহভাবাবিম্ট হইয়া 
মূরারিগৃহে গমন ) ম ৩1১৮, (রামচন্দ্র ও হনুমানের 
প্রেমের সহিত তুলনা ) ম ৩1১৯, প্রেভূর মূরারিগৃহে 
গমন ও গুপ্তের প্রভূপাদপদ্ম-বন্দন ) ম ৩1২০, (প্রভুর 
ভাবদর্শনে মুরারির বিস্ময়) ম ৩1২১, প্রভুর মুরারিগৃহে 
বরাহমৃত্তি প্রকটন ও তদুপের স্ততার্থ প্রভুর মুরারিকে 
আদেশ ( ম ৩1২৪, ( মূরারির স্তব্ধ ও নির্বাক ভাব) 
ম ৩1২৫, (মুরারির দৈন্য-স্তৃতি ) ম ৩1২৭, (প্রভুর 
বেদগুহ্য-তত্ব-প্রকাশ ) ম ৩1৪১,  (প্রভূতত্ব-শ্রবণে 
মুরারির ক্রন্দন ) ম ৩৫২-৫৩ ; (গৌরনিত্যানন্দের 
বাক্যালাপবোধে অসামর্থা) ম 81৫৭.(মুরারিগৃহে নিত্যা- 
নন্দআগমন) ম ৮২৫, (মহাপ্রভুর কখনও মুরারির, 
কখনও বা গঙ্গাদাসগৃহে গমন ) ম ৮৮৪, € মহাপ্রভুর 
কীন্তনবিলাসের সঙ্গী) ম ৮1১১২, মেহাপ্রভূর রামচন্দ্ররূপ 
দর্শন ) ম ১০1৭, (রামরূপদর্শনে মৃচ্ছা ) ম ১০1১১, 
( মহাপ্রভুকর্ভুক মুরারির হন্মৎস্বভাব বর্ণন ) ম ১০! 
১৪, (বরগ্রহণে মহাপ্রভুর আদেশ ) ম ১০।১৯, ( মহা- 
প্রভুসমীপে ভগবদ্দ।সারূপ বর প্রার্থনা ) ম ১০1২০, 
(চরিত্র বর্ণন ) ম ১০1২৬-২৮, ( মূরারিনিন্দার ফল) 
ম ১০।২৯, (মুরারিগুপ্ত নামের তাৎপর্য্য ) ম ১০1৩১, 
(মুরারিপ্রতি মহাপ্রভুর কুপাদর্শনে ভাগবতগণের 
আনন্দ ) ম ১০৩২, প্প্রেমক্রন্দন) ম ১০1৩৪, মেহা- 
প্রভুর বাক্য-শ্রবণে আনন্দাশুত ) ম ১০১১২, ২৫৮, 
(ুপ্তের দাসগণেরও সৌভাগা) ম ১০৷২৭৮ ; প্রেভুসঙ্গে 
জলক্রীড়া ) ম ১৩1৩৩৬ ; (হরিদাসের সহিত প্রভুর 
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অভিনয়ে পরিভ্র যণ) ম ১৮1৪৮; (শ্রীবাসগৃহে মুরারির 
নিতাইকে প্রণামের পূর্ব্বে মহাপ্রভুকে প্রণাম জন্য 
মহাপ্রভুর প্রতিবাদ ) ম ২০৷৬-৯, (প্রভুর প্রতিবাদের 
উত্তর ) ম ২০1১১, (প্রভুর আদেশে সভয়-হর্ষে নিজ- 
গৃহে গমন ও বিশ্রাম ) ম ২০1১৩, (প্রভুর মুরারিকে 
স্বপ্নে নিত্যানন্দতত্ব-জ্তাপন ) ম ২০1১৭, ১৮, ২০, 
(নিত্যানন্দতত্্ভঞানে আনন্দে প্রভূস্থানে গমন ) ম ২০৷ 
২১, (অগ্ৰে নিতাইচরণে পরে মহাপ্রভূকে প্রণাম ) ম 
২০1২৩, (প্রভূর প্রশ্নের উত্তর-দান) ম ২০1২৪, প্রেভূর 
মূরারিকে নিজরহস্য-জ্ঞাপন ) ম ২০1২৬, ২৭, (প্রভূর 
মরারিকে উচ্ছিষ্ট তাম্বুল দান ) ম ২০1২৮, (উচ্ছিষ্ট 
ভোজনে আনন্দ) ম ২০1২৯, প্রেভূর মুরারিকে উচ্ছিষ্ট 
হস্ত প্রক্ষালনে আদেশ এবং মুরারির উচ্ছিষ্ট হস্ত 
মস্তকে স্থাপন ) ম ২০৷৩০, (প্রভুর মুরারিকে ভগ- 
বদিগ্রহাস্বীকারকারীর নাশ-বিষয় কথন ) ম ২০৩৬, 
(প্রভুর ভগবল্লীলাদিতে অনাদরকারীর ভগবদবতার- 
বিষয়ে অজ্ঞতা ) ম ২০1৪৪, (প্রভুর-নিজতত্ত্ব শিক্ষা- 
দান) ম ২০৪৫-৪৬, (প্রভুর আলিঙ্গন-প্রাপ্তি) ম ২০! 
৪৮, (নিত্যানন্দস্বরাপের অভিজ্ঞান ) ম ২০৫৯, 
(নিত্যানন্দপ্রীতি-হেতু মুরারির প্রভূ-কুপাপ্রাপ্তি) ম 
২০1৫১, (স্বরূপ-পরিচয় ) ম ২০1৫২ ; ( ভাবাবেশে 
গৃহে গমন ) ম ২০৫৩, ৫৪, ( কৃষ্ণকে অন্ন অর্পণ ) 
ম ২০1৫৬, (মহাপ্রভুর মুরারি-প্রদত্ত অন্ন ভোজন ) 
ম ২০1৬০, (প্রভৃকর্তৃক মূরারির জলপান্রের জলপান ) 

ম ২০৭০, (তদ্দর্শনে চেতনরাহিত্য ) ম ২০1৭১, 

€মরারির দাসগণের প্রতি প্রভুর কৃপা) ম ২০৭৩, 

প্রতিদিন প্রভুর কৃপা ) ম ২০1৭৬, ( মুরারিআখ্যান 

শ্রবণের ফল ) ম ২০1৭৭, (শ্রীবাসমন্দিরে আগমন ) 

ম ২০1৮০, (গরুড়ভাব ) ম ২০1৮১, ৮২, ( প্রভুকে 

স্কন্ধে ধারণ ) ম ২০1৮৭, (ভক্তগণের প্রশংসা ) ম 

২০১০২, ১০৩, (মুরারির আখ্যান অনন্ত ) ম ২০ 

১০৪, (ভগবদবতার-কথা-আলে।চনা ) ম ২০১০৫, 

(মুরারির আত্মত্যাগ-সক্কল্প প্রভূর গোচরীভূত ) ম 
২০।১১৪, (দেহত্যাগ-সন্কল-সাধনে প্রভুর বাধা প্রদান) 
ম ২০১১৬, ১২১, ১২৬, (প্রভুর মুরারিকে ক্রোড়ে 
ধারণ ) ম ২০1১২৭, (প্রভুপাদপদ্ম প্রেমাশ্দ্বারা সিক্ত- 
করণ ( ম ২০1১২৯, ১৩০, (টৈতন্যদেবের প্রসাদ- 
প্রাপ্তি) ম ২০১৩১, (গুপ্তকে কৃপা করিয়া মহাপ্রভুর 
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স্বগৃহ-গমন) ম ২০১৫৪, (গুপ্তপ্রভাববর্ণনে গ্রন্থকারের 
অসামর্থা) ম ২০/১৫৫ :; (প্রভূসজে নগর-সঙ্কীর্তনে ) 
ম ২৩1১৫০, (নগরসক্কীর্তনে নৃত্য) ম ২৩২০৯, 
(শ্রীধরগৃহে মহাপ্রভূর ভক্তবাৎসল্যদর্শনে ক্রন্দন ) ম 
২৩1৪৫০ ঃ (প্রভূর সন্নাসে শোক প্রকাশ) ম ২৮০৫, 
( মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর শান্তিপূরে অদ্বৈতভবনে 
আগমনবার্তা শ্রবণে শচীমাতার সহিত গৌরদর্শনে 
গমন ) অ 81২৩৮, ২৭৩, ৩১৬-৩১৮, ৩২১, ৩৪০- 
৩৪৪ ; অ ৫1১৯৫ ; (ভবরোগবৈদ্যসিংহ-__রথযান্রা- 
দর্শনার্থ নীলাচল-যাত্রা ) অ ৮৩৩; ( বিদ্যানিধির 
মহিমা-কীর্তন ) অ ১০৷৮১ ৷ 
সমূরারি পণ্ডিত ( মূরারি-চৈতন্যদাস বা শ্রীচৈতন্য- 
দাস_চৈঃ চঃ আ ১১২০ দ্ৰষ্টব্য ; চৈতনাদাসের 
মহিম! বণন ) অ ৫18:৫, ৭২৫ । 
মূলুকের অধিপতি (ঠাকুর হরিদাসবিরোধী ) 
(কাজীর ঠাকুর হরিদাসবিরুদ্ধে অভিযোগ, তচ্ছ_বণে 
ঠাকুরকে বন্দীকরণ ) আ ১৬৷৩৬-৩৮, (ঠাকুরের 
তৎসমীপে উপস্থিতি ) আ ১৬1৪০, (ঠাকুরকে কল্মা 
উচ্চারণার্থ আদেশ, ঠাকুরের উশ্বতত্বর্ণন, তচ্ছ,বণে 
সকল যবনের সন্তোষ হইলেও কাজীর অসন্তোষ ও 
ঠাকুরকে দণ্ডিত করিবার প্রার্থনাজ্ঞাপন, মূলুকপতির 
পুনরায় ঠাকুরকে উপদেশদান, ঠাকুরের অচলা নাম- 
নিষ্ঠা, মুলুকপতির কাজীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা, কাজীর 
বিচারে বাইশবাজারে বেত্রঘাত ও -প্রাণগ্রহণ বিহিত 
হইলে মুলুকপতির তদনূযায়ী আদেশ দান, কৃষ্ণধ্যান 
সমাধিস্থ ঠাকুরকে ম্থৃতজ্ঞানে সমাধি-প্রদানের আদেশ, 
কাজীর পরামর্শে গঙ্গায় নিক্ষেপ, ঠাকুরের বাহাদশা- 
লাভ ও ফুলিয়ায় আগমন, ঠাকুরের অদ্ভুত শক্তিদর্শনে 
যবনগণের ঠাকুরকে অতিমন্ত্য পুরুষজ্ঞান, মূলুকপতির 
প্রতি ঠাকুরের ক্ষমা ও সদয়হাস্য, মুলুকপতির সবি- 
নয় উক্তি ও স্তুতি এবং ঠাকুরকে সর্বত্র যথেচ্ছ বিচ- 
রণার্থ অনুমতি প্রদান ) আ ১৬।৬৮-১৫৫ ৷ 
মুষ্টিক আ ৯18০ 
যয 
যক্ষ ( কুবেরানুচর--অপদেবযোনিবিশেষ ) আ 
২1৮৭ । 
যক্তপত্রী ( যাজ্তিক বিশ্রী): আ ৯৩৩; ম 
৯০91২২৯ ! 





স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


যদুনাথ কবিচন্দ্র (রত্বগর্ভ আটা? 
অন্যতম-_নিত্যানন্দ-পর্ষদ ) ম ১২৯৭; 

যদুক্সিংহ ( কৃষ্ণ ) ম ১৮৭৮ । 

যবনরাজ (হুসেন সাহ) (রামকেলিতে মহাপ্রড- 
দর্শনে রাজার সৌভাগ্যোদয় ) অ ৪৷২২-৬৮। 

যম মা ১১১০৪ (গদাধরপাদপদ্মধ্যানকারী যম. 
দণ্ড] নহেন ) আ ১৭৷৩৮ ; ( জগাই-মাধাই উদ্ধার 
দর্শন ) ম ১৪1৯, ( চিন্রপ্তপ্ত স্থানে জগাই মাধাইর গাগ 
পরিমাণ জিজ্ঞাসা ) ম ১৪1১০, (গৌর-মহিমা-দর্শনে 
বিস্ময় ) ম ১৪২০, ( ভাগবত-ধর্স-জ্ঞাতা ) ম ১৪ 
২১, ২৫, (দেবগণের মৃচ্ছিত যম্রাজকে দর্শন) ম 
১৪২৯, ৩০, (দেবগণের কৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণে চৈতন্য- 
প্রাপ্তি ও নৃত্য) ম ১৪1৩৩, ( যম-নৃত্য-দর্শনে দেব- 
গণের নৃত্য ) ম ১৪1৩৫, €(গৌর্জ্মৃতি-হেতু ক্রন্দন)ম 
১৪1৩৮, ৩৯; ২৩।২৪৮, ৩২৩, ৩২৫, ৪০১ ১ ২৫. 
১৯; অ ৪1১০৩, ১০৮, ৩৭৬-৩৭৭ ; ৬1৪১, 8৮ 
১২১ ; ৯1৭৫ ; যমর।জা ম ২৩৩২২ । 


যা নন পৃ্য়ের 
? অ ৫৭৩৫1 


যশোদা (কুষ্ণজননী ) ( কৃষ্ণ-নির্যাতন-সহিষণ 


মাতা যশোদার সহিত গোৌর-নিয্যাতন-সহিষ্ণ 
শ্রীশচীর উপমা ) আ ৮1১৬১ ; ম ৯1২১২ ; ২২৪৩ 
অ ১1১৪৭ ; 81২৪৫ ! 

ঘৃধিচ্ঠির ( যুধিচ্ঠিরের পিগুদানস্থল যুধিষ্ঠির" 
গয়ায় মহাপ্রভূরও তৎপ্রীতিতে পিণ্ড গুদানলীলা) আ ১৭ 
৭০; ম ৯১৪৩ ; ১০1৭৪ ; ১৫1৫৫ 5 ২৩৪৬৩; 
২১৫২ 3 ৯১৩৭ । 

যোগমায়া (দেবকীর গর্ভস্থাপন ) অ 

রর 
রঘুনন্দন (বিষয় ) ম ৩1১০৬ 5 অ 81৩২৬ ! 


থ- 
( র্ঘুন! 

রঘুনাথ (বি আ ৯1৪৬, ৫৩, 
| (বিষয়) হবার গাছ 


৬1৮৫1 


দত্ত লিউ )ম টি UC কৃষ্ণ বি 
ম ৫1১৪৭ ; তশ্রীমূরারি গুপ্তের মহাপ্রভু 
রাপে দর্শন ) ম ১০1৭ ; (দশাননের রুনা রে 
ফল) ম ১০১৪৮ ; € অহংগ্রহোপাসনাম্/ল 
'রঘুনাথ বলিয়া ঘোষণার দুর্ব্বুদ্ধি) শ টা 
(কৌশল্যা ও রঘুনাথ সহ শচী ও মহাপ্রভুর 


ম ২৭৩৫ । 


৩18৮১ 








২ 


পাত্র-সূচী 


রঘনাথ পুরী (পরে ‘আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ’__নিত্যা- 

নন্দ-পার্যদ ) অ ৫1৭8৬ 1 

রঘনাথ বৈদ্য ( মহাপ্রভুর দর্ণনার্থ রাঘবপণ্তিত 
ভবনে আগমন ) অ ৫1৯৭; (নীলাচলে শ্রীঅদ্বৈতকে 
অত্তার্থনার্থ অগ্রগমন ) অ ৮1৫৯; রঘুনাথ বৈদ্য উপা- 
ধ্যান্ন (গৌড়যান্রাকালে পথিমধ্যে রেবতী-ভাব ) অ ৫1 
২৩৯, (নিত্যানন্দ-পার্ষদ) অ ৫1৭২৬ ; রঘুনাথবৈদ্য- 
ওঝা (মহ'প্রভুর ইচ্ছায় পুরী হইতে নিত্যানন্দপ্রভূ-সহ 
গৌড়গমন ) অ ৫1২৩১ । 

রঘুবর (বিষয় ) (পিতা দশরথান্তদ্ধানে পিতুরাপী 
তক্ত-বিরহে শ্রীরামের ন্যায় মহাপ্রভুর ক্রন্দন লীলা ) 
আ ৮১১০1 

রঘূসিংহ (বিষয় ) ম ১৮১২৬ ; ২৬৬৩ । 

রঙ্গনাথ (শ্রীবিগ্রহ ) (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ- 
ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ দর্শন ) আ ৯১৩৭ । 

রজক ( কংসানৃচর-__ব্যতিরেক-_ব্যতিরেকভাবে 
কৃষ্ণলীলার পুষ্টিকারক ) ম ১০1২৫২-২৫৩ । 

রতি অ! ১০1১১৪ ; ১৫২০৭ ! 

রত্রগর্ভ আচায্য (জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গী ; আচা- 
ধের ভাগবতল্লোক পঠন ) ম ১৷২৯৬-২৯৮, (প্রভুর 
আলিঙ্গনে আচার্যোর প্রেম ) ম ১৷৩০৮-৩০৯ ! 

র্নত্ববাহু €(আথরিয়া বিজয়দাস-_-ম ২৬৷৩৭-৫৫ 
দ্রষ্টব্য); (রথযাত্র। দর্শ নার্থ নীলাচলে গমন) অ ৮১৮। 

রমা ( জড়েশ্রর্য্যাধিষ্ঠাত্রী ) আ ২৬২ 

রমা (‘শ্রী’শক্তি ) (তত্ব) আ ১৩৷২১ ; (গয়ায় 
শ্রীদশ্বর পূরীপাদকে মহাপ্রভু নিজানন-প্রদানকালে মহা- 
লক্ষী কর্তৃক অন্যের অলক্ষিতে প্রভুর জন্য ভোগ রন্ধন) 
আ ১৭৯৩ ; ম ২২৯১ ; ৬1৭৯, ১২৮ ; (ভগবদ্দাস্য 
সুখ-মহিমা ) ম ৮২০৫, ২১২, ২২৫ ; ৯1৬৮৪ ১৩] 
৩১০; ( কৃষ্ণদাস্য ) ম ১৭1৯৬ ; ১৮১১২ 3 (মহা 
প্রভুর সেবা ) ম ১৯/১৪৬; প্রেভুর মুরারি-প্রতি প্রসাদ 
রাও ) ম ২০১৩১ ; ২৩৷১৮৩ ; শেক্লাম্বর-অন্নে 
uc ) ম ২৬1১৮; অ ই, ৩৩৪, ১১৪; ৪1 

’ ১৩৮, ৩৫৮ ; রমাদেবী আ ১৭1৯৩ ! 


বমাকান্ত ( গৌরহরি ) ম ২৩৪১৬ ; অ ৫1১৯৪; 
| 


মমা-বললভ ( মহাপ্রভু ) (রাঘবভবনে) অ 61৭৮1 


 স্াঘব পণ্ডিত (মহাপ্রভুর পানিহাটীআগমন ) অ 





[১৮১] 


৫1৭৫-৮০, ( মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি লাভ ) অ ৫1৮১, 
৮২; ( মহাপ্ৰভু কর্তৃক রন্ধনার্থ আদিষ্ট ) অ ৫৮৩, 
( মহাপ্রভুর আক্তা পাইয়া স্বহস্তে বিচিত্র রন্ধন) অ ৫1 
৮৫, ( মহাপ্রভুকর্তৃক রন্ধন-প্রশংসা ) অ ৫1৮৯-৯০, 
৯২, ১০০, (শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ সম্বন্ধে 
উপদেশ ) অ ৫1১০১, ১০৮, (েপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভূর 
আগমনে আনন্দ ) অ ৫২৫২, ২৫৩, ( নিত্যানন্দ 
প্রভুর অভিষেক ) অ ৫২৬৬, ( অভিষেককালে ছন 
ধারণ ) অ ৫২৭৩, (নিত্যানন্দ প্রভুর কদম্বের মালা- 
আনয়নে আদেশ) অ ৫1২৭৭, (কদম্ব পুষ্পের এ সময় 
নহে ) অ ৫1২৭৯, (নিত্যানন্দ-ইচ্ছায় জন্বীরের বৃক্ষে 
কদম্ব ফুল) অ ৫1২৮১, (জন্বীরর্ক্ষে কদম্ব ফুল 
দর্শন ) অ ৫২৮৪ ; (রথযান্রাদর্শনার্থ নীলাচল-যান্রা) 
অ ৮৩২3 রাঘবানন্দ (মকরধ্বজ কর প্রতি মহা- 
প্রভুর রাঘব পণ্ডিতের সেবাদেশ ) অ ৫১০৭ ৷ 

রাঘব রায় (বিষয় ) শ্রোগীরহরি শ্রীরামচন্দ্রা- 
ভিন্নতত্ব ; মহাপ্রভূর সন্কীর্তনকালে বিভিন্নাবতার-ভাব- 
জাপন ) ম ২৩২৮৭ 1 

রাঘবেন্দ্র ( শ্রীরামচন্দ্র ) মেহাপ্রভূর মুরারিসমীপে 
তদুপাস্য রামাভিনত্ব জ্ঞাপন ) ম ১০1১৪ ঃ (মুরারিক্কুত 
রাঘবেন্দ্র-মাহাজ্স্য সম্বন্ধীয় অষ্টশ্লোকশ্রবণে মহাপ্রভুর 
ইচ্ছা ) অ 81৩১৭, ৩৩৫, ৩৩৯ । 

রাবণ আ ২১৫৬, ১৭৩; ৯1৫৮, ৭৫, ৮৪; 
(গৰ্ব্বনাশ ) আ ১৩1৪৬, ১৪২ ; ম ১১৫২ ; রোবণ- 
বধকারী রামই মহাপ্রভু ) ম ১৯১৪৭ ; ২০১০৮ ; 
২৩২৮৭ ; অ ১২৬০ ; 81৩৩৩ ৷ 

রাম (শ্রীবলরাম) দ্রৌসঙ্গনিন্দনকারী মুনিগণেরও 
রামের রাসে স্তবন ) আ ১২৯, (ভাগবত শুনিয়াও 
রাম মাহাত্ম্য প্রীতিহীন ব্যক্তি অবৈষ্ণব বা অভক্ত ) 
আ ১1৩৮, ৭০, ১২৬, ১৪৫ ; (প্রথম কলিতেই ভবিষ্য 
কলির অনাচার প্রাবল্যক্রমে রামভক্তি শূন্যতা) আহ! 
৬৩; ৬৬ 3 (নিত্যানন্দের বাল্যক্রীড়াচ্ছলে বৃন্দাবনে 
নিজ পূর্বলীলার প্রকটন ) আ ৯৩৫; ম ৮1৮৯ ; 
(নিত্যানন্দাভিনন ) ম ১২১৮; ২১1৪২ ; ২৩২৯, 
€ মহাপ্রভুর রাম-ভাবে আনন্দ ) ম ২৬1৬৫, ৭৩; 
(মহাপ্রভুর রামাভিনত্ব কথন ) অ ১২৫১; ( হল- 
ধর ; বলির স্তব) অ ৬৫৭১ রামক্রষ্ণ ম ৩১৬ ; ৮ 
৩১, ৩৩, ৩৮ ১৮৩৮, ২৩1৪১৯ ; অ ১1১৪৯, ২৮৩ 3. 








[১৮২] 


অ ২18৭২; ৪২১৫, ২১৬, ২১৮) (বোল্যকালে বিদ্যা- 
শিক্ষার্থ গমন ) অ ৬৩৮, (দক্ষিণাদ।ন-কালে 
দেবের মৃত পৃত্র প্রার্থনা) অ ৬1৪০, (দেবকীর প্রার্থনা) 
অ ৬1৪৩, (দেবকীর স্তুতি ) অ ৬1৪৪, ( বলির স্তব) 
অ ৬৬৭, (পুত্র লইয়া জননীকে প্রদান ) অ ৬১০৩, 
(ছয় পুত্রের নমস্কার ও নিজপুরী গমন ) অ ৬১১৩; 
€ চন্দনযান্ত্রা উপলক্ষে নরেন্দ্র বিহারার্থ আগমন ) অ 
৮১০২, ১০৬ 3 (জল-বিহারার্থ নৌকায় বিজয় ) অ 
৯১১০, ১১১, (নৌকা-বিহার ) অ ৮১২৭; রাম- 
নিত্যানন্দ প্রভু ( রামাভিন্ন নিত্যানন্দ ) অ ৬৭1 
রাম (মহামন্ত্র) ম ২৩1৭৬, ৮০, ৮৯, ৯২, ২১৯ ; 
অ ২৷৩৯৮৷ 
রাম (শ্রীবাসান্জ ; রামাই বা শ্রীরাম দ্রষ্টব্য ) 
(মহাপ্রভুর প্রকাশ-বাত্তা জাপনার্থ প্রভু আদেশে অদ্বৈত 
সমীপে গমন ) ম ৬১৬, ৫১; ( মহাপ্রভুর কীও্ন- 
বিলাসে সঙ্গী ) ম ৮1১১৪; (প্রভুর ভক্তুবাৎসল্য-দর্শনে 
ক্ৰন্দন ) ম ২৩৷৪৫১ ; রামপণ্ডিত (চন্দ্রশেখরগৃহে 
অভিনয় " ম ১৮৫৩ ( মহাপ্রভুর কুমারহট্ট বিজয়- 
কালে তৎসমীপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবাদেশ লাভ) 
অ ৫1৬৬1. 
রামচন্দ্র ( ব্রাহ্মণাদিদেবগণের শচীগঞ্ভ ভ্ততিকালে 
মহাপ্রভুর সব্্বাবতারাবতারিত্ব বর্ণনমূখে তাহার রামা- 
বতারের রাবণবধাদি-লীলা কথন) আ ২১৭৩, গ্রন্থ 
কারের -স্বোপাস্য শ্রীগার-নিতানন্দের ত্রেতাযগীয় 
অংশ।বতার-লীলা বর্ণন ) আ ৫1১৭০, (পিত-দশরথ- 
রূপী ভক্ত-বিরহে শ্রীরামের ক্রন্দন লীলা) আ ৮1১১০, 
(শ্ৰীনিত্যানন্দ প্রভুর রাঘবলীলাভিনয় ) আ ১1৪৫- 
৮৯, (জনৈক রামভক্ঞের দশরথ-ভাবে রাম বনবাসী 
শ্রবণে দেহত্যাগ ) আ ৯1৬৫; (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
অযোধ্যায় রাম-জন্মভূমি-দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে 
ক্ৰন্দন ) আ ৯১২২, (শ্রীরামবিরহে লক্ষমণাবেণে 
নিত্যানন্দ প্রভুর ক্রন্দন ও ভুলুষ্ঠৰ ) আ ৯1১২৫ ; ১০! 
১১৫ ; (মায়াধীশতত্ব শ্রীরঘুনাথকে মায়াধীশ জীব- 
সাম্যে জান-_-অত্যন্ত পাষণুতার পরিচয়) আ ১৪1৮৩, 
(শ্রীরামের গলায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-লীলাস্থান_ রামগয়ায় 
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 মহাপ্রভুরও তলীলা-প্রকটন ) আ ১৭1৬৮) ম ৩1১৯, 


৮৮ ; 81২৩ :; ৫1১১৬ ; (শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ- 
কারণ বর্ণনপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুর আপনাকে রামাভিন্ন রূপে 








ত্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


টির... 


কথন ) ম ২২১৫ ; ২৭৪৪ ; (মূরারির 
শ্লোক পাঠ) অ 81৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, 
র।মলক্ষমণ ( অভিন্ন শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ ) আ ৫1১৭০ 
ম ৪1২৫-২৬; ৮৬০, ২৩৫২৫) অ ইউ, 
( চৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রেম-সম্ভষণতুলনা ) অ ৭৩২ 

রামচন্দ্রখান ( ছন্রভোগ প্রামাধিকারী ; শ্রীমনহা 
প্রভুর দর্শন ও সেবা-সৌভাগ্য লাভ) অ ২৮২, ৮৭, 
৯০, ৯৫, (প্রভুর জন্য নৌকা আনম্ন) অ ২1১৩০। 

রামচন্দ্রপুরী (মহাপ্রভুর পুরীর মঠে লৃক্কায়িত- 
ভাবে অবস্থান ) ম ১৯৷১০৫ ৷ 

রামদাস ( নিত্যানন্দপ্রভুসহ গৌড়দেশে গমন) অ 
৫1২৩১, ( অপ্ৰ'কৃত দেহে গোপালভাব-প্রকাশ ) অ৫৷ 


২৩৬, ২৩৭ ; (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ধদ) অ৫। 
৭২২, ৭২৪1 

র।মহরি ( রাম-কৃষ্ণ ) (প্রেমনিধির প্রতি কৃগা) 
অ ১০১৪১। 

রামাই (রাম ও শ্রীরাম দ্রষ্টব্য ) (নিতানন্দ- 


প্রভুর নিজ-দণ্ডকমগ্ডলু-ভঙ্গ লীলাদর্শনে বিস্ময় )ম 
৫1৬৯, (রামাইর বাক্য শ্রবণে মহাপ্রভুর নিত্যান্দ- 
সমীপে আগমন ) ম ৫৭১ ; (আদ্বৈতগমীগে মহা- 
প্রভুর স্বপ্রকাশক্ঞাপনার্থ রামাইকে আদেশ ) ম ৬৮ 
১০, ( অদ্বৈত-সমীপে যাত্ৰা ) ম ৬1১৬, (চৈতন্যাদে 


রাম-মাইয 


আনন্দ ) ম ৬1১৭, ( আচাৰ্য্যসমীপে আগমন )মঞা 


১৮, ( অদ্বৈতের প্রভু-আক্তা-জ্ঞান ) ম ৬২০, a 
তকে গমনার্থ অনুরোধ ) ম ৬২১, ( আঃদ্বত-চরিপ্া 
ভিজ্তান) ম ৬২৬, (অদ্বৈত কর্তৃক আগমন 
জিজ্ঞাসা) ম ৬২৮, (অদ্বৈত-সমীপে মহাপ্রভুর 
জ্ঞাপন ) ম ৬২৯, (আদেশ-শ্রবণে অদৈতের পা 
ম ৬1৩৬, (মহাপ্রভুর আদেশ বিষয়ে অদ্বৈতের রদ 
জিজ্ত।স। ) ম ৬1৪৫, (অদ্বৈতের প্রভৃপ্রীতি) ন ৬ 

৪৯, ৫১, ( মহাপ্রভুর অদ্বৈত-বিষয় 
৬৭, (নন্দনাচার্য্য-গৃহ হইতে অদ্বৈতকে 3 
গমন) ম ৬1৭১, জেগাই মাধাই-সহ প্রভূযৃহে « 
ম ১৩২৩৯ ; (প্রভূগঙ্গে নগর সক্কীভনে 
(প্রভুর সহিত নগর পঙ্ধীর্তনে নৃত্য) শ 
২৪৩৭; অ ৫1৩৪, ৩৫; রামাই পণ্ডিত রি 
(28৭১ /(শ্রীবায” 
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রামাঞি ম ১৫৬ 1 


অ ৫1২১১, | 











AE 





পাত্র-সূচী 


__ নাগ্মানন্দ (?) ( নীলাচলে মহাপ্রভূসহ মিলন) অ 


৩১৮৪ ৷ 
রামানন্দ রায় ( মহাপ্রভূসহ মিলন ) আ ১১৭০ 


(সূত্ৰ ), (রায়, সাবর্বভৌম ও প্রতাপরুদ্র-নিমিত্তই 
মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন ) অ ৫1২০২; (নীলাচলে 
শ্রীঅদ্বৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন ) অ ৮৫৮ ৷ 

রুক্মিণী ( মহাপ্রভূর রুক্মিণীবেশে নৃত্য ) আ ১। 
১৩৫ (সুত্র); (রুক্সিণী-সহ কৃষ্ণমিলনের সহিত 
বিষ্কপ্রিয়াসহ গৌরকৃষ্ণমিলনের উপমা ) আ ১৫1৫৯, 
(দুর্যোধনের শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী হরণকালে বিরাট 
রূপ-দর্শনেও ভক্তিহীনতাজন্য দুর্গতি ) ম ১০২১৯; 
(চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয় কালে গদাধরের রুক্মিণী 
কাচ) ম ১৮৯, (মহাপ্রভুর রুক্মিণী ভাব) ম ১৮! 
৭০, ৭১, ৭৩, ৯৮ ; (প্রভুর রুক্মিণী বেশে যাবতীয় 
শক্তিতত্বের প্রকাশ ) ম ১৮১৪৬ ; অ 81৩৮৯ ; ১০1 
১৪৭। 

রুন্মী ম ১৫1৫১ । 

রুদ্র আ ১1৭০ ; ৮১৩০ ; ১০1২৪ ১১১৬২ ; ম 
২৩১১৮, 80৯-৪১০ ; অ ৫1৫৯৫ ১ (কুদ্রব্তীত 
অন্যের বিষপানে বিপত্তি) অ ৬৩১। 

রূপ (দবিরখাস ) ( মহাপ্রভুর দবিরখাস ও 
শাকর মল্লি:কর “রূপ-সনাতন' নাম প্রদান ) আ ১! 
১৭২১ (গ্রস্থকারের জয় প্রদান ) ম ৬৫ ; ১১৩ ; 
(শীঅদ্বৈতকে অভার্থনার্থ শ্রীরূপ-সনাতনের অগ্রগমন) 
অ ৮৫৯; ( নীলাচলে শাকরমল্লিক ও রূপের প্রভূ- 
সমিধানে আগমন ও প্রভ.-পদে নতি ও স্তুতি ) অ ৯ 
২৩৯, ২৫২, ২৭৪ 

রেবতী (ব্লদেবশক্তি ) ম ১৩২১৫ ; ১৫1৩৮, 
১৮১৪৩; (শ্রীরঘুনাথ বৈদ্যের নীলাচল হইতে, 
গৌড়াগমনগথে রেবতী-ভাব ) অ ৫1২৩৯ ৷ 

রোহিণীকুমা'র অ ৫1৫৯৮ ! 

ল 
লক্মণ ( অভিন্ন-্রীনিত্যানন্দ ) আ. ৫1১৭০; 
Ro প্রভুর বাল্যলীলায় লক্ষমণাবেশে ক্রীড়া ) 
Ee ৫২, ৫৬, ৫৮-৬০, ৭৫, ৮৩; ম ৪1 
ee 0 অনন্তের অবতার ) ম ৫১১৫ + ৮1 
বু $ € অভিন্ননিত্যানন্দস্বরূপ ) ম ১১৫০ ; 
॥ অ ২২১১; ৪1৩২৪, ৩২৫, ৩৩২ ; ৫1 


[১৮৩] 
২১৯; ৭৩২; ( কৃষ্ণের আজ্ঞায় অবতার) অ ৮ 
১৭১; লক্ষমণচন্দ্র অ ৫18৮৭ ৷ 

লক্ষ্মী (লক্ষ্মীপ্ৰিয়। ) (বিজয় ) আ ১1১১০ (সুত্ৰ), 
(পিতা বল্লভাচার্যের কন্যার উপযুক্ত-পতি-চিন্তা ) 
আ ১০1৪৯, ( দৈবাৎ গন্গ।স্মানোপলক্ষে গৌরনারায়ণ- 
সহ সাক্ষাৎকার ও পরস্পরকে অঙ্গীকার পূব্্বক গৃহে 
গমন ) আ ১০1৫০-৫২, (ঘটকবর বনমালী আচা- 
যোর শচীস্থানে লক্ষমীদেবীর রূপ-গুণ-বর্ণন ) আ ১০ 
৫৭, (শচীর প্রথমে নিরপেক্ষভাব, পরে পুণের অভি- 
প্রায় বুঝিয়া ঘটককে কার্যসম্পাদনের অনুমতিদান, 
ঘটকের বল্লভমিশ্রনিকটে আগমন, লক্ষ্মীর বিবাহ- 
প্রসঙ্গ-উত্থপন, পান্র-পরিচয়-প্রদান, মিশ্রের তচ্ছ_বণে 
সোল্লাসে সন্মতিদান, লক্ষ্মীর বিবাহায়োজন, অধিবাস 
উৎসবাদি ) আ ১০1৫৮-৯০, ( প্রভুর মিশ্রগৃহে আগ- 
মন, লক্ষমীপিতার জামাতৃবরণ, সম্প্রদানার্থ সালঙ্কৃত। 
কন্যানয়ন, হরিধ্বনি মধ্যে লক্ষমীকে উত্তোলন ও 
নিমাইকে লক্ষ্মীর সপ্তবার প্রদক্ষিণ, শুভদৃভ্টি, লক্ষ্মীর 
গৌরপাদপদ্মে মালাপ্রদান-সহ আত্মনিবেদন ও গৌর- 
নারায়ণের বামপাশ্বে উপবেশন ) আ ১০1৯১-১০১, 
( অভিন্ন-রুক্মিণী লক্ষমীপিতা অভিন্নভীম্মক বল্পভ- 
মিশ্রের জামাতৃ-অর্চনাদি কার্যান্তে যথাবিধানে কন্যা- 
সম্প্ৰদান) আ ১০১০৩-১০৬, (নিমাইর লক্ষীসহ 
স্বগৃহে যাল্রা, লক্ষমী-নারায়ণ-দর্শনে নরনারীগণের ধন্য- 
বাদ ও স্ব-স্ব দর্শনানুষায়ী বিবিধ উক্তি) আ ১০1১০৮- 
১১৬, (প্রভুর বিবাহদিনের পরদিন সন্ধ্যায় গৃহাগমন, 
শচীমাতার বধূ-বরণ, সমবেত সকলকে সন্তোষণ ) 
আ ১০1১১৭-১১৯, ( গৌরনারাস্নণ ও লক্ষ্মীর মিলনে 
শচীগৃহ মহাবৈকুষ্ঠধাম, শচীদেবীর সর্ব্বদা সব্্বত্র 
অলৌকিক রূপ-দর্শন ও পদ্মগন্ধাপ্রাণ এবং বধূকে 
কমলাংশ জ্ঞান ) আ ১০1১২১-১২৭ ; (লক্ষ্মীর প্রভুকে 
অন্ন পরিবেশন ও প্রভুর ভোজনলীলা ) আ ১২১০২, 
(ভোজনান্তে প্রভুর তান্থুল চব্বণ ও শয়ন এবং লক্ষমী- 
প্রিয়ার প্রভু-পাদসস্বাহন ) আ ১২১০৩, (প্রভুর 
সন্নাসিনিমন্ত্রণ, লক্ষমীদেবীর নৈবেদ্যরন্ধন, প্রভুর স্বয়ং 
সন্াসিগণের ভোজন-পর্য্যবেক্ষণ ) আ ১৪1১৮-১৯, 
২৮, লেক্ষমীচরিন্র ; মৃত্তিমতী সেবা-বিগ্রহ লক্মীদেবীর 
আদর্শপতিসেবা-বর্ণন, একাকিনী যাবতীয় গৃহকর্ম- 
সম্পাদন, তাহাতে শচীদেবীর সন্তোষ, বিষ্তপুজোপক- 








[১৮৪] 


রণ সজ্জা, নিরন্তর তুলসীলেবা ও ততোহধিক আগ্রহে 
শচীদেবীর সেবানিষ্ঠা ) আ ১৪1৩৮-৪৩, (লক্ষ্মীচরিত্র- 
দর্শনে গৌরনারায়ণের অন্তরে সন্তোষ ) আ ১৪1৪৪, 
লেক্ষমীদেবীর প্রভূ-পাদ-সম্বাহন, প্রভূপদতলে শচীমাতার 
জ্যোতিদর্শন, কখনও স্বগৃহে পদ্মসৌরভগ্রাণ, লক্ষমী- 
নারায়ণের নবদ্বীপে গৃঢ়রূপে অবস্থান ) মা ১৪1৪৫- 
৪৮, (প্রভুর পূর্র্ববঙ্গোদ্ধারেচ্ছা জ্ঞানপূর্ব্বক লক্ষমী- 
দেবীকে মাতৃসেবার্থ উপদেশ দান) আ ১৪1৫১, 
(প্রভুর পূর্র্ববঙ্গ-বিজয়ে প্রভুবিরহে লক্ষীদেবীর মনো- 
দুঃখ, নিরন্তর শ্বশ্মমাতার সেবা, আহারহু'স, সব্বরান্তি 
ক্ৰন্দন, সৰ্ব্বক্ষণ অধৈয্য, ভগবদ্‌-বিরহ-সহনে অসা- 
মর্থ্য-হেতু তচ্চরণে গমনেচ্ছা ও স্বধামবিজয়) আ ১৪1 
৯৯-১০৫, ( শচীদেবীর ক্রন্দন, প্রতিবেশী সঙ্জনগণের 
লক্ষমীদেবীর অপ্রকট মহোৎনব সম্পাদন ) আ ১৪। 
১০৬-১০৮, ১৬৮ ; ম ২২১১২, লক্ষমীদেবী আ ১৪৷ 
১৮, ৩৮ ; লক্ষমীনারায়ণ আ ১০1৯৭, ১১০, ১১৬। 
লক্ষ্মী ( বিষ্ণপ্রিয়া) আ ১৫1১০৭, ১২০, ১৭০, 
১৭৩, ১৭৬-১৭৮, ১৮৫, ১৮৮, ১৯০, ২০২, (গয়া 
হইতে প্রত্যাগত প্রভুর দর্শনে লক্ষ্মীর আনন্দ) ম ১১৯, 
(শচীমাতার পুত্রবধূ, দ্বারা পুত্রের গৃহাসক্তিবর্ধন- 
চেষ্টা, কিন্তু প্রভুর উঁদাসীন্য) ম ১১৩৭, 
€প্রভু-সেবা) ম১১৯১১ (প্রভুর ভাবাবেশে 
লক্ষমী-প্রতি ভ্রোধপ্রকাশ-লীলা ) ম ২৮৭; (শচীর 
স্বপ্ন-কথা শ্রবণে আনন্দ ) ম ৮৫০ ; (জননীর প্রীতি- 
হেতু মহাপ্রভুর বিষ্কপ্রিয়া-সমীপে অবস্থান ও তদীয় 
সেবা গ্রহণ) ম ১১৷৬৫-৬৮; লক্ষ্মীকান্ত (গৌরনারায়ণ) 
আ ১৬1১; অ ১৩; ৫1৮৮; লক্ষীকুষ্চ আ ১৫১৯৩, 
২১২ ; লক্ষমীনারায়ণ আ ১৫১৭৮, ২০২। 
লক্ষ্মী ( বিষ্ণুশক্তি ) (শেষশায়ী গৌরনারায়ণের 
পাদপদ্মসেবারতা ) আ ৮1১৪৯, (শ্রীলক্মীপ্রিয়া অভিন্না 
শ্রীলক্ষমীদেবী ) আ ১০1৪৯, ৫৭, ( ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত 
স্বয়ং লক্ষমীরও তদীয় ছন্নলীলাবোধে অক্ষমতা.) আ 
১০1১৩০ ; ( যোগ মায়া_চিচ্ছক্তি, যাহার ছায়াশক্তিই 
কৃষ্ণবিমূখ বিশ্ববিমোহিনী,তীহারও ভগবদুপদর্শনেমোহ) 
আ ১৩৷১০৩; ( শ্রীবিষ্ণপ্লিয়া অভিন্ন-শ্রীলঙ্ষমীদেবী ) 
আ ১৫188; (গদাধর-পাদপদ্মই লক্ষ্মীর জীবন ) আ 
১৭৷৩৬ ; ম ১১৬৬, ৩৪০ :; ( লক্ষ্মীর দারিদ্র্য সম্ভব 
হইলেও শ্রীবাসের দারিদ্র্য অসম্ভব’ বলিয়া মহাপ্রভুর 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


শ্রীবাসকে বরদান ) ম ৮২০) 
প্রভু চরণ-লাভে জগাইর বক্ষে ধারণ ) ম So 

(লক্ষমীকাচে মহাপ্রভুর নৃত্য) ম ১৮৫, ২০, ২১ ৯৮) 
৪৭, ৬০, (প্রভুর লক্ষমীবেশ-দর্শনে আইর ধারণা 
২৮১৩১, ১৬৬, ১৭৭, ২১৭, ২২৪ + ( লক্ষ্মীরও প্রত, 


পাদপদ্মে স্থান প্রার্থনা ) অ ২১৫৮ ; ( সিদ্বুসৃতা) 


৩২৬৫ ; (লক্ষ্মীর ভিক্ষা সম্ভব হইলেও শ্রীঝাসের ! 


ততম লিউ 


) | 





অর্থাভাব অসম্ভব ) অ ৫1৫৪ ; (উশ্বরহাদয় লঙ্মীরও | 
দুবিবজেয়) অ ৭৮০ ঃ (গোপীনাথ-ভোগার্থ নিত্যানন্স- | 
নীত তণ্ডুলের সহিত সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর রন্ধনযোগ্য ত. 


লের তুলনা ) অ ৭1১৩৪ :; (বৈষ্ণবগৃহিণীগণ লক্ষমী- 
অংশ) অ ৯৮, ১৯, (বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর চরণ-সেবা) 
অ ৯1৩৪৬, (লক্ষমী-সহ ভগবানের ভগু-চরণ-বন্দন- 
লীলা ) অ ৯৩৪৯, ৩৫৭; লক্ষমীকান্ত আ ৫1১৬৯; 
১২১৮৪ ; অ ৯1২৩১; লক্ষমীরুষ্ণচ আ ১৫1১৯৩, ২১২ 
লক্ষীন।রায়ণ আ ১০1৯৭, ১১০, ১১৪, ১১৬; ১৪২৮, 
৩২, ৪৮ ; ১৫১৭৮, ২০২ 3 লক্ষমীপতিগৌরচন্দ্র ম ১৬| 
১৪০; অ ৩২০৩ । 


শা 


শঙ্কর (গুণাবতার ) (কৃষ্ণকপায় সৃষ্টিমজিলাড) | 


আ ১০1১০৪ ১ ( শুদ্ধদাস্য ) ম ১১৬৬, রা 


পূজিব, শঙ্কর মানিব না” ইহা অপরাধ 
81৫৮৪ ৬১২৭, ১৩১, ১৫৪ % ৮1৯৮-৯৯, 2 
১০/২৩৭ ১ ( মহাপ্রভুর পাতকীতারণ-মহিমা কীর্তন) 
ম ১৪1২৭, (কৃষ্চপ্রেমে নৃত্য ) ম ১৪৪০ ; ১৫1২৩ 
(অদ্বৈতপ্রতি গৌরের প্রসাদ শঙ্করেরও দুল 
৯৩ ; ১৯১৮৯ ; (মুরারির প্রতি প্রভুর প্রসাদ 
নীয়) ম ২০১৩১ , ২৩২৩৬, ৪৯৭; অ ৯০২ 
২৷৬৩, ৬৮, ২৪১, ২৪২, ৩০৭, ৩১০, ৩১২, টা 
৩৩৩, ৩৪২, ৩৫০, ৩৬৩, ৩৮০ » ৩8৭68 
81১৫৯; ৭1৬১১ ৯1৮৩, (ভূগুপ্রতি ক্রোধ ) 
৩৪২, ( পা্ব্বতীর বাক্যে লজ্জা) অ ৯৩৪৫, fi 
শ্রেষ্ঠত্ব শ্ৰবণাৰ্থ ভূণ্ডপ্ৰতি ভ্রোধলীলা ) অ os টা 
শঙ্কর পণ্ডিত (নীলাচলে প্রভুগাদপণ্জে রন) 
অ ৩1১৮৫; (শ্্রীঅদ্বেতকে অভ্যর্থনাথ 
অ ৮৫৬ ৷ 
. শহ্করাচাধ্য ( অদ্বৈতবাদী ) অ ৩৫৬! 


(ফর 


) ম ৩1১৭০) 


) ম ১৬! l 
বাগ ॥ 
২৫৭, | 





পান্র-সুচী 


শঙ্করারণ্য (শ্রীবিশ্বরাপের সন্নযাসলীলার নাম) আ 
৭1৭৩ ; ( সন্ন্যাসগ্রহণ ) ম ২২৷১০৬ । 
মঙ্খবৱলিক (নদীয়াবাসী ; মহাপ্রভুর শতঙ্খবণিক্‌ 
গৃহে গমন ও উত্তম শস্তগ্রহণ-লীলা ) আ ১২৷১৪৬- 
১৫০; ম ২৩৷৪২৮-৪২৯ । 
শচদেবী (গৌরজননী ) ( পরিচয় ) আ ১৷৯৩, 
১০৫, ১১৩, ১২৬, ( জননীকে উপলক্ষ করিয়া মহা- 
প্রভুর সব্র্বজীবকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ক করণ ) 
আ ১১৩৯ (সূত্ৰ), (মহাপ্রভুর সন্নগসলীলায় শচীদেবীর 
দুঃখ ) আ ১1১৫৬ (সূত্ৰ), ২২২, ( অপ্রারৃত বাৎসল্য 
গেবা-রসের স্ব্বাশ্রয্নাকর মূল আশ্রয়বিপ্রহ ) আ ২ 
১৩৯, (অস্টকন্যার তিরোধানের পর বিশ্বরূপের 
আবির্ভাব) আ ২1১৪০, (শুদ্ধসত্-হাদয়ে গৌরাবিভ্ভাব) 
আ ২1১৪৫, (স্বপ্নের ন্যায় অনত্তদেবের জয়ধ্বনি 
শ্রবণ) আ ২1১৪৬, ( অলৌকিক উভ্্বন্য) আ ২ 
১৪৭, (ব্ৰহ্মাদি দেবতার গর্ভস্তুতি ) আ ১১৪৮-১৯৪, 
(প্ুদ্ধসত্ব শচীগর্ভে জগন্িবাসের বাস ) আ ২১৯৫, 
(শ্ৰীভগবান্‌ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-লীলা ) আ ২। 
২০৮, (দেবগণের যোগপীঠে অন্যের অলক্ষিতে আগ- 
মন ও ভূমিষ্ঠ প্রণাম ) আ ২২২৬, (পুত্রমুখ দর্শনে 
আনন্দ) আ ৩1৬, ৯, (দেবীগণের মানবীরাপ ধারণ- 
পূৰ্ব্বক শচী সমীপ আগমন ও শচীর পদধূলি গ্রহণ ) 
আ ৩1৩৭-৩৮, (গৌরাবিভাবজন্য গৃহের আনন্দ 
অবর্ণনীয়) আ ৩18০ ; 81৩-৪, দেবগণের কৌতুক- 
ভয়প্রদর্শন ) আ ৪1১০, ১৭, বোলকোহান পবর্ব, গঙ্জা- 
পূজা, ষল্ঠীপৃজা প্রভৃতি ) আ ৪1১৮-২২, (গৃহে নির- 
স্তর হরিধ্বনি ) আ 81২৮, ৫৫, ৬৪, ৭১, ৭৭, (নির্ধন 
হইয়াও গৌরধন-লাভে পরমানন্দ) আ 81৮৩, (নিমা- 
২কে মহাপুরুষন্রম ও দ।রিদ্র্যদুঃখের অবসানাশা) আ 
৪৮৪.৮৫, (নৃপ্রধ্বনি শ্রবণ ও শ্রীবিষ্ণ-চরণচিহ" 
দশন ) আ ৫1৫-১৫, ৩২, (তৈথিকবিপ্রান্ভোজন- 
কারী নিমাই-সহ গ্রতিবেশী-গৃহে গমন ) আ ৫1৫২, 
টু ; ৬1৪১, নিমাইর গঞ্গ৷স্ন'নলীল'য় কুমারী- 
টি ৷পল্য-প্রকাশলীলা, কুমারীগণের শচীস্থানে 
ও শচীমাতার কুমারীগণকে আশ্বাসপ্রাদান ) 
শা ৬৭২৮৫, (নিমাইর চাতুর্যাযরঙ্গ, স্লানলক্ষণশূন্য 
রমুখদর্শনে শচীর বি নিমাইকে মহাপুরুষ- 
জান এবং র বিস্ময় ও নিম কে মহাপুর 
পৃত্রদর্শনানন্দে পুনব্্বাৎসল্যোদয় ) আ ৬! 


[১৮৫] 


১১৫-১৩৪ ; প্রন্থুকারের শচীমিশ্রপদে প্রণতি ) আ 
৬1১৩৭. অেগ্রজকে আবহ্বানার্থ নিমাইকে অদ্বৈতসভায় 
প্রেরণ) আ ৭৩৪, (বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণলীলায় 
ভক্তপূত্রবিরহে ক্রন্দন ) অ৷ ৭৭৪, (নিরন্তর উচ্চৈঃ- 
স্বরে বিশ্বরাপ'কে আহ্বান ) আ ৭1৭৯, ( বিশ্বরাপ- 
বিরহলাঘবার্থ নিমাইর পিতুমাতুসমীপে অবস্থন) 
আ ৭1১১৪, (নিমাইর অপূবর্ব বুদ্ধি দর্শনে সকলের 
মিশ্রশচীকে প্রশংসা ও ভবিষ্যদ্বাণী ) আ ৭১১৭- 
১২০, (পুত্রের গুণ-শ্রবণে হর্ষ, কিন্তু মিশ্রের পুত্রের 
ভাবিসন্ন্যাসআশঙ্কায় বিমর্ষভাব ও পুত্রের অধ্যয়ন 
ত্যাগপৃবর্বক গৃহাবস্থানকামনা ) আ ৭১২১-১২৭, 
অেধায়ন-ত্যাগের কুফল-বর্ণনে মিশ্রের কুষ্ণনিভরতা- 
জ্ঞাপন) আ ৭1১২৮-১৪৫, (নিমাইর পিন্রাদেশে পাঠ- 
ত্যাগ ও বিবিধ উঁদ্ধত্য-লীলা প্রকটন ঃ নিমাইর বর্জ্য 
হাণ্ডীর উপর উপবেশন-লীলায় শচীমাতার নিষেধ ও 
তাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা) আ ৭1১৫১-১৮০, (নিমাইকে 
স্লানার্থ আহ্বান, নিমাইর অধ্যয়নে সম্মতিদান ব্যতীত 
বর্জাহান্তীত্যাগে অনিচ্ছাক্তাপন ) আ ৭1১৮১-১৮৩, 
(নিমাইর পাঠবর্জন-হেতু সকলেরই শচীকে ভৎ- 
সনা ও নিমাইর পক্ষ সমর্থন ) আ ৭1১৮৪-১৮৮, 
(নিমাইর তথায় বসিয়া হাস্য ও সুক্তিসকলকে 
তদ্দর্শনসূখদান ) আ ৭১৮৯, (প্রভুর মায়ায় প্রভুর 
তত্বানুপলব্ধি ) আ ৭1১৯১, (শচীমাতার স্বয়ং নিমা- 
ইকে ধারণপৃব্বক স্বান-বিধান ) আ ৭1১৯০-১৯২, 
(শিশ্রস্থানে পৃন্রের পাঠবিরতিদুঃখ নিবেদন ও মিশ্রের 
পুনঃ পাঠারস্তে অনুমোদন এবং মহাপ্রভুর হৰ্ষ ) আ 
৭১৯৩-২০২ ; ৮১, ( মহাপ্রভুর যক্তসূত্র ধারণ- 
মহোৎসবান্ষ্ঠান ) আ ৮৮-২৩, ২৪, (মিশ্রের কৃষ্ণ- 
সমীপে নিমাইর গৃহাবস্থানবরপ্রার্থনা শ্রবণে শ্রীণচীর 
সবিস্ময়ে তৎকারণ জিজ্ঞাসা, মিশ্রের স্বপ্নবার্তী কথন, 
শচীর পুত্রের বিদ্যাবিলাসাসক্তিবর্ণন-দ্বারা পতিকে 
আশ্বাসদান ) আ৷ ৮৯৫-১০৭, ( পুন্রস্থেহমুগ্ধ মিশ্র- 
দম্পতির পুন্রসম্বন্ধে বিবিধ আলাপ ) আ ৮১০৮, 
(শুদ্ধসত্ব বসূদেবাভিন্ন মিশ্রের অন্তদ্ধান ) আ ৮১০৯, 
( মহাপ্রভুর ভ্রুন্দনলীলা ) আ ৮1১১০, €(গৌরেচ্ছায় 
শ্রীশচীর জীবন-ধারণ ) আ ৮1১১১, ( পিতৃহীনপুত্র- 
বৎসলা ) আ ৮1১১৪-১১৫, (নিম'ইর মাতাকে 
আশ্বাসদান ও ব্রক্মাদিদুর্লভ সম্পদ্দানে অঙ্গীকার ) আ 


উর, হি 


[১৮৬] 





৮১১৬-১১৮, (পুন্রমুখদর্শনে আত্মবিসম্থৃতি ) আ ৮৷ 
১১৯, (দুঃখরাহিত্য ও সচ্চিদানন্দত্ব ) আ ৮৷১২০- 
১২১, ( পুন্রস্বেহবৎসল মাতার পুন্রেচ্ছাপূরণে যত্ু ) 
আ ৮7১২৬, (স্নান ও গঙ্গাপূজার দ্রবা প্রার্থনা-মান্র 
পূরণে বিলম্বহেতু নিমাইর ক্রোধলীলা, গৃহদ্রব্যাদির 
অপচয়, সব্বশেষে ভূমিতে বিল্ঠঠন ও যোগনিদ্রায় 
শয়ন ) আ ৮১২৭-১৫২, (নিমাইর প্রাথিত মাল্যাদি 
দ্রব্য-সংগ্রহ ও নিমাইকে ভূপৃষ্ঠ হইতে তুলিয়া তৎসমূ- 
দয় প্রদান ) আ ৮১৫৪-১৫৬, ( পূত্ৰকৃত দ্রব্যাপচয়- 
সত্ত্বেও শচীর সহিষ্ণুতা ও নিমাইর স্বানার্থ গমন ) আ 
৮1১৫৭, ১৫৮, রেন্ধনোদ্‌যোগ) আ ৮1১৫৯, (অপচয়- 
সত্ত্বেও ক্ষোভরাহিত্য ) আ ৮1১৬০, (কৃষ্ণ-যশোদার 
সহিত নিমাই-শচীর উপমা ) আ ৮1১৬১-১৬২, 
(জগন্মাতা শচীর গৌর-চাঞ্চল্য-সহিষ্ণতা) আ ৮১৬২, 
(সহিষ্ণতায় পৃথীসম ) আ ৮1১৬৪, (নিমাইর 
স্লানান্তে গৃহাগমন, বিষ্ণু ও তুলসীপৃজান্তে ভোজনলীলা, 
তদন্তে আচমন ও তান্থলচব্বণ ) আ ৮1১৬৫-১৬৭, 
€ পুত্রের চাগলাকারণ জিজ্ঞাসা ও অভাব-জ্ঞাপন এবং 
তদুত্তরে প্রভুর কৃষ্ণেরই গোপ্ত ত্ব-জ্ঞাপন ) আ ৮১৬৮, 
১৭১, (€নিমাইর নিভূতে মাতাকে দুইতোলা স্বর্ণদান 
৩ কৃষ্ণপ্ৰদত্তজ্জানে তদ্দ্বারা গৃহ-ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অনু- 
রোধ ) আ ৮1১৭৫-১৭৬, ( শচীমাতার পুত্রের শয়নার্থ 
প্রস্থানানস্তর পুত্রের স্বর্ণসংগ্রহ বিষয়ে চিন্তা ও আশঙ্কা) 
আ ৮1১৭৭-১৮২, (নিমাইর বিবাহোদ্যোগ ) আ ১৯০1 
৪৭, ( বনমালী আচার্য্য ঘটকের আগমন এবং বল্পভা- 
চার্যা-কন্যা লক্ষী প্রিয়া-সস্বন্ধে কথাবার্তা) আ ১০1৫৪- 
৫৭, ( নিমাইর শাস্তরান্শীলনের পরে শচীমাতার কার্য্য 
করণেচ্ছা-জ্ঞ।পন ) আ ১০1৫৮, (ঘটকের অপ্রসন্নমনে 
প্রস্থান, দৈবাৎ পথে মহাপ্রভূ-সহ মিলন, ঘটকের 
অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রভুর ঘটককে স্বগৃহে আনয়ন, 
মাতাকে ঘটককে সম্ভাষণ না করার কারণ-জিজ্ঞ।সা) 
আ ১০৫৯-৬৪, (পুত্রের জিজ্ঞাসায় তদীয় বিবাহে- 
চ্ছার ইঙ্গিত পাইয়া শচীমাতার আনন্দ, ঘটককে পূন- 
রানয়ন ও শুভকায্য-সমাপনের প্রস্তাব) আ ১০1৬৫, 
৬৬, শেচীকে প্রণামান্তে বনমালী আচার্ষের বল্লভগৃহে 
গমন, তৎসহ গৌর-লক্ষী প্রিয়া মিলন-সম্বন্ধে সমস্ত 
কথাবার্তা স্থির করিয়া শচীমাতাকে সংবাদদান ) আ 
১০1৬৭-৭৮, (বিবাহের আয়োজন অধিবাসমহোৎসব) 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


২৩২০ 


আ ১০1৭৯-৮৪, ( বিবাহদিবস প্রা 
লিক অনুষ্ঠান) আ ১০/৮৫-৮৮ 
নিমাইর বিবাহার্থ কন্যাগৃহে যান্রা) আ ১০। 
হানন্তর পরদিন সন্ধ্যায় মিয়াই 
শচীর পৃত্রবধূকে গৃহে বরণ, উপস্থিত সকলকেই সষ্টো 
ষণ ) আ ১০1১১৭-১১৯, (শচীগৃহে মহাবেকু্ঠধাম) 
আ ১০১২১, (শচীর নানা অলৌকিক রাগদর্শন 
গন্ধ ্রাণবিচার, বধ কমলাংশজ্ঞ 


তি নানাবিধ মা, 


ও 
নি ) আ ১০১২২ 


১২৮, (শ্রীঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন, নিমাইর | 
অধ্যাপনান্তে গৃহাগমনকালে পূরীসহ মিলন, পরীকে | 
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৯১, (বিবা, || 
বর লক্ষমীসহ গৃহাগমন i 





ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে মানয়ন, প্রীগাদের 


শচীমাতার পাচিত কৃষ্ণনৈবেদ্য গ্রহণ ) আ ১১1৯৩; 
১২৩২, ৬৪, ৯৭, ( লক্ষ্মীপ্ৰিয়ার অন্ন পরিবেশন এবং 
শচীর নিমাইর ভোজন-দর্শন ) আ ১২১০২, ১০৭, 
১২৪, ১৪৫, নেগরভ্রমণান্তে নিমাইর গৃহে বিষ্ণুমন্দির- 
দ্বারে উপবেশন, পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে কৃষ্ণভাবোদয়ে মধুর 


মূরলীধ্বনি, ণচীমাতার তচ্ছ_বণ, শব্দলক্ষ্যে বিষ্ণু ] 
দ্বারাভিমূখে গমন ও নিমাইকে দর্শন; কিন্তু বংশী” : 


ধ্বনির কারণ-নির্ণয়ে অসামর্থ্য ) আ ১২২১৪-২২৩, 


বিবিধ এখর্ধ্য দর্শন, কখনও রাত্রে মহারাসক্লীড়ার । 


ন্যায় নৃত্যগীতাদি শ্রবণ কখনও সবর্বভবনকে জেধি- 
স্ময় দর্শন কখনও পদ্মপাণি দিব্য ভ্ত্রীগণ দর্শন কখনও 
উজ্জ্লমৃত্তি দেবগণের দর্শন ; বিষ্টভক্তিসস্বরূপিণী শচীর 
গৌরকৃষেশ্বর্য্যদর্শন কিছু বিচিত্র নহে ) আ ১২২২৪ 
২৩০, (শচীদেবীর কুপায় চিত্ত শুদ্ধিফলে তর? 
জীবের ঘোগ্যতা-লাভ) আ ১২২৩১, ২৫৫, মেহাপ্রু 
শচীদেবীকে সন্ন্যাসী ভোজন করাইবার উপদেশ রি 
শচীদেবীর নৈবেদ্যাভাব-হেতু চিন্তা, তখনই উর 
নৈবেদ্যাগমন ) আ ১৪/১৫-১৭, (পুত্রবধূ, লক্ষী 


ষ, তুল" 
* দেবীর পরম সন্তোষ, 
চরিত্র দর্শনে শ্রশ্ম মাতা শচী দেবীর বিশেধ 


কখনও দিব!জ্যেতিদর্শন ) আ ১৪1৪৬, 
গৃহে পন্মসৌরভাস্ত্রাণ ) আ ১৪৪৭, প্রভুর রঃ 
পূর্বববঙ্গবিজয়ের অভিপ্রায়-জ্ঞাপন) আ তত 
লক্গীদেবীকে মাতৃসেবার্থ উপদেশদান ) অ! 81১০০ 
লেক্ষমীদেবীর নিরন্তর শ্রশ্মমাতার সেবা) রা বিঃ 
(ভগবদ্িরহ-সহনে অসমর্থা লক্ষ্মীর স্বধা 





পাত্র-সূচী 


ধচীমাতার পাষ'ণবিদ্রাবিক্রন্দন ) আ ১৪৷১০৬, শেচী- 
মাতার দুঃখবর্ণনে অস্ত গ্রন্থকারের দিগ্দর্শন ) আ 
১৪।১০৭, (প্রতিবেশী সঙ্জনগণের শচীমাতাকে লক্ষমী- 
দেবীর অপ্রকট মহোৎসব কার্ষে। যথাসাধ্য সহায়তা) 
আ ১৪1১০৮, (প্রভুর পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্তন, শচী- 
মাতাকে প্রণাম ও অর্থাদি প্রদান ) আ ১৪১৫৮, 
(শচীমাতার অন্তরে দুঃখ সত্বেও রদ্ধনোদ্যোগ ) আ 
১৪১৬০, (পুন্রের মনঃকম্টাশক্কায় দূরে অবস্থান, 
প্রভুর মাতৃসমীপে গমন এবং মাতার দুঃখ ও উদা- 
সীন্যের কারণ জিজ্ঞাসা ) আ ১৪1১৭১-১৭৫, ( পুত্র- 
বাকা-শ্রবণে শচীমাতার মৌনভাবে অধোমূখে ক্রন্দন ) 
আ ১৪১৭৬, (প্রভুর লক্ষনীবিরহাবগতি জ্ঞাপন) আ 
১৪1১৭৭, (প্রভুর মাতাকে প্রবোধদান ) আ ১৪1১৮২- 
১৮৮ ; (পুত্রের বিবাহার্থ চিন্তা, নবদ্বীপবাসী শ্রীসনা- 
তন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণপ্রিয়াকে পুত্রবধূরূপে বরণাভি- 
লাষ, বিষ্ঃপ্রিয়ার প্রত্যহ গঙ্গাক্সানকালে শচীমাতার 
চরণ-বন্দন ও বিষ্কপ্রিয়াকে শচীমাতার আশীবর্বাদ, 
সনাতন মিশ্রেরও আন্তরিক ইচ্ছা প্রভুকে জামাতুরাপে 
বরণ, ঘটক ক'্শীন'থ পণ্তিতকে বিষ্ণপ্রিয়া সহ প্রভুর 
বিবাহ-সংঘটনকার্যে নিয়োগ, কাশীনাথের সনাতন- 
স্থান গমন ও কার্যাসিদ্ধি করিয়া তৎসমূদয় শচী-স্থানে 
নিবেদন, শচীমাতার আনন্দ ও পৃত্রবিবাহে উদ্যোগ ) 
আ ১৫1৩৮-৬৭, (সাধ্বীগণ-সহ শচীমাতার গঙ্গাপূজা, 
ষচ্ঠীপূজা, খই, কলা, তৈল, তাস্থুল, সিন্দুরাদি দ্বারা 
সাধ্বীগণের সন্তাষবিধানাদি লোকাচারসম্পাদন )আ 
১৫ ১১৪-১১৭, ( ঈশ্বরপ্রভাবে দ্রবোর অনন্তত্ব ও শচী- 
মাতার মুক্তহস্তে তদ্বিতরণ, এবং জধবাগণের 
অভীষ্টপৃত্তি) আ ১৫/১১৮-১১৯, ( শচীমাতার ন্যায় 
বিষ্ণপ্রিয়া-জননীরও সহর্ষে বিবিধ মাজলিক অনুষ্ঠান 
ই ১৫1১২০, (প্রভুর বিবাহার্থ কন্যাগৃহে 
টি ও প্রদক্ষিণ ) আ ১৫১৪০, গৌরবিষ্ণ- 
ই গমন ও শচীমাতার নববধূ-বরণ ) আ 
: ১৭1২৯, ৬৬, ৭৩; ম ১1১৮, ১৩৯, ১৯১, 
২৪১, ৪০৬ $ (প্রভুর ভাবাবেশ-দর্শনে ব্যাধি বলিয়া 
*টাদেবীর ধারণা): ষ্ট 
ঘটার প্রতুীলা ম ২৮৮, ( বাৎসল্য রসপু' 
ভূর ভাব টি ভজ্ঞতা ) ম ২৮৯, (শ্রীবাস-সমীপে 
আহ্বাস) বি ) ম ২১০৫, (শ্ৰীবাসবাকো্যে শচীর 
২৩, ১২৪, ২২২, ২২৪, ২৪৪ 3 ৩! 


[১৮৭] 


২০, ১০৩ ; ৫1৫৬ ; (নিত্যানন্দকে ভোজন করাইতে 
শচীর আনন্দ ) ম ৮৫২, (গৌরনিতাইয়ের এশবর্ষ্য- 
দর্শনে মূৰ্ছা ) ম ৮৬৮, ( মহাপ্রভুর বিভিন্ন ভাবাবেশ 
দর্শনে আনন্দ) ম ৮1৯২, ৯৪, ১২২৪ ১০1৯১ ; ১১। 
৬৭» ১৩২৫৩, ৩৪৬ ; ১৬1১১ 7 ১৭1৫৫ ; ১৮১৬১, 
১৯৭, ২০১; ১৯১৩৩, ২০৬ ; ২০1১, ১৩০ ; ২১ 
৩২, ৬৭; ২২1১, ২, ৯, (প্রভুর নিজজননীর আদর্শে 
নামাপরাধ-বর্জন শিক্ষাদান ) ম ১২1১০, ১৩, শেচী- 
মাহা ) ২২৪০-৪৪, (অদ্বৈতপদধূলি গ্রহণ ও 
আবিম্টভাব ) ম ২২৪৬-৪৯, (শচীদেবীর বৈষ্ণবা- 
পরাধের বিষয় ) ম ২২৫৯, (অদ্বৈতস্থানে অপরাধ ) 
ম ২২১১৪, ১২২; ২৩1৮৫, ১১৯, ১৪০, ১৫৫, ১৬২, 
১৭১, ২৪২, ২৬৪, ২৭৪, ৩২৪, ৩৯১, ৪২৫, ৪৪০, 
৪৮৩; (মহাপ্রভুর নৃত্য-দর্শনে নদীয়াবাসীর শচীদেবীর 
প্রশংসা) ম ২৩৫০৪ ; ২৪1২, ৬৫ ; ২৫২, ১৩, ২৬ 
২৬।২০, (প্রভুর বিপ্রলভ্ত-চেম্টা দর্শনে দুঃখ) ম হঙ। 
৮৪, ১১৮ ; ২৭১, (প্রভুর “সন্যাসবার্তা-শ্রবণে শচী- 
মাতার বিলাপ ) ম ২৭৷১৮-১৯, ২১, ২৯, ৩৫-৩৬, 
(প্রভুর সন্ন্যাস-বাত্তা শ্রবণে আহারত্যাগ ) ম ২৭৩৭, 
(প্রভুর রহস্যবাক্যে স্থৈয্য লাভ ) ম ২৭৫১; (প্রভুর 
জন্য দুগ্ধ-লাউ রন্ধনে গমন ) ম ২৮1৪০, ( সন্নাস 
দিবসে প্রভুর জননীকে প্রবোধদান ও শচীর ক্রন্দন ) 
ম ২৮1৬০, ৬১, (প্রভুর সন্যাস-যান্রাদর্শনে জড়প্রায় 
ভাব ) ম ২৮৬৫, ৮৮, ১১২ ১ ( মহাপ্রভুর সন্ন্যাস 
শ্রবণে বিরহ অবস্থা) অ ১৩৮, ৫০, ( কৃষ্ণবিরহ 
উদ্দীপন) অ ১১৪৬ হা২৬২; ৩1১১৯, ২০৫, ৩৩৪, 
8৪8৮ ; ৪৯৬, ১০৪, ১১১, (শান্তিপুরে আগমন ) অ 
৪২৩৯, ৫০১ ; ৫1১১৮, (নিত্যানন্দপ্রভূর স্মরণ) অ 
৫18২১ ; ৯1১৭০, ২১৯ ; শচীআই আ ৮1১১৪ :; ১২ 
২২৪-২২৫ 3; ১৪1৪৭ ; অ 81২৩৯ ; ৫1৪২১, ৪৯৮ ; 
শচীমাতা ম ২৭1৩৬, শচী ( ইন্দ্রাণী ) আ ১০১১৪ ; 
১৫1২০৭ । 

শত্রু (চামর-ব্যজন-সেবা) অ 81৩২৭ ; (কৃষ্ণের 
আক্তায় অবতার ) অ ৮7১৭১ ! : 

শাকর মল্লিক ( মহাপ্রভু সন্নিধানে আগমন ও 
নতি) অ ৯২৩৯, (শ্রীমহাপ্রভূ-কর্তৃক তৃতীয়সংস্কার- 
স্বরূপ ‘সনাতন’ নাম প্রদান ) অ ১২৭৩ । 

শালগ্রাম ( অচ্চা ) শ্রৌজগন্নাথ মিশ্রের গৃহদেবতা) 





[১৮৮] 


আ ৫1১৩, ১৫, (তৈথিক বিপ্রের অঙ্চা ) আ ৫1২০! 
শাল্ব ম ১৮৮৯ । 
শিখি মাহাতি (শ্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য প্রভুকে অভ্যর্থনার্থ 
অগ্রগমন ) অ ৮1৬০ । 
শিব (গুণাবতার ) (সঙ্কর্ষণ-পূজা ) আ ১২০, 
(“ভক্ত আখ্যা ) আ ১1৪৮, (গৌরলীলায় ভক্তরাপে 
প্রপঞ্চে অবতরণ ) আ ২1২৯, (শচীগভস্ততি ) আ ২ 
১৪৮-১৯৪, ( গৌরাবির্ভাবে নররূপ ধারণপূর্ব্ব ক হরি- 
কীর্তন ) আ ২৷২২৪ ; ৩১৮ ; ৫1১৬২; ৮১৫২ ; 
৯১০৭, ১৪৯, ২১৪, (ভিক্ষুক অতিথিরূপে গৌরগৃহে 
প্রসাদ-সম্মানের ভাগ্যবরণ ) আ ১৪৩১; ১৬৩২, 
(ভক্তসঙ্গলাভাকাক্ষা) আ ১৬২৩৬ ; ১৭1৭৫, ১৩৩, 
ম ১1৩৪০ ; ২১১৮৪ ৫1১৪৮; (মহাপ্রভুর শহ্করাবেশ) 
ম ৮1৯৬-৯৭, (মহাপ্রভুর নৃত্য তুলনা) ম ৮১৯৩, 
২২৫ ; ৯৷৬৮ হরিদাস সঙ্গের বাঞ্ছা ) ম ১০১০৮, 
(দশাননের রঘুনাথ-বিদ্বেষে শিব-পুজার ফল) ম 
১০1১৪৮-১৫০, ( নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ-বন্দনা ) ম 
১২৫৬ ; ১৫১ (আজীবন নিতাই-সেবা ) ম ১৫। 
88 ; (কুষ্ণদাস্য) ম ১৭৯৪; (কৃষ্ণভক্তিহীন নিন্দক 
শিবদণ্তু) ম ১৯1১১১-১১২, ( সূদক্ষিণের শিবারাধনা, 
শিবের বরদান ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষে নিষেধাজ্ঞা ) ম ১৯! 
১৭৮-১৮০, €শিববাক্য-বোধে অসমর্থ সুদক্ষিণের 
অবিচার-যক্ত ) ম ১৯১৮১, (শ্রীচৈতন্যদাস-বিদ্বেষী 
অদ্বৈত-ভক্তের অদ্বৈত-কর্তকই বিনাশলাভ ) ম ১৯। 
১৯৩; (কুষ্ণ-লঙ্ঘনকারী শিবপূজক দশাননাদির 
দুৰ্গতি ) ম ১৯1২০১, ( বিষ্ণুকে লঙ্ঘন করিয়া শিব- 
পূজা রুক্ষমূলচ্ছেদপূবর্বক পল্পবাদির সেবনকার্যবৎ ) 
ম ১৯২০৪ ; (ভগবল্লীলা-শ্রবণে দিগম্বর ) ম ২০। 
৪২, (গৌরকীর্তনে আপন-ভোলা) ম ২৩২৮০, মেহা- 
প্রভুর সক্কীর্তনে নৃত্য) ম ২৩৪২৬, (ভগবদ্দ।স্যে 


অনূরক্তি ) ম ২৩৪৭৬, [শ্রীধরের ভাগ্যদর্শনে আনন্দ): 


ম ২৩1৪৯২ :; ২৬৩৩ ; (গুণাবতার) অ ১৫৬, ১১৫) 
€ অহ্থুলিঙ্গ, জলেশ্বর ও ভুবনেশ্বর শিব-মাহ।আ্য ) অ 
হ1৬৫-৬৭, ৬৯-৭২, ২৪২-২৪৩, ২৪৫, ২৫০, ৩০৮- 
৩১০, ৩১৩-৩২০, ৩২৫-৩২৬, ৩৩৫-৩৩৬, ৩৪৪, 
৩৫১, ৩৬৪, ৩৬৮, ৩৮৮-৩৮৯, ৩৯৫-৩৯৬, ৩৯৮- 
৩৯৯, ৪০১-৪০২ ; ৩18 £ (‘শিব'নাম সদ্য অমঙগল- 
হারী, শিবপৃজা-বিমুখের কুষ্ণপূজা ছলনা দ/স্তিকতা ) 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


অ ৪16৭৬-৪৮১, (সাথে কক্ষপুল, তর 
~ 3 ¢ যা 


প্রসাদ নির্মাল্যে শিবপূজা, তৎপর সব্বদবপজা_ 
ইহাই পৃজা-বিধি ভ্রম ) অ ৪1৪৮২-৪৮৪, (আদ 
চার্য্য শিবতত্ব ) অ 818৮৫ ; ৫18৮১ ; ৭৭১, i 
(শিবাদিমহাজনগণ ভক্ত-যপদেশক ) অ ৯১৩৭, (বন 
বিষ্ণ ও শিবের মধ্যে ‘কে বড়’ লইয়৷ মতভেদ) গর 
৯৩২০, (ভূগুর শিব পরীক্ষা ) অ ৯৩৪০, (ক্রোধে 
ভূগুকে মারিবার জন্য শুল উত্তোলন ) অ ১1৩৪৪, 
৩৭১, (তত্ত্ব) অ ৯৩৭৮ ৷ 

শিবানন্দসেন অ ৫1১৮ ; ( রথযান্রাদর্শনার্থ নীনা- 
চলে গমন) অ ৮1১৫, ( শ্রীঅদ্বৈতকে অভ্য্থমা্য 
অগ্রগমন ) অ ৮৫৯। 

শিশুপাল (রুক্মিণী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ) ম ১৮ 
৮৩, ৮৬, ৯০ 

শুক ( শুকদেব গোস্বামী ) (ভাগবতে বলদেব- 
রাসের বক্তা ) আ ১1২৪, ( ভক্ত-আখ্যা ) অ! ১৪৮; 
৩১৮; (্রেজবাসীর কৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতি-বিষয় 
ভাঃ ১০1১৪1৪৯ ও ৫০-৫৭ শ্লোক বিচার ) আ ৭8৫, 
৪৬, ৫০, ৫৩, €গৌরদাসানুদাসগণের শুকাদিরও 
দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমলাভ ) আ ৭1১০৭; (ভিক্ষুক অতিথি- 
রূপে গৌরগৃহে প্রসাদ-সম্মানের ভাগ্য-বরণ ) আ ১ 
৩১; ম ১৩৩৩, ৩১০২ £ ৬৮২ ॥ (মহাপ্রভুর 
মহিমা ) ম ৮১৯৬, ( ভাবাবিল্ট মহাপ্রভু 
গণের পূর্ব্বলীলার পরিচয়-নিদ্দেশ ) ম ৮২২৫ ; 5 
১৯৩; (কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য ) ম ১৪1৪৫, ৫১ ১ 
(ভগবল্লীলা-শ্রবণে মন্ততা ) ম ২০1৪৩, তে 
বেদদধি-মন্থনোথ নবনীত পরীক্ষিতের আস্বাদন) 
২১১৬-১৭ ; ২৩৩৫৪, 8৯৭; অ ১৫৬ । * 
২৮৩, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৬ ! 

শুক্র (শুক্রাচার্যা ) আ ৯1৪৪ । 

শুক্লাস্বর ব্রহ্মচারী ( মহাপ্রভুর তগুলও 
আ ১1১৩৪ (সূত্ৰ ); ২৷১১৮; ম ১1৪০, 
৭৮-৮১, ১০৮, (মহাপ্রভুর কীর্ভন-জঙ্গী) 
(প্রভুসঙ্গে জলক্রীড়া) ম ১৩৩৩৮, 
অনুগ্রহ লাভ ) ম ১৬১০৯, € নবদ্বীপে জন্ম নন ১৬ 
১১০, (দামোদরের ন্যায় বিষ্টুভক্তিপরায়ণ 
১১৭, (ঝুলি স্কন্ধে নৃত্য) ম ১৬১২০, 
কর্তৃক তদীয় গুণ বৰ্ণন) ম ১৬1১২১; 


৫০, 
মর ৮১ 





লাভ: তাহ 
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কর্তৃক ্রক্মচারীর ঝুলিস্থ ক্ষুদ্রকণমিশ্রিত চাউল ভক্ষণে 
দুঃখ ) ম ১৬১২৬, (প্রভুর অচিন্ত্য চরিত্রে হর্ষে গড়া- 
গড়ি) ম ১৬১৩৩, ( মহাপ্রভুর নিকট হইতে প্রেম- 
ভক্তি বর-লাভ ) ম ১৬১৩৪, (বর শুনিয়া বৈষ্ণব- 
গণের আনন্দ ) ম ১৬১৩৮, (প্রভুর শুক্র'স্বর-তগুল- 
ভক্ষণে আনুরাগপথের মহিমা-প্রদর্শন ) ম ১৬১৪৩, 
১৫৫ ; (প্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গে নগরবীর্তন) ম ২৩১৫২, 
(প্রভূর ভক্তবাৎসল্য- দশনে প্রেমক্রন্দন) ম ২৩৪৫২, 
২৬৯, (প্রভুর শুক্লান্বর-অনম যাচঞায় ব্রন্মচারীর দৈন্য 
ও প্রভুর প্রার্থনাকে রহস্য বলিয়া ধারণা ) ম ২৬৩, 
(ভক্তগণ-সমীপে যুক্তি গ্রহণ ) ম ২৬1৮, ( মহাপ্রভুর 
জন্য অন্ন রন্ধন ) ম ২৬1১৫, ১৭, (প্রভুর স্বহত্তে অন্ন 
গ্রহণ দর্শনে হাস্য) ম ২৬1২১, ২৪, (প্রভূকৃপা-দর্শনে 
সকলের আনন্দ ) ম ২৬২৮, ৩০, ৫২, ( শুক্রান্বর- 
গৃহে বহুরঙ্গ) ম ২৬1৫৬, (শুক্লস্বর-ভাগ্য-প্রশংসা ) 
ম ২৩৫৭-৫৯ ; (রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচলে গমন) 
অ৮২৩। 

শূলপাণি ম ১৩৩৮৮ ২২৫৫ ৷ 

শৃগাল বাসূদেবা (বাসুদেবার হস্তারক কৃষ্ণই 
মহাপ্রভু ) ম ১৯১৪৬ ৷ 

শেষ ( শেষদেবই জগদুদ্ধারণবান্ধব ) আ ১1৬৪, 
(অদ্যাপি শ্রীশেষকর্তৃক অনন্তবদনে শ্রীচৈতন্যমাহ৷ত্র।- 
কীৰ্তন) আ ১৷৬৯, (শেষকৃপায় শ্রীচৈতন্যচরিন্র-স্ফৃত্তি) 
আ ১৮১; ( যজ্ঞসূত্ৰরূপে শ্রীশেষের শ্রীচৈতন্য-সেবা ) 
অ৷ ৮১৪, ( কৃষ্ণের ব্রহ্মবিমোহন-লীলায় ‘শেষ'-রূপী 
বলদেবের মোহ) আ ১৩১০৫, ( বেদবজ্ঞা হর- 
বিরিঞ্চিবন্দিত শেষেরও গৌরকুষ্ণ-রূপদর্শনে মোহ ) 
আ ১৩৷১৩৩-১৩৪ ; ( অনন্তদেব ; প্রভুর প্রেমাবেশ- 
বর্ণনে শেষের সামর্থ্য) ম ২১৬২ (গৌরক্রোড়ে 
নিত্যানন্দ কৃষ্ণকোলে শেষ- তুল্য ) ম ৪1৬১ ; (প্রেমা- 
বেশ ) ম ৫1৬০, (ভগবৎ সেবাই নিত্য স্বভাব) ম ৫1 
ই নি ম ১১৯৬ ; (পাতকী- 
মচ্ছিত রি 1 কীর্তন ) ম ১৪1২৭, (যমকে গৌরপ্রেমে 
টব রঃ ম ১৪1৩০ ; ১৯১৪৬ ; ২০১৩৩ ; 

1৩৪» 81৭১, ৩৫৮ ১৮18৫ | 
শেষশাস্নী অ ৯২৩১7 


শৈবমৃত্তি (অভিচার যক্তোথিত) ম ১৯/১৮২-১৯২। 
শৌনক ম ১৫1৪৮ ৷ 


শ্রীগর্ভ ম ৭০9$ ৮২, ( মহাপ্রভূর হীরক সঙ্গী) 
ম ৮1১১৫ ; ৯1৫ ; ( মহাপ্রভুর জগাইমাধাইউদ্ধার- 
লীলাত্তে প্রভূসঙ্গে জলক্রীড়া ) ম ১৩৩৩৬; (প্রভূসঙ্গে 
নগর-সঙ্কীর্তন ) ম ২৩১৫১, ( প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য- 
দর্শনে ক্রন্দন ) ম ২৩৪৫১: অ ৪1২৭৩ । 

শ্রীগর্ভ পণ্ডিত (2) ( রথযানত্রাদর্শনার্থ নীলাচলে 
গমন ) অ ৮২৬7 

শ্রীদাম (কুষ্ণসখা ) (নিতানন্দভূত্যগণ ব্রজের 
নিত্যসিদ্ধ পরিকর ) অ ৭৬৮; আ্ীদাম-গেপ ম ৯! 
২১৪ ৷ 

শ্রীধর ( মহাপ্রভুর জলপান-লীল৷ ) আ ১1১৪১, 
মেহাপ্রভূর নগরন্রমণকালে নানাছলে প্রিয়ভক্ত শ্রীধর- 
গৃহে আগমন, প্রেমকোন্দল, শ্রীধরের দারিদ্রয-কারণ- 
জিজ্ঞাসা, শ্রীধরের কৃষ্ণে শরণাপত্তি ও বৈরাগ্যমূলক 
সদুত্তর, শ্রীধরের প্রেমধন প্রকাশেচ্ছামূলে ‘গুপ্তধন 
প্রকাশ করিব’ বলিয়া ভীতিপ্রদর্শন, শ্রীধরের নিমাইসহ 
কলহে অনিচ্ছা, নিমাইর কিছু আদায়-চেম্টা, শ্রীধরের 
দীনজীবিকাবর্ণন, প্রভুর শ্রীধর-প্রদত্ত থোড়-কলা-মুলা- 
খোলা-লাউ প্রভৃতি গ্রহণ, শ্রীধরকে প্রভুর স্বপরিচয়- 
জিজ্ঞাসা, শ্রীধরের “বিষ্ণু অংশ’ বিপ্র বলায় প্রভুর 
আপনাকে “গোপেন্দ্রনন্দন'রূপে পরিচয় প্রদান, প্রভু- 
ইচ্ছায় শ্রীধরের প্রভূস্বরূপানুপলব্ধি, প্রভুর নিজ-গজে- 
শত্ব-বর্ণনে শ্রীধরের প্রভুকে ভত্'সন, অতঃপর শ্রীধর- 
সহ বহু প্রেমকোলাহলান্তে প্রভুর স্বগৃহ গমন ) অ! 
১২1১৭৮-২১৩ ; (মহাপ্রভুর কীর্তন-সঙ্গী) ম ৮১১৫ 3 
€ মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া-ভাবদর্শন) ম ৯১৩৫, মেহা- 
প্রভূকর্তুক শ্রীধর আখ্যান বর্ণন ) ম ৯১৩৯, শ্রৌধরকে 
পাষণ্তিগণের নিন্দা) ম ৯১৪৭, ( পাষণ্ডিবাক্যে 
উপেক্ষা ) ম ৯১৪৯, (নিশায় উচ্চ হরিকীর্ত্ন ) ম 
৯1১৫০, (অদ্ধাপথে ভক্তগণের শ্রীধরের সক্কীর্তন শ্রবণ) 
ম ৯1১৫১, ভেক্তগণের শ্রীধরকে লইয়া মহাপ্রভূসমীপে 
গমন) ম ৯১৫২, (প্রভুর নাম-শ্রবণে মৃচ্ছা ) ম ৯! 
১৫৪, (শ্রীধরদর্শনে প্রভুর আনন্দ ) ম ৯১৫৬, গ্রেন্থ- 
কারকর্তৃক প্রভুর বিদ্য/বিলাসকালে শ্রীধরসহ বহু রঙ্গ 
বৰ্ণন) ম ৯/১৬১-১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭২- 
১৭৩, ১৭৫৮ ১৭৭, ১৮০-১৮২, (প্রভুর শ্ীধরের 
খোলায় ভক্ষণ ) ম ৯১৮৪, (শ্ীধরের খোলা বিক্রুয়- 
রহস্য ) ম ৯/১৮৬-১৮৭, € মহাপ্রভুর শ্রীধরসমীপে 
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এশ্বর্ষা-প্রকাশ ) ম ৯/১৮৯-১৯০, ১৯৩, (প্রভুর এ্র্য্য 
দর্শনে মুচ্ছা) ম ৯১৯৫, প্রেভুবাক্যে চৈতন্যলাভ) ম ৯। 
১৯৬, ( প্রভুর স্ততিতে আদেশ) ম ৯১৯৭, প্রেভুবাক্যে 
স্তুতি) ম ৯১৯৯, শ্রীধরের মহাশুদ্ধা সরস্বতী শ্রবণে 
সকলের বিস্ময় ) ম ৯২১৯, (বরপ্রার্থনা করিতে 
মহাপ্রভুর আদেশ ) ম ৯২২০, ( বর-গ্রহণে অনিচ্ছা- 
প্রকাশ ) ম ৯1২২১, (প্রভূবাক্যে বর-প্রার্থনা ) ম ৯ 
২২৩, ( বর-প্রার্থনা-কালে প্রেমশ্ক্রন্দন ) ম ৯২২৬, 
(শ্রীধরের ভক্তিদর্শনে সকলের ক্রন্দন ) ম ৯২২৭, 
( মহাপ্রভুর শ্রীধরকে মহারাজ্য-প্রার্থনায় আদেশ ) ম 
৯২২৮, (গৌরদাস্য ব্যতীত অন্য প্রার্থনায় অনিচ্ছ। ) 
ম ৯1২২৯, ( মহাপ্রভুর শ্রীধরকে দাস ভাবে গ্রহণ ) 
ম ৯।২৩০, (অভীম্টবরলাভে সকলের আনন্দ) ম 
৯1২৩২, শ্রৌধর-সৌভাগ্য) ম ৯২৩৫, (সিদ্ধি অপেক্ষা 
ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব) ম ৯২৩৯, বেরপ্রাপ্তি আখ্যানের ফল- 
তি ) ম ৯২৪৩ ; ১০1২, (প্রেমন্রন্দন) ম ১০1৩৪, 
(মহাপ্রভুর বাক্যশ্রবণে আনন্দাশুচ) ম ১০১১২ 
(মহাপ্রভুর জগাই-মাধাই-উদ্ধার লীলান্তে প্রভূসঙ্গে 
জলক্রীড়া ) ম ১৩৩৩৮ ; (শ্রীধরের কীর্তন শ্রবণে 
নৃত্য ও তাহাতে বহির্মুখগণের হাস্য ও উক্তি) ম ২৩। 
৯৩-১০০, ( প্রভূসঙ্গে নগর-সঙ্কীর্ভন ) ম ২৩১৫১, 
(প্রভুর শ্রীধরগৃহে গমন ও জীর্ণ লৌহপান্রে জলপান ) 
ম ২৩1৪৩৬-৪৪১, (শ্রীধরের মৃচ্ছা) ম ২৩1৪৪২- 
৪৪৩, (মহাপ্রভুর স্বমুখে ভক্তগৃহে জলপানের ফল- 
কীর্তন ) ম ২৩1৪৪৪-৪৪৬, ৪৫৪, (শ্রীধরের জল- 
পানে প্রভুর প্রেমভাবে সগোষ্ঠী নৃত্য-কার্তন ) ম ২৩৷ 
৪৮৬-৪৯০, ৪৯৪ $ ( মহাপ্রভুর সন্নাসের পর্ব্বদিবস 
প্রভূকে লাউ-ভেট) ম ২৮1৩৩, শ্রৌধরের লাউ ভোজনে 
প্রভুর দৃঢ় সঙ্কল্প ) ম ২৮1৩৬, (প্রভুর সন্ন্যাসে বিরহ- 
বিহ্বল ) ম ২৮৮৫ ; ( রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচলে 
গমন ) অ ৮1২৪ ৷ 
শ্ৰীনিবাস (শ্রীবাস পণ্ডিত দ্রষ্টব্য )1 
শ্রীবৎস-ল।ঞ্ছন অ ৯২৩১, ৩৫৭ ; ১০1১1 
শ্রীঝাস (শ্রীনিবাস ; ঠাকুরপণ্ডিত ) (তদ্গৃহে 
গৌরনারায়ণের এশ্ব্যয লীলা প্রকাশ) আ ১১২০ (সূত্র), 
(অঙ্গনে গৌর নিতাইর নৃত্য) আ ১১৪৬, ( মৃত 
__ পুন্রমুখে জন্ম-মৃত্যু-রহস্য) আ ১1১৪৭ ( সূত্র), শোক- 
_ শাতন ) আ ১1১৪৮ (সুন্র ) ; (শ্রীহট্ আবির্ভাব) 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


আ ২1৩৪, (শ্রীরন্দাবনাভিন অঙ্গনে মহাপ্রভুর কীট 
বিলাস ) আ ২1৯৬, (ভ্রাতুগণসহ নিরন্তর ফান) 
অ! ২৯৭, (ভ্রতুগণ-সহ সন্ধ্যায় উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকীন্তু 
তাহাতে পাষণ্ডিগণের ভয় দুশ্চিন্তা ও শ্রীবাসের প্রি 
হিংসা ) আ ২৷১১১-১১৫, (অদ্বৈতের-কৃষ্ণানয়ম সব 
দ্বারা আশ্বাস প্রদান ) আ ২১১৮; ৯২ ( 
ফাঁকিজিজ্ঞাসাগন মিথ্যা বাক্যবায়-ভয়ে শ্রীবাসের গলা, 


25:6 "যা 


প্রভুর । 


য়ন) আ ১১৩২, (শ্রীবাসাদি ভ্র তৃচতুষ্টয়ের উচ্চ. ' 


হরিকীর্তনে নদীয়ার তৎকালীন পাষণ্ডিগণের নিদ্রা 
ব্যাঘাত ) আ ১১৫৬; (ভক্তপতি প্রভূর শ্রীবাসাদিকে 
অভিবাদন-দ্বারা মর্যাদা প্রদর্শন ) আ ১২৪৫, (এব- 
দিন পথিমধ্যে নিমাই-সহ সাক্ষাৎকার, প্রদর্শন 
হাস্য, প্রভূর ভক্তমর্য্যাদা প্রদর্শন, শ্রীবাসের আশীর্বাদ, 
প্রভুর গন্তব্যপথ জিজ্ঞাসা এবং কৃষ্ণভজন-লীলা 
প্রদর্শন না করায় প্রভূকে শাস্তরাধ্যয়নের ফল-বর্ণন- 
মুখে ভৎ'সন ও কৃষ্ণভজনোপদেশ ) আ ১২২৪৭- 
২৫২, (নিমাইর ভক্তবাক্য-পালনাজ্গীকার ) আ ১২ 
২৫৩; ম ১৭, ৫৬, ৭৩; (ঈশভক্ত, শ্রীবাসগৃহ 
কীর্তন-বিলাস-সম্তাবনা ) ম ২১৭, (শ্রীবাসের প্রভুকে 
কৃষ্ণভজনে আশীবর্বাদ ) ম ২৩৫, ( শচীগৃহে প্র 
বিকার দর্শনে গমন ) ম ২1১০৬, (প্রভুর ভাব-দর্শন 
শ্রীবাসের উহা মহাভক্তিযোগঞ্ঞান ) ম ২১১০, প্রেছুর 
প্রেমোন্াদ-মাহাজ্স্য-বর্ণন ) ম ২1১১৩-১১৪, না 
কর্তৃক আলিঙ্গন ) ম ২৷১১৫, প্রেভূর তা রর 
ও স্ব-ইচ্ছা জ্ঞাপন ) ম ২১১৮-১১৯, ( নদ 
সাত্বনাদান) ম ২১২০-১২২, (স্বগৃহে প্রত ১৫০ 
ম ২১২৩, (পাষস্তিগণের কটুক্তি ) ম ২২৩২ টি 

২৩৬, ২৩৮, (রলাজদৌরা ত্য-সম্তাবনা শ্রবণে ভগ্ন) 


রন গা 
২২৪২, (অর্ভনরত শ্রীবাসের রুদ্ধাদ্ারে প্রত মাঠ 


নি 


ঘাত) ম ২২৫৬-২৫৭, (গৌরহরির চতুভ ও) | 


< স্বত্ব বণ 
দর্শন ও স্তম্ভ ) ম ২২৫৯, ২৬২, (প্রভুর, রর 


ম ২৷২৬৩, প্ররেম-ভ্রন্দন ) ম ২২৬৭, (এ 3 
প্রেমাবেশ ) ম ২৷২৯২-২৯৩, ( শ্রীবাসের হষ 
২৯৪, শ্রোবাসের স্তবশ্রবণে প্রভুর আনন্দ) ম 
(সপরিকর শ্রীবাসের প্রভৃপূজন) ম ২1২৯৮, 


1৩০৩০ 
কাকুক্তি ও মহাপ্রভুর রুপাল,ভ ) ম ১. র্যা 
৩২১, (নিভাকতা জ্ঞাপন) ম ২1৩২৭, শাহিন 


5 শ্ৰীবাগ" 
প্রকাশ-দর্শন ) ম ২৷৩৩০-৩৩১, ( 


চি 





| 


পান্র-সূচী 


কীর্তন ) ম হা৩৩২, € গৌরাবতারে শ্রীবাসগৃহে কৃষ্ণ- 
বিহারস্থলী রন্দাবন ) ম হ৩৩৪, (ভ্ত্রীবাসগুহাগমনে 
কলের উল্লাস ) ম ২৩৩৫, ( শ্রীবাসের ভূত্যাদিরও 
প্রভুর দর্শন-লাভ ) ম ২৩৩৬, ৩৩৮, ( সগোচ্ভী 
নীবাসের প্রেমানন্দ ) ম ২৩৪০, (শ্রীবাসন্ততি শ্রবণে 
কৃষ্ণদাস্যপ্রাপ্তি) ম ২৩৪১; প্রেভুকে মদিরার সদ্ধান- 
জ্ঞাপন) ম ৩1১৫৩, (নিত্যানন্দ সন্ধানে প্রভুর আদেশ) 
ম ৩১৬০, (নিত্যানন্দ-তত্ব-জ্ঞানে সামর্থ্য) ম ও। 
১৭৩; নিত্যানন্দ-প্রকাশে ইগিত) ম 81৬, ভভোগবত- 
শ্লোকপাঠ ) ম ৪1৭, ১০, ( গোরনিত্যানন্দালাপবোধে 
অসামর্থ্য ) ম 81৫৮) (নিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজার 
প্রস্তাব ) ম ৫১০, (ব্যাসপূজাগ আগ্রহ ) ম ৫1১২, 
[শ্রীবাসবাক্যে সকলের প্রীতি ) ম ৫1১৬, (শ্রীবাস- 
গৃহে গৌরনিতাইয়ের আগমন ) ম ৫1২০, ( মহাপ্রভু- 
সমীপে রামাইকে প্রেরণ ) ম ৫1৭০, (নিত্যানন্দসহ- 
মহাপ্রভূর গন্গ সমানে গমন ) ম ৫1৭৩, (নিত্যানন্দকে 
কুক্তীর ধরিতে উন্মুখ দর্শনে ভীতি) ম ৫1৭৫, (ব্যাস- 
পৃজ্জার আচার্য্য ) ম ৫1৮০, (শ্রীবাসগৃহ অভিন্ন বৈকুণ্ঠ) 
ম ৫1৮১, ( মহাপ্রভূসমীপে ব্যাসপূজায় নিত্যানন্দ- 
ব্যবহার-কথন) ম ৫1৮৮, ব্যোসপূজার আনন্দোৎসব) 
ম ৫1১৭০; ৬1১৬, (মহাপ্রভুর অবতারিত্ব-বিষয়ে 
অদ্বতের অজ্ঞতার ভাণ) ম ৬1২৫, ( শ্রীবাসগৃহে 
নিত্যানন্দের বাল্যভাব ) ম ৭৭ ; ৮৬, (মহাপ্রভুক্তুক 
নিত্যানন্দপ্রতি শ্রদ্ধা-পরীক্ষা ) ম ৮1৯, ( নিত্যানন্দে 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা) ম ৮১৩, (নিত্যানন্দে শ্রদ্ধার কথা 
শ্রবণে মহাপ্রভুর আনন্দ ) ম ৮7১৭, ( মহাপ্রভুর বর- 
প্রদান ) ম ৮১৮, ২৩, ( মহাপ্রভুর বীর্তৰ বিলাস ) 
ম ৮1১১১-১১২, (কীর্তন-সম্প্রদায়ের নেতা) ম ৮7 
১৪১, (পাষণ্তিগণের নিমাই-কুৎসা-কীর্তন ) ম ৮1 
২৪৮, ২৪৯, ( পাষণ্তিগণের ভয়-প্রদর্শন ) ম ৮1২৭১, 
(মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে নৈবেদ্য গ্রহণ ) ম ৮২৮৯ 
৯৩, ( মহাপ্রভুর তদ্গৃহে আগমন ) ম ৯1১২, (মহা- 
প্রভুর অভিষেক) ম ৯৷৩০, দোসদাসীগণের অভিষেক- 
অল আনয়ন ) ম ৯৩৯, ( মহাপ্রভূকর্তুক দেবানন্দ- 
উনি ) ম ৯1৯০, ( তচ্ছ_বণে প্রেমাবেশ ) 
ডর ত (মূকুন্দের জন্য মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন) 
লন) € মহাপ্রভুসমীপে মুকুন্দের নিদ্দোষত্ব- 

১০১৮৬, মুকুন্দের শ্রীবাসদ্বারা মহাপ্রভূকে 





[১৯১] 


তৎকৃপা-প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা ) ম ১০1১৯৭, (শ্রীবাস 
গৃহে মহাপ্রভুর বিবিধ বিহার ) ম ১০২৬৮, (বৈষ্ণব- 
দাসদাসীগণেরও সৌভাগ্য ) ম ১০২৭৭, ( নারায়ণীর 
প্রভুর ভোজনাবশেষ-প্রাপ্তি) ম ১০২৯২, ( মহাপ্রভুর 
নিক্ষপট দেবার ফল) ম ১১৫, ৬, ( শ্রীবাসগৃহে 
নিতাইয়ের অবস্থান ) ম ১১1৭, (গৌরের নিতাইকে 
চঞ্চলতা পরিহারে আদেশ ) ম ১১১২, (নিত্যানন্দের 
দিগম্বরবেশ-দর্শন ) ম ১১২৩; (গোরতত্বাবধানে 
নিতাইয়ের শ্রীবাসগুহে অবস্থিতি ) ম ১১৬৪ ; (প্রভূ- 
সমীপে জগাইমাধাইর বিষয় বর্ণন) ম ১৩১২১, 
€প্রভূগৃহে জগাই মাধাইকে সঙ্গদান ) ম ১৩২৩৯, 
(প্রভূসন্গে জলকেলি ) ম ১৩৩৩৫, (অদ্বৈতের প্রেম- 
ভ্ধসনা ) ম ১৩৩৪৫ ; (প্রভুর শ্রীবাস-গৃহে নৃত্য, 
তদ্দর্শনার্থ গৃহমধো তৎ-শ্ব্মার আত্মগোপন) ম ১৬1৪, 
(স্বগৃহে বহিঙ্মথজন-সন্ধান ) ম ১৬1১০, [নৃত্যে প্রভুর 
উল্লাস দর্শনে আনন্দে কীর্তন ) ম ১৬১৯; ১৭1২২, 
২৩, ( নন্দনাচার্যা-গুহে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ ) ম 
১৭1৬৭-৬৮, মেহাপ্রভূ-সমীপে অদ্বৈতের অবস্থা বর্ণন) 
ম ১৭1৭১, (শ্রীবাস-বাক্যে মহাপ্রভুর অদ্বৈতসমীপে 
গমন ) ম ১৭1৭৬ + (প্রভুর নৃত্যে ‘নারদ’ অভিনয়ে 
আদেশ-প্রান্তি) ম ১৮1১১, (প্রভূর নৃত্যদর্শনের অভি- 
মত-প্রকাশ ) ম ১৮২৩, (ন্ত্যদর্শনে অধিকার- 
প্রাপ্তিতে আনন্দ ) ম ১৮২৭, €(নারদকাচে অভিনয় ) 
ম ১৮1৫০, ( অদ্বৈতের শ্রীবাস-পরিচয়-জিজ্ঞাসা ) ম 
১৮৫৪, (নিজ পরিচয়প্রদান-মুখে গৌরতত্ব-বর্ণন ) 
ম ১৮৫৫, (পণ্ডিতের নারদ-নিষ্ঠা ) ম ১৮1৬১, 
নোরদের সহিত অভিন্নত্ব) ম ১৮৬২, ৬৪, শ্বাসের 
নারদমৃত্তি-দর্শনে শচীমাতার মৃচ্ছা) ম ১৮৬৫, ১০০, 
১০৫-১০৬ ; ২০1৫, ৭৮, ৮০, ৮৭ ৪ ২১1২ :; শ্রৌবাস- 
সমীপে প্রভুর ভাবাবেশে মদ্যপগৃহে গমনেচ্ছা-প্রকাশ 
ও পণ্ডিতের তাহাতে নিষেধ ) ম ২১৷৩৩-৩৬, প্রেভুর 
মদ্যপানেচ্ছা প্রকাশে শ্রীবাসের গঙ্গায় দেহত্যাগ-সঙ্কল) 
ম ২১1৪০, ৪২, ৪৮, (দেবানন্দ-সমীপে ভাগবত- 
শ্রবণ ) ম ২১1৫৯-৬১, ( ভাগবত-শ্রবণে প্রেম-ভ্রন্দন) 
ম ২১৬৩, € অজ্ত ছান্রগণ-কর্তৃক শ্রীবাসকে সভা 
হইতে বহিফরণ ) ম ২১৬৪, (দুঃখে গৃহে প্রত্যাগমন) 
ম ২১৬৬, ৬৯; (মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলায় 
শ্রীবাসকে বর মাগিতে আদেশ) ম ২২1১৭, প্রেভ-সমীপে 





[১৯২] 


আইকে প্রেমদান প্রার্থনা ) ম ২২২৪, (আইকে প্রেম 
দানে প্রভুর অস্বীকার ) ম ২২২৫, (শচীমাতার জন্য 
প্রেমপ্রার্থনায় নির্ব্বন্ধ ) ম ২২৭, ৯৫ ; € পয়ঃপান- 
ব্রত ব্রহ্মচারীর প্রভুর কীর্তন-শ্রবণে শ্রীবাস সমীপে 
অনুরোধ ) ম ২৩1২০, ব্রেক্ষচারীকে সংগোপনে রক্ষা) 
ম ২৩২৩, (প্রভুর কীর্তনে প্রেমযোগাভাব-বিষয়ে 
শ্রীবাসকে প্রশ্ন এবং তদুত্তরে ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে কথন ) 
ম ২৩৩৭, (প্রভুকর্তক কীর্তনের আদেশ ) ম ২৩। 
১৪৩, (প্রভু-সঙ্গে নগর-কীর্ভতন) ম ২৩১৫০, (শ্রীবাসের 
নগরসক্কীর্তনে নৃত্য) ম ২৩৷২০৫, (গৌরচন্দ্রসহ নৃত্য) 
ম ২৩৩০৭, (প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-দর্শনে প্রেম-ন্রুন্দন) 
ম ২৩।৪৪৯ ; ২৪1৩৭, ৩৮, ৬৭, ৯৩ ; ২৫।১৪-১৫, 
(দুঃখীপ্রতি প্রভুর কৃপাদর্শনে ‘দাসী’ বুদ্ধি ত্যাগ ) ম 
২৫1১৮, ভোগ্যমহিমা) ম ২৫1২৩, (মহাপ্রভুর শ্রীবাস- 
অঙ্গনে সপার্ষদে সঙ্কীর্তন ) ম ২৫1২৪, (পুত্রের পর- 
লোক-প্রাপ্তিতে শ্রীবাসের আচরণ ) ম ২৫২৫-৩৯, 
৪৮, ৫০, (শ্রীবাসের মৃত পৃন্র-প্রতি মহাপ্রভূর প্রশ্ন ) ম 
২৫1৫৭, ৬৪, ৬৮, ( মুত শিশুর মুখে তত্বকথা শ্রবণে 
শোকশাতন ) ম ২৫1৬৯, ৭৩, (প্রভূর শ্রীবাস-মহিমা- 
কীর্তন ) ম ২৫৭৪, ৮০, ৮২ ৯ ২৭1২৫ ; (সকলে 
শচীমাতার দুঃখের কারণ-বর্ণন ) ম ২৮৬৮, প্রেভুর 
সন্গ্যাসে খেদ-প্রকাশ ) ম ২৮1৮৫ ; (উঈশ-ভক্ত ) অ ১। 
১২৮, ২২২ ৪৩৬৫, ৩৭৮, ৩৮১, ৩৮৫ ; মেহাপ্রভূর 
কুমারহটে শ্রীবাসগৃহে আগমন) অ ৫1৫-৭, ৯, (মহা- 
প্রভুর সম্বদ্ধনা ও আনন্দ ) আ ৫1১০-১১, ১৪, ৩৩- 
৩৪, (চৈতন্যের প্রিয় দেহ ; বিদুষক-লী।লায় প্রভুর 
সন্তোষ উৎপাদন ) অ ৫1৩৫-৩৭, ( শরণাগতলক্ষণ 
বৈষ্ণব গৃহস্থের স্বনিবর্বাহ-শিক্ষা, তিন তালির মর্ম, 
মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীবাসের অর্থাভাবে অসম্ভবতা-জাপন) 
অ ৫1৩০-৫৫, (শরণাগত-দ্বারে সকল সম্ভারের স্বতঃই 
আগমন ) অ ৫1৬৪, (রামাইকে প্রভুর শ্রীবাস-সেবায় 
আকজ্তা-দান ) অ ৫1৬৭-৬৮, ৬৯-৭০, (অনির্বচনীয় 
উদার চরিত্র ) অ ৫1৭১-৭৪, ( মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহ 
হইতে রাঘব-ভবনে যাল্রা ) অ ৫1৭৫; ৭২; (রথ- 
যাল্রা-দর্শনার্থ নীলাচলে আগমন ) অ ৮1৭, (নরেন্দ্র- 
সরোবরে জলক্রীড়া ) অ ৮1১২৫ ; (গৌরহরির ভিক্ষা 
গ্রহণ ) অ 51৮৯, (মহাপ্রভুর প্রশ্ন) অ ৯1১৯৯, (প্রেশ্নের 
উত্তরদান ( অ ৯২০১, (হস্ত-দ্বারা সূর্যয-আচ্ছ'দন ও 


স্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 





তৎসক্ষেত ব্যাখ্যা ) অ ৯২০৪, ২০৬, (প্রভর 

রঙ 2৫ প্র 
উক্তি) অ ৯২২০, ২২৫, ২৮০, € মহা 
শ্রীঅদ্বৈতৈর বৈষণবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ) অ ১২১৪ 


ডু ২৮১-২৮২, ] 
(মহাপ্রভূর প্রশ্নের উত্তর ) অ ৯২৮৩, (মহাপ্রতর | 
4 





স্রেহকোপ ) অ ৯২৮৪-২৮৯, ( মহাপ্রভুর অদ্বৈত. 
কথন ) অ ৯২৯৫, ( মহাপ্রভূ-সমীপে ক্ষমাভিক্ষা) অ 
অ ৯/২৯৯-৩০০, (প্রভূর সন্তোষ) অ ৯৩০৬) 
(বিদ্যানিধির মহিমা ) অ ১০1৮১, শ্রীনিবাস গণিত 
অ ৯1১৯৯, ২০১, ২৮২ ইত্যাদি; শ্রীনিবাস মহাশয় 
অ ৯২৯৫ শ্রীবাস পণ্ডিত আ ২৩৪ ইত্যদি: 
(ঠাকুর পণ্ডিত ) অ ৫1৭8; শ্রীবাসিয়া অ ৯২৮৮ 
আীবাস-শাশুড়ী ম ১৬1৪, ১৫ ৷ 


শ্রীবাস-শিশু (পরলোকগমন ) ম ২৫২৫-২৭, 
৩৩, ৫৬, (মৃত শিশুর প্রতি মহাপ্রভুর প্রশ্ন ও শিশুর 
উত্তর ) ম ২৫৫৭-৬৬, ৮৪ 


শ্রীমান্‌ (শ্রীমান্‌ পণ্ডিত ) (প্রভুর আবির্ভাবের 
পূৰ্ব্বে পভু-ইচ্ছায় নবদ্বীপে আবির্ভাব ও তাহার অব- 
তার-প্রতীক্ষায় কৃষ্কারাধনা ) আ ২1৯৯; ( গৌরাপ্ের 
প্রিয় ভক্ত, প্রভুর অপূর্ব প্রেমবিকার-দর্শন ও হর্ষ) ম | 
১৩৩, ৫১, (ভক্তসন্মেলন ) ম ১৫৭, ৫৮, (ভজ 
গণকে প্রভুর প্রেমবিকার-চেস্টা-বর্ণন ) ম ১1৫৯-৭২, 
৭৮, ৮১, ১০৮, ( মহাপ্রভুর কাীর্ত্তন-সঙ্গী ) ম ৮1১১৫, 
(প্ৰভু-সঙন্গে জলকেলি ) ম ১৩ ৩৩৬ ; (প্রভুর Ls 
‘দেউটিয়া’র অভিনয়ে ইচ্ছাপ্রকাশ ) ম ১৮১১, (দেউটি 
হতিরদরকে প্রবেশ) অ ১৮১৫৭ ১ CEL 
বাৎসল্য-দর্শনে ক্রন্দন) ম ২৩1৪৫১, (রথযাগ্ 
দর্শনার্থ নীল।চলে গমন ) অ ৮২১ 


ছি ০০০ 


শ্রীরাম পণ্ডিত (রামাঞ্রি, রাম ) € শ্রীহটে আবি 
ভাব) আ ২৩৪ ; ম ১৫৬ ; ৫1৬৯, ৭১; 
১৬-২১, ২৬, ২৮-২৯, ৩৬, 
৬৬-৬৭, ৭১; ৮7১১৪ ; ১৩২৩৯, (মহাগ্র্। পর 
ভক্ত, প্রভু-সঙ্গে জলক্রীড়া) ম ১৩৩৩৭ ॥ 
নৃত্যে স্বতক’ অভিনয়ে আদেশ-প্রান্তি ) ন রী 
৫২-৫৩ ; ২৩১৫১, ২০৯,৪৫১ £ রা 
২১১; ৫1৩৪-৩৫, ৬৬, ৬৮-৬৯ ৪ € রথযা 
নীলাচলে গমন ) অ ৮৩৬, (নরেন্দ্র 2 
ক্রীড়া ) অ ৮১২৫ 





পান্র-সূচী 


[১৯৩] 


LE 


নব 

হড়ভূজ-গৌরচন্দ্রনারায়ণ সাৰ্ব্বভৌম প্রতি রুপা) 
অ ৩১০৮, ১৪১ | 

ঘচ্ছভী আ ৪1১৯ ; ১৫1১১৫-১১৬ ; অ 818১৪ । 

নন 

চক্কর্থণ (শ্রীরুদ্রোপাসা-__ইলারু তবর্ষে পাৰ্ব্বতী 
প্রভৃতি নারীগণসহ্‌ শ্রীরদ্রের সঙ্কধণ-পৃজা) আ ১২০, 
[ত্রীকুষ্কাগ্রজ ) আ ৫1১৭১; ( চতুর্বব হান্তর্গত তত্ব) 
ম ৩1১৫৬, (সঙ্কর্ষণভিন নিত্যানন্দ-সন্বন্ধে ধারণা ) 
ম ৩১৬২, ২৩৪০৮, (রিদ্ররূপ ) ম ৩1৪০৯, 
(নিত্যানন্দরাপে অবতীর্ণ) ম ২৩৫২৫ ; অ ২1৪২৭, 
(বলির স্তব ' অ ৬৫৬; (কৃষ্ণের আজ্ায় অবতার) 
অ ৮১৭১ ৷ 

সত্যভামা ম ২৫২ ; ৯1২১৩ ; অ ৪1৩৮৯ ; ১০! 
১৪৭! 

সন্ত্রজিত ( সূৰ্য্য-পূজ৷ ) ১৯১৯৭ | 

সদাশিব (প্রভূর প্রিয় ভক্ত, হরিনাম-প্রেম-প্রকাশ- 
রাপ নিজ'বতার-কারণ-রহস্য-প্রকটনারস্তে প্রভুসঙ্গী, 
গুক্লস্বর-গৃহে আগমনার্থ প্রভুর অনুরোধ ) ম ১৪০, 
৭০, ৮১, (প্রভুর প্রেমবিকার দর্শনে ও শ্রবণে বিস্ময় 
ও আলাপাদি) ম ১১০৮; (মহাপ্রভুর নদীয় য় 
কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী) ম ৮1১১৫; (প্রভু-সঙ্গে প্রভুর 
জগাইমাধাই-উদ্ধার-লীলাত্তে জলকেলি ) ম ১৩৩৩৬; 
(মহাপ্রভুর লক্ষমীবেশে নৃতোচ্হায় কাচ-সজ্জ হাঁ আদেশ) 
ম ১৮৭, ১৪ ৷ 

সদ।শিব কবিরাজ (নিত্যানন্দ-পার্ষদ) অ ৫1৭8১। 

সদাশিব পণ্ডিত ৫) ( রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচলে 
গমন ) অ ৮১৯। 

সনক ম ৯১৯৩; সনকাদি (চতুঃসন) (‘ভক্ত’- 
আখ্যা ) আ ১1৪৮; ( বদরিকাশ্রমে আদিকবি নারা- 
ও বেদাধ্যয়ন ) আ ১২৯৫-৯৬ ১ ১৭১৩৩ ; 

৩১১৬, (শ্রোতগন্থায় রক্মা হইতে লব্ধজ্তান 


জঃ 
(তে প্রচার) অ ৪১৬৯; (সকলেরই ভক্তিমার্গাশ্রয়) 
অ ৯১৩৭ ৷ 


সনাতন (‘শাকর মল্লিক’ দ্রষ্টব্য) ( মহাপ্রভুর 


সাক্ষা 
ক্ষাৎ লাভ ও তৎসমীপে ‘সনাতন’ নাম প্রাপ্তি) আ 
১১৭২ 


শ্রীঅট 


(সুত্র); ম ৬৫ ১১৩3 (নীলাচলে 
'ৰতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন) অ ৮1৫৯ 3 নৌলা- 





চলে দুই ভ্রাতার প্রভু-সহ মিলন এবং প্রভুপাদপদ্মে 
নতি-স্তুতি ) অ ১২৩৯-২৫২, ( প্ৰরভূ-আজ্ঞায় অদ্বৈত- 
চরণে দণুবননতি ও প্রেমভক্তি প্রার্থনা, আচারের 
আশীর্বাদ, দুই ভ্র'তাকে মথুরায় গমনপূর্ব্বক ভক্তিরস 
বিতরণে ও প্রভুর জন্য নি্জনস্থান সংগ্রহার্থ আদেশ ) 
১/২৫৫-২৭২ 3 (মহাপ্রভুর তৃতীয় সংস্কার-স্বরাপ 
'শাকর? স্থানে ‘সনাতন’ নাম-প্রদান) অ ৯1২৭৩-২৭৪৪ 
সনাতন অবধূত অ ৯২৭৩ ৷ 
সনাতন মিশ্র [শ্রীবিষ্থপ্রিয়ার পিতা, সব্বসদ্‌- 
গুণালঙ্কত, পদবী “রাজপণ্তিত” প্রভুকেই কন্যাদানেচ্ছা, 
শচীমাতার ইচ্ছামত ঘটকপ্রবর কাশীনাথের রাজ- 
পণ্ডিতস্থানে গমন ও প্রভু-সহ বিষ্কপ্রিয়ার বিবাহ- 
প্রস্তাব, শ্রীসনাতনের আপ্তবর্গ-সহ পরামর্শান্তে সহর্ষে 
সম্মতিদান ও স্বসৌভাগ্য-শংসন ) আ ১৫1৪০-৬৫, 
(গীতবাদ্য, মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ও আত্মীয় স্বজন-সহ 
পান্রগৃহে আগমন এবং শুভগরন্ধ।ধিবাসকৃত্য সমাপনান্তে 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন ও বৈদিকাচারাত্তে অন্যান্য লোকাচার 
সম্পাদন ) আ ১৫1১০১-১০৮, (বিবাহবাসরে রাজ- 
পণ্ডিতের জীবন-সব্্বস্ব কন্যা-সম্প্রদানে আনন্দ।তি- 
শয্য ) আ ১৫১২১, (বিবাহ-দিবসে, গোধলিসময়ে 
বরযান্রীর কন্যা-গহে আগমন ) আ ১৫1১৬১, (বরকে 
মিশ্রের অভ্যর্থনা, বররূপ-দর্শনে বহিঃস্মৃতি-লোপ, 
বরণদ্রব্য দ্বারা জামাতৃবরণ, মিশ্রপত্বীরও জামাতৃবরণ, 
তৎকালে জামাতাকে আশীবর্বাদ ও অভিনন্দন রীতি ) 
আ ১৫।১৬৩-১৬৮, ( রাজপণ্ডিতের কন্যা-সম্প্রদানা- 
রস্ত, যথাবিধি সঙ্কল্প-মন্ত্রপাঠ, বিষ্ণপ্রীতিকাম্যে প্রভু- 
হস্তে লক্ষমীকে সমর্পণ, কন্যা-জাম!তাকে বহু যৌতুক- 
দান, লক্ষমীকে প্রভুর বামপার্খে বসাইয়া কুশণ্ডিকা ও 
লাজহোমাদি-সম্পাদন, বৈদিক ও লৌকিকাচারান্তে 
নবদম্পতিকে বাসর-গৃহে আনয়ন) আ ১৫১৮৬- 
১৯১, (€গৌরবিষ্ণপ্রিয়ার অবস্থানহেতু বৈকুষ্ঠধাম 
সনাতন-ভবনে ঈশ্বর-ঈশ্বরীর ভোজন ) আ ১৫১৯২, 
(বাসর-গৃহে ঈশ্বর দম্পতির পৃল্পশয্যা ) আ ১৫১৯৩, 
(সগো্ঠী রাজপত্ডিতের অপ্রাকুত আনন্দ নগ্নজিৎ, 
জনক, ভীষ্মক ও জান্ববানের ভাগ্যবরণ, প্রাক্তন বিষ্ণ- 
প্জা-ফলে 'গৌরনারায়ণকে জামাতুরূপে লাভ ) আ 
১৫1১৯৪-১৯৬ ; (রাত্রি প্রভাতে যাবতীয় লোকাচার- 
সম্পাদন ) আ ১৫১৯৭ ৷ 





রা 





[১৯৪] 


জন্ন॥সী (অজ্ঞাতনামা ; ললিতপৃর-গ্রামের বাম- 
পথি সন্ন্যাসী ) ম ১৯1৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫১, ৫8, ৫৮, 
৬০, ৭২-৭৪, ৮০, ৮৫-৮৬, ৯০-৯২ ৷ 
সন্ন্যাসী ( অজ্ঞাতনামা ; কাশীবানী মায়াবাদী ) 
ম ১৯৯৯-১০১, ১০৭ | 
__ সন্ন্যাসী (অজ্ঞাতনামা ) (অদ্বৈত-সমীপে আগমন 
ও কেশবভারতীসহ মহাপ্রভুর সম্বন্ধ ডি জ্ঞাসা, অদ্বৈতের 
তদুত্তরে ভারতীকে মহাপ্রভুর গুরু বলায় অচু।তানন্দের 
প্রতিবাদ ও মহাপ্রভুর তত্ব-কথন, তচ্ছ_বণে সন্ন্যাসীর 
সন্তোষ ) অ ৪১৩৯-১৮১ ৷ 
সরস্বতী ( ভক্তিস্বরূপিণী ‘ভূ’শক্তি ) ( নিত্যানন্দ- 
কৃপায় গুদ্ধসরস্বতী-কৃপালাভ ) আ ১১৯১ ২১১) 
(প্রন্থরূপিণী বাণীর নাথ ভগবান্‌ বিশ্বস্তর ) আ ১১1৬, 
(মহাপ্রভুর গোপপলী-ভ্রমণকালে শুদ্ধসরস্বতীকর্তুক 
গোপগণের প্রভুপ্রতি পরিহাসবাক্যের যাথার্থ্য জ্ঞাপন ) 
আ ১২১২০; (শুদ্ধাসরস্থতী স্বীয় সাধক ভক্তকে 
কৃষ্ণসেবোন্মূখ না দেখিলে স্বীয় ছায়ারূপিণী অপরা 
বিদ্যাদ্বারা তাহাকে বিমোহিত করেন ) আ ১৩1২০- 
২২, (সরস্থতীমন্ত্র জপ করিয়াও কুষ্ণসেবাবিমুখ 
দিগিজয়ীর বঞ্চনালাভ ) আ ১৩1২০, (শুদ্ধসরস্বতী- 
তত্ব ) আ ১৩1২১, (দিগিজয়াদি বরলাভ বিষ্ণুভক্তি- 
স্বরূপিণী শুদ্ধসরস্বতীর উপাসনার ফল নহে, উহা 
বিদ্ধা সরস্বতীর ছলনা ) আ ১৩২৩; ( যোগমায়া 
শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি, যাহার ছায়াশক্তিই কৃষ্ণবিমূখ 
জগদ্বিমোহিনী, তাহারও ভগবদুপ-দর্শনে মোহ) আ 
১৩১০৩ ; ( চৈতন্যাদ্বৈতের প্রেমকথার অবগতি ) ম 
৬1১৭৫ ; (শ্রীধরের সরস্বতী-কৃপা-লাভ ও গৌরন্তুতি) 
ম ৯১৯৯, ২১৯ (মহাপ্রভুর আদেশে জগাই মাধাইর 
জিহবায় আবির্ভাব ) ম ১৩২৪৭ ; ১৬১০৪ ; ( বল- 
দেব-ক্ুপায় কৃষ্ণকীর্তনে অধিকার) ম ১৯২৫৯; 
সরস্বতীপতি (গৌরনারায়ণ ) আ ৮1১৭২; ১২২৫, 
১৩1১৬৪ ; সরঘ্বতীপতি-গৌরচন্দ্র অ ৩৮৮1. 
সরস্বতী ( অপরা বিদ্যার অধিষ্ঠান্রী ) আ ২৫৮) 
(কেশবক*মীরীকে দিগিজয়বর-দান) আ ১৩1২০, 
২৪, ৩১, ৩৪-৩৫, ৩৯, (দেবীর পরিচালন-প্রভাবে 
দিগিজয়ীর কবিত্বের নিদ্দে'ষত্ব) আ ১৩1৮২, (নিমাইর 
_ প্রশ্নফলে সরস্বতী-পুন্রের হতবৃদ্ধিতা ) আ ১৩৯৬, 
_(দিগ্রিজয়ীর বাণীর অব্যর্থবর-সগ্বন্ধে বিচার) আ. 





শ্ৰীশ্ৰী চৈতন্যভাগবত 


১৩৷১১৮, (বাণীর বরবিপর্যায়দর্শনে দির ং 


E [ড্র ॥ 
সংশয় ) আ ১৩১২২, (দেবীর দিনিজয়ীতে | 
দর্শন-দান, তৎসমীপে মহাপ্রভুর বেদনিগট ডি [ 

৪ তত ও 


স্বরূপ, নিজতত্, রি স্ববিক্রমপ্রকাণ রা | 
অসামর্থা, হর-বিরিঞ্ি-বন্দিত শেষের 

দর্শনে মুগ্ধতা, মহাপ্রভুর অপ্র'কৃত ও 
স্থিতি-প্রলয়-কতৃত্ব, ব্ৰহ্মাদিরও কর্মফলদাতুর f 
সব্বাবতারাবতারিত্ব, বসূদেব-নন্দনন্দন কৃষ্ণেরই গৌর 
লীলা ইত্যাদি বৰ্ণন) আ ১৩৷১২৫-১৪৩, (গৌরকৃষণ | 
কৃপাব্যতীত তাহার বেদগোগ্য তত্ত্বানূপলব্ধি ) আ ১৩ : 
১৪৪, (ভগবদ্দৰ্শমল৷ভই মন্ত্রজপের সাক্ষাৎফল, দিধি- ২ 
জয়াদি তুচ্ছ ফল) আ ১৩৷১৪৫-১৪৬, (দেবীর / 

| 


eee mene ETT 


দিগিজয়ীকে প্রভূপদে শরণ-গ্রহণোপদেশ এবং স্বপ্নজান | 
অলীক বুদ্ধিতে দেবীবাক্য অন্যথা করিতে নিষেধাড়া | 
ও দেবীর অন্তদ্ধান ) আ ১৩৷১৪৭-১৪৯, ১৬৪, ১৭২. 
১৮৩ । 

সৰ্ব্বজ্ঞ (নদীয়াবাসী ) ( মহাপ্রভুর সর্বভ-গৃহ 
বিজয় ও সৰ্ব্বজ্তকে প্রণামলীলা, পৃব্বঘৃগীয় স্বগরিচয় | 
জিজ্ঞাসা, স্ব্বজ্তের বিবিধ অবতার-লীলা-দর্শন, বিষ 
মায়ামুদ্ধ সব্ববজের প্রভূত ত্বাবধারণে স্বীয় তাসামথা- 
জাপন ) আ ১২1১৫৩-১৭৭ । 

সৰ্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি ( বিরুতি দ্রষ্টব্য ) ( মহাপ্রঙঃ 
বিদ্যাবিলাস-লীলার সহায়ার্থ সশিষ্য নবদীগে আবি 
ভাব) আ ৮৬৬ ! ডি, 

সহম্রবদন (শেষ ) অ ১২৪১ ; 81৩০9 । 
বদনপ্রভু আ ১1৪৯ । 

সাক্ষীগোপাল ( অৰ্চ্চা ) অ ২৩০২ 

সান্দীপলি (গৌরলীলায় পণ্ডিত গল্প 
৮২৬7 ৃ 

সারনধর (শার্গধর ) ম ২৩২৪১ 1 (সহ | 

সাব্বভৌম (বাসুদেব সার্ব্বভৌম ) | 


টড 4 ড় ভূর্জ 
সাব্বভৌমোদ্ধার-লীলা ও সাবর্বভৌমকে qr 


শন) আ ১১৫৯ (সূত্ৰ) ; ম ২১৷৬; অ টা হর 
ন্নথদর্শনে ভাব-বিহ্বল প্রভুকে রি 
নিবারণ ) অ ২18৩১, (বিস্ময় ও বিচার) ও 
8৩8-8৩৫, (প্রভুকে হরিধ্বনিমূখে a গণ 
275,82৩, CT 


, 86 
প্রভুসহ মিলন) অ ২৷৪৫৪, ৪৫৬, 8৫৮ 








-৩০৩ 1 | 
দাস) | 


৮ 


পাত্র-সূচী 


গণের জগন্নাথদর্শ নান্তে প্রত্যাবর্তন ) অ ২৷৪৭০, প্রেভু- 
পদতলে উপবেশন ) অ ২৪৭২, ৪৭৭, (প্রভুর নিকট 
পরিচয় ) অ ২৪৭৯, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৬, ৪৯৩, 
(প্রভুর সা্বভৌমগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ) অ ২৷৪৯৭-৪৯৮; 
(প্রভুর কৃপালাভ ) অ ৩৷৯ ১০, ১৭, (প্রভুর প্রতি 
উপদেশ) অ ৩১৮, ১৯, ৬৫-৬৬, (প্রভুর মায়ায় 
মগ্ধ ) অ ৩৭৫-৭৬, ( ভাগবত-ব্যাথ্যা ) অ ৩৮২, 
৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৭, ৯৯, ১০১, ( যড়ভূজ-মুত্তি-দর্শন 
ও আনন্দ-মচ্ছা ) অ ৩৷১০৭, (শ্রীহস্তস্পর্শে চৈতন্য- 
লাভ ) অ ৩১০৯, (প্রেমানন্দে পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ) 
অ ৩১১২, ১১৪, €(গৌরস্তব ) অ ৩১২২, ১৩০, 
১৪০-১৪২, ১৪৭, ১৫২-১৫৩, ১৫৬, ২৭৩, ৪০৩; 
(মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমনবার্তা-শ্রবণে তৎসহ 
সাক্ষাৎ ) অ ৫1১২৭, (প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুর দর্শন- 
লাভ-জন্য প্রার্থনা ) অ ৫1১৪২, ২০২ ; (শ্রীঅদ্বেতকে 
অন্যর্থনার্থ অগ্রগমন ) অ ৮৫৬7 

সিহ্ধুসূতা (লক্ষ্মী ) আ ১২৩১ ৷ 

সীতা (শ্রীরামলক্ষমী ) ( গৌরবিষ্ণপ্রিয়ামিলন সহ 
রাম-সীতা মিলনের উপমা ) আ ১৫২০৮ ; ম ১০। 
১২ ;১১1৫০-৫১ ; ২০1১০৮ ! 

সীতাকান্ত আ ৫১৬৯; সীতা-রাম (গৌরলক্ষমী- 
প্রিয়া মিলনের উপমা ) আ ১০১১৫ | 

সুখী (শ্রীবাসের ‘দুঃখী’ নাম্নী পরিচারিকার 
সেবা-বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া মহাপ্রভুর তাহাকে ‘সূখী’ 
সম্বোধন ) ম ২৫১৫-১৫, ১৮ । 

সুগ্ৰীব আ ৯1৪৭ ; অ ৩২৬১ ; 81৩৩০ । 

সুদক্ষিণ ( কাশীরাজপূত্র ) ম ১৯১৭৭, ( শিব- 
আরাধনা, অভিচার যজ্ঞ, শৈবমূত্তির আবির্ভাব, দ্বারকা 
দাহনাদেশ, শৈবমৃত্তির দ্বারকা-গমন, সুদর্শনভয়ে ভীত 
হইয়া সুদর্শন-স্তব, পরিশেষে সুদর্শনাদেশে সুদক্ষিণ- 
কেই দাহন ) ম ১৯৷১৭৮-১৯২ ৷ 

সৃদর্শন ( বিষ্ণচক্ৰ ) ম ১৯১৮৬, ১৮৯, ১৯১! 

সুদাম ( কৃষ্ণসখা ) (নিত্যানন্দ-ভূতাগণ ব্রজের 
নিত্যসিদ্ধ পরিকর ) অ ৭1৬৮। 

সুন্দরানন্দ (প্রেমরসসমুদ্র নিত্যানন্দপার্ষদ ) অ 
৫1৭২৮ । 
সুপ্রভা (শ্রীরুক্সিণীর সখী ) ম ১৮1৯, ১০২ । 
সুভদ্রা ( বিষ্ণুশক্তি ) ( অচ্চা-_জগন্নাথ ও বল- 





[১৯৫] 


দেবের মধ্যস্থলে শোভমানা) আ ১২১৭১; অ ২৪২৭; 
৭1১০৭ ৷ 

সুমিত্ৰা ( লক্ষাণজননী ) ম ১০১৫ ৷ 

সূত (রোমহর্ষণ ) ম ১৫1৫২ । 

সৃধ্য ম ৯২০৬ ; (ক্ুষ্প্রেমে নৃত্য ) ম ১৪৪৮) 
(সন্ত্রাজিতকর্তৃক পূজা) ম ১৯১৯৭, ক্বেষ্ণপূজা-বিমুখ 
সেবকাভিমানীর ধ্বংসদর্শনে আনন্দ ) ম ১৯১৯৮ ॥ 
অ ৩২৮৫ ; ৯/২০৬-২০৮। 

সোম ম ২৩২৪৮ ৷ 

স্কন্দ ম ২০1৮৫ । 

স্বরূপ-দামেদর ( দামোদর স্বরূ স দ্রষ্টব্য । 

হ্‌ 

হংস (ব্ৰহ্মাদির শচীগর্ভস্তুতিকালে অবতারী মহা- 
প্রভুর হংসরাপে ব্রহ্মাদিকে তত্ত্বক্জান কথনলীলা ) আ 
২৷১৭৫ ; (মহাপ্রভু হংসাবতারের অংশী) অ ১1১৫২! 

হন্মান্‌ আ ৯৬৬, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭8, ৮০-৮২, 
৮৪, (ঠাকুর হরিদাসের আসুরিক নিষ্যাতন সহন 
বিষয়ে শ্রীহন্মানের ব্রহ্মার সম্মান-রক্ষার্থ রাক্ষস- 
নিক্ষিপ্ত ব্রন্মাস্্রবন্ধন-স্বীকারের দৃষ্টান্ত) আ ১৬।১৩৭, 
(কপিকুলোভূত হইয়াও দেবদিজবন্দ্য আ ১৬২৪১ ; 
ম ৩১৯; ১০1১৪, (হরিদাসের বৈষ্ণবতার তুলনা ) 
ম ১০১১১ :; ( হন্মদবতার মুরারি ) ম ২০1৫২ ৷ 

হয়গ্রীব (ব্ৰহ্মাদির শচীগতম্ততিকালে মহাপ্রভুর 
তত্ববর্ণনমূখে তাহার হয়গ্রীবাবতারলীলা বর্ণন) আ 
২1১৭০; (মহাপ্রভু হয়গ্রীবাবতারের অংশী) অ ১২৫২। 

হর ( মহাদেব ) মেহামহেশ্বর হরেরও ভগবদুপ- 
দর্শনে মোহ ) ম ১৮১৩৩ ; অ ৯৮৪ ; হর-গৌরী 
আ ১০1১১২, ১১৩ ; ১৫২০৬ 

হরি আ ৮১৯৮ ; ৯১৩৭ ; ১২১০১ ; (শ্রীহরি) 
আ ১৫২০৬ ; ১৬1৬৩, ৯৪, ২৬৩, ২৬৬, ২৭০, ২৭১, 
২৮০, ২৯৬ ১ €শ্রীহরি ) আ ১৭১১৬ ; প্রে)ট ম ১৮ 
১৩২ ; ম ১৮৩৮ ; ১৯।৬৬-৬৭, ২১৪৬, ৪৭, ২২ 
৪৮, ৫০, ৫৩, ২৩৷৩২, ৫৬, ৯২-৯৩, ১০২, ১১০, 
১১৯, ১৬১, ১৬৩-১৬৪, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৮, ১৮৮, 
১৯৪, ২০২, ২১৪, ২১৮-২১৯, ২৪৪, ২৫০, ২৫৫, 
২৬৯, ২৭২, ২৮২-২৮৩, ২৮৫, ২৯১, ২৯৫, ৩১০, 
৩১২, ৩৩৪, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫৬-৩৫৭, ৩৮০, ৩৮৬, 
৩৯৪, ৩৯৬, ৪১৭, ৪২০, ৪২৯, ৪৩২, ৪৩৫-৪৩৬, 








[১৯৬] শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


৪৯৫-৪৯৬, ৫০৭; ২৪৬, ৯; ২৫৫ 5 ২৬১৮৫ ; 
২৮৩২, ৮৩, ৮৪ ১১৭, ১৩৮, ১৬০, ১৭৮ ; অ ১। 
১৫, ১৭, ৫১, ৬১, ১০১-১০৪, ১০৬-১০৭, ১৭৮, 
১৮০, ১৯১, ১৯৪, ১৯৬-১৯৭, ২২২, ২৩৩, ২৪০, 
২৪৪; ২৷১৯, ৫৭,৫৮, ৭৫-৭৬, ১৩১, ১৮৫ ; (শ্রীহরি) 
অ ২৷২৭৬, (এ ) ৩০০, ৩1১৫৮, ১৬০, (শ্রীহরি ) 
১৬৮, ১৭০, ২৪৪, ২৪৮, ২৫৩, ২৮৮, (শ্রীহরি ) 
২৯১, ২৯৬, ৩১০, ৩২০-৩২১, ৩২৩, ৩২৭-৩২৯, 
৩৩৩, ৩৪১, ৩৪৯-৩৫০, ৩৭৮, ৩৮৯, ৩৯৩, 8১৫, 
৪৩০ ; 81১৪-১৫, ১৭, ২১, ২৩, ৪২, ৮৫, ৯৭-৯৮, 
১০৯, ১৮১, ১৯১, ৪০৬ ৪৫৪, ৪৫৭১ ৪৯২, ৪৯৫, 
৫১৪; ৫1১৩৮, ৪০৩-৪০৫, ৪০৭-৪০৯, ৪৭১, ৫৮৮; 
৭২৬, ২৮, (শ্রীহরি ) ১০১ , ৮৮০-৮১ ; ৯1৮৩- 
৮৪, ১৫০, ১৭৩, ১৭৭, (শ্রীহরি ) ১৮৪, ১৯১, ২৩৭, 
২৬৭; হরি-হর অ ৯৮৪1 
হরিদাস ঠাকুর (নামাচার্য্য ) (মহাপ্রভূর অনু- 
গ্রহপ্রাপ্তি ) আ ১১৪১ (সুত্র ), (প্রেমোন্মন্ত মহাপ্রভূকে 
গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্তোলন ) আ ১1১৪৯ (সূত্ৰ), ( বৃঢ়নে 
আবিভাব ) অ৷ ২৩৭ ; ( শুদ্ধভক্তির মূর্ত বিগ্রহরূপে 
ঠাকুর হরিদাসের নবদ্বীপে আগমন, তন্মাহাত্য শ্রবণে 
কৃষ্ণকুপালাভ ) আ ১৬১৬-১৭, (ঠাকুর হরিদাসের 
বৃত্তান্ত ঃ-_যশোহর জেলার বৃঢ়নগ্রামে আবির্ভাব, তৎ- 
ফলে তদ্দেশের কীর্তন-দুভিক্ষনাশ, কয়েক বর্ষপরে 
গঙ্জাতীরে বাস কামনায় ফুলিয়ায় ও শান্তিপুরে বাস, 
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য-সহ মিলন ও কীর্তনানন্দ, গঙ্গাতটে 
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে ভ্রমণ, জড় 
ভোগাসক্তিতে উদাসীন্য ও কৃষ্ণনামে প্রীতি, ঠাকুরের 
অদ্ভুত প্রেম-চেম্টা, প্রেমবিকার, কীর্তন-নর্তনারস্ত 
মাত্ৰেই শ্রীহরিদাসদেহে প্রেমবিকারসমূহের প্রাকট্য, 
তদ্দর্ণনে অজ-ভবাদিরও আনন্দ, ফুলিয়াগ্রামের ব্রাহ্মণ- 
গণের সন্তোষ, গঙ্গাস্মানান্তে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন 
পূৰ্ব্বক সৰ্ব্বত্ৰ বিচরণ, হরিদাস বিরুদ্ধে কাজীর নবাব 
সমীপে অভিযোগ, নবাবের হরিদাসকে বন্দীকরণ, 
হরিদাসের নিঃশঙ্কচিত্তে নবাব-সমীপে গাগমন, হরি- 
_দাস-দর্শনে স্থানীয় সাধুগণের হর্ষ ও বিষাদ, বন্দিগণের 
_ হর্ষ ও দণ্ডবপ্রণতি, শ্রীঠাকুরের রূপমাধূর্য্য ঠাকুরকে 
_ প্রণাম ফলে বন্দিগণের সাত্বিকবিকার, তদ্দর্শনে ঠাকু- 
বরের কৃপাহাস্য ও কৌশলে গুঢ় আশীৰ্ব্বাদ, তন্মন্মবোধে 









অনা রিচি বিষণ্নতা, তখন ঠাকুরের ৰ 
আশীবর্বাদ-মন্ম-ব্যাখ্যান-মুখে বন্দিগণকে বিষয়াসতি 
পরিত্যাগ পব্বক সাধু-সঙ্গে হরিভজনোপদেশ, বনি 
গণের নিত্যকল্যাণকামনাপৃবর্বক ঠ কুরের নবাবসমীগে 
আগমন, নবাবের ঠাকুরকে অসন্্রঃম আসন-প্রদান 
নবাবকর্তৃক যাবনিক জ।তি ও ধর্মের শ্রে্ঠতা বর্ধন ও 
নামভজন পরিত্যাগপৃবর্বক কল্মা উচ্চারণ করিয়া 
নিষ্পাপ হইবার অনুরোধ, মায়ামোহিতগণের বিচার. 
শ্রবণে ঠাকুরের ‘অহো বিষুমায়া” হলিয়া মহাহাস) ও 
কৃপাপূব্বক ঈশতত্ববর্ণন, ঠাকুরের বিচার শ্রবণে সক- 
লেরই সন্তে!ষ, কিন্তু পাষণ্তী কাজীর হরিদাসকে দণ্ত- 
দানার্থ নবানকে উত্তেজিত-করণ ও শাসনোক্তি, নব৷- 
বের ঠাকুরকে কল্মা উচ্চারণে অনুরোধ, প্রথমে প্রলো- 
ভন ও অভয়প্রদর্শন, পরে অন্যথাচরণহেতু কাজীগণ- 
কর্তৃক দণ্ডিত ও অপমানিত হইবার ভীতিপ্রদর্শন, 
ঠাকুরের কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্রতা ও স্বাভীম্ট শ্রীনামপ্রভূ- 
প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ও প্রপত্তি-জ্ঞাপন, তচ্ছ..বণে নবাবের 
কাজী সমীপে কর্তৃব্য-জিক্তাসা, কাজীর বাইশবাজারে 
বেন্রঘাতরূপ শাস্তিদানের পরামর্শ, নবাবের তদনূগারে 
কার্যকরণার্থ অনুচরগণকে নিয়োগ, ঠাকুরের রি 
স্মরণ, নামানন্দে বাহ্যবিজম্বৃতি, তক্তদ্রোহ-দর্শনে 
সঙ্জনগণের মনঃক্লেশ, তন্নিরাকরণ-প্রয়াস ও অক" 
কার্যাতা, কৃষ্ণ-কৃপায় ঠাকুরের পরপ্রেমানন্দ-সুখ, 
প্রহলাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা, নামাচার্য। ঠাকুরের 
প্রিতাপদুঃখান্ভূতি দূরের কথা তদীয় নামস্মরণের 
জীবের দুঃখনিরবত্তি, ঠাকুরের সত্যবিরোধী অসুরগণের 
মঙ্গল কামনা, পাষণ্তিগণের নিদয়প্রহার-সত্তেও রা 
সহিষ্ণ ঠাকুরের বাহাক্লেশানুভূতি-রাহিত্য, তর 
চিন্তা ও ঠাকুরকে পীর জ্ঞান, বহুনি্যাতন 
ঠাকুরের প্রাকট্য-দর্শনে অসুরগণের ঠাকুরদ এ 
নবাব-কর্তৃক বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা-জাপন, ke 
ঃখী ঠাকুরের কৃষ্ণধ্যান সমাধিযোগে স্টার ক 
নিশ্চলভাব, অসূরগণের বিস্ময় ও তদবস্থ El 
নবাব-সমক্ষে আনয়ন, নবাবের ঠাকুরকে 
সমাধিস্থকরণাদেশ, কিন্তু মহাগাপিষ্ঠ কাজীর 4 
পরলোকেও ঠাকুরের মঙ্গল না হইতে Tl 
দুরভিসন্ধি-মূলে ঠাকুরের দেহকে নদীবক্ষে ঠারুরের 
পরামর্শদান, তদনুসারে যবনানুচরগণের 








পাত্র-সূচী 
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দেহোত্তোলন-চেষ্টা ও অসামর্থা, বিশ্বস্তরাবি্ট হরি- 
দাগদেহের মহাগুরত্ব ও অচলত্ব, কৃষ্ণ সেবা রসনিমগ্ন 
হরিদাসের বহিরনূভূতি-রাহিত।, প্রহলাদের দৃষ্টান্ত ও 
উপমা, গৌরকুষ্ণগতপ্রাণ হরিদাসের পক্ষে এ সকল 
সিদ্ধি কিছু আন্চর্য্যের নহে, বজ্ঞাঙ্গজীর ইন্দ্রজিত- 
নিক্ষিপ্ত ব্র্গাপ্র-বন্ধন স্বীকারপূবর্বক প্রঙ্গাত্র সন্মান 
রক্ষার ন্যায় হরিদাসের ও শ্রীনামের কীর্তন-কাধ্যে সহি- 
ফ্চতা ও অচলা, নামনিষ্ঠ'র আদর্শ শিক্ষা প্রদর্শন-কলে 
ঘবনকৃত নির্যাতনাদি স্বীকার, অন্যথা গোবিন্দভূজ- 
গুপ্ত ভক্তের বিদ্নরাহিতা, হরিদাসের ক্লেশপ্রাপ্তি দূরের 
কথা হরিদাস-স্মরণেও জীবের ক্লেশ-নির্ভি, গোর- 
ভক্ষত্রেষ্ঠ জগদ্গুরু হরিদাস, গঙ্গায় ভাসমান হরি- 
দাসের বাহাদশা ও পরানন্দময় অবস্থায় তীরে 
আগমন, নামসংকীর্তনানন্দে ফুলিয়া গ্রামে গমন, 
যবনগণের ঠাকুরের অভ্ভুতশক্তি দর্শনে হিংসাত্যাগ ও 
চিত্তশুদ্ধি এবং পৃজ্যবৃদ্ধিতে বিনীতভাবে ঠাকুরকে 
নমস্কার ফলে ভববন্ধন-মে!চন, বহিদ্দশায় সন্মুখে 
নিজদ্রোহী নবাবকে দেখিয়া তৎপ্রতি ক্ষমা ও কৃপা- 
হাসা, নবাবের সসন্ত্রমে করযোড়ে বিনয়োক্তি, ঠাকুর- 
কে অদয়জ্ঞানতত্ববিৎ মহ।সিদ্ধপুরুষজ্ান, মুখে মাত্র 
মুক্তাভিমানী হইয়াও বস্তুতঃ অমুক্ত ও প্রকৃত মুক্ত- 
পুরুষের পার্থক্যোপলব্ধি, নবাবের ঠাকুরকে সব্বন্ 
সমদশাঁ ও অক্ষজজ্ঞানের অগম্য জানিয়া স্বকৃত পাপের 
ক্ষমা-প্রার্থনা, ঠাকুরকে স্ব্বত্র যথেচ্ছ বিচরণার্থ অনু- 
মতি প্রদান, ঠাকু:রর চরণদর্শনে উত্তমের কা কথা, 
অধমেরও তচ্চরণে শরণাপত্তি স্বীকার, বিধন্মীকে 
ক্ষমা প্রদর্শনান্তে ঠাকুরের ফুলিয়া গ্রামে আগমন, 
উচ্চনামকীর্ভনমুখে বিপ্র-সভায় উপস্থিতি, বিপ্রগণের 
হর্ষ ও হরিধবনি, ঠাকুরের নৃত্য ও প্রেমবিকার, বিপ্র- 
গণের মহানন্দ, ঠাকুরের স্থৈয্য ও বিপ্রবেষ্টিত হইয়া 
উপবেশন, নিজদ্রোহ-শ্রবণে দুঃখিত বিপ্রগণকে ঠ1কু- 
‘রর আশ্বাসন, যবনগণের দ্রোহাচরণকে ঠাকুরের 
তা শাস্তিরাপে ভগবৎকৃপা 
এ স্বীয় দৈন্য প্রকাশ-মুখে ঠাকুরের বিষ্ণু- 
25 বি এবং বিষ্ণনিন্দক দুঃসঙ্গ- 
সি নি বস্তু, বৈষণবদ্রোহের পরিণাম, ঠাকুরের 
গোফায় EE কৃষ্ণকীর্তন, গঙ্গ।তীরে নির্জন 

র ক্ুষ্ণজমরণ, প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম- 
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গ্রহণ, গোফার অভিন্ন বৈকুণ্ডত্ব, গোফাস্থিত মহাসর্পের 
আ'খান, আগন্তক সকলের বিষদ্ালানৃভূতি, বৈদ্য- 
গণের সর্পকে তৎকারণরাপে নির্দেশ, বিপ্র ও বৈদ্য- 
গণের ঠাকুরকে সর্গাধু।ষিত স্থান পরিত্যাগের যৃক্তি- 
প্রদান, ঠাকুরের দ্বিতীয়ভিনিবেশজন্য ভয়রাহিত্য- 
জ্ঞাপন, কিন্তু পরদুঃখদুঃখিত্ববশে স্থানত্যাগের সঙ্কল্প 
প্রকাশ, ঠাকুরের ভজনকুটীরত্যাগ-সঙ্কল্প শ্রবণে 
মহানাগের সন্ধ্যায় সব্বসমক্ষে কুতীর-ত্যাগ, কুটীরে 
বিষভ্বালার অভাব, বিপ্রগণের হর্ষ ও ঠাকুরের 
যোগৈহর্য্য দর্শনে বিপ্রগণের তত্প্রতি শ্রদ্ধাতিশযা, 
ঠাকুরের মাহাত্ম/-বর্ণন,_ যাহার দর্শনে অবিদ্যানিবৃত্তি 
হয়, কৃষ্ণ যাহার প্রেমে বশীভূত হন, সামান্য সর্পভয়- 
নিরুতিমান্র তাহার মাহাজ্ম্যের পরিচায়ক নহে ; ডঙ্ক ও 
ঢঙ্গবিপ্রের আখ্যান-জনৈক আনত্য-গৃহে এক ডঙ্কের 
কৃষ্ণের কালিয়দমন লীলা-গান, নিজপ্রভু-মাহাত্মাশ্রবণে 
ঠাকুরের প্রেমাবিষ্টতা, ডঙ্কের সন্তরমবুদ্ধি, সকলের 
হরিদাসকে বেড়িয়া নৃত্যকীর্তন ও তাঁহার পদধূলি 
গ্রহণ, প্রতিষ্ঠা-লিপসু জনৈক ঢঙ্গবিপ্ৰের ঠাকুরের প্রেম” 
চেষ্টার অনুকরণ, ডঙ্ক কর্তৃক প্রহার-লাভ ও শেষে 
পলায়ন, দর্শক-সাধারণের ডঙ্কের তাদৃশ আচরণ- 
বৈশিষ্ট্যের কারণ জিজ্ঞাসা, ডঙ্কমুখে নাগরাজকন্তুক 
কপটতা করিয়া তাহার নৃত্যসুখ-ভঙ্গকারী ও হরিদাস 
সহ প্রতিযোগিতা-প্রঙ্কাপী কপটবিপ্রের দুরভিসন্ধি- 
জ্ঞাপন-মূলে প্রকৃত কৃষ্ণ কীর্তনকারীর মাহাঝ্মা-কীর্তন- 
মূখে হরিদাস-মাহাজ্ময-কীর্ভন, জাতিকুলাদি ব্রাহ্মণতা 
বা বৈষ্ণবতার নিরূপক নহে, কৃষ্ণ-ভজনে জাতি- 
কুলাদি-বিচার-নিরপেক্ষতা-প্রদর্শনকল্পেই হরিদাসের 
যবনকুলে আবির্ভাবলীলা, হেয় কুলোভুত দেবদ্ধিজ- 
বন্দ্য প্রহলাদ ও হনুমানের দৃষ্টান্ত, ব্রহ্মা, শিব ও 
গঞঙ্জারও হরিদাস-সলপ্রার্থনা, স্পর্শ দূরের কথা হরি- 
দাস-দর্শনমান্রেই জীবের অবিদ্যা-নাশ, হরিদাস-পদা- 
শ্রিত ব্যক্তির দর্শনেও ভববন্ধনাশ, হরিদাসমহিমার 
আনন্ত্য, ডক্কের দর্শকগণের সৌভাগ্য-বর্ণনমুখে স্বীয় 
হরিদাস-মাহাজ্ম-কীর্তন-সৌভা গ্য-বর্ণন, হরিদাস 
নামোচ্চারণ মান্রে কৃষ্ণধাম প্রাপ্তি, ডক্কমুখে নাগরাজ- 
কীত্তিত হরিদাস-মা হাজ্মাশ্রবণে সজ্জনগণের হর্ষ, মহা- 
প্রভুর নামপ্রেম-বিতরণলীলার অপ্রকাশ পর্য্যন্ত হরি- 
দাসের এরূপ নাম-সেবনাচার, বিষ্ণভক্তিশূন্য জগতে 
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স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ধকল ১০১০৩, (হরিদাস-স্মরণের হত 


কুষ্ণকীর্ত্নদুতিক্ষ, পাষণ্ডিগণের কীর্তনবিরোধকল্লে 
নানা চেষ্টা ও অপসিদ্ধান্ত প্রচার, যথা--“শ্রীহরির 
শয়নকালে উচ্চকীর্তন-ফলে ভগবানের ভ্রোধোৎপাদন, 
একাদশীনিশিজাগরণে উচ্চ কীর্তন বিহিত, প্রতাহ 
কীর্তনের প্রয়োজন কি?” ইত্যাদি, পাষণ্ডিগণের 
দুরুক্তিশ্রবণে ভক্তগণের দুঃখসত্তেও নামনিষ্ঠা, ভক্তি- 
বিমুখ জগদ্দর্শনে ঠাকুরেরও দুঃখ, তথাপি নিরন্তর 
উচ্চ নামসংকীর্তন, অত্যন্ত বিমুখগণেরই হরিদাস- 
মুখে উচ্কীর্তন শ্রবণে অসহিষ্ণুতা, হরিনদী গ্রামের 
দুৰ্জ্জন বিপ্রের এক পণ্ডিতব্তব-সভায় ঠাকুরের উচ্চ- 
কীর্তন বিরোধ ও শান্্রপ্রমাণ-জিক্ঞ।সা, ঠাকুরের শাস্ত্র - 
প্রমাণাবলম্বনে দ্গপ হইতে উচ্চকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতি- 
পাদন, তচ্ছ_বণে জাতিমদমন্ত বিপ্রের হরিদাস-প্রতি 
নানা দুর্বচন-প্রয়োগ, বিপ্রাধমের বচনশ্রবণে হরিদাসের 
দুঃখ-হাস্য ও অসম্ভাষ্যজানে তাদৃশ দুঃসজ-বর্জন- 
পূৰ্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নামকীন্তুন, পাপিসভাসদ্গণের নম 
ও নামাশ্রিত সাধূনিন্দা-শ্রবণসত্তেও মৌনাবলন্বন দর্শনে 
গ্রন্থকারের ‘তৃণাদপি সূনীচেন’ শ্লোকের প্রকৃত মন্ম- 
প্রকাশমূখে রাক্ষস স্বভাব ব্রাহ্মণঝ্চবগণকে অস্পৃশ্য ও 
অসসম্তাষ্য বলিয়া কথন, হরিদাস-নিন্দক বিপ্রাধমের 
দুৰ্গতি, জড় বিষয়াসক্ত জগদ্দর্শনে ঠাকুরের দুঃখ ও 
কারুণ্যোদ্রেক, বৈষ্ণবদর্শন-সঙ্গলাভার্থ হরিদাসের নব- 
দ্বীপে আগমন, নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের হরিদাস দর্শনে 
আনন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্যের ঠাকুর হরিদাসকে প্রাণাধিক 
প্রিয়জ্ঞানে লালন, বৈষ্ণবগণের ও হরিদাসের পরস্পরের 
প্রতি সপ্রণয় ব্যবহার, পরস্পর পাষস্তিগণের কটুক্তি 
সমালোচন, ভক্তগণের নিরন্তর গীতা-ভাগব্তানৃশীলন 
বিচার, ভক্তরাজ হরিদাস-কথা-শ্রবণে গৌরধাম প্রাপ্তি) 
আ ১৬১৮-৩১৫ ; (নিত্যানন্দ-সন্ধানে প্রভুর আদেশ) 
ম. ৩১৬০; ৫1৫২; (মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে 
সঙ্গী) ম ৮১১২; ৯1৪ ; ( মহাপ্রভুর স্বরূপ প্রদর্শন ) 
ম ১০1৩৫, ( যবনকর্তৃক হরিদাসদ্রোহ মহাপ্রভুর স্ব- 
মুখে বর্ণন ) ম ১০৷৩৮, ৫১, (স্বত্ত ন্ত-শ্রবণে মৃচ্ছা) 
ম ১০1৫২-৫৩, ( মহাপ্রভুর প্রক1শদর্শনে আদেশ) ম 
১০1৫৪, (প্রভুবাক্যে চৈতন্যলাভ ) ম ১০৫৫, (মহা- 
বেশ) ম ১০1৫৭, (বৈঞ্ণবো চ্ছিষ্ট প্রার্থনা) ম ১০1৮৫, 
৯২, (প্রাথিতবরপ্রাপ্তি ) ম ১০1৯৩, ৯৮, (কৃষ্ণপ্রাপ্তির 
কারণ ) ম ১০1১০১, ( হরিদাসস্ততি-শ্রবণের ফল ) ম 





৩৫, (মহাপ্রভুকে সংগোপনার্থ প্রভুর আদেশ- 


১০১০৩, ( হরিদাস-স্মরণের ফল) ম 
(হরিদাস-স্বরূপ ) ম ১০১০৬-১০৭, (অজভাবন | 
হরিদাস-সঙগ-বাঞ্ছা ) ম ১০১০৮, (গঙ্গার হা 
মজ্জন-বাঞ্ছা ) ম ১০১০৯, ( হরিদাস দর্শনের রা ৃ 
ম ১০1১১০, € আনন্দ শ্রুবর্ষণ ) ম ১০১১২ ; (নিত), 
নন্দের দিগম্বরবেশ-দর্শন) ম ১১২৩) (মহাপর 
হইতে কুষ্ণ-শিক্ষা-প্রচারাদেশ প্রাপ্তি) ম ১৩৭-৮ 
(প্ৰভু-আজ্ঞা-প্ৰচারার্থ যান্রা ) ম ১৩১৫, ( প্রডু-আড়৷ 
পালন-মান্ত্র ভিক্ষা ) ম ১৩৷২০, ( দুর্জনগণ্র নিশা 
উপেক্ষা ) ম ১৩1২৯, ৩৬, (জগাই-মাধাইকে কুক. . 
রত দর্শন) ম ১৩1৪৫, (নিত্যানন্দের জগাই-মাধাই 
উদ্ধার-সম্বন্ধে স্বমনোভাবজ্ঞাপম ) ম ১৩1৬৩, (নিত). ॥ 
| 
| 


১০১০৫, | 


| 
"1 





নন্দ-তত্ত্ব-জ্ঞাতা ) ম ১৩1৭০-৭১, ( প্রভু-আজ্ঞা ডাগ- । 
নার্থ জগাই মাধাইর নিকট গমন) ম ১৩1৭৭, (গাই: 
মাধাই-কর্তৃক আক্রান্ত এবং প্রস্থানাভিনয় ) ম ১৩৮৭ | 
৯৪, (নিত্যানন্দের প্রতি দোষারোপপূবর্বক আনন্দ 
কলহ ) ম ১৩১০১, (প্রভু-সমীপে জগাই-মাধাইর 
ব্যাপার বর্ণন) ম ১৩১১৭, ১৩৫, (অদ্বৈতের ক্রোধা- 
বেশে হরিদাসের হাস্য ) ম ১৩১৫৭-১৫৮, (জগাই" 
মাধাইকে সঙ্গদান ). ম ১৬২৩৯, ২৫৮, (প্র গা 
জলকেলি ) ম ১৩৩৩৫, ৩৩৭ ) ১৭1৩২, (আগ, 


বাক্যে গজায় পতিত মহাপ্রভুকে টা রে ৃ 
প্রাপ্তি) : 


দর্শনে আন, 
অভিনয়ে গরুর 
অভিনয়) ৷ 
ত€পরিচয় 


ম ১৭৪৪, ( অদ্বৈতপ্ৰতি প্রভুর কৃপা 
প্রকাশ ) ম ১৭১০২; (কোতোয়াল 

আদেশ ) ম ১৮১০ ৪ ( বৈকুষ্ঠকোটালবেশে 
ম ১৮৩৯, ৪৩, হেরিদাস-দর্শনে সকলের না 
জিজ্ঞাসা ) ম ১৮৪৪, (সকলের পরিচয় রি 
উত্তরদান ) ম ১৮7৪৫, (সকলকে কৃষ্ণসেবার রি 
করণ ) ম ১৮১০০, ১০৪, ১৫৭; রর ঝা | 
পরে গমন ) ম ১৯1১৮, (অদ্বৈতের যোগবাণি)% | 
শ্রবণে হাস্য) ম ১৯/২৫, ( মহাপ্রভুকে লা 
১৯১২৮, ১৩৮, €(অদ্বৈতের ভত্তিদ্দর্শনে ৫ 
ম ১৯১৬৫, ২২৬, ২২৯, ( অদ্ৰৈতচরণে SRM ₹ 
১৯২৩২, (দ্বারে বসিয়া ভোজন ) রর ১ 

(নিতাইর বাল্যচাপল্য-দর্শনে হাস! টু কথন) 
হেরিদাস-সমীপে অদ্বৈত কর্তৃক নিত্যানন্দ এ) 
ম ১৯২৪৯, ২৬৩ ; ২১৷২ 3 (প্রভুর ক bd 












পান্র-সুচী 


ম ২৩১৪২, (প্রভুর সহিত নগরকীর্তনে নৃত্য) ম 
২৩২০৪, ৩০৭, (প্রভুর ভক্ত'বাৎসল্য দর্শন ) ম ২৩৷ 
8৫০, (শ্রীধরগুহে আনন্দ ক্রন্দন ) ম ২৩৪৫২ ও 
২8৩; ( সন্্যাসরাত্রে প্রভূসহ একগৃহে বাস ) ম ২৮] 
88, ৪৭, (প্রভূর সন্ন্যাসে খেদ 9 ম ২৮৮৫ ; অ খু 
১৩১) 81২৭৩, ৪৯৮ ; (রথযাল্রাদর্শনার্থ নীল।চলে 
গমন) অ ৮১৩, (নরেন্দ্রসরোবরে জলক্রীড়া ) অ 
৮1১২৫ ; ১০1৮১ । 

হরিনদী গ্রামের দুর্জন ব্রাহ্মণ (নামাচর্য্য ঠাকুর 
হরিদাস-সহ উচ্চ কীর্তন-বিরোধমূলে বিতণ্ডা, ঠাকুরের 
নিকট উচ্চকীর্তনের মাহাত্ম্য শুনিয়াও জাতিমদমত্ততা 
হেতু তচ্চরণে নানাপ্রকার অপরাধের আবাহন ) আ 
১৬২৬৭, ২৯৫, (বিপ্রাধমের বচন শ্রবণে ঠাকুরের 
ঈষৎহাস্য ও তাহার দুঃসঙ্গ বর্জন) আ ১৬।২৯৬-২৯৭, 
(জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচায্যের নিন্দক বিপ্রাধমের দুক্ষম্ম- 
ফল বা শাস্তি) আ ১৬৩০৬ ৷ 

হলধর ( বলভদ্র ) ( কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ ) আ ১1৩০, 
( মহাপ্রভূর হলধরভাব ) আ ১১২৪ $ (ব্রহ্মাদির 
শচীগরস্ততিকালে অবতারী গৌরহরির বলভদ্রাবতার- 
লীলাকথন ) আ ২1১৭৩ ; ভ্রীনিত্যনন্দের তীর্থেদ্ধার- 
লীলাকালে হস্তিনানগরে বলরামরূপের কীন্তি-দর্শনে 
ভ্রাহি হলধর’ বলিয়া নিজেই নিজকে প্রণাম) আ ৯। 
১১৫ $ (সব্বজের গৌর-পরিচয়-প্রদানকালে মহা- 
প্রভুকে হলধররাপে দর্শন ) অ! ২২১৭০; ম ২৩৪৩; 
( মহাপ্রভুর পার্ষদগণের পরিচয় নির্দেশ ) ম ৮২২৫, 
১৭১১৫ ; ১৮১৫৮ ; ২০।৬ ৪ ২৬৬৬ ; অ ১২৫২ ; 
৫1৩৫১, ৪৮৭ ; (বলির স্তব) অ ৬1৫৭; হলধর 
মহাপ্রভু (শ্রীগৌরাভিন্নবিগ্রহে গৌরশুণগানোন্মত 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ) আ ১7১৬; হলধর রাম অ ৬৫৭1 


[১৯৯] 


হলাযুধ (চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হলায়ুধরাস ) আ 
১:২৩! 

হাড়াই পণ্ডিত (সব্বেশ্বরেশ্বর নিত্যানন্দপ্রভূকে 
পৃত্ররূপে লাভ সৌভাগ্য ) আ ২৩৯, ১৩০; ( পুত্রের 
নানাবতার-লীলাভিনয়-দর্শনে হষোৎফুল্ল পিতার 
পুত্রকে অঙ্কে ধারণ ) আ ৯1৯১ :; (নিত্যানন্দ-পিতা ) 
ম ৩৬৩, ৬৮, (পণ্ডিতের নিত্যানন্দ-প্রীতি) ম ৩! 
৭১, ৭৫, (নিত্যানন্দের গৃহত্যাগে পণ্ডিতের অবস্থা ) 
ম ৩1৯৬; হাড়ো ওঝা আ ৯1৫; ম ৩৯৮ ৷ 

হিরণ্য (জগদীশ-হিরণ্যঘরে মহাপ্রভুর একাদশীর 
নৈবেদ্য-ভক্ষণ-লীলা ) আ ১1১০০ (সূত্ৰ) ; (শ্ৰীবাস- 
অঙ্গনে মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী ) ম ৮১১২১ 
হিরণ্যভ।গবত (মহাপ্রভুর তদাহাত নৈবেদ্য-ভক্ষণ- 
লীলা ) আ ৬২১, ৪০; ( রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচল- 
বিজয় ) অ ৮২৮1 

হিরণ্য (হিরণ্যকশিপু) আ ২১৭১ ; ম ১০1৭০ 
(হিরণ্য-ধ্বংসকারী কৃষ্ণই মহাপ্রভু ) ম ১৯১৫০ 3 
হিরণ্যকশিপু (ব্রহ্মার পূজাসত্ত্বেও কৃষ্ণলঙ্ঘনে ধ্বংস- 
প্রাপ্তি) ম ১৯২০০ ; (জগতের দ্রোহ নিমিত্ত অসূর- 
যোনিতে জন্ম ) অ ৬৮৩ 

হিরণ্য (হিরণ্যাক্ষ ) ম ১০২২৫ । 

হিরণ্য পণ্ডিত ৫) (নবদ্বীপবাসী মহাঅকিঞ্চন 
সূব্ৰাহ্মণ, নিত্যানন্দ প্রভুর ইহার গৃহে অবস্থান, জনৈক 
দস্যুর তদৃগৃহ হইতে নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কারাপহরণে 
যুক্তি ) অ ৫1৫৩৫, ৫৪১ ! 

হুসেন সাহ অ ৪!৬৭ ৷ 

হৈহয় ( কার্তবীর্ষ্যার্জন ) জেশ্বর-কর্তৃক গর্ব্বনাশ) 
আ ১৩1৪৬ ! 


পাকশী 


স্থান, নদ-নদী ও গর্বত-ঘ্টী 


স্থানসুচী 
" অ 


অগস্ত্য-আলয় ( মলয়-পবর্বত ) আ ৯1১৩৯ ! 
অঙ্গ আ ১৩1১৬১। 
অনত্তপূর আ ৯1১৪৮ ৷ 





অনন্তের পুর ( অনন্তপূর £) ম ৩1১১০! 

অবন্তী আ ৯১৯৬! 

অস্থুলিজ ঘাট অ ২৷৬২, ৭১, ৭৪ ৷ 

অযোধ্যা আ ৯1১২২; ১৩৷১৪২; ম ৩১১১; 
১৯1৭৫ ; অ ৪1৩৩৭ । 





[২০০] 


22 22 ত০ 


আ 
আটিসারা অ ২৫০, ৫১। 
আঠারনালা অ ২8৪১৯; ৮৬৩, ১০১। 
আপনার ঘাট ম ২৩২৯৯ 
আন্বয়া-মূলুক অ ৫18৬৮ l 
আর্য) (দ্ৰৈপায়নী আৰ্য্যা দ্রষ্টব্য ) ! 
ই 
ইন্দ্রপূর আ ২২৩০ । 
ইন্দ্রাণী ম ২৮১০] 
উ 
উৎকল অ ৩২৬৯ । 
উত্তরমানস (গয়ায় ) আ ১৭1৭৪ । 
উত্তরা-যমুনী আ ৯১৩৮ 
এ 
একচাকা (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর আবিভাব ভূমি) আ 
২৩৮; ৯৫ ; ম ৩৬১ 
একমকবন অ ২৩৬৫, ৩৯২ । 
ও 
ওঢ অ! ১৩১৬১, ওঢ দেশ আ ২৩১; অ হা 
১৪৯-১৫০, ১৫৩ ; 81৭৮1. 
ক 
কটক অ ৫1১৪০ ; কটকনগর অ ২৷৩০১ ৷ 
কণ্টক-নগর ( কাটোয়। ) ম ২৮১০২; অ.১৭। 
কন্যকা-নগর আ ৯৷১৪৭; কন্যকানগরী ম 
৩১১২ ৷ 
কমলপূর অ ২৪০৪ ; ৭১৫ ) ৮1৪৭ ৷ 
কাজির নগর ম ২৩৩৭৯; কাজির বাড়ী ম ২৩৷ 
৩৫৯! 
কাঞ্চী আ ৯১৩৬; কাঞ্চীপূরী আ ১৩৷ ৬০ । 
কাটোঞ। ম ২৮৷১০ ৷ 
কাথিয়ার ম ১৮৷১৫ ৷ 
কানাঞির নাটশালা ম ২১৭৯। 
কামকোচ্ঠীগুরী আ ৯১৩৬ ৷ 
কাশী আ ৯1১০৭ * ১৩১৬০? ম ৩1১০৮; ১৯। 
৭৬, ১০০, ১০২, ১১২ ৷ 


কুমারহট এ জন্মস্থান ্ আ ১৭1৯৯; 
অ ৫1৫ 


কুরুক্ষেত্র আ ৯1১১৯ ] 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


কুলিয়া অ ৩1৩৪৫, ৩৮০, ৩৮২, ৪৩৮ * ৫ 
৯; কুলিয়াগ্রাম অ ৩1৪৩৯, ৫৪১ কুলিয়ামগর 


আ ১১৬৩ ; অ ৩1৩৪৩, ৩৭২, ৩৭৬, ৩৭৯। 


কুর্মক্ষেত্র আ ৯১৯৭ ৷ 
কেরল আ ৯১৪৯ । 
খ 


থড়দহ অ ৫188৩; খড়দহগ্রাম অ ৫1৪২৩, ৪২৪। 


খানচৌড়া অ ৫1৭০৯ । 
গ 

গরঙ্গঘাট ( ওতু,দেশে প্রবেশপথে ) অ ২১৫১। 

গঙ্গার নগর ( গঙ্গানগর ) ম ২৩1৩০০। 

গজাস।গর ( ‘সাগর’ সূচী দ্রষ্টব্য )। 

গয়া আ ১১১৬, ১১৮ ; ৯1১০৭ ; ১৭1৩, ৯, ১০, 
১২, ১৩, ২৯, ৩০, ৫০, ১০৪, ১১২, ১৪২; ম ১১০, 
১৪, ২৪. ২৬, ৬১, ১১৫, ২৬৩ ; ২১৭৯ ; ৩1১০৮) 
৪1৫২ ; ১৯৭৬ ; গন্নাশিরঃ আ ১৭1৭৭ 

গাদিগাছা ম ২৩৪৯৮ | 

গুজরাট আ ১৩১৬০ ; ম ১৯৭৬ । 

গুপ্তকাশী ( ভুবনেশ্বর ) অ ২৩০৭ ! 

গুহকচণ্ডালরাজ্য (শ্জবেরপূর ) আ ৯১২৩। 

গোকর্ণ আ ৯১৪৯1 

গোকুল আ ১১০৩ ; ২১৭৭ ; ৫1১৪৫ £ 
৯১৭, ২০, ১১২ ; ১২১৫৯ ; ম ২৪1২০; অ ৬৫৬, 
৭৯; ৮১১৮ ; গেকুলনগর ম ৯২১০ ; অ ৭৮1 

গৌড় আ ৩1১১; ১২৬৯ ; ১৩1১৬০। অ 8৫, 
গৌড়ক্ষিতি আ ১৯১; গৌড়দেশ আ ১1১৬২, ১৬৭) 
ম 81৫২; অ ৩৷২৭১-২৭২; ৫1১২৪ ৮1১১৬, ১৬৬! 

চ 
চক্রতীর্থ'আ ৯৷!১২০ ৷ 
চক্রবেড় (গয়াধামে ) আ ১৭৩২ । 


৭18৭, 


1১৯ । 
চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম ) আ ২৷৩১, ৩৭, 22 
ম ৭৷৩০, ৪০; অ ৯২১৪ 
J তু দ্‌ 
নভোগগ্রা 
ছন্রভোগ অ ২৬০-৬১, ৭8,১২৩ ; ছল 
অ শহা৭২। রর 
জ 


জগন্নাথ ( পুরী ) অ ২1১০৯, ১২১! 
জন্বদ্বীপ আ ১৩1৩২ ৷ 





৩ সিকি সাব ক লেসন নলসক্র 


স্থান, নদ-নদী ও পর্ব্বত-সূচী 


জলেশ্বর অ ২২৬৩ ; জলেশ্বর-গ্রাম অ ২২৩৭ ; 


জলেগ্রর/দবস্থান অ হা২৩৭। 
জিওড় ( নৃসিংহদেবপুরী ) আ ৯১৯৬ । 
ঝা 
ঝারিখণ্ড আ ১১৬৯ । 
ত 
তন্তবায়ের নগর (নবদ্বীপে ) ম ২৩৪৩৩ । 
টতৈলঙ আ ১৩1১৬১। 
ভ্রিগর্ত আ ৯১৪৯ । 
ন্রিতকুপ ( ভাঃ ১০1৭৮1১৯ দ্ৰষ্টব্য) আ ৯1১২০। 
ত্রিপুরা অ ৯!২১৪ । 
ব্লিবেনীঘাট (হুগলী জেলায়) অ ৫1888, ৪৪৭ ৷ 
ত্রিমল (তিরুমলয় ) আ ৯1১৯৭; ম ৩১১২ । 
ন্রিছত (শ্রীপরমানন্দপুরীর আবির্ভাবস্থান ) আ 
২8৩ ; ১৩১৬০ ৷ 
দ 
দক্ষিণমথ্রা আ ৯১৩৮ ৷ 
দক্ষিণমানস ( গয়ায় ) আ ১৭৷৬৭ ৷ 
দণ্ডকারণ্য ম ৩৷১১১ ৷ 
দশাশ্বমেধঘাট ( যাজপূরে ) অ ২২৮৭ । 
দিল্লী আ ১৩১৬০ ৷ 
দোগাছিয়া অ ৫৷৭০৯ ৷ 
দ্বারকা আ ৯৷১১৬ ; ম ১৬১২৪ ; ১৯১৮৩, 
১৮৫ » ২৩১৯৭, ১৯৮, ৪৬২; দ্বারকানগর ম ১৬1৮১। 
দ্বারাবতী (দ্বারকা ) ম ৩1১০৮ ! 
দ্বৈগায়নী আর্ধা (অঙচ্চার নামানুসারে স্থানের 
নাম ) আ ১1১৫০ ৷ 
দ্রাবিড় আ ৯৷১৩৫ । 
ধ 
ধনুতীথ আ ৯৷১৯৫ ৷ 
ন 
নগরিয়া-ঘাট ম ২৩৷৩০০ ৷ 
আ ২৮৫, ৯৮, ১১৩, ২১০, ২২৫ ; ৩! 
টি টা ৮২ 2 91৭৮৯ ১১1৫২, ৬৩ ; ১৩1২৯ 
ই টি ২০৯, ২১০ ১ ১৬1১৩ ; ১৭1৬০ 7 ম 
তি, দি ; ২২৩৪ SIBLE ; 81৫৩, ৫৪; ৬! 
BES তে ১১২১৩ ; ১৩১৮, ৩৮, 
, 3 9৫18, ১৮, ৯১ :; ১৮1২১০ ৪ ২০! 


[২০১] 


৭৩; ২২৮৯; ২৩1৬১, ৬৮, ১০৬, ১১৪, ১৩৫, 
১৯১, ২১৫, ২৩৫, ২৫২, ২৬৮, ২৯৮, ৩১১, ৩৪৮, 
৩৬৭, ৩৬৯, ৫০৩, ৫০৫ ; ২৪1১১, ৩০, ৫৬ ; ২৬! 
৫৪; ২৮1৮৬, ৯০, ৯৭; অ ১২২১7 ৩৩৮০ ও 
নদীয়ানগর আ ১৩১৯৮ ; ম ১১০, ৪১২,৪১৫ 
৮২৩ ১৮1৫৭ ; ২৩৪৯৭ ; অ ১২৭৩ ; ৫18৬১ 3 
নদীয়াপূর ম ৩১৩২ 

নবদ্বীপ আ ১1৯২, ১৩৭ ; ৩1৩১, ৩৩, ৫৩, ৫৫, 
৫৭, ৬০, ৭৮, ৯৬, ১৩৬, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৯, ২২৫, 
২৩০, ২৩২ ; ৫1১৬৫ ; ৭1৬১, ৬২ ; ৮২৬, ৬৬, 
১২২, ১৮৩ ; ৯1৮, ২০৭, ২০৯; ১০৷৬, ৩৪, ৪৮, 
৫৬ ; ১১৬, ৭, ১৮, ৭০ 3 ১২1২, ১৫১, ২৩৪, ২৮১ ; 
১৩৷৫, ১৮, ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৪০,৪১, ১১৩, ১১৬, 
১৬৫, ২০৫, ২০৬ ; ১৪1৬, ৭, ৯, ১০, ৩২, ৪৮, 
৭২, ৯৯; ১৫1৩৯, ৪০, ৭৭, ৯৯, ১৩৬, ১৫৯ ; ১৬! 
৫ ; ১৭৷৪, ১৩০, ১৪০, ১৬৩ ; ম ১১৬৮, ২৭৯, 
২৮০, ২৯৩, ৪০১; ২৷৫৩, ৬৬, ৬৭, ৮০ ; ৩৩, 
১২০, ১৩৬, ১৬১, ১৬৭ ; ৫1১৭১ ; ৭1৫, ১১, ৩৬, 
৩৮: ৮18, ৭৭-৭৮ ; ৯1১৪৫, ২১১ ১ ১০1২৭৩, ২৮১; 
১১৪, ৫; ১২২ ; ১৩৷৩ ; ১৫২; ১৬1২, ১১০, 
১১২ : ১৭1৩ ; ১৮1৪, ২৩২ ; ১৯1২, ২৬২; ২০৯৪, 
১৫১ ; ২১1৪ ; ২২৷৩, ৬৩, ৮২ 2 ২৩1৩, ১৭, ১১৭, 
১২১, ১৩৯, ২২১, ২২৫, ২২৮, ২৯০১ ৪৯৮ ; ২৪1৫, 
৭১ ; ২৫1৪, ৮৩, ৮৫, ৯২ :; ২৬1৩৮, ৬০, ৬৮, ১১৬; 
২৮1৮৯, ৯৬; অ ১।৩২-৩৩, ১২৭, ১৩৩, ১৪৪, 
১৭৭, ১৮২, ২৪৮ ; ৩1২৮৬, ৩৩৪, ৪৯৮ ; 81২১২ 
৫1২২৩, ৪২২, ৪৯৬, ৫০১, ৫০৫, ৫০৮৮ ৫২০, 
৫২১, ৫২৮, ৫৩৫, ৫৯৭, ৬৫৯, ৭৩৭ ; ৬1৫, ৮, ১৬, 
১২০, ১২৭ :; ৯1১০; নবদ্বীপগ্রম আ ২১৯২; ম 
২৩২৯০ ; নবদ্বীপপূর আ ৮৪১ ; ১১1৬৮, ৮৪, ৯৬, 
১২৬৩ ; ১৫1১৬০; ম ৩১২৩; ৮৩২৪ ; ২৩৷ 
১৩৭; অণ৭া৬; নবদ্বীপ-পূরী আ ১২১৪৩; ১৫1 
১৫৩ ; ১৬৩০৯ ; ম ২৩1৪ ; নরনারায়সণাশ্রম ম ৩1 
১০৮ ; নরনারায়ণের আশ্রম আ ৯1১৪১! 

নাভিগয়্া অ ২২৮৪ ! 

নীলাচল আ ১৯১, ১৫৮, ১৬৬-১৬৭, ১৭৪, ১৭৯; 
২1৪৩ ; ৮১০৪ ১ ৯১৯৮ ; ম ৬১২৩ ; অ ১৬, ৯০, 
৯১, ১২৬ 3 ২1৭, ১৫, ১৮, ২০, ৩৪, ৯৩, ১৩২, 


[২০২] 


১৮৪, ১৮৮, ৩৬৮, ৪২৫, ৫০১-৫০২ ১ ৩1৭, ১৩৫, 
১৫৬, ১৫৮, ১৮২, ২৬৯, ২৭১ ১ ৫1১২৩, ১২৫-১২৬, 
১৩০, ১৩৯, ২০৯-২১০, ২১৫-২১৬, ২২১, ২৯৪, 
২৯৭ ; ৬৯১ ; ৭১১, ১৪, ১৬৩ ; ৮৬, ৪৬, ১৩২, 
১৬৬ ; ১০1৭৭, ৮৬ । 
নৈমিষারণ্য আ ৯১২১ ১ ম ১৫1৪৮ 
পূ 
পাতাল আ ১৫১ ; ম ১৪৫৪ ; অ ৩২৪৩ । 
পদপদ্ধাতীর্থ (পাদোদকতীর্থ, গয়ায় ) ম ১২৯, 
৩৪) 
পাদোদকতীর্থ (এ) ম১২৮। 
পাণিহাটী (রাঘবভবন ) আ ১১৭৭ ; অ ৫1৯৯, 
১০৯, ২৫১, ২৫৪, ৩১৯, ৩২২ । 
পারডাজা (নদীয়ায় ) ম ২৩৪৯৮ ৷ 
পুরী (নীলাচল দ্রষ্টব্য) অ ২৩৭৮, ৩৮০, ৪২৪ 
পৃুরুষোত্তম ক্ষেত্র অ ২৩৬৮ । 
পৃথিবী আ ১১৭৫ ; ৯1১৩৪ ; ম ১৩০৫, ৪১১, 
৩1৪২ ১৪1৩৩ ৯৮1৬৭, ১৬৬ ; অ ৩1৪১৯ ইত্যাদি | 
পৃথ্দক আ ৯১১৯। 
 পৌলস্তাশ্রম ( পুলস্তাশ্রম ) আ ৯১২৬1 
প্রতিম্নোতা ( সরস্বতী ) আ ৯১২১ ৷ 
প্রভাস আ ৯1১১৯ 
প্রভুঘাট ( মহাপ্রভুর ঘাট ) অ ৫1১৪৪ । 
প্রয়াগ আ ৯1১০৯; ম ৩1১০৮] 
প্রয়াগঘাট (উৎকল-প্রবেশপথে ) অ ২১৪৮) 
প্রাচী-সরস্বতী আ ৯৷১২১ ৷ 
প্রেতগয়া (গয়ায়, 'প্রেতশিলা'_নামে প্রসিদ্ধ) আ 
১৭1৬৫, ৬৬। 


ফল্গতীথ (গয়ায় ) আ ১৭৬৫ ৷ 

ফুলিয়া অ! ১৬১৯, ৩৪, ১৬০, ১৭৮১ অ ১। 
২০৫; ফুলিক্মাগ্রাম আ ১৬৩৩) $ ফুলিয়ানগর আ ১৬। 
১৪৫ ; অ ১১৩১, ১৩২, ১৭৯, ১৯৬ ৷ 
-.- বক্ৰেশ্বর অ ১৮৭, ৯৪০৯৫, রা আ 
৯1১০৬] ং 


বঙ্গ ( রব) আ ১৩১৬১ ১৪৯০, ১৬৬3 2. 


১৩০ ; ১০1২৭, ৩৯ ১ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


বঙ্গদেশ আ ১১০৯ ; ১৪1৪৯, ৫২, ৬৬, ৮০, ৮১, ত 
৯৮, ১০৯, ১৫৬ । 

বড়গাছি অ ৫1৭০৯, ৭৪৮ ; বড়গাছি গ্রাম অ রা 
৭১০-৭১১ ৷ 

বদরিকাশ্রম আ ৯৷১৪০ ; ১২৯৫, ৯৭; 'ম ১৯ 
৭৫1 

বরাহনগর অ ৫১১০ । 

বাঁশদহ অ ২২৬৪ । 

বাণপূর ম ২০1৮৫ ৷ 

বারকোণা-ছ।ট ম ২৩৩০০ । 

বারাণঙী (কাশী দ্রষ্টব্য) আ ১১৭৩; ১৪৷ 
১৪৯ ; ম ১৯১০৫ ; অ হ৩৩০-৩৩১, ৩৬৬) 

বিজয়নগর আ ৯১৯৫ ; ১৩১৬০ ; অ ৩২৭০) 
বিজয়্নগরী ম ১৯৭৬ ! 

বিদর্ভনগর ম ১০।২২১ ; বিদর্ভপুর ম ১৮৮৮। 

বিন্দুসরোবর (কদ্দমখাষির আশ্রম ; “গুজ্জরদেশীয় 
সিদ্ধপূরবত্তিঁভাঃ ১০1৭৮1১৯ বৈষ্ণবতোষণী ) আ ৯ 
১১৯ ১ (ভূবনেশ্বরে ) অ ২৩০৮ । 

বিশালা আ ৯১২০ ৷ 

বিশ্ৰামঘ৷ট আ ৯1১১০ । 

বিষ্ণুকাঞ্চী অ! ৯1১১৮ ৷ 

বুঢ়ন (ঠাকুর হরিদাসের আবির্ভাব-ভুমি ) ৪ 
২1৩৭ ; বুঢ়ন গ্রাম আ ১৬1১৮, ৩৩-৩৪। 

বন্দাবন আ ১২২, ৩৩ ; ৯1৩২, ১১১, ২ ই 
২১০ ; ম ৩1১১৬-১১৭, ১২০, ১২২; ৪1২০3 অ 
৬৩ 3৭1৮৫ ! 

বেণ্বাতীর্থ আ ৯১২৯ । ; 

বৈকুণ্ঠ আ ২৷৮২, ২০১; 81১০৭, ১৪১, 
১2১৯২) ম ২১৯৩, ২৬৪; ৩৯ ১ ৯৯৮ ১১ 


৭৮; ২৩২৯৫; ২৫1৪১; ২৭1৩০ ; 
২৮৭; ৪২৫২, ৩৩৭, ৩৮৬, ৪৫৯ তা তা 
৩৪৫ ; বৈকুষ্ঠপুরী অ ৮188 ; বৈকুগভুব 


২১৬; অ ৪1৭৩ 5 ৫1৬৭৬ + ৬৬১ ৷ 


বৈদ্যনাথ-বন আ ৯1১০৬ | 

বৌদ্ধালয় ম ৩১০৯; বৌদ্ধের ভব 

EC CHELSEA 
_ ব্োহ্কটনাথ আ ৯৷১৩৬ ; ম ৩1১১২ 


ন আ 12881 








| 
" 
| 
|] 


স্থান, নদ-নদী ও পর্ব্বত-সূচী 


ব্ৰহ্মকুণ্ড (“কুণ' দ্রষ্টব্য ! 

্রক্মগয়া আ ১৭1৭৫ | 

্রক্মতীর্থ আ ৯1১২০ । 

ব্ৰহ্মলোক ম ২৩২৪৫ ; অ ৩1৪১৮ । 

্রক্মাণ্ড আ ২1৮৪, ১৫৪, ১৫৯, ১৯৬, ২০১, ২০৬ 


২১ ; ৬৩৫ ; ৮1৮০, ১০৩, ১৫১ ; ৯৯ :; ১৩1৬০, 
১০৩, ১২৯ ; ১৫১৮৪ ; ১৬২৩১ ; ১৭১৩২ 5 ম ১1 
১৮৩, ১৯০ ; ৩1২৮, ১৩৪ ; 81১২ ৮1১৩৬, ১৫২, 


১৫৩, ২৮৭, ২৯৮ ; ৯২১৪ ১৪1৫৩ ; ১৫1৩২, ৪৭; 
১৬৬৯ ; ১৭।১১৪ ; ১৮১৪৬, ২১১, ২১২; ১৯! 
২১০; ২০1৩৫, ৮৬ ; ২৩১২৭, ১৬১, ২৪৪, ২৯৫, 
৩৮৬, 8৭৫ ; ২৪1৫০, ৬০; ২৬৭০, ২৮১১৯, 
১৪৫; অ ১1২০, ১৯৬, ২৫৪ ; শা৩৬৯ ; ৩1১০৪, 
২২০, ৩১০, ৪৩৩, 81৬৯, ৫০৭ ; 81৭০, ১৬২ 5 
৯৩৫৪ ! 
ভ 
ভীমগম্মা অ ১৭1৭৪ ! 
ভুবনেশ্বর অ ২৩০৭, ৩৭৯, ৩৯৫, ৩৯৯ 1 
ম 

মৎস্যতীর্থ আ ৯1১১৭ । 

মথ্র! আ ১১৬২, ১৬৯, ১৭০, ১৭৬ ; ৯১৭, 
১০৯, ২০৪, ২০৯ ; ১৭১২৪, ১২৭, ১২৯, ১৩৭ ; ৩। 
১০৮, ১১৪; ১৮১০৪ ; ১৯1৭৫ ; ২৪1২১ অ ১! 
১৪৮; ২২৯; ৩২৮০; ৪৩, ১৩১, ২১৪, ২১৫, 
২১৭, ; ৫1৫২১ ; ৯২৬১ ; মথরামণ্ডল অ ৯২৭২ । 

মধৃপূরী (এ) আ ১১৬৫ ॥ ৯1৩৮7 ১২১৪৩, 
১৪৫ ৷ 

মন্তা ম ১৪1৫৪; অ ৩1৩৫০ 

মন্নতীর্থ আ ১1১৫১ ; ম ৩1১১৩ ৷ 

মাজিদা ম ৩1৪৯৮ 

মাধাইর ঘাট ম ১৫1৯৪ ; ২৩1২৯৯। 

মায়া ( মায়াপুরী ) ম ১৯1৭৫  মায়াপুরী আ ৯1 
১৯৬7 

মাহিম্মতী ম ৩1১১৩; মাহিম্মতীপূরী আ ৯1১৫১ ৷ 
্ রি বা ময়ুরেশ্বর (পাঠান্তর ; মূলে “গৌড়ে- 

ব্দর ভাষ্য দ্রষ্টব্য ) আ ৯1৫] 
হম 
বমুনা-উত্তরা (উত্তরা যমুনা ? ) আ ৯1১৩৮ ॥ 


[২০৩] 


যম্বনা-বিশ্রামঘাট আ ৯১১০ । 
যম্মেশ্বর অ ১০1৮৫ 7 
যাজপুর অ ২২৮০, ২৮৫, 
২৯৭, ৩০০ ॥ 
যৃধিচ্ঠিরগয়া আ ১৭৬৯ । 
রর 
রঙ্গনাথ ম ৩১০৯ ( শ্রীরঙ্গনাথ দ্রষ্টব্য )। 
রাঢ় আ ২৩১, ৩৮, ৪০, ৪২, ৯1৪, ৭; অ খু! 
৫৮, ৫৯, ৬৩, ৯৫ ; ৫1৭৩; রাঢ়-মণ্ডল আ ই১৩৩। 
রামকেলি অ 8৫, রামকেলি-গ্রাম অ 81২৪ । 
রামগনয়া আ ১৭৬৮ 
রামেশ্বর (সেতুবন্ধ রামেশ্বর ) আ ৯1১৯৫ । 
রেমূণা অ ২২৭৭ ; রেমূণা গ্রাম অ ২২৭৬ । 
. 
ললিতপূর ম ১৯1৪২ ! 
শ 
শতঙ্খ-বণিক-নগর ম ২৩৪২৮ । 
শান্তিপূর আ ১৬1১৯ ; ম ২৷২৬৫ ; ১৯1৪০; অ 
১৷১৩০, ১৫৭, ২০৭১ ২৷৪:; 81২৩৪, ২৩৯; ৫18৬৯ 
শিবকাঞ্চী আ ১৷১৮ ৷ 
শিবগ্রয়া আ ১৭1৭৫ ৷ 
শিবলোক ম ২৩1২৪৫, ৩১৭ ; 
শিমুলিয়া ম ২৩৩০০, ৩৪৮ | 
শোণতীথ (নদ দ্ৰষ্টব্য ) ৷ 
শ্রেতদ্বীপ ম ২৩২৯০ ; অ ৮1১৬৭ ! 
আ্ীরঙ্গনাথ আ ৯/১৩৭ ( ‘রঙ্গমাথ’ দ্রষ্টব্য)! 
আীহট আ ২৷৩১, ৩৫ ; ১৫1২০ ; অ ৯২১৪ 1 
ৰ রি 
যোড়শগয়। (গয়াধামে ) আ ১৭1৭৫, ৭৬ ৷ 
স 
সপ্তগোদাবরী আ ৯১২৯১ ম ৩১১২ । 
সপ্তগ্রাম অ ৫188৩, ৪৪৪, 88৫, ৪৫৯, ৪৬০, 
৪৬৮, ৭২৯ » সপ্তগ্রাম পুর অ ৫1৪৬১ । 
সিংহল ম ১৯1৭৬ 7 ও 
লিংহাচলম্‌ € জিওড়ন্সিংহদেবপূরী দ্রষ্টব্য ১ আ 


২৮৬, ২৮৯, ২৯৪, 


অ ৩1৪১৮ ৷ 


৯1১৯৬ ! 


সিদ্ধপূর ( গুজরাটে ) আ ৯1১১৭ 1. 
নিমূলিয়া ( শিমুলিয়া দ্রষ্টব্য )। 


[২০৪] 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


গোদাবরী আ ৯1১৯৬ । 


সুদর্শনতীর্থ আ ৯১১৯ । 

সর্পারক আ ৯১৫১। 

সেতুবন্ধ (রামেশ্বর ) আ ১১৬৯ ; ৯৪৫, ১৯০, 
১৯৪ ; ম ৩১০৯ ) ২৩২৮৭ ; অ ৯২১০ l 

স্বর্গ আ ২১৮৩; ম ১৪1৫৪; স্বর্গ-মত্ত্য-পাতাল 
অ ৩1৩৫০ ৷ 

হ 

হরিক্ষেন্র আ ১১৩৭ ৷ 

হরিদ্বার আ ৯১২৮; ম ৩১১৩ । 

হরিনদীগ্রাম আ ১৬২৬৭ । 

হস্তিনানগর আ ৯১১৫; হস্তিনাপুর আ ৯/১১৩। 


নদ ও নদী 

কাবেরী আ ৯১৩৬ ; ম ৩১১১ 

কালিন্দী আ ৯1২১০; ১২২৬৪; ম ১১৫৩ 
১৫২৮ ৷ 

ক্লুতম।লা আ ৯১৩৮ । 

কৌশিকী আ ৯1১২৬ । 

গঙ্গা আ ১১৪৯ , ২১৯১ ; ৪1১৯ ; ৫1১৩৯ ; ৬1 
৪৮, ৫১, ৯৭ 7 ৮18৭, ৫২, ৬৭, ৬৮, ৭০, ১২৮, ১৫৪, 
১৫৬ ; ৯/১০৭, ১০৮ ; ১১1১৯ ৪ ১২৪২, ২১০-২১১ ; 
১৩1৫০, ৭২, ৭৮, ১৪১; ১৪1১৫৯, ১৬১-১৬২, ১৭৮, 
১৮৭ ; ১৫1১১৫, ১৫২, ১৫৩ ; ১৬১৩৪, ১৪৩, ২৪২ 
১৭৪৫; ম ১২৭, ৩৪ ১৮২, ২৯৯, ৩১৬, ৩১৭, 
৩৫৯; ২1১১৭, ১৯৮, ২৩৬, ২৫২, ২৭৯ ; ৩1৯, 
১১৩ ; ৫1৭৩, ৭৬ ; ৭২৫-২৮ ; ৮1২৪, ১০৮, ১৫৮ ; 
৯১১২-১১৩, ১১৯, ১৪১. ১৭৮, ১৭৯, ২০৮ ; ১০। 
১০৯; ১১৯৫ ) ১২৬, ৮; ১৩1১৩৮, ২৩৩, ৩৬১; 
১৫1৭৮, ৯৩ ॥ ১৭1৩৪; ১৮১১৫, ১৪১; ১৯৪২, 
১২৩; ২১৩৯, ৬৯, ৮১; ২২৪৩; ২৩২২৮, 
৩০০, ৩৪১, ৪৭০ ২৫৩৬ + ২৬1২২, ৫১3 ২৮১৬- 
১৭, ১০২ ; অ ১1৪১, ১০৫-১০৯, ১১১, ১১৩, ১২২, 
১৪১; ২৬১, ৬৪-৬৭, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৪, ১২৫ ; 
৩1২০৯, ২৪২-২৪৩, ২৪৬, ২৪৯, ২৬৭, ২৭২, ৩০৮, 
৩১৪, ৩৮০, ৩৮৪-৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৯ ; 818, ২৪৫, 
২৫৬, ৪০৮; ৫1৫, ৮৩, ১২২, ৬৮০, 
১৪৯ ; ৯২৩২ ; ১০১৭৯ ৷ 

গণ্ডকী আ ৯১২৭ ॥ ম ৩১১১1, 


৭০৯; ৮! 


গোমতী আ ১1১২৭ ; ম ৩1১১১ । 

জাহ্নবী আ ১১০৭, ১৪২; ৮৬৫, ৭১-৭২, 
১৭৩-১৭৪ ; ১৪।৬৪, ১৬২ ; ম ১১৮৩ ; ১৩৩২৯) 
১৭৩৩; ১৯1৪৩, ৮৪ ; অ ১২৭৮; ২৬০, ৬৭- 
৬৮ ; ৩৩৮৮, ৪২৫ ; ৫1৩৫৬, ৪৪৬ ; ৮১৪০। 

তাপ্তী আ ৯1১৫০ ৷ 

তাম্্পণী আ ৯১৩৮ । 

ন্রিবেণী (বজদেশে ; গঙ্গা-যমূ না-সরস্বতী-সঙ্গম- 
স্থল ) অ ৫18৪৯ । 

নিধ্বিন্ধ্যা আ ৯১৫০ 

পদ্মাবতী আ ১৪1৫৮-৬৩, ৬৫, ৬৭, ৯৩। 

পম্পী আ ৯১২৯ । 

পায়োক্কী (পয়োফী ) আ ৯১৫০ | 

পূনঃপূনা বা পুন্পুন্তীর্থ গেয়ায়) আ ১৭1২৮। 

প্রতিস্রোতা ( সরস্বতী ) আ ৯।১২১। 

প্রাচীলরস্বতী ( কুরুক্ষেত্রবন্তিনী ) আ ৯/১২১। 

বিপাশা আ ১১২৯ । 

বেগ আ ৯১২৯ । 

বৈতরণী অ ২২৮২ । 

ভাগীরথী আ ১৩1৫৯ ; ১৭1৪০ ; ম ১৩৩২৮; 
১৮১২৮ ; ২৩২৭১ ; অ ৬৬৮ । 

ভীমরী (“ভীমা” নদী ) আ ৯১২৯ 

ভোগবতী গঙ্গ৷ অ ৩২৪৩ । 

মহানদী অ ২৩০২ । 

যমুনা আ ৮1৬৮, ৭০; ম ১৩১৮ ; অ ডি 
৪1২২১ ; ৮১১৪, ১৩৯-১৪০ । 

যমুনা ( বঙ্গদেশে ভ্রিবেণী তীৰ্থে ) অ ৫15 

যম্না-উত্তরা (2) আ ৯১৩৮ ! 

রেবা (নর্মদা নদী ; ভাঃ ৯1১৫ 
৯১৫১; ম ৩1১১৩ ৷ 

শোণ আ ৯১২৭ 

সপ্ত গোদাবরী ( স্থান-সূচী দ্রষ্টব্য )। 

সরযূ.আ ৯১২৬, ১৯১; ম ৩১১১ 1880! 

সরস্বতী (বঙ্গদেশে ত্রিবেণী তীর্থে) অ ২ গর» 

সরস্বতী প্রেয়াগে গঙ্গা-যমূনায় মিলিতা 
৩১৬ ৷ 

সুবর্ণরেখা অ ২১৯০, ১৯১, স্বর্ণরেখা 


8৬! 


২০ দ্রম্টব্য ) bl 


ত্র 21১৯২! 








|! 
| 
| 
I 


স্ত্রীচেতন্যভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যধৃত প্রমাণ-গ্রন্থ তালিকা [২০৪] 


৮1৫১ ; ক্ষীরসিন্ধু ম ৯৫৭ ; ১৭৬২ ; ক্ষীরোদসাগর 


সরধনী অ ২২৪৯ । 
i অ ৯৷২০৯, ২৯৮! 


সরোৰর 
দ্র অ ৮৬৪ ১০১-১০২, ১০৬, ১১২-১১৩, গঙ্গাসাগর (গঙ্গা ও সাগর-সঙ্গম-স্থল ) আ =»! 
২০২ । 


১৪০1 
পঞ্চ-অগ্দরার সরোবর আ ৯১৪৮ ৷ দক্ষিণসাগর আ ৯১৪৭ ! 
পম্পা (নদী, স্থির-জলা বলিয়া ‘সরোবর’ নামে লবণ সাগর ম ২৩৷১৯৯ । 


খ্যাত) আ ৯1১২৯ ৷ পৰ্বত 
বিন্দ সরোবর (স্থান-সৃচী দ্রষ্টব্য ) আ ৯1১১৯ ; 


নারে 


খাষভ পৰ্ব্বত আ ৯৷১৩৮ 1 


শিট কৈলাস অ ২৩১৭ ; ৯৩৩৩ 
কুপ গন্ধমাদন আ ৯1৮৬, ৮৮ ; ম ১০1১৫ । 
| ভ্রিতকূপ (সরস্বতীতীরবর্ভী কূপ) আ ৯১২০ । গোবদ্ধন অ ১২৬১; গোবদ্ধনপব্বত আ ৯1১১০ ৷ 
| পুরী গোসাঞির কূপ (নীলাচলে ) অ ৩1২৩৫- নদ আর 
csr | মলয় পব্বত আ ৯1১৩৯ ; ম ৩1১০৯ । 
কুণ্ড মহেন্দ্র পৰ্ব্বত আ ৯৷১২৭ ৷ 
ব্ৰহ্মকুণ্ড (গয়াধামে ) আ ১৭৷৩১, ৭৭ ! মাল্যবান্‌ পবর্বত আ ৯1৪৯ ৷ 
সমুদ্র শ্রীপব্বত আ ৯1১৩০, ১৩১! 
্ষীরসাগর ম ৬।৯৫ ; ১৯1১৪০; ২২১৬; অ হেমগিরি অ ৯৷২১০ ৷ 
BBB Eee 


্রী্যাভাগব্ের গৌটীয়ভাষ্যবৃত গমাগ এ তালিব! 


অন্রিসংহিতা ম ১২০১ ;+ ম ২৩1৯৭ ; অথব্্ববেদ আ ১৫1৯, অ ১২৬২-২৬৫ ; অমরকোশ অ ১! 
১৫৮ ; অমৃতবিন্দূপনিষৎ ম ১৭৯৪; আচারভেদতন্ত্র ম ১৯৮৬ : আদিত্য পুরাণ আ ১৫1৯ ; আদিপূরাণ 
) ম ২৷৪১, ৪৩, ৭৯, ম ৫1১২১; আরুণেয়োপনিষৎ অ ৬1২১ ; আলবন্দারু-স্তোন্র ম ২!১২৫ ; ইতিহাস- 
৷ সমুচ্চয় ম ২৪১, ৪৩ ; ঈশোপনিষৎ আ ২৮৭ ; উৎকলখণ্ড অ ২৷৩০৮; উত্তররামচরিত অ ৭!৭৯; 
উপদেশ।মৃত আ ৭1১০৭, আ ১১1৪৮, ম ১০৷৩৬, অ ৯!৩৮৭ ; খাগ্বেদ আ ৩1৫২, ম ১১1৯৬, অ ৩1৫০৭ ; 
| কঠোপনিষৎ আ ২১০, আ ১৩১৪১, আ ১৬1১১, ম ১1১৫৭, অ ১!২৪৫; ২৬৭, অ ২১৬৬-১৬৭, অ ত। 
৭২, অ ৯৩১০; কল্যাণকল্পতরু আ ৯/২১২-২১৩, আ ১২৪৯ ; কাশীখণ্ড আ ১৫১৬৬, ম ২৪২, ৭৯, 
ম ১০।১০০; কুন্মপূরাণ আ ১৪১০৪, আ ১৫1৪, অ'১৷২১৪, অ ৬1২১; ক্ুকলাস-দীপিকা.ম ৮১২০ ; 
কৃষ্ণকর্ণ'মৃত আ ১৭১০৭, অ ৯1১২৮ ; কুষ্ণলীলামত আ ১১১০০ ; কৃষ্ণসন্দভ আ ১1৪৭, আ ১৪১০৪, অ 
১/১১৩-১২১ :; কেনোপনিষৎ অ ৩1১১৭-১১৮ ; কৈবল্যোপনিষৎ ম ১০1২৫০, অ ১1৫৬ ; ভ্রুমসন্দভ্ভ 
(টীকা ) আ ১1৫৪, ৫৬. ৭২, আ ২1২৫, ২৬., গরুড় পুরাণ আ ২1৭২, আ ৮1৮৬, অ ২1৫৪-৫৫ ; গীত- 
ৰু ol হৰ ২৬৷৬৪ ; গীতা আ ১1১২২, আ ২1৬৭, আ 81১৪০, আ ৮1২০৫, আ.১৭৷২৩, ২৫, আ ১৬1৭৯, 
| 2 ২৪০, ২৫৫, ম ৯1২৩১, ম ১০1২৫০, ম ১০৷২৮৬, ম ১৭১৭০, ম ২৪৷২৪, অ ১1২৫৪, অ-৩15৩-.. 


ছি নিন 
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৭৪ 
টু ৮৪, ২২৩, অ ৯৩৮৭ ; গীতাভূষণ আ ২১৯ ; গোপাল-তাপনী আ ৩1৫২, ম ১০1২৫০, অ ১২১৮ 
্ 3 
1২৬৭, অ ২৷১৬৬-১৬৭, ২২৯-২৩৩, অ ৭1৩৮ গোপালোত্তরতাপনী ম ১০৷২৮৩, অ ১২১৮১ 





[২০৬] স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


গৌতমীয় তন্ত্র অ ২৮১, ম ২১২-১৪ ; গৌরগণচন্দ্রিকা আ ১৪1৮৭; গৌরগণোদ্দেশদীপিকা আ৷ ২৩৪, ৬ 
৯৯, আ ১০1৪৮, ৫৫, আ ১১৯৬, আ ১৪1২, ১০৪, আ ১৫1৫১; ঘেরগু সংহিতা ম ২৩২৮৫ ) চতুবেদ, 
শিখা-শ্ুহতি আ ৬১৩২, অ ১২৫১-২৫৩ ; চৈতনাচন্দ্র/মৃত আ ১1১৫১, আ ২৬২, ৬৯, ৭২, ৮৭, ১৮৯, আ৷ 
৩1১৮, ২০, আ ৭1১০৭, আ ৮7১৯৭, আ ১৪1৮৮, ৮৯-৯১, ম ১১৬৫, ৩৪৩, ৪১৪-৪১৮, ম ১০২৮২, 
চৈতন্যচন্দ্োদয়-নাটক আ ১৪1২, আ ১৬৩০৮, ম ১৮1১০$ চৈতন্যচরিত মহাকাব্য অ! ১৪।১০৪, অ ৪৩২১ 
৩৪২ ; চৈতন্যচরিতাস্বত আ ১1৫৮, ৬০, ৮৬, ১১৯, আ ২1৫-৬, ৩৫-৩৬, ৯৯, আ ৩1৫২, আ ৪৯, রী 
2১৭৫, আ ৮7১৪, ৩৮, ৭৮-৭৯, আ ৯1১৫৪, ১৬০, ১৭০, ১৯২, আ ১৩1৯৩, ৯৫, ১৩৬, ১৯২, আ ১৪২, 
১০৪, আ. ১৫1৬৯, আ ১৭১২০, ১৪৮, ম ১১৬০, ম ১২০৪-২৩৩, ২৪৮, ২৭৬, ২৯৭, ৪০৭, ম ২৫-৬, 
১২-১৪, ২০, ১২৫, ১৭৪-১৭৫, ম ৫1৬০, ১০৮, ১১৭, ১১৯, ১২৩, ১২৮, ম ১০৬, ৩৬, ৮৬, ১1১০০, 
১০৯, ১৪৭, ২৫০, ২৮৬, ম ১২1১৮, ২৮-২৯, ৩১, ম ১৩1 5১৮, ম ১৭1৯৪, ১০৭, ম ২৭1৪৭, অ ২২৮৯, 
৪৯৫, অ ৩৫৩২, অ ৪1১০১; চৈতন্যমঙ্গল ম ১০৷২৮০; চৈতন্যা্টক অ ৩1১৬৪; ছান্দোগ্যেপনিষৎ আ ৩1৫২, 
আ ১৬১১, ম ১১৫৭, ২০১, ম ৭1৯, অ ২1১০, ২২৯-২৩৬৩; তত্ত্বসন্দর্ভ অ! ২1৭২, ম ১১৯৫; ত ন্ত্রবচন অ ৯১৩৩; 
তন্ত্রসার ম ১০২৮৬ ; তৈত্তিরীয় উপনিষৎ আ ১৬1১১, অ ২1৫৪; তৈত্তিরীয় সংহিতা ম ১৪1৪২ ; দামোদর- 
স্বরাপ-কৃত কড়চা আ ২১৮৫-১৮৬ ১ দ্বারকা মাহাত্ম্য ম ৫1১৪৫, ম ১০।২৯-৩০, ১০০ ; নরোন্তমঠাকুরের 
প্রার্থনা আ ২৭৫ ঃ নামাষ্টক আ ১৬১৬৬ + নারদপঞ্চরান্র আ ২1৭০, আ ১৭২৩;-ম ৬1১৭৩, ম ৮1১৯০, 
২০৮, ম ৯/১৮৯, ম ১০1২৩-২৪, অ ১১৯, ২০, ২৬৭, অ ২১০, ৩২-৩৩, ১৪৫, অ ৩1৮৮) নারদীয় 
পুরাণ আ ২1৬৭, আ ১৪1৪১, আ ১৫1৮, ৯, ম ১০১০০, অ ৮1১৫২, অ ১1১১২ নারায়ণ-উপনিষ অ 
৯২২২-২২৩; নারায়ণ-সংহিতা আ ২২৬, ৬৯; নারায়ণাধ্য৷ত্ম আ ৩1৫২ ; নৃসিংহপুরাণ আ ১৩৯, আ 
১৪1৪১, ম ১৩৩৭, অ ১০1১০; পদ্মপূরাণ আ ১৩৯, ১২৩, আ ২৩৮, ৬৭, আ ৩1৫২, আ ৭1১৭৮, আ 
৮1১০৯, আ ১০1১২, আ ১৫1৪, ৯, ম ১২০১, ম ২1৪১, ৪৩, ৭৯, ম ৫18২, ম ৬1১৭২, ম ৭1৮, ম ৮1৬৬, ২১০- 
২১১, ম ১০১০০, ১০২, ২৪৬, ২৫০, ম ১৩]২৬৩, ম ১৬1১৪৪-১৪৫, ম ১৭1১৯, ম ২৩1৫৪, অ ১২৫৩, ২৭৫, 
অ ২৩৬৮, ৩৯৯, অ ৩18৮৫, অ ৯২২২-২২৩ ; পদ্যাবলী ম ১০1৯৯, ম ২৩1৪৫-৪৬ ; পরমহংসো- 
পনিষৎ অ ৬২১) পাণিনি আ ১১১৯ পান্ক্রিয়া-যোগ ম ১৭১৯ ; পরুষসক্ত ম ৯1৩০7 প্রশ্নোপনিষৎ 
অ ৩1৩৪-৩৭ 7 প্রায়শ্চিত্তবিবেক ম ১৩1৫৪ ১ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ম তির ; বরাহপূরাণ অ! ১৪1১০৪, অ 
১০1১০; বামনপুরাণ ম ১৭৯৫, অ ২৷১৪৩; বায়ুপুরাণ আ ১৩৪৬; বাসূদেবাধ্যাত্ম আ ৩৫২) 
বিজয়ধবজ ( টীকা) আ ১৪১০৪; বিদ্বদ্রঞ্জনভাষ্য আ ২১৭ ; বিলাপ-কুসুমাঞ্ঁলি আ ১১৬৭; বিশ্বকোষ 
অ ১২৮৬; বিষ্ণধন্মোত্তর অ! ৫1১১, আ ১৪1৪১, ১০৪ ; বিষ্ণপরাণ আ ১1৭৬, আ ১৪1৮৭, ১০৪, জা! 
১৫১৯৫, আ.১৭।৭৯, ম ১০1২৩-২৪, ম ১৫৩৮, ৫৩-৫৫, ম ১৭1৯৫, অ ৩৫০৭ ; বিষ্ণসংহিতা আ ১৪ 
১০৪, ম ১1৫৪ ; বিষ্ণুসহম্রনাম আ ২২৫; বৃহত্তোষণী আ ১1৪৬; ব্বহদ্বৈষ্ণবতোষণী আ ১৪১৩৬; 
বৃহভাগবতাম্থত আ ৮7৭ ; বৃহদারণ্যকোপনিষৎ আ ২৮, ৮৭, আ ১৬১১, ম ১২০১, ম ১৭৯৪, অ ৬! 
৫১০-৫১১ ; ব্বহনারদীয়পূরাণ আ ৮৮৬-৮৭, ম ২৪১, ৪৩, অ ২৪1৪১, অ ৮1১৩৪, অ ১০1১০ } টি 
তোষণী আ ১৬২৭৯) বৈষ্ুবম্জষা আ ১১১৪, আ ২৩৬) বোধায়নস্ম্বতি আ ১1৩৯, আ ১৫1৪; রি 
ম ৫1৪২ ; ্ৰহ্মপুরাণ আ ৩1৪৪; বরন্মবৈবর্তপুরাণ ম ১০1৩৪০, ম ৫1১৪৫, ম ৮/২১০-২১১, ম ১০২৩ ' 
২৪৮-২৪৯, অ ৬২১) ব্রক্মসংহিতা আ ৮1৭, আ ১২৩১, অ ২১৭, অ ৫1৫৯৫, অ ৭1৩৮, অ ১ 
৩৬৩ + ব্ৰহ্মসূত্ৰ আ ৩1৫২, আ ৮৭, আ ১৩১৯৬, আ ১৪1১০৪, আ ১৬1১১, ম ১২০১, ম সা 
টন জু Eo না ৩1৫২; ভক্তিরত্রাকর আ ১1১১৪, আ ১৪1৮৭, অ টা ১৮৪, 
ম ১২৭৬, ৩৩৯, ম ৫5 ৭৯, ম টি 2 STEN রর তা ১৪1/৮ 
” 19, ম ৯৯1৪৯, অ ৯১২৮; ভক্তিসন্দর্ভ আ ২৷২৬, আ ৮৮৬, 











স্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়ভাষাধৃত প্রমাণ-গ্রন্থু তালিকা [২০৭] 
TEE ETE 
আ ১৬৷১৬৮, আ ১৭১০৫, ১১৫, ম ১২০১, ম ১৮১৪৯, ম ২০1১৪৪, অ ২৩৮৯, অ ৫1৩৬০ ; ভগবৎ- 
সন্দর্ভ ম ১৮১৭০» ভাগবত আ ১1৫০, ৫১, ৬০, ৬৩, ৭৩, ১৫৪, আ ২1৮, ১১-১৩, ১৮-১৯, ২৫-২৬, 
৩৫, 88, ৪৬-৫১, ৬৭-৭০, ৮৭, ১৪৮, ১৬৮-১৬৯, ১৭১ ১৭৭, ১৮৭, আ ৩1২২, ৫০, ৫২, ৯৩, আ ৪ 
৭৬, ১০৬, ১৪১, আ ৫1২৭, ৯৩, আ ৭18৫, ৫৬, ১৭১, ১৭৫, ১৯০, অ ৮২, ৭, ১৫-১৭, ২২, ২৬, ৭৮, 
৮৬-৮৭, ১০৯, ১৮০, ১৮৩, ২০৩, ২৪৪, আ ৯৷১৫-১৭, ১৯-২৩, ২৮-৩০, ৩৩-৩৫, ৩৯-৪১, 8৩-৪৫, 
১০৫-১৫১, আ ১০১২, ১২২, আ ১১1৫৪, ৭৫, আ ১৩1৪৩, ৪৬, ১০১-১০৩, ১০৫, ১০৭, ১৩৬, ১৬৮, 
১৯৪, আ ১৪৷৮৭-৮৮, ১০৪, আ ১৫1১৯৫, আ ১৬১৩৫, ১৬৭, ১৭২, ২৩৯, আ ১৭1২০, ২৫, ৫৩, ১৫৪- 
১৫৮, ম ১২৭-২৮, ৪৮, ১৫৮, ১৬০, ১৬৪, ১৯০, ২০২-২০৩, ২১৯, ২২৩, ২২৬, ২৩৫, ২৪০, ২৪৮, 
২৫৫, ৩৩০-৩৩৪, ৩৩৬-৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪২-৩৪৩, ম ২1৪১-৪৩, 8৪৭-৫০, ৭৯, ১২৫, ২৪১, ৩২৮- 
৩২৯, ম ৩৩৩, ৩৯, ৪৬, ১২৪, ম ৫1৫৩-৫৫, ৬৮, ১২২, ১২৫, ১৪৫, ম ৬১১৬, ম ৮1১৯০, ০১৯৯, 
২১০-২১১, ম ১৯১৪২, ১৮৯, ২৩৪, ম ১০1২৩-২৪, ৭০-৭২, ৯৯-১০০, ১০৯-১১০, ২১৮-২২৫, ২৩৭, 
২৫০, ২৭২, ২৮০, ২৮৬, ৩১৩, ম ১১৪৬-৪৯, ৫৩-৫৪, ৯৬, ম ১৩1১৭, ৪৩, ২৫১, ২৬৩, ২৭৪-২৭৬, 
২৮০, ম ১৪1২১, ম ১৫৷৩৮-৩৯, ৪৯, ৫১-৫২, ম ১৬1১৭, ১২৭, ম ১৭1১৯, ৯৪-৯৫, ম ১৮1৭৯, ৮২-৮৯, 
৯১-৯২, ৯৪-৯৬, ১৭০, ম ১৯৷৩৮, ১৬১, ম ২৩৷৩, 8৫-৪৬, ৫৪, ৮৩, ৪০৪, ৫১৬, ম ২৭৷২৮, অ ॥্ু! 
৫৬, ১১৩-১২১, ১৩৫, ১৪৭-১৫০. ১৬৫, ২১৮, ২৪৫ ২৫১-২৫৫, ২৫৮, ২৬২-২৬৫, ২৬৭-২৬৯, ২৭৫- 
২৭৬, ২৮৬, অ ২৷১৭, ১১৪, ১৪০, ১৪৩, ১৫৮-১৫৯, ২২৯-২৩৩, ২৪২-২৪৩, ২৭৬, ৩৩০-৩৩৩, ৩৫২- 
৩৫৩, ৩৫৫-৩৫৮, ৪৩৮, 88০, ৪৫৭, অ ৩18, ২৮, ৩২, ৩৪-৩৭, ৭৩-৭৫, ৮৪, ১২৪-১২৫, ২১৫, 
২১৯, ৪০৬, 8৫২-৪৫৪, ৫১৮, অ 81১০৩, ৫১৭, অ ৫1৫৯, ৫৯৫, অ ৬1২১, অ ৮৮৮, ৯৮, ১৩১, অ 
৯১১২-১১৫, ১৩৩, ২২৩, ২৩২-২৩৩, ৩১০, ৩৭৮, ৩৮৯, অ ১০1১৭৭ ; ভাগবততন্ত্রবচন আ ১৪৷১০৪ ; 
ভাগবততাৎপর্য্য আ ২৷১৫২, আ ৩1৫২, আ ১৪৷১০৪, অ ১২৫৩ ; ভার্গবীয়মনু আ ২৮৭, আ ১৫1৪ ; 
ভাবার্থদীপিক। (টীকা ) আ ১৫৪, অ! ২১৬৬, ম ২৷২৬৪ ; মৎস্যপূরাণ আ ১৩1৪৬, ম্‌ ১৯৫, ১১1৯৬, 
অ ২১৪৩ মনসংহিতা আ ১৩৯, ২৪৪, ১৬1৩০২, ম ২৬৪, ৮২১০-২১১, ১৩1৫৪, মহাকুল্সপুরাণ 
আ ২৭২; মহাভারত আ ১1৩৯, ৫২, ২৯, ২৫, ৩1৫২, ৮1৭, ৯1৪৫, ৪৮-৫০, ৫২, ৫৭, ১৩1৪৬, ১৪1৮৭- 
ৃ ৮৮, ১৫১৯৫, ম ১২০১, ৮1২০৮, ১০২১৬, ১৩1৫৪, অ ২২৪২, ৩৫২-৩৫৩, ২1৪৫৭, ৩1১৬৫, ৮1১৬৭, 
১ 5 পা মহাভারততাৎপর্যা আ ২1৬৭, ৮০, ১৪1১০৪ ; মহোপনিষৎ ম ১৭।৯৫ 3 
পুর ৩18৬? মাঠরশ্ুর্ণতি আ ১৩1১৯৬, ম ৫1১২৫, ১০1২৫০, অ ৮১৩০3 মাণ্ডুক্যোপ- 
ডি টি ; মায়াবাদশতদৃষণী অ ৩৷৩৪-৩৫, ৪৮; মুকুন্দমালাত্তে'ভ্র ম ১০৷২৩-২৪ ; মুণ্ডকোপ- 
৭৩৮ ই EE Nl ST 2 
রা না ক মেদিনী অ ১২৮৭ মৈন্ৰায়ণ্যপনিষৎ ম ১৭1৯৪, যজুব্বেদ আ ১৫1৯, 
লঘুতে৷ষণী ( টা রি ৪৭-৫০, সি ৬৫-৬৮, ৮৯, ১৩1৪৬, ম ১১৫০-৫২, ১৫1৪৯, 
রত » ৮1৮৮৮১৪1১৩৬ ; 5৩ আ ১1৪৬, ২1১৭০, ১৭৭, ৩৫২, ৬ 
বি » ১৯৩৫, অ ৯২২২-২২৩ ; শক্তিসঙ্গমতন্ত্র আ SEE 3 শব্দনিণয় অ ১৷৭৪, 
ফ্তি ত টি র্‌ আ ২২৬, ও ১৭1৫৪, ম ১০1২৩-২৪, ১১1৪৯ ; শোকশ।তন ম ২৫২৪-৮৪১ 
৪ ১২৫, ৩৩৬ টড রত শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ আ ১1৭৬, ২1৮, ১৫৮, ১৩1১৯৬, ১৬1১১, ম ১১৫৭, ২! 
J ত ক ৫৭, ৯1২৩১, 2 ১1২০, ২১৮, হা১৬৬-১৬৭, ২২৯-২৩৩, ৩1২১৯ ॥ 
টা ই ৪ সৰ্ব্বসম্বাদিনী € নি )আ ২২৫, সাংখাপ্রবচনসূন্ন আ ১২1২৪ + সাত্বততন্ত 
| ঠা ২৩৯৯ ; সুবোধিনী (টীকা ) আ ২1১৮, ১৭২৪ : রি 





[২০৮] স্ীশ্ ্ীচৈতন্যতাগবত 


সৌরপরাণ ম 0৫৩7 স্কন্দপুরাণ আ ১1৩১, ১৪1৪১, ১৫1৯, ১৬১৭১, ম ১১৯৫, ২০১, ৫1১৪৫, ৮২০৮ 
৯২৩৭, অ ১১৮২-১৮৩, ২৩০৮, ৬1৩৫, ৮১০২ ১ স্তোত্ররঅর আ ১৪৬, ম ২৷৬ ; স্বর্ণ দ্রি-মহোদয় ত 
২৷৩০৮ ; স্বরূপদামোদরের কড়চা অ ৫18৯৩; হরিবংশ আ ১৩৯, ১৩1৪৬, ১৪৷৮৭, ম ১১৪৮, ২৫৫, 
২৫২, ৯২১৩, অ ২৷৪৫৭, ৩1৫২২ ; হরিভক্তিকল্পলতিকা আ ৭1৮৬, ম ৮২০৮, অ ১১১৩-১২১, ৬ 
১৩৭) হরিভক্তিবিলাস আ ১৩৯, ২৪৯, ৮১, ৫৯৩, ৮1৭, ১৪1৪১, ১৫1৯, ম ১1১৯০, ২০১, ২৪২, ৬| 
১১০, ৮/১৩৮, ৯1২৭, ৩৭-৩৮, ৬৪, ১০১০০, ১৩২২৮, ১৬1১৪১, অ ৮1১৩৪, ৯১৩৬, ৩৯০, ১০১০) 
হরিভক্তিসুধোদয় আ ৮1৭৯, ১৪1৪১, অ ৩1১৭১, ১০1১০ , হিতোপদেশ আ ৫1৭৬ ৷ 


৬৯৯৯9 এরপর 





ধ্লোক ও গয়ার মাচা 





আদিখণ্ড - মধ্যখণ্ড 
শ্রীল বুন্দাবনদাসঠাকুর-কুত উদ্ধৃত শ্লোক পয়ার-সংখ্যা. মোট - শ্রীল বন্দাবনদাসঠাকুর-কৃত উদ্ধৃত শ্লোক পয়ার-সংখ্যা মোট 
i শ্লোক সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা শ্লোক সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা 
প্রথম অধ্যায় ২ ১৯ ১৬৪ ১৮৫ : ২ ৯ ৯৫০ ৯৬১ | 
দ্বিতীয় , ... ৭ ২২৭ ২৩৪ চতুর্থ ২», ০, ১ ৭৫. ৭৬ ] 
তৃতীয় , ... Sy ৫৫ ৫৫. পঞ্চম , ১ ১৬৯ ১৭২ 
চতুর্থ ,, ... রি ১৪৩ ১৪৩ ষ্ঠ ,, টে ১৭৮ ১৭৯ ॥ 
হি. i ১৭৩. ১৭৩ অপ্তম ,, ... ২ ১৫৫ ১৫৭ 
ষ্ঠ টি টা ১৩৯ ১৩৯ অষ্টম ,, ১ ৩২৫ ৩২৬ 
MIA! 2০ ১ ২০২ ২০৩ নবম » ২৪৮ ২৪৮ 7 
অস্টম ৮ ... তাস... ২ ৩১৯ ৩২৯ 
নবম » ... টু ২৩৮ ২৩৮ একাদশ ,, ... ie 5 ৯১ 
দয. হু ১৩১ ১৩১ দ্বাদশ ,, ৬৩ ৬৩ 
একাদশ ,, ... ১ ১২৬ ১২৭ ত্ৰয়োদশ ,, ১ ২ ৩৯৯ 8০9২ 
EE: a6 ২৮৭ ২৮৭ চতুদ্দশ ,, CA 
2:০১ ২০৮ ২০৯ পঞ্চদশ , ... ১ টিটি, ৯২ 
১7 ৭... ১৮৪ ১৯১. ষোড়শ », ... ১ 5 
তি টু রি SCG সপ্তদশ » 2১৩ OR ১১৮ টু 
ভন হ্‌ যে ৩১৬ অঙ্টাদশ ,, ... REDE 0G 
১2488১১২৯৯5 উনবিংশ. ... শক ২৭৪ J 
মোট = 8৫ ৩১৮০ ৩২২৭ বিংশ » *.- ৩ ১৫৭ রী 
মধ্যখণ্ড ; একবিংশ ,, ... EELS 
রি | 88. ৩৪৭ ভ্রয়োবিংশ , =. - ৩ ৫৩ 5০ 





০১, ৯ ৯৫০ ৯৬১ মোট রর SE 85৩ 





শ্রীচৈেতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের অধ্যায়-সুচী 





[২০৯] 





কি মধ্যথণ্ড শ্রীল রৃন্দাবনদাসঠাকুর-কৃত উদ্ধৃত শ্লোক গয়ার-সংখ্যা মোট 
ত উদ্ধত শ্লোক পয়ার-সংখ॥া মোট 1 ই ১৬ 
চে সী সংখ্যা ১ ১৬ ১৮৪৭ ১৮৬৪ 
এ ৫ ২৯ ৪৯৩৭ 18৯৭১ গঞ্চমা ৮ ১ ৭৫৮ ৭৫৯ 
পঞ্চবিংশ = — SO ST ঠা ৫ ১৩৮ ১৪৩ 
যড়বিংশ ৮, __ == ১৮৬. ১৮৬ সপ্তম ৮:75 ৩ ১৬৩ ১৬৬ 
রি — ৫২ (২ অত ২ ১৭৭ ১৭৯ 
অষ্টাবিংশ ,, -_ ২ 5১726 0ন বম ৮77 ৫ ৩৮৯ ৩৯৪ 
দশম 25 — ১৮২ ১৮২ 
মোট ৫ ৩১ 68৬৬ 76৫০9২৮৮৯৮০ 
অন্ত্যখণ্ড মোট ১ ৩২ ৩৬৫৪ ৩৬৮৭ 
প্রথম অধ্যায় ১ ১ হরির সব্র্বমোটসংখ্যা 
দ্বিতীয় , =_ ১ ৫০২ ৫০৩ আদিখণ্ড ২ 8৫ ৩১৮০ ৩২২৭ 
তৃতীয় , = ৮ ৫৩৮ ৫৪৬ মধ্যথণ্ড ৫ ৩১ ৫৪৬৬ ৫৫০২ 
চতুর্থ , = ৬ ৫১৮ ৫২৪ অন্ত্যখণ্ড ১ ৩২ ৩৬৫৪ ৩৬৮৭ 
মোট ১ ১৬ ১৮৪৭ ১৮৬৪ সব্বমোট ৮ ১০৮ ১২৩০০ ১২৪১৬ 
মোট শ্লোক ও পয়ার সংখ্যা--১২৪১৬ 
আাদিখণ্ডের অধ্যায় 
অধ্যায় বণিত বিষয় পত্ৰাহ্ক 
প্রথম গোরলীলা-সূত্র ১--৫০ 
দ্বিতীয় প্রভুর জন্ম ৫১--৯০ 
তৃতীয় প্রভুর কোজ্তীগণন এইট 
ত চতুর্থ প্রভুর নামকরণ-বালচরিত-চৌরাপহরণ ৯৯-_-১১০ 
চন তৈথিক-বিপ্রান্নভোজন ১১০--১২৩ 
প্রভুর বিদ্যারস্ত ও বালচাপল্য ১২৩--১৩২ 
৯২ শ্রীবিশ্বরূপ-সন্ন্যাস ১৩৩--১৫১ 
সহ মিত্রের পরলোকগমন ১৫১--১৭১ 
টু শ্রীনিত্যানন্দের বাল্যলীলা-তীর্থযান্ত্রা ১৭১--১৯২ 
শ্রীলক্ষীপ্রিয়া-পরিণয় ১৯৩-_-২০২ 
দ্বাদশ শ্রীমদীশ্বরপূরী-মিলন ২০৩-_২১৯ 
লয় তল প্রভুর নগর-ভ্রমণ ২২০-২৪৩ 
তু দিগিজয়ি-পরাজয় ২৪৪-_২৬৫ 
|. পঞ্চদশ প্রভুর বজদেশ-বিজয় ও লক্ষমীদেবীর তিরোধান ২৬৫-_-৩০১ 
১ বোল শ্রীবিষ্ণপ্রিয়া-পরিণয় ৩০২--৩২২ 
সপ্তদশ শ্রীহরিদাস-মহিমা ৩২২-৩৬৪ 
প্রভুর গয়া-গমন ৩৬৫-৩৮১ 








































ধাথের অধ্যায় 


বণিত বিষয় 


প্রভুর প্রকাশ আরম্ভ ও কৃষ্ণসংকীর্তন-শিক্ষাদান 

প্রভুর শ্রীবাসগৃহে প্রকাশ ও সংকীর্ভনারভ্ত 

প্রভুর মুরারিগৃহে বরাহ-মৃত্তি-প্রকটন ও নিত্যানন্দসহ মিলন 
নিত্যানন্দ-মহিমা-প্রকাশ 

নিত্যানন্দের ব্যাসপৃজা ও ষড় ভূজ-দর্শন 

প্রভুর অদ্বৈত-মিলন ও অদ্বৈতকে বিশ্বরাপ-প্রদর্শন 
পৃশুরাক-গদাধর-মিলন 

প্রভুর এখর্ষা-প্রকাশ 

প্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব ও ভক্ত-শ্রীধরাদির চরিত-বর্ণন 
প্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলা-পরিশিষ্ট 

নিত্যানন্দ-চরিত-বর্ণন 

নিত্যানন্দ-মহিমা-বর্ণন 

জগাই-মাধাই-উদ্ধার 

যমরাজ-সংকীত্তন 

_মধবানন্দোপলব্ধি-বর্ণন 

প্রভুর শুক্লাঘ্ঘর-তগুল-ভোজন 

প্রভুর নগর-ভ্রমণ ও ভক্তমহিমা-বর্ণন 

মহাপ্রভুর গোপিকা-নৃত্য 

প্রভুর অবৈতগৃহে বিলাস 





2: দেবানন্দপ্রতি প্রভুর বাক্যদণ্ড 
প্রভুর শ্রীশচীদেবীর অপরাধ-মোচন ও নিত্যানন্দগুণ-বর্ণন 
প্রভুর, কাজী-উদ্ধার-দিবসে নবৰীপনগর ভ্রমণ: 




















গন্লীই্ক 
৩৯১-৪৩৮ 
৪৩৯--৪৬৬ 
৪৬৬--৪৮১ 
8৮২-৪৮৭ 
৪৮৭--৫০৬ 
৫০৬-৫১৭ 
৫১৭--৫২৭ 
৫২৮--৫৪৮ 
৫৪৯--৫৬৫ 
৫৬৫--৫৯৭ 
৫৯৮--৬০৪ 
৬০৫--৬১০ 
৬১০-৬৪৩ 
৬৪৪--৬৪৯ 
৬৪৯--৬৫৫ 
৬৫৫--৬৬৭ 
উ৬৭--৬৭৭ 
৬৭৭--৬৯২ 
৬৯২--৭১৪ 
৭১৫--৭২৭ 
৭২৭--৭৩৩ 
৭৩৭--৭৪৫ 
৭৪৫-৭৭৬ 
৭৭৬--৭৮৩ 
৭৮৪--৭৯১ 
৭৯১--৮০২ 
২--৮০৪ 


৮০ 
৮০৫--৮১৭ 


ন্তযখণ্ডের অধ্যায় 


বণিত বিষয় 


সন্ন্যাসগ্রহণান্তে মহাপ্রভুর অদ্ৈতাচার্যয-গৃহে পুনঃসম্মেলন 

ছল্রভোগপথে মহাপ্রভুর নীলাচলগমন 

মহাপ্রভুর সাবর্বভৌমোদ্ধার, ষড় ভুজ প্রদর্শন ও গৌড়-বিজয় 

শ্রীঅদ্যুতানন্দ-চরিন্র ও শ্রীমাধবেন্্রতিথি-পৃূজা-বর্ণন 

মহাপ্রভুর গৌড় হইয়া পুনঃ নীলাচল-বিজয় ও প্রতাপ-রুদ্রোদ্ধার 
এবং শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত-বর্ণন 

শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাজ্্য-বর্ণন 

শ্রীগদাধর-কানন-বিলাস 

মহাপ্রভুর নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি-লীলা 

শ্রীঅদ্বৈত-মহিমা 

শ্রীপৃণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভাব 


-শ্উহ্লা 





৮১৯--৮৩৭ 
৮৩৮--৮৮১ 
৮৮১--৯১০ 
৯১১--৯৩৭ 


৯৩৮--৯৭৩ 
৯৭৩--৯৮২ 
৯৮৩--৯৯১ 
৯৯১-১০০২ 


চর 
ত 


১০০২--১০২৪ 


১০২৫--১০৩৭ 








3 ইঃ 
রর 
বিবি 
রর লীনা ভাগবত কহে বে্যাগ। ও 
চত্যলীলার ব্যাম_বৃদ্দাবদাগ | রঃ 
2 লাকদার কৈল টান । রা 
তু যাহার অবে মাগে গর্ব আদ্ল॥ ৪ 
রি টজ্য-নিভইৰ যাতে জানিয়ে মহিমা । ইট 
£3 যাতে দানি কফক্রিগিদ্ধান্তের সী | রর 
ছি অনুয্যে রচিতে নারে ছে গহ খঘ । ছু 
বৃদাবমদাগুমুখে বন গচ | 
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না 


ত্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ 





থম অধ্যায় 


প্রথম অধ্যায়ের কথাসার 
এই অধ্যায়ে প্রথমে পাঁচটী শ্লোকে মঙ্গলাচরণ ; 
তন্মধ্যে প্রথম-শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের একত্র 
বন্দনা, দ্বিতীগ্ন-শ্লোকে কেবলমাত্র স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীচেতন্যচন্দ্রের বন্দনা, তৃতীয়-শ্লোকে যশোদা নন্দন 
শ্রীকৃষ্ণ ও রোহিণী-নন্দন শ্রীবলরামই যে যথাক্রমে 
শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ, তদ্বিষয়ে গৃতে।ক্তি ; চতুর্থ- 
শ্লোকে শ্রীচেতন্যচন্দ্রের রূপ, গুণ ও লীলার জয়-গান 
এবং পঞ্চম-শ্লেকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাহার করুণা- 
লীলার ন্যায় তদীয় ভক্ত ও ভক্ত-লীলারও জয় গীত 
হইয়াছে। গ্রন্থারত্তে ভগবভ্তক্তবন্দনা এবং ভগবৎ- 
পৃজাপেক্ষা ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে । 
অতঃপর মুলসঙ্র্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবের বন্দনা 
করিতে গিয়া তিনি যে কেবলমাত্র গ্ৰন্থকারেরই গুরুদেব 
বে পরন্ত তিনি যে স্বীয় সক্কর্ষণ বা অনন্তরাপে দশ- 
৮: সেবা এবং ভু-ধারী শেষ'-রূপে, 
করিতে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুণ কীর্তন 
ছেন, তিনি যে দেবদেব মহাদেবেরও উপাস্য, 
অতএব জগদৃণুক এবং তরীহারই কৃপা-বলেই যে জীব 
টা ্রীকুষ্ণটচতন্যের সেবা লাভ করিতে 
নিত্য, হাও আীবলরামের রাসলীলাও যে 
ক্ষয় শানুর ভাগবতের প্রমাণ দেখাইয়া পৃর্ব- 
দুষ্টমত নিরসন করিলেন। সেই 


অীবলদেব 


"প্রভুর তত্ত্ব বর্ণন করিতে গিয়া তিনি যে 





অভিন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও সখা, ভ্রাতা, ব্যজন, শয্যা, 
গৃহ, ছন্র, বস্ত্র, ভূষণ ও আসন প্রভৃতি বিবিধরাপে 
ব্রজেন্দ্রনন্দনেরই সেবা করেন, তাহা বর্ণন করিলেন । 
সেই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব-তত্ব__ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-তত্ত্বের 
ন্যায় বিধিমহেন্দ্রাদিরও দুর্ভেয়। তিনি ‘শেষ'রূপে 
পৃথিবী ধারণ এবং সহস্রবদনে শ্রীকৃষ্ণের যশঃ নিরন্তর 
কীর্তন করিতেছেন । শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূই সেই শ্রীবল- 
দেব, অথবা. সেই মৃলসক্কর্ষণ শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। 
তাহার চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের সংসার-মোচন ও 
গৌর-কৃষ্ণ-সেবাপপ্রাপ্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 
গ্রন্থকার স্বীয় ইন্টদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর আজ্ায় ও 
তদীয় অনুকম্পায় এই শ্রীচেতন্যভাবগত ( পুবর্বনাম 
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ) রচনা করিয়াছেন । তিনি এই রচনা- 
কাৰ্য্যে স্বীয় অহঙ্কার প্রকাশ না করিয়। দৈন্যোক্তির দ্বারা 
জানাইয়াছেন যে, মায়াবশ জীব নিজ-নিজ-চেস্টায় 
মায়াধীশ ভগবত্তত্ব বর্ণন করিতে অসমর্থ । শ্রীভগবান্‌ 
নিজগুণে রুপা-পরবশ হইয়া শ্ীগুরুকুপা-প্রাপ্ত জীব- 
হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হন ॥ 

এই গ্রন্থে শ্রীচেতন্যলীলা তিনভাগে বণিত হইয়া- 
ছেন--€১) বিদ্যা-বিলাস-প্রধান “আদিখণ্ড+, (২) 
কীর্তনপ্রকাশ-প্রধান “মধ্যখণ্ড এবং (৩) সন্স্যাসিরাপে 
আীনীলাচলে নামপ্রচারপ্রধান ‘অন্ত্যখণ্ডঃ। অতঃপর 
অধ্যায়শেষে তিনখণ্ডেরই বর্ণনীয় বিষয়গুলি সূত্ররূপে 
উল্লিখিত হইয়াছে--€ গৌঃ ভাঃ )। 





ঠঁ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


মঙ্গলাচরণ--(১) ইচ্টদেব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বন্দনা_ 
আজান্লম্বিত-ভুজো কনকাবদাতৌ 
সঙ্কীত্তনৈেকপিতরো কমলায়তাক্ষো ৷ 
বিশ্বস্তরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালোৌ 
বন্দে জগ্প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥১ 1 





আশ্রয়-বিষয়-ছয়, অন্যোহন্য-সম্তোগময়, 
রাধাকৃষ্ণ মাধূর্য্য দেখায় ৷ 

বিপ্রলম্ভ-ভাবময়, শ্রীচৈতন্য দীনাশ্রয়, 
দুয়ে মিলি’ উঁদার্য্য বিলায় ৷ 

ভক্ত রায়-রামানন্দ, গোরে ব্রজযুব-দ্বন্দু, 
দেখে নিজ-ভাবসিদ্ধ-চক্ষে ! 

সেইকালে রায় ভূপ, কৃষ্ণের সন্ন্যাসি-রাপ, 
নাহি পায় সাধকের লক্ষ্যে ॥ 

রাধা-ভাবে নিজ-ভ্রান্তি, সুবলিত রাধাকান্তি, 
ওদার্য্ে মাধুর্য অপ্রকাশ ৷ 

উদার্য্যে মাধ্র্য্য-ভরম না করিবে তাহে শ্রম, 
বলে প্রভূ-বন্দাবনদাস ৷৷ 

গান্ধব্বিকা-চিত্তহারী, কৃষ্ণ_যোগ্যে কুপাকারী, 
রাধা বিনা তিহো কারো নয়৷ 

কাঙ্গাল দীনের সব, শ্রীচৈতন্য দয়ার্ণব, 
তারে সেবি’ তাহা সিদ্ধ হয় |] 


চৈতন্য-নিতাই-কথা, শুনিলে হৃদয়-ব্যথা, 
চিরতরে যায় সুনিশ্চিত ৷ 
কুষ্ণে অনুরাগ হয়, বিষয়ে আসক্তি-ক্ষয়, 


| শ্রোতা লভে নিজ-নিত্য-হিত ॥ 
ভাগবতে কৃষ্ণকথা,- ব্যাসের লেখনী যথা, 
তার মর্ম বৃন্দাবন জানি” । 
শ্রীচৈতন্যভাগবতে, বর্ণে অনুরূপ-মতে, 
গৌর-কৃষ্ণে এক করি’ মানি” ॥ 
গৌরের গৌরব-লীলা, শুদ্ধতত্ব প্রকাশিলা, 
যে নিতাই-দাস রন্দাবন । 
তাঁহার পদাব্জ ধরি» ; অনুক্ষণ শিরোপরি, 
গৌড়ীয়-ভাষ্যের সঙ্কলন ॥ 
শ্রীচৈতন্যভাগবত, _লীলা-মণিমরকত, 
চৈতন্যনিতাই-কথাসার | ডি 


গৌট্ীয়-্তাষা | 







লীলা-পরিকর'দি-যৃক্ত অনাদি আদি 
শ্রীগৌর-সুন্দরের 
বন্দনা 


আীজুগম়।থ মিন 


নমন্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সূতায় চ ৷ 


স-ভৃত্যায় স-পুন্রায় স-কলন্রায় তে নমঃ ॥২॥ 


শুনে সব্রবক্ষণ কর্ণে, সহস্র-মুখেতে বর্ণে 
প্রন্থরজ-মহিমা অপার ॥ 
শ্ীভক্তিবিনোদ-পদ, যাতে নাশে ভোগি-গদ, 
শুদ্ধভক্তি য-হ'তে প্রচার ৷ 
লিখিতে গৌড়ীয়-ভাষ্য, রহ চিত্তে তব দাস্য, 
ষাটি, প্ৰভো, করুণা তোমার ॥ 
হরিবিনোদের আশা, ভাগবত-ব্যাখ্যা-ভাষা, 
কুঞ্জ সেবা করিব যতনে । | 
ভকত-করুণা হ’লে, সৰ্ব্বসিদ্ধি তবে মিলে, : 
নাহি রাখি অন্য আশা মনে ॥ 
শুদ্ধভক্ত মৃত্তিমান্, শুনয়ে যাহার কান, 
শ্রীচেতন্যভাগবত-গান ৷ 
শ্রীগৌরকিশোর বর, এ দাসের গুরুবর, 
সদা কৃপা কর মোরে দান ॥ 
শ্রবার্ষ ভানবী-দেবী- আগ্লিষ্ট-দয্নিতে দেবি, 
যেন ছাড়ি অপরাধ ঘোর । 
শ্রীব্রজগত্তনে বসি’, গান্বাধিবকে, দিবানিশি, 
গিরিধর সেবা পাই তোর ॥ 


-+৯-০০2৫৮ 


ূ্বাভাষ 
শ্ীচৈতন্যভাগবতের আদিনাম-_ 
শ্রীনরহরি সরকার ঠাুরের শিষ্য 


দ্্রীচেতনামনর' | 
শ্রীলোচনদার্গ 
[নি গাঁচারি 





গ্রন্থ রচনা করায়, পরবস্তিকালে এই উর 
বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য-জ্াপনার্থ ঠাকুর শ্রীল রদ ভাগবত" 
গ্রন্থরাজের নাম পরিবর্তন করিয়া ‘শ্রীচৈতনাত এনা 
সংজ্ঞা দেওয়া হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে! 


হাশর 
চরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীল  কবিরাজ-গোস্বামি 
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্ীচতন্যমন্গল? বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতকেই উদ্দেশ 
করিয়াছেন! এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীনারা- 
গণী-দেবীর ইচ্ছামতেই শ্রীর্ন্দাবনদাস-ঠাকুর তৎক্ৃত 
গ্রন্থের পর্ব নাম পরিবর্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত? 


নাম দিয়াছেন! যাহা হউক, শ্রীমভাগবতে যেমন 

প্রধানতঃ শ্রীরুষ্ণলীলা বণিত হইয়াছে, এই গ্রন্থেও 
এট 
লালা, 


তদপ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের 
বিশেষতঃ শ্রীনবদ্ধীপ-লীলাই বিশদভাবে বিবৃত আছে । 
আবার দেখা যায়, শ্রীচেতন্যচরিতামৃতে সন্ন্যাসি-বেষী 
মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলাই মৃথ্যভাবে বণিত হইয়াছেন; 
তজ্জনা, শ্রীল কবিরাজগোস্বামি-মহাশয়ের এ মহাগ্রন্থ 
শ্রীল রৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই গ্রন্থেরই “পরিশিজ্ট'- 
রাগে গৃহীত হইতে পারে। এই মহাগ্রন্থ খণ্ডত্রয়ে 
বিভক্ত--আদি, মধ্য ও অন্ত্য । আদিখণ্ডে_ দীক্ষা- 
গ্রহণ-লীলা অবধি ; মধ্যখণ্ডে__সন্যাস-গ্রহণ অবধি 
এবং অন্ত্যখণ্ডে-নীলাচলের কয়েক বৎসরের লীলা- 
বলী প্রকাশিত হইয়াছে । লীলার শেষাংশ অপ্রকাশিত 
আছে। শ্তরীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্রীচেতন্যচরিত-গ্রন্থেও এই 
অংশ বণিত হয় নাই । 

১। অনুয়_-আজানুলঘ্িতভূজৌ ( আজানু জানু- 
গৰ্য্যন্তং লম্বিতো ভূজৌ যয়োঃ তৌ, মহাপুরুষলক্ষণা- 
ক্রান্তো) কনকাবদাতৌ ( কনকম্‌ ইব অবদাতৌ 
পীতবণৌ” হেমোজ্জ্বলৌ ) সক্কীর্তনৈকপিতরৌ ( বহুভিঃ 
মিলিত্বা যৎ হরেঃ কীর্ভতনং, তৎ “সঙ্কীর্তনং, তস্য মাতা 
চ পিতা চপিতরৌ জনকো প্রবর্তকৌ ইত্যর্থঃ, এক মাত্র- 
সনবীর্তন-প্রবর্তকৌ ইতি বা) কমলায়তাক্ষৌ ( কমল 
ইব আয়তে প্রশস্তে অক্ষিণী যয়োঃ তৌ আকর্ণ-বিস্তৃত- 
শয়ন ) বিশ্বস্তরৌ (জগৎপালকৌ ) দ্বিজবরৌ ( ভগ- 
ত ছাতা জগদৃগুর ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠো, পক্ষে, 
রা 5 যুগধৰ্ম্মপালৌ (“কলো তদ্ধরিকীর্ত্ত- 

সমুতেঃ অঙ্কীর্তনমেব কলিযুগধর্মঃ, তমেব 

নিত 'সকীর্তনৈক-পিতরৌ ইতি যাবৎ) 

শুভসাধকে ই জগন্নিবাসিনাং প্রিয়করৌ 

ত (করুণয়া যয়োঃ অব- 

বন্দে ( প্রণমামি ) SAE 
1 

১! অনুবাদ-_যাঁহাদের বাহুযুগল-_-আজানুলঘিত, 


কান্তি_সবা্দ 
৬-_সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ (বা কমনীয় ), 





যাঁহারা__-সঙ্কীর্ভন ধন্মের প্রবর্তক, যীহাদের নয়ন__ 
পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা_-জগৎ-পালক, 
ব্রাহ্মণত্রেষ্ঠ, যুগধৰ্ম্ম সংরক্ষক, জগতের শুভসাধক এবং 
করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ- 
প্রভুদ্ধয়কে বন্দনা করি । 

১1 বিদ্বতি__বন্দনার প্রথম শ্লোকে শ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দের যুগলরাপ-বর্ণনায় তাহাদিগকে আজানু- 
লগ্বিত-ভূজ, কনকের ন্যায় কমনীয়-কান্তিযুক্ত ও 
কমলায়তাক্ষ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে । এই 
ভ্রাতৃযুগলের লীলা-বর্ণনায়, তাহারা উভয়েই সঙ্ীর্ভনের 
প্রবর্তক, যুগধৰ্ম্ম-রক্ষক, জীবপালক, জগতের প্রিয়- 
কারী, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ও করুণাবতার বলিয়। বণিত এবং 
বন্দিত হইয়াছেন । শ্রীগৌরহরি ও শ্রীনিত্যানন্দ, 
উভয়েই মহামন্ত্রদাতা, জগদৃগুর এবং কীর্নাখ্য- 
ভক্তির জনক ; উভয়েই জগতের প্রিয়ঙ্কর বলিয়া 
তাঁহারা “জীবে দয়ানামক ধর্মের প্রচারক ; ‘বিশ্বস্তর’ 
ও “করুণ” বলিয়া তাঁহারা উভয়েই কলিহত-জীবের 
একমাত্র উদ্ধারোপায় সঙ্কীর্তনদ্বারা বিষ্ত-বৈষ্ণব-সেবা- 
রূপ যুগধর্ম প্রচার করিয়াছেন । উভয় ভ্রাতার এইরূপ 
বন্দনা হইতেই জীবগণ ‘নামে রুচি, ‘জীবে দয়া ও 
বৈষ্ণব-সেবা'র অনুসরণ করিবেন। বহবচনের 
পরিবর্তে দ্বিবচন-প্রয়োগ-হেতু, তাঁহাদিগের প্রচার, 
করুণা ও যুগধর্মরক্ষা প্রভৃতির সহিত শৌক্রুবংশ- 
পারম্পর্য্যে প্রচারচেম্টার পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে ৷ 

'“আজানুলম্বিতভূজৌ'__মহাপুরুষগণের বাহ জানু- 
পর্য্যন্ত লম্বিত; সাধারণ-মনুষ্যগণের সেরূপ নহে। 
শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, উভয়েই বিষ্ণুপরতত্ত্ব, প্রপঞ্চে আগত 
বা অবতীর্ণ ; তাঁহাদিগের অপ্রাকৃত শারীরিক-গঠনেও 
মহাপুরুষ-লক্ষণ পরিদূষ্ট হইত ৷ চৈঃ চঃ আদি ওয় 
পঃ 8২-৪৪ সংখ্যায়--“টৈর্যবিস্তারে যেই আপনার. 
হাত। চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত ৷ “ন্যগ্রোধ- 
পরিমণ্ডল” হয় তাঁর নাম | . ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতন-_ 
চৈতন্য গুণধাম ৷৷ আজানুলম্বিতভুজ কমললোচন । 
তিল-ফুল জিনি’ নাসা, সুধাংশু-বদন 11.. 

“কনকাবদাতৌ”তীহারা উভয়েই আশ্রয়-জাতীয় 
ভাবাবলস্বনে লীলা বিস্তার করায়, তাহাদের উভয়েরই 
গৌরবর্ণ কান্তি! নিখিল চিৎসৌন্দর্য্য-দর্শনকারী 
বিষয়-বিগ্রহ স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের সর্ব্বাকর্ষক 





৪ 


ব্লুপই প্রসিদ্ধ । মহাভারতে দানধর্স্মে ১৪৯ অঃ, সহশ্র- 
নামে ৯২ ও ৭৫ সংখ্যায়_-“সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো 
বরাজশ্চন্দনাজদী” | 

'সক্কীর্নৈকপিতরৌ',__শ্রীগৌর-নিত্যানন্দই শ্রীকৃষ্ণ- 
সঙ্কীর্ত্নের প্রবর্তুকদ্য় । শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ 
চঃ আদি ওয় পঃ ৭৬ সংখ্যায় ) লিখিয়াছেন,_ 
“সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৷ সক্কীর্তনযকে তারে 
ভজে, সেই ধন্য ॥” 

“বিশ্বস্তরৌ'_ বিশ্বস্তর-শব্দের  দ্বিবচনপ্রয়োগে 
‘বিশ্বরূপ’ ও “বিশ্বস্তর” উভয়ই লক্ষিত। শ্রীগৌরনিত্যা- 
নন্দ, উভয়েই বিষ্ণপরতত্ত্ব এবং বিশ্ববাসীকে নামপ্রেম 
বিতরণ করিয়াছেন বলিয়া “বিশ্বস্তর'-শব্দ-বাচ্য ৷ 
শ্রীনিত্যানন্দের সহিত 'শ্রীবিশ্বরূপে'র একতনৃত্ব । এই 
গ্রন্থের আদি, ৪র্থ অঃ ৪৭-৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য! শ্রীল 
কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৩২ ও ৩৩ 
সংখ্যায় ) লিখিয়াছেন-_“প্রথম-লীলায় তার “বিশ্বস্ত 
নাম। ভক্তিরসে ভরিলা, ধরিলা ভূতগ্রাম ॥ ডু-ভূঞ্চ 
ধাতুর অর্থ-_ 'পোষণ+ ধারণ? । পুষিলা, ধরিলা প্রেম 
দিয়! ভ্রিভুবন ৷” 

বেদেও ‘বিশ্বম্তর’ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 
যায়”_“বিশ্বস্তর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা”__ 
(অথৰ্ব্ববেদ ২য় কাণ্ড, ওয় প্রপাঠক, ৪র্থ অন্বাক্‌, 
৫ম মন্ত) । 

‘দ্বিজবরো’_ ‘দ্বিজ-শব্দে সাধারণতঃ সংস্কার- 
বিশিষ্ট ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইলেও ‘দ্বিজবর’- 
শব্দে এস্থলে আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ব্রাহ্মণবেশী 
প্রভুদ্বয়কে বুঝাইতেছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের চতুর্থাশ্রম 
না থাকায়, একমান্র ব্রাক্মণেরই 'তুয্যাত্রম’ বিহিত, 
তজ্জন্য ব্রাহ্মণই আশ্রমবিচারেও ‘দ্বিজবর’-নামের যোগ্য ৷ 
শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, উভয়েই জগদ্গুরু আচার্যয-লীলাকারী 
ও লোকের নিকট ভগবদৃভক্তি-শিক্ষাপ্রদাতা, অতএব 
্রাহ্মাণরুলচুড়ামণি। সুতরাং এই অবতারে গৌড় ও 
ক্েত্রমগুলে ব্রজের ন্যায় গোগজাত্যভিমানে সন্তোগরসে 
তাহাদের কোন গোপরধূ-সহ রাসাদি-বিলাস বা 

 উচ্ছ,স্বলতা নাই; গোপলীলা ও দ্বিজলীলা, উভয় 
লীলায় আবির্ভাবদয়ের মাধূর্য্য ও উদার্য-বৈচিন্র্য ধ্বংস 
করিবার কল্পনা করিলে রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরোধ- 


হেতু শ্রীরায়-রামানন্দ ও গ্রন্থকারের চরণে অপরাধ. 


স্রীশ্ীচেতন্টভাগবত 


উৎপন্ন হইয়া কল্পনাকারীকে নিরয়ে প্রেরণ করিবে। 
পক্ষে, ‘দ্বিজবরো’-শব্দে “দ্িজরাজৌ অর্থা 
কালে যুগপৎ সমুদিত দুইটী পূৰ্ণচন্দ্ৰ ৷ 
যুগ,_৪৩২০০০০ শৌরবর্ষে 
সহত্র-মহাযুগে এক ‘কল্প’ বা ব্রহ্মার দিন'। 
ব্রক্মদিনে ৭১ যুগব্য।পী চতুর্দশ মনুস্তর । এক মহা 
যুগের দশভাগের একভাগ-_কলিযুগ, দশভাগের দুই- 
ভাগ-_দ্বাপর যুগ দশভাগের তিনভাগ- দ্লেতাযুগ এবং 
দশভাগের চারিভাগ- ক্লুতযুগ | 
যুগধৰ্ম্ম,_ সত্যযুগে ‘ধ্যান’, ভ্রেতাযুগে ‘হস্ত, 
দ্বাপরযুগে ‘অচ্চন’ এবং কলিযুগে ‘নাম-সঙ্ধীর্তন’ই 
যুগ-ধৰ্ম্ম । (ভা ১২৩1৫২)--“ক্কৃতে হদ্ধ্যায়তো বিষ্ণু 
ভ্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ৷ দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ 
তদ্ধরিকীর্তনা 0৮ (ভা ১২৷৩৷৫১ )--“কলেদোয- 
নিধে রাজনত্তি হ্যেকো মহান্‌ গুণঃ। কীর্তনাদেব 
কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥৮ (ভা ১১৫৩৬) 
“কলিং সভ।জয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যন্ত্র 
সন্কীর্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোহপি লভ্যতে ৷!” শ্রীবিষ্ুপুরাণে 
“ধ্যায়ন্‌ কৃতে যজন্‌ যভৈস্রেতায়াং দ্বাপরেহচ্চয়ন্‌ ৷ 
যদাপ্সোতি তদাপ্পোতি কলো সংকীর্ত্য কেশবম্‌ ৷” 
'যুগধর্মপালৌ”_কর্মমকাগ্ুপর-শাস্রবিচারে কলি- 
কালে “দান'ই যুগধৰ্ম্ম । কিন্তু মহাবদান্য গ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দ-প্রভূদ্য়-__যুগধন্টের পালকরাপে কৃষ্ণসঙ্কীওত- 
নের প্রবর্তক। (ভা ১১/৫৩২)-_“কুষ্ণবর্ণং ত্রিষার্্ণং 
সাঙ্গোপাঙ্সরপার্ষদম্‌ । যভৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজত্তি হি 


Q একই 


৪ ্ | 
সুমেধসঃ ৷” (ভা ১০৷৮৷১৩ )_ “আসন্‌ রা 
হ্যস্য গৃহ.তোহনুষূগং তনৃঃ ৷ শুর রক্তস্তথা 
দানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ৷” 

ও মী এই বলিয়া 


শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে শ্রীরূপ-গোস্বা 
প্রণাম করিয়াছেন .“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ 
তে! কুষ্চায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে 
অর্থাৎ মহাবদান্যতাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর_ a 
শ্রীকৃষপ্রেমপ্রদানই তাঁহার 'লীলা'। শরীক 
গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ ১৫ সংখ্যার 
_-“চতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার | ' 
চিত্তে পাবে চমৎকার 01৮ | ই দয়ার 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাদের এ নারে 
কথাই লিখিয়াছেন,__“€ দয়াল ) নিতাই-চেও 


প্রমপ্রদায় 
নমঃ ]” 











আদিখণ্- প্রথম অধ্যায় ৫ 


৷ অনুবাদ-_হে প্ৰভো, আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ 


ডাকরে আমার মন!” বাস্তবিকই শ্রীগোর-নিত্যানন্দের ২ 
দান_অনুপম. তসমোদ্ধ ও অভু হণ্রর্ব ; তাহারা ও বতমান, এই তিন কালেই সত্য, আপনি-_-জগন্নাথ- 
উভয়েই যুগধর্মের পালক, সূতরাং রুষঃসক্কীর্তনকরী মিশ্রের নন্দন; আপনার পরিকর বা ভূত্যরাপী ভক্ত- 
ও আমন্দোদয়-দয়াময় ৷ গণের, আপনার পুন্রগণের (“পুত্র'-পর্য্যায়ে গৃহীত 
'জগৎপ্রিয়করৌ'”__ শ্রীগৌর-নিত্যা নন্দ” উভয়েই 'ত্যক্তগৃহ গোস্বামী’ প্রভৃতি শিষ্যগণের অথবা 'কৃষ্ণ- 
জগতের প্রিয়কারী ৷ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ  জক্কীর্তন-নামক অভিধেয়বিশেষের ) এবং আপনার 
আদি ১ম পঃ ৮৬, ১০২ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন__ কলন্রগণের (বিধিবিচারে_-'ভূ"শক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণু 
“সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয় । গৌড়দেশে পূর্ব্বশেলে প্রিয়া, শ্রীশভিস্থরূপা শ্রীলক্মীপ্রিয়া এবং “লীলা, নীলা 
করিলা উদয় ॥ এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয় ৷ বা দুর্গা*শক্তিস্বরূপ শ্ীনবদীপধাম, এবং রুচি-বিচারে 
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ৷” এ ১ম পঃ - শ্রীগদাধরদ্বয়-নরহরি-রামানন্দ-জগদানন্দ প্রভৃতি 
হয় বা ৮৪ শ্লোক-_ “বন্দে শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ শক্তিবর্গের ) সহিত আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার 
সহোদিতৌ। গৌড়োদয়ে পুঙ্পবন্তো চিত্র শন্দো করিতেছি । 
তমোনুদৌ ৷” ২। বিন্ৃতি__বন্দনার দ্বিতীয়-শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
“করুণাবতারৌ”_ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ‘করুগাবতার’ এইরূপে বন্দিত হইয়াছেন । তিনি-_্রিকাল-সত্য 
সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী স্ব-কৃত “বিদগ্ধমাধব-নামক বাত্তববস্ত, অর্থাৎ অনাদিনিধন নিত্য-তত্ব। ভূত্য, 
নাটক-প্রারন্তে ‘অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ পুন্র ও কলন্রাদি অঙ্গোপার্গীস্ত্রপার্ষদরূপ বিলাস-পরিকর- 
কলো’ লিখিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ গণের সহিত সেই জগনাথসূত শ্ীগৌরসুন্দরকে 
আদি ৫ম পঃ ২০৭-২০৮, ২১৬ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন_- নমস্কার | 
="“এমন নির্ধৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে। এক “জগন্নাথসৃত” বলিতে একবচনে শ্রীগৌরসুন্দরই 
নিত্যানন্দ বিন্‌ জগৎ ভিতরে ॥ প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ লক্ষ্যস্থল ; জগন্নাথের অপর পুণ্র আীবিশ্বরূপ বা শঙ্করা- 
_কুপাঅবতার। উত্তম, অধম,_কিছু না করে রণ্য-স্বামী লক্ষিত হন নাই ; যেহেতু, তিনি বাল্যেই 
বিচার ॥ নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তীরে দেখাইল। সন্ন্যাস গ্রহণ করায় এবং কোন উদাসীন শিষ্যের 


শ্রীরাধামদনমোহনে ‘প্রভু’ করি’ দিল ॥ দীক্ষাুরু না হওয়ায়, তৎপ্রতি পরবত্তি-বিশেষণ্দ্রয় 
২। অন্বয়__ভ্রিকালসত্যায় (বিশ্বস্থষ্টেঃ অগ্ৰে, “সকলন্র' ও ‘সপুত্ৰ’ প্রযুক্ত হইতে পারে না। 
মধ্যে, অন্ত্যে, ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যদিতি সব্বেষু কালেষু যদি বল, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিই বা কিরূপে 


সত্যায় নিত্যায় সন৷তনায়,_ইত্যনেন শ্রীকুষ্ণচৈতন্য-  “সপুত্র+পদটী প্রযুক্ত হইতে পারে £ তদুত্তরে জানিতে 
দেবস্য অদয়-ভগবত্তা সবর্বকারণকারণত্বং চ সূচ্যতে ) হইবে যে, তদীয় উদাসীন ‘গোস্বামী’ শিষ্যগণই তাহার 
নগমাথসূতায় (নিত্যঃ অজঃ অপি তেন জগন্নাথমিশ্রস্য “পুন্র'পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন; আর ‘গৃহস্থ’ শিষ্য- 
নে বৈকুণ্ঠে এর্বধ্যলীলায়া অপি মথুরায়াং জন্মাদি- গণই তাঁহার “ভৃত্য” পর্য্যায়ভূক্ত হইয়াছেন । পুন্র- 
উৎকর্ষঃ প্রদগিতঃ, তাদৃশভক্তবৎসলায় ) পর্য্যায়ে অদ্যুত-গোন্রীয় ত্যক্তগৃহ ভ্রিদণ্ডিগণের স্থান; 

টন তার সাঙ্গোপাজ ভ্র-পার্ষদায় ইত্যর্থঃ) শ্রীরূপপ্রভূ স্ব-কৃত “উপদেশামূতে'র আরম্তে শ্রীরূপানূগ- 
55 তদাশ্রিত-ত্যক্তগৃহ- ম্প্রদায়কেই “ব্রিদণ্ডি+সম্প্রদায় বলিয়। নির্দেশ করিয়া- 
রা রাত তস্য বংশাভাবাৎ ; ছেন। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভূর নিজবংশ ॥ 
ইহ ৩ ইতি বচনাৎ কুফসকীর্তনমেব শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান শ্রীঅদ্যুতপ্রভুই অচ্যুত-গোত্রীয়গণের 
খীগদাধর-এরাস সহিতায় ) সকলন্রায় (রাগমার্গে মূল পিতৃপুরুষ-সূত্রে স্বীয় ‘অচ্যুতানন্দ'-সংজ্ঞা গ্রহণ 
রীপ-রামানন্দাদি-স্বশক্তিভিঃ, বিধিমার্গে তু করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুদ্বয়ের 


লক্মীপ্রিয়া- < ঠি 
ও প্রিয়া বিষ্ুপরিয়াভ্যাং সহ বর্ত্তমানায় ) তে অধস্তনগণ--তাহাদের প্রভুছয়েরও প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
অং ভগবতে ) নমঃ | ‘ভৃত্য’ মাত্ৰ ৷ Eo 


৬ স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





জ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পুনবর্বার বন্দনা 
(শ্ৰীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক ) 
অবতীণৌ” স-কারুণ্টো পরিচ্ছিনৌ সদীশ্বরৌ ৷ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ ৩ ॥ 
সঙ্কীর্তনরসে মত্ত শ্রীগৌরসুন্দরের জয়_ 
স জয়তি বিশুদ্ধবিক্ৰমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ ৷ 
বরজানুবিলম্বি-ষড়.ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্তকঃ118। 


বিধি-বিচারে,__ভূ'শক্তিস্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া ও 'শ্রী- 
শক্তিত্বরূপা জঙ্গীপ্রিয়া-নাম্নী শ্রীগোর-নারায়ণের 
পত্বীদ্বয় এবং লীলা, নীলা বা দুর্গা-শক্তিস্বরূপ শ্রীনব- 
দ্বীপধাম ; আর রুচিবিচারে, শ্রীগদাধরদ্য়, শ্রীনর- 
হরি, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীরাপ- 
সনাতনাদি গোস্বামিগণ, সকলেই শ্রীগোর-গোবিন্দের 
“কলন্র'-পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন । 

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ 
১৪শ সংখ্যায় ) লিখিয়ছেন,_“এক মহাপ্রভু, আর 
প্রভু দুই জন। দুই প্রভু সেবেন মহাপ্রভুর চরণ 11” 

৩) অনুয়_স-কারুণ্যো (কারুণ্যেন সহ 
বর্তষানৌ করুণাবন্তো ; “স্ব-কারুণ্যো” ইতি পাঠে তু 
স্বং স্ব-স্বরূপভূতমেব কারুণ্যং যয়োঃ তে কারুণ্য-তন্‌ঃ 
করুণাবতারৌ ইতি যাবৎ) পরিচ্ছিমৌ ( মধ্যমাকারৌ, 
চিদ্ঘন-মূত্তী অপি প্রেমাঞ্জনচছুরিত-চিচ্চক্ষুষা এব 
দর্শনীয়ো ইতি যাবৎ, ন তু মায়াবশ্যত্বাৎ জীববৎ 
অবচ্ছিন্নৌ ) সদীশ্বরৌ (সন্তৌ নিত্যস্বরূপৌ চাম্‌) 
ঈশ্বরৌ (সরব্যেষাং প্রভু চ নিয়ন্ত।রৌ) শ্রীকুষ্ণচৈতন্য- 
নিত্যানন্দৌ (তন্নামকৌ) ছোৌ ভ্রাতরৌ ( একাত্মানৌ 
অপি বিগ্রহদ্বয়ে পরস্পর-সেব্য-সেবকভাবাভিন্ন-আতি- 
ভাবেন বিলাসবন্তো ) তৌ ভজে ( ভজামি, সেবে )। 

৩) অনুবাদ-_করুণাময় ( উদার্যবিগ্রহ ), 
(অচিন্ত্যশক্তিবলে) মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ, সহ্বনিয়ন্তা, 
প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ-নামক 
ভ্াতৃদ্ঘয়কে আমি ভজনা করি। 

৩। বিবতি-পরিচ্ছিমৌ'_স্বয্নংরূপ ও স্বয়ং- 
প্রকাশ-তত্বের লীলা__ চিদ্বিলাস-বৈচিন্রয-দ্যেতক ৷ 
শ্রীগোর-নিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ-রাম,. উভয়ে অভিন্ন 
হইয়াও '্বয়ংরাপ’ ও '্বয়ংপ্রকাশ'-মৃত্তিতে দুইরূপে 
বিগ্রহদ্বয় ৷ 


‘ভ্রাতরো’_ভ্রাতৃদ্বয় ৷ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও Ene 





ENO 


যার ৮ 


গৌর, গৌরকীত্তি, গৌরভক্ত ও es 
তা জয়-_ 


জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো 

জয়তি জয়তি টা নিত্যা পবিল্লা ৷ 
জয়তি জয়তি ভূত্যস্তস্য বিশ্বেশমূৰ্ত্তে- 

জঁয়তি জয়তি ই তস্য সব্বপ্রিয়াণাম্‌ ॥ ৫॥ 


EEE HEELS LE EU 
প্রভু,_এই উভয়ের মধ্যে শৌন্র-ভ্রাতুত্বলীলার অভিনয় 


নাই । পারমাথিকগণ সেব্য পরমার্থ-বিচারে তীহা- 
দিগের স্বয়ংরূপ’ ও 'স্বয়ংপ্রকাশ’-লীলাদ্বয়ের পরস্পর 
অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলিবার জন্যই তাহাদিগকে “ভ্র'তৃদ্বয় 
বলিয়াছেন । 

৪1 অন্বয়_বিঙদ্ধবিত্ৰুমঃ ( বিঙদ্ধঃ গুদ্ধসত্্‌- 
চিন্ময়ঃ বিভ্রমঃ যস্য সঃ, “অতিশুদ্ধ-বিভ্রমঃ, ইত্যদি 
পাঠো দৃশ্যতে ) কনকাভঃ (হেমকান্তিঃ) কমজায়- 
তেক্ষণ$ ( কমলায়তাক্ষঃ ) বর-জানু-বিলদ্বি-ষড়ভূজঃ 
(বরঞ্চ অদো জানু বেতি সুন্দরজঙ্ঘ৷ তৎগরযন্ত 
বিলম্বীনি দীর্ঘাণি ষট্সংখ্যকানি ভুজানি যস্য সঃ 
আজানুলপ্বিতভূজঃ, “সদ্ভূজঃ ইতি পাঠে তু চিদ্‌ 
বিগ্রহস্য নিত্যত্বং সূচ্যতে ) বহুধা (বিবিধ-প্রকারেণ) 
ভক্তিরসাভিনর্তকঃ (ভক্তিরসাবি্টঃ অন্‌ অভিনর্তকঃ 
সম্যক্ন্ত্যশীলঃ ভক্তানাং নর্তন-বিলাস-প্রবর্তকঃ ইতি 
যাবৎ) সঃ (গৌরচন্দ্রঃ) জয়তি ( সব্রবোৎকর্ষেণ 
বর্ততে, অনুজঞার্থে বর্তমান-প্রয়োগঃ )। 

৪1 অনুবাদ __বিশুদ্ধবিভ্রুম, হেমকান্তি, 
গলাশলোচন, সুন্দর-জানু-পর্য্যন্ত বিলন্বিত-ষত, ভুজধু্, 
কীর্তনকালে ভক্তিরস পরিপ্ল-ত-চিত্তে বিবিধপ্রকার 
নৃত্যবিল৷সশীল শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন! 

৪1 বিশ্বতি-‘বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ভত্কঃ'_ Al 
মুখ্যরস ও সপ্ত গৌণরস মিলিত হইয়া জি 
উদয় করায়। শ্রীগৌরসুন্দর পাঁচপ্রকার রিবন 
ভক্তের বিষয়-বিগ্রহ হইয়া সুষ্ঠুভাবে গর রর 
করিয়াছিলেন এবং আশ্রিত-জনগণকে নৃত্য করা 
ছিলেন । Ee 

৫1 অন্বম্__দেবঃ (লীলাময়ঃ স্বরাট্‌ ) ca 
চৈতন্যচন্্রঃ জয়তি জয়তি ( অত্যুৎকৰ্ষেণ rl 
উ€সুক্যে দ্বিরুক্তিঃ ) ; তস্য নিত্যা (সনাতন 
(অচিৎস্পৰ্শসম্ভাবনা-রহিতা গুদ্ধসত্বময়ী £ 
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আদিখণ্- প্রথম অধ্যায় ৭ 


চি. 

(১) প্রণাম-পান্-(ক) গৌরভক্তগণ_ 

রাদ্যে শ্রীঃচতন্যপ্রিয়-গোচ্ভীর চরণে । 

অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে ॥ ৬ ॥ 
গর্ভের (বিশ্বেশঃ সৰ্ব্ব-জগতাং প্ৰভুঃ; স এব মৃভিঃ 
সাক্ষাৎ চিদ্বিগ্রহঃ, অথবা বিশ্বেষাং সব্রবেষাম্‌ ঈশানাং 
প্রভুণাং মূর্তয্ঃ যস্মিন্‌ যতো বা, তস্য) ভূত্যঃ (ভক্তঃ) 
জয়তি জয়তি; তস্য (গৌরস্য স্বকীয়স্য) অর্ব্ব- 
্রিয়াণাং (সব্বেষাং প্রিয়াণাং প্রিয়বর্গাণাং ভক্তঞানাম্‌ 
ইত্যর্থঃ; ‘স্ব্বপ্রিয়স্য’ ইতি পাঠে ‘তস্য’ ইতি পদস্য 
বিশেষণত্বং) নৃত্যং (নাম-কীর্তনমুখে উদ্দগুনর্তনং চ) 
জয়তি জয়তি ৷ 
৫: অনুবাদ--লীলাময় স্বরাট্‌ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্যচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন; তাহার 
সনাতনী পবিপ্রা কীন্তি জয়যুক্তা হউন, জয়যুক্তা হউন; 
সর্বে্বরেশ্বর সর্ব্ব-জগৎপ্রভু সাক্ষাৎ চিদ্বিগ্রহ (অথবা, 
সকল উশ্বরগণের প্রভু) শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তরুন্দ 
জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং তাহার নিখিল প্রিয়- 
পরিকরগণের নৃত্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন। 
৫1 বির্তি_শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে শ্রীগৌর- 
সুদরের শুভ বিজয়ের পর, তাঁহার অনুগমণ্ডলী 
তাহাকে সম্বন্ধাধি:দবতা 'শীকুষ্ণচৈতন্যচন্দ্র" বলিয়া 
শির্দেশ করিতেন । শ্রীরূপগোস্ব।মী স্ব-কৃত-স্তবে 
বলিয়াছেন “কৃষ্ণায় কুষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে 
নমঃ” । (চেঃ চঃ আদি ওয় পঃ ৩৪ সংখ্যায় )_- 
শেষলীলায় নাম ধরে 'ীকুষ্ণচৈতন” । শ্রীকৃষ্ণ’ 
আনাঞা সব বিশ্ব কৈলা ধন্য 1৮ 
ক যেন এরূপ মনে না করেন যে, ‘চৈতন্য- 
সি র ও রমলা, ‘চৈতন্যভাগবতে'র 
রি চৈতন্যচরিতামৃতে'র পরিবর্তে 
উরি হর টচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে*র পরিবর্তে 
তীহারা শ্রীগৌর। প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অচেতনাশ্রয়ে 
পায়িবেন। EAL কলঙ্কিত করিতে 
অটৈতন্য ডি নী EE হকি 
র্‌ বার ক্ষ্ণান্বেষণ-প্ররুত্িরূপ চৈতন্য- 
হবার জন্যই “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’-নাম গ্রহণ 
অদশ-উদ্ীপন না অনগণের কুষ্ণভজন-চেস্টার 
লেন । 











(খ) পরমেশ্বর শ্রীরুষ্ণচৈতনা_- 
তবে বন্দো শ্রীক্কঞ্চচৈতন্য মহেশ্বর ॥ 
নবদ্বীপে অবতার, নাম-__ববিশ্বস্তর? ৷৷ ৭ ॥ 





শ্রীগৌরসূন্দর যে মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা,_ 
ইহাই তাঁহার পরমপবিন্রা নিত্যা কীত্তি । 

সেই বিশ্বেশ মৃত্তি বিশ্বস্তর গোলোকপতির ভূত্য- 
স্বরূপ যাবতীয় ভক্তগণই তাঁহার লাল্য এবং তাহার 
সমগ্র সম্পত্তি ও মহৈশ্ব্য্যের অধিকারী ৷ 

আীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীরামানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর ও 
অন্যান্য প্রিঞ্জনবর্গের গোপীভাবোচিত কীর্তনমুখে 
দাস্যই সর্বোপরি জয় লাভ করুক । 

৬। বিন্ৃতি__জ্রীচৈতন্যের বন্দনার প্রাগৃভাবে 
সাধারণভাবে আীচৈতন্যপ্রিয়-গোম্তীর চরণে দণ্ডবন্নতি 
দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিতেছেন । শ্রীগুরুদেবই সেই 
শ্রীঢৈতন্যপ্রিয়-গেচ্ভীর সব্বপ্রধান নায়ক । সাক্ষাৎ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূই গ্রন্থকারের সেই শ্রীগুরুদেব ৷ 

“গোম্ঠী”_নানাশাস্্রবিশারদৈ রসিকতা সৎকাব্য- 

ংমোদিতা নির্দোষেঃ কুলভূষণৈঃ পরিমিতা পূর্ণা 
কুলজৈরপি । শ্রীমভাগবতাদি-কারণ-কথা শুশাষয়া- 
নন্দিতা গত্বাভীষ্টমূপেতি যদ্গুণিজনো ‘গোষ্ঠী’ হি সা 
চোচ্যতে ॥৮ 

দণ্ড, দণ্ডবৎ ; পরণাম, প্রণাম । সেই প্রণাম? 
_ চতুব্বিধ ; যথা--৫১) অভিবাদন, (২) অষ্টাঙ্গ, 
(৩) পঞ্চাঙ্গ, (8) করশিরঃসংযোগপূর্বক প্রণাম! 

৭] বিন্বতি-__গুরু-প্রণামের পর অর্থাৎ শ্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রভুর বন্দনার পর শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা 


করিলেন ৷ ইহাই শিষ্টাচার ও সঙ্জনপদ্ধতি * এইজন্য 


“তবে '-শব্দের প্রয়োগ ! 

যদিও শ্রীবিষ্কস্বামি-সম্প্রদায়ে দশনামী ও 
অস্টোত্তর-শতনামী ভ্রিদণ্ডি-বৈদিকসন্ষ্যাসিগণ শ্রীশঙ্কর- 
পাদের বহুপূবর্ব হইতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি 
নিব্বিশেষ বিচারপ্রিয় বৈদান্তিক শঙ্করের অভ্যুদয়ে 
চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদমূলে ভারতে পঞ্চোপাসক সমাজ 
পুনর্গঠিত হওয়ায় শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্যয-সম্প্রদায়ের 
দশনামী দণ্ডিন্যাসিগণের প্রথামত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ, 
করেন। আধ্যাবর্তে বৈদিকাভাস অর্থাৎ “বেদানুগর্ব” 
আর্্যসমাজের অনেকেই শঙ্করাচার্য্ের অনুবস্তী এবং 
শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের শাসনানুসারে পঞ্চোপাসক ৷ 


সি 





শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


৮ 

দশনামী সন্যাসী_যথা “তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরি- 
পব্বতসাগরা$1 সরস্বতী ভারতী চ পরী নামানি বৈ 
দশ ॥৮ প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ব্রক্মচারীর উপাধি ও 
স্থানের নাম যথাক্রমে লিখিত হইতেছে__ 

তীর্থ ও আশ্রম__সন্নযাসোপাধি, স্থান_দ্বারকা, 
ব্রক্মচারি-নাম-স্বরূপ। বন ও অরণ্য_ সন্াসোপাধি, 
স্থান__পুরুষোত্তম, ব্রহ্মচারি-নাম_ প্রকাশ । গিরি, 
পৰ্ব্বত ও সাগর-_সন্যাসোপাধি, স্থান_বদরিকা শ্রম, 
্রক্মচারি-নাম-__-আনন্দ ৷ সরস্বতী, ভারতী ও পুরী 
সন্যাসোপাধি, স্থান-_শৃলেরী, ব্রক্মচারি-নাম_ চৈতন্য 
(মঞ্জষা_২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য )। 

শ্ীশঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর 
ও দক্ষিণ-প্রদেশে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার 
চারিটী শিষ্যকে মঠাধিপ করেন । এই চ'রিটী মূল- 
মঠের অধীন অসংখ্য শাখা-মঠ ক্রমশঃ উদ্ভূত 
হইয়াছে । দেশভেদে মঠের বাহ্য সাদৃশ্য নিদ্দিষ্ট 
থাকিলেও অনেক-ক্ষেত্রে বিপৰ্য্যয় লক্ষিত হয়। এই 
চারিমঠে আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার, ভুমিবার- 
ভেদে চতুব্বিধ সম্প্রদায় দূষ্ট হয় । কাল-বশে এই 
সম্প্রদায়ের ধারণারও বিপর্ষ)য় দেখা যায়৷ মঠ-ভেদে 
চারিটী মহাবাক্যেরও বিভাগ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিতে হইলে পৃব্র্বে মঠাধীশ সন্ন্যাসি-গুরুর নিকট 
গমন করিয়া ‘ব্রহ্মচারী’ হইতে হয় তিনি যে-প্রকার 
সন্ন্যাসী, তদনুসারে ব্রিক্মচারীঃ-নাম দিয়া থাকেন । 
আজও এই সম্প্রদায়ে এই প্রথা বিশেষভাবে চলিয়া 
আসিতেছে । 

শ্রীমহাপ্রভূ কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিবার অভিনয় করায় তাঁহার নাম “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ 
হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরও ভগবান 
স্বীয় ব্ৰহ্মচারি’-নামই প্রচার করেন। ‘ভারতী’-সংজ্ঞা 
গ্রহণ করিয়া স্বীয় পরিচয় দিবার কথা তাঁহার লীলা- 
লেখকগণ কেহই বলেন না। সন্ন্যাস-লামের সহিত 
টিপে বোধ হয়, জীববান্ধব 
কুষ্ণদাসাভিমানে ৰ নি টু 
প্রচারপূরবর্বক তাহাদের নিত্যহি তত 
একদণ্ড-সন্যাসোপাধিদ্বারা ই it 

পরিচয়-প্রদান 

আদর করেন নাই। ব্ৰহ্মচারি’-নামে গুরুদাস্যাভি- 





ই ত ত: ভা ভক্তিৱ পতি ৯ 
মানই অনুস্যত ; উহা ভক্তির প্রতিকূল নহে। মহা 


দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি সন্াসের চিহ্নসমূহ গ্রহ 
করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে । a 

‘মহেশ্বর’_( শ্বেঃ উঃ ৪1১০ ও ৬৭ )="মায়াস 
প্ৰকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্ত মহেগ্বরম্” ও “তমীশ্বরাণা 
পরমং মহেশ্বরম্”। (ভো ১১৷২৭৷২৩ শ্লোকে শ্রীধর 
স্বামি-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'য় ধৃত পাদ্মোত্তরখণ্তস্থ ৯১ 
অঃ-বাক্য )--“যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্ত চ 
প্রতিজ্ঠিতঃ । তস্য প্রক্ৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স 
মহেশ্বরঃ ॥ যোহসাবকারো বৈ বিষ্ণুবিফ্র্নারায়ণো 
হরিঃ। স এব পুরুষো নিত্যঃ পরমাত্রা মহেশ্নরঃ।” 
(ব্রঃ বৈঃ প্রকৃতিখণ্ডে ৫৩ অঃ )--“বিশ্ৰস্থানাঞ্চ সর্ধে- 
যাং মহতামীশ্বরঃ স্বয়ম্‌। মহেশ্বরঞ্চ তেনেমং প্রবদন্তি 
মনীষিণঃ ৷” 








নবদ্বীপ,__ভাগীরথীর পূর্ব্বকুলে নবদ্বীপ-নগর। । 


বহুপুর্ব হইতেই তথায় . সেনরাজগণের রাজধানী 
অবস্থিত ছিল । সেই স্থান সম্প্রতি নবদ্বীপ-নামে 
পরিচিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পলী-নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। যে-স্থলে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাগের 
অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতৈর ভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের স্থান গর 
অবস্থিত ছিল, তাহা সম্প্রতি শ্রীমায়াপুর'-নামে খ্যাত। 
গল্লার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্তনে শ্রীমন্মহাগ্রভুর প্রকট 
কালীয় নবদ্বীপ-নগরের অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়া" 


ছিল, সতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকট" 
tS টকালীন 


বসিয়াছে এবং সেইস্থলেই বর্তমান নবদীগ-মিউনিগি 
প্যালিটা স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু, খৃষ্টীয় টা 
শতাব্দীতে নবদ্বীপ-নগর “কুলিগ্লাদহ' বা ন 
দৃহে’র বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল । আবার ধু 
সপ্তদশ-শতাব্দীতে নদীয়া-নগর: বর্ত মান 
শঙ্করপুর’, 'রুদ্রপাড়া” প্রভৃতি: স্থানে লক্ষিত ন 
তৎপূৰ্ব্বে ষোড়শ-শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রতুর ন 
কালীন নবদ্বীপ-নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বিয়া 
পুকুর, শ্রীনাথপূর, ভারুইভাজা, গানগর, পি ৰতি 
রুদ্রপাড়া, তারণবাস, করিয়াটী, রামজীবনপুর 
স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্তমান বা 
নাম “বেলপুকুর" ছিল, পরে “মেঘার 


মুনপুকুণ এব 








| 
্‌ 


আদিখণ্ড-_প্রথম অধ্যায় : ৯ 


রি গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহরপরে ৷ সিতদ্বীপং চান্যে 


বিক্বপৃক্ষরণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় 5 AE 
শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান 'বামুনপুকুর -নাম লাভ 
করিয়াছে! রামচন্দ্রপুর, কাকড়ের মাঠ, শ্রীরামপুর, 
বাবলা-আড়ি প্রভূতি স্থান গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত । 
উহার কিয়দংশ কোলদ্বীপ ও কতকটা মোদদ্রুম- 
দীপের অন্তর্গত ছিল। চিনাডাঙ্গা, পাহাড়পুর প্রভৃতি 
নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও “তেঘরির কোল’, ‘কোল- 
আমাদ”, “কুলিয়ার গঞ্জ" প্রভৃতি বর্তমান নবদ্ীপ- 
সহরের স্থানসমূহ আজও সেই প্রাচীন কে।লদীপের 
সংস্থান নির্দেশ করিতেছে । গঙ্গার পশ্চিম-পারে 
বিদ্যানগর, জান্নগর, মাম্গাছি, কোব্লা প্রভৃতি স্থান 
নবদীপের উপকণ্ঠ বা সহরতলীরাপে অবস্থিত ছিল । 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপূর্্ববত্তিকালে প্রাচীন 
নবদীপ-সম্বন্ধে বহুবিধ যুক্তিহীন কুতর্কমূলক-ধারণা 
এক্ষণে নানাকারণে ভীষণমৃত্তি ধারণ করিবার অবসর 
পাইলেও এগুলি প্ররুতস্থান-নির্ণয়বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে নাই বা করিবে না! চাদকাজীর সমাধির 
কিছু দূরে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠেই শ্রীজগন্নাথমিশ্রের 
গৃহ বা শচীর প্রাঙ্গণ (প্রভুর জন্মভিটা” ) অবিসম্বাদিত- 
ভাবে দিব্যসূরি শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী প্রভৃতি 
সিদ্ধভক্তগণের নি্দ্দেশমতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছেন ৷ 
সমস্ত নিরপেক্ষ যুক্তিপুষ্ট এতিহাসিক ও অলৌকিক 
প্রমাণাবলী অবিতকিত ভাবে শ্রীমায়াপুরের সন্নিহিত 
স্থানগুলিকেই 'প্রাচীন-নবদ্বীপ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত 
করে। 

ভক্তিরত্রাকরে, ১২শ তরঙ্গে“ ইথে যে বিশেষ 
টা টা । সব্বধামময় এ মহিমা নদীয়ার ॥ 
০ কফ পু০ ২য় অং. ওয় অঃ, ৬-৭ শ্লোক 
তারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশাময় । ইন্দ্রদ্বীপঃ 
গভস্তিমান্‌ ৷ নাগদ্বীপত্তথা 
পঃ বন বারুণঃ। অয়ং তু নবমস্তেষাং 
ইয়ং টিন টা নর যোজনানাং সহম্ং তু দ্বীপো- 

ইগোত্তরাৎ ॥ 
তু “সাগরসংর্ত ইতি 
ন নিন 525 নামু'পি 
তথা উই 

দ্দেশদীপ্রিকায় ১৮শ সংখ্যা ) 


$£ শ্ৰীব্বন্দাবনমিতি যমাহুর্বহবিদো যমেতং 
=২ 


পরমপি পরব্যোম জগদুর্নবদ্বীপঃ সোহয়ং জগতি 
পরমান্চর্য্য-মহিমা 01” 

“নবদ্বীপ নাম এঁছে বিখ্যাত জগতে । শ্রবণাদি 
নববিধা ভক্তি দীপ্ত যা’তে ॥ শ্রবণ কীর্তন আদি 
নববিধা ভক্তি । দেখহ শ্রীভাগবতে প্রহলাদের উক্তি ॥” 
তথা হি (ভাঃ ৭৷৫৷২৩-২৪ )- “শ্রবণং কীর্তনং 
বিষ্ণোঃ সমরণং পাদসেবনম্‌ ৷ অরচ্চনং বন্দনং দাস্যং 
সখ্ামাত্মনিবেদনম্‌ ॥ ইতি পূংসাপিতা বিষ্ণো ভক্তি- 
শ্চেন্নবলক্ষণা ৷ ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেইধীত- 
মুন্তমম্‌ 0৮ 

“অথবা শ্রীনবদ্ধীপে নবদীপ-নাম । পৃথক পৃথক্‌ 
কিন্ত হয় এক গ্রাম ॥ সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর, কলির 
আ'রস্তেতে । নহিল সে নামের ব্যত্যয় কোন-মতে ॥ 
যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয় । তথাপি সে- 
সব নাম অনুভব হয় ॥ ব্ৰজে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের 
ইচ্ছাতে ৷ বসা ইলা গ্রাম কুঞ্ণলীলানুসারেতে ॥ কথো 
কাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল। কথো গ্রাম-নাম 
লোকে অন্ত-ব্যস্ত কৈল ॥ তৈছে নবদ্বীপে অন্তর্ভূত 
যত গ্রাম! প্রভু-ভক্ত-লীলামতে ব্যক্ত হইল নাম ॥ 
কথো অন্ত-ব্যস্ত, কথো লুপ্ত সেইমতে ৷ কিন্তু নবদ্বীপ- 
নাম জানাই ভ্রমেতে ৷ ‘দ্বীপ’ নাম-শ্রবণে সকলদুঃখ- 
ক্ষয় । গঙ্গাপূর্ব্ব-পশ্চিম-তীরেতে দ্বীপ নয় ॥ পূর্বে 
অন্তদ্বীপ, শ্রীসীমত্তদ্বীপ হয় ৷ গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রী মধ্যদ্বীপ, 
চতুম্টয় ॥ কোলদ্বীপ, খতু-জহ্হ, মোদদ্রুম আর । 
রুদ্রদ্বীপ,__এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥ ' এই নবদ্বীপে 
শ্রীনবদ্বীপাখ্যা এথায় ৷ প্রভুপ্রিয় শিবশক্ত্যাদি শোভে 
সদায় ॥” 

(ত্ৰিদণ্ডিগোস্বামি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ- 
কৃত ‘নবদ্বীপশতকে’ ১-২ সংখ্যা )--“নবদ্বীপে কৃষ্ণং 
পুরটরুচিরং ভাববলিতং মূদঙ্গ'দ্যযন্ত্রেঃ স্বজনসহিতং 
কীর্ত্তনপরম্‌ । সদোপাস্যং সবৈর্বঃ কলিমলহরং ভক্ত- 
সুখদং ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণমননাদ্যচ্চন-বিধৌ ॥ 
শ্ুতিম্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং স্মৃতি- 
বৈকুষ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্তসদনম্ সিতদ্বীপং 
চান্যে বিরলরসিকো যং ব্রজব্নং নবদ্বীপং বন্দে পরম- 
সৃখদং তং চিদুদিতম্‌ ॥৮ 

অবতার,_-(শ্রীল জীবপ্রভু-কৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে 





০ 


স্ব্বপ্রথমে স্বীয় ভক্তবন্দনার কারণ-নিদ্দেশ ; সর্বাপেক্ষা 
বিষ্ণপূজাই পরম এবং বৈষ্ণবপূজাই পরমতর-_- 
‘আমার ভক্তের পূজাঁ-আমা হৈতে বড়’ । 
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥ ৮॥ 


১2... 
২৮শ সংখ্যায় ) “অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেহবতরণ - 


মিতি”। শ্্রীরাপ প্রভৃ-কৃত শ্রীলঘূভাগবতামূতে পূঃ খঃ 
অবতারবর্ণনপ্রসঙ্গোক্ত-শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব- 
বিদ্যাভুষণেক্তি__“অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেইবতরণং খল্ব- 
রতারঃ” অর্থাৎ প্রগঞ্চাতীত পরব্যোম বা বৈকুগ্ঠ-ধাম 
হইতে মায়াতীত তত্ত্বের প্রারুত-বৈভবরূপ এই প্রপঞ্চে 
অবতরণই “অবতার? ৷ 


(চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ ৮৮-৯০ সংখ্যায়) 
“যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ংভগবান্‌”- 
শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের 
ভ্বলন। মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ তৈছে 
সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ॥? (এ আদি ৩ পঃ 
২৮-৩০ সংখ্যায়--) “তাতে আপন-ভক্তগণ করি 
সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি? করিমু নানা রঙ্গে ॥ এত 
ভাবি’ কলিষুগে প্রথম-সন্ধ্যাকস। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ 
আপনে নদীয়াস্স ॥ চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার ৷ 
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হঙ্কার ৷” (এ ১০৯ 
সংখ্যা) “চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু ৷ 
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার “ধর্ম্মসেতু’ ॥৮ (এ আদি 
৫প$ ১৪-১৫ সংখ্যায়) “প্রকৃতির পারে 'পরব্যোম* 
নামে ধাম! কৃষ্বিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্‌ ॥ 
সব্্বগ, অনন্ত, ব্রক্মবৈকুষ্ঠাদি ধাম। কৃষ্ণ, রুষ্ণাবতারের 
তাঁহাঞি বিশ্রাম ॥ ক্রক্ষাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের 
ইচ্ছায়। একই স্বরাপ তার, নাহি দুই কায় ॥ ত্র 
৭৮-৮১ সংখ্যায়--) “যদ্যপি কহিয়ে তারে ( কারণা- 
ণঁবশায়ীকে ) কৃষ্ণের ‘কলা’ করি’ । মৎস্য-কুর্ম্মাদ্য- 
বতারের তেঁহো “অবতারী”॥ সেই পুরুষ-_স্থ্টি- 
স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। নানা অবতার করে, জগতের 
ভর্তা সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্ত যেই অংশের অবধান। 
সেই ত’ অংশেরে কহি ‘অবতার’ নাম ॥ আদ্যাবতার, 
মহাপুরুষ, ভগবান । ব্ব্বাবতার-বীজ, সব্বাশ্রয়- 
ধাম ॥” (এ ১৩৯, ১৩২ ও ১২৭, ১২৮ এবং ১৩৩ 
সংখ্যায়) “কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ববংশাশ্রয় ৷ 

সব্বাংশ আসি’ তবে ক্ষেতে মিলয় ॥ যেই যেই 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





শুদ্ধভত্ত-পৃূজাই সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ 


(ভাঃ ১১৷১৯৷২১ ) 


মভক্তপৃজাভ্যধিকা সৰ্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ১ ॥ 


৮ টো 
রূপে জানে, সেই তাহা কহে। সকল সম্ভব কর | 


কিছু মিথ্যা নহে ৷৷ * *%* অথবা ভক্তের বাক্য মানি 
সত্য করি*। সকল সম্ভবে তীতে, যাতে 'অবতারী'॥ 
‘অবতার’, ‘অবতারী’_অভেদ, যে জানে। গু 
যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি” মানে ॥ * % অত- 
এব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি ৷ সবর্বাবতার-লীলা করি' 
সবারে দেখাই ॥” 

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ ২৬৪ সংখ্যায়) 
“সৃম্টি-হেতু যেই মূত্তি অরপঞ্চে অবতরে | সেই ঈশ্বর- 
মৃত্তি ‘অবতার’ নাম ধরে ॥ মায়াতীত পরব্যোমে 
সবার অবস্থান! [বশ্বে অবতরি’ ধরে “অবতার 
নাম 0 

বিশ্বস্তর,__ পূর্ববর্তী ১ম শ্লোকের বিরৃতি দরচ্টব্য। 

৮ 


এইরূপ ধারণা হয় ৷ তাদ্‌শী ধারণা কিন্ত ভক্তপুদ্রার 
মহিমা খৰ্ব্ব করিয়া ভগবৎপ্রীতির শিথিলতাই প্রকাণ 
করে। শাস্ত্র (পদ্মপুরাণ ) বলেন” শ্রী 
সব্রেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্‌। তসমাৎ পর 
দেবি তদীয়ানাং সমর্নম্‌ ৷৷ অরচ্চয়িত্বা তু গোবিণ 


Ed এ 0 নং 
তদীয়ান্নার্চ্চয়েতু যঃ। ন স ভাগবতো জেয়ঃ কে || 


দাস্তিকঃ স্মৃতঃ ৷” 


শর্ত [ 
দঢ়,_দৃঢ় ৷ মৰ্য্যাদা-পথে,_ভগবান্ই রা | 
এবং ভগবদ্দাসগণই পূজক ৷ রাগপথে,_তাদুশ ', 


প্ররত্তির 
পূজক-সম্বন্ধে এশ্বৰ্য্য প্রবল না থাকায়, সেবা-গ্রর 


আধিক্যহেতু সেবকের প্রগাঢ় সেবাভিমান < 
তজ্জন্য মাধ্্য্যরসে সেব্য-বস্তু কৃষ্ণ অপেক্ষাও টি 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমানে অথবা সেব্যবস্তকে : ধর 
‘অধীন’ বা ‘আয়ত্ত’ বলিয়া উপলব্ধিতে |; 
প্রগাঢতাই বিদ্যমান ৷ 


বেদে ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ ; যথাত কা 


A 0%?%_—( মু 
“তজ্মাদাত্মং হ্যঙ্চয়েদ্ভুতিকাম? পের) 


পনিষৎ ৩1১১০), ৩৩1৫১ সংখ্যক এই শর 
শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণরুত গোবিন্দ-ভাষ্ে 


এশ্বধ্যপ্রধান ভক্তের হৃদয়ে, প্রথম । 
কেবলমাত্র ভগবানের পৃজাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ | 
















_ "= 





আদিখণ্ড_প্রথম অধ্যায় 


১১ 


LP টীঁর্বারহাইইইটুনউিউিউি 


তক্ত-পূজাতেই বিদ্ননাশ ও অভীম্ট-সিদ্ধি__ 
এতেকে করিলুঁ, আগে ভক্তের বন্দন । 
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ ৷ ১০ ॥ 
(গ) শ্রীগুরু-নিতযানন্দপ্রভূর বন্দনা ও মাহাত্ম্য 
ইচ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ-রায় ৷ 

চৈতন্যের কীত্তি স্ফুরে যাহার ক্রপায় ॥ ১১ ॥ 
ব্যাখ্যা “আত্মজ্ং ভগবতভ্তত্বজতং তদ্তক্তমিত্যৰ্থঃ ; 
ভুতিকামো মোক্ষপর্থ্যন্ত-সম্পত্তি-লিপসুরিত্যর্থ ১” অর্থাৎ 
আত্যন্তিক-মজলেচছু ব্যক্তি ভগবভ্তক্তকে সেবা 
করিবেন । 

“তানৃপাস্ব তানুপচরস্থ তেভ্যঃ শৃণু হিতে ত্বামবন্ত” 
_৩৷৩৷৪৭ সংখ্যক ব্রক্গসূত্রে শ্রীমধ্ব-ভাষ্য-ধৃত 
গৌষায়ণ-শ্তিবাক্য ; অর্থাৎ ভগবভ্ভ্ঞগণের উপাসনা 
কর, তাঁহাদিগের সেবা কর, তাঁহাদের নিকট হইতে 
শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন 1৮ 

“যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা ওরোৌ। 
তস্যৈতৈ কথিতা হ্যর্থাঃ প্ৰকাশন্তে মহাত্সনঃ ॥? 
_(শ্বেতাশ্বঃ ৬২৩, সুবাল_-১৬) ইত্যাদি বহু শুর্ঘত- 
বাক্য বর্তমান 

“তস্মাদিষ্প্রসাদায় বৈষ্ণবান্‌ পরিতোষয়েৎ। 
প্রসাদসূমূখো বিষ্ণস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ 0৮ _( ইতি- 
হাস-সমৃচ্চয়ে ) প্রভৃতি বহু সাত্ৃতশাস্্রবাক্য বর্তমান ৷ 

৯। শ্রীকৃষ্ণের নিকট মহাভাগবত উদ্ধব জীবহিতার্থ 
বিশুদ্ধ ভগবজ্ভান ও শুদ্ধভক্তিযোগ জিজ্ঞাসা করায়, 
তুত্তরে শ্রীভগবান্‌ স্ুদ্ধভজ্ঞযঙগসমূহের বর্ণন-প্রসঙ্গে 
স্ব-ভক্ত মহিমা কীর্তন করিতেছেন ্ 

৯। অন্বস্ন__মদ্ভক্তপৃজা (মম ভক্তানাং সেবা) 
পর অপি শ্রেয়সী, উৎকর্ষেণ মম 

ইতি উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদুক্তিঃ)। 
বি I ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে 
ত হে ইহ উদ্ধব,) আমার ভক্তের সেব'-_আমার 
2০ অতিশয় শ্রেষ্ঠা ৷ 


১০। আদিপূরাণ-বাক্য_“যে মে ভক্তজনাঃ 


ই ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মন্তক্ঞানাঞ্চ 
লা মে ভক্ততমা মতাঃ ॥” (ভাঃ ৩1৭91২০) 
শীয়তে তাত সেবা বৈকুণ্ডবত্ম সূ ৷ যন্রোপ- 
=="অঙ্চয়ি ২ দেবদেবো জনাদ্দনঃ 1? পাদ্মোত্তরবচন 

স্বা তু গোবিন্দং তদীয়ানাচ্চয়েতু যঃ। ন 


নিত্যানন্দ বা বলরামপ্রভূ কর্তৃক স্বীয় কলা ‘অনন্ত’ বা 
‘শেষ’-স্বরূপে তৎপ্রভু গৌরকৃষ্ণের 
গুণ-কীত্তনরূপ সেবা__ 


সহস্রবদন বন্দো প্রভু-বলরাম ৷ 
হাঁছার সহস্র-মূখে কুষ্ণযশোধাম ॥১২॥ 





স ভাগবতো জ্েয়ঃ কেবলং দাস্তিকঃ সম্থতঃ॥ তসমাৎ 
সব্ব্বপ্রযত্রেন বৈষ্ণবান্‌ পূজয়েৎ সদা । সর্বং তরতি 
দুঃখৌঘং মহাভাগবতাচ্চনাৎ ॥৮ ইত্যাদি শুদ্ধভত্ত- 
পূজা-মাহাত্ম্যময় বহু শান্ত্রবাক্য দেখা যায় ৷ 
কার্য)সিদ্ধি,_(৩1৩1৫১ সংখ্যক ব্রঃ সূঃ গোবিন্দ- 
ভাষ্য-ধৃত শাণ্ডিল্য-স্মৃতিবাক্য )-_ “সিদ্ধিভবতি বা 
নেতি সংশয়োহচ্যতসেবিনাম্‌। ন সংশয়োহতন্র তন্তক্ত- 


পরিচর্য্যা-রতাত্মনাম্‌॥ কেবলং ভগবৎপাদ-সেবয়া 
বিমলং মনঃ। ন জায়তে যথা নিত্যং তদ্তক্ত- 
চরণাচ্চনাৎ ॥” 


শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী_-(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ 
২০-২১ সংখ্যায় )_“প্ৰহ্থের আরস্তে করি মঙ্গলাচরণ। 
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্‌,_তিনের স্মরণ ॥ তিনের 
স্মরণে হয় বিদ্ম-বিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ- 
বাঞ্ছিত-পূরণ ॥? 

১১। সাধারণভাবে বৈষ্ণবগুরুগণকে বন্দনা- 
পূৰ্ব্বক গ্রন্থকার নিজগুরু ইষ্টদেবের বন্দনা করিয়া 
শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণন আরম্ভ করিলেন। শ্রীগুরু- 
নিত্যানন্দের কপাই তদ্বিষয়ে যোগ্যতার প্রধানতম 
কারণ ৷ 

এস্কলে মনে রাখিতে হইবে যে, প্বয়ংরূপ শীগৌর- 
কৃষ্ণের অভিন্ন-স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবপ্রভুই 
মূলসঙ্কষণ, তিনিই € মহা ) অক্কর্ষণ এবং কারণ-গভ- 
ক্ষীর-সমুদ্রশায়ি-পুরুষাবতারন্রয় ও সহস্রফণা ( মুখ 
বা মস্তক )-যুক্ত ‘অনস্তদেব’ বা ‘শেষ’,_এই বিষ 
তত্বরর্গের মূল আকর বা অংশী ৷ ্ 

১২! বলরাম,(ভা ১০২১৩ শ্লোকে যোগ- 
মায়ার প্রতি ভগবানের উক্তি) “রামেতি লোক- 
রমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ_য়াৎ” অর্থাৎ আমার প্রতি 


লোকের রতি প্রকট করাইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীবল- 


দেবকে ‘রাম’ এবং বলের উৎকর্ষহেতু তাহাকে 
‘বলভদ্ৰ’ বলিয়া সকলে সম্বোধন করিবে । 





রি স্রীশ্রীচৈতন)ভাগবত 


রা নিতানন্দ বাবলরামের ত ছি 


মহারত্র থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে । 
হশোরত্ব-ভাগ্ার শ্রীঅনন্ত-বদনে ॥ ১৩ ॥ 
বলরাম বা নিত্যানন্দের গুণবীর্তনফলেই কৃষ্ণের বা 
চৈতন্যের গুণ-কীর্তনে যোগ্যতা__ 
অতএব আগে বলরামের স্তবন ॥ 
করিলে লে মুখে জ্ফুরে চৈতন্য-কীর্তন ॥ ১৪) 





(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১১৬-১১৭ ও ১২০-১২২ 
সংখ্যায়_-) “সেই বিষ্ণ হয় যার অংশাংশের অংশ। 
সেই প্রভু নিত্যানন্দ-_সব্ব-অবতংস ॥ সেই বিষ্ণু 
'শেষ'রূপে ধরেন ধরণী । কাহা শিরে আছে মহী,_ 
হেন নাহি জানি 0৮ * * “সেই ত’ “অনন্ত”. শেষ 
ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিন। নাহি জানে আর ॥। 
সহম্রবদনে করে কৃষ্ণগুণ গান। নিরবধি গুণ গাহেন, 
অন্ত নাহি পা’ন। সনকাদি ভাগবত শুনেন যাঁর 
মুখে। ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেম-সূখে 0৮ 

যশোধাম,_ নিখিল অপ্রারুত সদৃগুণ-কীনত্তিরাশির 
নিলয় বা ভাণ্ডার ৷ ও 

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ দ্বিভুজ 
হলধর নরবপু শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবপ্রভু ভক্তস্বরূপে 
অনুক্ষণ গৌররুষ্ণসেবা-রত থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দ 
বর্ধন করিজেও এস্থলে তাঁহারই “অংশকলা"স্বরূপ 
ভূধারী সহম্রবদন অনন্তদেব বা শ্রীশেষের সহম্রমখে 
নিরন্তর স্বীয় আরাধ্য শ্রীগৌরগুণ-কীর্তনরূপ অতুলনীয় 
সেবা-সামর্থ্য বণিত হইতেছে। তিনি চতুঃসনাদি 
্রক্মষিগণের নিকট অনুক্ষণ শ্রীমভাগবত ব্যাখ্যা 
করিতেছেন । পৌরকুষ্ণলীলা-বর্ণনসূন্ধে তিনি-_ব্যাসা- 
বতার শ্রীগ্রন্থকারের “গুরু” বা প্রভু ৷ 

শ্রীঅনন্তদেবের সহস্রমূখে কৃষ্ণযশোময় ভাগবত- 
কীর্তন,_-(ভা ৬৷১৬৷৪০ ও ৪৩ শ্লোকে শ্ৰীসক্কৰ্ষণের 
প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর স্তবোক্তি_) “জিতমজিত তদা 
ভবতা যদাহ ভাগবতং ধৰ্ল্মমনবদ্যম্‌ ৷ - নিষ্কিঞ্চনা যে 
মুনয়ঃ আত্মারামা যমুপাসতেহপবর্গায় ॥৮ * * “ন 
ব্যভিচরতি তবেক্ষা যয়া হ্যভিহিতো ভাগবতো ধর্ম্মঃ । 
স্থিরচরসত্বকদম্বেষ্বপৃথগ্‌ ধিয়ো যমুগাসতে ত্বার্য্যাঃ ॥ 


অর্থাৎ, “হে অজিত, (সনৎকুমারাদি ) নিষ্কিঞ্চন 


আত্মারাম মুনিগণ (ভগবৎপ্রেমরূপ) অপবর্গের নিমিত্ত 
যাহার উপাসনা করেন, সেই আপনি যখন অনিন্দ্য 
(বিশুদ্ধ ) শ্রীভাগবতধৰ্ম্ম কীৰ্ত্তন করিতেছেন, তখন 


নত্যানন্দ বা বলরামের অলৌকিক গৌরক্ষ্ণ-দাস্য-চেগ্টা 

সহস্রেক-ফণাধর প্রভু-বলরাম । 

যতেক করয়ে প্রভু, সকল-_উদ্দাম ॥ ১৫॥ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীচেতন্যযশঃকীর্তবন-প্রমন্ত__ 

হুলধর-মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর ৷ 

চৈতন্যচন্দ্রের ঘশোমন্ত মহাধীর ॥ ১৬ ॥ 


বতা 
আপনারই জয় ( সর্ব্বোৎকর্ষ ) লাভ হইয়াছে। 


আপনার যে দৃষ্টি কখনও পরমার্থকে পরিত্যাগ ক 
না, সেই দৃষ্টি-দ্বারাই আপনি শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম কীর্তন 
করিয়াছেন, অতএব স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণিস মূহে সমবন্ধি 
পণ্ডিত ভাগবতগণ ও ধর্মেরই উপাসনা করেন” 

পাঠান্তরে, ‘কৃষ্ণয শাধাম’ অর্থাৎ কৃষ্ণের ( অলৌ- 
কিক ) যশের আধার ( শ্রীমদ্ভাগহত )। 


১৩1 থুই,-এ-স্থলে, ‘থোয়’ (স্থাপন করে), 
এই অর্থে ব্যবহৃত ৷ 

যেরূপ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির 
নিকটই লোকে বহুমূল্য রত্র/দি গচ্ছিত রাখে, তদুগ 
অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসৃন্দরও শ্রীবল- 
দেব-নিত্যানন্দপ্রভূর কলাস্বরূপ শ্রীঅনত্তদেবের সংশ্র- 
মুখে কীর্তনাখ্যা-ভক্তিত্বারা সংসেবিত হইবার জনা 
তাহার গুণলীলার অনন্তভাপ্তার (শ্রীভাগবত ) গচ্ছিত 
রাখিয়াছেন ৷ 

শ্রীঅনস্ত,_( ভা ৫1২৫।১ম গ্লোকে পরীক্ষিতের 
প্রতি শ্রীশুকোক্তি_-) “তস্য মূলদেশে দ্রিংশদ্যোজন' 
সহস্রান্তর আস্তে যা বৈ কলা ভগবতত্তামসী সমাখ্যা 
অনন্ত ইতি” অর্থাৎ গাতালের তলদেশে প্লিংশৎসহ" 
যোজন অন্তরে ভগবানের এক তামসী কলা আছে 
তাহার নাম_-“শ্রীঅনস্ত’ ( বস্তুতঃ, এই মূৰ্তি _ বিশদ 
সত্্বময়ী; তমোগুণাবতার রুদ্রের অন্তর্যযামিরাপে 
সংহারাদি করেন বলিয়া এই মুত্তি-“তামসী” 
আখ্যাত)। 

ভা ৫১৭১৭ শ্লোকের শ্রীমধ্বভাষ্যধৃত € রা 
পূরাণবচন--“অনন্তাস্তঃস্থিতো বিষ্ঠুরনত্তপ্চ সং" 

বিষ্ণ-পূঃ ২য় অং ৫ম অঃ ১৩1২৭ শ্লোকে a 
শ্রীশেষ বা অনন্তদেবের অপরিমেয় বীর্য 
নমস্যতা, সহস্রফণা বা শির, লাঙ্গল ও | 
অতিবিশাল আকার প্রভৃতি বৈভব বণিত জা 

নর ভবন তা ১? 





আদিখণ্ড-প্রথম অধ্যায় ১৩ 


প্লোকে শ্্ীমৎসঙ্কর্ষণের প্রতি ভবানীনাথের স্তব, 
ভা 0২৮১-১৩ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব 
করত শ্রীসঙ্কর্ষণ- স্তুবোক্তিবর্ণন এবং ভা ৬১৬।১৭-২৫ 
লোকে চিত্রকেতুর নিকট শ্রীনারদের শ্রীসক্র্ষণ-মহিম- 
ময়ী মহোপনিষদ্বিদ্যা-প্রদান, এ অধ্যায়ে ৩৪-৪৮ 
শ্লোক চিন্রকেতুকর্তৃক শ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তব. বিষ্টপুরাণে ৫ম 
অং ৯ম অঃ ২২-৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীবলদেব- 
স্তব প্রভৃতি দ্রস্টব্য। এই সব শান্রবাক্য বিচার করিলে 
জানা যায় যে, 'সাত্বতণাপ্রবিগ্রহ" শ্রীমন্নিত্যানন্দ-রামের 
স্তব অর্থাৎ নামগুণানূকীর্তনফলেই জীবের অবিদ্যা- 
জনিত অচেতন উপাধি বা বন্ধন নষ্ট হয়। তখন 
শুদ্ধজীব শ্তরীনিত্যানন্দ-রামকে গুরুক্তানে স্ততি-পুরঃসর 
তাহারই আনূগত্যে অপ্রাকৃত- সেবোন্মুখী জিহ্বায় স্বীয় 
অভীষ্টদেব ও উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কীর্তন করিতে 
থাকেন৷ 
১৫1 সহপ্রেক-ফণাধর,_-( ভা ৫1১৭'২১ শ্লোকে 
্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি রুদ্রের স্তবোক্তি_-) “যমাহরস্য 
স্থিতি-জন্ম-সংযমং ভ্রিভিবিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ। ন বেদ 
সিদ্ধার্থমিব কুচিৎ স্থিতং ভূমণ্ডলং মৃদ্দসহত্রধামসু ॥৮ 
অর্থাৎ ( দিব্যদ্রষ্টা ) খাষিগণ যাঁহাকে বিশ্বের 
দৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ অথচ গুণন্রয়রহিত 
বলিয়া 'অনন্ত-নামে অভিহিত করেন, সেই অনন্ত- 
দরের সহঅফণারূপ স্বীয় ধামের একদেশে একটী 
সষপের ন্যায় যে ভূমণ্ডল অবস্থিত, তাহা যাহার 
গণনার মধ্যেই আসে না, সেই ভগবান্‌ শ্র'অনভ্তদেবকে 
কেই বা পূজা না করিবে ? 
লি উর ক আযান 
ই নি যস্যেদং ক্ষিতিমগ্ুলং ভগবতোহ- 
সি ন হে 2 কিম শীর্ষণি ধিয়মাণং 
হব লক্ষ্যতে ৷” 
ডে সহত্রশীর্ষা অনন্তমৃত্তি ভগবানের 
কী উর হইয়া এই ক্ষিতিমণ্ডল একটী 
& ক্ষত হইতেছে ৷ 
যত টা ১২ ও ১৩শ শ্লোকদয় (পরবর্তী 
শোকে ০ দ্রষ্টব্য । (ভা ৬১৬৪৮ 
'ভুমগুলং সর্ষ ন ৯১০৯ 
মাত ছা মুহি অন ন ত 
খে? অর্থাৎ যাহার শিরোদেশে এই 


বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল সর্ষপতুল্য অবস্থিত, দেই সহস্রশীর্ষা 
ভগবান্‌ অনস্তদেবকে প্রণাম ৷ 

উদ্দাম,_স্বতন্ত বা স্বেচ্ছাচালিত ; অতিশয় প্রবল; 
(ভা ৫৷১৭৷১৭-২৪, ৫1২৮ ১-১৩ এবং ৬।১৬।৩৪-৪৮ 
শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

১৬ । হলধর,__(ভা ৫1২৫৷৭ শ্লোকে পরীক্ষিতের 
নিকট শ্রীগুকদেবের পাতালতলাধীশ্বর পৃথিধারী 
শ্রীঅনন্তদেবের রূপবর্ণন_) “* * নীলবাসা এক- 
কুণ্ডলো হলককুদি কৃত সূভগসুন্দরভুজঃ” অথাৎ 
পৃথিধারী শ্রীশেষের পরিধানে নীলবসন, কর্ণে এক 
কুণ্ডল এবং (স্বীয় আয়ূধ) হলটী এরূপভাবে ধৃত যে, 
উহার পৃষ্ঠ-ভাগে তাঁহার সুন্দর রম্য বাহু সূবিন্যস্ত 1” 

লঘ্ভাগবতামূতে (পূঃ খঃ প্রাভববৈভববর্ণন- 
প্রসঙ্গে ৬২ সংখ্যায়) “এতস্যৈবাংশভূতোহয়ং 
পাতালে বসতি স্বয়ম্‌ । নিত্যং তালধবজো বাগ্মী 
বনমালা-বিভূষিতঃ ৷৷ ধারয়ন্‌ শিরসা নিত্যং রত্ব- 
চিন্রাং ফণাবলীম্‌ ৷ লাঙ্গলী মূষলী খড়. গী নীলাম্বর- 
বিভূষিতঃ ॥” 

“মহাপ্রভু'-যদিও চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ ১৪ 

ংখ্যায়_-“এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন ৷ দুই প্রভু 
সেবে মহাপ্রভুর চরণ ৷” লিখিত আছে, তথাপি 
স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীহলধর- 
বলদেবপ্রভুই সন্ধিনীশক্তিমদৃবিগ্রহ মূলসঙ্কর্ষণ এবং 
জীবব্নন্দের প্রভুস্বরূপ সমগ্র বিষ্ততত্বের মূল আকর- 
স্থানীয় প্রভু; এইজন্যই তাঁহার একান্ত আশ্রিতসেবক 
শ্ৰীগ্রন্থকার এস্থলে তাঁহারই অংশকলাস্বরূপ শ্রীশেষকে 
তদভিন্নবিগ্রহ-জানে এমহাপ্রভূআখ্যায় অভিহিত 
করিয়াছেন ; সুতরাং তাহা সিদ্ধান্তসঙ্গতই হইয়াছে । 

প্রকাণ্ড শরীর,_চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১১৯ 
সংখ্যায়-_-“পঞ্চাশৎকোটিযোজন পৃথিবী বিস্তার ৷ খাঁর 
একফণে রহে সর্ষপাকার 1৮ 

(ভা ৬১৬৩৭ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিন্র- 
কেতুর স্তব__) “যন্ত্র পতত্যণুকলঃ সহাগুকোটি- 
কোটিভিত্তদনন্তঃ% অর্থ।ৎ কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড আপনাতে 
পরমাণুবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইজন্যই আপনি-_ 
‘অনন্ত’ ; ১৫শ সংখ্যায় উদ্ধৃত ভা ৫১৭২১, ৫২৫1২ 
ও ৬১৬৪৮ শ্লোক দ্ৰষ্টব্য ৷ 

পাঠান্তরে-_-চৈতন্যচন্দ্রের রসে মত্ত মহাধীর”। 


SE স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


7 আআ নদ -সরষণের বণ কাল 


্রীকুষ্ণচৈতন্য-প্রেষ্ঠ অভিন্ন-বিষয়- 
বিগ্রহ প্রভুবর-_ 
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর । 
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥। ১৭ ॥ 


১৭1 (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ৪-৬ ও ৮-১১ 
সংখ্যায় )-- “সব্বঅবতারী কৃষ্ণ_ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তাহার দ্বিতীয়-দেহ শ্রীবলরাম ॥ একই স্বরূপ’ 
দৌহে, ভিন্নমাত্ৰ কায়। আদ্যকায়-ব্যহ, রুষ্ণলীলার 
সহায় ॥ সেই কৃষ্ণ__নবদীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। সেই 
বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ 0৮ ৯ * “শ্রীবলরাম 
গোসাঞ্ি__মূল-সঙ্কর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি’ করেন কৃষ্ণের 
সেবন] আপনে করেন কুষ্ণলীলার সহায় ৷ সৃম্টি- 
লীলাকার্থা করে ধরি’ চারি কায় ॥ সৃষ্ট্যাদিক সেবা 
তাঁর আক্তার পালন। শেষ'রূপে করেন কৃষ্ণের 
বিবিধ-সেবন ৷৷ সর্র্রূপে আস্বাদয় কৃষ্ণসেবানন্দ ৷ 
সেই বলরাম_-গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ 1” (ঞ আদি 
৫ম পঃ ১২০, ১২৪, ১৩৭ ও ১৫৬ সংখ্যায় )-"সেই 
ত’ “অনত্ত' “শেষ' _ভক্ত-অবতার । ঈশ্বরের সেবা 
বিন! নাহি জানে আর 1”. * * “এত মৃত্তি ভেদ করি, 
কৃষ্ণ-সেবা করে । 
ধরে ৮ * * “আপনাকে ‘ভৃত্য’ করি” কৃষ্ণে “প্রভূ, 
জানে । 

* “শ্রীচৈতন্য-সেই কৃষ্ণ, শ্রীনিত্যানন্দ__রাম ৷ 
নিত্যানন্দ পূর্ণ করেন, চৈতন্যের কাম ॥» 

জ্ঞাতব্য এই যে, শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্কর্ষণপ্রভূ- স্বয়ং 
বিষ্ণপরতত্ববস্ত ; সুতরাং সমান-ধর্মবশতঃ স্বয়ংরূপ 
শ্রীরুষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ ; অর্থাৎ সমগ্রচিৎসত্তা- 
বিস্তারিণী বা শুদ্ধসত্ব-প্রাকট্যবিধায়িনী সন্ধিনীশক্তি- 
মদিপ্রইই শ্রীনিত্যানন্দ-বলরাম । 

মধ্যথণ্ডে.১২শ অঃ ৫৩-৫৬ সংখ্যায়_-“প্রভু বলে, 
এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে । যে করয়ে ভ্তিত্রদ্ধা, সে 
করে আমারে ৷ ইহান চরণ-_শিবরক্ষার বন্দিত ৷ 
অতএব ইহানে করিহ সভে প্রীত ॥ তিলার্ষেক 


ইহানে যা'র দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে মোর. 
প্রিয়’ নহে ৷৷ ইহান বাতাস লাগিবেক যা*র গায়, 


তারেহ কৃষ্ণ না ছাড়িব সবর্বথায় 1৮ 


১৮। শ্রীনিত্যানন্দ-রাম বা সক্কর্ষণের, গুণাবলী 
শ্রবণ বা কীর্ভনকারীর মাহাত্ম্য ( ভা ৫1১৭১৮, ১৯শ 


কৃষ্ণের শেষতা” পাঞ্ঞা শেষ’ নাম. 


কৃষ্ণের “কলার কলা, আপনাকে মানে 1৮. 


নিতানন্দ-সঙ্কর্ষণের শুদ্ধশ্রবণ -কীর্তনকারীর প্রতি 
শ্রীগোর-রুফেের সন্তোষ 
তীহার চরিত্র যেবা জনে শুনে, গায়। 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্য_তীরে পরম সহায় ॥ ১৮ | 


শ্লোকে ১-িজে * * মন্যেত জিগীষুরাত্বনঃ” ) ; ৫২৫ 
৮ প্লোকে_ “য এষ এবমনুশ্ুঃতোহভিধ্যায়মানো 
মুমুক্ষুণামনাদিকাল - কর্মুবাসনা - শ্রথিতমবিদ্যাময়ং 
হাদয়গ্রন্থিং সত্ত-রজভ্তমোময়মন্তহাদয়ং গত আশু. 
নিভিনভি” অর্থাৎ যে সকল মুমুক্ষু (স্বরূগসিদ্ধি- 
লাভেচছু ) ব্যক্তি শ্রীগুরুমুখে আ্ীঅনন্তের উক্তপ্রকার 
গুণচরিন্্ শ্রবণ করিয়া সব্্বতোভাবে তাঁহার ধ্যান 
করেন, তিনি তাহাদের সত্বরজস্তমোগুণময় হৃদয়ের 
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অনাদিক।লসঞ্চিত কর্ম্মবাসনা- 
জনিত অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থিরূপ সংসার শীঘ্রই ছেদন 
অর্থাৎ বিনাশ করিয়া ফেলেন । ভা ৫1২৫৷১১ শ্লোক 
(পরব্ী মূলের ৫৫ সংখ্যা ) দ্রষ্টব্য ৷ 

(ভা ৬৷১৬৷৩৪-ও ৪৪ শ্লোকে শ্ৰীসঙ্কৰ্যণের প্রতি 
শ্রীচিন্রকেতুর স্তব_-) “অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ 
সাধুভিভ্ভবান্‌ জিতাত্মভির্ভবতা ৷ বিজিতান্তেহপি চ 
ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোহতিকরুণঃ ৷” “নহি 
ভগবনঘটিতমিদং ত্রদ্দর্শনান্ন ামখিলপাপক্ষয়ঃ ! যন্নাম 
সকুচ্ছ_বণাৎ পুক্ধশোহপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥” 


অর্থাৎ হে ভগবন্‌ অজিত, অন্য কাহারও কর্তৃক 
আপনি পরাজিত না হইলেও সর্ব্বপ্র সমবুদ্ধি, জিতেন্ডিযন 
সাধুভক্তগণ আপনাকে জয় করিয়া স্বীয় অধীন করিয়া 
ফেলিয়াছেন, কেননা, আপনি-__অতিশয় করুণ; আর 
তাঁহারা নি্ষাম-হইয়াও আপনা-কর্তৃকই বিডিও 
কেননা, আপনি নিক্ষাম-চিত্ত তক্তগণকেই ডি 
করিয়া থাকেন হে ভগবন্, আপনার নি 
মানবগণের যে সর্ব্বপাপক্ষয় হইবে” ইহা কিছু বি 
নহে; কেননা; (আপনার দর্শন দুরে থাক 
আপনার নাম একবার-মান্র শ্রবণ করিয়া গু 
(চণ্ডালও ) সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়! ত 

১৯। কুদ্রের অন্তর্য্যামী-_শ্রীসক্কর্ষণপ্রভু রড 
প্রভৃতির সহিত মহেশ শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রভুকে নিজ বারন, 
দেবতা-জ্ঞানে নিত্যকাল স্তবাদি দ্বারা জিনা 
_-ভা- ৫1১৭১৬-২৪ শ্লোক দ্ৰষ্টব্য ৷ রা 4 
মূল-সন্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র শ্রবণ 

















আদিখণ্ড- প্রথম অধ্যায় 


১৫ 


নি ণর সেবকদম্পতি শিবদুর্থার সন্তোষ ; ইলারুতবর্ষে রুদ্রাণী ও স্্রীসেবিকাগণসহ রুদ্রের 


তৎপ্রতি সঙ্কর্ষ 
কৃষ্ণ কীৰ্ত্তনে তাহার যোগ্যতা-লাভ-_ 


মহাপ্রীত হয় তারে ম্হেশ-পাবর্বতী ৷ 
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তীর শুদ্ধা সরস্বতী ৷ ১৯ ॥ 


ডানে তাঁহার প্রতি মহাসন্তষ্ট হ’ন । 

সেই বলদেবপ্রভৃ__একাত্তভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণানন্দ- 
বর্দনকারী। তাঁহার আনুগত্যরত সেবোন্মুখজীবের 
গুদ্ধসত্বময়ী সেবোন্মুখী জিহ্বায় উচ্চারিত কৃষ্ণসেবা- 
তাৎগর্য্যময়ী বাণীই “শুদ্ধা-সরস্বতী” ; আর নিত্যানন্দ- 
বলদেবান্গত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবের যে কৃষ্ণতোষণ- 
তাৎগর্য্যণূন্যা জড়েন্দ্রিঃ-তোষণপরা ইতর-বাণী, তাহাই 
‘অসতী’ বা ‘দুষ্টা সরস্বতী’-নামে প্রসিদ্ধা । 


২০। সক্কর্ষণ,_( ভা ৫৷1২৫৷১ম শ্লোকে পরী- 
ক্ষিতের প্রত শ্রীশুকদেবের উক্তি )-_“সাত্বতীয়া দ্রষ্ট্‌- 
দৃধ্যয়াঃ সঙ্কৰ্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণং যং সঙ্কৰ্ষণ 
ইত্যাচক্ষতে ।” ইহার শ্রীস্বামি-কৃত ‘ভাবার্থদীপিক!’- 
টাকা দ্রচ্টব্য । (ভা ১০৷২৷১৩ শ্লোকে যোগমায়ার 
প্রতি ভগবানের উক্তি _) “গর্ভসন্কর্যণাৎ তং বৈ প্রাঃ 
সঙ্কর্ষণং ভুবি” অর্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়া দেবকীর 
গর্ভ আকর্ষণ-পূর্র্বক রোহিণীর উদরে সন্নিবিষ্ট করায় 
এ গর্ভে আবির্ভূত পরমেশ্বরকে লোকে ‘মূল-সঙ্কৰ্ষণ’- 
নামে অভিহিত করিয়া থাকে । 


্ ভা ৫১৭১৬ )-- “ভবানীনাথৈঃ স্ত্ীগণার্ব্বদ- 
ঈইভ্ররবরুধ্যমানো ভগবতশ্তুন্ততেমহাপুরুষস্য 
তুরীয়াং তামসীং মৃত্তিং প্ররুতিমাত্মনঃ “সক্কর্ষণ'- 


স্‌ 
উতম মাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যেতদভিগৃণন্‌ ভব 
পধাবতি ।» 


Se ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণের বাসুদেব, 
টি প্রদ্যুনন: ও -অনিরুদ্ধ--এই চারিটী মুত্তির 
তই Et কারণ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট, = 

“িতয়ের অতীত শুদ্ধচিন্ময়ী হইলেও জগৎ- 


সংহার ৪ ঠি 
প্রভৃতি তামসিক কার্য্যের কারণ বলিয়া এ. 


মৃত্তি 
un তামসী’ বলা যায় । ভগবান্‌ ভব 
ই উববানীর সহস্র অব্রৃদ পরিচারিকার সহিত 


জে 
5 ‘কে আপনার অংশী বা মূলকারণ জামিয়া 
তে চিত্তসৃন্ধি ড 


মবেশ-পূর্ব্বক যে. মন্ত্র :জপ করিতে. 


সঙ্কর্ষণ-পৃজা__ 
পাব্বতীপ্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞ্ঞ। ৷ 
সন্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হঞ্জা ৷৷ ২০ ॥ 





করিতে উপাসনা করেন, তাহা ভা ৫1১৭1১৭-২৪ শ্লোকে 
দ্রষ্টবা ৷ 

ভাঃ ৫1১৭1১৭ শ্লোকের শ্রীমধ্বকৃত ‘ভাগবত- 
তাৎপর্য”“পৃজ্যতে গিরিশেনেশ ইলারতগতেন তু! 
জীবব্যপেক্ষয়া চৈব তথান্তর্ষ।ম্যপেক্ষয়া 0৮ 

রুহভাগবতাম্থতে (১ম খঃ ২য় অঃ ৯৭-৯৮ ও ১ম 
খঃ ওয় অঃ ১ম এবং ২য় খঃ ওয় অঃ ৬৬ শ্লোকে)=_ 
“সমানমহিম-শ্রীমৎপরিবারগণার্তঃ ৷ মহাবিভূতিমান্‌ 
ভাতি সৎপরিচ্ছদমণ্তিতঃ ৷৷ শ্রীমৎসঙ্কর্ষণং স্বস্মাদ- 
ভিন্নং তত্ৰ সোহ্চ্চয়ন্‌। নিজেম্ট-দেবতাত্বেন কিংবা 
নাতনৃতেহভুতম্‌ 1৮ * * “ভগবন্তং হরং তত্র ভাবা- 
বিজ্টতয়া হরেঃ। নৃত্যন্তং কীর্তয়ন্তঞ্চ কৃতসন্কর্ষণা- : 
চ্চনম্‌ 0৮ * * “ভগবন্তং সহস্রাস্যং শেষমৃত্তিং নিজ- 
প্রিয়ম্‌ 1 নিত্যমচ্চয়তি প্রেম্ণা দাসবজ্জগদীশ্বরঃ ৷৷” 

অর্থাৎ আত্মসম-মহিমান্বিত পরমশোভাশালী 
পরিষদ্বর্গে পরিরত ও মহাবিভূতিযুক্ত সুন্দর ছন্র- 
চামরাদি পরিচ্ছদ-দ্বারা মণ্ডিত, আপনা হইতে অভিন্ন 
অর্থ।€ স্বীয় অন্তৰ্য্যামী শ্রীমৎসক্কর্ষণদেবের পূজায় রত 
হইয়া গিরীশ সেইস্থানে (স্বীয়লোকে ) বিরাজ 
করিতেছেন! তিনি তথায় সক্কর্ষণদেবকে স্বীয় 
অভীম্টদেবতারূপে বরণ করিয়া তাঁহার পুজা বিধান- ' 
পূৰ্ব্বক কি অত্যভূত মহিমাই না বিস্তার করিতেছেন! 


. (দেবষি নারদ ) সেই স্থানে (শিবলোকে ) শ্রীমৎ- 


সন্কর্ষণদেবের অঙ্চনরত, তদীয়ভাবে আবিম্ট হইয়া 
নৃত্যুপরায়ণ ও কীর্ভনমন্ত - মহৈশ্ব্য্যশালী মহাদেবকে 
(দৰ্শন করিলেন )। মহাদেব জগতের ঈশ্বর হইলেও 
দাসের ন্যায়ই নিত্যকল প্রেমসহকারে সহঅবদন - 
শেষমুভি শ্রীভগবানের পূজা করিয়া থাকেন । 
লঘুভাগবতাস্থতে প্ঞখঃ লীলাবতার-বর্ণনপ্রসঙ্গে * 
৮৭-৮৮ সংখ্যায় )_-জক্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো বৃযুহো 
রামঃ সব হি। প্ৃথীধরেণ শেষেণ সংভুূয় ব্যক্তি-: 
মীয়িবান্‌ ৷৷ শেষো দ্বিধা মহীধারী শয্যারূপশ্চ শাঙ্গিণঃ। 
তন্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্‌ ভূভৃৎ সক্কর্ষণো মতঃ ॥? পুনরায় “ 
(ও প্রাভববর্ণন-প্রসঙ্গে ৬২ সংখ্যায়_-) “এতস্যৈ-. 


স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


7 আল 


মলসক্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলর।মের গুণাবলী_ 
সমস্ত ঈশ্বর-পুজকেরই আরাধ্য 


পঞ্চম-স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা ॥ 
সব্ববৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা ॥ ২১ ৷ 


85855 Sb 1১-__ 
বাংশভূতোহয়ং পাতালে বসতি স্বয়মূ। নিত্যং তাল- 


ধ্বজো বাগমী বনমালাবিভূষিতঃ ৷ ধারয়ন্‌ শিরসা 
নিত্যং রত্বচিত্রাং ফণাবলীম্‌ ৷!” পুনরায়, (ও মহাবস্থ- 
নামক চতুর্ব্যহবর্ণন-প্রসঙ্গে ১৬৭ সংখ্যায়_ ) 
“নিজাংশো যস্য ভগবান্‌ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইফ্যতে। হস্ত 
সঙ্কর্ষণো বৃযুহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ। জীবশ্চ স্যাৎ 
সব্বজীবপ্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ ॥” 

অর্থাৎ “যিনি গোলোকে “সঙ্বর্ষণনামক দ্বিতীয় 
ব্যুহ, তিনিই ভূধারী শেষের সহিত মিলিত হইয়া 
শ্রীবলরাম ( লীলাবতার )-রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন | 
‘ভুধারী’ ও সমগ্র বিষ্ণ-তত্তের “শয্যা"রূপ-ভেদে “শেষ 
_দ্বিবিধঃ তন্মধ্যে ভূধারী 'শেষ* সঙ্কর্ষণের আবেশা- 
বতার বলিয়া তিনিও “সন্কর্ষণ'-নামে কথিত 1 * ৯ 
“এই মুলসঙ্কর্ষণ বলদেবেরই অংশভূত সঙ্কর্ষণ পাতালে 
বাস করিতেছেন; ইনি-__তালধ্বজ, বাগমী অর্থাৎ 

ঃসনের নিকট শ্রীমভ্তাগবত-ব্যাখ্য/তা, বনমালী 
এবং রত্রোজ্বল-ফণাধারী |». * * “আ্রীসঙ্কর্ষণ__ 
চতুর্বযহের অন্তর্গত প্রথম-ব্যুহ শ্রীবাসুদেবেরই বিলাস- 
বিগ্রহ তিনি চতুর্যুহের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যহ এবং 


সমগ্রজীবের প্রাকট্যের কারণ বলিয়া তিনি 'জীব*- 
নামেও কথিত হ'ন ৷” 


২১। পঞ্চমস্কন্ধের এই ভাগবত কথা,__ভা ৫১৭। 
১৬-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য । বিষ্ণুই যাঁহাদিগের দেবতা, 

তাহারাই ‘বৈষ্ণব’; আবার সমগ্র বিষ্ণতত্বের মূল- 
অংশী বা আকরই মুল জক্কর্ষণ শ্রীবলরাম। সৃতরাং 
শ্রীবলরামের বা তাঁহার অভিন্নাংশস্বরূপ শ্রীমহা- 
সঙ্কর্ষণের মাহাত্মযগীতি-_ বৈষ্ণবমান্রেরই বন্দনীয় 
বিষয় ; যথা (ভা ৪২৫1৪, ৭-৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি 


শ্রীশুকদেবের উক্তি) “* * অহিপতয়ঃ. সহ সাত্ব- 


তর্ষভৈরেকান্তভক্তিষোগেনাবনমন্তঃ » *) ধ্যায়মানঃ 
সুরাসুরোরগসিদ্ধগন্ধবর্ববিদ্যাধরমুনিগণৈঃ + ৯ সূল- 
লিতমুখরিকামৃতেনাগ্যায়মানঃ বপা্ষদবিবুধযুখপতীন্‌ 5 
* * -তস্যানু ভাবান্‌ ভগবান্‌ স্বায়ভূবো নারদঃ সহ 
তুম্বরুণা সভায়াং ব্রহ্মাণঃ সংশ্লোকয়ামাস 7৮ 


শ্রীবলদেবের-রাস-বর্ণন__ 


তান রাসক্রীড়া-কথা--পরম উদার ৷ 
বন্দাবনে গোপী-সনে করিলা বিহার ॥ ২২॥ 





অর্থাৎ, নাগপতিগণ সাত্বতশ্রেষ্ঠগণের সহিত | 
একান্তিকী ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতে করিতে (স্ব 
স্ব-বদন-শোভা দর্শন করেন); সুর, অসুর, উরগ 
সিদ্ধ, গন্ধৰ্ব্ব, বিদ্যাধর ও মূনিগণ নিরন্তর তীহার ধান | 
করিতেছেন ; তিনি সূললিতবচনামৃতদ্বারা স্বীয় গার্ষদ | 
দেবযৃথপতিগণকে সৰ্ব্বদা আপ্যায়িত করিতেছেন; | 
ব্ৰহক্ম-তনয় ভগবান্‌ শ্রীনারদ ততুস্ুরু-নামক গন্ধর্ধের 
সহিত ব্রক্সার মানসী সভায় তাহার মহিমা বর্ণন / 
করিয়াছিলেন (পরবর্তী মূলের ৫৩-৫৭ সংখা | 
দ্রষ্টব্য ) ৷ 


২২। তথ্য__রাসক্্রীড়া,_ (ভা ২০1৩৩ম 
শ্লোকের শ্রীধর-স্বামিপাদ-কৃত “ভাবার্থদীপিকা'টীকা) 
_“রাসো নাম বহুনর্তুকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ'। 
শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভু-কৃত পররহদ্বৈষ্ণবতোষণীধৃত 
বাক্যে ‘রাসলক্ষণ’ যথা-_- “নটেগৃহীতকণ্তীনামন্যোহ 
ন্যান্তকরশ্রিয়াম্‌। নর্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভুয় | 
নর্তনম্‌ 0৮ সঙ্গীতসারবচন, যথা_-“নর্তকীডিরনকা 
ভির্মগুলে বিচরিষ্ণুভিঃ ৷ ষযত্রৈকো নৃত্যতি নট 
হলীষকং বিদুঃ ॥ তদেবেদং তালবদধসতভোদ 
ভূয়সা। রাসঃ স্যান্ন স নাকেহপি বর্ততে কিং গুন 
ভূঁবি ॥৮ শ্রীবিশ্বনাথচন্রুবভিপাদ-রুত ‘সারার্থদদিনী” 
টীকা-“ন্ত্যগীত-ঢুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহ | 
রাসম্তন্ময়ী যা ক্রীড়া” ৷ 

উদার,__মহতী, উৎকুষ্টা ৷ 

শ্রীবলরামের রাসক্রীড়া-সম্বন্ধে ভা ১ 
শ্লোকের ব্যাথ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'লঘুতো f 
বা ‘বৈষ্ণবতোষণী-টীকার উক্তি-“যস্তাঃ স্বয়ং 
সক্কর্ষণঃ সান্বয়ামাস, স মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমগি দি 
সমাকৃষ্য রহসি কাঞ্চিৎ প্রতি কদাচিদনুভাব শা 
তথা স ইত্যর্থঃ ৷ * % এবমেবাস্য বক্ষ্যমাপ এরা | 
ক্রীড়াপ্ি যুক্তা স্যাৎ। তত্র হেতুঃ ক 
তাসু তন্লিত্যপ্রেয়সীত্বস্য তত্বজতথা 
ইত্যর্থঃ। অন্যথা ব্যাখ্যানে তু, ্বারকায়াম * রর 
লোপঃ প্রসজ্জেতেত্যলমতিবিস্তরেণ ! * * 








ৃ 
| 





আদিখগু-_প্রথম অধ্যায় ১৭ 


সার 


চৈত্র ও বৈশাথ-মাসে শ্রীবলরামের রাস _ 
দুইমান বসত, মাধব-মধু-নামে ৷ 
হলামুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে ॥ ২৩॥ 
ভাগবতে বলরাম-রাসের বক্তা-_শ্রীশুকদেব, 
শ্রোতা শ্রীপরী ক্ষিৎ 
সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে ৷ 
শ্ৰীগ্ডক কহেন, শুনে রাজা-পরীক্ষিতে ॥ ২৪ ৷ 


_ শরীক ক, লুনা? 
দবসীমিব দশাং গতানাং তাসাং রক্ষণার্থমন্ফুরনে- 


বাসী২1৮ তৎরুত 'ভ্রুমসন্দভ*-টীকায়ও__ “সক্কর্ষণঃ 
মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমপি মনসি সমাকুষ্য দর্শয়তীতি চ 
তথেত্যর্থঃ ; তাঃ শ্রীকুষ্ণপ্রেয়সীঃ 7৮ আবার তৎকৃত 
রৃহংক্রমসন্দর্ভেও _“তাঃ কৃষ্ণপরিগৃহীতাঃ” । 

গোপীসনে বিহার,_-পরবর্তী ২৫ সংখ্যার তথ্য 
দ্রম্টব্য । 

২২। বির্তি__গোপীমণ্ডল-সহ শ্রীকৃষ্ণের রাস- 
ক্রীড়া এবং নিজগোপীগণ-সঙ্গে শ্রীবলদেব-প্রভূর রাস- 
বিহার, এই উভয় লীলার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। 
উভয়ের রাসস্থলী- শ্রীরন্দাবনের পৃথক্‌ প্রকোষ্ঠে 
অবস্থিতা। মৰ্য্যাদা ও মাধূর্যয-ভেদে চিদ্বিলাস- 
বৈচিত্র্যে নিব্বিশেষ-ভাব আক্রমণ করিয়া যেন আমাদের 
চিদর্শন-বৈশিষ্ট্যে বিঘ্ন না ঘটায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে ৷ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ 
শ্রীলদেব অভিন্ন-বস্ত হইলেও তাঁহাদের লীলা- 
বৈচিত্রের অপলাপ করিতে হইবে না। শ্রীবলদেবের 
বিষয়-বিগ্রহত্বে অধিষ্ঠান থাকিলেও তিনি__আশ্রিত- 
লীলারই আদর্শ ৷ 

২৩। মধু- চৈত্র, ও মাধব-__বৈশাখ ( শ্ৰীস্বামি- 
ই হলায়ুধ,_শ্রীবলরাম । পুরাণে, 
ই ও শ্রীবিঃ পূঃ ৫ অং ২৪ অঃ ২১শ এবং 

শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য ৷ 
বি রত পরীক্ষিতের নিকট, শ্রীবল- 
মি টি পূব্ব-সুহৃদ্গণকে দর্শন করিবার 
পিজ্াদি বধ গমন ও ক্ষ্ণবিরহোৎকণ্ঠিত মাতা- 
বৃদ্ধ গুরু-জনবর্গ, সমবয়স্ক ও বয়ঃ- 
ক সমাদরলাভ এবং কুষ্ণবিরহাতুরা 
এই চারিটী গোপীগণকে সাত্তণ প্রদানানন্তর 
স্ব-পরিগৃহীতা গোপীগণের তি 


ূণিমা- 
"গজনীতে রাসক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন” = 
--৩ 


তথা হি ( ভাঃ ১০।৬৫1১৭-১৮ ; ২১-২২ ) 
চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস গোপীগণসহ বলরামের রাস_ 
দৌ মাসৌ তন্ত্র চাবাৎসীন্মধূং মাধবমেব চ। 
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্‌ গোপীনাং রতিমাবহন্‌ ২৫ 
যামুনতটে রামঘাটায় পৃণিম'-রজনীতে বলরামের রাস-- 
পূর্ণচন্দ্রকলাম্্টে কৌমুদীগরন্ধবায়ুনা ৷ 


যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্্রীগণৈবৃতঃ 0২৬ 


২৫1 অন্বয়__ভগবান্‌ রামঃ €(বলদেবঃ ) মধুং 
( চৈত্রং ) মাধবং (বৈশাখং ) দ্বো মাসৌ ( মাসদ্বয়ং ) 
ক্ষপাসু (জ্যোৎস্নাময়রাত্রিষু ) গোপীনাং রতিম্‌ আবহন্‌ 
(প্রাপয়ন্‌, সম্পাদয়ন্‌ ) তত্ৰ (শ্রীর্ন্দাবনে ) অবাৎসীৎ 
(উবাস )। 

২৫। অনুবাদ-_ শ্রীরন্দাবন-ধামে চৈত্র” ও 
“বৈশাখ”, এই দুই মাস, নিশাকালে গোপর।মাগণের 
রতি বদ্ধনপূর্ব্বক শ্রীবলদেৰ অবস্থান করিলেন! 

২৫1 তথ্য- শ্রীসনাতনপ্রভু-কৃত “রিহদ্বৈষ্ণব- 
তোষণী*-টীকার উক্তি__-“এবং প্রাক্‌ শ্রীকৃষ্ণেকপ্রিয়াস্তাঃ 
সাত্তয়িত্বা নিজাগমনমুখ্যপ্রয়োজনং বিধায়াত্মনো ব্রজ- 
জনৈক-প্রিয়ত। দিকং দর্শয়ন্নন্যাশ্চ বসত্তে রময়া- 
মাসেত্যাহ,_দ্বাবিতি । * * ‘রতিম্‌’ আদ্যরসম আ 
সম্যক্‌ “বহনৃ” প্রাপয়ন্, যতো “রামঃ” রতিকুশলঃ ! তত্র 
হতুঃ__“ভগবান্‌্, কামশাস্্রাদ্যুক্ত-তত্ততপ্রকারাভিজ্ঞঃ ; 
অথবা যতঃ (পূর্বোক্ত-শ্লোকে )- 'তাঃ শ্রীকৃষ্ণ- 
বিরহাত্যন্ত।তুরাস্তদ্দর্শনৈকলালসাকুলা ইত্যর্থঃ ৷ অতঃ 
'ক্ষপাসূ* নিদ্রাকালেন্বপি ণগোপীনাংঃ তাসাং ‘রতিং’ 
সুখম্‌ “আ” ঈষদপি “বহন্‌। প্রাপয়ন্‌ দ্বো মাসৌ চাবাৎ- 
সীৎ। “চ'-কারাৎ কিঞ্িদধিকৌ তদানীং তাসাং 
বিরহান্তিভরোৎপত্তেঃ ; যতো “ভগবান্, পরমদয়ালুঃ ; 
কিঞ্চ ‘রামঃ’ “সর্বসুখকর$? 0 ন্ট 

শ্রীজীবপ্রভু-র্লুত “লঘুতোষণী”-টীকার উক্তি 
“তদেবং দ্বাবিত্যন্র শ্লোকে ) গোপীনামিতি গোপ্যন্ত- 
রাণামিত্যেবার্থঃ। ন হি সৰ্ব্বত্ৰ গোপী”-শব্দেন শ্রীকৃষ্ণ- 
প্রেয়স্য এব গৃহীতা ইতি নিয়মঃ | * * ন চ প্রসঙ্গ- 
্রাপ্তত্বেনান্র পূর্বোত্তরাণাং (গোপীনাম্) একত্বমাশঙ্ক্যম্‌ ৷ 
* * পূ্ব৷ভ্যস্তা এতা অন্যা এবেতি তক্মাৎ প্রকরণ- 
মিদমেবমবতার্্যম্‌। এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াঃ সুষ্ঠ সাস্ত- 
যিত্বেব, যাঃ খলু কৌমারগতেন “গোপ্যন্তরেণ ভূজয়োঃ”” 
ইত্যনেন শ্রীরুষ্-পরিহাসেন ভাবিতদসজজত্বেহপি 








চি শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


তৎকালে গন্ধৰ্ব্ব ও মুনিগণের বলরাম-স্ততিগান__ 
উপগীয়মানো গন্ধব্বৈৰ্বনিতা-শোভিমণ্ডলে ৷ 
রেমে করেণ্যুথেশো মহেন্র ইব বারণঃ। ২৭ ॥ 


MA 
ই 5 দুন্দুভিনাদ ও কুসুম-বর্ষণ_ দ 





সিদ্ধতয়া সুচিতাঃ। যাশ্চ শস্মঢুড়বধ-হোরিকা-্রীড়ায়াং 
শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীসম্বলিততয়া বণিতাস্তাঃ প্রাগশুত-তদক্গ- 
সঙ্গাত্তদর্থরক্ষিত-কৌমারাঃ কৃষ্ণস্যানৃমতে স্থিত ইত্য- 
নুসারেণ তত্প্রার্থনয়া সাত্তয়ামাসেত্যাহ-_দ্বাবিত্যাদিনা। 
* * ক্ষপাস্থিতি পরমগ্প্তত্বং ব্যঞ্জিতম্‌। “রামঃ' ইতি 
রমণযোগ্যতা-ব্যজকম্ 1” তৎকৃত 'ভ্রিমসন্দভ'- 
টীকাতেও-_“গোপীনাং “গোপ্যন্তরেণ ভূজয়োঃ” ইত্যনূ- 
সারেণ শস্্চুড়বধাদিমহোরিকা-বিহারে শ্রীকৃষ্ণ- 
প্রে়সীভিঃ জস্বলিতানাং তৎপ্রেয়সীচরীণাং গোপী- 
বিশেষাণামিত্যর্থঃ ৷ অন্তর চ শ্রীকৃষ্ণস্যানুমতে স্থিতঃ, 
ইতি কারণং যোজ্যম্‌। পূর্ব্বং হ্যনেন তাসামজসে। 
ন ব্ণিতঃ। কিন্তুনুরাগমান্ত্রমূ, ততশ্চ তদর্থং রক্ষিত- 
কৌমারাসু তাসু চ কৃপয়াসৌ তথা প্রাথিতবানিতি 1» 
ততরুত 'ববহৎক্রমসন্দরভ'-টীকাতেও-_ “গোপীনাং 
ব্রতিমাবহন্‌ ইত্যাদিষু 'গোপীনাং, স্ব-পরিগৃহীতানাম্‌ 1৮ 
_ শ্রীবিশ্বনাথ-চন্তরুবন্তিঠাকুর-কৃত “সারার্থদখিনীঃ 
টীকার উক্তি--“গোপীনাং রতিমিতি শ্রীরুষ্ণ-ক্রীড়া- 
সময়েহনুৎপন্নানামতি-বালানীঞ্চান্যাসা মিত্যভিযুক্ত- 
প্রসিদ্ধিঃ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ; শশ্রচুড়বধসময়্- 
হোরিকা-ল্রীড়ায়াং যাঃ কৃষ্ণপ্রেয়সী সম্বলিততয়া রাম 
প্রেয়স্যোহপি নিদ্দিষ্টাস্তাসামেব ইত্যস্মৎ-প্রভুচরণা$ঃ)৮ 
.. ই৬। অন্বয়-__(রামঃ) পূর্ণচন্দ্রকলাম্মৃষ্টে (পূর্ণ- 
চল্রস্য কলাভিঃ মরীচিভিঃ আম্ষ্টে উজ্জবলে ) 
কৌমুদীগন্ধবায়ুনা ( কৌমুদীবিকসিত-কুমুদ-কদক্বগন্ধ- 
'বহেন সমীরণেন ) সেবিতে যমুনোপবনে €"সীরায়- 
ঘট্টতয়া প্রসিদ্ধে স্থলে ) স্রীগণৈঃ স্ব-পরিগহীতৈঃ 
(গোপীসমূহৈঃ ) রৃতঃ (পরিবেচ্টিতঃ সন) রেমে 
ক্রীড়িতবান্‌)। নর 

২১। অনুবাদ-পূর্ণচন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে- 
স্থানটী সমুজ্জল হইয়া উঠিত, জ্যোৎক্সা-বিকসিত 
কুমুদকদন্বের গন্ধ নুষ্ঠন করিয়া সমীরণ যে-স্থানে 
স্বচ্ছন্দে বহিয়া যাইত, সেই যামুনপুলিনোপবনে গোপী- 
গণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্‌ শ্রীবলরাম ড়া 
করিতে লাগিলেন ৷ 


২৬। তথ্য-_ শ্ৰীসনাতনপ্রভু-কৃত ‘ৰ্হদ্বৈষ্ণব- 










1 
Al 


নেদুুন্দুভয়ো ব্যোম্নি বর্ষঃ 


১ কসুমৈরূদা। 
গন্ধবর্বা মুনয়ো রামং তদ্বীযৈয 


রীড়িরে তদা ॥২৮| ॥ 
তোষণী”-টীকার উত্ভি-_“শ্রীরামস্য শ্ীতা্ংবীরদা | 
শোভার্থং বা তদানীং নিত্যপূর্ণটন্দ্রোদয়াৎ ; গণ | 
শ্রীরুষ্ণরমিতেতরৈঃ 7” ol 
শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবন্তিঠাকুর-কলুত 'সারারধদমিনী, | 
টীকার উক্তি-_-“যমুনোপবনে শ্রীরামঘটটতয়া গ্রাম 
স্থলে, কিন্তু যন শ্রীকৃষ্ণেন রাসক্রীড়া কৃতা, তৎস্থলয় | 
রামেণ দূরতঃ পরিহৃতম্‌ ॥” | 

২৭ । অন্বগ্ন_-করেণুযুথেশঃ (করিণীদলগতি) | 
মাহেন্্রঃ ( মহেন্দ্রস্য অয়ং তদ্বাহনঃ ) বারণঃ (ডঃ | 
এঁরাবত ইত্যর্থঃ ) ইব ( যথা,_এঁরাবতঃ ইভীন। | 
যুথেষু যথা সুখেন রমতে, তথা তদ্বৎ, স রাস) | 
বনিতা-শোভিমণ্ডলে বেনিতাভিঃ স্ব-গোপীভিঃ শোডিনি | 
বিরাজিতে মণ্ডলে যূথে) গন্ধবর্বঃ উপগীয়মানঃ (সং 
স্ততঃ জন্‌ স্বয়ং চ উদ্গায়ন্‌ ) রেমে (ল্রীড়িতবান্‌)। ॥ 

২৭। অনুবাদ-_ হস্তিনীযুথপতি ইন্দ্ৰহত্তী এর" ; 
বতের ন্যায় স্বীয় গোপীগণ-পরিশোভিত-মগ্তরমধে | 
অবস্থিত হইয়া ভগবান্‌ শ্রীরাম স্বচ্ছন্দে বিহার করিত | 
থাকিলেন ; তৎকালে গন্ধবর্বগণ তাঁহার স্তব করিত" 
ছিল । 

২৮। অন্বয়__ ব্যোহিন (অন্তরীক্ষে ) দুদু! 
নোদুঃ (দ্ুন্দুভিধবনিরভবৎ, বিবক্ষয়া বির i 
দুন্দুভীন্‌ বাদয়ামাস ইত্যর্থঃ ; 'দেবাঃ' ই 
কুসুমৈঃ (পুশপৈঃ) মুদা (হর্ষেণ RE লা] 
চক্ত.8 ); গন্ধবর্াঃ মুনয়ঃ চে) তদ্বী্য্যেঃ (তস্য) | 
বরঘযপ্রকাশকৈঃ বচোভিঃ ) রামম্‌ ঈড়িরে (তুষ্টুবয 


ন্তরীক্ষে দন্দ 
বাদ__ এ সময়ে অন্তরীং 
২৮1 অনুবাদ রি 


বা | 








করিতে লাগিলেন এবং গন্ধবর্ব ও মুনিরুন্দ সরব 
বিক্রমসূচক স্তবদ্বারা তাহার পূজা করিতে 
করিলেন । 

২৭-২৮। তথ্য__ পাঠাত্তরে, 
উদৃগায়ন্” এবং “মাহেন্দ্রো বারণো যথা' ! রত 
২৮শ সংখ্যার শ্লোকদ্রয় শ্রীধরস্বামিপাদ, 
গোস্বামী, শ্রীজীব-গোস্থামী বা শ্রীবিহ্নাথ-চ ন 
স্ব-স্ব-টীকায় ব্যাখ্যা না করায়, বোধ হয়, বে 








্‌ 





আদিখগ্ড--প্রথম অধ্যায় 


এরা 
আত্মারামোপাস্য শ্রীবলদেব-রাস-_ 


যে স্রীপঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন ! 
তারাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥ ২৯ ॥ 


দিলু 
ব্রসন্তাগবতে উহাদের উল্লেখ নাই । তবে শ্রীরামানজ- 


সম্প্রদায়ী শ্রীবীররাঘবাচার্য্য স্বক্কৃত “ভাগবতচন্দ্র- 
চন্দ্রকা+টীকায় ও শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ী শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ 
স্বকৃত 'পদরজ্াবলী'-টীকায় উহাদের ব্যাখ্যা করি- 
মাছেন, দেখিতে পাওয়া যায় । 
২৯। তথ্য_ শ্রীস্গ ও স্তরীসজীর নিন্দা, (ভা ২১।৩- 
৪ প্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি -) “হে 
রাজন্‌ গৃহমেধী স্ত্রীসঙ্গিগণের বয়স বা আয়ুফালের 
মধ্যে রাত্রিভাগ নিদ্রাতে অথবা দ্রীসঙ্গে, এবং দিবাভাগ 
অর্থচেল্টায় অথবা কুটুম্বভরণকার্যে বৃথা ব্যয়িত হয় ৷ 
দেহ পুত্র ও কলন্ত্ প্রভৃতি বস্তু অসৎ বা অনিত্য 
হইলেও, তাহাতে প্রমত্ত ব্যক্তি উহাদের বিনাশ দেখি- 
য়াও দেখে না।” রা 
(ভা ৩৩১।৩২-৪২ শ্লোকে মাতা-দেবহৃতির প্রতি 
ভগবান্‌ শ্ীকপিলদেবের উক্তি) “উপস্থ ও উদরের 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত অসাধুগণের সহিত 
অবস্থান করিয়া জীব যদি তাহাদের পথেই বিচরণ 
করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে প্রবেশ করে! 
সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বৃদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, 
গম, দম ও ভগ ইত্যাদি যাবতীয় অদ্গুণরাশি সমস্তই 
অসৎস্গপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; এসকল অশান্ত, মূঢ়, 
‘দহাত্ম-বৃদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের 
বশীভূত, ঘৃণ্য, অসদৃব্যক্তিগণের সঙ্গ জীবের কখনও 
কতব্য নহে। যোষিৎ সর) ও যোষিৎসঙগী ভরৌসজী) 
টা সংসর্গফলে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন 
ন) অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেইরূপ (সর্ব্ব- 
টা ও দেখ, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং 
আই ্ স্বীয় দুহিতাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে 
নলঙজ্জের ন্যায় মুগ-রূপ ধরিয়া মুগীরূপ- 
ধারিণী সেই কন্যার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন । এক 
বীনারায়ণ-খাষি ব্যতী লে 
টিসি ত সেই ব্ৰহ্মাদি দেবতা, তৎস্থৃষ্ট 
ও মরীচ্যাদি সৃষ্ট কশ্যপাদি, কশ্যপাদি- 
২ 2২দর মধ্যে এমন কোন্‌ ধৃতিমান্‌ পুরুষ 
*_যিনি এই প্রমদারূপিণী মায়ায় বিমুগ্ধা না 
হে মাতঃ, আমার স্্রীরূপা মায়ার প্রভাব দেখ, 


২৯ 


০০:০০: টাটা ানাাাাটাাাশা পাটা 7া-+-ুুউটঁ্হিটতিটিি 


রাম ও কৃষ্ণ__অভিন্ন বিগ্রহ 
যাঁর রাসে দেবে আসি’ পৃঙ্পর্ষ্টি করে । 
দেবে জনে,_ভেদ নাহি ক্রষ্ণ-হলধরে ॥ ৩০ ॥ 


_সে একটীমান্র ভ্রুভঙ্গে দিগিজয়ী বীরগণকে পর্য্যন্ত 


পদাবনত করিয়া থাকে । যিনি সাধনভক্তিযোগের 
পরপার (সাধ্য-কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি 
কখনও কামিনীর সঙ্গ করিবেন না; কারণ, তত্ববিদৃ- 
গণ এই যোষিৎকুলকে সাধকের পক্ষে নিরয়ছারস্থরাপ 
বলিয়া অভিহিত করেন । ভ্র'রূপা দৈবী মায়া শুশ্যাদি- 
ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে, কিন্তু 
বৃদ্ধিমান্‌ সাধক তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত কুপের ন্যায় 
অবলোকন করিবেন । ভ্রীসঙ্গ-ফলে স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া 
জীব গৃহস্বামিনীর ন্যায় আচরণকারিণী স্ত্রীরূপা আমার 
মায়াকেই মোহবশতঃ বিত্ত, পুত্র ও গৃহদাতা স্বামী 
বলিয়া মনে করে। স্তরীত্ব-প্রাপ্ত জীবের এই মায়াকে 
পতি, পৃত্র ও গৃহরপী মৃত্যু বলিয়া জানা কর্তব্য ৷” 

(ভা ৪২৫1৬ শ্লোকে রাজা-প্রাচীনবহির প্রতি 
শ্রীনারদের উক্তি__) “হে রাজন্‌, স্ত্রীসঙ্গী মূঢ় ব্যক্তি 
অনিত্য পুন্রকলন্রধনাদিতেই পরমার্থ*-বুদ্ধিরূপ 
ভ্রান্তি চালিত হইয়া স্বীয় ইন্দ্রিযসূখসাধক গৃহ ও 
কাম্যকর্মদিতে এবং জন্মমরণময় সংসার-মার্গে ভ্রমণ 
করিতে থাকে, বিষ্ণুর পরমপদ কখনও লাভ করিতে 
পারে না।” 

ভা 81২৫1১০--৪1২৯।৫১ পৰ্য্যন্ত, বিশেষতঃ 
৪২৮৫৯ শ্লোকে পূরঞ্জন ও পুরঞ্জনীর উপাখ্যান-দ্বারা 
রাজা-প্রাচীনবহিকে শ্রীনারদের, স্ত্রীসঙ্গের (ইন্দ্রিয়তর্গ- 
ণের ) কুফল ও শ্রীহরিতোষণের সুফল-বর্ণন দ্রষ্টব্য । 

পুনরায়, ভো ৪1২৯৫ -৫৫ শ্রোকে রাজা-প্রাচীন- 
বহির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি) “হে রাজন্‌, পূম্পের 
ন্যায় প্রথমে সরস ও পরিণামে বিরস-ধর্ম্মযুক্তা স্্রী- 
গণের আশ্রয়স্থল গৃহে থাকিয়া যে-ব্যক্তি জিহ্বা ও 
উপস্থাদি ইন্দ্রিয়লভ্য পৃূষ্পমধুগন্ধসদূশ অতি-তুচ্ছ 


কাম্যকর্মফলস্বরাপ কামসুখলেশ অনুষণ করিতে 


করিতে স্্রীগণের সহিত সহবাস করতঃ তাহাদের প্রতি 
স্বীয় চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া ফেলিয়াছে, ভ্রমর-গুঞ্জন- 
ধ্বনির ন্যায় পত্রী ও স্বজনাদির অতি-মনোহর আলাপে 
যাহার কর্ণ অতিশয় প্রলোভিত হইয়াছে, অহোরান্র 

পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত প্রতি ক্ষণ, প্রতি নিমেষার্ঘ, প্রতি পল: 








ত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


ইত্যাদি কালের ক্ষুদ্রতম অংশসমূহ মৃগের সন্মুখস্থিত 
ব্যাগ্রযুথের ন্যায় তাহার আয়, হরণ করিতেছে দেখি- 
য়াও উহাতে দুক্পাত না করিয়া যে-ব্যক্তি স্বভোগ্য 
গৃহকলত্ৰাদিতে বিহার করিতেছেন, ব্যাধতুল্য কৃতাত্ত 
পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া দূর হইতে অলক্ষিতভাবে যাহার 
তন্তঃকরণে গুপ্ত শরদ্বারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হই- 
মাছে, সেই হরিতোষণবিমূখ স্ত্রী্গী সংসার-মরণাহত- 
হৃদয় জীবের অবস্থা বিচার করুন। অতএব হে 
রাজন্‌, * * আপনি নিতান্ত কামুকদলের অসদার্তা- 
মুখরিত, (ইন্ড্িয়-তর্পণপর ) যোষিৎসলগমূলক আশ্রম 
পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধমুক্তজীবগণের একমাত্র আশ্রয়- 
স্থল শ্রীহরির প্রীতি বিধান করুন । এইরাপে ক্রমে 
ক্রমে অসৎসঙ্গ হইতে বিরত হউন ৷” 

(ভা ৫১২৯ শ্লোকে সাব্বভৌম-ন্পতি গৃহস্থ- 
বৈষ্ণব শ্রীপ্রিয়ব্রতের সম্বন্ধে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক- 
দেবের উক্তি ) --“৯%* * মহারাজ প্রিয়ব্রতের গাহ্স্থ্য- 
লীলাভিনয়ও যথেষ্ট ছিল; তৎপত্বী বিশ্বকর্মা- 
তনয়া সম্রাজী-বহিচ্মতীর পতিদর্শনে হর্ষ ও অভ্যুত্থান, 
অঙ্গাবরণ-চেষ্টা, ললিতগমনাদি চালচলন, স্ত্রীসূলভ 
কটাক্ষনিক্ষেপাদি শৃঙ্গারবিলাস-প্রকাশ, লঙ্জা-সক্কোচ- 
নিবন্ধন হাস্য, কটাক্ষ ও মনোহর পরিহাসবাক্যাদি 
অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তদ্দারা প্রিয়ব্রতের সদসদৃ- 
বিবেক-্ঞান যেন পরাভূত হইতেছিল; সুতরাং বিষয়া- 
সক্তিবশতঃ তিনি যেন আত্মবিস্মৃত অর্থাৎ স্বরূপো- 
পলব্ধিহীন ব্যক্তির ন্যায় রাজ্য ভোগ করিতেন ৷? 

এ ৩৭ গ্লোকে এ প্রিয়ব্রতের বিষয়ভোগে ধিক্কা- 
রোক্তি__ “অহো! আমি কতবার অসৎ কাৰ্য্য 
করিয়াছি, ইন্দ্রিয়বর্গ এতদিন ধরিয়া আমাকে অবিদ্যা 
বিরচিত বিষয়ান্ধকুপে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিয়া- 
ছিল! নান হইল, আর নয়; 
হায়! আমি - 
রি ডি টিভি ভিডি £2 

bd tl 

(ভা ৫1৫1২ ও ৭-৯ শ্লোকে আত্মজগণের প্রতি 
ভগবান্‌ শ্রীখষভদেবের উক্তি--) “তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ 
শুদ্ধভক্ত বা মহাজনের সেবাকেই স্বরূপাবস্থিতি-রূপা 
মুক্তির দ্বার এবং স্রীসঙ্গিগণের জঙ্গকেই তমোরূপ 

নরকের ছার বলিয়া অভিহিত করেন! জ্ঞানী, পণ্তিত 
হইয়াও জীব যখন ইন্দিয়তর্পণ-চেজ্টা বা ভোগময়ী 


৮৪ 


প্ররৃত্তিকে 'অনর্থ” বলিয়া দর্শন না করে, তখম | 
স্বরূপবিস্মৃত, প্রমভ ও মূঢ় হইয়া মৈথুনসুখপ্রধাম 
লাভ করিয়া তাসন্ত্রয় ভোগ করে। তত্তববিদৃগণ শ্রী. 
পুরুষের এই মিথুনীভাবকেই তাহাদের পরস্পরের 
হাদয়গ্রন্থি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; যেহেতু টয়া 
হইতে জীবের দেহ-গেহ-পুন্ত্-ধনাদিতে ‘আমি’ 
‘আমার’-বুদ্ধিরপ মোহ উৎপন্ন হয়। যখন তাহ 
কর্মফলজনিত মনোরাপ হাদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, তখন 
সেই পুরুষ ভ্ত্রীসঙ্গ হইতে বিরত হইয়া সংসারম 


শি 


অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মুক্তি ও পরমপদ লাভ করেন।” | 


গহ 





in 








যমদূতগণের পাশ-মুক্ত অজামিলের আত্মগ্রানিবাকা-) 
“দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই বিষয়ভোগ-কামন 
এই ভোগকামনা হইতেই জড়ীয়-শুভা শুভ কৰ্ম্মে আসন্ভি, 
ইহাই জীবের বন্ধন; এই বন্ধন আমি মোচন 
করিব! রমণীরাপিণী যে বিষ্তমায়া ক্রীড়াপতুর ন্যায় । 
অধম আমাকে লইয়া যথেচ্ছভাবে ক্রীড়া-রজ্ করিয়াছে, 
সেই মায়াগ্রস্ত স্বীয় মনকেও আমি মোচন করিব। | 
পরমার্থ বাস্তব-বস্তুতে বৃদ্ধি স্থির হওয়ায় 'আমি'ও 
‘আমার’ বলিয়া জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনামকীর্তনাদি 
প্রভাবে শোধিতচিত্তকে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিয়ে? 
করিব 1” ] 

(ভা ৬৷৩৷২৮ শ্লোকে স্বীয় দৃতগণের প্রতি ধন" 
রাজ যমের উক্তি__) “নিষ্কিঞ্চন, জীবন 
ভাগবত পরমহংসকুল ভগবান্‌ মুকুন্দের যে গার | 
মকরন্দ-রস নিরন্তর সেবন করেন, ঘা হাতে তে 
হইয়া যে-সকল অসাধু ব্যক্তি_নরকের LE 
ভ্রীসঙ্গাগার গৃহেই একান্ত লোলুপ, হে দূতগণ, Ke S 
তাহাদিগকেই আমার নিকট আনয়ন করিও! রা 

(ভা ৬৪৫৫৩ শ্লোকে ) প্ররৃতিমাগগ, রী 
সত্রীসঙ্গ-দক্ষ, মায়াবশ প্রজাপতি দক্ষ এবং 7 
ভাবি-জীবগণকে ভগবান্‌ শ্রীহরি অনন্তকালের 
্্ীস্গরূপ অভক্তিমার্গ বা বিষয়-ভোগে 
করিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে । 

(ভা ৬১৭৮ শ্লোকে পরমহংস ও রর 
ঈশ্বর শ্্ীমদ্গিরিশকে-.পাবর্বতীর সহি 
দেখিয়া বিদ্যাধরাধিপতি চিত্রকেতুর উর্ভি- 





(ভা ৬৷২৷৩৬-৩৮ শ্লোকে বিফ্দূতগণের কৃপায় f 
| 
| 








আদিখণ্ড-_ প্রথম অধ্যায় ২১ 


LE of 


নি ্ স্রালো ত 
বদ্ধজীবই প্রায়শঃ নির্জনে স্ত্রীলোকের সহিত বিহার 


করে 2 
(ভা ৭৬১১, ১৩ ও ১৭ শ্লেকে অসুর-বালক- 


গণের প্রতি শ্রীপ্রহলাদের উপদেশ--) “স্বীয় অনু- 
কল্পিত! প্রিয়তমার সঙ্গ, রহস্য ও মনোহর আলাপাদি 
চমরণ করিয়া গৃহব্রত গো-দাস কিরূপে তাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? সে জিহ্বা ও 
উপস্থেন্দ্রিয়-জাত সুখকেই বহুমানন করায়, দুরন্ত 
মোহগ্ৰস্ত হইয়া কিরাপে বৈরাগ্যযুক্‌ ভক্তির অনুষ্ঠান 
করিবে ?” 

(ভা ৭৯1৪৫ শ্লোকে শ্রীন্সিংহদেবের প্রতি 
শ্রীপ্রহলাদের উক্তি) “গৃহমেধিগণের জ্রীসঙ্গাদি যে 
সুখ, তাহা_ নিতান্ত তুচ্ছ, হত্তদ্ধয়ের কণ্ডয়নের ন্যায় 
উহাতেও দুঃখের পর দুঃখই বুদ্ধি পাইতে থাকে ; 
কিন্ত কামুক দীন বাক্তিগণ তৎফলে বহুদুঃখ পাইয়াও 
তাহাতে তৃপ্ত বা বিরত হয় না; কেবলমান্র আপনার 
কৃগাপ্রাপ্ত ধৃতিমান্‌ ভক্তগণই এই কামের বেগ সহ্য 
(দমন ) করিতে পারে, অন্যে নহে ॥” 

(ভা ৭১২৬-৭, ৯-১১ শ্লোকে ধর্মরাজ যুধিচ্ঠিরের 
প্রতি শ্্রীনারদের আশ্রম-ধর্ম-বর্ণন_-) “স্রীলোক ও 
্্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণের সহিত যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু- 
মান্রই ব্যবহার কর্তব্য সকলেরই কামিনী-গাথা 
(গ্রাম্যকথা ) বৰ্জ্জন কর্তব্য ; কেননা, প্রবল ইন্ড্রিয়বর্গ 
শাক্তগৃহ সন্যাসীরও মন হরণ করে । নারী__সাক্ষাৎ 
অগ্নি এবং পুরুষ-_স্বৃতকুস্ততুল্য, অতএব নির্জনে স্বীয় 
উরসজাত কন্যার সহিতও  একন্র অবস্থান-চেস্টা 
হুর যে-কাল-পর্য্যন্ত জীব স্বরূপ- 
সৃখাভাস ত রিও EE CE 
RE টা করিয়া অনর্থমুক্ত হইতে না 
টি তি হি (সাধনাবস্থায় ) ভ্রীপুরুষ- 

বিরত হইয়া ভোক্ত-বৃদ্ধিতে (পরস্পর 


সা 
স্তাগার্থ ) গক্যবৃদ্ধি করিবেন না; যেহেতু সেই জড়ীয় -- 


ভোক্ত নু টী 
বুদ্ধি হইতেই বৃদ্ধিবিপৰ্য্যয় অর্থাৎ ভোজ্-অভি- 


মাং ? 
ন ভোগ্য-বুদ্ধি জন্মে, (সুতরাং অদ্বয়জানানুশীলন- 


দ্বার 5 
ক্রমশঃ জড়ীয় দ্বৈত বা ভোগ্য-বুদ্ধি দূর করিবে ) ' 


কি 
বি কি ত্যক্তগৃহ যতি-সকলের পক্ষেই 
ল ধর্ম কথিত হইয়াছে 7১ 


(ভা ৭১৪১২-১৩ শ্লোকেও যুধিচ্ঠিরের প্রতি - 


শ্রীদেবষির উক্তি) “যে ব্যক্তি প্রাণাধিক প্রিয়তমা 
স্ত্রীর প্রতি ভোক্তবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই 
ভগবান্‌ শ্রীঅজিতকে জয় করেন । অস্তিমে কৃমি, 
বিষ্ভা ও ভস্মে পর্্যবসান-যোগ্য এই তুচ্ছ দেহ 
কোথায়, এই দেহের নিমিত্ত যাহার সহিত সঙ্গ হয়, 
সেই ভ্রীই বা কোথায়, আর পরম-মহান্‌, সত্য, সনাতন, 
আত্মাই বা কোথায় £% 

(ভা ৭১৫১৮শ শ্লোকেও যুধিচ্ঠিরের প্রতি 
শ্রীনারদের উক্তি) “জিহবা ও উপস্থেন্দ্রিয়-বেগবশে 
কামুক ব্যক্তি কুস্কুরের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায় ৷” 

(ভা ৯৬৫১ শ্লোকে সৌভরি-মুনির প্রচুর স্রীসঙ্গের 
পর মনে মনে অনুতাপোক্তি_-) “মুমুক্ষু অর্থৎ 
নিঃশ্রেয়স লাভেচছু সাধক মৈথুনধন্মী জীবগণের সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিবেন; অসমর্থতা-নিবন্ধন তিনি বহি- 
রিন্দ্রিয়গুলিকে সব্বান্তঃকরণে একেবারে পরিত্যাগ 
করিতে পারিবেন নাঃ সুতরাং সৎসঙ্গাভাবে নির্জনে 
একাকী থাকিয়া ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণে চিত্তনিয়োগ করিবেন, 
আর যদি প্ররুজ্টরূপে সঙ্গ করিতেই হয়, তবে সেই 
ভগবদ্ধর্মপরায়ণ বিষ্ণ্রত সাধুগণেরই সঙ্গ কর্তব্য 1” 

(ভা ৯১১১৭ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীরাম- 
সীতা-চরিন্রবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি_-) “স্ত্রী ও 
পুরুষের পরস্পর প্রসঙ্গ বা আসক্তি স্ব্বত্রই এইরূপ 
ভয় আবাহন করে, জিতেন্ড্রিয় মুক্ত পুরুষগণের পক্ষেও 
যখন উহা ভয়াবহ, তখন গ্রাম্যধর্মপরায়ণ গৃহাসক্ত 
ব্যক্তির ত’ কথাই নাই 1” 

(ভা ৯/১৪/৩৬-৩৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট 
শ্রীশুকদেব-কর্তৃক উর্বশী ও পুরূরবার রৃত্তাত্তবর্ণন- 
প্রসঙ্গে ভ্রীজিত পুরারবার প্রতি উর্ব্বশীর উক্তি) “হে 
রাজন্‌, তুমি মরিও না, এই সকল ব্যাপ্রী যেন তোমাকে 
ভক্ষণ না করে, অর্থাৎ তুমি কাম-বশ হইও নাঃ 
ব্যাপ্রীর হাদয়তুল্য স্ত্রীলোকের সখ্য কোথাও স্থায়ী হয় 
নাঃ রমণীগণ-_প্রিয়তমের নিমিত্ত সব্ব্বকাষ্যে সাহ- 
সিনী ; বিশেষতঃ, যাহারা__নব নব পরপূরুষে অভি- 
লাষবতী, পুংশ্চলী ও স্বেচ্ছাচারিণী, তাহারা সম্পূর্ণরূপে 
সৌহাদ্দ বিসর্জন করিয়া স্বীয় বশীভূত মূঢ় লোকগণের 
নিকট অলীক বিশ্বাস উৎপাদন করে!” 

শ্রীমদ্ভাগবতে নবম-স্কন্ধে সমগ্র ৮৯তম অধ্যায়ে 


অর্থাৎ ১-২০ ও ২৪-২৮ শ্লোকে ছাগ-দম্পতির দৃষ্টান্ত- 


্ শ্রীশ্রীচেতন)ভাগবত 
২২ 





দ্বারা রাজা-যযাতিকর্তুক দেবযানীর নিকট জ্রীসঙ্গ- 
নিন্দা বৰ্ণন দ্রষ্টব্য ! 

(ভা ১১৷৩৷১৯-২০ শ্লোকে বিদেহরাজ শ্রীনিমির 
প্রতি নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম অন্তরীক্ষের উক্তি) 
“দুঃখনাশ ও সুখলাভের নিমিত্ত কর্মুপরায়ণ মিথুন_ 
চারী জ্ত্রীসঙ্গী মানবগণের কর্ম্মফলের বৈপরীত্য সর্বদা 
দর্শন করিবে; নিত্যদুঃখপ্রাদ, মৃত্যুকারণ অতিকস্টলভ্য 
বিত্তদ্বারা লব্ধ অনিত্য গৃহ ও যোষিৎ প্রভৃতির সঙ্গের 
দ্বারা কতদূরই বা প্রীতি হয় ?” 

(ভা ১১৫১৩ ও ১৫ শ্লোকে এ নিমির প্রতি 
শ্রীচমসের উক্তি__) “ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ স্তরীসঙ্গ না করিয়া 

. শাদ্রবিহিত ভ্রীসঙ্গদ্বারাই যে ব্রক্মচর্য্য হয়,_-এই বিশুদ্ধ 
বৈধধৰ্ম্ম অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গীগণ জানে না! যাহারা স্্রীপৃত্রা- 
' দির ভোগ্যদেহের সহিত স্বেহপাশে বদ্ধ হয়, তাহারা 
. অধঃপতিত হয় 1% 
ভা ১১৷৭৷৫২-৭৪ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান্‌ 
. স্্ীকুষ্ণকর্তুক তত্ববিৎ অবধূত ও রাজধি-যদুর সংবাদ- 
বর্ণন-প্রসূজে কপোত-দম্পতির বৃত্তান্ত আলোচ্য ৷ 
(ভা ১১৮১, ৭-৮, ১৩-১৪, ১৭-১৮শ শ্লোকে 
- রাজষি-যদুর প্রতি অবধূত ব্রাহ্মণের উক্তি) “স্বর্গ বা 
নরক, উভয়স্থলেই জীবগণের ইন্দ্িয়সুখ-লাভ অবশ্য- 
ভাবি দুঃখের ন্যায় ঘটিয়া থাকে, . অতএব বৃদ্ধিমান্‌ 
পণ্ডিত ব্যক্তি ভোগে অভিলাষ করিবেন না৷ 


তদুপ বিষ্ণুমায়ারপিণী স্্রীমুত্তি-দর্শনে তদীয় হাবভাবে 
প্রলোভিত হইয়া অন্ধতামিসেে পতিত হয় ৷ * ¥ নম্ট- 
 প্রজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি মায়া-বিরচিত যোষিৎ, হিরণ্য ও অল- 
স্কার-বস্ত্রাদিতে উপভোগ-বুদ্ধি দ্বারা প্রলোভিত-চিত্ত 
হইয়া অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয়। 

* ক সন্যাসী কাষ্ঠনিন্মিত যুবতী-মৃত্তিকেও পদদ্বারাও 
স্পর্শ করিবেন না; কিন্তু স্পর্শ করিলে, করিণীর অঙ্গ- 

_ সঙ্গ-ফলে করীর ন্যায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইবেন ৷ * ৯ 
- প্ৰা্ত ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুরূপা স্ত্রীতে কখনই অসিজ্ত হইবেন 
না, কিন্ত আসক্ত হইলে নিজাপেক্ষা বলবত্তর অন্যান্য 

-_ গজগণ-কর্তক গজের দশালাভের ন্যয় নিধনপ্রাপ্ত 
হইবেন ৷ * * বনচারী ব্যক্তি (স্ত্রীসঙ্গ-সম্বন্ধি গ্রাম্য) 
গীত কখনও শ্রবণ করিবেন না। মৃগীপু্র খষ্যশ্জ- 


_ মুনিও ভ্রীগণের গ্রাম্য (ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ) নৃত্যগীত- : 


সং সং. 
পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পুড়িয়া মরে, অজিতেন্দিয় ব্যক্তিও - 







বাদ্যাদি ভোগ করিয়া ভ্রীড়নকের ন 
বশীভূত হইয়।ছিলেন ৷” 

(ভা ১১৮৩০-৩৩ শ্লোকে আীউদ্ধবের নিক | 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পিন্গলা-বেশ্যার নিবেবদোভি-বণম-) | 
“হায়, অতি মরা আমি আত্মরমণ, চিদ্‌রতিগ্রদ, জীব: | 
হৃদয়ে অন্তয্যামিরূপে বর্তমান, সনাতন, ভগবান্‌ 
শ্রীঅধোক্ষজকে পরিত্যাগ করিয়া, যথেচ্ট ভোগা! 
দনে অশক্ত, তুচ্ছ-শোক-মোহ-ভয়প্রাদ এই নশ্বর দর. | 
পুরুষদেহের সেবা করিতেছি! হায়, এই আমিই 
আবার শ্ত্রীসঙ্গী অর্থসৃধু. ঘৃণ্য পুরুষের নিকট হইত 
তাহার ইচ্ছামত এবং আমার ইচ্ছামত (সহজে) 
বিন্রয়যোগ্য এই দেহদ্বারা অর্থ ও রতি ইচ্ছা করিতেছি! 
হায়, ওতপ্রোতভাবে নিহিত বংশস্তস্তাদির ন্যায়, গৃষ্ঠ্, 
পঞ্জরাস্থি ও হস্তপদাস্থি প্রভৃতি অস্থিসমূহে নিশ্মিত 
চৰ্ম্ম, লোম ও নখদিদ্বারা আর্ত, ক্লেদনিঃসরণশীন 
নবদ্বারযুক্ত বিষ্ঠা ৃত্রপূর্ণ এই শ্রী-পুরুষ-দেহরাগ গৃহকে 
আমি ব্যতীত আর অন্য কোন্‌ যোষিৎ সেবা করিয়া 
থাকে? হায়, এই বিদেহপূরে আমিই একমাত্র মূঢ় ! 
বৃদ্ধি, যেহেতু আমি--অতি অসতী, এই জন্যই আতর 
ভগবান্‌ শ্রীঅচ্যুত ব্যতীত অন্য কামভোগে ইচ্ছা কচি" | 
তেছি।” ও অধ্যায়েরই ৩৪, ৩৫, ৩৯ ও ৪২ লোকও | 
দ্রষ্টব্য ! | 

(ভা ১১৯২৭ শ্লোকে রাজধি-যদুর প্রতি অবধ্ । 
ব্রাহ্মণের উক্তি) “বহু সপত্নী মিলিয়া যেমন রা | 
গৃহস্বামীপেতি)কে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদুপ জিহ্বা, | 
ত্বক্‌ প্রভৃতি ইন্দরিয়বর্গ' বদ্ধজীবকে স্ব-স্ব-বিষছের | 
আকর্ষণ করিয়া ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে ।” 

( ভা ১১১০৭, ২৫ ও ২৭-২৮ শ্লোকে 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) “আমার ও 
ও স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি উদাসীন হইবেন ঃ রে 
বিমুখ পৃণ্যবান্‌ ব্যক্তি পৃণ্যপ্রভাবে দেবার ও 
কাননাদিতে ভ্রীগণের সহিত বিহার করিতে রর 
স্বীয় অধঃপতন জানিতে পারে না! রি 
অসতের- সঙ্গবশতঃ কেহ অধর্ন্মরত, ক্র ' 
কাঁমাত্মা ও জ্রীলম্পট হইয়া প্রাণিগণের রি 
তাহা হইলে সে-ব্যক্তি, অস্তিসকালে ভীষণ 
লাভ করে 1% প্রি রী 
(ভা ১১৷১৪৷২৯ শ্লোকে উদ্ধবেগ 


গায় তাহার | 





ভারা... 





উদ্ধবের গতি 
ক ভর্তি? 











আদিখণ্ড- প্রথম অধ্যায় 


২৩ 





উক্তি) “বদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি যোষিৎসঙ্গ ও যোষৎসঙ্গীর 


ভঃ রঃ সিঃ, উঃ বিঃ, ৭৮__“ঘনরুধিরময়ে 





সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগপূবর্বক সৎসঙ্গে নিরন্তর আমার 


চিন্তা করিবেন 1৮ 
(ভা ১১১৭৩৩ ও ৫৬ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি 


শ্রীকৃষ্ণর উক্ভি-_) “ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি স্ত্রীগণের দর্শন, 
স্র্ণন, আলাপ ও পরিহাসাদি এবং মিথুনীভূত প্রাণীর 
দর্শন অগ্রেই পরিত্যাগ করিবেন। * ** যে-ব্যক্তি_ 
গহে আসজ্ত-বুদ্ধি, পুন্র-বিতর-কামনা-ক্রিস্ট এবং স্তরী- 
লম্গট, সেই মৃঢ়ই ‘আমি’ ও ‘আমার’, এই অহঙ্কারে 
বদ্ধ হয় ৷” 

(ভা ১১৷২১৷১৮-২১ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
উক্তি) “যে যে ভোগ্যবিষয় হইতে মানব নিবৃত্ত 
হইবে, সেই সেই বিষয়ের বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইবে ; 
এই নিরুত্তিলক্ষণ ভক্ত্যাত্মক ধর্মই মানবগণের চরম- 
কল্যাণপ্রদ ও শোক-মোহ-ভয়নাশক ৷ যোষিৎ প্রভৃতি 
বিষয়ে ভোগবৃদ্ধিবশতঃই তাহাতে ভোক্তা পূরুষাভি- 
মানীর ‘আসক্তি’ ; তাহা হইতে ‘কাম’ এবং সেই কাম 
হইতেই মানবগণের “কলি” অর্থাৎ বিবাদ জন্মে; কলি 
হইতে দুব্বিসহ ‘ক্ৰোধ’ জন্মে ; ‘মোহ’ উহার অনুগমন 
করে এবং এ মোহ হইতে পুরুষের কর্তব্যাকর্তব্য-স্মৃতি 
নষ্ট হয়। তদ্বিরহিত মানবই অসাধূতুল্য এবং 
তজ্জন্য সেই মোহগ্রস্ত সৃত-তুল্য ব্যক্তি ভগবভভজনরূপ 
একমান্র স্বার্থ হইতে ভ্রম্ট হইয়া পড়ে 7৮ 
৬ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 

নও শিশ্নোদর-তর্পণরত, অসাধু ব্যক্তি- 

বা করিবে না। - এরূপ একজনের সঙ্গকারী 

টা টি অনুসরণকারী অন্ধের ন্যায় অন্ধ- 
তত হয়» 


এ অধ্যায়ের ৪র্থ-২৪শ ক্লোকে ইলা-তনয় পূরূ- 


রর 
বার ্রীসঙ্গ-পরিণামসূচক আখ্যান বণিত হইয়াছে ৷ . 


রি হি সিঃ, দঃ বিঃ. ৫৭২--) “যদবধি মম 
মাধীৎ। টনি নব-নব-রসধামন্যুদ্যতং রন্ত- 
মৃুখবিকা, দবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে ভবতি 
"কারঃ সুষ্ঠু নিষ্ভীবনঞ্চ 1৮ 
রত “যে অবধি নিত্য নব-নব-চিদ্রসনিলয় 
2 রে আমার চিত্ত অনুরাগোদ্যত হইয়াছে, 
অতিশয় মই অবধি জীসঙ্গের সমরণ-হইলেই আমার 
মুখবিক্ৃতি ও নিজ্ভীবন ত্যাগ হইতে থাকে ! 


তুচা পিনদ্ধে পিশিত-বিমিশ্রিত-বিভ্র-গন্ধভাজি । কথ- 
মিহ রমতাং বৃধঃ শরীরে ভগবতি হস্ত রতের্ল- 
বেহপ্যুদীর্ণে ॥” 

অর্থাৎ, “অহো, ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণে লেশমান্ত্র রতি 
উদিতা হইলে পণ্তিতব্যক্তি গাঢ়রুধিরময়, চর্মারুত, 
মাংসময়, আমগন্ধি (দুর্গন্ধযুক্ত) এই দেহে কেনই বা 
আর রমণ করিবেন £ 

এ ৮ম লঃ--(১) “অহমিব কফ-শুভ্র-শোণিতানাং 
পৃথুকুণপে কুতুকী রতঃ শরীরে । শিব শিব পরমা- 
অনো দুরাত্মা সুখবপূষঃ স্মরণেহপি মন্থুরোহস্মি 0৮ 

অর্থাৎ, “হায়, আমি কফ শুব্রশোণিতাধার চর্্মময়- 
কোষরপ এই স্থলদেহে বিচিত্র জড়রসাস্বাদনার্থ পরম 
উৎসাহভরে রত হইয়াছি ! রাম !! রাম !! দুরাত্মা 
আমি চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণেও 
অলস হইলাম !’ 

(২) “হিত্বাস্মিন্‌ পিশিতোপনদ্ধরুধিরক্লিনে মুদং 
বিগ্রহে প্রীত্যুৎসিক্তমনাঃ কদাহমসকুদৃদুত্তরচর্ধ্যা- 
স্পদম্। আসীনং পুরটাসনোপরি পরং ব্রহ্ষা্থুদশ্যামলং 
সেবিষ্যে চলচারুচামর-মরুৎসঞ্চার-চাতুর্যতঃ ॥”? 

অর্থাৎ, ‘কবে আমি এই মাংস-ব্যাপ্ত ও রক্তক্লেদ- 
ময় দেহে প্রীতি পরিহার করিয়া প্রেমাদ্র চিত্তে কুতকা- 
গোচর স্বর্ণ-সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট নবঘনশ্যাম 
পরব্রহ্ম শ্রীহরিকে চঞ্চল-চারু-চামরের সমীরণ- 
সঞ্চালন-নৈপৃণ্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ সেবা করিব £ 

(৩) “জ্মরন্‌ প্রভুপদাস্তোজং নটনটতি বৈষ্ণবঃ। 
যস্ত দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি সুষ্ঠু হাণীয়তে ৷” 

অর্থাৎ, “যিনি সব্র্বসূলক্ষণযুক্তা পদ্মিনী-নারী- 
গণকেও দেখিবা-মান্তর অত্যন্ত স্বণা করেন অর্থাৎ 
দুঃসঙ্গ জ্ঞান করেন, সেই বিষ্ণুভক্ত (সর্বদা ) স্বীয় 
প্রভুর পাদপদ্ম স্মরণপূব্বক নৃত্য করিতে করিতে 
সৰ্ব্বত্ৰ ভ্রমণ করিয়া থ'কেন ॥, এ 

(8) “তনোতি মুখবিক্রিয়াং যুবতীসঙ্গ-রজোদয়ে 
ন তৃপ্যতি ন সব্বতঃ সুখময়ে সমাধাবপি । ন সিদ্ধি 
চ লালসাং বহতি লভ্যমানাস্বপি-প্রভো ! তব পদাচ্চনে 
পরমুপৈতি তষ্কাং মনঃ 01৮ 

“অর্থাৎ, 'যুবতীসঙ্গ-রঙ্গের (স্মৃতির ) উদয় হইবা- 
মাত্র আমার মন মুখবিকৃতি বিস্তার করে, নিধ্বিশেষ- 


২৪ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


রামচরিন্্র বেদে গুপ্ত থাকিলেও 
পুরাণে ব্যক্ত 
চাঁরি-বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত ৷ 
আমি কি বলিব, সব-_পুরাণে বিদিত ৷৷ ৩১॥ 
অনভিজ্ঞতা-মূলে শ্রীবলরামের 
রাসে সন্দেহ 
মূৰ্খ-দোষে কেহ কেহ না দেখি’ পুরাণ ৷ 
বলরাম-রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ ৷৷ ৩২ ॥ 


0: ১০০ ২ 
ব্রহ্ম-সমাধির নিমিত্ত যে-সব শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান, 


তাহাতেও আমার অতৃপ্তি ( পুনরাগ্রহ ) হইতেছে না 
অর্থাৎ উহাকে যথেষ্ট জ্ঞানে ঘৃণা করিতেছে এবং 
সিদ্ধিসমূহের প্রতিও আমার আর লালসা হইতেছে না; 
হে প্রভো, (ভগবন্‌, ) কেবলমাত্র তোমার পাদগদ্মার্চ- 
নেই আমার মন পরম তৃষ্ণা লাভ করিতেছে 


২৯। বির্তি- নিত্য-বিষয়বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলদেব_-মধুর-রসের আশ্রয়বিগ্রহ 
-গোপীগণের ভোক্তস্বরূপে অবস্থিত হইবার যোগ্য; 
বদ্ধজীবের ন্যায় তাহাদিগের কোনও অচিৎ-সুলভ 
দোষের কথা নাই; অর্থাৎ, প্রপঞ্চে নিত্য-বশ্যতত্ত 
আশ্রয়জাতীয় জীবগণ আপনাদিগকে "পুরুষ" বা 
ভোক্তাভিমানে যে ভ্রীলোকের বা প্রকৃতির সঙ্গ করে, 
তাহাই দৃষণীয় ; কিন্তু যাবতীয় বিষ্তত্বের মূল-পূরুষ 
ভগবান্‌ শ্রীবলরাম স্বীয় রাসস্থলীতে যে ক্রীড়া করিয়া 
থাকেন, তাহাতে প্রাপঞ্চিক হেয়ত্বের বা অবৈধ বাব- 
হারের কোনই সম্ভাবনা নাই। তাই, শ্রীবলদেবতত্ত্ববিৎ 
পরম-সৌভাগ্যবান্‌ মুনিগণও দিব্যদর্শনে নিখিলসন্তার 
অধীশ্বর পরমেশ্বর শ্রীবলরামের লীলা দর্শন করিয়া 
করযোড়ে স্তব করিতে করিতে আনন্দ প্রকাশ করেন। 


৩০) তথ্য ভেদ নাই, কৃষ্ণ-হলধরে,_( চৈঃ 
চঃ আদি ৫ম পঃ ৪-৫ সংখ্যা) “সব্ব-অবতারী 
রুষ্ণ-_স্বয়ং ভগবান্‌। তাহার দ্বিতীয় দেহ-_শ্রীবল- 
রাম ॥ একই স্বরূপ দৌহে, ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য- 
কায়ব্যহ, কুষ্ণলীলার সহায় ॥৮ এ মধ্য ২০শ পঃ 
১৭৪ সংখ্যা-_ “বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। 
বর্ণ মাত্র ভেদ, সব--কৃষ্ণের সমান ॥৮ ভা ১০1১৫1৮ 
শ্লোকে অভিনবিগ্রহ শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি 
- _গোপ্যোহতন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ৷” 
৩১ বেদে যাহা_-গুপ্ত, সাত্বতপুরাণে তাহাই 





ব্ৰজে একইস্থানে বলরামাদি সখাসহ কৃষ্ণের হোলি 
একঠাঁই দুইভাই গোগিকা-সমাজে ৷ 
করিলেন রাসক্রীড়া হুন্দাবন-মাঝে ॥ ৩৩ ॥ 
তথা হি (ভাঃ ১০৷৩৪৷২০-২৩ ) 
বলর।ম ও সখাগণ-সহ ব্রজগোপীগণের মধো 
কৃষ্ণের হে।লি-খেলা__ 
কদ।চিদথ গে।বিন্দো রামশ্চাভূতবিক্রমঃ | 
বিজত্ুতুবর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোধিতাম্‌ 1৩৪ 


খেলা, 





ব্যক্ত; সেই পুরাণের মাহাত্ম্য ও সার্থকতা 
জীবগোস্বামিপ্রভু-কৃত ষট্সন্দভা্তর্গত “তত্সন্দর্তে ১২. : 
১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য । মহাঃ ভাঃ আদি পঃ ১ম অঃ 
২৬৭ শ্লেঃকে_-“ইতিহাস-পূরাণাভ্যাং বেদং সমুগরং- ( 
হয়ে”; নারদীয়ে-_-“বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং | 
বরাননে । বেদাঃ প্রতিন্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত 
সংশয়ঃ ৷৷ পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগৃযোনিমবাগু য়াৎ। 
সুদান্তোহপি সুশান্তেহপি ন গতিং কৃচিদাপ্নয়াৎ॥ 
স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে__“বেদকন্িশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং ; 
দ্বিজোত্তমাঃ ৷ বেদাঃ প্রতিম্ঠিতাঃ সবের্ব পুরাণে নার 
সংশয়ঃ ৷৷ বিভেত্যল্পশ্চতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষাতি। ॥ 
ইতিহাস-পুরাণৈস্ত নিশ্চলোহয়ং কৃতঃ পুরা। ধা; 
দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দুষ্টং জমুতিষু দ্বিজাঃ | উভয়োধ্ন I 
দৃষ্টং হি তৎপূরাণৈঃ প্রগীয়তে ॥ যো বেদ চতুর | 
রি £ নৈব জানাতি | 
বেদান্‌ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ ৷ পুরাণং ৰ 
ন স স্যাদ্বিচক্ষণঃ 01৮ | 


শ্রীবলদেবের চরিত্র,_সকল-সত্বতপুরাণে। ন 
ষতঃ, শ্ৰীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৬শ ও ২৫শ টি 
৬্ঠ স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে, ১০ম সন্ধে ৩৪" 0 
অধ্যায়ে এবং বিষ্ণুপুরাণে ৫ম অং ৯ম অঃ ২২ 
শ্লোকে উল্লিখিত আছে । 

৩২। মুর্খ-দোষে,_মূর্খতা-দোষে ॥ 
বা তাহগর্য্যোগলব্ধির অভাব হইলেই * গার 
হয়। এস্থলে অধোক্ষজ-বিষ্ত-বৈসুখা্র পারি 
দম্তবশে কোন কোন উপাধিগ্রস্ত জীব শী 
মহাপুরাণ আলোচনা না করিয়াই, অথবা রী প্ৰ্তি ২ 
তরুর প্রপকৃফল, 











নিরস্তকুহক, গরম কানা 
পাদক শ্রীমভাগবতের সিদ্ধান্তে অর্থবাদাদি রা 
অপরাধ অর্জন করিবার নিশ্িত শ্রাবলদেকার ৬ 
ক্রীড়া অস্বীকার করে৷ উহাদের সম্বপ্ধ 


আদিখণ্ড-- প্রথম অধ্যায় ২৫ 


উত্তম-বেশে স্বীয় অনুরত্তণ গোপীগণকর্তৃক দূণিমা-রজনীতে সায়ংকালেই 


উভয়ের মনোহর গুণ-গান_ 
উপগীয়মানৌ ললিতং দ্রীরপ্রৈব্বদ্ধসৌহাদৈঃ ৷ 


স্বলঙ্কতানুলিপ্তজৌ দ্রগিণৌ বিরজোহন্বরৌ ৷৷ ৩৫) 


8 সংখ্যায় যথার্থ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন! যাহারা 
শ্লীবলদেবকে বিষয়বিগ্রহ-তত্ব__শ্রীবিষণ-তত্ব বলিয়া না 
জানিয়া তাঁহার ভোক্তত্ব অপসরণ করিতে প্রয়াস পায়, 
তাহারা--অনভিজ্তা-দোধে দুষ্ট | 

৩৩ । রাসক্রীড়া,_ভা ১০।৩৪।১৩ শ্লোকে শ্রীজীব- 
প্রভু তৎক্ৃত 'লঘুতোষণী”-টীকায় উহাকে ‘হোরিকা- 
্লীড়া' ( হোলিখেলা )-নামে অভিহিত করিয়াছেন ! 

৩৪। শিবচতুদ্দশী-দিবসে সর্পযোনিপ্রাপ্ত সুদর্শন- 
নামক বিদ্যাধরের গ্রাস হইতে শ্রীরুষ্ণকর্তৃক মহারাজ- 
নন্দের মোচন সাধন বর্ণনপূর্বক শ্রীশুকদেব এই 
চারিটী শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট হোলি-পুণিমা- 
তিথিতে প্রদোষ কালে শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
গোপীগণসহ হোলি-ক্রীড়া কীর্তন করিতেছেন, _ 

৩৪। অন্বয় (শিবরান্র্যনত্তরং ) কদাচিৎ 
(হোরিকা-পৃণিমায়াং ) রান্র্যাং € চন্ড্রিকা-বহুলায়াম্‌ ) 
অদ্ভুতবিক্রমঃ (অদ্ভতঃ অলৌকিকঃ বিক্রমঃ প্রভাবঃ 
যস্য সঃ__দ্ধয়োরপি বিশেষণং) গোবিন্দঃ (আ্রীগেকুল- 
যুবরাজঃ ) রামঃ (বলদেবঃ ) চ (সখায়শ্চ ) ব্রজ- 
যোষিতাং (গোপীনাং ) মধ্যগৌ সন্তো বনে (ব্রজ- 
সম্িহিতে ইত্যর্থঃ ) বিজহুতুঃ ( বিহারং ক্ুতবন্তো)। 

৩৪। অনুবাদ--অনস্তর €শিবরান্রি-ব্রতান্তে ) 
হি জ্যোৎস্নাময়ী হোলিপৃণিমা-রজনীতে 
টি লি ও শ্রীবলরাম ( সখাগণ-সহ ) 

র মধ্যবত্তী হইয়। বিহার করিতে 
লাগিলেন 1 
টি ই অর্থ।ৎ শিবরান্রির পর; 
টি রিভার রাত্রিতে! “রামঃঃ 
না টা রমণ বা ক্রীড়া করাইয়া থাকেন; 
কফ-সহ রা একসঙ্গে বিহারাদি-হেতু তৎকালে 
SE মর সখ্য-ভাবেরই উদয় বুঝাইতেছে; 
“যঃ, ব্রজেই বলরামের সথ্যভাবের প্ৰাচুৰ্য্য ও 
ঈজধানীতে -অপ্রজত্ব জি 
অগ্রজত্বের গৌণতু লক্ষিত -হইয়াছে । এস্থলে এই 
ত্ব বলিতে ইচ্ছা করায়, পশ্চাৎ “চ”- 


বে] নি 
নির্দেশ করা হইয়াছে । বলরামের সঙ্গে 
- ৪ 


উভয়ের ক্রীড়া 
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপ-তারকম্‌ ৷ 
মল্লিকাগন্ধ-মত্তালি জুম্টং কুমুদবায়ুনা ॥ ৩৬ ॥ 


ভি: ২০২ 
তদুপলক্ষিতরূপে সখাগণকেও বুঝিতে হইবে, যেহেতু 


ভবিষ্যোত্তরশাস্রে বিশেষতঃ মধ্যদেশাদিতে, হোলি- 
খেলায় এরূপ ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। “বনে' 
অর্থাৎ ব্রজসন্নিহিত উপবনে (-শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 
'লঘুতোষণী” ) ৷ 

৩৫। অন্বয় স্বলঙ্কৃতানূলিপ্তাঙ্গৌ (সূ সুষ্ঠু 
অলঙ্কৃতানি চন্দনেন অনূলিপ্তানি চ অঙ্গানি যয়োঃ তৌ) 
ভ্রগিণৌ (বনমালা ধরৌ ) বিরজো হস্বরো (বিরজসী 
নির্মখলে অন্বংর বাসসী যয়োঃ তৌ) বদ্ধসোহাদৈঃ 
(বদ্ধং সৌহৃদং প্রেম যৈঃ তৈঃ ) স্রীরতৈঃ (ভ্রীললাম- 
ভূতৈঃ) লালতং (গান-নন্ম'দি-পরিপাটীভিঃ মনোহরং 
যথা স্যাৎ তথা) উপগীয়মানৌ (হোরিকোচিতগীতিভিঃ 
বৰ্ণ্যমানৌ সন্তৌ “বিজহ্ুতুঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ )। 

৩৫। অনুবাদ-_তীহারা উভয়েই উত্তম অলঙ্কার, 
চন্দনানূলেপন, বনমালা ও সুনির্মল-বন্ত্রে অলঙ্কৃত 
ছিলেন । সেই উত্তম-ললনাগণ তদ্গতহৃদয়ে মনো- 
হরভাবে তাঁহাদের গুণ গান করিতে লাগিলেন । 

৩৫ । তথ্য__এস্লে শ্রীবলরামেরও পৃথক্‌ প্রেয়সী- 
বর্গ লক্ষিত হইতেছে €- শ্রীজীবপ্রভূ-কৃত “লঘু- 
তোষণী’) ৷ 

৩৬ । অন্বস্ন_-উদিতোড়.প-তারকং ( উদিতঃ 
উড়.পঃ চন্দ্রঃ তারকাশ্চ যস্মিন্‌ তৎ ) মল্লিকাগন্ধমত্তালি 
(মেলিকাগন্ধেন মত্তাঃ অলয়ঃ যঙ্গিমন্‌ তৎ) কুমুদ- 
বায়ুনা ( কুমুদগন্ধযুক্তেন বায়ুনা ) জুজ্টং (সেবিতং ) 
নিশামুখং (নিশাপ্রবেশসময়ং) মানয়ন্তো € সৎকুবর্বন্তো 
বিজহুতুঃ ইতি প্রথমেনান্বয়ঃ )। 

৩৬ । অনুবাদ--তখন রজনীর প্রারস্ত ; আকাশে) 
শশধর ও তারকারাজি উদিত হইয়াছিল, ভ্রমরকুল 
মল্লিকার গন্ধে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আর কুমুদ- 
কুসুমের গন্ধ বহন করিয়া সমীরণও ( মন্দমন্দ ) 
বহিতেছিল ; সেই সময়কেই সমাদর অর্থাৎ উপযুক্ত 
বলিয়া নিব্্বাচন করিয়া শ্রীরাম-কুষ্ণ বিহার করিতে 
লাগিলেন ! 


Eee ০২৯ শি 
উভয়ের নিখিল-প্রাণীর হাৎকর্ণ-রসায়ন 
সঙ্গীতালাপ-_ 
জগতুঃ সৰ্ব্বভুতানাং মনঃশ্রবণমজলম্‌ । 
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ড লমূচ্ছিতম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


৩৭1 অন্বয়-তৌ (রামকৃষ্ণ) স্বরমণ্ডল- 
মৃচ্ছিতং (স্বরমগ্তলস্য স্বরাণাং মণ্ডলং সমূহঃ তস্য 
মৃচ্ছনাং ) যুগপৎ (একদা ) কলপয়ন্তো (কুৰ্ব্বন্তো ) 
সৰ্ব্বভূতানাং ( সৰ্ব্বপ্রাণিনাং শ্রোতুণামিত্যর্থঃ) মনঃ- 
শ্রবণমঙ্গলং ( মনসঃ শ্রবণস্য শ্রোত্রস্য চ মঙ্গলং সুখং 
যথা ভবতি, তথা ) জগতুঃ ( অগায়তাম্‌ )। 


৩৭। অনুবাদ-_শ্রীগোবিন্দ ও বলরাম, উভয়েই 
যুগপৎ অর্থাৎ একইকালে সুরগ্রামের মূচ্ছনা আলাপ 
করিতে করিতে নিথিল-প্রাণীর সুখপ্রদ গান করিতে 
লাগিলেন! 


৩৭। তথ্য--স্বরমগ্ুলমুচ্ছিতং,-উহার লক্ষণ, 
যথা ‘সঙ্গীতসারে’__“ক্রুমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চা- 
বরোহণম্‌ । মুচ্ছনেত্যচযুতে গ্রাম-ত্রয়ে তা এক- 
বিংশতিঃ ৷” €- শ্রীজীবপ্রভৃ-কৃত “লঘুতোষণী? )। 

(ভা ৬১৬৩৮ শ্রোকে শ্রীসক্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিন্র- 
কেতুর স্তবোক্তি_) “যে-সকল বিষয়তৃষ্ণা ফেলভোগ- 
কামনা)-পরবশ নরপশ্ড আপনার বিভূতি ইন্দ্রাদি 
দেবগণেরই উপাসনা করে, কিন্তু পরমেশ্বর আপনার 
উপাসনা করে না, হে ঈশ্বর, রাজকুলের বিনাশের সঙ্গে 
যেমন তৎসেবকগণেরও আশা-ভরসা-কামন।দি বিনষ্ট 
হয়, তদুপ সেই ইন্দ্রাদিদেবতার লয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের উপাসকগণেরও  আশা-ভরসা-কামনাদি 
বিনষ্ট হয়!” : j 

 আমভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৪তম ও ৬৫তম অধ্যায়ে 

এবং ৫ম স্কন্ধে ১৭ ও ২৫শ অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৬শ 

অধ্যায়ে সকলজীবের সেব্য-তত্ব শ্রীবলরামের বা 

সঙ্কর্ষণের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। _ তীহাতে 

যাহারা উদাসীন থাকে, তাহারা কখনও ভগবস্তকতি- 

মার্গে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তাহারা স্বীয় 

মনোধৰ্ল্লোখ  অক্ষজ-ভানবলে মায়িক-বিচারক্রমে 

টু অপ্রাকুত-বিষ্কৃতত্তের আকক্-স্বরূপ শ্রীবলরাম বা 
সঙ্কর্ষণ-তত্বে প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ ৷. 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





ভাগবতোক্ত বলরাম বা সিত্যামনদ মাহা 
প্রীতিহীন-_অবৈষ্ণব বা অভক্ত 
ভাগবত শুনি’ যার রামে নাহি গ্রীত ৷ 
বিষ্ণুবৈষ্ণবের পথে সে জন--বজ্জিত ॥ ৩৮ ণ 


শ্রী'চতন্যচরিতামৃতে এবিষয়ে সুন্দর সিদ্ধা 


রাম। তাঁহার এক-স্বরাপ শ্রীমহাসক্কর্ষণ। 'জীব. 
নামক তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়। 
সবর্বজীবের আশ্রয় ॥ তাঁর অংশ ‘পুরুষ’ হয় ‘কলত 
গণন। দূর হৈতে পুরুষ করেন মায়াতে অবধান। 
জীবরূপ বীধ্য তা'তে করেন আধান ॥ অংশের অং 
যেই, ‘কলা’ তার নাম। যাঁহারে ত’ ‘কলা’ কহি, 
তৈহো-_মহাবিষ্ণ । মহাপুরুষ, অবতারী, তেহো 
সব্বজিষ্ণ ॥ গভোদ-ক্ষীরোদ-শায়ী, দৌহে__ পুরুষ" 
নাম। 


অংশ! সেই প্রভু-নিত্যানন্দ__ সব্ব-অবতংস | 


শ্রীচৈতন্য-_সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-_রাম। নিত্যানন্দ 


পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ৷৷ ** দুই ভাই-এক-তণু! 


২০ 1 
সমান প্রকাশ ! নিত্যানন্দ না মান” তোমার হঘ ॥ 
ক 1. 
সৰ্ব্বনাশ ৷ একেতে বিশ্বাস, অন্যেরে না কর সন্মান 


“অদ্ধ-কুন্কুটী-ন্যায়”_তোমার প্রমাণ ৷ কিংবা I 
না মানিঞা হও ত’ পাষণ্ড । একে মানি, আরে 
মানি,_এইমত ভণ্ড ৷” 


৩৮। বির্তি-_যতদূর জীব 
ততদূরই তিনি সচ্চিদানন্দ-বৈষ্ণবের উ 
নন্দ-ধিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা-পথের গ 
অর্থাৎ সচ্চিদানন্দত্ব অনূভব করিতে 
জীবাত্মার ঈশ্বর পুরুষাবতারত্রয়ের তত্ব অব রতি ও 
জীব এঁ মায়া বা 'জড়গ্রস্তা বুদ্ধি হইতে কির 


টা কৃত 
করিতে: পারেন অর্থাৎ জীব-হাদয়ে অপ্রার জাগা 


থিক নেন 


গত হই 


নি 
উদয় হইয়া জীবকে নিত্য-সত্য বৈষ্ণবের করায়! | 


সর 0 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বিষ্ণুর উপাসনা-পথে রে রী 
যথা সাত্বততন্ত্রবাক্যে--“আদ্য্ত তি তানি রা 
্বপ্ড-সংস্থিতম্‌ 1 তৃতীয়ং সব্ববভূতঙ্থ" 


-বিমৃচ্যতে 1৮ 


সত আছে, | 
যথা আদি ৫ম পঃ-_“গোবিন্দের প্রতি-মুত্তি_ স্ব | 


মহাসঙ্কর্ষণ- ॥ 


সেই দুই_্যার অংশ-বিষ্তু, বিশ্বধাম ॥ সেই । 
পুরুষ-_সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। নানা অবতার ; 
করেন, জগতের ভর্তা ॥ সেইবিষ্ণ হয় যাঁর অংশাংশের । 


জড়বদ্ধ থাকেন | 


অসমর্থ! | 

















আদিখণগ্ড-_প্রথম অধ্যায় ২৭ 


La —————————————————— — — —————_———_—_—— রাশি 


ডাগবত-বিরোধী__পাগপৃণ্য-বিচারক যমের দণ্ডাহ 
কুকন্ম-ফলবাধ্য নারকী-_ 
ভাগবত থে না মানে, সে যবন-সম ৷ 
তার শাস্তা আছে জন্মে-জন্যে প্রভু যম ॥ ৩৯ ॥ 


৩৯1 শ্্রীমভ্ভাগবত-মাহা ত্য, -( পাদ্মোত্তরে ৬৩ 
অঃ --) *শ্রীমভ্াগবতালাপান্তৎ কথং বোধমেষ্যতি ৷ 
তৎকথাসূ চ বেদার্থঃ প্লোকে শ্লোকে পদে পদে le 
ইত্যাদি বহুতর সাত্বতপুরাণবাক্য বর্তমান আছে । 

ভাগবতাবমাননার ফল, (যেথা, হঃ ভঃ বিঃ 
১০২৭৭ সংখ্যায়) “জীবিতাদধিকং যেষাং শান্্রং 
ভাগবতং কলৌ। ন তেষাং ভবতি ক্রেশো যাম্যঃ 
কল্পশতৈরপি 1৮ হেঃ ভঃ বিঃ_-১০1২৮১ সংখ্যায়_-) 
“যো হি ভাগবতে শান্তরে বিঘ্নমাচরতে পৃমান্‌ ! নাভি- 
নন্দতি দুষ্টা আরা কুলানাং পাতয়েচ্ছতম্‌ ৷” (পাদ্মোত্তরে 


৬৩ অঃ_-) “তাবৎ সংসার-চক্রেহজ্মিন্‌ ভ্রমতে 
জ্ঞানতঃ পূমান্‌ । যাবৎ কর্ণগতা নাস্তি শুকশাস্্কথা 
ক্ষণম্‌ ৮ +» * “আজন্মমাত্ৰমপি যেন শঠেন কিঞ্চি- 


চিত্তে বিধায় শুকখাপ্রকথা ন পীতা। চণ্ডালবচ্চ 
খরবৎ খলু তেন নীতং মিথ্যা স্বজল্মজননী-জন-দুঃখ- 
ভাজা”? *.*% “জীবঞ্ছবো নিগদিতঃ স তু পাপ- 
কর্মা যেন শ্ুতং শুককথা-বচনং ন কিঞ্চিৎ । ধিক্‌ 


তং নরং পশুসমং ভুবি ভার-রূপমেবং বদন্তি দিবি 
দেবগণাস্ত মৃখ্যাঃ 0৮ 


যবন,_বেদশাস্ত্রবিরোধী অনাচারী ম্লেচ্ছ £ মেহা- 

ভাঃ আদি-পঃ ৮৪ অঃ ১৩-১৫শ শ্লোকে তুৰ্ব্বসূর প্রতি 
য্যাচিত অভিশাপ-_) “যত্বং মে হাদয়াজ্জাতো বয়ঃ 
a প্রযচ্ছসি । তস্মাৎ প্রজাসমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো তব 
রী টি বি প্রতিলোম-চরেষু চ। পিশি- 
রে তে মূঢ় রাজা ভবিষ্যসি ৷৷ গুরুদারপ্রসক্তেবু 
নে টা চ। পশুধন্মেষু পাপেষু ম্লেচ্ছেষু 
ই ত ॥? (9 ৮৫ অঃ.৮৪ শ্লোকে_) “যদোস্ত 
ত SOE জ্মৃতাঃ । দ্রুহ্যোঃ সূতাস্ত 

টে য২ত্ত ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ এর ১৭৫ অঃ) 
বি পহলবান্‌ পৃচ্ছাৎ প্রত্রবাদ্দাবিড়ান্‌ শকান্‌। 
য়ণে উট সক্কৃতঃ শবরান্‌ বহুন্‌ ॥৮ .রামা- 
রী ও সর্গে ওয় শ্রোকে)_- __“যোনিদেশাচ্চ 
মি চ্ছকাঃ সমৃতাঃ ।” হেরিবংশে ১৪অঃ) 
্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গরোর্বাক্যং নিশম্য চ। ধর্ম্মং 


নিখিল চিদ্বল বা বীর্যাধার শ্রীবলরামপ্রভুর রাসে 
অবিশ্বাসী ব্যক্তিই ভক্তিহীন বা ‘ক্লীব’'_ 
এবে কেহ কেহ নপৃংসক-বেশে নাচে । 
বোলে,__“বলরাম-রাস কোন্‌ শাস্সে আছে’? ৪০ ॥ 


শা 


জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥ অর্ংশকানাং 
শিরসো মুণ্ুগ্নিত্বা ব্যস্জ্জয়ৎ ৷ যবনানাং শিরঃ স্ব্বং 
কাঙ্বোজানাং তথৈব চ 1৮ (মনু-সং ১০1৪-৪৫-) 
“পৌগুকাশ্চোঢুদ্রবিড়াঃ কম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদা 
পহলবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ৷৷ মুখবাহ্রুপ- 
জ্জানাং যা লোকে জাতয়ঃ বহিঃ! ম্লেচ্ছবাচণ্চার্য্য- 
বাচঃ সৰ্ব্বে তে দস্যবঃ জ্মৃতাঃ ৷৷”  (প্রায়শ্চিত্ততত্ব- 
ধৃত বোধায়ন-স্মৃতি-বাক্য_) “গোমাংসখাদকো যশ্চ 
বিরুদ্ধং বহু ভাষতে | ধর্মাচার-বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্য- 
ভিধীয়তে ॥৮ স এব যবনদেশোভবো যাবনঃ ৷? 
বেদ্ধচাণক্য-বাক্যে__) “চণ্ডালানাং সহস্রৈশ্চ সূরিভি- 
স্ত্বদগিভিঃ । একো হি যবনঃ প্রোক্তো ন নীচো 
যবনাৎ পরঃ ॥” 


৩৯1 বিৰতি কর্মফলপ্রভাবে জীবের উচ্চা- 
বচ-জাতিতে জন্ম হয় । জীবের সত্তৃগুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণ- 
কুলে এবং রজস্তমোগুণে পাপপ্রবণ যবনাদি অবর- 
জাতিতে জন্ম হয়। ব্রাক্মণকুলে উত্ভত জীব বেদ- 
শাস্তরানুশীলন-ন্রুমে সারগ্রাহী ‘ব্রহ্ম’ হইবার যথেষ্ট 
সুযোগ পান, কিন্তু যবনাদিকুলে জন্ম হইলে জীবের 
বেদাদি-শাস্ত্রাধ্য়নে অধিকার হয় না। শ্রীমভভাগবতই 
বেদশাস্ত্রের প্রপকৃফল ও স্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি ৷ শ্রীমা- 
গবতের প্রতি যবনগণের আদৌ শ্রদ্ধা নাই! যবন 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকুলে উদ্ভত হইলেও যদি সেই ব্যক্তি 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সদৃগুরুর নিকট সুশিক্ষার অভাবে সাক্ষাৎ 
কৃষ্ণতুল্য বিভু সব্বাশ্রয় কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীমভাগ- 
বতের মর্ধ্যাদা না জানে, তাহা হইলে তাদ্‌শ কুশিক্ষিত 
মানবই অনার্যয-ষবন-সদৃশ অনভিক্ত বা ভারবাহী হইয়া 
পড়ে ! বর্তমান-কালে পৃণ্যভূমি ভারতবর্ষে তথা-কথিত 
অনার্যবিরোধি-সমাজভূত্ত জনগণ ভাগ্যদোষে আপনা- 
দিগকে ‘বেদানূগ’ বলিয়া পরিচয় দিয়াও সত্যাথনিরূ- 
পণ্রে একান্ত-বৈমৃখ্য-হেতু শ্রীমদ্ভাগবত-বিদ্বেষী হইয়াছে; 
‘তাহারাও ভারবাহী অনভিজ্ঞ যবনসদূশ । আর, 
যবনকুলে প্রকটিত হইয়াও শ্রীঠাকুর-হরিদাস শ্রীমন্তা- 


২৮ 


যথার্থ শান্র-তাহপর্য্যে অবিশ্বাসী হেতুবাদীই 
পাপী ও নাস্তিক 

কৌন পাপী শান্তর দেখিলেহ নাহি মানে । 

এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া বাখানে ৷৷ ৪১ ॥ 
গৌর-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ তদভিন্ন-প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের নিকট 

অপরাধীর নিষ্কৃতির অভাব_ 

টৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই ৷ 

_ তান-স্থানে অপরাধে মরে সৰ্ব্ব ঠাঁই ৷ ৪২ ॥ 


টি: শি 
গবতে পারদর্শী ও একান্ত শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়ায়, তিনি 


ব্রাক্মণকুলশিরোমণি মহাভাগবত পরমহংস । 

প্রভু, অনুগ্রহ-নিগ্রহ-সমর্থ ; (ভা ৬৩1৭ শ্লোকে 
ধর্মরাজ যমের প্রতি যমদূতগণের উক্তি) “কল্সি- 
জীবের পাপ ও পৃণ্যফলের মুখ্য শাসনকর্তা একজনই 
হ'ন, বহু হইতে পারেন নাঃ অতএব সেশ্বর মানবগণের 
আপনিই একমান্ত স্বামী, শান্তা, দণ্ডধারী এবং শুভা- 
শুভবিচারক1” নৃসিংহপুরাণেও_-“অহমমরগণাচ্চি- 
তেন ধান্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ | হরি- 
গুরুবিমুখান্‌ প্রশাস্মি মর্ত্যান হরিচরণপ্রণতান্নমস্ষ- 
রোমি 1৮ বিষ্তপূরাণেও ৩ অং ৭ অঃ ১৫)। 

ন্যায়-অন্যায়ের বিচারকর্তা শ্রীযম ভগবস্তক্তকে 
প্রণাম করেন এবং বিষ্বৈষ্ণববিদ্বেষী'ক তাহার কর্ম- 
ফলস্বরূপ নরকাদিযন্ত্রণা-ভোগে বাধ্য করিয়া দণ্ডবিধান 
করেন। ফলতঃ ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্যক্তির নিত্যা- 
নন্দলাভের পরিবর্তে কুষ্ণেতরবিষয়ভোগজনিত ক্লেশ 
বা যাতনা-লাভ-_অনিবার্ষ্য। 

8০1 নিব্বিশেষবাদী সব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবলরামের 
চিদ্ধিলাসবৈচিন্রময়ী শ্রীরাসক্রীড়াকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া 
‘অভিহিত করেন। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বিষয় হইতে 
নিরত্ত হইয়া জীবাত্মার শুদ্ধা ও নিত্যা-গতি চিন্ময়ী 
রাসস্থলীতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন এবং নপুংস- 
কের ন্যায় চিত্তরততিবিশিষ্ট হইয়া আপাততঃ বিষয় 
ভোগে বিরত হইলেও অপ্রারুত ভগবৎসেবা-বৈচিন্র্যময় 
পঞ্চরসে বঞ্চিত থাকেন, এজন্যই তাহাদিগকে *নপৃং- 
সকবেষী” বা “নিব্বিশিষ্ট-বিচারপর সন্ন্যাসী’ বলা 

হইয়া থাকে । | 


৪১। শাস্ত্রের এক অর্থকে অন্য অর্থরূপে ব্যাখ্যানের 
নামই অর্থাত্তর-কল্পন বা ‘ছল’; উহা--একটা 
নামাপরাধ ৷ 7 


El 


“সৰ্ব্বাবতারী কৃষ্ণ-_দ্বয়ং ভগবান্‌। TE 
দেহ-শ্রীবলরাম॥ একই স্বরূপ দে 4 


শ্ৰীশ্ৰরীচেতন্যভাগবত 





প্রভু-দাস-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া একই বিষয়- 
অবতার-লীলার সহায়তা 
মূত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভূ-দাস। 
সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥ ৪৩ ॥ 
মূল সক্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের দশবিধ 
গোর-কৃষ্সেবা-_ 

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন ৷ 

গৃহ, ছন্ত, বস্তু, যত ভূষণ, আসন ॥ ৪৪ ॥ 


বিগ্রহের 


লাভা ৮2২-৯ 
পাপপ্রবণ-চিত্তে সতাবস্ত-দর্শন--অসম্ভব। শ্রদ্ধা 


হীন জনগণের সত্যোপলব্ধিতে সবর্বদাই বিবর্ত বর্তুমান। 
উহারা বিপ্রলিপ্সা ক্রমে স্বার্থান্ধ হইয়া সত্যার্থ-গ্রহণের 
পরিবর্তে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া থাকে । 

৩৮-৪২। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূর পূত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ- 
প্রভু শ্রীগদাধরপর্তিত-গোস্বামীর আনুগত্যে হরিভজন 
করিয়াছিলেন । অদ্বৈতের অপর দুইপুত্র অনেক-সময় 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য করিতেন বটে, কিন্তু শ্রীমননিত্যা- 
নন্দপ্রভুর পাদপদ্মে তাঁহাদের তত প্রীতির পরিচয় 
পাওয়া যায় না। শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভুর অপর এক পৃপ্র- 
বলরাম ; তৎপূন্ধ_মধুসৃদন। বন্দ্যঘটীয় হরিহর-ভটটা 
চার্য্ের পুত্র জ্মার্ভ রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য্যের প্রতি ইহারা 
প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন । এই মধুসূদনের পুন্ন রাধারমণ" 
ভট্টাচাৰ্য্যই স্মার্ভবিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীনিত্যান 
বলদেবের প্রতি শ্রদ্ধা-বিহীন ছিলেন । শুদ্ধবৈফবাচ 
গ্রন্থকার সম্ভবতঃ ই্হাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম 

টু শ্ব নাহ 
অধ্যায়ে ৩৮শ সংখ্যক “ভাগবত শুনি’ যার রাঃ 
প্রীত”-পদ্য হইতে ৪২-সংখ্যক “তান 


এ এ এ [থাকি 
মরে সবর্ব ঠাঁই”-পদ্য-পর্য্যস্ত বাক্যগুলি বলিয় | 


€শের প্রতিও 
বেন। শ্ৰীনিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্যের অযোগ্যবংশে 
শ্ৰীববন্দাবন-দাস-ঠাকুরের এই উক্তি অপ্রযোজা 


৫ কবিরা 
৪৩1 পাঠকের বোধ-সৌকর্যযাথ রি টি 
-গোস্বামি-বাক্যের পুনরুল্লেখ করা বর 8% 


-১১, ৪ 
(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ 8-৫, ৮-১১, ১২০-১২) 


৭৩-৭৪, ৭৬, ৮০-৮১, ১১৩, 6 a 
১২৩-১২৫, ১৩৪-১৩৫, ১৩৭ ও ১৫৬ হার দত 
রা 


সহায় ] 
কায়। আদ্য-কায়ব্যুহ, কৃষ্ণলীলার পঞ্চরগ ধরি 


শ্রীবলরাম-গোসাঞি--মুলসঙ্কর্ষণ ! 


[নে অপরাধ | 








২ উজ, 


আদিখণ্ড-- প্রথম অধ্যায় ২৯ 


এ শুদ্ধসত্ত্বের মূলকারণ বিষয়বিগ্রহ হইয়াও শ্রীসঙ্র্ষণাংশ শ্রীগরুড়েরও বহুভাবে বিষ্ণুসেবা_ 


চিদরাজো স্বয়ং সঃ 
দসাভিমানে শ্রীশেষ-সক্র্ষণের স্বীয় প্রভুকে সেবন-__ 


আপনে সকল-রূপে সেবেন আপনে । 
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে ॥ 8৫ ॥ 
শান্তর প্রমাণ 
(শ্ীঅনন্ত-সংহিতায় ধরণী-শেষ-সংবাদে ও শ্রীযামুনাচাধ্য 
বা আলবন্দারু-কবৃত ‘স্তোত্ররত্রে’ ৪০ শ্লোক ) 
শহ।দি বহুমৃত্তিভিদে সেবনার্থ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরকৃষ্ণের 
শেষত্বলাভ-হেতু অনস্তদেবের ‘শেষ’-সংজ্ঞা 
নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকো- 
পাধানবর্যাতপবারণাদিভিঃ ৷ 
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ- 
যঁথোচিতং শেষ ইতীরিতে জনৈঃ ৷৷ ৪৬ ॥ 





করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ আপনে করেন কুষ্ণলীলার 
সহায়। সৃচ্টিলীলা-কার্য্য করেন ধরি” চারি কায় ॥ 
সৃষ্ট্যাদিক সেবা, তার আক্তার পালন। শেষ'-রূপে 
করেন কৃষ্ণের বিবিধ সেবন । সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে 
কৃষ্ণসেবানন্দ । সেই বলরাম-_গৌর-সঙ্গে নিত্যানন্দ ৷৷ 
* * জীব-নামক তটস্থাখ্য এক-শক্তি হয় । মহাসঙ্ক- 
ধণ-_সরব্বজীবের আশ্রয় ॥ যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, 
যাহাতে প্রলয়। সেই পৃরুষের সক্কর্ষণ__সমাশ্রয় ॥ 
তুরীয়, বিশুদ্ধ-সত্ত সক্কর্ষণ-নাম। তেহো__ার অংশী, 
সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ * % গোবিন্দের প্রতি মৃত্তি-_ 
শ্রীবলরাম। তাঁর এক স্বরূপ-_-শ্ীমহাসক্কর্ষণ । তার 
না পুরুষ’ EA কলাতে গণন ॥॥ * গর্ভোদ-ক্ষীরোদ- 
রী বে পুরুষ'নাম। সেই দুই_যার অংশ- 
টং ব্ষধাম ৷৷ ** সেই পুরুষ-_স্ষ্টি-স্থিতি- 
ও | নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত। ৷ 
জে তি যেই অংশের অবধান। সেই ত, 
ধর নাস অবতার”-নাম ॥ * * যুগ-মন্বন্তরে 
হও রা ধম্ম সংস্থাপন করে, অধর্ম সংহার ॥ 
টি বতরি’ করেন জগৎ পালন। অনন্ত বৈভব 
মাহিক গণন ৷ সেই বিষ্ণু হন যর অংশাংশের 
অংশ। সৈই প্র -নি ই রে রর 
বিষণ নে ৩০৮5৩ ॥ সেই 
বি ধরেন ধরণী । কাহ আছে মহী, 
উট bl জানি ॥ সেই ত’ ‘অনন্ত’ ‘শেষ’ 
ই ই সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ 
টা ইট নিরবধি গুণ গান, 

» পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন। 


সহস্র 


অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী ৷ 

লীলায় বলয়ে কষ্ণে হঞা কুতুহলী ॥ 8৭ ॥ 
শীসঙ্কষ ণ-ভক্ত প্রাচীন সাত্বত-বৈষ্ণবগণের নাম 

কি ব্ৰহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি কুমার ॥ 

ব্যাস, শুক, নারদাদি,__-ভক্ত" নাম যার ॥8৮॥ 


সহস্র-মূখে শ্রীগোর-কুষ্ণ-কীর্ত্নকারী সব্ববৈষ্ণবপৃজ্য- 
বিগ্রহ শীঅনন্তদেব-_ 


সবার পূজিত শ্ীঅনন্ত-মহাশয় ৷ 
সহদ্রবদন প্রভু ভক্তিরসময় ॥ ৪৯ ॥ 

স্বয়ং যোগেশ্বর হইয়াও শ্রীশেষ__আদি-বিষ্দাস 
আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর, বৈষ্ণব ৷ 
মহিমার অন্ত্য ইহা না জানয়ে সব ৷৷ ৫০ ॥ 





আরাম, আবাস, যক্তসুন্র, সিংহাসন ॥ এত মৃত্তি-ভেদ 
করি’ কুষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের ‘শেষত!’ পাঞ্জা শেষ? 
নাম ধরে ॥ সেই ত’ অনন্ত যাঁর কহি এক ‘কলা’ । 
হেন প্রভু-নিত্যানন্দ, কে জানে তার খেলা £ * * এই- 
রূপে নিত্যানন্দ__অনন্ত প্রকাশ । সেইভাবে কহি মুগ্রি 
চৈতন্যের দাস’ ॥ কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভূত্য- 
লীলা । পূৰ্ব্বে যৈছে তিনভাবে ব্রজে কৈলা খেলা ॥ 
আপনারে ‘ভূত্য’ করি’ কৃষ্ণে প্রভু’ জানে। কুষ্ণের 
‘কলার কলা’ আপনারে মানে ॥ ** শ্রীচেতন্য-সেই 
কুষ্ণঃ, নিত্যানন্দ__রাম ! নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চেতন্যের 
কাম ॥” 

পাঠান্তরে,_সে সব লক্ষণ-অবতারেই প্রকাশ’; 
(যথা চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১৪৯-১৫৪ জংখ্যা--) 
“নিত্যানন্দস্বরূপ পুর্বে হঞ্ঞা লক্ষণ! লঘুভ্রাতা 
হঞ্া করে রামের সেবন ॥ রামের চরিত্র সব-- 
দুঃখের কারণ । স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ 
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ‘ছোট’ ভাই । মৌন ধরি’ 
রহেন লক্ষ্মণ, মনে দুঃখ পাই” কৃষ্ণ-অবতারে “জ্যেষ্ঠ 
হৈলা সেবার কারণ । কৃষ্ণকে করাইলা নানা-সুখ- 
আস্বাদন ৷ রাম-লক্ষমণ- কুষ্ণ-রামের অংশবিশেষ 1 
অবতার-কালে দৌহার দৌহাতে প্রবেশ ॥ সেই অংশ 
লঞ্া জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ভাভিমান। অংশংশিরূপে শাস্ত্রে 
করয়ে ব্যাখ্যান ॥৮ টু 

58৪1 ৪৩ সংখ্যার ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রীচরিতামৃত- 

পদ্য দ্রষ্টব্য ৷ - 

৪৫। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বৈভবপ্রকাশ- 


৩০ 


বিগ্রহ শ্রীবলদেবরূপে স্বীয় আনন্দাস্বাদনের সহায় 
হইয়াছেন । ৪৩শ সংখ্যার ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রীচরিতামৃত- 
পদ্য দ্রষ্টব্য 1 
৪৬। অন্বয়__ (‘তয়া সহাসীনমনন্ত-ভোগিনি' 
ইত্যাদিপূৰ্ব্বগ্লোকোক্তম্‌ অনন্তভোগিনং বিশেষয়তি,_ 
নিবাসেতি ৷ হে ভগবন্‌,) তব (ভবতঃ ) শেষতাং 
শুদ্ধসত্বময়-বৈকুষ্ঠ-সেবোপকরণসম্ভাররাপাব্যভিচাধ্যং- 
শতাং) গঠৈঃ (প্রাপ্তৈঃ) নিবাসশয্য/সনপাদুকাংশুকো- 
পাধানবর্ষধাতপবারণাদিভিঃ (নিবাসঃ বাসস্থানং চ, শয্যা 
শয়নাধারঃ চ, আসনম্‌ উপবেশন-স্থানং চ, পাদুকা 
পাদন্রাণং চ, অংশুকং সুক্ষবস্্রমূ উত্তরীয়বসনং বা চ, 
উপাধানং শিরোধানং চ, বর্ষাতপবারণং ছন্রং চ- 
নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকোপাধানবর্ষাতপবারণানি, তানি 
আদীনি যেষাং তৈঃ) শরীরভেদৈঃ (শুদ্ধসত্ময়সঙ্কর্ষণ- 
বৈভব৷অক-মূণ্ডিভেদৈঃ) শেষঃ (ন্্ তু শাঙ্গিণঃ শহ্যা- 
রূপঃ ভগবান্‌ অনন্তঃ) ইতি জনৈঃ (লোকৈঃ) যথোচিতং 
(যথার্থম্‌) ঈরিতে (কথিতে “অনন্তভে।গিনি তয়া [লক্ষ] 
সহ আসীনম্, ইত্যাদি পূর্রববস্তি-শ্লোকাংশেন সহ 
'ভিবন্তম অহং কদা প্রহষয়িহ্যামি ইতি পরবত্তি-ষষ্ঠ- 
শ্লোকেনান্বয়ঃ )। 

৪৬1 অনুবাদ-হে ভগবন্‌, আপনার শুদ্ধসত্ব- 
ময় বৈকুষ্ঠসেবোপকরণসম্তাররূপে অভিন্নাংশত্ব-প্রাপ্ত 
নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্তু, উপাধান ও ছন্র 
প্রভৃতি নানাবিধ মৃত্তিভেদে যিনি লোকসকলের নিকট 
‘শেষ’-নামে যথার্থই অভিহিত হইয়াছেন, (সেই অনন্ত- 
নাগের উপর শ্রীলক্ষমীদেবীর সহিত সমাসীন আপনাকে 
কবে আমি সন্তুষ্ট করিব ?) ৷ 


৪৬। তথ্য (ভা ১০৩২৫ শ্লোকে শ্ৰীভগ- 
বানের প্রতি দেবকীর স্তব--) “ভবানেকঃ শিষ্যতে 
হশেষ-সংভঃ” ॥ ইহার শ্রীজীবপ্রভু-রুত 'লঘুতোষণী"- 
টীকা--“এক ইতি বৈকুষ্ঠাদীনামপি তদভেদাততিপ্রায়েণ, 
যদ্বা, অশেষা যে তদানীং বৈকুষঠাদয়ত্ততৎপদার্থাভিধা- 
স্তেহপি সংজ্ঞা যস্য তত্তদুপেণাপি যঃ স্বয়মেবেত্যর্থঃ ; 
যদা, শিষ্যন্তে মহাপ্রলয়েহপি তিচন্তীতি শ্রীবৈষ্ণবমতে 
যথেস্ট-বিনিয়োগারহং ‘শেষ’-শব্দেন কথ্যত ইতি বা 
'শেষাঃতশ্রীবৈকুষ্ঠলোক-গরিচ্ছদ-পরিবারাদয়$, তেহপি 
সংস্ঞায়ন্তে_যেন হদৃগ্রহণেনৈব তে গৃহীতা ভবসী- 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





/ 2০ ২ 
ত্যথঃ । এবস্তৃতো ভবানেকঃ শিষ্যতে, ন তর ৮১১৯ 
জীবরূন্দপ্রপঞ্চ ইত্যর্থ 81” 


তৈতর, ্ 
(ভা ১০২৮ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি ্রীগবাম | 
উক্তি) “দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মা | 
কম্‌ ৷ তৎ সন্িকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সম্নিবেশ়॥ | 
ইহার শ্রীজীবপ্রভুক্বৃত লঘুতোষণী-টীকা--“খেষখ্য। | 
শিষ্যতে ইতি শেষোহংশঃ, স আখ্যা থ্যাতিরযগ্য তং | 
সমাংশত্বেন খ্য'তমিত্যর্থঃ । মামকং সক্কর্যণসংস্ত। | 
ধাম রাূপমাধারশক্তিময়ত্বেনাত্রয়ং বা!” | 
(ভা ১০৷৬৮৷৪৬ শ্লোকে ক্রুদ্ধ শ্রীবলদেবের খর 
তল্লাঙ্গলাকৃষ্ট-হত্তিনাপূরবাসাী-কৌরবগণের স্তবোজ্তি) | 
“ত্বমেব মৃদ্ধীদমনত্ত লীলয়া ভূমণ্ডলং বিভষি সহস্রম্দবয | 
অন্তে চ যঃ স্বাত্মনিরুদ্ধবিশ্বঃ শেষেহদ্বিতীয়$ পরিণিষ- | 
মাণঃ ৷” অর্থাৎ ‘হে অনন্ত, হে সহস্রমস্তক, আগনিই | 
স্বীয় মস্তকে এই ভূমণ্ডল অনায়াসে ধারণ করিত | 
ছেন; আর প্রলয়ে স্বীয় শ্রীবিগ্রহে বিশ্ব মিরেধ ৷ 
(সংরক্ষণ) করিয়া যিনি অদ্বিতীয়-বস্তু (বিষ্ু )-র। 
শেষ-পর্য্যক্কে অবশিষ্ট থাকেন, তিনিও আপনি! 
ইহার শ্রীসনাতনগো স্বামিপ্রভু-কুত ‘বৃহত্তোষণী"। 
টীকা-_-“ননূ ধরণীধরঃ শেষোহহং পরমেশ্বরাদৃতিন! 
কথমভেদেন স্তয়ে ? তত্রাহ,_অস্তে চেতি; যদ, 
চ প্রলয়েহপি পালকত্বং ব্যাভিচরতীত্যাহঃ_ । 
চেতি। স্বস্য আত্মনি শ্রীবিগ্রহে নিরুদ্ধং হ্‌ 
সংরক্ষিতং বিশ্বং যেন সঃ; কিংবা অগ্য a 
হি Ft না? পাগ্নবন্‌ শে 
অতঃ পরিতঃ শিষ্যমাণঃ ভগবচ্ছেষতাং প্রাপনৃত | 
অতএব ‘শেষ’-নামাপি ত্বমিতি ভাবঃ 1” 
লঘুভাগবতাম্তে রুদ্রতত্ববর্ণন-প্রস 
সংখ্যায়) শ্রীবলদেববিদ্যাভুষণ-টীকা_ 
রূপত্তদাধার-শক্তিঃ শেষ ঈশ্বর-কোটিঃ, 
বিচ্টো জীবঃ” অর্থাৎ, শার্সধনূর্ধারী বিষ | 
আধারশক্তি “শেষ _ঈশ্বরকোটি এবং ভূর রা 
শত্ত্যাবিষ্ট জীবকোটির অন্তর্গত! পূনরায় "ধর্ষণ 
তত্তব-বৰ্ণনপ্রসঙ্গে (২৮সংখ্যায়, যথা )7 কী 
দ্বিতীয়ো যো ব্যুহো রামঃ স এব হি! 5 
শেষেণ অত ব্যক্তিমীয়িবান্‌ ! শেষো দি গর 
শয্যারাপশ্চ শাঙ্গিণঃ ! তত্র সঙ্কর্যণাবেশাদ্ত বন 
মৃতঃ ৷ শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যাি 2, 
অর্থ, হিনি-_দ্িতীয়-চতুব্্ুহের অপ? 











আদিখণ্ড-প্রথম অধ্যায় ৩১ 


রি 
তিনিই 'ভুধারী” শেষের সহিত মিলিত হইয়া রামরাপে 


অবতীর্ণ হইয়াছেন। পৃথীধারী ও ভগবানের শয্যারূপি- 
ভেদে শ্রীশেষ-দ্বিবিধ ৷ ভূধারী শেষ শ্রীসঙ্কণের 
আবেশাবতার বলিয়া “সন্কর্ষণ'_নামেও কথিত ; আর 
ধিনি_শ্রীনারায়ণের শয্যারাপ, তিনি আপনাকে 
শ্রীনারায়ণের “সখ” এবং ‘দাস’ বলিয়া অভিমান করেন। 
৪৭। ‘অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী',__-আীল গরুড়- 
দেবও একাধারে ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণুর দাস, সখা, আসন, 
ধ্বজ ও বাহ্‌নাদিরূপে সঙ্কর্ষণ বা অনন্তেরই অংশ; 
যথা আলবন্দারু বা শ্রীযামূনাচার্যয-কুত ‘স্তোত্ররত্রে’ 
৪১ শ্লোকে_্দাসঃ সখা বাহনমাসনং ধ্বজো যস্তে 
বিতানং ব্যজনং ত্রয়ীময়ঃ । উপস্থিতং তেন পুরো 
গরুত্মতা ত্বদঙ্ঘ্স ্মদ্দকিণাঙ্কশোভিনা ॥” 
অর্থাৎ, যিনি__আপনার দাস, সখা, বাহন, আসন, 
ধ্বজ, চাঁদোয়া, ব্যজন এবং খাক্‌, সাম ও যজুবের্বদময়, 
যিনি -- আপনার পাদপদ্মসংমদ্দন-জনিত-চিহ্ন্দ্বারা 
শোভাযুক্ত, সেই শ্রীল গরুড়ের সহিত আমার সন্মুখে 
সমূপস্থিত আপনাকে কবে আমি সন্তুষ্ট করিব £ 
8৭। লীলায় বলয়ে,_ পাঠাত্তর, ‘বুলয়ে’ ও 
“বহয়ে”। “‘বলয়ে’__বেষ্টন করে বা সেবা-সমৃদ্ধি 
সাধন করে; ‘বূলয়ে’,_ ভ্রমণ করে ; আর ‘বহয়ে’,_ 
বহন করে। 
৪৮। পূর্বববস্তী ২১ সংখ্যার ভাষ্যস্থিত তথ্য দ্রষ্টব্য 
৪৯ ৷ শ্রীঅনস্ত,__(ভা ১০1২৫ শ্লোকে রাজা- 
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি_-) “যিনি 
শ্রীকৃষ্ণের ধাম বা কলা, দেবলোকে যীহাকে ‘অনসন্ত’- 
নামে অভিহিত করে, তিনিই দেবকীর হর্ষ ও শোক- 
বদ্ধনকারী শ্ুদ্ধসত্ত্ময় সপ্তম-গর্ভ হইলেন ৷ 
(ভা ১০১২৪ শ্লোকে দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার 
উক্তি--)“ভগবান্‌ বাসুদেবের কলা, সহম্্রবদন, স্বরাট্‌ 
শ্ীঅন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কার্্য-সম্পাদনেচ্ছু হইয়া 
তাহার অগ্রে অবতীর্ণ হইবেন ৷ 
ইহার শ্রীজীব-প্রভূকৃত কৃষ্ণসন্দর্ভের (৮৬ সংখ্যায়) 
ব্যাখ্যা শ্রীবসূদেব-নন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমো- 
২৬৪ শ্ীসঙ্কর্ষণঃ। তৎসঙ্কৰ্যণত্বং স্বয়মেব, * *_ 
ও ইতি; অতএবানত্তঃ কালদেশ- 
ই তঃ। ৯ * * য এব শেষাখ্যঃ সহম্র- 
ভবতি ; * * তদুক্তং শ্রীযমুনাদেব্যা (ভা 


১০৬৫1২৮)--“রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব 
বিভ্রুমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে ॥” 
“একাংশেন-__শেষাখোন? ইতি টীকা চ। * * * অতঃ 
'শেষাখ্যং ধাম মামকম্* (ভা ১০২৮) ইত্যন্রাপি 
'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ, ইতিবৎ অব্যভিচার্য্যংশ এবোচ্যতে। 
শেষস্যাখ্যা খ্যাতির্যস্মাদিতি বা ।” 

৫০1 আদিদেব,-(ভা ২৭1৪১ শ্লোকে ব্রহ্মা- 
কর্তৃক শ্রীনারদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার-বর্ণন- 
প্রসঙ্গে উক্তি) “গায়ন্‌ গুণান্‌ দশ-শতানন আদিদেবঃ 
শেষোহধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্।” অর্থাৎ 
‘সহস্রানন আদিদেব শ্রীশেষ ( সহত্রমুখে ) কৃষ্ণের গুণ 
গান করিতে করিতে আজ পর্য্যন্ত অন্ত পান নাই ॥ 

ভা ৫২৫1৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি 
_ “স এষ ভগবাননন্তোহনত্তগ্ুণার্ণব আদিদেব উপ- 
সংহ্তামর্ষরোষ-বেগো লোকানাং স্বস্তয় আস্তে 1৮ 

অর্থাৎ সেই অনন্ত-গুণনিধি আদিদেব ভগবান্‌ 
শ্রীঅনন্তদেব অমর্ষ ও ক্রোধবেগ সংযত করিয়া সমস্ত 
লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতেছেন 

শীসঙ্কর্ষণই আদিদেব অর্থাৎ আদি-পুরুষ,_ভা 
ড1১৬।৩১ ও ১০১৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ! 

মহাযোগী,_-(১) যোগেশ্বর, যথা (ভা ১০৷৭৮৷৩১ 
শ্লোকে শ্ীবলদেব-কর্তৃক ব্যাসশিষ্য ধন্মধবজী রোমহর্ষণ 
হত হওয়ায় নৈমিষে দীর্ঘসন্রী মুনিগণের হাহাকার ও 
বলরাম-স্তরতি-_-) “যোগেশ্বরস্য ভবতো নাম্নায়োহপি 
নিয়ামকঃ” অর্থাৎ, ‘হে ভগবন্‌* আপনি- যোগেশ্বর 
( মহাযোগী ), বেদবিধি)ও আপনার নিয়ামক নহে 
€ অর্থাৎ, আপনি যাহাই করেন, তাহাই বেদবিধি) ৷ 

(২) যোগমায়াধীশ, যথা (ভা ১০৷৭৮৷৩৪ শ্রোকে 
স্বয়ং শ্রীবলরাম-কর্তৃক মুনিগণের প্রার্থনা-পৃরণাজী- 
কার-_) “আশাসিতং যৎ তদ্রুত সাধয়ে যোগমায়য়া” 
অর্থাৎ, আপনাদিগের যাহা যাহা প্রাথিত, সেই সমুদয় 
বলুন; আমি স্বীয় যোগমায়া-দ্বারা তাহা সম্পাদন 
করিব! ভা ১১/৩০।২৬ শ্রোকে_-“রামঃ সমুদ্রবেলায়াং 
যোগমাস্থায় পৌরুষম্” ইহার শ্রীধরস্বামিপাদ-টীকা-_ 
“পৌকষং যোগং - পরমপুরুষ-ধ্যানলক্ষণমূ 1? 

ঈশ্বর,_( ভা ৬৷১৬৷৪৭ শ্লোকে শ্রীসক্কর্ষণের প্রতি 
চিন্রকেতুর স্তব__) “হে ভগবন্‌, আপনি-__- সমস্ত 
জগতের স্থিতি, লয় ও উদ্ভবের ঈশ্বর, ভক্তিহীন 


৩২ 


স্্ীত্রীচৈতন্যভাগবত 


লিটল আব... 


পাতালস্থ ভুধারি-শেষের মাহাআ্্য-বর্ণন_- 
সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাল ৷ 
আত্মতন্তে যেন-মতে বৈসেন পাতাল ॥ ৫১ ॥ 
ব্রহ্মার সভায় শ্রীনারদের 
শ্রীশেষ-মাহাআ-কীর্তন__ 
শ্রীনারদ-গোসাগ্রি তুম্থুরু করি’ সঙ্গে ৷ 
সে যশ গায়েন ব্রন্মা-স্থানে শ্লোকবন্ধে ॥ ৫২ ॥ 





কুযোগিগণের প্রাকৃত ভেদদৃষ্টি-বশতঃ আপনার নিজ 
তত্্-_তাহাদের নিকট অবিজ্ঞাত; আপনি--পরমহংস, 
আপনাকে প্রণাম ৷” 

(ভা ১০৷১৫৷৩৫ শ্লোকে শ্রীবলদেবের ধেনুকাসুর- 
বধ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব-কর্তৃক শ্রীপরীক্ষিতের 
নিকট বলরাম-মাহাত্স্য-কীর্তন-_-) “নৈতচ্চিপ্রং ভগ- 
বতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওতপ্রোতমিদং যস্মিং 
স্তন্তচ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥৮ 

অর্থাৎ, “হে রাজন্‌, ধেনৃকাসুরকে তালর্ক্ষের 
উপর প্রক্ষেপ-পূর্ববক উহার বধ-সাধন ও বৃক্ষরাজীর 
মহাকম্পনোৎপাদন--জগদীশ্বর ভগবান্‌ শ্রীসঙ্কর্ষণের 
পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্ৰ নহে ; কেননা, তন্তসমূহের মধ্যে 
বন্ত্রের অবস্থানের ন্যায় তাহাতেই এই বিশ্ব-_ওতপ্রোত- 
ভাবে অধিচ্ঠিত 

(ভা ১০৷৬৮৷৪৫ শ্লোকে ভ্রুদ্ধ শ্রীবলদেবের প্রতি 
তল্লাঙ্গলাকুষ্ট-হস্তিনাগুরবাসী কৌরবগণের স্তবোক্তি ) 
--+স্থিত্যুৎপত্যপায়ানাং ত্বমেকো হেতুনিরাশ্রয়ঃ ৷ 
লোকান্‌ ব্রীড়নকানীশ ক্রীড়তস্তে বদত্তি হি ॥% 

অর্থাৎ, ‘হে ঈশ্বর, আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, 
স্থিতি ও ধ্বংসের একমাত্র কারণ ; আপনার আশ্রয় 
কেহই নাই; তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন লোকসমূহকে 
'লীলাপ্রর্ত্ আপনার ক্রীড়া-সামগ্রীরূপে বর্ণন করেন?” 

... বৈষ্ণব,__(ভা ১০২৫ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের 
প্রতি গুকোক্তি--) “প্তমো বৈষ্ণৰং ধাম যমনন্তং 
প্রচক্ষতে ৷ গণ্ভো বভুব দেবক্যা হর্ষশোকবিবদ্ধনঃ |” 

অর্থাৎ, “দেবকীর হর্ষ ও শোকবর্দক সপ্তম-গর্ভ 
হইল; তিনি--কৃষ্ণের কলা; লোকে তাঁহাকে “অন 
নামে অভিহিত করেন, : 

ইহা,--এই ; ভগবান্‌ শ্রীঅনন্তদেবের এই সব 
মহিমার অন্ত সকলে অবগত নহেন । ভা ৫1১৭১৭, 
৫২৫1৬, ৯ ও ১২-১৩ শ্লোক ( পরবর্তী ৫৬-৫৭ 


তথাহি ( ভাঃ ৫৷২৫৷৯-১৩ ) 
শ্রীসঙ্ক্ষণের কটাক্ষেই প্রিগুণময় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস 
তিনি--দুর্জেয়-তত্তব : 
উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোহস্য কল্পাঃ 
সত্ত্াদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন ৷ 
যদুপং প্রুবমক্বৃতং যদেকমাত্ম- 
নানাধাৎ কথমূহ বেদ তস্য বর্ম ॥ ৫৩॥ 





২ 
সংখ্যা ), ৬১৬২৩ ও ৪৬-৪৭ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য 


৫১। ঠাকুরাল,_-প্রভাব, প্রাধান্য বা এষ্ধ্যা- 
লীলা । 

আত্মতন্্রে--আত্মাধাররাপে, যথা ভা ৫২৬২৩ 
শ্লোকে (পরবর্তী ৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ) শ্রীধরস্বামি-টাকা 
--ভগবান্‌ শ্রীঅনন্তদেব রসাতলমূলে ( অর্থাৎ ভূমির 
অধোদেশে) “নিজেই নিজের আধাররূপে” অবস্থিত)। 

৫২1 'তুম্থুরু”_দেবষি শ্রীনারদের নিত্যসঙ্গী 
শ্রীহরি-গুণগান-যন্ত্র সূপ্রসিদ্ধ ‘বীণা’ (পরবর্তী ৭৪ 
সংখ্যা দ্রষ্টব্য ); অথবা স্বর্গায়ক গন্ধবর্বপতিবিশেষ 
(ভা ১১৩1০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ) ! 

ব্রিম্মা-স্থানে” ্রক্মার “মানসী,-সভায় ; তথায় 
তুষ্কুরু প্রভৃতি গন্ধবর্বগণের সঙ্গীতালাপ* ( যথা-_মহা- 
ভাঃ সভা-পঃ ১১শ অঃ শ্রীনারদ-কর্তৃক যুধিজ্ঠিরের 
নিকট ব্রক্ম-সভা-বণন-প্রসঙ্গে ২৮ শ্লোকের শ্রীনীলকণ্ঠ 
টীকা--) “অন্যে তু বিংশতিগন্ধবর্বাগসরসাং গণাঃ সপ্ত 
চান্যে গন্ধবর্বা মুখ্যাত্তে চ “হংসো হাহা হুহ বিশ্নাবসু- 
বর্বররুচিস্তথা।  বৃষণস্তম্রুশ্চৈব গগ্ধাবর্বাঃ সপ্ত 
কীতিতাঃ ৷” ইতি ৷” টা 

শ্লোকবন্ধে” শ্লোক বধিয়া অর্থাৎ রচনাপূর্বক! 
এই পদ্যটী-_( ভা 0২৫1৮) “তস্যানুভাবান্‌ ভগবান 

ন্ফণ সং" 
স্বায়ভুবো নারদঃ সহ তুস্কুরুণা সভায়াং ব্রহ্মণং 
শ্লোকয়ামাস”, এই শ্লোকের পদ্যানুবাদ-মান্ত ! 

৫৩। পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবের রা 
‘তুষ্বরু’-নামক গন্ধবের্বর অথবা স্বীয় বীণা- টি 
সহিত দেবষি শ্রীনারদ-কর্তুক এই পাঁচটা নে 
শ্রীসঙ্কর্ষণগুণগান-বর্ণন”_ সিডি 

৫৩) অন্বয়__অস্য জেগতঃ) উৎপতভিথি 
হেতবঃ ( জন্স্থিতি-ভঙ্গ-কারণানি ) সন্াদ্যাঃ কর্ম" 
গুণাঃ যদীক্ষয়া (যস্য ঈক্ষয়া ) কল্পাঃ (স্ব এরর 
সমর্থাঃ) আসন্‌ ; যদুপং (যস্য স্বরাপং) 








0 


আদিখণ্ড- প্রথম অধ্যায় 


CEE 
সন্ধিনী-শত্তিমদ্বিগ্রহ ক্রীনিত্য।নন্দ-রাম হইতেই সকল সত্তার 


প্রকাশ ; তানন্তবীর্ঘ্য সঙ্কর্ষণের এককণা-লাভেই মহা- 
বলশালী বরাহ-নৃসিংহের স্বজনচিত্তরঞ্জন_- 
মন্তিং নঃ পুরুক্বপয়া বভার সত্বং 
সংশ্তদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যন্ত্র । 
যলীলাং মৃগপতিরাদদেইনবদ্যা- 
মাদাতুং স্বজনমনাংসু দারবীর্য্যঃ ॥ ৫৪ ॥ 


Me * জা 
(অনন্ত) অকুতম্‌ (অনাদি, যতঃ) যৎ একম্‌ 


( অদ্বিতীয়মেব সৎ ) আত্মন্‌ (আত্মনি) নানা (কোর্য্য- 
প্রগঞ্চম্‌ ) অধাৎ ; তস্য (্রক্মরাপস্য ) বর্ম (তত্বং) 
কথমূহ (জনঃ) বেদ? (ন বেদেত্যর্থঃ )। 

৫৩। অনুবাদ_-এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও 
প্রলয়ের হেতুভূত সত্তবাদি প্রারুত গুণন্রয় যাহার ঈক্ষণ- 
প্রভাবে স্ব-স্ব-কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, যিনি ‘এক’ 
হইয়াও আপনাতেই (অর্থাৎ নিজ-দেহস্থ রোমকুপে ) 
কার্যরূপী বিচিন্তর-জড়-প্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছেন, অতএব 
যাহার স্বরূপ-_অনন্ত এবং অনাদি, মনুষ্য কি-প্রকারে 
সেই অপ্রাকৃত শ্ীঅনন্তদেবের তত্ব জানিতে পারে £ 

৫৪ ৷ অন্বয়-__যত্তর (যস্মন্‌ ভগবতি ) সৎ অসৎ 
ইদং (স্থ.লসুল্মাত্বকং কাৰ্য্যকারণাত্মকং বিশ্বং) 
বিভাতি, (সঃ সব্বকারণকারণং ভগবান্‌) নঃ (অস্মা- 

ং ভক্তানাং) পুরুকৃপয়া (বহরুপয়া) সংশুদ্ধং সত্ত্বং 
মৃত্তিং শেদ্ধাং শুদ্ধসত্বময়ীং মুভ্তিং) বভার স্বৌরুতবান্)ঃ 
উদার-বীর্য্যঃ (উদারাণি মহান্তি বীর্য্যানি যস্য সঃ, 
অতঃ) মুগপতিঃ (সিংহঃ) স্বজনমনাংসি স্বেজনানাং 
মনাংসি) আদাতুং (বশীকর্তুম) অনবদ্যাম্‌ (অনিন্দ্যাং 
তাং) যৎ (যস্য ভগবতঃ) লীলাম্‌ (অনন্তকোট্যংশা- 
ভাসমাত্রেণ) আদদে (অশিক্ষত, ‘তস্মাদন্যং মৃমুক্ষুঃ 
কমাশ্রয়ে ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ) যদ্বা, যন্ত্র... স্বৌকৃত- 
(যস্মাৎ হেতোঃ, যয়া ূত্ত্যা বা ) মৃগপতিঃ 
“ংহঃ) ইব উদার-বীর্য্যঃ (মহাপরাক্রমবান্‌ ভগবান্) 
CERI (স্বজনানাং মনাংসি) অ'দাতুম্‌ আকুষ্য 
ই (স্বরূপগতালৌকি কবীধ্যগার্তীর্য্- 
জমা তঃ অনিন্দ্যাং ) লীলাম্‌ আদদে (গৃহীতবান্‌, 
* - * আশ্রয়ে ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ) ৷ 
২ যাহাতে অেধিজ্ঠিত- থাকিয়া) 
ট এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই 


ক 
ব্বকারণকারণ) ভগবান্‌ আমাদিগের ন্যায় শুদ্ধ- 
--৫ 


৩৩ 


সকল নিঃশ্রেয়সাথী সাধকের একমাত্র আশ্রয়িতব্য 
শ্রীঅনন্তের নামাভাস-শ্রবণকীর্তনেই 
জব্ববানর্থনাশ-- 
যন্নাম শ্ুতমনূকীর্তয়েদকসমাদ্‌ 
আর্ত বা যদি পতিতঃ প্রলভ্তনাদ্বা । 
হস্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং 
কং শেষাভ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমূক্ষঃ ॥ ৫৫ ৷৷ 


মি 


ভক্তের) প্রতি বহু কৃপা করিয়া তাহার শুদ্ধসত্তময়ী 
মতি ধারণ করিয়াছেন । তিনি__উদারবীর্ধ্য অর্থাৎ 
মহাপ্রভাবশালী ; অতএব নিজজন ভক্তবর্গের চিত্ত বশী- 
ভূত করিবার জন্য যিনি স্বীয় অনিন্দ্য পবিভ্রলীলার 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মৃগপতি সিংহ যাহার সেই লীলা 
(অনন্তকোট্যংশাভাসমান্র) শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, 
নিঃভ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্‌ শ্রীসঙ্কর্ষণ-ব্যতীত 
আর কাহাকে আশ্রয় করিবেন £ 

অথবা, যাঁহাতে-**করিয়াছেন ; যেহেতু, (বা যে 
শুদ্ধসত্ত্রময়ী মৃত্তি ধারণপূর্ব্বক ) সিংহের ন্যায় মহা- 
বীর্যাশালী যে-ভগবান্‌ নিজ-জন ভক্তবর্গের নিমিত্ত স্বীয় 
স্বরূপগত বাীর্য্যগাস্তীর্য্যময়ী অনিন্দ্য... অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন, নিঃশ্রেয়সার্থী , . . করিবেন £ 

৫৪1 তথ্য-_ স্ব-কৃত ‘ক্ৰুমসন্দৰ্ভ’-টীকায় শ্রীজীব- 
গোস্বামিপ্ভুর অর্থ__“মৃগপতি-শব্দে শ্রীবরাহদেব 
পৃথিবীধারণরূপ যাহার লীলা (-ভেদ) স্বীকার করিয়'!- 
ছেন ; এতদ্দারা শ্রীঅনস্তদেবের পরম-মাহাত্ম্য প্রদশিত 
হইল!” স্ব-কৃত ‘ভাবাৰ্থদীপিকা'য় শ্রীধর-স্ব।মিপাদের 
অর্থ-_“যীহাদিগকে অন্বেষণ করা যায়, তাঁহারাই 
“মুগ” অর্থাৎ কামপ্রদ (দেবতা); তাঁহাদের “পতি” 
অর্থাৎ প্রধান যিনি, তিনি! 

৫৫। অন্বয়-_ যন্নাম (যস্য ভগবতঃ নাম 
সাধু-গুৰ্ব্বাদিতঃ ) শৃতং বা, অকস্মাৎ বা, আর্তঃ 
(ক্লিম্টঃ ) বা (সন্) প্রলম্তনাৎ উপহাসাৎ বা পতিতঃ 
€মহাপাতকী জনঃ অপি ) যদি অন্কীর্তয়েত, ( তহি, 
শ্রবণকারী, উচ্চারণকারী বা সব্বথা সংশ্ুধ্যেৎ ইতি 
কিং বক্তব্যম্‌£ যতঃ অসোৌ আীঅনন্তদেবঃ এব ) 
নৃণাম্‌ মোনবানাং)- অশেষম্‌ অনন্তম্)ট অংহঃ (পাপং) 
সপদি (সদ্যঃ এব) হন্তি নোশয়তি) তসমাৎ মুমুক্ষুঃ, 
(নিঃশ্রেয়সার্থী জনঃ) ভগবতঃ শেষাৎ শ্রোঅনন্তদেবাৎ 
অন্যং) কম্‌ আশ্রয়েৎ শেরণং ব্রজেৎ) ৷ 








৩৪ 


সহম্রশিরার একটীমাত্র শিরোপরি বিন্যস্ত এই ভূমগ্ডলকে 
সামান্য-সর্ষপতুল্য অনুভবকারী সহস্রবদনের 
বীর্য-_সহম্রবদনেও বর্ণনাতীত 
মূর্দন্পিতমণুবৎ সহস্মূদ্ধে 
ভুগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্তম্‌। 
আনন্ত্যাদবিমিত-বিভ্রুমস্য ভূম্নঃ 
কো বীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহম্রজিহবঃ ॥ ৫৬ ॥ 
পাতালে অবস্থানপূবর্বক পালনেচ্ছায় অবলীলাক্রমে পৃথীধারী 
মহাবীর্য প্রভাবশালী শ্রীঅনভ্তদেব__ 
এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো 
দুরত্তবীর্য্যোরু গুণানূভাবঃ ৷ 
মূলে রসায়াঃ স্থিত আ'ত্মতন্তরো 
যো লীলয়া ক্ষমাংস্থিতয়ে বিভত্তি ॥ ৫৭ ॥ 





৫৫1 অনুবাদ-- (সাধৃগুরুর মুখ হইতে) শ্রবণ 
করিয়া, অথবা অকস্মাৎ, অথবা আর্ত হইয়া, কিংবা 
পরিহাসচ্ছলে পতিত ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীঅনন্তদেবের 
নাম কীর্তন করে, তাহা হইলে সেই শ্রবণ বা কীর্তন- 
কারী ব্যক্তি যে শুদ্ধ হইবেনই, সে বিষয়ে আর বক্তব্য 
কি? কেননা. এই শ্রীঅনত্তদেবই স্বীয় দর্শনপ্রদানাদি- 
ছারা মানবগণের অশেষ পাপরাশি বিনাশ করিয়া 
থাকেন; অতএব নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্‌ শ্রীশেষ 
ব্যতীত আর অপর কাহাকেই বা আশ্রয় করিবেন? 


৫৬) অন্বয়__ আনত্ত্যাৎ (অপরিমেয়ত্বাৎ হেতো$) 
অবিমিতরিক্রমস্য (অনন্তবীর্য্যস্য তস্য) ভূম্নঃ (বিভোঃ) 
সহমমুদ্ধ,ঃ ( সহস্র-শিরসঃ ভু-ধারিণঃ অনন্তদেবস্য ) 
মৃদ্ধনি একফ্মিন্‌ এব মস্তকে) সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ং 
(গির্য্যাদিভিঃ সহিতং) ভুলোকং ভুমগুলম্) অগ্নিতম্‌ 
(ন্যস্তং সৎ) অণুবৎ ভোতি ইত্যর্থঃ) ; সহস্রজিহ্বঃ 
অপি (সহস্রবদনঃ তৃত্বাপি) কঃ (জনঃ তস্য ভগবতঃ 
শ্রীঅনন্তস্য ) বীর্য্যাণি গণয়েৎ (তস্য ভগরতঃ লীলা- 
দীনি বৰ্ণয়িতুং কোহপি ন সমর্থঃ ইত্যর্থঃ) টি 


৫৬1  অনুবাদ--_ অপরিমেয়ত্ব-হেতু যাহার 

বিক্ৰমের পরিমাণ করা যায় না, সেই বিভু সহস্রশীর্ষা 

ভগবান্‌ শ্রীঅনস্তদেবের একটীমাত্র মস্তকে সমগ্র গিরি 

নদী, সাগর ও জন্তগণের সহিত এই ভূমণ্ডল ন্যস্ত 

থাকিয়া অণুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সহস্র জিহ্বা 

লাভ করিয়াও কে-ই বা তাহার বীর্যসমহ গণনা 
_ করিতে পারেন ? 2৫555 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


শ্নোকার্থ ; ৫৩ সংখ্যক শ্লোকের 
পদ্যানুবাদ__ 


সথ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্বাদি যত গুণ । 

যীর দৃষ্টিপাতে হয়, ঘায় পুনঃ পুনঃ ৷ ৫৮ ॥ 
অদ্বিতীয়-রাপ, সত্য, অনাদি মহত্ব ৷ 

তথাপি “অনন্ত” হয়, কে বুঝে সে তত্ব 2৫৯] 


৫৪ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ__ 


শুদ্ধসত্-মৃতি প্রভূ ধরেন করুণায় ৷ 

যে-বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায় ॥ ৬০ ॥ 

হাঁহার তরঙ্গ শিখি” সিংহ মহাবলী ৷ 

নিজ-জন-মনো রঞ্জে হঞা কুতুহলী ॥ ৬১॥ 

৫৬1 তথ্য-_ শ্রীজীবপ্রভূ স্ব-কৃত ‘ক্ৰুমসন্দভ'- 
টীকায় বলেন যে, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের মধ্যমপরিমাণ 
সত্তেও তাহার বিভূত্বহেতু ভূমগুলের অণুত্ব কথিত 
হইল ৷ 

৫৭1 অন্বয়-_ এবংপ্রভাবঃ ( ঈদৃগ্বীর্য্যবান্‌ ) 
দুরস্তবীর্য্যোরুগ্ডণানুভাবঃ (দুরস্তম্‌ অশেষং বার্য্যং বলং 
যস্য, উরবঃ মহান্তঃ গুণাঃ অনুভাবাঃ প্রভাবাঃ চ যদা 
সঃ, সঃ চ) আত্মতন্্রঃ ( আত্মাধারঃ, সৰ্ব্বথা স্বরাট্‌ 
অপীত্যর্থঃ) যঃ ভগবান্‌ অনন্তঃ (শেষঃ) রসায়াঃ মূলে 
(রসাতলে) স্থিতঃ (সন্) স্থিতয়ে (পৃথিব্যাঃ পরিগালনায়) 
লীলয়া অেনায়াসেন) ক্ষমা গ্রেথিবীং) বিভত্তি বেহতি 
ধারয়তীত্যর্থঃ) ৷ 

৫৭1 অনুবাদ--_ এতাদুশ বীর্য্যসম্পন্ন অপরিমেয” 
বলণালী মহাগুণপ্রভাববান্‌ সেই ভগবান্‌ রি 
নিজেই নিজের আধার হইয়াও রসাতলের মূলে 
অবস্থিত থাকিয়া এই পৃথিবীর রক্ষণ বা গানে 
নিমিত্ত অবলীলাক্রমে উহাকে ধারণ করিতেছেন। রি 

৫৭1 তথ্য-- “আত্মতন্ত্র'-শব্দে আগ্রাধার 
€শ্রীধরস্ব।মিপাদ ) ! রি 

৫৮) ৫৮-৫৯ সংখ্যাদ্বয়--পূৰ্ব্বব্জী ৫৩৮ টা 
শ্লোকের পদ্যানুবাদ। দুট্টিপাতে”-কটাক্ষে ! 
যায়,_-স্ব-স্ব-কার্যে 'সমর্থ- ও অসমর্থ হয় মগঃ 
উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়] .(চৈঃ চঃ চি হাতে 
৪৬ সংখ্যা-_) “যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্ি, 
প্রলয় । সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ--সমাশ্রশ্ রী 














আদিখও- প্রথম অধ্যায় ৩৫ 


ANETTA 
৫৫ সংখ্যক গ্লোকের পদ্যানুবাদ__ 
ঘে অনন্ত-নামের শ্রবণ-সঙ্কীত্তনে ! 
যে-তে মতে কেনে নাহি বোলে ঘে তে জনে ॥৬২৷৷ 


৫৯। অদ্বিতীয়,_-দ্বিতীয় বা মায়া-রহিত, 
অভয়, “অদ্বয়ভ্ঞান? ; সত্য--প্রহব ; অনাদি,--আদি বা 
উৎপত্তি-বিহীন, অজ ; তত্ত্ব--বস্ম ! 

৬০-৬১ সংখ্যাদ্বয় __ পূৰ্ব্ববত্তা ৫৪ সংখ্যক 
শ্লাকের পদ্যানুবাদ ৷ শুদ্ধসত্ব,_স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয় বা প্রভাবন্রয়ের অন্যতম সন্ধিনীর 
অধীশ্বরই শ্রীবলদেব ; তাহা হইতেই যাবতীয় গুণত্রয়া- 
তীত উপকরণের অর্থাৎ অবিমিশ্র গুদ্ধ-সত্ত্বের প্রাকট্য, 
অর্থাৎ তিনিই যাবতীয় চিৎসত্তার কারণ ! যাবতীয় 
বিষ্ুবিগ্রহ-তীহারই অংশ ও কলাস্বরূপ এবং সক- 
লেই শুদ্ধসত্ববিগ্রহ। (ভা 81৩।২৩ শ্লোকে সতীর প্রতি 
শ্রীমহাদেবের উত্তি--) “সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং 
যদীয়তে তত্র গুমানপার্তঃ ৷ সত্ত্বে চ তঙ্িন্‌ ভগবান্‌ 
বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ৷” ইহার 
টাকায়, (১) শ্ৰী্জীজীবপাদ বলেন, “বিশুদ্ধা-শব্ে স্বরাপ- 
শক্তিত্বহেতু জাড্যাংশরহিত ; (২) শ্রীল বিশ্বনাথ -চক্রু- 
বণ্তিপাদ বলেন,_“বিশুদ্ধ'-শব্দে চিচ্ছক্তিৃত্তিময় অপ্রা- 
কত, অপ্রারুত অন্তঃকরণই ‘বিশুদ্ধসত্ব’; (৩) শ্রীধর- 
স্বামিপাদ বলেন,__‘সত্ব’-শব্দে অন্তঃকরণ বা শ্ুদ্ধ- 

[_ ঈত্বগুণ ; (ভা ১২২৪ শ্লোকের টাকায় শ্রীধরস্বামিপাদ 
১. বলেন,_) “যৎ সত্বং তৎ সাক্ষাদূত্রক্মদর্শনম্।” আবার, 
[ডা ১৩৷৩ শ্লোকে “বিশুদ্ধং সত্মুজ্জিতম্”-পদের 
|. কায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,_-“বিশ্তদ্ধং রজ-আদ্য- 
a অতএব উজ্জিতং নিরতিশয়ং ও ; 
সা পাত _- “সত্বং 
মি ডিন তি বত সত্ব 
ত ত তি মাৎস্যে 1”? শুদ্ধ-সত্বেরই অপর 
দেব’, তাহাতে যিনি প্রকটিত হন, তিনিই 
বাসুদেব’ (বিষ্ণু) ৷ 
পি ত ন তা ডং পঃ ৬৯৬৪ সংখ্যা--) 
যত aE গুদ্ধ-সত্ব’-নাম। ভগবানের 
আর। এই বিশ্রাম ৷ মাতা, পিতা, গৃহ, শয্যাসন 
আদি ৫ম টা শুদ্ধসত্বের বিকার ৷” গ্রে 
$ ৪৩ 88 ও ৪৮ সংখ্যা--) “চিচ্ছক্তি- 








অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে ৷ 

অতএব বৈষ্ণব না ছাড়েন কভু তানে ॥ ৬৩ ॥ 
“শেষ’ বই সংসারের গতি নাহি আর । 
অনন্তের নামে সব্বজীবের উদ্ধার ৷৷ ৬৪ ॥ 





বিলাস এক--শুদ্ধসত্'-নাম ।  শুদ্ধসত্ময় যত বৈকু- 
দি ধাম ॥ ষড়ুবিধ এঁশ্বৰ্য্য তাহা সকলই চিন্ময় । 
সন্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয় ৷৷ * * তুরীয়, 
বিশুদ্ধসত্ব, “সঙ্কর্ষণ নাম। তিহো-্যার অংশ, সেই 
নিত্যানন্দ-রাম ॥? 

মতি, বিগ্রহ ; বিগ্রহ,_মৃতি | বিষ্ণতত্ব-স্বভা- 
বতঃই চিদ্বিলাসময় সচ্চিদানন্দ মৃত্তি,_অপ্রাকৃত নাম, 
রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাময়; বস্তুতঃ তিনি 
স্বয়ংই নিব্বিশেষ বা “চিদ্বিলাসবিহীন নহেন, 
তদ্বিমুখ কোন বদ্ধজীবই স্বীয় প্রারৃত-গুণদোষযুক্ত 
কোনপ্রকার মনোধর্ম-সূলভ কল্পনা কখনও তীহাতে 
আরোপ করিতে পারিবে না। তিনি-_-অধোক্ষজ এবং 
জীব ও মায়া-শক্তির অতীত ও অধীশ্বর-তত্বব ৷ 

সবার»_মূল-শ্লোকানূসারে “সবার*-শব্দে সদসৎ- 
জগতের’ অর্থাৎ অচিৎসর্গ কার্য্যকারণাত্মক এই বিশ্বের ; 
অথবা, চিদচিৎ, উভয় সর্গ ও তাহাদের ঈশ্বর যাবতীয় 
বিষ্ণতত্বের ৷ 

৬০। সুলীলার,_-অবলীলান্রুমে, বিচিন্রলীলা-প্রভাবে। 

৬১1 তরঙ্স,_অপার-লীলা-সমুদ্রের তরঙ্গ অর্থাৎ 
অণুমাত্ৰ ; ‘শিখি’,__শিক্ষা করিয়া ; সিংহ,_ম্ৃগপতি ; 
শ্রীন্সিংহদেব অথবা, শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে 
শ্রীবরাহদেব ; মহাবলী - ( মুল-শ্লোকে পূর্ব্বব্্ী ৫৪ 
সংখ্যায়) উদারবাীর্য্য ; নিজ-জন, -_(সিংহপক্ষে) পশ্ড- 
গণ, (শ্রীনূসিংহপক্ষে ) স্বীয় ভক্ত শ্রীল প্রহলাদ, 


(শ্ৰীবরাহপক্ষে ) পৃথিবী বা বিরিঞ্চি-প্রমুখ ব্রক্মবাদি- 
মুনিগণ ৷ 


৬২7 ৬২-৬৪ সংখ্যাত্ৰয়_পূৰ্ব্ববক্তা ৫৫ সংখ্যক 
শ্লোকের পদ্যানুবাদ । যে-তে,_যে-সে, যে কোন ! 

৬২-৬৩। পূর্র্ববস্তী ১৮শ সংখ্যার তথ্যে ভা 
৬1১৬1৪৪ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য ! 

বন্ধ,_বন্ধন, মায়া-বদ্ধতা ; ছিণ্ডে_ছিন্ন হয় ৷ 
বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে,_পূর্ব্ববর্তী ২১শ সংখ্যার 
তথ্যে ভা ৫২৫1৪ শ্লোকে “সহ সাত্বতর্ষভৈঃ% ও ৬১৩ 
৩৪, ৪০ ও ৪৩ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ৷ 





৩৬ 


রি তি 


৫৬ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যনুবাদ__ 
অনন্ত পৃথিবী গিরি-সমুদ্র-সহিতে ! 
ঘে-প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে ॥ ৬৫ ॥ 
সহম্র-ফণার এক-ফণে “বিন্দু যেন । 
অনন্ত বিক্রম, না জানেন, আছে? হেন ॥৬৬॥ 


সনক।দির নিকট কৃষ্ণকীর্তনমুখে ভাগবত-ব্যাথ্যা-রত 
মহাভাগবত শ্ৰীশেষ-বিষ্ণ_ 


সহম্র-বদনে কৃষ্ণঘশ নিরন্তর ৷ 
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর ॥ ৬৭ ॥ 
কীর্তনকারী শ্রীঅনন্তের কীর্তন-প্রভাব ও কাত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের 
গুণমাধূর্য্য, এতদুভয়ের স্ব-স্ব-উৎকর্ষ-প্রদর্শনার্থ প্রতি- 
যোগিতা-লীলা-বৈচিন্ত্য ; উভয়েই ‘অজিত’ 
গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অন্ত ৷ 
জয়ভঙ্গ নাহি কারু, দৌছে_বলবন্ত ৷ ৬৮ ॥ 





৩1 বির্তি-__ নামাপরাধ ত্যাগপূবর্বক যে- 
কোনও প্রকারে শ্রীঅনত্তদেবের নাম উচ্চারণ করিলেই 
মায়িক-বিচারের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা-জাত মনো- 
ধন্মুগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয় । বৈষ্ণবগণ কখনই শ্রীঅনত্ত- 
দেবকে লঙ্ঘন করিয়া কোন-প্রকার চেষ্টা করেন না। 

৬৪॥ শেষ,--পূৰ্ব্ববত্তা ৪৬ সংখ্যক শ্লোকের 
তথ্য দ্রষ্টব্য; বই,__বিনা, ব্যতীত; গতি, উদ্ধার 
বা নিস্তারের উপায়, আশ্রয় ; সব্বজীবের উদ্ধার, 

পূর্ববর্তী ১৪শ, ১৮শ, ২১শ সংখ্যার তথ্যে ভা 2২৬৮ 
শ্লোকের পূর্ব্বাদ্ধ ও ভা ৬১৬1৪৪ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ৷ 

৬৫-৬৬ সংখ্যাদ্বয়__পূর্ব্ববর্তী ৫৬ শ্লোকের 'পদ্যা- 

নুবাদ , পূর্ববর্তী ১৫শ সংখ্যার তথ্যে ভা ৫১৭২১, 
1২৫1২ ও ৬১৬৪৮ শ্লোকের শেষাদ্ধ দ্রষ্টব্য । “বিন্দ' 
যেন”_সর্ষপ বা “সিদ্ধার্থ'-তুল্য ; অনন্তবিভ্রম,_ পর্ব্ব- 
বর্তী ৫৬ সংখ্যক মুলগ্লেকে “আনন্ত্যাদবিমিতবিক্র- 
মস্য”-পদ দ্রষ্টব্য ৷. . 

৬৬ বির্তি-- ভগবান্‌ শ্ৰীশেষের সহস্রফণা ; 
তন্মধ্যে একটামা্ন ফণায় বিন্দু (সর্ষপ সদৃশ স-গিরি- 
সাগরা অনন্ত পৃথিবী অবস্থিতা ; উহার গুরুভার অন- 
ভব করা দূরে থাকুক, স্বীয় শিরোদেশে উহা আদৌ 
বর্তমান কি না, তাহাই অনন্ত-পরাক্রমশালী শ্রীঅনত্ত- 
দেবের অনুভবের বিষয় হয় না। সর 

৬৭ । বিরতি-_ভুধারী ভগবান্‌ শ্রীশেষ বা অনস্তদের 

_ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের যশঃ স্বীয় সহস্র-মূখে গান করিতে- 

 ছেন। পূর্ববর্তী ১২ ও ১৩ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ৷ 


স্্রীক্রীচৈতন্যভাগবত 





হশের সিন্ধু না দেয় কুল, অধিক অধিক বাড়ে ॥৭১৷ 





সহত্রমুখে শ্রীশেষ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের 
অনন্তগুণ কীৰ্ত্তন 
অদ্যাপিহ শেষদেব সহত্র-জ্রীমুখে ৷ 
গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে ॥ ৬৯ ॥ 
কীর্তনকারী ও কীন্তনীয়-বিগ্রহদ্বয়ের প্রতিযোগিতা, 





পরস্পরের 
মধ্যে সেবা-প্রদান-গ্রহণ-লীলা-বিলাস-বৈচিন্য_ 


শ্রীরাগঃ-__ 
কি আরে, রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে। 
ব্ৰহ্মা, রুদ্র, সুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর, 
আনন্দে দেখিছে 1 প্র 1 ৭০ | 
শ্রীঅনত্তের নিত্যবর্ধনশীল অপার কুষ্ণগুণ- 
সমৃদ্রোত্তরণ-চেম্টা__ 
লাগ্‌ বলি’ চলি’ যায় সিন্ধু তরিবারে ৷ 


৬৮ ॥ শ্রীযশের» শ্রীরুষ্ণের যশ বা গুণের ; জয়- 
ভঙ্গ_ পরাজয় । কারু,_কাহারও অর্থাৎ শ্রীশেষের 
কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ; দৌহে __দুইজনেই অর্থাৎ বাঠিম- 
কুলশিরোমণি শ্রীঅনন্তদেব ও শ্রীকৃষ্ণ, উভয়েই! 


৭০1 রাম-গোপালে__অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ; 


ও তাঁহার বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলরামের বা শ্রীঅনভ্তদেবের 
মধ্যে; বাদ লাগিয়াছে, অর্থাৎ সেব্য-শ্রীবিপ্রহ শ্রীরৃষ 
অনুক্ষণ নব-নব-ভাবে বর্ধমান স্বীয় গুণমাধূর্যয-দারা 
এবং সেবকবিগ্রহ্‌ শ্রীঅনন্ত স্বীয় সহম্রমুখে সহস্রভার 
উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন-দ্বারা, স্ব-স্ব-উৎ€কর্ষ প্রদর্শ- 
নার্থ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন 
সিদ্ধ, _দেবযোনিবিশেষ, মুনীশ্বর,--মুনীন্র মহমি। 
৭১। লাগ,_‘নাগাল’, ‘নজ্দিগ্‌’, নিকটবর্তী ৷ 
৭১। বিৰ্বতিঁযদিও নব-নব ভাবে অ 
বর্ধমান কৃষ্ণযশঃসিন্ধু_সুদুস্তর অর্থাৎ অপার, 2 
সেই সিন্ধ উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে অথাৎ রি 
করিয়া রুফগুণরাশির অন্ত পাইবার জন্য ডা 
বা অনভ্তদেব দ্রুতবেগে ( প্রবলভাবে ) গমন উঠ রা 
চেষ্টা প্রদর্শন ) করেন । এস্থলে Le না 
যশঃসমুদ্র  শ্রীঅনভ্তদেব স্বীয় সহস্র-মূখে রা রা 
অপার কুষ্ণঘশঃসমুদ্রের তীরে উপনীত হইবেন ই 
শেষ-সীমা প্রাপ্ত হইবেন, মনে করেন; a রত 
অসীম অপার কৃষ্ণ-ওুণসিন্ধুর কুল বা তট দেই 
সীমা-রেখা ক্রমশঃ সুদুরবর্ভী হইতে থার্কে। পর 
শ্রীঅনত্তদেবও পুনরায় বদ্ধিতোৎসাহভরে 











i 


আদিখণ্ড_প্রথম অধ্যায় 


৩৭ 


LL 


তথা হি ( ভাঃ ২৭8১) 
ব্রক্মাদি মূনিগণের কথা দুরে থাক্‌, ভগবান্‌ শ্রীঅনস্তও 
সহস্র-বদনে কীর্ভন-দ্বারা কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিগুণ-বলের 
সীমা-লাভে অসমর্থ 
নান্তং বিদাম্যহমমী মূনয়ে৷হগ্রজাস্তে 
মায়া-বলস্য প্রুষস্য কুতোহবরে যে । 
গায়ন্‌ গুণান্‌ দশশতানন আদিদেবঃ 
শেষোহ্ধূনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্‌ ॥ ৭২ ॥ 
৫৭ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ ; কৃষ্ণের পালন- 
শত্ত্যাবেশাবতারই ভূধারী শ্রীশেষ-দেব_ 
পালন-নিমিত্ত হেন-প্রভু রস!তলে ! 
আছেন মহাশক্তিধর নিজ-কুতুহলে ॥ ৭৩ ॥ 
ব্রহ্মার “মানসী”-সভায় শ্রীনারদের বীণা-সংযোগে 
শ্রীসক্কর্ষণগুণ-গন__ 
ব্ৰহ্মার সভায় গিয়া! নারদ আপনে ৷ 
এই গুণ গাল্সেন তুস্থুরু-বীণা-সনে ৷ ৭৪ ॥ 


পপ 


অনন্ত যশোমাধূর্য্য স্বীয় সহম্রবদনে কীর্তন করিতে 
থাকেন । 

৭২। স্বীয় শিষ্য শ্রীনারদের নিকট শ্রীব্রক্মা ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতারসমূহ বর্ণন করিবার পর শ্রীবিষ্ণুর 
প্রাকৃত ও অপ্রারুত, উভয়বিধ বিভুতিসমুহের অপরি- 
মেয়ত্ব কীর্তন করিতেছেন,__ 

৭২। অন্বয়-_পুরুষস্য (পরম-পুরুষস্য স্বয়ং 
ভগবতঃ ) মায়া-বলস্য ( যৎ মায়াশক্তেঃ বলং তস্য 
অপি) আন্তং পোরম্)ট অহং ন বিদামি (ন বেদি, 
কিমৃত তস্য চিচ্ছক্তেঃ ইতি ভাবঃ, তথা) তে অগ্রজাঃ 
অমী মুনয়ঃ চ সেনকাদয়ঃ চ ন বিদন্তি), দশ-শতাননঃ 
দশ-শতানি আননানি যস্য, সঃ সহম্রবদনঃ ) আদিদেবঃ 
(আদিপুরুষঃ) শেষঃ শ্রোঅনন্তঃ) অস্য (পুরুষোত্তমস্য) 
শুণান্‌ ( অপ্রারুতানি মাহাত্ম্যানি ) গায়ন €উচ্চৈঃ 
ও ) অধুনা (সাম্প্রতম্‌ ) অপি পারম্‌ অেন্তং) ন 

বস্যতি ( ন প্রাপ্জোতি, পরং তু ) যে জেনাঃ) অবরে 
(প্রাকৃতাঃ মায়াবদ্ধাঃ, তে) কুতঃ (কথং তং বিদন্তি)। 
টব হে নারদ,) আমি স্বয়ং ব্রহ্মা 
উই র অগ্রজ এই সনকাদি-মুনিগণও সেই 
নত টং ভগবানের চিচ্ছক্তিবলের দুরে 
আদিচেৰ 'শক্তিবলেরই অন্ত জানি না £ এমন কি, 
হজ ৪ শ্রীঅনত্তদেবও তাঁহার অপ্রাকৃত 
: ন করিয়া অদ্যাবধি সীমা প্রাপ্ত হ’ন নাই, 





তচ্ছ_বণে ব্রহ্মার প্রেম ও তৎকীর্তনে নারদের 
সৰ্ব্বলোক-পূজ্যতা_ 
ব্রক্মাদি__বিহ্বল, এই যশের শ্রবণে ৷ 
ইহা গাই’ নারদ-_ পূজিত সব্বস্থানে ॥ ৭৫ ॥ 
আচার্ষ্য্রীগ্রন্থকারকর্তৃক সকল-জীবকেই শ্রীনিত্যানন্দ- 
রামের চরণসেবনোপদেশ—_ 
কহিলাঙ এই কিছু অনন্ত প্রভাব ৷ 
হেন-প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ ॥ ৭৬ ॥ 
অশোকাভয়ামৃতসেবনেচ্ছু নিঃশ্ৰেয়সাখাঁর শ্রীগুরুনিত্যানন্দ- 
রামপদাশ্রয়-কর্তব্যতা__ 
সংসারের পার হই’ ভক্তির সাগরে ॥ 
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাদেরে ॥ ৭৭ ॥ 
বাঞ্ছাকল্লতরু-বৈষ্ণব-চরণে অমানী গ্রন্থকারের দৈন'ভরে 
গুরু-নিত্যানন্দ-রামদাস্যরূপ স্বাভীষ্ট-প্রার্থনা-_ 
বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম ! 
ভজি যেন জন্মে-জন্মে প্রভৃ-বলরাম !! ৭৮ ॥ 





সুতরাং প্রারুত-জীবগণ আর কিরপে উহা জানিতে 
পারিবে £ 

৭২। তথ্য__এস্থলে ভগবানের প্রাকৃত ও অপ্রা- 
ক্লুতরূপ উভয়বিধ বীর্যসমূহের অনন্তত্ব কীর্তন করি- 
তেছেন ( শ্রীজীবপাদকৃত “ভ্রমসন্দর্ভ'-টীকা )) 

৭৩। এই সংখ্যা--পূর্্ববস্তী মূল ৫৭ শ্লোকের শেষার্দের 
পদ্যানুবাদ । পালন-নিমিত,_€ মূলে পূৰ্ব্বব্তী ৫৭তম 
সংখ্যক শ্রোকে ) “স্থিতয়েঃ ; রসাতলে,_€( ভা ৫২819 
শ্লেকে) অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, 
রসাতল ও পাতাল-_-এই সপ্ত ভু-বিবর বা অধো- 
দেশের অন্যতম ৷ রি 

এস্কলে শ্রৌধরস্বামিপাদের টীকা-মতে--) ‘ভূমির, 
পৃথিবীর) মূলদেশে” অথবা (ভা ৫1২৫১ শ্লোক-টীকা- 
মতে) “পাতালের মুলদেশে” শ্ীঅনত্তদেবের অধি- 
ান ; মহাশক্তিধির”__ মলে পূর্ববর্তী ৫৭তম সংখ্যক 
শ্লোকে) 'দুরত্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ, ; নিজ-কুতুহলে,_ 
(মুলে ৫৭ শ্রোকে) ‘আত্মতন্ত্র 8’ । 

৭81 'তুস্কুর'-_শ্বীদেবষির নিত্যসঙ্গিনী বীণা; 
মতান্তরে, উহার নাম--কচ্ছপী* ; পর্ব্বব্তা ৫২ 

ংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ! 

৭৬ । অনন্তপ্রভাব,__শ্লীঅনন্তদেবের মহাপ্রভাব, 
এইজন্যই তৎসেবকপ্রবর গ্রন্থকার তাহাকে পূর্ববর্তী 
১৬শ সংখ্যায় ‘মহাপ্রভু’ এবং ৭৩ সংখ্যায় ‘প্রভু’ 





৮১৮7২১৮৯428 


. ৩৮ 


একই নিত্যানন্দ-বলদেব-বাচক বহু অভিন্ন শ্রীবাম__ 
‘দ্বিজ’, ‘বিপ্ৰ’, ‘ব্ৰাহ্মণ’ যেহেন নাম-ভেদ । 
এইমত ‘নিত্যানন্দ’, ‘অনন্ত’, ‘বলদেৰ’ ॥ ৭৯ ॥ 
গরু-নিত॥নন্দ হইতে গ্রন্থ-রচনার্থ 
আদেশ-লাভ-_ 
অন্তৰ্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে ৷ 
টচৈতন্যচরিন্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ ৮০ ॥ 
নিত্যানন্দ-কৃপায় গৌরগুণ-স্ফুত্তি, তদংশ-কল। শ্রীশেষের 
সহস্-মুখে শ্রীণৌর-কৃষ্ণ-কীরত্তন_ 
চৈতন্য-চরিন্র ড্ফুরে হার কৃপায় ৷ 
যশের ভাণ্ডার বৈনে শেষের জিহবায় ॥ ৮১ ৷ 
তঙ্জন্য গৌরগুণকীর্তন-কার্থ্য গ্ন্থকার-কত্তুক 
অনন্তদেবের বন্দনা 
অতএব ঘশোময়-বিগ্রহ অনন্ত । 
গাইলু তাহান কিছু পাদপদ্মদবন্দ্ব ৷ ৮২ ৷ 





প্রভৃতি প্রশ্বর্য্যমহিমাদ্যেতক ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। 


(বিষ্ণু-পূঃ ৪ অং ১ অঃ ২৬-৩৩ শ্লোকে রৈবতকের 
প্রতি ব্রহ্মার উক্তি দ্রচ্টব্য )। অনুরাগ,__নিরত্তর 


- সেবাষযুক্ত আদর ৷ 


৭৭ । সংসার-_সাগর-সদৃশ ; তাহাতে ডুবিয়া 
গেলে জীবের স্ব্বননাশ হয়। সংসার-সমদ্র উক্তীর্ণ 
হইয়া ভগবানের সেবাময় অতল-জলধিতে নিমজ্জিত 
হইলেই নিত্য পরমানন্দের উদয় হয়। যাহার সেবা- 
সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার অভিলাষ হয়, তাঁহার নিত্যা- 
নন্দ-পদ আশ্রয় করাই একান্ত প্রয়োজনীয় ৷ 


৭৮। বিব্বতি--সংসারের অন্তর্গত জীবগণ-_ 
নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত । তাহারা স্ব-স্ব-অক্ষজজ্ঞানে 
ভোগ্যবস্তুগুলি মাপিয়া লইয়া থাকে। পরিদশ্যমান 


" জগতে ভোগবুদ্ধিরহিত হইলে জীবগণ ভগবৎ-প্রকাশ 


শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের- শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় 
করিয়া বৈকুষ্ঠবন্তর সন্ধান লাভ করেন । 

শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ--তীহার সেব্য-বিগ্রহ শ্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্য হইতে অভিন্ন আশ্রযন-ভাবময় বিষয়বিগ্রহ 
অথাৎ শ্বয়ংরূপ ভগবান্‌ শ্রীগোর-কৃষ্ণের প্রিয়তম 
সেবক । মুজপূরুষগণের নির্মল আত্মার একমান্র 
বৃতিই ‘ভুদ্ধভক্তি’। অহৈতুক ও অব্যবহিতভাবে 


শ্রীগৌরকুষ্ণ-সেবায় উন্মুখ শ্রীগুরুদাসেরই ভক্তিরসা-: 


মৃত-সন্ধুতে সন্তরণযোগ্যতা-লাভ হয় 1 (শ্বেঃ উঃ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


মহাভাগবত বৈঞ্বের বা ভক্তের কৃপা. প্রভাবেই আীগৌর- 
চরিত-কীর্তনে যোগ্যতা-লাভ _ / 
টৈতন্যচন্দ্রের পৃণ্যশ্রবণ চরিত ৷ 
ভক্তপ্রসাদে সে স্ফুরে,_জানিহ নিশ্চিত bon 
শ্রোতপন্থায় গুহ্য।তিগুহ্য শ্রীগৌরচরিল্র শ্রবণান্তেই 
কীর্তন-বিধি__ 
বেদগুহ্য চৈতন্যচরিন্র কেবা জানে £ 
তাই লিখি, যাহা শুনিয়।ছি ভক্ত-স্থানে ॥ ৮৪ 
অপার, অনন্ত, অসীম আীগৌরা-চরিত- 
চৈতন্যচরিন্র আদি-অন্ত নাহি দেখি । 
ঘেন-মত দেন শক্তি, তেন-মত লিখি ॥ ৮৫ ॥ 
গৌরগতচিত্ত, গৌরাপিতাত্ম। গ্রন্থকা”রর মহাপ্রভুকে 
“যন্ত্রী” ও আপনাকে “যন্ত্র-জান-__ 
কাণ্ডের পূতলী যেন কুহকে নাচায় ৷ 
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥ ৮৬॥ 





৬1২৩--) “যস্য দেবে পরা ভঙ্তির্যথা দেবে তথা 
গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশত্তে মহাত্বনঃ ॥" 
পরমহংসকুলচুড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাগয় 
তৎরুত প্রার্থনাসগ্রন্থে বলেন,“নিতাই-পাদকমণ, 
কোটিচন্দ্র-সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়। হে 
নিতাই বিনে ভাই, রাধারুফ পাইতে নাই, দৃঢ় করি 
ধর নিতাইর পায় 12 7 রি 
বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্দাসগণের প্রভু যাবতীয় বি 
তত্ত্বের মূল-অংশীই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব। 2 রর 
সেই প্রভূকে সেবা করিবার অভিলাষে তাঁহার সর 
বৈষ্ণবগণের চরণে স্বীয় অভীষ্ট প্রার্থনা জানাইতোছ, 
বৈষ্ণব__নিত্য, মুক্ত এবং জাবের নিত্য গজাবার 
তাহার নিকটই যে সাধকের স্বীয় উপাসোর উপাসনা 
নিমিত্ত নিত্য অভীষ্ট প্রার্থনা-জ্ঞাপন 
বৈষ্ণবাচাৰ্য্য-্রন্থকার স্বয়ং আচরণ করিয়া! রি 
দৈন্যাশ্রিত, অহঙ্কার-বিমূঢ়, দীন, দার্ডিব ue 
শুদ্ধ-ভক্তির অবিচ্ছেদ্য-অঙ্গরাপে বৈফবসসীগে 
জাপনাচরণ শিক্ষা দিতেছেন । 

৭৯) ‘দ্বিজ’, ‘বিপ্ৰ’ ও ‘ব্ৰাহ্মণ’ রি লে 
যেমন সমপর্য্যায়ভূত্ত, সেইরূপ “অনন্ত” রী 
“নিত্যানন্দ'ও একই বিগ্রহের অভিন্ন নর রড 

৮০1 গ্রন্থকার আপনাকে শ্রীনিত হা 
'শেষভৃত্য” বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ঠৰ কাহারে 
অনুষ্রহপ্রাপ্তির পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আর 


মার্ক 
তি রি 








| 
l 
] 





আদিখণ-_প্রথম অধ্যায় 


শা 


পকল শুদ্ধবৈষফব-চরণে অপরাধ-নিবারণ-ভিচ্ষা- 

গৰ্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে করি নমস্কার ৷ 

ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৮৭ ॥ 
ভ্রীচেতনাকথা-বর্ণনারস্ত__ 

মন দিয়া শুন, ভাই, শরীচৈতন্য-কথা ৷ 

তক্ত-সন্পে ঘে যে লীলা কৈলা যথা-যথা ॥ ৮৮ ॥ 
ত্ৰিবিধ ভ্রীচেতন্যলীলা-__ 

ত্ৰিবিধ চৈতন্যলীলা__আনন্দের ধাম | 

আদিখণ্ড, মধ্যথণ্ড, শেষখণ্ড-নাম ৷৷ ৮৯ ॥ 

আদি, মধ্য ও অন্ত্য-খণ্ডের লীলা সূত্রের 

সংক্ষিপ্তসার__ 
'আদিখণ্ডে*_প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস ৷ 
শ্মধ্যথণ্ডে_ টচতন্যের কীর্তন-প্রকাশ ॥ ৯০ ॥ 


শশা পাপ 


‘শিষ্য-রাপে গ্রহণ করেন নাই৷ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভৃও 
তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিত্র বর্ণন 
করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন ৷ শ্রীনিত্যানন্দ- 
প্রভুর বিশেষণে ‘অন্তর্য্যামী’-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা প্রভুর 
অপ্রকট-কালেই যে প্রন্থকারের হাদ্ধেশে গ্রন্থরচনার 
আদেশ স্ফৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সূচিত হইতেছে । 

৮১। পর্্ববন্তী ১৩-১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 

৮৪1 পুণ্যশ্রবণ চরিত, (ভা ১1২১৭ শ্রোকে 
পৃণ্যশ্রবণকীর্তনঃ? অর্থাৎ যাহার নাম ও চরিতের 
শ্রবণ ও কীর্তন--পরম পাবন ৷ 

্রীমন্মহাপ্রভূর প্রকটকালীয় ভক্তগণের শ্রীমুখেই 
তদীয় লীলাকথা গ্রন্থকার যে-যে-ভাবে শ্রবণ করিয়া- 
হেন, তাহাই চৈতন্যভাগবত-রচনার উপকরণ বা 
উপাদানরূপে স্বীকার করিয়াছেন ; এতদ্দারা প্রন্থকার- 
কতৃক বৈষ্বান্গত্যেই সৃক্ষমভাবে শ্রোতপন্থার আদর 
প্রদশিত হইতেছে? 

৮৫1 যেন-মত, তেন-মত,__যেমন, তেমন ৷ 
ই পুভতলিকা যেমন স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে নৃত্য 
বিকার শে এজ যেমন সেই 
ই ও নৃত্য ও পরিচালন করায়, 
স্বয়ং উর ত অদৃশ্য থাকে, তদুপ ALESSI 
কাকে ইজ টা আমাকে তন্নামগ্ুণ-কীর্ভন- 
সেবার মিমি ইয়া তুলিয়া যথেচ্ছভাবে স্বীয় 
Se পরিচালন করিতেছেন, আমি-স্বতন্তু- 

অমামণডণকীর্ত্তনরূপ “নৃত্যাদি-কার্য্যে” অসমর্থ ৷ 





৩৯ 


পশলা শতশত শম সস পতশশ সস শপ শসা সশাপাত:স সাস 


‘শেষথণ্ডে’_সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি ৷ 
নিত্যানন্দ-স্থানে সমপিয়া গৌড়-ক্ষিতি 1৯১ 


গৌর-জনক শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পরিচয়-__ 
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ-মিশ্রবর ! 
বস্দেবপ্রায় তেঁহো-_স্বধরম্মতৎপর ॥ ৯২ ॥ 


গৌর-জননী শ্রীশচীদেবীর পরিচয়-__ 
তান পত্নী শচী নাম-_মহাপতিব্রতা ৷ 
দ্বিতীয়-দেবকী ঘেন সেই জগন্মাতা ॥ ৯৩ ॥ 
শচী-জগন্নাথ-নন্দন আীগৌর-নারায়ণ-__ 


তান গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ ৷ 
শ্রীক্ৃষ্ণচৈতন্য-নাম সংসার-ভূষণ ॥ ৯৪ ॥ 


ESS POTEET 
শ্রীমৎ কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু বলেন,_(চৈঃ চঃ আদি 


৮ ৩৯ সংখ্যায়) প্রন্দাবনদাস-মুখে বক্তা-_ শ্বীচৈতন্য” ৷ 
৮৭1 এই পদ্যটী বৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকার অতি- 

দৈন্যভরে এই গ্রন্থের বহুস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন । 
৯০-৯১ ৷ গ্রন্থের খণ্ডব্রয়ের আদিখণ্ডে__মহাপ্রভূর 

“বিদ্যা-বিলাস’, মধ্যখণ্ডে__“কীর্তনবিলাস* এবং শেষ- 


'খণ্ডে__পুরুষোত্তমে যতিবেশে অবস্থান-লীলা বণিত 


হইয়াছেন ; তন্মধ্যে শ্রীগৌরসূন্দরের গৃহস্থলীলায় 
শ্রীগৌড়দেশবাসীকে কুষ্ণকীর্তভনোপদেশ-প্রদান এবং 
সন্গ্যাসলীলায় উৎ্কলে শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানপূর্বক 
স্বীয় ভক্তগণের পালন শুনা যায়। যেকালে তিনি 
গৌড়দেশে ভক্তিধর্ম-প্রচার করিতেছিলেন, তৎকালে 
তাহার সাহায্যকারিরাপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ ও শ্রীহরি- 
দাস-ঠাকুর এবং অন্যান্য শুদ্ধভক্তগণ প্রচারকার্যে 
নিযুক্ত ছিলেন৷. নীলাচলে অবস্থান-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
গৌড়দেশে প্রচারকার্য্যের নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেই 
প্রধান প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । নীলাচলে 
অবস্থিত গৌড়ীয়ভক্তগণ শ্রীদামোদরস্বরূপ-গোস্বামি- 
প্রভুরই অনুগত ছিলেন, আর গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ 
শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভূর অধিকারে থাকিয়াই নিরন্তর হরি- 
ভজন করিতেন ৷ শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীমন্মহাপ্রভূ স্বয়ং 
প্রচারকগণের অগ্রণী হইয়াছিলেন, আর শ্রীগৌড়মণ্ডরল 
তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভূকে প্রধান প্রচারকপদে অভিষিক্ত 
করিয়াছিলেন ৷ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভূ দ্বাদশজন প্রধান্ভত্ত 
লইয়া গৌড়দেশের সর্ব্বত্র প্রচার-কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। 









: করাইয়া ভগবান্‌ স্বীয় অপ্রকাশিত 


রি শ্ৰী্ৰীচৈতন্যভাগবত 


LO A me aT OTST NARRATES. EEC 


আদিখণ্ডের লীলা-সূন্র-বিস্তার_ 

(১) প্রভুর জন্মলীলা,_জন্ম-মাস ও জন্ম-তিথি__ 
আদিখণ্ডে, ফাল্গুন-পৃণিমা শুভদিনে ৷ 
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে ৷৷ ৯৫ ॥ 
হরিনাম-পুরঃসর 'সঙ্কীর্তনপ্রবর্তক' প্রভুর অবতরণ-_ 
হরিনাম-মঙজগল উঠিল চতুদ্দিগে । 
জন্মিলা ঈশ্বর সক্কীর্তন করি’ আগে ॥ ৯৬ ॥ 

(২) পিতামাতাকে গুপ্তবাস-প্রদর্শন__ 
আদিখণ্ডে, শিশুরূপে অনেক প্রকাশ । 
পিতা-মাতা-প্রতি দেখাইলা গুপ্তবাস ৷৷ ৯৭ ॥ 

(৩) পিতামাতাকে মহাপুরুষ-চিহ-প্রদর্শন__ 
আদিখণ্ডে, ধ্বজ-বজ-অক্কুশ-পতাকা ৷ 
গুহ-মাঝে অপুব্ব দেখিলা পিতা-মাতা ॥ ৯৮ ॥ 





শ্রীব্রজমণ্ডলে প্রধান-সেনাপতি শ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামি- 
প্রভুদ্বয় পশ্চিমদেশের প্রচার-ভা।র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
৯৪। তত্ববর্ণনে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর পিতা-মাতাকে 
‘বসুদেব’ ও “দেবকী? এবং প্রভুকে ‘নারায়ণ’ বলিয়াই 
অভিহিত করিয়াছেন। এ্রখর্ষ্য বা তত্ববর্ণনে এইরূপ 
নিদ্দেশ দোষাবহ নহে; মাধূর্যযাবস্থানের কথা অ-তাত্তিক 
জগতে বিচারিত হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না। গৃহে 
অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর “নিমাই”, “বিশ্বস্তর” প্রভৃতি 
নাম ছিল; অন্নযাসগ্রহণের পর তাহার নাম ‘কৃষ্ণচতন্য’ 
হইয়াছিল। বিশ্ববাসীকে সেই কুষ্ণনামে অনুপ্রাণিত 
করিয়া প্রভু তাঁহার “কৃষ্ণচৈতন্য'-নামের সার্থকতা প্রদ- 
শন করেন। আশ্রম-বিচারে স্ব্বশ্রেষ্ঠ চতুর্থ আশ্রমই 
‘সন্ন্যাস’ ; তজ্জন্য যতি-নামই এই সংসারের অলঙ্কার- 
স্বরূপ ৷ 
৯৫] শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দার ফালগুন- 
পৃণিমা-তিথিতে সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণকালে আবিভূত হন। 
৯৬) চন্দ্রের উপরাগকে ‘শুভক্ষণ’ বলিয়া বিবে- 
চনা করিয়া জগতের লোকসকল উচ্চ-হরিসঙ্কীর্তনে 
নিযুক্ত ছিলেন। এরূপ সঙ্বীর্তনমুখেই স্বয়ং ভগবানের 
আবির্ভাব হইয়াছিল । 
৯৭। প্রাক্ত-জগতে ভগবানের অবস্থিতি ও 
ধামাদি__অপ্রকাশিত। পিতামাতার দিব্যজ্ঞান উদয় 


বাসভূমি প্রদর্শন 


৯৮। মহাপুরুষ-লক্ষণে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কণ ও 





(8) চৌরকে প্রতারণা ও ছলনা > b 
আদিখণ্ডে, প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে ৷ ] 
চোরে ভাগ ইয়া প্রভু আইলেন ঘরে ॥ ৯৯॥ 
(৫) একাদশী তিথিতে হিরণ্য-জগদীশ-গৃহে 
বিষ্ঠনৈবেদ্য-ভে।জন-_ 
আদিখণ্ডে, জগদীশ-হিরশ্যের ঘরে ৷ 
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহি-বাসরে ॥ ১০০ ॥ 
(৬) ভ্রন্দন-ছলে সকলকে হরিকীর্তনে নিয়োগ 
আদিখণ্ডে, শিশু ছলে করিয়া ক্রন্দন ৷ 
বোলাইলা সৰ্ব্বমূখ শ্রীহরিকীর্তন ॥ ১০১॥ 
(৭) মাতাকে জড়ীয় ভদ্রাভদ্র-বিচার ও অদ্য়জানতন্ব বর্ন । 
আদিখণ্ডে, লোকবর্জ্য হাণ্ডির আসনে । ) 
বসিয়া মায়েরে তত্ব কহিলা আপনে ॥ ১০২॥ 


পতাকা প্রভৃতি চিহ্নসমূহ সামুদ্রিক শাস্ত্রে কথিত আছে। 
শ্রীভগবানের পাদপদ্মে এসকল চিহর_নিত্য-প্রকাশিত। | 
প্রভু গৃহের অভ্যন্তরে যে-সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন 
সেইসকল স্থানে ধবজবজ্রাদি চিহ্ন থাকায়, শ্রীশচীদেবী | 
এগুলি দর্শন করিলেন । 1 
১০০। ভগবজ্জন্মদিন, একাদশী এবং কতিগ্য । 
দ্বাদশীকে শ্রীহরিবাসর” বলে! এ হরিবাসর-দিবন 
শ্রীহরির সেবকগণ সকল: কর্ম হইতে বিরত হই 
উপবাসাদি মুখে হরিসেবাব্রত অনুষ্ঠান করেন! কিঃ 
সাক্ষাপ্রগবান্‌ বলিয়া প্রভু এবার সেবকগণেরই পানীয় | 
শ্রীহরিবাসরে উপবাসাদি-লীলা প্রদর্শন না করিয়াী? | 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিলেন । 
১০১৭ অভাব ও ন্তরণা-বশে ভ্রন্দন করাই বা | 
কের স্বভাব। এরূপ ৰ দেখা | 
বালককে নানাভাবে ভুলাইবার প্রথা সচরাচর 
যায় ৷ তদনুসরণে মাতৃস্থানীয়া ভ্রীগণও 
ভুলাইবার জন্য হরিনামকীর্তন শ্রবণ 
গৌরহরি তাঁহাদের মুখ হইতে নিজ- 
হরিনাম আদায় করিয়া স্বীয় ক্রন্দন গরিত 
১০২1 লোকাচার-মতে অশুচি-ভানে রি তর্জ 
ব্যবহৃত ৃৎগান্রসমূহ ফেলিয়া দেওয়া হয় রে গর 
মুৎপাত্রের স্থানগুলি-__জাগতিক শুদ্ধ্যগুদ্ধি-বিট " 





যাগ করিতে! 
রে 





৭ লীলা প্ৰ্ণ 
বিভ্র বলিয়া নিদ্দিষ্ট। প্রভু রা, দিয়া 
করিবার জন্য শুদ্ধযশুদ্ধি-বিচার ছাড়িয়া ঢা 
অপবিভ্ত স্থানকেও ‘পবিত্র’ বলিয়া জা 





আদিখণ্ড- প্রথম অধ্যায় ৪১ 


LF ooo নি 


(৮) সঙ্গী শিশুগণ-সহ চাঞ্চল্য-প্রদর্শন_ 
আদিখণ্ডে, গৌরাজের চাপল্য অপার ৷ 
মিশুগণ-সন্গে যেন গোকুল-বিহার ॥ ১০৩ ॥ 

(৯) অল্প অধ্যয়নেই ৩1192 
আদিখণ্ডে, করিলেন আরম্ভ পাঁড়তে ৷ 
অল্পে অধ্যাপক হৈলা সকল-শাজ্েতে ॥ ১০৪ ॥ 
(১০) পিতার অপ্রাকট্য ও অগ্রজের সন্্যাসগ্রহণ__ 
ত্রাদিথণ্ডে, জগন্লাথমিশ্র-পরলোক ! 
বিশ্লরূপ-সন্নযাস,_শচীর দুই শোক ॥ ১০৫ ॥ 
(১১) বিদ্যা-বিলাস_ 

আদিখণ্ডে, বিদ্যা-বিলাসের মহারস্ত । 

গাষণ্তী দেখয়ে যেন মৃত্তিমন্ত দত্ত ॥ ১০৬ ॥ 

(১২) সতীর্থগণ-সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া 
আদিখণ্ডে, সকল পড়য়াগণ মেলি’ ৷ 
জাহুবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলি ॥ ১০৭ ॥ 


টি: se St 
মাতা এরাপ লীলার প্রাকৃত তথ্য অবগত হইবার ইচ্ছা 


প্রকাশ করায়, প্রভু তাহাকে তত্ত্বজান উপদেশ করেন । 
জগতে জড়বিষয়-সম্বন্ধী উচ্চাবচ-ভাব ও লৌকিক- 
বিচার তত্ত্ব্ঞান-পূষ্ট নহে ৷ স্বরূপে সর্ব্বত্র যে সম- 
দর্শনই বিধেয়,__এই তত্ত্ব প্রভু স্বীয় জননীকে জ্ঞাপন 
করিলেন । 


১০৩। কৃষ্ণলীলায় গোপবালকগণের সহিত 


কৃষ্ণ যেরূপ নানাবিধ ক্রীড়া-চাঞ্চল্য দেখাইয়াছিলেন, 
নবদীপ-লীলাতেও প্রভু বিপ্রবালকগণের সহিত তদুপ 

শিশ্চিত নানাবিধ দুব্বৃত্ততা ও চঞ্চলতা দেখাইলেন | 
১০৪ পাঠ্যাবস্থায় শান্্রপাঠ আরম্ভ করিয়া 
ঈর্ধশান্ত্রের সামান্যঅধ্যয়ন-ফলেই প্রভু “বিশেষজ্ঞ 
দি হইয়া পড়িলেন। প্রভুর এ অলৌকিক 
বহু অধ্যয়নের ফল নহে; সামান্য-পাঠের 


লী 
না দেখাইয়াই তিনি সকল-বিদ্যায় স্বীয় পারদশিতা 
দেখাইলেন ৷ 


বি শচীমাতার দুইটী শোকের কারণ উপ- 
হি শঃ একটা- প্রভুর পিতৃবিয়োগে স্বীয় পতি- 


খ্রহ, অপরটী 
__প্রভুর অগ্রজের সন্যাস-হেতু প্রাণাধিক 
পু্-বি লা ন্ন্যাস-হেতু প্ৰাণা 


১০ = > = 
নিষ | পাণ্ডিত্য প্রদর্শন-পূর্বক মৃর্থলোককে 
করায় কে “মি $ ক 
গণ অবলোক প্রভুকে “মৃত্তিমান্‌ দম্ভ’ বলিয়া পাষণ্ডি 


ন করিত! প্রভুর গুণগ্রাহী-জনগণ তাহার 
৬ 


(১৩) সৰ্ব্বশাস্তরে অজেয়ত্ব_ 
আদিথণ্ডে, গৌরাজের স্ব্বশাস্সে জয় ৷ 
ত্ৰিভুবনে হেন নাহি যে সন্মুখ হয় ॥ ১০৮ ৷ 

(১৪) পূৰ্ব্ববঙ্গে শুভবিজয়— 
আদিখণ্ডে, বঙ্গদেশে প্রভুর গমন ॥ 
প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই’ শ্রীচরণ ॥ ১০৯ ॥ 
(১৫) শ্রীলক্ষী প্রিয়ার অস্তদ্ধান ও শ্রীবিষ্ণপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ__ 
আদিখণ্ডে, পব্ব-পরিগ্রহের বিজয় । 
শেষে, রাজ-পণ্তিতের কন্যা পরিণয় ॥ ১১০ ॥ 
(১৬) বায়ূ'রাগ-ছলে প্রেমবিকার-প্রদর্শন__ 
আদিখণ্ডে, বায়ু-দেহমান্দ্য করি? ছল ৷ 
প্ৰকাশিলা প্রেম-ভজি-বিকার-সকল ॥ ১১১ ॥ 
(১৭) ভক্তগণে শক্তিসঞ্চার ও বিহার 
আদিখণ্ডে, সকল ভক্তেরে শক্তি দিয়া ৷ 
আপনে ভ্রমেন মহা-পণ্ডিত হঞ্া ৷৷ ১১২ ॥ 


২ শা 


বিদ্যা-বিলাস-দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলেন, আর 
ম€সর প্রতীপ-সম্প্রদায় তাহাতে দোষারোপণ-পূর্ব্বক 
তাহাকে 'দান্তিক'-নামে অভিহিত করিয়া ভয়ে কম্পিত 
হইত । 

১০৭ । জলকেলি-শব্দে জলে সন্তরণ ও জলনিক্ষে- 
পাদি লীলা । 

১০৮ ৷ সকলশাস্ত্রের পণ্তিতগণকে স্বীয় পাণ্ডিত্য- 
প্রতিভায় দমন করিয়া প্রভু স্বয়ং জয় লাভ করিয়া- 
ছিলেন। স্বর্গের দেবগুরু, মর্ত্যলোকের পণ্ডিত ও 
সৰ্ব্বলোকে অনাদূত নিন্দ্য অধোলোকবাসী পণ্ডিতন্মন্য- 
গণের মধ্যে কেহই তাহার সহিত শাস্ত্রবিষয়ক বিচার 
করিতে সমর্থ হয় নাই । 

১০৯। পূর্ববঙ্গের কতিপয় স্থান অদ্যাপি ‘পাণ্ডব- 
বঙ্জিত” শোচ্যস্থান বলিয়া কথিত ; যেহেতু, তথায় 
পৃণ্যসলিলা ভাগীরথী প্রবাহমানা নাই । শ্রীগৌরসূন্দর 
পূৰ্ব্ববঙ্গ-ভ্ৰমণোপলক্ষে সেইসকল শোচ্যভুমিকে স্বীয় 


পৃত-পদাক্কনে পবিভ্রীভূত করিয়া তীর্থরূপে পরিণত 
করিলেন! 


১১০ । পৃরর্ব-পরিগ্রহ অর্থ।ৎ প্রভুর প্রথম প্রিণীতা 
লক্ষীপ্রিয়াদেবী ; তাহার বিজয় অর্থাৎ দেহ-সংরক্ষণ 
ও স্বধামযাত্রা ; প্রভুর দ্বিতীয়বার রাজ-পণ্ডিত সনাতন- 
মিত্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণপ্রিয়া-দেবীর পাণিগ্রহণ | 

১১১। বায়ুরোগগ্রস্ত-ছলনায় প্রেমভক্তির বৈচিন্র্য- 
প্রদর্শন-রূপ বিকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন ৷ 


৪২ 





(১৮) প্রভুর সুখে শচীমাতার সুখ 
আদিখণ্ডে, দিব্য-পরিধান, দিব্য-সুখ । 
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি’ চন্দ্রমুখ 0১১৩ ॥ 
(১৯) দিগিজয়ী কেশবকামমীরীর পরাজয় ও মুক্তি 
আদিখণ্ডে, গৌরাঙ্গের দিগ্জিয়ী-জয় ৷ 
শেষে করিলেন তীর সব্ববন্ধক্ষয় ॥ ১১৪ ॥ 

(২০) ভক্তগণ-সমীপে প্রভুর লীলা__ 

আদিখণ্ডে, সকল-ভক্তেরে মোহ দিয়া ৷ 
সেইখানে বুলে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া ॥ ১১৫ ॥ 





১১২1 অনুগত-জনগণে শক্তিসঞ্চার করিয়া স্বয়ং 
বিদ্যানৃশীলনমুখে ভ্রমণ করেন । 

১১৩ । দিব্য পরিধান, সুন্দর বসন ; দিব্য সুখ, 
_-অলৌকিক অপার আনন্দ ; চন্দ্রমুখ”_ উজ্জ্বল 
আলোকময় স্বিগ্ধ মুখমণ্ডল । 


১১৪! কা*মীর-দেশীয় দিগ্রিজয়ী “কেশবাচার্য্/-নামক 
পণ্ডিতের গব্ব নাশ করিয়া তাহাকে পরাজয় করেন । 
ীগৌরাল্প কেশবের জড়বিদ্যার মাহাত্ম্য অপসারিত 

করিয়া তাহাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-তত্ব শিক্ষা দিলেন ৷ 
কেশব বিবিধ-ছন্দে অবলীলান্রমে অনর্গল শ্লোক রচনা 
ও আবৃত্তি করিতে পারিতেন ৷ গঙ্গার বর্ণনে তিনি যে- 
সকল অভিনব শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, প্রভু তাহা 
সমরণপথে রাখিয়া পরিশেষে পুনরারৃত্তি করিয়া পণ্ডি- 
তের বিস্ময় উৎপাদন এবং সেই শ্লোকের নানাবিধ 
আলঙ্ক।রিক দোষও প্রদর্শন করিলেন ৷ প্রভুর নিকট 
কেশব শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা-মুলে দ্বৈতাদ্বৈত- 
সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইলেন । এই কেশবই 
কিছুদিন পরে “নিয়মানন্দ-সম্প্রদায়ে” শ্রীনিম্বাদিত্যা- 
চার্য্ের ‘বেদাস্তকৌস্তভ’-ভাষ্যের অনুগমনে “কৌস্তভ- 
প্রভা'নামনী বিস্তৃত টীকা রচনা করেন । এই কেশবের 
প্রণীত “ক্রুমদীপিকা*নামক স্মৃতিনিবন্ধ হইতেই 
'শ্রীহরিভক্তিবিলাস*নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণংস্মৃতিগ্ৰন্থে 
বিবিধ শ্লোক ও বিধি উদ্ধৃত হইয়াছে । শ্রীগৌরসুন্দরের 
অযাচিত-ক্রুপাই কেশবকে বৈষ্ণবরাজ্যে আচার্ষ্ের 
পদবী প্রদান করিয়াছেন। ইনানীন্তন কেশবানগত- 
- বব অনভিজ-সম্প্রদায় কেশবকে মহাপ্রভুর হরিভজনের 
পথপ্রদর্শকরূপে স্থাপ্রন করিবার যে বৃথা দত্তমলা 
চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাদিগকে 
ভাবি দুর্গতি ও অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই 


প্রভু পিতা-অদ্ৈতপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বলে 


-ঠাকুর-শ্ীরন্দাবন তাদৃশ মোহান্ধ না ন 
- হইয়া প্রভুর কুপাপান্ররূপেই ঈশ্বরপূরীকে এ 


কতিপয় লীলা বেদবিভাগকর্তা ব্যাসোপম 


ত 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


(২১) গয়া গমন ও গুরুত্রে বরণ-পূর্বক 
ঈশ্বরপুরীপাদকে কৃপা 

আদিখণ্ডে, গয়া গেলা বিশ্বস্তর-রায় ৷ 

ঈশ্বরপুরীরে কপ করিলা যথায় ॥ ১১৬ ॥ 


আ।দিলীলা-সপ্বন্ধো গ্রন্থকারের 
ভবিষাদ্বাণী__ 
আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস। 
কিছু শেষে বণিবেন মহামুনি ব্যাস ॥ ১১৭ ॥ 


2৯১০৮১৯০৪৫৪: ১১৭. 
ঠাকুর শ্রীরন্দাবন-দাস এস্থানে লিখিলেন যে, “শেষে 


করিলেন তার স্ব্ববন্ধ ক্ষয়” ৷ 

১১৪1 ‘ভক্তিরত্নাকরে’ কেশবের গুরুপরশ্পরা 
প্রদশিত হইয়াছে । বৈষ্ণব- মঞ্জু যার ১ম সংখ্যায় ‘কেশব 
কা*মীরী” শব্দ দ্রষ্টব্য ৷ 

১১৫ ৷ 


ভক্তিপথে ওঁদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন। 


পরিচিত হইয়া ভ্রমণ বা বিহার করেন । 


১১৬ । প্রভু পিতৃপ্রয়াণে গয়ায় শ্রাদ্ধ করিবার জন্য । 
তথায় গ্রিয়াছিলেন ৷ সেই হরিপাদপদাক্কিত গয়াভুমিতি ! 
রি] 

শ্ীমন্মধ্বসম্প্রদায়ভূক্ত শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী-পাদের প্রিয়শিষয 


El 
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রভু অ 
কৃপা করিয়াছিলেন। 


2 নন্দ" 
শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য-তনয় শ্রীগদাধরানুগ জী 
নত 


এ এক ঈশ্বরপরী, 
ভুবনের গুরু চৈতন্য-গোসাঞ্রি। তার ওর 


টা মাৃতা” 
2 নিবর্বদ্ধিতা করিয়া ঢা 
কোনশাপ্রে নাই ৷৷ অনেকে নিব না না 


বশতঃ অক্ষজ এরতিহ্যক্তানে শ্রীঈশ্বর-পুরীর 


গৌরসুন্দরকে অভিহিত করেন; কিন্তু গর 


করিলেন । ৰ 


নি 
মহারনু* 
১১৭ । ভগবানের অসংখ্য লীলাবিলাস 


রথে 
শ্রীব্যাস বর্ণন করিয়া থাকেন; শ্রী সতী আরও 
লীলা এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, ত জনগণ বৰ্ণন 





প্রভুর বাল্যলীলায় নবদ্বীপবাসী ভক্তগরণ 
তীহাকে স্বয়ংকৃষ্’ বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তিনি । 
সকল ভক্তের বিচারে মোহ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং ৃ 
“সেইখানে 

অর্থাৎ শ্রীনবদীপে ; ‘বুলে’ অর্থাৎ তাদুশ পরিচয়ে | 





রি: এ 


আদিখণ্ড--প্রথম অধ্যায় ৪৩ 


গয়া-গমন পর্য্যন্ত “আদিখণ্ড+__ 
বাল্যলীলা-আদি করি’ যতেক প্রকাশ ॥ 
গয়ার অবধি ‘আদিখণ্ডে'র বিলাস ॥ ১১৮ ॥ 
মধ্যথণ্ডের লীলা-সুন্র-বিস্তার”_ 

(১) প্রভুর প্রকাশ, ভক্তগণের অবগতি 
মধ্যখণ্ডে, বিদিত হইলা গৌর-নিংহ ৷ 
চিনিলেন ঘত সব চরণের ভূঙ্গ ॥ ১১৯ ৷৷ 
(২) অদ্বৈত ও শ্রীবাস-গৃহে বিষ্সিংহাসনে প্রকাশ 
মধ্যথণ্ডে, অদ্বৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে ৷ 
ব্যক্ত হৈলা বসি’ বিহ্ঃ-খট্রার উপরে ॥ ১২০ ॥ 


2 OTS SNC TE HEE ৮৯--৯-- 
করিবেন! ফাহারা ভগবান্‌ গৌরসুন্দরের লীলা বর্ণন 


করেন, তাঁহারাও ব্যাসপারম্পর্য্যে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট 
ভগবল্লীলা-লেখক “ব্যাস” । ইতর-মূনিগণ ভগবল্লীলা 
ব্যতীত অন্য কথা বর্ণন করেন; কিন্তু শ্রীব্যাস ভগ- 
বানের কথা ব্যতীত ইতর-কথা বর্ণন না করায় তিনিই 
মহামুনি; আর অপরাপর মুনিগণ নামে-মান্র ‘মুনি’, 
ব্যাসের ন্যায় ‘মহামুনি’ নহেন। “কৃষ্ণেতর কথা- 
'বাগ্বেদ' তার নাম” ; সেই বাক্যকে যিনি কৃষ্ণসেবার্থ 
দণ্ডিত করেন, তিনিই যথার্থ ‘মুনি’ ৷ 

‘বণিবেন’, -_এই ভবিষ্যৎপদপ্রয়োগে মহামুনি 
ব্যাসের অনুগ ব্যাসগণের অধিষ্ঠানে অক্ষজ-জ্ঞানাবলস্থি- 
গণের সন্দেহ উপস্থিত হয়। 

১১৮) প্রভুর গয়াক্ষেত্রাভিযান ও তথা হইতে 
পূনরায় প্রত্যাবরত্তন-পর্য্যন্ত লীলাকথাই ‘আদিখণ্ডে’ 
স্থান পাইয়াছে ৷ 


১১৯1 গৌরসিংহ,__“স্যুরুত্রপদে ব্যাত্রপুজ- 
বযভকুঞ্জরাঃ । সিংহ শাদ্দ্ল-নাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থ- 
বাচকাঃ ॥৮ €--পাণিনি ২৷১৷৫৬-টীকা ) । “চৈতন্য- 
সিংহের নবদ্বীপে অবতার । সিংহগ্রীব, সিংহবীর্ষ্য, 
সিংহের হক্কার ৷৷ (চৈঃ চঃ আদি ওয় পঃ ৩০ সংখ্যা) ৷ 

ভগবানের চরণ সৰ্ব্বদাই কমলরূপে গৃহীত । 
পদ্কমলমধূ-পানার্থ ভক্ত-ভুঙ্গকুল তাহাতে আকৃষ্ট 
হইয়া থাকে ৷ 
ও | বিষ্ু-খট্রা, বিষ্ণু যে খট বা সিংহাসনে 
মিশ্মিত ও সম্পূজিত হন। “খট্ট-শব্দে কাষ্ঠাদি- 
উজ সিংহাসন ; চলিত ভাষায় খাট! | 
টিসি ”_ শ্রীগৌরসূন্দর স্বীয় নারায়ণ-লীলার অন্তর্গত 
অবতারাবলীর এশ্বয্য-লীলা প্রচার করিলেন। 


(৩) নিত্যানন্দ-মিলন, উভয়ের একত্রে কুষ্ণ-সঙ্কীর্তন__ 
মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-সঙ্গে দর্শন । 
একঠাঞি দুই ভাই করিলা কীর্তন ॥ ১২১ ॥ 


(8) নিতানন্দের যড়ুভুজ, (৫) অদ্বৈতের বিশ্বরূপ দর্শন-__ 
মধ্যখণ্ডে, ‘ষড় ভুজ’ দেখিলা নিত্যানন্দ ৷ 
মধ্যথণ্ডে, অদ্বৈত দেখিলা ‘বিশ্বরঙ্গ ৷৷ ১২২ ৷৷ 


(৬) নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, (৭) পাষণ্ডীর প্রভু-নিন্দা_ 
নিত্যানন্দ-ব্যাসপূজা কহি মধ্যখণ্ডে ৷! 
ঘে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে ॥ ১২৩ ॥ 





১২১1 দুই ভাই, _- গৌর-নিত্যানন্দ অর্থাৎ 
শ্ৰীকৃষ্ণ-বলরাম। এই দুই প্রভু এক পিতার উরস- 
প্রকটিত সহোদর ছিলেন না,_হাড়.-ওঝার (উপাধ্যা- 
য়ের) পুন্রই নিত্যানন্দ, আর শ্রীজগন্নাথের তনয়ই গৌর- 
সুন্দর! এখানে পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ_পারমাধিক, 
শৌন্রু নহে। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রভুর 
নিত্যানন্দসহ শ্রীমায়াপূরেই সাক্ষাৎ হয়৷ হাড়-ওঝার 
পুন্ররূপে নিত্যানন্দপ্রভু কি-নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহার 
উল্লেখ নাই ৷ শ্রীনিত্যানন্দের 'স্বরাপ'-নামটী__তীর্থ 
উপাধিবিশিশ্ট জনৈক সন্যাসীর অনুগত ব্রহ্মচারীর 
উপাধি-মান্র ॥ 

১২২ । ষড়ভূজ,__শ্রীরা চন্দ্রের হস্তদয়, শ্রীকৃষ্ণের 
হস্তদ্ধয় ও শ্রীগৌরহরির হস্তদ্বয়,_এই ছয়টী হস্ত- 
বিশিষ্ট শ্রীগৌরমুত্তিই ‘ষড় ভুজ’ নামে প্রসিদ্ধ ! কাহারও 
মতে, _ন্সিংহের হত্তদ্বয়, রামের হত্তদ্য় ও ক্বষ্ণের 
হত্তদ্বয় মিলিত হইয়া ষড়ভূজ ৷ শ্রীগৌরাসুন্দরের 
হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বংশী, শ্রীরামের 
হস্তে ধন্ৰ্ব্বাণ (বা রামের শিঙ্গা 2) শ্রীক্ষেত্রের মন্দির- 
গান্রে অঙ্কিত আছে 

বিশ্বরঙ্গ,_ গীতার একাদশ অধ্যায়কথিত ‘বিশ্বরূপ’। 

১২৩ শ্ৰীবিষ্ণুবিমূখজনগণ “পাপিষ্ঠ'-সংজ্ঞায় 
কথিত, আর অন্যদেবতার সহিত শ্রীবিষ্ণুতে সমবৃদ্ধি- 
বিশিষ্ট জনগণই ‘পাষ্ণ্তী*। পাপিষ্ঠ ও পাষণ্তিগণ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর তত্ত্ব অবগত না হইয়াই তাহার 
নিন্দা করে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং বিষ্ণুতত্ববের আকর 
হইয়াও স্বীয় ভৃত্য ব্যাসদেবকে গুরুপদে বরণ করিয়া 
ব্যাসপূজার বিধান প্রদর্শন করেন । “যস্য দেবে পরা 
ভক্তি৪* মন্ত্রের তাৎপর্য্য, “তদ্িজ্ঞানার্থং স গুরুমেবা- 
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(৮) বলরামাবেশে মহাপ্রভুর প্রকাশ ও নিত্যানন্দ-রাম- 
সহ তাহার অভেদপ্রদর্শন_ 
মধ্যখণ্ডে, হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র ৷ 
হস্তে হল-মূষল দিলা নিত্যানন্দ ॥ ১২৪ ৷৷ 
(৯) জগাই ও মাধাইর উদ্ধার__ 
স্মধ্যথণ্ডে, দুই অতি পাতকী-মোচন । 
'জগাই'-মাধাই'-নাম বিখ্যাত ভূবন ॥ ১২৫ ৷৷ 
(১০) শচীমাতার ভ্রাতৃদ্য়ের রূপ-দর্শন__ 
মধ্যখণ্ডে, কুষ্ণ-রাম-_চৈতন্য-নিতাই ৷ 
শ্যাম-শুক্র-রূপ দেখিলেন শচী আই ॥ ১২৬ ॥ 
(১১) “সাতপ্রহরিয়া'-মহাপ্রকাশ ও ভক্তগণের 
পরিচয়ংপ্রাদান-- 
মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যের মহা-পরকাশ । 
“সাতপ্রহরিয়। ভাব’ এশ্ব্য্য-বিলাস ॥ ১২৭ ॥ 
সেই দিন অ-মায়ায় কহিলেন কথা । 
ঘে-যে-সেবকের জন্ম হৈল যথা যথা ৷৷ ১২৮ ॥ 


ভিগচ্ছে” মন্ত্রের গতি ও “সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রান্তে 
বিফলা মতাঃ” প্রভৃতি শ্লোকের সাফল্যবিধান-নিমিত্তই 
শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভূর ব্যাসপূজার আয়োজন ৷ 
১২৪ ॥ গৌরহরি স্বয়ংরূপ-বন্ত হইলেও তাঁহারই 
অন্তরভূক্ত প্রকাশতত্ব শ্রীবলদেব ৷ সুতরাং বলদেবের 
লীলা প্রদর্শন করিতে গরিয়া স্বয়ংরূপ-তত্বের বৈভব- 
প্রকাশ-বিলাসাদি ও অস্ত্রাদি-ধারণ-ভেদ অসঙ্গত নহে। 
-শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুও হলমুষলাদি স্বীয় অস্ত্রসমূহ তাৎ- 
কালিক লীলাপ্রদর্শনের জন্য মহাপ্রভুকে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন । - 
১২৫। জগাই ও মাধাই,_জগদানন্দ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এবং মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ভ্র'তদ্বয় 
-শ্রীনবদ্ধীপের মায়াপূরপল্লীর নিকট গঙ্গার ধারে বাস 
করিতেন । দুঃস্বভাবক্রমে তাহারা শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা- 
প্রচারকারী প্রভু-নিত্যানন্দ ও ঠাকুর-হরিদাসের নাম- 
প্রচারে বাধ! দিয়াছিলেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দ তাহাদের 
অপরাধ ক্ষমা করিলে শ্রীগৌরাঙসুন্দরের কৃপায় তাঁহারা 
উদ্ধার লাভ করিয়া হরিপরায়ণ হইলেন । 
১২৬ । কৃষ্ণের বর্ণ_ শ্যাম, বলরামের বর্ণ শুক্ল, 
শ্রীচৈতন্যদেব-__কৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যানন্দ__বলরাম। শচী- 
দেবী গৌর-নিতাইকে কুষ্ণ-রামের বর্ণদয়ে লক্ষিত 
দর্শন করিলেন । 


১২৭। মহাপ্রকাশ”_এশ্বয্যের বিলাস, প্রভু সাত- 





রতি 
 মাগ়াশক্তির বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-রু রর 


-সঙ্কীন্তন-_. 
মধ্যখণ্ডে, নাচে বৈকুষ্ঠের নারায়ণ ৷ 


নগরে নগরে কৈল আপনে কীর্তন ॥ ১২১ 


(১৩) হরিকীর্তনবিরোধি-কাজীর উদ্ধার ও সকলের 
স্বচ্ছন্দে নগরসঙ্কীর্তন__ 

মধ্যখণ্ডে, কাজীর ভাঙ্গিলা অহঙ্কার ৷ 

নিজ-শক্তি প্রকাশিয়া কীর্তন অপার ॥ ১৩০॥ 

ভক্তি পাইল কাজী প্রভু-গৌরানের বরে। 

স্বচ্ছন্দে কীর্তন করে নগরে নগরে ॥ ১৩১ ॥ 


(১৪) বরাহাবেশে মুরারিকে 
স্ব-তত্বকথন-_ 
মধ্যথণ্ডে, মহাপ্রভু বরাহ হইয়া ৷ 
নিজ-তত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গঞ্জিয়া ॥ ১৩২॥ 





প্রহরকাল তাদূশভাবে মহৈহর্ধ্য প্রকটিত করিয়!ছিলেন। 

১২৮1 অ-মায়ায়, = “নিরস্তরুহক' সত্যস্বরগ 
প্রকাশ-পুর্্বক, জীবের মায়া-বশ্যতা-জনিত প্রাপঞ্চিক 
দৃষ্টি অপসারিত করিয়া, অসুরমোহিনী ছলনা বা 
বঞ্চনারূপা আবরণী উন্মোচন করিয়া, বিষ্ণুবিমুধ 
অক্ষজজ্ঞানোথ-দর্শনের অতীত বাস্তব-বৈকুষ্ঠ'ম 
প্রকটন-পৃবর্বক ৷ 

১২৯ শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠে বাসুদেবাদি ব্যহচদুগর 
নিত্য-এখর্ধ্য প্রকটিত করিয়া বর্তমান ৷ সেই মায় রর 
ভগবদত্তই স্বয়ং প্রভুরাপে স্বীয় কথা কীর্তন af | 
জন্য নগরের সৰ্ব্বত্ৰ নৃত্য করিয়া জীবগণকে শ্রোতব 
শ্রবণ করাইয়াছিলেন । 


নগরে শান্তি 
১৩০। প্রভুর প্রকট-কালে নবদীপ-নগ 


পদের নাম-_“কাজি' ছিল। 
যাহার নামান্তর চীদকাজি--তৎকা শাসনকার্থ 
বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । এ বিসমৃতষ্ণ 
নিযুক্ত থাকায় তাঁহার নিত্যপরিচযের নার 
শাসিতবর্গের শাসনকর্তৃত্বাভিমান ছিল! বিফবিগথে 
অধোক্ষজ-সেবার- কথা কীর্তন রে? ন! 
নলিগুণান্তর্গত বিচার হইতে কাজিকে পর্ব য়ে অর্য 


স্থিত জনগণের জগদৃভোগ বা ত্যাগের * 


(১২) স্বয়ং গৌর-নারায়ণের নগর k 
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(১৫) মুরারি-স্ষন্ধে চতুভূজরূপে অঙ্গন-জ্রমণ_ 

মধ্যখণ্ডে, মুরারির স্কন্ধে আরোহণ । 

চতুৰ্ভূজ হঞা কৈলা অঙ্গন ভ্রমণ ॥ ১৩৩ ॥ 
১৬)গুরুতর-তগুল-ভোজন, (১৭) নানা লীলা-বিলাস__ 

মধ্যথণ্ডে, শুক্লান্থর-তণ্ডল-ভোজন । 

মধ্যথণ্ডে, নানা ছান্দ হৈলা নারায়ণ ॥ ১৩৪ ॥ 

(১৮) জগন্মাতা মহালক্ষীর বেশে নৃত্য 
মধ্যথণ্ডে, রুকিমণীর বেশে নারায়ণ ৷ 
নাচিলেন, স্তন পিল সব্বভক্তগণ ॥ ১৩৫ ৷ 


( 


(১৯) নির্বিশেষ-ভ্ঞানিসঙ্গী মুকুন্দকে দণ্ডপ্রদান ও উদ্ধরণ__ 
মধ্যখণ্ডে, মুকুন্দের দণ্ড স-দদাষে । 
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম সন্তোষে ৷ ১৩৬ ॥ 


35155২৯২১০৯ 
করাইয়া স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রাকট্য বিধান করেন । 


১৩১। ভগবানের অনুগ্রহে কাজিমহাশয় ভজনীয় 
বস্তুর প্রতি সেবা-বৃদ্ধিবিশিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু 
কাজির শাসিত নগরে সর্ব্বন্র অপ্রতিহত কীর্তনের বিধি 
সংস্থাপিত করিয়া সকলের মঙ্গল বিধান করিলেন । 

১৩২ । শ্রীমন্মহাপ্রভূ-_সকল অবতারের অবতারী 
ভগবৎ-পরতত্ব ; তিনি বরাহাবেশে গর্জন করিতে 
করিতে মুরারিগুপ্তকে স্ব-তত্্ব উপদেশ করিলেন! 

১৩৪। শুক্লান্বর-ব্রক্মচারীর ভিক্ষালব্ধ “আশু? ও 
‘হৈমন্তিক’ ধান্য হইতে প্ৰস্তুত ‘আতপ’ ও ‘সিদ্ধ’ চাউল- 
ভোজন-লীলা প্রদর্শন করিলেন । ছান্দ,_-বিচিন্ত্-ভঙ্গ্যা- 
আক লীলাপ্রদর্শন ৷ 

১৩৫। কুক্মিণীদেবী,__মহালক্ষমী ও শ্রীকৃষ্ণের 
বৈধপত্ধী মহিষী ; তিনি-__জগন্মাতা ৷ ধারণ-পোষণ- 
শীলাময় পরমাতআা-_আত্তত্ব ও মাতৃত্ব-ৃর্তি-প্রকাশ- 
কারী ; তিনি বাৎসল্যবিচারে স্বাশ্রিতগণকে দুগ্ধ পান 
করাইয়াছিলেন। “কৃষ্ণ_ মাতা, কৃষ্ণ_পিতা, কুষ্ণ-_ 
ধন-প্রাণ” ; এইজন্য কৃফ্ণই সকল-লীলার -আকর । 
ই সকলেই রুষ্ণকে মাতৃসজ্জায় পরিগণিত 
হু না তাহার নিকট হইতে যে নিজ-ভোগ- 

গ্রহণ করিবেন, এরূপ নহে | কৃষ্ণ_অধো- 

ই সুতরাং নশ্বর জগতের সেবিকারূপিণী 
অত উর তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। 
বর হি ভোগিশাক্তেয়-সম্প্রদায় কামনার 
বিষয়বিশ্হ ৬ আপনাকে পুত্র কল্পনা-পূর্্বক নিত্যসেব্য 
গবদস্ত হইতে যে সেবা গ্রহণের কু-ধারণা 


(২০) শ্রীবাসাঙ্গনে বৎসর-ব্যাপি নিশা-সঙ্কীত্তন_ 
মধ্যথণ্ডে, মহাপ্রভুর নিশায় কীর্তন ৷ 
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈলা অনুক্ষণ ৷৷ ১৩৭ ॥ 
(২১) নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরস্পর কৌতু ক-কলহ_ 
মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-অদ্বৈতৈ কৌতুক । 
অজ্ঞ-জনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ ॥ ১৩৮ ॥ 


(২২) ত্যসিদ্ধা শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া সব্বজীবকে 
বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ককরণ-_ 


মধ্যখণ্ডে, জননীর লক্ষ্যে ভগবান ॥ 

বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান ৷৷ ১৩৯ ॥ 
(২৩) সকল ভক্তের প্রভূ-স্তুতি ও বর-লাভ-_ 

মধ্যথণ্ডে, সকল-বৈষ্ণব জনে-জনে ॥ 

সবে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে ৷ ১৪০ ॥ 


Me so ES 
প্রদর্শন করেন, তাহা জীবের নিত্য-ভজনীয় বস্তুতে 


সংলগ্ন হইতে পারে না! 

১৩৬ । ভ্রিতাপদগ্ধ জীবের ভোগবাসনা ও ত্যাগ- 
বাসনা সঙ্গদোষেই আসিয়া উপস্থিত হয় মুকুন্দ 
তাৎকালিক মায়াবাদীর বিচার অবলম্বন করিয়া মুমূ- 
ক্ষুর অভিনয় করেন। দণ্ডবিধানপূর্ব্বক তাঁহার মায়া- 
বাদীর সঙ্গ মোচন করিয়া পরিশেষে প্রভূ তাহাকে 
কৃপা বিতরণ করিলেন । 

১৩৭। দিবসে লোকসকল ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে 
নানা কর্মে ব্যাপৃত থাকে £ নিশাকালে বিশ্রামসূথ লাভ 
করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করে । শ্রীগৌরসুন্দর বহিঃপ্রজ্তা- 
চালিত জীবগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়সেবা হইতে শ্রীমায়াপুর- 
নবদ্বীপবাসিগণকে বিরত করিয়া একবৎসরকাল 
রজনীযোগে অনুক্ষণ হরিকীর্তন-দ্বারা মঙ্গল বিধান 
করিয়াছিলেন ! 

১৩৮1 শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্ীঅদ্বৈত-প্রভূ উভয়েই 
বিষ্ণু ও গৌরভক্ততত্ব ৷ তাঁহারা পরস্পর রহস্য করিয়া 
যে বাদপ্রতিবাদ প্রচার করেন, তাহা অনভিজ্ঞ দুর্ভাগ্য 
সম্প্রদায় বুঝিতে না পারায় তাহাদের মধ্যে পরস্পর 
মতবৈষম্য লক্ষ্য করেন ৷ 

১৩৯। সৰ্ব্বত গৌরহরি স্বীয় জননীকে শ্রীঅদ্বৈ- 
তের নিকট অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা করিবার উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তদ্দারা জগতে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব এবং 
তাদূশ অপরাধ হইতে সকল সাধকেরই মুক্ত হইবার 
প্রয়োজনীয়তা দেখাইলেন ৷ 

১৪০1 জনে জনে,_-প্রত্যেককেই স্বতন্ত্রভাবে ৷ 


৪৬ 


(২৪) ঠাকুর হরিদাসকে অনুগ্রহ, (২৫) শ্রীধরগৃহে জলপান__ 
ম্মধ্যখণ্ডে, প্রসাদ পাইলা হরিদাস । 
শ্রীধরের জলপান__কারুণ্য-বিলাস ॥ ১৪১ ॥ 
(২৬) ভক্তগণ-সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া 
মধ্যখণ্ডে, সকল-বৈষ্ণব করি? সঙ্গে । 
প্রতিদিন জাহুবীতে জলকেলি রঙ্গে ॥ ১৪২ ॥ 
(২৭) অদ্বৈত-ভবনে গৌর-নিতাইর গমন__ 
মধ্যখণ্ডে, গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে ৷ 
অদ্বৈতের গহে গিম়়াছিলা কোন রঙ্গে ॥ ১৪৩ ॥ 
(২৮) আদ্বৈতাচার্যাকে দণ্ডপ্রদান।ভিনয় ও অনুগ্রহ 
মধ্যথণ্ডে, অদ্বৈতৈরে করি” বহু দণ্ড ৷ 
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম-প্রচণ্ড ৷ ১৪৪ ॥ 
(২৯) মুরারির গৌরনিতাই বা কুষ্ণরাম-তত্বাবগতি__ 
মধ্যথণ্ডে, চৈতন্য-নিতাই_কুষ্ণ-রাম ! 
জানিলা মুরারি-গুপ্ত মহা-ভাগ্যবান্‌ ॥ ১৪৫ ॥ 
(৩০) শ্রীবাসাঙ্গনে ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্র নৃত্য 
মধ্যথণ্ডে দুইপ্রভু চৈতন্য-নিতাই ৷ 
নাচিলেন শ্রীবাস-অন্গনে এক-ঠাঞি ॥ ১৪৬ ॥ 
(৩১) শ্রীবাজের পুন্রমুখে জীবের জন্মমৃত্যু-রহসা-বর্ণন_ 
মধ্যখণ্ডে, শ্রীবানের ম্ৃতপুভ্র-মুখে ॥ 
জীবতত্ত্ব কহীইয়া ঘুচাইলা দুঃখে ৷ ১৪৭ ॥ 


১৪১ শ্রীধর--নবদ্ীপবাসী কদলীকানন-জীবী 
জনৈক নিঃস্ব ব্ৰাহ্মণ । সেই দরিদ্রের কুটারে ছিদ্রযুক্ত 
লৌহপান্রে ভগবান্‌ জল পান করায় তাহার ভক্তবাৎসল্য- 
লীলাই প্রদশিত হইয়াছিল । 

১৪৪। অদৈতপ্রভুর ব্যবহারে অনেকে তাঁহাকে 
মায়াবাদী মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পারে £ এজন্য 
তৎপ্রতিষেধার্থ প্রভু তাঁহাকে শারীর-দণ্ড বিধান করিয়া- 
ছিলেন; পরে তাঁহার ভক্তির উৎকর্ষ-ব্যাখ্যার অভিনয়ে 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন ৷ 

১৪৫। মহাভাগ্যবান্‌ শ্রীমুরারিগুপ্ত 
গৌরকে ‘রাম-কৃষ্ণ’ বলিয়া জানিয়াছিলেন। 

১৪৬। শ্রীবাসের গৃহই 'শ্রীবাসাঙ্গন' বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

১৪৭ শ্রীবাসের পরলোকগত পূত্রের মুখে জীবের 
গতি প্রভৃতি বর্ণন করাইয়া তৎপরিজনবর্গের রি 

£খ নিবারণ করিয়াছিলেন । 

১৪৮। পাশরিলা,__ভুলিয়া গেলেন ৷ 

১৫০ । মহাপ্রভু--মূল পরতত্ত্ব-বস্ত 5 তাহার 

উচ্ছিষ্ট জগতের মূলপুরুষ বিধাতারও দুষ্প্রাপ্য বস্তু ৷ 





নিতাই- 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


আ্রীবাসগৃহের “শে।ক-শ।তন"__ 
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস-পশ্তিত । 
গাঁসরিলা পুভ্রশোক,_-জগতে ধিদিত ॥ ১৪৮ 
(৩২) গঙ্গায় নিমজ্জন ও নিত্যানন্দ-হরিদাসের উত্তোলন 
মধ্যখণ্ডে, গঙ্গায় পড়িলা দুঃখ পাইয়া ৷ 
নিত্যানন্দ-হরিদাস আনিল তুলিয়া ৷ ১৪৯ ॥ 


(৩৩) শ্রীবাসম্রতৃকন্যা নার৷্নণীর দেবদুর্নভ প্রভুচ্ছিষ্ট-ল/ভ-__ 
মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যের অবশেষ-পান্র ৷ 
ব্রহ্মার দুর্লভ নারায়ণী পাইলা মান্র ॥ ১৫০ ॥ 


(৩৪) জীবোদ্ধার-নিমিত্ত প্রভুর সন্যাস-গ্রহণ__ 
মধ্যখণ্ডে, স্ব্বজীব উদ্ধার-কারণে ৷ 
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে ॥ ১৫১ ॥ 


সন্যাসগ্রহণ-পর্যান্ত 'মধ্যথণ্ড’ = 
কীন্তন করিয়া ‘আদি’, অবধি ‘সন্ন্যাস’ ৷ 
এই হৈতে কহি ‘মধ্যথণ্ডে’'র বিলাস ॥ ১৫২ ॥ 


মধ্যলীলা সম্বন্ধে গ্রহথকারের ভবিষ্যদ্বাণী 
মধ্যখণ্ডে আছে আর কত-কোটি লীলা ৷ 
বেদব্যাস বণিবেন সে-সকল খেলা ৷৷ ১৫৩ ॥ 


২২18 ELT TE 80482 
ভক্ত শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পূত্রী নারায়ণী দেবী সেই উচ্ছি- 


চ্টের অধিকারিণী হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই 
নারায়ণী-দেবীর পুত্র ঠাকুর-রন্দাবনই এই গ্রন্থের 
লেখক । 

১৫১1 জীবের জীবনের চারিটী অবস্থা; তন্মধে 
সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠাবস্থাই ‘সন্যাস’ সকল অবস্থার জীব- 
গণই সন্ন্যাসীর উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং 
তদ্দারা নিজ-নিজ অংসারবন্ধন হইতে বিমুক্জ রি 
শ্রীগৌরসুন্দর সেই তুর্য্যাশ্রম স্বীকার করায় 
জীবের স্ব-স্ব বিষয় হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছিল॥ ঘ 
শ্রীচেতন্যচন্দ্রামতে ১৩৩ প্লোকে__ “জীগুজাদিবথ 
জহুরিষয়িণঃ শান্প্রবাদং বুধা যোগীন্দৰা বির 
জক্রেশং তপস্তাপসাঃ | জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহ*্ট 
শ্চৈতন্যচন্দৰে পরামাবিজ্র্বতি ভক্তিযোগগদবীং লৈ 
আসীদ্রসঃ ॥” 

১৫৩1 মধ্যথণ্ডে, ঈশ্বরপূরী হইতে শ্রব 
মহাপ্রভুর হরিকীর্তনপ্রচারলীলা হইতে আরও 
নবদ্বীপ পরিহারপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণলীলা পা 
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অন্ত্যথণ্ডের লীলাসূন্র-বিস্তার,_ 

(১) প্রভুর সন্নযাসগ্রহণ ও ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’-নাম-প্ৰকটন_ 
শেষখণ্ডে, বিশ্বস্তর ক করিল সন্ন্যাস | 
'্্রীরুষটৈতন্য-নাম তবে পরকাশ ॥ ১৫৪ ॥ 
(২) কেশ-শিখা-মূ গুনাভিনয়্, (৩) শ্রীঅদ্বৈতের ক্রন্দন 
শেষখণ্ডে, শুনি প্রভুর শিখার মুণ্ডন ৷ 
বিস্তর করিলা প্রভু-অদ্বৈত ক্রন্দন ॥ ১৫৫ ॥ 

(8) শচীমাতার দুঃসহ দুঃখ 

শেঘখণ্ডে, শচী-দুঃখ-অকথ্য-কথন ॥ 

চৈতন্য-প্রভাবে সবার রহিল জীবন ॥ ১৫৬ ॥ 


EE ee 
এই গ্রন্থে বণিত প্রভুর লীলাসমূহ ব্যতীতও তাঁহার 


অনন্ত-কোটি লীলা আছে৷ শ্রীব্যাসদেব ভবিষ্যৎকালে 
সেই সকল লীলা-কথা বর্ণন করিবেন। বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
ও রসাভাসযুক্ত কোন কাল্পনিকলীলা ভগবানে আরোপ 
করিতে গেলে অপরাধ হয় এবং তাহা ব্যাসানুগত- 
সম্প্রদায়ে সৰ্ব্বথা পরিত্যাজ্য ৷ 


১৫৪1 জড়বিষয়।ভিনিবেশ-পরিত্যাগের নামই 
সন্যাস’; ভোগপ্রয়াস বা কুন্রিম-ত্যাগ-চেম্টাই কর্স- 
সন্ন্যাস বা জ্ঞানসন্্যাসনামে প্রসিদ্ধ । মহাপ্রভু যদিও 
ডানীর ন্যায় সন্ন্যাসলীলা দেখাইয়াছিলেন, তথাপি 
তাহার শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৩ অঃ বণিত ভ্রিদণ্ডি- 
-যতির আনুষ্ঠানিক অভিনয়ই উদ্দিষ্ট ছিল, -_তন্ম.খে 
“এতাং সমাস্থায়”-শ্লোকের ভিক্ষুগীতিই তাহার মুকুন্দ- 
সৈবাপর যতিবেষ-ধারণের প্রমাণ । অহংগ্রহোপাসকের 
ন্যায় সারূপ্যলাভের বিচার জীবশিক্ষক প্রভু আদৌ 
গ্রহণ করেন নাই । 


ন্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বেষে বাহ্যদর্শনে শিখাসুন্রাদি 
পরিদৃ্ট হয়, আজও শিক্ষাখো)কে 'চৈতন্যশিক্ষা'-নামে 
অভিহিত করা হয় । মৃণ্তি-সন্ন্যাসীর পরিবর্তে শিখি- 
সম্যাসিগ্ণই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়ভক্ত ৷ ভক্তসন্ন্যাসিগণ 
ভক্তির প্রতিকূল অনুষ্ঠানসমূহ পরিত্যাগ করেন। 
তাঁহারা ফল্গুবৈরাগ্যের আদর না করিয়া যুক্তবৈরাগ্যে- 
অনুমোদন করেন ; যথা-_“অনাসক্তস্য বিষয়ান্‌ 
ইমুপযুঞ্জতঃ ৷ নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্য- 
তে ॥  প্রাপঞ্চিকতয়া বৃদ্ধা হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ ! 

খুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগে। বৈরাগ্যং ফল্গ কথ্যতে ॥» 
টি টন অনুগ্রহেই শচীমাতা, বিষ্ঞপ্রিয়া- 
জুগণ প্রভুর বিরহ-জনিত অবর্ণনীয় দুঃখ 


(৫) নিত্যানন্দকর্তৃক প্রভুদণ্ড-ভঙ্গ-_ 
শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড ৷ 
ভাঙ্গিলেন, বলরাম পরম-প্রচণ্ড ॥ ১৫৭ ॥ 


(৬) নীলাচলে আত্মগোপন 
শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে ৷ 
আপনারে লুকাই’ রহিলা কুতুহলে ॥ ১৫৮ ॥ 
(৭) সাব্বভৌমোদ্ধ!র ও (৮) সাব্বভৌমকে ষড়ভুজ প্রদর্শন 
সাব্বভৌম-প্রতি আগে করি’ পরিহাস ৷ 
শেষে সাব্বভৌমেরে ষড় ভুজ-পরকাশ ॥ ১৫৯ ॥ 


সহ্য করিয়া কৃষ্ণসেবা-দ্বারা জীবন-ধারণে সম 
হইলেন । 
১৫৭1 দণ্ড,_যাহারা চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করেন, 


বৈদিক-অনুষ্ঠানে তাহাদের করে দণ্ডধারণ বিহিত 
আছে। পুরাকালে ভ্রিদপ্তধারণই বৈদিক-অনুষ্ঠানের 
একমাত্র কৃত্য ছিল; পরে দণ্ডত্রয় একত্রিত করিয়া 
একদণ্ড-ধারণের ব্যবস্থা প্রবত্তিত হয় । অদ্বৈত-বাদের 
আনুষ্ঠানিক কাৰ্য্যরূপেই একদণ্ড শ্রৌতান্ষ্ঠানের অন্ত- 
ভক্ত হইয়াছে । 

ভ্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ড-সংযোগে দণ্ডচতুষ্টয়ের 
সম্মেলন শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদ, বিচারন্রয় সমর্থন করিয়াছেন । যে-কালে শুদ্ধা- 
দ্বৈত মত বিদ্ধাদ্বেত মতে পৰ্য্যবসিত হয়, তৎকালেই 
ভ্রিদণগুগ্রহণ-পন্থা একদণ্ডে পরিণত হয়। বৈদিক 
জ্রিদণ্ডিগণের যতিনামসমূহের প্রধান দশটী নামই 
কেবলাদ্বৈত বা বিদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায় সংরক্ষিত 
হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বৈদিক দশনামীর 
অন্যতম ভারতী-নামক শঙ্কর-সম্প্রদায়কে পবিত্র 
করিলেন ৷ পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্াহাপ্রভুর শঙ্কর- 
সম্প্রদায়ের আনুগত্যাভিনয়-চিহ একদণ্ডকে ভ্রিখণ্তিত 
করিয়া অর্ণবন্রয়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তদ্দারা 
জগৎকে একদণ্ড-গ্রহণ-পন্থা হইতে ত্রিদগুগ্রহণ পন্থাই 
যে ভক্তির অনুকুল, তাহা দেখা ইয়াছিলেন ৷ 

১৫৮) নীলাচল,__শ্রীক্ষেত্র বা পরুষোত্তম ; নীলা- 
চলের সন্নিহিত স্থানেই “সুন্দরাচল* অবস্থিত । ‘অচল’- 
শব্দে “গিরি ॥ 

১৫৯ ৷ মনোধন্মী মুমুক্ষুর বিচারাবলম্বনে যে 
শারীরক-সৃত্র-ব্যাখ্যা, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার 


৪৮ শ্রীশ্ীচেতন্যভাগবত 


টিটি ই রর... 


(৯) প্রতাপরুদ্রোদ্ধার, (১০) কাশীমিশ্র-গৃছে অবস্থান_ 
শেষখণ্ডে, প্রতাপরুদ্রেরে পরিভ্রাণ । 
কাশীমিশ্র-গুহেতে করিলা অধিষ্ঠান ॥ ১৬০ ॥ 


(১১) প্রভূ-সঙ্গে শ্রীদামোদর-স্বরাপ ও শ্রীপরমানন্দ-পুরী-__ 
দামোদর স্বরূপ, পরমানন্দ-পুরী ৷ 
শেষখণ্ডে, এইদুই সে অধিকারী ॥ ১৬১ ॥ 
(১২) রন্দাবন-দর্শনার্থ গৌড়ে আগমন_ 
শেষখণ্ডে, প্রভু পুনঃ আইলা গৌড়দেশে ৷ 
মথুরা দেখিব বলি আনন্দ বিশেষে ॥ ১৬২ ॥ 
(১৩) বিদ্যানগরে বাচস্পতিগৃহে অবস্থান, 
(১৪) কুলিয়ায় আগমন-__ 


আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে ৷ 
তবে ত’ আইলা প্রভু কুলিয়া-নগরে ৷৷ ১৬৩ ॥ 


বিষয় হইলেও মহাপ্রভু স্বীয় মাতামহ নীলাম্বর চক্র- 


বর্তীর সতীর্থ বাসৃদেব সাব্বভৌমের নিকট উহার 
ব্যাখ্যা শ্রবণপৃব্বক বালচাপল্যের সহিত পরিহাস করি- 
মাছিলেন ; পরে তাঁহাকে কৃপা করিয়া স্বীয় রামলীলার 
ভুজদয়, কুষ্ণলীলার ভূজদ্য় ও গৌরলীলার ভূজদ্বয় 
তত্তদুচিত অস্ত্রাদির সহিত প্রদর্শন করিয়াছিলেন! 
বাসুদেবসাব্বভৌম-__নবদীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও 
বৈদান্তিক ছিলেন; শেষজীবনে তিনি ক্ষেন্রসন্যাস করিয়া 
পত্নীসহ শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করেন । তিনি মহেশ্বর- 
বিণারদের পুত্র ও গোপীনাথ-ভট্টাচার্য্যের শ্যালক 
ছিলেন । ই ই 
১৬০। রাজা প্রতাপরুদ্র,_ গঙ্গাবংশীয় গজপতি 
উৎকল-নরেন্দ্র ; তাঁহাকে বিষয়-বিচার হইতে বিমুক্ত 
করিয়া প্রভু কৃষ্ণভজনরাজ্য প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন ৷ 


এই সম্রাটের পুরোহিতই কাশীমিশ্র তাহার গৃহেই 


প্রভু বাস করিতেন । সম্প্রতি উহা শ্রীজগন্নাথমন্দিরের 
ও সমুদ্রের মধ্যবতি-স্থানে অবস্থিত ৷ 
১৬১ । শ্রীদামেদরস্বরূপ,__ শ্রীনবদীপবাসী 
শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্যের “ব্রহ্মচারি’-নাম। প্রভুর 
সন্ন্যাসের কিছু পূর্ব্বেই তিনি বারাণসীতে গিয়া চৈত ন্যা- 
নন্দের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে যোগপট্ট- 
গ্রহণের পুরে ‘দামোদর স্বরপ’-নামে খ্যাত হন। যোগ- 
পট্টের অপেক্ষা না করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের চরণতলে 
শ্রীক্ষেত্নে আসিয়া উপস্থিত হন। তদবধি তিনি প্রভুর 


(১৫) প্রভুদ্শনে সব্বজীবোদ্ধার_ 
অনন্ত অব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে। 
শেষথণ্ডে সব্বজীব পাইলা নিস্তারে ॥ ১৬৪ ॥ 

(১৬) গৌড় পর্য্যন্ত গিয়া ‘কানাইর নাটশালা” 
হইতে প্রতা।বর্তন-_ 
শেষখণ্ডে, মধুপুরী দেখিতে চলিলা । 
কথো দূর গিয়া প্রভু নিবৃত্ত হইলা ॥ ১৬৫॥ 
(১৭) গৌড়দেশ হইয়া নীল।চলে পুনরাগমন, 
(১৮) ভক্তগণ-সহ সব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্তন__ 
শেষখন্ডে, পুনঃ আইলেন নীলাচলে ৷ 
নিরবধি ভক্তসঙ্গে ক্ৃষ্*-কোলাহলে ৷৷ ১৬৬ ॥ 
(১৯) নিত্যানন্দকে গোড়ে প্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ, 
(২০) স্বয়ং কতিপয় ভক্ত সহ নীলাচলে অবস্থান-_ 
গৌড়দেশে নিত্যানন্দ-স্বরূপে পাঠাঞা ৷ 
রহিলেন নীলাচলে কথো জন লঞ্া ॥ ১৬৭ ॥ 





শেষ অম্টাদশবৎসর নীলাচলবাসের পরম-অন্তরক্ত 
সহযোগী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র মালিক। 

পরমানন্দপূরী-_শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক প্রধান 
শিষ্য ৷ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভূর পরম গৌরবের ও কৃগার 
পাত্র ছিলেন৷ পুরী ও স্বরূপ-গোস্বামী”_ ইহারা 
উভয়েই প্রভুর সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন; তজ্জনা 
উভয়েই “অধিকারী” ৷ 


১৬২ | গৌড়দেশে,_শ্রীনবদ্ধীপ ও তদ্ুত্তর-দিকে 
বর্তমান মালদহের অন্তর্গত (দবিরখাস ও সাকর- 
মল্লিকের রাজ-কার্য্যস্থল ও গৌড়-নবাবের রাজধানী) 
রামকেলি প্রভৃতি স্থান ৷ 

১৬৩ । বিদ্যাবাচস্পতি__মহেশ্বর-বিশারদের পর রর 
বাসুদেবসাব্্বভৌমের ভ্রাতা ; তাহার নাম হইতেই বো 
হয়, 'বিদ্যানগর” গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! 


গ্যাপ 

কুলিয়া-নগর- বর্তমান নবদ্বীপ ar 

% স্তর-_“কোলদ্বীপ? ; Y 
সহর ; ইহারই নামান্তর গার গণি 


বা নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত পঞ্চম-দ্বীপ ও গ 
তটে অবস্থিত ৷ রা 
যী হইয়া গ্রু। 


১৬৫ । মথুরা-দর্শনে আভল তথা 
ধু -_ আসিয়া 
পর্য্যন্ত আ al 


মহলের নিকট “কানাইর নাটশালা' একার 

হইতে প্রত্যার্ত হইয়া পুনরায় নীলাচলে গ পরি রঃ 
3 গপর- 

১৬৬ কুষণ-কোলাহল,_প্রারুত-ডোর কোলা 

নতার বিরোধী শুদ্ধভক্ত কুফণেতর-বিষা 





আদিখণ্ড-_প্রথম অধ্যায় ৪৯ 


FEF EE 


(২১) রথাগ্রে নৃত্য_ 

শেষথণ্ডে, রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে । 

আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে ॥ ১৬৮ ॥ 
(২২) সমগ্র দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ও উদ্ধার-সাধন, (২৩) নীলা- 
চলে প্রত্যাবর্তনপৃবর্বক ঝারিখণ্ড-পথে স্ন্দাবনে পুনযান্রা 

শেষথণ্ডে, সেতুবন্ধে গেলা গোর-রায় ৷ 

ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরা ॥ ১৬৯ ॥ 

(২৪) রায়-রামানন্দ-মিলন, (২৫) মাথুরমণ্ডলে 

কুষ্কানষণ__ 
শেষখণ্ডে, রামানন্দ-রায়ের উদ্ধার ৷ 
শেষখণ্ডে, মথ্রায় অনেক বিহার ॥ ১৭০ ॥ 


১১১২৮0১৯৭১০ 
পরিহার করিয়া শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে কুষ্ণ-কীর্তন-কোলা- 


হলেই প্ৰমত্ত হন! 

১৬৭। নিত্যানন্দ-স্বরূপকে গৌড়দেশে প্রেরণ 
করিয়া স্বয়ং নীলাচলে কতিপয় ভক্ত সহ নামপ্রচার- 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইলেন! 


একদণ্তি শঙ্করসম্প্রদায়ে ‘তীর্থ ও ‘আশ্রম’ নামক 
সম্যাসিদ্বয়ের অনুগত ব্রক্মচারি-নামই স্বরূপ’; কেহ 
কেহ বলেন, লক্ষ্মীপতি তীর্থই শ্রীনিত্যানন্দের 'স্বরূপ’- 
নাম প্রদান করেন । 


১৬৯। সেতুবন্ধ রামেশ্বর,_-এস, আই, আর, লাইনে 
প্রথমে “রামনাদ'-জ্টেসন, তৎপর “মগুপম্*-্টেসন, 
তথা হইতে বৃহৎ সেতু-যোগে 'পন্বম্-চ্যানেল” অতিক্ৰম 
করিয়া পিম্বম্-স্টেসন ; উহার পরবর্তী দুই একটি 
স্টেসনের পরেই, রামেশ্বরম্-জ্টেসনঃ উহা__ভারতো- 
পদ্বীপথণ্ডের জ্ব্বদক্ষিণ-প্রান্তে, সিলোন বা সিংহল- 
দ্বীপের ঠিক অপর-পারে, এস্‌, আই, আর লাইনে 
সব্বশেষ শ্টেসন “ধনুক্ষোটি” যাইবার পথে দুই-চারিটী 
তে এবং পন্বম্” বা 'রামেশ্বরম্-দ্বীপের 
| বস্থিত। চ্টেসন হইতে প্রায় এক-মাইল দুরে 
টা লিক্ষমণতীর্থ” প্রভৃতি ২৪টী তীর্থ (সরোবর) 
নিন রি আরও এক মাইল দুরে শ্ারামেশ্বর'-শিব- 

টি রামই ঈশ্বর যাহার, এবছ্বিধ ভক্তশ্রেষ্ঠ 
নি, তত রুহ মন্দির বিদ্যমান ; উহার 
এ ্ রিটী গোপুরম্‌ (সিংহদ্বার) তৎপর শ্রেণী- 
ই ০ উপর নাটশালা, তৎপর মন্দির, 

গ্রেণাইট-্প্রস্তরে নিম্মিত। ইহার পরেই 


-৭ 





পক. 
২প্রণালীর উপর 'এডাম্স ব্রিজ’ বা পৌরাণিক : 


(২৬) দবিরখাস ও সাকরমন্লিকের উদ্ধারলীলাভিনয়__ 
শেষথণ্ডে, শ্রীগৌরসূন্দর মহাশয় ৷ 
দবিরখাসেরে প্রভু দিলা পরিচয় ৷৷ ১৭১ ৷৷ 


(২৭) প্রভূকর্তুক উভয়কে “রূপসনাতন'-নাম-প্রাদান__ 

প্রভু চিনি’ দুইভাইর বন্ধ-বিমোচন ৷ 

শেষে নাম থুইলেন ‘রূপ’-সনাতন’ ॥ ১৭২ ॥ 

(২৮) প্রভুর বারাণসীতে আগমন, (২৯) মায়াবাদি- 
সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার-সাধন-__ 

শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী । 

না পাইল দেখা যত নিন্দক সন্ন্যাসী ॥ ১৭৩ ॥ 





‘সেতুবন্ধ’ | 


ঝারিখণ্ড, বর্তমান উড়িয্যার গড়জাত রাজ্য, 
বঙ্গের সর্ব্বপশ্চিম প্রান্ত, বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকস্থ 
জেলাসমূহ, মধ্যভারতের ও মধ্যপ্রদেশের পুবর্বসীমান্ত- 
স্থিত জেলাগুলি লইয়া সুর্হৎ বন্যপ্রদেশ ; “আকবর- 
নামায় এ নামে বীরভূম ও পঞ্চকোটপ্রদেশ হইতে 
মধ্যপ্রদেশের রতনপুর, এবং দক্ষিণবিহারের অন্তর্গত 
রোটাসগড় হইতে উড়িষ্যার সীমান্ত-পর্য্যন্ত ভূভাগকে 
অভিহিত করা হইয়াছে হেম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব্- 
ইন্ডিয়া, বেঙ্গল, ২য় খণ্ড )। বর্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, 
আঙ্গুল, সস্বলপুর, লাহারা, কিয়োঞ্ঝর, বাম্ড়া, 
বোনাই, গাঙ্গপুর, ময়ুরভঞ্জ, সিংভূম, রাঁচ, মানভুম, 
বাঁকুড়া (বিষ্তপুর ), সওতালপরগণা, হাজারিবাগ, 
পালামৌ, যশপুর, রায়গড়. উদয়পুরগড় ও সরগুজা 
প্রভৃতি গিরিসহ্কট-বহুল পব্বতজজলময় প্রদেশ ৷ 


১৭০। রামানন্দ-রায়,_উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা 
স্ীপ্রতাপরুদ্রের অধীনে কলিঙ্গ-রাজ্যের প্রাদেশিক 
অধিপতি ছিলেন । তিনি ভবানন্দ-প্টনায়কের পঞ্চ- 
পৃত্রের মধ্যে সব্্ব-জ্যেষ্ঠ । তিনি__-শ্রীজগন্াথবল্লভ'- 
নাটকের রচয়িতা এবং প্রভুর নিতান্ত অন্তরজ-ভূক্ত ॥ 


তাঁহার সদৃশ এঁকান্তিক রাগমাগীয় কৃষ্ণভক্ত সমগ্র- 


দাক্ষিণাত্যে দুর্লভ ছিল । 


১৭১1 “দবিরখাস+_-যাবনিক ভাষায় শ্রীরূপ- 
গোস্বামীর নামান্তর । ইনি কর্ণাট-ব্রাক্মণকুলে উদ্ভূত 
হন। ইহার পিতার নাম__কুমার দেব, অগ্রজের নাম 
_-সাকরমলিক বা শ্রীসনাতনগোস্বামী এবং অনুজের 


৫০ 


(৩০) নীলাচলে পূনঃপ্রত্যাবর্ত্তন, (৩১) নিরন্তর কুষ্ণকীর্তন_ 
শেষগণ্ডে, পুনঃ নীলাচলে আগমন । 

অহমিশ করিলেন হরিসঙ্কীর্তন ॥ ১৭৪ ॥ 

(৩২) নিত্যানন্দের ভারত-ভ্রমণ ও উদ্ধার-লীলা__ 
শৈষখণ্ডে, নিত্যানন্দ কথেক দিবস ! 

করিলেন পৃথিবীতে পধ্যটন-রস ॥ ১৭৫ ॥ 


(৩৩) নিত্যানন্দের পূর্ব্ব-লীলা_ 
অনন্ত চরিন্র কেহ বুঝিতে না পারে ৷ 
চরণে নূপুর, সব্ব-মথুরা বিহরে ॥ ১৭৬ ॥ 

(৩৪) নিত্যানন্দের পাণিহাটিতে শুভবিজয় 
ও প্রেম-বিতরণ-_ 
শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ পাণিহাটি-গ্রামে ৷ 
চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে ॥ ১৭৭ ॥ 
(৩৫) নিত্যানন্দের বণিগুদ্ধার-লীলা__ 

শৈষথণ্ডে, নিত্যানন্দ মহা-মল-রায় 1 
বণিকাদি উদ্ধারিলা পরম-ক্ুপায় ৷৷ ১৭৮ ॥ 


(৩৬) শেষ ১৮ বৎসর প্রভুর শীলাচল-লীলা-_ 
শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর । 
নীলাচলে বাস অচ্টাদশ-সম্থংসর ॥ ১৭৯ ॥ 





নাম__আীবল্লভ বা অনুপম ৷ 
নামেই ইনি ভক্ত-সমাজে প্রসিদ্ধ ৷ 

১৭৩.  বারাণসী-_ভাগীরহীতীরে বিদজ্জন- 
বেষ্টিত প্রাচীন নগরী ; এস্থানে কেবলাদ্বৈতসম্প্রদায়- 
ভুক্ত ভক্ত ও ভক্তির নিন্দাকারী বহু মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর 
বাস। ভক্ত ও ভক্তির নিন্দা করেন বলিয়া সেই 
ভগবদ্বিষ্ণ-বিরোধী মায়াবাদি-সন্াসিগণকে “নিন্দক- 
সন্ন্যাসী’ বলা হয় । 

১৭৪ । হরি-সঙ্কীরত্তন--বহুভক্ত সন্মিলিত হইয়া 
শ্রীভগবৎকথার কীর্ভন, অথবা ভগবানের সম্যক 
কীর্তনই “সঙ্কীর্তনঃ ৷ | টু 

১৭৫1 পর্যযটন-রস-_পরিব্রাজকের ধর্ম ৷ 

১৭৭ ৷ পাণিহাটি__ই, বি, আর, লাইনে 'সোদপর' 
জ্টেসনের সন্িহিত ও ভাগীরথী-তটবস্তি গ্রামবিশেষ ; 
_ এস্থানে শ্রীরাঘবপণ্ডিতের ও শ্রীমকরধ্বজ-করের ভবন 

ছিল । : 


প্রভুপ্রদত্ত ‘শ্রীরূপ’- 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





অস্তলীলা-সযে প্রকারের ভি 
শেষখণ্ডে, চৈতন্যের অনন্ত বিলাস । 
বিস্তারিয়া বণিতে আছেন বেদব্যাস ॥ ১৮০ ৷ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণগানেই শ্বীনিত্যানন্দের অসীম প্রীতি 
ঘে-তে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা । 
নিত্যানন্দ-প্রীতি বড়, তার নাহি সীমা ॥ ১৮১॥ 
্রন্থকারের ইম্টদেব নিত্যনন্দচরণ-সেবারাপ অভীচ্ট-প্রা 
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ । 
দেহ’ প্রভু-গৌরচন্দ্র, আমারে সেবন ॥ ১৮২॥ 
লীলা-সুত্র-বর্ণন-মুখে তিনখণ্ডের রচনারস্ত-_ 
এই ত’ কহিলু সূত্ৰ সংক্ষেপ করিয়া ৷ 
তিন খণ্ডে আরভিব ইহাই গাইয়া ॥ ১৮৩ ॥ 
শ্রোতৃবর্গকে একাগ্রচিত্তে শ্রীচৈতন্যজন্মলীলা- 
শ্রবশাথ অনুরোধ 
আদিখণ্ড-কথা, ভাই, শুন এক-চিতে । 
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈল যেন-মতে ৷৷ ১৮৪ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান! 
ব্বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৮৫ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে লীলা-সুন্-বর্ণনং 
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ! 


না 


১৭৮। . মহা-মল-রায়,__সর্বপ্রধান বীর্ভন- 
সেনাপতি ৷ ই 


১৭৯1  মহা-ম্হেশ্বর-_ বশ্যগণের সেব্যবস্তুই 


ঈশ্বর ; ঈশ্বরগণের মধ্যে আবার র্হদ্বস্তুই মহেশ : 
তাদৃশ মহেশ্বরগণের মধ্যে আবার সর্ব্বপ্রধান ডে 
মহা-মহেশ্বর, তাহা হইতেই যাবতীয় ঈশ্বর-ত । 
মহেশ্বর-তত্ত্ব উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর ৭ 
সব্বেশ্বরেশ্বর পরতত্্ (শ্রীগোর-কৃষ্ণ)! 


১৮২। ধরণী ধরেন্দ্র"_ভূধারী- 
অর্থাৎ সকল পুরুষাবতারের আকর প্রভু 
নিত্যানন্দ ৷ 


শেষের ইশ 
শ্রীব্রা্ 


_ক্োর্সী 


১৮৫ চান্দ,_( প্রাকৃত) চন্দ্র? জান” টা হও 


‘জীবন’ বা প্রাণ বিিশেষ্য-পদ) ; অথবা, 
(ক্রিয়া-পদ ); তছু,_তীহাদিগের | 


| 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে প্রথম অধ্যায় 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে ভগবদাবিভাবের পূর্ব্বে ভগবদিচ্ছায় 
ওরুবর্গ ও নিতাপার্ধদরন্দের আবির্ভাব, তদানীঘ্তন 
নবদ্বীপের ভগবদ্বহির্স্মুখী অবস্থা, শ্রী অদ্বৈতপ্ৰভুর জল- 
তুলসী-দ্বারা কৃষ্ণের আরাধন, মাঘী শুর্ল-ত্রয়োদশীতে 
শ্ৰীনিত্যানন্দাবির্ভাব, দেবগণের গর্ভস্তুতি, ফাল্গুন- 
গুণিমায় ্রীরুঞ্চ-সঙ্কীর্তনের সহিত শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় 

ও আনন্দোৎসব।দি বণিত হইয়াছে । 
ভগবান ও তদবতার-তত্ত্ব_দুর্জেয়, অন্যজীবের 
কথা কি, ভগবৎরুপা-ব্যতীত ব্রক্মাদিরও অগম্য ঃ 
শ্রীমর্তাগবতে কথিত ব্রক্মবাক্যই তাহার প্রমাণ ! ভগ- 
বদবতার-কারণ অত্যন্ত নিগুঢ় হইলেও শ্রীগীতার 
বাক্যানুসারে সাধূজন-পরিভ্রাণ, দুঙ্টজনোদ্ধরণ ও ধর্ম্ম- 
স্থাপনের নিমিত্তই ভগবান্‌ শ্রীবিষণ যুগে যুগে অব- 
তীর্ণ হন। অতএব গ্রন্থকার শ্রীমভ/গবতাদি-শান্্র হইতে 
একমান্র শ্রী'কুষ্চনামসঙ্কীর্তনই যে কলিযুগধ্ম্ম এবং 
ত্প্রবর্তনার্থই যে শ্রীগৌরহরি শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-সহ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা উল্লেখ করিয়া ভগবদাবিভাবের 
পূৰ্ব্বে ভগবদিচ্ছায় অনন্ত-শিব-বিরিঞ্প্রমুখনিত্যপার্ষদ- 
গণ মহাভাগবতরূপে গঙ্গা-হরিনাম-বজ্জিত বিভিন্ন 
শোচা-দেশে ও শোচ্য-কুলে প্রকটিত হইয়া তত্তদ্দেশ ও 
কুনকে পবিভ্রীভূত করিয়াছেন এবং ভগবান্‌ শ্রীগৌর- 
হরি শ্রীধাম-নবদ্ধীপে অবতীর্ণ হইবার পর পার্যদবর্গ 
যে তথায় আসিয়া সক্কীর্তন-সহায়রূপে নিজ-প্রভুর 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিলেন! 
শবদীপের তাৎকালিক অবস্থা পরম-সমৃদ্ধিময়ী ছিল 
গঙ্গার এক-এক-ঘাটে লক্ষ-লক্ষ-লোক স্বান করিত ৷ 
টি, ও লক্ষমীর বরপ্রভাবে নবদীপবাসী প্রাকৃত- 
টা সুখ-সম্পদে মগ্ন ছিল, কিন্তু সব্বত্র তাহা- 
সেই বমুখ্যেরই পরিচয় পাওয়া যাইত । কলির 
গত ভবিষ্যৎ-কলিযুগোচিত আচারসমূহ দৃষ্ট 
টা মঙ্গলচত্তী, বিষহরি, বাশুলী প্রভৃতি ইতর 
নি টি লোকে ধর্স-কর্ম বলিয়া মনে করিত । 
রী হ বা পুত্র-কন্যার বিবাহের আমোদ-প্রমোদে 
সমস ও অর্থ।দি-ব্যয়-কার্ধ্েই অর্থের সার্থকতা আছে 


বলিয়া জ্ঞান করিত । ব্রাক্গণ-পণ্ডিত-ব্বগণ গ্রন্থ- 
অনুভব'-রাহিত্য-হেতু ভারবাহী ও বহিরর্থমানী হওয়ায় 
শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবার চেস্টা দেখাই- 
লেও শ্রোতৃবর্গের সহিত যমপাশে বদ্ধ হইয়া কেবল- 
মান্র নরক-রাজ্যই সমূজ্জল করিত। তথা-কথিত 
বিরজ্ঞাভিমানী তপস্থিগণের মুখেও হরিনাম শুনা যাইত 
না। সকলেই “জন্ম-এ্বর্য্য-শ্ুুত-শ্রী'র অভিমানে প্রমত্ত 
ছিল। সেই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য-প্রভু 
শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম 
সক্কীর্তন করিতেন । কিন্ত ভগবদ্বহিন্গুরথ ব্যক্তিগণ এরূপ 
নিন্মৎসর শুদ্ধভক্তগণকেও উপহাস ও নানাভাবে নির্য্যা- 
তন করিতে ভ্রটি করিত না। তাহাদের সেই কৃষ্ণ- 
বহির্খুখতার পরাকাষ্ঠা-দর্শনে ব্যথিত-হাদয় ভক্তগণের 
মনো-বেদনা দূরীকরণার্থ জীবদুঃখদুঃখী অদ্বৈতাচার্যয- 
প্রভু স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণকে জগতে অবতীর্ণ করাইবার 
জন্য দৃঢ়প্রতিজ হইয়া জলতুলসীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের 
অৰ্চ্চন করিতে লাগিলেন! স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ শ্রীগৌর- 
হরির আবির্ভাবের পূর্ব মাঘী শুক্ল-প্রয়োদশীতে রাঢ়- 
দেশের অন্তর্গত একচাকা-গ্রামে শ্রীহাড়াইপণ্ডিতের 
উরসে তৎপত্বী শ্রীপদ্মাবতীর গভসিন্ধুতে শ্রীকৃফাগ্রজ 
স্য়ংপ্রকাশ ভগবান্‌ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমনিত্যানন্দ-চন্দ্র 
আবির্ভত হুইলেন। এদিকে শ্রীনবদ্ীপেও শ্রীশচী- 
জগন্নাথের একে একে বহুতর কন্যার তিরোভাবের পর 
শ্রীমন্লিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীবিশ্বরূপপ্রভু আবির্ভূত 
হইলেন ! তাঁহার অল্প কয়েকবর্ষ পরেই স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীগৌরহরি দেবকী-বসুদেবাভিন্ন শ্রীশচী-জগন্নাথের 
হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলেন । দেবগণ ইহা জানিতে 
পারিয়া স্বাংশ-অবতারগণের সহিত তাহাদের “অবতারী, 
স্বয়ং ভগবান্‌ পরতন্ত্ শ্রীগৌর-কুষ্ণের গর্ভস্তৃতে করেন! 
ফালগুন-পৃণিমায় চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে শ্রীরুষ্ণ-সঙ্কীর্তনের 
সহিত কৃঞ্ণসক্কীর্তন-পিতা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতে উদিত 
হইলেন। অতঃপর, চতুদ্দিকে উৎসবানন্দ, মঙ্গল- 
জয়ধ্বনি এবং দেবতাগণের নররূপে শচীগৃহে আগমন- 
পূৰ্ব্বক ভগবদ্দর্শনপ্রভৃতি বিষয়-বর্ণন-প্রসঙ্গে এই অধ্যায় 
সমাপ্ত হইয়াছে (গৌঃ ভাঃ ) ৷ 





৫২ 


স্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


রা... 


জয় জয় মহাপ্রভু গৌরসুন্দর ৷ 

জয় জগন্নাথপুর মহা-মহেশ্বর ৷৷ ১ ॥ 

জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন । 

জয় জয় অ’দ্বতাদি-ভক্তের শরণ ॥ ২ ॥ 
পঞ্চতত্বা ক শ্রীচেতন্যকথা-শ্রবণেই 

শুদ্ধভক্তির উদয়__ 
ভক্তগোচ্ঠভী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ৷ 
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥ 





সভক্ত-প্রভূ-পদে প্রণামপূর্রবক গ্রন্থকারের গৌ 
কীর্তনার্থ প্রার্থনা 

পুনঃ ভক্ত সঙ্গে গ্রভূ-পদে নমস্কার ৷ 

5ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার ॥ ৪ || 


ব-টরিত 


পূনরায় স্বাভীষ্টদেব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের 
জয়-গান- 
জয় জয় শ্ীকরুণা-সিহ্ধু গৌরচন্দ্র । 
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ ৫ ॥ 


 — 


গৌট্ীয়-্তাষা 


২। ‘গদাধরের জীবন’,_ শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোতস্বামী 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ৷ 
শক্তিতত্বের ‘আকর’ বলিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপ-লীলা ও 
শ্রীনীলাচল-লীলা, উভয়ন্রই কথিত ৷ শ্ৰীনবদ্বীপ-নগরে 
তাহার বাসস্থান ছিল, পরে নীলাচলে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস 
করিয়া সমূদ্রোপকুলে টোটায় বা উপবনাভ্যত্তরে বাস 
করেন। শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীরাধাগোবিন্দের মধূররস- 
ভজনে শ্রীগদাধরকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগৌরের ‘অন্ত- 
রঙ্গ ভক্ত'-নামে কথিত হ’ন। খাহারা মধুররসে 
ভগবভভজনে উৎসাহবিশিষ্ট নহেন, তীহারা শ্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রভুর আনুগত্যেই শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হ'ন। 
শ্রীনরহরিপ্রমুখ শ্রীগৌরের কতিপয় ভক্ত শ্রীগদাধর- 
পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন ; তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে 
শ্রীগদাধরের প্রিয়সেব্যজানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভূকে ‘নিত্যা- 


নন্দের জীবন” এবং অপর কেহ কেহ তাঁহাকে গদা- 
ধরের জীবন" বলিয়া থাকেন৷ 


মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এবং নারদের 
অবতার শ্রীবাসপন্তিতাদি ভক্তগণের শরণ্যবিগ্রহও 
শ্রীগীরসুন্দর ৷ 

এতদ্দারা পঞ্চতত্বই বণিত হইয়াছেন। ভক্তরূপে 
শ্রীগোরসুন্দর, ভজ্ঞস্বরাপে শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার- 
স্বরূপে শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তশক্তিরূপে শ্রীগদাধরাদি_ ও 
ভজ্ঞাখ্য শ্রীবাসাদি,__ এই পঞ্চবিধ লীলা-বিচারে 
শ্রীগৌরতত্ব_পঙ্কবিধ ৷ = 

৩1 ভক্তগোষ্ঠী,_ভজনীয়-বন্তু শ্রীগৌরসুন্দর 
এবং তাহার আশ্রিত শ্রীনিত্যানন্দপ্রমুখ চারিটি ভক্ততত্ব 


লীলারই অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিয়াছেন । 


৫ 


মিলিত হইয়াই ‘ভক্তগোষ্ঠী’। ভগবান্‌ শ্রীগৌরসূন্দরের 
সেবা ব্যতীত এই গোষ্ঠীর অন্য কোন কৃত্য নাই। 

শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ করিলেই জীবের 
স্বরূপবিচার উদিত হয় । সেই স্বরাপের রৃত্তিই 'কৃষ্ণ- 
ভক্তি” বলিয়া কাথত ॥ জীবের কর্ণদ্বয় অন্বন্ধ-ভানের 
নিত্য আহার্য-বস্ত শ্রীচেতন্যের স্বরূপ-তত্ত্ব এবং প্রকা- 
শাদি-তত্ববিষয়ক কুষ্চভ্ঞান লাভ করিলে জীবাত্মার 
শুদ্ধর্তির উন্মেষ-ফলে তিনি অখিলচেম্টা-দবারা ভগবাদ্‌ 
শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন অর্থাৎ সম্ব্ধ- 
জানোদয়ে শুদ্ধভক্তিতে প্রবৃত্ত হ’ন ৷ 

81 সাবরণ শ্রীল প্রভুকে পুনরায় নমস্কার করিয়া 
গ্রন্থকার স্বপ্রয়োজন ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় 
জিহ্বায় শ্রীগৌর সুন্দরের অপ্রারুত অধোক্ষজ-লীলা 
স্ফৃতি প্রাপ্ত হউক,-এই আশীৰ্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন 

ভা শ্রীগৌরহরি-_কুপা সমুদ্র। করিরাজ-গো 

(চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ ১৫শ সংখ্যায় ) রি 
__“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার ৷ বিচার রি 
চিত্তে পাবে চমৎকার ৷৷” শ্রীরাপ-গোস্বামিপ্রভুও 
“মহাবদান্য, ও ‘কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ’-নামে প্রণাম টন র্যা 
মাধূর্যযলীলাবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গৌর-লীলায় 


রত 
শ্রীনিত্যানন্দ-__সেবা-বিগ্রহ। বিষয় 
সুন্দরের দাস্যসূত্রে তিনি__আশ্রয়-ুতি বশির 
ভক্তগণের পূজ্য বিষয়-বিগ্রহ ! যদিও RR 
্রীমনিত্যানন্দরাম_-্বয়ং বিষ্ুবস্তু, তথাপি ৰ ; তিনি 
রূপের গুদার্য্য-লীলার পরম-সহায় ও হু গঙ্গার 
দশদেহ ধারণ করিয়া স্থীয় প্রভুর নিত্য সেবা 


N 

নী 

রি 

ট শর 
রেখ - 
ূ 








আদিখণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৩ 


দেব্য-তত্ত্রের কৃপা-ফলেই সেবক-হৃদয়ে তথা হি ( ভাগবতে ২৷৪৷২২ ) 
তত্ত্ব-স্ফুত্িঁ শ্রীশককর্তৃক পূর্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে স্বীয় কীত্তনলক্ষণা বাণীর 


প্রাকট্য-বিধ:নকারী ভগবানের প্রসাদ যাচঞ্া__ 

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী 

বিতন্বতাজস্য সতীং জ্মৃতিং হাদি । 

স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ 

স মে খষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্‌ ॥ ৮ ॥ 
পদ্দযোনিরও স্ব-চেম্টায় অধোক্ষজ ভগবদ্দর্শনে অসামর্থা__ 
্রম্মাদির সৃতি হয় কৃষ্ণের কূপ । পৰে ব্ৰহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে ৷ 
সর্ব্বশাস্তরে, বেদে, ভাগবতে এই গায় ॥ ৭ ॥ তথাপিহ শক্তি নাই কিছুই দেখিতে ॥ ৯ ॥ 


অরবি্ঞাত-তত্ব দুই ভাই আর ভক্ত ৷ 
তথাপি র্লুপায় তত্ব করেন সুব্য ॥ ৬ ॥ 


শ্ৃতি ও ভাগবতের প্রমাণ চ_পূ্ব্বে কৃষ্ণক্বপা-ফলেই 
ব্রহ্মার হাদয়ে কৃষ্ঃতত্ব-স্ফুভি-_ 





করিয়া থাকেন! শআ্রীগৌড়মণ্ডলে ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে (জ্ঞানপ্রদানাম্‌ ) খাষভঃ শ্রেষ্ঠঃ, ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণঃ 
্রীনিত্যানন্দ-প্রভূর শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ বা শ্রীমৃতি আজও  ইত্যর্থঃ) মে ( ময়ি ) প্রসীদতাম্‌ ৷ 
বিদ্যমান ৷ ৮1 অনুবাদ-_ পূৰ্ব্বে কল্পের প্রারস্তে যিনি ব্রহ্মার 
৬। শ্রীগৌর-নিতাই প্রভুদ্বয় ও তদীয় শুদ্ধভক্তগণ, হৃদয়ে সুম্টি-বিষয়িণী স্মৃতিশক্তি প্রকাশিত করিয়া 
সকলেই অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ-বস্ত, সূতরাং ইন্দ্রিয়. ছিলেন এবং যাহার প্রেরণা-ভ্রুমে শ্রী ভজন-প্রদশিনী 
তর্পণ-পরায়ণ দান্তিক অচিদৃদ্রষ্টা অক্ষজ-ভ্তানী মনো- বেদাত্মিকা বাণী সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাদুভূ তা 
ধঙ্মীর নিকট তাহারা “বিদূরকাণ্ঠ'-রূপে বর্তমান অর্থাৎ হইয়াছিলেন, সেই সব্বশ্রেষ্ঠ জানপ্রদাতা ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ 
উহার নিকট স্ব-স্বরূপ অপ্রকাশিত রাখেন) কেবল আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ৷ 
শরগাগত, সমপিতাত্মা সেবকের নিকটই অনুগ্রহপূর্ব্বক ৮1 তথ্য-_ (ভা ১১১) “তেনে ব্ৰহ্ম হাদা য 
স্বীয় দুব্বিভেয়-স্বরাপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেন। শ্রীকবি- আদিকবয়ে*ঃ (ভা ১১১৪1৩--) ময়াদৌ ব্রক্মণে 
রাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ ২য় শ্লোকে ) প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ’ ; (ভা ১২১৩1১০, ১৯, 
বলেন,_-“বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌো সহোদিতো ! ২০-_-) ‘ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্ৰহ্মণে নাভিপক্কজে * * 
গৌড়োদয়ে পৃজ্পবন্তো চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥” সম্প্রকাশিতম্* ; * * 'কসৈম যেন বিভাসিতোইয়মতুল- 
পুনরায় (এ আদি ১ম পঃ ৯৮-__) “সেই দুইভাই হৃদয়ের জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা” ; * * য ইদং কুপয়া কণ্মৈ ব্যাচ- 
ক্ষালি’ অন্ধকার দুইভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎ চক্ষে মুমুক্ষবে” ইত্যাদি ভাগকতের বহস্থানে শ্রীনারায়- 
কার ॥” ণের নিকট হইতে শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম- 
অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব_অর্থাৎ যীহাদের তত্তব_প্রাকৃত সম্প্রদায়ের আদিগুরু আদি-কবি ব্রহ্মার বেদ বা বেদের 
বা অচিদ্‌ ভোগপর-বৃদ্ধিতে অবিজ্েয় অর্থাৎ অক্ষজ-  প্রপকৃফল পরবিদ্যাত্মক শ্রীভাগবত-শ্রবণের আখ্যান 


জানাতীত অধোক্ষজ বা অতীন্দিয় তত্ব । দৃষ্ট হয়। 
গাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে ভগবান্‌ শ্রীহরির শ্বেঃ উঃ ৬1১৮, ২২--) ‘যো ব্ৰহ্মাণং বিদধাতি 


রি [দিলীলা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশুকদেব সর্ব্ব- পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ । তংহ 
নম ভগবৎস্মরণপূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট-দেবকে দেবমাত্বুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষর্বে শরণমহং প্রপদ্যে ৷ 


SEA করিতেছেন, * * “বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরা কল্পে প্রচোদিতম্‌ ॥ 
হাদি নি পুরা (কল্সাদৌ) অজস্য ব্রেক্মণঃ) (€রুঃ উঃ ২81১০ বা 81৫1১১--) অস্য মহতো ভূতস্য 
ং 


শয়তা ) ন সৃষ্টবিষয়াং ) সমৃতিং বিতন্বতা প্রেকা- নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদৃগেদো যজুব্রেদঃ সামবেদোহ্থবর্বা- 

্ষণা রি ঈশ্বরেণ ) প্রচোদিতা (প্রেরিতা সতী) ঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা EEE শ্লোকাঃ 
ইতি, সা) ং শ্রীকৃষ্ণং লক্ষয়তি উপাস্যত্বেন দর্শয়তি সূত্ৰাণ্যনৃব্যাখ্যানানি সৰ্ব্বাণি নিওস্বসিতানি ॥ 

টস (বেদরূপা বাণী) আস্যতঃ তেস্য ৃ ৯-১১ 1 ব্রহ্মার সাতটী জন্মের কথা মহাভারতে 

৬ প্রাদূরভূৎ ( আবির্বভুব ), স খষীণাং শান্তিপর্ব্বে ৩৪৭ অঃ 60-8৩ শ্লোকে উল্লিখিত আছে । . 





৫৪ 


শরণাগতি-প্রভাবেই ব্রহ্মার অধোক্ষজ ভগবদ্র্শন-লাভ-_ 
তবে যবে সব্বভাবে লইল। শরণ ৷ 
তবে প্রভু ক্বপায় দিলেন দর্শন ॥ ১০ ॥ 


কুষ্ণকুপা-ফলেই ব্রক্মার শুদ্ধকীন্তন ও 
ভগবজ্ভান-ল।ভ-_ 
অরে ক্রষ্ণক্বপায় স্ফুরিল সরস্বতী ৷ 
তবে সে জানিলা সব্ব-অবতার-স্থিতি ॥ ১১ ॥ 


সেই অধোক্ষজ কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত তদবতার-তত্ব__দুর্ভেয় 
হেন ক্ুষ্ণচন্দ্রের দুর্জয় অবতার । 
তান ক্কপা বিনে কার শক্তি জানিবার ? ১২ ॥ 





পাদ্মজন্ম ব্যতীত ব্রহ্মার মানসজন্ম, চাক্ষুষজন্ম-_বাচিক- 
জন্ম, শ্রবণজন্ম, নাসিকজন্ম ও অণ্ডজজন্ম,_এই ছয়টা 
জন্ম হইয়াছিল। পাদ্জন্মে ব্রক্ষা স্বীয় চক্ষু উন্মীলন- 
পূৰ্ব্বক তদীয় আরাধ্য-বস্তকে দেখিতে পাইলেন না । 
অনন্তর ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াই তিনি ভগবন্দর্শন 
লাভ করিলেন ৷ এজন্যই শ্ুতিতে কথিত হইয়াছে 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্ুতেন। 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 






তধোক্ষজ কৃষ্ণের অবরোহ-লীলা-ধিল 
বাক্য-মনের অগোচর 
অচিন্ত্য, অগস্য ক্কষ্ণ-অবত।র-লীলা । 
সেই ভ্রক্মা ভাগবতে আপনে কহিলা ॥ ১৩॥ 
তথা হি ( ভাঃ ১০৷১৪৷২১ ) 
বহ্মার ভগবৎস্তুতি-বাক্য, ভগবানের অচিন্ত্য 
যোগমায়া-বৈভব-_- 
কো বেত্তি ভূমন্‌ ভগবন্‌ পর'আন্‌ 
যোগেশ্বরোতীভবতগ্তিলোক্যাম্‌ ৷ 
কাহং কথং বা কতি বা কদেতি 
বিস্তারয়ন্‌ ক্রীড়সি যোগমায়াম্‌ ॥ ১৪) ! 


শাস- ভোগপর 








পরিমিত যদুবংশের অধস্তন একজন এঁতিহাসিক রাজ- (৫ 
নৈতিক কন্ুবীরমান্র বলিয়া থাকেন অর্থাৎ দ্বিতীয়াতি- 
নিবেশ-ভ্রুমে সব্ব্-মূলকারণ পরতত্ত্বরূপে না জানিয়া 
তাহাকে জীবের ন্যায় মায়িক-বিগ্রহ-জ্তানে বহুবিধ 
পাথিব জড়ীয় ভোগ্যবস্তুর অন্যতম বলিয়া মনে করেনা 
জগতে পরতত্ত স্বয়ংরূপ-ভগবানের অবতারি-রাগে 
অবতরণকালে নৈমিত্তিক-লীলাবতারগণও আসিয়৷ ॥ 








যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিরৃণুতে তনং 
স্বাম্‌ ৷” (_কঠে, ২৷২৩ এবং মু০ উ০ তাই )। 
| সৰ্ব্বশজ্তিমান্‌ কৃষ্ণ স্বীয় উদার্যয-লীলা প্রকাশ 
করিয়া ব্রহ্মাতে স্ব-স্বরূপ দর্শন ও শব্দ প্রকাশ করিবার 
শক্তি সঞ্চার করিবার পর ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে “ও” 
ও 'অথ'-শব্দদয় প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহাতে তিনি 
'আরোহ'বাদের পরিবর্তে ‘অবরোহ’ (অবতার১)-বাদ 
অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানের বিভিন্ন নিত্য- 
_ চিদ্‌বৈচিত্ৰ্যময় বিলাস এবং অসীম-কৃপা-প্রকাশ-পূর্ব্বক 
 প্রপঞ্চে অবতরণ-লীলা অবগত হইয়াছিলেন। ভা ১। 
৯১) “তেনে ব্ৰহ্ম হাদা য আদিকবয়ে”-বাক্যেও এই 
j কথা উল্লিখিত আছে । 
কৃষ্ণক্বপা-রূপিণী সন্মুখরিতা বীর্ষ্যবতী কুষ্ণ কীর্তন- 
সরস্বতী ব্যতীত জীবের ভোগধারণো্র প্রাণহীন শব্দের 
দ্বারা তাহার কুষফ্ণবৈমুখ্যরূপ জড়-বশ্যতা দূরীভূত 
৮ হয়না।- 
্ ১২। শ্রীকৃষ্ণের রা অত জনগণের 
রি ৰ জো দুর্ভেয়। অক্ষজজ্ঞানবাদী সব্বব-বিষ্ণ ও 
_. শক্তি-কোটির প্রভূ স্বয়ংরাপ শ্ৰীকৃষ্ণকে সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ 









রি ্রীনারায়ণেরও টা না জানিয়া, সাৰ্ধিহ্- 


তাহাতে মিলিত হ’ন ; তাহাও নিতান্ত দুর্ভেয়। কৃষ্ণ 
কৃপা ব্যতীত মানব নিজ-চেম্টা দ্বারা কখনই কৃষ্ণজান 
লাভ করিতে পারেন ন1। কৃষ্ণচন্দ্র ধাহাকে কৃপা রি 
স্ব-স্বরূপের লীলা প্রদর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে ভন ॥ 
করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এতংৎপ্রসগ্ে রড ডা 
১০1১৪।৩ ) “জ্ঞানে প্রয়াসমূদপাস্য”-প্লোক আলোচা। « 





১৩। “অচিন্ত্যাব্যক্রূপায় নিগু গায় গুণাত্রনে। 
সমস্ত জগদাধার-মূর্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ | শ্রীযণেদ৷ | 
স্বীয় তনয়ের মুখদর্শনে এই বলিয়া প্রণাম বি 
ব্রহ্মার উক্তিতেও ভো ১০ম স্ক, ১৪শ আঃ) কৃষ্ণলীলা 
অচিন্ত্যত্ব ও সূদুৰ্গমত্ব কথিত হইয়াছে ৷ র 


রদ 
ব্রজের গো-বৎস- হরণকারী ব্ৰহ্মা? 


১৪। ভর গর 


শ্ৰীকৃষ্ণ-কৰ্ততৃক চূর্ণ হই-ল ব্ৰহ্মা ভগবান্‌ শরীর; 
মেশ্বরত্ব জাত হইয়া স্তব করিতেছেন” 
অন্বয়_ (হে) ভূমন্, (হে বিরাট 

(হে ষড়ৈশ্বৰ্য্যপূৰ্ণ,) পরাত্মন্‌, (হে তন্ত্্যামিন) যো 
(হে সৰ্ব্বত, সৰ্ব্বশক্তিমন্‌,) অহো € রে 
(কুত্ৰ) বা, কথং (কেন হেতুনা ) বা, ক টি টি 
বিধ-প্রকারেণ ) বা, কদা € কঙ্িমন্কালে ) পট 
যোগমায়াং অেচিন্তয-স্বরূপ-শত্তিং) বিস্তারগ্নন্‌ 


্ সর 


আদিখণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 


৫৫ 





অবতরণ-কারণ-_জীব-বুদ্ধিতে দুর্জেয় ও দুনিদ্দেশ্য 
কুষের পরত 


কোন হেতু কৃষ্ণচন্দ্ৰ করে অবতার । 
কা’র শক্তি আছে তত্ব জানিতে তাহার £ ১৫ ॥ 





নি (বিলসসি),_ ইতি ভবতঃ (তব) উতীঃ (লীলাঃ) 
005: 


ভাগবত ও গীতার বচনই প্রমাণ-রূপে গ্রাহা__ 
তথাপি শ্ীভাগবতে, গীতায় যে কয় ॥ 
তাহা লিখি, ঘে-নিমিত্তে অবতার” হয় ৷৷ ১৬ ॥ 


সমগ্রভাবে জানিতে কেহই যে সমর্থ নহে, তাহাই 





্লিলোক্যাং (ভুবনত্ৰয়ে) কঃ বেত্তি (ন কোহপ্যতোহ- 
চিন্তাং হি তব যোগমায়া-বৈভবমিতি ভাবঃ ) ৷ 

অনবাদ__হে ভূমন্‌, হে ভগবন্, হে পরমাত্মন্‌, হে 
যোগেশ্বর, কি আশ্চর্য্য ! আপনি কখন বা কোথায়, 
কেন বা কতপ্রকারে স্বীয় স্বরাপশভ্ি যোগমায়াকে 
বিস্তার করিয়া যে-সকল ক্রীড়া-বিলাস করিয়া থাকেন, 
্রিজগতের মধ্যে কে সেই সকল লীলা জানিতে পারে £ 
(অর্থাৎ, কেহই জানিতে পারে না ।) 

১৪1 তথ্য ‘যদি বল, স্বতন্ত্র-স্বরাপ আপনার 
কেনই বা কুৎসিত মৎস্যাদি-কুলে জন্ম-পরিপ্রহ, কেনই 
বা বামনাদি অবতারে যাচঞাদি দৈন্যব্যবহার-প্রদর্শন, 
আর কেনই বা এই অবতারে কদাচিৎ পলায়নাদি লীলা 
শুনা যায়?--তদুত্তরে এই শ্লোকের অবতারণা ৷ 
'ভূমন্ ইত্যাদি যথার্থ সন্বোধনগুলিদ্বারা ভগবানের 
দুডেয়ত্ইই বলিতেছেন (-_শ্রীধর )। 

'ভূমন'-শব্দে__ অপরিচ্ছন্ন £ “ভগবন্-শব্দে_ 
সব্বর্য্যুক্ত ; 'পরাআন্*শব্দে__ সর্ব্বান্তর্য্যামিন্‌ বা 
সর্বকারণস্বরূপ ; 'যোগেশ্বর'-শব্দে-_ স্বাভাবিক যোগ- 
শকতপ্রভাবে সর্ব্বকালব্যাপক ৷ ( আপনার লীলা অন্য 
কহ জানে না বটে, কিন্তু আপনি “অপরিচ্ছিন্ন” বলিয়া 
০০ লীলাসমূহের আধার, আপনি 
জী বর য় স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের প্রকার, 
ইয়ত্তা উট বলিয়া স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের 
রী ন সব্ব্বকালব্যাপী বলিয়া স্বয়ংই সেই 

হের প্রকট-কাল অবগত আছেন। “যোগমায়া'- 
শব্দে ‘মহাস্বরূপশক্তি? €- শ্রীজীবপ্রভু)। 

‘যদি রর ও 
অর উর উভার-হরণার্থই আপনার 
. উ্তদ্যূপধর্ম EE আীরামের অবতরণ, 
|. আবিভাব প্রসিদ্ধ আ নি শুক্লাদি অবতারগণের 
| গণের শ্াদুহি ছে, কিন্তু জ্ঞানী অভিমানী অসুর- 
হইয়াছে টি নিমিত্ত আপনার অবতার 
আপনার ও জানা যায় নাই?’ সত্য, কিন্তু 
কিকি প্রয়োজন বাদি লীলাসমূহ কোন্-কোন্‌ বিষয়ে 

ময়, কথন, বা কতটুকুই বা হয়, তাহা 





বলিবার উদ্দেশে এই শ্লোকের অবতারণা । 

'ভূমন্*-শব্দে বিশ্বব্যাপক অনন্তমৃত্তিবিশিস্ট, ‘ভগ- 
বন্*শব্দে বিরাট্ত্ব-সত্তবেও যড়েশ্বধ্যপূর্ণ, ‘পরাত্মন্’শব্দে 
ভগবত্তা-সত্বেও পরমাত্রস্বরূপ, ‘যোগেশ্বর’শব্দে স্বীয় 
যোগমায়া-কৃপাপ্রভাবেই অনুভবনীয় বিরাট ত্বাদি 
মহামহৈশ্বৰ্য্যযুক্ত । ‘উতি’-শব্দে জন্মাদি-লীলা ৷ যদি 
বলা যায়, ‘আপনার অনন্তমুত্িসমূহ যখন বিশ্বব্যাপিকা 
ষড়েশ্বয্যময়ী পরমাত্মস্বরূপা কিন্তু পাঞ্চভৌতিকী জড়া 
নহে, ভ্রিলোক্যের মধ্যবন্তিনী থাকিয়াই ভক্তজন- 
বিনোদিনী লীলাসমূহ অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেইসকল 
্ীমৃত্তি যে সৰ্ব্বদা যুগপৎই বিহার করিতেছেন, ইহা 
কিরূপে সম্ভব?” তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ততদুপাসক- 
ভক্তবর্গের এতি সেইসকল শ্রীশৃত্তির অচিন্ত্য যোগমায়া- 
প্রভাবেই যথাকালে প্রকাশ ও আবরণ প্রদর্শন-পূবর্বক 
লীলা-নিবর্বাহ হইতেছে? (- শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবত্তি- 
ঠাকুর)! 

১৪। বিব্বতি-_কৃষ্ণতত্বের অধিক আর কোন তত্ত্ব না 
থাকায় শক্তিমান্‌ কৃষ্ণের বিক্রম উপলব্ধি করিবার 
সামর্থ্য কাহারও নাই; তিনি কোন্‌ কোন্‌ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির 
নিমিত্ত স্বয়ং পরতত্্ব হইয়া প্রগঞ্চে স্বীয় নিত্যলীলার 
অবতারণ করান,_তাহা সম্যক্‌ বুঝিবার শক্তি 
কাহাকেও তিনি দেন নাই । 

১৬। আরোহবাদী জড়-জগতে “কার্যয”-দর্শনে কারণের 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ন। যেখানে জগৎ-_কার্যট”' এবং 
সেই জগতের সম্বন্ধে কোন ক্রিয়ার কর্তৃত্বের উদ্দেশ 
নির্ধারিত হইবার চেস্টা দেখা যায়, তাহা দুরধিগম্য 
হইলেও, নিগ্রমকল্পতরুর প্রপকৃ-ফল-শ্রীমভাগবতে 
এবং শ্রীকুষ্ণ-কর্তুক অর্জন-সমীপে কীন্তিত শ্রীগীতায় 
শ্ৰীগ্ৰন্থকার যে যথার্থ হেতুবর্ণন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই 
এখানে লিখিতেছেন। গ্রন্থকার স্বীয় চেষ্টার বলে 
শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হইবার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া 
শ্রোতবাক্যের অনুবর্ভী হইয়াই এ কারণের উল্লেখ 
করিতেছেন! শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু এতাদুশ 
কারণকে বৈধভক্তিপরায়ণ লোকের প্রয়েজন-মা 








৫৬ 


রর লিলা পা সাধ হর | 


তথা হি (গীঃ ৪1৭-৮) 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীনারায়ণের ) প্রগঞ্চে অবতার" 
কাল ও কার্যয-নিদ্দেশ__ 
যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য গ্রানির্ভবতি ভারত ৷ 
অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্য তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


০:৬৬ ২২ 
‘গৌণ কারণ” বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর এ অবতারকে “নৈমিত্তিক 


অবতার'নামে অভিহিত করিয়াছেন । 


১৭। অন্বয্ন-_ হে) ভারত, (ভরতবংশাবতংস 
অর্জন), যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য (শ্রীহরিতোষণপরস্য, 
শ্রীহরৌ কর্ম্মার্পণরূপস্য দৈব-বর্ণাশ্রমলক্ষণস্য ) গ্রানিঃ 
( হানিঃ ), অধৰ্ম্মস্য (হরিবৈমুখ্যবদ্ধনপরস্য) চ অভ্যু- 
থানম্‌ ( আধিক্যং ভবতি), তদা অহম্‌ আত্মানং স্বেং) 
স্থজামি (প্রকটয়ামি, ন তু জড়দ্রব্যমিব নির্ম্মামে, তস্য 
নিত্যসিদ্ধ-সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাৎ )। 

১৭। অনুবাদ হে ভরতবংশ্য অর্জন, যে-যে 
সময়ে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভূখান হয়, আমি 
সেই সেই সময়েই আপনাকে প্রকটিত করিয়া থাকি 
অর্থ ৎ জগতে অবতীর্ণ বা আবিভূত হই ৷ 

১৭। তথ্য-- (ভা ৯২৪৫৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের 
প্রতি শ্রীশুকোক্তি-_-) “যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য ক্ষয়ো 
রুদ্ধিশ্চ পাপমন্$ । তদা তু ভগবানীশ আত্মানং স্বজতে 
হরিঃ ৷!” ইত্যাদি দ্রষ্টব্য! 

‘আমি আত্মাকে (শ্ৰীবিগ্রহকে) সৃষ্টি করি, অর্থ; 
অসুরমোহিনী মায়াদ্ধারা আপনাকে সৃচ্ট-পদার্থব 
দেখাইয়া থাকি” (২ শ্রীল বিশ্বনাথ-ক্বৃত “সারার্থ- 
বধিণী” ) ৷ 

‘ধন্্ম’-শব্দে বেদোক্ত ধৰ্ম্ম প্রানি*-শব্দে বিনাশ ; 
অধন্ম”_ধর্ম-বিরুদ্ধ ;_ ‘অভ্যুত্থান’-শব্দে অভ্যুদয় ; 
'স্বষ্টি করি’ অর্থাৎ প্রকটিত করি, কিন্ত (জড়দ্রব্যবৎ) 

নিশ্মাণ করি না, যেহেতু আমি সৃষ্টির পৃবেরই স্বয়ং- 
সিদ্ধ বলিয়া আমা হইতেই সম্ভূত কালের প্ৰভুত্ব আমার 
উপর থাকিতে পারে না? (শ্রীবলদেব-কৃত 
গীতাভূষণ?) ৷ 

'অধর্ম'-ভো ৭৷১৫৷১২-১৪ শ্লোকে যুধিজ্ঠিরের 
প্রতি শ্রীনারদের উক্তি-_) “বিধর্মঃ পরধ্ম্মাশ্চ আভাস 
__ উপমাচ্ছলঃ। অধৰ্ম্মশাখাঃ গঞ্চেমা ধর্সভোহধর্ম- 
বতঙ্যজেৎ ॥ ধর্ম-বাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্মোহন্য- 

চোদিতঃ1 উপধর্মস্ত পাষণ্ডো দম্তো বা শব্দভিচ্ছলঃ ৷ 


স্রীত্রীচৈতন্যভাগ বত 


পরিন্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দু 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে 
শ্লোকার্থ__ 
ধর্ম-পরাভব হয় ঘখনে ঘখনে | 
অধর্ম্ের প্রবলতা বাড়ে দিনে-দিনে ॥ ১৯ ॥ 


হতাম । 
যুগে॥১৮॥ 


জাল রাজ... 
যস্তিচ্ছয়া ক্ুতঃ পুংভিরাভাসে। হ্যান্রমাৎ পৃথক 


স্বভাবো বিহিতো ধৰ্ম্মঃ কস্য নেম্টঃ প্রশান্তয়ে ॥” 

অর্থাৎ, (১) বিধ্স্ম, (২) পরংস্থা, (৩) ধর্ম, 
(8) উপধর্ম্ম, (৫) ছলধন্ম,__ এই পাঁচটী অধৰ্ম্ম-শাথাকে 
ধর্মৃক্ত ব্যক্তি অধর্ন্সের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন। 
তন্মধ্যে ধৰ্ম্ম বৃদ্ধিতে অন্ষ্ঠিত হইলেও যাহা-স্ব-ধর্নের 
বিদ্বস্থরূপ, তাহাই ‘বিধর্ন্ন’ ; অন্যের প্রেরণা-ক্রমে যে 
ধৰ্ম্ম অনূষ্ঠিত হয়, উহ৷ই ‘পরধ্ম্ম’ ; পাষণ্ডাচার বা 
দম্তমূলক (‘অতিবাড়ী’) ধৰ্ম্মই ‘উপধৰ্ম্ম’; বিপ্রলিপ্মা- 
মূলে ‘ধৰ্ম্ম-শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা-দ্বারা যাহা স্থাগিত 
হয়, অথবা, যাহা “ধন্ম'শব্দ-মান্র (কৃত্রিমভাবে) ধারণ 
করে, তাহাই ‘ছলধর্ম্ম' ; মানবগণ স্বেচ্ছান্রমে যাহা 
করে, তাহাই 'ধর্মটীভাস+ ; উহা-_আশ্রম-ধর্ল্ম হইতে 
পৃথক্‌ ৷ স্বভাববিহিত ধৰ্ম্ম কাহারই বা প্রশান্তিজনক 
হয় নাঃ 

১৭। বিরতি: “আমার আবির্ভাবের এইমা 
নিয়ম যে, আমি-_ইচ্ছাময় ; আমার ইচ্ছা হইলেই 
আমি অবতীর্ণ হই। যখন-যখনই ধর্মের গ্লানি ও 
অধৰ্ম্মে অভ্যুত্থান হয়, তখন-তখনই আমি টা 
পূর্বক আবির্ভূত হই । আমার জগদ্যাপার নিরব 
বিধিসকল-_অনাদি, কিন্তু কালক্রমে অধর 
বিধি কোন অনির্দেশ্য কারণ-বশতঃ বিগুণ BL 
তখনই কালদোষ-ক্রুমে অধর্ম প্রবল 
সেই দোষ নিবারণ করিতে আমা রাহ রি 
সমর্থ হয় না। অতএব আমি ডি ৃ 
প্রপঞ্চে উদিত হইয়া এ ধৰ্ম্ম-গ্লানি নির্ভ * ও, তাহা 
ভারত-ভুমিতে আমার যে উদয় উর 
নহে, আমি দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত রাজে ২ ও 
মত ইচ্ছা-পুবর্কক উদিত, হই; অতএব রা 
অভ্যজদিগের রাজ্যে যে উদিত হই না তর্ক 
করিও না। সেইসকল শোচ্য পুরুষগণ মনি 
ধরণ বলিয়া স্বীকার করে, উহারও গল তাহাদের 
তাহাদের মধ্যে শজ্ত্যাবেশাবতাররাপে আস 
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ধৰ্ম্ম রক্ষা করি । কিন্তু এই ভারত-ভূমিতে বর্ণাশ্রম- 
ধর্মরাপী সান্বন্ধিক স্বধর্থ সুষ্ঠভাবে আচরিত হয় 
বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্ম" 
সংস্থাপন করণার্থ আমি আধকতর যত্র করি। অতএব 
ঘগাবতার ও অংশাবতার প্রভৃতি যত যত রমণীয় 
অবতার, তাহা এই ভারত-ভুমিতেই লক্ষ্য করিবে! 
যেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্শ নাই, সেখানে মিষ্কাম-ক্্মযোগ, 
তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সু্গরূপে 
আচরিত হয় না! তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎ- 
পরিমাণে ভক্তি উদিত হয়, দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপা- 
জনিত ‘আকস্মিকী’ বলিয়া জানিবে 7 (০ আীমভক্তি- 
বিনোদঠাকুর-কৃত “বিদ্দ্রঞ্জন” ভাষ্য ) ৷ 

১৮। অন্বয়_সাধূনাং স্বেধর্ম ব্তিনাং) পরিত্রাণায় 
(রক্ষণায়) দুক্ষৃতাং ( দুম্টং কর্ম কুব্বন্তীতি দুক্ৃতাঃ, 
তেষাং) বিনাগায় বেধায়) চ (এবং) ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় 
(ধৰ্ম্মস্য সংস্থাপনং তসৈম ইদং নিত্য-ধর্মং প্ৰকটয়িতুং 
স্থিরীকর্ত্তমিত্যর্থঃ) যুগে যুগে ( তত্তদবসরে ) সম্ভবামি 
( অবতীৰ্ণ 8 অস্মি ) ৷ 

১৮ ৷ অনুবাদ-_সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের 
বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে 
প্রকটিত, অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হই ৷ 

১৮। তথ্য-_ ‘দুষ্টের নিগ্রহ করায় ভগবানের 
নিদ্দয়ত্বের আশঙ্কা করিতে হইবে না; যথা,_-“লালনে 
তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে ! তদ্দেব মহেশস্য 
নিয়ন্তণ-দোষয়োঃ ৷? অর্থাৎ স্বীয় শিশু-সন্তানের 
প্রতি মাতার লালন ও তাড়নব্যবহারে যেমন অকারুণ্য 
(নিুরতা) প্রকাশ পায় না, প্রত্যুত স্বেহেরই পরিচয় 
পাওয়া যায়, তদুপ গুন ও দোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বর 
বিষ্ণুর সুর-পালন ও অসুর-বিনাশেও দয়াই প্রদশিত 
হয়, বুঝিতে হইবে» (২ শ্রীধরস্বামি-কৃতা 'সুবোধিনী”)। 

‘যদি বলা যায়,__আপনার ভক্ত রাজষি বা 
টি র্মহানি ও অধ্ম্মরদ্ধি দূরীভূত করিতে 
কত হু E ৰ আপনার অবতীর্ণ হইবার আবশ্য- 
টি রে কন্ত সাধুগণের পরিত্রাণ, দুক্কৃতগণের 
নক সংস্থাপন, এই বাহ = 
রী া জার আমি আবির্ভূত হই ৷ “সাধুগণের 

মার দর্শনোৎকণ্ঠাক্রাসন্তচিত্ত এঁকান্তিক- 


ভক্ত 
গণের যে ব্যগ্রতা-রূপ দুঃখ, তাহ! হইতে পরিত্রাণ; 
—৮ 


“দুক্ষৃতাং-শব্দে আমার ভক্তগণের ক্লেশোৎপাদক 
(দ্রোহকারী) এবং আমা ব্যতীত অন্যের অবধ্য রাবণ, 
কংস ও কেশী প্রভৃতি অসুরগণের ; 'ধর্ম-সংস্থাপন” 
শব্দে মদীয় ধ্যান-যজন-পরিচর্য্যা-সক্কীর্তন-লক্ষণযুক্ত 
পরমধন্স্ের,__যাহা আমা ব্যতীত অন্য কর্তৃক প্রবত্তিত 
হইবার অযোগ্য,তাহার সম্যক্‌ স্থাপন ; “যুগে যুগে? 
অর্থাৎ প্রতিযুগে বা প্রতিকল্পে ; দুষ্ট-নিগ্রহকারী ভগ- 
বানের বৈষম্য আশঙ্কা করিতে হইবে না, যেহেতু 
ভগবানের হস্তে নিধন্-ফলে দুষ্ট অসুরগণেরও স্ব-স্ব 
দু্কৃত-লব্ধ নরক ও সংসার হইতে পরিভ্রাণ-লাভ 
হওয়ায় উহাদের প্রতি ভগবানের নিগ্রহও ‘অনুগ্রহ’ 
বলিয়াই নিণীঁত হইয়াছে ৷৷ (- শ্ৰীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । 

'সাধুগণের-পরিভ্রাণ-শব্দে আমার রাপগুণ-নিরত, 
আমার সাক্ষাৎকারাকাঙ্ক্ষী, সূতরাং আমার সাক্ষাৎ- 
কারাভাবে অতিব্যগ্রতা-রূপ যে দুঃখ, তাহা হইতে স্বীয় 
ভক্তজন-_মনোহর স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-ছারা পরিত্রাণ; 
'দুক্কৃতাং-শব্দে দুষ্টকৰ্ম্মকারী ও আমা ব্যতীত অন্যের 
অবধ্য রাবণ, কংসাদি ভক্তদ্রোহিগণের ; “ধর্-শব্দে 
একমাত্র আমারই অর্ন-ধ্যানাদি-লক্ষণযুক্ত শুদ্ধ- 
ভক্তিযোগ, উহা বৈধ হইলেও অন্য-কর্তৃক প্রচারিত 
হইবার অযোগ্য ; “সংস্থাপন'-শব্দে সম্যক্‌ প্রচার । 
এই তিনটী কাৰ্য্যই আমার অবতারের “কারণ+। দুষ্ট- 
বধের দ্বারা ভগবানের বৈষম্য বুঝিতে হইবে না, 
যেহেতু ভগবানের হস্তে দুষ্টগণের নিধন-ফলে উহা- 
দের মোক্ষানন্দ-লাভ হওয়ায় ভগবানের নিগ্রহই 
অনুগ্রহরূপে পরিণত হয় !' (শ্রীবলদেব )। 

১৮। বিরতি _রাজধি ও ব্রহ্মষি প্রভৃতি আমার 
যে-সকল ভক্ত আছেন, তাঁহাদের সততায় আমি “শা 
বেশ’ করতঃ “বর্ণাশ্রমধর্ম” সংস্থাপন করি । কিন্তু 
বস্তুতঃ পরম-ভক্ত সাধুগণের মদ্রর্শনলালসোথ দুঃখ 
হইতে তাহাদের পরিত্রাণের জন্যই আমার স্বীয় অব- 
তারের আবশ্যকতা । অতএব “যুগাবতার, হইয়া 
আমি সাধুদিগকে এ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করি, দুক্ষৃত 
রাবণ-কংসাদিকে বধ করতঃ উদ্ধার করি এবং শ্রবণ- 
কীর্তুনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের “নিত্য স্বধন্ম' 
সংস্থাপন করি । “আমি যুগে-যুগে অবতীর্ণ হই” 
এই কথা-দ্বারা কলিকালেও যে আমার অবতার হয়, 
ইহা স্বীকার করিবে! সেই কলিকালের অবতার কেবল 


৫৮ 


নিলি TTT 


সাধুজন-রক্ষা, দুম্ট-বিনাশ-কারণে । 
ব্ৰহ্মাদি প্রভুর পায় করে বিজ্ঞাপনে ॥ ২০ ॥ 
তবে প্রভূ যুগধর্থ স্থাপন করিতে ৷ 
সাঙোপাজে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥ ২১ ॥ 


কলিষুগের ধর্ম এবং অবতার বা উপাস্য-নির্দেশ__ 
কলিযুগে ‘ধৰ্ম্ম’ হয় ‘হরি-সঙ্কীত্তন’ ৷ 
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥ ২২ ৷ 





কীর্তনাদিদ্বারা পরম-দুর্লভ ‘প্রেম’ সংস্থাপন করিবেন, 
তাহাতে অন্য তাৎপর্য না থাকায়, সেই অবতার 
নর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ হইলেও, সাধারণের নিকট “গোপনীয়? 
আমার পরম-ভক্তগণ স্বভাবতঃই সেই অবতার-কর্তৃক 
বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও (অর্জনও) 
তৎ-সাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে । সেই 
কলিজন নিস্তারক অবতার-কর্তৃক দুক্কৃত-জনের দুক্কৃতি- 
বিনাশ ব্যতীত যে অসূর-বিনাশ-কার্য্য নাই,_ ইহাই 
সেই "গুহ্য” অবতারের পরম রহস্য? (_শ্রীমন্তক্তি- 
বিনোদাকুর ) 


১৯-২০) নশ্বর ভোগন্প্রবৃত্তির ভূমিকায় ভগবদ্‌- 
বিমুখ জীবের বিচরণ-কালে তাহার দ্বিতীয়।ভিনিবেশ 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সত্য, ভ্রেতা ও দ্বাপরযুগে 
ধর্ম ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া জড়-ভোগ-চেম্টা বুদ্ধি 
করে, তৎকালে ধর্মের অভাবে অধন্মের বিক্রম উত্ত- 
রোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আরোহবাদ_ অধর্ন্মে 
অবস্থিত ; তাহাতে শ্রীঅধোক্ষজ-সেবা-প্ররৃত্তি নাই ৷ 
শ্রীঅধোক্ষজ-সেবা-পরায়ণ ভক্তগণ সব্বদা মায়াবদ্ধ 
জীবের অক্ষজজ্ঞান-প্রণোদিত অধন্ম-মূলক-চেষ্টা-দ্বারা 
উপদ্রত হ'ন। আরোহবাদী দ্যুত, গান, স্ত্রী ও সুনা 
এবং জাতরূপ,_-এই পঞ্চ সম্পত্তিতে আপনাকে সম্পন্ন 
ও বলীয়ান্‌ মনে করিয়া তাহার নিত্যকল্যাণ সাধনের 
নিমিত্ত অবতীর্ণ অধোক্ষজ সত্যবস্তকে সৰ্ব্বদাই আক্র- 
মণ করিতে উদ্যত হয়। তাদৃশ আরোহবাদী বা 
অক্ষজজ্ঞানীর চেস্টাকে স্তব্ধ করাইবার জন্য এবং 
অধিরোহবাদীর উৎক্রমণ-পথের সহায়তা করিবার 
উদ্দেশেই অসূরমোহিনী অবিদ্যাবিনাশকারী অননস্তবীর্য্য- 
শালী বাস্তব-সত্যস্বরূপ শ্রীবিষ্ণ অবতীর্ণ হউন,__ 


্ ব্রহ্মার এরাপ আবেদন য্গে যুগে ভগবৎ-পাঁদপদ্ধে 
উপস্থিত হয় । ৃ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


শ্রীভাগবতের বচন-প্রমাণ__ 
এই কহে ভাগবতে সব্ব্বতত্ব-সার । 
'কীন্তন-নিমিভ ‘গৌরচন্দ্র-অবতার’ ॥ ২৩ 
তথা হি (ভাঃ ১১৫।৩১-৩২) 
কলিযুগে পাঞ্চরান্রিক-দীক্ষত্তে কুষঃকীর্তন-রত আবরণ 
শ্রীগৌরকুষ্ণই সঙ্কীর্তন-যভেে উপাস্য 
ইতি দ্বাপর উব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম | 
ন।নাতত্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা ন্ণু ২৪ ॥ 


চর বু 2 
২১। সৃষ্টিকৰ্ত্তা ও বিধাতা ব্ৰহ্মা জগতের মঙ্গলের 


জন্য যখন ভগবানের অবতরণ প্রার্থনা করেন, তৎ. 
কালেই নিত্যপ্রকটিত বাস্তব-সত্যবস্ত স্বীয় অপ্রাকৃত 
বৈকুষ্ঠধাম হইতে প্রপঞ্চে স-পরিকরে অবতীর্ণ হ'ন। 
সাময়িক মঙ্গল-বিধানরূপ যুগ-ধর্ম্দের পুনঃসংস্থাপন- 
কার্্যও তদীয় উদ্দেশ্যের অন্তর্গত বলিয়া শুদ্ধদৃষ্টি- 
সম্পন্ন ভক্তগণ জ'নিতে পারেন৷ নৈমিত্তিকলীলাবতরণ- 
কার্যযটী__ধর্মসংস্থাপন-মূলক যুগধর্মম ৷ 

২২ ৷ সত্যযুগে ধ্যান, ভ্রেতায় যজ্ত, দ্বাপরে পরিচর্যা 
ও কলিযুগে হরিসক্কীর্তনই জীবের ধর্স-রক্ষার সোগান। 
ভগবান্‌ শ্রীশচীনন্দন সেই হরিসঙ্কীর্তনের অবতারণ- 
মুখে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ৷ 

২৩! কলিকালে জীবগণ তর্কহুত হইয়া নানা 
প্রকার বিবাদে প্রমণ্ত হ’ন ৷ তাঁহাদের চরমকল্যাণ" 
বিধানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য-নিরভ্তকুহক গরম? 
সত্য সচ্চিদানন্দ-ভগবদ্বিপ্রহ শ্রীরু্ণনামের কান 
প্রচার করেন। শ্রীগৌরসুন্দরই যে সব্ব্তত্বসার অঃ 
পরতত্ব-বস্ত এবং তিনিই যে সঙ্কীর্তন-বিগ্রহ,_ এই 
কথাই শ্ৰীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে ৷ 

২৪। '“ভগবান্‌ শ্রীহরি কোন্‌ সময়ে রর 
বর্ণবিশিষ্ট ও কিরূপ আকারবুক্ত হইয়া, কি ন : 
কোন্প্রকার বিধি-দ্বারা পূজিত হয়েন £' --বিদেহর! 2 
নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাগবত নবযোগোজের 
অন্যতম শ্রীকরভাজন-মুনি তাঁহার নিকট ভি 
অবতার ও তদ্ভজন-প্রণালী এই শ্লোকদয়ে 
করিতেছেন,-- 

অন্বয়-_ হে উব্বাঁশ, (পৃথীপতে দি 
ইতি পেব্বোক্তরূপেণ) দ্বাপরে (যুগে ভক্তাঃ) জগ, দি" 

রর এ বাসুত 

(নিগমাগম-শাস্রকথিতেন অর্চন-বিধিনা «২ 
চতুব্যুহাআকং শ্রীহরিং ) স্তবন্তি € পূজয়ন্তি ) 














আদিখণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 


৫৯ 


রি গধর্ম-পালক শ্রীগৌর-নারায়ণ__ 


রুফবর্ণং ত্বিষাহক্ব্ণং সাঙ্গোপানা স্রপার্যদম্‌ । 
ঘ্েঃ সক্কীর্ভনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ২৫ ॥ 


(যুগে) অপি (চ) নানাতন্ত্র-বিধানেন তথা (যেন যেন 

াত-তন্্াদ্যুভ্ত-বিধিনা ভগবন্তং শ্রীহরিং স্বস্তি 

অনেন কলো পঞ্চরান্র-তন্ত্র-মার্গপ্য প্রাধান্যং দর্শয়তি, 
তথা মৎসকাশাৎ ) শৃণু! 

২৪1 অনুবাদ-- হে নিমিরাজ, দ্বাপরে ভক্তগণ 
এই বলিয়া (পৃ্ব্বোক্তরূপে) চতুব্যহাত্সক জগদীশ্বরের 
স্তব করিয়া থাকেন। কলিতেও ভক্তগণ যেরূপ 
নানা-সাত্বততন্ত্-বিধি-দ্বারা ভগবান্‌ শ্রীহরির স্তব 
করেন, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর । 

২৫1 অন্বয্ন-- সুমেধসঃ (িবেকিনঃ) ত্বিষা 
(কান্ত) অকুষ্ণং (বিদ্যুদ্গৌরং, পূর্ব্বোক্ত-গুঁর্ল-রক্ত- 
শ্যাম-বর্ণন্রয়াবশেষং তুর্ধ্যং গীতবর্ণং ) সাজে পাঙ্গাত্র- 
গার্যদং (অঙ্গে_-শ্রীনিত্যানন্দাদৈতৌ, উপাঙ্গানি-- 
্রীবাসাদিভক্তাঃ, অস্রাণি__হরিনামাদীনি, পার্যদাঃ-- 
শ্রীগদাধর-স্বরূপ-রামানন্দ।দয়ঃ তৈঃ সহিতং) কুষ্ণবর্ণং 
(কুফ্ণংবর্ণয়তি গায়তি যঃ তং, যদ্বা, কৃষ্ণেতি এতৌ বৰণে 
চ যচ্মিন্‌ তং শ্রীগৌরহরিং ) সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈঃ ( বহুভি- 
মিলিত্বা হরিকথা-_নাম-গান-রাপৈঃ ) যক্তৈঃ হি (এব) 
যজন্তি (উপাসন্তে) ৷ 

২৫ ৷ অনুবাদ-- সুবুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ কলিকালে 
্রীহরি-সঙ্কীর্তন-বহুল যক্ত-দ্বারাই অকুষ্ণ (গৌরবর্ণ তনু), 
অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভূদ্বয়), উপাজ 
(অঙ্গের অঙ্গ শ্রীবাসাদিভক্তগণ), অস্ত্র অবিদ্যা-নাশক 
শ্রীরিনাম) ও পার্ষদগণের শ্রোগদাধর, শ্রীস্বরূপ, 
শরামানন্দ প্রভৃতির) সহিত বিদ্যমান, কুষ্ণনামোচ্চারণ- 
বত শ্রীগৌরহরির উপাসনা করেন । 

২৫। তথ্য-- “ত্বিষা কান্ত্যা যোহকৃষ্ণো গৌরস্তং 
ইুমৈধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য--“আসন্‌ বর্ণান্য়ো 
হাস্য গৃহৃতোহনূ যুগং তন্ঃ শুক্লো রক্তত্তথা পীত 
রি টি ডঃ ॥” _ইত্যন্ৰ পারিশেষ্য-প্রমাণ- 
ই ই এতদবতারাস্পদত্বেনাতিখ্যাতে 

খ হি গতঃ” ইত্যুক্তেঃ শুক্ররক্তয়োশ্চ 
্‌ ই ডি পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনা- 
রি » অন্তর শ্রীরুষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন 
দ্যুগাবতারত্বং_ তচ্মিন্‌_ সর্ব্বেহপ্যবতারা 


ত 


কলিযুগে সৰ্ব্ব-ধৰ্ম্ম_‘হরি-সঙ্কীভন’ । 
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারাস্সণ ॥ ২৬ ॥ 


CN = 
অন্তভূতা ইতি ততৎপ্রয়োজনং তসিমননেকসিমিন্নেব 
সিদ্ধতীত্যপেক্ষয়া ৷ তদেবং যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোহবতরতি 
তদৈব কলো শ্ৰীগৌরোহপ্যবতরতীতি স্বারস্য-লব্ধেঃ 
শ্ৰীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি, তদ- 
ব্যভিচারাৎ। তদেতদাবিভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণ- 
দ্বারা ব্যনক্তি,_-কৃষ্ণবর্ণং__কুষেেত্যেতী বর্ণোৌ চ যন্র, 
_যস্মিন্‌ শ্রীরুষচৈতন্যদেব-নাম্নি কুষ্ণত্বাভিব্যজকং 
কৃষ্ণেতি-বর্ণ-যুগলং  প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ ; তৃতীয় 
শ্রীমদুদ্ধববাক্যে 'সমাহ.তা' ইত্য।দি-পদ্যে “শ্রিয়ঃসবর্ণেন, 
ইত্যন্ত টীকায়াং__ "শ্রিয়ো রুক্ষিণ্যাঃ সমানবণদ্বয়ং 
বাচকং যস্য সঃ, শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুন্মী” ইত্যপি 
দৃশ্যতে ; যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্ব-পরমানন্দ- 
বিলাস-স্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরমকারুণি- 
কতয়া চ সবের্বভ্যোহপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্ঃ 
অথবা, স্বয়মকুষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভা-বিশেষেণেব 
কৃষ্কোপদেম্টারঞ্চ,__যদ্দর্শনেনৈব সব্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ 
হ্ফুরতীত্যর্থঃ ; কিম্বা, সর্ব্বলোকদ্রল্টারং কৃষ্ণং গৌর- 
মি ভক্তবিশেষ-দৃষ্টৌ ‘ত্বিষা’ প্রকাশবিশেষেণ কুষ্ণবর্ণং, 
তাদুশ-শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ । তসমাত্তসিমন্‌ 
শ্ৰীকৃষ্ণরূপস্যব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবিভাববিশেষঃ স 
ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্তমেব স্পষ্টয়তি-_“সাঙ্গো- 
পাঙ্গাস্রপার্ষদম্” _ অঙ্গান্যেব পরম-মনোহরত্বাদুপাঙ্গানি 
ভূষণাদীনি, মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্রাণি, সব্বদৈবৈকান্ত- 
বাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ ; বহুভির্মহান্ভাবৈরসক্ুদেব 
তথা দুচ্টোহসাবিতি' গোৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গেৎকলাদি- 
দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ ; যদ্বা, অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাৎ- 
তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-মহানুভাবচরণ- 
প্রভূতয়স্তৈঃ সহবর্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তমূ ৷ 
তদেবস্ততং কৈর্ষজন্তি ? ‘যজ্তৈঃ’ পুজাসম্ভারৈঃ,_-“ন 
যত্ৰ যক্তেশমথা মহোৎসবাঃ১ ইত্যুক্তেঃ । তন্ত্র বিশেষেণ 
তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি,__“সঙ্কীর্তনং বহুভিমিলিত্বা 
তদগানসুখং শ্রীকুষ্কগানং, তব্প্রধানৈঃ, তথা জঙ্কীর্তন- 
প্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেজ্বেব দর্শনা, স এবান্রাভিধেয় 
ইতি স্পম্টম্‌। অতএব সহত্রনান্িন তদবতারসূচকানি 
নামানি কথিতানি__“সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরাজশ্ন্দ- 





৬০ 


নাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ” ইত্যেতানি ! দশিত- 
ফৈত€ পরমবিদচ্ছিরোমণিনা শ্রীসাব্বভৌ ম-ভট্টাচার্যোণ 
_ “কালানসস্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুক্ষত্তুং কৃষ্ণ- 
টৈতন্যনামা। আবির্ভ.তস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গঢং 
লীয়তাং চিত্রভূঙ্গঃ ৷৷” (= শ্রীজীবপ্রভূর “ভ্রুমসন্দর্ভ ও 
‘সৰ্ব্বসম্ব।দিনী’) ৷ 

‘ত্বিষ’ অর্থাৎ কান্তিতে যিনি-_-“অকুষ্ণ' অর্থাৎ 
গৌরবর্ণ, বুধগণ তাহার উপাসনা করেন । “প্রতিযুগে 
তনু (বিগ্রহ)-ধারণপূবর্বক অবতীর্ণ শ্রীহরিস্বরূপ তোমার 
এই পুত্রের পূর্বে শুক্ল, রক্ত এবং পীত, এই তিনটা 
বর্ণ ছিল; ইদানীং তিনি কুষ্ণত্ব (কৃষ্ণবৰ্ণ) প্রাপ্ত 
হইয়াছেন 1»__শ্রীমভ্ভাগবতে (১০1৮1১৩) শ্রীনন্দ-মহা- 
রাজের প্রতি কথিত গর্গমূনির এই বাক্যে পূর্বোক্ত 
সুরু, রক্ত ও শ্যামবর্ণ ব্যতীত অবশিষ্ট পীতবর্ণ- 
প্রমাণ হইতে ইহার গৌর-বর্ণের কথা পাওয়া যায় ৷ 
‘ইদানীং’ অর্থাৎ বর্তমান-অবতার-কালরূপে বণিত 
দ্বাপরযুগে ‘কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন*_-এই 
উক্তি-নিবন্ধন এবং সত্য ও ভ্রেতা-যুগে শুক্ল ও রক্ত- 
বর্ণের প্রাপ্তি-হেতু ভগবানের পূর্ব পুর্ব ( কলিযুগে 
পীতবর্ণ ধারণপুব্বক ) অবতারকে উদ্দেশ করিয়াই 


এই ( কলিষুগাবতারে গৃহীত ) পীতবর্ণের অতীত- 
কালত্ব প্রদশিত হইয়াছে । 


এইগ্রন্থে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণস্বরূপে পরে 
কীন্তিত হইবেন, অতএব শ্রীরুষ্ণেই সমস্ত অবতার 
অন্তর্ভুক্ত বলিয়া একমাত্র তাহাতেই যে সেই সমস্ত 
অবতারের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়,_ইহা দেখাইবার 
উদ্দেশেই তাহার যুগাবতারত্ব ঘটিল। অতএব যে- 
বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন, তাহার অব্যবহিত- 
পরবর্তী অর্থাৎ সেই চতুর্যুগান্তব্ব্তা কলিযুগেই 
শ্রীগৌরসুন্দরও যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন,_-এরূপ 
তাৎপর্য বা অভিপ্রায় পাওয়া যায় বলিয়া, শ্রীগৌর- 
সুন্দর যে শ্রীরুষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা সিদ্ধান্তিত 
হইতেছে; যেহেতু আর কখনও ইহার ব্যতিক্রমও 
ঘটে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব- 
বিশেষ, এ বিষয় গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকে নিম্ন- 
লিখিত বিশেষণ-দারা ব্যক্ত করিতেছেন, যথা-_ 

কব এবং”, এই দুইটী বর্ণ (অক্ষর) 
আছে যাহাতে, অর্থাৎ যাহার 'শ্রীরুষ্ণচৈতন্যদেব*- 


স্রীত্রীচেতনাভাগবত 


নামের মধ্যে কৃষ্ণত্ব (স্বয়ং ভগবত্তা )-সচক ক 
‘ফ’, এই দুইটী বর্ণ (অক্ষর) প্রযুক্ত হইয়া বিন 
যেমন, (ভা ৩৩1৩ ) শ্রীউদ্ধব-কথিত “সমাই রর 

২ ত” 


ইত্যাদি পদ্যস্থিত 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন”, এই অ 


বা ‘সমান-বর্ণদ্বয়’ (অর্থাৎ “রুকী” এই 


এরূপ ) অর্থ করিতেও দেখা যায়; 


ন 1 
2 টা শের | 
আীধরস্বামি-ক্লুত-টীকায়__ শ্ৰী’র বা কুৰ্মিণী’'র ‘সব, ] 
বর্ণদয়) | 
হইয়াছে বাচক যাহার, সেই ব্যক্তিই 'শ্লিয়ঃ সব | 
(অর্থাৎ “রুক্সী” ইত্যাদি ( বহুস্থলে সমাসাধ্রয় | 





অথবা, ‘কৃষ্ণবৰ্ণ -পদে ‘যিনি কৃষ্ণ-নাম বন: 


করেন’, অর্থাৎ তাদৃশ স্বকীয় পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণ- 
জনিত উল্লাসবশতঃ স্বয়ং এ নাম গান করেন এবং 


পরম-করুণাবশতঃ সমস্ত লোককেও এ নাম যিনি: 


উপদেশ করেন, তিনি; 

অথবা, যিনি স্বয়ং 'অকৃষ্ণ” অর্থাৎ ‘গৌর’ হইয়াও 
‘ত্বিষ্’ বা স্ব-শোভা-বিশেষ দ্বারাই সমস্ত-লোককে 
‘কৃষ্ণনাম উপদেশ প্রদান করেন’ অর্থাৎ যাহার দর্শনেই 
সমস্ত লোকের কুফ্ণস্ফুত্তি হইয়া থাকে 


অথবা, সৰ্ব্বলোকদরষ্টা-কৃষ্ণ ‘গৌর’-রূপে অবতীর্ণ । 


হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে যিনি_তিষ্‌ঠ বা কার্তি 


বিশেষের দারা “কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তাদুশ শ্যামসুন্দর . 


রূপেই বর্তমান, তিনি; অতএব শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ 
স্বরূপেরই প্রাকট্য-হেতু অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দররাগে স্বয়ং 
শ্ৰীকৃষ্ণই প্রকটিত হওয়ায় তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের 
অ'বি্ভাব-বিশেষ, ইহাই ভাবা্থ ৷ 
সাঙ্গোপাঙ্গ৷স্রপার্ষদ’, এই পদদারা শ্রীগৌরসুন্দরর 
ভগবত্তা স্পষ্ট করিতেছেন, _ ‘সাল্গোগান জগ 
অর্থাৎ যিনি-অঙ্গোপাঙ্গ৷স্্রপাৰ্যদ-সহ বর্তমান; 
পাঙ্গাস্রপার্ষদ’-পদটী কর্ম্মধারয়-সমাসাশ্ররে ৰ) 
হইয়াছে; ইহার ব্যাসবাক্য এইরূপ, যাহা , 
তাহাই -উপা্গ', তাহাই “অস্ত্র, তাহাই 
ভগবানের “অঙ্গ'সমূহই পরম-মনোহর টা 
উপাঙ্গ' বা ভুষণাদিরূপে, মহাপ্রভাব বলিয়া রর রন 
এবং সৰ্ব্বদাই একান্তভাবে ভগবৎসানিধ্য বাগ র 
বলিয়া “পার্ষদ'রূপে প্রকটিত ; বহু বহ মহা ন 
তাহার এবিধ শ্রীরূপ অনেকবার দর্শন রি বারি 
তাহা গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও উৎকল প্রভৃতি খর্ব 
লোকগণের মধ্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে । 


)) 





আদিখণ্ড-_দ্বিতীয় অধ্যায় ৬১ 


স-পরিকর শ্রীভগবানের যুগধর্ম শ্রীনামসক্কীর্তন-পালন_- 
কলিঘুগে সন্কীর্তন-ধন্্ম পালিবারে ৷ 
অবতীৰ্ণ হৈলা প্রভু সব্ব-পরিকরে ॥ ২৭ ॥ 


উক্তপদে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্তরর তুলা অতিশয় প্রেম- 
ভাজন & শ্রীমদদ্বেতাচার্য্ প্রভৃতি মহাপ্রভ ভাবশালী পার্ষদ- 
গণের সহিত বর্তমান,-_এরূপ অর্থান্তরেও তিনিই 
ব্যক্ত হইতেছেন । 
এমন যে শ্রীগৌরসুন্দর, তাহাকে ভক্তগণ কি-কি- 
উপায়ে আরাধনা করেন £ তদুত্তরে বলিতেছেন, 
তাহাকে ‘যজ্ত' অর্থাৎ পৃজাসম্তার-দ্বারাই আরাধনা 
করেন; যেহেতু “ন যন্ত্র যজ্তেশমখা” ইত্যাদি (ভা ৫1 
১৯২৩ শ্লোকে) দেবগণের গীতবাক্যই তাহার প্রমাণ । 
তাহাতে 'সক্কীর্তনপ্রায়ৈঃ, এই বিশেষণ-দারা সেই 
যড্তকেই অভিধেয়-রূপে ব্যক্ত করিতেছেন ; তন্মধ্যে 
'সঙ্কীর্তন” অর্থাৎ একন্তর সম্মিলিত হইয়া বহু-লোকের 
যে শ্রীকুষ্ণনাম-গান, সেই জঙ্কীর্তনই প্রায়শঃ অর্থাৎ 
প্রধানভাবে বর্তমান যাহাতে, এবিধ শ্রীকুষ্ণকীর্তন- 
বহুল যজ্ঞাদি-দ্বারা, এবং তদীয় আশ্রিতগণের মধ্যেই 
সনথীর্্নের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, সেই সঙ্কীর্তন- 


যজ্জই যে এইস্থলে অভিধেয়,_ইহা স্পঙ্টভাবেই 
সিদ্ধান্তিত হইল ৷ 


অতএব মহাভারতেও দানধর্মে ১৪৯ অঃশ্রীবিষ্ণু- 
সহম্রনামে* ৯২ ও ৭৫ সংখ্যায় তাহার ( শ্রীগৌরের ) 
অবতারসূচক “সুবর্ণ বর্ণ, হেমতনূ , সুঠাম ও চন্দন- 
বলয়যুক্ত এবং সন্াসলীলাভিনয়কারী, শমণ্ডণযুক্ত ও 
শান্ত” ইত্যাদি নামসমূহ কথিত হইয়াছে। পরম- 
পণ্ডিত-শিরোমণি  শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ও 
এবিষয় (শ্রীগৌরাবির্ভাব) এই শ্লোকে প্রদর্শন 
করিয়াছেন,_ “কালক্রমে অন্তহিত স্বীয় ভক্তিযোগ 
যিনি পুনর্ব্বার প্রকটিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- 
নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার 
মনোমধুপ গাঢ়ভাবে লীন হউক 1” (-_ শ্রীজীবপ্রভু- 
কৃত ‘ক্ৰমসন্দৰ্ভ’ ও ‘সৰ্ব্বসম্বাদিনী’ ) ৷ 
২৬ । বুদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনি মৃণ্ডক-হচতি-টীকায় 
এই ্রীনারায়ণ-সংহিতা-বচনটা উদ্ধার করিয়াছেন,_ 
বাপরীয়ৈেজনৈবিষ্ণঃ পঞ্চরান্রেস্ত কেবলৈঃ। কলৌ তু 
শীম-মান্রেণ পৃজ্যতে ভগবান্‌ হরিঃ ॥৮ 
ধর্মের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সাধন-প্রণালী 


তগবদাবিভাবের অগ্রে নিতাপার্ষদর্ন্দের নর-কুলে আবিভাব__ 
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সব্ব-পরিকর ৷ 
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ-ভিতর ॥ ২৮ ॥ 


4:4৮ ৮৮৯৮৯ ০ 
লইয়া বিবাদ উপস্থাপিত হইলে সকল সাধনই তর্কা- 


ক্লান্ত হয় । একমাত্ৰ শ্রীহরিনাম-কীর্তনই সর্ববিধ 
সাধ্য ও সাধনের উপরে স্বীয় অ-বিসম্বাদিত প্রাধান্য 
সংস্থাপন করেন । শ্রীচেতন্য-নারায়ণ স্ব-কুত 
শ্রীশিক্ষাম্টকের প্রারস্তে ১ম শ্লোকেই বলিয়াছেন” 
“চেতোদর্পণমার্্জনং ভব-মহাদাবাগ্রি-নিব্বাপণং শ্রেয়ঃ- 
কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূজীবনম্‌। আনন্দা- 
স্বধি-বর্দনং প্রতিপদং পূর্ণাস্থতাস্বাদনং সৰ্ব্বাত্মস্পনং 
পরং বিজয়তে শ্রীকুষ্ণসঙ্কীর্তনম্‌ ॥৮  শ্রীশিক্ষাষ্টকের 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়-শ্লোকেও শ্ত্রীরুষ্ণ-কীর্তন-বিধান ; 
চতুর্থ-শ্লোকে নিরুত্তানর্থের কীর্তন, পঞ্চম-শ্লোকে 
স্বরূপাভিক্তান-সহ কীর্তন, ষঞ্ঠ-শ্লোকে নামগ্রহণকারীর 
অবস্থা, সপ্তম-শ্লোকে এ অবস্থার পরিণাম এবং অন্টম- 
শ্লোকে স্বরূপ-সিদ্ধির লক্ষণ বণিত হইয়াছে। শ্রীজীব- 
গোস্বামিপ্রভূ স্ব-কৃত শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৭৩ সংখ্যায় ) 
ও শ্রীক্রমসন্দর্ভে (ভা ৭৫1২৩-২৪ শ্লোকের টীকায় ) 
শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিজ্ট শ্রীহরিকীর্তন-সম্বন্ধে এই 
বিধি লিখিয়াছেন,__“অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলো 
কর্তব্যা, তদা তৎ (কীর্তনাখ্যভক্তি )-সংযোগেনৈব 0৮ 

২৭ “সঙ্কীর্তন'-শব্দে বহুজনের সহিত একত্র 
মিলিত হইয়া উচ্চৈংস্বরে তারকক্রক্ম-নাম-কীর্তনকেই 
বুঝায়। তারকক্রক্ম নামের অভ্যন্তরে সম্বন্ধজ্তানের 
সহিত কৃষ্ণের সম্যক্‌ কীর্তন অবস্থিত! শ্রীনাম__ 
পৃঙ্পকলিকা-সদূশ ; রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও 
লীলা-__নামেরই ক্রমবিকাশ ; ' নামাচার্য্য- শ্রীঠাকুর- 
হরিদাস এজন্য মহামন্ত্র তারকব্রহ্মনাম স্ব্বদা লোক- 
হিতের জন্য কীর্তন করিতেন ।  শ্রীগৌরসুন্দরকে 
পাছে কেহ কেবলমাত্র মহামন্ত্রের দীক্ষা-দাতা ‘গুরু’ 
বলিয়া কীর্তন করেন, এজন্য তাহার শুদ্ধচরিত- 
লেখকগণ স্পষ্টভাবে তাহার আনুষ্ঠানিক দীক্ষা- 
প্রাদান-লীলা প্রচার করেন নাই ৷ শ্রীচেতন্যের নিজ- 
ভক্তগণ সৰ্ব্বদাই সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 


উচ্চৈঃস্বরে এবং জপ্য-বিচারে নিজ্জনেও উহাই কীর্তন 
করিয়া থাকেন । 


সব্বপরিকরে,_ পঞ্চরসাশ্রিত শ্ীকুষ্ণভক্তসমূহ 






৬২ 


শ্রীকৃষ্ণের সব্বাবতার-সেবক সকল পার্ষদেরই শ্রীগোর- 
লীলায় ভক্ত'রূপে প্রপঞ্চে অবতরণ-__ 
কি অনন্ত, কি শিব, বিরিঞ্চি, খষিগণ ৷ 
যত অবতারের পার্ষদ আগ্তগণ ॥ ২৯ ॥ 
শ্রীগৌর-কৃষ্ণেরই নিজ-জন-তত্বাবগতি-সামর্থয-_ 
'ভাগবত'রূপে জন্ম হইল সবার ৷ 
কুষ্ণ সে জানেন,_ যাঁর অংশে জন্ম খাঁর ৩০1 


উদার্যযময় শ্রীগৌরলীলায় বিপ্রলস্তাবতার শ্রীগৌর- 
সুন্দরকে কেহই মধুর রসের বিষয়-বিগ্রহ-জানে 
সন্তোগের সাহায্য করেন নাই; পরন্ত বিপ্রলভ্তরস- 
পুষ্টি-পর্য্যায়ে কৃষ্ণবিরহ-রস পুষ্ট করিয়াছেন মাত্র! 
আশ্রয়-ভাব-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীল।র বিপর্য্যয় 
করিয়া যাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের হস্তে বংশী, গো-তাড়ন- 
যম্টি, গোপীর পারকীয় ভাব, অর্জনের রথ সারথ্য- 
প্রভৃতি লীলার অবতারণা করায়, তাহারা কখনই 
গৌরপরিকর বা তাহাদের অনুগত হইতে পারে না। 

কুষ্ণলীলায় মধুর-রসাশ্রিত আশ্রয়-বিগ্রহ ও 
তদনুগগণ অনেকেই গৌর-লীলায় পুরুষ-দেহ-বিশিষ্ট 
হইয়া গৌর-সেবা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন ; সুতরাং 
মধুর লীলায় তাহাদের ভাগবত কৈক্কর্থ্য ব্যতীত 
বহিজগতের বেষ-ভুষণ ও স্থল অনুষ্ঠান ভগবৎসেবার 
উপযোগী নহে । 

২৮) ভগবৎপরিকরগণ ভগবদাক্তায় শ্রীগৌর- 
লীলার সহায় হইয়া সেবা করিবার জন্য এই প্রগঞ্চে 
মনুষ্/কুলের মধ্যে অবতরণ করিলেন। তাহারা 
কর্মফল-বাধ্য ভোগী যমদপ্ত্য মৰ্ত্ত্য মানবমান্ত্র হেন ৷ 

২৯। ভগবানের বিবিধ অবতার-কালে নানা- 
প্রকার দেবতা ও স্তাবক খষি-সম্প্রদায়, সকলেই নিত্য- 
গৌরলীলার পার্ষদরাপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ৷ 


৩০। লীলা-পরিকরগণ সকলেই কুষ্ণভজন-লীলা- 
্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দরের সেরাসূত্রে ভাগবত-বৈষ্ণব- 
রাপে প্রপঞ্চে স্ব-স্ব-সেবার অনুষ্ঠানসমূহ প্রদর্শন করি- 
লেন। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌর-কুষ্ক স্বীয় ভক্তগণের 


মধ্যে কাহারা কি-ভাবে সর তাহা অবগত 
ছিলেন । 


৩১। নবদ্বীপে,- শ্রীল গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী, 
শ্রীজগদানন্দপণ্ডিত-গোস্বামী এবং পণ্ডিত সদাশিব, 





 গঙ্গাদাস, শুক্লান্থর, শ্রীধর; পূরুষোত্তম, সঞ্জয়, হিরণ্য 


সর OPENS | 
ও জগদীশ প্রভৃতি বহু ভক্ত নবদ্বীপে অর্থাৎ ঃ নয়টি | 


শ্ৰীশ্ৰরীচৈতন্যভাগবত 





পঞ্চগৌড়ে ভক্তগণের আবিভাব_ 


কারো জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে। 
কেহ নাড়ে, ওঢু-দেশে, শ্রীহট্রে, পশ্চিমে ॥ টিত ] 

শ্রীনবদ্দীপ-ধামেই সকলের সম্মিলন | 
নানা-স্থানে “অবতীর্ণ” হৈলা ভক্তগণ ৷ 
নবদ্বীপে আসি’ হৈল সবার মিলন ॥ ৩২॥ 





দ্বীপে প্রকটিত হইয়াছিলেন । 
চাটিগ্রাম-_বর্তমান চট্টগ্রাম; শ্রীল ণতরীক-বিদা- | 
নিধি ( আচাৰ্য্যনিধি বা প্রেমনিধি ), শ্রীবাসুদেব- ন | 
ঠাকুর ও তৎ-সহোদর শ্রীমুকুন্দ-দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ 
চট্টগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 
রাঢ়ে,__রাডপ্রদেশে, গঙ্গার পশ্চিম-দিকে অবস্থিত, 
স্থানসমূহ; এই প্রদেশের অন্তর্গত (১) বর্ত্তমান বীরভূ্ 
জেলার মধ্যে “একচাকা” বা “বীরচন্দ্রপুরগ্রামে শ্রীম্ি 
ত্যানন্দপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন; (২) বর্ঘমান- | 
জেলার অন্তর্গত কুলিনগ্রামে শ্রীসত্যরাজ-থান ও 
শ্রীরামানন্দ-বসু ; (৩) শ্রীখণ্ডে শ্রীমুকুন্দ, শ্রীনরহরি, 
শ্রীরঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন ; (6) অগ্রদ্ধীণ । 
শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব-ঘোষ, দ্বিজ- হরিদাদ | 
ও দ্বিজ-বাণীনাথ-ব্ৰহ্মচারিপ্রভূতি বহু ভক্ত রাঃ | 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন । | 
ওঢু--ওড, কিংবা ও, অর্থাৎ উৎকর এ 
উড়িষ্যা-দেশ,_'ওড়ু ক্ষেত্ৰং সুপ্রসিদ্ধং পুরুষ 
সংজ্ঞকম্‌’ ও “চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যৎকলে ৰ | 
ষোত্তমাৎ” প্রভৃতি বচন দ্রষ্টব্য ! শ্রীভবাননদর 
শ্রীল রামানন্দ-রায়, শ্রীবাণীনাথ ও গোপীনাথ রি 
তৎপূন্রগণ, শ্রীশিখি-মাহিতি, মাধবী দেবী 
মাহিতি, পরমানন্দ-মহাপান্র, ওু-শিবানন্দ, 8? তথা 
কাশীমিশ্র, :প্রদ্যুহ্নমিশ্র প্রভৃতি বহ ক 
আবির্ভাব হইয়াছিল (চেঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম রি 
শ্রীহটে, বর্তমান আসাম-দেশের আর্জি 
বঙ্গদেশের সংলগ্ন একাটী জেলা-বিশেষ ! থিপরও 
ও শ্রীরামপণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখরাচায্য, শ্রীজগ ধর 
শ্ৰীঅদ্বৈতপ্ৰভু প্রভৃতি বহু ভক্তের এই জেন 
হইয়াছিল 1 
-প্রশ্চিমে,_-ন্রিহুতে, সংস্কৃত-নাম 


কচ্‌ ০০০০ তা en 








ভীরু র 


আদিখণ্ড-_দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৩ 


টি. ২ রি 


বস্তুতঃ জীবোদ্ধার নিমিত্তই শ্রীধাম-সহ সকলের অবতরণ, 
রি বহির্দূচ্টিতে জাতি ও স্থান-সামান্য-বুদ্ধিতে 
চিদ্ধাম ব্যতীত অন্যন্্ প্রাকট্য- -দর্শন-__ 
সবর্ব-বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ ধামে ৷ 
কোন মহাপ্রিয্ দাসের জন্ম অন্য-স্থানে ॥ ৩৩) 


7 শি জারা 
শ্রীপাদ পরমানন্দপূরী ও অ শ্রীরঘূপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি 


ভক্তগণ এদেশে আবির্ভূত হ'ন। ই হারা শ্রীল মাধবেন্দ্র- 
গুরীপাদের শিষ্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভূর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। 

ও২। সবার মিলন,-_ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকর- 
গণ বিভিন্ন শোচ্যস্থানে অবতীর্ণ হইয়া সেইসকল স্থানের 
মহিমা চিরকাল সন্বদ্ধন ও সমুজ্্বল করিয়া সকলেই 
শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে শ্রীনবদ্ধীপে আসিয়া গৌরবিহিত 
সঙ্কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন । 

৩৩। অধিকাংশ বৈষ্ণবই নবদীপের বিভিন্ন 
গ্রামসমূহে প্রকটিত হইয়াছিলেন ; তবে শ্রীগৌরানূগ- 
জনগণের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ গৌরপ্রেষ্ঠবর্গের 
মধ্যে কেহ কেহ নবদ্বীপ ব্যতীত অন্যস্থানেও অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন । 

৩৪ । শ্রীবাস ও শ্রীরাম,_-ভ্রকবিকর্ণপূর-কৃত 
শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ৯০ সংখ্যায়) “শ্রীবাস- 
পণ্ডিতো ধীমান্‌ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ ৷ পর্র্বতাখ্যো 
মুনিবরো য আসীন্নারদ প্রিয়ঃ। শ্রীরাম-পণ্তিতঃ শ্রীমান্‌ 
তৎকনিষ্ঠ-সহোদরঃ ৷” শ্রীবাস ও শ্রীরাম শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর সন্্যাসগ্রহণের পর নবদ্বীপের বাসস্থান ছাড়িয়া 
কুমারহট্রে আসিয়া বাস করিয়।ছিলেন (অন্ত্য ৫ম অঃ 
দ্রষ্টব্য) ৷ 

(শ্ৰীমান্‌ ) চন্দ্ৰশেখর-দেব,_ প্রভুর ভক্ত মেসো 
মহাশয় ; শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-মতে, তিনি-_ নবনিধির 
অন্যতম বা চন্দ্র । ই'হারই গৃহে বঙ্গদেশে সব্বপ্রথম 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেবী-ভাবে গীতাভিনয় ও নৃত্য-কাচ 
হইয়াছিল । এই চন্দ্রশেখরের গৃহই অধুনা ‘ব্রজপত্তন’ 
নামে প্রসিদ্ধ এবং এই স্থানেই বিশ্ববিখ্যাত সূপ্রসিদ্ধ 
বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা”র পরিপোষক আকর-মঠরাজ 
শ্ীটৈতন্য-মঠের সূরহৎ অভিনব অভ্টকোণ-মন্দির 
বিরাজমান,_উহাতে চারি সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের 
টা এবং মধ্যস্থলে শ্রীপ্তরুগৌরাজ-গান্ধব্বিকা-- 

অচ্চা-বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। 
চন্্রশেখরাচাধ্য প্রভুর ভাবি-সন্াসাভিনয়ের কথা 


স্রীহট্ে প্রকটিত ভক্তগণ-__ 
শ্রীবাস-পশ্ডিত, আর শ্রীরাম-পণ্ডিত ৷ 
শ্রীচন্দ্রশেখর-দেব- ভ্রৈলোক্য-পৃজিত ৷৷ ৩৪ ॥ 
ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি-নাম যাঁর । 
“শ্রীহট্রে' এ-সব বৈষ্ণবের ‘অবতার’ ৷৷ ৩৫ ॥ 


MCs ethos te ২০২২ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুখে পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন 


(মধ্য, ২৬ অঃ) এবং সন্ন্যাস-কালে আনিত্যানন্দ ও 
মুকুন্দ-দত্তের সঙ্গে কাটোয়ায় উপস্থিত থাকিয়া প্রভুর 
সন্ন্যাসলীলাভিনয়োচিত কার্য্যাদি যথাশাস্্র সম্পাদন- 
পূর্বক নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া সকলকেই 
প্রভুর জন্যযাসগ্রহণ-সংবাদ ভাপন করিয়াছিলেন । 
তৎগূৰ্ব্বে ইহার গৃহে স্বয়ং প্রভুর কীর্তনের কথা_ 
মধ্য, ৮ম পঃ, এবং কাজীদমন-কালে বিরাট্‌ কীর্তনের 
মধ্যে ও শ্রীধরের প্রতি প্রভুর কৃপা-প্রদর্শনকালে ই হার 
উপস্থিতি_ চৈঃ চঃ মধ্য, ২৩ পঃ দ্ৰষ্টব্য ৷ গৌড়ীয়- 
ভক্তগণের সঙ্গে ইনি নীলাচলে প্রভুকে দেখিতে 
যাইতেন । 

৩৫। ভবরোগ,_-ভবরূপ রোগ; ভব অর্থাৎ 
প্রাকৃত গৃহাদ্যাসক্তিলক্ষণযুক্ত সংসারদুঃখ’ ( ভা ১০- 
৫১1৫৩ শ্লোকের শ্রীজীবপ্রভুকৃত ‘লঘূতোষণী’-টীকা 
দ্রষ্টব্য )। 

শ্রীল রৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীমুরারি-গুপ্তকে ‘বৈদ্য! 
অর্থাৎ ভিষক্তম-সংক্তায় অভিহিত করিয়া মুরারি যে 
‘অনাদিবহিৰ্ম্মুখ’ জীবের বিষ্বৈমুখ্য-রোগের অবিদ্যা- 
রে মূল বীজ বিনাশ করিয়া মহাকারুণ্যের পরিচয় 

তন,__ইহাই উদ্দেশ করিলেন ; এতদ্বারা অধোক্ষজ 
রর শ্ৰীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের চরিতলেখকগণের আদর্শ- 
রূপে শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর-বুন্দাবন প্রাকৃত লৌকিক 
বহিদর্শনে দৃষ্ট শ্রীমুরারির দৈহিক-রোগাদির চিকিৎ- 
সাদি বৃত্তির উল্লেখ না করিয়া গুণাতীত অপ্রাকৃত 
বৈকুষ্ঠবন্ত ভগবান্‌ শ্ৰীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রতি শুণজাত 
জাতিসামান্যবৃদ্ধি যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অর্থাৎ নিরয় বা 
অশুভজনক, তব্প্রতিপাদনোদ্দেশেই এইরূপ বর্ণনাদর্শ 
প্রদর্শন করিলেন ! 

বৈদ্য শ্রীমূরারি,__-'শরীচৈতন্যচরিত'-নামক মহা- 
কাব্যের লেখক শ্রীমূরারিগুপ্ত । ইনি শ্রীহত্রে বৈদ্যবংশে 
প্রকটিত ও পরে নবদ্বীপপ্রবাসী হইয়াছিলেন । মহাপ্রভু 
অপেক্ষা ইনি-বয়োজ্যেষ্ঠ। ই হারই গৃহে প্রভু শ্রীবরাহ- 


৬৪ স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


চট্টগ্রামে প্রকটিত ভক্তগণ ও যশোহরে প্রকটিত চাটিগ্রামে’ হৈল ইহা- =: 


ঠাকুর-হরিদাস__ 


পৃণ্রীক-বিদ্যানিধি-_বৈষ্ণবপ্রধান ৷ 
চৈতন্য-বল্পভ দত্ত-বাসুদেব নাম ॥ ৩৬ ॥ 





রূপ (মধ্য, ওয় অঃ) এবং মহাপ্রকাশাবস্থায় ইহাকে 
শ্রীরামরূপ প্রদর্শন কর।ইয়াছিলেন (মধ্য, ১০ম অঃ)! 
শ্রীবাস-গৃহে নিত্যানন্দ-সহ গৌরসুন্দরকে দেখিয়া ইনি 
প্রথমে মহাপ্রভুকে, পরে নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রণাম করেন, 
তদ্দর্শনে মহাপ্রভু ই'হাকে ‘তুমি ব্যবহার অতিক্রম 
করিয়া আমাকে প্রণাম করিয়াছ” এইরূপ উপদেশ 
দিবার পর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দ-তত্বব কীর্তন 
করিলেন» পরদিবস প্রাতঃকালে ইনি প্রথমে নিত্যা- 
নন্দের, পরে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করায় মহাপ্রভু 
ই হাকে চব্বিত তান্থুল-প্রসাদ প্রদান করিলেন । একদিন 
মহাপ্রভুর উদ্দেশে মুরারি ঘৃতান্ন-নৈবেদ্য-ভোগ প্রদান 
করিলে পরদিবস প্রাতে মহাপ্রভু বহু দুষ্গাচ্যান্ন-গ্রহণে 
অগ্রিমান্দ্য-লীলা অভিনয় করিয়া মুরারির নিকট 
চিকিৎসার্থ আগমন পূৰ্ব্বক “মুরারির এই জল- 
পান্রস্থিত বারিই উহার ওষধ’ এই বলিয়া জল পান 
করিলেন ৷ আর এক দিবস শ্রীবাস-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
চতু্ভূজমৃত্তি ধারণ করিলে মুরারির গরুড়ভাব উদিত 
হওয়ায় প্রভু তৎস্কন্ধে আরোহণ-পূর্ব্বক এশ্বর্য্যলীলা 
দেখাইলেন । 

প্রভু অপ্রকট হইলে তদ্বিরহ অসহ্য হইবে ভাবিয়া 
মুরারি প্রভুর প্রকটকালের মধ্যেই স্বয়ং দেহত্যাগে 
সঙ্কল্প করিলে অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহাকে উহা হইতে 
নিবারিত করিলেন মেধ্য, ২০ অঃ)। আর একদিন 
মুরারিগৃহে প্রভুর বরাহভাবাবেশ হওয়ায় তদ্দর্শনে 
যুরারি স্তুতি করিয়াছিলেন (অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)। ইহার 
দৈন্যোক্তি--চৈঃ চঃ, মধ্য, ১১শ পঃ ১৫২-১৫৮ সংখ্যা 
এবং শ্রীরাঘবনিষ্ঠা-- চৈঃ চঃ মধ্য, ১৫শ পঃ ১৩৭- 
৯৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 


বৈষ্ণবের ‘অবতার’,__বৈষ্ণর গোলোকের বস্তু, 


তাহাতে স্থল ও সুক্ষ. উপাধিদ্বয় নাই। সেই 
_ গোলোকের বস্তু জীবের কল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে অব- 


তীর্ণ হন! তখন কর্মপথের এবং অসুরকুলের 


মোহনের জন্য যে স্থল ও সুক্ষ উপাধি বৈষ্ণববিগ্রহে 


সবার ‘পরকা ৷ 
'বুটুনে” হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥ ৩৭॥ 
রাঢ়ে ভগবান্‌ শ্রীনিত্যানন্দের অবতরণ 
রাঢ়-মাঝে “একচাকা*-নামে আছে গ্রাম। 
হহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্‌ ॥ ৩৮ ॥ 


দুষ্ট হয়, তাহা বৈষ্ণবের স্বরূপগত মৃত্তি নহে। ব্য | 
আবরণ দেখিয়া বৈষ্ণবকে “হীন” বলিয়। জ্ঞান করিলে, | 
এরূপ কুদর্শন সেই কম্মিগণকে “অপরাধী, করায়। | 
প্রপঞ্চে যে-দেশে বৈষ্ণবের অবতার বা আবির্ভাব 
সেইস্থান হইতে লক্ষ যোজন পর্য্যন্ত জীবকুল প্রাপঞ্জিক | 
বিচার হইতে অবসর লাভ করে। তাহারা তখন ( 
বৈষ্ণবকে বর্ণ বা জাতি-সামান্য, আশ্রম-সামানা, [ 
পণ্তিত-সামান্য, পাথিব-ভোগ্যদ্রব্য-সামান্য প্রভৃতি | 
জড়েন্ড্িয়-তোষণ-পর কুদর্শন হইতে পরিত্রাণ লাড | 
করেন! যথার্থ শ্রীহরিপরায়ণ দেব-দ্বিজ-সেবক | 
সাধুগণ কখনই অসূরস্বভাব উৎকট কন্দার চক্রে 
পতিত হইয়া বৈষ্ণবকে অসম্মান করিয়া স্বীয় নিরয়- 
পথ পরিচ্কৃত বা প্রশস্ত করেন না। ] 
৩৬ ৷ পুণগুরীক “বিদ্যানিধি”, প্রেমনিধি' বা) 
“আচার্যযনিধি*_শ্রকবিকর্ণপুর-রুত শ্রীগৌরগণোদে 
দীপিকায় ৫৪ সংখ্যা) “রুষভানূতয়া খ্যাতঃ পুরা যে 
ব্রজমগ্ডলে। অধুনা পুণুরীকাক্ষো “বিদ্যানিধি-মহাশয। 
স্বকীয়-ভাবমাস্বাদ্য রাধাবিরহ-কাতরঃ1 চৈতণ! | 
পুণুরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ম্‌ ৷ 'প্রেমনিধি' ঢা 
খ্যাতিং গৌরো যঞ্গমৈ দদৌ সুধীঃ | মাধবেপ্রদ 
শিষ্যত্বাদ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ ৷ রত্রাবতী তু ন 
কীন্তিদা কীন্তিতা বৃধৈঃ ৷” ইনি REN | 
পাদের শিষ্যত্বে এবং শ্রীগদাধরগভিত গে ত) 
গুরুত্বে রত হ'ন। ইহার পত্নীর ডা 
পিতার নাম__“বাণেখর” ( মতান্তরে, “ভক্লা্র ' রর 
চারী ও মাতার নাম-_গঙ্জা-দেবী | দি রাগ 
হয়ক্রোশ উত্তরে ‘হাটহাজারি’ নামক থানার * রত । 
পূৰ্ব্বে ‘মেখলা’ গ্রামে ইহার শ্রীপাটবাটী গোনান 
চট্টগ্রাম সহর হইতে স্থলপথে অশ্বযানে বা যা 
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আদিখণ্ত_দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৫ 


টিটি... TY 


ন্তর্গত বাঘিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করায়, তথাকার অর্থাৎ প্রিয় (শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুরের ‘বিশেষণ’ )। 


রাটীয়-বিপ্র-সমাজ তাহাকে গ্রহণ করেন নাই ; এই- 
কারণে পরে তাহার শাজেয়-ধর্মাবলন্নী অধস্তনগণ 
সমাজে ‘একঘরে’ হইয়া সমাজের ‘একঘরে’-লোক- 
গণেরই যাজন করিয়া আসিতেছেন । ইদানীন্তন 
তাহাদের একজন “সরোজানন্দ-গোস্বামী” নাম ধারণ- 
পৰ্বক রৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন ৮ অদ্যাপি 
ইহাদের বংশের একটা বিশেহ ত্র এই যে, সমগ্র ভ্রাতৃ- 
বর্গের মধ্যে একজনেরই পুত্রসন্তান হয়, অন্যান্য 
দ্রাতূগণের, হয় কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করে, নতুবা 
আদৌ কোন সন্তান হয় না; এজন্য এই বংশটী তত 
বিস্তৃতি লাভ করে নাই । 
্রীমন্মহাপ্রভূ পুণ্তরীককে বাপ’ বলিয়া আহ্বান 
করিতেন ও প্রেমনিধি'-নামক ভগবদ্দাস্য-সৃচক সংজ্ঞা 
প্রদান করিয়াছিলেন । ইনি শ্রীগদাধরপত্তিত-গোস্বামি- 
্রভু-কর্তৃক গুরুপদে রূত হইয়াছিলেন ( মধ্য, ৭ম 
অঃ)। শ্রীজগন্নাথদেব কর্তৃক ইহার গণ্ডদেশে চপেটা- 
ঘাত-রৃত্ান্ত ও স্বীয় সুহৃৎ শ্রীদামোদর-স্বরূপের নিকট 
তদ্রত্তান্ত-বর্ণন-_অন্ত্য, ১১ অঃ দ্ৰষ্টব্য ! 
বিদ্যানিধির ভজন-মন্দিরটী-_অধূনা নিতান্ত জীর্ণ 
ও অপরিক্ষৃত ; পুনঃ সংস্কৃত না হইলে শীঘ্রই ভগ্ন 
হইবার সম্ভবনা । মন্দিরগান্রে ইস্টক-ফলকে দুইটী 
শ্লোক খোদিত দেখা যায়, কিন্তু অক্ষরগুলি বিকৃত 
হওয়ায় পাঠোদ্ধার বা অর্থোপলব্ধি ঘটে না। এই 
মন্দিরটীর ৪০০1৫০০ হস্ত দূরে দক্ষিণ পৃব্বদিকে 
আর একটী মন্দির দেখা যায়, উহার গান্রস্থিত ইষ্টক- 
ফলক-লিপিরও পাঠোদ্ধার হয় না। আবার, ইহারই 
১৫২০ হস্ত দূরে উত্তরদিকে আর একটী মন্দিরের 
অবস্থিতির কথা তথায় বহু পতিত ইম্টকথণ্ড দর্শনে 
জানা যায়। অধত্তনগণের নিকট প্রকাশ যে. মধ্যে 
মধ্যে আসিয়া মুকুন্দ দত্ত তথায় ভজন করিতেন । 
EEA বংশে অধুনা শ্রীহরকুমার সম্ৃতিতীর্থ 
ই বিদ্যালঙ্কার বর্তমান €-_বৈষ্ণব- 
স্বা সমাহাতির ১ম.সংখ্যা দ্রষ্টব্য ) ৷ 
ভরা শাখায় একজন 
তি হিরন €চৈঃ চঃ আদি.১২পঃ ৮৬); 
হ্‌ হাকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে কিনা, তৎ- 
মতভেদ আছে; অথবা, শ্রীচৈতন্যের বল্লভ 
--৯ 


বাসুদেব-দত্ত,__ চট্টগ্রাম জেলায় পাটিয়া থানার 
অন্তর্গত 'ছন্হরা” নামক গ্রামে এবং স্রীপৃশু রীক-বিদ্যা- 
নিধির শ্রীপাট “মেখলা”-গ্রাম হইতে দশক্রোশ দূরে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন । (শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় 
১৪০ শ্লোকে_- ) “ব্ৰজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ- 
মধুরতৌ ৷ মুকুন্দ-বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাজ- 
গায়কৌ ৷” ইনি শ্রীবাস-পণ্তিত ও শ্রীশিবানন্দসেন- 
প্রভুর অতিপ্রিয়তম সূহৃৎ ছিলেন৷. ই, আই, আর, 
হাওড়া-কাটোয়া-লাইনে ' 'পুর্বস্থলী”-স্টেশন হইতে 
একমাইল দুরে শ্রীবাসন্রাতুসৃতা শ্রীনারায়ণীসূত 
ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভূমি “মাম্গাছি? গ্রামে ইহারই 
সংস্থাপিত শ্রীমদনগোপালের অঙ্চাবিগ্রহ একটী জীর্ণ- 
মন্দিরে অদ্যাপি বর্তমান । কুমারহট্রে বা কাঞ্চন- 
পল্লীতে আসিয়া ইনি শ্রীবাস ও শিবানন্দের সহিত বাস 
করিতেন ৷ ইহার ব্যয়বাহুল্য-প্ররুত্তি দেখিয়া শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু শিবানন্দকে ইহার “সরখেল” অর্থাৎ তত্বাবধা- 
মক হইয়া ব্যয়ভার সমাধান বা লাঘব করিবার জন্য 
আদেশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য, ১৫ পঃ.৯৩- 
৯৬)।  শ্রীহরি-বিমুখ জীবের দুর্গতি ও দুদ্দশা- 
দর্শনে ইহার শ্রীমন্মহাপ্রভু-সমীপে কাতর প্রার্থনা 
চৈঃ চঃ মধ্য ১৫ পঃ ১৫৯-১৮০ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য | 
“বাসুদেব-দত্ত- প্রভুর ভৃত্য মহাশয় । সহত্র-মুখে 
যাঁর গুণ কহিলে না হয়। জগতে যতেক জীব, 
তা*র পাপ লঞ্চা। নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীবে 
ছাড়াঞ্া ৷” ( _চৈঃ চঃ আদি ১০ পঃ ৪১-৪২)। 
ইহার অনুগৃহীত শ্রীযদুনন্দনাচার্য্যই শ্রীরঘুনাথদাস- 
গোস্বামীর দীক্ষাগ্ুরু (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৬১)। 
শ্রীমুকুন্দ দত্ত-_ইহারই ভ্রাতা । 

. ৬৭ বৃঢ়ন,_-২৪ পরগণার অন্তর্গত কিন্তু বর্তমান 
খুল্না-জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা মহকুমায় এই বৃঢ়ন- 
পরগণার ৬৫টী মৌজা আছে ; কিন্তু এই নামযৃক্ত 
প্রামটী কোথায় ছিল, তাহা নিণীত না হওয়ায় 
মতভেদ আছে ৃ 1 

৩৮ ॥ একচাকা,_ই, আই, আর, লুপ-লাইনে 
“মল্লারপূর’ ষ্টেশন হইতে চারিক্রোশ দূরে বর্তমান 
“বীরচন্দ্রপূর+ ও ‘গর্ভবাস’ প্রভৃতি গ্রামই পূর্ব্বে ‘এক- 
চাক!’ বা “এক চক্র” নামে পরিচিত ছিল | 


৬৬ 


পদ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীনিত্যানন্দের 
> শ্রীহাড়াই-পণ্ডিতকে কৃপা_ 
হাড়াইপণ্ডিত-নাম শুদ্ধবিপ্ররাজ ৷ 

মলে সব্্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ ॥ ৩৯॥ 

প্রেমদাতা পরমদয়ালু শ্ীগৌরহরি-সেবকবর 

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-_ 

ক্ুপাসিন্ধু, ভক্তিদাতা, শ্রীবৈষ্ণব-ধাম ৷ 

রাতে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম !৷ ৪০ ৷ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রাকট্যে দেবগণের পৃল্পব্ষণ_ 
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি পুষ্পবরিষণ ৷ 

সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন ॥ ৪১ ॥ 





তথ্য--গৌঃ ২৭২ শ্লোকের শ্ীমাধ্বভাষ্যধৃত পদ্ম- 
পুরাণবচন--) “তদেব লীলয়া চাসৌ পরিচ্ছিম্নাদি- 
রূপেণ দর্শয়তি মায়য়া_ন চ গর্ভে বসদ্দেব্যা ন চাপি 
বসুদেবতঃ । ন চাপি রাঘবাজ্জাতো ন চাপি জম- 
দগ্নিতঃ ৷ নিত্যানন্দোহদ্ধয়োইপ্যেবং ভ্রীড়তেহমোঘ- 
দর্শন ॥? - 

৩৯ । হাড়াই-পণ্িত বা হাড়ো-ওঝা,_মৈথিল- 
্রাম্মণ-কুলে জাত, পত্নীর নাম-_পদ্মাবতী ! ভগবান্‌ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভ সকল ব্ৰহ্মাণ্ড ও বৈকুষ্ঠের এবং সমস্ত 
জীব ও বিষ্ণতত্বের জনক হইয়াও হাড়াই পণ্ডিতের 
পৃন্ররূপে অবতীর্ণ হ'ন। কিছুদিন পূর্বে শ্রীনিত্যানন্দ- 
প্রভুকে ব্রাহ্মণেতর কুলোডূত বলিয়া যে অমূলক কথার 
সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা- নিতান্ত ভিত্তি শূন্য এবং কপট 
সমার্ভ ও তদ্দাসগণের ঈর্ষ্যা-বিজুত্তিত বিষ্ণবিদ্বেষমান্র ৷ 

৪১। দেবগণ শ্রীনিত্যানন্দের অবতরণ-হেতু 
আনন্দ প্রকাশ করিয়া জয়ধ্বনি ও পুজ্গ বর্ষণ করিয়া- 
ছিলেন। : উহা সাধারণ প্রত্যক্ষবাদিগণের বুঝিবার 
অগোচর ছিল । 

৪২ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মে গৌড়ের অনব্বর 
রাষ্ট্র-প্রদেশ শ্রীর্দ্ধিসম্পন্ন হইতে লাগিল । ক্রমশঃ রাঢ়- 
দেশে বিদ্যার অনুশীলন ও শুদ্ধ সামাজিকতা রুদ্ধি 
পাইয়াছিল। এ 

৪৩ । ন্রিহুত,__বর্তমান মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা 
ও ছাপূরা প্রভৃতি জেলাগুলিই ত্রিহতের অন্তর্গত। 
শ্রীপরমানন্দপুরী পূর্বাশ্রমে প্রিহত-প্রদেশের অধিবাসী 
এবং শ্রীমাধবেন্দরপুরীগাদের জনৈক বিশিষ্ট প্রিয়তম 
শিষ্য এই গ্রন্থের শেষভাগে নীলাচলে “পুরীগোস্বামীর 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


কূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই থে 
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সেই দিন হৈতে রাঢুমণ্ডল সকল । 

পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥ ৪২॥ 
মিথিলায় প্রকটিত ভক্তবর- 

ভ্রিহতে পরমানন্দপুরীর প্রকাশ । 

নীলচলে যার সঙ্গে একত্র বিলাস ॥ ৪৩ ॥ 

অক্ষজজ্তানী কলিহত জীবের মঙ্গলেদ্দেশ্যে প্রনোথাগন_ 

গঙ্গাতীর পৃণ্যস্থানসকল থাকিতে ৷ 

‘বৈষ্ণব’ জন্ময়ে কেনে শোচ্য-দেশেতে ? ৪৪ ॥ 

আপনে হইলা অবতীর্ণ গ্জাতীরে ৷ 

সঙ্গের পার্ষদে কেনে জন্মায়েন দূরে £8৫॥ | 





কুপ”-বর্ণন প্রভৃতি প্রসঙ্গে তাহার বিবিধ কথা বমিত [ 


আছে । 1 
88-8৫! শোচ্যদেশ,--(ভা১১৷২১৷৮--) “অক্বষ্ণসারে | 
দেশানামত্রক্গণ্যোইশুচিভবেৎ ৷ কৃষ্ণসারোহপ্যসৌৰীর- । 
কীকটাসংস্কৃতেরিণম্‌ ॥?? মেনু-সং ২য় অঃ ২৩); 
‘কৃষ্ণসারস্ত চরতি মুগো যন্ত্র স্বভাবতঃ। সেয়া, 
যজ্িয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ | |] 
পুরাণে সপ্তপৃণ্যতোয়া স্রোতস্বতীর মধ্যে শ্রীবিফুগাদা- 
দবা গঙ্গারই সবর্বাপেক্ষা পাবনী শক্তির মাহাত্ম্য বণিত | 
হওয়ায়, ভক্তগণ-সমাজে তিনি বিশেষ প্রাধান্য লাও । 
করিয়াছেন ৷ গৌড়দেশে নবদ্বীপে ভাগীরথী প্রবহমানা। | 
গৌড়দেশ ব্যতীত অন্য শ্রীচৈতন্য-গার্যদগণের আরকি ; 
ভাব হওয়ায় প্রাকৃত-জীবহাদয়ে নানা প্রশ্নের আবাহন | 
হয় । যে-সকল দেশে গমন করিলে জীবের ধর | 
হানি হয়, তাদৃশ প্রায়শ্চিভার্হ শোচ্যদেশে ন্ট 
আবির্ভাব-হেতু অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবকেও সাধারণ রঃ র 
লৌরিকবিচারে পৃণ্য-পাপ-কর্ত্মফল-বাধ্য এ 
পরিদর্শন করায় ; তজ্জন্য এই প্রশ্ন হইতে is 
‘পণ্যবান্‌ বৈষ্ণবগণ গঙ্গাতীরে আবির্ভত ন 
পাণ্ডববঞ্জিত নিরগঙ-প্রদেশে কেন জন্ম গ্রহণ ক রি 
আবার, শ্রীচেতন্যদেব স্বয়ং সব্বোচ্চ রাস 
পরম-পবিভ্র গাঙ্গসলিল-সেবিত গৌড়-নবদীঃ রর 
হইয়াও বা কেন গঙ্গা হইতে সূদূরে এবং ই 
কুলে স্বীয় প্রিয়জনগণকে আবিত 
এবিষয়েও প্রশ্ন হয় ॥ ইহার উত্তরে, রর 


ও ৫ 
স্বাভাবিক জগৎপাবন-গুণে পবিত্রীভূত রর 
তথায় গত 








প্ণ্যতীধ 
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স্বীয় সদৃশ নিত্যপার্ষদ বৈষ্ণবগণকে অবতারণ-পূর্বক 


্রন্থকার-কর্তৃক উহার সদুত্তর-প্রাদান__ 
যেথে-দেশ__গলা-হরিনাম-বিবজ্জিত 1 
ঘে-দেশে পাণ্ডব নাহি গেল কদাচিৎ ॥ ৪৬ ৷ 


রুফবিমুখ জীবের প্রতি কৃষ্ণের পরম-কারুণোর নিদর্শন 
সে-সব জীবেরে ক্লুষ্ণ বৎসল হইয়া ! 
ক্মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া 1 ৪৭ 1 


সংসার-তারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য_ 
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার ! 
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥ ৪৮ ॥ 


৫৯২৮৯ 
গণ প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকার পরবর্তী ৪৬- 


৫২ সংখ্যায় বলিতেছেন । 

৪৬-৫১।  তথ্য- (ভাঃ ৭১০১৮-১৯- ) 
এন্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেহনঘ ! যৎ 
সাধোহস্য কুলে জাতো ভবান বৈ কুলপাবনঃ ॥ যন্র 
যন্ত্র চ মডক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদশিনঃ ৷ সাধবঃ সমূদা- 
চারাস্তে পুয়ন্তেহপি কীকটাঃ ॥৮ (ভাঃ ১১১৫__ 9 
“যৎপাদস-শ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ । সদ্যঃ 
পুনন্ত্যপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্য/পোহনৃসেবয়া ৷? 

৪৬-৪৭। কৃষ্ণসখা পাণ্ডবগণ যে-দেশে গমন 
করেন নাই, কৃষ্ণভক্তের অভাব-হেতু সেই দেশ 
প্রায়শ্চিত্বার্হ । _ পাণ্ডবগণ-_রুষ্ণের স্বরূপ, তাহারা 
যেস্থানে রাজ্য বিস্তার করেন নাই, সেই হীন দেশ 
হরিভক্তি-বিবজ্জিত হইয়া জড়-বিষয়-সেবায় মগ্ন 
ছিল। দ্বাপরে কুৃষ্ণলীলায় পাণ্ডবদিগকে বিভিন্ন-প্রদেশে 
পাঠাইয়। ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তবাৎসল্য দেখাইয়া 
ছিলেন, কলিযুগে উদার-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এই লীলায় 
অসামান্য বদান্যতা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অননুগৃহীত 
প্রদেশগুলিকেও অন্গ্হীত করিবার জন্য উহাদিগকে 
নিজ-প্রিয়-লীলা-পরিকর বা পার্ষদগণের আবির্ভাব- 
ভুমিরপে পরিণত করিলেন । 

৪৯। শোচ্যকুলে, _দুর্জজাতিত্ব-প্রশমিত পুণ্যবান্‌ জন- 
গণই অশোচ্য-্রাক্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন! ক্ষত্রিয়, 

[,শূদ্র ও অন্ত্যজাদির উত্তরোত্তর ক্রমশঃ শোচ্যকুল। 
পাপের ফলেই -কর্মকাগ্তরত জনগণ শোচ্যকুলে জন্ম 
“হণ করে ; কিন্ত বিষ্ণুসেবাপর বৈষ্ণবগণ-_বিষ্ণু- 
সদ্‌শ ; তাঁহারা যাবতীয় শোচ্যদেশ ও শোচ্যকুলকেই 
পবিত্র করিতে সমর্থ । শাস্ত্রেও দেখা যায়,_“কুলং 


প্রভৃকর্তৃক তত্তদ্‌্দেশ ও কুলোদ্ধার__ 
শোচ্য-দেশে, শোচ্য-কুলে আপন-সমান ৷ 
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে, সবারে করে ভ্রাণ ॥ ৪৯ ॥ 


অধোক্ষচজ বৈষ্ণবের অবতরণ-প্রভাবে দেশের সর্ব্বন্ 
এবং সকলেরই উদ্ধার 


ঘেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব ‘অবতরে’ | 

তাঁহার প্রভাবে লক্ষ-যোজন নিস্তরে ৷ ৫০ ॥ 
অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ব বৈষ্ণবের আগমনে তীর্থসমূহ তীর্থাভুত-_ 

ঘে-স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয় ৷ 

সেইস্থান হয় অতি-পৃণ্যতীর্থময় ॥ ৫১ ৷ 


ESE MRSA SDT ৯৪৯২২: 
পবিভ্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা বা বসতিশ্চ ধন্যা! 


নৃত্যন্তি স্বর্গ পিতরোহপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব- 
নামধেয়ম্‌ ॥” | 

‘আপন-সমান’,__ বৈষ্ণবগণ--জগদৃগুরু, স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ এবং 
সাক্ষাৎ মৃত্তিমান্‌ ও'কারমুর্ত্তি চিদ্বিলাস বিষ্ণ্পাদ ; 
তাহাদের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ জড়ীয় বর্ণাশ্রম ও জাতিবুদ্ধি- 
সন্বন্ধি হরিবৈমুখ্য হইতে মায়ামুগ্ধ জীবকুলকে উদ্ধার 
করেন; এজন্যই সাত্বত-শাস্্র তারস্বরে উচ্চকণ্ঠে 
বলিতেছেন, __“অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেশ নিরয়ং 
ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌ গ্রাহয়েদ্‌ বৈষ্বাদ্‌- 
গুরোঃ ৷”  শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই আচার্যের 
কাৰ্য্য সুচ্চুরূপে সম্পাদন করিতে পারে না! শুদ্ধবৈষ্ণব 
ব্যতীত সকলেই কর্ম ফলভোগী মায়াবদ্ধ জীব, আর 
বিষ্ণসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবই কেবলমাত্র বৈকুষ্ঠবস্ত_ 
মায়া-জয়ী, সূতরাং বিষ্ণ-সদূশ ; .তিনিই গুণন্রয়াতীত, 
শুদ্ধসত্ব বা মুক্ত, তিনিই বিষ্ণুর নিত্যপার্ষদ, একমাত্র 
তিনিই সাধনভক্তির উপদেশ-দ্বারা মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা 
ও আবরণী-শক্তিদ্ধয়ের পরান্রম হইতে মায়া- 
বদ্ধজীবকে রক্ষা করিতে সম্যক্‌ সমর্থ । বৈষ্ণব 
ব্যতীত ইতর. ব্যক্তি বিষ্ণসেবা-রহিত হইয়া মায়ার 
দাস্য করিতে করিতে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য অসৎ বস্তুকে 
“ঈশ্বর” বলিয়া জান করে । পরিশেষে নিবির্বিশিষ্ট- 
বিচারাবলম্বনে অভক্তিমার্গে বা নাত্তিকতায় পতিত 
হইয়া নিত্য কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলে ॥ 


৫০1 বৈষ্ণব “অবতরে”__ পূর্ববর্তী ৩৫ সংখ্যার 
ভাষ্য দ্রষ্টব্য । 


৫১1 মহাভাগবত বা পরমহংস বৈষ্ণব স্বীয় 





৬৮ 





শুচি ও অশুটি-ভেদে সকল দেশ ও কুলে ভগবানের নিজ 
নিত্যমুক্ত পার্ষদগণকে অবতারণ-__ 
অতএব সব্বদেশে নিজভক্তগণ ৷ 
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥ ৫২ ॥ 
স্বীয় প্রভুর ধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর সঙ্কীর্তন-লীলা- 
সহায়রূপে সকল ভক্তের একত্র সম্মিলন 
নানা-স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ! 
নবদ্বীপে আসি’ সবার হইল মিলন ॥ ৫৩ ॥ 
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার ৷ 
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার ৷ ৫৪ ॥ 
তৎকালীন নবদ্বীপের অবস্থা-বর্ণন ; ভ্রিজগতে 
অতুলনীয় শ্রীগৌরজন্মভুমি__ 
‘নবদ্বীপ’-হেন গ্রাম ত্ৰিভুবনে নাই ৷ 
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৫৫ ৷৷ 


দৈন্যবশে আপনাকে ‘অশুচি’ জ্ঞান করিয়া নিজের 
পবিত্রতা-বিধানের জন্য তীর্থে গমন করেন, জড়লোককে 
এরূপ বঞ্চন-লীলাভিনয় প্রদর্শন করেন বটে, কিন্ত 
বাস্তব-বিচারে তিনি যাবতীয় পৃণ্যতীর্ঘকেও পবিত্র 
করিয়া থাকেন । : অতীর্থ-স্থানে বৈষ্ণব উপস্থিত 
হইলে উহা তাহার অধিষ্ঠান-হেতু তীর্থীভূত হয়৷ 
(ভা ১৷১৩৷১০ শ্লোকে শ্রীবিদুরের প্রতি-যুধিচ্ঠিরের 
উক্তি) “ভবদ্বিধা ভাগবতাত্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং 
প্রভো। তীীকু্ব্বন্তি তীর্থানি স্বাস্তঃস্থেন গদাভূতা ৷? 
মায়াবদ্ধ জীবের প্রাপঞ্চিক ভোগ-বুদ্ধি অপগত হইলে 
তিনিও তখন সাধু হইয়া পড়েন। সাধারণ তীর্থ 
অপেক্ষা বৈষ্ণবাধ্যষিত স্থানই অধিকতর শ্রেষ্ঠ তীর্থ ৷ 

৫৩। পূর্ববর্তী ৩২ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য । 

৫৪ । শ্রীনবদ্ীপ__-একদিকে যেমন প্রেমময়-বিগ্রহ 
শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাব-ভুমি, আবার, সেখানে 
অসংখ্য ভুবনপাবন ভগবল্ীলা-পরিকর বৈষ্ণবগণ 
উপস্থিত হওয়ায় সেই নবদ্বীপ-ধাম সকল১জগ্রতের 
মধ্যে মহামহিমাময়রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন । 
যেমন, শ্ীরন্দাবনের অপূর্ব প্রেমমাধূরী অপ্রকাশিত 
থাকায় শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে গোস্বামিষটুক ও 


তাহাদের অনুগত জনগণ শ্রীর্বন্দাবনে বাস করিয়া 
নিত্যলীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তদুপ প্রভুর 
প্রাকট্যে শ্রীনবদ্ীপেও বিভিন্ন স্থান হইতে । 





ইতে ভক্তগণ 
আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তন-সেবায় ,লীলা-সাহচর্য্য 
করেন! রি সাজা EES 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 






(ক) স্ত'লদৃচ্টিগত অবস্থা-বর্ণন ; প্রভুর ভাবি আ৷ 
নবদীপের অখিলসম্পদ-_ 

'অবতরিবেন প্রভু” জানিয়া বিধাতা । 

সকল সম্পূর্ণ করি’ থুইলেন তথা ॥ ৫৬ ॥ 


(১) জন-সম্পদ্‌”_-বহজনাকীর্ণা__ 
নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বণিবারে পারে ? 
একো গজ।ঘাটে লক্ষ লোক স্বান করে ॥ ৫৭॥ 
(২) বিদ্যা-সম্পদ্‌,__বিদ্য। বা শাস্্র-চর্চায় নৈগণা__ 
ভ্রিবিধ-বয়সে একজাতি লক্ষ-লক্ষ। 
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ ॥ ৫৮ ॥ 
সকলেরই জড়বিদ্যা ও কুপাণ্ডিত্য/ভিমান-_ 
সবে মহা-অধ্যাপক করি’ গব্ৰ ধরে 
বালকেও ভট্টাচার্য-সনে কক্ষা করে ॥ ৫৯ ॥ 








৫৫! প্রপঞ্চে চতুদ্দশভূবন বর্তমান; তন্মধ্যে ভূঃ ভুবঃ 
ও স্বঃ, এই ভুবনন্রয়- প্রাপঞ্চিক জীবগণের সাধারণ 
বিচরণ-ক্ষেত্র, সেই ভ্রিভুবনের মধ্যে, এই পৃথিবীতে 
জন্বুদ্বীপই শ্রেষ্ঠ ; জন্ব দ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ; 
ভারতবর্ষের আবার শ্রীব্রজমণ্ডলাভিন্ন শ্রীগৌড়মণ্ডই 
শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে নবথণ্ড পুণ্য-ময় নববর্ষাভিন 
শ্রীনবদ্বীপই সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ ৷ শ্রীনবদ্ধীপের ন্যায় স্বরে 
স্থান ভ্রিজগতের মধ্যে আর নাই, যেহেতু অমদদে” 
দয়া-দয়ানিধি শ্রীগৌরহরি  এইস্থানে : দেবদুর্নঃ 
ভগবপ্রেম যেগ্যাযোগ্য পান্রাগান্র-বিচার-রহিত হইয়া 
আ-পামরে দান করিয়াছিলেন ; সুতরাং শ্ৰীনবদ্বীপের 
মহিমা--জগতে বস্তুতঃই অতুলনীয় বা অদ্বিতীয় ৷ 
৫৭। নবদ্বীপ-নগরের তাৎকালিক সমৃদ্ধ রা 
এর্ব্য্য কেহই ভাষাদ্বারা বর্ণন করিতে সম ডি 
ভারতের সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অভি 
অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীচৈতনা কা 
লোকপাবন অপ্রাক্ৃত পদাঙ্ক-ধারণে যোগ্যতা ধা 
করিয়া এবং অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, ক 
অবস্তী ও দ্বারকার সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি Sl 
হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীমায়াপুর রী 
জনাকীর্ণ ছিলেন যে, গঙ্গার এক-এক-ঘাটে 
ও প্রবাসী অগণিত-লোক স্ানাদি করিতেন ! ও রদ 
৫৮। নপ্লিবিধ বয়সে; বালক, যুবা পার 
সকলেই বাগ্দেবীর কবপায় দক্ষ অর্থাৎ বু 


ছিল... 





|| 





1 


আদিখণ্ত--দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৯ 


i ভগবস্তক্তিহীনতা-প্রযূক্ত কলির প্রথম সন্ধযাতেই ভাবি- 


ভারতের বহস্থান হইতে বহুপাঠাথীাঁর সক্মিলন-__ 

নানাঁদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় ৷ 

নবদ্বীপে পড়িলে সে ‘বিদ্যারস’ পায় ॥ ৬০ ॥ 
পাঠাীর সংখ্যা অগণিত 

অতএব গড়ার নাহি সমুচ্চয় ৷ 

লক্ষ-কোটি অধ্যাপক, __নাহিক নিশ্চয় ॥ ৬১ ॥ 

(৩) ধন-সম্পদ্‌ __ইন্ড্রিয্তর্পণে রুচিবশতঃ সকলের 

অর্থাদি-ব্যয়ে ব্থা কালক্ষেপণ__ 
রমা দুষ্টিপাতে সবব-লোক সুখে বসে । 
ব্যর্থ কাল যায় মাত্ৰ ব্যবহার-রসে ॥ ৬২ ॥ 


৫৯। বিদ্যার অনুশীলন এতদূর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল যে, সকলেই আপনাকে শাস্ত্রে অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত’ বলিয়া মনে করিতেন । অধ্যয়নরত শিশু- 
ছান্রগণও  স্ব-স্ব-বিদ্যা-প্রতিভাবলে প্রবীণ প্রাজ্ত 
অধ্যাপকগণের সহিত শাস্্রবিচার-প্রতিযোগিতায় জয়- 
লাভের আকাঙক্ষা করিতেন! কক্ষা,_প্রতিদ্বন্দিতা 
অর্থাৎ শান্্রবিচার | 


৬০। মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র-পঠনেচ্ছুগণ 
নবদ্বীপে আগমন করিয়া নব্যন্যায়ে শিক্ষা লাভ 
করিতেন।  উত্তর-ভারতান্তর্গত বারাণসী হইতে 
সন্যাসী ও রুতবিদ্য অধ্যাপকগণও নবদ্বীপনগরে 
'বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য আগমন করিতেন । 
দক্ষিণ-ভারতান্তর্গত কাঞ্চী হইতেও বিদ্যাথিগণ 
নবদীপ-নগরে পাঠাথিরপে _আসিতেন ; সুতরাং 
বিভিন্ন-দেশবাসী বিদ্যাথি-সমাজ নবদ্বীপে আগমন- 
ফলে নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া স্ব্বশাস্ত্রে পার- 
দশী হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন ৷ 
৬১। নানাশাস্রের চচ্া এবং অসংখ্য অধ্যাপক- 
গণের অবস্থিতি থাকায়, নবদ্বীপে বিদ্যার্থীর সংখ্যাও 
অগণনীয় ছিল । সমুচ্চয়.__একন্র সংখ্যা বা সংগ্রহ ৷ 
৬২1 লক্ষমীদেবীর অনুগ্রহে এইশ্ব্য্যপূর্ণ নবদ্বীপ 
সকল লোকের সুখের আগার হইলেও প্রাপঞ্চিক-সুখে 
বি টি অক্ষজ-জ্ঞান-সম্বর্থনার্থ ইন্দ্রিয়তর্পণপর- 
মূলে গ্রাম্যব্যবহার-রসে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া 
টা করিতেছিলেন ।  ভ্রিদণ্ডিস্বামী 
রঃ সরস্বতীপাদ তৎরুত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে 
SR শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় ও প্রচার-কালে কৃষ্ণ 
₹ুখনী জড়বিদ্যা ও জড়তপস্যাভিমান-মত্ত বিষয়ি- 





কালোচিত ভীষণ অনাচার-প্রাবলা_ 
রুষ্ণ-রাম-ভক্তিশুন্য সকল সংসার! 
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ৷৷ ৬৩ ৷ 
কাম্য-কর্্মকেই ‘ধৰ্ম্ম বলিয়া জান-হেতু লোকের 
কামফলদাত্রী প্রাক্কুত-দেবতা-পূজা__ 
ধর্ম কর্ম লেক সবে এইমাত্র জানে | 
মজলচণ্তীর গীতে করে জাগরণে ॥ ৬৪ ॥ 
দত্ত করি’ বিষহরি পূজে কোন জন! 
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু-ধন ॥ ৬৫ ॥ 


ভি:০88458-4৯৯১-৯৯--লল 
লোকের চিত্ত-বুত্তি এরাপ-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, 


স্ত্ী-পুত্র।দি-কথায় বিষয়িসকল প্রবৃত্ত ছিলেন ; সাংখ্য, 
ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি হেতুবাদ-মূলক দর্শনারুষ্ট 
পণ্ডিতগণ শান্রপ্রবাদ অর্থাৎ বিতণ্ডা-প্রজল্পে ব্যস্ত 
ছিলেন; পাতঞ্জল-দর্শনারুষ্ট যোগিগণ বায়ুনিরোধ- 
মূলক রেচক, পূরক ও কুস্তকাদিতে প্রমত্ত ছিলেন; 
তপস্বিসকল নানা কৃচ্ছ_ ও বৈরাগ্য-সাধনে ব্যস্ত এবং 
জীবন্মুক্তাভিমানী জ্তানিগণ নিব্বিশেষ বেদাত্তমতের 
বিচারে উন্মত্ত ছিলেন । 

৬৩ ৷ কলির শেষ-ভাগে যাবতীয় কদাচাররূপ 
ভগবদ্বিমুখতা সমগ্র-জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়া 
সব্বজীবমান্রের একমাত্র ধর্ম্ম বা কর্তব্য ভগবান 
বলরাম ও কৃষ্ণের সেবায় বঞ্চিত ছিলেন । 


৬৪1 তৎকালে জড়বিদ্যা এতদূর প্রবল হইয়া- 
ছিল যে, হরিসেবাবিহীন বিচারকেই ‘পাণ্ডিত্য’ বলিয়া 
লোকের ভ্রম হইতেছিল। সাধারণ-লোক মঙ্গলচণ্তীর 
গান গরাহিয়া ও শুনিয়া সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য- 
বর্ধনকেই ধর্মানুশীলনের চরম আদর্শ” বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেছিল । প্ররুতপ্রস্তাবে অনাত্ম বা অভক্তিমূলক 
চেম্টাকে ধর্ম” বলিয়া ভ্রান্তি হওয়ায় সাংসারিক- 
জনগণের অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্তানের আবরণ- 
প্রাবল্য-নিবন্ধন, আত্মবিদ্‌ ভগবভ্ক্তের চরণাচ্চনই যে 
জীবের (জীবনের ) একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা 
মনে হইত না৷. 

৬৫ । সাধারণ-লোক, বিশেষতঃ ধনবান্‌ বণিক্‌- 
সম্প্রদায়, মহাসমারোহে মনসা-দেবীর পূজা করিয়া 
অর্থাদি-দ্ারা ব্রাক্মণাদি পণ্ডিত-সমাজকে ভ্রয্পূর্বক 
বণিক্সমাজের অধীন করিতে চেষ্টা করিত । নানা- 


৭০ শ্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 





পৃন্তলি-পৃজা ও গৃহমেধীয় ধৰ্ম্মে বহুধন-ব্যয়াদিতে লোকের 
অনর্থক কালক্ষেপণ-_ 

ধন নষ্ট করে পুল্র কন্যার বিভায় ৷ 

এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥ ৬৬ ॥ 


(খ) সূক্মদুষ্টিগত অবস্থা-বর্ণন ; তথা-কথিত ব্রান্মণবুবগণের 
সকলেরই শাস্ত্রের যথার্থ হরিভজন-তাৎপর্য্য বা স'র- 
গ্রাহিত্ব ছাড়িয়া বিষয়ভোগপর ভারবাহিত্ব-_ 
যেবা ভট্রাচার্ধ্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব । 
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব ॥ ৬৭ 1 





প্রকার দেবদেবী ও সঙের পুভ্তলি নির্মাণ করাইয়া 
তাহারা বহুধন দান করিত । অদ্যাপি রাস।দি-যান্রার 
সময়ে নানাপ্রকার পুত্তলি নির্মাণ করিবার প্রথা 
প্রচলিত আছে । পরমার্থ-বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত ভগবদৃ- 
বিগ্রহের সেবার পরিবর্তে পৌত্তলিক-বিচারাবলম্বনে 
তাহারা উৎসবোপলক্ষে বহুধন ব্যয় করিত, 
আবার সেই পুত্তলিগুলিকে জলে বিসর্জন দেওয়ায়, 
পৃজ্যবস্তর ও পূজার অনিত্যতা প্রমাণ করিত। সেই- 
সকল বুথা-কার্য্যে বহুধন ব্যয়িত হওয়ায় শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের পুজার ন্যায় নিত্য শ্রীবিগ্রহ-পূজা বঙ্গদেশে 
বিরল হইয়া পড়িয়াছিল ৷ 
পাঠান্তরে,__ ‘পূত্তলি বিভা দিতে দেয় বহুধন’ 
অর্থাৎ জড়রসে মত্ত জনগণ দস্তপূবর্বক বানর-বানরী, 
বিড়াল-বিড়ালী, পুতুল-পৃতুলীর বিবাহাদি তুচ্ছ ও বৃথা 
উৎসব-কাৰ্য্যে অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবদ্বৈমুখ্য 
সঞ্চয় করিত মাত্র! ট 
৬৬ ৷ কতিপয় লোক আবার সংসার-ধর্ম্মকেই 
‘পরমার্থ’ জানিয়া স্বীয় পূত্রকন্যার বিবাহোৎসরাদিতে 
বহু অ্থ-ব্যয়-দ্বারা হরিবিমুখ জগতের আনন্দ বর্থন 
করিত। তাহারা মনে করিত, বিষয়ীদিগের পূত্ৰকন্যার 
বিবাহ--ভগবদুপাসনাপেক্ষা অনেকগুণে প্রিয় ও 
শ্রেষ্ঠ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসকল অনাত্মচেচ্টা-দ্বারা 
তাহাদের বৃথা সময়ই অতিবাহিত হইত । 
৬৭ । তথ্য গ্রন্থ-অনুভব,_ স্বারস্য, তাপর্য্য । 
(ভাঃ ১/৩1২৮-২৯) “বাসুদেব-পরা বেদা বাসুদেব-পরা 
মখাঃ। বাসুদেব-পরা যোগা বাসুদেব-পরাঃ ক্রিয়াঃ ৷ 
বাসুদেব-পরং জ্ঞানং বাসুদেব-পরং তপঃ | বাসুদেব- 
পরো ধৰ্ম্মো বাসুদেব-পরা গতিঃ ৷” (গৌতা ২৪৫ 
শ্লোকের মাধ্বভাষ়া-) বৰেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে 


ভজন ছাড়িয়া ভারবাহিরূপে অনুকরণ 


ফলভোগমূলক কম্যকর্ম্ম নুষ্ঠান-হেতু শিক্ষক 
ছাত্র, সকলেরই নরক-লাভ-_ 5. | 


শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে। | 
শ্রোতার সহিতে ঘম-পাশে ডুবি” মরে ॥ ৬৮ ॥ ণ 
লোকসমাজে যুগধর্ম্ম-হরিকীর্ভন-দুভিক্ষ; গুজ 
হেয়তা-মিশ্র দর্শন ও বর্ণন-প্রাবল্য-_ 
না বাখানে ‘যুগধ্ম’ ব্লষ্ণের কীর্তন ৷ 
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন ॥ ৬৯॥ 


শ্রোতপন্থায় সরগ্রাহিরাপে বেদশান্ত্রের অনুশীলন বা হা f 
ুশীলম বা হয় 
| 


ফলে নিত্য 


গতে 


] 


ভারতে তথা । আদাবন্তে চ মধ্যে চ বিষ্ণুঃ সর্বত্র : 
গীয়তে ৷” ‘সৰ্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি', “বেদোহখিল- / 
ধর্ম্মমুলং সমৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্‌ । আচারশ্চৈৰ | 
সাধূনামাত্মনো রুচিরেব চ॥”  “বেদপ্রণিহিতো ধর্ম | 
হ্যধর্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ” ইতি বেদানাং সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণুপর- 
ত্বোক্তেঃ 1» (মেহাভাঃ-তাৎপর্য্যে ৩২-৩৪-)বৈষণবানি | 
পূরাণানি পঞ্চরান্রাত্মকত্বতঃ ৷ প্রমাণান্যেব মন্বাদ্যাঃ | 
সমৃতয়োহপ্যনৃকুলতঃ ৷৷ এতেষু বিষ্ণোরাধিক্যমূচ্যতেই- 
ন্যস্য ন কৃচিৎ। অতস্তদেব মন্তব্যং নান্যথা তু | 
কথঞ্চন ৷৷ মোহা্থান্যন্যশাস্ত্রাণি কৃতান্যেবাজয়া হরেঃ! 
অতস্তেষুক্তমগ্রাহ্যমসূরাণাং তমোগতেঃ 1? (১২২৬ ) 
বহ্মসতের মাধ্বভাষ্য-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন) “যথা হি 
পৌরুষং সুক্তং নিত্যং বিষ্ণপরায়ণম্। তথেব মে সু | 
মিত্যং ভুয়াদিফ্ণপরায়ণম্‌ ॥? গৌতার মাধ্বভাষা | 
নারদীয়পুরাণ-বচন-_) “পঞ্চরান্রং ভারতঞ্চ মূলরাগা | 
রণ তথা ৷ পুরাণঞ্চ ভাগবতং “বিষ্ণুর্বেদ' ইতীরিও 
অতঃ শৈবপুরাণানি যোজ্যান্যন্যাবিরোধতঃ। পাপা 
কণাদানাং সাংখ্যযোগ-জটাভূতাম্‌। মতমালথা 
বেদং দৃষয়ন্ত্যল্পচেতসঃ 11” 
অধ্যাপন-কুশল ‘ভট্টাচাৰ্য্য’, 
“চক্রবর্তী” ও “মিশ্র” উপাধিযুক্ত পণ্ডি 
শান্ত-প্রবাদে উন্মত্ত থাকায়, সবর্ববেদের রে ও ভান 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনর্থক ক পর্ব 


তন! ৪ 
কাণ্ডের পথে ভ্রমণ করিতে নিযুক্ত থাকিতে? রথ 


জীবের সকল-চেস্টার একমাত্র তাৎপৰ্য্য ও রর 
সমূহের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় যে হি 
ভক্তি, তাহাতে তাহারা প্রবেশ লাভ করেন ্‌ 
৬৮1. শাস্ত্রের অধ্যাপনা করাইয়া ই 


অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপক ও গাঠার্থীদ ও 








কর্মকাণ-নিগুণ | 
তমণ্ডলী নির্জ-নি 
ও শানে? 


+ 





আদিখণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় ৭১ 


১০১ ভাতা জা lle 


তথা-কথিত ত্যাগি-সন্যাসি-সমাজেও 
হরিকীর্ভন-দুভিক্ষ-__ 
ঘেবা সব-_বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী । 
তাঁঁসবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি ৷ ৭০ ॥ 


টিটি HEE PEE =F) 
ল্রানে আবদ্ধ হইয়া, পরিশেষে স্ব-স্ব-অনিত্য-চেস্টায় 
ঘমের নিকট দণ্ডাহ হইতেন । (ভা ৬৩।২৮-২৯ 
প্লাকে ) অজামিলোপাখ্যানে স্বীয় দূতগণের প্রতি 
শ্ৰীঘমরাজ বলিতেছেন,“ তানানয়ধ্বমসতো বিমূখান্‌ 
মুকুন্দপাদারবিন্দ-মকরন্দ-রসাদজভ্রসূ | নিক্কিঞ্চনৈঃ 
পরমহংসকুটলরসঙগৈর্জষ্টাদৃগৃহে নিরয়বর্মনি বদ্ধ- 
| তৃষ্ণান্‌ ॥” “জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেক়্ং 
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্‌ ৷ কৃষ্ণায় নো নমতি 
যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোহকৃতবিফুকুত্যান্‌।” 
৬৯ শুদ্ধরুঞ্ণ কীর্তনকারী ব্যক্তি ব্যতীত মায়াবদ্ধ 
রুষ্ণবিমূখ স্বার্থপর জীবগণ কর্মের প্রচণ্ড-শাসনে 
নিষ্পেষিত হইয়া স্বরূপ-দর্শন পরিত্যাগ করিয়া 
স্বীয় অক্ষজ বিরূপ-দর্শনে সর্বদাই জগতের নিন্দা 
করে; এইজন্যই শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ (শ্রীচেতন্য- 
চন্দ্রামতে ৫ম শ্লোকে) বলিয়াছেন,_-“বিশ্বং পূর্ণসুখা- 
য়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে যণ্কারুণ্যকটাক্ষ- 
বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ 1৮ 
যুগধন্ম-বর্ণনে শ্রীমন্তাগবত (১২৷৩৷৫২) বলেন” 
“কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্তং ভ্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ৷ 
ঘাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ 1? 
শ্রীমধ্বাচার্য্য মুণ্তকোপনিষদের ভাষ্যে এই শ্রীনারা- 
য়ণ-সংহিতা-বচনটী উল্লেখ করিয়াছেন, _“দ্বাপরী- 
যৈর্জনৈবিষ্ঃ পঞ্চরান্রৈস্ত কেবলম্‌ । কলো তু নাম- 
মান্রেণ পৃজ্যতে. ভগবান্‌ হরিঃ ৷” তাৎকালিক সমাজে 
তকহত বিবদমান ব্যক্তিগণ যুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন- 
মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা না করিয়া পরস্পর অনিত্য দোষ- 
কীর্তনেই ব্যস্ত ছিলেন৷ ভগবদৃগুণানুবর্ণন পরিহার 
করিয়া শান্তর লঙ্ঘনপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে গেলেই 
আত্মন্তরিতানামক নিজগুণ ও পরছিদ্রান্বেষণ-নামক 
যা আসিয়া জীবকে গ্রাস করে ; শ্রীভগবান্‌ (ভা ১৪! 
২৮১ শ্লোকে) উদ্ধবকে বলিয়াছেন,_-“পরস্বভাবকর্ম্মাণি 
ন প্রশংসেৎ ন গহৃয়েৎ । বিশ্বমেকাআকং পশ্যন্‌ প্রকৃত্যা 
টি চ 1? পরস্থভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি। 
ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥” যাহারা 


ূ 
| 
| 
র 





লৌকিকাচারানুসরণে কাহারও কোনও ভাগ্যে দৈবাৎ 
হরিনামোচ্চার্ণ-চেজ্টা__ 

অতিবড় সুরুতি সে স্থানের সময় ॥ 

“গোবিন্দ 'পৃশুরীকাক্ষ'-নাম উচ্চারয় ॥ ৭১ ৷ 


টিটি Ete EE tt 
অদ্ধয়-জ্ঞানের অভাবে বিশ্বে পরস্পর প্রকৃতি-পূরুষভেদ 


দর্শন ও স্বীয় বৃত্তিতে অদ্য়-জ্ঞানাভাব লক্ষ্য করেন, 
তাঁহারা অপরের স্বভাব ও ক্রিয়াগুলির আদর ও 
গণ প্রভৃতিতেই মত্ত থাকেন । অদ্রয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র- 
নন্দনের কীর্তন শ্রবণ করিলেই কলিযুগোচিত তর্কগন্থা 
নিরস্ত হইবার পর জীবগণ শ্রোতপন্থায় অবস্থিত হইতে 
পারেন ; তখন আর তীহাদিগের কুষ্ণেতর বিষয়ের 
আলোচনায় উন্মত্ত হইতে হয় না। 

৭০। বিরক্ত,_-জড়ের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ 
এবং এই গঞ্চানুভূতির মিশ্রভাব জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে 
সময়ে-সময়ে বাধা দেয় বলিয়া, যিনি উহা হইতে 
পৃথক্‌ বা মুক্ত হইবার চেষ্টা ও ইচ্ছা করেন, তিনিই 
“বিরক্ত । 

তপস্থী,_ন্রিতাপ-দ্বারা সময়ে সময়ে ক্লেশ পাওয়া 
যায়, সুতরাং তাদৃশ বিপদ হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তির 
সামর্থ্য-লাভোদ্দেশে যিনি চেস্টা করেন, তিনিই ব্রতী 
বা ‘তপস্বী’ | 

যদিও বিরাগ ও তপস্যা জগতের ক্লেশ-নিবারণের 
উপায়স্বরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি বিরাগ ও তপস্যা 
প্রকারভেদে অর্থাৎ অধোক্ষজসেবারূপ স্ব-স্ব-তাৎপ্য্য- 
ভ্রস্ট হইলে তাদৃশ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। 
সকলপ্রকার বিরাগ ও তপস্যা--ভগবানের নামো- 
চ্চারণকারী সকলভক্তেরই গৌণভাবে নিত্য-জম্প্তি ৷ 
যাহারা শ্রীনামভজন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বিরাগ ও 
তপস্যার কল্পনা করেন, তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই নির- 
এঁক।॥ বিরক্ত ও তগস্থি-সম্প্রদায় ভোগপর হইয়া 
শ্রীহরির পাদপদ্মভক্তি-ধনে বঞ্চিত হইলে, তাহাদের 
তাদৃশ কুচ্ছ,সাধনে কোনই সুফল আশা করা যায় না। 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূৃর্ব্বে বৈরাগী ও তাপস্গণ 
হরিভজন-রহিত ছিলেন ॥ নারদপঞ্চরান্র বলেন, 
“আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ 1 নারাধিতো 
যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।॥ অন্তব্বহির্যদি হরি- 
স্তপসা ততঃ কিম্‌। নাত্তব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ 
কিম্ ৮ শ্রীমভাগবতে ১১২০৮ ও ৩১ শোকে) 





৭২ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


জারা দৈবমায়া-মুগ্ধ বিজিত 


বিশুদ্ধভক্তিশান্ত্র গীত।-ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালেও 
ভক্তিমূলা ব্যাখ্যাভাব__ 
গীতা ভাগবত ঘে-যে-জনেতে গড়ায় ৷ 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহবায় ॥ ৭২ ॥ 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,_“ন নির্ব্বিগ্ো 
নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ” এবং “ন জ্ঞানং 
ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ” । 
৭১। প্রভুর কৃষ্ণকীর্তন-প্রচারের পূর্বে গতানূ- 
গতিক সামাজিক প্রথা বা আচারসমূহের অন্যতম- 
জ্ঞানে তথা-কথিত সদ্ধর্্রপরায়ণ সুকৃতিসম্পন্ন জীব- 
গণের মুখে কেবলমান্ত্র স্ানকালে অর্থাৎ জলের দ্বারা 
বাহ্যপাপসমূহ বিধৌত করিবার ইচ্ছায় ‘গোবিন্দ’, 
‘পৃণ্ডরীকাক্ষ’ প্রভৃতি নামোচ্চারণ শুনা যাইত । অন্য 
সময়ে লোকগুলি একবার ভ্রমন্রমেও কোনও মুহূর্তে 
ভগবান্‌ শ্রীবিষ্তুর নাম উচ্চারণ করিত না, প্রত্যুত 
গোবিন্দ, ‘পৃণ্ডরীকাক্ষ’ প্রভৃতি শ্রীনামোচ্চারণ সকলের 
পক্ষে সকল-সময়ে নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিত; 
কেননা, তাহারা মনে করিত যে, অশুচি-সময়ে বা 
অন্ধিকারি-ব্যক্তির “গোবিন্দ” “পুণুরীকাক্ষ প্রভৃতি 
নামোচ্চারণ কর্তব্য নহে। তাৎকালিক তথা-কথিত 
বেদান্গত সমাজ এইরূপ দুদ্দৈবগ্রস্ত হরিবিমুখ ছিল; 
অবশেষে জীবৈকবান্ধব মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের 
শিক্ষাম্টকের 'নাম্নামকারি--শ্লোকে এইপ্রকার বিচার 
নিরস্ত হইয়াছে । 

৭২। তথ্য-_ (গীতার মাধ্বভাষ্য-ধৃত মহাকৃর্ম্ম- 
পুরাণ-বচন-_-) “ভারতং সর্বশাস্ত্রেযু ভারতে গীতিকা 
বরা! বিষ্ণোঃ সহস্রনামাপি গেয়ং পাঠ্যঞ্চ তদ্দুয়ম্‌ ৷” 

৭২। গীতা,_ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণই শ্ৰীমন্তগবদ্গীতার 
কীর্তনকারী ও অ্জ্নই শ্রোতা ; উহা--মহাভারতাভ্য- 
স্তরে ভীল্মপর্ব্বের অন্তর্গত. অষ্টাদশাধ্যায় ও সপ্তশত- 
শ্লোকাত্মক ভক্তিশান্ত্র এবং পরমার্থপথের হৰ 
আদি পাঠ্য গ্রন্থ ৷ 

ভাগবত,-__ শ্রীব্যাস-রচিত_ অষ্টাদশ- -পূরাণের 
অন্তর্গত অস্টাদশ-সহত্র-শ্লোকাতআ্বক সাত্বত-পুরাণ- 
শিরোমণি! এই অমল পুরাণের নামান্তর-_" পারমহংস 
বা সাত্বত-সংহিতা’;  “অর্থোহয়ং ব্ৰহ্মসূত্ৰাণাং 
ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ ৷ গায়ন্ত্রী-ভাষ্য-রূপোহসৌ বেদার্থ- 
পরিরংহিতঃ॥৮ এই গারুড়-বচন হইতে জানা যায় 





দবমায়।-মু্ধ be ee আসুর-সংসার-দশনে 
“পরদুঃখদুঃখ!'' গুদ্ধভক্তের দুঃখ ও চিন্তা 

এইমত দারা সংসার ৷ 

দেখি’ ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥ ৭৩ ॥ 


যে, এই শাস্রসম্াট বা অমল-প্রমাণস্বরাপ মহাগুরাদ 
একাধারে উপনিষদের ন্যায় “5তিপ্রস্থান’ (যায 
সাত্বতী শ্ুতিঃ”_ভাঃ ১৪৭ শ্লোকে স্বীয় গুরুদেব 
মহাভাগবত শ্রীসৃত-গোস্বা মীর প্রতি শ্রীশৌনকাদি খষির 
উক্তি ), ব্রক্মসূত্রের ন্যায় ‘ন্যায়প্রস্থান’ (“সব্ববেদান্ত- 
সারং হি শ্রীম্ভাগবতমিষ্যতে”__ভাঃ ১২৷১৩৷১৫ ) 
এবং ভারত ও পুরাণাদির ন্যায় ‘স্মৃতিপ্রস্থান’। 
স্রীমরভাগবতের মাহাত্ম্য-বিষয়ে_চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১ 
অঃ, অন্ত্য ৩য় অঃ, চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ, মধ্য ২০, 
২৪ ও ২৫ পঃ, অন্ত্য ৫, ৭ ও ১৩ পঃ, এবং 
ষট্সন্দভান্তর্গত তত্ত্সন্দভে ১৮-২৮শ সংখ্যায় 
শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর বিচার দ্রষ্টব্য ৷ এই গ্রন্থ মুক্ত- 
পুরুষ পরমহংস-বৈষ্ণবগণের সর্বদা আলোচ্য! 
তৎকালে ফাঁহাদিগকে গীতা ও ভাগবতাদি 
শুদ্ধভত্তিগ্রন্থ কীর্তন করিতে দেখা যাইত, সেইসকল 
পাঠকের জিহ্বায় ভগবভ্ভজনই যে জীবের একমান্র 
কর্তব্য, সেইরূপ কোন ব্যাখ্যা শুনা যাইত না! 
‘সপ্তশতী চণ্ডী’ প্রভৃতি কাম্যকর্ম্মপর গ্রন্থের নায় 
ভক্তির বিরুতি বা অনুৎকর্ষ-সাধনাভিপ্রায়ে এবং গীতা 
ও ভাগবতের গঠন-পাঠনাদি ইহামৃন্র ইন্দ্রিয় তোষণো” 
দেশেই অনুষ্ঠিত হইত । বর্তমানকালে বিদ্ধ 
সম্প্রদায়ও  এইরাপভারে-  গীতা-ভাগরত৷ পাঠ 
করিতেছেন।  ইন্দ্রিয়সুখ-লম্পট মায়াবদ্ধ জীবের 
এতাদৃশ গীতা-ভাগবত- পাঠ-_নিজ-মজলগ্রান্তির প্রতি 
বন্ধক ও নিরয়জনক মাত্র, যেহেতু উহা কখন নইগ 


চিট ও 
বা ভাগবত-পাঠ নহে, তদ্বিপরীত উড 
ইন্দ্িয়তাষণপরা  আরুত্তিবিশেষ। : শ্রীগ a 
শ্রীভাগবত-_সর্ব্বশাস্্রশিরোমণি, 'কুষ্ণতুল্য রর 

রি রর 


সর্ববাশ্রয়” এবং কুষ্ণকীর্ভনময় মূর্ত অঃ 
প্রাকৃত কুযোগীর কুমেধা-চালিত জিহ্ব 
গ্রাহ্য কুকাব্য বা প্রাকৃত দর্শন-গ্রন্থ নহে! এ 
ইন্দ্িয়সুখকামা পাঠক ও শ্রোতা হা 
মহাপ্রভুর কুপা-কটাক্ষ-লাভে চিরবঞ্চিত ! 

৭৩ । ভগবদ্ধক্তগণ তথা-কথিত পণ্ড 
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ই শ্রেণীর 
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আদিখণ্ড__দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৩ 


বলিহত জীবের দুদ্দশা-দর্শনে তাহাদের উদ্ধারোপায়-চিন্তা__ 

‘কেমনে এই জীব-সব পাইবে উদ্ধার ! 

বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার ॥ 98 ॥ 

নামামৃত বিতরিত হইলেও সকলেরই তাহাতে বিতৃষ্ণা 
ও অবিদ্যাবৈভব জড়বিদ্যার প্রতিই আসক্তি 

বলিলেও কেহ নাহি লয় ক্ুষ্চনাম ! 

নিরবধি বিদ্যা-কুল করেন ব্যাখ্যান ॥ ৭৫ ॥ 


দ্ুঃসঙ-বিমুক্ত শুদ্ধভক্তগণের স্বীয় স্বারসিক-কৃষ্ণসেবানুষ্ঠান_ 
স্বকার্থ্য করেন সব ভাগবতগণ । 
ক্লুষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, ক্ষ্ণের কথন ॥ ৭৬ ॥ 


EM — — — 
সংসারমত্ত জনগণের চেষ্টা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে 


বিশেষ দুঃখিত ছিলেন এবং ভগবদ্বিমুখ-জগতে 
শ্রেষ্ঠাভিমানি-জনগণকে বিষ্ণমায়ায় মোহিত দেখিয়া, 
তাহাদের মঙ্গলচিন্তা-সুত্রে দুঃখ প্রকাশ করিতেন । 
দান্তিক পণ্তিতাভিমানিগণকে প্রকাশ্যে তাঁহাদিগের 
অসপ্চেষ্টা হইতে নিবারণ করিবার আয়োজন করিলে, 
তাঁহারা বৃদ্ধিবিপর্য্যয়-দোষে দয়া-প্রদর্শনকারি-ভক্ত- 
গণকে আক্রমণ করিতে পারেন এবং তাদূশ আক্রমণ- 
ফলে তাহাদের স্বীয় ভজনচেস্টা বাধা প্রাপ্ত হইতে 
পারে,_এই আশঙ্কায় হরিবিমুখ জীবের কৈতব- 
কল্মষ-কলুষ-দর্শনে দুঃখ করা ব্যতীত সেই 
'পরদুঃখদুঃখী* শুদ্ধভক্তগণের অন্য কোনও পন্থস্তর 
ছিল না। তাঁহারা জানিতেন যে, এসকল অহঙ্কার- 
বিমূঢ়াত্ম জীবগুলি অসুর-মোহিনী দৈবী বিষ্ুুমায়ার 
বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-র্ৃতি দ্বারা মৃত্যুপথের 
পথিক ও মহাবিগদ্গ্রস্ত ৷ 


৭৪1 ও বিপন্ন জীবসমূহ কিপ্রকারে নিত্য-মঙ্গলের 
পথে অগ্রসর হইবে, তদ্িষয়ে তাহাদের আন্তরিক দয়া 
উদিত হইল। তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সেই 
ভগবদ্বিমুখ জীবগণ প্রত্যক্ষ-জানে ইন্দ্রিয়দ্বারা 
ফৃষ্ণেতর-বিষ্য়ে সুখ . পাইয়া উন্মত্ত অর্থাৎ এই 
হি বিষয়-সংসারকেই অত্যন্ত “প্রেয়” বলিয়া 
বি করায়, তাহারা শুদ্ধভগবৎসেবা সম্পূর্ণভাবে 

মৃত হইয়াছে । 

৭৫ । যদি শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে কেহ কৃষ্ণনাম 

রণ করিতেন, তাহা হইলে প্রতীপদল স্ব-স্ব- 


প্রাকৃত- 
ক্বত-বিদ্যার মাহাত্ম্য ও আভিজাত্য প্রদর্শন করিয়া 
—১০ 


জীবহিতৈষী শুদ্ধভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে কৃষ্ণবিমূখ জগতের 
প্রতি শুভপ্রসাদ-যাচঞা-__ 
সবে মেলি” জগতেরে করে আশীৰ্ব্বাদ! 
শীঘ্র, ক্ুষ্ণচন্দ্র কর সবারে প্রসাদ? ॥ ৭৭ ॥ 
স্রীঅদ্বৈতাচার্য্ের মাহাআ্্য-ঘর্ণন__ 

সেই নবদ্বীপে বৈনে বৈষ্ঃবাগ্রগণ্য ! 

‘অদ্বৈত আচাৰ্য্য’ নাম, সব্ব-লোকে ধন্য ॥ ৭9৮0 
বৈষ্কবাগ্রণী শন্তুর ন্যায় শুদ্ধক্তান-বৈরাগ্যযুক্‌ কৃষ্ণভক্তি- 

ব্যাখ্যাতা_ 
জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর ৷ 
ক্ুষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥ ৭৯ ॥ 


টি, ১৯১০৪৪৯১-3: ৯ উস ৯৮২ 
সেই পরমহংস-বৈষ্ণবকুলের বা শুদ্ধভক্তগণের ভক্তি- 


বিদ্যার অবমাননা করিত। তাহাদের সম্বন্ধে ঠাকুর 
শ্রীনরোত্তম এইরূপ গাহিয়াছেন,__“নিতাই না বলিল 
মুখে, মজিল সংসার-সুখে, বিদ্যা-কুলে কি করিবে 
তার সে-সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, 
সেই পশু--বড় দুরাচার ॥” 

৭৬। ভাগবতগণ স্বগোষ্ঠী-মধ্যে কৃষ্ণবহিম্মুখ 
জনের সঙ্গ অনুসরণ না করিয়া কুষ্ণেতর-সেবা- 
প্ররৃতি-মার্জনরূপ গঙ্গাস্মান, কুষফ্ণসেবা, কুষ্ণচরণা- 
মৃতপান ও কুষ্ণকীর্তন বা কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতে 
থাকিলেন ৷ 


৭৭! যে-সময়ে তাহারা নিজ-নিজ কুষ্ণানুশীলন- 
চেম্টা-দ্বারা অতিবহির্মুথ পাষণ্ডগণের চিত্তরুত্তি পরি- 
বর্তন করিতে অসমর্থ হইতেন, তখনই তাহারা 
জগতের প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ বা প্রসাদাশীবর্বাদ প্রার্থনা 
করিতেন ৷ 


৭৮। তাদূশ ক্ুষ্ণবিমুখ সমাজের মধ্যেও 
শ্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য সব্বলোকধন্য, সব্বজন-বন্দ্য ও সকল- 
বৈষ্ণবের মুখপাত্র হইয়া বিরাজিত ছিলেন ৷ 


৭৯। কৃষ্ণজ্ঞান, রুষ্ণভক্তি ও কুষ্ণেতর-বিষয়ে 
বৈরাগ্যের সর্বাপেক্ষা শেষ্ঠ শিক্ষকরূপে শ্ীঅদ্বৈতা চার্ষ্য 
শুদ্ধভগবডক্তির মহিমা প্রচার করিতেন?! তিনি 
মধ্যযুগীয়. বিষ্তস্বামি-সম্প্রদায়ের  মুলপ্রবর্তক 
শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মুল-আচার্য্য শ্রীরুদ্রসদ্শ লীলা 
প্রকটিত করিয়াছিলেন । অসুর-মোহনের জন্য 
শক্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য যেরূপ বিচার, যুক্তি ও 
পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবভ্তক্তিকে বিক্ষিপ্ত ও. আবৃত 


৭৪ শ্রীশ্রীচেতনাভাগবত 


শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক সর্ব্বশান্ত্রের কৃষ্ণভক্তিমূলক ব্যাখ্যান_ 
ভ্রিভুবনে আছে যত শাস্তরের প্রচার 1 
সৰ্ব্বত্ৰ বাখানে, _পক্কষঞ্ণপদভক্তি সার? ॥ ৮০ ॥ 
শ্রীঅদ্বিতের নিরন্তর কৃষ্ণাচ্টন__ 
তুলসী-মঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে ৷ 
নিরবধি সেবে ক্রষ্ণে মহা কুতূহলে ॥ ৮১1 
উপাদানাধীশ মহাবিষ্ণু হইয়াও কৃষ্ণের অবতারণার্থ হক্কার__ 
হুঙ্কার করয়ে ক্ষ্ণ-আবেশের তেজে ৷ 
যে ধ্বনি ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি’ বৈকুষ্ঠেতে বাজে ॥৮২॥ 





করিয়াছিলেন, তদুপ শ্রীঅদ্ৈতপ্রভুও অলৌকিক চেস্টা 
ও অনুষ্ঠানদ্বারা কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা-মূলে শুদ্ধাজ্ঞান, 
ভক্তি ও বৈরাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায়ের আচার্যযগণ শুদ্ধভক্তি-প্রচার-দ্বারা 
“বিষ্ণুস্বামী’ বলিয়া প্ৰসিদ্ধি লাভ করেন। বিদ্ধভক্তির 
ছলনায় রুদ্রসম্প্রদায়ের কতিপয় শিষ্য শ্রোতপন্থা বা 
গুর্ব্বানূগত্য ত্যাগ করিয়া শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 
করেন; তাদ্‌শ শিবস্বামি-সম্প্রদায় হইতেই শঙ্করা- 
চার্য্যের জন্ম। শ্রীশঙ্কর হইতেই বিদ্ধভক্তি এই জগতে 
প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়াছে ৷ শুদ্ধভক্তি ও বিদ্বভক্তি, 
উভয় বৃত্তিকেই ‘ভক্তি’ বলিয়া ‘এক’ জ্ঞান করায় 
অবর্বাচীন জনগণ “নিঃশ্রেয়স* বা নিত্য-মঙ্গল হইতে 
বঞ্চিত হন । 


৮০) তথ্য--(মহাভাঃ-তাৎপর্ধ্য ১1৫৩ )-- 
“পরমো  বিষ্-রেবৈকত্তজ্জানং মুক্তিসাধনম্‌ ৷ 
শান্্রাণাং নির্ণয়স্তষ তদন্যন্মোহনায় হি” 

শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য ভ্রিভুবনের যাবতীয় শাস্ত্রের প্র ত- 
পাদ্য বিষয়ের সারস্বরূপ কৃষ্চচরণ-সেবাকেই নিত্যকাল 
আশ্রয়িতব্য বলিয়া সৰ্ব্বদা ব্যাখ্যা করিতেন । শ্রোত- 

পন্থায় ব্ৰহ্মসূত্ৰ’-নামক আকর-্গ্রন্থের 'শ্রীব্যাসদেবের 
নিজেরই রচিত অকুত্রিম-ভাষ্য শ্রীমত্ভাগবতের একমান্র 
প্রতিপাদ্য ও-সকলশাস্ত্রের  সার-স্বরূপ কুষ্ণভক্তিকেই 
শীঅদ্ৈতপ্রভু প্রচার করিতেন । সেই ভাগবত-ব্যাখ্যা- 

দ্বারা তিনি যাবতীয় শুদ্ধভক্তিবিরোধী কুসিদ্ধান্ত ও 

-কুমতসমূহ নিরসন করিয়া শ্রোত্বর্গের হাদয়ে একমাত্র 

বাস্তব সার-সত্য শ্রীভগবানের সেবা-প্রবুভি- প্রবর্তন 

করিতে চেস্টা করিতেন ৷ 

১৮১ ॥ তথ্য--(হঃ ভঃ বিঃ ১১১১০ শ্লোক-ধত 

__‘গৌতমীয়-তন্ত'-বাক্য-_ ) “তুলসীদলমাত্ৰেণ জলস্য 


অদ্বৈতের হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত ও সাক্ষাৎকৃত_ 
যে-প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা ক্ষ্ণ নাথ ৷ 
ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ ॥ ৮৩॥ 
অদ্বিতীয়-ভক্তিযোগী ভক্তাগ্রণী নাঅদ্বৈতপ্রভু__ 
অতএব অদ্বৈত-_বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য ৷ 
নিখিল-ব্ৰহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য ॥ ৮৪ ॥ 
ুষ্ণভক্তি-বজ্জিত লেকের দুরবস্থা-দর্শনে তাহার দুঃখ_ 
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়াগ্ ৷ 
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি’ দুঃখ পায় ॥ ৮৫ ॥ 
চুলুকেন চ। 
ভক্তবৎসলঃ ৷৷” 
তুলসীমঞ্জরী-_-তদীয় বস্তু এবং মহাভাগবত) 
গঙ্গার জল-_কুঞ্চচরণাম্থতি ও কৃষ্ণসেবোপযেগি 
উপকরণ-বিশেষ । কুষ্ণপৃজার্থ নৈবেদ্যসমূহ কৃষ্ণপ্রিয়া 
তুলসী-মঞ্জরী-যোগে লোক-পাবনী গান্পতোয়সহ 
সমৰ্পিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভু তাৎকালিক দ্বাগরীয় 
অঙ্নের বিরুত-চেম্টাকে শুদ্ধহরিসেবায় গরিবন্তিত 
করিবার উদ্দেশ্যে তাদূশ উপকরণ-যোগে সর্বক্ষণ 
কুষ্ণপুজা আরম্ভ করিলেন ৷ উদ্দেশ্য” শুদ্ধমহাজনের 
আচরণ দর্শন করিয়া জীবগণ স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়পরায়ণত! 
পরিহারপূর্ব্বক ভগবৎসেবা-পরায়ণ হইবেন । 


বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভযো 


৮২। শ্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য্যপ্ৰভু-_স্বয়ং বিষ্ণুর অংশ” 
বতার, সূতরাং এতাদুশ প্রভাব-চেষ্টাশালী তাঁহার 
্রীমুখোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনাম সমগ্র জড়-জগতের ভোগ 
বুদ্ধি ও অক্ষজজ্ঞান-দর্শন অতিক্রম ও দুর রি 
বিষ্ণুর পরমপদ শুদ্ধসত্ময় তুরীয় অপ্রারুত রি 
ধ্বনিত হইতে লাগিল । ব্রক্ষমাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন, রে 
ভ্রিভুবনের উদ্ধ দেশ “মহঃ জিন” ‘তপঃ’ ও রঃ 
প্রভৃতি গুণজাত লোকসমূহ ভেদ করিয়া TR 
রহিত অপ্রারুত বৈকু্ঠ-রাজ্যে সেই ক্বষ্ণনামর 
দ্বারা তিনি হরিসেবা করিতে লাগিলেন! ্ 

৮৩1 আ্ীঅদৈতপ্রভূ-পতি শ্রীরুষ্ণ দর 
প্রীতিচেষ্টার হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া তাহার ক 
গ্রহণ করিবার মানসে তদীয় প্রার্থনা রাবি 
স্বয়ং তাহার ও তদাশ্রিতজনগণের নিকট 
হইলেন । . টি 
+ ৮৪! এইসকল কারণে অদ্বৈতপ্ৰতু_ এর 
সমূহের মূল-পুরুষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ! তিনি 



















আদিখণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৫ 






তাৎকালিক ব্যবহার-রসমত্ত সংসারের অবস্থা-বর্ণথন_ 
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে ॥ 

রুষ্ণগৃজা, ক্ষ্ণভক্তি কারো নাহি-বাসে ৷ ৮৬ ॥ 
বাশুলী ও যক্ষাদি তামসিক অপদেবতা-পৃজাড়ঘ্বর__ 
বাঙলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে ৷ 

মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ৷৷ ৮৭ | 


বরহ্মাণ্ডের মধ্যে ‘স্ববপ্রধান ভক্ত! বলিয়া প্রসিদ্ধ ৷ 
তাঁহার তুল্য শ্রীহরিসেবা-পরায়ণ “বৈষ্ণব জগতে আর 
নাই। তিনি--উপাদানাংশে স্বয়ং বিষ্ণতত্ব এবং 
আচার্যা-গুরুসূত্রে হরি-সদৃশ ভিক্তাবতার? । 

৮৫। বহিশ্মুথ-জগতের হিতাকাওক্ষায় কষ্ণপূজা- 
প্রচার-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীমায়াপুরে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । হরিবিমুখ লোকগণের 
দুরবস্থা তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ ক্লেশ দিতে লাগিল | 

৮৬1 নবদ্ীপের পণ্তিত-মূর্খ, আবাল-বুদ্ধ_-বনিতা, 
সকলেই তৎকালে জগতের পাঁচ-প্রকার ইন্দ্রিয়-তর্পণ- 
রসে মুগ্ধ ছিল। কেহই সব্বেন্দ্িয়-দ্বারা সব্বক্ষণ 
সেব্যবস্ত কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইতে রুচিবিশিষ্ট 
ছিল না। লোকের রুচির এইরূপ বিকার দেখা 
গিয়াছিল যে, শুদ্বহরিভজন ছাড়িয়া অন্য চেষ্টাই 
তাহাদের ভাল লাগিত ৷ 

৮৭। জগতের সকল-দ্রব্যই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
সেবোপকরণ । কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জনগণ শ্রীকষ্ণকে 
বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে জগতের দ্রব্যসস্তারগুলিকে 
শ্রীকৃষ্ণের ভোগের বা তুঙ্টির উপকরণ-বস্তু না জানিয়া 
আপনাদিগেরই ইন্দ্রিয-ভোগের আয়ত্ত বা অধীন 
বলিয়া উহাদিগকে বিবেচনা করিত । সুতরাং, তাহারা 
সেইসকল বস্তুকে স্বস্ব-কামনা বা বাসনোপযোগি- 
ফলদান্রী বাশুলী-দেবী প্রভৃতি ভোগপৃত্ির যন্ত্ররূপা 
বহু কাল্পনিক দেবতার পূজায় নিযুক্ত করিত, এমন 
কি, মদ্য-মাংসপ্রভৃতি অমেধ্য-বস্তুকেও তাহারা পূজার 

পহার বলিয়া মনে করিত। কেহ বা ইন্দ্রিয়সুখ- 
সাধনেচ্ছায় ধনের উপার্জনকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
অনুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিত ৷ 
ডা অক্ষর বা অদ্যুত-বস্তর সহিত 
ৃ -রহিত হইয়া প্রাকৃত অর্থদ ও ধনরক্ষক 
A করিয়া থাকে । “অগ্নে নয় সূপথা 
» ৯৮ ) প্রভৃতি শ্রোতমন্ত্রগুলি ফাহাদের জড় 





সৰ্ব্বত্ৰ অশোক, অভয় ও অমৃতাধার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ- 
নাম-কোলাহলের পরিবর্তে প্রাকৃত ইন্দ্িয়তর্পণপর 
অশিব-শব্দ-কোলাহল-_ 


নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য-কোলাহল ৷ 
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ৷ ৮৮ ॥ 


মি উিউউ ১১6288৮4৯১০. 
বাসনা-তৃপ্তির ‘যন্ত’ হইয়া পড়ে, তাদুশ কৰ্ন্মিগণই 


যক্ষ-পূজায় রত; উপনিষৎ বলেন,_“এতদক্ষরং 
গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রতি স কৃপণঃ” ( ব্বৃহদাঃ 
৩৷৮১০) ৷ শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে মধ্য, ২০ পঃ 
শ্রীসব্্বজ্ এবং যক্ষের ব্ত্তান্ত দ্রষ্টব্য ! 
বাশুলী,_বিশালাক্ষী (চণ্ডীর ) অপভ্রংশ ৷ 
মদ্য,_যে বস্তুর সেবনে জীবের মত্ততা উৎপন্ন 
হইয়া হিতাহিত-বিবেক-রাহিত্য ঘটে ! পানদোষের 
মূল উপকরণ-রূপে মদ্য এবং মাদক-দ্রব্য-পর্য্যায়ে 
ইন্ড্িয়তৃপ্তিকর উপাদানাংশরূপে গঞ্জিকা, অহিফেন 
ও তাআক্টাদি নানাপ্রকার মন্ততা উপস্থিত করায় ॥ 
মাংস,_আসুর-স্বভাব জনগণের ভোজনোপযোগী 
ও শুক্রশোণিত হইতে জাত নশ্বর বাহ্য স্থুল-দেহের 
উপাদান-স্বরপ সপ্তধাতুর অন্যতম ও রক্তের পরিণত 
দ্রব্যবিশেষ। দেহীর জীবদ্দশায় দেহস্থ মাংস 
অপবিব্রতা প্রদর্শন করে না বটে, কিন্তু ভোজনকালের 
পূৰ্ব্বে উহা জীবত্বরহিত শবাধারে অবস্থান করে, 
সৃতরাং তাদূশ অমেধ্য বস্ত সদসদূবিবেকী কোন 
জীবেরই গ্রহণের বস্তু নহে, পরন্ত মলমূত্রের ন্যায় 
ত্যাজ্য ও গহঁণীয় বস্তমান্ত্র। মল-মুন্র-শুভ্র-শোণিত- 
ভোজী জীবগণই ইন্ড্রিয়-সুখ-সাধনেচ্ছায়_ স্তুলভাবে 
মাংসাদি ত্য'জ্য বস্তুসমূহ গ্রহণ করেন । উহা কখনই 
ইন্ড্রিয়াতীতসুখপ্রদ দেবতার গ্রহণের বস্তু. হইতে পারে 
নাঃ বিশেষতঃ, এই  মাংসভোজন-ক্রিয়ার সহিত 
হিংসা-নাম্নী একটী সর্বাপেক্ষা নীতিগহিত রুত্তি 
সংশ্লিষ্ট আছে |  শ্রীমভাগবত বলেন, (১১০১১) 
“লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যা হি জত্তোর্ন হি তত্র 
চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষ বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাশু 
নির্তিরিষ্টা 11৮” ভো-১১1৫1১৪)--যে ত্বনেবংবিদোহ- 
সন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ ৷ পশুন্‌ দূহ্যস্তি বিশ্রব্ধাঃ 
প্রেত্য খাদত্তি তে চ তান্‌ ॥” ভার্গবীক্ মনু (৫1৫৬) 
বলেন”_ন মাংস-ভক্ষণে দোষঃ, নচ মদ্যেন চ 





৭৬ 


TER 


কৃষ্ণের অবতারণ সামর্থাবান্‌ অদ্বিতীয় 


ভগবন্তক্তি-তাৎপর্যাহীন তথা-কথিত মঙ্গলকেই অমঙ্গলময় 
জানিয়া অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবগণের দুঃখ 

রুষ্ণ-শুন্য মলে দেবের নাহি সুখ ৷ 

বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ ৷৷ ৮৯ ৷৷ 
মহাকরুণ জীবদুঃখকাতর শ্রীঅদ্বৈতের চিন্তা-_ 

স্বভাবে অদ্বৈত-_-বড় কারুণ্য-হাদয় । 

জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥ ৯০ ॥ 
কৃষ্ণের অধতরণেই সব্বজীবোদ্ধারের আশা_ 

“মোর প্রভু আসি’ যদি করে অবতার । 

তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ৷৷ ৯১ ॥ 





মৈথুনে ৷ প্ররুতিরেষা ভূতানাং নিব্বতিস্ত মহাফলা ৷” 

যক্ষ” কুবেরানুচর অপদেবযোনিবিশেষ ৷ 

৮৮। নৃত্য, গীত ও বাদ্য,_মত্ততাজনক ব্যসন- 
ব্রয়কে “তোধ্যন্রিক” বলে। কল্যাণপ্রার্থি-জনগণ 
কখনই এই তৌর্যভ্রিকের বশীভূত হইবেন না। ইহা 
দ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতি হয় ; তবে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে নৃত্য, 
গীত ও বাদ্য- কৃষ্ণান্শীলনেরই প্রকার-ভেদমান্র, 
তাহাতেই জীবের পরমমঙ্গল-লাভ ঘটে । যাহারা 
কুষ্ণসেবার উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাকৃত 
ইন্ড্িয়সুখলালসায় নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিতে নিযুক্ত থাকেন, 
তাহারা পরমমজগলপ্রদ কৃষ্ণনামের ভজন করিতে 
অসমর্থ । প্রাকৃত কোলাহল কখনও. কৃষ্ণবস্তুর অনু- 
শীলনে অবসর দেয় না, সর্বদাই আকর্ষণ করিয়া 
জীবকে ইন্ড্রিয়তর্গণে উন্মত্ত রাখিয়া সর্বনাশ করে । 

৮৯। যেসকল তথা-কথিত মঙ্গলের কল্পনায় 
কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, তাহাতে দেবতার সুখোদয় হয় না। 
বিষ্ভক্তগণই “দেবতা” আর একান্তিক বি্ণ-সেবা- 
বঞ্চিত-জনগণই ‘অসুর’! কৃষ্ণ ব্যতীত অপর নশ্বর 
অনিত্য মঙ্গলের আদর্শ অপুরগণের স্ব-স্ব-রুচিরই 
উপযোগী, উহা প্রেয়ঃ হইলেও শ্ৰেয়ঃ নহে। নবদ্বীপবাসী 
শুদ্ধভক্তগণ, বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, অভক্তগণকে 
স্বকপোলকল্পিত অনিত্য-মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্যাপৃত দেখিয়া 
সুখ লাভ করিবার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে দুঃখিত 
ছিলেন । 

৯০। অদ্ৰৈতপ্রভুর স্বভাব বাস্তবিকই করুণাপূর্ণ 
ছিল। নশ্বর জগতে করুণার যে-সকল আদর্শ দেখিতে 
পাওয়া যায়, সেইরূপ কারুণ্য অদ্ৈতপ্রভুতে ছিল না 
নশ্বর শরীরের প্রতি দয়া অথবা ভোগাগ্রির ইন্ধন সংগ্রহ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


মহাবিষ্ণ আীঅদ্বৈত-_ 
তবে ত’ “অদ্বৈত সিংহ" আমার বড়াই ৷ 
বৈকুষ্ঠ-বললভ যদি দেখাঙ হেথাই ॥ ৯২॥ 
কৃষ্ণপ্রাকট'হেভু আনন্দভরে সবর্বজীবোদ্ধারণেচ্ছা__ 
আনিয়া বৈকুষ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া ৷ 
নাচিব, গাইব সৰ্ব্বজীব উদ্ধারিয্া ॥ ৯৩ ॥ 
একাগ্রচিতে শ্রীকুষ্ণাচ্চন__ 
নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া ৷ 
নেবেন শ্রীরুষ্ণ“-পদ একচিত্ত হৈয়া ৷ ৯৪ ॥ 


উরি Hs PTE DEST UNE 
করিয়া যে স্বল্পকালস্থায়িদয়ার চিত্র প্রদশিত হয়, 


তাদুশ ক্ষুদ্র ফল্গ দয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে অবস্থান করি- 
বার প্রয়োজন হয় না। প্ররুত-প্রস্তাবে দয়ার চিত্ত 
শ্ৰীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবঠাকুর জীবের প্রকৃত নিত্যমন্্লো- 
দ্দেশেই জীবকে মায়া-মুক্ত করেন । এই ভোগায়তন 
জগতে যে-সকল কৈতবপূর্ণ দয়ার চিত্র দেখা যায়, 
তন্দ্রা জীবের ভোগপরতা হইতে উদ্ধার সম্ভব হয় 
না! বিষ্তুবিমুখ বদ্ধজীবের কাল্পনিক সুখ-সুবিধার 
প্রবৃত্তি হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইলে 
তাহার স্বরূপোদ্বোধন-কার্য্যে, অর্থাৎ তাহাকে শ্রীভগ- 
বানের সাক্ষাৎ নিজ-করুণা-লাভের যোগ্যতাঅর্জন 
সুযোগ প্রদান করিতে হয়! 

৯১! ভগবদ্বন্ত-_পূর্ণচেতনময়, সম্পূর্ণ 
স্বেচ্ছাময়,সুতরাং সেই সত্যবিগ্রহ করুণা করিয়া অ 
জীবগণের নিকট অবতরণ করিলে জীবের রি 
পূনরুদ্বুদ্ধ হয় এবং মায়িক ভোগ হইতে যে দে 
ত্রাণ লাভ করিতে পারে,__শ্রীঅদ্ৈতপ্রভুর এরা 
হইয়াছিল ৷ হলি 

৯২1 করুণা-বারিধি শ্রীঅদ্বৈত প্রত রি 
লাগিলেন, যদি বৈকুষ্ঠনাথকে প্রগঞ্চে = রি 
করাইয়া জগতের প্রতি করুণা বিতরণ করাইতে 
তাহা হইলেই অভিন্ন_বিষ্ত-বিগ্রহ হইয়াও 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ বৈষ্ণবাচাৰ্য্য-নাম সার্থক হয় এবং 
উল্লাস-বৃদ্ধি হয় ৷ 

৯৩1 বৈকুণ্ঠনাথকে প্রগঞ্চে অবতরণ, CE 
সকল জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত কৃষ্ণনাদ করাইরে 
গীতাদিদ্বারা তাহাদের ভোগ-বুদ্ধি অপসারিত বর্ম 


স্বতন্ত্রও 


আমার 


আমার আনন্দ-রুদ্ধি হয়! 
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আদিখণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৭ 


্রীঅদ্বিতবাঞ্ছা-পূরণার্থই ভ্রীচৈতন্যাবতার-__ 

তাদৈতের কারণে চৈতন্য অবতার” ৷ 

সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার ৷ ৯৫ ॥ 
শ্রীবাসাদি জ্রাতৃচতুষ্টযগ়ের কৃষ্ণাচ্চন_ 

সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস ৷ 

হার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥ ৯৬ ॥ 

সব্বকাল চারি ভাই গায় ক্বষ্ণনাম ৷ 

ত্রিকাল করয়ে রুষ্ণপূজা, গঙ্গাস্মান ॥ ৯৭ ॥ 


১৫1 শ্রীঅদ্ৈতপ্রভূর আন্তরিক চেস্টা-ভ্রুমেই যে 
শ্রীচৈতন্যদেব জগতের ভোগপরায়ণ জীবের হাদয়ে 
কৃষ্ণসেবার সদৃবুদ্ধি উদয় করাইয়া মঙ্গল বিধান করি- 
তেছেন,_একথা স্বয়ং শ্রীগৌরান্গ-মহাপ্রভূ বারংবার 
জানাইয়াছেন । 

৯৬1 শ্ৰীবাসপণ্ডিতের শ্রীববন্দাবনাভিন্ন অঙ্গনে 
শ্রীচতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণনাম-কাীর্ত্তন-বিলাস সংঘটিত 
হইত ৷ 

৯৭। চারিভাই,__শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও 
শ্রীনিধি; কৃষ্ণনাম গায় অর্থাৎ ‘হরেকৃষ্ণ' নাম মহামন্ত্ 
গান করিতেন; ভ্রিকাল,_প্রাতঃ, মধ্যাহু ও সায়ংক।লে ঃ 
গ্গাস্সাম,_ শ্রীকুষ্চচরণাম্ৃত দ্বারা জীবের বদ্ধাবস্থার 
চিত্তমল ধৌত করিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পাপপুণ্যসংগ্রহ- 
প্রবৃত্তি পরিহার করিবার জন্যই অবগাহন ৷ 


৯৮1 নিগুতে,_ বিশেষ গুপ্তভাবে, অপরকে না 
জানাইয়া। 
৯৯7 জগদীশ, (গৌঃ গঃ ১৯২ শ্লোক) 


“অপরে যজ্ঞপত্ন্যো শ্রীজগদীশহিরণ্যকৌ ॥। একাদশ্যাং 
বয়োরম্নং প্রার্থয়িত্বাহঘসৎ প্রভুঃ 1৮ এ ১৪৩ শ্লোক) 
আসীদুব্রজে চন্দ্রহাসো নর্তকো রসকোবিদঃ। সোহয়ং 
মৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্যপণ্তিতঃ ॥” এই গ্রন্থের আদি 
টি অধ্যায়ে এবং চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ ৩০ ও ১৪ 
হর ৩৯ সংখ্যায় একাদশী-তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভূর 
বাম উর গৃহস্কিত বিষ্ণনৈবেদ্য-ভোজনলীলা 
পর ত ॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ__“জগদীশপণ্ডিত-_ 

তধাম। সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন-প্রাণ ৷” 
পু আচাৰ্য্য, নবদ্বীপবাসী 
(OG বিপ্র এবং সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি ৷ 
রড়াবলী ৮ শ্লোক--) “পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাশ্না 

ব্রজে। গোপীনাখাখ্যকাচার্্যো নির্মলত্বেন 





প্রভুর পূর্ব্বে নিত/সিদ্ধ পার্ষদগণের নবদ্বীপে আবির্ভাব 
নিগৃঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায় ৷ 
পূৰ্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর-আজ্ঞায় ॥ ৯৮ ॥ 
শ্রীন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ ৷ 
শ্রীমান্, মূরারি, আীগরুড়, গজাদাস ॥ ৯৯ ॥ 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে ভক্তগণের নামোল্লেখ, নতুবা গ্রন্থবিস্তার-ভয়-_ 
একে একে বলিতে হয় পৃস্তক-বিস্তার ৷ 
কথার প্রস্তাবে নাম লইব, জানি যাঁর ॥ ১০০ ॥ 


EME 
বিশ্তঃ ॥৮ কাহারও মতে, ইনি-_ব্রহ্মা ; গৌঃ গঃ ৭৫ 


শ্লোক) “গোপীনাথাচার্য্যনামনা ব্ৰহ্মা জেয়ো জগৎ- 
পতিঃ ৷ নবব্যহে তু গণিতো যস্তৃন্তরে তন্ত্রবেদিভিঃ ॥” 
টৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ১৩০) “বিড়শাখা এক, 
সাব্বভৌম ভট্টাচাষ্য। তার ভগ্মীপতি শ্রীগোপী- 
নাথাচার্য্য 0৮ 

শীমান্_ শ্রীমান্পণ্তিত, শ্রীনবদ্ধীপবাসী ও প্রভুর 
প্রথম কীর্তনের সঙ্গী । দেবীভাবে প্রভুর নৃত্য-কাচের 
দিন ও নৃত্যকালে সৰ্ব্বত্ৰ মশাল স্বালিয়াছিলেন। চৈঃ 
ভাঃ মধ্য ১৮ অঃ_-“আদ্যাশক্তিবেশে নাচে প্রভু 
গৌরসিংহ। জুখে দেখে তার যত চরণের ভৃঙ্গ ৷ 
সন্মুখে দেউটী ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্‌ 1” (চৈঃ চঃ আদি 
১০৩৭-_) “শ্রীমান্‌ পশ্তিত-শাখা-্রভুর নিজ-ভূত্য ॥ 
দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ৷” 

শ্রীগরুড়, _জ্রীগরুড়পণ্তিত, নবদ্বীপবাসী ও প্রভুর 
সঙ্গী । ৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ__) “চলিলেন শ্ৰীগরুড়- 
পণ্ডিত হরিষে ৷ নামবলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে ॥” 
(গৌঃ গঃ ১১৭ শ্লোক--) “গরুড়পণ্ডিতঃ সোহদ্যো 
গরুড়ো যঃ পুরা শ্ুতঃ ৷? (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ 
৭৫-__) “গরুড়পণ্ডিত লয় শ্রীনাম-মঙ্গল ৷ নাম-বলে 
বিষ ধারে না করিল বল 1 

গঙ্গাদাস,__নিমাই ইহার নিকটই “কলাপ” 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন । প্রভুর গৃহের অতি 
সন্নিকটে গঙ্জানগরে ইহার বাসস্থান ছিল ৷ (গৌঃ গঃ 
৫৩ শ্লোক__) “পুরাসীৎ রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনি- 
গুরুঃ। স প্রকাশবিশেষেণ গঙ্গ।দাস সুদর্শনৌ 1৮ 
(এ ১১১ শ্লোক_-) * * “গঙ্গাদাসঃ প্রতুপ্রিয়ঃ L 
আসীন্নিধুবনে প্রাগৃযো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিস্নঃ 1৮ 
(চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ-_) “প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় 
পণ্ডিত গঙ্গাদাস । যাহার স্মরণে হয় সর্ব্ববন্ধ-নাশ ৷ 






৭৮ 


সমস্ত ভক্তই একান্ত-কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ__ 
সবেই স্বধর্ম্মপর, সবেই উদার । 
কুষ্ণভক্তি বই কেহ না জানয়ে আর ॥ ১০১ ॥ 
পরস্পরের প্রতি পরস্পরের চির-সৌহাদ্দ ও চিরবান্ধব- 
ব্যবহার 
সবে করে সবারে বান্ধব-ব্যবহার ৷ 
কেহ কারো না জানেন নিজ-অবতার ॥ ১০২ ॥ 
ক্ুষ্ণভক্তিহীন লোকের দুর্দশা-দর্শনে ভক্তগণের মনোবেদনা__ 
বিষ্ভক্তিশূন্য দেখি’ সকল সংসার ॥ 
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার ৷৷ ১০৩ ॥ 
‘লোকের কুষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তনে বৈমুখ্য-দর্শনে ভক্তগণের 
ঃসঙ্গ বর্জনপৃরর্বক সজাতীয়াশয়স্সিগ্ধ ভক্তসঙ্ঘে 
একত্র রুষ্ণ-শ্রবণ-কীর্তন__ 
ক্কষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন! 
আপনা-আপনি সবে করেন কীর্তন ॥ ১০৪ ॥ 
 শ্ীঅদ্বৈত-ভবনে সকলের সন্মিলন ও কৃষ্ণ কথা-শ্রবণ- 
কীর্তনমুখে মনোদুঃখ-লাঘব-_- 
দুই চারি দণ্ড থাকি’ অদ্বৈতসভায় ৷ 
ক্রষ্ণকথা-প্রসঙ্গে সকল দুঃখ যায় ৷ ১০৫ ॥ 





- ১০০) প্রত্যেক ব্যক্তির আনৃপুব্বিক ঘটনা এস্থলে 
বলিতে গেলে গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া কেবলমাত্র 
যাহাদের কথা আমি জানি, তাহাদের কথাই প্রস্জন্রমে 
স্থানে স্থানে উদ্ধার করিব ৷ 

১০১] শ্রীচেতন্যদেবের পার্ষদগণ সকলেই প্রভুর 
ন্যায় মহাবদান্য এবং ভগবনদ্ধন্ম-পরায়ণ » তাহারা 
কুষ্ণসেবা ব্যতীত জীবের অন্য কোনপ্রকার গতি অব- 
গত ছিলেন না। 

* ১০২! ভক্তগণের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, 
পরস্পরের ভগরৎসেবার আনুকূল্য অনুমোদন করি 
তেন। তাহারা নিজস্বরূপের বিষয় অবগত না হইয়াই 
স্ব-স্ব-রুচিন্রুমে বৈষ্ণবের প্রতি মিন্রতা করিয়াছিলেন । 

১০৩) কন্্ফলবাধ্য জীবগণের চিত্তে ভগবৎসেবা- 
প্রবৃত্তি না দেখিয়া ভগবস্তজগণের হাদয় দগ্ধপ্রায় 
হইতেছিল ॥ 

১০৪1 কোন জীবেরই হরিকথা শ্রবণেচ্ছা দেখিতে 
না পাওয়ায় গৌরভক্তগণ নিজে নিজেই হরিসঙ্ধীর্তন 
করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। 


(১০৫) শ্রীঅদ্ৈতপ্রতুর সমক্ষে ভজগণ দুইচারি 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





সমস্তজগৎকে কুষ্চভক্তিবিমখ ভব- 
ভক্তের টি টি টি সম 
অবস্থান-- 
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ । 
আলাপের স্থান নাহি 
জীবের দুদ্দশা- 8 7 বা 
৪ খ্য ও সাত্বনাভাব_ 
সকল বৈষ্ণব মেলি” আপনি অদ্বৈতে ৷ 
প্রাণিমান্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে ॥ ১০৭ ॥ 
জীবদুঃখদুঃখী শ্রীঅদ্বিতের উপবাস, বৈষ্ণবগণের 
দীর্ঘনিঃশ্বাস-ত্যাগ__ 
দুঃখ ভাবি’ অদ্বৈত করেন উপবাস । 
সকল বৈষ্ণবগণে ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥ ১০৮ ॥ 
তাৎকালিক জগদ্বাসীর কৃষ্ণসেবা-মূলক কৃষ্ণ-কীর্তন-নর্তন- 
বাদন বা কাঞ্চ-তত্-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা = 
“কেন বা ক্ষ্ণের নৃত্য, কেন বা কীর্তন ? 
কারে বা বৈষ্ণব বলি’, কিবা সঙ্কীত্তন £ ১০৯॥ 
জনৈষণা. ধনৈষণা ও পুভ্রেষণাদি ভোগ-প্রমত্ত দেহ- 
গেহারামী ইন্দ্রিয়দাস পাষণ্তিগণের জীব-বান্ধব 
বৈষ্ণবগণের প্রতি উপহাস 
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পূত্র-আশে । 
সকল পাষণ্তী মেলি’ বৈষ্ণবেরে হাসে ৷৷ ১১০ ॥ 


চি TAREE STEEN eee 
দণ্ডকাল থাকিয়া কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে তাহাদের সকণ 
দুঃখ অপনোদন করিতেন! 

১০৬! ভক্তগণ সৰ্ব্বত্রই কুষ্ণেতর বিষয়-কথার 
প্ৰাবল্য দেখিয়া প্রারুত-জগতের কৃষ্ণবহিৰ্ম্মুখ লোক- 
গুলিকে অসম্ভাষ্য জানিয়া, তাহাদের পরিণাম যে শু 


জনক নহে, তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া ক্ৰন্দন করিতেন! | 


১০৭। শ্রীঅদ্ৈতপ্রভু বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত 
হইয়া জগতের সকল মানবকে তাহাদের হা 
বুঝাইবার যত্র করিতেন, কিন্ত কেহই তাহাদের কথ 
বুঝিতে পারিত না ॥ 

১০৮1 জগতের লোকস 
না পারায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূ জীবের দু 
উপবাস করিতেন এবং অপরাপর বৈষ্ণব 
অকুত-কার্য্য হওয়ায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ 

১০৯) শ্রীঅদৈতপ্রভু যে কিজন্য কৃষ্ণের রতনের 
নৃত্য ও কীর্তন করিতেন, বৈষ্ণব কে এবং তা 
উদ্দেশ্য কি;_ সাধারণ জনগণ এইসকল বক্ষৰ" 
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না! অধুনা ₹ রিয়া 
রাজসভার সেবকগণ যে কৃষ্ণকীৰ্ত্তন আর 


কল হরিকথা বুঝিতে 
থ খিন 
গণও তাহাতে 
করিতেন! 
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শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সন্ধ্যা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন_ 
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে ! 

নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১১১ ॥ 
ওদ্ধভক্তমূখে ন নামকীন্তন-শ্রবণে ভোগের ব্যাঘাত- তু 

নামবিরোধী পাষণ্তীর ভগ্ন ও দুশ্চিন্তা__ 

শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে”_হুইল প্রমাদ ৷ 

এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥ ১১২ ৷৷ 

সনাতন-ধর্ম-বিরোধী ঘযবন-নূপতির বিরোধাশক্কা_ 

মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার । 

এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ৷ ১১৩ ॥ 
কোন কোন ভক্তদ্বেষী পাষণ্তীর নির্দোষ ভক্তশ্রেন্ 

স্রীবাসের প্রতি হিংসা__ 

কেহ বোলে, এ ব্ৰাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে ৷ 

ঘর ভাঙ্গি’ ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥ ১১৪ ॥ 

পরমসত্যবস্ত নামকীর্তনকারীর অভাবে শ্রীনাম-বিরোধী 
পাষণ্তীর উল্লাস ও তথা-কথিত - মঙ্গল-কল্পনা_ 

এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মল ৷ 

অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল 1৮ ১১৫ ॥ 


তাহাও সাধারণ লোক ও কর্মভান-জড় জনগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন না । 

১১০1 বিষয়িগণ ধনপুন্র প্রভৃতিকেই জীবনের 
একমান্র প্রয়োজনীয় বলিয়া জান করায় শুদ্ধবেষ্ণবকে 
চিনিতে পারে না বা কৃষ্ণস্কীর্তনের উদ্দেশ্যও বুঝিতে 
পারে না; তাহারা বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া 
বিস্মিত হয়, কিন্তু প্রকৃত তাৎপৰ্য্য বুঝিতে না পারিয়া 
বিদুপ বা হাস্য-পরিহাস করে ৷ 

১১১। শ্রীবাসাদি ভ্রাতুচতুষ্টয় শ্রীবাসাঙ্গনে সন্ধ্যার 
গর হইতে রান্রিকালে হরিনাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গান 
করিতেন ৷ 

১১২ । বৈষ্ণববিদ্বেষী প্রতীপগণ শ্রীবাসের চেষ্টা 
দেখিয়া প্রমাদ গণনা করিতে লাগিলেন । তারকক্রক্ম 
হরিনাম গান করিলে সকলজীবের নিস্তার বা উদ্ধার 
হয়, সুতরাং গ্রামের সকল সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্য হরিনাম- 
গানদ্ারা ধ্বংস হইবে,_এরূপ আশঙ্কা করিতেন ৷ 

এ ব্ৰাহ্মণ’ অর্থাৎ শ্ৰীবাস পণ্ডিত! 

-- ১৯৩ ৷ মহাতীব্র,__অতিপ্রচণ্ড, প্ৰবলপ্রতাপান্তি ৷ 
বর ই মরপতি,_সৈয়দ ও লোদীবংশীয় রাজন্য- 
অনুগত বঙ্গের শাসকসম্প্রদায় ॥ 

রাজধানী নবদ্বীপনগরে অহনিশ হরিনাম- 





পাষণ্তিগণের উন্মত্ত প্রলাপ-শ্রবণে জীবহিতৈষী 
ভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে 
দুঃখ-নিবেদন-- 
এইমত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ ॥ 
শুনি" ক্ুষ্ঃ বলি’ কান্দে ভাগবতগণ ॥ ১১৬ ॥ 
মহ।বিষ্ণর অবতার লোকশাসক অছৈত প্রভুর 
ক্রোধাবেশে প্রতিজ্ঞা ও 
ভবিষ্যদ্বাণী 
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে ৷ 
দিগস্বর হই’ সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে বোলে ॥ ১১৭ ॥ 
শ্ৰীকৃষ্ণকে অবতরণ করাইতে প্রতিজ্ঞা 
শুন, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাস্বর ! 
করাইব ক্ষ্ণে স্ব্বনশ্নন-গোচর ॥ ১১৮ ॥ 
অচিরে কুষ্ণকর্তৃক সব্বজীবোদ্ধার ও ভক্তগণসহ 
লীলানুষ্ঠান হইবে বলিয়া 
আশ্রাস-দান-__ 
সবা উদ্ধারিবে ক্ুষ্ণ আপনে আসিয়া । 
বুঝাইবে ক্রষ্ণভক্তি তোমা-সবা লৈয়া ৷৷ ১১৯ ॥ 


কীর্তনের প্রবল উৎস ও প্রচারের কথা শ্রবণ করিলে 
সেই ভগবদ্ভক্তিবিদ্বেষী শাসক-সম্প্রদায়বিশেষ বিরুদ্ধ 
আচরণ করিবেন ও নগরবাসীকে অতিশয় নির্যাতন 
করিবেন । 

১১৪ । কেহ কেহ বিচার করিলেন,__-“এই কীর্তন- 
কারী শ্রীবাস-পণ্ডিতকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবার 
জন্য ইহার ঘরভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জলে ভাসাইয়া দিব 1৮ . 

১১৫। ‘যদি শ্রীবঝাসকে এই রাজধানী হইতে 
কোনপ্রকারে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা 
হইলেই গ্রামের উন্নতি হইবে; শ্রীবাস এ গ্রামে থাকিলে 
বিধন্মী নরপতি গ্রামবাসীর সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও 
শান্তি ধ্বংস করিবে ৷ 

১১৭ । শ্ৰীঅদ্বৈতপ্ৰভু এই সকল বৈষ্ণববিদ্বেষীর 
প্রতি অগ্নিশৰ্মা হইয়া স্বীয় পরিধেয় বসনের প্রতি 
লক্ষ্যহীন হইয়া বৈষ্ণবগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ 

, ১১৮-১১৯। শ্রীঅদ্ৈতপ্রভূ কহিলেন, হে শুক্লাস্বর, 
হে গঙ্গাদাস, হে শ্রীবাস, শ্রবণ কর ; কুষ্ণ-প্রতীতির 
অভাবেই জগদ্বাসীর এইরূপ দুর্বু্ধি হইয়াছে * আমি 
সকলের সমক্ষে শ্রীরুষ্ককে আনিয়া দেখাইব, এবং 
শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়া সকলকেই উদ্ধার 
করিবেন তোমাদের ন্যায় ভক্তগণের সহিত তিনি 








৮০ 





স্বপ্রতিজা-ভঙ্গে চতুৰ্ভূজ প্রকটিত করিয়া 
পাষণ্ড বিনাশপ্ব্বক স্বীয় দাস্যের 
সার্থকতা-সম্পাদন-প্রতিজ্ঞা_ 
হবে নাহি পারো, তবে এই দেহ হৈতে । 
প্ৰকাশিয়া চারি-ভূজ, চক্র লইমূ হাতে ॥ ১২০) 
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ । 
তবে ক্ুষ্ণ_ প্রভু মোর, মূঞি - তার দাস 1,১২১ 
ক্ুষ্ণকে অবতারণার্থ নিরন্তর কৃষ্ণ্চন__ 
এইমত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ ৷ 
সঙ্কল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২২ ৷৷ 
সকল ভক্তের একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণাচ্টন__ 
ভক্তসব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া ৷ 
পূজে ক্ষ্ণপাদ-পদ্ম ক্রন্দন করিয়া ॥ ১২৩ ॥ 
সমগ্র নবদ্বীপের সর্ব্বত্ত সকলকেই ভক্তগণের কৃষ্ণভজন 
বা কৃষ্ণকীর্তন-বিহীনরূপে দর্শন 
সব্ব-নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ ॥ 
কোথাও না শুনে ভক্তিযোগের কথন ৷৷ ১২৪ ॥ 
জীবের দুদ্দশা ও দুর্মতি-দর্শনে ভক্তগণের 
দুঃখ-বণন-ল 
কেহ দুঃখে চাহে নিজ-শরীর এড়িতে ৷ 
কেহ ক্ৰম’ বলি’ শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে 1১২৫! 
জগতের কৃষ্ণভক্তি-বিহীন কুব্যবহার-দর্শনে 
ভক্তগণের মনঃকম্ট-_ 
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে ৷ 
জগতের ব্যবহার দেখি’ পায় দুঃখে ॥ ১২৬ ॥ 


8 ১৯১৬১ ১২০৩২৯৭০২১৭ 
কুষ্ণ-সেবার প্রয়োজনীয়তা সমগ্র জগদ্বাসীকে 


বুঝাইয়া সকলকে উদ্ধার করিবেন! 

১২১। যদি আমি ভগবানকে এখানে আনিয়া 
কুষ্ণ-ভজন-প্রথা প্রচার না করাইতে পারি, তাহা হইলে 
আমার শরীর হইতেই চারি হস্ত প্রকাশ করিয়া শত্খ- 
চন্র-গদা-পদ্মদ্বারা পাষণ্তিগণের শিরম্ছেদন করিব । 
এইরূপ করিতে পারিলেই আমি জানিব যে, শ্রীকৃষ্ণ _ 
আমার প্রভু এবং আমি--তাঁহার যোগ্য ভূত্য। 

১২২ | সঙ্কল্প করিয়া,_দৃঢ় ও অবিচলিত চিত্তে । 


১২৫ ! তাৎকালিক জীবগণের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি : 


না দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখভরে প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা 
করিতেন ; কেহ বান্রন্দন, কেহ বা দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ, 
কেহ বা উপবাস প্রভৃতি দ্বারা জীবদুঃখকাতরতা 
প্রদর্শন করিতেন । কুষ্ণবিমুখ জগতের ব্যবহারদর্শনে 


স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


সকল ভক্তেরই স্ফুত্তি-রাহিত্য__ 
ছাড়িলেন ভক্তগণ সবর্ব উপভোগ ৷ 
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ ॥ ১২৭॥ 
শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব_ 
ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম । 
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম ॥ ১২৮ ॥ 
মাঘী শুক্রানভ্রয়োদশীতে রাতে একচক্রা-গ্রামে অবতরণ 
মাঘ-মাসে শুক্লা-ভ্রয়োদশী শুভ-দিনে। 
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা-নাম গ্রামে ॥ ১২৯ ॥ 
সব্বচিৎসভ্তা-জনকেরও জনকত্ব__ 
হাড়াইপণ্ডিত নামে শুদ্ধবিপ্ররাজ ৷ 
মূলে সব্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ ॥১৩০॥ 
প্রেষদাতা পরমকরুণ শ্রীনিত্যানন্দ-রামের 
শুভাবিভাবের ফল-_ 
ক্ৰপাসিন্ধ, ভক্তিদাতা, প্রভু বলরাম ৷ 
অবতীর্ণ হৈলা ধরি” নিত্যানন্দ-নাম ৷৷ ১৩১ ॥ 
মহা জয়-জয়-ধ্বনি, পৃষ্প-বরিষণ ৷ 
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তথন ॥ ১৩২ ॥ 
সেইদিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল ॥ 
বাড়িতে লাগিল পুনঃপুনঃ সূমঙ্গল ॥ ১৩৩ ॥ 
কৃষ্ণকীৰ্ত্তনপূৰ্ব্বক দৈববর্ণাশ্রমি-জীবগুরু অবধূত বা 
পরমহংসের বেষে নিত্যানন্দের সব্র্বভারতে 
কারুণ্য-বিতরণার্থ ভ্রমণ 
ঘে-প্রভু পতিত-জনে নিস্তার করিতে! 
অবধূত-বেশ ধরি? ভ্রমিলা জগতে ॥ ১৩৪ ॥ 


সকলভক্তের চিত্তই দুঃখে অবসন্ন হইয়াছিল । 

১২৭। ভক্তগণ ভগবদাবাহান-কার্ষ্যে ব্যস্ত থাকিয়া 
সমস্ত সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য ও সাংসারিক ভোগ-ব্যাপার রা 
বিরত হইলেন এবং ভক্তগণের দুঃখে দয়াদ্র চিও 
স্বয়ং ভগবান্ও প্রগঞ্চে অবতরণ করিবার উঁদৃষে 
করিতে লাগিলেন ৷ ত 

১২৮. স্বয়ংরাপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আদেশক্রুদে a 
দেবের আকর-বস্তু শ্রীবলদেব শ্রীমিত্যানন্দবরগে র! 
দেশে “একচক্রা*-গ্রামে অবতীর্ণ হইলেন! রর 

১২৯-১৩০ ৷ মাঘী শুক্লা ্ৰয়োদশী-দিবনে ডাই" 
সত্ত্বময়ী পদ্মাবতীদেবীর গর্ভে- শুদ্ধসত্ময় ₹' 
পণ্ডিতের উরসে তাঁহার অবতরণ হইয়াছিল বাশ 

১৩৩ শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাবে সকল "' 
ক্রমশঃ মজলপূর্ণ হইয়া উঠিল ৷ 
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আদিথণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় ৮১ 


অলৌকিক-সোন্দ্যৈশ্বৰ্য্য-ভূষিত শ্ৰীবিশ্বরূপপ্রভু_ 


গৌরাবতারপ্রসঙ্গ-বর্ণন_ 
অনন্তের প্রকার হুইলা হেন-মতে ! বিশ্বরূপ-মৃত্তি__যেন অভিন্ন-মদন ! 
এবে শুন, কুষ্ণ অবতরিলা ঘেন-মতে ॥১৩৫৷৷ দেখি’ হরধিত দুই ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ ॥ ১৪১ ॥ 
অদ্রয়জ্তান-কৃষণেতর-সেবায় বিরক্তি ও 
সাতৃতশান্ত্রবিগ্রহত্ব_ 
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইল বিরক্তি 
শৈশবেই সকল-শাস্ত্রেতে হইল স্ফুত্তি ॥ ১৪২ ৷৷ 
তৎকালীন সমাজের বিষ্ণভক্তিহীনতা ও ভাবি-কালোচিত 
অসদাচ।রপরতা-_ 
বিষ্ভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার ৷ 
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ ১৪৩ ॥ 


গুদ্ধসত্ব-তন্‌ জগলাথ-মিশ্র 
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর ! 
বসুদেব-প্রান্ তঁহো স্বধৰ্স্সে তৎপর ॥ ১৩৬ ॥ 
মহ।ভাগবত মিশ্র 

উদারচরিন্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা ৷ 

হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা ॥ ১৩৭ ॥ 

জগনাথ-মিশ্রে সৰ্ব্ব বাসুদেব-তত্বের জনকবর্গের অর্থাৎ 
সৰ্ব্ব শুদ্ধসত্বের সন্মিলন 

রি ক SS ধর্ম্মের গ্রানি ও ভক্তগণের দুঃখ-মোচনার্থ ভগবান্‌ গৌরসুন্দরের 

সৰ্ব্বময়-তত্্ব জগন্নাথ-মিশ্রচন্দ্র ॥ ১৩৮ ॥ গুদ্ধসত্ব-হাদয় বিপ্রদম্পতি-হাদয়ে আবির্ভাব__ 

অপ্রারৃত-বাৎসল্য-সেবা-রসের সর্ববাশ্রয়াকর মূল ধর্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে ৷ 

আশ্রয়-বিগ্রহ শচীদেবী-_ ‘ভক্তসব দুঃখ পায়” জানিয়া অন্তরে ॥ ১৪৪ ৷ 








তীন পত্রী শচী-নাম মহাপতিব্রতা ৷ তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্‌ ৷ 
মুত্তিমতী বিষ্তভক্তি সেই জগন্মাতা ৷৷ ১৩৯ ॥ শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ৷ ১৪৫ ॥ 
অষ্টকন্যার তিরোধানের পর পুত্ররূপে শ্রীবিশ্বরূপের প্রভুর আবির্ভাব জানিয়া কুষ্ণসেবকবর শ্রীঅনন্ত-দেবের 
আবির্ভাব__ মুখে মঙ্গলজয়ধ্বনি_ 
বহুতর কন্যার হইল তিরোভাব ৷ জম্ম-জয়-ধবনি হৈল অনন্ত-বদনে ৷ 
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ ॥ ১৪০ ॥ স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ-মিশ্র শচী শুনে ॥ ১৪৬ ॥ 
১৩৪ । শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ মায়াবদ্ধ পতিত-জীবকে ছিলেন । 
রঃ করিবার জন্য পরমহংস অবধূতের বেষ ধারণ ১৪১! শ্রীবিশ্বরূপ মদনসদূৃশ রূপবান্‌ ছিলেন, 
করিয়া পরিব্রাজক-রূপে বিচরণ করিতেন ৷ তাহাতে পিতা-মাতার আনন্দর্দ্ধি হইত ! 
টি চিহ্ণদি-ধারণ ব্যতীত ১৪২ ৷ বিশ্বরূপ আ-জন্ম প্রাক্ৃত-ভোগায়তন 
টা সি অপরের অক্ষজজ্ঞানের বিচরাধীন না কৃষ্ণেতর-বিষয়-সেবায় বিরক্ত ছিলেন; শিশুকালেই 
দর্শন । তাঁহার সকল-শাস্তরে পারদশিতা হইয়াছিল | 
ও টা ৷ শ্ীজগন্নাথমিশ্রের উদারচরিন্র বর্ণনা করি- ১৪৩ । কলির প্রারভ্েই কলির পরিণাম যাবতীয় 
র উপমা-_জগ 
ন্‌ জগতে বিরল । কদাচার প্রবল হওয়ায় সকল সংসার বিষ্তপূজা-রহিত 
পিতা রঃ ৷ উপেদ্রের পিতা কশ্যগমুনি, রামচন্দ্রের হইল। 
জা দশরথ, বাসুদেবের পিতা রুষ্চিবংশীয় ১৪৪-১৪৫। ধর্মের প্রানি ঘটিলে, ধর্মের পুনঃ- 


রড ব্রজেন্দ্র-নন্দনের পিতা গোপরাজ নন্দ সংস্থাপনের জন্যই কুপালু ভগবান্‌ ও ভক্তগণের 
ছিলি? শুদ্ধসত্ততত্বই জগন্নাথ-মিশ্রে দেদীপ্যমান “অবতার হয়৷ ভক্তের দুঃখ দেখিয়া ভগবান্‌ শ্রীগৌরচন্দ্র 
শচী-জগন্নাথের দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন ৷ - 
কন্যা OR a) পূ্ব্বে শচীদেবীর আটটী ১৪৬ ।॥ ভগবৎসেবক শ্রীঅনন্তদেব অসংখ্যমুখে 
নি করিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, আর জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন! জগন্নাথ ও শচী স্বপ্নের 
টু শ্রীবিশ্বরাপই প্রভুর জন্মকালে প্রকট ন্যায় সেইসকল শুনিতে লাগিলেন ৷ 


৮২ শ্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 
সাক্ষাভ্তগবন্তেজোপ্রভাবে বিপ্রদম্পতির (৩) বেদগোপ্তত্ব, ধৰ্ম্মসেতুত্ব, ব্রাক্মণ- 


. অলৌকিক ওজ্জবল্য_ 
মহাতেজো-মৃত্তিমন্ত হইল দুইজনে । 
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য-জনে ॥ ১৪৭ ॥ 


ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবতাগণের গর্ভস্তবে উদ্যোগ-_ 
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া ৷ 
ব্রক্মা-শিব-আদি স্তুতি করেন আসিয়া ॥ ১৪৮ ॥ 


ভগবদৈশ্বষ্যবর্ণনপর বেদেরও অগোচর মাধুয্যময় 
ভগবজ্জন্মাদি-প্রসঙ্-_ 
অতি-মহা-বেদ-গোপ্য এসকল কথা ৷ 
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সৰ্ব্বথা ॥ ১৪৯ ॥ 


দেবরন্দের গভ স্ততি-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি-লাভ_ 
ভক্তি করি’ ব্রক্মাদি-দেবের শুন স্তুতি ৷ 
যে গোপ্য-শ্রবণে হয় ক্ুষ্কে রতি-মতি ॥ ১৫০0 


গভস্তোভ্রারভ্ত,_ প্রভুর (১) সব্বকারণ-কারণত্ব, 
(২) ক্ুষ্ণসঙ্কীর্তন-প্রবর্তকত্ব-_ 

জয় জম্ম মহাপ্রভু জনক সবার ৷ 

জয় জয় সঙ্কীর্তন-হেতু অবতার ৷ ১৫১ ॥ 


১৪৮ । (ভা :১১৫৩৩-৩৪ শ্লোকে বিদেহরাজ 
নিমির নিকট নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন- 
মুনিকত্তুক কলিষুগপাবনাবতারী শ্রীগীরসুন্দরের 
স্ততি-বাক্য_) “ধ্যেয়ং সদা পরি-ভব্পমভীষ্টদোহং, 
তীর্থাম্পদং শিববিরিঞ্চিনূতং শরণ্যম্‌। ভূত্যাতিহং 
প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণার- 
বিন্দমূ ৷৷ ত্যঙ্ঞাসুদ্ুত্যজ-সুরেগ্সিত-রাজ্যলক্ষমীং, ধন্মি্ঠ 
আধ্যবচসা যদগাদরণ্যম্‌ ৷ মায়ামূগং দয়িতেগ্সিত- 
মন্বধাবদ্‌, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্‌ ৷” 


১৫০ | ব্ৰহ্মাদি দেবগণ ভগবান্‌ গৌরসুন্দরের যে 
স্তব করিয়াছিলেন, সেই অতি গোপনীয় কথা শ্রবণ 
করিলে ক্ক্ণে রতি-মতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । 


১৫১। মহাপ্রভু--সাক্ষাৎ, কৃষ্ণচন্দ্র, সুতরাং সকল 
কারণের কারণ । বদ্ধজীবের উদ্ধারের নিমিত্ত তাহা- 
_ দিগের সহিত সঙ্ীর্ভন করিবার উদ্দেশে সপরিকর 


[৯৫৯1 তথ্য । (ভা ১৩১৬ শ্লোকের শ্রীমধ্ব-কৃত 
ভাগবত-তাৎগৰ্য্য-ধৃত শ্রুতিবচন--) “স হি সবর্বাধি- 





বৈষ্ণব-গালকড় 
(8) দুষ্টদমনত্ব_ 


জয় জয় বেদ-ধন্ম-সাধু-বিপ্র-পাল । 
জয় জয় অভক্ত-দমন-মহাকাল ॥ ১৫২ ॥ 
(৫) শুদ্ধসত্্ববিগ্রহত্ব, (৬) নিরহ্ুশেচ্ছ৷ময়ত্ব (৭) 
জয় জয় সব্ব-সত্যমক্স-কলেবর ৷ 
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর ॥ ১৫৩ ॥ 
(৮) জগনিবাসত্ব, (৯) অধোক্ষজ বাসুদেবস্বরূপে 
গৌরচন্দ্রের শুদ্ধাসত্ময় শচীগর্ভ-সিহ্ধুতে উদয়-_ 
যে তুমি-_-অনন্তকোটিব্রক্মাণ্ডের বাস ৷ 
সে তুমি শ্রীশচী-গভে করিলা প্রকাশ ॥ ১৫৪ ॥ 
(১০) দুরবগাহ-লীলাময়ত্ব, (১১) স্থজ্টি-স্থিতি-লয়-হেতুদ্ব_ 
তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পানর ? 
স্থচ্টি, স্থিতি, প্রলয়-__তোমার লীলা-মান্র ॥১৫৫৷ 
(১২) ইচ্ছা ও.বাক্যমান্রেই অসুর-বিনাশে সামর্থ্য-সত্ও ভক্ত- 
বৎসল ভগবানের দশরথ-বসুদেব।দির গৃহে অবতরণ-- 
সকল সংসার .যার ইচ্ছায় সংহারে ৷ 
সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে নারে ?১৫৬ ॥ 
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে ৷ 
অবতীর্ণ হইয়া বধিলা তা-সবারে ॥ ১৫৭ ॥ 


ত্রেশ্বরঃ ॥? 
কৃষ্ণলীলার অবসানে প্রপঞ্চে বেদধন্ম, সাধু ও 
ব্ৰাহ্মণ-প্রভৃতি আশ্রয়-চ্যুত হইয়াছিলেন । শ্রীগোর- 
সুন্দর অবৈদিক বৌদ্ধ, জৈন ও হেতুবাদিগণের তর্কগ্থা 
বিনষ্ট করিয়া বাস্তব-সত্য বেদধর্ম্মের অনুগত Jed 
বিপ্রের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করেন! অন্যাভিলাষী, রি 
ও জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তসম্প্রদায়ের নিকট তি 
সাক্ষাৎ মহাকাল যমসদূশ ৷ 
১৫৩ ৷ শ্রীগৌরসূন্দরের রি 
অপ্রারুত সচ্চিদা-নন্দবিগ্রহ, সেই নিরঙ্কুশ ও স্বত রা 
ময় মহামহেশ্বর পুরুষ সর্ব্বতোভাবে' উপ 
১৫৭1 দেবগণ আরও গর্ভ স্ততিমুখে রা 
হে শচীগর্ভ-সমুদ্রে উদিত চন্দ্র, তুমিই অন 
ব্ৰহ্মাণ্ডের আশ্রয়-স্থল ৷ 
যিনি ইচ্ছাময়, সমগ্র জগৎ সংহার বিণ 
তাঁহার ইচ্ছামা্রেই কংস-রাবণের ন্যায় বি" রে! 
বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইতে এগার 
তাহা হইলেও তিনি লীলাময় বলিয়া দ. 


পরমেশ্বরত্ব_ 


কলেবর-নিত্যসিদ" 


করিতে গম 








EEE এয়া 





| 


\ 
॥ 








আদিথণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 


(১৩) স্ব-লীলাভিভতা__ 

এতেকে কে বুঝোণ প্রর্ভু, তোমার কারণ £ 

আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥ ১৫৮ || 

(১৪) প্রতোক প্রভু-সেবকের ব্ৰহ্মাপ্ডোদ্ধার-সামর্থ_ 

তোমার আজ্ঞায় এক এক সেবকে তোমার ৷ 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥ ১৫৯ ॥ 

(১৫) যৃগধর্ম-শিক্ষকত্ব 
তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি? ৷ 
সৰ্ব্ব-ধৰ্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি? ৷৷ ১৬০ ॥ 
(ক) সত্যযূগে শুক্লবর্ণ-পরিগ্রহ ও ব্রন্মচারিরাপে 

তপোধ্যান-শিক্ষা-প্রদান_ 

সত্য-যুগে তুমি, প্রভু, শুভ্র বর্ণ ধরি? ৷ 

তপো-ধৰ্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি” ॥ ১৬১ ॥ 

কুষ্কাজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ধরি? ৷ 

ধৰ্ম্ম স্থাপ" ব্রক্মচারিরূপে অবতরি? ॥ ১৬২ 1 


EAN EO CE ES 
অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে এবং বাসুদেবগৃহে অবতীর্ণ 


হইয়া কংসকে বধ করিয়াছিলেন ৷ 
১৫৮। “স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাতি বেত” 
[্বেঃ উঃ ৬২৩) এই শ্ুতিমন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া যে- 
সকল তর্কনিষ্ঠ-হাদয় ভগবানের স্বেচ্ছাবতারের বিচার 
বুঝিতে পারে না, তাদৃশ ব্যক্তিগণকে স্বীয় মায়ায় 
মোহিত করিবার উদ্দেশেই তাহাদের বিচারাধীন না 
হইয়া তুমি স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ কর ৷ 
১৫৯ । “ব্ৰহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে” || 
১৬১। শুল্র,_যুগধৰ্ম্মোচিত সত্যযুগাবতারগৃহীত 
শুর্লুবর্ণ ৷ 
১৬২ ৷ কুষ্ণাজিন,__কুষ্ণসার মুগের চন্ম ; ইহা 
যঞ্জের উপাদান-রূপে ব্রহ্মচারীর পরিধেয় বসন; 
দণ্ড, -একদগ বা ভ্রিদণ্ড ; পলাশ, খদির ও বেণু- 
নিশ্মিত যচ্টি, অথবা, বজুদণ্ড, ইন্দ্রদণ্ড, ব্রহ্মাদণ্ড ও 
জীবদণ্ড, এই দণ্ডচত্ভ্টয়ের সংযোগে '্রিদণ্ু" নিম্মিত 
কমণ্ুনূ._অলাবু, কাষ্ঠ প্রভৃতি নিম্মিত জলপানৰ ; 
:_ক্ষৌরাভাবে জটিলতান্রমে পরস্পরসন্বদ্ধ 
কৈশগুচ্ছ। 
বা বিলাসপ্রিয় গৃহস্থের ন্যায় সৰ্ব্বদা 
ক্ষীর-বিধানের সৃযোগ প্রাপ্ত হন না; তজ্জন্য তাহা- 
LL ধারণ করিতে হয় । বিলাসিতার 
গৃহে রাস করেন, তাঁহাদের নখকেশাদি 
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(খ) ভ্রেতা-যুগে রক্তবর্ণ-পরিগ্রহ এবং যজেম্বর হইয়াও 
যাজিকরূপে যজন-শিক্ষা-প্রদান__ 

ত্রেতা-যুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ । 

হই’ যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধ্ম্ম ॥ ১৬৩ ॥ 

স্চক্-সুুব-হস্তে যজ্ঞ, আপনে করিয়া ৷ 

সবারে লওয়াও যজ্ঞ, যাজ্ভিক হইয়া ॥ ১৬৪ ॥ 
(গ) দ্বাপরে শ্যামবর্ণ-পরিগ্রহ ও পীতবাস মহারাজরূপে 

অচ্চন শিক্ষা-প্রাদান_ 

দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে ॥ 

পূজা-ধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে-ঘরে ॥ ১৬৫ ॥ 

পীতবাস, শ্রীবৎসাদি নিজ-চিহ্ন ধরি” ৷ 

পূজা কর, মহারাজরূপে অবতরি’ ॥ ১৬৬ ॥ 


(ঘ) কলিযুগে পীতবর্ণ- পরিগ্রহ ও সূগুহ্য কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন- 
শিক্ষা-প্রদান_ 


কলি-যুগে বিপ্রর্ূপে ধরি’ পীতবর্ণ ৷ 
বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্ধীত্তন-ধর্ম্ম ॥ ১৬৭ ॥. 


EE Pn Dt EET = 
ধারণ অভদ্রতার চিহ্ন হইলে ও ব্রক্মচারীর তাহাতে 


উপযোগিতা আছে । অন্যাশ্রমস্থিত ব্যক্তির উহাতে 
অধিকার নাই ৷ 

১৬৪ ৷ সুচক,__(ুচ+অপাদানে স্কিপ), যজাগ্নিতে 
ঘৃত প্ৰক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বিকক্কত-রক্ষের ( বৈচ- 
গাছের) কাণ্ঠনিম্মিত বাহুপ্রমাণ, মূলদেশে একটি 
দণ্ডযুক্ত, ঈষৎ গর্তবিশিষ্ট হংসের মুখসদূশ একটি 
প্রণালীযুক্ত এবং হস্তপ্রমাণ মুখভাগে খাতবিশিল্ট 
পান্রবিশেষ ! 

সব সুু+অপাদানে ক), যজ্ঞাগ্নিতে হোম 
করিবার নিমিত্ত খদিরকাষ্ঠনিম্মিত অঙ্গুষ্ঠপর্বের ন্যায়: 
গোলাকৃতি মুখভাগবিশি্ট এবং নাসার ন্যায় অদ্ধ- 
পবর্বখাত পান্রবিশেষ ৷ 

১৬৬ ৷ মহারাজরূপে,__“ছত্রচামরাদিযুত্ত” হই 
(ভা ১১৷৫!২৮ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত “ভাবার্থ- 
দীপিকা? )! 

১৬৭ ৷ বেদগোপ্য সঙ্কীরত্তন-ধৰ্ম্ম,_ প্রত্যক্ষ ও অনূ- 
মানাদির সাহায্যে অক্ষজজ্ঞানে যে বেদশাস্ত্রের ধারণা, 
তাহা-_জড়-ভোগপরমাত্র ৷ ভগবানের কথা-কীর্ত্তনরূপ 
আত্মধৰ্ম্ম_বেদের বাহ্যবিচারে সুষ্ঠুভাবে দৃষ্ট না 
হইলেও বেদগোপ্তা ও ভাগবত-ধৰ্ম্ম্ত জঙ্ন্মপ্রণেতা 
শ্রীঅধোক্ষজের সেবারূপে বহিজগতে প্রকটিতা ৮ অর্থাৎ 


 উহা_বৈকুঞ্ঠ--বস্তু শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীনামপ্রভূর 
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(১৬) অসংখ্য-অবতারাবলী-বীজত্ব_ (৪) বরাহ ও (৫) নৃসিংহাবতার__ 


কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার ৷ 
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার ? ১৬৮ ॥ 


তদেকাত্ম অর্থাৎ লীলাবতারগণ এবং তাহাদের 
প্রত্যেকের লীলা-বণন ; (১) মৎস্য ও 
(২) কুর্মাবতার-__ 
মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার ৷ 
কুর্মরূপে তুমি সব্ব-জীবের আধার ॥ ১৬৯ 


(৩) হয়গ্রীবাবতার__ 
হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার ৷ 
আদি-দৈত্য দুই মধূ-কৈটভে সংহার ৷৷ ১৭০ ॥ 





সেবা। কলিযুগাবতার--গৌরবর্ণ এবং জগদ্গুরু 
আচার্য্য ব্রাম্মণরাপে সঙ্কীর্তন-ধর্ম্ের শিক্ষক । দ্বাপরযূগে 
নাম ও রূপের সেবা-প্রকার__অচ্চনময় ; ভ্রেতাযুগে 
উহা-__-যজাদি অনুষ্ঠানময় ; সত্যযুগে উহা_ধ্যানাত্মক ৷ 
এই চারিপ্রকার যুগধর্মের প্রবর্তক শিক্ষকরূপে ভগবান্‌ 
যুগোচিত-ধর্মের গুরুর (আচার্যের) কাধ্য করিলেন । 
সত্যে ব্রহ্মচারী, ত্রেতায় গৃহস্থ, দ্বাপরে বানপ্রস্থ, কলিতে 
ভিক্ষুক-আশ্রমোচিত সাধনের প্রকার-ভেদ অবতারণা 
করেন । 


১৬৮ ৷ তথ্য__(ভাঃ ১১1৫।২০-২৭,৩২--) “কৃতং 
ত্ৰেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ । নানাবর্ণাভিধা- 
কারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ কৃতে সুব্ুশ্চতুব্বাহু- 
জঁটিলো বল্কলাম্বরঃ । কুষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্‌ বিভ্র- 
দণ্ডকমণ্ডলু ॥ মনুষ্যান্ত তদা শান্তা নি্ব্বৈরাঃ সুহাদঃ 
সমাঃ। যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥ 
হংসঃ সুপর্ণো বৈকুষ্ঠো ধৰ্ম্মো যোগেশ্বরোহমলঃ ৷ ঈশ্বরঃ 
পুরুষোহব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ব্রেতায়াং রক্ত- 
বর্ণোহসৌ চতুর্বাহস্ত্রিমেখলঃ ৷ হিরণ্যকেশশ্্রয্াত্া 
ইকৃপ্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ । তং তদা মনুজা দেবং স্ব্ব- 
দেবময়ং হরিম্‌ ৷ যজন্তি বিদ্যয়া ভ্রয্যা ধণ্মিষ্ঠা ব্রহ্ম- 
বাদিনঃ ॥ বিষ্ণর্যজ্ঞঃ গুশিগর্ভঃ সব্বদেব উরুন্রমঃ ৷ 

র্ষকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে ॥ দ্বাপরে 'ভগবান্‌ 
শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ | শ্রীবৎসাদিভিরক্কৈশ্চ 
লক্ষপৈরুপলক্ষিতঃ ॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাইকৃষ্ণং সাঙ্গো- 
পালগাস্্রপার্ষদমূ । যজৈঃ সঙ্কীরত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমে- 
ধসঃ |” ভোঃ ১।৩।২৬--) “অবতার  হ্যসংখ্যেয়া 


স্রীশ্রীচেতন্য ভাগবত 


শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার ৷ 
নরসিংহরূপে কর হিরণ্য-বিদার ॥ ১৭১ ॥ 
(৬) বামন ও (৭) পরশুরাম।বতার-__ 
বলিরে ছল’ অপৃব্ব বামনূপ হই; ৷ 
পরশুরামরূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী ॥ ১৭২॥ 
(৮) রাঘব ও (৯) বলভদ্রাবতার-_ 
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার ৷ 
হলধররূপে কর অনন্ত বিহার ॥ ১৭৩ ॥ 
(১০) বুদ্ধ ও (১১) কল্ক/বতার-_ 
বুদ্ধরূপে দয়া-ধন্স করহ প্রকাশ ৷ 
কল্কীরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ ॥ ১৭৪ ॥ 





হরেঃ সন্ত্বনিধেদ্বিজাঃ ! যথাবিদাসিনঃ ! কুল্যাঃ সরসঃ 
স্যুঃ সহত্রশঃ ॥৮ 

১৬৯1 তথ্য_ভোঃ ১।৩1১৫-১৬--) “রূপং স 
জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহী- 
ময্যামপাদ্বৈবস্থতং মনুষ্‌ ॥ সূরাসূরাণামূদধিং মথুতাং 
মন্দরাচলম্। দধে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ॥” 

১৭০ তথ্য (লঘু-ভাঃ পূঃ খঃ ১৮) 
“প্রাদুভূয়ৈব যজ্ঞাগ্নেদানবো মধু-কৈটভো। হয়া 
প্রত্যানয়দ্বেদান্‌ পূনর্বাগীশ্বরীপতিঃ ৷৷” 

১৭১ তথ্য--(ভাঃ ১৩1৭_-) “দ্বিতীয়ন্ত ভবা- 
যাস্য রসাতলগতাং মহীম । উদ্ধরিসবান পাদ 
যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ | ভোঃ ১৩১৮২) “চতুদশং 
নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্্রমুঙ্জিতম্‌ ৷ দদার করজৈরা- 
রাবেরকাং কটকুদ্যথা ॥? 

কর হিরণ্য বিদার,_হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ কর 
অর্থাৎ চিরিয়া ফেল ॥ 

১৭২। তথ্য_( ভা ১৷৩৷১৯-২০_ ) al 
বামনকং কৃত্বা-গদধ্বরং বলেঃ ৷ পদন্রয়ং পন 
প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপি্টপম্‌ 1 অবত।রে ষোড়শমে 
ব্ৰহ্মদুহো নৃপান্‌। ভ্রিঃসপ্তরুত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষগা 
করোন্মহীমূ ৷”? দম” 

১৭৩1 তথ্য_(ভাঃ ১৩1২২) “নর 
পন্নঃ সুরকার্য্য-চিকীর্ষয়া সমুদ্নিগ্রহাদীনি 
বীৰ্য্যাণ্যতঃপরম্‌ 01৮ ততঃ করো 

১৭৪ । তথ্য-_-ভোঃ ১৩1২৪-২৫-) “ত নগুতঃ 
সংপ্ররুত্তে সংমোহায় সূরদ্বিষাম্‌ ! বুদ্ধো নাশন 


“গঞ্চদশং 














আদিখণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 
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৫59 নবন্তরি ও (১৩) হংসাবতার-__ নামসঙ্কীর্তন ও প্রেমভক্তির বন্যায় 


(১২) ধ 
ধন্বন্তরিরূপে কর অস্ত প্রদান ৷ 
ংসরূপে ্রক্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান ॥ ১৭৫ ॥ 
(১৪) নারদ ও (১৫) ব্যাসাবতার_ 
শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি’ কর গান । 
ব্যাসরূপে কর নিজ-তত্বের ব্যাখ্যান ৷ ১৭৬ ॥ 
সব্বাবতারী অখিলরসামৃত-মৃত্তি স্ব্নংরাপ কুষ্ণলীলা-_ 
সব্বলীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি’ সঙ্গে ৷ 
রুষ্ণরূপে বিহুর’ গোকুলে বছ-রলে ॥ ১৭৭ ॥ 
তক্তরূপে স্বয়ংরাপ অবতারী শ্রীগৌরের অবতরণ-__ 
ূ এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি? ॥ 
? কীর্তন করিবে সব্ব্বশক্তি পরচারি? ৷ ১৭৮ ॥ 


হ্‌ 


০ 
কীকটেষু ভবিষ্যতি ৷৷ অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু 


রাজসু। জনিতা বিষ্ণৃষশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ11” 


১৭৫। তথ্য-_-(ভোঃ ২৭/১৯-_-) “তুভ্যঞ্চ নারদ 
ডুশং ভগবান্‌ বিরুদ্ধভাবেন সাধু পরিতুচ্ট উবাচ 
যোগম্‌। জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্দীপং যদ্বাসুদেব- 
শরণা বিদুরঞ্জসেব ॥1৮ (ভাঃ ১৩1১৭) “ধান্বত্তরং 
দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ। অপায়য়ৎ সুরানন্যান্‌ 
মোহিন্যা মোহয়ন্‌ শ্রিয়া ৷” 

১৭৬। তথ্য_-ভোঃ ১৩1৮-_) “তুতীয়মৃষিসর্গং 
বৈ দেবষিত্বমূপেত্য সঃ । তন্ত্র সাত্বতমাচন্ট নৈষ্ন্ম্যং 
কম্মণাং যতঃ 00৮ (ভাঃ ১।৩২১--) “ততঃ সপ্তদশে 

3 গাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা 
দৃষ্টা গুংসোহল্পমেধসঃ 0 
| ১৭৭ । তথ্য-_“সব্র্বলীলা-লাবণ্য-বৈদদ্ষী””__ (ভা 
১০৪৪১৪)__“গোপ্যত্তপঃ কিমচরন্‌ যদমূষ্য রূপং 
গাবণ্যসারমসমোদ্ধু মনন্য-সিদ্ধম্‌ । দৃগ্ভিঃ পিবস্ত্য- 
নুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় এশ্বরস্য ৷!” 
কৃষ্ণর্পে বিহর’ গোকুলে,_(লঘু-ভাঃ পূঃ খঃ 
দিও ৫৩৮) “বিবিধাশ্চরয্-মাধূর্যাীধ্রৈ- 
সা নি স্বস্য দেবাদি-লীলাভ্যো আও 
তানি সি 
0 কুলে তস্য মাধুরী স্ব্বতোহধিকা ॥” 
ন্‌ রোৱাসিক তরল সুতবারিধিও । জঙ্গম-স্থাব- 
বার গোনা 
ই টু রতি রূপালি মম পূর্ণানি ষড়, 
ঘৃস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা 1% 








জগত্প্লাবন__ 
সক্কীর্তনে পর্ণ হৈবে সকল সংসার । 
ঘরে ঘরে হৈবে প্রেম-ভক্তি-পরচার ॥ ১৭৯ ॥ 


নিজ-ভক্তগণসহ নর্তনানন্দ__ 
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ ॥ 
তুমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সব্ব-দাস ॥ ১৮০ ॥ 


গৌরভক্তগণের মাহাআ্য-বর্ণন ; তাহাদের ইচ্ছা-মান্রেই 
অমঙ্গল-নাশ__ 


যে তোমার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করে ॥ 
তাঁ-সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে ॥ ১৮১ ॥ 


মিটি: TO CT 
(পাদ্ম-বাক্য-_ ) “চরিতং কুষ্দেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভূতং 


ভবেৎ । গোপাল-লীলা তন্রাপি সবর্বতোহতিমনোহরা ॥৮ 
তেন্ত্র-বাক্য-_) “কন্দর্পকোট্যব্বুদ-রূপশোভা-নীরাজ্য- 
পাদাব্জনখাঞ্চলস্য । কুন্রাপ্যদৃষ্টশ্ুতরম্যকান্তেধ্যানং 
পরং নন্দসূতস্য বক্ষ্যে ॥৮ প্রভৃতি আলোচ্য । 

যাবতীয় অবতারের লীলাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া 
অখিল সৌন্দর্য্য ও বৈদদ্ধ্য-রসময় কৃষ্ণের গোকুল- 
বিহারই পূর্ণ তমতা-বিজ্ঞাপক ৷ 

১৭৮ ৷ গৌরাবতারে তুমি ভক্তরূপে পাঁচপ্রকার 
নিত্যসেবা-প্রচার-মুখে কীর্তন করিবে ৷ 


১৭৯। দেবগণের স্তবে শ্রীগৌরাবতারের লীলা 
সূষ্ঠুভাবে বণিত হইয়াছে । সমগ্র জগৎ কৃষ্ণের 
সম্যক্‌ কীৰ্ত্তনে পূর্ণ সুখ লাভ করিবে । তৎকালে 
প্রতিগৃহেই ভগবানের প্রেমসেবার কথা প্রচাঞ্জিত হইবে। 
এতদ্দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে. কুষ্ণকীর্তনকারক ও 
প্রচারক সুত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার লীলার ইঙ্গিত দেখা 
যায়। যিনি হরিভজন করেন, তিনিই প্রেম-ভক্তির 
আচার্য্য ও প্রচারক ॥ হরিভজনের কৃত্রিম অনুকরণের 
দ্বারা যথার্থ ‘প্রচার’ হয় না, যেহেতু উহা “আচার” 
নহে । কৃষ্ণসেবার অনুসরণকারী দুঃসজ-বিমুক্ত সদা- 
চারবিশিষ্ট ভক্তই প্রতিগৃহে প্ররুতপ্রস্তাবে প্রচার 
করিতে সমর্থ ৷ 

১৮১ ৷ জগতে অবতীর্ণ তোমার যাবতীয় অবতার- 
গণের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবেই প্রচার ও মঙ্গলানুষ্ঠান 
প্রদমিত হয় ; কিন্তু তোমার এই গৌরাবতারে সমগ্র 
পৃথিবী আজ কীর্তনানন্দ-প্রকাশ পূৰ্ব্বক আনন্দিত ৷ 


৮৬ স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





তাহাদের পাদস্পশে ও দুভ্টিপাতেই ভুতলের ও সব্বদিকের 
অশুভ-নাশ ও শুভোদয়__ 
পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল! 
দুষ্টিমান্র দশদিক্‌ হয় সুনির্মল ॥ ১৮২ ॥ 


তাহাদের নৃত্যমান্রে স্বর্গেরও বিশ্-নাশ__ 
বাহু তুলি” নাচিতে স্বর্গের বিদ্ন-নাশ ৷ 
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস ৷ ১৮৩ ॥ 


বৈষ্ণবের অপ্রারুত ইন্দ্িয়স্পর্শে ভূমি, দিক্‌ ও 
স্বর্গের অমঙ্গল-নাশ 
( তথা হি পদ্মপুরাণে ও হরিভভিসুধোদয়ে ২০৬৮ ) 
পত্যাং ভূমেদিশো দৃগ্ভ্যাং দোভ্যাঞ্চাম্রলং দিবঃ ৷ 
বহুধোৎসাদাতে রাজন্‌ কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ ॥১৮৪৷৷ 


তোমার অনন্তকোটি দাসের সহিত তুমি সমগ্র 
পৃথিবীকে আনন্দময় করিয়া নৃত্য করিবে ৷ 
শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ বলেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রা- 
ম্থতে ১৫)--“কৈবল্যং * * বিশ্বং পূর্ণসূায়তে * + 
যৎকারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ৷ 
১৮৩ । অনিত্য পৃথিবীতে ত’ ভ্রিতাগ আছেই, 
এমন কি, অনিত্য স্বর্গসুখের অভ্যন্তরেও নিত্যানন্দ 
বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই ৷ স্বর্গের বিদ্ব দ্বিবিধ,__এক- 
প্রকার ইন্দিয়তর্পণজনিত ভগবদ্‌-বিমুখতা ; অপর- 
প্রকার অসুরাদিদ্বারা পৃণ্যাজ্জিত স্বর্গ-ভোগচ্যুতি ৷ 
যেকালে স্বর্গবাসি-দেবগণ বিষ্ণুসেবার আনন্দে বাহু 
তুলিয়া নৃত্য করেন, তখন পতনশীল নশ্বর স্বর্গের 
হেয়ত্ব থাকে না। দেবোপম-চরিন্র অথচ নিষ্কাম, 
এতাদূশ কৃষ্ণভক্তই উদ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করেন। 
ভগবানের কীন্তি__নিষ্ষলঙ্কা এবং অমন্দোদয়া-দয়া- 
প্রদা এবং ভগবদ্দাসও অলৌকিক-অশেষগুণসম্পন্ন। 
হেন,_-এ হেন, এই প্রকার ; উৎকর্ষার্থে ব্যবহৃত ৷ 
১৮৪ । অন্বয়--(হে) রাজন, কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ 
(নর্তনাৎ, যদ্ধা, -নৃত্যতঃ নর্তনপরস্য কৃষ্ণভক্তস্য ) 
পভ্যাং € চরণাভ্যাং ) -ভুমেঃ ( পৃথিব্যাঃ ), 'দৃগৃভ্যাং 
(চক্ষ্ভ্যাং ) দিশঃ, দোস্্যাং বোহভ্যাং) দিবঃ স্ের্গস্য) 
চ অনঙ্গলমূ ( অশুভমূ ) উৎসাদ্যতে (বিনশ্যতি )। 
১৮৪ ৷ অনুবাদ-হে রাজন্‌, €(ভগবনামে) নৃত্য- 
পরায়ণ কুষ্ণভক্তের অথবা কুষ্ণভক্তের নৃত্যফলে 
তাহার চরণযৃগল পৃথিবীর, নেন্রদ্বয় দিক্সমূহের এবং 
বাহন স্বর্গের অমঙ্গলরাশি দূরীভূত করেন 1. 


প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া নিজ-জনসহ নাম-১ 
প্রেম-দান লীলা 


সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া ৷ 

করিবা কীত্তন-প্রেম ভক্তগো্ঠী লৈয়া ॥ ১৮৫। ৃ 
গৌরমহিমা__ অবর্ণনীয়, গৌরের বেদগুহ্য কুষঃভ্তি-বিতরণ_ 

এ মহিমা, প্রভু, বণিবার কার শক্তি? 

তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণুভক্তি ! ১৮৬॥ 

দেবগণের মুক্তি অপেক্ষাও 9 গৃঢ়তর ভত্তিমকামনা_ 

মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গ্রোগ্য করি'। 

আমি-সব যে-নিমিতে অভিলাষ করি ॥ ১৮৭ | 

মহাবদান্যতাই জগদ্‌গরুর নামত 'প্রেম-বিতরণের কারণ-_ 
জগতের প্রভূ তুমি দিবা হেন ধন। 
তোমার ৩ সবে ইহার কারণ ॥ ১৮৮ ॥ 


১৮৫-১৮৬ | হে প্রভো গৌরসুন্দর, তুমি স্বয়ংরগ। 
ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিন্ন গোররূপ ; তোমার নিত্যগরি- 
করগণের সহ্তি তুমি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কীর্তন I 
মুখে প্রেম-ভক্তি-প্রচার-লীলা দেখাইবে। তোমার 
মহিমা বৰ্ণন করিবার শক্তি দেব-মানবাদি কাহারও । 
নাই। দেব-মানবাদির জ্তান__ভোগপর, আর বেদ 
গুঢ়ুভাবে সংরক্ষিত, অথচ অপ্রকাশিত শুদ্ধ কৃষ্ণসব ৷ 
রূপ চরমকল্যাণ-বিতরণ-কার্য্যটী তোমার এই গৌর, 
বতারেই সম্ভব। শ্রীদামোদরস্বরূপ-গোস্থামিগ্রভু স্ব 
কড়চায় বলিয়াছেন,_-“অনগিতচরীং চিরাৎ করুণ 
বতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমু্নতোজ্ভ্বলরসাং স্বভভিত্রি | 
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদস্ব-সন্দীপিতঃ সদা হা 
কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥” a | 

১৮৭ । (ভা ২১০।৬--) “মুজিহিত্থানা রি | 
স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ” এবং (ভা ৫৬১৮) ' রে ূ 
মঙ্গ ভগবান্‌ ভজতাং মুকুন্দো মুক্িং দদাতি ক; 
জম ন ভক্তিযোগম্”__ এই শ্লোকদ্বয় আলোচ্য I নর | 

১৮৭-১৮৮। আমরা__দেবতা, সকলপ্রব আততী 
গুণে বিভূষিত এবং সকলপ্রকার অভাবের ও নাই। 
সুতরাং আমাদের আর কোন ইতরাভিলাম 
ভগবান্‌ বিষ্ণুর সেবাই আমাদের এক মাপ টা 
যেহেতু আমরা-_-ভগবৎসেবা-বঞ্চিত, হাই প্রার্থনা! 
সেবাতেই যেন পূনরায় অধিকার পাই গর্তের 
সেই সেবাধিকাররূপ সর্ব্বশ্রে্ঠ সম্পত্তিতে করিব! 
আ-পামর সকলকেই তুমি অধিকার 0 1 
এই অধিকার লাভ করিবার যোগ্যতা কা 


সঙ্কীত্বম ও 








ভৰণ 





এক 


আদিখণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় ৮৭ 


নি... শিস 


শ্রীনামপ্রভুর আশ্রয়েই-ব্বঘজের পরর্ণতা_ 
যে তোমার নামে প্রভু সর্বজ্ঞ পূর্ণ ৷ 
নে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ ॥ ১৮৯ ৷৷ 
গণসহ প্রভুর লীলা-দর্শনার্থ দেবগণের প্রভু-সমীপে প্রার্থনা 
এই রুপা কর, প্রভু, হইয়া সদয় ৷ 
যেন আমা-সবার দেখিতে ভাগ্য হয় ॥ ১৯০ ॥ 
প্রভুর জলকেলিতে গঙ্গার মনোবাঞ্ছা-পূরণ_ 
এতদিনে গঙ্গার পৃরিল মনোরথ । 
তুমি ক্রীড়া করিবা যে চির-অভিমত ॥ ১৯১ ॥ 
যোগীর ধ্যেয়বিগ্রুহ মহাযোগেশ্বর মহাপ্রভু 
ঘে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে ৷ 
সে তুমি বিদিত হৈবে নবদ্বীপ-গ্ৰামে ॥ ১৯২ ॥ 
প্রভুর লীলাধাম শ্রীনব্দ্বীপ-বন্দনা_ 
নবদ্বীপ-প্রতিও থাকুক নমস্কার ! 
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার ॥ ১৯৩ ॥ 


ত 
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বটে, কিন্তু অযোগ্যগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপা করিবার 


শক্তি কেবলমাত্র তোমারই আছে; সুতরাং তোমার 
করুণাই তোমার দয়া লাভ করিবার একমাত্র কারণ । 

১৮৯! সৰ্ব্বযজ্ঞ,_ ধ্যান, যজ্ঞ, অৰ্চ্চন ও কীর্তন, এই 
চতুব্বিধ যড্তের পূর্ণতা একমান্র শ্রীহরিনাম হইতেই 
সিদ্ধ। তোমার প্রদত্ত তোমারই নামকীর্তনে সকল 
যক্ত পূর্ণ হয়; সেই নাম-প্রচারক তুমি নবদ্বীপে 
অবতীর্ণ হইতেছ । 


১৯০। দেবগণ স্তবে বলিতেছেন,_আমাদের 
এইরূপ সৌভাগ্য হউক, _যদ্দারা আমরা প্রপঞ্চে 


তোমার নিত্য শ্রীগৌরলীলার প্রাকট্য সন্দর্শন করিতে 
পারি । 


১৯১। অনাদিকাল হইতে গঞক্জাদেবী -“কুষ্ণ- 
চরণামৃত’-নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবের 
শিরে ধৃত হইয়াছিলেন। জগতের মঙ্গলার্থ তিনি 
হরিদ্বার হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া 
তীরবাসি-জনগণের কৃষ্ণ সবা-প্রবুত্তি বৃদ্ধি করিতে- 
ছিলেন। তিমি যে তোমার পাদসংস্পৃষ্ট উদক্”_ 
এই কথা অব্বাচীন লোকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত 
না, তজ্জন্য গঙ্গা-দেবী জগতে ভগব€পাদধৌত সলিল- 


বাপে পরিচিতা হইয়া যাহাতে তোমারই সেবা করিতে 


জি এইরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন । অতঃপর 
মার পাদপ্রক্ষালন ও অবগাহনাদি দ্বারা গঙ্গার সেই 





ব্ৰহ্মাদি দেবগণের প্রত্যহ পরমেশ্বর গৌরসুন্দরের স্তুতি 
এইমত ত্রক্মাদি দেবতা প্রতিদিনে ৷ 
গুপ্তে রহি’ ঈশ্বরের করেন স্তবনে ॥ ১৯৪ ৷ 
জগনিবাস প্রভুর শুদ্ধসত্ব শচীগর্ভে বাস__ 
শচী-গর্ভে বৈসে সব্ব-ভূবনের বাস ॥ 
ফাল্গুনী পৃণিমা আসি” হইল প্রকাশ ॥ ১৯৫ ৷ 
সৰ্ব্বমঙ্গলনিলয়া ফাল্গুনী প্ণিমা_ 
অনন্ত-ব্ৰক্মাণ্ডে যত আছে সুমজল ॥ 
সেই পৃণিমায় ‘আসি’ মিলিলা সকল ॥ ১৯৬ ॥ 
গ্রহণচ্ছলে কৃষ্ণ কীর্তন-প্রচার__ 
সন্কীর্ভন-সহিত প্রভুর অবতার ! 
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥ ১৯৭ ॥ 
পরমেশ্বর মহাপ্রভুর ইচ্ছায় চন্দ্রগ্রহণ__ 
ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কায় £ 
চন্দ্রে আচ্ছাদিল রাহ ঈশ্বর-ইচ্ছায় ৷ ১৯৮ ॥ 


মনোরথ সিদ্ধি লাভ.করিবে । 

১৯২1 যোগেশ্বরগণ তোমার ধ্যেয় শ্রীরাপ তীহা- 
দের অনুশীলনীয় রৃত্তিদ্বারা দর্শন করেন। সেই 
অপ্রাকৃত নিত্যরূপ তুমি নবদ্বীপগ্রামে তথাকার অধি- 
বাসিগণকে প্রদর্শন করিবে । 


১৯৩ । যে-ধাম তোমার পদাক্কলাভের অধিকারী 
হইবেন, সেই ধামকে আমি নমস্কার করি। তিনি 
স্্রীনারায়ণের শক্তিপ্রভাব "দুর্গা" বা ‘নীলা’ (লীলা)- 
শক্তিরূপিণী ও সকলভক্তের সেব্যা । এই শ্রীমায়াপুর- 
ধামস্থিত যোগপীঠ শচী-জগন্নাথ-গৃহই ভগবানের, 
আবির্ভাব-ক্ষেন্র অর্থাৎ শ্রীনবদীপ-ধাম-_বিশুদ্ধ-সত্ব- 
স্বরূপ ভক্তচিত্তাভিন্ন বুন্দাবনের অভিনস্বরূপ এবং 
আীগুরুপদাশ্রিত ভক্তর্বন্দের হৃদয়ে নবধা-ভক্তিময়- 
সেবাধার ৷ 


১৯৫ ।  অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ ও চতুদ্দশ-ভুবনরূপ 
ব্ৰহ্মাণ্ড যাহাতে অবস্থিত, সেই সব্বাধার ভগবান্‌ 
শচীর গর্ভে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪০৭ শকের 
ফাল্গুনী পুণিমা-পর্য্যন্ত শচীগর্ভে ভগবানের অবস্থিতি ৷ 
শচীগর্ভসিন্ধ-_বিশুদ্ধসত্তময় ৷ 

১৯৬1 এ পুণিমা-তিথি অনন্তব্রক্গাণ্ডের যাবতীয় 
সুমঙ্গল পুজীভূত করিয়া সেই সব জম্পত্তিবিশিষ্ট 
হইল ৷ 

১৯৭ সূর্য্যচন্দ্র্রহণকালে পুণ্যকর্ম্বের সহিত 





৮৮ স্রীত্রীচেতন্যভাগবত 


চন্দ্রগ্রহণ-দর্শনে নবদ্বীপবাসীর হরিস্কীর্তন-__ 
সব্ব-নবদ্বীপে, দেখে হইল গ্রহণ । 
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি-কীর্তন ॥ ১৯৯ ॥ 
অসংখ্য নবদ্বীপবাসীর হরিকীর্তনপূর্বক গজ।স্সান__ 
অনন্ত অব্বুদ লোক গঙ্গাস্বানে যায় ৷ 
“হরি বোল’ ‘হরি বোল’ বলি’ সবে ধায় ॥২০০৷৷ 
্রন্মাণ্ড-কটাহ-ভেদী হরিধ্বনি_ 
হেন হরিধ্বনি হৈল সব্ব-নদীয়ায় ৷ 
ব্ৰহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥ ২০১ ॥ 
গ্রহণকালে হরিকীর্তন-হেতু ভক্তব্বন্দের নিত্য গ্রহণ-কামনা__ 
অপূৰ্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ ৷ 
সবে বলে,_-“নিরন্তর হউক গ্রহণ? ॥ ২০২ ॥ 
সৰ্ব্বভক্তহৃদয়ে প্রভুর আবিভাব-লক্ষণ-দর্শনে সমূল্লাস_ 
সবে বলে,_আজি বড় বালিয়ে উল্লাস ৷ 
হেন বুঝি, কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ ॥+২০৩॥ 
চতুদ্দিকে নিরন্তর হরিধ্বনি-_ 
গঙ্গাস্মীনে চলিলা সকল ভক্তগণ ৷ 
নিরবধি চতুদ্দিকে হরি-সঙ্কীত্তন ৷ ২০৪ ৷ 
নবদ্বীপবাসী সকলের মুখেই হরিধ্বনি_ 
কিবা শিশু, বুদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জন ৷ 
সবে ‘হরি’ ‘হরি’ বোলে দেখিয়া গ্রহণ’ ॥২০৫॥৷ 
সৰ্ব্ববিশ্ব-ব্যাপী হরিধ্বনি-_ 
‘হরি বোল” “হরি বোল’ সবে এই শুনি। 
সকল-ব্রক্গাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি ॥ ২০৬ ॥ 





হরিনাম করিবার প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতেই 
চলিয়া আসিতেছে। তাদৃশ নামোচ্চারণ তুচ্ছফলপ্রদ 
হইলেও জগতের সকলের মুখে শ্রীনামোচ্চারণাভিনয়- 
সহ শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন! 


২০০। সেই রান্রিতেই প্রদোষকালে চন্দ্রগ্রহণ 
হইয়াছিল। লোকসকল অজ্তাতসারে ভগবজ্জন্মদিনে 
হরিনামকীর্ত্নে ও গঙ্গাস্্ানাদিতে ব্যস্ত ছিল । 

২০৯। রাহ,_সূর্য্যের ভ্রমণপথ ও চন্দ্রের ভ্রমণ- 
পথ যেখানে সম্পাত হইয়াছে, তাহার একস্থানকে 
‘রাছ’ ও অপরস্থনকে ‘কেতু’ বলে। রবি-পথ ও 
চন্দ্রের ভ্রমণবর্ম ছয়রাশি বা ১৮০০ অংশ পুহীস্থ 
 দ্রষ্টার নিকট ব্যবহিত হইলে গৃথীচ্ছায়া চন্দ্রোপরি 
পতিত হয়! এইপুৃথীচ্ছায়াকেই ‘রাহ’ বলে ৷ সূর্য্যো- 
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স্বর্গ দেবগণের পৃষ্পবর্ষণ ও দুন্দুভি-বাদন-__ 
চতুদ্দিকে পুল্পর্চ্টি করে দেবগণ । 
জয়'-শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥ ২০৭ ॥ 
এতদবসরে শ্রীমন্বাহা প্রভুর অবতরণ -_ 
হেনই সময়ে সব্বজগৎ-জীবন ৷ 
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০৮ ৷৷ 


ধানশী 
গৌরাবিভাব-কাল-বর্ণন ; সকলঙ্ক ইন্দু-_রাহ্গ্রস্ত. হরিনাম- 
সিন্ধু__উদ্বেলিত, কলি__পরাজিত ও সমগ্র 
ব্ৰহ্মাণ্ডে জয়ধবনি__ 
রাছ-কবলে ইন্দু, পরকাশ নাম-সি্ধু, 
কলি-মদ্দন বাজে বাণা ৷ 
পহু ভেল পরকাশ, ভুবন চতুৰ্দশ, 
জয় জয় পড়িল ঘোষণা ॥ ২০৯ ॥ 
প্রভৃ-দর্শনে লোকের শোক-নাশ__ 
দেখিতে গৌরালচন্দ্র ৷ 
নদীয়ার লোক- শোক সব নাশল, 
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ ॥ প্র ॥ ২১০ ॥ 


প্রভুর আবিভীবে বাদ্য-নিনাদ-_ 


দুন্দুভি বাজে, শত শস্খর গাজে, 
বাজে বেণু-বিষাণ ৷ 
শ্ীচৈতন্য-ঠাকুর, নিত্যানন্দ-প্রভু, 


ব্বন্দাবনদাস গান ॥ ২১১ ॥ 


১ উই PET oo TEESE SETLIST caaeceadl 


পরাগে পুরীস্থ দ্রষ্টার নিকট চন্দরদ্বারা রবি ব্যবহিত 
হইলে উহাকে ‘রাহ’ বা “কেতু*গ্রাস বলে। চন্দগ্রহণেও 
পৃথীচ্ছায়াই ‘রাহু-নামে কথিত 'কবল"শর্দে 
কবলিত । 

রাহু-গ্রাস বা চন্দ্রগ্রহণ-কালে জীবগণের মুখে 
প্রকাশিত শ্রীনামরূপসমুদ্র এবং তৎসঙ্গে কলিবিনাশ” 
নিদর্শন জয়পতাকার পৎ-পৎ-শব্দে উজ্ডয়ন £ পর 
প্রভু ; ভেল-__হইল ৷ 


এ ৪ তপঃ তা ও 
চতুদ্দশ ভুবন, মহঃ, জনঃ, তপঃ, 


এ = সপ্ত 
ভূর্ভুবঃস্বরাদি সপ্ত বরলোক এবং অতল, বিতলাদি 
অবরলোক ৷ 

নিকরে। 


২১১1 গ্রাজে,__গর্্জন করে অর্থাৎ ধরব 
বিষাণ,__রামশিজা ৷ 








৬ 
] 
| 
| 





আদিখণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় ৮৯ 


পঠমঞ্জরী 


ধানশী 
শ্রীগৌরপ্রভুর রূপ-বর্ণন__ 
জিনিঞা রবি-করঃ শ্রীঅঙ্গ-সুন্দর, 
নয়নে হেরই না পারি । 
আয়ত লোচন, ঈষৎ বস্কিম, 
উপমা নাহিক বিচারি ৷৷ ধ্রু ৷৷ ২১২ ॥ 


প্রভুর আবির্ভাবে আ.ত্রহ্ম-স্তন্ব সোল্লাস হরিধ্বনি__ 
(আজু) বিজয়ে গৌরাজ, অবনী-মণ্ডলে, 
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস । 
এক হরিধ্বনি, আত্রক্ম ভরি’ শুনি, 
গৌরান্টীদের পরকাশ ॥ ২১৩ ॥ 


শ্রীগৌরপ্রভুর রূপ-বর্ণন__ 


চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর, 
দোলম্সে তথি বনমালা! 
চাদ-সুশীতল, y শ্ৰীমূখ-মণ্ডল, 


আ-জানু বাহু বিশাল ৷৷ ২১৪ ॥ 


জ্রীচেতন্যাবিভাবে ব্ৰহ্মাণ্ডে হর্ষোল্লাস ও জয়ধ্বনি, 
কিন্ত কলির বিমর্ষ ও বিষাদ 


দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য-ধন্য, 
উঠয়ে জয়জয়-নাদ ৷ 
কোই নাচত, কোই গায়ত, 


কলি হৈল হরিষে বিষাদ ॥ ২১৫ ॥ 


“মিখিলশ্রুতিমৌলিরত্রমালাদ্যুতি-নিরাজিত-পাদপক্কজান্ত”, 
কুযোগিগণের “বিদূরকাষ্ঠ” ববীচৈতন্য-মহাপ্রভু-_ 


চারি-বেদ-শির- মুকুট চৈতন্য, 
পামর মূঢ় নাহি জানে । 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই-ঠাকুর, 


ব্রন্দাবনদাস গানে ॥ ২১৬ ॥ 


২১২। জিনিঞা রবিকর,_সূর্যের কিরণকেও 
ঈয় বা পরাভূত করিয়া; "শ্রীতজসুন্দর'_পাঠান্তরে, 
শ্রীঅঙ্গ উজোর’ অর্থাৎ উজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গ ! সূর্যের কিরণ 
ইট তীব্র-তেজোবিশিষ্ট, তাহাতে উহা দর্শন করা 
বে সুতরাং তদপেক্ষাও প্রভাময় শ্রীগৌরদেহকেও 
টি আদৌ সম্ভবপর ছিল না। শ্রীগৌরের 
মৌরি ণও বিশাল নয়ন_ অনুপম, বিশেষতঃ, 

লেবর-__কুষ্-কলেবর সহ অভিন্ন ! 
১২ 


(একপদী ) 
গৌরেন্দুদয়ে সব্বদিকে আনন্দ__ 
প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ৷ 
দশ-দিকে উঠিল আনন্দ ॥ ধ্রু ৷ ২১৭ ॥ 


শ্রীগৌরপ্রভূর রূপ-বর্ণন—_ 
রূপ কোটিমদন জিনিঞা । 
হাসে নিজ-কীর্তন শুনিয়া ॥ ২১৮ ॥ 
অতি-সূমধূর মুখ-আঁথি ৷ 
মহারাজ-চিহ সব দেখি ॥ ২১৯ ॥ 
শ্রীচরণে ধ্বজ-বজ শোভে ৷ 
সব-অঙে জগ-মন লোভে ॥ ২২০ ॥ 


গৌরসূর্য্যোদয়ে স্ব্ব অভদ্র-তমো-নাশ__ 
দুরে গেল সকল আপদ ॥ 

ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥ ২২১ ॥ 
শ্রীচেতন্য-নিত্যানন্দ জান ! 

ব্বন্দাবনদাস গুণ গান ৷ ২২২ ॥ 


নটমঙ্গল 
গৌরাবিভাবে দেবগণের মঙ্গল-জয়ধ্বনি-_ 
চৈতন্য-অবতার, শুনিয়া দেবগণ, 
উঠিল পরম মঙ্গল রে । 
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি” 
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে ৷! ধ্রু 1২২৩ ॥ 
শেষ-ভব-বিরিঞ্চাদি দেবগণের নররাপ ধরিয়া হরিকীর্তন__ 
অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, আদি করি’ যত দেব, 
সবেই নররূপ ধরি? রে ॥ 
গায়েন ‘হরি’ ‘হরি’, গ্রহণ-ছল করি” 
লখিতে কেহ নাহি পারি রে ॥ ২২৪ ॥ 


২১৩1 বিজয়, বিজয়ে, প্রপঞ্চে শুভাগমনে ৷ 

২১৬1 শ্রীচৈতন্যদেব__চারিবেদের শিরোভাগ 
উপনিষদের মুকুটসদৃশ অর্থাৎ চতুর্মখ ব্রহ্মার প্রণম্য 
ও “নিখিল-শ্ুতিমৌলি-রত্রমালাদ্যুতি-নীরাজিত-পাদ- 
পঙ্কজান্ত” ৷ } 

২১৭ । দশদিকে,_ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও 
দক্ষিণ-_এই চতুদ্দিক্‌ ; ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈখৎ, 
এই চারি বিদিক্‌ এবং উদ্ধ্‌ ও অধোদিক্‌ । 





১5 স্রীশ্ীচেতন্যভাগবত 


নররূপি-দেবগণের নবদ্বীপবাসি-সহ একন্র হরিকীর্ভন__ 
দশ-দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়, 
বলিয়া উচ্চ ‘হরি’ ‘হরি’ রে । 
মানুষে দেবে মেলি’, একন্র হঞা কেলি, 
আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে ॥ ২২৫ ৷ 


শচীদেবীর প্রাঙ্গণে মানবের অলক্ষ্যে দেবগণের ভূমিষ্ঠপ্রণাম__ 
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে, 
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে। 
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে, 
দুর্জেয় চৈতন্যের খেলা রে ॥ ২২৬ ॥ 


দেবগণের বিবিধ হষৌল্লাস-চেস্টা__ 
কেহ গড়ে স্তুতি, কাহারো হাতে ছাতি, 
কেহ চামর চুলায় রে । 
পরম-হরিষে, কেহ পু্প বরিষে, 
কেহ নাচে, গায়, বা”য় রে ॥ ২২৭ ॥ 
সাবরণ অধোক্ষজ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তত্ব__অক্ষজজ্তানী 
__ কুযোগীর অজেয় 
সব-ভক্ত সঙ্গে করি’, আইলা গৌরহরি, 
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, : প্রভু-নিত্যানন্দ, 
ব্বন্দাবনদাল রস গান রে ॥ ২২৮ ॥ 


মঙ্গল ( পঞ্চম রাগ ) 
বেদগুহ্য শ্রীগৌর-দর্শনার্থ দেবগণের বাদ্যধ্বনি ও উৎকণ্ঠা 


দুন্দুভি-ডিণ্ডিম- মজল-জয়ধ্বনি, 
গান্ন মধুর রসাল রে। 
বেদের অগোচর, _. আজি ভেটব, 


বিলম্বে-নাহি.আর কাল রে ॥ ধ্রু 1২২৯, 


৯৮২৯ ১ 
২২৮ ॥ পাষণ্তী,_ভত্তের বিদ্বেষী ও নিন্দক, 


. ভগবদ্দাস দেবগণকে ই জা বিষ্ণুর সহিত 
সমজ্ঞানী। ' 


টচতন্য-নিত্যানদদ- -মাহাত্য-রস বৃন্দাবন গান 


করেন ॥ 


২২৯ ৷ গ্ৰীচত ৰিভাৰ ৰ ও অগোচর ; 


অদ্য (ভগবজ্জন্মদিনে ) সেই বেদেরও অপ্রকাশিত বস্তু 


AA 





স্বর্গে দেবগণের মঙ্গলধ্বনি, শুভসঙ্জা ও স্বসৌভাগ্া- 
আনন্দে ইন্দ্রপুর, 


প্রশংসা. 
মঙ্গল-কোলাহল, 
সাজ’ সাজ’ বলি’ সাজ’ রে। 

বহুত পুণ্য-ভাগ্যে, 





চৈতন্য- -পরকাম, 
পাওল নবদ্বীপ-মাঝে রে ॥ ২৩০ ॥ | 
দেবগণের পরস্পরের প্রতি হর্ষোললা-প্রকাশ__ | 
অন্যোহন্যে আলিজন, চুন ঘন-ঘন | 
লাজ কেহ নাহি মানেরে। 
নদীয়া-পুরন্দর- জনম-উল্লানে, ৰ 
আপন-পর নাহি জানে রে ॥ ২৩১ ॥ : 
দেবগণের নবদ্বীপে আসিয়া গৌরদর্শনে হর্ষ ও জয়ধ্বনি__ 
এছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীগে, | 
চৌদিকে শুনি হরিনাম রে। l 
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবণ, 
চৈতন্য-জয়জয় গান রে ৷৷ ২৩২ ॥ | 
গ্রহণচ্ছলে উচ্চ হরিধ্বনি-মধ্যে অবতীর্ণ কোটিচন্দ্র-জিনি’ 
নর-বপু গৌরের রূপ-দর্শন-_ 


দেখিল শচী-গৃছে, গৌরাজ-সুন্দরে,। 
একত্র ঘৈছে কোটিচান্দ রে । 
মানুষ রূপ ধরি’, গ্রহণ-ছল করি” 


বোলম্সে উচ্চ হরিনাম রে ২৩৩ ॥ 
সাঙ্গোপা্গাপ্্পার্ষদ শ্রীগৌরপ্রভুর শুভ আবির্ভাব 
সকল-শক্তি-সজে, আইলা গৌরচন্দর 
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে। 
শ্রীচন্য-নিত্যানন্দ- চাদ-প্রভু জান, 
বুন্দাবনদাস রস গান রে ॥ ২৩৪ ৷৷ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দর্ 
বর্ণনং'নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ! 





ত 
স্বয়ং ভগবান্‌ গৌরচন্দ্র লোকের দৃজ্টি-গোচর হা 
ছেন; অতএব সত্বর চল, তাদূশ বস্তুর দর্শনে অ 
অধিক বিলম্বের প্রয়োজন নাই ৷ 

২৩০। ইন্দ্রপুর, - অমরাবতী। 
] 
২৩১1 অন্যোহন্যে__পরস্পর-পরস্পরে 


ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায় ! 





Hane 


| 
1 
| 
| 
| 





তৃতীয় অধ্যায় 


তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে গ্রহণচ্ছলে পৃরের্বই হরিসক্কীর্তন প্রচার 
করিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর আবির্ভাব, ভ্রীনীলান্বর চক্রুবত্তাঁ- 
কর্তৃক বালকরাপী বিশ্বস্তরের লগ্ন- -বিচার, মিশ্র-ভবনে 
আনন্দোৎসব ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের জন্মতিথি-মাহাজ্স্য 
বণিত হইয়াছে । 

্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আবির্ভাবের পৃবের্বই গ্রহণের 
ছলে হরিসক্কীর্তন প্রচার করিয়া পরে জগতে অবতীর্ণ 
হইলেন! এমন কি, যাহারা জন্মেও কোন দিন ভুল- 
ক্রমে মুখে হরিনাম উচ্চারণ করেন নাই, তাঁহারাও 
সেইদিন উচ্চ-হরিধবনি করিতে করিতে গঙ্গাস্থানে 
ধাবিত হইলেন। দশদিক্‌ কুষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত 
হইল! শ্রীশচী-জগন্নাথ পুত্রের শ্রীমূখ দর্শন করিয়া 
আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইলেন । পরম-জ্যোতিব্বিৎ 
শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী প্রভুর লগ্রবিচারে মহারাজচন্রু- 
বন্তীর লক্ষণসমূহ দেখিতে পাইয়া অতীব বিস্ময়ের 
সহিত সব্বসমক্ষে লগ্নানুরূপ কথা কীর্তন করিতে 
আরন্ত করিলে কোনও বিপ্র-মহাজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব, জগদুদ্ধারকত্ব, সব্্বধর্ম-সংস্থাপকত্ব, 
অপূর্ব প্রচারকত্ব, শিব-শুকাদির বাঞ্ছিত-ধর্ম্মের 
্রদাতৃত্ব, সব্বজীবকরুণত্ব, সর্ব্বজগৎপ্রীণনত্ব, সর্ব্ব- 
জীব-নমস্যত্ব প্রভৃতি অলৌকিক গুণের কথা ব্যক্ত 


( একপদী ) 
প্রেমধন-রতন পসার ৷ 
দেখ গোরাচীদের বাজার ॥ প্র ॥॥ ১1 

কুষঃকীর্তনপ্রচার-মুখে শ্রীগীরাবতার-_ 

হেন-মতে প্রভুর হইল অবতার । 
আগে হরি-সক্কীর্রন করিয়া প্রচার ॥ ২॥ 
চতুদ্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া ৷ 
গঙ্গাস্বানে ‘হরি’ বলি? যায়েন ধাইয়া ॥ ৩ ॥ 


করিলেন । বিপ্র আরও কহিলেন যে, অনস্ত-বরহ্মাণ্ড 
এই বালরূপী নারায়ণের কীত্তি গান করিবে। এই 
শিশুর বপুঃ__সাক্ষাৎ ভাগবতধ্্মময় । এই বালক 
যুগাবতার বিষ্ণুর ন্যায় কলিষুগধর্মন প্রচার করিয়া 
বিষ্ণুদ্রোহী যবনেরও চিত্ত আকর্ষণ-পূরর্বক তাহাদেরও 
নমস্য হইবেন । এই বালক শশ্রীবিশ্বস্তর ও “শ্রীনব- 
দ্বীপচন্দ্র'-নামে খ্যাত হইবেন । এইরূপ শুদ্ধ আনন্দ- 
রসে পাছে কোনপ্রকার রসাভাস বা নিরানন্দের উদয় 
করায়,__এই ভয়ে বিপ্র প্রভুর সন্ন্যাসলীলার কথা আর 
ব্যক্ত করিলেন না। অতঃপর মিশ্রভবনে আনন্দোৎসব- 
উপলক্ষে বাদ্য-কোলাহল, দেবানা ও বরাঙ্গণাগণের 
একত্র সন্মিলন এবং শিশুরূপী ভগবান্কে ধান্যদৃবর্বাদি- 
দ্বারা তাহাদের আশীব্বাদ-প্রাদানচ্ছলে জগন্মঙ্জল- 
বিধানার্থ দীর্ঘকাল পৃথিবীতে প্রকট থাকিয়া লীলা 
প্রদর্শন করিবার প্রার্থনা, সব্র্বনবদ্ধীপে জন্মযান্রা- 
মহোৎসব এবং এতপ্রসঙ্গে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের 
জন্মতিথি-মাহাত্য, তৎপালনে জীবের অবিদ্যামোচন 
ও কৃষ্ণভক্তি-লাভ, বিষ্ণুর জন্মতিথির ন্যায় বৈষ্ণবাবি- 
ভাবতিথির তুল্যমাহাজ্ম্য এবং সর্বশেষে ভক্ত ও ভগ- 
বানের জন্মকর্ম্মাদি লীলার নিত্যত্ব-বর্ণনমুখে এই 
অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে ( গৌঃ ভাঃ )। 


সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে আজন্ম কুষ্ণকীর্তন- 
বজ্জিত ব্যক্তির মুখেও কুষ্ণনামোচ্চারণ-__ 
যার মুখ জন্মেহ না বলে হরিনাম ॥ 
সেহ ‘হরি’ বলি” ধায়, করি’ গঙ্গাসান ॥ ৪ ॥ 
হরিনাম-ধ্বনির মধ্যে জঙ্কীর্তনৈকপিতা 
দ্বিজরাজের উদস্ব_ - 
দশ দিক্‌ পূর্ণ হৈল, উঠে হরিধ্বনি ৷ 
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণনি ॥ ৫ ॥ 





গৌটীয়ভাষ্য ও 


২-৫। শ্রীরুষ্ণসক্কীর্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের 
অীকিকভাবে অবতরণ-কালে হরিধবনি-কোলাহল- 
{1 বিপুল কলরবাদি ভাবি-কালে কুষ্ণকীর্তনমুখে 


তাঁহার -যুগধর্ম-পালনরূপ রুষ্ণনামপ্রেম-প্রচার-লীলাই 


সূচনা করিতেছে । 


হা. 
৮৪৮৮০ 


৯২ 


অপ্রারুত বাৎসল্য-রসের মূল আশ্রয়বিগ্রহ শুদ্ধসত্্ময় নীলান্বর-চন্রব্তাঁর লগ্-বিচার_ 


বিপ্র-দম্পতির পৃত্রজানে গৌরমৃখ-দর্শনে 
হর্ষবিহবলতা-__ 

শচী-জগন্নাথ দেখি” পূজের শ্রীমূখ ৷ 

দুইজন হইলেন আনন্দস্বরূপ ॥ ৬ ॥ 


সমবেত নারীগণের জয় ও হুলুধ্বনি__ 
কি বিধি করিব ইহা, কিছুই না স্ফুরে ৷ 
আস্তে-ব্যস্তে নারীগণ “জয়-জয়” ফুকারে ॥ ৭ ॥ 


মিশ্রভবনে আত্মীয়-স্বজনগণের সমাগ্রম-__ 
ধাইয়া আইলা সবে, যত আগ্তগণ ৷ 
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥ ৮ ॥ 





৭1 অনুষ্ঠান-বিষয়ে কিংকর্তব্য-বিমৃঢ হইল ৷ 

৮1 আপ্তগণ,__-আত্মীয়-স্বজনগণ ৷ 

৯। নীলাঞ্ধর চক্রবর্তী--শচীদেবীর পিতা ; পূর্ব্ব- 
নিবাস 'ফরিদপুর-জেলান্তর্গত মগ্ডোবা-গ্রামে ছিল। 
্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে সকলেরই ন্যুনাধিক ফলিত- 
_জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্তান ছিল জাতচন্রু অঙ্কন করিয়া 


নীলাম্বর স্বীয় নপ্তা প্রভুর ভবিষ্যৎ দর্শন করিতে 
লাগিলেন ৷ 4 


দেশবিশেষের ক্ষিতিজরৃত্ত রাশিচক্রের সহিত পূ্ব্ব- 
দিগ্ভাগে যেখানে সম্পাত হয়, রাশিচক্রের সেই স্থানকে 
‘উদয়লগ্ন’ বা ‘জন্মলগ্ন’ বলে। রাশিচক্রে রবি প্রভৃতি 
গ্রহগণ ভ্রমণ করে। উহার উত্তর-দক্ষিণ চন্র__ 
ন্যুনাধিক ৯০” অংশ এবং পূর্ব-পশ্চিম চন্রু__:৩৬০০ 
অংশে বিভক্ত। এই রাশিচক্রের দ্বাদশ সমভাগে 
প্রত্যেক ৩০" অংশ লইয়া: যে চন্রচাপ কল্পিত হয়, 
উহার নাম--'রাশি+। উদয়লগ্ন বা জন্মলগ্ের দ্বিতীয়- 
প্রভৃতি রাশিত্রুমে ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্র, বিদ্যা, রিপু, 


জায়া, নিধন, ভাগ্য, কৰ্ম্ম, আয় ও ব্যয়, এই দ্বাদশটী 
‘লগ্ন’ ৷ 


প্রতি লগ্নে অর্থাৎ তনু প্রভৃতি দ্বাদশভাব-বিচা- 


রক লগ্নসমূহে ; অদ্ভুত দেখেন,--অলৌকিক ফলসমূহ 
দর্শন করিলেন ৷ 


টু ১০। জন্মকালে মেষে শুক্র অধিনী-নক্ষত্রে,সিংহে 
শনি ভ্যেষ্ঠায়, ধনুতে রূহস্পতি পূৰ্ব্বাষাঢ়ায়, মকরে 
মঙ্গল শ্রবণায়, কুম্ভে রবি পুবর্বভাদ্রপদে, রাহ পূর্বভাদ্র- 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


শচীর জনক- চক্রবর্তী নীলাম্বর ৷ 
প্রতি লগ্নে অভূত দেখেন বিগ্রবর ৷ ৯] 
প্রভুর দেহে মহারাজ-লক্ষণ ও প্রভুর অপ্রাকৃত-রূপ 
মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কহে। 
রূপ দেখি’ চক্রবত্তী হইলা বিস্ময়ে ॥ ১০ ॥ 
প্রভুকে গৌড়েশ্বর বিপ্র-নূপতি বলিয়া সংশয়__ 
বিপ্ৰ রাজা গৌড়ে হইবেক’ হেন আছে। 


বিপ্ৰ বলে,_“সেই বা, জানিব তাহা পাছে? ॥১১॥ 
অদ্বিতীয় জ্যোতিষী নীলা্বর-কর্তৃক প্রভুর লগ্রবিচার-বর্ণন-__ 


মহাজ্যোতিব্বিৎ বিপ্ৰ সবার অগ্রেতে ৷ 
লগ্নে অনুরূপ কথা লাগিল কহিতে ॥ ১২॥ 


“দর্শন 


EEE ETE ROE ERNE ESE 
পদে নক্ষত্রে ও মীনে বুধ উত্তরভাদ্রপদে ; মেষ লগ্ন। 
নবমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ, শুক্র ও শনি উচ্চপ্রায়, ॥ 


বৃহস্পতি স্বগৃহে ধৰ্ম্মস্থানগত শুক্রুকে দৃষ্টি করিতেছেন; 


দশমাধিপতি গুরুদৃষ্ট শুক্র নবমে। জন্মকোচ্ঠডী 
যথা,-- 
শক ১৪০৭৷১০৷২২৷২৮৷৪৫ 
দিনং 

q ১১ ৮ 

১৫ ৫৪8 ৩৮ 

80 ৩৭ 80 

১৩ ৬ ২৩ 


প্রভুর প্রত্যেক লগ্রভাব-দর্শনে চক্রবর্তী অত্য 
শ্রেষ্ঠফল বিবেচনা করিলেন এবং প্রভুর রাপ-দ্শনে 
অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কেননা, প্রভূ স্বয়ংই সব 
রূপ ভগবান্‌। 

১১1 লোকমধ্যে একটী ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত 
ছিল যে, গৌড়দেশে ব্রাক্মণ-কুলোভব কোন মহাজন 
“রাজা” হইবেন । চক্রবর্তী মনে করিলেন” 
বালকই, বোধ হয়, ভবিষ্যতে গৌড়দেশে রাজা হ 
এবং পরে তাহা জানা যাইবে ৷ 


সর মহামহো 
১২। নীলাম্বর-চন্রুবর্তী জ্যোতিষশাজরে শর 


পাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সকলের রি রী 
' বিভিন্ন ভাব-লগ্নের কথা যথাযথ বলিতে 


ংসে বৈদো 
54. তথা মাংসে 
মহাজ্যোতিব্বিৎ“শস্মে তৈলে হচ্ছন্দো 


j : 
জ্যোতিষিকে দ্বিজে ৷ যাত্রায়াং পথি Et থা 
ন দীয়তে॥৮ কিন্তু এস্থলে ‘জ্যোতিষশাস্ে "* 
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আদিখণ্ড-_তৃতীয় অধ্যায় ৯৩ 


টিটি... রর 


“লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিমা ৷ 

রাজা হেন, বাক্যে তারে দিতে নারি সীমা ॥১৩৷৷ 
বৃহস্পতি জিনিগ্সা হইবে বিদ্যাবান্‌ ৷ 

তল্েই হইবে সব্বগুণের নিধান 0৮ ১৪ ॥ 


উপস্থিত জনৈক বিপ্রের প্রভুর সম্বন্ধে 
ভবিষ্যদ্বাণী__ 

সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন । 

প্রভুর ভবিষ্য-কর্ম্ম করয়ে কথন ॥ ১৫ ॥ 


(১) প্রভূই সাক্ষাৎ নারায়ণ, (২) শুদ্ধসনাতন 
শ্রীভাগবত-ধর্ম-সংস্থাপক-_ 
বিপ্ৰ বলে,_“এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ । 
ইহা হৈতে সৰ্ব্বধৰ্ম্ম হইবে স্থাপন ॥ ১৬ ॥ 


পরম অভিজ্ঞ এই সহজ অর্থেই ব্যবহৃত ; অথবা, 
'মহাজোতিধ্বিৎ-শব্দে পরমার্থ-বিষয়ে অভিজ্ঞ, কুশল 
বা নিপুণ ৷ 

১৩। লগ্ন-গণনায় তিনি বালকের মহিমা দেখিতে 
লাগিলেন ৷ “রাজা-হেন' রোজতুল্য) অর্থাৎ সর্বোত্তম; 
প্রকৃত-প্রস্তাবে বালকের মাহাজ্ময সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা 
যায় না। 

১৪। বুহস্পতিই স্বর্গের দিব্য-বিদ্যার অধিকারী; 
মহাপ্রভু সামান্য স্বর্গাদির প্রাপঞ্চিক বিদ্যার অধিকার 
লাভ করা অপেক্ষা পরমার্থ-বিদ্যায় বুহস্পতিকে জয় 
করিতে পারিবেন অর্থাৎ বৃহস্পতির অবতার সার্ব্ব- 
ভৌম-ভট্টাচার্যের অক্ষজজ্তানোথ ব্রক্মবিদ্যাধিকার 
সুয্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনাশ করিয়া শ্রীঅধোক্ষজ 
ক্ব্ণ-সেবা-রূপ পরা-বিদ্যায় আলোকিত করিবেন । 
অভিজ্ঞানবাদী যে-প্রকার বহশ্রমদ্বারা ভ্রমশঃ বিদ্যা 
ধিকার লাভ করেন, তদুপ ভ্রমচেম্টাদ্বারা মহাপ্রভুর 
বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে না, তিনি সকলকল্যাণ- 
শুণৈকবারিধি ; সুতরাং বিদ্যার সামান্য ছলনাতেই 
সব্ববিদ্যা-পারঙ্গত হইবেন ৷ £ 

১৫। লগপ্ন-বিচারকালে একজন পরমার্থবিৎ 
মহাজন ব্ৰাহ্মণরূপে উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রভুর 
উবিষ্যৎলীলার দিব্যকর্ম্মানুষ্ঠান বা প্রেমভক্তি-প্রচ'রের 
কথা বলিতে লাগিলেন ৷ 
ব্রাহ্মণ বলিলেন, _এই বালক স্বয়ংই 

রহ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ; ইহা-দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন 


ম্নসী নঃ। 


(৩) অনপিতচর কৃষ্ণপ্রেম প্রচারদ্বারা সব্ব্বজগদুদ্ধারক-_ 
ইহা হৈতে হইবেক অপৃব্ব প্রচার ৷ 
এই শিশু করিবে সব্ব-জগৎ্ উদ্ধার ॥ ১৭ ॥ 
(8) সকলের দেবদুর্লভ কু প্রেম-লাভ-_ 
ব্ৰহ্মা, শিব, শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ ॥ 
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সব্বজন ॥ ১৮ ॥ 
(৫) দর্শনমান্রে সব্বজীবের ক্লুষ্ণকীত্ত্বন-চেম্টা বা ভূতদয়া ও 
জড়ভোগাসক্তি-রাহিত্য এবং চৈতন্য-প্রমোদয়_- 
সব্ব্বভূত-দয়ালু, নিব্বেদ দরশনে ৷ 
সব্বজগতের প্রীত হইব ইহানে ॥ ১৯ ৷! 
(৩) অনাদি-কৃষ্ণবহির্মুথ জীবেরও গৌর-রুপায় 
তচ্চরণ-সেবায় অধিকার-লাভ-_ 
অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন। 
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ ॥ ২০ ॥ 


৬৬ et OA TT 
দেবগণের স্ব-স্ব-ধর্স্মে প্রতিষ্ঠিত বিবদমান সর্ব্বধর্্মের 


সুষ্ঠ সমন্বয় ও সংস্থাপন হইবে । 

১৭। যাহা জগতে কোনও দিন প্রচারিত হয় 
নাই, সেই অনপিতচরী উজ্জ্বলরস-সম্বন্ধিনী কৃষ্ণ- 
ভক্তিশোভা এই শিশুর দ্বারাই সমগ্র জগজ্জীবের নিকট 
সমপিত হইবে । সমগ্র-জগৎকে ইনি অন্য।ভিলাষ, 
কর্ম ও জ্ঞানবাদের সক্কীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া 
জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন । 

১৮। তথ্য-_-শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৮, ৫৫) “ভ্রান্তং 
যন্ত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যসিমিন্‌ ক্ষমামগলে কস্যাপি 
প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ। যন কাপি 
কৃপাময়েন চ নিজেহপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা তস্মিন্‌জ্জ্বল- 
ভক্তিবত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥” “মৃগ্যাপি 
সা শিবশ্তকোদ্ধবনারদাদ্যেরাশ্চর্য্যভক্িপদবী ন দবী- 
দুর্ব্বোধ-বৈভবপতে ময়ি পামরেহপি 
চৈতন্যচন্দ্র যদি তে করুণাকটাক্ষঃ ৷? 

১৮। ব্ৰহ্মা, রুদ্র, শুকদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণও 
যাহা লাভ করিতে সর্বক্ষণ ইচ্ছা করেন, ইনি তাহা 
সকল-লোকের সহজলভ্য করিবেন । 

১৯! শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে জগতে সকল লোক 
সৰ্ব্বপ্রাণীতে দয়াদ্রচিত্ত এবং সূখ-দুঃখে নিরপেক্ষ ও 
টচৈতন্যরসবিগ্রহ গৌর-কুষ্ছে প্রীতি লাভ করিবেন । 

২০। তথ্য-_(শ্ৰীচৈতন্যচন্দ্ৰামৃতে ২) “ধন্মাস্পৃষ্টঃ 
সতত পরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে দৃষ্টিং প্রাপ্তো ন হি খলু 


৯৪ স্রীশ্রীচেতন)ভাগবত 


(৭) বিপুলশ্রবা, (৮) সর্ববর্ণাশ্রমি-প্রণম্য 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে কীত্তি গাইব ইহান ৷ 
আ-বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম ॥ ২১ ॥ 
(৯) সদ্ধর্মের মূর্তবিগ্রহ, (১০) ব্রহ্মণ্যদেব, 
গো-বিপ্র-হিত ও (১১) ভক্তবৎসল-_ 
ভাগবত-ধর্মময় ইহান শরীর ৷ 
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর ॥ ২২ ॥ 
(১২) সাক্ষাদ্্্মবন্্ম। বিষ্ণ-বিগ্রহ__ 
বিষ্ণু যেন অবতরি? লওয়ায়েন ধন্ম ৷ 
সেইমত এ শিশু করিবে সব্ব-কর্স ॥ ২৩ ॥ 
(১৩) অলৌকিক ও অপরিমেয় সবর্বসুলক্ষণময়__ 
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান ৷ 
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান ? ২৪ ৷ 
প্রভুপিতা সুরুতিশালী মিশ্রকে প্রণাম__ 
ধন্য তুমি, মিশ্র-পুরন্দর ভাগ্যবান্‌। 
হবার এ নন্দন, তারে রহক প্রণাম ৷৷ ২৫ ৷৷ 
প্রভুর নামকরণ--(১) শ্রীবিশ্বস্তর-নাম__ 
হেন কোচ্তী গণিলাঙ আমি ভাগ্যবান্‌ ! 
শ্রীবিশ্বস্তর,-নাম হইবে ইহান ৷৷ ২৬ ॥ 


 সতাং স্ৃচ্টিফু কপি নো সন্ । যদ্দত্ত-শ্ৰীহরিরসসূধা- 
স্বাদমত্তঃ প্রন্ত্যত্ুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তোমি তং 
_কঞ্চিদীশম্‌ ॥৮ 
২০। যবন-স্বভাবে বিষণবিদ্বেষ,_-ঘ্বাভাবিক, 
কিন্ত তাদৃশ যবনও নিজ-নিজ-যাবনিকরৃত্তি ‘অভক্তি’ 
ছাড়িয়া দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগমন করিবে ৷ 
২১। ইহান--ইহার। ব্রাহ্মণ--ক্ষল্রিয়, বৈশ্য, 
শূদ্র ও অন্তযজ বা ম্লেচ্ছাদি সকল-বর্ণের গুরু; তাদৃশ 
ব্রান্মণও এই বালককে প্রণাম করিবেন এবং সমগ্র 
জগৎ ইহার যশ$-সৌরভে আমোদিত হইবে ৷ 
২২! তথ্য--(ভা ৭১১৭--) “ধৰ্্মমূলং হি 
ভগবান্‌ সর্বববেদময়ো হরিঃ। স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্‌ 
যেন চাত্মা প্রসীদতি 0৮ 
২২1 স্থলদেহ ও মনঃসস্বন্ধি-ধর্মীসমূহ-_উপা- 
ধিক-মান্র ; নিত্য-আত্মধৰ্ম্মকেই ‘ভাগবত-ধৰ্ম্ম* বলে । 
এই শিশুর অপ্রাকৃত শরীর-_সাক্ষাদ্‌ ভগবৎসেবা- 
ধৰ্ম্মময় অর্থাৎ মূর্ত কৃষ্ণসেবাবিগ্রহ, সুতরাং একান্ত 
বিষ্ণুভক্তিপর দেবতা, দ্বিজ, গুরু, পিতা, মাতা প্রভৃতি 
গুরুবর্গের প্রতি তারিন সকল এ ইহাতে 
বিদ্যমান 10 
















(২) শ্রীনবদীপচন্দ্র-নাম ; প্রভুর পরানন্দ- বিগ্রহ 
ইহানে বলিবে লোক নবদ্বীপচন্দ্ৰ’ ৷ 
এ বালকে জানিহ কেবল পরানন্দ 0৮ ২৭ 


বৎসল-রসে সন্যাস বিরুদ্ধভাবময় বলিয়। শচী ও িশরসমীদে 
প্রভুর ভাবি-সন্য।সবাত্তী-গোপন- 
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ । 
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস ॥ ২৮ ॥ 
মিশরের আনন্দ ও বিপ্রকে উপায়ন-প্রদানেচ্ছা__ 
শুনি” জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান ৷ 
আনন্দে বিহ্বল, বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥ ২৯॥ 
বিপ্র-পদে দরিদ্র মিশ্রের আনন্দ-্রম্দন-_ 
কিছু নাহি___সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে। 
বিপ্রের চরণে ধরি’ মিশ্রচন্দ্র কান্দে ৷ ৩০ ॥ 
মিশ্রচরণেও বিপ্রের আনন্দ-ন্রন্দন-_ 
সেহ বিপ্ৰ কান্দে জগন্নাথ-পাঃয়ে ধরি? 
আনন্দে সকল-লোক বলে "হরি? ‘হরি’ ৷ ৩১॥ 
প্রভুর লগ্ন ও কো্হী-বিচার-শ্রবণে অ।আীয়-স্বজনগণের হর্ষধ্বনি- 
দিব্য কোচ্ঠী শুনি” যত বান্ধব সকল । | 
জয়-জয় দিয়া সবে করেন মজল ৷৷ ৩২ ॥ 


২৩1 জগতে বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে দেবগণের 
্রার্থনা-ফলে ভগবান্‌ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া সকল 
বিপত্তি হইতে দেব-মানবাদিকে রক্ষা করেন; এই 
বালকও শ্রীবিষ্ণর ন্যায় তাদুশ বিভ্রমবিশি্ট হইয়া | 
সকল কর্মের সূপ্রতিষ্ঠা করিবেন ৷ 

২৫। মিশ্রের পুন্রদর্শনে সকলে পুত্রের মহিমা | 
বিচার করিয়া পিতা 'পুরন্দর” অর্থাৎ জগন্নাথ-মিত্রকে 
বহু ভাগ্যবান মনে করিয়া ধন্যবাদ দিতে দিতে 
প্রণাম করিলেন! 

২৬। বিপ্রস্থির করিলেন থে, প্রভুর 
গ্রণনা-দ্বারাই আমি ভাগ্যবান্‌ হইয়াছি এবং এ 
নাম-_বিশ্বস্তর+ হইবে? ৷ এ 

২৭। এই শিশুকে লোকে “নবদীপচন্ত্ রা 
ডাকিবে ও অবিমিশ্র পরমানন্দময় বলিগ্না সে 

২৮1 সকল শুভলক্ষণের সহিত প্রভুর রা 
কথা জানিতে পারিয়া তাদুশ দুঃখ বারতা-দা রা 
রূসভঙ্গ বা রস-বিপর্যযয় হয়, এজন্য সে 
প্রকাশ করিলেন না! 

১৩২1 দিব্যকোম্ঠী,_দেবোচি 


| 





কোচী 
এই শিশুর 
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আদিখণ্ড-তৃতীয় অধ্যায় 


৯৫ 


টিনা সর্বত্র শ্রীহরিনামধ্বনি-__ 


নানাযন্ধে বাদনাবস্ত- 
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার | 
সদন, সানাই, বংশী বাজয়ে অপার ॥ ৩৩ ॥ 
দেবীগণের মানবীরাপ ধারণপূর্ব্বক একন্র সমাগম 
দেবন্তরীয়ে নরস্্রীয়ে না পারি চিনিতে ৷ 
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে ॥ ৩৪ ॥ 
প্রভুর মস্তকে অদিতির আশীব্ব।দ-জাপন-__ 
দেব-মাতা সব্য-হাতে ধান্য-দৃৰ্ব্বা লৈয়া ৷ 
হাসি’ দেন প্রভু-শিরে ‘চিরায়ু’ বলিয়া ॥ ৩৫ ॥ 
নিত্যকাল জগতে প্রভুর প্র।কট্য-প্রার্থনা__ 
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ ৷ 
অতএব ‘চিরায়’ বলিয়া হৈল হাস ॥ ৩৬ ॥ 
মানবীরূপধারিণী দেবীগণকে দেখিয়া পরিচয়-গ্রহণে 
শচী আদির সঙ্কোচ বোধ 
অপূর্ব সুন্দরী সব শচী-দেবী দেখে | 
বাৰ্ত্তা জিজ্ঞা সিতে কারো না আইসে মূখে ॥৩৭৷৷ 
দেবীগণের শচীর পদধুলি-গ্রহণ__ 
শচীর চরণধূলি লয় দেবীগণ | 
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন ৷৷ ৩৮ ॥ 
বেদগুহ্য ও এরশ্ধর্যাময় বৈকুষ্ঠধামাধিক মাধুর্যযময় 
অভিন্ন-মধুবন শ্রীমায়াপুর-যোগপাঠে প্রভুর 
জন্মমহোৎসবানন্দের অবর্ণনীয়ত্ব__ 
কিবা আনন্দ হইল সে জগন্নাথ-ঘরে। 
বেদেতে অনন্তে তাহা বণিতে না পারে ॥ ৩৯ ॥ 
লোক দেখে,__শচীগৃহে সব্ব-নদীয়ায় ৷ 
যে আনন্দ হইল, তাহা কহন না যায় ॥ ৪০ ॥ 


৩৩। মৃদন্গ,_-মাটির তৈয়ারী খোলের উপরে 
চাম্ড়ার সাজ বা দোয়ালদ্বারা টান দেওয়া ও দক্ষিণ- 
বামপাহে র চামড়ার উপরে ‘গাব’ দেওয়া এবং সঙ্কী- 
ওন-গানে ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র । প্রভুর জন্মকালেও 
মুদঙ্গের প্রচলন ছিল । 

সানাই,_ছিদ্রযুক্ত পিত্তলনিশ্মিত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ ৷ 
_৩৪। ভগবজ্জন্ম হইয়াছে জানিয়া দেবস্তরীগণ 
হয নারীগণের সহিত একত্র তদ্দর্শনাভিলাষিণী 
3 রী সমবেত হইলেন । সেই লোকসংঘটে কোন্টী 

“বা, আর কোন্টীই বা মানবী, তাহা ভাল করিয়া 
টনিতে পারা গেল না। 
১ সব্য-হাতে, এস্থলে, দক্ষিণ-হত্তে ; দেব- 

1 কশ্যপমুনি-পত্ধী অদিতি ৷ 


কি নগরে, কিবা ঘরে, কিবা গঙ্গাতীরে ॥ 

নিরবধি জব্ব-লোক হরি-ধ্বনি করে ৷৷ ৪১ ॥ 
প্রভুর জন্মমহোৎসবানন্দাদির তাৎপর্য সকলেরই অজাত_ 

জন্মযান্ৰা-মহোৎসব, নিশায় গ্রহণে ৷ 

আনন্দে করেন, কেহ ম্স্ম নাহি জানে ॥৪২॥ 

গৌরচন্দ্রোদয় তিথি-মাহাআ্্য (১) ব্রক্মাদিরও বন্দ্য_ 

চৈতন্যের জন্মঘান্তরা__ফালগুনী পৃণিমা ৷ 

ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা ৷৷ ৪৩ ॥ 

(২) সাক্ষান্তক্তিস্বরূপিণী_ 

পরম-পবিভ্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী ৷ 

যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥ 88 1 

গৌর-নিত্যানন্দপ্রভুদ্ধয়ের আবিভভাব-ভিথিদ্বয়__ 

নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী ৷ 

গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পোর্ণমাসী ৷ 8৪৫ ॥ 

সব্বমঙ্গলময়ী তিথিদ্বয়_ 
সব্ব-যান্রা মল এ দুই পৃণ্যতিথি ৷ 
সব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥ ৪৬ ॥ 
মাধধ-তিখি__ভক্তিজননী ও সযত্রে সেবনীয়া 
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন ৷ 
ক্ষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ৷৷ ৪৭ ॥ 
বিষ্ণ-বৈষ্ণবের আবিভাব-তিথি__সব্বস।ধকেরই 
অবশ্য পালনীয়া 
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্র! 
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র ॥ ৪৮ ॥ 


৪২। রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় তদুপলক্ষে 
অক্তাতসারে বহুলোক মহাপ্রভুর জন্মমহোৎসব সম্পাদন 
করিলেন । গ্রহণোপলক্ষে উৎসব হইলেও উহা যে 
প্রভুর জন্মোৎসব,_এ কথা তখন সাধারণ. লোক 
বুঝিতে পারে নাই৷ 

881 ব্ৰহ্মা প্রভৃতি দেবগণও শ্রীচৈতন্যজন্মতিথি 
ফালগুনী পুণিমার আরাধনা করিয়া থাকেন ; ফাল্গুনী 
পুণিমা- শুদ্ধসত্ময়ী অপ্রাকৃত তিথি ও সাক্ষাদৃভক্তি- 
স্বরূপিণী ! 2 

.৪৮ ৷ তথ্য_(ব্ৰহ্মপুরাণে-__) “তস্যাং বিষ্ণুতিথো 


.কেচিদৃধন্যাঃ কলিযুগে জনাঃ ! যেহভ্যচ্চয়ন্তি দেবেশং 


জাগ্রতঃ সমুপোষিতাঃ ॥ 
সংসারভয়মুল্বণম্‌ ! 


ন তেষাং বিদ্যতে কাপি 
যন্ত্র তিষন্তি তে দেশে কলিস্তত্র 





গৌরাবিভাব-শ্রবণে দুঃখ-র।হিত্য ও নিত্যানন্দ।প্তি-_ 

গৌরচন্জ-আবিভাব শুনে যেই জনে । 

কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে ॥ ৪৯ ॥ 
গৌর-কথা-শ্রবণে গৌর-সেবকত্ব-লাভ-_ 

শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি-ফল ধরে ৷ 

জন্মে-জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে ॥ ৫০ ॥ 


ন তিষতি ॥ যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুর।ণঃ 
পুরুষোত্তমঃ॥ অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি 
কিমভূতম্‌ ॥ ইদমেব পরং শ্রেয়ঃ ইদমেব পরং 
তথা । ইদমেব পরো ধর্মে যদ্বিষ্ব্রতধারণম্‌ ॥৮ 
এই দুই পৃণ্যতিথি__অর্থাৎ মাঘী শুক্লা ত্ৰয়োদশী 
ও ফাল্গুনী পৃণিমা, এই তিথিদ্বয়ের সেবা করিলে 
বদ্ধজীবের অবিদ্যা-বন্ধন ছিন্ন হয় এবং কৃষ্ণসেবা- 
প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। এই তিথিদ্য়__জয়ভীব্রত বা 
ভগবদাবিভাব-দিবস ; উপোষণ প্রভৃতি দ্বারা এবং 
মহোৎসবাদি দ্বারা এই তিথিদ্রয়ের সেবা হয় । 

ঈশ্বরের আবিভাব-তিথির ন্যায় ভগবভ্ক্তের জন্ম- 
তিথিও তদুপ পবিত্র ও তত্তদ্দিবসে উৎসবাদি অবশ্য 
অনুষ্ঠেয় । 

৫০ তথ্য__(ভাঃ ১১৷১১৷২৩-২৪-) *শ্রদ্ধালু- 
মৎকথাঃ শৃণূন্‌ সুভদ্ৰা লোকপাবনীঃ ৷ গায়ন্নন্স্মরন্‌ 

কর্ম জন্য চাভিনয়ন্‌ মূহুঃ ৷৷ মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্‌ 
মদপাশ্রয়ঃ। লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যদ্ধব 
সনাতনে ॥” 

শ্রীচেতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিলে জীবের 
সেবোন্মুখী চেষ্টার উদয় হয় এবং পৃথিবীতে প্রত্যেক 
অবতারে শ্রীচৈতন্যের সহিত পার্ষদরূপে শুভাগমন 
করিতে পারা যায়। 

৫২-৫৩। তথ্য--লীলার নাহি পরিচ্ছেদ’, 
(চেঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ ৩৮০-৩৯৩ সংখ্যায়) “অনন্ত 

ব্ৰহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন ৷ কোন্‌ লীলা কোন্‌ ব্ৰহ্মাণ্ডে 
হয় প্রকটন॥ এইমত সব লীলা-_যেন গঙ্গাধার ৷ 
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্্রকুমার ॥ ক্রমে বাল্য- 
_. পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রান্তি। রাসাদি লীলা করে, 
_ কৈশোরে নিত্য-স্থিতি ॥ “নিত্যলীলা" কৃষ্ণের স্ব্বশান্ত্রে 
কয় ! বুঝিতে না পারে কেমনে “নিত্য” হয় ॥ দৃষ্টান্ত 
দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে । কৃষ্ণলীলা--নিত্য, 
জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ৷ জ্যোতিশ্চ্রে সূর্য্য যেন ফিরে 








. তাং তাং লীলাং ততঃ কুষ্কো দর্শয়েৎ তান্‌ রুপ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





গৌরের জন্ম ও শৈশবলীল।ন্বিত আ।দিখণ্ডের শ্রোতব্যতা__ 

আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিতে সুন্দর ৷ 

যঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর ৷ ৫১ || 
শ্রীগৌরলীলাসমূহের নিত্যসত্যত্ব ও সনাতনত্ব_ 

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ 


'আবিভাব' ‘তিরোভাব’ মাত্র কহে বেদ ॥ ৫২॥ 


রান্রিদিনে । সপ্তদ্বীপাস্কুধি লঙ্ঘি’ ফিরে ক্রমে জয়ে ॥ 
রাত্রিদিনে হয় ষম্টিদণ্ডত-পরিমাণ ৷ তিনসহস্র ছয়শত 
‘পল’ তার মান ॥ সূর্যোদয় হৈতে ষচ্টিপল ন্রমোদয় 
সেই এক “দণ্ড” অন্টদণ্ডে প্রহর’ হয় ॥ এক-দুই- 
তিন-চারি-প্রহরে অস্ত হয়। চারি প্রহর রান্নি গেলে 
পুনঃ সূর্যোদয় ॥ এছে কৃষ্ণের লীলা চৌদ্দ মন্বন্তরে। 
ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি’ ক্ৰমে ক্ৰমে ফিরে ৷ * * অলাত- 
চক্রপ্রায় সেই লীলা-চন্রু ফিরে । সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে 
ক্ৰমে উদয় করে ॥ * * কোন ব্রক্ষাণ্ডে কোন লীলার 
হয় অবস্থান । তাতে লীলা “নিত্য” কহে নিগম-পুরাণ 

€লঘৃভাগবতামুতে পূঃ খঃ ৩৬৩, ৩৮৫-৩৯২ ও 
৪২১, ৪২৪ সংখ্যায়-) “* * অস্যাদি-শূন্যস্য জন্ম- 
লীলাগ্যনাদিকা ? স্বচ্ছন্দতো মুকুন্দেন প্রাকট্যং নীয়তে 
মুহঃ ৷”  “অজো জন্মবিহীনোহপি জাতো জন্মাবিরা- 
চর” “নন্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে। 
ইত্যাশঙ্ক্যাহ,_ভগবান্‌ অচিন্তৈশ্বর্য্বৈভবঃ 1 তত্র ওর 
যথা বহিত্তেজোরূপেণ সন্পপি । জায়তে মণি-কাষ্ঠা 
দেহেতুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ অনাদিমেব জন্মাদি- 
লীলামেব তথাভতাম্‌। হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রা 
কষূ্য্যাৎ কদাচন | স্ব-লীলা-কীন্তিবিস্তারাৎ লোকেচ্নু' 
জিঘৃক্ষুতা। অস্য জন্মাদি-লীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুতমঃ, 
তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ। রা 
করুণাপান্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি॥ ভূমিভারাগহার রর 
র্ষাট্য্্িদশেশ্বরৈঃ | অভ্যর্থনন্ত যতস্য তদ্ভবেদ” 


ও এ রাঃ 1 
ষঙ্গিকম্‌। চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরন্‌ উৎকণ্ার্তা ডা i 


ন Ed 0 আদ্যা্গ 
কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ভিভাগবতোভমৈঃ | 


দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্‌ 'ব্ন্দাকনাত্তরে ॥ ৃ 
প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া। সোহভিব্য 
নেত্ৰে ন নেন্রবিষয়ত্বতঃ ৷” ca 
ন গে 
অর্থাৎ, শ্ৰীকৃষ্ণ যেমন আদি বা ভি নারি 
কোটিরহিত), তাহার জন্মাদি-লীলাও তপু. 











আদিখণ্ড-_ তৃতীয় অধ্যায় ৯৭ 


LE টি 


কেবল নিরঞ্কুশ-প্রেচ্ছা-ভ্রুমেই ভগবান্‌ মুকুন্দ প্রপঞ্চে 
পূনঃ পুনঃ এ জন্মাদি-লীলা প্রকটিত করাইয়া থাকেন। 
তিনি ‘অজ’ অর্থাৎ জন্মবিহীন হইয়াও জাত হইয়া- 
ছিলেন অর্থাৎ জন্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। যদি 
বলা যায়, “একই জনের অজত্ব ও জন্মিত্ব ত’ পরস্পর 
বিরুদ্ধ £ এই আশঙ্কা পরিহার করিয়া বলিতেছেন” 
গ্রীভগবান্‌ অচিন্ত্য এশৰ্য্য-বৈভবশালী অর্থাৎ স্বরূপ- 
গুণবিভূতিশীল বৈকুষ্ঠবন্ত ভগবান্‌ ও ভক্তের মধ্যে 
লেশমাত্রও বিকার না থাকায় তাহাদের অজত্ব, এবং 
প্রাকৃত ধাতুযোগ অর্থাৎ শুক্রশোণিত-সঙ্গম ব্যতিরেকে 
পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় শুদ্ধসত্ৃহাদয়ে আবিভভাব- 
হেতু তাহাদের জন্মিত্ব_'যুগপৎ সিদ্ধ । অনল যেমন 
সেই সেই স্থলে তেজোরাপে বর্তমান থাকিয়াও কে।নও 
কারণ অবলম্বন করিয়াই মণি ও কাষ্ঠাদি হইতে 
উৎপন্ন হয়, তদুপ শ্রীরুঞ্চও কোন কালবিশেষে কোন 
কারণবশতঃ অনাদি ও অদ্ভুত জন্মদি-লীলা প্রাদুভূত 
করিয়া থাকেন । স্বীয়-লীলা-কীত্তি-বিস্তার-নিবন্ধন 
সাধক-ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাই তাহার 
জন্মাদিলীলা-প্রাকট্যের মুখ্য-কারণ * বিশেষতঃ, ভীষণ- 
তর দানবগণকর্তৃক নিপীড্যমান বসুদেবদি 
প্রিয়তম ভক্তগণের প্রতি করুণাও তাহার 
আবির্ভাবের মূখ্য হেতু । অদ্যাপি পৃথিবীর ভার- 
হরণাথ ব্ৰহ্মাদি স্বর্গাধিপতি দেবগণের যে স্তুতি, উহা 
তাহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক অর্থাৎ গৌণ কারণ ! 
যদি তাহার কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠার্ত 
হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও 
কুপানিধি কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই সেই লীলা তাহাদিগকে 
দেখাইয়া থাকেন। অদ্যাপি কোন কোন প্রেমভক্তি- 
বিবশ ভাগ্যবান ভাগবতোত্তম ব্নন্দাবনে ক্রীড়াশীল 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শনসুখ লাভ করেন। অতএব সেই 
ভগবান্ই স্বেচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ং প্রকাশ-শক্তিদ্বারা 
নয়নের গোচরীভূত হন, কিন্তু জড়নেত্রের ‘বিষয়’ 
ৰ বলিয়া জড়নেত্রে অভিব্যক্ত হন না ।» (এ ৪২৭ 
যায়) “তখৈব চ পুরাণেষু শ্ৰীমনদ্ভাগবতাদিষূ ! 
শয়তে কৃষ্ণলীলানাং মিত্যতা স্ফুটমেব হি? এই 
কের টীকায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 
ডি ছা ক্রিয়া ত্বাৎ প্রত্যংশ- 
সশ্তপৃত্িভ্যাং তস্যাঃ সিদ্ধির্বাচ্যা, তে বিনা তৎ- 
--১৩ 


কথং সা 


স্বরূপং ন সিধ্যেৎ, তথা চ তদুভয়বত্বেন বিনাশধোব্যাৎ 
নিত্যেতি £ অন্নোচ্যতে,_পরেশে হরো 
“একো৷হপি সন্‌ বহুধা যো বিভাতি” গোঃ তাঃ পূঃ ২০), 
“একানেকস্বরূপায়” (বিঃ পৃঃ ১৷২৷৩) ইত্যাদি প্রামা- 
ণ্যেন আকারাননস্ত্যাৎ, “স একধা ভবতি ভ্রিধা” (ছাঃ 
উঃ ৬৷২৬৷২) ইত্যাদি প্রামাণ্যেন পার্ষদানত্ত্যাৎ, “পরমং 
পদমবভাতি ভূরি” খেক্‌ ১৷৫৪৷৬) ইত্যাদি প্রামাণ্যেন 
স্থানানন্ত্যাচচ নানিত্যত্বং তস্যাঃ ৷ তত্তদাকারাদিগতয়ো- 
স্তত্তদারস্তপূর্ত্যোঃ সত্তবেহপ্যেকন্রৈকন্র তত্তল্লীলাংশা যাবৎ 
সমাপ্যন্তে ন বা, তাবদেবান্য্রান্যন্রারব্ধাস্তে ভবেগ়- 
রিত্যেবমবিচ্ছেদাৎ সিদ্ধং নিত্যত্বম। ননু অস্ত অবি- 
চ্ছেদঃ, পৃথগারস্তাৎ অন্যত্বং দুনিবারমিতি চেৎ ? 
উচ্যতে,__কালভেদেনোদিতানামপ্যেকরাপাণাং লীলা- 
নামৈক্যং যথাঁদ্বিঃ পাকোহনেন কতো, ন তু দ্বো 
পাকাবিতি, ছির্গোশব্দোহয়মুচ্চারিতো, ন তু দ্বৌ গৌ- 
শব্দাবিতি' ব্রেঃ সুঃ ১৩1২৮-__শঃ ভাঃ, ও ৩1৩1১১-- 
গোঃ ভাঃ) পাকৈক্যং শব্দিক্যঞ্চ মন্যন্তে, তদ্ধৎ তত্তদা- 
কারাদীনাং চতুর্ণামৈক্যাচ্চ ন কাচিচ্ছক্কা ৷ ইঞ্থঞ্চ 
‘একো দেবো নিত্যলীলানূরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহাদ্যত্ত- 
রাত্মা” ইত্যাদি শুতেশ্চ |” 

অর্থাৎ, এইস্থলে প্রতিপক্ষ হইতেছে যে,_“লীলাটী 
ক্রিয়া-বিশেষ বলিয়া, আরম্ভ ও পূরণ-দ্বারাই লীলার 
সিদ্ধি বলা যাইতে পারে, তদ্যতীত লীলার স্বরাপসিদ্ধি 
হইতে পারে নাঃ বিশেষতঃ, আরম ও সমাপ্তিবিশিশ্ট 
বলিয়া বিনাশেরই নিশ্চয়তা-নিবন্ধন লীলা. কি-প্রকারে 
নিত্যা হইতে পারে £ তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, 
“ভগবান্‌ বিষ্ু-এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত”, 
“ভগবান্‌ বিষ্ণু_এক ও অনেক” ইত্যাদি গোপাল- 
তাপনী ও বিষ্তুপুরাণাদির প্রমাণবাক্য-দ্বারা ভগবদা- 
কারের আনন্ত্য, আবার, “তিনি-_-একপ্রকার, তিন- 
প্রকার” ইত্যাদি ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাক্যদ্বারা ভগবৎ- 
পার্ষদগণেরও আনন্ত্য ; আবার, “কৃষ্ণের সেই পরমপদ 
প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছে” এই খাঙ্মন্ত্র্ধারা ভগ- 
বল্লীলাস্থানেরও আনন্ত্য৮-_এই সব আনন্ত্য-নিবন্ধন 
লীলার অনিত্যতা ঘটিতেছে না। সেই সেই আকারগত 
ও প্রকাশগত সেই সেই লীলার আরম্ভ ও পূরণ-সত্ত্বেও 
এক-এক-স্থলে সেই সেই লীলাংশ যাবৎকাল-পত্যন্ত 
সমাপ্ত বা অসমাপ্ত হয়, তাবৎকাল-পর্যযত্ত অন্যত্র সেই- 


৯৮ স্রীশত্রীচেতন্যভাগবত 









গৌরকৃপা-প্রভাবেই অনাদাত্ত গৌরলীলা-বর্ণনে যোগ্যতা 
টৈতন্যকথার আদি, অন্ত নাহি দেখি ৷ 
তীহান কৃপায় যে বোলান, তাহা লিখি ॥ ৫৩1 
গ্রন্থকারের স্বাভাবিক দৈন্যোক্তি-জ্ঞাপন_ 
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্র-পদে নমস্কার ৷ 
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৫৪ ॥ 





সকল লীলা আরব্ধ হইতে থাকে; এইরূপ বিচ্ছেদ 
না ঘটাতেই ‘লীলার নিতাত্ব’ সিদ্ধ হইতেছে ৷ যদি বল, 
লীলার অবিচ্ছেদ ঘটুক, আপত্তি নাই, কিন্তু পৃথক্‌ 
আরম্ত-হেতু লীলার সমাপ্তিও ত’ অবশ্যস্তাবী ? তাহার 
উত্তর এই যে, কালভেদে কথিত হইলেও একই রাপ- 
বিশিষ্ট লীলাসমূহের এঁক্যই স্বীকৃত; (শাঙ্কর ও 
গোবিন্দ-ভাষ্যে--) যেমন, “কোন ব্যক্তি পাক করি- 
য়াছে, পাক করিয়াছে” দুইবার বলা হইলেও একই 
পাক-ন্রিয়ার দুইবার অনুষ্ঠান ব্যতীত -পাকদ্বয় বুঝা 
যায় না, অথবা, যেমন “গৌঃ” গৌঃ বলিয়া দুইবার 
উচ্চারণ করিলেও একই গো-শব্দের দুইবার উচ্চারণ 
ব্যতীত দুইটা গরু বুঝা যায় না, তদুপ তাহার চতুব্বিধ 
আকারাদিরও এঁক্যনিবন্ধন কোন আশঙ্কা নাই । 
“একমাত্ৰ সেই ভগবান্‌ বিষ্ণুই নিত্যলীলানুরক্ত ভক্ত- 
ব্যাপক এবং ভক্তগণের হৃদয়ে আত্মরূপে বিরাজ 


করেন” ইত্যাদি শ্র্ঘতবাক্যেও এইরূপই উদাহৃত 
আছে। 


ভা ৩1২১৫, ১০1৯/১৩, ১০৷১৪৷২২ ও ১১০২৬ 
এবং (রহদ্বৈষ্বে--)"নিত্যাবতারো ভগবান্‌ নিত্য- 
মৃত্তিরজগৎপতিঃ। নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যেশর্য্য_ 
সুখানুভূঃ ॥” ( পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৭৩1১৭,২৫-_) 
“পশ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্”, “ইদমেব 
বদত্তেতে বেদাঃ কারণকারণম ৷ সত্যং ব্যাপি পরানন্দং 
চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবম্‌ ॥৮ “অনামরূপ এবায়ং ভগবান্‌ 
হরিরীশ্বরঃ ৷ অকর্তেতি চ যোবেদৈঃ সম্ৃতিভিশ্চাভিধী- 
য়তে ৷” “সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোহধোক্ষজো- 
হপ্যসৌ। নিজশক্তেঃ প্রভাবেণ স্বং ভক্তান্‌ দর্শয়ে 
প্রভুঃ 1” মেহাভাঃ শাঃ পঃ ৩০১ অঃ ৪৩- -88—) 
“এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়্ং রূপবানিতি দৃশ্যতে ৷ হচ্ছন্‌ 
.. মুহ্র্তাৎ নশ্যেয়ম্‌ ঈশোহহং জগতাং গুরুঃ ॥ মায়া 
_হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং গশ্যসি নারদ ৷ সব্বভূত- 

গুণৈযুক্তং নৈব ত্বং জ্ঞাতুমহ্‌সি ৷” বোসূদেবোপনিষৎ 





শ্রীক্কষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ জান। 
বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৫৫ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে & শ্রীগৌরটন 
কোম্ভীগণন-বর্ণনং নাম 
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৷ 


গ্প্রস্য 


66 
৬৫-_-) “মদুপমদয়ং ব্ৰহ্ম মধ্যাদ্য ত্তবিবজ্জিতম। 


স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্‌ ॥” 


(বাসু- 
দেবাধ্যাত্ে-) “অপ্রসিদ্ধেস্তদৃগুণানাম্‌ অনামাসৌ 
প্রকীতিতঃ। অপ্রাকুতত্ব।দূরূপস্যাপ্যরাপোইসাবুদী- 
ধ্যতে ॥ সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরেনাস্ত্যেব কন্তৃতা। 


অকর্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাশং তং পুরাবিদঃ1” (নারায়ণা- 
ধ্যাত্মে_) “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানূ উক্ষ্যতে নিজ- 
শক্তিতঃ। তাতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং 
প্রভূম্‌ ॥” 

আবিভাব-তিরোভাব,__ব্রেহ্মাণ্ডপুরাণে_) “অনা- 
দেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ ৷ আবির্ভাবতিরো- 
ভাবাবস্যোক্তে গ্রহ-মোচনে ॥ (ভা ৪৷২৩৷১১ শ্লোকের 
শ্রীমধ্বক্ৃত ভাগবত-তাৎপৰ্য্যেঁ) “আবির্ভাব-তিরো- 
ভাবৌ জ্ঞানস। জ্ঞানিনোহপি তু। অপেক্ষ্যাক্তস্তথা জান- 
মুৎপন্নমিতি চোচ্যতে ৷,” 

কহে ‘বেদ’,__“একো বশী সৰ্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈডাঃ 
একোহপি সন্‌ বহুধা যো বিভাতি,” “নিত্যো নিত্যানাং 
চেতনশ্চেতনানামকো বহ্‌.নাং যো বিদধাতি কামান্‌” 
(গোঃ তাঃ পূঃ ২০-২১); “স একধা ভবতি ভ্রিধা' 
(ছাঃ উঃ ৭৷২৬৷১),“অজোহপি সন্পবায়াআ” গৌ ৪৬ 
ইত্যাদি উপনিষদ্বচন দ্রষ্টব্য 

ভগবানের লীলা-_-অলাতচন্রের 
ও অপ্রতিহতা, কর্ম ফলভোগীর বিক্বত-ধারণে! 
কালক্ষোভ্যা ক্রিয়া নহে। শুদ্ধসত্বিগ্রহ নিত্যব্ত 
প্রপঞ্চে শুভাগমন ও প্রপঞ্চ হইতে অপ্রকাশ প্রসব? 
শব্দদ্বারা বেদশান্ত্র অনিত্যজগতে নিত্যলীলারই এ 
দয়’ হয় বলিয়া থাকেন । শ্রীচৈতন্যদেব_অা নাই। 
ূ্ণবন্ত, তদভিন্ন কথারও প্রারভ্ত বা শেষ ? উনি 
তিনি-_স্বতন্ত্েচ্ছ ও জীবের নিয়ামক, পু 
যাহা স্ফৃত্তি করাইতেছেন, তাহাই আমি শ্রে 
লিখিতেছি। 

ইতি গৌড়ীয়-ভাব্যে তৃতীয় অধ্যায় ৷ 


্রুর ন্যায় অপরিচ্ছিনা 
থ নশ্বর" 


০৮৮ 








চতুর্থ অধ্যায় 


চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে গৌরহরির বাল্যচরিন্র, শিশুরূপী 
গৌরের নিজ্রমণ, নামকরণ এবং চৌরদ্বর-কর্তুক 
বালক নিমাইর অপহরণ ও বিষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া 
স্বগৃহন্রমে মিশ্রভবনে আগমনপুব্বক চৌরদয়ের 

বালককে প্রত্যর্পণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 
শী ও জগন্নাথের আনন্দ বর্ধন করিয়া গৌরচন্দ্ 
দিন দিন অদ্ভুত বাল্যলীলা-সমূহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। জক্কর্ষণাবতার শ্রীবিশ্বরূপও গৌরহরিকে 
ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন । বাৎ- 
সল্যরসাপ্নত আগ্তবর্গ গৌরগোপালকে “বিষ্ুরক্ষা” 
‘দেবীরক্ষা, 'অপরাজিতা-স্তোন্র” ও 'নৃসিংহ্-সন্ত্রাদি' 
দ্বারা রক্ষা করিবার ব্যগ্রতা দেখাইয়া স্ব-স্ব-ভগবৎ- 
প্রীতি-পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিলেন! নিস্ক্রমণ- 
সংস্কারোপলক্ষে বাদ্যগীতাদি-সহকারে শচীদেবী স্বজন- 
পরিবেষ্টিত. হইয়া গঙ্গা ও ষম্তীপুজা-সম্পাদনের 
অভিনয়ছারা স্বীয় শুদ্ধবাৎসল্য-রস-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিলেন। বালকরূপী গৌর ভ্রন্দনচ্ছলে সকলের 
মুখ হইতে ‘হরিনাম’ আদায় করিয়া শচীভবনকে 
সর্বদা কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত করিতেন ৷ কোন দিন 
বা চারি মাসের বালক’ গৌর-গোপাল জনক-জননীর 
অনুপস্থিতি-কালে গৃহের যাবতীয় সামগ্রী ভূতলে 
বিক্ষিপ্ত করিবার পর জননীর আগমন বুঝিবা-মান্র 
শয্যোপরি শয়ান থাকিয়া রোদন করিতে থাকিতেন । 
শচীমাতা হরিধ্বনি-দ্বারা বালকের ক্রন্দন নিবৃত্ত করি- 
মি এরূপ অবস্থা দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যা- 
বউ জগন্নাথমিশ্র প্রভৃতি অন্যান্য বসল_ 
2 নি স্বভাব-বশতঃ চারিমাসের বাল- 
রে রূপ EE সম্ভব নহে জানিয়া, নিশ্চয়ই 
অসম ই সত সংরক্ষিত শিশুর বিঘ্ন করিতে 
গৃহসামগ্রীর অপচয়-সাধন-দ্বারা স্বীয় 
রে চরিতার্থ করিয়াছে, স্থির করিতেন ৷ 
বা পা উপস্থিত হইলে, 
পত্তিব্তাগণ ম্বর চন্রবর্তী ও গোৌরপ্রীতি-পরায়ণা 
পাত হই ্বানকরগোসব-দিরসে শচীভবনে সমু- 
সহলেন। বালকের আবির্ভাবে স্বদেশ প্রফ্রু- 





ল্লিত, সব্বদুঃখ বিদূরিত, জগৎশস্যক্ষেত্রোপরি ভক্তি- 
কাদদ্বিনী-ধারা বষিত ও কীর্তন-দুভিক্ষ দূরীভূত হই- 
য়াছে বলিয়া বিদ্বদ্গণ বিচারপূর্বক গৌরহরির 
“বিশ্বস্তর*নাম রাখিলেন। অন্যান্য অবতারেওবিশ্বপালন- 
কর্ত। শ্রীভগবানের ‘বিশ্বস্তর’-নাম দৃষ্ট হয় ৷ কোচ্ভীর 
গণনানুসারেও গৌরহরি বিষ্ণুর অবতার-স'মূহের মুল- 
দীপদ্বরূপ স্বয়ংরূপ তত্ব বলিয়া নিরূপিত হইলেন । 
বাৎসল্যরসাপ্নতা পতিব্রতাগণ বালকের “চিরায়ু' কামনা 
করিয়া যমের মূখে তিক্ত বোধক 'নিম্ব' হইতে 'নিমাই' 
নাম রাথিলেন। অতএব বিবুধগণ-কর্তৃক রক্ষিত 
বিশ্বস্তর*নামটী-_ ‘আদি’ এবং পতিব্রতাগণ-কর্তৃক 
রক্ষিত “নিমাই” নামটী-_দ্বিতীয় । নামকরণ-সময়ে 
বালকের রুচি পরীক্ষা করিবার প্রণালী-অনুসারে যখন 
জগন্নাথমিশ্র নিমাইর সন্মুখে ধান্য, খই, স্বর্ণ, রজত ও 
শ্রীমভভাগবত উপস্থাপিত করিলেন, নিমাই তখন বৈশ্যো- 
চিত স্বভাবের অনুকুল ধান্য, খই, স্বর্ণ রজত প্রভৃতি 
বাণিজ্য-দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ ধারণ- 
পূৰ্ব্বক ব্রাক্মণোচিত বৃত্তের পরিচয় প্রদান করিলেন ৷ 
বয়োরদ্ধির সঙ্গে নিমাই জানু-চংভ্রমণ-লীলা-দারা 
সকলকেই মোহিত করিতে লাগিলেন। একদিন 


.অঙজনে শেষ-সর্পকে দেখিয়া গৌর-নারায়ণ তাহাকে 


লইয়া কিছুক্ষণ খেলা করিয়া ও কুগুলীরুত সর্পের 
উপর শয়ন করিয়া স্বীয় শেষশায়ি-লীলা প্রদর্শন 
করিলেন । সর্প হইতে নিমাইর বিপদাশঙ্কায় ভীত 
হইয়া সকলে ক্ৰন্দন করিতে থাকায় সর্প আপনিই 
চলিয়া গেল! নিমাইর অপরূপ-রূপ-দর্শনে নিমাইকে 
“মহাপুরুষ” বলিয়া শচী ও জগন্নাথের ধারণা হইল । 
বালক নিমাই ‘হরিধ্বনি’ শ্রবণ করিবা-মাত্র সহাস্য- 
বদনে নৃত্য করিতে থাকিতেন । যেকাল পর্য্যন্ত উক্ত 
হরিধ্বনি শ্রবণ করিতে না পাইতেন, সেকাল পর্য্যন্ত 
বালক কিছুতেই ক্ৰন্দন হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। 
সুতরাং উষঃকাল হইতেই নারীগণ বালককে বেষ্টন 
করিয়া করতালির সহিত উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্তন করিতে 
থাকিতেন এবং নিমাইও নৃত্য ও ধুলায় গড়াগড়ি 
দিতেন । পরিচিত বা অপরিচিত, সকল লোকই প্রভুর 
রূপে আক্ম্ট হইয়া তাহাকে “সন্দেশ, “কলা প্রভৃতি 





১০০ 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে প্রভুও সেইসকল সামগ্রী করিতেছিলেন ঃ বালকরাপী ॥ 


লইয়া আসিয়া যেসকল নারী হরিসঙ্কীর্তন করিতেন, 
তাহাদিগকে প্রসাদস্বরূাপ এ-সকল প্রদান করিতেন । 
কখনও বা নিমাই প্রতিবেশীদিগের গৃহে গমন করিয়া 
তাহাদিগের গৃহস্থিত দুগ্ধ বা অন্ন প্রভৃতি পান বা 
ভোজন করিয়া গৃহদ্রব্যাদি নষ্ট করিবার লীলা প্রদর্শন 
করিতেন। একদিন নিমাই বাটীর বাহিরে ক্রীড়া 


জয় জয় কমল-নয়ন গৌরচন্দ্র ! 

জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তর্ুন্দ ॥ ১ ॥ 
নিরন্তর সেবনার্থ গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রভুর নি্ষপট- 

কুপা-দুষ্টি-প্রার্থনা__ 

হেন শুভ-দৃচ্টি প্রভূ করহ অ-মায়ায় ৷ 

অহনিশ চিন্ত যেন ভজয়ে তোমায় ॥ ২ ॥ 
সৃতিকা-গুহে প্রভুর লীলা; প্রভূমৃখ-দর্শনে 

বিপ্রদম্পতির মহানন্দ__ 

হেনমতে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র ৷ 

শচী-গৃহে দিনে-দিনে বাড়য়ে আনন্দ ॥ ও ॥ 
পুলের শ্রীমুখ দেখি, ব্ৰাহ্মণী ব্রাহ্মণ ৷ 
আনন্দ-সাগরে দৌছে ভাসে অনুক্ষণ ॥ ৪ ॥ 





গীরের আঅঙগস্িত অজ 
কারের লোভে দুইটী চোর তাঁহাকে চুরি করিয়া ৪ 
যায়, পরে বিষ্মায়ায় মোহিত হইয়া তাহারা নিন 
তাহাকে শ্রীজগনাথের গৃহে পুনরায় রাখিয়া রি 
কিন্তু প্রভুর নিকট চৌরাপহরণ-বৃত্তান্ত শুনিয়াও মি 
প্রমুখ উপস্থিত কোন ব্যক্তিই প্রভুর মায়ায় প্রভুর লীলা 
বুঝিতে পারিলেন না (গৌঃ ভাঃ)। 


অপ্রাকৃত-স্রেহময় শ্রীবিশ্বরূপকর্তৃক প্রভুকে অঙ্কে 
ধারণপূব্বক সেবন__ 
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান্‌ ৷ 
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম ॥ ৫॥ 
স্নেহাতিশয্যবশে আত্রীয়্-স্বজনগণের প্রভুকে সব্বক্ষণ আবেষ্টম - 
. যত আপ্তবর্গ আছে সব্বব-পরিকরে ৷ 
অহনিশ সবে থাকি’ বালকে আবরে ॥ ৬ ॥ 
শিশু-প্রভুর বিপন্নাশার্থ ও রক্ষণার্থ ‘রক্ষ’-মন্তারত্তি- 
“বিষ্ণ-রক্ষা” পড়ে কেহ “দেবী-রক্ষা” পড়ে 
মন্ত্র পড়ি” ঘর কেহ চারিদিগে বেড়ে ॥ ৭ ॥ 
হরিন।মকীর্তন-শ্রবণে শিশুপ্রভূর ক্রন্দন নিবৃত্তি 
তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন ৷ 
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥ ৮1 


গৌট্ীয়ন্তাষ্য 


১। কমল-নয়ন,_অরবিন্দাক্ষ, পদ্মপলাশ-লোচন। 
শ্রীগৌরাঙ্গের জয় ও তাহার প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন 
ভক্তগণের জয়! কতিপয় কনিষ্ঠ ভক্ত তাহা বুঝিতে 
না পারিয়া কেবলমাত্র মহাপ্রভুরই জয় দিয়া থাকেন, 
কিন্ত তাহার প্রেমময় ভক্তগণের জয় উচ্চারণ না 
করিয়া মাৎসর্য্যবশে স্ব-স্ব-নারকী চিত্তবৃত্তির পরিচয় 
দেন। এ সকল অভক্তের সক্কীর্ণতা নষ্ট করিবার 
জন্যই বৈষ্ণবাচার্ধ্য গ্রন্থকার ভগবৎপরিকরক্তানে ভ:ক্তর 
জয় গান করেন। ! 
২। অমায়া”_নিরস্তকুহক, নির্ব্ব্যলীক, অকৈতব 
বা নিষ্কপট ; ভা ১৩1৩৮ শ্লোকস্থিত ‘অমায়য়া”-পদের 


ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ “অকুটিলভাবেন, লিখিয়াছেন ৷ 


মায়া-প্রতারিত আরুত ও বিক্ষিপ্ত অক্ষজ-দর্শনে জীবের 
ভোগ, কিন্ত ভগব্প্রপত্তিতে অনারৃত, অবিক্ষিপ্ত, শুদ্ধ- 
বৈকুগ্ঠ-দর্শনে ভোগরাহিত্য সূচিত হয় ; উহাই কৃষ্ণের 


‘অমায়ায়’ শুভদৃচ্টি বা কৃপা-প্রসাদ । তৎফলে জীব 
সব্বক্ষণ নিৰ্ম্মল শুদ্ধসত্ব-চিত্তে ভগবানের নির্ন্ল সেবা 
করিতে সমর্থ হয়। এই পদ্যে গ্রন্থকারের আশীব্বাদ- 
প্রার্থনা সূচিত হইতেছে । 

81 ব্ৰাহ্মণী,_শচীদেবী, এবং ব্রাহ্ম 
বা জগন্নাথমিশ্র । a 

৬ ৷ আবরে,_আবরণ বা বেষ্টন করিয়া র 
করে। | 

৭1 বিষ্ণুরক্ষা,_বিষ্ুকর্ভুক সর্ব্ববিয্ন বিন 
পূৰ্ব্বক রক্ষণীয়বস্তুকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বি রর 
স্তবমন্তর-পাঠ । দেবীরক্ষা,__দেবীকর্তৃক রক্ষণ রর 
রক্ষা-কল্পে দুর্গার অ্তবমন্ত্র-পাঠ | বেডে” 
বেষ্টন করে। 

৮। রহেন,_থামেন, বিরত হন; 
পূ্ব্ববঙ্গে এই অর্থেই ক্লিম়া-পদটী ব্যবহৃত হ 
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আদিখণ্ড_ চতুর্থ অধ্যায় 





উক্ত রহস্য-মর্দ বুঝিয়া সকলেরই তদনুসরণ-__ 

গরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন ৷ 

কান্দিলেই হরিনাম অবেই লক্মেন॥ ৯ ॥ 

প্রভুকে সকলের দ্বারাই অনুক্ষণ আবেচিটত-দর্শনে 
দেবগণের কৌতুক-ভয়-প্রদর্শন_ 

সব্ব-লোকে আবরিয়া থাকে সবর্বক্ষণ ৷ 

কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ ॥ ১০ ॥ 

কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সাস্তায় ৷ 

ছায়া দেখি’ সবে বোলে, __এই চোর যায়” ॥ ১১1 

দেবগণের ছায়া বা সুক্ষমদেহ-দর্শনে ভীত আআীয়গণের 
শ্রীনূসিংহ ও চণ্ডীস্তব-পাঠ_ 

'নরসিংহ 'নরসিংহ' কেহ করে ধ্বনি ! 

'অপরাজিতার স্তোন্র' কারো মুখে শুনি ॥ ১২ ॥ 
মন্্রদ্ধারা শচীগৃহ-বেষ্টন__ 

নানা-মন্ত্রে কেহ দশ দিক্‌ বন্ধ করে । 

উঠিল পরম কলরব শচী-ঘরে ॥ ১৩ ॥ 





৯। হরিনাম উচ্চারণ না করিলেই প্রভুর ভ্রুন্দন- 
বৃদ্ধি এবং হরিনাম উচ্চারণ করিলেই প্রভুর ক্রন্দন- 
নিরৃত্তি হয়,__সকলেই এইরূপ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া 
তাঁহার নিকট হরিনাম গ্রহণ করিতেন। “যাহারে 
দেখিলে মুখে আইসে কুষ্ণনাম । তাহারে জানিবে তুমি 
বৈষ্ণব-প্রধান ৷? এই মহাভাগবত-লক্ষণ মহাপ্রভু 
রামানন্দ-বসুকে পরে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন। 

১০। ভগবান্‌ গৌরহরি সৰ্ব্বদা বহুলোক-বেষ্টিত 
তয় থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । তিনি শিশুকাল 
হইতেই বহলোকের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণনাম- 
বজামুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। অশোকাভয়াম্মতাধার 
ই সাক্ষান্তগবানের অতি নিকটে অবস্থান 
রি আপ্তবর্ণকে বিদ্ন-ভীত দেখিয়া কৌতুক- 
ই দেবগণ একটু কৌতুক করিবার উদ্দেশে 

আরও ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ 


১১! সান্তায়, _“সামায়” বা “সান্ধায় অর্থাৎ 
প্রবেশ করে 1 


১ 3 
২। বিপদুদ্ধারের জন্য তৎকালে শ্রীনৃসিংহ- 


মো 
রি সটাররণ-প্রথা প্রচলিত ছিল ; আবার শক্তি-উপাসনা- 


কেহ কেহ উলিবীত 
করিতেন। অপরাজিতা-দেবী-স্তোন্রও পাঠ 


১০১ 


দেবগণের প্রভূদর্শনার্থ আগমন ও দর্শনান্তে নির্গমন- 
দর্শনে সকলের চৌর-ভ্রম- 

প্রভু দেখি” গৃহের বাহিরে দেব যায় ৷ 

সবে বোলে,_এএইমত আলে ও পালায়” ॥১৪ ॥ 

কেহ বোলে,_ধির, ধর, এই চোর যায়? ৷ 

‘নৃসিংহ’ ‘নৃসিংহ’ কেহ ডাকয়ে সদায় ॥ ১৫ ॥ 


নৃসিংহ-মন্ত্রবিৎ বৈদ্যকর্তৃক ছায়ারূপী দেবতাকে 
শাসন. দেবতার গোপনে কৌতুক-হাসা_ 
কোন ওঝা বোলে,_-আজি এড়াইলি ভাল ৷ 
না জানিস্‌ নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল ॥” ১৬ ॥ 
সেইখানে থাকি’ দেব হাসে অলক্ষিতে ৷ 
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে ॥ ১৭ ॥ 


মাসান্তে নিজ্রমণ-সংস্কার ; বাদ্যগীতাদির 
মধ্যে শচীর গঙ্গাকসান__ 
বালক-উথ্থান-পব্রবে যত নারীগণ ৷ 
শচী-সঙ্গে গঙ্গা-স্লানে করিলা গমন ৷ ১৮ || 





১৩ বিদ্বপ্রবেশ-রহিত করিবার উদ্দেশে তৎকালে 
আভিচারিক মন্ত্রের দ্বারা দশদিক্‌ আবদ্ধ করিবার প্রথা 
প্রচলিত ছিল । 

১৪1 পাঠান্তরে, “সবে বোলে, এই জাতহারিণী 
পলায়” । 

১৬। ওঝা, _উপাধ্যায়-শব্দের অপজ্রংশ, ভূত- 
প্রেত বা সর্পের চিকিৎসক মন্ত্রবিৎ পণ্ডিত৷ নূুসিংহ- 
মন্ত্রের বিশাল প্রতাপ-_ভূত-প্রেতাদি অপদেবযোনির 
পক্ষে অত্যন্ত প্রচণ্ড ও অসহ্য ৷ 

১৮1 বালকোথান পৰ্ব্ব,_নিল্ক্রমণ-সংস্কার । 
পুরাকালে শিশুর জন্মাবধি প্রসূতিকে চারিমাসকাল 
প্রসব সুতিকা)-গৃহে বাস করিতে হইত । এই পর্ব 
'ূর্যযদর্শন-সংস্কার'-নামেও কথিত হইত ! বর্তমান 
কালে, দ্বিজাতির একবিংশতি-দিবসে এবং শুদ্রের এক- 
মাস-কাল জননাশৌচ স্থিরীরুত হইয়াছে ৷ শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর সমকালে একমাস-কাল জননাশৌচ-পালন-প্রথা 
প্রচলিত ছিল (‘পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে'_- 
১৭শ সংখ্যা)! পরবতিকালে কোন-কোন-স্থলে 
€আউলিয়া-দলে ) রামশরণ-পালের স্ত্রী “সতী-মা'র 
দোহাই দিয়া “হরিনুটের ছেলে’ বলিয়া সদ্য সদ্য 
আতুর-ঘর হইতে নিচক্রান্ত হইবার প্রথাও দেখা যায়৷ 





১০২ স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


বাদ্য-গীত-কোলাহলে করি” গজা-স্বান ৷ 
আগে গঙ্গা পূজি’ তবে গেলা “ষচ্ভীস্থান” ॥১৯॥ 
পৃন্নিককল্যাণকামিনী শচীমাতার গৃহে প্রত্যাবর্তন 
যথাবিধি পূজি’ সব দেবের চরণ ৷ 
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ ॥ ২০ ॥ 
সকল-নারীকে ভ্রী-আচার দ্বারা যথাযোগ্য সন্মান 
খই, কলা, তৈল, সিন্দূর, ওয়া, পান ! 
সবারে দিলেন আই করিয়া সম্মান ৷৷ ২১ ৷৷ 
নারীগণের শিশুপ্রভুকে আশীব্র্বদান্ত গৃহে প্রত্যাবর্তন__ 
বালকেরে আশিষিয়া সব্ব-নারীগণ ৷ 
চলিলেন গৃহে, বন্দি আইর চরণ ॥ ২২ ॥ 
প্রভু-কৃপা ব্যতীত প্রভুর শৈশবলীলার দুর্জেয়ত্ব_ 
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন-লীলায় ৷ 
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায় ॥২৩॥ 
ভ্রন্দনচ্ছলে সকলকে হরিনামোচ্চারণে প্রবর্তন__ 
করাইতে চাহে প্রভু আগন-কীর্ভতন ৷ 
এতদথে করে প্রভু সঘনে রোদন ॥ ২৪ ॥ 
নারীগ্রণের সাত্বনা-সত্েও প্রভুর ভ্রন্দন-রূদ্ধি-_ 
যত ঘত প্ৰবোধ করম্মে নারীগণ ৷ 
প্রভু পুনঃ পুনঃ করি’ করয়ে ক্রন্দন ৷৷ ২৫ ৷৷ 


হরিনামোচ্চারণ-মান্রেই প্রভুর ক্রন্দন-নিরৃত্তি ও 
সহাস্য অবলোকন-__ 


হরি হরি” বলি’ যদি ডাকে সব্বজনে ৷ 
তবে প্রভু হাসি’ চা’ন শ্রীচন্দ্রবদনে ॥ ২৬ ॥ 


প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে তৎসন্তোষণার্থ সকলের 
হরিনাম-কীর্জন-__ 


জানিয়া প্রভুর চিত্ত সৰ্ব্বজন মেলি” ৷ 

সদাই বলেন ‘হরি’ দিয়া করতালি ॥ ২৭ ॥ 

১৯। ষচ্ঠী,_কল্পিত গ্রাম্য-দেবতা-বিশেষ ৷ 
সন্তানের অল্লায়ু-নিবারণোদ্দেশে উহার ষম্টিবর্ষ-ব্যাপি 
আয়ু বা জীবন-প্রাপ্তির ইচ্ছা-মূলে একটা গ্রাম্য-দেবতা 
কল্পনা করিয়া উহার পূজা করিবার রীতি আছে। 
কেহ কেহ বলেন,_শিশুর জন্মাবধি যম্ঠ-দিবসে 
ষঙ্ভীদেবীর পুজান্তে নিজ্ভ্রচমণ-সংস্কার সম্পন্ন হয়| 
অশ্ব বা বট-রক্ষাদির নিম্নে মার্জ্জারোপরি আসীনা 


সন্তান-ক্রোড়ীকুতা ষম্ভীদেবীর নিকট গমনই “ষচ্ভী- 
স্থানে গমন’ বলিয়া খ্যাত ৷ 


২০। আধিকারিক প্রাকৃত দেবগণের চরণ-পূজা_ 


গ্রাম্যাচার-সন্মত ও প্রকৃতি-পূজার নামান্তর | নিবির্ব- 
শেষ-বিচারে এই গুলির পূজাই ‘সগুণ বহ্বীশ্বরবাদ’ ৷ 





শচীগৃহে নিরন্তর হরিধবনি__ 

আনন্দে করয়ে সবে হরিসঙ্কীর্তন | 

হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন ॥ ২৮ ॥ 
গৌর-গোপালের গুপ্ত-লীলা__ 

এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে । 

গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে ॥ ২৯॥ 


সকলের অনুপস্থিতি-কালে গোপনে ইতস্তত 
গৃহদ্বব্যাদি-বিক্ষে পণ_ 


ঘে-সময়, যখন না থাকে কেহ ঘরে। 
ঘে-কিছু থাকয়ে ঘরে, সকল বিখারে ৷ ৩০ ॥ 
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি-ভিতে । 
সব্বঘর ভরে তৈল, দুগ্ধ, ঘোল, ঘ্বতে ॥ ৩১ ॥ 
শচীর আগমন বুঝিয়া প্রভুর ভ্রন্দন-ভাণ-__ 
“জননী আইসে’,_হেন জানিয়া আগনে। 
শল্পনে আছেন প্রভূ, করেন রোদনে ॥ ৩২ ॥ 
গৃহে আসিয়া শচীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি-দর্শন__ 
“হরি হরি” বলিয়া সাত্বনা করে মায় । 
ঘরে দেখে, সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৩ ॥ 
“কে ফেলিল সব্বগৃছে ধান্য, চালু, মুদগ £ 
ভাণ্তের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ ॥ ৩৪ ॥ 
গৃহে একমাত্র শিশু-প্রভুর অবস্থান-হেতু সকলের 
তৎ্কারণ-নিদ্দেশে অসামর্থ্__ 
সবে চারি-মাসের বালক আছে ঘরে ॥ 


তিঃ 


“কে ফিলিল £৮_হেন কেহ বুঝিতে না পারে ৩৫1 | 


গৃহে ক্রমশঃ সকলের সমাগম ; ক্ষতিকারক পূরুষান্তরের 
আগমন-প্রমাণাভাব__ 


সব পরিজন আসি’ মিলিল তথায় ৷ 
মনুষ্যের চিহন্মান্র কেহ নাহি পায় ॥ ৩৬॥ 


এঁকাত্তিক-বিষ্ণভক্তের বিচারে দেব-দেবীগণ, সক" 
লেই-_স্বরূপতঃ বিষ্ণদাস ও বিষ্ণুর বিভিন্নাং 
বিষ্ণু-দাস্যই তাঁহাদের সকলের নিত্যব্রত। 
২১। “আই”_-আর্ধ্যা,-শব্দের প্রান 
গ্রন্থে সৰ্ব্বত্ৰ শচী-মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত ! 
২৯1 গোপালের প্রায়, গোপরাজ 
নন্দনের ন্যায় ৷ ই 
৩০ ভুত নার অপন্রংশ ৪ 
ভ্ততঃ ছড়ায় ৷ 
৩১ ভিতে, ভিত্তি শব্দের অপন্ 
৩৪1 চালু,_চাউল । 


ত্ী 


নংশ দির্কে! 


ংশ জীব। | 


ত অগন্রংশ। ॥ 














} 
| 
ূ 
ূ 


আদিখণ্ড__চতুর্থ অধ্যায় ১০৩ 





ডত্প্রেতাদি অপদেবযোনির দৌরাআযাশঙ্কা__ 
কেহ বোলেদানব আদিয়াছিল ঘরে । 

রক্ষা" লাগি শিশুরে নারিল লঙিঘিবারে ৷৷ ৩৭ ॥ 
খিগ লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধ-মনে ॥ 

অগচয় করি পলাইল নিজ-স্থানে ৷’ ৩৮ ॥ 
আধিদৈবিক দুব্বিপ!ক-জ্ঞানে মিশ্রের মৌনাবলম্বন_ 
মিশ্র-জগন্নাথ দেখি’ চিত্তে বড় ধন্দ ৷ 

দৰ’ হেন জানি? কিছু না বলিল মন্দ ॥ ৩৯ ॥ 
বহক্ষতি-সত্তবেও মিশ্র ও শচীর প্রভু-দর্শনে শোকত্যাগ 
দৈবে অপচয় দেখি’ দুইজনে চাহে ॥ 

বালকে দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে ॥ ৪০ ॥ 

নামকরণ-সংস্কার 
এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক ! 
নাম-করণের কাল হইল সম্মুখ ৷৷ ৪১! 
চ্রুবস্তিপ্রমুখ আত্মীয়-স্বজনগণের উপস্থিতি 

নীলাম্বর-চক্রবর্তী-আদি বিদ্যাবান্‌ ৷ 
সব্ব্ব-বন্ধুগণের হইল উপস্থান ॥ ৪২ ॥ 


৩৭। দানব,_-কশ্যপ-পত্বী দনুর সন্তান । রক্ষা 
লাগি',__“রক্ষা-মন্ত্র বা কবচের নিমিত্ত (প্রভাবে ১, 
রক্ষামন্ত্র বা কবচ আছে বলিয়া ঃ নারিল,__পারিল 
নাঃ লঙ্ঘিবারে,__আকন্রমণ বা হিংসা করিতে ৷ 

৩৮। অপচয়, ক্ষতি, নাশ ৷ 
৩৯ ধন্দ,__( হিন্দী ‘ধূন্দ’ বা 'ধান্দ। ) সন্দেহ, 
ধাধা, বৃদ্ধি বিপৰ্য্যয়, প্রমাদ, সংশয়, সমস্যা, বিস্ময়, 


'গোল”। দৈব হেন, _দৈব দুৰ্ব্বিপাক (দুর্ঘটনা 
বলিয়া । ৬ টা 


৪১। নামকরণ,_-দশ 
সংস্কার । 
৪২। উপস্থান,_উপস্থিতি, সম্মিলন ৷ 


রা লক্ষমীপ্রায়,_সতী স'ধ্বী; সিন্দুর-ভূষণ, 
\ 


৪৪1 থুইবার,__রাখিবার (পৃর্ব্ববঙ্গে ‘খোয়া’-ধাতুটী 
ব্যবহৃত ) ৷ ৰ 
ই নিমাই,_ প্রভুর আবির্ভাবের পুর্বে তদীয় 
টি প্রজাতা ভগিনী জন্মগ্রহণ করিয়া অন্প-বয্পসে 
টি করায় শেষ-পুন্রের অকাল-মৃত্যু না হয়, 
বমের মুখে তিক্ত-বোধক 'নিষ্ব-শব্দ হইতেই 
বর নিমাই,-নামকরণ হইল । 
১81 বিচক্ষণ বুদ্ধিমান জনগণ সকল কথা 


সংস্কারের অন্যতম 


সতী-সাধবী নারীগণের সন্মিলন 
মিলিলা বিস্তর আসি’ পতিব্রতাগণ ৷ 
লক্ষমীপ্রায়-দীপ্তা সবে সিন্দ্রভূষণ ॥ ৪৩ ॥ 
প্রভূর নামকরণ-বিষয়ে পরস্পরের তর্ক_- 
নাম থুইবারে সবে করেন বিচার ৷ 
জ্রীগণ বোলয়ে এক, অন্যে বোলে আর ৷৷ 8৪ ৷ 
নারীগণ-কর্তুক (১) নিমাই? নামকরণের কারণ__- 
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুক্র নাই ৷ 
শেষ যে জন্ময়ে, তার নাম সে “নিমাই? ৷’ ৪৫ ॥ 
বিদ্বান পূরুষগণের নামকরণ-বিচার-_ 
বলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার ৷ 
এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার ॥ ৪৬ ॥ 
(২) “বিশ্বস্তর*-নামকরণের কারণ 
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সব্ব-দেশে-দেশে ৷ 
দুভিক্ষ ঘুচিল, রুচ্টি পাইল ক্লষকে ॥ ৪৭ ॥ 
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে ৷ 
পূৰ্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥ ৪৮ ॥ 


বিচার করিয়া বালকের 'শ্রীবিশ্বস্তর” নাম রাখিলেন। 
এই বালক জন্ম গ্রহণ করিবার পরেই ইহার কৃপাদ্‌ষ্টি- 
ফলে নির্মল ভক্তিমেঘ-বারি-সম্পাতে প্রচণ্ডভ্রিতাপার্ক- 
দগ্ধ জীবরূপ ক্লুষককুলের হাদয়-ক্ষেত্রে ক্লুফসেবা- 
প্ররৃতি-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদিপ্রাপ্ত হওয়ায় কৃষ্ণ- 
কথা-কীর্তনের দুভিক্ষ সমগ্র দেশ হইতে বিদূরিত 
হইয়াছে ৷ 


৪৮। পূৰ্ব্বে পৃথিবী জলমগ্ন হওয়ায় ভগবান্‌ 
নারায়ণ বরাহাবতারে উহা উদ্ধার করিয়া বিশ্বের 
পালন করায় তাঁহার নাম “বিশ্বস্তর' হইয়াছিল | 
আবার, হয়গ্রীবাবতারের পূর্ব্বে জলমগ্র অধোক্ষজ- 
বস্তুর বিজ্ঞান পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হওয়ায়, বেদশাস্্ 
অক্ষজ-ভ্ঞান-জলধিতে নিমজ্জিত হইয়াছিল । ভগবান্‌ 
শ্রীহয়গ্রীব মধু ও কৈটভ-দৈত্যের অক্ষজ-জ্ঞানোথ 
অভিজ্তান ও নিসর্গবাদ সংহার করিয়া বেদতাৎপর্থ্য- 
রূপে অবতার-বিচার-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
বলিয়াও তাঁহার নাম “বিশ্বস্তর' হইয়াছিল । অসুর- 
গণের দ্বারা দেবমানবাদি বহুবার বিমদ্দিত হইলে 
শ্রীনারায়ণের বিভিন্ন প্রকাশসমূহ প্রপঞ্চে নিমিত্তমূলে 
অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকে রক্ষা (ধারণ ও পোষণ) করেন, 
সেইজন্য তত্তদবতারেও তাহাদের নাম “বিশ্বস্ত 


রঃ 


১০৪ 


অতএব ইহান শশ্রীবিশ্বস্তর'-নাম ৷ নিমাইর শান্তষ্পর্শ-হেতু তাহার ভাবি 


কুলদীপ কোচ্ভীতেও লিখিল ইহান ৷৷ ৪৯ ॥ 
প্রভুর আদি নাম-_“বিশ্বস্তর” দ্বিতীয় নাম-__'নিমাই, 
‘নিমাই’ যে বলিলেন পতিব্রতাগণ ৷ 

সেই নাম “দ্বিতীয়” ডাকিবে সব্বজন ॥ ৫০ ৷৷ 
সব্বশুভক্ষণ-সন্মিলন ও আপ্তগণের সাত্বতশাস্ত্রাধ্যয়ন-- 
সব্ব-শুভক্ষণ নামকরণ-সময়ে ৷ 

গীতা, ভাগবত, বেদ ব্ৰাহ্মণ পড়য়ে ৷৷ ৫১ ৷৷ 
দেব ও নরগণের মঙ্গল-হরিধ্বনি ও বাদ্/-কোলাহল-- 
দেব-নরগণে করয়ে একত্র মঙ্গল । 

হরিধ্বনি, শত্খ, ঘণ্টা বাজয়ে সকল ॥ ৫২ ॥ 


নিমাইর অন্প্রাশন-সংস্কার, ত্লৈবণিক-প্ৰিয্ন দ্রব্য-গ্রহণে 
নিমাইর রুচিপরীক্ষা--_ 


ধান্য, পুঁথি, খৈ, কড়ি, স্বর্ণ রজতাদি যত ৷ 

ধরিবার নিমিত্ত সব কৈলা উপনীত | ৫৩ ॥ 
সমানীত দ্রব্নির্্বাচনার্থ নিমাইকে মিশরের আদেশ--_ 

জগন্নাথ বোলে, -“শুন, বাপ বিশ্বস্তর ॥ 

যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর 1৮ ৫৪ ॥ 


ভাগবতালিঙ্গনদ্বারা জীবকুলকে ভাগবত-সেবা-রূপ ব্রাহ্মণ- 
বৃত্ত ও ভাবিকালে ভাগবতধর্ম্ম কুষ্ণসঙ্কীর্তনের প্রবর্তক- 
রূপে কুষ্ণকীর্তবনরূপ বৈষ্ণবাচার-শিক্ষাদান__ 


সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন ৷ 


“ভাগবত” ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ ৫৫ ॥ 
ES EE Eb Od চাও রা 


হইয়াছিল । অতএব বিষ্ণুর অবতারগণের ন্যায় এই 
বালকটীও এই বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করিবেন 
বলিয়া ইহার “বিশ্বস্তর'-নামটাই সঙ্গত,__এরূপ বিচার 
করিয়া বিদজ্জনগণ প্রভুর “বিশ্বস্তর” নামটী রাখিলেন । 
ইহার আবির্ভাবের সঙ্গে কৃষ্ণ নাম-শ্রবণ-কীর্তন-প্রভাবে 
স্বরূপভ্রান্ত অনর্থ-রোগগ্রত্ত জীবজগৎ সুস্থ বা স্বস্থ 
অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান বা নিঃশ্রেয়স লাভ করিল । 

৪৯। এই বিশ্বস্তরের কোচ্ঠী-গণনা-বিচারেও 
জানা যায় যে, ইনি_স্বীয় কুল (কোটি) বিষ্ণুর সমগ্র 
অবতারসমূহের মৃলদ্বীপস্বরূপ যাবতীয় বিষ্ণতত্বের 
মূল আকর স্বয়ংরাপবিগ্রহ ৷ 

৫০1 বিদদ্গণ-প্রদত্ত প্রভুর “বিশ্বস্তর"-নামটাই 
‘আদি’; পতিব্ৰতা নারীগণ-প্রদত্ত “নিমাই-নামটীই 
দ্বিতীয়’! অদ্য হইতে লোকে সর্বাগ্রে “বিশ্বস্তর* ও 
পরে “নিমাই'-নামে তাঁহাকে অভিহিত করিবে । 

৫৯। ব্রাহ্মণের বা বৈষ্ণবের গৃহে নামকরণ- 
সংস্কারকালে: ব্রাহ্মণগণ গীতা, ভাগবত ও বেদশাস্ত্ 


স্রীত্রীচেতন্ ভাগবত 


পাণ্ডিত্য-খ্যাতির অনুমান-- 

পতিব্রতাগণে “জয়” দেয় চারিভিত। 

সবেই বোলেন,__“বড় হইবে পণ্ডিত, evn 

বিষ্ণুতুল্য ডি ভাবি-বৈষব- 

কেহ বোলে,_-শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব ৷ 

অল্পে সব্্বশাস্রের জানিবে অনুভব" ॥ ৫৭ ॥ 
নিমাইর সহাসাদর্শনে সকলের অলৌকিকানন্দানুভূতি__ 

যে দিকে হাসিয়া প্রভু চা'ন বিশ্বস্তর । 

আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর ॥ ৫৮ ॥ 
দেব-বাঞ্ছিত প্রভুকে ভ্রোড়ে ধারণ করিয়া অতৃপ্তিহেতু 

অবতরণ করাইতে অনিচ্ছা 
যে করয়ে কোলে, সে-ই এড়িতে না জানে ৷ 
দেবের দুল্পভে কোলে করে নারীগণে ॥ ৫৯ ॥ 
নিমাইর ভ্রন্দনমান্রেই নারীগণের হরিকীর্তন__ 
প্রভূ যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ ৷ 
হাতে তালি দিয়া করে হুরিসক্কীর্তন ॥ ৬০ ॥ 
হরিনাম-শ্রবণে নিমাইর হর্ষভরে নৃত্য-হেতু 
নারীগণের হরিধ্বনি-__ 
শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে ৷ 
বিশেষে সকল-নারী হরিধবনি করে ॥ ৬১ ॥ 


পাঠ করেন। সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণে অনুকুল সমীরণ, 
খতুপ্রকোপের আতিশয্য-রাহিত্য প্রভৃতি সময়োচিত 
সমস্ত শুভ লক্ষণই দেখা দিয়াছিল । 
৫৫1 শ্রীগৌরসুন্দর বৈশ্যেচিত ধানা, সণ, 
রজতাদি গ্রহণ করিলেন না এবং উদরগরায়ণ রা 
বিপ্রের ন্যায় খই প্রভৃতি ভোজন করিবারও ব্যগ্রতা-লী র 
দেখাইলেন না; পরন্ত, বিবিধ বেদানুগ-শাঞ্সের রি 
হইতে একমাত্র শ্রীমপ্ভাগবত-গ্রন্থথানিকেই টার 
স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন। এই প্রসঙ্গে নিপা 
সব্বপ্রাধান্য-স্থাপনই প্রভুর ভাবিরুষ্ণভজন প্রচার-লাগ 
নিদর্শনরূপে জ্ঞাপিত হইয়াছিল । রে 
৫৬1. কিন্তু তত্বক্ঞানহীনা নারীগণ ! ত- 
শ্রীম্ভাগবতের আদর করিতে দেখিয়া, পাঙিতা” ar 
সা নিমাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিবেন,হহ 
করিলেন । এর 
৫৭1 আবার কোন কোন তত্বকোবিদ, কালে রি 
একজন “প্রধান বৈষ্ণব’ হইবেন এবং বিষ্ণুভৰ্জি 


এ 2-7 র্দ্ত 














আমা এ 


আদিখণ্ড__চতুর্থ অধ্যায় 


১০৫ 


তদ্দর্শনে সকলের বিলাপ_ 


ন্লন্দনাদি-ছলে সকলকে হরিনামে প্রবর্তন 
নিরবধি সবার বদনে হরিনাম ৷ 
ছুলে বোলায়েন প্রভু,_হৈন ইচ্ছা তান ॥ ৬২॥ 
প্রতন্তেচ্ছাময় গৌর নারায়ণের ইচ্ছাতেই জর্র্বকম্ম-সিঘি__ 
‘তান ইচ্ছা বিনা কোন কৰ্ম্ম সিদ্ধ নহে’ ৷ 
বেদে শাল্তে ভাগবতে এই তত্ব কহে ৷ ৬৩ ৷ 
কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবর্তনপ্বর্বক নিমাইর বয়োরুদ্ধি-লীলা__ 
এইমতে করাইয়া নিজ-সঙ্কীর্তন ৷ 
দিনে-দিনে বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৬৪ ॥ 
নিমাইর জানুচংভ্রমণ-লীলা__ 
জানু-গতি চলে প্রভু পরম-সুন্দর ! 
কটিতে কিস্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥ ৬৫ ॥ 
অকুতোভয় নিমাইর সব্বপ্রা্গণে রিঙ্গণ-লীলা _ 
পরম-নিভয়ে সব্ব-অঙ্গনে বিহরে ৷ 
কিবা অগ্নি, সর্প, যাহা দেখে, তাই ধরে ॥ ৬৬ ॥ 
নিমাইর সর্গ-ধারণ-লীলা__ 
একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায় ৷ 
ধরিলেন সর্পে প্রভু বালক-লীলায় ॥ ৬৭ ॥ 
নিমাইর শেষ-শয্যায় শয়ন-লীলা__ 
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া ৷ 
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া ॥ ৬৮ ॥ 


সামান্য চেষ্টাতেই সকল-শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
নাভ করিবেন,_ইহাই বিচার করিলেন! 


৬৩1 বেদশাস্্র এবং শ্রীমভভাগবতে এই সার- 
কথাই নিণাঁত আছে যে, ভগবদিচ্ছা ব্যতীত জগতে 
কোন কনম্মীর কোন কাৰ্য্যই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে 
না। “কৃষ্ণসঙ্কীর্তবনপ্রবর্তক" প্রভুর ইচ্ছাতেই চন্দ্রগ্রহণ- 
ছলে জগতের সকলেরই মুখে হরিনাম উচ্চারিত, 
আবার, নিজ-্রুন্দনচ্ছলেও সকল নরনারীর মুখে 
হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছিলেন । চি 


৬৫ । কিস্কিণী,_কটিভুষণ ‘মঘৃঙ্র’ বা ক্ষুদ্র 
ঘণ্টিকা ৷ ্ ন 


নহ ৬৮। কুণ্ডলী,_সৰ্প ; কিন্তু এস্থলে, সর্পের 
ল বা বলয়াকৃতি বেষ্টন ৷ 

ই আথে-ব্যথে,__ (সংস্কৃত ‘অস্ত-ব্যস্ত’ ) 
তাড়ি SEIT অপজ্রংশ, ব্যস্তসমস্তভাবে, তাড়া- 


৭০9 এ 
| পক্ষিরাজ গর্ড়- সর্পকুলের দণ্ড-বিধাতা। 
--১৪ 





আথে-ব্যথে সবে দেখি’ “হায় হায়’ করে । 
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে ॥ ৬৯ ॥ 
সকলের গকরুড়-দেবকে অংহ্বান, নিমাইর বিপদাশক্কায় 
শচী-মিশ্রের সভয়-ত্রন্দন__ 
গুড়” ‘গরুড়’ বলি” ডাকে সব্বজন । 
পিতামাতা-আদি ভগ্মে করয়ে ক্রন্দন 1 ৭০ ॥ 
অনন্তদেবের প্রস্থান, নিমাইর পুনঃ 
সর্পধারণ-চেজ্টা-_ 
চলিলা “অনন্ত” শুনি” সবার ক্রন্দন ৷ 
পুনঃ ধরিবারে যা'ন শ্রীশচীনন্দন ॥ ৭১ 
নিমাইকে নারীগণের অঙ্কে ধারণ ও 
আশীৰ্ব্বাদ 
ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে ॥ 
“চিরজীবী হও’ করি” নারীগণ বোলে ॥ ৭২ ॥ 
নিমাইর বিক্পনাশার্থ সকলের বিবিধ চেষ্টা ও সর্পকবল- 
মুক্তি-প্রাপ্তির কারণ-নিদ্দেশ_ 
কেহ “রক্ষা” বান্ধে, কেহ গড়ে স্বস্ভিবাণী । 
অঙ্গে কেহ দেয় বিষ্ণপাদোদক আনি’ ॥ ৭৩ ॥ 
কেহ বোলে,__“বালকের পুনর্জন্ম হৈল’ ৷ 
কেহ বোলে,__“জাতি-সর্প, তেঞি না লঙ্ঘিল’ ॥ 


2১ 
সর্পভীতিনাশার্থ শ্রীগরুড়-দেবের শরণ-গ্রহণ বা নামো- 


চ্চারণ অদ্যাপি প্রচলিত । 

৭১1 অনন্ত-_-ভগবান্‌ শ্রীশেষ সর্পমৃত্তি ধারণ 
করিয়া গৌরসুন্দরের বাল্য-্রীড়ায় সেবা করিবার 
জন্য আসিয়াছিলেন । এক্ষণে লৌকিক-প্রথানুসারে 
উপস্থিত দ্রম্ট্বর্গ তাঁহাকে সাধারণ সর্প-জ্ঞানে তাহার 
কবল হইতে বালক নিমাইর পরিন্রাণ-কামনায় 
গরুড়ের শরণাপন্ন হওয়ায়, সর্পরূপী শ্রীল অনন্তদেব 
প্রস্থান করিলেন, কিন্তু প্রভু পুনরায় সেই সর্পকে ধরিয়া 
আনিবার জন্য উদ্যত হইলেন ৷ 

৭২। করি: __করিয়া অর্থাৎ বলিয়া ৷ 

৭৩1 স্বস্তি-বাণী,_‘সূ + অস্তি অর্থাৎ ‘মঙ্গল 
হউক’ বলিয়া আশীৰ্ব্বাদ ৷. বিষ্তুপাদোদক,_-ভগবান্‌ 
শালগ্রামের স্বান-জল অর্থাৎ গঙ্গাজল ! { 

৭৪। জাতিসৰ্প,_‘জাতসাপ’ ; আইহশয়ন ভগ- 
বানের সেবক সর্পরাজ। তেঞ্ি-__‘তাই’, তজ্জন্য, 
সেই-হেতু । লঙ্ঘিল”__দংশন করিল । 


১০৬ 





নিমাইর হাস্য ও বারস্বার সর্পধারণ-চেষ্টা— 
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া ৷ 
পুনঃ পূনঃ যায়, সবে আনেন ধরিয়া ৷৷ ৭৫1 
[গীর-নারায়ণের শেষ-সর্পশয্যায় শয়ন-লীলা-শ্রবণে জীবের 
বিষয়-সর্পদংশন হইতে অব্যাহতি অর্থ৷ৎ স্ব-স্বরূপে 
গৌরবিষ্ণ-দাস্যোপলব্ধি__ 
ভক্তি করি” যে এ-সব বেদগোপ্য শুনে ৷ 
সংসার-ভূজজ তারে না করে লঙঘনে ॥ ৭৬ ॥ 
নিমাইর পাদচারণ-লীলা-- 
এইমত দিনে-দিনে শ্রীশচীনন্দন ৷ 
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ ॥ ৭৭ ॥ 
নিমাইর টরাপ-বর্ণন-__ 
জিনিয়া কন্দর্প-কোটি সব্বাজের রূপ ৷ 
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে দে-মুখ ॥ ৭৮ ॥ 
স্গুবলিত মস্তকে চাচর ভাল-কেশ। 
কমল-নয়ন,_যেন গোপালের বেশ ৷৷ ৭৯ ॥ 
আজানুলম্বিত ভূজ, অরুণ অধর । 
সকল-লক্ষণযুক্ত বক্ষ-পরিসর ৷৷ ৮০ ॥ 
সহজে অক্ুণ গৌর-দেহ মনোহর ৷ 
বিশেষে অন্গুলি, কর, চরণ-সুন্দর ॥ ৮১ ॥ 
' রঞ্জিত-চরণ-চারশে উহাতে রক্তমোক্ষণ-ভ্রমঠ্তে 
শচী-মাতার ভীতি 
বালক-স্বভাবে প্রভূ যবে চলি” যায় ৷ 
রক্ত পড়ে হেন, দেখি? মায়ে ত্রাস পায় | ৮২ ॥ 


৭৬1 সংসার-ভুজঙ,_ সংসাররূপ সর্প যে 
জীবকে দংশন করে, বিষয়ভোগ-বিষ-জর্্জরিত 
হওয়ায় তাহার সংসারাসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ভোগ- 
বিষ-ক্লিচ্ট হইয়া ভোভ্ত-অভিমানে সেই মায়াবদ্ধ জীব 
সাংসারিক-সুখান্বেষণে অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়; গৌর- 
নারায়ণ-বিস্মৃতিই উহার কারণ । পরতত্ত শ্রীগৌর- 
নারায়ণের শেষ-শয্যায় অবস্থান-লীলা যিনি উত্তমরূপে 
আলোচনা করেন, ষড়েখর্ষ্যপূর্ণ ভগবদস্তকে মায়াধীন 
‘বদ্ধজীব’ বলিয়া তাহার জ্ঞান হয় না এবং তিনি 
আপনাকে প্রভুর নিত্য-সেবক জানিয়া বিবর্তবৃদ্ধিতে 
সংসারভোগ-পিপাসায় আকুল হন না। ভা ১০1১৬ 


৬১-৬২-ন যুজ্মদ্ভয়মাপ্ন [য়াৎ” “সব্বপাপৈঃ প্রমূ- ' 


চ্যতে” ৷ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ৷ 
৭৮1 গৌরসুন্দরের অখেষ-সৌনদর্য-সাধ্্যাযু 
বদনমণ্ডল কোটিচন্দ্রের শোভাকেও ধিক্কার দেয় বলিয়া 


স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


রীর, 
লের বেশ, কুকের ন্যায় বেশ! স্ীমহাগ্রভূর শ 





নিমাইর অলৌকিক-রূপ-দর্শনে দরি্ 
বিপ্রদম্পতির বিস্ময় 


দেখি’ শচী-জগন্নাথ বড়ই বিচ্মিত ৷ 
নির্ধন, তথাপি দেহে মহা-আনন্দিত ত॥৮৩॥ 


উভয়ের নিমাইকে মহাপুরুষ-ভ্রম ও দারিদ্র 
অবসানাশা__ 


কানাকানি করে দৌহে নিজ্জনে বসিয়া । 
“কোন মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া ॥ ৮৪ ॥ 
হেন বুঝি,__সংসার-দুঃখের হৈল অন্ত ৷ 
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত ॥ ৮৫ ॥ 
হরিনাম-শ্রবণে নিমাইর নৃত্য ও হাসা | 
এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি। | 
নিরবধি নাচে, হাসে, শুনি’ হরিধ্বনি ॥ ৮৬॥ 

একমাত্র হরিনামকীর্তনেই নিমাইর সা্ুনা-লাভ 

ও ভ্রন্দন-নিরুতি__ | 

তাবৎ ক্রন্দন করে, প্রবোধ না মানে। 
বড় করি’ হরিধ্বনি যাবৎ না শুনে ॥”৮৭৷  ! 

প্রভাত হইতে নারীগণের হরিকীর্তন 

ও নিমাইর নৃত্য-_ 

উষঃকাল হইলে যতেক নারীগণ ৷ 
বালকে বোড়িয়া সবে করে সন্কীর্তন ॥ ৮৮॥ 
‘হরি’ বলি” নারীগণে দেয় করতালি । ৃ 
নাচে গৌরসূন্দর বালক কুতৃহলী ৷৷ ৮৯ ॥ 


টি খাত । 
চন্দ্র স্বয়ংই শ্রীগোরসুন্দরের শ্রীমুখসোন্দযয দেখি, | 
অভিলাষ করেন! | 


"দুঃখের 








৭৯। সুবলিত,_ সুমণ্ডিত; চাঁচর,_ ant 
কৌকড়ান ; ভাল-কেশ-_ললাট-বিল্বী কুন্তল £ 


রুষ্ণশরীর, তবে তাঁহার বহিবর্ণ_শ্রীরাধিকার | 
মণ্ডিত এবং তাহার হাদয়গতভাব-গোদীজনো | 
সুতরাং গোপবালকের বেশযুক্ত হইয়া তিনি নি 
হইতেন। 
৮০।  অরুণ,__রক্তবর্ণ, লাল! 
৮২। প্রভুর চরণ ও আঙ্গুলি 





দাড়গ্ব-ূর্পে 


যেন ও 
ন্যায় রাতুলবর্ণ হওয়ায় পদযুগল হইতে: তন! 


নির্গত হইতেছে,_শচীদেবী এরূপ রী করিরে 
৮৩। বংশে কোন মহাপুরুষ জন্ম র্‌ 


ণে 
তাহার আতমীয়স্বজনের মধ্যে তদীয় এরি 


) 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
] 





আদিখণ্ড-_ চতুর্থ অধ্যায় ১০৭ 







ব নিমাইর ধুলিতে অবলুষ্ঠন ও হর্ষভরে 


বাল্যভা; 


মাতুক্রোড়ে উত্বান__ 
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় ধূসর । 
উঠি’ হাসে জননীর কোলের উপর ॥ ৯০ ॥ 
নিমাইর অঙ্গ-সঞ্চালনপর্র্বক নৃত্য-দর্শনে সকলের হর্য__ 
হেন অল-ভজী করি? নাচে গৌরচন্দ্র । 
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ ॥ ৯১ ॥ 
শিশুকাল হইতে সকলকে হরিকীর্তনে প্রবর্তন 
হেনমতে শিশুভাবে হরিসঙ্কীর্তন ৷ 
করায়েন প্রভু, নাহি বুঝে কোন জন ॥ ৯২ ॥ 
নিমাইর অতি-চাঞ্চল্য ও অতি-চাপল্য-_ 
নিরবধি ধায় প্রভূ কি ঘরে, বাহিরে ! 
পরম-চঞ্চল, কেহ ধরিতে না পারে ॥ ৯৩ ॥ 
একাকী বাহিরে গমন ও অন্যের খাদ্য-দ্রব্যাদিতে অভিলাষ 
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায় । 
খই, কলা, সন্দেশ, ঘা” দেখে, তা’ চায় ॥ ৯৪ ॥ 
নিমাইর রূপারুষ্ট অপরিচিত জনেরও প্রভুকে 
খাদ্যদ্রব্য-প্রদান__ 
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম-মোহন ৷ 
যে-জন না নে সেহ দেয় ততক্ষণ ॥ ৯৫ || 
প্রাপ্ত খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া হরিনামকীর্তন্কারিণী 
নারীগণকে প্রদান 
সবেই সন্দেশ-কলা দেয়েন প্রভুরে ৷ 
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে ॥ ৯৬ ॥ 
'য-সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম । 
তা+সবারে আনি’ সব করেন প্রদান ॥ ৯৭ ॥ 


তারার মিনিরাকিরেন 2728 
সংসার হইতে মুক্তিলাভ ঘটে,_আস্তিক-সম্প্রদায়ের 


1 বিশ্বাস। মিশ্র ও শচীর মনে-মনে পুল্রকে 
মহাপুরুষ’ বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় আপনাদের ভাবি 
মঙ্গল অর্থাৎ নিঃশ্রেয়ন বা মোক্ষ-লাভের আশা 
হইতেছিল || 


৯০। গড়াগড়ি যায়,_অবলুণ্ঠিত হয়; ধুসর” 
পাংশুবর্ণ || 

৯১) আহতরা 1 
সি ॥ বালক-লীলায় নিমাই কৌশলে জীবগণের 
্ হরিসঙ্বীর্তন করাইয়াছিলেন। সাধারণ লোক 

হার এই ভঙ্গী বুঝিতে পারে নাই। 
৯ 
8৪1 একেশ্বর,_ দ্বিতীয় (অপর) ব্যক্তি বা সঙ্গি- 


নিমাইর বৃদ্ধিমত্তা-দর্শনে সকলের নিরন্তর 
হরিনামোচ্চারণ__ 


বালকের বৃদ্ধি দেখি’ হাসে সব্বজন ৷ 
হাতে তালি দিয়া ‘হরি’ বোলে অনুক্ষণ ॥ ৯৮ | 
অহমিশ সৰ্ব্বক্ষণই নিমাইর গৃহে অনুপস্থিতি__ 
কি বিহানে, কি মধ্যাহ্ছে, কি রান্রি, সন্ধায় ৷ 
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভূ যায় ৷ ৯৯ ॥ 
বন্ধুগণ-গৃহে নিমাইর চৌর্ঘ্য ও দু্দান্ত লীলা 
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ-ঘরে ৷ 
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে ॥ ১০০ ॥ 
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়। 
হী ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছু নাহি পায় ॥ ১০১ ॥ 
ক্ষুদ্র শিশুগণের উপর অত্যাচার, লোকসন্দর্শনমান্ত্রই পলায়ন 
হার ঘরে শিশু থাকে, তাহারে কান্দায় । 
কেহ দেখিলেই মাত্ৰ উঠিয়া পলায় ॥ ১০২ ৷ 
ধৃত হইবা-মান্র চাটুবাকো আত্মমোচন-সাধন__ 
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে ॥ 
তবে তার পায়ে ধরি’ করে পরিহারে ॥ ১০৩ ॥ 
“এবার ছাড়হ মোরে, না আসিব আর !। 
আর যদি চুরি করো, দোহাই তোমার 0” ১০৪ ॥ 
নিমাইর বুদ্ধিচাতুর্ষ্যে সকলের বিস্ময়_ 
দেখিয়া শিশুর বৃদ্ধি, সবেই বিস্মিত! 
রুষ্ট নহে কেহ, সবে করেন পিরীত ॥ ১০৫ ॥ 
সকল জীবাজ্মার আত্মা বলিয়া প্রেমের বিষয়-হেতু 
স্বীয় দর্শনদ্বারা নিখিল শুদ্ধসত্বকে আকর্ষণ__ 
নিজ-পুল্র হইতেও সবে স্নেহ করে । 
দরশন-মান্রে সব্ব্ব-চিত্তব্রতি হরে ॥ ১০৬ ॥ 
রহিত, একাকী ( অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে নোয়াখালি ও 
চট্টগ্রাম-বিভাগে “এ্রকেশ্বর'-শব্দের অপভ্রংশ 'অশ্বর* 
শব্দটী প্রচলিত )। 
৯৯! বিহানে,_( হিন্দী-শব্দ ), “বিভাত*-শব্দের 
অপভ্ৰংশ ; প্রভাতে, প্রাতঃকালে প্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত) ! 
১০১1 হাণ্ডী,_(হিন্দী-শ্রন্দ) “হাড়ী» স্বদূভাণ্ড ৷ 
১০৫1 পিরীত,-__ প্রীতি ৷ 
১০৬ 7 সন্বিচ্ছক্তিমদ্বিগ্রহ গৌর-কুষ্ের শ্রীবিগ্রহ- 
মাধুরীর এতই অসমোদ্ধ শুণ যে, তাহা সকল: শুদ্ধ- 
সন্ত-বস্তকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে ; ভা ৩২1১২, 
১০৷১৯৷৪০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ৷ 


১০৮ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


নইলে 


গৌর-নারায়ণের চঞ্চল বাল্যলীলা_ 
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ডের রায় ৷ 
স্থির নহে এক-ঠাঞি, বুলয়ে সদায় ॥ ১০৭ ॥ 
চৌরদ্বয়ের আখ্যান ; নিমাইর 
অঙ্গ।লঙ্কার-হরণ-কলনা__ 
একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে ! 
যুক্তি করে,_“কা’র শিশু বেড়ায় নগরে” ১০৮] 
প্রভুর শ্রীঅজে দেখি’ দিব্য অলঙ্কার ৷ 
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার ॥ ১০৯ ॥ 
চৌরদ্য়ের নিমাইকে ক্রোড়ে লইয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান__ 
‘বাপ’ ‘বাপ’ বলি’ এক চোরে লৈল কোলে ৷ 
“এতক্ষণ কোথা ছিলে ?”_-_আর চোর বোলে ॥ 
“ঝাট্‌ ঘরে আইস, বাপ” বোলে দুই চোরে। 
হাসিয়া বোলেন প্রভু, “চল যাই ঘরে” ॥১১১৷৷ 
স্বকার্য্যে প্রমত্ত পথিস্থিত লোকের অনবধান-__ 
আথে-ব্যথে কোলে করি’ দুই চোরে ধায় ৷ 
লোকে বোলে,_-ঘার শিশু সে-ই লই’ যায়? ॥ 
তাৎকালিক নবদ্বীপের জনাকীর্ণতা ; চোরদ্বয়ের হর্ষ-_ 
অব্বৃদ অব্বুদ লোক, কেবা কারে চিনে £ 
মহা-তুষ্ট চোর অলঙ্কার-দরশনে ॥ ১১৩ ॥ 
চৌরদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে অপহ্তালঙ্কার-বিভাগ 
ও গ্রহণ-কল্পনা__ 
কেহ মনে ভাবে,__“মুগ্রিঃ নিমূ তাড়-বালা? ৷ 
এইমতে দুই চোরে খায় মনঃকলা ॥ ১১৪ ॥ 
মায়াধীশ ভগবান্‌কে বঞ্চনরূপ বাতুল-চেম্টায় তন্মূঢ়তা- 
দশনে ভগবানের হাস্য 
দুই চোর চলি’ যায় নিজ-মর্ম-স্থানে ৷ 
স্কন্ধের উপরে হাসি” যা’ন ভগবানে ॥ ১১৫ ৷ 


১৫১১২০৯২১৩১ 
১০৭1 বৈকুষ্ঠের রায়, বৈকুষ্ঠের রাজা; 


(শ্ৰীনারায়ণ )। 

১০৯ দিব্য,_উৎকুষ্ট, উত্তম, সুন্দর ; হরি- 
বারে,_হরণ করিবার নিমিত্ত; পরকার,-- প্রকার, 
উপায় । 

১১১.।  ঝাট্,_-ঝটিতি”-শব্দের অগন্রংশ, শীঘ্র । 

১১৪। তাড় ও বালা,হস্তের অলঙ্কারবিশেষ ৷ 

খায় মনঃকলা,__মনে মনে কল্পিত ও ঈপ্সিত কদলী 
ভক্ষণ করে অর্থাৎ আশাতীত বস্তুর প্রলোভনে ধাবিত 

হইয়া বঞ্চিত হইতেছিল। . ই 
১১৫ । মৰ্ম্মস্থানে, স্থাভিপ্রেত নির্জন _ বা 


উভয়ের ভগবদঞ্চনার্থ বিবিধ চেষ্টা 
একজন প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে। 
আর জনে বেলে,_-“এই আইলাঙ ঘরে” 
ইতোমধ্যে অআীয়স্বজনবগের নিমাইকে অন্বেষণ 
এইমত ভাণ্ডিয়। অনেক দূরে যায় । 
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায় ॥ ১১৭ ॥ 
সকলের নিমাইকে উচ্চরবে আহ্বান 
কেহ কেহ বোলে,_আইস, আইস, বিশ্বস্তর। 
কেহ ডাকে “নিমাই” করিয়া উচ্স্বর ॥ ১১৮ ॥ 
ভক্তিকপ্রাণ সব্বাশ্রয় গৌর-বিরহে সেবকগণের শোক-ৃঙ্ছা_ 
পরম ব্যাকুল হইলেন সব্বজন ॥ 
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন ॥ ১১৯ ॥ 
সকলের ক্বঞ্চচরণে শরণ-গ্রহণ-_ 
সবে সব্ববভাবে লৈলা গোবিন্দ-শরণ | 
প্রভু লঞা যায় চোর আপন-ভবন ॥ ১২০ ॥ 
দৈব মায়া-মুগ্ধ চৌরদ্বয়ের নিমাইকে লইয়া 
মিশ্রগৃহেই পুনরাগমন-_ 
বৈষ্ণবী-মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে ৷ 
জগ্রন্নাথ-ঘরে আইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে ॥ ১২১ ॥ 
নিজগৃহ-ভ্রমে চৌরদ্য়ের অলঙ্কারাপহরণে ব্যস্ততা_ 
চোর দেখে আইলাঙ নিজ-মন্দ-স্থানে 
অলঙ্কার হরিতে হইল সাবধানে ॥ ১২২ ॥ 
নিমাইকে অবতরণার্থ অনুরোধ + অন্তর্য্যা মী প্রভূরও সম্মতি 
চোর বোলে,__“নাম” বাপ, আইলাঙ ঘর” । 
প্রভু বোলে, “হয় হয়, নামাও সত্বর” ॥ ১২৩। 
নিমাইর অদর্শনে মিশ্রের বিষাদতরে দুশ্চিন্তা 
যেখানে সকল-গণে মিশ্র জগন্নাথ ৷ 


0১১৬] 


বিষাদ ভাবেন সবে মাথে দিয়া হাত ৷৷ ১২৪॥_ 


গুপ্তস্থানে ৷ 
১১৭। ভাণ্ডিয়া-(‘ভণ্ডু’-ধাতু হইতে) ও 
প্রতারণা, বঞ্চনা বা গোপন করিয়া, ভুলাই, রে 
দিয়া ; চাহিয়া,_খঁজিয়া, অন্বেষণ বা অনুপ 
করিয়া ৷ 
১২১1 বৈষ্ণবী-মায়া, জীবের আর 
বিক্ষেপকারিণী ‘দুরত্যয়া? বিষ্ণুশক্তি । 
১২২ ৷ অলঙ্কার হরণ করিবার 
অতিশয় ব্যগ্ৰ, ব্যস্ত বা সতর্ক হইল ! 
১২৩ । হয় হয়,_হ হা। | 
১২৪। হী উন হইয়া ভাবি 


মিমিত চৌরগা 















আদিথণ্ড-_চতুর্থ অধ্যায় 


১০৯ 


তা রাত CO 


মিশ্রের সন্গুথেই চৌরদয়ের নিমাইকে অবতারণ__ 
মায়া-মুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেইস্থানে ৷ 
গ্ধ হৈতে নামাইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে ॥ ১২৫ ॥ 
অবতরণ করিবা-মান্তর পিতৃক্রোড়ে গমন, সকলের 
হর্যভরে হরিধবনি__ 
নামিলেই মাত্ৰ প্রভু গেলা পিতুকোলে ৷ 
মহানন্দ করি’ সবে “হরি? ‘হরি’ বোলে ॥ ১২৬ ॥ 
অটৈতন্টীভূত সকলের চৈতন্য-লাভ-_ 
সবার হইল অনিবর্বচনীয় রজ ॥ 
প্রাণ আসি’ দেহের হইল যেন সঙ্গ ॥ ১২৭ ॥ 
নিজন্রান্তি-দর্শনে চৌরদ্বয়ের বিসময়-বিহবলতা-_ 
আপনার ঘর নহে,_দেখে দুই চোরে । 
কোথা আসিয়াছি, কিছু চিনিতে না পারে 1১২৮ 
অন্যের অলক্ষিতে চৌরদ্য়ের পলায়ন-__ 
গণ্ডগোলে কেবা কারে অবধান করে £ 
চারিদিগে চাহি” চোর পলাইল ডরে ॥ ১২৯ ॥ 
স্ব-্ব-স্থানে আসিয়া চৌরদ্য়ের বিস্ময়জ্ঞাপন ও হর্ষভরে 
স্বভাগ্য-প্রশংসা-__- 
‘গরম অদ্ভূত !’ দুই চোর মনে গণে?। 
চোর বোলে,__“ভেলকি বা দিল কোন জনে £” 
“চণ্ডী রাখিলেন আজি”__বোলে দুই চোরে । 


সৃস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকুলি করে ॥ ১৩১ ॥ 
UT SOUS EEE LT ৯8 


১২৭ । বরলঙ্গ,_আনন্দ, হর্ষ ৷ 
১২৯ । অবধান,__ লক্ষ্য, দৃষ্টি, খোজ । 
১৩০। 


প্রভুর অলঙ্কার হরণ করা দূরে থাকুক, 
বৈষবী-মায়াপ্রভাবে আপনারাই প্রভুর পিতৃগৃহে প্রভুকে 
লইয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া চৌরদ্বয় দ্রুতবেগে 
পলায়ন করিতে করিতে স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া এবং 
লা ও আপনাদের মুঢুতা-বিষয়ে পর্য্যালোচন- 
সি টি ঘটনাকে মহাশ্র্যজনক বলিয়া স্থির 
দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইল ! 
্ tL ioe ভুল (ভ্রম)+কৃতি £) ইন্দ্রজাল, 
ধোকা ৷ 
১৩১। চণ্ডী’ রাখিলেন, _অদ্য আমাদের অভীষ্ট 
দেবতা চত্তীমাতা_ কৃপা করিয়া আমাদিগকে | রক্ষা 
করিলেন 
ই ৷ পরমার্থে উরি প্রকৃতপক্ষে, বস্তুতঃ ৷ 
কহ যত র সৌভাগ্য-__অবর্ণনীয়, কেন না, সহস্র- 
সহত্র-সহত্র-সাধনপ্রভাবেও ব্ৰহ্মাদিরও 


গৌর-নারায়ণকে বহন করায় চৌরছয়ের মহা সৌভাগ্য 
পরমার্থে দুই চোর-_মহা-ভাগ্যবান্‌। 
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান ॥ ১৩২ ॥ 
নিমাইর আনয়নকারীকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা 

এথা সৰ্ব্বগণে মনে করেন বিচার ৷ 

“কে আনিল, দেহ’ বস্তু শিরে বান্ধি’ তার” ॥১৩৩॥ 
কাহারও কাহারও চৌরদয়-দর্শন_ 

কেহ বোলে,_“দেখিলাঙ লোক দুইজন । 

শিশু থই কোন্‌ দিকে করিল গমন ॥” ১৩৪ ॥ 

চৌরদ্বয়ের পলায়ন-হেতু নিমাইর আনয়ন-কার্য্য 
বিষয়ে সকলের মৌনাবলম্বন = 

‘আমি আনিঞাছি'_কোন জন নাহি বোলে ৷ 

অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে ॥ ১৩৫ ॥ 
নিমাইকে সকলের প্রশ্ন-জিজ।সা-_ 

সবে জিজ্তাসেন,_-“বাপ, কহ ত’ নিমাই £ 

কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন্‌ ঠাঞি £” ১৩৬ . 
নিমাইর বালোচিত উত্তর-প্রদান 

প্রভু বোলে,_“আমি গিয়াছিনু গঙ্গাতীরে ৷ 

পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে ॥ ১৩৭ ॥ 

তবে দুই জন আমা” কোলেতে করিয়া । 

কোন্‌ পথে এইখানে থুইল আনিয়া ৷? ১৩৮ ॥ 


১4:75 
দুর্লভ যে ভগবানের সেবা পায় না, অজ্ঞাত প্রাক্তন- 


সুরুতি-নিবন্ধন এ চৌরদয় চোধ্যরূপ পাপ-পথে 
অগ্রসর হইয়াও সাক্ষাদূভগবান্‌ সেই শ্রীগৌর-নারায়ণকে 
নিজস্কন্ধে বহন করিয়াছিল । 

করিলা উথ্থান,_উথিত বা আরূঢ় হইলেন, 
উঠিলেন। 


১৩৩1 “হারানিধি* পূনরায় পাইয়া লব্ধনিধি 
ব্যক্তির যেরূপ নিধিদাতাকে অযাচিত-ভাবে পুরস্কার 
দিবার স্পৃহা উদিত হয়, তদুপ বিশ্বস্তরের অনুপস্থিতিতে 
তদীয় গুরুজনবর্গের যে সুমহৎ কষ্ট হইয়াছিল, যে- 
ব্যক্তি নিমাইকে প্রত্যর্পণ-পূর্্বক এক্ষণে তাহার উপশম 
বিধান করিলেন, তাহাকে তাহারা পুরস্কারস্বরূপ 
ণশিরোপা” বা শিরস্রাণ প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করা 
আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন ৷ 


১৩৫ ৷ ভোল,_-ভুলঃ-শব্দের অপজ্রংশ, ভ্রম, 
ভ্রান্তি, মোহ বা হতবৃদ্ধিতা ! 


১১০ শ্রীআ্ীচৈতন্যভাগবত 
সকলের দৈব বা অদৃষ্ট প্রতি গভীর আস্থা বেদগুঢ় অপ্রারুত বৎসল-রটৈকবিষয় শিশুরাপী 


সবে বোলে, __“মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্রবাণী ৷ 
দৈবে রাখে শিশু, বৃদ্ধ, অনাথ আপনি 0৮” ১৩৯ ॥ 
প্রভুর বৈষ্ণবী মায়ার মুগ্ধ হইয়া সকলেরই প্রকৃত ঘটনা 
জানিতে অসামর্থ্ব_ 
এইমত বিচার করেন সব্বজনে ৷ 
বিষ্ণ-মায়া-মোহে কেহ তত্ত্ব নাহি জানে ॥১৪০॥ 
গৌর-নারায়ণ-প্রসাদেই টা 


এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ডের রায় ৷ 


কে তীরে জানিতে পারে, যদি না জানায় 1১৪১) 


১৩৯। 
বিষ্ণ ৷ 
১৪০ । ভগবান্‌ বিষ্ণ-_সচ্চিদানন্দ-তত্্ ; তিনি 
কুপা করিয়া কাহাকেও বা দিব্যজ্ঞান-দানে দর্শন দেন, 
অসুরমোহিনী মায়াশক্তি-প্রভাবে কাহারও বা বৃদ্ধি 
মোহিত করেন । মায়াশক্তিরই অপর নাম-_বৈষ্ণবী, 
বা ‘দৈবী’ মায়া,_যথা গৌ ৭১৪--) “দৈবী হ্যেষা 
গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া” ; (ভাঃ ১৭1৪-৫--) 
“ভক্তিযোগেন ৯* * মায়াঞ্চ তদগাশ্রয়াম্‌। যয়া 
সন্মোহিতো জীব আজ্মানং ভ্রিগুণাত্মকম্‌। পরোহপি 
মনুতেহনর্থং তৎকুতঞ্চাভিপদ্যতে ৷!” “মীয়তে অনয়া 


দৈবে,.__অদৃশ্যশক্তিমান্‌ বিধাতা অর্থাৎ 


অধোক্ষজ-গৌরলীলা-শ্রবণে 
গৌরপদে ভক্তিলাভ-_ 
বেদ-গোপ্য এ-সব আখ্যান যেই শুনে। 
তার দৃঢু-ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে ॥ ১৪২॥ 
শ্রীক্কঞ্চৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান। 
ন্বন্দাবনদাস তু পদযূগে গান ॥ ১৪৩ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে নামকরণ-বালচরিত- 
চৌরাপহরণবর্ণনং নাম চতুর্থোহ্ধ্যায়ঃ। 


| কাকা ওল বৰ চা 2 চা চে লক ঢা যা | 
ইতি মায়া” অর্থাৎ যাহা-দ্বারা চালিত হইয়া জীব স্বীয় ' 


মনোরৃত্তি-সাহায্যে বস্তুকে মাপিতে বা বুঝিয়া উঠিত 


বা তদ্দারা তৃপ্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহাই | 


“মায়া”। “মায়াবদ্ধ জীবের নাহি. কৃষ্ণ-স্মৃতি-ভান”, 


সুতরাং সেই শুদ্ধসত্ব বৈকুষ্ঠ-বন্ত অর্থাৎ ব্র্মতত্ব, | 


পরমাজ্মতত্ব ও ভগবভ্তত্ব, কিছুই বুঝিতে বা জানিতে 
সমর্থ হয় না। 


১৪১1 রঙ্গ, লীলাভিনয় । “কে তারে......ন! 
জানায়”__ভাঃ ১০৷১৪৷২৯ শ্লোক ব্রহ্মার স্তব) দ্রষ্টব্য। 


ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় । 


কক 


গরম অধ্যায় 


কথাসার-_-এই অধ্যায়ে শ্রীশচী-মিশ্রের গৃহমধ্যে 
নৃপুরধবনি-শ্রবণ ও অপূর্ব পদচিহ*-দর্শন এবং গৌর- 
গোপালের তৈথিক-বিপ্রান্ন-ভোজন তি বিষয় বণিত 
হইয়াছে। 

একদিন শ্রীজগন্াথমিশ্র পৃজরকে গৃহমধ্য হইতে 
পুস্তক আনিতে আদেশ করেন৷ পৃস্তকানয়নার্থ 
নিমাইর পদসঞ্চরণকালে শচী ও জগন্নাথ অপূৰ্ব্ব 
নৃপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন! গ্রন্থ প্রদান করিয়া 
বিশ্বভর ক্রীড়ার গমন করিলে ব্রাহ্মণদম্পতি গৃহমধ্যে 
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপতাকা-লাঞ্ছিত অপরূপ চরণচিহ দর্শন 
করেন; কিন্ত বাৎসল্যপ্রেমের স্বভাব-বশতঃ এ পদচিহন 
যে তাহাদেরই পুন্তররত্রের, ইহা জানিতে না পারিয়া 


.কোন তৈথিক ব্ৰাহ্মণ মিশ্রগৃহে অতিথি হন? 


গৃহদেবতা শ্রীদামোদর-শালগ্রামই তাঁহ। 
গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, ইহা মনে রে 
তাঁহারা শ্রীদামোদরের অভিষেক-তোগ-পূজাদির নক 
চান করেন । অন্য একদিন বালগোগাল- 
ব্রাহ্মণ রন্ধনাদি সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রে ৰ 
দনার্থ ধ্যানস্থ হইলে, প্রেমিক বিপ্রকে উহ টা 
জন্য গৌরগোপাল তথায় উপস্থিত হইয়া এক 
ভক্ষণ করেন তৈথিক-বিপ্র বালককে 


ভাগে গর, 
ভক্ষণ করিতে দেখিয়া “চঞ্চল বালক রর f পর্ন 
নষ্ট করিল’ বলিয়া চীৎকার করিয়া কে প্র 


মিশ্র ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে 


দের অলক্ষির্ত \ 
রিয়া | 














আদিখণ্ড-_পঞ্চম অধ্যায় 


১১১ 


এদিকে বালকরূপী 


করিতে উদ্যত হইয়া পরে বিপ্রের অনুরোধে তাহা 
হইতে ক্ষান্ত হন এবং ব্রাহ্মণকে পুনরায় কৃষ্ণের ভোগ 
রন্ধান করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। সকলের পরামর্শ- 
মত শচীদেবী বিপ্রের ভোজন সমাপ্ত না হওয়া পথ্যত্ত 
বালককে লইয়া কোন প্রতিবেশীর গৃহে অপেক্ষা 
করিতে থাকেন। এদিকে মিশ্রগৃহে তৈথিক-বিপ্র 
দ্বিতীয়বার ভোগ রন্ধন করিয়া তাহা বালগোপালকে 
নিবেদন করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলে চিত্তাধিষ্ঠাতা 
গৌরসুন্দর সকলকে যোগমায়া দ্বারা মোহিত করিয়া 
বিপ্রর নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অন্ন ভোজন 
করিতে আরম্ভ করেন। “ভোগ নষ্ট হইল’ বলিয়া 
পুনরায় বিপ্র উচ্চরব করিয়া উঠিলে, মিশ্র জানিতে 
গারিয়া নিমাইর প্রতি পূর্র্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধ 
প্রদর্শন করেন ৷ এবার বিশ্বস্তরাগ্রজ বিশ্বরূপের বিশেষ 
অনুরোধে বিপ্র পুনরায় রন্ধন করিতে স্বীকৃত হন৷ 
যাহাতে চঞ্চল বালক পুনরায় নৈবেদ্য নষ্ট করিতে না 
পারে, এইজন্য আপ্তবর্গ বালককে বেষ্টন করিয়া এবং 
মিশ্র গৃহের দ্বারে প্রহরিরূপে বসিয়া থাকিলেন | মিশ্র- 
প্রমুখ সকলেই বালককে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া 


জয় জম্ম ভক্তপ্রিম্ন প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপদ মহা-মহেশ্বর ॥ ১ ॥ 
অধোক্ষজ মহাপ্রভুর অপরোক্ষ-লীলা__ 
হেনমতে আছে প্রভূ জগন্নাথ-ঘরে ৷ 
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে 1 ২ ॥ 
্রন্থানয়নার্থ মিত্রের বিশ্বভ্তরকে আদেশ-_ 
একদিন ডাকি’ বোলে মিশ্র-পুরন্দর ৷ 
‘আমার পুস্তক আন’ বাপ বিশ্বস্তর ! ৩ ॥ 
নিমাইয়ের গৃহে প্রবেশমান্র মিশ্রের 
নৃপুরধ্বনি-শ্রবণ__ 
বাপের বচন শুনি” ঘরে ধাঞা যায়! 
ক্ণুঝূনূ করিয়ে নূপুর বাজে পায় ॥ ৪ ॥ 


রাখিবার পরামর্শ প্রদান করেন । 

গৌরহরি গৃহমধ্যে যোগনিদ্রা-লীলা প্রদর্শন করিলে 
সকলেই নিশ্চিন্ত হন এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় 
বৈষ্ণবীমায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই নিদ্ৰিত হইয়া 
পড়েন। তৃতীয়বার ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসিয়া বালগেপালকে 
ভোগ নিবেদন করিলে এবারও গৌরগোপাল আসিয়া 
পুনরায় বিপ্রের অন্ন ভোজন করেন । সকলেই নিদ্রায় 
অভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শত্খ-চক্র- 
গদা-পদ্মধূক্‌ চতুর্ভজরূপে এবং একহস্তে নবনীত- 
ধারণ-পূর্ব্বক, অপর হস্তে তাহা ভক্ষণ এবং অন্য দুই 
হস্তে মূরলী বাদন করিতেছেন,_এইরাপ অপূৰ্ব্ব রূপে 
স্বীয়ধামের সহিত আবির্ভূত হইয়া সুরুতিশালী ব্রান্মণকে 
প্রচুর কৃপা করেন এবং তাঁহার নিকট নিজতত্ব, 
বিপ্রের নিত্যকিঙ্করত্ব এবং স্বীয় অবতারের কারণ 
প্রভৃতি বর্ণন করিয়া সেই গুহ্যকথা কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন৷ তদবধি বিপ্রবর দিবসে 
অন্যত্র ভিক্ষাদি করিয়া প্রতিদিন একবার নবদ্বীপে 
মিশ্রগৃহে আসিয়া নিজ-অভীষ্টদেরকে দর্শন করিয়া 
যাইতেন ৫(গৌঃ ভাঃ)) 


মিশ্র ও শচীর নৃপূুরধ্বনির কারণ-নির্ণয়-চেস্টা-_ 
মিশ্র বোলে,__“কোথা শুনি নৃপুরের ধ্বনি £ 
চতুদ্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাক্মণী ॥ ৫ ॥ 
নিমাইর পদ নৃপুর-শূন্য বলিয়া উভয়ের তৎকারণানুমান-_ 
‘আমার পুভ্রের পায়ে নাহিক নূপুর ! 
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর £ ৬ ॥ 
উভয়ের বিস্ময় ও নির্ব্বাক্ত্ব_ 
কি অভুত ! “দুইজনে মনে মনে গণে’ ৷ 
বচন না ড্ফুরে দুইজনের বদনে ॥ ৭ ॥ 
রথ প্রাদানপূর্র্বক প্রভুর প্রস্থানানত্তর উভয়ের গৃহপ্রবেশ_- 
পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে ৷ 
আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে ৷ ৮1 


গোটীয়-্তাষা 


১। সব্ত্বশ্বরেশ শ্রীবিষ্ণ-পদতলে ধ্বজ, বজ ও স্বয়ংপ্রকাশ বৈকুণ্ঠলীলা প্রকটিত বা ব্যক্ত করিতে 


অঙ্কুণ এবং পতাকা-চিহ্ন অবস্থিত! 
৪1 লোকের অক্ষজ দৃষ্টিপথ ও বৃদ্ধি অতিক্রম 


লাগিলেন ৷ 


৫1 রুণুঝুনু"_নপুরাদির মৃদু মধুর গুঞ্জন- 


রিয়া অধোক্ষজ শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় অনন্ত-বৈচিনরপূর্ণ ধ্বনি, নিক্কণ ৷ 





১১২ 


গৃহে সব্বব্ শ্রীবিষণুর চরণচিহন-দর্শন_ 
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন ৷ 
ধ্বজ, ব্ৰজ, অঙ্কুশ, পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥ ৯।। 
তৎফলে উভয়ের স্ব-সৌভাগ্য-স্মরণে 
আনন্দাশ্পুলক-_ 
আনন্দিত দৌহে দেখি’ অপূৰ্ব্ব চরণ ৷ 
দৌহে হৈলা পুলকিত সজল-নয়ন ॥ ১০ ॥ 
উভয়ের দণ্ডবৎ প্রণাম ও মোক্ষ-লাভাশা__ 
পাদপদ্ম দেখি” দোহে করে নমস্কার ৷ 
দৌহে বোলে,_নিস্তরিনু, জন্ম নাহি আর’ ॥১১ 
অঙ্চা-মুত্তি শালগ্রামকে নৈবেদ্যভোগার্পণেচ্ছায় পত্বীকে 
রন্ধনাথ আদেশ-__ 
মিশ্র বোলে,_-“শুন, বিশ্বরূপের জননী ! 
সৃত-পরমান্ন রান্ধহ আপনি ॥ ১২ ॥ 
; স্বয়ং অচ্চনাঙ্গীকার_ 
ঘরে যে আছেন দামোদর-শালগ্রাম ॥ 
পঞ্চগব্যে সকালে করামু তানে স্নান ॥ ১৩ ॥ 
গৃহদেবতার পদ-সঞ্চারণানুমান__ 
বুঝিলাঙ,_তেঁহো ঘরে বুলেন আপনি । 
অতএব শুনিলাঙ ন্পূরের ধ্বনি ৷? ১৪ ॥ 
. উভয়ের উৎসাহভরে শালগ্রামার্ভন ; অন্তৰ্য্যামী 
1" প্রভুর হাস্য_ 
উই দুইজনে পরম-হরিষে ৷ 
শালগ্রাম পূজা করে, প্রভু মনে হাসে ॥ ১৫ ॥ 
প্রভু ও তৈথিক ব্রাক্মণাখ্যান__ 
আর এক কথা শুন পরম-অভভুত ৷ 
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ-সুত ॥ ১৬ ৷৷ 


১১। যিনি একবার-মান্ত্রও বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন 
করেন, তিনি সংসার হইতে নিস্তার লাভ করেন 
অর্থাৎ তাহার অপৌনভবরূপ পরম-পদ মুক্তি-লাভ 
ঘটে ; ( বিষ্ণুধ্ম্মোত্তরে_ ) “তাবদৃভ্রমত্তি সংসারে 
মনুষ্যা মন্দবুদ্ধয়ঃ। যাবদ্রূপং ন পশ্যন্তি কেশবস্য 
মহাত্মনঃ ৷” ইহা জানিয়াই মর্ত্যাভিমানী বিপ্রদম্পতির 
এরূপ উক্তি! 


শিলার অন্যতম (হঃ ভঃ বিঃ--৫ম বিঃ দ্রষ্টব্য); 
জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহদেবতা শ্রীশালগ্রাম-অচ্চা-বিগ্রহ ৷ 
. পঞ্চগব্য,__দধি, দুগ্ধ, -ঘৃত, গোময় ও 49৮ 
স্নান,_ অভিষেক | 


 সেবা-রত জনের বাৎসল্যরসই জানিতে হ 
১৩। দামোদর-শালগ্রাম,_চতুষ্বিংশতি শালগ্রাম- 


ত্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





তৈথিক-্রাক্মণের পূর্ব পরিটয়__ 
পরম-সূকৃতি এক তৈথিক ব্রাহ্মণ ৷ 
ক্ষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্যাটন ॥ ১৭ ॥ 
বালগোপাল-মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণব-বিপ্ৰ_ 
যড়ক্ষর গোপালমন্তের করে উপাসন ৷ 
গোপাল-নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন ॥ ১৮ ॥ 
তীর্ঘভ্রমণমূখে বিপ্রের মিশ্রগুহ আগমন-_ 
দৈবে ভাগ্যবান্‌ তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে ৷ 
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে ॥ ১৯॥ 
কণ্ঠে-বক্ষে বালগোপাল ও শালগ্রামধারী বিপ্র__ 
কণ্ঠে বালগোপাল ভূষণ শালগ্রাম ৷ 
পরমত্রক্মণ্-তেজ, অতি অনুপম ॥ ২০ ॥ 
ক্লুঞ্ণকীর্তনপর প্রেমিক বিপ্র-_ 
নিরবধি মুখে বিপ্র “ক্ষণ কৃষ্ণ’ বোলে ৷ 
অন্তরে গোবিন্দ-রলে দুইচক্ষু ছুলে ॥ ২১ ৷ 
স্বগৃহে অতিথিরূপে বৈষ্ণ ববিপ্র-দর্শনে মিশরের দণ্ডবৎ প্রণাম 
দেখি” জগন্নাথ-মিশ্র তেজ সে তাহার । 
সম্্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার ৷৷ ২২ ॥ 
মিশরের যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-গৃহস্থোচিত অতিথি-সৎকার_ ' 
অতিথি-ব্যভার-ধর্স ঘেন-মতে হয় । 
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয় ৷৷ ২৩ ॥ 
মিশ্রের স্বয়ং জল ও আসন-দ্বারা অতিথি-পূজন_ 
আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন ! 
বলিতে দিলেন আনি? উত্তম আসন ॥ ২৪ | 
মধুরবাক্যে বিপ্রের পরিচয়-জিজ্ঞাসা_ 
সুস্থ হই’ বসিলেন যদি বিপ্রবর ! 


তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসেন,_'কোথা ঘর ?'২৫ 


ণব- 
১৮1 ফ্বড়ক্ষর গোপালমন্ত, _চতুত্যন্ত ও প্র 


কামবীজ-পুটিত নমঃ-শব্দ-সংযুক্ত গোপাল-মন্ত্র। 
২০1 কণ্ঠে বালগোপাল, _ কণ্ঠদেশে অলঙ্কার 

স্বরূপ বালগোপাল ও শালগ্রাম, অঙ্া-বিগ্রহদয় । ৃঁ 
২১ গোবিন্দ-রসে,__শান্ত, দাস্য, সখা, বাং 

ও মধূর-_এই পঞ্চবিধ অপ্রাকৃত- 


স্বাভীষ্ট-দেব বালগোপালের দর্শন-লালস 
নয়নদ্বয় ঘুণিত হইতেছিল। 
২২ অন্ত্রমে,__সম্মানপুবর্বক ৷ বার্ড 
২৩1 অতিথি-ব্যবহার-ধর্ম্ম_যে আগ 
একটা তিথিমান্র গৃহস্থের গৃহে অবস্থান ক. 











আদিখণ্ড--পঞ্চম অধ্যায় 





অমানী বৈষ্ণব-বিপ্রের সদৈন্যে আত্মপরিচয়-প্রদান__ 
বিপ্ৰ বোলে”_“আমি উদাসীন দেশান্তরী ৷ 
চিত্তের বিক্ষেপে মান্র পর্যটন করি ॥” ২৬ ॥ 
বা বৈষ্ণব-জ্ঞানে মিশ্রের বিপ্র-স্তুতি ও তৎপাদরজোহ 
ভিযিভ্ত জগতের সৌভাগ্য-বর্ণন_ 
প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন! 

“জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্যটন ॥ ২৭ ॥ 
বৈষ্ণবাগমনে মিশ্রের স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যপন ও বৈষ্ণব- 
ভোজনোদ্যোগার্থ তদাভা-যাচঞা-_ 

বিশেষতঃ আজি আমার পরম সৌভাগ্য ৷ 
আজ্ঞা দেহ'__রহ্ধনের করি গিয়া কাধ্য 1৮২৮ 
বিপ্রের অনুমতি-দান-- 
বিপ্ৰ বোলে, ‘কর, মিশ্র, যে ইচ্ছা তোমার । 
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার ॥ ২৯ ৷ 
মিশ্র ও শচীকর্তৃক বিপ্রের কুষ্ণনৈবেদ্য-রন্ধনার্থ স্ববিধ 
1... আয়োজন-গম্পাদন--_ 
রহ্ধনের স্থান উপস্করি? ভাল-মতে ! 
দিলেন সকল সঙ্জ রন্ধন করিতে ৷৷ ৩০ ॥ 
বিপ্রের প্রথমবার রন্ধন ও ধ্যানে অভীম্টদেবকে নৈবেদ্যার্পণ__ 
সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন | 
বসিলেন কুষ্ণেরে করিতে নিবেদন ॥ ৩১ ॥ 
সব্বান্ত্য/মী প্রভুর বিপ্রকর্তৃক স্বীয় আহ্বানোপলব্ধি-_ 
সব্ব্ভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন ! 
মনে আছে,__বিপ্রেরে দিবেন দরশন ৷৷ ৩২ ॥ 
বিপ্রের ইম্টদেব-ধ্যানমান্ত্র নিমাইর আগমন-- 
ধ্যানমান্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর ৷ 
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷৷ ৩৩ ॥ 


মহৎ 


দিতীয়-তিথিতে তথায় আর বাস করেন না, তাহাকে 
অতিথি” বলে । গৃহস্থগণ একদিন-মান্র অতিথি-সেবার 
অবসর প্রাপ্ত হন। ব্যবহার-ধর্ম্মে গৃহস্থ অবশ্যই 
অতিথির সৎকার করিবেন। অতিথি-সৎকার__ 
0 তুল্য, অথবা অতিথি-_নারায়ণের ন্যায় 
টু ২৬। উদাসীন,__বিরক্ত ও নিস্পৃহ ; দেশান্তরী, 
হা ব্যতীত অন্যদেশই “দেশান্তর* তাহাতে 
বিনে ৰ 3 বিক্ষেপে মাত্র,_ চাঞ্চল্য, ক্ষিপ্ততা বা 
শ্তঃ ৷ 
২৭। জগতের ভাগ্যে তোমার পর্য্যটন,_( ভাঃ 


১০৮1৪--১ < 
!6_- ) “মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেত- 
২১৫ 


১১৩ 





শিশু-নিমাইর রূপবর্ণন-- 
ধূলাময় সব্ব-অজ, মৃত্তি দিগস্থর ৷ 
অকরুণ-নয়ন, কর-চরণ সুন্দর ॥ ৩৪1 
অভিন্ন ধ্যেয় অভীম্টবিগ্রহস্বরাপে নিমাইর বিপ্রার্পিত 
নৈবেদ্য-ভোজন-- 
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে ৷ 
এক গ্রাস থাইলেন, দেখে বিপ্রবরে ॥ ৩৫ ॥ 
সাক্ষা দ্ভীষ্টবিগ্রহের নৈবেদ্যগ্রহণ-হেতু মহাভাগ্যবান্‌ হইয়াও 
বিষ্তমায়া_বশে প্রভুকে সামান্যশিশু-ভ্রম-হেতু বিপ্রের প্রভু- 
কর্তৃক নৈবেদাগ্রহণ-দর্শনে চীৎকার-- 
“ায় হায়’ করি’ ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে । 
“অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে ॥” ৩৬ ॥ 
বিপ্রের চীৎকার-শ্রবণে মিশ্রের নিমাইকে বিষ্ণ-নৈবৈদ্য 
ভোজনরত দর্শন__ 
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ-মিশ্রবর ! 
ভাত খায়, হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৩৭ ॥ 
ক্ষুধার্ত অতিথি-বিপ্রের প্রতি নিমাইর আচরণ-দর্শনে ক্রোধ- 
রে মিশ্রের নিমাইকে প্রহারোদ্যম, বিপ্রের নিবারণ-- 
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে । 
জন্মে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে ॥ ৩৮ ॥ 
নিমাইকে বিবেকহীন শিশু-জানে তৎপ্রহারোদ্যত মিশ্রকে 
বিপ্রের ভৎ সনা ও শপথপ্রাদান__ 
বিপ্ৰ বোলে,__“মিশ্র, তুমি বড় দেখি আর্থ্য ! 
কোন্‌ জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কাৰ্য্য? ৩৯ ॥ 
ভাল-মন্দ-জ্তান যার থাকে, মারি তারে ৷ 
আমার শপথ, যদি মারহ উহারে ৷ ৪০ ॥ 


সাম্‌। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্‌ কল্পতে নান্যথা কুচিৎ ৷” 
শ্লোকটী দ্রষ্টব্য ! 

২৯-৩০ ৷ উপহার,-_আয়োজন ॥ উপস্করি+__- 
সংস্কার-লেপনাদি করিয়া ; সঙ্জ,__সঙ্জা, আয়োজন 
বা উপকরণ । 

৩৮1 সম্ভ্রমে,_-সভয়ে ; করে, হস্তে ৷ 

৩৯। ব্ৰাহ্মণ বলিলেন,_-“হে মিশ্র, আপনি-__ 
বয়স্ক ও মাননীয়, আর এই শিশু-_নিতান্ত অক্ত 
বালক ; ইহার অক্ততার জন্য প্রহার-পূ্ব্বক শাসন 
করা কর্তব্য নহে 1৮ 

৪০। হিতাহিত-বিবেকহীন বালকের প্রতি প্রহার 


১১৪ 





নিমাই-কর্তুক ক্ষুধার্ত অতিথি বিপ্রের অবমাননা চিন্তা করিয়া 
মিশ্রের.চিন্তা-মগ্রতা-_ 
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে । 
মাথা নাহি তোলে মিশ্র, বচন না জ্ফুরে ॥ ৪১ ॥ 
মিশ্রকে বিপ্রের সান্তনা প্রদান ও ঈশ্বরের সর্ব্জতা ও 
কুপা-শক্তিতে বিশ্বাস__ 
বিপ্ৰ বোলে,__“মশ্র, দুঃখ না ভাবিহু মনে ৷ 
যে দিনে যে হবে, তাহা ঈশ্বর সে জানে ॥৪২॥ 
পকুন্ন-ভোজনে প্রথমেই বিদ্ব-ন্দর্শনে বিপ্রের পুনঃ রহধন- 
স্পৃহা-ত্যাগ ও ফলমূল-ভোজনেচ্ছা__ 
ফল-মুল-আদি গৃহে যে থাকে তোমার ! 
আনি” দেহ” আজি তাহা করিব আহার 1৮8৩ 
বিপ্রকে পুনঃ রন্ধনার্থ সদৈন্যে মিশরের অনুরোধ 
মিশ্র বোলে, _“মোরে যদি থাকে ভূত্য-জ্ঞান। 
আর-বার পাক কর, করি” দেও স্থান ৷৷ 8৪ ॥ 
অতিথিরাপী বিপ্রের পুনঃ রন্ধন ও ভোজনেই মিশ্রকর্তৃক 
স্বীয় সম্তোষ-জ।পন-_ 
গৃহে আছে রহ্ধনের সকল সম্ভার ৷ 
পুনঃ পাক কর, তবে সন্তোষ আমার 170, ৪৫ ॥ 
উপস্থিত মিশ্রের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনগণেরও বিপ্রকে 
পুনঃ রন্ধনার্থ সনি্ব্বন্ধ অনুরোধ 
বলিতে লাগিলা যত ইচ্ট-বন্ধুগণ ৷ 
“আমা-সবা' চাহি’ তবে করছ রন্ধন ॥” ৪৬ ॥ 
, সকলের ইচ্ছানুসারে তৈথিক বিপ্রের পুনঃ রহ্ধনে 
জম্মতি-প্রদান__ ও 
বিপ্ৰ বোলে,__“যেই ইচ্ছা তোমা-সবাকার ৷ 
করিব রন্ধন সব্থায় পুনবর্বার 1৮ ৪৭ ॥ 
সকলের হর্ষ ও পুনঃ পাকস্থান-সংস্কার-সাধন-_ 
হরিষ হইলা সবে বিপ্রের বচনে ৷ 
স্থান উপস্করিলেন সবে ততক্ষণে ॥ ৪৮ ॥ 


- ২২২২ ক ্ালু 
' কর্তব্য নহে, অতএব আমি শপথ প্রদান করিতেছি 


অর্থাৎ আপনার প্রহার-কার্য্যে আমি বাধা দিতেছি । 

৪২1 ঈশ্বরের ইচ্ছামত যে দিন যাহার খাদ্য 
তিনি প্রদান করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরই 
যে ফলদাতা, তাহা জাত হওয়া আবশ্যক । জীব-_ 
ভবিষ্যদৃদৃচ্টি-বঞ্চিত। জীবের যাহা “আদৃ্ট”, ঈশ্বরের 
তাহা--পরিজ্ঞাত বিষয় ৷ 

881 এস্থলে বৈষ্ণব-অতিথির প্রতি মিশ্রের 
বৈষ্ণবোচিত দৈন্যোক্তি-ভ্তাপন বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ৷ 

8৫1 জন্ভার,__সামগ্রী, উপযোগি-দ্রব্য 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


দৃষ্টিপাত করিয়া ৷ 







রদ্ধনোপযোগি-দ্রব্যোপকরণদি-প্রদান, বিপ্রের 
দ্বিতীয়বার রন্ধনে' দ্যোগ_ 
রন্ধনের সঙ্জ আনি’ দিলেন ত্বরিতে 
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে ॥ ৪৯ ॥ | 
বিপ্রের রহ্ধন-ভোজন-সমান্তি পর্যন্ত তদ্বিয্নকারক চঞ্চল | 
শিশু নিমাইকে স্থানান্তরে রক্ষণার্থ সকলের পরামর্শ_ | 
সবেই বোলেন,__“শিশু পরম চঞ্চল । 
আর বার পাছে নষ্ট করয়ে সকল ॥ ৫০ ॥ 
রন্ধন, ভোজন বিপ্র করেন ঘাবৎ । 
আর-বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবৎ ॥৮ ৫১) 
নিমাইসহ শচীমাতার প্রতিবেশী ভবনে গমন / 
তবে শচীদেবী পুজ্রে কোলে ত’ করিয়া ৷ 
চলিলেন আর-বাড়ী প্রভুরে লইয়া ৷৷ ৫২ ॥ 
নারীগণের নিমাইকে মৃদু ভৎ সনা 
সব নারীগণ বোলে,__-“শুন রে নিমাই । 
এমত করিয়। কি বিপ্রের অন্ন খাই !” ৫৩ ॥ 
সহাস্যে প্রভুর স্বীয় নির্দবোষতা-প্রতিপাদন-_- 
হাসিয়া বোলেন প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে ৷ 
“আমার কি দোষ, বিপ্র ডাকিলা আপনে ?” ৫8॥ ৷ 
নারীগণের নিমাইকে পরিহাসোক্তি__ | 
সবেই বোলেন,__“অয়ে নিমাই ঢালাতি ! া 
কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি £৫৫! 
কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্‌ কুল, কেবা চিনে? 
তার ভাত খাই’ জাতি রাখিবা কেমনে ?” ৫৬ 
নারীগণের প্রশ্নোত্তরে নিমাইর নিজ-গোপরাজ-তনয়দ্-বখন 
সম্বন্ধভ্ঞানী মুক্তেরই রুষ্চভজন-যোগ্যতা_ 
হাসিয়া কহেন প্রভু, “আমি যে গোয়াল এ 
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সবর্বকাল ॥ ৫৭. 


ত রুগা? 
৪7 আমা বা? চাহি, আমাদের প্রত 








8৭ । সবর্বথায়, নিশ্চয়, SIT পট" 
৫৫-৫৬ 1 ঢাঙ্গাতি,_যে-ব্যক্তি চঙ্গত্ব বা 
বৃত্তি, ছল ও চাতুর্য্য আচরণ করে! রণ 
নারীগণ বলিতেছেন,_“ওহে নিমাই, ত রণ 
ও চাতুর্য্য প্রদর্শন করিতে গিয়া তুমি ও রী এই 
ও আপনাকে ব্রাহ্মণ’ বলিয়া পরিচয়-দ' র বংশগত 


* ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করায় ডা 
" পবিত্ৰতা; সবই নষ্ট হইল?” ' 


be 
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পর... টিবি 


রাঞ্জণের অন্নে কি গোপের জাতি যায় £” 

এত বলি” হাসিয়া সবারে প্রভূ চায় ॥ ৫৮ ॥ 

উত্তরপ্রাদানচ্ছলে নিজ-তত্ব কহিলেও বৈষ্ণবীমায়া বশে 
সকলের তদনূপলব্ধি__ 

ছলে নিজ-তত্ত প্রভু করেন ব্যাখ্যান ॥ 

তথাপি না বুঝে কেহ,_ হেন মায়া তান 0৫৯] 


নিমাইর পরমার্থ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ও বালভাষণ-ভ্রমে 
সকলের হাস্য 
সবেই হাসেন শুনি’ প্রভুর বচন! 
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহারো নাহি মন ॥ ৬০ ॥ 
সকলেরই সর্বক্ষণ নিমাইকে স্ব-স্ব-ক্রোড়ে 
রক্ষণেচ্ছা ও হর্যাতিশয্য 
হাসিয়া ঘায়েন প্রভু যে-জনার কোলে । 
সেই জন আনন্দ-সাগর-মাঝে বুলে ॥ ৬১ ॥ 
পুনঃ রন্ধনান্তে বিপ্রের ইচ্টমন্ত্র-যোগে ধ্যানে অভীভ্টদেব 
বালগোপালকে নৈবেদ্যার্পণ__ 
সেই বিপ্র পুনব্্বার করিয়া রন্ধন ৷ 
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন ॥ ৬২ ॥ 
সৰ্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্বস্তরের তদবগতি__ 
ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর ! 
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর ॥ ৬৩ ॥ 
সকলকে স্বীয় মায়ায় মুগ্ধ করিয়া অতকিতা বস্থায় 
প্রভুর নৈবেদ্য-স্থানে আগমন-__ 
মোহিয়া৷ সকল-লোক অতি অলক্ষিতে ॥ 
আইলেন বিপ্রস্থানে হাসিতে হাসিতে ॥ ৬৪ ॥ 
নৈবেদ্যাম গ্ৰহণপূৰ্ব্বক নিমাইর পলায়ন 
অলক্ষিতে এক-মূষ্টি অন্ন লঞা করে! 
খাইয়া চলিলা প্রভু _দেখে বিপ্রবরে ॥ ৬৫ ॥ 
৫৭ ৷ প্রভু বলিলেন,_ “আমি গোপজাতি, তজ্জন্য 


যে ্রাহ্মণপ্রদত্ত অন্ন সহ্ব-সময়ে খাইয়া থাকি 1” 
হাতে একদিকে প্রভুর প্রিকালসত্যতা ও সর্ব্বজ্ঞতা 


এবং অপরদিকে তাঁহার অপ্রাক্ৃত শুদ্ধভগবজুজ্ান 


ব 
রা শ্রাহ্মণ-বশ্যতা প্রকাশিত হইল ; পক্ষান্তরে, গোপ- 
লোচিত চাঞ্চল্যও প্রকাশিত হইল ৷ 
৫৯। নিজতত্ব, স্বীয় স্বয়ংরূপ কুষ্ণস্বরাপত্ব ! 
৬০। এড়িতে,__নামাইতে, ছাড়িতে ৷ 
টং চিত্তের ঈশ্বর,__অন্তর্য্যামী, পরমাত্মা ৷ 
on মোহিয়া,_মোহিত করিয়া । 
॥ রড়-_ ৰ টা 
ই দৌড়, ছুট পেরর্ববঙ্গে ব্যবহৃত ‘লড়’- 


তদ্র্শনে তৈথিক-বিপ্রের সভয়ে চীৎকার 
হায় হায়” করিয়া উঠিল বিপ্রবর ৷ 
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড় ॥ ৬৬ ॥ 
ক্রোধভরে মিশ্রের নিমাইর পশ্চাদ্ধা'বন__ 
সন্তে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া । 
ক্রোধে ঠাকুরেরে লৈয়া হায় ধাওয়াইয়া ॥ ৬৭ ॥ 
সভয়ে নিমাই-_পলায়িত ও গৃহে লুক্ক।য়িত ; মিশরের 
তর্র্জন-গর্জন-__ 
মহাভয়ে প্রভু পলাইলা এক-ঘরে ৷ 
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি’ তর্জগর্জ করে ॥৬৮॥ 
রোষভরে মিশ্রের শাসনোক্তি_ 
মিশ্র বোলে,__“আজি দেখ’ করো তোর কার্য 
তোর মতে পরম-অবোধ আমি আর্থ্য ! ৬৯ ॥ 
ভৎ'সন-পৃব্বক নিমাইকে প্রহারোদ্যম__ 
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে 2” 
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভূ-পাছে ॥ ৭০ ॥ 
সকলের নিবারণ-সন্ত্বেও মিশ্রের নিমাইকে 
প্রহারে নিব্বন্ধ__ 
সবে ধরিলেন হত্র করিয়া মিশ্রেরে ৷ 
মিশ্র বোলে,_“এড়, আজি মারিমু উহারে 0৭১ 
মিশ্রকে সকলের অনুযোগ-_- 
সবেই বোলেন, “মিশ্র, তুমি ত’ উদার ॥ 
উহারে মারিয়া কোন্‌ সাধৃত্ব তোমার £ ৭২ ॥ 
স্লেহবৎসল সকলেরই অবোধ চঞ্চল শিশু-জানে 
নিমাইর পক্ষ-সমর্থনন 
ভাল-মন্দ-জ্ঞান নাহি উহার শরীরে ৷ 
পরম অবোধ, যে এমন শিশু মারে ॥ ৭৩ ॥ 


ME BSCS BNL DOE ST 
৬৭। সন্ভমে,_সরোষে; বাড়ি_যচ্টি, লাঠি, 


ঠেঙ্গা ( পুর্র্ববঙ্গে ব্যবহৃত); ঠাকুরেরে-_প্রভুকে ; 
ধাওয়াইয়া,__-পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, অর্থাৎ পশ্চাতে দ্রুত 
ছুটিয়া বা তাড়া করিয়া ৷ 

৬৮।॥ তর্জগর্জ,__তর্জন গর্জন, ভয়-প্রদর্শনার্থ 
ক্রোধভরে তাড়ন, ভর্খসন বা শাসন! 

৬৯1 মিশ্র বলিলেন,_-অরে দুষ্ট বালক, আমি 
অদ্য তোর দুক্ষার্য্য দেখিয়া লইব ! আমি-_এত 
বিজ্ঞ ও মান্য, আর তুই আমাকে নিতান্ত নির্বোধ জ্ঞান 
করিতেছিস্‌ ! তাহা তোর পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় ৷ 

৭২1 এড়* ছাড়, থাম; মারিমু,_মারিব 
(পূৰ্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত) ! সাধুত্ব,_উত্তমতা, বুদ্ধিমত্তা ৷ 


১১৬ 


রশ শিপশীপিপাপা, 


মারিলেই কোন্‌ বা শিখিবে, হেন নম্ম 
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয় ৷” 9811 
দুতবেগে বিপ্রের আগমন ও মিশ্রকে নিবারণ__ 
আথে-ব্যথে আসি’ সেই তৈথিক ব্রাহ্মণ ৷ 
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বোলেন বচন ॥ ৭৫ ॥ 
দৈব বা অদৃষ্টরূপী বিধাতার উপর বিপ্রের নির্ভরোত্তি-_ 
“বালকের নাহি দোষ, শুন, মিশ্র-রায় ৷ 
যে দিনে যে হবে, তাহা হইবারে চায় ॥ ৭৬ ॥ 
স্বীয় অন্নভোজন-রাহিত্যরাপ বিধিনিব্বন্ব-কথন-_ 
আজি ক্ৰষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে ৷ 
সবে এই মৰ্ম্মকথা কহিল তোমারে ৷? ৭৭) 
ক্ষুধার্ত অতিথি বৈষ্ণব-বিপ্রের ভোজন-বিঘ্নহেতু অভুক্ত 
অবস্থা-দর্শনে মিশ্রের দুঃখ ও ক্ষোভ-__ 
দুঃখে জগন্নাথ-মিশ্র নাহি তোলে মূখ! 
মাথা হেট করিয়া ভাবেন মনে দুঃখ ৷৷ ৭৮ ॥ 
বিশ্বস্তরাগ্রজ বিশ্বরূপের তথায় আগমন-__ 
হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান্‌। 
সেইস্থানে আইলেন মহাজ্যোতিধাম ॥ ৭৯ ॥ 
মূলসঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ-রামের অভিনপ্রকাশ মহাসক্কর্ষণ 
বিশ্বরূপের অসমোদ্ধ রূপ-মহিমা_ 
সব্ব-অঙে নিরুপম লাবণ্যের সীমা ॥ 
চতুদ্দশ-ভূবনেও নাহিক উপমা ৷ ৮০ ॥ 
স্কন্ধে যক্তসূন্র, ব্রহ্মতেজ মৃত্তিমন্ত ৷ 
মৃত্তিভিদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ ॥ ৮১) 
সাত্বৃতশাস্ত বিগ্রহ বিশ্বরূপের বিষ্ণুভক্তিপর ব্যাখ্যা 
সব্বশাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায় ৷ 
ক্রষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায় ॥ ৮২ ॥ 


৭81 স্বভাবন্রমেই শিশুগণ-__চঞ্চলমতি, এখন 
উহাকে শাসন করিয়া শিখাইলেও সে শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। 
৭৬। রায়,_ঠাকুর, মহাশয়; “যদভাবি ন 
তদ্ভাবি ভাবিচেন্ন তদন্যথা” ( হিতোপদেশ ) ৷ 
৭৭) কৃষ্ণ, ফলপ্রদাতা বিধাতা ; লিখেন, = 
মিলাবেন অর্থাৎ অদ্য আমার কপালে বা অদৃষ্টে অন্ন- 
প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠিবে না; মর্মকথা-_-রহস্য, মনের 
গুঢ় কথা ৷ ও 
৮৯ মহাজ্যোতির্ধাম__অচিৎ-প্রকাশক অলো 
কই সাধারণ 'জ্যোতিঃ,-নামে প্রসিদ্ধ ; কিন্তু অপ্রাকৃত 
চিৎপ্রকাশক আলোকই শুদ্ধসত্ব বা মহাজ্যোতিঃ ৷ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


অভাগ্য বা কি কহিব,_উপাস তোমার ॥ ৮৯ ॥ 


বশ্বরপের অপূর্ব রাখল হি } 
দেখিয়া অপৃবর্ব মৃতি তারকারা 
মুগ্ধ হৈয়া একদৃচ্ট্যে চাহে ঘনে-ঘন ॥ ৮৩] 
বিপ্রকত্তুক বিশ্বরূপের পরিচয়-জিড্ঞাসা__ 
বিপ্ৰ বোলে, ‘কার পুত্র এই মহাশয় ? 
সবেই বোলেন,_-“এই মিশ্রের তনয় ॥» ৮৪ ॥ 
বিপ্রের বিশ্বরূপকে আলিঙ্গন ও মিশ্র-শচীকে ধন্যবাদ 
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈলা আলিঙ্গন ৷ 
ধন্য পিতা মাতা, যার এ-হেন নন্দন ৷; ৮৫ ॥ 





স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া জগতে মর্ধ্যাদা ও মানদ-ধর্ম-শিক্ষা-দানধ 
অতিথি বৈষ্ণব-বিপ্রকে প্রণাম ও স্ততি-ধন্যবাদ-_ 
বিপ্রেরে করিয়া বিশ্বরূপ নমস্কার ৷ 
বসিয়া কহেন কথা অস্থতের ধার ॥ ৮৬ ॥ 
বৈষ্ণব অতিথি-লাভে সকল গৃহস্থেরই সুকৃতি-সঞ্চয়-_ 
“শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয় ৷ 
তুমি-হেন অতিথি যাহার গৃহে হয় ॥ ৮৭ ॥ 
বৈষ্ণব স্বয়ং আজ্মারাম বা নিক্ষিঞ্চন পরমহংস হইয়াও 
‘পরদুঃখদুঃখী’ স্বভাব-হেতু বিষ্ণুবিমুখ দীন- 
গৃহব্রত-জগণকে বিষ্ণুসেবায় উন্মুখী- 
করণার্থ সব্ব্বন ভ্রমণ 
জগৎ শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন ৷ 
আজ্মানন্দে পূর্ণ হই’ করহ ভ্রমণ ॥ ৮৮ ॥ 
যথার্থ মর্য্যাদা-দানাভিজ্ঞ বাগ্মিপ্রবর বিশ্বরূপের বৈষ্ণব-সেবক 
জীবাভিমানে স্বীয় যুগপৎ সৌভাগ্য ও 
দুর্ভাগ্য-কারণ-বর্ণন_ 
ভাগ্য বড়,_তুমি-হেন অতিথি আমার! 





সেই জ্যোতির আকরস্থানই শশ্রীবলদেব” এবং হার | 
মৃত্তিভেদ- শ্রীবিশ্বরূপ ৷ 

৮২। শ্রীনিত্যানন্দই মুভিভেদে বিডি? কণ 
বিশ্বরূপ হইয়া প্রকটিত হন । বিশ্বরাপ সর্বদা ত 
শানে কৃষ্ণভক্তিই ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ পরার = | 
পর বিচার-দ্বারা, শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া জীবর্বে ' 
ভোগে নিযুক্ত করেন না । | রয় 

৮৮ ৷ শ্ৰীবিশ্বরূপপ্রভু তৈথিক বিপ্রকে তি 


|) 

লোন ! 
EEE 
পরিব্রাজকোচিত ভুবনপাবন ধর্মের বক 


ভিন্ন-মুজিও । 





ন্যায় 
পরিপূর্ণ, সূতরাং ভোগপর পর্যটকের য়া তিনিশ 
করিবার পরিবর্তে তিনি জগতের হি 


আদিখণ্ড__পঞ্চম অধ্যায় ১১৭ 


] রিনা 55557 


বৈষ্ণব অতিথির অভুক্তাবস্থায় প্রস্থান-ফলে 
গৃহস্থাশ্রমীর অশুভোদয়__ 

তুমি উপবাস করি’ থাক’ যার ঘরে । 
সব্বথা তাহার অমজল-ফল ধরে ॥ ৯০ ॥ 

বৈষ্ণবের দর্শনে হর্ষ, কিন্তু অভুক্তাবস্থা- 

শ্রবণে বিষাদ 

হরিষ পাইনু বড় তোমার দর্শনে ৷ 
বিষাদ পাইনু বড় এ সব শ্রবণে ৷! ৯১ ॥ 


'তরোরপি সহিষ্ঃ, ও অবিক্লবমতি বিপ্রের বিশ্বরূপকে 
সান্বনা-প্রদান__ 


বিপ্ৰ বোলে, “কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে ৷ 
| ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে ॥ ৯২ ॥ 
নিগুণ ভগবন্নিকেতনাশ্রিত আত্মারাম হইয়াও সদৈন্যে স্বীয় 
সাত্বিক বনবাসিত্ব-জাপন_ 
বনবাসী আমি. অন্ন কোথায় বা পাই । 
প্রায় আমি বনে ফল-মূল মান্র থাই ॥ ৯৩ ॥ 
অজগর-রুত্তি-_ 
কদাচিৎ কোন দিবনে বা খাই অন্ন! 
সেহ যদি নিবি্র্িরোধে হয় উপসন্ন ॥ ৯৪ ॥ 
বিশ্বরূপ-দশনেই আত্মপ্রসাদ-লাভ 
যে সন্তোষ পাইলাঙ তোমা’ দর্শনে ৷ 
তাহাতেই কে।টি-কোটি করিল ভোজনে ॥ ৯৫ ॥ 
অন্ন ব্যতিরিক্ত ফল-মুল-ভোজনেচ্ছা__- 
ফল, মূল, নৈবেদ্য যে-কিছু থাকে ঘরে ৷ 
তাহা আন’ গিয়া, আজি করিব আহারে 0৮৯৬ ॥ 
অতিথি বৈষ্ব-বিপ্রের অন্নভোজনে নিমাইর বিদ্ন-সম্পাদন 
হেতু অভুস্তাবস্থা-দশনে মিশ্রের গভীর দুশ্চিন্তা _ 
উত্তর না করে কিছু মিশ্র-জগন্নাথ ! 
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত ॥ ৯৭ ॥ 
হইতে গৃহমেধী জীবকুলকে কুষ্ণসেবোন্মুখ করাইয়া 
শোধন করেন । 
৮৯। উপাস--উপবাস। 
হা i হ্যা তোমার দর্শন-ফলে আমার হর্ষ, 
বা পবাস-ফলে আমার বিষাদ, অর্থাৎ এই 
ই 1 ভাহি হর্ষবিষাদ উড হইয়াছে । 
, হিয়া ১১২৫২৫---) “বনন্ত সাত্তিকো 
১ জস উচ্যতে” ৷ 
আয়ত ৷ ৷ নিব্বিরোধে,__নিব্বিদ্নে; উপসন্ন,_উপস্থিত, 





৯ ও 
৮। বাসি”_বোধ বা অনুভব করি, ভাবি, পাই! 


পুনঃ রক্ধনার্থ বিপ্রকে বাচিমপ্রবর মানদধর্খ-বিগ্রহ 
বিশ্বরাপের স্ততিবাদদ্বারা প্রবত্তন__ 
বিশ্বরূপ বোলেন,__“বলিতে বাসি ভয় ৷ 
সহজে করুণাসি্ধু তুমি মহাশয় ॥ ৯৮ ॥ 
সঙ্জন-স্বভাব-বর্ণন__ 
পরদুঃথে কাতর-স্বভাব সাধুজন | 
পরের আনন্দ সে বাড়ায় অনুক্ষণ ॥ ৯৯ ॥ 
সামান্য শ্রম স্বীকারপূবর্বক-পুনঃ রন্ধনার্থ 
প্রার্থনা-জ্ঞাপন-__ 
এতেকে আপনে যদি নিরালস্য হৈয়া । 
কুষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া ৷ ১০০ ॥ 
বিপ্রের পূননৈঁবেদ্য-রন্ধন-ভোজনেই সকলের 
দুঃখ-লাঘব ও হর্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা_' 
তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ ॥ 
সকল ঘুচয়ে, পাই পরানন্দ-সূথ 1!” ১০১ ॥ 
স্বীয় অভীম্টদেব কৃষ্ণের অনিচ্ছা জানাইয়া বিপ্রের 
পুনঃ রহ্ধনে অনিচ্ছা-জাপন_- 
বিপ্র বোলে”_“রন্ধন করিল দুইবার ৷ 
তথাপিহ কুষ্ণ না দিলেন খাইবার ॥ ১০২ ॥ 
স্বীয় অদৃষ্টে কৃষ্ণের অনভিপ্রেত অন্নভোজনাভাব-জাপন_ 
তেঞি বুঝিলাও,_আজি নাহিক লিখন ৷ 
ক্ৰষ্ণ-ইচ্ছা নাহি, _কেনে করহ যতন ? ১০৩॥ 
কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই. সর্ব্বকর্ম্ম সম্ভব, নতুবা সম্পূর্ণ অসম্ভব_ 
কোটি ভক্ষ্য-দ্রব্য যদি থাকে নিজ-ঘরে ॥ 
রুষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে ॥ ১০৪ ॥ 
বিভুচৈতন্য কৃষ্ণেচ্ছার বিরুদ্ধে অণুচিৎ জীবের 
সমস্ত কৃত্রিম চেষ্টাই বিফল-_ 
ঘে-দিনে ক্ুষ্ণের যারে লিখন না হয় ৷ 
কোটি যত্র করুক, তথাপি সিদ্ধ নয় ॥ ১০৫ 


১০০। নিরালস্য হৈয়া,__একটু শ্রম স্বীকার 
করিয়া । 
১০৪-১০৫ ৷ কৃষ্ণের ভোগ্য যাবতীয় ভঙক্ষ্যদ্রব্য 
থাকিলেও কৃষ্ণ যদি তদীয় প্রসাদ-প্রদানের নিব্বন্ধ 
, তাহা হইলেই জীব সেই কুষ্ণপ্রসাদ পাইতে 
LE ও কৃষ্ণ যদি কাহারও প্রতি নিগ্রহ করেন, 
তাহা হইলে তাহার অসংখ্য প্রাকৃত আরোহ চেস্টা 
বিফল হয় মাত্র । অধোক্ষজসেবা--রুপা বা প্রসাদ 
মুখে অবরোহ বা অবতার- -বিচারেই সিদ্ধ ; প্রাকৃত 


চেস্টাবলম্বন-বিচারে আরোহ-বাদ সুফল প্রসব করিতে 
পারে না। 


১১৮ 


গরভীর-রানত্রিতে পুনঃ রন্ধনে বিপ্রের অনিচ্ছা-জ্ঞাপন_ মিশ্রের উহাতে সম্মতি-প্রাদান__ ৃ 


নিশা দেড় প্রহর, দুইও বা হায় ৷ 
ইহাতে কি আর পাক করিতে যৃয়ায় 2১০৬ ॥ 
পুনঃ রহ্ধন-চেচ্টা ছাড়িয়া বিপ্রের ফলমূল-ভোজনেচ্ছা 
অতএব আজি যত্র না করিহ আর । 
ফল, মূল কিছু মাত্ৰ করিমূ আহার ৷” ১০৭ ৷৷ 
পুনঃ রন্ধনার্থ বিপ্রকে বিশ্বরূপের পুনঃ পূঃ প্ররোচন__ 
বিশ্বরূপ বোলেন,__“নাহিক কোন দোষ । 
তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ ৷” ১০৮॥ 
বিশ্বরূপের বিপ্রচরণ-ধারণ এবং সকলেরই বিপ্রকে 
পুনঃ রন্ধনার্থ অনুরোধ 
এত বলি’ বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ ৷ 
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন ॥ ১০৯ ॥ 
বিশ্বরূপ-রূপ-মুগ্ধ বিপ্রের অবশেষে পুনঃ রন্ধনে 
সম্মতি-প্রদান-__ 
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর ৷ 
“করিব রহ্ধন'__বিপ্র বলিলা উত্তর ॥ ১১০ ॥ 
হর্ষভরে সকলের হরিধ্বন ও বিপ্রের রহ্ধনস্থান- 
সংস্কার-সাধন-_ 
সন্তোষে সবেই “হরি” বলিতে লাগিল ৷ 
স্থান উপস্কার সবে করিতে লাগিল ॥ ১১১ ॥ 
ব্ধনোপযে।গি-দ্রব্যাদি-পুনঃপ্রদান_- 
আথে-ব্যথে স্থান উপস্করি’ সব্বজনে ৷ 
রহ্ধনের সামগ্রী আনিলা ততক্ষণে ॥ ১১২ ॥ 
বিপ্রের তৃতীয়বার রন্ধনোদৃযোগ ; নিমাইকে সকলের 
- বেষ্টন ও আবরণ-_ 
চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন ৷ 
শিশু আবরিয়া রহিলেন সৰ্ব্বজন ॥ ১১৩ ॥ 
নুক্।য়িত নিমাইর গৃহদ্বারে মিশ্রের সতর্ক প্রহরি-কার্য্য-__ 
পলাইয়া ঠাকুর আছেন যেই ঘরে । 
মিশ্র বসিলেন সেই ঘরের দুয়ারে ॥ ১১৪ ॥ 
দ্বাররুদ্ধপূ্ব্বক গৃহমধ্যে নিমাইকে আবদ্ধ 
: করিবার পরামর্শ 
সবেই বোলেন,__“বান্ধ” বাহির দুয়ার ৷ 


বাহির হইতে যেন নাহি পারে আর 1৮ ১১৫ ॥ 
৯৯-5২-5888 


১০৬ যুয়ায়,_ যোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত হয় ৷ ১২০। লা. অধির্ক 
১০৭] কিছু,_-সামান্য। ১২১1 সকলে মনে করিলেন, ই গনাই 
Ls ১১৫ । সকলে বলিলেন,_ঘরের বাহিরের ঝাঁপ রাত্রি হইয়াছে, তখন শিশু নিমাই শী [থিত 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


মিশ্র বোলে,_ভাল, ভাল, এই যুক্তি হয়।, 

বান্ধিয়া দুয়ার সবে বাহিরে আছয় ॥ ১৯৬॥ 

অলৌকিক-ক্লেহবৎসলা স্ত্রীগণের নিমাইর মিলা 
দেখাইয়া সকলকে সাত্বনা-দান- 

ঘরে থাকি" শ্রীগণ বোলেন,_'চিন্তা নাই। 

নিদ্রা গেল, আর কিছু না জানে নিমাই ॥ 


সকলের নিমাইকে অবরোধ, বিপ্রেরও 
রন্ধন-সমাপন-__ 


এইমতে শিশু রাখিলেন সব্বজন ৷ 

বিপ্রের হইল কতক্ষণেতে রন্ধন ॥ ১১৮ ॥ 
তৈথিক বিপ্রের স্বাভীষ্টদেব কৃষ্ণকে ধ্যান-যোগে স্বহস্তগক্‌- 

নৈবেদ্যার্পণ__ 
অন্ন উপস্করি সেই সুরুতি ব্রাহ্মণ ৷ 
ধ্যানে বসি" কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন ৷৷ ১১৯॥ 
সব্বভূতাভত্য্যামী প্রভুর বিপ্রকে দর্শন-প্রদানেচ্ছা_ 
জানিলেন অন্তর্ধ্যামী শ্রীশচীনন্দন | 
চিত্তে আছে, বিপ্রেরে দিবেন দরশন ॥ ১২০ ॥ 


১১৭॥ 


প্রভুর ইচ্ছায় সকলেরই নিদ্রায় 
অচৈতন্যাবস্থা__ 
নিদ্রা দেবী সবারেই ঈশ্বর-ইচ্ছায় ৷ 
মোহিলেন, সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায় ॥ ১২১॥ 
বিপ্রের অন্ন নিবেদন-স্থলে নিমাইর আগমন_ 
ঘে-স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন! 
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১২২ ॥ 
নিমাইকে দেখিবামান্ত্র বিপ্রের সভয়ে চিৎকার, গভীর 
নিদ্রা-বশে সকলের তচ্ছ_বণাভাব_ 
বালক দেখিয়া বিপ্র করে ‘হায় হায়’! 
সবে নিদ্রা যায়, কেহ শুনিতে না পায় ॥ ১২ 
স্বভক্ত বিপ্রের প্রতি ভক্তবৎসল প্রভুর 
কুপা-বচন__ 
প্রভু বোলে,_“অস্নে বিপ্র, তুমি ত 
তুমি আমা” ডাকি’ আন” কি দোষ অ 


৩ 


বা দরজা দড়ি দিয়া বন্ধ কর, তাহা হইলেই নিমাই পড়িবে, সুতরাং তাহাকে আর আছট্কাইয় * পরত 


5 আর উহা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে না 


হইবে না। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তাহার 





| 
| 








আদিখণ্ড--পঞ্চম অধ্যায় 


১১৯ 


দা... হাতার উকি 


বিপ্র-সমীপে স্বীয় আগমন-কারণ-বর্ণন_ 

মোর মন্ত জপি’ মোরে করহ আহ্বান ৷ 

রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা”স্থান ॥১২৫৷৷ 
বিপ্রসমীপে স্বীয় দর্শনপ্রদান-কারণ-বর্ণন__ 

আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব’ তুমি৷ 

অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি 11৮ ১২৬ ॥ 
বিগ্রকে প্রভুর স্বীয় অষ্টভুজ রাপ-প্রদর্শন__ 

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদভূত ! 

শখ, চক্র, গদা, পদ্ম,_অষ্টভুজ রূপ ॥ ১২৭ ॥ 

একহস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়! 

আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥ ১২৮ ॥ 

সেই অপ্রাকৃত রূপ-বর্ণন_ 
শ্ৰীবৎস, কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার ! 
সব্ব-অজে দেখে রত্নমন্ন অলঙ্কার ৷৷ ১২৯ | 


ঘটিল; মোহিনী নিদ্রা-দেবীর মৃদু মোহন অঞ্চল-স্পর্শে 
গৃহাত্যন্তরস্থ সকলেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল । 
১২৫ । আমার মন্ত্র জপ করিয়া তুমি আমাকেই 
আহ্বান কর, তজ্জন্যই আমি তোমার মন্ত্রে আহত 
হইয়া তোমারই প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করি; কেহ 
কেহ বিচার করেন যে, গোপাল-মন্ত্র দ্বারাই শ্রীগৌরাঙ্গের 
গুজা ও নৈবেদ্য সমপিত হয় এবং তাদৃশ মন্ত্রে তিনি 
নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। যদবধি শ্রীগৌরসুন্দরের 
শ্রীতচ্চা-বিগ্রহের পূজার বিধি প্রপঞ্চে প্রচলিত ছিল 
না, তৎকালাবধি কৃষ্ণমন্ত্রেই প্রভুর পূজাচ্চনাদি নির্ব্বাহ 
হইত, কিন্তু যকালে প্রচ্ছন্ন-অবতারী কৃষ্ণ কৃপাপরবশ 
হইয়া তাঁহার নিতান্ত অন্তরজ্জ নিজজনগণের নিকট 
স্বীয় স্বরূপ, বিগ্রহ বা নাম প্রকটিত করিলেন, তদবধি 
aE নিত্য-নাম-মন্ত্রাদি প্রকটিত করিয়া 
ও শ্রীগীরবিগ্রহের পুজার্চনাদি করিয়া 
_ যাহারা প্রচ্ছন-অবতারীর কুপা-লাভে বঞ্চিত 
ডং তাহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের অচ্চা-বিগ্রহকে কৃষ্ণ- 
টি এ উপাসনা করিবার ছলনা করেন, কিন্তু 
হাদের শ্রীগৌরপূজা বিহিত হয় না এবং 


গে 
ীরলীলার নিত্যত্বোপলব্ধির অভাবে তাহারা কুষ্ণকুপা 


হইতে বঞ্চিত হন মাত্ৰ৷ 

ই জপ করিলে কুষ্ণ বা গৌরসুন্দর তাহা 

গৌর- করিয়া জপকারীর নিকট প্রকাশিত হন। কিন্ত 
সঞ্জে ভেদবৃদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অশ্রোতগন্থায় কুষ্ণমন্ত্র 






নবগুঞ্জা-বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে । 

চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে ॥ ১৩০ ॥ 

হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল ৷ 

বৈজয়ভ্তী-মালা দোলে মকর-কুগুল ॥.১৩১ ॥ 

চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্র-ন্পূর ৷ 

নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর ॥ ১৩২ ॥ 

অপ্রারৃত ধাম-দশন ও ধাম-বর্ণ না 

অপূৰ্ব্ব কদন্বব্বক্ষ দেখে সেইখানে ৷ 

বুন্দাবনে দেখে,__নাদ করে পক্ষিগণে ॥ ১৩৩৷৷ 

গোপ-গোপী-গাভীগণ চতুদ্দিকে দেখে । 

যাহা ধ্যান করে, তা'ই দেখে পরতেকে ॥১৩৪৷৷ 
স্বাভীষ্টদেবকে সাক্ষাদ্র্শন-ফলে বিপ্রের আনন্দ-মুচ্ছা-_ 

অপূৰ্ব্ব এশ্বৰ্য্য দেখি’ সূক্ুতি ব্ৰাহ্মণ । 

আনন্দে মৃচ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন ॥ ১৩৫ ॥ 


ett tt TT 
জপচেষ্টা দেখাইয়াও শ্রীগৌরসুন্দরে কৃষ্ণ্বরাপ দর্শন 


না করায়, তাহার সংসার-মোচনে বাধা হইয়া পড়ে, 
সুতরাং কুষ্ণমন্ত্রজদ্ধারা অনেক সময় শ্রীগৌরসুন্দরের 
পূজায় পূজকের রুচির অভাব দেখা যায় ॥ যাহাদের 
গৌরসুন্দরের পূজায় কৃষ্ণপ্রতীতি নাই, শ্রীরায়-রামা- 
নন্দ তাহাদিগকে গৌরকৃপা হইতে বঞ্চিত করেন এবং 
তাহাদের নয়নে গান্ধধ্বিকা-গিরিধরের শ্র'রূপ দর্শন 
প্রদান করেন না, তাহারা ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাট্রব 
বিপ্রলিগসাদি দোষচতুষ্টয়ে আর্ত হওয়ায় শ্রীগৌর- 
সুন্দরে শ্রীরাধা-গোবিন্দের দর্শন প্রাপ্ত হন না, সুতরাং 
শ্রীরাধাকুষেের দর্শনাভাবে চতুঃশ্লোকীয় দ্বিতীয়-শ্লোকের 
মর্্ানুসারে গৌরসুন্দরের প্রতি ম'য়িক দৃষ্টি বা চেষ্টা- 
বশতঃ শ্রাগৌরসূন্দর তাহাদের নয়নে পরিদৃ্ট হন নাঃ 
পরন্ত, স্ব-স্ব জড়ীয় খব্্ব প্রাকৃত-চক্ষুদ্দারা গৌর- 
সুন্দরকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌ বন্ত-জানে একজন 
‘সন্ন্যাসী’, ধর্মসংস্কারক' বা ‘কৃত্রিম ভাবুক সাধু” 
প্রভৃতি অবান্তর রূপে দর্শন তাহাদিগের নয়ন আচ্ছন্ন 


করে 


১২৭-১৩৪ ৷ তৈথিক-বিপ্র শ্রীগৌরসুন্দরের মুখে 
তাহার নিজ উপাস্য-বস্তর অধিষ্ঠান শ্রবণ করিয়া 
তাহাতে শস্ত-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত চতুৰ্ভুজ নারায়ণ- 
রূপ দর্শন করিলেন; দেখিলেন প্রভু দুইহস্তের মধ্যে 
একহস্তে নবনীত রাখিয়া অপর হত্তদ্বারা তাহা গ্রহণ 
করিতেছেন এবং অপর দুইটী হস্তদ্বারা বংশী ধারণ 


১২০ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ভক্তাঙ্গে ভক্তবৎসল প্রভুর শ্রীহস্তার্পণ__ বিপ্রের নিত্যগৌরকুষ্ণ-কৈক্কর্যা-_ 


করুণা-সমুদ্র প্রভূ শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর ॥ ১৩৬ ॥ 
শ্রীহস্তস্পর্শ ও দর্শন-ফলে বিপ্রের প্রেমানন্দ-মোহ-বর্ণন__ 

শ্রীহস্ত-পরণশে বিপ্র পাইলা চেতন ! 

আনন্দে হইল জড়, না স্ফুরে বচন ॥ ১৩৭ ॥ 

পুনঃ পুনঃ মৃচ্ছা বিপ্ৰ যায় ভূমিতলে ৷ 

পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে মহা-কুতুহলে ॥ ১৩৮ ॥ 

কম্প-স্বোদ-পুলকে শরীর স্থির নহে! 

নয়নের জলে যেন গল্গা-নদী বহে ॥ ১৩৯ ॥ 
বিপ্রের স্বাভীষ্টদেব-সম্মুখে নিব্রেদ-্রুন্দন__ 

ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ ৷ 

করিতে লাগিলা উচ্চ-রবেতে ক্রন্দন ॥ ১৪০ ॥ 
ভক্তবৎসল প্রভুর স্বভক্ত-প্রতি কৃপা-বাক্যব_ 

দেখিয়া বিপ্রের আত্তি শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 

হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর ॥ ১৪১ ॥ 





ও বাদন করিতেছেন । এই মূত্তিতে অপূর্ব সমাহার 
লক্ষিত হয় । প্রভু প্রথমে চারিহস্তে শস্বচন্রাদি অস্ত্র 
ধারণ করিয়া আছেন, পরে ব্রজেন্দ্রনন্দনের দ্বিবিধ- 
রসে দ্বিবিধ-লীলা দুই-দুই-হস্তে সম্পাদন করিতেছেন, 
দর্শন করিলেন নবনীত-ভক্ষণ ও মুরলীবাদনাদি 
মাথুর-দ্বারকা-লীলায় প্রকটিত হয় নাই এবং 
শ্রীগোকুল-লীলায়ও দ্বিভুজ-মুরলীধর কৃষ্ণ চতুর্ভুজ হন 
নাই। নবনীত-গ্রহণকালে যুগপৎ মুরলীবাদন প্রভৃতি 
এরশ্ব্য্য-লীলায় ব্রজবাসিগণের প্রীতি দেখা যায় না। 
আবার, অচ্চক-সম্প্রদায়ে পৃজ্যবৃদ্ধিমূলা সেবায় চতুর্ভূজ 
নারায়ণ-দর্শন-__অপরিহার্য্য ৷ কৃষ্ণের অঙ্চনে গৌরব- 
মিশ্র পূজ্যভাবই বর্তমান; কিন্তু ভাবময় বৃন্দাবনে 
অব্যক্ত-চতুর্ভজ কৃষ্ণ কেবল-মান্র দ্বিভুজ-দ্বারাই 
মাধুষ্য-প্রাচুষ্যে ব্রজবাসীর সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
এস্থলে চতুরভূজ-রূপী শ্রীবিগ্রহের বক্ষে শ্রীবৎসচিহ ও 
কৌন্তভ-অলঙ্কার, গলদেশে মণিহার এবং সৰ্ব্বাঙ্গে 
রদ্রখচিত ভূষণসমূহ বিরাজমান; তৎসঙ্গে বন্য ময়ূর- 
পুচ্ছে নবগুঞ্জা-বেচ্টিত শিরোদেশ শোভিত এবং চন্দ্র- 
বদনে রাতুল অধর শোভাও লক্ষিত হইল ; তৎকালে 
সফ্মিত বদনমণ্ডলে তাহার পদ্মপলাশ-তুল্য আকর্ণ- 
বিশ্রান্ত নয়ন ঘূর্ণায়মান দেখাইতেছিল। ইহাতে এশর্ষ্য 
হইতে মাধুষ্যের স্ফুত্তি প্রবলভাবে পরিদৃষ্ট হইল । 


প্রভু বোলে, “শুন শুন, অয়ে বিপ্রবর 
অনেক জন্মের তুমি আমার কিন্কুর ১৪২) 
বিপ্রসমীপে স্বীয় দর্শনপ্রাদান-কারণ-বর্ণন-_ 
নরবধি ভাব’ তুমি দেখিতে আমারে । 
অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে ॥ ১৪৩ ॥ 
পূৰ্ব্বযুগে নন্দগৃহে অভ্যাগত এ বিপ্রকে এইরূপে দশন-প্রদান_ 
আর-জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি । 
দেখা দিলু তোমারে, না সমর" তাহা তুমি ॥১৪৪৷ 
পৃব্বযূগীয় দর্শন প্রদানের ইতিহাস-বর্ণন_ 
হবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে । 
সেহ জন্মে তুমি তীর্থ কর" কুতূহলে ॥ ১৪৫ ॥ 
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে ৷ 
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ” আমারে ॥ ১৪৬ ॥ 
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক ॥ 
খাই” তোর অন্ন দেখাইন্নু এই রূপ ৷৷ ১৪৭ ৷ 





আবার, উভয়রূপেই মকরাঙ্কিত কুণ্ডল এবং বৈজয়ন্তী- 
মালিকা একত্র সমাবিষ্ট দেখিলেন। কৃষ্ণপাদপদ্ে 
রত্রনি্মিত নূপুর শোভা পাইতেছে এবং কৃষ্ণের নখ- 
মণির উচ্ছরিত ছটা-প্রভাবে অক্ঞান-তমোহন্ককার বিদৃ- 
রিত হইয়া চিদ্বিলাসালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে, দৃষ্ট 
হইল। আবার চতুর্দিকে রন্দাবনস্থিত অপুর্ব কদর 
বৃক্ষ, ব্রজবিপিনের বিহগকুলের কাকলী এবং ও 
ও গোপবালকরুন্দের সহিত গো-সেবন-রত আতীরাি 
পরিকর-বৈশিষ্ট্যেরও দর্শন লাভ করিলেন । পু" 
সন্ত্রে তৈর্ঘিক-বিপ্র যতপ্রকার ধ্যেয়ধিগ্রহের বিভিন্ন 
ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন, খ্যেয়বিগ্রহের ততপ্রকার i 
প্রত্যক্ষ করিলেন ৷ 


ককে। 
১৩৪ ৷ পরতেকে,_ প্রত্যক্ষে, অথবা প্রতে) 


বাহে 
১৩৭। চিদ্দর্শনজনিত 54 হই 
'জড়বৎ প্রবৃত্তি-রহিত হইয়া তাহার বাক্য“. 
না৷ - 
: বিগ 
১৩৮ ৷ - মহা-কুতূহলে-_মহানন্দ-ভাবঃ 
বশতঃ ! HA 
দ, 
১৪১ । আতি,_ব্যাকুলতা ঃ ৪ চিতা ক% 
৯৪৩1 নিরবধি ভাব" নিরন্তর 
ইচ্ছা কর । ১ ৰাত্ৰমণ কর! 
১৪৫ । তীর্থ কর, _ তীর্থ_ পর্যটন 














আদিখণ্ড-_-পঞ্চম অধ্যায় 


তা শর 


বিগ্রকে নিতা-কৈহ্নর্যোে স্বীকার, দাসেরই প্রভুদর্শন-সামর্থা__ 
এতেকে আমার তুমি জন্মে-জল্মে দাস ! 
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ ॥ ১৪৮ ॥ 
আপ্রারুতে অশ্রদ্দধান বহিরঙ্গ লোকের নিকট রহস্য 
প্রকাশ করিতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা 
কহিলাঙ তোমারে এ সব গোপ্য কথা ॥ 
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিবা সৰ্ব্বথা ॥ ১৪৯ ৷ 
যাবৎ থাকয়ে মোর এই অবতার ! 
তাবৎ কহিলে কারে করিমু সংহার ॥ ১৫০ ॥ 
স্বীয় অবতারোদ্দেশ্য ও লীলা-চেম্টা-বর্ণন__ 
সঙ্কীর্তন-আরস্তে আমার অবতার ॥ 
| করাইমু সবর্বদেশে কীর্তন প্রচার ॥ ১৫১ || 
ূ ব্ৰহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেমভক্তি-বিতরণ-__ 
ব্ৰহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে ॥ 
তাহা বিলাইমু সৰ্ব্ব প্রতি ঘরে-ঘরে ॥ ১৫২ ॥ 


১003181145১ ৯8০ 
১৪৮। কৃষ্ণদাস শুদ্ধজীব-_নিত্য ; তিনি প্রেমা- 


এনচ্ছরিত ভক্তি-বিলোচন'-দ্বারা সেবা-তৎপর হইয়া 

কৃষ্ণের দর্শন করিতে সমর্থ হন। ভোগময় ইন্দ্রিয়জ- 

ডানে স্থুল-সূক্ষা-বৃত্তিদ্য়-সাহায্যে বদ্ধজীব অধোক্ষজ 
;  কুঞ্চকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আত্মরত্তি কৃষ্ণ- 
৷ সেবায় উন্মুখ হইলেই বৈষ্ণবের বিষ্ণুদর্শন সম্ভবপর 
৷ হয়। নিত্যদাস্য প্রবৃত্তির অভাবে জীব কখনও স্থল 
1 ও সুক্ম রত্তিঘয় পরিহার করিতে সমর্থ হয় না, 
সুতরাং তৎকালে ভোগবুদ্ধিহেতু বদ্ধজীবের সেব্য 
ক্ৰষ্ণ-বস্তুর দর্শনাভাব ঘটে ৷ 


১৫০1 ছন্-অবতারী শ্রীগৌর-নারায়ণ সেই 
বিপ্রকে শাসন-মুখে বলিতেছেন যে,_-আমার এই 
অবতারি-লীলা-বিষয়ক সত্য-কথা যদি অবতারের 
প্রকটকালে কাহাকেও তুমি প্রকাশ কর, তাহা হইলে 


তৎ 
ন a তোমাকে পৃথিবী-বাস হইতে অবসর প্রদান 


১৫১। গৌরসূন্দর কহিলেন যে,_বহুজন মিলিত 
ই ই সম্যক্রূপে কীর্তন আরম্ভ করিলেই 
নে অবতীর্ণ হইব । আমি কীর্তন-মুখেই 
15 কেহ 
টির যে, শীগৌরসুন্দর শৈশবে কীর্তন আরম্ভ 
নি পরে শ্রীনশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে 

প্রহণ-লীলান্তে সঙ্কীর্তন-মুখে নৈমিত্তিক অবতারা- 

--১৬ 





১২১ 








শীঘ্রই বিপ্রের তলীলা-দর্শন-সম্ভাবনা-_ 
কত দিন থাকি’ তুমি অনেক দেখিবা ॥ 
এ সব আখ্যান এবে কারে না কহিবা 1৮১৫৩ ॥ 
স্বভক্তকে কৃপা-পৃর্বক স্বগৃহে নিমাইর গমন_ 
হেনমতে ব্রাক্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
রুপা করি’ আশ্রাসিয়া গেলা নিজ-ঘর ৷৷ ১৫৪ ॥ 
পূৰ্ব্ববৎ শয্যায় শয়ন ; প্রভুর ইচ্ছায় সকলের গভীর নিদ্রা 
পৃরর্ববৎ শুইয়া থাকিলা শিশু-ভাবে ॥ 
যোগনিদ্রা-প্রভাবে কেহ নাহি জাগে ॥ ১৫৫ ॥ 
অপূৰ্ব্ব শ্্রীরাপ-দর্শনে বিপ্রের দশা বা প্রেমানন্দ-বর্ণন_- 
অপূৰ্ব্ব প্রকাশ দেখি’ সেই বিপ্রবর ! 
আনন্দে পূণিত হৈল সব্ব-কলেবর ॥ ১৫৬ ॥ 
স্বীয় অঙ্গে মহাপ্রসাদান্ন-মূক্ষণ ও ভোজন-__ 
সব্ব-অলে সেই অন্ন করিয়া লেপন ৷ 
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন ॥ ১৫৭ ॥ 


২ শা POAC BAD PETE > 
বলীর সকল লীলাই অভিনয়-মুখে প্রচার করেন। 


পরে পরিব্রাজক হইয়া স্বয়ং ভারতের বিভিন্ন-স্থানে 
এবং নিজ-নিজ-দাসগণের দ্বারা জগতের সৰ্ব্বত্ৰ হরি- 
কথা প্রচার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করাইবেন। 


১৫২। ব্ৰহ্মাদি দেবগণ যে অপরোক্ষ, অপ্রারুত, 
অভীন্দৰিয়-অধোক্ষজের প্রেম-সেবা লাভ করিবার ইচ্ছা 
করেন, তাহা পান্রাপান্ত্র বিচার না করিয়া সকলের 
হৃদয়ে প্রকটিত করিব । প্রাগ্বন্ধ-যুগে নিরস্তকুহক 
বাস্তভব-সত্যস্বরূপ অধোক্ষজ শ্রীগৌরকৃষ্ণ _আদি-কবি 
ব্রহ্মার হৃদয়ে যে স্বীয় নামরূপগুণলীলা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, সেই অনপিতচরী উজ্জ্ল-রসময়ী স্বীয় সেবা- 
শোভা যে স্বয়ংই ঘরে ঘরে অর্থাৎ স্তরী-পূরুষ-নির্ব্বি- 
শেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ এবং ব্রহ্মচারী, 
গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু-নিবির্বশেষে সকলের হৃদয়ে 
প্রকাশ ও বিতরণ করিবেন, তাহা বর্ণন করিলেন ৷ 

১৫৫1 অর্থাৎ তৎকালে গৃহস্থিত ও পল্লীস্থিত 
অপরাপর লোক-সমূহের যোগমায়ার সুশীতল ক্রোড়ে 
নিদ্রায় অভিভূত ছিল ; ভগবদিচ্ছাক্রমে তাহারা তৎ- 
কালে নিদ্রোখিত হইয়া ভগবল্লীলার ব্যাঘাত করিতে 
সমর্থ হয় নাই! 77 র 

১৫৬ । অপূর্ব প্রকাশ,”_অলৌকিক অপ্রারুত 
লীলা-প্রাকট্য ! 

১৫৭1 অন্ন“ অপ্রারুত কৃষ্ণপ্রসাদানন ৷ 





১২২ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


প্রেমানন্দ-ভরে বিপ্রের নৃত্য, গীত ও হাস্য লোকের অজ্ঞাতভাবে বিপ্রের নবদ্বীপে অবস্থান, 





নাচে, গায়, হাসে, বিপ্র করয়ে হুঙ্কার ৷ চিনিয়া ঈশ্বরে বিপ্র সেই নবদ্বীপে ৷ 
“জয় বালগোপাল’ বোলয়ে বারবার ॥ ১৫৮ ॥ রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর-সমীপে ॥ ১৬৫ ৷ 
বিপ্রের শব্দে নিদ্রা হইতে সকলের উত্থান, বিপ্রের দৈনিক ভিক্ষা-সমাপনস্তর বিপ্রের প্রত্যহ প্রভু দর্শন_ 
আত্মসংঘম ও আচমন-_ ভিক্ষা করি’ বিপ্রবর প্রতি স্থানে-স্থানে। 
বিপ্রের হুঙ্কারে সবে পাইলা চেতন ৷ ঈশ্বরে আসিয়া দেখে প্রতি দিনে-দিনে ॥ ১৬৬॥ 
আপনা সম্বরি’ বিপ্র কৈলা আচমন ॥ ১৫৯ ॥ এশ্বৰ্য্যভাব-বাচক বেদেরও গুহ্য প্রভুর চিদ্বিলাস-বৈচিন্া- 
বিপ্রের নির্ব্বিক্ম-ভে।জন-দর্শনে সকলের হর্ষতিশয়-_ শ্রবণ-ফলে সাধ্য প্রভুপদ-প্রা্তি_ 
নির্ব্বিদ্নে ভোজন করেন বিপ্রবর ৷ বৈদ-গোপ্য এ-সকল মহাচিন্র কথা । 
দেখি’ সবে সন্তোষ হইলা বহতর ॥ ১৬০ ॥ ইহার শ্রবণে ক্ষণ মিলয়ে. সর্ব্বথা ॥ ১৬৭ ॥ 
পরদুঃখদুঃখী.বিপ্রের সকলকে প্রভুর ছন্নাবতারত্ব প্রকাশ- আদিখণ্ডের মহিমা__ | 
পূৰ্ব্বক পরিচয়-প্রদানার্থ স্বগতোজি_ আদিখণ্-কথা-_যেন অম্ৃত-স্রবণ । 
সবারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ ৷ বহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ৷৷ ১৬৮॥ 
“ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন ॥ ১৬১ ॥ এরশ্র্য/ভা বাশ্রিত গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক পরমেশ্বর গৌর-নারায়ণের 
, ভব-বিরিধ্চি-বাঞ্ছিত পদ ভগবানের মিশ্রগৃহে অবতার__ নানাবতারে নানাবিধ পরমৈশ্র্য/-বাচক 
ব্ৰহ্মা শিব যাঁহার নিমিত্ত কাম্য করে! নাম-রাপ-গুণ-লীলা বর্ণন_ [ 
হেন-প্রভু অবতরি* আছে বিপ্র-ঘরে ॥ ১৬২ ॥ সব্্বলোকচুড়ামণি বৈকুগ্ঠ-ঈশ্বর ৷ [ 
ভগবান্কে সামান্য-শিশু-জ্ঞান-জনিত ভ্রান্তি-নাশার্থ যথার্থ দয়ালু লক্ষ্মীকান্ত, সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১৬৯॥ . 
.. বিপ্রের প্রভুর গৃড়াবতারত্ব-কীর্তনে উৎকট ইচ্ছা-__ গৌর-নিত্যানন্দোপাসক প্রন্থকারের ত্রেতাযুগীয় | 
সে প্রভুরে লোক-সব করে শিশু-জ্ঞান ৷ স্বোপাস্য-দেবাবতার-লীলা-বর্ণন_ 
"কথা কহি, _সবেই পাউক পরিত্রাণ ॥৮ ১৬৩ -- ভ্রেতা-যুগে হইয়া যে শ্রীরাম-লক্ষাণ ৷ 
প্রভুর নিষেধাজ্তা-ভয়ে বিপ্রের ইচ্ছা-সম্বরণ ও নানা-মতে লীলা করি’ বধিলা রাবণ ॥ ১৭০! 
: মৌনাবলম্বন_ . _ দ্বাপরযুগীয় স্বোপাস্য-দেবাবতার-লীলা বর্ণন_ 
প্রভু করিয়াছে নিবারণ’_এই ভয়ে ৷ হইলা দ্বাপর-যুগে ক্ষ্ণ-সঙ্কর্ষণ ৷ 





আজ্ঞা-ভঙ-ভয়ে বিপ্র কারে নাহি কহে ॥ ১৬৪ ॥ নানা-মতে করিলেন ভূভার খণ্ডন ॥ ১৭১ ॥ \ 
১৫৯। আপনা অন্বরি'-আপনার হৃদয়স্থিত যাবতীয় প্রকাশ_বিপ্রহ এবং দেবতা ও জীবাধিষ্ঠানের 
উদ্দাম ভাবলহরী গোপন করিয়া) - "সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সেব্য স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ ! বৈকুষ্ঠঈশ্বর 
" ১৬১ । এহ্যলীলা-সেবক বিপ্রবর স্বভাবতঃ চতুদ্দশ-ভুবনাতীত বিরজা ও ব্রহ্ম-লোকের অতীত 
এর্যালীলানুগত স্বীয় চিত্তে চিন্তা করিলেন যে, সকল-গুণবর্জ্জিত ও মায়িক-প্রপঞ্চাতীত অব্যাহত 
শ্রীগৌর-নারায়ণকে ষ্ড্্যয-পূর্ণরূপে ,জ্ঞান করিয়া দেশ-কাল-পান্রের নিত্য ষড়ৈশ্ব্য্যপূর্ণপ্রভু ! পর 
মিশ্নপ্রমুখ সকলেই মুক্তি লাভ করুক ৷ _ লক্ষীকান্ত,__মূলবৈকুষ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী রঃ তা 
১৬২। নিমিত্ত উদ্দেশে ; কাম্য,_কামনা বা. সেব্য ষড়ৈশ্বর্য্পূর্ণ পরব্যোমনাথ পরতত্ব শ্রীনার 


রথ রি 
A Rete সীতাকান্ত,__বিষ্তুর নৈমিভিকাবতার ভগবান দ 

১৬৩ । কথা কহি,_সেই অতি-গুপ্ত কথা ব্যক্ত শ্রীরামচন্দ্র । রে ক রা 

Ll ১৭০-১৭২ ৷ শ্রীগৌরসুন্দরই অভিন্ন-মা কা, 


dd ঃ . « প্ৰ $ 
১৬৭ । মহাচিন্র কথা-_আশ্চর্য্য বৈচিন্রযপূর্ণ ব্রজেন্দ্নন্দন শ্ৰীকৃষ্ণ, তাঁহারই অংশরাপে গাথি 

আখ্যান 522 Ct তত্ত্ব ও নৈমিতিকাবতারাবলী,. চপ রগ 
১৬৮। অম্থত-অ্বণ,_অস্মৃত-নিঃস্যন্দিনী ৷ বাধিষ্ঠানের বিভুতিসমূহ বর্তমান । রাধে 


১৬৯ । সবর্বলোক-ুড়ামণি,_চতুদ্দশ-ভুবনের  শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর ॥ তদভিন্ন স্বর 


) 
J 
















আদিখণ্ড-__ষ্ঠ অধ্যায় 


১২৩ 


শ্রীরুষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান ৷ 


শ্রীমকুন্দ-অনত্তই কলিযুগে 
শ্রীগৌর-নিতাই_- 


সেই 


‘কুন্দ’ ‘অনন্ত’ ঘারে সবর্ববেদে কয় । 


শ্রীচেতন্য নিতানন্দ সেই সুনিশ্চয্স ॥ ১৭২ ॥ 
নলীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সত্যযুগের পর ভ্রেতা- 
যুগে তাঁহারা উভয়েই অংশলীলাবতার-স্বরূপে শ্রীরাম- 
ক্াণ ভ্রাতৃদ্বয়রূপে রাবণাদির বধলীলা প্রদর্শন 
করেন! দ্বাপরে কষ্ণ-বলরাম (সঙ্কর্ষণ) জ্রাতৃদ্বয়রূপে 
মিশুপালাদি অসুর-শিধন এবং কৌরবকুল ধ্বংস 


দক 


রুন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৭৩ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতনাভাগবতে আদিখণ্ডে তৈথিক-বিপ্রান্নভোজনং 


নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ । 
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করিয়া ভূ-ভার হরণ করেন । সেই সৰ্ব্ববেদ-কীত্তিত 


শ্রীঅনন্তদেব ও মুকুন্দ-নামক মহাপূরুষদ্বয়ই যে কলি- 
যুগে শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীচেতন্য-রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বা 
উদিত হইয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। 

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় । 


৫ 


যঠ অধ্যায় 


ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে নিমাইর “বিদ্যারস্ত', একাদশী-দিবসে 
জগদীশ ও হিরণ্য-পণ্তিতের গৃহে বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভক্ষণ 
ও নানাবিধ বাল্যচাপল্যাদি বণিত হইয়াছে । 

শ্রীজগন্নাথমিশ্র গৌর-গোপালের “হাতে-খড়ি* এবং 
'কির্ণবেধ ও চুড়াকরণ-সংস্কারঃ সমাপন করিলেন ॥ 
নিমাই দৃষ্টিমান্তরই সমস্ত অক্ষর লিখিতে আরম্ভ 
করিলেন; দুই-তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত ফলা, বানান 
প্রভৃতি গড়িয়া ফেলিলেন এবং নিরন্তর কুষ্ণনাম-মালা 
লিথিতে ও পড়িতে থাকিলেন। গৌর-গোপাল কখনও 


বা আকাশে উড্ড্ীয়মান পক্ষী. কখনও বা আকাশের .. 


নি আনিয়া দিবার জন্য পিতা-মাতার 
কট অতিশয় আব্দার করিতেন এবং. এসকল বস্ত 
যে অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে থাকিতেন । একমাত্র 
ক ব্যতীত বালককে সান্ত্বনা করিবার,আর কোনও 
জন ৷ একদিন সকলে পুনঃ পুনঃ ‘হরিনাম’ 
হি কলেও নিমাইর ভ্রন্দন-নির্ত্তি না হওয়ায় 
রস অনুসন্ধানোদ্দেশে নিমাইকে জিজ্ঞাসা 
টি না গেল যে, নিমাই নবদ্বীপস্থ শ্রীজগদীশ ও 
এ দুইজন বৈষ্ণবব্রাক্মণের গৃহে 
তাহা তি যে-সকল বিষ্ণনৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, 
উন করিবার জন্য এরূপ ভ্রন্দনলীলার 

বয়াছেন। বিষ্নৈবেদ্য-প্রদান-বিষয়ে প্রতি- 


শূরতি প্রদান-পূর্ব্বক নিমাইকে সাত্বনা করিয়া আপ্তবর্গ 
উক্ত ভাগবতদ্য়ের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে 
সকল কথা বলিলে, তাহারা নিমাইকে অলৌকিক- 
পুরুষ-্ঞানে বিষ্ণর্থে প্রস্তুত যাবতীয় নৈবেদ্য প্রদান 
করিলেন ; ফলে, নিমাইর ভ্রন্দনও নিবৃত্ত হইল । 
নিমাই বয়স্যগণের সহিত পরিহাস, কলহ এবং 
মধ্যাহেৎ গঙ্গাস্মানকালে তাঁহাদের সহিত জলল্রীড়া 
প্রভৃতি-দারা নানা-প্রকার চাঞ্চল্যলীলা প্রদর্শন করিতে 
থাকিলেন। একদিকে পুরুষগণ যেমন শ্রীজগন্নাথ- 
মিশ্রের নিকট প্রত্যহ নিমাইর দুর্ব্ব্যবহার-বিষয়ে 
নানাপ্রকার অভিযোগ আনয়ন করিল, অপরদিকে 
বালিকাগণও নিমাইর নানাপ্রকার চাঞ্চল্যের কথা শচী- 
মাতার শ্ুতিগোচর : করাইল । শচীদেবী সকলকে 
মি্ট-বাক্যদারা' সান্তনা প্রদান করিতে লাগিলেন । 
জগন্নাথমিশ্র নিমাইর এ্ররূপ উপদ্রব শুনিয়া পূজকে 
উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার অভিলাষে মধ্যাহুকালে 
গঙ্গ।ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ নিমাই ক্রুদ্ধ পিতার 
আগমন জানিতে পারিয়া অন্য-পথে গৃহে গলাইয়া 
গেলেন এবং বয়স্যগণকে বলিয়া রাধিলেন যে, যদি 
মিশ্র আসিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা 
হইলে যেন তাহারা মিশ্রকে “অদ্য নিমাই গঙ্গাস্মানে 
আসে নাই”__এইরূপ বলিয়া ফিরাইয়। দেয় । গঙ্গা- 
ঘাটে নিমাইকে না দেখিয়া মিশ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া 


১২৪ 
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দেখিলেন যে, নিমাই অক্সাত-অবস্থায় পূর্ব্বাহ্রে ন্যায় উপদ্রবের কথা মিথ্যা করিয়া বলেন, ত 


স্্বাঙ্গে মসিবিন্দু-লিপ্ত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। 
মিশ্র প্রেমের স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া বালকের চাতুয্য 
বুঝিতে পারিলেন না । বালককে অভিযোগকারিগণের 
কথা জানাইলে বালকরূপী নিমাই বলিলেন যে, ‘আমি 
গঙ্প।স্লানে না গেলেও যখন তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে 
গঙ্গাঘাটে গমন ও তথায় তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ 


নিমাইয়ের বিদ্যারভ্ত-কাল-_ 
হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরা-গোপাল । 
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি’ কাল ॥ ১॥ 
শুভদিনে বিদ্যারস্ত-সংস্কার-সম্পাদন__ 
শুভ-দিনে শুভ-ক্ষণে মিশ্র-পুরন্দর । 
হাতে-খড়ি পুজ্রের দিলেন বিপ্রবর ॥ ২॥ 
কিয়দ্দিবসান্তে নিমাইর কর্ণবেধ বা চৌড়-সংস্কার-বিধান-_ 
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ ৷ 
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচুড়াকরণ ৷৷ ৩ ॥ 
লিখন-পঠন-বিষয়ে নিমাইর অদ্ভূত মেধার পরিচয়-__ 
দুঙ্টিমান্র সকল অক্ষর লিখি’ যায় । 
পরম বিজিত হইয়া সব্বজনে চায় ॥ ৪ ॥ 
সর্বক্ষণ অক্ষরসমূহে কৃষ্ণনাম_স্ফৃভি, 
কৃষ্ণনাম-লিখন-পঠন-_- 
দিন দুই-তিনেতে পঢ়িলা সৰ্ব্ব ‘ফলা? ৷ 
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা ৷ ৫ ॥ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


খন আম 
করিব ) 
পুনরায় 


সত্য সত্যই তীহাদের প্রতি উপদ্রব্য 
নিমাই এইরূপ চাতুর্য্যলীলা বিস্তার করিয়া 
গঙ্গস্নানে চলিলেন। এদিকে শচী-জগন্নাথ মনে মা 
চিন্তা করিতে লাগিলেন,_-“এ বালক কে? অথবা টা 
কৃষ্ণই কি গুপ্তভাবে আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হি 
ছেন?’ (গৌঃ ভাঃ)। 


রাম, কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ, বনমালী । 
অহনিশ লিখেন, পড়েন কুতুহলী ॥ ৬ ॥ 
সুকৃতি জনগণেরই সহপাঠি-শিশুগণ-সহ ভগবানের 
অধ্যয়ন-লীলা-দর্শন__ 
শিশুগণ-সঙ্গে পড়ে বৈকুষ্ঠের রায় 1 
পরম-সুক্কৃতি দেখে সব্ব-নদীয়ায় ॥ ৭ ॥ 
মধুর-স্বরে প্রভুর পাঠে সকলের মোহ__ 
কি মাধুরী করি’ প্রভু “ক, খ, গ, ঘ’ বোলে। 
তাহা শুনিতেই মান্ৰ সব্বজীব ভোলে ॥ ৮ ॥ 
নিমাইর অদভুত আব্দার__ 
অদভূত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
যখন যে চাহে, সেই পরম দুষ্কর ॥ ৯ ॥ 
শূন্যে উড্ডীয়মান পক্ষি-প্রাপ্তি-বাঞ্ছা_ 
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী, তাহা চাহে । 
না পাইলে কান্দিয়া ধুলায় গড়ি যায়ে ॥ ১০॥ 


গৌট্ীয়্তাষ্য 


১। হাতে-খড়ি,_বিদ্যারস্ত-সংস্কার ৷ 

৩। কর্ণবেধ,_ছুড়াকরণ-সংস্কারেরই অন্তর্গত, 
ইহারই নাম--বেদবাণী-শ্রবণারভ্ত অথবা ভগবদিতর- 
কথা-শ্রবণ ত্যাগ করিয়া পরমার্থ-কথাশ্শ্রবণে অধি- 
কার লাভ ॥ 

চড়াকরণ,_দশসংস্কারের অন্যতম সংস্কারবিশেষ, 
চৌড়-সংস্কার বা শিখা-সংরক্ষণ-সংস্কার | চুড়া--পূৰ্ব্বে 
বৈদাগ্ি-শিখা-নামে, পরে 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষা'-নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে 1 নৈ্রন্ম-বাদী মায়াবাদিগণ কর্খুকাণ্ডেই 
শিখার তাৎপৃর্য্য ন্যস্ত করেন বলিয়া শিখা ধ্বংস করিয়া 
কর্মকাণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, কিন্তু বৈদিক 


ত্ৰিদণ্ডিগণ তুর্য্যাশ্রমেও কৰ্ম্ম পরিহার পৃর্বক 2 
অগ্রসর হইবার চিহস্বরূপ চৌড়-সংস্কার 9 
করেন না। 

৫1 ফলা,_-এক অক্ষরের সহিত 
রের সংযোগকালে-সংযোজ্য অক্ষরকে 
যথা ণ, ন, ম, য, র, ল, ও ব-ফলা ইত্যাদি! 

৬7. কুতুহলী _-উৎসূক, ব্যগ্র। 

৭] পরম সুরুতি__মহাসৌভাগ্যবা তোর 

৮! মাধুরী,__মাধূর্যা, মনোহারিতা ? 
মুগ্ধ হয়]. 

৯1!  দুক্ষর” দুর্লভ | 


অপর অক্ষ" 
একলা বলে) 


ন্‌ জনগণ! 


Ed 








আদিখও--ষষ্ঠ অধ্যায় 







ব্যোমস্থিত চন্দ্র-তারকার অভিলাষ 
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র-তারাগণ | 
হাত-পাও আছাড়িয়া করযে ক্রন্দন ॥ ১১ ॥ 
সকলের সান্বনা-সন্ত্েও নিমাইর অস্থিরতা 
সগাত্বনা করেন সভে করি? নিজ-কোলে ॥ 
স্থির নহে বিশ্নস্ভর, ‘দেও দেও? বোলে ॥ ১২ ॥ 
হরিনাম-শ্রবণে নিমাইর ভ্রন্দন-নিরুত্তি-_ 
সবে একমাত্র আছে মহা-প্রতিকার ! 
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর ॥১৩৷ 
হরিবোল-ধ্বনিতে নিমাইর চাঞ্চল্য-ত্যাগ_ 
হাতে তালি দিয়া সবে বোলে “হরি হরি? । 
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি? 0১৪ 0 
মিশ্রভবন-__নিত্য শুদ্ধসত্বময় বৈকুণ্ঠাভিন্ন ধাম 
বালকের প্রীত্যে সবে বোলে হরিনাম । 
জগন্নাথগৃহ হৈল শ্রীবৈকুষ্ঠ-ধাম ॥ ১৫ ৷ 
একদিন সকলের হরিনামকীর্তন-সত্তেও প্রভুর 
অবিরত ভ্রন্দন-বাহুল্য_ 
একদিন সবে ‘হরি’ বোলে অনুক্ষণ ! 
তথাপিহ প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন ॥ ১৬ ৷ 
সকলের নিমাইকে ভুলাইবার চেষ্টা 
সবেই বোলেন,__“শুন, বাপ রে নিমাই ! 


ভাল করি’ নাচ”__এই হরিনাম গাই ॥৮ ১৭ ॥ 


১৩। প্রতিকার, প্রতিষেধক উপায়, ওষধ । 
১৪) পাসরি,-_ভুলিয়া, বিস্মৃত হইয়া ৷ 

১৩-১৪ । এতদ্বারা তিনি প্রাপঞ্চিক-জগতে কৃষ্ণ 
কীন্্নবর্ঞিত বদ্ধ জীবকুলের অতৃপ্ত জড়বাসনার 
হেয়তা এবং কুষ্ণকীর্তন-শ্রবণেই যে-সকল অসুবিধা 
বা বাসনা বিদূরিত হইয়া চিত্ত স্থির বা অচঞ্চল হয় ও 

কষণপ্রীতি বদ্ধিত হয়,__এরূপ আদর্শ দেখাইলেন ৷ 
ৰ ই মিশ্র_ শ্রীবসুদেব বা অপ্রারৃত শুদ্ধ 
টা টস অচিন্মায়াশক্তিবৈভবৰ কুণ্ঠাধর্ম্ম বা 
বি উহা অপ্রারুত নিত্যশুদ্ধসত্ত্ব 
নী ইসি এই শুদ্ধসত্তে বা বৈকুষ্ঠেই শ্রীহরির 
উন ধু 1 বিগ্রহ নিত্য বিরাজমান বা প্রকটিত, 
হরির উর পূৰ্ব্বে শ্রীহরিনামের বা 
উহা তে উহা বৈকুগ্ঠধাম ছিল না, কিন্তু 
করনা প্রাকৃত, ধামরূপে পরিণত হইল, এরূপ 
সত্যনহে। টি শুণাচ্ছন্ন মনোধৰ্ম্ম, সুতরাং বাস্তব 
চচ্ছক্তিবিলাস নিত্যকালই চিচ্ছক্তিবিলাস, 


১২৫ 






তথাপি নিমাইর ক্রন্দন-হেতু সকলের 
তৎ্কারণ-জিজ্তাসা-_ 
না শুনে বচন কারো, করয়ে ক্রন্দন ॥ 
সবে বলে’, “বোল, বাপ, কান্দ’ কি কারণ ?”১৮॥ 
সকলের নিমাইর ভ্রন্দনকারণ-দুরীকরণেচ্ছা_ 
সবেই বোলেন,_ “বাপ, কি ইচ্ছা তোমার £ 
সেই দ্রব্য আনি’ দিব, না কান্দহ আর ॥৮ ১৯ ॥ 
প্রভুর উত্তর__ 

প্রভু বোলে”“যদি মোর প্রাণ-রক্ষা চাহ? ৷ 
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ’ ॥ ২০ ॥ 
হিরণ্য-জগদীশ-পঞ্ডিতদ্বয়-সমীপে গমনার্থ আদেশ_ 
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত ॥ 

এই দুইস্থানে আমার আছে অভিমত ॥ ২১ ॥ 
হরিবাসরে তৎকৃত সংগৃহীত হরিনৈবেদ্য-ভোজনেচ্ছা-_ 
একাদশী-উপবাস আজি সে দোহার ৷ 

বিষ্ণু লাগি’ করিয়াছে যত উপহার ॥ ২২ ॥ 

হরিনৈবেদ্য-ভোজনেই ভ্রন্দন-শান্তি-সম্ভ।বনা_ 

সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ ৷ 

তবে মুঞ্ি সূস্থ হই’ হাঁটিয়া বেড়াঙ ॥” ২৩ ॥ 
নিমাইর অদ্ভূত প্রার্থনা-পূরণ অসম্ভব-জ্ঞানে শচীর খেদ__ 
অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ! 

“হেন কথা কহে, যেই নহে লোক বেদ ॥২৪॥ 


উহা অচিচ্ছক্তিবিলাস নহে; আর অচিচ্ছক্তিবিলাস 
নিত্যকালই অচ্ছিক্তিবিলাস এবং হরিবিমুখ-জীবের 
অক্ষজজ্ঞান বা ভোগ-ভুমিকা ; উহা চিচ্ছক্তিবিলাস 
নহে। 

২১। ভাগবত-_ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব, হরিজন; 
অভিমত, _ বাসনা, অভিলাষ ৷ 

২২। উপহার,_নৈবেদ্য ! 

২৩7 সুস্থ, শান্ত, স্থির ৷ 

২১২৩1 “জগদীশপন্তিত” ও ‘হিরণ্যপণ্ডিত’- 
নামে দুইজন ব্রাহ্মণ গোদ্রুমদ্বীপে বাস করিতেন । 
প্রভুর গৃহ হইতে হিরণ্য-জগদীশ-পণ্ডিতদয়ের গৃহ 
একটু দূরে অবস্থিত ছিল! তাহারা হরিবাসরে (একা- 
দশী-দিবসে) প্রচুর-পরিমাণে ভগবন্নৈবেদ্যের আয়োজন 
করিয়াছিলেন । একাদশী-দিবসে উপবাস-বিধি_ 
কেবলমাত্র জীবের পক্ষেই বিহিত, পরন্ত স্ব-সৃষ্ট- 
বিধি-নিষেধাতীত নিখিল-সেবোপকরণের একমান্র উপ- 
ভোক্তা অদ্বিতীয় ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে উপবাস-বিধি 


১২৬ 





_নিমাইকে সান্তবনার্থ সকলেরই তদভিলাষ-পূরণে অঙ্গীকার__ 
সবেই হাসেন শুনি’ শিশুর বচন । 
সবে বোলে,_“দিব, বাপ, সম্বর’ ক্রন্দন ॥”২৫৷৷ 
মিশ্রের অভিন্নসূহাদ্দুয় 
পরম-বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন ৷ 
জগন্নাথমিশ্র-সহ অভেদ-জীবন ॥ ২৬ ৷ 
নিমাইর আকাঙ্ক্ষা-শ্রবণে হিরণ্য-জগদীশের সন্তোষ 
শুনিঞা শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর ৷ 
সন্তোষে পৃণিত হৈল সৰ্ব্ব কলেবর ॥ ২৭ ॥ 
নিমাইর অদভূত আকাওক্ষ। ও সর্ব্বজ্ঞতায় উভয়ের বিস্ময় 
দুই বিপ্ৰ বোলে,__“মহা-অভুত কাহিনী ! 
শিশুর এমত বৃদ্ধি কভু নাহি শুনি ॥ ২৮ ॥ 
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর ৷ 


কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর ॥ ২৯ ॥ 
গৌরের অলৌকিক রূপ-দর্শনে তাহাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান-_ 


বুঝিলাঙ,_ এ শিশু পরম-ূপবান্‌ ৷ 

অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ভান ৷৷ ৩০ ॥ 
গৌরকে নারাম্সণ-জ্ঞান__ 

এ শিশুর দেহে ক্রীড়া .করে নারায়ণ । 

হৃদয়ে বলিয়া সেই বোলায় বচন 0৮ ৩১ ॥ 


নাই বলিয়া ভগবান্কেই সেই দিবস নৈবেদ্য অর্পণ 
করিতে হয়৷ বৈষ্ণবগণ হরিবাসরে সর্বপ্রকার ভোগ 
পরিহার-পূর্বক, অপর দিবসের ন্যায় গ্রহণ বা 
সেবন-দ্বারা প্রসাদ-সম্মানের বিধি স্বীকার করেন না, 
কিন্তু ভক্তপতি ভগবান্ শ্রীহরি তদীয়বাসরে ভক্তগণের 
প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌর- 
নারায়ণও সেইসকল নৈবেদ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন । 

২৪। যেই নহে লোক কেদ,_যাহা লোকে ও 
বেদে প্রচারিত নাই, যাহা লোক-বেদ-বহির্ভূত, যাহা 
লৌকিক ও বৈদিক রীতির অতীত, অর্থাৎ “স্ড্টিছাড়া, 

২৬) সন্তোষে পূর্ণিত,__হ্র্ষপূর্ণ ৷ 

২৭। হিরণ্য ও জগদীশ জগন্নাথমিশ্রের ‘অভিন্ন- 
হাদয়” সুহাৎ অর্থাৎ মিশ্রের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে 
আবদ্ধ ছিলেন ৷ | be 

৩২। করি’ হরিষ অপার,_অশেষ হর্ষভরে ৷ 

৩৩1 পাঠান্তরে,_‘সাৎ’ “অর্থাৎ ভুক্ত, স্বীকৃত, 
অঙ্গীকৃত। আমরা যে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে এইসকল 





হৃদয়ে উদিত হইয়া ভগবানের সেবা করিবা 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


নিমাইকে সমস্ত বিষ্ণুনৈবেদ্যাপণ__ 


মনে ভাবি’ দুই বিপ্র স্ব উপহার | 
আনিয়া দিলেন করি’ হরিষ অপার ॥ ৩২ ॥ 
নিমাইকে উভয়ের নৈবেদ্য-ভোজনার্থ অনুরোধ 
তদ্তোজনেই স্বাভীষ্ট-পৃত্তি-ভাপন-- 
দুই বিপ্ৰ বোলে, “বাপ, খাও উপহার ৷ 
সকল রুষ্ণের স্বর্থ হইল আমার ॥৮ ৩৩ ী 
বিপ্রদ্ধয়ের বিষ্ঃদাস্য-প্রভাব-_ 
ক্ষ্চক্বপা হইলে এমন বৃদ্ধি হয় ৷ 
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয় ॥ ৩৪ ॥ 
জগদীশ্বর শ্রীচৈতন্যের ভক্তেযকবশ্যতা_ 
ভক্তি বিনা চৈতন্য-গোসাঞি নাহি জানি৷ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড যার লোমকুপে গণি ॥ ৩৫ ॥ 
নিত্যদাসগণেরই প্রভুর শৈশব-লীলা-দর্শন-সামর্থ-_ 
হেন প্রভু বিপ্রশিশুরূপে ক্রীড়া করে। 
চক্ষু ভরি’ দেখে জন্ম-জন্মের কিন্কুরে ॥ ৩৬ ॥ 
প্রভুর বিষ্নৈবেদ্য-ভোজন-_ 
সন্তোষ হইলা সব পাই’ উপহার ৷ 
অন্গ-অল্প কিছু প্রভু খাইল সবার ॥ ৩৭ ॥ 


নৈবেদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সেই কৃষ্ণবস্তুই যখন 
সাক্ষার্ভাবে উহা গ্রহণ করিলেন, তখন আমাদের সমস্ত 
অভীম্টই পূৰ্ণ মাত্ৰায় সিদ্ধ হইল ৷ 


৩৪। কৃষ্ণ অন্তৰ্য্যামী চৈত্তাগুরু-রূপে জীবের 
র সুবুদ্ধি 


দ্র 
প্রদান করেন এবং জীবও সেই কুপা-গ্রহণে সূবুদ 


বিশিষ্ট হয় ৷ ভগবানের নিত্যদাস ব্যতীত হরিবিগুখ 
ব্যক্তির কখনও এইপ্রকার সেবা-প্ররৃতি হইতে গা 
না। পাঠান্তরে,__“যা'রে কৃপা হয় তান, সে ৃ 
৩৫ । নাহি জানি,__জেয় নহেন ঃ রি 
জীবের উপাধিকী চেষ্টা হইতে কখনই রর 
দেবে ভক্তির উদয় হয় না। যাহার হৃদয়ে ডং 
ভক্তি উদিত হইয়াছেন, তিনিই চৈতন্যদেবকে পাও 
পারেন ৷ শ্রীচৈতন্য-নারায়ণের লোমকুপে অন 
অবস্থিত বলিয়া প্ৰসিদ্ধ ! 
৩৬ ৷ যাহারা পরমসুকৃতিশালী ও প্র 
বানের নিত্যকিঙ্কর, তীহারাই নয়ন সার্থক ক. 
্রাক্মণবটুর শৈশব-লীলা দর্শন করেন! 


শ্রীগণ 
তি [এই 


ই সেজানয়। | 


টি. 


| 


|| 








আদিখণ্ড-_-ষষ্ঠ অধ্যায় ১২৭ 


I স্বভক্ত-প্রদত্তান-ভোজনে নিমাইর ক্রন্দনোপশম_ অধ্যয়নান্তে সঙ্গিগণ-সহ গঙ্গ৷স্বানার্থ গমন-__ 





হুরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায় । 

ঘুচিল সকল ব বায়ু প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৩৮ ৷৷ 

হর্যভরে সকলের হরিধ্বনি, নিমাইর ভোজন ও নৃত্য 

ছুরি হরি” হরিষে বোলয়ে সব্র্বজনে ৷ 

খাম্স আর নাচে প্রভু ত আপন-কীর্তনে ॥ ৩৯ ॥ 

নিম।ইর বালোচিত ভক্ষণ-রীতি__ 

কথো ফেলে ভূমিতে, কথো কা'রো গায়! 

এইমত লীলা করে ভ্রিদশের রায় ॥ ৪০ ॥ 
সব্ব্বশাপ্রোদগীত প্রভুর শচীপ্রাঙ্গণে ক্রীড়া 

ঘে প্রভুরে সব্ব্ব বেদে-পূরাণে বাখানে ! 

হেন প্রভূ খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে ॥ ৪১ ॥ 
চঞ্চল বালকসঙ্গিগণ-সহ নিমাইর চাঞ্চল্য 

ডুবিলা চাঞ্চল্য-রসে প্রভু বিশ্বস্তর । 

সংহতি চপল ঘত দ্বিজের কোঙর ॥ ৪২ ॥ 

সঙ্গিগণ-সহ নানাস্থানে চাপল্য-প্রদর্শন-লীলা__ 

সবার সহিত গিয়া পড়ে নানা-স্থানে ॥ 

ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে ॥ ৪৩ ॥ 
অন্যান্য শিশুগণ-সহ কৌতুক ও কলহ-_ 

অন্য শিশু দেখিলে করয়ে কুতুহল ৷ 

সেহ পরিহাস করে, বাজয়ে কোন্দল ॥ 88 ॥ 
প্রভু-পক্ষীয় বালকগণের জয়, তৎপ্রতিদ্বন্ী 

বালকগণের পরাজয়-_ 

প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু-বলে ৷ 

অন্য শিশুগণ যত সব হারি’ চলে ॥ 8৪৫ ॥ 
ধূলি-ধূসন্নিত ও মসীলিপ্তাঙ্গ গৌর_গোপাল_ 

ধুলায় ধূসর প্রভু ভু শ্রীগৌরসুন্দর || 

লিখন-কালির বন্দ শোভে মনোহর ৷৷ ৪৬ ॥ 


নিস নিত মেভে মনোহর ১৬ ভি 
৩৮। ঘুচিল,__-উপশান্ত বা নিবৃত্ত হইল ; বায়ু, 


প্রবল ঝোক, উৎকট সখ । 

৩৯ |. আপন-কীর্তন-_আীগৌরসুন্দর সাক্ষান্ভগবান্‌ 
শ্রীরিস্বরূপ বলিয়া তাহার একটী নাম__'গৌরহরি*; 
সুতরাং শ্রীহরিকীর্তন-__তীাহার নিজেরই কীর্তন ৷ 
টি বর রায়,_ যাহারা জীবের আধ্যা- 
বিক ও আধিভৌতিক, এই ত্ৰিতাপ নাশ 
খবা যাহারা যুগপৎ জন্ম, স্থিতি ও নাশ বা 
লা ও জরা,__-এই অবস্থান্রয়বিশিষ্ট, অথবা 
উ সংখ্যা-বিশিম্ট, যথা আদিত্য ১২, রুদ্র 

ও বিশ্বদেব ২, তাঁহারাই ভ্রিদশ বা দেবতা; 


পড়িয়া শুনিয়া সব্বশিশুগণ-সজে । 
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্ন চলেন বহু-রজে 1৪৭ ॥ 
বালকগণ-সহ গঙ্গ।মধ্যে নিমাইর জলক্রীড়া 
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বস্তর কুতুহলী ৷ 
শিশুগণ-সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি ৷ ৪৮ ॥ 
তৎকালীন নবদ্বীপের জনসমৃদ্ধি ও গ।ঘাটে 
লোকসংঘট্র-বর্ণন-__- 
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে? 
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে ॥৪৯৷৷ 
চতুর্বর্ণশ্রমী ও আবালুদ্ধবনিতার গঙ্গ'ঘাটে 
নথ সমাগম- 
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী ৷ 
না জানি কতেক শিশু মিলে তঁহি আসি’ ॥৫০৷৷ 
প্রভুর অপূ্ব্ব জলক্রীড়া 
সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে । 
ক্ষণে ডুবে, ক্ষণে ভাসে, নানা ক্রীড়া করে ॥৫১৷॥৷ 
জলঙ্ীড়া-কালে অন্য-গান্রে স্বপদস্পৃষ্ট 
জলবিন্দু-নিক্ষেপ_ 
জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দরশরীর ৷ 
সবাকার গায়ে লাগে চরণের নীর ৷৷ ৫২ ॥ 
সকলের নিবারণ-সত্ত্বেও তদনৃষ্ঠ।নে প্রবৃত্তি ; শীঘ্রগতি-হেতু 
সকলের স্পর্শাতীত-_ 
সবে মানা করে, তবু নিষেধ না মানে । 
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক-স্থানে ৷৷ ৫৩ ॥ 
বারংবার সকলকে স্বান-শ্রম-স্বীকারে প্রবর্তন__- 
পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান! 
কা'রে ছোঁয়, কা'রো অঙ্গে কুলোল-প্রদান 1৫৪81 


___শ 7 শ্টীঁশী 
তাহাদের ঈশ্বর যিনি, তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর গৌর-বিষ্ণু 


৪১। বেদে-পুরাণে* শাস্ত্রে ! 

৪২। সংহতি-_সমূহ, সঙ্ঘ, গণ ; এস্থলে, সঙ্গে । 
কোওর-_কুমার'শব্দের অপভ্রংশ, পুন্র-সন্তান । 

8৪1 কুতুহল,_কৌতুক ; বাজয়,_ বাধে, 
লাগে বা আরম্ভ হয় ঃ কোন্দল, __সংস্কুত ‘কন্দল’- 
শব্দের অপন্রংশ, কলহ, বিবাদ, ‘ঝগড়া’ । 

8৫ ৷ প্রভুর, প্রভুর স্ব-পক্ষীয় ; জিনে,_জয় 
করে; হারি’ চলে,_হারিয়া যায়, পরাজিত হয় । 

৪৬1 লিখন,__লিখিবার ৷ 

৪৮। মজ্জিয়া,_মজ্জিত বা মগ্ন হইয়া, ডূবিয়া। 


১২৮ 


শার্তি-প্রদানে অসামর্থ্য-হেতু সকলের মিশ্র-সমীপে গমন-__ কেহ বোলে”_“আমার না নহে সাজি ধ 


না পাইয়া প্রভুর নাগালি বিপ্রগণে ৷ 
সবে চলিলেন তাঁ’'র জনকের স্থানে ॥ ৫৫ ॥ 
মিশ্র-সমীপে পুরুষগণের নিমাইর আচরণের বিরুদ্ধে 
নানা অভিযোগ-বর্ণন-__ 
“শুন, শুন, ওহে মিশ্র পরম-বান্ধব ! 
তোমার পুত্রের অপন্যায় কহি সব ॥ ৫৬ ॥ 
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গা-স্সান !” 
কেহ বোলে,_ “জল দিয়া ভাজে মোর ধ্যান”1৫৭। 
আপনাকে “নারায়ণ” বলিয়া নির্দ্দেশ_ 
আরো বোলে,__“কা”রে ধ্যান কর, এই দেখ । 
কলিযুগে “নারায়ণ” মুঞি পরতেখ 01৮ ৫৮ ॥ 
অন্যান্য বহু অভিযোগ__ 
কেহ বোলে,_-“মোর শিব-লিজ করে চুরি” ॥ 
কেহ বোলে,_“মোর লই” পলায় উত্তরী” 1৫৯1 
কেহ বোলে,__“পুষ্প, দৃৰ্ব্বা, নৈবেদ্য, চন্দন ৷ 
বিষ্ণু পূজিবার সঙ্জ, বিষ্ণুর আসন ॥ ৬০ ॥ 
আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে আসনে ॥ 
সব খাই” পরি” তবে করে পলায়নে 0৮ ৬১ ॥ 
পুূজক-সমীগে আপনাকে তদভীম্ট-দেবস্বরূপে নিদ্দেশ_ 
আরো বোলে, “তুমি কেনে দুঃখ ভাব” মনে £ 
যা’র লাগি” কৈলা, সেই খাইলা আপনে ॥৮ ৬২॥ 
অন্যান্য নানা অভিযোগ_ 
কেহ বোলে,__ “সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া ৷ 
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয্না 00৮ ৬৩ ॥ 


৪৯ । সম্পত্ভতি,__-সম্পদ্‌, গৌরব, শোভা; অসং- 
খ্যাত, অগণিত ৷ 

৫81 কুললোল,_ হিন্দী “কুল্লা'-শব্দ), কুল্কুচা, 
মুখোক্ষিপ্ত জল ৷ 

৫৫1 নাগালি,__ সাক্ষাৎ, সান্নিধ্য ৷ 

৫৬ । অপন্যায়,__ন্যায়-বির্দ্ধ, অন্যায়, অন্যায্য, 
অনুচিত কাৰ্য্য ৷ | 

৫৯। উত্তরী,__-উত্তরীয়”-শব্দের-সংক্ষেপ; নাভির 
উদ্ুবসন, উড়ানি, চাদর ৷ 

৬২ যাঁ"র লাগি”. . . আপনে,__“যাহার উদ্দেশে 
তুমি এইসকল পুজা-সম্ভার ও নৈবেদ্যাদি প্রদান 
_ করিয়াছ, তিনি স্বয়ংই এগুলি গ্রহণ করিলেন! 
ইহাতে নিৰ্ব্বিশেষ কেবলা-দ্বৈতবাদিগণ বিচার করেন 

ন অহংগ্ৰহোপাসক ছিলেন । কিন্তু 





শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


|. টার 


তি” | 


কেহ বোলে,_“আমার চোরায় গীতা-পঁথি” 0৬৪ | 
কেহ বোলে,_“পুন্র অতি-বালক, আমার। "| 
কৰ্ণে জল দিয়া তা'রে কান্দায় অপার, ৬৫॥ | 


কেহ বোলে,_“মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চ 
মুঞি রে মহেশ’ বলি’ ঝাপ দিয়া পড়ে ॥৮৬৬॥ 
কেহ বোলে,__“বৈসে মোর পূজার আসনে । 
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে ॥ ৬৭ ॥ 
স্নান করি’ উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে। 
যতেক চপল শিশু, সেই তা’র সঙ্গে ॥ ৬৮॥ 
স্ত্রী-বাসে পূরুষ-বাসে করয়ে বদল । | 
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল ! ৬৯ ॥ | 
মিশ্রকে স্ততিবাক্যে নিমাইর শাসনার্থ | 
উত্তেজন! 
পরম-বান্ধব তুমি মিশ্র-জগন্নাথ ! 
নিত্য এইমত করে, কহিল তোমাত ॥ ৭০॥ 
দুই-প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে ৷ | 
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কেমতে 07৮ ৭১॥ : 
বালিকাগণের শচী-সমীপে আগমন-_ | 
হেন কালে পাশ্ববত্তী যতেক বালিকা! | 
কোপ-মনে আইলেন শচীদেবী যথা ৷৷ ৭২ ॥ 
নিমাইর আচরণের বিরুদ্ধে তাহাদের নানা 
অভিযোগ-_ 
শচীরে সম্বোধিশ্না সবে বোলেন বচন! \ 


ড়ে। 








“শুন, ঠাকুরাণী, নিজ-পুন্ের করম ॥ ৭৩! _ ৷ 
ন, ঠাকুরাণী, নিজ-পুনের করম ৭৩. 


মায়াবাদিগণের এইরূপ বিচার প্রকৃতপক্ষে তাহাদের 
বস্ত-ভ্ঞানাভাবই প্রদর্শন করে ৷ শ্রীচেতন্যদেব_জঙ্চি 
দানন্দবিগ্রহ মূল-নারায়ণ-বস্ত ; জীবের ন্যায় তাহ, 
ন৷ম-নামী, দেহ-দেহি-বিভেদ নাই, নির্ব্বিশেষ রর 
_-তীহার তনু-জ্যোতি মান্র; সুতরাং নি 
কল্পনা তাঁহাকে স্পর্শ করে না,তিনি তদ 
অধোক্ষজ বস্তু ! 

৬৪1! সাজি, ফুলের ডালা; ধু 
বস্ত ; চোরায়, চুরি করে 

৬৯। স্ত্রীবাসে, পুরুষবাসে,_জীলোকের ; 
পুরুষের পরিধেয় বস্তরে ; বিফল,_ ব্যাকুল 
অবসন্ন, অভিভূত ৷ 

৭২। কোপ-মনে,__কুপিত-চিত্তে। 





তি _ পরিধে 











আদিখণ্ড__ষষ্ঠ অধ্যায় 


রয়ে ছুরি, বোলে অতি-মন্দ ॥ 


বঙ্গন কর 
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দন্দ্ব ॥ ৭৪ ॥ 


ব্রত করিবারে খত আনি হুল-ফল ৷ 
ছুড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল ॥ ৭৫ ॥ 
প্লান করি’ উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে । 
যতেক চপল শিশু, সেই তা’র সঙ্গে ॥ ৭৬ ॥ 
অলক্ষিতে আসি’ কৰ্ণে বোলে বড় বোল 7” 
কেহ বোলে,_ “মোর মুখে দিলেক কুললোল ॥৭৭৷৷ 
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে ! 
কেহ বোলে,_“মোরে চাহে বিভা করিবারে ॥৭৮৷৷ 
স্বাধীন রাজপুন্রের ন্যায় নিমাইর আচরণ-জিজ্ঞাসা—_ 
প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার ॥ 
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার £ ৭৯ ॥ 
দ্বাগরযুগীয় নন্দনন্দন কৃষ্ণের ন্যায় নিমাইর 
চাপল্যাচরণ__- 
পূৰ্ব্বে শুনিলাঙ যেন নন্দের কুমার ! 
সেইমত সব করে নিমাই তোমার ॥ ৮০ ॥ 
স্ব-স্ব-পিতামাতার সহিত মিশ্র-শচীর কলহোৎপাদন- 
ভয়-প্রদশন- 
$থে বাপ-মায়েরে বলিব যেই দিনে ৷ 
ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা? সনে ॥ ৮১ ৷৷ 
ধিচ্ট্াধ্যষিত নবদ্বীপে নিমাইর অশিষ্টাচরণ অশোভন-__ 
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল ॥ 
নদীয়ায় হেন কর্ম কভু নহে ভাল 1? ৮২ ॥ 


৭৪। ছন্দ,__বিবাদ, কলহ ৷ 

৭৫) বল করিয়া,_বল-পৃবর্বক, জোর করিয়া 
বোল -হঠ টপ ধু উজ হুর. 

” 1২ কানের নিকট আসিয়া উচ্চরবে 
চীৎকার করে । 


সা 1 বিভা,_-“বিয়া” সংস্কৃত বিবাহ-শব্দের 

নত 
৭৯ । 

নী, স্বতন্ত্র ৷ 


৮১ 
॥ বালিকাগণ বলিতে লাগিল*_আমরা যে- 


দন 
নি হই দুঃখের সহিত আমাদের পিতামাতার 
কল কথা বলিয়া দিব, সেই দিন তোমাদের 


সহিত অ 
হইব 1মাদের পিতামাতার নিশ্চয়ই কলহ উপস্থিত 


৮ 
২। নিবারণ, নিৰৃততি, নিষেধ ; ছাওয়াল,_- 
--১৭ 


রাজার কুমার,__রাজপুজের ন্যায় সেচ্ছা- - 


১২৯ 


শচীর মধুর আশ্বাস-প্রদান-বাক্য_ 
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী । 
সবে কোলে করিয়া বলেন প্রিয়বাণী ॥ ৮৩ ॥ 
নিমাইকে শচীমাতার বন্ধন-প্রতিজা__- 
“নিমাই আইলে আজি বাড়্যামূ বান্ধিয়া ৷ 
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া 0৮ ৮৪ ॥ 
শচীকে প্রণামান্তে বালিকাগণের পুনর্গন্গা-স্মানে যাত্রা 
শচীর চরণধূলি লঞ্া সবে শিরে ৷ 
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে ॥ ৮৫ ॥ 
প্রভুর অত্যাচারে সকলের বাহ্য রোষাভাস-সত্তবেও 
বস্তুতঃ অন্তরে সন্তেষ__ 
যতেক চাগল্য প্রভূ করে যা'র সনে । 
পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে ॥ ৮৬ ॥ 
কৌতুকচ্ছলে মিশ্রের নিকট অভিযোগমান্রেই মিশ্রের 
ক্রোধভরে নিমাইর উদ্দেশ্যে তর্জন__ 
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র-স্থানে । 
শুনি’ মিশ্র ত্জ্জে গরজ্জে সদম্ত-বচনে ॥ ৮৭ ॥ 
“নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সবারে । 
ভালমতে গল্গা-স্মান না দেয় করিবারে ॥ ৮৮ ॥ 
এই ঝট ঘাঙ তার শাস্তি করিবারে ॥” 
সবে রাখিলেহ কেহ রাখিতে না পারে ॥ ৮৯ | 
নিমাইকে প্রহারার্থ মিশ্রের অভিগমন, সর্ব্বজ্ত প্রভুর তদবগতি_- 
ক্রোধ করি’ যখন চলিলা মিশ্রবর ৷ 
জানিলা গৌরাঙ্গ স্ব্বভূতের ঈশ্বর ॥ ৯০ ॥ 
শাবক” শব্দের অপজ্রংশ; শিশুপুত্র,, ছোট ছেলে | 
নদীয়া-নগরীতে বহু ভদ্র অন্তান্ত-লোকের বাস; 
তাহাদিগের মধ্যে নিমাইর এরূপ অন্যায় কাৰ্য্য শোভ- 


নীয় নহে। 
৮৪। বাড়্যামু”__বাড়ি,.লাঠি বা ঠেঙ্গা (যস্টি)- 


দ্বারা প্রহার করিব! পাঠাত্তরে, “এড়িমূ*ছাড়িব । 


৮৬1 পরমার্থে_ যথার্থ তঃ,  প্ররুত-প্রস্তাবে, 
বস্তুতঃ ৷ 

৮৭। সদন্ত,_সগৰ্ব্ব, সাহঙ্কার ! 

৮৮1 ব্যভার,__'ব্যবহার'-শব্দের অপভ্ৰংশ, 
আচরণ ! 

৮৯৷ রাখিলেহ কেহ রাখিতে না পারে,__রক্ষা 


করিতে অর্থাৎ বাধা দিতে আসিলেও আমাকে কেহ 
বাধা দিতে পারিবে না। 
৯০। সব্ববভূতের ঈশ্বর,_সকল প্রাণীর অন্তর্য্যামী ৷ 


১৩০ জ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





বালকগণ-মধ্যে নিমাইর গঙ্গাজলে ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে অভিযোগকারী বিপ্রগণের 


গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর ৷ বৃত্তান্ত বর্ণন__ না ৃ 
সব্ব-বালকের মধ্যে অতি মনোহর ॥ ৯১ ॥ কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈলা গিয়া 
নিমাইকে মিত্রহস্ত হইতে রক্ষণাশায় তাহাকে সেই সব বিপ্র পুনঃ বোলয়ে আসিয়া ॥ ১ 
বালিকাগণের গলায়নার্থ উপদেশ ণ্ভ 9১ 


ভয় গাই" বিশ্বস্তর পলাইলা ঘরে । 
ঘরে চল তুমি, কিছু বোল পাছে তারে ॥ ১০২॥ 
সকলের মিশ্রকে স্বগৃহে প্রেরণ, নিমাইর পুনঃ অত্যাচারে 
নিমাইকে মিশ্রকরে অর্পণাঙ্গীকার- 
আ'রবার আসি’ যদি চঞ্চলতা করে। 
আমরাই ধরি’ দিব তোমার গোচরে ॥ ১০৩। 
আপন।দিগের কৌতুক-ব্যবহার-বর্ণন, মিশরের ভাগ্য-প্রশংসা_ 
কৌতুকে সে কথা কছিলাও তোমা, স্থানে 
তোমা” বই ভাগ্যবান্‌ নাহি ভ্রিভুবনে ৷ ১০৪ ॥ 
বিশ্বস্তরের অবস্থানে ক্ষুতুটশোক-বিক্রমাভাব__ 
সে হেন নন্দন যা"র গৃহ-মাঝে থাকে । 
কি করিতে পারে তা'রে ক্ষুধা-তুষা-শোকে ?১০৫৷ | 
পিতৃরূপে প্রভূসেবনকারী মিশ্রের পরমসৌভাগ্য-প্রশংসা_ 
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ । 
তা'র মহাভাগ্য,_-যা'র এ-হেন নন্দন ॥ ১০৬॥ । 
বিশ্বস্তরের প্রতি সকলের অকৃত্রিম বিশ্রস্ত-স্রেহ_ 
কোটি অপরাধ যদি বিশ্রস্তর করে। 
তবু তা’রে থইবাঙ হাদয়-উপরে ৷” ১০৭ ॥ 
নিত্য কুষকৈক্র্য/হেতু বিপ্রগণের কৃষ্ণৈকপরায়ণা সুবুদ্ধি- 


কুমারিকা সবে বোলে, “শুন বিশ্বস্তর ! 
মিশ্র আইলেন এই, পলাহ সত্বর ॥৮ ৯২ ॥ 
ক্রুদ্ধ মিশরের আগমনে বালিকাগণের পলায়ন 

শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে ৷ 

পলাইল ব্রাহ্মণ-কুমারী সব ডরে ॥ ৯৩ ॥ 
স্বীয় নির্দোষতা-প্রতিপাদনার্থ সঙ্গিগণকে নিমাইর পিতৃ- 

সমীপে স্বীয় অনুপস্থিতি-কথনে আদেশ-_ 

সবারে শিখায় মিশ্র-স্থনে কহিবার ৷ 

“ল্লানে নাহি আইসেন তোমার কুমার ॥ ৯৪ ॥ 
সেই পথে গেলা ঘর পঢ়িয়া শুনিয়া ৷ 

আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া 1৮ ৯৫ ॥ 


প্রভুর অন্যপথে গৃহে পলায়ন, মিত্রের 
গঙ্গাঘাটে আগমন-- 


শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর ৷ 
গঙ্গাঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর ॥ ৯৬ ॥ 
নিমাইর নিমিত্ত মিশ্রের ব্যর্থ অনুসন্ধান _ 
আনিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চাহে ৷ 
শিশুগণ-মধ্যে পূল্রে দেখিতে না পায়ে ॥ ৯৭ ॥ 
নিমাইর অবস্থিতি-জিজ্ঞ।সা, শিশুগণের নিমাইর 








জন্মেজন্মে ক্লুষ্ণভক্ত এইসব জন! | 
শিক্ষানুসারে মিথ্যা-কথন-_ এ সব উত্তমবৃদ্ধি ইহার কারণ ৷৷ ১০৮ ॥ 
মিশ্র জিজ্ঞাসেন,___“বিশ্বস্তর কতি গেলা £” রহ ত অধোক্ষজ-লীলা_ প্রভুর মায়া 
শিশুগণ বোলে, _“আজি স্থানে না আইলা ॥৯৮৷৷ লোকের বোধাতীত-_ 
সেই পথে গেলা ঘর পঢ়িয়া শুনিয়া । 


- অতএব প্রভু নিজ-সেবক সহিতে ! আট 
নানা ক্রীড়া করে, কেহ না পারে বিবি 
দৈন্যোক্তিদ্বারা মিশরের নিজের ও পত্রের দোষ-ক্ষ 


সভে আছি এই তা'র অপেক্ষা করিয়া ৷” ৯৯ ॥ 
. নিমাইর.অদর্শনে মিশ্রের গর্জন-_ 





- I 
চারিদিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া ৷ মিশ্র বোলে,_“সেহ পূলর তোমা’ লবাকার । 
_তড্ঈগর্জ করে বড় লাগ্‌ না পাইয়া ৷ ১০০1 যদি অপরাধ লহ,__শপথ আমার ৷” ১১০. 
লিজা আপু তত হজ নার 
785 অবিবাহিতা বলিকা। ১০৬1. জনকরাপে প্রভুর নিত্য সেবক হী | 
Et পথে” ণের 
ক সেই পথে,_যে পথে আসিয়াছিল, সেই মিশ্রের সৌভাগ্য-স্তুতিমুখে প্রভুতত্ব বিগ্রগ রর 


০ ০.১ ১০৭ । থুইবাও,_রাখিব ; স্থাপন 

__৮। কতি,_'কুত্’-শব্দের অপস্রংশ, কোথায় । (মৈমনসিংহ-জেলায় ব্যবহৃত ) ! 

_৯০১। কৌতুকে, বিদুপ বা. রহস্য-পূর্ব্বক ১০৮ ৷ উত্তম বুদ্ধিত_ভগবানে 0 
| তে বুদ্ধি | 


সবা বা রতি 











আদিখণ্ড-_ষষ্ঠ অধ্যায় 


মৈশ্রীকরণান্তে মিশ্রের স্বপৃহে আগমন_ 
তা'সবার সঙ্গে মিশ্র করি’ কোলাকুলি ৷ 
গহে আইলেন মিশ্র হই’ কুতুহলী ॥ ১১১ ॥ 
- গ্ৰন্থহস্তে নিমাইর অন্যপথে গৃহে আগমন_ 
আর-পথে ঘরে গেলা প্রভু-বিশ্বস্তর ! 
হাথেতে মোহন গুঁথি, যেন শশধর ৷ ১১২ ॥ 
মসীবিন্দু-লিপ্তা্দ গোরের উপমা 
লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে 
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভূঙ্গে ॥ ১১৩ ॥ 
স্বানার্থ মাতুসমীপে তৈল-গ্রার্থনা__ 
‘জননী 1” বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে ! 
“তৈল দেহ’ মোরে, ঘাই সিনান করিতে” ॥১১৪৷৷ 
শচীর স্লানলক্ষণশূন্য পূত্রমূখ-দর্শন_ 
পুল্রের বচন শুনি” শচী হরধিত ৷ 
কিছুই না দেখে অঙ্গে ঘ্ানের চরিত ॥ ১১৫ ॥ 
গু্রকে আদৌ অস্বাত-দর্শনে সংশয়-হেতু বালিকা ও 
বিপ্রগণের অভিযোগের মিথ্যাত্বানুমান_ 
তৈল দিয়া শচীদেবী মনে-মনে গণে’ | 
“বালিকারা কি বলিল, কিবা দ্বিজগণে ॥ ১১৬ ॥ 
পৃর্বাহ_ব€ মসীবিন্দু ও বন্ত্র-পরিহিত নিমাই 
লিখন-কালির বিন্দ আছে সব অঙ্গে! 
সেই বস্তু পরিধান, সেই পুঁথি সঙ্গে 00৮ ১১৭ ৷ 
মিশ্র আসিবা-মাত্র তৎভ্রেগড়ে নিমাইর উত্থান__ 
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর ৷ 
মিশ্রে দেখি’ কোলেতে উঠিলা বিশ্বস্তর ॥ ১১৮ ॥ 
বিশ্বস্তরালিঙ্গনে মিশ্রের বাহাক্তান-লোপ ও প্রেমানন্দ__ 
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে৷ 
আনন্দে গণিত হৈলা পূজ্-দরশনে ॥ ১১৯ ॥ 


১১২ । মোহন,__সুন্দর ; যেন শশধর*_ চন্দ্রের 


১১৩। নিমাইর অঙ্গকান্তি__চম্পকপুজ্প-সদুশঃ 
ই ; লিখনকালে মসীবিন্দু নিমাইর 
টা স্থানে-স্থানে লাগিয়া থাকায়, বোধ হইতেছিল, 

: চম্পকপুষ্পের চতুর্দিকে ভূঙ্গকুল বসিয়া রহিয়াছে। 

১১৫] স্মানের চরিত,__স্লানোচিত লক্ষণ বা 
চিহ্ন 


১১৯। বাহ্য নাহি জানে,__বাহ্যজ্ঞান-রহিত ৷ 


১৩১ 


নিমাইকে ধূলি-ধূসরিত ও অক্সাত-দর্শনে মিশ্রের বিস্ময় = 
মিশ্র দেখে সব্ব-অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত ॥ 
স্ানচিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত ॥ ১২০ ৷ 
তথাপি বিশ্বস্তরকে তৎ-কৃত দুর্ব্যবহার জন্য মৃদু ভৎ সনা 
মিশ্র বোলে,__“বিশ্স্ভর, কি বুদ্ধি তোমার £ 
লোকেরে না দেহ’ কেনে স্নান করিবার ১২১ 
বিষ্ণুপূজা-সজ্জ কেনে কর অপহার £ 
“বিষণ” করিয়াও ভয় নাহিক তোমার £” ১২২ ॥ 
প্রভুর সর্ব্ববত্তান্ত-অস্বীকার, স্বীয় নিদ্দোষতার 
কারণ-নিদ্দেশ_ 
প্রভু বোলে,_“আজি আমি নাহি যাই স্থানে । 
আমার সংহতিগণ গেল আগুয়ানে ॥ ১২৩ ॥ 
অভিযোগকারিগণের অন্যায় ও মিথ্যা অভিযোগ-বর্ণন-_ 
সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার ! 
না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার ॥ ১২৪ ॥ 
অভিযোগ-কা।রণের মিথ্যাত্ব-সত্ত্েও অন্যায়. অভিযোগ-হেতু 
যথার্থ দুর্ব'বহারে কৃতসক্কলতা__ 
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার ৷ 
সত্য তবে করিব সবারে অব্যভার ॥” ১২৫ ॥ 
গঙ্গাস্ানে যাত্রা ও বালকসঙ্গিগণ-সহ মিলন-__ 
এত বলি’ হাসি’ প্রভু যা’ন গঙ্গাস্নানে ॥ 
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ-সনে ॥ ১২৬ ॥ 
নিমাইর চাতুর্য্য-শ্রবণে সকল বালকের আনন্দ, 
হাস্য ও প্রশংসা 
বিশ্বস্তরে দেখি’ সবে আলিজন করি”! 
হাসয়ে সকল শিশু শুনিঞা চাতুরী ) ১২৭ ॥ 
সবেই প্রশংসে,_“ভাল নিমাই চতুর ৷ = 
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর !” ১২৮ ॥ 


___ লু 
__ ১২৩1 করিয়াও,_সাক্ষাভভাবে উপলব্ধি বা জান 
ন্যায় স্বিন্ম, শুভ্র ও উজ্জ্বল ৷ হি? 


করিয়াও, বলিয়াও ৷ 

১২৩ ! সংহতিগণ,__“সাঙ্জাতেরা”, সঙ্গী বা সহচরগণ ; 
আগুয়ানে,_‘অগ্রবান্‌’-শব্দের অপন্রংশ, অগ্র-সরবেত্তি 
বা গামী) হইয়া ৷ 


১২৪।॥ অব্যভার”হব মন্দ বা অন্যায় আচরণ, 
দুর্ব্যবহার ! 
১২৮ । মারণ, প্রহার ৷ 





১৩২ স্্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


বালকগণ-সহ পুনজলল্লীড়া__ প্রভুর অদর্শনে প্রহরদ্বয়কে যুগদয়ান্ভব-_ 





জলকেলি করে প্রভু সব-শিশ-সনে ৷ যেই দুইপ্রহর প্রভু যায় পড়িবারে ৷ 
হেথা শচী-জগন্নাথ মনে-মনে গণে' ॥ ১২৯ ৷ সেই দুই যুগ হই’ থাকে সে দৌহারে ॥ sa 
শচী-মিশ্রের অভিযোগকারিগণের বাক্যে সংশয় ও তর্ক-- মিশ্র-শচীর পরমসৌভাগা-ব্ণন-_ 
“যে যে কহিলেন কথা, সেহ মিথ্যা নহে। কোটি-রূপে কোটি-মুখে বেদে যদি কয়। 
তবে কেনে স্বানচিহ্ন কিছু নাহি দেহে £ ১৩০ ৷৷ তবু এ-দোহার ভাগ্যের নাহি সমুচ্চয় ॥ ১৩৬। 
জানের পূর্বের ন্যায় স্বীয় পুত্রের সাদৃশ্য-দর্শন-- রস্থকারের মিশ্র শচী-গদে প্রণাম 

সেইমত অঙ্গে ধূলা, সেইমত বেশ ! শচী-জগনাথ-পা?য়ে রহ নমস্কার ৷ 

সেই পুঁথি, সেই বস্ত্র, সেইমত কেশ ! ১৩১ ॥ _ অনন্ত-ব্ৰহ্মাণ্ডনাথ পুজর রূপে যার ॥ ১৩৭ ॥ 


পুত্রের মনুষ্যত্বে উভয়ের সংশয়, নিমাইকে কৃষ্ণ-জান_ 


প্রভুর ইচ্ছা-শক্তি যোগমায়া-বশে সকলেরই প্রভুর 
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বস্তর ! 


: এশ্বৰ্য্যলীলানুপলব্ধি_ 
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর ! ১৩২ ॥ এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ের রায় ৷ 
নিমাইকে মহাপুরুষানুমান__ বুঝিতে না পারে কেহ তীহান মায়ায় ॥ ১৩৮ ॥ 
কোন্‌ মহাপুরুষ বা,__কিছুই না জানি৷” শ্রীক্কষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান! 


' হেনমতে চিন্তিতি আইলা দ্বিজমণি-]। ১৩৩ ॥ 


হ্বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ৷৷ ১৩৯ ॥ 
প্রভুর ইচ্ছায় তদ্দর্শনে উভয়ের পুনর্বাৎসল্য-বুদ্ধির উদয় 


পু্র-দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার । ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে বিদ্যারস্ত-বালচাপলা- 
স্নেহে পূর্ণ হৈলা দৌহে, কিছু নাহি আর ॥১৩৪৷৷ বর্ণনং নাম য্ঠোহধ্যায়ঃ ৷ 
১২৯) গণে'”__ভাবে, চিন্তা করে । ১৩৪। বিচার, চিন্তা, তত্তৃনির্ণয়, বিবেচনা, 


১৩২1 মায়ারূপে_ এস্থলে “মায়া*-শব্দে স্বরাপ- আলোচনা; কিছু নাহি আর,_যেন পুর্বে কোথাও 
শক্তি আশ্রয়পূ্্বক স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌর-কুষ্চের নিত্য কোন ব্যাপার ঘটে নাই, বা যেন উহার সহিত আদৌ 
নর-স্বরূপে। লঘু-ভাগবতাম্থতে (পৃঃ খঃ ৪১৩-৪১৪ কোন সম্বন্ধ নাই৷ 
সংখ্যায়-_) “মায়া-শব্দেন কুন্র।পি চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে” 
এবং “স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ ৷ অতো ১৩৫ ৷ .নিমাইর বিরহে দুইপ্রহর-মাগ্র বা 
মায়াময়ং বিণ প্রবদত্তি সনাতনম্‌ ॥ ইত্যেষা দর্শিতা তাঁহার পিতামাতা মিশ্র-শচীর নিকট মুগদয়-পরিগিও 
মধ্বাচাষ্যৈভাষ্যে নিজে শ্রুতিঃ1” চেতু্ব্বেদ-শিখা- কাল বলিয়া বোধ হইত! | 
শ্রুতিঃ)। ৰ ই ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ষ্ঠ অধ্যায় । 















ন্ট রি... 








মম অধ্যায় 


সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে শ্রীবিশ্বরাপের সন্ন্যাস, গৌরহরির 
বর্জ্য-হাণ্তিতে উপবেশনপূবর্বক দত্তাভ্রেয় ভাবে মাতাকে 

পদেশ-প্রদান প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । 
ভ্রীগীরগোপাল বাল-চাপল্য-ছলে বিবিধ লীলা 
বিস্তার করিতে লাগিলেন । একমান্ত্র অগ্রজ বিশ্বরূপ 
ব্যতীত নিমাই আর কাহাকেও দেখিয়া চঞ্চলতা পরি- 
হার করিতেন না। বিশ্বরূপ আজন্ম বিরক্ত ও সর্ব্ব- 
গুগাকর ছিলেন,__-একমান্র কৃষ্ণভক্তিই যে সব্র্বশাস্ত্রের 
তাৎপর্য্য, তাহা তিনি গাস্্ব্যাখ্যা-মূখে নিরন্তর প্রদর্শন 
করিতেন। সর্ব্বেন্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসেবন ব্যতীত তাহার 
আর কোন কৃত্য ছিল না। তিনি অনুজকে “বাল- 
গোপাল-কৃষ্ণ* বলিয়া জানিলেও কাহারও নিকট সেই 
গৃঢ়কথা প্রকাশ করিতেন না। বিশ্বরূপ বৈষ্ণব-সঙ্গে 
নিরন্তর কৃষ্ণকথা ও কুষ্ণসেবাদিতেই মত্ত থাকিতেন । 
সমস্ত সংসার জড়-বিষয়ে প্রমত্ত এবং সকলের অন্তরে 
বিষ্-বৈষ্ণব-বিদ্বেষের বীজ, এমন কি, যাহারা গীতা- 
ভাগবতাদির অধ্যাপক বলিয়া পরিচয় ছিলেন, তাহাদের 
অন্তরেও কৃষ্ণভক্তি-শূন্যতা লক্ষ্য করিয়া অদ্বৈতাচার্যযাদি 
শুদ্ধভাগবতগণ জীবের দুঃখে ক্রন্দন করিতেন । বিশ্ব- 
রূপও ‘আর এরূপ লোকমুখ দর্শন করিব ন!’ বিচার 
করিয়া সংসার-ত্যাগে কৃতসঙ্কল্স হইলেন । প্রতিদিন 
উষঃকালে বিশ্বরূপ গঙ্গাস্ান করিয়াই অদ্বৈত-সভায় 
অপ্লমন করিতেন এবং তথায় সর্বরশান্র হইতে রুষ্ণ- 
টা টা বাখ্যা করিতেন। শচীদেবীকর্তৃক 
সত টি নিমাইও প্রত্যহ অগ্রজকে অদ্বৈত- 
ফা না গৃহে লইয়া যাইবার জন্য 
হরির ই তেন; ভক্তগণ সেই সময় গৌর- 
কই রূপ দর্শন করিয়া সমাধিস্থের ন্যায় 
স্বাভাবিক টি ত কেননা, প্রভুদর্শনে ভক্তানুরাগ_ 
গরীক্ষি বি তে গ্রন্থকার ভাগ্বতীয় শুক- 
টি SE 
জীবের সি টি নির্দেশ করিয়াছেন। আত্মই 
অথাৎ পরমা । বে ন্দনই জীবাত্মার আত্মা (জীবন) 
'প্রাণধন’ বলি জন্যই গোপীগণ কৃষ্ণকে নিজ- 
য়া জানিতেন। ক্ুষ্ণ কংসাদির আত্মা 


তত্ব 


হইলেও অপরাধ-নিবন্ধন উহারা তাহা বুঝিতে পারে 
না। শর্করার মাধূর্য-_সব্বজন-বিদিত; জিহ্বার 
দোষে কাহারও কাহারও নিকট উহা তিক্ত বোধ 
হইলেও তাহাতে বস্তু সত্তা-গত মিষ্টত্বের হানি হয় না। 
শ্রীগৌরসুন্দরের বন্ত-সত্তা-গত মাধুষ্যে যিনি আকৃষ্ট, 
তিনিই সৌভাগ্যবান্‌, যিনি তাহা নহেন, তিনি স্বয়ংই 
হতভাগ্য ; অধোক্ষজ শ্ীগৌরসুন্দরের তাহাতে হানি 
নাই ৷ বিশ্বরূপ শচীমাতার আহ্বানে নামে মান্র গুহে 
গমন করিলেও অতি শীঘ্রই অদ্বৈত-মন্দিরে ফিরিয়া 
আসিতেন। গৃহে গমন করিলেও তিনি কোনপ্রকার 
গৃহব্যবহার করিতেন না ঃ যতক্ষণ বাড়ী থাকিতেন, 
সৰ্ব্বদা বিষ্ণ-গৃহাভ্যত্তরেই অবস্থান করিতেন । পিতা- 
মাতা স্বীয় বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া 
বিশ্বরূপ মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কিছুদিনের 
মধ্যেই সন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে 
শ্রীশঙ্করারণ্য-নামে খ্যাত হইলেন ৷ (অপ্রারুত বৎসল- 
রসাশ্রয়াবলম্বন) শচী-জগন্নাথ বিশ্বরূপের সন্যাসে 
হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন; গৌরসুন্দর ভ্রাতুবিরহে 
(শুদ্ধসেবক-বিরহে ) মুঙ্ছা-লীলা প্রদর্শন করিলেন । 
অদ্বৈতাদি ভক্তগণও বিশ্বরূপের বিরহ-দুঃখে € ভক্ত- 
বিরহে) ক্রন্দন করিতে লাগিলেন! বন্ধু-বান্ধব সকলে 
আসিয়া শচীজগন্নাথকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিলেন । 
বিশ্বরূপের সন্যাসের কথা শুনিয়া ভক্তগণ মনের 
দুঃখে বনবাসী হইতে চাহিলেন ৷ অদ্বৈতপ্রভূ সকলকে 
আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,_শীঘ্রই কৃষ্ণচন্দ্র 
তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ের 
যাবতীয় দুঃখ দূর করিবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত 
শুক-প্রহলাদাদিরও দুর্লভ নানা প্রকার বিলাসাদি করি- 
বেন’। এদিকে নিমাই সুস্থির হইয়া পাঠে মনোনিবেশ 
করিলেন এবং সর্বদা পিতামাতার নিকট অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । পুত্রের অত্যভূত বুদ্ধি ও মেধার 
কথা শ্রবণ করিয়া শচীমাতা আনন্দিত হইলেও মিশ্র 
এই পুন্রও পাছে পড়াশুনার ফলে সংসারের অনিত্যতা 
ও কৃষ্ণভক্তির সারাৎসারতা উপলব্ধি করিয়া অগ্রজের 
অনুগমন করেন*_এরূপ আশঙ্কা করিলেন এবং 
শ্রীশচীদেবীর সহিত অনেক বাদান্বাদ করিবার পর 


১৩৪ 





নিমাইর পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন । ইহাতে নিমাই 
পূনরায় চাপল্য-লীলা প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। 
একদিন অস্পৃশ্য-মৃদ্ভাণ্ড-স্তুপের উপর বসিয়া রহি- 
লেন; শচীমাতা নিমাইকে অপবিভ্রস্থানে বসিতে 
দেখিয়া এরূপ কাৰ্য্য করিতে নিবারণ করিলে, তদুভ্তরে 
নিমাই মাতাকে বলিলেন,__-“লেখাপড়া-বিহীন মূর্থের 
কি প্রকারে শুদ্ধ্যশুদ্ধিজ্ঞান থাকিবে ? অতএব আমার 
সব্বন্রই ‘অদ্বিতীয়-জ্ঞান’ ৷” দক্তান্রেয়-ভাবে মহাপ্রভু 
মাতাকে উপদেশ-মুখে বলিলেন যে, “শুচি-অশুচি- 
বিচার- প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত কল্পনা বা মনোধর্ল্মু- 
মাত্র । সর্বত্রই অদ্বয়-জ্ঞান বিষ্ণুর অধিষ্ঠান বিদ্যমান ৷ 
যে-স্থানে ভগবান্‌ বিরাজ করেন, সেই স্থান-_অতি 
পবিত্র । যাহাদের সব্বন্র ভগবদ্দর্শন নাই, তাহারাই 
এরূপ মনোধর্ম্মের বিচারে ধাবিত হয়! বিষ্ণুর রন্ধন- 


জয় জয় মহা-মহেশ্বর গৌরচন্দ্র ৷ 

জয় জয় বিশ্বস্তর-প্রিয় ভক্তব্ন্দ ॥ ১ ॥ 
সব্বজীবের প্রতি প্রভুর শুভ কুপা-_দৃষ্টি-প্রার্থনা__ 

জয় জগন্নাথ-শচী-পুল্র সব্বপ্রাণ ৷ 

কুপা-দৃম্ট্যে কর প্রভু সব্বজীবে ভ্রাণ ॥ ২1 
লীলা-কল্লোল-বারিধি বালকরূপী গৌরগোপালের 

অনন্ত-লীলা-কলোল-_ 
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
বাল্যলীলা-ছলে করে প্রকাশ বিস্তর ৷৷ ৩ ॥ 





শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





স্থালী কখনও অপবিত্র হয় না, উহ 
উহার স্পর্শে সমস্ত বস্তুই শুদ্ধ হয়; 
সেবা-বিহীন স্থানে ভগবান্‌ কখনও বির 
না।” নিমাই বাল্যভাবে এইরাপ স্বত্ত্ব বীর 

করিলেও যোগমায়ায় মুগ্ধ হইয়া বৎসল-রস রি 
শচীপ্রমুখ আপ্তবর্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন 
কিছুতেই অশুচি স্থান পরিত্যাগ করিতে 


হা-_নিত্য, পিত 


অশুদ্ধ অধ | 


জ করে 





না। বানক | 


ছু না দেখিয় 
শচীদেবী স্বহস্তে বালকরাপী [নিমাইকে ধরিয়া আমি! 
বালককে লইয়া সান করিলেন। পাঠ করিতে ন 


পাইয়া নিমাই মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হ হইতেছে: 
মিশ্রের নিকট শচীদেবী ও অন্যান্য সকলেই ইহা 
জ্ঞাপন করায় পুরন্দরমিশ্র সকলের অনুরোধে বালককে | 
পুনরায় পাঠ করিতে আদেশ দিলেন । 





(গোঃ ভাঃ 


মতুনিষেধ-সত্বেও নিমাইর সব্বক্ষণ চাঞ্চল্য-প্রদর্শন__ 

নিরন্তর চপলতা করে সবা-জনে । 

মায়ে শিখালেও প্রবৰোধ নাহি মানে ॥ ৪ ॥ 
নিষেধ ও শাসন-ফলে নিমাইর চাঞ্চল্য ও উপদ্রব-রৃদ্ধি_ 

শিখাইলে আরো হয় দ্বিগুণ চঞ্চল ৷ 

গৃহে যাহা পায়, তাহা ভাঙ্গয়ে সকল ॥ ৫ ॥ 

পিতা-মাতার শাসনাভাবে লীলাময়ের স্বাতন্ত্য-লীলা_ 

ভক্নে আর কিছু না বোলয়ে বাপ-মা'য় ৷ 

স্চ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায় ॥ ৬ ॥ 





গৌটীয়াষ্য 


২! সব্বপ্রাণ,_সকল সেবকের জীবন । 
ই সকল চেতনময় বস্তুর মূল আকর ৷ 


১৭ হু 










০২৬: 


১০১ করে প্রকাশ বিরল বাল্য- 
নীলার আপাত-দুঙ্টিতে . 


কাৰ্য্যে প্রারুতদ্রব্যের নশ্বরতার উপদেশই বি 
যদিও তাদুশ নশ্বর-দ্রব্যের ব্যবহারে ও 2 টায় 
নানাপ্রকার অসুবিধা, তথাপি প্রাকৃতদ্রব্য ভোগ 
বদ্ধজীবের যে বাধা, সঙ্কোচ বা সঙ্কীর্ণতা, জগৎ 
তাহার নিত্য-মঙ্গলেরই উদ্দেশক মাত্র ! রে 
প্রতীতিই বদ্ধজীব-হাদয়ে আত্মধর্মের বিকার ্ 
উৎপাদন ও পোষণ করে! তাহাতে ই 
পরিবর্তে জগদ্ভোগপ্র্ৃভিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হর} গা 
ভোগ নিরপেক্ষতারপা মুমৃক্ষা ও রুষ্কানুস্ধ তি 


য়ন! 
রত নি, চিন্ময়ী আত্ম-ববততি ভক্তি দেখা যা 






আদিখণ্ডে শিশ্ুপীলা-প্রদর্শনকারী গৌর-নারায়ণের 
অশ্তনিঃস্যন্দিনী-কথা__ 


_কথা_ঘেন অমুত-ভ্রবণ ॥ 





| আদিখণ্ড 
| ঘহি শিওরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ৷ ৭1 
ৃ তাগ্রজ বিশ্বরাপ ব্যতীত অপর সকলেরই প্র ত নিমাইর 
| মৰ্য্যাদা বা গৌরব-ভাব-রাহিত্য_ 
| পিতা, মাতা, কাহারে না করে প্রভু ভগ্ন 
| বিশ্নরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয় ॥ ৮0 
| গ্রন্থকারের অভীন্টদেব নিত্যানন্দ-রাম।ভিন্ন বিশ্বরূপের 
পরিচয় ও গুণগ্রাম_ 
ূ প্রভুর অগ্রজ বিশ্লরূপ ভগবান্‌ ৷ 
( আজন্ম বিরক্ত, সব্বগুণের নিধান ॥ ৯1 
| সর্বশান্ত্ে তাহার কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যা 
সব্বশাস্তে সবে বাখানেন বিষ্ণ-ভক্তি ৷ 
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কা'রো শক্তি ॥১০॥ 
হাষীকদারা হাযীকেশ-সেবন, সব্যোন্্িয়দ্ারা অনুক্ষণ 
শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণরূপ ক্রষ্ানুশীলন-__ 
শ্রবণে, বদনে, মনে, সব্বেন্দ্রিয়গণে ৷ 
ক্ৰষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে, না শুনে ॥ ১১ ॥ 
নিমাইর অলৌকিক আচরণ-দর্শনে 
বিশ্বরূপের বিস্ময় 
অনূজের দেখি’ অতি-বিলক্ষণ রীত ! 
1 বিশ্ব্ূপ মনে গণে’ হইয়া বিজিমত ॥ ১২ ॥ 





১২। বিলক্ষণ রীত,_-অসামান্য বা বিপরীত 
ই আচার-ব্যবহার । 
১৩। প্রাকৃত ছাওয়াল,__সাধারণ কর্মফলবাধ্য 
জাগতিক শিশু । 







2 টা যাহা মনৃষ্যোচিত নহে, অমন্ত্য, 
লোকাতীত ৷ 

্ টু টি না ভাঙ্গে, _শ্রীবিশ্বস্তরই যে শ্রীকৃষ্ণ, 
টা রর প্রকাশ করিতেন না। 

করিতেন: এ সব্বদা ভগবভ্তক্তের সঙ্গে বাস 

ইউ সে কৃষ্ণকথা, কুষ্ণসেবা ও মর্যাদা 
রা বা আনন্দ.লাভ করিতেন ৷ 

টু তর বিষয়ি-লোকসকল ধন, পুন্র ও 

নাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 


গ;ত 
1 উর বৈষ্ণবে এ সকল প্রবৃত্তি দেখিতে না 
৮) 
আর্যা-তরজা, _আর্ষ্যা অর্থাৎ বঙ্গভাষায় 


আদিখণ্ড-_সপ্তম অধ্যায় 


১৩৫ 








নিম।ইকে স্বীয় অপ্রাকৃত ইন্টদেব কুষ্ণ-জ্ঞান__ 
“এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল ॥ 
রূপে, আচরণে, যেন আ্ীবালগোপাল ॥ ১৩ ॥ 
নিমাইর অলৌকিক লীলাকে কৃষ্ণলীলা-জ্ঞান__ 
যত অম্ানুষি কৰ্ম্ম নিরবধি করে । 
এ বৃঝি,_খেলেন কৃষ্ণ এ-শিশুশরীরে 0৮ ১৪ ॥ 
সকলের নিকট গৌর-কুষ্ণের তত্ব ও লীলা-রহস্য-গোপন_ 

এইমত চিন্তে বিশ্বরূ পমহাশয় । 

কাহারে না ভাঙ্গে তত্তু, স্বকন্ম করয় ॥ ১৫ ৷ 

সর্বক্ষণ বৈষ্ণব-সঙ্গে বিশ্বরূপের ক্ষণ সেবন 

নিরবধি থাকে সব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ৷ 
ক্ুষ্ণকথা, ক্লষ্ণভক্তি, ক্রষ্ণপুজা-রজে ॥ ১৬ ॥ 
তৎকালীন জড়বিষয়রস-ভোগপ্রমন্ত-সংসার-বর্ণন_ 
জগৎ প্রমত্ত__ধনপুবিদ্যারসে ! 

বৈষ্ণব দেখিলে মাত্ৰ সবে উপহালে? ৷৷ ১৭ | 
শুদ্ধতক্তের বিরুদ্ধে নাস্তিক সাংসারিক লোকের বিদুপ- 

কবিতা-রচনা_- 

আর্ধ্যা-তরজা পঢ়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া৷ 

“তি, সতী, তপস্বীও যাইবে মরিয়া ॥ ১৮ ॥ 
ইন্ড্রিয়তর্পণ-লালসা-মুলে জড়ীয় অভ্যুদয় ও এহিক 

সুখেক-কা।ম-প্রমন্ততা_ 

তা'রে বলি ‘সুক্বতি’,_যে দোলা, ঘোড়া চড়ে! 
দশ-বিশ জন যার আগে-পাছে রড়ে ॥॥ ১৯ | 


EE TE BS FNC NE UE 
‘ছড়া'-জাতীয় সঙ্কেতময় পদ্য ; যথা, ‘শুভঙ্করের আর্ধ্যাঃ। 


তরজা আরবীশব্দ) অর্থাৎ ‘কবিগান’ ও ঝুমুর 
গানের সমজাতীয় বিপক্ষের নিন্দা-কুৎসাপূর্ণ গান- 
বিশেষ । 

শুদ্ধবৈষ্কবকে দেখিয়া তৎকালীন চাবর্বাকমতা- 
বলম্বী নবদীপবাসী পাষণ্তিগণ দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ 
এহিক-কামভোগে প্ৰমত্ত হইয়া নানাপ্রকার ছড়া ও 
হেঁয়ালি প্রভৃতি রচনা করিয়া পরিহাস করিত ৷ উহারা 
আরও বলিত যে, সন্ন্যাসী, পতিব্রতা সাধ্বী ও তাপস 
প্রভৃতি ধৰ্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির ধর্ম্মাচরণাদি সমস্তই বৃথা; 
যেহেতু প্রচুর পৃণ্যাচরণ-সত্বেও তাহারা কেহই মৃত্যু 
হইতে রক্ষা পাইবেন না, সুতরাং তাহাদের বৃথা ধশ্ম 
আচরণ না করাই উচিত, অথবা তাদৃশ ধর্মানৃষ্ঠান- 
হেতু তাঁহারা--নিতান্ত দুক্ৃত ও ভাগ্যহীন ৷ 

১৯। পক্ষান্তরে, যে-ব্যক্তি এশ্বর্য্যমদভরে শিবি- 
কায় বা অশ্বাদিতে আরোহ্ণপূর্বক ভ্রমণ করে এবং 


১৩৬ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





নামাপরাধিগণের তুচ্ছ দারিদ্র্যনাশাদিকেই নামকীর্তনের 
ফল-জ্রানে শুদ্ধভক্তের ব্যবহারদুঃখ-দর্শনে 
বিদুপ-_ 

এত যে, গোসাঞি, ভাবে করহ ক্রন্দন ॥ 

তবু ত’ দারিদ্রযদুঃখ না হয় খণ্ডন ! ২০ ॥ 
উচ্চকীন্তনে পাষণ্ডিগণের ভগবৎক্রোধোদ্রেকানুমান__ 
ঘন ঘন “হরি হরি বলি? ছাড়” ডাক । 

ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক ৷” ২১ ॥ 

অভক্ত নাস্তিকগণের বাক্যে ভক্তগণের দুঃখ 

এইমত বোলে র্ুষ্ণভক্তিশুন্য জনে ৷ 

শুনি’ মহা-দুঃখ পায় ভাগবতগণে ॥ ২২ ॥ 

কুষ্ণকীন্ত্রন-দুভিক্ষ-পীড়িত ভবদ1বদগ্ধ 
সংসার-_ 

কোথাও না শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্তন ৷ 

দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ ৷৷ ২৩ ॥ 

__ ক্কুষ্কীর্তনাভাব-দর্শনে বিশ্বরূপের দুঃখ__ 

দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান্‌ ৷ 

না শুনে অভীম্ট ক্রষ্ণচন্দ্রের আখ্যান ॥ ২৪ ॥ 
তথা-কথিত গীতা-ভাগবতাধ্যাপকগণের কুষ্ণভক্তিপর- 

ৃ ব্যাথ্যা-ত্যাগ__ 

গীতা, ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায় ৷ 
ক্কষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায় ॥২৫॥৷ 


যাহার সঙ্গে বহু অনুচর-পরিকর, তাহার অবাধগতির 
নিমিত্ত অগ্র-পশ্চাতে ধাবিত হয়, সে ব্যক্তিই 
ভাগ্যবান্‌ ৷ 

২০। ভাবে,_প্রেমাত্তিভরে ; গোসাঞি,_ ঠাকুর 
(গৌরবার্থে)। প্রেমিকভক্তের কৃষ্ণনামকীর্তনকালে 
নয়নে গলদশুধারা দেখিয়া এহিক-ইন্দ্রিয়-সুখৈকলিপ্সু 
নামাপরাধী কর্ম্মজড় পাষণ্ডগণ উহাকে কৃষ্ণ-প্রীতিলক্ষণ 
মনে না করিয়া, “ভক্তের কৃষ্ণনামগ্রহণফলে যখন 
তাহার দারিদ্য-দুঃখ-নাশরূপ তুচ্ছ ও অবান্তর ফললাভ 
হইতেছে না, অর্থাৎ নিত্যসেব্য অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনাম- 
প্রভু-দ্বারা ভক্ত যখন স্বীয় দারিদ্রযদুঃখ ঘুচাইয়া এহিক 
সুখস্থাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করাইয়া লইতে পারিতেছেন না, 
তখন তাহার কৃষ্ণনামগ্রহণ ও প্রেমাশ্ুবিসর্জনাদি, 
সবই নিরর্থক ও নিচ্ছল’,_এই বলিয়া বিদুপ করিত। 
এ পাষণ্ডগণ শ্রীনাম ও নামাভাসে অবিশ্বাসী বলিয়া 
ভীষণ নামাপরাধে অপরাধী ছিল অর্থাৎ শুদ্ধনামো- 





চ্চারণ-ফলে যে কৃষ্ণপ্রেমোদয়, নামাভাসোচ্চারণেই, 


হেতুবাদীর কুতর্ক-ক্নাট্য ; কৃষ্ণভক্তিবিহীন সং রি 
কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে। 
‘ভক্তি’ হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে ॥ ২৬ 
ভক্তিহীন দা অদ্বৈত 
অদ্বৈত-আচা্য-আদি যত ভক্তগণ ৷ 
জীবের কুমতি দেখি’ করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৭ ॥ 
সংসারে কৃষ্ণভক্তিহীন দুঃসন্গ-দর্শনে বিশ্বরাপের দুঃসন্প- 
বজ্জনর্ূপ প্রপ্রজ্যা-গ্রহণেচ্ছা__ 
দুঃখে বিশ্বরূপ-প্রভু মনে মনে গণে’ । 
“না দেখিব লোকমুখ, চলি’ ঘাও বনে ॥৮ ২৮॥ 
অদ্বৈত-সভায় প্রত্যহ বিশ্বরূপের প্রতুযে গমন-_ 
উষঃকালে বিশ্বরূপ করি? গঙ্গাস্নান ৷ 
অদ্বৈত-সভায় আসি’ হয় উপস্থান ৷৷ ২৯ ॥ 
বিশ্বরূপের কৃষ্ণ ভক্তিপরা ব্যাখ্যায় ) অদৈতের হর্ষ 
সব্বশাস্্রে বাখানেন ক্বষ্ণভক্তি-সার ৷ 
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার ৷৷ ৩০ ॥ 
বৈষ্ণব-পূজাকে বিষ্ণপূজাপেক্ষা পরতর-জ্ঞানে জগদ্গুরু 
অদ্বৈতের স্বাভীম্টাল্চন ছাড়িয়া বিশ্বরূপকে 
আলিঙ্গনরূপ বৈষ্ণবাচার-শিক্ষা-দান__ 
পূজা ছাড়ি’ বিশ্বরূপে ধরি’ করে কোলে ॥ 
আনন্দে বৈষ্ণব সব “হরি হরি? বোলে ৷৷ ৩১ ॥ 


58-82-২১১০ 


যে সব্ববনার্থ-নাশ বা আত্যত্তিক-দুঃখনির্ত্তিরাপ মোক্ষ” 
লাভ এবং নামাপরাধফলেই যে ধর্মার্থকামরাপ তু 
অনিত্য ভ্রিবর্গ-লাভ ঘটে, তাহাতে অনভিজ্ঞ ও অবিশ্বাসী 
ছিল, আবার ভগবদ্বিশ্বা সরাহিত্য-হেতু শদ্ধভ্গণ 
যে ভগবৎসেবার্থ যাবতীয় দারিদ্্যদুঃখ-ক্লেশাদিবে 
ভগবানেরই অনুকম্পা-জ্ঞানে অবনতমস্তকে রে 
করিয়া ল’ন, তাহাতেও অনভিভ্ঞ ও অবিশ্বাসী রঃ 
সুতরাং ভক্তগণও তাহাদের ন্যায় এ হিকভোগসখনত 
ও ইন্দরিয়-তর্গণপরায়ণ হউক,__ইহাই তাহারা ৪ 
লাষ করিত ৷ 

২১1 সেই পাষণ্তিগণ বলিত ৫ 
স্বরে নাম কীর্তন করিলে ‘গোসাঞি! অর্থাৎ 
বিশেষ অসন্তস্ট হন! 

২৫।  যে-সকল বিষ্ুভক্তিহীন 
অধ্যাপক শ্রীমন্তগবদূগীতা এবং শ্রীম্ভাগব 
অধ্যাপন করিত, তাহাদের জিহ্বায় জে না! 
ব্যাখ্যা কখনই স্থান পাইত না বা নির্গত £ 


য, সৰ্ব্বদা উঠে? 











আদিখণ্ড__ সপ্তম অধ্যায় 


১৩৭ 






তদর্শনে ভ্তগণের হর্ষোল্লাস ও দুঃখ-লাঘব_ 
[নন্দে ভক্তগণ করে সিংহনাদ । 
কারা চিত্তে আর নাহি স্ফুরযে বিষাদ ৷৷ ৩২॥ 
বিশ্বরূপের ও ভক্তগণের পরস্পর সঙ্গ-ত্যাগে আনিচ্ছা__ 
বিশ্নরূপ ছাড়ি’ কেহ নাহি যায় ঘরে 
বিশ্লরূপ না আইসেন আপন-মন্দিরে ॥ ৩৩ ॥ 
ভোজনার্থ বিশ্বরূপকে আনয়ন-নিমিত্ত বিশ্বন্তরকে 
শচীর প্রেরণ__ 
রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বভরে ৷ 
“তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে ৷? ৩৪ ॥ 
অদ্বৈত-সভায় নিমাইর আগমন-_ 
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায় ৷ 
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায় ॥ ৩৫ ॥ 
অন্দত-সভায় নিম'ইর ভক্তগণের কৃষ্ণসঙ্কীর্তনরাপ 
ইচটগোজ্ভী-দর্শন__ 
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ববমণ্ডল ৷ 
অন্যোহন্যে করেন ক্রষ্চকথন-মজল ॥ ৩৬ ॥ 
নিজগুণ-মাহাত্-বর্ণন-শ্রবণে নিমাইর প্রসাদ-দুষ্টি-নিক্ষেপ__ 
আপন-প্রস্তাব শুনি” শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
সবারে করেন শুভ-দুম্টি মনোহর ॥ ৩৭ ॥ 


ডে ১2 ১১১০৬ 
তাহারা জড়পাণ্ডিত্য-মদে মত্ত থাকিয়া ইন্ড্রিয়াসক্ত 


জনগণের জন্য ধর্ম্মার্থকামভোগপরা ব্যাখ্যা অথবা 
ত্যাগী মায়াবাদীর জন্য নিব্রিশেষ-্রক্গা নুসন্ধানরূপ 
শোক্ষ-পরা ব্যাখ্যা করিত ! | 
২৬। ঘুষিয়া,_ঘোষণা, ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করিয়া । 
বে ভক্তগণ যেরূপ বিশ্বরূপকে পরিত্যাগ 
গয়া গৃহে গমন করিতেন না, বিশ্বরূপও তদুপ 
গুদ্ধভক্তসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে যাইতেন না। 
৪ বৈষ্ণব-মণ্ডল,__বৈষ্ণব-সঙ্ঘ ; কুষ্ণকথন- 
গ-মঙ্গলময়ী কৃষ্ণকথা ৷ 
৩৭। আপন প্রস্তাব, স্বীয় স্ততি-প্রসঙ্গ ৷ 
উন শুদ্ধজীব ও বদ্ধজীব, উভয়েই স্বরূপতঃ 
বলিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তি অনাব্বত-চেতন 
উজ ত্য-ভজনীয় বিভূ-সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুবস্তুর 
ভব করিতে পারেন, কিন্তু শেষোক্ত মায়া-বশ 
তাহা পারেন না। বদ্ধানুভূতি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে 
টি অপগত হইলে প্রপঞ্চে অবস্থান- 
বিষ্ণসেবাশ্রয়ে শুদ্ধ থাকিতে পারেন । 


তৎকালে রি 
তাহাকে “মহাভাগবত' বলা হয়৷ মধ্যমভাগ- 
-১৮ 


অর্থাৎ 
কালে 


গৌরগোপালের রূপ-বর্ণ ন 
প্রতি-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা । 
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা ৷৷ ৩৮ 1 
বিশ্বরাপকে আহ্বানপূর্ব্বক মাতুনিদ্দেশ-জ্ঞাপন_ 

দিগস্বর, সব্ব-অজ__ধূলায় ধূসর ৷ 

হানিয়া অগ্রজ-প্রতি করেন উত্তর ৷৷ ৩৯ ॥ 
বিশ্বরাপের বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বিশ্বস্তরের গৃহ।ভিমুখে গমন 

“ভোজনে আইস, ভাই, ডাকয়ে জননী 7” 

অগ্রজ-বসন ধরি’ চলয়ে আপনি ৷ ৪০ ॥ 

বিশ্বস্তরের রূপ-দর্শনে ভক্ত গণের বিস্ময় ও স্তস্ত_ 

দেখি’ সে মোহন রূপ সব্বভক্তগণ ৷ 

স্থগিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥ ৪১ ॥ 
ভগবদ্দর্শনে ভক্তগণের অপ্রাক্বৃত আনন্দ-মাহ 

বা প্রেম-সমাধি__ 

সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে! 

কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে ॥ ৪২ ॥ 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ ও ভক্ত কাফের পরস্পরের প্রতি আকর্ষক ও 

আকুম্ট-স্বভাব-বর্ণন__ 
প্রভু দেখি’ ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয় ৷ 
বিনা অনুভবেও দাসের চিত্ত লয় ॥ ৪৩ ॥ 


বত-_-মহাভাগবতের শুদ্ধসেবক ৷ মধ্যমাধিকার না 
হওয়া পৰ্য্যন্ত কনিষ্ঠ-ভাগবত মহাভাগবতের সেবক 
হইলেও, তিনি- প্ররুত-প্রস্তাবে মধ্যমভাগবতেরই 
সেবক | কনিষ্ঠভাগবত নিঃশ্রেয়সাথী হইয়া নিত্যসত্য- 
বৈকুষ্ঠপথের পথিক হওয়ায়, বৃভুক্ষু ও মুমুক্ষু বদ্ধজীব 
অপেক্ষা উন্নত, তথাপি কেবল বিষ্তত্বে শ্রদ্ধাবান্‌ 
জীবের যে আদি: বিদ্বৎপ্রতীতি অর্থাৎ অপ্রারুতানূভূতি, 
তাহা-_কনিষ্ঠাধিকারগত । কনিষ্ঠ।ধিকার লাভ করি- 
বার পর তিনি গুরুতত্বকে মধ্যমাধিকারে অবস্থিত 
বলিয়া জানিতে পারেন । আবার, মাধ্যমাধিকারে 
অবস্থিত হইয়া মহাভাগবতকে গুরু বলিয়া জানিলে, 
তিনি শুদ্ধভক্ত হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন । 
মহাভাগবতের শ্রীহরি ও হরিজন-সেবা-ব্যতীত অন্য 
কোন চেস্টা নাই ৷ সাধারণ বদ্ধজীব কুষ্ণেতর-বিষয়ে 
আসক্ত হইয়া বিবর্তৃ-বুদ্ধিক্রমে বাহ্য-জগতের সেবায় 
প্ৰমত্ত হন! তিনিই আবার উন্নতাধিকারে কনিষ্ঠ।ধি- 
কারগত-ভক্তি লাভ করিবার পর কর্স্মার্পণাদি দ্বারা 
ভগবানের মিশ্র অনুশীলন করেন। জীবের নিত্য- 
স্বভাবে “হরিভক্তি'-নামে একটা নিত্য বৃত্তি বিদ্যমান । 


১৩৮ 


গুদ্ধসত্বময় অধোক্ষজ-তত্বের মধ্যে আকর্ষকত্ব ও 
আকুম্টত্ব-লীল। বা চিচ্ছক্তিবিল।স-রহস্য 
অক্ষজ-জ্ঞানাগমা__ 
প্রভুও সে আপন-ভক্তের চিত্ত হরে? ৷ 
এ কথা বুঝিতে অন্য-জনে নাহি পারে ॥ ৪৪ ॥ 
শ্রীমভ্ভাগবত-প্রমাণ__ 

এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে ৷ 
পরীক্ষিৎ শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥ ৪৫ ৷ 
শরীশুক-পরীক্ষিৎ-সংব।দ__ 

প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান ৷ 
শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপম ৷৷ ৪৬ ॥ 





বদ্ধজীব যেরূপ প্রাপঞ্চিক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া 
মৃতৃতা লাভ করে, শুদ্ধজীবও তদুপ আত্মব্বত্তি ভক্তিতে 
অবস্থিত হইয়া ভগবানে তাদূশ আকৃষ্ট হন। কোন 
কোন হতভাগ্য জীবের বিচারে, _জীবের নিত্যরৃত্তি 
ভক্তিও মোহাদির ন্যায় একটী প্রাকৃত, হেয়, নিকৃষ্ট 
বৃত্তিবিশেষ । হেতুবাদী প্রভৃতি জড়বিচার-নিপৃণ মূর্খ 
জনগণই জীবন্মুক্ত আত্মারাম পরমহংসগণের সাধ্য- 
ভক্তির সচ্চিদানন্দ ময় শুদ্ধপ্বরাপ উপলব্ধি করিতে না 
পারিয়া নিখিল জীবাত্মার নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃতর্ত্তি 
ভক্তিকে প্রাকৃত মানসিক রূত্তি-বিশেষ-নামে অভিহিত 
করেন। এরূপ ভ্রান্তধারণা-বশেই সাধারণ লোকে 
পরমবিদচ্ছিরোমণি, শুকাদিরও নিত্য-কৃষ্ণাকুন্টিকে 
প্রাকৃত ‘মোহ’-রিপূ বলিয়া ভ্রম করেন । এস্থলে, গ্রন্থ- 
কার ভক্তের অপ্রারৃত ভগবৎসেবানন্দকেই লক্ষ্য 
করিয়া সাধারণের বোধগম্য-ভাষাতে মোহ-শব্দ প্রয়োগ 
করিয়াছেন। কুষ্ণপ্রেমসেবানন্দই নিত্য-কৃষ্ণদাসের 
স্বভাব-ধর্ম অর্থাৎ জীব স্বপ্বরাপে স্বারসিকী রৃত্তিদ্ারা 
তাঁহার নিত্যসেব্য কৃষ্ণের উপাসনা করেন। প্রপঞ্চে 
ভোগময় দর্শনকালে বদ্ধজীব কুষ্ণপ্রীতি অনুভব না 
করিলেও আত্মারামাকর্ষী কৃষ্ণ অনারত-চেতন ভোগ- 
বিরক্ত ব্ৰহ্মজ্ঞানী কুষ্ণদাসের চিত্ত অজ্তাতভাবে আকর্ষণ 
করেন,_ইহাই রসময় শ্রীকুষ্ণকর্তক শাস্তরসাশ্রিত 
কৃষ্ণদাসগণের আকর্ষণ-নামে অভিহিত । ব্রজে গো- 
_ বেন্রবিষাণ-বেণু প্রভৃতি শান্তরসাশ্রিত সেবকগণ, 
_ দাস্যরসের কর্তৃুসত্তাগত অধিষ্ঠানে অবস্থিত না 
_ হইয়াও, বাহ্য অভ্ততা-ভাপক কৃষ্ণের অজ্ঞাত সেবনই 
করিয়া থারেন) 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 







মায়াবাদীর গৌর-রুফে ভেদজ্ঞান-নিরসন, গৌরেরই তা 
কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণেরই কলিতে গৌরলীলা__ রর 

এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে ৷ 
শিশু-সলে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি, বুলে ॥ ৪৭ | 


পরপূত্র কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের পুন্রাধিক স্বাভাবিক 
বাৎসল্য-ঘেহ-__ 


জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে ৷ 
নিজ-পুন্র হইতেও স্মেহ করে মনে ॥ ৪৮ ॥ 
গোপীগণের এশ্বয্যভাববিহীন পুন্রাধিক স্বভ।বিক 
কেবলা রতি-_ 
যদ্যপি ঈশ্বর-বৃদ্ধো না জানে কৃষ্ধেরে ৷ 
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে ৷৷ ৪৯ ॥ 


৪৫-৪৬। ( ভা ১০1১৪1৪৯ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিদ্‌- 
বাক্য ) “ব্ৰহ্মন্‌ পরোভবে কৃষ্ণে ইয়ান্‌ প্রেমা কথং 
ভবেৎ। যো ভূতপূর্র্ব-স্তে।কেষু স্বোডবেন্বপি কথা- 
তাম্‌ ॥% এবং পরবস্তী ৫০-৫৭ শ্লোকে শ্রীশুকবাক্য_ 


“সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাতোব বল্লভঃ ৷ ইতরেহ- ৷ 
পত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ৷৷ তদ্রাজেন্দ্র যথা 
স্েহঃ স্ব-স্বকাত্মনি দেহিনাম্‌। ন তথা মমতালপ্বি- 


পুন্রবিভগৃহাদিষু ৷ দেহাত্মবাদিনাং পূংসামপি রাজনা- 
সত্তম ! যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনূ যে চ তম্‌॥ 
দেহোহপি মমতা-ভাক্‌ চেতহ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ। 
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহে-হস্মিন্‌ জীবিতাশা বলীয়সী ৷ 
তঙ্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাআ্মা সব্ব্বেষামপি দেহিনাম্‌। তদর্থ- 
মেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্‌ ! রুক্মেনমবেহি 
ত্রমাত্মানমখিলাত্মনাম্‌ | জগদ্ধিতায় সোহপ্যন্ দেহী- 
বাভাতি মায়য়া।। বস্তুতো জানতামন্র-কৃ্ণং স্থান, চরিষ 
চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্তিহ কিঞ্চন ॥ 
মপি বস্তনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ | তস্যাদি ভর 
কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্ত রূপ্যতাম্‌ ॥৮--এই ক্লোকসমুহ 

্রন্থকার-কৃত তৎপদ্যানুবাদগুলি- এ-স্থলে দ্রঙ্টব্য। 


8৭1 শ্রীগৌরচন্দ্রই গোকুলে 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন ৷ নাস্তিকসম্প্রদা 
স্রীগৌরের আবির্ভাবের ৪৭১২ বৎসর পূর্বে "4, 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ৰ তর 
বর্জী, এবং গৌর-_কৃষ্ণের- পরবর্তী ব্যজিৎ খু 
উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান! কিন্ত 
ঠাকুর-মহাশয় এই পদ্যে শুদ্ধভক্তগণকে অঃ 











না 


রর. 





আদিখণশু-_সপ্তম অধ্যায় 


তচ্ছ_বণে পরীক্ষিতের বিস্ময় ও পুলক-__ 
শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিৎ। 
শুক-স্থানে জিজ্ঞাসেন হই" পুলকিত ৷৷ ৫০ ॥ 
গোপীগণের অভূতপূর্ব কৃষ্ণপ্রীতির প্রশংসা 
“গরম অভূত কথা কহিলা, গোসাঞি ! 
ভ্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই ॥ ৫১ ॥ 
পরপুন্র কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের গাঢ়-স্নেহের 
কারণ-জিজ্ঞ সা 
নিজ-পুন্র হৈতে পর-তনম্ম কষ্ণেরে । 
কহ দেখি,--স্নেহ কৈল কেমন-প্রকারে ?? ৫২ ॥ 
জ্রীশুকের উত্তর, পরমাত্মার সব্বজীব-প্রে্ত্ব__ 
শ্ৰীওক কহেন,__“শুন, রাজা পরীক্ষিৎ ! 
পরমাআ্া__সব্ব-দেহে বলভ, বিদিত ॥ ৫৩ ॥ 


৪৯১১৬ 
বিষয়ে প্রাকৃত-কাল-বিচার পোষণ করিতে নিষেধ 


করিতেছেন । 

৪৮1 স্বেহ__সব্্বদা নিম্নগামী । আশ্রয়জাতীয় 
কুষ্ণ-সেবকগণ বিশ্রর্ত-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে 
শ্রীকৃষ্ণের অনুক্ষণ সেবা করিলেও এবং সব্র্বতোভ বে 
তাহার অধীন হইলেও তাহারা কৃষ্ণ-সেবার জমগ্রতা 
ও সুষ্ঠূতা অর্থাৎ গাঢ়ত্ব-সাধনোদ্দেশে কৃ্ণাপেক্ষা নিজ- 
শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন ৷ এই সেবাজনিত কেবল- 
প্রীতি--কুষ্ণাপেক্ষা কার্েই অধিক বর্তমান । সেব্যের 
সেব্যভাব__সেবকাপেক্ষা অধিক । আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী 
রাধিকার প্রেমসেবা-খণ বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে 
পরিশোধ করিবার সুবিধা না থাকায়, বিষয়-বিগ্রহ 
শ্ৰীকৃষ্ণ আশ্রয়বিপ্রহ শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার করিয়া 
তদীয় চিত্তরুত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন । জন্তোগবাদী 
'গৌরনাগরী' প্রভৃতি অপসম্প্রদায়সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের 
শুদ্ধতক্তি-প্রচার বা সেবকের শুৰপ্রেমমাহাত্ম্-প্রচারের 
বিরুদ্ধে যে-ভাব পোষণ করেন, গৌরকৃষ্ণের শুদ্ধভক্ত- 
গণ তাহা স্বীকার করেন না । 


_ $৩-৫৬। শ্ুদ্ধদ্বৈতবাদীর বিচারে সাযুজ্য-মুক্তি- 
বর্ণনায় এক বস্ততেই আত্মদ্য়ের অবস্থান লক্ষিত হয় ৷ 
খা সুপর্ণ” শুতি-মন্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাতআ্মার একাধারেই 
অবস্থান জানা যায়। পরমাত্মার সেবা-বঞ্চিত হইলেই 
জীবের জড়ভেদ-প্রতীতি জন্মে। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত জগতে 
জীবাত্মা একাধারে অবস্থিত হইলেও তীহা- 

য়র মধ্যে ভেদ বর্তমান । তাদৃশ ভেদে হেয়তা 


১৩৯ 


আত্মার সত্তায়ই প্রীতির সত্তা. তদভাবে 
প্রীতিরাহিত্য__ 


আত্মা বিনে পুত্র বা কলন্্র, বন্ধুগণ ৷ 

গৃহ হৈতে বাহির করায় ততক্ষণ ॥ ৫৪ ॥ 

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আক্মারই প্রীতিপান্রত্ব-বর্ণন ; 

কৃষ্ণই সব্বজীবজীবন-পরমাআ্__ 

অতএব, পরমাত্মা_ সবার জীবন । 

সেই পরমাত্া__এই আীনন্দনন্দন ৷৷ ৫৫ ॥ 
কৃষ্ণের পরমাতত্ব_হেতু গোপীগণের পরপূত্র কৃষ্ণে 

পৃত্রাধিক স্েহ_ 
অতএব পরমাজ্মা-স্বভাব-কারণে ৷ 
ক্ৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে ॥ ৫৬ ॥ 





ও অবরতা নাই। বস্তবিষয়ক বিচারে একত্ব-প্রতি- 
পাদনোদেশে শুদ্ধ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈতা- 
দ্বৈত-সিদ্ধান্তে অদ্বয়জ্ঞান-শব্দই বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । পরিকর-বৈশিষ্ট্য যৃক্ত ভগবল্লীলায় অদ্বয়- 
তত্বেরই চিদ্বৈচিন্র্য বণিত । অচিদ্ভেদের অবরতাই 
কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচার-স্রোতকে অন্যায় ও অবৈধ- 
ভাবে আক্রমণ করিয়াছে শুদ্ধদৈত-সিদ্ধাত্তপারত 
অদয়ভ্তান সেবকের অচিন্তযভেদাভেদ-বিচারে ব্রহ্মসূত্রের 
বা বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় শুদ্ধ-সিদ্ধান্তেরই একটা 
পরম-আশ্ধ্যময় সুষ্ঠুতম সমন্বয় সংস্থাপিত আছে, 
দেখা যায় ৷ 


পরিকরগণের বাস্তভব-অধিষ্ঠানে পরমাত্মা শ্রীনন্দ- 
নন্দনের সেবা ব্যতীত অন্য কোনও দ্বৈতজ্ঞান নাই । 
আবার, বহির্জগতের প্রাপঞ্চিক হেয়তা-বিচারে দ্বৈত- 
বৃদ্ধিক্রমে বিষয়াশ্রয়ের ভেদ ও তাহার অসম্পূর্ণতা 
অদ্বয়জ্জানময় বৈকুষ্ঠরাজ্যে সমত্ব স্থাপন করিতে পারে 
না। পরমাআ ও জীবাত্মা-_পরস্পর সোৌহাদ্দধ্ম্মে 
অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে সেই ভাব বিগত হইলেই 
মায়া জড়জগতে কলন্র-পৃত্রাদিরূপে অনিত্য সম্বন্ধ 
স্থাপন করেন ॥ বিক্ষেপণ ও আবরণ,__-পরমাত্মারই 
জীব-মোহিনী বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রুমদ্ধয় । যে-সময়ে 
প্রাপঞ্চিক জগতে জীবাত্মা আবদ্ধ থাকেন, তৎকালেই 
গুণ-মায়া-বশে পুন্্-কলন্্র ও বিবিধবস্ত-বিষয়ক ধারণা 
তাহার অদয়জ্তান ব্রজেন্রনন্দন-সেবা হইতে পৃথক্‌ 
বৃদ্ধি উৎপাদন করায় ৷ এই প্রকার বিবর্তবুদ্ধি হইতেই 


১৪০ 


সহজ-প্রীতি-নিবন্ধন ভক্তেরই পরমাত্মা কৃষ্ণের স্বাভাবিক 
প্রেষ্ঠত্বোপলব্ধি ; কৃষ্ণের পরমাত্মত্ব-জঞান৷ভাব-ফলেই 
অভক্তের কৃষ্ণপ্রীতি-রাহিত্য-_ 

এহো কথা ভক্ত-প্রতি, অন্য-প্রতি নহে ৷ 

অন্যথা জগতে কেনে স্নেহ না করয়ে ৷ ৫৭ 1) 

পূ্ব্বপক্ষ উত্থাপনপূৰ্ব্বক তন্মীমাংসা ; আসুর-স্বভাব 
জীবের অনাদি অপ্রারব্ধ অপরাধই পরমাত্ম-কৃষ্ণ- 

বিদ্বেষের কারণ-__ 

‘কংসাদিহ আত্ম ক্রষ্ণে তবে হিংসে কেনে £ 

পর্ব অপরাধ আছে তাহার কারণে ॥ ৫৮ ॥ 
স্বভাব-মধুর শকরার দৃষ্টান্ত ; সর্রবমাধূর্য/নিলয় 
সৰ্ব্ব.আ্রা কৃষ্ণের দর্শন বা প্রতীতি-ভেদেই জীবের 

তৎপ্রতি প্রীতি বা দ্বেষ 
সহজে শকরা মিষ্ট,__সব্বজনে জানে৷ 
কেহ তিক্ত বাসে, জিহবা-দোষের কারণে ॥৫৯৷৷ 





কুষ্ণবিসমৃতিভ্রুমে পুত্র কলন্রাদির প্রতি জীবের ভোগ- 
বুদ্ধি ও জড়রূপরসাদির প্রতি ভোক্তত্বাভিমান জন্মে । 
উহা জীবাত্মার ধর্ম নহে, কিন্তু মনোধর্মরমান্র, অর্থাৎ 
জীবাত্মা মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদয়ে 
উপাধি-মন্তিত হইয়া উপাধিরূপ আধারেই তত্তৎফল- 
লাভের অধিকারী হন, কিন্তু প্রাপঞ্চিক অবরতা শুদ্ধ- 
জীবাত্মাকে কখনও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। 
কৃষ্ণানুশীলনই জীবাত্মার নিত্যা রৃত্তি। উপাধিকে 
আত্মজ্তানরাপ বিবর্তই জীবের অভক্তিমূলক ধারণা ৷ 
তাদূশী ধারণাবশেই বদ্ধজীব আপনাকে স্বগত- 
সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত নিবির্বশেষ-ব্রক্মোপাসক 
কেবলাদ্বৈতী বলিয়া মনে করে, কখনও বা প্রাকৃত- 
ভোগপরবশ হইয়া স্বর্গ-নরকাদির বৃভূক্ষা সম্বদ্ধান 
করে। উপাধিগতা, বিরুতবুদ্ধি শুদ্ধজীবকে মায়াবাদী 
সাজাইতে গিয়া চিজ্জড় সমন্বয়-বাদের আবরণে মায়া- 
ব্ৰহ্মৈক্যবাদ অর্থাৎ জীবমায়া-ব্রক্ষিক্যবাদ ও গুণমায়া 
্রদ্ষেক্যবাদ প্রভৃতি কাল্পনিক বিচার-ঘুলিবায়ুতে ঘূর্ণায়- 
মান করায় । যে-কালে দেহ হইতে দেহী উৎক্রান্ত 
হন, তৎকালেই তিনি বুঝিতে পারেন যে,__-“আমি 
দেহ নহি; আমি যদি ‘দেহ’ হইতাম, তাহা হইলে 
আমার আত্মজ আমাকে ওঁদ্ু দৈহিক ক্রিয়াকালে পঞ্চ- 
ভূতকে সেই সেই ভূত পুনঃ প্রদান করিবার যত্র 
করিবে কেন? অ'মি জড় দেহ-ভাণ্ড হইতে স্বতন্ত্রতত্ব 
বলিয়াই আমার দেহ-সম্বন্ধে সন্বন্ধযৃক্ত আতীয়গণ 


স্রীশ্রীচেতনাভাগবত 





কৃষণচৈতন্য_ স্বভাবতঃ নির্দোষ অধেক্ষজ. তৎপ্রতি উন্ম 
বিমুখ দর্শন বা প্রতীতি-ভেদেই জীবের 
প্রীতি বা দ্বেষ__ 
জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাই ৷ 
অতএব সব্বমিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি ॥ ৬০ ॥ 
অধোক্ষজ গৌর-কৃফ্-_শুদ্ধসত্ত্র ভক্তেরই ভক্তি 
অভক্তের অক্ষজদুষ্টিগম) নহেন-_ 
এই নবদ্বীপেতে দেখিল সবর্বজনে ৷ 
তথাপিহ কেহ না জানিল ভক্ত বিনে ॥ ৬১ 
শুদ্ধসত্ত্-চিত্তচৌর নদীয়া-বিহ।রী গৌর-ভগবান্‌-_ 
ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে স্ব্বথায় ৷ 
বিহরয়ে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায় ॥ ৬২ ॥ 
সব্বভক্তচিত্তহর বিশ্বস্তরের বিশ্বরাপ-সহ-গৃহে গমন 
মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভূ বিশ্রস্তর ৷ 
অগ্রজে লইয়া চলিলেন নিজ-ঘর ॥ ৬৩ ॥ 


খ ও 


দৃ'্টগমা, 





আমার দেহকে দেহত্যাগের পর অপ্রিয়-জ্তানে গৃহ- 
নিবাস হইতে বাহির করিয়া দেয় |” 

পরমা৷ত্মার বহিরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত জড়জগতের 
মিথ্যাত্ব না হইলেও উহার নিত্যান্তিত্ব নাই অর্থাৎ 
উহা- পরিবর্তন-যোগ্য ৷ নিত্য-প্রতীতিবিশিষ্ট শি 
ও অনিত্যপ্রতীতি-বিশি্ট মন, উভয়েরই স্বতঃকতুত্ব- 
রূপ চেতনধর্ম বর্তমান থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে 
ভেদ আছে। 

৫৯-৬০। যেরূপ সুমধুর চিনি পিভাদি-দুষ্ট 
জিহ্বায় ‘তিক্ত’ বলিয়া আস্থ(দিত হয়, কিন্তু প্রকৃত" 
প্রস্তাবে মধুরদ্রব্যের মাধূর্য্ের ভিজ্ঞপ্রতীতি নাই, 
তদুপ সব্র্বকল্যাণনিধান শ্রীচৈতন্যদেবে কোনপ্রকার 
প্রেমাভাব বা প্রীতির অনধিষ্ঠান অবস্থিত হইতে পারে 
না। যাহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বীয় অভীষ্ট বত 
বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের তাদুশ অনুভূ তি 
অগরাধজনিত। কর্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানে ্রীচেতনাদেবু 
সাক্ষাৎ কুষ্ণ-বস্তঃ কিন্তু বদ্ধজীবের হি 
অসম্পূর্ণতা ও অজ্ঞান-দোষে দুষ্ট বলিয়া 
অণুচেতনধন্মী জীব বলিয়া ভ্রম-উৎপন্ন হয়; গরু 
প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেব-__-বিভূ-চেতনবস্ত ! 

৬১। আত্মার নিত্যরৃত্তি ভক্তি [জি-দরর 
জীবহাদয়ে অবস্থিত, তথাপি বহু তে জীবের 
আচ্ছাদিত দর্পণ. স্বমুখ-দর্শনের ন্যায় তৎকালে 
আত্মধর্ম্মানভুতিতে অসামর্থ্য দেখা যায়, 


যদিও সবর্ণ 














আদিখণ্ড__সপ্তম অধ্যায় 


বিশ্বস্তরের স্বয়ং ভগবভা-সন্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর 
মনে মনে বিতর = 
মননে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয় ৷ 
“প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয় ৷” ৬৪ ॥ 
বগণের নিকট অদ্বৈতৈর অধোক্ষজ বিশ্বন্তর-তত্ব-সম্বন্ধে 
স্বীয় অভ্ততা-জ্ঞাপন__ 
সব্ব-বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত ৷ 
“কোন্‌ বস্তু এ বালক”_না জানি নিশ্চিত ॥”৬৫ 
সব্ববৈষ্ণবের বিশ্বস্তর-রূপ-প্রশংসা_ 
প্রশংসিতে লাগিলেন সব্বভক্তগণ ! 
অপূবর্ব শিশুর রূপ-লাবণ্য-কথন ॥ ৬৬ ॥ 
বিশ্বরাপের পুনঃ অদ্বৈত-ভবনে আগমন-- 
নাম-মান্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে । 
গুনঃ আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত-মন্দিরে ॥ ৬৭ ॥ 
বিশ্বরপের গৃহসুখে বিরাগ হইলেও নিরন্তর কৃষ্ণ কীর্তন 
সেবা-সম্পাদনে অত্যনুরাগ-_ 
না ভায় সংসার-সুখ বিশ্বরূপ-মনে ! 
নিরবধি থাকে ক্বষ্ণ-আনন্দ-কীত্তনে ৷৷ ৬৮ ॥ 
কুষ্ণেতর-গৃহধর্ম্মে উদাসীন্য ; সব্বক্ষণ স্বভবনে নারায়ণ- 
গৃহে অবস্থান__ 
গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যাভার না করে। 
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে ॥ ৬৯ ॥ 


বৈষ্ণ 





সব্যবস্তুর উপলব্ধির অভাবে জীবের আত্মরুত্তি সেবা- 
প্রবৃত্তি স্তব্ধ থাকে ; সূতরাং ভক্তীতর কর্ম্ম ও জ্ঞান- 
পথে তাহাদের রুচি দেখা যায় । এইজন্য ভগবদ্বস্তর 
সেবা সেবা-পর চিত্ত ব্যতীত সেবা-বিহীনের লভ্য নহে। 


৬৯। বিষ্ু-গৃহ,_ প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে তাহা- 

রী নিজব্যবহারোপযোগি-গৃহব্যতীত একটী স্বতন্ত্রগৃহে 

গায়ণের অঙ্চা-বিগ্রহ (শালগ্রাম ) রক্ষিত হইত ৷ 

টা বিষ্ণগৃহ'-নামে প্রসিদ্ধ ৷ শ্ীজগন্নাথ-মিশ্রের 

ছিল ভগবৎপুঁজার জন্য নিদ্দিষ্ট 

উনি গৃহে শ্রীবিশ্বরাপ অঙ্চন-ধ্যানাদির নিমিত্ত 
ময় অবস্থান করিতেন । 


৭৩) বিশ্বরূপ শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ে সন্যাস গ্রহণ 


বে প্ৰসিদ্ধি লাভ করেন। তৎ- 
রণ সেই দশনামি-সন্বাসীর প্রচলন ছিল । 
সম্যাসিগণ পৰ দশনামের অন্যতম । এ দশনামি- 

[ব্বকালে বিষ্ঞস্বামি-সন্প্রদায়ের অন্তর্গত 


১৪১ 


স্বয়ং ভগবদ্িগ্রহ বিষ্ণু হইয়াও শুদ্ধকৃষ্ণসেবাদর্শ ও জীবে দ্ধার- 
লীলা-প্রদর্শনার্থ সেবকজীব।ভিমানী বিশ্বরূপের 
কৃষ্ণেতর প্রাকৃত গৃহ-ধর্ম্মে বিরক্তি 
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা ৷ 
শুনি’ বিশ্বরাপ বড় মনে পায় ব্যথা ॥ ৭০ ॥ 
কৃষ্ণান্বেষণাথ প্রাকৃত সংসার-ভোগরূপ 
দুঃসঙ্গ-বঙ্জনে সঙ্কল্প 

গ্ছাড়িব সংসার’,_-বিশ্বরূপ মনে ভাবে” । 

“চলি’ যাও বনে”, মান এই মনে জাগে ॥ ৭১॥৷ 
নিরঙ্কুশ স্বতত্রেচ্ছ মায়াধীশের লীলা-তাপর্য্-_মায়া-বশ্যের 

অচিন্ত্য ; কৃষ্ণের বিপ্রলস্ত-ভজনার্থ বিশ্বরূপের 
সন্নাস-লীলাভিনয়—_ 

ঈশ্বরের চিত্তববত্তি ঈশ্বর সে জানে! 

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে ॥ ৭২ ॥ 
কুষ্ণান্বেষণরূপ রুষ্ণভজন-গথে শ্রীশঙ্করারণ্যের 

যা্রা-লীলা__ 

জগতে বিদিত নাম শশ্রীশঙ্করারণ্য? ৷ 

চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ ৭৩ ॥ 
বিশ্বরূপের সন্যাসগ্রহণপূব্বক গৃহত্যাগ-ফলে সগোষ্ঠী মিশ্র 

ও শচীর ভক্তপূত্র-বিরহে ক্রন্দন 
চলিলেন যদি বিশ্বরূপ-মহাশয় । 
শচী-জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয় ৷৷ ৭৪ ৷৷ 


টিপ ১:১8 BE ৮ 
ছিলেন । একদত্ডি-শিবস্ব(মিগণের সহিত বিবাদ-ফলে 


পরিশেষে তাহারা শঙ্করসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। আদিবিষ্তস্বামি-সম্প্রদায়ে অচ্টোত্তরশত 
বৈদিক সন্ন্যাসী বর্তমান ছিলেন । শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের 
পরিণামফলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরবণ্তিকালে বৈদিক 
সন্গ্যাসীর সংখ্যা দশ-নামে পরিণত হয়! 

শ্রীশঙ্করারণ্য নানাদেশ পর্যটন করিয়া পরিশেষে 
বোসম্বাই-প্রদেশের শোলাপুর-ঞেলার অন্তর্গত পাণ্ডুরঙগ পুর 
বা পাণ্তরপূর-নামকস্থানে ভীমা-নদীর তীরে সমাধিস্থ 
হন । কথিত আছে, __শ্রীবিঠ্ঠলনাথ বা বিঠোবা-দেবে 
যতিরাজ শ্রীশঙ্করারণ্য প্রবেশ করেন । ইহার বহুবর্ষ 
পরে (১৪৩৩ শকাব্দে) শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে 
ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডরপুরে আসিয়া অবস্থান- 
কালে শ্রীরঙ্গপূরীর নিকট শ্রীবিশ্বরূপের তথায় নির্যযাণ- 
লাভের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন । তৎকালে পাণ্তর- 
পুর একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ ও বহু সাধুবৈফবের অধ্যুষিত 
ভূমি ছিল । 


১৪২ 


অগ্রজরাপী সেবকবরের বিরহে তৎপ্রেম-সেবা-বশ গৌর- 
কৃষ্ণের মৃচ্ছা-লীলাভিনয়__ 
গৌচ্ভী-সহ ক্রন্দন করয়ে উভরায় ৷ 
ভাইর বিরহে মৃচ্ছা গেলা গৌর-রায় ॥ ৭৫ ॥ 
কুষ্ণভক্ত-বিচ্ছেদদুঃখ-সমুদ্রমগ্ন মিশ্রভবন-__ 
সে বিরহ বণিতে বদনে নাহি পারি । 
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথপুর ॥ ৭৬ ॥ 


অদ্বৈতাদি ভক্ঞরন্দের ভক্ত-বিশ্বরাপের বিচ্ছেদ ও 
অদর্শনে ভ্রন্দন-__ 


বিশ্বরূপ-সন্যাস-দেখিয়া ভক্তগণ ৷ 

অদ্বৈতাদি সবে বহু করিলা ক্রন্দন ৷৷ ৭৭ ॥ 
নবদ্বীপবাসী শুদ্ধকুষ্ণভক্তমাত্রেরই বিশ্বরূপ বিরহে দুঃখ-_ 
উত্তম, মধ্যম, যে শুনিল নদীয়ায় ৷ 

হেন নাহি, যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায় ৷ ৭৮ || 


৭৫1 উদ্ছরোয় বা উভরায়,__-উচ্চৈঃস্বরে ৷ 
৭৬। জগন্নাথপুরী*_মিশ্রভবন অর্থাৎ শ্রীমায়া- 
পুরের অন্তর্গত বর্তমান যোগপীঠ ৷ 
৭৭! সন্ন্যাস, শ্রী মন্মহাপ্রভূর প্রকটকালে মহষি- 
পাণিনি-প্রোক্ত গৌড়পুর বা নবদ্বীপনগরে বেদাদি- 
শাস্ত্রের প্রভূত অনুশীলন হইত ৷ স্বাধ্যায় ব্যতীত জীবের 
যে সংসারাসক্তি দূর হয় না,_ইহা দেখাইবার জন্য 
শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ-প্রমুখ অনেকেই 
সন্যাস-গ্রহণপূর্র্বক তাৎকালিক বিদ্যাপীঠ গৌড়পুরের 
মহিমা বদ্ধন করিয়াছিলেন! শ্রীগৌরসুন্দর ও 
শ্রীপুরুষোত্তম-ভট্টাচার্য্যের জন্যাসগ্রহণের উদ্যোগ- 
পর্ব্বাদি বিবিধ গোড়ীয়-ভক্তিশাস্ত্রে উল্লিখিত দেখা 
যায়। এতদ্যতীত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য যতিরাজ 
শ্রীশ্বরপূরী প্রভৃতি বিদচ্ছিরোমণিগণ বিদ্যাপীঠ গৌড়- 
পুরে গমনাগমন করিতেন । শ্রীনিত্যানন্দপ্রভৃও স্বীয় 
যতিগুরুর সহিত নানাতীর্থ-ভ্রমণোগলক্ষে এই গৌড়- 
পুরেই শ্রীগোরসুন্দরের সাক্ষাৎকার লাভ করেন । 
কেশবভারতী ও. শ্রীমাধবেন্্র-পুরীপাদের অনুগত নব- 
নিধি সন্ন্যাসিগণ তাৎকালিক বর্ণাশ্রমি-সমাজের 
তুর্ধ্যাশ্রমগ্রহণ-পন্থা উজ্জলীকৃত করিয়াছিলেন । প্রকা- 
শানন্দ সরস্বতী কাশীতে বহু মায়াবাদি-সন্যাসি-পরি- 
বেষ্টিত হইয়া অশ্রোত-বিচার-বিতণ্তায় কালক্ষেপ 
__ করিতেন । শ্রীরামানুজীয় ব্রিদণ্ডি-যতিরাজ শ্রীমৎপ্রবো- 
_ ধানন্দ সরস্বতী এবং শ্রীমাধবাচার্য্য প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদ- 
গণ সর্ব্বক্ত আদিক্জ্ানীর ধারায় ন্লিদণগ্রহণ-পন্থা 








শ্রীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





কুফভক্ঞপৃত্র-সঙ্গলাভ।থ তদ্বিরহার্ত মিত্র 
বিশ্বরাপকে আহ্বান 
জগন্নাথ-শচীর বিদীর্ণ হয় বুক । 
নিরন্তর ডাকে “বিশ্বরূপ ! বিশ্বরূপ ! ৭১ ॥ 
পরমার্থবিৎ আতীয়স্বজনবর্গের মিশ্রকে সান্তনা- প্রদান 
পূত্রশোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল । 
প্রবোধ করয়ে বন্ধু-বান্ধব সকল ॥ ৮০॥ 


কুষ্ণভজনার্থ গ গুহরাপ দ্ুঃসঙ্গত।গ-ফলেই কৃষ্ভজনেচ্ছ'র 
তৎকুলোদ্ধার সাধন-_ 


“স্থির হও, মিশ্র, দুঃখ না ভাবিহ মনে । 
সব্বগে।চ্ভী উদ্ধারিলা সেই মহাজনে ॥ ৮১ ॥ 
তৎপুণ্যবলে তদ্বংশীয়গণের নিত্যম্ল্গল-লাভ- 
গোম্ভীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস ৷ 
ভ্রিকোটি-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ডে বাস ॥ ৮২ ॥ 


স্বীকার করিয়া হরিসেবা-নিরত ছিলেন৷ তাৎকালিক | 
বর্ণাশ্রমি-সমাজে সন্গযাসের আদর ও গৌরব সর্ব্ববাদি- 
সম্মত ছিল । পরবত্তি-সময়ে বিলাস-নিরত দারি- 
সন্াসিগণের আসব-পানাদি ও মৎস্য-মাংসাদি ‘পঞ্চ 
ম-কার”সাধন যতিধর্ক্সকে যেরূপ কদর্য্য ও বিকৃত 
করিয়াছে, তাহা- প্ররুতপ্রস্তাবে শোচনীয় ৷ এই গ্লানি- 
নিরসন-কল্সে শুদ্ধ:গীড়ীয়ভক্ত-সমাজে উক্ত শব্দ-মাগ্রে 
পর্যবসিত ভ্রিদণ্ড-সন্যাস-বিধির পুনঃ পুনঃ প্রচলন 
অধুনা বৈষ্ণব-সমাজের পরম-হিতকর ও সুখগ্রদ 
বলিয়া বিবেচিত ও কথিত হইতেছে ৷ |! 

শ্রীঅদ্বৈতাদি যে ক্ৰন্দন করিয়াছিলেন, তাহা 
চক্ষে বিরহ-সূচক৷ হইলেও মিশ্রের রে 
আশ্বাসোক্তি দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, উহাতে তত্ব রর রর 
গণের সমূল্লাস উপস্থিত হইয়াছিল | নি 
সন্াস-বিরোধী গৃহাসক্ত-জনগণের শোকাশ্রঃ রং 
মুকুন্দাড্ঘি-নিষেবণমূলক সন্ন্যাসপ্রিয় ভক্ত গণের 
ন্দাশ্, সমজাতীয় নহে। 


-শচীর উচ্চেঃর 








তার ন্যায় জ জগ" 


লু প্রাকৃত পিতার 
৭৯-৮০ ৷ প্রাকৃত পুত্রের প্রাকৃত অন পণ শন 


নাথ মিশ্র পুত্ৰশোকে কাতর হইবার যে অ 
করিয়াছিলেন, উহা পূত্রাদি প্রারুতবস্তর রা 
ব্যক্তিকে বঞ্চনা এবং বিশ্বরূপের রুষ্ভজনগ 
সের মহিমা-সুচক বাক্যদ্দারা দৈব- 
নিকট ভোগোথ শোকনাশক সন্যাসের গে? 
করিবার নিমিত্তই, জানিতে হইবে! 





আদিখণ্ড- সপ্তম অধ্যায় 






রুষ্ণের ভজনার্থ ভোগায়তন গৃহত্রতধর্মম 


বিদ্যাবধূজীবন চু 
ই বিদাভ্যাসের সার্থকতা__ 


ত্যাগে 
হেন কর্ম করিলেন নন্দন তোমার ॥ 
সফল হইল বিদ্যা সম্পূর্ণ তাহার ॥ ৮৩ ৷ 
দুঃস বৰ্জ্জনপূর্ব্বক পূত্ৰরপি-বৈষ্ণবের কৃষ্ণভ জন-চেস্টা-দর্শনে 
প্রত্যেক চিতুমাতুরূপী-বৈফবের হৰ্ষলাভৌচিত্য— 
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে যুয়ায় 1” 
এত বলি’ সকলে ধরয়ে হাতে-পায় ৷ ৮৪ ॥ 
বিশবস্তরকে কুলচন্দ্রমারাপে প্রদর্শনপূবর্বক সাভ্ুনা-প্রদান_ 
“এই কুলভূষণ তোমার বিশ্বম্তর । 
এই পত্ৰ হইবে তোমার বংশধর ॥ ৮৫ ॥ 
বিশবস্তরের ন্যায় অনুপম পুত্রলাভে মিশ্রের দুঃখ_ 
নিরুত্তি-সম্ত বনা-_ 
ইহা হৈতে সৰ্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার ৷ 
কোটি-পুল্রে কি করিবে, এ পৃজ্র যাহার £” ৮৬ 
আওজীয়স্বজনগণের প্রবোধ-সত্তবেও মিশ্রের দুঃখল।ঘবাভাব_ 
এইমত সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ ৷ 
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥ ৮৭ ॥ 
কোনরপে স্থির হইয়া বিশবরূপ-স্মরণে মিশরের পুনধৈর্ষছ্যুতি__ 
ঘে-তে-মতে ধৈর্য্য ধরে মিশ্র-মহাশয় । 
বিশ্বরূপ-গুণ স্মরি’ ধৈর্য্য পাসরয় ॥ ৮৮ ॥ 
ভাবি-কালে বিশ্বস্তরের গৃহস্থধন্ম-স্বীকারে 
মিশ্রের সংশয়__ 
| মিশ্র বোলে,_-“এই পুক্র রহিবেক ঘরে । 
; ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে ॥ ৮৯ ॥ 
তত্ববিৎ মিশ্রের স্বমনঃপ্রবোধন £ স্বেচ্ছ নুসারে স্থষ্টি-নাশ- 
কর্তা কৃষ্ণের নিকটে একান্ত শরণাগতি-__ 
দিলেন কৃষ্ণ সে পুল্র, নিলেন কৃষ্ণ সে। 


ূ 
| এ. থে ক্ষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা, হইব সেই লে ॥ ৯০ ॥ 


মি টিভি সন্ন্যাস-গ্রহণে পিতা জগন্নাথ 

জনি ধক বিচারোথ বাৎসল্য-রসের বিকার 

দত নিত্য-সত্য-বিগ্রহ শ্রীবিষ্তবস্তুতে যে 

মিবারক & ল, তাহাই প্ৰাকৃত বাৎসল্য-রস-বন্ধন- 
কৃত সন্ন্যাস ৷ 


৯৪ ৷ বিশ্বর এ 

মন্দ রাপপ্রভু_সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব, তজ্জন্য শ্রীনিত্যা- 

ও সহিত অভিন্ন । মূল-সক্কৰ্ষণ শ্রীবলদেব- 
প্রভুর মহাবৈকুণ্ঠে যে ‘প্রকাশ’ অবস্থিত, 


ই গৌরলীলায় বিশ্বরূপ ৷ 





১৪৩ 


জন্মস্থিতিনাশ-বিষয়ে জীবের স্বতঃকত্তৃত্বাভাব , স্ব্বশক্তিমান্‌ 
স্বতন্ত্র কৃষ্ণে মিশ্রের সব্বস্ব-নিবেদন-- ্‌ 
স্বতন্র জীবের তিলার্দেক শক্তি নাই ॥ 
দেহেন্দ্রিয়, ক্ষণ, সমপিলু তোমা” ঠাঞি 0৮ ৯১ 
কৃষ্ণে একান্ত শরগাগতি-প্রভাবে পরমজ্তানী মিশ্রের 
স্বচিত্স্থৈর্য/-সম্পাদন__ 
এইরূপে জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর ৷ 
অল্পে-অলে চিত্তর্ত্তি করিলেন স্থির ৷৷ ৯২ ॥ 
মূলসক্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-রামাভিন্ন-বিগ্রহ মহাসক্কর্ষণ 
বিশবরূপপ্রভুর গৃহত্যাগ-লীলা__ 
হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির ৷ 
নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ-শরীর ৷৷ ৯৩ ॥ 
রুষ্ণসেবাদর্শপ্রদর্শক শ্রীবিশবরূপের জীবহিতার্থ জন্যাসলীলা- 
শ্রবণে বিমুখ-জীবের গৃহত্রতধর্ম্ম রূপ সংসারানর্থ- 
নিরৃত্তি ও কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি 
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ-প্রভূর সন্ন্যাস ৷ 
রুষ্ণভক্তি হয় তার চিণ্ডে কর্ম্মফাঁস ॥ ৯৪ ॥ 
কুষ্ণভজনার্থ বিশবরূপের সন্ন্যাস ও তদ্‌বিচ্ছেদ-স্মরণে 
ভক্তগণের যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ__ 
বিশ্বরূপ-সন্ধ্যাস শুনিয়া ভক্তগণ 1 
হরিষে বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ ৷৷ ৯৫ ॥ 
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় বৈষ্ণব বিশবরূপের সঙ্গ-বঞ্চেত ভক্তগণের 
কুষ্ণকীর্তন-শ্রবণাভাব-স্মরণে তদ্বিরহে 
খেদ ও বিলাপ-_ 
“যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণকথা কহিবার ৷ 
তাহা ক্বষ্ণ হরিলেন আমা’ সবাকার ॥ ৯৬ ॥ 
বিশবরূপের অনুসরণে তাৎকালিক কুষ্ণবিমুখ-জনসঙ্গ- 
বর্জনে ভক্তগণের সঙ্কল-__ 
আমরাও না রহিব, চলি’ যাঙ বনে! 
এ পাপিষ্-লোক-মুখ না দেখি যেখানে ॥ ৯৭ ॥ 


বিশ্বরূপের সন্ন্যাসলীলা শ্রবণ করিলে জীবের 
কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ ঘটে । শ্রীবিশ্বরূপের 
অংশন্রয়__যথান্রমে প্রথম পুরুষাবতার কারণোদশায়ি 
বিষ্ণু, দ্বিতীয়-পূরুষাবতার গর্ভোদশায়ি-বিষ্ত এবং 
তৃতীয়-পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ি-বিষ্ণ ; এই বিষ্তু 
্রয়ের সন্ধান অর্থাৎ তত্বভান লাভ করিলেই জীব 
প্রপঞ্চ-দর্শন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন । 


৯৭1 প্রাপিষ্ঠ-লোক-মুখ,_কৃষ্ণবিমুখ ভোগপর 
সংসার-নিপৃণ জনগণের মূখ! 


১৪৪ 


তাৎকালিক বিষ্বৈষ্বদ্েষী অসৎ লোকসমাজের 
দুরাচার-বর্ণন__ 
পাষণ্ডীর বাক্যজ্বালা সহিব বা কত ৷ 
নিরন্তর অসৎপথে সব্ব-লোক রত ॥ ৯৮॥ 
কুষ্ণনামোচ্চারণ-ত্যাগী ইন্দ্রিয়তর্পণ-সুখলালসা-মগ্ন 
পাষণডি-সমাজ-_ 
ক্রষ্ণ’ হেন নাম নাহি শুনি কারো মুখে ৷ 
সকল সংসার ডুবি” মরে মিথ্যা সুখে ॥ ৯৯ ॥ 
পরদুঃখদুঃখী ভক্তগণের অস্থতের সন্ধানপ্রদান-সত্তেও বিষয়- 
বিষভক্ষণরত পাষণ্ডিগণের তদ্বিনিময়ে উপহাস-_ 
বুঝাইলে কেহ ক্ৰষ্ণ-পথ নাহি লয় ৷ 
উলটিয়া আরো সে উপহাস করয় ॥ ১০০ ॥ 
বহিদ্দশনে কৃষ্ণের নিক্কাম-ভজনকারীর এহিক জুখসম্পদ্‌- 
রাহিত্য ও দারিদ্য-দুঃখ-ব্বদ্ধি-হেতু ইহ-সর্ব্বস্ব 
অক্ষজভ্ঞানী ভোগিকুলের বিদ্রুপ-_ 
কৃষ্ণ ‘ভজি’ তোমার হইল কোন্‌ সুখ £ 
মাগিয়া সে খাও, আরো বাড়ে যত দুঃখ ॥?১০১৷৷ 
ভক্তগণের বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী দুঃসঙ্গবর্জ্জনপূর্ব্বক নিৰ্জ্জন 
বনবাসে সঙ্কল__ 
যোগ্য নহে এ-সব লোকের সনে বাস ॥ 
বনে চলি’ যাও বলি’ সবে ছাড়ে শ্বাস ৷৷ ১০২॥৷ 
ভক্তগণকে অদ্বৈতপ্রভূর আম্বাস-প্রাদান_ 
প্রবোধেন সবারে অদ্বৈত-মহাশয় ৷ 


“পাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয় ॥ ১০৩ ॥ 


৯৯। মিথ্যা-সৃখ,_অনিত্য - ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক 
সুখ! অত্মারামদিগেরই প্রকৃত নিত্যসত্য সুখ বা 
ভগবদ্বিষ্ণদাস্যানন্দ, আর বদ্ধ বিষ্বিমুখ জীবের নশ্বর 
সুখলাভে ইন্দ্রিয়ের অভিঘাত উপস্থিত হইলে, অথবা 


ভোগ-সুখের বিষয় বিনষ্ট হইলে এ অনিত্য-সৃখই 
দুঃখে পরিণত হয় । 


১০০) প্রত্যক্ষবাদিগণ নশ্বর জড়-সুখে মত্ত থাকায়, 
পারমাখিক-সত্য বুঝিতে না পারিয়া উহাতে অনাদর- 
বশতঃ হাস্য করে; কিন্তু প্ররুতপ্রস্তাবে তাহারা প্রাকৃত- 
ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-বলে অধোক্ষজ ক্রুষ্ণের সেবা বুঝিয়া 
উঠিতে পারে না। রুষ্ণভর্তি যে জীবের একমাত্র 
নিত্য-প্রয়োজনীয় ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়া বিপরীত 
বিশ্বাস-ভ্রুমে জড়জগতে আসক্ত ও ফলভোগবাদী হইয়া 
পড়ে । 

৯০১) অনভিজ্ঞ হরিবিমুখ-জনগণ বিষয়ভোগী 


আীশ্রীচেতন্যভাগবত 





স্বয়ং কৃষ্ণের অবতরণ- সম্ভাবনায় অদৈতের হ্যভরে 
তদ্বার্তা-জাপন-__ 
এবে বড় বাসোঁ মূঞ্ি হৃদয়ে উল্লাস ৷ 
হেন বুঝি, -ক্িষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ’ 
সকলকেই কুষ্ণকীর্তনে আদেশ, অবিলম্বে কফ 
দশন-সম্ভ।বনা-_ 
সবে কষ” গাও গিয়া পরম-হরিষে । 
এথাই দেখিবা ক্ষণে কথেক দিবসে ॥ ১০৫ ॥ 
শভজগণসহ অদয়ভ'ন-ত্রজেন্্রন্দনের চিদ্বিলাস-দর্শনেই 
কৃষ্ণেতর দ্বিতীয়।ভিনিবেশ-রহিত স্বীয় শুদ্ধভক্তি 
সূচক অদ্বৈত-ন।মের সার্থকতা-বর্ণন_ 
তোমা” সবা লঞা হইবে ক্ৰষ্ণের বিলাস। 
তবে সে ‘অদ্বৈত’ হঙ শুদ্ধর্লষ্ণদাস ॥ ১০৬ ॥ 
গৌরদাসানুদাসের শুক-প্রহল॥দাদিরও দুর্লভ কৃফপ্রেম- 
প্রসাদ-লাভ-_ 
কদাচিৎ যাহা না পায় শুক বা প্রহলাদ। 
তোমা” সবার ভূত্যেও পাইবে সে প্রসাদ 1১০৩] 
শ্রীঅদ্বৈত মুখামৃতবাণী-পানে ভক্তগণের আশ্বাস-লাভ 
ও হরিধ্বনি-__ 
শুনি” অদ্বৈতৈর অতি-অম্বত-বচন ৷ 
পরম-আনন্দে ‘হরি?’ বোলে ভক্তগণ 1 ১০৮ ॥ 
সকল-ভক্তের হৃদয়ে [খোদয়_ 
‘হরি’ বলি” ভক্তগণ করয়্ে হুঙ্কার ৷ 
সুখময় চিত্তরতি হইল সবার ॥ ১০৯! 


ও কৃষ্ণভক্তের মধ্যে তুলনা করিতে গিয়া বলিয়া থাকে 
যে, কৃষ্ণভক্তের কোন এহিক সুখ নাই; পরন্ত নিরন্তর 
অভাবের মধ্যে থাকায়, তাঁহার এহিক দুঃখরাশি বৃষ 
পায় মাত্ৰ৷ 

১০৭ ৷ শুদ্বরুষ্ণদাস্যে কোনও মিশ্র বা ভেদ-ভাব 
নাই। স্বীয় বিলাসের উপকরণসমূহের সহিত 
গত একতাৎপর্য্যপর হইয়াও অদ্বয়জ্তান 
শক্তিভেদে লীলা-ভেদ-বৈচিত্র্য। শুদ্ধদ্বৈত, ওুদ্ধ দৈত 
দ্বৈতাদৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈ,_এই বিচার চতুষ্টঃ রি 
রুষ্ণপূজার তাৎপর্য্য উদ্দিষ্ট ও প্রকাশিত ৷ শ্রী 
প্রভুতেও তাদৃশ অদ্বয়জ্ঞান-বিচার অবস্থিত ছিল! 


না" 

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ-কৃত রি ন 

মৃতে’ ১৮ শ্লোকে_) “্রান্তং যন্ত্র রি রা 
যস্মিন্‌ ক্ষমামণ্ডলে কস্যাপি প্রবিবেশ 


চ নির্জে 
যদ্বেদ নো বা শুকঃ । যন্ন ক্কাপি রুপাময়েন 


॥ S০৪ 
প্রাকট্য- 


তঃ- 








আদিখণ্ড- সপ্তম অধ্যায় ১৪৫ 


ভক্তুগণের হরিধ্বনি-শ্রবণে বিশ্বস্তরের প্রবেশ_ 
শিশুসনে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর ! 
হরিধ্বনি শুনি’ যায় বাড়ীর ভিতর ॥ ১১০ ॥ 
ভক্তগণের প্রশ্নোভরে হরিনামরূপ নিজনামাহ্র'ন-ফলেই 
স্বীয় আগমন-জ্াপন-_ 
“টি কার্যে আইলা, বাপ £” বোলে ভক্তগণে ৷ 


প্রভু বোলে,_ “তোমরা ডাকিলা মোরে কেনে ?” 


প্রকারান্তরে আপনাকে ‘কৃষ্ণ’ বলিলেও প্রভূ-মায়া-মুগ্ধ 
ভক্তগণের তদনুপলব্ধি__ 


এত বলি!’ প্রভূ শিশু-সঙে ধাঞা যায় । 

তথাপি না জানে কেহ প্রভুর মায়ায় ॥ ১১২ ॥ 
বিশ্বরূপের গৃহত্যাগাবধি প্রভুর চাঞ্চলা-ত্যাগ_ 

যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির ৷ 


তদবধি প্রভূ কিছু হইলা সুস্থির ॥ ১১৩ ॥ 


বিশ্বরূপের বিয়োগ-দুঃখলাঘবার্থ ভক্তবৎসল ভগবানের 
নিরন্তর পিতৃমাতু-সমীপে অবস্থান 


নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে ॥ 
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে ॥॥ ১১৪ ॥ 


নিমাইর ভ্রীড়া-চাপল/দি-ত্যাগ ও অনুক্ষণ পাঠে মনোনিবেশ__ 


খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্র করি’ পড়ে । 
তিলাদ্ধেক পৃস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ৷৷ ১১৫ ॥ 
বিশ্বস্তরের অমানুষিক স্মৃতি বা মেধা-শক্তি_ 

একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায় ৷ 

আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥ ১১৬ ॥ 

তদ্দর্শনে সকলের ধিশ্বস্তরকে ও মিশ্র-শচীকে প্রশংসা__ 

দেখিয়া অপূর্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে ৷ 

সবে বোলে,__“ধন্য পিতা-মাতা হেন বংশে ॥৮ 
সকলের মিশ্র-ভাগ্য-প্রশংসা 

সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ-স্থানে । 


বিশ্বন্তরের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে সকলের ভবিষ্যদাণী-- 
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্ৰিভুবনে ৷ 
শ্বহস্পতি জিনিঞ্া হইবে অধ্যয়নে ৷ ১১৯ ৷ 


তুমি ত’ রুতার্থ, মিশ্র, এ-হেন নন্দনে ॥ ১১৮ ॥ 


জানা হরে 5572: 2 
প্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা তঙ্মিন্ন জন্বল-ভক্তিবর্মনি সুখং 
খেলতি গৌরপ্রিয়াঃ 1৮ শ্রীরূপপ্রভুক্ৃত 'উপদেশাম্থতে' 
১১শ শ্লোকে__“যৎ প্রেষ্ঠেরপ্যলমসূলভং কিং পূনর্ভক্তি- 






শুনিবামাত্রই নিমাইর স্ব্ববিধ অর্থ-ব্যাখানে-সামর্থ্য_- 
শুনিলেই সৰ্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে ॥ 
তা'ন ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে ॥১১২০॥ 
তচ্ছ.বণে পুন্রস্সেহবৎসল। শচীর হর্য ও গৌরবানুভব. 
কিন্ত মিশ্রের আশঙ্কা 
শুনিঞা পুত্রের গুণ জননী হরিষ ৷ 
মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় হয় বিমরিষ ॥ ১২১ ॥ 
বিশ্বস্তরের ভাবি-সন্ন্যাস-সম্বন্ধে শচীর নিকট মিশ্রের 
আশঙ্কাজ্ঞাপন-__ 
শচী-প্রতি বোলে জগন্নাথ মিশ্রবর ! 
“এহো পুত্র না রহিবে সংসার-ভিতর ॥॥ ১২২ ॥ 
পূৰ্ব্বে বি*বরাপের অনিত্য-গৃহ-ত্যাগ।ভিনয়ের 
দুম্টাত্তোলে খ__ 
এইমত বিশবরূপ পড়ি’ স্ব্বশাস্তর । 
জানিলা, ‘সংসার সত্য নহে তিলমান্্ ॥' ১২৩ 
সৰ্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ বিশ্বরূপের কুষ্ণসেবা-হীন গৃহত্ৰতধৰ্ম্মকে 
দুঃসঙ্গজ্জানে বজ্জনপূর্ব্বক কুষ্ণান্বেষণার্থ প্ররজ্যা লীলা_ 
সৰ্ব্বশাস্ত্র-মৰ্ম্ম জানি” বিশ্বরূপ ধীর ! 
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির ॥ ১২৪ ॥ 
বিশ্বরূপের অনুসরণে বিশবস্তরেরও সৰ্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্যায-জান- 
লাভানস্তর কৃষ্ণাদ্বেষণে প্রব্ৰজ্যা-সম্ত।'বনা-- 
এহো যদি সৰ্ব্বশাস্ে হইবে জ্ঞানবান্‌ ! 
ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিবে পয়ান ॥ ১২৫ ॥ 
সব্ব্বশেষ পুত্রদ্ধয়ের মধ্যে বি*বরূপের জন্নাস-ফলে তদ্দর্শনাশা_ 


ত্যাগ, পুনরায় বিশ্বস্তরের সন্যাসে উভয়ের 
প্রাণত্যাগের নিশ্চয়তা-- 

এই পুত্র-_বে দুইজনের জীবন । 

ইহারে না দেখিলে দুইজনের মরণ ॥ ১২৬ ॥ 
বিশ্বস্তরের ভাবি-সন্নাসাশঙ্কায় ভীত মিশ্রকর্তৃক পুর অধ্যয়ন 

তাগপূৰ্ব্বক গৃহে অবস্থিতি-কামনা__ 
অতএব ইহার পড়িয়া কাৰ্য্য নাই! 
মূৰ্খ হঞা ঘরে মোর রহুক নিমাঞি 0৮ ১২৭ ॥ 


__ মুখ ২. Ep 
ভ্রংশ; সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতির মধ্যে দোষ প্রদর্শনপূর্্বক 


পুনবর্বার সংশয় ও পৃর্বপক্ষ-স্থাপন ঃ কুট তর্ক, চাতুরী ৷ 
১২১1 বিমরিষ,__বিমর্য, বিষন্ন ৷ 


ভাজাম্‌ ॥৮ ১২৫ পয়ান,_ প্রয়াণ-শব্দের অপজ্রংশ, প্রস্থান, 
গমন, যাত্রা ৷ 5 
রি ১১৬ । উলটিয়া,__হিন্দী “উল্টা,-শব্দ), ফিরিয়া, ১২৬ । দুইজনের,_-পিতামাতার । 
স্তরে ; ঠেকায়,__বিপদে ফেলে, পরাজয় করে । ১২৭1 জীবেক,_জীবিত থাকিবে (রাঢ়ু-দেশে 
১২০ । ফঁ।কি,_সংস্কৃত “ফক্কিকা'শব্দের অপ- ব্যবহৃত) ৷ 


--১৯ 





১৪৬ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


পণ্ডিত-পৃত্রের মাতৃত্বে গৌরবানুভবকারিণী শচীকর্তুক তথাহি__ BE 


নিমাইর অধ্যয়ন-ত্যাগের ভাবি কুফল-বর্ণন__ 
শচী বোলে, -“মৃর্খ হইলে জীবেক কেমনে £ 
মুর্থেরে ত’ কন্যাও না দিবে কোন জনে ॥১২৮৷৷ 
শচীকে মিশ্রের তিরস্কার; মিশ্রের একান্ত শরণাগতি 
বা কৃষ্ণ পরতন্ত্রতা ও নির্ভরতা-_ 
মিশ্র বোলে,_“তুমি ত’ অবোধ বিপ্রসূতা ! 
হর্ত। কর্তা ভর্তা ব্ুষঃ-_-সবার রক্ষিতা ৷৷ ১২৯ ॥ 
জগন্নাথ কৃষ্ণই জগৎ-পোষক, জড়বিদ্যাদি 
জীব-পৌরুষ নহে__ 
জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ । 
“পাণ্ডিত্যে গোষয়ে,_কেবা কহিলা তোমাত ?১৩০৷৷ 
কর্ম্মফলদাত৷ কৃষ্ণচ্ছারূপ অদৃষ্টই বিবাহাদির 
নিব্বহকারক-__ 
কিবা মুর্খ, কি পণ্ডিত, যাহার যেখানে ৷ 
কন্যা লিথিয়াছে ক্ষ্ণ, সে হইবে আপনে 1১৩১1 
সব্শক্তিমান্‌ কৃষ্ণই বিশ্বের পোষক ও পালক-_ 
কুল-বিদ্যা-আদি উপলক্ষণ সকল ৷ 
সবারে পোষয়ে ক্রষ্ণ, কৃষ্ণ- সব্ব-বল ॥ ১৩২ ॥ 
পাণ্ডিত্যাদি পৌরুষ-সত্তেও দারিদ্য-সস্তাবনা ; স্বীয় 
উক্তি-পো!ষক স্ব-দৃষ্টান্ত-কথন-_ 
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত ৷ 
পড়িয়াও.আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত ? ১৩৩ ॥ 
পক্ষ ত্তরে, নিতান্ত মূর্থেরও আত্যত্ব-হেতু দরিদ্র-পণ্তিত 
সঙ্ঘের তদধীনত্ব-স্বীক'র-_ 
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে ৷ 
সহম্্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তা’র দ্বারে ॥ ১৩৪ ॥ 
ডড়পাণ্ডিত্যাদি জীব-পৌরুষ বিশ্বপোষক-কারণ নহে, 
বিশ্বস্তর কৃষ্ণই একমান্র বিশ্বের 
পোষক ও পালক-_ 
অতএব বিদ্যা-আদি না করে পোষণ ৷ 
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন ৷৷?” ১৩৫ 1 
১৩০1 পোষয়ে, পোষণ করে । 
১৩২1 উপলক্ষণ,__যাহা আশ্রয় করিয়া বস্তরত্তি 
পরিচিত হয়; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তারে যাহা বস্তুর বৃত্ত 
নহে; গৌণ বিশেষণ ৷ 3 
১৩৬! অন্বয়-__ অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য 
€গ্রোবিন্দস্য চরণং গোবিন্দচরণমূ ; ন আরাধিতম্‌ 
অনারাধিতম্‌ ; অনারাধিতং গোবিন্দচরণং যেন তস্য, 





কৃষ্ণপূজা-বিহীনস্য জনস্য ইত্যর্থঃ ) অনায়াসেন 


বিষ্ণুপূজকেরই অক্লেশে দেহত্যাগ ও দেহ্যান্রা 


নির্ব্বাহ-যোঃ 
অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম | 


অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ Sou 
গ্লেকাথ__ 
“অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে । 
ক্ষণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে ॥ ১৩৭ ॥ 
কুষ্ণরুপাই ক্লেশদ্মী, প্রচুর জড়সম্পদ্‌ নহে_ 
ক্ৰষ্ণক্নুপা বিনে নহে দুঃখের মোচন । 
থাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটি-কোটি ধন ॥১৩৮] 


কৃষ্ণক্বপা-হীনের উৎকৃষ্ট সম্পন্সত্বেও আধ্যাজিকাদি 
দুঃখ বা তাপন্তরয়__ 


যা’র গৃহে আছয়ে উত্তম উপভোগ ৷ 

তারে কুষ্ণ দিয়াছেন কোন মহারোগ ৷৷ ১৩৯॥ 
কৃষ্ণকৃপা-হীন ভ্রিতাপ-ক্লি্ট ধনীর দুদ্দশা-বর্ণন_ 

কিছু বিলসিতে নারে, দুঃখে পুড়ি' মরে ৷ 


J 


যা’র নাহি, তাহা হৈতে দুঃখী বলি তা’রে॥১৪০৷ 


জীবের সর্ব্বসম্পদৃ -সত্বেও কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত সবই অসম্ভব ও 
কৃষ্ণেচ্ছান্‌সারেই সকলে যথার্থ পরিচালিত_ 
এতেকে জানিহ,_ থাকিলেও কিছু নয় । 
হারে যেন ক্ষণ আজ্ঞা, সেই সত্য হয় ॥ ১৪১॥ 
পাঠত্যাগ-জন্য বিশ্বস্তরের ভাবি-দুর্দশা-চিত্তনে শচীকে 
নিষেধ ; কৃষ্ণের পোষকত্ব-বিষয়ে মিশ্রের দৃঢ় বিশ্বাস 
এতেকে না কর চিন্তা পূল্র-প্রতি তুমি ৷ 


“কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র”,__কহিলাঙ আমি ॥ ১৪২1 


যাবজ্জীবন মিশ্রের পৃত্র-পোষণ-প্রতিভা_- 
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছম্মে আমার । 
তাবৎ তিলেক দুঃখ নাহিক উহার ॥ ১৪৩! 
কৃষ্ণকেই রক্ষক বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, পুত্রের ভাবি-দুদ্দশা- 
স্মরণে দুশ্চিন্তা-গরস্তা শচীকে মিশ্রের উৎসাহ প্রদান_ 
আমা-সবার কর্ণ আছেন রক্ষয়িতা ৷ 


5 
কিবা চিন্তা, তুমি যা’র মাতা পতিব্রতা |. ১৪ 


(সুখেন ) মরণং স্ত্ুঃ), দৈন্যেন (দারি 
জীবনং (প্রাণধারণং ) কথং ভবেৎ (সভা 

১৩৬ ৷ অনুবাদ-_যে-ব্যক্তি গোবিন্দের শ্রীগ 
কখনও আরাধনা করে নাই, তাহার পক্ষে রর 
মৃত্যুলাভ ও দারিপ্র্যবিহীন জীবন-ধারণ কিরাং 
হইতে পারে? 

১৩৭ । নহে,_সম্তব হয় না! 

১৩৯ ৷ উপভোগ,_বিলাস-সম্ভে'গ 1 


বৎ)? 


দ্যুং ) বিনা 


গণ 


| 











আদিখণ্ড-_সপ্তম অধ্যায় 


বিশ্নপ্তরের ভাবি-সন্্যাস-ভগ্নে ভীত মিশ্রের পূত্রকে অধ্যয়ন 
তাাগ করাইয়া গৃহে-অবস্থাপনেচ্ছা_ 
“পড়িয়া নাহিক কাৰ্য্য বলিলু তোমারে ॥ 
মূর্খ হই’ পুজ মোর লহ মাত ঘরে 0৮ 5৪৫ hn 
বিশ্বন্তরকে আহ্বনপূর্বক তদ্দিঘয়ে আদেশ-প্রদান_ 
এত বলি? পুল্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর ৷ 
মিশ্র বোলে,_-“গুন, বাপ, আমার উত্তর 0১৪৬ 
শপথ প্রদানপূর্র্বক বিশ্বন্তরকে পাঠত)জনার্থ আদেশ 
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার ৷ 
ইহাতে অন্যথা কর,_শপথ আমার ॥ ১৪৭ ॥ 
পাঠহীন অবস্থায় বিশ্বস্তরের গৃহে অবস্থান_বাঞ্ছা_ 
যে তোমার ইচ্ছা, বাপ, তাই দিব আমি ৷ 
গৃহে বসি’ পরম-মজলে থাক তুমি ॥৮ ১৪৮ ॥ 
মিশ্রের প্রস্থান, বিশ্বস্তরের অধ্যয়ন-ত্যাগ_ 
এত বলি’ মিশ্র চলিলেন কাব্যান্তর ৷ 
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বস্তর ॥ ১৪৯ ॥ 


সনাতনধর্ম-বিগ্রহ ভক্ত-পিতৃ-ব€সল বিশ্বস্তরের পিত্রাদেশে 
পাঠ-ত্যাগ_- 


নিত্য ধৰ্ম্ম সনাতন শ্রীগৌরাজ রায় । 
না লঙ্ঘে জনক-বাক্য, পড়িতে না যায় ৷৷ ১৫০ ॥ 
পাঠত্যাগ-হেতু ক্ষোভ ও দুঃখভরে নিমাইর পুনরায় 
ওদ্বত্য ও চাগল্য-লীলা-_ 
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদারস-ভঙ্গে ! 
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু-সঙ্গে ॥ ১৫১ ৷৷ 
নিমাইর অত্যাচার 
কিবা নিজ-ঘরে প্রভু, কিবা পর-ঘরে ৷ 
যাহা পায় তাহা ভাজে, অপচয় করে | ১৫২ ৷৷ 
ক্রীড়াসঙ্গিগণ-সহ্‌ রান্রিতেও ক্রীড়া 
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে! 
সব্বরান্রি শিশু-সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে ॥ ১৫৩ ॥ 
ব্ষবৎ রূপ ধরিয়া সঙ্গিগণসহ নিমাইর ক্রীড়া 
কম্বলে ঢাকিয়া অন, দুই শিশু মেলি’ ৷ 
ব-প্রায্ন হইয়া চলেন কুতুহলী ॥ ১৫৪ ॥ 
রাত্রিতে বষবৎ রূপ ধরিয়া গৃহস্থের কদলীবন-নাশ_ 
যা'র বাড়ী কলাবন দেখি’ থাকে দিনে। 
নানি হৈলে ব্ষ-রূপে ভাজয়ে আপনে ৷ ১৫৫ ॥ 


১৪০ । বিলসিতে,_ভোগবাসনা-মূলে বিহার 
করিতে । 


১৫৭। দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে,__বাহির 


দার বন্ধ অর্থাৎ রুদ্ধ করে! লঘী,_মূত্রত্যাগ ; 


১৪৭ 


নিদ্রোখিত গৃহস্থের শব্দ-শ্রবণে সঙ্গিগণ-সহ নিমাইর 


পলায়ন__- 

গরু-জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে ‘হায় হায়’ । 

জাগিলে গৃহস্থ, শিঙু-সংহতি পলায় ॥ ১৫৬ ॥ 
গৃহস্থের গৃহদ্বারে বাহির হইতে অর্গল-বন্ধন ; তৎফলে 

গৃহস্থের মহা-বিপদ্‌-_ - 
কা'রো ঘরে ছার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে ৷ 
লী গুব্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে ॥ ১৫৭ ॥ 
গৃহস্থের চীৎকার, নিমাইর পলায়ন 

“কে বান্ধিল দুয়ার £-করয়ে ‘হায় হায়? । 

জাগিলে গৃহস্থ, প্রভু উঠিয়া পলায় ৷৷ ১৫৮ ৷৷ 
শিশুসঙ্গিগণ-সহ বৈকুণ্ঠনাথ গৌরহরির অহনিশ ক্রীড়া 

এইমত দিন-রান্রি ভ্রিদশের রায় ॥ 

শিশুগণ-ঙ্গে ক্রীড়া করেন সব্ববদায় ৷ ১৫৯ ॥ 
গৌরগোপালের চাঞ্চল্য ও অত্যাচার দেখিয়াও বিশ্বস্তরের 

ভাবি-সন্যাস-স্মরণে মিশ্রের শাসন-বর্জন-__ 
যতেক চাগল্য করে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর ॥ ১৬০ ॥ 
মিশ্রের কার্ষা-ব্যপদেশে স্থানান্তরে গমন-_- 
একদিন মিশ্র চলিলেন কার্যান্তর ৷ 
পড়িতে না পায় প্রভূ, __ক্রোধিত অন্তর ॥ ১৬১ ॥ 


পাঠত্যাগ-ফলে ভ্রোধভরে বহিরিন্ডিয়-দৃশ্য অশুচি হাণ্ডীতে 
বিশ্বস্তরের উপবেশন-__- 


বিষ্তনৈবেদ্যের যত বজ্য-হাড়ীগণ । 
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন ॥ ১৬২ ॥ 
প্রাকৃত গুণময় স্থানে অবস্থিত দৃষ্ট হইলেও তুরীয় ও শুদ্ধসত্ব 
তদুপবৈভব-ধামাশ্রয় বিষ্ণুর গুণসংস্পর্শ-রাহিত্য ও বিষ্ণু 
সম্বন্ধি শুদ্ধসত্ব চিদস্তর সংস্পর্শমান্রেই বস্তুর ওণদোষ শুদ্ধি 
প্রভৃতি কর্মমিশ্র-কনিষ্ঠাধিকারাতীত শুদ্ধ- বৈষ্ণব 
দর্শন-শ্রবণেই জীবের ভজন-সিদ্ধি_ 
এ বড় নিগৃঢ় কথা,_ শুন এক মনে ৷ 
ক্রষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে ॥ ১৬৩ ॥ 
অধোক্ষজ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কর্ম্মজড় জ্মার্তের বিধিনিষেধা- 
তীতত্ব ; শুদ্ধসত্বিগ্রহ ভ্রীশেষকর্তুক সিংহাসনাদি 
দশদেহে অদ্য়ভ্ঞান গৌর-কুষ্ণ-সেবন__ 
_. বজ্য-হীড়ীগণ সব করি? সিংহাসন ৷ 
তথি বঙ্গি হাসে গৌর সুন্দর-বদন ॥ ১৬৪ ॥ 


গুব্বী,_মলত্যাগ ৷ 

১৬২! বজ্জ্য, বর্জিত, পরিত্যক্ত ; হান্তী, 
__-সংস্কৃত ‘হাণ্ডী-শব্দের অপভ্রংশ, অন্নাদির পাক- 
পান্রবিশেষ ! নী 


১৪৮ 


পরিত্যক্ত পাকপাত্রের কালিমা-লিপ্তাঙ্গ গৌরের উপমা-_ 
লাগিল হাড়ীর কালী সব্ব-গৌর-অঙে ৷ 
কনক-পৃতলি যেন লেপিয়াছে গন্ধে ॥ ১৬৫ ॥ 
শিশুগণের তদবস্থ নিমাইর বিরুদ্ধে শচীসমীপে অভিযোগ__ 
শিশুগণ জানাইল গিয়া শচী-স্থানে ৷ 
“নিমাঞি বসিয়া আছে হীড়ীর আসনে ৷ ১৬৬॥৷ 
তত্তবক্তানহীনা ভেদবুদ্ধিযুক্তা স্্রী-অভিমানে শচীর নিমাইকে 
তদবস্থ-দর্শনে ঘৃণাভরে খেদে।ক্তি__ 
মায়ে আসি’ দেখিয়া করেন ‘হায় হায়? ॥ 
“এ স্থানেতে, বাপ, বসিবারে না যুয়ায় ॥ ১৬৭॥ 
প্রাকৃত শুচি-অশুচি-বোধহীন জ্ঞানে নিমাইকে শচীর 
তিরস্কার ও ভৎসনা__ 
বর্জ-ই'ড়ী, ইহা-সব পরশিলে স্নান ৷ 
এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান £” ১৬৮ ॥ 
মাতার প্রতি নিমাইর স্বীয় পাঠত্যাগ-সম্ব্ধ 
প্রত্যভিযোগ-__ 
প্রভু বোলে,_-“তোরা মোরে না দিস্‌ পড়িতে ৷ 
ভদ্রাভদ্র মৃর্খ-বিপ্রে জানিবে কেমতে ? ১৬৯ ॥ 


১৬৫1 নিমাইর গৌরবর্ণ অঙ্গে দক্ধ-মৃত্তাণ্ডের 
কালী সংলগ্ন থাকায় তাহাকে এরূপ দেখাইতেছিল যে, 
কেহ যেন সেই সোনার পুতুলের অঙ্গে গন্ধ অর্থাৎ 
কৃষ্ণ অগুরুচন্দন মাখাইয়া দিয়াছে ৷ 

১৬৮ ৷ পরশিলে,_-স্পর্শ করিলে ; জ্ঞান,__শুচি- 
অশুচি (পবিব্রাপবিভ্র ) বা মেধ্যামেধ্য-বোধ। 

১৬৯। ভদ্রাভদ্র,_শুচি-অশুচি, পবিভ্রাপবিভ্র- 
জ্ঞান! 

১৭০। অদ্বিতীয় জ্ঞান,_সৰ্ব্বত্র অদ্বয়জ্ঞান-বৃদ্ধি। 

১৭১ । দভ্তাত্ৰেয়,_(লঘু-ভাগবতামূতে পূঃ খঃ 
৪৫-৪৮ সংখ্যায়) ভাঃ ২৷৭৷৪_-“অত্ৰেরপত্যমভি- 
কাঙ্ক্ষত আহ তুচ্টো দত্তো ময়াহমিতি যদ্ভগবান্‌ স 
দত্তঃ। যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা যোগদ্ধিমাপূরু- 
ভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ৷” ভাঃ ১৷৩৷১১--“ষষ্ঠমত্ৰের- 
পত্যত্বং ব্বতঃ প্ৰাপ্তোহনসুয়য়া। আদন্বীক্ষিকীমল্কায় 
প্র্থাদাদিভ্য উচিবান্‌ 1? “শশ্রীব্ৰহ্মাণ্ডে তু কথিতমন্ত্রি- 
পত্ন্যান-সূয়য়া। প্রার্থিতো ভগবানভ্রেরপত্যত্বমূপেয়িবান্‌।» 
তথা হি--“বরং দত্বান সূয়ায়ৈঃ বিষ্ণুঃ সব্বজগন্ময়ঃ ৷ 
অন্নেঃ পূত্ৰোহভবৎ তস্যাং স্বেচ্ছামানুষ-বিগ্রহঃ ৷ দত্তা- 
্রেয় ইতি খ্যাতো যতিবেশবিভুষিতঃ। 

অর্থাৎ, দ্বিতীয়-স্কন্ধে কথিত আছে যে, “অপত্য- 


শ্ৰীশ্ৰী চৈতন্যভাগবত 


নি EMEA. 


প্রকারান্তরে স্বীয় অদ্বয়জ্ঞানত্ব-কথন-_ 
মূৰ্খ আমি, না জানিয়ে ভাল-মন্দ-স্থান। 
সৰ্ব্বত্ৰ আমার ‘এক’ অদ্বিতীয়-জ্ঞান ॥” 
প্রভুর তত্তবজ্জানি-শ্রেষ্ঠ দত্তাবতারাবেশ_ 
এত বলি’ হাসে বর্জ্য-হাঁড়ীর আসনে ৷ 
দত্তান্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে ॥ ১৭১ ॥ 
বাহা-দর্শনে অশুদ্ধিস্থান-সংস্পৃষ্ট বিশ্বস্তরকে শচীর শুদ্ধি- 
লাভের উপায়-জিজ্ঞাসা-_ 
মায়ে বোলে,_তুমি যে বসিলা মন্দ-স্থানে । 
এবে তুমি পবিত্র বা হইবে কেমনে 2৮ ১৭২ ॥ 
প্রভুকর্তৃক শচীমাতাকে স্বীয় অপ্রাক্ৃত ওণদোযাতীতত্ব 
ও নিখিলপাবন বাসুদেবত্ব-ভা।পন-_ 
প্রভু বোলে”__“মাতা, তুমি বড় শিশুমতি ! 
অপবিভ্ত স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি ॥ ১৭৩ ॥ 
নিখিল-পৃন্যধাম বিষ্ণুর পাদপদ্মেই সব্ব্ব-পৃণ্যতীর্থের 
অবস্থ।ন_- 
যথা মোর স্থিতি, সেই-সব্ পৃণ্যস্থান ৷ 
গজা-আদি সৰ্ব্ব তীর্থ তহি অধিষ্ঠান ॥ ১৭৪ ॥ 


১৭০ ॥ 





কামী মহৰি অন্রির প্রতি সন্তস্ট হইয়া যেহেতু ভগবান্‌ 
বলিয়াছিলেন, __“আমা-কর্তক আমি দত্ত হইলাম' 
অর্থাৎ ‘আমি আমাকে তোমায় দিলাম’, সেইজন্যই 
তিনি “দত্ত'-নামে প্রকটিত হইলেন ; তাহার পাদপণ্ন- 
রেণুদ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া যদু ও হৈহয় (কার্ত্তবীয্য) 
প্রভৃতি রাজগণ এহিক ও পারলৌকিক অথবা ভুজি- 
মুক্তিরূপ যৌগেখর্ধ্য লাভ করিয়াছিলেন 1” প্রথম স্কন্ধ 
কথিত আছে যে. “অনসুয়া-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া 
ভগবান্‌ বিষণ তদীয় ষষ্ঠ অবতারে মহষি-অগ্রির ওউরসে 
শ্রীদত্ত-নামক পুন্নরূপে প্রকটিত হইয়া, অলর্কবিপ্র€ 
এবং প্রহলাদ, মদু ও কার্ত্তবীৰ্ষ্য প্রভৃতি রাজাকে রে 
বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন 1৮ ব্রচ্গাগু-পুরাণে ক রা 
হইয়াছে যে, অন্রিপত্জী অনসূয়া কর্তৃক প্রাথিত ₹ রা 
ভগবান্‌ বিষণ অন্রির পূত্রত্ব স্বীকার বিটি 
তথাহি-_“স্বেচ্ছা্ুমে নরবপূর্ধারী স্ব্বজগন্ময় 
শ্ৰীবিষ্ণু অনসূয়াকে বর দান করিয়া তাঁহার রে 
অন্নির' পত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; < 
শ্ৰীদত্তাত্রেয়-নামে বিখ্যাত ও যতিবেশে বিভা নর 
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের লা রঃ 
ভগব-সদুশ পুতোহপত্তি-প্রার্থনাই চতুর্থ কর নাই 
অনসুয়া-কর্তৃক ভগবান্কে সাক্ষাৎপুন্রত্ে 


উট... 
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আদিখণ্ড__-সপ্তম অধ্যায় 


অরদ্বয়জ্ান-বিষুখ ভেদবুদ্দি-বশে ভেগনেত্রের আর্ত দর্শনেই 
অক্ষজকা।ন বা গানোধঙ্ে।খ ভদ্রাভদ্রজানরূপ ভ্রম 
আমার সে কাল্পনিক ‘গুচি’ বা “অশুচি ৷ 
স্রষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি” ॥১৭৫৷৷ 
ভগবদধোক্ষজ-পদস্পর্শ ভোগনেত্রের অশুদ্ধ প্রাকৃত 
ভেদ-দর্শন-ধ্বংস ও বা'স্তবশুদ্ধি-প্রাকট্য_ 
লোক-বেদ-মতে ঘদি অশুদ্ধ বা হয়। 
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয় £ ১৭৬ ॥ 
বিষ্ণুসন্বন্ধি শুদ্ধসত্ব দ্রব্য ও ক্রিয়ার 
বাস্তব-নিদ্দে।যত্ব_ 
এ-সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ ৷ 
তুমি ঘা'তে বিষ্ণু লাগি’ করিলা রন্ধন ॥ ১৭৭ ॥ 
বিষ্ণুসম্বন্ধি শুদ্ধসতদ্রব্য-সংস্পর্শে জীবের গুণদোষাশুদ্ধি- 
মল-ন।শ-ফলে দ্রব্যের বাত্তবশুদ্ধি-প্রাকট্য-_ 
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থাালী কভু দুষ্ট নয়! 
সে হড়ী-পরশে আর-স্থান শুদ্ধ হয় ॥ ১৭৮ ॥ 


ভি 245১803৮৮৭8 ৯৯১১১8৯99৯৯১23৫ TT 
প্রথম-স্কন্ধের অভিপ্রায় এবং এই শেষোক্ত মতেরই 
পোষক-সুন্রে ব্রহ্মাগু-পুরাণ-বাক্য, বুঝিতে হইবে ৷ 

১৭৩-১৭৯। (ৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১৭৬ 
সংখ্যায়) “দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব-_-মনোধর্ম ৷ 
‘এই ভাল, এই মন্দ'-_-এই সব ভ্রম” 10৮ ভা ১১২৮৪) 
="কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্ৈতস্যাদস্তনঃ কিয়ৎ ৷ 
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ৷!" 

অভক্ত প্ররুতিবাদী সমার্তের বিচারানুগমনে গৃহ- 
ব্রতগণ অক্ষজক্ঞানে যেরূপ শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করেন, 
বৈষ্ণব-স্মৃতির তাৎপৰ্য্য তাহা নহে । বৈষ্ণবস্মৃতি- 
মতে ভগবব্প্রীত্যুদ্দেশে অনুষ্ঠিত সেবার কার্য ও 
উপকরণগুলি কোনপ্রকারে অনুপাদেয়, বিকৃত বা 
অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। শ্রীগৌর- 
সুন্দরের অদ্বয়জ্ঞানসুদর্শনমূলক এই শুদ্ধবৈষ্ণবস্মৃতি- 
বিচার সাধারণ অক্ষজজ্তান-প্রমন্ত স্মার্ভগণের প্রাকৃত 
বিধির বিপর্যয় সাধন করিয়াছে? 
দি সু মি ) “নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নসপানা- 

ৎ। * * ব্ৰহ্মবন্নিব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্ত- 

থৈব তৎ ॥» 

নিবেদন-যোগ্য উপকরণই ‘নৈবেদ্য’ ৷ বিসর্জনীয় 
টি দ্রব্যসমৃহ কখনই বিষ্ণু-নৈবেদ্য হইতে পারে 


বচারে র- < ৰ 
গ্ের-পরিবর্ত্তে বিষ্ণু-সম্বন্ধ-দর্শনই বিহিত । শুদ্ধ- 


বৈষ্ণবসমৃতি:ত বৈষ্ণবের প্রাকৃত-শুদ্ধ্যশুদ্ধি- 


১৪৯ 


ভগবান্‌ বিষ্ণুর প্রাকৃত জড়সংস্পর্শ-শন্যতা ও বিষ্ণুসংস্পর্শে 
শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাকট্য__ 
এতেকে আমার বাস নহে মন্দ-স্থানে ৷ 
সবার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে 0৮ ১৭৯ ॥ 
প্রকারান্তরে নিজ অদয়ক্ঞানতত্ব-বর্ণনসত্ত্েও প্রভু-মায়া- 
মুগ্ধ সকলেরই তদনুপলব্ধি__ 
বাল্যভাবে সব্বতত্ব কহি’ প্রভু হাসে । 
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া-বশে ॥ ১৮০ ॥ 
নিমাইর বাক্যকে প্রলাপ-জ্ঞানে সকলের হাস্য, স্মানার্থ 
তাহাকে শচীর আদেশ-__ 
সবেই হাসেন শুনি” শিশুর বচন ৷ 
“সান আসি’ কর*__শচী বোলেন তখন ॥১৮১৷৷ 
নিমাইর স্থান-ত্যাগে অনিচ্ছা, মিশ্রকে তদ্জাগনপূবর্বক 
তৎকর্তৃক প্রহার-ভয়্-প্রদর্শন__ 
না আইসেন প্রভূ সেইখানে বসি’ আছে৷ 
শচী বোলে,_“ঝাট আয়, বাপ জানে পাছে ৷” 


___. ৮১৮৮৮ = 
বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃই অপ্ৰাকৃত জীবন্মুক্তের বিচারপ্রিয় 


ও সাধারণ প্রারুতদৃচ্টি-বিশিষ্ট নহেন। “সুরর্ষে 
বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া । সৈব ভক্তিরিতি 
প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ৷” “লৌকিকী বৈদিকী 
বাপি যা ক্রিয়া ক্ৰিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা 
কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥৮ এবং “উহা যস্য হরের্দাস্যে 
কৰ্ম্মণা মনসা গিরা ৷ নিথিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স 
উচ্যতে ৷? ইত্যাদি শাস্্রবাক্য এতৎপ্রসঙ্গে বিচার্য্য। 

বৈষ্ণবদর্শনে শুদ্ধ্যগুদ্ধির বিচার-_ফমার্ত-বিচার 
হইতে পৃথক্‌, অর্থাৎ প্রাকৃত বিচার পরিত্যাগ করিয়া 
অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতে সেবোন্মুখতা-বিচারেই দর্শকের 
পবিত্রতা ও উ€কর্ষাবস্থা নির্ভর করে । 

১৭৫1 আমার, __অদ্বয়ভ্ঞান-বিচারহীন বদ্ধ- 
জীবের; স্রষ্টার,_জগৎস্রচ্টা ঈশ্বরের ! 

১৭৬1 লোক-বেদ-মতে,_লৌকিক ব্যবহার ও 
বৈদিক কর্ম্নকাণ্ডানুসারে ; আমি”_সম্পূর্ণ নির্দেষ- 
গুণাকর ভগবান্‌ ৷ 

১৭৭ । মুলে,__স্বরূপতঃ, বস্তুতঃ; দূষণ” _ দোষ, 
হেয়তা অর্থাৎ অশুদ্ধি, অপবিন্রতা, অশুচিতা ঃ যাতে, 
- যেহেতু ৷ 

১৭৮ স্থালী,_রন্ধনের বা পাকের পান্র ॥ 
সমার্তগণ খাদ্য-বিষয়ে সকড়ি ও নি-সকড়ি বিচার 
করিয়া থাকেন । বৈষ্ণবস্মূতি-অনুসারে ভগবান্, ভক্ত 












১৫০ 


অধায়নে পিতামাতার অনুমতি-প্রদান বিনা অশুচিস্থান- 
ত্যাগে নিমাইর অসম্মতি-জ।পন-_ 
প্রভু বোলে,_-“ঘদি মোরে না দেহ’ পড়িতে ৷ 
তবে মুঞি নাহি যাঙ,__কহিলু তোমাতে ॥”১৮৩৷৷ 
নিমাইর অধ্যয়ন-বর্জ্ন-হেতু সকলের শচীকে ভতসনা__ 
সবেই ভৎ সেন ঠাকুরের জননীরে ॥ 
সবে বোলে,__“কেনে নাহি দেহ” গড়িবারে 2১৮৪ 
জড়বিদ্য। ও পাণ্ডিত্যার্জনে তাৎকালিক লোকসমাজের 
উৎসাহ-পরিচয়__ 
হত্ব করি’ কেহ নিজ-বালক পড়ায় ৷ 
কত ভাগ্যে আপনে পড়িতে শিশু চায় ॥ ১৮৫ ॥ 
কোন্‌ শন্রু হেন-বুদ্ধি দিল বা তোমারে £ 
ঘরে মূর্খ করি’ পুত্র রাখিবার তরে ? ১৮৬ ॥ 
সকলের নিমাইর পক্ষ ও আচরণ-সমর্থন-__ 
ইহাতে শিশুর দোষ তিলাদ্ধেক নাই 1% 
সবেই বোলেন,_ “বাপ, আইস, নিমাঞ্রি ! ১৮৭) 
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে ৷ 
তবে অপচয় তুমি কর ভালমতে ৷? ১৮৮ ॥ 
প্রভু-তত্তবজগণের প্রভুর লীলা-দর্শনে সুখ 
না আইসে প্রভূ, সেইখানে বসি’ হাসে ৷ 
সুরুতি-সকল সূখসিন্ধ-মাঝে ভাসে ৷৷ ১৮৯ ॥ 
স্বয়ং শচীর নিমাইকে ধারণ, নিমাইর হাস্যোপমা_ 
আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী । 
হালে গৌরচন্দ্র,_যেন ইন্দ্রনীলমণি ॥ ১৯০ ॥ 
প্রভু-মায়া-মুগ্ধ সকলের প্রভু-কথিত অদ্য়ভ্ঞ।ন- 
মাহাআ্ম্ানুপলব্ধি__ 
“তত্ব” কহিলেন প্রভূ দত্ান্রেয়-ভাবে ৷ 
না বুঝিল কেহ বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে ॥ ১৯১ ॥ 
ও গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভগবৎ-প্রসাদ-পাদোদকাদি শুদ্ধ- 
সত্ব চিন্ময় বস্তুর স্পর্শপ্রভাবে সকল দ্রব্যই অতীব 
স্পৃশ্য ও পবিত্রীভূত হয়,__ ইহা সমার্তের প্রাকৃত দর্শ- 
নোখ শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচারের অতীত ৷ 
৯৭৯॥ মন্দ, প্ৰাকৃত, জড়ীয়, হেয়। 





 পাদের টীকা-মতে) কলিযুগাবতারের 


স্্ীত্রীচেতন্যভাগবত 


নিমাইকে লইয়া শচীর গন্গ। সান, মিশ্রের আগমন-- 
স্বান করাইলা লঞ্া শচী পুণ্যবতী । 
হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামতি ॥ ১৯২ ॥ 
মিশ্র-সমীপে শচী-কর্তক পৃদ্রের দুঃখ-নিবেদন-: 
মিশ্র-স্থানে শচী সব কহিলেন কথা । 
“পড়িতে না পায় পুক্র, মনে ভাবে ব্যাথা 1৮১৯৩ 
সকলেরই মিশ্রকে পুন্রের অধ্যয়ন-ত্যাগ-বিষয়ে অনুযোগ-_ 
সবেই বোলেন,_-“মিশ্র, তুমি ত’ উদার ৷ 
কা'র কথায় পুলে নাহি দেহ” গড়িবার ? ১৯৪ ॥ 
নিমাইর ভাবি সন্ন্যাস-বিষয়ে মিশ্রকে দুশ্চিন্তা পরিহার- 
পূৰ্ব্বক ভগবদিচ্ছ'নুগত্যোপদেশ__ 
যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয়ে | 
চিন্তা পরিহরি দেহ’ পড়িতে নির্ভয়ে ৷ ১৯৫ ॥ 
নিমাইর নায় চপল বালকের স্বতঃপঠনেচ্ছাই আশাপ্রদ, 
নিমাইকে উপনয়ন-সংস্কার-প্রদানার্থ অনুরোধ 
ভাগ্য সে বালক চাহে আপনে পড়িতে ৷ 
ভাল-দিনে ঘজ্ঞসূত্র দেহ’ ভাল-মতে ॥ ১৯৬ ॥ 
আবীয়-স্বজনগণের কথায় মিশ্রের সম্মতি ও অনুমতি-প্রদান_ 
মিশ্র বোলে,__ “তামরা পরম-বন্ধুগণ ৷ 
তোমরা যে বোল, সেই আমার বচন 11” ১৯৭ ॥ 
নিমাইর অসাধারণ-লীলা-চেস্টায় সকলের বিস্ময় ও অভতা_ 
অলৌকিক দেখিয়া শিশুর স্ব্বকস্ম ৷ 
বিস্ময় ভাবেন, কেহ নাহি জানে মর্ম ॥ ১৯৮ ॥ 
কোন কোন সুরুতিসম্পন্ন ভক্তের মিশ্রকে পূর্বেই 
তৎপুত্রের তত্ব-জাপন-_ 
মধ্যে মধ্যে কোন জন অতি ভাগ্যবানে ৷ 
পূৰ্ব্বে কহি’ রাখিয়াছে জগন্নাথ-স্থানে ॥ ১৯৯ ।! 


লিপ্ত থাকায়, বোধ হইতেছিল, যেন নীলকান্তমণি স্বীয় 
আভা বিকীর্ণ করিতেছে অথবা তাহাকে যেন টা 
শ্রীনন্দ-গোপালের ন্যায় বা (ভা ১১৷৫:৩২-“রূষ্ণবগং 
ত্রিঘাহরুষফ্ণং” শ্লোকস্থিত “অকৃষ্ণম্‌” পদের শ্রীধরস্বামি 
“ইন্দ্র-নীলমণিবং 
উজ্জ্বল” বর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছিল । 
১৯৪ ৷ বোলে,_-কথায়, উক্তিবশতঃ ! রে 
১৯৬। যক্তসুন্ন,_উপনয়নকালীন ভ্রির্ৎসুর্। রা 
প্রারস্তে এই যসুন্র-চিহু__অবশ্য ধারণীয় ! একতা ই 
শূদ্রথণের শাস্তরাধ্যয়নে অধিকার নাই! দ্বিজাতিমার্রের 


- -লারড 
যাজন, দান ও অধ্যয়নে অধিকার 
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আদিখণ্ড_অষ্টম অধ্যায় 


১৫১ 


চি TTR SEE 


বালক নিমাইর অসাধারণত্ব ও সযত্রে লাল্যত্ব_ 
“প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে ॥ 
যত করি, এ বালকে রাখিহ হৃদয়ে 0৮ ২০০ ॥ 
গৌর-নারায়ণের নিজগৃহ-প্রা্গণে নিরন্তর 
গুপ্ত-দ্রীড়া 

নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে । 

বৈকুষ্ঠনায়ক নিজ-অঙ্গনে বিহরে ॥ ২০১ ॥ 
ঘট । এতদ্যতীত যজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহাদি 
ছয়টা কাৰ্য্য একমাত্র ব্ৰাহ্মণেরই অধিকার ! সূন্রচিহ্ন 
বাতীত ব্রাহ্মণের যজ্ঞাধিকার হয় না! “উপ-_বেদ- 
সমীপে ত্বাং নেষ্যে” অর্থাৎ ‘আমি তোমাকে বেদ- 


পিতার অনুমোদনফলে নিমাইর হর্ষ 
পড়িতে আইলা প্রভু বাপের আদেশে ৷ 
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দবিশেষে ॥ ২০২ ॥ 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান । 
বুন্দাবনদাস তছু পদযূগে গান ॥ ২০৩ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিথণ্ডে শ্রীবিশ্বরূপসন্যাসাদি- 
বর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ! 


a FUE ETE HNL TEE 
সমীপে উপনীত করাইব, অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করাইব", 


এ উদ্দেশ্যেই আগার্যযকর্তুক মানবককে উপনয়ন-সংস্কার 
বা মৌর্জি-বন্ধনদ্বারা বেদপাঠে অধিকার প্রদত্ত হয় 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তম অধ্যায় ৷ 


_₹4৯ শি 
a) 


আম অধ্যায় 


অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার 
এই অধ্যায়ে নিমাইর উপনয়ন ও গঙ্গাদাস- 
পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন, জগন্নাথ-মিশ্রের স্বপ্নযোগে 
বিধবস্তরের ভবিষ্যৎ সন্যাস-গ্রহণাদি লীলা-দর্শন, মিশ্রের 

অন্তৰ্ধান প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে ৷ 
শুভমাসে শুভদিনে শুভক্ষণে মহামহোৎসবমুখে 
শ্রীগৌরসুন্দর উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণলীলা এবং 
জীবোদ্ধারার্থ বামন-লীলা অবিষ্কারপূর্ব্বক সকলের 
RRS হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের 
অধ্যাপক-শিরোমণি’ অভিন্ন-সান্দীপনি-মূনি গজাদাস- 
পণ্ডিতের নিকট শ্রীগৌরসূন্দর অধ্যয়ন করিতে আর্ত 
করিলেন। গগাদাস তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে নিমাইকে 
ইত বুদ্ধিমান্‌ দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত 
ই গজাদাসের শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীমুরারি- 
্ টু অতি প্রভৃতি যে-সকল প্রধান 
নানাবিধ হি ডে ছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিমাই 
ঘা ঘাটি টা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না! 
উর গিয়া নিমাই পড়ুয়াগণের সাহত 
হা । নিমাই সূন্ৰব্যাখ্যা-কালে যাহা নিজে 
অভিসুনদরভাঃ ই তাহাই আবার স্বয়ং খণ্ডন ও পুনরায় 
বি ই করিয়া পড়য়াগণের বিস্ময় 
॥ নিমাইর এই বিদ্যারস-লীলা 


দর্শন করিবার জন্য সব্ব্বভ-বৃহস্পতিও শিষ্যের সহিত 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ভাগীরথী অনেকদিন 
যাবৎ “উর্মিদোধিলাস-পদ্মনাভপাদ-বন্দিনী” যমুনার 
তাগ্যবাঞ্ছা করিতেছিলেন » বাঞ্ছা-কল্পতরু গৌর- 
সুন্দর গঙ্গা-দেবীর সেই বাঞ্ছা নিরন্তর পূর্ণ করিতে 
থাকিলেন ৷ নিমাই গঙ্গাস্নান, যথ্ৰবিধি শ্রীবিষ্ণপুজন, 
তুলসীকে জলপ্রদান ও প্রসাদ-ভোজনাদি-লীলা প্রদর্শন 
করিয়া গৃহে নির্জনে অধ্যয়ন-লীলা এবং সূত্রের টিপপনী 
প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন । জগন্নাথ-মিশ্র এই সকল 
দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে থাকি- 
লেন এবং বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-নিবন্ধন নিজ-পুভ্রের 
কোনপ্রকার বিশ্ব না হয়, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের নিকট 
প্রার্থনা জানাইতেন ! একদিন মিশ্র স্বপ্নে দেখিতে 
পাইলেন, ‘নিমাই অত্যভূত সন্ন্যাসি-বেশ ধারণপূর্ব্বক 
অদ্বৈতাচাৰ্য্যাদি ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণ- 
নামে হাস্য, নৃত্য ও ক্রন্দন করিতেছেন; কখনও বা 
নিমাই বিষ্ণ-খটার উপর আরোহণ-পূর্ব্বক সকলের 
মস্তকে শ্রীচরণ প্রদান করিতেছেন; চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, 
সহস্ববদনাদি দেবগণ, সকলেই “জয় শ্রীশচীনন্দন” 
বলিয়া চতুর্দিকে তাহার স্তুতি গান করিতেছেন; 
কখনও বা. নিমাই কোটি-কোটি অনুগামী লোকের 
সহিত প্রতি-নগরে হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে _ 


১৫২ 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 
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নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন; কখনও বা ভক্তগণের 
সহিত নীলাচলে গমন করিতেছেন ॥” এইরূপ স্বপ্ন 
দেখিয়া ‘নিমাই নিশ্চয়ই গৃহ ত্যাগ করিবেনদ_এই 
আশঙ্কায় মিশ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন ঃ শচী- 
দেবী শিশ্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,_“নিমাই যেরাপ 
বিদ্যা-রসে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাতে সে গৃহ ছাড়িয়া 
কোথাও যাইবে না ॥ কিছুকাল পর মিশ্রের অন্তর্ধান 
হইল । শ্রীদশরথ-বিজয়ে (ভক্তবিরহে ) শ্রীরামচন্দ্র 
যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, মিশরের বিজয়েও শ্রীগৌর- 
সুন্দর তদুপ বিস্তর ক্রন্দন করিলেন! অনন্তর নিমাই 
শচী-মাতাকে বহু সান্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিয়া বলি- 
লেন,_ ‘আমি তোমাকে ব্রহ্ম-মহেশ্বরেরও সূদুর্লভ বস্তু 
প্রদান করিব’ একদিন নিমাই গঙ্গাস্রানার্থ গমন-কালে 
শচীদেবীর নিকট গঙ্গা-পূজার জন্য তৈল, আমলকী, 
মালা, চন্দন প্রভৃতি চাহিলেন। শচীদেবী নিমাইকে 
একটু অপেক্ষা করিতে বলায়, নিমাই ক্রোধে রুদ্র 
হইয়া গৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্য, এমন কি, ঘর-দ্বার চুর্ণ- 
বিচুর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন । সনাতনধর্ম-সং- 
রক্ষক ভগবান্‌ কেবলমাত্র জননীর গান্দ্রে হস্ত উত্তোলন 
করিলেন না। সমস্ত বস্তু ভগ্ন হইবার পর অবশেষে 
নিমাই ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শচীদেবী 
গন্ধ-মাল্যাদি আনয়নুপূ্ব্বক নিমাইর গঙ্গা-পূজার 
আয়োজন করিয়া দিলেন। যশোদা যেরূপ গোকুলে 
কৃষ্ণের সমস্ত চাপল্য সহ্য করিতেন, তদুপ শচীদেবীও 


নবদ্বীপে নিমাইর স্ব্ববিধ চাঞ্চল্য সহ্য করিতেন ৷. 


জয় জয় ক্ূপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর ॥ ১ ॥ 
নিত্যানন্দ -প্রাণ সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক 
গৌরের জয়-_- 
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ । 
জয় জয় সন্কীর্তন-ধর্মের নিধান ॥ ২ ॥ 





 যুগ-পাবনাবতারী শ্রীকুষ্ণচৈতন্যদেবের <n 


নিমাই গঙ্গা-স্মানাদি করিয়া গৃহে প্রত্যাবন্ত 
ভোজনাদি সমাপ্ত করিলে, শচীদেবী পৃল্রকে 

বলিলেন,_-এইরূপে গৃহ-সামগ্রীর অপচয় 

তোমার কি লাভ হইল ? কাল কি খাইবে,_এমন 
কোন সমল গৃহে নাই ৷ তদুত্তরে নিমাই জননীকে 
বলিলেন,_-‘বিশ্স্তর-কৃষ্ণই সকলের একমাত্র পোষ্টা) 
তাহার দাসগণের পক্ষে নিজ-নিজ-আহারের জন্য 
চিন্তা নিষ্প্রয়োজন ৷’ ইহা বলিয়া সরস্বতী-পতি গৌর- 
সুন্দর অধ্যয়ন-লীলা-প্রকাশার্থ বাহিরে গমন করিলেন 
এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জননীর হস্তে দুই 
তোলা স্বর্ণ প্ৰদানপূর্ব্বক বলিলেন, ‘কৃষ্ণ এই সম্বল 
প্রদান করিয়াছেন, ইহা ভাঙ্গ ইয়া যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ 
কর!’ শচীদেবী দেখিলেন,_যখনই গৃহে কোনপ্রকার 
সম্বলের সঙ্কোচ হয়, তখনই নিমাই কোথা হইতে 
যেন সুবর্ণ লইয়া আসেন !’ শচীদেবী ভীতা হইলেন! 
--কি জানি, পাছে কোন প্রমাদ আসিয়া পড়ে!’ দশ- 
পাঁচজনের নিকট দেখাইয়া শচীদেবী সেই সুবর্ণ-খণ্ু- 
সমূহকে ভাঙ্গাইয়া ঘরের আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্রাদি 
সংগ্রহ করিতেন। স্নান, ভোজন, পর্য্টটন,_-সকল-সম- 
য়েই নিমাই শাস্ত্র-চচ্চা লইয়া থ।কিতেন। জগতের 
ভাগ্য-দোষে তখনও তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন নাই। 
অতঃপর হরিভক্তিশুন্য সংসারের চিত্র ও তজ্জন্য গর 
দুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণবগণের হাদয়-বেদনা-বর্ণন-মুখে এই 
অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ৷ (গোঃ ভাঃ) 


নপুর্বক 
বুঝাইয়া 
করিয়া 


সাবরণ গৌরকথা-শ্রবণেই শুদ্ধভক্তি-ল1ভ-_- 
ভক্তগোচ্ভী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ৷ 
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ও ॥ 
অধোক্ষজ বিশ্বস্তরের মিশ্রগৃহে অজ্ঞাতভাবে অবস্থান 
হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ-ঘরে ৷ | 


নিগুঢ়ে আছেন, কেহ চিনিতে না পারে ॥ 81. 


“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ” শ্লোকের টীকা-মধ্যে ৰ 
তঁনাখ্য 


রঃ ইরা 
ভক্তি-প্রচারের কথাই 'মুখ্য-প্রচার+ভানে এ 














আদিখণ্ড_অষ্টম অধ্যায় 


শিশুচিত স সর্ববিধ ক্রীড়ানুষ্ঠ।ন__ 
বাল্যক্রীড়া-নাম যত আছে পৃথিবীতে ৷ 
স্রকল খেলায় প্রভু, কে পারে কহিতে ? ৫ ৷৷ 
আঙ্নায়-পারষ্পার্থয সুরুতিখালি- জনগণের গৌরলীলা- 
শ্রবণে সৌভাগ্য-ল।ভ- 
বেদ-দ্বারে ব্যক্ত হৈবে সকল পুরাণে ৷ 
কিছু শেষে শুনিবে সকল ভাগ্যবানে ॥ ৬) 


ভিডি Si 
বৰ্ণন করিয়াছেন,_“অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলো 


কর্তব্য, তদা কার্ত্তনাথ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব 1? 
শ্ীচৈতন্যচরিতামৃতেও আদি ৩য় পঃ ৭৬ সংখ্যায় 
এরূপ উক্ত হইয়াছে,_“সংকার্ত্তন-প্রবরত্তক শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্য ৷ শ্ৰীকৃষ্ণে জানাঞা তেঁহো বিশ্ব কৈলা ধন্য 00 
৬ ‘বেদ’-শব্দেঁ(১) বিষ্ণু, (২) শুতি, 
(৩) আম্নায়, (8) ছন্দ, (৫) ব্ৰহ্মা ও (৬) নিগম ৷ 
পূরাণ’-শব্দে অষ্টাদশপূুরাণ, বিংশ উপপূরাণ 
এবং এঁতিহ্য-স'মূহ ৷ ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের কথা 
প্রায় সমস্ত পুরাণেই ন্যনাধিক স্থান লাভ করিলেও 
তাহা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই । বৈষ্ণবের হাদ- 
য়েই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। বৈষ্ণবের মুখেই ভগবান্‌ 
শ্রীবিষ্ণুর বাণী নির্গত হয় । পুরাণাদির ব্যাখ্যায় বৈষ্ণ- 
বাচার্যযগণের মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের অদ্ভূত চরিত্রের 
কথা প্রকাশিত হইবে । বেদাদিশাস্ত্র মহাভুত ভগবান্‌ 
শ্রীবিষ্ণরই নিংশ্বসিত বলিয়া শুনা যায়। সেই 
বেদবিভাগকর্তা শ্রীব্যাসদেবই কলিযুগে শ্রীমভ্ভাগবতা- 
ভিন্ন শ্রীচেতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীরন্দাবনদাস 
ঠাকুর ৷ এই জন্য শ্রীচৈতন্যভাগবত-সন্বন্ধে শ্রীকবিরাজ- 
গোস্বামিপ্রভু লিখিস্সাছেন,_“মনৃষ্য রচিতে নারে এছে 
রহ ধন্য। বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥৮ 
রাত ব্যক্ত হইবে,_এই ভবিষ্যৎ-পদ- 
তি বা নিত্যত্বের বাধক নহে । বিভিন্ন 
টু বভিন্ন যুগ-প্রারভ্তে ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণ 
টন র ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ ব্যক্ত করিয়া শ্রীব্যাস- 
দারা স্বীয় বৈকুণ্ঠ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা 
প্রচার করেন। 
১ ও টা »_কাহারও মতে, “বিহবল'-শব্দের 
গীতা (সাদৃশ্যে ), মত্ত, আত্মবিস্মৃত ! 
র কাল-_“অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত”, 
এই শ্রুতিবাক্যে ব্রাহ্মণগৃহে উদ্ভূত বটুকে অস্টমবর্ষে 


--২০ 


১৫৩ 


নিমাইর শুভ উপনয়ন-কালোদয়__ 
এইমত গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা ৷ 
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা ॥ ৭ ॥ 
নিমাইর উপনয়ন-দিবসে আত্মীয়-স্বজনগণের যথাযোগ্য 
সুভকার্যয-সম্পাদন-_- 
যজ্ঞসুন্র পূলের দিবারে মিশ্রবর ৷ 
বন্ধুবৰ্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ-ঘর ॥ ৮ ॥ 





মৌজীবন্ধন-সংস্কার প্রদান করিবে'-_এই বিধি জানা 
যায়। এস্থলে ব্রাক্মণ-শব্দে ভাবি-কালে যাহারা 
‘ব্রাহ্মণ’ হইবেন, তাহাদিগকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। 
“গৃহার্থী সদৃশীং ভার্যযামুদ্দহেৎ” (ভা ১১১৭।৩৯ ),_ 
এই বাক্যে যেরূপ ভাবিকালীয়া ভার্য্যাই উদ্দিষ্ট 
হইয়াছে, তদুপ অন্রাঙ্গণ থাকাকালেও অনুপনীত 
ব্যক্তির ভাবিকালীয় ব্রাক্মণতাকে লক্ষ্য করিয়াই 
তাহাকে 'ব্রাঙ্মণ' বলা হইয়াছে । শ্রীমভাগবত (৭৷১১৷ 
১৩) বলেন,_-“সংস্কারা যন্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোহজো 
জগাদ যম্” অর্থাৎ (ব্রহ্মা হইতে আরম্ত করিয়া 
মানবকের জন্মদাতা পর্য্যন্ত পুরুষগণের ) দশসংস্কার 
অবিচ্ছিন্ন থাকিলে, ব্রহ্মা যাহাকে এবভ্তুত-সংস্কারযুক্ত 
বলিয়াছেন, তিনিই দ্বিজ'। কলিতে অর্থাৎ বিবাদ- 
যুগে “অশ্ুদ্ধাঃ শুদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। 
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রোতবর্মনা ॥৮ এই 
বিষ্তযামলবাক্যে শৌক্রুবিচারের শুদ্ধির অভাব থাকায়, 
আগম বা পাঞ্চ রান্রিক-দীক্ষাতেই “শুদ্ধি জানা যায় । 
অতএব, (ভা ৭১১৩৫-_-) “যস্য যলক্ষণং প্রোক্তং 
পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকমূ ! যদন্যভ্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈৰ 
বিনিদ্দিশেৎ 0৮ এই বাক্যে এবং ( ইহার আীধর- 
স্বামিপাদ লিখিত ) “যদ্‌ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেহপি 
দৃশ্যেত, তদর্ণ স্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন 
বিনিদ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ” এই টাকায়, 
( মহ'-ভাঃ অনু-শাঃ-পঃ ১৪৩ অঃ ৪৬ ও ৫০--) 
'শুদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ” এবং 
“ন যোনির্নাপি সংস্করো ন শ্ুতং ন চ সন্ততিঃ। 

কারণানি দ্বিজত্বস্য রৃত্তমেব তু কারপম্ ॥” (নারদ 
পঞ্চরান্রান্তর্গত ভারদ্বাজসংহিতায় ২য় অঃ ৩৪) 
“স্বয়ং ব্রক্মণি নিক্ষিপ্তান্‌ জাতানেব হি মন্্রতঃ। 
বিনীতানর্থ পুত্রাদীন্‌ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ”, ( হঃ ভঃ 
বিঃ_২য় বিঃ ধৃত তত্তবসাগরবাক্য_ ) “যথা কাঞ্চন- 


১৫৪ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 
পরম-হরিষে সভে আসিয়া মিলিলা ৷ শুভদিনে শুভক্ষণে বিশ্বস্তরের উপনয়ন- সু 


যার যেন যোগ্য-কাধ্য করিতে লাগিলা ॥ ৯ ॥ 
স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি-মুখে কৃষ্ণগীতি-_ 
স্রীগণে ‘জয়’ দিয়া কৃষ্ণগুণ গায় । 
নটগণে স্বাদ, সানাই, বংশী বায় ৷৷ ১০ ॥ 
বিপ্রবর্গের বেদমন্ত্রোচ্চারণ ; মিশ্রভবনে আনন্দ।বিভাব-_ 
বিপ্রগণে বেদ পড়ে, ভাটে রায়বার ৷ 


শচীগুছে হইল আনন্দ-অবতার ॥ ১১ ॥ 
উপনয়ন-কালে সব্বশুভযোগ-সশ্সিলন-__ 


ঘজ্ঞসূন্র ধরিবেন শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
শুভযোগসকল আইল শচী-ঘর ॥ ১২ ॥ 


তাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা- 
বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্‌ ॥৮ এবং (ইহার 
শ্রীসনাতন-গোস্বামিপ্রভু-কৃত ) “নৃণাং স্ব্বেষামেব, 
দ্বিজত্বং বিপ্রতা”, এই দিগৃদশিনী-টীকা-বাক্যে, ( তৎ- 
কৃত শ্ৰীৰৃহদ্তাগবতাম্বতে ২য় খঃ ৪র্থ অঃ ৩৭) 
“দীক্ষালক্ষণধারিণঃ” পদের তল্লিখিত “দীক্ষায়াঃ 
সাবিভ্রাদি-বিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্রবিষয়কাশ্চ যানি লক্ষ- 
পানি ভ্রুমেণ যড্তোপবীত-কমগ্ুলু-ধারণাদীনি ধতুং 
শীলমেষামিতি তথা তে” এই টীকায়, (ব্রঃ সং ৫1২৭ 
শ্লোকের শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভূ-কৃত ) “এবং দীক্ষাতঃ 
পরস্টাদেব তস্য (ব্রহ্মণঃ ) ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্বসংস্কার- 
ভ্তদাবাধিতত্বাৎ তমন্ত্রাধিদেবাজ্জাতঃ” এই ভাষ্যে এবং 
এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে পাঞ্চরান্রিক- 
দীক্ষাবিধি অনুসারে লব্ধদীক্ষ সকল মানবেরই 
উপনয়নসংস্কার আবহমানকাল নিত্য বিহিত হইয়াছে। 
অতএব রূশ্চিক-তাগ্ডুলিক-ন্যায়ানুসারে ( ব্রঃ সূঃ ১৩। 
২৯ সূত্রের শ্রীজয়তীর্থপাদকুত তত্বপ্রকাশিকা টীকায় ) 
শৌন্রু ও রৃত্তব্রাক্মণতা, উভয়ই সিদ্ধ। উপনয়ন- 
সংস্কার প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে, সংস্ক/র- 
গ্রহণের পরই তাহার স্বাধ্যায়ে অধিকার জন্মে; যেহেতু 
অনুপনীত ব্যক্তি ব্ৰহ্মসূত্ৰের অপশুদ্রাধিকরণ-বিচারা- 
রে বেদাস্ত-শ্রবণে অযোগ্য 


পর শ্রীনারদপঞ্চরান্রমতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি 















পাঞ্চরাললিক-মন্ত্র- 


_ সমর্পৎ 


গ্রহণ-লীল'-_ 

শুভমাসে, শুভদিনে শুভক্ষণ ধরি” । 
ধরিলেন ঘজ্ঞসূত্র গৌরান্গ-শ্রীহরি ॥ ১৩ ॥ 
যজ নৃন্ররাপে শ্রীঅনস্তের তৎপ্রভু বিশ্বস্তর-সেব' 
শোভিল শ্ীঅজে ঘজ্ঞসূত্ৰ মনোহর ৷ 
সুম্মরূপে ‘শেষ’ বা বেড়িলা কলেবর ॥ ১৪॥ 

বামনাবতারের ন্যায় বিশ্বস্তরের ব্রাম্নাণ-বটুলীলা- 

দশনে সকলের আনন্দ-_ 

হইলা বামনরূপ প্রভু-গৌরচন্দ্র ৷ 
দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ ॥ ১৫ ॥ 


অর্থ_ স্ততি-পাঠক ; দৌত্য ৷ 

হইল আনন্দ অবতার,__আনন্দ-মূর্ভবিগ্রহরূগে 
অবতীর্ণ, আবির্ভূত বা প্রকটিত হইলেন, অর্থাৎ, 
আনন্দের হাট প্রকাশিত হইল । 

১৪। শেষের যক্ভসূত্রত্বর_(চৈঃ চঃ আদি ৫ম 
পঃ ১২৩-১২৪ সংখ্যায়_-) ‘ছত্ৰ, পাদুকা, শয্যা, 
উপাধান, বসন । আরাম, আবাস, যজ্তসূন্র, সিংহাসন ॥ 
এত মৃতিভেদ করি’ কুষ্ণসেবা করে! কৃষ্ণের ‘শেষতা!' 
পাঞা শেষ-নাম ধরে 05 

১৫।  বামনরূপ,__খবর্বারুতি ব্রাহ্মণবটুরপা 
বিষ্ণ-অবতার (ভা ৮ম স্কঃ ১৮-২৩ অঃ দ্রষ্টব্য)! 
কশ্যপের গুরসে অদিতির গর্ভে শ্রীবামনদেব বা 
শ্রীউপেন্দ্র আবির্ভূত হন। দৈত্যরাজ বলি-অশ্বমেধ- 
যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া তৎসমীপে গমন 
করিয়া “মায়া-মানবক”-বটু শ্রীউপেন্দ্র স্বীয় পদের 
পাদন্রয়পরিমিত ভূমি প্রতিগ্রহ করিবার অভিলাষ 
করেন। মায়িক ভ্রিগুণময়-সর্গে ভগবান্‌ ক 
একপাদ-বিভূতি এবং মায়াতীত শুদ্ধসত্ত রা 
ন্রিপাদ-বিভূতি অবস্থিত। “কায়'শব্দে ডা 
‘মনঃ’-শব্দে সৃক্মজগৎ এবং “বাক্‌*শব্দে 'বৈরু 
উদ্দিষ্ট। অতএব যাহা স্থল এবং মা জগতে 
অতীতরাজ্যে অবস্থিত হইয়া অহ 
ব্রিপাদ-ভুমিই ভগবান্‌ শ্রীবামনদেব বলির রি 
যাচঞ্া করেন।  স্থ'লজগৎ 'ভূর্লোক', সুক্ষ - 
*ভূবর্লোক* এবং প্রকৃতির অতীত শব্দবাচ্য EE 
জগৎ 'সর্লে'ক’,__এই ব্যাহাতিন্রয়ে নিদ্দিষ্ট বদি 
মর্গণ করিয়া অর্থাৎ শরণাগত হইয়াই ভগ” 





কি 





সপ ৮ পল্লি টিটি ভি 
স্পাই ১ ২ রি ইং সপ 





আদিখণ্ত_-অষ্টম অধ্যায় 


সাঙ্ষাদ্ব্রহ্মণ্যদেব বিশ্রস্তর-দর্শনে সকলের অমস্ত্য-বুদ্ধি__ 
পন ব্ৰহ্মণ্য-তেজ দেখি’ জবর্বগণে ৷ 
নর-জ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে ॥ ১৬ ॥ 
স্রভভগণের গৃহে ব্রহ্মচারি-বেশে নিমাইর ভিসা 
হাতে দণ্ড, কান্ধে বালি, শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
ভিক্ষা করে প্রভু সব্ব-দেবকের ঘর ৷৷ ১৭ ॥ 
হর্যভরে সকলের যথাসাধ্য ভিক্ষা-প্রদান__ 
হা'র ঘথাশক্তি ভিক্ষা সবেই সন্তোষে ৷ 
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে ৷৷ ১৮ ॥ 
ব্রহ্মা, রুদ্র'দি দেব ও মুনিগৃহিণীগণের ব্রাহ্মণীরূপ-ধারণ__ 
দ্বিজপত্রীরূপ ধরি’ ব্রক্মাণী, রুদ্রাণী ৷ 
যত পতিব্ৰতা মুনিবর্গের গৃহিণী ॥ ১৯ ॥ 
বিশ্বন্তরের বামনরূপ-দর্শনে সকলের ভিক্ষা- 
প্রদানরূপ সেবা 
শ্রীবামন-রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে ৷ 
সবেই ঝ্‌লিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে ॥ ২০ ॥ 





বিষ্ণুর অনুশীলন কর্তব্য । বহির্জগতে বিষ্ণুর উপলব্ধি 
নাই। বিশ্ুদ্ধসত্তেই ‘বাসুদেব’ অবস্থিত। ভগবান্‌ 
শ্রীবামনদেব নিবেদিত বলি বা উপহার অথ।ৎ নৈবেদ্যই 
স্বীকার করেন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করেন 
না,_ইহাই শ্রীবামনাবতারের শিক্ষা! এজন্য শুদ্ধি- 
কামীর আচমন-ক্রিয়ায় “ও” তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং 
সদা গশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্”_-এই খঙ, 
মন্তরাচ্চারণ বিহিত হইয়াছে । জড়বিচারপর সৌর-- 
সম্প্রদায় উদয়াচল ও অস্তাচলকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণ- 
বস্তুকে সূর্য্যরপে দর্শন করেন । ইহা প্রাকৃতবিচারপর 
গড়কালীয় প্লিসন্ধ্যা-শব্দ-বাচ্য । চতুদ্দশ ভুবনপতি 
ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণ ভ্রিসর্গের আকরবস্ত হইয়াও প্রাকৃত- 
০১ বা বামনরূপ, কখনও বা সাঙ্দন্রিহত্ত- 
সি স্বরূপ প্রদর্শন করেন৷ স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ 
চি ক্ষণ শিশুরূপী ব্ৰাহ্মণ-বটুর সঙ্জায় ভিক্ষা- 
'রাপ ব্রিবিক্রমাবতারলীলা প্রদর্শন করেন! 


১৬7 
দ্রষ্টব্য ৷ 


নরজ্ঞান'''মনে,_ভা ৮১৮২২ দ্রষ্টব্য ! 


১ 

হাতে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি,_উপনয়ন-কালে- 

মেখলা র আচার্য্যসমীপে সাবিভ্রী-পঠন, ব্রহ্মসূ্র, 
’ কবষ্ণাজিন ও কৌপীনবস্ত্র-পরিধান এবং দণ্ড, 


ব্ৰহ্মণ্য-তেজ,_ ব্ৰহ্মবচ্চস (ভা ৮৷১৮৷১৮) 


১৫৫ 





জীবোদ্ধার-নিমিত্ত বিশ্বন্তরের বামনরূপ-ধারণ-লীলা_- 
প্রভুও করেন শ্রীবামন-রূপ-লীলা ৷ 
জীবের উদ্ধার লাগি’ এ সকল খেলা ৷৷ ২১ ৷ 
গৌরভক্ত গ্রন্থকারের বামনরূপধারী গৌর- 
পাদপদ্নাশ্রয়-প্রাথনা_ 
জন্স জয় শ্ীবামনরূপগ গৌরচন্দ্র । 
দান দেহ’ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ধ ৷৷ ২২ ৷ 
গৌরের উপনয়ন-লীলা-শ্রবণে চৈতন্য-চরণাশ্রয়-প্রাত্তি-_ 
যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ ৷ 
সে পায় চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণ ॥ ২৩ ॥ 
শুদ্ধসত্ত্মস্সী শচী-গুহে গৌর-নারায়ণের বেদগোপ্য লীলা 
হেনমতে বৈকুষ্ঠনায়ক শচী-ঘরে ॥ 
বেদের নিগুঢ় নানামত ক্রীড়া করে ॥ ২৪ ॥ 
বিশ্বন্তরের অধ্যয়নেচ্ছা__ 
ঘরে স্ব্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত ৷ 
গোচ্ভী-মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত ॥ ২৫ ॥ 


864০৯১৯৯৮১০ 
ছত্ৰ, কমণ্ডলু, কুশ, অক্ষ মালা এবং ভিক্ষাপান্র (ঝুলি- 


ধারণ এবং মাতৃগণসমীগে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় 
(ভা ৮৷১৮৷১৪-১৭ শ্লোকে শ্রীবামনদেবের ন্যায় ) 
শ্রীগৌরসৃন্দরের উপনয়ন-সংস্কারও যথাবিধি সূসম্প্ 


হইয়াছিল ৷ ” 
১৯। ব্ৰহ্মাণী সরস্বতী; রুদ্রাণী,__পা্ব্বতী; 


'মূনি-গৃহিণী,_অদিতি, অনসূয়া, অরুন্ধতী, দেবহ.তি 
প্রভৃতি খ্মষিপত্নীগণ । 

২২। দান দেহ??? পদদন্দ,-হে গৌরসুন্দর, 
হাদয়ে বামন [ক্রোক্ষণবটু )-রূপী তোমার পাদপদ্ম 
প্রার্থনা করি ; (ভা ৮ম স্কঃ ২২ অঃ বলির আত্ম" 
নিবেদন-দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য) ! 

২৪। নায়ক,_অধিপতি ; নিগুঢ়,_ গুপ্ত অথবা 
সারমর্ম ! 

শ্রীগৌর-নারায়ণ_ বৈকুষ্ঠগতি ভগবান্‌, সুতরাং 
তিনিই সকলশাস্্র-প্রতিভা ও পাণ্তিত্যেশবর্যের একমান্র 
আধার ; তথাপি লৌকিক-লীলার অভিনয়-কল্পে জড়- 
পণ্ডিত অনুচানমানিগণের অজ্ঞরূতির্ত্তি-দ্বারা বিচার- 
চৈস্টাকে গরথণ ও নিষেধ করিয়া যথার্থ পণ্ডিত, বিদ্বান্‌ 
বা ভক্তের বিদ্বদ্রাট্রির্ত্তি-মূলক বিচারের মহিমা 
প্রদর্শন করিবার জন্য সান্দীপনিমূনির নিকট কৃষ্ণের 


অধ্যয়নের ন্যায় ব্যাকরণাদি শব্দ-শাস্তর পড়িবার 
বাসনা করিলেন ৷ 





১৫৬ স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 





কুষ্ণাধ্যাপক সান্দীপনিই গৌরাধ্য।পক গঙ্গ।দাস- 
পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ__ 
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক-শিরোমণি ৷ 
গঙাদাস-পণ্তিত যে-হেন সান্দীপনি ৷৷ ২৬ ॥ 
মহাবৈয়াকরণ পণ্তিতপ্রবর গঙ্জ।দাস__ 
ব্যাকরণশাস্রের একান্ত তত্ববিৎ। 
তা"র ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত ৷৷ ২৭ ॥ 
বিশ্বভ্তরকে লইয়া মি-শ্রর গঙ্গদাস-গৃহে গমন-__ 
বু'ঝলেন পুন্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর ৷ 
পুন্র-সজে গেলা গজাদাসদ্ধিজ-ঘর ৷৷ ২৮ ॥ 
সপুত্রক মিশ্র-দর্শনে গঙ্গাদাসের অভ্যর্থনা__ 
মিশ্র দেখি’ গলাদাস সম্ভঘরমে উঠিলা ৷ 
আলিঙ্গন করি’ এক আসনে বসিলা ॥ ২৯ ॥ 
গঙ্গদ।স-করে পুত্রকে অধ্য়নার্থ অর্পণ__ 
মিশ্র বোলে,__“পুজ্র আমি দিলু তোমা” স্থানে ৷ 
পড়াইবা শুনাইবা সকল আপনে 0৮ ৩০ ॥ 
গঙ্গ।দাসের যথাশক্তি অধ্যাপনার্থ সম্মতি-প্রাদান__ 
গঙ্গাদাস বোলে,__-“বড় ভাগ্য সে আমার ৷ 
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার 1৮ ৩১ ॥ 
শিষ্যরূপী বিশ্বস্তরকে গঙ্গাদাসের পৃ্র-নিবির্বশেষে নিজ- 
সান্নিধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ 
শিষ্য দেখি’ পরম-আনন্দে গঙ্গাদাস ৷ 
পুত্রপ্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ ॥ ৩২ ॥ 


৫৯ ৯৯৯১৯২৮৯৯২১ ৯৪০০ 
২৫। সমীহিত,_সম্যক্‌ চেস্টা, ইচ্ছা, মন্তব্য, 


অভীষ্ট, মৰ্ম্ম, তাৎপৰ্য্য 

চিত,_-“চিত্ত-শব্দের কোমল রূপ ৷ 

২৬। গঙ্গাদাস, আদি ২য় অঃ-৯৯ সংখ্যার 
ভাষ্য দ্রষ্টব্য ৷ 

সান্দীপনি, _ভা ১০৷৪৫৷৩১-৪৮ এবং বিঃ পূঃ 
৫ম অং ২১শ অঃ ১৯-৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য । কশ্যপ- 
গোন্ীয় অবস্তীপুরবাসী মুনি । ইহারই নিকট শ্রীবল- 
রাম ও শ্রীকৃষ্ণ সাঙ্গোপনিষদ অখিল বেদ, স-রহস্য 
ধনুৰ্ব্বেদ, ধর্মশান্ত্র, মীমাংসাদি, তর্কবিদ্যা, ষড় বিধা 
রাজনীতি এবং চতুঃষচ্টি দিবসে চতুঃষম্টি কলা 
শিক্ষা করিয়াছিলেন । সমস্ত 1 লাভ করিবার 


গঙ্গাদাস-ক্ৃত অর্থ একবার অবণ-মাত্রে্ঠ সর 
দি মেধা কল চি le 
যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন। 
সরু শুনিলে মান্র ঠাকুর ধরেন ॥ ৩৩ ॥ 
সরস্বতী-পতির “কর্তুমকর্তৃমন্যথা”-শক্তি ॥ 
নয় ও নয় ব্যাখ্যা হয়”-করণ 
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন ৷ 
পুনব্বীর সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন ॥ ৩৪ ॥ 
নিমাইর ব্যাখ্যা-খণ্ডনে সমগ্র সহাধ্যায়ীর অসামর্থ__ 
সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে খত জন । 
হেন কারো শক্তি নাহি দিবারে দূষণ ॥ ৩৫ ॥ 
নিমাইর অলৌকিক মেধা-দর্শনে হর্ষভরে গঙ্গদাসের 
সব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য-জন-__ 
দেখিয়া অভূত বৃদ্ধি গুরু হরঘিত ৷ 
সব্ব্বশিষ্যশ্রে্ঠ করি” করিলা পূজিত ॥ ৩৬ ॥ 
গঙ্গদাসের অনান্য অন্তেবাসী সকলকেই 
নিমাইর পরাজয়__ 
যত পড়ে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে ! 
সবারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে ॥ ৩৭ ॥ 
নিমাইর কতিপয় মূখ্য সহাধ্যায়ী_ 
শ্রীমূরারি গুপ্ত, শ্ীকমলাকান্ত-নাম ! 
ক্ৰষ্ণানন্দ-আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান ৷৷ ৩৮ ॥ 


নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণত সমুদ্রের মুখে শত্খরাগী 
পঞ্চজন-নামক দৈত্যকর্তৃক গুরুপুন্রাপহরণ- -রুত্ান্ 
ভাত হইয়া উহার বধসাধনপুবর্বক ভগবান্‌ শ্রীরৃষ্ 
তদীয় অস্থিজাত 'পাঞ্চজন্য শত্খ' গ্রহণ করিলেন । 
কিন্তু গুরু-পৃন্রকে তথায় না পাইয়া বলরামের সহিত 
সংযমনী-নাম্নী যমপুরীতে গমনপূর্ব্বক শখ বাদন 
করিলেন । শত্খনিনাদ-শ্রবণে যম আসিয়া তীহাদিগের 
যথাবিধি পূজা করিবার পর গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ 
করিলেন। শ্রীরামরুষ্ণও তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক পি 
প্রদান করিলেন ৷ 


“হয় ব্যাখা 


= ঠার'!, 
২৮) ইঙ্গিত,_গূঢ় অভিপ্রায় ; সঞ্চেত, 
“ইসারা”। রর 
৩২। প্রায়» _তুল্য। পাশ পার্থ 
নিকট ৷ $ বধ 


৩৩ সরুৎ_একবার | ধরেন, উপল 


অনুধাবনদ্বারা আয়তীভূত করেন । 


৮ 











আদিখণ্ড_অষ্টম অধ্যায় 


বয়োজে/ষ্ঠ সকল সহাধ্যায়ীর পরাজয়-সাধন-__ 
সবারে চালয়ে প্রভু হটাকি জিজ্ঞাসিয়া ৷ 
মিঙজ্ঞানে কেহ কিছু না বোলে হাসিয়া ৷ ৩৯ ॥ 
প্রত্যহ পাঠান্তে বয়স্যগণ_সহ নিমাইর গঙ্গ৷স্ন।ন_ 
এইমত প্রতিদিন পড়িয়া শুনিশ্না ৷ 

গন্গাস্সানে চলে নিজ-বয়স্য লইয়া ৷ ৪০ ॥ 

৩৫। দিবারে-দূষণশ-দোষারোপ বা খণ্ডন 
করিতে ৷ 


৩৬। পূৃজিত,__পৃজা, সম্মান । 


৩৭1 চালেন, চালয়ে,__চেল্-ধাতুর ণিজন্ত- 
প্রয়োগ), ‘নাচায়’, সঞ্চালিত, আন্দোলিত, মোহিত, 
অপ্রতিভ, পরাজয় বা খণ্ডন করে । 


৩৮। মুরারি-গুপ্ত-_'চৈতন্যচরিত'-নামক সংস্কৃত 
মহাকাব্যের রচয়িতা; শ্রীহটে বৈদ্যকুলে প্রকটিত, পরে 
নবদ্বীপ-প্রবাসী, গঙ্গাদাস-পণ্তিতের ছাত্র ( আদি ৮ম 
অঃ), বয়োজ্যেষ্ঠ মুর।রির সহিত নিমাইর কক্ষা-দান 
(আদি ১০ম অঃ), গয়া হইতে ফিরিয়া প্রভুর কৃষ্ণ- 
বিরহোথ ভক্তিমুদ্রা-দর্শনে মুরারির হর্ষ (মধ্য ১ম অঃ), 
ম্রারি-গৃহে প্রভুর বরাহরূপ-প্রদর্শন (মধ্য ওয় অঃ, 
চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ ), নিত্যানন্দ-গৌরের পরস্পর 
স্ততি-শ্রবণে মুরারির সহাস্যে রহস্যোক্তি (মধ্য ৪র্থ 
অঃ), প্রতিরান্ত্রিতে শ্রীবাসাজনে প্রভুর কীর্ভন-সঙ্গী 
(মধ্য চম অঃ), প্রভুর মহাপ্রকাশ-কালে মুরারির 
মুচ্ছা ও তৎপর প্রেমক্রন্দন ও প্রভুস্তৃতি এবং প্রভুরও 
স্বভৃত্য মুরারি-স্তুতি ( মধ্য ১০ম অঃ ), মুরারি প্রভৃতি 
ভজগণের পরস্পর জল-ক্রীড়া (মধ্য ১৩শ অঃ); 
মহালক্ষমীবেশে প্রভুর নৃত্য, রাত্রিতে হরিদাস-সহ মুরা- 
রির 'কোটাল”-বেশে প্রভুর অভিনয়-ঘোষণা (মধ্য ১৮শ 
তে মুরারি শ্রীবাসগৃহে উপবিষ্ট গৌর- 
রা রে প্রথমে গৌরকে, পরে দিতি 
হি ন তুমি ব্যবহার অতিক্রমপূর্ব্বক প্রণাম 
অবহ্লারিতে য়া মুরারির প্রতি প্রভুর অসস্তোষোক্তি 
ও রানি নিত্যানন্দতত্তব-কীর্তন, পরদিবস 
রাম, টি প্রথমে নিত্যানন্দকে, পরে গৌরকে 
SRI সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুর মূরারিকে. স্বীয় 
মুর ভে প্রসাদ-প্রদান, প্রভূচ্ছিষ্ট তাম্বূল-প্রসাদে 

ও অপ্রাক্কৃত বৃদ্ধি, প্রভুর ঈশ্বরাবেশে 


১৫৭ 





নবদ্বীপস্থ অসংখ্য ছাত্রের পাঠান্তে গঙ্গাস্ান-রীতি-_ 
পড়য়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ-পুরে ৷ 

পড়িয়া মধ্যাহে সবে গলা কান করে ॥ ৪১ ৷৷ 
বিভিন্ন অধ্যাপকের বিভিন্ন শিষ্যগণের মধ্যে বিবাদ 
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ ৷ 
অন্যোহন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ ॥ ৪২ ॥ 


মুরারির নিকট কাশীবাসী নিব্বিশেষবাদী একদত্তী 


প্রকাশানন্দের প্রতি ক্রোধোক্তি ও তৎপ্রসন্গে স্বীয় বাস্তব 
নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যসত্যত্ব-কীর্তন, 'মুরারিকে 
বর-দান, প্রভুর উদ্দেশ্যে মূরারির ঘৃত-সিক্ত অন্ন-নিবে- 
দন, পরদিন প্রাতে গুরুভোজন-ফলে প্রভুর অজীর্ণ- 
লীলাভিনয় দেখাইয়া মুরারি-সমীপে চিকিৎসা 
আগমন ও মুরারির জলপান্রস্থিত জল-পান ও আরো- 
গ্যলাভ-লীলাভিনয় ; অন্য একদিন শ্রীবাসগৃহে প্রভুর 
চতুর্ভজরূপ-ধারণ, মুরারির গরুড়-ভাব ও প্রভুর 
তৎস্কন্ধে আরোহণ, প্রভুর অপ্রকটে তদীয় বিরহ 
অসহ্য হইবে ভাবিয়া প্রভুর প্রকটকালেই মুরারির 
দেহত্যাগ-সঙ্কল্প এবং অন্তর্ধ্য।মি-প্রভূরও তাহার সঙ্কল- 
নিবারণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ (মধ্য ২০শ অঃ); মুরারি 
প্রভৃতি ভক্ঞগণ-সহ প্রভুর নিশায় নগরকীর্তন, শ্রীধর- 
গৃহে জলপান-দর্শনে 'মূরারি প্রভৃতি ভক্তগণের আনন্দ- 
ক্ৰন্দন (মধ্য ২৩শ অঃ), প্রভুর সন্যাসান্তে অদৈতগৃহে 
আগমন-শ্রবণে শচীসহ মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের 
তথায় গমন (চৈঃ চঃ মধ্য ওয় পঃ ১৫৩ ); প্রতিবর্ষে 
প্রভুদর্শনার্থ মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের পুরী-গমন (চৈঃ- 
চঃ মধ্য ১১শ পঃ ৮৬, মধ্য ১৬শ পঃ ১৬, অন্ত্য ১০ম 

পঃ ৯, ১২১, ১৪০, ১২শ পঃ ১৩); একদিন প্রভুর 

আদেশে মুরারির রাঘবস্তুতি- সূচক অষ্টশ্লোক-পাঠ, 

প্রভুর বর-দান ( অন্ত্য ৪র্থ অঃ ) ; নরেন্দ্র-সরোবরে 

জলকেলি (অন্ত্য ৯ম অঃ); মূরারির দৈন্যোক্তি ও 

প্রভূৰৃপা-লাভ ( চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ ৭৭-৭৮, মধ্য 
১১শ পঃ ১৫২-১৫৮) ; মূরারির শ্রীরামনিষ্ঠা দর্শনে 
তাহার যথার্থ ‘রামদাস’-আখ্যা-প্রাপ্তি (চৈঃ চঃ আদি 
১৭শ পঃ ৬৯, মধ্য ১৫শ পঃ ২১৯) ; প্রভুর দাক্ষিণাত্য- 
সঙ্গী কালাকুষ্দদাসের নবদ্বীপে আগমন-শ্রবণে তৎসহ 
সাক্ষাৎকার (চৈঃ চঃ মধ্য ১০ম পঃ ৮১); রথাগ্রে 
কীর্তন (চৈঃ চঃ ১৩শ পঃ ৪০ ); সনাতন-সহ মিলন 
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১০৮, এম পঃ ৪৭); নবদ্বীপে 


১৫৮ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


বাল্য-বয়সে চপল নিমাইর ছান্রগণসহ শাস্ত্র-বিবাদ-_ প্রতিঘাটে পড়ুয়ার আন্ত নাহি পাই। ৃ 


প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব-চঞ্চল। 
পড়-য়াগণের সহ করেন কোন্দল ॥ ৪৩ ॥ 
ছান্রগণের মধ্যে পরস্পরের শুরুর মহিমায় দোষারোপ-_- 
কেহ বোলে,__“তোর গুরু কোন্‌ বুদ্ধি তা"র !” 
কেহ বোলে,_-“এই দেখ, আমি শিষ্য যা'র 1:88 
মুখামুখি হইতে হতাহ।তি-_ 
এইমত অঙ্গে অল্পে হয় গালাগালি ৷ 
তবে জল-ফেলাফেলি, তবে দেয় বালি ৷৷ ৪৫ ৷ 
অতঃপর পরস্পর প্রহারারভ্ত-_ 
তবে হয় মারামারি, যে যাহারে পারে । 
কর্দম ফেলিয়া কা’রো গায়ে কেহ মারে ॥৪৬॥ 
ফলে কেহ বা ধৃত, কেহ বা অপর-তটে পলায়িত-_ 
রাজার দোহাই দিয়া কেহ কা'রে ধরে । 
মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ওপারে ৷ ৪৭ ॥ 
ছান্রগণের কলহফলে গঙ্গাজলে পঞ্কচিলতা-প্রকাশ-__ 
এত হুড়াছড়ি করে পড় য়া-সকল । 
বালি-কাদাময় সব হয় গঙ্গাজল ৷ ৪৮ ৷৷ 
গলীনারীগণের জলানয়নে ও ব্রাহ্মণাদির স্নানে অসুবিধা 
জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ । 
না পারে করিতে ঘ্রান ব্রাহ্মণ সজ্জন ৷৷ ৪৯ ॥ 
চপল নিমাইর প্রতিঘাটে গিয়া প্রত্যেক ছাত্রের সহ বিবাদ = 
পরম-চঞ্চল প্রভু বিশ্বস্তর-রায় ৷ 
এইমত প্রভু প্রতি-ঘাটে ঘাটে যায় || ৫০1 


জগদানন্দ-সহ মিলন (চেঃ চঃ অন্ত্য ১২শ পঃ ৯৮ 
সংখ্যা ) প্রভৃতি বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য ৷ 
৪১। নবদ্বীপ-নগরে তৎকালে বহু বিদ্যালয় 
ছিল, অসংখ্য ছাত্ৰ নানাদেশ হইতে আসিয়া তথায় 
বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তৎকালে নবদ্বীপ-নগরের 
সীমা উত্তর-পূর্ব্বাংশে ‘দ্বীপচন্দ্রপুর’ পর্য্যন্ত ছিল । 
5৩॥ প্রথম বয়স,_বাল্যে, শৈশবে । 
8৭ গঙ্গার ওপারে,বর্তমান সহর-নবদ্বীপ 
কুলিয়া ও রামচন্দ্রপূর প্রভৃতি গ্রামে ৷ 
891 প্রতিঘাটে”_আপনার ঘাট, বারকোণা 
ঘাট, মাধাইর ঘাট, নগরিয়া ঘাট প্রভৃতি-ঘাটে । 
৫৩। প্ৰামাণিক,-_বিজ্ঞ, প্রবীণ, প্রধান, কুশল । 
বৃত্তি, রী, টীকা,_‘বৃত্তি'-শবন্দে কারিকা বা 
টু _মাতনা-ব্রত্ত্োঃ” 









মত 





ঠাকুর কলহ করে প্রতি-ঠাঞ্ি ঠাগ্রিঃ ॥ 
প্রতিঘাটে ঘায় প্রভু গন্সায় সঁতারি’ ৷ 
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি ॥ ৫২॥ 
বয়োজোষ্ঠ বিজছান্রগণ-কর্তুক কলহ কারণ-জিজ্ঞ।সা_ 
যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ ৷ 


৫১] 


তা'রা বোলে,_“কলহ করহ কি কারণ 2৮৫৩] 
পঞ্জী ব্বত্তির তাৎপর্য্য-জিজ।সা দ্বারা বিবাদক।রিগণের 
মেধা-পরীক্ষা__ 
জিজ্ঞাসা করহ,__“বৃঝি, কা’র কোন্‌ বৃদ্ধি । 
বত্তি-পঞ্জি-টীকার, কে জানে, দেখি, শুদ্ধি ॥”৫৪৷ 
নিমাইর উত্তর-প্রদানে উৎসাহ ও উৎসূক্য__ 
প্রভু বোলে,_-“ভাল ভাল, এই কথা হয়। 
জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয় ॥৮ ৫৫ ॥ 
নিমাইর গর্ব্বে অন্য ছান্রগণের অসহিষ্ণতা ; নিমাইর 
স্ব-ক্ষমতায় অচলবিশ্বাস-হেতু নিভাঁক উক্তি 
কেহ বোলে,_এত কেনে কর অহঙ্কার £ 
প্রভু বোলে,--‘জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার ॥'৫৬| 
ধাতুসূত্র-ব্যাখ্যানার্থ অনুরুদ্ধ নিম।ইর ব্যাথ্যানারত্ত__ 
ধাতুসুত্র বাখানহ”__বেলে সে পড়ুয়া । 
প্রভু বোলে”_-“বাখানি যে, শুন মন দিয়া ॥'৫৭৷৷ 
সব্্বশক্তিমান্‌ বিশ্বস্তরের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান_ 
সব্বশক্তিসমন্বিত প্রভু ভগবান্‌ ৷ 
করিলেন সুন্র-ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ ৷৷ ৫৮ ॥ 


ইত্যমরটীকায়াম্‌। “টীক।- নিরন্তর-ব্যাখ্যা, পঞ্জিকা 
পদভর্জিকা” ইতি হেমচন্দ্রঃ, অর্থাৎ যাহাতে নিরন্তর 
ব্যাখ্যা আছে, তাহার নাম ‘টীকা’ এবং যাহাতে নিরপ্তর 
পদবিভাগ আছে, তাহার নাম ‘পঞ্জী’ (ডি, 
কাৎ তীগ্‌) বা পঞ্জিকা । “টীকা বিবরণ-গ্রন্থঃ রে 
মরঃ ৷ পূর্রে কায়স্থগণই পঞ্জিকারক বলিয়া প্র রঃ 
ছিলেন, -“অথ কায়স্থঃ করণঃ পঞ্জিকারকঃ” ও 
ধর$) ৷ সব্র্ববর্মা-র্লুত কলাপ-ব্যাকরণের রা 
কৃত বৃত্তি ও টীকা, ভ্রিলোচন দাস-কৃত পঞ্জী, রর 
বিদ্যভূষণ আচার্য; কত টীকা প্রভুতি প্রসিদ্ধা ! রে 
পণ্ডিত নিমাইপ্রমুখ ছাত্রগণকে কলাপ-ব্যাকরণ অ 
করাইতেন। 

শুদ্ধি শুদ্বস্বরূপ, প্রকৃত তথ্য, 
তত্ৰ £ 

৫৮ 


তাৎপৰ্য্য, মন 


শ্রাস্য 1 
প্রমাণ,__ (বিণ ) প্রমাণ-সিদ্ধ Eh 








চু 





আদিখণ্ড--অম্টম অধ্যায় 





শ্রবণে সকলের স্তুতি, পুনব্বার নিমাইর 
তৎথগ্ুডন__ 

ব্যাখ্যা গুনি’ সবে বোলে প্রশংসা-বচন ! 

প্রভু বোলে,_“এবে শুন, করি ঘে খণ্ডন 0'৫৯॥ 


ব্যাথ্যান 


খ্যা-খণ্ডন, সকলকে তৎপ্নঃ স্থাপনে 
আহ্ব.ন_ 
হত ব্যখ্যা কৈলা, তাহা দৃষিলা সকল ৷ 
প্রভু বোলে, - “স্থাপঃ এবে কার আছে বল 2৬০1 
তৎশ্রবণে সকলের বিস্ময়, নিমাই-কর্ভুক খণ্ডিত ব্যাখ্যার 
পুনঃস্থাপন ও নির্োষ-ব্যাথ্যা_ 
চমৎকার সবেই ভাবেন মনে-মনে ৷ 
প্রভু বোলে”_শুন, এবে করিয়ে স্থাপনে 0৬১ 
পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র ৷ 
সব্্ব-মতে সুন্দর, কোথাও নাহি মন্দ ॥ ৬২ ॥ 
প্রধান ছাত্রগণের হর্ষভরে নিম ইকে আলিঙ্গন 
যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ! 
সন্তোষে সবেই করিলেন আলিঙ্গন ৷৷ ৬৩ ॥ 
ছাত্রগণের পরদিবস পুনব্ব্বার প্রশ্নান্তে তদুত্তর প্রার্থনা__ 
পড়য়া সকল বোলে,_-“আজি ঘরে যাহ! 
কালি যে জিজ্ঞাসি, তাহা বলিবারে চাহ 1*৬৪॥ 
প্রত্যহ নিমাইর গঙ্গায় বিদ্যা-বিল।স-লীল।-__ 
এইমত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে ৷ 
বৈকুষ্ঠনায়ক বিদ্যা-রসে খেলা খেলে ॥ ৬৫ ॥ 
নিমাইর বিদ্যা-বিলাসের সাহায্যার্থ সশিষ্য বৃহস্পতির 
নবদ্বীপে আবির্ভাব 
এই ক্রীড়া লাগিয়া সৰ্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি । 
শিষ্য-সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি ॥ ৬৬ ॥ 
৬২। 
৬৬ । 


সব্ববিধ ব্য 


মন্দ,_খুঁৎ’, ছিদ্র, দোষ ৷ 
সৰ্ব্বজ,__আদি-বিষ্ণস্বামীর নামান্তর ৷ 
তিনি পাণ্যুদেশে চন্দনবন-কল্যাণপুরে আবির্ভূত হন । 
বর্তমান কলিযুগে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্মে সর্বাগ্রে 
উর প্রথম স্থান । তিনি বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া 
উরু সুন্দরাচলে লইয়া যান! খৃঃ পৃঃ 
নি বিজয়পাণ্য আবির্ভূত হন । শ্রীপুরুষো- 
করিবারপর পাণ্ড্যরাজ স্বদেশে প্রত্যারৃত্ত 
বা পুনরায় শ্রীজণন্নাথ-দেবকে নীলাচলে 
রাধিকার কয়েক শতাব্দী পরে সুন্দর-পাণ্তের 
সি -কালে পূনরায় উত্তরদেশ-বিজয়ে আগমন 
পূরবসমৃতিত্রমে যে-স্থলে শ্রীজগন্নাথ দেবকে 


১৫৯ 


বালকগণসহ জলক্রীড়োপলক্ষে গঙ্গ'র 
পরপারে গমন- 
জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ-সঙ্গে ৷ 
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ওপারে যায় রঙে ॥ ৬৭ ॥ 
দ্বাপরে কুষ্ঃপ্রিয়া যমুনার সৌভাগ্য-দর্শন গঙ্গারও তদুগ 
স্ব-সৌভাগ্য-ক।মনা_ 
বহু মনোরথ পৃর্ব্বে আছিল গঙ্গার ৷ 
যমুনায় দেখি’ ক্ুষণচন্দ্রের বিহার ॥ ৬৮ ॥ 
“কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য ৷” 
নিরবধি গলা এই বলিলেন বাক্য ॥ ৬৯ ॥ 
্রন্মরুদ্র-ন্তুতা হইয়াও গঙ্গার যমূনা-সৌভাগ্য-বাঞ্ছা-_- 
যদ্যপিহ গঞ্গা অজ-ভবাদি-বন্দিতা ৷ 
তথাপিহ যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা ॥ ৭০ ॥ 
কলিতে ভক্তবাঞ্ছা-পূরক বিশ্বস্তরের প্রত্যহ ভ্রীড়া-দ্বারা 
গঙ্গার বাঞ্ছা-পূরণ—_ 
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ! 
জাহবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর ॥ ৭১ ॥ 
গঙ্গাজলে ক্রীড়ান্তে গৃহে প্ৰত্যাগমন 
করি’ বহুবিধ ক্রীড়া জাহবীর জলে । 
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে ॥ ৭২ ॥ 
জগদ্গুরু গৌর-বিষ্ণুর লোকশিক্ষার্থ যথাবিধি 
বিষ্ণু ও তদীয়-পূজন_ 
যথাবিধি করি’ প্রভু শ্রীৰিষ্ণুপূজন । 
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন ॥ ৭৩ ॥ 
ভোজনান্তে নিম।ইর নির্জনে পাঠাভ্যাস__- 
ভোজন করিয়া মান্র প্রভু সেইক্ষণে । 
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জনে ॥ ৭8 ॥ 


শি ৮ ৬২ 
আনয়ন করা হয়, সেই সুন্দরাচল-নামে রুক্ষবাটিকাই 


পরবপ্তিকালে গুপ্তিচানামে খ্যাতি লাভ করে । এই 
ঘটনার কয়েক দিন পূর্বে শ্রীশঙ্কর-শিষ্য পদ্নপাদাচার্ষ্য 
ছন্রভোগ নামক স্থানে মঠ নির্মাণ করেন । পরে উহা 
শ্রীরামানুজাচাধ্যদ্বারা সমুদ্রতীরে স্থানান্তরিত হয়। 
শঙ্কর-সম্প্রদায়ে “সংক্ষেপ শারীরক'-নামে একখানি 
গ্ৰন্থ আছে; উহা 'সর্ববজাত্ম-মুনি' -কৰ্ত্তুক রচিত বলিয়া 
বিজ্ঞাপিত ! এই সৰ্ব্বজাত্ম-মূনি কখনও বৈষ্ণবাচা্য্য 
সৰ্ব্বজ্ঞ-মূনি নহেন। সব্বজ-মূনি-_শুদ্ধাদ্বেতবাদের 
আদি-প্রবর্তক ৷ জৈন-সম্প্রদায়েও অপর একটী সব্ব- 
জের কথা প্রচারিত আছে৷ সব্রবজ-সম্প্রদায়ে বুহস্পতি- 
প্রভৃতি অনেকগুলি অধস্তন শিষ্য হইয়াছিলেন। 


১৬০ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


একাগ্রতা দেখাইয়া স্বয়ং কল্যাপব্যাকরণ-সূত্রের টিপপনী-রচন_ সেব্য-পূ'ত্ৰর রাপ-দর্শনে সেবক-পিতার সান্রসেবানন্দ 


আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী ৷ সুখ-তন্ায়তা__ 

ভুলিলা পৃস্তক-রসে সব্বদেব-মণি ॥ ৭৫ ॥ ঘেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান৷ 

পুত্র পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দর্শনে মিশ্রের “সশরীরে সাষূজ্য হইল কিবা তান ! ৭৮ ॥ 
হর্ষ বিহবলতা-__ 


বস্তুতঃ মিশ্রের সাৃজ্য-মুক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা ও ফনগু- বৃদ্ধি_ 
সাযুজ্য বা কোন্‌ ওপাধিক সুখ তা'নে। 
সাধুজ্যা দি-সুখ মিশ্র অল্প করি’ মানে ॥ ৭৯ ॥ 
গ্রস্থকারের ভগবদ্দিশ্বস্তরপিতা মিশ্রকে বন্দনা 
জগন্নাথমিশ্র-পা"য় বহু নমস্কার ৷ 
অনস্তব্ৰহ্মাণ্ডনাথ পুজরূপে যীর ॥ ৮০ ॥ 


দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র-মহাশয় । 

রান্রি দিনে হরিষে কিছুই না জানয় ॥ ৭৬ ॥ 
পৃন্রমুখ-দর্শনে মিশরের অলৌকিক হর্য-_ 

দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পু্র-মুখ ৷ 

নিতি-নিতি পায় অনিব্বচনীয় সুখ ৷৷ ৭৭ ৷ 











৭৫1 গঙ্গার ওপার, __কুলিয়া অর্থাৎ বর্তমান 


নাই”_এই অর্থেই বিষ্জ্বিলাভের “সাযূজ্য কথিত 
নবদ্বীপ-সহর ৷ 


হইয়াছে ৷ সেস্থলে 'সাধুজ্য'-শব্দে ‘কৈবল্য’ বা নি্ব্বাণ- 
সূত্রের টিপ্পনী,_সর্ববর্মা-কুত কাতন্ত্র-সুত্রের মুক্তি উদ্দিষ্ট হয় নাই৷ 
টীকার টীকা ৷ সব্বদেবমণি._ _সব্রেশবরেশ্বর । 

৭৭। নিতিনিতি, নিত্যই, প্রত্যহই ৷ 

৭৮) সশরীরে সাযৃজ্য,_ মায়াবদ্ধ জীবের স্কুল 
ও লিঙ্গ-দেহ অর্থাৎ উপাধিদয় রহিত হইলেই ব্রহ্ম- 
সাযুজ্যমুক্তি বা সুষুপ্তি-দশা-লাভ ঘটে,_ইহাই কেবলা- অনিত্য বৃভূক্ষা ও মৃমৃক্ষা-জনিত সুখোদয় হয়, তাহা 
দ্বৈতবাদী জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত । কিন্তু মায়াতীত আত্মারামদিগের নিরুপাধি গৌরকৃষ্ণ-সেবা-সুখ নহে। 
অপ্রারুত ধাম গোলোকে বৎসলরসের আশ্রয়বিগ্রহ অল্প,_ ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, ফল্গু ; চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ পঃ 
বসুদেবাভিন্ন জগন্নাথ-মিশ্র পৃন্রক্তানে স্বয়ংরূপ ভগবান ৪৩ ও ৭ম পঃ ৮৫, ৯৭-৯৮-__ণকুফ্দাস-অভিমানে যে 
আীগৌরের রূপ-দর্শনে একান্ত তন্ময়তা বা তদ্গতচিত্ততা আনন্দসিন্ধ ৷ কোটি-ব্ৰহ্মসূখ নহে তা’র এক বিন্দু 
লাভ করিয়া সেবানন্দ-সাগরে এতই নিমগ্ন থাকিলেন +% * পঞ্চম পূরুষার্থ প্রেমানন্দামুতসিন্ধু ! ব্ৰহ্মাদি 
যে, বহিদর্শনে ভেদবাদী সাধারণ লোকে তাহাকে আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ৷৷ কুষ্ণনামে যে আনন্দ- 
শুদ্ধসত্ব বসুদেব না জানিয়া তাহাদেরই ন্যায় একজন সিন্ধু-আস্বাদন ৷ 
বদ্ধজীবজ্ঞানে ব্ৰহ্মসাযূজ্য বা সূষৃপ্তি-দশাকেই বহু- 
মাননপূ্ব্বক মনে করিত,_তিনি যেন স্থূল ও লিঙ্গ- 
দেহের সহিতই সাযুজ্যমুক্তি অর্থাৎ সুযুপ্তি-দশা: লাভ 
করিয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ২৬৮) 


৭৯। কোন্__কিসের ( তুচ্ছার্থে )। তা'নে 
তাহার নিকট বা তাহার পক্ষে । 

উপাধিক সুখ,_-স্থুল ও সুক্ষ উপাধিদ্বারা স্থূল- 
জগতে ও মনোময় রাজ্যে নিজেন্দ্রিয়তর্পণমূলক যে 


ব্ৰহ্মানন্দ তী'র আগে খাতোদক” 
সম ॥৮ শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ১৪অঃ ৩৬ শ্লোক 
“ত্বৎসাক্ষাৎকরণান্জাদবিগুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে! সুখানি 
গোঙ্গদায়ন্তে ব্রাক্মণ্যপি জগদৃগুরো।॥” ভঃ রঃ সিঃ 
পুররব-লঃ শুদ্ধ-ভক্তিমাহাত্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে--“মনাগের 
_"“ সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক প্ররাঢায়াং হাদয়ে ভগবদ্রতৌ ৷ পূরুষার্থাস্ত চার” 
বাঞ্ছয়ে তবু সাযূজ্য না লয় ॥৮ (এ মধ্য ৯ম পঃ ণায়ন্তে সমন্ততঃ ৷৷” ব্রক্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরা 
২৬৭) _-“পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ ৷ “ফলগু+ শুণীরুতঃ। নৈতি ভক্তিসখাভ্তোধেঃ পরমাণু তুলামপি ॥ 
করি’ মুক্তি দেখে নরকের সম ॥৮ ভা ৫1১৪1৪৩ শ্রীধরকৃত ভাবাৰ্ধদীপিকা-টীকায়_“ত্বৎকথাম্বত 
শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবকর্তক খষভ- পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ ৷ কুব্বন্তি কৃতিনঃ কেচি" 
তনয় ভরতের শুদ্ধ-ভগবদ্তক্তি-বর্ণন-প্রসঙ্গ দ্রলুটব্য। চ্চতুব্বর্মং তৃণোপমম্‌ ৷ “তন্রাপি চ বিশেষেণ 
শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শুদ্ধদ্বৈত-বিচারে সাযুজ্য-মুক্তির অনী-মনিচ্ছতঃ ৷ ভক্তিহাতমনঃপ্রাণান্‌ প্রেম্ণা ও 


আছে। সেব্য শ্রীভগবানের সহিত কুরুতে জনান্‌ ৷? “শ্ৰীকৃষ্ণচরণা্তোজ-সেবা- বি 
লে সেব্য-সেবক-ভাবের সম্ভাবনা চেতসাম্‌। এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ পপ 











মাস্ক... 











আদিখণ্ড-__অম্টম অধ্যায় 





সেব্য-পুন্রদর্শনে সেবক-পিতার আনন্দ-সমুদ্রে মজ্জন-__ 
এইমত শিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুল্রেরে 1 
নিরবধি ভাসে বিপ্র আনন্দ-সাগরে || ৮১1 
সৌন্দৰ্য্য কামকোটি গৌর-রাপ-বর্ণন 
কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান্‌। 
প্রতি-অজে-অজে সে লাবণ্য অনুপম ॥ ৮২ 1 
অপ্রাকুত-স্লেহবৎসল মিশ্রের মর্তর্যাভিমানে 
পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্ক'_ 
ইহা দেখি’ মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে ! 
‘ডাকিনী দানবে পাছে পূল্রে বল করে ॥ ৮৩ ॥ 
বিশ্ননাশার্থ মিশ্রকর্তৃক পুত্রকে কৃষ্ণের নিকট সমর্পণ-ফলে 
নিমাইর হাস্য 
ভয়ে মিশ্র পৃত্রে সমর্পয়ে কুষ্ণ-স্থানে ৷ 
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি’ শুনে ॥ ৮৪ ॥ 


ভবে 11৮ এবং ভা ৩৪1১৫; ৩২৫৩৪, ৩৬, 
81৯১০ $ 81২০1২৫ ; ৫1১৪1৪৩ £ ৬১১২৫ ; ৬১৭1 
২৮; ৭৬২৫ ; ৭1৮8২; ৮৩২০ ; ৯২১১২ ৪ 
১০১৬।৩৭ ; ১১১31১৪ ; ১১২০1৩৪ প্রভৃতি শ্লোক 
দ্রচ্টব্য। 


৮১1 মিশ্রচন্দ্র_কুলোপাধি বা নামের পশ্চাৎ 
সাধারণতঃ আদরার্থে চন্দ্র-শব্দটী ব্যবহৃত হয় ॥ 


৮৩1 ডাকিনী” ডাক অর্থাৎ রুপ্রানুচর 
পিশাচ-_ইন্4-(স্্রীলিজগে ) ঈপ্‌ ], ‘ডাইন’, ভদ্রকালীর 
গণ, পিশাচী, মায়াবিনী, কুহকিনী ৷ 

দানব,_মহয়ি কশ্যপের পত্নী, প্রজাপতি-দক্ষের 
কন্যা দনূর গর্ভজাত সন্তান, দনূজ ৷ 

বল করে,__বল বা প্রভাব বিস্তার করে | 

৮৪ । আড়ে,_ আড়ালে, “অন্তরালে” শব্দের 
অগন্রংশ । 

৮৫ রক্ষিতা, _রক্ষিতৃ-শব্দ, রক্ষাকর্তা, ভ্রাতা । 
তরি ৷ বিষ্ু্মৃতিবিহীন স্থানগুলিই পাপস্থান- 
তি সেই স্থানই অবর-যোনিপ্রাপ্ত ভূত_ 
টা শী প্রভৃতির বসতি-্থল। ভগবভক্তগণই 
যা তাহাদের ভগব€-সমৃতিপূর্ণ অবস্থিতি-ক্ষেত্রই 
রঃ oa বলিয়া পরিজ্ঞাত। (ভো ১০৷২৷৩৩-) 
ৰ তে মাধব তাবকাঃ ক্চিদ্ভ্রশ্যত্তি মার্গাত্বয়ি 
বদ্ধসৌহাদাঃ ৷ ত্বয়াভিপুপ্তা বিচরস্তি নির্ভয়া বিনায়- 

মীকপ-মৃদ্দসূ প্রভো 0৮ (ভা ১১৪১০ -_-) “ত্বাং 

--২১ 


১৬১ 






পুত্র-রক্ষণার্থ কৃষ্ণসমীপে মিত্রের প্রার্থনা 
মিশ্র বোলে, “কষ্ণ, তুমি রক্ষিতা সবার ৷ 
পুত্রপ্রতি শুভদৃচ্টি করিবা আমার ॥ ৮৫ ॥ 
কষ্ণপদ-স্মরণকারীর আধিভৌতিকাদি বিশ্ন-নাশ_ 
যে তোমার চরণ-কমল স্মৃতি করে । 
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহান মন্দিরে ॥ ৮৬ ॥ 
কৃষ্ণস্মৃতিশূন্য স্থানেই বিদ্বাধি্ঠান_ 
তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ-স্থান ৷ 
তথায় ডাকিনী-ভূত-প্রেত-অধিষ্ঠান ৷! ৮৭ ॥ 
তথা হি ( ভাঃ ১০1৬৩ ) 
ভগবচ্ছ.বণকীর্ভনাদি-ব্জিত স্থানেই বিম্নকারক 
অপদেবতাধিষ্ঠান__ 
ন যন্ত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোপ্নানি স্বকর্মসু ! 
কুর্বন্তি সাত্বতাং ভর্তূ্যাতুধান্যশ্চ তত্ৰ হি ॥ ৮৮) 


___শি কট র্২ ————— 
সেবতাং সুরকুতা বহবোহত্তরায়াঃ স্বোকো ধিলঙঘ্য 


পরমং ব্রজতাং পদং তে । নান্যস্য বহিষি বলীন্‌ দদতঃ 
স্বভাগান্‌ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিদ্রমৃদ্ধি ৷” (ভা 
৩৷২২!৩৭-- ) “শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ 
মানুষাঃ। ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্‌ হরিসং- 
শ্রয়ম্‌ 1? (গারুড়ে-) “ন চ দুর্বাসসঃ শাপো 
বজুঞ্চাপি শচীপতেঃ। হস্তং সমর্থং পুরুষং হাদিস্থে 
মধূসুদনে ৷”  (বৃহনারদীয়ে_ ) “হন্ত্র পূজা-পরো 
বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্ধো ন বাধতে । রাজা চ তস্করশ্চাপি 
ব্যাধয়স্চ ন সন্তি হি ৷৷ প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুম্মাণ্ডা গ্রহা 
বালগ্রহাত্তথা। ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধস্তেই- 
চ্যুতাচ্চকম্‌ ॥৮ (ভক্তিসন্দর্ভে ১২২ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য! 
৮৮। ভয়ঙ্করী বালঘাতিনী পূতনা কংসকর্তৃক 
প্রেরিতা হইয়া গ্রামে গ্রামে শিশুহত্যা করিয়া বেড়াই- 
তেছে, শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শঙ্কাকুলচিত্ত রাজা 
পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব অভয় প্রদান করিয়া বলিতে- 
ছেন,_ 5 
[৮ অন্বয় স্বক্মসু যেজাদ্যনু্ঠানেষু, প্রব্ত্ত মানাঃ) 
যত্ৰ পূরাদিষু) সাত্বতাং (ভক্তানাং বৈষ্ণবানাং) ভর্ভৃঃ 
(পালকস্য রক্ষকস্য ভগবতঃ শ্ৰীকৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ) রক্ষো- 
স্নানি রেক্ষাংসি বিদ্নান্‌ ইত্যর্থঃ সনন্তি বিনাশয়ন্তি যানি 
তানি) শ্রবণাদীনি শ্রেবণ-কীর্ভনাদি ম্খ্যভক্তাজানি) 
ন কুব্বত্তি, তত্র (তস্মিন্‌ কৃষ্ক-শ্রবণ-বর্জিত-স্থানে) 
হি (এব) যাতুধান্যঃ চ (রাক্ষস্যঃ প্রভবন্তি চ ইতি 
শেষঃ) ! 





১৬২ 


নিল উনি ভি To ০: 


কুষ্ণের একান্ত শরণাপত্তি-- 
“আমি তোর দাস, প্রভু, যতেক আমার ৷ 
রাখিবা আপনে তুমি, সকল তোমার ॥ ৮৯ ॥ 
পুত্রের বিশ্ন-রা হিত্য-প্রার্থনা__ 
অতএব যত আছে বিঘ্ন বা সঙ্কট ৷ 
না আসুক কভু মোর পুভ্রর নিকট ॥৮৯০ ॥ 
সেব্যপুত্রের হিতার্থে বাৎসল্য-রসাশ্রয়-বিপ্রহ মিশরের 
নিক্ষাম-প্রার্থনা__ 
এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ ৷ 
একচিত্তে বর মাগে তুলি” দুই হাত ॥ ৯১ ॥ 





৮৮। অনুবাদ-_যজাদি স্ব-স্ব-কর্মানৃষ্ঠানাদিতে প্রবৃত্ত 
জনগণ যে-স্থানে ভক্তপালক ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
রক্ষঃ প্রভৃতি বিদ্নবিনাশক শ্রবণ-কীর্ভনাদি ভক্ত 
অনুষ্ঠান.করে না, সেস্থানেই রাক্ষসীগণ প্রভাব বিস্তার 
করে। 

৮৮] তথ্য- শ্রীরুঞ্ণবিষয়ে শঙ্কমান রাজা-পরী- 
ক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেব ‘পূতনা অবিষয়ে প্ররুত্তা 
হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই মরিবে"__ইহা বলিতে গিয়া এই 
শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রবণ-কীর্তনাদি (ভক্তির অনুষ্ঠান) নাই, সেই স্থানেই 
উহাদের শক্তি লক্ষিত বা বিদ্যমান ; পরন্ত সাক্ষাভগ- 
বান্‌ বর্তমান থাকিলে আর ভয় কি ?__ ইহাই ভাবা ৷” 
(শ্ৰীধর ) 

_ ‘পূতনা শিশুহত্যা করিয়া বেড়াইতেছে__ইহা 
শুনিয়া যদি আশঙ্কা হয়, আহা, শ্রীনন্দ-ব্রজবালক- 
গণের তৎকালে কিরূপ অবস্থা দড়াইয়াছিল £ তদুত্তরে 
শ্রীগুকদেব এই শ্লোক বলিতেছেন । “যক্তাদি স্বক্ম- 
সমূহে মিশ্রভাবেও যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি 
করা যায়, তাহা হইলেও রাক্ষসী প্রভৃতি প্রভুত্ব লাভ 
করিতে পারে না; আর প্রধানভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ- 
. ীর্তনাদি করিলে ত’ আদৌ পারে না ».“সাত্বত অর্থাৎ 
ভক্তগণের পতির’ এই বাক্যে ভগবানের নিজনাম- 
শ্রবণকীর্তনাদি প্রভাবে ত’ কথাই নাই, ভক্তগণেরও 


 নাম-শ্রবণ-কীর্তবনাদি-প্রভাবে রাক্ষসাদি বিনষ্ট হয়। - 


ডা জিত স্থানেই উহারা প্ৰভুত্ব 


- শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীর্তনাদি করা যায়, 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


একদিন স্বপ্নদর্শনে মিশ্রের হর্ষে 
বিষাদ-_ 
দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি’ মিশ্রবর ৷ 
হরিষে বিষাদ বড় হইল অন্তর ৷৷ ৯২ ॥ 
গোবিন্দ-সমীপে নিমাইর গৃহস্থ-লীলায় 
অবস্থান-প্রার্থনা 
স্বপ্ন দেখি’ স্তব পড়ি’ দণ্ডবৎ করে । 
“ছে গোবিন্দ, নিমাঞি বহুক মোর ঘরে ॥ ৯৩1 
সবে এই বর, ক্ৰষ্ণ, মাগি তোর ঠাঞি। 
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি? 0৮ ৯৪ ॥ 


2 ১৮ উর ২ 
কালে সকল শিশুই কি. পৃতনা-কর্তক বিনষ্ট হইয়া- 


ছিল ?’ তদুত্তরে শ্রীশুকদেব এই শ্লোক বলিতেছেন। 
“এস্কলে পূর্ব্ববৎ অর্থ করিতে হইবে । তৎকালে কৃষ্ণের 
শ্রবণ-কীর্তনকারী শিশুগণ-ব্যতীত অন্য যে-সকল 
ভগবদ্বিমুখ কংসপক্ষীয় বালক ছিল, শ্রীভগবান্‌ তাহা- 
দিগকে সেই পৃতনা-দ্বারাই হত্যা করাইয়াছিলেন,_ 
ইহাই সারার্থ। এতদ্দারা কংসের মূঢ়তাই প্রদশিত 
হইয়াছে! তবে যে সেই সাক্ষার্ভগবানের অধিষ্ঠান- 
সত্তেও ব্রজে তাদুশী দুষ্টা পৃতনার আগমন এবং 
তাদৃশ উৎপাত করিয়াছিল, তাহা নিখিল-লোকানন্দ 
শ্রীভগবলীলা-সম্পদের নিমিত্ত এবং স্বীয় জননী প্রভৃতি 
ব্রজবাসিগণের নিজবিষয়ক প্রেমবিশেষের বন্ধন- 
নিমিত্ত ভগবানের স্বরসদ্বদ্ধিনী লীলা-শক্তি-দ্বারাই 
সম্পাদিত হয়,__ইহাই ভাবার্থ। এস্থলে লীলা-শন্দে 
বৈকুগ্ঠে মৃখ্যা-শক্তিন্রয়ের অন্যতমা এবং বৃন্দাবনে 
শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় রূন্দারূপেই তাঁহাকে জানিতে হইবে ।' 
(শ্রীজীবপ্রভু-কৃত ‘লঘূতোষণী’ )। 

. শ্ৰীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমান পরীক্ষিৎ-রাজাকে শ্রীশুক” 
দেব ‘পূতনা অবিষয়ে প্ররুভা হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই 
মরিবে’ ইহা বলিতে গিয়া এই শ্লোকের অবতারণা 
করিতেছেন ।  দৃ্ট ও অদৃষ্টফল স্ব-স্ব কর্মসমূহে 
প্রবৃত্ত জনগণ যে-সকল পুর-গ্রামাদিতে সাত্বত-পতি 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি করে না, সেই সকল স্থানে 
রাক্ষসীগণ প্রভৃত্ব বিস্তার করে | যেস্থানে প্রধানভাবে 
সেইস্থলে তা 
উহার। অত্যাচার করিবেই না; আর যে স্থানে কেকা 
মাত্ৰ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীর্তনাদিই করা যায়, অন্য বে ন 
কর্ম করা হয় না, সেই স্থানে উহাদের অত্যা 











আদিখণ্ড__অস্টম অধ্যায় 


১৬৩ 


টি... নিন উই তর 
্‌ অসংখ্য ভক্তসহ নর্তনরত নিমাইর 


নিশ্রের বরযঞ্ায় জবিস্ময়ে শচীর 
তৎকারণ-জিজ্াসা_ 

শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত ৷ 

“এ সকল বর কেনে মাগ’ আচন্থিত ?”৯৫॥ 
পত্বী-সমীপে মিশ্রকর্তক নিমাইর ভাবিসম্যাস-বর্ণন_ 
মিশ্র বোলে,_“আজি মুই দেখিল্গু স্বপন ৷ 
নিমাগ্রি কর্যাছে ঘেন শিখার মৃণ্ডন ॥ ৯৬ ॥ 

সন্যাসি-বেষী নিমাইর পরমৈশ্বধ্য-বর্ণন_ 

অডূত সন্ন্যাসি-বেশ কহনে না যায় ॥ 

হাসে নাচে কান্দে ‘কৃষ্ণ’ বলি’ সব্বদায় 1৯৭ ॥ 
তদবস্থ নিমাইর চতুদ্দিকে অদ্বৈতাদি ভক্তগণের 

কীর্তন-দর্শন_ 

অদ্বৈত-আচার্য্য-আদি যত ভক্তগণ ৷ 

নিমাঞি বেড়িয়া সবে করেন কীর্তন ॥ ৯৮ ॥ 
বিষ্ঃ-সিংহাসনে নিমাইর উপবেশন ও মহৈশ্ব্য-দর্শন_ 
কখনো নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্রাক় ৷ 

চরণ তুলিয়া দেয় সবার মাথায় ॥ ৯৯ ॥ 

্রক্মরুদ্রাদিকর্তৃক বিশ্বস্ত র-স্ত ব-দর্শন__ 

চতুন্মুখ, পঞ্চমুখ, সহম্রবদন ! 

সবেই গায়েন,__“জয় শ্রীশচীনন্দন? ৷ ১০০ ॥ 
অপ্রারুত শুদ্ধবাৎসল্য বিগ্রহ মিশ্রের পুত্রের পরমৈশ্বর্য্য- 

দর্শনে ভয় ও বিস্ময় 
মহানন্দে চতুর্দিকে সবে স্তুতি করে । 
দেখিয়া আমার ভয়ে বাক্য নাহি স্ফুরে ॥১০১ 


__ দেখিয়া আমার ভয়ে বাক্য নাহি সুরে 0১০১ 
নিতান্ত অসম্ভব., আর যে স্থানে সাক্ষা্তগবান্‌ প্রাদুর্ভূত 


হইয়া বিরাজমান, সেস্থান-সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? 
[শ্রীচন্রুবন্তিকৃত সারার্থদর্শনী )। 

৯০। সঙ্কট,_[ সম্+কট আবরণে)+অ ], দুঃখ, 

কচ্ট। 
হী ৯৫। আচম্বিত,_সংসজ্কৃত “অসম্ভাবিত' হইতে 
আ চত্তা-শব্দ”, তাহা হইতে ‘আচস্বিৎ’, অকস্মাৎ, 

হঠাৎ ৷ 
সা ৯৬। শিখার মুগুন,_-একদণ্ডি-সন্যাসিগণ 
তে যজ্ঞসূত্ৰ প্রক্ষেপণ ও স্বীয় শিখা-মৃণ্ডন করিয়া 
টা ইহা পূৰ্ব্বাচরিত বৌদ্ধ শ্রমণগণের অনুগমনে 
চির a সন্াসরীতি-মান্র। বৈদিক-সন্ন্যাসিগণ 
বৌদ্ধ-বিচ ত্রদণ্ড গ্রহণ ও শিখা-সুন্র সংরক্ষণ করেন। 
দত তি শিখা-সুত্র পরিহার করিয়াও এক- 
সগণ প্রায়ই বৈদিক সন্ন্যাসী’ বলিয়া 


নগর-সঙ্কীত্তন-দর্শন__ 
কতক্ষণে দেখি,_কোটি কোটি লোক লৈয়া ৷ 
নিমাই বুলেন প্রতিনগরে নাচিয়া ॥ ১০২ ॥ 
অসংখ্য ভক্তের ব্রহ্মাগুভেদী হরিধবনি__ 
লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায় ॥ 
ব্ৰহ্মাণ্ড স্পশিয়া সবে হরিধ্বনি গায় ॥ ১০৩ ॥ 
ব্ব্বন্র বিশ্বস্তর-স্ততি-ধ্বনি-শ্রবণ ; ভক্তগণ-সহ নীলাচলে 
গমন-দর্শন_- 
চতুর্দিকে শুনি মাত্র নিমাগ্রির স্তুতি ৷ 
নীলাচলে খায় সবর্ব-ভক্তের সংহতি ॥ ১০৪ ৷ 
স্বপনদর্শনে পুত্রের ভাবি-সন্ন্যাস-স্মরণে মিশ্রের দুশ্চিন্তা 
এই স্বপ্ন দেখি’ চিন্তা পাঙ সব্র্বথায় ৷ ৰ 
গবিরক্ত হইয়া পাছে পুজ বাহিরায়” ॥৮ ১০৫ ॥ 
পতিকে শচীর আশ্বাস-প্রাদান-_- 
শচী বোলে,__“স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি । 
চিন্তা না করিহ ঘরে রহিবে নিমাঞি 1১০৬ 
পতি-সমীপে পৃত্রের বিদ্যা-বিলাসাসক্তি-বর্ণন_ 
পুঁথি ছাড়ি’ নিমাঞি না জানে কোন কৰ্ম্ম ৷ 
বিদ্যা-রস তা’র হইয়াছে স্ব্বধর্ম্ম ॥৮১০৭ ॥ 
পৃত্ৰস্নেহমুগ্ধ বিপ্রদম্পতির পৃন্র-সম্বন্ধে পরস্পর 
বিবিধ আলাপ-_ 
এইমত পরম উদার দুই জন । 
নানা কথা কহে, পুক্র-স্বেছের কারণ ॥ ১০৮ 1! 


__ টি ETT ্ ীীহীহী 
আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন। অবশ্য পরমহংসা- 


বস্থায় কাষায় বসন ও শিথা-সুত্ৰাদি-সংরক্ষণের 
আবশ্যকতা না থাকিলেও কুটীচকাদি-সন্ন্যাসাবস্থায় 
পারমহংস্য-বেষ-গ্রহণ নিষিদ্ধ ৷ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট- 

কালে উত্তর-ভারতে শঙ্করাচার্যের অনুগত একদণ্ডি- 

গণের প্রবল আধিপত্য ছিল৷ সাধারণ্যে তাৎকালিক 

প্রচলিত বিশ্বাসানুযায়ী শিখা-মূণগ্ডনই সন্যাসাশ্রমের 

লক্ষণরূপে গৃহীত ও নিদ্দিষ্ট হইত । 

১০০। চতুর্মুখ, ব্রহ্মা ; পঞ্চমূখ,_শিব ; সহআ- 
বদন,_শ্রীশেষ, বা অনন্ত । 

১০৫ ৷ বিরক্ত,_বিরাগী, সন্যাসী, ত্যাগী; 
বাহিরায়,_গৃহ হইতে বহির্গত বা বাহির হইয়া যায় 
অর্থাৎ গৃহত্যাগ করে বা সন্ন্যাস গ্রহণ করে । 

১০৬1 গোসাঞি, এস্থলে বৈষ্ণব-পতিকে 
সম্বোধন করিয়া ব্যবহৃত, আযয্যপূত্র ৷ 


১৬৪ শ্রীত্রীচেতন্যভাগবত 


শুদ্ধসত্তব বসুদেবাভিন্ন মিশ্রের অন্তদ্ধান__ 
হেনমতে কত দিন থাকি’ মিশ্রবর ৷ 
অন্তদ্ধান হৈলা নিত্যশুদ্ধ-কলেবর ॥ ১০৯ ॥ 
দশরথান্তদ্ধানে শ্রীরামের ন্যায় পিতৃরাপী ভক্তবরের 
বিরহে ভগবানের ভ্রন্দন-লীলা-_ 
মিশ্রের বিজয়ে প্রভূ কান্দিলা বিস্তর ৷ 
দশরথ-বিজয়ে ঘেহেন রঘুবর ॥ ১১০ ৷৷ 
ভগবদৃগৌরেচ্ছায় শচীর জীবন-ধারণ-__ 
দুনিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ ৷ 
অতএব রক্ষা হৈল আইর জীবন ॥ ১১১ ॥ 
মিশ্রনিয্যাণে শ্রোতা ও কথক উভয়ের দুঃখভার-লাঘবার্থ 
ংক্ষেপে মিশ্র-প্রয়াণ-বর্ণন__ 
দুঃখ বড়,__এ সকল বিস্তার করিতে ৷ 
দুঃখ হয়,__অতএব কহিল সংক্ষেপে ৷ ১১২ ৷৷ 
সমাতৃক নিমাইর পিতৃশোক-সম্বরণ-__ 
হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি ॥ 
আছেন নিগৃঢ়ুরূপে আপনা” সম্বরি’ ॥ ১১৩ ॥ 
পিতৃহীন-পুত্র-বৎসলা শচী-মাতা__ 
পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই ৷ 
সেই পৃত্র-সেবা বই আর কার্ষ্য নাই ॥ ১১৪ ॥ 


০২১১৯১৯২২৯১ 
১০৯। জগন্নথ-মিশ্রের কলেবর মায়িক-গণন্রয়- 


জাত অশুদ্ধ বা অনিত্য নহে। তিনি ভ্রিগুণাতীত 
সাক্ষাৎ শুদ্ধসত্ব বসুদেব-তত্ব ; তাহাতেই শ্রীগৌরচন্দ্রের 
নিত্য আবির্ভাব । শ্রীমভাগবত ভো ৪৩1২৩) বলেন, 
-_“সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র 
পৃমানপারতঃ ৷ সত্ত্বে চ তচ্মিন্‌ ভগবান্‌ বাসুদেবো 
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥” 

শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র ও শ্রীশচী-দেবীর কলেবরকে 
প্রাকৃত অনভিজক্ত লোকগণ আপনাদের ন্যায় প্রাকৃত- 
গুণজাত সত্তামাত্ৰ মনে করিয়া তদুতূত সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের কলেবরকেও বদ্ধজীব- 
দেহসদুশ প্রাকৃত ভোগ্য দ্রব্য বলিয়া মনে করে । 
বস্তুতঃ বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের দেহ কখনও প্রাকৃত নহে, 
পরন্ত সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ৷ বদ্ধজীবের ন্যায় তাহাদের 
প্রাকুতগুণজাত জন্ম বা মৃত্যু নাই, তাঁহারা বিশ্ব- 
_ সৃষ্টির পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে নিত্যস্থিতিশীল। পাদ্মোত্তর- 
ই ২৭ অঃ ২৫৭-২৫৮--“যথা সৌমিত্রিভরতৌ 
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একান্ত পৃন্রগতপ্রাণা শচী-ঠাকুরাণী__ 
দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র। 
মৃচ্ছ পায়ে আই দুই চক্ষে হঞ্চা অন্ধ ৷ 
শচী-মাতাকে নিম।ইর প্রবোধ-দান_ 
প্রভুও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর । 
প্রবোধেন তানে বলি’ আশ্বীস-উত্তর ॥ ১১৬ ॥ 
স্ব-সম্বন্ধে অন্বয়ভাবে মাতাকে সব্ববৈভবধুক্ত। বলিয়া : 
আশ্বাস-দান__ | 
“শুন, মাতা, মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি৷ | 
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি ॥১১৭৷ 
'মাতাকে ব্রন্মা-রুদ্রেরও দুষ্প্রাপ্য সম্পৎ-প্রদানে স্বীকার__ { 
ব্ৰহ্মা-মহেশ্ৰরের দুর্লভ লোকে বলে। | 
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিমু হেলে ॥৮১১৮ 
পৃত্রমুখ-দর্শনে শচীর আত্ম-বিস্ৃতি__ 
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমৃ ৷ 
দেহস্ম্থৃতিমান্তর নাহি, থাকে কিসে দুঃখ ? ১১৯॥ 
বাঞ্ছাকল্পতরু-ভগবজ্জননীর দুঃখ-রাহিত্য ও 
সচ্চিদানন্দত্ব__ 
া'র সম্মৃতিমান্রে পূর্ণ হয় স্ব্ব কাম । 
সে-প্রভূ যাহার পুজ্ররূপে বিদ্যমান ॥ ১২০ ॥ 


1 ১১৫ ॥ 





বউ 


১১০ ৷ বিজয়ে, প্রয়াণে বা নির্য্যাণে ; পাঠান্তরে, 
_ বিরহে, বিয়োগে ।  দশরথ-বিজয়ে,__রামায়ণে 
অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৩ সর্গে ১-৩, ৬, ৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য 

১১১ দুমিবার,__অপ্রতিহত, অনিবার্ধ্যঃ গোর- 
চন্দ্রের আকর্ষণ,_গৌরকুফের প্রেমাকর্ষণ । 

১১৫ । দণ্ডেক,_এক দণ্ড; মৃচ্ছা পায়, _ মৃচ্ছিত 
বা অচেতন হয়। দুই চক্ষে হঞা অন্ধণ_যেহেছ 
নিমাই শচীমাতার নয়নতারা ছিলেন । 

১১৬1 প্রবোধেন,__প্রবোধ বা সান্তনা দাদ 
করেন । আশ্বাস-উত্তর,__আশ্বাস, প্রবোধ বা উৎসাহ" 
জনক উত্তর । 

১১৯। দেহঙ্মৃতি-* "দুঃখ, _ অর্থাৎ নট রর 
লীলামস্সবিগ্রহ নিমাইর বদন-কমল-দর্শনে বৈকুষ্ঠব 
তদীয় আশ্রয়জাতীয় মুক্ত সেবকবর্গের দেহস্মৃতি থা র্‌ 
আত্রেন্দরিয়প্রীতিবাঞ্ছা আদৌ থাকে না! নশ্বর রর 
ভূমিকা দেবীধামেই অবিদ্যা-গ্রস্ত গৌর-কৃষ্ণবিনু 
বদ্ধজীবগণের মধ্যে জড়দেহস্মূতি অর্থাৎ দেহাত ডি 
মূলক গোখরত্র বর্তমান বলিয়া তাহারা প্রপর্চ 





আনন্দ" 


| 








আদিখণ্ড_অষ্টম অধ্যায় 


তাহার কেমতে দুঃখ রহিবে শরীরে £ 
আ্রানন্দস্বরূপ করিলেন জননীরে ॥ ১২১ ॥ 
স্বীয় অচিভ্তাপ্রভাবে বিপ্রতনয়রূগে গৌর- 
নারায়ণের লীলা 
হেনমতে নবদ্ধীপে বিপ্রশিশুরূপে ॥ 
আছেন বৈকুগ্ঠনাথ স্বানুভব-সুখে ৷ ১২২ ৷ 
বহিদুষ্টিতে দারিদ্রয-প্রদর্শন-সন্তেও নিমাইর মহৈশ্বর্য্যশালীর 
ন্যায় ইচ্ছা ও আদেশ-__ 
ঘরে মান হয় দরিদ্রতার প্রকাশ । 
আজ্ঞা, যেন মহামহেশ্বরের বিলাস ॥ ১২৩ ॥ 
স্বাভীষ্ট-পূরণে সেবকের বিলম্ব-প্রকাশে 
নিমাইর ভ্রোধাভিনয়__- 
কি থাকুক, না থাকুক,_নাহিক বিচার । 
চাহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর ॥ ১২৪ ॥ 
ক্রোধভরে নিমাইর অত্যাচার-লীলা__ 
ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেইক্ষণে ৷ 
আপনার অপচয়, তাহা নাহি জানে ॥ ১২৫ ॥ 
পুত্ৰস্নেহ-বৎসলা শচীর পুত্রকে তদভীম্টদ্রব্য-দ্বারা সাত্বনা__ 
তথাপিহ শচী, ঘে চাছেন, সেইক্ষণে ॥ 
নানা-যত্বে দেন পুন্রস্নেহের কারণে ॥ ১২৬ !! 
একদা গ্গাস্লানে গমনকালে নিমাইর মাতৃসমীপে স্বীয় 
স্নান ও গঙ্গাপূজার দ্রব্য-প্রার্থনা__ 
একদিন প্রভু চলিলেন গজ স্নানে । 
তৈল, আমলকী চাহে জননীর স্থানে ॥ ১২৭ ॥ 
“দিব্য-মালা সুগন্ধি-চন্দন দেহ’ মোরে । 
গঙ্গাস্নান করি” চাঙ গলা পৃজিবারে ৷!” ১২৮ ॥ 


দুঃখ অনুভব করে ৷ শচীদেবী-_শুদ্ধসত্তচিদানন্দময়ী, 
তিনি-_নিতামুক্ত ও অগ্রারুত-বাৎসল্যরসের আশ্রয়- 
বিগ্রহ; সুতরাং নিরন্তর গৌরসেবা-পরায়ণা শচীদেবীর 
হাদয়ে আত্েন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার অবকাশ না থাকায় 
কিরুপে তিনি অবিদ্যাজনিত ভ্রিবিধ দুঃখে ক্লিজ্ট 
হইতে পারেন £ 


১২২। স্বানুভব-সুখে,_নিমাই অপ্রারুত সচ্চিদা- 
নন্দ পরমেশ্বর বস্তু । তাঁহার বদ্ধজীবের ন্যায় অবিদ্যা- 
জনিত উপাধিক স্থুলসূস্মম নশ্বর-দেহদয়ের সুখানুভূতি 
সু LL আত্মারাম ও চিন্ময় অনুভববিশিষ্ট হইয়া 
অথাৎ ই | পাঠান্তরে”দ্বানুভাব-সুখে' 

য় অনুভাব বা এশ্ৰ্য্য জনিত আনন্দভরে ৷ 

১২৩ ৷ দরিদ্রতার প্রকাশ,_( জড়ীয় স্থূল বহি- 


১৬৫ 





কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষার্থ পুত্রকে মাতার অনুরোধ 
জননী কছেন.__“বাপ, শুন মন দিয়া ৷ 
ক্ষণেক অপেক্ষা কর, মালা আনি গিয়া ॥”১২৯৷৷ 
অপেক্ষার্থ বলিবামাত্র নিমাইর ভ্রোধাভিনয়__ 
“আনি গ্রিয়” যেই-মাত্ৰ শুনিলা বচন ৷ 
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন ॥ ১৩০ ॥ 
বিলম্বে অসহিষ্ণুতা দেখাইয়া ব্রেগধভরে নিমাইর 
গৃহ-প্রবেশ_ 
“এখন যাইবা তুমি মালা আনিবারে !” 
এত বলি” ক্রুদ্ধ হঞা প্রবেশিলা ঘরে ॥ ১৩১ ॥ 
নিরক্কুশেচ্ছাময় শ্রীচৈতন্য-নারায়ণের স্বীয় চিৎ-সংস্পর্শ- 
দ্বারা জীবভোগ্য জড়দ্রব্যের ভঙ্গুরতা ও নশ্বরতা- 
শিক্ষা-দান__ 
যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলস ॥ 
আগে সব ভাঙ্জিলেন হই’ ক্রোধবশ ॥ ১৩২ ৷৷ 
তৈল, স্বত, লবণ আছিল যা'তে যা'তে । 
সৰ্ব্ব চূৰ্ণ করিলেন ঠেজ। লই’ হাতে ॥ ১৩৩ ॥ 
ছোট বড় ঘরে যত ছিল ‘ঘট’ নাম । 
সব ভাজিলেন ইচ্ছাময় ভগবান্‌ ॥ ১৩৪ ॥ 
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল, সত, দুগ্ধ ৷ 
তণ্ডুল, কার্পাস, ধান্য, লোগ, বড়ী, মুদ্গ ॥১৩৫৷৷ 
যতেক আছিল সিকা টানিয়া টানিয়া ৷ 
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া ॥১৩৬৷৷ 
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে! 
খান্-থান্‌ করি’ চিরি’ ফেলে দুই করে ॥ ১৩৭ ॥ 


দর্শনে) জীবসদূশ দৈন্যের মৃতি বা চেহারা-মান্র ; 
কেননা, যে-স্থানে ষড়েখর্ষ্যপূর্ণ শ্রীগৌর-নারায়ণের 
অধিষ্ঠান, সে-স্থানে প্রাকৃত হেয় এশবৰ্য্যরাহিত্য বা 
দারিদ্রের অভাব! যেন মহামহেশ্বরের বিলাস, 
যেন ষড়ৈশ্ব্য্যপূর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা, 


ক্রীড়া বা লীলা! 
১২৮1 চাঙ,_চাই, ইচ্ছা করি । 


১৩৫ | রুদ্র,“_শিবের সংহার-মৃত্তি, ভীষণ, উগ্র, 
প্রচণ্ড, উদ্দীপ্ত! 

লোণ,_লবণ-শব্দের প্রাকৃত অপজ্রংশ | 

১৩৬1 সিকা”_ পান্রমধ্যে বিবিধদ্রব্য-রক্ষণার্থ 
উদ্ হইতে লম্বমান সুত্র বা রজ্জুনির্ম্দিত আধার ৷ 

১৩৭1 খান্-খান্‌,_'খণ্ড’-শব্দ-জাত ; ট্‌ক্রা 


টুক্রা। 


১৬৬ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





ঠা... লীলার বো 
তবে শেষে গৃহপ্রতি হৈল ক্রোধাবেশ ॥ ১৩৮ ॥ সেইমতে দৃষ্টি কৈলা যোগ-নিদ্ৰা প্রতি | 
সকলেরই ক্রুদ্ধ নিমাইকে নিবারণের সাহসাভাব__ পৃথিবীতে শুই’ আছে বৈকুণ্ঠের পতি RE : 
দোহাতিয়া ঠেজা পাড়ে গৃহের উপরে । শেষশায়ী লক্ষ্মীপতি ষড়েখর্যযশালী গৌর-নারায়ণ_ 
হেন প্রাণ নাহি কা’রো যে নিষেধ করে ॥ ১৩৯॥ অনস্তের শ্রীবিগ্রহে যাহার শয়ন । 
অতঃপর রৃক্ষনাশ-চেচ্টা-_ লক্ষ্মী যা’র পাদ-পদ্ম সেবে অনুক্ষণ ৷৷ ১৪৯ 
ঘর-দ্বার ভাঙ্গি’ শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া ৷ শ্তিবিসৃগ সষ্টিস্থিতিলয়েশ, শিববিরিঞ্চিধ্যাত গৌর- 
তাহার উপরে চেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া ৷ ১৪০ ॥ নারায়ণের বৈকুগ্ঠাভিন শচী-প্রাণে যোগনিদ্রা_ 
অবশেষে ক্রোধভরে ভূপৃষ্ঠে আঘাত চাপিবেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে ৷ 
তথাপিহ ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয় ৷ সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অজনে ৷ ১৫০ ॥ 
শেষে পৃথিবীতে ঠেজা নাহি সমুচ্চয় ॥ ১৪১ ॥ অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড যা'র লোমকুপে ভাসে \ 
' নিমাইর ক্রোধাবেশ-দর্শনে শচীর ত্রাস স্বম্টি-স্থিতি-প্রলয্ন করয়ে যাঁ’র দাসে ॥ ১৫১॥ | 
গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া ৷ ব্রক্মা-শিব-আদি মত্ত যী’র শুণধ্যানে ৷ 
মহাভয়ে আছেন যেহেন লুকাইয়া ॥ ১৪২ ॥ হেন প্রভূ নিদ্রা যা'ন শচীর অঙ্গনে ৷৷ ১৫২ ॥ [ 


ধন্মবন্মা গোর-নারায়ণের মাতৃরাপি 
ভত্ত-ময]াদা-রক্ষণ-_ 
ধন্মসংস্থাপক প্রভু ধন্স-সনাতন ৷ 
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥ ১৪৩ ॥ 


স্বেচ্ছায় গৌর-নারায়ণের যোগনিদ্রা-দর্শনে দেবগণের বিস্ময় 
এইমত মহাপ্ৰভু স্বানভব-রসে ৷ 
নিদ্রা যায় দেখি’ সব্বদেবে কান্দে হালে ॥১৫৩॥ 
পুন্রসন্মুথে শচীর মালা ও গঙ্গাপূজোপকরণ-প্রদর্শন__ 





এতাদুশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যঞ্জিয়া ৷ কতক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া ৷ 
তথাপিহ জননীরে না মারিলা গিয়া ॥ ১৪৪ ॥ গঙ্গা পৃজিবার সজ্জ প্রত্যক্ষ করিয়া ৷৷ ১৫৪ ৷ 
সব্বশেষে তীব্র অভিমান-ভরে নিমাইর ভূমিতে বিল্ন-__ পূত্রের গাত্রস্থ ধূলি-পরিষ্করণ_ 
সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অজনে ৷ ধীরে-ধীরে পূত্রের শ্রীঅন্গে হস্ত দিয়া। 
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ-মনে ॥ ১৪৫ ৷৷ ধূলা ঝাড়ি’ তুলিতে লাগিলা দেবী গিয়া 1॥১৫৫৷৷ 
গৌরের ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ-শোভা__ পূত্ৰকে মালা ও পূজোপকরণ-প্রদান_ ূ 
শ্রীকনক-অঙ্জ হৈলা বালুকা-বেচ্টিত ৷ “উঠ উঠ, বাপ, মোর, হের, মালা ধর । 
সেই হৈল মহাশোভা অকথ্য-চরিত ৷ ১৪৬ ॥ _ আপন-ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গা পূজা কর ॥ ১৫৬ ॥ 
কিয়ৎক্ষণাত্তে গৌরের স্থিরভাবে শয়ন পৃন্রের দ্রব্য-নাশ-সত্ত্বেও শচীর সহিষ্ণুতা 
কতক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া ৷ ভাল হৈল, বাপ, যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ! 
স্থির হই’ রহিলেন শয়ন করিয়া ॥ ১৪৭ ॥ - হাউক তোমার সব বালাই লইয়া ॥৮ ১৫৭ টা 
চিরি'_সংক্ষৃত ছিদ্‌-ধাতু হইতে “ছিড়া” ‘ছিণ্ড, ১৪২1. উপান্তে_ উপকণ্ঠে, প্রান্তে, একপাশে ! 
‘ছেড়া’, তাহা হইতে চিরা, চেরা, বিদারণ, ছেদন ১৪৪ ৷ ব্যজিয়া__ব্যঞ্জনা করিয়া, ব্যক্ত বা প্রকাণ 
কের)। করিয়া ৷ 
১৩৯ দোহাতিয়। ঠেঙ্গা পাড়ে,_দুই হাত দিয়া ১৪৬1 অকথ্য-চরিত-_অবর্ণনীয়-মহিসাধু! রি 
লাঠি মারিতে লাগিলেন । দোহাতিয়া,_দুই হস্তে, - ১৪৮1 যোগনিদ্রা,_-্থীয় অপ্রারুত-লীলা পৃ যা 
সাহায্যে বা দুই হাত চালাইয়া ; ঠেঙ্গ_- কারিণী চিন্ময়ী নিরঙ্ুশেচ্ছাতিকা-যোগনায়ানদাহ: 


নিদ্রা । বা (বিপদ 

১৫৭ বালাই,__আরবী ‘বালাহ’-শব্দ গর্ভ 
আপদ্‌ ) হইতে নিষ্পন্ন; বিপদৃ, আপ্‌, 
অমঙ্গল, পাপ ৷ 





ূ 





আদিখণ্ডত-_অম্টম অধ্যায় ১৬৭ 


গাত্রোথানপূৰ্ব্বক নিমাইর স্বানার্থ গমন 
জননীর বাক্য শুনি’ শ্রীগোরসুন্দর ! 
চলিলা করিতে স্বান লঙ্জিত-অন্তর ॥ ১৫৮ ॥ 
গৃহ মাৰ্জ্জনপূৰ্বক শচীর রন্ধনোদ্যোগ_ 
এথা শচী সব্্বগৃহ করি’ উপস্কার ! 
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার ॥ ১৫৯ ॥ 
পুত্র-রুত সহস্ৰ ক্ষতি-সত্েও পুব্রগতপ্রাণা 
শচীর ক্ষোভরাহিত্য__ 
হদ্যপিহ প্ৰভু এত করে অপচয় ! 
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয় ॥ ১৬০ ॥ 


কৃষ্-যশোদার সহিত নিমাই-শচীর 
উপমা 


কষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ-প্রকারে ॥ 
হশোদা সহিলেন গোকুল-নগরে ॥ ১৬১ ॥ 
পৃত্রবৎসলা শচীর গৌর-নির্য্যতন-সহিষ্ততা_ 
এইমত গৌরান্গের যত চঞ্চলতা ৷ 
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা ॥ ১৬২ ॥ 
পরমেশ্বররাপি-পূত্রে এখ্বর্য্যবৃ' দ্ধহীনা শুদ্ধবাৎসল্যময়ী শচীর 
ততরুত সমস্ত চাপল্য স্বচ্ছন্দে সহন=—_ 
ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক ৷ 
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক ॥ ১৬৩ ॥ 
সহিষ্ণতায় পৃথীসমা শচীমাতা__ 
সকল সছেন আই কায়-বাক্য-মনে ! 
হইলেন শচী যেন পৃথিবী আপনে ॥ ১৬৪ ॥ 
গ্গাস্মানান্তে নিমাইর গৃহাগমন_ 
কতন্ষণে মহাপ্রভু করি’ গঙ্গাস্নান ৷ 
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান্‌ ॥ ১৬৫ ॥ 
বিষ ও তদীয় পৃজান্তে নিমাইর ভোজনারস্ত_ 
বিষ্ণপূজা করি’ তুলসীরে জল দিয়া ! 
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥ ১৬৬ ॥ 
ভোজন ও আচমনান্তে প্রভুর তাম্বূল-চব্বণ_ 
ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হর্ষ-মন । 
আচমন করি” করেন তাম্থুল-চব্বণ ৷৷ ১৬৭ ॥ 


১৬৪ । যেন পৃথিবী আপনে,_সব্বংসহা বসুহ্ধ- 


রার সদৃশ । 


১৬৯। দায়”_[ দা + (কর্মে) ঘঞ্ 1 লাভ 


বা 9. 
ক্ষতি, সংম্রব, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, দায়িত্ব ! 


১৭০। জন্বল,_[ স্থু গ্রেমন করা, চলা ) + 


( ও ; 
করণে ) অল্ ], ‘পুঁজি’, পাথেয়, জীবিকা বা অর্থ ! 


মি... 


পুত্রকে চাপল্য-কারণ-জিজ্ঞাসা__ 
ধীরে ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা । 

“এত অপচয়, বাপ, কি-কাধ্যে করিল £ ১৬৮ ॥ 
মাতৃরূপি-ভক্ত-ক্তৃক তদীয় সর্ব্বস্বে সেব্য-পুত্রের 
স্বত্বাধিকার জাপন-__ 

ঘর দ্বার দ্রব্য যত, সকলি তোমার ॥ 
অপচয় তোমার সে, কি দায় আমার £ ১৬৯ ॥ 
নিতাশুদ্রভাবময় ভগবদৃগৃহে অর্থাভাব-জাপন_ 
পড়িবারে তুমি বোল এখনি যাইবা ॥ 
ঘরেতে সম্বল নাহি,__কালি কি খাইবা ?”১৭০৷৷ 
নিমাইর হাস্য, একমান্র যড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণেরই 
গোপ্ত ত্ব বা ভ্ত্তত্ব-জাপন_ 
হাসে প্রভূ জননীর শুনিয়া বচন । 
প্রভু বোলে,__“ক্ুষ্ণ পোচ্টা, করিবে পোষণ ১৭১ 
বাগীশ্বর গৌর-নারায়ণের গ্রন্থসহ পাঠার্থ প্রস্থান 
এত বলি’ পৃস্তক লইয়া প্রভু করে। 
স্সরস্বতীপতি চলিলেন পড়িবারে ৷৷ ১৭২ ॥ 
পাঠান্তে সন্ধ্যায় গঙ্গা-তটে গমন-__ 
কতক্ষণ বিদ্যা-রস করি কুতুহলে ৷ 
জাহনবীর কুলে আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥ ১৭৩ ॥ 
গৃহে প্রত্যাবতত ন-_ 
কতক্ষণ থাকি’ প্রভু জাহ্নবীর তীরে ৷ 
তবে পুনঃ আইলেন আপন-মন্দিরে | ১৭৪ ॥। 
নির্জনে মাতাকে দুই তোলা স্বর্ণ -প্রদান_ 
জননীরে ডাক দিয়া আনিঞা নিভৃতে! 
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিলা তা’ন হাতে ॥ ১৭৫ ॥ 
কৃষ্ণপ্রদত্ত-জানে সেই স্বর্ণদারা গৃহ-ব্যয়নির্ববাহার্থ 
মাতাকে অনুরোধ__ 
“দেখ, মাতা, কুষ্ণ এই দিলেন সম্বল ! 
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল 0১৭৬ ॥ 
নিমাইর প্রস্থানানন্তর স্বর্ণ-দর্শনে শচীর বিস্ময় ও চিন্তা 
এত বলি” মহাপ্রভু চলিলা শয়নে । 
পরম-বিজ্মিত হই’ আই মনে গণে’ ॥ ১৭৭ ॥ 
১৭১7 পোঙ্টা,_পোষণকর্তা । 
১৭২। সরস্থতী-পতি, সরস্বতী বা পরা-বিদ্যার 
পতি অর্থাৎ “বিদ্যাবধূজীবন” শ্রীকৃষ্ণ ৷ 
১৭৬1 নিভূতে,_[ নিভু (পোষণ করা ) + 
(কৰ্ম্মে ) ক্র ] নির্জনে, গোপনে ; ভাঙ্গাইয়া,_কোন 
মুদ্রার বিনিময়ে সমপরিমাণ মুল্যের ক্ষুদ্র মুদ্রা বা দ্রব্য 
গ্রহণ করিয়া। করহ,_নিব্বাহ বা সমাধান কর । 


১৬৮ 


স্বর্ণপ্রাপ্তিতে ভাবি-বিপদাশক্ক'__ 
“কোথা হইতে সুবর্ণ আনয়ে বারেবার ৷ 
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায় আসি” আর ৷৷ ১৭৮ ॥ 
দ্রবিণাভাব ঘটিবা-মান্র নিমাইর পুনঃপুনঃ স্বর্ণানয়ন__ 
যেই-মান্ত্র সম্বল-সঙ্কোচ হয় ঘরে ৷ 
সেই এইমত সোণা আনে বারেবারে ॥ ১৭৯ ৷ 
নিম।ইর স্বর্ণসংগ্রহ-বিষয়ে শচীর নানা চিন্তা 
কিবা ধার করে, কিবা কোন্‌ সিদ্ধি জানে £ 
কোন্রূপে কা”র সোণা আনে বা কেমনে ?”১৮০৷৷ 
অতি-সরলচিত্তা শচীর স্বর্ণবিনিময়ে অর্থসংগ্রহেও 
আশঙ্কা 
মহা-অকৈতবৰ আই পরম উদার ৷ 
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বারেবার ॥ ১৮১ ॥ 
সকলের দ্বারা পরীক্ষণপূর্ব্বক নিজ-নির্দোষত্ব স্কাপন-__ 
“দশতাগ্রি পাচঠাঞি দেখাইয়া আগে 1৮ 
লোকেরে শিখায় আই “ভাঙ্গাইবি তবে 1৮১৮২ 
মহাযোগেশ্বর গৌর-নারায়ণের গুপ্তভাবে 
নবদ্বীপে অবস্থিতি__ 
হেনমতে মহাপ্রভু সব্ব-সিদ্ধীশ্রর ৷ 
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর ৷৷ ১৮৩ ॥ 
একা গ্রমনে স্বাধ্যায়-রত বটুব্রক্মচারি-বেষী 
নিমাইর রূপ-বর্ণন-__ 
না ছাড়েন শ্রীহস্তে পৃস্তক একক্ষণ ৷ 
পড়েন গোম্ভীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন ॥ ১৮৪ 1 





১৭৮। প্রমাদ,_বিপদৃ, অনিষ্ট | 
১৭৯1 সম্বল-সঙ্কোচ,__অর্থাভাব ৷ 
১৮০। 


ধার, ধু + (কর্মে) ঘঞ্ ] খণ_ 
গ্রহণ । 


সিদ্ধি”_(ভো ১১/১৫1৪-৫--) “অণিমা মহিমা 
মৃত্তে্লঘিমা-প্রান্তিরিদ্দ্রিয়েঃ। প্রাকাম্যং শ্ুতদৃষ্টেষু 
শক্তিপ্রেরণমীশিতা ৷ গুণেস্বসঙ্গো বশিতা যৎ্কাম- 
স্তদবস্যতি । এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অস্টাবৌৎপত্তিকা 
মতাঃ ৷” 


প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাব-সায়িতা, এই 


অষ্টসিদ্ধি__-ভগবানের ভি এ ৬-৮ম শ্লোকও 





অর্থাৎ অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ললাটে শোভয়ে উদ্ধ তিলক সুন্দর ৷ 

শিরে শ্রীচাঁচর-কেশ সব্ব-মনোহর ॥ ১৮৫ ॥ 

স্কন্ধে উপবীত, ব্রক্মতেজ মৃত্তিমন্ত ৷ 

হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দত্ত ॥ ১৮৬ ॥ 

কিবা সে অদভূত দুই কমল-নয়ন। 

কিবা সে অদভূত শোভে ভ্রিকচ্ছ-বসন ॥ ১৮৭ ॥ 

সকলেই বিশ্বস্তরের শ্্রীরূপাকৃষ্ট-__ 

যেই দেখে, সেই একদুষ্ট্যে রূপ চায় । 

হেন নাহি ‘ধন্য ধন্য” বলি” যে না যায় ॥ ১৮৮ ॥ 
নিমাইর অপূর্ব্বব্যাথ্যা শ্রবণে গঙ্গাদাসের হর্ষ 

হেন সে অদ্ভূত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর ৷ 

শুনিয়া গুরুর হয় সত্তোষ প্রচুর ॥ ১৮৯ ॥ 


স্বীয় ছান্রগণ-মধ্যে সব্বপ্রধান জ্ঞানে নিমাইকে 
গঙ্গদাসের সম্মান-প্রদান__ 


সকল পড় স়া-মধ্যে আপনে ধরিয়া ৷ 
বসায়্েন গুরু সব্ব-প্রধান করিয়া ॥ ১৯০ ॥ 
ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা অধ্যাপকের নিম।ইকে 
উৎসাহ-প্রাদান__ 
গুরু বোলে,__“বাপ, তুমি মন দিয়া গড় । 
ভট্টাচার্য্য হৈবা ভুমি,_বলিলাঙ দঢ় ৷” ১৯১ ॥ 
বিনয়ের মূর্্তবিগ্রহ ও ব্রহ্মচারীর আদর্শরূপে গুরুর আশীর্বাদ 
বহুমানপূবর্বক যথা-যোগ্য মর্য[দা-প্রদানন 
প্রভু বোলে,_“তুমি আশীৰ্ব্বাদ কর যা'রে। 


ভট্টাচাৰ্য্য-পদ কোন্‌ দুর্লভ তাহারে ?” ১৯২ ॥ 
১১১৯১০১৯১0০ ০ 


১৮57 সৰ্ব্বসিদ্ধীশ্বর,_অষ্টসিদ্ধির অধীধ্বর। 
ভা ১১৷১৫৷১০-১৭ শ্লোক দ্ৰষ্টব্য ৷ 

১৮৭। প্ৰিকচ্ছ,_তিনটী “কাছা; প্রো 
বঙ্গবাসিগণের বস্ত্রপরিধান-রীতিবিশেষ ! পরিহিত" 
বস্তরের যে উত্তরাংশ কুঞ্চিত করিয়া পদদয়ের মধ্য দিয়া 
টানিয়া বিপরীত দিকে কটিদেশের পণ্চার্ভাগে রে 
করা হয়, তাহাকে “কাছা” আর যে পুর্ব্বাংশ রি 
করিয়া নাভিদেশের সম্মুখভাগে নিবদ্ধ কর! রা 
তাহাকে “কৌচা” বলে £ এই কৌঁচারই অপর রর 
স্থিত কুঞ্চিত অগ্রভাগ উঠাইয়া পুনরায় তি 
নিবদ্ধ করিলেই উহা ভ্রিকচ্ছ-বসন' নামে অভিহিত রে 

১৮৮ ৷ একদুষ্ট্যে-_অনন্যদুচ্টিতে, নিষ্প 
নির্মিমেষ বা অনিমীলিত-নেত্রে ! 

১৯১! ভট্টাচার্য্য,_যে বিপ্ৰ মীমাংসা ও ন্যায় রি 


অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, অথবা 














আদিখণ্ড-_অম্টম অধ্যায় 


১৬৯ 


জিভ 


নিমাইর প্রশ্নোত্তর-দানে সকলেরই অসামর্থয_ 
হাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর ॥ ১৯৩ ॥ 
হয়” ব্যাখ্যা নয়? ও নয় ব্যাখ্যা “হয়-করণ_ 
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন । 
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন ৷ ১৯৪ ॥ 
স্বয়ং অনায়াসে অন্যের দুঃসাধ্য সূত্রের ব্যাখ্যান_ 
কেহ যদি কোনমতে না পারে স্থাপিতে ৷ 
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সু-রীতে ॥ ১৯৫ ॥ 
সৰ্ব্বক্ষণ নিমাইর শান্তানুশীলন__ 
কিবা স্থানে, কি ভোজনে, কিবা পর্যটনে ৷ 
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে ॥ ১৯৬ ॥ 
জগতের সৌভাগ্য-সুযোগাভাব-হেতু গৌর-নারায়ণের 
আত্মপ্রকাশত্ব-গোপন_ 
এইমতে আছেন ঠাকুর বিদ্যা-রসে ৷ 
প্রকাশ না করে জগতের দীন-দোষে ॥ ১৯৭ ॥ 
তাৎকালিক অনিত্/বিষয়-ভোগরত হরিভক্তিহীন 
সংসার-বর্ণন__ 
হরিভক্তিশুন্য হৈল সকল সংসার ৷ 
অসৎসজ অসৎপথ বই নাহি আর ॥ ১৯৮ | 


[১৮০৬৮৪৪০১২০ ২৯৭ 
আদ্যন্ত কোন একটী বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, তিনিই 


এই উপাধি-লাভের যোগ্য; অথবা দর্শনশাস্ত্র্ত 


পণ্ডিত অধ্যাপক ৷ 
১৯৪1 জ্ঞাতব্য এই যে, মায়াধীশ বিষ্ণৃতে 
“কর্তৃমকর্তৃমন্যথা কর্তৃং সামর্থ্য”_ নিত্য বর্তমান ৷ 
১৯৫। সু-রীতে, সুষ্ঠভাবে, সুচারুরাপে ! 
১৯৭। দীন-দোষে__জগতের অধিকাংশ লোকই 
অক্ষজ-জান-পরায়ণ অর্থাৎ অধোক্ষজ-বিষ্ত-বিমুখ ! 
অপরা-বিদ্যা অপেক্ষা পরা-বিদ্যার-_যাহাদ্বারা বিষ্ণু 
তত্ত্বে জীবের শুদ্ধা মতি উদিত হয়, তাহার-_ শ্রেষ্ঠত্ব- 
স্বীকারে তাহাদের যোগ্যতা হয় না বলিয়াই তাহারা 
যথার্থ দীন’-শব্দ-বাচ্য ।  ভ্রিদতিগোস্বামী শ্রীমৎ 
প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন, ( শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে 
৩৬ শ্লোক)-_“প্রসারিত মহাপ্রেম-পীযৃষ-রসসাগরে | 
টৈতন্য-চন্দে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ 0৮ 
টি একমাত্র বাস্তব নিত্যসত্যবস্ত মায়াধীশ 
ত-ব্যতীত তদিতর প্রাকৃত দশনমূলক 
স ও পথই অসৎসঙ্গ ও অসৎপথ ৷ 
১৯৯। তৎকালে ওঁপ৷ধিক-জ্ঞান-প্রমত্ত কৰ্ম্ম-জড় 
-২২ 


দেহাত্মবৃদ্ধি আত্মসব্বস্ব সাংসারিক লোকের 
দশা-বর্ণন- 
নানারূপে পুন্রাদির মহোৎসব করে । 
দেহ-গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে ॥ ১৯৯ ॥ 
অনিত্যসূখাসক্তি ও কৃষ্ণবৈমুখ্য-দর্শনে পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবের 
দুঃখ ও করুণার্থ কৃষ্ণসমীপে আবেদন-__ 
মিথ্যা-সুখে দেখি সব্বলোকের আদর ! 
বৈষ্ণবের গণ দুঃখ ভাবেন অন্তর ॥ ২০০ ॥ 
কৃষ্ণ’ বলি’ সব্বগণে করেন ক্রন্দন ৷ 
“এ সব জীবেরে ক্লুপা কর, নারায়ণ ॥ ২০১ ॥ 
কুষ্ণরতি বিনা মানবের দুর্গতি-ভোগ-_- 

হেন দেহ পাইয়া ক্ষণে নাহি হৈল রতি । 
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিবে দুর্গতি ! ২০২ ॥ 

দেব-বাঞ্ছিত নরজন্ম লভ-সত্েও কৃষ্ণেতর 

জড়সুখভোগ-ফলে বৃথা জন্ম 
যে নর-শরীর লাগি’ দেবে কাম্য করে | 
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা-সুখের বিহারে ৷৷ ২০৩ ॥ 
কৃষ্ণেতর-কর্ম্মকাণ্ডে লোকের উল্লাস-_ 

কুষ্ণ-যান্রা-মহোৎসব-পব্্ব নাহি করে । 
বিবাহাদি-কর্মে সে আনন্দ করি’ মরে ॥ ২০৪ ॥ 


ইউ ৭২৭৯ 
মূঢ়গণ জ্রী-পূত্রাদির সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান-চেষ্টাতেই ব্যস্ত 


ও প্রবৃত্ত ছিল। আবার, কম্মজড় অর্থাৎ সৎকর্ম 
নিপূণ ভীমভট্টাদির পদাবলেহনকারী জনগণ ইষ্টা- 
পূর্ত, চিকিৎসাগার, অপরা-বিদ্যার পাঠশালা প্রভৃতি 
কার্যে দয়ার ছলনায় দেহ ও মনকে নিযুক্ত করিয়া 
পরকালে ইন্দ্রিয়সূখপর ফল কামনা করিত; তাহারা 
উপাধিক স্বার্থের বশবর্তী হইয়া নৈক্র্ম্্যরাপ নিফাম- 
রুষ্ণসেবা চেষ্টায় নিতান্ত বিমুখ ছিল। তাহাদের 
বদ্ধিভেদ অর্থাৎ চৈতন্য সম্পাদন করা স্মৃতি-শাস্তরের 
অনুমোদিত নহে! তাহারা--অজঞ ও মূঢ়! শ্রীহরির 
সেবাই যে সব্বজীবের সব্বসময়ে একমাত্র সব্বাশ্রেষ্ঠ 
কৃত্য,_এই পরম-সত্যের বিস্মৃতি-ফলেই তাহাদের 
নানাপ্রকার জড়সেবা-প্ররৃত্তিমূলা বিষয়ভোগ-স্গৃহা 


জন্মিয়।ছিল ৷ 
২০৩1 যে নরশরীর...কাম্য করে”_একমান্র 


নরদেহই হরিভজনের সব্বপেক্ষা অনুকূল, সুতরাং 
দেবগণেরও যে তাহা প্রার্থনীয়, তদ্বিষয়ে দেবগণের 


গীতি (ভা ৫1১৯৷২০-২৪ )৮- 
“অহো, এই ভারতবর্ষে উদ্ভূত মানবগণ কি উত্তম 


১৭০ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


তপস্যাই না করিয়াছেন! অথবা, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীহরি ও উপাস্যসেবা-বিস্মৃতিফলে অর্থাৎ 


কোনপ্রকার সাধন-ব্যতীতই ইহাদের প্রতি প্রসন্ন 
হইয়াছেন! ভারতে যে মনৃষ্যজন্ম-লাভের নিমিত্ত 
আমরাও স্পৃহা করি, ইহারা ভারতাঙ্গনে মুকুন্দসেবো- 
পযোগী সেই মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ৷ 

আমাদের দুক্ষর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির 
ফলে তুচ্ছ স্বগপ্রাপ্তিদ্বারাই বাকি ফল-লাভ হইল? 
বিশেষতঃ, এইস্থানে (স্বর্গে) শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মস্মৃতি 
ত’ নাই-ই, বরং অতিশয় ইন্দ্রিয় তর্পণাতিশয্য-নিবন্ধন 
তাহা ও বিলুপ্তা হইয়া যায় ৷ 

আয়ুল্মান্‌ হইয়া পুনরাবর্তনময় ব্রক্মলোক-লাভ 
অপেক্ষা অল্পায়ুঃ হইয়া ভারতভুমিতে নরজন্ম-লাভও 
শ্রেয়ঃ; যেহেতু এই নরজন্মে মনস্থি-মানবগণ মর্ত্যদেহ 
দ্বারাই অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের কৃতকর্ম্মসমূহ শ্রীহরিতে 
সমর্পণ করিয়া তদীয় অভয়পদ শ্রীবৈকুষ্ঠধামে গমন 
করিয়া থাকেন৷ 

যে-স্থানে হরিকথা-সুধাসরিৎ প্রবাহিতা নাই, যে- 
স্থানে তদাশ্রিত বৈষ্ণবসাধুগণের অধিষ্ঠান নাই, যে- 
স্থানে শ্রীহরির কীর্তনবহুল যক্ত ও গীতন্ত্যবাদ্যাদি 
মহোৎসব নাই, ব্ৰহ্মলোক হইলেও বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
তাহা আশ্রয় করিবেন না৷ 

এই ভারতবর্ষে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি 
কন্মেন্দ্িয় ও ক্ষিত্যাদি দ্রব্যনিচয়পূর্ণ নরজন্ম প্রাপ্ত 
হইয়াও যে-সকল প্রাণী স্বরূপাবস্থিতি বা বিষ্তপাদ- 
পল্মলাভরাপ মোক্ষের নিমিত্ত যত্র করে না, তাহারা 
বনচর পক্ষীর ন্যায় ( কোনন্রুমে মৃক্তি-লাভানত্তরও 
পুনরায় ভোগবশে ) বন্ধনদশাই প্রাপ্ত হয় 


২০৪ যান্রা_ভা ১১৷২৭৷৫০ শ্লোকে “পৃজা- 

_ শ্বান্রোৎসবা-শ্রিতান্”-পদের স্রীস্বামিরুত-টীকায় “যাত্রা 
হবিশিষ্টে পব্বণি বহজনসমাগমঃ৮ ও উৎসবো-_ 
বসন্তাদি-মহোৎসবঃ” ; ভাঃ ১১৷১১৷৩৬-৩৭ শ্লোকে 
ও 











সম্বদ্ধজানাডা ই 
বশতঃ শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবার্থে অথিলচেচ্টা-পরায়ণ ॥ 
+ i) খা 


হইয়া দেহ ও মনের নিজেন্দিয্নের তর্পণাভিলাষেই 
যাবতীয় কর্ম করে; সুতরাং শ্রেয়ঃপন্থা বা অধোকষন্ 
সেবা ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃগন্থা গ্রহণ করে। তাহারা 
অমৃত বা বৈকুষ্ঠ-পথের পথিক না হইয়া মৃত্যু অর্থা 
সংসাররূপ নরক্পথের পথিক হয় ও নানাযোনি ভ্রমণ 
করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু শ্রীহরিগুরু- 
বৈষ্ণবাৰ্থে যে সকল ভগবদ্ধন্ানুষ্ঠান, তাহা সকন 
জীবেরই একমান্ত্র কর্তব্য । ভাঃ ১১২৯৮ এযান্‌ । 
্রদ্ধয়াচরন্‌ মভ্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্্জয়ম্‌” অর্থাৎ 
‘পূর্বোক্ত নিত্য সনাতন-ধর্ম্মে আচরণ করিলেই মরণ- 
ধর্মশীল মানব অতিদুর্্জয় মৃত্যুকে জয় করিতে 
সমর্থ হয়, নতুবা মৃত্যু পথে ধাবিত হয়!’ 

(ভা ২1১1৪ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীগুকোক্তি 
_-ভগবদ্দিমুখ মানবগণ অনিত্য দেহ, পুত্র ও কলন্তাদি 
পরিকরগণের প্রতি আসক্ত হইয়া আপনাদের বিনাগ 
দেখিয়াও দেখিতে পায় না?” 


(ভা ৩৩০1৩-১৪ ও ১৮ শ্লোকে দেবহ.তির প্রতি 
ভগবান্‌ শ্রীকপিলদেবের উক্তি) 'দুর্ম্মতে জীব মোহ- 
বশতঃ অনিত্য কলন্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ, 
ক্ষেত্র ও বিভ্তকে “নিত্য, বলিয়া মনে করে; সুতরাং 
এ সকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয়! 
প্রাণিগণ এই সংসারে যেযে-যোনি পরিভ্রমণ করে 
সেই সেই যোনিতেই আনন্দ লাভ করিয়া রা 
সুতরাং কিছুতেই আর বিরাগ লাভ করে না রর 
মায়া-বিমোহিত জীব নরকযোনি লাভ করিয়াও নর রর 
যোগ্য আহার-বিহারাদিতে আনন্দ লাভ করিয়া 
শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। সে দেহ < 
পুন্ন, গৃহ, পণ্ড, ধন ও বন্ধু প্রভৃতিতে বদ্ধহৃদগ নি 
আপনাকে ক্ুত-কুতার্থ বলিয়া মনে করে । টি 
পোষণ-চিন্তায় তাহার আপাদ-মত্তক দগ্গীভূত রি 
থাকে ; তজ্জন্য সে পাপাচরণে প্ররভ হয় । এ গু 
ব্যক্তি কুটধর্ম্ম ও দুঃখময় গৃহে নিরলস হইয়া 


রর 
জ্রীগণে 
শিশুগণের আধ আধ আলাপে ও অসতী 


০০ ণ্দুঃ 
ন নিজ্জনে প্রদত্ত প্রলোভনে অবশচিত্ত ক ব্যৰ্জি 
সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে ৷ সেই গু রথ 


দের পোষণফলে অধোগতি লাভ টিবি 




















আদিখণ্ড-নবম অধ্যায় 


বৈষ্ণবগণের নারায়ণ-স্ততি ও তৎকুপা-প্রার্থনা_ 
তোমার সে জীব, প্রভো, তুমি সে রক্ষিতা । 
কি বলিব আমরা, তুমি সে স্ব্বপিতা 1৮ ২০৫ ৷ 


ভক্তগণের স্ব্বজীব-মঙ্গল-চিন্তন ও মঙ্গলগীতি-গান-_ 


এইমত ভক্তগণ সবার কুশল ! 
টিন্তেন-গায়েন ক্রঞ্চচন্দ্রের মঙ্গল ॥ ২০৬ ॥ 


উপার্জন করিয়া সেই পরিবারবর্গকেই তাহাদের 


ভোজনাবষেশ গ্রহণপৃব্বক পোষণ করিয়া থাকে । 
যখন তাহার নিজের জীবিকা-রাহিত্য ঘটে, তখন সে 
আন্য-কোন জীবিকা অবলম্বন করিবার জন্য বারংবার 
চেষ্টা-সত্বেও ব্যর্থমনোরথ ও লোভাভিভূত হইয়া 
গর-ধনে স্পৃহা করে; সেই মূঢ়বুদ্ধি হতভাগ্য পুরুষ 
বারংবার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্বভরণে অসমর্থ হয়, 
তখন মৃতদার ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ 
করে৷ * * সেই কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত অজিতেন্ড্িয় 


১৭১ 


স্রীরুষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান ॥ 
ব্বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২০৭ ॥ 


ইতি শ্ীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে 
মিশ্র-পরলোকগমনং নাম 
অম্টমোহ্ধ্যায়ঃ | 





গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়- 
স্বজনের তীব্র ক্লেশ দর্শন করিয়া অধীর হয় ও অবশেষে 
নম্টবৃদ্ধি হইয়া প্ৰাণত্যাগ করে । 

২০৫1 তোমার সে জীব-_বিষ্ণৃতত্বই বিভু- 
চৈতন্য, ঈশ্বর-তত্ব অর্থাৎ পরমাত্মা ঃ আর যাবতীয় 
জীবাত্মাই বশ্যতত্ব, অণু-চৈতন্য, সুতরাং প্রত্যেকেই 
স্বরূপতঃ ‘তদীয়’ বা বৈষ্ণব, -(গী ১৫৭) “মমৈ- 
বাংশো জীব-লোকে জীবভুতঃ সনাতনঃ” ইত্যাদি 

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে অস্টম অধ্যায় ৷ 


+5893 


নবম অধ্যায় 


নবম অধ্যায়ের কথাসার 
এই অধ্যায়ে শ্রীমমিত্যানন্দপ্রভূর দ্বাদশবর্ষ বয়স 
পর্য্যন্ত শ্ৰীকৃষ্ণ, রাম, বামন প্রভৃতি অবতারবর্গের লীলা 
অভিনয়-পূর্ব্বক ক্রীড়া এবং তদনত্তর বিংশবর্ষ বয়স 
পর্যন্ত তীর্থভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি বণিত হইয়াছে ৷ 
শ্ীগৌর-কৃষ্ণের আজায় শ্রীঅনন্তদেব অগ্রেই রাঢ়- 
দেশের অন্তর্গত একচাকা-গ্রামে হাড়ো-ওঝার গৃহে 
তৎপত্বী পদ্মাবতীর গর্ভ-সিন্ধু হইতে নিত্যানন্দচন্দ্ররূপে 
স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তাহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক 
ফলেই তদ্দেশস্থ যাবতীয় অমঙ্গল সমূলে বিনষ্ট 
হইয়াছিল। টি 
ইউ, আ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দু স্বীয় সহচর 
ই ক কৃষ্ণলীলার অনুকরণপূবর্বক নানা-ক্রীড়ায় 
এ টে 1 কখনও বা শিশুগণ মিলিয়া দেব- 
ভি বি কেহ বা দৈত্যগণের অত্যাচার 
বি হয সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই দেব- 
মত নিবেদন করিলে শ্রীমনিত্যা- 
ভার সভ্য-রূপী শিশুগণের সহিত তাহা 


লইয়া নদীতীরে গমনপূর্বক ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের 
স্তুতি করিতেন। তৎকালে কোন বালক ক্ষীরোদশায়ি- 
রূপে অন্যের অলক্ষিতভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া “পৃথিবীর 
ভার-হরণার্থ আমি শীঘ্রই মথুরা-গোকুলে আবির্ভূত 
হইব”__এইরূপ বলিতেন। তদনত্তর বগুদেব-দেবকীর 
বিবাহ, বন্দিগৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কৃষ্ণকে লইয়া 
বসুদেবের নন্দ-ব্রজে গমন, তথা হইতে যশোদার কন্যা- 
রূপে আবির্ভূত মহামায়াকে লইয়া বসূদেবের প্রত্যা- 
গমন, পৃতনা-বধ, শকট ভঞ্জন, কৃষ্ণের গোপগুহে 
দুগ্ধ-নবনীত চোর্যয, ধেনুক, অঘ ও বকাসুরগণের 
বিনাশ, গো-চারণ, গোবদ্ধন-ধারণ, বন্র-হরণ” যজ্ঞ 
পড়ীগণের প্রতি কৃষ্ণের কৃপা, নারদরূপে কংসকে 
নিভূতে পরামর্শ প্রদান এবং কুবলয়-নামক হস্তী ও 
চাণুর, মুন্টিক-নামক মল ও কংসের বধসাধনাদি 
দ্বাপরীয় লীলায় অনুকরণ করিতেন । আবার কখনও 
বা বামন-রূপে মহারাজ-বলিকে বঞ্চনা, কখনও বা! 
রাম-লীলার অভিনয়ে শিশুগণের দ্বারা বানর-সৈন্য 









১৭২ 





রচনা করিয়া সেতু-বন্ধন, স্বয়ং শ্রীলক্ষণরূপে ধনু- 
দ্ধারণপূর্ব্বক সৃগ্রীবের নিকটে গমন এবং শ্রীরাঘবরাপে 
পরশুরামের দর্প হরণ, ইন্দ্রজিৎ-বধ ইন্দ্রজিতের শক্তি- 
শেলে লক্ষণাবেশে স্বয়ং মৃচ্ছাভিনয়, হনুমানের দ্বারা 
ওষধ-আনয়ন, হনুমানের উষধে মৃচ্ছা-ভঙ্গ প্রভৃতি 
বিবিধ অবতার-লীলা প্রদর্শন করিতেন । 
শ্রীমনিত্যানন্দপ্রভূ দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত এইপ্রকার 
বাল্য-লীলায় রত থাকিয়া বিংশতিবর্ষ যাবৎ আর্্যা- 
বর্তেও দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ ভ্রমণ-ছলে শোধন করেন; 
পরে নবদ্বীপে স্বীয় প্রভু গৌরসুন্দর-সমীপে আগমন 
করেন। তীর্থ-ভ্রমণ-কালে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপূরী, শ্রীপাদ 
ঈশ্বরপুরী ও শ্রীল ব্রহ্মানন্দপূরীর সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভুর 


জয় জয় শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ক্বপাসিন্ধু ৷ 

জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু ॥ ১॥ 
গৌরচন্দ্রের জয় 

জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন-ধন-প্রাণ ৷ 

জয় শ্রীনিবাস-গদাধরের নিধান ॥ ২ ॥ 

জয় জগন্নাথ-শচী-পুন্র বিশ্বস্তর ৷ 

জয় জয় ভক্তব্বন্দ প্রিয় অনুচর ॥ ৩ ॥ 


নিত্যানন্দাখগান-বর্ণন ; মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে 
নিত্যানন্দপ্রভুর রাঢ়ে আবির্ভাব__ 


পূবে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায় ৷ 
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই’ আছেন লীলায় ৷৷ ৪ ॥ 


গোঁটীয়-তাষয 


১1 আদি ২য় অঃ ৩১, ৩৮-৪০ ও ১২৮-১৩০ 
সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 

81 লীলায়,-_প্রপঞ্চে স্বীয় নিত্য অপ্রাকৃত লীলা 
অবতরণ করাইয়া অর্থাৎ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছান্রমে। 


৫ | হাড়ো ওঝা,_মৈথিল-ব্ৰাহ্মণের 'উপাধ্যায়”_.এই 
_কৌলিক উপাধির অপজ্রংশই ‘ওঝা’ বা “ঝা”। হাড়াই- 
পণ্ডিত ও পদ্মাবতী,_আদি ২য় অঃ ৩৯ সংখ্যা 


দ্রষ্টব্য । 


টা 


শ্রীশত্রীচেতন্যভাগবত 





মিলন হয়। এইরাপে শ্রীমন্িত্যানন্দপ্রভ A 
শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত কিছুদিন কর নু 
যাপন করিয়া সেতুবন্ধ, ধনৃত্তীর্থ, 
গোদাবরী, জিওড়-নৃসিংহ, দেবপূরী, 
প্রভৃতি তীর্থ সকলকে তীথীভূত 
আগমন করেন এবং তথায় চতুর্ব্যহ শীজগন্নাথদেবকে 
দর্শন করিয়া পরমানন্দে বিহ্বল হন। পরে শ্রীক্েন 
হইতে পুনরায় শ্রীমথুরায় প্রত্যাগমন করেন। অতঃগর 
সর্বশক্তিমান বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর নাম- 
প্রেম বিতরণ-লীলা প্রকাশ না করিবার কারণ এবং 
তদীয় মহিমাবর্ণনানত্তর এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছ। 
€(গোঃ ভাঃ) | 


যয 
কষ্ণকথানন্দ 


মায়াপুরী, অবন্তী 
প্রি, কৃষ্মক্ষেন্র ] 
করিয়া নীলাচল | 








রোহিনী-বসূদেবাভিন্ন পদ্মাবতী-হাড়াই উপাধ্যায় 
হাড়ো-ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী ৷ 
একচাকা-নামে গ্রাম গৌড়েশ্বর তথি ॥ ৫ ॥ 


শিশুরুপি-নিত্যানন্দের রূপ-গুণ__ 
শিশু হইতে সুস্থির সুবৃদ্ধি গুণবান্‌ ৷ 
জিনিঞা কন্দর্পকোটি লাবণ্যের ধাম ॥ ৬ ॥ 


নিত্যানন্দাবিভ্ভাবে জগতে সব্বশুভে।দয়_- 
সেই হৈতে রাড়ে হৈল সব্র্ব-সুমল ৷ 
দুভিক্ষ-দারিদ্য-দোষ খণ্ডিল সকল ৷৷ ৭ ॥ 


ধিধান 
সেবাধিকার-দানে গৌড়ীয়গণের পরমগতি বি 


করেন। 

তথি,__তথা” বা ‘তথায়’-শব্দ জাত, প্রাচীন 
বাঙ্গালা-পদ্যে ব্যবহৃত ৷ “গৌড়েশ্বরঃ পাঠাত্তরে” 
“মৌরেশ্বর যথি? ৷ হি 

মৌরেশ্বর বা মযুরেশ্বর-নামক গ্রাম পুর্বে রা রর 
গুটী ও সূত্র-নিৰ্ম্মাণের বৃহৎ বাণিজ্য-শ্থান রা 
বিখ্যাত ছিল৷ কাহারও মতে,_তত্রস্থ প্রসিদ্ধ শিব ন 

৭। আদি ২য় অঃ ১৩৩ ও আদি oS 
8৭-৪৮ সংখ্য দ্রচ্টব্য। কীর্তন-দ্রভিক্ষ ও অর্ড ০. 





মানরূপ দারিদ্র বিদবরিত হইয়া লোকহৃদগে 
কীর্তন ও কুষ্ণদাস্যাভিমান উদিত হইল । 





আদিখণ্ড-_নবম অধ্যায় 





-দিনে তদভিন্ন-দ্বিতীয়তনূ তৎসেবকপ্রবর 
নিত্যানন্দের আনন্দধ্বনি__ 

ঘে-দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র । 

রাঢ়ে থাকি’ হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ ॥ ৮॥ 


গৌরাবির্ভাব 


নিত্যানন্দের হুক্কারে সমগ্রবিশ্বের ম্চ্ছাঁ 
ননন্ত-ব্ৰক্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হ্কারে । 
মাঙ্াগত হৈল থেন সকল-সংঙারে ॥ ৯ ॥ 
টা তৎসন্বন্ধে নানালোকের নানামত- 
কথো লোক বলিলেক,_“হৈল বজ্রপাত ॥ 
কথো লোক মানিলেক পরম উৎপাত ৷৷ ১০ 1। 


কথো লোক বলিলেক,__জানিনু কারণ ৷ 
গৌড়েশ্বর-গোসাঞির হইল গর্জন ॥৮ ১৯ ॥ 
বিষ্কমায়া-প্রভাবে তাহাদের মূলবিষ্ণস্বরূপ 
নিত্যানন্দতত্ত্রে অনভিজ্ঞতা__ 
এইমত সব্বলোক নানা-কথা গায় ॥ 
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায় ॥ ১২ ॥ 


TEENIE STALE EL SSeS ot EEC: BEE 
১১। গৌড়েশ্বর-গোসাঞ্রি,__মহাপ্রভূর দ্বিতীয়- 


স্বরূপ দামোদর-স্বরূপ তাঁহার মিত্রদ্বয় রূপ-সনাতনের 
সহিত কৃষ্ণের উজ্জ্বল মধুর-রস-সেবার মালিক ৷ 
তীহারাও গৌড়েশ্বর বা গৌড়ীয়েশ্বর, এজন্য নিত্যানন্দ- 
্ গৌড়েশ্বর-গোস্বামী'-আথ্যায় অভিহিত হইয়া- 

ন। 
রা ১২। নিবি আকরস্বরূপ 
বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দের তটস্থ-জীবমোহিনী 
বহির্া-মায়া-শক্তিবশতঃ। যাহারা বিষ্ণুমায়ার 
ও বিক্ষেপাত্বিকা বৃত্তিদ্বয়ের বশবর্তী, তাহারা 
ই -তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না । মায়ামুগ্ধ জীব- 
হি রা কেহ বলেন,__শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ মৈথিল 
রিকি বলেন,__তিনি বঙ্গীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর 
জজ টি বিবাহ করিয়াছিলেন কেহ বলেন, 
SEE এই সকল মায়া-প্রতারিত বা 
হয় না। SR শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ নিণাঁত 
বলেন, শ্রীনিত প্রাকৃতবুদ্ধিবশে কেহ কেহ এরূপও 
ননন্দানুয় শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর অধস্তন 
উতর সৃতরাং 
JE ই যদি তাহাই হয়, তাহা 
ই ফলভোগকামপর কর্মজড় মায়া 
ভূত কেন? কেহ বলেন,_বীরভদ্রের 


১৭৩ 








স্বীয় যোগমায়া-প্রভাবে ভপ্তভাবে নিত্যানন্দের ক্রীড়া 

হেনমতে আপনা’ লুকাই’ নিত্যানন্দ ৷ 

শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ ॥ ১৩ ॥ 

নিত্যানন্দের শিশুসঙ্গিগণ-সহ (ক) দ্বাপর-যুগীয় 
কুষ্চলীলাভিনয়__ 

শিশুগণ-সঙ্জে প্রভু যত ক্রীড়া করে। 

শ্রীকুষ্কের কার্য বিনা আর নাহি স্ফুরে ॥ ১৪ ॥ 
(১) দেবসভায় পৃথিবীর অত্যাচার-বর্ণন__ 

দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে ৷ 

পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে ॥ ১৫ ॥ 
(২) ক্ষীরসমুদ্র-তটে দেবগণের বিষ্ণুস্তুতি_ 

তবে পৃথী লৈয়া সবে নদী-তীরে যায়৷ 

শিশুগণ মেলি” স্তুতি করে উদ্ধ রায় ॥ ১৬ ॥ 


(৩) মথুরায় অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ভগবানের 
আশ্বাস-দান_- 


কোন শিশু লুকাইয়া উদ্ধ্‌ করি’ বোলে । 
“জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে ॥” ১৭ ॥ 


শশা ীশ্টউটি 
গৃহস্থ পূত্ৰত্ৰয় তাহার শিষ্যমান্র; কেননা, বারুড়িগগাই ও 


বটব্যালীর্গাই__এই উভয় গ্রামীর মধ্যেই তাহার পুর 
কল্পিত হওয়ায় তাঁহারা কেহই লৌকিক-বিচারে ওরস- 
জাত পুত্র নহেন, জানা যায়। প্রাকৃত-বিচার-নিপুণ ব্যক্তি- 
গণ শ্ৰীনিত্যানন্দপ্রভুর বহিরজা-মায়াশকি-প্রভাবে বিক্ষিপ্ত 
ও আর্ত হইয়া তাঁহার সহিত প্রাকৃত-সম্বন্ধ-স্থাপনে 
প্ৰয়াসী হইয়। তাঁহাকে তাঁহাদের ন্যায় মায়ামুগ্ধ-জীব- 
কোটির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ও গণিত করিবার চেষ্টা 
করায় ভীষণ অপরাধ আবাহন করেন, ইহাই 
শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবের অসুর-বঞ্চনময়ী প্রচ্ছনন-লীলা। 
১৯৪1 শ্রীনিত্যানন্দ-রামপ্রভু সহচর শিশুদিগের 
সহিত যে ক্রীড়া করিতেন, তন্মধ্যে কখনও বা গোকুল- 
লীলা, কখনও বা মাথুর লীলা, কখনও বা দ্বারকা- 
লীলা প্রভৃতি অভিনয় করিয়া স্বীয় প্রভু গৌরকৃষ্ণের 
ইচ্ছাপূরণ ও লীলার সহায়তা করিতেন, দেখা যাইত । 
১৫17 দেবসভা,_'সূধৰ্ম্ম’-নাম্নী দেবসভা । 
১৬1 নদীতীরে”__অর্থাৎ ম্ীর-পয়োনিধি-তীরে। 
১৫-১৭ 1 (ভাঃ ১০/১১৭-২৩ শ্লোকে পরীক্ষি- 
তের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি ) “রাজবেষী দৃপ্ত দৈত্য- 
গণের অসংখ্য সৈন্যের ভুরি-ভারে আক্রান্ত হইয়া 
পৃথিবী ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিল! অত্যাচার-খিন্না 
ভূমি গাভীর রূপ ধারণপূর্ব্বক অশ্মূখী হইয়া করুণ- 













১৭৪ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


- . (8) বসূদেব ও দেবকীর বিবাহ (৭) পৃতনার স্তন-পান ও বধ- “সাধন 


কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া ৷ 
বসুদেব-দেবকীর করায়েন বিয়া ॥ ১৮ ॥ 

৮ (৫) কারাগৃহে গভীর-রাভ্রিতে কৃষ্ণ -জন্ম-__ 
বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে ৷ 
ক্ষ্-জন্ম করায়েন, কেহ নাহি জাগে 1 ১৯ ॥ 


(৬) গোকুলে যশোদা-গৃহে কুষ্ণকে রক্ষণ ও তথা হইতে 
মহামায়াকে আনয়ন__ 


গোকুল স্থজিয়া তথি আনেন কুষ্ণেরে ৷ 
মহামায়া দিলা লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে ৷ ২০ ॥ 





স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বিভুর (ব্রহ্মার ) সমীপে 
উপস্থিত হইয়া স্বীয় বিপদৃ-বার্ত্তা জাপন করিল। তচ্ছ- 
বণে রুদ্র ও দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ক্ষীর-বারিধির 
তীরে গমন করিলেন । সেই স্থানে গমন করিয়া সমাধি- 
গত-চিত্তে পুরুষসূক্ত-দারা দেবদেব সনাতনধর্ম্মবর্ম্মা 
পুরুষোত্মকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎকালে আকাশ- 
মার্গে উচ্চারিত বাণী সমাধিযেগে শ্রবণ করিয়া 
বিধাতা দেবতাগণকে কহিলেন,__হে অমরগণ, তোমরা 
আমার নিকট ভগবদ্াক্য শ্রবণ করিয়া অচিরেই 
তদনূরূপ বিধান কর। আমাদের বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বেই 
ভগবান্‌ পৃথিবীর তাপ-রুত্তাত্ত অবধারণ করিতে 


পারিয়াছেন। তোমরা নিজ-নিজ অংশে যদুকুলে জন্ম- 


গ্রহণ কর। সব্বেশরেশ্বর ভগবান্‌ স্বীয় কালশক্তিদ্বারা 
পৃথিবীর ভার ক্ষয় করাইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। 
সেই সাক্ষাৎ পরমপুরুষ 'ভগবান্‌ বসুদেব-গৃহে জন্ম- 
গ্রহন করিবেন ॥, 

১৯।- ক্কষ্জন্ম করায়েন,__(ভাঃ ১০৩৮ ) 
“পূর্বদিকে পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ের ন্যায় দেবশ্ডেদ্ধসত্)-রূপিণী 


দেবকীর গর্ভে সর্ব্-হাদয়ান্তর্য্যামী ভগবান্‌ বিষ্ণু আবি- 
ভূত টিিইলের Re 


কেহ নাহি, (জাগে€ ভাঃ ১০1৩1৪৮-_) “জাগ্রাদ- 
পর সা থাকিলেও বিয়ার প্রভাবে দ্বারপাল ও পৌর- 


.. গোয়ালার ঘরে শিশুসঙ্গে চুরি,_( ভাঃ নর 
-- “স্তেয়ং স্বাদ্বত্যথ দধিপয়ঃ কলিতৈঃ রঃ 
টু অর্থাৎ গোপীগণ যশোদার নিকট কৃষ্ণের 


কোন শিশু সাজায়েন পৃতনার রূপে | 

কেহ স্তন পান করে উঠি’ তা'্র বুকে || ২১ ॥ 
(৮) শকট-ভঙ্জন- র্‌ 

কোনদিন শিশু-সঙে নলখড়ি দিয়া ৷ 

শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙিয়া ॥ ২২॥ 

(৯) গোপগৃহে নবনীত-চোর্য্য 
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে। ' 
অলক্ষিতে শিশ-সজে গিয়া চুরি করে ৷ ২৩ ॥ 


বীর শু 
কন্যাটীকে স্থাপনপুবর্বক পদদয়ে পুনর্ব্বার লৌহ-শৃখ্বল 


বন্ধন করিয়া পূর্ব্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রহিলেন ॥ 

দিলা লৈয়া,_ব্ৰজবাসিনী যশোদার পক্ষ হইতে 
বলিতে গেলে, এ-স্থলে যশোদারাপী শিশু বসুদেবরূগী 
শিশুর নিকট মহামায়ারাপী শিশুটীকে প্রদান এবং 
কৃষ্ণরূপী শিশুটীকে গ্রহণ করিলেন । 

পাঠান্তরে ‘লৈয়া দিয়া'_-মথুরাকারাবাসী বসু- 
দেবের পক্ষ হইতে বলিতে গেলে সে-স্থলে বসুদেবরূপী 
শিশু যশোদারপী শিশুর নিকট মহামায়ারগী 
শিশুটীকে গ্রহণ এবং ক্ুষ্ণরাপী শিশুটীকে প্রদান 
করিলেন । 

২১। পৃতনার বুকে কৃষ্ণের স্তন-পান,_(ভোঃ 
১০1৬।১০-__) ‘সেই ঘোরা রাক্ষসী পূতনা শিশুরাগী 
কুষ্ণকে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক তীন্ষু হলাহলগুণ 
স্তন প্রদান করিলে ভগবান্ও রোষভরে হস্তদয়-দবারা 


হিত 
দৃঢ়ভাবে পীড়ন করিয়া উহা তাহারা প্রাণের সহ 
পান করিয়া ফেলিলেন ৷" 


২২:। নলখড়ি,_ঘাস-জাতীয় বৃহদাকার শুন 
গর্ভ দুঢ়ুগাত্ৰ তৃণ-বিশেষ, ‘খাক্ড়া’, শরগাছ। রঃ 

শকট-ভর্জন,__-ভোঃ ১০৷৭৷৭-৮) শকটের অং রত 
দেশে শয়ান শিশুরূপী কৃষ্ণ স্তনাথী হইয়া রোদন ৪ 
করিতে কোমল পদদ্য় উৎক্ষেপণ করিলে রি 
শকট বিপর্যস্ত হইয়া গেল 1 রি 

২৩।. গোয়ালা-( সংস্কৃত SE )! 


ত নিষ্পন্ন 
প্রাকৃত অপজ্রংশ ‘গোঅল’-শব্দ, তাহা হই sor) 


a 


কখনও 
করিতেছেন,_তোমার এই বালক 

















আদিখণ্ড-_-নবম অধ্যায় 


অহনিশ নিত্যানন্দ-সঙ্গে শিশুগণের ক্রীড়া 

তর ছাড়ি’ শিশুগণ নাহি যায় ঘরে ৷ 

রান্লিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ৷৷ ২৪ ॥ 
সঙ্গি-শিশুগণের গুরুজনবর্গের নিত্যানন্দ-প্রতি স্নেহ 

যাহার বালক, তা'রা কিছু নাহি বোলে । 

সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লৈয়া কোলে ॥ ২৫ ॥ 
নিত্যানন্দকর্তুক কুষ্চলীলাভিনয়-দর্শনে সকলের বিস্ময় 

সবে বোলে, “নাহি দেখি হেন দিব্য খেলা । 

কেমনে জানিল শিশু এত ক্ুফ্চলীলা £” ২৬ ॥ 

(১০) কালিয়-দমন-__ 
কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ । 
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ৷৷ ২৭ ॥ 


১ A Satin Sele EASE TESS 2 
বা চৌর্যযরত্তির উপায় কল্পনাপূর্ব্বক আমাদের গৃহস্থিত 


স্বাদু দধি-দুগ্ধ হরণ করিয়া ভক্ষণ করে! 


২৭। নাগগণ,__এস্থলে, কালিয়-সর্পাদির অভি- 
নয়; জলে,_এস্থলে, কালিন্দী-মধ্যবস্তা হৃদের জলে। 

২৮। (ভাঃ ১০৷১৫৷৪৮-৫২--) ‘একদিন বলরামকে 
না লইয়াই কৃষ্ণ সথাগণের সহিত কালিন্দী-তীরে 
গমন করিলেন ৷ তথায় গো ও গোপালকগণ নিদাঘ- 
তাপ-পীড়িত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া সর্পবিষ-দৃষিত কালিন্দীর 
জল পান করায়, সকলে গতপ্রাণ হইয়া জলসমীপে 
পতিত হইল ৷ যোগেশ্বরেস্র ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহা- 
দিগকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় অমৃতবষিণী দৃষ্টিদ্বারা 
পুনজ্জীবিত করিলেন ।, 


২৯। তালবন,__€ ভাঃ ১০1১৫1২১--) “সুম- 
হদ্ধনং তালালি-সঙ্কুলম্‌ ৷” 
ধেনুক মারিয়া, __ধেনুকাসূুরের বধ সাধন করিয়া; 
(ভাঃ ১০১৫।৩২-_) “ভগবান্‌ শ্রীবলরাম একহস্তে সেই 
ধেনুকা-সুরের পদদয় ধারণপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করাইয়া 
তালন্বক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু পরিভ্রমণ- 
ফলে পূর্বেই সে জীবন ত্যাগ করিয়াছিল!” 
ৰ গোষ্ঠে নানা ক্রীড়া,_( ভাঃ ১০৷১১৷৩৯- 
__) ‘রাম ও কৃষ্ণ নানা-ক্রীড়ায় মত্ত ও নানা-পরি- 
ই হইয়া সখাগণের সহিত কখনও বেণু 
» কখনও ফলাদি উৎক্ষেপণ, কখনও পদদ্বারা 
বউ কখনও বৎসপাল-গণের গান্রে কম্বলাদি 
টু রয়া কৃত্রিম গো-র্ষ করিয়া আপনারাও 
বব শব্দ করিতে করিতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ, 


১৭৫ 


ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেম্ট হইয়া ৷ 
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া ৷৷ ২৮ ॥ 
(১১) ধেনুকাসুর-বধ_ 
কোনদিন তালবনে শিশুগণ লৈয়া ॥ 
শিশু-সঙ্গে তাল খায় ধেনুক মারিয়া ॥ ২৯ ॥ 
(১২-১৪) অঘ-বক-বৎসাসুর-বধ-_- 

শিশ-সজে গোষ্ঠে গিয়া নানা-ক্রীড়া করে । 

বক-অঘ-বৎসাসগুর করি’ তাহা মারে ॥ ৩০ ॥ 
(১৫) অপরাহ্ন গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন_ 

বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে ৷ 

শিশুগণ-সঙ্গে শু বাইতে বাইতে ॥ ৩১ ॥৷ 





কখনও বা বিবিধ-জন্তর অনুকরণ পৃবর্বক শব্দ করি- 
তেন!’ 

বক-বধ,-_বকাসূরের বধ ৮(ভাঃ ১০৷১১৷৫১ 
_-)"সাধু-দিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ কংস-সখা সেই বকাসুর 
আসিতেছে দেখিয়া দুইহস্তে তাহার চক্ষুদ্ধয় ধারণ- 
পূৰ্ব্বক দেবগণের হর্ষ উৎপাদন করিয়া বালকগণের 
দৃষ্টির সম্মুখে উহাকে গ্রন্থিহীন তৃণের ন্যায় অনায়াসে 
বিদারণ করিয়া ফেলিলেন ৷? 

অঘ-বধ,__অঘাসুরের বধ ;-_(ভাঃ ১০1১২৩০- 
৩১-_) ‘অব্যয় ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ সেই অঘাসুরকে চূর্ণ 
করিবার ইচ্ছায় তাহার গলদেশস্থিত শিশু ও বৎস- 
গণের সহিত আপনাকে অতিবেগে বদ্ধিত করিলেন । 
তাহাতে সেই অতিকায় অসুরের মৃখ-কণ্ঠ-পথ নিরুদ্ধ 
ও চক্ষুদ্বয় বহির্গত হইল এবং তাহার দেহমধ্যে বায়ু 
নিরুদ্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া শ্রক্মরন্ধু ভেদ 
করিয়া বহির্গত হইয়া গেল! - 

বৎস-বধ,_বৎসাসুরের বধ ;__(ভাঃ ১০1১১৪৩--) 

“সেই অসুরের পশ্চাদ্ভাগের পদদ্ধয়ের সহিত লাঙ্গুল 
ধারণপূর্ব্বক শূন্যে পরিভ্রমণ করাইয়া কপিখর্ক্ষের 
উপর নিক্ষেপ করিয়া সংহার করিলে ভগ্র-কপিখর্ক্ষ- 
সমূহের সহিত সেও ভূতলে পতিত হইল ।' 

৩১1 শৃঙ্গ, _শিা”, শূ্দ্বারা প্রস্তুত বাদ্যযন্ত্র 
বিষাণ ৷ fl 
_ বাইতে বাইতে,_সংস্কৃত ‘বাদি’-ধাতু হইতে 
‘বাদান’, তাহা হইতে প্রাকৃত অপজ্রংশ প্রেথম পুরুষে) 


১৭৬ 


(১৬) গোবদ্ধন-ধারণ__ 
কোনদিন করে গোবদ্ধন-ধর-লীলা। 
বৃন্দাবন রচি” কোনদিন করে খেলা ॥ ৩২ ॥ 
(১৭) গোপীবন্ত্র-হরণ, (১৮) যজপতীগণ-প্রতি কৃপা 
কোনদিন করে গোপীর বসন-হরণ ৷ 
কোনদিন করে হজ্ঞপত্রী-দরশন ॥ ৩৩ ॥ 
(১৯) দেবধিকর্তৃক কংসকে মন্ত্রণা-দান__ 
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া ৷ 
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া ৷৷ ৩৪ ৷ 
(২০) অব্র.রকর্তৃক মথুরায় রামকুষ্ণানয়ন__ 
কোনদিন কোন শিশু অক্ররের বেশে ৷ 
লৈয়া যায় রাম-কুষ্ণে কংসের নিদেশে ॥ ৩৫ ৷৷ 
‘বায়’, তাহা হইতে অসমাপিকা-ক্রিয়ায় ‘বাইতে’ 
অর্থাৎ বাজাইতে ৷ 


৩২1 গোবদ্ধনধর-লীলা,_-(ভোঃ ১০1২৫১৯-_) 
‘বালক যেমন ছত্ৰ ধারণ করে, শ্রীকৃষ্ণও তদুপ এক- 


হস্তেই গোবদ্ধন-গিরি তুলিয়া ধারণ করিলেন ৷? 
রচি'_ রচনা করিয়া । 





৩৩1 গোপীর বসন-হরণ,_ভাঃ ১০২২১-২৮ 
শ্লোক দ্রষ্টব্য । 
যজ্ঞপত্নী-দরশন,__ভাঃ ১০৷২৩৷১৮-৩২ 
দ্রষ্টব্য ৷ 
৩৪। কাচয়ে,_হিন্দী ‘কাছ’(কচ্ছ)-শব্দ হইতে, 
অথবা সংস্কৃত কচ্-ধাতু (বন্ধনার্থক ) হইতে 
'কাচা*শব্দ ; অভিনয়াৰ্থ ছদ্ম বা কাল্পনিক বেশ গ্রহণ 
করা, অথবা লীলা-খেলা, ক্রীড়া-কৌতুক বা নাচ- 
তামাস্ম করা৷ 
দাড়ি_সেংস্কৃত “দাটিকো) হইতে), *মশ্ু ৷ 
শ্রীনারদ-খষির পাঠ-অভিনয়কালে পকৃশ্মশ্নু-শোভিত- 
বদনে অভিনয়-করিবার রীতি পুর্বে প্রসিদ্ধ ছিল 
এবং অদ্যাপি আছে; তদনূকরণে চিন্রাদিতেও তিনি 
তদুপই অঙ্কিত ৷ 
কংস স্থানে (নোরদের) হজ ১০৩৬১৭-) 
কিৎসমিত্র অসুরগণের বিনাশান্তে একদা দেবধষি-নারদ 
চে নিকট URLs কহিলেন »-দেবকীর 


শ্লোক 





স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


(২১) শ্রীরাধানূগ-গোপীভাবে কুষ্ণবিরহে নিত্যানন্দের রন্দন_ 
আপনি যে গোপীভাবে করেন ক্রন্দন ৷ 
নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ ॥ ৩৬ ॥ 
বিষ্ুমায়া-প্রভাবে সকলের নিত্যানন্দতত্বানুগলবিধ__ 
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ লখিতে না পারে। 
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে ॥ ৩৭ ॥ 

(২২) মথুরায় সজ্বিত-বেষে গমন-_ 

মধূপুরী রচিয়া ভ্রমেন শিশু-সঙ্গে । 
কেহ হয় মালী, কেহ মালা পরে রজে ॥ ৩৮ ॥ 
(২৩) কুব্জার নিকট গন্ধ মাল্য-গ্রহণ, (২৪) ধনূর্ত-_ 
কুব্জা-বেশ করি’ গন্ধ পরে তার স্থানে । 
ধনূক গড়িয়া ভাজে করিয়া গঙ্জনে ॥ ৩৯ ॥ 





সুতরূপে প্রসিদ্ধ রাম-_বসুদেবভার্্যা রোহিণীরই পুত্র; 
বসুদেব ভয় পাইয়া নিজমিভ্ত্র শ্রীনন্দের নিকট সেই 
পৃন্রদ্বয়কে ন্যস্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাহারাই তোমার 
লোকদিগকে বিনাশ করিয়াছেন ॥ 

মন্ত্র“ সন্ধি-বিগ্রহাদি-বিষয়ক গুপ্তনীতি, রাজ- 
নৈতিক মন্ত্রণা, যুক্তি; গোপনে পরামর্শ ৷ 

৩৫ । কংস-নির্দেশে অভ্র রের মথুরায় রামকুষ্ণা- 
নয়ন,-ভোঃ ১০৷৩৬৷৩০, ৩৭) “হে অঞ্রুর, তুমি 
নন্দ-ব্রজে গমন কর, তথায় বসুদেবের পৃত্রদ্বয় বিদা- 
মান; এই রথে করিয়া তাহাদিগকে অবিলম্বে এস্থানে 
আনয়ন কর * * ধনূর্যজ-নিরীক্ষণ ও যদুগূরীর 
শোভা-দর্শনার্থ সেই রাম-কৃষ্ণ নামক বালকদ্বয়কে 
শীঘ্র আনয়ন কর” ভোঃ ১০৩৮১) “মহামতি 
অন্তর সেই রান্ি মধুপুরীতে বাস করিয়া গরদিবগ 
রথারোহণে নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন ॥ 

৩৬1 গোপীভাবে ভ্রন্দন,_ভাঃ ১০ম স্কঃ ও 
৩১ অঃ দ্রচ্টব্য। নদী বহে” নয়নে অন্ন 
বহিতেছে । 

৩৭1 লগখিতে,__সংস্কৃত লক্ষ্-ধাতু হইতে 
অর্থাৎ (‘দেখা৷ প্রাচীন বাঙ্গালা-পদ্যে ব্যাবহাত), লম 
করিতে, দেখিতে ৷ নামক 

৩৯। মধুপুরী মেথুরা), _ পরবে মধু রি 
অসুর তথায় বাস করিত। তাৎপুন্র লবণাসুর পে 
যুগে শক্রত্নহস্তে নিহত হয় । বু 

কুব্জার স্থানে গন্ধ পরে,__(ভাঃ ১০1৪২1৩-৪)বা এই 
কহিল,_তোমরা দুই জন ভিন্ন আর কে-ই 








A ১৪ ১ 
১) গন্ধানু-লেপন পাইতে পারে? এই বলিয়া কুব্জা 








আদিখণ্ড-_নবম অধ্যায় 


কুবলগ়-নামক হস্তী, চাণুর ও মুজ্টিক-নামক 
গল্প দ্বয়ের বধ ও (২৮) কংস-নিধন_ 
কুবলয়, চাণুর, মুচ্টিক-মল সারি’ । 

কংস করি’ কাহারে পাড়েন ছুলে ধরি? 08০9 ॥ 
(২৯) কংসের বধাভিনয্লান্তে শিশ্ুগণ-সহিত নিত্যানন্দ- 


(২৫-২৭) 


নৃত্যদর্শনে সকলের হৰ্ষ _ 
কংসবধ করিয়া নাচয়ে শিশু-সলে ৷ 
সৰ্ব্বলোক দেখি’ হাসে বালকের রঙ্গে ॥ ৪১ ॥ 
নিতযানন্দকর্তক সব্বাবতার-লীলাভিনগ্-ভ্রীড়া_ 
এইমত ঘতঘত অবতার-লীলা ৷ 
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা ৷ ৪২ ॥ 


শ্ৰীরাম-কৃষ্ণকে ঘন অনুলেপন প্রদান করিল 7” 

ধনুক...গঞ্নে,_ভোঃ ১০1৪২১৭-১৮--) কিং 
সের ধনুর্যভশালায় গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ দর্শক- 
জনগণের সমক্ষে অবলীলান্রমে বাম-করে ধনুগ্রহণ ও 
নিমিষ-মধ্যে উহাতে জ্যা-যোজনপুব্্বক আকর্ষণ 
করিয়া, মদমত্ত হস্তী যেরূপ ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করে তদু'প, 
মধ্যভাগে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন । সেই ধনু যখন ভগ্ন 
হইতে লাগিল, তখন উহার শব্দ আকাশ, অন্তরীক্ষ ও 
দিঙ্‌ মণ্ডল পূর্ণ করিল এবং কংস তচ্ছ,বণে অতিশয় 
তয় প্রাপ্ত হইল ৷ 


৪০1 কুবলয়,__কংসাদেশে কুষ্ণবিনাশার্থ মল্ল- 
রঙ্গদ্ারে স্থিত 'কুবলয়াপীড়'-নামক গজরাজ । (ভাঃ 
১০৪৩১৩-১৪-_“সেই গজরাজ শ্রীরুষ্ণের অভিমুখে 
দ্রুতবেগে আসিতেছে দেখিয়া ভগবান্‌ মধুসূদন হস্ত- 
দ্বারা উহার শুণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। 
অতঃপর ভগবান্‌ শ্রীহরি পশুরাজ সিংহের ন্যায়, অব- 
লীলান্রমে পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া সেই পতিত গজ- 
রাজের দন্ত উৎপাটনপুর্র্বক তদ্দারা উহাকে ও উহার 
চালককে (হস্তিপককে ) বধ করিলেন ॥ 


চাণ্র-_রামকুষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত 
কংস-নিষুক্ত মল্পবীরদ্বয়ের অন্যতম । ভোঃ ১০1৪৪। 
ডা শ্রীকৃষ্ণ চাণুরকে দুইবাহুর মধ্যে 
ন রিয়া বহুবার ঘুরাইতে ঘূরাইতে ক্ষীণ প্রাণ 
I ভুপৃষ্ঠে আছড়াইতে লাগিলেন ৷ তাহাতে অস্ত- 
ও অস্তমাল্য হইয়া বজের ন্যায় সে পতিত হইল ॥ 
যুষ্টিক, _রামবুষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত 
- ২৩ 


১৭৭ 


(খ) বামন-লীল।ভিনয়-_-(১) বলিরাজার নিকট 
ভ্রিপদভুমি-যাচঞা_ 
কোনদিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন ৷ 
বলি-রাজা করি’ ছলে তাহান ভুবন ॥ ৪৩ ॥ 
(২) গুরুক্ব-শুক্াচার্যযের বামনদেব-বিরোধ ও বলিকে 
আত্মনিবেদনে নিবারণ, (৩) বলিকর্তুক ওরুঝ্ণবের 
আদেশলঙ্ঘন, বামনদেবকে সব্বস্বভিক্ষা -প্রাদান- 
রূপ আত্মনিবেদন, (8) বামনদেবের বলিকে 
স্বীয় নিত্যসেবকত্বে বরণ-__ 
স্দ্ধব-কাচে শুক্ররাপে কেহ মানা করে। 
ভিক্ষা লই’ চড়ে প্রভু শেষে তা'ন শিরে ॥ 8৪ ॥ 


ভিলা লি ১ 8৮১ 
কংসনিষুক্ত মল্লবীরদ্বয়ের অন্যতম ৷ (ভোঃ ১০1৪৪। 


২৪-২৫) “বলভদ্রের করতলাঘাতে কম্পিত ও ব্যথিত 
হইয়া মুখদ্বারা রক্ত বমন করিতে করিতে বাতাহত 
পাদপের ন্যায় গতাসু হইয়া মুষ্টিক ভূতলে পতিত 
হইল 1, 

মল্ল,_ মনন (ধারণ কর1)+অ, বাহযোদ্ধা, কুত্তি- 
গীর’, ‘পালোয়ান’ ৷ 

কংসবধ,_(ভাঃ ১০৷৪৪৷৩৪, ৩৬-৩৭) ‘অব্যয় 
ভগবান্‌ কংসবাক্যে অতিশয় কুপিত হইয়া লাঘব- 
সহকারে বেগে লম্ফ প্রদানপূর্র্বক উত্তূঙ্গ-মঞ্চোপরি 
আরোহণ করিলেন । * * দুরির্বসহ উগ্রতেজাঃ শ্ৰীকৃষ্ণ, 
গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে, তদুপ তাহাকে বল- 
পূৰ্ব্বক গ্রহণ করিলেন । কেশে ধৃত হইবামান্ত্র কংসের 
কিরীট ভ্রন্ট হইলে, তাহাকে উতুঙ্গ মঞ্চ হইতে রঙ্গো- 
পরি নিক্ষেপ করিয়া ভগবান্‌ তদুপরি পতিত হইলেন। 
তাহাতেই কংস প্রাণত্যাগ করিল |” 


৪৩ । ছলে, ছলনা বা বঞ্চনা করেন । ভূবন, 


__ভ্রিভুবন ! 

বামনরূপে বলি-রাজার ভুবন-ছলন”_ভাঃ ৮ম 
স্কঃ ১৮শ--২৩শ অঃ দ্রষ্টব্য ! 

881 বৃদ্ধকাচে,_বৃদ্ধসজ্জায় বা বৃদ্ধবেশে | 

মানা,_“মা’ (মানে অর্থাৎ সম্মান করে) না,_এই 
বাক্য হইতে ক্রমশঃ ‘মানা’, নিষেধ বা বারণ করা ॥ 

শুপ্লকর্তৃক বলিকে নিবারণ,_ভাঃ ৮1১৯1৩০-৪৩, 
এবং এ ২০ অঃ ১-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 

চড়ে তা'র শিরে,_তাহার মস্তকে আরোহণ করেন 
অর্থাৎ নিগ্রহানস্তর বলির বন্ধন মোচনপূর্বক তাহার 


১৭৮ শ্রশ্রীচেতন/ ভাগবত 





(গ) রাঘবলীলাভিনয়_-(১) বানরগণের 
সাহায্যে সেতুবন্ধ 
কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে। 


(৩) ভার্গব-দর্প-বিনাশ__ 
কোনদিন ব্রুদ্ধ হৈয়া পরশুরামেরে | 
“মোর দোষ নাহি, বিপ্র, 





রি পলাহ সত্ত্বরে ॥% ৫০0) 
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে ॥ ৪৫ ॥ (8) খব্যমূক-পব্বতে লক্মণকর্তৃক সূগ্রীবাদি বামরগণের 
ভেরেণ্ডার গাছ কাটি’ ফেলায়েন জলে ৷ পরিচয়-জিজ্ঞাসা-_ 
শিশুগণ মেলি’ “জয় রঘুনাথ’ বোলে ৷৷ ৪৬ ॥ লক্ষণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ ৷ 

(২) জ্ৰীসঙ্গবশে সুগ্রীবের স্বপ্রতিভ্তা-বিফমৃতি-দর্শনে লক্ষাণের বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক ॥ ৫১ 


ক্রোধভরে সূগ্রীব-সমীপে গমন ও শাসনোক্তি__ 
শ্রীলক্ষণ-বূপ প্রভু ধরিয়া আপনে ৷ 
ধনু ধরি’ কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে ॥ ৪৭ ॥ 
“আরেরে বানরা, মোর প্রভু দুঃখ পায় ৷ 
প্রাণ না লইমূ যদি, তবে ঝাট আয় ॥ ৪৮ ॥ 
মাল্যবান্-পব্বতে মোর প্রভূ পায় দুঃখ ৷ 


পঞ্চ-বানরের ্ধপে বুলে শিশুগণ ৷ 
বার্তী জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ ॥ ৫২ ॥ 
“কে তোরা বানরা সব, বুল” বনে-বনে ৷ 


আমি-_রমূনাথ-ভূত্য, বোল মোর স্থানে ॥?৫৩৷ ' 
(৫) বানরগণের পরিচয়-প্রদান ও রাঘব-দর্শনাকাওক্ষা_ 


তা'রা বোলে,_“আমরা বালির ভয়ে বুলি। 











নারীগণ লৈয়া, বেটা, তুমি কর সুখ ?? ৪৯ ॥ দেখাহ শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি ॥? ৫৪ ॥ 
দ্বারপালত্ব স্বীকার করিলেন ভোঃ ৮২২৩৫, ৮২৩1৬, উল্লেখ দুষ্ট হয়৷ 
১০ দ্রষ্টব্য) ৷ 


৫০1 পরশুরামের প্রতি শ্রীরাঘবের ক্রোধোজি, 
=~ভাঃ ৯৷১০৷৭ম-শ্লোকাদ্ধঁ“শ্ৰীরাঘব হরধনুর্ভগ্রনান্তে 
সীতাদেবীকে লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন- 
সময়ে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়কারী 
ভার্গব পরশুরাম ধনূর্ভঙগজনিত মহানাদ-শ্রবণে ক্ষৃভিত 
হইয়া পথিমধ্যে উপস্থিত হইলে ভগবান্‌ তাহার বধ" 
মূল গৰ্ব্ব খৰ্ব্ব করিলেন !? রামায়ণে আদিকাণ্ডে ৭. 
সৰ্গ এবং মহাভাঃ বনগবের্ব ৯৯ অঃ ৪২-৫৫ ও ৬৮ 
৬৪ দ্রষ্টব্য ৷ 


8৫ ৷ বানরগণের দ্বারা সেতুবন্ধ,_(ভাঃ ৯/১০1১২শ ও 
১৬শ শ্লোকদ্বয়াদ্দ-_) ভিগবান্‌ আীরামচন্দ্র বানর-সৈন্য- 
সহ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন এবং শরণাগত ভীত 
সমুদ্রের স্তব-বাক্য শ্রবণ করিয়া অসংখ্য কপীন্দ্রকর- 
কম্পিত বহুরুক্ষ-শোভিত নানাবিধ গিরিশ্ঙগদ্বারা সমু- 
দ্রের উপর সেতু বন্ধন করিলেন, এবং রামায়ণে 
লঙ্কাকাণ্ডে ২২ শ সর্গে ৫১-৬৯, এবং মহাভাঃ বনপর্বে 
২৮২ অঃ ৪১-৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 


৪৬। ভেরেণ্ডার গাছ,__-অর্থা সমুদ্রের উপর 
সেতুবন্ধনের নিমিত্ত বানরগণকর্তৃক উৎপাটিত ও 
সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য পর্ব্বতশূঙ্গ, প্রস্তরখণ্ড ও 
বৃক্ষাদির অনুকরণে । জলে, -_অর্থাৎ সমুদ্র-জলে ৷ 





মোর দোষ নাহি,__অর্থাৎ ভার্গবের পরুষবাকে 
ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্‌ শ্রীরাঘব তাঁহার হস্ত হইত 
বৈষ্ণবধনূ ও শর-গ্রহণপূর্ব্বক বলিতেছেন” 
তপোবলাজ্জিত গতি কিংবা স্বকর্মার্জিত রে 
৪৭) ধনু ধরি"-..স্থানে, রামায়ণ কিন্কিন্ধ্যা- লোকসমূহ বিনাশ করি,_আমার এরাগ যা রি” 
কাণ্ডে ৩১শ সৰ্গ ১০-৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ তেছে, তজ্জন্য আমার প্রতি দোষারোপ করিতে গ 
| ৪৮-৪৯ । আরে বানরা......কর সুখ, _রামা- বেন না” । 1 
যা ৩৪শ সঃ ৭-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ ৫১1 ভাবে,__এস্থলে, আবেশে, সংক্ণ্ 












র্তাহ 
৫২1 পঞ্চ বানরের,_কপিপতি ক 
মন্ত্রিতুষ্টয় হনুমান, নল, নীল ও তার জানব 


কাণ্ডে ১৩শ সঃ ৪র্থ শ্লোক), অথবা নানি টাও 
ন- মৈন্দ ও দ্বিবিদ ( মহাভাঃ বনপব্রে ২৭ 

ক শ্লোক দ্রষ্টব্য ) ৷ হয়-৪4 
রর ৫২-৫৫ 1 রামায়ণে কিছ্ষিন্ধ্যাকাণ্ডে 


| 








আদিথণ্ত_ নবম অধ্যায় ১৯৭৯ 


(৬) তাহাদের রাঘবচরণ-দর্শন__ 
তা'সবারে কোলে করি" আইসে লইয়া ৷ 
শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া 0 ৫৫ 11 
(৭) মেঘনাদ-বধ, (৮) লঙক্ষমণের পরাজয়াভিনয়__ 
ইন্দ্রজিৎ-বধ-লীলা কোনদিন করে | 
কোনদিন আপনে লক্ষমণ-ভাবে হারে ॥ ৫৬ ॥ 
(৯) রাঘবের বিভীষণ-দর্শন ও লঙ্কা-রাজ্যে অভিযেক_ 
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম-স্থানে ৷ 
লক্কেশ্্র-অভিঘেক করেন তাহানে ॥ ৫৭ ॥ 
(১০) রাবণকর্ভৃক লক্ষাণ-প্রতি শক্তিশেল'নিক্ষেপ ও 

লক্মণের গভীর মুচ্ছ।ভিনয়__ 

কোন শিশু বোলে,_“মুগ্রি আইলু রাবণ ৷ 
শক্তিশেল হানি এই, সম্বর’ লক্ষণ ! ৫৮ ॥ 
এত বলি’ পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া ৷ 
লক্ষণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢলিয়া ॥ ৫৯ ॥ 
মৃচ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষণের ভাবে! 
জাগায় ছাওয়াল সব, তবু নাহি জাগে ॥ ৬০ ॥ 

বহির্দৃষ্টিতে লক্ষমণাবেশে নিত্যানন্দের মৃচ্ছা-দর্শনে 

শিশুগণের ক্রন্দন ও পিতামাতার মৃদ্া_ 

পরমার্থে ধাতু নাহি সকল-শরীরে ৷ 
কান্দলে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে ॥ ৬১ ॥ 


২০753132980 SOOT TERS 
সর্গ এবং মহাভাঃ বনপব্রে ২৭৯ অধ্যায়ে 5৯-১১ 


শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

৫৬1 ইন্দ্ৰজিৎবধ-লীলা,_রামায়ণে লক্কাকাণ্ডে 
৮৮-৯১ সর্গের ৬৪, ৬৮-৭২ শ্লোক এবং মহাভাঃ 
বনপর্ব্বে ২৮৮ অঃ ১৫-২৪ শ্লোক দ্রচ্টব্য ৷ 

লক্ষাণ-ভাবে হারে,_রামায়ণে লক্কাকাণ্ডে ৪৫, 
৪৯, ৫০ ও ৭৩ সর্গ এবং মহাভাঃ বনপব্রবে ২৮৭ 


অধ্যায়ে ২০-২৬ শ্লোক এবং ২৮৮ অঃ ১-৭ শ্লোক 
্রচ্টব্য ৷ 


৫৭। রামস্থানে বিভীষণের আগমন ও লক্কেশ্বর- 
রাপে তীহাকে অভিষেক,__রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১৮ 
সঙ্গ ৩৯ শ্লোক ও ১৯ সর্গ ২৫-২৬ শ্লোক এবং 
মহাভাঃ বনপর্ব্বে ২৮২ অঃ ৪৬ ও ৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য | 
মি বা হানি,_( হ-ধাতু হইতে ), ত্যাগ করি, 

করি, মারি, আঘাত বা প্রহার করি! সম্বরঃ 
স্বরণ কর, “সাম্-লাও” “আট্কাও” বাঁচাও” 


খামাও” “ঠেকাও, বার প্রা 
2 ও id ৮. 
গতি রোধ কর। দমন, নিবারণ, বাধাপ্রাদান বা 


শুনি” পিতা-মাতা ধাই’ আইল সত্বরে ৷ 

দেখয়ে, _পৃন্রের ধাতু নাহিক শরীরে ৷৷ ৬২ ॥ 
মৃচ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে ৷ 

দেখি’ সব্বলোক আসি’ হইলা বিজিমতে ॥ ৬৩ ৷ 

সঙ্গি-শিশুগণকর্তৃক মূচ্ছার প্ব্বঘটনা-বর্ণন_ 

সকল বৃত্তান্ত তবে কহিল শিশুগণ । 

কেহ বোলে,__“বুঝিলাঙ ভাবের কারণ ৷৷ ৬৪ ॥ 
নিত্যানন্দের মূর্ছ কে লীলা-সঙ্গোপন-জাানে কাহারও 

বা পূর্র্বদৃ্টাত্ত-কথন-- 
পূৰ্ব্বে দশরথ-ভাবে এক নটবর ৷ 
‘রাম-_বনবাসা’ শুনি’ এড়েন কলেবর ॥৮ ৬৫ 
অভিনয়মুখে শক্তিশেলাহত লক্ষাণের চৈতন্য-সম্পাদনার্থ 
হন্মানকে উষধানয়নার্থ আদেশ__ 
কেহ বোলে,_-“কাচ কাচি’ আছয়ে ছাওয়াল ৷ 
হনৃমান্‌ উষধ দিলে হইবেক ভাল ॥৮ ৬৬ ॥ 
মঙ্ছা-লীলার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে স্বয়ং প্রভুরই সঙ্গিগণকে 
তদুপ উপদেশ-দান__ 

পূর্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সবারে ৷ 

“পড়িলে, তোমরা বেড়ি” কান্দিহ আমারে 0৬৭॥ 
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হন্মান্‌। 

নাকে দিলে উষধ, আসিবে মোর প্রাণ 0৮ ৬৮ ॥ 


৫৯। পদ্মপৃষ্প,_শক্তিশেলের অনুকরণ । 

শক্তিশেলাঘাতে লক্ষণের মৃচ্ছাভিনয়,_রামায়ণে 
লঙ্কাকাণ্ডে ১০১ সর্গে ২৮-৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য! 

৬০। জাগায় ছাওয়াল,_- বানরত্রেষ্ঠগণের 
অভিনয়ে নিত্যানন্দসঙ্গী শিশুগণ | 

৬১1 পরমার্থে---শরীরে”_অর্থাৎ দেহে চৈতন্য 
নাই, নিস্পন্দ ও মর্মাহত হইয়াছেন । পরমার্থ-ধাতু,_ 
চৈতন্য, প্রাণ ! 

৬৪। ভাবের,_অচেতন ও মুচ্ছিত দশার বা 
অবস্থার ! 

৬৫ । নটবর,__অভিনয়-কুশল, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা । 

রামের বনবাস-চিন্তায় দশরথের দেহত্যাগ, _ 
রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৪ সগে ৭৫-৭৮ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য ! 

৬৬, ৬৮॥ হনুমান্‌...ভাল,_ইহা বানররাজ, 
সুষেণের উক্তি ( লক্কাকাণ্ডে ১০২ সর্গে ২৯-৩১ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য ৷ 


১৮০ 





সঙ্কর্ষণাবতার-লক্মণ-ভাবে নিত্যানন্দের মুচ্ছা-দর্শনে 
সঙ্গি-শিশুগণের মোহ-_ 
নিজভাবে প্রভূ মাত্র হৈলা অচেতন ৷ 
দেখি’ বড় বিকল হৈলা শিশুগণ ৷ ৬৯ ॥ 
সহচরগণের প্রভুক্ত উপদেশ-বিস্মৃতি ও ভ্রন্দন__ 
ছন্ন হইলেন সবে, শিক্ষা নাহি স্ফুরে ৷ 
“উঠ ভাই” বলি’ মানৰ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥৭০৷৷ 
এক্ষণে উষধ শব্দ-শ্রবণেই পূর্বোপদেশ-স্মরণ, তৎক্ষণাৎ 
(১১) হন্মানাবেশে উষধানয়নে যাত্রা 
লোকমুখে শুনি” কথা হইল স্মরণ ৷ 
হন্মান্-কাচে শিশু চলিল তখন ॥ ৭১ ॥ 
(১২) হনুমান্‌ ও তপস্থিবেষী কালনেমি-সংবাদ,__হন্মান্কে 
নিধনেচ্ছায় কালনেমির অতিথি সৎকার- 
ছলনায় কপট আদর-_ 


আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে ৷ 

ফল মূল দিয়া হন্মানেরে আঁশংসে ॥ ৭২1 
“রহ, বাপ, ধন্য কর’ আমার আশ্রম ৷ 

বড় ভাগ্যে আসি” মিলে তোমা'-হেন জন 0৮৭৩ 
হনুমান বোলে,_“কার্যগৌরবে চলিব ৷ 
আনিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব ॥ ৭৪ ॥ 
শুনিঞ্াছ,__রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষণ ৷ 
শক্তিশেলে তারে মৃচ্ছা করিল রাবণ ॥ ৭৫ ॥ 
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন ৷ 

গুষধ আনিলে রহে তাঁহান জীবন ॥» ৭৬ ॥ 
তপস্বী বোলয়ে, “যদি যাইবা নিশ্চয় ৷ 

স্নান করি’ কিছু খাই’ করহ বিজয় 0 ৭৭ ॥ 


৬৯। নিজ-ভাবে,__নিজাংশ মহাসঙ্কর্ষণাবতার 
লক্ষণের ভাবে বা আবেশে । 
বিকল,_বিগত হইয়াছে কলা অর্থাৎ বুদ্ধি 
যাহার, ব্যাকুল, অস্থির, অবশ, বিহ্বল, অশক্ত ৷ 

991. ছন্ন”_মতিচ্ছন্ন” নম্টমতি, ভ্রষ্টবুদ্ধি, 
5 শিক্ষার অর্থাৎ হনূমান্কে প্রেরণপূবর্বক উষধ 
মা প্রভুর নাসিকায়. প্রদান”, নিত্যানন্দপ্রভূর 
পদেশ পে্ববর্তী ৬৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ৷ 


-বেষী 











স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


নিত্যানন্দসঙ্গি-শিশুদ্রয়ের অভিনয়ে সকলের বি 

নিত্যানন্দ-শিক্ষায় বালকে কথা কহে 

বিস্মিত হইয়া সৰ্ব্বলোকে চাহি রহে ॥৭৮॥ 

(১৩) কুক্তীররূপি-অসুরের সহিত হন্মানের যুদ্ধ ও জয়লাভ 
তগস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্বানে। 

জলে থাকি’ আর শিশু ধরিল চরণে ॥ ৭৯ ॥ 

কুম্তীরের রূপ ধরি’ যায় জলে লঞ্চা । 

হনুমান্‌ শিশু আনে কুলেতে টানিয়া ॥ ৮০ ॥ 

কথোক্ষণে রণ করি? জিনিয়া কুম্তীর ৷ 

আসি’ দেখে হনুমান আর মহাবীর ॥ ৮১ ॥ 


সময়, 
|| 


(১৪) অন্য এক রাক্ষসের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও জয়লাত-_ 
আর এক শিশু ধরি’ রাক্ষসের কাচে ৷ 
হন্মানে খাইবারে যায় তা'র পাছে। ৮২॥ 
“কুভ্ভীর জিনিলা, মোরে জিনিবা কেমনে ? 
তোমা’ খাঙ তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে ?”৮৩৷ 
হন্মান্‌ বোলে,_“তোর রাবণা কুক্কুর ৷ 
তা'রে নাহি বস্তু বৃদ্ধি, তুই পালা দূর ॥৮ ৮৪ ॥ 
এইমত দুইজনে হয় গালাগালি ৷ 
শেষে হয় চুলাচুলি, তবে কিলাকিল ৷৷ ৮৫ ॥ 
কথোক্ষণ সে কৌতুকে জিনিঞা রাক্ষসে ৷ 
গন্ধমাদনে আসি’ হইলা প্রবেশে ॥ ৮৬ ৷ 
(১৫) গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গন্ধব্বগণের সহিত হনুমানের 

যুদ্ধ ও জয়-লাভ_ 

তহি গন্ধন্বের বেশ ধরি? শিশুগণ । 
তা’সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ ॥ ৮৭! 


আখ্যান বালমীকি-কুত মূল রামায়ণে দুষ্ট হয় না। 

ন৩। আশংসে,__অভ্যর্থনা করে প্রোচীন বাগ” 
লায় ব্যবহৃত )। 

৭81 কার্য্যগৌরবে, স্বীয় কর্তব্য-কর্মের গুরুত্ব 
নিবন্ধন! 

৮৪। তা'রে নাহি বস্তু-বুদ্ধি_তাহাকেই (তোর 

কুক্কুরতুল্য রাবণকেই ) ‘অবস্ত’ অর্থাৎ নিতান্ত অস 
বা অপদার্থ বলিয়া জ্ঞান করি ৷ 


প্রয়োগ! 
৮৫1  গালাগালি,__পরস্পর কটুবাক্য-প্র 


টি _ পর 
'ুলাচুলি,__পরস্পর কেশাকর্ষণ। কিলাকিলি, 
_ মৃষ্ট্যাঘাত 
৪৯ ৭ 


ই 








আদিখণ্ড--নবম অধ্যায় 


১৮১ 


টিটি... পালটা মোনা ররর রা 


(১৬) লক্ষায় হনুমানের গন্ধমাদনানয়ন 
ঘদ্ধে পরাজগ্ন করি’ গন্ধব্রের গণ! 
শিরে করি” আনিলেন গন্ধমাদন ॥ ৮৮ ॥ 
(১৭) বানর-বৈদা সুষেণের লল্ষমণনাসিকায় 
বিশল্যকরণী-প্রাদান_ 
আর এক শিশু তঁছি বৈদ্যরূপ ধরি? । 
ওষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম? জ্গওরি! ॥ ৮৯ ৷ 
নিত্যানন্দের সংজ্ঞা-লাভ-_ দর্শনে পিতামাতার হর্ষ 
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু উঠিলা তখনে ৷ 
দেখি’ পিতা-মাতা আদি হাসে সৰ্ব্বজনে ॥৯০৷৷ 
পুন্রকে পিতার অঙ্কে ধারণ 
কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই-পণ্ডিত । 
সকল বালক হইলেন হরধিত ॥ ৯১ ॥ 
সকলের জিজ্ঞাসায় শিশু-নিত্যানন্দের উত্তর-প্রদান__ 
সবে বোলে, “বাপ, ইহা কোথায় শিখিলা £” 
হাসি” বোলে প্রভু, “মোর এ-সকল লীলা ॥”৯২॥৷ 
সূকোমল-তনু প্রভুকে সব্বক্ষণ সকলের অফ ধারণেচ্ছা 
প্রথম-বয়্স প্রভু অতি সুকুমার ৷ 
কোল হৈতে কা'রো চিত্ত নাহি এড়িবার ॥৯৩ ॥ 
প্রেমের একমাত্র বিষয় পরমাত্মারূপি-প্রভূর প্রতি সকলের 
স্নেহ ও তন্মায়'-বশে তত্তত্ভা।ন।ভাব-__ 
সৰ্ব্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে৷ 
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্তমায়া-বশে ॥ ৯৪ ॥ 
ক্লুষ্ণলীলার অভিনয়েই নিত্যানন্দের আনন্দ 
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ ! 
ক্বষ্চলীলা বিনা আর না করে আনন্দ ॥ ৯৫ | 
শিশুগণের সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দ-সহ বিহার 
পিতা-মাতা-গুহ ছাড়ি’ সব্বশিশুগণ ৷ 
নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে সব্বক্ষণ ৷৷ ৯৬ ॥ 


৮৯। বানরবৈদ্য সুষেণের অনুকরণে বৈদ্য- 
লীলাভিনয়কারী শিশুর লক্ষণ-ভাবিত নিত্যানন্দের 
নাসিকায় গন্ধমাদন-জাত বিশল্যকরণি, সাবর্ণকরণি, 
সজীবকরণি ও সন্ধান-করণি, এই উষধচতুষ্টয়- 
প্রদান-লীলাভিনয়,__রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১০২ সর্গে 
৩১ ও ৪১-৪৩ শ্লোক ন্দ্ৰচ্টব্য ৷ 

১০২-১০৪ ৷ শ্ৰীনিত্যানন্দপ্রভু বিমুখ পতিত জীবে 
দয়া করিয়া সমগ্র জীব-জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন । 
দুষ্ট, পাপাত্মা ও পাষণ্ডি গণই কৃপালাভে বঞ্চিত 
হইয়া তাহার নিন্দা করিয়াছিল । 


নিতগানন্দ-সঙ্গি-শিশুগণকে নিত্য।নন্দৈকনিষ্ঠ সেবকবর 
গ্রন্থকারের প্রণাম 


সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার ৷ 
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যা'র এমত বিহার ॥ ৯৭ ॥ 
কৃষ্ণলীলা ব্যতীত অনান্ নিত্যানন্দের অপ্রীতি__ 

এইমত ক্রীড়া করি’ নিত্যানন্দ-রায় । 

শিশু হৈতে ক্ুষ্ণলীলা বিনা নাহি ভায় ৷ ৯৮ ॥ 
ম্ল-সক্কর্ষণ নিত্যানন্দ কুপা-বলেই নিত্যানন্দলীলা-স্ফৃত্তি_ 

অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে £ 

তীহান ক্লপায় যেন মত স্কুরে যা'রে ॥ ৯৯ ॥ 
দ্বাদশবর্ষান্তে তীর্থসমূহ তীথীকরণার্থ নিত্যানন্দের যাত্রা 

হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি’ ঘরে । 

নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥ ১০০ ॥ 


বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রভুর তীর্যোদ্বার-লীলা, তৎপর 
মহাপ্রভু-সহ মিলন-__ 


তীর্থঘান্রা করিলেন বিংশতি বৎসর ! 

তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর ৷৷ ১০১ ॥ 
্রন্থকারকত্তুক নিত্যানন্দ কৃপা-মাহাত্ম্য বর্ণন-_ 

নিত্যানন্দ-তীর্থযান্রা শুন আদিখণ্ডে ৷ 

যে-প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে ॥ ১০২ ॥ 

যে-প্রভু করিলা সব্র্বজগৎ উদ্ধার ৷ 

করুণা-সমুদ্র যাহা বই নাহি আর ॥ ১০৩ ॥ 

হাঁহার ক্ুপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব! 

যে প্রভুর ছারে ব্যক্ত চৈতন্য-মহত্ব ॥ ১০৪ ॥ 
গৌরপ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দের তীর্থোদ্ধার-লীলা-বর্ণনারভ্ত-_ 

শুন শ্্রীচৈতন্য-প্রিয্মতমের কথন ॥ 

ঘেমতে করিলা তীর্থমণ্ডলী ভ্রমণ ৷৷ ১০৫ ॥ 
(ক) আ্য্যাবর্ত্তে-_(১) বক্রেশ্বরে, (২) বৈদ্যনাথে__ 

প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্রর ৷ 

তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেসশ্র ॥ ১০৬ ॥ 

এ জগতে শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীচৈতন্যতত্ব জানাইয়াছেন। 
তাহার কুপা-ব্যতীত কাহারও নিজ চেষ্টা-দ্বারা 
শ্রীচৈতন্য-মহত্তে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই! 

১০৫-১৫১, ১৯৪-২০২ ৷ শ্রীনিত্যানন্দের পদাহ্ন- 
পূত তীৰ্থসমূহ,_শ্ৰীবলদেবের তীর্থ-পর্যাটন-বর্ণন- 
প্রসঙ্গে ভাঃ ১০ম স্ক ৭৮ অঃ ১৭-২০ শ্লোক এ ৭৯ অঃ 
৯-২১ শ্লোকের টীকাকারগণের নিদ্দিষ্ট স্থানসকল 


দ্রষ্টব্য ॥ 
১০৬ ॥ 
হইয়া। ? 


একেশ্বর,_-একাকী, অন্য সঙ্গ-রহিত 


১৮২ স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


(৩) গয়ায়, (8) কাশীতে, (৫) গঙ্জায়__ (১৪) সিদ্ধপুরে, (১৫) মৎস্য 


গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী ৷ 
যঁহি ধারা বহে গঙন্গা উত্তরবাহিনী ॥ ১০৭ ॥ 
গঙ্গা দেখি’ বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায় ৷ 
স্নান করে, পান করে, আত্তি নাহি যায় ॥ ১০৮ ৷ 
(৬) প্রয়াগে, (৭) মথুরায়__ 
প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান ৷ 
তবে মথুরায় গেলা পৃর্বজন্ম-স্থান ৷৷ ১০৯ ॥ 
(৮) যামুনবিশ্রাম-ঘাটে, (৯) গোবদ্ধনে-_ 
যমুনা-বিশ্রামঘাটে করি” জলকেলি। 
গোবদ্ধন-পবর্বতে বুলেন কুতুহলী ॥ ১১০ ॥ 
(১০) দ্বাদশ বনে-_ 
শ্রীরন্দাবন-আদি যত দ্বাদশ বন ৷ 
একে-একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ ॥ ১১১ ৷ 
(১১) গোকুলে__ 
গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া ৷ 
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥ ১১২ ॥ 
(১২) হস্তিনাপুরে-_ 
তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি” ৷ 
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥ ১১৩ ॥ 
প্রভুর চিত্তর্তি বুঝিতে অভক্ত তীর্থবাসিগণের অসামর্থ 
ভক্তস্থান দেখি’ প্রভু করেন ক্রন্দন ৷ 
না বুঝে তৈথিক ভক্তিশূন্যের কারণ ॥ ১১৪ ॥ 
হস্তিনাপুরে সেবকাভিমানে নিজকেই নিজের প্রণাম 
বলরাম কীত্তি দেখি’ হস্তিনানগরে ৷ 
ন্রাহি হলধর !’ বলি’ নমস্কার করে ॥ ১১৫ ॥ 
(১৩) দ্বারকায়-__ 
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ ৷ 
সমুদ্রে করিলা সান, হইলা আনন্দ ৷ ১১৬ ॥ 


সস 


তীৰ্থে 
সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান ৷ 
মৎ্স্য-ভীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্ন দাম ॥১১৭৷ 
(১৬) শিবকাঞ্চীতে. (১৭) বিষ্ণফাঞ্চীতে_ : 
শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণ-কাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ ৷ 
দেখি’ হাসে দুই গণে মহা-মহা-দন্দব ৷ ১১৮ ॥ 
(১৮) কুরুক্ষেত্র, (১৯) পৃথ্দকে, (২০) বিন্দুসরোবরে, 
(২১) প্রভাসে, (২২) সুদর্শন-তীর্থে__ 
কুরুক্ষেত্রে পুথুদকে বিন্দু-সরোবরে । 
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন-তীর্থবরে ॥ ১১৯ ॥ 
(২৩) ভ্রিতকুপে, (২৪) বিশাল।তে, (২৫) ব্রহ্মতীর্থে, 
(২৬) চন্রুতীর্থে__ 
ভ্রিতকুপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা ৷ 
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেরে চলিলা ॥ ১২০ ॥ 
(২৭) প্রতিস্রোতায়, (২৮) প্রাচী-সরস্বতীতে, 
(২৯) নৈমিষারণ্যে__ 
প্রতিজোতা গেলা যথা প্রাচী-সরম্বতী ৷ 
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি ॥ ১২১ ॥ 
(৩০) অযোধ্যায়__ 
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা-নগর ! 
রাম-জন্মভুমি দেখি’ কান্দিলা বিস্তর ॥ ১২২ ॥ 
(৩১) শৃঙ্গবেরপুরে__ 
তবে গেলা গুহক-চণগ্ডাল-রাজ্য যথা ৷ 
মহামৃচ্ছ। নিত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥ ১২৩ ॥ 


ভ্রেতা-যুগীয় পরমভক্ত গুহকের সৌখ্য-দ্মরণে নিত্যানন্দের 


আনন্দ-মুচ্ছা-_ 
গুহক-চণ্ডাল মান্র হইল স্মরণ ৷ 
তিনদিন আছিলা আনন্দে অচেতন ॥ ১২৪ ॥ 
শ্রীরাম-বিরহে লক্ষমণাবেশে প্রভুর ভ্রুন্দন-লুষ্ঠন__ 
যে-যে-বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র! 
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ ॥ ১২৫ ॥ 


লু - - 
১০৯! পূ্বজন্মস্থান, _দাপর-যুগীয় লীলার মূলে মহা-দন্দ অর্থাৎ তীব্র-বিরোধ-দর্শনে মূলসঙ্ক 











১৮ শ্লোকের শ্রীধর-স্বামিপ্রভৃতি টার 
দ্রষ্টব্য । চলিত-ভাষায় “উজানবাহিনী” ; নু 
 প্রভাস-ক্ষেত্রেই জরস্বতী-নদী পশ্চিমবাহিনী 


বিষ্ণু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হাস্য করিতে লাগিলেন! 


|| 
_ ভাঃ ১০1৭% 
প্রতিস্রোতা (সরস্বতী ), ন 


অর্থাৎ 
ইয়া 
ভারতে 
19৮১৮ 


১২১ 


র-সঙ্গন লাভ করিয়াছে । উত্তর ও পশ্চিম 
্-ভ্রমণকারী শ্রীমদ্দল্লভাচার্য্য ভাঃ ১০ 
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আদখণ্ড--নবম অধ্যায় 








(৩২) সরবুতে, (৩৩) কৌশিকীতে, (৩৪) পুলভ্তাশ্রমে_ 
তবে গেলা সরষূ, কৌশিকী করি’ স্নান ৷ 
তবে গেলা গৌলস্ত-আতশ্রম পৃণ্যস্থান ৷৷ ১২৬ ॥ 
(৩৫) গোমতীতে, (৩৬) গণ্ডকীতে, (৩৭) শোণে, 
(৩৮) মহেন্দ্রগিরিতে, (৩৯) হরিদ্বারে_ 
গোমতী, গণ্ডকী, শোণ-তীর্থে সান করি’ ৷ 
তবে গেলা মহেন্দ্রপব্বত-চুড়োপরি ৷৷ ১২৭ ৷ 
পরশুরামেরে তথা করি” নমস্কার ৷ 
তবে গেলা গঙ্গা-জন্মভূমি হরিদবার ॥ ১২৮ ॥ 
(8০) গম্পা, (৪১) ভীমা, (৪২) গোদাবরী, (৪৩) বেখু ও 
(88) বিপাশা-নদীতে-__ 
গম্পা, ভীমরথী গেলা সপ্তগোদাবরী ৷ 
বেগা-তীর্থে, বিপাশায় সজ্জন আচরি' ॥ ১২৯ ॥ 
(8৫) মাদুরায়, (৪৬) শ্রীশৈলে সেবকদম্পতি হর-গৌরীকে 
দর্শন ও তৎসমীপে ভিক্ষা-গ্রহণ__ 
কান্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি ৷ 
স্্ীগব্বত গেলা যথা মহেশ-পাব্বতী ॥ ১৩০ ॥ 
্রাহ্মণ-ব্রাক্মণী-রূপে মহেশ-গাব্বতী ৷ 
সেই শ্রীপব্বতে দৌহে করেন বসতি ॥ ১৩১ ॥ 
হর-গৌরীর পরমহংসবেষী স্বীয় আরাধ্য মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব- 
নিত্যানন্দের দর্শন-সুখ-লাভ-_ 
নিজ-ইম্টদেব চিনিলেন দুইজন । 
অবধূতরূপে করে তীর্থ পর্যটন ॥ ১৩২ ॥ 
পরমবৈষ্ণবী সেবিকা-বর। পাব্বতীর ইম্টদেব-সেবনার্থ 
নৈবেদ্য-রহ্ধন__ 
| পরম-সত্তেষ দৌহে অতিথি দেখিয়া ৷ 
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া ॥ ১৩৩ ॥ 
পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে ! 
হাসি’ নিত্যানন্দ দোঁহে করে নমস্কারে ॥ ১৩৪ ॥ 
(খ) দাক্ষিণাত্যে বা দ্রাবিড়ে__ 
কি অন্তর-কথা হৈল, ক্ৰষ্ণ সে জানেন ॥ 
তবে নিত্যানন্দপ্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন ॥ ১৩৫ ॥ 


স্লো টু 
রঃ কর স্ব-কৃত ‘সুবোধনী’ টাকায় শ্রীবলদেবের ভ্রমণ- 


নি ভে গত্বা সঙ্কলং কৃত্বা ততো 
হয়িকুণ্ে ই প্রভাসমিতি * * * প্রভাসে- 
এব তি বা স্বাত্বা ততো * * সরস্বতীতীরে 
ষ্তঃ ভাঃ টে যথা ভবতি তথা যযৌ * + 1৮ বিশে- 

*১১স্ক ৩০অঃ ৬ শ্লোকে স্পম্টভাবেই লিখিত 
*- বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যন্ৰ প্রত্যক্‌ সরস্বতী ৷ 


| 
1 
| 
1 
1 
| 
1 





১৮৩ 


কুদুপৃস্তরে (2)--(8৭) ব্যেক্কটনাথ-স্থানে, (৪৮) কাম- 
কোম্ঠীপুরীতে, (৪৯) কাঞ্ধীতে, (৫০) কাবেরীতে__ 
দেখিয়া ব্যেস্কটনাথ কামকোচ্হীপুরী । 
কাঞ্চী গিয়া সরিদ্বরা গেলেন কাবেরী 1॥ ১৩৬ ॥ 
(৫১) শ্রীরঙ্গমে, (৫২) হরিক্ষেত্রেব_ 
তবে গেলা শ্রীর্নাথের পুণ্যস্থান ৷ 
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রেরে পয়ান ॥ ১৩৭ ॥ 
(৫৩) খষভ-পব্বতে, (৫৪) মাদুরায় (৫৫) কৃতমালায়, 
(৫৬) তাত্রপণীতে, (৫৭) উত্তরা-যমূনায় (8)-- 
খষভ-পব্বতে গেলা দক্ষিণ-মথুরা ৷ 
রলুতমালা, তাম্রপর্ণী, যমুনা উত্তরা ৷৷ ১৩৮ ॥ 
(৫৮) মলয়-পর্বতে অগস্ত্যাত্রমে_ 
মলয়-পব্বত গেলা অগস্তয-আলয়ে । 
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি” মহাশয়ে ॥ ১৩৯ ॥ 
(৫৯) বদরিকাশ্রমে__ 
তা'সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ ৷ 
বদরিকাশ্রমে গেলা পরম-আনন্দ ৷ ১৪০ ॥ 
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে । 
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নিজ্জনে ॥ ১৪১ 
(৬০) ব্যাসাশ্রম শম্যাপ্রাসে ভিক্ষা-গ্রহণ__ 
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে । 
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়ে ॥ ১৪২ ৷৷ 
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা ৷ 
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা ৷৷ ১৪৩ ॥ 
(৬১) বৌদ্ধ।লয়ে বৌদ্ধ-দলন__ 
তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন ॥ 
দেখিলেন প্রভু, _বসি’ আছে বৌদ্ধগণ ৷৷ ১৪৪ ॥ 
জিজ্ঞাসেন প্রভু, কেহ উত্তর না করে! 
ক্রুদ্ধ হই’ প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ৷৷ ১৪৫ ॥ 
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া ৷ 
বনে ভ্রমে' নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ৷৷ ১৪৬ ॥ 


___ ৫ ঁ্াাতী 
ইহার শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা_প্রত্যক্‌ পশ্চিমবাহিনী’ 


এবং শ্রীবীররাঘবাচার্য্য-কৃত ‘ভাগবতচন্দ্ৰচন্দরিকা’ 
টীকা-__“বয়ং তু প্রভাসং নাম ক্ষেত্ৰং যাস্যামঃ ; তদ্দি- 
শিনস্টি,__যন্ত প্রত্যক্বাহিনী সরস্বতী নদী সমুদ্রং 
প্রবিশতীতি শেষঃ 1 


১৩৬1 সরিদ্বরা,__কাবেরী-নদীর বিশেষণ । 


১৮৪ 


(৬২) কন্যাকুমারীতে, ৬৩) সমুদ্র-দর্শন__ 
তবে প্রভু আইলেন-কন্যকা-নগর | 
দুর্গদেবী দেখি’ গেলা দক্ষিণ-সাগর ॥ ১৪৭ ॥ 


(৬৪) অনন্তপূণর, (অনন্তশয়ন-মন্দিরে ) (2) 
(৬৫) পঞ্চাপসরা-সরোবরে-__ 


তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে ৷ 

তবে গেলা পঞ্চ-অপ্সরার সরোবরে ॥ ১৪৮ ॥ 

(৬৬) গোকর্ণে, (৬৭) কেরলে ও (৬৮) ভ্রিগর্ত-দেশে__ 

গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে ! 

কেরলে, ভ্রিগর্তকে বুলে ঘরে ঘরে ॥ ১৪৯ ৷ 

(৬৯) নিবিবন্ধ্যায়, (৭০) পয়োফ্ণীতে, (৭১) তাপ্তীতে_ 

দ্ৈপায়নী আ্ষ্যা দেখি’ নিত্যানন্দ-রায় ৷ 

নিব্বিন্ধ্যা, পায়োষ্ণী, তাপ্তী ভ্রমেণ লীলায় ॥১৫০৷৷ 

১৫১। প্রতীচী,_( প্রত্যচ+ঈপ্‌, স্ত্রী) যে-দিকে 
সূর্য্য অস্ত যায়, পশ্চিমদিক্‌ ৷ 

১৫৪ । শ্রীমাধবেন্দ্রপূরী,_সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব- 
সন্ন্যাসী এবং শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের জনৈক 
গুরু । ইনিই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়-সেবিত ভক্তি- 
কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর (চেঃ চঃ আদি ৯ম পঃ ১০, 
অন্ত্য ৮ম পঃ ৩৪)। ইহার পূর্ব্বে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে 
শ্্গার-রসাত্মিকা ভক্তির কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত 
না। ইহার শিষ্য-শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, 
শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীব্রক্ষানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীপূণ্ড- 
রীক বিদ্যানিধি, ীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি ৷ শ্রীমধ্ব- 
সম্প্রদায় বা আম্নায়-পরম্পরায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাখা 
শ্রীগৌরগণোদ্দেশে+ . শ্রীপ্রমেয়-রত্বাবলী'তে ও 
শ্রীগোপালগুরু-গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে । 
শ্রীভক্তিরত্বাকরেও তাহা দেখা যায় । শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে 
শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায় এরূপ বণিত আছে,__-“পর- 
ব্যোমেশ্বরস্যাসচ্হিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ ৷ তস্য শিষ্যো 
নারদোহভুৎ ব্যাসম্তস্যাপ শিষ্যতাম্‌ ॥ শুকো ব্যাসস্য 
শিষ্যত্বং প্রাপ্তে। জ্ঞানাবরোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধ-কুষ্ণদীক্ষো 
মধ্বাচাষ্যো মহাযশাঃ ॥ তস্য শিষ্যোহভবৎ পদ্মনা- 
ভাচার্য-মহাশয়ঃ ৷ তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধ- 
বদ্িজঃ ॥ অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোহভূভচ্ছিষ্যো জয়- 
তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধৃত্তস্য শিষ্যোঃ মহা 
নিধিঃ | বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ। 

_জয়ধর্ম মূনিস্তস্য শিষ্যো যদগণমধ্যতঃ ৷৷ শ্রীমদ্বিষ্ণপুরী 

যন্ত ভক্তিরত্রাবলীকুতিঃ ৷. জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোহভূদ্‌- 





স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


(৭২) রেবায়, (৭৩) মাহিক্মতীতে, (৭৪ 
(৭৫) সূর্পারকে ; অতঃপর পশ্চিমাভিমুখে যারা 
রেবা, মাহিচ্মতী-পুরী, মল্ল-তীর্থে গেলা । 
সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা ॥ ১৫১ ॥ 

অশোকাভয়ামৃত!ধার ক্লুষ্ণপ্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দপ্রভু-_ 
এইমত অভয় পরমানন্দ নায় ৷ 

ভ্রমে’ নিত্যানন্দ, ভয় নাহিক কাহায় ৷৷ ১৫২॥ 
নিরন্তর ক্লফাবেশে শরীর অবশ ৷ 
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস ॥১৫৩৷৷ 

পশ্চিম-ভারতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-সহ নিত্যানন্দের মিলন 
এইমত নিত্যানন্দপ্ৰভুর ভ্রমণ ৷ 

দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন ॥ ১৫৪ ॥ 





ব্ৰহ্মণ্যঃ পূরুষোত্তমঃ || ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো য*্চক্রে 
বিষ্ণুসংহিতাম্‌ ৷ শ্রীমান্‌ লক্ষমীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তি- 


রসাশ্রয়ঃ ॥ তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্মনোহয়ং প্রব- । 


ঠিতঃ ৷ তস্য শিষ্যোহভবচ্ছীমানীগ্বরাখ্যপুরী যতিঃ॥ 
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শুঙ্গারফলাআবকঃ। অদ্বৈতঃ 
কলয়ামাস দাস্য-সখ্যে ফলে উভে ৷ ঈশ্বরাখ্যপুরীং 
গৌর উররীকৃত্য গৌরবে ৷ জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতা- 
প্রাকৃতাত্সকম্‌ ৷? শ্রীল-কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু-রও 
শ্রীমন্মাধবেন্দরপ্রণাম-শ্লোক, যথা_-“যসৈম দাতুং চোরয়ন 
ক্ষীরভাণ্তং গোপীনাথঃ ক্ষীর-চোরাভিধোহভূৎ 
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ জন্‌ যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দং 
নতোহস্মি 11” শ্ৰীগোপাল ও ক্ষীরচোরা গোগী-নাথের 
্রসঙ্ দ্রষ্টব্য (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ পঃ ২১-১৯৭)! 
স্রীমাধবেন্দ্রের একাকী শ্রীববন্দাবন-গমন, গোবিন্দকুণ্ড" 
তটে রুক্ষতলে উপবিষ্ট পূরীপাদকে HEE 
কৃষ্ণের দর্শন-দান (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ পঃ টা রী 
১৬শ পঃ ২৭১)।  সানোড়িয়া-কুলোভুত 
ব্ৰাহ্মণকে শিষ্যত্ব অঙ্গীকার-পুরর্বক তাঁহার হতে রা 
গ্রহণরাপ সদাচার-প্রদর্শনদ্বারা রর 
সংস্থাপন ও শুদ্ধভক্তিবিরোধী বৈষ্ণবে-জাতিরু 
অদৈব-বর্ণাশ্রমী এবং মহাপ্রসাদে রুতর্ক-কারী রত 
উরভিনিনাডের এলরিবউলিহন-চেস্টা-গহণ (৫ 
মধ্য ১৭শ পঃ ১৬৬-১৮৫ ও ১৮শ পঃ [ও ত" 
বজ্ঞাকারী রামচন্দ্রপুরীকে ক্রোধভরে উপেক্ষ রম 


সনা এবং উশ্বরপুরীর একান্তিকী ্ 
তাহাকে প্রেমা-লিজন-প্রদান ও ‘কৃষ্ণে 


Hone 
) মল্লতীর্থে, 
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আদিখণ্ড__নবম অধ্যায় 


১৮৫ 


| রি... 
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কৃষ্ণেল্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাময় কৃষ্ণরস-রসিক শ্রীমাধবেন্দ্রপূরীর 
মাহাআ্-বণশ-_ 
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর ৷ 
প্রেমময় যত সব সে অনুচর ॥ ১৫৫ ॥ 
রুষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার ৷ 
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার ॥ ১৫৬ ॥ 
অদ্ৈতাচার্য্য-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপূরী_ 
ঁ'র শিষ্য প্রভু আচাৰ্য্যবর-গোসাঞি ৷ 
কি কহিব আর তীর প্রেমের বড়াই ॥ ১৫৭ ॥ 
পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের প্রেম-মুচ্ছা-_ 
মাধবপূরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ ! 
ততক্ষণে প্রেমে মৃষ্ছা হইলা নিস্পন্দ ॥ ১৫৮ ॥ 
নিত্যানন্দে দেখি’ মান্ত শ্রীমাধবপুরী ৷ 
পড়িলা মৃচ্ছিত হই’ আপনা’ পাসরি’ ॥ ১৫৯ ॥ 
তক্তিরসকলতরুর মূলস্কন্ধ_ 
‘ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি-সূত্রধার’ ৷ 
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার ॥ ১৬০ ॥ 


উভয়ের প্রেমবিহ্বলতা-দর্শনে শ্রীউশ্বরপূরী প্রভৃতির 
প্রেম-ভ্রন্দন__ 


দৌহে মূৰ্চ্ছা হইলেন দৌহা-দরশনে ৷ 

কান্দয়ে ঈশ্নরপূরী-আদি শিষ্যগণে ॥ ১৬১ ৷ 
পরস্পরের স্পর্শে পরস্পরের প্রেম-বিকার_ 

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদুষ্টি দুইজন । 

অন্যোছন্যে গলা ধরি” করেন ক্রন্দন ॥ ১৬২ ॥ 


হউক’ বলিয়া কৃপাশীবর্বাদ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ 
১৬-৩০)। অগ্রারুত-বিপ্রলস্তদশায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র 
পুরীর “অয়ি দীনদয়াদ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলো- 
ক্যসে। হাদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি 
কিং করোম্যহম্‌ 1” এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে 
অন্তদ্ধান (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ৩১-৩৫ ) 

১৫৭। মহাপ্রভু,  পাঠান্তরে ‘প্রভুবর’ ৷ বড়াই, 
(সংস্কৃত ‘বৃদ্ধি-শব্দজ এবং প্রাকৃত “বড়া-শব্দ হতে 
নিষ্পন্ন), প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা, মহিমা, গৌরব ৷ 

১৬০ । ভক্তিরসে,_শ্রীলক্ষমীপতিতীর্থ পর্য্যন্তই 
তত্ববাদ-শাখার ভক্তিসূত্র ৷ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীই 
শুদ্ধতক্তিরস-সূন্রের আদি-সূত্রধার টৈঃ চঃ আদি ৯ম 

৪১০ ও অন্ত্য ৮ম পঃ ৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য )। 

১৬১! শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর 

সাক্ষাৎকারকালে গুরুদেবের নিত্যসঙ্গী সেবকবর 
-২৪ 


বালু গড়ি যায় দুইপ্রভু প্রেমরসে । 

হুঙ্কার করয়ে ক্ুষ্ণপ্রেমের আবেশে ॥ ১৬৩ ॥ 
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে । 

পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥ ১৬৪ ॥ 
কম্প, অশ্ু, পুলক, ভাবের অন্ত নাই। 
দুই-দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ১৬৫ ॥ 


নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্র-মাহাআ্য-কীর্তন ; মহাভাগবতের 
দর্শন-স্পর্শন-সেবনাদি সঙ্গই সমগ্র 
তীর্থস্থানের ফল-_ 
নিত্যানন্দ বোলে,__“যত তীর্থ করিলাঙ ৷ 
সম্যক্‌ তাহার ফল আজি পাইলাঙ ॥ ১৬৬ ॥ 
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ । 
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন ॥৮ ১৬৭ ॥ 


শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীমাধবেন্দ্রের গাঢ় প্রেম 
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দে করি’ কোলে । 

উত্তর না স্ফুরে,_কণ্রুদ্ধ প্রেমজলে ॥ ১৬৮ ॥ 
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপূরী ৷ 

বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দে বাহির না করি ॥ ১৬৯ ॥ 


গুরুপ্রিয়-জানে শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি আদর্শ গুরুদ৷স 
শিষ্যবর্গেরও শ্রীনিত্যানন্দে রতি 

ঈশ্নরপুরী-্রক্ষানন্দপুরী-আদি যত! 

সব্ববশিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥ ১৭০ 1 


শ্রীপাদ ঈশ্বরপূরী উপস্থিত ছিলেন । ঈশ্বরপুরী আদি” 
শব্দে নবনিধি অর্থাৎ পরামানন্দ-পুরী প্রভৃতি নয়জন 
সন্ন্যাসীকেও বুঝাইতেছে। 

১৬২1 বাহ্যদুষ্টি,মুচ্ছা-ভঙ্গাত্তে বহিদ্দশায় 
উপনীত ৷ 

১৬৩! 
মাধবেন্দ্রপুরী ! 

১৭০! শ্ৰীঈশ্বরপুরী,_কুমারহটে (ই,বি,আর, লাইনে 

‘হালি-সহর’ স্টেশনের মিকটে) বিপ্রকুলে উদ্ভূত ও 
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয়তম শিষ্য ৷ শ্রীমন্াধবেন্দ্র ইহার 
সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ‘কৃষ্ণে তোমার প্রেমভক্তি হউক’ 
বলিয়া বর প্রদান করেন ( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ২ - 
৩০)।॥ গয়ায় শ্রীমহাপ্রভূর দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা 
লালাভিনয়ের পৃরের্ব ঈশ্বরপুরী নবদীপ-নগরে আসিয়া 
গোপীনাথাচার্য্যের গৃহে একমাস-কাল বাস করেন! 


দুইপ্রভু,_আ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্ৰীপাদ 








১৮৬ 


পূর্বে তাহাদের অন্যান্য তীর্থযান্রী তথা-কথিত সাধুগণকে 
কুষ্ণপ্রেমবিহীন-দর্শন__ 
সভে যত মহাজন সম্ভাষা করেন । 
ক্রুষ্ঃপ্রেমা কাহারো শরীরে না দেখেন ॥ ১৭১ ॥ 
কৃষ্ণবিমুখজন-_সম্ভাষণ-ফলে দুঃখভরে কৃষ্ণ প্রেমিকের 
কুষ্ণ-কার্যান্বেষণ__ 
সভেই পায়েন দুঃখ দুর্জন সম্ভ।ষিয়া ৷ 
অতএব বন সভে ভ্রমেন দেখিয়া ৷৷ ১৭২ ॥ 
কুষ্ণপ্রেমিক-সঙ্গ-লাভে কৃষ্ণপ্রেমিকের বিরহ-দুঃখ-লাঘব-__ 
অন্যোহন্যে সে-সব দুঃখের হৈল নাশ ৷ 
অন্যোহন্যে দেখি’ ক্ৃষ্চপ্রেমের প্রকাশ ॥ ১৭৩ ॥ 
মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দের কৃষ্ণ কথা -প্রসঙ্গানন্দে 
কৃষ্ণান্বেষণ-__ 
কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে ৷ 
ভ্রমেন শ্রীরুষ্ণকথা-পরানন্দ-রঙ্গে ॥ ১৭৪ ॥ 
মহ1ভাগবত শ্রীমাধবেন্দ্রের অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেম_ 
মাধবেন্্র-কথা অতি অভুত-কথন ৷ 
মেঘ দেখিলেই মাত্ৰ হয় অচেতন ॥ ১৭৫ ॥ 
নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা মত্ত শ্রীমাধবেন্দ্রব_ 
অহনিশ কুষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায় ৷ 
হাসে, কান্দে, হৈ হৈ করে হায় হায় ॥ ১৭৬ ॥ 
হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু__ 
নিত্যানন্দ মহা-মত্ত গোবিন্দের রসে 
ঢুলিয়া ছুলিয়া পড়ে অট্টঅট্ট হাসে ॥ ১৭৭ ॥ 


২২০৯৯৯৭ 
তৎকালে তিনি অদ্বৈতপ্রভূ ও মহাপ্রভুর সহিত আলাপ 


করেন ও নিজ-কৃত “শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতঃ গ্রন্থ শ্রবণ করান 

(আদি ১১শ অঃ)। শ্রীমন্মহাপ্রভূ যখন কুমারহত্রে 
 শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান দর্শন করিতে আগমন 
করেন, তখন তিনি জীবকুলকে শ্রীগুরুভক্তি শিক্ষা 
দিবার জন্য সেইস্থানের মৃত্তিকা নিজ-বহির্ববাসে সং- 
গ্রহরূপ-লীলা-প্রদর্শন করিয়াছিলেন (আদি ১৭শ অঃ 
১০১, দ্রষ্টব্য )। শ্রীঈশ্বরপূরীর স্থান দর্শন করিতে 
আসিয়া প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবই সেইস্থানের মৃত্তিকা 
লইয়া যান। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-_-ভক্তিকল্পতরুর প্রথম 
অঙ্কুর এবং 'শ্রীঈশ্বরপূরীরূপে সেই অঙ্কুরের পু্টি'_ 
(চৈ চঃ আদি ৯ম পঃ ১১)। গোবিন্দ ও কাশীশ্বর- 
_. প্রন্মচারিদয়__শ্রীবরপুরীপাদের শিষ্য ; তদীয় অপ্র- 

__ কটকালে তাঁহার আদেশে ইহাদের নীলাচলে মহাপ্রভুর 
নিকট আগমন (চেঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ১৩৮, ১৩৯; 





শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





উভয়ের শুদ্ধসান্তিক ভাববিকার-দর্শনে শ্রী 
প্রভৃতির নিরস্তর কৃষ্ণ কীর্তন 
দৌহার অভূত ভাব দেখি’ শিষ্যগণ ৷ 
নিরবধি ‘হরি’ বলি’ করয়ে কীর্তন ॥ ১৭৮ ॥ 
কুষণপ্রেমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জন-হেতু তাহাদের বাহাপ্রতীতি 
রাহিত্য বা বহির্দশা-লোপ-_ 
রান্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে। 
কতকাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে ॥ ১৭৯ ॥ 


খরপুরী 


মাধবেন্দ্র-সহ নিত্যানন্দের অতিগুঢ দুর্ভেয় কুষ$কথালাপ__ 
মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান । 
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমান ॥ ১৮০ ॥ 
পরস্পরের বিরহ-সহনে অসামর্থা-_ 
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে । 
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥ ১৮১ ॥ 
মাধবেন্দ্রের নিত্যানন্দ-স্তততি-মাহাত্্য-কীর্তন__ 
মাধবেন্দ্র বোলে,_ “প্রেম না দেখিলু কোথা ৷ 
সেই মোর সব্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা ॥ ১৮২ ॥ 
জানির্নু কৃষ্ণের ব্ূপা আছে মোর প্রতি ৷ 
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনূ সংহতি ৷৷ ১৮৩ ॥ 
ঘে-সে-স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সজ হয় ! 
সেই স্থান সব্বতীর্থ-বৈকুগ্ঠাদি-ময় ৷৷ ১৮৪ ৷৷ 
নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে ৷ 
অবশ্য পাইবে ক্রঞ্চচন্দ্র সেই জনে ৷৷ ১৮৫ ॥ 


মধ্য ১০ম পঃ ১৩১-১৩৪) ৷ গয়ায় মন্তরাদীক্ষাদানচ্ছরে 
মহাপ্রভুর কৃপ৷-লাভ (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ ৮)! 
শ্ৰীবহ্মানন্দপূরী,_শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক শিষ 
অর্থাৎ ভক্তিকলরতরুর নয়টী মূলস্বরূপ নবনিধির 
অন্যতম €টৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ ১৩)! ইনি মহা? 
প্রভুর নবদীপলীলার সক্কীর্তন-সঙ্গী ছিলেন। নীলাচলেও 
তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিলেন। ন। 
১৭৫৷ মেঘ,-_নবনীরদকান্তি কৃষ্ণের উদ্দীপ ত 
১৭৯ ৷ ক্ষণ নাহি বাসে,_দেশ ও a 
সম্পর্ণ বাহ্য-প্রতীতিশন্য উভয়েই নিরন্তর কৃষ্ণক টী 
প্রসঙ্গে সমস্তকাল ব্যয় করিয়াও তাহা EELS 
দ্বাদশ-ভাগের একভাগ বলিয়াও বোধ করিলেন a 
১৮০1 কৃষ্ণচন্দ্ৰ সে প্রমাণ,_বিষ্ণ ইটিভি, 
উভয়েরই সেব্য সর্ব্বান্তর্য্যামী একমাগ্র 
জানেন! 
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আদিখণ্ড-_ নবম অধ্যায় 


নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। 
ভক্ত হইলেও সে ক্ষষ্ণের প্রির নহে ॥” ১৮৬ 1 


শ্রীনিত্যানন্দ-প্রতি শ্রীমাধবেন্দ্রের নিরত্তরা প্রীতি 
এইমত মাধবেন্্র নিত্যানন্দ-প্রতি ! 
অহনিশ বোলেন, করেন রতি-মতি ॥ ১৮৭ ॥ 


মাধবেন্্র-প্রতি নিত্যানন্দের স্ব্ব্দা ওরবৃদ্ধি__ 

তি নিত্যানন্দ মহাশয় ॥ 

গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥ ১৮৮ ॥ 
মি... ৮. AEE PASE SET 

১৮৬ ৷ যাহারা ‘আমার গুরু’ এবং তাহার গুরু’ 
প্রভৃতি মর্ত্য-বুদ্ধিদ্বারা ভগবদভিন গুরুতত্তবকে অসম্মান 
করেন, তীহারা কৃষ্ণপ্রিয়তম-জনকে গুরুত্বে বরণ 
করেন নাই। ব্যঝহারিক-জগতে মায়িক-বিচার-বুদ্ধিতে 
সাক্ষাদূভগবপ্রকাশ-বিগ্রহ ‘গুরু’কে ভোগের বস্তু বলিয়া 
জ্ঞান করিয়াছে । শুদ্ধভক্তগণের সহিত এইসকল 
উপসম্প্রদায়ের একত্র সন্মিলন বা সমন্বয় অসম্ভব! 
বৈববিদ্বেষগণের গুরুতে ভোগ-বুদ্ধি করাই স্বভাব; 
যেহেতু, “আমার প্রভুর প্রভু গোরাজ-সূন্দর। এ বড় 
ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ৷” এই বিচার হইতে পৃথক্‌ 
বিচারই আউল, বাউল, কর্তাভজা, প্রাক্ৃত-সহজিয়া, 
সখীভেকী, জাতি-গোঁসাই, গৌরনাগরী প্রভৃতি ভ্রয়োদশ- 
প্রকার অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করে । প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরূপ- 
নক্ষণবিশিষ্ট বিষয়বিগ্রহ সত্য পরমেশ্বর-বস্তর স্ব্ব- 
শ্রেষ্ঠ আশ্রয়-বিগ্রহতত্ত্ে মৰ্য্যাদা বা গুরুবুদ্ধি পরিত্যাগ- 
পূর্বক জড় ভেদজ্ঞানমূলে অবর, লঘু ও জড়-বৃদ্ধি 
স্থাপন করিলে “অর্-কুক্কুটী”-ন্যায়ানূসারে পাষণ্ডতাই 
প্রকাশ পাইবে। যে-স্থলে অপসম্প্রদায়ের তথা-কথিত 
শরুকুল শুদ্ধবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করেন, সে-স্থলে অপ- 
সম্প্রদায়ের তাদৃশ গুরুব্চব যথার্থ লঘুবস্তগুলিকে 
এ পরিহারপূর্র্বক প্রকৃত কৃষ্ণতত্ব- 

গুরু শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারই 

শীচরণ আশ্রয় কৰ্ত্তব্য ৷ 


শ্রীরপান্গ-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর ভ্রয়োদশপ্রকার 
টি সকলেই শ্রীরাপান্গভক্তের বিদ্বেষী, 
টি 1ং কৃষ্ণ তাহাদিগকে কোনপ্রকারেই প্রিয় বলিয়া 
নি না। তজ্জন্য তাঁহারা রূপানুগ শুদ্ধভক্তের 
পোষণ করিতে গিয়া প্ররুত-প্রস্তাবে ‘লঘু’ হইয়া 


১৮৭ 


পরস্পর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে বহঃপ্রতীতি-শুন্যতা-_ 
এইমত অন্যোহন্যে দুই মহামতি । 
ক্কষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি 1১৮৯ 
অতঃপর নিত্যানন্দের সেতুবন্ধ, মাধবেন্দ্রের সরযু-যান্রা, 

কৃষ্ণ প্রেমাবেশে উভয়ের বহিঃহম্থৃতি-রাহিত্য__ 

কতদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ ৷ 
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ ৷ ১৯০ ॥ 
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে ৷ 
ক্লষ্ণাবেশে কেহ নিজ-দেহ নাহি স্মরে ॥ ১৯১ ॥ 





পড়েন! কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীগুরুবর্গ সর্বদাই শ্রীরূপানুগ- 
বৈষ্ণবগুরুতে অনুরত্ত । উপ-সাম্প্রদায়িকগণ ভক্তির 
ছলনায় ভগবদৃবিদ্বেষীকেই ‘গুরু’ সাজাইয়া আপনা- 
দিগের দত্ত পোষণ করেন । শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের সঙ্গ 
দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিব্জ্জন করিয়া শ্রীরূপানুগত্যে ও 
শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন । 'গুরুত্বে 
বত কোন্‌ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধবৈফব ও কৃষ্ণের 
প্রিয়তম £ এই কথা জানিতে গিয়া যদি দেখা যায় 
যে, তিনি শ্রীরূপানূগগণকে হৃদয়ের বন্ধু না ' জানিয়া 
তাহাদের বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে 
তৎক্ষণাৎ তাদৃশ গুরুত্বে কল্পিত ব্যক্তিকে সবর্বতো- 
ভাবে পরিত্যাগই কর্তব্য ৷ 


১৮৮। ্রীব্রক্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যে গুরু- 
পরম্পরা প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে কেহ কেহ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূকে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীরই শিষ্যরূপে, 
কেহ কেহ বা শ্রীলক্ষমীপতি-তীর্থেরই শিষ্য অর্থাৎ 
শ্রীমাধবেন্দ্রের সতীর্থরূপে নির্দেশ করেনঃ ( ভক্তি- 
রত্রাকরে পঞ্চমতরক্গ-ধৃত প্রাচীনোক্ত শ্লোক, যথা 
“নিত্যানন্দপ্রভূং বন্দে শ্রীমল্লক্ষমীপতি-প্রিয়ম্‌। মাধ্ব- 
সম্প্রদায়ানন্দ-বর্ঘনং ভক্তবৎসলম্‌ ৷”) অতীর্থত্বাদি- 
বিচারও গুরুবিচার হইতে পৃথক্‌ নহে; এজন্য 
ইতিহাস ও বর্ণনায় ভাষার ভেদ থাকিলেও উভয়ই 
সমত্বোদ্দেশক 1 সমার্তান্গত গুরুব্তব-সম্প্রদায় শুদ্ধ- 
বৈষ্ণবগণের সহিত মর্য্যাদাময় সম্বন্ধ না রাখিয়া অবৈধ- 
ভাবে আত্মগৌরব রক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। 

১৮৯ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীমন্লিত্যানন্দপ্রভূ, উভয়েই 
কুষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণবিমূখ প্রারুত-বহিজগতের 
দিবা-রান্রির কোনই সংবাদ রাখেন নাই । 


১৮৮ 


ক্ুষ্ঃপ্রীতার্থই মহাভাগবতের স্ব-প্রাণ-রক্ষণ, নচেৎ বহিঃ- 4 


সংজ্ঞায় কৃষ্ণবিরহের তীব্রতানুভবমান্তর প্রাণত্যাগেচ্ছা_ 
অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে ৷ 
বাহ্য থাকিলে কি সে-বিরহে প্রাণ রহে ? ১৯২ ॥ 

নিত্যানন্দ-মাধবেন্র-সংবাদ-শ্রবণে শুশ্ষুর কৃষ্ণ প্রেমোদয়ন_ 
নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র, দ্ুই-দরশন ৷ 
যে শুনয়ে, তা'রে মিলে ক্রষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ১৯৩ ॥ 
(৭৬) সেতুবন্ধে-_ 

হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্ৰমে’ প্রেমরসে ॥ 
সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে ৷৷ ১৯৪ ॥ 


(৭৭) ধনুভ্তীর্ঘে, (৭৮) রামেশ্বরে, (৭৯) বিজয়নগরে (হাম্পী?)-__ 


ধনৃতীর্থে স্নান করি’ গেলা রামেশ্বর ৷ 

তবে প্রভু আইলেন বিজয়নগর ॥ ১৯৫ ॥ 
(৮০) মায়াপুরীতে, (৮১) অবন্তীতে, ৮২) গোদাবরীতে, 

(৮৩) সিংহাচলমে-__ 
মায়াপুরী, অবস্তা দেখিয়া গোদাবরী ৷ 
আইলেন জিওড়-নৃসিংহদেবপুরী ॥ ১৯৬ ॥ 
(৮৪) তিরুমলয়ে, (৮৫) কুর্মক্ষেত্রে_ 

ভ্রিল্প দেখিয়া কুৰ্ম্মনাথ পুণ্যস্থান। 

শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান ॥ ১৯৭ ॥ 
(৮৬) নীলাচলে সাবরণ জগন্নাথদেব বা পুরুযোত্তম-দর্শন__ 

আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে ৷ 

ধ্বজ দেখি’ মান্র মৃচ্ছা হইল শরীরে ৷ ১৯৮ ॥ 


১৯২ । কুষ্ণপ্রেমোন্মত জীবনে ভগবদ্বিরহ- 
দুঃখের তীব্রতানুভূতি থাকিলে ভগবদৃবিরহে প্রাণ সং- 
রক্ষিত হইতে পারে না! তজ্জন্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া 
অপ্রারুত অন্তদ্দশায় নিরন্তর অপ্রতিহত প্রেমানন্দে 
_ অবস্থান-কালে সুদুঃসহ ভগবদ্বিরহ-সত্ত্েও প্রেমানন্দ- 
সেবার পুষ্টি ও বৃদ্ধি-হেতু প্রাণ-ধারণ সম্ভবপর হয় ৷ 

€চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ৪৩-৪৭ ) “অকৈতব কৃষ্ণ- 





প্রেম, যেন জান্থুনদ-হেম, সেই প্রেমা নূলোকে না হয়। 


যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ, বিয়োগ হইলে 
কেহ নাজীয়য় ॥ এত কহি’ শচীসুত, শ্লোক পড়ে 
" অদ্ভূত, শুনে দুঁহে একমন হঞ্ঞা। আপন-হাদয়-কাজ, 
কহিতে বাসিয়ে-লাজ, তবু কহি লাজবীজ  খাঞ্া ॥৮ 
এন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হর ক্র্দামি সৌভাগ্য- 
_ ভরং প্রকাশিতুম্‌॥ বংশীবিলাস্যানন-লোকনং বিনা 
বিভর্মি য্প্রাণপতঙ্গকান্‌ বৃথা ৷” দূরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ, 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


দেখিলেন চতুর্বহ-রূপ জগন্নাথ ৷ 

প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ-সাথ ॥ ১৯৯ ॥ 
দশনমান্ৰ বারংবার মৃচ্ছা ও ভূ-পতন এবং অষ্টসাত্বিকভাব_ 

দেখি’ মান্র হইলেন পূলকে মৃচ্ছিতে ৷ 

পুনঃ বাহ্য হয়, পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে ॥ ২০০ ॥ 

কম্প, স্বেদ, পূলকা*, আছাড়, হুঙ্কার । 

কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ? ২০১॥ 

(৮৭) গঙ্গাসাগরে-_ 

এইমত নিত্যানন্দ থাকি’ নীলাচলে ৷ 

দেখি’ গন্গাসাগর আইলা কুতুছলে ॥ ২০২॥ 
নিত্যানন্দকুপা-বলেই গ্রন্থকারের তদীয় ভ্রমণ-বর্ণন-সামর্থ 

তী”র তীর্থযান্রা সব কে পারে কহিতে ? 

কিছু লিখিলাও মাত্ৰ তা’র ব্লপা হৈতে ৷৷২০৩ ॥ 


(৮৮) পূনরায় মথ্রায়_ 
এইমত তীর্থ ভ্ৰমি’ নিত্যানন্দ-রায় ৷ 
পুনবর্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায় ॥ ২০৪ ॥ 


(৮৯) ব্বন্দাবনে, নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বহিঃস্মৃতি-রাহিতা_ 
নিরবধি ব্বন্দাবনে করেন বসতি ৷ 
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা-রাতি ॥ ২০৫॥ 


নিত্যানন্দের অযাচক-রৃত্তি 
আহার নাহিক, কদাচিৎ দুগ্ধ-পান | 
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান ॥ ২০৬ | 


কপট-প্রেমের বন্ধ, সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি গায়! 
তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন করি 
ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না 
দেখি’ সে চাদ-মুখ, যদ্যপি নাহিক “আলম্বন' ৷ Ee 
দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, প্রাণ-কাঠে? 
করিয়ে ধারণ ৷” 
১৯৮।  নীলাচলচন্দ্রের নগরে,_-জগ 
পুরীধামে ! 
১৯৯। চতুব্ব্যহ,_আদি চতুব্যুহ__বাসু৫ 
্রদ্ুম্নানি-কুদ্ধাতআক শ্রীজগন্নাথ অর্থাৎ দ্বার 


দীশ-ক্ষে্ে 


দব-ক্কর্ষণণ 
কাহীশ। 
নন্দনরণ 


প্রকট...সাথ,_আনন্দলীলাময়বিগ্রহ থাপ: 


তদীয় লীলা-সহায়ক সেবকগণ-সহ নীলাচলে = 
ততম-ক্ষেত্রে) প্রকট বা অবতীর্ণ হইয়াছেন! ) 

২০১ । আছাড়,__(চলিত-ভাষায় ব্যবহাত/ 
পতন ॥ 




















আদিখণ্ড_-নবম অধ্যায় 


্বীয়-প্রভু গৌরের গপ্তনবদ্বীপ-লীলাবগতি__ 
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্ আছে গুপ্তভাবে ৷ 
ইহা নিত্যানন্দস্বরূপের মনে জাগে ৷৷ ২০৭ ॥ 
তরিষ্াতে গৌরের সঙ্ধীর্ত্তনেশ্রর্য্য-প্রকাশকালে নামপ্রেম- 
প্রচারদ্বারা তল্লীলা-সহায়তা-রাপ তৎসেবন-সঙ্কল__ 
“আপন-এশ্রর্য্য প্রভু প্রকাশিবে যবে! 
আমি গিয়া করিমূ আপন সেবা তবে 1৮২০৮ ॥। 
সম্পূর্ণ গৌরেচ্ছা-পরতন্্র তদভিনবিগ্রহ নিত্যানন্দের মথুরায় 
অবস্থান ; গোপাল-ভাবে যামুন-তটে বিহার 
এই মানসিক করি? নিত্যানন্দ-রায় | 
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায় ॥ ২০৯ ॥ 
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে । 
শিশু-সঙ্গে বুন্দাবনে ধূলা-খেলা খেলে ॥ ২১০ ॥ 
আকর-বিষ্ণ স্ব্বশক্তিমান্‌ প্রভুর তৎকালে প্রেমদানলীলা- 
সঙ্গোপন-_ 
যদ্/পিহ নিত্যানন্দ ধরে সবর্ব শক্তি । 
তথাপিহ কা’রেহ না দিলেন বিষ্ণুভক্তি ॥ ২১১ 
স্বীয় প্রভু গৌরের সক্কীর্তনৈশ্র্যয-প্রকাশকালে নিজ-প্রেম- 
ভক্তি-প্রদানলীলা -প্রকাশার্থ তদাদেশাপেক্ষা_ 
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিবে প্রকাশ! 
তা’ন সে আজ্তায় ভক্তিদানের বিলাস ॥ ২১২॥ 
২০৯1 মানসিক,_ মানস, মনন, ইচ্ছা, অভি 
লাষ, অভিপ্রায় ৷ 
২১১-২১২। স্বয়ং শ্রীগৌরকৃষ্ণাভিন্ন দ্বিতীয়তনু 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শুদ্ধসত্ববিগ্রহ বলদেব-স্বরূপ ও 
একমাত্র গৌর-কৃষ্ণ-প্রেমের সন্ধান-প্রদাতা হইয়াও 
স্বীয় নিত্যসেব্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা 
বা তাহার নামপ্রেমপ্রচার-লীলা-কাল বা ইচ্ছা 
অতিন্রমপূর্বক তীর্থোদ্ধার-কালে কাহাকেও কৃপা 
অথবা শ্রীনামপ্রেম বিতরণ বা প্রচার করেন নাই 
(পূর্বোক্ত ২০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য )। স্বতন্ত্র ঈশ্বর 
শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-কালে স্বেচ্ছান্রমে অহৈতুকী- 
ই দীন-জীবের নিকট স্বীয় তত্ব প্রকাশ 
ভা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও তাঁহার সহিত 
উই বর দ্বারে-দ্বারে হরিনাম-প্রেম-প্রদান- 
প্রকাশ করিবেন । 
২১২-২১৩ । অতএব শ্রীনিত্যানন্দের পদানুসরণ- 
পূর্বক মৰ্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কোন নিঃশ্রেয়সার্থীই 
গবান্‌ বা তদীয় স্বশক্তি-স্বরূপ বৈষ্ণব-গুরুদেবের 


১৮৯ 








স্বয়ংরাপ ভগবান্‌ গৌর-কুষের স্বারস্যানুষায়ী আদেশ-পালন- 
রূপ দাস্যেই যাবতীয় সেবকবর্গের মহত্ত্ব বা মাহাত্মা-প্রসিদ্ধি 
কেহ কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে ৷ 
ইহাতে ‘অল্পতা’ নাহি পায় প্রভূ-গণে ৷ ২১৩ ॥ 
শেষ-শিব-ব্রক্মাদি সকলেরই স্ব-স্ব-অধিকারে সব্বেশ্বরেশ্বর 
গৌর-কুষ্ণের আজ্ঞা-পালনরূপ দাস্য_ 
কি অনন্ত, কিবা শিব-অজাদি দেবতা ৷ 
চৈতন্য-আজ্ঞায় হ্র্তী-কর্তী পালয়িতা ॥ ২১৪ ৷ 
অদ্বিতীয় পরমেশ্বর গৌর-কৃষ্ণের আজ্তা ও নিখিল সেবক- 
বর্গের আজা-পালন মাহাজ্য-শ্রবণে জড়-ভোগবৃদ্ধিবশে 
গৌরকৃষ্ণের অসমোদ্ধু সেব্যত্ব বিরোধী, ঈষ্যা- 
দ্েষকারী ভেদবাদী পাষণ্ডিগণে অস্পৃশ/ত্ব_ 
ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায় ॥ 
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সব্ববথায় ॥ ২১৫ ॥ 
নিত্যানন্দকৃপা-বলেই সকলের কুষ্ণপ্রেমলাভ-খ্যাতি-_ 
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ন্রিভুবনে । 
নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে ॥ ২১৬ ॥ 
নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ ভক্তরাজ গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-স্ততি- 


মহিমা_কীর্তন ১ গৌর-কুষ্ণের নিরন্তর কীর্তনরত, 
আদি-অভিন্-সেবকবর নিত্যানন্দ-রাম-_- 


চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়। 
চৈতন্যের যশ বৈসে হাঁহার জিহ্বায় ॥ ২১৭ ॥ 


বর্তমানতায় স্বয়ং গুর্্বভিমানী হইয়া কৃষ্ণকথা-কীর্তন- 
ছলে উচ্চভাষা বা নিজের জড়াহঙ্কার প্রকাশ করিয়া 
আস্ফালন করেন না! এজন্য শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
স্ব-কৃত “কল্যাণকল্পতরু'-নামক শুদ্ধভক্তিময়ী গীতি- 
গ্ৰন্থে এরূপ লিখিয়াছেন,_“আমি ত’ বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি 
হইলে, অমানী না হব আমি ৷ প্রতিষ্ঠাশা আসি” হাদয় 
দৃষিবে, হইব নিরয়গামী ॥” জীবের নিত্যসেব্য-প্রভূ 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্ৰীকৃষ্ণ চৈতন্য ও তদীয় দাসগণের 
কায়মনোবাক্যে আক্তা-পালনই বৈষ্ণবী -প্ৰতিষ্ঠা ; উহাই 
অপ্রারুত শুদ্ধ চিৎস্বরূপাভিমান ; তাহা নশ্বর জড়ের 
অল্পত্ব, খণ্ডত্ব বা হ্ষুদ্রত্বের অতীত পরম উপাদেয় ৷ 
আর ইন্দ্রিয়-ভোগ্য জড়ের আধিক্য বা প্রভুত্ব-_প্ৰকৃত- 
পক্ষে জড়েরই হেয়তা ও কুষ্ঠতাময় দাস্য এবং ক্ুদ্রতথে- 
রই সূচক নামাস্তর-মাত্র | Ee 


২১৪1 অর্থাৎ অনন্ত (বিষ্ণু )_পালক, অজ 
[ত্রক্গা)__সুষ্টি-কর্তী এবং শিব (হর )-হ্তী 
(সংহারণকারী )। 


১৯০ 





নিরন্তর গৌরকীর্তনরত গুরু-নিত্যানন্দ-সেবনেই 
অচিদ্দাস্য (অনথ)-নিরুত্তি ও গৌরভক্তি-ল।ভ-_ 
অহনিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয় ৷ 
তা’রে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয় ৷৷ ২১৮॥ 
আদি-প্রকাশবিগ্রহ নিত্যানন্দ-কৃপা-বলেই গৌরতত্-স্ফূর্তি__ 
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়। 
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাহার কৃপায় ॥ ২১৯ ॥ 
গৌর-কুপায়ই নিত্যানন্দে শ্রদ্ধো দয়, নিত্যানন্দ-তত্ব- 
জ্ফুর্তিতে সব্বানর্থ-নাশ__ 
চৈতন্য-ক্রপায় হয় নিত্যানন্দে রতি ৷ 
নিত্যানন্দে জানিলে আপদ্‌ নাহি কতি ॥ ২২০ ॥ 
ওরু-নিত্যানন্দে কৃপা ও সেবা-প্রভাবেই ভক্তিরসামৃত- 
সিন্ধুর বিন্দুলাভে জীবের যোগ)তা-_- 
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে ৷ 
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে ॥ ২২১ ॥ 


২১৮। নিরন্তর শ্রীগীরকৃষ্ণকীর্তনকারী শ্রীনিত্যা- 
নন্দ-গুরুদেবের ও তদনূগ-বৈঞ্চবের ভজন করিলেই 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের প্রতি জীবাআর শুদ্ধসেবা- 
বৃত্তি বৃদ্ধি পায় ৷ 

২২০) শ্রীনিত্যানন্দ-রামের নিক্ষপট-চরণাশ্রয়- 
প্রভাবেই জীব বদ্ধদশা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের 
দশপ্রকার গৌর-কুষ্ণ-সেবাধিকারের আনুগত্য করিতে 
সমর্থ হয় । শ্রীঠাকুর নরোত্তম বলেন,_-“হেন নিতাই 
বিনে ভাই, রাধারুষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি” ধর 
নিতাইর পায় ॥৮ মুক্ত-পুরুষ-গণেরই শ্রীনিত্যানন্দানু- 
গত্যে শ্রীগৌরসেবা-সাগরে নিমগ্ন হইবার যোগ্যতা 
বর্তমান ৷ 


২২৩-২২৪। কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে 
শ্রীক্ষমীপতি-তীর্থের শিষ্য-জ্ঞানে ‘সন্ন্যাসী’ বলিয়া মনে 
করেন, কেহ কেহ বা নিত্যানন্দপ্রভুর কুষ্ণপ্রেম দর্শনে 
তাহাকে ‘ভক্ত’ বলিয়া জ্ঞান করেন, আবার কেহ 
কেহ বা তাহাকে বেদাত্ত-শাস্ত্রে অধীত-বিদ্য “বৈরাগ্য- 
বান্‌ পুরুষ” বলিয়া জানেন। আমার প্রভুর সম্বন্ধে 
যিনি যেরূপ উক্তি করুন না কেন, অথবা আমার 
ইস্টদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণচৈতন্য 
মহাপ্রভুর সহিত অতিসামান্য সেবকসূত্রেই সহ্বন্ধযুক্ত 

হউন_নাকেন, আমি সেই সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের 


_ মধ্যে প্রবিষ্ট না হ ইয়া নিত্যানন্দের পাদপদ্মকে আমার 





শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





কেহ বোলে,_-“নিত্যানন্দ যেন বলরাম”। 


কেহ বোলে,_-চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম” ॥২২২৷ 


গুরু-নিত্যানন্দের বাহ্যপরিচয়দর্শন-রহিত তদেকমিষ্ঠ 
গ্রহ্থকারের আদর্শ সেবা-নিষ্ঠা 


কিবা ষতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী 1 


যা’র যেন মত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি 1২২৩ ॥ 


যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে। 
তবু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥ ২২৪ ॥ 


গুরুনিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ বৈষ্চবাচায্য গ্রন্থকারের গুরু-নিত্যানন্দের 
বিদ্বেষী পতিত বিমুখ-জীবে দণ্ডপ্রাদানচ্ছলে 
অহৈতুকী অমন্দোদয়া দয়া 
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। 
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে ॥ ২২৫ 





নিত্যারাধ্য প্রভু-জ্ঞানে হৃদয়ে সংস্থাপন করিব । 
২২৫ ৷ পরিহার, _দোষাপনয়ন, দৌষস্থালন; 
প্রার্থনা ; সমর্পণ ; বর্জন, উপেক্ষা ৷ 


শ্রীনিত্যানন্দের মহিমায় ঈর্যাপর হইয়া যে-সকল 
নারকী তাহার নিন্দা করে, তাহাদিগের ভগবন্নয্যাদা- 
লঙ্ঘনের পুনঃ-চেষ্টা চিরতরে অপনোদন করিয়া 
নিত্যকল্যাণ-সাধন ও সুমতি-আনয়নের নিমিত্ত মস্তকে 
পদাঘাত করিতেও প্রস্তুত আছি ৷ মহা-পাষণ্ডীর প্রতিও 
অমন্দোদয়া-দয়াময় শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের উক্তিদ্বার 
শুদ্ধা সরস্বতী-দেবী জগতে অত্যুজ্জ্বল-অক্ষরে তাদুণ 
শ্রীনিত্যানন্দ-গুরু-সেবকের দৃঢ়নিষ্ঠা-প্রদর্শন-পূ্বর্ব 
এই তাৎপৰ্য্য শিক্ষা দিলেন যে, স্ব-হিত-সাধনে নিতাও 
পরাঙমূখ ও নিরয়-পথে ধাবিত হইবার নিমিত্ত bs 
পরিকর, শ্রীনিত্যানন্দতত্বানভিজ্ঞ মুঢ়-লোকের নিরব 
বিরাগভাজন হইয়াও শ্রীঠাকুর-মহাশয় এবং oe 
যথার্থ আচার ও প্রচারকারী শুদ্ধভক্তগণ রে 
প্রতি নিঃস্বার্থ অহৈতুক-কৃপাময় ৷ ভি 
গুরুদাস সাক্ষাদ্ব্যাসাবতার বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ও 
রুন্দাবনের অপ্রাকৃত-পদাঘাতাভিনয়-কালে 
ধূলিকণাও যে-সকল সৌভাগ্যবান্‌ নিন্দকে অৰ্থাৎ 
পতিত হইবে, তাঁহাদের জবর্বতোভাবে সুম্গণ হী 
অনর্থ-নিরত্তি অবশ্যন্তাবী ৷ শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের এর 
মহা-করুণা__স্ব-হিতাহিতানভিজ নির্ব্বোধ অ 


র শির্ন 








আদিখণ্ড--নবম অধ্যায় ১৯১ 





তানন্দ-প্রতি শ্লেষেভির বা ব্যাজ- ওব্ববজ্ঞা-হীন শ্রোতপন্থি নিত্যানন্দদা।সানুগত্যেই গৌর-প্রান্তি__ 

নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায় ৷ 

তা’ন পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায় ২২৯ ॥ 
গ্রন্থকারের স্বাভীষ্টদেব ভত্তযুথবেজ্টিত গৌরনিত্যানন্দ-পদ- 

দর্শন-লালসা বা সৌভাগ্য-বাঞ্ছা-_- 

হেন দিন হৈব কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ ৷ 

দেখিব বেষ্টিত চতুদ্দিকে ভক্তত্বন্দ ॥ ২৩০ ॥ 

নিত্যানন্দকে একমান্র প্রভু-জানে তদ্দ।স্য-সম্বন্ধ-সূত্রে 

গৌর-ভজনে গ্রন্থকারের লালসা-_ 

সব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ ৷ 

তী’র হইয়া ভজি যেন প্রভূ-গৌরচন্দ্র ॥ ২৩১ ॥ 
ইন্টদেব নিত্যানন্দ-স্থানে ভাগবতাধ্/য়নার্থ সাক্ষদৃব্যাসাবতার 

্রন্থকারের আশা 
নিত্যা নন্দস্বরূপের স্থানে ভাগবত । 
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ,_-এই অভিমত || ২৩২ ৷ 


দ্তাদি গৌরভজ্তর নিত 
ন্ততির গৃঢ়-তাৎপর্য॥নভিজ মৃঢ়-জীবকে নিত্যানন্দ-প্রতি 


তাঙনম্মান-নিষেধার্থ দতকাঁকরণ__ 
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ-প্রতি ৷ 
‘মন্দ’ বোলে, হেন দেখতে কেবল স্তুতি’ ॥২২৬ 
সিদ্ধ মৃক্ত অছয়ভ্ঞান-সেবকগণের পরস্পর বহিঃপ্রতীত 
সাপড়া-প্রতিম ভাবনিচয়__-তৎপ্রেমেরই পোষক 
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবস্ত বৈষ্ণবসকল ! 
তবে ঘে কলহ দেখ, সব কুতুহল ॥ ২২৭ ॥ 





জড়ভোগেচ্ছা বা ভেদ-মূলে অদ্বয়জ্ান-সেবকগণের ক্রিয়া 
রঃ মদ্রানভিজ মূঢ় পরচচ্চাকারীর প্রা্ৃত-জীব-বৃদ্ধিতে 

| Ee বিদ্বেষ-বশে পক্ষান্তর-গ্রহণ-_সব্বনাশজনক 

ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যেই! 

অন্য-জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই ॥ ২২৮ ॥ 


ডি: 
বৃদ্ধি-বশে কৃষ্ণসুখ-তৎপর সিদ্ধমুক্ত ভক্তগণের প্রণয়- 
কলহকে স্ব-স্ব-ইন্দ্িয়তর্পণ-ব্যাঘাত-ক্ষুব্ধ বদ্ধজীব- 
গণের পরস্পর দ্বন্দ সদৃশ-ভ্ঞানে একপক্ষ গ্রহণ করিয়া 
অপর-পক্ষের নিন্দাবাদ করে, তবে তাহার অদূর- 
দর্শিতার ফলে সর্বনাশ অবশান্তাবী। অদ্বয়জ্ঞান 
শ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলা-পুষ্টির জন্য যে-সকল অপ্রাকৃত 
পরমোপাদেয়, অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ অতিচমৎকার- 
রূপে তৎপ্রতি স্ব-স্ব-অনুরাগ-মহিমা বর্ধন করে, তাহা 
হাদয়জম করিতে না পারিয়া যদি কেহ ভোগবুদ্ধি- 


re AUTEN NES edn ett CSE ০ 
বৃদ্ধির বা কল্পনার অতীত । সাক্ষাৎ শ্রীব্যাসাবতার 
ঠাকুর-শ্রীরুন্দাবনের অনুগত শুদ্ধ-গৌরকৃষ্ণভক্তির 
আচার ও প্রচারকারিগণের নিত্য-মঙ্গলময় প্রযত্র ও 
ব্যবহারে একদিকে যেমন বিমুখ পতিত-জীবের প্রতি 
স্থলভাবে দণ্ডের অভিনয়, অপরদিকে তেমনই সুক্মভাবে 
তত্প্রতি অসীম কৃপা নিহিত ৷ 

২২৬। কোন শুদ্ধ গৌরভক্তই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর 
নিন্দা করিতে বা তাহা সহ্য করিতে পারেন না! যদি 
কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর উক্তি- 
সমহকে “নিন্দা” বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে উহা মূলে কম্মবিচারে একের প্রশংসা এবং অন্যের গ্রহণ 
তাহার বুঝিবার ভ্রম ও অপরাধ-মান্র। বস্তুতঃ করে, তাহা হইলে তদ্দারা সে নিজের অনঙ্গল অর্থাৎ 
নিত্যানন্দের স্তব করিবার উদ্দেশেই কথিত নিন্দার সব্বনাশই সাধন করিবে । 
হুলনাকে ব্যোজন্তুতিকে) “নিত্যানন্দ-নিন্দা' মনে করিয়া ২২৯1 স্বয়ং বা অপর-কর্তৃক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর 
সকল-জীবের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল শ্রীনিত্যানন্দ নিন্দাবাদ-কার্ষ্ে কোনপ্রকার সহায়তা না করিয়া 
চরণের প্রতি অশ্রদ্দধান হইতে হইবে না। নিঃত্রেয়সার্থী জীব নিজে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবায় 

২২৭। নিত্যানন্দের আপাত-প্রতীয়মান নিন্দাচ্ছলে নিযুক্ত থাকিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভূর কৃপা-লাভে যোগ্য 
3 শুদ্ধ-গৌরভক্তগণের যে তৎসহ কলহা- হইতে পারেন । শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুগমন করিলেই 
উনয়, তাহা শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি জীবের সেবা-  শ্রীগৌর-কৃগা-কটাক্ষ অবশ্যম্তাবী। কিন্ত শ্রীনিত্যানন্দের 
কৌতুহল উৎপাদন বা বর্ন করিবার জন্যই জানিতে সেবন-ছুলনায় স্থতঃপরতঃ শ্রীনিত্যানন্দএভুর গণ 
হইবে ; যেহেতু আ্রীগৌরভক্তগণ সকলেই নিত্যশুদ্ধ ও বা মাহাত্ম্য খব্ব করিবার প্রয়াস নিশ্চয়ই নিরয়- 


শুদ্ধ তত্ব স্বক্তানবান্‌ £ জনক । 
1 তাহাদের মধ্যে কোনও ‘অজ্ঞান’ 
NS - এই স্বামি’ -মাত্ৰ 
‘বিষ্ণুবৈষ্ণবের এডি জর & বিরোধ- ২৩১ স্বামী,_এই স্বামি-শব্দ দেখিবা-মান্র কেহ 








ভাব’ থাকিতেই পারে না। 


২২৮! যদি কেহ স্বীয় দুর্ভাগ্যক্রমে জড়ভেদ_ 


যেন গৌরনাগরীর ন্যায় নিত্যানন্দ-ভর্ভৃকাঃ হইবার 
প্রয়াস না করেন! শ্রীগুরুদেব-শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনু- 


১৯২ 


স্বতন্্-গৌরেচ্ছা-ভ্রুমেই তদিচ্ছা-পরতন্ত্ গ্রন্থকারের 
ইচটদেব-পদ-প্রাপ্তি ও তদ্বিচ্ছেদ-_ 


জয় জন্ম মহাপ্রভু শ্রীগৌরালচন্দ্র ৷ 
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু-নিত্যানন্দ ৷৷ ২৩৩ ॥ 
গৌর-সমীপে অভীম্টদেব-যুগল-পদে গ্রস্থকারের 
নিত/ভিনিবেশ- প্রার্থনা 

তথাপিহ এই ক্বূপা কর, মহাশয় ৷ 

তোমাতে তীহাতে যেন চিত্তন্ৃতি রয় ॥ ২৩৪ ॥ 
গৌরকৃপা-বলেই নিতানন্দ-প্রা্তি__ 

তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায় ৷ 

বিনা তুমি দিলে ত।'রে কেহ নাহি পায় ॥ ২৩৫ 





গত্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর 
সেবাব্রতই গৌরভক্ত গ্রন্থকারের নিত্য অভিলাষ 
শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যে তাহাকেই প্রভুরূপে বরণ- 
পূৰ্ব্বক তাহারই সম্পাদ্য ও স্বাধিকারায়নন্ত শ্রীগৌরসেবার 


অনুকূলভাবে সহায়তা-প্রচেস্টাম়্ শ্রীগ্রন্থকারের গৌর- 
ভজনানুরাগ নিহিত ৷ 


২৩৩ । শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আমাকে শ্রীমভ্ভাগবতের 
অর্থ হৃদয় ধারণ করিবার শক্তি. সঞ্চার করিলে, 
তাহার ভূত্য-সূত্রে আমি অনুক্ষণ তৎসমীপে শ্রীমভা- 
গবত পাঠ করিয়া তাহারই নিকট হইতে শ্রীম্ভাগব- 
তের সিদ্ধান্ত ও তদনূমোদিত সেবা-প্রণালী হৃদয়ে 
নিরন্তর ধারণ করিব। নিজস্বার্থের বশবর্তী হইয়া 
শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেবের পাদপদ্ম লঙ্ঘনপুবর্বক যেন 
অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীমভাগবত-গ্রন্থকে ইন্দ্রিয়তোষণপর 
পণ্য দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান নাকরি। 


২৩৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার ন্যায় দীনজনের 
প্রতি অহৈতুকী রুপা প্রকাশ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে 
আমার শ্রীগুরুরূপে প্রদানপূর্ব্বক অনুগ্রহ বিতরণ 
করিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনে 
তিনিই আবার তাহাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন হে প্রভো, তাহার এবং তোমার লীলা- 


স্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 





গৌরের সঙ্কীর্তনৈহর্যয-প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নিত 
ব্বন্দাবনে কৃষ্ণান্বেষণ 
বন্দাবন-আদি করি’ ভ্রমে’ নিত্যানন্দ ৷ 
যাবৎ না আপন!’ প্রকাশে’ গৌরচন্দ্র ॥ ২৩৬ ॥ 
নিত্যানন্দের তীর্থোদ্ধার-শ্রবণে জীবের ক্ষ প্রেম-লাভ- 
নিত্যানন্দস্বরূপের ভীর্থ-পর্যটন ৷ 
যেই ইহা শুনে, তারে মিলে প্রেমধন | ২৩৭ ॥ 
শ্রীরুষ্ষচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ 
ব্নন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৩৮ ॥ 


যামন্দের 


ইতি আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দস্য বাল্যলীলা-তীর্থযান্রা- 
কথনং নাম নবমোহ্ধ্যায়ঃ । 

2৯০৯৮ বরা --০-_ 
সঙ্গোপন-হেতু অদর্শনে আমার চিত্তরুভি যেন অন্যত্র 
ধাবিত না হয়,-_এরূপ কৃপা করিও । আমি যেন 
চিরদিনই তোমাদের উভয়ের পাদপদ্ম-সেবায় আমার 
অবশ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংলগ্ন রাখিতে পারি ;_-এই 
উক্তিদ্বারা গ্রন্থকার প্রত্যেক শ্রীগুরুদাসকে দৈন্য ও 
স্বরূপধ্্ম শিক্ষা প্রদান করিলেন । 


২৩৫। শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভৃকে কোন 
জীবের নিকট প্রকটিত না করাইলে কাহারও তদীয় 
শ্রীচরণ লাভ করিবার সামর্থ্য হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ" 
্রভূই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন-তনূ সর্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদাশীল 
সেবকপ্রবর ৷ 

২৩৬ ৷ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-নামপ্রেমবিতরণ 
লীলা-বিস্তারের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত নিত্যানন্দপ্রভূ শ্রীধাম- 
বুন্দাবনাদি বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যা-বিলাসাদি গুঢ় আত্মগোপন-লীলাঙে 
যেকাল-পর্য্য্ত না অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের নিকট রর 
মহাবদান্য-লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ত 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ তাঁহারই অদর্শন-বিরহে কাতর রা 
সমগ্র-ভারতবর্ষে বিভিন্ন রুষ্ণবসতিস্থলে তদন্বেষণল 
প্রদর্শন করিয়।ছিলেন ৷ 


ইতি গৌঁড়ীয়-ভাষ্যে নবম অধ্যায় : 


০০০ 





৯ 








দশম অধ্যায় 


দশম অধ্যায়ের কথাসার 
এই অধ্যায়ে গল্সাদাস-পণ্ডিতের সভায় বিশ্বস্তরের 
বিদ্যাবিলাস, মুরারি-গুপ্তের সহিত কৌতুকবাদ, 
বন্পভার্য্য-তনয়া লগ্ষমীদেবীর পাণিগ্রহণ এবং পুণ্রবধূর 
আবির্ভাব-হেতু গৃহমধ্যে শচীদেবীর নানা-বৈভব-দর্শন 
বণিত হইয়াছে । 
নিমাই-পণ্তিত প্রত্যহ উষঃকালে জন্ধ্যাহিক- 
রৃত্যাদি সমাপন করিয়া সমস্ত শিষ্যগণের সহিত গঙ্গা- 
দাস-পণ্ডিতের সভায় আসিয়া বসিতেন এবং তাহাদের 
সহিত পক্ষ-প্রতিপক্ষ করিতেন । যাহারা নিমাইর 
নিকট গ্রন্থবিচারে ইচ্ছা করিত না, তাহাদিগের পক্ষ 
তিনি সমর্থন করিতেন না এবং তাহার অনুগত না 
হইয়া স্বতন্ত্রভাবে পাঠাভ্যাসের কুফল প্রদর্শন করি- 
তেন। 'মুরারিপ্তপ্ত তাঁহার নিকট পাঠ অভ্যাস করেন 
না দেখিয়া, একদা মুরারির সহিত নিমাই কিছু রঙ্গ 
করিবার অভিপ্রায়ে “ব্যাকরণ-চিন্তা অপেক্ষা রোগীর 
চিন্তাই গুপ্তের পক্ষে শোভনীয়’ প্রভৃতি রহস্যোক্তিদ্বারা 
তাহার ক্রোধোৎপাদনের চেষ্টা করিলেন । রুদ্র-অংশ 
মূরারি তথাপি ক্রুদ্ধ না হইয়া নিমাইকে তদীয় বিদ্যা- 
বত্তা পরীক্ষা করিতে বলিলেন । প্রভূ-ভূত্যে পূর্ব্বপক্ষ- 
উত্তরপক্ষ চলিল ৷ স্বীয় কৃপা-প্রভাবেই পরম-পণ্ভিত 
মুরারির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রভু পরম-সন্তোষের 
সহিত তদীয় অঙ্গে শ্ৰীপদ্মহস্ত অর্পণ করিলে মুরারির 
দেহ পরমানন্দময় হইল । মুরারি ভাবিলেন,_-এমন 
অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রারৃত-মনুষ্যে অসম্ভব; সর্বব- 
নবদ্বীপে ইহার ন্যায় সূবৃদ্ধিমান আর কেহ নাই, 
দাত 1” প্রকাশ্যে কহিলেন, _-ঠাকুর, তোমার 
রি ই পুঁথি চিন্তা করিব ৷’ এইরূপ রঙ্গ করিয়া 
রি গঙ্গাস্মানান্তে গৃহে আগমন করিতেন 
মণ্ডপে নিলি রা টা 
শালীর, শুত ছান্ত্রগোন্তীর সহিত স্বীয় পাঠ- 
সপন, পবা করিয়াছিলেন এবং তথায় স্ব-ব্যাখ্যা- 
করিতেন খ্যা-খণ্ডন প্রভৃতি নানা-লীলা প্রদর্শন 
রে তা করিতে করিতে নিমাই এই 
“কলিষগে ডি অহঙ্কার করিতেন 
সর ছি, সন্ধি-প্রকরণ-ক্ঞানশূন্য ব্যক্তিরই 
--২৫ 


'ভট্টাচার্যয/-উপাধি ! নবদ্বীপে অধুনা এরূপ পণ্ডিত 
কেহ নাই,_যিনি আমার ফাঁকির উত্তর প্রদান বা 
সমাধান করিতে সমর্থ 1” এদিকে শচীমাতা নিমাইর 
বিবাহ-যোগ্য বয়স দেখিয়া তাহার বিবাহের নিমিত্ত 
সৰ্ব্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দৈবন্রুমে নবদীপবাসী 
বল্পভাচার্যয-নামক জনৈক স্কুল সুশীল বিপ্রের মহা- 
লক্ষীস্বরূপিণী কন্যা লক্ষমীদেবী একদিন স্রানোপলক্ষে 
গঙ্গাঘাটে স্বীয় প্রভূ গৌর-নারায়ণের দর্শন পাইয়া মনে 
মনে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন । ঈশ্বরেচ্ছায় সেই 
দিনই বনমালী-নামক নবদ্বীপবাসী জনৈক ঘটক- 
বিপ্র শচীমাতার নিকট বল্লভ-কন্যা লক্ষমীদেবীর সহিত 
নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন । কিন্তু শচী- 
দেবীর নিকট বিশেষ কোন আশা বা মনোযোগ 
দেখিতে না পাইয়া বিপ্ৰ ক্ষু্-মনে ফিরিতেছিলেন ; এমন 
সময় পথিমধ্যে নিমাইর সহিত তাহার সাক্ষাৎকার 
হইল ' বিপ্রের নিকট সমস্ত কথা জানিয়া জননীর 
নিকট নিমাই স্বীয় বিবাহের সন্মতিসূচক ইঙ্গিত করি- 
লেন। পরদিন বিপ্রকে ডাকাইয়া শচীমাতা যাহাতে 
প্রস্তাবিত উদ্বাহ-কাধ্য শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তাহার 
ব্যবস্থা করিতে বলিলেন । বিপ্র সানন্দে তৎক্ষণাৎ 
গমন করিয়া কন্যাপক্ষকে এই সন্বন্ধ-বিষয়ে বরপক্ষের 
সন্মতি জ্ঞাপন করিলে বল্লভাচাৰ্য্যও অতিহৃষ্টচিত্তে 
তাহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু দারিদ্যয-নিবন্ধন জামা- 
তাকে পঞ্চ হরিতকী ভিন্ন আর কিছু যৌতুক প্রদান 
করিবার তাহার ক্ষমতা নাই, জানাইলেন। বর ও 
কন্যা__উভয় পক্ষের সম্মতিন্রুমে শুভদিন স্থির হইল । 
বিবাহের পূর্ব্বদিন বল্পভাচার্য্য আসিয়া শুভলগ্নে জামাতা 
নিমাইর অধিবাস করাইলেন ৷ মাঙ্গলিক বৈদিক ও 
লৌকিক অনুষ্ঠানাদি যথাবিধি সম্পাদিত হইল । পর- 
দিবস শুভ-গোধুলি-সময়ে যান্রা করিয়া সগোষ্তঠী 
নিমাই পণ্ডিত বল্লভালয়ে শুভবিজয় করিলেন এবং 
যথাবিধি লক্ষমীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন । পরদিবস 
সন্ধ্যা-কালে নিমাই লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিজ-গৃহে 
ফিরিয়া আসিলেন, শ্বশ্বদেবী শচীমাতা বিপ্রপত্বীগণকে 
লইয়া মহালক্ষ্মী পুন্রবধূকে গৃহে বরণ করিয়া আনি- 
লেন ৷ তদবধি স্বীয় গৃহে অলৌকিক জ্যোতি, ও সৌরভ 


১৯৪ স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


প্রভৃতি নানাবিধ সম্পদ্‌ ও বৈভবের আবির্ভাব স্বরূপিণী লক্ষমীদেবীর অবস্থান-হেতু 


দর্শনে শচীমাতা নিজ-পুন্রবধূতে সাক্ষাৎ কমলার 
অধিষ্ঠান জানিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন । পরব্যোম- 
পতি স্ত্রীগীরনারায়ণ ও তদীয় স্বরাপশক্তি শ্রীরমা- 


জয় জয় গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর ৷ 
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর ॥ ১॥৷ 
তপ্তজীব-প্রতি কৃপা-কটাক্ষ-নিমিত্ত প্রভু-সমীপে 
পরদুঃখদুঃখী গ্রন্থকারের প্রার্থনা__ 
জয় শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ ৷ 
জীব-প্রতি কর, প্রভু, শুভদুম্টিপাত ॥ ২ ৷৷ 





শচীগৃহ স৷ 
শুদ্ধসত্বময় অভিন্ন-বৈকুগ্ঠরূপে প্রকটিত হা 


কিন্ত নিরঙ্কুশ-ভগবদিচ্ছাক্রমে তদীয় প্রচ্ছন্ব-লীল 
১ শশা 
তখনও কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। (গৌঃ রঙ 


গৌর ও গৌরভক্তগণের জয়গান 
জয় জয় জগন্নাথপুন্র বিপ্ররাজ ৷ 
জয় হউ তো'র যত শ্রীভক্তসমাজ ॥ ৩ ॥ 
গ্রন্থকারের প্রভু-সমীপে তন্মহিমা-কীর্তনার্থ কুপা-যাচঞা__ 
জয় জয় ক্লুপাসিন্ধু কমললোচন । 
হেন ক্পা কর,__তোর ঘশে রহ মন ॥৪॥ 


শট শট শা শাটল 


গোঁট্ীয়-্ভাষ্ 


১। নিত্যকলেবর,_ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দর 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ । তাঁহার স্বরূপ-বিশগ্রহ নিত্য হইলেও 
আধ্যক্ষিক দর্শনে যাহাতে নশ্বরপ্রতিম বলিয়া উপলব্ধ 
না হয়, তজ্জন্য পাঠকের পরমমৃখ্যা বিদ্বদ্রাটি রৃত্তিতে 
নাম-নামীর অভিন্নতা দর্শনে তাহার স্বরূপ-বিগ্রহের 
নিতত্ব লিখিত হইয়াছে ।, বদ্ধজীবের অন্তরে তাহার 
সুক্ষ-শরীর এবং স্থ.ল-সুক্ষা-শরীরের অন্তরে মুক্ত- 
জীবাত্মার আকর-বন্তরাপে শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীনিত্যা- 
নন্দের দশবিধভাবে সেবিত-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ-মোহিনী 
ও তাঁহার সেব্য শ্রীগোবিন্দ শুদ্ধতক্তির পঞ্চবিধ বিভিন্ন- 
স্তরে দৃষ্ট হন! অতএব মায়াবশ. জীবের ন্যায় মায়া- 
ধীশ-ভগবানের দেহ-দেহি-দর্শনে আংশিক অপূর্ণতা- 
দর্শন__নিতান্ত নিষিদ্ধ । সূক্ম-জগতে স্বর্গদিতে যে 
স্থ'ল-জ্ঞান-পরিচিত দেব-শরীর দৃম্ট হয়, তদভ্যন্তরে 
বিষ্ণ-সত্তাই এ বশ্য-দেবতার ঈশ্বর-সূত্রে অধিষ্ঠিত ৷ 
তাদুশ ঈশ্বরের পরতত্ব-সেব্যবিগ্রহই শ্রীরাধাগোবিন্দ- 
মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 


২। শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ, শ্রীবিশ্বস্তর ; 
. দ্বারপালক গোবিন্দ,_বিশ্রস্তরের গৃহের দ্বার-রক্ষক 
ভৃত্য আদি-১১শ অঃ ৩৯ ও ৪০, ১৩শ অঃ ২, মধ্য 
ষ্ঠ অঃ ৬, ৮ম অঃ ১১৪, ১৩শ অঃ ৩৩৮, ২৩শ 
অঃ ১৫৯, ৪৫১ ; অন্ত্য--১ম অঃ ৫২, ২য় অঃ ৩৫, 





৭ম অঃ ৫, ৮ম অঃ ৫৮, ৯ম অঃ ১৯৫ ও ১৯৬ 
সংখ্যা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ) ৷ 

৩) শ্ত্রীভক্ত-সমাজ,__ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্ৰীকৃষ্ণই 
ভজনীয় বস্তু! সেই ভগবান্_বিষয় ও আশ্রয়, 
দ্বিবিধ-রূপেই তদাশ্রিত-জনের ভজনীয় বস্ত। বিষয়- 
বিগ্রহ ‘শ্রীশ’ ও আশ্রয়-বিগ্রহ ‘শ্রী’, উভয়েই তদাশ্রিত 
ভক্তগণের সেব্য বিষয়। ভজনীয়-বস্তর উদ্দেশে ভক্তের 
অনুকূল অনুশীলন-মান্রই “ভক্তি'-শব্দে কথিত হয়। 
বিষয় ও আশ্রয়ের সেবক-তত্ই ‘ভক্ত’-নামে প্রসিদ্ধ | 
তাঁহারা অনেক, সূতরাং তাহাদের সংহতিকে ভা 
সমাজ’ বলিয়। অভিহিত করা হয় ৷ সেই ভক্তসমা্জ 
যড়ৈশ্বর্য্যানূুগত্যে নানাবিধ চিন্ময় সৌন্দর্যের অবধি 
অবস্থিত । এজন্য তাঁহারা “শ্রীভক্তসমাজ’-নামে রি 
হইয়াছেন। ‘বিশেষতঃ শক্তিমানের শক্তির রা 
যাবতীয় ভক্তই নানাপ্রকারে ভজনীয় বস্তুর প্রীত 
সম্পাদন করিয়া থাকেন ! 

81 ষড়ৈশ্বৰ্য্যপূৰ্ণ ভগবানের সেবা 
চেতনময়ী বৃত্তি সব্রবোৎকুষ্টভাবে নিযুক্ত হ 
কোনও অসুবিধা হয় না। ভগবদিতর-বিষে গানের 
উপস্থিত হইলে জীবাত্মা ্রীন্রঙ্ট হন এবং চঞ্চল রে 
নানাপ্রকার বিশৃস্বলতা আসিয়া জীবের বদ্ধ ন 
বর্ধন করে। এজন্য ভগবদাকর্ষণে আকৃষ্ট হ 
বাসনায় গ্রন্থকার ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতে 


য় জীবের 
য় লো 





০২ 








আদিখণ্ড_দশম অধ্যায় 


নিমাইর বিদ্যাবিলাস-বর্ণনারভ্ত-_ 

আদিখগ্ডে শুন, ভাই, চৈতন্যের কথা ॥ 
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা ॥ ৫ ॥ 

অহনিশ বিদ্যাচর্্া-সগ্র নিমাইপণ্ডিত_ 
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ! 
রান্রিদিন বিদ্যারসে নাহি অবসর ॥ ৬ ॥ 

প্রাতঃসন্ধ্যান্তে সশিষ্য নিমাইর অধায়ন__ 
উষঃকালে সন্ধ্যা করি’ ভ্রিদশের নাথ ৷ 
পড়িতে চলেন সব্ব্শিষ্যগণ-সাথ ॥ ৭ ॥ 

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সভায় বাদ-বিচার__ 
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায় ৷ 
পক্ষ-প্রতিগক্ষ প্রভু করেন সদায় ॥ ৮॥ 


৫1 বিদ্যার বিলাস,__বদ্ধজীব প্রপঞ্চে অবিদ্যা- 
গ্রস্ত অর্থাৎ স্ব-স্বরাপ ও পর-স্বরূপ-বিচারে অজ্ঞ হই- 
যাই জন্মগ্রহণ করে। তাহার মধ্যে যে জাতুরূপ চিৎ- 
তত্ত্বের অংশবিশেষ বর্ত্তমান থাকে, তাহার অব্যক্ত- 
ভাবই “অবিদ্ধ-অবস্থা” বা ‘অজ্ঞতা’ বাস্তব সত্যবস্ত- 
বিষয়ক জ্ঞানাভাব অপসারিত করিয়া চেতনের বিকা- 
শিনী বা উন্মেষিণী বৃত্তিই ‘বিদ্যা”-নামে প্রসিদ্ধা অর্থাৎ 
বিদ্বান বা বিজ্ত-ব্যক্তির নিকট স্বীয় চেতনের বৃত্তির 
উন্মেষণই পরা-বিদ্যা-লাভ। অপরের চেতন-রৃত্তির 
উন্মেষণে লব্ধবিদ্য ব্যক্তির নানাপ্রকার সাহায্যও 
‘বিদ্যার বিলাস'-নামে কথিত । অবিদ্যা বা অক্ঞানের 
আশ্রয়ে জীবের ভ্রান্তি বা বিবর্ত উপস্থিত হয়; উহা 
পরা-বিদ্যার বিপরীত বৃত্তি । তাদূশ রৃত্তিবলে বদ্ধজীব- 
গণ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে অভিজ্তজনের নিকট স্বীয় 
অজ্ঞতা প্রস্ফুটিত করাইয়া অধিরোহ-চেসম্টায় অগ্রসর 
হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভূও জগতের কল্যাণের জন্য তাদৃশী 
বিদ্যা-বিলাস-লীলা প্রকট করাইয়া জীবগণকে অচিৎ 
অনুভূতি হইতে পরিন্ত্রাণ করিয়াছিলেন 

৭। ন্রিদশের নাথ,_-ভ্রিদশ'-শব্দের অন্তর্গত স্রি- 
শন্দে দেশ-বিচারে__ভুঃ ভূবঃ ও স্বর, কাল-বিচারে__ 
উত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ; পাত্র-বিচারে_ ব্রহ্মা, বিষ্ণু 
ও রুদ্র ঃ এবং দশ-শব্দে দিগ্বিচারে_ পরবর্ব, পশ্চিম, 
ডি হা অগ্নি, বায়ু, ঈশান, নৈখতি, উদ্ধ ও 
টি ও ডে S অধঃ- এই ভরি রে EL 
LE ভ্ৰদশ’-শব্দ ; আবার 'ভ্রি_ন্রিবিধ” অর্থে, 

র রয়স্তরিংশৎ দেবতাই গৃহীত হয়! অক্ত- 


১৯৫ 


অর্থ-দৃষণ__ 
প্রভূ-স্থানে পুঁথি চিন্তে নাহি যে-যে-জন ৷ 
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ || ৯ ॥ 
স্বয়ং অধ্যাপনান্তে প্রভুর অধ্যাপনারস্ত, চতুদ্দিকে 
সতীর্থ ছান্রগণের উপবেশন-__ 
পড়িগ্না বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে ৷ 
ঘযা’র যত গণ লৈয়া বৈনে নানা-ভিতে ॥ ১০ ॥ 
নিমাইকর্তুক মুরারিগুপ্তের অর্থ-খণ্ডন ও 
তিরস্কার 
না চিন্তে মুরারিগুপ্ত পুঁথি প্রভু-স্থানে ৷ 
অতএব প্রভু কিছু চালেন তাহানে ॥ ১১ ॥ 





রূঢ়ি-বৃত্তিতে ‘ত্রিদশ-পূরী’-শব্দে স্বর্গরাজ্য এবং ‘প্রিদশ- 
নাথ’-শব্দে শচীপতি ইন্দ্রকে বুঝায় ; আর পরম-মুখ্যা- 
বৃত্তিতে ভগবান্‌ শ্রীউপেন্দ্রকে বুঝায় । কেহ কেহ 
বলেন, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অজ্টবসু ও 
অশ্বিনীকুমারদ্য়__সব্ব্-সাকল্যে ভ্রয়ন্ত্রিংশৎ । ভ্রিদশ- 
নাথ-শব্দে ইহাদিগকেই বুঝায় । আবার কেহ কেহ 
বলেন,_এই তেত্রিশ দেবতা, প্রত্যেকেই কোটি-সং- 
খ্যকগণে অবস্থিত। বিদ্বদূরঢ়ি-নাম্নী শব্দরৃত্তিতে 
সমস্ত শব্দ-_-একমান্ত্ বিষ্ণুতেই পর্যবসিত ৷ 

শিষ্যগণ-সাথ,__অধ্যাপক গঙ্গাদাসের শিষ্যগণ 
ন্যুনাধিক প্রভুর অনুগত থাকায় তাঁহারা প্রধান-ছাত্র- 
জ্ঞানে নিমাই-পর্তিতকেও গুরুবৃদ্ধি করিতেন ৷ 


৮। পক্ষ,_একই বিষয়ের দুইটী পৃথগ্‌ ভাবাশ্রিত 
ব্যাপারকে ‘পক্ষ’ বলে । যেরূপ পক্ষদ্বয়-সাহায্যে পক্ষীর 
গ্রগন-মগুলে উজ্ডয়ন-সামর্থ্য হয়, তদুপ কোনও একটী 
বিচার বা বিষয়ের সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষ' বা 
প্রশ্ন, পরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত_এই উভয় পক্ষই বিচারিত 
হয়। পরপক্ষের সহিত সঙ্গতি অনিবা্য্যভাবে সংশ্লিষ্ট ৷ 
এক পক্ষ অপরকে পিরপক্ষণ বলেন অর্থাৎ অদ্বয়- 
বিচারে 'স্বপক্ষ' বা ব্যতিরেক-বিচারে “পরপক্ষ” কথিত 
হয়৷ পক্ষ-প্রতিপক্ষ,__বাদ-প্রতিবাদ, অনুকুল-প্রতি- 
কুল প্রশ্নোত্তর, স্বপক্ষ-বিপক্ষ বা পুরর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ ! 

৯। কদর্থনদ_ কু কেৎসিত)+অর্থ করা ], অসঙ্গতি 
বা অযৌক্তিকতা-প্রতিপাদন, দূষণ, নিন্দন, সমর্থন না 


করিয়া গহণ ! 
১০। চিন্তাইতে,_-(ণিজন্ত), বিচার, অলোচনা। 


১৯৬ 


শ্রীশ্রীচেতন্য ভাগবত 


শাস্্রবিচার-রত নিমাইর বেশ ও রূপ-বর্ণন-__ ০ 


ঘোগপট্র-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন ৷ 

বৈসেন সভার মধ্যে করি” বীরাসন ॥ ১২ ॥ 

চন্দনের শোভে উদ্ তিলক সু-ভাতি ৷ 

মুকুতা গঞ্জয়ে দিব্যদশনের জ্যোতিঃ ॥ ১৩ ॥ 

গৌরাঙ্গসুন্দর বেশ মদনমোহন ৷ 

যোড়শ-বৎসর প্রভু প্রথম-যৌবন ॥ ১৪ ॥ 

স্বতন্ত্র শান্্ধ/য়নকারীকে প্রভুর উপহাস-_ 

বৃহস্পতি জিনিঞা পাণ্ডিত্য-পরকাশ ৷ 

স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে, তারে করে হাস ॥ ১৫ | 
নিম ইর গব্ব ও স্প্ধোক্তি__ 

প্রভু বোলে,_-“ইথে আছে কোন্‌ বড় জন £ 

আসিয়া খণ্ডক দেখি আমার স্থাপন £ ১৬ ॥ 

সন্ধি-কার্য না জানিয়া কোন কোন জনা ৷ 

আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা? ॥ ১৭ ॥ 





বা অনুশীলন করাইতে ৷ নানা-ভিতে,_নানা-দিকে ; 
নানা-পক্ষে বা দলে ৷ 

১১) চালেন,-_(চল্-ণিচ ), চালা, বিচার-দ্বারা 
'নাড়ান”, “সরান” স্থানান্তরিত বা স্থানন্র্ট, কম্পিত, 
ঘুণিতকরণ, তিরস্করণ বা ভৎ'সন, দূষণ বা নিন্দন। 

১২) যোগপট,_এ-স্থলে বৈদিক-সন্য।সিগণের 
বন্ত্রধারণের প্রকার-ভেদ, 'যোগকক্ষা” __ভোঃ ৪৬৩৯ 
শ্লেকের শ্রীধর-টীকা )। পৃষ্ঠ ও জানুর সমাযোগে 
বলয়ের ন্যায় যে বন্ত্রখণ্ড দৃঢ়ভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া 
উদ্ধ'জানু যতি অবস্থান করেন, উহাকে “যোগপট্র” বলে 
_-৫পুষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্তং বলয়বদ্দৃঢ়ম্‌ ৷ 
পরিবেস্ট্য যদৃদ্ধ জুত্তিষঠেতদ্যোগপট্টকম্‌ ॥৮__পদ্ম- 
পুরাণে কাত্তিক-মাহাত্ম্যে ২য়ঃ অঃ )। 

বীরাসন,_দক্ষিণ-পদ বাম-উরুর উপর এবং 
বাম-পদ দক্ষিণ-উরুর উপর স্থাপনপূর্ব্বক (বৌরের 
ন্যায়) উপবেশন । “একং পাদমখৈকস্মিন্‌ বিন্যসেদূরু- 
সংস্থিতম্‌ । ইতরসিমন্‌ তথা বাহুং বীরাসনমিদং 
সম্থৃতম্‌ ॥” _(ভাঃ ৪৷৬৷৩৮ শ্লোকের শ্রীধর-টীকা-ধৃত 
যোগশান্্র-বাক্য )! পাঠান্তরে,_“একপাদমথৈকস্মিন্‌ 
বিন্যস্যোরুণি সংস্থিতম্‌ ৷ ইতরসি্মিংস্তথা চান্যং বীরা- 
সনমুদাহৃতম্‌ ৷” | 

১৩ সু-ভাতি, সুদীপ্ত, সু-শোভন, নয়না- 
ভিরাম । 


অহঙ্কার করি” লোক ভালে মূর্খ হয়। 
যেবা জানে, তা’র ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয় ॥৮ 
তচ্ছবণ-সত্তেও নিরীহ মুরারির নীরবে স্বকার্য-সম্পাদন 
শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ-টক্কার ৷ 
না বোলয়ে কিছু, কার্য করে আপনা 
নিরীহ সেবকের মৌনভাব-দর্শনে প্রভুর অন্ত 
বাহিরে তিরস্কার 
তথাপিহ প্রভূ ত।'রে চালেন সদায় । 
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায় ॥ ২০ ॥ 
বৈদ্যশান্্রবিৎ মূরারিগুপ্তকে ব্যাকরণ-শান্ত্রে অজ্ঞ-জ্ঞানে 
প্রভুর বিদুপোক্তি_ 
প্রভু বোলে,_“বৈদ্য, তুমি ইহা কেনে গঢ় ? 
লতা-পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দড় ॥ ২১॥ 
ব্যাকরণ-শাস্্র এই-__বিষমের অবধি । 
কফ-পিত্র-অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥ ২২ ॥ 


১৮॥ 


ব্॥।১৯॥ 
রে সন্তোষ, 





গঞ্জয়ে,__(সংস্কৃত গন্জ্-ধাতু হইতে জাত), তির- 
স্ক।র, তুচ্ছ, নিন্দা বা লাঞ্ছনা করে । 


১৬। স্থাপন,_সিদ্ধান্ত ৷ 
১৮। ভালে, _দুরদৃষ্ট-দোষে ৷ 
১৬-১৮। নিমাইপণ্তিত এই বলিয়া সগবে 


আস্ফালন করিতেছেন,_-“এই নবদ্বীপে আমা' 
অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধিমান্, বিদ্বান বা পণ্ডিত এমন 
আর কেহই নাই-__যিনি আমার সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে 
সমর্থ ৷ কি আশ্চর্য্য, কেহ কেহ ব্যাকরণের প্রথম-গাঠ 
‘সন্ধি’ পর্য্যন্ত জানে না, অথচ তাহারা অহঙ্কার-বশে 
নিজে-নিজেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিদ্যা লাভ করিবে 
বণিয়া মনে মনে তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এরা? 
অহঙ্কার-সত্বেও উত্তরকালে উহারা দুরদুষ্টক্ a 
অবশেষে মূর্খতা-ফলই লাভ করে, দেখিতে রা 
যেহেতু বিদ্রদ্গণশিরোমণি-সংসেবিত-চরণ ‘সর্ব " 
পতি” আমার নিকট অভিগমনপুবর্বক উহারা গ্রহের 
অনুশীলন বা পাঠ অভ্যাস করে না।” 

১৯ ৷ আটোপ-টঙ্কার,__-আটোপ+টক্কার ; ৰ 
_[ আ-তুপ্‌ (অহঙ্কার-মূলে হিংসা করা টি 
দেওয়া )+ভাবে ঘঞ্ 1, স্ফীতি,গবর্ব, সংরন্ত, না 
অহঙ্কার! টক্কার,_ধনুর্জ্যা-শব্দ, বঙ্কার, বিদ্ধ 
অতএব, আটোপ-টঙ্কার,_অপরকে DE 
করিবার পূর্ব্বে তর্জ্জন-গর্জ্জন, আস্ফালন, গ 
দস্তের সহিত আত্মশ্লাঘাময়ী উক্তি । 


আটোপ, 





0 Vy 








আদিখণ্ড_-দশম অধ্যায় ১৯৭ 


মনে-মনে চিন্তি’ তুমি কি বুঝিবে ইহা £ 
তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া 10৮ ২৩ ॥ 
শ হইয়াও মুরারির শান্তভাব__ 


ঘরে ঘাহ 
গ্বরাপতঃ রুদদ্রাং 
রুদ্র-অংশ মুরারি পরম-খরতন্র । 
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি’ বিশ্রস্তর ॥ ২৪ ॥ 
মরারি-কর্তুক নিমাইর গব্বোক্তির 
প্রতিবাদ 
প্রত্যুত্তর দিলা,_“কেনে বড় ত’ ঠাকুর £ 
সবারেই চাল’ দেখি, গর্ব্বহ প্রচুর ? ২৫ ॥ 
সূত্র, বৃত্তি, পাজী, টীকা, ঘত হেন কর! 
আমা” জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলা উত্তর? ২৬ ॥ 
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বোল,__‘কি জানিস তুই’! 
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি, কি বলিব মূঞি !” ২৭ ॥ 


নিমাইর আগ্রহে মুরারির ব্যাখ্যান ও নিমাইর 


তৎখণ্ডন-_ 
প্রভু বোলে,__ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা ৷” 
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা ॥ ২৮ ॥ 
প্রভু-ভূত্যে পরস্পর কক্ষা-দান_ 
গুপ্ত বোলে এক অর্থ, প্রভু বোলে আর । 
প্রভু-ভৃত্যে কেহ কা'রে নারে জিনিবার ॥ ২৯ ॥ 
গুদ্ধভক্ত মুরারির যথার্থ পাণ্ডিত্য প্রভুর 
সন্তোষ 
প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম-পণ্ডিত ৷ 
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি’ হন হরষিত ॥ ৩০ ॥ 
হ্ষভরে প্রভুর স্পর্শ মাত্র মূরারি_অপ্রাকৃত 
চিদানন্দ-প্লাবিত-_ 
সন্তোষে দিলেন তাঁ’র অঙ্গে পদ্মহস্ত ৷ 
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত ॥ ৩১ ॥ 
প্রভুর অপ্রাকৃত এশ্বর্য্য-দর্শনে মূরারির মনে মনে বিচার 
ও পরাজয়-স্বীকার-_ 
চিন্তয়ে মুরারিগুপ্ত আপন-হৃদয়ে ৷ 
“প্রাক্ৃত-মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে ॥ ৩২ ॥ 


২২। বিষমের অবধি,_চুড়ান্ত (অত্যন্ত) কঠিন । 
৩২। প্রাকৃত মনুষ্য,_ প্রকৃতি বা মায়ার বশী- 


ভূত বদ্ধজীব ৷ 


৩৪-৩৫। চিন্তিলে, চিন্তিব,_পাঠ অভ্যাস 


করিলে, করিব। 


৩৮। মুকুন্দসঞ্জয়,_-নবদ্বীপবাসী, পুরুষোত্তম 


সস 
+ ঈিয়ের পিতা; ইহারই বিস্তৃত চণ্তীমণ্ডপ-গৃহে সপুত্রক 


এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয় ? 
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময় ॥ ৩৩ ॥ 
চিন্তিলে ইহান স্থানে কিছু লাজ নাই ৷ 
এমত সূবূদ্ধি সব্ব-নবদ্বীপে নাই 0৮ ৩৪ ॥ 
বিশ্বস্তর-সমীপে মূরারির পাঠাভ্যাস-স্বীকার__ 
সন্তোষিত হইয়া বোলেন বৈদ্যবর ৷ 
“চিন্তিব তোমার স্থানে, শুন বিশ্বস্ভর ৷” ৩৫ ॥ 
অতঃপর সগণ নিম।ইর গঙ্গাস্রান— 
ঠাকুরে-সেবকে হেন-মতে করি’ রজে ৷ 
গঙ্গাস্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গে ৷৷ ৩৬ ॥ 
গঙ্গ।ক্সানান্তে গৃহে প্ৰত্যাগমন 
গ।স্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে । 
এইমত বিদ্যা-রসে ঈশ্বর বিহরে ॥ ৩৭ ॥ 
মুকুন্দসঞ্জয়-গৃহে নিমাইর বিদ্যা-চতুষ্পাতী__ 
মুকুন্দসর্জয় বড় মহা-ভাগ্যবান্‌ ৷ 
ঘাহার আলয়ে বিদ্যা-বিলাসের স্থান ৷৷ ৩৮ ॥ 
তৎপুন্ন পুরুষোত্তমকে স্বয়ং প্রভুর অধ্যাপন, প্রভূপ্রতি 
মুকুন্দের অকুতপ্রিম ভক্তি 
তাহান পুত্রেরে প্রভূ আপনে পড়ায় । 
তাহারও তাঁর প্রতি ভক্তি সব্বথায় ॥ ৩৯ ॥ 
মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্তীমণ্ডপে বহুশিষ্য-বেজ্টিত নিমাইর 
বিদ্যা-চতুষ্পাহী__ 
বড় চণ্তীমণ্ডপ আছয়ে তা'ন ঘরে । 
চতুদ্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তহি ধরে ॥ ৪০ ॥ 
গোষ্ঠী করি’ তাহাই পড়ান দ্বিজরাজ | 
সেইস্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ ৷ ৪১ ॥ 
নানাভাবে সিদ্ধান্ত-স্থাপন ও দূষণ এবং অধ্যাপকগণের 
প্রতি নিমাইর তিরস্কার ও স্বীয় গর্ব্ব-স্পদ্ধোক্তি_ 


কতরূপে ব্যাখ্যা করে, কত বা খণ্ডন! 

অধ্যাপক-প্রতি সে আক্ষেপ সব্বক্ষণ ॥ ৪২ ॥ 

প্রভু কহে, __“সন্িকাধ্য-জ্ঞান নাহি যা'র। 

কলিযুগে “ভট্টাচার্য্য-পদবী তাহার ॥ ৪৩ ॥ 
ই'হাকে ও অন্যান্য ছান্রগণকে নিমাইপণ্তিত ব্যাকরণাদি 
শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন। আদি--১২শ অঃ ৭২, ৯০; 
১৫শ অঃ ৫-৭, ৩২-৩৩, ৭০-৭১, মধ্য-১ম অঃ 
১২৭-১৩০ সংখ্যা দ্ৰষ্টব্য ! 

৪০1 চণ্ডীমণ্ডপ,_হিন্দু-গৃহস্থের বাড়ীর বহি- 
দেশে দোলদুর্গোৎসবের ও চণ্ডীপাঠ-পূজাদির উদ্দেশ্যে 
নির্দিষ্ট স্থানই ‘চণ্ডীমণ্ডপ'-নামে কথিত; ‘দেবী-গৃহ’ 


১৯৮ 





হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার ৷ 
তবে জানি “ভট্ট'-“মিশ্র পদবী সবার ৷৷” 8৪ ॥ 
ভগবদিচ্ছায় ভক্তগণেরও তদীয় প্রচ্ছন্ন বিদ্যা-বিলাস- 
লীলার অনুপলব্ধি_ 
এইমত বৈকুষ্ঠনায়ক বিদ্যারসে ৷ 
ক্রীড়া করে, চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥৪৫॥৷ 
শচীমাতার সদ্যো-যৌবনপ্রাপ্ত পূত্র-বিবাহে উদ্যোগ-_ 
কিছুমাত্র দেখি’ আই পুত্রের যৌবন ৷ 
বিবাহের কার্য মনে চিত্তে অনুক্ষণ ॥ ৪৬ ॥ 
সীতা-পিতা জনকের অবতার বল্লভাচার্যা-_ 
সেই নবদ্বীপে বৈসে এক সুব্রাক্মণ ৷ 
বল্লভ-আচার্্য নাম_জনকের সম ॥ ৪৭ ॥ 
অভিন্ন-রমা শ্রীলঙ্ষমীদেবী-_ 
তা'ন কন্যা আছে,_-ঘেন লক্ষ্মী মৃত্তিমতী ৷ 
নিরবধি বিপ্র তাঁ'র চিন্তে যোগ্য পতি ৷ ৪৮॥ 
দৈবাৎ গঙ্গাস্ানে।পলক্ষে গৌরনারায়ণের সহিত শ্রীলক্ষমীর সাক্ষাৎ- 
কার ও পরস্পরকে অঙ্গীকারান্তে গৃহে গমন 
দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গাম্নানে। 
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেইখানে ॥ ৪৯ ॥ 
নিজ-লক্ষমী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র ৷ 
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভুপদদন্্ব ॥ ৫০1 
হেনমতে দৌহে চিনি দৌহে ঘরে গেলা । 
কে বুঝিতে পারে গৌরসূন্দরের খেলা £ ৫১ ॥ 
ভগবদিচ্ছায় ঘটকবর ধনমালী-আচা্য্যের তহ্ফীলে 
শচী-গৃহে আগমন-_ 
ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র--বনমলী নাম ৷ 
সেই দিন গেলা তৈছো শচীদেধী-স্থান ৷ ৫২) 
বা ঠাকুরদালান*নামেও ইহা প্রসিদ্ধ । সাধারণতঃ, 
তথায় অভ্য।গত-ব্যক্তিগণের উপবেশন- স্থান প্রদত্ত হয়। 
৪২। আক্ষেপ,_-€ অলঙ্কার-শাস্তে ), ভসন, 
নিন্দন, দূষণ, দোষোদৃঘাটন ৷ ্‌ 
৪৩। শিশু-শাস্ত্ ব্যাকরণের প্রাথমিক-গাঠ EE 
প্রকরণে আদৌ প্রবেশ ন! করিয়াই অর্থাৎ নিতান্ত অন- 
ভিক্ত হইয়াও “ভট্টাচার্য্য (ন্যায়- মীমাংসাদি বা শ্ুগতি- 
শাস্ত্রে মহা-পণ্ডিত ) উপাধি__অন্যাঁয় ও অধৰ্ন্মের 
৯৯ ৰ এই কলিযুগেই সম্ভব ৷ ভোঃ ১২৩1৩৮)__ 
“ধ্্মং ব্যক্ক্তাধন্ঁ্া অধিরুহ্যোত্তমাসনম্‌ 1৮ 
হি বল্পভ-আচার্য,_পৌরগণোদ্দেশ- দী্িকায় & 88 
ৰ ঝোক--পুরাসীজ্জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্সহান্‌ । 















শ্রীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





শচীকে ঘটকের প্রণাম ও ঘটককে শচীর মা 
নমস্করি' আইরে বসিলা দ্বিজবর ৷ 
আসন দিলেন আই করিয়া আদর ॥ ৫৩ ॥ 
শচীর নিকট বনমালীর নিমাই-বিবাছ- -প্রসঙ্গোখাপন-_. 
আইরে বোলেন তবে বনমালী-আঁার্য্য ৷ 
“পুত্র-বিবাহের কেনে না চিন্তহ কাধ্য ॥ ৫৪ ॥ 
বল্লভাচার্যের সাদ্গুণ্য-পরিচয়-প্রদান__ 
বল্লভ আচার্য্য কুলে-শীলে-সদাচারে । 
নিদ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥ ৫৫ ॥ 
তৎকন্যা লক্ষ্মীর সহিত নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাবে 
শচীর অনুমতি-জিক্তাসা__ 
তা'ন কন্যা-_লক্ষীপ্রাম্স রূপে-শীলে-মানে। 
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে 0৮ ৫৬॥ 
নিমাইর শাস্র্ানুশীলনে শচীর স্বাভিপ্রায়-ভ্ঞাগন__ 
আই বোলে,__“পিভুহীন বালক আমার ৷ 
জীউক,পড়ক আগে, তবে কাৰ্য্য আর ॥৮ ৫৭ | 
শচীর কথা অভিপ্রেত না হওয়ায় অপ্রসন্ন-মনে 
বনমালীর প্রস্থান__ 
আইর কথায় বিপ্র রস’ না পাইয়া ৷ 
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া ॥ ৫৮ ॥ 
দৈবাৎ নিমাইর সহিত পথে সাক্ষাৎকার__ 
দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র-সঙ্গে ! 
তা'রে দেখি’ আলিঙ্গন কৈলা প্রভূ রঙ্গে ॥ ৫৯ ॥ 
নিমাইকর্তৃক বনমালী-আচার্যোর গন্তব্য-স্থান-জিডাসা, 
আচার্ষে;র উত্তর-দান__ রা 
প্রভু বোলে, “কহ, গিয়াছিলে কোন্‌ ভিতে ? 
দ্বিজ বোলে, “তোমার জননী সম্ভাষিতে 0৬০1 
বল্লভাচার্য্যো ভীগমকোহপি সন্মতঃ 
শ্রীজানকী রুক্মিণী বা লক্ষ্মীনাম্নী বৈ তৎসুতা 1” 
৫৪1 বনমালী ঘটক,__গৌরগণোদ্দেগ ET 
৪৯ শ্লোক-_“বিশ্বামিভ্রেহপি ঘটকঃ রত 
কর্ম্মণি ।- কুক্িণ্যা প্রেষিতো, বিপ্রো যস্ত শ্রীকেশ 
প্রতি। সোইগ্যয়ং বনমালী যৎকর্ম্মণাচার্য্যতাং গও 
৫৮। রস, “সঃ স্বাদে জলে বীর্যে বা 
বিষে দ্রবে। বোলে রাগে দেহধাতৌ তিক্তাদো রি 
দেহপি চ ॥৮-_ হেম-চন্ড্রে। প্রে 'ুতকাবালক্কা? পরি 
ঃপ্রীতিবিশেষ, স্থায়িভাব রতি, বিভাবাদি-দারা, 
পুষ্ট হইয়া অনিৰ্ব্বচনীয় আনন্দ-বিকার- রঃ দার 
রস-নামে কথিত হয় । উহা নয় প্রকার, খা 





অধুনা 

















আদিখণ্ড_-দশম অধ্যায় ১৯৯ 


তোমার বিবাহ লাগি’ বলিলাম তা'নে। 
না জানি? শুনিয়া শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে 0৬১) 
. নিমাইর শে মীনভাব ও গৃহে আগমন_ 
গুনি’ তা'ন বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা । 
হালি? তা’রে সম্ভাঘিয়া মন্দিরে আইলা ৷৷ ৬২ ॥ 
ঘটককে সাদর সম্ভাষণ না করিবার কারণ-জিভাসা__ 
জননীরে হাসিয়া বোলেন সেইক্ষ,ণ ৷ 
“আচার্ঘ্যেরে সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে £”৬৩| 
পত্রের জিজ্ঞাসায় তদীয় বিবাহের ইঙ্গিত পাইয়া 
$ শচীমাতার ঘটককে পূনরানয়ন_ 
পৃন্নের ইজিত পাই? শচী হরষিতা ৷ 
আর দিনে বিপ্রে আনি’ কহিলেন কথা ॥ ৬৪ ॥ 
শচী বোলে,__“বিপ্র, কালি যে কহিলা তুমি । 
শীঘ্র তাহা করাহ,_কহিনু এই আমি ॥৮ ৬৫ ॥ 
শচীকে প্রগামপূর্র্বক প্রসন্নমনে বনমালীর 
বল্পভাচার্য-গৃহে প্রস্থান_ 
আইর চরণ-ধুলি লইয়া ব্রাহ্মণ ৷ 
সেইক্ষণে চলিলেন বললভ-ভবন ॥ ৬৬ ॥ 
বনমালীকে বল্পভের সাদর অভ্যর্থনা 
বল্পভ-আচার্য্য দেখি’ সন্্রমে তাহানে ৷ 
বহুমান করি’ বসাইলেন আসনে ॥ ৬৭ ॥ 
বনমালীকর্তুক নিমাইপণ্ডিতের সহিত বল্পভ-কন্যা 
লক্ষমীদেবীর উদ্বাহ-প্রস্তাব_ 
আচার্য বোলেন,__“শুন, আমার ৰচন ৷ 
কন্যা-বিবাহের এবে কর’ সু-লগন ॥ ৬৮ ॥ 
মিশ্রপুরন্দর-পুন্র - নাম বিশ্বম্তর ৷ 
পরম-পণ্ডিত, সব্বগুণের সাগর ॥ ৬৯ ॥ 


বা আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, 
বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত; মতান্তরে দশ প্রকার, তন্মধ্যে, 
বাৎসল্য-_অন্যতম। হৃদয়ের অভিপ্রায়, নিগুঢ় মর্ম 
বা তাৎপর্য সুখ, আনন্দ, বা মাধুর্য ৷ 
স্বারস্য-শব্দের রস-শব্দে “অভিপ্রায়” বা ‘অভিলাষ’ 
অর্থও দ্রষ্টব্য ৷ (অপ্ৰাকৃত কাব্যালঙ্কারে_-ভঃ রঃ সিঃ, 
হে ৫ম লঃ)__“ব্যতীত্য ভাবনা-বর্ম যশ্চমৎকার 
ভুঃ। হাদি সত্বোজ্জবলে বাঢং স্বদতে স রসো মতঃ টন 
“স্থায়িভাবৌহন্র স প্রোক্তঃ শ্রীরুষ্ণ-বিষয়া রতিঃ 1৮ : 
রি ই ঘটকবর বনমালী-আচার্যের উত্থাপিত 
বিবাহ-প্রস্তাবে শচী-মাতা অনবধান বা 
পক্ষ প্রদর্শন করিয়া অন্যকথার অবতারণা করি- 


“স্বরস? বা. 


তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয় ৷ 
কহিলাও এই, কর, যদি চিত্তে লয় ৷” ৭০ n 
নিমাইপত্তিতের সহিত স্বীয় কন্যার সন্বন্ধপ্রস্তাব শুনিবা- 
মান্তর ব্রভকর্তৃক নিজের ও দুহিতার 
সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন-__ 
শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বোলেন হরিষে ৷ 
“সে হেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবশে ॥ ৭১ ॥ 
রুষ্ঃ ঘদি সূপ্রসন্ন হয়েন আমারে ৷ 
অথবা কমলা-গৌরী সন্তচ্টা কন্যারে ॥ ৭২ ॥ 
তবে সে সে হেন আসি’ মিলিবে জামাতা ৷ 
অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সব্বথা ॥ ৭৩ ॥ 
দারিদ্রয-নিবন্ধন বিনা ও পণে বিনা-যৌতুকে নিমাইকে কন্যা- 
জন্প্রদানার্থ অনুমতি-্প্রার্থনা- 
সবে এক বচন বলিতে লঙ্জা পাই ৷ 
আমি সে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাই ॥ ৭৪ ॥ 
কন্যা-মান্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া ৷ 
সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া 1” ৭৫ ॥ 
বনমালীর হ্র্ষভরে শচী-গুহে আগমন_- 
বল্লভ-মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য ৷ 
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি’ সব্র্ব কাধ্য ॥ ৭৬ ॥ 
শচীমাতাকে বল্লভ-দুহিতার সহিত পুত্রের বিবাহ-প্রদানার্থ 
উদ্যোগ করিতে অনুরোধ-__ 
সিদ্ধি-কথা আসিয়া কহিলা আই-স্থানে ৷ 
“সফল হইল কাৰ্য্য কর? শুভক্ষণে 0৮ ৭৭ ॥ 
বিবাহসন্বন্ধ-শ্রবণে আত্মীয়স্বজনগণের হর্ষভরে উদ্যোগ__ 
আপ্ত লোক শুনি’ সবে হরষিত হৈলা। . 
সবেই উদ্যোগ আসি’ করিতে লাগিলা ॥ ৭৮ ॥ 


___ লালা 
লেন, সুতরাং শচীর বাক্যে বনমালী ‘রস’ পাইলেন 


না, পরন্ত ‘নীরসতা” বা শুক্ক শান্ত রস’ অর্থাৎ নির- 
পেক্ষ বা নিবির্বিকার ভাব দেখিতে পাইলেন । এজন্য 

সাধারণ কাব্যালঙ্কারে শুষ্ক শান্তরস প্রকৃতপক্ষে 
পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানমূলক “রস *শব্দ-বচ্য 
নয়; যথা -_“শমস্য নিব্বিকা রত্বান্নাট্যজৈর্নৈষ মন্যতে” 
অর্থাৎ শম-ভাবের নির্ব্বিকারতা-প্রযুক্ত নাট্য ব্যক্তি- 
গণ ইহাকে ‘রস’ বলিয়া মনে করেন না । t 

৬৮1 সূ-ল্ৰগন,_শুভলগ্ন ; রাশিচক্রের যে অংশের 

পূৰ্ব্বগগনে ক্ষিতিজ-মণ্ডলের সহিত জম্পাত হয়, 
তাহাই উদয়লগ্র” ৷ রাশিচক্র দ্বাদশভাবে বিভক্ত হও- 
যায় প্রত্যেক ভাগই 'লগ্ন-নামে কথিত ! 


২০০ 


স্ীশ্ীচেতন্যভাগবত 


শুভদিনে অধিবাস-বাসরে গীতবাদ্য__- ২৩ 


অধিবাস-লগ্ন করিলেন শুভ-দিনে । 
নৃত্য, গীত, নানা বাদ্য বায় নটগণে ॥ ৭৯ ॥ 
বেদ-মুখরিত বিপ্রমণ্ডলী-মধ্যে নিমাইপপ্ডিত_ 
চতুদ্দিকে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি ৷ 
মধ্যে চন্দ্র-সম বসিলেন দ্বিজমণি ॥ ৮০ ॥ 
যথারীতি প্রভুপূজনানস্তর আত্মীয়-স্বজনগণের 
অধিবাস-সমাপন-_ 
ঈশ্বরেরে গন্ধমাল্য দিয়া শুভক্ষণে ৷ 
অধিবাস করিলেন আন্ত-বিপ্রগণে ॥ ৮১ ॥ 
বিপ্রগণের যথারীতি সন্তোষ-বিধান__ 
দিব্য গন্ধ, চন্দন, তাম্বল, মালা দিয়া । 
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৮২1) 
বল্পভাচার্য্য-কর্তৃক ভাবী জামাতার ম'্গল্য-সম্পাদন_ 
বল্লভ-আচার্য্য আসি” যথাবিধিরূপে ৷ 
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে ॥ ৮৩ ॥ 
পরদিন প্রাতে নিমাইর যথারীতি আ্লান-তর্পণ-_ 
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি’ স্নান-দান ৷ 
পিতৃগণে পৃজিলেন করিয়া সম্মান ৷ ৮৪ ॥ 
শুভ পরিণয়-বাসরে আনন্দ-কোলাহল-__ 
নৃত্য-গীত-বাদ্যে মহা উঠিল মল ৷ 
চতুদ্দিকে ‘লেহ-দেহ’ শুনি কোলাহল ॥ ৮৫ ॥ 
শুভকাধ্যে সাধ্বী সধবাগণের ও বান্ধব-বিপ্রগণের আগমন 
কত বা মিলিল আসি’ পতিব্রতাগণ ৷ 
কতেক বা ইষ্ট মিন্র ব্রাহ্মণ সঙ্জন ৷৷ ৮৬ ॥ 
শচীকর্তৃক সধবাগণের যথারীতি পূজন 
খই, কলা, সিন্দুর, তাঙ্বূল, তৈল দিয়া ৷ 
ম্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হঞা ॥ ৮৭ ॥ 
সস্ত্রীক দেবগণের নরবেশে প্রভু-পরিণয়-দর্শন-_ 
দেবগণ, দেববধূগণ-_নররূপে ৷ 
প্রভুর বিবাহে আসি’ আছেন কৌতুকে ॥ ৮৮ ॥ 


৭৯) অধিবাস-লগ্ন“_কোন শুভকার্য্ের পূর্ব্ব- 
বতা জঙ্কল্প-দিবসে গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা সংস্কারকে 
‘অধিবাস’ বলে। - 

৮০। গৃহ্য-সূত্রোক্ত ক্রিয়া ও সংস্কারসমূহে বেদ- 
মন্ত্র গীত হয়। উদ্বাহ_অষ্টচত্বারিংশৎ, ষোড়শ বা 
দশ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম সংস্কার । 

৯০। গোধুলি-সময়,_-সূর্য্যাত্তগমন-বেলা,_যখন 
গরুর পাল গোশালাভিমুখে প্রত্যাগমন করে এবং 


08807 ূর্বরুতা_ 
বলভ-আচাধ্য এইমত বিধিক্রমে ৷ 
করিলেন দেব-পিতৃ-কার্যয হষ-মনে ॥ ৮৯॥ 

শুভক্ষণে নিমাইর বল্পভ-গৃহে যাত্রা ও আগমন 

তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধূলি-সময়ে ৷ 

যাত্রা করি’ আইলেন মিশ্রের আলয়ে ॥ ৯০ 

প্রভুর আগমনমান্্র সমগ্র বল্লভ-পরিবারের হর্য_ 
প্রভু আসিলেহ মান্র, মিশ্র গোচ্ভী-সনে। 

আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা সবে মনে ॥ ৯১॥ 

বল্লভের যথাবিধি জামাতৃ-বরণ-_ 

সন্্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে ৷ 

জামাতারে বসাইলা পরম-কৌতুকে ॥ ৯২ ॥ 

ভূষণভূষিতা কন্যাকে আনয়ন-_ 

শেষে সব্বব-অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত ৷ 
লক্ষমী-কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ ॥ ৯৩ ॥ 

হরিধ্বনির মধ্যে লক্ষমীকে উত্তোলন-_ 
হরিধ্বনি সব্বলোকে লাগিল করিতে ৷ 
তুলিলেন সভে লক্ষমীরে পৃথী হইতে ॥ ৯৪ ॥ 

নিমাইকে লক্ষ্মীর সপ্তবার প্রদক্ষিণ__ 

তবে লক্ষী প্রদক্ষিণ করি’ সপ্তবার ! 
যোড়-হস্তে রহিলেন করি’ নমস্কার ॥ ৯৫ | 
পরস্পর-সন্দর্শনে, সেব্য ও সেবিকা, উভয়েরই হর্ষ_ 
তবে শেষে হৈল পুষ্পমালা-ফেলাফেলি ৷ 
লক্ষমী-নারায়ণ দৌছে মহা-কুতুহলী ॥ ৯৬ ॥ 


নিজ প্রভু-চরণে লক্ষমীদেবীর মাল্য প্রদান-সহ 
আত্ম-নিবেদন__ 


দিব্য-মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে ৷ 
নমস্করি' করিলেন আত্মসমর্পণে ॥ ৯৭ 1. 
চতুদ্দিকে কেবলই হরিধ্বনি, অন্য ধ্বনির অভাব 

সব্বদিকে মহা জয়-জয়-হরি-ধ্বনি ৷ 

উঠিল পরমানন্দ, আর নাহি শুনি ॥ ৯৮ 

চ্ছন করে। 
ই প্রশত্ত। 
শিরে।7 


তাহাদের ক্ষুরোখিত-ধুলি আকাশ আ 
সাধারণতঃ বিবাহাদি শুভ-কর্ম্মে এ কাল 
উহার ভ্রিবিধ লক্ষণ, যথা-__ (১) হেমন্ত ও শি 
যখন সূর্য্য মৃদুকিরণ হইয়! লোহিত-পিগাকার 
করে ; (২) গ্রীজেম ও বসন্তেত_যখন সূষ্য 
গমনকালে অর্্ধেক-মাত্র দৃষ্ট হয় ॥ (৩) নি 
শরতে,_ যখন সূর্য্য অস্তগমন করিবার গরম 
হইয়া পড়ে ৷ 








আদিখণ্ড-__দশম অধ্যায় ২০১ 


শুভদৃষ্ট্যনত্তর, নবযৌবনে উপনীত ঈশ্বরের বামে 
ঈশ্ববীর উপবেশন 
হেনমতে ্রীমুচন্ড্রিকা করি’ রসে । 
বসিলেন প্রভু, লক্ষ্মী করি’ বাম-পাশে ॥ ৯৯ ॥ 
প্রথম-বয়স প্রভু জিনিঞা মদন ॥ 
বাম-পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ ॥ ১০০ ॥ 
বলভ-গৃহে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর মিলনে অনির্ব্বচনীয় 
শোভা ও আনন্দ 
কি শোভা, কি সুখ সে হইল মিশ্র-ঘরে ৷ 
কোন জন তাহা বণিবারে শক্তি ধরে ? ১০১ ॥ 
বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মকাবতার বল্লভাচার্য্যের গৌরকুষণ-করে 
অভিন্ন-রুব্মিণী মহালম্ষমীকে সন্প্রাদান__ 
তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যা-দান ॥ 
বসিলেন ঘেহেন ভীষ্মক বিদ্যমান ॥ ১০২ ॥ 


শিববিরিষঞ্চি-নূত গৌর-নারায়ণের চরণে বল্লভাচা্য্যের 
পাদ্য-দান__ 


ঘে-চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর-ব্রক্মার ৷ 
জগৎ সবজিতে শক্তি হইল সবার ॥ ১০৩ ॥ 
হেন পাদপদ্ধে পাদ্য দিলা বিপ্রবর ৷ 
বস্ত্র-মাল্য-চন্দনে ভূষিয়া কলেবর ॥ ১০৪ ॥ 
যথাবিধি কন্যা-সম্প্রদানানন্তর বল্পভের হর্ষ__ 
যথাবিধিরূপে কন্যা করি” সমর্পণ ৷ 
আনন্দ-সাগরে মগ্র হইলা ব্রাহ্মণ ॥ ১০৫ ॥ 
অতঃপর লৌকিক স্্রী-আচার-_ 
তবে যত কিছু কুল-ব্যবহার আছে ॥ 
পতিব্রতাগণ তাহা করিলেন পাছে ॥ ১০৬ ॥ 
বিবাহানন্তর লক্ষমীদেবী-সহ নিমাইর স্বগৃহে যাত্রা 
সে রান্রি তথায় থাকি’ তবে আর দিনে ॥ 
নিজ-গৃহে চলিলেন প্রভু লক্ষমী-সনে ॥ ১০৭1 


নবপরিণীত দম্পতিযূগল-দর্শনার্থ পার্শ্ব বর্ত্তি-জনগণের আগমন_ 


লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায় ! 

আইসেন, দেখিতে সকল লোক ধায় ॥ ১০৮ ॥ 
বিবিধ-ভূষণে ভূষিত ঈশ্বর ও ঈশ্বরী_ 

গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন ! 

কজঙ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষমী-নারায়ণ ॥৷ ১০৯ | 


১০৬1 কুল-ব্যবহার,_শ্ত্রী-আচার প্রভৃতি ৷ 
১১৯। ব্যবহারিক-জগতে বর-কন্যার সন্মিলন- 
শামক বিবাহ-কথা-শ্রবণে বিশেষ উল্লাস দৃষ্ট হয়! 
তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বদ্ধজীবগণ সংসার-বন্ধনে 
ক্রুশ পাইতে যত্র করে । কিন্তু মায়াধীশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
--২৬ 


ঈশ্বর-দম্পতি-দর্শনে পৃরুষগণের ধন্যবাদ ও স্ত্রীগণের 
বিস্ময়-বিহ্বলতা-_ 


সব্ব-লোক দেখি’ মানত ধন্য ধন্য? বেলে ৷ 
বিশেষে স্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে ॥ ১১০ ॥ 
কাহারও বা নিমাই-লঙ্ষমীকে হরগোরীরূপে ধারণা 
“কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হর-গৌরী। 

নিক্ষপটে সেবিলেন কতভক্তি করি’ ৷৷ ১১১ ৷৷ 
অল্প-ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে £ 

এই হর-গৌরী হেন বুঝি”__কেহ বোলে ॥১১২॥ 

নানা নারীর নানা-ধারণা-বশে নানা উক্তি 

কেহ বোলে, __“ইন্দ্র-শচী, রতি বা মদন 1৮ 
কোন নারী বোলে-__“এই লক্ষী-নারায়ণ 0৮১১৩ 
কোন নারীগণ বোলে-__“যেন সীতা রাম ৷ 


দোলোপরি শোভিয়াছে অতি-অনুপম 1” ১১৪ ॥ 


সকলের হর্ষভরে গৌর-নারায়ণ ও লক্ষমী- 
নারায়ণীকে-দর্শন-__ 


এইমত নানারূপে বোলে নারীগণে ৷ 
শুভদৃ্ট্যে সবে দেখে লক্ষমী-নারায়ণে ॥ ১১৫ ॥ 
বাদ্যধ্বনির মধ্যে স্বগৃহে নিমাইর আগমন_ 
হেনমতে নৃত্য-গীত-বদ্য-কোলাহলে ৷ 
নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥ ১১৬ ॥ 
অন্যান) নারী-সহ শচীর স্বীয় বধূ লক্ষমীকে গৃহে বরণ-- 
তবে শচীদেবী বিপ্রপতরীগণ লৈয়া । 
পূত্ৰবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ১১৭ ॥ 
পুত্র-বিবাহে উপস্থিত সকলকেই শচীর সন্তে/ষণ-_ 
দ্বিজ-আদি যত জাতি নট বাজনিয়া ৷ 
সবারে তুষিলা ধন, বস্ত্র, বাক্য দিয়া ॥ ১১৮ ॥ 
নিত্যসেব্য ঈশ্বরদম্পতির অপ্রাককৃত চিদ্বিবাহ-বিলাস-শ্রবণে 
তদাশ্রিত বশ্যজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-নাশ ও 
স্ব-স্বভাবে গৌরদাস্যোপলব্ধি-__ 
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্য-কথা | 
তাহার সংসার-বন্ধ না হয় সব্ব্বথা ॥ ১১৯ ॥ 
নারায়ণ ও মহালক্মীর ধাম মহাবৈকুষ্ঠাভিন্ন শচীগৃহ_ 
প্রভুপা্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান ৷ 
শচীগৃহ হইল পরম-জ্যোতির্ধাম ৷৷ ১২০1) 


উদ্বাহাভিযানের কথা সেরূপ নহে! সংসারের নিরর্থ- 
কতা-প্রদর্শনের জন্যই প্রভুর এই লীলা ৷ জড়সস্তোগ- 
বাদী জীব প্রাকৃত-বরকন্যার মিলনকে যেরূপ স্ব-স্ব- 
ইন্্রিয়-তর্পণের আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করে, আীভগ- 
বানের বিবাহোৎসবরূপ চিলীলা-বিলাসকেও তাদুশ 


২০২ 





প্রত্যহ স্বীয়গৃহে শচীর অলৌকিক দুর্লক্ষ্য জ্যোতিদর্শন-__ 
নিরবধি দেখে শচী কি ঘরে বাহিরে ৷ 

পরম অদ্ভুত জ্যোতিঃ লখিতে না পারে ॥১২১ ॥ 

শচীর নানাবিধ রূপ-দর্শন ও গন্ধাপ্রাণ__ 

কখন পুভ্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা ৷ 

উলটিয়া চাহিতে, না পায় আর দেখা ॥ ১২২ ॥ 
কমলপুষ্পের গন্ধ ক্ষণে-ক্ষনে পায় । 
পরম-বিদ্মিত আই চিত্তেন সদায় ৷৷ ১২৩ ॥ 
শচীমাতার বিচার ও পুন্রবধূ লক্গমীদেবীকে কমলাংশ-জ্ঞান__ 
আই চিন্তে,__“বুঝিলাও কারণ ইহার ৷ 

এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার ৷৷ ১২৪ ॥ 
অতএব জ্যোতিঃ দেখি, পদ্মগন্ধ পাই ৷ 

পৃব্বপ্রায় দরিদ্রতা-দুঃখ এবে নাই ॥ ১২৫ ॥ 

এই লক্ষ্মী-বধূ গৃহে প্রবেশিলে । 

কোথা হইতে না জানি আসিয়া সব মিলে ?”১২৬ 
অপ্রাকৃতলীলাময় নিরঙ্কুশ ইচ্ছাতেই স্বরূপের গোপন 
এইরূপ নানা-মত কথা আই কয়৷ 

ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয় || ১২৭ ॥ 


৯১৯১১১১৬৬২২, __, 
আপাতমধুর অথচ পরিণামে বিষময় জীবভোগ্য- 


কর্মের সহিত সম বা সদৃশ মনে করিলে সে নিশ্চয়ই 
ঘোর সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয় । কিন্তু সকল-সন্তোগের 
এক মান্র বিষয় শ্রীভগবান্‌ এবং তাহার আশ্রয় যাবতীয় 
সেবক-সেবিকা ও সেবোপকরণ নিচয়রূপ বিচিত্র 
অধিষ্ঠানসমূহ তাদূশ অমঙ্গল প্রসব করিতে পারে না। 
যেস্থানে ভগবৎসুখপ্রান্তি বর্ত্তমান, তথায় জীবের ইন্ড্রিয়- 
তর্গণ নাই। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমভ্ভাগবত-€ ১১২৪২) 
কথিত “ভক্তিঃ পরেশানৃভবো বিরক্তিরন্যত্র 
চৈষন্রিক এককালঃ৮ এবং ভেঃ রঃ সিঃ ১২১৮৭) 
“ঈিহা যস্য হরের্দাস্যে কন্মণা মনসা গিরা। নিথি- 
লাস্বপ্যবস্থাসূ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ৷” ইত্যাদি শুভ 
অম্ুতপ্রদ বাক্যসমৃহ আলোচ্য ৷ ভগবান্‌ শ্রীবিষ্১-_ 
মায়াধীশ অপ্রাকুত বস্তু ; সুতরাং তাঁহাকে প্রাকৃত বা 
জীব-বুদ্ধি-_মহাপরাধের কারণ । ভগবদৃবিষ্ট-বস্ততে 


অপ্রাক্ুৃত সেবা-বুদ্ধি উদিত হইলেই সেবোন্ম,খ জীব- - 





শ্রীআ ীচৈতন্যভাগবত 





রতি ঈশ্বরের লীলা-বৈচিন্র্ অবোধ্য 
ঈশ্বরের ইচ্ছা বৃঝিবার শক্তি কার? 
কিরূপে করেন কোন্‌ কালের বিহার ? ১ 
স্বতন্ত্র যড়ৈশ্ব্য্যপূৰ্ণ মায়াধীশের কৃপা বা ইচ্ছা 
বশ্য জীব দূরে থাকুক, স্বয়ং লক্ষমীরও দ্য 
ছন্নলীলা-বোধে অক্ষমতা 
ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে 1 
লক্ষমীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে ॥ ১২৯॥ 
একমান্তর ঈশ্বরের কুপা-বলেই ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে 
বশ্যের সামর্থা ; ইহাই স্ব্বশাস্ত্রের 
মূল তাৎপৰ্য্য 
এই সব শাস্ত্র-বেদে-পুরাণে বাখানে। 
“ঘারে তা'ন ক্বুপা হয়, সেই জানে তানে” 1১৩০ 
শ্রীক্ষষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ 
ব্বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ৷৷ ১৩১ ॥ 


২৮ 
ব্যতীত মায়া- 
ধীশ্বর প্রভুর 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-পরিণয়- 
বর্ণনং নাম-দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 





ন্মুক্ত ভক্ত সংসারবন্ধনে আর আবদ্ধ হন না অর্থাৎ 
ভগবৎসুখ-তাৎপর্যময় হইলেই জীব ভগবদিতর 
সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং ইন্দ্িয়-তর্ণো- 
দেশে আর কখনও জড়ভোগী হন না। 

১২১। ভগবানের স্বরূপ-শক্তির অন্যতমা সাক্ষাৎ 
শ্রী'শক্তি-স্বরূপিণী  শ্রীলক্ষীপ্রিয়া-দেবীর সমাগমে 
শ্রীশচী-গৃহ যথার্থই চিজ্জ্যোতি্্য় ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠ 
রূপে লক্ষিত হইল ৷ 

১২৭। ভগবান্‌ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয় 
্রচ্ছননলীলা স্বেচ্ছাবশতঃই সকলের নিকট প্রকাণ 
করেন নাই । 

১২৮ কালের বিহার,__কালোচিত লীলা-বিল 

১২৯। নিরঙ্কশ-ভগবদিচ্ছা-ভ্রমে ভগবানের 
প্রচ্ছন্ন-লীলা তদীয় স্বরূাগ-শক্তিরও বোধাতীত ! 

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দশম অধ্যায় । 


[ও স্বীয় 


স্‌! 


ERIE 


» ০৫ 








২৮. 


একাদশ অধ্যায় 


একাদশ অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে নিমাই-পণ্ডিতের বিদ্যা-বিলাস, 
আদ্বিত-সভায় মুকুন্দের কুষণকীর্তন, মুকুন্দের সহিত 
নিমাইর রঙ্গ, নদীয়ার বহিশুর্খ অবস্থা, উশ্বরপূরীর 
নবদ্বীপে আগমন, অদ্ৈতপ্রভূর সহিত পুরীর মিলন, 
গৌরগৃহে তাঁহার ভিক্ষা ও কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ, গদাধর- 
পণ্ডিতকে স্ব-কৃত ‘কৃষ্ণলীলামৃত’-গ্রন্থ অধ্যাপন এবং 
নিমাইর সেই গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গ, পুরীর সহিত 
কৃষ্ণকথা-রঙ্গ প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে। 

সরস্বতী-পতি শ্রীগৌরচন্দ্র অধ্যয়ন-রসে প্রমত্ত 
থাকিয়া সহস্র ছাত্রের সহিত নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন! 
একমান্র গঙ্গাদাস-পণ্ডিত ব্যতীত নবদ্বাপে এমন কোন 
পণ্ডিত ছিলেন না,_যিনি নিমাই-পণ্ডিতের ব্যাখ্যা 
সম্যক্‌ বুঝিতে পারিতেন। প্রারুত-লোকগণ স্ব-স্ব- 
প্রাকৃতচিত্তবৃত্তি অনুসারে নিমাই-পণ্ডিতকে নানারূপে 
দর্শন করিতেন ৷ পাষণ্তিগণ তাহাকে সাক্ষাৎ যমস্বরাপ, 
প্রকৃতিগণ মদনস্থরূপ, পণ্তিতগণ রুহস্পতি-স্বরূপে 
অনুভব করিতেন ৷ এদিকে বৈষ্ণবগণ “কবে প্রভু বিষ্ণ- 
ভক্তিহীন জগতে বিষ্ণুভক্তি প্রকটিত করিবেন’_সেই 
আশাপথ সব্বদা নিরীক্ষণ করিতেন । অনেকেই 
বিদ্যা-চচ্চার সর্বপ্রধান-কেন্দ্র নবদ্বীপে বিদ্যাজ্জনের 
জন্য গমন করিতেন ! চট্টগ্রাম-নিবাসী অনেক বৈষ্ণব 
তৎকালে গঙ্গাবাস ও অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে অসিয়া 
থাকিতেন ৷ অপরাহে. ভাগবতগণ সকলেই শ্রীঅদ্বৈত- 
সভায় আসিয়া মিলিতেন। শ্রীঅদ্বৈত-সভায় সৰ্ব্ব- 
বৈষ্ণব-প্রিয় মুকুন্দের হরি-কীর্তনে বৈষ্ণবগণ হৃদয়ে 
অতি আনন্দ অনুভব করিতেন । প্রভুও তজ্জন্য মুকু- 
নদের প্রতি অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন । মুকুন্দকে 
দেখিলেই নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন 
এবং উভয়ের মধ্যে উহা লইয়া প্রেমের দ্বন্দ চলিত ৷ 
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণকে দেখিলেই নিমাই ফাঁকি জিজ্ঞাসা 
করিতেন। নিমাইর ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ভয়ে সকলেই 
তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিতেন । কৃষ্ণেতর- 
কথায় বিরক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কিছুই 
শুনিতে ভালবাসিতেন না, আর নিমাইও ন্যায়ের ফাঁকি 
ব্যতীত তাহাদিগকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেন না। 


একদিন নিমাই-পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত রাজপথ 
দিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় মুকুন্দ নিমাইকে 
দেখিবামান্ৰই তাঁহার দৃষ্টিপথের অন্তরালবত্তাঁ হইবার 
চেষ্টা করিলেন। অনুগামী দ্বাররক্ষক ভূত্য গোবিন্দকে 
মুকুন্দের তাদুশ আচরণের কারণ-বর্ণন-ছলে প্রভু 
নিজের ও ভক্তের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে গিয়া 
বলিলেন,__-“আমি কৃষ্ণভক্তির কথা অদ্যাপি প্রকাশ 
করিতেছি না বলিয়া মুকুন্দ আমার নিকট হইতে 
পলায়ন করিল বটে, কিন্ত অধিক দিন পারিবে না। 
আমি জগতে এমন শুদ্ধভক্তি বা বৈষ্ণবতা প্রকট করিব 
যে, অজ-ভব পর্য্যন্ত আমার দ্বারে আসিয়া ভু-লুষ্ঠিত 
হইবে ৷” 

অতঃপর গ্রন্থকার তাৎকালিক নবদ্বীপ-নগরের 
ভগবদৃ-বৈমুখ্যরূপ দুরবস্থা বর্ণন করিতেছেন। 
ভক্তগণ সৰ্ব্বদা কুষ্ণ-কীর্তন রসেই নিমগ্ন থাকিলেও, 
নদীয়ার লোকগুলি এত কৃষ্ণবহির্মুখ ও ধন-পুন্রাদি- 
ভোগ্যবিষয়রসে এতদূর প্রমত্ত ছিল যে, ভক্তগণের 
কুষ্ণকীর্তন শুনিলেই উহারা তাহাদিগকে, বিশেষতঃ 
শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে বিদুপ ও পরিহাস করিত । 
পাপী পাষণ্তিগণের এইসকল নিন্দোক্তি শুনিয়া বৈষ্ণব- 
গণ অন্তরে মহাদুঃখ অনুভব করিতেন এবং কতদিনে 
শ্রীরুষচন্দ্র জগতে উদিত হইয়া তাহাদের এই কীর্তন 
দুভিক্ষ দূর করিবেন,_ইহাই সকল সময় ভাবিতেন ৷ 
বৈষ্ণবগণ সন্মিলিত হইয়া শ্রীঅদতের নিকট পাষণ্ডি- 
গণের নিন্দা ও দ্বেষোক্তি বর্ণন করিলে, আচার্য্য-প্রভু 
তচ্ছ বণে ‘অচিরেই নবদ্বীপে ভক্তচিত্তনন্দন কৃষ্ণকে 
প্রকট করাইব’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন । শ্রীঅঃদ্তের 
বাক্যে বৈষ্ণবগণের দুঃখ দূর হইত ৷ 

এ-দিকে নিমাই অধ্যয়নসুখে মগ্ন থাকিয়া শচী- 
মাতার আনন্দ বর্ধন করিতেছিলেন, এমন সময় এক- 
দিন অতি-অলক্ষিতবেশে শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং অদ্বৈত-মন্দিরে গিয়া উঠিলেন । 
অদ্ৈতাচার্ধ্য ঈশ্বর-পুরীর অপুবর্ব তেজ দেখিয়া তাঁহাকে 
বৈষ্ণব-সন্গ্যাসী বলিয়া জানিতে পারিলেন। মুকুন্দ 
অদ্বৈত-সভায় একটী কৃষ্ণসঙ্গীত কীর্তন করিলে ঈশ্বর- 


২০৪ 


~ 


উদ্বেলিত হইয়া উঠিল । পরে সকলেই এই প্রেমিক 
সন্ন্যাসীকে ঈশ্বরপূরী বলিয়া জানিতে পারিলেন। এক- 
দিন শ্রীগৌরসূন্দর অধ্যাপনা করাইয়া গৃহে ফিরিতে- 
ছিলেন, এমন সময় দৈবাৎ পথিমধ্যে ঈশ্বরপূরীর 
সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল; জগদৃগুরু প্রভুও 
ভূত্যকে দর্শন করিয়া নমস্কারলীলা-দ্বারা ভক্ত-মর্য্যাদা 
প্রদর্শন করিলেন। ঈশ্বরপুরী নিমাইর অপূর্ব্বকান্তি- 
দর্শনে তাহার পরিচয় এবং অধ্যাপিত শাস্ত্রের বিষয় 
জিজ্ঞাস! করিলেন । নিমাই ঈশ্বরপূরীর সকল প্রশ্নের 
যথাযথ উত্তর দিয়া তাহাকে স্ব-গৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ- 
পূৰ্ব্বক মহাসমাদরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন ৷ 
শচীদেবী কৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া ঈশ্বরপূরীকে 
ভিক্ষা করাইলে ঈশ্বরপূরী নিমাইর সহিত কৃষ্ণ-প্রসজ 
উহ্থাপণ করিলেন এবং কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে প্রেমে 
বিহ্বল হইলেন । ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ- 
আচার্যের গৃহে কয়েকমাস অবস্থান করিয়াছিলেন; 
নিমাইও প্রত্যহ তথায় ঈশ্বরপুরীকে দেখিতে যাইতেন। 
শিশুকাল হইতে পরম-বিরক্ত গদাধর-পণ্তিতের প্রেম- 
দর্শনে ঈশ্বরপুরী তৎপ্রতি প্রীতিবশে স্ব-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ- 
লীলামৃত”-গ্রন্থ তাঁহাকে গড়াইতে লাগিলেন । প্রত্যহ 
সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনান্তে নিমাই ঈশ্বর- 
গুরীকে নমস্কার করিবার জন্য গমন করিতেন । এক- 
দিন ঈশ্বরপুরী নিমাই-পণ্ডিতকে স্ব-কৃত শ্রীকৃষ্ণলীলা- 
মৃত-্রস্থের দোষ প্রদর্শনার্থ অনুরোধ এবং তৎকৃত 
নিদ্দেশানুসারে নিজ-্রন্থের দোষ-সংশোধনার্থ অঙ্গীকার 
করিলে, প্রভু তচ্ছ্‌ বণে জড়পাণ্ডিত্যকে ধিক্কার দিয়া 


জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র ৷ 

বাল্যলীলাম্ শ্রীবিদ্যাবিলাসের কেন্দ্র ॥ ১0 
গৌরের গূঢ় বিদ্যা-বিলাস-_. 

এইমতে গুপ্তভাবে আছে দ্বিজরাজ ৷ 

অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ ॥ ২ ॥ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


পুরীর শুদ্ধসত্ত্-হাদয়ে স্বাভাবিক গভীর কুষ্ণপ্রেম-সমুদ্র এই অমূল্য-অমৃতপ্রদ-বাক্য কহিলেন, 


“এই গ্রন্থখামি 
একে পুরীপাদের ন্যায় শুদ্ধতক্তের রচিত তাহা 
ত 


আবার কৃষ্ণকথাময় ; সৃতরাং ইহাতে যে ব্যক্তি 
দশন করে, সে নিশ্চয়ই অপরাধী | গুঁদ্ধভক্তের কবিত্ব 
যে-কোনরূপ হউক না কেন, তাহাতেই কৃষ্ণ সব্ববথ৷ 
পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সংশয়ই নাই। 
ভক্তের বাক্যে ব্যাকরণাদি-ঘটিত কোনপ্রকার 
দোষ ভাবগ্রাহী ভক্তিবশ ভগবান্‌ গ্রহণ করেন না। 
ভক্তের বাক্যে যে ব্যক্তি দোষ দর্শন করে, তাহারই 
মহা-দোষ জানিতে হইবে। এমন কোন দুঃসাহসী 
নাই যে, পুরীপাদের ন্যায় শুদ্ধভক্তের ভগবৎকথা- 
বর্ণনৈ দোষ ধরিতে সমর্থ !” কিন্তু ঈশ্বরপুরী নিমাইকে 
স্বীয় গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনার্থ প্রত্যহই পুনঃ পুনঃ অনু- 
রোধ করিতেন । এইভাবে ঈশ্বরপুরী নিমাইর সহিত 
প্রত্যহ দুই-চারি-দণ্ডকাল নানাবিধ বিচার করিতেন। 
একদিন ঈশ্বরপূরীর কোন শ্লোক শুনিয়া নিমাই-পণ্ডিত 
রঙ্গচ্ছলে কহিলেন যে, সেই গ্লোকস্থিত ধাতুটি ‘পরদৈম- 
পদী” হইবে, ‘আত্মনেপদী’ হইবে না। পরে অন্য 
একদিন নিমাই আসিয়া উপস্থিত হইলে উঈশ্বরপূরী 
তাঁহাকে কহিলেন,_“তুমি যে ধাতুটি আত্মনেপদী 
বলিয়া স্বীকার কর নাই, আমি কিন্তু উহাকে আত্মনে- 
পদীরাপেই সাধিয়াছি ৷!” প্রভুও ভূত্যের জয়-প্রদর্শন ও 
মহিমা-বর্ঘনের নিমিত্ত তাহাতে আর কোন দোষারোগ 
করিলেন না । এইরূপে কিছুকাল নিমাইর সঙ্গে ঈশ্বর- 
পুরী বিদ্যারস-রঙ্গে কাল-যাপন করিয়া পূনরায় 
ভারতের তীর্থসমূহকে তীর্থাভূত করিবার জন্য নবদ্বীপ 
হইতে অন্যত্ৰ বিজয় করিলেন ৷ (গৌঃ ভাঃ ) 


দোষ 


গৌর-রাপ-বর্ণন-_ 
জিনিয়া কন্দর্পকোটি রূপ মনোহর ৷ 
প্রতি-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর ॥ ৩ ॥ 
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন ৷ 


অধরে তাস্বল, দিব্য বাস-পরিধান ॥ ৪ I 


গোৌটীয়-্ভাষ্য 


১। বিদ্যাবিলাসের কেন্দ্র_যথার্থ-দর্শনের বা 


জানের অভাবই ‘অবিদ্য?। অপূর্ণবস্তুবিষয়ক জ্ঞান-লাভ- ভগবজ্ভ্ঞানের পরমাত্মত্ব ও ব্রহ্মত্ব বি 


তির ভুমিকাকে কেহ কেহ ‘বিদ্যা বলিয়া অভিহিত 


র অবস্থান! 
দ্যাবিলাসের 


4 এত? 
অন্তর্গত হইলেও ভগবজুজ্ঞান-তারতম্য-পর্য্যারে 


করিলেও পূর্ণবস্ত ভগবজ্ভানেই বিদ্যা 





a] 











আদিখণ্ড- একাদশ অধ্যায় 


বহুছান্র-বেচ্টিত কৌতুকপ্রিয় নিমাইপণ্ডিত—_ 
সৰ্ব্বদায় গরিহাস-মৃত্তি বিদ্যাবলে । 
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে, যবে প্রভু চলে ॥ ৫ ॥ 

্রন্থরূপিনী-বাণী-নাথ ভগবান্‌ বিশ্বস্তর-_ 
সবর্ব-নবদীপে ভ্ৰমে’ ভ্রিভুবনপতি ৷ 
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী ॥ ৬ ॥ 
নিমাইপত্তিতের কঠিন ব্যাখ্যা বুঝিতে সকলেরই 
অসামথা 

নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম । 
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান ॥ ৭ ॥ 


AM ৭২ — 
ভয়ের স্থান আংশিক ও অসম্পূর্ন॥। সাধারণ-মানবের 


বিভিন্ন অবস্থায় প্রারম্ভিক শিক্ষা-কাল “বাল্য'-নামে 
অভিহিত । এইকালে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় আমরা 
যে বিদ্যাবিলাসের অভিনয় দেখিতে পাই, তাহা পর- 
মার্থজগতে বালজনোচিত ৷ অক্ষজজ্ঞানের দাতৃ-গ্রহীতৃ- 
সূত্ৰেই শব্দশাস্ত্রের মুখ্যস্বরাপ ব্যাকরণাদি বালশাস্তরের 
পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই বালশাস্তরের 
সাহায্যে শব্দব্ৰহ্মবিষয়ক বিদ্যায় প্রবেশ ও তদুপলব্ধি 
ঘটে। মানবীয়-গবেষণোথ ভাষাসমূহ ভগবজ্জ্ঞানের 
উদ্দেশক হইলেও এগুলি প্রকৃত ভগবজ্‌ জানের নিদ্দে- 
শক নহে ৷ শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলায় যে বিদ্যাবিলাস 
সাধারণ লোকে লক্ষ্য করিয়াছিল তাহাতে তাহারা পর- 
বিদ্যার কোন আভাসই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই৷ 
শ্রীগীরসুন্দর সেইকালে আপনাকে গোপন করায় 
অনেকেরই সকল-পরবিদ্যার অধিনায়করূপে তাঁহাকে 
দর্শন করিবার সুযোগ হয় নাই । বাহ্যজগতের বস্ত- 
সমূহ ইদ্দ্রিয়জ-জ্তানের সেবকসূত্রে অবস্থিত হওয়ায় 
শ্রীগৌরসুন্দরের ব্যাকরণ-অধায়ন বা শব্দ-শাস্ত্রের 
অধ্যাপনা জীবের মঙ্গল উৎপত্তি না করিলেও বিদ্বদূ- 
রটিবৃত্তি-শব্দাভ্যন্তরে তিনিই অন্তর্যামি-বাচ্যরূপে 
অবস্থিত ছিলেন । 

৩-৪। অধরে তাস্থুল,_ শ্রীগৌরসুন্দরের কোটি- 
কন্দর্স-বিজয়ী অপূৰ্ব্ব সৌন্দর্য এবং অদ্বিতীয় আঙ্গিক 
জ্যোতিঃ, আজানুলফ্বিত বাহু, পদ্মনেত্র, উৎকৃষ্ট বসন 
এবং ওষ্ঠে বিলাস-সহচর তান্ুল দর্শন করিয়া কদর্য) 
অড়-দেহবিশিষ্ট, ক্ষুদ্রহত্ত, কর্কশ-নেত্র, বিলাস- 
ব্যাসনাকাক্ষী ইন্দিয়তর্পণতর মায়াবদ্ধ জীবসমূহ 
শ্ীগৌরসুন্দরকে তাহাদিগেরই ন্যায় জড়শরীরধারী 


২০৫ 


একমাত্র স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদাসপণপ্ডিত-সহ গ্রন্থালোচন-_ 
সবে এক গঙ্গাদাস মহা-ভাগ্যবান্‌ || 
যা’র ঠাঞি প্রভু করে’ বিদ্যার আদান ॥ ৮ ॥ 
বিভিন্ন অবৈষ্ণব দ্রচ্টার অস্মিতায় আত্মার চিদ্রুতি শুদ্ধ-সেবার 
উন্মেষ রাহিত্য বা জাড্য-নিবন্ধন একই অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতে 
স্ব-স্ব-গৌণরসে (রস।ভাসে) জড় দর্শন-বৈচিন্রা-_ 
সকল “সংসারী” দেখি’ বোলে,_“ধন্য ধন্য 1 
এ নন্দন যাহার, তাহার কোন্‌ দৈন্য ?? ৯ ॥ 
যতেক প্রক্কৃতি' দেখে মদনসমান ৷ 
“পাষভী? দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান ৷ ১০ ॥ 





ও জড়-বিলাস-ব্যসন-ন্রীড়া-পরায়ণ জ্ঞান করিতে 
পারেন! কিন্তু তাহার অসামান্য সর্ব্বোৎকর্ষ মৎসর- 
স্বভাব জীবগণের হৃদয়ে শ্ব-শুগালভঙক্ষ্য দেহের ও 
কুবিচার-নিষ্ঠ মনের হেয়ত্ব বুঝিবার সৌভাগ্য উদয় 
করাইলেই তাহাদের মাৎসর্য্য ও ভোজ্ঞবুদ্ধি দূরীভূত 
হইয়া বিষ্ণুতত্বকেই সৰ্ব্ববস্তুর একমান্র কর্তা ও ভোক্তা 
বলিয়া উপলব্ধি ঘটিবে। শ্রীগৌরসুন্দর অসংখ্য 
তান্থুলাদি বিলাস-সহচর গ্রহণ করিয়াও সমগ্র- 
জীবকুলের নিত্য-মঙ্গলের জন্য নিখিল-সন্তোগের 
একমান্র “বিষয়” শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যাবতীয় বিলাস- 
পোষক দ্রব্যাদি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া 
ছিলেন অর্থাৎ মায়া-বশযোগ্য জীবগণ পরস্পরের প্রতি 
সেব্যবুদ্ধিতে তুচ্ছ জড়-বিলাসাদির ভোজুসুত্ে তদনু- 
বস্তা হইলে তাহাদের যে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী এবং 
ভগবানের সেবা বা ভোগার্থই যে এসকল বিলাস- 
সেবার উপকরণনিচয় নিত্যকাল নির্দিষ্ট, তাহা 
জানাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ লীলা- 
প্রদর্শন সংযত সাধক-কুলের দ্রষ্টব্য ও লক্ষীতব্য বিষয় 
হইলেও নিত্যকাল মৎসর ও অনভিজ্-দর্শকগণের 
মর্খথতার পারিতোষিকস্বরূপ বঞ্চনা-মাত্র । সংযমা- 
কাঙক্ষী মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রাপঞ্চিক বস্তু হইতে পৃথক্‌ 
বা বিবিক্ত থাকিবার মানসে আপনাদিগের যেরূপ 
নিরৃত্ত-জীবন প্রদর্শন করেন, শ্রীগৌরসূন্দর ভগবত্তত্বের 
পরমোচ্চ-শিখরে অবস্থিত থাকায় তীহার বৈরাগ্যলীলা- 
্রদর্শন_মুসুক্ষু বদ্ধজীবের ন্যায় কৃষ্ণ-ভক্তীতর চেষ্টা- 
বশে প্রাপঞ্চিক বিষয়-সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষার উপায় 
নহে; পরনস্ত ভগবচ্চরিত্রে ও ভগবদ্বিগ্রহে তাদূশী 
লীলার অনুষ্ঠান যে আদী হেয় বা দোষাবহ নহে, বরং 


২০৬ 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


‘পণ্ডিত’ সকল দেখে যেন বৃহস্পতি ৷ 


এইমত দেখে সবে, যার যেন মতি ॥ ১১1 
বিশ্বস্তরের বিদ্যাবিলাসে বৈষ্ণবগণের দুঃখ ও ক্ষোভ-_ 
দেখি’ বিশ্বন্তর-রূপ সকল বৈষ্ণব ৷ 
হরিষ-বিষাদ হই’ মনে ভাবে’ সব ॥ ১২ ॥ 
নিমাইর অলৌকিক রাপের সহিত কৃষ্ণভজন-সৌন্দর্ষের 
অস্ফুট প্রকাশ-দর্শনে ভক্তগণের নৈর।শ্য-_ 

“হেন দিব্য-শরীরে না হয় ক্ষ্ণ-রস | 

কি করিবে বিদ্যায়, হইলে কালবশ £” ১৩ ॥ 





অতিশয় উপাদেয়,__এই মহা-সত্য পরম-সৌভাগ্যবান্‌ 
জনগণকেই বুঝিবার শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ৷ 

৬1 নিজ-প্রভূ গৌর-নারায়ণের করে অর্থাৎ 
শ্ীহস্তে গ্রন্থরূপে মহা-লক্ষমী নারায়ণী বাগৃদেবী সর্ব- 
ক্ষণ বিরাজমানা থাকিয়া প্রভুর “বাচস্পতি*নামের 
সার্থকতা সম্পাদন করিতেন ৷ 

১০1 জগতে পুরুষবর্গ__ ভোক্তা; ভোগায়তন 
্্ীবর্গ- প্রকৃতি, অর্থাৎ, স্ত্রীগণ-_পূরুষ-ভোগ্যা এবং 
পুরুষগণ-স্ত্রী-ভোগ্য। ভোক্তা ইন্ড্রিয়সমূহের দ্বারা 
ভোগ্যসমূহকে ভোগ করেন৷ পুরুষ ও প্রকৃতি, উভয়েই 
স্বস্ব-ড্ঞান-কন্মেন্দ্িয়দ্বারা বিষয় ভোগ করে । গৌর- 
সুন্দর-_সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সুতরাং সকল-সৌন্দর্য্যের অধি- 
ষ্ঠান কোটি-মদনাধিক। গৌরসুন্দর কখনও প্রাকৃত 
শ্রীগণের ভোগ্যবস্ত নহেন, এই জন্য গৌরনাগরীবাদের 
উপাস্যবস্ত হইতে পারেন না। জীবের স্বরূপানুভূতি- 
তেই গৌরসুন্দরের মদনমোহন-মূত্তি স্ফুত্তি লাভ করে। 
বদ্ধজীবের স্ত্রী-বুদ্ধিতে গৌরসুন্দরের প্রতি ভোগ্য-বিচার 
উপস্থিত হইলেও গৌরহরি তাহাদের প্রার্থনা পূরণ 
করেন না। জগতে সেব্য-সেবক-ভাব অবস্থিত । 
জীবের ভগবৎ সেবকাভিমানের পরিবর্তে জড়-সেব্যা- 
ভিমান-_তাহার স্বরূপ-ধর্ম্ম ভক্তির অন্তরায় ৷ শ্রীগৌর- 
সুন্দর স্বয়ং জীবকুলকে স্বীয় সেবকাভিমানের উজ্জ্বল 
আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জীবের বদ্ধ-বুদ্ধি হইতে সেব্যভাব 
অপসারিত করিয়াছেন । তজ্জন্য গৌরহরির অনুগত 
জনগণ তাঁহাকে ‘নাগর’ বলিয়া কল্পনা করিতে সমর্থ 
হন না। ভগবান্‌ গৌরসূন্দর স্বীয় লীলায় কোন 
প্রাকৃত-বিকারের বশবত্তিতা প্রদর্শন করেন নাই। 
কিন্ত কেহ যদি মহা-দুর্ভাগ্য-বশতঃ নিজের সিদ্ধ 
'আশ্রয়-সেবকাভিমান-বিচার-বিস্মৃত হইয়া আপনাকে 


নিরঙ্কুণ-লীলেচ্ছামগ় প্রভুর যোগমায়া-বশ ভক্ত 


k গণের 
তদৈশ্বয্যানুপলব্ধি__ 
মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায় ৷ 


দেখিয়াও তবু কেহ দেখিতে না পায় ॥১৪॥ 
সাক্ষা্র্শন-সত্তবেও প্রভুকে ব্য্থ-বিদ্যা-মোহিত.. 
জানে ভক্ত গণের তিরস্কার 


সাক্ষাভেও প্রভু দেখি’ কেহ কেহ বোলে। 
“কি-কার্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে ?১৫ 


6 রগ 
সেব্য ‘বিষয়’-বিগ্রহরূপে মনে করেন, তাহা হইলেও 


পরমকরুণ শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীবের তাদৃশী দুষ্প্রৃ্তি 
দূর করিয়া তাহার গৌরকুষ্ণ-সেবকাভিমান উদয় 
করাইয়া থাকেন ৷ 

১৩-১৪ ৷ আরোহবাদীর বিদ্যা-লাভ-_ মৃত্কালের 
পৃবর্ব-পর্যন্ত । জীবদ্দশায় অধিরুত বিদ্যা জীবিতোন্তর- 
কালে ফলপ্রদ হয় না। গৌরসুন্দরকে বৃহস্পতিসদৃণ 
পণ্ডিত-দর্শনে, মদনসদৃশ ক্লাপবানৃ-দর্শনে সাধারণ 
লোকের মনে এই বিচার উপস্থিত হইয়াছিল যে, 
তাদুশ অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও অসামান্য পাণ্ডিত্য 
জীবদ্দশা-পর্য্যন্তই স্থায়ী অর্থাৎ অনিত্য ; কিন্তু বস্তুতঃ 
নিত্য-বিচারেই কৃষ্ণরস অবস্থিত ৷ গৌরসূন্দরে নির- 
হ্কুশ স্বতন্ত্র স্েচ্ছা-লীলাময় কৃষ্ণস্বরূপের পরিবত্তে 
কার্ফ-বৈভব পরিদৃষ্ট হইলেই ভক্তগণের বিশেষ 
আনন্দের বিষয় হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। 
ভগবান্‌ গৌরহরি যে সাক্ষাৎ স্বয়ংরাপ কৃষ্ণস্বরগ, 
তাহা তৎকালে বৈষ্ণবগণও লীলাময়ের ইচ্ছা-বশে 
বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। লীলা-কল্লোলবারিধি 
শ্ৰীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে বৈষ্ণব 
দিগকে গৌর-স্বরূপের স্বয়ং-ভগবতা-প্রদর্শনদারা দ্বীর 
্রচ্ছনললীলা-প্রকাশের সুযোগ অথবা হৃদয়ে কোন 
ভূতি প্রদান না করায়, তাঁহারা তাঁহাকে 
তাহার নিজ-স্বরূপ (স্বয়ং ভগবতা ) দর্শন করেন বের 
বা. অবগত হন নাই। সাধারণ সাব 
ত’ গ্রচ্ছন্নলীলাময় ভগবানের দর্শনযোগ্যতাই জা 

১৫। ভগবানের প্রচ্ছন্নলীলার গা 
ভগবদিচ্ছা বশে বৈষ্ণবগণ বহিঃপ্রক্তা-চালিত অ 
জনগণের অভিনয়: করিয়া প্রভুকে ভগবৎসেবা- ন 
করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরোক্ষ 











র্‌ 








আদিখণ্__ একাদশ অধ্যায় 


২০৭ 





ভক্তবাক্যে ভগবানের সঙ্মিত দৈনোক্তি_ 
শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্যে 
প্রভু বোলে,_“তোমরা শিখাও মোর ভাগ্যে ॥”১৬ 
প্রভুর গৃঢ়বিদ্যা- বিলাস অভক্তের সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য 
হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যারলে ! 
সেবক চিনিতে নারে, অন্য জন কিসে ? ১৭) 
ভারতের নানা প্রদেশ হইতে পাঠাখিগণের 
নবদ্বীপে আগমন- 
চতুদ্দিক্‌ হইতে লোক নবদ্বীপে যায় ॥ 
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা-রস পায় ॥ ১৮ ॥ 
চট্টগ্রামনিব।সী ধৈষ্ণবগণের শান্রপাডার্থ গঙ্গাতটে 
নবদ্বীপ অবস্থান 
চাটিগ্রাম্-নিব.সীও অনেকে তথায় ৷ 
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গজায় ৷ ১৯ ॥ 
সকলেই প্রভুর লীল।-সহায় পার্ষদ__ 
সবেই জন্সিয়াছেন প্রভুর আজ্ঞায় ৷ 
সবেই বিরক্ত ক্ুষ্ণভক্ত সব্বথায্ ৷৷ ২০ ৷৷ 
দৈনিক অধ্যয়নানস্তর সকলের একত্র কৃষ্ণান্শীলন_ 
অন্যোহন্যে মিলি সবে পড়িয়া শুনিয়া ৷ 
করেন গোবিন্দ-চচ্চা নিভৃতে বসিয়া ৷৷ ২১ ॥ 





সাক্ষাভভাবেও তাহারা প্রভুকে বলিতেন যে, বৃথা 
পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মত্ত না থাকিয়া নিমাইর হরিভজন 
করাই শ্রেয়ঃ ৷ 

১৬। প্রভু তদুন্ধরে তাহাদিগকে বলিতেন,__‘আমার 
বিশেষ সৌভাগ্য যে, তোমরা আমাকে হরিপরায়ণ 
হইবার জন্য উপদেশ দিতেছ ।, 

১৭। প্রভুর নিত্য-পার্ষদগণও তদীয় প্রচ্ছননলীলার 
সহায়তার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছায় তাহার মহিমা না 
'অনভিজ্ঞের ন্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন । 

ভুর নিত্য-পার্ষদগণই তাহাকে দেখিয়া চিনিয়া 

ই পারেন নাই, তখন কর্মবুদ্ধিনিপূণ সাধারণ 

জনগণ তাহাকে কি-প্রকারে জানিতে পারিবে £ 

ইউ চট্টগ্রামের অধিবাসিগণও বিদ্যার্থী 
রে নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন ॥ 

২০। গৌরসুন্দরের ইচ্ছান্রমে তৎকালে সকল 
ই হইয়া জাগতিক বস্তু হইতে 
ছিলেন) দাসীন হইয়া কৃষ্ণ-ভজনে নিরন্তর ব্যস্ত 


২১। শর 
৷ শ্রীগৌরসূন্দরের নিকট বৈষ্ণবগণ তৎকালে 


ভক্তপ্রিয় গায়কবর টট্টগ্রামবাসী মুকুন্দ-_ 
সৰ্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত ৷ 
মুকুন্দের গানে দ্রবে’ সকল মহান্ত ॥ ২২ ॥ 
অপরাহে, নবদ্বীপস্থিত বৈষ্ণবগণের অদ্বৈত- 
ভবনে সন্মিলন__ 
বিকাল হইলে আসি’ ভাগবতগণ । 
অদ্বৈত-সভায় সবে হয়েন মিলন ॥ ২৩ ॥ 
মুকুন্দের কৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণমান্র ভক্তগণের 
সাত্বিকবিকার-চেজ্টা_ 
যেইমান্র মূকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত ৷ 
হেন নাহি জানি, কেবা পড়ে কোন্‌ ভিত ? ২৪ ॥ 
মহাভাগবতগণের বিবিধ লোকবাহা- 
আঙ্গিক-চেম্টা__ 
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নৃত্য করে । 
গড়াগড়ি ঘায় কেহ বস্তু না সম্বরে ৷ ২৫ ৷ 
হুঙ্কার করয়ে কেহ মাল্সাট্‌ মারে । 
কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পায়ে ধরে ॥ ২৬ ॥ 
কৃষ্ণ-কীর্তনানন্দে ভক্তগণের দুঃখাপ্তর-বিস্মৃতি_ 
এইমত উভয়ে পরমানন্দ-সূখ ! 
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ ॥ ২৭ ॥ 


ESAS SDSS BE TEEN ES 
কৃষ্ণভজনে উৎসাহ না পাইয়া নির্জনে কৃষ্ণের অনু- 


শীলন করিতেছিলেন ৷ যেখানে ভগবান্‌ বা ভগবৎপ্রিয় 
পার্ষদের সাক্ষাৎ আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি নাই, সেখানে 
“নির্জন-ভজন+ই প্রশস্ত ; নতুবা শ্রীভগবান্‌ ও ভক্তের 
আনুগত্যেই হরিকীর্তন বিধেয় । 

২২। বিষয়-রস হইতে পৃথক্‌ হইয়া যাহারা 
তগবভ্ভজন করেন, তাহাদিগকে “মহান্ত' বলা যায়! 
মুকুন্দের হরিলীলা-কীর্তন-শ্রবণে এতাদুশ মহঙ্জন_ 


গণের হৃদয় আদ্র হইত । 
২৩। দিবসের কাৰ্য্য সমাপন করিয়া অপরাহ-- 


কালে ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরে অদ্বৈত-ভবনে আচার্ষ্যপ্রভূর 
নিকট উপস্থিত হইতেন। শ্রীগৌরসুন্দর তৎকালে 
ভক্তগণের আশ্রয়স্বরূপে বিরাজমান থাকিবার লীলা 
প্রকাশ না করায়, অদ্বৈতপ্রভুই সকল বৈষ্ণবের আশ্রয়- 
স্থল ছিলেন । 

২৪1 মুকুন্দের কৃষ্ণগীত-শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ প্রেমোন্মত 


হইয়া নানা-দিকে নানা-স্থানে ভূতলে পতিত হইতেন ॥ 
২৫1 বস্ত্র না সম্বরে,_নিজ-নিজ দেহের যথা- 


স্থানে আবরণ-বস্ত্র রক্ষা করিতে অসমর্থ হইতেন । 


২০৮ 


মুকুন্দ.ক দর্শনমান্র নিমাইর তৎপরাজয়- 
সাধনোদ্দেশে অবরোধন-_ 
প্রভুও মৃকুন্দ-প্রতি বড় সূখী মনে ৷ 
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে ॥ ২৮ ॥ 
নিমাই ও মুকুন্দের শাস্ত্র-বিবাদ-__ 
প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, বাখানে মৃকুন্দ ৷ 
প্রভু বোলে,_-“কিছু নহে”, আর লাগে দ্বন্দ্ব 1২৯1 
নিমাইর সহিত মুকুন্দের কক্ষা-দান-__ 
মুকুন্দ পণ্ডিত বড়, প্রভুর প্রভাবে ৷ 
পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি’ প্রভূ-সনে লাগে ॥ ৩০ ॥ 
কুট ছল-তর্ক উত্থাপনপূ্ব্বক নিজভক্তগণের 
পরাজয়-সাধন__ 
এইমত প্রভূ নিজ-সেবক চিনিঞা ৷ 
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সবে যায়েন হারিয়া ॥ ৩১ ॥ 
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের নিমাই-পৃষ্ট কুট-ছল-তর্ককে 
প্রজন্ন-জ।নে স্থানত্যাগ-__ 
শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন ৷ 
মিথ্যা-বাক্য-ব্যয়-ভয়ে সবে পলায়েন ॥ ৩২ ॥ 
কৃষ্ণরসমগ্ন ভজ্গগণের ভক্তি-ব্যাখ্যাতেই অনুরাগ, 
কৃষ্ণেতর-রসে বিরাগ__ 
সহজে বিরক্ত বে শ্রীকুষ্ধের রসে ৷ 
ক্ষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে ॥ ৩৩ ॥ 


২৯। প্রভূ মুকুন্দকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিলে, 
মুকুন্দ তাহার যে উত্তর প্রদান করিতেন, প্রভূ তৎক্ষণাৎ 
উহা উড়াইয়া দিতেন; ফলে, উভয়ের মধ্যে কলহ 
উপস্থিত হইত ৷ 

৩২। প্রভুর কৃপায় মুকুন্দের পাণ্তিত্যের অবধি 
নাই। বাদ-প্রতিবাদ-দ্বারা মুকুন্দ প্রভুর সহিত তর্ক- 
সমরে প্রবৃত্ত হইতেন ৷ ও | 

৩২ । শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ নিমাইর ফাকি-জিজ্ঞাসারূপ 
মিথ্যা-বাক্যব্যয়ের আশঙ্কায় তাহাকে তাদুশ অবসর 
না দিবার জন্য তাঁহার সন্মখীন না হইয়া পলায়ন 
করিতেন । বিচার-শাস্ত্রে ভক্তগণের যথেষ্ট অধিকার 
থাকিলেও শুষ্ক তর্কের অপ্রতিষ্ঠান-হেতু তাঁহারা অচিন্ত্য- 
বিষয়ে তর্ক যোজনা করিতে অগ্রসর হইতেন না। 
-_৩৩। অতধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের রসিক ভক্তগণ 
কৃষ্ণেতর সকল-বস্তুতেই স্বাভাবিক বৈরাগ্যবিশিষ্ট ৷ 
সকল-বস্তুতে কুষ্ণসম্বন্ধ-দর্শনই তাঁহাদের একমাত্র 
প্রীতিকর ব্রত ৷ ক্বষ্ণরসের প্রয়োজনীয়তা প্রতীত 






শ্রীশ্রীচেতন/ ভাগবত 





ভজ্তগণকে দর্শনমান্্ নিমাইর কুট- -তর্কোথ্াপন, 
উত্তরদানে অশভ্তি-দর্শনে বিদুপোক্তি__ 


দেখিলেই প্রভু মাত্ৰ ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে। 


প্রবোধিতে নারে কেহ, শেষে উগহাসে | ৩৪ ॥ 


নিমাইর কুটতর্কের উত্তরপ্রদান-ভয়ে ভক্তগণের 
দূরে দূরে অবস্থান 


যদি কেহ দেখে, প্রভু আইসেন দুরে 
সবে পলায়েন ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ডরে ॥ ৩৫ ॥ 


ভক্তগণের কুষ্ণকথায় উল্লাস, কিন্ত নিমাইর 
কুটতরে উল্লাস প্রকাশ 


কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সবে ভালবাসে ৷ 

ফাঁকি বিনু প্রভু রুষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে ॥ ৩৬ ৷ 

নিমাই-মুকুন্দ-সংবাদ-বর্ণন ; পাণ্ডিত্য-গব্বভরে বহু- 
ছান্র-বেষ্টিত নিমাইর রাজপথে ভ্রমণ 

রাজপথ দিয়া প্রভু আইসেন একদিন । 

পড়ুয়ার সঙ্গে মহা-ওদ্ধত্যের চিন ॥ ৩৭ ॥ 

গঙ্গা স্ানাথাঁ মুকুন্দের নিমাই-সন্দর্শনে দূরে প্রস্থান__ 

মুকুন্দ যায়েন গজ।-স্ান করিবারে ৷ 

প্রভু দেখি’ আড়ে পলাইলা কখো-দূরে ॥ ৩৮ ॥ 


স্বীয় ্বাররক্ষক ভূত্য গোবিন্দ-সমীপে মুকুন্দের 
পলায়ন-কারণ-জিজ্ঞাসা__ 


দেখি’ প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে 
“এ বেটা আমারে দেখি’ পলাইল কেনে ?” ৩৯॥ 


তাহাদের 


টি on Bln Sans SS et 
হওয়ায় তদিতর রস-সমূহ তাঁহাদের দৃষ্টিতে “বৃথা 


বলিয়া নিরূপিত হইত ৷ 

৩৪। নিমাইর সহিত যখনই কোনও ভজ্ঞের 
সাক্ষাৎকার হইত, তখনই নিমাই তাঁহাকে ফাঁকি 
জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন ৷ ভক্তগণ 
সেই সকল ফাঁকি-জিজ্ঞাসার উত্তর-প্রদান-দারা 
নিমাইকে নিরস্ত করিতে পারিতেন না, সুতরাং তাহা- 
দের সমস্ত যুক্তি অবশেষে নিমাইর উপহাসেই পর্যা- 


বসিত হইত ৷ তর্কের 
ক্ত পাথিব-যুক্তিতবে? 
৩৫1 ভগবভক্তগণ তুচ্ছ নুন 


ফক্কিকায় বৃথা সময়ক্ষেপাশঙ্কায় নিমাইর র 
হইতেন না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার না করিঃ 
পলাগ়িত থাকিয়া দূরে দূরে অবস্থান করিতেন! রে 
৩৬7 ভক্তগণ কৃষ্ণকথা শুনিতেই ভালবাসতে 
কিন্তু প্রভু ভক্তগণের গুপ্ত বা লুক্লায়িত রি রি 
শেই কৃষ্ণকথা ব্যতীত ইতরকথা-দারা তাহা 


সংরক্ষণ 
মোহিত করিয়া স্বীয় প্রচ্ছন্ন অবতারিত্ব 
করিতেন ৷ 














আদিখণ্ডত__একাদশ অধ্যায় 


২০৯ 


টি... ...২........_... 


তদ্বিষয়ে গোবিন্দের স্বীয়-অজ্ততা-জঞাপন_ 

গোবিন্দ বোলেন,_“আমি না জানি, পণ্ডিত ! 

আর কোন-কার্যে বা চলিল কোন্-ভিত ॥৮৪০॥ 
নিমাইর তৎকারণ-বর্ণন_ 

প্রভু বোলে,_“জানিলাঙ, যে লাগি পলায় । 

বহিৰ্ম্মুখ-সম্ভাষা করিতে না যুয়ায় ৷ ৪১ ॥ 

এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র ৷ 

পাঁজি, বৃত্তি, টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র ৪২৷৷ 

আমার সম্ভাষে নাহি ক্ষ্ণের কথন ॥ 

অতএব আমা’ দেখি করে পলায়ন 11৮ ৪৩ ॥ 

মুকুন্দের নিন্দাচ্ছলে স্বীয় কুষ্ণস্বরূপ-ব্যাখ্যান_ 

সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভূ মুকুন্দেরে ৷ 

ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে ৷ 8৪8৪ ॥ 
মুকুন্দের উদ্দেশে নিমাইর ভৎ সনা 

প্রভু বোলে,_ “আরে বেটা কতদিন থাক ? 

পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক £” ৪৫ ॥ 





৩৭। বিদ্যার্থার সহিত বাক্যযুদ্ধে নিমাই স্বীয় 
প্রগল্ভতার বা ওদ্ধত্যের নিদর্শন প্রকাশ করিতেন! 

৩৯-৪০ । গোবিন্দ,__ইনি তথা-কথিত ‘গোবিন্দ 
কৰ্ম্মকার’ নহেন। প্রভুর তৎকালীন সঙ্গী দ্বারপাল ভৃত্য! 


৪১। কৃষ্ণেতর বিষয়ে বাক্যালাপই বহিম্মুখ 
আলাপ ৷ বদ্ধজীব স্ব-স্ব-মানসিক-চেষ্টাদ্বারা বাহ্যবস্ত- 
সমূহকে স্বীয় ভোগপরতায় নিযুক্ত করে। তৎকালে 
বদ্ধজীব বহিঃপ্রক্তা-চালিত হইয়া কৃষ্ণকথা ভুলিয়া 
ভগবানের বহিরক্াশক্তি-বিষয়ক বাক্যে কাল যাপন 
করে। যাহাদিগের আত্মরুত্তির উন্মেষ হয়, তাঁহারা 
হরিসেবাপর বাক্যাদিতেই নিযুক্ত থাকেন! ফলতঃ 


জীবের কখনই হরিকথা ব্যতীত অন্য কথায় কালক্ষেপ 
করা কর্তব্য নহে। 


রি, টের শান্্র_বাদরায়ণ-সূত্রের মৃখ্যভাষ্য 
বানাং টিক শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণ- 
দুরাগ ঘট মৃ”; বিষ্টপুরাণ ও পদ্মপুরাণাদি সাত্বত 
অদিসা টক, মন্ুদি বিংশতি ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰের মধ্যে হারী- 
তি টা গোগাল-তাগনী নৃসিংহ-তাপনী 
ধতিহা গ্রন্থ, মহাভারত ও মূল রামায়ণ প্রভৃতি 
পঞচরাত-সস দ-হয়শীর্ষ-প্রহলাদ প্রভৃতি সাত্বত- 


বৃহ এব = 2 > 
হ্থাদি। = ং ভাগবত-মহাজন-লিখিত প্রকরণ 


২৭ 


স্বীয় ভাবীলীলা-বিষয়ে প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী ॥ বিদ্যা- 
নুশীলনানভ্তর উত্তরকালে নিজভজন-সুদ্রা- 
প্রদর্শনাঙ্গীকার_- 
হাসি” বোলে প্রভু--“আগে পড়ো কতদিন । 
তবে সে দেখিবা মোর বৈষ্ণবের চিন ॥ ৪৬ ॥ 
শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কৃষ্ণভজনাভিজ্ততা 
প্রদর্শনা্গীকার__ 
এইমত বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে । 
অজ-ভব আসিবেক আমার দুয়ারে ॥ ৪৭ ৷ 
ভবিষ্যতে অভূতপূৰ্ব্ব কৃষ্ণভজন-খ্য।তি-লাভ-_ 
শুন, ভাই সব, এই আমার বচন৷ 
বৈষ্ণব হইমু মুই সব্ব-বিলক্ষণ ॥ 8৮ ॥ 
নিমাইর কুটতর্ক-ভীত ভক্তগণেরও ভবিষ্যতে ' 
তদ্যশোগ্তণ-কীর্তন-সম্ভবনা__ 
আমারে দেখিয়া এবে যে-সব গলায় ৷ 
তাহারাও যেন মোর গুণ-কীত্তি গায় ॥” ৪৯ ॥ 


০৮৮ 


৪৩। শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় তৎকালে কোন 
কৃষ্ণগুণ-কীর্তন প্রকাশিত না থাকায় ভক্তগণ তাঁহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া দুরে চলিয়া যাইতেন । 

881 অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বাহিরে মুকুন্দকে 
ভৎ সনা করিবার ছলনায় স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিলেন 
অর্থাৎ হরিকথার অনুমোদনকারী হইলেন । রামভক্ত- 
গণ যেরূপ রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখের পরিবর্তে 
সীতারাম-নামেরই উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহাদের 
তাদৃশ বাহ্য মতভেদ-প্রকাশ-_রাধাকষ্ণ-নামশ্রবণেরই 
অন্যতম চেষ্টা, কৃষ্ণভক্তগণও তদুপ বৈধ-এশ্বৰ্য্য-প্রধান 
‘সীতারাম’-নামোচ্চারণের যোগ্যতা-পরীক্ষার নিমিত্ত 
রামভক্তগণের নিকট ‘রাধাগোবিন্দ'-নাম উচ্চারণ 
করিয়া থাকেন । এরূপ কলহমুখে হরিসেবা-প্ররৃত্তি-- 
বাহ্যাত্যন্তর-চেস্টা-বৈপরীত্য ৷ 

৪৫1 পাক, __-পেচ্+ঘঞ, বা পরিক্রম-শব্দের 
অপজ্রংশ ? ), ঘটনা-ভ্রম বা চক্র, কৌশল, 'পেঁচ’ ৷ 

৪৭। ব্ৰহ্মা-শিবাদি আধিকারিক দেবগণ-_ 
বৈষ্ণবের পরমবন্ধু ৷ যেখানে ভগবৎসেবাপর বৈষ্ণবের 
অধিষ্ঠান, সেখানে বিরিঞ্চি, হর, নারদাদির শুভাগমন। 
লৌকিক-বিচারে দেবগণের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু 
বৈষ্ণবের প্রণয়-বন্ধনে দেবগণের বৈষ্ণবের দ্বারে 
আগমন-_তীহাদের দৈন্য-ভাপক ! 


২১০ 


ছাত্রগণ-বেষ্টিত হইয়া স্ব-গৃহে আগমন-_- 
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে ৷ 
ঘরে গেলা নিজ-শিষ্যগণের সহিতে ॥ ৫০ ॥ 
বিশ্বস্তরের কৃপা-বলেই তন্মাহাআ্াবগতি-সামর্থা-_ 
এইমত রঙ্গ করে বিশ্বস্তর-রায় । 
কে তা"নে জানিতে পারে, যদি না জানায় ?৫১॥৷ 
তৎকালীন নদীয়ার কুষ্ণেতর-বিষয়রস-মত্ত।বস্থা__ 
হেনমতে ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে ৷ 
সকল নদীয়া মত্ত ধন-পৃত্র-রসে ॥ ৫২ ॥ 
ভগবনস্তুক্তগণের হরিকীর্তন-শ্রবণে বহির্মৃখ বিষয়ী 
পাষণ্ডিগণের বিদ্‌পোত্তি__ 
শুনিলেই কীর্তন, করয়ে পরিহাস ৷ 
কেহ বোলে,_-“সব পেট পৃষিবার আশ 01৮ ৫৩1 





৪৮1 সর্র্ববিলক্ষণ,_অপরাপর সমস্ত বৈষ্ণব 
অপেক্ষা অধিক ভগবৎসেবা-তৎপর । অভিধেয়- 
তারতম্য-ত্রম-বিচারে ভগবদাশ্রিতগণের মধ্যে সর্ব্ব- 
শ্ৰেষ্ঠতা শ্ৰীরাপ-গোস্বামিপ্রভু-কৃত শ্রীউপদেশাম্থতে ১০ম 
শ্লোকে এরূপ লিখিত আছে,_-কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ 
প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যবুর্জানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তি- 
প্ররমাঃ প্রেমেকনিষ্ঠাস্ততঃ ৷ তেভ্যস্তাঃ পশুপালপক্কজ- 
দুশস্তাভ্যোহপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্দিয়ং তদীয়সরসী 
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী 7 2 

৫৩। নদীয়াবাসী সকলেই বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত 
হইয়া প্রাকৃত বিদ্যা-ধন-সংগ্রহ ও দারাপুন্রাদির স্বেহে 
অতি প্ৰমত্ত থাকায় হরিসেবা-বিমূখ ছিল । তাঁহাদের 
ভগবকীর্তন-শ্রবণে কোনও অনুরাগ ছিল না বা কৃষ্ণ- 
কীর্তনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তারও উপলব্ধি ঘটে নাই। 
তজ্জন্য তাহারা ভগবৎসেবায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও পরি- 
হাসাদি করিত! ভগবৎসেবার উদ্দেশে হরিকীর্তনকে 
কর্মকাণ্তরত জনগণের উদরভরণের অন্যতম চেস্টা 
বলিয়া মনে করিত। -. : 

৫81 নিৰ্ভেদব্ৰহ্মানুসন্ধানকে ‘জ্ঞান’ বলে৷ 

'নিবির্বশেষবাদী উহাই প্রয়োজন বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করেন! কুষ্ণবিমূখ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণ- 
যোগ্য বস্তু বা ব্যাপারই “বিষয়'-নামে কথিত ৷ তাদৃশ 
বিষয় হইতে নিবৃত্তি বা চিত্তর্ত্তিনিরোধের নামই 
‘যোগ’ । নিবির্বশেষ-মতাবলম্বী ব্যক্তি ব্রক্ম-সাযুজ্য ও 
ঈশ্বর-সাযৃজ্যকেই জীবের “শেষ-প্রয়োজন* বলিয়া বিচার 


স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


সুক্ষ জ্ঞানচচ্চা ছাড়িয়া শুদ্ধাতত্তগণের কুফনাম-নর্ভন-কীরত 
পাষণ্তিগণের আপত্তি-_ 5 
কেহ বোলে,_-জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার । 
উদ্ধতের প্রাগ্ন নৃত্য,_এ কোন্‌ ব্যভার 2” ৫৪ ॥ 


ভারবাহী ভাগবত-পাঠকাভিমানী পাষণ্তীর শুদ্ধভক্ত-কুত 
কুষ্ণোৎকীর্তন-নর্তনাদির অভিধেয়ত্বে অনভিজ্ঞতা 
কেহ বোলে,-_“কত বা পড়িলু ভাগবত ৷ 
নাচিব কাদিব,_হেন না দেখিলু পথ ॥ ৫৫ ॥ 


মহাভাগবত শ্রীবাসাদি ভ্রাতুচতুষ্টয়ের উচ্চ-হরিকীন্তনে 
পাষণ্ডিগণের নিদ্রা-ব্য/ঘাত-_ 

শ্রীবাসপত্ডিত-চারিভাইর লাগিয়া ৷ 

নিদ্রা নাহি ঘাই, ভাই, ভোজন করিয়া ॥ ৫৬ ॥ 





করেন । তাহাদের সাধন প্রক্রিয়াও নিবির্বশেষ-বেদান্ত 
এবং অম্টাঙ্গ-যোগ-শাস্ত্র প্রভৃতিতেই আবদ্ধ । ভগ- 
বদ্তক্তি কখনও তাদূৃশ হেয় ও অনুপাদেয় অনিত্য 
কৈতব প্রসব করে না । সেবোন্ম খ-জনগণে যে চাঞ্চল্য 
পরিদৃন্ট হয়, উহা কোনও ইন্ড্রিয়তর্পণমূলক নহে। 
কিন্তু নিির্বশেষজ্ঞানী বা যোগিসম্প্রদায় তাহাদের সঙ্গী 
অধিকারদ্বয়ে অবস্থিত থাকায় ভগবভ্তক্তের চেষ্টা 
বুঝিতে অসমর্থ । (ভাঃ ১১২৪০) “এবংরতঃ 
স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রততচিত উচ্চৈঃ | হস" 
ত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি 
লোকবাহ্যঃ ৷” 


অভিধেয়-বিচারে জ্ঞানযেগের অনিত্যসাধনাদি 
ভিন আদর করন: না। তাঁহারা নিত 
মুক্তগণের সেবা-প্ররুত্তির অনুকুল ক্রিয়াগলিকে 
ভিতর অভির জানেন তাই বা 
আউল, বাউল, কর্ত'ভজা, সহজিয়া, সখীভেকী, oe 


এবং অতিবাড়ীগণের কপট ও কুদ্রিম শ্রবণ, 
্ণকে সা 


কীর্তন! 


বা গুদ্ধভক্তি যজন বলিয়া অনুমোদন করেন না! 
৫৫ । অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-সাহায্যে ভারবাহী রা 
হৃদয় তথা-কথিত শাস্্-পাঠকাভিমানিগণ ডে 
বলিত যে, শ্ৰীমন্তাগবতে ভগবদ্তক্তের না 
কীর্তনে ক্রন্দন এবং নৃত্য করিবার রা 
দেখা যায় না। ভাগবতের তাদৃশ পাঠক * নারির 


শ্রোতুগণ জড়স্বাৰ্থসাধনোদ্দেশে যে কুত্রিম নত? 


2) 
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আদিখণ্ত_-একাদশ অধ্যায় 


পাষপ্তিগণের উচ্চহরিকীর্তন-নর্তন-বিরোধ-_ 

ধীরে ধীরে ‘কফ’ বলিলে কি পুণ্য নহে? 

নাচিলে, গাইলে, ডাক ছাড়িলে, কি হয়ে 2 ৫৭ ॥ 

_ বৈষণব-দর্শনমান্্র পাষত্তিগণের কুবাক্য-প্রয়োগ_ 

এইমত যত পাপ-পাষত্তীর গণ । 

দেখিলেই বৈষ্ণবেরে, করে কু-কথন ॥ ৫৮ ॥ 
পাষণ্ডিগণের কট.ক্তিতে ভক্তগণের ক্ুঞঃসমীপে_ 
দুঃখ-নিবেদন ও তদীয় অবতরণ-প্রার্থনা_ 

শুনিয়া বৈষ্ণব সব মহাদুঃখ পায় । 

‘কৃষ্ণ’ বলি’ সবেই কাদেন উদ্ধু রায় ॥ ৫৯ ॥ 


__২ ইসা 
ছল চেষ্টা দেখায়, তাদৃশ অশুভ শিক্ষা ভাগবতে না 


থাকিলেও হরিসেবা-প্রবৃত্ত প্রবৃদ্ধ, নির্মল জীবা্রায় 
কৃষ্ণের প্রেম-সেবা-জনিত সাত্বিকভাবসমূহ যে কখনও 
কখনও প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে 
প্রচুররূপে কথিত হইয়াছে । 

৫৬। শুদ্ধভক্তগণের উচ্চৈঃস্বরে কুফ্সুখপর 
কীর্ত্ন-ফলে ইন্ড্িয়তর্পণপ্রিয় জনগণ আহার ও নিদ্রাদি 
সুখভোগের ব্যাঘাত অনুভব করায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট 
হইয়াছিল । শ্রীবাসপণ্ডিত ভ্রাতুন্ত্রয়ের সহযোগে প্রত্যহ 
নিশাভাগে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করায়, বিষয়ভে গর-প্রবণ- 
চিন্ত কর্মকান্তিগণ তাদৃশ নির্মল অভিধেয়-বিচারের 
আদর করিতে পারে নাই । 


৫৭। সাধারণ কম্মকাণ্তরত জনগণ তাহাদের 
ইন্দিয়-তর্পণের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার জন্য পুণ্/ফলানূসন্ধা- 
নার্থই স্বীয় জড়-ধারণাকে নিয়োগ করিত | “কামুকাঃ 
কামিনীময়ং পশ্যত্তি জগৎ” এই ন্যায়ানুসারে তাহারা 
মনে করিত যে, প্রবৃদ্ধাত্মা শুদ্ধভক্তও বোধ হয়, 
তাহাদেরই ন্য'য় হরিসেবার ছলনায় পুণ্য সংগ্রহ 
করিয়া নিজের নশ্বর ইন্ড্িয়ের পরিতৃপ্তি করিতেছে । 
এই অপকৃষ্ট ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা বৈষ্ণবের 
করিয়া-কার্যকলাপে তাহাদের ন্যায় সবর্বদা পূণ্যাজ্জন- 
পিপাসা বর্তমান আছে, মনে করিত । তজ্জন্য বহির্ঘূখ 
অভক্ত-সম্প্রদায় ভগবদ্তক্তের অভিধেয় সাধনে মতভেদ 
প্রকাশ করিত। তাহারা কুন্রিম নির্জন-ভজনের পক্ষ- 
পাতী হইয়া সর্বসশুভোদয় কৃষ্ণকীর্তনের বিরোধী এবং 
৬১ ধারণা-বশে বিপথগামী হইয়াছিল । 

মৃতুতা-বশে বলিত যে, কৃষ্ণসূখপর নৃত্য-গীত 
বা উচ্চৈঃস্বরে প্রেমাত্তিভরে ভগবৎ-সম্বোধনাত্মক পদ- 
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“কতদিনে এ-সব দুঃখের হবে নাশ ॥ 
জগতেরে, ক্বষ্ণচন্দ্র, করহ প্রকাশ ॥' ৬০ ॥ 
বৈষ্ণবপতি অদ্বৈতাচাষ্য-সমীপে বৈষ্ণবগণের 
দুঃখ-নিবেদন-_- 
সকল বৈষ্ণব মিলি’ অদ্বৈতের স্থানে । 
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে ॥ ৬১ ॥ 
পাযণ্তিগণের বৈষ্ববিদ্বেষ-শ্রবণে অদৈতপ্রভুর ভ্রে/ধভরে 
আশ্বাস_দান ও ভবিষ্যদ্বাণী 
শুনিয়া অদ্বৈত হয় বুদ্র-অবতার ৷ 
“সংহারিমূ সব” বলি’ করয়ে হুঙ্কার ॥ ৬২ ॥ 


SEED te Ie i 
প্রয়োগ প্রভৃতি বৈষ্ণবের অভিধেয়-সমূহও কুত্রিম 


নির্জ্জন-ভজনাদির সহিত তুল্য এবং কোনও কোনও 
স্থলে তদপেক্ষাও ন্যন ৷ 


৫৮। সংকথন,_বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে প্রচুর 
সমালোচনা-মূখে স্ব-স্ব-বিরুদ্ধভাবের অভিব্যক্তি ৷ 

৫৯1 বৈষ্ণবগণ কন্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর 
কুবুদ্ধিদুষ্ট বাক্যাদি-শ্রবণে হৃদয়ে ক্লেশ বোধ ও 
তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া দুঃখ অনুভব করিতেন এবং 
হৃদয়ের আর্তির সহিত ভগবানের নিকট তাহাদের 
নিত্য-মঙ্গলকামনা-মূলে এই সকল দুঃখের কথা 
বিজ্ঞাপন করিতেন ॥ 

৬০। কতদিনে প্রপঞ্চে পরম-সত্যবস্ত কৃষ্ণের 
প্রকাশ দেখিতে পাইবেন,__এই ভাবিয়া তাহারা আশা- 
পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন ৷ কৃষ্ণের আবির্ভাব 
হইলেই জগতের তমোরূপ সকল কলমষ বিনষ্ট 
হইবে,_ইহাই তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিত! 

৬১ 1 ভগবৎসেবা-বিমুখ ভগবলীলা বিলাস-বিরোধী 
জনগণই-_পাষ্ণ্ডী ! তাদুশ পাষণ্ডীগণের ব্যবহার ও 
উত্তি__বৈষ্ণব বিদ্বেষপূর্ণ । শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে তৎকালে 
নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের মধ্যে সরব্ববপ্রধান জানিয়া 
বৈষ্ণবগণ তাহার নিকট বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের পাষণ্ডিতা 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন! 

৬২1 শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পান্র- 
রাজসূত্রে বিদ্বেষী পাষগুগণের পরুষ বাক্যে অত্যন্ত 
ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সকলকেই সংহার করিব’ বলিয়া 
উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন ৷ বৈষ্ণবাচাষ্য_ 
সূত্রে তাহার এই ক্রোধকে যেসকল স্ল্পবৃদ্ধি অনভিজ্ঞ 
বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণ আপনাদের ইন্ড্রিয়-তর্পণ-ব্যাঘাত- 
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গৌর-নারায়ণের অবতরণ বর্ণনপূর্বক আশ্বাস-বাণী_ 
“আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর ৷ 
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া-ভিতর ॥ ৬৩ ॥ 
কুষ্ঃপ্রকটন ও ভক্তিশংসন-হেতু স্বীয় ‘অদ্বৈত’-নামের 
সার্থকতা-সম্পাদনাঙীকার-__- 
করাইমু কৃষ্ণ সব্ব-নয়নগোচর ৷ 
তবে সে “অদ্বৈত”-নাম কৃষ্ণের কিন্কর ! ৬৪ ॥ 





জনিত ক্রোধের সহিত সম বা তুলা জ্ঞান করে, 
তাহাদের নরকবাস-_ ধ্রুব ও অবশ্যস্ত।বী ৷ 


৬৩ । শ্রীঅদ্বৈত প্ৰভু তারস্বরে প্রতিকার-প্রারথী 
বৈষ্ণবগণকে জানাইতে লাগিলেন যে, তাহার সেব্য 
সুদর্শনচক্রধারী বিষ্ণু নবদ্বীপে শুভাগমন করিতেছেন। 
তাহার দ্বারাই মূর্খজনগণের অনভিজ্ঞতা অপসারিত 
হইবে । 

৪1 কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণভক্ত অভিন্ন । বস্তুর 
অদ্বয়তা-নিবন্ধন অভেদাংশে বিষ্ণুর বিলাস-বিগ্রহ ও 
অংশসমূহ তাঁহার সহিত অভিন্ন । ভেদাংশে জীব- 
সমূহ অচিন্ত-ভেদাভেদ-তত্বে অবস্থিত। তজ্জন্য 
আচাধ্যপ্রভৃকে অদ্বৈত-সংজ্ঞা ধারণ করিতে হইয়াছিল । 
নিত্যশুদ্ধসনাতন অচিন্ত্যভেদাভেদবিচার পূর্র্বকালে 
সাধারণ ভাষায় “শুদ্ধাদ্বেত'-নামে পরিচিত ছিল। 
উহাই বৌধায়নাদি-খষিকুল-সম্মত শ্রীরামানূজীয় 
ব্যাখ্যায় “বিশিষ্টাদ্বৈত'-নাম ধারণ করে; বস্তুতঃ তাহাও 
বিশেষবিচারে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বিচারেরই আংশিক 
প্রকাশ। কেবলাদৈতবাদ হইতে ভিন্ন-সিদ্ধান্তে শুদ্ধা- 
দ্বৈতবাদ বা বিশিম্টাদ্বৈতবাদ-বণিত বিচারসমূহের 
সহিত একতাৎপর্যপর হইয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্য- 
ভেদাভেদ-বিচারেরই এক প্রকার সামান্য দর্শন ৷ 
কেবলাদ্বৈতীর সহিত স্পষ্ট বা প্রকাশ্য ভেদস্কাপনমূলে 
শুদ্ধাদ্বেত-বিচারও  অচিন্ত্য-ভেদাভেদেরই প্রারম্ভিক 
বিচার বলিয়া কথিত। সুতরাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শুদ্ধাদত, বিশিষ্টাদৈত, দ্ৈতাদবৈত ও 
শুদ্ধদ্বৈত-সিদ্ধান্তসমুচ্চয়ের  সুষ্ঠুতা-প্রকটন-মানসেই 


গৌড়ীয়-বৈষ্ণবীয় বেদান্তবিচার-প্রণালীর প্রারম্ভিক 


সূত্রপাত করিয়াছেন । শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় অনুগ 


_ গোস্বামিষট্ক সেই অচিন্তযভেদাভেদবাদের শাখা- 


প্রশাখা পল্পবিত করিয়াছেন ৷ কৃষ্ণ কৈহ্ৰয্যে নিত্যাব- 
স্থিত 'অদ্বৈত'-নামের সার্থকতা-মুলে ‘সব্ব’-শব্দে 


ডা EEE TES 
বৌদ্ধ, কন্মী, ও কেবলাদ্বৈতবাদী নিব্বিশেষবাদি 


স্রীশত্রীচেতন্যভাগবত 


ভক্তগণকে প্ৰবোধ ও উৎসাহ প্ৰদান 
আর দিন-কত গিয়া থাক, ভাই সব! 
এথাই দেখিবা সব ক্লষ্ণ-অনুভব ॥৮ ৬৫ n 
অদ্বৈত প্রভুর আশ্বাস-বাক্যে ভক্তগণের উৎসাহভরে 
কুষ্ণবীর্তন__ 
অদ্বৈতের বাক্য শুনি” ভাগবতগণ ৷ 
ংখ পাসরিয়া সবে করেন কীর্তন ॥ ৬৬ ॥ 





গণকেও কুষ্স্বরাপ প্রদর্শন করাইবেন বলিয়া 
শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য স্বীয় সেবা-প্রবৃত্তি প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন । “সর্ব*-শব্দে পূর্বতন বৈষ্ণব-খাষিগণকে ও 
মধ্যযুগীয় বুদ্ধবৈষ্বের মতানুযায়ী জনগণকেও বুঝিতে 
হইবে ৷ কুষ্ণসেবা ব্যতীত কুষ্ণ-কিঙ্করের অন্য কোনও 
বিচার নাই। তাহাদের যাবতীয় ভ্রিয়াই কৃষ্ণ-সুখ- 
তাৎপর্যময় ! ‘জগতের সকলেই ভগবভ্তক্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হউন”_-এতদ্যতীত আচার্যের অন্য কোন 
চিন্তা বা ক্রিয়া নাই। কর্মমিশ্রা ভক্তি কর্ম্মগন্ধশূন্যা- 
রূপে পরিণতিতে কেবলাভক্তিরূপে পর্যবসিত হয়ঃ 
সেইকালে প্রাপঞ্চিক-বিচারোগথ ভেদ-প্রতীতি দূরীভূত 
হইয়া ভগবৎসেবকের চিন্ময় ভেদপ্রতীতি উদিত হয়। 

৬৫ শ্রীঅদ্ৈতপ্রভু ঝলিলেন,__হে ভক্তিপ্রাথিবরগ, 
তোমরা আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। অন্তরে ও 
বাহিরে তোমরা এখানেই কুষ্ণকে অনুভব করিবে! 
তোমাদের ভজন-প্রভাবে গোপীরমণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 


৫ পকটিত করাইবেনা 
তোমাদের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর-মৃর্তি প্রকটিত করাই; 


=: ইরে। 
তাহার সেবার দ্বারাই কুষ্ণসেবার সুষ্ঠুতা-লাভ হং 


তাই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈপ্রভুর উজ্ভিতে “গোপী হা 
গৌরাজনাগরী-বাদ” প্রচারিত হয় নাই৷ Aa 
কার্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-মধ্যেই রা 
শ্রীকুষ্ণ-পূজা এবং শ্রীরুষ্ণ-পূজায় শ্রীগৌর-পুরজা হং, 
থাকে । মূঢ় অনভিজ্ঞ জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে 
না জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ গুরুমাপ্র জ্ঞান রা 
ভগবদ্তক্তি হইতে অধোগত হয় ॥ আবার, কু 
হইতে গৌরলীলাকে সাধকলীলামান্র মনে 
তাহাদের তাদৃশী অপগতি ঘটে শ্রীরুষ্ণলীলা রি 
সুন্দরেরই সম্ভোগ-প্রদান লীলা উহা রতি ys 
সহজিয়াবাদে আবদ্ধ নহে! ্রীগৌরলীলা রি 
লীলা হইতে জড়বিলাসবৈচিন্র্যব পৃথগ্‌ বুদ্ধি 


শ্ৰীগোঁর" 
ৰত 





টায়ার... 











আদিখণ্ড- একাদশ অধ্যায় 


রুফ্নাম-মঙ্গল-রসে ভত্তগণের মঙ্জন__ 
উঠিল ক্ুষ্ধের নাম পরম-মঙ্গল ॥ 
অদ্বিত-সহিত সবে হইলা বিহ্বল ॥ ৬৭ ॥ 
রু্কীর্ভন-সুখানুভব-হেতু ভক্তগণের দুঃখ-বিদ্মৃতি__ 
গাষণ্ডীর বাক্য-ভ্রালা সব গেল দুর ! 
এইমত পুলকিত নবদ্বীপপূর ॥ ৬৮ ॥ 

বিদ।-বিলাস-রত শচীনন্দন নিমাই__ 

অধ্যয়ন-সুখে প্রভু বিশ্বস্তর-রায় ৷ 
নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায় ॥ ৬৯ ॥ 


২2-০১-০৯২৯ 
সাধক স্বস্থান-চ্যুত হইয়া মায়াবদ্ধ জীব হইয়া পড়ে । 


তখন তাহার কৃষ্ণভজন দৃরীভুত হইয়া মায়া-প্রসূত 
কাল্পনিক গৌর-ভোগে কুপ্রবৃত্তি দেখা যায় ৷ শুদ্ধগৌর- 
ভক্তগণ এই প্রকার শাক্তেয় মতবাদী মায়া-সেবক 
গৌরভক্তব্লবগণের সঙ্গ করেন না। শুদ্ধভক্তের বিচারে, 
বাউল, সহজিয়া, গৌরনাগরী প্রভৃতি ভ্রয়োদশপ্রকার 
বৈষ্ণবন্চব-উপসম্প্রাদায়েই বিদ্ধভক্তি প্রবলা ; তাহাদের 
দুঃসঙ্গবর্জনই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নিষ্কপট ভক্তি! 
জীবের হৃদয়ে যে-কালপর্য্ন্ত কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদিত 
না হয়, তৎপূ্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত দর্শন জীবের 
প্রাপঞ্চিক ভোগ-প্ররৃভি-দ্বারা আর্ত থাকে । সেই 
আবরণ উন্মুক্ত হইলে কিয়দ্দিনের মধ্যেই শ্রীঅদ্বৈত- 
প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ 

ঘ’ট ৷ 
৬৭1 উচ্চৈঃস্বরে ষোলনাম-বন্রিশ-অক্ষরাত্মক 
ক্বষ্চনামে অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের নামকীর্তনে 
শ্রীঅদৈতপ্রভু প্রেম-বিহ্বল হইলেন । শ্রীদাস-গোস্বাি- 
প্রভুর “বিলাপকুসুমাঞঁলি+-স্তবের শেষাংশে “আশা ভরৈর- 
সৃতসিন্ধুময়ৈঃ- প্রমুখ ক্লোকদয়ে বণিত শ্রীরাধাকুষ্ণ- 
নামই সারস্বতী-ব্রজিতে ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরে অনু- 
সাত। শ্রীরাপানুগ-বিরোধী বিদ্ধসম্প্রদায় ভক্তঝ্ুব 
বলিয়। আগনাদিগকে পরিচয় দিতে গিয়া কুষ্ণনামের 
স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং ষোলনাম বত্রিশ 
অক্ষরকে “কৃষ্ণ-নাম বলিতে কুণ্ডা বোধ করিয়া 
টার সামান্য “মন্ত্র” মাত্ৰ মনে করেন। ইহা 
তত গুরুদ্রোহিতা-মাত্র । “তুণ্ডে 
LE শ্লোক এতব্প্রসঙ্গে আলোচ্য । শ্রীকৃষ্ণ- 
টি অর্থাৎ “হরেরুষ্ণ'-নামে শ্রীরাধাগোবিন্দই 
বং “হরে রাম*নামেও শ্রীরাধাগোবিন্দই 


২১৩ 


“অলক্ষ;লিঙ্গ' ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন-_ 
হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী । 

আইলেন অতি অলক্ষিত-বেশ ধরি? ॥ ৭০ ॥ 

'হরিরসমদিরা-মদাতিমন্ত” হরিজন ঈশ্বরপুরী__ 

ক্রফ্ফ-রসে পরম-বিহ্বল মহাশয় । 

একান্ত কৃষ্ণের প্রিন্ন অতি-দয়াময় ॥ ৭১ ॥ 
অবাক্ত-গৃঢ়-লিঙ্গ পুরীপাদের অদ্বৈত-ভবনে আগমন-_- 
তা'ন বেশে তা'নে কেহ চিনিতে না পারে। 
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ৷ ৭২ ॥ 


লক্ষিত। যাহারা শ্রীরাধা্টক ও শ্রীহরিনামাষ্টক- 
কীর্তনকারী শ্রীরূপ-গোস্ব।মিপ্রভুবরের আনুগত্যে প্রতি- 
ভিত শ্রীদাস-গোস্বামিবরের আনুগত্য করিতে শিখিয়া- 
ছেন, তাহাদের শ্ীজীবগোস্বামি-প্রভূপাদের চরণে 
কখনই অপরাধ হইতে পারে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের 
শ্রীনামে এবং শ্রীনামীতে অভিন্নতা বুঝাইবার প্রাকট্য- 
বিগ্রহই শ্রীগৌরসূন্দর । তিনি বিচারক-সম্প্রদায়কে 
“অচিত্ত্ভেদাভেদ'-সিদ্ধান্ত উপদেশ করিয়াছেন । 

৬৮। বৈষ্ণব-বিদ্বেষপূর্ণ পাষণ্ডিত্বের মধ্যে অন্য- 
তম পঞ্চদেবোপাসনার সহিত কৃষ্ণভক্তের সাম্যপ্রয়াস- 
রূপ পাষণ্ডময়ী বাক্যস্বালা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আশ্বাস- 
বাণীতে বিদূরিত হইয়াছিল । প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদদের 
সমন্বয়-সুন্র ও বিস্তৃতিতে পাষণ্ডিতার অর্থ।ৎ বৈষ্ণব- 
বিদ্বেষ ও ভক্তিবিরোধের ভাব প্রকাশিত ; তাহা দৃরী- 
ভূত হওয়ায় অর্থাৎ শ্রীনবদ্ীপ-নগরে বৈষ্ণববিদ্বেষময় 
নিধ্বিশেষবাদ ক্ষণকালের জন্য স্তব হওয়ায় নবদ্বীপ- 
নগরের মায়িক দর্শন-বিচার স্তব্ধ হইয়াছিল। তাহাতেই 
শুদ্ধবৈষ্ণবগণ পরমানন্দিত হইয়াছিলেন | 


৬৯ শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যয়ন-সুখ__জগজ্জীবের 
কৃষ্ণ-সন্ধান-তাৎপর্যেই পর্যবসিত ৷ সুতরাং শ্ীশচী- 
নন্দনের পঠন-পাঠন-লীলা শচীদেবীর আনন্দ বদ্ধন 
করিয়াছিল । যশোদাভিম্নবিগ্রহ শচীদেবীকে কেহ 
যেন বহিরঙ্গা মায়াশক্তিএ সহিত অভিন্না জান করিয়া 
শাক্তেয়-মতবাদে প্রতিষ্ঠিত না হন। ব্ৰহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী 
জগজ্জননী ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়াদেবী কখনই 
গৌরসুন্দরের জননী নহেন। পরন্ত তিনি চিদানন্দের 
পুষ্টিকারিণী বাৎসল্যরসের মৃত্তিমতী বিগ্রহ-স্বরূপা। 
অন্যাভিলাষী, কন্মা ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় শব্দের অজ্ঞরূট্রি- 
বৃত্তিরই বহু মানন করায় তাহাদের হৃদয়ে বিদ্রদ্রূট্রি- 


২১৪ শ্রীশ্রীচেতন্ভাগবত 
দৈন্যভরে তাহার অদ্বৈত-মন্দিরে উপবেশন = পুরীপাদকে বৈষ্ণবসন্য।সি-বৃদ্ধিতে অদ্বৈতাচার্ষের প্রত 


যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া ৷ 
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কুচিত হৈয়া ৷৷ ৭৩ ॥ 
গুঢ়বচ্চাঃ হইয়াও পরস্পরের নিকট হরিজনগণ 
চিরপরিচিত-__ 
বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায় ৷ 
পুনঃ পুনঃ অদ্বৈত তাহান পানে চাম্স ॥ ৭৪ ॥ 





বৃত্তির প্রাকট্য নাই। ভগবৎসেবা-নিরত ভক্তজনেরই 
বিদ্বদ্‌রাট্রি-রুত্তিতে একমাত্র অধিকার ৷ তাদৃশী বৃত্তির 
যোগ্যতা কৃষ্ণরুপা-ভ্রমেই জীবের হৃদয়ে উদিত হয় ৷ 

৭০1 অলক্ষিত বেশ,_-যে বেষ-দর্শনে তাহাকে 
‘ভক্ত’ বলিয়া লক্ষিত হয় না অর্থাৎ একদণ্তী সন্ন্যাসি- 
বেশ। 


৭১1 উপাস্য-বিচারে “রুষ্-বস্তই সৰ্ব্বোত্তম ৷ 
কৃষ্ণে পঞ্চপ্রকার রসের বিষয় অবস্থিত ; শ্রীনারায়ণে 
সা্ধ-দ্রিপ্রকার রস এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ষে শান্ত-রসমান্র 
অবস্থিত। কিন্তু শেষোক্ত রস অনেক সময়ে 
রস-পর্যযায়েই গণিত হয় না। নিব্রিশেষ চিন্মান্র 
ব্রহ্মধাম বিরজার পারে অবস্থিত থাকিলেও 
উহা সেব্য-সেবক-ভাবহীন। অপরগারে দেবী- 
ধামশযেস্থানে জড় ভূতাকাশ বা ‘অপর’ ব্যোম 
অবস্থিত। এই ভূতাকাশে প্রাপঞ্চিক নশ্বর বস্তুসমূহ 
বিরাজিত। চিদ্বৈচিন্র্য ব৷ চিদ্বৈশিষ্ট্যময় ধামে সেব্য- 
সেবক-বিচার বর্তমান, কিন্তু অচিৎ নশ্বর জগতে 
'সেব্য-সেবক-ভাবের বিপর্য্যয়ই লক্ষিত হয় । সাধা- 
রণতঃ প্রপঞ্চে কৃষ্ণরস নিতান্ত দুর্লভ | এখানে ‘রস’ 
বলিয়া চমৎকারিতা-বিষয়ে রসের সহিত বৈকুণ্ঠ ও 
জড়রসের যে সৌসাদৃশ্য বর্তমান দেখা যায়, তাদৃশ 
জড়ীয় রসবিলাস- চিদ্ধর্ম্ের হেয় ও বিরুত প্রতি- 
ফলনমান্র॥ এজন্য প্রপঞ্চাবস্থিত রস-_'বিরস*-শব্দ- 
বাচ্য। পরব্যোমে রসের আলম্বন-বিচারে অদয়-জ্ঞান 
“বিষয়ে'র একত্ব এবং “আশ্রয়ে*র বহুত্ব পরিদৃ্ট হয় । 
কিন্তু প্রপঞ্চে ইহার ব্যত্যয় অর্থাৎ বিষয়ের বহুত্ব ও 
আশ্রয়ের বহত্ব দৃষ্ট হয়? পরব্যোমে অদ্বয়জ্ঞান 
ব্রজেন্্রন্দনই “রিষয়” ও বলদেবই বিষয়-প্রকাশ ৷ 








কু 1 প্রপঞ্চে বিষয় বিগ্রহে ভ্রিগুণের 
সমাবশ-হেতু কাল-ক্ষোত্ ধর্ম বিরাজনান 1 কৈলা- 


| রা চতুব্যহ'-নামে মহা- 


সম্বোধন ও আগমন-কারণ-জিজ্ঞ।সা_ 
অদ্বৈত বোলেন,_“বাপ, তুমি কোন্‌ জন? 
বৈষ্ণব-সন্ধ্যাসী তুমি,_হেন লয় মন ॥৮ ৭৫॥ 

স্বাভাবিক অতুল-দৈন্যভরে পূরীপাদের উত্তর-প্রদান-_ 
বোলেন ঈশ্বরপুরী,_-“আমি শুদ্রাধম । 
দেখিবারে আইলাঙ তোমার চরণ ॥৮ ৭৬ ॥ 


2 ০ 
সাদি ধামনিচয়ে যে বিষয়-বিগ্রহে ঈশ্বরত্ব লক্ষিত হয়, 


তাহাতে আশ্রয়-বিচারে প্রাপঞ্চিক অভিমান বর্তৃমান 
অর্থাৎ গুপন্রয়ের সংসর্গ পরিলক্ষিত হয় । পরব্যোমে 
অদয়জ্ঞান বিষ্ণুতত্ত্বে তাদূশ মলিনতার সম্ভবনা নাই। 
প্রপঞ্চে রসসমূহের অনিত্যত্ব ও বিষয়াশ্রয়ের অনিতাযত্ব 
প্রভৃতি অবরতা-বৈকুষ্ঠরসের বিপরীতধর্ম্ প্রতি- 
চ্ঠিত। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের আনুগত্যক্রমে শ্রীঈধধর- 
পুরী কৃষ্ণরসের রসিক ছিলেন৷ শ্রীমাধবোন্দ্রে 
তপস্যা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির আতি ঈশ্বরপুরীতে সেবকতত্বের 
পূর্ণ বিকাশ লাভ করায় তাহার ভাগ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনা- 

ভিন্নবিগ্রহ গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ-কুপা-লাভ ঘটিয়াছিন। 
শ্রীইশ্বরপূরী কুষ্ণ-রসে পরম-বিহবল ছিলেন অর্থাৎ 
বাহ্য জগতের জড় অনুভূতি তাঁহার প্রেমসেবার ব্যাঘাত 
করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি গুরুতত্বে আশ্রিত 
বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়__অতি প্রিয় ; সুতরাং সকল জীবে 
সমদয়া-বিশিষ্ট। দয়ার প্ররুষ্ট পরিচয়_জীথের 
আত্মার নিত্যরুত্তি কৃষ্ণভক্তির উন্মেষণ ৷ 

ন২। ব্রাক্মণ-নিবাস-প্রধান শ্রীনবদীপ-মায়পুর 
বহু ব্ৰাহ্মণ ও সদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের আবাসসত্ত্রেও 
শ্রীপুরীপাদ বৈষ্ণবরাজ শ্রীঅদৈতাচার্যের গৃহেই 
তীয়াশয়নিষ্ঠা-বিচারক্রুমে উপস্থিত হইলেন! ভি, 
শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের বিঘশাসী। টা 
জানে শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে শ্রীঈশ্বরপূরীর অভিৎ 
স্বাভাবিকী গুরুনিষ্ভারই পরিচায়ক ৷ 

৭৫1  বৈষ্ণবসন্গ্যাসী, কর্ষি- ছা 
গ্রহণ করিয়া স্মৃত্যুক্ত যতিবিধান পালন করে ন্যারিগণ 
একল হইয়া বিচরণ করেন। iE রা 
একদণ্ড গ্রহণপূৰ্ব্বক বেদাস্তাদি শাস্ত্রের লে করেন! 
দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধন-ষট্কের ফল ৰ =| বির" 
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ প্রাপঞ্চিক বিষয়-ভোগ না বে হরি 
ত্যাগের স্পৃহাদ্য় পরিহারপূর্বক একাও 


ণ প্রি 
ভার্থাৎ 








আদিখণ্ড__একাদশ অধ্যায় 


বৈষ্ণব-সম্মিলন-দৰ্শনে মুকুন্দের কৃষ্ণলীলা-গান_ 
বিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত ৷ 
গাইতে লাগিলা অতি-প্রেমের সহিত ৷৷ ৭৭ ॥ 
কুষণলীলা-শ্রবণমাপ্র পূরীপাদের প্রেমাশ্রু-বর্ষণ ও ভূ-লূ্ঠন_ 
ঘেইমান্্ শুনিলেন মুকুন্দের গীতে । 
পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি’ পৃথিবীতে ৷ ৭৮ ॥ 


MN লু হী 
সেবায় নিযুক্ত হন ৷ ভোগ-পরিহার বা ত্যাগ-পরিহার, 


এই উভয় ধৰ্ম্ম তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিতে পারে । 
তিনি “এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যষিতাং পূর্ব্বত- 
মৈর্মহযিভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরত্তপারং তমো 
মুকুন্দ।ডিগ্রনিষেবয়ৈব 0৮ -_এই শ্ীভাগবত-বিচারে 
অবস্থিত। শ্রীমাধবেন্দ্রের কৃপায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাহার 
স্থগণ চিনিতে সমর্থ ছিলেন। মাধবেন্দ্রের শিষ্যরূপে 
আচর্য্প্রভূ গৃহস্থ ভক্ত এবং ঈশ্বরপুরীপাদ ত্যক্তগৃহ 
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সুতরাং 
তীহাকে সতীর্থ বলিয়া জানিতে আচার্যের অধিক 
বিলম্ব হয় নাই ৷ 
৭৬। শুদ্রাধম,__-এই স্থানে কেহ কেহ ভ্রান্তিবশে 
ক্ষ্দ্াধম’ পাঠ স্বীকার করেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের 
আপনাকে 'শুদ্রাধম+ উক্তি দৈন্যাত্মিকা বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে। বিশেষতঃ, আত্মবিৎ বৈষ্ণব কখনও প্রাপ- 
ঞ্িক-বর্ণাশ্রমধর্ম্নের অন্তর্গত বলিয়া আপনাকে স্বীকার 
করেন না। শ্রীগৌরসুন্দর “নাহং বিপ্রো ন চ 
নরপতিঃ”-শ্লোক এবং “তুণাদপি সুনীচেন”-প্লোকে 
এই কথাই বর্ণাশ্রমাবস্থিত বদ্ধজীবকুলকে উপদেশ 
দিয়াছেন। শৌন্রু, সাবিভ্রা, দৈক্ষ্য,_এই জন্মত্ৰয়ে যে 
প্রাপঞ্চিক জাতি-পরিচয়, উহা কর্ম্মপথের যান্রিগণের 
পরিচয় মান । আত্মবিদ্ভগবদ্ভ্তের এপ্রকার পরিচয়ে 
কোন অভিনিবেশ নাই, যেহেতু পূৰ্ব্ব হইতেই তাহাদের 
ইরিকথায় শ্রদ্ধার উদয় দেখিতে পাওয়া যায় । বিশে- 
রি বি নামাপরাধের অন্যতম “অহং-মম-ভাব, 
টি হি পথিকের সি নাই lL মানব বদ্ধ- 
য়া আপনাকে গুণন্রয়ের অন্তর্গত বিবেচনা 
টা ডর সত্বগুণ-স্বভাব মানবের 
এ রর ক্রিয়ায় ‘ব্রাহ্মণত্ব’ লক্ষিত হয়, রজঃসত্ব- 
উর সত্বস্তমঃ-স্বভাবে_বৈশ্যত্বর রজ- 
শ্লেছতার এবং তমো-বিচারে দি বা 
টার অভিমান ঘটে ৷ শ্রীভগবান্‌ গীতায় বলি- 


২১৫ 


নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান । 
পুনঃ পুনঃ বাড়ে প্রেম-ধারার পয়ান ॥ ৭৯] 
পূরীপাদকে অঙ্কে ধারণপূব্বক অদ্বৈতের 
প্রেমাশ্চবৰ্ষণ_ 
আস্তে-ব্যস্তে অদ্বৈত তুলিলা নিজ-কোলে ৷ 
সিঞ্চিত হইল অজ নয়নের জলে ॥ ৮০ ॥ 





য়াছেন,_-'গণকর্ম্ের বিভাগ-ভ্রমেই আমি চারিটী 
বর্ণধর্মসন্বদ্ধি-বিচার প্রবর্তন করিয়াছি” এই বিচারা- 
নূসারে বর্ণবিভাগে শুদ্রের আচরণে সর্ব্বসংস্কার- 
বর্ভজিততত্ব-ধর্ম অবস্থিত। দ্বিজাতিন্রয় সংস্কারলাভের 
অধিকারী, কিন্তু শুদ্র_-সব্ববসংস্কারাভাববিশিজ্ট”_ 
উদ্বাহ-সংস্কারে তাহার যোগ্যতা প্রদত্ত হইয়াছে মান্র ৷ 
যেরূপ 'তিণাদপি সুনীচ'-শব্দের প্রয়োগে প্রাপঞ্চিক 
অভিমানরাহিত্য উদ্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার বর্ণাভিমান- 
পরিত্যাগকারী বৈষ্ণবগণও আপনাদিগকে 'নীচজাতি' 
বা “শ্দ্রাধম’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন। 
কন্মী ও জ্ঞানী সন্যাসিগণ আপনাদিগের প্রাপঞ্চিক- 
শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর 
মনোগত অভিমান ও বাহ্য-আচার তাদৃশ নহে । কর্ধি- 
সন্নযাসী-__নিরা শীনির্ণমচ্ক্রিয়”, জঞানি-সন্ন্যাসী আপ- 
নাকে “নারায়ণ” বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু ব্রিদণ্তী 
বৈষ্ণব-সন্াসীকে অপরে নারায়ণাভিন্ন বলিয়া অভি- 
বাদন করিলেও তিনি তদুত্তরে “দাসোহজ্মি'-শব্দের 
উচ্চারণ করিয়া থাকেন । তিনি-_প্রাপঞ্চিক অভিমান- 
শুন্য । সুতরাং তিনি ইতর-সন্যাসীর ন্যায় জগতের 
নিকট মর্য্যাদা-ভিক্ষু নহেন। তাই বলিয়া অব্র্বাচীন- 
কুল বৈষ্ণব-সন্যাসীর বিদ্বেষমূখে তাঁহাকে অসম্মান 
করিলে সাধারণ-স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা 
আছে। বৈষ্ণবেতর সন্ন্যাসী সমল পারমহংস্য-ধর্মে 
উন্নীত হইবার প্রযত্র করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী সহজ- 
পারমহংস্য-ধর্ম্মে অবস্থিত ৷ শ্রীপুরীপাদ নিতান্ত-দৈন্য- 
ভরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট তদীয় চরণপ্রার্থী হইয়াই 
আগমন করিয়াছেন, বলিলেন। পাঠান্তরে, বিপ্রাধম' ॥ 

৭৮। মুকুন্দের প্রেমময়ী গীতিতে পুরীপাদের 
হৃদয় আদ্র হইল ৷ তাহাতে সাত্তিকভাব-বিকার- 
সমূহ লক্ষিত হইল ৷ আন্করণিক ঢঙ্গ-সম্প্রদায় 
সহজ-বৈষ্ণবের অপ্রাক্কৃত অবস্থার কুত্রিম অনুকরণ 
করিতে গিয়া যে-সকল নৈসগিক পিচ্ছিল অশ্রুধারা 


২১৬ 


আীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


উভয়ের প্রেমবিকার-ব্দ্ধি, মুকুন্দের কালে।চিত শ্লোকারৃত্তি- নিত্য মুক্ত মহাপূরুষের ন্যায় নিমাইর রি 


সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃ পুনঃ বাড়ে । 

সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি’ শ্লোক পড়ে ॥ ৮১ ৷ 
উভয়ের প্রেম-দর্শনে ভক্তগণেরও অনুপম আনন্দ 
দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার ॥ 


অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার ॥ ৮২ ॥ 


পন্চাৎ পুরীপাদের পরিচয়-লাভান্তে ভক্তগণের 
হর্ষভরে হরিসমরণ__ 


পাছে সবে চিনিলেন শ্রীঈশ্বরপূরী ৷ 
প্রেম দেখি” সবেই সঙরে 'হরি-হরি? ॥ ৮৩ ॥ 
দুর্জেয়ভাবে অলক্ষ্যলিঙ্গ পূরীপাদের নবদ্বীপে পর্য)টন-_ 
এইমত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে ৷ 
অলক্ষিতে বুলেন, চিনিতে কেহ নারে ॥ ৮৪ ॥ 
নিমাইপণ্ডিত ও পুরীর সংবাদ-বর্ণন ; অধ্যাপনান্তে 
একদা স্বগৃহাভিমুখে নিমাইর আগমন-_ 
দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর ৷৷ ৮৫ ॥ 
পথিমধ্যে পুরীপাদকে দর্শন ও প্রণাম = 
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী-সনে ৷ 
ভূত্য দেখি’ প্রভু নমস্করিলা আপনে ॥ ৮৬ ॥ 
অসমেদ্ধ -রূপ-গুণশালী বিশ্বস্তর_ 
অতি অনিব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর ৷ 
সব্বমতে সব্ব-বিলক্ষণ-গুণধর ৷ 


নিমাইপণ্ডিতের হাদ্গত ম্ম্ম না বুঝিয়াই তদীয় অলৌকিক 
গাভীর্য-হেতু লোকের জন্্রম-ভয়-_ 


যদ্যপি তাহান মৰ্ম্ম কেহ নাহি জানে৷ 
তথাপি সাধ্বস করে দেখি’ সৰ্ব্বজনে ৮৮ ॥ 





বর্ষণ করেন, তদ্দারা তাহারা ভক্তজনের সঙ্গ বর্জন 
করিয়াই থাকেন। লোকসংগ্রহের জন্য যাহাদের 
হৃদয় কঠিন অ*্মসারময়, তাহারা স্বীয় অযোগ্যতা 
অনুভব করিয়া কৃত্রিম কপটভাবাদি প্রদর্শন করেন, 
উহা ভাবাভাসের পর্য্যায়-ভুক্ত ৷ 

৮৬1 চতুর্থাশ্রমি-দর্শনে গৃহস্থগণের অভিবাদন- 
বিধি ধর্মশান্ত্রে বিহিত । শ্রীগৌরসূন্দর গৃহস্থ-ব্রাক্মণা- 
ভিমানে যথা-বিধি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে নমস্কার করি- 
লেন। শ্রীগৌরসুন্দর চতুদ্দশভুবনপতি হইলেও এবং 
শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে পরবত্তিসময়ে দীক্ষা গ্রহণ- 
লীলার অভিনয় করিলেও, স্বরূপ-বিচারে ঈশ্বরপুরী-_ 


 শ্রীগৌরসুন্দরেরই একজন ডূত্যমান্র । 
৮৯ দিদ্ধপুরুষের প্রায়,__মহাভাগবততুল্য ৷ 


গান্তীয্য-দর্শন__ 
চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর । 
সিদ্ধপুরুষের প্রায় গরম-গভীর ॥ ৮৯ ॥ 
পূরীকর্ভুক নিমাইর পরিচয্নাদি-জিজ্ঞাসা 
জিজ্ঞাসেন,_“তোমার কি নাম, বিপ্রবর ? 
কি পুঁথি পড়াও, পড়, কোন্‌ স্থানে ঘর ?” 
নিমাইর পরিচয়-প্রাপ্তিতে পুরীর হর্ষ__ 
শেষে সভে বলিলেন,_নিমাই-পণ্ডিত ৷” 
‘তুমি সে !” বলিয়া বড় হৈলা হরষিত ॥ ৯১॥ 
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী পূরীকে স্বগুহে ভিক্ষা-গ্রহণার্থ আনয়ন- 
পূৰ্ব্বক লোকশিক্ষক জগদ্গুরু প্রভৃকর্ভৃক গৃহীর 
আদর্শ আচার-প্রদর্শন__ 
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তা'নে । 
মহাদরে গৃহে লই’ চলিলা আপনে ॥ ৯২ ॥ 
শচী-পাচিত-নৈবেদ্য-দ্বারা ভিক্ষা-সম্পাদনানত্তর পুরীগাদের 
বিষ্ণুমন্দিরে উপবেশন 
ক্ষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া ৷ 
ভিক্ষা করি’ বিষ্ণু-গৃহে বসিলা আসিয়া ॥ ৯৩॥ 
পুরীকর্তৃক কৃষ্ণ কথা-প্রসঙ্গ-কীর্তন ও প্রেমাবেশ_ 
ক্ৰষ্ণের প্রস্তাব সব কহিতে লাগিলা । 
কহিতে ক্ৰষ্ণের কথা অবশ হইলা ॥ ৯৪ ॥ 
পুরীর প্রেমাবেশ-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ও জীবের দুর্ভাগা- 
ফলে নিজভাব-গেপন- 
অপূর্ব প্রেমের ধারা দেখিয়া সন্তেষ | 
না প্রকাশে আপনা” লোকের দীন-দোষ ৷ ৯৫! 


৯০ ॥ 


প্রায়*শব্দে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, শ্রীগোর" 
সুন্দরকে দর্শন করিয়া পুরীগাদের তাহাকে সিদ্দপুরুণ 
পৰ্য্যন্ত বলিয়াও ধারণা হয় নাই। প্রভুকে সিদ্ধপুরুষ” 
বেষী উপাস্য বস্তু বলিয়াই জানিয়া ছিলেন এবং ও“ 
ভাব-অঙ্গীকারকারী বলিয়া প্রভুও সিদ্ধপুরুষ- St 
জট হইতেন ৷ 
। বৈষ্ণব-যতিগণকে আহ্বান করিয়া a 
গৃহে ভোজন বা ভিক্ষা-প্রদানই গৃহস্থ- রিজিক 
সুতরাং শ্রীপুরীপাদকে গৃহস্থ-ব্রাক্মণের অ 
গৌরসুন্দর স্বগৃহে ভিক্ষা-প্রদানরূপ ভোজন করা 
নিমিত্ত নিমন্ত্রণ বা আহ্বান করিলেন । 
৯৩] ঈশ্বরপুরীপাদ শচী-পাচিত 

ভিক্ষা-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া শচীভবনস্থ বিশু 














আদিখণ্ড__-একাদশ অধ্যায় 


তীম-স্বসূপতি গোপীনাথভট্টাচার্যা- গৃহে পুরীর 
কিয়ন্মাস অবস্থ।ন_ 
শ্লাস-কত গোপীনাথ-আচাধ্যের ঘরে | 
রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে ৷৷ ৯৬ ॥ 
তথায় প্রত্যহ পূরীপাদকে দর্শনার্থ 
নিমাইর গমন-_ 


সবে বড় উল্লসিত দেখিতে তাহানে ৷ 

প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে ॥ ৯৭ ॥ 
রুষ্প্রেমময় গদাধর-পশ্তিতর ভক্তপ্রিয়ত্ব_ 

গদাধর-পণ্ডিতের দেখি’ প্রেমজল ! 

বড় প্রীত বাসে’ তা*নে বৈষ্ণবসকল ॥ ৯৮ ॥ 

আ-শৈশব কুষ্ণেতর-বিষয়-বিরত্ত গদাধরের প্রতি পুরীর স্লেহ__ 
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে । 
ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে ॥ ৯৯ ॥ 
গদাধরকে স্ব-কৃত-গ্রন্থাধ্যাপন—_ 
গদাধর-পণ্ডিতেরে আপনার ক্রুত ৷ 
গঁথি গড়ায়েন নাম “ষ্ণলীলীম্থত? ৷৷ ১০০ ॥ 


গিয়া উপবিষ্ট হইলেন ৷ 

৯৪। কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে তাঁহার চিদিন্দ্রিয়- 
সমূহ জড়প্রায় পরিদৃষ্ট হইল । তিনি যেন সাক্ষাৎ 
প্রপঞ্চাতীত-রাজ্যে অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবায় প্রমত্ত 
হইলেন বিমুখ বদ্ধজীবের স্থল ও সুন্ষম উপাধিদয়__ 
বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের উপলব্ধির বাধক। হরিকথায় তাদূশ 
বাধা অতিক্রান্ত হয় । 

৯৫। দীন-দোষ,_বদ্ধজীবগণ হরিবিমুখতা- 
ক্রমে স্বীয় সম্পতিরূপা সেবা-প্ররৃত্তি হইতে বঞ্চিত! 
রত বা ‘কৃপণ’; ব্ৰাহ্মণ’ নহে। 
নি রর বকে বৈষ্ণবগণ স্বীয় সৌভাগ্য জাপন 
এ তা যাহারা লোক- ৪ ছলনা 
লোকের ই অভ্যন্তর-_-কপটতাপূর্ণ । সাধারণ- 
উহ টি অভাব দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ নিজের 
্ী তি তাহাদিগকে জানিতে দেন 
বিয়া প্রচার হ্‌ 5 আপনাদিগকে ‘বৈষ্ণব’ 
দুম মিশর £ নট শুদ্ধভক্ত” চিনিতে পারে না। 
মগরবাসিগণ আসত ্রীরায়-রামানন্দকে এবং নবদ্বীপ- 
55 প্রথমতঃ জড়- 
গর [নে অব্র্বাচীন দৃষ্টিতে দেখিয়।ছিলেন । 
সোড়শ অধ্যায়ে, আমরা দেখিতে পাইব যে, 


টবিপ্র শ্রী 
র-হরিদাসের অনুকরণ করিতে গিয়াই 
২০ 


সাব 





২১৭ 


অধ্যয়নাধ্যাপনান্তে নিমাইর-পূরী বন্দনার্থ গমন-_ 
পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে ৷ 
ঈশ্বরপূরীরে নমস্করিবারে চলে ॥ ১০১ ॥ 
প্রভৃতে নিজাভীষ্টদেব সাক্ষাৎ কুষ্ণবুদ্ধি নাকরিলেও 
পূরীপাদের নিমাই প্রতি শুদ্ধ অকৃত্রিম প্রীতি__ 
প্রভূ দেখি’ শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত ৷ 
প্রভু’ হেন না জানেন, তবু বড় প্রীত ৷৷ ১০২ ॥ 


পণ্ডিত-বুদ্ধিতে নিমাইকে স্বরুত-গ্ন্থস্থিত দোষাদি- 
সংশোধনার্থ অনুরোধ 


হাসিয়া বোলেন,__“তুমি পরম-পণ্ডিত । 

আমি পুঁথি করিয়াছি ক্রষ্ণের চরিত ॥ ১০৩ ॥ 

সকল বলিবা,_কোথা থাকে কোন্‌ দোষ £ 

ইহাতে আমার বড় পরম-সত্তোষ ॥৮ ১০৪ ॥ 
কৃষ্ণ কশ্রীতিবাঞ্ছাময় শুদ্ধভক্তের সুসিদ্ধান্তযুক্ত কৃষ্ণকীর্তন- 

বর্ণনে অসুয়া-দৃষ্টিমূলে দোযানুসন্ধান নিরয়জনক-_ 

প্রভু বোলে, -“ভভ্ত-বাক্য ক্ুষ্ণের বর্ণন ৷ 

ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই পাপী” জন 1১০৫ 





ME MT LEST 
সৰ্পদষ্ট ডঙ্ককর্তৃক প্রহাত হইয়াছিল । প্রেমিক ভক্তগণ 


আপনাদিগের প্রেমোচ্ছস “হাটে-বাজারে' বহির্মুখ 
সহজিয়াদিগের নিকট প্রদর্শন না করায় প্রারৃতসহ- 
জিয়াগণ শুদ্ধভগবৎপ্রেমিক ভক্তকে ‘বিষয়ী’ প্রভৃতি 
সংজ্ঞায় সংজিত করিয়া অপরাধ-পক্কে ডুবিয়া মরে । 
জগতে এইরাপ কুপ্রথা প্রচলিত আছে বলিয়াই শ্রীপুরী- 
পাদ বৈষ্ণবসন্ন্যাসী হইয়াও সন্যাসি-বেষে স্বীয় প্রেম- 
বিকার-চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করেন নাই৷ 

৯৬1 গোপীনাথ আচার্যয,_নবদীপবাসী এবং 
বিদ্যানগর-নিবাসী মহেশ্বর বিশারদের জামাতা, 
সার্বভৌমের ও বাচস্পতির ভগিনীগতি । কাহারও 
মতে, ইনি_ ব্রক্মার অবতার, যথা গৌঃ গঃ ৭৫ শ্লোক 
গোপীনাথাচাধ্য-নামা ব্ৰহ্মা জেয়ো জগৎপতিঃ | 
নবব্যহে তু গণিতো যস্তন্জে তন্তরবেদিভিঃ ॥৮ কাহারও 
মতে, ইনি__ব্রজের রত্রাবলী সখী, যথা গৌঃ গঃ ১৭৮ 
শ্লোক_“পূরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্বাবলী ব্রজে ৷ 


গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নিৰ্স্মলতবেন বিশ্লুতঃ 0৮ পুরী- 


পাদ বুদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনির অধস্তন বলিয়া চতুঃসম্প্র- 
দায়ের অন্তর্গত ব্রক্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তজ্জন্য 
গুরুগহে বাসরূপ অধস্তন বৈষ্ণবের ন্যায় নবদ্বীপে 
ব্রহ্মার অবতার গোপীনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে কয়েকমাস 
বাস করিয়াছিলেন ৷ 


২১৮ 


কুষ্ণৈকপ্ৰীতিবাঞ্ছ৷ময়ন শুদ্ধভক্তের অপ্রারৃত দর্শনে বা বৃদ্ধিতে 
সম্বন্ধতত্ত্রজানপূর্ণ মুসিদ্ধান্তযুক্ত কীত্তনেই কৃষ্ণ-প্রীতি-_ 
ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয় । 
সব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয় ॥ ১০৬ ॥ 
ব্যাকরণ-সিদ্ধ ভাষা-গত শুদ্ধশুদ্ধি-নিরপেক্ষ শুদ্ধ সেবোনা,খ- 
ভাবই ভগবদজীরুত-_ 
মূর্খ বোলে ‘বিষ্ণায়’, ‘বিষ্ণবে’ বোলে ধীর ৷ 
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর ॥ ১০৭ ৷ 
তথা হি__ 
“মৃর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে ৷ 
উভয়োস্ত সমং পৃণ্যং ভাবগ্রাহী জনাদ্দনঃ ৷॥”১০৮৷৷ 
অপ্রাকৃতরসবিৎ শুদ্ধভত্তে্র কাীর্ত্তন-বর্ণনে জড়ভাষা-গত 
দোষ-দর্শনকারীর অপরাধ, সে-বান্মখ শুদ্ধভক্তের 
যৎকিঞ্চিৎ কীর্তন-বর্ণনেই কৃষ্ণপ্রীতি__ 
-ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ ৷ 
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ ৷৷ ১০৯ ॥৷ 
- পুরীর অপ্রারুত প্রেমমূলক বর্ণনে দোষ-দর্শন_ প্রাকৃত 
অনুচানমানিগণের সাধ্যাতীত-_ 
অতএব তোমার সে প্রেমের বণন ৷ 
ইহাতে দৃষিবেক কোন্‌ সাহসিক জন £% 1১১০ 


১০০. শ্রীশ্বরপুরীপাদ নিজের রচিত অথবা 
সঙ্কলিত “শ্রীরুষ্ণলীলাম্থত” নামক গ্রন্থখানি শ্রীগদাধর- 
পণ্ডিত গোস্বামীকে স্নেহের পাত্র বালক-জ্ঞানে অধ্যয়ন 
করাইতেন । 

১০৭। শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভাষানিপুণ পণ্ডিত ও 
ভাষাজ্ঞান-রহিত, উভয়েই সমান । এতদুভয়ের মধ্যে 
হার কৃষ্ণ-সেবায় অধিক আগ্রহ আছে, তাহাকেই 
কৃষ্ণ অধিক দয়া করেন সর্ব্বজ্ত সর্ববান্ত্্যামী কৃষ্ণের 
বৈষম্য-দোষ নাই। ভক্তিহীন পণ্তিতব্তব ব্যক্তিগণ 
আপনাদিগকে “পর্ভিত'-অভিমানে শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত 

ভাষায় দোষ দেখাইতে গিয়া স্বীয় মৃঢ়তাই প্রকাশ 
করে তীপতি শ্রীভগবান্‌ তাদৃশ ভক্তদেষী 
Rd উতব্ুবগণের মূর্খতা পদেপদে প্রতিপাদন 
করিয়া থাকেন); তাহাতেই উহাদের “পাণ্ডিত্য-গৌরব, 
খব্বতা লাভ করে ৷ অদ্য়জ্ঞান-শ্রীরুষ্ণচৈতন্য-বোধের 
ভুত হইতেই ভোগময় জড় পাঙিত্যের উদ্গার উিত 
হয়; উহাই তাহাদের অস্বাস্থ্য ও পতনের কারণ । 

ৃ ১০ 11 অন্বয়-_মূর্খঃ ব্যোকরণ-শান্্রে অনভিজ্ঞঃ 
জনঃ শ্্রীবিষ্কোঃ, ১ বিষ্ণায় নমঃ ইতি) 








শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





নিমাইপশ্তিতের উক্তি-শ্রবণে পূরীর হর্ষাতিশযা__ 
শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর ৷ 
অম্বৃত-সিঞ্চিত হইল সব্ব-কলেবর ॥ ১১১ 
তথাপি স্বরুত গ্রন্থকে নির্দোষ করণার্থ নিমাইকে উহার 
ভাষা-গত দোষ-প্রদর্শনে অনুরোধ-_ 
হাসি বোলেন,_-“তোমার দোষ নাই। 
অবশ্য নে দোষ থাকে যেই-ঠাঞি ॥” 
প্রত্যহ পূরীসহ নিমাইর তৎরুত গ্রন্থালোচন__ 
এইমত প্রতিদিন প্রভু তা’ন সঙ্গে । 
বিচার করেন দুই-চারি-দণ্ড রে ॥ ১১৩ ॥ 
একদিন সকৌতুকে পুরীর ক্রিয়া-পদ-প্রয়োগে 
দেষ-প্রদর্শন_ 
একদিন প্রভু তা'ন কবিত্ব শুনিয়া ৷ 
হাসি’ দৃষিলেন, “ধাতু না লাগে” বলিয়া ॥ ১১৪॥ 
পুরী-ব্যবহাত ক্রিয়ার আত্মনেপদ-প্রয়োগে আপত্তি 
উদ্থাপনপূর্ব্বক নিম ইর স্ব-গৃহে 
আগমন-_ 
প্রভৃুবোলে”_“এ ধাতু “আত্মনেপদী' নয় ৷” 


বলিয়া চলিলা প্রভূ আপন-আলয় ॥ ১১৫ ॥ 
৮৮৮৯-১৭-4০ ০৬ 


বদতি, ধীরঃ (তত্র পণ্ডিতঃ জনঃ) বিষ্ণবে (নমঃ ইতি) 
বদতি। তু (কিন্তু ) উভয়োঃ (মূৰ্খ-ধীরয়োঃ) গুণাং 
(প্ৰণামজন্য-সুকৃতবিশেষঃ ) তু সমং (তুল্যম্‌ এব 
ভবতি, যতঃ) জনার্দনঃ ( শ্ৰীবিষ্ণুঃ ) ভাবগ্রাহী 
€(জীবানাং ভাবং হাদয়গতং নিফষপট-ভজনপ্রয 
তারতম্যম্‌ এব গৃহণতি পশ্যতি, ন হি ঘূর্থত্বং ধীরত্বং 
বা অপেক্ষ্য পৃণ্যফলদাতা ভবতীত্যর্থঃ )। 

১০৮ । অনুবাদ- মূর্খব্যক্তি শ্ শ্রীবিষ্ণুর eo 
‘বিষ্ণায়’ (নমঃ, এইরূপ ব্যাকরণ-দোষযুক্ টি 
পদ) উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিত 
‘বিষ্ণবে’ (নমঃ, এইরূপ শুদ্ধপদ ) উচ্চারণ 
থাকেন পরন্ত উভয়েরই প্রণামজনিত রা 
সুকৃতি-লাভ সমানই হইয়া থাকে, যেহেতু রি 
শ্রীজনাদ্দন জীবের হাদয়গত ভাব অর্থাৎ ভৰ্জ রা 
মাণ-তারতম্যমান্র গ্রহণ অর্থাৎ দর্শন রিনার 
সারে ফল প্রদান করেন, (তাহার মূর্যত্ব বাপ! 
প্রতি লক্ষ্য করেন না)। 

১১৪-১১৯। ধাতু__শব্দমূল, ক্রিয়া-ব 
লটাদি দশটি বিভক্তি দ্বারা কালাদি ভাবসগ্‌ 


১১২ ॥ 





্রৃতি। 
নাতি রত 
হত 
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ব/করণাদি স্ব্বশাঞ্রে অভিজ্ঞ পূরীপাদের বিচার-নৈপুণ্য-_ 
ঈগ্লরপুরীও সব্ব্ব-শাস্ত্রেতে পণ্ডিত । 
বিদ্যারস-বিচারেও বড় হুরধিত ॥ ১১৬ ॥ 
নিমাইর প্রস্থানানন্তর পুরীর বহু ব্যাকরণ-সুন্র-বিচার__ 
প্রভু গেলে সেই ‘ধাতু’ করেন বিচার ৷ 
সিদ্ধান্ত করেন তঁহি অশেষপ্রকার ॥ ১১৭ ॥ 
অন্যদিন নিমাই-সমীপে নিজ-ব্যবহৃত প্রিয়ার আজ্মনেপদ- 
প্রয়োগ_বিচারণ ও সমর্থন 
সেই “ধাতু” করেন “আজ্মনেপদী” নাম ৷ 
আর-দিনে প্রভু গেলে, করেন ব্যাখ্যান ॥ ১১৮ ॥ 
“যে ধাতু পরস্মপদী” বলি” গেলা ভুমি ৷ 
তাহা এই সাধিলুঁ “আজ্মনেপদী' আমি ॥”১১৯৷৷ 
ভক্ত-সমীপে ভগবানের পরাজয় ও তদ্বাক্যাঙ্গীকার_ 
ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম-সন্তোষ । 
ভূত্য-জয়-নিমিত্ত না দেন আর দোষ ॥ ১২০ ॥ 
স্বভক্তের নিত্যগৌরব-বদ্ধনই ভক্তবশ ভগবানের স্বভাব_ 
‘স্ব্বকাল প্রভূ বাড়ায়েন ভূত্য-জয় ॥” র 
এই তা'ন স্বভাব সকল-বেদে কয় ॥ ১২১ ॥ 
কিয়ন্মাস যাব নিমাইপত্তিত-সহ পুরীর বিদ্যা-চচ্চ'_ 
এইমত কতদিন বিদ্যারস-রজে । 
আছিলা ঈশ্বরপূরী গৌরচন্দ্র-সঙ্গে ॥ ১২২ ৷৷ 





করে । প্রত্যেক ধাতুর পূরুষন্রয়-বিচারে এবং বচনন্রয়- 
বিচারে কাল।দিগত নবধাত্ব বর্তমান । কতকগুলি__ 
আত্মনেপদী এবং কতকগুলি-_পরস্মৈপদী ; এতদ্ব্য- 
তীত উভয়পদী ধাতুও আছে। পরটৈমপদী-ধাতু-_ 
নবতি-বিভাগবিশিষ্ট এবং আত্মনেপদীধাতুও তৎ- 
সংখ্যক বিভক্তিযুক্ত ; উভয়প্রকার ধাতুর ১৮০ প্রকার 
বিভক্তি । 

শ্ীপুরীপাদোক্ত শ্লোকস্থিত ধাতুবিশেষকে নিমাই- 
পণ্ডিত “আত্মনেপদী নহে’ বলায়, ব্যাকরণের বিচার- 
ক্রমে পূরীপাদ উহাকে ‘উভয়পদী’ বলিয়াই নির্ণয় 
করিয়াছিলেন। সুতরাং তকর্তুক আত্মনেপদ-প্রয়োগে 
বিশেষ কোন দোষ ছিল না। 


ভারতের সর্বন্র অতীর্থকে তীর্খীভূতকরণার্থ পর্যাটনোদ্দেশে 
পুরীপাদের প্রস্থান 
ভক্তি-রসে চঞ্চল,_একন্র নছে-স্থিতি ৷ 
পর্যটনে চলিলা পবিত্র করি’ ক্ষিতি ॥ ১২৩ ॥ 
শ্রীঈশ্বরপূরীর মিলন-সংবাদ-শ্রবণে কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি 
যে শুনয়ে ঈশ্বরপূরীর পৃণ্যকথা । 
তা'র বাস হয় ক্রষ্ণপাদপদ্ম যথা ৷৷ ১২৪ ॥ 
একান্তিক-গুরুসেবন-ফলে ঈশ্বর-পূরীপাদ নিজগুরু 
মাধবেন্দ্র-পূরীপাদের সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম-সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী 
যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শর।রে ৷ 
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে ॥ ১২৫ ॥ 
কৃষ্ণপ্রসাদে গুরুপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ-প্রাপ্তির 
অতুজ্জবল দৃ্টাত্ত_ 
পাইয়া গুরুর প্রেম ক্রষ্ণের প্রসাদে ৷ 
ভ্রমেন ঈশ্বরপূরী অতি-নিব্র্িরোধে ॥ ১২৬ ॥ 
শ্রীক্ুষ্ণটৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ 
ৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ৷৷ ১২৭ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন/ভাগবতে আদিখগ্ডে শ্রীমদীশ্বর-পুরী- 
মিলনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ৷ 





১২৩। ঈশ্বরপূরীপাদ নবদ্বীপ-নগরকে পবিত্র 
করিয়া অন্যত্র কুষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন । 
মহাভাগবতের এইরূপ স্থানান্তরগমনকে সাধারণ 
প্রাকৃত মৃঢব্যক্তিগণ “চাঞ্চল্য” বলিয়া মনে করেন । 
পরন্ত, যাহাদিগের কৃষ্ণসেবোৎকণ্ঠা প্রবল, তাঁহারা 
সাধারণ প্রারুত মূঢ়জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণকর 
বিষয়ের প্রার্থী নহেন ৷ 

১২৫-১২৬ । শ্রীঈশ্বরপূরীপাদ কর্তৃক বিশ্রস্তের 
সহিত নিজ গুরুদেব শ্রীমন্সাধবেন্দ্রপুরীপাদের এঁকান্তিক 
সেবন ও তরুপা-লাভ, চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ২৬- 
৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ! 

ইতি গৌড়ীয়ভাষ্যে একাদশ অধ্যায় ৷ 
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দ্বাদশ অধ্যায় 


দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার 
এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের নগর-ভ্রমণ ও 
গঙ্গাতীরে শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং নানাবিধ এ্রশ্বর্য-প্রকাশ 
বণিত হইয়াছে ৷ 
নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক, পণ্ডিত, ভট্যাচার্য্যাদি__- 
কেহই নিমাইর সহিত তর্কে জয় লাভ করিতে বা স্থির 
থাকিতে পারিতেন না। সশিষ্য নিমাই স্বরাট পুরুহ্রে 
ন্যায় নগর ভ্রমণ করিতেন। একদিন পথে মুকুন্দের 
সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎকার হওয়ায় নিমাই মুকুন্দকে 
তাহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা 
করেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে তিনি 
যে মুকুন্দকে ছাড়িয়া দিবেন না, এই কথাও জানান। 
নিমাইর কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাঞ্রেই অধিকার আছে 
বিবেচনা করিয়া মুকুন্দ নিমাইকে অলঙ্কারশাস্ত্র- 
বিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা নিরুত্তর করিবার সন্কল্প করিলে 
নিমাই মুকুন্দের সমস্ত কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড 
করিয়া তাহাতে নানাবিধ আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন 
করেন। মুকুন্দ নিমাইর অসীম পাণ্তিত্য-দর্শনে 
বিস্মিত হন এবং এরাপ তীক্ষুবৃদ্ধিশালী পুরুষ যদি 
কৃষ্ণভক্ত হন, তাহা হইলে তিনি কখনও তাহার সঙ্গ 
ছাড়িবেন না,_এরাপ বিচার করেন। আর একদিন 
গদাধর-পণ্ডিতের সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইলে, 
নিমাই গদাধরকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেন । 
গদাধর ন্যায়-শাপ্ত্রের সিদ্ধান্তানূসারে প্রভুকে মুক্তির 
লক্ষণ বর্ণন করিলে, প্রভু তাহাতে নানা প্রকার দোষ 
প্রদর্শন করেন। “আত্যন্তিক-দুঃখনাশই মুক্তির লক্ষণ’, 
গদাধর এইরূপ উক্তি করিলে, সরস্বতীপতি মহাপ্রভু 
তাহা খণ্ডন করেন । প্রত্যহ অপরাহ্থে গঙ্গাতীরে 
পড়ুয়াগণের নিকট নিমাই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন ৷ 
বৈষ্ণবগণ প্রভুর অপূর্ব শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া 
আনন্দিত হইতেন বটে, কিন্তু হারা মনে মনে ভাবি- 
তেন যে, এরূপ বিদ্বান্-পুরুষের রুষ্ণভক্তি হইলে আজ 
সমস্তই সফল হইত । ভাগবতগণ “নিমাইর কৃষ্ণে 
প্রতি হউক’_এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। কেহ বা 
শুদ্-প্রেমস্বভাব-নিবন্ধন “নিমাইর কৃষ্ণভক্তি লাভ হউক’ 
_-এইরূপ বলিয়া তাহাকে আশীবর্বাদাদিও করিতেন ! 


শ্রীবাসাদি-ভাগবতগণকে দেখিলেই নিমাই নমস্কার, 
লীলা প্রকাশ করিতেন এবং ভভ্ঞশীবর্বাদ-ফলেই যে 
কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, তাহা স্বীয় আচরণ-দারা প্রচার 
করিতেন । স্ব-স্ব-চিত্তরৃত্তি ও যোগ্যতানূসারে বিভিন্ন 
লোক প্রভূকে বিভিন্নরাপে দর্শন করিতেন। যবনেও 
প্রভুকে দর্শন করিলে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। 
নবদ্বীপে ভাগাবান্‌ মুকুন্দ-সওয়ের গৃহে চণ্তীমণ্ডগের 
ভিতরে বসিয়া নিমাই গড়ু য়াগণকে ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করাইতেন। 

একদিন প্রভু বায়ু-ব্যাধিচ্ছলে নিজ-প্রেমভক্তির 
বিকারসমূহ প্রকাশ করিলেন । শুদ্ধ-প্রেমস্বভাব বন্ধু- 
বান্ধবগণ যোগমায়ায় মোহিত হইয়া প্রভুর শিরে 
নানাবিধ পাক-তৈল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । লীলা- 
ময় প্রভু কোন কোন দিন আস্ফালন ও হঙ্কারের 
সহিত নিজ-তত্ব প্রকাশ করিতেন। ইচ্ছায় প্রন 
নিজ-ইচ্ছায় আবার স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করিলে 
চতুর্দিকে হরিধ্বনির সহিত আনন্দকোলাহল উঠিত। 
গৌরগতপ্রাণ নদীয়াবাসিগণ তখন সানন্দে দীনদুঃখীকে 
বস্ত্রাদি দান করিতেন ৷ 

দবিপ্রহরকালে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গায় জল-বিহারাণ্ডে 

গৃহে আসিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূজা, তুলসীকে জল প্রদান, 
তুলসীকে পরিক্রমা এবং তৎপরে লক্ষীপ্রিয়াদেবী-্রদ 
অন্ন ভোজন করিতেন। কিছুকাল যোগনিদ্রার প্রতি 
কৃপাকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া পুনরায় অধ্যাপনার্থ গমণ 
করিতেন এবং নগরে আসিয়া নাগরিকগণের রি 
সহাস্য-সন্তাষণ ও বিবিধ কৌতুক-বিলাসাদি করি 

কোনদিন নিমাই তন্তবায়গণের গৃহে টে 
হইয়া বস্তু যাচঞা করিয়া বিনা-মূল্যে তৎসমুদর ডি 
করিতেন ! - কোন দিন বা নিমাই গোপ-গুহে 
হইয়া গোপগণকে দধি-দুগ্ধ আনিতে বলিতে” নাহি 
গণও প্রভুকে “মামা? ‘মাম!’ বলিয়া সম্ভাষণ ও প্রদান 
রহস্যাদি করিয়া বিনা-মূল্যে প্রচুর দিদা 
করিতেন। প্রভুও পরিহাসচ্ছলে SR 
নিজ-তত্ব প্রকাশ করিতেন! কোনদিন বা রা 
গৃহ হইতে নানাবিধ দিব্য-গন্ধা, কোনদিন বা [দিন বা 
গৃহ হইতে নানাপ্রকার পুঙ্গ-মাল্য এবং কে 





সি 








আদিখণ্ড_-দদশ অধ্যায় 


তাগ্নলীর গৃহ হইতে তাম্থুলাদি বিনা-মূল্যে গ্রহণ করিয়া, 
ডু তাহাদিগকে কুতার্থ করিতেন। সকলেই প্রভুর 
অনপম-রাপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিনা-মূল্যেই প্রভুকে 
যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতেন । কোনদিন শতঙ্খ-বণি- 
কের গৃহে উপস্থিত হইলে বণিক্‌ গৌরনারায়ণের হস্তে 
শখ প্রদান করিয়া প্রণাম করিতেন; তৎপরিবর্তে 
কোনরাপ মূল্যাদি চাহিতেন না। 


একদিন প্রভু সর্ব্বজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বীয় 
পর্ব্বজন্মের বৃতাত্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব্বজ্ঞ গণনা 
করিবার জন্য গোপাল-মন্ত্র জপ করিবা-মান্র ধ্যানে বিবিধ 
কৃষ্ণলীলা ও অদ্ভুত রাপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন । 
এ অদ্ভূত রাপরাশি দর্শন করিতে করিতে সব্বজ 
কখনও বা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সমীপবর্তী গৌরহরিকে 
দর্শন এবং পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন; কিন্তু 
ভগবন্মায়াপ্রভাবে তাহাকে কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন 
না; পরমবিছ্মিত হইয়া মনে করিলেন,_বোধ হয়, 
কোন মহামন্ত্রবিৎ অথবা কোন দেবতা তাহাকে 
পরীক্ষা করিবার জন্য বিপ্ররূপে তাঁহার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছেন । 


একদিন প্রভু শ্রীধরের গৃহে গমন করিয়া তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লক্ষমীকান্তের সেবা করিয়াও 
কেনই বা তাঁহার অন্ন-বস্ত্রের অভাব এবং জীর্ণশীর্ণ 
গৃহের দুরবস্থা ; আর চত্তী-বিষহরির পূজা করিয়া 
কেনই বা সাধারণ লোকের সাংসারিক উন্নতি £ তদু- 
শুরে শ্রীধর বলিলেন যে, রাজা রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া 
এবং উৎকৃম্ট-দ্রব্য ভোজন করিয়াও যেরূপভাবে কাল 
কাটাইতেছেন, পক্ষিগণ রূক্ষোগরি নীড়ে বাস করিয়া 
টি হইতে সযত্রে আহত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য 
ত ও সমভাবেই কাল অতিবাহিত করি- 
রই টা সুখভোগে কোন তারতম্য নাই” 
বীর রা ভোগ করিতেছে । প্রভু 
ক্রি স নি রহস্যচ্ছলে ভক্তের মাহাত্র্য উদ্ঘাটন 
উকি এবং শ্রীধরের নিকট হইতে প্রত্যহ বিনা- 
বর টা কলা, মূলা প্রভৃতি আদায় করিবার 
টন শ্ললেন। প্রভু পরিহাসচ্ছলে শ্রীধরের মাহাত্্য- 
নী সঙ্গে-সঙ্গে নিজতত্বও প্রকাশ করিলেন । 
গোপ-বংশজ এবং গঙ্গাদি-শক্তিরও ঈশ্বর 
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বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন। অতঃপর প্রভু শ্রীধরের 
স্থান হইতে নিজ-গৃহে প্ৰত্যাগমন করিলে গড় য়াগণও 
অধ্যয়নান্তে স্ব-স্ব-গৃহে গমন করিলেন । 

একদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে প্রভুর বুন্দাবন- 
চন্দ্র ভাবের উদ্দীপনা হইল এবং সেইভাবে অপূর্ব 
মুরলীধ্বনি করিতে লাগিলেন। একমান্ত্র আর্য্যা শচীদেবী 
ব্যতীত আর কেহই এই অপূর্ব মুরলীধ্বনি শুনিতে 
পাইলেন না! শচীদেবী এ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া 
ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,_নিমাই 
বিষ্ণমন্দিরের দ্বারে বসিয়া আছেন । শচীদেবী সেখানে 
আসিয়া আর সেই বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না 
বটে, কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, পুত্রের বক্ষে সাক্ষাৎ 
চন্দ্র-মণ্ডল শোভা পাইতেছে। এইরূপে শচীদেবী 
প্রতিদিন গৌর-ভগবানের অনন্ত এশ্বর্য্যসমূহ দর্শন 
করিতেন। 


একদিন শ্রীবাস-পণ্তিত পথিমধ্যে প্রভুকে দেখিতে 
পাইয়া কহিলেন,_ “নিমাই, তুমি এখনও কৃষ্ণভজনে 
মনোনিবেশ না করিয়া কি-কার্য্যে বৃথা কাল কাটাই- 
তেছ £ রান্্িদিন পড়িয়া বা পড়াইয়া তোমার কি-লাভ 
হইবে ? লোকে কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্যই পড়া-শুনা 
করে, যদি সেই কুষ্ণভক্তিই না হইল, তাহা হইলে 
সেইরূপ নিম্ফলা বিদ্যায় কি লাভ? অতএব আর 
বৃথা কাল নষ্ট করিও না; এতদিন ত’ পড়া-শুনা 
করিলে, এখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণভজন 
আরম্ভ কর!” প্রভু স্বভক্তমুখে এই কথা শুনিয়া 
বলিলেন,_ “পণ্ডিত ! তুমি ভক্ত,_তোমার ক্কুপায় 
আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে ৷” 


উপসংহারে প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-লীলা-কালে জন্যা- 
গ্রহণ না করায় ভক্তরাজ গ্রন্থকার দৈনোক্তিমূখে এই 
বলিয়া বিলাপ করিতেছেন যে, তিনি সেই আনন্দ- 
দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন বটে, তথাপি তিনি গৌর- 
সন্দরের কৃপা ভিক্ষা করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন 
যে, প্রতি-জন্মে যেন তাহার হৃদয়ে অপ্রারুত গৌর- 
লীলা-স্মৃতি উদ্দীপ্ত থাকে ৷ সপার্ষদ গৌরসূন্দর নিত্যা- 
নন্দের সহিত যেখানে-যেখানে লীলা করেন, সেখানেই 
যেন গ্রন্থকার তাহাদের ভূত্য হইয়া অবস্থান করেন” 
ইহাই তাহার একমাত্র প্রার্থনা ৷ (গৌঃ ভাঃ) 


২২২ 


_____3৫শ্যাী/:222.ু 


জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
জয় হউক প্রভুর যতেক অনুচর ॥ ১1 
নিমাইর নিত্য গ্রন্থানৃশীলন-লীলা__ 
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
পৃস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥ ২ ॥ 
কুটতকোখাপন-পূর্ব্বক তৎকালীন অধ্যাপকবর্গকে 
তিরস্কার, সকলেরই তৎখণ্ডনে অসামর্থয-_ 
হত অধ্যাপক, প্রভূ চালেন সবারে ৷ 
প্রবেধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে ॥ ৩ ॥ 
একমান্্র ব্যাকরণ-শাস্তে পারঙ্গত হইয়াই বেদাদি- 
শান্রবিদ্গণকেও তুচ্ছবুদ্ধি__ 
ব্যাকরণ-শাস্তে সবে বিদ্যার আদান ৷ 
উষ্টাচাধ্যপ্রতিও নাহিক তুণ-জ্ঞান ৷৷ ৪ ৷ 
শিষ্যগণ-সঙ্গে নগর-ভ্রমণ-__ 
ম্বানূভবানন্দে করে’ নগর ভ্রমণ । 
সহংতি পরম-ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ ॥ ৫ ॥ 
দৈবাৎ একদিন পথিমধ্যে মুকুন্দ-সহ সাক্ষাৎকার 
দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন ৷ 
হস্তে ধরি’ প্রভু তা’নে বোলেন বচন ॥ ৬ ॥ 
নিজ-দর্শনে মৃকুন্দকে তদীয় স্থানত্যাগ-কারণ ও 
স্বরুত প্রশ্নের সদুত্তর-জিজ্ঞাসা_ 
“আমারে দেখিয়া তুমি কি-কাষ্যে পলাও £ 
আজি আমা” প্ৰবোধিয়া বিনা দেখি যাও 9 ৷ 





স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


চতুর মূকুন্দের বৈয়াকরণ নিমাইকে অলঙ্কার- 
শাঞ্রদ্ারা জিগীষ' 
মনে ভাবে’ মুকুন্দ,_“আজি জিনিমু কেমনে ? 
ইহান অভ্যাস সবে মান্র ব্যাকরণে ॥ ৮॥ 
ঠেকাইমুূ আজি জিজ্ঞাসিয়। ‘অলঙ্কার’! 
মোর সনে ঘেন গর্ব না করেন আর 1৯ ॥ 
নিমাই ও মুকুন্দের শান্্র-বিচার ; প্রভুকর্তুক 
মৃকুন্দ-কুত ব্যাখ্যা-খণ্ডন-_ 
লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভু-সনে ৷ 
প্রভু খণ্ডে’ যত অর্থ মৃকুন্দ বাখানে ॥ ১০ ॥ 
মুকুন্দকর্তৃক ব্যাকরণ-শাপ্্র-গহ্ণ__ 
মুকুন্দ বোলেন__“ব্যাকরণ শিশুশাপ্ত । 
বালকে সে ইহার বিচার করে মাত্র ৷৷ ১১ ॥ 
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা” সনে 7 
প্রভু কহে,_“বুঝ তোর যেবা লয় মনে ৷” ১২॥ 
নিমাইকে মুকুন্দের দুরূহ শ্লোকের অলঙ্কার-জিডাসা_ 
বিষম-বিষম যত কবিত্ব-প্রচার ! 
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে ‘অলঙ্কার’ ॥ ১৩ ॥ 
বিদ্যাবধৃূজীবন শান্তবিগ্রহ নিমাইর মুকুন্দ-পৃষ্ট প্লোকের 
আলঙ্কারিক দোষ-প্রদর্শন_ 
সবর্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার ৷ 
খণ্ড খণ্ড করি’ দোষে? সব ‘অলঙ্কার’ ৷৷ ১৪ ॥ 


গৌট্ীয়-্াষ্ 


৩) বিদ্যাপীঠ-নবদ্বীপস্থ সকল অধ্যাপককেই 
শ্রীগৌরসুন্দর শাস্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। 
কোনও অধ্যাপকই তাঁহার সহিত সমকক্ষ হইতে বা 
তাহার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া সন্তোষ বিধান করিতে 
পারেন নাই। 

: 81 দৰ্শনশাস্্ৰকুশল মহাপপ্তিত অধ্যাপকগণকে 
‘ভট্টাচাৰ্য্য’ বলে। কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই প্রভুর 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপন-চর্চ্চা থাকিলেও তিনি তীহাদিগের 

ন্যায় মহাপত্ডিতকেও তৃণতুল্য জান করিতেন না । 

__ _ ৫ | প্রভুর বিষয়-জ্ঞানের অনুভব কেহই বিপৰ্য্যস্ত 
করিতে সমর্থ হন নাই । প্রভু নিজ-স্বতন্তুতা রক্ষা 








করিনা প্রতি নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেন। তৎকালে 


অনুগত মহাভাগ্যবান্‌ ছাত্ৰগণ প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন ৷ 


৯1 প্রভু-কর্তৃক পথিমধ্যে ধৃত হইবামা্র ই 
মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, নিমাই তাঁহাকে রা 
রণে অনভিজ্তজ্ঞানেই স্ব্বদা অপদস্থ করেন; সুতরাং 
অলঙ্কারশান্ত্রে যে নিমাইর অধিক বুৎপত্তি নাই, ন 
চিন্তা করিয়া মুকুন্দ অলঙ্কারের প্রশ্ন বা সমস্যা by. 
পূর্বক নিমাইকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিবেন, মঃ 
করিলেন। তাহা হইলেই অর্থাৎ অলঙ্কার রর 
নিমাইর জ্ঞানাভাব প্রদধিত হইলেই তিনি মুকু রে 
নিকট স্বীয় পাণ্ডিত্যের আর আস্ফালন বাজ 
করিতে কখনও সমর্থ হইবেন না। বামে 

ঠেকাইমু ঠেকাইমু ?);_(ণিজন্ত), বিগ রি রোধ 
প্রাতিত, অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, বাধা প্রদান বাগ 
পরাভব অথবা ‘জব্দ’ করিব ৷ 


টি 








আদিখণ্ড_দ্বাদশ অধ্যায় 


নিশাই-প্রদশিত আক্ষেপ, সমর্থনে মুকুন্দের অসামর্থয_ 
মকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন ৷ 
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বোলেন বচন Uden 
মকুন্দকে স্বগূহে গ্রন্থান্শীলন-বিচারণান্তে পরদিবস 
"" িচারার্থ শীঘ্র উপস্থিতি-জন্য অনুরোধ 
“আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ । 
কালি বুঝিবাঙ, হাট আমিবারে চাহ ॥0৮১৬॥ 
মূকুন্দের স্বগৃহ-গমন-পথে মনে মনে বিচার 
চলিলা মুকুন্দ লই’ চরণের ধূলি ৷ 
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতুহলী ৷৷ ১৭ ॥ 
নিমাইর অলৌকিক পাণ্ডিত্যানুমান ও কৃষ্ণভক্তি- 
মিশ্রণে মুকুন্দের নিরন্তর তৎসঙগ সুখ-প্রার্থনা__ 
“মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা ! 
হেন শান্তর নাহিক, অভ্যাস নাহি ঘথা ! ১৮ ॥ 
এমত সুবুদ্ধি রুষ্ণভক্ত হয় ঘবে ৷ 
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে 0৮১৯ ॥ 
একদিন নিমাইর গদাধর-সহ সাক্ষাৎকার-__ 
এইমতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ড-ঈশ্বর ! 
ভ্ৰমিতে দেখেন আরদিনে গদাধর ॥ ২০ ॥ 


১৪। শ্্রীগৌরসুন্দর স্ব্বশক্তিমান্‌ অবতারী পর- 
মেশ্বর বলিয়া সকলশাস্ত্রেই তাহার পান্তিত্য-প্রতিভ। 
অতুলনীয় ছিল। সুতরাং প্রভু মুকুন্দের জিজ্ঞাসিত 


সমস্ত কথাগুলিরই আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিয়া 
ছিলেন । 


১৬। বুঝিবাঙ,__-বিচারদ্বারা তোমাকে পরীক্ষা 
করিব। 
হি ন প্রভু সকলশাস্ত্রেই পণ্ডিত; এমন কোন 
মা ২5১ প্রভুর অভ্যস্ত নাই,_অশেষ- 
স্র-পারদশিতা তাহাতেই বর্তমান ছিল। 
মি টে প্রভুর সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিতে 
বিশিষ্ট নর এইরূপ অসামান্য পাণ্তিত্য-প্রতিভা- 
বি রা মানু ব্যক্তি যদি কৃষ্ণভজনে মনোযোগ প্রদান 
পরিত্যাগ | রহ তাহার সঙ্গ অল্পক্ষণের জন্যও 
পাত ভা প্নয়া আমি আর অন্যন্র যাইব না 1৮ জগতে 
রী এ মনুষ্যকে উচ্চপদবীতে অতিশয় উন্নীত 
টি nT সম্মানে সন্মানিত করায় বটে, 
নি পাণ্ডিত্যের সহিত যদি ভগবভভক্তি কোন 
ৃ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে উহা “সোনায় 
সা" জানিতে হইবে। 'মুর্২-ভজনকারিগণ “পণ্ডিত 


২২৩ 





ন্যায়-পাঠী গদাধরকে ন্যায়বিষয়ক প্রশ্নের সদুত্তর - 
প্রদানার্থ অনুরোধ-_ 


হাসি’ দুই হাতে প্রভু রাখিলা ধরিয়া 
“ন্যায় পড় তুমি, আমা? যাও প্রবোধিয়া 1৮২১ ॥ 


গদাধরের সন্মতি ও নিমাইর প্রশ্নজিজাসা_ 
“জিজ্ঞাসহ”,_গদাধর বোলয়ে বচন ॥ 
প্রভু বোলে,_-“কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ 0২২) 


গদাধর-কুত ব্যাখ্যায় নিমাইর আক্ষেপ 
শাস্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা । 
প্রভু বোলেন,__“ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা ॥”২৩ 


আত্যন্তিকদুঃখন।শকেই ‘মুক্তি’ বলিয়া 
গদাধরের ব্যাখ্যান_ 
গ্রদাধর বোলে,_-“আত্যন্তিক-দুঃখ নাশ ৷ 
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ ৷” ২৪ ॥ 


বাচস্পতি নিমাইর পর্্বপক্ষীয় সমস্তসিদ্ধান্ত-খণ্ডন_ 
নানারূপে দোষে’ প্রভু সরস্বতী-পতি ৷ 
হেন নাহি তার্কিক, যে করিবেক স্থিতি ॥ ২৫ ॥ 


ভক্তের নিকট জর্দা শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন । শাস্ত্র 
শ্রবণে তাহাদের ভজনের সুষ্ঠুতা-লাভ ঘটিবে । সাত্বত- 
ভক্তিশাস্ত্র বা পরবিদ্যাকে সাধারণ ভোগ-পরা অপরা- 
বিদ্যার সহিত সমজ্ঞান করিলে জীবের ভক্তি-বৃদ্ধি 
হয় না। ‘সন্মুখরিতা ভাগবতী বার্জা’র শ্রবণই মূর্খ 
ভক্তগণের ভগবদ্‌ ভজনের একমান্তর সাহায্যকারী ; 
নতুবা ভজনের প্রবৃত্তি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃত 
সহজিয়া ধর্ম আক্রমণ করিয়া তাহাদের ভজনচ্যুতি 
ঘটায় । প্রাকৃত-সহ্জিয়াগণ সাধারণতঃ অত্যন্ত মূৰ্খ এবং 
তাহারা আপনাদিগকে ‘ভজনবিজ্ঞ’ অভিমান পূর্র্বক 
শাস্ত্রের সহিত বিরোধ করিয়া বিশৃখ্খল হইয়া পড়েন এবং 
“সাধু-শাস্্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া এঁক্য” প্রভৃতি 
মহাজনের মঙ্গলময়ী উক্তি হইতে দূরে অপসারিত হন! 
হ৩। শ্রীগদাধর-পশ্তিত নিমাইর নিকট তাঁহার 
পঠিত বিদ্যা ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া প্রভু 
বলিলেন,__“তোমার এই ব্যাখ্যা ভাল হইল না” 

২৪ শ্রীগদাধর বঝলিলেন,__“আত্যন্তিক দুঃখ- 
নিরুত্তিই মুক্তির লক্ষণ” বলিয়া সাংখ্যাদি-শাস্ত্ে প্রকটিত 
আছে। সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র ১ম অঃ ১ম সূন্র_-“অথ 
ভ্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিরৃত্তিরত্যন্তপূরুষার্থ$” ৷ 


২২৪ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


নিমাইর সহিত বিচারে সকলেরই অক্ষমতা; সায়ংক।লে বৈষ্ণবগণের 


গদাধরের ভীতি__ 
হেন জন নাহিক যে প্রভূসনে বোলে ৷ 
গদাধর ভাবে,_“আজি বত্তি পলাইলে !”২৬ ॥ 
গদাধরকে পরদিবস বিচারে আগমনার্থ অনুরোধ-_ 
প্রভু বোলে,_-“গদাধর, আজি যাহ ঘর । 
কালি বুঝিবাঙ, তুমি আসিহ সত্বর ॥৮ ২৭ ॥ 
গদাধরের স্বশৃহাগমন ; জিগীষু নিমাইর নগর-ভ্রমণ-_ 
নমস্করি’ গদাধর চলিলেন ঘরে ৷ 
ঠাকুর ভ্রমেন সব্ব নগরে-নগরে ॥ ২৮ ৷ 
নিমাইকে সকলেরই মহাপত্তিত-জ্ঞান ও সম্মান__ 
পরম-পণ্তিত জ্ঞান হইল সবার । 
সবেই করেন দেখি’ সম্ভ্রম অপার ॥ ২৯ ॥ 
অপরাহে, শিষাগণ-সঙ্গে গঙ্গাতটে উপবেশন-__ 
বিকালে ঠাকুর সব্ব্-পড়ুয়ার সঙ্গে ৷ 
গঙ্গাতীরে আসিয়া বৈসেন মহারসে ॥ ৩০ ॥ 
সাক্ষাদ্‌ লঙ্মীবন্দিত-চরণ গৌর-নারায়ণের 
অপ্রাকৃত বূপ-বর্ণন__ 
সিন্ধসূতা-সেবিত প্রভুর কলেবর ৷ 


ত্ৰিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর ॥ ৩১ ॥ 
শিষ্যগণ-বেচ্টিত নিমাইপণ্তিতের শাস্তর-ব্যাখ্যান_ 


চতুদ্দিকে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ ৷ 
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন।। ৩২ ॥ 


২৫1 প্রভূ-_সাক্ষাৎ সাত্বতশাদ্ত্রবিগ্রহ এবং 
ভারতীপতি ; সুতরাং কেহই তাহার সহিত তর্কে তুল্য 
হইতে পারেন না। ন্যায়শাস্ত্রের লক্ষিত মুক্তিলক্ষণ 
যে নিতান্ত অকর্মণ্য এবং দোষষযুক্ত-বিচারপূর্ণ, তাহা 
শ্ীগৌরসুন্দর সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিলেন । শ্রীমধবা- 
চাষ্যপাদের লিখিত “মোক্ষং বিষ্ণড্গ্রি-লাভং” বিচার 
প্রবর্তন করিয়া অনিত্য-সুখ-দুঃখভোগকারী স্থল ও 
সুক্ষ উপাধিদয়ের অবস্থানের অনিত্যত্ব এবং জীবাত্মার 
নিত্যর্তি বা স্বরূপধর্ম রুষ্ণভক্তিকেই মুক্তির লক্ষণে 
সংস্থাপিত করিলেন ৷ 

২৬। ব্ৰহ্মাণ্ডে এমন কেহ নাই, যিনি প্রভুর সঙ্গে 
সম্মুখে তর্ক-বিচার করিতে বা কথাবার্তা বলিতে 
যোগ্য । গদাধর-পণ্ডিত চিন্তা করিলেন যে,_-প্রভুর 
নিকট হইতে পলাইতে পারিলেই আমি রক্ষা পাই 7, 
₹_ বর্তি_সেংক্কৃত রৎ-ধাতু হইতে), বর্তমান থাকি; 

এ-স্থলে বাঁচি, প্রাণে রক্ষা পাই ৷ 





গঞ্জ ।তটে ইজ্টগোজ্চী-_ 
বৈষ্ণবসকলে তবে সন্ধ্যাকাল হৈলে। 
আসিয়া বৈসেন গঙ্গ৷তীরে কুতুহলে ॥ ৩৩ 
নিমাইর অতুল পাণ্ডিতা-দর্শনে ভক্তগণের হৰ্ষ, কিন্তু স্বভন. 
বিভজনের সঙ্গোপন-নিবন্ধন বিষাদ ও পরস্পর বিচার 
দূরে থাকি" প্রভুর ব্যাখ্যান সভে শুনে। 
হরিষে-বিষাদ সভে ভাবে’ মনে-মনে ॥ ৩৪ ॥ 
কোন কোন ভক্তের কৃষ্ণভজনেই রূপ ও বিদ্য-লাভের 
সার্থকতা-বর্ণন-__ 
কেহ বোলে,_-“হেন রূপ, হেন বিদা যা'র। 
না ভজিলে কৃষ্ণ, নহে কিছু উপকার ॥” ৩৫ ॥ 
নিমাইর ভয়ানক কুটপ্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় সকলেরই 
ভীতি ও অভিযোগ-_ 
সবেই বোলেন,_-“ভাই, উহানে দেখিয়া ৷ 
ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া ॥৮ ৩৬ ॥ 


শুল্ক বা কর-আদায়কারীর ন্যায় নিমাইর সকল-ছান্রকেই 
প্রশ্ন-মীমাংসার্থ অবরোধ-__ 
কৈহ বোলে,_“দেখা হৈলে না দেন এড়িয়া। 
মহাদানী-প্রায্স যেন রাখেন ধরিয়া 01৮ ৩৭ ॥ 


নিমাইকে অলৌকিকশকিসম্পনন মহাপুরুষ-ভান_- 
কেহ বোলে, _ “ত্রাক্মণের শক্তি অমানুষী ৷ 
কোন মহাপুরুষ বা হয়,_হেন বাসি ৷ ৩৮ ॥ 


২৯1 নবদ্বীপ-নগরের সকল অধ্যাপককেই = 
স্বীয় অতুল-পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা পরাজিত 
সকলের নিকটই পর-পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠা-লাভ করি 


5 Iন 
এবং সকলেই তাহাকে ‘পণ্ডিতাগ্রণী’ বলিয়া সম্ম 
করিতে লাগিলেন ॥ 


৩১। সিহ্কুসূতা,__সমুদ্র-মস্থন-কালে তদুভভূতা রী 
দেবী ব্ৰহ্মসংহিতায় ২৯শ শ্লোকে_ “লক্ষীসহত্রশত৯ 
ভ্রম-সেব্যমানং গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি রর 

৩৫1 জগতে সুন্দর রূপ বড়ই শ্লাঘার বিষ 
এবং পাণ্ডিত্যও তাহাই। কিন্তু কি পভ 
পণ্ডিতগণ,__ কেহই যদি কৃষ্ণভজন না করেন, রঃ 
হইলে তাঁহাদের তাদৃশ রূপ বা পাণ্ডিত্য-দারা বা 
গতভাবে তাঁহারা বা জগৎ কেহই হথার্থভাবে 


হন না।, ওঠত রা 
৩৭। মহাদানী-প্রায়,__উচ্চপদে রদ ব্যর্ডির 


কর, রাজস্ব, শুল্ক বা খাজ্না-সংগ্রহ 
ন্যায়! 








/ সাল 


আদিখণ্ড_দ্বাদশ অধ্যায় 


২২৫ 








¥: ৰ] ed 
কটপ্রগ্নকারী হইলেও নিমাইর দর্শনে সকলের সূখ_ 


ঘদাপিহ নিরন্তর বাখানেন ফাকি ৷ 

তথাপি সন্তোষ বড় পাও ইছা দেখি’ ৷৷ ৩৯1 
অলৌকিক-পাণ্ডিত্য-সত্তেও স্বভ জন-বিভজনের 

সাঙ্গোপন-হেতু ভক্তগণের দুঃখ 

মনয্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই । 

কষা না ভজেন,__সবে এই দুঃখ পাই ৷” ৪০ ॥ 
নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত ভক্তগণের পরস্পর- 

সমীপে তৎপ্রতি আশীর্বাদ-প্রার্থনা__ 

জন্যোহন্যে সবেই সাধেন বা? প্রতি ৷ 

“ভে বল, __ইহান হউক ক্বষ্ণে রতি’ ৷!” ৪১ ॥ 
নিমাইর কৃষ্ণভক্তি প্রকটনের নিমিত্ত গল্গ।তটে সকল 

বৈষ্ণবের আশীব্বাদ__ 

দণ্ডতব হই’ সভে পড়িলা গজারে ৷ 

সব্ব-ভাগবত মেলি’ আশীৰ্ব্বাদ করে ৷৷ ৪২ ॥! 
নিমাইর কুষ্ণতক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত ভক্ঞগণের 

কৃষ্ণ সমীপে প্রার্থনা 

“হেন কর কৃষ্ঃ, জগন্নাথের নন্দন ৷ 

তো’র রসে মত্ত হউ, ছাড়ি” অন্য-মন ॥ ৪৩ 
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে ৷ 

হেন সঙ্গ, ক্ুষ্ণ ! দেহ? আমা" সবাকারে ৷” 88 ॥ 
শ্রীবাসাদিভক্ত-দর্শনে ভক্তপতি ভগবানের অভিবাদন 

দ্বার! মর্যাদা-প্রাদর্শন__ 
অন্তর্ধ্যামী প্রভু,_চিত্ত জানেন সবার ৷ 
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার ॥ ৪৫ | 


৪৩। নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণ বগণ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের 


নি 2 
“কট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, জগন্নাথমিশ্র- . 


তনয় নিমাই পণ্ডিত যেন অন্য সমস্ত চেষ্টা ছাড়িয়া 
রত হয়েন। জগতে পাণ্ডিত্যাদি-বিষয়ে 
সমারাচ যে-প্রকার সর্ব্বোত্তম উন্নত-পদবীতে 
ও রি য়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিষয়েও তিনি তাদূশী 
চেস্টা সুষ্ঠুরূপে বিধান বা প্রকাশ করুন । 

ই চতুদ্দশ ভুবনের একমাত্র একচ্ছত্র 
ধারণ কলি প্রভু স্বীয় ভক্তের আশীর্বাদ নিজ-শিরে 
এতাদৃশী ॥ ভগবদৃভক্তের আশীৰ্ব্বাদ-শক্তি 
সেবান্ম খতা বলতা যে, তা বহির্মুখ-জীবেরও 
ত ক্ৰমে কষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগ প্রকটিত হয় । 
কৃষ্ণভক্তি বা ভক্তিলাভই সকল বিদ্যার 


বা পাতি 
উত্যের চরম সীমা । কৃষ্ণভক্তিলাভই যদি না 
১২৯ 


ভগবানের ভক্তকৃত আশীর্বাদ-স্বীকার, ভক্তকৃত 
আশীব্বাদেই কৃষ্ণভক্তির উদয়__ 
ভক্ত-আশীব্বাদ প্রভূ শিরে করি’ লয় । 
ভক্ত-আশীব্বাদে সে কুষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥ ৪৬ ৷ 


কোন কোন ভক্তের নিমাইকে বিদ্যা-বিলাসে 
কালযাপনে নিবারণ-__ 


কেহ কেহ সাক্ষাতেও প্রভু দেখি’ বোলে । 
“টি কাৰ্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে 28৭ 
বিদ্যাবধূজীবন কৃষে প্রপত্তি-পূর্বক ভজনেই বা কৃষ্ণমতির 


উদয়েই শান্রাধায়ন বা বিদ্যার সফলত্বঃ নচেৎ 
উহার বিফলত্ব-বর্থন-_ 


কেহ বোলে, “হের দেখ, নিমাঞি-পণ্ডিত ! 

বিদ্যায় কি লাভ £_ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত ॥ ৪৮ ॥ 

পড়ে কেনে লোক £__কুষ্ণভ্তি জানিবারে ৷ 

সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে 2” ৪৯ ॥ 
মানদ-ধর্ম্ে আদর্শ নিমাইর স্বভক্তগণ-সমীপে 

কৃষ্ণভক্ত[পদেশ প্রার্থনা 

হাসি’ বোলে প্রভু, “বড় ভাগ্য সে আমার ৷ 

তোমরা শিখাও মোরে রুষ্ণভক্তি সার ॥ ৫০ ॥ 

জীবপ্রতি বৈষ্ণবের শুভ-কামনাতেই তৎ-সৌভাগেযদয়-_ 

তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান । 

মোর চিত্তে হেন লয়, সেই ভাগ্যবান্‌ ॥ ৫১ ॥ 


কিয়দ্দিবস আরও অধ্যাপনান্তর শুদ্ধবৈষ্ণব-সমীপে 
নিমাইর গমনেচ্ছা-জঞাপন-_ 


কতদিন গড়াইয়া, মোর চিত্তে আছে। 
চলিমু বুঝিয়া ভাল-বৈষ্ণবের কাছে 1৮ ৫২1 


eee 
হয়, তাহা হইলে পাণপ্ডিত্যাদির অর্জন-চেস্টা বৃথা 


হইয়া পড়ে! যে বিদ্যা কৃষ্ণমতির উদয় না করায়, 
তদ্দারা কেবলমান্র জড়-মোহই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাই, 
শ্রীমত্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর তৎরুত “কল্যাণ-কল্পতর৮'- 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন,__“জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, 
তোমার ভজনে বাধা । মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, 
জীবকে করয়ে গাধা ৷৷” (চৈঃ চঃ ম ৮ম পঃ ২৪৪শ 
সংখ্যায়) প্রভু কহে” কোন্‌ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে 


সার?” রায় কহে,_+কুষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি 


আর 12? 
৫২1 প্রভু বলিলেন,_“কিছুকাল এইরূপভাবে 


বিদ্যার অনুশীলন করিয়া পরে কোন মহাভাগবত 
বৈঞ্ণবের-নিকট হইতে পরজগতের কথা বুঝিয়া লইয়া 
তদনুবর্তী হইব অর্থাৎ প্রথমে বিদ্যায় পারত হইয়া 






২২৬ 





ভগবান্‌ বলিয়া অনুপলব্ধি-- 
এত বলি’ হাসে প্রভু সেবকের সনে ৷ 
প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভুরে না চিনে ॥ ৫৩ ॥ 
সকলেরই সর্ব্বচিত্তহর নিম।ইর প্রতীক্ষা__ 
এইমত ঠাকুর সবার চিত্ত হরে’ ৷ 
হেন নাহি, যে জনে অপেক্ষা নাহি করে ॥ ৫৪ ॥ 
নিমাইর কখনও গঙ্গা-তটে, কখনও নগরে ভ্রমণ 
এইমত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গাতীরে ৷ 
কখন ভ্রমেন প্রতি নগরে নগরে ॥ ৫৫ ॥ 
পৌরজনগণের নিমাইকে দর্শম-মাত্র অভ্যর্থনা__ 
প্রভু দেখিলেই মান্র নগরিয়াগণ ৷ 
পরম আদর করি’ বন্দেন চরণ ॥ ৫৬ ॥ 
অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে গৌণরস বা রসাভাস-মুলক অক্ষজ-দর্শনে 
স্ব-স্ব-চিত্তরত্তানুসারে দ্রষ্টার দৃগ্ভেদে একই অদ্বয়জ্ঞান 
গৌর-কৃষ্ণের নানা প্রতীতি বা প্রাকৃত দর্শন__ 
নারীগণ দেখি" বোলে,__“এই ত’ মদন | 
স্রীলোকে পাউক জন্মে জন্মে হেন ধন ॥৮ ৫৭ ॥ 
পণ্ডিত ও বৃদ্ধের দর্শন-__ 
পণ্ডিতে দেখয়ে ব্বহস্পতির সমান ৷ 
ব্ধ-আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম ৷৷ ৫৮ ॥ 
যোগী ও অসুরের দর্শন-_ 
যোগিগণে দেখে,_যেন সিদ্ধ-কলেবর ৷ 
দুষ্টগণে দেখে, যেন মহা-ভয়হ্কর ॥ ৫৯ ||] 


২ ১ TREO 7 
পরে আমার শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্্ম যাজন করিবার ইচ্ছা 


আছে। 
৫৭-৫৯। শ্রীগৌরসুন্দর এরূপ অসামান্য সুন্দর- 
রূপশালী ছিলেন যে, সৌন্দর্য্য-দর্শনকারিণী নারীগণ 
তাঁহার অদ্বিতীয়-রূপ-দর্শনে মুগ্ধা হইতেন ; তাহার 
এতাদুশ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ছিল যে, পণ্ডিতগণ তীহাকে 
বিবুধ-গুরু “বৃহস্পতি” বলিয়া দেখিতেন, বাতাশন 
যোগিগণ বা উদ্দুরেতা মুনিগণ তাহাকে “সিদ্ব-মহা- 
পুরুষ’ বলিয়া দেখিতেন, দুরদান্তপ্রকৃতি অসৎ লোক- 
গুলি তাহাকে পাপের দণ্ডবিধানকারী মহাভয়ঙ্কর মহা- 

ক্কাল-যমের ন্যায় দর্শন করিতেন । 
০ একদিনের জন্যও ফাহাদের প্রভুর সহিত 
আলাপ-পরিচয় হইত, তাঁহারা তাঁহার অচ্ছেদ্য প্রীতি- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন ৷ নি 
৬১। বিদ্যামদম্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ অপর 





ঘনিজ্ঞতা-সত্বেও নিমাইকে ভক্তগণের ভগবদিচ্ছা-বশতঃ 


স্রীস্রীচেতন্যভাগবত 






গৌর-কুষফ্ণের আকর্ষণ-সম্ভাযণ-ফ 





লে আকৃষ্টের 
দিবসেকো যারে প্রভু করেন সম্ভাষ 
বন্দিপ্রায় হয় যেন, পরে’ প্রেম- 
বিদ)বিলাস-গব্বভরে নিমাইর উক্তিতেও সকলের সন্তোষ: 
বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার । 
শুনেন, তথাপি প্রীতি প্রভুরে সবার ॥ ৬১॥ 
সাক্ষ।ৎ পরমাত্বপ্বরাপ সব্বজীব-দক়'লু গৌর-কুফে আকৃণ্ট- 
জনের জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রীতি 
যবনেও প্রভু দেখি’ করে বড় প্রীত 
সব্ব্বভূত-রুপালুতা প্রভুর চরিত ॥ ৬২ 
মুক্ুন্দ-সঞ্জয়-গৃহে নিমাইপভিতের চতুজ্গাী_ 
পড়ায় বৈকুগ্ঠনাথ নবদ্বীপপুরে ৷ 
সুকুন্দ-সর্জয় ভাগ্যবত্তের দুয়ারে ॥ ৬৩ ॥ 
বিষয়, সংশয়, পূ্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি,_ এই 
পঞ্চাবয়ব-ন্যায়-ভ্রুমে নিমাইর অধাাপন- 
পক্ষ-প্রতিপন্ষ সূত্র-থণ্ডন-স্থাপন ৷ 
বাখ।নে অশেষরূপে শ্রীশচীনন্দন ॥ ৬৪ ॥ 
নিমাইর অধণপনায় সরলবিপ্র মুকুন্দ- 
সঞ্জয়ের সুখ 
গোম্ভী-সহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান ৷ 
ভাসয়ে আনন্দে, মৰ্ম্ম না জানয়ে তান ॥ ৬৫॥ 
বিদ্যা-বিলাস লীলাময় গৌর-নারায়ণ__ 
বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে! 
বিদ্যারসে বৈকুষ্ঠের নায়ক বিহরে ৷৷ ৬৬ ॥ 


বশাতা-্বীকার 
1 


ফাস ॥ ৬০| 


চর 


বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি ঈর্ধ্যা বা হিংসা-পরবশ হয়। 
মৎসর-প্ররুতির ব্যক্তিগণ অপরের বিদ্যা-গব্রব শ্রবণ 
করিতে অভিলাষ করেন না। কিন্ত প্রভুর বিদ্যা-মদ' 
দর্শনে তৎকালে সকলেই প্রীত হইতেন। 


একী হিংসা" 
৬২] হিন্দুবিদ্বেষী যবনেরও নি 
প্রবৃত্তি প্রভুতে প্রযুক্ত না হইয়া টা রি রর 
পর্যবসিত হইত । সকলের প্রতিই গোরহ' 
বদান্যতার পরিচয় দিতেন ৷ 


৬৪৭ নিমাই-পণ্ডিত বাদ-প্রতিবাদ, 
নির্দেশ, দোষ-যুক্ প্রতিষ্ঠার নিরাকরণ এ শা 
নির্সুকত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহরপে 
ব্যাখ্যা করিতেন ৷ 

৬৬1 মায়িকবিদ্যা-গবির্বত জনগণের 
নিমিত্ত বৈকুগ্ঠনাথ সরস্বতীপতি বিশ্ব্ভর 


বিষয়" 
দো" 


বি দ্যারগের 

















যী 





আদিখণ্ড-_দ্বাদশ অধ্যায় ২২৭ 


বায়রোগচ্ছলে প্রভুর অন্তর্দণায় প্রেম-বিকার-প্রকাশ-- 
একদিন বায়ু-দেহ-মান্দ্য করি? ছল ৷ 
প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল ৷৷ ৬৭ ॥ 
ক্রোশন, লু্ভন, হসনাদি উদ্দাম সাত্ত্বিক চেজ্টা__ 
আচন্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে । 
গড়াগড়ি ঘায়, হাসে, ঘর ভাজি' ফেলে ॥ ৬৮ ॥ 
বাহ্বাজ্ফোটন ও লোককে দর্শনমান্র প্রহার__ 
হুঙ্কার গর্জন করে, মালস।ট, পৃরে । 
সম্মুখে দেখয়ে যা'রে, তাহারেই মারে ॥ ৬৯ ॥ 
স্তস্ত ও মুচ্ছা-দশনে সকলের শঙ্কা 
ক্ষণে-ক্ষণে সবর্ব-অঙ্গ স্তস্তাকৃতি হয় । 
হেন মুচ্ছা হয়, লোকে দেখি’ পায় ভয় ৷ ৭০ ॥ 





প্রবাহ-দ্বারা সব্ববিধ জড়তা ও কুগ্ঠতা ভাসাইয়া দিয়া 
সেইসকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 

৬৭। জীবের স্থ.ল-শরীরে বাত, পিত্ত ও কফ, 
এই ভ্্রিবিধ ধাতু বর্তমান । ধাতুন্রয়ের কোন একটা, 
দুইটী বা তিনটীর স্বভাব পরিবর্থিত হইলেই স্ূল- 
শরীরে বিকার বা রোগ উৎপন্ন হয়। শারীরিক- 
বিকারের সহিত মানসিক পরিবর্তনও অবশাস্তাবী ৷ 
মানস-শরীর যদিও সুক্ষ, তথাপি অধুনা স্থ'লশরীরের 
সহিত একীভূত থাকায় পরস্পর সাপেক্ষ-ধর্লমবিশিষ্ট ৷ 
শীঘ্র-শব্দ গতির স্বাভাবিকত্ব অতিক্রম করিয়া 
আধিক্য সুচনা করে। যে-স্কলে গতির ন্যুনতার পরি- 
টয়, সেস্থলে উহার মন্দতা লক্ষ্য করিয়া “মান্দ্য-শব্দের 
প্রয়োগ হয় । দেহে বায়ু অবস্থিত এবং উহার গতি- 
বিপর্যয়ে বাত-ব্যাধিসমূহের সমাবেশ । শ্রীগৌরসুন্দর 
ভগবৎসেবনের বৃত্তি লইয়া যে-সকল শুদ্ধসাত্বিক- 
বিকার-মুখে আশ্রয়জাতীয়-কৃষ্ণ-বিষয়িণী সেবা প্রদর্শন 
করিতে ছিলেন, তাহা সাধারণ-লোক-বোধ্য নহে 
জনিয়া বায়ুমান্দ্যভাবজনিত চিত্তবিকারের ছলনা 
“দর্শন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শুদ্ধসত্বোজ্ছল-হাদয়ের 
প্রমভক্তিবিকারসমূহ মূঢ় ভগবদ্বিমুখ জনগণের 
্া্বৃত বাযুরোগ-ধারণার সহিত এক নহে। যেসকল 
ব্যক্তি ভগবৎ-সেবায় সম্পূর্ণ বিমুখ, তাহারাই প্রাকৃত 

নপঞ্চাশ-বায়ু-বিকারের বশবর্তাঁ হইয়া আত্মারাম 
ত শরমহংসগণেরও কাম্য পরম-চমৎকারময় 
a নিজেদের ন্যায় বায়ুরোগ-বিকার 

মনে করেন; উহাই ভগবদ্বিমুখের দণ্ড 


নিমাইর ব্যাধি-নিবারণার্থ আত্রীয়-স্বজনগণের সমাগম 
শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার ৷ 
ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রতিকার ॥ ৭১ ॥ 
বৃদ্ধিমস্ত-খ ও মুকুন্দ-সঞ্জয়ের আগমন-_ 
বুদ্ধিমন্ত-খান আর মুকুন্দ-সঞ্জয় ৷ 
গোষ্তী-সহ আইলেন প্রভুর আলয় ॥ ৭২ ॥ 
বিবিধ বায়ূপ্রকোপ-নিবারক তৈল-প্রয়োগ-__ 


বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল দেন শিরে। 
সভে করে প্রতিকার, যা'র যেন স্ফুরে ॥ ৭৩ ॥ 


স্বতন্ত্র ভগবানের স্বেচ্ছমগ়ী লীলার বিরুদ্ধে বহিশ্চেষ্টায় 
তদভিনীত বায়ুব্যাধির উপশমাভাব-_ 


আপন-ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম করে। 

সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে ॥ ৭৪ ॥ 
জানিতে হইবে৷ 

৬৮। অলৌকিক,_-প্রাকৃত শব্দসমূহ সাধারণতঃ 
শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্য চারিপ্রকার জ্ানেন্দ্িয়-গ্রাহ্য । অন্য 
চারিপ্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় যে-শব্দের ধারণা করিতে 
অসমর্থ, তাহাই ‘অলৌকিক’ শব্দ । অলৌকিক শব্দের 
প্রকাশে যে-প্রকার আঙ্গিক বিকারসমূহ উদিত হয়, 
তাহা সাধারণ-লোকবোধ্য নহে । ‘বৈষ্ণবের ক্রিয়া- 
মুদ্রা বিক্তেহ না বুঝয়”_এই বাকাটী এতৎপ্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে আলোচ্য । বৈষ্ণবের ভাষা, বৈষ্ণবের 
হাদ্গত ভাব সাধারণ লৌকিক-বিচারের গম্য নহে। 
“হরি-রসমদিরামদাতিমতা ভুবি বিলুঠাম নটাম 
নিবির্শাম”_বৈষঞ্ণবের এই বাণী সাধারণ প্রাকৃত 
লোক বুঝিতে পারে না। 

৭২ । তৎকালে নবদ্বীপ-নগরে বুদ্ধি মন্ত-খান এবং 
মুকুন্দ-সঞ্জয় নামক সন্ত্ান্ত ব্যক্তিদ্বয় সকল বিষয়ে 
আন্যে ও সমৃদ্ধ ছিলেন! ধনিলোকের গৃহে নানাবিধ 
ওঁষধ ও চিকিৎসকগণ অবস্থান করিত । নিঃস্ব বা 


নিঃসম্বল জনগণ তাহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া ওষধ- 
পথ্যাদি লাভ করিতেন! 


৭81 শ্ীগৌরসুন্দর স্বীয় অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস- 
প্রদর্শন-মানসে যে-সকল প্রেমবিকার উদয় করিয়া- 
ছিলেন, তাহা বাহ্য ওঁষধ-প্রয়োগে উপশম হইবার 
নহে । শারীর ও মানস রোগ স্থল ও সূক্ষ্ম শরীরের 
উপর ক্রিয়া করে। সান্ত্বিকবিকারাদি অনিত) ও অচিৎ 
উপাধিদয়ে ক্রিয়া-বিশিস্ট হয় নাঃ পরন্তু জীবাআর 
সেবোন্মখী প্রবৃত্তিসমূহ ভগবৎ-সমপিত অপ্রাকৃত 


২২৮ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


সব্ব-অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন ৷ 
হুঙ্কার শুনিয়া ভয় পায় সব্বজন ॥ ৭৫ ॥ 
ঈশ্বর-ভাবে প্রভুর নিজ-ঈশ্বরত্ব বা বিশ্বস্তরত্ব-কীর্তন__ 
প্রভু বোলে, _“মূই সব্ব-লোকের ঈশ্বর ৷ 
মুই বিশ্ব ধরোঁ, মোর নাম “বিশ্বস্তর” ॥ ৭৬ ॥ 
মুই সেই, মোরে ত’ না চিনে কোন জনে 1? 
এত বলি? লড় দেই ধরে সব্বজনে ॥ ৭৭ ॥ 
নিজ-ঈশ্বরত্ব-কীর্তন সত্বেও প্রভুর ইচ্ছায় সকলের 
তদীশ্বরত্বানুপলব্ধি-_ 
আপনা!’ প্রকাশ প্রভূ করে বায়ু-ছলে ৷ 
তথাপি না বুঝে কেহ তা'ন মায়া-বলে ॥ ৭৮ ॥ 
নিমাইর বাযুরোগ-দর্শনে নানা-লোকের নানা-মত-_ 
কেহ বোলে,_-“হইল দানব অধিষ্ঠান 1৮ 
কেহ বোলে,_“হেন বুঝি ড।কিনীর কাম 11” ৭৯ 
নিমাইর নিরন্তর প্রলাপ-দর্শনে তদীয় বায়ুরোগাবধারণ-__ 
কেহ বোলে,__“সদাই করেন বাক্য-ব্যয় ৷ 
অতএব হৈল ‘বায়ু’, জানিহ নিশ্চয় ॥? ৮০ ॥ 
তদীয় তত্বানভিজ মায়া-মুগ্ধ জনগণের নিদান ও 
চিকিৎসা-বিষয়ক নানা-বিচার__ 
এইমত সব্বজনে করেন বিচার ৷ 
বিষ্ণ-মায়া-মোহে তত্ব না জানিয়া তাঁর ॥ ৮১ ॥ 


চি 035৮-২০-১২ ২২১১৭ 
দেহাদি-সাহায্যে প্রদশিত হয় । কৃত্রিম জড়শরীরগত 


বিকারের সহিত আত্মবিদ্গণের ভক্তিবিকার সম্পূর্ণ 
পুথক্‌ ৷ মূঢ় জনগণ “দেহে আত্মবৃদ্ধি করিয়া সাত্বিক- 
বিকারাদি-প্রদর্শনের ছলনায় কৃত্রিমভাবে দেহ ও 
ইন্দ্রিয়-সমূহের সঞ্চালন।দি-দ্বারা জড়প্রতিষ্ঠা-লাভের 
দুৰ্ব্বাসনা করে । 

৭৬। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ কুষ্ণাভিন্নবিগ্রহ 
হইয়াও আশ্রয়জাতীয় ভাব অঙ্গীকারপুবর্বক যে-সকল 
বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাহাতে সাধারণ মূঢ় জনগণ 
তাহাকে বিষয়-জাতীয় বিগ্রহাভিমানী বলিয়া ভ্রান্ত 
হন। আশ্রয়জাতীয় চিদভিমানে বিষয়ের সহিত 
এতাদূশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান যে, বিষয়কে পৃথক্‌ 
বলিয়া বোধ হয় না। মোহন-মাদনাদি অবস্থায় অধি- 
রাটু-মহাভাবে গোপীগণের এতা দূশী চিত্তরুত্তি পূর্ণ মাত্রায় 
প্রকাশিতা আছে ।॥  “সব্বলোক”-শব্দে আশ্রয়জাতীয় 
বিচারে গৌরসুন্দরের সব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে । 


এস্থলে, 'বিশ্ব-শব্দে ‘পরব্যোম গোলোক’ বুঝিতে 





নিমাইর দেহে ও শিরে বায়ুতৈল-অক্ষণ ও অভ্যঞঙজন-_ 
বহুবিধ পাক-তৈল সভে দেন শিরে। 
তৈলদ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে ॥ ৮২॥ 
আপনাকে বায়ু।বকার-গ্রস্তরাপে অভিনয়-প্রদর্শন_ 
তৈলদ্ৰোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল ৷ 
সত্য ষেন মহাবায়ু করিয়াছে বল ॥ ৮৩ ॥ 
অতঃপর নিমাইর বহিদ্দশা-প্রকটন-__ 
এইমত আপন-ইচ্ছায় লীলা করি? । 
স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি? ॥ ৮৪ ॥ 
তদ্দর্শনে চতুদ্দিকে হরিধবনি ও পরস্পর উপহার-দান-_ 
স্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-হরি-ধ্বনি ৷ 
কেবা কা'রে বন্্র দেয়.__হেন নাহি জানি ॥৮৫।॥ 
বায়ুরোগোপশম-দর্শনে নিমাইর দীর্ঘজীবন-প্রার্থনা-_ 
সব্বলোকে শুনি” হইলা হরধিত ৷ 
সবে বোলে,_-“জীউ, জীউ এ-ছেন পণ্ডিত ॥৮৮৬ 
তৎরুপা ব্যতীত তত্তত্ব-বিনির্ণয়ে সকলের অসামর্থা_ 
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায় ৷ 
কে তা'নে জানিতে পারে, যদি না জানায় ? ৮৭॥ 
বৈষ্ণবগণের নিমাইকে সংসারের অনিত্য্ব প্রদর্শনপৃর্বক 
কৃৃষ্ণভ জনে উপদেশ-দান__ 
প্রভুরে দেখিয়া স্ব্ব-বৈষ্ণবের গণ! 
সভে বোলে,_ “ভজ, বাপ, ক্লষ্ণের চরণ ৷ ৮৮ ॥ 


হইবে। গোলোক-বৈকুণ্ঠের পরিচ্ছিন্ন বিকৃতভাব 
চতুদ্দশ-ভুবনে অল্পবিস্তর অনুভূত হইলেও প্রাপঞ্চিক 
বিশ্ব 'বৈকুষ্ঠ” নহে ৷ গৌরসুন্দরই সকল-বিশ্বের এক- 
মাত্র পালক আশ্রয়জাতীয়-ভাবালম্বনে থে বিষয়- 
বিগ্রহোচিত উক্তি দুষ্ট হয়, তাহা বিষয়াশ্রয়ের রে 
ভেদ-পরিহারের উদ্দেশেই জানিতে হইবে! রি 
কুযোগিগণ আপনাদিগকে 'অহংগ্রহোপাসক 
প্রদর্শন করিয়া যে বিষম ভয়াবহ মায়াবাদ-হল 
উদ্গীরণ করেন, তাহা নিতান্ত হেয় ও ঘ্ুপয Es 
গৌরসূন্দরের সম্পূর্ণ অননুমোদিত | 

৮০ 1 শ্রীগৌরসুন্দর অতিরিক্ত অলৌকি 
উচ্চারণপব্বক জনগণের চিত্ত অধিকার রে 
করিতেন; তজ্জন্য কোন কোন অনভিজ্ঞ হি রি 
অত্যধিকমান্রায় বাক্যব্যয় লক্ষ্য করিয়া ই রি 
বিকারকে বায়ুর্দ্ধিজনিত বিকার বলিয়া স্থির 
লেন। 

৮হ। পাকতৈল,__বায়ু-রোগহর বিবি 


ক বাক্য 


রর ভেমর্জের 











্‌ 





আদিখণ্ড-_দ্বাদশ অধ্যায় 


ক্ুণেকে নাহিক, বাগ, অনিত্য শরীর । 

তোমারে কি শিখাইমু, তুমি মহাধীর ॥৮ ৮৯ ॥ 

[ণের বাকানুমোদনাভিব।দনান্তে নিমাইর 

অধ্যাপনারভ্ত-- 

হাসিয়া প্রভু সবারে করিয়া নমস্কার ৷ 

গড়াইতে চলে শিষ্য-সংহতি অপার ॥ ৯০ ॥ 
মুকুন্দসওঁয়ের চণ্তীমণ্ডপে নিমাই-পণ্ডিতের 

অধ্যাপনা 

মূকুন্দ-সঞ্জয় পূণ্যবস্তের মন্দিরে ৷ 

পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে ॥ ৯১ ॥ 
বায়ুতৈলাভ্ত-শিরে নিমাইর অধ্যাপনা 

গর'ম-সূগন্ধি পাক-তৈল প্রভূ-শিরে | 

কোন পুণ্যবন্ত দেয়, প্রভূ ব্যাখ্যা করে ৷ ৯২ ॥ 

শিষ্যগণ-বেষ্টিত নিমাইপত্তিতের অধ্যাপনা__ 
চতুদ্দিকে শোভে পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ ৷ 


মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগৎজীবন ॥ ৯৩ ॥ 
তদবস্থ নিমাইর অতুলনীয় শোভা ও উপমা__ 


সে-শোভার মহিমা ত’ কহিতে না পারি ৷ 

উপমা দিবাও কিবা, না দেখি বিচারি? ৷৷ ৯৪ ॥ 

বদরিক শ্রমে চতুঃসন-বে্টিত আদিকবি নারায়ণের 
বেদোদগন-লীলার পূনঃপ্রাকট্য_ 

হেন বুঝি যেন সনকাদি-শিষ্যগণে ৷ 

নারায়ণে বেড়ি’ বৈসে বদরিকাশ্রমে ॥ ৯৫ ॥ 

তা” সবারে লৈয়া যেন প্রভু সে পড়ায় ৷ 

হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌর-রায় ॥ ৯৬ ॥ 


সহিত পক্‌ তৈল, “কবিরাজী তৈল’ ৷ 
ইতল-দ্রোণ,_আকণ্ঠমজ্জন-যোগ্য তৈলপর্ণ কাষ্ঠ- 
নিশ্মিত বৃহৎ পাত্র, ‘তেলের পিপা’ 

; ৮৬। জীউ জীউ,__প্রোচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত), 
সংস্কৃত ‘জীবতু’ ‘জীবতু’-পদের অপজ্রংশ, ‘জীবিত 
খাকুক’ বলিয়া আশীৰ্ব্বাদ । 

ত জগৎ-জীবন,.__গৌরসুন্দর চিৎ ও অচিৎ 
হীন ক ্রাণস্বরূপ । গৌরবিমুখ জনগণ প্রাণ- 
ইন আত | গৌরভক্তগণই জমগ্র-জগতে 
ই কৃপা লক্ষ্য করেন! গৌরকৃপা-হীন 
টেতনময় জী হরর 
রে হইয়াও অচেতনের পূজক । 

করিয়া ছি ইত ও হৃষীকেশ অতিক্রম 

য-প্রদেশের সুদূর উত্তরাংশে অলকানন্দা- 


বৈষ্ণব 


২২৯ 


সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ ৷ 
নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন ॥ ৯৭ ॥ 
শিষ্য-সহ গৌর-নারায়ণের বিদ্যা-বিলাস-_ 
অতএব শিষ্য-সঙ্গে সেই লীলা করে । 
বিদ্যারনে বৈকুষ্ঠের নায়ক বিহরে ॥ ৯৮ ॥ 
মধ্যাহ্নে শিষ্যগণ-সহ গঙ্গ।স্ান-_ 
পড়াইয়া প্রভু দুই-প্রহর হইলে ৷ 
তবে শিষ্যগণ লৈয়া গঙ্গাস্মানে চলে ॥ ৯৯ ॥ 
গ্গাস্বানান্তে স্বগৃহে বিষ্ণুর পূজন-__ 
গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতক্ষণ ৷ 
গৃহে আসি’ করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন ৷৷ ১০০ ॥ 
তুলসী-প্রদক্ষিণাত্তে ভোজন 
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি? ৷ 
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি” ‘হরিহরি’ ৷৷ ১০১ | 
শচীমাতার নিজ-পূত্রবধূ সাক্ষাৎ মহালক্ষমী-লক্ষীপ্রিয়ার 
পরিবেশন ও পুন্র গৌর-বাসূদেবের ভোজন দর্শন__ 
লক্ষ্মী দেন অন্ন, খান বৈকুণ্ডের পতি ৷ 
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পৃণ্যবতী ॥ ১০২ ॥ 
ভোজনান্তে গৌর-নারায়ণের শয়ন ও রমা-দেবী 
লক্ষমীপ্রিয়ার তৎপাদ-সম্বংহন__ 
ভোজন-অন্তরে করি’ তাম্বূল চব্বণ ৷ 
শয়ন করেন, লক্ষী সেবেন চরণ ॥ ১০৩ ॥ 
যোগনিদ্রান্তে গ্রন্থ-সহ অধ্যাপনার্থ গমন-__ 
কতক্ষণ ঘোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টি দিয়া ৷ 
পুনঃ প্রভু চলিলেন পৃস্তক লইয়া ॥ ১০৪ ॥ 


নদীর পশ্চিম-তীরে এবং কুমায়ুন ও গড়ওআল- 
জেলার সম্মিলিত পর্ব্বতময় প্রান্তদেশে অবস্থিত! তথায় 
বদরীনারায়ণের (নর-নারায়ণের ) আশ্রম বর্তমান । 
শ্রীনারায়ণের ব্যাস-সনকাদি-শিষ্য-সম্প্রদায় তথায় 
ভগবদ্ভেজনে রত। তাঁহারা ইহ জগতে পার্ষদরূপে 
নারায়ণের চতুষ্পার্থে অবস্থিত ৷ 

১০০। প্রভুর গৃহে একটী বিষ্ণুমন্দির ছিল। 
তথায় তিনি শ্রীকুষ্ণ-বিচারে বিষ্ণ-শিলা-বিগ্রহের পূজা 
করিতেন! 

১০৪1 যোগনিদ্রা,_আত্মানুভূতি-লক্ষণই ‘যোগ’; 
আত্মান্ভুতি-দবারা ( ভক্তপক্ষে ) বাহ্য অনুভূতি বিলুপ্ত 
হয় (অথবা ভগবৎপক্ষে, প্রপঞ্চে প্রকটিত লীলা 
অপ্রকাশিত থাকে) বলিয়৷ উহাকে নিদ্রার সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে__( বিষ্ণপুরাণের শ্রীধরস্বামি-কৃত স্ব- 


২৩০ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


নিমাইর নগর-ভ্রমণ ও সকলকে সাদর সম্তাষণ__ 


নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস ৷ 
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ ॥ ১০৫ ॥ 
প্রভুর ভগবত্তায় অনভিজ্ঞ হইয়াও সকলের 
তৎপ্রতি সন্দ্রম-বৃদ্ধি-_ 
যদ্যপি প্রভুর কেহ তত্ব নাহি জানে ৷ 
তথাপি সাধবস করে দেখি’ সব্বজনে ॥ ১০৬ ॥ 
নগরবাসীর দেবদুর্ভ গৌর-কষ্ণের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ-_ 
নগরে ভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন ৷ 
দেবের দুর্লভ বস্তু দেখে সর্বজন ॥ ১০৭ ॥ 
(১) তন্তবায়-গৃহে নিমাইর গমন ও তন্তবায়ের প্রণাম 
উঠিলেন প্রভু তন্তবায়ের দুয়ারে ৷ 
দেখিয়া সম্রমে তন্তবায় নমস্করে ॥ ১০৮ ॥ 
নিমাই-তন্তবায়-সংবাদ-_ 
“ভাল বস্ত্র আন”, প্রভু বোলয়ে বচন ৷ 
তন্তবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ ॥ ১০৯ ৷৷ 


প্রকাশ-নাম্নী টীকা); “যোগমায়াই “যোগনিদ্রা”, 
যেহেতু তিনি নিদ্রার ন্যায় সকলের চেতনর্তি হরণ 


করিয়া থাকেন”--(তোষণী) ; “ভগবানের যোগনিদ্রা- 
ধিষ্টান্রী শক্তি'-__-( বীরর।ঘব )। 


১০৭ | শ্রীগৌরসুন্দর দেব-দর্শনের অন্তর্গত বস্তুও 
মহেন। স্বর্গবাসী দেবগণ- প্রপঞ্চান্তর্গত ব্যাহাতি- 
্রয়ের অন্তর্ভুক্ত উন্নত জীবমান্র। এই উন্নতি নশ্বর- 
কালাভ্যত্তরে নশ্বর-প্রতীতি-মূলে অবস্থিতা অর্থাৎ 
নিত্যা” নহে। বিষ্ণপরতত্ব গৌর-কুষ্ণ দেবগণেরও 
দৃশ্যবস্ত নহেন বলিয়া সুদুর্লনভ,_তিনি অসীম-কৃপা- 
পরবশ হইয়া অতি-সৌভাগ্যবান্‌ জনগণের গোচরেই 
প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাকে জড়ের 
অন্যতম বন্তজ্ঞানে তাহার সহিত বিরোধ করেন না। 
আবার, ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সেরূপভাবে দেখিতে 
পায় না। প্রারুত-বুদ্ধিই এসকল ব্যক্তির দৃষ্টিকে 
ভগবদ্দর্শন-কার্যে বাধা প্রদান করে ; সূতরাং. তাহারা 
ভগবদ্দর্শন করিয়াও পুণ্য লাভ করে মাত্র ৷ 

১০৮। তন্তবায়”৮_তন্ত ( সূত্ৰ, অথবা তাঁত 
অর্থাৎ বয়ন-যন্ত্র )১--বেধাতু (বয়ন করা )+অন্‌, 

_সূত্ৰদ্বারা বস্্বয়নকারী, চলিত-কথায় ‘তাতি’ ৷ 
 তন্তবায়ের দুয়ারে,_'দুয়ার’-শব্দ_সংস্কৃত “দার 
শব্দের প্রাকৃত অপন্রংশ ৷ বর্তমান বামনপুরুর-গ্রামের 








যে অংশ আজও তীতিপাড়া-নামে বিখ্যাত, তৎকালে 


প্রভু বোলে,_-“এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা 2” 
তন্তুবায় বোলে,_-“ভুমি আপনে যে দিবা 0 
মূল্য কনি’ বোলে প্রভূ_“এবে কড়ি নাই ৷” 
তাতি বোলে, __“দশে-পক্ষে দিও যে গোসাঞি 
বস্ত্র লৈয়া পর’ তুমি পরম-সত্তোষে ৷ 
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে ॥৮ 
তন্তবায়-প্রতি কুপা-দৃষ্টি__ 
তন্তবায়-প্রতি প্রভু শুভ-দুষ্টি করি’ ৷ 
উঠিলেন গিশ্না প্রভু গোয়ালার পুরী ॥ ১১৩ ॥ 
(২) গোপ-গৃহে গিয়া দ্বিজরাজ নিমাইর 
কৌতুক-বাক্য_ 
বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে ৷ 
ভ্ৰাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে ॥ ১১৪ ॥ 
নিমাই-গোপগণ-সংবাদ-_ 
প্রভু বোলে,_“আরে বেটা ! দধি দুগ্ধ আন। 
আজি তোর ঘরের লইমূ মহাদান ॥৮ ১১৫ ॥ 


১১০ 


১১২॥ 





তথায় তন্তবায়গণের গৃহ ছিল । মৃত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী 
বা তাহার দৌহিত্র ফণীভুষণ আগনাদিগকে মহাপ্রভুর 
সমকালীন তন্তবায়-বংশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন 
এবং রামচন্দ্রপুর ও বারগোরার ঘাটে আপনাদিগের 
পৃর্বনিবাস স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সহিত মহাপ্রভুর সম. 
কালীন নবদ্বীপবাসী তন্তবায়গণের কোন ও সম্পক 
নাই ৷ প্রাচীন-নবদ্বীপের কাংস্যবণিগৃবংশীয় সি 
গণ আজও কুলিয়ায় বাস করিয়া ষচ্ঠী-পুজাথ রর 
পুকুরের নিকটবর্তী অধুনা খাল্সে-পাড়ায় NE 
সীমন্তিনী-দেবীর নিকট পূজা করিতে আসেন! রর 
রাং প্রাচীন-নবদ্বীপের সংস্থান বারগোরার ঘাট রন 
চন্দ্পূর বা সাতকুলিয়া প্রভৃতি স্থানে হইতে রা 
বারগোড়ার ঘাট ও কুলিয়ার SSA 
প্রভুর সমকালীন প্রাচীন-তন্তবায়-সমাজ ৰ 
নহে! প্রভুর সমকালীন তন্তবায়-বংশ আজ রা 
বিরোধী নহেন ; কিন্তু কুলিয়া-নিবাসী কোন শা 
তন্তবায়-বংশ্য প্রভুর. দোহাই দিয়া শাক্তেয় 
স্থাপন-কল্পে বৃথা বিতর্ক উপস্থাপন করে! 
১১১। দশে-পক্ষে,_দশদিন বা পনর 


১১২1 সমাবেশে,_সংস্থান, সংগ্রহ 
করিয়া ৷ পল্লী, নগ 
১৯১৪ পুরী, পুর+ঈপ্‌ প্র), ভবন, 











রান পায়রা Ki i SAME 





আদিখণ্ড_দ্বাদশ অধ্যায় 


২৩১ 


টিটি ২১ TS ETT m= 


গোগরন্দ দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন । 

সন্ভামে দিলেন আনি’ উত্তম আসন ॥ ১১৬ ॥ 

প্রভু-সজে গোপপণ করে পরিহাস ৷ 

গামা সামা’ বলি’ সবে করয়ে সম্ভাষ ॥ ১১৭ ॥ 

কেহ বোলে,_ “চল, মামা, ভাত খাই গিয়া ।৮ 

কোন গোপ কান্ধে করি’ যায় ঘরে লৈম্া 1১১৮ 

কেহ বোলে,_“ঘত ভাত ঘরের আমার ৷ 

পর্বে যে খাইলা, মনে নাহিক তোমার £১১৯ 

শুদ্বনরস্বতী-কর্তৃক গৌর-তিত্তশবর্যযানভিজ্ঞ গোপের পরিহাস- 

বাক্যের ঘথার্থয-জাপন, নিমাইর হাস্য 

সরস্বতী সত্য কহে, গোপ নাহি জানে৷ 

হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে ॥ ১২০ ॥ 
নিমাইকে গোপগণের নানাবিধ দুগ্ধজাত 

নৈবেদ্য-সমর্পণ_- 
দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর, সুন্দর নবনী ৷ 
সন্তোষে প্রভূরে সব গোপ দেয় আনি? ৷৷ ১২১ ৷ 


(৩) গন্ধবণিক্‌-গৃহে নিমাইর গমন-__ 
গোয়ালা-কুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া ৷ 
গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া ॥ ১২২ ৷ 


গোয়ালার পুরী, বর্তমান স্বরূপগঞ্জ বা গাদিগাছা 
ও মহেশগঞ্জের একাংশ ! 


১১৭-১১৮। “মামা মামা” বলি"-গোপগণ 
মিমাইকে মাতুল বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ৷ বজ- 
দেশে হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ব্রাক্মণেতর জাতি- 
মানেই স্বীকার করেন। তজ্জন্য অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ- 
কুলোভব জনগণকে ব্রাহ্মণেতর অপর জাতি অদ্যাপি 
সি বলিয়া সম্বোধন করেন । গোপমাতৃগণ 
ত LS বলিয়া সম্বোধন করিতে অভ্যস্ত 
ই নমাইকে ‘মামা’ বলিয়া মধুর সম্বোধন 
a গোপদিগকে ‘বেটা’ অর্থাৎ “পুত্র বা 
ইজ সম্বোধন করায় তাহারা তাহার পৃত্রস্থানীয় 
খাদ্যাি EE ভূত্য-সন্নিধানে আব্দার করিয়া 

1 করেন, মহাপ্রভুও তদুপ গোপদিগের 
উদ বা বৃহৎ দান প্রার্থনা বা বাঞ্ছা করায় 
সত আত্মীয়তা-সূত্রে-স্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ দান 


নিজে 
প্র পাচিত অন্ন প্রদান করিবার জন্য রহস্য 


গন্ধ বণিকের প্রণাম ; নিমাই-গন্ধবণিক-সংবাদ-__ 

সন্্রমে বণিক্‌ করে চরণে প্রণাম । 

প্রভু বোলে,__“আরে ভাই, ভালগন্ধ আন ॥”১২৩৷৷ 

দিব্য-গন্ধ বণিক্‌ আনিল ততক্ষণ ৷ 

“কি মূল্য লইবা £” বোলে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১২৪॥ 

বণিক বোলয়ে,_-“তুমি জান, মহাশয় ! 

তোমা’ স্থানে মূল্য কি নিতে যুক্ত হয় ? ১২৫ ॥ 

আজি গন্ধ পরি” ঘরে যাহ ত’ ঠাকুর ! 

কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ৷৷ ১২৬ ॥ 

ধৃইলেও যদি গা"য়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে । 

তবে কড়ি দিও মোরে, যেই চিত্তে গড়ে ॥৮১২৭॥ 

নিম।ইর অঙ্গেগন্ধ-বিলেপন__ 

এত বলি’ আপনে প্রভুর সব্ব-অঙ্গে। 

গন্ধ দেয় বণিক্‌ না জানি কোন্‌ রঙ্গে ॥ ১২৮ ॥ 

সকলেই সৰ্ব্বন্তর্য্যামী পরমাত্রস্বরূপ প্রভূরূপাকুজ্ট-_- 

সব্বভূত-হৃদয়ে আকর্ষে সব্ব-মন। 

সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন্‌ জন ? ১২৯ ॥ 
(৪) মালাকার-গৃহে নিমাইর গমন__ 

বণিকেরে অনুগ্রহ করি’ বিশ্বন্তর ৷ 

উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার-ঘর ॥ ১৩০ ॥ 


করিয়াছিল! দুগ্ধ হইতে খাদ্য-নির্মাণই গোপ-গণের 
ব্যবসায় বা বৃত্তি । গোপবালকগণের মাতৃবর্গ তাহা- 
দিগকে অতি-শৈশবকালে স্বীয় স্তন্য-দুগ্ধ।দি পান 
করাইয়া পরে পকান্নাদি কঠিন-বন্ত ভোজন করাইয়া 
ছিল বলিয়া তাহারাও দুগ্ধ, দধি, ছানা, স্বৃত, ননী 
প্রভৃতি শিশুচিত কোমল খাদ্য অপেক্ষা পকান্নাদি চর্ব্ব্য 
খাদ্য ভোজন করাইবার রহস্যজনক প্রস্তাব করিয়া- 
ছিল । 

১৯২০1 গোপগণ অনুমান করিলেন যে, নিমাই 
পূৰ্ব্বে তদীয় কৃষ্ণলীলায় গোপগৃহে অন্নাদি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন! নিমাইর প্রতি তাহাদের এই অনুমান 
যথার্থ বাস্তব-সত্যই হইয়াছিল । তচ্ছবণে নিজ-হাদ- 
য়ের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য 
করিলেন । সরলমতি গোপগণের অজ্ঞান-সত্তেও শুদ্ধা 
সরস্বতী-দেবী স্বয়ংই তাহাদের মুখোচ্চারিত বাণীরূপে 
তাহাদের জিহ্বায় তাদূশী সত্যোক্তির অবতারণা 


করাইয়াছিলেন ॥ 


১৩০। মালাকার,_ পুষ্পমাল্য নির্মাণপুর্বক 


২৩২ 


নিমাইকে মালাকারের অভ্যর্থনা ও প্রণাম 

পর্ম-অভূত রূপ দেখি” মালাকার ৷ 

আদরে আসন দিয় করে নমস্কার ॥ ১৩১ ॥ 
নিমাই-মালাকার-সংবাদ-_ 

প্রভু বোলে,__“ভাল মালা দেহ’, মালাকার ! 

কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার ॥” ১৩২ ॥ 

সিদ্ধপুরুষের-প্রায় দেখি’ মালাকার ৷ 

মালী বোলে,__“কিছু দায় নাহিক তোমার 0৮১৩৩ 


নিমাইর অঙ্গে মালাকারের মাল্য-প্রদান__ 
এত বলি’ মালা দিল প্রভুর শ্রীঅলে ৷ 


হাসে মহাপ্রভু সব্বব-পড়ুয়ার সঙ্গে ॥ ১৩৪ ॥ 
(৫) ত'ম্ুলী-গৃহে নিমাইর গমন-__ 
মালাকার-প্রতি প্রভু শুভ-দুষ্টি করি” । 
উঠিলা তাম্থলী-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৩৫ ॥ 
নিমাইকে কুষ্ণ-জানে তাষুলীর অভিনন্দন ও প্রণাম 
তান্থুলী দেখয়ে রূপ মদনমোহন ৷ 
চরণের ধূলি লই’ দিলেন আসন ॥ ১৩৬ ॥ 
নিমাই-তাম্বলী-সংবাদ-__ 

তাঙ্থলী বোলয়ে, “বড় ভাগ্য সে আমার ৷ 

কোন্‌ ভাগ্যে আইলা আমা”-ছারের দুয়ার ॥”১৩৭ 
এত বলি’ আপনেই পরম-সন্ভোষে ৷ 

দিলেন তাঙ্কূল আনি” প্রভু দেখি’ হাসে ॥ ১৩৮ ॥ 
প্রভু বোলে,__-,“কড়ি বিনা কেনে ওয়া দিলা ?” 
তাম্থুলী বোলয়ে,__“চিত্তে হেনই লইলা 1৮১৩৯ 
হাসে প্রভু তাঙ্বূলীর শুনিয়া বচন ৷ 

পরম সন্তোষে করে তাম্বল চবর্বণ ॥ ১৪০ ॥ 
নিমাইকে বিনা-মূল্যে তাম্থুলোপকরণ-প্রদান__ 

দিব্য পর্ণ, কর্গুরাদি যত অনুকুল ৷ 

শ্রদ্ধা করি’ দিল, তা"র নাহি নিল মূল ॥ ১৪১ ॥ 

নিমাইর নগর-ভ্রমণ-_ 
তাম্থুলীরে অনুগ্রহ করি” গৌর-রায় ৷ 
হাসিয়া হাসিয়া সবর্ব-নগরে বেড়ায় ৷ ১৪২ ॥ 


TO Sa TSO REE 
তদ্দারা ব্যবসায়-কারী পুষ্পাজীব বা পুষ্পজীবী, চলিত- 


কথায় ‘মালী’ । 

১৩২। কড়ি-পাতি,_-সংস্কৃত কপদ্দক-শব্দ 
হইতে ‘কড়ি’ এবং সংস্কৃত ‘পান্রী’-শব্দ হইতে ‘পাতি’- 
শব্দ নিষ্পন্ন ; পয়সা-কড়ি, খরচ-পন্র অর্থাৎ অর্থাদি। 


_ ১৩৫ 1 তাম্বলী,__চলিত-কথায় “তামুলি+ তাম্বলের 
(পানের ) থিলি-ব্যবসায়ী । 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





দ্বিতীয়-মথুরা-স্বরাপ বহুজনাকীর্ণ নবদ্বীপ 
মধূপুরী-প্রায় যেন নবদ্বীপ-পূরী ৷ 
একো জাতি লক্ষ-লক্ষ কহিতে না গা 
ভগবদিচ্ছা-পূরণার্থ নবদ্বীপ পূৰ্ব্বেই সব্বসম্প 
প্রভুর বিহার লাগি’ পৃব্বেই বিধাতা । 
সকল সম্পূর্ণ করি’ থুইলেন তথা ॥ ১৪৪ ॥ 
কৃষ্ণের মথুরা-ভ্রমণ-লীলার ন্যায় নিমাইর নবদ্বীপ- 
পৃবের্ব যেন মধূপুরী করিলা ভ্রমণ । 
সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন ॥ ১৪৫ | 
(৬) শত্খবণিক্-গৃহে নিমাইর গমন ও বণিকের প্রণাম 
তবে গৌর গেলা শতঙ্খবণিকের ঘরে ৷ 
দেখি’ শস্মবণিক্‌ সন্তমে নমস্করে ॥ ১৪৬ ॥ 
শস্ববণিকের প্রতি নিমাইর উক্তি 
প্রভু বোলে,_“দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই! 
কেমনে বা লৈমু শঙ্খ, কড়ি-পাতি নাই ॥৮১৪৭॥ 
নিমাইকে শস্ববণিকের উত্তমশত্ম-প্রদান__ 
দিব্য-শত্খ শাখারি আনিয়া সেইক্ষণে ৷ 
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে ॥ ১৪৮ ॥ 
__ মিমাইর প্রতি শত্খবণিকের উক্তি 
‘শঙ্খ লই’ ঘরে তুমি চলহ, গোসাঞি ! 
পাছে কড়ি দিও, না দিলেও দায় নাই ॥” ১৪৯|॥ 
শতঙ্খবণিকের প্রতি প্রভুর কৃপা-দৃণ্টি 
তুষ্ট হৈয়া প্রভু শস্মবণিকের বচনে! 
চলিলেন হাসি’ শুভ-দৃষ্টি করি’ তা'নে ॥ ১৫০! 
(৭) সৰ্ব্ব-নগরবাসি-গৃহে নিমাইর ভ্রমণ_ 
এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া ৷ 
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্মিয়া ৷৷ ১৫১! 
সেই ভাগ্যে অদ্যাপি নাগরিকগণ ! 
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ ৷ ১৫২ |! 
(৮) সব্্বভের গৃহে নিমাইর গমন-__ 


তবে ইচ্ছায় গৌরচন্দ্র ভগবান্‌ ! 
সব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান ৷৷ ১ 


রি ॥১৪৩৷ 
তপ্ণ-_ 


ভ্রমণ 


৫৩ ॥ 


জনের ! 
১৩৭1 ছারের, তুচ্ছ, হেয়, অধম টা 
১৩৯ ৷ গুয়া,_সংস্কৃত ‘গুবাক্‌’-শব্দেদ 
অপজ্রংশ, সুপারি ৷ Ee 
১৪১1 পরৰ্ণ,__চলিত-কথায় ‘পান, বার উপ 
অনুকূল, _তাম্বথল-পন্রকে সুখাদ্য করিবার 
ডে || 
যোগী উপকরণ বা মসালা ৷ মূল,_ মূল্য এরি 
১৪৬1 শস্ববণিক্‌__চলিত-কথায় চা fl 
১৪৯। দায়,_(দা+ঘঞ), ক্ষতি, ক্ষেত, 
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আদিখণ্ড-_ দ্বাদশ অধ্যায় 


২৩৩ 


৭ রা 


সব্রজের প্রণাম_ 
দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সবর্বজন | 
বিনয়-সন্্রম করি' করিলা প্রণাম ॥ ১৫৪ ॥ 
নিমাইর পর্র্ব-যুগীয় স্ব-পরিচগ্ন-জিজ্ঞাসা_ 
প্রভু বোলে,_ “তুমি সব্বজান ভাল শুনি । 
বোল দেখি, অন্য-জন্মে কি ছিলাঙ আমি 2,১৫৫ 
তদুত্তরে সর্ব্বভের স্বীয় ইন্টমন্ত্র-জপ ও ধ্যানস্থ হইয়া দর্শন__ 
“ভাল” বলি’ সৰ্ব্বজ্ঞ সূর্ৃতি চিন্তে মনে! 
জপিতে গোপাল-মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে ॥ ১৫৬ ৷৷ 
সব্্বজের (১) ছ্বাপর-যুগে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম দর্শন__ 
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুৰ্ভূজ শ্যাম ৷ 
শ্ৰীবৎস-কৌস্তুভ-বক্ষে মহাজ্যোতিরধাম ॥ ১৫৭ ॥ 
কারাগৃহে বসুদেব-দেবকী কর্তৃক ভগবৎত্ততি-দর্শন__ 
নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দি-ঘরে ৷ 
পিতা-মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে ৷৷ ১৫৮ ॥ 
বসুদেবের গোকুলে আসিয়া যশোদা-গৃহে কৃষ্ণকে 
সংস্থাপন-দর্শন__ 
সেইক্ষণে দেখে,_পিতা পুজে লই’ কোলে ৷ 
সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে ॥ ১৫৯ ৷ 
পুনরায় প্রভুকে যশোদাস্তনন্ধয়-রূপে দর্শন__ 
গুনঃ দেখে,__মোহন দ্বিভুজ দিগম্থরে ৷ 
কটিতে কিস্কিণী, নবনীত দুই-করে ॥ ১৬০ ॥ 
প্রভুতে স্বীয় অনুধ্যাত অভীষ্টদেবের লক্ষণ-দর্শন__ 
মিজ-ইচ্টমৃত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ ৷ 
সব্বজ্ঞ দেখয়ে সেইসকল লক্ষণ ॥ ১৬১ ॥ 
পুনরায় প্রভুকে গোপীজনবলভ-রূপে দর্শন 
গুনঃ দেখে ভ্রিভজিম মুরলীবদন ! 
চতুদ্দিকে হন্ত্-গীত গায় গোপীগণ ॥ ১৬২ ॥ 


বি ১৫৪। সব্বজান,_-চলিত-কথায় 
বমন্্রসিদ্ধ, সর্ব, ভ্রিকালবিৎ ৷ 


চু শত্খ,_পাঞ্চজন্য শস্খ ; চক্র, _সুদর্শন- 

ORE ; পদ্ম-শ্রীবাস। 

ইরিং * ক ্রকৃতি-খণ্ডে ১৪ অঃ_“দদৰ্শ 

বাসি 
রদ-শ্যামসূন্দরং সুমনোহরম্‌ ৷” 

বণ রর উপাঙ্গ,_বিষ্ণু-বক্ষঃস্থ শুক্ল- 

হা -রোমাবলী। মতান্তরে,“ শ্রীবৎসো 


৩ মণিবিশেষঃ কৌস্তুভবদিতি কৃষ্ণদাসঃ” ইতি 
ও 


সব্জান্তা, 


ধ্যানান্তে চক্ষুরুন্মীলন ও গৌর-রূপ-দর্শনে পুনর্ধ্যান 
দেখিয়া অভূত, চক্ষু মেলে সব্বজান ৷ 
গৌরাজে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান ॥ ১৬৩ ॥ 
নিমাইর স্বরূপ-পরিচয়-প্রদর্শনার্থ স্বীয় ইন্টদেব গোপালের 
প্রতি সব্বজের প্রার্থনা 
সৰ্ব্বজ্ঞ কহয়ে,__“শুন, শ্রীবালগোপাল ! 
কে আছিলা দ্বিজ এই, দেখাও সকাল ৷” ১৬৪ ॥ 
(২) ভ্রেতা-যুগে যোদ্ধুবেশী শ্রীরাঘব-রূপ দর্শন 
তবে দেখে, ধনুদ্ধর দুর্্বাদল-শ্যাম ৷ 
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সব্বজান ॥ ১৬৫ ॥ 
(৩) সত্যযুগে দত্তদ্বারা জলমগ্র-ভূ-ধারণকারি- 
শ্রীবর।হ রূপ-দর্শন__ 
পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয়জল-মাঝে । 
অদ্ভূত বরাহ-মৃত্তি, দন্তে পৃথী সাজে ৷৷ ১৬৬ ॥ 
(8) হিরণ/কশিপৃ-বিদারক অথচ প্রহলাদাহলাদ-দায়ী 
শ্রীনূসিংহ-রূপ-দর্শন_- 
পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ-অবতার ৷ 
মহা-উগ্র-রূপ ভক্তবৎসল অপার ॥ ১৬৭ ॥ 
(৫) বলিরাজ-বঞ্চক শ্রীবামন-রূপ-দর্শন_ 
পুনঃ দেখে তীহারে বামন-রূগ ধরি । 
বলি-যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি? ॥ ১৬৮ ॥ 
(৬) বেদোদ্ধারণ শ্ীমৎস্য-রাপ-দর্শন_- 
পুনঃ দেখে,_মৎসা রূপে প্রলয়ের জলে \ 
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতুহলে ॥ ১৬৯ ॥ 


(৭) লাঙ্গলী শ্রীবলরাম রাপ-দর্শন_ 
সূরুতি ব্র্বক্ত পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে | 
মত্ত হলধর-রূপ শ্রীমুষল করে ৷৷ ১৭০ ॥ 
টি 
অমরকোষ-ট্রীকায় ভরত-বাক্য ৷ 


কৌন্তভ, _শ্রীবিষ্ণর উপাঙ্গ,_বিষ্ণুবক্ষঃস্থ মণি- 
শ্ৰেষ্ঠ ; ভাগবতামৃতে, -“কৌস্তভন্ত মহাতেজাঃ কোটি- 
সর্ধ্য-সমপ্রভঃ ! ইদং কিমূত বক্তব্যং প্রদীপাদতি- 
দীপ্তিমান্‌ ॥” কোষকার হেমচন্দ্ৰ বলেন” শখ্মোইস্য- 
পাঞ্চজন্যোহঙ্কঃ শ্রীবৎসোহসিস্ত নন্দকঃ ৷ গদা কৌমু- 
দকী চাপং শার্গং চক্রং সুদর্শনং। মণিঃ স্যমন্তকো 
হস্তে ভূজমধ্যে তু কৌস্তভঃ ॥ 


১৬২1 ন্ত্রগীত, _বাদ্যযন্ত্র-সংযোগে গান । 






২৩৪ 


(৮) বলরাম-সুভদ্রা-বেজ্টিত শ্রীপুরুষোত্তম-রাপ দর্শন__ 
পুনঃ দেখে জগন্নাথ-মৃত্তি সব্বজান ৷ 

মধ্যে শোভে সুভদ্রা, দক্ষিণে বলরাম ॥ ১৭১ ॥ 
বিবিধাবতার-লীলা-দর্শন ও বিষ্ণমায়া-মুগ্ধ গণকের 

প্রভু-তত্বাবধারণে অসামথয-__ 

এইমত ঈশ্বর-তত্ব দেখে সব্বজান ৷ 

তথাপি না বুঝে কিছু, _হেন মায়া তান ॥১৭২৷৷ 
নিমাই-সন্বন্ধে গণকের মনে মনে নানা-বিচার-__ 

চিন্তন্মে সৰ্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত ৷ 

“হেন বুঝি,_এ ব্ৰাহ্মণ মহা-মন্ত্রবিৎ ৷৷ ১৭৩ ॥ 
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে ৷ 

পরীক্ষিতে’ আমারে বা ছলে’ বিপ্ররূপে ॥ ১৭৪ ॥ 

অমানূষী তেজ দেখি’ বিপ্রের শরীরে ৷ 

‘সব্ব্ঞ’ করিয়া কিবা কদর্থে আমারে £” ১৭৫ ৷ 

সহাস্যে নিমাইর সব্বজকে আত্মপরিচয়_জিজ্ঞাসা-_ 

এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া ৷ 

“কে আমি, কি দেখ, কেনে না কহ ভাঙ্গিয়া ?” 

সব্ববজের অপরাহে, তদুত্তর-প্রদানে সম্মতি-দান_ 

সব্বজ্ঞ বোলয়ে,_-“তুমি চলহ এখনে ৷ 

বিকালে কহিমূ মন্ত জপি’ ভাল-মনে ॥৮ ১৭৭ ॥ 


EEE রনির টিটি 


১৭৮ শ্রীধরের মন্দির,__শরডাঙ্গা-গ্রামের নিকট 
মায়াপুরের একপ্রান্তে এবং টাদকাজীর সমাধির এক- 
মাইল পূর্বদিকে ডেঙ্গামাঠের উপর অবস্থিত; উহার 
নিকটে একটা ক্ষুদ্র পৃক্ষরিণী আছে । 
১৮০। বাকোবাক্য,_-কথাবার্তা, কথোপকথন ৷ 
১৮২ । ব্যবসায়,_ব্যবহার, আচরণ, স্বভাব ! 
উদ্ধতের-প্রায়,_বাহিরে চাঞ্চল্যাত্মক উদ্ধত্য 
প্রদর্শন করিয়া, প্রকৃত-প্রস্তাবে জীবমঙ্গলোদ্দেশে সেবা- 
গ্রহণ । 
১৮৪ । শ্রীনারায়ণ__সব্বশক্তিসম্পন্ন এবং অনন্ত 
এশয্যের একমাত্র অধিকারী । শ্রীনারায়ণের সেবক 
নিজ-প্রভুর সম্পতিতেই অধিকারী হইয়া প্রপঞ্চে কি- 
প্রকারে অভাব-ক্লিম্ট থাকেন, প্রভু নিজভূত্য শ্রীধরকে 
পরীক্ষা করিবার জন্য এরূপ প্রশ্ন করিলেন। স্বীয় 
_বিরূপের অভাব-মোচনকল্পে বা জড়েন্ড্িয়-তোষণ ও 
ৰস স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে শাক্তেয়-মতবাদিগণ শ্রীনারায়ণের 
না লসী প্রভৃতি প্রদান করিয়া প্রাকৃত ভোগৈ- 

 শ্বর্ধ্য বা. বহি প্রেকবোলাত - করেন বটে, কিন্তু 





স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





অতঃপর (৯) শ্রীধর-গৃহে নিমাইর গমন 
“ভাল ভাল” বলি" প্রভু হাসিয়া চলিলা ৷ 


তবে প্রিশ্ন-শ্রীধরের মন্দিরে আইলা ॥ ১৭৮ |] 
স্বীয় প্রিয়ভক্ত শ্রীধরপ্রতি নিমাই ইর প্রীতি _ 


শ্রীধরেরে প্রভু বড় প্রসন্ন অন্তরে ৷ 
নানা-ছলে আইসেন প্রভু তা’ন ঘরে ॥ ১৭৯) 
প্রত।হই কিয়ৎক্ষণ পরস্পর কথোপকথন-_ 
বাকোবাক্য-পরিহাস শ্রীধরের সে ৷ 
দুই চারি দণ্ড করি’ চলে প্রভু রঙ্গে ॥ ১৮০ ॥ 
নিমাইকে শ্রীধরের অভ্যর্থনা__ 
প্রভু দেখি’ শ্রীধর করিয়া নমস্কার ৷ 
শ্রদ্ধা করি’ আসন দিলেন বসিবার ॥ ১৮১ ॥ 
নিমাই ও শ্রীধরের পরস্পর ব্যবহার-বৈচিন্রা-_ 
পরম-সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায় ৷ 
প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায় ॥ ১৮২ ॥ 
হরিভক্তি-সত্তেও শ্রীধরের দারিদ্র্-দুঃখের কারণ-জিজাসা__ 
প্রভু বোলে,_“শ্রীধর, তুমি যে অনুক্ষণ ৷ 
‘হরি হরি’ বোল. তবে দুঃখ কি কারণ ? ১৮৩ 
লক্ষমীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি! 
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও, কহ দেখি, শুনি ?” ১৮৪॥ 


শ্রেয়োলাভ করেন না; পরন্ত সব্ববাআব্ারা নারায়ণাগ্রিত- 
পদ দাসগণ একান্তিক-সেবা-বুদ্ধিতে এহিক বা গার 
ব্লিক কোনপ্রকার সেবার বিনিময় গ্রহণ করেন না, 
তাদুশ বৈষ্বত্বের আদর্শ-প্রদর্শন-কল্ে বৈকুষ্ঠাগত 
ভগবৎপার্ধদসমূহ নানাবিধ অভাবের লীলা প্রদর্শন 
করেন। তাহাতে তাঁহাদের কোনও ক্লেশের অনুভুতি 
হয় না। “তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, নে 
পরম সুখ”--এই বিচারই তাঁহাদের চিতে রর 
ভগবানের নিকট তাঁহারা নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বি রে 
আকাঙ্ক্ষা করেন না । কিন্তু মুঢ়গণ রর 
প্রাপঞ্চিক-দু্টিতে বৈষ্ণব-গণকে নানাপ্রকার 3 
গ্ৰস্ত বলিয়া জ্ঞান করেন! শ্রীধর-বিপ্র বা ও 
আচ্ছাদনের উৎকৃষ্ট ভোগানব্যাদি 
অসমর্থ বলিয়া পরিদৃষ্ট হওয়ায় টন 
স্বভাবতঃ এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে ত পারে! রও তারে 
ও শ্রীগৌরপুন্দরের সংবাদে এই কথ থাই সু 


প্রদশিত হইয়াছে । 

















আদিখণ্ড__দ্বাদশ অধ্যায় 


ভ্রীধরের সবিনয় উত্তর_ 

ভ্রীধর বোলেন,_“উপবাস ত’ না করি । 
ছোট হউক, বড় হউক, বন্ত্র দেখ পরি 1৮১৮৫ 
শ্রীধরের বসানে ও ভবনে দৈন্য-নিদর্শন প্রদর্শন 

প্রভু বোলে,_“দেখিলাঙ গতি দশ-তাগ্রি ৷ 

ঘরে বোল, দেখিতেছি খড়গাছি নাই ॥ ১৮৬ ॥ 
প্রাকৃত-দেবগণের সকাম-যজন ফলে নাগরিকগণের 
জড়-সুখ-সম্পদ্-ভোগের দৃষ্টান্তোল্লেখ-দ্বারা 
শ্রীধরের নিষ্কাম কুষ্ণভক্তি ও সন্তচ্টিরাপ 

চিত্তরৃত্তি-পরীক্ষণ__ 


দেখ, এই চণ্তী-বিষহরিরে পূজিয়া ৷ 
কে না ঘরে খায় পরে’ সব নগরিয়া 0৮ ১৮৭ ॥ 


১৮৫ । নিমাইর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধর বলিলেন,_- 
তন্নবস্ত্রাভাবে আমার কোনও ক্লেশই নাই । আমি 
একেবারে উপবাস করিয়া থাকি না, কিছু না কিছু আহার 
করি। উৎকৃষ্ট ও নূতন পরিধেয় বসন না পাইলেও 
আমি জীর্ণবসনাদি-দ্বারা কোনন্রমে লজ্জা নিবারণ 
করি। 

১৮৬ । গীঁঠি,_সেংস্কৃত গ্রন্থি-শব্দের অপভ্রংশ), 
গাট, 'গিঠা”, 'গিরা” গগেরো? ৷ 

প্রভু পুনরায় বলিলেন,__তোমার ছিন্ন-বন্ত্রের বহু 
স্থানে অর্থাৎ নানা-অংশে গ্রন্থিবন্ধন এবং জীর্ণকুটির- 


স্থিত্ব চালের বা ছাদের স্থানে-স্থানে পর্ণাভাব দেখা 
যাইতেছে । 


১৮৭। প্রভু আরও বলিলেন,_“নিত্যসেব্য 


শ্রীভগবানের পূজা না করিয়া ধনজনলাভ ও শত্ুর্গবজয় 
প্রভৃতি ইন্দ্িয়সুখকর কার্যের সম্পাদিকা বরদান্্রী 
টপ্তিকা-দেবীর পূজা এবং জর্গাদি হইতে লোকের 
তির বিষহরির পৃজা-দ্বারা সেব্যাভিমানী 
টা তি কেমন সুখ-স্বচ্ছন্দে ভোজ্যাদি 
উই সুখে বাস করে, আর তুমি ভগবৎসেবা- 
নিত মালের, নিকট কোন এহিক 47 
দ্র ক না করিয়া নিজের উপর এইরূপ 
রি রী করিয়াছ। শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তরাজ 
চি প্রতি এই প্রশ্ন-দ্বারা জগতে শুদ্ধ-বৈষণবের 
তার টি প্রদর্শন করিলেন। শ্ৰীমন্তক্তি- 
থ্রাপঞ্চিক SS জৈবধৰ্ম্ম' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 
দর্শন ই শাক্তেয়-মতাবাদিগণের যে চিত্র 

ছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, বৈষ্ণব- 


২৩৫ 


শ্রীধরের কৃষ্ণে শরণাগতি ও বৈরাগমূলক সদুত্তর 
শ্রীধর বোলেন,__“বিপ্র, বলিলা উত্তম ৷ 
তথাপি সবার কাল হায় এক-সম ॥ ১৮৮ ॥ 
রত্ব ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে? । 
পক্ষিগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে ॥ ১৮৯ ॥ 
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায় । 
সবে নিজ-কর্মম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ৷” ১৯০ ৷ 
অকারণে কলহোৎপাদনার্থ নিমাইর অলীক গুপ্তধন- 
প্রকাশ-দ্বার! শ্রীধরকে ভীতি-প্রদর্শন__ 
প্রভু বোলে,_“তোমার বিস্তর আছে ধন! 
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন ॥ ১৯১ ॥ 





গণের বাহা-দরিদ্রতা-দর্শনে শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইয়া 
জড়জগতের অভ্যুদয়কামি-জম্প্রদায় নিজের নশ্বর বাহ্য 
ধন-জন-পান্তিত্য-প্রতিভায় ও কাপট্য-সুচক সভ্যতায় 
অহ্ঙ্কার-স্ফীত হইয়া নানাপ্রকার অভাব ও হীনতার 
বিচার করেন! বস্তুতঃ বৈষ্ণবগণই যে মড়েশ্বর্য্যশালী 


শ্ৰীনারায়ণের যাবতীয় সম্পত্তির একমান্র স্বত্বাধিকারী, 
তাহা বিচার করেন না। 


১৯০ প্রভূর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধরবিপ্র বলিলেন, _ 
বিষ্ণপাসক ব্যতীত অন্য দেবের উপাসক-সম্প্রদায় 
প্রাপঞ্চিক তারতম্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও বৈষ্ণব এবং 
অবৈষ্ণব, উভয়ে একই ভাবে কাল যাপন করিয়া 
থাকেন! প্রকৃতপক্ষে অবৈষ্ণব -হরিসেবায় উদাসীন 
থাকিয়া জাগতিক উন্নতির দ্বারা নিজের এঁহিক সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে ব্যস্ত; আর বৈষ্ণব প্রাপঞ্চিক-জড় উন্ন- 
তির প্রতি উদাসীন হইয়া সব্বদা ভগবৎসেবা-তৎপর 
হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে ভোগীর অভিনয় করিবার সময় 
পান না। লোকপতি রাজা যে-ভাবে অসংখ্য মণি- 
মাণিক্য-ধন-রক্ৈশ্র্যয-পূর্ণ প্রাসাদে অপরিমিত যক, 
স্নেহ ও আদরের মধ্যে বাস করিয়া স্বীয় আজ্ঞাবহ 
বহু ভূত্য-পরিকরাদির প্রভূত্বসূত্রে অনায়াসে আশানুরূপ 
প্রচুর মূল্যবান্‌ ভোজ্য ও পরিধেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্্বক 
যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া কাল যাপন করেন, জগন্মাতা 
প্রকৃতির অযত্রপৃজ্ট পক্ষিগণও তদুগ একইভাবে উচ্চ 
রূক্ষচূড়ায় তুচ্ছ-তৃণাদি-দ্বারা নীড় নির্মাণ-পূর্বক 
অপরের সাহায্য ব্যতীত একাকী পরিশ্রম-সহকারে 
যে-কোন স্থান হইতে নিজ-নিজ আহার্য/-দ্রব্য সংগ্রহ 
করিয়া দিন কাটায়। সকলের একইভাবে কাল অতি- 


২৩৬ 


শ্রীশ ্ীচেতন্যভাগবত 
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হা মুই বিদিত করিমূ কত দিনে । 
তবে দেখি, তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে ?১৯২॥ 


নিমাইর সহিত কলহে শ্রীধরের অনিচ্ছা__ 


আীধর বোলেন,_- “ঘরে চলহ, পণ্ডিত৷ 
তোমায় আমায় ছন্দ্র না হয় উচিত ৷৷” ১৯৩ ৷৷ 





বাহিত হইতেছে এবং সকলেই নিজ-নিজ-কর্মফলে 
সূখ-দুঃখাদি লাভ করিয়া প্রপঞ্চে বাস করিতেছে । 
আমিও স্বকর্মফলে নিজবৃদ্ধি ও রুচি অনুসারে বাহ্য 
জাগতিক উন্নতিকামী না হইয়া ভগবৎসেবায় কালাতি- 
পাত করিতেছি ৷ সুতর৷ং প্রাপঞ্চিক অবস্থার তারতম্য- 
বিচারে আমার কোন প্রয়োজন দেখি না। সমদৃন্টির 
নিকট উপাদান-বিচারে ভোগের কোনও তারতম্য নাই; 
পরন্ত ভোগ্যের তারতম্য-বিচারে গৃহীত উচ্চাবচ 
ভাব-জনিত উপাদেয়তা ও অনুপাদেয়তাই লক্ষিত হয় ৷ 
পূ্ব্বকালে লোকের অশন-বসন-্রুয়ের বিলাস-বৈচি- 
ত্রের অভাবে দীনতা ও সঙ্কীর্ণ তা প্রবল ছিল; কাল- 
বশে মানব ক্রমশঃ এহিক জড়-ভোগ-সুখে অধিকতর 
ব্যস্ত হইয়া জড়পদার্থ-বিজ্তানাদির সাহায্যে ব্যবহারিক 
কাধ্যাদি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করিতেছে । সুক্ষমভাবে 
বিচার করিতে গেলে এতদুভয়কালীন জনগণের সুখ- 
ঃখাদির তারতম্য বা প্রভেদ বড় বেশী নাই ৷ যদিও 
অবলম্বনীয় বস্তুর বিস্তার ও অক্ষীর্ণতা আছে, সত্য, 
তথাপি বদ্ধজীব স্ব-স্ব-বাসনাফলে কর্মফল-ভোগের 
আবাহন করে বলিয়া সকল জীবেরই দিন বা কাল 
সমভাবেই অতিবাহিত হইয়া যায়। তবে যাহারা 
ভগবদৃ-ভক্ত, তাঁহারা সেবা-সুখ লাভ করিয়া বহিঃ- 
প্রতীত দুঃখকেও সুখ-জ্ঞানে অবিমিশ্র-সুখে কাল 


যাপন করেন; আর যাহারা ভাগবৎ-সেবেতর জড়ভোগে 
নিরত, তাহারা নশ্বর মিশ্র সুখদুঃখে দিন কাটায় ৷ 


১৯১-১৯২ | শ্রীধরের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, 
তুমি প্রচুর ধনে ধনী; তোমার বাহ্য জাগতিক- 
ধনসংগ্রহের প্রয়োজন নাই, সূতরাং বাহ্যজগতের কোন 
অভাবকেই তোমার ‘অভাব’ বলিয়া বোধ হয় না। 

ঘিনি__পরিপূর্ণ শক্তিমান্‌ ভগবানের সেবায় নিরত, 
তাহার কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা বা অভাব থাকিতে পারে 

না। আমি আর কিছুদিন পরে বৈষ্ণবের সবর্ধনে 
স্বত্বাধিকারের কথা বৈষ্ণবের তত্বে ও মহত্বে অনভিজ্ঞ 


শ্রীধরকে মিথ্যা ভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক নিমাইর 
কিছু আদায়ের চেষ্টা 

প্রভু বোলে,_“আমি তোমা” না ছাড়ি এমনে। 

কি আমারে দিবা” তাহা বোল এই ক্ষণে ॥” 


তৎসকাশে 


১৯৪ 
শ্রীধরের স্বীয় দীন-জীবিকা-বর্ণন-_ 

শ্রীধর বোলেন,_“আমি খোলা বেচি’ খাই। 

ইহাতে কি দিমু, তাহা বলহ, গোসাঞি (৮১৯৫ | 


2 SEERA 
মানবকুলকে জ্ঞাপন করিব । বৈষ্ণব যে সব্যোনত় 


এবং সব্বৈশ্বধ্যের অধিকারী ও সকল বস্তুর মালিক, 
তাহা আর গুপ্ত থাকিবে না; তাহা আমি অচিরেই 
সমগ্র মুর্খ অনভিজ্ঞ জগতের নিকট ব্যক্ত করিব।” 
ইন্দ্রিয়পরায়ণ, লূৃব্ধ প্রপঞ্চানৃশীলনকারী অক্ষজজ্ানি- 
গণ স্বীয় খণ্ডিত পরিমিত মাপকাঠিতে বৈষ্বের 
চতুরতা এবং সব্বশ্রেষ্ঠতা মাপিয়া লইতে পারে না; 
তজ্জন্য তাহারা বৈষ্ণবের নিকট কৃপা লাভে এবং 
সত্যদর্শনে বঞ্চিত হয় মাত্র । তাহাদের যোগ্যতার মূল্য 
কম বলিয়া বৈষ্ণবগণ নিজদ্বরাপ তীহাদিগের নিকট 
আর্ত করিয়া রাখেন | 


১৯৩। প্রভূ ব'হিরে শাক্তেয়-মতবাদীর বিচার- 
প্রণালী গ্রহণ করিয়া শ্রীধরের ভক্তিপথের প্রতিদন্দিতা 
করিয়।ছিলেন। জগতে সাধারণ লোকের মধ্যে যেরূপ 
মতভেদ আছে, তদুপ মতভেদের অভিনয় করিয়া 
্রশ্নোত্বরচ্ছলে স্বীয় ভক্তের অর্থাৎ বৈষ্ণবের বিচার 
প্রণালী ও স্বরূপ উদ্ঘ।টন করিতেছেন । 

১৯৪1 শ্ত্রীধর এবং প্রভু স্বয়ং, পরস্পর াতা- 
গ্রহীতার অভিনয়-প্রদর্শনান্তে শ্রীধরের নিকট রঃ 
প্রভু তাহার গূঢ় আন্তর ও বাহ্য ব্যবহারিক সম্পত্তির 
অংশ-গ্রহণে যত্ব করিতেছেন! 


১৯৫ প্রভু স্বয়ং দারিদ্র্য ও অভাবের লীলা i 
করিয়া অভাবগ্রস্ত দরিদ্র জনগণের মঙ্গল-সাধনো, ব্যর 
তাহাদের শারীরিক ও মানসিক TE 
সেবা গ্রহণ করিতেছেন । শ্রীধর বলিলেন, চারেই 
সম্পত্তির মধ্যে যাহা আছে, তদ্দারা অ'পনার বি খালী 
আমার সঙ্কুলান হয় না, সুতরাং আমি প্রচুর 
ব্যক্তির ন্যায় অধিক-পরিমাণে দান করিতে তে 
আপনাকে আমি কি দিতে পারি ? জড়-জগং বার্ত। 
কর্মবীরগণ ্-্-ক্রিয়া-সাধিত-ফলভোগেই প্রতিষ্ঠা 
তাহারা উহার কিছু অংশ প্রদান করিয়া 


[রিবানা | 











আদিখণ্ড- দ্বাদশ অধ্যায় 


স্রীধরের গুপ্তধন ত্যাগপূৰ্ব্বক অংপাততঃ বিনা-মূল্যে 
তৎসমীপে নিসইর কন্দ-মূলাদি-যাচঞা_ 

প্রভু বোলে, _ “যে তোমার পোতা ধন আছে। 

সে থাকুক এখনে, পাইৰ তাহা পাছে ৷৷ ১৯৬ ॥ 

এবে কলা, মূলা, থোড় দেহ’ কড়ি-বিনে ৷ 

দিলে, আঁমি কন্দল না করি তোমা’ সনে ॥”১৯৭ 


গ্রীধরের নিমাই কর্তৃক প্রহার-ভয়__ 
মনে ভাবে শ্রীধর,_ণউদ্ধত বিপ্র বড়। 
কোন্‌ দিন আমারে কিলার গাছে দড় ॥ ১৯৮ ৷ 


রা 
লাভ করেন । কিন্তু আমার ন্যায় সম্পত্তিহীন দরিদ্র 


ব্যক্তির তাদৃশ প্রতি্'-লাভের সম্ভাবনা নাই৷ 


১৯৬-১৯৭। তদুত্তরে প্রভু বলিলেন,_-“তুমি যে 
গারমা্িক ধনে ধনী, সম্প্রতি তাহা আমি চাই না, কিন্তু 
তোমার বাহিরের দিকে যে ধন আছে, তাহারই অংশ- 
লাভে যত্ন করিতেছি । আমি তোমার নিকট হইতে 
গারমার্থিক সেবা কিছুকাল পরে গ্রহণ করিব; সম্প্রতি 
সাধকোচিত সেবা-দ্বারা আমার অভাব পূরণ কর । 
আমি গুরুরাপে সাধন-ভক্তির ভজনীয়-তত্ত্বান্তর্গত ! 
সুতরাং এক্ষণে তোমার নিকট হইতে ব্যবহারিক ধন- 
সমূহের অংশ সমর্পণ-মুখে গ্রহণ করিব ॥৮ শ্রীনারদ- 
পঞ্চরাত্রে লিখিত আ'ছে,__“সূরষে বিহিতা শাস্ত্রে হরি- 
মুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া । সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ 
পরা ভবেৎ ॥? কোন কোন সংসার-প্রমন্ত ব্যক্তি মনে 
করেন যে, ‘সম্প্রতি যে-সকল কাৰ্য্য আমাদের অবশা- 
ই উপস্থিত আছে অর্থাৎ ইহজগতে নীতি- 

মুমোদিত যে-সকল কর্তব্যকর্ম বর্তমান, তাহাই 
নমুষ্শরীর থাকাকাল-পর্য্যন্ত সব্বতোভাবে পালন 
দা তদতিরিক্ত ঈশ্বর-সম্বন্ধিনী ভক্তির কোনই 
রি নাই; যেহেতু ঈশ্বরতত্ব ইন্দরিয়গ্রাহ্য 
রি বস্তু নহেন বা তদ্বিরুদ্ধ-জাতীয় বস্ত- 
দা যং আমরা জীবিতাবস্থায় ভোগপর কন্মী 
নিতান্ত টি ফলভোগপরতাই আমাদের একমাত্র 
তি রা আমাদিগের বৃত্তি নহে; 
করা যাইবে । বতোত্তরকালে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা 
দৃশ্যবস্তসমূহ ত তাহারা জানেন না যে, ইহকালে 
সৈবা ও ভোগ বি ভাবদয়ে লক্ষিত হয় । 

’ বুত্তিই প্রত্যেক-বস্তুতে ব্যক্তাব্যক্ত- 


২৩৭ 


বিনা-মূল্যে কন্দমূলাদি-বিভ্রুয়ে অসামর্থ্য-সত্ত্বেও সহ্জপ্রেম- 
বশে নিমাইকে তৎসমূদয় দ'ন করিতে সঙ্কল-__ 
মারিলেও ব্রাহ্মণেরে কি করিতে পারি £ 
কড়ি বিনা প্রতিদিন দিবারেও নারি ॥ ১৯৯ ॥ 
তথাপিহ বলে-ছলে যে লয় ব্ৰাহ্মণে ৷ 


সে আমার ভাগ্য বটে, দিমু প্রতিদিনে ॥” ২০০ ৷ 
নিমাইকে তৎকৃত কলহ-ভয়ে বিনা-মূল্যে কন্দ-মূল।দি- 
প্রদানে শ্রীধরের জন্মতি__ 
চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে,_“শুনহ, গোসাঞি ! 
কড়ি-পাতি তোমার কিছুই দায় নাই ॥ ২০১ ॥ 


টিউটর: _-.__--------- 
ভাবদয়ে অবস্থিত। পৃজ্যবিচারে যে ভোগের অস্তিত্ব 


প্রতীত হয়, তন্মধ্যে ভোগের আংশিক প্রতীতির অব- 
স্থিতি-নিবন্ধন কেহ যেন পৃজ্য-ভাবকেই অপর সেবক- 
ভাবের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা না করেন । পৃজ্য- 
বিচারে ভোগের আদর্শ সব্বতোভাবে কুণ্ঠিত। 
পূজকের স্বরূপোদ্বোধনেই পুজার সৃষ্ঠুতা, পূজ্যের দর্শনে 
সুষ্ঠুতা এবং পূজোপকরণের নিৰ্ম্মলতা অবস্থিত ৷ 
আগাত-বহিদৰ্শনে অর্চ্চনাদিতে বহু বহিষ্ভাবযুক্ত 
ব্যাপারের অধিষ্ঠান লক্ষিত হয়, কিন্তু শ্‌চতির 
উদ্দিষ্ট যথার্থ তাৎপৰ্য্য বা সার গ্রহণ করিবার বৃদ্ধি 
উদিত হইলে ভোগ বা ত্যাগের অতীত পারে অবস্থিত 
কেবলা-ভক্তির স্বরূপ দৃষ্ট হয়! কোন কোন এহিক 
জড়সৰ্ব্বস্ব ভোগী ব্যক্তি মনে করেন যে, পরিদৃশ্যমান 
জগতের বস্তুসকল--কেবলমান্ত্র জীব-ভোগ্য ও ভগ- 
ব€সেবার অযোগ্য অর্থাৎ ভগবৎসেবোপকরণ নহে; 
পরন্ত যাবতীয় বস্তুর ভগব€সেবা-ব্যতীত কেবলম্া্ত 
জীবের ইন্ড্রিয়-সুখভোগ' পরিপাসা-বর্ঘনেই অধিকতর 
সৃষ্ভভাবে উপযোগিতা আছে! কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর 
বলেন,__“সকল-বস্তকেই কৃষ্ণ-সম্বন্ধিরূপে দর্শন করা 
যায়, কেবল জীবগণের নিজেন্দ্রিয়-তর্পণাসক্তি পরিত্যাগ 
করিলেই তাদৃশ দর্শন সম্ভব! কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত 
বস্তু-নিচয়কে প্রাপঞ্চিক-বস্তু-জানে পরিত্যাগ করিলে 
বৈরাগ্যের অপব্যবহার করা হয়! বস্তুতঃ জড়াভি- 
নিবেশ-ত্যাগ ও ভগবানে মনোনিবেশই বৈরাগোর 


উদ্দেশ্য !' 
১৯৮-২০০ ৷ শ্ৰীধর-বিপ্র মনে করিলেন,_ প্রভু অত্যন্ত 


উদ্ধত-স্বভাব ! যদি তাহার ইচ্ছান্সারে আমি কাৰ্য্য না 
করি, তাহা হইলে তিনি আমাকে প্রহার করিতেও পারেন। 





২৩৮ 





খোড়, কলা, মূলা, খোলা দিমু ভাল-মনে ৷ 
তবে আর কন্দল না কর? আমা” সনে ॥৮ ২০২॥ 
নিমাইর কলহ-পরিতাগে সম্মতি ও কন্দ-ম্ল।দি- 
প্রদানার্থ শ্রীধরকে অনুরোধ__ 
প্রভু বোলে, - “ভাল ভাল, আর দ্বন্দ নাই। 
তবে থোড়, কলা, মূলা ভাল যেন পাই ॥”২০৩৷৷ 


প্রভুর প্রত্যহ ভক্তের শ্রদ্ধা-প্রদ্ত কন্দ-মূল-নৈবেদ্া-ভোজন__ 
শ্ীধরের খোলায় নিত্য করেন ভোজন ৷ 
শ্রীধরের থোড়-কলা-মৃলা শ্রীব্যঞ্জন ॥ ২০৪ ॥ 
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে । 
তাহা খায় প্রভু দুপ্ধ-মরিচের ঝালে ॥ ২০৫ ॥ 


শ্রীধরকে নিমাইর স্বীয় প্রতীতি বা পরিচয়-জিড্ঞ।সা__ 
প্রভু বোলে,_“আমারে কি বাসহ, শ্রীধর ! 
তাহা কহিলেই আমি চলি’ যাই ঘর ॥ ২০৬ ৷ 





আবার, আমি স্বয়ং দরিদ্র, নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের 
ব্যয়-নিব্বাহে পর্যন্ত অসমর্থ, সূতরাং বিনা-মূল্যে 
কিছু দান করাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে; তথাপি 
‘ব্ৰাক্মণ’_ভাগবতবিগ্রহ, তাহাকে কোন না কোন- 
প্রকারে নিষ্কপট সাহায্য করিতে পারিলে আমারই 
সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা । তজ্জন্য তিনি বল বা 
কৌশল-পুর্বক আমার যে-কোন দ্রবটিকেই গ্রহণ 
করুন না কেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই; 
প্রত্যহই আমি উহা দিতে প্রস্তুত থাকিব। বল অথবা 
ছলনা বিস্তার করিয়াও যদি এই ব্রাহ্মণ আমা-কর্তৃক 
কোনও প্রকারে উপকৃত হন, তাহা হইলে উহা আমার 
সৌভাগ্যের ফল বলিয়াই আমি জ্ঞান করিব ৷? এই 
লীলা-ছারা শ্রীগৌরসূন্দর ও ভক্ত শ্রীধর মিজ-কল্যাণ- 
কামী জীবকুলকে অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জন করিবার 
আদর্শ দেখাইতেছেন ৷ যদিও সমার্ত-সম্প্রদায় অথবা 
_নীতি-প্রবণ ব্যক্তিগণ উভয়ের এতাদ্শ ব্যবহারে 
_অসন্তচ্ট ও উহাকে আপাত-বৈষম্যপূর্ণ বলিয়া বিচার 
করেন, তথাপি জীবের শুদ্ধস্বরূপ-জ্ঞানোদয় হইলে 
উহাকে পরিণামে অশেষ মঙ্গলপ্রদ বলিয়াই তিনি 
জানিতে পারেন। যেসকল লোক-কল্যাণকামী 
ন হি এইরূপ অজ্ঞাত সূক্ৃতির 
| করেন, তাহাদের চির প্রতি আগাত- 










স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





শ্রীধর নিমাইকে বিষ্ণুর অবতার বলায়, লিমাইর কৌশলে 
নিজ-স্বরাপ গোপনন্দনত্ব-কথন-_ 
শ্রীধর বেলেন, “তুমি বিপ্র_বিষ্ণ-অংশ 1” 
প্রভু বোলে,_“না জানিলা, আমি-গোপ-বংশ॥ 
শ্রীধরের মিমাইকে মিশ্র-নন্দন-রাপে দর্শন, নিমাইর 
আপনাকে গোপ-নন্দন-রাপে বর্ণন-_ 
তুমি আমা” দেখ,__খেন ব্রাক্মণ-ছাওয়াল । 
আমি আপনারে বাসি যেহেন গোয়াল 1৮ ২০৮॥ 
নিমাইর মুখে তদীয় গৃঢু স্বরাপ-পরিচয়-রহস্য-শ্রবগেও 
ভগবদিচ্ছ'য় শ্রীধরের তৎদ্বরাপানুপলব্ধি__ 
হাসেন শ্রীধর শুনি’ প্রভুর বচন । 
না চিনিল নিজ-প্রভু মাযার কারণ ॥ ২০৯ ॥ 
নিমাই-কর্তৃক নিজ-গন্দেশত্ব-বর্থন__ 
প্রভু বোলে,__“শ্রীধর, তোমারে কহি তত্ত্ব 
আমা’ হৈতে তোর সব গঙ্গার মহত্ত্ব রঃ ২১০ ॥ 





সেইসকল দীন-জীবের) উপকারের জন্যই জানিতে 
হইবে ৷ 


২০৭। প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধর তাহাকে 
বলিলেন, ‘পণ্ডিত ! তুমি বিষ্ণুর অংশ 1” প্রভু উহার 
প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, ‘আমি বিষ্ণুর অংশ না 
হইলেও অর্থাৎ অংশী স্বয়ংরূপ বলিয়াই গোয়ালার 

বংশোদ্ভূত অর্থাৎ নন্দনন্দন কৃষ্ণস্বরাপ | 


গে 
২০৮1 যদিও তুমি আমাকে রা রর 
দেখিতেছ, তাহা হইলেও আমি নিজকে গোপন 
বলিয়াই জানি৷ 


২০৯। শ্রীগৌরসুন্দর সম্প্রতি নিজের রি 
গূঢ় বিদ্যা-বিল৷স-লীলা গুপ্ত রাখিবার ইচ্ছা রা 
নিরঙ্কুশ ভগবদিচ্ছা-বশে ভক্তরাজ শ্রীধর I 
ভগবৎপার্ষদ হইয়াও স্বীয় নিত্যসেব্য শ্রাগোরর 
আত্মগোপন-লীলা সম্যক্‌ বুঝিয়া উঠিতে পারেন 


তব বলিতে দি 


২১০। প্রভু শ্রীধরকে নিজত বিঃ 


কহিলেন,_“তুমি যে বিষ্তুপাদোভবা নট 
মাহাত্ম্য অবগত আছ, সেই গঙ্গা ও টা 
লোকপূজ্য মাহাত্ম্য আমা- হইতেই, নঃসু 


অর্থাৎ আমিই তাহার মূল কারণ. 1 





২৮৮ 





| 





আদিখণ্ড-দ্বাদশ অধ্যায় 


গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণন-দারা নিমাইকে শ্রীধরের তিরস্কার-_ 
শ্রীধর বলেন,__“ ওহে পণ্ডিত-নিমাঞি ! 
গলা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই? ২১১ ৷ 
চাপল্য-নিবন্ধন নিমাইকে ভৎ সন 
বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে । 
তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাড়য়ে 0৮ ২১২ ॥ 
অতঃপর নিম।ইর স্ব-গৃহে গমন- 
এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি? ৷ 
আইলেন নিজ-গুছে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ২১৩ ॥ 
গৃহে আসিয়া নিমাইর বিষ্ত-মন্দির-দ্বারে উপবেশন: 
ছান্রগণেরও গৃহাভিমূখে প্রস্থান 
বিষ্ঃদ্বারে বসিলেন গৌরাজসুন্দর ৷ 
চলিলা পড় য্নাবগ যা’র ঘথা ঘর ॥ ২১৪ ॥ 
পূর্ণচন্দ্র-দৰ্শনে নিমাইর কৃষ্ণভাবোদয়__ 
দেখি’ প্রভু পৌর্ণম।সী-চন্দ্রের উদয় ৷ 
রুন্দাবনচন্দ্র-ভাব হইল হৃদয় ৷৷ ২১৫ ৷ 
নিমাইর মুরলীধ্বনি ও একমাত্র শচীরই তচ্ছ_বণ__ 
অপৃবর্ব মূরলী-ধ্বনি লাগিলা করিতে ! 
আই বই আর কেহ না পায় শুনিতে ৷৷ ২১৬ ॥ 
মুরলীধ্বনি-শ্রবণে শচীর মৃচ্ছা_ 
ভ্রিভুবন-মোহন মুরলী শুনি’ আই ৷ 
আনন্দ-মগনে মূচ্ছা গেলা সেই ঠাঞি ॥ ২১৭ ॥ 
মৃচ্ছত্তে পুনরায় মুরলীধ্বনি-শ্রবণ__ 
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই’ স্থির করি’ মন ৷ 
অপূব্ব মুরলী-ধ্বনি করেন শ্রবণ ৷৷ ২১৮ ॥ 
নিমাইর অবস্থান-দিকে শচীর বংশীধ্বনি-শ্রবণ__- 
যেখানে বলিয়া আছে গৌরালসুন্দর ! 
সেইদিকে শুনিলেন বংশী মনোহর ॥ ২১৯ ॥ 
বাহ.র আসিয়া বিষ্ণগৃহদ্বারে উপবিষ্ট নিমাইংক দর্শন 
অদ্ভূত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে ৷ 
দেখে, পুত্র বলিয়াছে বিষ্ণুর দুয়ারে ৷৷ ২২০ ৷ 


২১১। তদুত্তরে শ্রীধর বলিলেন,__“তুমি এতাদৃশ ধৃষ্ট 
‘য়, লোকপাবনী গঙ্গ'কে পর্য্যন্ত 'পাপনাশিনী” বলিয়া 
তামার বিশ্বাস নাই ! এমন কি, নিজকে গঙ্গা হইতে 
ত্রষ্ঠ-ভানে তুমি গঙ্গার পর্য্যন্ত জনকাভিমান করিবার 
ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছ 1 
টি | মানুষ্রে বয়োর্দ্ধির জঙ্গে-সঙ্গে বাল- 

! ক্রমশঃ খৰ্ব্ব হয়, কিন্তু একি ! তোমার 


২৩৯ 


অতঃপর নিঃশব্দ ও পৃত্রবক্ষে চন্দ্র-দর্শন_ 
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ । 
পুন্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ ॥ ২২১ ॥ 
নিব্ব'ক্‌ হইয়া শচীর চতুদ্দি:ক দৃষ্টিপাত 
পৃন্র-বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে । 
বিজিমত হইয়া আই চা"হে চারিভিতে ৷ ২২২ ৷ 
গৃহে আসিয়া তৎকারণ-নির্ণয়ে বিফল চেষ্টা 
গৃহে আসি’ বসি’ আই লাগিলা চিন্তিত ৷ 
কি হেতু,নিশ্চয় কিছু না পারে করিতে ॥২২৩৷৷ 
শচীর বিবিধ এশ্বর্য,-দর্শন 
এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই। 
যত দেখে প্রকাশ, তাহার অন্ত নাই ॥ ২২৪ ॥ 
কখনও রান্রিতে রাসন্রীড়াবৎ বছলোকের একক্র 
নৃতা-গীত-শ্রবণ-__ 
কোনদিন নিশাভাগে শচী আই শুনে । 
গীত, বাদ্য-যন্ত্র বায় কতশত জনে ॥ ২২৫ ৷৷ 
বহুবিধ মুখবাদ্য, নৃত্য, পদতাল ৷ 
খেন মহা-রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল ॥ ২২৬ ॥ 
কখনও সব্বভবনকে আলোকিত-রাপে দর্শন_ 
কোনদিন দেখে সবর্ব-বাড়ী ঘর-দ্বার | 
জ্যোতির্ময় বই কিছু না দেখেন আর ॥ ২২৭ ॥ 
কখনও পদ্মপাণি অলৌকিক-স্ত্রীগণের দর্শন 
কোনদিন দেখে অতি-দিব্য নারীগণ ৷ 
লক্ষমী-প্রায় সবে, হস্তে পদ্ম-বিভূষণ ৷৷ ২২৮ ॥ 
কখনও উজ্জ্বলমৃতি দেবগণের দর্শন 
কোনদিন দেখে জ্যোতিশ্ময় দেবগণ ৷ 
দেখি’ পুনঃ আর নাহি পায় দরশন ৷ ২২৯ ॥ 
শু্তসত্ত্ময়ী অভিন্ন দেবকী বাসল্যরসবিগ্রহ শচীদেবীরই 
গৌর-কুফ্েশ্র্যয-দর্শন-যোগ্যতা__ 
আইর এ-সব দুষ্টি কিছু চিত্র নহে। 
বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বেদে যা'রে কহে ॥ ২৩০ 


টিটি: 


দেখিতেছি, বয়োরৃদ্ধির সহিত চাঞ্চলাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে ! 

২২৯।  গ্ৃষ্িগর্ভা দেবকী বিষ্ণভক্তি-স্বরূপিণী ৷ 
শুদ্ধ বাৎসল্য-রসে যশোদা-দেবকী-শচী প্রভৃতি মাতৃ- 
গণ ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন । সুতরাং মাতু- 
গণ ভগবানের পৃজ্যা হইলেও ভগবানের চিন্ময় শুদ্ধ- 
দাস্য হইতে বঞ্চিতা নহেন । 


পি: 


২৪০ স্রীত্রীচেতন্যভাগবত 





তাদুশ শচীদেবীর দুষ্টমান্রেই জীবের চিত্ত শুদ্ধিফলে পৃৰের্ব (১) যুযৃৎ্সার উদয়ে স্বীয় অদ্বিতীয় নো 
কাশ, 


ভগবদৈষ্ব্য-দর্শন-যোগ্যতা-_ যৃদ্ধ-লীলা-প্রতি ইচ্ছা উপজে ঘং খন] 
আই যা'রে সক্ৎ করেন দুচ্টিপাতে ৷ অস্ত্র-শিক্ষা-বীর আর না থাকে তেমন ॥ ২৩ 
সেই হয় অধিকারী এ লব দেখিতে ॥ ২৩১ ৷৷ (২) সম্ভেঃগোদয়ে স্বীয় অপ্রাকৃত কামদেবস প্রকাশ ৬ 
কাম- লিন দত 
স্বানুভবানন্দে গৌর-কৃষ্ণের নবদ্বীপে লীলা কাম লীলা করতে যখন ইচ্ছা হয়৷ 
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর বনমালী ৷ লক্ষাব্বূদ বনিতা সে করেন বিজয় ॥ ২৩৭ ॥ 


(৩) পরশ্র্ষ/-বৃভূক্ষার“উদয়ে স্বীয় অনন্ত বৈভব-প্র/কটা__ 
ধন বিলসিতে সে যখন ইচ্ছা হয় ৷ 
প্রজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময় ॥ ২৩৮ ॥ 
তদুপ অধুনা অদ্বিতীয় পণ্তিতাভিমানী হইয়াও পরে যতি- 


আছে দুঢুরূপে নিজানন্দে কুতুহলী ॥ ২৩২ ॥ 


নিমাইর নানা-ভাবে স্বীয় এশ্বর্য্য-প্রকাশ-সত্ত্বেও তদিচ্ছা- 
বশে সকলের তত্তত্বানুপলব্ধি__ 








যদ্যপি এতেক প্রভূ আপন!’ প্রকাশে ৷ রাজরাপে অধিতী় বৈরাগাযুক্‌ তকতিরস-পকাশ-_ 
তথাপিহ চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥ ২৩৩ ॥ এমন উদ্ধত গৌরসুন্দর এখনে ৷ 
নিমাইর অতুলনীয় পাণ্ডিতাগবর্ব-দর্প-দ্ত-_ এই প্রভু বিরক্ত-ধর্ম্ম লইবে ঘখনে ॥ ২৩৯ ॥ 
হেন সে উদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে । সে বিরক্তি-ভক্তি-কণা কোথা ভ্রিভুবনে £ | 
তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে ৷ ২৩৪ ॥ অন্যে কি সম্ভবে তাহা £__ ব্যক্ত সব্বজনে ॥ ২৪০ 
সব্বযুগে অদ্বিতীয়-লীল৷ময় হইয়।ও স্বভক্ত-সমীপে | 
তলার অভিতা রহ স্বভাবতঃ পরাজিত-_ | 
যখন ঘেরূপে লীলা করেন ঈশ্বর ৷ এইমত ঈশ্বরের সব্বশ্রে্ কম ৷ 
সেই সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তা'র নাহিক সোসর ৷৷ ২৩৫ ॥ সবে সেবকেরে হারে, সে তাহান ধর্ম ৷ ২৪১ ॥ 
চি জর, নিজ-িভ বা ধন- রিভার লীলা এই গৌরলী লায় 


২৩৫-৪০। নিরঙ্কুণ-লীলেচ্ছাময় “লীলাকল্লোলবারিধি” প্রদর্শন করেন নাই ; পরন্ত অন্যান্য অবতারেই সেই- 
অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরই যুযুৎসূ হইয়া শ্রীহয়শীর্ষবতারে সকল লীলা দেখাইয়াছেন। এ-বারে তিনি অবতারী 
মধু ও কৈটভ, শ্রীবরাহ ও শ্রীন্সিংহাবতারে হিরণ্যাক্ষ হইয়া ওদা্য্যলীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সমে" 
ও হিরণ্যকশিপূ এবং শ্রীরাঘবাবতারে রাবণাদি অস্‌- লীলাদি উঁদার্যপ্রধান গৌরলীলার অভ্যন্তরে প্রদর্শন 
রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ; অবতারী কৃষ্ণের সস্তোগ- করেন নাই ৷ গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ভুত 
লীলায় অসংখ্য গোপ-ললনার সহিত রাসক্রিয়ায় জনগণ তাহাকে লোকচক্ষে কলঙ্কিত করিবার মান 
প্ৰমত্ত হন, আবার প্রজাবর্গের গৃহে মড়েবধ্যপূর্ণ নিধি- তাঁহার লোকাদর্শ পূতচরন্রে ব্যভিচারাদির পু 
পতি ঈশ্বররূপে ধন-বিলাস প্রদশন করেন। এতাদূশ করেন, উহা তাহাদের অপরাধ-জনক চিত্রৃতি বলিয় 
নানাবিচিত্র-লীলাময় ভগবান্‌ গৌরসুন্দরই বহুবিধ উদ্ধত্য জানিতে হইবে৷ 
ও চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতে সবর্বপেক্ষা পটু ও পারদর্শী ৷ ২8১। ঈশ্বরের কর্ম্ম_বশ্যের কর্ম অগেক্ষ 





[সর্ব 


অবার, ‘অসমোদ' ? 

খখন গৌরসুন্দর সন্ন্যাস-ধৰ্ন্ম-গ্রহণের লীলা তোভাবে শ্রেষ্ঠ, _ প্রথমটী 'অপ্রারুত ’ ও শেষ 

প্রদর্শন করিবেন, তখন ভগবদিতর-কথায় বিরক্তি, সুতরাং অতুলনীয়, নিত্য ও উড ্রারার 
4 | 


পরেশানুভূতি ও সেবাপরায়ণতার সব্বোত্তম আদর্শ প্রাকৃত’ বা “লৌকিক” “খণ্ড” হেয়’ ও আর 
তিনি _ভগবৎসেবাভিলাষী জীবগণের নিকট প্রদর্শন ঈশ্বরের ধৰ্ম্ম অপেক্ষা ঈশ্বরপ্রেম বশাগণের ধর 
অধিকতর উপাদেয় বলিয়া তাহা ঈশ্বরের * তারা" 
পরাজয় করিতে সমর্থ ৷ পদ্মপুরাণ না ও 
ধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্কোরারাধনং aE 

পরতরং দেবী ! তদীয়ানাং সমচ্টনম্‌ i 

















আদিখণ্র-_দ্বাদশ অধ্যায় 


একদিন ছান্রবেচ্টিত নিমাইর রাজপথে আগমন-_ 
একদিন প্রভু আইসেন রাজ-পথে । 
পাচ সাত পড়ল প্রভুর চারিভিতে ॥ ২৪২ ॥ 
তৎকালীন নিমাইর ভুবনমোহন বেশ ও রাপ-বর্ণন__ 
ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত পরিধান ॥ 
অন্দে পীতবস্ত্ৰ শোভে কৃষ্ণের সমান ॥ ২৪৩ ॥ 
অধরে তাগ্ুল, কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন ! 
লোকে বোলে,_“মৃভিমন্ত এই কি মদন ?”২৪৪৷৷ 
ললাটে তিলক-উদ্দু, পৃস্তক শ্রীকরে ৷ 
দৃষ্টিমান্ধে পদ্মনেজে সব্ব-পাপ হরে? ॥ ২৪৫ ॥ 
ছাত্রগণ-বেষ্টিত হইয়া চঞ্চলভাবে গমন- 
স্বভাবে চঞ্চল পড়ুয়ার বর্গ-সঙ্গে ৷ 
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে ॥ ২৪৬ ॥ 
পথিমধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত-সহ্‌ সাক্ষাৎকার__ 
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস ৷ 
প্রভু দেখি’ মাত্ৰ তা'ন হৈল মহা-হাস ॥ ২৪৭ ॥ 
নিমাইর প্রণাম, শ্রীবাসের আশীব্বাদ__ 
তা'নে দেখি’ প্রভু করিলেন নমস্কার ৷ 
“চিরজীবী হও” বোলে শ্রীবাস উদার ॥ ২৪৮ ॥ 
স্রীবাসপতণ্তিতের নিম।ইকে গন্তব্য-পথ-জিক্তাসা-__ 
হাসিয়া শ্রীবাস বোলে,_“কহ দেখি, শুনি £ 
কতি চলিয়।ছ উদ্ধতের চূড়ামণি ? ২৪৯ ॥ 
কৃষ্ণভজন প্রদর্শন না করায় নিমাইকে ভৎ সনা 
কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি-কাধ্যে গোঙাও £ 
রান্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও £ ২৫০ ৷ 
বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণে মতি এবং ভক্তিই উত্তম শাস্তরাধ্যয়ন- 
ফল, নচেৎ জড়-বিদ্যানুশীলন-ফলে অবিদ্যা-জনিত হেয় 
ও অবিদ্বৎ প্রতীতিরই বুদ্ধি-লাভ-_ 
পড়ে কেনে লোক £__ক্ুষ্ণভক্তি জানিবারে ৷ 
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে £ ২৫১ ৷৷ 


২৪৮। সান্দীপনি-মুনি কৃষ্ণের শিক্ষক-সুত্রে, গর্গমুনি 
পুরোহিত-সূন্রে, ভূঙমুনি পরীক্ষক-সূত্রে এবং গৌর- 
লীলায় ব্হ্ষানন্দপুরী ঈশ্বরপুরীর গুরুভ্রাতা-সু্, বয়ো- 
বব ব্রাহ্মণ শ্রীবাসপন্তিত তাৎকালিক মর্যযাদা-বিচারে 
বর আপনা-অপেক্ষা নিম্নলেঘু)স্তরে অব- 

লাল্য বা স্েহের পান্র-ক্তানে তাহার প্রতি গুরু- 
এত ব্যবহার করিতেন । কিন্তু এখ্বর্য্যরস-বিচারে 
টি ব্যবহার দাস্যের হানিজনক বালয়া জানিতে 


হইবে | 


--৩১ 


২৪১ 


নিমাইকে অতঃপর অবিলম্বে কেবলমান্ত্র কৃষ্ণভজনেই 
কালযাপনার্থ শ্রীবাসের আদেশ = 

এতেকে সব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল । 

পড়িলা ত’, এবে ক্ষণ ভজহ সকাল ৷” ২৫২ ৷ 
সহাস্যে নিমাইর তৎপালনাঙ্গীকার__ 

হাসি’ বোলে মহাপ্রভু, _“শুনহ, পণ্ডিত ! 

তোমার ক্লুপায় সেহ হইবে নিশ্চিত ॥৮ ২৫৩ ॥ 

অনন্তর সশিষ্য নিমাইর গঙ্গাতটে গিয়া উপবেশন 

এত বলি’ মহাপ্ৰভু হাসিয়া চলিলা ৷ 

গঙ্গাতীরে আসি’ শিষ্য-সহিতে মিলিলা ॥ ২৫৪ ৷ 


গ্রঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন ৷ 
চতুদ্দিকে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ ৷৷ ২৫৫ ॥ 
শিষ্য-বেন্টিত নিমাইর অনুপম শে।ভা-সম্বন্ধে আদি-মহাকবি 
্রস্থকারের অদ্বিতীয় বর্ণ ন-চাতুর্্য-_ 
কোটি-মুখে সেই শোভা না পারি কহিতে ৷ 
উপমাও তা'র্‌ নাহি দেখি ভ্রিজগতে ॥ ২৫৬ ॥ 
(১) সকলঙ্ক নক্ষব্রপতি চন্দ্র-সহ নিক্ষলঙ্ক নিমাইর 
উপমার অযেগ/তা- 
চন্দ্র-তারাগণ বা বলিব, সেহো নয় ॥ 
সকলহ্ক,_-তা”র কলা ক্ষয়-রৃদ্ধি হয় ॥ ২৫৭ ॥ 
সব্ব-কাল-পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা । 
নিষ্কলঙ্ক, তেঞি সে উপমা দূরে গেলা ॥ ২৫৮ ॥ 
(২) একগন্ষাশ্রিত দেবগরু-সহ সব্ববন্র সমদর্শন নিম'ইর 
উপমার অযোগ্যতা__ 
বৃহস্পতি-উপমাও দিতে না যুয়ায় ! 
তৈহো একপক্ষ,-দেবগণের সহায় ॥ ২৫৯ ৷ 
এ প্রভু-_সবার পক্ষ, সহায় সবার ৷ 
অতএব সে দুষ্টান্ত না হয় ই হার ॥ ২৬০ ॥ 
২৪৯-২৫৩ । একদিন পথে চলিতে চলিতে প্রভুর 
সহিত শ্রীবাসপন্ডিতের সাক্ষাৎকার হইল । প্রভু 
প্রণাম করিলে, শ্রীবাস তাহাকে *দীর্ঘজীবন-লাভ হউক” 
বলিয়া আশীৰ্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,_ণনিমাই কুষ্ণ- 
ভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য ইতরকর্ম্ম করিয়া দিন 
যাপন করিলে কোন নিত্যমঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা থাকে 
না। পৃথিবীতে যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি কৰ্ম্ম বর্তমান, 
এগুলির একমাত্র তাৎপর্য _কৃষ্ণভক্তিতেই পর্য্য- 
বসিত ৷ যদি বিদ্যানুশীলনের ফলে ভগবসক্তি সঞ্জাত 


২৪২ 





(৩) জীবচিত্তের মোহ বা বিকার-জনক কন্দর্প-সহ কন্দর্পদর্পহা 


চেতোদর্পণমার্জন ভবমহাদাবাগ্রি-নিব্বপক 
বিশ্বস্তরের উপমার অযোগ্যতা-_ 


কামদেব-উপমা বা দিব, সেহো নয় ৷ 

তেঁহো চিত্তে জাগিলে, চিত্তের ক্ষোভ হয় ৷৷ ২৬১ 
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে, সবর্ববন্ধ-ক্ষয় ৷ 
পরম-নিম্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয় ॥ ২৬২ ॥ 


গঙ্গ।তটে শিষ্য-বেছিটিত নিমাইর অনুপম শোভার 
একমাত্ৰ উপমা-বর্ণন-_ 


এইমত সকল দৃষ্টান্ত ঘোগ্য নয় ৷ 
সবে এক উপমা দেখিয়া চিত্তে লয় ॥ ২৬৩ ॥ 
একমান্ত্র যামুন-তটবত্তী গোপশিশু বেষ্টিত নন্দনন্দন-সহ 
নিমাইর উপমা ; উভয় স্বরূপই পরস্পরের উপমা-_ 
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার ৷ 
গোপরুন্দ-মধ্যে বসি’ করিলা বিহার ৷৷ ২৬৪ ॥ 
সেই যামুন-বিলাসী গোপতনয় কৃষ্ণই অধুনা দ্বিজরাজ বিশ্বন্তর-__ 
সেই গোপন্নন্দ লই’ সেই ক্ুষ্ঃচন্দ্র । 
বুঝি,_দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ ॥ ২৬৫ ৷ 
নিমাইর অলৌকিক রূপে সকলেই আকৃষ্ট 


গঙ্গাতীরে ঘে-যে-জনে দেখে প্রভু-মুখ । 

সেই পায় অতি-অনিব্বচনীয় সুখ ৷৷ ২৬৬ ॥ 
না হয়, তাহা হইলে তাদ্‌শ বিদ্যানৃশীলন নিতান্ত ব্যর্থ 
ও নিষ্ফল মাত্র । তুমি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছ, 
সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া এখনই সর্ব্বো- 
তম অধ্যয়নের ফলস্বরূপ হরিভজন আরম্ত কর ॥ 
তদুত্তরে প্রভু সহাস্যে বলিলেন,__-'পশ্তিত, তুমি ভক্ত, 


তোমার আশীর্বাদ-ভ্রুমে আমার অচিরেই ভগবৎপদে 
মতি হইবে ৷? 


২৬৫ । প্রভূ শিষ্যগণ-বেন্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন 
করিলেন, __ইহাতে তিনপ্রকার উপমা প্রদত্ত হইয়াছে; 
যথা__(১) তারাগণ-বেছ্টিত চন্দ্র, (২) দেবগণ- 
বেষ্টিত বৃহস্পতি ও (৩) কামদেব ! কিন্তু এই তিন- 
প্রকার উপমাই প্রভুর অসমোদ্ধ শ্রীরূপ ও উপবেশন- 
ব্যাপারটা সুষ্ঠুরূপে সম্যক্‌ বর্ণন করিতে অসমর্থ, 
(ক) চন্দ্রের শশলাঞ্ছনরূপ কলঙ্ক ও কলার ক্ষয়- 
বুদ্ধি আছে, আলোকে দর্শনাভাব, কিন্তু গৌরচন্দ্র-_ 
নিক্ষলঙ্ক ও ক্ষয়াদি-বর্িত ; খে) বৃহস্পতি একপক্ষে- 
একমাত্ৰ দেবগণেরই) গুরু,_অপরপক্ষ অসুর- 
ণের প্রতি তাহার সহানুভূতি নাই, কিন্তু গৌরসুন্দর 














সম 
করিতে লাগিলেন যে, তিনি সাধারণের ধর হইত : 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





নিমাইর অলৌকিক-রূপ-দর্শনে সকলের তৎসম্বন্ধ 
স্ব-স্ব-বৃদ্ধিরৃত্যনূযায়ী বিবিধ বিচার-প্রতীতি__ 
দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি-বিলক্ষণ ৷ 
গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে স্বজন ॥ ২৬৭॥ 
কেহ বোলে, “এত তেজ মানুষের নয় ৷” 
কেহ বোলে, ব্রাহ্মণ বিষ্ত-অংশ হয়|” 
কেহ বোলে, “বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে। 
সেই এই বৃঝি,_এই কথন না নড়ে ॥ রি ॥ 
রাজ-চক্রবর্তী-চিহ্নু দেখিয়ে সকল ৷” 
এইমত বোলে ঘা’র ঘত বুদ্ধি-বল ॥ ২৭০ ॥ 
তাৎকালিক অধাপকগণের অধ্যাপনায় নিমাইর 
দেযারোপণ-_ 
অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া ৷ 
ব্যাখ্যা করে প্রভু গল।সমীপে বিয়া ॥ ২৭১ 
'কমমকর্তুমন্যথ।'-করণে সমথ নিমাই-পশ্ডিত-_ 
হয়” ব্যাখ্যা ‘নয়’ করে, ‘নয়’ করে হয়? । 
সকল খণ্ডিয়া, শেষে সকল স্থাপয় ৷ ২৭২ ॥ 
নিমাইক্ুক ‘পণ্ডিত’-সংজ্ঞা-নিদ্দেশ ও তদীয় 
সগব্ব স্পর্দোভ্তি__ 


প্রভু ৰোলে,_-“তা'রে আমি বলি যে ‘গণ্ডিত'। 
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত ॥ ২৭৩ ॥ 


২৬৮ 


হইয়া চিত্তের প্রাকৃত ক্ষোভ জন্মায়, কিন্তু গৌরসুন্দরের 
উদয়ে সব্ববন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং আত্মা জুপ্রসন হয়! 
এই সকল উপমা অসম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে প্রভুর 
শ্রীরূপের সাদৃশ্য সূচনা করিলেও সম্পূর্ণভাবে তাহা 
বর্ণন করিতে অসমর্থ । অতএব যামুনতটে গোপীগণ- 
বেষ্টিত অসমোদ্ধেোপম গোবিন্দের বিহারই তদভিন্ 
বিগ্রহ গৌরের স্ব্বোৎকৃষ্ট সুষ্ঠু উপমা। 
২৬৭-২৭০ ৷ প্রভুর তেজো-দর্শনে তাহাকে 
মন্ষ্য-তুল্য বলিয়া কেহই বিচার করেন নাই। 
কেহ মনে করিতেন,__তিনি বিষ্টুর অংশ, - 
কেহ কেহ বা মনে করিতেন, হী হা-দবারা ণী 
ব্ৰাহ্মণ গৌড়ের রাজা হইবেন’_এই উর 
সাফল্যের -উদয়কাল উপস্থিত হইয়াছে ef কার 
দেখিয়া মনে হয়, ইনিই যে ভবিষ্যতে এই 
“গৌড়ের রাজা” অর্থাৎ “গৌড়ীয়েশ্বর' হইবেন, 


সাধারণ 
কেহ 
আবার 


কথার কখনও অন্যথা হইতে পারে না রর দর্পন 
২৭২ ৷ শ্রীগৌরসুন্দর এতাদৃশী বিদ্যা বিচার 


খণ্ডন করিয়া অপর-পক্ষ-স্থাপনে স 














আদিখণ্ড__দ্বাদশ অধ্যায় ২৪৩ 


নেই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যান করিয়া আর-বার ৷ 
আমা" প্রবোধিবে,_হেন শক্তি আছে কা’র ?”২৭৪ 
অবর্বগর্র্বহর সব্রেশ্বর প্রভুর অদ্ধিতীয়ত্ব বা অসমোদ্ধ তব 
এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার ॥ 
সৰ্ব্ব-গব্ব চূর্ণ হয় শুনিঞা সবার ৷৷ ২৭৫ ॥ 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিমাইর অনন্ত শিষোপ্র্য)-বর্ণন_ 
কত বা প্রভুর শিষ্য, ভার অন্ত নাই । 
কত বা মণ্ডলী হই’ পড়ে ঠাঞি ঠাঞি ৷৷ ২৭৬ ॥ 
বিপ্র-তনগ্লগণের আচার্যা-নিমাইকে প্রণাম ও তদন্তেবাসি- 
রূপে অধ্যয়নার্থ কাকৃত্তি_ 
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণকুমার ॥ 
আসিয়া প্রভুর পাস করে নমস্কার ॥ ২৭৭ ॥ 
“পণ্ডিত, আমরা পড়িবাঙ তোমা” স্থানে! 
কিছু জানি, হেন ক্রুপা করিবা আপনে ॥”২৭৮৷৷ 
সহাস্যে নিমাইর তদ্বিষয়ে সম্মতি-প্রদান__ 
“ভাল ভাল”,__হাসি? প্রভূ বোলেন বচন ৷ 
এইমত প্রতিদিন বাড়ে শিষ্যগণ ॥ ২৭৯ ॥ 
গঙ্গাতটে শিষ্যগণ-বেন্টিত নিম।ইপশ্তিত-__ 
গঙ্গতীরে শিষ্য-সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া । 
বৈকুণ্ডের চূড়ামণি আছেন বঙ্গিয়া ॥ ২৮০ ॥ 
নিম! ইপশ্তিতের এশ্বর্যা-বলে নবদ্বীপে শোক-ভয়াভাব__ 
চতুদ্দিকে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক ৷ 
সব্ব-নবদ্ধীপ প্রভু-প্রভাবে অশোক ॥ ২৮১ ৷ 


সকলের বিচার খণ্ডন করিয়া তিনি পুনরায় পূর্র্ব- 
খণ্ডিত বিচারকেই স্বীয় প্রতিভা-দ্বারা পুনঃসংস্থাপন 
করিতেন । 
২৭৫ । ব্যঞ্জেন অহ্ঙ্কার,_গব্ব প্রকাশ করেন । 
২৮২। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রারুত বৈকুষ্ঠলীলা 
এরূপ আনন্দময়ী যে, তাদৃশ-লীলা-দর্শনকারীকে 


দর্শন করিলেও জীবের সংসারাসক্তি হইতে মৃক্তি- 
লাভ ঘটে৷ 


২৮৪। জগদৃগুরু বৈষ্ণবাচার্ষ্য শ্রীব্যাসাবতার- 
ডা সকল-জীবকে আদর্শ দৈন্য ।শক্ষা দিয়া এই 
বলয়া বিলাপ করিতেছেন,_“হায় ! শ্রীগৌরসুন্দরের 
এপ অপ্রাকৃত-লীলার প্রকটকালে আমার ন্যায় 
রর জন্ম না হওয়ায় আমার তাদৃশী আনন্দ- 
টি 1ার দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে নাই! সাংসারিক 

স্ব-স্ব-প্রাক্তন দুক্চৃতি বা পাপের ফল ভোগ 


নবদ্বীপে নিমাইর বিদ্যা-বিল।স দর্শ:করও 
অতুল সৌভাগা__ 


সে আনন্দ যে-যে-ভাগ্যবন্ত দেখিলেক ৷ 


কোন্‌ জন আছে,__তা’র ভাগ্য বলিবেক ? ২৮২৷৷ 


তাদৃশ সূক্বৃতিশালি-জনের দর্শনেও জীবের 
ভববন্ধ-ক্ষয়_ 


সে আনন্দ দেখিলেক যে সুরুতি জন। 
তানে দেখিলেও, খণ্ডে সংসার-বন্ধন ৷৷ ২৮৩॥ 


একনিষ্ঠ গৌরভক্তবর গ্রন্থকারের স্বনিন্দা ও বিলাপোক্তি - 
দ্বার! দৈন্যাদশ-প্রদর্শন_ 


হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, না হইল তখনে ! 
হইলাঙ বঞ্চিত দে-সুখ-দরশনে ! ২৮৪ ॥ 
স্বাভীষ্টদেব গৌর-নারায়ণ-সমীপে তদীয় অনূরক্ত ভক্তবর 
গ্রন্থকারের তল্লীলা-সুখানূস্মৃতি-প্রার্থ না 
তথাপিহ এই ক্বপা কর গোরচন্দ্র ! 


সে-লীলা-স্স্বতি মোর হউক জন্ম জন্ম ॥ ২৮৫ ॥ 
গ্ৰন্থকার-কর্ত্ত ক সব্বন্র স্বাভীষ্টদেবযুগলের 
কৈল্কযা-ল।লসা-_ 


স-পার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা-যথা । 

লীলা কর”,__মূই যেন ভূত্য হঙ তথা ॥ ২৮৬ ॥ 
শ্রীক্ুষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ 

বুন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৮৭ ॥ 


ইতি শ্রীচেতন্যভাবগতে আদিখণ্ডে আীগোরাঙ্গস্য নগর 
জ্রমথাদি-বর্ণনং নাম দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 


ভিউ: 
করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু ভগবৎপ্রকট- 


সময়ে জন্ম ঘটিলে, এতাদূশ হেয়-জন্মেও তাহারা ভগ- 
বল্লীলা দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া যায়); 

২৮৫। আমি যখন গৌরলীলার প্রকটকালে 
জন্ম লাভ করিতে পারি নাই, তখন প্রভুচরণে ইহাই 
প্রার্থনা যে, আমার পরবর্তী সকল-জন্মেই যেন ভগ- 
বললীলাসমূহ আমার সমৃতিপথে উদিত হইয়া সৌভা- 
গ্যের উদয় করায় ৷ 

২৮৬ ॥ যেস্থানে গৌর-নিত্যানন্দের প্রকটলালার 
সহিত অনুচর ভক্তগণের উদয়, আমার জন্ম-জন্মান্তরেও 
যেন সেস্থানেই তাহাদের সেবা করিবার সুযোগ- 
লাভ ঘটে,__ইহাই শ্রীগৌরসূন্দরের চরণে আমার 
প্রার্থনা ৷ 

ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


ক 


রায়াদশ অধ্যায় 


ভ্রয়েদশ অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে নিমাইপশ্ডিত-কর্তৃক সরস্বতীর বর- 
প্রাপ্ত বিদ্যা-গর্ব্বদৃপ্ত দিগিজয়ি-পশ্িতের বিজয় ও 
তাহার উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে । 
যখন নিমাই-পণ্তিত নবদ্বীপে অধ্যাপক শিরোরত্ব- 
রূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সরস্বতীদেবীর 
বরপ্রাপ্ত এক দিগিজয়ী মহা-পশ্ডিত স্ব্ব-দেশ-রাজ্যের 
প্াণ্তত-মগ্ুলীকে তকষুদ্ধে জয় করিবার পর তাৎ- 
কালিক নবদ্বীপস্থিত পণ্ডিত-বৰ্গের ভারত-প্রসিদ্ধ 
পাণ্ডিত্য-মাহাজ্ের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকেও 
জয় করিবার জন্য মহা-দস্তভরে তথায় আগমন করি- 
লেন। নবদ্বীপের সমস্ত পণ্তিতমণ্ডলী এইরাপ দিগ্জিয়ী 
মহা-পণ্তিতের আগমন-বার্তা শ্রবণ-করিয়া অতিশয় 
চঞ্চল ও চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন ৷ নিমাই-পণ্ডিতের 
ছান্্গণ এই সংবাদ তাহার নিকট নিবেদন করিলে তিনি 
ছান্রগণকে বলিলেন,__“দর্পহারী ভগবান্‌ অহঙ্কারীর 
 দর্প নিত্যকালই হরণ করেন। ফলবান্‌ বৃক্ষ ও গুণবান্‌ 
জন চিরকালই নম্র । হৈহয়, নহুষ, বেণ বাণ, নরক, 
রাবণ প্রভৃতি রাজগণ “মহা-দিগিজয়ী” বলিয়া অত্য- 
ধিক অহঙ্কারে প্রমত্ত হওয়ায়, অবশেষে ভগবান্‌ তাহা- 
দের গব্ব চূর্ণ করিয়াছেন। অতএব নবদ্বীপে সমাগত 
এ দিগিজয়ীর অহঙ্কারও ভগবান্‌ অচিরেই চূর্ণ করি- 
বেন!” এই বলিয়া প্রভু সেইদিন সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণের 
সহিত গঙ্গাতীরে উপবেশনপূর্ব্বক দিগিজয়ীর উদ্ধারের 
বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ণচন্দ্রবতী 
- সেই নিশার প্রাক্কালে দিগিজয়ী প্রভুর স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং পড়য়াগণের নিকট হইতে 
_অত্যভুত-তেজঃকান্তিবিশিষ্ট নিমাইপগ্ডিতের পরিচয় 
জাত হইলেন। প্রভু প্রথমতঃ দিগি্জয়ীর সহিত 
কয়েকটী কথা বলিয়া, পরে যথোচিত শিষ্টাচার ও 
কৌশলের হাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে 
দিগ্িজয়ী তৎক্ষণাৎ গঙ্গা-দেবীর মাহাত্ময- 
্জন-ধ্বনির 










চরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য লা 
ক্রিয়া দেবী অন্তহিতা হইলেন ৷ দিগি নানাবিধ 


কাল এরাপ তা শ্লোক উচ্চারণ করিয়া রী 
হইলে প্রভু তাহাকে সেইসকল শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে 
বলিলেন ৷ দিগিজয়ী ব্যাখ্যা আরন্ত করিবামান্রই প্র 
সেই বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্ত্যে শব্দ, অলঙ্কার 
ও নানাবিধ বিষয়ে অসংখ্য দোষ প্রদর্শন করিলেন। 
দিগ্নজিয়ী প্রভুর প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিলেন 
না; তাহার সমস্ত প্রতিভা পরিস্লান হইয়া পড়িল। 
ইহা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে 
প্রভু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং দিগ্নিজয়ীকে 
নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম 
করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পরদিন পূনরায় 
আসিতে বলিলেন ৷ দিগিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত 
ও দুঃখিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
“ষড়্দর্শনে অসামান্য পণ্তিতগণকেও তিনি পরাজিত 
করিয়াছেন, কিন্তু দৈব-দুব্র্বপাক-বশতঃ শেষকানে, 
শিশু-শাপ্ত্র সামান্য ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যা- 
পকের নিকট তাঁহাকে আজ পরাভূত হইতে হইল ! 
_ইহার কারণ কি? হয় ত’ বা সরস্তী-দেবীর 
নিকটই তাহার কোনপ্রকার দোষ ঘটিয়া থাকিবে! 
এই ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে পণ্ডিত 
নিদ্ৰিত হইয়া পড়িলে, সেই রান্রিতেই স্বপ্নযোগে অরস্বতী- 
দেবী দিগিজগ্লি-পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়। নিমাই- 
পণ্ডিতের স্বরূপ জানাইলেন, এবং বলিলেন, _ নিমাই 


রি শক্তি” 
. পণ্তিত সামান্য মৰ্ত্য পণ্ডিত নহেন,_ সাক্ষাৎ সব্ব 


= -শার্তি 
মান্‌ স্বয়ং ভগবান্্‌ ; সরস্বতীদেবী তীহারই স্বরূপ 


পরবিদ্যার ছায়াশক্তি-মাত্র, সেই ছায়াশভিরাপা রর 
স্বতী নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লঙ্জা Ee 
করেন, তিনি শ্রীনারায়ণেরই অপাশ্রিতভাবে রে রি 
করেন মাত্র ৷ দেবী দিগ্রিজয়ি-পর্ভিতকে আরও দা 
লেন যে, পণ্ডিত এতদিনে প্ররুত-প্রস্তাবে টো 
ফল প্রাপ্ত-হইয়াছেন; যেহেতু তিনি অনন্ত-র পর 
নাথের দর্শন-সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহার 
দিগ্জিয়ীকে শীঘ্রই প্রভুর নিকট উপস্থিত হই রর 


রি 


য়াই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 











ও, 





আদিখণ্ড_ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 


তি করিনা সয় স্বপ্নরৃভান্ত ও সরস্বতী-দেবীর 
উপদেশ জানাইলেন ৷ সরস্বতীপতি প্রভুও দিগিজয়ীকে 
ভ্গবন্ভজনের অনুকুল পরবিদ্যারই উপাদেয়তা এবং 
দিগিজয় বা জড়প্রতিষ্ঠাদি-মূলা অপরা বিদ্যার হেয়তা 
প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রভু বলি- 
লেন, +রুফণপাদপদ্মে চিত্তবিভ সংলগ্ন রাখাই বিদ্যা- 
জ্জনের ফল এবং বিষ্ণুভক্তি বা পরা বিদ্যাই একমাত্র 
সত্য ও কাম্যবন্ত। এই সকল কথা উপদেশ করিয়া 
প্রভু, সরস্বতীদেবী দিগিজয়ীর নিকট যে বেদগুহ্য তত্ব 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ঘাটন করিতে বিশেষ- 
ভাবে নিষেধ করিলেন ॥ প্রভুর কৃপায় দিগ্বিজয়ি- 
পণ্ডিতের দেহে যুগপৎ ভক্তি, বিরক্তি ও বিজ্ঞানের 
অধিষ্ঠান হইল,_তিনি পর-ভক্তি-লাভে কৃত- কৃতাৰ্থ 
হইয়া প্ৰকৃত “তৃণ'দপি সুনীচ” হইলেন ৷ এতৎপ্রসঙ্গে 


জয় জয় দ্বিজকুল-দীপ গৌরচন্দ্র ৷ 
জয় জয় ভক্ত-গোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ ॥ ১ ৷ 
প্রভু-সমীপে বিমুখ দীন জীবের প্রতি করুণা-কটাক্ষ_ 
নিক্ষেপ নিমিত্ত গ্রন্থকারের প্রাথনা_ 
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ ৷ 
জীব প্রতি কর, প্রভু, শুভদুচ্টি-পাত ॥ ২ ॥ 
নিমাইপত্তিত ও ভক্তগণের জয়-_ 
জয় অধ্যাপক-শিরোরত্র বিপ্ররাজ ॥ 
জপ জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ ॥ ৩ ॥ 
স্ব্ব-পাণ্ডিত্য-দর্প-হারী নিম।ইপত্তিত__ 
হেনমতে বিদ্যা-রস্ে শ্রীবৈকুগ্ঠনাথ ৷ 
বৈসেন সবার করি’ বিদ্যা-গব্্ব-পাত ৷৷ ৪ ॥ 
তৎকালীন-নবদ্বীপস্থ তথা-কথিত বিদ্ৎসমাজে 
বিদ]া-চচ্চা-বর্ণন__ 
যদ্যপিহ নবদ্বীপে পণ্ডিত সমাজ ! 
কোট্যব্বূদ অধ্যাপক নানাশাস্ররাজ ॥ ৫ ॥ 


ARAAAANANARNAARAAANAAANAN ANNAN 


২৪৫ 
গৌরভক্ত গ্রন্থকার গৌর-কুপার স্বভাব বর্ণন করিয়া 
লিখিয়াছেন যে, "গৌর-কৃপায় অত্যন্ত অহঙ্কারী ব্যক্তিও 
অতীব নম্র হন; প্রাকৃত-ধন-মদ-প্রমত্ত ব্যক্তিও 
রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনার্থ বনবাসী হন। 
জগতের লোকসকল যে-সকল বস্তুকে পরম-লোভনীয় 
বলিয়া কামনা করে, প্রভুর কুপাপ্রাপ্ত পুরুষগণের 
নিকট তাহা বহুপরিমাণে : সমাগত হইলেও তাঁহারা 
তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারেন । রাজ্যাদি-সুখের 
কথা দুরে থাকুক, কৃষ্ণভক্তগণ মোক্ষ-সুখকেও তুচ্ছ- 
জ্ঞান করেন!’ নিমাইপণ্ডিত এইরাপ দিগ্বজিয়ীকে জয় 
করিলে, নবদ্বীপবাসি-পণ্ডিতগণ তাহার অদ্ভুতশক্তি 
দেখিয়া, সকলে মিলিয়া তাহাকে 'বাদিসিংহ'পদবীতে 
ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সৰ্ব্বন্র তাহার 
অসামান্য সৎকীত্তি বিঘোষিত হইল ॥ € গৌঃ ভাঃ) 


পণ্তিতগণের কেবলমান্র অধ্যাপনাতেই কালযাপন-__ 
ভট্টাচাৰ্য্য, চক্রবর্তী, মিশ্র বা আচার্য । 
অধ্যাপনা বিনা কা’রো আর নাহি কাৰ্য্য ৬1 


সকলেরই শান্ত্রতর্কে জিগীষা, মর্যযাদা-জান-শুনাত। 
ও অসহিষ্তত্ব_ 


হদ্যপিহ সবেই স্বতন্ত্র, সবার জয়! 

শাস্রচচ্চা হৈলে ব্ৰহ্মারেহ নাহি সয় ॥ ৭ ॥ 
সকলেরই স্বতঃপরতঃ নিমাইকর্তৃক নিজ-তিরস্কর শ্রবণ_ 

প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন । 

পরম্পরা, সাক্ষাতেহ সবেই শুনেন ॥ ৮ ॥ 


তৎসত্বেও নিমাইর অহঙ্কারোজি'র প্রতিবাদে 
সকলেরই অসামথ্য_ 


তথাপিহ হেন জন নাহি প্রভু-প্রতি ৷ 

দ্বিরুক্তি করিতে কা'রো নাহি শক্তি কতি | ৯ ॥ 
মহাগম্ভীর নিমাইপণ্ডিত-দর্শনে সকলের সভয়ে স্থানত্যাগ-- 

হেন লে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া ৷ 

সবেই যায়েন একদিকে নম্র হৈয়া ৷ ১০ ॥ 


গৌট্ীয়-ভাষা 


EL বিশেষণ- 
তি ডি জজ ‘বিবিধ-শাজ্ের বিচারানুশীলন- 
তি রর অর্থাৎ যাহারা বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে 

রিয়াছেন ; আর, স্বতন্ত্র বিশেষ্যরূপে গৃহীত 


হইলে « Fe 
বহুবিধ 5 
হইবে। প্রধান প্রধান শাস্ত্র এইরূপ অথ 


৭1 প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিতেন এবং 
অপরকে পরাজয় করিতে সচেষ্ট হইতেন ৷ শাস্ত্রের 
বিচার-বিষয়ে পর-মত-শ্রবণ-সহিষ্ণতা বিসর্জন করিয়া 
ব্রহ্মার তুল্য বিদ্বান্‌ পণ্ডিতগণের মতও গ্রাহ্য করিতেন 


না,_তর্কাদিদ্বারা শ্রদ্ধেশ্ন মানী পশ্তিতগণকেও পরাজয় 
করিবার যত্র করিতেন! 





২৪৬ 





নিমাইকর্তৃক সম্তাষিত ব)ক্তির তদীয় আনুগত্য-স্বীকার__ 
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ ৷ 

সেইজন হয় যেন অতি বড় দাস ॥ ১১ ॥ 
আ-শৈশব নিমাইর সব্বজন-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত)-মেধা_ 

প্রভুর পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে ৷ 

সবেই জানেন গঙ্গাতীরে ভাল-মতে ॥ ১২ ॥ 
নিমাইর কুটতর্কের সদুক্তর-প্রদানে সকলেরই অসামর্থয-_ 

কোনরুপে কেহ প্রবোধিতে নাহি পারে ৷ 

ইহাও সবার চিত্তে জাগয়ে অন্তরে ॥ ১৩ ॥ 

নিমাইপর্তিতের গভীরপাত্ডিত্য-প্রভাবে সকলের 
স-সন্দ্রমে তদ্বশাতা-স্বীকার__ 
প্রভু দেখি’ স্বভাবেই জন্ময়ে সাধবস ৷ 
অতএব প্রভু দেখি’ সবে হয় বশ ॥ ১৪ ॥ 
বিষ্ণমায়া-বশে সকলের প্রভুর স্বরাপানুপলব্ধি__ 

তথাপিহ হেন তা'ন মায়ার বড়াই ৷ 

বুঝিবারে পারে তা'নে,_হেন জন নাই ॥ ১৫ ॥ 
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ ব্যতীত অনন্তকালব্যাপী প্রাকৃত জীব- 

চেষ্টায় ঈশ-স্বরূপোপলব্ধি-সামর্থযাভাব__ 
তেঁহো যদি না করেন আপনা" বিদিত । 
তবে তা'নে কেহ নাহি জানে কদাচিত ৷৷ ১৬ ॥ 


১০) সাধ্বস,_[ সাধু-_অস্‌ ক্ষেপণ করা)+ 
অল্‌ ], সম্ভ্রম, ত্রাস, ভয়, শঙ্কা ৷ 
১১। প্রভু অপরের সহিত সম্ভাষণ করিলে 
সম্ভ।ষিত ব্যক্তি আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে 
করিয়া প্রভুর সেবা করিবার ইচ্ছা করিতেন ৷ 
১৯1 “মহা-দিগ্িজয়ী-শব্দে কেহ কেহ বলেন 
যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গাঙ্গল্য-ভটের শিষ্য কেশব- 
ভট্ট বা কেশব-কা*মীরীই এই দিগিজয়ী পণ্ডিত। এ 
বিষয়ে কালগত-বিচারে মত ভেদ দৃষ্ট হয় ॥ “ক্রুম- 
দীপিকা'লেখক কেশব-ভট্রের গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি 
প্রমাণ শ্রীমদ্গোপালভট্র-গোস্বামিপ্রভু-সঙ্কলিত শ্রীহরি- 
ভক্তিবিলাস ও তাহার “দিগ্দর্শিনী'-টীকায় উদ্ধৃত 
হইয়াছে ।-পরবন্তিকালে এই কেশব-ভট্টকে নিস্বার্ক- 
_ সম্প্রদায়ের গুরুতপ্রণালীতে আচার্্যরূপে নিবদ্ধ করা 
পি হের; লেখক কেশর-ভট্ট 



















স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 






তগাবলাম-প্রতর 
সরস্বতী, _ভ্তিস্বরাপিণী ভূ-শক্তি-_ভগবন্নাম-প্রু 
বধস্বরাপিণী ৷ 


 কর্তৃত্বাভিনিবেশ-যুক্ত ভোগবাঞ্ছা-প্রব তি 
নিকট স্বীয় স্বরূপ গুপ্ত বা লুক্কায়িত রাখিয়া 


বর 
নিমিত্ত বরাদি প্রদান করেন । তাদৃশ লব্ধবঃ লেও 


ঈশ্বর সব্বতোভাবে পরমদগ্নাল্‌ হইলেও তদিচ্ছা 


-বশেই 
সকলের তদীয় গৃঢ-লীলা-তত্বোপলব্ধি 


-সামর্থযাভাব_. 
তেঁহো পুনঃ নিত্য সুপ্ৰসন্ন সব্ব-রীতে। 


তাহান মায়ার পুনঃ সবে বিমোহিতে ৷ ১৭ ॥ 
দ্রিভুবন-মোহন নিমাইর নবদ্বীপে বিদ্যা-বিলাস-লী 
হেনমতে সবারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র । 
বিদ্যা-রসে নবদ্বীপে করে প্রভু রগ ॥ ১৮1 
জনৈক মহা-গব্রিত দিগিজয়ি-পশ্তিতের নবদ্বীপে আগমন 
হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্রিজদ্নী ৷ 
আইল পরম-অহঙ্কার-যুভ্ত হই’ ॥ ১৯ ॥ 
জীবমোহিনী বাণীর বরদৃপ্ত বরপুন্র দিগিজস্মি-পশ্তিত__ 
সরস্বতী-মন্ত্রের একান্ত উপাসক ৷ 
মন্ত্র জপি’ সরস্বতী করিলেক বশ ॥ ২০॥ 
ভোগ-দর্শনে জীবমোহিনী হইলেও বাগ্দেবী স্বরূপতঃ নৃসিংহাদি 
বিষ্ণবিগ্রহের বদনে ও বক্ষে মৃত্তিমতী বিষ্ণসেবা বিগ্রহা 
শব্দময়ী অভিননলক্ষমী গুদ্ধসরস্বতী_ 
বিষ্ণভক্তি-স্বরূপিণী, বিষ্ণ-বক্ষঃস্থিতা ৷ । 
মৃত্তিভিদে রমা,__সরস্বতী জগন্মাতা ॥ ২১ ॥ 
বাণীর বরপ্রাপ্ত নন্দন দিগ্জিয়ি-পণ্ডিত_ | 
ভাগ্যবশে ব্রাক্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা ! I 
“ত্রিভুবন দিগৃজয়ী’ করি” বর দিলা ॥ ২২॥ 


গা 





২১। রমা,_বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী বা শ্রী-শজি। 





4) 1 
জগন্মাতা,_বিষ্ণর “নীলা”, “লীলা' বা 'দুগ! - -ক্তি 


পরস্পর মুর্তিভেদ থাকিলেও রমা, সরস্বতী বা দুর্গা 
প্রত্যেকেই বস্তুতঃ ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণেরই অন্তর 
স্বরূপ-শক্তি শ্রীনারায়ণী বা লক্ষ্মী, _ প্রত্যেকেই মুর্তি 
মতী ভগবদ্‌ বিষ্ণ-দাস্যস্বরূপিণী, _ প্রত্যেকে 
আশ্রয়-বিপ্রহ বলিয়া নিখিল আশ্রয়কোটি-ডগঠ 
আকররূপিণী প্রসূতি ৷ 


ই মূল" 


মাথা 
পরাবিদ্যা বা সরস্বতী অহঙ্কারবিমু! রর 
গণ জীবগঃ 


লূত 


২২ 


করির? 
দুষ্টা-সরস্বতীরাপে- তাহাদিগকে বঞ্চনা ন 
চানমানী ব্যক্তিগণ প্রিভুবনবিজয়ে রি পরাভূত 
বরদাপতি ভগবানের নিকট সর্ব্বতোভা? রর পরার 
হইবার যোগ্য । অরস্বতীদেবী নিজ-অধীশ্বরে 





আদিখণ্ড- ভ্রয়োদশ অধ্যায় ২৪৭ 





ধন্দদ্বরাপিণী গুদ্ধসরস্বতীর নিক্ষপট-কৃপা-লভ্য দুর্লভ “পরবিদ]”- 
বিষ্ণভক্তির নিকট প্রাকৃত “অপরবিদ্যাদর ফল্ডত্ব-- 
বার দৃষ্টিপাত-মান্ে হয় বিষ্ণুভক্তি । 
ণদগ্নিজয়ী’-বর বা তাহান কোন্‌ শক্তি ? ২৩ ॥ 
জীবমোহিনী বাণীর বরদৃপ্ত দিগ্জিয়ীর সবর্বদেশ-বিজয়_ 
পাই সরস্বতীর সাক্ষাতে বর-দান ৷ 
সংসার জিনিয়া বিপ্র বুলে স্থানে-স্থান ॥ ২৪ ৷ 


সর্শাপ্র পারঙ্গত দিগ্বজিয়ি-সহ বিচার-প্রতিযেগিতায় 
কক্ষা-দানে সকলের অসাম 


সব্ববশাপ্্র জিহ্বায় আইলে নিরন্তর ৷ 
হেন নাহি জগতে, যে দিবেক উত্তর ॥ ২৫ ॥ 
তৎ্কুত পৃবর্বপক্ষ-বোধেই সকলের অসামর্থ্-হেতু অপ্রতি- 
দন্দিরূপেই দিগ্জিয়ীর সর্ব্বত্র বিজয় 
যা’র কক্ষা-মান্র নাহি বুঝে কোন-জনে । 
দিগরিজয়ী হই’ বুলে সৰ্ব্ব স্থানে-স্থানে ॥ ২৬ ॥ 
তৎকালীন নবদ্বীপস্থ বিদ্বৎসমাজের সৃখ্যাতি-শ্রবণ__ 
শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা । 
পণ্তিত-সমাজ যত, তা’র নাহি সীমা ॥২৭ ॥ 
মহাসমারোহে দিগ্জিয়ীর নবদীপ-গমন-__ 
গরম-সম্মদ্ধ আশ্ব-গজ-যুক্ত হই’ ৷ 
সবা’ জিনি’ নবদ্বীপে গেলা দিগিজয়ী ॥ ২৮ ॥ 
দিগ্জিয়ীর আগমনে নবদ্বীপে সর্বত্র কোলাহল-__ 
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পশ্তিত-সভায় ৷ 
মহাধ্বনি উপজিল সব্বব-নদীয়ায় ॥ ২৯ ৷ 
দিগিজয়ীর পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে নবদীপবাসিগণের উত্তি_ 
“সব্ব-রাজ্য-দেশ জিনি’ জয়-পন্র লই'। 
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্জিয়ী ॥ ৩০ ॥ 
দিগজয়ীর বাণী-কুপা-লাভ-শ্রবণে নবদ্বীপস্থ পশ্তিতগণের 
পরাজয়-ভীতি, চিন্তা ও দিগিজয়ীর মহিমা-বর্ণন_ 
সরস্বতীর বর-পৃন্র” শুনি’ সব্বজ:ন ॥ 
পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হৈল মনে ৷ ৩১ ॥ 


EES CUMS TED CTE 
আকাঙক্ষা করেন না বলিয়া তিনি মায়া-বিমোহিত 


বদ্ধজীবকে ভগবন্নাম-মহিমার কীর্তন হইতে বঞ্চিত 
করেন। শুদ্ধা সরস্বতীদেবী স্বীয় সাধক-ভক্তকে 
উগবৎসেবোন্ম.খ না দেখিলে তাহাকে স্বীয় ছায়ারূপিণী 
অপর্না বিদ্যা-দ্বারা বিমোহিত করেন । 

২৩। যে শুদ্ধা সরস্থতী-দেবীর নিক্ষপট করুণা 
কটাক্ষে বিষ্ত-ভক্তিরূপ পরম শ্রেয়ো-লাভ ঘটে” তাহার 
পক্ষে মানুষকে জড়রাজ্যে দিগিজয়াদি বর-প্রদান_ 
অতীব অনায়়াসসাধ্য ও অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার ৷ 





“জন্থদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান ৷ 
সবা জিনি’ নবদ্বীপ জগতে বাখান ৷৷ ৩২ । 
হেনস্থান দিগ্িজয়ী যাইবে জিনিঞা ৷ 
সংসারে এই অপ্রতিষ্ঠ। ঘৃষিবে শুনিঞ্া ॥ ৩৩ ॥ 
যুঝিতে বা কা'র শক্তি আছে তা'ন সনে? 
সরস্বতী বর যা'রে দিলেন আপনে ? ৩৪ ॥ 
সরস্বতী বক্তা হযাঁ'র জিহ্বায় আপনে! 
মনুষ্যে কি বাদে কভু পারে তা'ন সনে ? ৩৫ ॥ 

নবদ্বীপস্থ সকল পণ্তিতেরই দুশ্চিন্তা 
সহস সহস্র মহা-মহা-ভট্রাচার্য্য ৷ 
সবেই চিন্তেন মনে, ছাড়ি’ স্ব্ব কার্য্য ॥ ৩৬ ॥ 
নবদ্বীপে সব্বন্রই এবার দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত- 
বর্গের পাশ্ডিত্য-বল-পরিক্ষা বা বিচারমন্লধুদ্ধে পাণ্ডিত্য- 
নির্ণয়-সন্তভবনা সম্বে ্ধ-আলোচনা_ 

চতুদ্দিকে সবেই করেন কোলাহল । 

“বুবিবাও এইবার যত বিদ্যাবল ॥” ৩৭ ॥ 
নিমাইপণ্ডিতের সমীপে ছাত্রগণ কর্তৃক দিগ্বজয়ীর উপস্থিতি 

ও তদীয় যুযুৎসা ও জিগীষা-ব্ত্তত্ত-বর্ণন_ 

এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে ॥ 

কহিলেন নিজ-গুরু গৌরালের স্থানে ॥ ৩৮ ॥ 
“এক দিগিজিয়ী সরস্বতী বশ করি’ ৷ 

সৰ্ব্বত্ৰ জিনিয়া বুলে জয়-পন্র ধরি’ ॥ ৩৯ ॥ 
হস্তী, ঘোড়া, দোলা, লোক, অনেক সংহতি ৷ 
সম্প্রতি আসিয়া হৈলা নবদ্বীপে স্থিতি ॥ 8০ ॥ 
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায় ৷ 

নহে জয়পত্ৰ মাগে সকল-সভায় 1? 8d ॥ 
ছাত্রগণের নিকট বির্তি-শ্রবণে নিমাই কর্তুক সমদর্শন 

ঈশ্বরের বিমুখ-জীবের দম্তহর এশর্য্য বৰ্ণন 
শুনি’ শিষ্যগণের বচন গৌরমণি ! 
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ববাণী ৷৷ ৪২ ৷৷ 


A লালা 
৩০ । জয়পন্র,“_-তর্কবিচার-মল্ল-যুদ্ধে বা পশ্তিত্য- 


প্রতিভার পরীক্ষা-প্রদর্শন-সমরে বিজয়ি-পক্ষ বিজিত- 
পক্ষের নিকট হে স্বীয় জয়লাভ-সৃচক পত্র লাভ করেন, 
তাহাই বিজয়ীর “জয়পন্র' উহাই বিজয়ি-পক্ষের 
পাণ্ডিত্য-প্রতিভার নিদর্শন-পন্র ! 

৩২। জন্থৃদ্বীপ-_জপ্তদ্বীপের মধ্যে অন্যতম, তন্মধ্যে 
ভারতবর্ষ অবস্থিত । এই ভারতবর্ষের বিদছজ্জনাধ্যষিত 
সমস্ত ক্ষেত্র অতিক্ৰম করিয়া তৎকালে নবদ্বীপ 
স্ব-মহিমায় জগতের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত ছিল । 





২৪৮ 


“শুন, ভাই সব, এই কহি তত্বকথা | 
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সব্বথা ॥ ৪৩ ৷ 
যে-যে-গুণে মত্ত হই’ করে অহঙ্কার ৷ 
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার ॥ 88 ॥ 
প্রকৃত বিনয়ের মহিমা-বর্ণন_- 
ফলবন্ত রুক্ষ আর শুণবন্ত জন । 
‘নম্রতা’ সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ ৷৷ ৪৫ ॥ 
ঈশ্বরকর্তৃক প্রাচীন গবির্বত রাজগণের গব্বনাশ__ 
হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ ৷ 
মহা-দিগিজয়ী শুনিয়াছ যে যে-জন ৷৷ ৪৬ ৷ 
বুঝ দেখি, কা’র গব্ব চূণ নাহি হয় ? 
সৰ্ব্বথা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয় ॥ ৪৭ ॥ 





৪১। দিগিজয়ি-পণ্তিত নবদ্বীপে আগমন করিয়া 
বিরুদ্ধ-দলভুক্ত স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের অনুসন্ধান 
করিলেন । যদি সমগ্র-নবদ্ধীপের মধ্যে তাদুশ বিচার- 
সমর্থ কোন পণ্ডিতের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা 
হইলে এ দিগিজয়ি-পণ্তিতের নিকট নবদ্বীপবাসী 
সকল-পণ্তিতই পরাজিত হইলেন বলিয়া তিনি পণ্ডিত- 
বর্গকে নিজ-নিজ-পরাজয়-সুচক পত্র লিখিয়া দিবার 
দাবী করিলেন ৷ 

৪৩  নবদ্বীপবাসী পরাজয়াশঙ্কাকারী পণ্ডিত- 
শিষ্যগণের নিকট দিগ্জিয়ি-পণ্ডিতের আস্ফালন শ্রবণ 
করিয়া শ্রীগৌরসূন্দর তত্ব অর্থাৎ সত্য বাস্বরূপ-বিচার- 
মুখে তাহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন 
যে, মায়াধীশ ঈশ্বর মায়াবশ কর্তৃত্বাভিমানযুক্ত অহঙ্কা- 
রিগণের সমস্ত অহঙ্কার-__গর্র্িত-গণের সমস্ত গব্ব__ 
সবর্বতোভাবে বিনাশ করেন এবং কখনও তাহাদের 
গব্ব-পোষণের কোনপ্রকার সহায়তা করেন না ৷ ভোঃ 
১০১৪1২০---) জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায় প্ৰভো বিধাতঃ 
সদনুগ্রহায় চ ৷” 

881 প্রাক্ৃত-রাজ্যে ত্রিগুণ বর্তমান। শুণন্রয়, 
প্রত্যেকেই নিজত্ব-সংরক্ষণ-বিষ:য় পরস্পর মিশ্রিত 
হইয়াও ভেদ-ধৰ্ম্মযুক্ত ৷ সত্বৃগুণের দ্বারা রজস্তমোগুণ 
নিরস্ত হইলে জীব সত্বগুণে অবস্থিত হন। কিন্তু 
তাদৃশ সত্তববগুণেও রজস্তমোগুণের আপেক্ষিক সম্বন্ধ 
বর্তমান থাকে৷ রজস্তমো গুণ-দ্রয়ের আপেক্ষিক 
সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যে সত্বগুণ বর্তমান 
থাকে, তাহা “বিশুদ্ধ-সত্ত্” বা নিগু'ণ-শব্দ-বাচ্য। 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


নবদ্দীপেই দিঠ্বিজয়ীর দর্প চর্ণ হইবে বলি 
নিমাইর আশ্বাসোক্তি 


এতেকে তাহার যত বিদ্যা-অহঙ্কার ৷ 
দেখিবে এথাই সব হইবে সংহার ॥? ৪৮ ॥ 

সায়ংকালে সশিষ্য নিমাইর গঙ্গাতটে আগমন 
এত বলি’ হাসি’ প্রভু শিষ্যগণ-সঙ্গে ৷ 


সন্ধ্যাকালে গঙ্গতীরে আইলেন রঙ্গে ॥ ৪৯ ॥ 
গঙ্গার অভিবন্দন-_ 


গন্গ।জল স্পর্শ করি’, গঙ্গা নমস্করি? | 


বসিলেন শিষ্য-সজে গৌরাজ শ্রীহরি ॥ ৫০ ॥ 
বিভিন্ন পংক্তিতে ছান্রগণের উপবেশন-_ 


অনেক মণ্ডলী হই’ সব্ব-শিষ্যগণ ৷ 
বসিলেন চতুর্দিকে পরম-শোভন ॥ ৫১ ৷৷ 


য়া সকলকে 


প্রাকৃত-জগতে যে গুণন্রয়ের বশীভূত হইয়া কর্তৃত্বা- 


ভিমান-মন্ত জনগণ অহঙ্কার প্রদর্শন করেন, সেই 
বিবদমান গুণসমূহের সমতা সাধন-পুরর্বক বৈকুণ্ঠ- 
বিলাস প্রকট করিবার উদ্দেশে ঈশ্বর উহাদিগের প্রতি- 
দ্ন্দিভাব অপসারিত করিয়া উহাদিগকে নৈগুণ্ে 
স্থাপন করেন। গুণজাত অহঙ্কার__কালক্ষোভ্য, 
অর্থাৎ কালের অভ্যন্তরেই গুণজাত “অহংতা” ও “মম 
তা'র ক্রিয়া লক্ষিত হয় এবং কালেই উহা বিনচ্ট 
হয়; অতএব জীবের গুণজাত-সম্বন্ধ “নিত্য নহে 
তাৎকালিক-মান্র। জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ,_এই গুণজাত- 
ভাবন্রয় নিত্যস্থায়িভাব নহে ; সুতরাং বিনাশ-যোগা ! 
ঈশ-বৈমুখ্য হইতে যে ক্রিয়া জীব-কর্তৃক কর্তৃত্ব সুর 
সাধিত হয়, উহাই ‘গৌণী’, আর ঈশ-সেবোন্সুখ-দাসে। 
যে সেবাময়ী ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহাই “মুখ্যা' বা 
‘নিত্যা’ ৷ 

8৫। বৃক্ষ যেরূপ ফল-ভারে অবনত হা 
তদুপ জন্বগুণবিশিষ্ট জনগণ সদ্গুণবিশিষ্ট হইয়া! 
পনি দান করেন “অর-বিদ, 
ভয়ঙ্করী” সফরী ফর্ফরায়তে ‘এরণ্ডোহপি রা 
প্রভৃতি বাক্যের প্ররুত-তাৎপর্য-বিচার-বিমুখ ব্য্জ্ি 
দ্বীয় প্রাকৃত অভাবজনিত স্ব্স-প্রান্তিকেই বহু Re 
করিয়া অপরের নিকট বিনয় প্রদর্শনে পরাঙমুখ রি 
তজ্জন্যই শ্ীগৌরসুন্দর লোক-মঙ্গলের জন্য বে 
সুনীচ”-স্থভাবসম্পন্ন জনগণেরই হরিনাম তর 
ভগবৎ-সেবায় নিত্য-ঘোগ্যতা আছে বলিয়া 
করিয়াছেন। ভগবৎস্বভাবের অণুঅংশরাপে 














আদিখণ্ড-_ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


২৪৯ 


.. রাজি 


গঙ্গাতটে বিবিধ-শান্সালাপে ব্যাপৃত প্রভু 
ধর্মকথা, শাস্রকথা অশেষ কৌতুকে ৷ 
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে ॥ ৫২ ॥ 
মানদ-ধর্ম্ের আদর্শ প্রভূকর্ভুক দিঠিবজয়ি-জয়- 
প্রণালী-চিন্তন__ 
কাহারে না কহি’ মনে ভাবেন ঈশ্বরে ৷ 
“দিগিজয়ী জিনিবাও কেমন প্রকারে 2) ৫৩ ॥ 
আপনাকে অপ্রতিদ্ন্দি-ক্ঞানই দিঠ্বিজয়ীর 
অহঙ্কার-হেতৃ-_ 
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা-অহঙ্কার ৷ 
‘জগতে মোহার প্রতিদ্বন্দ্ী নাহি আর? ॥ ৫৪ ॥ 


অধিষ্ঠান। গীতায় জীব পরা-প্রকৃতি' শব্দে কথিত 
হইয়াছে । শ্রীগৌরসুন্দর জগদৃগুরু আচার্যের লীলা- 
প্রদর্মন-কল্সে প্রকৃত সদ্গুণবান্‌ জীবের স্বভাব বর্ণন 


করিতে গিয়া যথার্থ বিনয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। 


৪৬। হৈহয়,__-মাহিম্মতীপুর-পতি কার্তবীর্য্যা- 
জ্জন; ভগবান্‌ দত্তান্রেয়ের বর-প্রভাবে সহম্রবাহুলাভ- 
রূপ বর-প্রাপ্তি এবং ভগবান্‌ পরস্ুরামের হস্তে নিধন, 
_ভাঃ ৯১৬/১৭-৩৪ শ্লোক; মহাভারতে বনপর্ববান্ত- 
গত তীর্থযান্রা-পব্রবে ১১৫ অঃ ১০-১৮ এবং ১১৬ অঃ 
১৯-২৪; হরিবংশে ১৩৩, বায়ুপুরাণে ৯৪ অঃ 
মৎসাপুরাণে ৪৩ অঃ, মাকণ্ডেয়-পূরাণে ১৬ অঃ 
দ্রষ্টব্য । a 

নহষ,__সোমবংশীয় রাজর্ষি পুরুরবার পুপ্র আয়ুর 
রসে স্ব্াণবীর গর্ভে জাত এবং রাজর্ষি যষাতির 
পিতা। নহহের গএরশ্বর্য্য-মত্ততা, মোহ ও পতন” 
মহাভারতের বনপব্বান্তর্গত আজগর-পবের্ব ২৮০ অঃ 
টু ১৮১ অঃ ৩০-৩৭ এবং উদ্যোগ-পবের্ব ১১ 
রর রি শ্লোক, ১২ অঃ-_১৭ অঃ, এবং হরিবংশে 

* বায়ুপূরাণে ৯২ অঃ, ব্রহ্মপুরাণে ১১ অঃ দ্রষ্টব্য! 

সু অঙ্গের নাস্তিক, ভূত-পীড়ক পুত্র ; 
তর তা নাস্তিকতা বা পাষণ্ডিতা 
জা ০ ্রাক্মণগণ-কর্তুক ইহার সদ্যো- 
ডাব াঃ LE রা হইতে মহারাজ পৃথুর আবি- 
শ্লোক কচ রঃ ১৩ অঃ ৩৯-৪৯, ১৪ অঃ ১-৪৬ 

গবানের প্রতি কাম, ভয়, ছেষ, সম্বন্ধ, 

ও ভক্তি_-এই কয়প্রকার অনুশীলনের মধ্যে 

--৩২ 


“মানীর অপমান-_বজুপাত-ভুল্য" 
সভা-মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে ৷ 
মৃত-তুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে ॥ ৫৫ ৷ 
বিপ্রেরে লাঘব করিবেক সব্ব-লোকে ৷ 
লুটিবে সব্বস্ব, বিপ্র মরিবেক শোকে ॥ ৫৬ ॥ 


অতএব নিজ্জনে দিঠ্বিজয়ীর পরাজয়-সাধনদ্বারা তদীয় 
দর্পহরণার্থ প্রভুর সঙ্কল্_ 


দুঃখ না পাইবে বিপ্র, গব্্ব হৈবে ক্ষয় ৷ 
বিরলে সে করিবাঙ দিগ্রিজয়ী জয় ॥ ৫৭ ॥ 
ইত্যবসরে দিঠ্বিজয়ীর তথায় আগমন-_ 


এইমত ঈশ্বর চিত্তিতে সেইক্ষণে । 
দিগিজয়ী নিশায় আইলা সেই-স্থানে ॥ ৫৮ ৷ 


EEC nie 1২7 
কোনপ্রকার অন্শীলনেই বিমুখ হওয়ায় ভগবানের 


তীব্রানুশীলনাভাবে বেণ সর্ব্বাপক্ল্ট-পাপের ফলে 
ভীষণতম নরকে চিরপাতিত হইয়াছিল ; এ-জন্য 
কখনও তাহার উদ্ধার-লাভের আশা নাই । ভাঃ ৭৷১! 
৩১ শ্লোকে ধর্মুরাজ যুধিস্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি শ্রীনার- 
দের উক্তি_-“কতমোহপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং 
পূরুষং প্রতি। তঙ্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ ক্ষ 
নিবেশয়েৎ ॥ 
বাণ,__ইদত্যপতি বলির সহম্রবাহ পুন্র, রু দ্রর 
প্রিয় সেবক ; অন্য নাম_-মহাকাল ৷ বাণের বৃত্তান্ত ও 
কৃষ্ণ কর্তৃক তাহার দর্প নাশ,_ভাঃ ১০ম স্কঃ ৬২ ও 
৬৩ অঃ এবং হরিবংশে ২১1১৮ অঃ দ্রষ্টব্য ৷ 
নরক,__ভগবান্‌ বরাহদেবের স্পর্শে ভূমির গর্ভে 
জাত মহাসুর ; কৃষ্ণ-কর্তৃক উহার বিনাশ,_ভাঃ ১০ম 
স্কঃ ৫৯ অঃ ১-২২ শ্লোক, হরিবংশে এা৬ঙ৩ অঃ এবং 
বিষ্ণপুরাণ ৫ম অং ২৯ অঃ দ্রষ্টব্য! 
রাবণ,_রাবণের জন্ম, তপস্যা, বর-প্রভাবে যুদ্ধা- 
দিতে জয়লাভ-ফলে দর্প,_রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৯ম 
সঃ--৩৯ সঃ এবং শ্রীরাম-হস্তে খর-দূষণের সবত্!ু- 
সংবাদ-শ্রবণে ক্রোধ, মায়া-সীতা-হরণ হইতে আরম্ভ 
করিয়া নিধন-রৃত্তান্ত__এ অরণ্যকাণ্ডে ৩১শ সঃ-৫৬ 
সঃ, সুন্দরকাণ্ডে ৪র্থ সঃ_-২২শ সঃ, লঙ্কাকাণ্ডে ৬ঠ 
£_-১৬শ সঃ, ২৬শ--৩১শ সঃ, ৪০, ৫৯, ৬২-৬৩, 
৯৩, ৯৬-১০১, ১০৩, ১১১শ সঃ এবং মহাভাঃ বন- 
পব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণ-পর্ব্বে ২৭৪, ২৭৭, ২৮০, ২৮৪ 
ও ২৮৯ অঃ, এবং ভাঃ ৯ম স্কঃ ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য ৷ 
মহাদিগিজয়ী,_ ব্রাক্মণগণ জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের বলে 





২৫০ 





সায়ান্তে প্ণিমা-নিশা ও গঙ্গার শোভা-বর্ণন-__ 
পরম নির্মল নিশা পূর্ণ-চন্দ্রবতী ৷ 
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী ॥ ৫৯ ॥ 
গঙ্গাতটে শিষ্য-বেচ্টিত নিমাইপণ্তিতের 
শ্রীরাপ-বর্ণন__ 

শিষ্য-সঙ্গে গঙ্জা-তীরে আছেন ঈশ্বর ৷ 
অনন্ত-ব্ৰহ্মাণ্ডে রূপ স্ব্ব মনোহর ॥ ৬০ ॥ 
হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ ৷ 
নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন ॥ ৬১ ॥ 
মুক্তা জিনি’ শ্রীদশন, অরুণ অধর ৷ 

দয়াময় সূকোমল সব্ব-কলেবর ॥ ৬২ ॥ 
শ্রীমস্তকে সুবলিত চীচর শ্রীকেশ ৷ 
লিংহ্‌-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ ॥ ৬৩ 11 
সৃপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয় । 

যজ্ঞসূন্ররূপে তই অনন্ত-বিজয় ॥ ৬৪ ॥ 
শ্রীলালাটে উদ্ধৃ-সুতিলক মনোহর ৷ 
আজানুলস্বিত দুই শ্রীভূজ সুন্দর ॥ ৬৫ ॥ 

য(তগণের অনুরূপ রীতিতে উপবিষ্ট নিমাইপন্তিত__ 
ঘোগরপট্র-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন ৷ 
বাম-উরু-মাঝে-থুই? দক্ষিণ চরণ ৷ ৬৬ ॥ 
স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া স্বেচ্ছানুরাপ শাস্ত্র-ব্যাখ্যান= 

স্থাপন-খণ্ডন-__ 
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাথ্যান ৷ 
‘হয়’ নয়” করে, ‘নয়’ করেন প্রমাণ ॥৬৭ ॥ 


২১৩১১৬১১০৩১ 
অষ্টদিক্‌ বিজয় করেন, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে বাহুবলে এবং 


বৈশ্যগণ কুষি-বাণিজ্যদ্বারা ধন-বলে দেশ জয় করেন । 


৫২। ধর্মকথা,_ইন্দিয়গ্রাহ্য ব্যবহারিক বর্ণা- 
শ্রমধর্ম-কথা । 


শান্্র-কথা,__প্রপঞ্চে পারলৌকিক-জ্ঞানের এক- 
প্রকার দুভিক্ষই বর্তমান, সৃতরাং লোকাতীত শ্রোত- 
কথার কীর্তন-দ্রারা শাসনমূখে জীবগণের অজ্ঞানান্ধা- 
_ কার-দূরীকরণার্থ যে উপদেশ, তাহাই শাস্ত্র-কথা ৷ 
৫৬1 বিদ্জ্জনমান্য দিগিজয়ী পরাজয় লাভ 
করিলে তাহার কিরূপ ক্লেশ হইবে, তাহাই জগতে 
শিষ্টাচার ও মানদধর্ম্মের স্ব্বোত্তম আদর্শ-প্রদর্শক 
প্রভু চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,_ যদি 
তিনি বহু লোকের সমক্ষে এই আত্ম-সম্ভাবিত দিগি- 
জয়ীকে পরাজয় করেন, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে 
অত্যন্ত কষ্ট হইবে; ত্ববার পরাজিত হইলেও রক্ষা 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


নানা-পঙ্ভিদ্বদ্ধভাবে উপবিষ্ট শিযাগণ__ 

অনেক মণ্ডলী হই’? সব্ব-শিষ্যগণ। 

চতুদ্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন ॥ ৬৮ ॥ 

তদ্দর্খনে বিস্মিত দিগ্বিজয়ীর প্রভুর বৈশিষ্ট্যাবধারণ_ 

অপৃবর্ব দেখিলা দিগ্বিজয়ী সুবিজিমিত। 

মনে ভাবে,এিই বুঝি নিমাইপত্ডিত 9” 

অলক্ষ্যে দিঠিবিজয়ী প্রভুর রূপে আকৃষ্ট 

অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি’ দিগ্বিজয়ী ৷ 

প্রভুর সৌন্দর্য্য চা'হে একদৃষ্টি হই” ॥ ৭০ ॥ 
শিষ/-সমীপে নিমাই পণ্ডিতের পরিচয়-জিজ।সা ; 

শিষ্যের তৎকথন-__ 

শিষ্যস্থানে জিজ্ঞাসিলা,_“কি নাম ইহান?” 

শিষ্য-বোলে,_-“নিমাইপণ্তিত-খ্যাতি যা’ন ॥”৭১৷৷ 
গঙ্গা-প্রণামান্তে দিগ্বিজগয়ীর নিমাই-সমীপে আগমন-_ 

তবে গঙ্গা নমস্করি” সেই বিপ্রবর ৷ 

আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥ ৭২ ॥ 
মানদ-ধর্ম্নের সব্বোত্তম আদর্শ প্রভুর দিস্বিজগ়্ীকে 

সাদর অভাথনা-_ 

তা'নে দেখি’ প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া । 

বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া ॥ ৭৩ ॥ 
স্বভাবতঃ নিভাঁক বিশেষতঃ স্বয়ং দিগ্বিজয়ী হইয়াও 

প্রভূ-দর্শনে পণ্ডিতের মনে ভীতির সঞ্চার_ 

পরম-নিঃশক্ক সেই, দিগ্বিজয়ী আর ৷ 

তবু প্রভু দেখিলা সাধ্বস হৈল তী?র ॥ 98 ॥ 

সকলে 

পূৰ্ব্বক 


৬৯ ॥ 


নাই,_সে ত’ লাঞ্ছিত হইবেই, অধিকন্ত 

মিলিয়া তাহার অর্থ, হস্তী, অশ্বাদি সমস্তই বলগু 
অধিকার করিবে,_তাহাতে ব্রাহ্মণের বড়ই ও 
উপস্থিত হইবে । এইসকল বিষয়ের প্রতি ডি 
লক্ষ্য রাখিয়াই আমাকে নির্জনে দিগিজয়ীর পরাণ 

সাধন করিতে হইবে । 


অধুনা 

লাঘব, (প্রাচীন বাজ।লায় ব্যবহৃত, 

অপ্রচলিত; বিশেষণ ), অবজ্ঞাত, অপমানিত, রা, 
ই অসার, তি? 


ঘৃণিত, লঘু, হীন; গুরুত্ব বা সত্ব শুন্য 
‘হালক!’ বলিয়া অনুভূত ৷ 


৫৯-৬০ ৷ পাঠান্তরে,_“হরি বলি' টি i 
বাহু তুলি’। জগমন বান্ধল করুণ বো? = কি 
এই পদ্যটী কোথাও কোথাও দৃষ্ট হর =! 
এ-স্থলে উহার সঙ্গতি হয় না, যেহেতু রতি 


1 নাট ২ 


৬৬ 








২, 


আদিখণ্ড- নব্রয়োদশ অধ্যায় 


ঈশ্বর-দর্শনমান্তর তৎপ্রতিদন্দেচ্ছ, বিমুখ-জীবের নিজ- 
হ্দ্রত্রোপলব্ধি ও ভীতি__ 
ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি এইমত হয় ॥ 
দেখিতেই মানত তা’নে, সাধ্বস জন্মায় ॥৭৫ ॥ 
বিবিধ বিষয়ে পরস্পর আলাপ 
সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি’ বিপ্রস্গে ৷ 
জিজ্ঞাসিতে ভাঁ’রে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে ॥ ৭৬ ॥ 


সানদধৰ্ম্মের পূ 1দর্শ প্রভুর দিঠ্বিজয়ীকে পাপনাশিনী 
গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনার্থ অনুরোধ 


প্রভু কহে,_ “তোমার কবিত্বের নাহি সীমা ৷ 

হেন নাহি, যাহা তুমি না কর’ বর্ণনা ॥ ৭৭ ॥ 

গর মহিমা কিছু করহ পঠন! 

শুনিয়া সবার হউক পাপ-বিমোচন ॥% 
দিঠ্বিজয়ীর গঙ্গা-মহিমা-বর্ণন_ 

শুনি’ সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন ৷ 

সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥ ৭৯ ॥ 
দিগ্বিজয়ীর দ্রুত শ্লেক-বর্ণন_ 

দূত ঘে লাগিলা বিপ্ৰ করিতে বর্ণনা । 

কতরূপে বোলে, তা'র কে করিবে সীমা ? ৮০ ॥ 

মেঘমন্দ্রবৎ দ্বিঠ্বিজয়ীর কবিত্ব-নাদ-গাস্তীষ্য__ 
কত মেঘ, শুনি, যেন করয়ে গঙ্জন ৷ 


এইমত কবিত্বের গাভ্ভীষ্য-পঠন ॥ ৮১ ॥ 


স্বয়ং বাগৃ্দেবীর পরিচালন-প্রভাবে দিঠ্বিজয়ীর 
কবিত্বের নির্দোষত্ব_ 


জিহ্বায় আপনি সরস্বতী-অধিষ্ঠান। 
যে বোলয়ে, সে-ই হয় অত্যন্ত-প্রমাণ ৷৷ ৮২ ॥ 


সামান্য শক্তি বা মেধা-বলে, দূষণ দূরে থাকুক, 
তদীয় কবিত্ব-বোধও অসম্ভব_- 


মনুষ্যের শক্ত্যে তাহা দৃঘিবেক কে? 
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি,_বুবিবেক যে 0৮৩ ॥ 


৭৮ ॥। 


৮০-০৪-৭৪২১ ললিতা না! 
পরবর্তী ৬৮ সংখ্যা-স্থিত বাক্যের সহিত ইহার অর্থ- 


সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নাই। 

৬৪1 বিলক্ষণ,_-অলৌকিক, অপ্ৰাকৃত ৷ 

৬৫। ভগবান্‌ শ্্ীনারায়ণের দশবিধ সেবোপ- 
করণের অন্যতম যক্তসূন্র বা উপবীতরূপে শ্রীঅনত্ত- 
দেবের অবস্থান ৷ 

৭৬। পাঠান্তরে,__"দণ্ড দেখিতে কি বাহু কখন 
উঠয় £৮_ অর্থাৎ প্রতিপক্ষের হস্তে শাসন-দণ্ড থাকিলে 
যেমন. কেহই স্বীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া 
তাহাকে আক্ৰমণ করিতে সাহসী হয় না, তদুপ মুভি- 


২৫১ 


নিমাইর শিষ্যগণ তৎকবিত্ব-শ্রবণে বিস্ময়ে নির্বাক্‌__ 

সহম্র-সহম্র যত প্রভুর শিষ্যগণ ৷ 

অবাক্‌ হইলা সবে শুনিঞ্া বৰ্ণন ॥ ৮৪ ৷ 
দিটিবজয়ীর কবিত্বকে তাহাদের অলৌকিক-জান-__ 

“রাম রাম অভূত !' স্মরেন শিষ্যগণ ৷ 

“নুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন £ ৮৫ ॥ 


যাবতীয় উত্তম উত্তম শব্দালঙ্কার-নিচয়-সাহাযো 
দিগ্জিয়ীর কবিত্ব-বর্থন__ 


জগতে অভূত যত শব্দ-অলঙ্কার । 
সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর ॥ ৮৬ ॥ 


শব্দর্থবিদ্গণেরও দিগ্বিজয়ি-প্রযুক্তদ শব্দর্থ বধারণে 
অসামর্থয-_ 


সবর্বশাস্ত্রে মহা-বিশারদ ঘে-যে-জন | 

হেন শব্দ তী'সবারও বুঝিতে বিষম ৷৷ ৮৭ ॥ 
দিঠ্বিজয়ীর প্রহর-ব্যাপী অনর্গল শ্লোক-পঠন_ 

এইমত প্রহর-খানেক দিম্বিজয়ী | 

অদ্ভূত সে পড়য়ে, তথাপি অন্ত নাই ॥ ৮৮ ॥ 
দিঠ্বিজয়ীর শ্লে।ক-পাঠাঘন্ত প্রভুর উক্তি 

পড়ি’ যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর । 

তবে হাসি’ বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ৷৷ ৮৯ ৷ 

মানদ-ধৰ্্মের পর্ণাদর্শ প্রভু-কর্তৃক দিগবজয়ীর শব্দার্থ-স্বারসা- 

প্রশংসান্তে তাহাকেই শ্রেক- -ব্যাখ্যানার্থ অনুরোধ 

“তোমার যে-শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায় ৷ 

তুমি বিনে বুঝাইলে, বুঝা নাহি যায় ॥ ৯০ ॥ 

এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান ! 

যে শব্দে যে বোল তুমি, সেই সুপ্রমাণ 1৮৯১ ॥ 


প্রভুর মধুর বাক্যে দিঠ্বিজয়ীর স্বরুত-শ্লোক- 
ব্যাখ্যানারাস্ত- 


শুনিঞা প্রভুর বাক্য স্ব্ব-মনোহর ৷ 
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর ॥ ৯২ | 


2৮ 
মান্‌ সব্বলোক-শাস্তা সব্বেশ্বরেশ্বর গৌর-নারায়ণের 


এরূপ স্বরূপ-শত্তি-বৈভব অর্থাৎ স্বাভাবিক এশ্বয্য- 
মহিমা যে, কোন বশ্য-বস্তই তাহাকে অতিক্রম বা 
লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। তাৎপৰ্য্য এই যে, স্বল্প- 
পান্তিত্য-কুপ দিঠ্বিজয়ী অসীমপাণ্ডিত্য-সমুদ্র গৌর- 
সুন্দরের নিকট প্রতিছন্দিরূপে অগ্রসর না হইয়া সম্পূর্ণ 
ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল ! 


৭৭-৮০ ! চৈঃ চঃ অ 


দ্রষ্টব্য! 
৮২ । অত্যন্ত প্রমাণ,__অতিশয় প্রামাণিক, যুক্তি- 
যুক্ত, বিশ্বাস্য বা নিশ্চিত ৷ 


আদি ১৬শ পঃ ৩৪-৩৬ সংখ্যা 


~~ 


২৫২ 


দিম্বিজয়ীর শ্লোক-ব্যাখ্যারন্তেই প্রভু-কর্তুক তদ্দূষণ_ 
ব্যাখ্যা করিলেই মান্র প্রভু সেইক্ষণে ৷ 
দুষিলেন আদি-মধ্য-অন্তে তিন স্থানে ॥ ৯৩ ॥ 
প্রভুর দিঠ্বিজগ়ি-প্রযুক্ত শব্দালক্কারের 
তাহপর্য-জিজ্ঞাসা__ 
প্রভু বৌলে,_“এ সকল শব্দ-অলঙ্কার ৷ 
শান্ত্মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার ॥ ৯৪ 11 
তুমি বা দিয়াছ কোন্‌ অভিপ্রায় করি’ । 
বোল দেখি £” কহিলেন গোরাজ শ্রীহরি ॥ ৯৫ ॥ 
সাক্ষাদ্‌ বাণীর বরপূত্র হইলেও নিমাইর প্রশ্নফলে 
দিগ্বিজয়ীর হতবুদ্ধিতা_ 
এত বড় সরস্বতীপুন্র দিগ্রিজয়ী ৷ 
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু, বৃদ্ধি গেল কহি ॥ ৯৬ ॥ 
দিস্বিজয়ীর অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক উত্তর-প্রাদান__ 
সাত পাঁচ বোলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে । 
যেই বোলে, তাই দোষে গৌরাঙ্গসুন্দরে ৷৷ ৯৭ ॥ 
দিগ্বিজয়ী অপ্রতিভ ও নিজ-বাক্য-বোধেই অশক্ত-__ 
সকল প্রতিভা পলাইল কোন্‌ স্থানে ৷ 
আপনে না বুঝে বিপ্র, কি বোলে আপনে ৷ ৯৮ ॥ 
দিগ্বিজয়ীকে অন্যবিধ শাস্ত্রের আর্ৃতি-করণার্ অনুরোধ, 
কিন্তু দিস্বিজয়ীর মোহ 
প্রভু বোলে,_“এ থাকুক, পড় কিছু আর 1” 
পড়িতেও পরবর্বমত শক্তি নাহি আর ॥ ৯৯ ॥ 


৯৯8৯৯ TBO 
৮৮। দিগ্বিজয়ীর রচিত ও পঠিত গল্গা-স্তবে 


সব্বন্র বিস্ময়কর ও উৎকৃষ্ট শব্দবিন্যাস ও আলঙ্কা- 
রিক সৌন্দর্য্য বর্তমান ছিল; সুতরাং সকলশাস্তরে 
পারদশাঁ কৃতবিদ্য পরম-পণ্তিতগণও সেইসকল শ্লোক 
বিচার ও আস্বাদন করিতে অত্যন্ত দুরূহ বোধ করিতেন । 

৮৯। অবসর, (বিশেষণ), লব্ধাবকাশ, বিরত ৷ 

৯০) গ্রন্থন-অভিপ্রায়,__রচন-তাৎপধ্য । 

৯৩ ৷ নিজ-কৃত যে শ্লোকটী দিগ্বিজয়ী পরমোৎ- 
সাহ-ভরে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তাহা এই,__ 
“মহত্বং গঙ্ায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং যদেষা 
শ্রীবিষ্কোশ্চরণকমলোৎপত্তিসৃভগা। দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষমীরিব 
সুরনরৈরচ্চ্যচরণা ভবানীভভূর্া শিরসি বিভবতাভত- 
শুণা |” চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ৪১ ও ৪৬ সংখ্যা 
দ্রষ্টব্য " 

৯৪। দিগ্বিজয়ী নিজ-রুত শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ 
করিলে প্রভু সেই রচিত শ্লেকের আদি, মধ্য ও অন্ত্য 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





সস 
প্রভু-সমীপে দিচিবজয়ীর মোহ-সমর্থনে রন্থকারের , 
ন্যায়ের দৃষ্টাস্ত_(১) সাঞ্চ।ৎ শ্চতিরও গো 
স্তবনীয় বন্ত গৌর-নারায়ণ__ 
কোন্‌ চিন্র তাহান সম্মোহ প্রভু-স্থানে 2 
বেদেও গায়েন মোহ যঁ’র বিদ্যমানে ॥ ১০০ ॥ 
(২) বিশ্ব-স্থিত্যু্ভব-লয়-কর্তা শেষ, ব্ৰহ্মা ও রুদ্দেরও গৌর- 
নারায়ণ-সমীপে মোহ-_ 
আপনে অনন্ত, চতুন্মুখ, পঞ্চানন ৷ 
ঘা'সবার দৃষ্ট্যে হয় অনন্ত ভূবন ॥ ১০১ ॥ 
ত'রাও পায়েন মোহ যঁ’র বিদ্যমানে ৷ 
কোন্‌ চিন্র,_সে বিপ্রের মোহ প্রভু-স্থানে ? ১০২॥ 
(৩) বিমুখ জীবগণের ভোগ-দুষ্টি-হেতু অন্তরক্গা পরা চিৎ স্বরাপ)- 
শক্তির ছ:য়া-রূপিণী জড়া মায়াশক্তিই নিখিল 
কুষ্ণবিমুখ-ভুবন-মোহিনী__ 
লক্ষী-সরস্বতী-আদি যত যোগমায়া ৷ 
অনন্ত-ব্রক্মাণ্ড মোহে’ যা’সবার ছায়া ৷ ১০৩ ॥ 
বহিরঙ্গা মায়াশক্তির ভগবদীক্ষা-পথে না থাকিয়া 
লজ্জ।ভরে অপাশ্রিত-ভাবে অবস্থান 
তাহারা পায়েন মোহ, ঘা*র বিদ)মানে । 
অতএব পাছে সে থাকেন সব্রবক্ষণে ৷ ১০৪ ॥ 


(৪) বেদমন্ত্রেদ্গাতা অনন্তদেবেরও ভগবদ্রূপ- 
দশনে মোহ 


বেদকর্তা শেষও মোহ পায় যাঁ’র স্থানে ৷ 


কৈমূত- 
পনীয় ও 


কোন্‌ চিন্র,_দিগিজয়ী-মোহ বা তাহানে ?১০৫| 
I fl রি 


সব্বন্রই আলঙ্ক।রিক দোষ প্রদর্শন করিলেন । রচনায় 
যে শব্দবিন্যাস-কৌশল ও আলঙ্কারিক শুদ্ধি আবশ্যক, 
তাহা দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে দৃষ্ট হয় নাই! চৈঃ চঃ আদি 
১৬শ পঃ ৫৪-৮৪ সংখ্যায় দিগ্ৰিজয়ি-কৃত শ্লোকে 
প্রভু-কর্তৃক পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ গুণ প্রদর্শন দ্র্টব্য! 
শাস্রমতে...... অপার,___দিঞ্বিজয়ীর শ্লোক-সথি 
শব্দালক্কারসমূহ তত্তৎশাস্ত্রানুসারে শুদ্ধ বলিয়া নির্ণয় 
করিতে গেলেও অত্যন্ত দুরাহ ব্যাপার বলিয়া বোধ 
ল। 
নি ৯৬ । বৃদ্ধ গেল কহি,_ বুদ্ধি কোথায় যেন 
গেল, অর্থাৎ দিস্বিজয়ীর বিচার-শক্তি লুপ্ত বান 
হইল ৷ 
১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৭ । 


তি 


নারায়ণের নিকটে শ্রীঅনন্তদেবেরও উরি 
ভাঃ ৮ নারদের প্রতি ব্রহ্মার 
(ভাঃ ২৭18১ শ্লোকে নার দি মুনিগণ’ 


‘আমি (ব্ৰহ্মা) ও তোমার এই অগ্রজ সনক 
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আদিখণ্ড- ্রয়োদশ অধ্যায় 


ঈশ্বরের সম্মুখে মর্ত/জীবাধিক-সুরিগণেরও মোহন-হেতু 
তদীয় তালৌকিক-লীলৈঙ্বর্য)-মহিমানুমান_ 

মনধ্যে এ সব কাৰ্য্য অসম্ভব বড়। 

তেঞ্রি বলি,_তঁ”র সকল কাৰ্য্য দড় ॥ ১০৬ ॥ 


কেহই সেই পরম-পুরুষ পুরুযোভমের যে মায়া-বল 


(প্বরূপশভ্তি-বৈভব ), তাহা জানি নাঃ আর যাহারা 
সামান্য জীবমান্র, তাহারা কিরূপে তাহা জানিবে? এমন 
যে সহস্রানন আদিদেব শ্ৰীঅনন্তদেব, তিনিও তাহার গুণ 
গান করিতে করিতে অদ্যাপি তাহার পার পাইলেন না! 

২। জগৎস্রষ্টা ব্ৰহ্মা ব্রজের গো-বৎস ও বস- 
গাল হরণ করায় ব্রহ্মার মোহ উৎপাদন ও গোপন 
বালকগণের মাতৃবর্গের বিষাদ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গো-বৎস ও বৎসপালগণের 
রূপ ধারণপৃবর্বক এক বৎসর গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতে 
থাকিলে, স্বীয় সন্তানগণের প্রতি গো ও গোপীগণের 
প্রেম-সমৃদ্ধির আতিশয্য-দর্শনে উহার কারণ জানিতে 
না পারিয়া ভগবান্‌ শ্রীবলরাম চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
(ভাঃ ১০৷১৩৷৩৭ )--এ কোন্‌ মায়া £_দেবগণের 
অথবা মানবগণের কিংবা অসুরগণের ? কি কারণেই 
বা এ মায়া প্রযুক্তা হইয়াছে ? ইহা অন্য মায়া বলিয়া 
সম্ভব হয় নাঃ কেন না, ইহাতে অন্য বশ্যগণের কথা 
দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ আমারও মোহ উপ- 
স্থিত হইল। অতএব খুব সম্ভব, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই 
এই মায়া !ঃ 

চতুন্মুখের মোহ,__ভোঃ ১০৷১৩1৪০-৪৫)__ ব্রহ্মা 
আত্মপরিমাণান্সারে ভ্রুটি-পরিমিতকালের পর প্রজে 
আসিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ গো-বৎস ও 
বৎসপালগণের সহিত প্রাপঞ্চিক গণনার একবৎসর- 
কাল-পর্য্যন্ত ক্রীড়া করিতে দেখিলেন ৷ দেখিয়া ব্রহ্মা 
মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন,_গোকুলে 
যত গোপ-বালক ও গো-ব্হুস ছিল, সকলেই আমার 
মায়া-শয্যায় শয়ান আছে, অদ্যাপি তাহাদের পুনরুগ্থান 
টি আমার মায়া-মোহিত সেইসকল গোপশিশু 
রে টি হইতে পৃথক্‌ এইসকল গোপশিশু ও গো- 
টি সা হইতে কিরূপে আসিল £ অনেক 
দ্বিবিধ রী প রি ও ধ্যান করিয়াও ব্রহ্মা পূর্বোক্ত 
উজ শিশু ও গো-বসগণের মধ্যে কোন্গুলি 

i [গুলিই বা অসত্য, তাহা কোনপ্রকারেই 
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বিমৃখ-দীন-জীবের তারণই ভক্তে'র ও ভগবদবতার-লীলার 
অন্যতম তাৎপধ্য-_ 
মূলে যত কিছু কৰ্ম্ম করেন ঈশ্বরে ৷ 
সকলি- নিস্তার-হেতু দুঃখিত-জীবেরে ৷৷ ১০৭ ॥ 





জানিতে পারিলেন না। এইরূপে মায়া-মোহাতীত ও 
বিশ্ব-মোহন সাক্ষ দৃভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণকে নিজ-মায়া-দ্বারা 
মুগ্ধ করিতে গিয়া ব্রহ্মা স্বয়ংই বিমোহিত হইলেন । 
তমিপ্র-রজনীতে হিমকণোডূত অন্ধকার যেমন উহাকে 
পৃথগৃভাবে আচ্ছাদন করিতে পারে না, পরন্ত টহাতেই 
লীন হয়; খদ্যোতালোক যেমন সূর্ধযালোকিত দিবসকে 
পৃথগ্ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, তদুপ মায়াতীত 
কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিকট ইতরা মায়া কিছুই করিতে 
পারে না,__নিজের মধ্যেই নিজ-বিক্রুম বিনাশ করিয়া 
ফেলে!’ চৈঃ ভঃ আদি-_১ম অঃ ৭২ সংখ্যা-ধৃত ভাঃ 
২৷৭৷৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 

পঞ্চাননের মোহ,_-ভগবান্‌ হরি দানবগণকে 
মোহিনীরূপে বিমোহিত করিয়া সুরগণকে সোম পান 
কর।ইলেন দেখিয়া ভবানীপতি রৃষধ্বজ স্বীয় পত্নী উমা 
ও অনুচরগণের সহিত শ্রীহরির সেই মোহিনীরূপের 
দর্শনাভিলাষী হইয়া তাহার নিকট গমনপৃব্বক পূজা 
করত কহিলেন, (ভাঃ ৮১২১০ )--হে পরমেশ, 
আপনার মায়ায় অপহাত-মতি আমি, ব্রহ্মা ও মরীচি- 
প্রমুখ মহধিগণ, শিবদ-সত্তৃগুণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও 
আপনার দূরে যাউক, আপনার বিরচিত এই বিশ্বের 
তত্ত্বই জ্ঞাত নহি, আর চির-দুঃখদ রজস্তমোগুগে যে- 
সকল দৈত্য ও মর্ত্যজীবের উৎপত্তি, তাহারা যে আপনার 
তত্ব অবগত নহে, তৎসম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?” ভোঃ 
৮৷১২৷২২শ ও ২৫শ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক- 
দেবের উক্তি)__ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণর এ মোহিনী-রূপ 
দেখিবা-মান্র মহাদেব তাহার কটাক্ষে মুগ্ধ ও (পরস্পর 
সন্দর্শন-ফলে) বিহ্বলচিত্ত হওয়ায়, আপনাকে এবং 
সমীপবন্তিনী উমা ও নিজের পার্ষদগণকেও জানিতে 
পারিলেন না। * * মোহিনীকর্তৃক ভগবান্‌ ভবের 
বিজ্ঞান অপহৃত হওয়ায় তিনি মোহিনীর মায়া-বিলাসে 
কাম-ধিহবল হইলেন; পার্শ্ব বপ্তিনী ভবানী সমস্ত 
ঘটনা দেখিতে থাকিলেও তাহাকে অনাদর করিয়াই 
তিনি মোহিনীর সমীপে গমন করিলেন ॥ 

অন্যন্য দেবগণের মোহ-বৃত্তান্ত,_€ ‘কেন’ বা 
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'তলবকার; উপনিষদে ওয় খঃ ও ৪র্থ খঃ ১ম মঃ) 
“দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রন্ম (বিষ্ণই) দেবগণকে বিজয়ফল 
প্রদান করিয়াছিলেন ৷ সেই ব্রন্মেরই (বিষ্ণুরই) বিজয়ে 
দেবগণ মহিমান্বিত হইলেন ; কিন্তু অক্ততা-বশতঃ 
তাহারা মনে করিলেন,_-'আমাদিগেরই এই বিজয়, 
আমাদিগেরই এই মহিমা ॥, 

ব্ৰহ্ম (শ্রীবিষ্ণ) দেবগণের এ অজ্ঞতা বেশ বুঝিতে 
পারিলেন এবং তীহাদিগের সম্মুখে [ যক্ষ বা গন্ধব্ব- 
রূপে ] প্রাদুর্ভীত হইলেন। কিন্তু দেবগণ সেই আবির্ভূত 
ব্ৰক্মকে দেখিয়াও, এই যক্ষরূপী মহাভূতটী কে £- 
তাহা বিশেষভাবে জানিতে পাঁরিলেন না । 

তাহারা অগ্নিকে কহিলেন,_-“হে জাতবেদঃ, এই 
মহাভূতটি কে, তুমি তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হও!’ 
অগ্নি কহিলেন,_-'তাহাই হউক !’ 

সেই ব্ৰক্মের সমীপে অগ্নি গমন করিলে ব্রহ্ম 
আগ্নকে কহিলেন,_তুমি কে £ অগ্নি কহিলেন, 
আমি অগ্নি, আমিই প্রসিদ্ধ জাতবেদাঃ ৷! 

ব্ৰহ্ম কহিলেন,__“এতাদৃশ তুমি, তোমাতে কোন্‌ 
শক্তি আছে £ অগ্নি কহিলেন,_-'পৃথিবীতে এই যাহা 
কিছু, তাহা সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি!” 

ব্ৰহ্ম তাহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখিলেন এবং 
কহিলেন, ইহা দহন কর অগ্নি সেই তুণের 
সমীপে গমন করিলেন এবং সমস্ত শক্তিদ্বারাও উহা 
দহন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অগ্নি ব্রক্মের 
নিকট হইতে প্রতিনির্ত্ত হইয়া দেবগণকে গিয়া কহি- 
লেন,_এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহা আমি 
বিশেষভাবে জ!নিতে পারিলাম না 1” 

অনন্তর দেবগণ নোসিক্য-) বায়ুকে কহিলেন,_- 
“হে বায়ো, এই যক্ষরূপী মহাভুতটি কে, তুমি তাহা 
বিশেষভাবে জাত হও!’ বায়ু কহিলেন,__“তাহাই 
হউক 1, 

সেই ব্রচ্মের সমীপে বায়ু গমন করিলে ব্রহ্ম বায়কে 
কহিলেন,_-তুমি কে £ বায়ু কহিলেন,_“আমি বায়, 
আমিই প্রসিদ্ধ মাতরিশ্বা 1, ৃ ৰ 

ব্ৰহ্ম কহিলেন, _‘এতাদূশ তুমি, তোমাতে কোন্‌ 
শক্তি আছে ?’ বায়ু কহিলেন, পৃথিবীতে এই যাহা 
কিছু, তাহা সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি 7 

বন্ধ তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখিলেন এবং 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 









কহিলেন, ইহা গ্রহণ কর।, বায়ু সেই ভুগে 
সমীপবর্তী হইলেন এবং সমস্তবলের দ্বারাও উহা রা 
করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন বায়ু ব্রচ্মের ন 
হইতে প্রতিনিব্ হইয়া দেবগণকে গিয়। কহিলেন _ 
‘এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহ৷ আমি বিশেষভাবে 
জানিতে পারিলাম না! 

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে কহিলেন,__“হে মঘবন, 
এই যক্ষরূপী মহাভুতটি কে, তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত 
হও!’ ‘তথাস্ত’ বলিয়া ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্মের নিকট গমন করিলে 
ব্ৰহ্ম তাহার নিকট হইতে তিরোহিত হইলেন । 

ইন্দ্র সেই আকাশেই ভ্রীরূপিণী অতি-শোভাময়ী | 
হৈমবতী উমা-দেবীকে দেখিয়া, তাঁহার সম্মুখে আগিয়া 
স্পষ্ট-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,__“এই যক্ষরাপী মহা- | 
ভূতটি কে £ 

তিনি (উমা-দেবী ) স্পষ্টভাবে কহিলেন, 
নিই ব্ৰহ্ম (বিষ্ণু ),-এই ব্রক্মেরই ( শ্রীবিষ্ণুরই) . 
বিজয়ে তোমার এইরূপ মহিমান্বিত হইয়াছ |" উমা- : 
দেবীর সেই বাক্য-শ্রবণেই ইন্দ্র নিশ্চিতরূপে জানিতে 
পারিলেন যে, তিনি_ব্রন্ম অর্থাৎ বিষ্ণু! 

১০২, ১০৫1 যোগমায়া, বদ্ধ-জীবের ভোভ্ঞবুদ্ধি 
প্রসৃত আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক উপাধিদ্য় অপসারণ 
করিয়া নিরুপাধি কুষ্ণসেবা-প্রাপ্তির সহায়তা করেন! 
আবার, সেই যোগমায়াই .ঈশ-বিমুখ  জীবগণের 
ভোগ্যারূপে উদ্দিষ্ট হইবামাত্রই তাহাদের মোহ উৎ" 
গাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রপঞ্চে এই ভবদুর্গে ভ্রমণ 
করাইয়া শাস্তি প্রদান করেন । প্রাপঞ্চিক ভোগ্য জড়" 
ব্যোমে বদ্ধজীবের তাৎকালিক ভোক্ঞবৃদ্ধিজনিত রর 
তায় আবদ্ধ হইবার যোগ্যতা বর্তমান ৷ চিতা 
পরব্যেমে অজ্ঞান, অনুপাদেয়তা, পরিচ্ছেদ রি 
ধর্মের অনবস্থান-হেতু তথায় যোগমায়া ভগ প্রারগ- 
নুকুলবৃত্তি-যুক্তা হইলেও ঈশবিমুখ রে 
হিক ভোজ্বিচারফলে তাহার ভগবসেবন-প রিয়া 
বিব্ত্ত-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বিমোহিত হের 
থাকেন! লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি ভগবচ্ছ ও. 
ছায়া-রূপিণী মায়া ও তদীয় বৈভবসমূহ আধা" 
ভ্রমণকারী ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবগণকে রগ 
ক্ষিক-জ্ঞান প্রদানপূৰ্ব্বক বিজ্ঞানের 








74. 


আদিখণ্ড- ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


দিগুজয়ীর পরাভবারপ্ডে নিমাইর ছান্রগণের 
হাস্যোদগম_ 
দিগজয়ী ঘদি পরাজয়ে প্রবেশিলা ॥ 
নিষ্যগণ হাসিঝারে উদ্যত হইলা ॥ ১০৮ ॥ 
মানদ-ধৰ্ম্মের পূর্ণাদশ প্রভু-কর্তৃক স্বশিষাগণকে পরাজিত 
সানীর অবম!নন-নিবারণ_ 
সবারেই প্রভু করিলেন নিবারণ । 
বিপ্র-প্রতি বলিলেন মধুর বচন ॥ ১০৯ ॥ 
পরদিন বিচারাঙ্গীকার-পৃর্বক নিশাধিক্য-হেতু দিগিজয়ীকে 
মধূর-বাকো প্রভুর বিদায়-দান_ 
“আজি চল তুমি শুভ কর’ বাসা-প্রতি ৷ 
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি ৷৷ ১১০ ॥ 
তুমিও হইলা শ্ৰান্ত অনেক পড়িয়া ৷ 
নিশাও অনেক যায়, শুই থাক গিয়া 0৮ ১১১ ॥ 


PEt Mc MBAS TS SE Tt ৮০ 
যে-সকল অন্তরঙ্গা মহালক্ষমী-গণের ছায়া-রূপিণী বহি- 


রঙ্গা মায়ার বৈভবসমূহে বহির্স্মখ-জীবগণ বিমুগ্ধ, 
তাঁহারাও ভগবানের পরমৈশ্র্ধ্য দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া 
আপনাদিগকে ভগব€কিক্করীজ্ঞানে নিত্য ভগবদিচ্ছা- 
পরতন্ত্রা ও নিরন্তর ভগবদ্দাস্যে নিরতা থাকেন । ভগ- 
বানের পরম-সন্তেষের নিমিত্ত দাস্য-রসেই তীহার। 
তাহার সেবা করেনঃ অবার ভগবদ্বিমুখ জীবের 
অধিক-পরিমাণে মোহ উৎপাদন করিবার জন্য প্রাপ- 
ঞ্চিক-বিচারে তাহাদের কর্ম্মফল-প্রদান্রী মায়ারাপেও 
দৃষ্ট হন। (ভাঃ ১/৭৪-৬)-__“অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং 
মায়াঞ্চ তদপাশ্রিতাম্‌ ৷৷ যয়া সন্মোহিতো জীব আত্মানং 
্িগুণাআঅকম্। পরোহপি মনূতেহনর্থং তৎ্রুতঞ্চাভি- 
পদ্যতে ৷ অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ৷” 
বেদকর্তা, ব্রহ্মা, অথবা কুষ্ঞদ্বৈপায়ন-ব্যাস ! 
বত এবং দ্বারকায় বহতর-মুখধুক্ত 
ডে দর্শনে ব্রহ্মার মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল । 
টা 0 শ্ৰীব্যাসেরও জরস্বতী- 
রী উর টন ৩৬ হইয়াছিল রি শেষ 
ই, পঁ SARL লীলা-চমৎক৷ রতায় 
পার আনুগত্য-স্বীকারার্থ প্রলুব্ধ হন । 

মহাবলেহবয্যসম্প্ম দেব-মুনিগণও 
১ শ্রানারায়ণের পরমৈশর্য্যময়ী শক্তির মহা- 


প্রভা 
£ সা নানাভাবে মোহিত হন, তখন তাহাদের কিঙন্কর 
গ নগণ্য জীবগণ, অথবা বঞ্চিত দিগ্বিজয়ীও যে 


২৫৫ 


বিজিতের প্রতি প্রভুর মধুর বাবহার-__- 
এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায় ৷ 
যাহারে জিনেন, সেহ দুঃখ নাহি পায় ॥ ১১২ ॥ 
পণ্তিতগণের পরাজয় সাধনান্তে প্রভুর মধূর-বাকে। 
তাহাদগকে আপ্যায়ন_ 
সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে । 
জিনিয়।ও সবারে তোষেন প্রভু পাছে ॥ ১১৩ ॥ 
পরাজিত মানী দিগিজগ্লি-পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর 
মধুর বচন__ 
“চল আজি ঘরে গিয়া বসি’ পুঁথি চাহ । 
কালি যে জিজ্ঞাসি” তাহা বলিবারে চাহ ৷” ১১৪৷৷ 
অন্য-পণ্ডিতের পরজয়-সাধনসন্তেও প্রভুর বিজিতের 
মানহানি-প্ররুত্তি-শুন্যতা ও সব্বজন-প্রিয়তা__ 
জিনিয়াও কা'রে না করেন তেজভল । 
সবেই হয়েন প্রীত,_হেন তা'ন রঙ্গ ॥ ১১৫ ॥ 


Mtr STN 
মোহ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? গোৌঃ 


৭1১৪) ‘আমার ব্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া_-দুস্তরাঃ 
বলিয়া প্রসিদ্ধা; যীহারা আমাতেই প্রপন্ন বা শরণাগত 
অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা আমাকেই ভজন 
করেন, তাহারাই এই সূদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হন)" 
(ভাঃ ৮১৩।৩৮ শ্লোকে ভবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি) 
_'হে সূরোত্তম, আপনি ব্যতীত কোন্‌ পুরুষ আসক্ত 
হইয়া পূনরায় আমার এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে 
পারে £ আমার এই মায়া অকৃতবুদ্ধি-জনগণের পক্ষে 
অতি দুস্তর অনির্ব্বচনীয় ভাবসমূহ বিস্তার করিয়া 
থাকে ॥ 

(ভাঃ ১০৷১৪৷২১ শ্লোকে ব্রহ্মা-কর্তৃক শ্ৰীকৃষ্ণ- 
স্ততি)_'হে ভূমন্‌. হে ভগবন্, হে পরমাত্মন, হে 
যোগেশ্বর, আপনি কোথায়, কিরূপ, কতভাবে এবং 
কখন যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন, আপনার 
সেই লীলা এই ভ্রিলোক-মধ্যে কে জানে? !' 

১০৭। কৃপা-বশে অবতীর্ণ ভগবান্‌ সকল সময়ে 
তদ্বহির্মব প্রপঞ্চস্থিত জীবগণকে নিত্য. পরম-মঙ্গল- 
প্রদানের উদ্দেশ্যেই নিজের যাবতীয় লীলা প্রকটিত 
করিয়া থাকেন! সমস্ত লীলাই তাহার জীবোদ্ধা- 
রেচ্ছা-মলেই অনুন্ঠিত প্রচেষ্টা । এতত্প্রসঙ্গে 
(ভাঃ ১০৷১৪৷৮)- তিত্তেহনৃকম্পাং-শ্লোক বিশেষরূপে 
আলোচ্য! ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবসমূহ আপাত-মধূর, 
কিন্তু পরিণামে অমঙ্গলকর বিচারে প্রমত্ত হইয়া ভগ- 


২৫৬ 





নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর্গের প্রতি প্রভুর আচরণ-ফলে 
তাহাদের তৎপ্রতি প্রীতি-বোধ-__ 
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত ৷ 


সবার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত ॥ ১১৬ ॥ 
প্রভুর স্বগৃহে আগমন ; দিগ্রিজয়ীরও স্বগৃহে আগমনান্তে 
পরাভব-প্রাপ্তি-হেতু লজ্জা 
শিষ্যগণ-সংহতি চলিলা প্রভু ঘর ৷ 
দিগিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত-অন্তর ॥ ১১৭ ॥ 
দিগিজমীর দুঃখ ও চিন্তা ; বাণীর অব্যর্থ-বরসম্বদ্ধে বিচার__ 
দুঃখিত হইলা বিপ্ৰ চিন্তে’ মনে-মনে ৷ 
“সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে ॥ ১১৮ ॥ 
বাণীর বরপ্রভাবে নিজেকে ষড় -দর্শনে অপ্রতিদ্বন্দি-ক্তান__ 
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-দর্শন ৷ 
বৈশেঘিক, বেদান্তে নিপুণ যত জন ৷৷ ১১৯ ৷৷ 
হেন জন না দেখিলু সংসার-ভিতরে ৷ 
জিনিতে কি দায়, মোর সনে কক্ষা করে !১২০॥ 
শিশু-শান্্র সামান্য বাকরণের বালক অধ্য।পক-কর্তুক 
স্বীয় পরাজয়-দর্শনে নিজ-দুর্ভাগ্যানুমান__ 
শিশু-শাঙ্ ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ । 


সে মোরে জিনিল,_হেন বিধির ঘটন ! ১২১ || 
ইম্টদেবতা বাণীর বর-বিপর্ষায়-দর্শনে পণ্ডিতের 
মহা-সংশয়__ 
সরস্বতীর বরে অন্যথা দেখি হয় । 
এহো মোর চিত্তে বড় লাগিল সংশয় ॥ ১২২ ॥ 


বানের নিত্যমঙগলময়ী ইচ্ছাতেও দোষ দর্শন ও 
প্রদর্শন করে ; তজ্জন্যই তাহাদের বদ্ধাবস্থা বা 
অজ্ঞান ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে যখন জীব জানিতে পারেন যে, 
তিনি-_নিত্য-কৃষ্ণদাস, তখন তাহার আর কোনপ্রকার 
ভয় ও দুঃখ থাকে না। 


১০৮ । পরাজয়ে প্রবেশিলা,_-পরাজয় লাভ 
করিতে আরম্ভ করিলেন ৷ 





১১০1 শুভ কর”_যান্রা বা গমন কর । 
১১১) নিশাও অনেক যায়, _রান্রিও অধিক 
হইল ৷ 
১১৫! তেজভঙ্গ,_ মানহানি ৷ 
১২০ । 


ষড় দর্শনের যাবতীয় পণ্ডিতের সহিত 


আমার সাক্ষাৎকার-লাভ হইয়াছে । আমাকে পরাজয় . 


করা দূরে থাকুক, তাহারা কেহই আমার সহিত 
বিচারে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে সাহস করে নাই ৷ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ইম্টদেবতা-পদে কোন ভ্রুটিকেই পৃরের্বাক্ত হতবছি ৃদধিতার 
কারণানুমান__ 
দেবীস্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ ? 
অতএব হৈল মোর প্রতিভা-সহ্কোচ ? ১২৩ ॥ 
স্বীয় পরাজয়-কারণানুসন্ধানার্থ দিগ্জিযীর ইচ্টমন্ত্র জপ 

অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ 1» 

এত বলি’ মন্ত্রজপে বসিলা ব্রাহ্মণ ৷৷ ১২৪ ॥ 
মন্ত্রজপান্তে রাত্রিতে শয়ন ও স্বপ্নে ইচ্টদেবী বাগ্দেবীর 

দশন-লাভ-_ 

মন্ত্র জপি’ দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা ৷ 

স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র-সম্মুখে আইলা ॥ ১২৫ ॥ ্‌ 
বাগ্দেবীর স্বীয় ভক্ত দিগিজয়ীকে ওপ্তকথা-বর্ণন-_ / 
রুপা-দৃ্ট্যে ভাগ্যবন্ত-ত্রাক্মণের প্রতি ৷ 
কহিতে লাগিলা অতি-গোপ্য সরস্বতী ॥ ১২৬॥ ] 

প্রভুর বেদনিগুঢু তত্ব ও স্বরাপ-কীর্তন__ | 

সরস্বতী বোলেন, -“শুনহ, বিপ্রবর ! 

বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর ॥ ১২৭ ॥ 
স্বীয় সেবককে মৃতু)ভয় প্রদর্শনপূব্বক গুপ্তকথা ব্যক্ত 

করিতে দেবীর নিষেধাজ্ঞা 

কা'রো স্থানে কহ যদি এ-সকল কথা । 

তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সবর্বথা ॥ ১২৮ ॥ 
দিগিজয়ি-বিজেতা নিমাইপণ্ডিতই মহাপ্রভু জগনাথ__ 
হঁ"র ঠাঞি তোমার হইল পরাজয় ৷ | 
অনস্ত-ব্ৰহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয় ॥ ১২৯ ॥ 








২২১ ৷ এই ব্রাক্মণ-বালক প্রাথমিক-শান্্র সামনা 
ব্যাকরণের অধ্যাপক মাত্র ; কিন্তু হায়, আমার কল্প 
দোষে ইহার নিকটও আমাকে পরাজিত হইতে হইল! 
বেদাদ-ষট্কের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বেদ-পুরুষের মুখসদুণ 
ব্যাকরণ-শান্রই শাস্তপাঠার্থিগণের আদি-গঠা্ 
বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাপ্রের রা 
অধ্যাপনা বা দক্ষতা, থাকিলেই সাহিত্য, আলা 
স্মৃতি ও দর্শনাদি-শাস্্রে পারদর্শিতা হয় না” টা 
অবিসংবাদিত সত্য ; তথাপি এই ক্ষুদ্র বালক রা 
করণের নিকট আমার ন্যায় প্রবীণ শাস্্র-মন্ল ও 
জিত 1 

চি এখন দেখিতেছি যে, এই a 
করণ ব্রাহ্মণ-বটুর নিকট পরাজিত ই লন 
ইষ্ট সরস্বতী-দেবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত রর কার 
বিফল হইয়া গেল ! সুতরাং আমার মনে ৭ 





লি অন্য 


| 





আদিখণ্ড--ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 


“ত গ্বরাপতঃ নৌর-কুষ্ণ-তোষণী হইলেও গৌনী অজ্ঞ 
এ রী অএবিদ্বদ্রাঢ়ি' রৃত্তিতে জীবভোগ্যা ও জীবমোহিনী 
বলিয়া বিষ্ণতত্ব-সমীপে কুষ্ঠিতা__ 
আমি ধাঁ'র পাদপদ্ছে নিরন্তর দাসী ৷ 
সন্মখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি ॥ ১৩০ ॥ 
orl হি (ভা ২৷৫৷১৩) নারদং প্রতি ব্ৰহ্মবাক্যম্‌_ 
বিষ্ণর বহিরঙ্গা মাগ্না-শক্তির অবস্থান ও প্রভাব-বর্ণন__ 
বিলজ্জমানয়। যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেহমুয়া ! 
বিমোহিতা বিকম্ন্তে মমাহমিতি-দুধিয়ঃ 11১৩১) 


ৱা তাল ত রা পাট তাপ 
সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে । যে-দেবীকে প্রসন্ন করিয়া 


আমি তাঁহার নিকট হইতে দিগ্বিজয়-বর পর্য্যন্ত লাভ 
করিলাম, নিশ্চয়ই আমার কোন অপরাধ-ফলেই 
তাঁহার অপ্রসন্নতা লাভ করিয়াছি, তাহা না হইলে 
আমার পান্তিত্য-প্রতিভা কেনই বা একটা ক্ষুদ্র শিশু- 
বৈয়াকরণের নিকট পরাহত হইল £ 

১২৮-১২৯। স্বপ্নে সরস্বতী-দেবী মন্ত্র-জপকারী 
দিষ্বিজয়ি-পশ্তিতের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 
='আমি তোমার নিকট ছন্ন-অবতারীর সম্বন্ধে যে 
সকল গরম-গুহ্য কথা বলিতেছি, তাহা যদি তুমি 
কোথাও প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু 
অনিবার্যয 

প্রবাদ এই যে, গালল্ল্য-ভট্রের গুরু কেশবভট্র 
্ীমনমহাপ্রভুর কথা ও সরস্বতী-কর্তৃক স্বপ্নোক্তি- 
বিবরণ প্রকাশ করায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন 
বলিয়া গাঙ্গল্লা-ভ্ট পুনরায় কা*মীর-দেশীয় জনৈক 
্রাহ্মণকে কেশব-নামে অভিহিত করেন 1* এই কিংব- 
টা হইতে স্পঙ্টরূপেই প্রতীয়মান হয় যে, বক্ষ্যমাণ 
৮, ‘কেশব-কাশ্মীরী’ নহেন, পরন্ত 

উ-নামক জনৈক পণ্ডিত ৷ 

না, দেবষি শ্রীনারদ স্বীয়গুরু ব্রহ্মার নিকট 
ই পা ও মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করায়, 
টি ন্‌কে প্রণাম করিয়া তদ্বিষয়ে হলিতে- 
টি) রা ভেগবতঃ বাসুদেবপ্য) ঈক্ষা-পথে 
মায়াহীশঃ তুং বিলজ্জমানয়া ( মৎকপটম্‌ অসৌ 
তসিঃ বাসুদেবঃ জানাতীতি বিলজ্জমানয়া ইব 

মন্‌ ভগবতি স্ব-কার্য বব 
বিমোহিত নী ধ্যম্‌ অক্্ব্বত্যা) অমুয়া মোয়য়া) 

চি অজ্মদাদয়ঃ ) দুধিয়ঃ (অ- 


২৫৭ 


দগিজয়ীর জিহ্বাধিষ্ান্রী হইয়।ও স্বীয় ঈশ্বর গৌর- ্‌ 
নারায়ণের সন্মুখে জীবমোহিনী বাগ্বৈখরীর 
স্ববিভ্রম-প্রকাশে অসামথ্যব_ 
আমি সে বলিয়ে, বিপ্র, তোমার জিহবায় ৷ 
তাহ।ন সম্মুখে শক্তি না বসে আমায় ৷৷১৩২ ॥ 
এমন কি, বেদবস্তা হর-বিরিঞ্চ-বন্দিত শ্রীশেষও 
শ্রীগোর-কৃষণ-রূপ-দশনে মুগ্ধ 
আমার কি দায়, শেষ-দেব ভগবান্‌ ॥ 
সহস্র-বদনে বেদ যে করে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৩ ॥ 


টি 
বিদ্যারত-ভ্ঞানাঃ) ‘মম’ (‘ইদং মম অস্তি) “অহম্‌: 
(‘ইদম্‌ অহং অসিম’) ইতি (এবংরূপং কেবলং) 
বিকথন্তে প্লোঘন্তে তদৈম ভগবতে বাগুদেবায় নমঃ )। 
১৩১। অনুবাদ-_'তিনি আমার কগটভাব অবগত 
আছেন", এইরূপ মনে করিয়া মায়া যাহার দুচ্টিপথে 
অবস্থান করিতে লঙ্জিতা হন এবং যাহার এঁ মায়া- 
শক্তি-কর্তুক বিমোহিত হইয়া আমাদের ন্যায় অবিদ্যা- 
গ্রস্ত ব্যক্তিগণ ‘আমি’, ‘আমার’ এইরূপ অহঙ্কার 
করিয়া থাকে, (সেই ভগবান্‌ বাসুদেবকে নমস্কার 
করি) ৷ 
১৩১ । তথ্য ‘পূৰ্ব্ব-শ্লোকে মায়ার সহিত ভগ- 
বানের সম্বন্ধ এবং সেই মায়ার দুর্জয়ত্ব কথিত হওয়ায়, 
সাক্ষাদ্ভগবানেরও তাহা হইলে মায়া-বশাত্বরাপ সংসার 
আছে ?-_ইত্যাকার সন্দেহ এই শ্লোকে নিষেধ করিতে- 
ছেন। ‘আমার কপটতা বা ছলনা ভগবান্‌ বেশ 
জানেন’_এই ভাবিয়া মায়া-শক্তি যাহার দৃষ্টি-পথে 
অবস্থান করিতে যেন লজ্জা বোধ করিয়াই তাহার 
প্রতি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতে অসমর্থা হয়, অথচ 
সেই মায়া-কর্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্বৃদ্ধি অর্থাৎ 
অবিদ্যাকৃত ভ্ঞান-বিশিষ্ট আমরা কেবল (“আমিঃ 
‘আমার’ বলিয়া ) শ্লাঘা (অহঙ্কার করিয়া থাকি । এই 
গ্লোকে পূর্বোক্ত “এই বিশ্ব যণকর্তৃক প্ৰকাশমান’ এই 
প্রশ্নের উত্তর কথিত হইয়াছে’ € _ শ্ীধর )। 
'সচ্চিদানন্দঘনত্ব-হেতু নির্দোষ গুণপূর্ণ ভগবানের 
নেত্রগোচরে অবস্থান করিতে যে-মায়া। লজ্জা বোধ করে, 
সেই মায়া-কর্তুক বিমোহিত হইয়া দুর্বৃদ্ধি আমরা 
(আমি ও ‘আমার! বলিয়া) নিজেদের শ্লাঘা করিয়া 
থাকি'__ভ্রেমসন্দভ) ৷ ট 
এস্কলে 'বিলজ্জ মানয়া-শব্দে এই অর্থ হয়, যথাশ 


২৫৮ 


অজ-ভব-আদি যা’র উপাসনা করে । 
হেন "শেষ" মোহ মানে যাহার গোচরে ॥ ১৩৪ ৷ 


আীগোর-নারায়ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী__ 
পরব্রহ্ম, নিত্য, শুদ্ধ, তাখণ্ড, অব্যয় ৷ 
পরিপূর্ণ হই’ বৈসে সবার হৃদয় ॥ ১৩৫ ॥ 





মায়ার জীব-সম্মোহন-কর্স্ম যে শ্রীভগবানের রুচিকর 
নহে, মায়া যদিও তাহা জানে, তথাপি ‘কৃষ্ণ-বিমুখ 
জীবের কৃষ্ণেতরদ্বিতীয়।ভিনিবেশ হইতে ভয় জন্মে 
এই নিয়মানুসারে জীবগণের অনাদিকাল হইতে ভগ- 
বত্তত্ব-জ্ঞানাভাবময় বৈমৃখ্য সহ্য করিতে না পারিয়া 
মায়াদেবী জীব-স্বরূাপের আবরণ ও বিরূপের আবেশ 
করিয়া থাকে*_( ভাগবতসন্দভান্তর্গত তত্বসন্দ:ভ ৩২ 
সংখ্যা )। 

“ক *% ভগবওসম্বন্ধ বিনা যাহারা আদর শ্রদান 
করেন, এবং যাহারা আদর গ্রহণ করেন, তাহারা 
উভয়েই যে বহির্দশী ভগবানের পুষ্ঠদেশস্থিতা মায়া- 
-কর্তক মোহিত হন, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন । 
বিলজ্জমান৷’ অর্থাৎ “আমার কপটতা ভগবান্‌ নিশ্চয়ই 
অবগত আছেন'__-এই ভাবিয়া কপটী স্ত্রীর ন্যায় মায়া 
যাহার দুজ্টি-পথে অবস্থান করিতে লজ্জা বোধ করে 
অর্থাৎ সেই ভগবানের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিতা থাকে. 
সেই মায়া-ক্তৃক অত্যন্ত বিমোহিত হইয়াই দুর্বৃ্ধি 

জীবগণ ‘আমি’, ‘আমার’ বলিয়া অহঙ্কার করেন । 
এস্থলে ভগবদ্বৈমৃখ্যকেই ভগবৎপশ্চাদূদেশ বলিয়া 
জানিতে হইবে ; ভগবদ্বৈমুখ্য হইলেই মায়ার প্রভাব 


লক্ষিত হয়, ভগবৎসান্মুখ্যে লক্ষিত হয় না,__(সারার্থ- 
দশিনী )। 


১৩৫। শ্রীগৌরসুন্দরই প্রত্যেক জীবের অন্তৰ্য্যামী 
ব্যজ্টিবিষ্ণ অনিরুদ্ধরাপে ক্ষীরোদসমূদ্রে এবং সমস্ত 
্ৰহ্মাণ্ডের অনস্তয্যামী সমস্টি-বিষ্ঞ প্রদ্যুম্নরূপে গর্ভ- 
সমুদ্রে বিরাজমান । তিনি-_পরিপূর্ণ, অখণ্ড, অব্যয় 
ও নিত্যশুদ্ধ তত্ব। তৃতীয়-অধিষ্ঠান ক্ষীরোদশায়ী 
বলিয়া তাহাকে দ্বিতীয়-অধিষ্ঠান গর্ভোদশায়ী হইতে 
গ্ৃথক্খণ্ড-জান তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ-ভ্ঞানের বাধক; 
আবার, তাঁহাকে দ্বিতীয়-অধিষ্ঠান বলিয়া প্রথম-অধি- 
ান কারগার্ণবশায়ী হইতে পৃথক্‌ খণ্ড-জানও তাহার 
পরিপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধর প্রতিষেধক ৷ পুনরায়, কার- 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





দিগিজয়ি-বিজেতা এই প্রভুই সমস্ত ব)স্ত_ 
সৃচ্টিনাশ-কারণ বিষ্ণ_ 


কর্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, শুভ-অশুভাদি যত ৷ 
দৃশ্যাদুশ্য,_তোমারে বা কহিবাঙ কত ॥ ১৩৬৬ ॥ 
সকল প্রলয় প্রেবন্ত) হয়, শুন, হাঁ'হা হৈতে | 
সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাতে ॥ ১৩৭ ॥ 


পদাথের 


ণার্ণবশায়ী বিষ্ণু বলিয়া তাহাকে অঙ্কর্ষণ হইতে পৃথক 
খণ্ডানৃভুতিও তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরাপোপলথ্ধির প্রতি- 
বন্ধক । বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞান স্বয়ং ভগবান্‌ এক গৌর- 
কৃষ্ণই বলদেব এবং আদি-চতুর্ব্ব্যহ, দ্বিতীয় চতুৰ্ব্বাহ 
ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-সমূদ্রে অবস্থিত বিষয় । ব্যচ্টি- 
সমচ্টি-কারণ-গর্ভ-বিরাট্‌ প্রভৃতি বিচার যেরাপ বদ্ধ- 
জীবে জড়বুদ্ধির উদয় করাইয়া বিষ্ুবিগ্রহসমূহে 
অদ্রয়জ্ঞানের পৃথক্‌ তত্ব-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তির উৎপাদন 
করায়, তন্নিরসন-কল্পেই শ্রীসরস্বতীদেবী শ্রীগৌর- 
সুন্দরকে সকল বিষ্১-অবতারের অবতারী অভিন্ন- 
ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরাপ বলিয়া জানাইবার জন্য এই সকল 
উক্তি করিয়াছেন । 

১৩৬। কর্ম,_ইহামুন্র ফলভোগকাম-তাৎগর্যময় 
যাগযজ্ঞাদি বৈদিক পুণ্যকৃত্য ; কর্মের উদ্দিষ্ট সাধ্য বা 
প্রাপা চরমফল- ভক্তি ; জ্ঞান,__নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান; 
জানের উদ্দিষ্ট সাধ্য বা প্রাপ্য চরমফল- মুক্তি আর। 
ভগবত্তক্তি ও তাহার উদ্দিষ্ট সাধ্য বা প্রাপ্যফল_ 
একই, পরস্পর পৃথক্‌ বা বিভিন্ন নহে অর্থাৎ ভগব্ 
প্রেমা। বিদ্যা,_এ-স্থলে নিজেন্দরিয়-প্রীতি-সাধিকা 
অপরা জড়-বিদ্যা। (€মুণ্ডকে ১৫ রা 
খগেদো যজুবের্বদঃ সামবেদোহথবর্ববেদঃ শিক্ষা ll 
ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ৷” 
৯১২৮৪) 

কিয়ৎ। 
(চৈঃ চঃ 
ন, অব 
‘প্ৰম’ ]” 


শুভাশুভ,__-ভদ্রাভদ্র, ভাল-মন্দ; (ভাঃ 
_-“কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্ৈতস্যাবস্তনঃ 
বাচোদিতং তদন্তং মনসা ধ্যাতমেব চ ue 
অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১৭৬)--“দ্বৈতে ভদ্ৰাভদ্ৰ-জ্ঞা 
মনোধ্্ম । ‘এই ভাল, এই মন্দ”_এই সব 


দৃশ্যাদৃশ্য,_ প্ৰত্যক্ষে ও পরোক্ষে অবস্থিত a 
পদার্থ) পাঠান্তরে,__-দৃষ্যাদৃষ্্ অর্থাৎ জড় 
জানে মেধ্যামেধ্য বা শুচি-অশুচি পদার্থনিচয় ! 

ভগবভ্তক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই; SE 
সব্বববিধ-ব্যাপারেরই সৃষ্টি ও ‘প্রলয়’ আছে! 


অন্য 











| 
] 





আদিখণ্ড-ন্রয়োদশ অধ্যায় 


এই প্রভুই ব্ৰহ্মাদি সমস্ত জীবের কর্মফল প্রদাতা_ 
বরাব্হ্মাদি যত, দেখ, সুখ-দুঃখ পায় । 
সকল, জানিহ, বিপ্র, ইহান আজ্ঞায় ॥ ১৩৮ ॥ 
স্রয়ংরাপ অবতারী বিষ্টুপরতত্ত এই প্রভুরই অভিন্ন নানা 
অবতার-বর্ণন_-(১) মৎস, (২) কুম্ম_ 
মহস্য-কৃর্ম-আদি যত, শুন অবতার । 
এই প্রভু বিনা, বিপ্র, কিছু নহে আর ॥ ১৩৯ ॥ 
(৩) বরাহ, (8) নৃসিংহ__ 
এই সে বরাহ-রূপে ক্ষি ত-স্থাপয়িতা । 
এই সে ন্সিংহ-রূপে প্রহলদ-রক্ষিতা ॥ ১৪০ ॥ 
(৫) বামন_ 
এই সে বামন-রূপে বলির জীবন ৷ 
হী'র পাদ-পদ্ম হইতে গঙ্গার জনম ॥ ১৪১ ॥ 
(৬) রাঘব_ 
এই সে হুইলা অবতীর্ণ অযোধ্যায় ৷ 
বধিলা রাবণ দুষ্ট অশেষ-লীলায় ॥ ১৪২ ॥ 
বসুদেব-নন্দ-নন্দন কৃষ্ণই অধুনা মিশ্র-নন্দন-- 
উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুন্র বলি । 
এবে বিপ্র-পুন্র বিদ্যা-রসে কুতুহলী ॥ ১৪৩ ॥ 


99 ET SMG TSE TSE 
সৃষ্টি ও প্রলয় যে-বস্ত হইতে সম্পাদিত হয়, সেই- 


বন্তই ঈশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর, _্যাহাকে তুমি গৌড়দেশীয় 
বৈয়াকরণ ব্রাক্মণ-বটুরূপে দেখিয়াছ । তিনিই বিশ্বের 
সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের একমাত্র কারণ হইলেও স্বয়ং 
মায়াধীশ ও নিগুণ বলিয়া তাহাকে যাবতীয় প্রাপঞ্চিক- 
বস্তুর রজোগুণাশ্রয়ে সৃন্টিকারী ব্রহ্মা’ বা তমো গুণা- 
শ্রয়ে ধ্বংসকারী “রুদ্র' বলিয়া জ্ঞান করিও না! 


ৃ পাঠান্তরে,_“কর্মা-শব্দের স্থানে ‘ভুক্তি'-শব্দ এবং 
দৃশ্যা-দৃশ্য-শব্দের স্থানে 'দুষাদৃষ্য-শব্দ ! প্রাকৃত- 
দশনের যোগ্য বস্তুগণই দৃশ্য, প্রাকৃত-দর্শনের পরোক্ষ- 
স্থিত অতীত, ভোগ্য-পরিচয়ে পরিচিত দুর্ভেয় অদৃশ্য 
রত বা ‘জড়’।  ভগবৎসেবোন্মুখবিচারে 

ত চিচ্ছক্তি যোগমায়ার এবং ভোগোন্ম খ-বিচারে 
অচিচ্ছক্তি মহামায়ার দর্শন ‘এক’ নহে । 


তে ব্ৰহ্মা-প্ৰমুখ দেবগণ, সকলেই মায়ার বশে 
URE করেন; কিন্তু ভগবান্‌ বিষ্ণু নশ্বর সূখ- 

ফলভোগকারী জীব নহেন । ব্ৰহ্মাদি দেবগণ-_ 
বিন সি ও ব্রন্মাগ্ভাণ্ডোদরী জগজ্জননীর 
। কিও ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণ-_-মায়াধীশ, তাহার 


২৫৯ 


বেদনিগ্ঢু গৌর-রুষণ-কুপা-লেশ-প্রভাবেই সকলের 
তন্মহিমাবগতি-__ 
বেদেও কি জানেন উহান অবতার £ 
জানাইলে জানয়ে, অন্যথা শক্তি কা'র ? ১৪৪ ॥ 
মন্ত্রজপের ফলস্বরূপ ধন-জন-বিষয়াদি তুচ্ছ জড়সম্পদ্লাভে 
উহার ব্যথতা, ভগবদ্দর্শন-লাভেই উহার সার্থকতা-_ 
হত কিছু মন্ত তুমি জপিলে আমার । 
দিগিজয়ী-পদ-ফল না হয় তাহার ॥ ১৪৫ ॥ 
মন্ত্রে যে ফল, তাহা এবে সে পাইলা ৷ 
অনন্ত-ব্ৰহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা ৷৷ ১৪৬ ॥ 
প্রভুর পদে আত্মসমর্পণার্থ সেবক দিগিজয়ীকে দেবীর 
আদেশ-_ 
যাহ শীঘ্র, বিপ্র, তুমি ইহান চরণে | 
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে ॥ ১৪৭ ॥ 
স্ব-ভক্তের মন্ত্র-বশীভূতা ইস্টদেবী বাগ্দেবীকর্তৃক দিগিজয়ীকে 
স্বপ্রকালীন-স্বীয় উপদেশ-বাক্যে অলীক-বুদ্ধিত্যাগ- 
পূৰ্ব্বক যথার্থ জান করিতে আদেশ- 
স্বপ্-হেন না মানিহ এ-সব বচন । 
মন্্র-বশে কহিলাঙ বেদ-সঙ্গোপন ৷” ১৪৮ ॥ 


495018৮৬৯৮২ 
পশ্চাদ্ভাগেই ব্ৰহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী মহামায়া 


কৃণ্ঠিতভাবে অবস্থিতা ৷ 

১৩৯1 মবস্য-কৃর্ম প্রভৃতি নৈমিত্তিক বিষ্ণু-অব- 
তারসমূহ বৈকুণ্ঠে নিত্যলীলা-পরায়্ণ হইয়াও প্রপঞ্চে 
নিমিত্তবিচারে অবতীর্ণ হন। গৌরসূন্দরই নিজাংশ- 
কলায় বিভিন্ন নৈমিত্তিক অবতার-রূপে বৈকৃষ্ঠে ও 
তথা হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন । ম€স্য-কুর্মাদির 
সহিত গৌরসুন্দরের বস্তুতঃ ভেদ নাই, পরন্ত পর- 
স্পরের লীলা-গত বৈচিত্র্য বর্তমান ! 

১৩৯-১৪২! গৌরকুষ্ণের মৎস্য, কুৰ্ম্ম, বরাহ, 
নৃসিংহ, বামন ও রাঘবাদি-বতার”৮_-আদি ২য় অঃ 
১৬৯, ১৭১-১৭৩ সংখ্যার ‘তথ্য! দ্রষ্টব্য ! 


১৪১ ৷ খক্সংহিতায় বামন-দেবাবতারের বিষয় 
স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। প্রারম্তিক-ভক্তগণের 
বেদপাঠে প্রবেশাধিকার-প্রদানের নিমিত্তই খক্সংহি- 
তায় বামন-লীলা বৃত্তান্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে । তাহার 
তাৎপৰ্য্য এই যে, আধ্যক্ষিক-জ্তানপ্রবণ বদ্ধ-জীবগণ 
লৌকিক-বিচারে ষে ত্রিভুবনের সীমা পরিমাণ করেন, 
সেই ভূবনন্রয়ের ভেগোপাদানত্ব যিনি অলৌকিক 





4 ৯ 


২৬০ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





ইচ্টদেবী বাগ্দেবীর অনস্তদ্ধান, দিগিজয়ীর গাত্রেখান_ 
এত বলি’ সরস্বতী হৈলা অন্তদ্ধান ৷ 
জাগিলেন বিপ্রবর মহা-ভাগ্যবান্‌ ৷ ১৪৯ ॥ 
সেই ব্রাহ্ম-মূহ্তেই প্রভু-সমীপে দিগিজয়ীর আগমন_ 
জাগিয়াই মাত্ৰ বিপ্রবর সেইক্ষণে ৷ 
চলিলেন অতি উষঃকালল প্রভুস্থানে ॥ ১৫০ ৷ 
প্রণত দিগিজয়ীকে প্রভুর স্বীয় অঙ্কে ধারণ__ 
প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা ৷ 
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা ॥ ১৫১ ॥ 
প্রভুর বিস্মিতাভিনয়ে দিগ্জিয়ি-কৃত আচরণ-কারণ-জিজ্ঞাসায় 
দিগিজয়ীর প্রভু-কুপা-প্রাথনা_ 
প্রভু বোলে,_“কেনে ভাই, একি ব্যবহার £” 


বিপ্র বোলে,__“কুপা-দু্টি যেহেন তোমার 10১৫২ 


বিনয়ের মৃর্তাদর্শ প্রভু স-সঙ্কোচে দিগ্বিজয়ীকে তদীয় দৈন্যপূণ 
আচরণের কারণ-জিজ্ঞ।সা__ 
প্রভু বোলে,_-“দিগ্রজয়ী হইয়া আপনে ৷ 
তবে তুমি আমারে এমত কর’ কেনে 2১৫৩ ॥ 
শ্রদ্দধান দিঞ্বিজম্ীর প্রভু-স্তুতি ; গৌর-কুষ্ণ- 
ভক্তি-ফলেই সব্বসিদ্ধি 
দিগিজয়ী বোলেন,_ “শুনহ, বিপ্ররাজ ! 
তোমা!’ ভজিলেই সিদ্ধ হয় সব্বকাজ ॥ ১৫৪ ৷ 
কলিতে দ্বিজরাজরূপে অধোক্ষজ গৌর-নারায়ণাবতার-__ 
কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ ৷ 
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্‌ জন ? ১৫৫॥ 
প্রভুর প্রশ্ন-জিজাসা-মান নিজ-স্তব্ধতা-দর্শনে প্রভূকে 
অতিমর্ত্য অলৌকিকশক্তি ভগবদনূমান-_ 
তখনি মোর চিত্তে জন্মিল সংশয় ৷ 
তুমি জিজ্ঞাসিলে, মোর বাক্য না স্ফুরয় ॥১৫৬॥ 


৯৩ 
বিক্রমপ্রকাশপূবর্বক স্বীয় অধীনতায় আনয়ন ক'রন, 


সেই মহাবলী বামন-দেবের চরিত্র অস্ফুট ভাবে খঙ্মন্ত্রে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ-তাৎপর্য্য মহাভারত সেই 
ন্রিবিক্ৰম-বিষ্ণুরই বিক্রমসমূহ বর্ণন করিতে গিয়া 
তাহার অন্যান্য অবতারাবলীর কথা বর্ণন করিয়া 
ছেন! আবার, শ্রীমদ্তাগবত-গ্রন্থে ভারতার্থ বিশেষরূপে 
নিণাত হইয়াছে। নাস্তিকগণের বিচার-প্রাণালীতে 
ত্রিবিক্ৰম-বিষ্ণুর শক্তি আরুত বলিয়া লক্ষিত হওয়ায় 
তাহাদের মায়াধীশ বিষ্ণুর অবতার-বাদে প্রবেশাধিকার 
লাভ ঘটে না। ভগবান্‌ ষাহাকে যতটুকু প্রসাদ-লেশ 
প্রদান করেন, সেই চিদ্বল-স্বরূপ প্রসাদ-বলেই তাহার 


প্রভুকে বিনয়ের মূর্ভাদর্শ ও মানদ-বিগ্রহরাপে দর্শন 
তুমি যে অগবর্ব গ্রভু,_সবর্ববেদে কহে। 
তাহা সত্য দেখিল, অন্যথা কভু নহে ॥ ১৫৭॥ 


প্রভুকজুক দিগ্বিজয়ীর পরাজয়-সাধন-সত্েও 
তৎসম্মান-রক্ষণ-_ 


তিনবার আমারে করিলা পরাভব। 
তথাপি আমার ভুমি রাখিলা গৌরব ॥ ১৫৮ ॥ 


ঈশ্বরই বিনয় ও মানদ-ধর্মের পূর্ণাদর্শ বলিয়া প্রভকে 
নারায়থাবধারণ__ 


এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্যে হয় ? 
অতএব, তুমি_ নারায়ণ সুনিশ্চয় ॥ ১৫৯ ॥ 


তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশস্থ বিদ্বৎসমাজ-সমীপে 
স্বীয় বাকে।র অকাট্যত্ব-বর্ণন__ 


গৌড়, ভ্রিহুত, দিল্লী, কাশী-আদি করি? ৷ 
গুজরাত, বিজয়-নগর, কাঞ্চীপুরী ॥ ১৬০ ॥ 
অঙ্গ, বঙ্গ, তৈলন্স, ওঢু, দেশ আর কত 
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত ॥ ১৬১ ॥ 
দৃষিবে আমার বাক্য,_সে থাকুক দূরে ৷ 
বুঝিতেই কোন জন শক্তি নাহি ধরে ॥ ২৬২ ॥ 

তাদুশ অপ্রতিদ্বন্দিত্ব-সতেও প্রভূসমীপে স্বীয় 

প্রতিভা-শুন্যতা-কথন-__ 

হেন আমি তোমা? স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে ৷ 

না পারিনূ, সব বুদ্ধি গেল কোন্‌ ভিতে ? ১৬৩ 
স্বীয় ইন্টদেবী-মুখে প্রভুর ঈশ্বরত্ব ও বাচস্পতিত্ব-শ্রবণ_ 
এই কর্ম তোমার আশ্চর্য কিছু নহে । 
‘সরস্বতী পতি তুমি’,_দেবী মোরে কহে 1১৬৪, 

ভগবদ্দর্শন-লাভে সদৈন্যে স্বীয় সৌভাগা ও পূৰব্বদুক্ধুতি-বণন_ 

বড়-শুভ-লগ্নে আইলাঙ নবদ্বীপে ৷ 


1 ৬৫ ॥ 
তোমা” দেখিলাঙ ডুবিয়া যে ভব-কুপে ৷ ১ 


টি সর 1রণবৎ 
ভগবদ্দর্শনে সামর্থ্য-লাভ ঘটে ৷ বামনের চন্দ্রধ 


প্রাকৃত-জ্ঞান-সম্বল মানবের চেষ্টা সবর্বদাই be 
বস্তুর বিচার-বিষয়ে বিফল হয়! রা 
সৰ্ব্বব্যাপক বিষ্ণুকে ক্ষুদ্ররাপে দর্শন করিতে গিয়া ' 
মিজ-স্বরূপের অনুপলব্ধি-ক্রমে ভিজ 
রহিত হন। তখন তিনি আপনাকে দ্রিগুণাক রর ৰ 
মায়াবশে মুঢ়তা লাভ করিয়া জড়াহঙ্ক।র বানের 
করেন। তাদৃশ দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিও টি 
রুপা-শক্তি-বঞ্চিত। ( কঠে ১২ ও মূণ্ডকে রি গে 
“যমেবৈষ বূণুতে তেন লভ্যত্তসৈষ রা 
তনুং স্বাম্” প্রভৃতি বেদমন্ত্র এতৎপ্রসঙ্গে আং 














১ 7 স্ক্যান... রি লস নি 
1৮ নাগা রারারারাটি- ্যাদে 


আদিখণ্ড__ভ্রয়োদশ অধ্যায় 
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দৈন্যোক্তি ও স্ব-নিন্দা-মূখে নিজ-মায়াবদ্ধতা ও 
আঅ'ত্ম-বঞ্চনা-বণন—_ 
অবিদ্যা-বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া 
বেড়াঙ পাসরি’ তত্ব আপনা’ বঞ্চিস্না ॥ ১৬৬ ॥ 
দূক্বতি-বলে ভগবদ্দর্শন-লাভ ও উদ্ধার -লাভাহ 
কৃপা-কটাক্ষ -যাচঞা-__ 
দৈব-ভাগ্যে পাইলাঙ তোমা? দরশনে ॥ 
এবে ক্লুপাঁ-দুন্ট্যে মোরে করহ মোচনে ॥ ১৬৭ ॥ 
দিগ্বিজগ়ীর ভগবৎস্ততি__ 
পর-উপকার-ধর্ম্ম _ স্বভাব তোমার । 
তোমা" বিনে শরণ্য দয়ালু নাহি আর ॥ ১৬৮ ॥ 
স্বীয় অবিদ্যা-নাশ-প্রার্থনা_ 
হেন উপদেশ মোরে কহ, মহাশয় ! 
আর যেন দুর্ব্বাসনা চিত্তে নাহি হয় 1” ১৬৯ ॥ 
দৈন/ভরে দিঠিবজয়ীর স্ততিমূখে কাকুভি_ 
এইমত কাকুবাদ অনেক করিয়া ৷ 
স্তুতি করে দিগরিজয়ী অতি-নম্র হৈয়া ॥ ১৭০ ॥ 


১৬৫1 আমি শুভ-মূহ,ত্তে নবদ্বীপে প্রবেশ 
করিয়া তোমার দর্শন লাভ করিলাম । ভবকুপে মগ্ন 
জনগণ সংসারে মগ্ন থাকা-কালে তোমার দর্শন 
সৌভাগ্য লাভ করে না। অমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত 
আধ্যক্ষিক-ভানে প্ৰমত্ত ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে পূর্ব্ব- 
পূর্ব-জন্মের পঞ্জীভূত মহা-সৌভাগ্যবলে তোমাকে 
দেখিতে পাইলাম । 

১৬৬। জীবের স্বরূপ-জ্ঞানে বিবর্ত উপস্থিত 
হইলে জীব ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া ভোগ-বাসনায় 
নি আধ্যক্ষিক-জ'নে মায়া-বশ্যতা বা মুদ্ুতা 

রলে বদ্ধজীব স্বরূপোপলবিধতে বঞ্চিত হয় । 
ঠি দি বিনে ..নাহি আর,_-( ভাঃ ৩।২। 
রা আীউদ্ধবের উক্তি) ‘অহো, 
ইউ হু বধ করিবার ইচ্ছ য় 
করাইয়াও টা রা স্বীয় বিষাক্ত স্তন পান 
বু বি যা গত লাভ করিয়াছে, সেই কৃষ্ণ 
হইতে রি টি [ন্‌ দয়ালু পুরুষেরই বা শরণাগত 
রী ৰ ১ শ্লোকে নিজগৃহে শ্রীবলরামের 
হে ভগবন রি প্রতি শ্রীঅক্ররের স্তব_ ) 

{, আপনি-_ভক্তপ্ৰিয় সত্যবাক্‌, সূহৃৎ ও 


২৬১ 


প্রভুর সহাস্যে উত্তর-দান_ 
শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীঘৌরসুন্দর ৷ 
হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর ॥ ১৭১ ॥ 
দিঠিবজয়ীর সৌভাগা-কথন-__ 
“শুন, দ্বিজবর, তুমি__মহা-ভাগ্যবান্‌। 
সরস্বতী যাহার জিহবায় অধিষ্ঠান ৷ ১৭২ ॥ 
জড়-সম্পৎল'ভ--বিদ্যার ফল নহে, ভগবভ্তিই 
বিদার ফল-_ 
“দিগিজয় করিব',_বিদ্যার কার্য নহে । 
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা ‘সত্য’ কহে ॥ ১৭৩ ॥ 
প্রকৃত অনিত) সম্পদাদি সবই প্রাকৃত 
অনিতা-দেহ-সন্বদ্ধি__ 
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে 
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥ ১৭৪ ॥ 
প্রাকৃত সম্বন্ধ তাগপূবর্বক অপ্রারৃত ভগবৎসম্বন্ধেই 
অপ্রাকৃত ভগবভ্ক্তির কর্তব্যতা_ 
এতেকে মহান্ত সব সৰ্ব্ব পরিহরি? ৷ 
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি’ ৷৷ ১৭৫ ॥ 


করেন লহ ০ 
কৃতজ্ঞ; এবস্বিধ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্‌ পণ্ডিত 


ব্যক্তি অপরের শরণাপন্ন হইতে পারে £ আপনি ভজন- 
পরায়ণ সুহাদ্গণকে সমস্ত কাম, এমন কি, আপনাকে 
পর্যন্ত প্রদান করেন; অথচ আপনার লাভ-ক্ষতি 
কিছুই নাই), 

১৭৩-১৭৪। সাধারণতঃ মূঢ় লোকগণ ‘অবিদ্যা’ 
ও “পরা বিদ্যাকে এক বা তুল্যরাপে বিচার করে 
বলিয়া অবিদ্যা-বন্ধনকেই “বিদ্যাবন্তা” মনে করে । 
মানবের  পরপক্ষ-জিগীষা-রূপা দিন্বিজয়-স্পৃহা 
অবিদ্যা-জনিত অহ্ঙ্কার-বশে উৎপত্তি লাভ করে । 
ভগবান্‌ শ্রীবিষ্তুর উত্তমা সেবাই যথার্থ বিদ্যা-শব্দ- 
বাচ্যা ; যেহেতু ধন ও দৈহিক বল বা স্বাস্থ্য প্রভৃতি 
বাহ্য সম্পৎসমূহ মৃত্যুকালে জীবের অনুগমন করে না । 
ভোগসর্ব্বস্থ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের ভোগবদ্ধনার্থই ধন, বিদ্যা 
ও বলাদি সম্পদ্‌ নিয়োগ করে, কিন্তু মানবের জীবি- 
তোত্তর-কালে এঁসমস্ত জড়-সম্পদের অকিঞ্চিতকরতা 
অপস্টভাবেই প্রকাশিত হয়৷ 

১৭৫ ৷ এই সকল তত্ত্ব বিচার করিয়াই উদার- 
চিত্ত সাধুগণ প্রাপঞ্চিক সমস্ত সম্পত্তির আশা-ভরসা 
পরিত্যাগ করিয়া জীবদ্দশায় তীব্র-ভক্তিযোগে ভগ- 
বানের যজন করিয়া থাকেন ॥ 


২৬২ 


দুঃসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে কৃষ্ণ-ভজনার্থ উপদেশ-দান__ 
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র, সকল জঞ্জাল ৷ 
শ্রীরুষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল ৷৷ ১৭৬ ॥ 
আমরণ নিরন্তর শ্রদ্ধাপ্ব্বক কৃষ্ণভজনে উপদেশ 
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয় ৷ 
তাবৎ সেবহ রুষ্ণ করিয়া নিশ্চয় ॥ ১৭৭ ॥ 
বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণে প্রপত্তিপৃবর্বক মতি ও ভক্তিই 
বিদ্যানুশীলনের ফল-_ 
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয় ৷ 
‘কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়’ ॥ ১৭৮ ॥ 
প্রভুর মহোপদেশ-বাণী-_বিষ্ঠু, বিষ্ণভক্তি ও বৈষ্বের 
বাস্তব নিত্যসত্যতা-_ 
মহা-উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে ৷ 
“সবে বিষ্ণভক্তি সত্য অনন্ত-সংসারে? | ১৭৯ ॥ 
দিঠ্বিজয়ীকে আলিঙ্গন 
এত বলি' মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া ৷ 
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া ॥ ১৮০ ॥ 





১৭৬ । এজন্য বাহ্য জড়জগতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পরি- 
ত্যাগ করিয়া কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের 
চরণ অচ্চন কর । শ্রীগৌরসুন্দরের এই সকল উপদেশ 
লাভ করিবার পূব্বে ষড় দর্শনের যে তাৎপর্য্য-জ্ঞানে 
কেশব-ভট্ট দীক্ষিত ছিলেন, এক্ষণে সেইসকল দুষ্ট 
অর্থ পরিত্যাগ করায় প্রভুর কৃপা-প্রভাবে শ্রীল নিম্বা- 
কাচার্যাপাদ-কৃত “দশ-শ্লোকী'র কবিতা-সমূহ তাহার 
সমৃতিপথে উদিত হইল ৷ গৌরপুন্দর-কর্তক রাধা- 
গোবিন্দ-সেবনোপদেশের স্ফুতিক্রমে পর্রগুরুবর্গের 
অস্ফুট ভাবসমূহ তাহার হৃদয়ে শ্লোকরূপে প্রকাশিত 
হইল। প্রভুর কৃপালাভের পূর্বে কেশব-ভট্ট পূর্র্ব- 
পূৰ্ব্ব-গুরুগণের বিরচিত এসকল শ্লোকের প্রতি উদা- 
সীন ছিলেন বলিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ-সেবায় 
শিথিলতা এবং দিগ্বিজয়রূপ জড়প্রতিষঠা-সংগ্রহে 
ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

১৭৭। কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিয়া ষড়ুদর্শনের 
অন্তর্গত বেদান্ত-দর্শনের যথার্থ শুদ্ধ ব্যাথ্যা সুষ্ঠভাবে 
করা যায় না। ক্রিম-দীপ্পিকা”রচয়িতা এইসকল 
উপদেশে দীক্ষিত হইয়াই রাধা-গোবিন্দের ভজন- 
প্রণালী গাঙ্গল্যভট প্রভৃতি স্বীয় শিষ্যদিগকে উপদেশ 
করিয়াছিলেন । পরিবন্তিকালে কাশমীর-দেশীয় কেশব- 
প্রভৃতি পণ্তিতগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্ক পরিত্যাগ 


স্রীত্রীচেতন্যভাগবত 


মায়াধীশের আলিঙ্গনস্পর্শ-ফলে দিঠ্বিজগ়্ীর অনর্থ-নিরত্তি_ 
পাইয়া বৈকুষ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন । 
বিপ্রের হইল সব্ববন্ধ-বিমোচন ॥ ১৮১ 
দিঠ্বিজয়ির প্রতি প্রভুর উপদেশ-সার-বাণী__ 
প্রভু বোলে,__“বিপ্র, সব দত্ত পরিহরি' ৷ 
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সব্ববভূতে দয়া করি’ ॥ ১৮২॥ 
বাগ্দেবীর গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে দিঠ্বিজয়ীকে 
প্রচুর নিষেধাজ্ঞা 
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী ৷ 
সে সকল কিছু না কহিবা কাহা’ প্রতি ॥১৮৩॥ 
তশ্রদ্দধানে ও অনধিকারীকে বেদ-নিগুত গৌর-কৃষ্ণের 
নাম-রূপ-গুণ-লীলোপদেশের কুফল-বর্ণন__ 
বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু-ক্ষয় ৷ 
পরলোকে তাঁ’র মন্দ জানিহ নিশ্চয় ॥৮ ১৮৪ ॥ 
প্রভূকে বহু প্রণামানস্তর দিচ্বিজয়ীর প্রস্থান 
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর ৷ 
প্রভুরে করিয়া দণ্ড-প্রণাম বিস্তর ৷৷ ১৮৫ ॥ 


করিয়া অন্য-পথে চলিয়াছিলেন ৷ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা- 
গ্রহণে পরাঙমূখ হইয়া কেশব-কা*্মীরাী প্রভৃতি শ্রীনিস্বা- 
কাধস্তনাভিমানী এবং শ্রীবল্লভাধস্তনাভিমানী পণ্ডিত- 
গণ ক্রুমদীপিকা*-কারের প্রিয় আরাধ্য-বিগ্রহ শ্রীমনাহা- 
প্রভুর নির্মল কল্যাণপ্রদ শ্রীপাদপদ্ম হইতে অন্য পথে 
গমন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপাল-ভট্ট- 
গোস্বামি-প্রভূগণ এই 'ক্রুমদীপিকা'-রচয়িতা কেশবা- 
চার্য্কে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুকম্পিত জানিয়া উক্তগ্রহ্থ 
হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-স্মৃতির উপাদান সংগ্রহ করিয়া- 
ছেন। পরবস্তি-কালে কেশব-কা*মীরীর অনুগ-সপ্প- 
দায় শ্রীমন্যহাপ্রভূর পাদপদ্ম ছাড়িয়া স্বতন্-সন্প্রদায়” 
স্থাপনে প্রয়াস করিয়াছেন । মিটি 

১৭৮-১৭৯। শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন, “যা 
পাণ্ডিত্য, ধারণা এবং সম্পৎসমূহ হরিসেবাপন VS 
করিলেই জীবের পরম-মঙ্গল হয়। এই 4 
প্রপঞ্চে নিত্যকাল শ্রীবিষ্ণ-সেবার যাথাথ্য be 
করিবে । জগতে সকল কথাই কালে-কালে বত 
ও বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ভগবানের নিত্য সেবা- 
চিরকাল অচলা থাকিবে ৷ 

১৮৪। মন্ত্রের গূঢ় রহস্য প্রকাশ 
ইহলোকে কেহ বাস্তবিক লাভবান্‌ হয নাঃ ই 
বক্তার রহস্যোদ্ঘাটন-চেস্টা-মুখে আয়ূঃ 
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পনঃ পুনঃ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন । 
গহা-রুতরুত্য হই’ চলিলা ব্রাহ্মণ ॥ ১৮৬ ॥ 
তদবধি দিগিজগ্ীর হাদয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগাযুক্‌ 
তগবপ্তভির আবিভাব__ 

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান! 
সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈলা অধিষ্ঠান ৷ ১৮৭ ॥ 
দিগজরীর পাণ্ডিত্যাভিমান-নাশ ও তুণাদপি সুনীচতা-_ 
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্জিয়ী-দস্ত ৷ 

তুণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্ৰ নম্র 11১৮৮ ৷ 
অসৎসঙ্গ ত্যাগপূব্বক দিগ্জিয়ীর হরিভজনার্থ প্রস্থান_ 
হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন, যতেক সম্ভার ৷ 
পাত্ৰসাৎ করিয়া সব্বস্থ আপনার ॥ ১৮৯ ॥ 
চলিলেন দিগ্জিয়ী হইয়া অসজ । 

হেনমত শ্রীগৌরালসুন্দরের রঙ্গ ৷৷ ১৯০ ॥ 


লব্ধ হয়। অশ্রদ্দধান জনগণকে পরম-গুহ্য বেদ- 
মন্তরর্থ প্রদান করিলে সেইসকল দুর্ভগ ব্যক্তি মন্ত্রার্থের 
অপব্যবহার করিয়া প্রাকৃত বাউল-সহজিয়া-ফমার্তাদির 
মতকে ‘ভক্তিপথ’ বলিয়া প্রচার করি ব। সুতরাং 
তাহাতে অসৎপান্রকে শিষ্য করিবার দোষেও কুফল 
ফলিবে। 
১৮৭ । শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী 
কেশব-ভ্টের জর্বার্থ-সিদ্ধি হইল । শ্রীমন্হাপ্রভুকে 
সকল-মজলের আকর জানিয়া তিনি প্রভুর পাদপদ্ম 
বন্দন করিলেন। প্রভুর শক্তি সঞ্চারিত হইবার পর 
কেশব-ভট্ট ঈশ-সেবা, পরেশানুভূতি ও ভগবদিতর- 
ব্যাপারে বিরক্তি প্রভৃতি উত্তম গুণরাশি যুগপৎ লাভ 
করিলেন। তিনি বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন বটে, 
কিন্তু তাহার অধস্তনগণ পরবপ্তিকালে শ্রীগৌর-কৃপা- 
বিহীন হইয়া পড়িলেন। অভক্ত কেশব-ভ্টকে ‘ভক্ত! 
করিবার এই লীলাটি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন । তৎকালে 
গোরসুন্দর জগতে অন্য কাহাকেও ভজন-রাজ্যে অগ্র- 
ছি নিমিত্ত কৃপা করেন নাই । কেশব-ভট্ট 
ই হইতে যে কুপা-লাভাত্তে ভজন- 
1ভ করিলেন, তাহা তদীয় অধস্তনগণের 
আজও আদরের বিষয় হইতেছে । 
Se কেশব-ভট্ট তাঁহার দিগ্বিজয়-দত্ত পরি- 
দীক্ষিত ন্‌ প্রভুর নিকট ‘তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকে 
লেন । 


অমন্দোদয়া-দয়ানিধি গৌর-কৃপার ফল-_ 
তাহান ক্বপার এই স্বাভাবিক ধর্ম ৷ 
রাজ্যপদ ছাড়ি" করে ভিক্ষুকের কন্ম ॥ ১৯১ ৷ 


লব্ধ-গৌরকুপ দবিরখাস বা শ্রীরাপ প্রভুর বৃন্দারণ্যে 
ভজন-দৃষ্টান্ত_ 


কলিযুগে তা’র সাক্ষী শ্রীদবিরখাস । 

রাজ্যপদ ছাড়ি’ যার অরণ্যে বিলাস ॥ ১৯২ ॥ 

ধর্ম কাম ও মোক -লাভ-সত্ত্বেও একান্ত গৌরকৃষ্ণ - 
ভক্তের তত্তৎ দুঃসঙ্গ-কৈতব-ত্যাগ__ 

ঘে-বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে ॥ 

পাইয়্াও ক্লুষ্ণদাস তাহা পরিহরে ॥ ১৯৩ ॥ 


নিত।তত্থ কুষ্ণপাদপদ্মভক্তিসৃখাপ্তিতে অনিত্য ধনজন- 
বিদা-সম্পদে তুচ্ছ-বুদ্ধি-_- 


তাবৎ রাজ্যাদি-পদ ‘সুখ’ করি’ মানে । 
ভক্তি-সুখ-মহিমা যাবৎ নাহি জানে ৷৷ ১৯৪ ॥ 


১৮৯-১৯০। পান্রসাৎ করিয়া,_অর্থৎ অন্য 
সহগান্রে প্রদানপূর্র্বক স্বয়ং নিঃসঙ্গ অর্থাৎ নিক্ষিঞ্চন 
হইলেন । 

১৯১। আ্ীগৌরভক্তগণ প্রক্ত- প্রস্তাবে আীগৌর- 
সুন্দরের অনুসরণ করিয়া তাহাদের যাবতীয় সন্মান 
ও কৃতিত্ব পরিহারপৃব্বক ভিক্ষুকের € ভ্রিদণ্তি-যতির ) 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ ক্ষপ্রিয়-বৈশ্যাদির অভিমান 
পরিত্যাগ করিয়া ব্রদ্ম-বুত্তিতে অবস্থিত হন। গোরাজ- 
নাগরী-দল ও অপরাপর অসৎ গৃহি-বাউল-সম্প্রদায় 
শ্রীগৌরসুন্দরের সেবন-যোগ্য উপায়নসমূহকে নিজ- 
ভোগ-তাৎপর্য্যে পরিণত করেন, তাদৃশী চেচ্টা__- 
গৌর ভক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ ! 

১৯২ ৷ ([ৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ২২০ )__“মহা- 
প্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান । যাহা দেখি” তুষ্ট 
হন গৌর ভগবান্‌ ॥” এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য । 

শ্রীদধিরথাস তাঁহার পূর্ব প্রাপঞ্চিক নামটি পরি- 
ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরসূন্দরের প্রদত্ত শ্্রীরাপ'গোস্বামী)- 
নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন! ইহা-_দীক্ষিত-বৈষ্ণব- 
মাত্রেরই তাপাদি পঞ্চবিধ সংস্কারের অন্তর্গত তৃতীয়- 
সংস্কার-গ্রহণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 

অরণ্যে বিলাস, _রূন্দারণ্যে অবস্থান । তাদ্‌শ 
রন্দাবন-বাসে প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় প্রাকৃত 
ইন্্রিয়-তর্পণ-সুখাভিলাষ নাই ৷ 


১৯৩1 সাধারণ ভোগি-সম্প্রদায় হমান্তুগণের 





২৬৪ 


স্রীগ্রীচেতন্যভ'গবত 


ললালিকু্শ্ু্ু্্্্জ লক শলক্াশালাতানাটগাাতাটিটািিাানাাা ৮৬ 


মোক্ষরাপ চতুর্থবর্গেও গৌরকুষ্ণ-ভক্তের ফ্গু-বুদ্ধি__ 
রাজ্যাদি সুখের কথা, সে থাকুক দূরে ৷ 
মোক্ষ-সুখো 'অল্প' মানে ক্ৰষ্ণ-অনূচরে ৷ ১৯৫ 1 
একমাত্ৰ ভগবকারুণ্য-কটাক্ষে ই নিঠশ্রেয়সোদয়, তজ্জন্য 
বেদাদি-সব্ব্বশাপ্তরে ভগবড্ভত্তিরই বিধান__ 

ঈশ্বরের শুভ দৃষ্টি বিনা কিছু নহে। 

অতএব ঈশ্বর-ভজন বেদে কহে ॥ ১৯৬ ॥ 
ভবকুপমগ্র দিগ্জিয়ীর উদ্ধারে অমন্দোদয়া গৌর-কুপার 

অতুল-মহিমা-নিদর্খন__ 

হেনমতে দিগ্রিজয়ী পাইলা মোচন । 

হেন গৌরসুন্দরের অদ্ভুত কথন ॥ ১৯৭ ॥ 
নবদ্বীপে নিমাই-কর্তৃক দিগ্জিয়ি-পরাজয়- 

বৃত্তান্তের প্রচার__ 
দিগিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌরসুন্দরে ৷ 
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া-নগরে ॥ ১৯৮ | 





অনুগমন করিয়া যে বৈভব লাভ করেন, পারমার্থিক 
ভক্তগণ উহার আদৌ আদর করেন না । 


১৯৪।॥ ঈশসেবোন্মুখতা-রাপা আত্ম-রুত্তির উদয় 
না হওয়া পর্যন্ত বদ্ধজীব-হাদয়ে প্রপঞ্চের লোভনীয়- 
বন্তসমূহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় বটে, কিন্তু 
নিজ-স্বরূপ উদ্বদ্ধ হইলে মুক্ত-পূরুষগণ ইন্দ্রিয়সুখদ 
জড়বন্তসমূহকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া জগতের উন্নতি 
বা অভ্যুদয় প্রভৃতিতে উদাসীন হন। দেহ ও মন 
ভগবদৈমুখ্যকেই একান্ত উপাদেয়-জ্ঞানে ভোগের 
অন্বেষণ করে । স্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলে ভগবৎসেবন- 
রূপ নিত্য-ধন্ম আচ্ছ।দিত হইলে জড়-ভোগেই বদ্ধ- 
জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়া গড়ে, কিন্তু 
জীবের নিত্যধর্ম্ম ভগবৎসেবা উন্মেষিত হইলে ভোগের 
ব্যাপারগুলিকে নশ্বর ও অনুপাদেয় বলিয়া বোধ হয় ৷ 
(ভাঃ ৩৯৬ শ্লোকে বিদুর-মৈন্রেয়-সংবাদে ব্রহ্মার 
ভগবৎস্তুতি )-যে-কাল-পর্য্যত্ত লোক আপনার 
অভঙ্পপাদপন্ম প্ররুষ্টরূপে বরণ না করে, তৎকালা- 
বধি তাহার অর্থ, দেহ, গেহ, আত্মীয়-স্বজন ও সূহাদ্‌- 
বর্গ বিদ্যমান থাকা-কালেও উহাদিগের নিমিত্ত ভয় ও 
উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগের প্রান্তি-স্পৃহা, 
তদনত্তর পরাজয় বা তিরস্কর-লাভ, তৎসত্বেও পুনরায় 
তজ্জন্য তীব্র তৃষ্ণা, আবার কোনপ্রকারে উহাদিগের 
পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিলেও সমস্ত ভয়-শোক-ক্লেশাদির কারণ- 


সব্বন্র লোকের সবিস্ময়ে নিমাইর পাণ্ডিতোশবর্ষা-দর্শনে 
তদীয় পাণ্ডিত্য-গব্বে।ক্তির সাফল্য-স্বীকার-_ 
সকল লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান ৷ 
“নিমাই-পণ্ডিত হয 'মহা-বিদ্যাবান্‌ ৷৷ ১৯৯ ॥ 
দিগিজয়ী হারিয়া চলিলা যা’র ঠাঞি। 

এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাই ॥ ২০০॥ 
সার্থক করেন গবর্ব নিমাই-পণ্ডিত ৷ 

এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত ॥” ২০১ ॥ 
কাহারও বা নিমাইর ন্যায়শাস্তরাধ্যয়নার্থ অনুমোদন 
কেহ বোলে, এএ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে । 
ভট্টাচার্য্য হয় তবে, কথন না নড়ে 0৮ ২০২ ॥ 


কাহারও বা নিমাইকে “বাদিরাজ? উপাধি-প্রদানার্থ 
অনুমোদন-__ 


কেহ কেহ বোলে,_“ভাই, মিলি" সৰ্ব্বজনে ৷ 
“বাদিসিংহ" বলি’ পদবী দিব তা’নে ॥ ২০৩ ॥ 





ভূত ‘আমি’ ও “আমার'-রাপ জড়াগ্রহ বর্তমান থাকে” 


১৯৫ । সেবোন্মখী বৃত্তির উদয়ে শুদ্ধভক্তগণ 
চতুব্বর্গকে ফল্ঙ কৈতব, ছলনা বা কাপট্য-মান্ন বলিয়া 
জ্ঞান করেন। আদি, ৮ম অঃ ৭৯ সংখ্যার তথ্য 
দ্রচ্টব্য ৷ 


১৯৬। অনর্থযুক্ত জীবের অজ্তান-নিবন্ধন ভগ- 
বৎসেবা-ব্যতীত অন্য-চেষ্টা প্রবলা থাকে । ভগবানের 
অনুগ্রহেই জীবের স্বরূপোপলব্ধি ঘটে, তৎফলে তিনি 
ঈশ্বর-সেবাকে তাঁহার একমাত্র কৃত্য বলিয়া বুঝিতে 
পারেন,_এ কথা বেদশাস্ত্রে শ্রোতপন্থিগণের নিকট 
অভিব্যক্ত হইয়াছে। (খ্বেতাশ্বতরে ৬২৩) ঘি 
দেবে পরা ভক্তির্যথা_ দেবে তথা ওরৌ। ডগা 
কথিত হ্য্থাঃ প্ৰকাশন্তে মহ অনঃ ॥৮ (ব্ৰহ্মসূত্ৰ ৩! 
৫৩ সত্তরের শ্রীমাধ্ব-ভাষ্য-ধৃত “মাঠর'-শ্রঘতি-বচন a? 
“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ৷ ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভর্তি 
বশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভুয়সীতি ৷” 


টা অধ" 
২০৩1 বাদিসিংহ,_জনৈক রা ঃ 
স্তন-বৈষ্ণবের সংজ্ঞা-বিশেষ । তিন কেবলা এ 


রূপ দ্বিরদ-বিনাশে সিংহসদৃশ যোদ্ধা ছিলেন! 
জ্রাতব্য এই যে, পূৰ্ব্বকালে কোন বিচার-শ্ , 
প্রবল পরপক্ষকে বিচারে পরাজয় করিতে সমথ 
লেই ‘বাদিসিংহ’-সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন ! 











০ পিলাম মরার সার মামার রর রা রর 


আদিখণ্ড__চতুদ্দশ অধ্যায় 





তগবন্মায়া-প্রভাব-নিদর্শনের দর্শন-সত্ত্বেও ভগবাচনর 


্ররূপ ও মায়া-তত্বাবধারণে সকলের অসমর্থ 


হেন সে তাহান অতি মায়ার বড়াই ৷ 
এত দেখিগ্ন৷ও জানিবারে শক্তি নাই ॥ ২০৪ ॥ 
নবদ্বীপে সব্বন্ধ সকলের নিমাইর মাহাত্ম্য-প্রচার_ 
এইমত সব্বব-নবদ্ধীপে সৰ্ব্বজনে । 
প্রভুর সকীত্তি সবে ঘোষে স্ব্বগণে ॥ ২০৫ ৷ 
ভগবদ্গৌর-লীলা-দর্শন-সৌভা গ্যবান্‌ নবদ্বীপবাসি-চরণে 
একান্ত গোরভত্ত গ্রন্থকারের প্রণতি__ 
নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার । 
এ-সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যা'র ৷৷ ২০৬ ॥ 


Mie 
২০৬ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে বিহার 


করিয়াছিলেন । প্রকটকালে যে-সকল ভাগ্যবান্‌ সেই 
নীল। সন্দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং 
ভবিষ্যৎকালে ফাহাদের হাদয়ে সেই লীলা প্রকটিত 
হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলে. ই নিকট প্রণত হইয়া 
গ্রন্থকার আদর্শ বৈষ্বানূগত্যরূপ দৈন্য ও নিরভিমান 
শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রীনবদ্ধীপে বাস করিয়া 
যাহার বিষয়-রসে মগ্ন হইয়া শ্রীগৌর-লীল।র সন্ধান 
গান না, কেবল নিজেন্ড্রিয়-তর্পণেই বস্তু থাকেন, 
তীহাদিগকে দূরে পরিহার করিয়া সেবোন্মখ জন- 
গণের চরণে নমস্কার বিহিত হইয়াছে । 

২০৭। অপ্রারুত-স্বরাপ-বিচারনিপুণ ভগবডভ্ত- 
গণ অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন শ্রীগৌরসূন্দরের দিঠ্বিজয়ি- 


২৬৫ 





নিমাইর দিগিজয়ি-পরাজয়-লীলা-শ্রবণ অজেয়ত্ব-লাভ-_ 
যে শুনয়ে গৌরাজের দিগিজয়ি-জয় । 
কোথাও তাহান পরাভব নাহি হয় ॥ ২০৭ ॥ 
বিদ্যা-বধূ-জীবন প্রভুর বিদ-বিলাসলীলা-শ্রবণে অবিদ্যা- 
নাশ ও পরাবিদ্যা-লাভ বা গৌর-কৈক্কয্য লাভ 

বিদ্যা-রস গৌরাঙ্ের অতি-মনোহর । 

ইহা যেই শুনে, হয় তী'র অনুচর ॥ ২০৮ ॥ 
শ্রীরুষ্চচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান । 

ব্বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২০৯ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্জিয়ি- 
পরাজয়ো নাম ভ্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ৷ 


পরাজয়-লীলা আলোচনা করিয়া শ্রীগৌর-ভজনে 
নিযুক্ত থাকেন; সুতরাং তাহাদিগকে ইতর তার্কিক- 
সম্প্রদায় কোনপ্রকারেই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় 
না। প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানের দৈন্য সম্বল করিয়া যে-সকল 
ব্যক্তি জড়ীয় তর্ক ও তজ্জনিত প্রতিষ্ঠার বহুমানন 
করেন, তাহাদের ভূমিকা নিতান্ত নিম্নস্ত.র অবস্থিত 
হওয়ায় সেবোন্স.খ ভক্ত-সম্প্রদায় সেইসকল ভগবদ্‌- 
বিমুখের অবিদ্যা-রূপিণী জড়বিদ্যা-প্রতিভার ফল্গুতা 
সহজেই জানিতে পারেন এবং বিদ্বদ্রঢ়ি-বৃত্তি-সাহায্যে 
বিদ্যা-বধূ-জীবন গৌরসুন্দরের নিগুঢ বিদ্যা-বিলাস- 
লীলা শ্রবণ করিয়া গৌরভজনে অধিকতর উৎসাহ- 
বিশিষ্ট হন। 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ! 


69০৯৮ 


চতুর্দশ অধ্যায় 


চতুদ্দশ অধ্যায়ের কথাসার 


১ গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী গৌর-নারা_ 
সাময়িক ই পূৰ্ব্ববঙ্গ-বিজয়, গ্রন্থরচনার সম- 
উদ উর আনুকরণিক পাষণ্ড ও রাঢ়দেশবাসী 
টি ত্যের অপরাধময় ব্যবহার, লক্ষমীদেবীর 
» তপন-মিশ্রের প্রভু-সমীপে সাধ্য ও সাধন- 

সম পরিপ্রশ্, প্রভুর উত্তর ও শিক্ষা-প্রদান, বঙ্গদেশ 


ত নর 
প্রভুর প্রত্যাগমন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । 
--৩৪ 


নিমাই পণ্তিতকে বড় বড় বিষয়ী ও নবদ্বীপের 
ধর্ম-কর্মাচরণকারি-ব্)ক্তিগণ সকলেই বিশেষ সম্মান 
করিতেন ৷ প্রভু গৃহস্থ-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন-কল্ে 
বিভ্শাঠ্যাদি দোষের প্রশ্রয় না দিয়া দীন-দুঃখীকে দয়া 
করিতেন। শ্রীমায়াপুর-নবদ্ধীপন্থিত প্রভূ-গৃহে অতিথি- 
গণ অনুক্ষণ সৎকৃত হইতেন। লোক শিক্ষক প্রভু 
স্বয়ং দরিদ্র গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়াও অনুক্ষণ 


২৬৬ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্যাসিগণের সেবার জন্য অশেষ যত্র 
করিতেন ৷ শচীমাতা সন্যাসিগণের ভিক্ষার প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যসমূহের অভাব বোধ করিবামান্র গৌরসুন্দর 
কোথা হইতে বৈষ্ণব-সেবার যাবতীয় সম্ভার আনিয়া 
দিতেন। লক্ষমীদেবী বৈষ্ণব-সেবার্থ রন্ধন-কার্যে নিযুক্ত 
হইতেন এবং প্রভু স্বয়ং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের নিকট 
বসিয়া তাহাদিগকে পরিতুচ্ট করিয়া উত্তমরাপে ভিক্ষা 
করাইতেন। অতিথি-সেবাই গৃহস্থের মূল-ধর্ম্ম ; গৃহস্থ 
হইয়া যাহারা অতিথির সেবা না করে, তাহারা পশু- 
পক্ষী হইতেও অধম। পূৰ্ব্বাদৃষ্ট দোষে অর্থাদি-সম্পদ্‌- 
হীন হইলেও গৃহস্থ অন্ততঃ তৃণ, জল, ভূমি ও মধুর 
বাক্য-দ্বারা নিফপট-চিত্তে অতিথির সেবা করিবেন । 
শ্রীলক্ষমীনারায়ণ নবদীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
জানিয়া ব্র্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি ভিক্ষুকের বেশে 
শ্রীমায়াপূরে প্রভূ-গৃহে আগমন করিতেন । 
শ্রীলক্ষমীদেবী উষঃকাল হইতে নিরন্তর বিষ্ণগৃহের 
যাবতীয় কার্য, ঈশ্বর-পূজার সজ্জা প্রস্তুত ও তুলসীর 
সেবা করিতেন । তুলসী-সেবাপেক্ষা স্বীয় প্রভুর জননী 
শ্বব্দুমাতা শচীদেবীর সেবায় তাহার অধিক মনোযোগ 
ছিল । শচীদেবী পুত্রের পদতলে কোনদিন বা প্রজ্লিত 
অগ্নিশিখা দর্শন, কোনদিন বা ঘরের সর্ব্বত্র পদ্মগন্ধের 
আত্রাণ পাইতেন। 
কিছুকাল পরে নিমাইপণ্তিত অর্থাদি-সঞ্চয়-ব্যপ- 
দেশে ছাত্রগণের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া পদ্মা- 
বতী-নদীর তীরে আসিয়া অবস্থান করিলেন । প্রভুর 
পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে অসংখ্য ছাত্র 
তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিলেন এবং অল্প- 
কাল মধ্যে সকলে নিমাইপশ্তিতের নিকট হইতে বহু 
বিদ্যা অর্জন করিতে লাগিলেন । 
এস্থলে গ্রন্থকার বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে প্রভুর শুভ- 
বিজয় হইয়াছিল বলিয়াই আজও বঙ্গদেশে আবাল 
দ্ধ -বনিতাকে শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্তনে মত্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়! তবে মধ্যে মধ্যে তথায় কতকগুলি পাষণ্ডি- 
প্রকৃতি ব্যক্তি উদর-ভরণের সুবিধার জন্য আপনা- 
দিগকে ‘নারায়ণ’ বা ভিগবান্‌” বলিয়া প্রচার-পূর্বক 
দেশবাসীর সব্র্বনাশ সাধন করিয়া থাকে ৷ রাঢ়দেশেও 
এক মহা ব্ৰহ্মদৈত্য বাহিরে ব্রাহ্মণের বেশ, কিন্তু অন্তরে 
রাক্ষস প্রকৃতি লইয়া আপনাকে ‘গোপাল’ বলিয়া 


ঘোষণা করে। লোকে তাহার কাপুরুষতার জনয 
তাহাকে ঘৃণ্য ‘শৃগাল’ বলিয়াই অভিহিত করে অনন্ত, 
্রহ্মাণ্ড-নাথ শ্রীচৈতন্য ব্যতীত যে পাপিষ্ঠ জীব আগ- 
নাকে বা অপর জীবকে “ভগবান্‌* বলিতে চায়, তাহার 
ন্যায় মহা-অপরাধী আর নাই। অধিক কি, অদ্য 
দেখা যায়,_-চৈতন্যচন্দ্রের দাসগণের ফ্মরণেও জীবের 
সৰ্ব্বত্ৰ শুভোদয় হয়৷ 

এদিকে প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে বাস-কালে শ্রীলক্ষমী-দেবী 
প্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভুর পাদ-গলপ 
ধ্যান করিতে করিতে গঙ্গাতীরে অন্তহিতা হ'ন। প্রড় 
বঙ্গদেশ হইতে শ্ত্রীনবদ্ধীপে প্রত্যাবর্তন করিবেন শুনিয়া 
বঙ্গদেশের বহুলোক প্রভুর নিকটে নানাবিধ উপায়ন 
লইয়া উপস্থিত হইলেন । এমন সময়ে, সেই পূর্বববন্ 
তপনমিশ্র-নামে এক সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ সাধ্য-সাধন- 
তত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া একদিন রান্তি- 
শেষে স্বপ্নমধ্যে কলিযুগে জীবোদ্ধারার্৫থ অবতীর্ণ নিমাই- 
পণ্ডিতরাপী নর-নারায়ণের নিকট অভিগমন করিবার 
আদেশ প্রাপ্ত হন। তপনম্শ্র প্রভূসমীপে উপনীত 
হইলে শ্রীগৌরসুন্দর ্ীরুষ্ণচনাম-সঙ্কীর্তনই যে সর্ব- 
দেশের, সবর্বকালের ও সবর্বপান্রের পালনীয় সর্ব্বসিদি- 
প্রদ একমান্্র যুগধর্ম্ম, তাহা উপদেশ করিয়া তপন- 
মিশ্রকে কুটিনাটী পরিহার-পূর্ব্বক একান্ত হইয়া অনু 
ক্ষণ যোল-নাম বন্রিশ-অক্ষর মহামন্ত্র-কীর্ভনের উপ- 
দেশ প্রদান করিলেন ৷ মিশ্র প্রভুর অনুগমন করিবার 
অনুমতি চ'হিলে প্রভূ তপনমিশ্রকে সত্বর বারাণসী 
যাইতে আদেশ করিলেন এবং কাশীতে প্রভুর সহিত 
তাঁহার মিলন ও সাধ্য-সাধন-তত্ব-বিষয়ে বিশেষভাবে 
শ্রবণের অবসর ঘটিবে বলিয়া জ্ঞাপন NES 
অতঃপর তপনমিশ্র প্রভুর নিকট স্বীয় পূর্ব 
বলিলে, প্রভু মিশ্রকে তাহা লোকসমক্ষে প্রকাশ কঃ 
নিষেধ করিলেন ৷ 


তদনন্তর প্রভু অর্থ।দি লইয়া পবর্ব_বঙ্গ হই 
প্রত্যাবত্তন-পূর্ব্বক জননীর নিকট সমস্ত অর্থাদি 
করিলেন। অনেক পড়ুয়া পাঠার্থা হইয়া প্রভুর এ 
পূর্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন! ও 
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অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। ( 
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জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥ 

জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর ॥ ১॥ 

জয় জয় শ্ৰীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্রের জীবন । 

জগ শ্রীপরমানন্দপুরী-প্রাণ-ধন ॥ ২॥ 

গ্রতিতজীব-দুঃখ-দুঃখী গ্রন্থকারের ইম্টদেব গৌর-চরণে 
জীবোদ্ধারার্থ প্রার্থনা 

জয় জয় সব্ববৈষ্ণবের ধন-প্রাণ ॥ 

রুগা-দৃষ্ট্যে কর” প্রভু, সব্বজীবে ভ্রাণ ॥ ৩ ॥ 

আদি-লীলায় দ্বিজরাজ গৌরলীলা-শ্রবণার্থ শ্রদ্দধান 
শ্রোতৃবগকে অনুরোধ 

আদিখণ্ডকথা, ভাই, শুনে একমনে ৷ 

বিপ্ররূপে ক্ষণ বিহরিলেন যেমনে 1৪ ॥ 

বিদ্যা-লীলা-বিলাসময় গৌর-নারায়ণ__ 
হেনমতে বৈকুগ্ঠ-নায়ক সব্্বক্ষণ ৷ 
বিদ্যা-রলে বিহরেণ লই’ শিষ্যগণ ॥ ৫ ॥ 


শিষ্য-বেম্টিত নিমাইর নবদ্বীপে বিদ্যা-বিল।স-_ 
সব্-নবদ্বীপে প্রতি নগরে-নগরে ॥ 
শিষ্যগণ-সঙ্গে বিদ্যারসে ক্রীড়া করে ॥ ৬ ॥ 
নবদ্বীপে নিমাইর পাণ্ডি ত-খ্যাতি-_- 
সৰ্ব্ব নবদ্বীপে সব্বলোকে হৈল ধ্বনি ৷ 
‘নিমাইপণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি? ॥ ৭ | 
নিমাইপত্তিতের প্রতি বিভ্তশালিগণের সম্মান-প্রদর্শন_ 
বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে ৷ 
নামিয়া করেন নমস্কার বহুমতে ॥ ৮ ॥ 
নিমাইপপ্তিতের দর্শনমান্র সকলের সসম্জমে বশ্যতা-স্বীকার__ 
প্রভু দেখি’ মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস। 
নবদ্বীপে হেন নাহি, যে না হয় বশ ॥৯॥ 
পৃণ্যকর্সিগণের ব্যবহারিক শুভ পুণ্যকর্মোপলক্ষে নিমাইকে 
পণ্ডিত-জ্ঞানে বিবিধ উপায়ন-প্রেরণ__ 
নবদ্বীপে যা'রা যত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে । 
ভোজ্য-বস্ত অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে ৷ ১০ ॥ 


গৌটীয়-্তাষ্ 


২7 প্রদ্যাষ্ন-মিশ্র,_উৎকলদেশে বিপ্রকুলে ইহার 
জন্ম, ইহার আদর্শ-গৃহস্থোচিত পুণ্যময় জীবন ও 
আভিজাত্যাদিপূর্ণ সামাজিক উচ্চতম মর্যাদা হরির ও 
হরিজনের সেবায় নিয়োগ করিয়া সফল ও সার্থক 
করিয়া তুলিবার নিমিত্ত প্রভু নীলাচলে ই হাকে 
অশোন্র-বিপ্রকুলে অবতীর্ণ কৃষ্ণ তক্তিরস-শিক্ষক- 
চূড়ামণি মহাভাগবতবর বৈষ্ণবাচার্ধ্য শ্রীল রায়রামা- 
মন্দের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইনিও শিষ্য- 
রপে বৈষ্ণবাচার্য্যের সমীপে ক্ুষ্ণকথা-কীর্তন শ্রবণ 
করিয়া প্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করিলেন । ইহার 
ছা ৩য় অঃ ২৮৪, ৫ম অঃ ২১১, ৮ম অঃ 

’ এবং চৈঃ চঃ আদি__-১০ম পঃ, মধ্য-১ম পঃ, 


১০ম পঃ 
পঃ, ১৬শ প, ২৫শঃ পঃ ও অন্ত--৫ম পঃ 
দ্ৰষ্টব্য ৰ 


উর প্রভুকে প্রদ্যুশ্নমিশ্রের জীবন’ বলিবার 
এস এই যে, আদৰ্শপৃণ্যাত্মা গৃহস্থ প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের 
সাধা-বিগ্রহ প্রভুর অতিথিবর্গের ও ত্যক্তগৃহ চতুর্থা- 


মগ ১ 
বি শৱ সৎকারাদি আদর্শ গাহস্থয-লীলা এই অধ্যায়ে 
[তি হইয়াছে 7 


পরমানন্দপুরী পেরী-গোস্বামী বা গোসাঞি),_ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণরূপ ভক্তিকল্পর্ক্ষের মধ্যমূল,_ 
শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নয়জন শিষ্যের মধ্যে অন্য- 
তম প্রিয়শিষ্য! ভ্রিহতে ইহার অবির্ভাব। (গৌঃ গঃ 
১১৮ )-_ “পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা ৷” 
প্রভুর ‘পরমানন্দপুরীর প্রাণধনত্ব'-প্রসঙ্গ,_ অন্ত, ওয় 
অঃ ১৬৭-১৮১, ২৩১-২৬০; ৮ম অঃ ৫৫, ১২২ ও 
১০ম অঃ ৪২, ৪৭ 8৯; এবং চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ, 
১০ম পঃ ; মধ্য_১ম পঃ, ২য় পঃ,. ৯ম পঃ, ১০ম 
৪, ১১শ পঃ, ১২শ পঃ, ১৩শ পঃ, ১৪শ পঃ, ১৫শ 
পঃ, ১৬শ পঃ, ২৫শ পঃ ও অন্ত্য_২য় পঃ, ৪র্থ পঃ, 
৭ম পঃ, ৮ম পঃ, ১১শ পঃ, ১৪শ পঃ ও ১৬শ পঃ 
দ্রষ্টব্য! এতদ্যতীত সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে 
৮ম অং ও ৯ম অং এর শেষাংশ, শিবানন্দসেন-পুণ্র 
কবিকর্ণপূরের “পরমামন্দপুরীদাস+নাম-_-১০ম অং, 
সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতাস্থৃতে € মহাকাব্যে ) ১৩শ সঃ 
১৪, ১১২-১১৯, ১২২৪ ১৬শ সঃ ৩০, ১৯শ সঃ ও 
২০শ সঃ দ্রষ্টব্য ৷ 


৬1 নগরে-নগরে,-_তাৎকালিক নবদ্বীপের 
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মূর্ত-আদর্শ গৃহস্থ-রূপে প্রভুকর্তুক (8) অভা গ্রস্ত দুঃখীর 
প্রতি মুক্তহত্তে দান__ 
প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার ৷ 
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥ ১১ ॥ 
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি’ ৷ 
অন্ন, বস্তু, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি ৷৷ ১২ 11 
(২) অতিথি-সম্ম।ন-__ 
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে ৷ 
হা'র যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে ॥ ১৩ ॥ 
(৩) চতুর্থাশ্রমি-সম্মমন__ 
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ । 
সব!’ নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ ৷৷ ১৪ ৷ 
শচীমাতাকেও সন্ন্যাসী ভোজন করাইতে 
উপদেশ-দান-__ 
সেইক্ষণে কহি’ পাঠায়েন জননীরে ৷ 
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ৷৷ ১৫ ॥ 





বিভিন্ন পল্লী ও দ্বীপগুলি 'নগর”-নামে খ্যাত ছিল, যথা 
_ গঙ্গানগর, কাজীর নগর, কুলিয়া নগর, বিদ্যানগর, 
জান্নগর প্রভৃতি ৷ 

১০) তৎকালে হিন্দু-সমাজে শ্ৰেল্ঠ অধ্যাপকের 
প্রতি সন্মান বা ময্যাদা প্রদান-রীতি প্রবল থাকায় 
সকল-লোকই রাজধানীতে আসিয়া পণ্ডিতকুলশিরো- 


মণি নিমাইপণ্ডিতের জন্য তণ্ডুল-বস্তরাদি উপহাররূপে 
প্রেরণ করিত ! 


১২। ব্রাহ্মণের স্বভাবে উদার ও অব্রাহ্মণের 
স্বভাবে কার্পণ্য বর্তমান । আদর্শ উত্তম-গৃহস্থের লীলা- 
প্রদর্শন-কল্পে নিমাই দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত জনগণকে 
অন্ন, বস্তু ও ধনাদি প্রদান করিতেন । 

১৪। নবদ্বীপে উচ্চকুলোডুত গৃহস্থ-অধিবাসিগণ 
সাধারণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিতেন বলিয়া নানা- 
স্থান হইতে ত্যক্তগৃহ-সন্ধ্যাসিগণ আসিয়া তাহাদের 
গৃহে অভ্যাগত হইতেন । প্রভু একদিকে যেমন দীন- 
দুঃখী ও অতিথিগণের অভাব-মোচন করিতেন, অপর- 
দিকে তেমনই চতুর্থাশ্রমী ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসিগণের 
পরিচর্যার আদর্শ ও পুণ্যাআ ধার্মিক গৃহস্থগণের পূর্ণা- 
দর্শভূত স্বীয় গাহস্থ্য-লীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
প্রত্যেক ধান্মিক জদ্গৃহস্থই যে আশ্রমধর্ম্দের আদর 
করিতে বাধ্য, তাহা জানাইবার জন্যই প্রভু পূণ্যময় 
গৃহস্থোচিত-ধর্থের পূর্ণ ও সর্বাত্তম আদর্শ দেখাইয়া 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


নৈবেদ।ভাব-হেতু শচীমাতার উদ্বিগ্নতা 
ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে-মনে । 
কুড়ি সম্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে £, ১৬॥ 
শচীর চিন্ত।মান্রেই অলক্ষিতে নৈবেদ্যাগমন_ 
চিত্তিতেই হেন, নাহি জানি কোন্‌ জনে । 
সকল সম্ভার আনি’ দেয় সেইক্ষণে ॥ ১৭ ॥ 
শ্রীলম্মীদেবীর নৈবেদা-রন্ধন, প্রভুর আগমন 
তবে লক্ষমী-দেবী গিশ্না পরম-সন্তোষে । 
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি’ বৈসে ॥ ১৮ ॥ 
প্রভুর স্বয়ং চতুর্থাশ্রমিগণের ভোজন-পর্যাবেক্ষণ-সম্পাদন_ 
সন্গ্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া ৷ 
তুষ্ট করি’ পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥ ১৯ ॥ 
অতিথিগণের আগমনমান্ত প্রভুকর্তুক তাঁহাদের ভোজনাদি- 
বিষয়ে সাদরে-জিজ্ঞ।সা__ 
এইমত যতেক অতিথি আসি’ হয় ৷ 
সবারেই জিজ্ঞাসা করেন ব্লূপাময় ৷৷ ২০ ॥ 





সন্ন্যাসগণের ভোজন, আশ্রয় প্রভৃতি প্রদান করিতেন। 
যাহারা ত্যক্তগৃহ চতুর্থাশ্রমী যতি, গৃহস্থের মন্গলো- 
দ্েশ্যে তাহাদের দেশ-পর্যযটনকালে তাহাদিগকে যথা- 
সাধ্য ভোজ্য ও আশ্রয়-প্রদান-_ প্রত্যেক বর্ণাশ্রম-ধর্ম- 
পালক গৃহস্থেরই একান্ত কর্তব্য। কালক্রমে হিংসা- 
বশে গৃহব্রতগণ চতুর্থাশ্রমিগণকে তাহাদের ন্যাহ্য-প্রাপয 
হইতে বঞ্চিত করায়, প্রকৃত আত্রমধর্ম্ম ক্রমশঃ প্লথ ও 
বিকৃত হইয়া গড়িয়াছে ৷ এমন কি, কোন কোন গৃহস্থ 
এরূপও মনে করেন যে, গৃহস্থ-হিতৈষী সন্মাসীকে 
গৃহস্থাশ্রম হইতে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ভিক্ষা হইতে 
বঞ্চনই তাঁহাদের পরমধর্ম্ম । সঙ্গতিসম্পন্ন ও ধনাটা- 
গৃহস্থের লীলা না দেখাইলেও প্রভু গৃহস্থগণকে সন্যাসি- 
গণের সৎকার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য নিজ-গ্ঃ 
দশ-বিশ-জন সন্্যাসীকে মধ্যে-মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া 
ভোজন করাইতেন । 

১৬-১৭। প্রভুর গৃহে অধিক সঞ্চিতবিভ ও রি 
ভোজ্য-সম্ভারাদির অভাব-নিবন্ধন শচীদেবী সেই টি 
সন্ন্যাসিগণের ভোজ্য-সংগ্রহে অভাব বোধ করিব” 


দ্রব্যাদি 
তৎক্ষণাৎ ভগবদিচ্ছা-ক্রুমে সমস্ত প্রয়োজনীয় 
সংগৃহীত হইয়া গেল ৷ 


না থাকা 

১৯1 যতিগণের সাধারণতঃ অগ্নি-ব্যবহার র দারাই 

তাহাদের পাকাদি-কার্য্য UCT 
নিৰ্ব্বাহিত বা সম্পাদিত হইত ৷ নিরগ্নিক-ম 














আদিখণ্ড- চতুর্দশ অধ্যায় 


= আদৰ্শ গৃহস্থ-লীলায় প্রভুর গৃহস্থাশ্রমিগণকে অতিথিরূপী 

- মহতের প্রতি সন্মানার্থ উপদেশ__ 

গহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম ৷ 

“অতিথির সেবা - গৃহস্থের মূলকন্ম ৷ ২১ ॥ 
অতিথিসেবা-হীন গৃহস্থের নিন্দ'_ 

গহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে। 

গণ্ড-পক্ষী হইতে ‘অধম’ বলি তা'রে ॥ ২২॥ 


অতিথি পজনার্থ ধ্বনি-নির্ধন-নিবির্বশেষে সকল গৃহস্থেরই 
7... প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি__ 


যা'র বা না থাকে কিছু পৃব্বাদুষ্ট-দোষে ৷ 
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে ৷৷ ২৩ ॥ 
তথা হি (মন্সংহিতায়াং ৩1১০, হিতেপদেশে চ)__ 
অতিথি-সেবনার্থ-পুণাবান্‌ সকল-গৃহস্থেরই 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
তুণানি ভূমিরুদকং বাক্‌ চতুথী চ সুন্তা ৷ 
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদত্তে কদাচন ॥২৪৷৷ 





সাগ্নিক-বিপ্রের গৃহপাচিত-অন্নাদি গ্রহণ করিতে 
পারেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণগৃহে একটী বিষ্ণু-মন্দির 
থাকিত এবং সন্ন্যাসিগণও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পাচিত 
অন্নসমূহই সেবন করিতেন! বিপ্রেতর অপরের গৃহে 
বিষ্ণ-নৈবেদ্য ব্যতীত ইতরদেব নৈবেদ্যে অমেধ্যাদি 
থাকিবার সম্ভাবনা-হেতু পরিব্রাজক যতিগণের বিপ্রে- 
তর কাহারও গৃহে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন করিবার 
রীতি ছিল না। পূণ্যময় গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত ধর্মানুষ্ঠঠনের 
আদর্শ-প্রদর্শনোদ্দেশ্যে স্বয়ং সন্ন্যাসিগণের নিকট বসিয়া 
থাকিয়া তাহাদিগকে প্রসাদ সেবন করাইতেন । 

২৯। জিজ্ঞাসা করেন,_ পানীয়, আহার্যাবিষয়ে 
কোন অভাব বা প্রয়োজন আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা 
করিতেন ৷ 

২২! বিষ্ণুতোষণকামী অভ্যাগত, পরিব্রাজক ও 
একতিথিকাল-অবস্থানকারী অতিথির সেবা পরিত্যাগ 
করিয়া যে সকল গৃহমেধী কেবলমাত্ৰ নিজের জন্য 
পাকাদি গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকেন, তাহারা পশু-পক্ষী 
টি নিকৃষ্ট। পশু-পক্ষী প্রভৃতি তিষ্যক্‌ জীব 
টি ও আহাধ্য-সংগ্রহের জন্য পৃথিবীতে 
রাধিবারস বচরণ করে ; উহাদের সঞ্চয় করিয়া 

যোগ অল্পই আছে, কিন্তু মানবগণ “সামাজিক 
টা য়া বর্ণা্রমোচিত ধর্মানুষ্ঠান করিতে 
দ ও বিষয়েই তাহারা বিমুখ হ'ন, তাহা 


২৬৯ 


গৃহ হইতে অতিথির নির্গমন-নিবারণার্থ গৃহস্থগণকে 
দোষ-ক্ষমা-যাচঞ্যা-পূর্বক সদৈন্যে সত্যকথন- 
কর্তব্য-শিক্ষা-দান-_- 
সত্য বাক্য কহিবেক করি’ পরিহার ৷ 
তথাপি আতিথ্য-শুন্য না হয় তাহার ॥ ২৫ ॥ 
নিক্ষপটভাবে অতিথিরাপী মহতের যথা-সাধা 
সন্তেষ-বিধান-কর্তব্যতা__ 
অকৈতবে চিত্ত সুখে যা’র যেন শক্তি ৷ 
তাহা করিলেই বলি “অতিথিরে ভক্তি’ ॥% ২৬ ৷ 
স্বয়ং আদর্শ গৃহস্থরূপে প্রভুর আচার ও প্রচার-__ 
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে ৷ 
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম-আদরে ॥ ২৭ ॥ 
গোর-নারায়ণ-গৃহে মহালক্ষমী-পাচিত অনগ্রহণকারী ভিক্ষু 
অতিথিগণের মহাসৌভাগ্য-বর্থন__. 


সেই সব অতিথি__পরম-ভাগ্যবান্‌ ৷ 
লক্ষমী-নারায়ণ যা'রে করে অন্ন দান ৷৷ ২৮॥ 


হইলে তাহারাও আশ্রয়-বিহীন নগ্ন পশু-পক্ষীর ন্যায় 
কেবলমাত্র স্ব-স্ব-উদরভরণকারী জীব বলিয়।ই পরি- 
গণিত হইবেন ৷ মনুষ্যের স্ব-স্ব-উদর-ভরণ ব্যতীত 
বিষ্ণ-সেবার জন্যই দ্রব্যাদি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার 
উচ্চ-অধিকার বর্তমান ৷ তজ্জন্য নারায়ণ-তোষণকাম 
জীব-হিতাকাঙক্ষী পরিব্রাজক ও অতিথিগণের আশ্রয় 
এবং ভোজ্য-প্রদানও তাহাদের সামাজিক বিধির অন্ত- 
গঁত। এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগকে পশু- 
পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলা যাইবে ৷ 

২৪ তৃণ,_বসিবার অথবা শয্যার নিমিত্ত খড়। 

ভূমি, বিশ্রাম-স্থান ৷ 
উদক,__কর-মুখপাদ-প্রক্ষালনার্থ বা আচমন- 
পানার্থ জল ৷ 

সনতা বাক-_-সত্য, মধুর ব্চন। 
চতুর্থতঃ। 

২৪1 অন্বয় । সতাং গেহে (অতিথিপরায়ণানাং 
ধার্স্িকাণাং গৃহে ), তৃণানি (আসনার্থং শয়নার্থং বা 
তুণানি ), ভূমিঃ (বিশ্রামার্থং ভূমিঃ ), উদকং ( পাদ- 
্রক্ষালনাদ্যর্থং জলং ), চতুর্থাঁ ( পূর্র্বাণি ভ্রীণি অপেক্ষ্য 
চতুর্থ-স্থানীয়া ইত্যর্থঃ ) সুন্তা বাক্‌ চ শ্ৰেবণসূখকরং 
সুমধূরং বাক্যঞ্চ),_এতানি অপি €যদ্যপি দারিদ্র্য 
বশাৎ অন্নাদ্যভাবঃ স্যাৎ, তথাপি এতানি পৃব্বোক্তানি 


দ্রব্যাণি) কদাচন (কদাচিদপি ) ন উচ্ছিদ্যত্তে (ন 
অলভ্যানি ভবন্তি )। 


চতুর্থী, 





২৭০ 





ব্ৰহ্মাদি-দেব-প্রার্থিত ভগবদ্গৃহ-প্রদত্ত প্রসাদ-সম্মানে 
সব্বসাধারণের অধিকার-লাভ-_ 
যা'র অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ ৷ 
হেন সে অদ্ভূত, তাহা খায় যে-তে জন ॥ ২৯ | 
উক্ত ভিক্ষু অতিথিবর্গের মহত্ব-বণন . তাহাদিগকে 
‘শিব-ব্ৰহ্মাদি'-রাপ মহাভাগবতানুমান__ 
কেহ কেহ ইতোমধ্যে কহে অন্য কথা । 
“লে অমর যোগ্য অন্যে না হয় সবর্বথা ৷৷ ৩০ ॥ 
ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি করি’ ৷ 
সুর-সিদ্ধ-আদি যত স্বচ্ছন্দ-বিহারী ৷৷ ৩১ ॥ 
লক্ষমী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে ৷ 
জানি’ সবে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে ৷৷ ৩২ ॥ 





২৪। অনুবাদ । ( অতিথি-পরায়ণ ) ধার্মিক- 
ব্যক্তিগণের গৃহে (দারিদ্র।দি-নিবন্ধন অন্নাদির অভাব 
হইতে পারে, কিক্ত আতিথা-বিধানার্থ) আসনের জন্য 
তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনাদির জন্য জল 
এবং শ্রঃতি-মধুর সুমধুর বাক্য,_এসকল বস্তুর 
কখনও অভাব হয় না। 

২৩, ২৫-২৭ ৷ নিষ্ঠুরপ্রকৃতি স্ব-স্ব-জিহ্বা-উদর-লম্পট 
লোভী প্রাকৃত সহজিয়াগণ অধুনা চৈতন্যচন্দ্রের ধর্ম্ম- 
প্রচারক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বৈষ্ণব-সন্নাসীকে 
-তৃণাদি হইতে বঞ্চিত করেন। তাঁহাদিগের চৈতন্য- 
বিরোধ-প্রদর্শন-কল্পেই শ্রীচেতন্যচন্দ্রের এই আদর্শ 
গৃহস্-লীলাপপ্রদর্শন। অতিথি ও যতিগণের প্রতি গৃহস্থ 
জনোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রভু লোকশিক্ষা 
দিয়াছেন। কিন্তু তাহার অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়াও 
কেহ কেহ উহার ব্যতিক্রম করেন। কয়েক বৎসর 
পূৰ্ব্বে টাকা নগরীতে অতিথিরূপে অভ্যাগত কতিপয় 
ত্রিদণ্ডী ও. ব্ৰহ্মচারীকে দিবা দ্বি-প্রহরকালে বিষ্ণ- 
নৈবেদ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য জনৈক দ্রবিণ- 
লোভী নাম-মন্ত্র ভাগবত-জীবী, শিষ্যানুবন্ধী - জাতি- 
গোস্বামিঝ্ুব অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়।ছিলেন। 
এতাদুশ ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রভু 
স্বয়ং অতিথি ও যতিগণরে আশ্রয় ও ভোজ্য-প্রদানের 
লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন হায়, কোথায় পরম 
আদর ও যত্বের সহিত অতিথি-সন্ন্যাসীর প্রতি প্রভুর 
অবাধে ক্ুপা-বিতরণ-লীলা! আর কোথায় টৈতন্যের 


নাভ লা তা 
ধন্ম-প্রচারের দোহাই দিয়া চৈতন্য-বিমুখ জনগণের 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


ব্ৰহ্মা-আদি বিনা কি সে অন্ন পায় আর 2» 
কাহারও বা গৌর-নারায়ণের দীন-জীব-তারণ 
লীলা-মহিমা-বর্থন_ 


৩৩৭ 


কেহ বলে,_-দুঃখিতে তারিতে অবতার । 
সব্বমতে দুঃখিতেরে করেন নিস্তার ॥ ৩৪ ॥ 


অঙ্গি-মহাবিষ্ণুর অঙ্গরাপে ব্রহ্ম'দি দেবগণের তদীয়ত্ব বা 
নিজ-জনত্ব_ 
ব্ৰহ্মা-আদি দেব যা"র অঙ্গ প্রতি-অন্প। 
সৰ্ব্বথা তাহারা ঈশ্বরের নিত্যসন্স ॥ ৩৫ ॥ 
পরমদয়াল গোরাবতারে সব্বজীবকে নিজজন-দুর্নভ কৃপা 
প্রসাদ-বিতরণরাপ ভগবব্প্রতিভা'_ 
তথাপি প্রতিজ্ঞা তা’'ন এই অবতারে। 


ব্রক্মাদি-দুর্নভ দিমু সকল জীবেরে? ॥ ৩৬ ॥ 


অন্যথা সে-স্থানে যাইবার শক্তি কা’র 2 
ং্‌ 


চৈতন্যাশ্রিত যতি ও অতিথিগণের প্রতি বিরোধ ও 
নির্যযাতন-চেস্টা !! কেবল ঢাকা-নগরীতে নহে, কিছু- | 
দিন পৃব্বে কুলিয়া-নগরীতেও ধাম-সেবা উপলক্ষে 
সমাগত ধাম-পরিভ্রুমার নিরীহ যাল্রিগণের প্রতি এ- 
শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তি কতিপয় দুর্দান্ত দুর্বৃত্ত 
ব্যক্তির সাহায্যে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-যতিগণকে ও ভর্ত- 
নারীবর্গকে সমাদর করিবার পরিবর্তে অবৈধ-ভাবে 
আক্ৰমণ করিয়াছিলেন । এইসমস্তই শ্রীচৈতন্যদেবের 
শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিকুল-চেম্টা-মান্র ! 

২৮।  যে-সকল প্রাকৃত অতিথি প্রারুত-গৃহস্থের ৷ 
নিকট গ্রাহক-সন্রে অন্নাদি লাভ করেন, তদগেক্ষা 
যাহারা অতিথিরাপে শ্রীনবদীপধাম-যোগপীঠে শ্রীল 
নারায়ণের নিকট অন্নপ্রসাদ লাভ করিলেন, তাহারাই 
অন্তকোটিগুণে অধিকতর ভাগ্যবন্ত ৷ 

৩৪। কেহ কেহ বলেন, যোগে 
্রহ্মাদি-দেবগণ ও নারদাদি খধিগণই অতিথির র্‌ 
ও বেশ ধারণ করিয়া ভগবান্‌ গৌর-নারায়ণের রা 
অন্ন-প্রসাদ লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ টা 
কেননা, তীহারা ব্যতীত আর কোন সাধারণ রর 
জীবেরই অতিথিরূপে সাক্ষাদ্‌ ভগবানের ভবান রর ৃ 
অনুগ্রহ পাইবার সামর্থ্য নাই। আবার বেছ পরি 
বলেন, যাবতীয় দুঃখাৰ্ত্ত-জনগণকে দুঃখ হছে রী 
ত্রাণ করিবার জন্যই লক্ষমীনারায়ণের এই না বিয়া 
গৌররাপে অবতরণ । তিনি পরম-দগ্াম্ন 





্র্যাশানী 


A 





আদিখণ্ড- চতুদ্দশ অধ্যায় ২৭১ 


দ-বঞ্চিত দীন-জীবকে স্বগ্নং গোর-নারায়ণের 
প্রসাদান-বিতরণ-_ 


প্রসা 


অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে ৷ 
নিজ-গহে অন্ন দেন উদ্ধার-কারণে ৷” ৩৭ ॥ 


তগব€ুদেবা-বিগ্রহ লক্ষমীদেবীর আদর্শপতি-সেবা-বর্ণন £ 
একাকিনী লক্ষীদেবীর মহানন্দে যাবতীয় ভগবদ্‌- 
গৃহকল্ম-সম্পাদন-_ 


একেশ্রর লক্ষমী-দেবী করেন রন্ধন ৷ 
তথাপিও পরম-আনন্দ-যুক্ত মন ৷৷ ৩৮ ॥ 


__- লু 
গান্নাপান্রের যোগ্যতা বিচার না করিয়াই অতিথিরূপী 


সকলকেই অন্নাদি-প্রদান-দ্বারা অনুগ্রহ বিতরণ 
করিতেছেন । 

৩৫-৩৭ | যদিও ব্ৰহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ভগবানের 
অ্গ-প্রত্যঙ্গের তুল্য এবং অতিপ্রিয় সেবক, তথাপি 
পরমকরুণ গৌরাবতারে তীহার অহৈতুকী করুণার 
বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিরিঞ্চি-প্রভৃতি মহাধিকারী 
দেবশ্রেষ্ঠগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভগবৎ-প্রসাদ এই কলিযুগে 
সকল-জীবকেই তাহাদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার 
বিচার না করিয়া অর্থাৎ অধিকার-নিবির্বশেষে তাহা 
দের উদ্ধারের নিমিত্ত বিতরণ করিয়া থাকেন । 

৩৮-৩৯। লক্ষ্মীদেবী শ্বশ্নু-মাতার সাহায্য ব্যতীত 
স্বয়ং একাকিনীই পরমানন্দিত-মনে সকলের নিমিত্ত 
রন্ধন করিতেন ৷ তাহাতে পুন্র-বধূর চরিত্র-দর্শনে প্রতি- 
মৃহস্তে শচীদেবীর আনন্দ বর্ধিত হইত ৷ 

8০ পতিব্ৰতা লক্ষমীদেবী পতিগৃহে পতির সৌখ্য- 
সম্ব্ধন ও পূজনীয়া শ্রশ্-মাতার সন্তোষণের নিমিত্ত 
আপনাকে প্রভূ-সেবিকা-জ্তানে সমস্ত কার্যাই সম্পাদন 
করিতেন। প্রভুর সহধর্সিনীসৃন্রে আদর্শ-গৃহিণীরূপে 
রা অতিপ্ত্যুষকাল হইতে নিশীথ-কাল 
নি যাবতীয় কম্ম, সমস্ত ই স্বহস্তে 

সম্পাদন করিতেন । 
রি a স্বস্তিকমশুলী,_বিষ্ণ-পূজার উদ্দেশে বিষ্ণু- 
‘ন মণ্ডল-রচনা অর্থাৎ উপলেপন ও চিন্ররচন । 
ই ভঃ বিঃ ওর্থ বিঃ-ধৃত আগমবাক্য 
নাত ও দির অভ্যন্তরে ঈশান, বায়ু, 
ক্কোণ গন,_এই চারি কোণের চারিটী চতু- 

কে ষোলভাগ করিয়া শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃক্ষবর্ণ 


AAA AAA পল ডি পাতলা লেপ 


পৃত্রবধূ লক্ষমীদেবীর সৃশীলতা-দশনে শ্বশ্মমাতা 
শচীদেবীর পরম সন্তোষ 


লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি” শচী ভাগ্যবতী । 

দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ-বিশেষে বাড়ে অতি ॥ ৩৯ ॥ 
লক্ষমীদেবীর দৈনিক আচরণ ও পৃজা_বর্ণন__ 

উষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ-কন্ ৷ 

আপনে করেন সব,_এই তী'র ধর্ম্ম ॥ 8০ ॥ 
ভগববপ্রীত্যর্থ নরতনুধারিণী মহালম্ষমীর আদর্শ 

গৃহিণ্যচিত-কুত্যাদি__ 
দেব-গৃহে করেন যে স্বস্তিকমণ্ডলী। 
শখ্র-চক্র লিখেন হইয়া কুতুহলী ৷৷ ৪১ ॥ 


টি: 3/৮0০825--- CEES 
চূর্ণ দ্বারা লেপন করিবেন,_ইহারই নাম 'স্বত্তিক' ৷ 


স্বত্তিক, মণ্ডল-বিধি ও তন্মাহাআ,_-যথা (বিষ্ণুধৰ্ম্মো- 
ত্তরে_-) “যিনি অভিজ্ঞ, তিনি “সব্বতোভদ্র ও ‘পদ্ম’ 
প্রভৃতি মণ্ডল ও বিচিত্র স্বস্তিকসমূহ রচনা করিয়া 
হরিমন্দিরে মণ্ডল রচনা করিবেন ৷? (ন্সিংহপুরাণে ) 
বিচিন্রবর্ণে চিত্রিত বা বিচিন্র-বর্ণের চর্ণে বিরচিত 
পদ্মাদি-মণ্ডল ও স্বস্তিকাদি-দ্বারা শোভিত ভিত্তি ও 
প্রাকারাদির সহিত বিষ্ণ-মন্দিরাদিকে সন্মাজ্জন ও 
উপলেপন-দ্বারা হ্র্ষভরে বিভূষিত করিবে ৷” স্কেন্দ- 
পুরাণে কাজিক-প্রসজে_) “যিনি ভগবান্‌ কেশবের 
সন্মুখে মৃত্তিকা অথবা বিবিধ ধাতু-বিকার দ্বারা কিঞ্চি- 
ন্মান্র ‘স্ব্বতোভদ্র’ প্রভৃতি মণ্ডল রচনা করেন, তিনি 
একশত কল্পকাল যাবৎ স্বর্গে বাস করেন। যিনি শাল- 
গ্রাম-বিগ্রহের সম্মুখে, বিশেষতঃ কাত্তিকমাসে শুভ 
স্বত্তিক রচনা করেন, তিনি সপ্তম-পূরুষ পৰ্য্যন্ত পবিত্র 
করিয়া থাকেন । যে নারী প্রত্যহ ভগবান্‌ কেশবের 
সন্মথে মণ্ডল রচনা করেন, তিনি সপ্তজন্মমধ্যে কখনও 
বৈধব্য লাভ করেন না। যে নারী গোময় গ্রহণ করিয়া 
ভগবান কেশবের অগ্রে মণ্ডল রচনা করেন, তিনি 
কখনও পতি, সন্তান ও ধনের বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হন না। 
যিনি বিষ্ণুর প্রাণ বিচিন্র-বর্ণে চিত্রিত ও স্বস্তিকাদি- 
দ্বারা ভূষিত করেন, তিনি ভ্রিভুবনে পরমানন্দে বিহার 
করেন? (নারদীয়পুরাণে_) যে মানব মৃত্তিকা, 
ধিবিধ ধাতু-বিকার, নানা বর্ণ অথবা গোময়-দ্বারা 
বিষ্ণু-মন্দিরে মণ্ডলাদি রচনা করেন, তিনি বিমানচারি- 
দেবরাপ লাভ করেন? ( হরিভক্তিসুধোদয়ে__ ) ‘যে 
ব্যক্তি বিষ্ণুর আলয় উপলেপন পূর্বক বিবিধ-বর্ণে 
চিত্রিত করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে সৃখে বাস করেন 


রিল... 


২৭২ 


শ্রীশত্রীচেতন্যভাগবত 


Loo 


বিষ্তপুজোপকরণ-সঙ্জ।__ 
গন্ধ, পৃষ্প, ধূপ, দীপ, স্বাসিত জল । 
ঈশ্বর-পজার সজ্জা করেন সকল ॥ ৪২ ॥ 
নিরন্তর শ্রীতুলসী ও ভগবজ্জননীদেবীর সেবন 
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন ৷ 
ততোহধিক শচীর সেবায় তী'র মন ॥ ৪৩॥ 
স্বীয় সাধ্বী প্রিয়তমা লক্ষমীদেবীর সেবা-দর্শনে গৌর- 
নারায়ণের সন্তোষ-_ 
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি’ শ্রীগোরসূন্দর ৷ 
মুখে কিছু না বলেন, সন্তোষ অন্তর ॥ ৪৪ ॥ 


মহেশ্বরী লক্ষমী:দবীকর্তুক গৌর-নারায়ণের 
পাদসন্বাহন__ 


কোনদিন লক্ষ্মী লই’ প্রভুর চরণ ৷ 
বসিয়া থাকেন পদ-তলে অনুক্ষণ ৷৷ ৪৫ ॥ 


এবং বিষ্ণলোকবাসিগণ সম্পৃহ-নেত্রে তাহাকে দর্শন 


করেন? 

প্রভুর গৃহে একটী বিষ্ণ-গৃহ ছিল। তাহাতে 
গণ্ডকী-শিলা ও গোমতী-চক্রশিলা-রূপিণী শ্রীনারায়ণের 
অচ্চা গৃহদেবতারাপে অধিচ্ঠিত ছিলেন । সেই দেব- 
গৃহে মাঙ্গল্য বিধানের চিহ্ন অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে 
লক্ষমীদেবী গৃহ-ভিত্তি ও প্র।চীর।দিতে শত্খ- চন্রাদি-চিহ 
অঙ্কিত করিতেন । 

৪২।॥ তাৎকালিক বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-গৃহে নারা- 
ফণাচ্চনের জন্য অঙ্কের সহধর্মিণী-সুন্রে প্রত্যেক 
বিবাহিতা নারীর গন্ধ, পৃষ্প, -প, দীপ ও সুবাসিত 
জল প্রভৃতি পূজোপচার বা পূজোপকরণসমূহের অংগ্রহ- 
বিষয়ে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক সম্মতি এবং অনুমোদন 
ছিল, কিন্তু আজকাল যুক্ত-প্রদেশাদির কোন কোন 
প্রদেশে গোড়-ব্রাহ্মণসমাজভুত্ত বিপ্রগণ নিজ-সহধর্্মি- 
শীর স্পৃচ্ট বা সমানীত জল-পর্যন্ত ভগবান্-নৈবেদ্যা- 
দির নিমিত্ত গ্রহণ করেন না। 

৪৩1 বিষ্ণুর অঙ্কবর্গের মধ্যে ভগবৎসেবার 
উপায়নসমূহের অন্যতম 'তদীয়'-জ্ঞানে তুলসী-দেবীর 
সমধিক আদর বিহিত । লক্ষ্মী প্রিয়া-দেবী তুলসী- 
সেবা অপেক্ষ।ও গৌর-জননী স্বীয় শ্বশ্মমাতার সেবায় 

_ অধিকক্ষণ নিযুক্ত থাকিতেন। যাহারা এক-হস্তে 
তুলসী-বক্ষ ও অপর-হস্তে মাদক-দ্রব্য ধূম্মকূট-পানের 
আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি লইয়া আচার্য্ের ঢঙ প্রদর্শন করেন, 
তাহাদিগের পক্ষে গৌর-রমা লক্ষীপ্রিয়া-দেবীর আদর্শ 


প্রভুর পদতলে শচীমাতার কখনও দিবা- 
জ্য।তিদ্দর্শন__ 
অদ্ভুত দেখেন শচী পৃত্র-পদতলে ৷ 
মহাজ্যোতিম্মান্নে অগ্নিপুজশিখা জুলে ॥ ৪৬ I 
কখনও শচীমাতার স্ব-গৃংহ পদ্মসৌরভাদ্রাণ 
কোনদিন মহা-পদ্মগন্ধ শচী আই। 
ঘরে-দ্বারে সব্বন্র পায়েন, অস্ত নাই ॥ ৪৭ ॥ 
নবদ্বীপে ছন্ন নরলীলাকারী শ্রীলক্ষমী-নারায়ণ_ 
হেনমতে লক্ষ্মী নারায়ণ নবদ্বীপে ৷ 
কেহ নাহি চিনেন আছেন গৃঢ়রূপে ॥ ৪৮॥ 
স্বতন্ত্র গোর-নারায়ণের পৃব্ববঙ্গোদ্ধারেচ্ছা__ 
তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্‌ ৷ 
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তা'ন ॥ ৪৯ ॥ 


তুলসী-সেবন-লীলার সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ কর্তব্য 
আবার প্রভুকে মাতৃভক্ত-শিরোমণি জানিয়া তাহারই 
সহধন্মিণী লক্ষী প্রিয়া-দেবী নিজ-প্রভুরই অভিন্ন-সেবা- 
জ্ঞানে গোর-দাসী তুলসীর স্লেহ-সেবা অপেক্ষা শ্বশ্ম- 
মাতার গৌরব-সেবারই অধিকতর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । 

881 তুলসী-সেবা অপেক্ষা নিজের জননী-সেবায 
লক্ষমীদেবীর অধিকতর নিষ্ঠা ও ব্যগ্রতা-দর্শনে প্রভু 
মনে মনে তাহা অনুমোদন করিয়া যথেষ্ট . আনন্দ 
লাভ করিয়াছিলেন ৷ প্রকাশ্যে বাহিরে সামাজিক বিধি 
বা লঙ্জার অনুরোধে, পত্নীর কার্য্ের সমর্থন না 
করিলেও লক্ষমীদেবীর বিষ্তপুজোপকরণ-সংগ্রহ' তুলসী- 
সেবন, শুদ্ধসত্তময়ী নিজ-জননীর সেবন প্রভৃতি 
ভগবদ্দাস্যকার্যে প্রভুর অকুত্রিম হাদ্দকৃপা লক্ষিত 
হইয়াছিল । 

৪৫1 গৌরবদাস্য-সেবাপরায়ণা লিয়ন 
জগতে গৌরনারায়ণের চরণ-সেবার এ্র্যয ও রা 
জানাইবার জন্যই অনেকসময় গৌর-সেবিকার 2 ৰ 
্রদর্শনপূরর্বক প্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া তাহার 
পদতলে অবস্থান করিতেন ৷ 

৪৬। গৌর-নারায়ণের এ্বর্যযশক্তিপ্র রর 
জ্যোতির্ময় পঞ্চশিখ অগ্নি শচীদেবীর রা 
হইয়াছিল । যেরূপ জ্ঞানি-সম্প্রাদায় ডা রা 
রূপ-দর্শনাভাবে ভগবদূরূপ হইতে নিগত 


ন্‌ 
ন্বিত ই” 
জ্যোতিঃকেই ভগবস্তার স্বরূপ বলিয়া বিদময়া 





ভাবে মহা” 


Ee 





দি,” মামাত মারার রর মারমা মারার রর রা টা নতি... 
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আদিখশ্ড-_ চতুর্দশ অধ্যায় 






শচীমাতাকে স্বাভিপ্রায়-জাপন-__ 
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী । 
“কতদিন প্রবাস করিব, মাতা, আমি 0৮ ৫০ ॥ 


শ্রীলক্ষীদেবীকে যথোচিত আদেশ-দান_ 
লক্ষমী-প্রতি কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
এক্মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর 0৮ ৫১ ॥ 
পূ্ব্ববঙ্ে দ্ধারার্থ সণিষ্য প্রভুর গমন__ 
তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈয়া ৷ 
চলিলেন বঙ্গদেশে-হরষিত হৈয়া ৷ ৫২ ॥ 


Ee 3 
তদগ মহা-জ্যেতির্ম্ময় পঞ্চশিখ অগ্নিপূঞ্জকেও প্রভুর 


পাদ-পদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রস্বলিত হইতে দেখিয়া 
শচীদেবী পূত্ৰকে সাক্ষাদ্‌ ‘বিষ্ণু’ বলিয়া জ্ঞাত হইলেন । 
৪৯। বঙ্গদেশ,_শ্রীগৌরসূন্দর গৌড়পুর নবদ্বীপ- 
মায়াগূরে স্বীয়-প্রাকট্য বিধান করিয়াছিলেন। গৌড়- 
দেশের পূর্ব্বাংশকে (বর্তমান পূরর্ববঙ্গকে ) গৌড়দেশ- 
বাসিগণ বঙ্গদেশ বলিয়া পৃথগ্ৃভাবে অভিহিত করেন । 
গৌড়দেশের সূরদীঘিকা ভাগীরথী প্রবহমাণা ৷ গৌড়- 
নবদীপের উত্তর ও পর্ববপ্রান্তবর্তা ব্রহ্মপূত্র-নদের পূর্ব 
ও দক্ষিণ-তট যেস্থানে গঙ্গার পূর্র্বশাখারাপী মূলপ্রবাহ 
গদ্মাবতী-নদীর ধারা বঙ্গোপসাগরে সঙ্গতা হইয়াছে, 
সেইস্থান পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগই তৎকালে “বঙ্গদেশ' 
বলিয়া কথিত হইত ৷ 
শিক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বঙ্গদেশের সীমা এইরাপ নিদ্দিষ্ট 
বালিয়া লিখিত আছে,__“রত্রাকরং সমারভ্য ব্রহ্ম- 


্ানতগং শিবে। বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সব্ব্বসিদ্ধি- 
প্রর্শকঃ1৮ 


রর রাজত্বের পর রাজধানী নব- 
এ স্থানান্তরিত হইলেও তৎকালে 
ই রর 5 তদুত্তর-পশ্চিমবর্তী প্রদেশ রি 
বে রঃ -বজ ‘গৌড়’ ও ‘রাঢ়', বর্তমান পূর্ববঙ্গ 
সিং উৎকল-প্রান্ত দক্ষিণবঙ্গ “সমতট' ও 
নট ও অভিহিত হইত। সংস্কৃতভাষায় 
উন্নিখিত ও ET BE 
প্রধান উট et EE 
ব্রী’-ন।মক EE তৎকুত “আইন্‌-ই_আকু- 

তিহাসে লিখিয়াছেন যে, বঙ্গের পূর্বতন 


দরাজগণ ু টু 
জগণ তথাকার নিম্নভূমিতে মৃত্তিকার বাঁধ বা 
--৩৫ 


২৭৩ 


প্রভৃকে দর্শনমান্্র সকলেরই চক্ষু নিষ্পলক-_ 
যে যে জন দেখে প্রভূ চলিয়! আসিতে । 
সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে ॥ ৫৩ ॥ 
নারীগণের প্রভূজননীকে ধন্বাদান্তে তদুদ্দেশে প্রণাম 
জ্ীলোকে দেখিয়া বলে,_“হেনপুত্র যা'র ৷ 
ধন্য তা’র জন্ম, তা'র পায়ে নমস্কার ॥ ৫৪ ॥ 
প্রভূপতীকে সৌভাগাবতী সতী-জ্ঞানে নারীগণের 
তদুদ্দেশে ধনাবাদ-জাপন-__ 
ঘেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি । 
জ্রী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী ॥” ৫৫ ॥ 





‘আল’ দিয়া ঘিরিয়া রাখিতেন বলিয়া ‘বঙ্গাল’ ( আল- 
যুক্ত বঙ্গ ) নামের উৎপত্তি হইয়াছে । 

৫০-৫১। পূৰ্ব্বগৌড় বঙ্গদেশে অর্থাৎ পূর্র্ববঙ্গে যাই- 
বার কালে প্রভূ শচীমাতাকে বলিলেন,_-“মাতঃ, আমি 
তোমার ও তোমার গৃহের সেবোপকরণ-সংগ্রহের জন্য 
গৃহ ছাড়িয়া কিছুদিন অন্যত্ৰ গমন করিব ।' অ'র, পত্নী 
লক্ষীপ্রিয়াদেবীকে বলিলেন,_তুমি আমার অনু- 
পস্থিতকালে আমার মাতার সেবা-শুশ্দুষা করিয়া স্ব- 
ধর্ম পালন করিবে}? বিদেশে অভিযান কালে পত্নী 
লক্ষমীপ্রিয়া-দেবীকে মাতৃসেবার অধিকার দিয়া মাতার 
উল্লাস-বর্ঘনের জনই প্রভু পূর্ব্বদেশে যাত্রা করিলেন । 
৫২। গৌড়পূর হইতে পূৃর্ব্ব-গৌড়-বঙ্গদেশে প্রভু একাকী 
গমন করেন নাই! অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাইপণ্ডি- 
তের সহিত গৌড়পুর-নবদীপ-মায়াপুর-বাসী অনেক- 
গুলি প্রিয়ছান্রও পূর্ব্ববঙ্গে অনুগমন করিয়াছিলেন । 

৫৩ | গমন-পথে প্রভুর জগদাকর্ষক রূপ দেখিয়া 
লোকে আর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন 
বোধ করে নাই। প্রভুর অসমোদ্ধু সৌন্দর্য্য ও গুণ-গ্রাম 
সকল দর্শককেই মোহিত করিত ৷ 

৫৪1! পূর্র্ববন্গবাসিনী প্রোচিবয়স্কা মাতৃগণ গৌর- 
জননী শচীদেবীর সৌভাগ্যের অজস্র প্রশংসা করিবার 
উপযক্ত ভাষা গাইতেন না। তাহারা বলিতেন যে, 
শচীদেবীর প্রভুকে গর্ভে ধারণ সম্পূর্ন সার্থক হইয়াছে । 
সেই শচীদেবীর অনুগত বিভিন্নাংশরূপে বৎসল-রসের 
উপাসিকাগণ প্রভুকে বাৎসল্য-ভরে দর্শন করিয়া সেবা 


করিবার প্রবৃত্তি বিশিষ্টা হইয়াছিলেন। 
৫৫! পূর্ব্ববঙ্গবাসিনী সধবা নারীগণ গৌরপত্নী 


লক্ষ্মীদেবীর নারীজন্মের সাফল্যে ও সৌভাগ্য উপলব্ধি 
করিয়া তাহার সহিত প্রভুর গৌরব-দাস্যে অভিষিজ্ঞা 


২৭৪ 


পথিমধ্যে যাবতীয় নর-নারীর প্রভুর রূপগুণ-প্রশংসা-_ 
এইমত পথে দেখে যত স্ত্রী-পৃরুষে ৷ 
গনঃ পুনঃ সবে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে ৷৷ ৫৬ ॥ 
সৰ্ব্বসাধারণের দেব-দুর্লভ প্রভূ-দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ-_ 
দেবেও করেন কাম্য যে-প্রভু দেখিতে । 
যে-তে-জনে হেন প্রভু দেখে ক্লপা হৈতে ॥ ৫৭ ॥ 
পদ্মা-তীরে প্রভুর আগমন-__ 
হেনমতে গৌরসুন্দর ধীরে-ধীরে ৷ 
কতদিনে আইলেন পদ্মাবতী-তীরে ॥ ৫৮ ॥ 
পদ্মা ও পাম্মা-তট-বর্ণন__ 
পদ্মাবতী-নদীর তরজ-শোভা অতি ৷ 
উত্তম পুলিন,_যেন উপবন তথি ৷৷ ৫৯ ॥ 
পদ্মায় সশিষ্য প্রভুর স্থান 
দেখি’ পদ্মাবতী প্রভু মহা-কুতুহলে ৷ 
গণ-সহ স্নান করিলেন তা’র জলে ॥ ৬০ ॥ 


প্রভুর পাদপদ্ম-স্পর্শে পদ্মার স্ব্বলোক-পাবন- 
তীর্থখ্যাতি-লাভ-_ 


ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে ৷ 
যোগ্য হৈল সব্বলোক পবিত্ৰ করিতে ৷৷ ৬১ 





হইয়াছিলেন। তাহারা কাল্পনিক গৌর-নাগরীগণের 
ন্যায় “গৌর-ভোগী” হইবার জন্য নিজ-নিজ স্বরূপগত 
নিত্যবিভিন্নাংশত্ব ভুলিয়া গিয়া জড়ের হেয় লাম্পট্যুকে 
“গৌর-ভজন' বলিয়া স্থাপন করিতে যান নাই ৷ 

৫৬7 ব্যাথা করেন, প্রভুর অতুলরূপের স্তুতি 
কীর্তন করিয়াছিলেন । 

৫৭। প্রভু কৃপা-পূব্বক স্বীয় দেব-দুর্লভ রূপ 
পূর্ববঙ্গে সকলের নিকট গোচরীভূত করিয়াছিলেন ৷ 
মায়া-দাস্য-জনিত কাপট্য পরিহার করিয়া প্রভুর 
অপ্রাকৃত বাস্তবরূপ-দর্শন যাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া- 
ছিল, তাঁহারা আধ্যক্ষিক-দর্শন-প্রিয় প্রেয়ঃপন্থিগণের 
ন্যায় অমঙ্গল লাভ করেন নাই। প্রভুর অহৈতুকী 
কৃপাই বহিঃপ্রজা-চালিত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-দৃপ্ত নরনারী- 
গণকে ভোগময়ী দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিল । 

৫৮। রাজষি ভগীরথের স্তরে সন্তুষ্টা হইয়া 
মায়া-তীর্থ হরিদ্বার হইতে অবতীর্ণা হইয়া জাহ্নবী- 
দেবী সাগরে সঙ্গতা হইবার জন্য পূর্ব্বাভিমুখিনী হই- 
লেন। পথিমধ্যে আধাক্ষিক-্ঞান-দৃপ্ত জনৈক অসুর 
গৌরচরণ-্প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ভাগী- 
রথী-ধারাকে পদ্মাবতী-নদীর সহিত প্রবাহিত করাই- 


স্রীশ্ীচৈতন্যভাগবত 


২7 রর ০০ 


পদ্মার সৌন্দর্য্য বর্ণন-_ 
গান্মাবতী-নদী অতি দেখিতে সুন্দর ৷ 
তরজ পুলিন স্রোত অতি মনোহর ॥ ৬২ ॥ 
সৌভাগ্যবতী পদ্মার তীরে প্রভুর কিয়দ্দিবস অবস্থান-_ 
পদ্মাবতী দেখি’ প্রভু পরম-হরিষে ৷ 
সেইস্থানে রহিলেন তা'’র ভাগ্য-বশে ॥ ৬৩ ॥ 
নবদ্বীপে গঙ্গাজলে গ্লান_লীলার ন্যায় সশিষ্য প্রভুর প্রত্যহ 
পদ্মায় স্নবান-লীলা_ 
যেন ক্রীড়া করিলেন জাহনবীর জলে । 
শিষ্যগণ-সহিত পরম-কুতুহছলে ॥ ৬৪ ॥ 
সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী ৷ 
প্রতিদিন প্রভূ জল-ক্রীড়া করে তথি ॥ ৬৫ ॥ 
প্রভুর অপ্রারুত পদস্পর্শে পূর্ববঙ্গের সৌভাগা-বর্ণন__ 
বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ ৷ 
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বসদেশ ॥ ৬৬ ৷ 
প্রভুর পন্মা-তটে অবস্থান-শ্রবণে সকলের হর্ষ _ 
পদ্মাবতী-তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র ৷ 
শুনি’ সৰ্ব্বলোক বড় হইল আনন্দ ॥ ৬৭ 


লেন,__এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন । ভাগীরথী 
তজ্জন্য দুঃখিতা হইয়া গৌর-নারায়ণের চরণ-সেবা 
করিবার নিমিত্ত শ্রীনবদীপ-মায়াপুরের নিকট আগিয়া 
প্রবাহিতা হইলেন । এই মায়াপুরই উক্ত মায়া-তীথ 
হরিদ্বার। স্বয়ং ষড়ৈশ্র্য্যপূর্ণ হইয়াও ভগবান্‌ গৌর 
সুন্দর বিবাহলীলান্তে গৃহস্থ নর-লীলার অনুকরণে 
অর্থ-সংগ্রহ লীলার উদ্দেশ্যে যান্রা করিয়া বহুগ্রাম 
অতিশ্রমপূর্বক ক্রমশঃ পদ্মাবতী-তটবর্তী প্রদেশে 
আসিয়া সমাগত হইলেন ৷ 

৬১। গৌরসুন্দর স্নান করিবা-ম। 
হইতে পদ্মাবতী-নদী সৌভাগ্যবতী ও 3 
হইলেন ৷ বিষ্ণপাদ হইতে গঙ্গার উদ্ভব তাঁহার ন 
পাবন ও পাপ-নাশনত্বের জ্ঞাপক হইলেও 2 
নদীতে সেরূপ পতিতপাবনত্ব-গুণ আরোপিত ন 
না! কিন্তু যে-কালে পদ্মায় স্বয়ং প্রভু সাক্ষাৎ রঃ 
গাহন ও স্বান করিলেন, প্রভুপাদস্পর্শে তদবধি পু 
কলি-কলুষহারিণী গঙ্গার ন্যায় নিথিল-লোক-প 
আরোপিত হইল ৷ পল [বীর 

৬৬-৬৭। গাঙ্গতটভূমি গৌড়দেশ ও রব 
উভয়তটবর্তী প্রদেশ-সমূহই পশ্চিমবঙ্গ ও *" 


ত্র সেই মূহ ওঁ 
লোক-পাবনী 





০০ ই 








আদিখণ্- চতুর্দশ অধ্যায় 


নর গণ্ডিতস্রাট, নিমাইর শুভাগমন-খ্য।তি_ 
“নি্লাইপত্তিত অধ্যাপক শিরোমণি । 
আসিয়া আছেন”, সবর্বদিকে হৈল ধ্বনি 0৬৮] 
উপহার-প্রদানার্থ বিপ্রগণের নিমাই-সমীপে আগমন 

ভাগ্যবন্ত যত আছে, শ্রকল-ব্ৰাহ্মণ ! 

উপায়ন-হত্তে আইলেন লেইক্ষণ ॥ ৬৯ ॥ 
প্রভুর লোকপাবন পদার্পন-হেতু দেশবাসিগণের প্রভুর নিকট 

স্ব-সৌভাগ্য-ভাপন-_ 

সবে আঙি' প্রভুরে করিয়া নমস্কার ! 

বলিতে লাগিলা অতি করি’ পরিহার ॥ ৭০ ॥ 

“আমা” সবাকার অতি-ভাগ্যোদয় হৈতে ৷ 

তোমার বিজয় আসি’ হৈল এ-দেশেতে ॥ ৭১ ॥ 
অনায়াস অসাধনে বিধি-কৃপায় গৃহে বসিয়া দুর্লভ চিন্তামণি- 

ধনের প্রত্যক্ষ -লাভ- 

অর্থ-বুত্তি লই’ স্ব্বগোষ্তঠীর সহিতে ৷ 

যা’র স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে ॥ ৭২ ॥ 

হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে ৷ 

আনিয়া দিলেন আমা” সবার দুয়ারে ॥ ৭৩ ॥ 

অডরট্রি-র্ত্তিতে দেবগুরু বৃহস্পতি-সহ প্রভূকে তুলনা ও 

প্রভুর অদ্বিতীয়-পাভিত্য-প্রশংসা__ 
মৃত্তিমন্ত তুমি নৃহস্পতি-অবতার ৷ 
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥ ৭8 ॥ 


মিলিয়া একন্র সাধারণতঃ বজদেশ-নামে প্রসিদ্ধ ৷ 

সাধারণতঃ পদ্মাবতীর অপর পারকেই 'পূর্বদেশ' 

(পূর্ববঙ্গ) বলা হয়। কোন্‌ গ্রাম প্রভুর পদধুলি- 

হা ধন্যাতিধন্য ও তীর্থীভূত হইয়াছিল, তাহা 
উল্লিখিত নাই। কেহ কেহ বলেন,__উহা৷ ফরিদ- 
গুর-জেলার অন্তর্গত “মগৃডোবা, গ্রাম ৷ 

বে উপায়ন-হস্তে,_হাতে উপহার বা উপ- 

য়া। 


৭০। পরিহার, দৈন্যোক্তি, 


অন কাকুতি-মিনতি, 
মুনয়-বিনয়, “সাধা-সাধি” । 


৭২- নু নে 
অনকেইও। প্রভুর প্রকটকালে পূর্ববঙ্গ হইতে 
কিয়া পুত্রাদি পোষ্য-বর্গের সহিত অর্থ।দি সংগ্রহ 


নবদ্বীপে টি সব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যানুশীলন-কেন্দ্র 
শিরোমণি বা যাইতেন ৷ নিমাই-পণ্তিত অধ্যাপক- 
মি শিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । বিদ্যাধিগণ তাঁহার 
ইরিনা অভিলাষ করিত, কিন্তু অভিলাষ 

-কোন কারণেই হউক, সকলের পক্ষে 


২৭৫ 





আদৌ অজ্তরূঢ়ি-রৃত্তিতে প্রভুকে বৃহস্পতি-নামক জীব-সম 
জান করিয়া পরে বিদ্বদ্রঢ়ি-বৃত্তিতে তাহাকে বাক্‌- 
বৃহতীর পতি বা ঈশ্বর-ভ্ঞান__ 
বৃহস্পতি-দু্টাত্ত তোমার যোগ্য নয় । 
ঈশ্বরের অংশ তুমি,_হেন মনে লয় ॥ ৭৫ ॥ 
অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্যেশ্বর্যা একমান্্ ঈশ্বরেই সম্ভব বলিয়া 
প্রভুর ভগবন্তানুমান__ 
অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য! 
অন্যের না হয় কভু,_লয় চিত্ত-বিত্ত ॥ ৭৬ ॥ 
অধ্যাপন-মূখে প্রভুর নিকট বিদ্যা-দ।নার্থ সকলের প্রার্থনা 
এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে । 
বিদ্যা দান কর’ কিছু আমা’ সবাকারে ॥ ৭৭ ॥ 
অধ্যাপক-সম্প্রদায়ে সব্বন্ত্র প্রভু-কত কলাপ-ব্যাকরণের 
টিপ্পনীর আদর-_ 
উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী ৷ 
লই’ পড়ি, পড়াই শুনহ, দ্বিজমণি ! ৭৮ ॥ 
সকলকেই ছাত্রজ্জানে অধাপনার্থ প্রভুর নিকটে প্রার্থনা 
সাক্ষাতেও শিষ্য কর’ আমা’ সবাকারে । 
থাকুক তোমার কীতি সকল-সংসারে ॥” ৭৯ ॥ 
আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক প্রভূর তত্প্রদেশে কিয়দ্দিবস অবস্থান_ 
হাসি’ প্রভু সব!’ প্রতি করিয়া আশ্বাস । 
কতদিন বঙ্গদেশে করিল বিলাস ৷৷ ৮০ ॥ 


টিটি 38:7657- উ+:-- ২-- 
সকল-সময়ে নবদ্বীপে গিয়া তাহার নিকট অধ্যয়ন 


ঘটিয়া উঠিত না । সেই অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই- 
পণ্ডিত আজ বিদ্যার্থিগণের সোভা গ্যন্রমে স্বয়ং পদ্মাবতী- 
নদীর তীরবত্তি-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন 
বলিয়া তাঁহারা নিজ-নিজ মহা-সৌভাগ্যের প্রশংসা 
করিতে করিতে তীহাদের আর নবদ্বীপ যাইতে হইল 
না বলিয়া বিবেচনা করিল । 

৭৬। প্রভু নিজ-পাণ্তিত্যেশর্য্য-প্রভাবে অপর 
সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন বলিয়া তাহারা 
প্রভুর অতুলনীয় পান্তিত্যপ্রতিভাকে এশ্বরিক বলিয়া 
জ্ঞান ও বিচার করিয়াছিলেন ৷ 

৭৮। উদ্দেশে,_-অসাক্ষাতে (তোমার অনুমোদন 
বা প্রীতি) লক্ষ্য করিয়া ! 

প্রভু-কলাপ ব্যাকরণের যে একটী টিপ্পনী রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই পদ্মাবতী- 
তীরবাসী পণ্তিতগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন । 
এতদ্দারা জানা যায় যে, পদ্মাবতী-তীরস্থ কতিপয় 


২৭৬ 


স্রীশ্রীচেতন্যভ'গবত 


নি নিন ররর জারা রানা রাহা... 


সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক প্রভুর অপ্রাকৃত-পাদস্পর্শ-জনিত সৌভাগ্য- 
বলে পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীগৌর-কীর্তন-রীতি__ 
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সব্ব-বঙ্গদেশে ৷ 
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্তন করে স্ত্রী-পৃরুষে ৷৷ ৮১ ॥ 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে গ্রন্থরচনার সমকালে পূর্র্ববঙ্গে ভক্ত, ভক্তি ও 
ভগবানের বিরুদ্ধে কতিপয় পাপিষ্ঠ অনুকরণকারীর 
অধংগ্রহোপাসনাময় অপকৃন্ট বাউল-মত 
প্রচারের দৃষ্টান্তে লে খ__ 
মধ্যে-মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া ৷ 
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥ ৮২ ॥ 
তুচ্ছ জড়েন্দ্রিয়-তপণার্থ ও শ্ব-শৃগাল-তক্ষ্য কুমিবিডুভস্মান্ত 
দেহভার-পোষণার্থ শুদ্ধ কুষ্ণ_কীর্তন-সেবা ত্যাগপূর্বক 
অপ্রাকৃত মায়াতীত-তত্্ে প্রাকৃত মায়িক-সাম্য- 
বৃদ্ধিরূপ পাষণ্তিতা__ 
উদর-ভরণ লাগি” পাপিষ্ঠসকলে ৷ 
‘রঘূনাথ’ করি’ আপনারে কেহ বলে ॥ ৮৩ | 


বিদ্যার্থী অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাইপত্তিতের নিকট 
অধ্যয়নকালে তাহার মুখাব্জবিগলিত টিপ্পনী প্রভৃতি 
সংগ্রহপূর্বক স্ব-গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তত্রস্থ অপর 
অধ্যাপকদিগকেও সেই টিগ্পনী প্রদান করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক, অন্যত্র কোথাও গ্রন্থকারে প্রভু-রচিত 
টিপ্পনীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

৮১)  শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিবার কালে গ্রন্থকার 
অবগত ছিলেন যে, প্রভুর অপ্রকটের বহুবৎসর-পরেও 
পৃর্রববঙ্গে শ্রীচৈেতন্য-প্রবত্তিত কৃষ্ণ-সংক্কীর্তন অনুজ্ঠিত 
হইত। তাহাতে স্ত্রী-পূরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই 
যোগদান করিতেন । 

৮২। লোক নষ্ট করে, লোকের সর্বনাশ 
করে অর্থাৎ তাহাদিগকে পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করিয়া 
নরকে প্রেরণ করে । 

লওয়াইয়া,_“লওয়া” (সংস্কৃত ‘ল৷’-ধাতু হইতে 
জাত )-ধাতুর ণিজন্ত-রূপই ‘লওয়ান’, পরামর্শ বা 
উৎসাহ দিয়া লোককে নিজের মহত্ব-বিষয়ে প্রচার- 
করণার্থ প্রবত্তিত বা প্ররোচিত করাইয়া ৷ 

ভজ্ঞগণের কৃষ্ণ-সন্কীর্তনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
কোন কোন পাপ-চিত্ত ব্যক্তি শ্রীচেতন্য-সঙ্কীর্তনের 
ব্যাঘাত জন্মায়, সরল-প্রকৃতি জনগণ এরূপ কীর্তন- 
কালে অবান্তর-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট পাপিগণের সঙ্গে যোগ- 
দান করিয়া প্রয্মোজনলাভে বঞ্চিত হয় ৷ নির্মৎসর 





কোন গাপিগণ ছাড়ি’ ক্ষ্ণসক্কীন্ন। 
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া “নারায়ণ” ৮৪ ॥ 
পরিবর্তনশীল ত্রিগুণাত্ক অনিত্য-দেহ-ভার-ধূক্‌ গাযস্ডি- 
গণের আপনাদিগকে নিলজ্্জভাবে নিত্যমায়াধীশ 
বিষ্ণুরূপে প্রচার 
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার ৷ 
কোন্‌ লাজে আপনারে গাওয়ায় লে ছার ? ৮৫ ॥ 
গ্রন্থরচনার সমকালে রাঢুদেশেও ভক্ত, ভক্তি ও ভগবদ- 
বিদ্বেষী এক বিপ্রাধম বাউল ব্ৰহ্ম- ং 
দৈতোর স্থিতি__ 
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রক্মদৈত্য আছে । 
তান্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে ॥ ৮৬ ॥ 
শৃগ|ল-বাসুদেবের পুনরভিনয্ব-__ 
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় ‘গোপাল’ ৷ 
অতএব তা'রে সবে বলেন ‘শিয়াল’ ॥ ৮৭ ॥ 





ভাগবতগণ ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ”_এই চতুবর্গের 
ছলনায় প্রতারিত না হইয়া কৃষ্ণকীর্তনের ফল লাভ 
করেন, কিন্তু ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর 
সঙ্জায় কীর্ভনকারি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
ব্রৈবর্গিক ফল-কামনা বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ বিষ প্রবেশ 
করাইয়া দিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ফল কৃষ্ণ-প্রেমার পরি- 
বর্তে ভুক্তি বা মুক্তিকেই কুষ্ণ-কীর্তনের ফল-রাগ 
উপলব্ধি করাইবার সহায়তা করে। কখনও বা 
বাউল, কর্ভাভজা ও অতিবাড়ীদিগের মতাবলগ্বনে 
পাপিষ্ঠগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণু বলিয়া 
প্রচার করাইয়া লোকের মতি-গতি বিপথগামী করার | 
৮৩। উদর ভরণ লাগি’, ( হিন্দীভাষায় ) 
‘পেটকা-বাস্তে’! ভোগ-পরায়ণ পাপিষ্ঠগণ নিজের 
ইন্ড্িয়-তর্পণোদ্দেশে আপনাকে সেব্য-ভগবান্‌ বি 
কল্পনা বা প্রচার করে এবং স্ব-স্ব ই্িয়-তপণ দির 
ইন্ধনরূপে অপরকেও চালিত করিয়া তাহার রে 
সাধন করে । ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের শুদ্ধ রা 
ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রভু-জ্ঞানে সেবা করেন! তি 
ঈশ্বরসজ্জায় আপনাদিগকে রাঘবরাপে প্রচারিত « রর 
স্ব-স্ব-কলিত সেবকাদির নিকট তদুচিত ভালা 
পূর্বক জিহবা, উদর ও উপস্থাদি-ইন্দরিয়ের 
করিয়া বেড়ায় ৷ হইলেই 
৮৪। পাপিষ্ঠগণের অপরাধ অত্যন্ত প্রবণ 











আদিখণুড- চতুর্দশ অধ্যায় 


তাহারা অহংগ্রহোপাসনা-মূলে রী উনি সকল 
রু্যাণ-গুণৈকাকর, রুষ্ণ-সঙ্কীর্তভন বর্জন করিয়া তত 
ধিচারানভিভ মূঢ়সম্প্রদায়কে Ee 75 
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা গহন শিক্ষা দেয় এবং 
্রাগনাকে ‘নারায়ণ’ অর্থাৎ ‘ঈশ্বর’ ভগবান্‌ বা অবতার 
প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করায় এবং সাবরণ মহাপ্রভু 
এবং ত্য খ-পদ্ম-কীর্ভিত অভিন্ন-কৃষ্ণ সমগ্র চিৎ ও 
অচিৎ জগৎসমূহের সর্বোত্তম আরাধ্য, পরমাক্ষরাক্ুতি 
পবন শ্রীমহামন্ত্র-_ এই উভয় স্বরূপকেই নিজের 
নায় জড়-প্রতিষ্ঠাকামী সামান্য মন্ত্যক্তানে, তদনুকরণে 
নিজ-নিজ কুমিবিড়, ভঙ্মান্ত দেহ-গেহ দার-সম্পকিত 
জড় নাম বা শব্দের গান করাইয়া থাকে! যদিও 
গুরুতত্ব বস্তুতঃ কৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ, তথাপি 
তাঁহাকে আশগ্রয়-জাতীয় প্রকাশ বিবেচনা না করিয়া 
বিষয়-জাতীয় রাধিকা-নাথ বা গুরুলব্ধ মহামন্ত্র- 
বিরোধী কৃত্রিম ছড়া-গায়ক বলিলে এবং ‘ঈশ্বর’ বলিয়। 
নিজের জড় দেহকে জড়প্রতিষ্ঠা-কামনা-মূলে কীর্তন 
বা প্রচার করাইলে, সেই গুরু-বুব বঞ্চক ও বঞ্চিত 
ব্জিগণ, উভয়েই মহা-পাপ-ভারে নরকে প্রবেশ করে। 
৮৫) তিন অবস্থা,স্থল, সুম্ম ও কারণ; 
ডাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষৃপ্তি অথবা ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, 
_এই প্রকৃতি ও কালের ক্ষোভ্য দশাত্রয় ৷ 
মুক্তিবাদী অহংগ্রহোপাসক গুরুসঙ্জায় আপনাকে 
'সব্য-বন্ত বলিয়া কিরূপে স্থাপন করে, তাহা বুঝা যায় 
না; যেহেতু দেখা যায় যে, একই দিবসের মধ্যে 
সুস্থ জীব অসুস্থ হয়, আবার অসুস্থতা হইতে মুক্ত 
মা স্বাস্থ্য লাভ করে; আবার সুস্থাবস্থা লাভ 
মতান্তরে টি স্বাস্থ্য লাভ করে । ( অথবা 
ই রর দবসের মধ্যে ভ্রিগুণ-বদ্ধ প্ররুতিবশ্য 
যি সী কারণ, অথবা জাগর, স্বপ্ন ও 
ইধিধ-বি তা মু দশ! বা উপাধিরূপ প্রকৃতির 
অবস্থার ন হইয়া থাকে )। তাদুশ 
প্রকারে টি জীব নিতান্ত লঙ্জাহীন হইয়া 
য়া বেড়ায়? রি মায়াধীশ সেব্য-তত্বরূপে প্রচার 
গামে যাহার বা দিবসের মধ্যে তিনবার বিভিন্ন পরি- 
জী র বাধ্য হইবার যোগ্যতা বর্তমান, সেই 


অভিমান? পক্ষে ভ্রিগুণাতীত তুরীয় মায়াধীশ ঈশ্বর 
_ নিতান্ত হাস্যাস্পদ ৷ 


২৭৭ 
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৮৬। গঙ্গার পশ্চিম উপকুলকে 'রাচ্ট্রদেশ’ বা 
‘রাঢ়দেশ’ বলে । রাঢ়দেশে বিভিন্ন গ্রাম আছে, কিন্তু 
এস্থলে কোন গ্রামের নামের উল্লেখ নাই৷ 

মরণের পর ব্রাহ্মণ প্রেত-যোনি লাভ করিলে 
তাহাকে ব্ৰহ্মদৈত্য’ বলে ৷ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ স্ব-ধর্ম্ম 
পালন করিয়া উন্নত-লোক লাভ করেন; কিন্তু যাহারা 
ব্ৰাহ্মণাচার-বর্জ্জিত হইয়া দুক্ষর্মে রত হয়, তাহাদের 
অপঘাত-মৃত্যু-ফলে ব্ৰহ্মদৈত্যরূপে পরিণতি-লাভ ঘটে। 
আবার, ব্রাহ্মণ-বূব (ব্রাক্মণাভি মানী ) বৈষ্ণব-নিন্দক 
বিদ্বেষী অপরাধীকে জীবন্মত জ্ঞানে পাপ-যোনিতে 
অবস্থিত জানিয়া 'ব্রক্গদৈত্য'-সংক্তা দেওয়া হয়। প্রকৃত 
শুদ্ধব্রাঙ্গণ_-সব্বতোভাবেই বৈষ্ণবতার পক্ষপাতী ও 
অনুগত ৷ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্ৰাহ্মণ-বুব জীবদ্দশাতেই 
প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয় বলিয়া এস্থলে তাহাকে ‘ব্ৰহ্মদৈত্য! 
বলা হইয়াছে । এরাপ চরিত্রের রাঢ্ুদেশবাসী কোন 
রক্মদৈত্য বাহিরে ব্রাক্মশাচার প্রদর্শন করিয়া অন্তঃ- 
করণে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে দেব-দ্বেষী রাক্ষসরূপে 
পরিগণিত হইয়াছিল ৷ বৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ রাক্ষসের 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাক্মণকে 'ব্রন্ম-রাক্ষস” বলা হয় । 
রাক্ষপগণ গো-দেব-বৈষ্ণবের হিংসা-কাধ্যে নিপুণ 
হইয়াও স্বীয় শৌন্র-বিপ্রত্বের অহঙ্কারে হ্ফীত হয়। 
তাদৃশ অন্তরে ব্রহ্ম-রাক্ষস-রুত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির বাহিরে- 
্রাহ্মণ-সজ্জা-গ্রহণ ও ব্রা্মণানুষ্ঠান_লোক-নাশকর 
কৃত্রিম কাপট্যমাত্র । 

৮৭। “শিয়াল’ বা ‘শেয়াল’,_(সংস্কৃত ‘শৃগাল’- 
শব্দজ ), বঙ্গদেশে সাধারণতঃ ভীত, সুযোগমত পলা- 
য়ন-প্রবণ, চোর, দুষ্ট ও কটুভ।ষী ব্যক্তিই ‘শৃগাল’ বা 
‘শিয়াল’-সংজ্ঞায় অভিহিত হয় । 

রাঢুদেশবাসী সেই পাপিষ্ঠ নারকী মায়াবাদী ব্রহ্ম- 
রাক্ষস, আপনাকে “গোপাল, বলিয়া সকল-জগতের 
নিকট প্রচারিত করাইলেও সঙ্জনগণ তাহাকে ‘গোপাল’ 
বলিবার পরিবর্তে “কুতার্কিক শৃগাল মায়াবাদী’ 
(“আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্ুয়াৎ' ) 
বলিয়াই অভিহিত করিত । 

মহাপ্রভুর অপ্রকটের শতবর্ষ-মধ্যে কতকগুলি 
,গুরুত্যাগী” মূর্খ পাষণ্ডী ব্যক্তি যে আপনাদিগকে 
ঈশ্বরাবতার” বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে 
শ্রীমধ্ধিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের রচিত বলিয়া কথিত 
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গৌরগণ-চন্দ্রিকা’ নাম্নী পৃত্তিকায় এরূপ লিখিত হরিবংশে ৯৯-১০০ অঃ (অর্থাৎ ২৷৪৪- -8৫ অঃ 


আছে,__“টচৈতন্যদেবে জগদীশ-বুদ্ধীন্‌ কেচিজ্জনান্‌ 
বীক্ষ্য চ রাঢবঙ্গে। স্বস্যেশ্বরত্বং পরিবোধয়ান্তো ধৃত্বেশ- 
বেশং ব্যচরন্‌ বিমূঢ়াঃ ৷৷ তেষান্ত কশ্চিদ্‌-দ্বিজবাসুদেবো 
গোপালদেবঃ পশুপান্জজোহহম্। এবং হি বিখ্যাপয়িতুং 
প্রলাপী শুগাল-সংজ্ঞাং সমবাপ রাটে ॥ শ্রীবিষ্ছদাসো 
রঘুনন্দনোহহং বৈকুষ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ। ভক্তা 
মমেতিচ্ছলনাপরাধাত্যক্তঃ কবীদ্দ্রেতি (কপীন্দ্রেতি ?) 
সমাখ্যয়া্য্যঃ ৷৷ উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীলনারা- 
য়ণোহহং সংপ্রান্তোইস্মি ব্রজবনভূবো 'মূদ্ধি, চুড়াং 
নিধায়। নন্দং হাষ্যনিতি চ কথয়ন্‌ ব্রক্মণো মাধবাখ্য- 
শ্চ.ডাধারীত্বিতিজনগণৈঃ কীন্ত্যতে বঙদেশে ॥ কৃষ্ণ- 
লীলাং প্রকুবর্বাণঃ কামুকঃ শূদ্র-যাজকঃ। দেবলোহসৌ 
পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্ুতঃ ॥ অতিভব্যাদয়ো- 
হপ্যন্যে পরিত্যজ্ঞাস্ত বৈষ্ণবৈঃ। তেষাং সঙ্গো ন 
কর্তৃব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্নো বিনশ্যতি ॥ আলাপাদ্গান্রসংস্প শ- 
নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ। জঞ্চরন্তীহ পাপানি 
তৈলবিন্দুরিবাস্তসি 1” (ভক্তিরত্রাকরে ১৪শ তরঙ্গে 
১৬৩-১৬৮, ১৮০-১৮৮ )_কৈহ কহে,--“ওহে ভাই, 
বহিম্মুখগণ 1 হইয়া স্বতন্ত, ধর্ম করয়ে লঙ্ঘন ॥ 
বহিম্মুখগণ-মধ্যে যে প্রধান, তা’রে ৷ ‘রঘূনাথ’ সাজাইয়া 
"ভাড়ায় লোকেরে ॥ স্ব-মত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার ৷ 
কহয়ে ‘কবীন্দ্’ বঙ্গদেশেতে প্রচার ॥৮ কেহ কহে, 
“দেখিলাম মহা-পাপিগণ । আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি? 
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ॥৮ কেহ কহে,__“রাট্রদেশে এক 
বিপ্রাধম। “মল্লিক'-খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তা'র সম ॥ 
‘সে পাপিষ্ঠ আপনারে ‘গোপাল’ কহায়। প্রকাশি' রাক্ষস- 
মায়া লোকেরে ভাড়ায় ॥ ** “রাঢদেশে কীদরা-নামেতে 
গ্রাম হয়। তথায় শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় || তথায় 
কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি ৷ বিদ্যা-অহঙ্কারে তাঃর 
জন্মিল দুর্মতি ॥ “গুরু-_বিদ্যাহীন, ইথে হেয় 
_অতিশয়”। জিজ্ঞ।সিলে “পরমণ্ডরু”কে “গুরু” কয় ৷৷ 
প্রভু-বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈলা । লঙ্ঘিল প্রসাদ, 
তেঞি তা’রে ত্যাগ দিলা ॥৮ এতৎপ্রসঙ্গে দ্বাপরযুগে 
'্লুষ্ণকর্তুক তদনূকরণকারী অহংগ্রহ্োপাসক করাষ- 
দেশাধিপতি. পৌগুক-বাসুদেবের বধ-বরতাত্ত,__ভাঃ 
০ম স্কঃ ৬৬ অঃ ও বিষ্ণপুঃ ৫ম অং ৩৪ অঃ দ্রষ্টব্য 
এবং করবীরপুরাধিপতি; শৃগাল-বাসুদেবের বৃত্তান্ত, 


$) ছচ্টব্য। 
মায়া-বশ অজ্ঞ পাষণ্ডি-জীবের আপনাকে ধন 
ঈশ্বর, 


‘বিষ্ণু বা ‘অবতার’ প্রভৃতি সংজ্ঞায় প্রচার-চেষ্টারগ 
অহংগ্রহোপাসনার বিগহ্ণ-সন্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্কামি পু 
(ভক্তিসন্দভে ২৭৬ সংখ্যায়),_-« “তথান্যন্রাহংগ্রহে হাগাসমা 
চ ন্যক্কৃতা,_ পৌগডুকবাসূদেবাদৌ যদ্দুভিরিব গুদ 
ভক্তৈরুপহাস্যত্বাৎ, “সালোক্যসাচ্টি সারূপ্য” ইত্যাদিষ 
তৎফলস্য হেয়তয়া নির্দেশাৎ । তদুক্তং ্রীহন্মতা-: 
“কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি £ ইতি। 
তদেতৎ সব্বমভিপ্রেত্য নিষ্কিঞ্চনাং ভক্তিমেব তাদশ- 
ভক্ত-প্রশংসা-ছারেণ স্ব্বোদ্ধ মূপদিশতি ( ভাঃ ১১২০ 
৩৪),_“ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্োকান্তিনো 
মম। বাগঞ্ছত্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমগৃূমৰ্ভবমূ।” 
অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান' স্থানেও অহংগ্রহোপাসনা 
(মায়াবশ কর্মফল-বাধ্য যমদণ্ড্য বদ্ধ-জীবের ‘আমিই 
মায়াধীশ ব্ৰহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্‌ বিষ্ণু বা তাহার অবতার’ 
এই বলিয়া অভিমান বা প্রচার ) নিরতিশয় দৃণা-ভরে 
নিন্দিত হইয়াছে, দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে “আমিই 
ভগবান্‌ বাসুদেব'__এইরূপ অভিমানী হইয়া পৌওুক- 
বাসুদেব ভগবান্‌ কৃষ্ণের সমীপে স্বীয় দূত প্রেরণ 
করিলে তাহার দৃতমুখে উহার ঢঙ্গ-চেষ্টা- 
বিষয়ক প্রলাপ-শ্রবণে উগ্রসেনাদি শুদ্ধভক্ত যাদবগণ 
উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিয়া উঠিয়াছিলেন। কেন না, 
শাস্ত্রে ইহা নির্দিষ্ট আছে,__+শু দ্ধভক্তগণকে ভগবান 
বিষ্ণু “স।জ্টি”, “সালোক)”, “সামীপ্য? 'সারূপ্য ও 
‘সাযূজ্য"_এই পঞ্চবিধ মুক্তির সমস্তই বা যে-কোন 
একটা মুক্তি দিতে গেলেও তাঁহারা ভগবৎসেবা ব্যতীত 
আর কিছুই গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত শ্ৰীহনুমান" 
জীও ইহাই বলিয়াছেন_‘এমন কোন্‌ মূঢ় আছে টি 
সাক্ষাভ্তগবদ্দাস্য লাভ করিয়াও সে নিজ-প্রভু জি 
পদবীলাভের ইচ্ছা করে £ অতএব এইসকল ত 
প্রায় করিয়াই ভগবান্‌ নিক্ষিঞ্চন- টি? টি 
অভিধেয় বা সাধনরূপে এই শ্লোকে উপদেশ ক 
ছেন,__“হে উদ্ধব, আমার একান্তিক ভক্ত, বু 
সাধুজনগণ, আমি আত্যন্তিক কৈবল্য'রাগ রা 
মুক্তি দিলেও, উহা গ্রহণ দূরে থাকুক, উহাতে ও 
পর্য্যন্ত করেন না ॥ 














আদিখণ্ড- চতুর্দশ অধ্যায় 


পরমেশ্বর গৌরব ব্যতীত প্রারৃত-জীব বা জড়ে ঈশ্বর- 
বৃদ্ধিকারীর নারকিত্র_- 

ন্রীচতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর । 

যে অধম বলে’ সেই ছার শোচ্যতর ॥ ৮৮ ॥ 

গৌরকুষের সব্বসেব্য পরমেশ্ররত্ব-বিষয়ে গ্রন্থকারের 
সনিব্বন্ধ প্রতিজ্ঞা 

দুই বাহু তুলি” এই বলি ‘সত্য’ করি” ৷ 

ণ্তনন্তত্রক্মাগুনাথ__গৌরাজ শ্রীহরি ॥ ৮৯॥ 
গৌর-নামাভাস ও গৌরভক্তের মহিমা 

বীর নাম-স্মরণেই সমস্ত বহ্ধ-ক্ষর ৷ 

ীঁ’র দাস-সমরণেও সব্বন্র বিজয় ॥ ৯০] 


যাহারা মায়া-বশ্য ক্ষুদ্র-জীবাধমকে মায়াধীশ 
ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত অধম; তাহাদিগের 
শোচনীয় অধমচরিন্রের আর তুলনা নাই৷ চতুদ্দশ- 
ভুবন ও তদতীত পরব্যোম-বৈকুষ্ঠ-গোলোক-ব্রজ- 
নবদীপ-পতি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচেতন্যচন্দ্রকে 
স্বয়ংরূপ অবতারী সাক্ষাদভগবান্‌ বা পরমেশ্বর বলিয়া 
সঙ্কীন্তিত ও সংস্তত হইতে দেখিয়া যে পাষপ্ডী জীবাধম 
তদনুকরণে এরূপ মিথ্যা প্রতিযোগিতা করিতে যায়, 
তাহার দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই । (শ্রীচৈতন্য- 
চদ্রাৃতে ৩২ শ্লোকে) “ক্রিয়াসত্ভান্‌ ধিগ্‌ ধিগ্‌ বিকট- 
তগসো ধিক্‌ চ যমিনঃ ধিগন্ত ব্রক্মাহং বদনপরিফুল্লান্‌ 
জড়মতীন্‌। কিমেতান্‌ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূন 
কেষাঞ্চিল্েশোহপ/হহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥” অর্থাৎ 
নিতা, নৈমিত্তিক বা কাম্যকর্মদিতে আসক্ত কর্ম্মজড়_ 
'মান্তগণকে ধিক্‌ উৎকট তপস্বিগণকে ধিক্‌, অস্টাঙ্গ- 
যোগিগণকে ধিক্‌, আর ‘অহং ব্রহ্মাস্িম’ অর্থ।ৎ আমিই 
রা “ঈশ্বর” বা ‘অবতার’ এইরূপ বাক্যের উচ্চারক 
রি প্রফুলবদন অহংগ্রহোপাসক- 
হী বিষয় LE এইসকল ভগবদ্বিষ্ণুসেবা-সম্বন্ধ- 
কি বত নরপশুগণের নিমিত্ত আর 
করিব? হায়, হায়, ইহাদিগের মধ্যে 


কাহারও ভ 
রও ভাগ্যে গৌরপাদ মাত্ৰও 
লাড হয় নাই! পদ্মমধূর লেশ (বিন্দু) 


ত ৷ অধুনা মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কতিপয় 
টি টা রিপুদাস সামান্য ইতর-মনুষ্যকে 
জি গৌরাজাবতার, গোপালাবতার, 

শুরু, নতাই-গৌর-মিলিত-অবতার, জগদ্‌- 

* যুগাবতার, মহা-মহাপ্রভু, সাজাইবার 


২৭৯ 


সকল জীবকে দুঃসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক গৌর-ভজনার্থ 
পতিতপাবন গ্রন্থকারের উপদেশ-দান-__ 

সকল-ভূবনে, দেখ, যাঁ’র যশ গায়। 

বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায় ৯১ ॥ 
পৃর্ববন্গে প্রভুর বিদ|-বিলাস-লীলা-_ 

হেনমতে শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র ৷ 

বিদ্যা-রসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ ৷ ৯২ ॥ 
পল্মা-তটে প্রভুর অধ্যাপন ও ভ্রমণ 

মহা-বিদ্যাগোচ্তী প্রভু করিলেন বঙ্গে 

পদ্মাবতী দেখি" প্রভু বুলিলেন রঙ্গে ॥ ৯৩ ॥ 


১ 
দুৰ্ব্বদ্ধি-বশে যে অপরাধের আবাহন করিয়াছেন, তৎ- 


ফলে শ্রোতপথ অর্থাৎ অবরোহ বা বিষ্ণুর অবতার- 
বাদের বিরোধী কুতরকপথাশ্রিত হেতুবাদী তথা-কথিত 
অবতার-পূঙ্গবগণ জীবিতোত্তরকালে ঈশ্বরত্বলাভের 
পরিবর্তে শগাল-যোনি লাভ করিবেন (আন্বীক্ষিকীম- 
ধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ )1॥-_মহাভাঃ শান্তি- 
গৰ্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপব্বে ১৮০ অঃ ৪৮-৫০ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য । 

৮৯-৯০। ভগবভক্তগণ বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্যের পরমেশ্বরত্ব সন্দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার 
মহিমা প্রচার করেন! সত্যনিষ্ঠ গ্রন্থকার অতি- 
উচ্চঃস্বরে শ্রীগৌরসুন্দরের অনস্ত-ব্রহ্মাণ্ড-পতিত্ব গান 
করিতেছেন । ইহা সব্বদেশকালপান্র-প্রসিদ্ধ এবং 
প্রত্যক্ষতঃ দুষ্ট ও অনুভূত যে নিরপরাধে শ্রীচেতনা- 
নামের স্মরণ-প্রভাবে বদ্ধজীবের সমস্ত দুৰ্ব্বাসনা 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কৰ্ম্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ 
হইবার বৃদ্ধি হইতে বদ্ধজীবের মুক্তিলাভ ঘটে, এমন 
কি, শ্রীচৈতন্য দাসগণের অপ্রাকৃত, চিন্ময় পবিত্ৰ চরিল্রও 
জীবের স্মৃতিপথে উদিত হইলে সে বদ্ধমূক্ত হইয়া 
জগৎ উদ্ধার করিতে পারে। ( শ্রীচেতন্যচন্দ্রামৃতে ৬ 
শ্লোকে )_-দেবগণবন্দিত সমস্ত ভক্ত যাহার পাদপদ্ম- 
নিঃসৃত প্রেমরসপানে মত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি-দেবগণকে 
উপহাস করেন, এর্্যরসাশ্রিত বৈধভক্ঞগণকেও বহু 
মানন করেন না এবং অহংগ্রহোপাসক ব্রক্মজানী ও 
অষ্টা্গ-যোগিগণকে তাহাদের দুর্বদ্ধির জন্য ধিক্কার 
দিয়া থাকেন, সেই গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি ৷ 

৯১ এতৎপ্ৰসঙ্গে টচতন্যচন্দ্রামূতে ৯০ শ্লোকে)_ 
‘হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে 


২৮০ 


প্রভুর অধ্যাপিত অগণিত ছান্রসংখ্যা-_ 
সহস সহস্ৰ শিষ্য হইল তথাই ৷ 
হেন নাহি জানি,_কে পড়ুয়ে কোন্‌ ঠাঞি ॥৯৪৷৷ 
অধ্যয়ন-নিমিত্ত বহ পূর্রববন্গবাসীর প্রভূ-সমীপে আগমন_ 
গুনি’ সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া ৷ 
‘নিমাইপণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া’ ৷৷ ৯৫ ৷ 
প্রভুর কৃপা-প্রসাদে অবিলম্বেই সকলের বিদ্যায় বা 
শাস্ত্রে অধিকার-লাভ_ 
হেন ক্বুপা-দৃচ্ট্যে প্রভু করেন ব্যাখ্যান ৷ 
দুই মাসে সবেই হইল বিদ্যাবান্‌ ৷৷ ৯৬ ॥ 
অধীতশান্ত্রে উপাধিলাভে কৃতার্থ হইয়া অসংখ্য ছাত্রের 
গৃহে গমন ও অসংখ্য ছাত্রের আগমন-_ 
কত শতশত জন পদবী লভিয্মা ৷ 
ঘরে যায়, আর কত আইসে শুনিয়া ॥ ৯৭ ॥ 
পৃর্ববঙ্গে গৌর-ন রায়ণের বিদ্যা-বিলাস-লীলা__ 
এইমতে বিদ্যা-রসে বৈকুগ্ঠের পতি । 
বিদ্যা-রসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি ॥ ৯৮ ॥ 
ঈশ্বর-বিরহ-বিধুরা সতী-সাধ্বী ঈশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর 
মনোদুঃখে মৌনাবস্থা_ 
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে ৷ 
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে ॥৯৯॥ 


কুরুতানূরাগম্‌ অর্থাৎ হে সাধুগণ, আপনারা ( গৌর- 
কৃষ্ণভক্তিবিরুদ্ধ আপনাদের মনঃকল্সিত সাধুত্ব বা 
বা ধর্মাদি) সমস্তই দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া 
চৈতন্যচরণে অনুরক্ত হউন’ এবং (৮৫ শ্লোকে )= 
“কর্মকাণ্ডে বৃথা অভিনিবেশ দূরে পরিহার কর; 
অহংগ্রহোপাসনাদি অধ্যাআ-মার্গের কিঞ্চিন্মাত্রও তোমার 
কর্ণগোচরে কদাচ আসিতে দিও না, এবং অনিত্য জড় 
দেহ-গেহ-দেশ-স্বজনাদিতে কখনও মোহপ্রাপ্ত হইও 
না; তাহা হইলেই তোমার পুরুষার্থশিরোমণি-লাভ 
হইবে’ ইত্যাদি শ্লোক আলোচ্য ৷ 

৯৪-৯৬ ৷ নিমাইপশ্ডিত পূর্ববঙ্গে পদ্মা বতী-নদীর 
তীরে দুইমাস কাল অবস্থান করিয়া তথায় অসংখ্য- 
ছাত্রকে বিদ্যায় পারদশা করিয়া তুলিয়াছেন ৷ 

৯৭। প্রভুর সময়ে অধ্যাপকগণ স্ব-স্ব ছান্রদিগকে 
পদবী বা উপাধি প্রদান করিতেন । সেইসকল উপাধি- 
দ্বারা শাস্তবিশেষে উপাধিধারিগণের পাণ্তিত্যের অধিকার 
নিণাঁত হইত, অর্থাৎ বিদ্যাধ্যয়ন-সমাপনান্তে শাস্্র- 
বিশেষের উপাধি-দ্বারাই ব্যক্তিবিশেষের পাণ্ডিত্যের 





স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


নিরন্তর ভগবজ্জননী শ্বশ্দাদেবীর শুশ্দাযা ও পতি- 
আহার-হস__ 
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন । 
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন ॥ ১০০ ॥ 
ঈশ্বর-বিরহিণী সাধ্বী মহেশ্বরীর মনঃকষ্ট- 
নামে সে অন্নমান্র পরিগ্রহ করে । 
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে ৷ ১০১। 
ঈশ্বর-বিরহে ঈশ্বরীর ক্রন্দন ও স্ব্বক্ষণ অধৈয্য 
একেশ্বর সব্বরান্রি করেন ক্রন্দন ৷ 
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষী না পায়েন কোন ক্ষণ ॥১০২॥ 
অনুক্ষণ ভগবৎপাদ-সেবনপরায়ণা মহেশ্বরী লক্ষমীদেবীর 
পতি-বিরহ-সহনে অসামর্থা-হেতু তচ্চরণান্তিকে গমনেচ্ছা_ 
ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারে সহিতে ৷ 
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে ৷৷ ১০৩ ॥ 
মহেশ্বরী লক্ষমীদেবীর তিরোভ।ব বা অন্তদ্ধান_ 
নিজ-প্রতিরুতি-দেহ থুই’ পৃথিবীতে ৷ 
চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলক্ষিতে ॥ ১০৪ ॥ 
ভগবদ্গৌর-পাদসেবনেচ্ছায় গৌরচরণধ্যানরতা 
মহেশ্বরী লঙ্ষমীদেবীর স্বধাম-বিজয়-__ 
প্রভূ-পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয় ! 
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয় ॥ ১০৫ | 


বিরহে 


পরিচয় পাওয়া যাইত । 
৯৯1 যে-কালে নিমাই পূর্র্বব্গে বিদ্যাবিলাগ- 
রঙ্গ করিতেছিলেন, সেইসময়ে নবদ্বীপে লক্ষী ্রিযাদেবী 
স্বীয় আরাধ্যদেবের বিরহে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্তা হইয়া 
দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন,__কাহাকেও হাদয়ের 
অভ্যন্তরস্থ অতি গোপনীয় দুঃখের কথা জানাইতেন 
না। তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে দেখা যাইও 
যে, তিনি কেবলমান্তর স্বীয় প্রভুর জননীদেবীর রি 
শ্বং্মমাতার সেবা-কত্য ব্যতীত নিজ-দেহরক্ষা'র নি 
যৎকিঞ্চিৎ বিষ্ঞপ্রসাদাদি পর্যন্ত গ্রহণ করিতেন পা 
একাকিনী নির্জনে বসিয়া কেবল অ বি 
করিতেন, _হাদয়ে কোনরূপ সুখ লাভ করিতেন হি 
অবশেষে প্রাণাধিক প্রিয়পতি গৌরনারায়ণের ₹* 
সতীকুলশিরোমণি মহালক্ষ্মী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী এত ন ডি 
হইয়া উঠিলেন যে, অত্যন্ত উৎকণ্ঠা-বণে তিনি রী 
সেবার উদ্দেশে প্রস্থান করিতে দুপ্রতিভ ২ 
নিজের প্রতিকৃতি দেহ অর্থাৎ ছায়া 
পৃথিবীতে গাঙ্গতটোপকণ্ঠে সংরক্ষণ করিয় 


পা মহা 
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আদিখণ্ড__চতুর্দশ অধ্যায় 


রে লোক-নয়ন হইতে অন্তহিত হইলেন। 
নিজারাধ্যপতি শ্রীগৌরনারায়ণের পাদপন্ম-ধ্যানে সমাধি 
লাভ করিয়া সভীকুলশিরোমণি মহালন্সদী লক্ষী প্রিয়া- 
দেবী নিত্যকালের জন্য মহ প্রয়াণ করিলেন । 


১০৪! (চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ২০-২১ )-_- 
‘এইমতে বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা । এথা নবদ্বীপে 
কী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষমীরে 
দংশিল ৷ বিরহ-সর্প-বিষে ত।’র পরলোক হৈল ৷! 

লক্মদেবীর অন্তর্ধান ও প্রতিকৃতি-দেহ,__'শ্রীলক্ষমী- 
প্রিয়াদেবী সাক্ষাদৃভগবান্‌ গৌর-নারায়ণের অন্তরঙ্গ 
পর-স্বরূপ-শক্তি, মহালক্ষ্মী ( গোঃ গঃ ৪৫ শ্লোকে ) 
শ্রীজানকী-রুক্সিণী চ লক্ষ্মী নাম্নী চ তৎসুতা। চৈতন্য- 
চরিতে ব্যক্তা লক্ষমী-নাম্নী চ সা যথা ॥ সংস্কৃত 
টৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে (৩য় সঃ ৭ ও ১৩ শ্লোকে) 
'লক্মীরনেনৈব কুতাবতারা” ও “মূর্ভেব লক্ষমীঃ ক্ষিতি- 
তোহবতীর্ণা।” শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে মহালক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণমহিষী 
ও ব্রজগোপীগণের তত্তববর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীজীবপ্রভূপাদ-__ 
“দ্বিতীয়ে ভগবৎ-সন্দর্ভে খল্‌ পরমত্বেন শ্রীভগবন্তং 
নিরপ্য তস্য শক্তিদ্বয়ী নিরূপিতা। তন্ত্র প্রথমা 
্রীবৈঞ্চবানাং শ্রীভগ বদুপাস্যা তদীয়স্বরূপভূতা,__যন্ম- 
যব খলু তস্য সা ভগবস্তা; দ্বিতীয়া চাথ তেষাং 
জগদ্বদুপেক্ষণীয়া মায়া-লক্ষণা,_-যন্ময্যেব খলু তস্য 
সা জগন্তা। তত্র পূর্বস্যাং শক্তৌ শক্তিমতি ভগবচ্ছব্দ- 
বল্লহ্মীশব্দঃ প্রযুজ্যত ইত্যপি দ্বিতীয়ে এব দর্শিতম্‌। 
* * তত্র দয়োরপি পূর্য্যোঃ শ্রীমহিষ্যাখ্যা জেয়া । মথু- 
বায়ামপ্যপ্রকটলীলায়াং শুচতৌ রুক্সিণ্যাঃ প্রসিদ্ধের- 
ও । শ্ৰীমহিষীণাং তদীয়-স্বরূপশক্তিত্বং 
যা ং স্ফুটমেব দর্শিতম্‌ ৷ তি তাসাং 
মহ না টা সিদ্ধাতেব্য । * * ইং শ্রীপট- 
ই রত টকৈমুত্যেনৈব জিডি 

ত্যাদৌ নী টস রা 
্ঙ্টম| টা লয়া ধূততনোরনুরাপরূপা” ইতি, 
সি ত স্বয়ং ভগবতোহনুরূপত্বেন স্বয়ং লঙ্ষ্মী- 
অন্তর্ভাবাস্সদত্বা ততন্চ তিতা লক্ষ 
্ শি ষব লক্ষমীঃ সব্বতঃ পরিপূর্ণেত্যথ৪ 1 
ভিজা 
১ বেন সাদৃশ্যাভাব ইতি ভাবঃ। (ভাঃ 
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৪--আত্মন্‌ রতস্য ময়ি চানতিরিক্ত-দৃষ্টেঃ? 


২৮১ 


el লিপি পপ পল 


ইতি রুক্সিণী-বাক্যে )__নন্বাত্মরতস্য মম কথং ত্বয়ি 
রতস্তন্রাহ,__অনতি-রিক্তন্‌্টেঃ-_শক্তিমত্যাত্মনি শক্ত 
চ ময্যনতিরিক্ত। পৃথগ্ভাবশ্ন্যা দৃষ্টি্যস্য শক্তি-শক্তি- 
মতোরপৃথগ্বপ্তত্বাদ্‌ দ্বয়োরপি মিথো বিশিষ্টতয়ৈবাব- 
গমাদ্‌ বা যুজ্যতে এব ময্যপি রতিরিতি ভাবঃ ৷” 
অর্থাৎ 

দ্বিতীয় ভিগব€)-সন্দর্তে শ্রীভগবান্কে পরম-তত্ত্ব- 
রূপে নিরূপণ করিয়া তাঁহার দুইটী শক্তি নিরাপিতা 
হইয়াছেন । তন্মধ্যে, প্রথমটী- শ্রীবৈষ্কবগণের নিকট 
সাক্ষাৎ শ্রীভগব€তুল্য উপাসনার যোগ্যা তদীয় (অর্থাৎ 
ভগবৎসন্বন্ধিনী) স্বরূপভূতা শক্তি ; ভগবানের সাক্ষাদ্‌- 
ভগবভ্তাও এই স্বরাপশক্তিময়ী ৷ দ্বিতীয়াটী_শ্রীবৈষণব- 
গণের নিকট জগতের ন্যায় উপেক্ষার যোগ্যা মায়া 
লক্ষণা ; ভগবানের শক্তি-পরিণতা। জগদ্রাপতাও এই 
বহিরঙ্গা-মায়া-শক্তিময়ী। এই শক্তি-দয়ের মধ্যে 
শক্তিমদ্বস্ততে যেমন “ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তদুপ 
প্রথমা স্বরূপশক্তিতেও 'লক্ষমী-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, 
_ ইহাও দ্বিতীয় ভেগবৎ)-সন্দত্ে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
পুরীদ্বয়ে মেথুরায় ও দ্বারকায়) সেই স্বরাপশক্তিরই 
শ্রীমহিষী”-সংস্তা । ‘তাপনী? প্রভৃতি শ্র্ঘতিতে অপ্রকট- 
লীলায় মথুরায় শ্রীরুক্সিনীর নিত্য।ধিষ্ঠান প্রসিদ্ধ বলিয়া 
তদুপলক্ষণে অন্যান্য মহিষীগণেরও অধিষ্ঠান জানা 
যায়। শ্রীমহিষীগণের তদীয় ভগবৎ স্বরাপশক্তিত্ব 
অর্থাৎ স্বরূপভূতত্ব স্পষ্টভাবে প্রদশিত হইয়াছে; 
সতরাং তীহাদের স্বরূপশক্তিত্বে লক্ষমীত্ব নিশ্চিতরূপে 
সিদ্ধ হইতেছে ৷ * * এইরাপে শ্রীপন্ট মহিষীগণের 
তদীয় স্বরূপশক্তিত্ত স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে! * * ভাগ- 
বতে অন্যন্রও (১০৬০৯ শ্লোকেও ) শ্রীশুকদেবের 
এরূপ বাক্য বর্তমান ; যথা-__“লীলান্রুমে বিগ্রহধারী 
শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ-রূপ-ধারিণী মুক্তি মতী লক্ষীস্বরূপিণী 
রুক্সিনীদেবীকে” ইত্যাদি৷ এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই 
অতএব স্বয়ং ভগবানের অনুরাপ-রাপা বলিয়া রুব্মিণী- 
দেবীর স্বয়ংলক্ষীত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে । 
সতরাং বৈকুণ্ঠেশ্বরীরূপে প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীরও অন্তর্ভাবা- 
ধার ( অর্থাৎ এ লক্ষমীও ইহাতে অন্তর্ভূক্ত ) বলিয়া এই 
মহালক্ষ্মী রুক্সিণী__সব্র্বভাবেই পরিপূর্ণা ৷ * *¥ সেই- 
কারণে পরা বা স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের অত্যন্ত 
ভেদাভাব (অর্থাৎ অভেদ)-নিবন্ধন উভয়ের পরস্পরের 





২৮২ 


মধ্যে উপমান ও উপমেয়-সন্বন্ধ থাকিতে পারে না; 
সুতরাং পরস্পরের মধ্যে (বাস্তব-বন্ত ও ছায়া অথবা 
বিদ্ব ও প্রতিবিস্ববৎ বস্তুগত পার্থক্-জনিত) সাদৃশ্যের 
অভাব অর্থাৎ অভেদ বা এঁক্যই বর্তমান। * *% এই- 
রূপ ভাগবতে অন্যন্রও (১০1৬০1৪৪ শ্লেকেও )- স্বয়ং 
রুক্সিণীদেবীর উক্তি দেখা যায়; যথা_-“আপনি-_ 
আত্মারাম, আমাতে অনতিরিক্ত (অভিন্ন)-দৃষ্টি-সম্পন্ন 
এতাদূশ আপনার চরণে আমার অনুরাগ হউক!” 
(এই বাক্যে রুক্মিণী কৃষ্ণের আশঙ্কা বা আপত্তি নিরাস 
করিতেছেন, )__'যদি আপনি বলেন,_আমি স্বয়ংই 
আত্মারাম, তোমার প্রতি আমার রতি কিরাপে 
সম্তবে ?’ তদুত্তরে বলিতেছি, আপনি_-"অনতিরিত্ত- 
দৃষ্টি” অর্থাৎ শক্তিমান্‌ আপনি স্বয়ংই আপনার প্রতি 
এবং স্বরূপশক্তিরূপা আমার প্রতি পৃথগৃভাব-রহিত- 
দৃষ্টি-সম্পন্ন ; ভাবার্থ এই যে, স্বরূপশভ্তি ও শক্তি- 
মদ্বস্ত, উভয়েই অপৃথক্‌ (অভিন্ন) বস্তু বলিয়া অর্থাৎ 
বন্তত্বে অভিন্ন বলিয়। অথবা, উভয়কে পরস্পর বিষয় 
ও আশ্রয়-ভেদে বিশিম্টরূপেই জানা যায় বলিয়া 
আমাতে আত্মারাম আপনার রতি স তই বটে 


(বিষ্ণুপূঃ ১ম অং ৮ম অঃ ১৫)--'নিত্যৈব সা 
জগন্মাতা-বিষ্কোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথ৷ সব্বগতো বিষ্ণু- 
স্তথেবেয়ং দ্বিজোত্তম ৷” অর্থাৎ ‘হে দ্বিজোত্তম, ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি ‘শ্রী_অবিনশ্বরা, নিত্যা এবং জগ- 
ন্মাতা (নিখিল আশ্রয়-কোটি-জগতের প্রসূতি বা মূল 
আকর-স্বরূপা)। ভগবান্‌ বিষ্ণু যেমন স্ব্বগত, তাহার 
এই স্বরূপশক্তি মহালক্ষীও তদুপা। (এ ১ম অং 
৯ম অঃ.১৪৩--) “দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ 
মানুষী ! বিষ্যোর্দেহানূরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্ত- 
নূম্‌ ৷” তর্থাৎ ‘ভগবান্‌ বিষ্ণুর এই স্বরূপশক্তি শ্রীও 
ভগবল্লীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবত্তনূর অনুরূপ 
নিজ-তনু প্রকট করিয়া থাকেন, _ কখনও বিষ্ণুর 
দেবরূপ-ধারণের সঙ্গে দেব-দেহা দেবী, কখনও ব! 
বিষ্ণুর মানবরূপ-ধারণের সঙ্গে মানব-দেহা মানবী- 
রূপে লীলা প্রকট করেন 1, 

ব্রঃ সুঃ ২৩1১০ এর শ্রামধ্ব-ভাষ্য-ধৃত “ভাগবত-তত্ত্র- 
বচন, শিক্তি-শভ্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন ৷ 
অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদি-ভেদৈরপি বিভাব্যতে 11৮ বিষ্ণ- 
সংহিতা-বাক্যও-_“শক্তি-শক্তিমতো্চপি ন ভেদঃ 


শ্রীত্ীচেতন্যভাগবত 


কশ্চিদিষ্যতে” ইত্যাদি শাস্্রবাক্যে শক্তিমান্‌ বিষ ও 
তদীয় স্বরাপশক্তির অভেদত্ব জান। যায় । & 
বহিরঙ্গ। মায় বা প্রক্কতি__এই স্বরাপশন্তি, নক, 
রই অপাশ্রিতা ছায়া-রাপিণী ৷ (ভাঃ ১৭২৩ শ্লোকে 
কৃষ্ণের প্রতি অর্জনের উক্তি )-_-“মায়াং ব্যদসা 
চিচ্ছক্ঞ্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি” অর্থাৎ ভগবান্‌ এই 
চিন্ময়ী স্বরূপশক্তি-দ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া 
নিত্যশুদ্ধ স্ব-স্বরাপে অবস্থিত। সুতরাং প্রাকৃত বা 
মায়িক রজঃ, সত্ত্ব ও তমো-গুণত্রয়ের ভ্রিবিধ বিকার 
সৃষ্টি (জন্ম), স্থিতি ও নাশ (ধ্বংস) প্রভৃতি ব্যাপার 
ভগবান্‌ বিষ্ণু, তদীয় স্বরূপ-শক্তি ও তদুপবৈভব- 
ধাম-পরিকরদিগকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে 
না,_ই হাদের মায়া-বশীভূত কর্ম্মফলবাধ্য-জীবের 
ন্যায় দেহ-দেহি-ভেদ নাই; ই"হারা সকলেই অপ্রাকৃত, 
মায়াতীত, নিগুণ, তুরীয় ও নিত্যশুদ্ধ চিন্তায় | 
শ্রীরুষ্ণপন্দর্ভে ৯৩ সংখ্যায় উদ্ধৃত “জগৃহে পৌরুষং 
রূপং (ভাঃ ১৩১) শ্নোকের শ্রীমধ্বা চার্যপাদকূত 
ভাগবত-তাৎপর্য্য-বাক্য, “তথাহি তন্ত্রভাগবতে”আগু- 
হ.দ্যস্জচ্চেতি কুষ্ণরামাদিকাং তনুম্‌ ৷ পঠ্যতে ভগ- 
বানীশো মুদৃবৃদ্ধিব্যপেক্ষয়া ॥ * * ন তস্য প্রারুতা 
মুক্তি্মাংসমেদোহস্থিসম্ভবা। ন ঘোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্য" 
রূগোহচ্যুতো বিভূঃ ॥-_ইতি বারাহে ৷ সর্ব নিত্যাঃ 
শাশ্থতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা 
নৈব প্রক্ৃতিজাঃ কুচিৎ ৷৷ পরমানন্দসন্দোহা ভান- 
মান্রান্চ সবর্বশঃ ৷ সব্রে সববগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব ET 
বিবঞ্জিতাঃ। অন্যনানধিকাশ্চৈব গুণৈঃ সৰ্ৰৈষ্ 
সৰ্ব্বতঃ ॥ দেহিদেহভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে বাটি 
তৎস্বীকারাদিশব্দস্ত হস্তস্বীকারবৎ স্মৃতঃ ॥ টি 
খর্ষসংযোগাদীশ্বরঃ প্ররুতেঃ পরঃ। জাতো রঃ 
স্তিদং রাপং তদিত্যাদি বিবক্ষতে ॥-ইতি রি 
হে। * * তথা চ কোর্ম্ে_অস্থ.লশ্চানগুশ্চেব 2 
হণ্শ্চৈব সৰ্ব্বতঃ ৷ এশ্বৰয্যযোগাদ্ভগবান্‌ a র 
হভিধীয়তে ৷৷ তথাপি দোষাঃ পরমে হা 
ঞ্চন। গুণা বিরুদ্ধা অপি তু সমাহা্য্যাশ্চ সনি রে 
বিষ্ধর্ম্োত্তরে চ,_গুণাঃ অবের্বহপি যুজ্যভে টা 


পুরুষোত্তমে ৷ দোষাঃ কথঞ্চিনেবাত্র লি 
হিসঃ॥ গুণ-দোষৌ মায়য়ৈব কেচিদাহর Dl 


ন তন মায়া মায়াবী তদীয়ৌ তৌ কুতো! 








টি” উনি: 








আদিখণ্ড-_চতুর্দশ অধ্যায় 





তমার মায়গ়া সৰ্ব্বং সৰ্ব্বমৈশ্বৰ্য্যসম্তবম্‌ ৷ অমায়ো 
পরা যদ্মাৎ তসমাৎ তং পরমং বিদুঃ ৷” অর্থাৎ 
তন্ত্রভাগবত ব'লন, কৃষ্ণ ও রামাদি-অবতারে 
শ্বর ভগবান্‌ দেহপরিগ্রহও ত্যাগ করিয়াছেন 
তাহা মঢ়লোকের 


গরমে 1 
বলিয়া শাস্ত্রে যে উক্তি পঠিত হয়, 


বৃদ্ধি অনুসারেই পঠিত হয় ।' বরাহপুরাণ বলেন” 
তাঁহার (ভগবানের ) বা তাহার স্বরূপশক্তির মাংস- 
মেদ-অস্থিজাত কোন প্রাকৃত-মূর্ত্তি নাই । যোগিত্ব- 
নিবন্ধন অর্থাৎ যোগৈশ্বৰ্য্যলাভ-প্রভাবে যে তাহার 
তাদশ অপ্রাকৃত রূপ, তাহা নহে; পরন্ত স্বয় ংই সাক্ষাৎ 
প্র বলিয়া তিনি__সত্যরূপ, অচ্যুত ও বিভু ।” 


~ 


সেই পরমাত্মরূপী ভগবদ্বিষ্ণবিগ্রহগণের দেহাদি, 
সমস্তই নিত্য ও শাশ্বত, জড়ীয় হেয়তা ও উপাদেয়তা 
উভয় ভাব-শুন্য এবং কখনও প্রকৃতিজাত অর্থাৎ 
প্রাকৃত নহে । তাহারা সব্বতোভাবে অখণ্ড পরমানন্দ- 
রাশি (সমষ্টি), কেবল চিন্ময় এবং সকলেই অপ্রাক্ৃত 
সব্বসদ্গুণ-পূর্ণ ও পরস্পর ভেদরহিত অর্থাৎ অভিন্ন ৷ 
তীহারা সকলেই সকলগুণের দ্বারা পরস্পরের নিকট 
সব্বতোভাবে ন্যনতাধিক্যশূন্য।  ঈশবর-বিষ্টুবস্তুতে 
কখনও দেহ ও দেহীর ভেদ নাই, তবে যে ঈশ্বর 
বিষ্ণুর একটা ‘দেহ-স্বীকার’ প্রভৃতি শব্দ শত হয়, 
তাহা নট-কর্তুক অভিনয়ার্থ পরিহিত অঙগরক্ষণীয় 
£খ্তের ন্যায় উদ্দি্ট হইয়াছে । কেবল অর্থাৎ অবি- 
মিশর-চিন্ায় এশ্বর্যয-সংযোগ-হেতু প্রকৃতির অতীত-বস্তু 
ঈশ্বর বিষ্ণু অবতীর্ণ ও অন্তহিত হইয়াও “তাহার এই 
ঠা 'ভীহার এই কুষ্ণরূপ' ইত্যাদি উক্তি তাহার 
প্রযুক্ত হয়। কুর্ম্মপূরাণ বলেন,_-ভগবান্‌ 

চা টা অগুও নহেন, অথচ অবর্বতোভাবে স্থল ও 
ই রর য্য-সংযোগ-হেতু ভগ্বান্‌ যদিও 
উন টি US হন, তথাপি পরমেশ্বরবস্তুতে 
গরম জড়ীয় দোষের আরোপ কর্তব্য নহে; 
তাহারা টি আপাত-বিকুদ্ধগুণসমূহ থাকিলেও 
ভাবেই উট অবিরুদ্ধ সেমন্বিত)- 
ধন্মোত্তর রি হয মনে করিতে হইবে !'_ বি 
নিবন্ধন হাতেই 52 
ER অপ্রাকৃত সমস্তগুণরাশি প্রযুক্ত হয়। 

রই দোষাদি প্রযুক্ত হয় না , কেননা, 


তিনি 
পরম- 
ম-বস্ত। কোন কোন নিব্র্বোধব্যক্তি বলিয়া 


২৮৩ 








উঠেন যে, গুণ ও দোষ,__-উভয়ই মায়াদারাই প্রাপ্ত বা 
আরোপিত । তদুত্তরে বলা যায় যে, ভগবদস্ততে যখন 
আদৌ মায়া বা মায়া-সংযুক্ত মায়াবিত্বই নাই, তখন 
মায়া-সম্বন্ধী গুণই বা তাহাতে কিরাপে থাকিতে পারে 
সুতরাং ভগবদ্গুণর।শি-_মায়া-ছারা প্রাপ্ত বা আরোপিত 
নহে; পরন্ত সমস্তই তাহার এশ্বর্যয-সম্ভত। তিনি 
অমায়িক (অর্থাৎ নিরস্তকুহক অপ্রাকৃত) ঈশ্বর বলিয়াই 
তত্ববিদ্গণ তাহাকে পরম-বস্ত বলিয়া জানেন) 

তবে মায়ামুক্ত অক্ষজজ্তানী অনভিজ্ঞগণ গৌর- 
নারায়ণের স্বরূপশক্তি ম্হালক্ষমী শ্রীলক্ষমীদেবীকে 
বদ্ধজীবের ন্যায় সর্পদংশনে দেহত্যাগ করিয়াছেন 
বলিয়া যে সংশয় উপস্থিত করে, তাহার সুমীমাংসা 
সর্বশান্্রশিরোমণি শ্রীমভাগবত ও তদনূগ আচার্য্যগণ 
কৃষ্ণের অন্তর্ধানতত্ব-বিচার-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সুসিদ্ধান্ত- 
রহস্যের বিচারমুখে সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করিয়াছেন । 

(ভোঃ ১1১৪।৮ শ্লোকে ভীমসেনের প্রতি যুধি্ঠিরের 
উক্তি )-_“যদাত্মনোহঙগ মাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি ৷ 
এই ক্লোকাংশের ব্যাখ্যা 

'অঙ্গং__পৃথিবীম্‌ ৷ যদা ত্যাগ।দিরুচ্যেত পৃথিব্যদ্যঙ- 

কল্পনা । তদা জেয়া ন হি স্বাঙ্গং কদাচিদ্বিষ্রুৎ- 
সৃজেৎ ॥ __ইতি ব্রহ্মতর্কে ৷ অথাৎ 

'অঙ্গ'-শব্দে পৃথিবী | ব্রহ্মতর্ক বলেন, “শাস্তাদিতে 
ভগবদন্তদ্ধানবর্ণন-প্রসঙ্গে যখন 'ত্যাগাদি-শব্দ কথিত 
হয়, তখন পৃথিব্যাদি অঙ্গেরই কল্পনা কর্তব্য, যেহেতু 
ভগবান্‌ বিষ্ণু কখনও স্বীয় অঙ্গ বিসর্জন করেন না 7 
_ [শ্রীমধ্ৰ চার্য্যকুত ভাগবত-তাৎপর্যয ) ৷ 

“আন্রীড়'-শব্দে_ ক্রীড়া (লীলা)-স্থান অর্থাৎ বিশ্ব- 
প্রঞ্চ। ‘অঙ্গ’ শব্দে_নিজভুমি » যেহেতু ‘পৃথিবী 
যাহার শরীর” ইত্যাদি শান্ত্রবাক্যই তদ্বিষয়ে প্রমাণ ৷ 
_ শ্রোবিজয়ধ্বজ ) ! 

অথবা, “ভগবান্‌ যখন নিজের ক্রীড়া-সাধন অথাৎ 
লীলাসম্পাদক ‘অঙ্গ’ অর্থাৎ মনুষ্য নাট্য মেনুষ্যের ন্যায় 
প্রপঞ্চে পরিলক্ষিত লীলানুকরণ ) পরিত্যাগ করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, সেই কালই কি আসিয়া উপস্থিত 
হইল ?--(শ্রীধরস্বামিপাদ ) ! 

‘অঙ্গ’ অর্থাৎ স্বধামগমন-হেতু প্রাকৃত বিরাট 
রূপ _( ভ্রুমসন্দর্ভ )। 

(ভাঃ ১/১৫।৩৪-৩৬ শ্লোকে শৌনকাদি-মুনির 


২৮৪ 


প্রতি শ্রীসৃতগোস্বামীর উক্তি )--“যয়াহহরডুবো ভারং 
তাং তনুং বিজহাবজঃ ৷ কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ঞ্চা- 
পীশিত্যুঃ সমম্‌ ॥ যথা মৎসাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্‌- 
যথা নটঃ ৷ ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলে- 
বরম্‌ ৷৷ যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহোৌ স্বতন্বা 
শ্রবণীয়সৎকথঃ 1” অর্থাৎ 


(যাহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ নহেন, এবদ্বিধ সাধারণ 
মর্ত্যজীব ) যাদবগণ হইতে ভগবানের বৈলক্ষণ্য 
অর্থাৎ বিশেষ বিভিন্নতা না বুঝিয়া যে-সকল মন্দমতি 
অজ্ঞ বহিম্মখব্যক্তি উভয়কেই ‘সমান’ বলিয়া অভিহিত 
করেন, শ্রীসূত-গোস্বামী এই দুইটা শ্লেকে তাহাদিগের 
নিকট উভয়ের বৈলক্ষণ্য স্পস্টভাবে নির্দেশ করিতে- 
ছেন! “যয়া'-শব্দে ( মায়ামুগ্ধ সামান্য মন্ত্যজীব-সম) 
যাদবরূপা তনুর দ্বারা পৃথিবীর ভার ( কণ্টক যেমন 
কণ্টকের দ্বারাই বিমোচিত হয়, তদুপ ) হরণ করিয়া- 
ছিলেন৷ “যাদবতনূ* ও 'ভুভারতনু'__এই দুইটা শরীর 
হইলেও ঈশ্বরকর্তক সংহার-যোগ্য বলিয়া উভয়েই 
‘সমান’ অর্থাৎ প্রাকৃত ৷ 

তিনি মৎস্যাদিরূপ (দেহ) যেভাবে ধারণ ও ত্যাগ 
করেন, তাহা দুষ্টান্ত-দ্বারা বলিতেছেন,_-নট যেমন 
নিজরূপে অবস্থিত থাকিয়া অন্য একটী রূপ ধারণ ও 

পরিহার করে, তদুপ ভগবান্ও সেই (প্রাকৃত-লোক- 
দৃশ্য) কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপেই অর্থাৎ 
অপ্রাকৃত নিজ-শ্রীমূর্ত্তিতেই প্রকটিত হইয়াছিলেন। 

ভগবানের সশরীরেই বৈকুণ্ঠে আরোহণ ঘটিয়াছে 
বলিয়া ভগবান্‌ সশরীরেই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন 1” -_(শ্রীধরস্বামিপাদ ) ৷ 

“এস্থলে ‘তনু’, ‘রূপ’ ও ‘কলেবর’'-_-এই তিনটি 
শব্দে শ্রীভগবানের ভূভার-হরণেচ্ছারূপ লক্ষণবিশিষ্ট 
এবং দেবাদি-পালনেচ্ছা-রূপ লক্ষণবিশিষ্ট ভাবদ্বয়- 
কেই বলা হইতেছে ৫দেহ* বলা হইতেছে না) ৷ যথা 
ভাঃ ৩২০৷২৮, ৩৯, ৪১, ৪৬, ৪৭ প্রভৃতি শ্লোকে তত্বৎ- 
শব্দে ব্রহ্মার ভাবই উদ্দি্ট হইয়াছে ( ‘দেহ’ নহে )। 
যদি সে-স্থলে ব্রহ্মার সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়, 
তাহা হইলে এ-স্থলে শ্রীভগবৎসম্বন্বেও তাহাই করা 
সুসঙ্গত। তজ্জন্য ভগবানে এ ভাবটী (স্বরূপগত 
“বাস্তব” নহে, পরন্ত ) আভাসরূপ বলিয়া কণ্টক- 
দৃষ্টাত্তটী সূসঙ্গতই হইয়াছে ( অর্থাৎ কণ্টকোন্সোচ- 


স্ীত্রীচেতন্যভাগবত 





নেচ্ছ, ব্যক্তির নিকট বিদ্ধ-কণ্টক ও উন্নোচক ১ 
দুইটী যেমন সমান, তদুপ ঈশ্বরের নিকট উর 
অর্থাৎ ভূভারভূত অসুর বা বিরাট্‌ রূপ বিশবপ্রগঞ্চ 
এবং প্রারুতমর্ত্জীব-সদূশ যাদব-তনূ_এই উই 
সমান )। এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার তৃতীয় গেরমাঘ)- 
সন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে । 


“মৎস্যাদি-অবতারে 'মৎস্যাদি-রাপ'-শব্দে দৈতা- 
বধেচ্ছাময় ভাব। * * শ্রাব্যরূপকাভিনেতা নট 
যেমন নটস্বরূপে এবং নিজবেশে অবস্থিত থাকিয়াই 
পূর্বস্বভাব-বশে অভিনয়ের সহিত গান করিতে করিতে 
নায়ক-নায়িকাদের ভাব ধারণ ও ত্যাগ করে, ঈশ্বর- 
সম্বন্ধেও তদুপ জানিতে হইবে । অথবা, “আমি যোগ- 
মায়া-দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল লোকের সমক্ষে 
প্রকটিত হই না”__এই গীতা-বাক্যে ৭1২৫), “ভক্তি- 
বলেই যোগিগণের নিকট ভগবান্‌ জনাদ্দন পরিদৃণ্ট 
হন; কখনও কোথাও অভক্তি-মার্গে দুষ্ট হন না।” 
“রোষ বা মাৎসর্যবশে কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে 
পারে না'_এই পাদ্মোত্তরখণ্ডের নিয়-বাক্যে এবং 
“মল্লগণের নিকট কৃষ্ণ _বজ্র-স্বরাপ', এই ভাগবতের 
সিদ্ধান্ত-ব।ক্যে অসুরগণের সমক্ষে ভগবানের যে রাগ 
জ্ফুর্ত অর্থাৎ প্রতিভাত হয়, তাহ। তাহার “স্বরাপ' নহে 
পরন্ত মায়া-কল্পিত। ভগবানের স্বরূপ দর্শন করিলে 
প্রাকৃত দ্বেষ-ভাব দূরে চলিয়া যায়! সুতরাং অসুর" 
গণের নিকট স্ফুত্তিপ্রাপ্ত বা প্রতিভাত যে-তনু-দবারা 
ভগবান্‌ ভূভাররূপ অসুরৰন্দকে সংহার করিয়াছিলেন" 
সেই তনুকেই তিনি ত্যাগ করিলেন; পুনরায় আর 
উহার প্রতিবোধন করেন নাই ৷ ভক্তি-দ্বারা দৃশ্য যে 
ভগবত্তন্‌ , তাহা নিত্যসিদ্ধই; এজন্য ‘অজ'-শব্দের 
প্রয়োগ | * * সুতরাং কোন মৎস্য-বেশ-ধারী নট বা 
এন্দ্ৰজালিক যেমন স্বীয়-ভক্ষক বক-পক্ষীর 
নিমিত্ত মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া নিজের 
লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করায়, এবং সেই রি 
নিগ্রহ হইলে যেমন সে তাৎকালিক রা রী 
করে, তদুপ সেই ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণচন্দ্র অজ ত 
জীব-দেহবৎ জন্ম-রহিত ) হইয়াও, বহিন্থখ ন 
লোকের অক্ষজ-দৃষ্টির গোচরীকৃত তাহার খে রা 
রূপের দ্বারা ভূভাররূপ অসুরবর্গ ক্ষয়-প্রাণ্ ত 
সেই অসুরবর্গকেই ক্ষয় করিয়া (অজ FE 
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কানা সস ্িিিসি 


প্রাকৃত রাপ বা কলেবরটীকেও পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন! কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গীতা বাক্যস্থিত (২৫) “যোগ- 
মায়া-সমারুতঃ'-পদের অর্থ_-সর্প-কঞ্চকের ন্যায় 

ম্লায়া-রচিত দেহাভাসের দ্বারা সমারূত ॥ 
এস্থলে, (পৃথিবী ) ত্যাগ-লীলাটি ভগবানের নিজ- 
তন-দ্বারা ঘটিয়াছিল (অর্থাৎ 'স্বতন্ব।”_এই তৃতীয়া 
বিভক্তি করণকারকে নিষ্পন্ন হইয়াছে), তাহার “নিজ- 
তনু'র সহিত গৃথিবী-ত্যাগ ঘটে নাই (অর্থাৎ 'স্বতন্বা’ 
_ এই তৃতীয়া-বিভভ্তি ‘সহাথে’ নহে ),__ এইরূপ 
ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কেননা, ‘সহ'-শব্দ মূলগ্লোকে 
না থাকায় অকারণে (অর্থ-সঙ্গতি নাশ করিয়া) 
অধ্যাহার করিতে গেলে, অধ্যাহার্যয-শব্দেরই গৌরব 
প্রদমিত হয়; বিশেষতঃ, ‘সহ’ প্রভৃতি-শব্দ নিষ্পনন 
উপপদ-বিভক্তি হইতে কর্তৃ-কর্ম করণ-প্রভৃতি কারক- 
নিষ্পন্ন বিভক্তি অধিকতর বলবতী,_এই ব্যাকরণ- 
ন্যায়ও তদ্বিষয়ে প্রমাণ-__ভ্রেমসন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যা) 
'াদবাদি ক্ষপ্রিয়গণের অন্তিম-দশা-শ্রবণে বিষ- 
গ্রতা-প্রাপ্ত শৌনকাদি মুনিগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে 
গিয়৷ শ্ীসৃত-গোস্বামী এই শ্লোকদয়ে সিদ্ধান্ত-রহস্য 
কীর্তন করিতেছেন । কণ্টকাগ্র-দ্বারা কণ্টক যেমন 
উন্মোচিত হয়, তদুপ যে যাদবাদি তনৃ-দ্বারা ভগবান্‌ 
স্বীয় একপাদভূতা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, 
সেই তনুকেই তিনি পরিত্যাগ করিলেন । দেবদত্ত 
যেমন নিজবসন পরিত্যাগ করে, তদুপ ভগবান্‌ স্বীয় 
সঙ্গ হইতে যাদবরূপা তনুকে বিচ্যুত করিয়াছিলেন; 
পরন্ত যে শ্রীঅঙ্গ-দ্বারা ভগবান্‌ নিত্যন্রীড়া করেন, 
তাহা পরিত্যাগ করেন নাই । অতএব ভগবানের 
ংশারতরণ-সময়ে যেসকল দেবগণ নিত্যাবস্থিত 
যাদবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, ভগবান তাহা- 
দিগকেই যাদবগণ হইতে নিষ্কাশন-পূর্ব্বক প্রভাসে 
পাঠাইয়াছিলেন ; পরে স্বীয়-লোক-সমক্ষে মায়া-বলে 
তাহাদিগের দেহত্যাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মধু- 
শানান্তে দেবরূপে পরিণত করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়া- 
অহ একাদশস্কন্ধের শেষাংশের ব্যাথ্যানুসারে 
ই হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-পরিকর 
প্রাপঞ্চিক-লোকের নিকট অলক্ষিত থাকিয়া 
হি দ্বারকা-পুরীতেই পূর্ব্বের অপ্রকট- 
ডা করিয়া থাকেন,__ইহা শ্রীভাগবতা- 
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মৃত-কথিত সিদ্ধান্ত হইতে অবগত হওয়া আবশ্যক ৷ 
'ভূতারতনূ* ও যাদব-তন্‌”_এই দুইটী তনুর অর্থ এই 
যে, ভূভারস্বরূপ অসুরগণ এবং যাদবাদিরূপ দেবগণ, 
উভয়েই পরমেশ্বরের নিকট সমান । কিন্তু বর্তমান 
দৃষ্টান্তে কণ্টকত্বে উভয়েরই তুল্যত্ব থাকিলেও কারণ- 
ভূত কণ্টকাগ্র ( অর্থাৎ যাহা-দ্বারা বিদ্ধ-কণ্টকটীকে 
উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা) উপকারক বলিয়া 
উহাকে অন্তরঙ্গ” (অপেক্ষাকৃত উপাদেয়) এবং কর্ম- 
ভূত কণ্টকটী (অর্থাৎ বিদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া 
যাহাকে উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা ) অপকারক 
বলিয়া উহাকে ‘বহিরঙ্গ’ (অপেক্ষাকৃত হেয় ) বলিয়া 
জানান হইয়াছে । 


এন্দ্রজালিক নটের ন্যায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে 
মিথ্যা-ভূত স্বদেহত্যাগের ভাণ করিয়া প্রত্যয় উৎপাদন 
করাইয়া দেখাইয়।ছিলেন, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। 
ভাবার্থ এই যে, ভগবান্‌ রূপ বা তনু ধারণও প্রেকটও) 
করেন, এবং পরিত্যাগও (অপ্রকটও) করেন € অর্থাৎ 
দেহত্যাগের ভাণ করেন মাত্র ); কিন্তু রূপ বা তনু 
ধারণ করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করেন নাগ 
এতদ্দারা ভগবানের তনৃত্যাগ € অপ্রকট )-কালেও 
তাহার সেই সেই অপ্রারৃত-তনৃ-ধারণ বর্তমান থাকে, 
জানিতে হইবে ৷ যদি বলা যায় যে, উহা কিরূপ 
বুঝিতে পারা যায় £ তদুত্তরে বলিতেছেন যে, নট 
অর্থাৎ এন্দ্রজালিক যেমন ছেদ-দাহ-মূচ্ছাদি-দ্বারা 
নিজদেহ পরিত্যাগ করে এবং সকলের সমক্ষে নিজ- 
দেহত্যাগ প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রত্যয় উৎপাদন 
করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে নিজদেহ ধারণ করিয়াই 
অবস্থান করে, মৃত্যু লাভ করে না, তদুপ ভগবান্‌ 
মস্যাদি স্বীয় শরীর ধারণও করেন, পরিত্যাগও করেন 
অর্থাৎ ধারণ করিয়া ত্যাগের ভাণ করেন মান্ত্র। অত- 
এব নটের নিজদেহধারণই যেমন প্রকৃতপক্ষে সত্য, 
তাহার নিজদেহত্যাগই মিথ্যা ঃ তদুপ ভগবানেরও 
মহস্যাদি স্বীয় শরীরধারণই বস্তুতঃ সত্য এবং 
প্রকৃত-শরীরত্যাগই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা,_ইহাই ভাবার্থ ৷ 
ভগবান্‌ যেমন অপর মৎস্যাদি স্বীয় আগন্তক শরীর 
পরিত্যাগ করেন, তদুপ যে প্রাকুত-কলেবর-ছারা 
তিনি ভূভার ক্ষয় করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন! সুতরাং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
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কলেবর-পরিত্যাগ-রূপ সমস্ত ব্যাপারটীই মোহজনক 
ও মিথ্যা বলিয়া নরাকৃতি পরক্রহ্ম হইয়াও তিনি নট- 
রূপ নরের দেহত্যাগাদি-ধর্মের অনুকরণ করেন মান্র, 
তত্বতঃ করেন নাঃ যেহেতু তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অভৌতিক 
(ভূতাতীত অপ্রাকৃত ) বলিয়া তাহার বিনাশ হইবার 
সম্ভাবনা নাই; যথা মহাভারতে,_এই পরমাত্মা 
কৃষ্ণের দেহে প্রাকৃত পঞ্চভূতরাশির সমচ্টি বা অব- 
স্থিতি নাই, রূহদ্বিষ্ণপূরাণেও৮_-যে ব্যক্তি পরমাত্মা 
কৃষ্ণের দেহকে ‘ভৌতিক’ বলিয়া জানে, তাহাকে 
সমস্ত শ্রোত-মার্তবিধান হইতে বহিষ্ষরণ কর্তব্য; 
তাহার মুখ দর্শন করিবা-মান্্র সবস্ত্রে স্নান কর্তব্য ৮ 
কৈশম্পায়ন-কথিত বিষ্ণসহস্রনামেও-__'অমত তাহারই 
অংশ, তিনি স্বয়ংই অম্ত-তনূ”। এই বাক্যাংশের 
‘অমৃত মেরণহীন) -বপু যাহার” শ্রীশঙ্করা চার্যযরুত 
এই দেহ-দেহি-ভেদ-সূচিকা ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধা নহে ৷ এই 
শ্লোকের শ্লেষার্থ এই যে, জহ্যাৎ-পদে “হা*ধাতুটী__ 
ত্যাগার্থে প্রযুক্ত এবং ত্যাগ-কার্যটীও দানার্থে প্রযুক্ত 
বলিয়া শ্রীরুষ্ণ বৈকুষ্ঠাদি-ধামস্থিত ভক্তগণকে তাহাদের 
পালন-নিমিত্ত নিজবিগ্রহ-মধ্যে পূর্বপ্রবিষ্ট নারায়ণাদি- 
রূপকে দান করিলেন । এইরাপভাবে পরবর্তী একাদশ- 
স্কন্ধের শেষে ব্যাখ্যা করা হইবে ৷ 


শ্রীকৃষ্ণের তনৃত্যাগ-কার্য্যটীর অবাস্তবত্ব অর্থাৎ 
মিথ্যাভূতত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতে গিয়া এই শ্লোকটী 
বলিতেছেন ৷ এস্কলে, শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকা ও 
শ্রীজীবপাদের সন্দভ-ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য ! (শ্রী বিশ্বনাথ) ৷ 
(ভাঃ ৩1২১১ শ্লোকে বিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের 
উক্তি )-_আদায়ান্তরধাদ্যস্ত স্ববিশ্বং লোকলোচনম্‌ 
'শ্লোকের ব্যাখ্যা 
'স্ববিষ্ব অর্থাৎ স্বীয় শ্রীমূত্তি এতাবৎকাল প্রেকুষ্ট- 
রূপে দেখাইয়া ) ভগবান লোকের লোচন আচ্ছাদন 
করিয়া অন্তহিত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাদৃশ অন্য 
কোন দর্শন-যোগ্য পদার্থ ছিল না ।»_-(শ্রীধরস্বামী )1 
' ‘তিনি চক্ষুর চক্ষু’ ইত্যাদি শুতি-কথিত রীত্যনূ- 
সারে লোকলোচনরূপ স্ববিশ্ব অর্থাৎ স্বমৃত্তিকে গ্রহণ 
করিয়া ভগবান্‌ অেন্তহিত হইয়াছিলেন)। যথা মহাভাঃ 
মৌষল-পব্বেও,__“কুত্বা ভারাবতরণং গৃথিব্যাঃ পৃথ- 
লোচনঃ ৷ মোচগ্লিত্বা তনুং কৃষ্ণঃ প্রাপ্তঃ স্বস্থানমুত্তমম্‌ 1৮ 
এস্থলে, 'মোচগ্মিত্বা (মোচন করাইয়া)-শব্দটী ‘ভূভারা- 


‘দেহ’, ‘কু’, পৃথী’ ও 'মহীত এই শব্দও 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


বতরণ-কার্ধ্য হতে ত্যাগ করাইয়া অর্থাৎ অবসর 
প্রদান করিয়া'_-এই অরে প্রযুক্ত; ভুভারাবতরণ- 
কার্য হইতে মৃক্ত হইয়া-এই অর্থে নহে 
(ভ্রমসন্দভ )। 

স্ববিশ্ব-শব্দে সচ্চিদানন্দলক্ষণ-স্বরাপ ও তৎ্প্রতিমা 
উভয়ই গৃহীত হয়। “যস্ত'-পদের অন্তর্গত ‘তু-শৰদ 
'দ্বে বাব ব্ৰহ্মণো রূপে’ ইত্যাদি শ্রর্ঘতিকে সূচনা করি- 
তেছে।’ -( শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ ) ৷ 

‘এস্থলে ভগবান্‌ লোকসমক্ষে নিজের মৃত্ত প্রদর্শিত 
বা প্রকটিত করিয়া এবং পুনরায় তাহা লইয়াই অন্ত- 
হিত হইলেন। এই বাক্যের দ্বারা ভেগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
স্বীয় দেহ) পরিত্যাগ করিয়া ( অন্তহিত হইলেন ),_ 
এইরূপ বিরুদ্ধ আপত্তি-উগ্থাপনকারী ভগবত্তনু-পরি- 
ত্যাগবাদিগণ পরাহত হইল । পরবত্ি-শ্লোকসমূহে 
নিজ-মৃতির বিশেষণ-প্রয়োগ-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের নরবগু 
পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেববপু গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠি- 
রের রাজসুয়-যক্তে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা 
কৃষ্ণের নরবপূত্বের বিরুদ্ধবাদী, তাহারাও পরাহত 
হইল ৷ আবার, “নিজের শ্ররীমূর্তি প্রদর্শন করাইয়া 
তাহা লইয়াই অন্তহিত হইলেন’-_এই বাক্যে প্রদর্শন 
ও অন্তর্থান-লীলায় তাঁহার ইচ্ছাই কারণ । সুতরাং 
ভগবানের কর্মাধীনত্ব-বিবাদিগণও ভেগবান্ও জীবের 
ন্যায় জন্ম ও মৃত্যুরূপ কর্ন বা অদৃজ্টের অধীন, 
যাহারা এইরূপ বিচার করে, তাহারাও) পরাহত 
হইল ৷? --[শ্রীবিশ্বনাথ )। 

(ভোঃ ৩11১৩ শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্য্য কৃত ভাগবত" 
তাৎপৰ্য্য) “আনন্দরাপং দৃষ্ট্যাপি লোকো ভৌতিক 
তু। মন্যতে বিষ্ণুরূপং চ অহো ভ্রান্তিবহুত্থিতা ইতি 
্কান্দে অর্থাৎ স্বন্দপুরাণ বলেন,_'মায়া-মূঢ় পাপ 
শ্ৰীবিষ্ণুর (সৎ, চিৎ ও ) আনন্দমগ়রাপকে রি 
‘ভৌতিক’ বলিয়া মনে করে,_অহো বহলোকে? 
কিরূপ ভ্রান্তি !” - 

(ভাঃ ৩৷৪৷২৮-২৯ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ ও রাঃ 
দেবের উত্তি-প্রত্যুক্তি )_-“হরিরপি তত্যজ্ উর 
্্যধীশঃ’ এবং “তাক্ষ্যন্‌ দেহমচিত্তয়ৎ' ছে. 


ব্যাখ্যা তা, 
০৭০ “আরতি 
‘আকৃতি’-শব্দে পৃথিবী; যেহেতু a অভিধান 











আদিখণ্ু- চতুদ্দশ অধ্যায় 


একার্থবাচক পর্য্যায়-শব্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে ৷ 
্ন্দপুরাণ বলেন,_শ্রীহরির “দেহত্যাগ'-শব্দে তাহার 
পৃথিবীত্যাগই কথিত হয়। তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ 
বলিয়া উহার অন্যবিধ অর্থের উপলব্ধি হয় না। 
ভগবান্‌ বিষ্ণু স্বয়ং পরম জ্ঞানরাপ হইয়াও অসজ্জন- 
গণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত নটের ন্যায় নিজ- 
সদশ একটী মৃত-রাপ বা শব-দেহ প্রদর্শন করেন ॥ 
3 ভ্রীমধবা চার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্যয )। 
“আকুতি-শব্দে পৃথিবী এবং দেহ-শব্দেও পৃথিবী; 
যেহেতু ‘যস্য পৃথিবী শরীরমূ? এই শ্ঃতিই তাহার 
প্রমাণ? _(শ্রীবিজয়ধ্বজ )। 
'আরুতি-শব্দে মনুষ্যাকার” _ শ্রৌধরপ্বামিপাদ)। 
“নিধন-শব্দে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধনস্বরাপ শ্রীকৃষ্ণের 
নিত্যলীলা-ধাম | পূর্ববর্তী ২৬শ শ্লোকে 'মর্ত্যলোকং 
জিহাসতা” মের্ত্যলোক-পরিত্যাগাভিলাষি-ভগবকর্তৃক) 
এবং পরবর্তী ৩০শ শ্লোকে “অসমাল্লোকাদুপরতে' 
(ভগবান্‌ এই মর্ত্যলোক হইতে উপরত হইলে ),_এই 
বাক্যদয়ানুসারে “আকৃতি”-শব্দে বিরাট আকার । এই 
বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ 
ংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ _( ক্ৰমসন্দৰ্ভ )। 
এই শ্লোকের ব্যক্ত অর্থ এই যে, শ্রীহরি আ 
(সম্যক্প্রকারে) + কৃতি প্রেপঞ্চোদিত চেস্টা বা লীলা) 
ত্যাগ অর্থাৎ সমাপ্ত করিলেন ৷ “তক্ষ্যন্‌*-শব্দে (ত্যজ্‌- 
ধাতুর দানার্থে ব্যবহার-হেতু) শ্রীকুফ্ণ স্বাংশ-নারায়ণকে 
পূনরায় বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া ব্রহ্মাদি-ভক্তগণের পালনের 
নিমিত্ত দান করিতে ইচ্ছা করিয়া ৷ সন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ 
বলেন,_“দেহ'-শব্দে ভগবানের বিরাট, আকার পুরী? 
_(শ্ৰীবিশ্বনাথ )। 
(ভাঃ ১১৩০২ শ্লোকে শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের 
৯ 'তনূং স কথমত্যজৎ' ক্লোকাংশের শ্রীমধ্বা- 
তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা,_“তনুমত্যজৎ__অতিশয়েন 
ক ‘অজু বা ইতি ধাতোঃ )__ভুলোকাৎ 
তি ও SRC ORE নিজ- 
ই ই অতিশয়রূপে অন্তদ্ধান করাইয়া 
বিরত অজ্-ধাতু এস্থলে হরণার্থেই ব্যবহৃত 5 
( ন্‌ নিজ-তনূকে ভুলোক হইতে স্বৰ্গ লোকের 


খালোকধাহ 
মর) দিকে অপহৃত বা অন্তহিত 
করিলেন, রি 


২৮৭ 


(ভাঃ ১১।৩০1৪০ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক- 
দেবের উক্তি )__ “ইত্যাদিজ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছা- 
শরীরিণা” এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা 

শুদ্ধসত্তময়ী নিজের শ্রীমৃত্তিকে অন্তহিত করিয়া 
তৎ্প্রতিরুতি-মৃত্তি রাখিয়া মত্ত্যমানবের অনুকরণমান্ত 
করিলেন" ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। পরবতী 
ভোঃ ১১৩১৮ শ্লোক) “দেবাদয়ো ব্ৰহ্মমূখ্যা ন বিশত্তং 
্বধামনি।  অবিজ্ঞাতগতিং ক্ুষ্ণং দদৃশুশ্চাতি- 
বিস্মিতাঃ ৷!” -__-পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের এই 
উক্তিতে উক্ত অনুকরণাভিনয় স্ফুটীকৃত হইবে ॥ 
--(আধরস্বামিপাদ )। 

'ইচ্ছা-শরীরিণা'-শব্দে ইচ্ছাধীন শরীর যাহার, 
তৎকর্তৃক ; অর্থাৎ তাঁহার অচিন্ত্য নিরঙ্কুশ ইচ্ছা- 
শক্তি মাত্রেই তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব); তদ্বিষয়ে 
অন্য কোন কারণ ভাবিতে হইবে না ৷ -_ক্রেমসন্দর্ভ) ৷ 

ইচ্ছা-শরীরিণা*শব্দে ইচ্ছা-মান্রেই যিনি সব্বজন- 
সতত উত্তম-শরীরধারী হইয়াছেন তৎকর্তুক ৷ 
( শ্ৰীবিশ্বনাথ ) ৷ 

(ভাঃ ১১৷৩০৷৪৯ শ্লোকে সারথি-দারুকের প্রতি 
শ্রীভগবদুক্তি-__) “মন্মায়া-রচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং 
ব্ৰজ’ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা 

“দারুককে সাত্তৃনা-প্রদানের নিমিত্ত মৌষল ও দেহ- 
ত্যাগাদি-লীলা যে ইন্দ্রজালবৎ ভগবন্মায়া-বলে রচিত, 
তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন । অধুনা প্রাকুত-লোক- 
চক্ষে প্রকাশিত 'মৌষল” ও “দেহত্যাগাদি” এই সমস্ত- 
লীলাই যে ইন্দ্রজালবৎ আমার মায়া-রচিতা, তাহা 
বিশেষভাবে জানিয়া তুমি উপেক্ষাশীল হও । ‘তু’- 
শব্দে বলিতেছেন যে, মদ্বিরোধী অন্য প্রাকৃত লোক 
উহাতে মুগ্ধ হয় হউক, কিন্তু তোমার মোহ যুক্তিসঙ্গত 
নহে _( ক্ৰমসন্দৰ্ভ ) ৷ 

(ভাঃ ১১৷৩১৷৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক- 
দেবের উক্তি )-_“লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণা- 
ধ্যানমজলম্‌। যোগধারণয়াগ্রেষ্যাহদগ্ধা ধামাবিশৎ 
স্বকম্‌” _এই শ্লোকের ব্যাখ্যা 

“ভগবান্‌ আগ্েয়-ধারণা-দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করি- 
যাই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন । তন্ত্-ভাগবত বলেনঃ 
_ “অন্যান্য সমস্ত-দেবগণই আগ্রেয়-ধারণা-দ্বারা স্ব- 
স্ব-দেহকে দগ্ধ করিয়া পরমপদ লাভ করেন, কিন্তু 


নি; 
4: 


২৮৮ 


কৃষ্ণাদি সর্ব্বরূপবান্‌ নৃসিংহরূপী দেব ভগবান্‌ হরি 
তাহাদের সকলের লিঙ্গদেহকেই নাশ করিয়া সেই- 
সকল দেবতা-দ্বারা শোভিত হইয়া বিশ্বপ্রলয়কালে নৃত্য 
করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলিয়া 
তিনি স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করেন” 
__(শ্ৰীমধ্বাচাৰ্যয-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য )। 

“যোগিগণ “স্বচ্ছন্দ মৃত্যু, (এই গুণবিশিষ্ট ) 
হওয়ায় তাহারা নিজদেহকে আগ্নেয়ী যোগ-ধারণার 
দ্বারা দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, পরন্ত ভগ- 
বান্‌ কৃষ্ণ তদুপ নহেন; স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই 
তাহার সহিতই নিজধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোকসমূহের 
সব্বতোভাবে রমণ অর্থাৎ অবস্থিতি ; সুতরাং জগতের 
আশ্রয়স্বরূপ তাহার শরীরটি দগ্ধ হইলে জগতেরও 
দাহ্‌-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় । * * অদ্যাপি দেখা যায় 
যে, ভগবদ্ুপাসকগণের ধ্যান-ধারণা-দ্বারাই ভগবদৃ- 
রূপের সাক্ষাতকারলাভ ও ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । 
৯ * ভগবন্তনুর “লোকাভিরামাং, ইত্যাদি বিশেষণগুলি 
অনর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া ভগবান্‌ স্বতনূ দগ্ধ না 
করিয়াই তিরোহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন, _ইহাই 
যুক্তিযুক্ত অর্থ ৷ __ভশ্রীধরস্বামী) ৷ 


বাক্যের মধ্যে কোন পদের অন্যার্থ প্রতীতি হইলে 
“আকাশত্তলিঙ্গাৎ” ব্রেঃ সূঃ ১১1১২), এই ন্যায়ানুসারে 
উপদেশ-পদসমূহের দ্বারাই অর্থ নিণাঁত হয়। অতএব 
“দগ্ঝা” প্রভৃতি পদে যে অর্থ প্রতীত, ণলোকাভিরামাং, 
প্রভৃতি পদসমূহ তাহাকে উপমর্দনপূবর্বক “অদগ্ধা” 
পদেরই অর্থ প্রকাশ করিতেছে ॥ “লোকাভিরামাং 
পদের দ্বারা ভগবত্তনূর জগদাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে- 
ছেন। উক্ত লোকশব্দে মহাবৈকুণ্ঠস্থ নিত্যপার্ষদাদি 
ভক্তগণ এবং আত্মারাম জ্ঞানিগণ হইতে আরম্ভ 
করিয়া স্থাবরাদিপয্যন্ত সকলকেই উদ্দেশ করিতেছেন; 
আবার “ধ্যান-ধারণা-মঙ্গলংশব্দে তাহার সাধকজীবের 
আশ্রয়ত্বও উদ্দেশ করিতেছেন । ধারণা ও ধ্যান- 
প্রভাবে ধারণা-ধ্যনকারি-ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা (যে 
ভগবত্তনু ) মঙ্গলরাপা, তাহারই আবার অন্যথাত্ব 
(দাহ-নিবন্ধন নশ্বরতা-হেতু হেয়তা ) কিরূপে সম্ভব 
হয়? স্বতনুং-পদের কর্মধারয়-সমাসোক্তির দ্বারা 
(নীলোৎপলে নীলত্ববৎ) ভগবত্তনূতে সত্তার অব্যভিচার 


স্্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


অতিশয়রাপে নিদ্ধারিত হইয়াছে । 

অতঃপর যোগিপ্রভৃতিজনগণের ভ্রম উল্লেখ করিয়া 
তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন যে, ভগবান 
আগ্নেয়ী ধারণা করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তিমি 
তদ্দারা স্বতনূ দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করি 
লেন। সুতরাং যোগিগণের দেহত্যাগ-শিক্ষার জনাই 
আগ্নেয়-ধারণার পণ্চাৎ স্বীয় তনু অন্তহিত করিলেন, 
__এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে; অন্যরূপ অর্থ উদ্দিষ্ট 
হয় নাই। ++ অতএব “স্বতনু দগ্ধ না করিয়া" এই 
বাক্যে 'স্বেচ্ছাময়ী মায়া-দ্বারা কল্পিত-তনুকেই দগ্ধ 
করিয়া” এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে । এই জন্যই 
পূৰ্ব্বে (ভাঃ ১১৩০।৪০ শ্লোকে ) ভগবান্কে ইচ্ছা, 
শরীর’ বলিয়াছেন। যে বস্তু স্বেচ্ছা-ভ্রুমে প্রকটিত ইন, 
স্বেচ্ছান্রমেই তাহার তিরোধান ঘটে । সুতরাং তাহার 
আগ্নেয়-ধারণাও তদুপই কল্পনাময়ী ৷ কৃষ্ণসন্দর্ভেও 
“ইচ্ছা-শরীরী'-পদ 'স্বেচ্ছা-প্রকাশ* বলিয়া ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে ; অথবা, ইচ্ছা-রূপ শরীর ; তাহার ন্যায় 
উহা যাহার ক্রিয়াসাধক, তৎকর্তৃক'__এইরাপ ব্যাখ্যাও 
হয় । সেস্থলে ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবেই তিনি যে মায়ার 
প্রেরক, তাহা জানিতে হইবে__এইরূপ ব্যাখ্যাও সুষঠুই 
হইয়াছে !’ __ক্রেমসন্দভ) ৷ 

'যোগিগণের ন্যায় স্বচ্ছন্দ সৃত্যুদ্রম নিষেধ করিয়া 
ভগবান্‌ যে আগ্নেয়ী ধারণার দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করি- 
য়াই নিজধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা এবং 
“অদগ্ধা” এই পদে তাঁহার তনু যে লোকাভিরামা এবং 
ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ শোভন-বিষয়”৮এই 
কারণদ্য়ও কথিত হইয়াছে!’ __শ্রৌধরস্থা মিপাদ) টা 

কোন কোন পণ্তিত-_“ধারণা-ধ্যান-মঙ্গল' অং 
‘ভগবান্‌ স্বতনুকে দগ্ধ করিয়া দাহোতীর্ণ হওয়ায় a 
কতররূপে উজ্ভ্বলীকুত শুদ্ধজাম্বনদের Ee 
বলিয়া থাকেন । তাৎপৰ্য্য এই যে. যাহার 
অপ্রাকৃতত্ব-বিষয়ে সন্দিহান ও প্রতিবাদী, তাহা্ি 
তিনি _স্বতনূর বহিঃ কর্তৃক অদাহ্যত্ব প্রদর্শন ক 
ছিলেন 7, __(্রীবিশ্বনাথ) ! 

ভাঃ ১১/৩১১১-১৩ শ্লোকে 
শীশুকদেবের উক্তির ব্যাখ্যা 

“সব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের দেহধা 


ত 
শ্রীপরীক্ষিতের রি 


রী মর্তাগণের 


হিল্লা CO 





আদিখণ্ড-_চতুর্দশ অধ্যায় 


২৮৯ 


ররর = 
ই. মধ্যে যে আবির্ভাব-তিরোভাব-চেম্টা, তাহা নটের ভামা বনে তথা । ন তু দেহবিয়োগোহস্তি তয়োঃ শুদ্ধ- 


নায় তাঁহার স্বয়ং অবিকৃত অবস্থায় মায়াশক্তি বলে 
অনকরণাভিনয় মাগ্র বলিয়া জানিবে। তিনি স্থয়ংই 
এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামিরাপে তাহাতে অনু- 
প্রবেশ করিয়া প্রপঞ্চোদিত-লীলা হইতে উপরত হইয়া 
্রমহিমাবলে নিত্য অপ্রকটরাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন । 
অন্যরূপ অর্থ মনে করিতে হইবে নাঃ 





এতদ্যতীত 
কেন না, এই তাবতারেই তাহার অত্যন্ত প্রভাব বহু- 
ভাবে দেখা গিয়াছে । ৯ %ং যদি বলা যায়,_ভগবান্‌ 
যদি আত্মরক্ষণে সমর্থই ছিলেন, তবে কেন তিনি 

£  কিঞ্িনান্রকালও স্বীয় তনুর সহিত অবস্থান করিলেন 
| না? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যদিও উক্তপ্রকারে তিনি 
| অশেষ-শক্তিমান্‌ বলিয়া অনন্তজগতের স্থিতি-সৃজ্টি- 
নাশের একমাত্র কারণ, তথাপি তিনি প্রাকৃত মর্ত্য- 
দেহের দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না ভাবিয়া কেবলমাত্র 
আত্মনিষ্ঠগণের দিব্যগতি প্রদর্শনপৃবর্বক মন্ত্য যাদবাদিকে 
ংহারানন্তর স্বীয় তনুকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা 
করিলেন না, পরন্ত নিজ-লোকেই লইয়া আসিলেন। 
অন্যথা, পৃর্বেক্ত আত্মনিষ্ঠগণও পাছে দিব্যগতি- 
লাভকে অনাদর পূর্বক যোগবিভূতি-বলে স্ব-স্ব-দেহ- 
সিদ্ধি বিধান করিয়া এই প্রাপঞ্চিক-সংসারে নিরত 
থাকিবার জন্য যত্ন করিতে থাকে, এই আশঙ্কায় 

| তাহা যাহাতে না হয়, তদুদ্দেশেই অর্থাৎ তাহা নিষেধ 
করিবার জন্যই তাহার অন্তর্ধান লীলা |” __ শ্রৌধির- 








হ'। 'প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ অজায়মানো বহুধা 
দি ইতি । অজাত-জাতবদৃবিষ্করমৃত-মতবৎ 
ই টা র দর্শয়েমিত্যমক্তানাং মোহনায় চ | 

জগতো মোহ্‌নার্থায় ভগবান্‌ পুরুষো- 


মঃ । দর্শ 
রক? দরয়েন্ান্ষীং চেচ্টাং তথা মৃতকবদৃবিভুঃ ৷ 
কাশয়েদদেহে 


ইতকং দেহং 


তস্য 
SRE পরাত্মনঃ ৷'_ইতি চ। 


্রণিত্ব। 


হপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্‌ । মায়য়া 
তদা সবষ্টু। প্রদর্শয়েৎ। কুতো হি মৃতকং 
‘জীব- 
দি দেহ-যোগ-বিযোজনে ৷ বিষ্কোদু £খং 
বদ্ডাসতে হ্‌ টি চ॥ অস্বাতন্তঞ্চ বেদাদাবুক্ত- 

ভোঃ। কুচিদ্বিমোহায় দৈত্যানাং সুদুরা- 


অসাম > টি 
৭ ইতি ব্রহ্গাণ্ডে। 'অগ্রাবন্তর্দধে ভৈষ্মী সত্য- 


স্বামিপাদ)। 
'তনুভূজ্জননবদপ্যয়বচ্চ ঈহা-_“তনৃভৃজ্জননপ্যয়ে- 





চিদাত্মনোঃ ॥১-ইভি চ !” অর্থাৎ 
“তনৃভূজ্জননাপ্যয়েহা-শব্দে দেহধারিগণের জন্ম- 
গ্রহণের ন্যায় এবং মৃত্যু-লাভের ন্যায় চেষ্টা । শুতি 
বলেন,_সর্ব-জীবেশ্বর বিষ ব্রহ্গাপ্তাভ্যন্তরে বিচরণ 
করেন । বদ্ধ-জীববৎ তাহার জন্ম না থাকিলেও তিনি 
বহুরূপে অবতীর্ণ হন ।” ব্রক্মপুরাণ বলেল,_-ভিগবান্‌ 
বিষ্ণু মায়াবলে অজ্ঞানব্যজিগণের মোহনের নিমিত্ত 
জাত না হইয়াও জাতজীবের ন্যায় এবং মৃত না 
হইয়াও মৃতজীবের ন্যায় আপনাকে প্রদর্শন করেন ॥ 
অনান্রও-_ভগবান্‌ পুরুষোত্তম জগতের মোহনের 
নিমিত্ত মানূষী চেষ্টা প্রদর্শন করেন। আবার, বিভু 
বিষ্ণু স্বয়ং জড়দেহধারী না হইয়াও দুরাত্মগণের 
মোহের নিমিত্ত মর্ত্যজীবের ন্যায় প্রকাশিত হন, তৎকালে 
তিনি মায়া-বলে মৃতদেহ সৃষ্টি করিয়া প্রদর্শন করেন। 
বস্তুতঃ পরমাআ শ্রীহরির অস্ৃতত্বনিবন্ধন মৃতদেহ কি- 
রূপে হইতে পারে? ব্রাহ্মাণ্ড-পূরাণ বলেন,_-বেদা- 
দিতে কোথাও কোথ.ও সূদুরাআ দৈত্যগণের মোহের 
নিমিত্ত জীব ও ঈশ্বর-বিষ্ণুর অভেদ, জীবের ন্যায় 
বিষ্ণুর দেহযোগ ও দেহত্যাগ, তাহার দুঃখ, বিপক্ষের 
শরাদি-নিক্ষেপজনিত তাঁহার দেহের ছেদ-ভেদাদি, 
তাঁহার পরাজয় এবং অস্বাতন্ত্য অর্থাৎ অন্যের বশ্যা- 
তাদি প্রভৃতি চেস্টা যেন আপাত-দৃজ্টিতেই কথিত 
হইয়াছে অগ্ৰে ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী, পরে সত্য- 
ভামা বনমধ্যে অন্তহিতা হইলেন ৷ শুদ্ধচিদাআআা তীহা- 
দের উভয়েরই প্ররুত-জীববৎ দেহ-বিয়োগ নাই।” 
__-(শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাপর্য্য )। 
'াদবগণেরই যখন প্রাকৃতত্ব ছিল না, তখন রাম ও 
কৃষ্ণের সম্বন্ধে আর বজ্তব্য কি? __এইরাপ সিদ্ধান্ত- 
স্থাপনমূখে বলিতেছেন। যে-যাদবগণ তদীয়-দেহ অর্থাৎ 
শুদ্ধভাগবত-তনুধারী পার্ষদ, তাহাদের আবির্ভাব ও 
তিরোভাব-রূপা চেষ্টা কেবল কৃষ্ণের ন্যায় মায়ানু- 
করণ বলিয়।ই জানিবে! যেমন কোন ইন্দ্ৰজাল-বেত্তা 
নিজের বা পরের জীবিত-দেহকে নিহত ও দগ্ধ 
করিয়া পূনরায় উহার জন্ম প্রদর্শন করে, ঠিক তদুপ ! 
বিশ্বস্বষ্টাাদির কারণ অচিন্ত্য-শক্তিমান্_তাহার পক্ষে 
তাদশ শক্তিমত্তা বিচিত্রা নহে। এইরূপ “সীতয়া- 
রাধিতো বহিচ্ছায়া-সীতামজীজনৎ। তাং জহার দশ- 








২৯০ 


গ্রীবঃ সীতা বহি-পুরং গতা ৷৷ পরীক্ষা-সময়ে বহি 
ছায়া-সীতা বিবেশ সা ৷ বহিঃ সীতাং সমানীয় তৎ- 
পুরস্তাদনীনয়ৎ ৷৷’ -_এই রূহদগ্নি-পুরাণ-বাক্যানুসারে 
প্রাকৃতজীব রাবণ-কর্তৃক অপ্রাকৃত ভগবল্লক্ষমী সীতা- 
হরণের ম।য়িকী বা মিথ্যা-লীলার দৃষ্টান্তাভাস এবং 
শ্রীসঙ্কর্ষণাদির প্রতিও মু্ধজনগণের অন্যথা-প্রতীতির 
দৃষ্টাত্তভাত্ব মায়িকলীলা বর্ণন করিতে গিয়া প্রবেশ 
করাইয়াছেন ৷ 
অপ্রাকৃতসিদ্ধদেহ যাদবগণের কথা দূরে থাকুক, 
কৃষ্ণের পাল্য বলিয়া অন্যান্য ব্যক্তির মৃত্যুলাভও সম্ভব 
হয় নাই ৷ সেই কুষ্ণকি নিজ-জন যাদবগণকে রক্ষণে 
সমর্থ ছিলেন না £ অতএব যাদবগণের যে অন্যরূপ 
(দেহত্যাগ-লীলা)-দর্শন, তাহা তাত্তিকলীলানূগত নহে; 
পরন্ত তাহাদের সশরীরেই গোলোক-গমন-_-অতীব 
যৃক্তিসঙ্গত। 
যদি বলা যায় যে,_যাদবগণ না হয় অশরীরেই 
স্বধামে গমন করেন, কিন্তু ভগবান যখন বিরাজিত 
হইয়াই আছেন, তখন তাহাদের ত’ ভগবদ্ধিরহদুঃখ 
ছিল না; পরন্ত ভগবান্‌ যদি নিজ-জনরক্ষণে সমর্থই 
ছিলেন, তাহা হইলে তিনি মন্ত্যলোকের প্রতি অনুগ্রহের 
নিমিত্ত যাদবগণের সদৃশ অন্যান্য পার্ষদগণকে আবির্ভূত 
করাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া কিয়ৎকাল 
যাবৎ কেন মত্ত্যলোকে প্রকট থাকিলেন না ?’ তদুত্তরে 
সিদ্ধান্ত-স্থাপনমূখে ভগবান্‌ ও যাদবগণ, উভয়েরই 
যে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ অব্যভিচারী, তাহা এই 
শ্লোকে বলিতেছেন। যদিও ভগবান্‌ অশেষ-শক্তিমান্‌, 
তথাপি যাদবগণকে অন্তহিত করিয়া ‘যাদবগণ ব্যতীত 
এই মর্ত্টলোকে আমার কি প্রয়োজন £ এই অভি- 
প্রায়েই ভগবদ্ধামগত যাদবগণের গতিই নিজের অভি- 
প্রেত বলিয়া প্রদর্শনপূবর্বক ভগবান্‌ এই প্রপঞ্চে আর 
কিঞ্চিৎকালও নিজ-তন্‌ অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করি- 


লেন না, পরন্ত স্বয়ংই স্বলোকে লইয়া গেলেন "= 
(ক্রমসন্দর্ভ )। 


ভগবান্‌ ও তদীয় পরিকরগণের সবর্বলোকদৃষ্ট 
_ অন্তদ্ধান-শ্রবণে দুঃখিত পরীক্ষিৎ-মহারাজকে শ্রীশুক- 


দেব লীলাতত্ব-সিদ্ধান্ত-বর্ণন দ্বারা আশ্বাস প্রদান করি- 


ডং: তেছেন। দেহধারি-জীবগণের ন্যায় পরমেশ্বরের জন্ম- 
চেষ্টা ও মরণ-চেষ্টা মায়ানুকরণ বলিয়াই জানিবে, 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





পরন্ত বস্তুতঃ বা তত্বতঃ নহে । শুক্র শোণিত-বিকৃত, 
দেহধারি-জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই জগ, 
দুঃখময় ; কিন্তু চিন্ময়-বিগ্রহ পরমেশ্বরের আবির 
ও তিরোভাব, উভয়ই সম্পূর্ণ কেবলচিৎসৃথময়। 
“অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রাপং ভগবতো হরেঃ। আবিভাব- 
তিরোভাবাস্যোক্তে গ্রহমোচনে ৷ _ইতি গানে 
অর্থাৎ ব্ৰহ্মাণ্ড-পূরাণ বলেন,_-ভিগবান্‌ হরির রাগ 
জড়ীয় হেয়তা ও উপাদেয়তা-রহিত ৷ তবে যে উহার 
সম্বন্ধে গ্রহণ” ও ‘মোচন’ (অর্থাৎ ত্যাগ )_-এই শব্দ- 
দ্বয় কথিত হয়, তাহা তাহার ‘আবির্ভাব’ ও এতিরো- 
ভাব’ বলিয়াই জানিতে হইবে । প্রন্রজালিক নট 
যেমন (জীবদ্দশায় অবস্থান করিয়াই ) নিজের ও 
পরের মিথ্যাভূত জন্ম ও মৃত্যু প্রদর্শন করে, তদুগ। 
ভগবান্‌ স্বয়ংই বিকল্পে পূ্ব্বোক্ত মুনিশাপনিবন্ধন মহান্‌ 
উৎপাত, পরস্পরের প্রতি কলহ, শস্ত্রাস্ঘাত-প্রহারাদি 
সৃষ্টি করিবার পর তন্মধ্যে যোগদানানত্তর সেই মর্তা- 
যাদবগণের সহিত স্বয়ং এরকান্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষণ- 
কাল ক্রীড়া ও পশ্চাৎ সংহার করিয়া স্বীয় মায়াবলে 
তাহা হইতে বিরত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন । 


যদিও ভগবান্‌ নিরঙ্কশ-এরশ্র্যাময় এবং অশেষ" 
শক্তিমান, তথাপি যাদবাদিতে প্রবিষ্ট-দেবগণকে দ্বগে 
প্রেরণ করিয়া নিজের ও পার্ষদ যাদবগণের শরীর এই 
মর্ত্যলোকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, গর 
অন্তহিত করিতেই ইচ্ছা করিলেন; যেহেতু মন্তালোবে 
তাহার আর কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ ভগবান্‌ মত্ত 
লে'কের অপেক্ষা করেন নাই, গরন্ত স্বীয়ধাম রর 
কেরই অপেক্ষা করিয়াছেন। স্বর্গস্থিত ব্ৰহ্মাদি ৰ যা 
পুনরায় তাহাদেরই প্রার্থনায় স্বর্গ স্থিত ব্রহ্মা Ee 
প্রতি স্বীয় বৈকুণ্ঠগমন প্রদর্শন অর্থাৎ উড 
বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন,__ইহাই বিশেষভাবে ্ 
করিয়া বলিতেছেন। অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা পূর্ব 
৩1২১১) শ্লোকস্থিত শ্রীউদ্ধব-বাক্যের বিরুদ্ধ পি 
শুদ্ধভক্তগণের নিকট অগ্রাহ্য এবং উহা কা 
সন্মত ও ভক্তগণের অগ্রাহ্য, তাহা তা, পরানের 
(ভাঃ ৩1২১০ শ্লোকে ) বলিতেছেন” নি 
মায়ায় মঞ্ধ হইয়া যে-সকল মত্ত যাদব এ াহিগণ 
পালাদি যে-সকল ভগবানের বৈরভাবাশ্রিত বি? 








প্রাকৃত 
তাদুশ-বাক্যে ক 
মোহপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ যাহাদের বৃদ্ধি উহাতে মোহ- 


প্রাপ্ত হয়, তাহারাও নিশ্চয়ই মায়া-মৃট 1 শ্রীবিশ্ব_ 
নাথ)। 
(শ্্রীমধ্বচার্যাকৃত মহাভারত-তাৎপধ্্যে ২য় অঃ 
৭১-৮৩ ) “ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণর কোথাও জীববৎ জন্ম- 
গ্রহণই নাই, সুতরাং তাহার মৃত্যুই বা কোথায় £ 
তিনি কাহারও দ্বারা বধ্য নহেন বা মোহপ্রাপ্ত হন না। 
নিত্যানন্দৈকস্বরূপ স্বতন্র ভগবানের দুঃখই বা 
; কোথায় ? সব্্বজগতের উপর প্রভূত্ব করিয়াও ভগবান্‌ 
৷ শ্রীহরি সামান্য কৃষকের ন্যায় আপনাকে দুৰ্ব্বল দেখাইয়া 
| নিত্যলীলাসমূহ অনুষ্ঠান করেন। তবে যে তিনি কখনও 
কখনও নিজের স্বরাপ জানেন না বা স্লৈণবৎ পত্নী- 
বিরহে দুঃখী হইয়া সীতার অন্বেষণ করেন, ইন্দ্রজিতের 
দ্বারা নাগপাশে বদ্ধ হন,_ ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, 
তাহা তাঁহার অসুরমোহিনী লীলা বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে। তিনি যে অসুরের শত্রাঘাতে মোহপ্রাপ্ত হন, 
ভিন্নত্বক্‌ হইয়া রুধির মোক্ষণ করেন, অজের ন্যায় 
| অন্যের নিকট জানিবার ইচ্ছা করেন এবং দেহত্যাগ 
করিয়া স্বর্গে গমন করেন, _ ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, 
তাহা অসুরগণের মোহের নিমিত্ত নটের নাট্যাভিনয়ের 
মায় প্রদর্শন করিয়াছেন; সুরগণ উহাকে “অসত্যকুহক" 
} অর্থাৎ মিথ্যা বঞ্চনা-মান্্ বলিয়াই জানেন। ভগবান্‌ 
শ্রীরির যে প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবাদি-লীলা, তাহা 





্রা্কত-দেহধারী জীবের ন্যায় নহে, পরস্তু তৎসমুদয়__ 

নির্দোষগুণ-সম্পূর্ণ।  তদ্যতীত যে অন্যথা-দর্শন, 

রি এমন কি, তত্বানভিজ্ত সরল সজ্জন 

ই সী হন। পরমাত্মা শ্রীহরির এই লীলা__ 

মিমিত্ই ত IEE যোগ্যতানূযায়ি-ফল-প্রাপ্তির 
দীনিতে হইবে 


(গ মহাভারত-তাৎপর্য্যে ৩২ অঃ ৩৩-৩৪) 


‘ভগব টী 
খাম্‌ হরি যে-যে-আবিভাব-কালে ভ্রান্তি বা মায়া 
প্রদর্শন করে 


ন না, সব্বজীব ঈশ্বর অচ্যুত স্বয়ং 
সচ্চিদানন্দ 3 


বিগ্রহ হইয়াও সেই সেই তিরোভাবেই 
সা ত্যাগ্রানুকরণে অসুরগণকে অন্ধ- 
লাভ করাইবার নিমিত্ত মোহিত করিয়া 


তিযো- 
পরিত্যক্ত 
মৃতদেহবৎ অপর একটী ভৌতিক দেহ সৃষ্টি 





আদিখণুড-_চতুর্দশ অধ্যায় 


২৯১ 


পপি সাপটি ONO APARNA লাল পপ পাখিটা 


করিয়া উহাকেই পৃথিবীতে শয়ান রাখিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে 
গমন করেন 

আীমাধ্ব-সম্প্রদায়ে “দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য” বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ত।কিক-করি-কেশরী শ্রীবাদরাজস্বামি-কৃত 
‘যুক্তিমল্লিক৷’-গ্রন্থের অন্তর্গত "শুদ্ধিসৌরভ' নামক 
অংশে ১৮-৩৬ সংখ্যা দ্রম্টব্য, এবং ৩৭-৩৯ সংখ্যায় 
_“চক্ষুদ্বারা চন্দনকাষ্ঠ দর্শন করিলে, ‘ইহা সুগন্ধি 
চন্দনকাষ্ঠ'__চন্দনকা্ঠের সম্বন্ধে এই যে সুগন্ধবিষয়ক 
জ্ঞান, তদ্বিষয়ে চক্ষু নাসিকারই সাহায্য গ্রহণ করে; 
অন্যথা, পূর্ব্বে নাসিকা-দ্বারা চন্দনকাষ্ঠের সৌরভ 
অনুভূত না থাকিলে, চক্ষুদ্বারা দর্শন-মাত্রেই যেমন 
উহার সৌরভ-জ্ঞান হইতে পারে না, তদুপ অন্যান্য 
প্রমাণগুলিও শ্রোতার্থ-ভ্ঞাপনে - শ্ুতিরই সাহায্য গ্রহণ 
করে; সুতরাং অপ্রারুত-বন্তর উপলব্ধিতে শুতিরই 
প্রাবল্য বলিয়া অপ্রাকুত-বস্তবিচার-বিষয়ে প্রত্যক্ষ।দি 
প্রমাণসমূহ উপজীব্য-শ্ুতির বিরোধ-নিবন্ধন স্বার্থ- 
সাধনে সমর্থ নহে; অতএব ঈশ্বর-তত্ব-বিচার-বিষয়ে 
অক্ঞগণের দোষ-দৃচ্টি কখনই প্রমাণ হইতে পারে না।” 


এতদ্যতীত গীতায় 81৬, ৯, ১৪) ৭৬, ৭, ২৪, 
২৫ ; ৯৮, ৯, ১১, ১২, ১৩ ; ১০৩, ৮ ১৬১৯, ২০ 
প্রভৃতি শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য ৷ 


অতি-অলক্ষিতে,_(ভাঃ ১১/৩১1৮-৯ শ্লোকে 
পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি) “দেবাদয়ো 
্রক্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি। অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং 
দদৃশুশ্চাতিবিসিমতাঃ ৷৷ সৌদামন্যা যথাকাশে যাস্ত্যা 
হিত্বাভ্রমণ্ডলম্‌ ! গতির্ন লক্ষ্যতে মন্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য 
দৈবতৈঃ |, =_ অৰ্থাৎ 

তচিন্তযগতি ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের স্বীয়ধামে প্রবেশ- 
কালে ব্রহ্মপ্রমুখ-দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে 
দেখিতে পাইলেন না, কেহ কেহ বা তাঁহাকে দেখিতে 
পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। মেঘমণ্ডল পরি- 
ত্যাগ করিয়া বিদ্যুতের আকাশ-গমনকালে মানবগণ 
যেমন উহার গতি লক্ষ্য করিতে পারে না, পরস্ত দেব- 
গণই উহা লক্ষ্য করিতে পারেন, তনু ব্রহ্মাদি-দেব- 
গণও শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চপরিত্যাগরূপ অন্তদ্ধান-গতি লক্ষ্য 
করিতে পারিলেন না; পরন্ত কেবল তদীয় পার্ষদগণই 
তাহা লক্ষ্য করিতে পরারিলেন ৷ 





২৯২ 


একাকিনী শচীমাতার পাষাণ-বিদ্রাবি ভ্রন্দন-_ 
এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে ৷ 

কাষ্ঠ দ্রব্যে আইর সে ক্রন্দন শুনিতে ॥ ১০৬ ॥ 

শচীম।তার পুত্র ও পূভ্রবধূ-বিরহ-দুঃখ-বর্ণনে অশক্ত 
গ্রন্থকারের দিগ্দর্শন__ 

সে-সকল দুঃখ-রস না পারি বণিতে । 

অতএব কিছু কহিলাও সূত্রমতে ॥ ১০৭ ॥ 
প্রতিবেশী সঙ্জনগণের শচীমাতাকে যথাসাধ্য সহায়তা__ 
সাধুগণ শুনি’ বড় হইলা দুঃখিত ৷ 

সবে আসি’ কাৰ্য্য করিলেন যথোচিত ॥ ১০৮ ৷ 
পূর্ববঙ্গোদ্ধারানন্তর প্রভুর নবদ্বীপে স্বভবনে আগমনেচ্ছা_ 
ঈশ্বর থাকিয়া কতদিন বঙ্গদেশে ৷ 

আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহবালে ॥ ১০৯ ॥ 

* প্রভুর নবদ্ধীপ-গমনেচ্ছা-শ্রবণে, পূ্ব্ববঙ্গবাসিগণের 

প্রভূকে যথাসাধ্য উপায়ন-প্রদান_- 
তবে গৃহে প্রভূ আসিবেন”__ হেন শুনি? । 
যা'র যেন শক্তি, সবে দিলা ধন আনি’ 1 ১১০ ॥ 
নানাবিধ উপায়ন__ 
সুবর্ণ, রজত, জলপান্র, দিব্যাসন ৷ 
সূরঙ্গ-কম্বল, বহুপ্রকার বসন ॥ ১১১ ॥ 


১০৬-১০৮ । প্রাণাধিক পুন্ররত্র শ্রীগৌরসুন্দরের 
গুহ-শুন্য অবস্থাসমরণে শচীদেবী অবর্ণনীয় দুঃখ-সাগরে 
পতিতা হইয়া পাষাণ-দ্রাবক করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। এদিকে প্রতিবেশী সজ্জনগণও অত্যন্ত 
দুঃখভারাদ্র-হাদয়ে শ্রদ্ধাভরে লক্ষী প্রিয়া-দেবীর অপ্র- 
কট-মহোৎসব-কার্যয সম্পন্ন করিলেন ৷ 

১১১। সুরঙ্গ-কম্বল,__অত্যুজ্জল সুন্দর মনোরম 
রঙ, এর কম্বল ; এস্থলে, রঙ্গীন শাল ৫)। 

১১৫ । প্রভু পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে 
অনেকগুলি বিদ্যার্থী তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবার 
নিমিত্ত তাহার সহিত অনুগমনে একত্র নবদ্বীপে 

আসিয়াছিলেন। 

১১৬ । সুকুতি ব্ৰাহ্মণ,_ব্ৰহ্মাণ্ডে ব্ৰাহ্মাণত্বই বা 
ব্রহ্মণ্যদেবের জ্ঞানই সব্বশ্রেষ্ঠ ও সমস্ত সৎকর্ম -ফলের 
একমান্র চরম অবস্থা সেই ব্রহ্মক্ত যদি ব্রহ্মণ্যদেব 
_ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণুর সেবায় মনোনিবেশ করেন, তাহা 
হইলে তাহার সৌভাগ্যসীমা অতুলনীয়া ৷ গরুড়পুয়াণে 
লিখিত আছে যে, সহস্তব্ৰাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাক্তিক- 


ত্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 






সকলের হর্ষভরে উত্তম-দ্রব্যাদি-দ্বারা প্রভূকে সন্মান 

উত্তম পদার্থ যত ছিল যা’র ঘরে। 

সবেই সন্তোষে আনি’ দিলেন প্রভুরে ॥ ১১২ ॥ 

্রদ্দধান উপায়নদাতুগণের প্রতি কুপা-পূর্বক প্রস্তর 

তৎসমুদয়-প্রতিগ্রহ__ সং 

প্রভুও সবার প্রতি ব্বপা-দুচ্টি করি’ ৷ 

পরিগ্রহ করিলেন গোরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১১৩ ॥ 
সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ-পৃর্বক প্রভুর 

স্বভবনে যাত্রা_ 

সন্তোষে সবার স্থানে হইয়া বিদায় ৷ 

নিজগুছে চলিলেন শ্রীগৌরাল-রায় ৷৷ ১১৪ ॥ 
প্রভূ-সঙ্গে বহুছান্রের নবদ্বীপ-যাত্রা-- 

অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিতে ৷ 

চলিলেন প্রভু-স্থনে তথাই পড়িতে ॥ ১১৫ ॥ 

সারগ্রাহী তপনমিশ্রের বৃত্ত সন্ত 
হেনই সময়ে এক সুরুতি ব্রাহ্মণ ৷ 
অতি-সারগ্রাহী, নাম__মিশ্র তপন ৷৷ ১১৬ ॥ 
সাধ্য-সাধন-তন্ত্ববিৎ আচার্ষের সাক্ষাৎকার।ভাব-নিবন্ধন 
মিশ্রের সংশয়__ 
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে! 
হেন জন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যা'রে ॥ ১১৭ ॥ 


ব্ৰাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্ৰযাক্তিক-ব্ৰাহ্মণ অপেক্ষা একজন 
সব্ববেদাত্ত-পারদশী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটিসবর্ববেদান্তবিৎ 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহত্রবিষণভন্ 
অপেক্ষা একজন এঁকান্তিক-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। তাদশ 
ব্যক্তিকেই “সারগ্রাহী” বলা হয় । সারগ্রাহীর বিপরীত 
ভারবাহী অর্থাৎ যিনি শ্রুতি ও তদনুগ-শাস্রের সার 
আশয় মর্ম বা তাৎপৰ্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নিব 
দ্বিতা বশতঃ বাহ্য-বিচার লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, রা 
সারগ্রাহী না হইয়া 'ভারবাহী”। অন্যাভিলাষী, রে 
ও জানী ব্যাক্তিগণকেই ভারবাহী বলা হয়! দে 
বা বৈষ্ণবই একমান্র চতুর ও বুদ্ধিমান্‌ ; ভি 
ভারবাহিত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্ব্বশাস্ত্রের যথাথ গুহাত 
তাৎপর্য্যে সম্যক্‌ অভিজ্ঞ ৷ 

১১৭৷ যে প্রণালী অবলম্বন করিয় 
বস্তুর লাভ হয়, তাহাকে ‘সাধন’ বলে। রর নর 
উহাই অভিধেয় বলিয়া নিণীঁত হইয়াছে! রি 
মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞানাভাব-বশতঃ নানাপ্রকার টা 
কল্পনা-মূলে অভীষ্ট-সিদ্ধি-প্রাপ্তির উপায় বাণ 


{ অভীষ্ট" 
শা রর 











আদিখশু-_চতুদ্দশ অধ্যায় 










নিত্য রুষমন্ত্র জপ-সজেও কুফনাম-কীর্ভন ব্যতীত 


মনে অপ্রসন্গতা-- 
নিজ-ইচ্ট-মন্ত্র সদা জপে রান্রি-দিনে ৷ 
পোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনা বিনে ॥ ১১৮ ॥ 
একদিন নিশান্তে দ্বপ্র-দর্শন- 
ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রান্রিশেষে ৷ 
সগ্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ-ভাগ্যবশে ॥ ১১৯ ॥ 
কঃ দেবতার আগমন ও মিশ্রকে গূঢ় উত্তি__ 
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মত্তিমান্‌ ৷ 
ব্ৰাক্মণেরে কহে গুপ্ত চরিন্র-আখ্যান ॥ ১২০ ॥ 
চিন্তাগ্রত্ত মিশ্রকে ধৈধ্যধারণার্থ উপদেশ 
“গুন, শুন, ওহে দ্বিজ পরম-সুধীর ! 
চিন্তা না করিহ আর, মন কর’ স্থির ॥ ১২১ ॥ 


১5৯১৬8৯০8১৯ 
গ্রবপ্তিত আছে ৷ তপঃ, ইজ্যা, পূরশ্চরণ, ব্রত, স্বাধ্যায়, 


নিঃশ্বাস-প্রশ্থাসাদি-বায়ু-সংযম-দ্বারা কুম্ভক, পূরক ও 
রেচকাভ্যাস, নিব্বপণ, ত্যাগ, আসন, ভ্রিসবন-স্বানাদি, 
তীর্থ-পর্যযটন, চিত্তনিরোধ-চেস্টা-মূলে ধ্যান-ধারণা 
এবং কর্মপর অচ্চন প্রভৃতি নানা পন্থা সাধারণতঃ 
দৈব-মায়া-মোহিত ভারবাহি-জনগণ-কর্ভৃক সাধনরূপে 
নিণীত হয়। তাদৃশ সাধনগুলি_-জীবছলনারই 
প্রকারান্তর-মান্ত্র। বস্তুতঃ একমাত্র বৈষ্ণবই প্রকৃত 
শুদ্ধসাধন ও সাধ্য-তত্বনিরূপণ ও বিচার করিতে 
সমর্থ । আর বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্যক্তি সাধন-তত্ব নিরা- 
পণ করিতে গেলে তাহার পথ-ভ্রষ্ট হইবারই অধিক 
সন্তাবনা। বিশেষতঃ, তারতম্য-বিচারে দেখা যায় যে, 
টা সাহায্যে সাধনতত্ব-নিরূপণ-চেজ্টা বদ্ধ- 
র ভ্রম, প্রমাদ ও বিঘ্ন আনয়ন করে এবং নিত্য- 

সত্য বাস্তব সাধ্য-তত্তে উপনীত হইতে দেয় না। 
সাধ্য-বিচারে মুমুক্ষু-সম্প্রদায় ভ্রিবিধ আত্যন্তিক 
সত পরিভ্াণ-লাভকেই সাধ্য বলিয়া নির্ণয় 
ই ভ্রান্ত হন। বৃভুক্ষু-সম্প্রদায় ইহামুত্র 
উর ‘সাধ্য’ এবং মুমুক্ষুগণ নির্ভেদব্রক্ম- 
নিক খারণন বলিয়া নির্ণয় করেন! তাহাদের 
কিছুই ই মুলে কেবলমাত্র ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য 
স্তরের সারগ্রাহী ভগবডক্তগণ বৃভুক্ষু বা 


বুক 
আপের বিচার অবলম্বন না করিয়া সাধ্যবিচারে. 


'ভিগবৰ 
সদ প্রেমাকেই লক্ষ্য করেন। তাহারা স্বর্গসুখ বা 
ন্মসাযুজ্যরূপ ভাবছয়কে '“কৈতব বলিয়।ই 


২৯৩ 


সাধ্য-সাধন-তত্ব-লাভার্থ প্রভু-সমীপে গমনার্থ আদেশ-__ 
নিমাইপত্ডিত-পাশ করহ গমন ৷ 

তেঁহো কহিবেন তোমা’ সাধ্য-সাধন ॥ ১২২ ॥ 
সাক্ষাৎ নারায়ণ গৌরাবতার-তত্ব-বর্ণন ; জগদুদ্ধারার্থ 

তাহার নরলীলা_- 
মনুষ্য নহেন তেঁহো _নর-নারায়ণ ৷ 
নর-রূপে লীলা তা'র জগৎ__কারণ ॥১২৩৷৷ 
বেদ-নিগৃঢ গুহ্যকথা-প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা 
বেদ-গোপ্য এ-সকল না কহিবে কা'রে। 
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে ৷” ১২৪ ॥ 
দেবতার তিরোভাব, মিশ্রের জাগরণ ও স্বপ্নদর্শন-ফলে 
সহর্ষে ক্রন্দন 
অন্তদ্ধান হৈলা দেব, ব্ৰাহ্মণ জাগিলা ৷ 
সৃদ্বপ্ন দেখিয়া বিপ্ৰ কান্দিতে লাগিলা ৷৷ ১২৫ ॥ 


জানী প্রভৃতি নানা-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতাভিমানিগণ 
প্রকৃত শুদ্ধসাধ্যসাধনতত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকায় শুতি ও 
তদনূগশান্ত্রের সারগ্রহণে পরমযোগ্যতা-বিশিষ্ট তীক্ষ- 
বৃদ্ধি, শুশাষু সুরুতব্রাহ্মণ তপনমিশ্র তাহাদের নিকট 
সাধ্যসাধনতত্ব-বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও কাহারও 
নিকট কোনও সদুত্তর লাভ করেন নাই৷ 

১১৮। সোয়াস্তি,€ সংস্কৃত 
অপভ্রংশ ). চিত্তের স্থিরতা, শান্তি | 

অহনিশ অভীষ্ট দেবতার মন্ত্র জপ করিয়াও 
তাহার চিত্তে শান্তিলাভ ঘটে নাই । ভক্তিশাস্তরে চতুঃ- 
ষষ্টিপ্রকার সাধনাঙ্গের বিষয় বণিত আছে । আবার, 
সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে গাঁচপ্রকার সাধনাঙ্গেরই শ্ৰেষ্ঠতা 
বনিত হইয়াছে । তন্মধ্যে সব্বত্রেষ্ঠ সাধনা শ্রীনাম- 
সক্কীর্ত্নই শ্রীচৈতন্যচদ্দ্রের প্রদশিত পথ । ভক্তির কোন 
অঙ্গই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে না,_যে কাল- 
পর্য্যন্ত না এবং যদি না, শ্রীনামকীর্ত্রনের সাহায্য গ্রহণ 
করা হয়। সাধন-ব্যতীত চিন্তে কখনও শান্তিলাভ 
ঘটে না,_একথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণ- 
প্রীতিমূলক শ্রীনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন এবং 
তদ্দারা একমাত্র সাধ্য কুষ্ণ-প্রেমার লাভ না হওয়া 
পর্যন্ত সাধনে সিদ্ধি-লাভ দুরূহ ও তাহা অসম্পূর্ণ 
মাত্র ॥ 

১২৪ । বেদ-গোপ্য,__সব্বসাধারণ-লোকের নিকট 
বেদ-শাস্ত্রের গপ্তরহস্য কখনও প্রকাশিত হয় না, কিন্তু 


‘স্বস্তি'-শব্দের 





ES nadia 
জানেন । তাৎকালিক বঙ্গদেশে অন্যাভিলাষী, কন্মী ও 


২৯৪ 


শ্ৰীখ্ৰীচেতন্যভাগবত 


rn তারা ০... 


স্বসৌভাগ্যানন্দে প্রভুকে স্মরণপূর্বক প্রভুসহ মিলনার্থ প্রস্থান__ 


“আহো ভাগ্য’ মানি” পুনঃ চেতন পাইয়া ৷ 
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া ॥ ১২৬ ৷ 
পদ্মা-তটে শিষ্য-বেচ্টিত প্রভূ-সমীপে আগমন, প্রণাম ও 
করযোড়ে দণ্ডায়মান-__ 
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
শিষ্যগণ-সহিত পরম-মনোহর ॥ ১২৭ ॥ 
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে ৷ 
যোড়-হস্তে দাণ্ডাইলা সবার সদনে ॥ ১২৮ ॥ 
স্বীয় উদ্ধারসাধনার্থ প্রভূসমীপে সদৈন্যে কাকুক্তি ও 
কুপা-ভিক্ষা__ 

বিপ্র বলে-_-“আমি অতি দীন-হীন জন ৷ 
ক্কপা-দৃষ্ট্যে কর’ মোর সংসার মোচন ॥ ১২৯ ॥ 





যিনি- প্ররুত প্রস্তাবে শ্রোত-গন্থী অর্থাৎ আচার্যযবান্‌ 
পূরুষ, তাহার হাদয়েই বেদের নিগুঢু সত্যার্থ প্রকাশ- 
মান হয়। অজ্তরূঢ়ি-বৃত্তির সাহায্যে সাধারণ-ভাবে 
যে-সকল কথা ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায় বুঝিয়া থাকেন, 
উহা বেদের বাহ্যার্থ মাত্র ; বিদ্দদ্রাটরির্তির আশ্রিত 
প্রকৃত শ্রোতপন্থী বেদ-পাহঠীর উহা জ্ঞেয় বিষয় নহে। 


১২৬ । অহো ভাগ্য মানি", স্বীয় অসামান্য 
সৌভাগ্য বুঝিয়া ৷ 


১৩২। অখণ্ড সুকৃতি-সম্পনন ব্যক্তিরই জন্ম- 
জন্মান্তরীণ পুঞ্জ-পুর্জ-সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণসেবা-প্রববত্তি 
উদিত হয়। স্বভাবে জীবের তাহাই একমাত্র প্রয়ো- 
জন। সব্বথা-শব্দে-_সব্বপ্রকারে ; পাঠান্তরে, 'সব্দা' 
-শব্দে--সব্ব-সিদ্ধি অভীষ্ট পর মার্থপ্রদ ৷ 

১৩৩ । প্রভুর সেবন-_অত্যন্ত দুরধিগম্য ব্যাপার ৷ 
আদৌ “কে প্রভু ? কাহারা তাহার দাস £-_এই সমস্ত 
বিচারে অনেক সময় অংসারি-জীবের ভ্রম হয় ৷ মায়া- 
বদ্ধ জীব সব্বদা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকেই 
শ্রেষ্ঠ ভান করিয়া অন্যের নিকট হইতে লাভ, পূজা 
বা প্রতিষ্ঠার আশা করে। তদ্বিপরীত ভাব অর্থাৎ 
নিষ্কপট দৈন্য ও প্রপত্তির ভাব যাহার হৃদয়ে উদিত 
হয়, তিনিই ধন্য ৷ তাদূশ সূক্ৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিই ভগ- 
বানের সেবা করিয়া থাকেন । তিনি নিজের ইন্দরিয়- 
তর্গণে বা অপরের নিকট হইতে পূজা-গ্রহণে আগ্রহ 
প্রকাশ করেন না। ইহ-জগতে শুদ্ধভক্তিহীন অনর্থযুস্ত 
জীব সৰ্ব্বদা অন্যের নিকট, হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া 


সব্বজীবের নিত্যপালনীয় একমান্ সাধ্য-সাধন-তত্ে নিউ 
অনভিজ্ত-জ্ঞাপন ও তদ্বর্ণনার্থ প্রভূসমীপে ্রর্থনা_. 
সাধ্য-সাধন-তত্্ব কিছুই না জানি৷ 
ক্ূপা করি” আমা" প্রতি কহিবা আপনি 


॥১৩০॥ 
বিষয়-সুখে অনিচ্ছা ও চিত্তের অপ্রসাদ-হেতু চিন্ত 


ডি প্রসাদ- 
লাভা প্রার্থনা__ 


বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভাগ ৷ 
কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময় ॥৮ ১৩১॥ 
গ্রভুকর্তুক মিশ্রের কুফভজনেচ্ছা-মূলক সৌভাগ্য-প্রশংসা_ 
প্রভু বলে” “বিপ্র ! তোমার ভাগ্যের কি কথা। 
ক্বষ্ণচভজিবারে চাহ, সেই সে সব্র্বথা ॥ ১৩২ ॥ 
প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানে স্ব-ভজনরূপ যুগধর্ম-প্রচার-_ 
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার ৷ 
যুগধর্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার ॥ ১৩৩ ॥ 





নিজের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে । কালে-কানে [ 
মায়া-বদ্ধ দীনজীবগণকে অনর্থাধিক্য হইতে মোচন | 
করিবার জন্য এইসকল ভাগবত-কথা আলোচনা-মুখে 
ভগবান্‌ ও ভক্তগণ প্রচার করিয়া থাকেন । তদ্দুরা | 
যুগোচিত ধৰ্ম সংস্থাপিত হয়। সাধারণতঃ কাণ | 
চারিভাগে বিভক্ত-- কৃত বা সত্য, ভ্রেতা, দ্বাগর ও 
কলি। আদিমকালে যখন জীবের চিত্তে সরলতার 
অভাব ছিল না, সেইকালে জীব-হৃদয়ে ভগবদ্ধ্যানের 
সম্ভাবনা ছিল এবং তাহাই ক্ুতযুগ বলিয়া কথিত 
হইত ৷ পরে যক্তবিধির দ্বারা যজ্তেশ্বর বিষ্ণুর উগা- 
সনাই যগ-ধর্ম বলিয়া প্রচারিত ছিল। এই কাছে 
দ্রিপাদ-ধর্মের অধিষ্ঠান থাকায় উহা ্রেতাযুগ বিয়া 
সংজ্িত হইত ৷ ধৰ্ম্মের অর্থাবসানে যুগ-ধর্ম্ম আচ্চাবিষণ 
অঙ্চনমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন PEt 
অধিষ্ঠানহেতু উহা দ্বাপরযুগ-নামে অভিহিত ও 
তৎপর ক্রমশঃ দ্বিপাদ-ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া কলির পরার 
একপাদ-অবশিষ্ট হইল ৷ কলিযুগে যখন 2 রি 
ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন শ্রীনাম-সঙ্কীওন না। 
অন্যপ্রকার সাধন-প্রণালীর অধিষ্ঠান থাকিতে লা 
নাম-সক্গীর্তনই কলিযুগের ধর্ম । যেস্থানে হা 
কথা-প্রচারের অভাব, সেইস্থানেই প্রচার-রহিও ধ এবং 
ভজন-মখে অর্চ্চনাদি, বাহ্যানুষ্ঠানমুখে যজ্তবি গাদির 
পূনরায় নিজ্জন-ভজন-চেম্টা-মূলে বি 
প্রক্রিয়া 1. ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণচৈতন্য প্রাগ্যুগ 


্গ্নের সাধন 
ন 
সংস্থাগ 
প্রণালী-ভ্রয় অপেক্ষা নামসক্কীর্তনেরই প্রাধান্য 

















আদিখণ্ত__চতুদ্দশ অধ্যায় 


ভগবানের চতুর্যুগে চতুব্বিধ ভগবন্ভজনরাপ যূগধর্ম্মসংস্থাপন_ 

চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম রাখি’ ক্ষিতিতলে ৷ 

স্বধৰ্ম্ম স্থাপিয়া-প্রভু নিজ-স্থানে চলে ॥ ১৩৪ ॥ 
তথাহি ( গীতায়াং ৪৷৮ )-- 

গিষ্ট-গালন, দুষ্ট-নাশ ও যুগধর্ম্ম-সংস্থাপনাথ বিষ্ণুর 
যুগাবতার-_ 

পরিন্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্ৃতাম্‌। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ১৩৫ ॥ 
তথাহি ভোঃ ১০1৮১৩)-- 

সত্যে শুব, ভ্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ ও কলিতে পীতবর্ণ 

যুগাবতার__ 


আসন্‌ বর্ণান্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহৃতোহনুযুগং তন্ঃ | 


সুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কুষ্ণতাং গতঃ ॥১৩৬ 


টি eA ৬৩ --৮-ল 
করিয়াছেন । যাহারা কুষ্ণসক্কীর্তনের মহিমা অস্বীকার 


করেন, তাহাদের নিকট শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির কথা 
প্রচারিত নাই জানিতে হইবে । 

১৩৫1 আদি, ২য় অঃ ১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য! 

১৩৬1 যদুগণের পুরোহিত মহষি গর্গ বসুদেব- 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রজে নন্দালয়ে আগমনপূর্বক 
নন্দের নিকট সওকারলাভানন্তর তদীয় প্রার্থনা ও স্বীয় 
ইচ্ছা পূরণার্থ গোপনে রাম ও কৃষ্ণ, উভয়ের নাম- 
করণাদি দ্বিজাতিসংস্কার প্রদান করিয়া, উভয়ের তত্ব 
কীর্তন-মুখে প্রথমতঃ বলরামের নামকরণের কারণ 
ব্যাথা করিবার পর কৃষ্ণের নামকরণের হেতু বর্ণন 
করিতেছেন,__ 

অন্বয়-__ অনুযূগং (যুগে যুগে) তনূঃ ( শ্ৰীমূৰ্ত্যব- 
তারান্‌ ) গৃহ_তঃ ( স্বীকুর্ব্বতঃ প্রকটয়তঃ বা) অস্য 
(তব নন্দনস্য) হি (নিশ্চয়ে) শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ 
(ইতি) ভ্রয়ঃ বর্ণাঃ (রূপত্রয়-বিশিষ্টাঃ অবতারাঃ ) 
আসন্‌ (অভবন্), ইদানীং দ্বোপর-শেষাংশে) কৃষ্ণতাং 
(কফ্ণবর্ণত্বং) গতঃ প্রোপ্তঃ, অতঃ অদ্য কৃষ্ণঃ ইতি অস্য 
নাম স্যাৎ)। অথবা, 

অনুযূগং (প্রতিযুগং) তনুঃ গৃহ.তঃ প্রোদুর্ভবতঃ) 
অস্য তেব পুন্রস্য) হি (যদ্যপি) ভ্রয়ঃ (কৃষ্ণাৎ অন্যে 
শুল্াদয়ঃ ভ্রয়ঃ) বর্ণাঃ (রূপালি) আসন্‌ বেভুব, তথাপি) 
ইদানীং (েতপ্পরাদুর্ভাববতি দ্বাপরান্তে) শুর্লুঃ রক্তঃ 
তথা পীতঃ ( এতদ্রূপাঃসব্বযুগাবতারাঃ, তদুপলক্ষণে 
তু, অন্যে সৰ্ব্বে প্রাভব-বৈভব-প্রকাশ-বিলাস-স্থাংশ- 
অদেকাত্ম-পূরুষ-যুগ-মন্বস্তরাবতারাদিবিষ্ণুরূপাঃ অপি) 
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কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনই কলিযুগ-ধৰ্ম্ম_ 
কলিযুগ-ধর্ম হয়-নাম-সঙ্কীত্তন ৷ 
চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥ ১৩৭ ॥ 
তথাহি (ভাঃ ১২৩৫২ )- 
চতুর্ুগে চতুব্বিধ অভিধেয়-ভজন,_সত্যে বিষ্ণ্ধ্যান, 
ন্রেতায় বিষ্যজন, দ্বাপরে বিষ্ণচ্চন, কলিতে 
বিষ্ণনাম-কীন্তন_- 
কৃতে যদ্ধযায়তো বিষ্ণুং ভ্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ৷ 
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলো তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥১৩৮ 
কুষ্ণনাম-কীর্তনের যুগধর্ম্মত্র-হেতু কৃষ্ণ কীর্তন-বিহীন-ধর্ম- 
যাজনে জীবের উদ্ধার-সম্তাবন।ভাব-__- 
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার । 
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ৷৷ ১৩৯ ॥ 


a a EAE ESSIEN 
কৃষ্ণতাং গতঃ (এতস্মিন্‌ কৃষ্ণে অন্তর্ভত$, অতঃ 
সৰ্ব্ববতারী কুষ্ণোহয়ং স্বয়ংরাপঃ পূর্ণতমঃ পরমেশ্বরঃ 
সব্বকারণ-কারণম্‌ ইতি নিক্ষর্ষঃ)। 

১৩৬। অনুবাদ-_হে নন্দ! তোমার এই পুত্র যুগে- 
যুগে শ্রীমুত্তি প্রকটনপূর্র্বক শুক্ল, রক্ত ও পীত, এই বর্ণ- 
রয় ধারণ করিয়াছেন; অধুনা এই দ্বাপর-যুগের শেষাংশে 
ইনি কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ করিয়াছেন (অতএব ইহার কৃষ্ণ- 
নামকরণ সম্পাদিত হউক); অথবা, প্রতিযুগে অব- 
তরণকারী তোমার এই পুন্রের পূর্ব্বে যদিও শুক্ল, রক্ত 
ও পীতবর্ণ এবং অন্যান্য দ্বাপরযুগে শুকপক্ষীর ন্যায় 
বর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল, তথাপি সেই শুক্ল, রক্ত, পীত 
এবং তদুপলক্ষণে অন্য যাবতীয় প্রাভব-বৈভব- 
প্রকাশ-বিলাস-স্বাংশ-তদেকাত্ম-যুগ-মন্বন্তরাদি সমস্ত 
অবতারই সম্প্রতি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ এই 
শ্রীরুষ্ণ-বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। অতএব এই 
শ্ৰীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতারী স্থয়ংরূপ বিষ্ণপরতত্্র ভগবান্‌। 

১৩৮। এইভাবে ক্রমশঃ ভগবজ্জন্ম-বৃতাত্ত- 
বর্ণনাকাঙক্ষায় কিংবা শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যাদি বর্তমান 
বন্তব্য-বিষয়ের বিস্তা রাভিপ্রায়ে স্চী-কটাহ-ন্যায়ানু- 
সারে (অর্থাৎ পূর্ব্বে অল্পতর আয়াস-সাধ্য বিষয়- 
সম্পাদনের পর অধিকতর আয়াস-সাধ্য বিষয়-সম্পা- 
দন কর্তব্য,_এই রীত্যনূসারে ) বলরামের নামকর- 
গাদি বর্ণন কবিবার পর এক্ষণে “কুষিভূবাচকঃ 
শব্দঃ”_কৃষ্ণনামের এই নিরুত্তি সঙ্গোপনপূর্্বক 
কৃষ্ণের সুচারু শ্যামবর্ণ-নিবন্ধন পরমসৌন্দর্য্য বর্ণন 
করিবার আকাঙক্ষায় ‘কৃষ্ণ এই নামটী প্রকাশ করিতে 
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গিয়া বর্তমানশ্লোকের অবতারণ করিতেছেন । সত্য- 
ভ্রেতাদি তিন-যুগে শ্রীমৃত্তি-প্রকটকারী (তোমার) এই 
তনয়ের ক্রমশঃ শুক্লাদি তিনটি বর্ণ (প্রকটিত) হইয়া- 
ছিল। ‘হি’-শব্দে নিশ্চয় অথবা প্ৰসিদ্ধি ৷ পূর্ব্বের ন্যায় 
এই কলির প্রারম্ভে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া প্রকট হই 
লেন। তত্বদৃচ্টিতে সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া রূপ ও 
রূপীর সম্পূর্ণ অভেদ-নিবন্ধন নিত্যত্বসত্তেও কৃষ্ণবর্ণের 
সংগোপন করিবার নিমিত্ত এরূপ কথিত হইল; 
অন্যথা, নিত্য শ্যামসুন্দর বলিয়া “ইনি__সুপ্রসিদ্ধ 
সাক্ষাদ্ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণ” এইরূপ জ্ঞানের সন্তাবনা 
ঘটে ৷ 

অথবা, এই শ্লোকের এইরূপ অর্থও হইতে পারে-_- 
“বারংবার মৃত্তিগ্রহণকারী (তোমার ) এই তনয়ের 
শুরাদি তিনটী বর্ণ ই (প্রকটিত) ছিল ; ইদানীং তোমার 
পুন্রস্বরূপে ইনি জগন্মনোহর শ্যামবর্ণ হইলেন’ ইত্যাদি 
বাক্য শ্রীনন্দমহারাজের সন্তেষের নিমিত্তই কথিত 
হইয়াছে । এইভাবে বিভিন্ন অবতারাবলীর নাম ও 
রূপের বৈচিন্ত্য-নিবন্ধন ইনি ‘কৃষ্ণ’ নামে প্রকট হইয়া- 
ছেন,_এইরূপ অর্থও দ্রষ্টব্য ।__(শ্রীসনাতনপ্রভূকৃত 
“র্হদ্বৈষ্ণবতোষণী”) ৷ 


প্রতিযুগে এই বালকরূপী ভগবানের তিনটী বর্ণ 
প্রকটিত ছিল ; যথা-_শুক্র, রক্ত ইত্যাদি। কিন্তু 
ইদানীং তনুগ্রহণসূত্রে (অর্থাৎ অবতারপ্রকটনসূন্রে.) 
তোমার পুন্রত্ববিষয়ে তিনিই কৃষ্ণত্ব বা সাক্ষান্নারায়ণত্ব 
অর্থাৎ রূপগুণ।দির দ্বারা তাঁহার তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। পরবত্তী ১৯শ শ্লোকেও “ইনি গুণে নারায়ণের 
সমান” এইরূপ ভাবে উপসংহার করা হইবে ৷ এই- 
রূপে সেই সেই উপাসনা-প্রভাবরূপ পূর্ব্বাচার কথিত 
হইল ৷ অতএব ( এই মাধূর্য্যবিগ্রহের ) পরমোৎকর্ষ- 
রূপ নিত্যাধিষ্ঠান-নিবন্ধন “কৃষ্ণ” এই মৃখ্যনামই 
জানিতে হইবে,__ইহাই ভাবার্থ ।৮-_(জ্রেমসন্দভ") ৷ 

“এইভাবে ক্রমশঃ ভগবানের জঙ্মরত্ত্ত-বর্ণনা- 
কাঙক্ষায় শ্রীবলদেবের নামসমূহ ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
নামসমূহ প্রকাশ করিতে গিয়া বর্তমান-শ্লোকের অব- 
তারণা করিতেছেন! যুগে-যুগে বারংবার অনুগ্রহণ- 


কারী এই বালকরূপী ভগবানের শুক্লাদি তিনটী বর্ণ - 


প্রেকটিত) ছিল৷ ইদানীং তোমার পৃত্র-স্বরূপে ইনি 
জগন্মোহন শ্যাম-বর্ণতা প্রান্ত হইলেন ৷. বক্তব্য এই 


শ্ৰীগ্রীচৈতন্যভ'গবত 


যে, তনৃগ্রহণ” এই স্বতন্্র-ভাবের উক্তি-নিবন্ধন হা 
যোগ-প্রভাবের ন্যায় কথিত হইয়াছে। সেস্থলে টি 
রাপ-গ্রহণ-দারা শ্রীনারায়ণ-স্বভাবের অভিব 
ন্ধন তীহারই উপাসনা-যোগ পর্যবসিত হইয়াছে। 
সেই নারায়ণের অংশভূত পূর্ব পূর্ব শুক্লাদি-অবতারের 
উপাসনা-দ্বারা সেই সেই অবতারের সাম্যাদি-প্রাপ্তি- 
নিবন্ধন শুক্রতাদি-প্রান্তি ঘটে, কিন্তু সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ- 
রূপে প্রসিদ্ধ সাক্ষাৎ-নারায়ণের উপাসনা-দ্বারা তাহার 
সাম্য-প্রাপ্তিনিবন্ধন কৃষ্ণবর্ণেরই প্রাপ্তি ঘটে; পরবত্তী 
১৯শ শ্লোকেও বলা হইবে যে, “ইনি গুনে নারায়ণের 
সমান 1” এইরূপে পূর্ব্বাচার কথিত হইল এবং পরম- 
ভাগবত শ্রীনন্দকেও সন্তম্ট করা হইল ৷ 


Jক্তি-নিব- 


এইরূপ পরমোৎকর্ষপ্রাপ্তিদ্বারা স্বরূপনিষ্ঠত্ব-নিব- 
্ধন তাহার ‘কৃষ্ণ’ এই নামটীকেই “মুখ্য” জানিতে 
হইবে । অতএব (কেবল ‘রূপে’ নহে, ) নামেও যে 
ইনি কৃষ্ণতা লাভ করিলেন, এইরূপ অর্থও জ্ঞাতব্য,._ 
ইহাই অভিপ্রায় ৷ যুগে-যুগে তনুগ্রহণকারী ভগবানের 
তিনটি বর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল । তন্মধ্যে গুক্ল- 
বর্ণ অবতার, রক্তবর্ণ অবতার, পীতবর্ণ অবতার, 
এবং এই উপলক্ষণে বর্ণান্তরবিশিম্ট অবতারগণ 
(অর্থাৎ অন্যান্য দ্বাপরযূগীয় শুকপক্ষি-বর্ণ অবতারও), 
সকলেই সম্প্রতি এই বালকরাপী ভগবানের আবির্ভাব- 
সময়ে এই কৃষ্ণবর্ণের অভ্যন্তরে অন্তর্ভূক্ত হইলেন। 
সমস্ত অংশ গ্রহণপূবর্বক স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়ায়, স্বয়ং 
কৃষ্ণস্বরাপ অর্থাৎ নিজের সমস্ত অংশকে কৃষ্ণবণী- 
করণ-নিবন্ধন এবং সকলকে আকর্ষণ করায়, ভিড 
‘কৃষ্ণ’ এই নামটীই মৃথ্য। অতএব 'কুষিভূবাচকঃ 
- কৃষ্ণ-শব্দের এই নিরুক্তিটিতেও রৃহত্তমানন্দে সার? 
বস্তুই অন্তর্ভত বলিয়া সমস্তই পূৰ্ব্বোক্ত অর্থের অন্তগত 
হইতেছে । অতএব ত'হার এই মহানামটা স্বাভাবিক! 
প্রণবের অভ্যন্তরে বেদসমূহের ন্যায় কুষ্ণনামের অভ 
স্তরেও অন্যসমস্ত বিষ্ণুনাম এবং কৃষ্ণরূপের টি 
সমস্ত বিষ্ণুরূপই অন্তর্ভুক্ত । ইহা যুক্তিযুক্তও ন 
যেহেতু বিষ্ততত্বের অন্য নাম-সমূহ-_এই ছা 
কৃষ্ণ-নামেরই বিশেষণ-স্বরূপ | প্রভাসখণেও- নল 
হইতে মধুর, নিখিল মঙ্গলসমূহের মধ্যে একমত রর শা 
ইত্যাদি যে শ্লোকাটী আছে, তাহার সৰ্ব্বশেষে কি ত 
এই শব্দটী বর্ত্তমান । অন্যন্রও--“হে পরস্তপ, রঃ 
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বিষ্ণনামের মধ্যে আমার কি এই নামটিই মুখ্য ৷ 


হাসল 
টি ০৫০: টির 





আদিখণ্ড-_চতুর্দশ অধ্যায় 


২৯৭ 


টিন 2 রা 


নিরন্তর নামকীর্তনকারীর মহিমা অতীব 
বেদগুহ্য_ 
রান্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইভে ৷ 
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ ১৪০ ॥ 


অতএব এই কৃষ্ণনামের প্রথম অক্ষরটিও “মহা মন্ত্র 
বলিয়া প্রসিদ্ধ 1”__স্ত্রোজীব-প্রভূক্কৃত 'লঘুতোষণী? )। 

১৩৮। “কলির মহা-দোষগুলি কি-উপায়ে ভগবান্‌ 
বিনাশ করিয়া থাকেন £-_ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের 
উত্তরে শুকদেব কলির মহা-দোষ-সত্ত্বেও এই একটী- 
মাত্র মহাগুণের কথা বর্ণন করিতেছেন, 

অনুয়_কৃতে সেত্যযুগে) বিষ্ণুং ( স্ব্বশ্বরেশ্বরং 
গরং ব্রন্ম ) ধ্যায়তঃ (ধ্যানকারিণঃ জনস্য ) ভ্রেতায়াং 
(ত্ৰেতা-যূগে তমেব বিষ্ণং ) মখেঃ (যজৈঃ ) 
যজতঃ ( যজনকারিণঃ জনস্য ) দ্বাপরে ( দ্বাপরযুগে 
চ তট্যব বিষ্ণোঃ ) পরিচার্য্যায়াং (অচ্চনে) যৎ 
(ফলং লভ্যতে ইতি শেষঃ), কলৌ (কলিযুগে) হরি- 
কীর্তনাৎ (তস্যেব হরেঃ নামরূপগ্তণলীলা-কীর্তনাৎ 
এব) তৎ ( সৰ্ব্বং লব্ধং ভবতি ইতি শেষঃ, নান্যস্িমন্‌ 
যুগে; উক্তঞ্চ _ধ্যায়ন্‌ কৃতে জন্‌ যজৈত্রেতায়াং 
দ্বাপরেংচ্চয়ন্‌ । যদাপ্রোতি তদাপ্োতি কলো সঙ্কীর্ত্ত্য 
কেশবমূ ॥” ইতি )। 

১৩৮1 অনুবাদ-_সত্যযুগে ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
ধ্যানকারি-ব্যক্তির ভ্রেতাযুগে যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর 
যজনকারীর এবং দ্বাপর-যুগে বিষ্ণুর অঙ্চনে যে হরি- 
তোষণরূপ ফললাভ হয়, কলিযুগে ভগবান্‌ শ্রীহরির 
কীন্তনপ্রভাবে সেই সমস্ত ফল-লাভ হয় ৷ 

১৩৯। ষুগ-চতুষ্টয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় 
কীন্তিত হইয়াছে । কলিযগের সাধনবর্ণনায় কৃষ্ণনাম- 
যঞ্জেরই উৎকর্ষ প্রদগিত হওয়ায় অঙ্ন, যজ্ঞ ও ধ্যান 
ই জীরের চরম সাধা-বস্ত বা প্রয়োজন- 
ডি তি হী নির্বোধ লোক-সকল কৃষ্ণ-কীৰ্্তন 

র করিয়া বৈতানিক মহা-কর্মকাণ্ড বা নিভেঁদ- 
SEL জ্ঞান-কাণ্ড'দি ইতর-পন্থা গ্রহণ করে ৷ 
উর তর কখনই স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ইন্ড্রিয়-তৃপ্তির 

বন্ধ হইতে মৃক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই৷ 
হি যাঁহারা প্রপঞ্চে ভগবত্তোষণ-মূলে সকল- 
সবার কালে ভগবানের নাম অনুক্ষণ গ্রহণ 
--৩৮ 


কলিতে কুষ্ণনাম-কীন্ত্ীন-ভজন ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের 
অকন্মণ্যতা, তাদৃশ কুষ্ণভজনকারীর সৌভাগ্য 


শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ । 
যেই জন ভজে ক্ুষ্ণ, ত"র মহাভাগ্য ॥ ১৪১ ॥ 





করেন, তাহাদিগকে নিত্য ভগবৎস্মৃতি-পরায়ণ মুক্ত- 
পুরুষ বলিয়া বেদশাস্ত্র গান করিয়া থাকেন । কিন্তু 
সাধারণ প্রাকৃত মৃুলোক সেইসকল কথা বুঝিতে না 
পারিয়া বলেন যে, বেদ কখনও তাঁহাদের সম্বন্ধে 
গান করেন না, অতএব তাহাদের এরূপ অনুক্ষণ 
শ্রীনাম-কীর্তন-বিচার গ্রহণীয় নহে। তাঁহাদিগের 
অজ্ঞানতিমিরান্বচক্ষুর উন্মীলনের জন্য পরমকরুণ 
গ্রন্থকার বলিতেছেন যে,  ভগবন্নামকীর্তনকারীর 
অপ্রাকৃত প্রকৃত-মাহাআ্য বেদও গান করিতে জম্যক্‌ 
অসমর্থ । তাৎপৰ্য্য এই যে, সাধারণ প্রারুত-লোকের 
অক্ষজ-ভ্তানের অতীত বলিয়া বেদ ভগবন্নামকীত্বন- 
কারীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। 
সৃতরাং সাধারণ নিবের্বোধ লোকগণের অক্ষজধারণার 
উপযোগিবিষয়ই বেদে গীত হইয়াছে বলিতে গেলে 
তাহারা এ নামকীর্তনকারীর গুণরাশিকে বেদাতীত 
অসামান্য ব্যাপার বা তদূদ্দে অবস্থিত বলিয়া জানিতে 
পারেন । সাধারণতঃ বিধি-নিষেধের দ্বারা কর্মফল- 
বাধ্য জীবকে সৎপথে আনয়নই বেদের বাহ্য তাৎ- 
পর্য্য ৷ যাহারা সর্বক্ষণ ভগবন্শ্রবণ কীর্ভনসমরণাদিতে 
নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট বেদের প্রতিপাদিত 
ও নিষিদ্ধ ব্যাপার কিছুই নাই। স্বাভাবিকভাবেই তাহা- 
দের হাদয়ে ও প্রকার বৃত্তি অবস্থিত ৷ শ্রীভগবন্নাম 
সাক্ষাদ্‌ বৈকুণ্ঠ বস্তু ৷ উহা জড়জগতের কোন জীব- 
ভোগাদ্রব্যের ইন্দরিয়গ্রাহ্য সংজ্ঞা বা শব্দ নহে! অতএব 
যিনি চিৎ ও অচিৎ-_এই উভয় জগতের একমাত্র 
আরাধ্য শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
নিশ্চয়ই পরম-মুক্ত পুরুষ; লৌকিক-পরিমাণ-দ্বারা 
তাহার পরিমিতি চেষ্টা নিতান্ত অসম্ভব । 

১৪১1 জ্ঞান-করৰ্ম্মাদি প্রাকৃত অভিধেয় ব্যতীত 
ও সত্য-যুগের ধ্যান, ত্রেতাযূগের যক্ত ও দ্বাপরযুগের 
অঙ্ভনাদি অভিধেয়-সমূহের অনুশীলনে সুফল প্রসব 
করিবার পক্ষে কলিযুগে বহু অন্তরায় বর্তমান । অত- 
এব অভিন্ন-কৃষ্ণ আীনামান্রয়ে যিনি নিরন্তর হরিভজন 
করেন, তাঁহার ন্যায় মহাভাগ্যবান আর কেহই নাই । 


২৯৮ 


২২১-২৬+৩১০১২২৯৬২৩০ 


কাগট্য-নাট্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কুষ্ণভজনার্থ উপদেশ-__ 
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া ৷ 
কুটিনাটি পরিহরি’ একান্ত হইয়া ॥ ১৪২ ৷৷ 
কৃষ্ণনামই যুগপৎ সাধন ও সাধ্য অর্থ/ৎ সম্বন্ধ, অভিধেষ়্ 
ও প্রয়োজন-_ 
সাধ্য-সাধন-তত্ব যে-কিছু সকল । 
হরিনাম-সঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল ॥ ১৪৩ ॥ 
তথাহি রৃহমারদীয়ে-_ 
হরিনামব্যতীত গত্যন্তরাভাব__ 
হরেনীম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌ ! 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥১৪৪ 
অথ মহামন্ত্র_ 
হরে কৃষ্ণ হরে ক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে 0১৪৫ 


১৪২। হে তপনমিশ্র, তুমি গৃহস্থাশ্রমে বাস 
করিয়া কৃষ্ণের সেবা কর ৷ কু-শব্দে নিষিদ্ধাচার, না- 
শাব্দেও তাহাই ৷ কাপট্য-নাট্যও কুটিনাটি-নামে অভি- 
হিত অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,_এই চতু্ব্বগ- 
রূপ কৈতবচতুষ্টয়কে অর্থ বা প্রয়োজনজ্ঞানে যে-সমূ- 
দয় সাধন কল্পিত হয়, উহাদিগের অনুশীলন করিবার 
দুৰ্ব্বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে কুষ্ণচনাম আশ্রয় 
করিলেই কৃষ্ণের প্রীতি উৎপন্ন হয় ॥ অন্যাভিলাষী, 

কন্মী, যোগী ও জ্ঞানী প্রভৃতি কেহই কৃষ্ণপ্রীতির জন্য 
যত্ব করে না; তাহারা নিজ-নিজ-তাতকালিক ইন্দ্রিয়- 
প্রীতির জন্য ব্যস্ত থাকে, তদ্দারা তাহাদের কোন নিত্য 
বাস্তব মঙ্গল-লাভ হয় না। এসকল ফল্গু-বাসনা প্রবল 
থাকিলে রুষ্ণনামে রুচির উদয় হয় না। 

১৪৩ । কৃষ্ণপ্রেমাই সাধ্য এবং কৃষ্ণনামসঙ্কীত্তনই 
সাধন ৷ এতৎসম্পর্কে যতপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইতে 
পারে, তাহার সমস্ত মীমাংসা একমাত্র কৃষ্ণ-নামেই 
পাওয়া যাইবে। অন্যাভিলাষী, কম্মী ও জ্ঞান প্রভৃতির 
যাবতীয় তুচ্ছ-বাসনার অপ্রয়োজনীয়তা একমাত্র কৃষ্ণ- 
নামাশ্রিতব্যক্তিরই কৃষ্ণনাম-সক্কীন্তনপ্রভাবে' উপলব্ধি 
হয়। 

১৪৪) অন্বয়্__হরেঃ নাম, হরেঃ নাম, হরেঃ 
নাম (ভগরতঃ শ্রীকুষ্ণস্য নাম-কীর্তনম্‌ ) এব 
কেবলম্‌ € অন্যসর্্ববিধসাধন।পেক্ষা শূন্যং স্বরাড় রূপ- 
তয়৷ স্থয়মেব সাধ্যং সাধনঞ্চ, অতঃ উভয়বিধস্বরূপমূ 
ইতি বেদ-বেদানুগ-সৰ্ব্বশাস্ৈঃ বিনিণীতম্)। কলৌ 





স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 











এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র ৷ 
যোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্তু ॥ ১৪৬ 
হরিনাম-মহামন্্র-বীর্তনরাপ অভিধেয় বা সাধনাঙ্গের 

অনুশীলন-দ্বারাই রতি বা ভাব ও 

প্রয়োজন-সিদ্ধির উদয়__ 
সাধিতে সাধিতে ঘবে প্রেমাঙ্কুর হবে 
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥১৪৭ ॥ 
প্রভুর স্বমূখে উপদেশামৃত-পানে মিশ্রের বারংবার প্রণাম 
প্রভুর শ্রীমূখে শিক্ষা শুনি" বিপ্রবর ৷ 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর ॥ ১৪৮ ॥ 
প্রভুর সঙ্গে আবস্থান-প্রার্থ না-ফলে মিশ্রকে প্রভুর 
কাশীতে প্রেরণ 

মিশ্র কহে,_-_“আজ্ঞা হয়, আমি সনে আসি ৷” 
প্রভু কছে,--“তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী ৷৷ ১৪৯॥ 


ও প্রেমরাপ 





(বিশেষতঃ কলিযুগে তু ) অন্যথা ( অন্যবিধা ) গতিঃ 
(প্রয়োজনরূপস্য ভগবপ্রেম্নঃ সাধনপ্রণালী ) নাস্তি 
এব, নাস্তি এব, নাস্তি এব (কুন্র কু'পি ন বিদাতে 
ইত্যর্থঃ)। 

১৪৪1 তনুবাদ-_-কেবলমান্র হরিনাম, হরিনাম, 
হরিনামই সার ৷ কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই- 
ই, নাই-ই নাই-ই। 

১৪৬1 এই শ্লোকের বিষয় যে বন্লিণ-অক্ষরাক 
ষোলটী নাম, তাহা সমস্তই সন্বোধনের পদ; ;- ইহাই 
মহামন্ত্র। পাঞ্চরান্রিক-বিধানমতে এই মহামন্ত্রের উচ্চ 
কীর্তন এবং জপ, উভয়বিধ অনুশীলনই বিহিত। 
যিনি এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন, তীহারই 
হাদয়ে উচ্চকীর্তনপ্রভাবে কুষ্ণপ্রীতি-বাসনাঞ্চুর উদ্গত 
হয় এবং ক্রমশঃ শ্রীনামপ্রভুর কুপায় তিনি অচিরেই 
সাধ্য-সাধনা-তত্বে পারদর্শী হন! “ছড়ানাম' বা রি 
রসাভাস-দুষ্ট নামাপরাধের চীৎকার, অথবা রানি 
মন্ত্রকে কেবল জপ্য-জ্ঞানে উচ্চকীর্ত্তন- _বিরোধী রর 
তাহা কুষ্ণ-প্রেমের পরিবর্তে অপরাধই উৎপাদন রর 
যাহারা এরূপ অপরাধ করিতে কৃতসঙ্কল, তাহা না 
হাদয়ে কোনদিন সাধ্য-সাধন-তত্বক্ানের উদয় হয় ্ 
এইসকল গুরুদ্রোহী অপরাধিগণ মায়া-শ্‌ খুলে 
প্রোতভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে । ইহারা শু, 
বিদ্বেষ করিতে করিতে মঙ্গললাভের পরিবর্তে 
নিরয়গামী হয় ৷ 

১৪৯ । তপনমিস্র প্রভুর স 


্ত 
লে শ্রীমায়াপুরে ই 











আদিখণ্ড--চতুর্দশ অধ্যায় 


২৯৯ 


| ৭ পিস শিউলি 


পরে কাশীতে সাক্ষাৎকার ও তত্বোপদেশপ্রদানাঙ্গীকার__ 
তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন । 
কহিম্মু সকলতন্ত সাধ্য-সাধন 10” ১৫০ ॥ 
প্রভুর আলিজন ও মিশ্রের পুলক 
এত বলি’ প্রভু তরে দিলা আলিঙ্গন ৷ 
প্রেমে পুলকিত-অন্জ হইল ব্রাহ্মণ ৷৷ ১৫১ ॥ 
গৌর-নারায়ণের আলিঙ্গনস্পর্শে মিশ্রের পরমানন্দ-লাভ-_ 
পাইয়া বৈকুগ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন৷ 
পরানন্দ-সুখ পাইলা ব্রাহ্মণ তখন ৷৷ ১৫২ ॥ 
বিদাগ়-কালে প্রভূকে একান্তে পূব্বদূষ্ট স্বপ্র-কথা-বর্ণন_ 
বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া ৷ 
সুস্বপ্ন-ববত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া ৷৷ ১৫৩ ॥ 
প্রভৃকর্তৃক মিশ্রকে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে নিষেধাড।_ 
শুনি, প্রভু কহে,_“সত্য যে হয় উচিত ৷ 
আর কা'রে না কহিবা এ-সব চরিত 1১৫৪ ॥ 
ছন্নাবতারী প্রভুর মিশ্রকে পুনঃ নিষেধাদেশ _ 
গুনঃ নিষেধিলা প্রভু সযত্ব করিয়া । 
হাসিয়া উঠিলা শুভক্ষণ-লগ্ন পাঞ্া ॥ ১৫৫ ৷ 
প্রভুর পূর্ববঙ্গ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন__ 
হেনমতে প্রভূ বন্গদেশ ধন্য করি । 
নিজ-গৃহে আইলেন গৌরাজ শ্রীহরি ॥ ১৫৬ ॥ 


বারাণসীধামে যাইতে আদেশ করিলেন । ইহার তাৎ- 
পর্য্য এই যে, বারাণসীতে জ্ঞান-কাণ্ডাত্রিত ভগবমাম- 
&  কীর্ত্ন-বিরোধী বহুসংখ্যক মায়াবাদীর বাস ছিল । 
তপনমিশ্র তথায় গিয়া পরবণ্তিকালে প্রভুর নিকট 
নিত্যসাধ্য-সাধন-তত্বশ্রবণার্থে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার 
সেই প্রশ্নজিজ্ঞাসার ফলে প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত সাধ্য- 
সাধন-তত্ত্ব-বিষয়ক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ মীমাংসা-বাণীর 
শ্রবণ-প্রভাবে মুমুক্ষুগণের সুমুক্ষা হইতে পরিত্রাণ ও 
নিষ্কপট ভগবর্ভজনে সুযোগলাভ ঘটিবে জানিয়াই নিজ- 
ভক্ত তপনমিশ্রকে কাশীবাসের নিমিত্ত প্রভুর এইরূপ 
আজ্ঞা-প্রদান ৷ 

১৫৫ | তপনমিশ্রের সহিত কথোপকথনান্তে 
পুব্ববঙ্গ হইতে প্রভুর নবদীপাভিমুখে যাত্রার শুভলগ্ন 
উপস্থিত হইল ৷ তন্দর্শনে প্রভু হর্ষভরে উচ্চৈঃস্বরে 
খাসিয়া উঠিয়া স্বগৃহে পুনর্যান্রা করিলেন 


১৫৭। ব্যবহারে,_লৌকিক রীতি বা আচারের 
অনুকরণে ৷ 





SHS CINE টা 2 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে প্রভূ তন্ব-বিরোধপূর্ণ 


প্রচুর অর্থ নৃকুল্য-সহ প্রভুর সন্ধ্যায় দ্বগৃহে আগমন-_- 

ব্যবহারে অর্থ-বৃত্তি অনেক লইয়া । 

সন্ধ্যাকালে গৃহে প্ৰভু উত্তরিলা গিয়া ৷৷ ১৫৭ ॥ 

মাতৃ-চরণে প্রভুর প্রণাম ও অর্থ।দি-প্রদান_ 

দণ্ডবৎ কৈলা প্ৰভু জননী-চরণে । 

অর্থ-ব্বত্তি সকল দিলেন তা’ন স্থানে ৷ ১৫৮ ॥ 
তৎক্ষণাৎ গঙ্গ৷স্নানার্থ সশিষ্য প্রভুর গমন_- 

সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে । 

চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা-মজ্জন করিতে ॥ ১৫৯ ॥ 

পুন্নবধ-বিরহ-কাতরতা-সত্বেও শচীর রহ্ধনোদ্যেগ-- 

সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন ৷ 

অন্তরে দুঃখিতা; লঞ্যা সব্্ব-পরিজন ॥ ১৬০ ॥ 

শিষ্য প্রভুর গঙ্গা-প্রণাম- 

শিক্ষাণুরু প্রভু সব্বগণের সহিতে । 

গরঙ্গারে হইলা দণ্ডবৎ বহুমতে ॥ ১৬১ ॥ 
গঙ্গা-স্বানান্তে প্রভুর গৃহে প্রত্াাগমন- 

কতক্ষণ জাহ্দবীতে করি’ জলখেলা । 

স্নান করি’ গঙ্গা দেখি’ গৃহেতে আইলা ॥ ১৬২ ॥ 
সায়ংকৃতা-সমাপনান্তে প্রভুর ভোজন_ 

তবে প্রভু যথোচিত নিত্যকৰ্ম্ম করি” । 

ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৬৩ ॥ 


সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময়স্বরাপ 
অসামান্য অর্থ ও পৃজা-প্রতিষ্ঠা-সম্মানাদি সংগ্রহ 
করিয়া প্রভু যখন নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
তখন সন্ধ্যার প্রারস্ত । এতদ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে 
না যে, যে-দিন তিনি পূর্ববঙ্গ হইতে ঙুভক্ষণে বাহির 
হইয়াছিলেন, সেইদিনই সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীমায়াপূরে 
আসিয়া পৌছিয়ছিলেন। ইতোমধ্যে কয়েকদিবস 
প্রভুর পথে অতিবাহিত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে৷ 

> ‘বৃত্তি(বিত্ত ?)-শব্দে অর্থ-দ্রবিণাদি বুঝিতে হইবে । 

( পৰ্ব্ববত্তী ১১১-১১২ সংখ্যা-_) “সুবর্ণ, রজত, জল- 
পাত, দিব্যাসন। সুরঙ্গ কম্বল, বহুপ্রকার বসন ॥ 
উত্তমপদার্থ যা'র যত ছিল ঘরে। সবেই সন্তোষে 
আনি’ দিলেন প্রভুরে 0” এই সমস্ত দ্ব্যই প্রভু সঙ্গে 
করিয়া লইয়া আসিয়া শচীমাতাকে অর্পণ করিলেন ॥ 

১৬৩1 যথোচিত নিত্যকন্ম্_সাধারণ্তঃ কর্ম- 
কান্তিগণ যাহাকে ‘নিত্যকৰ্ম্ম বলেন, তদ্দারা এঁহিক ও 
আমুন্রিক ফললাভ ঘটে ৷ কিন্তু জীবের চিত্তে কম্ম- 
কাণ্ডের প্রতি অনিত্যবোধ উদয় করাইবার নিমিত্ত প্রভু 


পু 





৩০০ 


ভোজনান্তে বিষ্ণমন্দিরে প্রভুর উপবেশন-_ 
সন্তোষে বৈকুষ্ঠনাথ ভোজন করিয়া ৷ 
বিষ্ণগৃহদ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া ॥ ১৬৪ ॥ 
বহুদিন পরে আত্মীয়-স্বজনগণের নিমাইকে 
পরি-বেষ্টন__ 
তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভ/ষিতে | 
সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারিভিতে ॥ ১৬৫ ॥ 
পূৰ্ব্ববঙ্গে স্ফুত্তিলীলার ন্যায় প্রভুর সহর্ষে আলাগ__ 
সবার সহিত প্রভু হাস্য-কথা-রঙ্গে | 
কহিলেন যেমত আছিলা বঙ্গে রঙ্গে ॥ ১৬৬ ॥ 
প্রভুকর্তৃক পৃর্র্ববঙ্গবাসীর কথা ও সুরের 
রহস্যপৃব্বক অনুকরণ 
বঙ্গদেশী-বাক্য অনুকরণ করিয়া ৷ 
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া-হাসিয়া ॥ ১৬৭ ॥ 
আনন্দমধ্যে নিরানন্দোদয়-সম্ভাবনা-ভয়ে প্রভুসকাশে 
সকলের লক্ষমীদেবীর তিরোভাব-কথা গোপন 
দুঃখরস হইবেক জানি” আপ্তগণ ৷ 
লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কথন ॥ ১৬৮ ॥ 
আত্মীয়স্বজনগণের স্ব-স্ব-গৃহে গমন-__ 
কতক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ ৷ 
বিদায় হইয়া গেল, যার যে ভবন ॥ ১৬৯ ॥ 
গৌর-নারায়ণের তাম্থল-ভোজনমূখে 
কৌতুক-রহস্যালাপ__ 
বসিয়া করেন প্রভু তাস্থুল চব্বণ ৷ 
নানা-হাস্য-পরিহাস করেন কথন ॥ ১৭০ ॥ 
বধূ-বিরহ-কাতরা শচীর পৃন্রবধূ-বিয়োগ-দুঃসংবাদে 
পূত্রের মনঃকম্ট-ভয়ে দূরে অবস্থান-__ 
শচী-দেবী অন্তরে দুঃখিতা হই’ ঘরে ৷ 
কাছে না-আইসেন পুত্রের গোচরে ॥ ১৭১ ॥ 
মাতার অদর্শন-লাভে প্রভুর স্বয়ং মাতৃসমীপে গমন-_ 
আপনি চলিলা প্রভু জননী-সম্মুখে ৷ 
দুঃখিত-বদনা প্রভু জননীরে দেখে ॥ ১৭২ ॥ 


MEE UBC PALS SS OTN St 
প্রচারলীলায় যে গুচিত্য বিধান করিয়াছেন, তাহাই 


‘যথোচিত নিত্য কৰ্ম্ম৷ 

১৬৭ । বঙ্গদেশীয় বাক্যানুকরণ,_পূর্ব্ববঙ্গের 
গলীগ্রামসমূহে চলিত ও কথিত শব্দের এবং ভাষার 
 অনুরুতি ; তাদৃশ অনুকরণ-দ্বারা গৌড়দেশবাসিগণের 
হাস্যোৎপাদন এবং এ সকল শব্দ ও ভাষা রাজধানীর 
বা নাগরিকের নহে বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে কথিত ও চলিত 
শব্দে এবং ভাষায় দোষারোপণই উদ্দেশ্য । প্রাদেশিক- 


AAAAANAAAAAAAANN MUMMY MVM 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





মধুরবাক্যে প্রভুর মাতৃ-দুঃখের কারণ-জিজ্ঞাসা 
জননীরে বলে প্রভু মধুর বচন। 
“দুঃখিতা তোমারে, মাতা, দেখি কি-কারণ 2১৭৬ 
দূরভ্রমণ-জনিত স্বীয় শ্রমাপনোদন-বিষয়ে উদাসীন। 
মাতাকে স্েহভরে অনুযোগ-হ 
কুশলে আইনু আমি দূর-দেশ হৈতে । 
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল-মতে ॥ ১৭৪ ॥ 
শচীমাতার ক্ষুব্ধানন-দর্শনে নিমাইর 
তৎকারণ-জিজ্ঞাসা-__ 
আর তোমা’ দেখি অতি-দুঃখিত-বদন । 
সত্য কহ দেখি, মাতা, ইহার কারণ £” ১৭৫ ॥ 
নিমাইর কথা-শ্রবণে মৌনভাবে শচীর আনতমুখে রদ্দন__ 
শুনিয়া পুন্রের বাক্য আই অধোমুখে ৷ 
কান্দে মাত্র, উত্তর না করে কিছু দুঃখে ॥১৭৬৷৷ 
মাতৃ-সমীপে বধূ লক্ষমীদেবীর- তিরোভাববার্তা- 
শ্রবশোলে খু 
প্রভু বলে,--“মাতা, আমি জানিনু সকল । 
তোমার বধূর কিছু বুঝি অমঙ্গল ?” ১৭৭ ॥ 
প্রভুর কারণ-জিজ।সায় তৎসমীপে আপ্ত 
প্রতিবেশিগণের লক্ষমীদেবীর তিরেভাব- ূ 
কথা প্রকাশ 
তবে সবে কহিলেন,__“শুনহ, পণ্ডিত ! 
তোমার ব্রাক্মণী গজ। পাইলা নিশ্চিত ৷” ১৭৮ ॥ 
মহালক্ষী-বিরহে গৌর-নারায়ণের মৌনভাব_ 
পত্নীর বিজয় শুনি” গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ৷ 
ক্ষণেক রহিলা প্রভু হেট মাথা করি’ ॥ ১৭৯ | 
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার ৷ 
তুষ্ণী হই’ রহিলেন সব্্ব-বেদ-সার ॥ ১৮০ ৷ 
নরলীলাভিনয়ে প্রথমতঃ পত়্ীবিরহ-দুঃখ-প্রকাশ 
ও পরে তত্বকথা_বর্ণন 
লোকান্‌করণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া ৷ 
কহিতে লাগিলা নিজে ধীর-চিত্ত হৈয়া ॥ ১৮১ I 
পর 
সিগণের 
মার 


চে 








শব্দে উচ্চারণে পার্থক্য ও প্রাদেশিক-ভাষা 
লিখনে ভেদ থাকায়, বিভিন্নপ্রদেশের অধিবা 
পরস্পরের মধ্যে অন্যদেশ-প্রচলিত শব্দের ও ও 
উল্লেখে হাস্য-পরিহাস অদ্যাপি দৃষ্ট হয় 

১৮১1 যেরূপ সাধারণ প্রাকৃত-লো 
বিয়োগে দুঃখিত হয়, কতকটা সেইরাপ , [রণ- 
‘বিড়ম্বন’ অর্থাৎ অনুকরণ অভিনয় করিয়া ধৈর্য্য 
লীলা প্রদর্শন করিলেন ॥ 


ক পত্নীর 
দুঃখের 





ং 





আদিখণ্ত__চতুদ্দশ অধ্যায় 


তথাহি (ভাঃ ৮১৬১৯ ) 
অধিদা'-সাগ়া-মোহ-বশতঃই বিঞ্বিমুখ-জীবের কলন্রাদিতে 
স্বধীঃ বা 'আহংমম'বুদ্ধি_ 
কস্য কে পতিপুণ্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্‌ ১৮২ 
তার প্রতি প্রভুর শিক্ষা-উপদেশ ; অদৃষ্ট বা কর্মফলদাতা 
ঈশ্বরের ইচ্ছা অখণ্ডনীয়া_ 
প্রভু বলে,_“মাতা, দুঃখ ভাৰ’ কি-কারণে £ 
ভবিতব্য ঘে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে £ ১৮৩ ॥ 
কালের অপ্রতিহত বেগ, সংসারের অনিত।তা_ 
এইমত কাল-গতি, কেহ কা'রো নহে । 
অতএব, ‘সংসার অনিত্য’ বেদে কহে ॥ ১৮৪ ॥ 
জীবের মিলন ও বিরহ বা জন্ম ও মৃত্যু, সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছাধীন__ 
ঈশ্বরের অধীন মে সকল-সংসার ৷ 
সংঘোগ-বিয্লোগ কে করিতে পারে আর £ ১৮৫) 
ঈশ্বরেচ্ছার আনুগত'পূরণেই সমস্ত সেবকের সন্তোষচিত্ত_ 
অতএব ঘে হুইল ঈশ্বর-ইচ্ছায় ৷ 
হইল সে কার্য, আর দুঃখ কেনে তায় ? ১৮৬ ॥ 


১৮২। ভূগুর সহায়তায় দৈত্যরাজ বলি দৈত্য- 
গণের যোগে দেবরাজ ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া দেব- 
গণের এশ্র্য্য, যশঃ, শ্রী ও রাজ্য বলপূর্বক অধিকার 
করায়, দেবমাতা অদিতি শোকাতুরা হইয়া পরিতাপ 
করিতে করিতে প্রিয়পতি মহষি কশ্যপের নিকট স্বীয় 
পৃত্রগণের তৎ-পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনা ও তদুপায় জিজ্ঞাসা 
করিলে, কশ্যপ সবিস্ময়ে বলিতেছেন, 

১৮২ । অন্বয়--কে জেনাঃ) কস্য (জনস্য) পতি- 
ুন্নাদ্যাঃ ( পতি-পুন্রাদি-সন্বন্ধিনঃ ভবন্তি অপি তু 
কোহপি কস্যাপি পতিঃ পৃত্রঃ বান্ধবাদির্বা ন ভবতি, 
পরন্ত তত্র ) মোহ এব (স্বরাপবিসম্থতিজন্যম্‌ অক্ঞান- 
মেব ) কারণং হি (পতিপৃত্রাদি-রূপ-প্রতীতেঃ কারণম্‌ 
এব ভবতি )। টু টু 

১৮২ । অনুবাদ-__এই সংসারে কেই বা কাহার 
পতি, পুন্ন, বান্ধব £ অর্থাৎ কেহই কাহারও সহিত 
অব নহে, পরন্ত স্বরূপ-বিস্মৃতিজনিত মোহ 

[নই এরূপ প্রতীতির কারণ । 
তি ভবিতব্য_[ ভূ+( শক্যার্থে ) তব্য ], 
লিলি রি অনিবার্ষ), বিধি, ভাগ্য, নিয়তি বা অদৃষ্টের 
রা টড কপাল বা ললাটের লিখন, দৈবের 
ই জীব স্বীয় বাসনাদ্বারা শুভাশুভ ফল সঞ্চয় 
্। “অবশ্যমেব ভে'ক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্” 
_ভোগদ্ারাই উহা নষ্ট হয় । 


সৌভাগা-পরিচয়__ 

স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুরুতি ৷ 

তা'র বড় আর কে বা আছে ভাগ্যবতী 2” ১৮৭) 
শচীমাতাকে আশ্বাসদানান্তে স্বগণসহ স্বকার্যো আত্মনিয়োগ 

এইমত প্রভূ জননীরে প্রবোধিয়া ৷ 

রহিলেন নিজ-ক্ুত্যে আপ্তগণ লৈয়া ৷ ১৮৮ ॥ 
প্রভুমূখে তত্ত্বকথামৃত-পানে সকলের চিত্তে শোকভার-লাঘব_ 

শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত-বচন। 

সবার হইল সব্বদুঃখ-বিমোচন ॥ ১৮৯ ॥ 

গৌর-নারায়ণের নবদ্বীপে বিদ/)বিলাস-লীলা-_ 


হেন মতে বৈকুষ্ঠ-নায়ক গৌরহরি ৷ 
কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি’ ॥১৯০৷ 
শ্রীরুষ্চচৈতন্য নিত্য।নন্দচাঁদ জান । 
বুন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৯১ ॥ 

ইতি শ্রীচেতনাভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গদেশ-বিজয়ো 
লক্ষমীদেবী-তিরোধানং নাম চতুদ্দশোহধ্যায়ঃ ৷ 


১৮৪-১৮৫ ৷ ভগবদিচ্ছা-ভ্রুমেই জীবের সংসারে 
সংযোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু ঘটে ; ইহাতে 
অন্য কাহারও “হস্ত' অর্থাৎ কর্তৃত্ব নাই ৷ প্রযোজ্য ও 
প্রয়োজককর্তৃত্ব জীবে ও ঈশ্বরে বর্তমান। জীবের স্বত- 
ন্্রতা থাকিলেও তাহার ইন্দ্রিয়-প্রীতিকামনা অসমঞ্জস 
হওয়ায়, সে অপ্রিয়-ফল ভোগ করিতে বাধ্য । এই 
অনূপাদেয় ফল বদ্ধজীবের ভোগ-ভুমিতেই আবদ্ধ ৷ 
কেবল ভজন-বলেই জীব এই কর্তুত্বাভিমান অর্থাৎ 
প্রাকৃত অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয় । ভগ- 
বানের বহিরঙ্গা গহিতা মায়া জীবকে তাহার স্বতন্ত্র 
ইচ্ছার অপব্যবহার করিবার শাস্তিস্বরাপ ত্রিগুণ-দ্বারা 
নিষ্পেষিত করিয়া ভ্রিতাপত্বালায় জর্জরিত করে । 
সতরাং সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সর্বত্রই ভগবানের 
মঙ্গলময় হস্ত বিদ্যমান, এই ভাবিয়া সকলের মোহ 
পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবোন্ম_খ হওয়াই কর্তৃব্য। 
তদ্দারা কোন সুভ-মৃহর্তে ভগবৎকৃপা-্রার্থনার 
আবশ্যকতা জীবের সমৃতিপথে উদিত হইতে পাবে ৷ 

১৮৯ ॥ প্রভুবৈকুষ্ঠপতি নারায়ণ ; তাহার 
অবিদ্যা-গ্রস্ত হইবার কোন যোগ্যতাই নাই; তিনি 
সাক্ষাৎ বিদ্যবধূজীবন ! বিদ্যারসন্রীড়া-দ্বারাই তিনি 
সৰ্ব্বক্ষণ লীলাময় ! 


ইতি গৌড়ীয়ভাষ্যে চতুদ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


০ 


gua 


পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার 
এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ গৌর-বিষ্প্রিয়ার বিবাহ- 
লীলা বর্ণিত হইয়াছে । 

নিমাইপশ্ডিত মুকুন্দ-সঞ্জঁয়ের গৃহে চণ্তীমণ্ডপে 
বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন । সনাতন-ধর্ম্-বর্থ্মা প্রভু 
কোন ছাত্রের কপালে তিলক না দেখিলে তাহাকে এরাপ 
লজ্জা দিতেন যে, দ্বিতীয়বার আর তিনি তিলক ধারণ 
না করিয়া পড়িতে আসিতেন না। প্রভু বলিতেন,_-“যে 
বিপ্রের কপালে তিলক নাই, তাহার কপাল *মশান- 
সদৃশ »_-ইহাই শাস্ত্রের মত!” প্রভু ছান্রগণকে কোন- 
দিন তিলকহীন দেখিলে বলিতেন যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই 
সেইদিন সন্ধ্যা করেন নাই । এই বলিয়া সন্ধ্যাহিক 
করিবার জন্য ছাত্রগণকে পুনরায় গৃহে পাঠাইয়া 
দিতেন ৷ ছান্রগণ তিলকচিহৃ ধারণ করিয়া প্রত্যারুত 
হইলে তবে প্রভুর নিকট অধ্যয়নে অধিকার পাইতেন ৷ 
নিমাইপশ্তিত সকলের সহিতই নানারূপ হাস্য- 
পরিহাস করিতেন,-_বিশেষ তঃ শ্রীহট্টবাসিগণের শব্দের 
উচ্চারণ লইয়। বেশ একটু রঙ্গ-রস করিতেন । কেবল- 
_মান্ত্র পরজ্্ীর সঙ্গে প্রভু কোন প্রকার হাস্য-পরিহাস 
করিতেন না,_ স্ত্রীলোক দেখিলেই তিনি পথের অন্য- 
পার্শ্বে অবস্থান বা গমন করিতেন। কারণ, কষ্ণচন্দ্রের 
ন্যায় এই গৌরাবতারে জন্তেগময়ী লীলা প্রদশিত হয় 
নাই। এই জন্য গোররুষ্ণতত্ববিতৎ মহাজনবর্গ ও 
তাহাদের প্রকৃত অনুগগণ কোনদিনই গৌরসুন্দরকে 
সম্ভোগ-রস-বিগ্রহ কৃষ্ণের ন্যায় “নদীয়া-নাগর" বলিয়া 
অভিহিত করেন না। প্রভুর নিকট বর্ষকাল-মান্র 

অধ্যয়ন করিয়াই ছাত্রগণ সিদ্ধান্তনিপৃণ হইতেন । 


স্বীয্মহাদয়ে অভীম্টদেব যুগলের পাদপদ্োদয়-প্রার্থনা-_ 
জয় জম্ম গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ৷ 


দান দেহ’ হাদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্র || ১ ॥ 
গৌরকথা-শ্রবণে ভক্তির উদয়__ 


গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয়-জয় ৷ 
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়৷ ২ ॥ 





অধ্যায় 


এদিকে শচীমাতা পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহে 
জন্য উদৃগ্রীব হইয়া কাশীনাথপণ্ডিতের দ্বারা নহ 
বাসী রাজপণ্ডিত _সনাতনমিশ্রের পরম-বিষ্ণুতড্ি- 
পরায়ণা কন্যার সহিত নিমাইর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির 
করাইলেন ৷ বৃদ্ধিমন্তখান-নামে এক সুবৃদ্ধিমান্‌ ধনাঢ্য 
প্রভুর বিবাহের যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করিতে 
স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হইলেন । শুভলগ্নে, শুভদিনে মহা- 
সমারোহের সহিত অধিবাস-উৎসব সম্পন্ন হইল। 
দোলায় চড়িয়া প্রভু গো-ধূলি-লগ্নে রাজ-পণ্ডিতের গৃহে 
উপস্থিত হইলেন ৷ যাবতীয় বেদাচার ও লোকাচার 
এবং পরম-সমারোহের সহিত দম্পতি-যুগল লঙ্ষ্মী- 
নারায়ণ-স্বরূপ বিষ্রপ্রিয়া-গৌরের বিবাহ-লীলা সম্পা- 
দিত হইল ৷ বিষ্ণপ্রীতি কামনা করিয়া সনাতন-মিশ্র 
প্রভুর হস্তে স্বীয় প্রাণাধিকা দুহিতাকে সমর্পণ করিলেন 
এবং জামাতাকে বহুবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন। 
পরদিবস অপরাহে., বিষ্ণপ্রিয়াদেবীর সহিত দোলায় 
আহোরণ করিয়া প্রভু পৃল্পব্বষ্টি ও গীত-বাদ্য-নৃত্যা- 
দির মধ্যে স্বগৃহে শুভ-বিজয় করিলেন । গৃহে আসিয়া 
লক্ষী-নারায়ণ অধিষ্ঠিত হইলে ভূবন ব্যাপিয়া জয়" 
ধ্বনি উঠিল লক্ষমীনারায়ণের নিত্যবিবাহ-লীলার 
কথা শ্রবণ করিলে জীবের প্রারুত-জগতে ভোজ 
ভোগ্য-সম্বন্ধযুক্ত পুরুষ-প্রকুতির দাম্পত্যস্পৃহা বিদুরিও 
হয় এবং নারায়ণকেই স্ব্ব-জগতের একমাত্র ভোজ! 
বলিয়া সুবুদ্ধির উদয় হয়। প্রভু বৃদ্ধিমন্তখানকে 
আলিঙন-দ্বারা রুপা করিলে বুদ্ধিমন্তের হাদঃ 
আনন্দের সীমা রহিল না । €গৌঃ ভাঃ ) 


প্রভুর গৃঢ় ধিদ্যাবিলাস-লীলা-_ 
হেনমতে মহাপ্রভু বিদ্যার আবেশে! 


আছে গুঢ়রূপে, কা'রে না করে প্রকাশে ! 
শচীমাতাকে প্রণামান্তে প্রভুর অধ্যাপন-লীলা- 


সন্ধ্যা-বন্দনাদি প্রভু করি’ উঃকালে ! 


1৩u॥ 


নমস্করি’ জননীরে পড়াইতে চলে ॥ ৪6! 


গৌটীয়াষ্য 


১! দান দেহ',-কৃপা-প্রসাদ বা অনুগ্রহ 
বিতরণ কর। ক 


2১৪০ 
৪ অন্ধ্যা-বন্দন,_হঃ ভঃ বিঃ ও রি 


১৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 














আদিখণ্ড-_চতুদ্দশ অধ্যায় 


নিতাদাস মুকুন্দসঞয়ের পরিচয়__ 
অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ-সর্জয় ৷ 
গরুঘোত্তমদাস হয় থাঁহার তনয় ॥ ৫ ॥ 
চর প্রভুর মুকুন্দসণ্র গৃহে অধ্যাপনার্থ 
5মনশ 
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবত্তের আলয় ৷ 
গড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয় ॥ ৬ ॥ 


সন্ধ্যা দ্বিবিধা_ বৈদিকী ও তান্তিকী । তন্মধ্যে 
বৈদিকী সন্ধ্যার বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে” 
“ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ 
দিবীব চক্ষুরাততম্” ইত্যাচ মনম্‌। ততঃ বিধিবৎ 
‘তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ ৷ বিধিনা বৈদিকীং 
সন্ধ্যামথোপাসীত তান্ত্রিকী'ম্‌ 1: (কৌর্স্ে ব্যাসগীতা- 
যাম্‌__) ‘প্রাক্কুলেষূ ততঃ স্থিত্বা দর্ভেষু সুসমাহিতঃ। 
প্রাণায়ামন্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শুলতিঃ ॥ 
(ভার্গবীয়ে মনৌ )-_ধ্যাত্বার্কমণ্ডতলগতাং সাবিভ্রীং 
তাং জপেদ্বুধঃ ৷ প্রাঙমুখঃ সততঃ বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসন- 
মাচরেৎ ॥+ কিঞ্চ, “সাবিভ্রীং বৈ জপেদৃবিদ্বান্‌ প্রাতমুখঃ 
প্রযতঃ স্থিতঃ 7৮ সন্ধ্যা-মন্ত্র যথা--“ও শন্ন আপো 
ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্ত নৃপ্যাঃ শমঃ সমুদ্রিয়া আপঃ 
শমনঃ সন্ত কুপ্যাঃ। ও" দুপাদিব মুমুচানঃ শ্বিন্নঃ 
স্সাতা মলাদিব। পুতং পবিভ্রেণেবাজ্যমাপঃ শান্ত 
মৈনসঃ। ও আপো হিষ্ঠাময়ো ভূবস্তা ন উর্রে দধা- 
তন। মহেরণায় চক্ষসে । ও যো বঃ শিবতমোর- 
সন্তস্য ভাজয়তেহহ্‌ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ । ও 
তস্মা অরঙ্গমাম যে যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ ৷ আপে 
জনয়থা চ নঃ। ও" খতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎতপসোশধ্য- 


_ জায়তঃ। ততো রান্জায়ত। ততঃ সমুদ্রোহর্ণব$ ৷ 


সমদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোহ্জায়ত |  অহোরান্রাণি 
বিদধদৃবিশ্স্য মিষতো বশী স্ষ্য-চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা 
পূর্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ৷” 


অকরণে পরত্যবায়___“সন্ধ্যাহীনোহশুচিনিত্যমনহঃ 
সর্বকম্মসূ। যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফল- 
মাপ্নয়াৎ ৷৷ যোহন্যন্তর কুরুতে যত্রং ধর্ম্মকা্য্যে ছিজো- 
উমঃ। [বিহায় অন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্‌ ॥ 
হি তান্ত্রিকী সন্ধ্যার বিষয় লিখিত হইতেছে, _ ‘ততঃ 

পৃজ্য সলিলে নিজাং স্রীমন্ত্রদেবতাম্। তপয়েদ্বিধিনা 
তস্য তূথবাবরণানি. চ॥ € বোৌধায়ন-স্মৃতৌ )১ 


৩০৩ 


মুকুন্দ সজয়ের চণ্তীমণ্ডপে প্রভূর অধ্যাপনা 
ও শিষ্যগণের অধায়ন-__ 
চণ্তীগৃহে গিয়া প্রভূ বসেন প্রথমে ৷ 
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে ॥ ৭ ॥ 
উদ্ধুপৃণ্ শূন্য ব্যক্তির ললাটদর্শনে প্রভুর ভৎ সনা__ 
ইতোমধ্যে কদাচিৎ কেহ কোন দিনে ৷ 
কপালে তিলক না করিয়া থাকে জমে ॥ ৮॥ 





‘হবিষাগ্নৌ জলে পু্পৈর্ধ্যানেন হাদয়ে হরিম্‌ । অচ্চন্তি 
সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে ॥ (পাদ্ে ব্যাসাম্বরীষ- 
সংবাদ )-_‘সূৰ্য্যে চাভ্যহণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলা- 
দিভিঃ 7 

তান্ত্রিক সন্ধ্যা-বিধি__“মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধায়ন্‌ 
কৃষ্ণাঙ্ঘিপ্কজে ৷ শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি প্লিঃ সম্যক্‌ 
তর্পয়েৎ কৃতী ৷ ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরপায় সূর্যামগ্ডলবতিনে। 
কৃষ্ণায় কামগায়ন্ত্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্‌ ॥ অথাক মণ্ডলে 
কৃষ্ণং ধ্যাত্বৈতাং দশধা জপেৎ। ক্ষমস্বেতি তমুদ্বাস্য 
দদ্যাদর্ঘ্যং বিবস্থতে ৷ 

৭। চণ্ডী-গৃহ,_মুকুন্দসঞ্জয়ের ভবনে চণ্তীমণ্ডপ 
ছিল বলিয়া তাহাকে চণ্ডী-পূজক বলিয়া মনে করিতে 
হইবে না। 

৮। তিলক,__বিষ্দীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তির নাভির 
উদ্ঘদেশে ললাট, উদর, বক্ষ, কণ্ঠকুপ, দক্ষিণ-গার্শ 
(কুক্ষি), দক্ষিণ-বাহ, দক্ষিণ-কন্ধর, বাম-পার্থ (কুক্ষি), 
বামবাহু, বাম-কন্ধর, পৃষ্ঠ ও কটি,_শরীরের এই 
দ্বাদশস্থানে “হরিমন্দির' অঙ্কন বা উদ্ধপুণ্ু-রচনাকেই 
'তিলক-ধারণ” বলা হয় । এই দ্বাদশ-স্থানের অন্যতম 
‘কপাল’ ৷ নারদপুরাণ বলেন_“যে বা ললাট-ফলকে 
লসদৃদ্ধপৃণ্তাত্তে বৈষ্ণব ভূবনমাস্তপবিভ্রয়ন্তি ॥” বিষ্ণ- 
ভক্তগণ সকলেই উদ্ধ পুণু বা তিলক ধারণ করেন, 
আর বিষ্ণভক্তি-বিরোধী শৈবগণ ত্রিপৃণ্ত ধারণ করেন। 
যে লব্ধদীক্ষ দ্বিজ তিলকধারণ করেন না, তাহাকে 
রাজা গদ্দভপৃষ্ঠে বিপরীতদিকে চড়াইয়া নগর হইতে 
বহিষ্কত করিয়া দিবেন_ইহাই শাস্্রবিধি। অতএব 
বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বদা তিলক ধারণ 
অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্যই জগদৃগুরু লোকশিক্ষক 
প্রভুর বাল্য-লীলাবধি লোকশাসনমূলে এইপ্রকার 
উপদেশ । ভগবান্‌ বিষ্ণুর পূজা করিতে হইলে বিষ্ণ- 
দীক্ষার আনুষঙ্গিক পাঁচটা সংস্কার নিশ্চয়ই গ্রহণ 


৩০৪ 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


4:4০ 


সাধারণতঃ দ্বিজাতি দশপ্রকার সংস্কার 
অধ্বধ্যগণ পঞ্চদশ-সংস্কারে 
সংস্কৃত হইয়া বৈষ্ণব হন। ব্ৰাহ্মণ যেরূপ পবিত্র 
যক্তসূত্র সংরক্ষণ করিতে বাধ্য, বিষ্ণ্দীক্ষা-প্রাপ্ 
বৈষ্ণবও তদুপ নিশ্চয়ই শিখা, সূত্ৰ, তিলক ও মালিকা 
ধারণ করিতে বাধ্য । 
তিলকধারণ_হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ৬৬-৯৮ 
সংখ্যা দ্রচ্টব্য। ‘ততো দ্বাদশভিঃ কু্য্যান্নামভিঃ 
কেশবাদিভিঃ। দ্বাদশান্গেষ্‌ বিধিবদৃদ্ধ পৃণ্ডাণি বৈষ্ণবঃ ৷৷ 
দ্বাদশাঙ্গে দ্বাদশ তিলকধারণবিধি-_( পাদ্মোত্তরখণ্ডে ) 
‘ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে ৷ বক্ষ ঃস্থলে 
মাধবন্ত গোবিন্দং কণ্ঠকৃপকে ॥ বিষ্ঃঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষো 
বাহৌ চ মধুসুদনম্‌ ৷ ন্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং 
বামপার্খকে ॥ শ্রীধরং বামবাহৌ তু হাষীকেশন্ত 
কন্ধরে। পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ৷ 
তণ্প্রক্ষা লনতোয়ন্ত বাসুদেবায় 'মূর্নি ॥ উদ্ধপুরুং 
ললাটে তু সব্রেষাং প্রথমং স্মৃতম্‌ ৷ ললাটাদিক্রমেণৈব 
ধারণন্ত বিধীয়তে ॥* (পাদ্মে ভগবদুক্তৌ--) ‘মন্তক্তো 
ধারয়েমিত/মৃদ্ধ পৃশুং ভয়াপহম্‌ ॥ 
অকরণে প্রত্যবায়,_€ তন্ৈব নারদোক্তৌ )-. 

‘যক্তো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণম্‌ ৷ ব্যর্থং 
ভবতি তৎসর্বমৃদ্ধুপুণশ্ডং বিনা কৃতম্‌ ৷ যচ্ছরীরং 
মনুষ্যাণামৃদ্ধু পৃণ্ডং বিনা কৃতম্‌ ৷ দ্রষ্টব্যং নৈব্য তত্তাবৎ 
শমশানসদৃশং ভবেৎ ৷” (আদিত্যপূরাণে )__শস্ব- 
চক্রোদ্ধ পৃণ্ডাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্‌ ৷ গর্দভন্ত সমা- 
রোপ্য রাজা রাষ্টাৎ প্রবাসয়েৎ ॥” পোদ্মোত্তরথণ্ডে)_ 
'উদ্ধুপু্ৈব্র্বহীনত্ত কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম করোতি যঃ ৷ ইষ্টা- 
পূর্তাদিকং সৰ্ব্বং নিষ্ফলং স্যাম সংশয়ঃ ৷৷ উদ্ধ পূণ্ে- 
বিবহীনস্ত সন্ধ্যাকম্মাদিকং চরেৎ। তৎ সর্ব্বং রাক্ষসঃ 
নিত্যং নরকঞ্চাধিগচ্ছতি |” 


কর্তব্য ৷ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন । 


ত্রিপূণ্ড বা তির্য্যক্পুণ্ডধারণের নিষিদ্ধতা_-পোদ্মো- 
ত্তরথণ্ডে) উদ্চ পৃণ্ডে ত্রিপূণ্ডং যঃ কুরুতে স নরাধমঃ ! 
ভুঙজ্ঞা বিষ্ণুগ্রহং পৃপ্ডং স যাতি নরকং ধ্রুবম্‌ !? 
(স্কান্দে ) __তির্য্যকৃপুণ্ডং ন কুব্বীতি সংপ্রাপ্তে মরণে- 
হপি চ! নৈবান্যন্নাম চ বুয়াৎ পূমান্নারায়ণাদূতে ৷ 
বৈষ্ণবং কারয়েৎ পৃণ্ডং গোগীচন্দসম্ভবম্‌ ৷? 
(অন্যত্ৰ) ‘বৈষ্ণবানাং ব্ৰাহ্মণানামূদ্ধ পূণ্ডং বিধীয়তে ৷ 
অন্যেষান্ত শ্রিপূগ্ুং স্যাদিতি ব্ৰহ্মবিদো বিদুঃ ৷ 


্রিপৃণুং যস্য বিপ্রস্য উদ্ধ পূণ্ডং ন দৃশাতে। তং 
প্যথবা স্পৃষ্টা সচেলং ম্মানমাচরেৎ ॥ উদপুপ্তে ন 
কুব্বীত বৈষ্ণবানাং ভ্রিপৃশুকম্‌। কৃতনিপুঙমন্তাসা 
ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ ৷!” (ক্কান্দে কাত্তিক প্রসঙ্গে)_ 
‘যস্যোদ্ধু পূণ্ডুং দৃশ্যত ললাটে ন নরস্য হি। তদ্দর্শ- 
নং ন কর্তব্যং দৃষ্ট্‌। সূ্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ উদ্ধৃত 
স্থিতা লক্ষীরাদ্ধু পৃপ্তে স্থিতো হরিঃ ॥” পোদ্মোন্তরে)__ 
“অশ্ব্থপন্্রসঙ্কাশো বেণুপন্রা-কুতিত্তথা ৷ 
সঙ্কাশো মোহনং ভ্রিতয়ং স্মৃতম্‌ ৷৷’ 

তিলকধারণমাহাজ্ম্-_উদ্ধু পৃঙুস্য মধ্যে তু বিশালে 
সুমনোহরে। লক্ষাযা সাদ্ধ ং সমাসীনো দেবদেবো জনা- 
দুনঃ ॥ তজ্মাদ্যস্য শরীরে তু উদ্ধ্‌ পৃণ্ডং ধৃতং ভবেৎ। 
তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং জমৃতম্‌ ॥' 
ব্রক্মাণ্ডে)__'অশুচিব্্বাপ্যনাচারো মনসা পাগমাচরন্‌। 
শুচিরেব ভবেন্নিত্যমূদ্ধ পণ্ডাঙ্কিতো নরঃ ৷৷ বীক্ষ্যাদর্শে 
জলে বাপি বিদধ্যাৎ তু প্রযত্বতঃ ৷ এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্ত 
কারয়েন্ন নখৈঃ স্গুশেহ ॥ 

তিলক রচনে বিধি ও অবিধি,__(পোদ্মোত্তর খণ্ডে) 
-_‘একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। 
সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পূণ্ডং হরিপদাকৃতি ॥ আরা 
নাসিকা-মূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদম্‌ । নাসিকায়া- 
স্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে ॥ সমারভ্য ভ্রুবোর্ম্ণ- 
মন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ৷? তিলকের মধ্যে ছিদ্রবিধি_ 
নিরন্তরালং যঃ কৃতর্য্যাদৃদ্ধুপৃণ্ত ং দ্বিজাধমঃ ৷ স হি 
তন্র স্থিতং বিষ্ণং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি ৷৷ তছিদ্রমুধ 
পৃণুন্ত যে কুৰ্ব্বপ্তি দ্বিজাধমাঃ ৷ তেষাং ললাটে সততং 
শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ ৷৷ তসমাচ্ছিদ্রান্বিতং পু 
দণ্ডাকারং সুশোভনম্্‌ ৷ বিপ্রাণাং সততং ধার্যযং জীণ 
শুভদর্শনে 1, 

হরিমন্দির-লক্ষণ,_-'নাসদিকেশপর্যাততশৃ্ধ : Le 
সুশোভনম্‌ ৷ মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তৰবিদ্যা্বরিমন্দ" 
রম্‌॥ বামপার্খে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু রে 
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তসমান্মধ্যং ন লেপরে? 
উদ্ধ পুণ্ড-মৃত্তিকা, পোদ্মে)_'বিষ্ণেঃ 
প্রবাহয়তি নিত্যশঃ ৷ পৃণ্ডাণাং ধারণার্থায় গু 
মৃত্তিকাম্‌ ॥ যু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব 
রেৎ ॥ শ্রীরঙগে ব্যেক্কটাদ্রো চ শ্রীকুর্ম্ে দ্বারকে 
প্রয়াগে নারসিংহাদ্রৌ বারাহে তুলসীবনে ! 


পদ্মকুটমল- 
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আদিখণু-_পঞ্চদশ অধ্যায় 





বৰ্ণ ৷শ্রশধর্ম্ম-পালক প্রভু 
ধর্ম সনাতন প্রভু স্থাপে অব্ব-ধর্ম । 
লোক-রক্ষা লাগি’ প্রভু না লঙ্যেন কর্ম ॥৯॥ 
প্রভূর তিরক্ষারফলে প্রত্যহ সন্ধ্যা হ্ন্কাদি-কৃত্য ও 
উদ্ধ পূণ্ড ধারণপূর্ব্বক শিষ্যের আগমন-_ 
হেন লজ্জা তাহারে দেহেন সেইক্ষণে । 
সে আর না আইনে কভু সন্ধ্যা করি’ বিনে 0১০) 
শিষ্যের উদ্ধ পৃণুহীন ললাটদর্শনে প্রভুর তিরক্ষার-__ 
প্রভু বলে,_ “কেনে ভাই, কপালে তোমার । 
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার ? ১১ ॥ 
বেদানুগ সমৃতিশান্তরে উদ্ধ পূণ্ডুহীন ললাটের নিন্দা_ 
“তলক না থাকে ঘদি বিপ্রের কপালে ৷ 
সে কপাল *মশান-সদৃশ’--বেদে বলে ॥ ১২ ॥ 
উদ্ধুপৃণ্ুহীন-ললাটদর্শনে ব্ৰ'হ্মণের সন্ধ্যাদি 
নিত্রুত্যের ব্যর্থতা-বর্ণন_ 
বুঝিলাঙ,-_আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা ৷ 
আজি, ভাই ! তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ৷৷ ১৩ ॥ 


১110288289১ ৯৯০ 
মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণপাদজলৈঃ সহ ৷ ধৃত্বা পৃণ্াণি চান্গেষু 


বিষ্ণসামীপ্যমাপ্থ_য়াৎ ॥ অস্বরীষ মহাঘস্য ক্ষয়ার্থে 
কুরু বীক্ষণম্‌ । ললাটে যৈঃ কৃত্যং নিত্যং গোপীচন্দন- 
পৃণ্ডকম্‌ 1? (স্কান্দে ধ্[বাক্তৌ )-_শস্বচক্রাহ্কিততনূঃ 
শিরসা মঞ্জরীধরঃ। গোপীচন্দনলিপ্তান্দো দৃজ্টন্চেত্তদঘং 
কুতঃ॥” ‘অথ তস্যোপরি শ্রী মুলসীমূলমৃৎ্স্রয়া। তব্রৈব 
বৈষ্ণবৈঃ কাৰ্য্যমূদ্ধ পৃশুং মনোহরম্‌ ৷৷ ‘তস্যোপরিষ্ঠ ভ- 
গবন্নিন্মাল্যমনূলেপনম্‌ । তত্ব ধাৰ্য্যমেবং হি ত্ৰিবিধং 
তিলকং সম্থৃতম্॥॥ ততো নারায়ণীং মুদ্রাং ধারয়েৎ 
শ্রীতয়ে হরেঃ ৷ মস্যকুর্ম,দি চিহননি চক্রাদীন্যায়ূ- 
ধানি চ 1’ টু 
ডি তিলক-মৃদ্রা-ধারণ-বিধি__যেজুব্রেদে 
হী য়-শাখায়াম্‌ )_-হিরেং পদাক্রান্তিমাতআনি 
রি পরস্যপ্রিয়ো ভবতি স পূণাবান। রা 
টি ্ নু ধারয়তি স সিডি ভবতীতি 
বি রা জাম )_ধৃতোদ্ধ পুণ্ডঃ কৃতচন্ৰধারী 
হাদিস রর যায়তি যো মহাত্মা ৷ স্বরেণ মন্ত্রে সদা 
“ভর ই যন্মহতোমহান্তম্‌ ৷’ অথব্বণি) 
উ ্ ক্লুমস্য চিহৈনরক্কিতা লোকে সুভগা 
ইতি ॥৮ দিষ্কোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ 

১! শ্রীগৌর-নারায়ণ ধর্ম্মব্ন্মরূপে সনাতন ধর্ম্মের 

--৩৯ 


৩০৫ 


শিষ্যকে সন্ধ্যাহিক।দি-সমাপনান্তে অধ্যয়নার্থ 
আসিতে উপদেশ-_ 
চল, সন্ধ্যা কর, গিয়া গৃহে পুনব্ৰার ৷ 
সন্ধ্যা করি” তবে সে আসিহ পড়িবার ॥ ১৪ ॥ 
প্রভুর ব্রাহ্মণ-ছান্রগণের স্বধর্মপরায়ণতা__- 
এইমত প্রভুর যতেক আছে শিষ্যগণ । 
সবেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম-পরায়ণ ॥ ১৫ ॥ 
নিমাইপণ্ডিতকর্তৃক সকলের দোষোদ্ঘাটন_ 
এতেক ওদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে ৷ 
হেন নাহি,--যা'রে না চালেন নানারূপে ॥ ১৬ | 
গৌর(নদীয়া) নাগরীবাদ-নিরসন ; জগদ্গুরুরাগে 
গৌর-নারায়ণের লোকশিক্ষা__ 
সবে পর-দ্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস ৷ 
জ্বী দেখি’ দূরে প্রভু হয়েন একপাশ ৷৷ ১৭ ॥ 
শ্রীহট্রবাসীর বাকোচ্চারণ-রীতির অনুকরণ_ 
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি’ শ্রীহটিয়া ৷ 
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥ ১৮ ॥ 


EE esi MS Ett 
সংস্থাপক কর্তা ; সূতরাং কর্ম্সকাণ্ড-রহিত শূদ্র-ধর্ম্মের 


প্রবর্তক ছিলেন না। লোক-রক্ষার জন্য বৈদিক-কন্স- 
কাণ্ড উল্ল৬্ঘন করিতেন না; পরন্ত কেবলমাত্র ভক্তির 
অনুকূল-বিচার-মূলে কর্মকাণ্ডের ফন্গুত্বই জ্ঞাপন 
করিতেন । 

১৭। প্রভূ কোনদিনই সমাজ-বিগহিত অবৈধ 
লাম্পট্যের প্রশ্রয়-দাতা ছিলেন না। তাহার নৈতিক- 
চরিত্র--অতুলনীয়, কিন্তু কপটতা আশ্রয় করিয়া বর্ত্ত- 
মানকালে অনেক প্রাকৃত-সহজিয়া জগদ্ওর লোক- 
শিক্ষক গৌরসুন্দরকে নীতিরহিত পরদারাপহারী 
সাজাইবার যত্র করেন! ইহা অপেক্ষা আর অধিক 
অপরাধের বিষয় নাই। ধর্মশাস্রানুসারে নৈতিক- 
জীবনে বৈধ-পত্থীর সহিত হাস্য-পরিহাস ও ঘনিষ্ঠ 
ব্যবহারাদি দোষাবহ নহে, কিন্তু পরস্ত্রীর প্রতি প্রকার 
ব্যবহার সব্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় ও পরিত্যজ্য। প্রভু 
যে পর-দ্রী-দর্শনে দৃরে একপার্থে অবস্থান করিতেন, 
নব-রসিক বা গৌরাজনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রাদায় 
তাহার আদর করেন না; কিন্ত গৌর-কিশোর তাদ্‌শ 
আদৰ্শই প্রদর্শন করিয়াছেন । 

১৮7 গৌড়দেশের রাজধানী শ্রীমায়াপুর-নবদ্ধীপ, 
আর বঙ্গের পূৰ্ব্ব-উত্তর-প্রান্তব্তী সুদূর শ্রীহটদেশ,_ 
এই দুই-স্থানের প্রাদেশিক শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ 











৩০৬ 


শ্রীহট্রব সিগণের প্রত্যুক্তি-_ 
ক্রোধে শ্রীহটিয়াগণ বলে, -“অয় অয় ৷ 
তুমি কোন্-দেশী, তাহা কহ ত’ নিশ্চয় ? ১৯ ॥ 
প্রভৃকে শ্রীহট্রবাসীর অধত্তন-জ্ঞান-_ 

পিতা-মাতা-আদি করি’ যতেক তোমার ৷ 

কহ দেখি,--শ্রীহট্রে না হয় জন্ম কা’র ? ২০ ॥ 
আপনে হইয়া শ্রীহট্িয়ার তনয় ৷ 

তবে গোল কর,--কোন্‌ যুক্তি ইথে হয় £” ২১ ৷৷ 
শ্রীহট্টবাসিগণের আত্মসমর্থনসত্তেও প্রভুর বিদুপোক্তি__ 
হত যত বলে, প্রভু প্ৰবোধ না মানে৷ 

নানামতে কদর্থেন লে-দেশী-বচনে ॥ ২২ ॥ 
বিদুপোক্তিদ্বারা প্রভুর শ্রীহট্রবাসিগণের ভ্রেগধোৎপাদন__ 


তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর ৷ 


যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥ ২৩ ॥ 
কোন কোন শ্রীহট্রবাসিগণের ক্রোধবশে পশ্চাদ্ধাবন__ 


মহা-ক্রোধে কেহ লই; যায় খেদাড়িয়া ৷ 
লাগালি না পায়, যায় তজ্জিয়া গর্ভয়া ৷৷ ২৪ ৷ 





সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বলিয়া এবং প্রভুর পৃর্ব-পুরুষগণ শ্রীহট- 
বাসী ছিলেন বলিয়া, শ্রীহট্রবাসিগণের সহিত প্রভুর 
হাস্য-পরিহাস-রহস্দি স্বাভাবিক ৷ তাঁহাদিগের প্রতি 
“শ্রীহটরিয়া”, ‘বাঙ্গাল’ প্রভৃতি সম্বোধন-শব্দের ব্যবহার- 
দ্বারা প্রভু আপাতদৃচ্টিতে তাচ্ছিল্য-মিশ্রিত ব্যঙ্গবিদুপ 
প্রকাশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক-প্রীতির নিদর্শন 
দেখাইতেন | 


১৯। প্রভুর ব্যাঙ্গ-বিদুপ্-বাক্যে শ্রীহট্রবাসিগণ ক্রুদ্ধ 
হইয়া তাহাকে তদীয় পুব্্ব-পূরুষগণের স্বদেশের পরি- 
চয় জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহাকে সব্বথা শ্রীহট- 
বাসীরই নব্য-বংশধর বলিয়া প্রতি-সম্বোধন-দ্বারা 
নিজেদের ক্রোধ সন্বরণ করিতেন। গৌড়দেশের “হয় হয়, 
শব্দ শ্রীহটবাসিগণের উচ্চারণের দোষে “অয় অয়’ 
বলিয়া উচ্চারিত হইত; তজ্জন্য প্রভু তাহাদের কথার 
উচ্চারণ লইয়া হাস্য-পরিহাস করিবা-মান্্র- তাহাদের 
ক্রোধের সঞ্চার হইত | 


২০। এতদ্দারা জগন্নাথমিশ্র ও শচীদেবী, উভয়েই 


 আহটে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় । 


২৪1 খেদাড়িয়া,_-প্রোচীন-বাঙ্গ।ল!য় ব্যবহৃত), 
_ সংস্কৃত খিদ্ধাতু (৫) হইতে “খেদান'-ধাতুর অসমা- 
পিকা-পদ, তাড়াইয়া, তাড়া করিয়া ৷ 


শ্ৰীত্রীচৈতন্যভাগবত 


রাজপুরহ্ষস্থ/নে নিমাইকে উপস্থাপন 
কেহ বা ধরিয়া কোঁচা শিক্দার-স্থামে। 
লৈয়া যায় মহাক্ৰোধে ধরিয়া দেওয়ানে | ২৫ 
অবশেষে নিমাইর বাদ্ধবগণকর্তুক মীমাংসা-স্থাপন_ 
তবে শেষে আসিয়। প্রভুর সঙ্খাগণে ৷ 
সমঞ্জস করাইয়া এলে সেইক্ষণে ॥ ২৬ ॥ 
কোন কোন পৃব্ববঙ্গবাসীর প্রতি প্রভুর অত্যাচার 
কোন দিন থাকি’ কোন বাজালের আড়ে। 
বাওয়াস ভালিয়া তান’ পলায়ন ডরে ॥ ২৭॥ 


গৌর (নদীয়া) নাগরীবাদ- 
নিরসন-_ 
এইমত চাপল্য করেন সবা” সনে । 
সবে স্রী-মান্ত্র না দেখেন দুম্টি-কোণে ॥ ২৮ ॥ 
স্লী’ হেন নাম প্রভু এই অবতারে ৷ 
শ্রবণো না করিলা,--বিদিত সংসারে ॥ ২৯ ॥ 





লাগালি,__লাগাল,__লাগাইল, নাগালি, নাগাল, 
নাগাইল, সান্নিধ্য, স্পর্শ ৷ 

২৫। শিক্দার-_(ফার্সী-শব্দ ), মুসলমান" 
রাজত্বকালে শান্তি-রক্ষক রাজকর্ম্মচারিবিশেষ, অথবা, 


পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ, অথবা, সিক্কা বোদণাহী মুদ্র)-দার 
(ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) ৷ 

২৫ দেওয়ানে,__ (ফার্সী শব্দ 'দীবান থা 
দাবান” হইতে ) ধর্মাধিকরণে, দেওয়ানীতে, আদালতে 
বা বাদশাহের বিচার-দরবারে ৷ 

২৬। সমঞ্জস,_[ সংস্কৃত-শব্দ, সম্‌ জেঙ্গুন? 
অঞ্জস্‌ (উচিত্য ) যাহার-_বহুত্রীহি-সং !, সমীচীন, 
(প্রাচীন-বাঙ্গালায় ) মীমাংসা, মিট্মাট্‌ আপোস্‌। 

২৭। “আড়ে'-( সংস্কৃত আন্তরাল-শব্দের রি 
ভ্রংশ 'আড়াল"-শব্দের সংক্ষিপ্ত আড়-শব্দ হইতে রি 
হইলে ) আড়ালে, একপাশ্বে” অন্তরালে অর্থাৎ রাং 
রালে থাকিয়া, অজ্ঞাতসারে, অতর্কিভাবে” রে 
“বিলক্ষণ সুষোগ-সুবিধামত" অথবা অতিশয় উপ 
সহিত, লঙ্বা-হাতে বা সজোরে ৷ আর [ নি 
অড়ু গেমন করা9+ই সেংজা খে) আরতি শর স্তর 
নিষ্পন্ন হইলে ], “আড়িতে" অর্থাৎ (মনের বাক্সে 
গ্রমন-হেতু ) আক্রোশ, বিবাদ, কলহ, ঝগড়া 
বশতঃ, অথবা প্রতিজ্ঞা, পণ বা গো-বশতঃ | 


0 








বহন সুহান 





> 





আদিখণ্ড_পঞ্চদশ অধ্যায় 


গৌরতত্ববিৎ মহাজনগণের গৌরকীর্তনরীতি__ 
অতএব যত মহামহিম সকলে । 
'ণীরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বলে ॥ ৩০1 
অভুক্ত মূলক গৌরতত্ববিরোধি-স্তবকীর্ভনে নিষেধাজ৷_ 
হদ/পি সকল স্তব সম্ভ:ব তাহানে ৷ 
তথাপিহ স্বভাব সে গা বুধজনে ॥ ৩১ ॥ 


াওয়াস”__প্রোদেশিক-শব্দ), বীজ-শস্য-বিহীন 
শুঞ্ষ কঠিন-ত্রক্‌ অলাবু । 

২৮। যদিও প্রভূ নানাস্থানে বালকোচিত চাপল্য 
দেখাইতেন, তথাপি কখনও দ্রী-সন্থন্ধি পাপকার্যের 
প্রশ্রয় দিতেন না। ভোক্ত বৃদ্ধিতে ব্যবহার দূরে থাকুক, 
ভোগ্যা যোষিদ্জ্তানে ভ্রীলোক-দর্শনে জীবের মহা- 
মোহ-বশে নৈতিক ও পারমাথিক সব্র্বনাশ ঘটে বলিয়া 
সর্বপ্রকার যোধিৎসঙ্গ হইতে যে তাহার দূরে অবস্থান 
কর্তব্য, তাহা জগদৃগুরু লোকশিল্ষক প্রভূ আপনি 
“আচরি' ধর্ম জীবেরে” শিখাইয়াছেন । 

২৯। গৌরসন্দর তাহার হরিজনোচিত হরিভক্তিময়ী 
লীলায় প্রাকৃত ভ্রীলোক-ঘটিত কোনপ্রসঙ্গই কোন প্রকারে 
আলোচনা করিতেন না। নিগমকল্পতরুর প্রপক্‌ ফল 
সর্ববশাস্্রসমাটু শ্রীমদ্ধাগবত যোষিৎসজ ও যোষিৎসঙ্গীকে 
সর্বতোভাবে নিন্দা করিয়া উহাকে নিষ্কপট ভগবৎ- 
গেবার প্রতিকূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ( আদি 
১ম অঃ ২৯ সংখ্যার বিস্তৃত তথ্য দ্রষ্টব্য )। যেস্থানে 
জীবের ভোগময়ী চিত্ত-বৃত্তি ষোষিদ্ভোগে নিযুক্ত, সে- 
স্থলে সব্বযোষিৎপতি কৃষ্ণের নিত্যনিব্ব্লিক সেবার 
বৃদ্ধির অভাব জানিতে হইবে । কেহ যদি গৌরসুন্দরের 
নিকট স্ত্রী-ঘটিত গ্রাম্য-প্রসঙ্গ উত্থাপন বা আলোচনা 
করিতে আসিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উহা 
বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিতেন! কৃষ্ণসেবা-বিরোধি- 
সাহিত্যচচ্্ার ছলনায় এবং কৃষ্ণতত্তি-রস-বর্জিত 
বৈরস্যময় কাব্য-রস-পানাশায় মানবের গ্রাম্য-রস- 
পান-প্রবণ চিত্ত থেরূপ বিষয়ভোগবাঞ্ছা-মুলক বযভি- 
চারে প্রধাবিত ও প্রমন্ত হয়, কৃষ্ণভক্তিপ্রেমরস-প্রদাতা 
রর ও তাঁহার শুদ্ধভক্ত মহাজন- 
রা হে ব্যভিচারের পক্ষপাতী ছিলেন 
উন । যাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে 
্ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই জানেন যে, 
তমি কখনই যোষিৎসংক্রান্ত কোনপ্রকার গ্রাম 


৩০৭ 





মুকুন্দসঞ্জয়গৃহে গৌরনারায়ণের বিদ্যাবিলাস _ 
হেনমতে শ্রীমুকুন্দসজয়-মন্দিরে ৷ 
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুগ্ঠ-নায়ক বিহরে ॥ ৩২ ॥ 
শিষাগণ-বেজ্টিত প্রভুর অধ্যাপনা-_ 
চতুদ্দিকে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী ৷ 


9 


মধ্যে গড়ায়েন প্রভু মহা-কুতৃহলী ॥ ৩৩ ॥ 





কথারই প্রশ্রয় দেন নাই । 

৩০-৩২॥ এজন্য প্রভুর নিত্যসিদ্ধ স্তাবক মহা- 
জন-সম্প্রদায় ও তাহাদের নিক্ষপট অনুগগণ-্যাহারা 
তাঁহার স্তুতি-কীর্তন গান বা পাঠ করিয়া থাকেন, 
তাহারা কখনও কোন-প্রকারেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে 
অবৈধভাবে নাগর'আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাঁহার 
গুণ-মহিমা গান করেন নাই, করেন না বা করিবেন 
না! গৌরসুন্দরই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়রাজেযের 
যাবতীয় নারীর একমান্র বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ তাহা 
হইলেও কৃষ্ণের এই গৌরলীলায় ‘নাগর’ বলিয়া 
মহিমা-প্রচার বা স্তব করিবার কোনও ভিত্তি নাই 
এবং তাহা গৌর-কৃষ্ণ-সেবার অর্থাৎ সু-সিদ্ধান্তের 
নিতান্ত বিরুদ্ধ । গোপীজন-বল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ- 
চন্দ্ৰই সন্তোগরস-বিগ্রহ । কৃষ্ণের গৌরলীলা স্বভাবতঃ 
বিপ্রলস্তময়ী, সুতরাং কোন বৃদ্ধিমান্‌ নিষ্কপট গৌর- 
ভক্তই প্রভুর বিদ্যা-বিলাসাত্মিকা আদি-লীলায় নিখিল 
বৈধভক্ঞ্য।শ্রিতগণের সেব্যবিগ্রহত্ব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপতি 
শ্রীনারায়ণত্ব, অথবা দীক্ষা-গ্রহণ-লীলাভিনয়ানন্তর 
প্রভুর বিপ্রলন্তরসাত্মিকা মধ্য ও অন্তালীলায় মুল আশ্রয়- 
বিগ্রহের কৃষ্ণবাঞ্ছা-পৃত্তি ময় মহাভাবটীকে বিপর্যাস্ত 
করিয়া তাহাকে অন্যপ্রকার অর্থাৎ সম্ভোগরসের 
কুমনঃ-কল্পিত নায়করূপে গড়িয়া তুলিয়া গৌরভোগী 
হইবার জন্য ব্যস্ত হন না! নির্বোধ অবৈধ পরদার- 
বৃভূক্ষা-লম্পট ভাগ্যহীন সম্প্রদায় তাহাদের প্রাম্য- 
প্ররৃত্ি-বণতঃ গৌরসুন্দরকে ও তীহার সেবক-সেবিকা 
তক্তগণকে ‘কামুক’ ও 'কিমুকী, সাজাইবার জন্য 
ব্যস্ত হইয়া স্ব-স্ব-দুববুদ্ধি ও নির্বৃদ্ধিতা জ্ঞাপন করেন 
মাত্র ৷ প্রভুর আচার্যা-লীলায় গ্রাম্য-বাত্তার শ্রবণ- 
কীর্ত্তন_তীহার প্রচার ও স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ ঃ 
পরন্ত কুষ্ণ-লীলায় যেরূপ অপ্রারুত সম্তোগ-রসের 
অভিনয় নিত্যকাল বর্তমান, গৌরলীলায়ও তদুপ 
সন্তেগের পরিবর্তে চিন্ময় বিপ্রলভ্তরসের নিত্যাবস্থিতি ! 















৩০৮ 


গিরোরোগ ও তচ্চিকিৎসাভিনয়-__ 
বিষ্ত-তৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে । 
অশেঘপ্রকারে ব্যাখ্যা করে নিজ-রজে ॥ ৩৪ ॥ 
দ্বিপ্রহরপর্য্যত্ত অধ্যপনানভ্তর গন্গ'ানে গমন 
উষঃকাল হৈতে দুইপ্রহর-অবধি ৷ 
পড়াইয়া গলাস্মানে চলে গুণনিধি ॥ ৩৫ ॥ 
অদ্ধরান্ত্িপর্য)ভ্ত পাঠালোচনা-- 
নিশারো অদ্ধেক এইমত প্রতিদিনে ৷ 
পড়ায়েন চিন্তয়েন সবারে আপনে ॥ ৩৬ ॥ 
বর্ষমধেযই প্রভু-সমীপে পাঠ-ফলে পাণ্ডিত্য-খ্যাতি লাভ__ 
অতএব গ্রভুস্থানে বর্ষেক পড়িয়া ৷ 
পণ্ডিত হয়েন সবে সিদ্ধান্ত জানিয়া ৷৷ ৩৭ ৷৷ 
বিদ্যাবিলাস-মগ্ন পূত্রের বিবাহার্থ শচীমাতার চিন্তা 
হেনমতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর ৷ 
বিবাহের কাধ্য শচী চিন্তে নিরন্তর ॥ ৩৮ ॥ 
অনুরূপা যোগ্যা কন্যার অন্বেষণ-__ 
লব্ব-নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে ৷ 
পুন্রের সদুশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ॥ ৩৯ ॥ 





_যোধিৎসঙ্গ বা প্রাকৃত যোধিতের দর্শনফ'লে বৈরস্যেরই 
উদয় হয়, তাহাতে ভাবনা-বর্মের অতীত শুদ্ধসত্ত্বো- 
জ্জল-হাদয়ে সব্বতোভাবে আস্বাদন-যোগ্য চিন্ময়রসের 
অধিষ্ঠান নাই, পরন্ত বদ্ধজীবের তমোগুণ-হাদয়ে 
তদ্ধিপরীত জড় ভোগেরই ব্যাপার নিহিত আছে। 
এইসকল কথা গৌররুফ্ণতত্ববিৎ “মহা-মহিম? “বুধ? 
অর্থাৎ ধীর বুদ্ধিমান দেশিকগণ গান করিয়া থাকেন । 

এই বিষয়ে সাধূ-শাস্র-গুরুবাক্য-সম্মত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ 
বিস্তৃত বিচার ও আলোচনা জ।নিতে হইলে পারমাথিক 

সাপ্তাহিক-পন্র “গোড়ীয়”_-৫ম বর্ষের ১৭, ১৮, ১৯, 
২০, ২১, ২৩ ও ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 

৩৪) নিজ-রসে,_-বিদগ্ধমাধব-গ্রন্থের মঙ্গলা- 
চরণে শ্রীল রাপগোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর 'নিজরস"-শব্দের 
উল্লেখ করিয়াছেন,__'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়া- 
বতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্ভলরসাং স্বভক্তি- 
শ্রিয়ম্‌॥ অথবা, “স্বানুভবানন্দে, স্বীয় নিগৃঢ় ভাবানু- 
নারে ; নিজের রঙ্গে বা কৌতুকে । পাঠান্তরে,__ 
বজাবেশে । 

৩৭1. মহাপ্রভু গৌরসুন্দরই সসিদ্ধান্তের এক- 
_ মাত্ৰ উপদেশক-শিরোমণি । তিনি. যাবতীয় ভগবদ্‌- 





শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের গুণাবলী 
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্‌ ৷ 
দয়াশীল-স্বভাব- শ্রীসনাতন নাম ॥ ৪০ ॥ 
অকৈতব, উদার, পরম-বিষ্ণভক্ত ৷ 
অভিথি-সেবনে, পর-উপকারে রত ॥ ৪১ ॥ 
সত্যবাদী, জিতেন্দ্ৰিয়, মহাবংশ-জাত । 
পদবী “রাজ-পণ্তিত', সবববন্র বিখ্যাত ॥ ৪২ ॥ 
ব্যবহারেও পরম-সম্পন্ন এক জন । 
অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ ॥ ৪৩ ॥ 
তদীয় সুশীলা দুহিতুরূপে মহালক্ষ্মী অবতীর্ণ 
তী'র কন্যা আছেন পরম-সুচরিতা ৷ 
মৃক্তিমতী লক্ষমী-গ্রায় সেই জগন্সাতা ॥ 8৪ ॥ 


মহালল্ষীর দর্শনমান্ত্র তাহাকে পৃত্ররূপী নারায়ণের 
যোগ্যা সঙ্গিনী-জ্ঞান__ 


শচীদেবী তী'রে দেখিলেন যেইক্ষণে ৷ 

এই কন্যা পুন্রযোগ্যা, _বুঝিলেন মনে ৷৷ ৪৫ ॥ 
শ্রীবিষ্ঃপ্রিয়ার আশৈশব আচরণ-__ 

শিশু হইতে দুই-তিন-বার গঙ্গাস্নান ৷ 

পিতু-মাতু-বিষ্ণভক্তি বিনে নাহি আন ৷৷ ৪৬ ॥ 





ভক্তিমূলাকর সুসিদ্ধান্ত-সমুহের অনুমোদন করিয়া- 
ছেন। পক্ষান্তরে, জগৎ যে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি জানিত 
না, তাহাও তিনি আপামর সকলের সহজ-প্রাগ 
করিয়াছেন। তাহার সুসিদ্ধান্ত-ভূমিকান্তয়েই শ্রীসনা- 
তন গে'স্বামীর ভক্তিসিদ্ধাত্তাচার্য্যত্ব, তদনূগ শ্রীরাগ- 


গোস্বামীর অভিধেয়াচার্য্যত্ব এবং শ্রীজীব-গোস্বামি- 


কর্তৃক তৎপরিপুষ্টি সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষবগণের 
উপাস্য-বস্ত হইয়াছে ৷ শ্রীরূপানুগবর শ্রীদাস-গোস্বামীর 
সেই সুসিদ্ধাত্তভিতিমূলা নিগৃঢভজন-প্রণালীই র্ন্দা- 
বিপিনের সুরসম্মলতিকা ৷ প্রভুর নিকট যাহারা এক” 
বর্ষ কালও সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার সুযোগ-সোগাগ 
লাভ করিতেন, আধ্যক্ষিক-জ্ঞান তাহাদিগকে কখন? 
অধোক্ষজ-সেবা হইতে বঞ্চিত করিত না । 

৪১1 অকৈতব,_কৈতব ( কপটতা, 
বা খলতা )-শুন্য, নিক্ষপট, সরল, অন্রুর ! 

উদার,_দানশীল, মহান্‌, উন্নত, প্রশ। 
খাজু-স্বভাব, স্থির বা গভীর ! 

৪১-৪৩। দয়মাদ্র-স্বভাব জনাতন-মি 


নত, করুণ, 


ৰ নানা- 


প্রকার 
,সদৃঙ্তণরাশিতে বিভূষিত ছিলেন; তিনি কোন 


ছিলেন । 
ছলনা জানিতেন না, পরন্ত পরম-টবৈষ্ণর 





be 
১১ 





নি 


খ 





আদিখণ্ড_ পঞ্চদশ অধ্যায় 


ঘাটে আর্য) শচীমাতাকে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রত্যহ প্রণাম_ 
নাইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি-দিনে দিনে ৷ 
নগ্ঘ হই’ নমস্কার করেন চরণে ॥ ৪৭ ॥ 
বিষ্ঃপ্রিয়াকে শচীম:তার আশীব্বাদ_ 
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীব্বাদ ৷ 
“ঘোগ্য-পতি রুষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ 0৮8৮) 
ঠা নার্থ আগত শচীর বিষ্ণপ্রিয়াকে স্বপুন্ববধূরূপে বাঞ্ছা 
গল্সস্লানে আই মনে করেন কামনা ৷ 
“এ কন্যা আমার পুন্রে হউক ঘটনা 0৮৪৯ || 
সনাতনমিশ্রেরও প্রভুকে জামাতুরূপে বরণেচ্ছা 
রাজপন্তিতের ইচ্ছা সব্ব-গোন্ভী-সনে । 
প্রভুরে করিতে কন্যা-দান নিজ-মনে ॥ ৫০ ॥ 
সনাতনমিশ্রের নিকট তদীয় কন্যা-সহ নিজপুন্রের বিবাহ- 
সংঘটনার্থ কাশীনাথপত্তিতকে শচীর আদেশ ও প্রেরণ_- 
দৈবে শচী কাশীনাথ-পণ্তিতেরে আনি’ । 
বলিলেন তী'রে, “বাপ, শুন এক বাণী ॥ ৫১ ॥ 
রাজ-পণ্ডিতেরে কহ,--ইচ্ছা থাকে তন 
আমার পুভ্রেরে করুন কন্যা দান ॥৮ ৫২ ॥ 
কাশীনাথের প্রস্থান_ 
কাশীনাথপণ্তিত চলিলা সেইক্ষণে ৷ 
দুর্গ” ‘ক্ষ্ণ’ বলি’ রাজপণ্ডিত-ভবনে ৷ ৫৩ ॥ 
কাশীনাথকে সনাতনমিশ্রের যথোচিত অভার্থনা- 
কাশীনাথে দেখি’ রাজপণ্িত আপনে ৷ 
বসিতে আসন আনি’ দিলেন সন্্রমে ৷৷ ৫৪ ৷৷ 


১২৫০884২৭৮১: 


রঃ অতিথি-সেবী, পরোপকারব্রতী, সত্যানূরক্তি ও 
তে ব্রতী এবং উচ্চ-কুলোদ্ভুত মহাভিজাত্য- 
না টা সমগ্র-নবদ্বীপে তিনি “রাজ-পণ্তিত* 
বন । ব্যবহারিক, লৌকিক, বা সামা- 
দিন এও একজন মহা-সম্পত্তিশালী, ধনাঢ্য, 
জালনগালন রর ছলেন বলিয়া অনায়াসে বহু-লোকের 
পার উই ভরণ-পোষণ করিতেন ৷ অধুনা কপট 
যা বলিয়া থাকে যে, যাহারা সনাতন- 
অর্থাৎ মিথ্যা শা সরল. উদার ও ন্যায়-পরায়ণ 
ধার ধারেন না ভে বা অন্যায়ের বিরোধী বা 
নিই কখনই জগতে ব্যবহারিক- 
সা লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু সনাতন- 
দিকে যেমন সামাজিক পদমর্য্যাদায় 


অপরদিকে তেমনই নানা-সদ্গুণাবলীতে 
ইলেন। রঃ 


৩০৯ 


কাশীনাথের আগমনকারণ-জিজ্ঞাসা-__ 
পরম-গৌরবে বিধি করে যথোচিত ৷ 
“কি কার্যে আইলা, ভাই £” জিজ্ঞাসে পণ্ডিত ৷ 
কাশীনাথের প্রস্তাবনা 
কাশীনাথ বলেন,_আছয়ে এক কথা । 
চিত্ত লয় যদি, তবে করহ সব্বথা ॥ ৫৬ ৷ 
শচীনন্দনকে কন্যা-সম্প্রদানার্থ অনুরোধ-_ 
বিশ্বস্তর-পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা ৷ 
দান কর’ -এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা ॥ ৫৭ ॥ 
উভয়েই উভগ্নের যোগ্য 
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি ৷ 
তাঁহার উচিত এই কন্যা মহা-সতী ॥ ৫৮ ॥ 
দ্বারকেশ-দম্পতিই এই ষূগে গৌরবিষ্ণপ্রিয়া_ 
যেন ক্ৃষ্ণে-রুক্মিণীতে অন্যোহন্য-উচিত ৷ 
সেইমত বিষ্তপ্রিয়া-নিমাগ্রিপত্তিত 0৮” ৫৯ ॥ 
তদ্বিষয়ে সনাতনের ভার্য্যাদি স্বজনসহ পরামর্শ__ 


শুনি’ বিপ্রপত্বী-আদি আপ্তবর্গ-সহে ৷ 

লাগিলা করিতে যুক্তি, দেখি,_কে কি কহে ॥৬০ 
সকলেরই শচীনন্দন-সহ কন্যার বিবাহপ্রস্তাব- 

অনুমোদন-__ 

সবে বলিলেন,__-“আর কি কার্য বিচারে £ 

সৰ্ব্বথা এ কৰ্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে ৷” ৬১ ॥ 
হর্ষভরে সনাতনমিশ্রের কাশীনাথকে উক্তি 

তবে রাজপণ্তিত হইয়া হর্ষমতি ৷ 


বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি ॥ ৬২ ॥ 
180888255৯৮ ৮৮: 


৪৯1 ঘটনা,_-বিবাহের যোজনা, অর্থাৎ সঙ্ঘটন, 
সম্মেলন, সংযোগ ৷ 

৫০ 1 সৰ্ব্বগোষ্ঠী-সনে,__সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের 
সহিত একসঙ্গে মিলিয়া ৷ 

৫১ কাশীনাথপণ্ডিত_-নবদ্বীপ-নিবাসী ঘটক- 
চূড়ামণি বিপ্ৰ; শ্ৰীকৃষ্ণলীলায় ইনি সতাভামা-দেবীর 
বিবাহার্থ কৃষ্ণসমীপে উভয়ের উদ্বাহ-সম্বন্ধ-প্রস্তাবসহ 
প্রেরিতবিপ্র । (গৌঃ গঃ ৫০ শ্লোক) “যশ্চ সন্াজিতা 
বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি । সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ 


শ্রীকাশীনাথ এব সঃ 
পরম-গৌরবে...যখোচিত,_মহাযত্ব ও 


৫৫7 
আদরের সহিত যথা-বিধি সম্মানানুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে 

লাগিলেন ! 
৫৭1 সম্বন্ধ,_বিবাহ-সম্বন্ধ, বিবাহ-সংযোগ 


(সম্মেলন বা সংঘটন ), আজ্মীয়ত। বা কুটুস্বিতা। 


৩১০ 


শচীনন্দনকে বিষ্তপ্িয়া-সম্প্রদানে সনাতনের অঙ্গীকার 
“বিশ্রস্তর-পণ্তিতের করে কন্যা দান । 
করিব সব্্বথা,__বিপ্র, ইথে নাহি আন ॥ ৬৩ ॥ 
বিশ্বস্তর-সহ দুহিতার উদ্বাহ-সম্বন্ধে মিশ্রের স্ববংশ- 
সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন_ 
ভাগ্য থাকে যদি সব্ব-বংশের আমার ৷ 
তবে হেন সু-সম্বদ্ধ হইবে কন্যার ॥ ৬৪ ॥ 
কন্যার বিবাহ-প্রস্তাবে বরপক্ষকে স্বীয় দৃঢ়াঙ্গীকার ও 
জমর্থনজ্ঞাপনার্থ অনুরোধ 
চল তুমি, তথা যাই’ কহ সব্ব-কথা ৷ 
আমি পূনঃ দঢ়াইলুঁ, করিব সব্ব্থা ৷ ৬৫ ॥ 
শচীদেবী-সমীগে কাশীনাথের কন্যাপক্ষীয় অনুমোদনজাপন__ 
শুনিগ্না সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর ৷ 
সকল কহিল আসি’ শচীর গোচর ॥ ৬৬ ॥ 
অভীম্টপূরণসম্তাবনায় হর্যভরে শচীমাতার পূত্রবিবাহে উদ্যেগ__ 
কার্যযসিদ্ধি শুনি’ আই সন্তোষ হইলা ৷ 
সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিলা ॥ ৬৭ ॥ 
অধ্যাপক প্রভুর উদ্বাহ-শ্রবণে শিষ্যগণের হর্ষ 
প্রভুর বিবাহ শুনি’ সব্ব-শিষ্যগণ ৷ 
সবেই হইলা অতি-পরমানন্দ-মন ৷৷ ৬৮ ॥ 





৬৯ বুদ্ধিমন্ত-খান, প্রভুর প্রতিবেশী ও একান্ত 
অনুগত ধনাঢ্য ভক্ত বিপ্ৰ । (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ 
৭8 সংখ্যায় )__“চৈতন্যের অতিপ্রিয় বৃদ্ধিমন্ত-খান ৷ 
আজন্ম আজ্ঞাকারী তৈহো সেবক প্রধান ৷৷” আদি 
১২শ অঃ ৭২ সংখ্যাও দ্রষ্টব্য । দ্বিতীয়বারে প্রভুর 
বিষ্ণপ্রিয়া-দেবীর সহিত বিবাহোগলক্ষে বররূপী প্রভুর 
পক্ষে থাকিয়া তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহুন- 
কারী, আদি ১৪শ অঃ ৬৯, ৭১, ১৩৭, ১৪৫, ২২০; 
শ্রীবাস-মন্দিরে বা চদ্্রশেখর-ভবনে প্রভুর সঙ্কীর্তন- 
সঙ্গী,__মধ্য ৮ম অঃ ১১২; জগাই-মাধাইর উদ্ধারান্তে 
সগণ প্রভুর জলকেলির সঙ্গী,_মধ্য ১৩শ অঃ ৩৩৫; 
চন্দ্রশেখর-গৃহে মহালক্ষমী-কাচে স্বয়ং প্রভুর অভিনয়- 

কালে বেশভুষা-সঙ্জাদির ভারপ্রাপ্ত, মধ্য ১৮শ অঃ 
৭, ৯৩, ১৪, ১৬; শান্তিপুরে প্রভু-সহ মিলন,_চৈঃ চঃ 
মধ্য ওয় পঃ ১৫৪ ॥ প্রভুদর্শনার্থ ভক্তগণ-সহ গৌড় 
রর হইতে পূরী-যান্রা,_অস্তয ৮ম অঃ ৩০ (“আজন্ম 
I হর বিষয়” ), এবং চৈঃ চঃ অন্ত্য 


Lh 






শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


বিশ্বস্তরের যাবতীয় উদ্ব'হব্যয় নিব্ব'হা্থ 
বৃদ্ধি মন্তখানের অঙ্গীকার_ 

প্রথমে বলিলা বৃদ্ধিমন্ত-মহাশয় ৷ 

“মোর ভার এ-বিবাহে যত লাগে বায় ॥”৬৯ 
প্রভুর বিবাহ-ব্যয় আংশিকভাবে বহনার্থ মূকুন্দসঞ্জয়েরও 

আগ্রহ প্ৰকাশ 
মকুন্দ সঞ্জয় বলে,_“গুন, সখা ভাই ! 
তোমার সকল ভার, মোর কিছু নাই £” ৭০ ॥ 
ধনাত্য বৃদ্ধিমন্তখানের মহা-সমারেোহের সহিত 
প্রভুবিবাহসম্পাদনাঙগীকার__ 
বৃদ্ধিমন্ত-খান বলে,__“শুন, সখা ভাই ! 
বামনিঞা লঙ্জ এ-বিবাহে কিছু নাই ॥ ৭১ ॥ 
এ-বিবাহ পণ্ডিতের করাইব ছেন। 
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন” ॥ ৭২॥ 
তধিবাস-দিন-নির্ধারণ-_ 
তবে সবে মিলি’ শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে ৷ 
অধিবাস-লগ্ন করিলেন হর্ষ-মনে ৷৷ ৭৩ ॥ 
বিব।হ-স্থানে মঙ্গলসঙ্জ। ও আলিপান-_ 

বড়-বড় চন্দ্ৰাতপ সব টালাইয়া ৷ 

চতুদ্দিকে রুইলেন কদলী আনিয়া ॥ ৭৪ । 


লাগে,_আবশ্যক বা প্রয়োজন হইবে ৷ 

৭১। বামনিঞ্া  সঙ্জ-_দরিদ্র-্রাক্মণোচিত- 
রীত্যনূষায়ী আড়ম্বর বা জীক-জমক অথবা সমারোহ" 
বিহীন, স্বল্প, সামান্য আয়োজন, গরিবানা চাল' | , 

কিছু নাই, _কিঞ্চিন্সান্রও ( লেশ পর্যান্তও অথাং 
নামগন্ধও ) থাকিবে না। 

৭৩। অধিবাস-লগ্ন,_আদি ১০ম অঃ ৮০ 
সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ! 

৭৪1 রুইলেন,_[ সংস্কৃত ‘রুহ ধাতু+ণিচ 
রোপি+অনট __-'রোপণ”, তাহা হইতে প্রাদেশিক অপ” 
ভ্রংশ 'রোয়া'-ধাতু ], ‘রোয়া’-ধাতুর অতীতকালে প্রথম” 
পুরুষে ব্যবহৃত, রোপণ করিলেন । 

চন্দ্রাতপ,__[চন্দ্র4-আত (গমন) _পা রেক্ষা কর) 
+অ ডে) কর্তা, যাহা চন্দ্রকিরণের ( সূতরাং অর্থসপ্প্ 
সারণে সূর্য্কিরণেরও) গমন ( অর্থাৎ আগমন এ 
আক্রমণ ) হইতে নিশ্নস্থিত জনগণকে রক্ষা করণ! 
চাদোয়া” “সামিয়ানা” মণ্ডপ ৷ তর 

টাঙ্গাইয়া,__[ প্রাদেশিক শব্দ, সংস্কৃত ণিজত্ত ন 
ধাতু (বিস্তার করা ) হইতে ‘তানান!, '্টানান” ট 
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আদিখণ্ড--পঞ্চদশ অধ্যায় 


লা দধি, আম্রসার ৷ 


গর্ণ-ঘট, দীপ, ধান্য, 

মতক সঙ দ্ৰব্য আছয়ে প্রচার !! ৭৫ i 
সকল একজে আনি’ করি’ সমূচ্চয় ৷ 
করিলেন আলিপনা-মন় ॥ ৭৬ ॥ 


সর্ববভূমি ষ্ঠ 
বৈষ্ণব ও দ্বিজাদি সকল সজ্জনেরই বিশ্বস্ত র- 


আদ্যুতগোন্ন 
বিবাহে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণপ্রাপ্তি-_ 


ঘতেক বৈষ্ণব, আর যতেক ব্ৰাহ্মণ ৷ 
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সূসজ্জন ॥ ৭৭ ॥ 
তৎকালীন নিমন্ত্রণ-রীতি_ 
সবারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকলে । 
| “অধিবাসে ওয়া আসি’ খাইবা বিকালে ॥৭৮৷৷ 
) অধিবাস-দিনে অপরাহে, বাদকের মঙ্গলবাদন_ 
অপরাহ-কাল মাত্র হইল আসিয়া । 
বাদ্য আনি’ করিতে লাগিল বাজনিয়া ॥ ৭৯ ॥ 
বিবিধযন্ত্রে ্গলবাদন-__ 
মূদন্প, সানাঞি, জয়তাক, করতাল । 
নানাবিধ বাদ্যধবনি উঠিল বিশাল ৷৷ ৮০ ৷ 
ডট্টগণের স্ততিগাঠ, সংধ্বী সধবাগণের হুলুধ্বনি__ 
ভাটগণে পড়িতে লাগিল রায়বার ৷ 
গতিব্রতাগণে করে জয়জয়কার ৷৷ ৮১ ॥ 
বেদধ্বনির মধে। বিশ্বস্তরের সভায় উপবেশন 
বিপ্রগণে লাগিল করিতে বেদধ্বনি । 
মধ্যে আসি’ বসিলা ছ্বিজেন্দ্রকুল-মণি ৷৷ ৮২ ॥ 
বিপ্রগণের সভায় হর্ষভরে উপবেশন 
টতুদ্দিকে বসিলেন ব্রাক্মণমণ্ডলী ! 
সবেই হইলা চিত্তে মহা-কুতুহলী ॥ ৮৩ ৷৷ 


ৰ 
\ 
৬ 


() ধাতু 
৪ র অসমাপিকা- ‘ 2: 
বীধিয়া। পদ ], খাটাইয়া” উচুতে 


রী আত্রসার,_-আত্রপন্র-পল্পব ৷ 

| 

গৃহের আলিপনা,__(সংস্কৃত ‘আলিম্পন’-শব্দজ), 
পিটুলি বা দেব-গৃহের ভূমিতে, ভিত্তিতে, চাউলের 


বারা ন 1 
চিত 1 নানাপ্রকার মজলালেপন বা চিন্রাঙ্কন, 
বায়) “আল্পনা” বা 'আলিপনা”। 


পা করি’ _: ° 
স্ব র,_সংগ্রহ, সমাহার, গ 
দীক্ষিত করিয়া । 2 


৭৭ 
ইলা নিবি এলে, শৌন্রু বা অশৌন্রু-বিপ্র- 
উবসজগণ 1 শেষে বিষ্পূজা-পরারণ সদাচারনিষ্ঠ 


ব্রান্মণ,__ - 





৩১১ 


আমন্তিত উপস্থিত বিপ্রকুলের প্রতি যথোচিত- 
অভ্যর্থনা-রীতি-বর্ণন_ 
তবে গন্ধ, চন্দন, তাস্থল, দিব্য-মালা ৷ 
ব্রাহ্মণগণের সবে দিবারে আনিলা ॥ ৮৪ ॥ 
শিরে মালা, লর্ব-অজে লেপিয়া চন্দনে ৷ 
একবাটা তাম্বল সে দেন একো জনে ॥ ৮৫ ॥ 
তৎকালীন বিপ্রবহুল নবদীপবাসি-বিপ্রগণের 
অধিবাস-সভায় গমনাগমন 
বিপ্রকুল নদীয়া,__বিপ্রের অন্ত নাই । 
কত যায়, কত আইসে, অবধি না পাই ॥ ৮৬ ॥ 
কোন কোন লুব্ধবিপ্রের ঢঙ্গ চরিত ও 
শাঠ্য-কাপট্য-নাট্যবর্ণন__- 
তথি-মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে 
একবার লৈয়া পূনঃ আর কাচ কাচে ॥ ৮৭ ॥ 
জনসংঘট্রে মিশিয়া অপরিচিতভাণে অভ্যর্থনার 
দ্রব্াাদি-সংগ্রহে তাহাদের প্রচেষ্টা 
আরবার আসি’ মহা-লোকের গহলে । 
চন্দন, গুবাক, মালা নিয়া নিয়া চলে ॥ ৮৮ ৷৷ 
শুভকার্থ্যে হর্ষমন্ততা-হেতু তাদূশ ধূর্তগণের শান্যাচরণে 
সকলের অনবধান-_ 
সবেই আনন্দে মত, কে কাহারে চিনে £ 
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে ॥ ৮৯ ॥ 
মাল্যদি-সংগ্রহে অতিব্যগ্র-লোকসংঘটদর্শনে প্রভুর 
সানন্দে তদ্বিতরণার্থয আদেশ-_ 
“সবারে চন্দন-মালা দেহ’ তিন-বার । 
চিন্তা নাহি, ব্যয় কর’ যে ইচ্ছা যাহার ৷” ৯০ ॥ 


৭৮ | গুয়া,_( সংস্কৃত “গুবাক'-শব্দের সংক্ষিপ্ত 
অপনভ্রংশ), সুপারি ; এ-স্থলে, তাম্থুল-পর্ণ ও গুবাক 
(অর্থাৎ পান-গুয়া ), উভয়ই ৷ 

৭৯। বাজনিয়া,_ সংস্কৃত বাদন-শব্দের অপজ্রংশ 
‘বাজন’, ‘বাজান’ ; যে ব্যক্তি ‘বাজনা? (বাদ্য) বাজায়,. 
নট্ট, বাজনদার, বাদ্যকর ! : . 

৮১! রায়বার,আদি ৮ম অঃ ১১শ সংখ্যার, 
ভাষ্য দ্রষ্টব্য! * 

জয়জয়কার, _অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে হলু (€ উলু )- 
ধ্বনিই প্রাদেশিক চলিত-ভাষায় ‘জোকার!’ অর্থাৎ 
‘জয়কার’-নামে কথিত ৷ 

৮৫! বাটা,_তাম্বলাধার, পানের ডিবা। 

৮৬। বিপ্ৰকুল,__বিপ্ৰজাতি-পরিপূর্ণ ৷ 


৩১২ 


প্রভুর আজ্তা-ফলে একই ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ মাল্যাদি 
অংগ্রহরূপ রূথা অপচয়-নিবারণ__ 


একবার নিম্মা যে যে লয় আর বার! 

এ আকজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার ৷৷ ৯১ ৷৷ 
ধূর্তবিপ্রগণের অন্যায়ভাবে দ্রব্যসংগ্রহ্চে্টা-দর্শনে তাহাদের 
_. অখ্যাতি-নিবারণার্থ প্রভুর তাদৃশ উদার আদেশ__ 

“পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে । 

পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি’ নিলে ॥ ৯২ ॥ 

বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা ৷ 

‘তিনবার দিলে পর্ণ হইবে সব্রবথা ৷! ৯৩ ॥ 

প্রভুর আড্তা-ফলে আশাতীত দ্রব্লাভে লুব্ধবিপ্রগণের 

অন্যায়ভাবে দ্রব্যাদিসংগ্রহার্থ প্রযত্বপরিত্যাগ_ 
তিনবার পাই’ সবে হরষিত-মন । 

শাঠ্য করি’ আর নাহি লয় কোন জন ॥ ৯৪ ॥ 


শুদ্ধসত্তববিগ্রহ শ্রীশেষ-সঙ্কর্ষণের দুবিজেয়ভাবে মাল্য।দি- 
উপকরণরূপে স্বীয় আরাধ্য-সেবা__ 


এইমত মালায়, চন্দনে, গুয়া-পানে | 
হইলা অনন্ত, মন্ম কেহ নাহি জানে ৷৷ ৯৫ ॥ 


শপে 


৮৭) তথি-মধ্যে,_(প্রাচীন বাজলায় ব্যবহৃত ), 
তন্মধ্যে ৷ 
লোভিষ্ঠ,_] লোভ+ (“অতিশয়'-অর্থে) ইঠ ]; 


মহালোভী, অত্যন্ত লব্ধ । 

৮৮1 গহনে,_া সংস্কৃত গহ -ধাতু (নিবিড় 
হওয়া )+অনট্‌-__গহন-শব্দজ ], ‘ভিড়’, জনতা, সং- 
ঘট্ট, ইহা হইতেই 'গোল-শব্দ (?) ৷ 

৯০-৯২। যে-সকল বিপ্ৰ পান, সুপারি, মালা, 
চন্দন প্রভৃতি একবার গ্রহণ করিয়া বা প্রাপ্ত হইয়া 
পুনরায় উহা লাভ করিবার আশায় বিভিন্ন-সজ্জ।য় 
আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পাছে কেহ “অবৈধ 
লুব্ধ শঠ বা বঞ্চক’ বলিয়া গহণ করে, তজ্জন্য তৎ- 
প্রতিকারার্থ অর্থাৎ যাহাতে সকল-বিপ্রেরই পরিপূর্ণ- 
প্রাপ্তির ফলে সন্তোষ-লাভ হয় বা আশা মিটিয়া যায়, 
তন্নিমিত্ত পরমোদার গৌরপুন্দর “সকলকেই তিন তিন- 


বার পান, সুপারি ও চন্দন-মালা দাও”__ এইরূপ 
আদেশ করিলেন ৷ 


পরমার্থে...নিলে,_-পরকে প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা 
করিয়া অর্থাৎ ঠকাইয়া বা ফাঁকি দিয়া কিছু 
সাত করিলে পরমার্থে দোষ অর্থাৎ পাপ হয়, 
সুতরাং তাহা সূনীতি-রহিত। কিন্ত যে-সকল স্লৈণ- 
পুরুষ বাহিরে সব্বব-সর্বসময়েই মিথ্যাকথা, ছলনা বা 









শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


বিতরিত মালললিকদ্রব্যাদিবাতীতও বিতরণকালে কৈবলমান 
ভূপতিত পরিত্যক্ত দ্রব্য দিরাই সাধারণ-লোকের 
অনায়াসে বহুবিবাহনিব্বাহ-যোগ্যতা-_ 
মনুষ্যে পাইল ঘত, সে থাকুক দূরে ৷ 
পৃথীতে পড়িল যত, দিতে মনুষ্যেরে ॥ ৯৬ ॥ 
সেই যদি প্রার্কুত-লোকের ঘরে হয় । 
তাহাতেই তা'ন পাঁচ বিভা নিৰ্ব্বাহয় ৷৷ ৯৭ ॥ 
আশাতীত দ্রব্য।দিলাভে উপস্থিত সকলেরই 
হর্যভরে অধিবাস-বাসর-স্ততি__ 
সকল-লোকের চিত্তে হইল উল্লাস ৷ 
সবে বলে,_-“ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস ॥ ৯৮ ॥ 
অভূতপূৰ্ব্ব অধিবাস-বাসর-__ 
লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে ৷ 
হেন অধিবাস নাহি করে কা'রো বাপে ৷ ৯৯ ॥ 
মুক্তহত্তে মাল্যাদি-বিতরণ-_ 
এমত চন্দন, মালা, দিব্য গুয়া-পান ৷ 
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে’ দান ॥” ১০০ ॥ 


টি ০০২১ ইউ ts 
প্রতারাণাকে দুনীতি-পুম্ট বলিয়া নিন্দা করিতে ছাড়েন 


না, অথচ প্রাণাধিক প্রিয়তমা ভ্রীর সুখের নিমিত্ত 
মিথ্যাকথা, ছলনা বা প্রতারণা করিতে আদৌ দ্বিধা 
বোধ করেন না, উপরন্ত তাহা তারস্বরে সমর্থন পৰ্য্যন্ত 
করেন, তাহারাই আবার “যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ 
কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ” (যে-কোন উপায়েই বাস্ত ব-সত্যবস্ত 
কৃষ্ণে মানব চিত্ত-বিত্ত নিয়োগ করিবেন বা করাইবেন'), 
_ এই কথাটী উচ্চারিত হইবামান্র বা তদনূসারে 
বাস্তব-সত্যোপাসকের আচারানুষ্ঠান-দর্শন-মানত সুনীতি 
লঙ্ঘিত হইল’ বলিয়া উচ্চ-চীৎকারের সহিত লাফাইয়া 
উঠিয়া নিজের দান্তিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন! 
৯৩1 চিত্তের কথা,__মনের উদ্দেশ্য । 
৯৫1 অনন্ত,__এস্থলে, শ্রীশেষ-সক্কর্ষণ ; 
‘অসংখ্যাত’ (পরবর্তী ১১৮ সংখ্যা দ্রচ্টব্য )। 


অথবা 


৯৭। প্রাকৃত-লোকের,__সাধারণ-গৃহস্থের ! রঃ 

প্রভুর বিবাহে যে-পরিমাণ মালা-চন্দন, i 
সুপারি প্রভৃতি মাটিতে পড়িয়া নস্ট হইয়া গেণ। ালা- 
নাও সাধারণতঃ পরাচটি/রিবাহের। উপযুক্ত * টব 
চন্দন, তাম্বূল-গুবাকাদির প্রয়োজন নি্ব্বাহিত 
সম্পাদিত হইতে পারিত ৷ 


৯৯1 লক্ষেশ্বর,_লক্ষমুদ্রার অধিকারী ৷ 











আদিখণ্ডত- পঞ্চদশ অধ্যায় 


রর ও মাঙ্গলিকদ্রবচাদি এবং আ.জ্রীয়-স্থজনসহ 
কন্যা-পিতার স্বগুহে আগমন 
তবে রাজপণ্ডিত আনন্দ-চিত্ত হৈয়া । 
আইলেন অধিবাস-সামগ্রী লইয়া ৷৷ ১০১ ৷৷ 
বিপ্রবর্ আপ্তবর্গ করি’ নিজ-সজে ৷ 
বছবিধ বাদ্য নৃত্য-গীত-মহারলে ॥ ১০২ ৷ 
যথাবিধি যথাশান্ত্র ওুভলগে জাম'তুরপি-ভগবান্‌ 
শচীনন্দনকে রাজপপ্ডিতের তিলকদান_ 
বেদবিধিপৃব্্বক পরম-হর্ষ-মনে ৷ 
ঈশ্বরের গন্ধ-ম্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে ॥ ১০৩ ॥ 
তৎক্ষণাৎ মঙ্গল-হরিধ্বনি ও জয়রব__ 
ততক্ষণে মহা-জয়জয় হরি ধ্বনি ৷ 
করিতে লাগিলা সবে মহা-স্ততি-বাণী ॥ ১০৪ ॥ 
সাধ্বী সধঝাগণের হুলুধ্বনি ॥ স্থানকালপান্রে সর্ব্বত্রই আনন্দ- 
দর্শনে বিরাজিত আনন্দলীলাময়-বিগ্রহের 
যথার্থ অবতারানুমান__ 
গতিব্রতাগণে দেয় জয়জয়কার ৷ 
বাদ্য-গীতে হৈল মহানন্দ অবতার ॥ ১০৫ ॥ 


ভট্টগোস্বামি-কৃত “সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা+য় ) ‘অন- 
স্তর অধিবাসের কৃত্য লিখিত হইতেছে । গোধূলি- 
সময়ে, তদভাবে প্রাতঃকালে, অধিবাস-দ্রব্য আনয়ন 
করিয়া যথাক্রমে অধিবাস করাইবে । অধিবাস-দ্রব্য, 
যথা- গঙ্গা-ৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দৃরর্বা, পৃঙ্গ, 
ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তি ক, সিন্দুর, শঙ্খ, কঙ্জল, গোরো- 
টনা, সরিষা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম, দীপ ও দর্পণ । তৎপর 
সুগন্ধি গন্ধ-চুর্ণাদি হরিদ্রাক্ত-বসন, সূত্র, চামর, অভি- 
ER চাদর যোজনা করিবে। অতঃপর গজা- 
বি মন্ত্র পঠনপূর্র্বক -শুভগব্নাধ্বাস হউক’ 
রী রী শ্রীবিষ্ণুর পরে বর ও কন্যার অধিবাস 
টা নি সব্বন্রই এইরূপ । তদনন্তর গজ।দি- 
ভি করিয়া বন্দন করাইবে । পরে মন্দ্র- 
ত রি করিয়া চারিটা, পাঁচটী বা সাতটী 
ছার তিতা নির্মঞ্ছন করিবে। এই বিধি- 

ও রর টা অধিবাস করাইবে ॥, 

উট LE গৌরসুন্দরকে ৷ 
RUE ৰ Iচার,_লৌকিক বা কুল-ক্রমাগত 
টা) বা অনুষ্ঠান,_যাহা বৈদিকমন্ত্র-পৃত 


--৪০ 
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১০১। অধিবাস ও গন্ধস্পৰ্শ,__( শ্ৰীমদূগোপাল 


৩১৩ 


জামাতৃবরণান্তে রাজপণ্ডিতের স্বগৃহে গমন_ 
হেনমতে করি’ অধিবাস শুভ-কায । 


গৃহে চলিলেন সনাতন-বিপ্ররাজ ॥ ১০৬ ॥ 


বরগক্ষীয় আত্মীয়স্বজনগণ্রেও কন্যাগুহে গিয়। মহালক্ষ্মী 
বিষ্ণপ্রিয়া-দেবীকে নিরীক্ষণ-__ 


এইমতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্তগণে ৷ 


লক্ষীরে করিলা অধিবাস শুভ-ক্ষণে ॥ ১০৭ ॥ 


হরিসেবার অনুকূলেই উভয়পক্ষীয়গণের বৈদিকাচারান্তে 
লৌকিকাচার-সম্পাদন-_ 


আর যত কিছু লোকে “লোকাচার' বলে ৷ 

দৌঁহারাই সব করিলেন কুতুহলে ॥ ১০৮ ॥ 

শুভবিবাহ-বাসরে বৈধগৃহস্থগণের আদর্শরূপে প্রভুর ব্রাহ্ম- 

মৃহ্ত্তে গঙ্গা স্বানান্তে বিষ্ণপূজা_ 

তবে সৃপ্রভাতে প্রভু করি’ গঙ্গা-স্মান ৷ 

আগে বিষ্ণু পূজি’ গৌরচন্দ্র ভগবান্‌ ৷৷ ১০৯ ॥ 

আত্মীয়স্ব জন-বেষ্টিত আত্মারাম ভগবদ্বিশ্বস্তরের আত্ম- 
প্রীতার্থ লৌকিক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-লীলাভিনয়—_ 


তবে শেষে সৰ্ব্ব-আপ্তগণের সহিতে ৷ 
বসিলেন নান্দীমুথ-কর্মাদি করিতে ॥ ১১০ ॥ 


০.4 2:৯২ ০2১2: 
১১০ । নান্দীমুখ-কর্ম,_নান্দী স্তেতি, সৌভাগ্য)+ 


মুখ প্রেধান), অথবা, নান্দী (শুভ) +মুখ প্রোরস্ত) ; 
‘নান্দীমূখ’-শব্দে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধভুক্‌ (১) ছয়জন পিতৃগণ, 
যথা-_পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহ, 
প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ; এবং (২) ছয়জন মাতৃগণ, 
যথা__মাতা,মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী এবং 
পিতামহী, প্রপিতামহী ৷ ইহাদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে যে 
বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ, তাহাই “নান্দীমুখ-কর্মম ৷ শুভকন্ম/দির 
প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক বৃদ্ধি বা পাব্বণ-শ্রাদ্ধ। 
(স্সৃতিকার) __'পিতৃ.ন্‌ নান্দীমুখান্নাম তর্পয়েদ্বিধি- 
পর্ব্বকম’ এবং ‘কন্যা-পূত্র-বিবাহে চ প্রবেশে নব 
বেশ্মনঃ ৷ নামকৰ্ন্মাণি বালানাং চূড়াকস্থা'দিকে তথা !৷ 
সীমন্তোন্নয়নে .চৈব পুন্রাদিমুখ-দর্শনে ৷ নান্দীমূখং 
পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥' ইত্যাদি। 

কিন্তু বৈষ্ণব-স্মৃতিকার শ্রীমদূগোপাল ভট 
গোস্বামিপ্রভূ “স€ক্রিয়া-সার-দীপিকা"য় লিখিয়াছেন,_ 
“নামাপরাধ-ভয়ে নান্দীমুখবেদ্ধি)-শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে, 
কিন্তু ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত বিষ্ণুস্মরণ- 
পূৰ্ব্বক গুরুপুজনানস্তর বৈষ্ণব ও বিপ্রগণকে যথাশক্তি 
সহজভাবে অন্ন-বস্তাদি প্রদান করিবে, তাহা হইলেই 
পিতৃগণের সংতৃপ্তি হইবে ॥ 


৩১৪ শ্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


তৎকালে মাঙ্গলিক বাদ্য-পীত ও জয়ধ্বনি 
বাদ্য-নৃত্য-গীতে হৈল মহা-কোলাহল ৷ 
চতদ্দিকে জয়জয় উঠিল মঙ্গল ৷৷ ১১১ ॥ 
গৃহের ভিতরে বাহিরে সব্বন্র মাঙ্জলিক-দ্রব্য-সংরক্ষণ-__ 
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দধি, দীপ, আম্র-সার । 
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার ॥ ১১২ ॥ 
বিচিত্র ধ্বজা-উড্ডয়ন, কদলী রুক্ষরোপণ ও আগ্রপল্পববন্ধন _ 
চতুদ্দিকে নানা-বর্ণে উড়ুয়ে পতাকা ৷ 
কদলী রোপিয়! বান্ধিলেন আম্র-শাখা ॥ ১১৩ ॥ 
গৌরপ্রীত্যর্থে সাধ্বীগণের সহিত শচীমাতার 
লৌকিকাচার-সম্পাদন__ 
তবে আই পতিব্রতাগণ লই’ সঙ্গে ৷ 
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রজে ৷ ১১৪ ॥ 
গঙ্গাপূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শচীমাতার স্থীয়পৃত্র বিশ্বস্তর- 
হিতার্থ লোকাচার-সম্পাদন__ 
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম-হর্ষ-মনে ৷ 
তবে বাদ্য-বাজনে গেলেন ষচ্তী-স্থানে ॥ ১১৫ ॥ 
ষষ্ঠী পূজি’ তবে বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে ৷ 
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ-ঘরে ॥ ১১৬ ॥ 
সাধ্বীগণের সন্তোষবিধান-_ 
তবে খই, কলা, তৈল, তাম্থুল, সিন্দূরে । 
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে ॥ ১১৭ ॥ 
ঈশ্বরের বিবাহে বিবিধ সেবে।পকরণনিচয়ের অনন্ত- 
স্বরাপত্ব এবং মুক্তহস্তে শচীর তদ্বিতরণ-_ 
ঈশ্বর-প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত । 
শচীও সবারে দেন বার পাঁচ-সাত ॥ ১১৮॥ 
শচীগৃহে শুভবিবাহকাধ্যে সমাগত সমস্ত সধবাগণের ; 
অভীম্টপ্রণ__ 
তৈলে স্নান করিলেন সব্ব-নারীগণে ৷ 
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে মনে ॥ ১১৯ || 
গৌরনারায়ণের গৃহের ন্যায় বিজ্জুপ্রিয়া-মহালক্ষমীর 
জননীরও স্বগৃহে তদুপ গোরপ্রীত্যর্থ 
বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদি-সম্পাদন-_ 
এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে ৷ - 
+ লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ মনে ॥ ১২০ ॥ 
১১১ । মঙ্গল, মঙ্গল-রব | 
৯১৫1 যঙ্তী। 
ভাষ্য দ্রষ্টব্য ৷ 
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সপ্রাতনমিশ্রের হর্ষভরে স্বীয় জীবন-সব্ব্বঘ্ধ কন্যা | 
সম্প্রদানে আনন্দ৷তিশয্য_ 
KS 


“আদি ৪র্থ অঃ ১৯শ সংখ্যার ব্যয় করিয়া, অথবা স্বীয় হৃদয়-সব্বস্থ প্রাণ 
প্রিয়তমা দুহিতা বিষ্ণপ্ৰিয়াদেবীকে মনে-ন নে 


শ্রীরাজপণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে ৷ 
সব্বস্ব নিক্ষেপ করি’ মহানন্দে ভাসে ॥ ১২১ ॥ 
বিবাহের পূর্বে যথ।শান্ত্ প্রাথমিক কৃত্যাদি-সমাপনাস্তে 
প্রভুর কিছু অবকাশ-লাভ-_ 
সৰ্ব্ব-বিধিকৰ্ম্ম করি’ শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর ॥ ১২২ ॥ 
বিপ্রগণকে অশন-বসন-দ্বারা সন্তেষণ-__ 
তবে সব-ব্রাক্মণেরে ভোজ্য-বস্ত দিয়া ৷ 
করিলেন সন্তোষ পরম-নম্্র হৈয়া ৷৷ ১২৩ ॥ 
সকলকেই যথোচিত সন্মান 
ঘে যেমত পান্র, যা’র যোগ্য যেন দান ৷ 
সেইমত করিলেন সবারে সম্মান ৷৷ ১২৪ ॥ 
বিপ্রগণের বিশ্বস্তরকে আশীব্্বাদান্তে মধ্য।হ-ভোজনার্থ 
গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ_ 
মহা-প্রীতে আশীব্বাদ করি’ বিপ্রগণ । 
গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন ॥ ১২৫ ॥ 
অপরাহে, বরো।চিত-বেশে প্রভুর ভূষণসম্পাদন-_- 
অগরাহ_ বেলা আসি’ লাগিল হইতে । 
সবাই প্রভুর বেশ লাগিলা করিতে ॥ ১২৬ ॥ 
প্রভুর বেশভূষাবণন-- 
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ ! 
মধ্যে মধ্যে সৰ্ব্বত্ৰ দিলেন তথি গন্ধ 11 ১২৭৷৷ 
অদ্ধচন্দ্ৰাক্কতি করি’ ললাটে চন্দন! 
তথি-মধ্যে গন্ধের তিলক সূশোভন ॥ ১২৮ | 
অদ্ভূত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর ! 
সুগন্ধিমালায় পূর্ণ হৈল কলেবর ৷৷ ১২৯ ॥ 
দিব্য সৃক্ষাপীতবস্্র, ভ্রিকচ্ছ-বিধানে ! 
পরাইয়। কঙ্জল দিলেন শ্রীনয়নে ॥ ১৩০ ৷ 
ধান্য, দৃর্ব্বা, সূত্র করে করিয়া বন্ধন । 
ধরিতে দিলেন রস্তা মঞ্জরী দর্পণ ॥ ১৩১ | 
সুবর্ণকুগুল দুই গ্রুতিমূলে দোলে! 
নানা-রত্র-হার বান্ধিলেন বাছ-মূলে ॥ ১৩২ এ 
বিকল সম্পতি 
[ধিকা 
গৌর" 





১২১1 সৰ্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি” 


১১৬7 বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে,_ আত্মীয়-স্বজন- সুন্দরের হস্তে সমর্পণ করিয়া ৷ 


গণের গৃহে-গৃহে ৷ 


ক্রম ! 
১২২1 সৰ্ব্ব-বিধি-কর্ম্ম_স্মৃতি-বিহিত সমস্ত 





আদিখণ্ড-_পঞ্চদশ অধ্যায় 


৩১৫ 


EEE oe CRE 
প্রত) তদুচিত ভূষণ্দারা শোভা-সম্পাদন-__ দোলায় বসিলা শ্ীগৌরাঙগ মহাশয় ॥ 


প্রত্যেক অঙ্গ 

এইমতে যে- 

কল ঘটনা স 

ভুবন-মোহন রা 
আত্মবিস্মৃতি_ 

ঈশ্বরের মত্তি দেখি’ যত নর-নারী । 

রন হইলেন সবে আপনা! পাশরি’ ॥ ১৩৪ ॥ 

গৃহে বরের বিবাহার্থ শুভবিজয় উদ্যোগ-_ 


ঘে-শোভা করে যে-যে-অজে ৷ 
বে করিলেন রঙ্গে ॥ ১৩৩ ॥ 


পদর্ণনে সকলের মোহ ও 
ভগবানের 


গোধলি-জগ্রে কন্যা" 

প্রহরেক বেলা আছে, হেনই সময় ৷ 

সবেই বলেন,_“শুভ করাহ বিজয় ॥ ১৩৫ ॥ 
গোধলিকালের পূ্্বপর্য্ন্ত নবদ্বীপন্রমণান্তে গোধূলির প্রাক্কালে 

ভাবিশ্বসুরগৃহে প্রভুর উপস্থিতি-প্রস্তাব__ 
গ্রহরেক সব্ব-নবদ্বীপে বেড়াইন্না ৷ 
কন্যা-গছে ঘাইবেন গোধূলি করিয়া ॥৮ ১৩৬ ॥ 
বৃদ্ধিমন্তখানের বর-দোলানয়ন-_ 
তবে দিব্য দোলা করি” বুদ্ধিমন্ত-খান ৷ 
হরিষে আনিয়া করিলেন উপস্থান ॥ ১৩৭ ॥ 
তৎকালে মহতী বাদ্যগীতধ্বনি ও বেদধ্বনি__ 

বাদ্য-গীতে উঠিল গরম কোলাহল ৷ 

বিগ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল ॥ ১৩৮ ॥ 
ভট্টগণের স্ততিপাঠ, সব্বন্র পরমানন্দের মৃত্তি-পরিপ্রহ__ 
ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার ৷ 

সর্বদিকে হইল আনন্দ-অবতার ॥ ১৩৯ ॥ 
মাতৃ-প্রদক্ষিণ ও বিপ্রগণ-প্রণামান্তে প্রভুর বর-দোলারোহণ, 

চতুদ্দিকে মঙ্গলধ্বনি-_ 
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি’ ৷ 
বিপ্রগণে নমস্করি’ বহু মান্য করি’ ৷৷ ১৪০ ॥ 


D) 
৩১।  রস্তা-মঞ্জরী,__নবোদগত কদলী-পত্র, 


‘কলার মাজ’ । 
১ ই 
ত ৷ শ্ুতিমূলে,_-কাণের গোড়ায় । 
মোড ইট ঘটনা করিলেন,__-সংযুক্ত, রচিত, 
সম্মিলিত, বা বিন্যস্ত করিলেন ৷ 
ড। 
ডা রচ্টবয ছি ১০ম অঃ ৯১ সংখ্যার 
ইাসিত করি দা করিলেন,_(দিব্য দোলা) উপ- 
হইললেম। 7 নন অর্থাৎ লইয়া আসিয়া উপস্থিত 
১৪৩। এ - 
ঈ্নীয় ৯ অবচজ্্র_পাঠাত্তরে, পূর্ণচন্্র। পৃণিমা- 


“কালে চন্দ পূর্বদিকে থাকে, শিরের উপর 


সব্রবদিকে উঠিল মঞ্জল জয়-জয় ॥ ১৪১ ॥ 
দ্রীগণের হুলুধ্বনি, সব্বন্র মঙ্গলরব__ 
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার । 
শুভধ্বনি বিনা কোনদিকে নাহি আর ॥ ১৪২ ॥ 
গঙ্গাতীর দিয়া বর-যান্তা-_ 
প্রথমে বিজয় করিলেন গা -তীরে । 
অৰ্ধচন্দ্ৰ দেখিলেন শিরের উপরে ॥ ১৪৩ ॥ 
বর-যান্ত্রা শোভা-বর্ণন ; অসংখ্যপ্রদীপ-প্রজ্বালন ও 
আগ্নিক্রীড়া__ 
সহস-সহস দীপ লাগিল জ্বলিতে ৷ 
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে ॥ ১৪৪ ॥ 
অগ্রে অগ্ৰে পাইক ও গোমত্তগণের গমন 
আগে যত পদাতিক বৃদ্ধিমন্ত-খাঁর ৷ 
চলিলা দুইসারি হই’ যত পাটোয়ার ॥ ১৪৫ ॥ 
তৎপশ্চাৎ বিচিত্ৰ নিশানধারী ও ভাঁড়গণের গমন-- 
নানা-বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে । 
বিদূষক-সকল চলিলা নানা-কাচে ॥ ১৪৬ ॥ 
বহু নর্তকদলের গমন 
নর্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায় ৷ 
পরম-উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি’ যায় ॥ ১৪৭ ॥ 
বিবিধ বাদ্যযন্ত বাদন-__ 
জয়তাক, বীরঢাক, স্বদ্গ কাহাল! 
পটহ, দগড়, শত্খ, বংশী, করতাল ॥ ১৪৮ |! 
বর্গ, শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী-বাদ্য বাজে যত । 
কে লিখিবে,_-বাদ্যভাগড বাজি’ যায় কত 2১৪৯ 


TEBE 
থাকে না। শুক্লা অষ্টমী হইতে দশমী ও একাদশী 


পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকালে অর্দচন্দ্র মস্তকোপরি দুষ্ট হয়। 
সতরাং এস্থলে 'পূর্ণচন্দ্র' পাঠটী সঙ্গত নহে । 
১৪৫1 সারি,_[ সংস্কৃত স-ধাতু+ণিচ.__সারি 
(গমন করান) + সেংজারে) ই , পংক্তি, শ্রেণী ৷ 

পাটোয়ার,_(পটু+বার), নিজ-প্রভূর সাংসারিক 
কার্যাদি-নিব্বাহে যাহার পটুতা আছে, (প্রাচীন বাঙ্গা- 
লায়) হিসাব-রক্ষক, কর-সংগ্রাহক নিম্ন কর্ম্মচ'রী, 
চলিত-ভাষায় 'গোমস্ত।” ! 

১৪৬1 বিদূষক,_ বি-_দৃষ্‌ বিকৃতি জন্মান) 
+ণিচ্‌-_দুষি+অক 1,  র্ব্যজ্রকারী, কৌতুকী, 
‘মস্করা’! 


৩১৬ স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


শিশুগণের বাদ্যের তালে-তালে নৃত্য-দর্শনে প্রভুর হাসা__ 
লক্ষ-লক্ষ শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে ৷ 
রঙ্গে নাচি’ যায়, দেখি’ হাসেন ঈশ্বরে ॥ ১৫০ ॥ 
কেবল শিশুগণ নহে, প্রবীণগণেরও নৃত্য_ 
সে মহা-কৌতুক দেখি’ শিশুর কি দায় ৷ 
জ্ঞানবান্‌ সবে লজ্জা ছাড়ি’ নাচি’ যায় ৷৷ ১৫১ ॥ 


গঙ্গতীরে আসিয়৷ বরানুগামী গায়ক, নত্তক, বাদ/করগণের 
গান ও নৃতাদি_ 


প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ ৷ 
করিলেন নৃত্য, গীত, আনন্দ-বাজন ॥ ১৫২ ৷ 
গল্গা-প্রণামান্তে বরযান্রিগণের নবদ্বীপ-ভ্রমণ-_ 
তবে পুষ্পর্চ্টি করি’ গঙ্গা নমস্করি? ৷ 
ভ্রমেণ কৌতুকে সব্ব-নবদ্বীপপুরী ॥ ১৫৩ ॥ 
অলৌকিক বিরাট, বরযান্ত্রা-দর্শনে সকলের মহা-বিফ্ময়__ 
দেখি” অতি-অমানুষী বিবাহ-সম্তার ৷ 
সব্বলে!ক-চিত্তে মহা পায় চমৎকার ॥ ১৫৪ ॥ 
অভূতপূৰ্ব্ব বরযান্রা-শোভা__ 
“বড় বড় বিভা দেখিয্নাছি”_ লোকে বলে৷ 
“এমত সম্মৃদ্ধি নাহি দেখি কোন-কালে 11৮ ১৫৫৷৷ 
বর-বেষী প্রভুর দর্শন-লাভে নরনারীগণের মহানন্দ__ 
এইমত ভ্রী-পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া ৷ 
আনন্দে ভাসস্সে দেখি’ সূক্বৃতি নদীয়া ৷ ১৫৬ ৷ 
ভুবনমোহন গৌরকে জামাতৃরাপে অপ্রাপ্তিতে কেবলমাত্র 
সুন্দরদুহিতুক পিতৃগণেরই ক্ষ ভ-_ 
সবে যা'র রূপবতী কন্যা আছে ঘরে ৷ 
সেইসব বিপ্র সবে বিমরিষ করে ॥ ১৫৭ ॥ 
অদ্বিতীয়-রূপগুণশালী প্রভুকে স্ব-স্ব-কন্যার বররূপে 
প্রাপ্তির অভাবে তাহাদের স্বীয় অদুম্ট-ধিক্কার-_ 
“হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাঙ দিতে ৷ 
আপনার ভাগ্য নাহি, হইবে কেমতে £” ১৫৮ ৷৷ 
স্ব।ভীষ্টদেব গৌরনারায়ণের বরবেষ-দর্শন-সৌভাগ্যবন্ত 
নবদ্বীপবাসিগণের চরণে মহাভাগবত গ্রন্থকারের প্রণাম-__ 


নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার ৷ 

এ সব আনন্দ দেখিবারে শক্তি যা'র ৷ ১৫৯ ৷ 

১৬২ ॥ বাদে, বিবাদে, অতএব পরস্পর প্রতি- 
যোগিতা-মূলে ৷ 


১৬৩ । টানে দোল, চতুদ্দে[ল, 
শিবিকাবিশেষ ৷ 


করণে ], দেবপূজা ও বিবাহাদি-কালে অভ্যর্থনা 


প্রভুর সমগ্র-নবদ্বীপে প্রতি-পল্লীতে ভ্রমণ-_ 
এইমত রঙ্গে প্রভু নগরে-নগরে ৷ 
ভ্রমেণ কৌতুকে সব্ব-নবদ্বীপপুরে ॥ ১৬০ ॥ 
গোধূলিকালে বরযান্ত্ির কন/-গুহে আগমন 
গোধুলী-সময় আসি" প্রবেশ হইতে ৷ 
আইলেন রাজপণ্ডিতের মন্দিরেতে ॥ ১৬১ ॥ 
মহাহুনুধ্বনি এবং পরস্পর জিগীষু হইয়। বর ও কন্যা- 
পক্ষীয় বাদ/করগণের বাদন 
মহা-জন্মজয়কার লাগিল হইতে ৷ 
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে ৷৷ ১৬২ ॥ 
বরকে সনাতনমিশ্রের অভ্যর্থনা 
পরম-সন্্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া ৷ 
দোলা হইতে কোলে করি’ বসাইলা লৈয়া ॥১৬৩॥ 
বররূপ-দর্শনে তাহার বহিঃস্মৃতি-লোপ_ 
পুষ্পরুচ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে । 
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে ॥ ১৬৪ ॥ 
বরণ-দ্রব)দ্বারা তাহার জামাতৃ-বরণ__ 
তবে বরণের সব সামগ্রী আনিয়া ৷ 
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া ॥ ১৬৫ ॥ 


পাদ্য, অৰ্ঘ্য, আচমনীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার ৷ 
যথা-বিধি দিয়া কৈলা বরণ-ব্যভার ৷৷ ১৬৬ ॥ 


শ্বশ্মদেবীরও তৎকালে জামাতৃ-বরণ_ 
তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে ৷ 
মজল-বিধান আসি’ লাগিলা করিতে ৷৷ ১৬৭ ॥ 


তৎকালে জামাতাকে আশীর্বাদ ও 
অভিনন্দন-রীতি_ 


ধান্য-দৃবর্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে ৷ 
আরতি করিলা সপ্ত-ঘৃতের €দীপে ॥ ১৬৮ || 


হলুধ্বনি ও লৌকিকাচার-সম্পাদন_ 
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয়কার ! 


এইমত যত কিছু করি’ লোকাচার ॥ ১৬৯ || 
অনটু্‌ 

_[ র আবরণ করা)+ 
১৬৫ ৷ বরণ, বর ৫ বশত 


১৬৬ । পাদা, -_ পাদপ্রক্ষালনার্থ জল! 


কাশী 
অর্থ্যত_-হস্তে দেয় পুজা-সামগ্রী-বিশেষ ; € 
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১৬৪ । হর্ষে দেহ নাহি জানে ,হর্ষভরে আত্ম-- খণ্ডে)_'আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ Et 


বিস্মৃত হইলেন ৷ 


যবঃ সিদ্ধার্থ কশ্চৈব অষ্টাঙ্গোহঘ্যঃ প্রকীতিতঃ ৷ 











আদিখণ্ড_-পঞ্চদশ অধ্যায় 


নানা-ভূষণে ভূষিত 
পূর্বক বিবাহস্থলে আনয়ন 
তবে সব্ব-অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া ৷ 
লক্ষ্মী-দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া ৷৷ ১৭০ ॥ 
আসনারাঢ় গৌরনারায়ণকেও উত্তেলন-__ 
তবে হর্ষে প্রভুর সকল-আপ্তগণে । 
প্রভুরেহ তুলিলেন ধরিয়া আসনে ॥ ১৭১ ॥ 
পর্দার বাহিরে মহালক্ষীর স্বীয় কান্ত গোর-নারায়ণকে 
সপ্তবার প্রদক্ষিণপৃবর্বক প্রণাম__ 
তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি’ লোকাচ।রে ৷ 
! সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে ॥ ১৭২ ॥ 
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি’ সাত বার । 
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার ৷৷ ১৭৩ ॥ 
স্ত্রী-আচার ও বাদন-__ 
তবে পুষ্প-ফেলাফেলি লাগিল হইতে ৷ 
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে ৷৷ ১৭৪ ॥ 
নরনারীর মজলধ্বনি, সব্বত্র আনন্দ-সমাবেশ-হেতু 
আনন্দের মৃত্তি-পরিপগ্রহানুমান__ 
চতুদ্দিকে স্ত্রী-পুরুষে করে জয়ধ্বনি ৷ 
আনন্দ আসিয়া অবতরিলা আপনি ৷৷ ১৭৫ ॥ 
গোর-নারায়ণ-পদে মহালক্ষষীর আত্মনিবেদন ও বন্দন-__ 
আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে ৷ 
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে ॥ ১৭৬ ॥ 
্বীয়কান্ত। মহালক্ষমীর গলদেশে গৌর-নারায়ণের 
মালা-প্রত্যপশ-_ 
তবে গৌরচন্দ্ প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ৷ 
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া ॥ ১৭৭ ॥ 
রি ও ইশ্বরীর পরস্পর-প্রতি পৃজ্পনিক্ষেপ__ 
তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি ৷ 
করিতে লাগিলা হই মহা-কুতুহলী ॥ ১৭৮ "৷ 


= 
শু [চমনীয়,__মুখ-প্রক্ষালনার্থ আচমনের জল; 


কং ই হি তু ২২ 
ৰ ং দীয়তে যন্ত প্রসন্নং ফেনবর্জ্জিতম্‌ ! আচমনীয়- 
বত্যস্তদাচমনমূচ্যতে 79 


১৭০-১৭৮। 
ইষ্টব্য | আদি ১০ম অঃ ৯৪-৯৯ সংখ্যা 
১৭২ রর 
বই ৪পট,__বিবাহ-কালে বরকে যে 
আবৃত রাখা রর 
১৭৯। হয়, পর্দা ৷ 


গৌর-নারায়ণ ও মহালক্ষমী-স্বরূপিণী 





করিয়া আসনারাঢ়া মহালঙ্ষমীকে উত্তোলন- 


৩১৭ 


ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-গ্রহণ প্রদান_লীলা-বৈচিন্র্য-দর্শনে 
দেবগণেরও সেবানন্দ__ 


ব্ৰহ্মাদি দেবতা সব অলঙক্ষিতর্মপে ৷ 
পুষ্পন্ুচ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে 1 ১৭৯ ॥ 
ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর উত্তয়পক্ষীয়গণের পরস্পর প্রণয়-জিগীষা-_ 
আনন্দ-বিবাদ লক্ষমী-গণে প্রভু-গণে | 
উচ্চ করি’ বর-কন্যা তোলে হর্ষ মনে ৷৷ ১৮০ ॥ 
উভয়পক্ষীয়গণের জয়-পরাজয়রাপ প্রণয়-বৈচিত্য_ 
ক্ষণে জিনে’ প্রভু-গণে, ক্ষণে লক্ষমী-গণে । 
হাসি” হাসি’ প্রভুরে বোলয় সব্বজনে ॥ ১৮১ ॥ 
তদ্দর্শনে প্রভুর ভুবনমোহন হাস্য ; সকলের অলৌকিক সুখ-_- 
ঈষৎ হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে ৷ 
দেখি’ সব্বলোক ভাসে পরানন্দ-সুখে ॥ ১৮২ ৷৷ 
মশালাদি প্রজ্লন ও বাদ্য-ব।দন-__ 
সহস সহস্ৰ মহাতাপ-দীপ জ্বলে | 
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য কোলাহলে ॥ ১৮৩ ॥ 
মুখচন্ড্রক। বা শুভদৃষ্টি-কালে উচ্চতম বাদ্য-ধ্বনি__ 
মূখচন্দ্রিকার মহা-বাদ্য-জয়-ধ্বনি ৷ 
সকল-্রক্গাণ্ডে পশিলেক,_হৈন শুনি ॥ ১৮৪ ৷ 
ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর উপবেশন 
হেনমতে শ্রীমূখচন্দড্রিকা করি’ রঙ্গে । 
বসিলেন শ্রীগৌরসূন্দর লক্ষ্মী-সঙ্গে ॥ ১৮৫ ॥ 
সনাতনমিশ্রের কন্যা-সম্প্রদানারস্ত_ 
তবে রাজপপ্ডিত পরম-হর্ষ-মনে । 
বলিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে ॥ ১৮৬ ॥ 
গৌরনারায়ণকে মহালক্ষ্মী-সম্প্রদান৷থ সঙ্কল-মন্ত্রপাঠ-_ 


পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় হথা-বিধিমতে ৷ 


ক্রিয়া করি’ লাগিলেন সঙ্কল্প করিতে ॥ ১৮৭ ॥ 
বিষ্ঞ-পরতত্ব শ্রীগৌর-প্রীতার্থ তাহাকে স্বকন্যা 
মহালক্ষী-সম্প্রদান-__ 


বিষ্কপ্রীতি কাম্য করি’ শ্রীলক্ষমীর পিতা ৷ 
প্রভুর শ্রীহস্তে সমপিলেন দুহিতা ॥ ১৮৮ ॥ 


EN 
শ্রীমতী বিষ্ণপ্রিয়াদেবীর, পরস্পরের প্রতি পুষ্প-মাল্য- 


নিক্ষেপ-মুখে অলৌকিক ভাবে সেবা-গ্রহণ ও সেবা- 
্রদান-লীল। দর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মাদি বিষ্ণুভক্ত 
দেবগণ লোক-লোচনের অদৃশ্য থাকিয়া পরমানন্দভরে 
পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

১৮০! আনন্দ-বিবাদে,_পরস্পর আনন্দমূলক 
প্রতিযোগিতায় ৷ 

লক্ষমীগণ,_ বিষ্ণপ্রিয়াদেবীর পক্ষীয় জনগণ ॥ 


৬১৮ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


০০-১০৯১০০০২০০০০০০০০০৪০২৭৮০া h eh Snorinhere ronan renner enna eanaaennaattenaenenaemenenmanmnmneaenannana nnn 


কন্যা ও জামাতাকে বছ যৌতুক-দান-_ 
তবে দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা, দাসী, দাস । 
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস ॥ ১৮৯ ॥ 
কুশণ্ডিকা ও ল৷জ-হোমাদি-সম্পাদন_ 
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে। 
হোম-কর্ম করিতে লাগিলা তবে শেষে ॥ ১৯০ ॥ 
গৌরপ্রীত্যর্থ বৈদিক-লৌকিক-আচারাত্তে বাসর-গৃছে 
নবদম্পতিকে আনয়ন 
বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে । 
সব করি’ বর-কন্যা ঘরে নিলা পাছে ॥ ১৯১ ৷৷ 
গৌর-নারায়ণ ও বিষ্ঃপ্রিয়া-মহালম্ষমীর অবস্থান-হেতু সাক্ষাৎ 
শুদ্ধসত্তব বৈকুষ্ঠধাম সনাতন-ভবনে ঈশ্বর ও 
ঈশ্বরীর ভেজন-__ 
বৈকুণ্ঠ হইল রাজপণ্ডিত-আবালে ৷ 
ভোজন করিতে যাই’ বলিলেন শেষে ॥ ১৯২ ॥ 





প্রভূগণ,__বিশ্বস্তরের পক্ষীয় জনগণ ৷ 
১৮৩1 মহাতাপ-দীপ,__ফোর্সী-শব্দ “মহৃতাব্‌ঃ 
হইতে), রঙ. মশাল, মশাল, রোশ্নাই ৷ 
১৮৪ ৷ শ্্রীমুখচন্ড্রিকা,_বর-কন্যার পরস্পর 
শুভদৃচ্টি ; আদি, ১০ম অঃ ১০০. সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 
১৯৫1 নগ্রজিৎ,_-অযোধ্য।ধিপতি পরম-ধার্মিক 
জনৈক ক্ষন্রিয়-নৃপতি ৷ শ্রীকুষ্ণমহিষী ‘সত্য’ ইহারই 
প্রিয়তমা কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া পিতৃনামানূসারে 
“নাগ্রজিতী'নামেও প্রসিদ্ধা ছিলেন । নগ্নজিতের 
প্রতিজ্ঞানুসারে তাহার তীক্ষুশৃঙ্গ, সুদুদ্ধর্ষ, প্রতিদন্দি- 
পুরুষের গন্ধপর্য্ন্ত সহ্য করিতে অসমর্থ দুর্বৃত্ত সাতটী 
অমিত-বল রৃষকে অনায়াসে দমন করিয়া ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী সত্যা বা নীলা-দেবীকে যথা-বিধি 
পরিগ্রহ করিলেন ৷ 
ভাঃ ১০1৫৮৩২-৫৫ শ্লোক এবং মহাভাঃ বন- 
পব্বান্তরগত ঘোষযান্রা-পব্রে কর্ণদিগিজয়-প্রসঙ্গে ২৫৩ 
অঃ ২১ শ্লোকে নগ্রজিতের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ৷ 
জনক,_-বিদেহ বা মিথিলার অধিপতি হ্‌স্থরো- 
মার জ্যেষ্ঠ পুন্র, অপর নাম-_“সীরধ্বজ' । পুন্রলাভার্থ 
যজ-ভূমির কর্ষণকালে লাঙ্গলপদ্ধতির অগ্রভাগে একটী 
অযোনি-সম্ভবা কন্যা লাভ করেন বলিয়া: ইনি 
_‘সীরধ্বজ’ এবং কন্যাটী ‘সীতা’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া- 
ছেন। হীহার উরসজাত কন্যাটীর নাম- উর্মিলা, 
এবং অনুজের নাম__কুশধ্বজ' ৷ 


শুভরান্রিতে বাসর-গৃহে ঈশ্বরদম্পতির চটি 
পুজ্প-শখ্য। 
ভোজন করিয়া সুখে রান্রি সুমজলে ৷ 
লক্ষমী-ক্রষ্ণ একন্র রহিলা কুতূহলে ॥ ১৯৩ ॥ 
সগ্রোষ্ঠী রাজপণ্ডিতের অপ্রাকৃত আনন্দ 
সনাতন-পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে ৷ 
যে সুখ হইল, তাহা কে পারে কহিতে ? ১৯৪ ॥ 
গৌরকান্তা বিষ্ণপ্রিয়ার পিতা রাজপণপ্ডিত--কৃষ্ণের 
দ্বাপরীয় শ্বশুরগণেরই অভিম্-কলেবর-_ 
নগ্রজিৎ, জনক, ভীষ্মক, জান্ৃবন্ত ৷ 
পূবে তাঁ’রা যেহেন হইলা ভাগ্যবত্ত ॥ ১৯৫ ॥ 
প্রাক্তন বিষ্টপূজা-জনিত নূকুতিপৃর্জফলে সনাতনমিশ্রের 
গোরনারায়ণকে জামাতুরাপে লাভ-_ 
সেই ভাগ্যে এবে গোষ্ঠী-সহ সনাতন । 
পাইলেন পূর্ব্ব-বিষ্ণুসবার কারণ ॥ ১৯৬ ॥ 





পূৰ্ব্বে দক্ষষজ-ধ্বংসাত্তে ভগবান্‌ হর ইহারই 
পূর্ব্বপূরুষ দেবরাতের হস্তে স্বীয় ধনু ন্যাসরাপে প্রদান 
করিয়াছিলেন । স্বীয় অযোনিসন্তবা পালিতা কনা 
ভগবতী সীতাদেবীকে তদীয় যোগ্য কোন বীরশ্রেষ্ঠ 
বরের হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে 
বীর্যযশুলকা (অর্থাৎ যিনি অমিতবীর্য্যবলে পুর্ব 
হরধনূতে জ্যা রোপণ করিতে পারিবেন, তিনিই এই 
কন্যারত্রকে পত্বীরূপে লাভ করিবেন,_এরাপ গণে 
আবদ্ধা ) করিয়া রাখিলেন ৷ কিন্তু সীতাদেবীর গাণি- 
গ্রহ্ণার্থ নানা-দেশের ক্ষত্রিয়-রাজগণ মিথিলায় আগমন 
করিয়া সেই হরধনুতে জ্যা রোপণ দূরে থাকুক, তাহা 
উত্তোলন করিতেই সমর্থ হন নাই ৷ একদিন মহি 
বিশ্বামিত্ৰ অযোধ্যাপতি-দশরথের পূল্রদয় ভগবান্‌ রাম 
ও লক্ষাণকে সঙ্গে করিয়। রাজধি-জনকের যক্ততুমিতে 
সমাগত হইয়া পরদিবস বিদেহরাজ জনকের প্রতিড়া 
শ্রবণ করিলেন, এবং ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্ বিশ্বামিত্ৰ ও 
জনক-রাজের নিদ্দেশানুসারে অসংখ্য দর্শকের চি 
অবলীলাক্রমে সেই সুমহৎ হরধনুতে জ্যা- রোপণ 
ভীষণ-শব্দে মধ্যভাগে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়া 
যথা-বিধি স্বীয় মহালক্ষ্মী শ্রীমতী সীতাদেবীর গ' 
গ্রহণ করিলেন । ূ 

ভাঃ ৯১৩১৮, - বিষ্ণুপূঃ ৪র্থ অং ৫ম অং > 
মহাভাঃ বনপর্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণ-পবেরব ২৭৩ 
৯, সভাপব্র ৮ম অঃ ১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ! 
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আদিখণ্ড__পঞ্চদশ অধ্যায় 


৩১১৯ 


স্রীগণের হুল্ধ্বনি_- 


গৌরপ্রীত্ার্থ লৌকিকাচার-জন্পাদন- 
প্রভাতে ঘে ছিল লোকাচার । 


লা সব্বভূবনের সার ॥ ১৯৭ ॥ 
শচীগুহে যাত্রা, বাদ্য-গীতধ্বনি - 


তবে রাজি 


সকল করি 
অপরাহে, ঈশ্বরদম্পতির 
অপরাছে. গৃহে আলিবার হৈল কাল । 

বাদ্য, গীত, নৃত্য হৈতে লাগিল বিশাল ॥ ১৯৮ ॥ 


ই'হার অঙ্টাবন্র মুনির সহিত সংলাপ,_বনপর্বে 
১৩২-১৩৪ অঃ ঃ পঞ্চণিখ-মূনির সহিত অধ্যাত্মবিষয়ে 
সংলাপ, শান্তিপবের্ব ২২১ ও ৩২৪ অঃ; ক্ষত্রিয়ের 
প্রজাপালন-সন্বন্ধে অবশ্যকর্তব্যতা-বিষয়ে নিজপত্রীর 
সহিত সংলাপ,_শান্তিপবের্ব ১৮ অঃ ; অশম-নামক 
ব্রাহ্মণের সহিত সংলাপ, শান্তিপবর্বে ২৭ অঃ; 
নিজযোদ্ধ্বর্গকে স্বর্স-নরক-প্রদর্শন, _ শান্তিপব্রবে ৯৯ 
£; মিথিলার দাহসত্বেও ইহার অবিকৃত-চিত্তত্ব_ 
শান্তিপব্বে ২২৩ অঃ , ত€সমীপে শ্রীশুকদেবের আগ- 
মন ও পরস্পর সংলাপ,__শান্তিপব্র্বে ৩৩৩ অঃ; 
মাণ্ব্যমুনির সহিত সংলাপ, শান্তিপব্রে ২৯৬ অঃ; 
যাজ্জবল্ক্যমুনির সহিত ভূতসৃজ্টিবিষয়ে সংলাপ” 
শান্তিপবের্ব ৩১৫--৩২৩ অঃ প্রভৃতি আখ্যান ও তথ্য 
দ্রষ্টব্য ৷ 

. ইহার বংশ-বিবরণ,_ ভাঃ ৯১৩ অঃ, বিষ্ণ্পূঃ 
৪্থ অং ৫ম অঃ এবং বায়ু-পূঃ ৮৯ অঃ দ্রষ্টব্য 
এতদ্ব্যতীত বাল্মীকিকৃত রামায়ণে আদিকাণ্ডে ৩১ সঃ 
৬-১৩, ৪৭ সঃ ১৯, ৪৮ সঃ ১০, ৫০ সঃ, ৬? সঃ 
৩১-৪৯, ৬৬ সঃ--৭০ সঃ ১৯ ও ৪৫, ৭১ সঃ--৭২ 
সঃ ১৮, ৭৩ সঃ ১০-৩৬, ৭৪ সঃ ১-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 
টি বা কুণ্ডিন-দেশাধিপতি ঃ 
মন RE ক্ুব্মবাহ, রুব্মকেশ ও রুব্ম- 
”-এই পঞ্চ পুত্র এবং সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী 
ঈন্িণী-নামনী এক কন্যা ছিলেন। লোক-মুখে ভগ- 

বান্‌ আীকৃষ্ণের রূপ গু লী Ee 
রক্সণীদেবী মনে ? ও লীলার প্রশংসা-শ্রবণে 
এবং শ্রীকৃষ্ণও উহ শ্ৰীকষ্ণকে পতিত্ব বরণ করেন 
করিয়া বিবাহ বে দেবীকে নিজসদৃশী ভাৰ্য্যা জান 
কী শ্রীকৃষ্ণের তে মনস্থ করেন । কিন্তু দুক্তি 
চেদিরাজ উর বিদ্বেষী ছিল বলিগ্না সে 
বলিয়া স্থির করিল তনয় শিশুপালকেই- ভগিনীর বর 
রল। ইহা অবগত হইয়া রুক্মিণী 


নিতান্ত 
বিষণ্মা হইয়া বিবাহের পূব্বদিবস শ্রীকৃষ্ণের 


চতুঙ্দিকে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে ৷ 

নারীগণ জন্নকার লাগিলেন দিতে ॥ ১৯৯ | 
বিপ্রগণের নবদম্পতিকে আশীর্বাদ 

বিপ্রগণ আশীবাদ লাগিলা করিতে ৷ 

হান্রা-যোগ্য শ্লোক সবে লাগিলা পড়িতে ৷৷ ২০০ ॥ 


MEE anit ot 
সমীপে পল্রী-সহ এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শীঘ্র প্রেরণ 


করিলেন । ব্রাহ্মণ শ্রীরুষ্ণকে রুক্মিণীর পত্রী প্রদান ও 
নিবেদন জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই রান্্রিতেই দ্রুত- 
গামি-অশ্ব-যোজিত-রথে বিদর্ভে উপস্থিত হইলেন এবং 
রুক্সিণীকে স্বীয় অঙ্গীকার ও আশ্বাস-বাণী-জাপনার্থ 
ব্রাহ্মণকে তৎসমীপে শীঘ্র প্রেরণ করিলেন । কৃষ্ণের 
একাকী বিদর্ভ-গমন-শ্রবণে তৎপদ্চাৎ বলরামও বহু 
যাদবসৈন্য-সমভিব্যাহারে বিদর্ভনগরে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । পক্ষান্তরে কৃষ্ণদেষী শিশ্তপালও রামক্ঞ্চের 
সহিত যুদ্ধ শঙ্কায় শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, পৌগুক ও 
বিদূরথাদি স্বপক্ষীয় রাজগণের সহিত বিদভনগরে 
আগমন করিলেন! এদিকে কুণ্তীনপতি ভীষ্মক পুন্ত- 
রুব্দীর প্রতি স্লেহ-বশতঃ শিশুপালকেই স্বীয় কন্যা 


সম্প্ৰদান করিবার নিমিত্ত বিরাট আয়োজন করিলেন । 


বিবাহ-দিবসে অন্বিকা-মন্দিরে দেবীর পূজনান্তে 
বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী শ্রীরুষ্ণের নিকট ধীরে-ধীরে 
আগমন করিয়া রথে আরোহণ করিবার উপক্রম 
করিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শন্রুরাজগণের সমক্ষে 
শ্রীরুক্মিণীকে, শুগালগণের মধ্য হইতে স্বীয় ভাগহারী 
সিংহের, ন্যায়, হরণ করিয়া বলদেবের সহযোগে 
জন্মখ-যুদ্ধে যুযুৎসু শিশুপাল-জরাসন্ধাদি সমস্ত রাজ- 
গণের সম্পূৰ্ণ পরাজয় সাধনপূর্ব্বক দ্বারকায় আসিয়া 
যথাবিধি মহালক্ষমীকে বিবাহ করিলেন । 

ভাঃ ১০ম স্কঃ_৫২ অঃ ১৬-২৬; ৫৩ অঃ 
৭-২১, ৩২-৬৮, ৫৫-৫৭; ৫৪ অঃ ১-৫৩; ৬১ অঃ 
২০-৪০ শ্লোক ; মহাভাঃ সভাপব্রে-ওর্থ অঃ ৩৭ ও 
৩২ অঃ ১৩ শ্লোক; বিষ্তপুঃ ৫ম অং__২৬ অঃ ও 
২৮ অঃ ৬-২৮ শ্লোক; হরিবংশে ২'১০৩ অঃ--১১৮ 
অং দ্ৰষ্টব্য! 

জান্ববান্‌,_কিক্ষিন্ধ্যা-পতি বানর-সম্সাটু সুগ্রীবের 
মন্ত্রিতুষ্টয়ের অন্যতম বহদশী শ্রীরামভক্ত খক্ষরাজ ; 
পিতামহ ব্রহ্মার জ্ভ্তণ-কালে জাত বলিয়া কথিত এবং 


AARP UTI 


৩২০ 


পরস্পর-জিগীষূ হইয়৷ বাদ্যকৃদ্গণের বিবিধ বাদ্য-বাদন_ 
ঢাক, পটহ, সানাগ্রি, বড়স, করতাল । 
অন্যোহন্যে বাদ করি’ বাজায় বিশাল ॥ ২০১ ॥ 
যথোচিত অভিবাদনান্তে গৌ'রর বিষ্কপ্রিয়াজী-সহ 
স্বগৃহগমনার্থ শিবিকারোহণ__ 
তবে প্রভু নমস্করি’ সব্ব-মান্যগণ ৷ 
লক্ষী-সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণ ৷ ২০২ ॥ 
মঙ্গল-হরিধ্বনি-পূ্ব্বক দ্বিজরাজ গৌর-সঙ্গে 
বরপক্ষীয়গণের যাত্রা 
‘হরি হরি” বলি’ সবে করি’ জয়ধ্বনি ৷ 
চলিলেন লৈয়া তবে দ্বিজ-কুলমণি ৷৷ ২০৩ ॥ 
পথিমধ্যে দর্শকগণের ধন্যবাদ-জ্ঞাপন-- 
পথে যত লোক দেখে, চলিয়া আসিতে ৷ 
“ন্যধন্য' সবেই প্রশংলে বহুমতে ৷৷ ২০৪ ॥ 


বিষ্ণপ্রিয়ার গৌরকে পতিরূপে লাভ-দর্শনে স্ত্রীগণের 
তদীয় ভাগা-প্রশংসা__ 


জ্রীগণ দেখিয়া বলে,_“এই ভাগ্যবতী ৷ 
কত জন্ম সেবিলেন কমলা-পাব্বতী ॥ ২০৫ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণমহিষী মহালক্ষমী জান্ববতী-দেবীর পিতা ৷ 


সাত্বতবংশীয় রাজা সন্ত্রীজিৎ সূর্যের আরাধনা-ফলে 
তাহার নিকট হইতে ক্যমন্তক-নামক দিব্যমণিরত্ব 
লাভ করেন । শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজ-উগ্রসেনের নিমিত্ত তাহা 
প্রার্থনা করিলে, তিনি কৃষ্ণকে উহা প্রদান করেন নাই। 
একদা সন্তাজিতের ভ্রাতা প্রসেন স্বীয় কণ্ঠে এ মণি- 
রত্রটী ধারণপূর্ব্বক মৃগয়ায় বহির্গত হইলে এক সিংহ 
আসিয়া তাহাকে বধ করিয়া গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। 
পরে খক্ষরাজ জান্ববান্‌ সেই সিংহকে নিহত করিয়া এ 
মণিটাকে স্বীয় কুমারের ক্রীড়নক করিয়া দিলেন । 
এদিকে আপনাকে প্রসেনের নিহস্ত রাপে লোকের 
নিকট প্রচারিত-শ্রবণে, স্বীয় অপবাদ-ক্ষালনার্থ শ্রীকৃষ্ণ 
নাগরিকগণের সহিত প্রসেনের অন্বেষণ করিতে 
করিতে প্রথমতঃ সিংহ-কর্তক নিহত প্রসেনকে, পরে 
পৰ্ব্বত-গাত্রে জাম্ববান্-কর্তুক নিহত সিংহকে দশন 
করিলেন। অনন্তর নাগরিকগণকে পর্ব্বতগুহার বহি- 
দেঁশে অবস্থানার্থ আদেশ করিয়া স্বয়ং খক্ষরাজের 
ভয়ানক গুহা-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বালকের হস্তে 
ক্রীড়নকী-কৃত সেই মণিরত্ব দর্শন করিয়া গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করিলে বালকের ধান্রী গুহা-মধ্যে অদঙ্ট- 
পূৰ্ব নরবিগ্রহ দর্শনে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল । 


উকি ren rN nnn nnn rr 
UV 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


্ পপ 
অপ্রারুত ঈশ্বর-দম্পতি-দর্শনে সুক্কতি নারীগণের 
তদুপমা-বর্ণন-_- kb 


কেহ বলে,_-“এই হেন বুঝি হর-গৌরী ॥” 

কেহ বলে”_ “হেন বুঝি কমলা শ্রীহরি ॥” 

কেহ বলে,_“এই দুই কাম্দেব-রতি ৷” 

কেহ বলে,__“ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি 1২০৭) 

কেহ বলে,_“হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা ।” 

এইমত বলে হত সুক্কুতি-বনিতা ৷৷ ২০৮ ॥ 
অপ্রাকৃত ঈশ্বরদস্পতির বৈভব-দর্শক নবদ্বীপবা গণের 

সৌভাগা- প্রশংসা 

হেন ভাগ্যবন্ত শ্রী-পুরুষ নদীয়ার ৷ 

এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যা'র ৷৷ ২০৯ ॥ 

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর কুপা-কটাক্ষে নবদ্বীপে সব্ব-শুভোদয়_ 

লক্ষী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে ৷ 

সুখময় স্ব লোক হৈল নদীয়াতে ॥ ২১০ ॥ 
গীত-বাদ্যাদি-সহ সকলের পথাতিক্রম _ 

নৃত্য, গীত, বাদ্য, পৃষ্প বষিতে বষিতে ৷ 

পরম-আনন্দে আইলেন সব্ব-পথে ॥ ২১১ ॥ 


NE EEE IEEE 


তচ্ছবণে মহাবল খাক্ষরাজ জান্ববান্‌ ক্রেধভরে তথায় 
আগমন করিলেন এবং বিষ্ণু-মায়া-মোহিত হইয়াই 
স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীরাঘবাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনু" 
ভব করিতে না পারিয়া তাহার সহিত অভ্টাবিংশতি- 
দিবস পৰ্য্যন্ত অহমিশ দ্বন্দ্যুদ্ধ করিলেন । অবশেষে 
নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কম্পিত-কলেবরে শ্রীকৃষ্ণ 
আপনার অভীম্টদেব শ্রীরামচন্দর-জ্ঞানে স্তব করিতে 
করিতে ভগবৎকুপা-প্রসাদ-লাভ ফলে বিগতর্লম 
হইলে, ভগবান্‌ তাঁহাকে স্বীয় উদ্দেশ্য সমত্তই জ্ঞাগন 
করিলেন। তচ্ছ বণে খক্ষরাজ জান্ববান্‌ স্যমন্তকমণি- 
ত স্বীয় কন্যা জাগ্বরতীকে আনিয়া 
শ্রীরুষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন ৷ ভগবান্ও র্ 
কায় প্রত্যাগমনপুবর্বক জান্ববতীর পাণি গ্রহণ রা 
লেন! ভাঃ ১০ম স্কঃ ৫৬ অঃ ১৪-৩২, টি ্ 


অং ১৩ অঃ ১৮-৩৩, মহাভাঃ সভা-পব্ষে রা 


৬১৯৯ 


২০৬॥ 


২৮২ অঃ চম, ২৮৮ অঃ 
দ্রষ্টব্য! এতদ্যতীত বালমীকি-রামাপ্ৎ 
কাণ্ডে ৩৯ সঃ ২৬, ৪১ সঃ ২--পিতামহ on 
জাম্ববন্তং মহৌজসম্”, ৬৫ সঃ ১০-৩৫, 7! 


৪ ২-৭, ৬০ 
সঃ ৩১-৩৫; সুন্দর-কাণ্ডে ৫৮ সঃ ২-৭ 








আদিখণ্ড--পঞ্চদশ অধ্যায় ৩২১ 







শুভলগে ঈশ্বর-দম্পতির গৃহ-প্রবেশ_ 

তবে শুভক্ষণে প্রভু সকল-মঙ্গলে । 

নাইলেন গৃহে লক্ষমী-রুষণ কুতূহলে ৷ ২১২ ॥ 

শটীমাতার নববধূ বরণ 

তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া ৷ 

পত্ৰবধূ, ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া ৷ ২১৩ ॥ 

গৌর-নারা়ণ ও বিহ্প্রিয়া-মহালক্ষমীর আগমনে 

জগ্ধ্বনি__ 
গহে আসি’ বজিলেন লক্ষমী-নারায়ণ ৷ 
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভুবন ৷৷ ২১৪ ৷ 
তৎকালে অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক আনন্দ 
কি আনন্দ হৈল, সে অকথ্য-কথন । 
সে মহিমা কোন্‌ জনে করিবে বর্ণন ? ২১৫ ॥ 
পরব্রহ্ম ভগবদ্দর্শনমাত্র জীবের অঘনাশ ও 
পরমপদ-লাভ-_ 

যাহার মৃত্তির বিভা দেখিলে নয়নে । 

পাপমুক্ত হই’ যায় বৈকুগ্ঠ-ভুবনে ৷৷ ২১৬ ॥ 
দীনজীবে অপার কৃপা-পূর্ব্বক স্বীয় উদ্বাহ- 

দর্শন-সুখ-প্রদান_ 
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ! 
তেঞি তান নাম__“দয়াময়” ‘দীননাথ’ ॥ ২১৭ ॥ 





১৪-২০; লঙ্কাকাণ্ডে ২৭ সঃ ১১-১৪, ৫০ সঃ. ৮-১২, 
৭৪ সঃ ১৩-৩৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ৷ 


২০৪-২০৯। আদি ১০ম অঃ ১১১--১১৬ 
সংখ্যা দ্রষ্টব্য । 


ক ও স্ত্রী ও পুরুষ-জীবের যে ভোগ- 

RE তাহা ‘বন্ধন’-নামে কথিত ; কিন্তু 

সীমতী টিম শ্রীগৌর-নারায়ণের ভগবতী 

বীমা দর্শন ক য়া-লক্ষ্মীর সহিত সম্মেলনরূপ বিবাহ- 

ভোগ-বাসনা রঃ সংসার-পরায়ণ জীবের সংসার- 

সংসার রড রত হইয়া অপ্রাকৃতজ্ঞানোদয়-ফলে 
লাভ ও বৈকুণ্ঠপ্ৰাপ্তি ঘটে । 


২১৭ 
রা প্রপঞ্চে সংসারভোগ-স্প্ৃহা-যুক্ত দীন 
কগণকে দিব্যজ্ঞান-প্রদান-দ্ব 
সংসারভোগ- ন-প্রদান-দ্বারা তাহাদের 


ত Eo বিদ্বরিত করিয়া স্ব-স্বরূপে বৈকুণ্ঠে 
বার নিমিত্ত ইয়া দেব-দুর্নভ সেবাধিকার প্রদান করি- 
তই লোক-সমক্ষে পরমকরুণ প্রভু স্বীয় 


অপ্ৰা 
ক উদ্বাহ-লীলা উদয় করাইলেন। এইজন্য 





দীনজনকে দ্রব্যার্থবাক্য-দ্বারা প্রভুর দয়া-বিতরণ-_ 
তবে ঘত নট, ভাট, ভিক্ষুকগণেরে ৷ 
তুষিলেন বম্্-ধন-বচনে সবারে ॥ ২১৮ ॥ 
আত্মীয়স্বজন বিপ্রগণকে বস্ত্াদান__ 
বিপ্রগণে, আপ্তগণে, সবারে প্রত্যেকে ! 
আপনে ঈশ্বর বস্ত দিলেন কৌতুকে ॥ ২১৯ ॥ 
বৃদ্ধিমন্তর্খীকে প্রভুর কুপালিঙগন ও তাহার 
আনন্দ-__ 
বৃদ্ধিমন্ত-খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন ৷ 
তাহান আনন্দ অতি অকথ্য-কথন ॥ ২২০ ৷৷ 
বিষ্ততত্বের যাবতীয় লীলারই শ্চতিকীত্তিত নিত্যত্ব_ 
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ । 
‘আবিৰ্ভাব’ তিরোভাব' এই কহে বেদ ॥ ২২১ ॥ 
মন্ত্যদৃষ্টিতে স্বল্পকালব্যাপী হইয়াও বিষ্ণুলীলামান্রেরই 
অনন্তকালেও অব নীয়ত্ব, সুতরাং অনস্তত্ব_ 

দণ্ডুকে এ সব লীলা ঘত হইয়াছে । 

শত-বর্ষে তাহা কে বণিবে,_ হেন আছে 2২২২ ৷৷ 
শ্রীগুরুনিত্যানন্দের আজ্ঞা-কৃপা-ফলেই গ্রন্থকারের অপ্রাকৃত 

ভগবল্লীলার দিকপ্রদর্শন__ 

নিত্যানন্দস্বরূপের আজ্ঞা ধরি’ শিরে ৷ 

সূন্রমান্র লিখি আমি ক্রপা-অনুসারে ॥ ২২৩ ॥ 


টিন ঠা 32 ০৯ 
ঈশ্বর-বিশ্বাসী সজ্জন ভক্তবর্গ দৈন্যভক্তিভরে প্রভুকে 


'অহৈতুক-কুপাময়”, “অমন্দোদয়া-দয়া-সিঙ্কু” “দীন- 
বন্ধু প্রভৃতি অসীম-কারুণ্য-সুচক বহুবিধ নামাবলী- 
দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন । 

২১৮। লোক-শিক্ষক প্রভুর সর্বাত্তম আদর্শ 
গৃহস্থরূপে যোগ্যব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য-পুরস্কার ও মান- 
দান-লীলা দ্রষ্টব্য ৷ 

২২১1 জীবের বিভিন্ন কর্ম-প্ররৃত্তি কালের 
অভ্যন্তরে স্তব্ধ হয় বলিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ মায়াধীশ 
শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত-লীলাও মায়াবশ প্রাকৃত-জীবের 
কর্ম্ম-চেষ্টার সহিত সমান,_এরূপ জান নিতান্ত 
অবৈধ ও অপরাধজনক বলিয়াই বেদশাস্ত্র তারস্বরে 
মায়াধীশ-ভগবান্‌ ও মায়াবশ-জীবের ক্রিয়ার মধ্যে 
নিত্য ভেদ-কীর্তন পূর্বক ভীষণ মায়াবাদ হইতে 
সতর্ক করিয়াছেন ; এবং প্রপঞ্চাতীত গোলোক-ধাম 
হইতে প্রপঞ্চে নিত্যধাম-পরিকর-সহ ভগবানের 
(লোক-লোচন-গোচরে ) ‘অবতার’ বা আবির্ভাব” 
এবং প্রপঞ্চাতীত নিত্য অপ্রকট রাজ্য গোলোক-ধামে 


৩২২ 


গৌরকুষ্ণলীলা ও তৎকথাময় সাত্বত ভাগবত- 
শাস্ত্রাদির শ্রবণ-পঠনে গৌরকৃষ্ণ 
দাস্য-লাভ-_ 
এ সব ঈশ্বর-লীলা যে পড়ে, ষে শুনে। 
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র-সনে ॥ ২২৪ ॥ 





নিজ-ধাম-পরিকর-সহ (লোক-লেচনের অগোচরে ) 
“অন্তর্ধান” বা “তিরোভাব' প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা সাধারণ 
প্রাকুত-জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইতে ভগবল্লীলার ভেদ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


শ্রীরুষচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান। 
ব্বন্দাবনদাস তছু পদযূগে গান ৷ ২২৫ ॥ 


ইতি শ্রীচেতন্যভ।গবতে আদিখণ্ডে শ্রীবিষ্গ্রিয়া- 
পরিণয়-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


SE জমা: 
প্রদর্শন করিয়াছেন ৷ শ্রীভগবানের লীলাৰ 


অখণ্ড ও অপরিছিন্ন। 
ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে-পঞ্চদশ অধ্যায় ৷ 


et 


যোড়ণ অধ্যায় 


ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার 
এই অধ্যায়ে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মহিমা-বর্ণন- 
প্রসঙ্গে নবদীপের তাৎকালিক পরমার্থশূন্য অবস্থা, 
অদ্বৈতাচার্যসহ হরিদাসের মিলন, হরিদাসের বিরুদ্ধে 
কাজীর অভিযোগ, বাইশবাজারে বেত্রাঘাত প্রভৃতি 
নির্যাতন, হরিদাসের এশ্বধ্য-দর্শনে যবনাধিপতির 
বিস্ময় ও অবাধে তাহার কুষ্ণ-সঙ্কীর্তনে আজ্তা-প্রদান, 
ফুলিয়ায় শুহামধ্যে হরিদাসের তিনলক্ষ নাম-গ্রহণ- 
চেস্টা, গুহাস্থিত মহানাগের বৃত্তান্ত, ঢঙ্গবিপ্রের অনু- 
করণচেম্টা, হরিনদী-গ্রামবাসী_ উচ্চকীর্তন-বিরোধী 
বৈষ্ণবাপরাধী ব্রাহ্মাণব্ুবের দুর্গতি প্রভৃতি বিষয় বিরৃত 
হইয়াছে । 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থ ও অধ্যাপক-লীলাভিনয়কালে 
সমস্তদেশ পরমার্থশূন) ছিল৷ তুচ্ছ ব্যবহার-রসেই 
সকলের রুচি পরিলক্ষিত হইত ৷ যাহারা গীতা-ভাগ- 
বতাদি-গ্রস্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতেন, তাহাদেরও 
সৰ্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্য বিদ্যাবধূ-জীবন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনের 
প্রতি আদর ‘ছিল না। অতি অল্প-সংখ্যক শুদ্ধভক্ত 
নিজেরা মিলিত হইয়া নির্জনে পরস্পর কৃষ্ণকীর্ত্তন 
করিতেন বলিয়া তাঁহারা সকলের উপহাস, গঞ্জনা ও 
নির্যাতনের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তগণ 
তাহাদের মনোদুঃখ ব্যক্ত করিবার মত কোন মান্ষ 
দেখিতে পাইতেন না। এমন সময়ে, নদীয়ায় ঠাকুর 
হরিদাসের আগমন হইল 1. 


হরিদাস বুঢন-গ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; 
তাহার কৃপায় সেইসকল স্থানে কীর্ভন-প্রচার হইয়া- 
ছিল। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার ছলে প্রথমে 
ফুলিয়ায়, তৎপর শান্তিপুরে আগমন করিয়া অদ্বৈতা- 
চার্যের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্তনে মত্ত হই- 


লেন। হরিদাস কুষ্ণনাম-প্রেমে উন্মত্ত ও কৃষ্ণেতর - 


বিষয়ে বিরক্তের অগ্রগণ্য ছিলেন৷ ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ 
সমাজ হরিদাসের শুদ্ধসাত্বিক বিকারসমূহ দর্শন 
করিয়া তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন ৷ এমন 
সময়, হরেদাসের বিরুদ্ধে যবন মুলুকপতির নিকট 
মহাপাপী কাজী অভিযোগ আনয়ন করিয়া বলিলেন 
যে, হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াও হি 
দেবতার নামের আচার প্রচার করিতেছেন । 
হরিদাসকে মুলুকপতির নিকট লইয়া 
জন্য লোক আসিলে হরিদাস-ঠাকুর নির্ভয়ে ন 
পতির নিকট গমন করিলেন । তথায় হরিদাসের 
দর্শন-ফলে আপনাদের কারাক্লেশ-যন্ত্রণা গণ 
হইবে-_ইহা বিচার করিয়া কারাগারস্থিত টা 
কারারক্ষকগণকে অতিশয় হজ 
ঠাকুরের দর্শনাভিলাষ জানাইলেন। REE 
গণের সেইরূপ বিষয়-নির্ম্মক্ত অবস্থাই যে হর 
অনুকূল, তাহা জানাইয়া তাহাদিগকে রা 
সৰ্ব্ববস্থায় আত্মার স্বধীনতারূপ কুষ্ণদাস্যের 
বিষয়ে উপদেশ করিলেন ৷ 


যাইবার 
যবনাধি- 
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ধিপতি হরিদাসের হিন্দুধল্স গ্রহণের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন যে, সকলেরই 
ঘর এক আদয়জ্ঞানতত্ ; তিনি জীব-হাদয়ে অনস্থিত 
হইয়া প্রযোজক-কর্তুরাগে যাহাকে যেরূপ-কায্যে 
প্রবর্তন করেন, প্রযোজ্য-কর্তুরূপে জীব তাহাই করিয়া 
থাকে। মহা-পাপিষ্ঠ কাজীর অনুরোধান্সারে যবনাধি- 
পতি কঠিন শান্তির ভয়-প্রদর্শন-দ্বারা হরিদাসকে 
ধর্ম গ্রহণ করিতে বলায়, হরিদাস বলিলেন যে, 
তাহার দেহ খণ্ডবিখণ্ডি ত হইলেও- প্রাণ গত হইলেও, 
তিনি হরিনামকীর্তনরাপ স্বধৰ্ম্ম অর্থাৎ জীবমান্রের 
আত্মার ধর্ম কখনই কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করি- 
বেন না! কাজীর আদেশানুসারে হরিদাসকে বাইশ- 
বাজারে দুষ্টগণ অতি নিষ্ঠুরভাবে বেন্রাঘাত করিলেও 
হরিদাসের শ্রীঅঙ্গে কোনপ্রকার দুঃখের চিহ্ন প্রকাশিত 
বাপ্রাণবিয়োগ না হওয়ায় পাপী যবনানুচরগণ বিজিমত 
হইল ৷ নামানন্দে অনুক্ষণ মগ্ন হরিদাসের প্রহলাদের 
ন্যায় এতাদৃশ প্রহারেও কোন দুঃখ হইল না, বরং 
হরিদাস প্রহারকারিগণের দুর্দৈবফলে বৈষ্ণবদ্রোহজনিত 
ভীষণ-অপরাধের আশঙ্কায় দুঃখিত হইয়া উহাদের 


অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা 
করিতেছিলেন । 


মসলমান অ 


_হরিদাসকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেই 
রা অমূচরগণ যবনাধিপতির নিকট হইতে কঠোর 
এজি শুনিয়া হরিদাস ধ্যানানন্দাবেশে 
রি পা প্রদর্শন করিলেন । হরিদাসকে কব্বর 
ই তাহার সদ্গতি হয়, এই বিবেচনা করিয়া 
চা তির জন্য কাজী হরিদাসকে গঙ্গা- 
রি উঠ করিবার আদেশ দিলেন । তখন হরি- 
রি টা বিশ্বস্তরের অধিষ্ঠান হওয়ায় সকলে 
ধা | করিয়াও তাঁহাকে একচুলও নড়াইতে 
৭ না। হরিদাস গঙ্গামধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে 


ভা 


সতে তীর- 
বাহ সমীপে আসিলেন এবং বাহ্য-দশা লাভ 


রিয়া ফুলি 
ফুলিয়াগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও 


ণ্চঃস্বচ 
হয়িদাসের ক্বষ্ণনাম করিতে থাকিলেন। যবনগণ 
মহা-গী এইরূপ গএশ্বয্য দর্শন করিয়া হরিদাসকে 


রজত 
নি ্ নমস্কারাদি করিতে লাগিল, এমন কি, 
উন হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া 
ধর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং স্বীয় 








অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে যথেচ্ছভাবে ভগবন্নাম কীর্তন- 
পূৰ্ব্বক বিচরণ করিতে অনুমতি দিলেন । 


ফুলিয়ার ব্রাঙ্গণগণ হরিদাসকে পুনরায় দর্শন 
করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন । হরিদাস দৈন্যভরে 
বলিলেন যে, বিঞ্ুনিন্দা-শ্রবণরূপ মহাপরাধসত্ত্রেও 
সৌভাগ্যবশতঃই তাহার এইরূপ অক্পশাস্তি হইয়াছে । 
হরিদাস গঙ্গাতীরে গুহামধ্যে প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন । সেই গুহামধ্যে এক ভীষণ 
বিষধর মহানাগ অবস্থান করিত, তাহার তীব্রবিষের 
জ্বালায় কেহই তথায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না; 
সকলেই এ তীব্র বিষের জ্বালা অনুভব করিত। সর্প- 
বৈদ্গণ গুহামধ্যে নাগের অবস্থান জানিতে পারিয়াপ 
হরিদাসকে সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করি- 
লেন। সকলের অনুরোধ শুনিয়! হরিদাস পরদিবস 
এ গুহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছ.ক হইলে সর্প সন্ধ্যার 
প্রারম্ভে গর্ত হইতে নির্গত হইয়া অন্যন্র চলিয়া গেল | 

আর একদিন কোন এক বড়লোকের বাড়ীতে 
এক ডঙ্ক কালিয়দহে কৃষ্ণের লীলা-মাহাজ্ম্য কীর্তন 
করিতেছিলেন ৷ হরিদাস কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করিয়া 
মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাহার অপ্রাকৃত-শরীরে শুদ্ধ- 
সাত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল ; সকলে হরি- 
দাসের চরণ-ধুলি গ্রহণ করিয়া সব্বাঙ্গে লেপন করিতে 
লাগিলেন ! ইহা দেখিয়া এক কপট বিপ্রাধম হরিদাস 
হইতেও অধিকতর প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় হরিদাসের 
অনৃকরণে কৃত্রিম ভাবসমূহ দেখাইতে লাগিলেন । ডক্ক 
সেই ঢ্গবিপ্রের কুত্রিমতা জানিতে পারিয়া তাহাকে 
বেন্রাঘাতে জর্জরিত করিলে বিপ্র বাধ্য হইয়া সেই 
স্থান পরিত্যাগ করিল। ডঙ্ক সকলকে হরিদাসের 
অকুত্রিমতা ও ঢঙ্গবিপ্রের কৃত্রিমতা বুঝাইয়া দিলেন ৷ 

তৎকালে পাষণ্ডিগণ সকলেই উচ্চ কীত্তনের 
বিরোধী ছিল এবং এরূপ উচ্চহরিকীর্তনফলে তাহা- 
দের শান্তিভঙ্গ ও দুভিক্ষের আগমন প্রভৃতির কথা 
পরস্পর বিচার করিত! হরিনদীগ্রামের এক ব্রাহ্মণ- 
বব হরিদাসকে উচ্চহরিকীর্তনের বিরুদ্ধে তাহার 
মনঃকল্পিত বিচার বলিলে হরিদাস শাসম্রযুক্তিদ্বারা 
উচ্চকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব ও জগদনর্থনাশকত্ব স্থাপন করি- 
লেন! এ পাষণ্ডী ব্রাক্মণব্চব হরিদাসের শাস্ত্রসঙ্গত 
বাক্যে অবিশ্বাস এবং হরিদাসের প্রতি জাতিবুদ্ধি 


৩২৪ 


করিয়া হরিদাসকে নাক-কান কাটিয়া এ বিষয়ের 
সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার 
প্রস্তাব করিলে কিছুদিনের মধ্যেই সেই বিপ্রাধমের 


গৌর-নারায়ণের জয়— 
জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসূন্দর ৷ 
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর ॥ ১ ॥ 
ভজ্ঞপালক ভ্রিকালসত্য কীর্তনবিগ্রহ গৌরের জয়-__ 
জয় জয় ভক্তরক্ষা-হেতু অবতার ৷ 
জয় সব্বকাল-সত্য কীর্তন-বিহার ॥ ২ ॥ 
সপরিকর গৌরলীলা-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তির উদয়__ 
ভক্ত-গোচ্ভী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ৷ 
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়। ৩ ॥ 
আদিখণ্ডে গোরের প্রচ্ছন্ন বিহার 
আদিখণ্ড-কথা অতি অম্থতের ধার ৷ 
যহি গৌরাঙ্গের সব্বমোহন বিহার | ৪ ॥ 
বৈধ গৃহস্থগণের আদর্শরূপে গৌর-নারায়ণের নবদ্বীপে 
বিদ্যাবিলাসাধ্যাপন-লীলা-_ 
হেনমতে বৈকুষ্ঠ-নায়ক নবদ্বীপে ৷ 
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন ছ্বিজরূপে ॥ ৫ 0 
স্বেচ্ছাময় ভগবানের তখনও নিজগুপ্তবিত্ত হরিনাম-প্রেম- 
বিতরণরূপ স্বীয় অবতার-হেতু সঙ্গোপন-_ 


প্রেমভক্তিপ্রকাশ-নিমিত্ত অবতার ৷ 
তাহা কিছু না করেন, ইচ্ছা সে তাঁহার ॥ ৬ ॥ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


বসন্ত-রোগে নাক-কান খসিয়া পড়িল। 
শ্রীঅদৈতাদি শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ-লালসায় 
গমন করিলেন । (গৌঃ ভাঃ) 


হরিদাস 
নবদ্বীপে 


তৎকালীন জগতের দুদ্দশা-বর্ণন_ 
অতি পরমার্থশূন্য সকল সংসার । 
তুচ্ছরস-বিষয়ে সে আদর সবার ॥ ৭ ॥ 
অজ্তরূঢ়ি গোণী বৃত্তির আশ্রয়ে গীতা-ভাগবতের ভারবাহী 
পাঠকগণের গ্রন্থ-স্বারস্য কুষঞ্ণীর্তনের 
আচারপ্রাচার-ত্যাগ__ 
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে-যে-জন ৷ 
তা*রাও না বলে, না বলয় ক্কুষ্সক্কীর্তন ॥ ৮ ॥ 
চতুর্দিকে দুঃসঙ্গ-দর্শনে ভক্তগণের একাকী নির্জনে 
নিঃসন্গে কৃষ্ণসঙ্গীত্তন_ 
হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ ৷ 
আপনা-আপনি মেলি’ করেন কীর্তন ॥ ৯॥ 
নিরীহ ভক্তগণের নির্জনে নামকীর্তনেও পাষণ্ডিগণের 
শব্দসামান্য-বুদ্ধিতে নামের প্রতি উচ্চ বিদুপোক্তি ও 
উচ্চকীর্তন-কারণ জিজ্ঞাসা-_ 
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে ৷ 
“ইহারা কি কাষ্যে ডাক্‌ ছাড়ে উচ্চস্বরে ॥১০।॥ 
নিজেদের মায়াবাদ-মূলক ধারণার আস্ফালন 
আমি - ব্ৰহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন ৷ 
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি-কারণ ?” ১১ i 


গৌট্ীয়ন্ভাষ্য 


81 সব্বমোহন বিহার,_দর্শক ও শ্রোতা, 
সকল জীবকেই গৌরসুন্দরের বাল্য ও কৈশোর-লীলা 
মোহিত করে ৷ গৌর-নাগরীদলে গৌরসুন্দরের প্রতি 
যে-প্রকার পরকীয়-বিচার কল্পিত হয়, তাহা “সর্ব্ব- 
মোহন'-শব্দে উদ্দিষ্ট হয় নাই ৷ 


৬ যদিও গৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রকাশ 
করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি প্রথম- 
লীলায় প্রেমভক্তি প্রকাশ করেন নাই, উহা তাহার 
স্বতন্ত্র ইচ্ছারই পরিচায়ক । তিনি স্বতন্ত্র নিরক্কশ- 
ইচ্ছাময়, সুতরাং তাহার যাহা ইচ্ছা, নিষ্কপট আনৃ- 
গত্যধর্ম্ের উদয়ে জীব তাহা বুঝিতে পারিলেই নিত্য- 


ও রবার 
বশ্য জীবের তাহার উপর অবৈধভাবে প্রভূত্ব করি 


আর দুর্মতি হয় না৷ 
৭। গৌরসুন্দরের প্রকটকাং 


তত ছিল! 
ডবিষয়-রসে অতীব উন্ম 
তীয় জীবগণ তুচ্ছ জ হা বুঝিবার 


ল সংসারের IR 


প্রতিকূল নিজ- নিজ-ভোগ্যবিষয়ের সমাদর ক 
গিয়া তাহারা কুষ্ণসেবা-বিমুখ ছিল | 
কামকে বহমানন করিয়া ভোগিসম্প্রদায় এবং টি 
হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া ত্যাণি-সম্প্রদার টন 
প্রস্তাবে সম্পূর্ণ কৃষ্ণসেবা-রহিত হইয়াছিভেন । রি 


দের হৃদয়ে কোন-সময়েই কিছুমাত্র রুষ্চসেবা 


bY 








আদিখণ্ড__ষোড়শ অধ্যায় 





দিত হইত না! পরবর্তী ৩০৮ সংখ্যার চি দ্রচ্টব্য ৷ 
৮1 যদিও কেহ ভগবদ্গীতা ও শীিভাগরাত 
অধ্যাপনা করিবার একটা চেষ্টা দেখাহতেন, তি 
হারা এসকল তক্তিগ্রন্থের পঠন-সত্তবেও কৃষ্ণসঙ্কীত্তনই 
যে ভক্জিশান্তের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজেরাও তাহা 
জানতেন না বা তাহা উচ্চারণ করিতেন না এবং 
অপর কাহাকেও কৃষ্ণসক্ষীত্তনোচ্চারণে প্রবন্তিত করি- 
তেন না। 
১০। ডাক,_ প্রাদেশিক ভাষা, মুখের উচ্চরব, 
ধ্বনিহীক', চীৎকার, আহ্বান, উচ্চারণ বা সম্বোধন । 
ছাড়ে,_[ সংস্কৃত সৃ-ধাতু+ণিচি-_সারি+ঘ ও 
'ারশব্দের প্রাদেশিক অপজ্রংশ এবং হিন্দী ‘ছোড়না’ 
হইতে ‘ছাড়া’-ধাতু ]. নিঃসারণ বা বাহির করে অর্থাৎ 
মুখবিবর হইতে নির্গত করায় । 
ডাক্‌ ছাড়ে,__চীৎকার, ‘চেঁচামেচি’ বা গণ্ডগোল 
করে। যে-সকল ভক্ত করতালি-দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তুন 
করিতেন, তাহাদিগকে কৃষ্ণকীর্্তনহীন  মায়া-মূঢ় 
অড়জনগণ বিদুপ করিতেন, উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকীর্তনের 
উদ্দেশ্য বা তাৎপৰ্য্য তাহারা আদৌ অবগত ছিলেন না। 
১১1 নিরঞ্জন,_অঞ্জন মোয়া বা অবিদ্যা-কৃত 
উগাধি-মালিন্য) যাহার নাই. নিরুপাধি, নির্দোষ, 
CL মূ০ ৩৩)-_তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে 
{য় নিরজনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ 
জর (মায়াধীশ বিভু সম্বিৎ 
নি টি মায়াবশ্যতা-যোগ্য অণুসন্বিৎ জীবের 
টু -রূপ অপ্রাকৃত সন্বন্ধই সমগ্র শুতি- 
"ঘর শিরোভাগ উপনিষৎ বা বেদান্তের সারভূত 
রসূজের ও তাহার অক্বত্রিমভাষ্য নিগ 
গলিত ফল শ্রীমন্ধাগৰ জিত নিগমকল্পতরুর 
1গবতের তাৎপৰ্য্য ৷ 
তের কএকটী শ্ুতিপ্রমাণ,_ 
তেন বাতা ও ৩1ই৩-_) ‘যমেবৈষ বুণুতে 
। বির্ণুতে তনূং স্বাম্‌’; (কঠে 


২১।১ ও 
ইউ ই কিশ্চিীরঃ প্রত্যগাতআনটমক্ষদার্ভ- 
নখোচতি রঃ ও “মহান্তং বিভূমাআ্মানং মত্বা ধীরো 


মাসীনং বিহে এ ২২৩ ও ১২১৩ )--মধ্যে বামন- 
রাস্তেষাং উপাসতে’ ‘তমাত্মস্থং যেহনুগশ্যত্তি 
দু রে শাশ্বতং ( শান্তিঃ শাশ্বতী ) নেতরে- 
২৩৮ ও ১৭) __“যজক্তাত্বা মৃচ্যতে 


৩২৫ 





জন্তরমৃতত্ব্চ গচ্ছতি”, ও “তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতম্‌ ॥ 
(মৃণ্তকে ১১1৪)-__দ্ধে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি 
হজ্ম যদ্ব্রক্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ’; (এ 
১৷২৷১২ ও ১৩ )-"তদ্বিজ্ঞানাৰ্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' 
ও 'তদ্ম স বিদ্বান উপসন্নায়'''যেনাক্ষরং পুরুষং 
বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্বতো৷ ব্ৰহ্মবিদ্যাম্‌’; (গ্ৰ 
২১।১০)--এতদ্‌ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোহ- 
বিদ্া-গ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য’; (এ ২২৭ ও ৯ )— 
‘তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দ-রূপমমূতম্‌ 
যদ্বিভাতি’ ও “হিরম্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম 
নিষ্কলম্‌ ! তচ্ছ_ভ্রং জ্যোতষাং জ্যোতিত্তদ্‌ যদাআবিদো 
বিদুঃ’; (এ ১১৩, শ্বেঃ উঃ ৪র্থ অঃ ও খাক্‌- 
সং--২য় অং ওয় অঃ ১৭ বঃ)_-ঘা সুপর্ণা সযুজা 
সথায়া অমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে । তয়োরন্যঃ 
পিপপলং সাদ্ত্ত্যনশ্নন্নন্যোইভিচাকশীতি ॥ সমানে বক্ষে 
পূরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মূহ্যমানঃ ৷ জুচ্টং 
যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ৷ 
যদা পণ্যঃ পশ্যতে রক্সবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং 
ব্রক্মযোনিম্‌ ৷ তদা বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ 
পরমং সাম্যমূপেতি ৷’ (এ ৩1১1৪, ৫, ৮, ৯) 
'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ভ্রিয়াবানেষ ব্রক্মবিদাং বরিষ্ঠঃ 
‘যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ” 'জানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ- 
সত্ৃস্ত তং পশ্যতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ* এবং ‘এষো- 
হণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ’ ৷ (ও ৩া২৷১, 8৪ ও ৮)=_ 
‘উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্তত্তি 
ধীরাঃ* “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" *এতৈরপায়ৈর্য- 
ততে যস্ত বিদ্বাংস্তস্যেষ আত্মা বিশতে ব্ৰহ্মধাম’ এবং 
‘তথা বিদ্বান্‌ নামরূপাদ্িমুক্তঃ পরাৎপরং পৃরুষমূপেতি 
দিব্যম্‌ 
তৈত্তিরীয়ে ২য় বঃ ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম,অঃ)-_-আনন্দং 
্রক্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কদাচন ৷ আত্মানন্দ ময় ৷ 
আনন্দ আত্মা ব্ৰহ্ম পৃচ্ছং প্রতিষ্ঠা । যদ তৎসুরুতম্‌। 
রসো বৈ সঃ! রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বনন্দী ভবতি ৷ 
এষ হোবানন্দয়তি । অথ সোহভয়ং গতো ভবতি’ ; 
(ও ওয় বঃ ৬ষ্ঠ অঃ )_ ‘আনন্দো ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ । 
আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন 
জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযনস্ত্যভিসংবিশন্তীতি ৷ তদ্‌ 
ব্ৰহ্ষেত্যুপাসীত !? 3 


৩২৬ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


রত 


(ছান্দোগ্যে ১ম প্রঃ ১ম খঃ)__ ওমিত্যেতদক্ষর- 
মুদ্গীথ-মুপাসীত' ; (এ ওয় প্রঃ ১৪ খঃ )-- 'সর্ব্বং 
খচ্বিদং ব্ৰহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত’; (এ ৪র্থ 
প্রঃ ৯ম খঃ )-‘আচাৰ্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিচ্ঠং 
প্রাপয়তীতি’; (এ ৬ষ্ঠ প্রঃ_৮ম-১৬ খঃ)_- ‘স 
আত্মাহততত্বমসি শ্বেতকেতো হীত" ; (এ ৬ষ্ঠ প্রঃ ১৪ 
খঃ )-_ ‘আচাৰ্য্যবান্‌ পূরুষো বেদ’; (এ ৭ম প্রঃ ২৫ 
খঃ )-- ‘আখ্মৈবেদং সব্বমিতি স বা এষ এবং পণ্য- 
নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাআরতিরাআল্রীড় আত্মমিথুন 
আত্মানন্দঃ স স্বরাড্‌ ভবতি’; (এ ৮ম প্রঃ ওয় খঃ 
ও ১২ খঃ)-__ ‘অথ য এষ সম্প্রসাদোহদমাচ্ছরীরাৎ 
সমুথায় পরং জ্যোতিরাপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিল্প- 
দ্যত এষ আত্মেতি হোবাচেতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রন্ষমেতি ৷ 
তস্য হ বা এতস্য ব্রক্মণো নাম সত্যমিতি”; (এ ৮ম 
প্রঃ ১২ খঃ)-- স উত্তমঃ পূরুষঃ স তত্র পর্যেতি 
যক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ ইতি; “তং বা এতং দেবা 
আত্মানমুপাসতে' ; (এ ৮ম প্রঃ ১৩ অঃ )= 
শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে'''বিধূয় 
পাপং ধৃত্বা শরীরমকৃতং কৃতাঘা ব্রক্মলোক মভিসম্তবা- 
মীতি’ ৷ 

(রঃ আঃ ১ম অঃ এর্থ ব্রাঃ)-- ‘আত্মানমেব 
প্রিয়মুপাসীত”, (এ ২য় অঃ ১ম ব্রাঃ)__ মৈতস্মিন্‌ 
সংবদিষ্ঠা ইন্দ্ৰো বৈকুষ্ঠোহপরাজিতা সেনেতি বা অহ- 
মেতমুপাস ইতি’; 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্চ্চ- 
রন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সব্ষে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ 
সব্রে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ 
সত্যস্য সত্যমিতি” (এ ওয় অঃ ৮ম ব্রাঃ)-__“য এতদ 
অক্ষরং গাগি বিদিত্বাইস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্ৰাহ্মণ$, 
(এ ধর্থ অঃ ৪ৰ্থ ব্রাঃ)-_ প্রক্মেব সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি”, 
তিমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষস্তি”, (এ 
৪র্থ অঃ ৫ম ব্ৰাঃ)-- ‘আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ 
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ?, (এ ৫ম অঃ 
৫ম ব্রাঃ )-_- ‘তে দেবা সত্যমেবোপাসতে তদেত 
্যক্ষরৎ সত্যমিতি’ ৷ - 

(শ্বেঃ উঃ ১ম অঃ)-_ ব্রক্মবিদো বিদিত্বা লীনা 

_. ত্ৰহ্মণি তৎপর! যোনিমুজ্তাঃ”, “তজ্ভাত্বা দেবং মুচ্যতে 
সব্বপাশৈঃ’, জ্ঞাক্তৌ দ্বাবজাবীশানীশো?, ‘হরঃ ক্ষরাত্রা- 
নাবীশতে দেব এক, ‘জ্ঞাত্বা দেবং সব্ববপাশাপহানিঃ”, 


‘নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ, 
গৃহ্যতেহসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোহনুপশ্যতি” (এ চর 
অঃ )-_ তিদ্ধাভ্বতত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ হি 
ভবতে বীতশোকঃ” “যদাক্মতত্বেন তু ব্ৰহ্মতত্তবং দীগো- 
পমেনেহ যুক্ত প্রপশ্যেৎ। অজং ধ্রুবং সৰ্ব্বত 
বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সব্র্বপাশৈঃ ॥ (এ ওয় 
অঃ) যি একো জালবানীশত উঈশনীভিঃ সর্বা- 
ল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ", ‘স নো বৃদ্ধ্যা শুভয়। সংযুনভ্ত”, 
বিশ্বস্যৈকং পরিবেস্টিতারমীশং তং জাত্বামৃতা ভবন্তি, 
‘তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়- 
নায়’, যে এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমে- 
বাপিযত্তি” ‘সৰ্ব্বস্য প্রভৃমীশান সব্র্বস্য শরণং বৃহৎ 
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমান- 
মীশম্‌’, ( এ ৪র্থ অঃ)__ “কসম দেবায় হবিষা 
বিধেম” তিমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশান্ছিনভি” (এ ৬ষ্ঠ 
অঃ)-_ “বিদাম দেবং ভূবনেশমীড্যম্*, “জাত্বা দেবং 
মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ’, ‘তং হ দেবমাত্ববুদ্ধিপ্রকাশং 
মূমুক্ষু্বে শরণমহং প্রপদ্যে” যস্য দেবে পরা ভক্তিযথা 
দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশস্তে 
মহাত্মনঃ ৷” 

ব্ৰহ্ম সূত্ৰেও-_‘ভেদব্যপদেশাচ্চ’ (১1১১৭ ), ভেদ" 
ব্যপদেশাচ্চান্যঃ, (১৷১৷২১ ), ‘ন বজ্তুরাত্মোপদেশা- 
দিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভুূমাহ্যসিমন’ (১১২৯৭ 
‘সস্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ (১1২৮), 'িহাং 
প্রবিজ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ’ (১২১১), অন. 
বন্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরাঃ (১২1১৭), “শারীরশ্টো- 
ভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে? (১২২০), হি 
ন দেবতা ভূতঞ্চ’ (১1২৭ ), 'ভেদবাগদেশাণ 
(১৷৩৷৫ ), “স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চঃ (১৩1৭ ), অন্য উর 
ব্রত” (১৩১২ ), ‘ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন 
অভ্তভবাৎ (১৩1১৮ ), অন্যার্থন্চ পরামর্শঃ' rel), 
‘সূষুপ্ত ৎক্ৰাস্ত্যোর্ভেদেন’ ( ১৷৩৷৪২ ), অধিকন্ত রে 
নিদ্দেশাৎঃ ( ২১২৩ ), ‘উৎজ্রা্তিগত্যাগতীন 
(২৷৩৷২০), পৃথগুপদেশাৎ’ (২৷৩৷২০ ), a) 
সারত্বাৎ তদ্যপদেশঃ প্রাজতবৎ’ ৩1২৯), টি 
নানাব্যপদেশাৎ’ 21৩1৪৩), “আভাস এব চ' IEE 
প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি ও সূত্ৰে জীব ও বিষ্ণুর 
দাস-প্রভু-সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে ! 


‘এবমাত্মাত্বমি 
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ণের প্রতি 'আত্াবন্মান্যতে জগণ্-নীতির অনুসরণে তাৎকালীন হরিভক্তিশুন্য মৎসর জগদ্দর্শনে ভক্তগণের 


রুষ্ব্রতগ 
ভিহ্বোদরোগস্থ-লস্পট গৃহব্রতগণের বিদুপোজ্তি_ কৃষ্ণসমীপে দুঃখ-নিবেদন-_ 
সংসারী-সকল বলে,__“মাগিয়া খাইতে । শূন্য দেখি’ ভক্তগণ সকল-সংসার ৷ 
ডাকিয়া বলয়ে “হরি? লোক জানাইতে ॥৮১২ ॥ “হা কুষ্ণ' বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার ॥ ১৫ ॥ 
নিরীহ কৃষ্ব্রত বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে দ্রোহা্থ গৃহরত শুদ্ধ ভক্তির মত্ত বিগ্রহরূপে ঠাকুর-হরিদ'সের 
পাষণ্ডিগণের যড়যন্্র_ নবদ্বীপে আগমন 
“এ-গুলার ঘর-দবার ফেলাই ভাঙ্গিয়া ৷” হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস ৷ 
এই যুক্তি করে সব-নদীয়া মিলিয়া ৷৷ ১৩ ৷ শুদ্ধবিষ্ণভক্তি য।’র বিগ্রহে প্রকাশ ॥ ১৬ ॥ 
পাষপ্ডিগণের দৌরাত্ম্য-সঙ্কল্প-শ্রবণে ভক্তগণের স্বীয় দুঃখভার- ঠাকুর-হরিদাসের ব্বত্ত৷স্ত-বর্ণন : নামাচার্যোর মাহাত্মম-কথা- 
লাঘবার্থ স্তাষনীয় বা সহানুভূতিপূর্ণ যোগ্য-লোকাভাব_ শ্রবণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা নামপ্রীতির উদয়-_ 
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সব্ব-ভক্তগণে ৷ এবে শুন হরিদাস-ঠাকুরের কথা ৷ 
সন্তষা করেন, হেন না পায়েন জনে ॥ ১৪ ॥ যাহার শ্রবণে রুষ্ণ পাইবে সবর্বথা ॥ ১৭ ॥ 


ইতি শীট লী ইট RAEN 
তৎকালীন কৃষ্ণকীর্তনের উপহাসকারী বৈষ্ণববিদ্বেষী “যাহারা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন করিবেন, 
গপ্ডিতাভিমানিগণ বলিতেন,_ জীবই ব্ৰহ্ম, অর্থাৎ তাহাদের গৃহদ্বার চুরমার (চূর্ণবিচুর্ণ ) করিয়া ভাঙ্গিয়া 
ব্রক্মর সহিত জীবের কোন ভেদ নাই; অতএব ভগ- ফেলিয়া উৎপাটন করিবার পর তাহাদিগকে তাড়াইয়া 
বান্‌ বিষ্ণুই যে প্রভু এবং জীবমাত্রেই যে তাহার দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত’,_হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী মাৎ- 
মিতাদাস বৈষ্ণব,_এইরাপ বিচার বৈষ্ণবগণ কেন যে সর্য্য-রোগগ্রস্ত পাষণ্ডি-হিন্দুগণ অকৃতদ্রোহী নিরীহ 
করেন, তাহার কোন কারণ নাই; যেহেতু আধ্যক্ষিক শান্ত বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে এইরূপ ঈর্ষাপূর্ণ বিচার 
বিচার বা দর্শন-নিবন্ধন তাহারা মনে করিত যে, পোষণ করিত! 


বিষ্ণুর সহিত জীবের তাদ্শ প্রভু-দাস সম্বন্ধ হেয়, সগুণ 
ও অনিত্য ৷ ১৪। ভগবসদ্তক্তগণ অভক্ত বিদ্বেষিগণের পূর্বোক্ত 


দুরাচার ও পাষণ্ডিতা দেখিয়া উহাদের সহিত যে 
সৌহাদ্দ ও সহান্ভূতিপূর্ণ বাক্যালাপাদি করিবেন, 
এরূপ যোগ্য লোক কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না বা 
মনে করিতেন না। 


১২। ংসারীসকল,__জিহ্বোদরোপস্থ-লম্পট 
তুচ্ছ জড়প্রতিষ্ঠালোলুপ আর্থিক-সুখভোগৈক-কাম- 
বস দেহসব্বস্থ বিষয়াসক্ত লোক- 

ছি জদের ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছাময় আধ্যক্ষিক অক্ষজ- 

রা চশ্মার মধ্য দিয়া দেখিয়া কৃষ্ণ- ১৫7 শুন্য-_কৃষ্ণভক্তিশূন্য। তৎকালে সমগ্র 
যায় পু সম্বন্ধে বলিত যে, ভক্তগণ তাহাদেরই নবদ্বীপে শুদ্ধভক্তির অভাব দেখিয়া শুদতভলাণ 
টা রা ও জড়প্রতিষ্ঠালাভকামনায় সংসারগ্রস্ত জীবগণের দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইয়া 
হরিনাম করে ছু লোকের নিকট চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে অশেষ দুর্দশা হইতে মোচন করিবার জন্য 
ৃ ১৩। ভি 5 টু গভীরভাবে চিন্তা করিতেন এবং কৃষ্ণের নিকট সেই 
| ধাতু হইতে হিন্দী ফে [ কাহারও মতে, সংস্কৃত ক্ষেপ্‌ দুঃখের কথা নিবেদন করিতেন । 
ভাষায় ফেলা-ধাত কুনা-ধাতু, তাহা হইতে বাঙ্গলা- ৃ 
তু; কাহারও মতে, €(গতি-বোধক, ১৬1 সমগ্রদেশে গুদ্ধভক্তির অভাব-দশনে শুদ্ধ- 


ত্যাগার্থ 

উর সংস্কৃত ফেল্-ধাতু হইতে ফেলা-ধাতু, ভক্তগণ দুঃখভরে বিলাপ করিতেছি হত এম ত, 
ং lL 

ও মতে, সংস্কৃত প্রেরণ-শব্দ হইতেই হরিদাস-ঠাকুর কৃষ্ণেচ্ছায় শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে 

বানা বণ পেলন বা গেল্হন্‌ এবং তাহা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শ্রীহরিদাস-ঠাকুর বিদ্ধ- 


1না-ভ 
রঃ ফেলান-শব্দ ], এস্থলে কার্য্যসমার্তি- ভক্তির প্রচারক ছিলেন না, তিনি অন্যাভিলাষিতা-শুন্য 
কযি। খই প্রযুক্ত ; ‘দেই’, শেষ, সমাপ্ত বা ‘সাবাড়’ নির্ভেদ-ব্ৰহ্মানুসন্ধান-রহিত ও জড়ফলভোপ-কাম-হীন 


নির্মলা ভক্তির এঁকান্তিক যাজক ছিলেন । 





৩২৮ 


বুঢ়ন-পরগণায় নামাচার্ধ্য হরিদাসের আবির্ভাব-ফলে 
কীর্তনাদুভিক্ষ-নাশ-__ 
বুঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস ৷ 
সে-ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্তন-প্রকাশ ॥ ১৮ ॥ 
কতিপয় বর্ষ পরে গল্গাবাসার্থ শান্তিপুরের সমীপবস্তী 
ফুলিয়া-গ্রামে হরিদাসের আগমন-- 
কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে ৷ 
আসিয়া রহিলা ফুলিয়াম্ম শান্তিপুরে ॥ ১৯ ॥ 
স্বজাতীয়াশয়স্িগ্ধ শুদ্ধভক্ত হরিদাসের সঙ্গলাভে 
অদ্বৈতপ্রভুর অপার আনন্দ 
পাইয়া তাহান সঙ্গ আচাৰ্য্য-গোসাঞি । 
হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাই ॥ ২০ ॥ 
ইচ্টদেব অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গলাভে হরিদাসেরও 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিমজ্জন-__ 
হরিদাস-ঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্ে ৷ 
ভালেন গোবিন্দরস-সমুদ্র-তরজে ॥ ২১) 
হরিদাসের ক্রিয়া-মুদ্রা বা লীলা-বর্ণন ; সব্বক্ষণ কুষ্ণেচ্ছা-পর- 
তন্্রতা ও গঙ্গা প্রান্তে হরিধ্বনিপূর্ব্বক বিচরণ-_ 
নিরবধি হরিদাস গজা-তীরে-তীরে ৷ 
ভ্রমেণ কৌতুকে “কুষ্ণ” বলি’ উচ্চস্বরে ॥ ২২ ॥ 
হরিদাসের গুণ-বর্ণন; জড় ভোগাসক্তিতে চির উদাসীন্য 
ও নিরত্তর কৃষ্ণনামে প্রীতি 
বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য ৷ 
কুষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য ৷৷ ২৩ ॥ 


০১১৭ ১১০৫৯১১48১8 
১৮। হরিদাস-ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ ৷ 


তিনি যশোহর জেলার বৃঢ়নগ্রামে মানবকুলে যবন-গৃহে 
আবির্ভূত হন। তাহার অনুগ্রহে যশোহর-জেলায় 


অনেকে সূকুতি লাভ করিয়া কুষ্ণকীর্তনে শ্রদ্ধা যুক্ত 
হইয়াছিলেন । 


১৯। ফুলিয়া,_শান্তিপুরের নিকট একটি গণ্ড- 
গ্রাম। ঠাকুর-হরিদাস গঙ্গাতীরে ফুলিয়া ও শান্তিপুর, 
এই উভয় স্থ নেই কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন ৷ 

২০। অদ্বৈতপ্রভু ঠাকুর-হরিদাসের সঙ্গ লাভ 
করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় আনন্দো- 
চ্ছ।স প্রবলভাবে ব্যক্ত করিতেন ৷ 
৯১) শ্রীঅদৈতপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে হরিদাস-ঠাকুরও 
কুষ্ণভক্তি-রসসিন্ধুর প্রবল প্রবাহে ভাসিতেছিলেন। 
অনেকে মনে করেন যে, হরিদাস-ঠাকুর কেবল নাম- 
গ্রহণ-গন্থায় ব্যস্ত থাকায় গোবিন্দ-রসাস্বাদনে প্রবিষ্ট 





শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


হরিদাসের লীলা-বর্ণন, অনুক্ষণ পরমোৎসাহভরে নার্স 
পান ও অপ্রাক্ৃত দ্রিয়া-মৃদ্রা বা প্রেম-বিকার_ 
ক্ষণেক গোবিন্দ-নামে নাহিক বিরক্তি । 
ভক্তিরনে অনুক্ষণ হয় নানা মৃত্তি ॥ ২৪॥ 
কখনো করেন নৃত্য আপনা-আপনি । 
কখনো করেন মত্তসিংহ-প্রায় ধ্বনি ॥ ২৫ ॥ 
কখনো বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন ৷ 
অট্র-অট্ট মহা-ছাস্য হাসেন কখন ৷৷ ২৬ ॥ 
কখনো গর্ঞজেন অতি হুঙ্কার করিয়া ৷ 
কখনো মৃচ্ছিত হই’ থাকেন পড়িয়া ॥ ২৭ ॥ 
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া ৷ 
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া ॥ ২৮ ॥ 
অশ্পাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মন্ছা, ঘৰ্ম্ম ৷ 
ক্কষ্ণভক্তি-বিকারের ঘত আছে মর্ম ॥ ২৯ ॥ 
হরিনামকীর্তন-নর্তনারস্ত-কালে হরিদাসের দেহে প্রেম- 
বিকার-প্রসূনসমূহের প্রাকটা__ 
প্রভু হরিদাস মান্র নৃত্যে প্রবেশিলে । 
সকল আসিয়া তা’ন শ্রীবিগ্রহে মিলে ৷৷ ৩০॥ 
অদ্ভূত প্রেমাশ্রুধারা-দর্শনে মহাপাষণ্তীরও স্জম_ 
হেন সে আনন্দ-ধারা, তিতে সব্ব-অঙ্গ 
অতি-পাষণ্তীও দেখি” পায় মহারজ ॥ ৩১ ৷ 
অপুর্ব প্রেমপুলক-দর্শনে অজ ভবাদিরও আনন্দ_ 
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি ৷ 
্ক্মা-শিবও দেখিয়া হয়েন কুতুহলী ॥ ৩২ ॥ 


ছিলেন না। প্রাকৃত-সহজিয়।দিগের এইরূপ বিশ্বাস 
নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ ; যেহেতু শ্রীনামই চিন্তামণি এবং রগ 
বিগ্রহ কৃষ্ণ । শ্রীনামের উচ্চারণ-প্রভাবেই ৰ 
আস্বাদিত হয়, অন্য-কোন সাধন-দ্বারাই ই 
আস্বাদনের সম্ভাবনা হয় না৷ কৃষ্ণনাম-রস্জ ঠাকুর 
হরিদাসই রসশাস্্রে প্রবেশের প্রধান শিক্ষকবর। * 
সহজিয়া ভাবুক-সম্প্রদায় নামাপরাধ-বশতঃ 


প্ৰমত্ত হইয়া অপ্রারুত নাম-রসের কোন সন্ধান 

রঃসিঃ 
ঠি ৷ হরিদাস-ঠাকুরের অবস্থা, ভোর 
পূঃ লঃ ৩৷১১--) “ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং a 
শূন্যতা । আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা ? 
আসক্তিস্তদৃগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌ বসতিসথলে 2 (ওঃ 
দয়োহনুভাবাঃ স্র্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে ॥ 


; নর 
ঠ ক বঘোগে? 
১১২৪০ শ্লোকে বিদেহরাজ নিশির প্রতি ন 








আদিখণ্ড- ষোড়শ অধ্যায় 





দিগা-গ্রামবাসী সঙ্জনগণের তদ্দর্শন-লাভে হর্যাতিশয্য 
ফ্লিয়া-£ 


ফলিয়া-গ্রামের যত ব্রাক্মণসকল | 


গররেই তাহানে দেখি’ হইলা বিহ্বল ৷৷ ৩৩ ॥ 


তাহাতে সকলের শ্রদ্ধোদয়। কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান 


সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস ৷ 

ফলিয়ায় রহিলেন প্রভু-হরিদাস ৷৷ ৩৪ ॥ 

হরিদাসের নিতাকৃত) ; গঙ্গ৷স্নানান্তে নিরন্তর উচ্চেঃস্বরে 
হরিনাম কীর্তনপৃবর্বক সর্বপ্র বিচরণ 

গল্লা-স্লান করি’ নিরবধি হরিনাম ৷ 

উচ্চ করি’ লইয়া বুলেন লব্বস্থান ৷ ৩৫ ॥ 

হুরিদাসের বিরুদ্ধে নবাবের নিকট কাজীর অভিযোগ-__ 

, _ কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে । 
কহিলেক তাহান সকল বিবরণে ॥ ৩৬ ॥ 


অন্যতম কবির উক্তি)--এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম- 
কীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রহতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো 
রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ৷ 
অর্থাৎ প্রেমলক্ষণ-ভক্তিযোগে  ভগবৎসেবা ব্রতধারী 
ভক্ত তাঁহার একান্ত-প্রিয় ভগবানের নামসক্কীর্তনে 
জাতরুচি ও বিগলিত-হাদয় হইয়া বাহ্য লোকাপেক্ষা 
না রাখিয়াই কখনও উচ্চস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, 
কখনও কাতর-স্বরে আহ্বান, কখনও গান এবং 
কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিয়া থাকেন ।' 


২৩। শ্রীহরিদাসঠ'কুরের জিহ্বা সব্ব্বদা কৃষ্ণ- 
\ নাম-গ্রহণে সর্ব্বত্র ব্যস্ত থাকিত । তাঁহার নামোচ্চারণ- 
কারিণী জিহ্বার অসামান্য সৌন্দর্য্য । তিনি জড়ভোগে 
সম্পূর্ন উদাসীন থাকায় তাহাতে বৈরাগ্যের উদয় 
বা যাহারা_-ভোগী, তাহাদিগের জিহ্বায় 
বি ই নৃত্য করেন না। ষড় রস-ভোজনে 
উই ডি লোভে বা আশায় যাহারা 
বা ড় ভগবন্নামগ্রহণে তাহা দিগের 
ই দেখা ০ না। কৃষ্ণনামগ্রহণে বিরত 
উজনে ই ভোগীর দলের ন্যায় হরিনাম- 
পূ্ভাবে ্ ন। 
্‌ ছিলেন। দাসীন 
২ 
কোন নট বি গোবিন্দ-নাম-গ্রহণে 
শামাডাবে রই গুঁদাসিন্য ছিল না; তিনি 


সর্বক্ষ; 
ই কৃষ্ণ-ভক্তিরসে নিমগ্ন ছিলেন৷ 
১৪২ 


ভাকুরহরিদাস জড়বিষয়-সু:খ 
থাকিয়া সব্ব্বশ্রেঠতা লাভ করিয়া- 






৩২৯ 





জড়-দেশকাল পান্্রাতীত বিদ্বৰনুভবযুক্ত নিগ্রন্থ ভাগবত- 
পরম্হংস বৈষ্ণবঠাকুরকে জড়-দেশকালপান্রাধীন-ভানে 
জাতি-বদ্ধি-হেতু তৎকৃত পরমার্থ বৈকুণ্ঠ আত্মধর্মের 
চিদনূশীলনকে জড়-দেশকাল-গান্রদূষিত 
শাসনাধীনে আনয়ন-চেজ্টা__ 
“যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার । 
ভালমতে তারে আনি’ করহ বিচার 1৮ ৩৭ ॥ 
পাপীর বচন শুনি’ সেহ পাপমতি ৷ 
ধরি’ আনাইল তা'নে অতি শীঘ্রগতি ॥ ৩৮1 
নিখিল-চিদ্বলাকর বলদেবাংশ অকুতোভয় নৃসিংহদেবাভি- 
গুপ্ত হরিদাসের মহাকাল হইতেও ভয়লেশশুন্যতা_- 
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয় ! 
যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয় ৷৷ ৩৯ | 


২৯1 কৃষ্ণভক্তিবিকার, স্তস্ত” স্বেদ, রোমাঞ্চ, 
স্বরভেদ, বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণয, অশ্রু এবং প্রলয় 
অর্থাৎ মৃঙ্ছা,_-এই অষ্ট-প্রকার সান্ত্িক-বিকার | 

৩০1 শ্রীবিগ্রহ,_হরিদাস-ঠাকুরের কলেবর 
সাধারণ কর্সিগণের রক্তমাংসচন্দ্রপিণ্ডের ন্যায় জড়- 
দেহ নহে। তাহার শ্রীমৃত্তিতি শ্রীনাম-সেবা-ফলে 
নানাপ্রকার শুদ্ধ-সাত্বিকভাব লক্ষিত হইত । সাধারণ 
ক্ল্মী যে-প্রকার নিজের জড়-শরীরের স্বাস্থোর প্রতি 
লক্ষ্য করিতে গিয়া কৃষ্ণান্শীলনে বিমুখ হয়, সেবোল্য_খ 
পার্ষদ-বৈষ্ণবের শ্রীঅঙন্গে উহার বিপরীত শুদ্ধসাত্বিক 
ভাবসমূহের প্রচণ্ড নৃত্য দেখা যায়! 

৩১। হরিদাস ঠাকুর প্রেমভরে কীর্তন করিবার 
সময় অশ্চধারা বিগলিত হওয়ায় তাহার সকল অঙ্গ 
সিক্ত হইত । নিতান্ত নাস্তিক ভক্তিহীন পাষণ্তীও 
তাদূশ অলৌকিক প্রেম-বিক'র দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যা- 
ন্বিত হইত। 

৩৩। ফুলিয়া-গ্রামে কর্ম্মক্কাগুনিরত ব্রাহ্মণগণ 
ঠাকুর-হরিদাসের আঙ্গিক বিকারসমূহ দর্শন করিয়া 
বৈতানিক কর্মকাণ্ডের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিয়া প্রেমের 
উচ্ছ্াস-দর্শনে বিস্ময়-বিহ্বল হইত । সকলেই তাহার 
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিল ৷ 

৩৬! ফুলিয়া-গ্রামের যবন-বিচারক কাজী 
তাহার মাননীয় উপরিতন প্রদেশাধিপতির নিকট গিয়া 
হরিদাসের আচরণ-সমূহ বিজ'পিত করিল । 

৩৭ ৷ ঠাকুর-হরিদাস যবনকুলে আবিভূত হইয়া 





৩৩০ 


হং ২৮২৯ ~~ AAT ৮ / * 
পপি NM MMMM MMMM MN ৮৯৯ সিসি NAMM 
~ 


অকুতোভয় হরিদাসের নির্ভয়ে নবাব-সমীপে উপস্থিতি__ 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিয়া চলিলা সেইক্ষণে ৷ 
মূলুকপতির আগে দিলা দরশনে ॥ ৪০ ॥ 
ঠাকুরের শুভাগমন-শ্রবণে স্থানীয় সাধূগণের হর্ষ ও.বিষাদ__ 
হরিদাস-ঠাকুরের শুনিঞা গমন ৷ 
হরিষে-বিষ।দ হৈলা যত সূসজ্জন ৷৷ ৪১ ॥ 
হরিদাসের শুভাগমন-শ্রবণে উদারহৃদয়-বন্দিগণের হর্য_ 
বড় বড় লোক ঘত আছে বন্দীঘরে ৷ 
তা'রা সব হৃষ্ট হৈল শুনিঞা অন্তরে ৷৷ ৪২ ৷ 
হরিদাসকে দিব্যসূরি-জানে বন্দিগণের দুঃখ-নাশ ও 
সুখোদয়-সম্ভাবনা-চিন্তন__ 
“পরম-বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয় ৷ 
তা'নে দেখি’ বন্দি-দুঃখ হইবেক ক্ষয় ৷” ৪৩1 
কারারক্ষীকে কাকুক্তি-দ্বারা সন্তেষণ-ফলে তৎকুপায় 
বদ্দিগণের অনিমেষ-নেত্রে হরিদাসকে দর্শন-__ 
রক্ষক-লোকেরে সবে সাধন করিয়া ৷ 
রছিলেন বন্দিগণ একদৃচ্টি হৈয়া ৷৷ ৪৪ ॥ 
কারা-সমীপে আসিয়া বন্দিগণের প্রতি কৃপা-কটা্ষ__ 
হরিদাস-তাকুর আইলা লেইস্থানে ৷ 
বন্দি-সবে দেখি’ ক্রপা-দুজ্টি হৈল মনে ৷ ৪৫ ॥ 
হরিদাস-দর্শনে বন্দিগণের দণ্ডবৎ প্রণতি_ 
হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিয়া ৷ 
রাহিলেন বন্দিগণ প্রণতি করিয়া ॥ ৪৬ ॥ 


EO EST SE NE ES 
যবনাচারের প্রতিকূল আচার ও বিচার গ্রহণ করায়, 


তাহাদের বিচারে বড়ই অপরাধ করিয়াছেন, সতরাং 
তাহার প্রতি দণ্ডবিধান নিশ্চয়ই কর্তবা,__এই বলিয়া 
কাজী মুনুকপতির নিকট অভিযোগ করিতে লাগিল। 

৩৮1! ভক্তিবিদ্বেষী পাপিষ্ঠ প্রদেশাধিপতি হরি- 
দাসকে বিলম্ব না করিয়া ধরিয়া লইয়া আসিল । 

৩৯। ভগবওকুপায় মহিমান্বিত ঠাকুর-মহাশয় 
যবন-বিচারকের ভয়ে ভীত না হইয়া তাহার সন্মুখে 
উপস্থিত হইলেন ৷ তিনি কোন মনূষ্যকে ভয় করা 

দুরে থাকুক, স্ব্বসংহারক যমের ভয়েও ভীত ছিলেন 
না। 

৪১) ঠাকুর-হরিদাসকে যবন-বিচারক উৎ- 
পীড়ন করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া 
স্থিত-অধিবাসিগণ নিরতিশয় দুঃখিত হই- 
তাহারা পুর্রেই হরিদাস-ঠাকুরের উঠচ্চঃস্বরে 

















শ্রীশ্ীচেতন্যভাগবত 


2... 
হরিদাস-ঠাকুরের রাপ-বর্ণন- 


আজানুলস্থিত-ভুজ কমল-নয়ন ৷ 
সব্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপম ॥ ৪৭ ॥ 
হরিদাসকে প্রণাম-ফলে বন্দিগণের সাত্বিক 
বিকার 
ভক্তি করি’ সবে করিলেন নমস্কার ৷ 
সবার হইল ক্ঞ্ভভ্তির বিকার ॥ ৪৮ ॥ 
বন্দিগণের শ্রদ্ধা-দর্শনে হরিদাসের সদয়-হাসা__ 
তা*সব।র ভক্তি দেখে প্রভু-হরিদাস ৷ 
বন্দি-সব দেখি’ তান হৈল ক্কপা-হাস ॥ ৪৯ ॥ 
বন্দিগশকে তাদুশ শ্রন্দধ!নাবস্থায় নিতাকাল-যাপনার্থ 
কৌশলে গৃঢ়-আশীবর্বাদ__ 
“থাক থাক, এখন আছহ ঘেনরূপে ৷” 
প্ত-আশীব্বাদ করি” হাসেন কৌতুকে ॥ ৫০ ॥ 
অভ্ঞরূটি-রৃত্তিতে ভ্রম-বশে অক্ষজড্ঞানে হরিদাসের 
গঢ় মঙ্গলাশীব্ব।দকে এনন্দয়' জান-হেতু 
তাহাদের দুঃখ 
না বুঝিয়া তাহান জে দুর্ভেয়্ বচন । 
বন্দিসব হৈল কিছু বিধাদিত-মন ॥ ৫১ ৷ 
বন্দিগণকে দুঃখিত-দর্শনে কুপা-বশে ঠ.কুরের স্বীয়- 
গঢ় মঙ্গলাশীবর্ব দ-ব্যাখ্যান_ 
তবে পাছে ক্রুপাহুক্ত হই’ হরিদাস ৷ 
গুপ্ত আশীব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ ৷৷ ৫২ ॥ 
মানন্দিত ছিলেন । এক্ষণে তাহার প্রতি দ্রোরাআোর 
কথা শ্রবণ ও উহার আশঙ্কা করিয়া তদ্দর্শনলাভ- 
সম্তাবনা-জনিত অতি-হর্ষের মধ্যেও তাহাদের বিষাদ 
উপস্থিত হইল ৷ 
৪২1 ঠাকুর-হরিদাস ধৃত হইয়া 
সাধারণ অপরাধীর ন্যায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত 
পূব্ব-হইতেই সেই কারাগুহে অনেক মর্ধ্যাদা-স 
ব্যক্তি বদ্ধ বা রুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। তাঁহারা 
লোকাতীত সাধুর সানিধ্য লাভ করিয়া অতান্ত অ 
ন্দিত হইলেন । 
৪৩। হরিদাসের ন্যায় মহাভাগব রি 
দর্শন-ফলে কারারুদ্ধ জনগণ তাঁহাদের দুঃখ 
হইবে বলিয়া মনে-মনে বিচার করিলেন । 


অন্যান্য 
হইলেন । 
হ্পম 
এই 


[ন- 


ত মহাত্রার 
[ঘৰ 


34 তি 
881 সাধন,__সাধ্য-সাধন, “সাধাসাধি ভি 
মিনতি”, অনুনয়-বিনয়, আরাধন | দেখিয়া 
৪৯। হরিদাস কারা-বদ্ধ বন্দিগণকে 








TOCA SANE 


০. 


আদিখশু-_ষোড়শ অধ্যায় 


রবি গণকে স্বীয় গূঢ় মঙ্গলানীবরবাদ-মন্্ানভিজ 
ও দুঃখিত-দর্ণনে মৃদু ভৎ সন ও অনুযোগ 
“নামি তোমা -সবাদে যে কৈল্দু আশীববাদ ৷ 
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ 19 ৫৩ ॥ 
অমন্দোদয়া-দয়া-সিদ্ধ বৈষ্ণবঠাকুরের আশীর্বাদ দীনজীবের 
অশুভ জনক নহে, পরন্ত চরমকল্যাণপ্রদ_ 
মন্দ আশীৰ্ব্বাদ আমি কথনো না করি 
শন দিয়া সবে ইহা বুঝাহ বিচারি' ৷৷ ৫৪ ॥ 
তাহাদের তৎকালীন কৃষ্ণ দমরণাভিনিবিষ্টতা-সংরক্ষণাথই 
পৃৰ্ব্বোক্ত তৎকালীন গু আশীব্বাদ__ 
এবে ক্ৃষ্ণপ্রতি তোমা”-সব।কার মন ৷ 
| যেন আছে, এইমত থাকু সবর্বক্ষণ ৷৷ ৫৫ ॥ 
তদবধি সকলকে কৃষ্ণনাম-কীর্তন-ফ্মরণার্থ হরিদাস-প্রভুর 
আদেশ প্রদান__ 
এবে নিত্য কষ্ণনম ক্ুষ্ণের চিন্তন ৷ 
সবে মেলি’ করিতে থাকহু অনুক্ষণ ॥ ৫৬ ॥ 
দেশে ণান্তিদর্শনে তদবধি সকলকেই কাকুভরে 
কৃষ্ণনাম-কীর্তন-্মরণার্থ আদেশ__ 
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন ৷ 


কিষ্ক' বলি’ কাকুবাদে করহ চিন্তন ॥ ৫৭ || 


শা কাশি — — —  — টি 


অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া প্রকাশ্যে স্বীয় সিমিত-বদন 
প্রদর্শন করিলেন ৷ 

৫৩। ঠাকুর-হরিদাসের সর্ব্বক্লেশহর হাস্য 
ঈন্র্শনে কারা-রুৰধ অপরাধিগণ তাঁহার তাদূশ হাস্য- 
ং a গঢ় আশীর্বাদ বা পা বুঝিতে না পারিয়া 
ক: হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ঠাকুর-মহাশয় তাহা- 
Es মঙ্গলময় হাস্যসহকারে 
জার ডি আনীরবাদেহ করিয়াছি ; তাহাতে 

ন তোমরা দুঃখিত হইও না!” 
SUE উাকুর-হরিদাস বন্দিগণকে কহিলেন, 
টি টি মধ্যে সম্প্রতিযে যেরূপভাবে আছ, 
সময় তোমরা রি পক্ষে মঙ্গলের বিষয় ; যেহেতু, এই 
শীলনের রস ছাড়িয়া ভগবদনৃ- 
ফনাম ও গপাইয়ছ। এসময় তোমরা সবর্বক্ষণ 
হইতে মন সর নিযুক্ত থাকিও । কারাগার 
ৃ URE পুনরায় বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হইলে 
কথা ভুলিয়া ই দুস্টজনের সঙ্গক্তমে ভগবানের 
ৌগ-চেচ্ ৷ যে-কাল পৰ্যন্ত জীবের বিষয়- 
খাকে, তৎকালাবধি - তাহার কৃষ্ণ- 







৩৩১ 


কিন্তু অসৎ দুঃসঙ্গের ফলে কৃষ্ণনাম বসমৃত-সন্তাবনা-হেতু 
দুঃসঙ্গ নিষেধপ্ব্বক সকলকে সতকাকরণ—_ 
আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবত্তিলে ৷ 
সবে ইহা পাসরিবে, গেলে দুঙ্ট-মেলে ৷ ৫৮ ॥ 
ইন্ড্রিয়তর্পণ-নিরত বিষয়-ভোগী যোষিৎসঙ্গীর মনে 
কুষ্ণন্ড্রিয়তর্পণ-জনিত প্রেম-রাহিত্য-_ 
বিষয় থাকিতে ক্বষপ্রেম নাহি হয় ॥ 
বিষয়ীর দূরে ক্ষণ জানিহ নিশ্চয় ॥ ৫৯ ৷৷ 
দ্বিতীয়।ভিনিবিষ্ট মনই মলিন ও অশুভজনক এবং ইন্ড্রিয়- 
সুখকর ভোগ্য যোষিদ্বস্তর মায়।পাশই পরমার্থ- 
বাধক ও সব্বনাশসাধক-_ 
বিষয়ে আবিম্ট মন বড়ই জঞ্জাল । 
জ্রী-পৃত্র_ মায়াজাল, এই সব “কাল? ॥ ৬০ ॥ 
সুকৃতিশালী ব্যক্তির সঙ্জন-বৈষণবসঙ্গ-ফলে দ্বিতীয়াভি- 
নিবেশ-ত্যাগ ও কৃষ্ণভজন-লাভ-_ 
দৈবে কোন ভাগ্যবান্‌ সাধুসজ পায় । 
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি’ ক্রষ্ণেরে ভজয় ॥ ৬১ ॥ 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সঙ্গই কৃষ্ণবৈমুখ্যরাপ অপরাধ-বদ্ধ ক 
সেই সব অপরাধ হবে পূনব্বার ! 
বিষয়ের ধর্ম এই,_শুন কথা-সার ৷৷ ৬২ ॥ 





ভজনের অধিক সন্তাবনা থাকে না। কৃষ্ণ যেদিকে 
বর্তমান, ভোগীর বিষয় তাহার বিপরীতদিকে অবস্থিত । 
কুষ্ণ-ভজনহীন মায়া-বদ্ধ জীব সৰ্ব্বদা জড়-ভোগ্য 
স্রী-পুত্রের কথা লইয়াই বিষয়ে অভিভূত থাকে৷ এই 
বিপৎকালে যদি ভগবৎকৃপা-ন্রুমে কোন সাধুর সহিত 
সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে বিষয়-ভোগের কচি 
পরিবশ্তিত হইয়া ভগবৎসেবায় রুচি জন্মে । কৃষ্ণা নৃশীলন 
ছাড়িয়া দিলে বিষয়ের স্বাভাবিক-ধর্ম জীবকে অপরাধ- 

পক্ষে নিমজ্জিত করে । আমি তোমাদিগকে কারারুদ্ধ 
থাকিয়া ক্লেশ পাইতে অনুরোধ করি না। কিন্তু এইরূপ 
অবস্থায় থকিয়াও তোমরা যে সৰ্ব্বক্ষণ ভগবন্নাম- 

গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছ,_এই কথাই বলিতেছি ; এই 

জন্য তোমরা বিষণ্ন হইও না। সকল জীবের প্রতিই 
বৈষ্ণবগণ “ভগবানে দৃঢ় ভক্তি হউক” এইরূপ আশী- 
বর্বাদ করেন,__ইহাকেই জীবের প্রতি উৎকৃষ্ট দয়ার 
পরিচয় বলিয়া অমি জানি! শীঘ্রই তোমাদের কারা- 
বন্ধন মোচিত হইবে ! তোমরা যে-কোন অবস্থায়ই 
থাক না কেন, কখনও ভগবৎসেবা-বুদ্ধি-রহিত হইও 
না! 





৩৩২ 


স্থলদেহের বহিঃস্বাধীনতা-সুখ বা পরাধীনতা-দুঃখরূপ ভোগ- 
2 চিন্ত। ছাড়িয়। বন্দিগণকে নিরন্তর কৃষ্ণনামগ্রহণ-সূচক 
শুভাশীব্বাদের গৃঢ়তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যান_ 
“বন্দি থাক”,_হেন আশীব্বাদ নাহি করি । 
“বিষয় পাসর’, অহনিশ বল হরি ৷” ৬৩ ॥ 
স্বকৃত গৃঢ় শুভাশীর্ব্বাদ-মর্-জ্ঞান-ফলে বন্দিগণকে বহিঃ পরা- 
ধীনতা-জন্য ক্ষোভ-পরিত]াগার্থ কৌশলে আদেশ-__ 
ছলে করিলাঙ আমি এই আশীব্বাদ ৷ 
তিলার্দেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ ৷৷ ৬৪ ॥ 
হরিদাসের জীবে অমন্দোদয়া দয়া ; বন্দিগণকে কুষ্ণভভি 
লাভার্থ শুভাশীব্বদ__ 
সব্বজীব-প্রতি দয়া-দর্শন আমার ৷ 
ক্ষ দুঢুভক্তি হউক তোমা'-সবাকার ॥ ৬৫ ॥ 
স্বল্পকাল-মধ্যেই তাহাদের বন্দন-মুক্তি-ল!ভের 
ভবিয্যদাণী-শ্রবণ-__ 
“চিন্তা নাহি,__দিন দুই-তিনের ভিতরে ৷ 
বন্ধন ঘৃচিবে,_এই কহিলুঁ তোমারে ॥ ৬৬ ॥ 
স্থলবহিদ্চ্টিতে গৃহ বা বনবাস, সব্ব্বাবস্থা ই সকলকে কুষ্ণ- 
প্রপত্তিমূল। সেবা-বুদ্ধির অবিজ্মরণার্থ উপদেশ 
বিষয়েতে থাক, কিবা, থাক যথা-তথা ৷ 
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সব্ব্বথা 0৮ ৬৭ ॥ 
বন্দিগণের নিত্যকল)ণ-কামনাত্তে নবাব-সমীপে 
হরিদাসের আগমন-_ 
বন্দিসকলের করি’ শুভানুসন্ধান ৷ 
আইলেন মুলুংকর অধিপতি-স্থান ॥ ৬৮ ॥ 
হরিদাসের অপ্রাকৃতোজ্্রল তনু দর্শনে সসম্ভ্রমে নবাবের 
আসন-প্রদান-__ 
অতি-মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান ৷ 
পরম-গৌরবে বসিবারে দিলা স্থান ৷৷ ৬৯ ॥ 





৭81 প্রদেশাধিপতি যবনরাজ হরিদাস-ঠাকুরকে 
আত্মীয়জ্ঞানে ভ্রাতু-সম্বন্ধে বলিলেন,_“কি কারণে 
তোমার এই অধঃপতন হইয়াছে, জানিতে চাই। 
যবনকুলের ন্যায় সব্বোত্তমকুল আর নাই । বহুভাগ্য- 
ক্রমেই তোমার যবনকুলে আবির্ভাব হইয়াছে; 
সুতরাং কি জন্য তুমি নিকৃষ্ট হিন্দুদিগের আচরণ 
গ্রহণ করিয়াছ £ হিন্দুরা অপরুচ্ট বলিয়া আমরা 
_ তাহাদিগের স্পৃষ্ট অন্ন পর্য্যন্ত খাই না। তুমি মহা- 
গ্রহণ করিয়াছ, উত্তম-জ।তি হইতে নিম্ন 
পতিত হওয়া সঙ্গত নহে। তুমি উৎকৃষ্ট 













bt চি 


যবন ধৰ্্মকে লঙ্ঘন করিয়া অন্যপ্রকার ব্যবহার, 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


হরিদাসের কুষ্ণমতি-দর্শনে অক্ষজজ্ঞানজন্য মোহ ও বিবন্ত 
বৃদ্ধিবশে নবাবের অদৈবেচিত প্রশ্ন-জিজ্ঞসা__ 
আপনে জিজ্ঞাসে তা"রে মুলুকের পতি । 
“কেনে, ভাই, তোমার কিরূপ দেখি মতি ? ৭০ ॥ 
বেদ-বিরোধি কুলে জন্মলাভকে জড়ভেদব।দীর সৌভাগা- 
ফলভা!ন ও হরিদাসের শ্রোতপথে নিত্য অখণ্ড আপ্রাকৃত 
বৈকুষ্ঠ-শব্দ,নৃশীলনে সঙ্কীর্ণ জাতি-বৃদ্ধি__ 
কত ভাগ্যে, দেখ, তুমি হৈয়াছ ঘবন ৷ 
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ’ মন ? ৭১ ॥ 
তৎকালীন অহিন্দু শাসকগণের হিন্দুবিদ্বেষরূপ জড়ভেদ- 
মূলক অদৈব-চিত্তবৃত্ির পরিচয় 
আমরা হিন্দুরে দেখি’ নাহি থাই ভাত ৷ 
তাহা ছাড়' হই’ তুমি মহা-বংশ-জাত ৷৷ ৭২ ॥ 
হরিদাসের শ্রোতপথে নিত্য অখণ্ড অপ্রারুত বৈকুণ্ঠ শব্দ নূ- 
শীলনকে অক্ষজজ্ঞ!'নজন্য মোহ ও বিবর্তবুদ্ধিবশে স্বীয় 
খণ্ডজাতি-বিরোধি-ভ্ঞানে তাহাকে অমুন্ত 
অমূলক দণ্ডলাভের ভয়-প্রদর্শন__ 
জাতি-ধৰ্ম্ম লঙ্ঘি’ কর অন্য-ব্যবহার । 
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার ? ৭৩ ॥ 
নিত্যচিদনূশীলনরত নিত্যশুদ্ধ বৈষ্ণবকে নবাবের সঙ্কীর্ণ অনিত) 
সাম্প্রদায়িক আচার-লঙ্ঘন-দো:ষ দে৷যি-জানে 
দর্ুগ্র ণ-পূর্বক শোধনার্থ আদেশ 
না জানিয়া যে কিছু করলা অনাচার । 
জে পাপ ঘুচাহ করি’ কল্মা উচ্চার ॥? ৭8 ॥ 
মায়া-মূঢ়ের ব।ক্য-শ্রবণে তাহার অজ্ঞতা ও বিমুখজীব-বঞ্চন 
দুরতায়। বিষ্ণমায়ার অতুল সামর্থ্য-দর্শনে 
হাস্য ও কৃপে৷ক্তি_ 
শুনি’ মায়া-মোহিতের বাক্য হরিদাস । 
“অহো বিষ্ণমায়া” বলি’ হৈল মহা-হাস ৷ ৭৫ 0 


হা 
করিলে মরণের পর কিরাপে নিস্তার পাইবে? বত 


হউক, এইরাপ দুরাচার ছাড়িয়া দিয়া 'চাহার ছু 
উচ্চারণ পূর্বক তুমি এই হিন্দৃত্ব-গ্রহণরাপ পাপ হইতে 
মুক্ত হও । 
কল্মা,_( আর্ খী-শব্দ ), শব্দ, 
স্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণে স্বীকারোক্তিক্তাপক 
বাক্যবিশেষ ৷ | 
৭৫1 তদুন্তরে ঠাকুর-হরিদাস রি মু 
পতি যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন” 
উক্তি বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ জনগণেরই যোগ্য ॥ মায়া 
জীব ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে জাগতিক বস্তসমূহকে ভোগা” 


বাক্য; মহ? 
কোরাণোজ 








ূ 
র 





আদিখণ্ড- ষোড়শ অধ্যায় 








বলিতে লাগিলা তা?রে মধুর উত্তর । 

“গুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ॥ ৭৬ ॥ 

জড় ভোগ ও ভেদ-বুদ্ধি-বশে সবর্বপান্র প্রতিপাদ্য পূর্ণ অদ্বয়- 
জ্ঞানতত্বে জড়-জীববৎ নামে বা সংজ্ঞায়-ভেদারোপ—_ 

নাম-মান্ত ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে ৷ 

গরমার্থে ‘এক’ কহে কোরাণে পুরাণে ॥ ৭৭ ॥ 

সকল বশ্যতত্তবের হাদয়েশ পরমাত্মা বা অন্তর্য্যামীর পূর্ণত্ব_ 
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয় ৷ 

পরিপর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয় ॥ ৭৮ ॥ 


Ee শ্টী লী 
লক্ষ্য করায় ভগবদুপলব্ধিতে বঞ্চিত হয় ৷ ভগবান 


বৈকুণ্ঠ বস্তু, আর জগতের বস্তসমূহ__বদ্ধজীবের 
ইস্িয়-গ্রাহ্য ভোগ্য ৷ সৃতরাং হরিদাস-ঠাকুর মুলুক- 
গতির বাক্যের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিলেন । 

৭৬-৭৭। তথাপি মুল্কপতির প্রতি অহৈতুকী 
দয়া প্রকাশপূর্্বক ঠাকুর-হরিদাস তাহাকে মধুর- 
বাক্যে বলিতে লাগিলেন,_-পরমেশ্বর এক, নিত্য, 
অদ্বিতীয় এবং সকল-জী,বরই প্রভু ! হিন্দু-মুসলমান, 
বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, সকলেরই ঈশ্বর--একজন। 
ঈশতত্বানভিজ্ঞ হিন্দু ও অহিন্দু যবন, উভয়েই কেবল 
ঈশ্বরের নামে পৃথগ্বুদ্ধি করিয়া দুইজন ঈশ্বরের 
কল্পনা-মূলে পরস্পরের প্রতি অক্ঞতা-মূলক বিরোধ 
প্রদর্শন করেন; কিন্তু যখন সেই বৈষম্য ও মতভেদ 
পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষভাবে যবনের শান্তর কোরাণ 
ও হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ, উভয় শাস্রকেই বিচার করা 


যা 
য়, তখন ঈশ্বরতত্বে এপ্রকার কোন ভেদ-দৃজ্টি 
থাকে না। 


রা ৭৮। ঈশ্বর--অপাপবিদ্ধ নির্মল শুদ্ধবস্ত। ঈশ্বর 
হী নিত্যকালই স্থিতিশীল বস্তু৷ ঈশ্বর 
টি বি খণ্ডিত হইতে পারেন না। ঈশ্বরের 
বল হা নিস কিবা হাস নাই ৷ সুতরাং তিনি 
ERE 3 : সব্বজীবের হাদয়েই অন্তর্য্যামি- 
কিরেন । টু ভা প্ৰকটিত হইয়া অবস্থান 
হদয়ে সেই টে হাদয়ে যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, হিন্দু 
বযুখাবশতঃ টা অধিচিতিত ।-জীর হাম 
এ ৰতি হইয়া জড়-দেশ-কাল-পাত্রা- 
ঈখবরসেবা-ছি -প্রতীতিবশে আপনাকে ভোক্ত্জানে 
বমুখ হইয়া হাদয়াস্থিত পরিপূর্ণ অন্তর্ধ্যামী 


৩৩৩ 


ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্য মায়া-বলে পরিচালক বা প্রযোজক 
কর্তুরূপে সব্বভূতের হাদয়ে অধিষ্ঠিত 
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন ৷ 
সেইমত কর্ম করে সকল ভূবন ॥ ৭৯ ॥ 
ভাব ও ভাষা-ভেদে সকলেরই অধিকারভেদে স্ব-স্ব শাস্ত্রে সেই 
একই পরমাজ্মা অন্তর্য্যামী ঈশ্বরেরই নামরূপগুণ-ব্যাখান_- 


সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে । 
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্্র-মতে ॥ ৮০ ॥ 


ভাবগ্রাহী জনাদ্দন ; ভূতদ্রোহফলে ভগবদ্দোহোৎপত্তি_ 
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয় ৷ 
হিংসা করিলেই সে তাহান হিংসা হয় ॥॥ ৮১ ॥ 





ঈশ্বর পরমাত্র-বন্তকে সব্বতোভাবে পরিপূর্ণ অখণ্ড না 
জানিয়া নিজের ন্যায় খণ্ডবস্তু বলিয়া মনে করিয়া ভ্রান্ত 
হইলেও প্রাকৃত কল্পিত ভোগ ও ত্যাগমূলক জ্ঞান 
পরিত্যাগ করিলেই তিনি ভক্তি্রভাবে তাঁহাকে একমান্র 
সেব্য-বন্ত বলিয়া জানিতে পারেন । 

৭৯। সেই অখণ্ড অব্যয় নিত্যশুদ্ধ ঈশ্বর বদ্ধ- 
জীবের প্রযোজক-কর্তা বিধাতা হইয়া যাহার যেরাপ 
যোগ্যতা বিধান করেন, তাদূশ যোগ্যতা লাভ করিয়া 
বদ্ধজীব মনোধর্ম্মের অনুকরণে বিভিন্ন কর্মের অনু- 
্ান করে৷ (গীতায় ১৮।৬১) _-ঈশ্বরঃ সব্র্বভূতা- 
নাং হাদ্দেশেহজ্জ্ন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্‌ সব্বভূতানি 
যন্ত্রারূটানি মায়য়া ৷? অর্থাৎ, ‘হে অর্জন! যেমন 
সন্ত্রধার দারুষন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলিসমূহকে ভ্রমণ 
করাইয়া থাকে, তদুপ ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অব- 
স্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন ॥ 

৮০! সেই ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর- 
বৈশিষ্ট্য ও লীলা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রচারকগণ নিজ- 
নিজ-আদর্শ-শাপ্রের মতানূসারে ভিন্ন ভিন্ন-ভাবে ব্যাখ্যা 


করিয়া থাকেন । 
৮১1 ভাবগ্রাহী জনার্দন সকলের বিভিন্ন ভাবের 


তাৎপৰ্য্য গ্রহণ-পৃবর্বক সেবিত হন। যদি একব্)ক্তি 
অপর ব্যক্তির ভাবকে গহণ করিয়। হিংসা করে, তাহা 
হইলে তাদূশ হিংসা-ছারা সেই পরমেশ্বর বস্তই হিংসিত 
হন; অতএব জীবের ভূত-হিংসা কখনই কর্তব্য নহে! 
একের হাদ্গতভাবকে অপর-ব্যক্তি পরিবর্তন ও উৎ- 
পাটন করিয়া তাহার নিজের ব্যক্তিগত সক্কীর্ণভাবে 
তাহাকে প্রতত্তিত করিবার যত্র করিলে কেবলমাত্র 
পরধর্মেরই নিন্দা করা হয় না, পরন্ত সকল-ধর্মের 





৩৩৪ 


ভগবদিচ্ছা-প্রেরণা-বশেই হরিদাসের যাবতীয়-ক্রিয়া- 
মুদ্রা-সম্পাদন ও বিচরণ__ 
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন । 
লওয়াইয়াছেন চিত্তে, করি আমি তেন ॥ ৮২ ॥ 
অন্য দৃষ্টান্ত ; বিপ্রকুলোদ্ভূত হইয়াও কাহারও বা কর্ম, 
স্বভাব বা সংস্কারবশে তামস অন্ত্জ-প্রবৃত্তি-_ 
হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্ৰাহ্মণ ৷ 
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন ॥ ৮৩ ৷৷ 
জাতিনিব্বিশেষে সকলকেই প্রয়ে।জক-কর্ত্তা ঈশ্বরের কর্ম্মফল- 
প্রদান, টা ঈশভজন তাগপৃব্বক তামসিক বাক্তি 
সংই জীবন্ম.ত, সুতরাং অন্যের নিধনাযোগ্য__ 
ছি বা কি করে তা'রে, যার যেই কর্ম! 
আপনে যে মৈল, তা'রে মারিয়া কি ধর্ম ॥ ৮৪1 
শাস্তরযুক্তি-বর্ণনান্তে নবাব-সমীপে হরিদাসের স্ব-কৃত 
কর্মানুূপ দণ্ড -প্রার্থনা__ 
মহাশয়, তুমি এবে করহ বিচার ৷ 
যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার ৷? ৮৫ ॥ 





প্রতিপাদ্য শ্বরেরই হিংসা করা হয়। ঈশ্বরের সেবা 
ও হিংসা,_-এই দুইটী পৃথগ্‌ ব্যাপার । যদি কেহ ঈশ্বর- 
সেবাকেই “হিংসা, বলিয়া ভ্রান্তবৃদ্ধি হন, তাহা হইলে 
তিনি ঈশ্বর-সেবা-বিমূখ হইয়। ভক্তেরই হিংসা করিয়া 
_ ফেলিবেন। ভগবানে প্রীতিরহিত হইলে জীব কখনও 
বা অন্যাভিলাষী, কখনও বা কন্মী, কখনও বা নিরেদ- 
্রহ্মানুসন্ধানপর, কখনও বা হঠযোগী এবং কখনও 
বা রাজযোগী প্রভৃতি হইয়া পড়ে । তাদূশ জীবের 
নিত্যমঙ্গল-লাভের জন্য তাহাদিগকে মুকুন্দসেবায় 
প্ররৃতি-প্রদান-কার্য/টী হিংসারই অন্যতম ক্রিয়া বা 
প্রকারভেদ নহে। পরন্ত তাহাদিগকে ঈশ্বর-সেবার 
বিরুদ্ধে ও পরিবর্তে অন্যান) ইন্ড্িয়সুখকর-কাধ্যে 
প্রবভিত করিলে তাহাদের প্রতি হিংসা-কার্য্যেরই প্রশ্রয় 
দেওয়া হয়; সুতরাং তাহা অবশ্যই বর্জনীয় ৷ 
৮২। এইজন্য ঈশ্বর আমার চিত্তে যে-প্রকার 
স্ফূর্তি দিয়াছেন, আমি সেইপ্রকার চিত্তবিশিষ্ট হইয়াই 
ভগবৎসেবা-কার্যে নিযুক্ত আছি। ভগবান্‌ যীহাকে 
যেরূপ অনুগ্রহ করেন, তিনি সেইরূপভাবেই ভগবানের 
সেবা-কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন । গৌতায় ১০৷১০) 
_তেষাং সততযূক্তানাং ভজতাং প্রীতিপৃব্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ৷? 


৮৩) আমি যেরূপ যবনকুলে উদ্ভূত হইয়া 


শ্রীশীচেতন্যভাগবত 


হরিদাসের শান্রযুক্তি-সঙ্গত সতাকথা-শ্রবণে সমবেত 
সকলেরই হর্ষ 


হরিদাস-ঠাকুরের সূসত্য-বচন। 
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন ৷৷ ৮৬ ॥ 
পাষপ্তী কাজীর নবাবের প্রতি হরিদাসকে দণ্ডপ্ৰদানা্থ 
উত্তেজনা ও শাসনোক্তি-_ 
সবে এক পাপা কাজী মুলুকপতিরে ৷ 
বলিতে লাগিলা,__“শাস্তি করহ ইহারে ॥ ৮৭ ॥ 
এই দুষ্ট, আরো দুষ্ট করিবে অনেক । 
যবন-কুলেতে অমহি'মা আনিবেক ॥ ৮৮ ৷ 
এতেকে ইহার শাস্তি কর’ ভালমতে ৷ 
নহে বা আগন-শাম্্র বলুক মুখেতে ॥? ৮৯ ॥ 
বৈদিক সত্য-বিরোধি অসৎ শাস্তরকীর্ত্র নার্থ 
স্বয়ং নবাবের প্রথমে প্রলোভন ও 
অভগ্-প্রাদর্শন__ 
পুনঃ বলে মুলুকের পতি,__“আরে ভাই ! 
আপনার শান্তর বল, তবে চিন্তা নাই ॥ ৯০ ॥ 


সী শশী শী শশী শী ীাীপপাটাশীিশিিপিসিটীতি 


ভগবদিচ্ছা-ভ্রুমেই ব্রাহ্মণোচিত-ধৰ্ম বিষুসেবায় রত 
হইয়ছি, সেইরূপ কোন ব্রাক্মণকুলজাত ব্যক্তিও ভগ- 
বদিচ্ছা-ভ্রমে সামাজিক ব্রা্মণতা পরিহার করিয়া 
তীহার মনোধর্ম্মের রুচিবিকারভ্রুমে বেদ-বিরুদ্ধ সমা- 
জের শাস্রসমূহের আজ্ঞা পালন করিতে পারেন । 

৮৪1 জীব নিজ-নিজ-রুচি-প্রণোপিত কর্মের 
দ্বারা চালিত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্দ্রারাই তাহার 
সমুচিত শান্তি বা পুরস্কার-লাভ ঘটে; সুত্র! 
তাহাকে স্বতন্তভাবে দণ্ডবিধানের প্রয়োজন নাইন 
“দ্বকর্মফলভূক্‌ পুমান্‌” ৷ 

৮৯ ধর্মান্ধ কাজী ঠাকুর-হরিদাসের বির: 4 
মূলুকপতিকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতেছিল রর 
“হরিদাস যবনকুলে গ্রানি আনয়ন করিয়া হিন্দুর ত্বর ! 
আদর্শ পথ দেখাইতেছেন, সেই পথ অনুসরণ করিতে 
গিয়া অনেক যবনই ভবিষ্যৎকালে যবন-ধর্মে নান" 
প্রকার অন্যায় কলঙ্ক বা গ্লানি আনয়ন রা 
অতএব তাহা যাহাতে না ঘটে, এইজন্য রা 
আদর্শ কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়া সকলকে সাব 
করিয়া দেওয়া হউক, অথবা হরিদাস টি 2৩ 
কর্মের জন্য অনুতাপ করিয়া অপরাধ স্বীকার 
তাহা হইলেই ইহাকে শাস্তি হইতে অব্যাহিত দেও 
যাইতে পারে? 


হরিদাসপ্রতি 











আদিখণ্ড-_ ষোড়শ অধ্যায় 


নচেৎ অন্যথাচরণে, হরিদাসের প্রতি দণ্ড-ভয়-প্রদর্শন ও 
অপমানলাভ-সন্তাবনা-কথন-_ 
অন্যথা করিবে শাস্তি সব কাজীগণে ৷ 
ব্লিবাও গাছে, আর লঘু হৈবা কেনে ॥” ৯১ ॥ 
হরিদাসের সুসিদ্ধান্ত-বাণী ; সর্ব্বহৃদয়ান্তর্য্যামী ঈশ্বরই 
স্বীয় মাগ়্া-দ্বারা সব্্বজীবের পরিচালক-_ 
হরিদাস বলেন,_-“যে করান ঈশ্বরে । 
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥ ৯২ ॥ 
উশ্বরই প্রযোজক-কর্তা ও কর্মফলদাতা__ 
অপরাধ-অনুরূপ ঘা"র ঘেই ফল! 
ঈশ্বরে সে করে,_ইহা জানিহ কেবল ॥ ৯৩ ॥ 
তরোরপি সহিষ্যতার ভ্বলত্ত আদর্শ ও হরিনাম-কীর্ভন-নিষ্ঠার 
ূর্তবিগ্রহ সত্যসন্ধ হরিদাসের স্বভীষ্ট শ্রীনামপ্রভুর- 
প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ও প্রপত্তি__ 
খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ । 
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥” ৯৪ ॥ 


————_——_——_—_— —— ——————_— —_—— —————_—_——_——_—_—_—_—_—_—_——_— — — — _—_— 


৯০-৯১! মূলুকপতি হরিদাসকে বলিলেন,_ 
‘আমাদের ধর্স-বিরোধী লোকের আচরণ পরিত্যাগ 
করিয়া তুমি যাবনিক-শান্্রের অনুগমনপূর্ব্বক যদি 
পৃব্বাচার স্বীকার কর, তাহা হইলেই তোমার কোন 
চিন্তা বা ভয় নাই; নতুবা তোমার প্রতি কাজীগণ 
এতি-কঠিন দণ্ড বিধান করিবেন । এখনও আমি 
তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। পরে কেন অনর্থক 
দণ্ডিত হইয়া তুমি স্বীয় মর্যযাদার লাঘব করিবে £ 

৯২। মুলুকপতির বাক্যে হরিদাস কিছুমাত্র ভীত 
হইয়া বলিলেন,_'ভগবান্‌ যাহা করেন, তাহাই 
হইবে, তদ্যতীত অন্যে কিছু করিতে পারে না! 
ই } একমান্র ঈশ্বরই জীবের কৃতকর্মের 
জিত সা জীব আপনাতে যে কর্তৃত্ব 
ই গয়া কল্ম করে, তাহা তাহার মিথ্যা- 

নিউ ফলবতী হয়! জীব 
রা ্ হইলেও ঈশ্বরেচ্ছাই বলবতী ৷ 
কিছু টি হইতে প্রাপ্ত এই জড়-দেহ 
উমান-স্য় নি কৃষ্ণসেবা-বিমুখ প্রাণ যাহা 
বা পরি বত্নসীত টি মগ্ন আছে, উহাও বিনাশী 
কখনই ই কন্তু শীভগবানের নাম ও 'ভগবান্‌ 
রাপ টা নহেন। মায়িক-বস্তর নাম 
নন মনুষ্য-কর্তুক কল্পিত, বৈকুষ্ঠনাম 


৩৩৫ 


ঠাকুরের অমোঘবাক্য-শ্রবণে নবাবের কাজী-সমীপে 
তত্প্রতি অনুষ্ঠেয় আচরণ-জিজ্ঞাসা-_ 
গুনিঞ্া তাহান বাক্য মুলুকের পতি । 
জিজ্ঞাসিল,__-“এবে কি করিবা ইহা-প্রতি ?” ৯৫) 
শ্রোতগন্থী বৈকুষ্ঠ-শব্দনিষ্ঠ জগদ্গুরুর ও তৎপ্রচারিত সতোর 


বিলোপ-আধনার্থ তদ্বিরুদ্ধ শুতিবিরোধী অনুরের 
হিংস।ভিযান-_ 


কাজী বলে,__“বাইশ বাজারে বেড়ি’ মারি । 
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি? ৷৷ ৯৬ ॥ 
আসুরিক প্রযত্রের ব্যর্থতা সাধনপূর্ব্বক তদতিন্রমকারী 


বৈষ্ণবের যোগৈশর্ধা-দর্শনে অসুরগণের তৎপ্রচারিত 
সত্যের মাহাঘ্য-স্বীকার-_ 


বাইশ-বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে ৷ 


তবে জানি, _জ্ঞানী-সব সাচ্চা কথা কহে ৯৭ 


বৈকুণ্ঠ শ্রোত-সত্যোপাসককে হিংসনার্থ অসুরের প্ররোচন 
ও জনবল- প্রয়োগ 


পাইকসকলে ডাকি’ তজ্জ করি’ কহে। 
“এমত মারিবি,--যেন প্রাণ নাহি রহে ॥ ৯৮॥ 


টি উিউরএলি৮১১৯৯ এ+ 
সেরূপ নহেন। বৈকুণ্ঠ নাম ও নামী একই বস্তু; 


সুতরাং নাম-সেবা পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই 
আমার স্থল-সু্ম-শরীর-দ্বয়ে আস্থা স্থাপন করিতে 
পারি না। ‘জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, 
অর্থাৎ জীবমান্রেই ‘বৈষ্ণব’ বৈষবের শ্রীহরিনাম- 
গ্রহণ ব্যতীত অন্য-কৃত্য নাই । সাধন ও সিদ্ধ, উভয় 
অবস্থাতেই নাম-সেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য ; তাহা 
পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই মানব-কল্পিত সামা- 
জিক আচার গ্রহণ করিব না। ইহাতে সমাজ বা 
শাসক-সম্প্রদায় আমাকে যতই কেন না নির্য্যাতন 
করুক, তাহা আমি অম্লান-বদনে সচ্ছন্দে সহ্য 
করিব। নিত্য হরিসেবন পরিত্যাগ করিয়া আমি 
কখনই অনিত্য বিষয়-সুখে ধাবমান হইব না। শ্রোত- 
পথ অবলম্বন করিয়া আমি যে বৈকুষ্ঠ-নাম লাভ 
করিয়াছি, সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্তন ব্যতীত আমার আর অন্য 
কোন কৃত্যই নাই। দেহ ও মন, এই শরীর-ছয়__ 
শরীরী আমি’ হইতে পৃথক্‌, যেহেতু “আমি নিত্য- 
বস্তু, কিন্ত দেহ ও মন _ অনিত্যবস্ত । 

৯৬। পাষণ্তী কাজী অবশেষে মুলুকপতির স্থানে 
প্রস্তাব করিল যে, “অন্থুয়া-মূলুকের অন্তর্গত বাইশ- 
বাজারের প্রত্যেক-স্থানে গিয়া হরিদাসকে প্রহার করা 
হউক, তাহা হইলেই তিনি মরিয়া যাইবেন,_ইহ।ই 


৩৩৬ 


বৈকুণ্ঠ শ্রোত-সত্যোপাসকে অসুরের জাতিবুদ্ধি ও তদীয় 
দেহ-হনন-দ্বারা তদুদ্ধার-ক।মনা_ 
হবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানি করে । 
প্রাণান্ত হৈলে শেষে এ পাপ হৈতে তরে’ ॥” ৯৯ 
সত্য-বিরোধী কাজীর কথায় সত্যবিরোধী নবাবের 
আজ্ঞায় অসুরগণের বাস্তব-সত্য-দ্রোহ__ 
পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল । 
দুষ্টগণে আসি’ হরিদাসেরে ধরিল ॥ ১০০ ॥ 
সত্যপ্রচার-নিষ্ঠ জগদৃগুরুকে অসুরগণের বাইশ_বাজারে, 
অতি নির্মমভাবে প্রহার_- 
বাজারে-বাজারে সব বেড়ি” দুষ্টগণে ৷ 
সারে সে নিজ্জীব করি” মহা-ক্রোধ-মনে 0১০১ ॥ 
কৃষ্ণেকগতচিত্ত প্রসন্নাআ অকুতোভয় ঠাকুরের বাহ্য- 
ব্যবহারিক সুথদুঃখ-স্মৃতি-রাহিত্য-_ 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ মরণ করেন হরিদাস । 
নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ 0১০২ ॥ 





তাহার হিন্দুত্ব গ্রহণপূব্বক অর্থাৎ হিন্দুর আচার 
স্বীকারপূর্র্বক হিন্দুর দেবতার নামগ্রহণরূপ পাপের 
বিহিত দণ্ড » 

৯৭) “বাইশ-বাজারে, প্রহার-সত্ত্বেও যদি হরিদাস 
জীবিত থাকেন, তাহা হইলেই তাহাকে নিষ্কপট ও 
সত্যবাদী বলিয়া জানা যাইবে, আর যদি তিনি মরিয়া 
যান, তাহা হইলেও তাহার উপযুক্ত দণ্ডই হইল ৷ 

৯৮) পাইক,( পদাতিক-শব্দজ ), “পেয়াদাত 
প্রহরী ৷ 

ভূত্য পাইকগুলির প্রতি এই আদেশ হইল যে, 
হরিদাসের প্রাণবায়ু নির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে 
যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিরতিশয় প্রহার করা হয়৷ 

৯৯! যে-সকল যবন স্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 
কাফের হিন্দুর ধর্ম ও আচার গ্রহণ করে, মৃত্যু বা 
প্রাণদণ্ডই তাহাদিগের বিহিত শাস্তি। অহিন্দু হইতে 
হিন্দুত্ব গ্রহণ করিবার ন্যায় আর অধিকতর পাপ নাই, 
মৃত্যুদণ্ডই সেই পাপের একমান্র প্রায়শ্চিত্ত । 

১০০] যাহারা বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করে, তাহাদের 
পাপ পরিপূর্ণতা লাভ করে ৷ পাষস্তী কাজী হরিদাস- 
ঠাকুরের প্রতি দ্রোহিতাচরণ করায়, সে এবং মূলুক- 
পতি, উভয়েই অত্যন্ত মহা-পাপী। যে-সকল ভূত্য 
প্রহরী অধীনতা-সুন্রে পাপীদিগের আদেশ শ্রবণ করিয়া 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


সঙ্জনশিরোমণির প্রতি দ্রোহ-দর্শনে সজ্জনগণের 
অশেষ মনঃক্লেশ__ 
দেখি হরিদাস-দেছে অত্যন্ত প্রহার ৷ 
সুজনসকল দুঃখ ভাবেন অপার ॥ ১০৩ ॥ 
ভক্তদ্রোহ-ফলে সত্যবিশ্বাসী কাহারও কাহারও মনে 
ভবিষ্যতে সমগ্রদেশ-নাশ-বিষয়ে আশঙ্কা 
কেহ বলে,_“ডিচ্ছন্ন হইবে সব্ববরাজ্য ৷ 
সে-নিমিত্তে সূজনেরে করে হেন কাধ্য ॥৮ ১০৪ ॥ 
সত্যবিশ্বাসী কাহারও বা ভক্তদ্রোহীর বিনাশ-কামনা-_ 
রাজা-উজীরেরে কেহ শাপে ক্রোধ-মনে। 
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে ॥ ১০৫ ॥ 
সত্যবিশ্বাসী কাহারও বা পাপি-পাইকগণের চরণ-ধারণ-__ 
কেহ গিয়া ঘবনগণের পায়ে ধরে | 
“কিছু দিব, অল্প করি’ মারহ উহারে ॥৮১০৬ ॥ 
ভত্তদোহী পাষণ্তিগণের নির্ঘৃণ্য কুলীশ-কঠোর নির্মম হাদয়__ 
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে ৷ 
বাজারে-বাজারে মারে মহা-ক্রোধ-মনে ১০৭ ॥ 


পপ 


হরিদাস-ঠাকুরকে আসিয়া ধৃত করিল, তাহারাও 
পাপ-সঙ্গ-দোষে দুষ্ট হইল ৷ 

১০৩1 ঠাকুর হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত অবিচার- 
মূলে দৌরাত্ম্য ও প্রহার-নির্য্যাতন দর্শন ও শরণ করিয়া 
সজ্জনগণ যারপরনাই দুঃখিত হইলেন ৷ তাঁহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ ‘এইরাপ বৈঞ্ণববিরোধের ফলে দেশে 
শীঘ্রই মহা-অমঙ্গল ঘটিবে’ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা 
করিলেন । বৈষ্ণবের নির্য্যাতনফলেই ধরণী দুর্ভিক্ষ 
অনার্ষ্টি, মহামারী, বিপ্লব প্রভৃতি নানা-ক্লেশ-তাগে 
পরিপর্ণা হইয়া থাকে । 

১০৫। হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি যবন-কতৃ্ক এই 
দুর্ব্যবহার-প্রদর্শনের ফলে সাধুগণ মনে-মনে a 
ক্ৰুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইলেন ৷ কেহ কেহ বা মনে- ন 
মূল্‌কপতি ও তাহার মন্ত্রীকে অভিশাপ দিতে It 
কেহ কেহ বা রাষ্ট্রবিপ্রবানয়নের নিমিত্ত অসন্তোঃ 
বীজ বপন করিতে লাগিলেন ৷ 

১০৬ ॥ কেহ কেহ বা নির্দয় প্রহারকারি- রা রর 
গণের পদে অবলুষ্িত হইয়া ঠাকুরের প্রাণর্ষ! 


|| 

কেহ ব 

কৃপা-ভিক্ষা যাচঞা করিতে লাগিলেন;  হাদিগাে 
উৎকোচ-প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া করিতে 


| 
তাদুশ প্রহার হইতে বিরত করিবার চেষ্ট 
লাগিলেন ॥ 














আদিখণ্ড_-যোড়শ অধ্যায় 


মুপাগন বহিঃপ্রতীত ব্যবহারিক-ক্লেশ-প্রাপ্তিচ্ছলে 
ৰি অন্তরে পরপ্রেমানন্দ-সূখ-_ 


ক্ষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরাঁরে ৷ 

নদ দুঃখো নাহি জন্মে এতেক প্রহারে ॥ ১০৮ ॥ 
সত্যযূগীয় ভত্তরাজ-প্রহলাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা _ 

অসর-প্রহারে ঘেন প্রহলাদ-বিগ্রহে ! 

কোন দুঃখ না জানিল, _সব্বশাদ্রে কহে ॥১০৯৷৷ 

অসুরগণের অত্যধিক প্রহার-সত্ত্বেও হরিদাসের 
বাহা-ব্যবহারিক ক্লেশান্ভূতি-রাহিত্য_ 

এইমত ঘবনের অশেষ প্রহারে ৷ 

দুঃখ না জন্ময়ে হরিদাস-ঠাকুরেরে ॥ ১১০ ॥ 
সত্যস্বরাপ শ্রীনামাচার্য্যের স্বয়ং প্রিতাপদুঃখানুভব দুরে 

থাকুক, তদীয় নামস্মরণেই তনিরত্তি-_ 

হরিদাস-দমরণেও এ দুঃখ সব্বথা ৷ 

ছিণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা ৷৷ ১১১ ॥ 


১০৯1 হিরণ্যকশিপু যেরূপ মহাভাগবত পৃত্র 
প্রলাদকে নানা-প্রকারে নিগৃহীত করিয়া নির্যাতিত 
করিয়াছিলেন (ভাঃ ৭1৫৩৩-৫৩, ৭1৮1১-১৩ শ্লোক 
দষ্টব্য), মহাপাপী যবনগণও হরিদাসঠাকুরকে সেই 
প্রকার নির্যাতন করিতে লাগিল ; কিন্তু তথাপি তিনি 
ভক্তরাজ-প্র লাদের ন্যায় তাহাতে লেশ-মাত্র দুঃখ 
কেশও অনুভব করেন নাই ৷ মহাভাগবতগণের এতা- 
শী সহিষ্ণুতা স্বাভাবিকী । তাঁহারা ভগবৎসেবায় 

? বড এইরূপ ব্যস্ত ও নিরত থাকেন যে, ভগবদ্‌- 
যার তাহাদিগকে কোনরূপ 
রি হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্যই 
ছি সির যে, হি ভু হইতেও সহা- 
E হতে ক রা কীর্তন করিতে সমর্থ 
হল রি দ টি জিয়া হন, তাহা 
উর উদ সমর্থ হইবেন না ; যেহেতু 
দেখা গিয়াছে যে, সরব্র্বশুভপ্রদ 


ঈত্যকথা- টু 
উন প্রচারক হরিকীর্তনকারীকে ঈশবিমূখ- 
1 অযথা অন্যায় নট 


কীর্তন, 
চেষ্টাই ৩ মুখটা বন্ধ করিবার জন্য নানাপ্রকার 


উজ বা জাতিমদ, ধনমদ ও অপরা- 
নত হরির স Rl সমাজ একমাত্র বাস্তব-সত্য- 

দা ফর করে? ক অর্ধ :তাভাবে বাধা দিবার জন্য 
নী কি, কপটতা করিয়া তাহারা 


ত্র 3 
না যোগদান করিবার অসৎ 
-৪৩ 











ভাবে আক্রমণ করে, এবং তীহার' 


৩৩৭ 


নিজদ্রোহী সত্য-বিরোধি-অসুরগণের কল্যাণ-ক।মনা__ 

সবে যে-সকল পাপিগণ তী?রে মারে । 

তা*্র লাগি’ দুঃখ-মান্র ভাবেন অন্তরে ৷৷ ১১২ ॥ 

নিজপ্রভু কৃষ্ণসমীপে সত্যবিরোধি-অস্গুরগণের সত্য- 
দ্রোহাপরাধের ক্ষমাপন-প্রার্থনা- 

“এ-সব জীবেরে, কৃষ্ণ ! করহ প্রসাদ ॥ 

মোর দ্রোহে নহ এ-সবার অপরাধ 0৮ ১১৩ ॥ 


বৈকুগ্ঠনামাচার্য্য শ্রোতসতাকীর্তনকারী জগদ্গুরুর প্রতি 
পাষণ্ডিগণের নির্য্যাতন— 


এইমত পাপিগণ নগরে-নগরে ৷ 
প্রহার করয়ে হরিদাস-ঠাকুরেরে ॥ ১৪৪ ॥ 
পাষণ্তিগণের নির্দদয়প্রহার-সত্তেও ঠাকুরের অনুক্ষণ কুষ্ণদমৃতি- 
হেতু বাহ্য বাবহারিক-ক্লেশানুভূতি-রাহিত্য-_ 
দৃঢ় করি’ মারে তারা প্রাণ লইবারে । 
মনঃস্ম্বৃতি নাহি হরিদাসের প্রহারে ॥ ১১৫ | 


এ = 
ছলনায়ও সত্যবস্ত হরিনামের অব্যক্ত বিরোধ প্রদর্শন 


করে । 

১১১। তাদৃশ ভীষণ হইতেও অতিশয় ভীষণ 
নির্যাতনে হরিদাসের দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার 
এই অতুল সহিষ্ণতার বৃত্তান্ত যিনি স্মরণ করিবেন, 
তাহারও যাবতীয় দুঃখ সব্র্বতোভাবে বিনষ্ট হইবে৷ 

১১২। যাহারা ভাগবত-বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধ 
আচরণ করে, সেইসকল অপরাধীর দুরাচারের জন্য 
সাধুগণ তাহাদের মঙ্গলবিধান ও উদ্ধার-সাধনার্থ 
তাহাদিগকে অত্যন্ত দয়ার পান্র-জানে অন্তরে অতিশয় 
দুঃখ অনুভব করেন । খুষ্টের ও হজরতের চরিভ্রেও 
এইরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । 

১১৩ ৷ ভগবভক্তের প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ 
করিলে ভগবান্‌ ভয়ানক অসন্তস্ট হন। মহাপাপী 
যবনগণের নিজের প্রতি অত্যাচার-নিবন্ধন ভগবানের 
অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর-হরিদাস ভগবচ্চরণে 
তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়।ছিলেন ৷ 
‘জীবের মতি কুষ্ণপাদপ্রদ্ম-সেবা হইতে কখনও বিচ্যুত 
হউক'__ভগবভ্ভ্ত কোন-কালেই এইরূপ সর্ব্বনাশ- 
সাধিনী প্রার্থনা করেন না] সর্বজীবে করুণ-হাদয় 
বৈষ্ণব-ঠাকুর কোন প্রাণীর অমঙ্গলের কারণ হন না 

১১৫ সাধারণ বদ্ধজীবগণ বাহ্যজগতের চিন্তা- 
স্রোতে একেবারেই বিমুঢ হইয়া স্ব-স্ব চঞ্চল মনকেই 
ব্যবহারিক-কাধ্যে পরিচালক বলিয়া জান .করেন। 


সি 


৩৩৮ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


৯ জা রাহা হাহা ০০০. 


স্ব-স্ব আসুরিক প্রযত্বের পরাজয় ও বৈফল্য-দর্শনে সবিস্ময়ে 
অসরগণের চিন্তা ও সতাগ্বরাপ নামাচার্যের মহা- 
" ঘোগৈশবযযদর্শনে তাহাকে অতিমৰ্ত্ত বৃদ্ধি 
বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে ৷ 
“মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে £ ১১৬ ॥ 
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে । 
বাইশ-বাজারে মারিলাও যে ইহারে ৷৷ ১১৭ ॥ 
মরেও না, আরো দেখি, হাসে ক্ষণে ক্ষণে” ৷ 
“এ পরুষ পীর বা £-হসবেই ভাবে মনে ॥১১৮৷৷ 
্বতন্েচ্ছাময় হরিদাসের প্রাকট্য-দর্শনে অসুরানুচরগণের 
নিজপ্রভুর কোপোৎপাদন-ভয়ে উক্তি 
হাবনসকল বলে, _“ওছে হরিদাস ! 
তোমা” হৈতে আমা*-সবার হইবেক নাশ ॥১১৯৷৷ 
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার । 
কাজী প্রাণ লইবেক আম!’ সবাকার 0৮ ১২০ ॥ 
ন্রুদ্ধ-প্রভুর ভাবী কোপ হইতে রক্ষণার্থ অসূরানুচর নিজের 
আততায়িগণকে পরদুঃখদুঃখী নিম্মঘসর হরিদাসের 
অভয়-দান ও কৃষ্ণধ্যান-সমাধিযোগ-__ 
হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয় । 
“আমি জীলে তোমা'সবার মন্দ যদি হয় ॥১২১৷৷ 





কিন্তু ভগবস্ভক্তগণ হরিসেবায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকায় 
তাঁহার! বাহ্য-বিষয়ের ভোজ্ঞত্বে মনকে কখনও নিযুক্ত 
করেন না, পরন্ত জাগতিক এড়-বস্তর বা ঘটনার 
সম্বন্ধ-বিষয়ে তাঁহাদের বহির্দেহের ও অন্তর্মনের আদৌ 
কোন স্মৃতি থাকে না--সম্পূর্ণ দেহাআবোধে বিস্মৃতি 
ঘটে,_“রুষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন, নিদ্দোষ 
আনন্দময় |” 

১১৮। পীর,_ফোর্সী বা পারসীক-শব্দ), 
ঈশ্বর-জানিত সাধু, অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন সব্বজন- 
মান্য মহাপুরুষ ৷ 

১১৯! উগ্র-প্রহারকারী সেই যবনভূত্যগণ হরি- 

দাসকে বলিল,_“আমরা তোমাকে যৎপরোনাস্তি 
_.. প্রহার করিয়া একেবারে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে 
আমাদের প্রতি মনিবগণের বিষম ক্রোধের সঞ্চার 
হইবে৷ তাঁহারা ভ্রেগধ-পরবশ হইয়া আমাদিগকে 
প্রাণে বিনাশ করিবেন ॥ 

১২১৯-১২২। হরিদাস কহিলেন,_'আমি তোমা- 






তবে আমি মরি, এই দেখ বিদ্যমান ৷” 
এত বলি’ আবিচ্ট হইলা করি? ধ্যান ॥ ১২২॥ 
ঃফ্ধ্যান-সমাধি-যোগে হরিদাসের বহিরনভ 
১২ ওলী নি ভাব 
সব্ব-শভ্তি-সমন্বিত প্রভু-হরিদাস ৷ 
হইলেন অচেম্ট, কোথাও নাহি শ্বাস ॥ ১২৩ ॥ 
সবিস্ময়ে অসুরানুচরগণের নিশ্চলদেহ হরিদাসকে 
নবাবসমীপে আনয়ন-_ 
দেখিয়া ঘবনগণ বিজি্মিত হইল । 
মূলুকপতির দ্বারে লৈয়া ফেলাইল ৷৷ ১২৪ ॥ 
সত্যবিরোধী নবাবের ও কাজীর সমাধিযোগাশ্রিত জগদ্‌- 
গুরুকে শব-জানে স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্তানুযায়ী 
বিধি-ব্যবস্থা__ 
“মাটি দেহ’ নিঞা” বলে মুলুকের পতি ৷ 
কাজী কহে,_“তবে ত পাইবে ভাল-গতি ॥১২৫॥ 
সত্য-বিদ্বেষী অতীব মহা-পাপিষ্ঠ কাজীর পাষণ্ডতার 
পরাকা্ঠ।-প্রদর্শন_ 
বড় হই’ যেন করিলেক নীচ-কর্ম্ম ৷ 
অতএব ইহারে বুয়ায় হেন ধর্ম ॥ ১২৬ ॥ 


৯১১১০০০১২০৮ 
তাহা হইলে তোমাদের সেই অমজল-নিবারণ ও মঙ্গ- 


লের জন্য আমি এই মূহ.স্তে দেহত্যাগ করিতে পারি? 
এই বলিয়া তিনি শুদ্ধসত্বহাদয়ে চিন্ময় ভগবদৃধ্যান 
মগ্ন শুদ্ধসমাধি-অবস্থায় স্ৃতপ্রায়ের ন্যায় লীলার অভি- 
নয় করিলেন। ভগবদ্ভাব-সমাধি-হেতু তাহ।র নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস আর প্রত্যক্ষভাবে প্রবাহিত হইতে দেখা গেল না! 

১২৬7 মাটি দেহ’,_মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত 
বা সমাধিস্থ কর, ‘গোর’ বা ‘কবর’ দেও । 

পা্ষপ্তী-কাজী বলিল,_-হরিদাস পরমোংৎকৃষ্ট 
যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন মৃত্তি কার নীচ 
সমাধিলাভফলে যাহাতে তাহার পারলৌকিক সু 
টুকুও লাভ না হয়, তাহাই আমাদের কৰ্ত্তব্য! সি 
দিগের ধর্মবিশ্বাস এই যে, মৃতশরীরকে ক 
নিস্নদেশে প্রোথিত করিয়া রাখিলে শরীরীর সপ্গ রর 
লাভ হয়৷ অতএব হরিদাস-ঠাকুরের স্বৃতপ্রার রা 
মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত না করিয়া গজাজলে ভাসা রি 
দিলে তিনি হিন্দত্ব-গ্রহণ এবং হিন্দুধর্ম্দের টা? 
নামগ্রহণরূপ পাপের শীস্তিগ্বরূপ অনন্তকাণ 
পাইবেন 











আদিখত্ত ষোড়শ অধ্যায় 


৩৩৯ 


ভক্তরাজ প্রহলাদের, দৃষ্টান্ত ও উপমা 


মাটি দিলে প্রলোকে হইবেক ভাল ৷ 
গালে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল 0৮১২৭ 
হরিদাসকে অসুরানুচরগণের নদ তে নিক্ষেপ-চেষ্টা_ 
কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে ৷ 

গালে ফেলাইতে সবে তোলে গিয়া তা'নে ॥১২৮৷৷ 


নিক্ষেপ-প্রারন্তে কুষ্ণসেবা-সুখ-সমাধি- 
নিমগ্ন হরাদাস- 


গান্পে নিতে তোলে ঘদি যবনসকল । 

বসিলেন হরিদাস হইয়া নিশ্চল ॥ ১২৯ 
বিশ্ব্তরাবিষ্ট হরিদাস-দেহের মহা-গুরুত্ব_ 

ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর হরিদাস ৷ 

! বিশ্বস্তর দেহে আসি’ হৈলা পরকাশ ॥ ১৩০ ॥ 

বিশ্বস্ত রাবিষ্ট হরিদাসের গুরুত্ব ও অচলত্ব_ 

বিশ্নস্তর-অধিষ্ঠান হইল শরীরে ৷ 

কা'র শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে.? ১৩১ 
পাশবিক জড়বল দ্বারা চিদবলৈশ্বর্ধ্যশালীর অপরাজেয়ত্ব_ 

মহা-বলবন্ত সব চতুদ্দিকে ঠেলে ৷ 

মহী-স্তত্তপ্রায় প্রভূ আছেন নিশ্চলে ॥ ১৩২ ॥ 
কৃষ্ণসেবা-রসনিমগ্র হরিদাসের বহিরনুভূতি-রাহিত্য-_ 

কৃষ্ণানন্দ-সুধানিন্ধ-মধ্যে হরিদাস | 

মগ্ন হই’ আছেন, বাহ্য নাহি পরকাশ ॥ ১৩৩ ॥ 

হরিদাসের পরব্যোমানুভূতিরূপ সেবা-সুখ-সমাধি ও 

্ জড়ব্যোমানুভুতি-রাহিতা__ 

কবা অন্তরীক্ষে, কিবা পৃথীতে, গাম ৷ 


নদীতে 


১৩৩ । 


কুষগানন্দ-সুধা-সিন্ধু__কৃষ্ণপ্রেমানন্দ- 
সমাধি ৷ টি 


বাহ্য,_বাহ্যজ্ঞান ৷ 


ক RES কৃষ্ণভক্তি,_( ভাঃ ৭1৪, 
ই শ্লোকে প্রহলাদচরিন্রবর্ণন-প্রসঙ্গে 
রি 
যাব নে প্রহলাদের স্বাভাবিকী রতি ছিল। 
কফের EY পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্‌ 

3% কফৈকসেবনপর- এঁকান্তিক-স্মরণ-প্রভাবে তিনি 
র্ণভাবে ই ও কৃষ্ণাক্রান্ত-হাদয় হওয়ায় 

ক বি বহিঃপ্রতীতি-রহিত ছিলেন । 
ভোজন, শয়ন, পান হওয়ায় তিনি.উপবেশন, পর্যাটন, 
 টিষ্টায় অনুসন্ধ ও বাক্য উচ্চারণ করিয়াও এসকল 
কান করিতেন না--কেবলমাত্র অভ্যাস- 








তি 
প্রহলাদের যেহেন স্মরণ ক্বষ্ণভক্তি । 
সেইমত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি ॥ ১৩৫ ॥ 
চেটীর ন্যায় সিদ্ধি ও বিভূতি_গোরকুষ্ণগত-প্রাণ 
নামরস-রসিকের অনুগামিনী 
হরিদাসে এই সব কিছু চিত্র নহে । 
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহান হৃদয়ে ॥ ১৩৬ ॥ 
ভগবান্‌ শ্রীরাঘবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হন্মানের 
দৃষ্টান্ত ও উপমা 
রাক্ষসের বন্ধনে যেহেন হন্মান্‌ ! 
আপনে লইলা করি" ব্রহ্মার সন্মান ॥ ১৩৭ | 
শ্রীনামের কীর্তন-কার্য্যে ব্যবহারিক দুঃখক্লেশকে ঈশানুকম্পা- 
ডানে অচলা নামনিষ্ঠা জ্বলন্ত আদর্শ-শিক্ষা-প্রাদর্শন_- 
এইমত হরিদাস যবন-প্রহার ৷ 
জগতের শিক্ষা লাগি’ করিলা স্বীকার ॥ ১৩৮ ॥ 
শ্রীনামপ্রভূর কীর্তন-সেবন-কার্যোর সব্বোত্তম উপদেশ-শিক্ষা-_- 
“অশেষ দুৰ্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ ৷ 
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ৷” ১৩৯ ॥ 
শ্রীনূসিংহাভিগুপ্ত ভক্তের বিদ্-ক্লেশাতীতত্ব_ 
অন্যথা গোবিন্দ-হেন রক্ষক থাকিতে ! 
কা’র শক্তি আছে হরিদালেরে লঙ্ঘিতে ? ১৪০ 
স্বয়ং নামাচার্য্ের ক্রেশপ্রান্তি দূরে থাকুক, তদীয় নাম- 
মরণেই তন্নিরৃত্তি - 
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সবর্বথা ৷ 
খণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা ॥ ১৪১ ॥ 


বশেই সম্পাদন করিতেন 7 (ভাঃ ৭1৯1৬-৭ শ্লোকে 
যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ) _-ভগবান্‌ 
শ্রীন্সিংহদেবের করস্পৃষ্ট হইবা-মান্ত্র প্রহলাদের 
যাবতীয় অশুভ নিরস্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে 
অপরোক্ষীভূত ব্রন্মভ্তান উদিত হওয়ায় তিনি নির্বৃত 
হইয়া হাদয়-মধ্যে ভগবৎপাদপদ্ন ধ্যান করিতে লাগি- 
লেন * * প্রহলাদের হৃদয় উত্তম সমাধি-লাভ 
করিলেন, কেন না, তাহার হৃদয় ও দৃষ্টি একান্তভাবে 
ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল 1, 


১৩৭-১৩৮। লঙ্কা-বিজয়কালে হন্মান্‌ যেরূপ 
রাক্ষসরাজ রাবণের পৃত্র ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র- 
বন্ধনে পতিত হইয়া ব্রঙ্গাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন (রামায়ণে সূন্দরকাণ্ডে ৪৮ সঃ ৩৬-৪৫ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য), সেইরূপ হরিদাসও জগৎকে সর্বোত্তম 





৩৪০ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


১২৯, PANN 
ইরাকের ভুত ৮৬৮৯৮৯৯৮৯৮৯ 
পিসি 


গৌরভক্তশ্রষঠ ব্রক্মণকুলগুরু গে'স্বামী হরিদাস 

সত্য সত্য হরিদাস-__জগৎ-ঈশ্বর 1 

টতন্যচন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর ॥ ১৪২ ॥ 
ভগবদিচ্ছ।য় গঙ্গা-জলে ভাসমান হরিদাসের বাহ্যদশা- 

অবতরণ-_ 
হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায় । 
ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥ ১৪৩ ॥ 
হরিদাসের তটে আগমন-_ 

চৈতন্য পাইয়া হরিদালস-মহাশয় ৷ 

তীরে আসি’ উঠিলেন পরানন্দময় ॥ ১৪৪ ॥ 

নামোকীন্ত্নানন্দে ফুলিয়া-গ্রামে আগমন-_ 

সেইমতে আইলেন ফুলিয়া-নগরে ৷ 

ক্বষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১৪৫ ॥ 

স্ব-স্ব-আসুরিক হিংসা-চেষ্টা বিফল ও বিজিত হইয়াছে 
দেখিয়া অসুরগণের ভক্তপদে বশ্/তা-স্বীকার-__ 

দেখিয়া অদ্ভত-শক্তি সকল যবন ৷ 

সবার খণ্ডিল হিংসা, ভাল হৈল মন ৷ ১৪৬ ॥ 

যোগৈশ্বৰ্য্যশালী অতি-মন্ত্য পূরুষ-জঞানে হরিদাসকে বন্দনা- 

ফলে অসুরগণের উদ্ধার-লাভ-_ 
পীর’ জ্ঞান করি” সবে কৈল নমস্কার । 
সকল ঘবনগণ পাইল নিস্তার ৷৷ ১৪৭ ॥ 


সহিষ্ণতার আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্তি যবনের 
ভীষণ নিষ্ঠুর প্রহার স্বীকার করিয়াছিলেন । 


১৩৯। অশেষ--"হরিনাম-_ইহাই পূর্বসংখ্যা- 
কথিত জগতের শিক্ষা ৷ 


ভক্তিবিরোধী অন্যাভিলাষী, কম্মী ও মায়াবাদি- 
সম্প্রদায় ভক্তের প্রতি যতই কেন না প্রতিকূল আচরণ 


করুক, তথাপি ভক্ত ভগবানের নাম-ভজন পরিত্যাগ 
করেন না। 


১৪০ । অন্যথা, _ অর্থাৎ, পুবর্বকথিত "অশেষ 
দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ । তথাপি বদনে না ছাড়িব 
হরিনাম ॥৮__ এইরূপ উক্তি-দ্রারা যদি ঠাকুর-হরিদাস 
অতুলনীয় সহিষ্ণতার সব্বেত্বম-আদর্শ ্রদর্শনপুবর্বক 


“জগতের শিক্ষা'র নিমিত্ত উদ্দেশ্য-বিশিজ্ট না হইতেন, 
তাহা হইলে ৷ 


ভগবান্‌ গোবিন্দই সমগ্র-জগতের পালনকর্তা ৷ 
তাহার এঁকাত্তিক-ভক্তশ্রেন্ঠ হরিদাসের উপর কাহারও 
রি হিতা, দৌরাত্ম্য, বিরোধ, অত্যাচার বা নির্য্যাতন 
নে বিক্ৰম প্রকাশ করিতে পারে না। কোন পাষস্তীরই 
হরিদাসকে অতিক্ৰম AL রিনা নাহ | 















MUA 


বহির্দশায় আসিয়া সম্মুখে নিজদ্রোহী নবাবকে দি 
তৎপ্রতি ক্ষমা ও করুণা-প্ল/বিত হাস্য 

কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস । 

মূলুকপতিরে চাহি’ হৈল ক্বপা-হাস ॥ ১৪৮॥ 

হরিদাসের এশ্বর্য-মহিমা-দর্শনে নবাবের করযোড়ে 

সবিনয়ে উত্তি__ 

সম্ভমে মুলুকপতি ঘুড়ি” দুই কর । 

বলিতে লাগিল কিছু বিনয়-উত্তর ॥ ১৪৯ ॥ 

হরিদাসকে অদয়ভ্ঞানতত্তববিৎ সিদ্ধ মহাপূরুষ-ভান-_ 

“সত্য সত্য জানিলা৬,__ তুমি মহা-পীর ৷ 

এক" জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির ॥ ১৫০ ॥ 
হরিদাস ব্যতীত বিদ্ধ যোগী ও জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই মুখে_ 

মান্র মুক্তাভিমানী হইয়াও বস্তুতঃ অমুক্ত-_ 

যোগী জ্ঞানী যত সব মুখে-মান্র বলে । 

তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতুহলে ॥ ১৫১ ॥ 

নবাবের স্বরুত দ্রেহজনিত পাপের ক্ষমা-প্রার্থনা__ 

তোমারে দেখিতে মুই আইল এথারে ৷ 

সব দোষ, মহাশয় ! ক্ষমিবা আমারে ॥ ১৫২ ॥ 

হরিদাসের সব্বন্র সমদণিত্ব ও অক্ষজ-জানে দুর্জেয়ত্ব_ 

সকল তোমার সম,__শল্রু-মিন্র নাই । 


তোমা” চিনে,__হেন জন ভ্রিভুবনে নাই ॥ ১৫৩ ॥ 
MESSED EATS OO 


১৪২ ৷ পাঠান্তরে ‘জগৎ-দশ্বরের’ স্থানে ‘পর্ব 
বিপ্রবর ; প্রকৃত-প্রস্তাবে ঠাকুর-হরিদাস পূৰ্ব্ব-হইতেই 
সৰ্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ-চূড়ামণি ৷ জড়-প্রত্যক্ষবাদী তাঁহাকে 
যবনকুলে উদ্ভত দেখিলেও তিনি অনাদিকাল হইতে 
অচ্যৃতাত্ম ব্ৰহ্ম-স্বভাব-সম্পন্ন মহা-ধীর ভগৰৎসেবক 
বৈষ্ণববর ৷ যাহারা সৰ্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, 
তাহারাই অনাদিকাল হইতে নিত্য ব্রাহক্মণতা গুণে 
বিভুষিত। কেহ কেহ জাল-পুঁথি রচনা করিয়া রে 
দাস-ঠাকুরকে শৌক্রু-বিপ্রকুলোভভূত বলিয়া নিজ-নিজ 
তত্ত্বানভিজ্ঞতা-প্রসূত ক্ষুদ্ধ জড়ীয় সামাজিক বিচার 
তাহার প্রতি আরোপ করিতে যা'ন£ কিন্ত সেইসক 
অলীক তত্ব বিবরণ-_সব্ব্বা ইতিহা'স-বিরুচ্ধ ! 

“জগৎ-ঈশ্বর-শব্দটী টৈতন্যচন্দ্রের শি 
হইতে পারে ; অথবা, প্রাক্তন-জন্মে হরিদাসের রর 
ঞিত্র লক্ষ্য করিয়াও ‘জগদীশ্বর’-শব্দের প্রয়োগ হ রা 
পারে । শ্রীরপগোস্বামি-কথিত তি 
মহাভাগবত “গোস্বামী'ই ‘জগদীশ্বর’ বা ‘বৈষ্ণ 


__ মহান্‌ শব্দে অভিহিত হন৷ 








LAMAN. 


আদিখণ্ড- ষোড়শ অধ্যায় 


A কে সৰ্ব্বত্ৰ যথেচ্ছ বিচরণার্থ অনুমতি-প্রদান__ 
হরিদাস 
চল তুমি, শুভ কর’ আপন-ইচ্ছা় ৷ 
In) Eb) 


গল্পাতীরে থাক গিয়া নিৰ্জ্জন-গোক্ফায় ॥ ১৫৪ ॥ 

াপন-ইচ্ছায় তুমি থাক হথা-তথা ৷ 

যে তোমার ইচ্ছা, তাই করহু সবর্বথা ॥” ১৫৫ ৷ 

হরিদাস-দর্শনে উত্তমাধম-নিবির্বশেষে সকলের নিজ- 

স্বাতন্ত্য-বিস্মৃতি ও তদানুগত্য-স্বীকার__ 

হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিলে ৷ 

উত্তমের কি দায়, যবন দেখি’ ভুলে’ ॥ ১৫৬ ॥ 

অরমানষিক দ্রোহ-দৌরাআ/চরণশীল বিধক্মীরও হরিদাসকে 
| সিদ্ধ-মহাপূরুষ-জ্ঞানে পাদপদ্ম-বন্দন 

এত ক্লোধে আনিলেক মারিবার তরে ॥ 

‘পীর'-জ্ঞান করি’ আরো পা?য়ে পাছে ধরে ॥১৫৭ 


88888 


১৪৭। মহাভাগবতবর ঠাকুর-হরিদাসকে পূজ্য- 
বৃদ্ধিতে বিনীত-ভাবে নমস্কারকারী যবনগণের ভব- 
বন্ধন-মোচন হইল ৷ 

১৫১। এক-জ্ঞান,_সৰ্ব্বভূতে ভগবস্ভাব এবং ভগ- 
বানের ভূত (বৈচিন্র্য)-দর্শন অর্থাৎ অছয়জ্ঞানানুভূতি ৷ 

সাধারণ কপট-যোগী বা কপট-জ্ঞানী কেবলমান্র 
মুখ উদারতা দেখাইবার জন্য অদ্বয়-জ্ঞানের কথ! 


বধিয়া থাকে, কিন্তু তুমি হরিদাস প্রকৃতপক্ষে সত্য 
সতাই সিদ্ধ মহাপুরুষ । 

১৫৩ । 
: বলে মহ 


জগতের লোক অক্ষজ-জ্ঞানের বিচার- 

রি রত পরমহংস-বৈষ্ণবকে বুঝিতে পারে 

টা কেহই বৈষ্ণবের শত্রু বা মিত্র নহে। 

বা বৈষ্ণব-জ্ঞান-হেতু তিনি সকলেরই 

ত্য তহিত ভোগ্য-দর্শন-রহিত হইয়া শন্রু ও 
ৎ সব্বজীবে তিনি সমদর্শন । 


১৫৪ 
"ফা ! গোফায়,( সংস্কৃত “গুহা” এবং হিন্দী 


মূলক 
০ হিদ 1 তুমি এক্ষণে 
ধামে গঙ্গাত সুতরাং স্বেচ্ছাক্রমে ফুলিয়া- 
দের সুষ্ঠ টা বি তোমার অভীম্ট- 
টু তে শুভ বিজয় করিতে পার । 
ক্ষ উট আমাদের অমার্জনীয় অপরাধ 

১৫৬ ভ কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর 1, 

| খষ্াভিলাষী টা গণ সাধারণতঃ ভগবভ্তক্তিরহিত ৷ 
টু " জয়া ও জ্ঞানী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উচ্চ 





৩৪১ 


নিজদ্রোহী বিধক্মীকে ক্ষমা-প্রদর্শনান্তে হরিদাসের 
ফুলিয়া-গ্রামে আগমন_ 

ঘবনেরে ক্ৃপা-দুম্টি করিয়া প্রকাশ । 

ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর-হরিদাস ॥ ১৫৮ ॥ 
উচ্চ ন।মকীর্ভনমুখে বিপ্রসভায় উপস্থিতি__ 

উচ্চ করি’ হরিনাম লইতে লইতে ৷ 

আইলেন হরিদাস ব্রাক্মণ-সভাতে ৷৷ ১৫৯ ॥ 

হরিদাস-দর্শনে বিপ্রগণের হয 

হরিদাসে দেখি’ ফুলিয়ার বিপ্রগণ ৷ 

সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥ ১৬০ ॥ 

বিপ্রগণের হরিধ্বনির মধ্যে হরিদাসের সহর্ষে নৃত্য 

হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে ৷ 

হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে ॥ ১৬১ ॥ 


4৪:৮8:48: 7 ২ 
অভক্ত জন্প্রদায়গণ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ঠাকুর-হরিদাসের 


শ্রীচরণ-কমলের উঁদার্য্য ও মাহাত্ম্য দর্শন করিলে 
তাহাদের নিজ-নিজ-বিষয়ের মহত্তববোপলব্ধি হইতে 
চিরতরে অবসরলাভ ঘটে ৷ নিতান্ত ঈশ-বিমুখ পাপিষ্ঠ 
যবনগণও তাহাকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয় 
চালন-স্পৃহাময়ী ভক্তিবিরোধ-চেস্টা বিস্মৃত হইয়া 
মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। 

১৫৭1 অহো মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণব- 
ঠাকুরের কি আশ্চর্য্য অলৌকিক মহিমা! ঠাকুর- 
হরিদাসের বিদ্বেষী যে মুলুকপতি পূর্ব ভীষণ-ক্রোধ- 
বশে ঠাকুরকে অতিকঠিন শাস্তি প্রদান করিবার 
নিমিত্ত নিজসমীপে ধরিয়া আনাইয়াছিল, সেই বিষ্ণু- 
বৈষ্ণব বিরোধী মহা-পাপী ব্যক্তিই কিনা অবশেষে 
ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমা ও সহিষ্ণতার জ্বলন্ত আদর্শ- 
দর্শনে নিরতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
ঈশ্বর-প্রেরিত অতিমর্ত্য মহাপুরুষক্ঞানে পৃজ্যবৃদ্ধি 
করিল; শুধু তাহাই নহে, সেইপাষন্ডী মহাপরাধী অনূ- 
তাপানলে দগ্ধ হইয়া স্বীয় অপরাধ-ক্ষমা যাচঞ্া- 
পূৰ্ব্বক ঠাকুরের পাদপদ্ম-বন্দন পৰ্য্যন্ত করিতে বাধ্য 
হইল । 

১৫৯-১৬১। ফুলিয়ায় কাজীর অত্যাচার ও 
আন্বয়া-মুলুকপতির নিগ্রহ হইতে অবসর লাভ করিয়া 
ঠাকুর-হরিদাস ফুলিয়া-গ্রামনিবাসী ব্রান্মণসমাজের 
নিত্যপরম-কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম 
করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন ৷ 


৩৪২ 


হরিনাম-প্রভাবে হরিদাসের অঙ্টসাত্বিকভাববিকার__ 
অদ্ভূত অনন্ত হরিদাসের বিকার ৷ 
অশ্ঢ, কম্প, হাস্য, মৃচ্ছা, গুলক, হুঙ্কার ॥ ১৬২1 
হরিদাসের প্রেমাবেশে ভূপতন, বিপ্রগণের বিস্ময় 
আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে । 
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে ॥ ১৬৩ ॥ 
হরিদাসের স্থৈর্য্য ও বিপ্রগণ বেচ্টিত হইয়া 
উপবেশন-_ 
স্থির হই’ ক্ষণেকে বসিলা হরিদাস | 
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি’ চারিপাশ 0১৬৪ ॥ 
নিজদ্রোহ-শ্রবণে দুঃখিত বিপ্রগণকে আশ্বাসন ও বহিদূষ্ট 
ব্যবহার-দুঃখকে ভগবৎকৃপা-সম্পদৃভ্ভ।ন__ 
হরিদাস বলেন,_-“শুনহ বিপ্রগণ ! 
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ ৷৷ ১৬৫ ॥ 


জঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক ভক্তিবিদ্ধেষ- 
বশতঃ কোন কোন ব্রাক্মণব্চব হরিদাসকে পূর্বে 
নামদাতা শ্রী গুরুদেব-পদে বরণ করিতে রুচিবিশিষ্ট 
হন নাই ৷ এক্ষণে তাঁহার অলৌকিক অমিত-শক্তির 
কথা শুনিয়া সকল মর্ষাদাসম্পন্ন ব্রাক্গণই তাহাকে 
ভগবদভিন্ননামদাতা বলিয়া স্বীকার করিলেন । তাহারা 
সকলেই মহানন্দে হর্িদাসকে সমাদর করিতে 
লাগিলেন । 


২৬৬1 হরিদাস আপনাকে কর্মফলবাধ্য সামান্য 
বদ্ধজীব-জ্ঞানে দৈন্যভরে বলিলেন,_-আমার প্রান্তন- 
কর্ম-দোষেই ভগবদৃ-বৈমুখ্যের শাস্তিস্বরাপ ভগবদ্‌- 
বিরোধময়ী কথা শুনিতে হইয়াছিল । যেহেতু আমি 
সহিষ্ণতা-ধর্মক্রমে ভগবদ্বিদ্বেষি-জনগণের ককশ- 
বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার যথোচিত প্রতিকার প্রার্থনা 
করি নাই, সেইজন্যই ভগবান্‌ আমার প্রতি এইরূপ 
দণ্ড বিধান করিলেন । যাহারা ভক্ত ও ভগবানের 
প্রতি বিদ্বেষোক্তি শ্রবণ করিয়াও আপনাদিগকে সহিষ্ণ 
জান।ইবার জন্য উহার প্রতিকারে যত্ববিশিষ্ট হয় না, 
তাহাদের জন্য ভগবান্‌ কঠোর শাস্তি বিধান করেন । 
প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় হরিগুরুবৈষ্ণবের নিন্দোক্তি 

শ্রবণ করিয়াও নিজের ঘৃণিত জঘন্য কাপট্যকে “বৈষ্ণ- 
বাচার? বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যায় বলিয়া তাহা- 

দের ভীষণ দুদ্দশ। অবশ্যভ্তাবী। ঠাকুর-হরিদাস সত্য- 
সত্যই জহিষ্ণৃতাধর্সমের সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন; আর 


স্রীশ্রীচেতন্যভ!গবত 


EMME, 
স্বয়ং সম্পূর্ণ দোষাতীত হইয়াও দৈন্য ও প্ৰপত্তি-বশে অন) 
বিষ্ুনিন্দা-শ্রবণাভিনয়কালে আপনাকে দোষী ও দা / 
জ্ঞানদ্বারা জগতে দৈন্য ও প্রগভি-শিক্ষা-দান__ 
প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনির্লু অপার ৷ 
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার ৷৷ ১৬৬ ॥ 
দৈন্য ও প্ৰপত্তি-বশে বিষ্নিন্দা-শ্রবণাভিনয়ফলগ্বরূপ নিজ. 
প্রতি বিধর্মিকৃত মহা_দ্রোহ ও হিংসাকেও ভগবানের 
অল্পদণ্ড বা কৃপা-প্রসাদ-ক্ষমা-জ্ঞান__ 
ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলু সন্তোষ ৷ 
অল্প শাস্তি করি’ ক্ষমিলেন বড়-দোষ ৷৷ ১৬৭ ॥ 
স্বয়ং পৃণ্যপাপাতীত মুক্ত মহ!ভাগবত হইয়াও আপনাকে যমদণ্ড) 
মর্ত্যজীব-ডানে দুর্ভাগ)জীবের বিষ্ণনিন্দা-শ্রবণ-জনিত 
মহাপাপ-ফলে কুস্তীপাক-নরকল।ভ বর্ণন__ 
কুম্তীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে ৷ 
তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপ-কাণে ॥ ১৬৮ ॥ 


পপ 


কপট প্রাক্ুত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঠাকুর-হরিদাসের 
সহিষ্ণতাধর্ম্মের কৃত্রিম অনুকরণ করিতে যাওয়ায় 
তাহাদের ভাগ্যে নানাবিধ ক্লেশভোগ-লাভই সার হয়। 
মহাভাগবত পরমহংস-বৈষ্ণব স্বয়ং নিন্দাদি-শুন্যহাদয় 
বলিয়া কৃষ্ণেতর প্রতীতিজনিত পরের নিন্দা-প্রশংসা- 
প্রজল্প-চচ্চা প্রভৃতি জড় বহিদ্দর্শন তাঁহার থাকে না, 
কিন্ত প্রাক্ৃত-সহজিয়ার তাদ্শ উচ্চ অবস্থালাভ না 
হওয়ায় তদনুকরণ-চেম্টা তাহার পক্ষে ঘুণিত কগটা- 
চরণেই পর্যবসিত হয় » সুতরাং তাহার দুঃখভোগ 
অনিবার্ধ্য। এই কথা কপট প্রারুতসহজিয়া-সন্প্দায়বে 
জানাইবার জনই হরিদাস-ঠাকুরের সাধারণ-জনে 
চিত কর্মফলবাদের আবাহন । প্রারুত-সহজিয়া কন; 
ফলের অধীন, কিন্তু হরিনামোচ্চারণকারী মুক্তকুল" 
শিরোমণি হরিদাস-ঠাকুর কর্ম্মফলাধীন নহেন। 
_ একথা শ্রীরূগগোস্বামিপাদ শ্রীনামাষ্টকেও রর 
শ্লোকে) লিথিয়াছেন,_“যদ্রক্মসাক্ষাৎরুতিনিচ 
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ৷ অপৈতি না 
তত্তে প্রারব্ধ-কর্মেতি বিরৌতি বেদঃ 5 ও 
কর্ম কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাঃ 
জিহবাগ্রে তোমার শ্রীনামের স্ফুভিমা 
সেই প্রারব্ধ-কর্্ম সমূলে বিনষ্ট হয়, 
তারস্বরে কীর্তন করিতেছেন ॥ 


বর্ণ 
যোগ 
১৬৭1 বিষ্ণবৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিয়া 
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আদিখণ্ড_ ষোড়শ অধ্যায় 


বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবগাভিনরফলব্বরাপ নিজপ্রতি ভীষণ-দ্রোহ ও 


হিংসাকে ঘথা-যে 
দুঃসগজনিত নামাপরাধ হইতে নির্মৃত্তি- 


প্রার্থনা-দ্বারা শিক্ষাদান 


।গ্য ভগবৎক্বপা-দণ্ড-জান এবং 


যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার ৷ 
হেন পাগ আর ঘেন নহে পুনবর্বার ॥” ১৬৯ ॥ 
সজ্জন ভূসূরগণ সহ হরিদাসের রুষ্ণকীর্ত্ত ন 
হেনমতে হরিদাস বিপ্রগণ-সঙ্গে । 

নির্ভয়ে করেন সঙ্কীর্ভন মহারজে ॥ ১৭০ ॥ 


9 
মূঢ়মতি 'তরোরপি সহিষ্ণু, শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য- 


শিক্ষার বিরুদ্ধে কপট কৃত্রিম মৃদুতা বা সহিষ্কতার 
ভাণে আপনাদিগকে উন্নত ও উদার- চরিত্র ৫) বলিয়া 
'বাহাদুরী' প্রদর্শন করে, প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা তাহাদের 
মহাগপরধের ফল বলিয়া জানিতে হইবে! তাদ্‌শ 
মহাপরাধকে অল্পভ্ঞানে নিজের জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ- 
চেষ্টারূপ ইন্দ্রিয় তর্পণকে হরিভজনের অভিনয় বলিয়া 
জানাইতে হইবে না। তজ্জন্যই জগদ্গুরু ঠাকুর- 
হরিদাস কপট-দৈন্যাভিনয়ের স্তাবক মূর্খ প্রাকৃত-সহ- 
জিয়াগণের মহাদোষকে লক্ষ্য করিয়া জগতে লোক- 
শিক্ষার নিমিত্ত দৈন্যভরে বলিতেছেন,_“হরিগুরুবৈষ্ণ- 
বের নিন্দা-শ্রবণকারী মহাপরাধী আমি প্রপ্রকার অপ- 
রাধ অম্লানবদনে শ্রবণ করিয়াও যখন প্রতীকার 
করি নাই, তখন আমার প্রতি হরিগুরুবৈষ্ণবগণ অধি- 
কতর শাস্তি বিধান করিলেই যথোচিত দণ্ডবিধি 
প্রদর্শিত হইত; কিন্তু ভগবান্_পরম দয়াময়, আমার 
জার অমানুষিক অত্যাচাররূপ অতিজঘু 
অন ও SR বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দ।-জনিত 
দয়ারই পরিচয় EEE অত্যন্ত অমন্দোদয়া 
সু টি দয়াছেন এবং তাহাতেই আমার মহা- 
তি বরক্গার টি না ১০1১৪।৮ শ্লোকে, ভগবানের 
ডুঞ্জান রা ত,__“তত্তেহনূকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো 
কৃতং বিপাকম্‌ ৷ হাদ্বাগ্বপূভিবিদধন্ন- 

শস্ত জীবেত যো মক্তিপদে EE 
জাকের অর্থ ও ত মুজিপদে স. দারভাক্‌ এই 
গিয়া আমি যে বি বিকৃত ও বিপর্যস্ত করিতে 
কারা হই নাই, উহাই আমার 


মহ 
খাদোষের বিষয় হইয়াছিল ।, 


১৬৮ 
৷ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ভগবনিন্দা শ্রবণ 


য়া হ 
য পাষণ্ডী তাহার প্রতীকারেচ্ছ. না৷ হয়, 


৩৪৩ 






বৈকুগ্ঠআীতসত্য-প্রচারক নির্দোষ জগদ্‌গুরু 
বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রতি দ্রোহজনিত 
মহাপরাধের ফল-_ 
তাহানেও দুঃখ দিল যে-সব ঘযবনে ৷ 
সবংশে উচ্ছন্ন তা'রা হৈল কতদিনে ॥ ১৭১ ॥ 
গঙ্গা-তীরে নির্জ্জনে হরিদাসের নিরন্তর 
কৃষ্ণসমরণ_ 
তবে হরিদাস গঙ্গা-তীরে গোফা করি’ । 
থাকেন বিরলে অহনিশ কৃষ্ণ মরি? ॥ ১৭২ ॥ 


৯:৯৯ ৪৯২ ললললঁঁল্ 
জীবিতোত্তরকালে তাহার মহা-যন্ত্রণাময় কুম্তীপাক- 


নরক-লাভ ঘটে ৷ 

(ভাঃ 8181১৭ শ্লোকে প্রজাপতি-দক্ষের প্রতি সতী- 
দাক্ষায়ণীর উক্তি ) _-“অসংযত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ 
ধনুসিংরক্ষক প্রভুর প্রতি নিন্দোক্তি ক্ষেপণ করিতে 
আরন্ত করিলে, যদি স্বয়ং মরিতে বা উহাদিগকে 
মারিয়া ফেলিতে সামর্থ না থাকে, তাহা হইলে নিজ 
কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রভূভক্তের সেই স্থান হইতে 
নির্গমন বা প্রস্থানই কর্তব্য। আর যদি সামর্থ্য থাকে, 
তাহা হইলে এসকল অসাধুগণের অকল্যাণবাদিনী 
জিহবাকে বলপুবর্বক ছেদনই কর্তব্য,_ইহাই প্রভু- 
ভক্তের একমাত্র ধর্ম ॥ 

(ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৫ সংখ্যায়) “বিফ্ু-বৈষ্ণব- 
নিন্দা-শ্রবণে মহান্‌ দোষ এবোক্ত$__নিন্দাং ভগবতঃ 
শৃণুন তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ 
সোহপি যাত্যধঃ সূকুতাচ্চ্যতঃ |” ইতি বচনাৎ। 
ততোহগগমশ্চাসমর্থস্য এবং ; সমর্থেন তু নিন্দক- 
জিহ্বাবশ্যমেব ছেত্তব্যা ঃ তন্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরি- 
ত্যাগোহপি কর্তব্যঃ1৮ অর্থাৎ শ্ৰীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা- 
শ্রবণে মহাদোষ কথিত হইয়াছে; যথা ভগবানের 
বা ভগবৎসেবনপর ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে 
ব্যক্তি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে. না, নিশ্চয়ই 
তাহার সুক্কৃতি হইতে বিচ্যুতি ও অধোগতি ঘটে ॥ 
অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই সেই স্থান হইতে প্রস্থান 
বিহিত; পরন্ত, সমর্থ ব্যক্তি বিষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দকের 
জিহ্বা অবশ্যই-ছেদন করিবেন; তাহাতে অসমর্থ 
হইলে নিজের প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন । 

১৬৯1 আনুকরণিক প্রারুতসহজিয়া-সম্প্রপায়কে 
লক্ষ্য করিয়া তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত হরিদাস-ঠাকুর 





৩৪৪ 


প্রত্যহ তিনলক্ষ শুদ্ধ-নাম-গ্রহণ-হেতু হরিদাসের ভজন- 
কুটীরটি শুদ্ধসত্বময় অভিন-বৈকুষ্ঠ__ 

তিন-লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ । 

গোফা হৈল তা"র যেন বৈকুষ্ঠ-ভবন ॥ ১৭৩ ॥ 


গুহা-স্কিত মহাসর্পের আখ্যান-_ 


মহা নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে ৷ 
তার জ্বালা প্রাণি-মান্রে সহিতে না পারে ৷৷ ১৭৪) 





বলিতেছেন,__"আমি আর কখনও ভবিষ্যতে “তুণাদপি 
সুনীচতা'র আবরণে ও “তরোরপি সহিষ্ণতা"র ছলনায় 
স্বয়ং বৈষ্ণবাভিমানে বিষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিব 
না। এইবার আমার যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইল । ভগ- 
বান্_পরম দয়াময়, আমাকে গুরু-অপরাধে লঘু 
শাস্তিই বিধান করিয়া শিক্ষা দিলেন 1” নামাপরাধী 
প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় দুর্দৈব-বশতঃ ঠাকুর-হরি- 


দাসের এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য বা সারমর্ম 
বুঝিতে পারে না। 


১৭১1 বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিলে অত্যাচারকারি- 
গণের যে দুদ্দশা-লাভ ঘটে, পাপী পাষণ্ডি-ষবনগণ 
অচিরেই তাহা লাভ করিল। স্কন্দপুরাণে__“হস্তি 
নিন্দতি বৈ দ্বেন্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি ৷ ভ্রুধ্যতে যাতি 
নো হর্ষং দশনে পতনানি ষট্‌ ॥”__-এই অব্যর্থ শান্তর 
শাসনানুসারে যবনগণ বসন্ত ও বিসৃচিকাদি মহাব্যাধি 
গ্রস্ত হইয়া অচিরেই সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল । 

১৭২) গঙ্গা-তীরে ফলিয়ায় নির্জন-গুহায় 
থাকিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম 
কীর্তন করিতে করিতে সাবর্বকালীন লীলা-স্মরণে 
অহ্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন । ষোলনাম বত্রিশ 
অক্ষর মহামন্ত্র অনেক সময়ে উচ্চৈঃস্বরে, কখনও বা 
বদুস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন । প্রত্যহ পূর্ণসংখ্যা 
তিনলক্ষ নাম অর্থাৎ বৎসরে দশকোটি হরিনাম গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন । অনেকে মির্জ্জনে কৃষ্ণমাম-গ্রহণকে 
িপাংশুজপ”-মধ্যে গণনা করেন ; তাহারা বলেন, 
এই মহামন্ত্র বা শ্রীনামোচ্চারণ অপর কাহারও শ্রবণ 
কর্তব্য নয়। যিনি গ্রহণ করিতেছেন, কেবলমাত্র 
তিনিই শ্রবণ করিবেন! ওষ্ঠ স্পন্দিত অর্থাৎ উচ্চা- 
রিত হইলেই কৃষ্ণনাম অপর-ব্যক্তিগণের কর্ণকুহরে 
প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু নামকীর্ত্তনকারি-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার 
অভাব থাকিলে তাহারা কলি-চালিত হইয়া নামো- 


শ্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


হরিদাস-দর্শনার্থ সমাগত জনগণের স 
শীঘ্র স্থান-তাগ-_ 


হরিদাস-ঠাকুরেরে সম্ভাষা করিতে ৷ 
যতেক আইসে, কেহ না পারে রহিতে ॥ ১৭৫ n 
নিরন্তর নামৈকনিষ্ঠ হরিদাস ব্যতীত অন্য সকলেরই 
সপবিষ-ভ্বালানূভূতি-_ 
পরম-বিষের জ্বালা সবেই পায়েন। 
হরিদাস পুনঃ ইহা কিছু না জানেন ॥ ১৭৬। 


পঁবিষ-জালা-প্রভাবে 


ঠিক টা পাহ ছানা ছাতা 
চ্চারণকারীর সহিত বিবাদে প্রমন্ত হয়। অন্যের 


শ্রবণ-রন্ধে যখন বৈকুগ্ঠশব্দাশ্রিত সাধুর মুখরিত ও 
কীন্তিত শুদ্ধনাম প্রবেশ করে না, তখনই তাহাকে 
“নিঙ্জন-ভজন? বলে । কিন্তু এইরাপ নির্জনে হরিনাম- 
গ্রহণ কেবল-মান্তর নিজ-মঙ্গলের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়, 
সৃতরাং তদ্দারা নিজ-ব্যতীত অপরের কোন কল্যাণ 
সাধিত হয় না। নিব্বন্ধের সহিত শ্রীনামের উন্চারণ- 
কারী সেবোন্মুখ ব্যক্তি যে নামের ভজন করিয়া 
থাকেন, তাহা নির্জনে সাধিত হইলেও শ্রদ্ধাবন্ত জনগণ 
দূর হইতে অভ্ভাতসারে সেই নাম-কীর্তন-শ্রবণরূপ 
প্রসাদ গ্রহণ করেন৷ মধ্যমাধিকারে শ্রীনাম-কীর্তনে 
“জীবে দয়া'-নামক জনসঙ্গ ঘটিতে পারে, কিন্তু অব- 
ধানযুক্ত-কীর্তনকারী শ্রোতৃগণের কলমষ-সংশ্রবে স্বয়ং 
কলুষিত না হইয়া তাহাদিগের কল্মম দূরীভূত করিয়া 
দয়াই বিতরণ করেন ৷ যদি বহুশিষ্যাদির সঙ্গে নাম" 
কীর্তন করিতে গিয়া তাহাদের কর্ম গ্রহ-প্ররৃভির অনু 
বন্ধ ন্যনাধিকভাবে মধ্যমাধিকারীতে সংশ্লিষ্ট হয়, 
তাহা হইলে তাঁহার অধঃপতন অবশ্য্তাবী | মধ্যমা, 
ধিকারী নাম-গ্রহণকারী ব্যক্তিও “জীবন্ম ভগ রর 
পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্” শ্লোকানূসারে অধঃপতিও 
হইয়া সংসার লাভ করিতে পারেন । তজ্জন্য দুর্জন- 
সঙ্গ ও বহুশিষ্য গ্রহণরূপ জড়াভিমান কুফলই উৎপাদন 
করে! যাহারা অপক-যোগীর ন্যায় শিষ্যসংগ্রহাদি 
ইন্দরিয়-ভোগ-কাৰ্যেয ব্যস্ত থাকিয়া আত্রেন্িয়-তোষণ" 
কেই হরি-তোষণ’ বলিয়া ভ্রম করে, তাহাদিগকে 
ভীষণ অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই হরিদাস” 
ঠাকুরের ভজন বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রত্যেক আত্ম-কল্যাণেচ্ছত 


নু নান 
সাধকের উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন ও স্বয়ং শ্রবণানু 
বিহিত হইয়াছে । 


শ্ণুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচে 
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্‌ বিশতে হৃদি! 


ভিটতমৃ ! 
1৮77 








আদিখণ্ড- ষোড়শ অধ্যায় 


৩৪৫ 


ভজনস্থলে বিপ্রগণের লোকপাড়ক স্বালার মহাসর্পের অবস্থান ও বিষদ্কালা-বর্ণন__ 





হরিদাসের 
কারণ-নিদরেশ-বিচার_ 


বসিয়া করেন যুক্তি সব্ববিপ্রগণে । 

“ছুরিদাস-আ শ্রমে এতেক জ্বালা কেনে 0৮১৭৭ ॥ 

গ্রামবাসী বিষবৈদ্যগণের তথায় বিষধর-সর্পের 
অবস্থান-নিদেশি_ 

সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহা-বৈদ্যগণ ৷ 

তা’'রা আসি’ জানিলেক সর্পের কারণ ॥ ১৭৮ ॥ 

বৈদ্য বলিলেক,_“এই গোফার তলায় ৷ 

এক মহা নাগ আছে, তাহার স্বালার ॥ ১৭৯ ॥ 

রহিতে না পারে কেহ,__কহিলু নিশ্চয় । 

হরিদাস সত্বরে চলুন অন্যাশ্রয় ৷৷ ১৮০ ॥ 


সর্প বা ক্র.র-কপটের সন্গত্যাগার্থ হরিদাসকে অনুরোধ 
করিতে সকলের গমন-_ 


সর্পের সহিত বাস কভু যুক্ত নয় । 
চল সবে কহি’ গিস্সা তাহান আশ্রয় ৷” ১৮১ ॥ 
সর্গ বাক্রুর কপটপূর্ণ তদীয় হরিভজনস্থ।ন-ত্যাগার্থ সকলের 
হরিদাসকে সর্পবৃত্াত্ত-বর্ণন-__ 
তবে সবে আসি’ হরিদাস-ঠাকুরেরে ৷ 
কহিল ব্রত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে ৷ ১৮২ ॥ 





ডাঃ ২৮৪ শ্লোকের তাৎপর্যানুসারে জগদ্গুরু বৈষ্ণ- 
বাচার্যয-মুক্তকুলশ্রেঠ ঠাকুর মহাশয় নামি-কৃষ্ণের 
সহিত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিস্ট্য ও লীলার 
অভেদ-বৃদ্ধিতে স্বয়ং কুষ্ণনামের কীর্তন-শ্রবণমূখে 
দিনা লোকশিক্ষা দিয়াছেন। 
[মাপরাধশূন্য সন্মুখরিত শ্রীনামের শ্রবণ ও 
রর রে পরিহার করিয়া জড়েন্ডিয়-তর্পণার্থ নিজে- 
ন ংসার-বাসনা-গ্রস্ত অশুদ্ধ ভোগচিত্তে লীলা- 
শের কৃল্লিম অনুকরণ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের 
সি অনুকরণ-চেম্টা-_-ভগবৎসেবা- 
* এল বিষয়ভোগ-পিপাসা মাত্ৰ৷ 
ও হরিনামাচার্ষ্য প্রচারকবর শুদ্ধসত্হাদয় 
হা অবস্থান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 
ীচিলেন, টা ডা কীত্তন-দ্বারা আরাধনা করিতে 
গালোক ভায়”__ 25 
তাৎপর্য, বির রঃ মহাজন-জিথিত বাক্যের অপ্রারুত 
| বি রে SERS নামস্বরূপ নামি- 
হই গুদ্ধসত্ব-বৈকুণ্ঠধাম বলিয়া প্রতীত 


--8৪ 


“মহা-নাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে ৷ 
তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে ॥ ১৮৩ ॥ 
সর্প বা কগটাধ্যষিত তদীয় ভজনস্থল ত্যাগপূর্রবক হরিদাসকে 
অন্যত্র গমন ও অবস্থানার্থ অনুরোধ- 
অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয় । 
অন্য স্থানে আসি’ তুমি করহ আশ্রয় 10৮ ১৮৪ ॥ 
নামৈকনিষ্ঠ মহাভাগবত হরিদাসের উত্তর ; তাহার 
দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত ভয়-রা হিত্য-__- 
হরিদাস বলেন,_“অনেক দিন আছি । 
কোন জ্বালা-বিষ এ গোফায় নাহি বাসি ॥১৮৫। 
আকুতদ্রোহিত্ব ও পরদুঃখ-দুঃখিত্ব বশে ঠাকুরের 
সপাবাস-ত)গের সঙ্কল- 
সবে দুঃখ,_তোমরা যে না পার’ সহিতে ! 
এতেকে চলিমূ কালি আমি যে-সে-ভিতে ॥১৮৬৷৷ 
সর্পের অবস্থান-সত্বে স্বীয় স্থান-ত্যাগ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প এবং 
সকলকে কৃষ্ণেতর প্রজল্লত্যাগপৃব্বক অনুক্ষণ কেবল 
কুষ্ণকীর্তনে অনুরোধ 
সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয় ৷ 
তেঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয় ৷৷ ১৮৭ 


১৮০। যাহারা ঠাকুর হরিদাসের দর্শনের 
নিমিত্ত তাহার-ভজন-কুটীরে আসিত, তাহারা মহা- 
সর্পের বিষদ্বালায় ক্লেশ বোধ করত । কোথা হইতে 
এই তাপ-স্বালা আসিতেছে,_পূর্ব্বে তাহারা তাহা 
জানিতে পরে নাই । পরে বিষ-বৈদ্যগণকে আনাইয়া 
হরিদাস-ঠাকুরের কুটীরের ভিভি-তলে সর্পের অনু- 
সন্ধান করিল! অপর কেহই সেই কুটীরে বিষ- 
জ্বালার তাপাধিক্য-নিবন্ধন বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত 
না; কিন্ত নামৈকপরায়ণ অব্যর্থকাল হরিদাস-ঠাকুরের 
উহাতে কোন-প্রকার অসুবিধাই হয় নাই। ভয়ঙ্কর 
বিষধর সর্পের ন্যায় ক্রুর খলের সহিত একন্রবাস 
কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে বিচার করিয়া আগন্তক ব্যক্তি- 
গণ হরিদাসকে অন্য কোন একস্থানে গমন করিবার 
জন্য অনুরোধ করিল । 

১৮৬-১৮৮ ! হরিদাস তদুত্তরে বলিলেন,__“সর্পের 
বিষ-জ্বালার জন্য আমার কোনই অসুবিধা নাই! তবে 
তোমরা যখন আমার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তখন 
তোমাদের হিত ও সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত আমি 


অন্যত্ৰ চলিয়া যাইতেছি ৷ হয় সর্প, না হয় আমি 






৬৪৬ 


তবে-আমি কালি ছাড়ি” যাইমূ সব্বথা ৷ 

চিন্তা নাহি, তোমরা বলহ ক্রষ্ণ-গাথা ॥”১৮৮৷৷ 

সকলের কৃষ্ণকীর্তনকালে তথায় এক আশ্চর্য্য সংঘটন-__ 

এইমত ক্ঞ্ণকথা-মঙগল-কীর্তনে ৷ 

থাকিতে, অভভূত অতি হৈল সেইক্ষণে ৷ ১৮৯ ॥ 

মহাভাগবত হরিদ।সের স্থানত্যাগ-সঙ্কন্প-শ্রবণে মহাসর্পের 
সায়ংকালে ভজনকুটীর-ত্যাগ ও স্থানান্তরে প্রস্থান 

‘হরিদাস ছাড়িবেন” শুনিঞা বচন । 

মহানাগ ছাড়িলেন স্থান সেইক্ষণ ॥ ১৯০ ৷ 

গর্ভ হৈতে উঠি’ সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে ৷ 

সবেই দেখেন,_চলিলেন অন্য-দেশে 1 ১৯১ ৷ 

মহাসর্পের ভীষণ সোন্দর্যা-বর্ণন-_- 

পর'ম-অডুত সর্প__মহী-ভয়ঙ্কর ৷ 

পীত-নীল-শুর্ বর্ণ__পরম-সুন্দর ৷৷ ১৯২ ॥ 

মহামণি জুলিতেছে মস্তক-উপরে ৷ 

দেখি’ ভয়ে বিপ্রগণ “কৃষ্ণ ক্ুষ্ণ' মরে ॥ ১৯৩ 

সর্পের প্রস্থানে বিষদ্রালার অভাব ও বিপ্রগণের হর্ষ 

সর্প লে চলিয়া গেল, জ্বালা নাহি আর ৷ 

বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার ॥ ১৯৪ ॥ 


লী ১৮ ২৯ইিিল 
আগামী কল্যই এ স্থান ছাড়িয়া যাইব। তোমরা 


ক্কষ্ণেতর প্রজল্প-কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণ 
গান করা? 


চিন্তা নাহি...কৃষ্ণগাথা,_এতণপ্রসঙ্গে (ভাঃ 
১১৯১৫ শ্লোকে ) মহারাজ পরীক্ষিতের প্রয়োপবে- 
শন কালে অসংখ্য রাজি, মহষি, দেবষি ও ব্রক্মষি- 
গণের প্রতি তাহার এই উক্তি আলোচ্য--“দিজমুনি- 
তনয় শু্ি-প্রেরিত কুহক তক্ষক আসিয়া আমাকে 
দংশন করুক, ক্ষতি নাই, আপনারা কৃষ্ণেতর অন্য 
সমস্ত প্রজল্পময় কথালাপ পরিত্যাগ করিয়া সব্ববক্ষণ 
হরিকথা গান করিতে থাকুন ! 


__ ১৯১! সন্ধ্যার প্রবেশ,__সন্ধ্যারভ্ত সময়ে, সায়ং- 
প্রাক্কালে । 

১৯৫ ৷ হরিদাস-ঠাকুরের এশ্বয্য ও উঁদার্য্য- 
প্রভাবে মহাসর্পের নির্গমন-দর্শনে যোগ-বিভুতিপ্রিয় 
কুষ্ণভ্তি-বিমুখ নাস্তিক ব্ৰাহ্মণগণেরও তাঁহার প্রতি 
বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল । কর্ম্মফলবাধ্য যমদণ্যু শৌন্রু- 
্রা্মণগণ মনে করিয়াছিলেন যে, সামান্য জীব যেরূপ 
_ প্রারন্ধ-পাপের ফলে ব্রাক্মণেতর-কুলে জন্মগ্রহণ করে, 
হরিদাস-ঠাকুরও যখন সেইরূপ দুক্চুতিঠেটফলে যবন- 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





হরিদাসের যোগৈহর্যা-প্রভাব-দর্শনে বিপ্রগণের ত 
শ্রদ্ধ।তিশয্য_ 
দেখি’ হরিদাস ঠাকুরের মহা-শক্তি ৷ 
বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তরে ভক্তি ॥ ১৯৫ ॥ 
মহাভাগবত হসিদাসের মাহাত্রা-বর্ণন__ 
হরিদাস-ঙ।কুরের এ কোন্‌ প্রভাব । 
ঘা"র বাক্যমান্রে স্থান ছাড়িলেক নাগ ॥ ১৯৬ ॥ 
যার দুষ্টিমান্রে ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন। 
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন ॥ ১৯৭ ॥ 
জনৈক ডঙ্কের (সর্প-ক্রীড়কের) আখ্যান 
আর এক, শুন, তা’ন অদ্ভুত আখ্যান ৷ 
নাগরাজ ঘে কহিলা মহিমা তাহান ৷ ১৯৮ ॥ 
জনৈক আঢ্যের গৃহে উক্ত সর্পদষ্ট ডক্কের নৃত্য 
একদিন বড় এক লোকের মন্দিরে ৷ 
সপক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে ॥ ১৯৯ ॥ 
ডক্কের চারিদিকে তদুচ্চ।রি তমন্ত্রপ্রভাবে তদীয় 
সঙ্গিগণের বাদ্যসহ গীত-গান__ 
মৃদজ-মন্দিরা গীত-_তা'র মন্ত্র ঘোরে । 
ডঙ্ক বেড়ি’ সবেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২০০ ॥ 


ত্প্রাতি 





গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি পুণ্যবান্‌ প্রাকৃত 
ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট । এক্ষণে তাহার কৃপা- 
দেশাপেক্ষায় করযোড়ে দণ্ডায়মান আনায়স-লব্ধ 


যোগৈশ্বৰ্য্য দর্শন করিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
মনে করিলেন । 


১৯৬। ভূতোদ্বেগকারী হরি_বিমুখ ভোগাযঞ্জ 
পরহিংসক ব্যক্তিগণই সর্প-দংশন-দ্বারা হিংসিত হয়ঃ 
পরন্ত ঠাকুর-হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবত বৈষবের 
এতদূর অমিত-প্রভাব যে, তাদুশ হিংস্র ভয়ানক বিষণ 
ধর সর্পও তাঁহাকে কোনও প্রকার ভীতি বা হি 
্রদর্শনমুখে উদ্দেগ-প্রদান দূরে থাকুক, তীহার সব্থ 
জনহিতকর আদেশ সবর্বদা নতশিরেই পালন করে! হ্‌ 

১৯৭। যাহার প্রতি হরিদাস-ঠাকুরের না 
হয়, তিনিই শুন্ধনামাশ্রয়ে নামাপরাধ-রহিত রি 
অনুক্ষণ হরিসেবা-পরায়ণ হন ; সুতরাং তাঁহার রি 
বুদ্ধির মূলবীজরূপিণী অবিদ্যাগদ সমূলে বিনষ্ট বার 
হরিদাস ঠাকুরের রুপা ও সেবন-প্রভাবে এ 
তাহার বাধ্য হইয়া গড়েন । ক _বির্ন- 

২০০ । জর্প-ক্ষত,__সর্প-দচ্টট ; a 
দত্ত সর্পের দংশনের সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্র-প্রভাবে স 








আদিখপণ্ড-_যোড়শ অধ্যায় 
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7 কমা হরির 
রিদাসের আগমন ও ডক্কের নৃত্যদর্শন_ কুষ্ণপ্রেমাবেশে হরিদাসের ভূ-লুষ্ঠন ও সান্তিক- 


দৈবাৎ হু 
টদবগতি 
ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হ 
্বান্প্রভাবে নবশ 
নদ্য-শরীরে নাগ-রাজ মন্ত-বলে | 
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে ॥ ২০২ ॥ 
ডন্ধপন্লিগণের করুশ-রাগে কালিয়হুদ্রে কৃষ্ণের 
কালিয়নাগ-দমন লীলা-গান_ 
কালিয়দছে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে । 
সেই গীত গায়েন কারুণ্য-উচ্চ-স্বরে ॥ ২০৩ ॥ 
কুষ্করুপা-মহিমা-শ্রবণে হরিদাসের ভূপতন ও মৃচ্ছ'-_ 
] গুনি’ নিজ-প্রভুর মহিমা হরিদাস ! 
পড়িলা মৃচ্ছিত হই’ কোথা নাহি শ্বাস ॥ ২০৪ ॥ 
সংডা-লাভান্তে হরিদাসের আনন্দ-হুক্কার ও নৃত্য_ 
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই, করিয়া হুঙ্কার ৷ 
আনন্দে লাগিল নৃত্য করিতে অপার ॥ ২০৫ ॥ 
হরিদাসের অপ্রাক্ৃত ভাব-মুদ্রাবেশ-দর্শনে ডঙ্কুর একপাশে 
সসম্ভ্রমে অবস্থান 
হরিদাস-ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া ৷ 
একভিত হই’ ডঙ্ক রহিলেন গিয়া ॥ ২০৬ ॥ 


তথায় আইলা হরিদাস ৷ 
ইন্না এক-পাশ ৷৷ ২০১ ॥ 
রীরে বাসুকির নৃতা_ 





সর্গাধিষ্ঠাতৃদেব বাসুকি-কর্তুক আবিষ্ট সর্প-ভ্রীড়ক। 
|. উঙ্ক_[ হিন্দী ‘ডংক্‌’ ফেণা,হল্‌)-শব্দজ ], যে ব্যক্তি 
৷ সাপ খেলায়, ‘সাপূড়ে’, আহিতুণ্ডিক ৷ 
সী মুদক্গ...ঘোরে,_যৃদঙ্গ ও মন্দিরার বাদ্যের সহিত 
{ ত এবং ডক্কের জপিত মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে মত্ত, মুগ্ধ, 
আবিষ্ট বা আচ্ছন্ন অবস্থায় । 
ও ! দৈবগতি,_উদ্দেশ্য রহিত হইয়া, যদৃচ্ছা- 
হা নাগরাজ,__বিষ্ণভক্ত শেষ, অনন্ত, বাসুকী । 
নি,_অধিম্ঠিত, আবিষ্ট ৷ 
ৰ মধ্যে ‘কালিয় 
= বশেষ তথায় কশ্যপ-পত্বী কদর 
i ষ-বীর্যা-প্রমত্ত “কালিয়*+নামক মহা- 
৬ কুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া সপরিবারে বাস 
খত। কালিয়-মহাসর্পে পু 
তু নাটা রি পের এবং কালিয়দহে শ্রীকৃষ্ণ- 
বৃত্তান্ত ভা নৃত্য)-লীলা-ক্ৰমে উহার দমন- 
্র বি রে ২৫শ অঃ ৪৭-৫২, ১৬শ অঃ 
কলি < ১-১২. শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 
লয়-সর্পের উপর চড়িয়া অখিল- 






ভাববিকার__ 

গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর-হরিদাস ৷ 

অদ্ভূত পুলক-অশ্ত-কম্পের প্রকাশ ॥ ২০৭ ॥ 

হ,রদাসের প্রেমন্ত্রন্দন, কৃষেঃ তদগতচিত্ত তা ও প্রেমাবেশ_ 

রোদন করেন হরিদাস-মহাশয় ৷ 

শুনিঞা প্রভুর গুণ হইলা তন্ময় ॥ ২০৮ ॥ 

প্রেমাবিষ্ট হরিদাসের চতুর্দিকে সকলের সহর্যে কুষ্ণ-গীত 

সসম্ভ্রমে ডক্কের একপাশে অবস্থান-_ 

হরিদানে বেড়ি’ সবে গায়েন হরিষে ৷ 

ঘোড়-হস্তে রহি’ ডঙ্ক দেখে একপাশে ॥ ২০৯ ॥ 

বহির্দশায় হরিদাসের অবতরণ, ডক্কের পুনঃ নৃত্যারস্ত_ 

ক্ষণেকে রহিল হরিদাসের আবেশ । 

পুনঃ আসি’ ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ ॥ ২১০ ॥ 
হরিদাসের অকৈতব নিরুপাধি কুষ্ণপ্রেম-দর্শনে সকলেরই হর্ষ_ 

হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ ৷ 

সবেই হইলা অতি আনন্দ-বিশেষ ॥ ২১১ ॥ 

সকলেরই স্ব-স্ব-দেহে তদীয় পবিত্র পদধুলি-লেপন-__ 
যেখানে পড়য়ে তাঁ’র চরণের ধূলি । 
সবেই লেপেন অঙ্গে হই’ কুতৃহলী ৷৷ ২১২ ॥ 


Es HOSS TT LTE 
কলাগুরু কৃষ্ণ যেমন তাণ্ডব-নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই 


প্রকার ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া ডঙ্ক উচ্চৈঃস্থরে কালিয়- 
নাগের প্রতি কৃষ্ণের দণ্ডদানছলে মহা-দয়া-সূচক গীত 
গান করিতেছিল। < £ 

২০৪-২০৮ ৷ হরিদাস-ঠাকুর একপার্থে থাকিয়া 
ডক্কের কৃষ্ণের করুণা-সুচক গীতি-গানে মুগ্ধ হইয়া 
উদ্দীপন-হেতু -অন্তর্দশায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন 
এমন কি, তাঁহার দেহে বাহা-ভ্ঞান-লক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস 
পর্য্যন্ত লক্ষিত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বহি- 
দশায় চৈতন্য লাভ করিয়া হুঙ্কার পূৰ্ব্বক ভগবতপ্রেমা- 
নন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাভাগবত বৈষ্ণব 
ঠাকুর হরিদাস কুষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন 
দেখিয়া অনস্তদেবাবিষ্ট ডঙ্ক স-সম্ভ্রমে একটু দুরে 
সরিয়া দীড়াইলেন । শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাবেশে ঠাকুর-হরিদাস 
প্রাকৃত অশ্চু-কম্প-পুলকান্বিত অপ্ৰাক্ৃত দেহে তন্ময় 
হইয়া খল-সর্পকুলে জাত মহা-ভ্রুর কালিয়-নাগের 
প্রতি কৃষ্ণের অতুলনীয় মহা-কারুণ্যগুণ শ্রবণ ও স্মরণ 
করিতে করিতে ভূমিতে লুষ্ঠন ও রোদন করিতে 
লাগিলেন ! 255 
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জনৈক ভণ্ড ধূর্ত কপট বঞ্চক আনুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়া 
বিপ্রাধমের আখ্যান; তাহার বৈষ্ণবগুরু হরিদাসের 
কুষ্ণপ্রীতি-মূলক অগ্রারুত ভাবমুদ্রাকে জড়ভোগ্য 
প্রাকুত-জা।নে অনুকরণ-সঙন্পস__ 
আর এক ঢজ-বিপ্র থাকি’ সেইখানে ৷ 
“মঞ্রিও নাচিম আজি” গণে মনে-মনে ৷ ২১৩) 
ভগ, ধূর্ত, কপট, বঞ্চক আনুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়া- 
গণের চিত্ত রত্তি-_ 
“বুঝিলাঙ,__-নাচিলেই অবোধ বব্্বরে ৷ 
অল্প মনুষ্যেরেও পরম-ভক্তি করে ৷” ২১৪ ॥ 
আনুকরণিক প্রারুতসহজিয়।র কৃত্রিম ভূ-পতন ও 
মুচ্ছা-ছল-_ 
এত ভাবি’ সেইক্ষণে আছাড় থাইয়া ৷ 
পড়িল যেহেন মহা-অচেম্ট হইয়া ॥ ২১৫ ৷৷ 
আনুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়ার ভূ-পতনমান্ত ক্রেংধবশে 
ডঙ্কের ভীষণ বেত্রাঘাত-রূপ আদর্শশিক্ষা-প্রদর্শন__ 
ঘেই-মান্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্য-স্থানে ৷ 
মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহা ক্রোধ-মনে ॥ ২১৬ ॥ 
আশে-পাশে ঘাড়ে-মুড়ে বেন্রের প্রহার । 
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক, রক্ষা নাহি আর ৷৷ ২১৭ ॥ 





২১৩-২১৮।॥ ভণ্ড, ধূর্ত, শঠ, বঞ্চক, কিতব, 
কপট, টন্গ-বিপ্র,-আনুকরণিক, প্রাকৃত-সহজিয়া- 
বিপ্রাধম। বিপ্রাভিমানে স্ফীত ও দুর্বৃদ্ধি-চালিত হইয়া 
সে মহা-ভাগবত বৈষ্ণব-ঠাকুরের অলৌকিক ভাব- 
ক্রিয়া-মুদ্রা স্বীয় অক্ষজ আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে কৃত্রিমভাবে 
অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করিল। সে মনে-মনে এইরূপ 
বিচার করিল,_-“সাধারণ মূর্খ লোকগুলি অন্ধবিশ্বাস- 
বশে কাহারও সামান্য ধর্মানুষ্ঠানেও কোনরূপ নৃত্য- 
গীত দর্শন ও শ্রবণ করিলেই নানাভাবে ভক্তি-প্রদর্শন- 
মুখে তাহাকে প্রচুর সম্মান করে৷ এইকারণে অহিন্দু- 
কুল-জাত সামান্য মানব ৫) হরিদাস-ঠাকুরকেই 
যখন এত অধিক পূজা সম্মান ও প্ৰতি৷ প্রদান করিল, 
তখন আমি একে হিন্দু-জাতির মধ্যে সব্বোচ্চ-বর্ণে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আবার যদি রঙ্গ।ভিনয়- 
মঞ্চের অভিনেতার ন্যায় কপটতা-সহকারে বৈষ্ণব- 
ঠাকুরের অলৌকিক অস্ট-সাত্বিক ভাব ও ক্রিয়া- 
মুদ্রাবলীর কৃত্রিমভাবে অনুকরণ-রঙ্ প্রদর্শন করিয়া 
নৃত্য করি, তাহা হইলে আমার লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ও 
সন্মান যে কতদূর বৃদ্ধি পাইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই! 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


তীব্র-বেন্রঘাতফলে আনুকরণিক প্রান্কতসহজিয়ার 
নিজমত্তি-প্রক।শ ও পলায়ন 
বেত্রের প্রহারে দ্বিজ জর্্জর হইয়া ৷ 
‘বাপ বাপ’ বলি’ শেষে গেল গলাইয়া ॥ ২১৮ ] 
ডক্কের নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তমনে নৃত্য, সকলের বি 
তবে ডঙ্ক নিজ-সুখে নাচিলা বিস্তর । 
সবার জন্মিল বড় বিস্মগ্স অন্তর ৷৷ ২১৯ ॥ 
ডক্কের নিকট সকলের অপ্রাকৃত ও প্রাকুতের প্রতি 
তদীয় আচরণবৈশিজ্ট্যের কারণ-জিক্তাসা__ 
যোড়-হস্তে সবে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক-স্থানে ৷ 
“কহ দেখি,__এ-বিপ্রেরে মারিলা বা কেনে ?২২০ 
হরিদাস নাচিতে বা ঘোড়-হসন্তে কেনে । 
রহিলা,_এ সব কথা কহ ত’ আপনে ?” ২২১॥ 
বৈষ্ণব_নাগরাজাবিষ্ট ডক্ক-কর্তৃক হরিদ।সের অপ্রাকৃত 
প্রেম-মুদ্রা মহিমা-কীর্ভন__ 
তবে সেই ডঙ্ক-মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ ৷ 
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব ॥ ২২২ ॥ 
কৈতব ও অকৈতবের গৃঢ় ভেদ-রহস্য-বর্ণনে ডক্কের প্রতিজা_ 
“তোমরা যে জিজ্ঞাসিলা,_এ বড় রহস্য! 
যদ্যপি অকথ্য, তবু কহিমূ অবশ্য ৷৷ ২২৩ ॥ 


ময়__ 


সামান্য-মানূষ (?) অশোক্র-ব্রাক্মণ ঠাকুর-হরিদাসের 
সামান্য একটু ভাব দেখিয়াই লোকে যখন তাহাকে 
এতদূর শ্রদ্ধা করিল, তখন আমি দেবশশ্া স্বয়ং শো 
্রাহ্মণ-তনয় হইয়া তাঁহার অপ্রারৃত ভাব-সুদ্রাকে 
ভ্যাংচাইলে না জানি কত প্রচুর পূজা-প্রতিষ্ঠা-সগ্মা- 
নাদি লাভ করিব ! আমি কৃত্রিম ভাবকেলি A 
আমার ক্ষুদ্র জড়প্রতিষ্ঠা অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবের প্রাকৃত 
বৈষ্ণবী প্ৰতিষ্ঠা হইতে নিশ্চয়ই বহুগুণে অধিক ডি 
এইরূপ মনে করিয়া, সেই পাষণ্ডী ধর্ম্মধ্বজী প্রা 
সহজিয়া রং, সং বা ঢং দেখাইবার জন্য সহসা EE 
আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল এবং পড়িয়। গিয়াই রি 
ভাবে সংজ্ঞা-হীনের ন্যায় ভাব দেখাইল । সেই চা. 
বিপ্র কপটতা প্রদর্শন করিয়া নিসর্গপিচ্ছিন বাধা 
ভাবাবাস দেখাইবামান্র ডঙ্ক স্বীয় রক 
ও অবরোধ-প্রযুক্ত নৃত্যের ব্যাঘাত-দর্শনে চাধ-বশে 
কাপট্য-কুনাট্য বুঝিতে পারিয়া আভা 
তাহাকে অতি-ভীষণভাবে প্রহার করিতে “তরি 
সেই পাষস্তীর দেহে, স্কন্ধে, মস্তকে, সু কাত 
নির্দয়ভাবে বেত্র-দ্বারা অনিশ্রান্ত কঠোর প্রহার 


Far 





আদিখণ্ড-__ষোড়শ অধ্যায় 


৩৪৯ 


| তা রাজার PT জা 555 SN 
| [ও অটৈতব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ- অপ্রাক্কৃত হরিজন-সহ প্রকৃতিজনের সাম্যবুদ্ধি-মূলে ব্যর্থ প্রতি- 


হরিদাসের অপ্রাক্ৃত ভাব-মুদ্ 


জন্য বৈষ্ণবপ্রতিষ্ঠ 
প্রতিষ্ঠা-জ্ঞানে তদনূচিকীর্ু ভণ্ড, ধৃত কপট, 


1_লাভ-দর্শনে উহাকে স্বভোগ্য জড়- 


বঞ্চক প্রাকৃতসহজিগ্নার ভূপতন-__ 

হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ । 

তোমরা ঘে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ ॥ ২২৪ ৷ 

তাহা দেখি? ও-তব্ৰাহ্মণ ঢাঙ্গাতি করিয়া ৷ 

পড়িলা মাৎস্য্য-বূদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া ৷৷ ২২৫ ৷৷ 
র্ষ-বণে ডঙ্কাধিষ্ঠিত মহানাগের অলৌকিক-নৃত্য ভঙ্গ করিতে 

ক্ষুদ্র ম্তয প্রাকৃতসহজিয়ার অসামর্থা__ 
আমার নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে ৷ 
মাহসর্্য-বুদ্ধেে কোন্‌ জনে শক্তি ধরে ? ॥২২৬॥ 


সা Se ad 


মি 


লাগিলেন। অবশেষে অতিরিক্ত বেভ্রাবাত-ফলে জর্জঁ- 
রিত হইয়া সেই কপট বিপ্রাধম “বাবা রে, মা রে, 
গেলাম রে’ বলিতে বলিতে পলাইয়া গেল ৷ 
২২৩। দর্শকরৃন্দ ডঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিল,__ 
‘হৈ ডঙ্ক, হরিদাস-ঠাকুর যখন অলৌকিক-নৃত্যের পর 
অকতব-ভাবাবেশে মৃচ্ছিত হইলেন, তখন তুমি কেন 
জোড়হত্তে একপাশে দীঁড়াইলে, আর এই প্রাকৃত- 
সহজিয়া যখন কপট কুত্রিম-ভাবাবেশ দেখাইয়া মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িল, তখনই বা তুমি কেন তাহাকে এরূপ 
নর্দয়ভাবে প্রহার করিলে £” তদুত্তরে ডক্কের দেহে 
ই অনন্তদে ডক্কের মুখ দিয়া সকলকে বলি- 
রঃ লা যে-বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা 
টা দন ও অনির্বচনীয়। নিতান্ত 
OR হইলেও আমি অবশ্যই সমস্ত-ঘটনাটী 
র সকলকেই জানাইয়া দিতেছি ৷? 
হিরিদাস-ঠাকুর _নিক্ষপট অপ্রাকৃত 
রি ITS আর এই বিপ্রাধম ঘৃণিত 
য়া। মিষ্কপট গুদ্ধভক্তের সহিত মিথ্যা 
সহডিয তা-মূলে তাহার অনুকরণ-চেষ্টাই প্রাকৃত- 
টি তর কুটিল-কুনাট্য । তত্ববিচারান- 
ভে টি নিকট এই প্রাকৃতসহজিয়া সহজে 
দেখাইয়া ত -লাভেচ্ছায় কাপট্য-কুনাট্য-চে্টা 
দ্বৈষ - < ভাগবত বৈষ্ণবঠাকুরের প্রতি হিংসা, 
মুলে কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিতে 
আমি ইহার প্রচুর দণ্ড বিধান করিয়াছি ৷” 
এই ব্রান্মণকুবের ন্যায় পাষস্তি-ভগ্গণ 


আর রি বি? পরী উপ রত লা ক গাপটিল রা টাল 


রর 


বাওয়াতেই 
২২৮] 





দ্বন্ৰিতা-ফলে প্রারুতসহজিয়ার ভাগ্যে প্রহার-লাভ-_- 
হরিদাস-সঙ্গে স্পদ্ধা মিথ্যা করি’ করে । 
অতএব শাস্তি বহু করিলু উহারে ॥ ২২৭ ৷ 

জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহার্থ কৃত্রিম অনুকরণ-চে্টা__ 

“বড় লোক করি’ লোক জানুক আমারে ৷” 
আপনারে প্রকটাই ধর্ম-কর্ম করে ৷৷ ২২৮ ॥ 
জড়াহঙ্কার ও প্রতিষ্ঠ।শা-রাপ কৈতব কুষ্ণপ্রীতির অভাব-__ 
এ-সকল দাস্তিকের ক্ষ প্রীতি নাই৷ 
অটৈতব হইলে সে ক্ৰষ্ণভক্তি পাই ৷৷ ২২৯ ৷৷ 
ভত্তরাজ হরিদাসের অকৈতব নৃতা-্দর্শনে অনর্থ-নিরৃত্তি__ 
এই যে দেখিলা,__নাচিলেন হরিদাস ৷ 
ও-নৃত্য দেখিলে সব্ব্ববন্ধ হয় নাশ ॥ ২৩০ ॥ 





‘লোকে তাহাদিগকে ‘মহৎ’ বা ‘ভক্ত’ বলিয়া জানুক”, 
_এই দুরভিসন্ধিবশে লোক-প্রতারণা-কল্ে ‘ভণ্ডামি’ 
দেখাইয়া কৃত্রিম প্রতিবিশ্ব ভাবাভাস-সমূহ প্রদর্শন 
করে ৷ এতৎপ্রসঙ্গে ‘বকত্রতী’র সংজ্ঞা--'অধোদৃষ্টিনৈ- 
কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ ৷ শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ 
বকব্রতচরো দ্বিজঃ ॥ এবং “বৈড়ালব্রতীকে'র সংজ্ঞা 
_-ধন্ধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছ।দ্মিকো লোকবঞ্চকঃ । 
বৈড়াল-ব্রতিকো জেয়ো হিংস্রঃ সব্বাভিনিন্দকঃ ॥'-- 
আলোচ্য । 

২২৯1 যাহারা মহাভাগবত-বৈষ্ণবের অলৌকিক 
ভ্রিয়া-মুদ্রার কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিয়া ‘ভক্ত’ 
বলিয়া জড়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছ। করে, ভগবচ্চ- 
রণে তাহাদিগের কোনরূপ সেবা-প্রবৃত্তি নাই । নিজে- 
দের জড়-ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে তাহারা দম্ভবশে কৃষ্ণ- 
ভক্তের সজ্জা গ্রহণ করিলেও বাহিরে তাহাদিগের 
তাদ্‌শ কৃত্রিম ভক্তিমুদ্রা-প্রদর্শন-চেম্টা_-লোক-বঞ্চন- 
মূলেই জাত৷ যে-স্থলে সেইপ্রকার ধর্মধ্বজিত্ব, বিড়াল- 
ব্রতিত্ব বা বকধন্মিত্ব নাই, সেইস্থলেই অকৈতব কৃষ্ণ- 
ভক্তি; আর যে স্থলে সেইসকল দোষ বর্তমান, সেই- 
স্থানেই দত্ত, কৈতব বা কুফ্ণসেবা-ব্যতীত অন্য দুরভি- 
সন্ধি বা অবান্তর উদ্দেশ্য! 

২৩০-২৩১। সেবোন্মখ বৈষ্ণবের কুষ্কপ্রীতি- 
বাঞ্ছাময় নৃত্য-দর্শনে দর্শক-গণের ভববন্ধন বিনষ্ট 
হয়, আর প্রারুৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম ক্রিয়া-মুদ্রা। তাহার 
ভববন্ধন-ক্রেশেরই বর্ধক ! বৈষ্ণবের কৃষ্ণেন্দরিয়প্রীতি- 
বাঞ্ছাময় নৃত্য-দর্শনে বৈষ্ণবোচিত নিফপট ভাবেরই 


৩৫০ 


০ সত 


ভক্তের অকৈতব-প্রেমাবেশে নৃত্য-দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধার_ 

হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে । 

ব্ৰহ্মাণ্ড পবিত্ৰ হয় ও-নৃত্য-দর্শনে ॥ ২৩১ ॥ 

হরিদাস যথার্থই সার্থকনামা অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণগত-চিত্ত_ 

উহান সে যোগ্য পদ ‘হরিদাস’-নাম । 

নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান ৷৷ ২৩২ ॥ 

ঠাকুরের জীবে অমন্দোদয়া-দয়া ও প্রভুর প্রত্যেক অবতারে 
ভগবল্লীলা-সহায়ত্ব ও পরিকরত্ব__ 

সব্বভূতবৎসল, সবার উপকারী ৷ 

ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি-জন্মে অবতারী ॥ ২৩৩ ৷ 

নিরন্তর বিষ্ণ-বৈষ্ণবে প্রীতি ও কৃ:ষ্ণতর-পথ-বৈম্খ্য_ 

উীহি সে নিরপরাধ বিষ্ণ-বৈষ্ণবেতে । 

স্বপ্নেও উঁহান দৃষ্টি না যায় বিপথে ৷৷ ২৩৪ ॥ 

লবমান্ত্র হরিদাস-সঙ্গফলেই জীবের কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি-_ 

তিলার্ঘ উহান সঙ্গ যে-জীবের হয় । 

সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপাদপদ্ধাশ্রয় ॥ ২৩৫ ॥ 





উদয় হয়, আর আনুকরণিক ভণ্ডের তাদৃশী তৌধ্য- 
ন্রিক চেষ্টা জগতে কুফলই উৎপাদন করে । ঠাকুর- 
হরিদাস যখন অপ্রাকৃত নৃত্যলীলা প্রদর্শন করেন, 
তখন তাঁহার নিফপট-প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহার 
সহিত পরিকর কৃষ্ণ-চন্দ্র নৃত্য করেন । জগতের 
সৌভাগ্যবন্ত জনগণ সেই অপ্রাকৃত নৃত্য-দর্শনে বহু- 
জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া ভক্ঞ্যন্মখী 
সুরুতি লাভ করিয়া শুদ্ধ হয় । 
২৩২1 নিরবধি...উহান,__ভাঃ 
শ্লোক দ্রম্টব্য ৷ 
২৩৩। হরিদাস-ঠাকুর সব্বপ্রাণীতে স্মেহদুঙ্টি- 
সম্পন্ন এবং স্থাবর ও জঙ্গম, সকলেরই উপকারী ৷ 
ভগবানের প্রপঞ্চে প্রত্যেক অবতার-কালে তিনিও 
অবতরণ করেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ লীলা-সচিব পার্ষদ | 
২৩৪ ৷ হরিদাস-ঠাকুর সাক্ষাদ্ভগবৎপার্ষদ 
বলিয়া বিষ্-বৈফবের নিকট কোনপ্রকার অপরাধে 
অপরাধী নহেন। সাধারণ প্রাকৃত-মানবের ন্যায় 
তাহার কৃষ্ণ সেবনময়ী চেষ্টা কখনই, এমন কি, স্বপ্ন- 
কালেও বিপথে ধাবিত হয় না। 
২৩৫। অত্যন্প-সময়ের জন্যও যদি কোন জীব 
জন্ম-জন্মান্তরীণ পূঞ্জপূঞ্জ মহা-সৌভাগ্য-ফলে হরিদাসের 
সঙ্গ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি ভগবানের পাদপদ্ম 
অবশ্যই লাভ করিবেন 


৯18।৬৩-৬৮ 


স্রীশ্রীচৈতন্যভ'গবত 


৮৬৭৮০... 
ব্রক্মা-শিবে। হরিদাস-হেন ভক্ত-সঙ্গ ৷ 
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥ ২৩৬ ॥ 
অপ্রার্রুত-বস্ত ভগবান্‌, ভক্তি, ভক্ত ও ধাম প্র 
হইয়াও প্রাকৃত প্রাপঞ্চিক গুণ-সংস্পর্শহীন-_ 
“জাতি, কুল, সব__নিরর৫থক' বুঝাইতে ৷ 
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ ২৩৭ ॥ 
নীচকুলোভূত বিষ্ণতত্ববিৎ ভক্ত নীচ-সম নহেন, গরন্ত 
স্ব্বজীব-গুরু = 
‘অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয় ৷ 
তথাপি সে-ই সে পৃজ্য'_সব্বশাস্রে কয় ॥ ২৩৮ 
মহা-কুলপ্রসূত হইয়ও কুষ্ণভক্তিহীন বাক্তির নিজ-নিজ 
প্রাকৃত কুলকশ্ম-দ।রাই নিরয়লাভ-_ 
“উত্তম-কুলেতে জন্মি’ শ্ৰীকৃষ্ণে না ভজে। | 
কুলে তা'র কি করিবে, নরকেতে মজে ॥”২৩৯৷ । 


স্পা, পশি 


পচে অবতীর্ণ 


২৩৬1 হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবত ভক্তের সগ ] 
লাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য ব্রক্মাদি দেবগণ সর্বদা | 
কৌতৃহলবিশিষ্ট ৷ ূ 

২৩৭ ৷ প্রাকৃত সদসতকর্মম-ফলে বদ্ধজীব উচ্চা- র 
বচ-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, উহা কেবল জীবের কর্ম 
ফল-ভোগের নিদর্শন-মান্র ৷ পর মার্থ-বিচারে বর বা 
প্রাকৃত বংশমর্ধযাদার যে কোন মূল্যই নাই 
পরমসত্য জগতের সকলকেই জানাইবার জন্য মন" 
ময় ভগবানের মঙ্গলেচ্ছ।-ভ্রুমে হরিদাসঠাকুর যবণ | 
বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রঃ 

২৩৮1 কর্্রফলের উত্তমতার বা রা 
নির্দেশ উত্তম বা অধমবংশে উদ্ভবের দারা রর 
হয়, কিন্তু জীব স্বরাপতঃ বিষ্ণুভক্ত বলিয়া চর 

বংশ-পরিচয়ে ছোট বা বড় থাকিলেও টা 
পরিমাণ-অনুসারেই উত্তম’ বা “অধম? রা ন 
বেন,_ইহাই সকল সাত্বত-শাস্ত উচ্চৈঃস্ 





বের 
য জী 

করেন। নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ বে ভাব 
বিফুভক্তিতে অধিকার হইবে না, এরূপ ত অভ্র 


কুলজাত ব্যক্তি বৈষ্ণব হইলে উচ্চকুলো্ড্‌ 

পৃজ্য গুরুদেব, ব্রাহ্মণ ! গা 
২৩৯। সংৎকৰ্ম্মফলে অতি উত্ত মকুলে 

করিয়াও ভগবস্ভজনে পরাওসুখ হইলে ডা রর 

লাভ অবশ্যস্তাবী ৷ ভাঃ ১১৫1৩ শ্লোকে 


! 








আদিখণ্ড- ষোড়শ অধ্যায় 


AAS 
৮ 


পক্ষ কুষ্চভজনমহিমা-সৃচক 


নোরর্যখুতশ্রী-নির€ EEE 
দর্শনার্থই হরিদাসের 


জড় 2 
শাল্তবাক্যের যথাথ-প্র 


প্রপঞ্চে অবতার = 
এই লব বেদ-বাক্যের সাক্ষী দেখাইতে ৷ 
জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে 1২৪০1) 
হেয়কুলোডূত দেবদ্বিজ-বন্দ্য প্রহলাদ ও হন্মানেরদৃঙ্টাত্ত-_ 
প্রহলাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনৃমান্‌ ॥ 
এইমত হরিদাস নীচ-জাতি নাম ॥ ২৪১ ! 
শ্রীনামাচার্য্য হরিদাসের দেবাদি-বাঞ্ছিত সুদুর্লভ 
সঙ্গমহিমা-বর্ণন_ 
হরিদাস-স্পশ বাঞ্ছা করে দেবগণ ৷ 
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥ ২৪২ ৷ 
ভক্তুড়ামণি হরিদাস-দর্শন মান্র জীবের অবিদ্যা-নাশ__ 
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস ৷ 
ছিণ্ডে’ সব্্বজীবের অনাদি কর্মপাশ ৷৷ ২৪৩ ৷ 
হরিদাস-পদাশ্রিত বাক্তির দর্শনেও ভব-বন্ধ-নাশ__ 
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন! 
তনে দেখিলেও খণ্তে’ সংসার-বন্ধন ॥ ২৪৪ ॥ 
হরিদাস-মহিমা_-অসীম, অনন্ত ও অপার__ 
শত-বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা ৷ 
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা ॥ ২৪৫ | 


39081015859 
নিমির প্রতি শ্রীনবযোগেন্দ্রের অন্যতম চমসের উক্তি 


“য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্সপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্তা- 
বজানস্তি স্থানাদৃত্রস্টাঃ পতন্ত্যধঃ 1” 

২৪১-২৪২1 যেরূপ বিষ্তুবিদ্বেষি-দৈত্যকুলে 
্রীপ্রহলাদ এবং গশ্তকুলে শ্রীহন্মান্জী জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার অবর য্বনকুলে ঠাকুর- 
রে ত ইচ্ছা-মতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন । সাধা- 
টি দেবগণকে স্পর্শ করিয়া এবং গঙ্গ য় 
ত সি য়া পবিত্রতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন । 
গতিত এ এমন কি, বিষ্পদোভবা পরম 
স্বদের ও মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবাচাষ্য 

ময় হরিদাস-ঠাকুরকে স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতে 
সচ্ছা করেন। 

২৪৩। হরিদাসকে স্পর্ণন দূরে থাকুক, তাহাকে 


দর্শন 
খু করিলেই জীবের অনাদি অবিদ্যা-বন্ধন-সূত্র তৎ- 
গাৎ বিচ্ছিন্ন হয় । 


২৪ ্ 
৪1 নামাচাধ্য-হরিদাসকে যাহারা অপ্রাকৃত 


৩৫১ 


হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাল্‌ দর্শকগণের সৌভাগ্য বর্ণনপ্ব্বক 
ডক্কের দৈন্যোক্তি__ 

ভাগ্যবন্ত তোমরা সে, তোমা” সবা হৈতে ৷ 

উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে ॥ ২৪৬ ॥ 

হরিদাসের নামোচ্চারণমান্ত্র জীবের পরমপদ-লাভ_ 

সরুৎ যে বলিবেক হরিদাস-নাম ৷ 

সত্য সত্য সেহ যাইবেক ক্ৃষ্ণধাম ৷৷” ২৪৭ ॥ 
ভগবভ্রন্ত-সর্পাবিষ্ট ডঙ্কের মুখে হরিদাসের-কীর্তন-মাহাত্মা- 

শ্রবণে সজ্জনগণের হষ-_ 

এত বলি’ মৌন হইলেন নাগরাজ ৷ 

তুষ্ট হইলেন শুনি’ সঙ্জন-সমাজ ॥ ২৪৮ ॥ 

হেন হরিদাস ঠাকুরের অনুভাব । 

কহিয়া আছেন পূৰ্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব-নাগ ॥ ২৪৯ ॥ 

সবার পরম-প্রীতি হরিদাস-প্রতি ৷ 

নাগ-মুখে শুনি’ হরষিত হৈল অতি ॥ ২৫০ ॥ 

প্রভূ-কর্তৃক নাম-প্রেমবিতরণ-লীলা-প্রকাশ না হওয়া- 

পর্য্যন্ত হরিদ।সের শ্রীনাম-সেবনাচার-__ 

হেনমতে বৈসেন ঠাকুর-হরিদাস । 

গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ ৷৷ ২৫১ ৷ 
সৰ্ব্বত্ৰই কৃষ্ণভক্তি-রাহিত্য ও কৃষ্ণকীর্তনের দিগৃজ্তানলেশাভাব_ 

সৰ্ব্বদিকে বিষ্ণুভক্তি-শূন্য স্বজন ৷ 

উদ্দেশো না জানে কেহ কেমন কীর্তন ॥ ২৫২ ॥ 


গুরু-বুদ্ধি করেন, সেই হরিদাস-ভক্তগণকে দেখিলেও 
বদ্ধজীবের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয় । 

২৪৫-২৪৬ ৷ নাগরাজ-মন্ত্রসিদ্ধ ডঙ্ক বলিলেন, 
“তোমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবন্ত ; তোমাদের প্রশ্নজিজ্ঞাসা- 
ফলেই আজ আমার মুখে ভগবভভ্তের কিঞ্চিৎ গুণ- 
মহিমা কীত্তিত ও প্রকাশিত হইল । আমি যদি শত- 
বর্ষকাল শতমুখে ঠাকুর হরিদাসের অপ্রাকৃত শুণ- 
মহিমা-রাশি গান করি, তাহা হইলেও তাহার অন্ত বা 
শেষ পাইব না 

২৪৭। একবারও যিনি ‘হরিদাস’-_এই 
অপ্রারুত-চিন্ময় বৈষ্ণব-ঠাকুরের নামটী উচ্চারণ 
করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবদ্ধাম লাভ করিবেন । 

২৫২1 বিষয়ি-জনগণের সৰ্ব্বদাই হরি-বিক্সৃতি 
বর্তমান, তাহারা কোন-না-কোন-উপায়ে হরিসমরণ- 
ময়ী ভক্তি হইতে বহুদূরে থাকিয়া নিজেন্দ্িয়-তর্পনপর 
ভোগে প্ৰমত্ত থাকে৷ তৎকালে জগতে মায়া-মুত 
লোকসকল নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে অতিশয় ব্যস্ত 





৩৫২ 
বি ৬৬২৬৩৬৬৮৯ 
সব্বন্রই বিষ্ণভক্তির অভাব এবং বৈষ্ণবের প্রতি অবজা, 
বিরোধ বা বিদ্বেষ 
কোথাও নাহিক বিষ্ণভক্তির প্রকাশ ৷ 
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস ॥ ২৫৩ ৷৷ 
দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণের একত্র একসঙ্গে নিজ্জনে 
পরস্পর কুষ্ণকীর্তন__ 
আপনা-আপনি সব সাধুগণ মেলি’ ৷ 
গায়েন শ্রীকুষ্ঃনাম দিয়া করতালি ॥ ২৫৪ ॥ 
তক্তগণের নিঃসঙ্গ কীর্্নে পাষস্তিগণের 
বিদুপাস্ফালনোক্তি__ 
তাহাতেও দুম্টগণ মহা-ক্রোধ করে ৷ 
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি’ বল্গিয়াই মরে ৷৷ ২৫৫ ॥ 
ঈশ্বরবিরোধী নাস্তিক পাষণ্তিগণের মায়া-বশে মোহ-হেতু 
বিপরীত উক্তি ; বিশ্ববন্ধু উচ্চ হরিকীর্তনকারীকে 
বিশ্ববেরি-জান__ 
“এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ । 
ইহা সব’ হৈতে হ’বৰে দুভিক্ষ প্রকাশ ৷৷ ২৫৬ ॥ 
*আত্মবন্মন্যতে জগৎ’ নীতির অনুসরণে বিশ্ববন্ধু বৈষ্ণবকেও 
নিজেদের ন্যায় উদর-ভরণ-লম্পট বঞ্চক 
ভিক্ষুকরূপে দর্শন_ 
এ বামনগুলা লব মাগিয়া খাইতে ৷ 
ভাবুক-কীর্তন করি” নানা ছল পাতে ॥ ২৫৭ ॥ 


হইয়া সম্পূর্ণভাবে বিষ্ণতক্তিশৃন্য হইয়া পড়িয়াছিল । 


হরিদাসঠাকুর কি-নিমিত্ত হরিনাম-সঙ্গীত্তন করিতে- 
ছেন, তাহার কি মহান্‌ অভিপ্রায়_-তাহা কেহই 
বুঝিতে পারে নাই; যেহেতু শ্রীগৌরসুন্দর তখনও 
জগতে কৃষ্ণনাম-প্রেম ভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ 
করেন নাই । 

২৫৩।॥ তৎকালে হরিকথা-কীর্তনের অভাবে 
লোকগুলি বিষ্ভক্তিশ্ন্য হইয়াছিল, সৃতরাং বৈষ্ণবের 
সব্বোচ্চ-পদবী বুঝিতে না পারিয়া তাহারা বৈষ্ণবকে 
বিদ্ূপ ও পরিহাস করিত । 


২৫৭1 দুঃসঙ্গ বর্জনপৃব্বক সঙ্জন-ভক্তগণ 
সকলেই একত্র মিলিত হইয়া হরিনাম-সঙ্কীর্তন 
করিলেও ভগবভ্তক্তি-লেশ-রহিত নাস্তিক পাষণ্ডি- 
সমাজ তাহাতেও অত্যন্ত-ক্রোধবশে তাহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া এইভাবে ব্যঙ্গ-বিদুপ করিত--উদরভরণ ও 
_জীবিকার্জনের নিমিত্ত নানা-বিধ ছল বিস্তার করিয়া 
এই সকল উচ্চ-কীর্তনকারী ব্রাহ্মণ হরিনাম-কীর্তন- 





শ্রীশত্রীচেতন্যভাগবত 


/-৬ 





৩... 
অক্ততা-বশে উচ্চ-হরিনামকীন্তন চাতুন্মাস্যে 
অনুচিত বলিয়া জান 


গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস। 
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক £ ২৫৮॥ 
উচ্চ হরিনামকীর্তন-ফলে বিপরীতবৃদ্ধি মূঢ়গণের ভগবদ্রোষ 
ও অনথপাতাশঙ্কা= 
নিদ্রা ভগ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি ৷ 
দুভিক্ষ করিবে দেশে” হথে দ্বিধা নাই ॥৮২৫৯॥ 
উচ্চ হরিনানকীন্তনান্তে অন্নকম্ট-সন্তাবনা-মাব্তর ভক্তগণপ্রতি 
পাষণ্ডিগণের দ্রোহসঙ্কল্প-- 
কেহ বলে,__“ঘদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে । 
তবে এ-গুলারে ধরি’ কিলাইমু ঘাড়ে ॥৮ ২৬০ ॥ 
ভারবাহী নাস্তিকগণের দেশকালপান্র-নিরপেক্ষ হরিনাম- 
কীর্তনকে কাল-সাপেক্ষ জ্ঞান = 
কেহ বলে,_“একাদশী-নিশি-জাগরণে । 
করিবে গোবিন্দ-নাম করি’ উচ্চারণে ৷৷ ২৬১ ॥ 
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাঘ ?” 
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ ॥ ২৬২ ॥ 
তাদূশ মর্মন্তদ-উক্তি-শ্রবণে দুঃখসত্বেও ভক্তগণের 
হরিনাম-কীর্তনে অচলা নিষ্ঠা 
দুঃখ পায় শুনিয়া সকল ভক্তগণ ৷ 
তথাপি না ছাড়ে কেহ হরিসন্কীর্তন ॥ ২৬৩ ॥ 


হরিশয়নকান্লে 


মুখে ভাবুকের সজ্জা গ্রহণ করিয়াছে । ধর্্মানুষ্ঠানের 
আবরণে নিজ-নিজ-উদরভরণ ব্যতীত ইহাদের আর 
অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহাদের এইপ্রকার অনু- 
ষানের ফলে দেশে মহা-দুভিক্ষ হইবে, সুতরাং ভিক্ষা- 
বৃত্তি প্রচলন করিয়া ইহারা জগতের মহাপকার সাধন 
করিবে ৷” 

প্রকৃত-প্রস্তাবে ভগবদ্তক্তের প্রতি তাদু 
দোষারোপ কখনই জীবের মঙ্গলপ্রদ নহে, পরন্ত নি 
জনক । ভক্তগণ কৃষ্ণকীৰ্ত্তনমুখে ভগবানের সর্বোত্তম 
সেবা করিয়া থাকেন । তাহারা তমোধন্ম-আলসোর 
প্রশ্রয় দিবার নিমিত্ত সাধারণের উপাজ্জিত বিভ্ের প্রতি 
লোভের বশবর্তী হইয়া উহার কোন অংশই রি 
ভোগ করেন না, পরন্ত জনসাধারণকে নিন 
তর্পণের দুরবুদ্ধি-সঞ্চিত দ্রব্যাদি হরিসেবার 
নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের নিত্য-উপকার 
করেন । 

২৫৮1 এই কক্মজড় সমার্ত পাষণ্ড 


শ মিথ্যা 


লি বলিত 
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নর বিষ্ণুভতক্তিবিমূখগণের দুদ্দশা-দশনে হরিদাসের দুঃখ 
তক্তিঘোগে লোকের দেখিয়া অনাদর ! 
হরিদাসও দুঃখ বড় পায়েন অন্তর ৷৷ ২৬৪ ॥ 
হরিদাসের নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ভন_ 
তথাপিহ হরিদাস উচ্চে-স্বর করি? ৷ 
বলেন প্রভুর সঙ্কীর্তন মূখ ভরি” ॥ ২৬৫ ॥ 
অতি-শোচ্য হতভাগা পাষস্তিগণেরই হরিদাস-মূখে উচ্চনাম- 
কীর্তুন-শ্রবণে অমর্ষ ও অসহিষ্ণতা__ 
ইহাতেও অত্যন্ত দুক্ষৃতি পাপিগণ ৷ 
না পারে শুনিতে উচ্চ-হুরিসঙ্কীর্তন ॥ ২৬৬ ॥ 


CTT রা 
যে, চাতুর্মাস্য-কালে ভগবান্‌ বিষ্ণু শয়ন করেন; 


সতরাং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কান্তিক-__এই চারি_ 
মাগকাল যাবৎ কাহারও কুষ্ণনামোচ্চারণ বিধেয় নহে। 
একালে কুষ্ণকীর্তন করিলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ভগ- 
বান্‌কে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া 
বিরন্তই করা হয়। এইজন্য শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন 
করিয়া যদি বৈষ্ণবগণ বিষ্ঃ-শয়ন-কালেও উচ্চৈংস্বরে 
হরিনাম কীর্তন করেন, তাহা হইলে ভগবান্‌ নিশ্চয়ই 
অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া দেশে ভীষণ দুভিক্ষাদি প্রেরণ 
করিবেন । 

২৬২। কতকগুলি কর্মরজড় লোক নিরপেক্ষতার 
ডাণে এইরূপ বলিত যে, প্রত্যহ ভগবান্কে উচ্চঃস্বরে 
বার বার ডাকিয়া কোনই ফল নাই। জীব যখন 
স্বকৃত-কম্মের ফলে আবদ্ধ এবং ঈশ্বরও যখন কর্মের 
অধীন, তখন কর্মফলবাধ্য জীব ঈশ্বরকে ডাকিয়া 
কেবল নিজেরই পিত্ত বুদ্ধি করে মাত্র-অভক্ত ও 
রে রা মীমাংসক-সমাজ এইরূপ নানা 

এ ও বিচার করিত ৷ 


২৬৪। অন্যাভিলাষ, কর্ম, যোগ ও জ্ঞান প্রভৃতি 


রত আবুত ভগবৎসেবার ছলনা বা ভগ- 
তন সির কখনই ভক্তি-শব্দবাচ্য নহে! কিন্তু 
তি রি সু বিচারেই তৎকালে জগতের লোকের 
ভজি হু ্ রঃ দেহ ও মনের ধর্ম বদ্ধজীবগণকে 
বমল-কতির ভু বিমুখ করিয়া তাহাদিগের নিকট 

লন্ত মহিমা অজ্ঞাত রাখিয়াছিল | 


ঠাকুর 
হরিদাস সংসারিক-লোকদিগের এইরূপ নিজ- 


নি 

শঅম = 

দহ ঈলানুষ্ঠানে প্ররৃত্তি দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত 
বাধ করিতেন। 


--৪৫ 


৩৫৩ 





জনৈক দুৰ্জ্জন নামাপরাধী নাস্তিক বিপ্রের আখ্যান; 
হরিদাসের প্রতি তদীয় উক্তি 


হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জন। 


হরিদাসে দেখি’ ক্রোধে বলয়ে বচন ॥ ২৬৭ ॥ 
বিপ্রের উচ্চহরিকীর্তন-বিরোধ-_- 

“অয়ে হরিদাস ! একি ব্যভার তোমার ৷ 

ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার £ ২৬৮ ॥ 

দন্তভরে উচ্চ হরিকীর্তনের শাস্্প্রমাণ-জিজ্ঞাসা__ 

মনে মনে জপিবা,_এই সে ধৰ্ম্ম হয় ৷ 

ডাকিয়া লৈতে নাম কোন্‌ শাস্ত্রে কয় ? ৷৷ ২৬৯ ॥ 


২৬৬1 হরিদাস-ঠাকুরের শ্রীমুখোচ্চারিত অব্যব- 
ও অপ্রতিহত হরিকীর্তন-ধ্বনি তাহারা স্ব-স্ব- 


হিত 
পাপ-প্ররুত্তিবশে শুনিতে অভিলাষ করিত না। ফলতঃ 
ভাগ্যহীন ব্যক্তিরই এইরূপ দ্ুষ্প্ররত্তি ও অমঙ্গল- 


লাভেচ্ছা জন্মে! কিন্তু হরিদাসঠাকুর-__-অদ্য়জ্ঞান- 
কৃষ্ণের নি্ষপট-সেবক ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত-ভয়- 
লেশ-রহিত ; তিনি পাপিষ্ঠগণের নিকট হইতে নানা- 
প্রকার বিঘ্ন ও বাধা পাইয়াও হরিসক্কীর্তনে বিরত হন 
নাই। 
২৬৭। বর্ণবিচারে দ্বিবিধ প্রথা লক্ষিত হয়,_ (১) একটি 
শৌক্র-বিচার, তাহাতে পিতৃপুরুষ হইতে পুন্রাদি অধ- 
স্তনগণ সাধারণ বিধি-অনুসারে পিতৃবীর্য্য বা বংশানূ- 
সারে সেই সেই প্রস্তাবিত পিতৃবর্ণের পরিচয় লাভ 
করেন ; (২) দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত গুণকর্ন্মের বিচারেই 
রৃত্তানূসারে বর্ণের নির্ণয়! সজ্জন ও দ্র্জনভেদে 
মানবের স্বভাব দ্বিবিধ ৷ ভগবৎসেবা-পর টৈষ্ণবগণই 
সজ্জন, আর ভগবৎসেবা-বিমুখ দান্তিকগণই পূর্র্ব- 
পুরুষগণের বংশ-পরিচয়ে পরিচিত হইয়াও তাহাদের 
সদগ্ডণ-রহিত হওয়ায় ‘দুজ্জন’ সংজা-লাভ করেন । 
শৌন্রু-বিচারে ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত হইলেও 
কাহারও কাহারও দুক্কৃতিবশে সঙ্জনের হিংসাফলে 
‘দুৰ্জ্জন’ সংজ্ঞা-লাভ হয় । যে-স্থলে বিষণ, বিষ্ণভক্তি 
বা বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিদ্বেষ, সে স্থলে আসুর-প্রবৃত্তি- 
বশে মূর্খ দুর্জনসমাজে ব্রাহ্মণব্5ব-সংজ্ঞায় সংজিত 
মাননীয় ব্যক্তিরও সঙ্জন-সমাজে “দুর্জন'-সংক্ঞা-লাভ 
দেখা যায় ৷ 

তৎকালে যশোহর-জেলায় হরিনদী-নামে এক 
প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল ৷ তথায় শৌন্রবিপ্রকুলোভূত হরিভক্তি- 


৩৫৪ 





হরিদাসকে জড়বিদ্যা-সভায় নাম-সাধন- 
বিচারে আহবান-__ 
কা’র শিক্ষা,__হরিনাম ডাকিয়া লইতে ? 
এই ত’ পণ্তিত-সভা, বলহ ইহাতে ৷” ২৭০ ॥ 


হরিদাসের আদর্শ মানদ-ধর্ম ও দৈন্যোক্তি 
হরিদাস বলেন,__“ইহার যত তত্ত্ব৷ 
তোমরা সে জান? হরিনামের মহত্ত্ব ৷ ২৭১ ॥ 





বিদ্বেষী এক ব্যক্তি শ্রীনামের নিরন্তর উচ্চকীর্তনকারী 
শ্রীহরিদাসকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কুতর্ক উপস্থিত 
করিয়াছিল । 

২৬৮। সেই মূৰ্খ অনভিজ্ঞ পাষণ্তী ব্রাক্মণাধম বলিল, 
কোন শাস্ত্রেই উচ্চৈঃস্বরে হরিসংকীর্তনের বিধান নাই, 
পরন্ত মনে-মনে জগই প্রশস্ত !! সুতরাং হরিদ'সের 
পক্ষেও উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-গ্রহণ--শাস্ত্রবিধি-নিষিদ্ধ ; 
অতএব তাহার তদুপ অনুষ্ঠান_- অত্যন্ত অবৈধ 1 
এই ভ্রান্ত অন্ধ-বিশ্বাসের বশবস্তীঁ হইয়া সে অতিশয় 
পরুষ-বাক্যে হরিদাসকে তৎকর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে নাম- 
গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিল । তাহার বিচার এই 
যে, হরিদাস যখন শোক্র-ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হন 
নাই, তখন তিনি হরিনাম-দাতা গুরুদেবের কার্য্য 
করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য । ঠাকুর-হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে 
হরিনাম কীর্তন করিলে পাছে তাহার কর্ণে সন্মখরিত 
শুদ্ধনাম প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে শিষ্যত্বে পরিগণিত 
করায়, এই আশঙ্কায় জগদ্গুরুর কৃত্য হরিনাম-কীর্তন 
যেন ঠাকুর-হরিদাস উচ্চারণ না করেন,__ইহাই 
ছিল তাহার শাস্ত্রমর্মানভিজ্তা বা মূর্খতা ও ভ্রান্তি- 
মূলক উদ্দেশ্য) 

২৭০। ড়বিধ বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের অন্যতম শশিক্ষা- 
শাস্ত্র, তদ্দারা স্বরের নিয়মন হয়! 


২৭২1 ঠাকুর-হরিদাস তদুত্তরে দৈন্যভরে স্বয়ং 
অমানী ও মানদ হইয়া বলিলেন,_আমি হরিনাম- 
কীর্তনের অতুল মাহাত্ম্য স্বয়ং শ্বাস হইতে তর্কপথে 
শিক্ষা করি নাই। নামতত্ববিৎ শুদ্ধনামোচ্চারণকারি- 

গণের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তোমাদের নিকট 





শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


সস 
তে।মরা-সবান মুখে শুনিঞা সে আমি। 
বলিতেছি, বলিবাঙ ঘেবা কিছু জানি ॥ 


২৭২॥ 

উচ্চহরিকীর্ভনের শ্রেষ্ঠত্ব 

উচ্চ করি’ লৈলে শতগুণ পূণ্য হয় । 
দোষ ত’ না কহে শাস্তে, গুণ সে বর্ণয় 1৮২৭৬ 


উচ্চহরিকীর্তনেই হরিগ্রীত্যাধিকা__ 
তথা হি 


“উচ্চৈঃ শতপ্তণং ভবেৎ” ইতি ॥ ২৭৪ I 


EET 
করিলে তাহার শতগুণ ফললাভ হইয়া থাকে ইহাই 


সবর্বশাপ্্রের বিধি-ব্যবস্থা । উচ্চৈঃস্বরে নামগ্রহণে শত- 
গুণ অধিকই ফললাভ হয়; তাহাতে কোনপ্রকার 
দোষ হয় না। যে-সকল লোক মহামন্ত্র হরিনামকে 
কেবলমাত্র ‘জপ্য’ বলেন তাহারা শাস্ত্রমর্ম্মাবধারণে 
বিমুখ ৷ ‘হরে’ ‘কৃষ্ণ’ ও ‘রাম’_এই সন্বোধনের পদ- 
রয় 'জপ্য'ও বটে এবং “কীর্তনীয়'ও বটে । ভগবান্কে 
মনে মনেও ডাকা যায় এবং উচ্চৈঃস্ব:রও ডাকা যায়। 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে বহু ব্যক্তি ভগবন্নাম শ্রবণ করিতে 
পারেন, তদ্দারা শ্রবণ-জন্য সকলের মঙ্গল-লাভ হয়। 
নাম-শ্রবণ-কার্য্য নবধা-ভক্তির অন্যতম প্রধান অগ্গ। 
সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্তন না করিলে কাহারও 
শ্রবণাথ্য-ভক্তিতে অধিকার হয় না। সুতরাং উচ্চ- 
কীর্তন-বিরোধিগণের অসৎ কুতর্ক__ কলিপ্রণোদিত- 
মাত্র ৷ ধ্যান, যক্ত ও অর্ন-বিধিতে শ্রীনামের কীর্তন 
অনেকটা অব্যক্ত ; তজ্জন্যই কলিকালে ধ্যান, যজ ও 
অঙ্ভন-বিধিতে নানা-প্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়! 
কলিহত জনগণ যখন পারমাথিগণের হরিভজনে বাধা 
দিবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন সত্য, ভ্রেতা ও দ্বাগরের 
অভিধেয় ধ্যান, যজ্ঞ ও অঞ্ন-অনষ্ঠানকারী সেই 
সজ্জনগণ তাহাদিগের সহিত কুতকে প্রবৃভ হন 
কিন্তু হরিনামোচ্চারণকারী সঙ্জনগণ কলিহত x রঃ 
গণের কুপ্ররৃত্তি দূর করিয়া তাহাদের বি রর 
সাধনোদ্রেশে শ্রীনামের অনন্তমহিমা কীর্তন ou 
থাকেন, তাহাতেই কুতাকিকগণের কুতর্করোগ্ 
চিত্তরুত্তির উপযুক্ত ওষধ প্রদত্ত হয়৷ 

২৭81 অন্বম্ন। উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরে 
নাম) শতগুণং (জপ-সমরণাদ্যপেক্ষ্য শতগুণ 
যুক্তং ) ভবেৎ। 

২৭৪ । অনুবাদ। উচ্চৈঃস্বরে নাম গ্রহণ 


ণ গৃহীতং 


করিবে 








আদিখণ্ড--যোড়শ অধ্যায় 


5 কীর্তন-ফলাধিকোর কারণ-জিজ্ঞাসা_ 


িগর-কর্তৃক উচ্চ নে 
প্র বলে_-“উচ্চ-নাম করিলে উচ্চার। 


শতগুণ পৃণ্যফল হয়, কি হেতু ইহার £” ২৭৫ ॥ 
ত উচ্চকীর্ভন-মহিমা-ব্যাখ্যারভ্ত_ 


ছরিদাসের শান্তস্ম 
হরিদাস বলেন,__“শুনহ, মহাশয় ! 

যে তত্ব ইহার, বেদে ভাগবতে কয় ॥৮ ২৭৬ ॥ 
স্ব্বশাপ্র-নিষ্ণাত হরিদাসের শ্রীনাম_মাহাআনব্যাখ্যা 
সব্বরশান্্ স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে ৷ 

লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা ক্ৃষ্ণানন্দ-সুখে ॥ ২৭৭ ॥ 


মি 
ভগ এবং স্মরণাদি অপেক্ষা শতগুণ-ফল-লাভ হইয়া 


থাকে । 

২৭৮। হে বিপ্ৰ, সাধু, ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রীমুখে 
কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুণ্মুধুজীবমান্রেরই কর্ণরন্ধে 
সেই উচ্চারিত বৈকুষ্ঠশব্দ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে 
মায়-বন্ধন হইতে মোচন করে, কারণ, বৈকুষ্ঠ-নাম 
জীবকে ভোগ-বুদ্ধি হইতে বিমুক্ত করিয়া বৈকুষ্ঠবস্তর 
সেবা-বৃদ্ধিতে উদ্ব দ্ধ করায় । ভক্তজিহ্বারূপ বৈকুষ্ঠ- 
ধামে জড়াকাশের ন্যায় বদ্ধজীবের কোন ভোগ্য অজ্ঞান না 
থাকায় এবং বৈকুগ্ঠ-নাম পূর্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-বাচক হওয়ায়, 
জীবকে ভোগময়ী বদ্ধদশায় আবদ্ধ করে না। সুতরাং, 
বৈকুণ্ঠ ভগবন্নাম গ্রহণ করিলে জীব জীবন্মুক্ত হয় ৷ 
বদ্ধ-জীব নিজে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার 
জন্য মুক্তপুরুষের নিকট মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ গ্রহণ 
মন্ত্রে সিদ্ধ হইলে তাহার উচ্চৈঃস্বরে নাম- 
টে রি হয়। তখন তিনি জগদৃগুরুর কার্য 
মী টি বগণের জড়াকাশে কৃষ্ণেতর বহুবিধ 
ঘনর্থ-দরশনে তি অসৎ শব্দ ও প্রজল্লাদি-শ্রবণজন্য 
ময় OE দি হইয়া তাহাদিগকে ভোগ- 
রাজ ও বিমুক্ত করিয়া শুদ্ধসত্ব বৈকুষ্ঠ- 
ক ৷ সাধারণ মুঢ্ু-মানব মনে করেন, 

ই 5৪ বৈকুগ্ঠ-নামের শ্রবণ এবং 
বর্মিত তি তত শাস্ত্রে যে বৈকুষ্ঠ-গমন 
প্রস্তাবে নি 2 কিন্তু প্রকৃত- 

বচার-পরায়ণ রর অতীন্দ্ৰিয় প্রভাব তাদৃশ ভ্রান্ত 
ভুক্ত নহে। র্‌ দু ক্ষুদ্রতম মস্তিষ্কের 
ঈনে করিলে ভীত -নামকে মায়িক বন্ত-পর্ধ্যায়ে 
কত, উর ভোগময়ী কুপ্ররৃত্তি অতীন্দরিয়, 
বকুণ্ঠ বস্তুকে বুঝিতে দেয় না! 


৩৫৫ 


শুদ্ধ-ভত্ত-সাধু বৈষ্ণব-মূখে শুদ্ধন৷মতশ্রবণমানত্ৰেই সব্ববিধ 
বদ্ধজীবের ভব-বন্ধন-মোচন-- 

“শুন, বিপ্ৰ ! সক্বৎ শুনিলে ক্কষ্কনাম । 

পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ৷ ২৭৮ ৷ 


তথা হি শ্রীভাগবতে ( ১০৷৩৪৷১৭ ) 
সূদশনবাক্যং-- 
যন্নাম গৃহ.মখিলান্‌ শ্ৰোতৃনাত্যানমেব চ। 
সদ্যঃ পূনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ।২৭৯৷৷ 


LN TEAM EEE EE 
তজ্জন্যই জীবের বেদ ও বেদানূগ সাত্বত-শাস্ত্রে বিশ্বাস- 


রাহিত্য_তাহার ভাগ্যহীনতারই পরিচায়ক । 


২৭৯। একদা শ্রীনন্দাদি গোপগণ সরস্বতী নদী- 
তীরে অস্থিকা-বনে উপস্থিত হইয়া দেব-ব্রাক্মণ-পুজ- 
নান্তে ব্রতধারণ-পৃর্র্বক রান্রিবাস করিতেছিলেন, এমন- 
সময় এক ভীষণাকৃতি মহা-সর্প নন্দকে গ্রাস করিল) 
নন্দের করুণ রোদনে পিতৃ-স্েহবৎসল প্রপন্ন-পালক 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মহা-সর্পকে বাম-পদদ্বারা স্পর্শ 
করিব'-মাত্র সে সর্পরূপ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল 
বিদ্যাধর-রাপ ধারণ করিল এবং ভগবানের আদেশে 
স্বীয় পূর্বজন্মের পাপকর্ম্ের ইতিহাস বর্ণন-পূর্বক 
স্স্থ নে প্ৰস্থানোদ্যত হইয়া স্তব করিতে করিতে দেব 
দুর্লভ ভগবৎ-পাদস্পর্শলাভ-মহিমা এই শ্লোকে বর্ণন 
করিতেছে 

২৭৯1 অন্বয়_যন্নাম (যস্য তব নাম একমপি) 
গৃহনন্‌ (উচ্চারয়ন্‌ মানবঃ ) আত্মানং (স্বম্‌ ) এব 
(অপি) অখিলান্‌ (সৰ্ব্বান্‌) শ্রোতৃ-ন্‌ (শ্রবণকারিণঃ) চ 
(তৎসন্বন্ধিনঃ জনান্‌. অপি) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) পূনাতি 
(পবিভ্রীকরোতি, শোধয়তি মোচয়তীত্যর্থঃ) তস্য 
(তাদৃশ-মাহাত্ম্যুক্তস্য ) তে (তব ) পদা (চরণেন ) 
স্পৃষ্টঃ (স্পর্শ মান্রেণেব সুতরাং পৃতঃ সন ) কিং ভূয়ঃ 
(অধিকং যথা স্যাৎ তথা, সৰ্ব্বতোভাবে-নেত্যর্থঃ, 
সৰ্ব্বান এব তান্‌ ) হি ( নিশ্চিতং পূনাতি ইতি কিং 
পূনরপি বক্তবাম্‌ )! 

২৭৯! অনুবাদ ৷ যাহার নাম কীর্তন করিয়া 
মানব সমস্ত শ্রোতা এবং নিজেকে সদ্যই পবিত্র করিয়া 
থাকেন, সেই আপনার সাক্ষাৎ পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া 
সে ব্যক্তি যে সব্বতোভাবে সকলকে শোধন করিবে, 
এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? 





৩৫৬ 


শুদ্ধ-ভক্ত-সাধু-বৈষ্বমূখে নাম-শ্রবণমান্রেই মূক জীব- 
গরণেরও উদ্ধার-লাভ-_ 


পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে । 
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে? 0১৮০ ॥ 
কৃষ্ণ-নাম-মন্ত-জপ-ফলে কেবলমান্র নিজদ্থার্থ সিদ্ধি অর্থাৎ স্বীয় 


সংসার-মোচন, কিন্তু উচ্চহরিনাম-কীর্তন-ফলে, স্ব ও পর, 
সকলেরই নিঃশ্রেয়স বা কুষ্ণচরণ-প্রাপ্তি__ 


জপিলে শ্রীরুষ্চনাম আপনে সে তরে । 
উচ্চ-সক্কীর্তনে পর উপকার করে ॥ ২৮১ ॥ 
তথ্য । “অধিকন্ত, হে ভগবন্‌ ! আমি তোমার 
পাদপদ্ম-দ্বারা সাক্ষাভ্ভাবে স্পৃ্ট হইয়াছি। অধুনা 
স্থস্থানে গমন করিয়া স্বলোকবর্তী অন্যান্য সকলকেও 
(তোমার পাদপদ্ন-স্পর্শপৃত ) আমি নিজ-স্পর্শদ্বারা 
কৃতার্থ করিব’,__এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,__একটা 
(একবার)মান্ত্র হার নাম উচ্চারণ করিতেই (মানব 
নিজেকে ও পরকে পবিত্র করে),_এতদ্দ্ারা নাম- 
গ্রহণ-বিষয়ে শ্রদ্ধাদির উদয়ের অপেক্ষা ( অথাৎ শ্রদ্ধা 
বা সদ্ঢু-নিশ্চয়-বিশ্বাসাত্মক সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় না 
হওয়া পর্য্যন্ত নাম-গ্রহণের আবশ্যকতা নাই-_-এরূপ 
বিচার-মূল৷ চিত্তরৃত্তির প্রয়োজনীয়তা ) নিরস্ত হইল 
(অর্থাৎ দশটী নামাপরাধ-বর্ঞিত হইয়া সঙ্কেত, 
পরিহাস, স্তোভ বা হেলা,_এই চতুবির্ধ শ্রদ্ধাহীন- 
অবস্থাতেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করা যায় এবং 
কর্তব্য )। ‘গৃহ ন্‌’ (উচ্চারণ করিতে করিতে ),- 
এই ক্রিয়াটির বর্তমানকালীয় প্রয়োগ-দ্বারা সম্পূর্ণতার 
অপেক্ষা (অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নামোচ্চারণ না হওয়া 
পর্য্যন্ত আংশিকভাবে নামোচ্চারণ অকর্তব্য ও বিফল, 
--এরূপ বিচারের আবশ্যকতা ) নিরস্ত হইল অর্থাৎ 
ভগবন্নামের অস্ফুট, অসম্যক্, অসম্পূর্ণ বা আংশিক 
ভাবেও উচ্চারণ করা যায় এবং কর্তব্য )! “অখিলান, 
( সকল-শ্রোতাকেই )-_এই শব্দ-দ্বারা “অধিকার 
প্রভৃতির অপেক্ষা ( অর্থাৎ স্নান, তপ, ইজ্যা, শৌচ, 
স্বাধ্যায়, সন্ন্যাস, যোগ, যাগ, পূণ্যজন্ম প্রভৃতি জড়ীয় 
নশ্বর বাহ্য অধিকার-লাভের আবশ্যকতা ) নিরস্ত 
হইল ( অর্থাৎ যে-কোন মানবের যে-কোন অবস্থায় 
ভগবন্নাম উচ্চারণ করা যায় এবং কর্তব্য )।-'অদ্যঃ, 
( তৎক্ষণাৎ ),_-এই শব্দে কালের অপেক্ষা (অর্থাৎ 
কেবলমাত কোন বিশিম্ট-কালেই পবিত্ৰ করিতে পারে, 
যে-কোন মূহ ততে করিতে পারে না,__এইরূপ বিচারের 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভগবত 


সুতরাং উচ্চহরিবীন্তনের সবর্বদা প্রাধান্য 
অতএব উচ্চ করি” কীর্তন করিলে । 
শতগুণ ফল হয় সব্বশান্ত্ে বলে ॥ ২৮২ ॥ 
নামজপকারী কেবলমাত্র নিজেরই, কিন্তু ন।মকীর্তনকারী 
নিজের ও শ্রোতার, উভয়েরই নিত্য অখণ্ড | 
উপকার-সাধক-_ 


তথা হি শ্রীনারদীয়ে প্রহলাদবাকাম্‌_- 
জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুখাধিকঃ ৷ 
আত্মানঞ্চ পূনাত্যুচ্চেজপন্‌ শ্রোত্‌ ন্‌ পুনাতি চ ॥২৮৩] 


ME CE EC a doubnar alll 
প্রয়োজনীয়তা ) নিরস্ত হইল (অর্থাৎ যে কোন মুহত্তে 


ভ্রীনাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণকারী যে কোন ব্যক্তিকে 
সম্যগ্ভাবে পবিত্র করিতে সমর্থ )1 শ্রোতুন” (শ্রোতৃ- 
গণকে ),_এই শব্দে কেবলমান্র-ভগবন।ম শ্রবণ- 
লাভই অভিপ্রেত হইয়াছে । এস্থলে ‘এব’ শব্দ 'ইব' 
বা ‘অপি’-অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া, “নামোচ্চারণকারী 
নিজের ন্যায় শ্রোতুগণকেও” এই দৃষ্টান্ত-সাম্যে ‘শ্রবণ’ ও 
‘কীৰ্ত্তন’; উভয়বিধ সাধনেরই পরস্পর অভেদ-নিবন্ধান 
বিশেষ মাহাত্ম্য সূচিত হইল ৷ ‘চ’-কার দ্বারা সেই সেই 
শ্রবণোচ্চারণকারীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জনগণকেও 
যে এতাদৃশ আপনার পদ-গৃষ্ট হইয়া আমি সমধিক 
(সব্বতো )-ভাবে নিশ্চয়ই পবিত্র করিব- ইহাতে 
আর বক্তব্য কি? (শ্রীসনাতনপ্রভু ও শ্রীজীবপ্রভুর 
কৃত ‘বৈষ্ণবতোষণী’) ৷ 

২৮১। যিনি বৈকৃষ্ঠ-নাম জপ 
কেবলমাত্র নিজেরই মঙ্গল বিধান করেন; আর, যিনি 
বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীত্তন করেন, তিনি নিজের 
মঙ্গলের সহিত শ্রোতৃবর্গেরও মঙ্গল বিধান হর 
একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনকারী গুরুদেবই জীবে দয়া ৰ 
পরোপকার করিতে সমর্থ, অন্যে নহে । 


করেন, তিনি 


2 ( সলপ্র 
২৮৩ অন্বয়__ হরিনামানি জগত? টা 

9. 5 চ্চ 3 জপন্‌ (ক ৩৪ 

তয়া উচ্চারয়তঃ জনাৎ) উঠ তি) 


জনঃ ) শতগুণাধিকঃ (শতগুণৈঃ অধিকঃ € 
স্থানে (যুক্তমেব, যতঃ জপন্‌ জনঃ কেবলমূ রী 
নমেব পনাতি, পরন্ত উচ্চদ্নরেণ কীর্তনকারা রি 
আত্মানং স্বেং) চ পুনাতি (পবিভ্রী রি 
শ্রোত্‌ ন্‌ নোম-কীর্তন-শ্রবণকারিণঃ অন্যানপি) * 

( পবিভ্রীকরোতি চ )। রন, 


গু 
২৮৩) অনুবাদ ৷ যিনি হরিনাম রর শতওণে 
তাহা হইতে উচ্চস্বরে কীর্তনকারী ব্যক্তি টে. 


আত্মা 


টি: 
পালাল < :- - 








আদিখণ্ডত_ ষোড়শ অধ্যায় ea 





= নামকীর্তভনকারীর শ্রেষ্ঠত্ব মানব ও মানবেতর জীবের তারতম্য-কারণ-নিদ্দেশ ; একমান্তর 
পক্ষা 3 


নাগঞ্জপকারী অং রর 
কর্তা হৈতে উচ্চ সন্কীর্ভনকারী । মানবজন্যেই কৃষ্ণ নামকীর্ভতনে সামর্থ্য, তদিতর জন্মে 
গকত « রর 
রি অধিক সে পুরাণেতে ধরি ২৮৪ ॥ রুষ্ণনাম কীর্ভনে অসামর্থ_ 
নে ০ BE 
4 ন; নামজপকারীর স্বীয় উদ্ধারসাধনই উদ্দেশ্য জিহবা পাইঞাও নর-বিনা সব্ব্ব-প্রাণী ৷ 


পৎকারণ-বর্ণ 
গুন, বিপ্ৰ ! মন দিয়া ইহার কারণ । 


জপি’ আপনারে সবে করয়ে পোষণ ৷ ২৮৫ ॥ 
-সাধ-বৈষ্ণব-মূখে উচ্চনাম কীর্তন-শ্রবণ-ফলে 


না পারে বলিতে ক্ুষ্ণনা'ম-হেন ধ্বনি ৷৷ ২৮৭ ॥ 


মানবেতর প্রাণিমান্রেরও উচ্চকীরত্তনশ্রবণে উদ্ধার-লাভ-হেতু 


গুদ্ধ-ভ্ = শ্রোতৃজীবেরই উদ্ধার-লাভ_ উচ্চকীর্তনের গুণমহিমা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
প্র বর র- 
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সক্কীর্তন | ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে । 
জন্তমানত ওুনিঞাই পাই বিমোচন ॥ ২৮৬ ৷ বল দেখি,_কোন্‌ দোষ লে কৰ্ম্ম করিতে ?২৮৮৷৷ 


::::::4 রাজা 77257 
১ শ্ৰেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে ; যেহেতু জপকর্ভা কেক্লমান্র পাপাসজ্ঞ হয় । দ্রবিণ-লোভের বশবত্তী হইয়া গুরুর 
ৰ নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্তন- সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক অশ্রদ্দধানে পণ্যদ্রব্য-বি্রুয়ের ন্যায় 
কারী বান্তি নিজেকে এবং শ্রোতৃগণকে অর্থাৎ সকল- নামোপদেশাদি-প্রদানের ছলনা করিয়া জগতের অমঙ্গল 
কেই পবিন্ন করিয়া থাকেন । সাধন করে । ‘অহং-মম’-ভাবপ্রমত্ত হইয়া ভ্রুমশঃ 

২৮৪1 হরিনাম-জপকারী অপেক্ষা উচ্চনাম- বেদশাস্ত্েও বেদানুগ ব্রাক্মণগণের প্রতি বিরোধী হইয়া 


্ীননকারী শতগুণ অধিক ফললাভ করেন । মূৰ্খ পড়ে। এই প্রকার দশবিধ অপরাধ জপ-কর্তীকে 


গরুধ্বের নিকট গোপনে হরিনামের ছলনায় যদি অধঃপাতিত করে; কিন্তু শ্রীনাম-কীত্তনকারী সৎসঙ্গ- 


৷ অন্য কিছু শব্দ-শ্রবণ করিয়া জপকারী ব্যক্তি ভোগময়- প্রভাবে এইসকল অপরাধ বুঝিতে পারিয়া নির্জন- 


| বৃদ্ধিশে সকাম উ-1সনায় প্ৰবৃত্ত হন, তাহা হইলে ভজনের অসুবিধা হইতে অবসর লাভ করেন! 
| মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরও জিহ্বা 


তাহার কখনই নিত্যমঙ্গল-লাভ হয় না। আর মহা- ২৮৭ ৷ 
ভাগবত মুক্ত গুরুদেবের মূখ হইতে শত শুদ্ধ-হরিনাম আছে এবং তাহারা নানা-প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করিতে 


কীর্তন করিলে অপরাপর শ্রোতৃ-বৈষ্ণবগণ সেই হরি- পারে বটে, কিন্তু মানব ব্যতীত আর কোন প্রাণীই 
নামের মহিমা পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন! তাহাতে কুষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তবে কেহ কেহ 
ডগকারী অপেক্ষা উচ্চ-নাম-কীর্তনকারীর মঙ্গল- বলিতে পারেন,_পক্ষিগণও ত’ কৃষ্ণ নামোচ্চারগের 
লাই হয়। নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধশ্রীনাম-গ্রহণ ন্যাপ শব্দের অনুকরণ করে, তাহাতে তাহাদেরও ত’ 
এই ভ্রিবিধ বিচার-বৈশিস্ট্য যাহাদের উপলব্ধির উত্তমগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে?’ তদুত্তরে 
বয় হয় না, তাহারা অনেক-সময়েই দশাপরাধের বলা যাইতে পারে ‘অনুকরণ ও আসর: 
মধ্য প্রথমতঃ নামৈকনিষ্ঠ নামাশ্রিত সাধ বা বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ পথথক্‌ কাৰ্য্য । অনুকরণকারী কৃষ্ণনামের ন্যায় 
"দা করে এবং গুরুদেবের অবজ্ঞ'রূপ ভীষণতম জড়াকাশের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেও 
a করিয়া বসে._গুরুকে মর্ত্য জীব-বদ্ধি SE. জিহ্বায় চিদিক্ডিয়গ্রাহ্য চিদাকাশ- 
টি অস্য়া বা অবজ্ঞা করে । প্রাকৃত-বস্তুকে দেব- ধিরাজিত কুষ্ণনাম উচ্চারিত হয় রা 
করিয়া তাদৃশ দেবগণের সহিত সর্ব্বেশ্বর-বিষ্ণুর বিষয়-ভোগের উদ্দেশ্যে সকামভাবে যে উচ্চারিত নাম 
“শি এতিম শব্দ, তাহা বৈকুষ্ঠ-নাম' নহে। উহা তুচ্ছফল 


সম 
প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া নামাপরাধ-শব্দেই কথিত, 


তা-দৰ্শ 
সক তাহাদের অপরাধ ঘটে, তৎফলে তাহারা 
বসবে প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া বৈ 
ষ্ণুবাপরাধী 
< পরন্ত উহা শুদ্ধনামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা উদয় করাইতে 
পারে না। 





হইয়া প 
অহা শ্ীনামপ্রভূর সেবায় অনবধানতা 
উপ হুমায় অর্থবাদ-কল্পনরূপ অপরাধ আসিয়া 


ত্য ই অন্য শুভ-ভ্রিয়ার সহিত নাম-গ্রহণকে ২৮৮1 প্রাণিমান্রেই বৈকৃষ্ঠনাম গ্রহণ করিতে না 
গা জ্ঞান করে এবং নামবলে পাপ-প্রবুত্তিক্রমে পারিলেও ভগবভক্তের নিকট হইতে তাহারা কণ-দ্বারা 





৩৫৮ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


AAA 


সাধারণ লোকবোধ্যে দৃষ্টান্ত-দ্বারা নামজপ ও নামকীর্ন, 
উভয়-সাধনের তারতম্য-কারত্ত ন 

কেহ আপনারে মান্র করয়ে পোষণ । 

কেহ বা পোষণ করে সহজেক জন ॥ ২৮৯ ॥ 

নামজপ ও নামকীর্তনের ফল-তারতমা-বিচারে অনুরোধ_ 

দুইতে কে বড়, ভাবি” বুঝহু আপনে । 

এই অভিপ্রায় গুণ’ উচ্চসঙ্ধীত্তনে 0৮ ২৯০ ॥ 

সাধুশিরোমণি হরিদ।সের শাস্তর-যুক্তি-সঙ্গত বাক্য শ্রবণেও 
নামাপরাধী পাষণ্ডি-বিপ্রঝুঃবের সাধু-নিন্দা-_ 

সেই বিপ্র শুনি’ হরিদাসের কথন । 

বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুবর্চন ৷৷ ২৯১ ৷ 





বৈকৃষ্ঠ-নাম শ্রবণ করিতে পারে । বৈকৃষ্ঠ-নাম-শ্রবণে 
যাহার যোগ্যতা হইল না, তাহার জীবন-_সত্যসত্যই 
ব্থা ! যে বৈকুষ্ঠনাম-কীর্তনের শ্রবণে অধিকার পাইয়। 
তৎ্প্রভাবে যে-কোন প্রাণী জীবন্মক্ত হইতে পারেন, 
সেই উচ্চ হরিনাম-কীর্তন কখনও দোষের বা তকঁ- 
দ্বারা সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না। 


২৯০1 একব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া নিজেকে পোষণ 
করে, আর অপর একব্যক্তি নিজেকে পোষণ করিবার 
সঙ্গে-সঙ্গে নিজ-ব্যতিরিক্ত অপর সহস্র-ব্যক্তিকেও 
পোষণ করে,_এই দুইজনের মধ্যে কাহার শ্রে্ঠতা 
স্বীকার করিতে হইবে £ ইহা বিচার করিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে, উচ্চনাম-কীর্তনকারী কেবলমাত্র স্থার্থ- 
পর নহে, পরন্ত নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর; সূতরাং কেবল- 
মাত্র জপকারী অপেক্ষা উচ্চ-নামকীর্তনকারী শ্রেষ্ঠ ৷ 
অতএব কেবলমাত্র নাম-জগ অপেক্ষা উচ্চনাম- 
সক্কীর্তন শতসহত্রগুণে শ্রেষ্ঠ ৷ 

২৯২। সেই পাষণ্তী বিপ্রাধম ক্লোধবশে এই 
বলিয়া দুর্্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল,__“ভারতে 
ছয়টী প্রধান দর্শনের কথা প্রসিদ্ধ । সেইসকল দর্শনের 
সমস্তই ন্যনাধিক বেদানুগত। এক্ষণে হরিদাসের 
মূক্তপুরুষসংক্রান্ত বিচার ষড়ুদর্শনের স্থানে “সপ্তম 
দর্শন’ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। কাল-_-কলি, 
সুতরাং বৈদিক পথ$) কাল-প্রভাবে হরিদাসের ন্যায় 
শ্রোত-পদ্থিশুদ্ধবৈষ্থবগণের দ্বারা ধ্বংস (2) পাইতে 
চলিল! কপিল ও গতঞ্জলি, কণাদ ও অক্ষপাদ, 
জৈমিনী ও ব্যাস- ইহারাই এতাবৎকাল ষড়দর্শনের 
মালিক ছিলেন। এক্ষণে কোথা হইতে হরিদাস আসিয়া 





৯৮৯৯৯৫৯৫৯৯৪ 





ক. 
জাতিমদ-মভতা-হেতু দক্তভরে হরিদাস-প্রতি ১. ) 


কঠোর বিদুপোক্তি-_ 
“দরশনকর্ত৷ এবে হৈল হরিদাস ! 
কালে-কালে বেদপথ হয় দেখি’ নাশ ॥ ২৯২ ॥ 
“যুগশেষে শুদ্র বেদ করিবে বাখানে’। 
এখনই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে? ২৯ 


৪৭ ০০ 
প্রতি বিশ্ব 


৩ 

জগদ্গুরু গোস্বামি হরিদাসকে নিজ-সম উদরলশ্পট- 
মিথ্যা অপবাদারোপ-_ 

এইরনাগে আপনারে প্রকট করিয়া ৷ 

ঘরে-ঘরে ভাল ভোগ খাইস্‌ বুলিয় ॥ ২৯৪ ॥ 


শপ 


সপ্তম-দর্শনের মালিক হইয়া পড়িলেন ! কালে-কানে 
কতই না বিচার উদিত হইবে ! | 


২৯৪ । যুগশেষে,_কলিযুগের শেষভাগে । মহা- | 
যুগের অভ্যন্তরে সত্য, ত্রেতা. দ্বাপর ও কলি,__ এই যুগ- 
চতুষ্টয় ভ্রুমান্বয়ে চতুগুণিত, ভ্রিগুণিত, দ্বিগুণিত ও 
একগুনিত বর্ষ-সংখ্যায় পরিমিত হয়৷ কলিযুগের সংখা; 
--৪৩২০০০ সৌরবর্ষ। একাত্তর মহাযুগে এক 
“মন্বন্তর”, চতুর্দশ মন্বত্তর ও পঞ্চদশটী সতাযুগ- 
পরিমিত সন্ধিযুক্ত সহত্র-মহাযুগে এক ‘কল্প’ বা বর্ম 
দিন। শ্বেতবরাহ-কলের সপ্তম বৈবস্বত-মন্বপ্তরের 
অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত কলি-যুগের প্রতি 
হইয়াছে । কলিযগের কেবলমান্র আদি-সন্ধি বিগ 
হইয়া কএক বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। শান, 
(ভাঃ ১২১।৩৬-৪১, ১২২১-১৬, ১২৩৩১-৪৬) 





শ্রম 

উল্লিখিত আছে যে, কলিষুগের শেষভাগে রা 

এ রে { 
[র ঘটিবে। কিন্তু £ 

ধর্মের সম্পূর্ণ ব্যভিচ কলিযুগের 


কলিপ্রবেশের অনতিবিলম্ব-মধ্যেই এখন 
ভবিষ্যৎ-কালীন ব্যবহার লক্ষিত হইতেছে 
বিচারে দ্বিজবর্ণ-ন্রয়ই বেদপাঠে অধিকারী এব 
্াহ্মণগণই বেদের অধ্যাপনা-কার্য্যে অধিকার রর 
করিবেন। দ্বিজাতিন্রয় সাধারণতঃ দশ « 
গ্রহণ করেন, কিন্তু পাপকর্ম্মপ্রবণ শুদ্রের 
দ্বিজ-সংস্কারে অধিকার নাই ৷ শৃদ্রের বে 
বা বেদের অধ্যাপনায় অধিকার থাকিতে দা 
কিন্ত কলিকাল-প্রভাবে বর্ণ-ধর্ম্মের বিপধ্যয় ৮ 
চার লক্ষিত হইতেছে ৷ ব্যভিচার ঘটিলেও il 
বা পরিচয়ে পরিচিত জনগণই দ্রিজাতি বলিয়া! 


| বণ” 
ং দ্রি্াগ্ন 


দর অ 


৮ 
| 








আদিখণ্ডত_-ষোড়ন অধ্যায় 


বৃদ্ধির আক'ঙক্ষা করেন । 
দৈক্ষ_এই ত্ৰিবিধ জাতির বিচার 
হ্যা শৌক্ল-জন্ম-দারা যাহারা দ্বিজত্ব লাভ করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে দ্বিতীয় মৌজীবনধান বা 
সাবিত্-সংস্কার গ্রহণ করিতে হয় ; দ্বিজ হইবার পর 
বিষর-দীক্ষা-প্রভাবে তৃতীয় দৈক্ষ-জন্া-লাভ হয়। শৃদ্রের 
দিতীয়-জন্ম বা তৃতীয় জন্ম নাই । গভ্ভাধান-সংস্কারে 
আনকস্থলে প্রামাণিকতার অভাব থাকায়, শৌন্রুপথ 
অপেক্ষা লক্ষণ’ বা স্বভাব’-দ্বারা বস্ত-নির্দেশ-কার্যে 
আগম-দীক্ষা-প্রভাবে সাবিভ্র-সংস্কার-বিচার অধিকতর 
সমীচীন ও নির্দোষ এই কারণে সাত্বত-বিচার 
কেবলমাত্র শৌন্র-বিচারের অনুগমন করে না। কিন্তু 
বর্দুকাণ্তরত জনগণ সাত্বত-শাস্তর-বিচারকে উচ্চাসন 
প্রদান না করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে সাত্বত-শাস্ত্র-বিচারই 
দৈৰ-বৰ্ণধৰ্ম্ম-নিরপণে সব্র্বাপেক্ষা অধিক আদর্ণীয় ৷ 
আধ্যক্ষিক-জানী অনভিজ্ঞ সমাজ বর্ণনিরূপণে 
অশান্্রীয় প্রথা অবলম্বন করায়, শাশ্বতী বা সাত্বতীপ্রথা 
সম্প্রতি বিপন্ন হইয়াছে ; তজন্য বৈষ্ণব বিদ্বেষী কৰ্্ম- 
কাণ্ডরত পাপিষ্ঠগণ ‘ব্রাহ্মণ কে £ শশুদ্র কে? এই 
বিষয়ে বিচার করিতে গিয়া মায়া-মোহ-বশতঃ ভ্রান্ত 
হন। 

এক্ষেত্রেও অভক্ত শৌল্র-অভিমানী সেই মাংসদৃক্‌ 
উর বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বাহ্য জড় স্থ.ল 
জা আবাহন করিয়াছে ঠাকুর-হরিদাস 
টি বা নহেন, তখন তিনি যে ধন্মো- 
টা হি হ্‌ রতে সম্পূর্ণ অক্ষম__ইহাই তাহার 
ই রে মাপকাঠিতে নিণীত হইয়াছিল ৷ 
নী ক্রোধভরে ত আশ্রয় করিয়া 
দিতেছিল! এ রবিকে শৃদ্র” প্রভৃতি আখ্যা 
রাম । ই সেই পাষত্তীই অপকৃষ্ট 
তাহা প্রত্যেক বং হি ও মিথ্যা-ভাষণাদি 
খরোধী করিয়া বু হু তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের 
জি আপনাকে টি ইল। শৃদ্রাধম হইয়াও সো 
টণে তি লে বিপ্রগুরু বৈষ্ণবের 
শতঃ নিরয়গামী বুদ্ধি আরোপ করিয়া মহাপরাধ- 
বিগ্রাভিমানী হইয়াছিল। সেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, 
শনিয়াটি পাপিষ্ঠ শৃদ্রাধম কলি_বর্ণন-প্রসঙ্গে 


ছিন 
যে, বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য 


দিগের গোরব- 
মোক সাবির ও 


৩৫৯ 


বর্ণবিচারে সংসারিক-বিষয়ে অধ্যবসায়শীল শুদ্রগণ কলিকালে 


ব্রাহ্মণ-কুলব হইয়া বেদের পঠন-পাঠনাদি করিবে । 
তবে যে শুনা যায়, শৈব-দীক্ষাপ্রভাবে ব্রাঙ্মণতা-লাভ 
হয়, তাহা বেদশাস্ত্র-সিদ্ধ নহে । পরন্ত সাত্বতগণ পাঞ্চ- 
রান্তিক-মতে বিষ্ণদীক্ষা-প্রভাবে বৈদিক দ্বিজত্ব লাভ 
করেন । শৈবদীক্ষায় বেদাধিকার কখনই লব্ধ হয় না 
_ ইহাই ব্ৰহ্মসূত্ৰে বণিত হইয়াছে । আগম-প্রামাণ্যে 
শ্রীযামুনাচার্য্য সাত্বতগণের বিরুদ্ধে পাষণ্তীদিগের 
‘বৈষ্ণবগণ ব্রাক্ষণ নহে'_-এই উক্তির সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন 
করিয়াছেন,_-“যে পুনঃ সাবিজ্র্যনু বচন-প্রভূতি-রয়ী- 
ধৰ্ম্ম-ত্যাগেন একায়ন-শ্ুুতি-বিহিতানেব চত্বারিংশৎ 
সংস্কারান্‌ কুবর্বতে, তেহপি স্বশাখা-গৃহ্যোজ্মর্থং যথা- 
বদনূতিষ্ঠমানাঃ ন শাখান্তরীয়কর্ম্মাননূষ্ঠানাদ্ব্রাহ্মণ্যাৎ 
প্রচ্যবন্তে, অন্যেষামপি পরশাখাবিহিত-কর্ম্মাননূষ্ঠান) 
নিমিত্তা-ব্ৰাহ্মণ্য-প্রসঙ্গাৎ !’ অর্থাৎ ‘যাহারা সাবিত্র্যনু- 
বচন প্রভৃতি বেদ যেক্তোপবীত-ধারণ-নির্ণায়িকা শ্র্তি) 
ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া 'একায়নশ্ুতি'-বিহিত চত্বারিংশৎ 
সংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তীঁহারাও স্বশাখা-গৃহ্যোক্ত 
বিষয় যথা-নিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয়-কর্মের 
অননুষ্ঠান-হেতু কখনও ব্ৰাহ্মণ্য হইতে প্রদ্যুত হন না । 
কারণ, তাহা হইলে অন্য-শাখিগণেরও পরশাখোজ 
কর্ম অনুষ্ঠান না করায় অক্রাঙ্মণ্য প্রসঙ্গ হইতে পারে । 
দাক্ষিণাত্যে সাত্বতগণের মধ্যে আয়েজার' নামক 
উপাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান! এই তামিল শব্দটী পঞ্চাধিক 
_সংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই নির্দেশ করে ৷ অগাত্বত- 
ব্ৰাহ্মণগণ দশসংস্কারবিশিভ্ট হইয়া ‘আরার’ নামক 
উপাধিতে বর্ত্তমান! আয়েঙ্গারগণ-_পঞ্চদশসংস্কার- 
সম্পন্ন ৷ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে আবার আরও 
সচটী সংস্কার অতিরিক্ত আছে। সুতরাং তাহারা 
বিংশসংস্কারসম্পন্ন ৷ গোপালভট্ট-গোস্বামী “সৎক্রিয়া- 
সার-দীপিকা'র পরিশিষ্ট ‘সংস্কারদীপিকা’য় সংস্কার - 
সমূহের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন! সাত্বতগণ বলেন” 
“্দ্বয়ং ব্ৰহ্মণি নিক্ষি প্তান্‌ জাতানেৰ হি মন্ত্রতঃ। বিনী- 
তানথ পুন্রাদীন্‌ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ 0৮ কিন্তু 
অপ্যয়-দীক্ষিতাদি হরি-গুরু-বৈষণ ব-বিরোধী তাকিকগণ 
আশ্নায় ও পঞ্চরান্র প্রভৃতি স্বীকার না করায়, তাহা- 
দিগের বিচার-প্রণালীতে ভীষণ বিষমন্রান্তি প্রবেশ 
করিয়াছে । এইসকল বিরোধিজনের কুমত অনুসরণ 


৩৬০ 


জগদ্গুরুর প্রতি শপথ-শাসনোক্তি-_ 
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই, এ যদি না লাগে ৷ 
তবে তোর নাক কাণ কাটি’ তোর আগে ॥৮২৯৫ 
পাষণ্তি-দ্বিজাধমের বাক্যে হরিদাসের দুঃখ-হাসি__ 
শুনি’ বিপ্রাধমের বচন হরিদাস । 
‘হরি’ বলি’ ঈষৎ হইল কিছু হাস ॥ ২৯৬ ৷ 
হরিদাস-কর্তক সেই পাষণ্ডির দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ_ 
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া ৷ 
চলিলেন উচ্চ করি’ কীর্তন গাইয়া ॥ ২৯৭ ॥ 
নাম ও নামাশ্রিত-গুরুনিন্দা-শ্রবণকারিগণের পাপভাক্ত্ব_ 


ঘেবা পাপী সভাসদ, সেহ পাপমতি ৷ 
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি ॥ ২৯৮ ॥ 





করিয়া সেই দুর্জন-বিপ্রাধম প্রথম-কলির প্রারস্তেই 
ভবিষ্যিতৎকলির বিচার আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল । 
“ন্‌ শুদ্রা ভগবদ্তক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ ৷ সব্ববর্ণেষু 
তে শুদ্রা যে ন ভক্তা জনাদ্দনে )৮-_-এই সাত্বতশাস্তর- 
প্রমাণ যাহারা অনাদর করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধ- 
বিষ্ণভক্তিপথে তাহাদিগের কোন শ্রদ্ধা নাই ; তাহারা 
__গুরুদ্রোহী ৷ 

২৯৪1 সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণাধম হরিদাস-ঠাকুরকে 
বলিল,__'তুমি অপ্রাকৃত-দর্শন-কর্তী হইয়া ভক্তিবিদ্বেষী 
কর্মকাণ্ডিগণের বিরুদ্ধে যে ব্যাখ্যা করিতেছ, তদ্দারা 
তুমি নিজের মহিমা উত্তমরূপে প্রচারিত করিয়া তোমার 
বশীভূত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৌশলে উৎকৃষ্ট 
খাদ্য-দ্রব্যাদ সংগ্রহ করিতে পারিবে 1, 

২৯৫। হরিদাস-ঠাকুরের শ্রীনাম-সম্বন্ধে অতুযু- 
তম শান্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেই পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের 
পাশবিক প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল ৷ সে বিষম ক্রোধ- 
বশে এই বলিয়া শপথ ও শাপ প্রদান করিল যে, হরি- 
দাস-কথিত নামের এইপ্রকার মহিমা-ব্যাথ্যা যদি 
শাস্ত্রের সহিত প্রকৃতপক্ষে অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে 
প্রকাশ্যভাবে তাহার ( হরিদাস ঠাকুরের ) নাসিকা ও 
কর্ণ ছেদন করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইব ৷ 

২৯৭। তখন ঠাকুর-হরিদাস সেই পাষ্তি- 
দ্বিজাধমের প্রপ্রকার নিরয়-প্রাপক কটু-বাক্য শ্রবণ 
করিয়া তাহার কোন কথারই প্রত্যুত্তর প্রদান না৷ 

করিয়া স্বয়ং উচ্চেঃস্বরে কীর্তন করিতে করিতে নামের 


অর্থবাদ-দ্বারা কলুষিত সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ 
করিলেন । 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


নাম ও নামাশ্রিত-গরু-নিন্দক ও তৎসমর্থকগণ বাহ্য ব্রাহ্মণ, 
ঝুব হইলেও অন্তরে রাক্ষস-স্বভাব বলিয়া যমদণ্ড) 
এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নাম মান্ত্র। 
এইসব লোক যম-যাতনার পাত্র ॥ ২৯৯ ॥ 


বিবাদ-তমোযূগে বিপ্রকুলে-গুরু-বৈষ্ণব বেদ-নিন্দক 
রাক্ষসগণের জন্মগ্রহণ-__ 


কলিষুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-বরে। 

জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥ ৩০০ ॥ 

সুবিরল শ্রোতপন্থি-বৈষ্ণবগণকে রাক্ষসগণের বাধা-প্রদান-_ 
তথা হি ( বরাহপুরাণে মহেশ-বাকাম্‌ )-- 

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রন্মযোনিযু ৷ 

উৎপন্না ব্ৰাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোন্রিয়ান্‌ কুশান্‌ ॥৩০১ 


২৯৮। যাহারা পাপিষ্ঠ দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের 
সমর্থনকারী ও প্রশ্রয়দাতা সামাজিক বলিয়া খ্যাত, 
তাহারাও পাপচিত্ত ৷ ঠাকুর-হরিদাসের সম্পূর্ণ শাস্তর- 
সঙ্গত কথার সমর্থন দূরে থাকুক, উক্তসভার মহা- 
পাপিষ্ঠ সভ্যগুলিও ঠাকুরের শান্ত্র-যুক্তি-সঙ্গত বাক্যের 
সমর্থন বা সেই পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের কটুক্তির প্রতিবাদ- 
মুখে কোন কথা বলিল না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণাচার হরি- 
ভজনাজ-পালনে বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
রাক্ষস বলে ৷ ব্রাক্মণ-সদাচারে বিমুখ দুরাচারবিশিষ্ট 
জনগণ প্রকৃত ব্রাহ্মণের একমাত্র কৃত্য হরি-সেবন- 
পরিত্যাগ-ফলে অধঃপতিত হইয়া ‘রাক্ষস’-নামে খ্যাত 
হয়। কেহ কেহ তাহাদিগকে 'ব্রাক্মণব্চব? বা ‘ব্রাহ্মণ 
ধম’ বলেন । জীবিতোত্তরকালে তাহারা যমের নিকট 
প্রচুর শাস্তি লাভ করে এবং ইহলোকেও ব্রাহ্মণতা 
হইতে বিচ্যুত হয় ৷ 

৩০০। বিষ্ণুবৈষ্ণবের হিংসাকারী রাক্ষস" 
জনগণ ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বৈষ্ণ 
হিংসা করিয়া থাকে ৷ ইহাই কলিষুগের দিদি 

৩০১1 অন্বয়-__রাক্ষসাঃ কলিম্‌ তো 
( কলিযুগে ) ব্রক্মযোনিষু (ক্রোক্মণকুলে ) জায়তে, রঃ 
ব্ৰাহ্মণকুলে উৎপন্নাঃ (সন্তঃ ) কুশান্‌ (বিরলান্‌ সর 


ভাব 
[বের 


Ee ৰ মাধমে 
সংখ্যকান্‌ ইত্যর্থঃ) শ্রোন্রিয়ান্‌ (“শ্য়েতে তে না 
অনেন ইতি শ্রোন্রঃ বেদঃ, তং বেতি অ প্রো 


শ্রোপ্রিয়ঃ” ইতি ভরতঃ-_শব্দ-ব্রহ্ম-নিষ্ণাতঃ, 
পথভঃ, এবভূতান্‌ ), বাধন্তে (পীড়য়ন্তি) ! 


আশ্রয়" 
৩০১। অনুবাদ-_রাক্ষসগণ কলিষুগ 


নহি 





এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার ৷ 
ধর্দুশান্ত্রে সৰ্ব্বথা নিষেধ করিবার ॥ ৩০২ ॥ 
ব বা বৈষণববিদেষি-ত্রাহ্দণরুচবগণের দুঃসঙ্গ না 
পরিত্যাগ-বিধি__ 
এতদ্বিযয়ে শাপ্তপ্রমাণ-_ 
তথা হি ( পদ্মপূরাণে মহেশ-বাকাম্‌ ) 
কিমন্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ ৷ 
তেষাং সন্তাষণং স্পর্ণং প্রমাদেনাপি বজ্জয়েৎ ॥৩০৩ 


তআবৈষ্ণ 


বৈষ্ণব বা বৈষ্ণববিদ্বেষি-ব্ৰাহ্মণঝ্্‌বগণের প্রতি দৃষ্টিপাত- 
নিষিদ্ধতা এবং জাতিকুল-নির্ব্বিশেষে অবতীর্ণ শুদ্ধ- 
বৈষবমান্রেরই জগদ্‌গুরুত্ব_ 
A তথা হি ( পদ্মপুরাণে )- 
শ্লপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্‌ ৷ 
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোহপি পূনাতি ভুবনন্ৰয়ম্‌ ৷৷ ৩০৪ 


EEO eS SCENE ১ ৯০৯২৯ 
পূৰ্ব্বক ব্ৰাহ্মণ-কুলে উৎপন্ন হইয়া সুবিরল শ্রোতপথক্ত- 
ব্ক্তিগণকে উৎপীড়ন (হরিভজনের প্রতিকূল আচরণ) 
করিয়া থাকে । 

৩০২ তাদৃশ ব্রাঙ্মণকুলোভ্ভত বিষ্ণবৈষ্ণবছেষী 
বিপ্রাভিমানীকে স্পর্শ করিতে নাই ৷ ঘটনাক্রমে তাহা- 
দের স্পর্শ হইলে সবস্ত্রে গঙ্গা-স্বানই কর্তব্য । তাদুশ 
বিপ্রের সহিত আলাপ করিলে অধঃপতন অবশ্যস্তাবি। 
তাহাদিগকে নমস্কারাদি-দ্ারা সম্মান করিলেও বিষ্ণু- 
ভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিচ্যুতি ঘটে । এজন্য শ্রীমভা- 
গবত ও ধর্মশাপ্্রাদি বেদ-প্রতিপাদ্য বৈষ্ণব-সদাচার- 
ও বিমুখ-ব্যক্তিকে সবংশে পতিত বলিয়া অভি- 
হত করিয়াছেন,_“যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যন্ত্ 
রি | স জীবনেব শৃদ্রত্বমাস্ড গচ্ছতি 
ন CEE পূরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্‌ ৷ 

নত স্থানাদৃভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ 1» 

জনাত রা অন্তর ( অস্মিন্‌ বিষয়ে ) বহুনা 

হি ক রি অলং, পরন্ত ) যে ব্রাহ্মণাঃ 

(জদৃশ রি বঞ্ণভক্তিরহিতাঃ ভবন্তি ১, তেষাং 

রমাদেন নে ES (আলাপনং) ie বা) 

Ey ৰ বজ্জয়েৎ (ন কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ) ৷ 

৷ প্রয়োজন হি __ এবিষয়ে অধিক বলিবার 

মে তি ই যে-সকল ব্রাহ্মণ _অবৈষ্ণব, 

নী উই ভাষণ বা স্পর্শ করিবে না। 

(বিষ্ণুবঞ্চব- __ লোকে (ইহ জগতি) অবৈষ্ণবং 


SL) বিপ্রং (বিপ্রকুলোভূতং, 
৪৬ 


BP any 


pl EEE ASE LT শর শপ কন SN PTT 





0, 


আদিখণ্ড- ষোড়শ অধ্যায় 


৩৬১ 


ব্ৰাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয় । 

তবে তা’র আলাপেহ পুণ্য যায় ক্ষয় ৷ ৩০৫ ॥ 

জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য হরিদাসের নিন্দক নামাপরাধী 

পাষণি-বিপ্রাধমের দুক্ষশ্র-ফল বা শাস্তি _ 

সে বিপ্রাধমের কত-দিবস থাকিয়া ৷ 

বসন্তে নাসিকা তা'র পড়িল খসিয়া ॥ ৩০৬৷৷ 

যেমন উক্ত পাষণ্ডীর বৈষ্ণব-নিন্দা, তেমন তাহার উপযুক্ত 
শাস্তিলাভ বা উপযুক্ত ফল-প্রাপ্তি_ 

হরিদাস-ঠাকুরেরে বলিলেক যেন৷ 

কুষ্ণও তাহার শাস্তি করিলেন তেন ॥ ৩০৭ ॥ 

সৰ্ব্বত্ৰ বিষ্ণভক্তিহীনতা ও বিষয়ভোগপ্রম্ভ-দর্শনে 

হরিদাসের দুঃখ ও কারুণ্যোদ্রেক-_ 

বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি’ হরিদাস ৷ 

দুঃখে ক্ৰষ্ণ ক্লুষ্ণ* বলি’ ছাড়েন নিঃশ্বাস ॥ ৩০৮৷৷ 





বেদপাঠিনম্‌ আপি) শ্বপাকম্‌ ইব (চণ্ডালং যথা ন 
পশ্যেৎ, সুদুরাচার ত্বাৎ তথা) ন ঈক্ষেত নে পশ্যেৎ,_ 
“ন ভজন্তযবজানন্তি স্থানাদৃভ্রস্টাঃ পতন্ত্যধঃ” ইতি 
সমৃতেঃ, তাদৃশ-বিপ্রঝ্বস্য সঙ্গঃ দুঃসঙ্গত্বাৎ সরব্ব্বথা 
পরিত্যাজ্য এব, ন চে তদকরণে প্রত্যবায়ঃ অবশ্যমেব 
ভবেদিত্যর্থঃ, পরন্তু) বৈষ্ণবঃ (গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকঃ 
বিষ্ণ-বৈষ্ণব-প্ৰীতিবিশিশ্টঃ জনঃ) বর্ণবাহ্যঃ অপি (যত্ৰ 
কুত্রাপি কুলে অবতীর্ণঃ সন্্‌ ) ভুবনন্রয়ং (ভ্রিলোকং 
উপলক্ষণে তু, চতুদ্দশভূবনাতআকং ব্ৰহ্মাণ্ডম্‌ অপি) 
পূনাতি পেবিভ্রীকরোতি, বন্ধনাৎ মোচয়িতুম্‌ সম্যক্‌ 
শক্তঃ ইত্যর্থঃ) ৷ 

৩০৪1 অনুবাদ--জগতে কুক্কুরভোজী-চণ্ডালের 
ন্যায় (অর্থাৎ চণ্ডালের দর্শন যেমন অবৈধ বা নিষিদ্ধ, 
তদুপ) অবৈষ্ণববিপ্রকে দর্শন করা কখনও উচিত 
নহে ৷ বৈষ্ণব ব্রোক্ষণগ্ুরু) বর্ণনিরপেক্ষ হইয়াই অর্থাৎ 
যে-কোন বর্ণে আবিভূ'ত হউন না কেন, ত্রিভুবনকে 
পবিত্র করিয়া থাকেন । 


৩০৫ ৷ শৌন্রু-বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবিন্র- 
জন্ম-লাভান্তে যদি কেহ বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ না করেন, 
এবং বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া আপনাকে ‘অবৈষ্ণব’ 
জানেন, তাহা হইলে তাদুশ ব্যক্তির সহিত আলাপ 
করিলেও আলাপকারীর সঞ্চিত পুর্জপুঞ্জ পুণ্যরা শি 
সমস্তই ধ্বংস হয়৷ 

৩০৬1 কিছুদিনের মধ্যেই সেই বিপ্রকুলজাত 












৩৬২ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


লিলি ইসির হা: 


বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ঘৃণিত বিপ্রের দারুণ বসন্তরোগ হওয়ায় 
মুখমণ্ডল হইতে নাসিকা নস্ট ও বিচ্যুত হইল ৷ 
৩০৭1 যদিও হরিদাস-ঠাকুর সেই দুর্জন 
পাষণ্ডীর প্রতি অভিসম্পাত বা তাহার কোন অশুভ 
ধ্যান করেন নাই, তথাপি বৈষ্ণবাপরাধী সেই পাষস্তী 
হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ কটুক্তি 
করায় তৎপ্রতি ভীষণদণ্ডবিধানের নিমিত্তই ভগবান্‌ 
উহার এরূপ কঠোর শাস্তি বিধান করিলেন ৷ 
৩০৮। তৎকালে আধ্যক্ষিক-জান-প্রম্ত জগৎ 
সব্বদাই বিষয়ভোগ-লোলুপ হইয়া কুষ্ণানুশীলনে বিরত 
ছিল । তজ্জন্য দয়াদ্রচিত্ত বৈষ্ণব-ঠাকুরের হাদয়ে 
হরিবিমুখ পতিত-জীবের দুদ্দৈব-মলিন দুদ্দশা-দর্শনে 
$খ উপস্থিত হওয়ায় তাহার দীর্ঘনিঃশ্ব।স পড়িত ৷ 
বিষয়েতে মগ্ন জগৎ,__এই সম্বন্ধে চেতনা চন্দ্রোদয়- 
নাটকে ২য় অঙ্কে 'বিরাগে'র স্বগত উক্তি-_-“অহো, 
বহিন্মুখবহুলং জগৎ !_ন শৌচং নো সত্যং নচ 
শমদমৌ নাপি নিয়মো ন শান্তিন ক্ষান্তিঃ শিব শিব ন 
মৈত্রী ন চ দয়া ৷ অহে। মে নিৰ্ব্ব্যাজ-প্রণয়ি-সূহৃদোহমী 
কলিজনৈঃ কিমুন্ম.লীভূতা বিদধতি কিমজ্ঞ৷ত-বসতিম্‌ ৷” 
হসন্ত । কথম্ক্তাতবাসস্তেষাং সম্ভাবনীয়স্তথাবিধস্থল- 
বিরহাৎ ? ‘ষষ্ঠে কর্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সুন্রৈকচিহণ 
দ্বিজাঃ সংজ্ঞা-মান্র-বিশেষিতা ভূজভুবো বৈশ্যাস্ত বৌদ্ধা 
ইব। শৃদ্রাঃ পশ্তিতমানিনো গুরুতয়া ধর্মে পদেশোৎসকা 
বর্ণানাং গতিরীদূগেব কলিনা হা হস্ত সম্পাদিতা!” * * 
বিবাহাযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাদ্যাশ্রমযুজো গৃহস্থাঃ 
জ্রীপুজ্রোদরভরণমান্রব্যসনিনঃ । অহো বানপ্রস্থাঃ 
শ্রবণপথমান্র-প্রণয়িনঃ পরিব্রাজা বেশৈঃ-পরমুপহরন্তে 
পরিচয়ম্‌!' * * অভ্যাসাদ্‌ য উপাধিজাত্যনূমিতি- 


ব্যাপ্তাদি-শব্দাবলেজন্মারভ্য সুদূর-দুরভগবদার্তা-প্রসঙ্গা, 


অমী। যে যন্ত্রাধিককল্পনা-কুশলিনস্তে ত্র বিদত্তমাঃ 
স্বীয়ং কল্পনমেব শান্্রমিতি যে জানন্তহো তাকিকাঃ 1, 
* * ‘অহো অমী মায়াবাদিনঃ_ চিন্মান্ত্রা নিব্বিশেষা- 
শ্চিদুপাধিরহিতা নির্ব্বিকল্পা নিরীহ ব্রন্ষেবাঙ্গমীতি বাচা 


শিব শিব ভগবদ্বিগ্রহে বদ্ধবেরাঃ। যেহমী শ্রোত- 


প্রসিদ্ধানহহ ভগব্তো হচিভ্তযশজ্ঘাদ্যশেষান্‌ প্রত্যাথান্তো 


এতেহন্যোহন্যং বিবদন্তে, ভগবন্তত্বং ন কেহপি জানন্তি। 


৮, 


'বিশেষানিহ জহতি রতিং হস্ত তেভ্যো নমো.বঃ ৮. ৯ *. 
'অহো কপিল-কণাদ-পতঞ্জলি-জৈমিনি-মত-কোবিদাঃ,. 


% স অহো দক্ষিণস্যাং দিশি পতিতোহচিন, য় 
আহৃত-সৌগত-কাপালিকাঃ প্রচণ্ডা হি পাযণ্তাঃ, এতে 
পাশুপতা অপি হতায়ুষা মাং হুনিষ্যস্তি ৷ অহোহয়ং 
সাধুর্ভবিষ্যতি, ঘতঃ খলু নদীতট নিকট প্রকটশিলা টা, 
ঘটিত-সুখোপবেশঃ ক্লেশাতীতো গুণাতীতং কিমাপ 
ধ্যায়মিব সময়ং গময়তি ; ** অহো! 'জিহ্বাগ্রেণ ললাট- 
চন্দ্রজসুধা-স্যন্দাধবরোধে মহদ্দাক্ষ্যং ব্যজঁয়তো নিমীলল 
নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ। অস্যোপান্ত-নদীতটসা 
কিময়ং ভঙ্গঃ সমাধেরভুৎ? (অহো) জ্ঞাতং পানীয়াহরণ- 
প্ররস্ততরুণীশখ্রস্বনাকর্ণ নৈ8 ৷?  তদিদমুদরভরণায় 
কেবলং নাট্যমেতস্য ৷ % & অহোহয়ং নিষ্পরিগ্রহ ইব 
লক্ষ্যতে ; তৈথিক এব ভবিষ্যতি। স্বেয়মনুবদতি_) 
“গা দ্বার-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-পুক্ষর-জ্রীরঙ্সো- 
ভ্তর-কোশলা-বদরিকা-সেতু-প্রভাসাদিকাম্‌ ৷ অব্দেমৈর 
পরিক্রমৈস্রিচতুরৈস্তীর্থাবলীং পর্যাটনব্দানাং কতি বা 
শতানি গমিতান্যসমাদূশানেতু কঃ ৷ * * অহোহয়ং 
তপস্বী সমীচীনো ভবিষ্যতি। * * হস্ত হস্ত ততোহপ্যয়ং 
দুক্ষৃতী-_“হুং হুং হুমিতি তীব্রনিষুরগিরা দৃষ্ট্যাগাতি- 
ক্রুরয়া দূরোৎসারিত-লোক এষ চরণাবুৎক্ষিপ্য দুরং 
ক্ষিপনূ ৷ মৃৎস্বা-লিপ্ত-ললাট-দোস্তট-গল-গ্রীবোদরোরাঃ 
কুশৈদীব্যৎপাণিতলঃ সমেতি তনুমান্‌ দত্তঃ কিমাহ' 
সময়ঃ 1 * * 'বিষ্ো্ভক্তিং নিরুপধিমৃতে ধারণা 
ধ্যান-নিষ্ঠা-শাস্রাভ্যাস-শ্রম-জপ-তপঃ কর্মগাং কৌশ- 
লানি। শৈলুষাণামিব নিপৃণতাধিক্যশিক্ষা-বিশেখ! 
নানাকারা জঠরপিঠরাবর্তপৃত্তিপ্রকারাঃ ৷ 
কলে! সাধ ;__“একাতপন্রীকৃতং ভুবনতলং ভবা 
উৎসারিতং শমদমাদি নিগৃহ্য গাঢ়ং ভূত্যারুতং রী 
হস্ত ধনার্জনায়। কামং সমূলমুদমূল্যত SE 
রত প্ররয়ীহিতব্যম্ 1: *-* 
{ জ্টয়োর্বৈজাতো 
সর্বমিদং মনোবচনয়োরুদ্দেশ্য তচ্চে ৫ 
কসংষ্ঠুলং কলিমলশ্রেণী-রুতগ্নানিতঃ ৷ কৃষ্ণং 
য়তস্তথানভজতঃ সাশ্মন্‌ সরোমোদ্গমান্‌ | 
রয়োঃ সমান বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্! ৫ 
(বৈরাগ্য মনে মনে বলিতেছেন”) আছে! 
অসংখ্য ভগবদ্বহি্মু্খ জনে পূর্ণ হইয়া রড 
কি আশ্চর্য্য! “এ স্থানে শৌচ, সত্য, শম, দম, 
শান্তি, ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া প্রভৃতি কিছুই না 
সেই-নিক্ষপট- প্রেমময় সূহাদ্গণ কি কলিহত 
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গণের দ্বারা দুরীকৃত হইয়া কোন অজ্ঞাত-স্থানে বাস 
করিতেছেন?" হায়, ভাঁহাদের অজ্ত।'ত-বাসই বা কিরাপে 
ন্তব? তদুপ উপযুক্ত স্থানও ত’ কোথাও দেখি- 
তেছি না! যেহেতু, নৃদ্রজগণ এক মান্ত সুন্র-চিহ্ে চিহ্নিত 
হইয়া কেবল প্রতিগ্রহ-কর্দেই নিবিষ্টচিত্ত, ক্ষত্রিয়গণ 
কেবল নামে মান্ত লক্ষিত, বৈশ্যগণ নিরীশ্বরবোদ্ধের 
ন্যায় দৃষ্ট এবং শুদ্রগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া গুরুরাপে 
ধর্মমোপদেশ দিতে উৎসূক ! হায়, কলিকর্তকই বর্ণ- 
সমূহের ঈদৃশী দুৰ্গতি সাধিত হইয়াছে!’ * * আবার 
দেখিতেছি,_“বিবাহে অযোগ্যতা-নিবন্ধন কেহ কেহ 
ব্রহ্মচারী, গৃহস্থগণ কেবলমান্র স্্রী-পৃত্রাদির উদর- 
ভরণেই লম্পট, বানপ্রস্থগণের সংজ্ঞাটী কেবলমাত্র 
শ্ুতিমধুর-রূপে পরিণত, এবং সন্ন্যাসিগণ কেবলমাত্র 
কাষায়-বেষ-ধারণ-দ্বারাই পরের নিকট পরিচয় সংগ্রহ 
করিতেছেন! * * আর এই যে তাকিকগণ, ‘ই হারা 
জন্মাবধি কদভ্যাসবশে উপাধি, জাতি, অনুমিতি ও 
ব্যাপ্তি ইত্যাদি শব্দসমূহেরই কেবলমাত্র অনুশীলন 
করায় ই'হাদের নিকট ভগবদ্বার্তা-প্রসঙ্গ অতীব 
সুদ্ূরগত হইয়াছে । কেবল তাহাই নহে, যাহারা যে- 
বিষয়ে অধিক কল্পনা-কুশল এবং স্বীয় কল্পনাকেই 
‘শান্ত’ বলিয়া জানেন, তীহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্‌ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ !' * * আবার, এই যে মায়াবাদিগণ, 
ইহারা-_কেবল চিন্মান্র, নিব্বিশিষ্ট, উপাধিরহিত, 
রদ হইয়া ‘আমিই ব্ৰহ্ম’ এইরূপ বাক্য- 
ন কি, সচ্চিদানন্দ ভগবদৃ-বিগ্রহে পধ্যত্ত 
টি বক IE : যে- 
ইরা তাহা অনন্ত চিদূবিলাস-সমূহ নিত্য বর্তমান, 
টি প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ 
বশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ই'হাদিগকে দূর 
হইতে প্রণাম ৷» ঢ র দূ 
ভৈমিনি-পতঞ্জ ল hy ত এই যে কপিল-কণাদ- 
পথ ব্যান প্রস্তুতি আধ্যক্ষিকবাদিগণের মত- 
অথচ কেহই ত হারা পরস্পর ভয়ানক বিবাদরত, 
দক্ষিণ-ভারতে উর জানেন না” * * এই যে 
ইস-জৈন টি পড়িলাম ; এ-স্থানেও দেখি- 
বন্তমান । বে a কাপালিকাদি 5 TEST 
খায় স্াবশিষ্ট) ষে পাস্তপতগণ, ইহারা নির্মলিত 
করিবেন + & টে মনে হয়, আমাকে বধ 
কয়দ্দুরে গমন করিয়া ) “অহো?. 


৩৬৩ 

EE EE SSL Ls 
ইনি বোধ হয় সা_ হইবেন, যেহেতু ইনি নদীতীর- 
সমীপে একখণ্ড বিপুল-সুন্দর-প্রত্তর-নির্মিত আসনে 
সুখে আসীন ও ক্লেশাতীত হইয়া গুণাতীত কোন 
অব্যক্ত-বস্তুর ধ্যানে কাল যাপন করিতেছেন। এই 
ব্যক্তি নদীতীরে আসিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্্বক 
বদ্ধাসনে ধ্যান করিতে করিতে জিহ্বাগ্রভাগ-দ্বারা 
ললাটস্থ চন্দ্রনিঃস্ৃত অমৃতক্ষরণের পথটী রুদ্ধ করিয়া 
স্বীয় ধ্যানযোগ-নৈপৃণ্য প্রকাশ করিতেছেন । কিন্তু এ 
কি! হঠাৎ ই'হার সমাধিভঙ্গ হইল কেন £ ওঃ বুঝি- 
লাম,__জলাহরণে প্রবৃত্তা এক তরুণী রমণীর হস্তস্থিত 
শখ্ু-বলয়-ধ্বনি-শ্রবণেই ই হার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত !? 
অতএব ই হার এই ধ্যান-চেস্টা__কেবলমান্ শিক্পোদর- 
পূরণার্থ নাট্যাভিনয়-মাত্র ৷ * * (আবার কিয়দ্দুরে 
গমন করিয়া ) “অহো ইনি নিঙ্পরিগ্রহের ( বিরক্তের ) 
ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন ; বোধ হয়, কোন তৈথিক- 
সন্ন্যাসী হইবেন ॥ (ওঃ, ইনি, দেখিতেছি, নিজেই 
নিজের বিষয় বলিতেছেন-__) “আমি হরিদ্বার, গয়া, 
প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, পুক্ষর, শ্রীরঙ্গ, অযোধ্যা, 
বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি সমস্ত তীর্থ প্রতিবৎসর 
তিন-ঢারি-বার করিয়া পর্যটন করিতে করিতে এ- 
পর্যন্ত কত-শত বৎসর কাটাইলাম ! আমাদিগের ন্যায় 
মহাজনকে কে জানিতে পারে £ * * (পুনরায় 
কিয়দ্দুর গমন করিয়া ) 'অহোঃ ইনি, বোধ হয়, উত্তম 
তপস্বী হইবেন ! কিন্তু এ ব্যক্তি, দেখিতেছি, . পূর্বোক্ত 
ভণ্ড বৈরাগী হইতেও অধিকতর শোচ্য ও দুর্ভগ,_-ঞ 
ব্যক্তি বারংবার হুঙ্কারধ্বনিরূপ তীব্র নিষ্ঠর-বচনে ও 

ক্রুর দুম্টিপাতে সম্মুখস্থিত লোকসকলকে দূরীভূত 
নিজপদদ্বয়কে উৎক্ষেপণ করিতেছে; ললাট, বাহুতট, 
গলদেশ, গ্রীবা. উদর ও বক্ষঃস্থলে মৃত্িকা-লিপ্ত ও 

করতলে কুশশোভিত হইয়া এ ব্যক্তি মৃত্তিমান্‌ দত্তের 
ন্যায় আসিতেছে!" * * অতএব বুঝিলাম,নিরু- 
পাধি (নিৰ্ম্মলা) বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত ধারণা, ধ্যান, নিষ্ঠা, 
শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম, জপ, তপ প্রভৃতি যাবতীয় সৎকর্মের 
কৌশল-নিচয় সমস্তই নটগণের নাট্যাভিনয়ার্থ অধি- 

কতর-নৈপুণ্যশিক্ষা-বিশেষের ন্যায় কেবল নিজ নিজ 
দগ্ধ-উদরভাগু-পূরণেরই নানারূপ প্রকার-ভেদ-মান্র 1. 
সুতরাং হে কলি, তুমিই ধন্য ; যেহেতু রাজচক্রবত্তা 
স্সাটের ন্যায় তোমার ছারা এই জগৎ একচ্ছত্রী- 


৩৬৪ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





টৈষ্ব-দর্শন-সঙ্গলাভাথ ভক্তরাজ হরিদাসের 
নবদ্বীপে আগমন 
কতদিনে ‘বৈষ্ণব’ দেখিতে ইচ্ছা করি’ ৷ 
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ-পূরী ॥ ৩০৯ ॥ 
ভক্তপ্রবর হরিদাসের দর্শনে ভক্তগণের হর্ষাতিশযা-_ 
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ ৷ 
হইলেন অতিশয় পরানন্দ-মন ॥ ৩১০ ॥ 
হরিদাসের দর্শন-সঙ্গ-লাভে অদ্বৈতপ্রভুর তাহাকে 
প্রাণাধিকপ্রিয়-জ্ঞানে লালন-__ 
আচার্য-গোসাগ্রি হরিদাসেরে পাইয়া ৷ 
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া ॥ ৩১১ ॥ 
বৈষ্ণবগণের ও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ হরিদাসের, পরস্পরের প্রতি 
সপ্রণয় ব্যবহার-_ 
সব্্ব-বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস-প্রতি ৷ 
হরিদাসো করেন সবারে ভক্তি অতি ৷৷ ৩১২ ॥ 





ভূত হইয়াছে ৷ হায়, হায় ! তুমি শমদমাদিকে দৃরী- 
ভুত করিয়াছ কোথাও বা তাহাদিগকে গাঢ়ভাবে 
নিগৃহীত করিয়া ধনোপার্জনার্থ ভূত্যের ন্যায় বশীভূত 
করিয়াছ ! আর, ধর্ম্ম-বৃক্ষের মৈত্রাদি যে-সকল স্কন্ধ 
ও শাখা-প্রশাখা, তৎসমূদায়ই, দেখিতেছি, তোমা 
কর্তৃক সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে! অতঃপর আমার 
আর কি কৃত্য আছে ?’ অহো, “জগতে সর্বত্র কলি- 
কলুষজনিত গ্লানিনিবন্ধন মন ও বাক্যের ব্যভিচার- 
সম্পাদনোদ্দেশে প্রযুক্ত তত্তদ্বিষয়ক-চেস্টাদ্ধয়ের বিজা- 
তীয় বিশৃখ্খলতা সমস্তই অদ্য দেখিতে পাইলাম ! কিন্তু 
হায়, কুষ্ণকীন্তন-মুখে কৃষ্ণপ্রীতি-সেবানন্দভরে অশ্ন- 
রোমাঞ্চ-পরিশোভিত, অন্তরে-বাহিরে সমান-আশয়- 
বিশিষ্ট শুদ্ধভক্ত-বৈষ্বগণকে কবে আমি দর্শন 
করিতে পাইব ?” 


৩০৯। : গৌড়দেশের বিদ্যা-কেন্দ্র নবদ্বীপস্থিত 
শ্রীমায়াপুর-ধামে হরিদাস-ঠাকুর প্রভুর লীলা-পরিকর 
শুদ্ধবেষ্ণবগণকে দর্শন করিবার জন্য আগমন 
করিলেন ৷ 


৬১০ ।  নবদীপের সাত্বত-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ 
 শ্রীহরিদাস-ঠাকুরকে দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত আত্মীয়- 
নিরতিশয় আহলাদিত হইলেন । ইহাতে জানা 
হা কুরের আগমনে তাৎকালিক 









জা. 





পরস্পর পাষণ্তিগণের কট, ক্রি সমালোচনা 
পাষণ্ডীসকলে ঘত দেয় বাক্য-জ্বালা ৷ 
অন্যোহন্যে সবে তাহা কহিতে লাগিলা ॥ ৩১৩ ॥ 
ভক্তগণের নিরন্তর গীতা-ভাগবতানৃশীলন-বিচার__ 
গীতা-ভাগবত লই’ সব্বভক্তগণ ৷ 
অন্যোহন্যে বিচারে থাকেন সবর্বক্ষণ ॥ ৩১৪ ॥ 
ভক্তরাজ হরিদ'সের কথা-শ্রবণ-কীর্তনে 
গোরধাম-্প্রাপ্তি-_ 
ঘে-জনে গড়য়ে শুনয়ে এ-সব আখ্যান । 
তাহারে মিলিবে গৌরচন্দ্র ভগবান্‌ ॥ ৩১৫ ॥ 
শ্রীরুষ্চচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ 
নৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩১৬ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাস- 
মহিম-বর্ণনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ | 


নবদ্বীপবাসী অভক্ত-সম্প্রদায়ের চিত্তে 


কোনপ্রকার 
উল্লাস হয় নাই। 

৩১১। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীহরিদাসকে শ্রীমায়াপুর- 
নবদ্বীপে প্রাপ্ত হইয়া নিজ-প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর 
প্রিয়-জ্ঞানে তাহাকে অত্যন্ত যত্রাদর-সহকারে রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিতে লাগিলেন ৷ 

৩১৩1 হরিদাসের প্রতি সাত্বত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর 
প্রীতি-দর্শনে হিংসা-পরায়ণ পাষণ্ডি-ব্যক্তিগণ তাহা- 
দিগকে লক্ষ্য করিয়া সব্ববদা নানাপ্রকার বিদ্বেষোক্তি- 
বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । তচ্ছ.বণে ভক্তগণ 
তাহাদের শোচনীয় দশা-দর্শনে দুঃখভরে পরস্পর 


ত 
সেইসকল কথার আলোচনা বা বলাবলি করি; 
লাগিলেন ৷ 


৩১৪1 তৎকালে বিষয়-রস-মত্ত জনগণ 
ভাগবত প্ৰভৃতি সাত্বত-শাস্ত্রের অনুশীলন না রঃ 
সৰ্ব্বক্ষণ ইন্দরিয়তর্পণেই ব্যস্ত ছিল; কিন্তু শুদ্ধভজগ L 
সকলেই গীতা-ভাগবতের আলোচনায় SE 
প্রেমানন্দ বন করিতেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগ 
ন্যায় কৃত্রিম গ্রাম্য জড়-রসে ‘ডগমগ!’ না হইয়া ৰ 
ভাগবতাদি সাত্বত-শাস্তরের সূসিদ্ধ৷স্তপূর্ণ Ro 
কীত্তন-মূখে পরস্পর ইচ্টগোল্ঠী করিয়া তাহার 
জগতের নিত্য চরম মঙ্গল-কামী হইয়াছিলেন | 

ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে ষোড়শ অধ্যায় ! 








০ ০ 





মণ 


সপ্তদশ আধ্যাঘ্মের কথাসার 


এই অধ্যায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের মন্দার ও পুন্পুন্‌ 
হইয়া গয়া-গমন, তথায় শ্রীশ্বর-পূরীর সহিত মিলন, 
নন্তদীক্ষা-গ্রহণচ্ছলে তাঁহাকে কৃপা, আত্মপ্রকাশ, ক্ষুফণ- 
ধিরহোন্মাদে মত্ত হইয়া কুষ্ণানূসন্ধানার্থ মথুরায় গম- 
নোদ্যোগ এবং পথে অ'কাশবাণী-শ্রবণে কিয়দ্দুর 
হইতে নবদ্বীপে মায়াপুরে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি 

বিষয়-বর্ণনান্তে আদি-খণ্ডের উপসংহার হইয়াছে ৷ 
শ্রীগৌরসুন্দর যেকালে অধ্যাপক-শিরোমণিরূপে 
নবদ্বীপে বিহার করিতেছিলেন, সেইকালে চতুদ্দিকে 
গাষণ্ড-জমার্তবাদাদি গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। 
ভক্তিযোগের নাম শ্রবণও দুক্ষর হইয়া পড়িল । দুষ্টগণ 
বৈষ্ণবগ্ণের অযথা নিন্দা করিতে থাকিল ৷ শ্রীগৌর- 
সুন্দর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে 
বিচার করিয়া সমার্ত-পাষণ্ডমত নিরাস ও বিমুখ মোহন- 
কল্পে শিষ্যবর্গের সহিত আধ্যক্ষিক-দর্শনে কর্ম্মাগীয় 
নৌকিক-বিচার-পালনার্থ গয়া- তীথ-যাত্রার অভিনয় 
করিলেন। পথে আসিতে আসিতে বিমখ-মোহন- 
কল্লে স্বর-লীলা-প্রকাশ এবং সেবক-বাৎসল্য ও পার- 
মাথিক বিপ্রগণের পাদোদকের বল-প্রদর্শন-কল্পে 
বিপ্রপাদোদকপানে জ্বরলীলার অবসান করাইলেন ৷ 
“ন্গ্ম-তার্থে আসিয়া পিতুদেবাচ্চনলীলা-সমাপন- 
“বক গয়াধামে প্রবিষ্ট হইলেন । ব্রহ্মকুণ্ডে স্বান ও 
তত পিতৃদেবের সন্মানলীলা প্রদর্শন করিয়া 
রী থে আগমনপূর্বক গদাধরের পাদপদ্ম- 
টি ই করিলেন ॥ তথায় বিপ্রগণের মুখে 
ত ই শ্রবণপুর্বক শুদ্ধসাত্বিক বিকারে বিভু- 
করিলেন । রডের প্রারভ্ত-লীলা আবিষ্কার 
সহিত রি সেইসময় তথায় ঈশ্বরপূরীপাদের 
উর লন হইল । ঈশ্বরপূরীর ন্যায় মহা- 
পিশুাদি দর্শনেই যে গয়া-যান্রার সফলতা ও গয়াতীর্থে 
দত বা পিতৃদেবার্ন হইতেও বৈষ্ণবদর্শন যে 
চরে ওগে শ্রেষ্ঠ এবং মহাভাগবত শ্রীশুরুপাদপদ্দে 
স্‌ ঠা ই যে গৌরসুন্দরের গয়াযাত্রা- 
'দদশ্য, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর 





= 


অধ্যায় 


নিকট প্রকাশ করিলেন । প্রকৃতিগুণ-সংমূঢ়, অকবৃৎস্র- 
বিৎ, মন্দমতি অজ্ঞান কর্মসঙ্গিগণকে বিচলিত না 
করিয়া কর্ম কাণ্তিগণের-সাধুগুরুসমীপে কৃষ্ণনাম-মন্ত্ 
দীক্ষা-লাভের পূর্ব্বে কর্মধিকার-প্রদর্শনমূখে লোক- 
শিক্ষা-কল্পে এবং আনুষঙ্গিকভাবে বিমুখ-মোহন-কল্পে 
গৌরসুন্দর লৌকিক-রীতি-অনুসারে গয়ায় যাবতীয় 
তীর্থ-শ্রাদ্ধাদি করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন । 
পরে নিজাবাসে প্রতার্ত্ত হইয়া স্বহস্তে রন্ধনকার্য্ে 
নিযুক্ত হইলেন, এমন সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণ- 
প্রেমাবিষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । প্রভু 
নিজোদ্দেশে পাচিত অন্নাদি সমস্তই শ্রীঈশ্বরপূরীপাদকে 
ভিক্ষা করাইবার জন্য স্বহস্তে পরিবেশন এবং শ্রীহস্ত- 
দ্বারা গুরুরূপে রত পুরীপাদের সাক্ষাৎসেবন।দি লীলা 
প্রদর্শন করিয়া গুরুসেবার সর্বোত্তম আদর্শ প্রচার 
করিলেন। অন্য একদিন নিভৃতে শ্রীঈশ্বরপূরীর 
নিকট মহাপ্রভু প্রণিপাত-সহকারে মন্্রদীক্ষার প্রার্থনা- 
লীলা এবং তাহার নিকট হইতে দশাক্ষর-মন্ত্র গ্রহণ ও 
স্বস্থ গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া জগদ্গুর গৌর- 
নারায়ণপ্রভূ প্রেমারুরুক্ষু লোকগণকে শিক্ষা প্রদান 
করিলেন । গুরুপাদপদ্মে সব্ববাআসমর্পণকারী দিব্য- 
জ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিরই গুরুসেবা-ফলে প্রেমভক্তি-লাভ 
হইয়া থাকে, ইহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরী- 
পাদের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ-লীলার পর কৃষ্ণ- 
বিরহে ব্যাকুল হইয়া ‘কষ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে 
আর্তনাদ এবং পরম অস্থিরতা-ময়ী লীলা প্রকাশ 
করিলেন। “আমি আর সংসারে প্রবিষ্ট হইব না, 
চিউচৌর কৃষ্ণের অনুসন্ধানে মথুরায় যাইব ইহা 
বলিয়া প্রভু তীর্থ-সঙ্গি-ছান্রগণকে নবদ্বীপে গৃহে ফিরিয়া 
যাইতে আদেশ করিলেন। কাহাকেও না বলিয়া রাত্রি- 
শেষে কৃষ্ণবিরহে পরম-ব্যাকুল হইয়া কখনও ‘কৃষ্ণ রে 
‘বাপ রে’, কখনও “কাহী যাঙ, কাহ পাঙ মুরলীবদন, 
ইত্যাদিভাবে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিতে করিতে প্রেমা- 
বেশে মথুরার দিক্‌ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দুর 
যাইতেই আকাশবাণীতে শুনিতে পাইলেন যে, তখনও 
প্রভুর মথুরায় শুভবিজয় করিবার কাল উপস্থিত হয় 
নাই। এখন প্রভুর নবদ্বীপে কিছুকাল প্রেমভক্তি- 
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বতরণকার্য্য আবশ্যক ৷ আকাশবাণী শুনিয়া গৌর- চরিন্র লিখিবার নিজ-প্রয়াস জ্ঞাপন এবং গুরু-নিতা, 


সুন্দর নিরৃত্ত হইলেন এবং নিজাবাসে প্রত্যাববত্ত হইয়া নন্দের সেবা-নিষ্ঠা 
শ্রীপাদ ঈশ্বরপূরীর আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত 
শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন । এইস্থানে আদি- 
খণ্ডের কথা পরিপূর্ণ হইয়াছে গ্রন্থকার নিত্যানন্দ- 
-ভূত্য-সূন্ধে দৈন্যমুখে শ্রীনিত্যানন্দের আদেশেই চৈতন্য- 


জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর ৷ 
জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর ৷ ১॥ 
জয় জয় সব্ব-বৈষ্ণবের ধন প্রাণ ৷ 
ক্ৃপা-দুষ্ট্যে কর”, প্রভু, স্ব্বজীবে ত্রাণ ৷৷ ২ ॥। 
প্রভুর গয়া_যান্রা-প্রসঙ্গ-বণন-_ 
আদিখণ্ড-কথা, ভাই, শুন সাবধানে । 
শ্রীগৌরসূন্দর গয়া চলিলা যেমনে ॥ ৩ ॥৷ 
অধ্যাপকচুড়ামণিরাপে গৌর-নারায়ণের বিদ্যা-বিলাস-__ 
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ ৷ 
অধ্যাপক-শিরোমণি-রূপে করে বাস ॥ ৪ 1 
তাৎকালিক নবদ্বীপের অবস্থা-বর্ণন ; গৌরকীন্্নবিরোধী 
অক্ষজজ্ঞান-মত্ত পাষণ্ডিগণের বৃদ্ধি 


চতুদ্দিকে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর ৷ 
ভিক্তিযোগ” নাম হৈল শুনিতে দুর ৷৷ ৫1 


প্রদর্শন করিয়া সকল-জীবকে 
প্রভু-নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু স্রীচেতন্যের আন্ত, 


লাভের নিমিত্ত সদৈন্যে ও সাগ্রহে আহ্বান করিয়াছেন। 


(গোঃ ভাঃ)। 


লোকের জড়রস মত্ততা-দর্শনে ভক্তগণের 
মনোদুঃখ_ 

মিথ্যা-রসে দেখি’ অতি লোকের আদর । 

ভক্ত-সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর ॥ ৬॥ 


বিদ্যা-বিলাসাভিনিবেশ-লীলা দেখাইয়া প্রভুর 
স্বভক্ত-দুঃখ-দর্শন__ 
প্রভু সে আবিম্ট হই’ আছেন অধ্যয়নে ৷ 
ভক্ত-সব দুঃখ পায়,__দেখেন আপনে ৷ ৭॥ 


স্বীয় ভক্তগণের প্রতি পাষণ্ডিগণের অযথা 
নির্্যাতন-শ্রবণ__ 
নিরবধি বৈষ্ণব-সবেরে দুষ্টগণে ৷ 
নিন্দা করি’ বুলে, তাহা শুনেন আপনে ॥ ৮ ॥ 
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৫-৬। তৎকালে. জগতে শুদ্ধসত্স্বভাব কৃষ্ণভক্ত 
নিতান্ত বিরল ছিল। অনেকেই কৃষ্ণবৈমুখ্য-নিবন্ধন 
দুষ্ট, খল, মৎসর এবং কুকর্শ বা অপকর্ম-জীবী 
হওয়ায় শুদ্ধভক্তিযোগের সমূৎকর্ষ বুঝিতে অসমর্থ 
হইয়া নিজ-নিজ-রুচি ও কল্পনাগত সাধনকেই শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া, জ্ঞান করিত; সুতরাং অভক্তিমার্গ আশ্রয় 
করিয়া তাহারা ভক্তির রিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। 
সাধারণ অজ্ঞ-জনগণ অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ 
ও তগস্যাদিতেই আচ্ছন্ন থাকায় তাহাদের মলিনচিত্তে 
শুদ্ধভক্তির কথা আদৌ ভাল লাগ্সিত না। সুতরাং 
তাহারা সকলেই ভগবন্তক্তি-প্রচারের বিরোধী হইয়া- 
ছিল। 
__ সাধারণ  প্রারুত-লোকসকল RR 
নি অতীব প্রমত্ত ছিল। সচ্চিদানন্দ- -ক্লুষ্ণরস-পানে 
বিমুখ হইয়া, ছলনাময় ধৰ্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের 


তুচ্ছ, অনিত্য-অনর্থময় বৈরস্য-লাভে অত্যন্ত ব্য 
হইয়াছে দেখিয়া ভগবভ্তজ্ঞগণ তাহাদিগের নিও/ 
মঙ্গলকামী হইয়া নিতান্ত দুঃখিত খাকিতেন। ভগ 
ব্যতীত অপর অভক্তগণ সকলেই পরস্পর হিংসা 
বিদ্বেষে বৃথা কালাতিপাত করিত । কেবলমাত্র ভজা 
গণই ঈশ-বিমৃখ জীবের দুর্দশা-দর্শনে তাহাদের দুঃখে 

ঃখিত হইয়া জীবের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা রে 
তৎকালীন জগতের অবস্থা-বর্ণন_ পূর্ববর্তী ৯ 
অঃ ৩০৮ সংখ্যার তথ্য দ্রম্টব্য ৷ 

৮ শ্রীগৌরসুন্দর সব্্বকারণ-কার 
অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্‌। সকল-জীবই তাহার ভর্জ, 
আশ্রিত দাস ; সৃতরাং এক দাস অপর-দাগে রত রর 
হিংসা করায় স্বীয় দাসগণের শোচনীয় রা 
মৈল্লাভাব ও দুঃখ-দুদ্দশা-দর্শনে তাহার দয়! রা 
হইল । ভক্তগণ কোন-জীবেরই হিংসা কর্মে 


ণ গরমেশ্থর 
বশাঃ 





১ 


আদিখণ্ড-__-সপ্তদশ অধ্যায় 





পাষণ্ডি-নিস্তারার্থ প্রভুর স্বপ্রকাশেচ্ছা ; 
তীর্থ-পাবনার্থ প্রভুর 


ভর্ক্ততোষণ ও 
তপু গয়া- 
গয্া-গমন-দশনেচ্ছা 
চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে ৷ 
“আগে আসি’ গিয়া গয়না হৈতে ॥”৯৷৷ 


ভাবিলেন_ 

ইচ্ছায় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্‌ ! 

গয্লা-ভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥ ১০ ॥ 

বর্মুকান্তীকে বঞ্চনার্থ পিতুস্রাদ্ধাদি লৌকিক-লীল।ভিনয়ান্তে 
বহুছান্তরসহ প্রভুর গয়া-যান্রা—_ 

শাপ্-বিধিমত শ্রাদ্ধ কর্মাদি করিয়া ৷ 

যাত্রা করি’ চলিলা অনেক শিষ্য লৈয়া ৷৷ ১১ ॥ 


f ২ শ্রী 








পরন্তু অভক্তগণই ভক্তের হিংসা করিয়া থাকে; 
তজ্জন্য ভক্তবৎসল ভগবান্‌ শ্রীগৌরসূন্দর স্বরাপ- 
বিস্মৃত ঈশ্বর-বিমুখ নাস্তিক অভজ্ঞগণের দ্বারা নানা- 
ভাবে শুদ্ধভক্তের প্রতি নিন্দাপবাদ-নির্যযাতন-কথা 
শ্রবণ করিতে থাকিলেন ৷ তিনি স্বীয় ভক্তের প্রতি 
নিগ্রহ শ্রবণ করিয়া তখনও আপনাকে ভক্তগণের 
একমাত্র রক্ষক ও পালক বলিয়া জগৎসমক্ষে প্রকটিত 
করেন নাই । 


_ ১:১০ । প্রভুর গয়ায় গমনের তাৎপর্যয,_ভগবান্‌ 
ত তাহার ভক্তগণের একমান্র 
7১ য্যলীলা প্রদর্শন করিবার পূর্বে 
চান 2 জন্য গয়ায় 
বাতির নর ইচ্ছা করিলেন! গয়া এককালে 
কাণ্ড নিজ বা হইয়াছিল ৷ বোদ্ধগণ কন্ম- 
RE ১ জন্য এস্থানে প্রবল অভিযান 
টি বষ্ণ বৌদ্ধ-বিপ্রবের আক্রমণ হইতে 
শিরোড রি রা উদ্ধার-সাধনোদ্দেশ্যে গয়াসুরের 
গণ যজেশ্বর হি স্থাপন করেন । তি, 
করিতেছিল ৃ Ee প্রতি নানা-প্রকার নির্য্যাতন 
কর্মকাণ্ডের উরি বুদ্ধারতার প্রকাশ করিয়া 
হার অসৎ ফচ লোক-সমক্ষে প্রদর্শন পূৰ্ব্বক 
পবত্িকালে তদাশ্রিত রসমূহ নিরাস করেন। আবার 
বৌদ্ধব্ুুবগণ স্বীয় স্বরূপধন্ম 


বিষ্ণুত ডি 


জি 
বৃদ্ধি এ বিষ্ণু হইতে বুদ্ধদেবকে গৃথক্‌ 
করিয়াছিল । এতি-বিরুদ্ধ নাস্তিক্যতমো-বাদ বর্ধন 


যদিও কুবিচারভ্রান্ত বৌদ্ধাচায্যের 


৩৬৭ 


সব্বাদৌ শচীমাতার আজ্তা-গ্রহণ-__ 
জননীর আজ্ঞা লই” মহা-হর্ষ-মনে । 
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে ॥ ১২ ॥ 
বহু অতীর্থকে তীথাঁকরণমুখে প্রভুর গয়া_যাত্রা-_ 
সব্ব-দেশ-গ্রাম করি’ পৃণ্যতীর্থময় ৷ 
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয় ॥ ১৩ ॥ 


ধর্মপ্রসঙ্গ ও নানা-কথাবার্তানন্দে 
মন্দারে আগম্ন- 
ধর্ম-কথা, বাকো-বাক্য, পরিহাস-রসে ৷ 
মন্দারে আইলা প্রভু কতেক দিবসে ॥ ১৪ ॥ 





শিরোদেশে বিষ্তপাদপদ্ধ পতিত হইয়াছিল, তথাপি 
কর্মাগ্রহিগণের বিচার-প্রণালীতে শুদ্ধভক্তির বিরোধ 
লক্ষিত হইতেছিল ৷ বিবিধ স্মৃতিনিবন্ধে একান্তিক 
বিষ্ণসেবনের পরিবর্তে নানা-প্রকার মনঃকলিত ফল- 
ভোগ-কাম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । শ্্তির তাৎ- 
পর্য্যানভিক্ত প্রাকৃত কর্মজড় জনসাধারণের বিশ্বাসানু- 
কুলে তাহাদিগকে বঞ্চিত ও মোহিত করিয়া পিতার 
তর্পণোদ্দেশে শেষ-কৃত্য পিগুদানের নিমিত্তই গৌরসুন্দর 
গয়া-গমন-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন । তৎকালে 
চাব্বাক-মত অতিশয় প্রবল হওয়ায় জন্মান্তরবাদ 
বিপনন হইয়াছিল ৷ বৌদ্ধগণের বিচার-যুক্তিতে জন্মান্তর- 
বাদ স্বীকৃত হইলেও ষ্াঁড়্বর্পূর্ণ ভগবানের চিদ্‌- 
বিলাসরূপ সবিশেষত্ব-বিচার স্থান পায় নাই। তাদৃশ 
শ্ুতি-বিরুদ্ধ বৌদ্ধ-বিচারকে স্তব্ধ করিয়া ভগবান্‌ 
গদাধর বিষ্ণু স্বীয় একেশ্বর সবিশেষ পরম-পদ স্থাপন 
করেন । গয়াধামে “ভ্রেধা নিদধে পদম্” এই খঙমন্ত্রের 
উদ্দিজ্ট শ্রীবামনদেব অচ্চাবিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত হন । 
সেই চিদ্িলাসময় পাদপীঠের পূজায় ভগবানের নিরা- 
কার নিব্বিশেষ ব্রক্ম-বিচার পরাভূত হয় । 


১৩। শ্রীচরণ---বিজয়,_গয়া-দেখিতে শ্রীচরণের 
বিজয় হইল অর্থাৎ গয়াতীর্থ পবিত্র করিবার জন্য 
তীর্থপাদ ভগবান্‌ শ্রীগৌর-সুন্দর যাত্রা করিলেন । 
প্রভুর গয়াতীর্থে শুভবিজয়কালে পথিমধ্যে যে-সকল 
দেশগ্রামে স্বীয় বিশ্ব-ব্রাহ্মাণ্ড-পাবন পদরেণু অঙ্কিত 
করিয়া রাখিয়া গেলেন, সেই সমস্তই মহাপূণ্যতীর্থ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল ৷ 


৩৬৮ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


০০১১৯৬৬১০০০ 


সন্দারপর্ব্বতোপরি প্রভুর ভ্রমণ 
দেখিয়া মন্দারে মধুসৃদন তথায় । 
ভ্রমলেন সকল পর্বত স্বলীলায় ॥ ১৫ ৷ 
একদিন ভ্বররোগাঞ্রন্তি-ছল-প্রদর্শন__- 
এইমত কত পথ আসিতে আসিতে ৷ 
আর দিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে ॥ ১৬ ॥ 
লোকশিক্ষার্থ লৌকিকী লীলা ও চেস্টা-প্রদর্শন__ 
প্রা্কত-লোকের প্রায় বৈকুষ্ঠ-ঈশ্বর । 
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর ৷৷ ১৭ ॥ 
নিমাইপণ্ডিতের ভ্বররোগ-প্রকাশ-দর্শনে তদীয়- 
ছাত্রগণের দুশ্চিন্তা 
মধ্য-পথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে । 
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে ৷৷ ১৮ ৷৷ 





১৫। অন্দারে মধূসূদন,_কলিকাতা হইতে ই, 
বি, আর অথবা ই, আই, আর-যোগে ভাগলপুর-স্টেশন, 
তথা হইতে একটা ব্রাঞ্চ লাইনের সীমান্তে প্রায় বিশ- 
ম'ইল-দৃরে “মন্দারহিল্‌*স্টেশন, তথা হইতে প্রায় 
দেড়মাইল দুরে মন্দার-পব্রবত ॥ পব্বতের সর্বোচ্চ 
শৃঙগ__পাদদেশ হইতে প্রায় দেড়-মাইল ব্যবহিত ৷ এ 
শৃঙ্গোপরি দুইটী মন্দির, তন্মধ্যে বৃহত্তরটীর অভ্যন্তরে 
বহুপুব্বে শ্রীমধুসুদন-অঙ্চা-বিগ্রহ পূজিত হইতেন। 
শুনা যায়, উভয় মন্দিরই অধুনা জৈনগণের হস্তগত ৷ 
কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্যভয়ে শ্রীমধূসূদনবিগ্রহ মন্দার- 
পর্বত হইতে প্রায় দেড়-মাইল দূরবর্তী এবং মন্দার 
হিল-চ্টেশন হইতে 8০০ হাত দূরবর্তী বওসিগ্রামে 
আনীত হইয়া এক্ষণে তথায়ই পূজিত হইতেছেন। 
শ্রীগোর-জন্মভূমি প্রাচীন-নবদ্বীপস্থিত শ্রীধাম-মায়া- 
পুরের শ্রীচৈতন্যমঠের উদ্যোগে শীঘ্রই মন্দার-পর্ব্বতে 
শ্রীচেতন্য-চরণচিহে্র প্রকাশ-অচ্চাবিগ্রহ বা শ্রীচৈতন্য- 
পাদপীঠ সংস্থাপিত হইবেন ৷ 

১৬। স্বয়ং ভগবান্‌ পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর 
নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদা-নন্দ-কলেবর হইয়াও মায়ামূঢ় 
আধ্যক্ষিক অক্ষজ-দর্শনকারিগণের বুদ্ধি ও দর্শন 
মোহিত ও বঞ্চিত করিবার জন্য কর্মফলবাধ্য প্রাকৃত- 
জীবের জড়শরীর যেরূপ ভ্বরাদিতে বিফল হয়, তদুপ 
ভ্বরগ্রস্ত হইবার নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করিলেন | 

১৭ মায়াধীশ সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুকলেবর কখনই 

প্রাকৃত মত্ত্যজীবের দেহের ন্যায় প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদি 
 প্রিশুণ-জাত বিকারযোগ্য নহেন। যিনি: শ্রীচেতন্যদেবের 


রোগ-নিরাময়ার্থ বিবিধ ওষধাদি-দ্বারা চিকিৎসা-সন্েও 
জ্বরতযাগ৷ভাব-লীলা- প্রদর্শন ১ 
পথে রহি’ করিলেন বহ প্রতিকার ৷ 
তথাপি না ছাড়ে স্বর”_হেন ইচ্ছা তী'র ॥ ১৯॥ 
অক্ষরবৎ অছুতাআ ত্রাক্মণের পাদোদক-রূপ উ্ধ পানাধ 
নিজেই নিজের ব্যবস্থা দান-__ 
তবে প্ৰভু ব্যবস্থিলা ওষধ আপনে ৷ 
“সব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক-পানে ॥১ ২০॥। 
“মামকী তনু” অক্ষরবিৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের 
মাহাত্ম্য প্রদর্শন__ 
বিপ্রপাদোদকের মহিমা বৃঝাইতে ৷ 
পান করিলেন প্রভূ আপনে সাক্ষাতে ॥ ২১ ॥ 


পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে প্রাকৃত জীবসম জ্ঞান করিবেন, 


তিনি নিশ্চয়ই মহা-অপরাধ-পঞ্কে নিমগ্ন হইবেন। পাছে 
প্রাকৃত-কর্মফলবাধ্য, যমদপ্ত্য, মর্ত্য, ভ্রান্ত জীবগণ 
নিজ-নিজ-প্রাকৃত-জড়শরীরকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে 
করে এবং প্রার্ুত-সহজিয়াগণ আপনাদিগকে অপ্রারত 
মূক্ত-বৈষ্ণবাভিমান করেন, তজ্জন্য তাহার প্রতিষেধ- 
কল্পে লোকশিক্ষার নিমিত্ত তিনি নিজবিগ্রহে বিমুখ- 
জীবসুলভ ত্বর-ভোগ-লীলার অভিনয় প্রদর্শন করি" 
লেন। বস্তুতঃ অনভিজ্ঞ মায়া-মৃত জনগণ পরমেশ্বর 
গৌরসুন্দরের এই লীলাভিনয় দর্শন করিয়া যাহাতে 
আরও মোহিত হয়, তজ্জন্যই তাহাদের স্ব-স্ব-মায়া- 
মোহিত বৃদ্ধির তুচ্ছ যোগ্যতা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছার 
নিজের অপ্রারুত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে গৌরসুন্দর প্রাকৃত 
-ভ্বরের আরোপমাত্র করিলেন জানিতে হইবে! 

২০। যখন নানাবিধ ওষধ-ব্যবহারেও প্রভুর 
দ্বরত্যাগ দেখা গেল না, তখন জগদ্গুরু প্রভু রা 
শিক্ষার জন্য বিষ্ণুতত্ববেত্তা অচ্যুতা মা ব্রান্মাণের নি 
জগতে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছায় ওষধরাপে গা 
বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন রি 
এতদ্দ্রারা একদিকে যেমন কর্ম্মালান-বদ্ধ প্রাকৃত 
দণ্তু মর্ত্য-জীবের মুঢ়তা উৎপাদন করিবার রি 
প্রদর্শন করিলেন, অপরদিকে জগতে হাহাতে 


প্র থাকে? 
তত্ববিৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ মর্ষযাদা ন 
তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন । না বারি 


গর 
যেমন স্বীয় বক্ষোদেশে ভূগুপদচিহ এ এই 
নিজের ভক্তের গৌরব বর্ধন করিয়াছিলেন, 


রা 





টি 2 


| আদিখণ্ড- সপ্তদশ অধ্যায় 
ৰ 
| 


৩৬৯ 


টি... তসবহকভূক অমত OE 
ব্রিতাপ-জ্বালা-নাশ- ভগবৎকর্তৃক অছুযুতা অ-বিপ্রমাহাআা-মর্য।দা-প্রদর্শন 


দর্তীর্থে জীবের 
শিক্ষা-দান_ 
বিগ্রগাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর ৷ 
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর ৷৷ ২২ 


ব্রাহ্মণপা 


তিনি মামকীতনুর মর্য্যাদা স্থাপন 
করিলেন ৷ প্রভুর এই অচিন্ত্য গৃঢ়-লীলার তাৎপৰ্য্য না 
ৃঝয়া প্রাকৃত মূৰ্খ সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রায়শঃ জাতি- 
সামান্য-বৃদ্ধিতে আচ্ছন হইয়া রাক্ষস-বিপ্রের জড় 
গাদোদক পান করিয়া বসেন ॥ শ্রীমন্ভাগবতে ৭1১১। 

৩৫) কথিত-_“যস্য মল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভি- 

২. ব্যগ্ুকম্‌। ষদন্যন্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনিদ্দিশেৎ ॥ 
f _ এই বিচার-বিধি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা সর্ব্বব্রাহ্মণ- 
ূ গুরু বৈষ্ণবকে শুদ্র বলিয়া জ্ঞান করে, অবৈষ্ণবকে 
ই. প্রান্পণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং শুদ্রতাকেই বৈষ্ণবতা 
| বলিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহাদিগের নিত্যমজল-সাধনের 
! নিমিত্ত প্রভুর ভক্তবিপ্রপাদোদক-পান-লীলা সুমতি উদয় 
| করাইবে। অচুতাত্রা ব্রাক্মণগণই ভগবান্‌ শ্রীঅচ্যুতের 
সেবা করিতে সমর্থ, তমোগুণার্ত পাপিষ্ঠ শূদ্র তমো- 
গুণের প্রাবল্যনিবন্ধন সর্বদাই ব্রহ্ম সূত্রহীন, সৃতরাং 
ঈশসেবা-বিমুখ | ব্রহ্মক্ত ব্ৰাহ্মণ অনাত্মদেহে আত্ম- 
বুদ্ধিযুক্ত মনোধন্মী নহেন। তিনি সক্কীর্ণ, খণ্ডিত, 
ভাগ্য জড়দ্বব্যে বিমৃঢ়মতি হন না। তাঁহার কেবল- 
Sn প্রবল বলিয়া অচিন্মান্রবাদের পরিবর্তে 
হাতত অভিধেয়ানুশীলনই 
ণ'শব্দে, “কৃপণ” উদ্দিষ্ট হয় নাই। 


গৌর-লীলায়ও 





ধম্মুশা্ ২. 

রর বু অন্নি বলেন,__“ব্রক্মতত্বং ন জানাতি 
রি ৭ গব্বিতঃ। স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ 
উরুদাহাতঃ ॥৮ 


গাদোদক সুতরাং এইরূপ পশুবিপ্রের 
সং পান করিলে সাধারণ বিচার-বিমুতঢ় অজ্ত জীব 
সঙ্গে পশুত্ব লাভ করে । 


অব অবমাননা বাভিচার সাধন 
সাধারণ না অনুশীলন হইতে পারে না। 

১. লৰ্ধি করিতে RE বর্ণাশ্রমের উন্নতভাব উপ- 
ৎ অধিকার হি থ। তাহাদিগের সন্তে:ষ-বিধানাথ ও 
বচার-পূর্ব্বক আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে সর্ব্ব- 


শ্রেষ্ঠ 

বলি 

প্রদান টং ব্রাহ্মণকে সব্বতোভাবে সন্মান- 
লৌকিক ও]! তাৎকালিক প্রচলিত সামাজিক 


বিচ 
লঙ্ঘন না করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর পিতু- 
= 8৭ 





স্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত-__ 
ঈশ্বরে ঘে করে বিপ্রপাদোদক পান ॥ 
এ তা’ন স্বভাব,__বেদ-পূরাণ প্রমাণ ॥২৩॥ 





পিগু-প্রদানের ছলনায় কর্্মকাণ্ডেরও একেবারে অনাদর 
করেন নাই । ইহাতে মনে করিতে হইবে নাযে, 
কর্ক্মকাণ্ডবিহিত পন্থাকেই পরমার্থ বলিয়া শ্রীগৌর- 
সুন্দরের বিশ্বাস ছিল। পাছে কেহ শাস্ত্র-তাৎপর্যয- 
জ্ঞানহীন বিচারবিমূঢ় হইয়া পরমার্থ-পথে কর্মকাণ্ড- 
প্রথাকে প্রবেশ করায়, এইজন্যই জগদৃগুরু প্রভুর বিপ্র- 
পাদোদক-পানাভিনয় ও গয়ায় পিতৃপিগু-প্রদানাভিনয় 
প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য সমাপনপূবর্বক তদনত্তর 
তাহার পারমাথিকী বৈষ্ণবী-দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা ৷ 
শ্রীগৌরসুন্দরের সমগ্র সেশ্বর-নৈতিক আদর্শচরিত্রে 
শ্রীমস্ভাগবতের (১১২০৯ শ্লোকে) কথিত বিধি-পালনা- 
ভিনয় দেখা যায়,_-“তাব€ কৰ্ম্মাণি কুব্বীতি ন নিব্বি- 
দ্যেত যাবতা। মণ্কথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন 
জায়তে ৷৷” অর্থাৎ যেকাল-পর্য্যত্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্মে 
আস্থা থাকে, সেকাল-পর্য্ান্ত তিনি মর্ষাদা-পথ অব- 
লম্বনপূর্বক দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম আদর এবং পালন 
করিবেন, পরে শ্রোতপথে সন্মুখরিত ভগবৎকথা শ্রবণ 
করিয়া সেই কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়-যুক্ত হইলে 
আর তাহার কর্মস্পৃহা থাকে না। 
তখন “লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্ৰিয়তে 
মনে | হরিসেবানুকূলৈব সা কাযা ভক্তিমিচ্ছতা ॥% 
__ এই নারদপঞ্চরান্র-কথিত শুদ্ধ পারমাথিক নিরগুণ 
বিচার-দ্বারা তিনি সৰ্ব্বক্ষণ পরিচালিত হন! জীবের 
শারীরিক ও মানসিক সুখলাভই প্রয়োজন বলিয়া মনে 
হইলে নশ্বর জাগতিক চিন্তা-স্লোত জীবকে কখনই 
পরিত্যাগ করে না, সূতরাং বর্ণাশ্রমধর্মবিহিত সদসৎ- 
কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কালক্ৰমে ক্রমশঃ পরিবত্তিত হইয়া বেদ- 
নিষিদ্ধ পাপকর্ম প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়, ভগবৎকথায় 
শ্রদ্ধান্বিত হইলেই জীবের ভগবৎসেবোন্ম_খ-চিত্তে 
একান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয়ই একমাত্র নিত্য 
চরমকল্যাণের কারণরূপে প্রতিভাত হয় । 
“এত সব ছাড়ি” আর বর্ণাশ্রমধন্্ম। অকিঞ্চন 
হঞা লয় কৃষ্ণেকশরণ ৷” _এইরপ পরমহংস- 
বৈষ্ণ বাধিকারে উন্নত হইলে জীবন্মক্ত ভাগবতের আর 





তথাহি শ্ৰীগীতায়াং (81১১)-_ 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌ ৷ 
মম বর্মানুবর্তৃত্তে মনৃষ্যাঃ পার্থ সব্বশঃ | ২৪ ৷৷ 


পেপসি 


গয়ায় গিয়া পিগু-প্রদান বা ভ্রাঙ্মণ-পাদোদক-পান 
প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে হয় না। অমল প্রমাণ 
শ্রীমত্ভাগবতে (১১৷১১৷৩২ শ্লেকে) কথিত “আক্তায়ৈবং 
গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিজ্টানপি স্বকান্‌। ধর্মান্‌ সন্ত্যজ্য 
যঃ সবর্বান্‌ মাং ভজেৎ স সত্তমঃ ৷” এবং গীতায় 
(১৮৬৬ শ্লোকে) কথিত “সব্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি 
মা শুচঃ ॥৮ প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য বিচার ও 
আলোচনা করিলে জীবের ক্রমশঃ প্রাপঞ্চিক নৈফ্ন্ম 
ও নির্ভেদ-ব্রক্মানুসন্ধানের প্রতি উদাসিন্য উপস্থিত হয়। 
ভগবান্-সব্বলোকপালক ও সনাতন-ধৰ্ম্মবৰ্ম্মা ধন্ম গোপ্তা 
হইয়াও সর্বপ্রকার লোকের অধিকারনিষ্ঠা বিচার 
করিয়া তত্তৎ-অধিকারনিষ্ঠ লোকের নিত্য চরম- 
কল্যাণ-বিধানার্থ ক্ষুদ্র সক্কীর্ণাধিকারোচিত লীলাভিনয় 
প্রদর্শন করিলেন । তাহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না 
যে, ও সঙ্কীর্ণ অধিকার বা নিয়মাগ্রহেই জীবের পর- 
মার্থ আবদ্ধ । পারমাথিক-বিচারে অপবর্গ-বর্মের 
ভ্রমোমতি ও ক্ৰমিক উণ্চস্তর বা সোপান-সমূহ 
শীগৌরসুন্দরের প্রশ্নাবলীর উত্তরে মহাভাগবত পরম- 
হংসকুলগুরু শ্রীরামানন্দের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে। ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্লীলায় অর্জুনকে 
উপদেশ-কীর্তনমুখে যে গীতা-শাস্ত্রের প্রবর্তন করিয়া- 
ছেন, তাহাতেও তিনি অপরা-প্রকৃতির অন্তর্গত বদ্ধ- 
জীবের অনুভূতি বিচারপূবর্বক কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের 
উপদেশ-প্রদানাত্তে উহাদের আচরণ ও মিশ্রণ সবর্বতো- 
ভাবে গহণপূ্ব্বক জীবাঝ্মার পরমনির্মল ধর্ম কেবলা 
শুদ্ধভক্তিরই সব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব সংস্থাপন করিয়া- 
ছেন। এই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ করিয়া সঙ্কীর্ণা- 
ধিকারবদ্ধ জনগণ পারমাথিক ভক্তিচেম্টার সহিত 
সঙ্ীর্ণাধিকারগত কু-চেস্টার তুলনা_মূলে উভয়বিধ 
_ক্রিয়াকে যে সমান বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা তাঁহাদের 
অজ্ানময় কুযোগোচিত হইলেও “ন বুদ্ধিভিদং 
জনয়েদজানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্‌’’-__এই গীতোক্ত (1২৬) 
শ্লোকের বির অনুসরণ পূর্বক যাহাদিগের 


'সেইভাবেই (তাহাদের ভজনানুরাপ ফল প্রদা 


স্্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর ৷ 
তাহান অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর ॥ ২৫ ॥ 


প্রাপঞ্চিক বিচার প্রবল, অথবা ফাঁহারা প্রাপঞ্চিক- 
বিচারাবলম্বনে অপ্রাক্কৃত-বস্তুর বা ব্যাপারের বা কথার 
বিচার বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া তাহাকেও প্রাপঞ্চিক বলিয়া 
জ্ঞান করেন, তাঁহাদের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অধিকার বিচার 
করিয়া তাহাদের ভক্তগণের প্রতি ক্ষমা-প্রদর্ণনই 
বিধেয় ৷ 

২৪1 অন্বয় । হে পার্থ, (অজ্জুন,) যে মোনবাঃ) 
যথা (যেন প্রকারণে ) মাম্‌ (অদ্বয়জ্ঞানং ভগবন্তং) 
প্ৰপদ্যন্তে (স্ব-স্ব-প্রতীতিভিঃ ভজন্তি), তান্‌ মোনবান্) 
অহং ( অদ্বয়ঃ ভগবান্‌ ) তথা এব (তেষাং ময়ি স্ব- 
স্ব-প্রতীত্যনূসারেণৈব ) ভজামি (ফেলদানেন অনুগ্হ,মি, 
যতঃ ) মনুষ্যাঃ মোনবাঃ) স্ব্বশঃ ( সৰ্ব্বপ্রকারৈঃ ) 
মম ( অদ্বয়জ্ঞানস্য ভগবতঃ এবং ) বর্ম ভেজনমার্গম্) 
অনুবত্তত্তে ( অনুগচ্ছন্তি )। 

২৪1 অনুবাদ-_হে পার্থ, যাহারা যেভাবে 
অর্থাৎ সকাম বা নিক্কামভাবে আমার ভজন করে, 
আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই (তাহাদের স্ব-স্ব- 
প্রতীতির অনুরূপ ) ভজন করিয়া থাকি। 

২৪1 তথ্য। ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ অর্জনের উপ" 
লক্ষণে পূ্ব্বপক্ষকে লক্ষ্য করিয়! তাহা নিরাস করিতে 
ছেন। যদি বল, “তাহা হইলে তোমাতেও কি বৈষমা 
বর্তমান £__কেন না, একমাত্র তোমারই শরণা গত 
জনগণকে তুমি নিজভক্তি প্রদান করিয়া থাক, রি 
সকাম কাহাকেও ত’ প্রদান কর না?’ তদুত্তরে তোমা, 
এই শ্লোক বলিতেছি। ‘যথা’ অর্থাৎ সকাম বা দা 
ভাবে যে-প্রকারে যাহারা আমার ভজন জর 
তাহাদিগকে ভজন করি অর্থাৎ অনুগ্রহ প্ৰদান 
পরন্ত যে-সকল সকাম ব্যক্তি আমাকে হৃদি 
করিয়া ফেলভোগ-কামনা-মূলে সকামভাবে) 
নানাদেবতার ভজন করে, তাহাদিগকেও আ ৪ অর্থাৎ 
করি না,_ইহাই বিবেচ্য; যেহেতু 'সব্বশঃ আমারই 
সবববপ্রকারে ইন্দ্রাদি-নানা-দেব-সেবকগণও করিয়া 
বত্তের অর্থাৎ ভজনপথের গৌণভাবে অনুব্ভ 








আদিখণ্ড-_সপ্তদশ অধ্যায় 


৩৭১ 


১০3 ্‌ ভ { ? (লীধৰৱ- 
পক? কেননা, ইন্দ্রাদিরাপেও আমিই সেব্য ॥ শ্রৌধর 


কৃত 'সুকোধিনী)। 

২৫1 কর্মাধিকার বা জ্ঞানাধিকারে শুদ্ধভগ- 
বন্তুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই! যাহারা ভগবানের চরণে 
প্রসন্ন হইতে পারে না বা ইচ্ছা করে না, তাহাদের 
প্রধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্‌ জগতে কর্মকাণ্ড 
ও ড্ানকাণ্ড প্রবর্তন করিয়াছেন । বদ্ধজীবগণ এ কর্ম 
ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে । 
তাহাদের ভগবদৃভক্তিতে অধিকারলাভ প্রায়ই দূৃষ্ট 
হয় না। তবে কর্মমিশ্রাধিকারী বা জ্ঞানমিশ্রাধিকারীর 
কৰ্ম্ম ও জ্রান-বাঞ্ছা অর্থাৎ বৃভূক্ষা ও মুমুক্ষা ভ্রুমশঃ 
সমূলে বিনষ্ট হইলেই কেবলা-ভক্তির প্রভাবে তাহা- 
দের নিত্য পরম-মঙ্গল-লাভ হইতে পারে । প্রপত্তি 
ব্যতীত কৰ্মী বা জ্ঞানী, কাহারও ভগবৎসেবায় অধি- 
কার নাই। ভগবসদ্তক্ত সব্বদাই ভগবানের নিত্য উপা- 
দেয় কৈক্কর্ধ্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত । তিনি ভগ- 
বদিতর কোনও খণ্ড ভোগ্য নশ্বর বস্তুর দাস্য করিবার 
জন্য কখনও প্রস্তুত নহেন। যিনি যেরূপভাবে ভগ- 
বৎসেবায় প্ররুত্তিবিশিষ্ট, ভগবান্‌ তাঁহাকে সেইপ্রকার 
সেবাতেই অনুরূপ যোগ্যতা প্রদান করেন! ইহাতে 
এরূপ বুঝিতে হইবে না থে, ভগবানকে স্বীয় ভূত্য- 
পর্যায়ে পরিগণিত করিয়া বদ্ধজীব যে-কোন-প্রকারে 
তাহার অবৈধকামনা পূরণ করিবার অধীন যন্ত্রবিশেষ- 
জানে স্বেচ্ছান্রমে তাহার উপর প্রভুত্ব করিবে এবং 
সেইরূপ তথা-কথিত পাষণ্তীর দাস হইয়া তথা-কথিত 
বাত হৰ করিবেন । তবে মনে রাখিতে 
ERLE অক্ষজজ্ঞানী জীবের এই 
দি ত ক জড়কন্মকাণ্ু-বশ্যতারাপ নিব্বূ- 
EOE র উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ন!স্তিক-জীবকে 
লই টি নি নিমিত বহিরঙ্গা মায়া 
নযুজ আর রী বের পরিচয্যা করিবার ছলনায় 
ভোগ্যা মোহিনী টি হিম 
সেবযস্তভানে উট ES আত্মীয়, আরাধা 
করিয়া বসে ৰ স্বরূপের ভ্রান্তিময়ী উপলব্ধি 
ভোগ-স্প্হায় তি পরিবর্তে টাও 
অধোক্ষজ টা হয় ।  নিত্যসেব্য, মায়াধীশ, 
অব্যবহিতা টন ও অহৈতুকী অপ্রতিহতা বা 

রলেই সৌভাগ্যবান জীবের 


ভগবান্‌ ব্যতীত অন্য খণ্ড জড়বস্তুর সেবায় আর বাঞ্ছা 
বা প্রতি থাকে না। সেইকালে ভগবান্‌ এঁকান্তিক- 
ভক্তের নেবা-গ্রহণ-ব্যপদেশে তিনিও নিজ-ভক্তের 
সেবা করিয়া থাকেন ৷ যে-কালে ব্রাহ্মণ বাহ্য জড়- 
জগতের নশ্বর হেয় অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তুণাদপি 
সুনীচ’ ও 'তরোরপি সহিষ্ণু’ হন এবং নিজকে জড়া- 
ভিমানশুন্য জানিয়া নিত্যপ্রভূ বিভূ-চৈতন্যচন্দ্রের চিন্ময় 
চরণোদককেই আব্রন্গত্তম্ব সকলেরই একমাত্র পানীয় 
বলিয়া জ্ঞান করেন, তখনই তাদূশ ভগবডভজন-প্ররৃত্তি- 
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণতার সাফল্য এগতে প্রদর্শন- 
পূৰ্ব্বক শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রপাদো- 
দকগ্রহণ-লীল৷ভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন । ভগবদ্‌- 
বিমূখ মায়৷মূঢ় প্রাকৃত-সহজিয়া বা সমার্ত ভগবন্মায়ায় 
বিমৃঢ় হইয়া শ্রীচতন্যচরণাশ্রিত শুদ্ধবিপ্রের সহিত 
শ্রীচেতন্যবিমূখ হরিগুরুবৈফব-বিরোধী রাক্ষস-বিপ্রের 
সমজ্তান করেন অর্থাৎ অক্ষর-অচ্যুত-ভগবদ্বিষয়ক 
চিদ্ভ্ানহীন, ব্রক্মেতর মায়ায় অভিনিবিষ্ট নরক-পথের 
যাত্রী কৃপণ-সংজ্ঞক বিপ্রব্ছবকে অদয়জ্ঞান-ভগবদু- 
পাসক ব্রাহ্মণের সহিত সমপর্যায়ে গণিত করেন, 
কিন্তু শ্্ীগৌরসুন্দর “শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রম- 
বৈষ্ণবম্” শ্লোকের  সূসিদ্ধান্ত-বিচার প্রদর্শনপূর্্বক 
সদ্গুরুরূপে এসকল প্রারুত-সহজিয়া, সমার্তজীবের 
অজ্ঞান-তিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নিত্য-মঙ্গল 

সাধন করেন । গীতোক্ত “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে 

তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্” শ্লোকের বিকৃতার্থ করিতে গিয়া 

ান্ত প্ৰমত্ত বিপ্রলিগ্সূ খব্বদূষ্টি আধাক্ষিকজানী কপট 

অশ্রোতপন্থি-জনগণ যে প্রকার নির্ব্বদ্ধিতা প্রকাশ 

করেন, তদ্দারা শ্লোকের যথাথ তাৎপৰ্য বিকৃত ও 

বিপৰ্য্যস্ত হয় মাত্র । তাহারা ‘প্রপন্ন'-শব্দের প্রকৃত 

অর্থের জানলাভে উদাসীন হইয়া শরণাগতি-রহিত 

অবৈষ্ণব দাম্ভিক জীবগণকে শরণাগত ‘বৈষ্ণব’-পৰয্যায়ে 

পরিগণিত করিয়া জগতের তত্তববিচারানভিজ্ত কোমল- 

মতি লোকের অহিত অর্থাৎ সর্ব্বনাশ-সাধনে সচেষ্ট ৷ 
নিষ্কপট প্রপন্ন ভগবদুপাসক ভক্তসম্প্রদায়েরই ভগবদ্‌- 
ভজনে অধিকার এবং ভগবান্ও তাহাদিগকে মুক্তকুলের 
সূদুর্লভ নিজ-প্রেমভক্তিযোগ প্রদানপূর্ব্বক সেবা করেন, 
আর কপট অভক্ত মুমুক্ষুগণকে কখনই তাদৃ্‌শী সেবা 
করেন না। (ভাঃ ৫৷৬৷১৮)_ “অস্তেবমঙ্গ ভগবান্‌ 





স্্রশ্রীচৈতন্যভাগবত 


৩৭২ 
ভগবানের ভক্তবৎসল-সংজ্া, স্বয়ং বিজিত হইয়া ভগবৎপদে একান্ত শরণাগতি ও নির্ভরতা-হেতু 


ভক্তের জয়-বদ্ধন-__ 
অতএব নাম তা'ন ‘সেবক-বৎসল’ ৷ 
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভূত্য-বল ॥ ২৬ ॥ 





ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ ফ্মন 
ভক্তিযোগম্‌ 1? তাহার বিমুখজীব-মোহিনী মায়াই 
বদ্ধজীবের মূঢ়তা-বদ্ধনের নিমিত্ত সেবিকা-সূন্রে খণ্ড- 
মায়িক-প্রতীতিতে ভগবন্তাকে কল্পিত করায়, কিন্তু 
প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা মায়া-কর্তৃক বিমৃখ-জীবের গুণ- 
বন্ধন মাগ্র। 


পঞ্চবিধ ভক্তিরস ভক্তগণ-কর্তৃক বাস্তভবসত্য 
বিষয়জাতীয় ভজনীয় অধোক্ষজ-বস্ততে সাধিত হয় । 
ভগবান্‌ উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তিরসের বিষয়রূপে যে-কোন- 
প্রকার সেবা অনুকুলভাবে গ্রহণ করিতে পারেন । 
বৈধ-ভক্তগণের নিকট শান্ত, দাস্য ও সখ্যাদ্ধ গৌরব- 
সখ্যের অর্থাৎ সাদ্ধ-দ্বিপ্রকার রসের বিষয় নারায়ণ- 
স্বরূপে সেবা গ্রহণ করেন, আবার অনুরাগ-পথের 
ভক্তগণের নিকট উক্ত সাদ্ধ-দ্বিপ্রকার ভক্তিরসের উন্নত 
বিশ্রস্ত-সথ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের বিষয় ব্রজেন্দ্র- 
নন্দন কুষ্ণস্বরূপে সেবা গ্রহণ করিয়া অনুরাগ-পথের 
সেবককে উক্ত পঞ্চরসের কোন একটী গ্রহণ করাইয়া 


স্বীয় ভক্তবাৎসল্য বা ভক্ত-প্রেমাধীনত্ব প্রদর্শন করিতে 
পারেন । 


২৬ বৈধমর্যযাদা-পথে যে-প্রকার সেবার চিত্র 
অঙ্কিত আছে, তাহাতে ভজনীয় বিষ্ণবস্তুর প্রতি মাধু- 
য্যের পরিবর্তে গএশ্বর্য্য অথবা বিশ্রস্তময় অনরাগের 
পরিবর্তে বৈধ-সন্্রমময় ঈশ্বরভাবই প্রবল ; কিন্তু 
মাধূর্যপর কৃষ্ণসেবায় ভগবানের এই্র্য্যপরতার মধুরিমা 
আচ্ছন্ন হয় না, সেখানে সেবক-বাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল 
হওয়ায় বিশ্রসম্ত-সেবকগণেরই সেবক-সুন্রে মর্ধ্যাদা ও 
শ্ৰেষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে এইরূপ মনে 
করিতে হইবে না যে, ভগবানের এইর্ষ্যের ন্যনতা-ক্রমে 
মাধুর্য্যের দুর্বলতা বা অনাদুত-বশ্যতা অবস্থান 
করিতেছে । 

ভগবানের ভক্ঞজিতত্ব--(ভাঃ ১/৯৩৭ গ্লোকে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শর-শষ্যায় শায়িত স্বেচ্ছায় লোক- 
জিহীর্ষু ভক্তরাজ ভীন্মদেবের স্ততি)__“আমি শস্তরহীন 


তৎপরিত্যাগে ভক্তের অসামর্থয_ 
সৰ্ব্বত্ৰ রক্ষক-_-হেন প্রভুর চরণ ৷ 
বল দেখি,_কেমতে ছাড়িবে ভক্তগণ ? ২৭॥ 


থাকিয়া সাহায্যমান্র করিব’__এইরূপ নিজ-প্রতিভা 


লঙ্ঘন করিয়া 'গ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্র ধারণ করাইব_ 
আমার এইরূপ প্রতিজ্ঞা যাহাতে অধিকভাবে সত্য 
হয়, তদুপ বিধান করিবার নিমিত্ত যিনি স্বীয় ভূত 
অঙ্জনের রথ হইতে সহসা অবতীর্ণ হইয়া রথচক্র 
ধারণপূবর্বক পদভরে পৃথিবীকে বিচলিত করিতে 
করিতে পথিমধ্যে স্বীয় উত্তরীয় বসন পরিত্যাগ করি- 
য়াই গজনিধনোদ্যত সিংহের ন্যায় আমার অভিমুখে 
ধাবিত হইয়াছেন, সেই ভগবান্‌ মুকুন্দ আমার গতি 
হউন ॥, 


ভগবানের প্রেমবশ্যতা--(ভোঃ ১০।৯/১৮-১২ শ্লোকে 
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি) “স্বীয় বন্ধন- 
কাৰ্য্যে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থপ্রয়াস-জনিত শ্রম-নিবন্ধন স্বীয় 
মাতা-যশোদার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও কেশ-কবরীর মালা 
বিত্রস্ত এবং অতিশয় পরিশ্রম দর্শন করিয়া ভগবান্‌ 
কুপা-পূৰ্ব্বক স্বয়ংই বন্ধনপ্রাপ্ত হইলেন !' 


২৭। এঁকান্তিক ভক্তগণ কখনই তক্তবৎসদ 
প্রভু বিষ্ণর পাদপদ্ম-সেবা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হণ 
না, তিনিও কখনও তাঁহার এঁকান্তিক-ভজ্গণকে 
পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ ভগবান্‌ ও ভক্ত পরস্পরের 
সঙ্গ ক্ষণকালও কেহই পরিত্যাগ করিতে পারেন je 
পরন্ত তাহাদিগকে সৰ্ব্বত্ৰ স্ব্বদা রক্ষা করেন! রর 
গণও নিব্বশেষ-মায়াবাদীর আক্রমণ হইতে রর 
রক্ষা করেন,_-এতদ্দারা ভগবদ্বিরোধিগণের টা 
পাপ-হস্ত হইতে মোচনরাপ ভগবন্তক্ঞগণেরও নও 
কাৰ্য্যই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার টি 
সর্ব্বদাই ভক্তগণের দ্বারা স্বীয় মহিমা LE রন। 
অভক্তগণকে আশু সৰ্ব্বনাশ হইতে রক্ষা এ 
নিজপ্রিয় শুদ্ধব্রাক্মণের মাহাত্মা-বর্ঘনের নিশি বা-?ঃ 
ভ্বরলীলা অপসারিত করিয়া জগতে রুষ্ণগে 
ব্রাক্মণেরই মহিমা জানাইয়াছেন। 





আদিখণ্ড- সপ্তদশ অধ্যায় 


ণ অরত্যাগান্ে পূন্পুন্-তীর্থে আগমন 

হেনমতে করি, প্রভু সবরের বিনাশ । 

গনপ্না-তীর্থে আসি’ হুইলা প্রকাশ ॥ ২৮ |. 

কর্মকাণ্তীকে বঞ্চনার্থ পিতৃতর্পণলীলাভিনয়ান্তে 
প্রভুর গয়ায় প্রবেশ_ 


প্রান করি’ পিতুদেব করিয়া অচ্চন ৷ 

গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন ৷৷ ২৯ ॥ 
গয়নায় প্রবেশানত্তর প্রভুর ধাম-নমস্কার_লীলা__ 

গয়া তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া ৷ 

নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর হুড়িয়া ॥ ৩০ ॥ 

রন্গরুণ্ডে স্মানান্তর পিতৃগণের তর্পশলীলা-প্রকাশ-__ 

ব্ৰহ্মকুণ্ডে আসি’ প্রভু করিলেন স্মান ৷ 

যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান ৷৷ ৩১ ॥ 

গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শ নার্থ চক্রবেড়ের অভ্যন্তরে প্রভুর 

আগমন ও দহতবেগে প্রস্থান 
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে ! 
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে ৷৷ ৩২ ॥ 


Tone FEE, ae 





২৮। পৃূন্পনা-তীৰ্থ-_পূন্পূন্নাম্নী-নদী, তাহা-_ 
দুইটা স্থানে প্রসিদ্ধা। একটী-__ই, আই. আর, মেন্‌ - 
লাইন-স্থিত পাটনাজংসন হইতে পাট্‌না-গয়া-ব্র্যাঞ্চ- 
লাইনের মধ্যে পাট নার ঠিক পরবর্তী পুন্পুন্-ষ্টেশনের 
নিকট এবং অপরটী--ই, আই, আর, প্রাণ কর্-লাইনে 
গামারগঞ্জ'-জ্টেশনের নিকট প্রবহমানা। পূর্বরপ্রদেশ 
$+ হইতে সমাগত যান্ৰিগণ প্রথমোক্ত পুন্পুন্-স্টেশনে 
দর হইতে সমাগত যান্রিগণ পামারগঞ্জ- 
স্টেশনের বিবি নি 
অসিত নাহি টু মা হত পৃতপদাঙ্ক 
স্থানেও ৰ নি 1 ডি মন্দারের ন্যায় এই 

[রস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ 


শ্রীচৈতন্য- 
তন্য-চরণ-চিহ্ন বা পাদপীঠ-সংস্থাপনের চেষ্টা 
করিতেছেন। 





তে 

তে কর্মকাশুপর জ্মার্তগণকে বঞ্চিত ও 
খুণাদি ও জন্য স্থান করিয়া অশুচি ও পিতৃ- 
কর্মকা করিবার জন্য স্বান ও পিতৃতর্পণাদি 
| রা রা প্রদর্শন করিয়াছেন । 
গম সামে কক-ক্মবিধির বিধানানুসারে অব- 
নীলা রা বিধেয়--এই বিধিপালন 
| খৱ ।স্তিকভাৰে যু প্রভূ গয়়াতীর্থে প্রবেশ করিলেন । 

ব্বেশ্বরেশ্বর অচুত্যের ভজনেই যে 









৩৭৩ 

পাপ্তাগণ বেষ্টত পাদপদ্মের উপর স্তূপীরুত পৃষ্পাদি 
পূজোপকরণ নিন্মাল্যোপচার-রাশি_ 

বিপ্রগণ বেড়িয়াছে শ্রীচরণস্থান ৷ 

শ্রীচরণে মালা,_ যেন দেউল-প্রমাণ ॥ ৩৩ ॥ 

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার ৷ 

কত পড়িয়াছে, লেখা-জোখা নাহি তার ॥৩৪ ॥ 
বিপ্রগণ-কর্তৃক গয়া-শিবস্থ গদাধর-বিষ্ণুর পাদপদ্মের 

স্ততি-কীর্তন-__ 

চতুদ্দিকে দিব্য রূপ ধরি’ বিপ্রগণ ৷ 

করিতেছে পাদপদ্র-প্রভাব বর্ণন ॥ ৩৫ ॥ 

“কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে-চরণ ৷ 

যে-চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥ ৩৬ ॥ 

বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে-চরণ । 

সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন ॥ ৩৭ ॥ 

তিলাদ্ধেকো যে-চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র । 

যম তার না হয়েন অধিকার-পান্র ॥ ৩৮ ॥ 


৫৮5৮-1৯-১১ 
সব্বখণ-মোচন হয়,_এই পারমাথিক-বিশ্বাস-রহিত 


হইয়া গৃহত্রতগণ প্রেতযোনিপ-প্রাপ্ত বলিয়া পিতৃপুরুষ 
গণকে কল্পনা করিয়া তদুদ্দেশে পিগু-প্রদান-দ্বারা পুন- 
রায় তাহাদিগকে প্রপঞ্চে স্থ.লশরীর-্প্রাপ্তির সাহায্য 
করে । 

গয়া-তীর্থের বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য_গরুড়পূঃ ৮২- 
৮৬ অঃ, বায়ুপুঃ (শ্বেঃ বঃ কঃ) ১০৮ অঃ, অগ্নিপুঃ 
১১৪-১১৬ অঃ দ্ৰষ্টব্য! 

প্রভু গয়াতীর্থরাজকে নমস্কার-লীলা-দবারা তাহার 
ভক্ত-বাৎসল্যের প্রকারভেদ প্রদর্শন করিলেন । 

৩১1 পুন্পুন্-তীর্থে প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া 
প্রভুর গয়াধামে যাবতীয় কৃত্যের এই তাৎপৰ্য্য লক্ষ্য 
করিতে হইবে যে, তাঁহার এই সকল লীলার সমস্তই 
লোক-সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । তৎসঙ্গে 
পারমাথিক বিচারও একেবারে অসংশ্লিষ্ট ছিল না 


৩২ চক্ৰবেড়,_গয়াতীর্থে; এই স্থানেই 
বিষ্ণপাদগদ্ম অবস্থিত । 
৩৩1 দেউল,_(সংক্ষৃত 'দেবকুল'শব্দজ), 


দেবালয়, মন্দির, “দেল্‌? 1 

৩৪1 লেখা-জোখা,_লেখানজোথা ; লেখা 
সংস্কৃত লিখ্ধাতু .(লিখনে)+অ(ভাবে)+আপ্‌ (স্ত্রী); 
জোখা, হিন্দী জোখুনা-ধাতু (তৌল বা ওজন করা) 





৩৭৪ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





হোগেশ্বর-সবার দুর্লভ যে-চরণ ॥ 

সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন ৷ ৩৯ ॥ 

যে-চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ । 

নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস ॥ ৪০ ॥ 

অনন্ত-শহ্যায় অতি-প্রিয় ঘে-চরণ ৷ 

সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন ৷৷” ৪১ ॥ 
বিপ্রগণ-মূখে গদাধরের পাদপদ্ম-মাহাজ্য-শ্রবণে প্রভুর . 

প্রেমাবেশে অশ্চ, কম্প, পূলক-_ 
চরণ-প্রভাব শুনি, বিপ্রগণ মুখে ৷ 
আবিম্ট হইল৷ প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে ॥ ৪২ ॥ 





হইতে প্রচলিত । অতএব লেখা-জোখা-_সংখ্যা ও 
পরিমাণ, ওজন ও বিবরণ, লিখন ও গণন, হিসাব বা 
নিদর্শন-পন্র ৷ 
৩৬1 কাশীনাথ, বিশ্বেশ্বর শিব ৷ 
৩৯। যোগেশ্বর,”_-যাগফল কৈবল্য-প্রাপ্ত হঠ- 
রাজ-যোগিদ্ধি বিভূত্যাদি-সম্পন্ন ব্যক্তি ৷ 
যাহারা যোগশাস্রে পারঙ্গত হইয়া ধর্ম্মমেঘের 
সঞ্চারে কৈবল্য লাভ করেন, সেই ঈশ্বর-সাযুজ্যবাদী 
যোগীর কোনদিনই ভগবচ্চরণ-দর্শনে যোগ্যতা-লাভ 
হয় না! কেননা, কৈবল্যবাদীর বিচারে সেব্য, সেবক 
ও সেবন--এই অবস্থান্ত্রয় কেবলীভূত অর্থাৎ একীভূত 
থাকায় তথায় চিদ্ধিলাস-বিচারের অবকাশ নাই। 
ই. সুতরাং যোগিগণ সব্বতোভাবে ভাগ্যহীন, তাঁহারা 
পরম-পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমবঞ্চিত বলিয়া -ভাগ্যবস্ত 
ভক্তগণ তাঁহাদিগের চরম-কাম্যফল বা অবস্থার আদর 
না করিয়া গহ্ণ করিয়া থাকেন । 
৪২। চরণ-প্রভাব__নিব্র্বশেষবাদিগণ ভগবৎ- 
_. স্বরাপের নিরাকারত্ব কল্পনা করিয়া ভগবানের আত্মা- 
__ব্লামাকর্ষক নিত্যরূপের পরম-চমৎকারিতা বুঝিতে 
পারেন না । নিব্বিশেষ বাদীর বিচার-প্রণালী প্রাপঞ্চিক 
জড়-বিচার হইতে উৎপন্ন । গয়াতীর্থে ভগবানের যে 
. আীচরণ নিব্বিশেষ-বাদকে বিদলিত করিয়া গয়াসুরের 
 শীর্ষোপরি স্থাপিত আছে, উহাই চিদ্ধিলাস ভগবচ্চরণ । 
গণের নিরাকারবাদ বা পঞ্চেপাসকগণের নিব্বি- 
| শ্রীগদাধরের পাদপদ্মের নিম্নে প্রোথিত আছে। 
অস্তিমে 0 অভেদ -ব্ৰহ্মজ্ঞানে 















অশ্ধারা বহে দুই শ্রীপদ্ধ-নয়নে। 
লোমহ্য-কম্প হৈল চরণ-দর্শনে ॥ ৪৩ ॥ 
সমগ্রজগতের সব্বোত্তম সৌভাগ্য- 


ফলেই প্রভুক্ূক 
আশ্রয়বিগ্রহের ভাব-প্রকাশ-লীলারন্ত__ 


সব্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র । 
প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ ৷ ৪৪ ॥ 
প্রভুনেত্রে মহাবেগবতী গঙ্গোভ্রীধারার ন্যায় 
অশুভনির্গম__ 
তাবিচ্ছিন্ন গজ বহে প্রভুর নয়নে ৷ 
পরম-অভুত সব দেখে বিপ্রগণে ৷৷ ৪৫ ॥ 


নি ক দ্র ন্লল 
কর্মুকাণ্ডপর, বৌদ্ধবিচার__-বেদ-বিরুদ্ধ অচিন্মান্রগর 


এবং নিব্বিশেষ-ব্রক্মবিচার-_ প্রকাশ্য বৌদ্ধমত না 
হইলেও শ্রোতব্ঠব চিন্মান্রপর এবং প্রচ্ছম-বৌদ্ধমত। 
প্রচ্ছন-বৌদ্ধ নিব্বিশেষবাদী ও তদনূগ পঞ্চেপাসকগণ 
গদাধরের নিত্যরূপ ও নিত্যপাদপদ্নকে নিজ-নিজ- 
আধাক্ষিক ইন্দ্রিয়গ্র'হ্য মায়িক সপ্ুণবস্তু মনে করিয়া 
তদ্দর্শন-সৌভাগ্যলাভে চিরতরে বঞ্চিত । চিদ্বিলাসবাদী 
সবিশেষ-ভক্তসম্প্রদায় এই শ্রোতবাব প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ- 
মতের কখনই আদর করেন না । ভগবানের শ্রীগাদ- 
পদ্ম শ্রীশিব-ব্র্মা-শুকাদি আত্মারামগপেরও আকর্ষক' 
নিত্যবাস্তবসত্য বা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সুতরাং নিব্বি- 


< নাবিচার, 
শেষবাদীর লোক-প্রতারণা-কল্পে যে পঞ্চোপাসনাবিচা 


উহা নিবের্বোধগণকে প্রতারণা-মূলে বিপ্রলিগ্সা ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। সুচতুর ভক্ত-সম্প্রদায় এই প্রচ 
বৌদ্ধমত আদৌ স্বীকার করেন না। 

881 শ্রীগৌরসুন্দর জগতের নিত্য পরম টি 
বিধান করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে আবির্ভূত টড 
এতাবৎকাল তিনি জগতের প্রতি প্রেম ভক্তিগ্র রা 
কোন.লক্ষণই প্রকাশ করেন নাই। অতঃপর রা 
তীৰ্থে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-দর্শনাবধি তীহার জগঞ্জ 
প্রতি প্রেমভক্তিপ্রদানলীলা-প্রকাশ আর টন 
নিধ্বিশেষ মায়াবাদ-কবল-সুক্ত সুরুতি-সম্পন দশ 
গণকে ভগবচ্চরণ-সেবনে মহা- যোগ পা 
এই ভগবল্চরণ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন 
প্রভু অষ্টসাত্বিক-ভাব-বিকারে ব্যাকুল * ত হইয়া 
প্রপঞ্চে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ 7 গোপণ 
বিষয়ের ভোক্তা বা প্রভু হইবার 
1 ভগবৎপাদপদ্ম জগতের 








ন 





আদিখণ্ড- সপ্তদশ অধ্যায় 


৩৭৫ 


টি: তি ভাগমল ভি ভি 


প্রভুর ইচ্ছায় ঈশ্বরপুরীর তথায় শুভ 
দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে ৷ 
আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেইস্থানে ॥ ৪৬ ॥ 
ঈশ্বরপরী-দর্শনে প্রভুর নমস্কার ও মর্যযাদা-প্রদর্শন-লীলা- 
ঈশ্বরপরীরে দেখি’ শ্রীগৌরসুন্দর ! 
নমস্করিলেন অতি করিয়া আদর ৷৷ ৪৭ ॥ 
গুরীপাদেরও গৌর-দর্শনে প্রেমালিজন-দান = 
ঈশ্বরপূরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া । 
আলিঙ্গন করিলেন মহা-হর্ষ হৈয়া ৷৷ ৪৮ ৷৷ 


হ্য় ৷ এই মহা-সত্য প্রচার ও প্রদর্শন করিবার জন্য 
ভগবান্‌ ভভ্তবেষ ধারণ-পৃবর্বক নিজ-সেবোন্মখ- 
ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীচরণ দর্শন করিলেন । স্থল ও 
সূঙ্ম--এই দ্বিবিধ নিগড়াবদ্ধ জীব ভূতাকাশে বিচরণ 
করিবার কালে ভগব্ৎসেবায় বিমুখ থাকেন ৷ যখন 
হরি-গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদবলে তাহাদের সেবনবুত্তি 
উন্মেষিত হয়, তখনই সেব্যবস্ত ভগবান্‌ বিষ্ণুর শ্রীপাদ- 
পদ্ম তদীয় সেবকের উন্মেষিত চেতন-রূত্তির বিষয়রূপে 
আবিভূত হন। সেবোন্মহী চিত্তরুত্তি ব্যতীত ভগ- 
বদ্রূপের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ হয় না। ভজ্যন্মখী 
সুক্কতি ব্যতীত শ্রদ্ধার উদয় হয় না: ভক্তপ্রসাদজ- 
১  সুক্কতিবলে জীবের হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত 
২য়। কখনও কখনও কৃষ্ণ-প্রসাদজ সুরুতি-ফলে 
নী জড়েন্দ্রয়-ভোগ্য জড়বস্তুর বন্ধন বা বঞ্চনা হইতে 
বা য় সৈব্যবস্তু কৃষ্ণের সন্ধান লাভ করেন” 
RRA আত্মসমর্পণানভ্তর কৃষ্ণের 
হি ও জীবের চেতন-রুত্তি কৃষ্ণসেবায় 
নি হয়, ইহাই ভক্তপ্রসাদজ সুকৃতি- 
আরাধ্য টিটি নিখিল আশ্রিতবর্গের এক মান 
ভকজনীম হহয়াও স্বয়ং বিষয়ের আ.শ্রিত।ভিমানে 
বস্তু কৃষ্ণের চিন্বয় প্রেমান্বেষণোদ্দেশে বীর্ভন- 
খে প্রচার আর্ত করি ভ ন 
৮ পড়ুর হবি রলেন | ভগবচ্চরণ-দর্শন জন্য 
ক্র ভভ হট বকারসমূহ জগতে তাহার প্রেম- 
টি রঃ ন্চনা করিল । 
মিজ- তে কালে ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দর তাহার 
ছিলেন, SR করিয়া প্রেমে পূলকিত হইতে- 
লৈ মহান্ত-গুরুরূপে ভগবল্লীলার 











ভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্‌বারিতে স্বাত_ 
দৌহাকার বিগ্রহ দোহাকার প্রেম-জলে ॥ 
সিঞ্চিত হইলা প্রেম।নন্দ-কুতৃহলে ৷৷ ৪৯ ॥ 


স্বয়ংপ্রভূকর্তৃক স্বীয় সেবকবর ঈশ্বরপূরীর 
স্তবোপলক্ষেয ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণবের 
মাহাত্মা-কীত্তন_ 
প্রভু বলে,__“গয়া-যান্রা সফল আমার । 
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ৷৷ ৫০ ৷ 





সহায়তা-সাধন-দ্বারা লিজপ্রভুর সেবা করিবার জন্য 
শ্রীঈশ্বরপূরীপাদ ভগবদিচ্ছায় দৈবাৎ তথায় শুভাগমন 
করিলেন । যাবতীয় আচার্যাগণের পরমেশ্বর গৌর- 
সুন্দর শ্রোতপথে আশ্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রী মৎপর্ণপ্র- 
মধ্বাচার্য্য আনন্দ-তীর্ের পর্যায়ে আপনাকে অধস্তন 
জানাইবার জন্য ঈশ্বরপুরীপাদকে তথায় আনয়ন 
করিলেন । 

৪৯। ঈশ্বরপূরীপাদ প্রেমামরকল্পতরুঃর আদি- 
অঙ্কুর মাধবেন্দ্র-পুরী-পাদের একান্ত স্বিগ্ধ অনুগত 
শিষ্যসূত্রে প্রেমভক্তি-পরায়ণ । গৌরসুন্দরের ভক্ত- 
স্বভাব-প্রদর্শনে ভক্তের নিত্যসিদ্ধভাব পৃবের্ব স্ফুত্তি- 
প্রাপ্ত ও প্রকাশিত হইয়াছিল ; এক্ষণে লোক-মঙ্গলের 
নিমিত্ত মহান্তগুরুরূপে ভক্তরাজ ও ভগবান্‌ উভয়ের 
পরস্পর সাক্ষাৎকার-লাভে উভয়ের প্রেমভক্তিবিকার- 
কুসুমরাশি কৃষ্ণবিমুখ জীবের ব্রিগুণদোষ-দুষ্ট মলিন 
চিত্তের কল্ষরাশি বিদূরিত করিল । প্রেমানন্দ-চমৎ- 
কারিতায় পূর্ণ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর গয়াতীর্থ অপেক্ষা 
অনন্তগুণে অধিকরূপে দিব্যক্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের 
স্রীপাদপদ্মের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন । 

৫০1 জীব কর্ম্ম-জান-কাণ্ডাশ্রয়ে চতুর্দশ ব্ৰহ্মাণ্ড 
ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ঞন্মখী সুকৃৃতিবলে বহু- 
সৌভাগ্যন্রমে  ভগবদৃ-ভক্তি-বীজ-লাভের  আকর 
শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ করে । শ্রীগুরুদেবের 
দর্শনে প্রাপঞ্চিক অক্ষজ আধ্যক্ষিক তর্কমূলক অশ্রৌত- 
বিচার স্তব্ধ হয় এবং শুদ্ধভক্তির অত্যুজ্ঞল শ্রেষ্ঠ 
মহিমা জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হয় । উহাই তীর্থ-যান্রার 






ফল  মহাজন-শিরোমণি শ্রীমভ্ভক্তিবিনোদঠাকুর 
স্বরুত  “কল্যাণ-কল্পতরু*নাম্নী গীতি-পুস্তিকায় 
লিথিয়াছেন,- 


টিং 


৩৭৬ 


স্্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


লতি 


যাহার উদ্দেশে তীর্থে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবলমান্র 
তাহারই উদ্ধার-লাভ-_ 
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ ৷ 
সেহ,_যারে পিণ্ড দেয়, তরে’ সেই জন ॥৫১॥ 
কিন্তু ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবগণ সব্বতীর্থধিক বলিয়া তাদূশ 


ভগব€সেবা-বিগ্রহ দর্শন-মান্রেই দর্শক-জীবের 
পূৰ্ব্বপূরুষগণের উদ্ধার-লাভ-_ 


তোমা” দেখিলেই মাত্ৰ কোটি-পিতৃগণ ৷ 
সেইক্ষণে সব্ববন্ধ পায় বিমোচন ৷ ৫২ ৷৷ 





“মন! তুমি তীর্থে সদা রত । অযোধ্যা, মথুরা, 
মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবস্তিক!, দ্বারাবতী আদি আছে 
যত ॥ তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এসকল বারে-বারে, মুক্তি 
লাভ করিবার তরে। সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক 
পরিশ্রম, চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে ॥ তীর্থফল-__ 
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ জন মনোহর ৷ 
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি’ নিজ-চিত্ত, সাধুসঙ্গ 
কর নিরন্তর ॥ যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থতে 

নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়। দূর-দেশ । যথায় বৈষ্ণব- 
গণ, সেইস্থান বুন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ ৷ 
কৃষ্ণভক্তি যেইস্থানে, মৃক্তিদাসী সেইখানে, সলিল তথায় 
মন্দাকিনী ৷ গিরি তথা গোবর্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন, 
আবির্ভূতা আপনি হলাদিনী ॥ বিনোদ কহিছে, ভাই ! 
ভ্ৰমিয়া কি ফল পাই, বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত 1৮ 
৫১-৫২। গগ্লাতীর্থে যে-যে-পিতৃপূরুষের পিণ্ড 
প্রদত্ত হয়, কেবলমাত্র সেই সেই পিতুপূরুষই পিগু- 
প্রাপ্তি-ফলে উদ্ধার লাভ করেন, কিন্তু যে-সকল উদ্ধা- 
তন পূর্ব-পূর্ব-পিতপূরুষের নামাদি পর্য্যন্ত অজ্ঞাত, 
তাদৃশ কোটি-কোটি-সংখ্যক পিতৃপূরুষগণ তোমার ন্যায় 
কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর-দর্শকের দর্শন-জন্য সূকৃতি- 
পূঞ্জসঞ্চয়-ফলে ভব-সংসার হইতে মুক্ত হন । তাহা- 
দের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বতন্তরভাবে পিগু-প্রদানের 
আবশ্যকতা থাকে না। যে মহাসুকৃতিশালী জীব 
ভগবানের নিজ-জনের দর্শন 'লাভ করিয়া তীহার 
র্‌ নিকট অনুগ্রহ লাভ করেন, তাহার কোটি কোটি পূর্্ব- 
পুরুষ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-মালার বন্ধন হইতে 


তি 













তাদূশ ভত্ত-সাধু-বৈষ্ণবই তীর্থসমৃহেরও তীর্ঘপ্বরূপ 
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান। 
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ৷ ৫৩ ॥ 


প্রেমারুরুম্ষ-লোকগণের শিক্ষার্থ স্বয়ং শিষাভিমানে নিজজন 
ভক্তবর পূরীপাদের নিকট প্রভুর বিষ্ঃমন্ত্র-দীক্ষা- 
প্রথনা-লীলাভিনয়__ 


সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে ৷ 
এই আমি দেহ সমপিলাঙ তোমারে ৷ ৫৪ ॥ 


2 
ফলে দ্রম্টার পূর্ববর্তী কোটি পিতৃপূরুষ পর্য্যন্ত মৃক্ত 


হয়; সুতরাং তীর্থ অপেক্ষা বৈষ্ণবের প্রাধান্য অত্যন্ত 
অধিক । তুমি নিখিল-তীর্ঘরাজীরও পাবিভ্র্য-বিধান- 
কারী ও অধিকতর কল্যাণকারী বৈষ্ণব-গুরু। ভাঃ 
১৷১৩৷১০ শ্লোকে ভক্তরাজ-বিদুরের প্রতি ধর্মরাজ- 
যুধিচ্ঠিরের উক্তি) --'আপনার ন্যায় ভাগবতগণ 
স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ ; আপনারা গদাধরকে হৃদয়ে সতত 
ধারণ করেন বলিয়া পাপ-মলিন তীর্থ-সমূহকেও 
তীর্থীভূত অৰ্থাৎ পবিভ্রীভূত করিতে সমর্থ ।' 

৫৪1  গুরুপাদাশ্রয়ই ভগবস্তভি-সাধনের আদি- 
দ্বার। এইজন্যই নিখিল আশ্রিত সেবককুলের গুরু" 
দেব-স্বরূপ অভিধেয়াচার্যা শ্রীরাপগোস্বামি-প্রভূপাদ স্ব" 
কৃত “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে প্রতিপাদ্য তক্ঞযঙ্গলক্ষণ- 
সমুহের বর্ণন-প্রারন্তে লিখিয়াছেন__সব্বপ্রথমে “গুরু 
পাদা৷শ্রয়স্তসমাৎ কৃফণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণম্‌ ৷ বিশ্রতেণ 
গুরোঃ সেবা সাধূবত্মণানুবর্তনম্‌ ৷” নিজের নিত্য চরম” 
কল্যাণকামী জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা 
করিলে সব্বাগ্রে ভগব€প্রকাশ সদৃগুরুর শরণাগও 
হইবেন। শ্রীগুরুপাদপন্মে আত্মসসর্গণ ব্যতীত কৌন” 
প্রকারে কাহারও অনর্থসাগর হইতে উদ্ধার-লাও 
না শ্রোত-পথ অবলম্বন করিয়া শ্লোতবিধিমতে শ্রো্ির 
ও ব্ৰহ্মনি্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত জীবের রর 


ধিগ্মৃ 
পন্থায় কোন শুভ গতি নাই। উর টা 
হইয়া শ্রোতপথবিমুখ নাত্তিকগণ যে টি গ্রহণ 


ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার আঃ পর 
করে, তাহাতে গুরুদ্রোহ, ভগবদৃ'দ্রাহ ব্যতীত ংসার- 
পাদগদ্াশ্রয়ের কোন চেস্টা নাই । যাহারা রো 
সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহাদের ঠি 


[রা ! গন 
তর্কপথই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে । তাহ তাসর্থ। 


নৈ 


পথের বা সদৃগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে 











ৃ কৃষ্পাদ টু 
চক্ষরুন্দীলন_কায)হ বিফ্ঞদীক্ষা__ 


‘কৃষ্ণপাদপদ্মের অস্বতরস পান ! 
করাও তুমি'__এই চাহি দান ॥” ৫৫ ॥ 


আমারে হি 
জ্ঞানে পুরীপাদের স্বতি-_ 


প্রভুকে ঈশ্বর- 
বলেন ঈশ্বরপুরী,“শুনহ, পণ্ডিত ! 
তুমি ঘে ঈশ্নর-অংশ,জানিনূ নিশ্চিত ॥ ৫৬ ॥ 


শৌক্রুবিচারাছম গৃহব্রত গুরুঝ্দবকে ‘গুরু’ বলিয়া 
গ্রহণ-পূর্র্বক কোটিকল্পকাল অন্ধবিশ্বাস-দ্বারা চালিত 
হইলেও তদ্দারা তাহার কোনদিনই কোন নিত্যমঙ্গল- 
লাভ ঘটিতে পারে না। এই মহা-সত্যের প্রচার ও 
্রদর্শন-দ্বারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জগদ্গুরু শ্রীগৌর- 
সুন্দর আপনাকে প্রপন্নজানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম- 
নিক্ষেপ ও কার্পণ্যরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়।ছেন । 
যথার্থ কৃষ্ণেকশরণ কৃষ্ণার্থে অখিল-চেস্টাযুত্ত গুরু- 
দেবের লঘুতা ও অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য 
যাহারা আধ্যক্ষিক তকঁপথ অবলম্বন করে, তাহাদের 
ভব-নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনদিন 
সম্ভাবনা নাই । 


] 
| হী ভগবৎসেবা বিমুখ ব্যক্তি দর্ভবশে অশ্রৌত 
| 
: 
| 


৫৫1 “সজাতীয়াশয়ে স্বিন্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো 
বরে”_-এই নিত্য-কল্যাণকর বিচার ফাহাদের হৃদয়ে 
রা তাহাদিগেরই আত্মসমর্পণ বা গুরুপাদপদ্মগ্রহণ 
না ৷ AUG, একমান্ত্র সেবনীয় বিচার 
রী হে ভগবান্‌ প্রভু প্রেমারুরুক্ষ সাধকগণের 
পে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্রপুরীপাদের 
করিবার রাত গুরুদেবরূপে বরণ 
করিয়াছিলেন। নাতি ববি 
বাতি উ কৃষ্ণপাদপদ্মসুধারস-পানের নিমিত্ত 
গুরুলীলাভিনয়ক নী ভূর গুরুপদে ভিক্ষা-প্রার্থনা এবং 
পদাম--এতদুভ রী দাতা ঈশ্বরপূরীপাদের সেই ভিক্ষা- 

অন্নিত হত দুভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্যভেদ 

বা উকি নাই। “ন ধনংন জনং ন জুন্দরীং কবিতাং 

> জগদীশ কাময়ে। ম TAS ং 
উক্তিরহৈতুকী তয়” ম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভব- 

ট্রণতলে যে সহ য”--এই শ্লোকে প্রভূ শ্রীগদাধরের 
হীযধবেপুমীর নি জাপন করিয়াছিলেন, তাহাই 
উহ্বরপূরীপাদে নিষ্কপট পরিপূর্ণ করুণাপ্রসাদবলে 


পুরীপ 
St হাদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সর্বক্ষণ 










আদিখণ্ড__ সপ্তদশ অধ্যায় 


৩৭৭ 


০৩ াটটাাাাাাাাটাাততানাজতাান্যাটাাজভাম্ফা্ত বা্া--777777777 
পদ্ামধূ পান করাইয়া গিষ্যের অবিদ্যান্ধীভূত বিদ্যাবধজীবন প্রভুর পাণ্তিতোখর্ষা চরিতৈশ্বর্যা লোক।তীত-- 


যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার ৷ 
সেহ্‌ কি ঈশ্বর-অংশ বই হয় আর £ ৫৭ ॥ 
পুরীপাদের পূর্বরজনীতে স্বপ্নে প্রভূদর্শনান্তে পরদিন 
প্রভুর প্রতাক্ষদশনে স্বপ্র-ফল-লাভ-্কথন-_ 
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাঙ ৷ 
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাও ॥ ৫৮ ॥ 


হাদ্গতভাবরূপে নিহিত ছিল | 

৫৬। ঈশ্বরপূরীপাদ-__-ভগবৎপার্ষদ এবং প্রাপ- 
ঞিক-বিচারে মহাভাগবত গুরুদাস ; তিনি সর্বক্ষণ 
নাম-ভজনে ব্যস্ত ছিলেন । সুতরাং আমানী-মানদধন্ম 
তাহাতে অতুযজ্জবলরাপে প্রদীপ্ত ছিল বলিয়া তিনি স্বীয় 
শিষ্যলীল/ভিনয়কা'রী গোরসূন্দরকে বলিতেছেন,_তুমি 
সব্বজীবের বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিত, তুমি ঈশ্বর-অংশ 
অর্থাৎ তুমি স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এবং যাবতীয় 
ঈশ্বরবর্গ তোমারই অংশ- ইহা আমি নিশ্চিত 
জানিয়াছি। তন্ববিচারে ষড়েশ্বর্যাপূর্ণ ঈশ্বরের অথু- 
অংশই ‘জীব’, কিন্তু এক্ষেত্রে গৌরসুন্দর শিষ্যের লীলা- 
ভিনয় করিয়াছেন বলিয়া জীবস্বরূপকে ঈশ্বর-বিষ্ণুর 
অংশ অর্থাৎ বিভিন্নংশরাপে অপর-ভাষায় “জীবের 
স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কুষ্ণের তটস্থাশক্তি 
ভেদাভেদ-প্রকাশ 1৮--এই বিচার-সিদ্ধান্ত শ্রোতপথে 
শ্রীগুরুমুখপদ্া হইতে শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন 
করিলেন ৷ ঈশ্বরাংশে কোন মায়ার পরিচয় থাকে না 
অর্থাৎ জীবাত্মা ঈশ্বরসেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিতে 
অবস্থান করেন না! আত্মবিস্মৃত ঈশ্বর-সেবা-বিমূখ 
জীবই সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয় । উহাতে দেহ ও 
মনের বিক্রম ও আচরণই লক্ষিত হয়! ঈশ্বর__পর- 
মাত্মা, জীব__অণুআত্মা, সূতরাং তাহার অগু-অংশ । 
ঈশ্বর-_বিভূ, পূর্ণচেতনময়-বিগ্রহ, আর জীবাত্বস্বরূপ 
__অণুচিৎকণ, মুক্ত ৷ 


৫৭1 জড়মায়া-বদ্ধাংশে মায়াভিনিবেশ-জন্য 


বশ্যধৰ্ম্ম অবস্থিত, কিন্তু ঈশ্বরাংশে মায়াভিনিবেশ নাই৷ 
জড়বদ্ধজীবগণের চরিত্র ও সুজপুরুষগণের চরিত্র 
‘এক’ নহে ; সুতরাং ঈশ্বরাংশ ব্যতীত তোমাকে অন্য 
কিছু বলিয়া বোধ হইতেছে না! তোমার পাণ্ডিত্য ও 
চরিত্র হইতে ইহাই জানা যায় যে, তুমি ঈশ্বরাংশ 
ব্যতীত অন্য কিছু নহ ! 





৩৭৮ 





প্রভুর দর্শনে পুরীপাদের অপ্রারুত প্রেমানন্দ-রৃদ্ধি 
সত্য কহি, পণ্ডিত ! তোমার দরশনে ৷ 
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে ॥ ৫৯ || 
পূৰ্বে নবদ্বীপে প্রভূ-দর্শনাবধি ইতর-বিষয়ে সৰ্ব্বদা বিতুফ্ণা_ 
যদবধি তোমা’ দেখিয়াছি নদীয়ায় ৷ 
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায় ॥ ৬০ ॥ 
পূরীপাদের প্রেম।জনচ্ছ,রিত-ভভ্ভি-নেন্রে গৌরদর্শনে 
কুষ্ণদর্শনানন্দ__ 
সত্য এই কহি,_ইথে অন্য কিছু নাই ৷ 
কুষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা” দেখি পাই ৷” ৬১ ॥ 
দৈনা-বিনয়ের আদর্শ মৃ্তিবিগ্রহ প্রভুর পূরীবাক/-শ্রবণে 
স্বসৌভাগ্য-ফল-জ্ঞাপন-__ 
শুনি, প্রিয় ঈশ্বরপূরীর সত্য বাক্য ৷ 
হাসিয়া বলেন প্রভু,_মোর বড় ভাগ্য ॥৮ ৬২ ॥ 





৬১॥ যেকালে তোমাকে নবদ্বীপে দেখিয়াছি, 
তৎকালাবধি অন্য কোন বিষয়ই আমার চিত্তকে অধি- 
কার করে নাই--ইহা একমাত্র সত্যকথা, ইহার মধ্যে 

- অন্য কোন বিচার নাই ৷ প্রেমাঞজনচছুরিত ভক্তিলোচনে 
তোমাকে দেখিলেই আমার কুষ্ণদর্শনজন্য অনিব্বচনীয় 
সুখের উদয় হয় 1, 

৬৪7 তীৰ্থে আগমন করিলে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি করিতে 
হয়-ইহাই কন্মুবিধি। গৌরহরি ঈশ্বরপুরীপ'দের 
নিকট অনুমতি-গ্রহণ-লীলা দেখাইয়া কম্মিগণের বিধি- 
অনুসারে গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করিবার অভিনয় প্রদর্শন 
করিলেন । কিন্তু পরমার্থ ভক্তিমার্গ ও স্মার্তপর ক্্ম- 
মার্গ সমজাতীয় নহে। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া-সমূহ পরি- 
হার করিয়াই পরমার্থে প্রবেশ করিতে হয় । ভগব€- 
কথা শ্রবণের পূর্ব্বে প্রাকৃতসংসার ভ্রান্ত জীবগণ্রে 
স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপের জ্ঞানরাপ দিব্যক্তান না থাকায় 
তাহারা বাহ্য-বিচার অবলম্বন করিয়াই দেবপিতুশ্রাদ্ধ- 
তর্পণাদি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । 

৬৫ । গয়া-ক্ষেত্রে বালুকার নিশ্নভাগে অন্তঃ- 
লিলা ফল্গুনদী প্রবাহিতা। তথায় বালুকা-দ্বারা পিণ্ড 

দিবার বিধি আছে। গৌরহরি কর্ম্বকান্তিগণকে মোহিত 
ও বঞ্চিত করিবার জন্য বালুকার পিগুদ্বারা শ্রাদ্ধাদি 
কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান-লীলার অভিনয় করিলেন । তদ- 
সন্ত তিনি পৃর্ব্বতের উপরে প্রেত-গয়ায় গমন করিলেন! 
এই প্রেত-গয়ায় ১৬৯৬ শকান্দায় অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১১৮২ 










শ্রীশ্রীচতন্যভাগবত 





গৌর-গুণলীলার ব্যাসরূপী লেখকের ভবিয।ত 
সংবাদ-বর্ণন-সস্বন্ধে হকারের ভান 

এইমত কত আর কৌভুক-সম্তাষ। 

যত হৈল, তাহা বণিবেন বেদব্যাস ॥ ৬৩ 

পুরীপাদের আজতা-গ্রহণান্তেপ্রভুকর্তৃক নানা-সথানে তীর্থ, 

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-লীল।ভিনয়-প্রদর্শন__ 

তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া ৷ 

তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিঝারে বসিলা আলিয়া ॥ ৬৪ ॥ 

ফলগু-তীথে করি’ বালুকার গিণ্ড দান। 

তবে গেলা গিরিশুঙ্গে প্রেতগয়া-স্থান ৷ ৬৫ | 

গ্রেতগয়া-শ্রাদ্ধ করি’ শ্রীশচীনন্দন । 

দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ ॥ ৬৬ ॥ 

তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সম্তপিয়া ৷ 

দক্ষিণমানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৬৭॥ 





সালে ৩৯৫টী সোপান নিম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা- | 


হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশোৎপন্ন তৎকালে স্বনাম- 


প্রসিদ্ধ ‘ব্যাক-মাচ্চেণ্ট’ নামে সব্বজন-পরিচিত গর- 


লোকগত ধন-কুবের মদনমোহন দত্ত মহাশয় গয়ায় 
প্রেতশিলায় যে সোগানাবলী নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে এরাপ ক্ষোদিত আছে,_-শ্রীশ্রীরাধাকৃষণয 
নমঃ । শ্ত্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ৷ শ্রীশিবদুর্গা শরণমূ। 
জয় রামঃ। এই বর মাগি প্রভু তোমার চরণে | 
সবংশে কুশলে রাখ মদনমোহনে ৷!’ ‘দৃষ্টা ক্টং 
নরাণামতিবিষমপথারোহণার্থোদ্ধরাণাং প্রেতাদ্রেদিবা- 
সোপানকমতিবিততং সৌখ্যমারোহণায় ৷ কুত্বা Sr 
পশান্ত্যা খাতুনবরসভূসংখ্যশাকেহত্র সোহপি নর 
প্রীতয়ে শ্রীমদনপরভবন্সোহনাখ্যোহকাধীৎ ॥ " 
৩৯৫টী সোপানের নির্ম্মাণারস্ত ও সমাপ্তি_১১ 
শকাব্দায় ( বঙ্গাব্দ সন ১১৮২ সালে )। রর 

৬৬।  প্রেত-গয়ায় শ্রাদ্ধলীলার অভিনয় রর 
প্রভু বিপ্রগণকে নানাবিধ মধুরবাক্যে সন্তোষ টু 
করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিলেন । রা 
হিতগণের প্রতি তীর্যান্রিগণের পূজাতিশয্য চে রগ 
এমন কি, গয়াদি-তীর্থস্থানে মূর্খ অতি ডে 1 লইয়া 
পৃষ্পতুলস্যাদি-দ্বারা স্বীয় পাদ-পূজা রি 
মহাপরাধ সঞ্চয় করে । তজ্জন্য প্রভু সেই রাই 
জনক অনুষ্ঠানের পরিবর্তে সধুর-বাক্যের 
পাগ্ডাগণের সন্তোষ বিধান করিলেন । 
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র তবে চলিলেন প্রভু শীরামগয়াম্স । কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামান্তে প্রভুর রন্ধনে উদ্যোগ 
রাম-অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা হথায় ॥ ৬৮ ॥ তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হৈয়া ৷ 
তা অবতারে সেইস্থানে শ্রাদ্ধ করি’ ৷ রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥ ৮০ ॥ 
তবে যুধিচি ঠরগয়া গেলা গৌরহরি ॥ ৬৯ ॥ রন্ধন-সম্পাদন-কালে পুরীপাদের আগমন-__ 


রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল, হেনই সময় ৷ 
আইলেন শ্রীঈশ্বরপূরী মহাশয় ॥ ৮১ ৷ 
কৃষ্ণনাম-কীর্তনে প্রমোন্মত্ত পুরীপাদ-_ 
প্রেমঘোগে ক্লষ্ণচনাম বলিতে বলিতে ৷ 
আইলেন প্রভু-স্থানে ঢুলিতে ঢুলিতে ॥ ৮২ ॥ 
তৎক্ষণাৎ রন্ধনগৃহ ত্যাগপূর্ব্বক পূরীপাদকে গুরু্ঞানে প্রভুর 


গবের্ধ ঘুধিজ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায় । 

সেই প্রীত্যে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায় ॥ ৭০ ॥ 
চতুন্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগণ । 

শ্রাদ্ধ করায্মেন সবে পড়ান বচন ৷৷ ৭১ ॥ 

শ্রাদ্ধ করি" প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে । 


j গরগ্ালি-ব্রাক্মণ সব ধরি’ ধরি’ গিলে ॥ ৭২ ॥ অভ্যর্থন, বন্দন ও ম্য্যাদা-প্রদর্শন-লীলা_ 

S দেয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ৷ রন্ধন এড়িয়া প্রভু পর'ম-সন্তরমে ৷ 

| সে-সব বিপ্রের যত খণ্ডিল বন্ধন ॥ ৭৩ ॥ নমস্করি’ তানে বসাইলেন আসনে ॥ ৮৩ ॥ 

| উত্তরমানসে প্রভু পিণ্ড দান করি’ ৷ প্রভূদর্শনে প্রেমভরে পূরীপাদের নিজ-আগমন-প্রশংসা-- 
ভীম-গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৭৪ ॥ হাসিয়া বলেন পূরী,_ “শুনহ, পণ্ডিত ! 
শিবগয়া-ব্রজ্মগয়া-আদি যত আছে । ভালই সময়ে হইলাঙ উপনীত ৷” ৮৪ ৷ 


পরম-দৈন্যবিনয়ভরে প্রভূকর্তৃক পুরীপাদকে নিজাবাসে 
ভিক্ষা-গ্রহণার্থ প্রার্থনা-জা।পন-- 
প্রভু বলে,__“যবে হৈল ভাগ্যের উদয় ৷ 
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয় ৷” ৮৫ ॥ 
ভগবান্‌ ও ভত্তে'র পরস্পর প্রেম-সংলাপ-_ 
হাসিয়া বলেন পৃরী,_ “তুমি কি পাইবে £” 
প্রভু বলে, _“আমি অন্ন রান্ধিবাঙ এবে ॥৮৬॥ 


সব করি’ ঘোড়শগয়ায় গেলা পাছে ॥ ৭৫ ॥ 
ষোড়শগয়ান্ন প্রভু ষোড়শী করিয়া । 

সবারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধা-যুক্ত হৈয়া ॥ ৭৬ ॥ 

স্বীয় পদস্পর্শদারা ব্রহ্মকুণ্ডকে তীর্যাঁকরণান্তে গয়া-শিরে 
গদাধর-পাদপদ্মে পিগুদান-লীলাভিনয়-প্রাদর্শন__ 
তবে মহাপ্রভু ব্রক্মকুণ্ডে করি’ স্নান ৷ 
গয়া-শিরে আসি’ করিলেন পিগু দান ॥ ৭৭ ॥ 





মাল্যচন্দন-দার৷ প্রভুর স্বহস্তে বিষ্ণপদচিহদ্পূজন-_ পুরী বলে,_“কি-কা্য্যে করিবে আর পাক £ 
/ দিব্য মালা-চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া ৷ যে অন্ন আছয়ে, তাহা কর' দুইভাগ ॥৮ ৮৭ ॥ 
A বিষ্ণপদচিহ পূজিলেন হর্ষ হৈয়া ৷৷ ৭৮ ৷ হাসিয়া বলেন প্রভু, _“যদি আমা” চাও | 
শরা্ধানুষ্ঠান-লীলাভিনয়ান্তে প্রভুর স্বগৃহে আগমন-__ যে অন্ন হৈয়াছে, তাহা তুমি সব খাও ॥ ৮৮ ॥ 
এইমত সব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া ৷ তিলাদ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি৷ - 
বাসায় চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া ৷৷ ৭৯ ॥ না কর’ সঙ্কোচ কিছু, ভিক্ষা কর, তুমি ॥৮৯৷৷ 
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৭২। গয়ালি,_€ হিন্দী গয়্াওয়াল-শব্দজ ), ২য় অং ১৬শ অঃ ৪-) ‘গয়ামূপেত্য যঃ শাহ্ধং 
‘য়া-ক্ষেত্ৰের পাণ্ড। (ব্রাহ্মণ-পূরোহিত ) অথবা অধি- করোতি গৃথিবীপতে ৷ সফলং তস্য তজ্জন্ম জায়তে 
বাসী । এই পদ্যে গয়ালি তীর্থ-পুরোহিতগণের অত্যন্ত পিতৃতুষ্টিদম্‌ ॥' অর্থাৎ (সগর-মহারাজের প্রতি 
'নাভের পরিচয় পাওয়া যায়। = উর্বর উক্তি )_-“হে পৃথীপতে, যে ব্যক্তি গয়ায় গমন 
৭৬) ষোড়শী, শ্রাদ্রুত্যবিশেষ; ভূমি, আসন, জল, করিয়া শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণের তুষ্টিপ্রদ তাঁহার জন্ম 
প্রদীপ, অন, তাম্বল, ছত্ৰ, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, সফল হয়! 


পাদুক 
ট রা 55 ্ীপাদ কৃষ্ণনাম কীত্তন করিতে 
ন উৎসর্গ ; অথবা যক্তপান্রবিশেষ, সসোমক টুনি > 


পান, যুথ ৰ 
ও অতিরান্রে ষোড়শিনং গৃহ. তি. নাতিরান্রে করিতে নিজতনুকে সরলভাবে রক্ষা করিতে অসমর্থ 
২ গৃহ তি? ৷ হইয়া প্রেম-বিহবল হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আগ- 


গয়ায় কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি-সম্বন্ধে__€ বিষ্ণুপূঃ মন করিলেন। প্রভু তৎকালে রন্ধনে নিযুক্ত ছিলেন। 





৬ ৃ হি 


৩৮০ 


তবে প্রভু আপনার অন্ন তারে দিয়া ৷ 
আর অন্ন রান্ধিতে সে গেলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৯০ ॥ 
যেরাপ প্রভূর পূরীপ্রীতি, তদুপ পূরীরও প্রভু-প্রীতি_ 
হেন রুপা প্রভুর ঈশ্বরপূরী-প্রতি ৷ 
পুরীরো নাহিক ক্কুষ্ণ-ছাড়া অন্য-মতি ॥ ৯১ ॥ 
ভগবানের স্বহস্তে ভক্ত-সেবা সম্পাদন, প্রভুর পরিবেশন, 
পুরীর মহাপ্রসাদ-সম্মান__ 
শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন ৷ 
পরানন্দ-সুখে পুরী করেন ভোজন ॥ ৯২ ॥ 
লোকলোচনের অগোচরে মহালক্ষমী-কর্তৃক গৌরনারায়ণের 
নৈবেদা-ভোগ-রহধন-_ 
সেইক্ষণে রমা-দেবী অতি-অলক্ষিতে | 
প্রভুর নিমিত্ত অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে ॥ ৯৩ ॥ 
স্বয়ং আচরণ প্রদর্শন দ্বারা প্রভৃকর্তক বিঘশাসি-শিষো'র 
কর্তব্-বিধি-শিক্ষা-দান-__ 
তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া ৷ 
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৯৪ ॥ 
ভক্ত-সহ ভগবানের ভোজনাখ্যান-শ্রবণে জীবের 
কৃষ্ণপ্রেম-লাভ—_ 
ঈশ্বরপূরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন ৷ 
ইহার শ্রবণে মিলে ক্ুষ্কপ্রেমধন ॥ ৯৫ ॥ 
ভগবানের স্বহস্তে ভক্ত-সেবন-) প্রভূকভূক শিষ্যের 
গুরুপদসেবন-বিধি-শিক্ষ।-দান_ 
তবে প্রভু ঈশ্বরপূরীর স্ব্ব-অঙ্গে ৷ 
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্যগন্ধে ॥ ৯৬ ॥ 





৯৩1 গৌর-নারায়ণের প্রিয়তমা সেবিকা-সূতে 
শ্রীমহালক্মমীদেবী বদ্ধজীবের প্রাকৃত লৌকিক জড়- 
নয়নের অগোচরে তৎক্ষণাৎ স্বীয় প্রিয়-পতির ভোগের 
নিমিত্ত অমৃতময় অন্ন রন্ধন করিলেন । 


৯৬। জগদৃগুরু প্রভু শিষ্যাভিমানে স্বহস্তে দিব্য- 
গন্ধ-দ্বারা ঈশ্বরপুরীপাদের সকল অঙ্গ লেপন করিয়া 
আদর্শ গুরুসেবা শিক্ষা দিলেন! ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ 
গুরুদেবের সেবা করিতে গিয়া একমাত্র হরি-গুরু- 

বৈষ্ণবেরই সেবার যোগ্য উপকরণ-স্বরাপ জগতের 

__ যাবতীয় উত্তম উত্তম পদার্থনিচয় কখনই ইন্দরিয়তপ- 
_ গেচ্ছা-মূলে স্বয়ং ভোগ করিবে না,_এই বিধি শিক্ষা 

দিলেন । 


স্রীশ্রীটেতন্যভাগবত 





নিজজন ভক্তরাজ পূরীপাদের প্রতি গীতি অন 
যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে ৷ 

তাহা বণিবারে কোন্‌ জন শক্তি ধরে ? ৯৭ ॥ 
প্রভৃক্ভূক শিষ্যের গুরু-বৈষ্ণবাবিভাব-ভুমি-দর্শন-কর্তবা, 

বিধি-শিক্ষা-দান-__ 

আগনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্‌ ৷ 

দেখিলেন ঈশ্বরপূরীর জন্মস্থান ৷ ৯৮ ॥ 
প্রভৃকর্তুক হরি-জন ভক্তের বা গুরু বৈষ্বের চিন্মগ্ন 

অবতরণ-ভুমির স্ততি-শিক্ষা-দান__ 
প্রভু বলে,_ “কুমারহট্রেরে নমস্কার ৷ 
শ্রীঈশ্থরপুরীর যে-গ্রামে অবতার ॥” ৯৯ ॥ 
পুরীপাদের চিন্ময় জন্মভূমি-দর্শনে শিষ্যাভিমানি-প্রভূর আচার্য- 

বিরহে প্রেম-ভ্রন্দন ও নিরন্তর তন্নামকীর্তনমুখে চিন্ময়- 
ধলি-গ্রহণ-_দারা গুরুভক্তির প্রকৃষ্ট আদর্শ-প্রদর্শন__ 
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে ৷ 

আর শব্দ কিছু নাহি ‘ঈশ্বরপূরী’ বিনে ॥ ১০০ ॥ 
সে-স্থনের ম্বৃতিকা আপনে প্রভূ তুলি? ৷ 

লইলেন বহিবর্বাসে বান্ধি’ এক ঝুলি ৷৷ ১০১ ॥ 
গুরুদেবের চিন্সয় আবির্ভাব-ভুমিকে শিষ্যাভিমানি-প্রভুকতুক 

সব্বস্ব-জ!নে স্ততি__ 

প্রভু বলে,_“ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান । 

এ মৃত্তিকা-_আমার জীবন ধন-প্রাণ ॥” ১০২ ॥ 
পুরী-প্রতি প্রভুর প্রীতি-নিদর্শন ; নিজ-প্রেষ্ঠ ভক্ত মাহা 

বর্ধনে একমাত্র ভগব'ন্ই সমর্থ__ 
হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বরপূরীরে ৷ 
ভক্তেরে বাড়াতে প্রভু সব শক্তি ধরে ৷৷ ১০৩ |! 


৯৪1 ঈশ্বরের, পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের | এ 
ই 
৯৮। ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান,__ই, বি, আর, লা" 


= ক 
" কুমারহটগ্রাম, বর্তমান হালিসহর-জ্টেশন হইতে এ 


ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি এই ভাসা, 
নিকটে তত্ববিরোধী সখীভেকীদলের অর্চ্চুন-বিচা? 
প্রবত্তিত হইয়াছে! 

ভগবজ্জন্মস্থানের দর্শন, নমন ও পরি 
শুদ্ধভক্ঞযঙ্গের অন্যতম অনুষ্ঠান! 


ল্মণাদি 


বলিয়া 
পূজা করেন 
১০৩ । ভগবান্‌ ভক্তের পূ: পরীগাদকে 


৬: 
ভগবান্‌ গৌরসুন্দর মহাভাগবতবর ঈশ্বর গর সরত্যাদ 
গুরুরূপে বরণ-লীলা-দ্বারা নিজ-প্রিয় ভে? 
বুদ্ধি করিয়।ছিলেন | 


A 


॥ 





শর ENN EE রি বৃ 





আদিখণ্ড-_সপ্তদশ অধ্যায় 





ভগবানের তক্তমাহাজ্য-কীর্তন ; গুরু-বৈষ্ণব-দর্শনলাভেই 
শিষোযর তীর্থভ্রমণ সার্থক 


“গন্না করিতে যে আইলাঙ । 


প্রভু বলে” 
সত্য হৈল,__ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ 1” ১০৪ ॥ 
প্রভুর বিষঃমন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণলীলাভিনগ্র দ্বারা নিত্যমঙ্গল- 


পরমার্থ-লিপসু প্রত্যেককে সদ্‌ গুরু-সমীপে 
মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ-বিধি-শিক্ষা-দান _ 
আর দিনে নিভৃতে ঈদবরপুরা-স্থানে ৷ 
মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে ॥ ১০৫ ॥ 


টি ২ 
১০৪ । গয়া-তীর্থে শুভাগমনোপলক্ষে এস্থানে যে 


সাক্ষাৎ তীর্থভূত শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম দর্শন করিতে 
পাইলাম, ইহাতেই আমার সমগ্রতীর্ঘদর্শনের ফল-লাভ 
ঘটিয়াছে,_একথা জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভু সাধক- 
শিষাগণের শিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীমূখে কীর্তন 
করিলেন । 


১০৫ । মন্ত্রদীক্ষা,__ভেক্তিসন্দর্ভে ২০৭ সংখ্যায়) 
“মনত্রদীক্ষারাপ অনুগ্রহঃ 1৮ 'মননান্ত্রায়তে যস্মাত্ত- 
চ্মান্মন্তঃ প্রকীন্তিতং” ; “মনন? অর্থাৎ বাহ্য ভোগ্য 
অনিত্য জগতের খণ্ডিত অনিত্যবস্তুর চিন্তা বা কর্মফল- 
ভোগীর ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসভ্তিরূপ সংসার-ভোজ্ত্ধন্ম 
হইতে যাহা জীবকে পরিত্রাণ করে, উহাকে ‘মন্ত’ 
বি বিষ্যামলবাক্য__-“দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ 
বয্যাৎ গাপস্য সংক্ষয়ম। তঙমাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা 
দেশিকেস্তত্বকোবিদৈঃ ॥৮. অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান হইতে 
রি 2 পাপ-পৃণ্যানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয় 
হী ড় ক্ষীণ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে দিব্য অর্থাৎ 
জোর উদয় হয় অর্থাৎ যে 
টি নার জড়জগতে নিক্ষিঞ্চন হইয়া ভগবৎ- 
রঃ নি উদয় করায়, তাহারই নাম দীক্ষা? | 
রা টি চোরের অন্তৰ্গত পাঁচটী ব্যাপার 
সংস্কার এই সিডি উদ্বৃপৃণ্ত-সংস্কার, নাম- 
বি চার স্থলজগতে ভূতাকাশে 

এতদ্ব্যতীত মন্ত্র-সংস্ক'র ও যাগ-সংস্কার 
১ মধ্যমাধিকারে প্রদত্ত হইলে পঞ্চ- 
কর্ম ও উর সম্পন্ন হয়। তৎপর নবেজ্যা- 
হয়। রি উত্তমাধিকার বলিয়া কথিত 
বত [-লব্ধ জনগণ অচ্চনপথে 
বার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করেন! 


৩৮১ 


প্রভুপ্রতি পূরীর সুগভীর প্রেম-নিদর্শনো্তিৎ সেব্যের নিমিত্ত 
সেবকের দেহ-প্রাণাদি সব্বস্ব-দানে তৎপরতা-_ 
পুরী বলে” “মন্ত্র বা বলিয়া কোন্‌ কথা £ 
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সব্বথা 0৮১০৬ 
লোক-শিক্ষা-প্রদানার্থ হরিজনের নিকট প্রভুর মন্ত্গ্রহণ- 
লীলাভিনয়দ্বারা তৎপ্রতি স্বীয় অকুত্রিম 
ক্কুপা-প্রদর্শন__ 
তবে তান স্থানে শিক্ষা-গুরু নারায়ণ ৷ 
করিলেন দশাক্ষর-মন্তের গ্রহণ ৷৷ ১০৭ ॥ 


শশী শা 


মন্ত্রদীক্ষাপ্রভাবে জীবের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ 
ঘটে! তখন মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রভাবে ভগবন্নামের ও নামি 
ভগবানের বিজ্ঞানোদয়ে তাহার ক্ুষ্ণপাদপন্ম-সেবায় 
অধিকারলাভ ঘটে ৷ ভাগবতসম্প্রদায়ে প্রাকৃত কনিষ্ঠা- 
ধিকারগত অঙ্টনকারীর ভগবভ্তক্ততত্ববিচারাভাৰ 
বর্তমান ; যেহেতু তৎকালে তাহার প্রাকৃতহাদয়ে এক- 
মান্র ভগবদ্িগ্রহের অঙ্ন ব্যতীত ভগবলীলাপরিকর- 
গণের সেবা-সৌন্দর্যয-মহিমার বিবেক উদিত হয় না। 
ক্রমশঃ সৌভাগ্যরুদ্ধিত্রমে ভগবৎকৃপা-বশতঃ যখন 
জীব কনিষ্ঠ।ধিকার অতিক্রম করিয়া ভগব্তক্ত-বিবেকে 
নৈপৃণ্য লাভ করেন, তৎকালেই তাহার দিব্যজ্ঞান- 
লাভ-ফলে ঈশ্বরে প্রেম, তদীয় অধীন সেবা-পরায়ণ- 
জনের প্রতি মিত্রতা, তন্বানভিজ্ঞ বালিশজনে কৃপা- 
উপদেশ-প্ররৃত্তি এবং ঈশ্বর-বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা-_ 
এই চারিপ্রকার অভিধেয়-বিচার পরিলক্ষিত হয়। 
উন্নত উত্তমাধিকারে বিদ্বেষি-জনের প্রতি উপেক্ষা শ্লথ 
এবং তদ্দারা ব্যতিরেকভাবে কৃুষ্ণানুশীলন উপলব্ধ 
হওয়ায় সমগ্রজগৎকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ-বুদ্ধির 
উদয়ে তাহার সব্বন্র সব্বদা ভগবৎস্মরণ হইতে 
থাকে । 

১০৭1 শ্রীগৌরসূন্দর-__সাক্ষাৎ কুষ্ণস্বরূপ 
(“শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্‌ শিথিপিঞ্ছমৌলিঃ”-_-লীলাশুক 
বিজ্বমঙ্জলরুত কৃষ্ণকর্ণামৃতে ১ম শ্লোকে ১, সুতরাং 
অন্তর্য্যামি-চৈত্ত্যগুরুরূপে  উশ্বরপূরীপাদের হাদয়ে 
অধিচ্ঠিত থাকিয়াও মহাপ্রভু নিঃশ্রেয় সার্থী বা পরমার্থা 
ব্ক্তিমাত্রেরই যে সর্বপ্রথমে গুরুপাদাশ্রয় একান্ত 
আবশ্যক-_এই বিধি শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং শিষ্যা- 
ভিমানে পুরীপাদকে গুরুজ্তানে তাহার নিকট হইতে 
দশাক্ষর-মন্ত্র গ্রহণ-লীলার অভিনয় করিলেন ৷ 








৩৮২ 


প্রভৃকন্তুক শিষোর গুরুতপ্রদক্ষিণ, আত্ম-নিবেদন ও কৃষ্ণ 
প্রেমরূপ গুরু-প্রসাদ-যাচঞা-বিধি-শিক্ষাদান__ 

তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে ৷ 

প্রভু বলে,_“দেহ আমি দিলাঙ তোমারে ॥১০৮॥ 

হেন শুভদুচ্টি তুমি করহ আমারে ৷ 

যেন আমি ভাসি কুষ্চগ্রেমের সাগরে 01৮ ১০৯ ॥ 
প্রভুর দৈন্যবিনয়োন্তি-শ্রবণে প্রভূকে পুরীর প্রেমালিঙগন-দান__ 
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী । 
‘প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি? ॥ ১১০) 
উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্চ-সিক্ত ও প্রেম-বিহ্বল-__ 
দৌহার নয়নজলে দোহার শরীর ৷ 


কিঞ্চিত হইলা প্রেমে, কেহ নহে স্থির ॥ ১১১ ॥ 


নিজপ্রেষ্ঠ ভক্ত পুরীপাদের প্রতি প্রেম-কুপা-প্রদর্শনপৃব্বক 
প্রভ্র-গয়ায় কিয়দ্দিবসাবস্থিতি__ 


হেনমতে ঈশবরপুরীরে রুপা করি? । 
কতদিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি ॥ ১১২ ॥ 





১০৯। কেহ কেহ ধর্ম, অর্থ ও কাম--এই 
ত্রিবর্গকেই এবং কেহ কেহ বা আপবগিক মুক্তিকেই 
চরমপ্রাপ্রূপে স্থির করেন; কিন্তু পঞ্চম-পুরুষার্থ 
কুষ্ণপ্রেমাকে অনেকেই প্রয়োজন বলিয়া নির্ণয় করিতে 
অসমর্থ । জগদ্গুরু গৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণ- 
প্রেমলিগসু শিষ্যেরলীলাভিনয়পৃবর্বক ধর্ম, অর্থ, কাম 
ও মোক্ষ-__এই চতুব্বিধ কৈতবকে সম্পূর্ণরূপে গহণ 
করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমাই যে নিঃশ্রেয়সার্থী বা পরমাথিমান্র- 
রই একমাত্র মুখ্যতম প্রয়োজন এবং তাহাই যে ভক্ত- 
রূপ তাহার নিজেরও প্রয়োজন__গুরুরূপী ঈশ্বরপূরী- 
পাদের নিকট এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন । কৃষ্ণ- 
প্রেমলাভই যে একমান্র প্রয়োজনতত্ব, ইহা স্বয়ং 
উপলব্ধি করিয়া তাহার নিকট কীর্তন করিলেন । 

১১২। অনভিজ্ঞ অন্য।ভিলাষী, কল্মাঁ, ব্রতী, 
যোগী, জ্ঞানী ও তপস্বী প্রভৃতি কৃষ্ণেতর-কাম-তৎপর 
সম্প্রদায় মনে করে যে, “গৌরসুন্দর তাহাদেরই ন্যায় 
কর্মফলাধীন মন্ত্যজীববিশেষ ; সুতরাং ভবসংসার- 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্যই একজনকে গুরু 
বলিয়া বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অপ- 
ই, রাধময়ী বুদ্ধির বশে তাহারা প্রাকৃত অভক্ত গুরুঝ্চবকে 
_বাহ্যসম্মান প্রদর্শন করিয়া গুরু-তত্বের চরণে অপরাধ 
সঞ্চয় করেন। কিন্তু এ-ক্ষেন্রে ভগবাম্‌ শ্রীচৈতন্যদেব 
স্বয়ংই উপরাস্যবন্ত হইয়া তাহার নিজজন প্রিয়ভক্তকে 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 






ক্রমশঃ স্বীয় অবতরণের গৃঢ়রহস্য-প্রকাশ-সত্তাবন। 
[ না) 
আশ্রগ্লাভিমানি প্রভূর হাদয়ে কৃষ্ণবিরহ-প্রেমের 
উদয় ও বৃদ্ধি__ 
আত্মপ্রকাশের আলি” হইল সময় । 


দিনে-দিনে বাড়ে প্রেমভক্তিন্ন বিজয় ॥ ১১৩ ॥ 


মন্ত্রদেবত-বিগ্রহ প্রভূর সেবকাভিমানে একদা নিজ- 
দশাক্ষর-মন্ত্র-ধ্যান__ 


১৯৯ 
হ্স্ট- 


একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে ৷ 
নিজ-ইচ্টমন্ত ধ্যান লাগিলা করিতে ॥ ১১৪ ॥ 


কৃষ্ণবিরহ-সম।ধিতে আশ্রগ্ন-ভাবান্বিত প্রভুর হরিকে চিত্তহর- 
জানে সম্বোধন ও আকুল ভ্রন্দন-__ 
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া ৷ 
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া ॥ ১১৫ ॥ 





মর্ষযাদা-গৌরব প্রদান করিবার জন্য গুরুরাপে স্থাপন 
করিয়া নিজের অমায়া-কুপাই প্রকাশ করিলেন । 
১১৩ । স্বয়ং ভগবান্‌ গৌরসুন্দর অতঃপর আদর্শ 
ভক্তচরিন্রের অভিনয় করিতে গিয়া উন্মেষিতস্বরাপ 
ভগবদাশ্রিত-জীবের হাদ্গত মনোরুতি-প্রদর্শন-লীলার 
অভিনয় করিলেন । ক্রমশঃ প্রভুর হৃদয়ে “দাস্য-প্রেম 
ভক্তি’, “সথ্যপ্রেমভভি”, “বাৎসল্যপ্রেমভক্তি? ও মধুর 
কান্তরসাশ্রিত প্রেমভত্তি”  নিত্য-নব-নবায়মানভাবে 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । মধুর-রসাশ্রিত প্রেমভক্তির 
অন্তর্গত হইয়া বৎসল-প্রেমভক্তি, তদন্তর্গত হইয়া সখ 
প্রেমভক্তি, তদন্তর্গত হইয়া দাস্য-প্রেমভ্ভি এবং 
তদন্তর্ভূক্ত হইয়া নিরপেক্ষ শান্তভক্তিরস অবস্থিত! 
বিরূপ বদ্ধজীবের নিত্য-স্বরূপের প্রথম আবরণ সুষম" 


-দেহ 
শরীর মনোময়রাজ্যে এবং দ্বিতীয়াবরণ হা 
বাহ্য-জগতে ভ্রমণশীল ৷ এই অনিত্য রা ঠা 


অভ্যন্তরে নিত্য-চিন্ময়জীবস্বরূপ আত্মা বির! 
সৃপ্ত আত্মা উদ্বদ্ধ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে সম্প্রতি I 
সংশ্লিষ্ট অনা দেহ ও মন বশীভূত হয়, নতুবা দা 
উপাধিদ্বয় প্রবল থাকিলে নিত্যবশ্য-জীবের NN 
আত্মা প্রকাশিত না হওয়ায় তাহার নিত্যসিদ্ধ সা 
ধৰ্ম্ম ঈশ্বর-সেবাপপ্রবুত্তির কোনই লক্ষণ হর 
দেখিতে পাওয়া যায় না! 

১১৫ ৷ ধ্যান-শব্দে “বিশেষতো রূপ 


য় 


|দিচিত্তনং 








আদিখণ্ত-_-সপ্তদশ অধ্যায় ৩৮৩ 

| mmm 
Esl He দা বাপ রে ! মোর জীবন শ্রীহরি ! হর প্রেমাত্তিভরে উচ্চরবে সম্বোধন ও ক্রন্দন 

কোন্‌ দিকে গেলা মের প্রাণ করি’ চুরি ? ১১৬॥ আর্তনাদ করি’ প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ৷ 

পাইন ঈদ্বর মোর কোন্‌ দিকে গেলা ?” “কোথা গেলা, বাপ ক্ৰষ্ণ, ছাড়িয়া মোহরে ?”১১৯ 

ডি গড়ি’ প্রভু কান্দিতে লাগিলা ৷৷ ১১৭ ৷৷ ৃ 

বফ্চবিরহ-প্রেমামৃত-সাগাগে আশ্রয়ভাবমগ্ প্রভুর নিমজ্জন ; গ্গান্তীর্যযে অন্তেধিকোটি” প্রভূ নিরন্তর কুষ্ণপ্রেমে 

এ প্রভুর স্বাদ রজো-ব্যাপ্ত_ বিহ্বল-চঞ্চল_ 

্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর । যে প্রভু আছিলা অতি-পরম-গস্তীর ৷ 

সকল শ্রীঅগ হৈল ধূলায় ধূসর ৷৷ ১১৮ ॥ সে প্রভূ হইলা প্রেমে পরম-অস্থির ৷৷ ১২০ ॥ 


১ ইহা ইট রা 
ধ্যানং” (ভক্তি-সন্দর্ভে ২৭৮ সংখ্যায় )__অর্থাৎ, অবলম্বন করিয়া ভোগি-সম্প্রাদায়ের অন্যতররূপে 
বিশেষভাবে ভগবদ্রূপাদি-চিত্তনরূপ অপ্রাকৃত চিদন্‌- আপনাদিগকে স্থাপন ও প্রচার করেন। শ্রীগৌরসুন্দর 
শীলনকেই লক্ষ্য করে | কেহ যেন মনে না করেন কৃষ্ণবিরহ-বিধূর আশ্রিত-সেবকাভিমানে উচ্চরবে 
যে, জড়জগতের কোন ভোগ্য-বস্তুর চিন্তন-চেষ্টাই করুণ প্লৃতস্বরে কৃষ্ণকে কীর্তনমুখে সম্বোধনপূর্বক 
ধান-শব্দে উদ্দিষ্ট । বিষ্টমন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা রোদন করিতে লাগিলেন । 
ডগবদ্বস্তুতে বদ্ধজীবের জড়েক্ডিয়গ্রাহ্য কোন ভোগ্য- ১১৬। শুদ্ধকৃষ্ণদাস্যরসে অবস্থিত হইয়া প্রভু 
বস্তু নাই। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানমূংল জড়বন্তর মননশীল কৃষ্ণকে পিতা এবং আপনাকে পূত্রজ্জান করিয়া বলিতে 
অনিত্য মনের দ্বারা কৃত্রিম-ধ্যান-প্রয়াসি-জনগণ যে লাগিলেন”_“হে পিতঃ কৃষ্ণ ! তুমিই আমার জীবন, 
নি্-নিজ-কল্পিত ইন্টদেবের ধ্যান করেন, তাহাতে তুমি আমার চিত্ত হরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে? 
অপ্রাকৃতত্বের কোন সম্ভাবনা না থাকায় তীহারা প্রাকৃত আমি তোমার অপহৃত-বস্তুর সন্ধান না পাইয়া বড়ই 
সহজিয়া-সম্প্রদায়েরই শাখা-বিশেষ। এই প্রকৃতির ব্যাকুল হইয়াছি। তবে সেই চিত্তাপহারককে এইমাত্র 
অতীত-রাজ্যে শুদ্ধসত্ব-মনের ধ্যেয় অধোক্ষজবস্ত বুঝিতে পারিয়।ছি যে, তিনিই আমার পালক ও রক্ষক? 
অবস্থিত থাকায় সেই শুদ্ধগন্ত-মনে ধ্যানযোগে অধো- ১১৭ । কুষ্ণবিরহগীত-শ্লোক__ভাঃ ১০ম স্কঃ ৩০ 
কষজবন্তর রূপচিন্তন-দ্বারা তাঁহার সুখ-বিধানও ভক্ঞযঙ্গ অঃ ৫--১২, ৩১ অঃ, ৩৯ অঃ ১০-৩১ এবং ৪৭ অঃ 
ধান বলিয়া কথিত হয় ৷ গৌরসুন্দর ইচ্টমন্ত্রধ্যানরূপ ১২-২১ শ্লোক-সমূহ অধিকারি-ভেদে আলোচ্য । 
ইফনুশীলনে ব্যস্ত থাকিবার পর বাহ্য-জগতে যে ১১৯, ব্ৰজ ত্যাগ করিয়া রুষ্ণের মথুরায় গমন- 
প্া্কত-চেস্টা প্রদর্শন করিলেন, তাহা বিপ্রলন্ত বা কালে বৎসল-রসাশ্রিত নন্দ-যশোদা প্রভৃতি পিতৃমাতৃ- 
রত তৎকালে কৃষসানিধ্যসতেও বর্গ বিপ্রলভতরসের অনুসরণ চা 
হি ইন প্রেমাশ্ু-বিসর্্জনই তাহার প্রধান সম্বোধন করায়, ডি রর ডো জা 
ব্রস্তকে দি সস্তোগের সাধন ও পোষণ ৷ যাহারা অতীব সঙ্গত। শ্রীগে পপ ও ত 
গভ্ভোগ-সাছিকে ত স্বীকার না _করিয়া হইয়াও পঞ্চবিধরসের পঞ্চ রে পু চিতা, 
কবিচার-সি ও ক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহাদের প্রদশন তি কৃষ্ণ রি < 
নাই বিষয় ইত বিবর্তভ্রম অপনোদন করিবার “বিষয়-বিগ্রহ' বলিয়া পঞ্চরসা!শ্রত বে RS 
| নী প্র রঃ য়-কৃষ্ণের বিরহদগ্ষ-আশ্রয়-সেবকা- বিভিন্নাংশ জীবসমূহ সিদ্ধ-দশায় কৃষ্ণকে শিজ- রি 
ক ছল জী অভিধেয়ত্ব প্রচার করিয়া- রসের “বিষয়” বলিয়াই জানেন। নে তান 
| মাইমা এ ভার উন্নত উজ্জ্বল কান্ত, বৎসলরসে তিনি পৃত্র, সখ্যরসে তিন সখা, 
তে প্রচার করিবার জন্যই প্রভুর দাস্য-রসে তিনি ব্রজরাজ-তনয় ব্রজযুবরাজ এবং 


Eze ‘কস 


i inne ee 


ধরপঞ্চাতী 
টিলার হইতে প্রপঞ্চে অবতরণলীলা । শাত্তরসে গো-বেন্র-বেণু-প্রভৃতি চিন্ময়-আশ্রিতগণের 
টু 
উি-বিরো ধী সম্প্রদায় এসকল তত্ব-রহস্য না বুঝিয়া অজ্ঞাত সেব্য-বস্ত ! এইরূপে একই সর্বোত্তম পরতত্ত্ব 


সব্বনাশকর শান্তেয় সম্তেগ-মতবাদ “বিষয় কুষ্ণকে পঞ্চবিধ আশ্রয়বর্গ গোলোক-রন্দাবনে 





৩৮৪ 


কুষ্ণবিরহ-প্রেমাবেশে প্রভুর ভূলৃষঠন ও ভ্রন্দন__ 
গড়াগড়ি? যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে ৷ 
ভালিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে ৷৷ ১২১ ॥ 
সঙ্গি-ছান্ত্বর্গের কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত নিমাইপশ্ডিতকে 
সাত্বনা-প্রদান__ 
তবে কতক্ষণে আসি” সব্ব-শিষ্যগণে ৷ 
সস্থ করিলেন আসি’ অশেষ যতনে ৷৷ ১২২ ॥ 
সঙ্গি-ছাত্রগণকে নবদ্বীপে গমনার্থ অনুরোধ 
প্রভু বলে “তোমরা সকলে যাহ ঘরে । 
মুই আর না যাইমু সংসার-ভিতরে ॥ ১২৩ ॥ 
মথুরাগত কুষ্ণবিরহিণী গোপীভাবময় প্রভুর ব্রজ ত্যাগপূব্বক 
কুষ্ণান্বেষণার্থ মথুরা-যান্রার সঙ্কল-__ 
মথুরা দেখিতে মুই চলিমু সবর্বথা ৷ 
প্রাণনাথ মোর ক্রষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা 0৮ ১২৪ ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমোন্ত নিম৷ইপণ্ডিতকে ছাত্রগণের নানাভাবে 
সাত্বনা-দান__ 
নানা-রূপে সব্ব্বশিষ্যগণ প্রবোধিয়া । 
স্থির করি’ রাখিলেন সবাই মিলিয়া ৷৷ ১২৫ ৷৷ 
কুষ্ণবিরহিণী গোপীভাবময় প্রভুর অসহ্য কৃষ্ণবিরহ- 
প্রেম-বেদনা-চাঞ্চল্য__ 
ভক্তিরসে মগ্ন হই’ বৈকুষ্ঠের পতি ৷ 
চিত্তে স্বাস্থ্য না পায়েন, রহিবেন কতি ॥ ১২৬ ॥ 


একদিন রান্রিশেষে গভীর কুষ্ণবিরহ-প্রেমাবেশে প্রভুর 
মথুরা-যান্রা__ 


কাহারে না বলি’ প্রভু কত-রান্রি-শেষে ৷ 
মথুরাকে চলিলেন প্রেমের আবেশে ॥ ১২৭ ৷৷ 


পঞ্চবিধ ভাবের সহিত সেবা করিয়া থাকেন ॥ 

১২০। যে নিমাইপণ্ডিত পূৰ্ব্বে নবদ্বীপে অধ্যা- 
পক-সুত্রে পরমগন্তীর ছিলেন, তিনি আজ কুষ্ণপ্রেমে 
পরম-অধীর হইয়াছেন । কৃষ্ণপ্রেমের এইরূপ অতুল- 
নীয় স্বভাব যে, তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইলে কোটিসমুদ্র- 
গম্ভীর পুরুষও পরম-চমৎকারময়ী চঞ্চলতা ও 
উচ্ছ খ্বলতার বশীভূত হইয়া পড়েন (চৈ চঃ আদি 
 ৪র্থ পঃ ১৪৭ সংখ্যায়) “কুষ্ণমাধূর্যের এই স্বাভা- 
বিক বল। কুষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল 01৮ 
(গর অন্ত্য ৩য় পঃ ২৬৬ সংখ্যা-_) “কৃষ্ণ-আদি যত 
স্থাবরজঙ্গমে ৷ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কুষ্ণসঙ্কীর্তনে ৷” 
প্রভৃতি পদ্য আলোচ্য 

১২১ ৷ ভক্তিবিরহ-সাগরে, বিপ্রলম্তরসের পরা- 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


রুফ্বিরহে প্রেমাত্তিভরে ও কাতরস্বরে কৃষ্ণবিরহত 
আশ্রয্ন-ভাবময় প্রভুর কৃষ্ণকে আহ্বান 
“কৃষ্ণ রে ! বাপ রে মোর ! পাইমূ কোথায় 2” 
এইমত বলিয়া যায়েন গৌররায় ॥ ১২৮ ॥ 
পথি-মধ্যে নিজতত্ব ও ভাবী-লীলা-ড্ঞাপক আকাশ-বা 
মথুরা-গমনে নিষেধ-শ্রবণ-_- 
কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য-বাণী। 
“এখনে মথুরা না যাইবা” দ্বিজমণি ! ১২৯ 


কো 


নবদ্বীপে প্রত্যাবত্ত নার্থ আকাশবাণীর প্রার্থনা 
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে ৷ 
নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে ॥ ১৩০ ॥ 


প্রভু-তত্ব ও অবতরণ-কারণ-নির্দেশিকা বাণী__ 
তুমি শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে ৷ 
অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে ॥ ১৩১ ॥ 


প্রভুর ভবিষাৎলীলা-প্রকার-বর্ণন_- 
অনন্ত-ব্ৰহক্মাণ্ডময় করিয়া কীর্তন ৷ 
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন ॥ ১৩২ ॥ 


প্রভুর অবতরণ-কারণ-নির্দেশ ; শিব-বিনরঞ্চি-সেবিত 
ক্ুষ্প্রেমধন-বিতরণই গৌরলীলা-_ 
ব্রহ্মা শিব-সনকাদি যে-রসে বিহ্বল ৷ 
মহাপ্রভু ‘অনন্ত’ গায়েন যে মল ৷৷ ১৩৩ ॥ 
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে ৷ 
অবতীর্ণ হইয়।ছ,_জানহ আপনে ৷৷ ১৩৪ ॥ 


কাষ্ঠায় । 

১২৪ ৷ প্ৰাণনাথ ক্ষ্ণচন্দ্ৰ, মধুও 
‘আশ্রয়’ গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া সেই রসের বিষয় 
ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি সম্বোধনোক্তি। 

১২৭ ৷ মথুরা-গত কুষ্ণের বিরহে বিধুরা 0 
ভাবে ভাবিত হইয়া গৌরসুন্দর এরাপ ব্যাকুল 
পড়িলেন যে, একদিন নিশান্তে কাহাকেও কিছু ন রি 
বলিয়া কুষ্ণপ্রেমাবেশে কৃষ্ণের অনুসন্ধানার্থ মথুর 
পথে গমন করিতে লাগিলেন । 

১২৮1 আবার ব্রজের বৎস 
বিত হইয়া করুণ-সুরে উচ্চৈঃস্বরে রুষ্ণকে 
করিতে করিতে রুষ্ণান্বেষণলীলা প্রদর্শন ক 
ছিলেন । 


রর কান্তরসের 


গাপীর 
দু 


লরসের ভাবে বি” 
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আদিখণ্ড--সপ্তদশ অধ্যায় 






গতর হিতার্থ গৌরসেবনেচ্ছা_নূলে দেবগণের এরূপ 
আকাশ-বাণী-ভাপন_ 
সেবক আমরা, তবু চাহি কহিবার ৷ 
অতএব কহছিলাঙ চরণে তোমার ॥ ১৩৫ ॥ 
তত গ্রভুর নিরদ্কুশ অভিলাঘই লোকমন্রলকর অথচ 
দুর্লঙ্্য বিধান__ 

আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু । 

তোমার যে ইচ্ছা, সে লঙ্ঘন নহে কভু ॥ ১৩৬ ॥ 
দেবগণের আকাশ-বাণীদ্ধ'রা প্রভূকে নবদ্বীপে গমনপৃব্বক 

পরে মথুরায় আগমনার্থ নিবেদন-__ 

অতএব, মহাপ্রভু ! চল তুমি ঘর | 

বিলন্বে দেখিবা আসি’ মথুরানগর ॥৮ ১৩৭ ॥ 
আকাশবাণী-শ্রবণে মথুরা-যান্রা হইতে প্রভুর বিরত ও 

প্রত্যাবর্তন__ 

গুনিঞা আকাশবাণী শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 

নিবর্ত হইল প্রভু হরিষ-অন্তর ॥ ১৩৮ ॥ 

গৃহে গ্রত্যাগমনান্তে সঙ্গি-শিষ্যগণ-সহ প্রভুর গয়া-ত্যাগ ও 

নবদীপ-যান্রা_ 

বাসায় আসিয়া সব্বশিষ্যের সহিতে । 

মিজ-গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে ॥ ১৩৯ ॥ 
নবদীপে আগমনান্তে প্রভূর হৃদয়ে কৃষ্কবিরহ-প্রেমের 

উদয়. ও নবনবভাবে বৃদ্ধি 
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয় ৷ 


এ । আকাশ-বাণীতে দেবগণ বলিলেন, 
টি রা গৌরসুন্দর ! তুমি যে এই অবতারে 
হইয়া, টি বিতরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ 
তোমাকে সা তোমার নিত্য-সেবক সুত্রে 
মথুরায় বা করাইয়া দিতেছি । এক্ষণে তোমার 
খধাতা, টন ত নাই । তুমি স্বয়ং সকলের 
তক্রুম রা সরক্কুশ অভিলাষ কেহ উল্লঙ্ঘন বা 

গতে পারে নাঃ এইজন্য তুমি সম্প্রতি 


খুরায় ন 
1 বিজয় 
কঃ যাইয়া শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে শুভাবি 


১৪ 
২। গয়াতীর্োদ্ধরণ-লীলার কথা 
১ তাহার হৃদয়ে গৌরসূন্দর আবির্ভূত 
উপা-লাভ-জীল য়া-তীর্থে প্রথমতঃ গুরুপাদাশ্রয় ও 
মিকি যা 1র অভিনয় দ্বারা নিঃশ্রেয়স পরমার্থ- 


ক 2 
ইরা শিক্ষা দিয়া জগতের প্রেম- 


৩৮৫ 





শ্রীমায়াপুরে আবির্ভাব হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন-পর্যান্ত 
সমত্ত-লীলাআ্মক 'আদিখণ্ড__ 
আদিখণ্-কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে ৷ 
মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভালমতে ॥ ১৪১ ॥ 
বিষ্ঃমন্ত্রদীক্ষা-লাভের পূর্বে অজ্ঞান কর্মসঙ্লিগণকে বঞ্চনার্থ 
প্রভুর কর্মকাণ্ড-লীলাভিনয়-শ্রবণে গৌর-কুপা-লাভ-- 
যে বা শুনে ঈশ্বরের গয়ায় বিজয় ৷ 
গৌরচন্দ্র প্রভূ তারে মিলিব হৃদয় ॥ ১৪২ ॥ 
কুষ্যশঃকথা বা কৃষ্ণনামের সহিত কৃষ্ণের অচ্ছেদ্য অভিন্নতা_ 
হেতু কুষ্ণকথা-শ্রবণেই কুষ্ণসানিধ্য-লাভ-_ 
র্ুফঘশ শুনিতে সে ক্বষ্ণসন্গ পাই। 
ঈশ্বরের সঙ্গে তার কভু ত্যাগ নাই ॥ ১৪৩ ॥ 
টৈত্তগুরু-রূপে নিত্যানন্দের গ্রন্থকার-হাদয়ে গৌরলীলা- 
বর্ণনার্থ প্রেরণা 
অন্তৰ্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে ৷ 
টচৈতন্যচরিন্র কিছু লিখিতে পৃস্তকে ॥ ১৪৪ ॥ 
নিত্যানন্দের কৃপাপরিচালনাতেই কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য 
গ্রন্থকারের গৌর-চরিত-বর্ণন-প্রচেজ্টা_ 
তাহান ক্ুপায় লিখি চৈতন্যের কথা । 
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক সব্বথা ৷৷ ১৪৫ ॥ 
একান্ত ঈশ্বর-প্রপন্ন গ্রন্থকারের বিভুসম্থিন্বিগ্রহ কুষ্ণচৈতন/কে 
হন্ত্রী ও আপনাকে যন্ত্র ভান__ 
কাঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায় । 


এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ৷৷ ১৪৬ ॥ 
০০২৪ 
তক্তি-প্রচার-লীলা প্রকাশ করিতে আর্ত করিলেন! 


সূতরাং গৌরসুন্দরের গয়া-বিজয়-লীলা শ্রবণ করিলে 
নাস্তিক্য ও আস্তিক্য উভয়বিধ কম্মবুদ্ধি বিদুরিত হইয়া 
জীবের হাদয়ে ভগবন্তক্তির সর্ববশ্রে্ঠতা ও উজ্জ্বলতা 
দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয় ৷ 

১৪৩ ৷ গোৌরকৃষ্ণের খশঃকীর্তন শ্রবণ করিতে 
করিতে গৌরকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সঙ্জ-লাভ হয় । কেন না, 
কৃষ্ণকথা বা কুষ্ণনাম স্বয়ং কৃষ্ণবিগ্রহ অর্থাৎ কুষ্ণ- 
স্বরূপ__এক, অভিন্ন ; তাহাতে মায়ার ভোগজনিত 
কোনরূপ ভেদ-লেশ নাই! গৌরের অপ্রাকৃত কথা- 
প্রসঙ্গে কৃষ্ণশোরহিত কোন কথাই নাই ; অতএব 
গৌরলীলাকে কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথগ্বৃদ্ধি করিবার 
কারণ নাই! 

১৪৫ ৷ নিত্যানন্দপ্রভূ আমাকে হাদয়ে প্রেরণা 
প্রদান করিয়া মহাপ্রভুর চরিত-কথা লিপিবদ্ধ করিতে 


৩৮৬ 


গৌরগুণ-লীলা-চরিত অনাদ্যনত্ত বলিয়া আদর্শ দৈন্যভরে 
গ্রন্থকারের কথঞ্চিৎ তদ্বর্ণন-প্রচেম্টা-কথন-__ 

চৈতন্যকথার আদি-অন্ত নাহি জানি । 

যে-তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ৷৷ ১৪৭ ॥ 


অনন্ত আকাশে বিহঙ্গমের উড্ডয়ন-চেষ্টার 
দৃষ্টান্ত বা উপমা-_ 
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়৷ 
যতদুর শক্তি ততদূর উড়ি’ যায় ॥ ১৪৮ ॥ 





বলিয়াছেন । আমি অহঙ্কার-বিমৃঢ়াজ্মা হইয়া অপ্রাকৃত 
চৈতন্যচরিতকথা লিখিতে বসি নাই; পরন্ত শ্রীনিত্যা- 
নন্দের কুপাশক্তি-প্রভাবেই তাহা লিখিতেছি ৷ 


১৪৭ । শ্রীচতন্য--অনাদ্যনন্ত অসীমতত্্, সুতরাং 
তাহার আদি ও অন্ত-বর্ণন জীবের অধিকারাধীন 
নহে। যে-কোন ভাষার সাহায্যে আমি যে-কোন- 
প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেবের যশ ব্যাখ্যা করিতেছি ৷ যেরূপ 
কাষ্ঠ-নিম্মিত পৃতুলের নিজ-স্বাতন্ত্য নাই, চালকের 
চেষ্টাতেই উহা চালিত হয়, তদুপ একমাত্র অদ্বিতীয় 
পরমেশ্বর শ্রীচেতন্য আমার শুদ্ধচৈতন্যে অধিষ্ঠিত 
হইয়া যেরূপ বল সঞ্চার করিতেছেন, আমি তদুপ- 
ভাবেই চলিতেছি ৷ 


১৪৮1 (টৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ ৭৮-৭৯)-- 
“এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন । আমার লিখন 
-যেন শুকের পঠন ৷ সেই লিখি মদনগোপাল মোরে 
যে লেখায় । কাঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায় ॥% 
(এ ৯ম পঃ ৯৩-৯৪)-_- “গোরলীলামৃতসিহ্ধু_ অপার 
অগাধ! কে করিতে পারে তাহা অবগাহ-সাধ? তাহার 
মাধুরীগন্ধে লূব্ধ হয় মন। অতএব তটে রহি’ চাকি 
এক কণ 
আকাশ অনাদি অনন্ত ও নিরালম্ব বলিয়া পক্ষী 
যেরূপ নিঞ্জ-শক্ঞ্যনুসারেই সেই আকাশে উদ্দে উড়িতে 
পারে, আমিও তদুপ অনন্ত চৈতন্য-লীলার সীমা না 
পাইয়া আমার যৎকিঞ্চিৎ সামর্থ্যানুসারেই তাহার 
কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি । (চেঃ চঃ মধ্য ১৭শ 
পঃ২৩৩)--“জগৎ ভাসিল চৈতন্য-লীলার পাথারে ৷ 
- যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সঁতারে ॥৮ (ও অন্ত্য 
২০শ পঃ ৭১, ৭৭, ৭৯-৮১, ৯০-৯২, ৯৮-৯৯ )= 
“জীব ক্ষুদ্রবৃদ্ধি কোন্‌ তাহ! পারে বণিতে ? তার এক 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


কষ্ণচৈতন্যের ক্লপা-চালিত চিদরুতি ভক্তির পরিমাগানুসারে 
গৌর-মহিম!-কী্তনোন্ম খের তৎকারত্তন-সামথ 
এইমত চৈতন্যযশের অন্ত নাই ৷ 
যারে যত শক্তি-ক্বপা, সভে তত গাই ॥ ১৪১ ॥ 
অনন্ত আকাশে পক্ষীর উড্ডয়নের ন্যায় বুধগণের অগার 
বিষ্ঃ-গণ-লীলাবধারণ-চেম্টা__ 
তথা হি ( ভাঃ ১১৮২৩ )-- 
নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতন্রিণস্তথা 
সমং বিষ্ণগতিং বিপন্চিতঃ ৷৷ ১৫০ | 


ঠা নানা নাতো 


‘কণ স্পশি আপনা” শোধিতে ৷, * * প্রভুর গত্তীর 
লীলা না পারি বৃঝিতে । বৃদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না 
পারি বণিতে ৷৷ * * আকাশ-_-অনন্ত, তাতে যৈছে 
পক্ষীগণ ৷ যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ এছে 
মহাপ্রভুর লীলার নাহি ওর-পার | জীব হঞ্া কেবা 
সম্যক্‌ পারে বণিবার £ যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক 
বণিলুঁ ৷ সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছু ইল ৷ * +৯ 
আমি অতিক্ষ্দ্র জীব-_পক্ষী রাঙ্গা-টুনি। সে খৈছে 
তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥ তৈছে আমি এক কণ 
ছুইলু লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার 
বিস্তার ৷৷ আমি লিখি,_ইহা মিথ্যা করি অনুশান। 
আমার শরীর-_কাষ্ঠপৃত্ভলি-সমান ॥ * * ই হো-সবার 
চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে । আর এক হয় তেহো 
অতি-কুপা করে ॥ শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় 
আজ্ঞা করি'। কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না 
পারি” 


= মীর 
১৫০। নৈমিষারণ্যে মহাভাগবত সূত-গোগ্াম 


নিকট ভাগবত-কথা-শুশ্াফু শ্রীশীনকাদি-মুনিগ 
প্রশ্ন-জিক্তাসার উত্তরে ভাগবতকথার কীর্তন: গ্রারপ্তে 
শ্রীসত ভগবান অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কথা, নাম, রা 
গুণ, পরিকর ও লীলার অনন্তত্ববিষয়ে বলিতেছেন? 


অন্বয় (যথা) পতন্রিণঃ পেক্ষিণঃ বাণাঃ 
নভঃ আকাশম্) আত্মসমং স্েবলানুরূপমেব) a 
(উৎপতন্তি ন তু কুৎস্সং) তথা (তদৎ) ৱি” 
(বিদ্বাংসঃ জ্ঞানিনঃ অপি) বিষ্ণুগতিং (বিক্ষোঃ 
নামংরাপ-গুল-লীলা-মহিম-জানং প্রতি ) 
(স্ববুদ্ধিবলানুরূপমেব যতন্তে ) ! 

অনুবাদ-_পক্ষিগণ যেরূপ নিজণ 
আকাশে যতদুর উজ্ডীন হইতে পারে ততদুর 


_আনূসারে 
তি ঠা 


1 
/ 


ূ 





আদিখণ্ড-_জপ্তদশ অধ্যায় 


প্রকারের আদিখণ্ডবৰ্ণনাস্তে সৰ্ব্ববেষ্ণব-পদে প্রণামদ্বারা 
Et আদর্শ-দৈন্যবিনয়-শিক্ষা-দান__ 
গর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার ! 

নহুক আমার ॥ ১৫১ ॥ 
ইথে অপরাধ কিছু নহ 


রাপ পণ্তিতগণও নিজবুদ্ধি-অন্সারে ভগবানের 


হয়,সেই ৮ 
থাকেন, সেই পর্যন্তই 


নীলা যতদূর অবগত হইয়া 
বর্মন করিয়া থাকেন । 
তথ্য-:যেমন পক্ষিগণ আকাশে নিজণক্ঞ্যনৃসারে 
উড়িয়া গিয়া শক্তযভাবনিবন্ধনই তাহাতে উপরত হয়, 
। গরন্ত অনন্ত আকাশের অবসান আছে, এই ভাবিয়া 
] উগরত হয় না, তদুপ ব্রক্ম।দি-ভ্তানিগণও বিষ্ুুজান- 
লাভে নিজ-শক্ক্যনূসারে যত্র করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু 
শক্ত্যভাবহেতুই তাহাতে বিরত হন; প্ররন্ত ভগবান্‌ 
| ্রীগোবিন্দের গুণরাশির অন্ত, শেষ, সীমা বা পরিমাণ 
৷ আছে বলিয়া তাহাতে উপরত হন না,_ ইহাই ভাবার্থ 
(শ্রীবিজয়ধ্বজ )। 

‘যেমন পক্ষী বা শর নিজ-নিজবলানুসারে আকাশে 
টড়িয়৷ বা ছুটিয়া যায়, তদুপ পণ্ডিতগণও স্ব-স্-বুদ্ধি- 
বলানুারেই ভগবন্মহিমাকে ধারণ করিতে যা'ন। 
তাংগর্যয এই যে, পক্ষী বা শর আকাশে ছুটিয়া আকা- 
বন ফিরিয়া চলিয়া আসে না, পরন্ত 
তদুপ SE EL ফিরিয়া চলিয়া আসে, 
বিষ্ণুবিষয়ক UE ডি 
হন, প্রমথ টন রিতে গিয়া অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত 
আছে বলিয়াই মি হমার ক্ষয়, অন্ত বা সীমার অভাব 

বৃত্ত হন না __ভ্রোবীররাঘব)। 


১৫১1৭ 
বা Vo আনুগত্য স্বীকার করিয়া 
না রা দন্যভরে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক 
তে বলিতেছি যে, তাহারা যেন আমার 
ছিয়া ভা রাধ গ্রহণ না করেন! প্রাক্ৃত-সহ- 
গারীয়া নিজে SUE তাৎপৰ্য্য বুঝিতে না 
করে, কিন্ত উ গকে ‘ভক্ত’ বা ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া মনে 
হৰা কৈতবগ্রস্ত ভোগী বা ত্যাগী হও- 
ই হইতে সূদূরে অবস্থিত , সুতরাং 
করিতে উ নাভ পরিবর্তে বিষ্ুমায়াকে ভোগ করিতে 
বৈকযাচা ই বিষ্সেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত হন! 
উজ, পাষ্ণ্ডী না ‘স্ব্ববৈষ্ণব’-শব্দে মিছা- 
ই -সহজিয়াগণকে লক্ষ্য করেন নাই) 











য়ায় অক 


৩৮৭ 






অবিদ্যা বা অনর্থের বিনাশ ও গৌর-কৃষ্ণপ্রীতিলাভার্থ 
নিত্যানন্দপদাশ্রয়ের আবশ্যকতা-কীর্তন__ 


সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে ৷ 
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে ॥ ১৫২ ॥ 


চি ১৬১৫: ১ 
তিনি বৈষ্ণবগণেরই আনুগত্য স্বীকার করিবার জন্য 


শিক্ষা দিয়াছেন । 
“আউল, বাউল, কর্তাভজা নেড়া, দরবেশ, সাঁই । 


সহজিয়া, সখীভেকী, সমার্ত, জাত্গোসাই ৷ অতিবাড়ী 
চুড়াধারী, গৌরান্-নাগরী ॥ তোতা কহে,__এই তেরর 
সঙ্গ নাহি করি ॥৮_-এই প্রাচীন-মহাজনোক্ত তের- 
প্রকার গৌরবিরোধী অপসালম্প্রদায়িককে শুদ্ধবৈষ্ণব 
বলা যায় না, কেননা, তাহারা বিশুদ্ধ অবৈষ্চব ৷ 
তাহাদিগের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনু- 
গ্রত্যই এস্থলে উদ্দি্ট হইয়াছে । অপরাধবশে যদি 
কেহ মনে করেন যে, দৈন্যবশে মনুষ্যমান্তরকেই লক্ষ্য 
করিয়া ‘সর্ব্ববেষ্ণব’-শব্দ এস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে, 
তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, এইরূপ মননকারী 
মৃঢ়ব্যক্তি বিষ্ণুমায়াগ্রত্ত হইয়া ‘অসুর’-সংজ্ঞা-লাভের 
যোগ্য হইয়াছে । জীবমান্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, কিন্তু 
অনাত্স-প্রতীতি-মূলে দুষ্ট-মনের চাঞ্চল্য ও স্থল-শরী- 
রের পাপাচরণ শুদ্ধ নিক্কপট-বৈষ্ণবতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 
নহে। নির্মল বৈষ্ণব-স্বরূপের আনুগত্য-গ্রহণ আর 
বাহ্য ভোগ-প্রবৃত্তি-মূলক বৈষ্ণ বাপরাধের প্রশ্রয়-প্রাদান 


কখনই সম-জাতীয় নহে । 
১৫২1 নিত্যানন্দপ্রভু__অপ্রারুত-রাজ্যের এক- 


মান্র সত্তাধিকারী প্রভু ! সংসারে আবদ্ধ হইয়া স্থল- 
সুক্ষ-শরীর-দয় দ্বারা তাহার সেবা করা যায় নাঃ 
পরন্ত তাঁহারই আমায়া-কুপা-প্রভাবে সংসার-বিষয়- 
বাসনা-নিৰ্ম্মক্ত অর্থাৎ স্থল ও সুক্ষম-উপাধি-দয়ে 
‘অহং’-“মম’-ভাব-রহিত হইয়া অধোক্ষজ-বস্তর সেবা- 
রূস-সমুদ্রে মগ্ন হইবার যদি আত্তি উপস্থিত হয়, তবে 
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ প্রভুর সেবাই কর্তব্য ৷ বিষয়- 
সংসার-পাশে বদ্ধ হইয়া ভোগ বা ত্যাগরূপ অভক্তির 
পঙ্কিল পয়ঃ-প্রণালীকে ভক্তি-সাগর বলিয়া ভ্রম হইলে 
নিত্যানন্দের সেবা হয় নাঃ কেন না, নিত্যানন্দস্বরূপ 
_ চৈতন্যপ্রকাশ-বিগ্রহ ৷ অপ্ৰাকৃত গুরুতত্তের-বিচার 
করিতে গিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া, মিছা-ভক্ত বা অভক্ত 


সম্প্রদায়ের যে কল্পিত লঘুবন্তকে “গুরু? বলিয়া ভ্রান্তি 
ঘটে, তাহা নিত্যানন্দস্বরূপ নহে! 





৩৮৮ 


আপনাকে গুরু-নিত্যানন্দপ্রভুর আশ্রিত নিত।দাসাভিমানে 
মহাপ্রভুর কুপালাভ-বিষয়ে দৃঢ় আশাবন্ধ__ 
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ১৫৩ ॥ 
বিভিনন-লোকের বিভিন্ন দর্শন, প্রতীতি বা চিত্তরূুতি-ভেদে 
নিত্যানন্দকে নানা-সংজ্ঞায় অভিধান__ 
কেহ বলে,_-“প্রভু-নিত্যানন্দ__বলরাম ৷”? 
কেহ বলে,_“চৈতন্যের মহা-প্রিয়-ধাম 0৮১৫৪) 
কেহ বলে,_“মহা-তেজীয়ান অধিকারী ৷” 
কেহ বলে,_“কোনরূপ বুঝিতে না পারি 1৮১৫৫ 





১৫৩1 নিত্যানন্দপ্রভূ টচৈতন্যপ্রকাশ হইয়াও 
মহাপ্রভুর দাস ৷ নিত্যানন্দ-স্বরূপ-__আমার প্রভু, এবং 
গৌরসুন্দর-__আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু । আমার 
গুরুদেবের ভজনীয়-বস্তু স্বয়ং গোরসুন্দর বলিয়া 
সৰ্ব্বক্ষণ আমার চিত্তে এই দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমার 
শুদ্ধ নির্মল অস্মিতায় আমার প্রভু গুরুদেবের কৃপা- 
বলে কোন না কোন দিন মহাপ্রভুর শুদ্ধ-সেবায় সত্য 
অধিকার লাভ করিব অর্থীৎ মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় 
দাস-দাসানূদাস বলিয়া মনে করিবেন। 

১৫৪-১৫৮ । কাহারও মতে, নিত্যানন্দপ্রভু = 
স্বয়ংরূপ-কুষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ বলরাম; কাহারও মতে, 
তিনি-_চৈতন্যদেবের প্রেষ্ঠ আত্রয়াভিমানী বিষয়-বিগ্রহ; 
কেহ বা তাহাকে মহাভাগবত অবধূত পরমহংস 

বলিয়া বিচার করেন। আবার কেহ বা, তিনি 
কিরূপ বস্তু, বুঝিতেই পারেন না। নিত্যানন্দস্বরূপ 
সন্ন্যাসি-গুরু পরমহংস অবধূতই হউন, অথবা ভগবজু- 
জ্ঞানে জ্ঞানিভক্তই হউন অর্থাৎ যাহার যাহা ইচ্ছা, 
তাহাই তাহাকে বলুন না কেন, অথবা চৈতন্যদেবের 
সহিত নিত্যানন্দের যে কোন সম্বন্ধ থাকুক না কেন, 
সেই নিত্যানন্দের অমূল্য পাদপদ্ম আমি হাদয়ে সর্ব্বদাই 
ধারণ করিব। যদি কোন পাষণ্তী নারকী অন্ধ- 
তামিশ্র বা মহা-রৌরব নামক নরকে মহাক্লেশ- 
যন্ত্রণাভোগকে অতি-উপাদেয়-্ঞানে তাহা লাভ করি- 
বার নিমিত্ত আমার শ্রীগুরুদেবের নিন্দ। করে, তাহা 
হইলে সে যত বড়ই উচ্চস্থান অধিকার করুক না 
কেন, তাদৃশ স্থান, কাল ও পান্রের প্রাকৃত মৰ্য্যাদা 
সংরক্ষণ-বিষয়েও উদাসীন থাকিয়া আমি তাহার 
দু্বৃদ্ধির আধার মস্তকে পদাঘাত করিব । ভোঃ ১০। 


শ্ৰীত্রীচৈতন্যভাগবত 


গুরু-নিত্যানন্দের এঁকান্তিক আশ্রিত দাস গ্রন্থকারের 
ইচ্টদেব-প্রতি আদর্শ ভক্তিসূচক বাক্য 
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী ৷ 
যার যেন-মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥ ১৫৬ ॥ 
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে । 
সে চরণ-ধন মোর ননহুক হৃদয়ে ৷৷ ১৫৭ ||| 
গুরু-নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীকে চৈতন্যাশ্রিত গ্রন্থকারের পদস্পণ 
দ্বারা চৈতন্যোন্মখীকরণ-রাপ অহৈতুকী কৃপা-প্রদর্শন_ 
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। 
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে ॥ ১৫৮ ॥ 





৬৮৩১ শ্লোকে কৌরবগণের দুঃশীলতা-দর্শনে ও 
অবাচ্যবাক্য-শ্রবণে শ্রীবলদেবের উক্তি)_“নৃনং নানা- 
মদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ ৷ তেষাং হি প্রশমো 
দণ্ডঃ পশৃনাং লগুড়ো যথা ॥” অর্থাৎ যে-সকল অসাধু 
রূপ-ধন-জন-কুল-বিদ্যা-তপো-মদে স্ফীত হইয়া 
শান্তি ইচ্ছা না করে, দুর্দমনীয় পশুগণের প্রতি লগুড়- 
প্রয়োগের ন্যায় শিশুনীতির পরিবর্তে পশুনীতি অবলম্বনে 
দণ্ডবিধানদ্বারাই তাহাদের অসংযম প্রকৃষ্টরাপে শান্ত 
হয় । 

প্রকৃত শিষ্যের সদৃগুরু-পাদপদ্মে এই-প্রকার 
প্রকৃত নিৰ্ম্মল সব্ববোত্তম-ভক্তির কোনপ্রকার নুন্যতা 
উপলব্ধ হইলে কাহাকেও বিঘশাসী “শিষ্য-শব্ডে 
অভিহিত করা যাইবে না৷ পাপপরায়ণ নারকিগণ 
এই কথা বুঝিতে না পারিয়া গুরুভক্তির পরি 
গুরুদ্রোহাচরণ-পূবর্বক নিজের অমঙ্গল সাধন কে, 
যথার্থ-শিষ্যের শান্র-বিহিত শিষ্টাচার ঠাকুর-দৃন্দাবন 
উজ্জ্বলতম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যে মহ 
কল্যাণময়ী কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জণ! 
সমগ্র শুদ্ধবেষ্ণব-জগৎ ঠাকুর-রুন্দাবনকে গুরুগাদ" 
পতিত তব লিমার ওগুররেব? বলিয়া জানেন! 
ঘৃণিত.কপটতা বা-পাপাচার-মূলে যাহাদের এই শ্রুতি" 
বিচারের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, হা 
জন্ম-জন্মান্তরেও গৌর-কুষ্ণ-ভক্তি-লাভের রি 
নাই। নিত্যানন্দপ্রভুর কুপা-লাভ-পুবর্বক ঠাকুর এ 
তাহারই স্থলাভিষিক্ত হইয়া জগতে আচার্য্য রর 
কাৰ্য্য করিয়াছেন। ভারবাহী অনভিজ্ঞ ডি ই 
কপট-দৈন্যের মুর্ত-অবতার নারকী প্রাকৃত ভি 
আদর্শ-গুরুক্ঞানে ঠাকুর-বুন্দাবনের শ্রীচরণে ডা 














আদিখণ্ড_ সপ্তদশ অধ্যায় 


সদৈন্যে গরন্থকারের গুরু-নিতযানন্দ-স্তুতি, 
প্রার্থনা ও লালসা 
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন ॥ 
তোমার চরণ মোর হউক শরণ ৷৷ ১৫৯ ॥ 
তোমার হইয়া ঘেন গোরচন্দ্র গাঙ । 
জন্মেজন্মে যেন তোমা? সংহতি বেড়াঙ ॥ ১৬০॥ 
আদিখণ্ডে চিতনা-কথা-শ্রবণে জীবের চিদ্বৃত্তির উন্মেষণ- 
ফলে রষ্ণচেতন্যের কৃপা-লাভ- 

যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা ॥ 
তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিবে সব্বথা ॥ ১৬১ ॥ 


কি 8758 ৯3 
হইয়া পড়ে । চৈতন্য-নিত্যানন্দাশ্রিত কোন শুদ্ধভক্তই 


ঠাকুর-রূন্দাবনের বিরোধী অসৎ অপসম্প্রদায়ের 
কোন-প্রকার সঙ্গ করেন না। অতীত দুক্ধৃতি বা 
দুর্ভাশ্যবশে কোন-প্রকারে যাহার তাদূশ অসৎসজ- 
লাভ ঘটে, তাহার কুরুচি-গ্রস্ত মন রূন্দাবনদাস-তাকু- 
রের শ্রীচরণ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তাদৃশ অসতের 
দ্লঃসঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্বের কোন যোগ্যতা নাই। 
প্রভৃ-বৃন্দাবনদাসের অমন্দোদয়া দয়া বুঝিতে দাত্তিক- 
সমাজের এখনও কোটি-কোটি-জন্ম অবশিষ্ট আছে; 
সুতরাং তাহাদের অপরাধের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত 
তাহারা নিজেদের শিরোদেশে শুদ্ধবৈষ্চবের অমন্দো- 
দয় নির্মল পদাঘাত গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য-সুযোগ 
কখনও লাভ করিতে পারিবে না! শুদ্ধবৈষ্চবের নিষ্ক- 
পট দয়া-লাভের সদিচ্ছাও অনভিজ্ত প্রাকৃত পাপী, 
গুণ্যকস্মী বা জ্ঞানীর নিকট সুদুর্লভ বস্তু ৷ হরি-গুরু- 
বৈষ্ণৰ-বিরোধী জীবগণ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্ম-জন্মাস্তরে 
এমন কোন সুকৃতি লাভ করে নাই, অথবা তাহাদের 
সহস্র পূ্ববপূরুষ এমন কোন সুরুতিপৃঞ্জ সঞ্চয় করেন 
সি রানের নির্মল নিঃশ্রেয়স-পরমার্থ- 
জা ই ডি করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে 
উন 5, স্বরূপের শিরোদেশে 
তাহাদের ৰ নে পতিত হইবে, সেই মুহন্তেই 
রা নি সাংসারিক কৈতব-কলমষ-কিলিবষ- 

র্‌ মুক্ত হইয়া ভক্তি-সম্পত্তির অধিকারী 


৩৮৯ 


পুরীপাদ-সমীপে বিদায়গ্রহণান্তে প্রভুর নবদ্বীপে আগমন-_ 
ঈশ্বরপূরীর স্থানে হইয়া বিদায় ৷ 

গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ১৬২ ॥ 
শুনি’ সব্ব নবদ্বীপ হৈল আনন্দিত ৷ 

প্রাণ আসি’ দেহে যেন হৈল উপনীত ৷৷ ১৬৩ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ 

ব্নন্দাবনদাস তচু পদযুগে গান ॥ ১৬৪ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়া-গমন-বর্ণনং 
নাম সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ | 





হইবেন । 

১৬০। “হে প্ৰভো, আমি যে-কোন-যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমার অনুগত অনুচররূপে 
যেন অনুগমন করিতে পারি । আর হে প্রভো ! তুমি 
যখন মহাপ্রভুর গুণ-গান ব্যতীত আর কিছুই কর না, 
তখন তোমার সর্বকনিষ্ঠ দাস আমিও যেন তোমার 
সেই সেবারই কিঞ্চিৎ সহায়তা-সম্পাদনার্থ নিরন্তর 
নিযুক্ত থাকিতে পারি!’ বর্তমানকালে বিশ্ববৈষ্ণব- 
রাজসভার সংশ্লিষ্ট মঠবাসী অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবগণ 
সমস্ত সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৌরচন্দ্রের 
গুণ গান করিবার জন্য নিত্যানন্দস্বরূপের অনুগমন 
করিতেছেন। তাহারাই ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রকৃত নির্মল 
অন্তেবাসী। এইকারণে তাঁহাদের বিরোধী কলিহত 
দুৰ্ব্বৃদ্ধি জনগণ-অবশ্যই পাপ-পরায়ণ ও নরকপথের 
যাত্রী । 

১৬৩। যেমন জীবের প্রাণ-বায়ু স্তব্ধ হইলে 
তাহাকে মৃতপ্রায় বলা যায় এবং নিশ্ল-দেহে প্রাণ 
সঞ্চারিত হইলে তাহাকে হৃষ্ট ও চেতন বলা যায়, 
তদপ গৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুর হইতে কিছুকালের জন্য 
গয়াতীৰ্থাভিমূখে যাত্রা এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান 
করায় সমগ্র-নবদ্বীপবাসী প্রাণহীন হইয়াছিল । এক্ষণে 
শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমায়াপুর-নবদ্ধীপে প্রত্যাবর্তন-হেতু 
সকলেই সজীবিত হইলেন । 

ইতি গোড়ীয়ভাষ্যে সপ্তদশ অধ্যায় ৷ 


ইতি আদিখণ্ড সমা ! 

















শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ 
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গ্রথম অধ্যায় 


প্রথম অধ্যায়ের কথাসার 
এই অধ্যায়ে গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত মহাপ্রভুর 
প্রেমবিকার, গড়, য়াগণের নিকট যাবতীয় শব্দের কৃষ্ণ- 
তাৎপর্যযগরতা-ব্যাখ্যা ও কুষ্ণসঙ্কীর্তন-শিক্ষা বর্ণিত 
হইয়াছে। 
গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া গয়া-রহস্য-বর্ণন- 
মুখে প্রভু সর্বপ্রথম কৃষ্ণবিরহ-প্রেম-বিকার-প্রকাশ 
করিলেন। ভক্তগণের সমীপে প্রভূ তীর্থকথা বর্ণন 
করিলেন। শুক্লা্বর-ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীবাস-শ্রীমান্‌- 
গদাধর-সদাশিবাদি ভক্তরুন্দের সন্মেলন ও প্রভুর কৃষ্ণ- 
নে ক্রন্দন ও বিস্ময়, প্রভুর গঙ্গাদাস- 
lO গৃহে গমন, শচীমাতার পুপ্রের 
ত টি ও মহ কৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা, শিষ্যগণের 
আহা ই কৃষ্ণই সৰ্ব্ব শব্দ ও শাস্ত্রের একমাত্র 
রূপ ব্যাখ্যান, প্রভুর গঙ্গাস্বান, ভোজন- 
মঙ্গল।চরণ-__ 
আজানুলস্বিতভূজৌ কনকাবদাতৌ 
সঙ্ধীভ্তনৈকপিতরোৌ কমলায়তাক্ষৌ ৷ 


বিশ্বস্তরৌ ছি নে 
রা দ্বিজবরো 
ক যুগধৰ্ম্মপালো 


প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে। 


কালে মাতৃসন্নিধানে প্রভুর সর্ববশাস্ত্রে কৃষ্ণতাৎপয্য- 
পরতা-বীর্তন ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ-জীবের ভীষণ 
গর্ভবাস-দুঃখ-বর্ণন, অধ্যাপনাকালে শিষ্যগণ-সমীপে 
কৃষ্ণস্ফুত্তি ও কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান, গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের 
সহিত প্রভুর কথোপকথনকা:ল শব্দ-শাস্তরের স্বকৃত 
কৃষ্ণতাৎপর্যপর ব্যাখ্যানকে তর্কবিবাদের অতীত 
বলিয়া গর্ব্বোক্তি, অন্য একদিন রত্রগর্ত-আচার্ষ্যের 
ভক্তিসহকারে কৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক-পঠন ও তচ্ছবণে 
মহাপ্রভুর ভাবাবেশ, আবার অন্য একদিন শিষ্যগণ- 
সমীপে ধাতু-সংজ্ঞাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি” বলিয়া ব্যাখ্যান 
এবং কথোপকথনান্তে তাহাদিগকে চিরবিদায়দান-হেতু 
তাহাদের ক্রন্দন ও প্রভুর আশীবর্বাদ £ এই সকল 
গৌরলীলা-ফ্মরণে গ্রন্থকারের খেদোক্তি এবং সবর্বশেষে 


শিষ্যগণকে প্রভুর কুষ্ণসক্কীর্তন-রীতি-শিক্ষা-প্রদান 
(গোঃ ভাঃ) 


নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথস্ৃতায় চ ॥ 

সভৃত্যায় সপূত্ৰায় সকলভ্রায় তে নমঃ ॥ ২॥ 
শ্রীগৌরসূন্দরের জয়গান_ 

জয় জয় জয় বিশ্বস্তর দ্বিজরাজ ॥ 

জয় বিশ্বস্তর-প্রিয় বৈষ্কব-সমাজ ॥ ৩ ॥ 


জগতপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১1 


১২7 
আদি ১ম অঃ ১ম ও ২য় সংখ্যার অন্বয়, 


গৌড়ীয়ন্তাষা 


সমা'জ”__শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং পরিপূর্ণতম ব্রহ্মণ্যদেব 
হইয়াও ব্ৰাহ্মণ-কুলোত্তম এবং তাহার প্রিয়বৰ্গই নিখিল- 


৩ | বিশ্বস্তর “দ্বিজর টা রি 
1জ’ এবং বিশ্বস্তরপ্রিয় 'বৈষ্ণব- বর্ণাশ্রমি-গুরু পরমহংস বা “বৈষ্ণব-সমাজ” । সংস্কার- 


৩৯২ 


বজ্জিত মানবের “একজন্মা শূদ্র' এবং সংস্কার-সম্পনন 
মানবেরই ‘দ্বিজ'-সংজ্ঞা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদিও 


'দ্বিজ'-শব্দবাচ্য, তথাপি ‘দ্বিজরাজ’-শব্দ একমাত্র 
'্রা্মণকেই নির্দেশ করে। ইহজগতে বন্ধানা- 
বস্থায় জীব বীজগর্ভ-সমৃদ্ভব-পাপে সংস্পৃচ্ট 


হইবার যোগ্য, সৃতরাং শরীরধারী জীবের নৈসগিক- 
পাপ-প্রশমনার্থ সংস্কার আবশ্যক । ভগবান্‌ বিশ্বস্তর 
সংস্কারের প্রতি উঁদাসীন্য, উহার অগ্রয়োজনী- 
য়তা ও রাহিত্য বা বিরোধ কোনদিনই অনুমোদন 
করেন নাই ৷ তিনি ভক্ত্যনৃকুল দৈব-বর্ণাশ্রমাচারেরই 
পক্ষপাতী ছিলেন; অবৈষ্ণবপর বা অদৈব-বর্ণাশ্রমবিচার 
কোন দিনই তাহার প্রিয় ছিল না। বিষ্ণভক্ত্যনুকুল 
বৃত্তবর্ণ বা প্ৰকৃত আশ্রম-বিচারকেই তিনি দৈববর্ণাশ্রম 
ধৰ্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; তজ্জন্যই বৈষ্ণব-সমাজ 
তাহার প্রিয় । অবৈষ্ণবসমাজে কর্মকাণ্ডের বিশেষ 
আদর এবং কেবলাদৈতপরতা লক্ষিত হইত, কিন্তু 
তাহার প্রকটকালের বহুপূর্বে শ্রীবৈষ্ণবসমাজ ও তত্ব- 
বাদি-বৈষ্ণবসমাজ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। 
তিনি সদ্‌-বৈষ্ব-সমাজ বা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়সমাজকে 
অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করিতেন জদ্বৈষ্ণব-সমাজের 
অন্তর্গত কর্ণাটদেশীয় বিপ্রকুলোভূত শ্রীসনাতন ও 
শ্রীরূপপ্রভু প্রভৃতি শ্রীমাধ্বগোড়ীয়-ব্রাক্মণগণকে তিনি 
নিজ প্রিয়তম বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ৷ 
আবার শ্রীবৈষ্ণবসমাজ হইতে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ 
ও শ্রীপাদ গোপালভট্ট প্রভুদ্রয়কেও তিনি নিজ প্রিয়- 
বরত্বে গ্রহণ করিয়াছেন । দক্ষিণ-দেশীয় শ্রী-সম্প্রদায় 
ও ব্রক্ম-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় হইলেও নিজ- 
প্রিয় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণ ব-সমাজই তাহার অত্যন্ত আদরের! 
কালক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের ধারা ও পদ্ধতি 
সমার্ত-বিচারানুসারে পঞ্চোপাসকগণের উপদ্রবফলে 
বিশেষরূপে বিশৃত্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্য তিনি 
শ্রীমাধ্ববিপ্র-সমাজোডূত শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিপাদকে 
শ্রীহরিভক্তিবিলাস-নামক  বৈষ্ণব-সম্ৃতি-সঙ্কলনের 
আদেশ প্রদান করেন শ্রীরামানূজীয় বৈষ্ণব-সমাজে 


আবির্ভূত শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীমৎসনাতন- 


__ ক্লপপ্রভুদ্ধয়ের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া শ্রীমৎসনাতন গোস্বামী 
প্রভু নিজ-সঙ্কলিত হরিভক্তিবিলাস-গরন্থ স্বীয় অনুগত 
দাস শ্ৰীগোপাল ভট্টগোস্বামীর দ্বারা সন্বদ্ধন করেন । 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবস্মৃতি ও গৌড়ীয়-বৈফ ব-সামা. 
জিক বিধি-শাস্্র 'শ্রীহরিভভ্িবিলাস” ও তদনূকুল না 
ক্রিয়াসার-দীপিকা” ও 'সংস্কার-দীপিকা'রাগেই গৃহীত 
হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত বৈষ্ণবসমাজে আমরা 
কএকটী বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি । জমার্ভণের 
পদ্ধতি বৈষ্ণব-সম্থৃতিকে নানাপ্রকারে বাধা দেওয়ায় 
শ্রীধ্যানচদ্দ্র, শ্রীরসিকানন্দ এবং অধুনা তন শ্রীশ্রীমদ- 
ভক্তিবিনোদঠাকুর মহাশয় শ্রীগোরানুগত গৌড়ীয়- 
বৈষ্ণব-সমাজের প্রকৃত 
করিয়াছেন । 
শ্রীমদ্তক্তিবিনোদঠাকুরের স্থাপিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব- 
সমাজ শ্রীচৈতন্যাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারন্তে কলি- 
কাতা মহানগরীতে স্থাপিত হয় । তখনও গৌড়দেশে 
গৌড়ীয়-ব্ঢবগণ নিজ-সম্প্রদায়ের কোন কথাই আলো- 
চনা করিতে আরম্ত করে নাই । ইহার কিছু পরেই 
কলিকাতায় গৌরা-সমাজ নামক একটা নব্য সম্প্রদায় 
সনাতন বৈদিকাচারের আনুগত্য পরিহারপূবর্বক মনঃ- 
কল্পিত নবীন-স্মৃতির সহায়তায় স্থাপিত হইয়াছিল। 
গৌড়ীয়-বৈষণব-সমাজ-__্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শাখা- 
বিশেষ । আধুনিক তাকিক-সম্প্রদায় অদূরদশিতাক্লমে 
বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে 'বৈষ্ণব- 
সমাজ'-শব্দটীর ব্যংহার নাই; বক্ষ্যমাণ মহাগ্রন্থদ্থি 


শাশ্বত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা 


এই অংশটী পাঠ করিলে তাহাদের নিজ অনভিভতা 


উপলব্ধ ও অপসারিত হইবে৷ গৌড়ীয়-বৈফব-সমাের 
বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা পুর্ব পূর্ব্ব আচার্যয-চতুগ্টয়ঃ 
‘একান্তিকতা’, ‘কাষ্ণাচার’, 'সশভিক-শভিমদূবিগি 
নৃগত্য” ও “তদীয়তা? সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া রি 
ভজন-সৌন্দর্ধ্য জগতে প্রচার করিয়াছেন । চুর 
মায়াবাদ-মূলক নিত্য-ঈশ-সেবন-বজ্জিত নীরস 
নিধিরশেষ্ঞান-বিরুদ্তা শৌক্রবিচারের পরিবন্ডে রি 
বিচারমখে বৈষ্ণবত্বের উপযোগিতা, ভক্তিশাজ্ের রি 
ত্তমতা কৰ্ম্মজ্জানারবত বিদ্ধপঞ্চোপাসনা-পরিবজ্জান রে 
অনেকগুলি বৈশিস্ট্য-_যাহা মধ্যযুগীয় আচাধ্য 
প্রচার্যযবিষয়ের মধ্যে বিস্তারিত হয় নাই, 
গৌড়ীয়-বৈফবের বিচার-প্রণালীর মধ্যে রি 
কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, শুদ্ধভ্ভি নি 
গণের দম্ভ ও মাওসর্থ্য শুদ্ধবৈষ্ণবাচারকে ৭ 
বাধা দিয়াছে । 












মধ্যখণ্ড_ প্রথম অধ্যায় 





গৌরচন্দ্র জয় ধর্ম্মসেতু মহা-ধীর ৷ 

জয় সক্কীর্তনময় সুন্দর শরীর ॥ ৪ ॥ 

জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ । 

জয় গদাধর-অদ্ৈতের প্রেমধাম 1৫ 01 

জন্ন শ্রীজগদানন্দ-প্রিম্স-অতিশয়্ ৷ 

জয় বক্রেশ্রর-কাশীশ্বরের হৃদয় ॥ ৬ ॥ 

জয় জন্ম শ্রীবাসাদি-প্রিয়বর্গ-নাথ ৷ 

জীব-প্রতি কর? প্রভু, শুভ-দু্টিপাত ৷৷ ৭ ॥ 
দৌরের কৃষ্ণকীর্তন-লীলাআবক মধ্যথণ্ড-কথা-শ্রবণে 

জীবের অভ্ঞানতমো-নাশ__ 

মধ্যথণ্ড-কথা ঘেন অস্থতের খণ্ড । 

যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৮ ॥ 


৩৯৩ 


কৃষ্ণসঞ্চীত্তন-লীলাঅ্মক মধ্যখণ্ড-কথা-শ্রবণার্থ 
পাঠককে অনুরোধ-__ 
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই, শুন একচিত্তে । 
সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল যেন মতে ॥ ৯ ॥ 
গর হইতে প্রভুর প্রত্াগমন, সকলের হর্ষ ও 
কুশল-সম্ভাষণ-__ 
গয়া করি” আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়া-নগর ॥ ১০ ॥ 
গৌর-দর্শনে সব্বনবদ্বীপের উল্লাস ও সকলের প্রতি 
হর্ষ-সন্তাষণ ও স্বীয় তীর্থযান্রা-বর্ণন_- 
ধাইলেন যত সব আগ্তবর্গ আছে। 
কেহ আগে, কেহ মাঝে, কেহ অতি পাছে ॥১১।। 


০০ শাঁস শীট লী কি 


বৈষ্ণব-সম্সাট শ্রীল জগন্নাথদাস ও তদনূগ 
ত্রীমন্তক্তিবিনোদঠাকুর মহাশয় গোড়ীয়-বৈষ্ণব- 
সমাজে প্রবিষ্ট বহু কষায়রাশি সবর্বতোভাবে বিদূরিত 
করিয়াছেন। সূতরাং বর্তমানযূগে এই শুদ্ধ-বৈষ্ণব- 
রাজগণ ও তাহাদের নিক্ষপট, প্রিয় অনুগগণকেই 
বিশ্বস্তরপ্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ বলা যাইতে পারে৷ ইহাদের 
প্রতিকল-চেজ্টাপরায়ণ  প্রতীপগণ-_গৌড়ীয়-বৈষ্ণব- 
সমাজের অশেষ অমঙ্গল-সাধনকারী অর্থাৎ তাহারাই__- 
শ্রীগৌরসূন্দরের প্রিয়-বিরোধী অপ্রিয় ৷ 


৪1 ধর্মীসেতু-_লৌকিক বা আথিক-ধর্ম ও 
অলৌকিক বা পারমাথিক-ধর্ম্ম, এই উভয়ের মধ্যে 
বৃহৎ অবকাশ বিদামান। তজ্জন্য ভগবান্‌ গৌরসুন্দর 
জগদ্গুরুর শীর্ষস্থানের আসন গ্রহণ করিয়া লৌকিক- 
ধামিকগণকে লোকোত্তর বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মে লইয়া যাইবার 
রে । কেবলাদৈতবাদীর সহিত ভক্ত- 
টা ভি তাহার মীমাংসকরূপে আমরা 
তি অচিন্ত্যভেদাভেদ*বিচারের মূল মহা- 
মনঃকল্িত তে করি! গৌরহরি আত্মধর্ম-বিরোধী, 
রাড হে কোন কথা অবলম্বন করিয়া 
অধশ্ম-দেতুর করিবার ব্যবস্থা করেন নাই । 
বাদ ও যে CIEL EE 
অবাধে চলিতেং য় তর্পণাভিলাষ 'ধন্মের’ নামে সমাজে 
অর্থাৎ পাযিব ছ, তাহা ‘মাটিয়া’, মৃণ্ময় বা ভৌম 

বাহ্যজ্ঞানে জম্পুট। সনাতন ধৰ্ম্মসেতু 


ভগবান 
{ শৌরহরি লৌকিক-বিচার পার হইয়া কি- 


প্রকারে অধোক্ষজ সেবায় পৌছিতে হয়, তাহার সেতু- 
স্বরূপ হরিসঙ্কীর্তন প্রচার করিয়াছেন । 


মহাধীর,__গৌরসুন্দর তকপথ আবাহন করেন 
নাই, পরন্ত তিনি শ্রোতপথের পুনঃপ্রবর্তক। তিনি 
কম্মিগণের ন্যায় জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর চঞ্চল মনোধর্্ম 
প্রদর্শন বা প্রচার করেন নাই অর্থাৎ স্বর্গ-সৃখাদি নশ্বর 
জড়ীয় অনিত্য জাগতিক অভ্যুদয়-লাভাদির সম্বন্ধে 
কখনও কাহাকেও কোন প্রকার উপদেশ দেন নাই । 
জিহবা, উদর ও উপস্থ-জয়ের নামই ‘ধৃতি’ বা 'ভ্রিদণ্ত 
ধারণ”। তাদৃশ কায়মনোবাকাবেগধারণরূপ ধৃতি- 
বজ্জিত চঞ্চল-ধর্মমা মানব অপ্রারুত হরিভক্তির কথা 
কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত বিচার বা বুদ্ধির 
সাহায্যে যেরূপ নানাবিধ কুতর্কের আবাহন করেন, 
সেইরূপ কুতকের প্রশ্রয় না দেওয়ায় গৌরসুন্দর-_ধীর 
প্রিদপ্তিগণের আরাধ্য মহাধীর। আবার গৃহব্রত বা 
গহমেধি-সম্প্রদায় ও সুনীতি-বিগহিত গৌরনাগরী- 
সম্প্রদায় দৌরাতআ্ময-বশে গৌরসুন্দরকে অসংযত, গৃহাসজ্ত 
ও নাগর-রূপে বিচার করিলেও তিনি তাহাদের অভীষ্ট 
মনঃকল্লিত বিষয় হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন 
বলিয়াও “মহাধীর+ ৷ 


জন্কীর্তনময়,__গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্‌ কুষ্ণস্বরাপ 
হইয়াও বিপ্রলত্তরসে সবর্বক্ষণ কুষ্ণনামকীর্তনবিগ্রহরূপে 
মহাভাগব্তলীলায় গৌরলীলা প্রকট করিয়াছেন এবং 
একমাত্র নামকীর্ত্রন-যক্েই তিনি আরাধ্য মূর্ত শব্দ ও 


পরব্রহ্ম । 





৩৯৪ 


স্রীশ্ীচেতন্যভাগবত 


যথাযোগ্য কৈলা প্রভূ সবারে সম্ভাষ ৷ যথাযোগ্য সম্তাষণান্তে সকলকে বিদায়- 


বিশ্রস্তরে দেখি’ সবে হইলা উল্লাস ৷৷ ১২ ॥ 
আগুবাড়ি’ সবে আনিলেন নিজ-ঘরে ৷ 
তীথ-কথা সবারে কহেন বিশ্বস্তরে ৷৷ ১৩ ॥ 


সকলকে প্রভুর সবিনয়ে নিজ প্রতাগমন-কথন-__ 
প্রভু বলে,_-“তোম।” সবাকার আশীব্বাদে। 
গয়া-ভূমি দেখিয়া আইনু নিব্বিরোধে 01৮ ১৪ || 


সকলের সন্তোষ ও আশীব্বাদ-ভ্ঞাপন-__ 
পরম-সুনম হই’ প্রভু কথা কয়। 
সবে তুষ্ট হৈলা দেখি’ প্রভুর বিনয় ॥ ১৫ ॥ 
শিরে হস্ত দিয়া কেহ “চিরজীবী” করে । 
সব্ব-অঙ্গে হস্ত দিয়া কেহ মন্ত্র পড়ে ॥ ১৬ ৷ 
কেহ বক্ষে হস্ত দিয়া করে আশীব্বাদ ৷ 
“গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ ॥৮ ১৭ ॥ 


প্রভু-দর্শনে মাতার ও শ্বশুরকুলের মহানন্দ-__ 
হইলা আনন্দমস্মী শচী ভাগ্যবতী ৷ 
পূত্ৰ দেখি’ হরিষে না জানে আছে কতি ॥ ১৮॥ 
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল৷ 

পতিমূখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল ॥ ১৯ ॥ 
সকল-বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা ৷ 

দেখিতেও সেউক্ষণে কেহ কেহ গেলা ॥ ২০ ॥ 


১৩॥ আগুবাড়ি'_অগ্রবর্তী বা অগ্রসর হইয়া, 
সম্মুখে গমন করিয়া । 

২২। গুটি,_অল্প-সংখ্যক। জগতে দুই প্রকার 
লোক আছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই মায়ার 
প্রভুর সজ্জায় বিষয় ভোগ করিতে গিয়া বিষ্সেবায় 
উদাসীন হন; আর অত্যল্পসংখ্যক লোকই ভগব€সেবা- 
তৎপর ! শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিই ‘বৈষ্ণব’ বা ‘বিষ্ণুভক্ত 
বলিয়া-কথিত। তাদুশ দুই চারিজন বৈষ্ণবের নিকটই 
শ্রীগৌরসুন্দর নির্জনে হরিকথা বলিতে আর্ত 
করিলেন । : 

২৭-২৮। তথ্য-_ (ভাঃ ১১৮২১) “অখথাপি 
যৎপাদনখাবসূষ্টং জগদ্িরিঞ্চোপহাতাহণাভ্তঃ । সেশং 

 পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ- 
_.. পদার্থঃ 0 
অর্থাৎ যাহার শ্রীপদনথ হইতে নিঃসৃত হইয়।ও 






 শ্রীগঙ্গা ব্রহ্ষা-কর্তুক অৰ্ঘ্যোদকরূপে সমপিত হইয়া 


দান 
সবাকারে করি’ প্রভু বিনয়-সম্ভাষ ৷ 


বিদায় দিলেন সবে, গেলা নিজবাস ॥ ২১॥ 
নির্জনে কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্তসমীপে গয়াধাম-র 
বিষ্ণুভক্ত গুটি-দুই-চারি-জন লইয়া । 


ক 


হস্য বর্থন-. 


a 


রহঃকথা কহিবারে বসিলেন গিয়া ॥ ২২॥ 

প্রভু বলে” “বন্ধু সব শুন, কহি কথা । 

কৃষ্ণের অপৃবর্ব যে দেখিল যথা যথা ॥ ২৩ ॥ 

গয়ার ভিতর মান্র হইলাঙ প্রবেশ ৷ 

প্রথমেই শুনিলাঙ মজল বিশেষ ॥ ২৪ ॥ 

সহদ্র-সহম্্র বিপ্ৰ পড়ে বেদধ্বনি ৷ 

‘দেখ দেখ বিষ্ণুপাদোদক-তীখ-থানি ৷৷ ২৫ ॥ 
গৌর-ক্ৃষ্ণের দেবদুল্লভ পাদতীর্থ-পূত তীথস্থান__ 

পর্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গশ্না-আগমন ৷ 

সেইস্থানে বহি’ প্রভু খুইলা চরণ ॥ ২৬॥ 

হাঁ'র পাদোদক লাগি’ গলার মহত্ব । 

শিরে ধরি” শিব জানে পাদোদক-তত্ত ॥ ২৭ ॥ 

সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই স্থান ৷ 

জগতে হইল “পাদোদক-তীর্থ' নাম ৷” ২৮॥ 


কুষ্ণ পাদতীর্থ-হমরণে প্রভুর অপূর্ব প্রেমবিকার- 
প্রকাশ-বণন-__ 


পাদপদ্ধ-তীর্থের লইতে প্রভু নাম ৷ 

অঝরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান ৷৷ ২৯ ॥ 
মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহ- 
জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে আছেন,_যিনি 
ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন ? 


ভোঃ ৩৷২৮৷২২--) “যচ্ছৌচনিঃস্থতসরিৎ প্রবরোদ" 
কেন তীর্থেন মৃর্্যধিরুতেন শিবঃ শিবোইভুৎ। ধার 
অনঃশমলশৈলনিসৃ্টবজ্ঞং ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চর' 
গারবিন্দম্‌ 0 


তা সরিওগেঠা 


ধর তা টা এনি 
অর্থ।ৎ “যাহার শ্রীপাদ-প্রক্ষালন' করিয়া 


গঙ্গার সংসারতারণ-জল নিজ-শিরে ধারণ রি 
শ্রীশিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় বা a ণের 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, বজ্ঞনিক্ষেপফলে ০ 
ন্যায় সেই শ্রীচরণধ্যানকারীর মনের যাবতীয় ক তর 


কলমষ-কষায়-কিল্বষরাশি বিধ্বংসিত টে ৃ্‌ 
সেই ভগবানের পাদপদ্ম সবর্বদাই ধ্যান কি 








মর 


“টাটা শী... 





মধ্যখণ্ড- প্রথম অধ্যায় 


ভরিল পুঙ্পের বন মহা-প্রেম-জলে ৷ 

মহা-শ্রাস ছাড়ি’ প্রভু ‘কৃষ্ণ রলুঘ» বলে ৷ ৩১ ॥ 
পলকে পৃণিত হৈল সৰ্ব্ব-কলেবর ! 

স্থির নহে প্রভু কম্পভরে থরথর ॥ ৩২ ॥ 


শ্রীমান্পণ্তিতাদি ভক্তগণের প্রভুর অপূর্ব 
প্রেম-বিকার-দর্শন_ 


্রীমান্পত্তিত-আদি যত ভক্তগণ । 

দেখেন অপূ্ব্ব কুষ্চপ্রেমের ক্রন্দন ॥ ৩৩ ॥ 
প্রভুর প্রেমাশ্‌চুধারার সহিত গঙ্গার উপমা 

চতুদ্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার ৷ 


গল্সা যেন আসিয়া করিলা অবতার ॥ ৩৪ ॥ 
তদ্দর্শনে ভক্তগণের বিস্ময়, প্রভুর প্রতি 
কৃষ্ণপ্ৰসাদানু মান 


মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার ৷ 

“এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর ॥ ৩৫ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে ॥ 

কি বৈভব পথে বা হইল দরশনে 07৮ ৩৬ ॥ 
প্রভুর বাহ্যদশা-লাভ ও আল।প-_ 

বাহ্য-দৃষ্টি প্রভুর হইল কতক্ষণে ৷ 

শেষে প্রভু সম্ভ।যষা করিলা বা” সনে ৷৷ ৩৭ ॥ 

প্রভু কহে, “বন্ধু সব, আজি ঘরে যাহ ! 

কালি যথা বলি’ তথা আসিবারে চাহ ॥ ৩৮ ॥ 

তোমা” সবা" সহিত নিভৃত এক স্থানে ৷ 

মার দুঃখ সকল করিব নিবেদনে ॥ ৩৯ ॥ 


৩০] অসম্ব রি ু 
রশ সঙ্বর [ ন) 
আত্ম-সং রণে অর্থাৎ খধৈ্য্য-ধারণে, 


টি আত্ম-সঙ্গেপনে অসমর্থ »“অসামাল? ॥ 
হীসন্থানে বি সকলকে লইয়া এক বহিরঙ্গজন- 
সত কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখের কথা বলিব! 
খবহ-দ্ুঃখের ক র মধ্যে কেহই আমার কৃষ্ণ- 
তোমাদের ন্যায় খা বুঝিবেন নাঃ এই জন্যই আমি 

অন্তরঙ্গ-ভক্তের নিকট আমার কৃষ্ণ- 


বিরহ 
২৯ হৃদয়ের শুপ্তদ্বার উদ্ঘ 
বৈদনা জানাইব। টন করিয়া কুষ্ণ-বিরহ 


80! 
এ ‘নত্বা: 
হইলে ই তুমি*শব্দ একবচনান্তরূপে গৃহীত 
ঘ্টব্য)। তবেই বুঝাইবে (পরবর্তী ৭১ সংখ্যা 
৪২ || 


প্র 
ভূর শ্রীবিগ্রহে সর্বক্ষণ অধিরাঢু মহা- 


টি ০ 
প্র টি 
AAA 


পরদিন দুই জনকে শুক্রাম্বর-গৃহে আগমনার্থ অনুরোধ-_ 
কালি সবে শুক্লা্বর-ব্রহ্মচারি-ঘরে ৷ 
তুমি আর সদাশিব আসিহ সত্বরে ॥৮ ৪০ ॥ 
সকলকে বিদায়-দান__ 

সম্ভাষ করিয়া সবে করিলা বিদায় ॥ 

যথা-কাৰ্য্যে রহিলেন বিশ্রস্তর-রায় ॥ ৪১ ॥ 

প্রভুর কুষ্ণপ্রেমাবেশ ও কুষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য_ 

নিরবধি কুষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে । 

মহা-বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে ॥ ৪২ ॥ 
পৃ্রবৎসলা শচীর পুত্রের প্রেমবিকার-দর্শন__ 

বুঝিতে না পারে আই পুন্রের চরিত ৷ 

তথাপিহ পুত্র দেখি’ মহা-আনন্দিত ॥ ৪৩ ॥ 

“রুষ্ঃ ক্ষণ’ বলি’ প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ 

আই দেখে,__অশ্জলে ভরিল অঙ্গন ॥ 88 ॥ 

“কোথা কৃষ্ণ, কোথা ক্ষ্,””_-বলয়ে ঠাকুর ! 

বলিতে বলিতে প্রেম বাঁড়য়ে প্রচুর ৷৷ ৪৫ ॥ 
পুত্রের দশা-দর্শন শচীর কিংকর্তৃব্-বিম্ঢাবস্থা__ 

কিছু নাহি বুঝে আই কোন্‌ বা কারণ । 

করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ ॥ ৪৬ ॥ 
হরিনামপ্রেম-প্রকাশরূপ নিজ-অবতার-কারণ-রহস্- 

প্রকটনারভ্ত-- 
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন-প্রকাশ । 
অনন্ত-ব্ৰহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস ৷৷ ৪৭ ॥ 
প্রভু-দর্শনার্থ ভক্তগণের আগমন_ 
‘প্রেম-ববষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ত ৷” 
ধ্বনি শুনি’ যায় যথা ভাগবতবুন্দ ৷ 8৮ ॥ 


ভাবময়_কৃষ্ণপ্রেমার অধিষ্ঠান লক্ষিত হইতে লাগিল! 


সুতরাং সর্বোত্তম ত্যাগী বিরক্ত সন্ন্যাসীর বিচার 
অবলম্বন করিয়া তিনি আশ্রয়বিগ্রহের ভাবে বিভাবিত 
হইয়া আতন্দ্রয়-সুখভোগ-বাঞ্ছ। বর্জনপূবর্বক মূর্ত 
শুদ্ধ-বৈরাগ্য-বিগ্রহরাপে এক তমালশ্যামকান্তি সব্ব্বা- 
কর্ষক বস্তুর প্রেমাকর্ষণে অতিমান্রায় ব্যস্ততা দেখাইতে- 
ছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে জান, বৈরাগ্য ও ভক্তির যুগপৎ 
অধিষ্ঠান সম্বন্ধে_-ভোঃ ১১২৪২) “ভক্তিঃ পরেশানুভবো 
বিরক্তিতরন্যন্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য 
যথ্ান্নতঃ স্যুন্তস্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনুঘাসম্‌ 1 
শ্লোক আলোচ্য ৷ 

৪৮ ৷ জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া প্রভু পরম 
শুভ-মুহ্র্তে প্রেমবারি-বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এইকথা 





৩৯৬ 


ঘে-সব বৈষ্ণব গেলা প্রভু-দরশনে । 

সম্ভাষা করিলা প্রভু তা” সবার সনে ॥ ৪৯ ॥ 
শুক্লান্থর-গৃহে সকলকে আগমনার্থ অনুরোধ-_ 

“কালি শুক্লাস্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া ৷ 

মোর দুঃখ নিবেদিমূ নিভৃতে বসিয়া ৷” ৫০ ॥ 
প্রভুর অপূর্ব প্রেম দর্শনে শ্রীমান্পণ্ডিতের হর্ষ-__ 

হরিষে পৃণিত হৈলা শ্রীমান্পণ্ডিত ৷ 

দেখিয়া অদ্ভূত প্রেম মহা-হরধষিত ॥ ৫১॥ 
পরদিন প্রত্যুষে ভক্তগণের শ্রীবাস-গৃহে পৃজ্প-চয়নার্থ 

সম্মেলন-__ 

হথা-ক্রত্য করি' উষঃ-কালে সাজি লৈয়া ৷ 

চলিলা তুলিতে পুষ্প হরধিত হৈয়া ৷৷ ৫২ ॥ 

এক কুন্দ-গাছ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে ৷ 

কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে ॥ ৫৩ ॥ 

যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে৷ 

অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সব্বক্ষণ ধরে ॥ ৫৪ ॥ 

ঃকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ ৷ 

পুষ্প তুলিবারে আসি’ হইলা মিলন ॥ ৫৫ ॥ 

সবেই তোলেন পুষ্প কুষ্ণকথা-রম্সে । 

গদাধর, গোপীনাথ, রামাঞি, শ্রীবাসে ৷ ৫৬ ॥ 

শ্রীমান্‌ পণ্ডিতের তথায় সহাস্যে আগমন-_ 


হেনই সময়ে আসি’ শ্রীমান্‌ পণ্ডিত ৷ 
হাসিতে হাসিতে আসি' হুইলা বিদিত ৷৷ ৫৭ ৷৷ 
শ্রীমান্‌ পণ্ডিতের প্রতি ভক্তগণের হাসির কারণ-জিক্ত।সা__ 
সবেই বলেন,__“আজি বড় দেখি হাস্য ?” 
শ্রীমান্‌ কহেন, - “আছে কারণ অবশ্য ॥৫৮৷ 
“কহ দেখি”_ বলিলেন ভাগবতগণ ৷ 
শ্রীমান্‌ পণ্ডিত বলে,_-“শুনহ কারণ ৷ ৫৯ ॥ 
ভক্তগণকে শ্রীমানূ পণ্ডিতের পৃব্বদিবসীয় প্রভু-প্রেম- 
বিকার-চেষ্টা-বর্ণন_ 
' পরম-অডুত কথা, মহা-অসম্ভব ৷ 
‘নিমাইপণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব’ ॥ ৬০ ॥ 
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে ৷ 


শুনি’ আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে ॥ ৬১ ॥ উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি পরমমোহন ॥ ৭৫ ॥ 
৮১-১২-১৫১8 








প্রচারিত হইবামান্র ভক্তগণ তাহা শ্রবণ করিয়া তৎ- 
 ক্ষণাৎ প্রভুর নিকট আসিতে আরন্ত করিলেন ৷ 

৬০) যে নিমাইপ্ডিত কিছুদিন পূৰ্ব্বে মহা- 
 তাকিক চূড়ামণি ছিলেন এবং বৈষ্বদিগকে ব্যঙ্গ- 
₹ বিদুপাদি-দারা উড়াইয়া দিতেন, সেই নিমাইপণ্ডিতই 





শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভ।য ৷ 

তিলাদ্ধেক উঁদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ ॥৬২॥ 

নিভৃতে ক'হতে লাগিলেন কুষ্ণকথা ৷ 

যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপবর্ব যথা ॥ ৬৩॥ 

পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম। 

নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান ॥ ৬৪ ॥ 

সহ্ব-অঙ্গ মহা-কম্প-পুলকে পৃণিত । 

‘হা ক্ষণ !’ বলিয়া মাত্ৰ পড়িলা ভূমিত ॥ ৬৫ ॥ 

সবর্ব-অঙ্গে ধাতু নাহি, হইলা মূচ্ছিত ৷ 

কতক্ষণে বাহ্য-দৃষ্টি হৈলা চমকিত ॥ ৬৬ ॥ 

শেষে যে বলিয়া ‘ক্ষণ’ কান্দিতে লাগিলা ৷ 

হেন বৃঝি,__গ্গা-দেবী আসিয়া মিলিলা ॥ ৬৭॥ 
প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে তাহাংক অলৌকিক ও 

অতিমর্ত্য-জ্ঞান__ 
ঘে ভক্তি দেখিলু আমি তাহান নয়নে ৷ 
তাহানে মনুষ্য-বু'দ্ধ নাহি আর মনে ॥ ৬৮ ॥ 
সকলকে প্রভুর অনুরোধ-জ।পন-_ 

সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে । 

‘শুক্লাস্বর-ঘরে কালি মিলিবা সকালে ॥ ৬৯ ॥ 

তুমি আর সদাশিব পণ্তিত-মুরারি ৷ 

তোমা” সবা” স্থানে দুঃখ করিব গোহারি 01901 

পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা । 

অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সৰ্ব্বথা ॥৮ ৭১ ॥ 

প্রভুর অপুবর্বভাব-শ্রবণে ভক্তগণের সহর্ষে হরিধ্বনি_ 

শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণে ৷ 

“হরি” বলি’ মহাধ্বনি করিলা তখনে ॥ ৭২ ॥ 

প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার ! 

“গোন্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা” সবাকার ৷! 

সজাতীয়াশয়-পিগ্ধ কুষ্চভজনশীল গোষ্চীরদ্ধি-বাঞ্থ” 

তথা হি__ 
“গোন্রং নো বদ্ধতাম্”, ইতি ৷৷ ৭৪ ॥ 
আনন্দে করেন সবে ক্রষ্“-সংকথন ! 


? al 


এখন পরম-বৈষ্ণব হইয়াছেন । 

৭০। গোহারি,- (সংস্কৃত 'গোচর 
বিহার ও উড়িষ্যা দেশে “গোহারি”শব্দে প্রত 
বুঝায়, জ্ঞাপন, নিবেদন, সহানুভুতিলাভোদেশে 
কার বা সুবিচার-প্রার্থনা । 


“কান্নাকা 


নি 














আর — 


| 


3 


J তথাপ্ত' ‘তান্ত’ বলে ভাগবতগণ। 

‘সবেই ভজুক কুষ্চন্দ্রের চরণ 1৮ ৭৬ ॥ 
পঞ্পচয়নান্তে ভক্তগণের নিজগুহে গমন-_ 

হেনমতে পুষ্প তুলি' ভাগবতগগ । 

গজা করিবারে সবে করিলা গমন ৷৷ ৭৭ ॥ 

গুর্লাশ্বর-গৃহে শ্রীমান্‌ পণ্ডিতের ও গদাধরাদির গমন _ 

শ্রীমান্‌ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে । 

গুক্লাস্বর-ব্রক্মচারী-_তাহান মন্দিরে ৷৷ ৭৮ ॥ 

শুনিঞা এ-সব কথা প্রভু-গদাধর । 

গুরন্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর ॥ ৭৯ ॥ 

“কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া” 

থাকিলেন শুক্লাস্বর-গৃহে লুকাইয়া ৷ ৮০ ॥ 

সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্‌, শুক্লান্থর ৷ 

মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর ॥ ৮১ ॥ 

প্রভুরও তথায় আগমন, কুষ্ণভক্তিসূচক শ্লোকারৃত্তি_ 

হেনই সময়ে বিশ্বস্তর দ্বিজরাজ ৷ 

আসিয়া মিলিলা হেথা বৈষ্ণবসমাজ ॥ ৮২ ৷৷ 


গরম-আনন্দে সবে করেন সন্তাষ । 
প্রভুর নাহিক বাহ্যদুচ্টি-পরকাশ ৷৷ ৮৩ ॥ 


দেখিলেন মান্র প্রভু ভাগবতগণ ৷ 

পড়িতে লাগিলা শ্লোক--ভক্তির লক্ষণ ॥ ৮৪ ॥ 

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর তদন্বেষণ, মৃচ্ছা ও অশ্চুপাত এবং 

প্রেমাশুঃপ্ুত ভক্তগণকে কৃষ্ণসন্ধ:'ন-জিজ্ঞাসা_ 
“পাইন, ঈশ্বর মোর কোন্‌ দিকে গেলা £” 

এত বলি’ স্তস্ত কোলে করিয়া পড়িলা ৷ ৮৫ ॥ 


৭৩। গোন্র,__অন্বয়, বংশ, গোজ্ভী ৷ 


[ও অনুবাদ অ দে ংশ || 
হ্‌ দ্বি ল৷ ০৯ টে 


০৮ * POET 


গোষ্ঠী 


2 তথ্য_স্মারত্ত-শ্রাদ্ধে পিশুদানকালে আশীর্ব্বাদ! 
শিরিন সকলেই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করিয়া 
কথা ভুমিবামাল বদ্ধি করুক’_-শ্রীবাসের মুখে এই 
হউক, জা ই ভাগবতগণ সকলেই “তাহাই 

রর ক” বলিয়া অনুমোদন করিলেন ৷ 
গণ প্রেমবিহ্বল প্রভু শুক্রান্বর-গৃহে বৈষ্ণ ব- 


কৈ উন্মান 
জং ত “ভাবে দেখিতে পাইয়াও “সব্র্বোপাধিবিনি- 
সবলত পরতেন নির্খ্লমূ। 


মৈবনং ভক্তি হাষীকেণ হাষীকেশ- 
উন্মাদ 1? এবং “অন্যাভিলাষিতা-শন্যং 

তম্। আ ং 
উকজরিত্তমা ie নুকুল্যেন কুষ্ণনুশীলনং 


প্রভৃতি শুদ্ধভক্তির লক্ষণ-সূচক শ্লোক 





মধ্যখণ্ড_প্ৰথম অধ্যায় 


৩৯৭ 


তত ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে ৷ 


ঞ 
“কোথা ক্ষণ,” বলিয়া পড়িলা মুক্ত-কেশে ॥৮৬৷৷ 


প্রভু পড়িলেন মান্র “হা ক্ুষ্ণ' বলিয়া ৷ 
ভক্তসব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া ৷ ৮৭ ॥ 
গৃহের ভিতরে মৃচ্ছা গেলা গদাধর ৷ 

কে বা কোন্‌ দিকে পড়ে, নাহি পরাপর ॥ ৮৮ ॥ 
সবে হৈলা ক্ৰষ্ণপ্রেম-আনন্দে মৃচ্ছিত ৷ 

হাসেন জাহ্নবী-দেবী হইয়া বিস্মিত ৷৷ ৮৯ ॥ 
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বস্তর ৷ 

কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দিতে লাগিলা বহুতর ৷৷ ৯০ ॥ 
“কৃষ্ণ রে, প্রভু রে, মোর কোন্‌ দিকে গেলা £” 
এত বলি’ প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা ॥ ৯১ ॥ 
কুষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভূ শচীর নন্দন ৷ 

চতুদ্দিকে বেড়ি’ কান্দে ভাগবতগণ ॥ ৯২ ॥ 
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক-শ্রীঅঙ্গে । 

না জানে ঠাকুর কিছু নিজ-প্রেম-রজে ৷৷ ৯৩ ॥ 
উঠিল কীর্তন-রো।ল প্রেমের ক্রন্দন ৷ 

প্রেমময় হৈল শুক্লান্থরের ভবন ॥ ৯৪ ॥ 

স্থির হই’ ক্ষণেকে বসিলা বিশ্রস্তর ৷ 

তথাপি আনন্দধারা বহে নিরন্তর ৷৷ ৯৫ |॥ 

প্রভু বলে,__“কোন্‌ জন গৃহের ভিতর £” 
ব্ৰহ্মচারা বলেন, “তোমার গদাধর ॥৮ ৯৬ ॥ 
হেট-মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর ॥ 

দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু বিশ্বভভর ॥ ৯৭ ॥ 





অথবা পরবর্তী ৮৫ সংখ্যার “পাইল, ঈশ্বর মোর কোন্‌ 
দিকে গেলা ?” এই বাক্যোদ্দিষ্ট শ্রীমাধবেন্দ্রপূরী- 
পাদোচ্চারিত “অগ্নি দীনদয়াদ্রনাথ হে মথুরানাথ 
কদাবলোক্যসে।  হাদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত 
ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।” ইত্যাদি বিপ্রলন্তপ্রেমসূচক 
শ্লোকসমূহ পাঠ করিতে লাগিলেন । 

৮৫1 “হায়, আমি কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু 
এখন তিনি আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলাইয়া 
গেলেন ?”--এরূপ বলিতে বলিতে প্রভূ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে 
বলপূর্র্বক গৃহত্তস্তকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন । 

৮৮) পরাপর,_পর (অন্য) 4 অপর (নিজ), 
স্ব-ইতর-বদ্ধি-ভেদ। 

৯৩) প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে অতান্ত বিহ্বল হইয়া পুনঃ 
পুনঃ ভূপতিত হইতে ছিলেন ৷ তাহাতে শ্রীঅঙ্গে কোন 








৩৯৮ 





প্রভু বলে,_-“গদাধর ! তুমি সে স্রূতি ৷ 
শিশু হৈতে ক্ষেতে করিলা দুঢ়-মতি ॥ ৯৮ ॥ 
আমার সে হেন জন্ম গেল ব্বথা-রসে ৷ 

পাইলু অমূল্য নিধি, গেল দৈব-দোষে ॥” ৯৯ ॥৷ 
এত বলি' ভূমিতে পড়িলা বিশ্বস্তর ৷ 

ধুলায় লোটায় সব্ব-সেব্-কলেবর ॥ ১০০ ॥ 
প্রভুর কুষ্ণবিরহাতিক্রন্দন, কদাচিৎ অদ্ধা বহাদশা__ 

পৃনঃ পুনঃ হয় বাহ্য, পুনঃ পুনঃ পড়ে । 

দৈবে রক্ষা পায় নাক-মুখ সে-আছাড়ে ৷৷ ১০১ ॥ 
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেমজলে ৷ 

সবে এক ‘ক্বষ্ণ কৃষ্ণ’ শ্রীবদনে বলে ৷৷ ১০২ ॥ 
ধরিয়া সবার গলা কান্দে বিশ্রস্তর ৷ 

“কৃষ্ণ কোথা £-_ভাই সব, বলহ সত্বর ৷॥”১০৩৷৷ 
প্রভুর দেখিয়া আভি কান্দে ভক্তগণ ৷ 

ক।'রো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন ॥ ১০৪1 
প্রভু বলে,_ “মোর দুঃখ করহ খণ্ডন ৷ 

আনি? দেহ’ মোরে নন্দগোপেন্দ্র-নন্দন ॥”১০৫৷৷ 
এত বলি" শ্বাস ছাড়ি” পুনঃ পূনঃ কান্দে ৷ 

লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে ।১০৬৷৷ 


অদ্ধবাহ্যদশা-লাভান্তে অতিকম্টে ভক্তগণকে 
বিদায়-দান__ 


এই সুখে সব্বদিন গেল ক্ষণপ্রায় ৷ 


কথঞ্চিৎ সবা'-প্রতি হইলা বিদায় ॥ ১০৭ ৷ 


প্রভুর অপূর্ব প্রেমবিকার-দর্শনে ও শ্রবণে ভক্তগণের 
বিস্ময় ও পরস্পর বিবিধ মতোক্তি__ 


গদাধর, সদীশিব, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত । 
শুক্লান্বর-আদি সবে হইলা বিজ্মিত ॥ ১০৮ ॥ 


ক্ষতচিহণ হয় নাই এবং প্রভূও অন্তদ্দশায় বাহ্য-সূখ- 
দুঃখাদি আদৌ কিছুই অনুভব করেন নাই ৷ 
৯৯। প্রভু শ্রীগদাধরকে বলিলেন,__“হে গদাধর, 
বাল্যাবধি কুষ্ণসেবায় উন্মাখ বলিয়া তুমিই মহা- 
সৌভাগ্যবান; তোমার ন্যায় দৃঢ়া কৃষ্ণসেবা-বদ্ধি 
আমার ছিল না! আমি তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নে এতদিন 
রথাই কাটাইয়াছি! আমার ভাগ্য-দোষে অতিদুর্জভ 
 হারাধন কুষ্চকে পাইয়াও তাহাতে আমি বঞ্চিত 
হইলাম 1, 
৯০০ । সব্বসেব্য-কলেবর,__শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রাকৃত 
তু দন” ভুবন এবং অপ্রাকৃত প্রব্যোম-বৈকুণ্ঠ-গোলক- 
. স্বন্দাবনের নিখিল আশ্রিতবর্গের সেব্য বা উপাস্যবস্ত । 










শ্ৰীশ্ৰীচেতন্যভাগবত 


যে যে দেখিলেন প্রেম, সবেই অবাক্য। 
অপ্ব্ব দেখিয়া কা'রো দেহে নাহি বা 
বৈষ্ণবসমাজে সবে, আইলা হরিষে। 
আনুপৃব্িক কহিলেন অশেষ-বিশেষে ॥ ১১০ ॥ 
শুনিঞা সকল মহা ভাগবতগণ । 

‘হরি হরি? 


হয ॥১০১৯॥ 


বলি’ সবে করেন ক্রন্দন ৷ ১১১ ॥ 

শুনিঞা অপূব্ব প্রেম সবেই বিডিমত। 

কেহ বলে, “ঈশ্বর বা হইলা বিদিত ॥৮ ১১২॥ 

কেহ বলে,__“নিমাই পণ্ডিত ভাল হৈলে । 

পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে ॥” ১১৩॥ 

কেহ বলে,__“হইবেক কৃষ্ণের রহস্য ৷ 

সহ্বথা সন্দেহ নাঞি, জানিহ অবশ্য ॥৮ ১১৪), 

কেহ বলে,__-“উশ্বরপূরীর সঙ্গ হৈতে ৷ 

কিবা দেখিলেন ক্বক্ঃপ্রকাশ গয়াতে ৷” ১১৫ ॥ 

এইমত আনন্দে সকল ভক্তগণ ৷ 

নানা-জনে নানা-কথা করেন কথন ॥ ১১৬ ॥ 

প্রভুর উদ্দেশে বৈষ্চবগণের আশীবর্ব।দ-_ 

সবে মেলি’ করিতে লাগিলা আশীব্বাদ ৷ 

“হউক হউক সত্য ক্ৰম্ণের প্রসাদ ৷” ১১৭ ॥ 
বৈষ্ণবগণের হর্ষে ৎসাহ-ভরে কৃষ্ণ কীর্তন 

আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীত্তন ৷ 

কেহ গায়, কেহ নাচে, করয়ে ক্রন্দন ৷ ১১৮ ৷ 


হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে ৷ 
ঠাকুর-আবিষ্ট হই’ আছেন নিজ-রলে 0১১৯: 
গঙ্গাদাসপণ্ডিত-গৃহে প্রভুর গমন, যথারীতি পরস্পর বাবহারত 

! 








কথঞ্চিৎ বাহ্য প্ৰকাশিয়া বিশ্রস্ত র ! 


চলিলেন গঙ্গাদাসপণ্ডিতের ঘর ৷৷ ১২০ ॥ 


সত্বেও 
১০৭ । কুষ্ণ-বিরহ-জনিত অত্যধিক ক্রেশ-স 4 
ফ্রেম-সুখে 


অতিবাহিত 
ই বোধ 


আশ্রয়-ভাব-বিভাবিত গৌরসুন্দরের রব 
দীর্ঘ চারিপ্রহরব্যাপী সমগ্র দিবাভাগ 
হওয়ায় উহা যেন অত্যন্ত অল্প সময় বলিয়া 
হইয়াছিল । কৃষ্ণপ্রেম-মদিরাচ্ছন্ন প্রভু উর 
কোন প্রকারে অতিকম্টে সকল ভক্তের নিকট হং 
বিদায় গ্রহণ অর্থাৎ অবসর যাচঞা করিলেন! পথ 
১০৯। প্রভুর সেই মহাভাবনন্ন নি ত" 
প্রেমবিকাররূপ অত্যান্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয় 
গণ সকলেই নিব্্বাক্‌ হইয়াছিলেন । 
১১৪ । কোন কোন ভক্ত বলিলেন” 
পণ্ডিত হইতেই সকলে শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত 


না 








২ 
১, 
| 
ME 





মধ্যখণড-প্রথম অধ্যায় 


গুরুর করিলা প্রভু চরণ বন্দন ! 
সন্পমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন ৷৷ ১২১ ৷৷ 
গুরু বলে, _“ধন্য বাপ, তোমার জীবন ! 
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলা মোচন ৷৷ ১২২ ॥ 
শিষ্যগণের প্রভু-নিষ্ঠা-বর্ণন_ 
তোমার পড়ুক্মা সব_তোমার অবধি ৷ 
পুঁথি কেহ নাহি মেলে, ব্ৰহ্মা বলে যদি ॥ ১২৩ ॥ 
প্রভুকে মধূরবাক্যে বিদায়-দান-_ 
এখনে আইলা তুমি সবার প্রকাশ । 
কালি হৈতে গড়াইবা আজি যাহ বাস ॥” ১২৪ ॥৷ 
শিষ্য-বেস্টিত হইয়া প্রভুর মুকুন্দ সঞ্জয়-গৃছে আগমন_ 
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বস্তর ৷ 
চতুদ্দিকে পড় য়া-বেচ্টিত শশধর ॥ ১২৫ ॥ 
আইলেন শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়ের ঘরে ৷ 
আসিয়া বসিলা চণ্তীমণ্ডপ-ভিতরে ॥ ১২৬ ॥ 
সগোচ্ঠী মুকুন্দের আনন্দ ও মুকুন্দ-পৃত্র পুরুযোভমকে 
প্রভুর দ্েহ-ক্ুপা-দান, স্তরীগণের হলুধ্বনি__ 
গোচ্ঠী-সঙ্গে মুকুন্দসঞ্য় পৃণ্যবন্ত ৷ 
ঘে হইল আনন্দ, তাহার নাহি আন্ত ৷৷ ১২৭ ॥ 
পৃরুষোত্তমসঞ্য়েরে প্রভু কৈলা কোলে । 
সিঞ্চিলেন অজ তা’ন নয়নের জলে ॥ ১২৮ ॥ 
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ ৷ 
গরম-আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন ॥ ১২৯ ॥ 
প্রভুর স্ব-গৃহে আগমন 
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি’ সবাকারে ৷ 
আইলেন মহাপ্রভু আপন-সন্দিরে ৷ ১৩০ ॥ 
সমস্ত নিশ্চয়ই জানিতে গারিবেন,__ইহাতে আর 
সন্দেহ নাই ৷ 
আত অবধি, প্রান্ত, শেষ, সীমা), প্রশ্রয় লাভ 
প্ত বা সম্বদ্ধিত, অধিক, ‘বাড়া’ | 
টি 
cE ই গৌরবৌজ্ব্ল্য-বিকাশক অথবা 
কারী । 
বিটি ও অর্থাৎ বিষ্টপ্রিয়া-দেবীকে ৷ 
শচীদেবী টে টি উদাসীন্য দেখিয়া জননী 
সাধারণ মাতৃগণের সংসারবন্ধন-বদ্ধক সংসার-প্রিয়া 
মনে করিলেন রা অভিনয় করিয়া 
পাদির টা রি শ্রীবিষ্ণপ্রিয়াদেবীর সহিত আলা- 
৪ বলয়া দিলে পুত্রের সংসারবিরুদ্ধ তীব্র 


৩৯৯ 


টা... EEE 


আলিয়া বসিলা বিষ্ণগৃছের দুয়ারে ৷ 

প্রীতি করি’ বিদায় দিলেন সবাকারে ॥ ১৩১ ॥ 

প্রভুর অভিনব ক্রিয়ামুদ্রা-বোধে সকলেরই অসামর্থ্য-_ 

যে-যে জন আইসে প্রভূরে সম্ভ।ষিতে ৷ 

প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে ॥ ১৩২ ॥ 

প্রভুর পূর্ব্ব-বিদ্যাবিলাস-অহকঙ্কার-গোপন ও মহা- 

বৈরাগ্য-প্রকউন-__ 

পর্বব-বিদ্যা-ওদ্ধত্য না দেখে কোন জন৷ 

গরম বিরক্তপ্রায় থাকে সব্বক্ষণ ॥ ১৩৩ ৷৷ 
পুন্রভাবানভিজ্ঞা শচীর পৃন্রর্থে বিষ্ণু-পূজন_ 

পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে । 

পুল্রের মঙ্গল লাগি’ গঙ্গ।- বিষ্ণু পূজে ॥ ১৩৪ ॥ 

“স্বামী নিলা কৃষ্ণচন্দ্র ! নিলা পুক্রগণ ৷ 

অবশিষ্ট সবে-মান্র আছে একজন ৷৷ ১৩৫ ॥ 

অনাথিনী মোরে, কৃষ্ণ ! এই দেহ’ বর । 

সৃস্থচিত্তে গৃহে মোর রহ বিশ্বস্তর ৷” ১৩৬ ॥ 

পৃন্নবধ, দ্বারা উদ1সীন-পুত্রের গৃহাসজি-ব্ঘন-চেস্টা, 
কুষ্ণবিরহাক্রাত্ত প্রভুর বৈরাগ্য ও উদাসীন্য__ 

লক্ষমীরে আনিঞা পৃল্র-সমীগে বসায় । 

দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চা'য় ॥ ১৩৭ ॥ 
অহনিশ কুষ্ণবিরহ-বেদনায় প্রভুর শ্লোকাবৃত্তি, 

অধৈর্য ও ক্ৰন্দন 

নিরবধি শ্লোক পড়ি’ করয়ে রোদন । 

“কোথা ক্ুষ্ণ ! কোথা ক্বষ্ণ !” বলে অনুক্ষণ 1১৩৮ 

কখনো কখনো যেব। হুঙ্কার করয় । 

ডরে গলায়়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয় 1 ১৩৯ ॥ 


কৃষ্ণভজনানূরাগ-চেম্টা বোধ হয় কিঞ্চিৎ শ্লথ হইয়া 
পড়িবে ৷” সাধারণ লৌকিক-বিচারে যৌবনকালে বদ্ধ- 
জীবগণ যোষিৎ ও ভোগ্য-বৃদ্ধিতে স্বীয় জায়াকে ভোজত - 
অভিমানে ভোগ করিতে করিতে সংসারাসক্ত ও গৃহ- 
মেধী হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রভুর পক্ষে সেই বিচার আদৌ 
উপস্থিত হয় নাই৷ তিনি স্বীয় লক্ষ্মীর প্রতি অত্যন্ত 
উদাসীনভাবে সামান্য কটাক্ষ পাত করিয়াও, কুষ্ণবিরহ- 
ক্লি্ট আশ্রয়ভাববিভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-বিহবলতা- 
নিবন্ধন মৃত্তিমতী দাস্য-বিগ্রহা বিষ্ণপ্রিয়াদেবীকে পর্য্যন্ত 
বিষয়-বিগ্রহস্বরূপে দর্শন করিবার জন্য উৎসাহান্বিত 
হইলেন না। 

১৩৯1 বিপ্রলভ্ভ-রসে নিমগ্ন হইয়া প্রভুর কুষ্ণ- 
বিরহানৃভূতি এতদূর বৃুদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, তিনি প্রত্যহ 
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রাত্রে নিদ্রা নাহি যা’ন প্রভু ক্রষ্ণরসে । 

বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে, পড়ে, বৈসে ॥১৪০৷৷ 
বহিরঙ্গ-লে।ক-দর্শনে প্রভুর নিজ নিগৃঢ় অন্তর্ভাব-গোপন-__ 
ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ ৷ 

উষঃকালে গল্লাস্সানে করয়ে গমন ৷৷ ১৪১ ৷ 


প্রতাহ প্রভু গঙ্গস্নানান্ত আসিবা-মাত্ৰ শিষ/গণের 
পাঠাথ আগমন-_- 


আইলেন শান্ত প্রভু করি’ গঙ্গাস্সান ৷ 
পড় য়ার বর্গ আসি’ হৈল উপস্থান ॥ ১৪২ ॥ 
প্রভূ-মুখে নিরন্তর একমান্র 'কৃষণ”-শব্দেচ্চারণ__ 
‘কৃষ্ণ’ বিনা ঠাকুরের না আইলে বদনে ৷ 
পড়্‌য়া-সকল ইহা কিছুই না জানে ॥ ১৪৩ ॥ 
সকলের প্রার্থনায় পরমমূখ্-বিদদ্রট্রির্ত্তিতে প্রভুর 
অধ্যাপন-মুখে কৃষ্ণনাম-মাহাত্মাপ্রকাশারস্ত _ 
অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে ৷ 
পড়য়া-সবার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥ ১৪৪ ॥ 





বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন । তীব্রবিরহ-বেদনায় 
অস্থির হইয়া প্রভু কখনও শয্য। হইতে উত্থান, কখনও 
শয্যায় পতন এবং কখনও বা উপবেশন করিতেন ৷ 
১৪১। কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি-রহিত, অনভিজ্ঞ, বহি- 
মুখ, অভক্ত লোক দেখিলে তাহাদিগকে বহিরজ-জ্ঞানে 


প্রভু স্বীয় তীব্র কৃষ্ণবিরহ-প্রেমবিকার দমন বা সংযমন 
করিতেন ৷ ২ 


১৪৩ কৃষ্ণের বিপ্রলস্তপ্রেমসেবা-সংরত প্রভুর 
শ্রীমুখে একমাত্র ‘কৃষ্ণ'-শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ 
বা কথাই শুনা যাইত না। কিন্তু বিদ্যাথি-ছান্রগণ 
তাহাদের অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের তাৎকালিক 
অবস্থা আদৌ বুঝিতে পারে নাই ৷ 

১৪৭ । অধ্যাপক-সূত্ৰ নিমাই কৃৃষ্ণপ্ৰেমাবিষ্ট 
হইয়া শব্দ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা-মুখে হরিনামই সমগ্র 
সূত্র-বৃত্তি ও টাকার একমাত্র তাৎপর্যয-_এইরাপ ব্যাখ্যা 
করিলেন। শব্দের ভ্রিবিধ রাটিরৃত্তির মধ্যে প্রধানতঃ 
বিদ্বদূরূঢ়ি, সাধারণ রূড়ি ও অজ্ঞরূঢ়ি এই ব্ৃত্তিত্রয় 
দেখিতে পাওয়া যায় । তৎকালে প্রাকৃত ইন্দরিয়তপণ- 
পরায়ণ আধ্যক্ষিক শব্দশাস্তরাধ্যাপকগণ অজ্ঞরঢ়িরবত্তি- 
__ চালিত হইয়৷ প্রতি শব্দকে ইন্দ্ৰয়-সুখসাধনোপযোগী 
_ভোগ-বাচক বলিয়া জানিতেন, কেহই বিদদ্রূটিরত্তি- 
চালিত ইয়া প্রত্যেক বর্ণ ও শব্দ যে ভগবদুদ্দীপক 
বদ্বন্ত হইতে অভিন্ন, তাহা ভোগপর-বুদ্ধি-হেতু 








শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


‘হরি’ বলি’ পুথি মেলিলেন শিষ্যগণ । 
গুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্ৰীশচীনন্দন ॥ ১৪৫ ॥ 
হরিধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর অধোক্ষজ-দৰ্শন-প্রকাশ__ 
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিঞা হরিধ্বনি ৷ 
শুভদৃচ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি ॥ ১৪৬ ॥ 
নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মৃক্ত চিন্ায়ী পরম-মুখ্য বি 
বৃত্তিতে প্রভুর ব্যাখানারস্ত-_ 
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান । 
সৃত্র-বৃত্তি-টীকায়, সকল হরিনাম ॥ ১৪৭ ॥ 
প্রভূ-কর্তৃক সব্্বশাস্-বণিত কৃষ্ণের নাম ও তত্তব- 
মহিমা-ব্যাখ্যান = 
প্রভু বলে,__সব্বকাল সত্য ক্রষ্ণনাম ৷ 
সব্ব-শাস্তরে ‘ক্লষ্ণ’ বই না বলয়ে আন ৷৷ ১৪৮ ॥ 
হৰ্ত্তা কর্তা পালয়িতা ক্ৰষ্ণ সে ঈশ্বর ৷ 
অজ-ভব-আদি, সব--ক্ৰঞ্চের কিন্কর ৷ ১৪৯॥ 


দদ্‌রাটি- 





বুঝিতে পারেন নাই । গৌরসুন্দর শব্দশাস্ত্র-পাঠাধি- 
গণকে গ্রন্থের আরভ্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত অধ্যাপন 
কারিতে গিয়া বিদ্বদূরঢ়িরবত্তি-দ্বারাই যে প্রকৃত অর্থ 
আলোচ্য ও বোদ্ধব্য, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বস্তুতঃ 
প্রত্যেক শব্দেরই ভগবদ্বাচকত্ব এবং বাচ্যস্বরাপ ভগ- 
বান্‌ বিষ্ণু এবং বাচকস্বরূপ শব্দের পরব্যোম-বৈকু্ঠা- 
ধারত্ব-নিবন্ধন পরস্পরের ভেদ-নিষিদ্ধতা অর্থাৎ সন্গূণ 
অভেদত্ব জানাইলেন। যে স্থলে বাচ্য ও বাচকের মধ্যে 
প্রতীতিগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, সে স্থলে মোহিনী- 
মায়া-কর্তুক বঞ্চিত জীবগণের ভোগবুদ্ধিমূলে অজ 
রূটিবৃত্তিই প্রকাশিতা। পরব্যোমে বিরাজমান শখ? 
ব্ৰহ্ম শ্রীনামের উদ্দেশক বিচারব্যতীত তৎকালে অধা- 
পক-বিশ্বস্তরের যাবতীয় শব্দার্থের অন্য কোনগ্রকার 
উপলব্ধি ছিল না। কুষ্ণসেবাময় পরাকাশে প্রস্ফুটিত 
প্রত্যেক শব্দই শুদ্ধ-চিন্ময়ী বিদদ্রূটটিরভিতে বাগ 


রি -বাচক 
ভগবান্‌ নামি-হরির সহিত সবর্বতোভাবে অভিন্ন 
আীহরিনাম-স্বরাপ ৷ 


১৪৮। কুষ্চনাম কালের অভ্যন্তরে উদ্ভব 
যোগ্য অসত্য বস্তু নহেন। রুষ্চনাম ও বু ০ নব 
কোনরূপ মায়িক বৈষম্য না থাকায় কালের ঘা 
বিগ্রহ নামি-কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণনাম ও DE 
অখণ্ড সত্য । সকল সাত্বত-শাস্রই কৃষ্ণ a 4 
কাহাকেও উদ্দেশ্য করেন নাই; যথা হরিবং 


ও লয়” 
রর মধ্যে 








২. ___-__ ল্া্বীবীা 
1৭ “বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা । আদাবন্তে 


| বুঝিতে হইবে । 








কৃষেতর-ব্যাখ্যাকারী কুটি ভসহম 
ব্যক্তিকে গহণ-_ 

রুষ্ণের চরণ ছাড়ি’ ঘে আর বাখানে । 

বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে ॥ ১৫০ ॥ 

আগম-বেদান্ত-আদি হত দরশন ৷ 

সৰ্ব্বশাস্ত্রে কহে 'ক্লষ্পদে ভক্তিধন? ৷৷ ১৫১ ॥ 

মঞ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায় । 

ছাড়িয়া রুষ্ের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥ ১৫২ ॥ 

করুণাসাগর কর্ণ জগত-জীবন ৷ 

সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥ ১৫৩ ॥ 


| চমধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥৮ 

| ১৪৯। কৃষ্ণই পরমেশ্বর ও সব্বকারণকারণ ৷ 
তিনিই জগতের মূল সৃষ্টিকর্তা, মূল-পালক ও মূল 
সংহারকারী । তবে যে-স্থলে ব্রহ্মা ও রুদ্র সৃষ্টিকৰ্ত্তা 
ও ্রয়কর্তা বলিয়া উল্লিখিত হন, সে-স্থলে তাহাদিগকে 
কৃষ্ণশক্তি-প্রভাবেই ঈশ্বরতা লাভ করিয়া, কৃষ্ণাজ্তা- 
গালন দ্বারা আধিকারিক গৌণ-সেবা নিব্্বাহকারী 
রজস্তমোগুণাধিষ্ঠাতু-দেবরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 


১৫০ । কৃষ্ণই সর্্বকারণকারণ মূল আকর-বস্ত। 
তাহার পাদ-পদ্মসেবা-তাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া 
অভরাটিবত্তির আশ্রয়ে যে সকল অনুচানমানী শাস্- 
তৎপর্য্যানভিজ্ঞ ভারবাহী শাস্ত্রের কদর্থ করেন, সেই 
সকল অসতী ব্যাখ্যার দ্বারা তাহাদের অতি দুর্লভ 
x’ মানবজীবন-ধারণও ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয় 
a লীমন্ভাগবতের ভাষায়, তাহারা-যথার্থই 
ত, 'জীবঞ্ছব" বা শ্বসঞ্ছব’ ৷ 

বেদবিস্তার আগম অর্থাৎ সাত্বততন্তর 
তাহাদের EEE শিরোভাগ উপনিষৎসমূহ ও 
TR রাপ বেদান্ত এবং অন্যান্য যাবতীয় 
তি এ শাস্ত্ৰই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবনকেই 
টি ডি প্রতিপাদন ও উদ্দেশ করে। 

৷ করিয়াও রত অব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন 
অর তি যা বিদদ্রূটিরত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক 
বিধিত শীষ্বন করিয়া বৈকুণ্ড-কৃষ্ণনামে রুচি- 
» সৈ আত্মসম্ভাবিত পণ্ডিতাভিমানী 


হইলেও 
প্র 
রা শাস্ত্রের সারগ্রাহী না হইয়া 


মধ্যখওড- প্রথম অধ্যায় 


৪০১ 


রাজের 


হেন ক্বষ্ণনামে যা'র নাহি রতি-মতি | 

পড়িয়াও সব্বশাস্্র, তাহার দুর্গতি ॥ ১৫৪ ॥ 
দরিদ্র অধম যদি লয় কুষ্ণচনাম ৷ 

সব্ব দোষ থাকিলেও যায় ক্ষ্ণধাম ৷৷ ১৫৫ ॥ 
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায় ৷ 

ইহাতে সন্দেহ হা"র, সে-ই দুঃখ পায় ॥১৫৬ ৷ 
ক্রষ্ণের ভজন ছাড়ি’ যে শাস্ত্র বাখানে। 

সে অধম কভু শান্্রমন্্ম নাহি জানে ॥ ১৫৭ ॥ 
শাস্ত্রের না জানে মৰ্ম্ম, অধ্যাপনা করে৷ 
গদ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি” মরে ॥ ১৫৮ ॥ 


দু্দৈবগ্রস্ত নিরয়গামী ও ভারবাহী মাত্র । 

১৫৭। যাহারা প্রাক্তনজন্মের পূঞ্জ পূঞ্জ দুক্ষৃতি- 
বশে সব্র্বশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য ‘কৃষ্ণভজন’ পরি- 
ত্যাগ করিয়া ভগবদ্তক্তির পরমোৎকর্ষসূচক ভক্তিপর 
ব্যাখ্যা করেন না অর্থাৎ ভক্তিপ্রতিকূল অন্যাভিলাষ, 
কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি অভক্তিকেই উপায় এবং ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভকেই উপেয়জ্ঞানে শাস্ত্র- 
তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করেন, তাহারা শাস্ত্রের প্রকৃত স্বারস্য, 
অনুভব, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য অবগত নহেন। 
“আচার্য্যবান্‌ পুরুষো বেদ”-_( ছাঃ ৬১৪২), “যস্য 
দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে 
কথিতা হার্থাঃ প্রকাশত্তে মহাত্মনঃ ৷” _(শ্বেতাশ্বঃ 
৬২৩) “নায়মাত্া প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা 
শ্ুতেন। যমেবৈষ ব্ূথুতে তেন লভ্যস্তস্যেষ আত্মা 
বির্ণৃতে তনুং স্বামূ ॥ _( কঠ ১২২৩) প্রভৃতি মন্ত্র 
এবং “শব্দব্রক্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি ৷ 
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেন্মিব রক্ষতঃ ॥৮ -__(ভোঃ ১৪! 
১১১৮), “অথাপি তে দেব পদাস্থুজদ্বয়-প্রসাদলেশানু- 
গৃহীত এব হি! জানাতি তত্বং ভগবন্মহিম্নো ন 
চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্‌ ৷” -€ ভাঃ ১০1১৪। 
২৯) প্রভৃতি শ্ুতি-স্সৃতি-পুরাণাদি-শান্ত্রের অসংখ্য 
শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য ! 

১৫৮1 শাস্্রান্ুশীলনকারিগণ দ্বিবিধ ; (১) এক 


সম্প্রদায়__গো-গর্দভের ন্যায় ভারবাহী ; (২) অপর 
সম্প্রদায়__মধ্করের ন্যায় সারগ্রাহী। তাৎপর্য এই 
যে, অজ্ঞরূঢ়ির্ত্তি-চালিত হইয়া ভারবাহী অধ্যাপকগণ 
প্ৰকৃত শাস্্রতাৎপর্য্যজ্ঞানের অভাবে নিজের জড়েব্দ্রিয়- 
তর্পণার্থ পরবিদ্যা-সরস্বতী-পতি শ্রীকৃষ্ণের এঁকান্তিক 


৪০২ 


পড়িঞ্া-শুনিঞ্া লোক গেল ছারে-খারে ৷ 

ক্ুষ্ত মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥ ১৫৯ ॥ 
কৃষ্ণের নাম ও প্ুণ-বর্ণন__ 

পৃতনারে যেই প্রভু কৈলা মুক্তিদান ৷ 

হেন ক্রষ্ণ ছাড়ি’ লোকে করে অন্য ধ্যান ॥১৬০৷৷ 

অঘাসূর-হেন পাপী যে কৈলা মোচন । 

কোন্‌ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্তন ? ১৬১ ॥ 





ভজনপর ব্যাখ্যা না করায় গো-গর্দভ যেমন মধু বা 
শকরা-ভাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ পদার্থের মাধূর্য্য উপলব্ধি 
বা আস্বাদন করিতে অসমর্থ হইয়া কেবলমাত্র 
অক্ঞপশুসুলভ বৃথা পন্শ্রম করিয়া মরে, তদুপ 
এসকল ভারবাহী প্তিতাভিমানিগণের শ্ত-স্বাধ্যায়- 
প্রবচনাদি-শ্রমও সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া 
পড়ে । তৎকালে এ নি্ব্বোধ-সম্প্রদায় মায়া-মোহগ্রস্ত 
হইয়া সমশীল ভারবাহী দিগকেই ‘পণ্ডিত’ বলিয়া 
ভ্রান্ত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ শাস্ত্রের সারগ্রাহী সুচতুর 
ভক্তগণেরই বন্ধ-মোক্ষ-বিৎ 'পণ্ডিত*-আখ্যা-_যথো- 
চিত ও শোভনীয় ৷ 

€ভাঃ ৪২৯1৪৪ শ্লোকে রাজষি-প্রাচীনবহির প্রতি 
দেবষি-নারদের উক্তি )--“অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপো- 
বিদ্যাসমাধিভিঃ । পশ্যন্তোহপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং 
পরমেশ্ররম্‌ ৷” 

অর্থাৎ “বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধিদ্বারা 
সতত বিচার করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি 
জানিতে পারেন নাই), 

১৬০। ভগবান্‌ কৃষ্ণ নিজ-জিঘাংসা-পরায়ণা 
মৃতিমতী কাপট্যবিগ্রহ পৃতনার নারকী-রৃত্তি-সন্তেও 
অহৈতুক-দয়া-পরবশ হইয়া উহাকে আধ্যক্ষিক কৃষ্ণ- 
বিরোধমূলক-জ্ঞান হইতে মোচনপুবর্বক সৃদুর্নভ নিজ- 
পরমপদ প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা কৃষ্ণের 
অসাম্যাতিশয়া অমন্দোদয়া দয়ার মহিমা বিচার করি- 
বার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন 
যে, প্রপঞ্চে ও প্রগঞ্চাতীত অপ্রাকৃত জগতে, কোথাও 


সেই দয়ার সীমা বা তুলনা নাই। সুতরাং নিতান্ত দুর্ভগ, 
_ কুমেধা, মুর্খ, নারকী ব্যতীত আর কেহই সব্বোত্তম' 


_ পরমধর্ম্ম কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ছাড়িয়া অন্যত্র চিন্তা বা 
চেচ্টা করে না। 
(ভোঃ ৩২২৩ শ্লোকে বিদুরের নিকট শ্রীউদ্ধবের 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


যে-রুষ্ণের নামে হয় জগত পবিন্ন ৷ 

না বলে দুঃখিত জীব তাহার চরিন্র ॥ ১৬২॥ 
যে-ক্ষ্চের মহোৎসবে ব্ৰহ্মাদি বিহ্বল ৷ 

তাহা ছাড়ি নৃত্য-গীতে করে অমঙ্গল ॥ ১৬৩॥ 
অজামিলে নিস্তারিলা যে-ক্ুষ্ণের নামে । 
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে ॥ ১৬৪॥ 





2 TE TTS SEE SRE 
উক্তি)__ “অহো বকী ষং স্তনকালকৃটং জিঘাংসয়া- 


পায়য়দপ্যসাধবী ৷ লেভে গতিং খান্রন্যচিতাং ততোহন্যং 
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম |” 

অর্থাৎ “অহো, এই বকাসুর-ভগ্মী পূতনা, ষাহাকে 
বধ করিবার জন্য অসাধু-রৃত্তিযুক্তা হইয়া স্বীয় স্তন- 
কাল-কুট পান করাইয়াছিল এবং তাহা করাইয়াও 
মাতৃযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল, তদ্ব্যতীত (সেই কৃষ 
বিনা) আর কোন্‌ দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি? 

(ভাঃ ১০৷৪৮৷২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের 
স্তব)_- “কঃ পশ্তিতস্তদপরং শরণং সমীয়া ভক্তপ্রিয়া- 
দূত গিরঃ সূহাদঃ কুতভ্ঞাৎ। সর্ব্বান্‌ দদাতি সুহাদো 
ভজতোহভিকামানাজ্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য |” 

অর্থাৎ প্রিয়, সত্যবঝাক্‌ সুহাৎ ও কুতডরাগ 
আপনাকে ছাড়িয়া কোন্‌ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন 
হন? আপনি ভজনশীল সূহৃদ্‌ ব্যক্তিগণকে সমস্ত 
কাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন, অথচ 
আপনার হৃণস-বদ্ধি নাই !' 

€চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ৯২ ও ৯৪) “ভজ 
বৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি 
পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥” * * “বিভজনের হয় যদি 
কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান। অন্য ত্যজি’ ভজে, তা’তে উদ্ধেব_ 
প্রমাণ |» 

১৬৪। অজামিলের কৃষ্ণনামাভাসে নিভতারা 
প্রসঙ্গ _ভাঃ ৬ষ্ঠ স্ক, ১ম অঃ ২১-৬৮ ও ২ তি 
সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য ৷ শ্রীকৃষ্ণের 

ধন...জানে, _ভোঃ ১৮২৬ শ্লোকে রি 
প্রতি কুন্তীর উক্তি) - “জন্ো্র্য্যপিতশ্রীভিণে গা 
মদঃ পৃমান্‌। নৈবা্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্ন' 
রম্‌ ॥% 

অর্থাৎ “হে কৃষ্ণ! সৎকুল, ধন, বিদ্যা এ 
নশ্বরসম্পত্তি-লাভে যাহার অহঙ্কার রৃদ্ধি 


বং রাগাদি 
পাই গ্লাছে, 





২. 








২ ধশ্বকেই 


মধ্যখণ্ড- প্রথম অধ্যায় 


কুষঃ- 
গুন, ভাই-সব, সত্য আমার বচন ॥ 
তজহ অমূল্য রুষ্ণপাদপদ্-ধন ॥ ১৬৫ ॥ 
যে-চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ ! 
যে-চরণ সেবিঞা শঙ্কর শুদ্ধদাস ॥ ১৬৬ ॥ 
ঘে-চরণ হইতে জাহবী-পরকাশ ॥ 
হেন পাদপদ্ম, ভাই, সবে কর আশ ৷৷ ১৬৭ ॥ 
প্রভুর স্বকৃত ও অবিসম্বাদিত-বাাখ্যায় আত্মগ্লাঘা_ 
দেখি,_কার্‌ শক্তি আছে এই নবদ্বীপে । 
খণ্ডক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে 2১৬৮ ॥ 
মর্তশব্দ-বিগ্রহ বিশ্বস্তরের সত্য ব্যাখ্যা 
গরং-্রন্গ বিশ্বস্তর শব্দ-মৃতিময় | 
যে-শব্দে যে বাখানেন সে-ই সত্য হয় ॥॥ ১৬৯ ॥ 
প্রভুর ব্যাখ্যায় ছ।ন্রগণের মুগ্ধভাবন 
মোহিত পড়ুয়া সব শুনে একমনে ৷ 
প্রভুও বিহ্বল হই’ সত্য সে বাখানে ৷৷ ১৭০ ॥ 


প্রত্যেক-শব্দের চিন্ময় সহজ অর্থই কৃষ্ণ-তাৎপর্য/পর, 
তদুপরি ব্য।খ্যা-বৈচিন্ত্ব_ 


সহজেই শব্দমান্রে “কষ্ণ সত্য’ কহে । 
ঈশ্বর যে বাখানিবে,__কিছু চিত্র নহে ॥ ১৭১ ॥ 


প্রভুর বহির্দশা-লাভান্তে ছাত্রগণকে স্বীয় ব্যখ্যা-রীতি- 
জিজ্ঞাসা 


ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদূষ্টি বিশ্বস্তর ৷ 


লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর ৷৷ ১৭২ ॥ 


ছাত্রগণের প্রভু-সমীপে তৎকৃত-ব্যাখা-বোধ- 
সামর্থ্যাভাব-ভ্ঞাগন-__ 


“আজি আমি কেমত সে সূত্ৰ বাখানিলু ?” 
পড়ুয়া-সকল বলে,_“কিছু না বুঝিলু ৷৷ ১৭৩ ॥ 
যত কিছু শব্দে বাখানহ “কৃষ্ণ” মাত্ৰ৷ 

বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ?”১৭৪৷৷ 


ভি নিক্ষা ম-ভক্তের লভ্য তোমার 
করিত াবিন্দ ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্তন 
$ নম্চয়ই সমর্থ হয় না ৷ 
HN সাধবঃ সকলমেব বিহায় দুরাদ্‌- 
আগনারা ক কুকুতানুরাগম্ ৷” অর্থাৎ হে সাধুগণ, 
কফ্েদ্রিয়তর্ণপ্রতিকুল যাবতীয় দেহ-মনো- 


দূর হইতে পরি 
অনুর হউন ব্ত্যাগপৃবর্বক গৌরানচন্দ্র-চরণে 


১৬৯ ) 


পোষক ১ টেতন ও অচেতন বিশ্বের পালক ও 


গর 
কাশপতি শ্রীবিশ্বস্তর-__সাক্ষাৎ পরব্রক্ষম 


৪০৩ 


Me লাল 
পাদপদ্ম মাহাত্ম্য বর্ণন_ ছাত্রগণসহ প্রভুর গঙ্গাস্মানারস্ত 


হাসি’ বলে বিশ্বস্তর,_“শুন সব ভাই! 
পুঁথি বান্ধ’ আজি চল গলন্গাস্ানে যাই ॥৮ ১৭৫ ॥ 
বান্ধিলা পৃস্তক সবে প্রভুর বচনে ৷ 
গলন্গাস্থানে চলিলেন বিশ্বস্তর-সনে ॥ ১৭৬ ॥ 
প্রভুর অলৌকিক রূপ-বর্ণন_ 
গল্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
সমৃদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ-শশধর ॥ ১৭৭ ॥ 
গন্গাজলে কেলি করে বিশ্বস্তর-রায় । 
পরম-সুক্কতি-সব দেখে নদীয়ায় ॥ ১৭৮ ॥ 
ব্ৰহ্মাদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে ৷ 
হেন প্রভু বিপ্ররূপে থেলে সে জলেতে ॥ ১৭৯ ॥ 
গঙ্গাঘাটে স্থান করে যত সব জন ॥ 
সবাই ঢা'হেন গৌরচন্দ্রের বদন ৷ ১৮০ ॥ 
অন্যোহন্যে সব্্ব-জনে কহয়ে বচন । 
“ধন্য মাতা পিতা,যার এ-ছেন নন্দন ॥৮১৮১। 
প্রভুর পাদস্পর্শে গঙ্গার আনন্দ ও প্রভু-সেবা__ 
গঙ্গার বাড়িল প্রভু-পরশে উল্লাস ৷ 
আনন্দে করেন দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ ॥ ১৮২ ॥ 
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী । 
অনন্ত-ব্ৰহ্মাণ্ড যা’র পদযুগ-সেবী ॥ ১৮৩ ॥ 
চতুদ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া জহ্নসূতা । 
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা ॥ ১৮৪ ॥ 
ভবিষ্যতে গৌরকৃষ্ণ-চরিতরূপ-পূরাণে ব্যাসাবতার 
কোন গৌরলীলা-লেখকের বর্ণন-সম্থন্ধে 
গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী 
বেদে মান্র এ-সব লীলার মৰ্ম্ম জানে ৷ 
কিছু শেষে ব্যক্ত হবে সকল পুরাণে ॥ ১৮৫ ॥ 


ভিডি 5555588০৯০৭ 
শব্দ-বিগ্রহ, সুতরাং সাক্ষাৎ পরবিদ্যা-সরস্বতীর পতি! 


প্রভু বিশ্বস্তর নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মৃক্ত-চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা 
বিদ্ধদরাট্রি-ব্ত্তিতে যে কোন শব্দের যে কোন কৃষ্ণ- 
তাৎপর্যযপর অর্থ ব্যাখ্যা করেন, তাহাই প্রকৃত ও 
পরম-সত্যার্থ ॥ 

১৭১1  প্রেমাঞজজনচছুরিত-ভক্তিময় নিত্যশুদ্ধ 
শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত শব্দমান্রই শুদ্ধসত্ব পরব্যোম হইতে 
অবতীর্ণ হইয়া উপলব্ধ হয় বলিয়া নিত্য-সত্য-সনাতন 
কৃষ্ণের সহিত অভিন্নতা-বাচক ৷ সুতরাং জীবসুলভ 
ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি দোষ-চতুষ্টয়- 


808 


স্নানান্তে প্রভুর ও ছাত্রগণের স্বগৃহ-গমন-_ 
স্নান করি’ গৃহে আইলেন বিশ্বস্তর ৷ 
চলিলা পড়ুস়নাবর্গ যথা যার ঘর ॥ ১৮৬ ॥ 
বৈষ্ণব-গৃহস্থগণকে প্রভুর আদর্শ দূৃষ্টান্তদ্বারা বিষ্ণু ও 

তদীয়ের অচ্চন ও সদাচারশিক্ষা-প্রদান_ 

বস্ত্র পরিবরত্ত' করি’ ধুইলা চরণ । 
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন ॥ ১৮৭ ॥ 
যথাবিধি করি’ প্রভু গোবিন্দ-পূজন ৷ 

আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন ॥ ১৮৮ ॥ 
তুলসীর মঞ্জরী-সহিত দিব্য অন্ন ৷ 

মা,য়ে আনি” সন্মুখে করিলা উপসন্ন ॥ ১৮৯ ॥ 
বিশ্বক্সেনেরে তবে করি’ নিবেদন ৷ 


অনন্তব্রক্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন ॥ ১৯০ || 
শচীমাতার ও মহালম্ষমীর প্রভূ-সেবা__ 


সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা । 
ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা ৷ ১৯১ ॥ 





নিন্মুক্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীবিশ্বস্তর পূর্ণ-শুদ্ব-নিত্য- 
মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা বিদ্দ্রূটি-বুত্িতে যে প্রত্যেক 
শব্দের তদুপ সত্যার্থ-ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য 
জনক বা বিস্ময়কর নহে । 

১৭৭, ১৮২-১৮৪ ৷ প্রভুর প্রতি প্রযুক্ত নিরবদ্য 
উপমা ও বর্ণনগুলি গ্রন্থকারের মহা-কবিত্ব প্রকাশ 
করিতেছে । 

১৮৭-১৮৮। যথাবিধি লব্ধ-বৈষ্ণব-দীক্ষ ব্যক্তি 
ভগবদ্বিষ্ণ-নৈবেদ্য তুলসীমঞ্জরীর সহিত অর্পণ না 
করিলে ভগবান্‌ বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না, কেন না, 
তুলসী__নিত্য কৃষ্ণ-প্রেয়সী, তাহার মঞ্জরী-পন্রও 
সুতরাং কেশবের অতি প্রিয় । বাক্ষাচ্চাবতার তুলসীর 
মর্জরীর সহযোগেই অর্চ্চাবতার শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহের 
অঙ্চন বিধেয় ৷ বাক্ষাচ্চার মঞ্জরীদ্বারা ভগবান্‌ বিষ্ণ- 
বিগ্রহের অচ্চন-বিধি-ব্যবস্থা সকল সাত্বত বৈষ্ণব-স্মৃতি 
শান্তেই বিহিত। শ্রীগৌরসুন্দর এক্ষণে তদীয়রূপা অঙ্্ভা- 
বিগ্রহ শ্রীতুলসীর অঙ্গে জলসেচনরূপ অর্নান্তে স্বীয় 
কুলদেবতা বা গৃহদেব শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহের 
শুদ্ধ-পুঁজা করিলেন! এই লীলাচরণ-দ্বারা প্রভু সেশ্বর 
পরমার্থী আদর্শ-গৃহস্থের অবশ্য করণীয় নিত্যকৃত্যের 
মহান্‌ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। প্রত্যেক গৃহস্থিত- 
বৈষ্ণব এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ভগবান্‌ 


সেনকে সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ সেই প্রসাদ 
বিধেয়” ইহাই শাত্্-বিধি ৷ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


শচীমাতার জিজ্ঞাসা__ 

আয়ে বলে,_“আজি, বাপ ! কি পুঁথি গড়িলা? 

কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা £” ১৯২ ॥ 
প্রভূ-কন্তুক কৃষ্ণের নাম-গুণ ও শ্রীচরণের এবং ক্কফভজ্ঞের 

নিত্য-সত্যতা-বর্ণন__ 

প্রভু বলে, -“আজি পড়িলাঙ ক্ষ্ণনাম ৷ 

সত্য ক্ষ্ণ-চরণকমল গুণধাম ৷৷ ১৯৩ ॥ 

সত্য কৃষ্ণনাম-গুন-শ্রবণ-কীর্তন । 

সত্য ক্ৰষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে-জন 1 ১৯৪ ॥ 


কুষ্ণভক্তিপর শাস্ত্রের প্রশংসা ও অভভ্তিপর 
শাপ্ত্রের গহণ__ 


সেই শাস্ত্র সত্য- ক্ুঞ্ভক্তি কহে হাম । 
অন্যথা হইলে শান্তর পাষগুত্ব পায় ॥ ১৯৫ ॥ 


শাস্র-প্রমাণ- 
তথাহি জৈমিনিভারতে আশ্বমেধিকে পব্বণি__ 


“যস্মিন্‌ শান্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তিন দৃশ্যতে । 
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাপ্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥১৯৬ 





শ্রীবিষ্ণ-বিগ্রহের অচ্চন করিবেন এবং নৈবেদ্যাবশেষ 
পরমশ্রদ্ধা ও দীনতার সহিত গ্রহণ করিবেন । 
১৯০ বিশ্বক্সেন বা বিজ্বক্সেন,_শ্রীবিণর- 
নির্মাল্যধারী পর্ষদ চতুর্ভুজ দেববিশেষ । 
হ-ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ ৮৪-৮৭ শ্লোকে “বিজ্বকৃসেনায় 
দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্‌” এবং (ভাঃ ১১২৭ 
২৯ ও ৪৩-__) “দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিস্বকৃসেনং 
গুরান্‌ সুরান্‌ । স্বে স্বে স্থানেত্বভিমুখান্‌ গৃজয়েং 
প্রোক্ষণাদিভিঃ ৷৷” ৯ * দত্বাচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্‌- 
সেনায় কল্পয়েৎ”” এবং এই শেষোক্ত শ্লোকার্দের শ্রীধর 
স্বামিপাদ-কৃত ভাবার্থদীপিকা-টীকায়-_-তিপ্র উভয়ন্র 
ভগবতো ভোজনসমাপ্তিং ধ্যাত্বা আচমনং দত্বা 2 
বিজ্বক্সেনায় কল্পয়িত্বা তদনুজ্তয়া পণ্চাৎ স্বয়ং 


বক্‌ 
ভুজীত” অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিত তদুচ্ছিষ্টপ্রসাদ সি ই 


১৯৩-১৯৪। শচীদেবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে গট 
বলিলেন, _কৃষ্ণপাদপদ্মই সকল সদ্গুণের মূল 
বা আকর ও নিত্য শুদ্ধসত্ব সনাতন বস্তু ! টানে 
গুণী ও লীলাময় কুষ্চবিগ্রহের সহিত সল্প 
অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও 
শ্রবণ-বীর্ত্নই সকল আশ্রিত বশ্যবর্গের সাং 














মধ্যখণ্ড_ প্রথম অধ্যায় 





টি হরে গুটি হয়, ষদি ‘হরি! ভজে. গুচি হারে মুচি হয়, 
$ যদি ‘হরি’ তাজে” 

“চণ্ডাল চণ্ডাল’ নহে,_ যদি ‘ক্ষ্চ’ বলে। 

বিগ্র ‘বিপ্ৰ’ নছে,ঘদি অসৎপথে চলে 1৮১৯৭ 


সধন। কৃষ্ণের নাম, রাপ, গুণ, পরিকর-বৈশিল্ট্য 
ও লীলার শ্রবণ-কীর্তনকারি-ভভ্তগণই নিত্যসভ্য ৷ 

১৯৫। যে সকল নিরস্তকুহক সাত্বতশাস্ত্র কৃষ্ণ 
ভক্তি প্ৰতিপাদন ও কীর্তন করেন, সেইসকল শাস্রই 
সত্য ও পরমধর্্মনিরাপক ৷ যদি কোন শাস্ত্রে কৃষ্ণের 
নাম, রাপ, গুণ, পরিকরবৈশিল্ট্য ও লীলার কথা শত 
বা কীন্তিত না থাকে, অথবা কৃষ্ণভক্তের নিত্যত্ব ও 
সর্ধশ্রেঠ গৌরব-মাহাত্মা বণিত না থাকে, অথবা এক- 
মাত্র কৃষ্ণভক্তিরই সর্বোত্তম অভিধেয়ত্ব লিখিত না 
থাকে, তাহা হইলে উহাকে "শাস্ত্র বলিবার পরিবর্তে 
‘গাষণ্ডীর প্রজল্প' বলিয়া দুঃসঙ্গ-জানে কখনই অনুশীলন 
করিবে না। 

(ত্রীমধ্বভাষ্য-ধৃত ক্কন্দপুরাণ-বাক্য)__- “খাগ্যজুঃ- 
সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরান্রকম্‌ । মুলরামায়ণঞ্চে 
শাপ্রমিত্যভিধীয়তে | হচ্চানুকুলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং 
প্রকীত্তিতম্‌ । অতোহন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শান্ত্রং “কুব” 
তৎ 1 

অর্থাৎ, 'খাক্‌, ষজু$, সাম ও অথবর্ব_-এই চারিবেদ 
নং ঈহাভারত, মুল-রামায়ণ ও পঞ্চরান্্-_-এই 
সকলই শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের 
8 গ্রন্থ, তাহাও শাস্তর-মধ্যে পরিগণিত ! 
তাহার যে ক গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত’ নহে-ই, বরং 

কুবত্ম’ বলা যায়), 

বত মৎস্যপূরাণবাক্য),__“সাত্বিকেষু চ 
বা মধিকং হরেঃ ৷ রাজসেষু চ মাহাত্ম্যম- 
ম পা বিদুঃ। তদ্বদগ্রেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু 
বস্য চ। সঙ্কীর্ণেষ সর কি চি নি রণ 

উর রস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে ৷৷ 
অধিক বিত হু পূরাণাদি শাস্ত্রে হরির মহিমাই 
মাহমাধিক্য এবং টা EE 

ও দুর্গার এ সক পূরাণে ত্ৰহ্মার ন্যায় অগ্নি, 
নত বিবিধ শান্ত সর আর সঙ্কীর্ণ অর্থ।ৎ সত্বরজস্তমো- 
ও গিতুলোকের ই স্বতী প্রভৃতি নানা-দেবতার মহিমা 

ত্ব্য কীত্তিত হইয়াছে ৷ 


অনেক 
অন 
ভিত ভারবাহী আত্ম-পর-বঞ্চনাভিলাধি- 


8০৫ 





মাতা-দেবহ.তির প্রতি ভগবান্‌ কপিলদেবের ভক্তি- 
যোগ-বর্ণনের পুনরভিনয়__ 

কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে ৷ 

যে কহিলা, তাই প্রভূ কহয়ে এখানে ॥ ১৯৮ ৷৷ 





ব্যক্তি ধারণা করিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণের, কৃষ্ণভক্তির 
ও কুষ্ণভক্তের মহিমাগানকারি-শান্ত্রসমূহ ইন্দ্রিয়পরায়ণ 
সকাম জনগণের বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছে বলিয়া সেই 
সকল শাস্ত্রব_-তাহাদেরই ন্যায় বিবাদপরায়ণ ও সাম্প্র- 
দায়িক। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় জননীকে কৃষ্ণ- 
কার্ষ-ভক্তিমহিমা-কীর্তনমুখে এ সকল আধ্াক্ষিক- 
জ্ঞান-সম্বল মূর্থগণকে তাহাদের পূর্বোক্ত ভ্রান্তিময়ী 
ধারণা হইতে পরিত্রাণ করিবার মানসেই এই অত্যার্থ 
ব্যাখ্যা করিলেন ৷ নিরস্তকুহক শাস্ত্রের কৃষ্ণকার্ণভক্ত- 
মহিমা কীর্তন-_সাম্প্রদায়িক বিবদমান অর্থবাদ নহে, 
পরন্ত তাহাই সমগ্র চরমকল্যাণাথি-জীবকুলের একমাত্র 
পরম মঙ্গলপ্রদ সিদ্ধান্ত। আধ্যক্ষিক বিচারপরায়ণ 
সঙ্কীর্ণচেতা নারকিগণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণপরতন্ 
কৃষ্ণকেও অন্যান্য ইতর দেবতার সহিত সমান প্রতি- 
দ্ন্দী বা কোন সক্কীর্ণ সম্প্রদায়বিশেষের আরাধ্য-দেব 
বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলেও তাহাদের 
নিবির্বশেষ-বিচারপর জ্ঞানশাস্ত্র ও অর্থবাদপুর্ণ মধু- 
পুজ্পিত ফলশ্ুতিজ্তাপক বহদেবযজনোদ্দেশক সকাম 
কর্মশাপ্্রের ব্যাখ্যাবাদ ও বাগ্বৈখরীরূপ দুঃসঙ্গদয় 
পরিত্যাগ করিয়া এঁকান্তিক কৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক 
একায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই নিত্য নিঃশ্রেয়সলাভের 
সুযোগ লাভ করিবেন ৷ 

১৯৬1 অন্বয়__ যসিমন্‌ শাস্ত্রে বেদানুগ-পুরা- 
ণেতর-স্মৃতীতি হাসাদৌ ) পুরাণে বা হরিভক্তিঃ 
(সব্বেশ্বরেশ্বরস্য শ্রীহরেঃ ভক্তিঃ এব মখ্য-প্রতিপাদ্য- 
ত্বেন ) ন দৃশ্যতে (বণিততয়া ন আলক্ষ্যতে, অন্যেষাং 
লব্ধ প্রতিঠানাং কা বার্তা, তৎ) যদি স্বয়ং ভ্ৰহ্মা 
(লোকপিতামহঃ চতুৰ্ম্মুখঃ অপি) বদেৎ (তৎ শাস্ত্ৰ 
পঠেৎ, বর্ণয়ে, শ্রাবয়েৎ ইত্যর্থঃ, তথাপি ) তৎ শাস্তরং : 
ন এব ( কদাচিদপি কথমপি ন) শ্রোতব্যং (কৈরপি 
পুংভিঃ শ্রবণা্হঁঃ ভবতি )। 

১৯৬ ।॥ অনুবাদ-_যে শাস্ত্রে বা পুরাণে একমাত্র 
শ্রীহরিভক্তিই মূখ্যতাৎপর্য্যরূপে দৃষ্ট হয় না, সাক্ষাৎ 
চতুৰ্ম্মুখও যদি সেই শাস্ত্র বৰ্ণন করিয়া শুনাইতে আসেন, 











৪০৬ 


তাহা হইলেও কখনই কোনপ্রকারেই তাহা কাহারও 
শ্রবণ করা উচিত নহে। 

১৯৭) প্ররুতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল-কুলোভূত 
হইলেও তাহারই ব্রাহ্মণোত্ত মতা এবং ব্রান্মণকুলোৎপন 
অসদ্র্ত্তিজীবী কুষ্ণভক্তি-হীন পাষণ্ডীর চণ্ডালত্ব সর্ব্ব- 
শাস্্র-সিদ্ধ | জাতি-সামান্য-বৃদ্ধিতে তাহাদের উভয়ের 
দর্শন-__নিষিদ্ধ। রুচি, বৃত্তি স্বভাব বা লক্ষণানূ- 
সারেই তাঁহাদের বর্ণ-নিদ্দেশ বিধেয়__ইহাই সমগ্র 
শ্ুতি-ফ্মৃতি-পুরাণেতিহাস-পঞ্চরান্রাদিশাস্রের অভিপ্রায় 
ও সিদ্ধান্ত ৷ 

“আর্জবং ব্ৰাহ্মণে সাক্ষাৎ শৃদ্রোহনার্জবলক্ষণঃ ৷ 
গৌতমস্তিতি বিজ্ঞায় সত্যকা মমূপানয়ৎ।৮--ছোন্দোগ্যে 
মাধ্বভাষ্য-ধৃত সাম-সংহিতা-বাক্য), অর্থাৎ ‘ব্ৰাহ্মণে 
সাক্ষাৎ সরলতা এবং শুদ্রে কুটিল'তা বর্তমান। হারিদ্রত- 
মত গৌতম এইরাপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে 
উপনয়ন বা সাবিন্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়।ছিলেন ॥ 

“শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদী দ্রবণাৎ সুচ্যতে হি ॥৮ 
( ব্রঃ স্ঃ ১৩18৪ )+ এবং “নাসৌ পৌন্রায়ণঃ 

[দঃ শুচাদ্রবণমেব হি শ্দত্বম্‌ 1” (এ পূর্ণপ্র্ঞ- 
মাধ্বভাষ্য)। “রাজা পৌন্রায়ণঃ শোকাচছ্দ্রেতি মুনিনো- 
দিতঃ । প্রাণ-বিদ্যামবাপ্যাস্মাৎ পরং ধর্ম্মমবাপ্তবান্‌ ॥” 
(_পদ্মপুরাণ) ৷ ই 
অর্থাৎ 'শোকদ্ারা যিনি দ্রবীভূত, তিনিই 'পৃদ্র” । 
পন্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, “রাজা পৌন্রায়ণ ক্ষত্রিয় 
হইলেও শোকের বশবর্তী হওয়ায় রৈকৃমুনি-কর্তক 
‘শূদ্ৰ’ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি এই রৈকুমুনি 
হইতে প্রাণবিদ্যা লাভ করিয়া পরমধর্ম প্রাপ্ত 
হইয়াছেন?’ 

“যত্ৰৈতল্পক্ষ্যৃতে সর্প ব্ৃত্তং স ব্ৰাহ্মণঃ স্মৃতঃ ৷ 
যন্ত্রতনন ভবেৎ সর্প তং শূদ্ৰমিতি নিদ্দিশেৎ ॥৮ (মঃ 
ভাঃ বঃ পঃ ১৮০৷২৬) অর্থাৎ ‘হে সর্প! যাহার 
ব্রাহ্মাণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই ব্ৰাহ্মণ’ বলিয়া 
কথিত ৷ যাহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব না থাকে, তাঁহাকে 
‘শূদ্ন’ বলিয়া নির্দেশ করিবে 1, 
এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শৃদ্রহপ্যস্তি, তহি সোহপি 
ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ * * শৃদ্রলক্ষমকামাদিকং ন ব্রাহ্মণে- 
» নাপি ব্রান্মণলক্ষশ মাদিকং শৃদ্রেহস্তি । শৃদ্রোহপি 
[পেতো ব্ৰাহ্মণ এব, প্রাহ্মণোহপি কামাদ্যুপেতঃ 





স্রীক্রীচেতন্যতাগবত 


শূদ এব!” (মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০৷২৩-২৬ 
নীলকণ্ঠটীকা)। অর্থাৎ, ‘এইরূপ সত্যাদি লক্ষণ ঘি 
শুদ্রেও থাকে, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-মধে 
পরিগণিত হইবেন। কামাদি শৃদ্রের লক্ষণসমূহ ব্ৰাহ্মণে 
থাকিতে পারে না, আবার শমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ধর 
মধ্যে থাকে না । শুদ্রকুলোভূত-ব্ক্তি যদি শমাদিগু 
দ্বারা ভূষিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি 
ব্রাহ্মণ” । আর ব্রান্মণ-কুলোভূত ব্যক্তি যদি কামাদি- 
গুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই “দ্র, 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই)” রি 

“শুদ্রে চৈতডবেল্লক্ষমং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন 
বৈ শুদ্রো ভবেচছুদ্রো ব্ৰাহ্মণো ন চ ব্রাঙ্গণঃ ৷” (মঃ 
ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৯1৮)। 

অর্থাৎ, শুদ্রে যদি বিপ্র-লক্ষণ দেখা যায় এবং 
ব্ৰাহ্মণে যদি শুদ্র-লক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে 
শদ্র শৃদ্র'-বাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ’ হইতে 
পারে না), 

“ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্তমানো বিকর্মসূ। দাত্তিকো 
দুফৃতঃ প্রাজ্তঃ শৃদ্রেণ সদূশো ভবেৎ ॥ যন্ত শুদ্রো দমে 
সত্যে ধর্মে চ সততোথিতঃ ৷ তং ব্রাক্মণমহং মনো 
তেন হি ভবেদ্দিজঃ ৷” (মঃ ভাঃ বঃ পঃ ২১৫ 
১৩-১৫ )। 

অর্থাৎ, “যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্ার্যাপরারণ 
হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্ে লিপ্ত থাকে, সে শ্দতুলা। 
যে শর ইন্ডরিয়-নিগ্রহ, সত্য ও ধৰ্ম্মবিষয়ে সতত উদাস 
বিশিষ্ট, তাহাকেই আমি ব্রাঙ্মণ' বলিয়া বিবেচনা 
করি; কারণ, ব্রাহ্মণ হইবার কারণই একমান্ত হ রঃ 
ভজনরাপ “সদাচার? | ৪ 

“হিংসানৃত-প্রিয়া লৃষ্ধাঃ সর্ববকর্ম তা ॥ 
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাত্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং TE 
সৰ্ব্বভক্ষ্যরতিনিত্যং স্ব্বকর্ম্ম-করোহওুচিঃ! ভা! 
বেদস্তনাচারঃ স বৈ শূদ্ৰ ইতি স্মৃতঃ ৷” ( রে 
শাঃ পঃ ১৮৮১৩ ; ১৮৯৭ ) ! রর 

অর্থাৎ, ‘হিংসা, মিথ্যা-ভাষণ, লোভ 
দ্বারা জীবিকা-নিবর্বাহ, অসৎকার্য্য দারা 
হইয়া দ্বিজগণ শুদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হন। সকল তাবে 
রতিবিশিষ্ট, নিত্য সকল কর্ম্মকারী, অনতটি, ও 1 
পাঠ ও অনাচানী ব্যক্তিই “শূদ' বলিয়া কথিত 


য্নোকের 


জীবিন$। 














মধ্যখণ্ড- প্রথম অধ্যায় 


“শন ঘোনির্নাপি সংস্কারো ন খ্রুতং নচ সন্ততিঃ। 


কারণানি দ্বিজত্বস্য রুমের তু কারণম্‌ ৷৷ স্ব্বোহয়ং 
ব্রাম্মণো লোকে রূত্তেন তু বিধীয়তে ৷ বৃত্তে স্থিতত্ত 
গাদ্রোহগি ব্রান্মাণত্বং নিথচ্ছতি 11৮ (মঃ ভাঃ অনুঃ 
শাঃ পঃ ১৪৩1৫০-৫১ ) 

অর্থাৎ, ‘জন্ম বা জাতি, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা 
সন্ততি,_কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই এক- 
মাত্র কারণ । বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঙ্জক স্বভাবে প্রতি- 
চ্ঠিত হইলে শুদ্রও ব্রান্মণত্ব প্রাপ্ত হয় ৷’ 

“ন শুদ্রা ভগবস্তক্তান্তে তু ভাগবতা মতাঃ । সর্র্ব- 
বর্ণেষু তে শুদ্রা যে ন ভক্তা জনাদ্দনে ॥” (_হঃ ভঃ 
বিঃ ১০ম বিঃ-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য )। 

অর্থাৎ, 'ভগবদ্তক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও শুদ্র' 
বলিয়া কথিত নহেন ৷ তাহাদিগকে ‘ভাগবত’ বলিয়াই 
কীৰ্ত্তন করা যায় । জনার্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে 
যে-কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা “শূদ্র' বালি- 
য়াই গণনীয় |? 

'্রন্মতত্বং ন জানাতি ব্ৰহ্ম গুঁত্রেণ গব্বিতঃ। তেনৈব 
স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহাতঃ ॥” 0 অভ্রিসংহিতা 
৩৭২ শ্লোক) ৷ 

অর্থাৎ, ‘যে ব্রাহ্মণকুলোডূত ব্যক্তি বেদ বা ভগ- 
ব্তত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবী- 
তের বলে অতিশয় গর্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই 
ব্রাহ্মণ ‘পণ্ড’ বলিয়া খ্যাত হয় ।, 
রি গাগি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রতি স 

‘! তশ্বহদাই ৩1৯১০) ৷ 
5 নি টা যিনি সেই অচ্যুত-তত্তবকে অব- 
বা ক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই 


তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাহ্মণঃ 1” 
বহদাঃ 818২১ ) 


অর্থাৎ সু 
শাস্তি CC ্রন্মক্ত পুরুষ তাহাকে (পরব্রহ্মকে) 
করিবেন ॥? ত হইয়া প্রেমভক্তি-লাভার্থ যত্ন 


“বিষে 
না রিয়ং যতো হ্যাসীত্তসমাদ্বৈফ্চব উচ্যতে 


ব্বষা 2 
উর চৈব বণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥” 
নাতরথণ্ডে ৩৯ অঃ) 


অর্থ 
‘২ যিনি ‘বিষ্ণুসম্বন্ধী তিনিই ‘বৈষ্ণব’-নামে 


8০৭ 


AAAI AINA DA NAD DADA DANN DY 


অভিহিত হন এবং সকল বর্ণের মধ্যেই বৈষ্ণব স্ব্ব- 
শ্রেষ্ঠ’ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ 

“সকৃৎ প্রণামী কৃষ্ণস্য মাতুঃ স্তন্যং পিবেন্ন হি। 
হরিপাদে মনো যেষাং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ 
পৃকৃসঃ শ্বপচো বাপি যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ। তেহপি 
বন্দ্যা মহাভাগা হরিপাদৈকসেবকাঃ ॥৮ (0 পদ্মপুরাণে 
স্বর্গথণ্ডে আদি ২৪ অঃ) 

অর্থাৎ ‘যিনি শ্রীকুষ্ণকে একবার মান্রও (সর্ব 
অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া) প্রণাম করিয়াছেন, তাহাকে 
আর মাতৃত্তন্য পান করিতে হয় না। পুকৃস, কুক্কুর- 
ভোজী চণ্ডাল, এমন কি ম্লেচ্ছ-জ৷তিসমূহও যদি 
একান্তভাবে হরিপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া সেবারত 
হন, তাহা হইলে তীহারাও মহাভাগ ও পৃজাহ।” 

“ন মেহভভ্তশ্চতুবের্বদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ৷ 


তগ্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পৃজ্যো যথা হ্যহম্‌ ॥” 
€(_স্কন্দপূরাণ ) 


অর্থাৎ ‘চতুৰ্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই 
ভক্ত হয়, এরূপ নয়। অভক্ত চতুবের্বদীও আমার প্রিয় 
নহে। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই 
যথার্থ দান-পান্র এবং গ্রহণ-পান্র । ভক্ত সব্বথা 
আমারই ন্যায় পূজ্য 

(ভাঃ ৩৩৩।৭ শ্লোকে-****ত ) “অহো বত শ্বপচো- 
হতো গরীয়ান্‌ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌ ৷ তেপু- 
স্তপস্তে জুহবুঃ সস্মরার্য্যা ব্রন্মান্চুর্নাম গৃণত্তি যেতে!’ 

অর্থাৎ “অহো ! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার 
কথা আর কি বলিব? যাহার জিহ্বার একপ্রান্তে 
ভবদীয় নাম একটিবারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি 
শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই 
পূজ্যতম ; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত’ পূর্বর্ব- 
সিদ্ধই রহিয়াছে; কারণ, তাহারা পূর্বব-পূর্ব্ব জন্মেই 
ব্যবহারিক-্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, 
যথা-_সব্বপ্রকার তপস্যা, সব্ববিধ যজ্ঞ, স্ব্বতীথে 
স্নান, সৰ্ব্ব বেদাধ্যয়ন ও সদাচার-পালন সমাপন-পুর্বক 
বর্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন ।' 

(ভক্তিসন্দর্ভ ১১৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বাক্য__) 
“ব্রাক্গণানাং সহস্রেভ্যঃ সব্রযাজী বিশিষ্যতে । সন্ত্র- 
যাজিসহস্রেভ্যঃ জব্ববেদান্তপারগঃ ৷ সরব্র্ববেদান্তবিৎ- 


কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে । বৈষ্ণবানাং সহত্রেভ্য 
একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে 7৮ 





৪০৮ 


“শুন শুন, মাতা ! ক্লঞ্ণভক্তির প্রভাব ৷ 

সব্বভাবে কর মাতা ! কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ১৯৯ ॥ 
কৃষ্ণভক্তের মাহাকআ্-বর্ণন-__ 

কুষ্ণসেবকের মাতা ! কভু নাহি নাশ ৷ 

কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ৷৷ ২০০ ॥ 

গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে ৷ 

ক্ৰষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে 1২০১ 





অর্থাৎ সহস্র ব্ৰাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্তিক 
শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজিক অপেক্ষা একজন সব্র্ববেদাত্ত- 
শান্্রজ শ্রেষ্ঠ, সব্ববেদান্ত-শাস্ত্রক্ত কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা 
একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা 
একজন একাত্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ ৷ 

১৯৮। কপিল-দেহহ_তি-সংবাদ,_ভাঃ ওয় 
স্কঃ ২৫শ অঃ ৭-88 সংখ্যা এবং ২৬শ অঃ--৩২শ 
অঃ দ্রষ্টব্য ৷ 

১৯৯-২০১ ৷ কুষ্ণভক্তির ও কৃষ্ণভক্তের প্রভাব, 
_ভাঃ ৩২৬৩৩-৪৪ সংখ্যায় মাতা দেবহ.তির 
প্রতি ভগবান্‌ কপিলদেবের উক্তি দ্রষ্টব্য ৷ 

২০০! যিনি কৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি মায়া- 
বদ্ধ-জীবের ন্যায় কালক্ষেভ্যধর্ম্ম জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের 
অধীন নহেন। বস্তুতঃ ভগবদ্তক্ত কাল-প্রভাবে কখনই 
বিনষ্ট হন নাঃ ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া তিনি 
সবর্বকালই হরিসেবা করেন। দেবগণেরও প্রভু কালের 
জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গত্বক প্রবলচন্র তাঁহার ভক্তি-প্রভাব 
দেখিয়া ভীত হন। ভীষণ কালচন্্র কৃষ্ণবিমুখ বা 
বিস্মৃত মায়াবদ্ধ জীবকে নানাযোনি ভ্রমণ অর্থাৎ 
জন্মগ্রহণ করাইয়া পরিশেষে সংহার করেন; কিন্তু 
ভগবভভ্ত নিত্য চিন্ময় আত্মবিৎ বলিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর 
কালচন্র তাহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না; পক্ষান্তরে, 
দাসের ন্যায়ই উহা তাহার অনুগমন করে । 

২০১। (ভাঃ ৩২৫৪৩ শ্লোকে মাতা-দেব- 
হ.তির প্রতি ভগবান্‌ কপিলদেবের উক্তি--) “জ্ঞান- 
বৈরাগ্যযুজেন ভক্তিযোগেন যোগিন$ ৷ ক্ষেমায় পাদ- 
মূলং মে প্রবিশস্ত্যকুতোভয়ম্‌ 7” 


ইহজগতে কৃষ্ণবিমুখ ও বিস্মৃত জীবসকল জন্ম- 


. স্থিতি-মরণ-মালা-বেজ্টিত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে বাস- 
_ কালে নানাবিধ মন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবস্তক্তগণ 
মাতৃজ5রে বাস-হেতু কোন ঘৃণা বা ক্লেশাদি বোধ 





স্ীতীচেতন্যভাগবত 





কুষ্ণবিস্মৃত বহি্্মুখজীবের গর্ভবাসাদি ক্লৈশ-বণন_ 
জগতের পিতা-_ক্কফ, যে না ভজে বাপ। 
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ ॥ ২০২॥ 
চিত্ত দিয়া শুন” মাতা ! জীবের যে গতি। 
কর্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুৰ্গতি ॥ ২০৩॥ 
মরিয়া-মরিয়া পূনঃ পায় গর্ভবাস ৷ 
সব্ব-অঙে হয় পৃবর্ব পাপের প্রকাশ ॥ ২০৪ ॥ 


করেন না, পরন্ত ভগবদিচ্ছান্রমে প্রপঞ্চে আগমন 
করিবার পূর্ব্বেও তিনি গর্ভবাস-ক্লেশাদিতে উদাসীন 
থাকিয়া তৎকালেও ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। 
ফলতঃ ভগবড্তক্ত কোন অবস্থাতেই জন্ম-মরণের 
কোনপ্রকার দুঃখাদি অনুভব করেন না, সৰ্ব্বদাই 
কৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন৷ মাতা-কয়াধুর গর্ভে 
অবস্থানকালে মহা-ভাগবত শ্রীপ্রহলাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণ- 
সমরণই এই বিষয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ৷ 

২০২। কৃষ্ণ হইতেই চেতন জীব-জগৎ ও 
অচেতন জড়-জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সমগ্র 
বিশ্বের একমাত্র জনক ৷ কৃতজ্ত-পূত্রের যেরূপ জনকের 
আনুগত্য ও পূজনই একমাত্র ধর্ম্ম বা কর্তব্য কর্ম, 
তদুপ প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ মানবের কৃষ্ণ-গাদ- 
পদ্মকেই সব্্ববিশ্বসর্গের মূল-জনক অর্থাৎ আকর- 
চেতন জানিয়া তীহাকেই নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত 
ভজন কর্তব্য। যে সকল জীব আমপ্বরূপক্তানে বঞ্চিত 
হইয়া সবর্বলোক-পি'তামহ পদ্মযোনিরও জনক মুল 
নারায়ণ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিরহিত হয়, সেই Te 
অকুতক্ত পূত্-স্থানীয় জীব নানা-প্রকার সংসার-র্লেশ 
লাভ করে । তাদৃশ অকৃতজ্ঞ, ধৰ্ম্মোল্লঙ্ঘনকারী অপ 
রাধী পূত্ররূপি-জীবগণের দণ্ড-স্বরূপ সংসারে we 
ত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-_এই ত্ৰিবিধ 
তাপের ব্যবস্থা আছে। 

(ভাঃ ১১৷৫৷৩ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমি 
নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীচমসমুনির উজ্তি-_ 

ন ভ 

এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্প্রভবমীশ্বরমূ ! 
বজানন্তি স্থানাদৃত্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ৷’ সকল 

অর্থাৎ, ‘এই ঢারি বর্ণাত্রমীর মধ্যে A ] 
ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন টন | 
পরস্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানন্রগ্ট 
অধঃপতিত হয় ॥ 


র প্রতি 
রি 
দন্ত 











মধ্যখণ্ড- প্রথম অধ্যায় 


নী যত খায় । মৃতজন্মার অতিপাপ-_ 


কটু, অম্ল, লবণ-__জন 

অঙ্গে গিয়া লাগে তার, হম 
মাংসময় অজ ক্লুমিকুলে বেড়ি” খায় ৷ 
ঘচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্রালাম্স ॥ ২০৬ ॥ 
নড়িতে না পারে তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে । 

প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে ॥ ২০৭ ॥ 


হামোহ পায় ॥ ২০৫ ॥ 


তবে 
২০৩। কৃষ্ণভজনহীন জীবের দুৰ্গ তি,_(চৈঃ 
চঃ মধ্য, ২০ পঃ ১১৭-১১৮) "কৃষ্ণ ভুলি’ সেই 
জীব--অনাদি বহি্মুখ । অতএব মায়া তারে দেয় 
ংসার-দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডূবায়। 
দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে ছুবায় 0৮ 

(ভাঃ ওয় স্কঃ ৩০শ অঃ, বিশেষতঃ এস্থলে ৩১শ 
অঃ ১-৩১ সংখ্যায় মাতা দেবহ,তির প্রতি ভগবান্‌ 
কপ্সিলদেবের উক্তি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ৷ 

২০৪-২৩৬ । ভাঃ ওয় স্ক ৩০শ অঃ-_-৩১ অঃ ৩১ 
সংখ্যা পর্য্যন্ত শ্লোকে মাতা দেবহ.তির প্রতি ভগবান্‌ 
কপিলদেবের উক্তি 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,__মাতঃ, এই যে কালের 
কথা কহিলাম, মনৃষ্য ইহার প্রভাবেই চালিত হয়; 
কিন্তু মেঘ-সকল বায়ুকর্তৃক বিচলিত হইয়াও যেমন 
বত হইতে পারে না, মনুষ্যগণও 

E বলবান্‌ কালের অসীম বিক্রম জানিতে 
পারেনা। 
ত্র ই নিমিত্ত অতিশয় রেশ স্বীকার 

যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, 


শক্তিয়ান্‌ 
থাকে। কান সে-সমূদয় অর্থই বিনষ্ট করিয়া 


মোহবশতঃ কলল্রাদি-সমন্বিত 

সনে গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে নিত্য বলিয়া 

হারা টিন? সুতরাং এ সকল বস্তু নষ্ট হইলে, 
1 শোকে নিমগ্ন হয় । 


-সক রম 
করে, £ ল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ 


সই 
থাকে সেই যোনিতেই সন্তেষ লাভ করিয়া 


টি কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না। 
যাও নরক মোহিত পুরুষ নরকযোনি লাভ 
শারকি-শরীর যোগ্য আহারাদিতে সন্তষ্ট থাকিয়া 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। 


ব্যক্তি 
রে স্ত্রী, পুত্র গৃহ, পণ্ড, ধন, বন্ধু 


দে 


৪০৯ 


কোন অতি-পাতকীর জন্ম নাহি হয় । 

গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি-প্রলয় ৷৷ ২০৮ ৷৷ 
মাতৃগর্ভস্থিত জীবের জ্ঞানোদয়__ 

শুন শুন মাতা, জীবতত্তবের সংস্থান ৷ 

সাত-মাসে জীবের গভেতে হয় জ্ঞান ৷৷ ২০৯ 





প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে 
কৃতাৰ্থ বোধ করে ) 

কুটুম্বদিগের পোষণ চিন্তার দুরাশায় সেই মূঢ়- 
ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে 
থাকে; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় । 

এ গৃহব্ৰত ব্যক্তি কাপট্যধর্সমবহুল সুখদুঃখপ্রধান- 
গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষি-শিশুগণের আধ-আধ- 
আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জন-বিরচিত সম্তো- 
গাদিরূপা মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রি়গণের সহিত 
অভিভূত হইয়া থাকে ; নিরন্তর কেবল দুঃখ-প্রতী- 
কারের যত্রপূর্বক উহাকেই ‘সূখ’ বলিয়া মনে করিয়া 
থাকে ৷ 

সেই মৃতুব্যক্তি _যাহাদিগের পোষণে অধোগতি 
হয়, গুরুতর হিংসারৃত্তিদ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থো- 
পার্জনপূব্্বক সেই পরিবারবর্গকেই পোষণ করিয়া 
থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহা কিছু 
থাকে, তাহাই আহার করিয়া জীবন ধারণ করে । 

যখন সে জীবিকা-রহিত হয়, তখন সে অন্য 
জীবিকা-অবলম্বনের জন্য বারস্বার চেষ্টা করিয়া 
ব্যর্থমনোরথ হইলে, লোভে অভিভূত হইয়া পরের 
ধনে স্পৃহা করে । 

মৃঢ়বুদ্ধি, হতভাগ্য-পুরুষ বারস্বার হত্র করিয়াও 
যখন কুটুম্বভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত 
হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে ॥ 

এইরূপে যখন তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণে 
সে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দয় কৃষকগণ যেরূপ 
বলীবদ্দকে অযত্র করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলন্রাদিও 
এঁ গৃহব্রতব্যক্তিকে আর পূর্বের ন্যায় আদর করে না। 
কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত 
হয় নাঃ জরা-গ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই 
গৃহব্রত-ব্যক্তি গৃহেই বাস করে এবং পূর্ব্বে যে পৃত্র- 
কলন্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারাই 


নিত 





৪১০ 


শ্ৰীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


গর্ভস্থিত জীবের অনুশোচন ও 


কৃষ্ণস্ততি_ 
তখনে সে স্মরিয়া করে অনুতাপ । 
স্তুতি করে ক্বষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন শ্রাস ৷৷ ২১০ ॥ 
‘বক্ষ, কৃষ্ণ ! জগৎ-জীবের প্রাণনাথ ৷ 
তোমা’ বই দুঃখ-_-জীব নিবেদিবে কাত ॥২১১৷৷ 





অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যে-কিছু খাদ্য- 
দ্রব্যাদি প্রদান করে, সে গৃহ-পালিত কুক্ধুরের ন্যায় 
তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে; তখন সে রোগগ্রত্ত হইয়া 
পড়ে, সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর তাদূশ বল থাকে 
না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে ; সে পরিশ্রমে 
অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে । 

দেহস্থ বায়ুর উদ্ধুগতিনিবন্ধন বায়ুর গমনাগমন- 
মার্গরাপ নাড়ীসমূহ কফ-দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়; 
সুতরাং বায়ুর প্রকোপে চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে; 
তাহাতে কা'সি কিংবা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার 
অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কণ্ঠদেশে ‘ঘূর্‌ ঘুর’ শব্দ 
হইতে থাকে ৷ 

ভ্রমে এ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে, 
তখন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ তাহার চতুদ্দিকে ঘিরিয়া 
শোক করিতে আরম্ত করে এবং বারম্ব'র তাহাকে 
নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, কিন্তু সে কালপাশের 
বশবর্তী হইয়া এ বন্ধুগণের কোন কথারই উত্তর দিতে 
পারে না। 

কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত অজিতেন্দ্রিয় এ গৃহব্রত 
ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রো রুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের 
সাতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অধীর হয় ; অবশেষে 
সে নম্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। 

তাহার মৃত্যুসময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদৃতদয় 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন 
করিয়াই ত্রাস পায় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমৃন্র পরি- 
ত্যাগ করিতে থাকে |. 

অনভ্তর যমদৃতদ্য় এ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থলদেহ 
হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপুবর্বক তাহার 
 গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষগণ 


দণ্ডনীয়-ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যম-. 


যে করয়ে বন্দী, প্রভু ! ছাড়ায় সে-ই সে। 
সহজ-ম্বতেরে, প্রভু ! মায়া কর’ কি 
মিথ্যা ধন-পুন্র-রসে গোঙাইলু জমম | 
না ভজিলু তোর দুই অমূল্য চরণ ॥ ২১৩ ॥ 
ঘে-পুন্র পোষণ কৈলূ অশেষ বিধর্মে। 

কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্মে ॥ ২১৪॥ 


চা ২১২॥ 


রর তিরস্কার-বাক্যে এ পুরুষের হৃদয় 
বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সব্বশরীরে কল্প উপস্থিত 
হয়। পথিমধ্যে কুক্ধুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে 
আসে ; তাহাতে এ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত 
হইয়। স্বক্কৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে 
থাকে । যমদৃতগণ তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, 
তাহা প্রতপ্ত-বালুকা-পরিপূর্ণ ; তথায় কোন বিশ্রাম- 
স্থল বা পানীয়-জল নাই ; এঁ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রগীড়িত 
এবং সৃষ্যকিরণ ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে 
নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতগণ তাহার পৃষ্ঠদশ 
কশাঘাত করিতে থাকে ; সুতরাং সে অতিকচ্টে 
চলিতে বাধ্য হয় ৷ 


শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে 
পদস্খলিত ও বারম্বার মুচ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার 
চেতনতা লাভ করিয়া পাপবহুল অন্ধকারময়-পথদারা 
যম-সদনে নীত হয় ৷ 


যে-পথে যম-গৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ 
অত্যন্ত দীর্ঘ ৷ যমদূতগণ কোন কোন দণ্তয-বাক্তিকে দুই 
মুহ ্ত্তের মধ্যে এ দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া থাকে! 
সুতরাং সেই পাপী ব্যক্তি যখন যম-সদনে উপস্থিত 
হয়, তখন সে দেখিতে পায়,_কোথাও জলন্ত অগা 
দ্বারা গান্র-বেস্টন করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ পু 
কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা ঠা 
মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভে 
করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ ক 
প্রভৃতি জীবগণ নাড়ীসকল টানিয়া বাহির * করিতেছে 


জন্তগণে 

কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি হর 

দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে, 2 
ংসভাবে 


অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া নৃশ২ ত নিষ্চেগ 
করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বত-চুড়া রে 
করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ভের 


এখন এ-দুঃখে মোর কে করিবে পার £ 
তুমি সে এখন নছ্ধু করিবা উদ্ধার ॥ ২১৫ ॥ 
এতেকে জানিন্_সত্য তোমার চরণ । 

রক্ষ, প্রভু রুষ্চ ! ভোর লইনূ শরণ ॥ ২১৬ ॥ 
তুমি-হেন কলতরু-ঠাকুর ছাড়িয়া 1 

ভুলিলাঙ অসগুপথে প্ৰমত্ত হইয়া ৷৷ ২১৭ ॥ 


করিয়া রাখিয়াছে_এই সকল যাতনা সে ভোগ করিয়া 





থাকে! 
অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরক-যন্ত্রণা 


গরস্পরের পাপসংসর্গ জন্য নির্মিত হইয়াছে, এ মৃত 
/ গৃহ্ত ব্যক্তি, পুরুষই হউক আর নারীই হউক, 
সেইসকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয় । 

হে মাতঃ, এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই সর্গ_ 
তত্ববিদ্গণ ইহাই কহিয়া থাকেন! নরকে যে সকল 
যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে 
গাওয়া যায় 

কুটুম্ব-পোষণেই বিব্রত থাকুক বা স্বীয় উদর- 
ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, মৃত্যুর পর এই স্থানেই কুটুম্ব ও 
নিজদেহ, উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া এ সকল কর্মের 
পৃর্বোন্ত'রূপ ফল ভোগ করিতে হয় । 

প্রাণিহিংসাদ্বারা পরিপুষ্ট স্থ লদেহ এবং সঞ্চিত 
ধন,_এই উভয়কেই এই জগতে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপ- 
কপ পাথেয় লইয়া এ গৃহব্রত ব্যক্তি অন্ধকারপূর্ণ ঘোর 
নরক প্রাপ্ত হইয়া খাকে। 
দহ পুরুষের কুটুম্ব-পোষণের পাপ-ফল 
ই ্ ্বর-কর্তৃক প্রদত্ত হয়ঃ সে আতুরের মত 

ইয়া নরকে তাহার ফল ভোগ করে । 
খে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্মের দ্বারা কুটুম্ব-ভরণে 


উৎসুক 
টা সে ব্যক্তি নরকের চরম-পথ অন্ধতামিজ্রে 
মন করে। 





সেই 

ত শরক-ভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে 

যাতনা আছে, ক্ৰমশঃ সেই সকল যাতনা 
গয়া যখন ভোগের দ্বারা সেই ব্যক্তি ক্ষীণপাপ 


» তখন 
করে। ন আবার শুচি হইয়া এই নরলোকে আগমন 





শ্রীভ 

কর্তৃক রে কহিলেন,_হে মাতঃ, জীব দৈব- 

দেহপ্রাপ্ত টু হইয়া পূব্বকৃত-কর্ম্মের ফলানুসারে 
বার জন্য পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় 





মধ্যখও্ড_ প্রথম অধ্যায় 


উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়৷ 


৪১১ 


৩ 
করিলা ত’ এবে ক্বপা কর, মহাশয় ! ২১৮ ৷ 
এই কৃপা কর,_যেন তোমা? না পাসরি। 
যেখানে-সেখানে কেনে না জন্মি, না মরি ॥২১৯৷৷ 
যেখানে তোমার নাহি ঘশের প্রচার ৷ 
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার ৷৷ ২২০ ॥ 





করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় । 

এ রেতঃকণা গর্ভমধ্যে পতিত হইলে এক রান্রিতে 
শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চরান্রিতে বুদ্'দাকারে 
পরিণত হয়, দশ দিবসের মধ্যে বদরীফলের ন্যায় 
কঠিন মাংসপিগাকার ধারণ করিয়া থাকে । 

এইরূপে একমাসের মধ্যে তাহার মস্তক, দুই 
মাসে তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গ-বিভাগ এবং তিনমাসে 
নখ, লোম, অস্থি, চর্ম ও ছিদ্রসকল প্রকটিত হয় । 

চারিমাসে সপ্তধাতু রেস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মেধ, 
মজ্জা ও শুক্র) এবং পঞ্চম মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় 
হয়। ছয়মাসে এ জীব জরামুদ্বারা আর্ত হইয়া 
দক্ষিণ-কুক্ষিতে ভ্রমণ করে| 

সেই জীব মাতৃ-ভূক্ত অন্পপানাদির দ্বারা পরিবদ্ধিত 
হইতে থাকে । সুতরাং তাহার অনভিপ্রেত হইলেও 
তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান মল-মুন্র-গর্তে শয়ন 
করিয়া থাকিতে হয় । 

সেই গর্ভ-মধ্যে তন্রস্থ ক্ষুধার্ত কৃমিসকল তাহার 
সুকুমার দেহ পাইয়া, সৰ্ব্বাঙ্গ নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত 
করিতে থাকে, তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া 
মুহর্মূহঃ মুচ্ছিত হয় ৷ 

গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষু, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ 
অম্লাদি যে-সকল রস ভক্ষণ করেন, সেইসকলের 
সহিত গর্ভস্থ-জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়ায় তাহার 
সৰ্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে ! সে ভিভরে জরাযুদ্ধারা বেষ্টিত 
এবং বাহিরে নাড়ীদ্বারা বিশেষ-রূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ 
ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিদেশে মস্তক স্থাপন- 
পূৰ্ব্বক অবস্থান করে৷ সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় 
স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ভ- 
মধ্যেই বাস করে ॥ 

এ গর্ভমধ্যে তাহার দৈবন্রমে পূর্ব-পূর্্ব-জন্মের 
কৃতকর্ম্মের স্মৃতি উদিত হয় । তখন সে শত-শত- 
জন্মের পাপকর্ম-সমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘশিশ্বাস পরি- 





৪১২ 


যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই। িভবাস-দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল। 


ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ৷৷ ২২১ ৷ 
ভক্ত-ভক্তি-ভগবত্প্রসঙ্গহীন ভ্রিপিম্টও বঙ্জনীয়-__ 
তথাহি (ভাঃ ৫1১৯।২৪)-__ 
“ন যন্ত্র বৈকুণ্ঠ কথাসুধাপগা 
ন সাধবো ভাগবতাত্তদাশ্রয়াঃ ৷ 
ন যন্ত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ 
সুরেশলোকোহাঁপ ন বৈ সসেবাতাম্‌ 0৮২২২ 





ত্যাগ করে, সূতরাং এরূপ অবস্থায় সে কিরাপে সুখ 
লাভ করিতে পারে ? 

এইরূপে জীব যখন সপ্তম-মাসে পদার্পণ করে, 
তখন তাহার জানোদয় হয় । কিন্ত প্রসবকারণ বায়ু - 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমানোদর-জন্মা বিষাজাত 
কৃমির ন্যায় এক-স্থানে স্থির হইয়া অবস্থান করে না। 

তখন দেহাত্মদশী জীব পুনরায় গর্ভবাস-যন্ত্রণার 
ভয়ে ভীত হইয়া সপ্তধাতুর দ্বারা বদ্ধাবস্থায়ই কৃতা্জলি- 
পূৰ্ব্বক ব্যাকুলচিত্তে, যে পরমেশ্বর তাহাকে মাতৃগর্ভে 
প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করে। 

জীব বলিতে থাকে,_-'এই পরিদৃশ্যমান জগৎ 
পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যিনি নানাবিধ মৃত 
প্রকট করেন এবং যে ভগবান্‌ আমার ন্যায় অসদ্‌- 
ব্যক্তির অনূরূপা এই গতি বিধান করিয়াছেন, আমি 
তাহার ভুতলসঞ্চারি অভয় পাদারবিন্দে শরণ গ্রহণ 
করিলাম ৷ 

যে ‘আমি’ জননী-জঠরে দেহাকার-পরিণতা 
মায়াকে আশ্রয়-পৃরর্বক কর্মদ্বারা আর্ত-স্বরূপ বদ্ধ 
হইয়া অবস্থান করিতেছি, এবং ভগবান্_যিনি আন্ত- 
ধ্যামিরপে আমার সহিত এইস্থানে বাস করিতেছেন, 
সেই ‘আমাতে’ ও 'ভগবানে” বিশেষ ভেদ আছে । 
ভগবান্-স্থ,ল ও লিঙ্গ উপাধি-রহিত অর্থাৎ তাঁহার 
দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই ; তিনি অখগুজ্ঞানস্বরূপ ৷ 
আমার সন্তপ্ত-হাদয়ে তাহার এ রূপ প্রতিভাত হই- 
তেছে। তিনিই আমার শরণ্য, তাহাকে আমি নমস্কার 
করি 

আমি পঞ্চভূতরচিত এই দেহমধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া 
| বাস করিতেছি বলিয়া আমার যাহা আপাত-বোধ 
হইতেছে, বস্তুতঃ আমি তাহা নহি; কারণ, আমার 
নিত্যস্বরাপ পাঞ্চভৌতিক দেহের ত অসম্পৃক্ত ; 





কেবল অঞ্জাল রচনা ব্যতীত কোন্‌ ব্য 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সব্বকাল ॥ 
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা । 

হেন কুপা কর, প্রভু ! না ফেলিবা তথা 1২২৪ 
এইমত দুঃখ প্রভু, কে।টি-কোটি জন্ম। 
পাইনু বিস্তর, প্রভু ! সব-_মোর কর্ম 
গো দুঃখ-বিপদ্‌ প্রভু, রহ বারে বার । 
যদি তোর স্মৃতি থাকে সব্ব-বেদ-সার ॥ 


২২৩॥ 


1 ২২৫॥ 


২২৬॥ 


22 2৯৬৪ 
সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ, বিষয় ও চিদাভাসাত্মক হওয়া 


আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের মহিমা এই 
শরীর-যোগেও কুণ্ঠিত হয় না অর্থাৎ তিনি ব)চ্টি- 
জীব-হাদয়ে অন্ত্য্যামিরূপে অবস্থান করায় তাহার 
অপ্রাককৃত-স্বরূপ কোন বিকার বা মায়া-সংজ্পর্শ লাভ 
করেন না, কিম্বা মায়িক-জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার 
দেহ-দেহীতে কখনও ভেদ হয় না; কারণ, তিনি 
বৈকুণ্ঠ বস্তু । তিনি প্রকৃতি ও পূরুষের নিয়ন্তা এবং 
সবর্বক্ত। আমি সেই আদিপূরুষকে বন্দনা করি। 
যাহার মায়া-দ্বারা জীব জ্ঞান ও পূর্ববস্মৃতি 
হারাইয়া বিস্তৃত ওণকর্ম্ম-নিমিত্ত এই সংসার-পথে 
্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সেই পরমেশ্বরের কৃপা 
ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারেই জীব পূনব্বার স্ব-স্বরূপ 
প্রাপ্ত হইতে পারে না। 
পরমেশ্বর ব্যতীত আমাকে ভ্রৈকালিক জ্ঞান দান 
করিতে আর কে-ই বা সমর্থ হইবেন £ পরমেশ্বরের 
অংশ অন্তর্য্যামি-পরমাত্মরূপে চরাচর নিখিল পদাথে 
প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্ম্মফলে বদ্ধজীব- 
পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ব্রিতাপ-ভ্বালা দূর করিবার 
জন্য তাহাকে ভজন করি নদ 
হে ভগবন্্‌, আমি রক্ত, মল ও মুন্রপূর্ণ কুপ ৰ 
মাতৃগর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার জঠরানল দ্বারা নর 
হইতেছি । এই স্থান হইতে নির্গত হইবার জন্য রর 
আমার পরিমিত মাস গণনা করিতেছি; পি 
_ভগবান্‌ কবে আমায় এইস্থান হইতে নিষ্চ 
দিবেন। মাপ 
হে ঈশ, ভবাদূশ অসীম-ক্ুপাময় যে পুরুষ টে ন, 
মান্র-বয়স্ক জীবকে এইরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়া 


ন 
চাট হউন 

সেই দীননাথ আপনি আপন-কার্য/দারা অন্ত নর 

ক্তি ভগবাং 








হেন কর’ রূষ্ণ, এ 
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া ॥ ২২৭ ॥ 


রারেক করহ যদি এ দুঃখের পার । 
তোমা’ বই তবে প্রভু” না চাহিম্‌ আর 1৮২২৮] 
এইমত গর্ভবানে পোড়ে অমুক্ষণ ৷ 

তাছো ভালবাসে কুষ্ণসস্থতির কারণ ৷ ২২৯ ॥ 


হইবেন ? 
হে ভগবন্‌, সপ্তধাতুরাপ বন্ধনে আবদ্ধ পশ্বাদি 
অগরাপর জন্তসকল কেবল স্ব-স্ব-দেহে তদুৎপন্ন-সূখ- 
দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ৷ কিন্তু আমি যাহার প্রদত্ত 
বিবেক-ভ্ঞান-বলে শমদমাদিযৃত্ত হইয়াছি, সেই 
ভোজ্-স্বরূপ অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান অনাদি পূর্ণ- 
গুরুষকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করিতেছি । 
| হে প্ৰভো, আমি বহুবিধ দুঃখের নিলয় এই গর্ভ- 
| মধ্যে বাস করিয়াও এই স্থান হইতে বহির্গত হইতে 
ৃ ইচ্ছকরি নাঃ কেন না, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও ঘোর 
অন্ধকারময় সংসার-কুপ বিদ্যমান । যে ব্যক্তি এ 
| স্থানে গমন করে, আপনার মায়া তাহাকে আচ্ছাদন 
করিয়া থাকে ৷ মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীব দেহা- 
দিতে ‘অহং’ বুদ্ধি করিয়া পূত্রকলন্রাদির সম্বন্ধ-নিমিত্ত 
এং সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে। 
অতএব আমি এই স্থানেই অবস্থানপূর্ব্বক বিষ্ণু- 
গাদযুগল হৃদয়ে ধারণ-পূর্ব্বক সারথীরাপিণী বৃদ্ধির 
i হইতে আত্মাকে অতিশীগ্রই উদ্ধার 
বা টি যেন পুনব্বার আমি নানা-গভ- 
ঃখে পতিত না হই ৷ 
তরে কহিলেন, __মোতঃ), এইরূপ 
কারিতে থাকে গত স্থ জীব যখন ভগবানের স্তব 
» অমনি প্রসবের কারণীভূত বায়ু 


তাহাকে 
অবাঙ 
প্ররণ করে। মুখ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য 











সে ! 
নর রর জীব প্রসব-বায়ুদ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং 
নি অধোমস্তক হইয়া অবশভাবে অতি- 
টি ত হইতে থাকে, সেই সময় তাহার শ্বাস- 


ও স্মৃতি 
স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে । 
বক্তাক্ত-কলেবরে ভূমিতে পতিত 


|| পূরীষ 
" এজন্মা-কমির ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে 
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__তাহে লু 
কুতোগকারের যথোচিত প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ 


৪১৩ 


দুঃখ-বর্ণন_ 
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায় । 
কালে পড়ে ভূমিতে আপন-জনিচ্ছায় ॥ ২৩০ ॥ 
শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান ৷ 
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় আগেয়ান ॥ ২৩১ ৷ 


ভিন্নদশা-প্রাপ্তি-হেতু পূর্ব্ব-জ্ঞান বিনষ্ট 
হওয়ায় পুনঃ পূনঃ ক্রন্দন করিতে থাকে৷ 

যাহারা পরের অভিপ্রায় জানে না, সেইরূপ 
অজ্ঞব্যক্তির দ্বারা সেই নব-প্রসৃত শিশু প্রতিপালিত 
হয়। সুতরাং শিশুর ভ্রুন্দনের তাৎপর্যোপলব্ধিতে 
অসমর্থ সেই প্রতিপালক এ শিশুর ক্রন্দনকালে উহাকে 
তাহার অনভিপ্রেত বস্তু প্রদান করিলেও ( অর্থাৎ 
স্তন্যের জন্য ক্রন্দন করিলে, শিশুর উদর-ব্যথা কল্পনা 
করিয়া নিস্বরস প্রদান এবং শিশু প্রকৃতপক্ষে উদর- 
ব্যথায় ক্রন্দন করিলে তাহাকে উষধ-দানের পরিবর্তে 
স্তন্য দান করিলেও ), সেই শিশু তাহা প্রত্যাখ্যান 
করিতে সমর্থ হয় না! 

শিশুর প্রতিপালক তাহাকে অপবিত্র পর্যাক্কে শয়ন 
করাইয়া রাখে । শিশুর স্বেদজাত কীটসমূহ উহার 
গান্ত্রে দংশন করিতে থাকিলেও এ শিশু স্বীয় শরীর 
কণুয়ন বা শয্যা হইতে উত্থানাদির চেষ্টা করিতে 


পারে না। 
রূহ বৃহৎ কুমিকুল যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুমিগণকে 


দংশন করে, তদুপ দংশ, মশক ও মৎকুণাদি শিশুর 
কোমল শরীর পাইয়া দংশন করে । শিশুর মাতৃগর্ভে 
অবস্থানকালীন জ্ঞান বিগত হওয়ায় সে কোন প্রতী- 
কারের উপায় করিতে সমর্থ না হইয়া কেবল ব্যথা 
অনুভব ও ক্রন্দন করে । 

এইরূপে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ক্লেশসমূহ ভোগ 
করিয়া পরে পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির দুঃখ অনু- 
ভব করে৷ অতঃপর সে যখন যৌবন-দশায় উপনীত 
হয়, তখন অভিলষিত বস্তুসমূহ লাভ করিতে না 
পারিয়া অজ্ঞান-বশতঃ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং 
শোকাভিভূত হয়। তাহার শরীররুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
দেহাআভিমানও বৃদ্ধি পায়। তখন এ কামি-জীব, 
কামের অপূরণে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তদ্বারা 
অভিভূত হইয়া নিজ-বিনাশের নিমিত্ত অন্যকামিগণের 
সহিত বিরোধ করে ॥ 


থাকে এবং 


৪১৪ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 






মৃচ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে শ্বাসে ৷ ক্ৃষ্ণ-বহির্ঘুথ অসৎসন্গীর নরক 


কহিতে না পারে, দুঃখসাগরেতে ভাসে ॥ ২৩২ ৷ অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দৃষ্টি 

ক্ষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায় ৷ পুনঃ সেইমত মায়া-পাপে ডুবি” মরে ॥ 

ক্ষণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায় ॥ ২৩৩ ॥ ভিহ্বেদরোগস্থ-লম্পট অসৎসঙ্গীর নি 
কৃষ্ণভজনকারীরই সৌভাগ্য-_ তখাহি ভোঃ ৩।৩১৩২)-_ টু 

কথোদিনে কালবশে হয় বৃদ্ধি-জ্ঞান ৷ “বিদ্যসভিঃ পথি পুনঃ শিল্পেদর কৃতোদামৈঃ। 

ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সে-ই ভাগ্যবান্‌ ৷ ২৩৪ ॥ আস্থিতো রমতে জন্ততস্তমো বিশতি পূ্ব্ববৎ I 


২ 
মূঢ় মন্দবুদ্ধি জীব পঞ্ভূত-বিনির্সিত দেহে পুনঃ গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয় ৷ কর্মফলদাতা রি 
পুনঃ ‘আমি’ ও 'আমার+_এইরূপ বৃদ্ধি করিয়া নির্দেশে সৃক্মাণরীর পূনরায় কর্মফলান্রাপ রি 
থাকে ৷ বাসস্থান নির্ণয়পূর্ব্বক স্বীয় অতৃপ্তবাসনার পূরণ-কার্যে 
যে দেহ অবিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা জীবের বন্ধনের ব্যস্ত হয় । মৃত্যুর পর নূতন মাতৃগর্ভে স্থ শরীর 
হৈতু-ভূত হইয়া জীবকে ক্লেশ প্রদানপূরর্বক জন্মে-জন্মে ধারণমূখে তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপসমহ বিজি 
জীবের অনুগমন করে, মৃঢ়-দেহী আবার সেই দেহের আঙ্দিক-বিকার বা রোগরূপে স্থলভাবে গ্রকটিত 
নিমিতই কর্মের অনুষ্ঠানপূবর্বক কর্ম্ম-বদ্ধ হইয়া হইয়া স্থ.ল-শরীরের বৃদ্ধি-সাধন করে । বদ্ধজীব এই 
সংসার ভ্রমণ করে।-_-ইত্যাদি কৃষ্ণবিস্যত কৃষ্ণ. নবীন-স্থলশরীরে স্বীয় পুর্ব-জন্মাচরিত পাগের ভার 
বহিম্সুখ অষ্টপাশ-বদ্ধ জীবগণের কালচন্রু্দারা গীড়ন- বহন করিবার জন্য পাপফলে বিরৃত ও রুগ্ন অল্প- 
লাভ, গভবাস-দুঃখ, জন্মে জন্মে তাপ ও দুর্গতিবর্ণন প্রতাঙ্গাদি লাভ করিয়া পুনরায় স্থ লভাবে বিষয় ভোগে 
AAD! প্রবৃত্ত হয় এবং প্রাক্তন পাপসমূহের ফলরাপে পুনরায় 
২০৪ । জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গশীল এই প্রপঞ্চে প্রত্যেক স্বীয় অঙ্গজ ূন্র-কন্যার জনক-জননীত্ব লাভ করে। 
বস্তুই কালের অভ্যন্তরে ক্রমে উদ্ভূত হয়, লালিত- সদৃগুরুর ও কৃষ্ণের কৃপা-প্রসাদ-জনিত নিষ্কগট 
পালিত হইয়া বিপরাপ্ত ও অবস্থিত হয় এবং পরিশেষে ভজন-ফলে দিব্যজানের উদয় না হওয়া গর্যান্ত তাহার 
বিনষ্ট হইয়া যায়। চিন্ময়জীব স্বীয় চেতন-ধন্মের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না! 
অপব্যবহার করিয়া কুষ্ণেতর মায়িক বস্তুর প্রতি লৃব্ধ যখন এই আঙ্গিক কুষ্ণবৈমূখা প্রকাশিত হইয়া জীবকে 
হইয়া কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করে। তখন তাহার স্থলদেহে আত্মবুদ্ধি করাইবার জনা প্রযত্র করে, তখন 
স্বভাব-বিপর্যায়-নিবন্ধন জড়ভোগের কর্তৃত্বই উপাদেয় অইৈতুক-করুণাময় কৃষ্ণচন্দ্র কখনও স্বয়ং, কখনও বা 
বলিয়া বোধ হয়৷ ইহাই জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যব- তাঁহার নিজ-জনকে বৈকুষ্ঠ-শব্দ বা বাণীর কী" 
হার ও তজ্জনিত সংসার-দুঃখ , এই স্বতন্ততার অপ- কারী লোক-শিক্ষক আচার্য্য ও উদ্ধারকর্ভৃরূপে প্রেরণ 
ববহার-ফলে নশ্বর-জগতে জীব পুনঃ পুনঃ স্থল-সুক্ষম করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃত দুদ্ৈবগ্রস্ত জীবের স্বরাপ উদ্দোধ 
[ধিদয়ে আর্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া আত্স্বরূপ- করা'ন। জীব পুররবজন্বোর প্রাক্তন পাপকর্দ্ের ফন < 
a ফলে কৃষ্ণভজনচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম- দণ্ডরাপ রোগাদি দুঃখ, ক্লেশ বা তাপসমূহ I 
} থান্রুমে ৃ বাস-কালে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছারা ভোগ করিঃ 
বর্ব-পাপের হিসাব-নিকাস দেয়! 
২০৭। ভবিতব্যতার কাজে,_অদৃষ্ট 











বা অনি" 


নিকটে বা স্থানে । জোর g 
ম-মাসে অবস্থান-কালে আর্ত? 
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উগবান্কে কাতরভাবে স্তব করিতেছেন,_যে ভগ- 
[মাকে এই ভব-দুর্গে বা সংসার-কারা- 
কারাকন্ত্ররূপে বন্দী করিয়া সত্ব রজঃ 
্নয়-দ্বারা বন্ধন করিয়াছেন অর্থাৎ 
৮ কৃষ্ণবিস্মৃত বহি- 


বানের মায়া অ 
গারে দুর্গা বা 
ও তমোগুণরাপ পাশ 

যে ভগবানের অটিৎ বহিরঙ্গা-শত্ি 
দুখ আমাকে মোহিত করিয়া জড়সুখভোগে প্রমন্ত 
করাইয়া দ্রিতাপ-ভ্রালায় দগ্ধ করিতেছেন, গুরুকৃষ্ণ- 
প্রভাবে আমার সেবোন্মূখতা-দর্শনে আবার সেই 


প্ৰস!দ- 
মায়াই ভগবানের চিন্ময়ী স্বরাপশক্তিরাপে আমাকে এই 
তবকারা-ক্লেশ হইতে মোচন করিতে পারেন। হে 


ভগবন্‌। আমি যে-মুহ, তে তোমাকে আমার নিত্যসেব্য 
গরমকারণ চেতন প্রভুরূপে না জানিয়া তোমার প্রতি 
বিমুখ ও তোমায় বিস্মৃত হইয়া এবং তোমার প্রতীতি 
ব্যতীত অন্য দ্বিতীয়-বস্ত মায়ার প্রতি অভিনিবিষ্ট 
হইলাম, সেই মহত হইতে আমার বুদ্ধিবিপর্য্যয়-হেতু 
আমি নিসর্গতঃ শ্বসঞ্জব বা জীবন্মত অর্থাৎ ভোক্ত- 
অভিমান-ফলে অচেতনের সেবক হইয়া মুত শব বা 
জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছি। এখন আবার তোমার 
বিমুখ-মোহিনী কুহকিনী মায়া-দ্বারা আমাকে আরও 
অধিকতর বঞ্চনা করিতেছ কেন £ 
কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া আমরা সর্ব্বদাই ইন্ড্িয়জ- 
জানের সাহায্যে ইন্ড্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া অতীন্ড্রিয় 
অধোক্ষজের অপ্রারৃত সেবা-বিচারে বিমুখ হই ৷ ইহা 
আমাদের জড়-প্রভত্ব বা জড়দাস্যাত্মক নিসর্গেরই 
পরিচয় অর্থাৎ জড়বন্ত যেরূপ স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে 
বঞ্চিত, তদুপ আমরাও স্বতন্ত্র চেতন-রুত্তির অপব্যবহার- 
ফলে অচিন্মায়া-দ্বারা চেতনরহিত হইয়া অজ্ঞানে 
নিমগ্ন হই। 
বি ইরা অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া,_ভোঃ 
ইন ছি বা ব্রহ্মার নারায়ণ 
তি টি স্তব )-_-“তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহানি- 
টি স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ । 
নত মহ আত্তিমূলং যাবন্ন তেহড্গ্রিমভয্পং 
h 
সর রা পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদ- 
অর্থ, দেহ ৰ ত না করে, সেইকাল পধ্যন্ত তাহার 
হ্য়, উকি [আীয়স্বজন ও সুহাদ্বর্গ পাছে বিনষ্ট 
ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় 


৪১৫ 


উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পৃহা,তদনত্তর পরাজয়, 
তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোন- 
প্রকারে প্রাপ্ত হইলে অনাত্মবস্তুতে ‘আমি’ ও “আমার” 
এইরাপ জড়াসক্তি বর্তমান থাকে ; উহাই সংসারের 
মূল-কারণ ৷ 

২১৯ । জন্ত্রটু কুলশেখর কৃত মুকুন্দমালা- -ত্তোত্রে, 
_শণনাস্থা ধর্মে ন বসূনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্‌- 
যদ্তব্যং ভবতু ভগবন্‌ পূর্ববকর্মানুরূপমূ। এতৎ 
্রার্থাং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি ত্বৎপাদান্তোরহ- 
যুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরন্ত ৷ অর্থাৎ ‘হে ভগবন্‌ ! 
ধর্ম, অর্থ ও কাম-_-এই ভ্রিবর্গ-লাভে আর আমার 
আস্থা নাই, আমার প্রাক্তন-কর্ম্মানূরূপ যাহা ভবিতব্য, 
তাহাই হউক, ক্ষতি নাই। তথাপি তোমার নিকট 
আমার ইহাই একান্ত প্রার্থনা,_যেন জন্মে-জন্মে 
তোমার পাদগদ্মযুগলে আমার অচঞ্চলা ভক্তি থাকে । 

২১৯1 (ভাঃ ১০৷১৪৷৩০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
ব্রহ্মার স্তবোক্তি)__“তদন্ত মে নাথ স ভুরিভাগো ভবে- 
হত্ৰ বান্যন্র তু বা তিরশ্চাম্‌। যেনাহমেকোহপি 
ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্পবম্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ ‘এই নরজন্মেই থাকি বা অন্যন্র জন্ম হউক 
বা তির্যাগৃষোনি প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার এইমান্র 
প্রার্থনা যে, আমার এই এক ভাগ্যলাভ হউক,__যদ্দা'রা 
আমি আপনার ভক্তদিগের মধ্যে থাকিয়া আপনার 
পাদপল্লব সেবা করিতে পাই ॥ 

২২০-২২১ ' যেস্থলে ভগবান্‌ কৃষ্ণের শুণ-কীর্তন নাই, 
পরন্ত বদ্ধজীবের নশ্বর গুণকীর্তনময় ব্যভিচার আছে, 
যেস্থলে বৈকুষ্ঠাগত কোন অপ্ৰাক্ৃত দিব্যসূরিই অবতীর্ণ 
হইয়া কৃষ্ণাভিন্ন নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্তন করেন 
না, যেস্থলে ভগবানের ভ্রিবিক্রমত্ব অর্থাৎ তুরীয়ধাম 
প্রকাশিত নাই, যেস্থলে কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনপ্রকার পর্ব্ব- 
মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয় না, সেই স্থান যদি অমরা- 
বতীর ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণের স্থানও হয়, তাহা হইলেও 
আমি উহা আদৌ অভিলাষ করি না। 

অধোক্ষজ-সেবা যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, 
তাহারই নিকট এ“ব্রিদশপুরাকাশপুম্পায়তে” অর্থাৎ 
বহির্জগতে ভোগবুদ্ধি থাকিতে পারে না । ভোগি- 
জীবকুলের ইন্দ্রিয়তর্পণে উৎকট অভিলাষ থাকায় 
তাহাদের বৈকুগ্ঠ-বিষ্কুস্মৃতির সম্ভাবনা নাই বলিয়া 





৪১৬ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





তাহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য নৈক্ষ্মাশ্রয় বিষ্ণভক্তিকে 
অনাদর করিয়া স্বর্গদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আদর্শভুমিকে 
বহুমানন করে । 

২২২1 মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকট শ্ত্রীশুকদেব 
দেবগণকর্তুক এই ভারতভুমিতে হরিসেবানুকুল 
মানবজম্মের সর্বশ্রেঠতা এবং হরিপাদপদ্ম-স্মুতি- 
বিহীন নশ্বর স্বর্গাদি দেবলোক অপেক্ষা শ্রীহরির অব- 
তার-ক্ষেত্র হরিপ্রসঙ্গপূর্ণা এই ভারতভুমিতে পঞ্চম- 
পুরুষার্থ-সাধন মানবজন্মের একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
সূচক শ্লোকগীতি কীর্তন করিতেছেন-_ 

অন্বয়__যন্ত্র ( যস্মিন্‌ দেশে ) বৈকুষ্ঠকথাসুধা- 
পগাঃ (বৈকুষ্ঠকথাঃ বৈকুণ্ঠস্য শ্রীহরেঃ কথানাং 
কীর্তনরাপাঃ সুধাপগাঃ অমৃতনদ্যঃ) ন (নিরন্তরং ন 
প্রবহত্তি ন সন্তীত্যর্থঃ, তথা যত্ৰ ) তদাশ্রয়াঃ (তস্যাঃ 
বৈকুষ্ঠকথাসুধাপগায়াঃ আশ্রয়াঃ সততং হরিকথামৃত- 
পানাসক্তাঃ ইত্যর্থ৪) সাধবঃ ভাগবতাঃ ( শুদ্ধতক্তাঃ 
বৈষ্ণবাঃ) ন (ন সন্তি, তথা ) যন্ত্র যেজ্িমন্) মহোৎ- 
সবাঃ ( মহান্তঃ ন্ত্যাদ্যুৎসবাঃ যেষু তাদৃশাঃ ) যজ্ঞেশ- 
মখাঃ (যক্তেশস্য শ্রীহরেঃ মখাঃ পূজাঃ চ) ন (ন- 
ভবন্তি ), সঃ ( তাদৃশঃ ) সুরেণলোকঃ অপি (সুরেশস্য 
ব্ন্মণঃ লোকঃ অপি) ন বৈ (নৈব) সেব্যতাং (কৈঃ 
অপি পুংভিঃ আশ্রয়ঃ ন কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ, দুঃসঙ্গ-ভ্ঞানেন 
সৰ্ব্বথা পরিত্যাজ্যঃ ইত্যর্থঃ)। 

অনুবাদ-যেস্কানে হরিকথাম্থত-কল্লোলিনী প্রবা- 
হিতা হন না, যেস্থানে সেই হরিকথামৃত-প্রবাহিনীর 
আশ্রিত সাধু-ভাগবতগণ অবস্থান করেন না, যে স্থানে 
কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বাদন-কীর্ভনাদি মহোৎসবময়ী 
যজেম্বরের পূজা নাই, সেই স্থান ব্ৰহ্মলোক হইলেও 
আশ্রয়-যোগ্য নহে । 

২২৩। যদিও গর্ভবাসের ভীষণ ক্রেশ-যন্ত্রণা 
অত্যন্ত মৰ্্মন্তদ ও দুঃসহ, তথাপি হে ভগবন্‌ ! তাদৃশ 
ভীষণ ক্লেশ-যন্ত্রণা-ভোগকালেও যদি তোমার নিরন্তর 
স্মরণ অব্যবহিত থাকে, তবে উহাই আমার পক্ষে 
অত্যন্ত প্রশস্ত, অভিপ্রেত, উপাদেয় ও অভীষম্টপ্রদ ৷ 


(ভোঃ ১1৮২৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃন্তীর স্তব) 


»-“বিপাদঃ সন্ত নঃ শশ্বৎ তত্ৰ তত্র জগদৃগুরো । ভবতো 
_ দর্শনং মৎ স্যাদপুনভবদর্শনম্‌ bs 


অর্থাৎ ‘হে জগদৃগুরো ভগবন্্‌ ! আমার যেন চির- 


কালই অসংখ্য দুঃখ-বিপদ্রাশি 
যেহেতু তাহাতে সংসারদ 
দর্শন-লাভ ঘটে ৷” 

২২৪। যেস্থানে তোমার পাদপদ্ন-স্মরণ ব্যতীত 
জড়, নশ্বর হন্দ্রিয়তর্পণ-কাম বা ইন্দরিয়তপ্ণ-কামের 
ব্যাঘাত অর্থাৎ ভোগ বা ত্যাগ, রাগ বা দ্বেষ বর্তমান, 
সেই স্থানে তোমার ক্ৃপাবিলাস না থাকায় তথায় 
বহি্মুথ-জীবের প্রতি তোমার বঞ্চনাময়ী নিদ্দয়তাই 
ব্যক্ত বা অব্যভুভাবে বর্ত্তমান ৷ তাদৃশী বঞ্চনা, ছলনা 
বা কুহক-সুলভ নিদ্দয়তা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যেন 
আমাকে কখনও কৃষ্ণেতর জড়বিষয়ের প্রতি অভি- 
নিবেশযুক্ত না কর--ইহাই আমার এঁকান্তিকী প্রার্থনা। 
তোমার অমন্দোদয়া-দয়া বধিত হইলে তুমি সর্বক্ষণ 
আমার স্মৃতিপথ আলোকিত করিয়া বিদ্যমান থাকিবে, 
আর আমি উহাকেই তোমার আমায়ায় কৃপা বলিয়া 
মনে করিব । নিজেন্দ্িয়তুপ্তিমূলক সুখের বা দুঃখের 
প্রবল অভিঘাত-ফলে তোমার পাদপদ্মের বিজ্মৃতি- 
জন্য যেন আমার সব্বনাশ না হয়৷ 

২২৫ ৷ বিস্তর,_[ বি_স্তু (পূরণ বা আচ্ছাদন 
করা)+অল্‌ু ] সমূহ, প্রচুর 

কর্ম, প্রাক্তন দুঙ্র্ম-ফল, দুষ্ম্ম, দুদ্দৈব, দুর্ভাগা, 
দুর-দৃষ্ট, দগ্ধললাট ৷ 

২২৬1 সকল বেদের ইহাই একমাত্র সারকথা 
যে, নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃতি থাকিলেই জীবের কখনও 
কোন প্রকার অমঙ্গল থাকে না বা উপস্থিত হয় না! 
হে ভগবন্‌ ! এই প্রপঞ্চে প্রাক্তন কর্ম-ফলে নানাপ্রকার 

দুঃখে পতিত হইয়াও যদি তোমার অবিস্মৃতি আমার 
চিত্তে নিরন্তর জাগরূক থাকে, তাহা হইলে উহাই 
আমার পক্ষে সব্বোত্তম মঙ্গল । রি 

বিস্মৃত বহিন্মুখ জীবকুলকে দ্বিতীয়াভি রর 

হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া ভগবান্‌ তাহাদি 
উন্মখীকরণের নিমিত্ত জীবের অসংখ্য চির রি 
ক্লেশ-কম্টাদি, বহিঃপ্রতীতিতে দণ্ড -স্বরাপ, রর 
দুজ্টিতে মহা-কপার নিদর্শনস্বরূপ, সাজাইয়া রা 
ছেন। প্রতিপদে কর্মের কত্ৃত্বাভি মানে মন 
হইয়া আমরা ইন্দড্িয়সুখ-ভোগে সবরবক্ষণ ডি 
কিন্তু মোহিনী বঞ্চনাময়ী মায়া আমাদের গ্ 
ভোগকেই দুঃখে পরিণত করায়! তথাপি এই 


উপস্থিত থাকে, 
শন-নাশন তোমার দুত 











মধ্যখণ্ড প্রথম অধ্যায় 


এ রিট, দণ্ডিত ও নিষ্পেষিত হইবার কঠোর 
বিধানের অন্তরালে ভগবানের অতুল দর়া-অন্তঃ- 
সলিলা ফক্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিতা ; যেহেতু সংসারে 
নানা-প্রকার অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি-বিপাকাদি 
অসবিধার ফলে আমাদের ইন্ড্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত 
ঘটিলে দ্িতাপ-ক্লেশের মূলকারণ আমাদের উশ্বর- 
বিরোধি স্বাতন্তযের অপব্যবহার ও নিজ-বহির্মুখতার 
প্রতি ধিক্কার এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক অভিনিবেশের 
প্রতি একটা তিতুঞ্চা আসে । তখন এই দুঃখমযঃ 
| প্রগঞ্চভোগ হইতে নিবৃত্ত ও নিজের নিত্য মঙ্গলানুসন্ধা- 
১ নের নিমিত্ত চেষ্টান্বিত হইয়া বিপদবারণ, দুরিত-দলন 
| নিত্যপ্রভু মধুসূদনের পাদপদ্মের অসীম-কৃপা স্মরণ 
| করি। ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, এই 
সংসারের প্রতি প্রভুত্ব করিবার বাসনায় ভোগী হইবার 
চে্টা__নিতান্ত নিব্র্বোধের বিচার | সচ্চিদানন্দবিগ্রহ 
সর্বকারণকারণ কৃষ্ণের স্মরণ এবং জ্মরণরাপা 
সেবাই আমাদের নিত্যধন ও পরমকল্যাণপ্রাদ ৷ 

(ভাঃ ২১৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রী শুকোক্তি)__ 
“এতাবান্‌ সাংখ্য-যোগাভ্যাং স্বধন্মপরিনিষ্ঠয়া । জন্ম- 
গভঃ পরঃ পুংসামত্তে নারায়ণস্মুতিঃ 1? অর্থাৎ স্ব- 
্ববর্ণাশ্রমধরন্্মপালন, সাংখাক্ঞান এবং অজ্টাঈ-যোগের 


খারা অন্তে নারায়ণ-ফমৃতিই পুরুষের জন্মলাভের সব্্ব- 
শ্রেষ্ঠ ফল ৷’ 
















্‌ টা ! যেমন গৃহস্থাশ্রমস্থিত কোন প্রভুর আশ্রিতা 
রর পুত্র জন্মাবধি প্রভুর সেবা ব্যতীত 
ই নি যু তদুপ আমাকেও তোমার পাল্য 
SR সা-পুত্ৰ জানিয়া নিত্যকাল তোমার নিষ্কাম 
আকতব-সেবা কর্ন; আমি যেন সৰ্ব্বক্ষণ তোমার 
বাতীত অনয রি নিযুক্ত থাকিতে পারি এবং তুমি 
টি নু বস্তুর সেবা করিবার ছলনায় যেন 

বি হার প্রভু না হইয়া পড়ি ৷ 
জ্বালায় দ তাহো,__মাতৃগর্ভবাসকালে সেই দুঃখ- 
হন্ও । 


দধবেও ৰ সনিত নিদারুণ দুঃখজ্বালা সুদ্ুঃসহ 
খালা-ভাগও যয হয় বলিয়া উহার দহন- 
টি পাদেয় ও বাঞ্ছনীয় মনে করে। 
শখ জীবতত্তের সংস্থান, _কুষ্ণবিজ্মৃত, বহি- 
স্‌ -জীবের দশা বা অবস্থা ৷ 
--৫৩ 


৪১৭ 


বেক বরকে কব বরে ুকুককুককরুককুক 


২৩২ ৷ শ্বাসে, শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে । 

২৩৩ ৷ জীবের স্বরূপ-__নিত্য কুষ্ণদাস বৈষ্ণব ৷ 
বিষ্সেবাবিমূখ হইবা-মান্র সে কৃষ্ণের বহিরঙ্গ-শক্তি 
মোহিনী ছলনাময়ী মায়ার বিক্ষেপণী ও আবরণী 
বৃতিদ্বয়ের অধীন হইয়া পড়ে । ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বস্তুকে 
মায়ার আশ্রয়ে মাপিয়া লইবার রুত্তি-_-ভোগমূলা ও 
বঞ্চনাময়ী, সৃতরাং উহা অনন্ত-দুঃখের প্রসূতি ৷ 

(চেঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ ১১৭-১১৮, ১২০) “কৃ 
ভুলি’ সেই জীব_-অনাদি-বহিন্মুখ । অতএব মায়া 
তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু 
নরকে ডূবায় । দণ্জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥” 
% * “সাধু-শাস্র-কুপায় যদি কুষ্কোন্মখ হয় । সেই 
জীব নিত্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥” (এ ২২শ পঃ 
১২-১৫, ২৪-২৫, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৪১)--“নিত্যবদ্ধ” 
-কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহিন্মুখ । নিত্য-সংসার ভুঞ্জে 
নরকাদি-দুঃখ ৷৷ সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে 
তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাগন্রয় তারে জারি’ মারে ॥ 
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়। ভ্রমিতে 
ভ্রমিতে যদি সাধূ-বৈদ্য পায় ॥ তার উপদেশ-মন্ত্রে 
পিশাচী পলায় ৷ কুষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট 
যায়। * * কুষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি’ গেল । 
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ তাতে কৃষ্ণ 
ভজে, করে গুরুর সেবন | মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের 
চরণ ৷ * * “কষ, তোমার হঙ যদি বলে একবার । 
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥ * * মুত্তি- 
ভুক্তি-সিদ্ধিকামী ‘সুবুদ্ধি’ যদি হয়। গাঢ়ভক্তিযোগে 
তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ৷৷ * * অন্যকামী যদি করে 
কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব- 
চরণ ॥ * * কাম লাগি’ কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ রসে ॥ 
কাম ছাড়ি’ ‘দাস’ হৈতে হয় অভিলাষে ॥ 

২৩৫! অন্যথা,_পক্ষান্তরে, এতদ্ব্যতীত বিপ- 


রীতভাবে ! 
মায়া-পাপে,_ মায়ার প্রভাবে কৃষ্ণবিস্মৃতি ও 


বৈমূখ্য-ফলে পুঞ্জীভূত লভ্য পাপ-সমুদ্ধে ৷ 


২৩৫1 কৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যা- 
ভিলাষ. কর্ম ও জ্ঞানাদি যে কোন চেষ্টা, তাহাই 
অভক্ত অসৎ জনগণের দুর্ব্বত্তাচরণ-মাত্র । তাহারা 
বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে সীমা-বিশিষ্ট তুচ্ছ বস্তুবিশেষ জ্ঞান 








৪১৮ 


স্রীত্রীচেতন্যভাগবত 


তথাহি_ 
“অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্‌ ৷ 
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ৷॥৷”২৩৭৷৷ 
কৃষ্ণভজন-ফলেই নিরাপদ জীবন ও মরণ-__ 
“অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ-বিনে ৷ 
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে ৷ ২৩৮ ॥ 


OE SEES ৭৮ 
করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্তানে মাপিতে গিয়া আধ্যক্ষিক হইয়া 


পড়ে৷ কৃষ্ণসেবায় রুচিহীন অত্যন্ত দুদ্দৈব-গ্রস্ত জীব 
মায়া-রচিত সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে ৷ জড়-ইন্দ্রিয় 
দ্বারা মাপ্িয়া লইবার চেষ্টার মূলে ভগবদ্বৈমূখ্য বা 
বিস্মৃতি ৷ অক্ষজক্তান সেই বদ্ধ-জীবকে পাগ-পুণ্যের 
তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া অবশেষে অতল ভব-জলধিতে 
ডুবাইয়া দিয়া কেবল জন্ম-মরণ-ঘন্ত্রণা ভোগ করায় ৷ 

(ভাঃ ১১৷২৬৷৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণেক্তি) 
“সঙ্গং ন কুর্ষযদসতাং শিশ্োদরতৃপাং কুচিৎ ৷ 
তস্যানুগস্ত মস্যন্ধে পতত্যন্ধানূগান্ধবৎ ৷ 

অর্থাৎ ‘শিশ্নোদরতর্পণপ্রিয় অসদ্ব্যক্তির সঙ্গ 
কখনই; করিবে না! সেরূপ লোকের সঙ্গ করিলে 
অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায়.অবশ্য অন্ধতম 
অবস্থায় পতিত হইবে ॥ 


২৩৬1 অন্বয়-_জন্তঃ (জীবঃ) যদি শিশ্সোদর-কুতো- 


দ্যমৈঃ ( শিশ্মোদরতর্পণার্থং কৃতঃ অনুজ্ঠিতঃ উদ্যমঃ 

যত্রঃ যৈঃ তাদৃশৈঃ উপস্থোদরলম্পটেঃ ) অসন্ভিঃ 
(অসাধুভিঃ অভক্তৈঃ জনৈঃ) আস্থিতঃ ( অধিম্ঠিতঃ 
সন্) পথি (তেষাং মার্গে ) পুনঃ রমতে ( আসক্তঃ 
ভবতি ), যদ্বা, পথি ( সন্মার্গে) [ আস্থিতঃ অপি যদি 
অসদ্ভিঃ সহ রমতে, তদা ] পূর্ব্ববৎ ( “যাতনাদেহ 
আর্ত্য”-_-ভোঃ ৩৷৩০৷২০) ইত্যাদি পূর্বোক্ত-প্রকারেণ) 
তমঃ নেরকং) বিশতি প্রোপ্রোতীত্যর্থঃ) ৷ 

_অনুবাদ_-মানব যদি সৎপথে অবস্থিত হইয়াও, 
'উদরোগস্থলম্পট অসজ্জনগণের সহিত সঙ্গ করে, 
তাহা হইলে তাহাকেও পূ্ব্বোক্ত-প্রকারে অর্থাৎ গল- 
_ দেশে যমদূতগণ- কর্তৃক, পাশবদ্ধ হইয়া নরকে প্রবেশ 
করিতে হয়! 





সাধুসন্গে কুষ্ণভজনার্থ শচীমাতাকে উপদেশ 
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি” । 
মনে চিন্ত কৃষ্ণ» মাতা, মুখে বল ‘হরি’ ॥ ২৩৯ 
কুষ্ণভক্তিহীন ভয়-ভোগ-হিংসাত্মক সৎকর্ম ন নিজ্ফ্-_ ৭ 
ভক্তিহীন-কন্মে কোন ফল নাহি পায় । 


সেই কন্ম ভক্তিহীন,_পরহিংসা হা"য় ॥ টি 


২ ক ===> 
কৃষ্ণের ভজন কর আর মূখে হরিনাম কীর্তন করিয়া 


হাদয়ে ক্ুষ্ণসমরণ কর। সাধুসজ-বজ্জিত হইয়া 
অথাৎ অসাধুকে সাধুজ্তানে তাহার বিচার গ্রহণপূর্ক 
কষ্চের ভজন-চৈম্টা করিলে ক্ঞ্চসেবার সম্তবনা 
নাই ৷ 

সাধুসঙ্গে  কৃষ্ণনাম-কাীর্ত্তন-কর্ত্তব্যতা,_( ভাঃ 
৩1২৩1৫৫ শ্লোকে কদ্দমের প্রতি দেবহ.তি-বাকা)_- 
“সঙ্গো যঃ সংসৃতেহে তুরসৎসু বিহিতোহধিয়া । স এব 
সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে |” 

অর্থাৎ, ‘হে মুনিবর, বিষয়সঙ্গ সংসারভয়-নাশক 
হয় না সত্য, কেননা, আসক্তি অসদৃ-বিষয়ে অবৃদ্ধ- 
পূৰ্ব্বক বিধান করিলে সংসারেরই কারণ হয়, কিন্ত 
তাহাই সাধুপুরুষে বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্বের ফল দেয় ॥ 


(ভাঃ ১১২৩০ শ্লোকে নবযোগেন্দ্রের প্রতি 
বিদেহরাজ নিমির উক্তি) “অত আত্যন্তিকং ক্ষেদং 
পৃচ্ছামো ভবতোইনঘাঃ ৷ সংসারেহসিমন্‌ ক্ষণাথো- 
হপি সৎসঙ্গঃ সেবধিনূণাম্‌ 0৮ 

অর্থাৎ, “অতএব হে পবিত্র খষিগণ, আপনাদিগকে 
আমি আত্যন্তিক মঙ্গলসাধন জিজ্ঞাসা করি; যেহেু 
এই সংসারে ক্ষণাদ্ধা সাধুস্গও মন্ষ্যদিগের গরম 
নিধি-লাভ 7 

(ভাঃ ৩২৫২০ শ্লোকে দেবহ তির প্রতি ভগবাণু 
কপিলের উক্তি) প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবযো 
বিদুঃ ৷ স এব সাধুষু কুতো মোক্ষদ্বারমপার্তম্‌ ।' 

অর্থাৎ ‘সাধুসঙ্গই এই সকলের মূল, এই রর 
পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন,_যে আসর আর 
অজর পাশ, তাহাই সাধুজনের প্রতি বিহিত হ 
নিরাবরণ মুক্তিদ্বারস্বরূপ হয় ৷” প্রতি 

(ভাঃ ৪1১১৯ শ্লোকে মহারাজ রা 
শ্রীসনৎকুমারের উক্তি )-- “সঙ্গমঃ ঃ 


টু ত 
এ সা্ব্বঘাং বি 
ভয়েষাঞ্চ সন্মতঃ ৷ যৎসম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ সব্বেষাং 


নোতি শম্‌ ৷” 





প্রভর উপদেশে শচীমাতা আনন্দনিমগ্ডা 
কপিলের ভাবে প্রভু মা'য়েরে শিখায় ! 
সেই বাক্য শচী আনন্দে মিলায় ॥ ২৪১ ॥ 
প্রভূর সব্রবক্ষণ কুষ্গালাপ_ 
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে । 
কষ্ণ-বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে ॥ ২৪২ ॥ 


শুনি 


অর্থাৎ হে মহারাজ ! সাধুসঙ্গ_বজ্তা ও শ্রোতা, 
উত্ভয়েরই অভিলষণীয় ; কারণ, সাধুগণ সপ্তাযণপূৰ্ব্বক 
যে প্রন করেন, তাহাতে সকলেরই মন্গল-বিস্তার হয় ।' 

(ভাঃ ৪২৯৪০ শ্লোকে শ্রীপ্রাচীনবহির প্রতি 
২ শ্ৰীনারদের উক্তি) “তস্মিন মহন্মখরিতা মধুভি- 
| চ্যরিত্রপীযূষণেষেসরিতঃ পরিতঃ অ্রবন্তি। তা যে 
| গিবন্তাবিতুঃষা নৃপ গাঢ়কৰ্ণেস্তান্‌ ন স্পৃশন্তাশনতুড়- 
ভয়শোকমোহাঃ 11৮ 

অর্থাৎ 'সেই সাধুগঙ্গম-স্থানে মহাজনগণ-কর্তৃক 
ভগবান্‌ বাসূদেবের পবিভ্র চরিত্র প্রায়ই কীত্তিত হয়। 
হৈ রাজন, ভগবানের চরিত্রকথা-_সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী 
নদীঃ যে সকল ব্যক্তি উপাদেয় অতৃপ্তির সহিত অব- 
হিতকর্ণপুটে এ নদীর অম্থত সেবন করেন, তাহাদিগকে 
| ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ কিছুই স্পর্ণ করিতে 
| পারেনা! 

(ভাঃ ৪1৩০৷৩৩ গ্লোকে শ্ৰীভগবানের প্রতি 
্ীপ্রচেতোগণের উক্তি)__ “যাবৎ তে মায়য়া স্প্চ্টা 


সাম ইহ কর্মভিঃ। তাবদ্তবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো 
ভবে ভবে ॥? 

















এ যে বর-গ্রহণার্থ আদেশ করিতেছ, 
পট রা এই বর চাহি যে, তোমার মায়া-দ্বারা 
টি ২ এ সংসারে আমরা যাবৎকাল 
ইমান যেন জন্মে-জন্মে তোমার 

(ভা হাত গণের সহিত আমাদের সঙ্গ হয় ॥, 
On ৬ শোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি) 
শেতবাঃ জর রাজন্‌ হরিঃ সৰ্ব্বত্ৰ সর্ব্বদা! 

অর্থাৎ ডে সমন্তব্যো ভগবান্‌ নৃণাম্‌ 0৮ 
সদা ভগর এব হে রাজন! সব্বআদ্দারা সব্ববন্ 
ন্‌ হরিরই শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ 


কত্বব্য ) 


ভোঃ 81২০1 


খর ত্র) ২৪ শ্লোকে বৈকুগ্ঠনাথের প্রতি মহারাজ 


নি কাময়ে নাথ তদপ্যহং কুচিন্ন যত্ৰ 


মধ্যখণ্ড প্রথম অধ্যায় 


৪১৯ 





তচ্ছবণে ভক্তগণ্র মনে-মনে 
নানা-বিচার__ 
আগপ্তমুখে এ-কথা শুনিঞা ভক্তগণ ৷ 
সব্ব-গণে বিতর্ক ভাবেন মনে-মন ॥ ২৪৩ ॥ 
“কিবা কূষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে ? 
কিবা সাধৃ-সঙ্গে, কিবা পৃব্রের সংস্কারে 2২৪৪॥ 





যু্মচ্চরণান্থজাসবঃ ৷ মহত্তমান্তহা দয়ান্ম খচ্যুতো 
বিধৎস্ব কর্ণাহতমেষ মে বর$ 0” 

অর্থাৎ “হে প্রভো! মোক্ষপদেও যদি মহত্তম- 
সাধূদিগের হাদয়াভ্যন্তর হইতে বদনকমলদ্বারা নির্গত 
আপনার পাদপদ্ম-মকরন্দ প্রাপ্ত হইবার অর্থাৎ আপ- 
নার যশঃশ্রবণাদিদবারা সুখলাভের সম্ভাবনা না থাকে, 
তবে এ মোক্ষ-পদও আমি কখনও প্রার্থনা করি না। 
আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, যাহাতে আপনার যশঃ 
শ্রবণ করিতে পারি, তন্নিমিত্ত আমাকে সহস্র সহস্র 
কর্ণ প্রদান করুন ।, 

(ভাঃ ৫1১২১৩ শ্লোকে রহ গণের প্রতি অবধুত- 
ভরতের উক্তি) “যন্রোত্ত মঃশ্লোকগুণানুঝাদঃ প্রস্তুয়তে 
গ্রাম্যকথা-বিঘাতঃ। নিষেব্যম্যণোহনুদিনং মুমুক্ষো- 
মমতিং সতীং ষচ্ছতি বাসুদেবে 01 

অর্থাৎ “হে রাজন্‌ ! মহাপুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বদা 
গ্রাম্যকথা-নাশক ভগবদৃগুণানুবাদেরই প্রস্তাব হয়, 
সেই ভগবদৃগুণানুবাদ যদি প্রত্যহ শ্রবণ ও কীর্তন- 
মখে সেবা করা হয়, তবে তদ্দারাই ভগবৎপ্রতি মুমূক্ষু- 


~ 


জনের সদৃবুদ্ধি উদিত হয়)? 

(ভাঃ ১০৷৫১৷৫৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাজষি- 
মুদুকুন্দের উক্তি )__ “ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে- 
জ্জনস্য তহ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ যহি তদৈব সদ্গতৌ 
পরাবরেশে-ত্বয়ি জায়তে মতিঃ 1 

অর্থাৎ ‘হে অচ্যুত ! আপনার অনুগ্রহে যখন সং 
আরি-জনের সংসারান্ত হয়, তখন সাধুর সহিত তাহার 
সমাগম হয়! যে-সময়ে সাধুসঙ্গ হয়, সে-সময়ে সর্ব্ব- 
দুঃসঙ্গনিরৃত্তির সঙ্গে কার্য কারণ-নিয়ন্তা সাধুগণের 
পরমগতি এবং পরাবরেশ আপনাতে' তাহার রতি 
জন্মে, আপনাতে রতি: হইলেই সে তখন মুক্ত হয় ৷ 

ভোঃ ৬৷১১৷২৭ শ্লোকে ভগবানের প্রতি রুন্রের 
উক্তি) “মমোত্তমঃশ্রোকজনেষু সথ্যং সংসারচক্রে 
ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ । ত্রবন্মায়য়াআ্বাত্মজদারগেহেষ্সক্ত- 
চিত্তস্য ন নাথ ভুয়াৎ 0 








৪২০ 


অর্থাৎ, “হে নাথ! আমি স্বীয় কৰ্ম্ম-দ্বারা সংসার- 
চন্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার ভক্তজনের সহিত 
আমার সখ্য হউক । ভগবন্! তোমার মায়া-বশতঃ 
এখন যে-সকল পূৃত্র-কলত্র দেহ-গেহে আমার চিত্ত 
আসক্ত, পুনরায় যেন এ-সকল বস্তুতে আসক্ত না হয় ৷’ 
(ভাঃ ৩।২৫২৫ শ্লোকে মাতা-দেবহ.তির প্রতি 
ভগবান্‌ কপিলের উক্তি )_- “সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য- 
সংবিদো ভবন্তি হাৎকর্ণরসায়ন।8 কথাঃ ৷ ত্জে।ষণা- 
দাশ্বপবর্গ বত্ম নি শ্রদ্ধারতিভক্তিরনৃক্রমিষ্যতি ৷” 
অর্থাৎ ‘সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার 
মাহাজ্ম-প্রকাশক শুদ্ধহাদয়-কর্ণের প্রতি-উৎপাদক 
যে-সকল বাক্য আলোচিত হয়, প্রীতির সহিত সেই- 
সকল কথার সেবন-ফলে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিরূত্তির 
বত্মস্বরাপ আমাতে যথান্রমে-_ প্রথমে শ্রদ্ধা বা সাধন- 
ভক্তি, পরে রতি বা ভাব-ভক্তি ও অবশেষে প্রেমভক্তি 
উদিত হয় 
€(ভাঃ ১২১৪ এবং ১৬-১৮ শ্লোকে শৌনকাদি 
খষিগণের প্রতি শ্রীসৃত-গোস্বামীর উক্তি) “তস্মা- 
দেকেন মনসা ভগবান্‌ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ 
কীন্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পৃজ্যশ্চ নিত্যশঃ 0৮ * * “শম- 
যোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ ৷ স্যান্মহৎসেবয়া 
বিপ্রাঃ পৃণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ শৃণুতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ 
পৃণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ৷ হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি 
সুহাৎ সতাম্‌ ৷৷ নষ্টপ্রায়ে্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত- 
সেবয়া ৷ ভগবত্যুত্ত মঃশ্লেকে ভক্তিভবতি নৈচ্ঠিকী 1৮ 
অর্থাৎ, “অতএব ভক্তি-প্রধান ধ্ম্মই নিত্যানূচ্ঠেয় 
হওয়ায় একাগ্রমনে ভক্তবৎসল বাসূদেবের নিত্যকাল 
শ্রবণ, কীর্তন, মনন এবং অঙ্চনই কর্তব্য 1, * * ‘হে 
বিপ্রগণ, শ্রদ্ধাবান্‌ ও শ্রবণরূপ সেবনে অভিলাষী ব্যক্তি 
মহতের সেবা ও পৃণ্যতীর্থের (বৈষ্ণব-গুরুর ) নিষে- 
বণাদি-দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া ক্রমশঃ বাসুদেবের কথায় 
রুচিবিশিষ্ট হন। অগ্রাকৃত শ্রবণীয় ও কীর্তনীয় 
সঙ্জন-সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজ-কথা-শ্রবণকারী বাত্তি- 
ই গণের হৃদয়স্থ হইয়া হৃদগত সমস্ত অশুভ কামাদি- 
বাসনা বিনষ্ট করেন। নিত্যকাল ভাগবত-সেবা- 
দ্বারা অশ্তভসকল নষ্ট হইলে উত্তমঃশ্লেক ভগবানে 
_নিশ্চলা ভক্তি উদিত হয় ৷ 
_ ভগবৎসেবনোদ্দেশ্য-রহিত হইয়া যে পুণ্য সৎকর্ম্ম 





লিঙগ-দেহে আত্মবৃদ্ধিরাপ উপাধিক ধন্মে 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





সাধিত হয়, তদ্দারা কর্মকর্তার কোন ফললাভ ই 
না। ভক্তিহীন-কর্মই পরহিংসাময় অর্থাৎ টনি 
ভক্তির অভাব, সে-স্থলে সকল অনুষ্ঠানই পরা রি 


ইংসায় 
পর্যবসিত হয় ৷ কর্ম ও জান- ভক্তির মুখ-নিরীক্ষক 
মাত্র, কিন্তু ভক্তি--কর্ন্ম-জ্ঞান-যোগ, কাহারও 


সাহায্য প্রাথিনী নহেন, স্বয়ংই স্বাধীনা ও নিরগেক্ষা। 
ভক্তির অনুষ্ঠানে পরিহিংসার সভ্তাবনা নাই অর্থাৎ 
ভগবৎসেবায় উন্মুখ হইলে সেবকের ভগবৎকন্সে 
কোনরূপ পরহিংসা-চেস্টা থাকিতে পারে না। 
কহিশ্ুখকর্ম-নিন্দা,_ ( ভাঃ ৩৷২৩৷৫৬ প্লোকে 
মাতা-দেবহ তির প্রতি ভগবান্‌ কপিলের উক্তি) 
“নেহ যৎ কন্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থ- 
পদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতা হি সঃ ॥” 
অর্থ, “ইহ-সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম, ধর্মার্থকাম- 
রূপ ভ্রৈবগিক-ধর্মের উদ্দেশ্যে আনুচ্ঠিত না হয়, যাহার 
সেই ধন্মস নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য 
উৎপাদন না করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য তীর্থ- 
পদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি 
জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ-_রূথ॥ 
(ভাঃ ১২৮ শ্লোকে শৌনকাদি খষিগণের প্রতি 
শ্রীসূত-গোস্বামীর উক্তি) “ধর্মঃ স্বন্ষ্ঠিতঃ গুংসাং 
বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ 1 নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম 
এব হি কেবলম্‌ 01” ঠ 
অর্থাৎ ‘যদি মানবগণের বর্ণাশ্রমপালনরাপ-গ্বধন্জ 
অনুচ্ঠিত হইয়াও তাহা বিষ্ণ-বৈষ্ণবের মহিমা 
কথার শ্রবণ-কীর্তনে রুচি উৎপাদন না করেঃ kis 
এরূপ ধর্্মানুান নিশ্চয়ই কেবল বৃথা দার রর 
(ভাঃ ১৫1১২ শ্লোকে শ্রীব্যাসের প্রতি 
উক্তি )-_ “নৈক্ষন্ম্যমপ্যচ্যুতভাববজ্জিতং ন রে 
ভানমলং নিরঞ্জনম্‌। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্র” 
ন চাপিতং কর্ম যদপ্যকারণম্‌ 0৮ রর 
কন্ম 
অর্থাৎ “নিক্ষর্মের ভাবই নৈক্রর্ম্ম্য ই 
কাণ্ডের বিচিত্রতা নাই; সুতরাং উহা একাকার 5 


ৰ 
রি ঠ জ্ঞান এ 

এরূপ কর্্মবিচিন্রতা-হীন নৈক্ষল্ম/রাপ ব্রহ্ম ইলেও 

রনিবর্তক হ 


এ ক্তি-রহিত * 
যখন অচ্যুতভাব-হীন অর্থাৎ ভগবভ।জ তি 


শোভা পায় না, তখন সাধন ও ডি তনা 
কাম্যকর্্ম এবং অকাম্যকর্মম যদি ভগবা 

















মধ্যখণ্ড প্রথম অধ্যায় 


৪২১ 


মহাভাগবত-লীলায় প্রভূর সব্ব্র 


এইমত মনে সবে করেন বিচার ৷ 


খমগ্ন চিত্তর্ত্তি হইল সবার ॥ ২৪৫ ॥ 


হা 
প্রভর নাম-প্রেম-প্রচারারস্ত-ফলে ভক্তগণের সুখ ও 


পাষণ্তিগণের দুঃখ_ 
খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ, পাষপ্ডীর নাশ ৷ 


মহাপ্রভু বিশ্লন্তর হইলা প্রকাশ ৷৷ ২৪৬ ॥ 


2 DEE 
হয়, তাহা হইলে এ সকল কন্ম কি প্রকারে শোভা 


পাইতে পারে?’ 

(গীতায় ৯।২১ শ্লোকে অর্জনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
উক্তি)-_ “তে তং ভুক্ত স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে 
পৃণ্যে মর্তালোকং বিশত্তি। এবং ব্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না 
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥” 

অর্থাৎ ‘কণ্মিগণ যজ্ঞাদি পূণ্যকম্ম-ফলে স্বৰ্গ লাভ 
করে। তথায় প্রভূত সৃখ ভোগ করিয়া পৃণ্যক্ষয় হইলে 
পূনরায় মর্ত্টলোকে আগমন করে! এইরূপ কামকামী 
ব্যক্তিগণ বেদন্য়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ 
গমনাগমন করিতে থাকে !? 

মুণ্তকে ১২1৭)-- “প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্তরূপা 
অষ্টাদশোভ্তমবরং যেষু কর্ম । এতচ্ছেয়ো যেহ- 
ভিনন্দত্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥৮ 

অর্থাৎ 'যজেম্বর-বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত 
হয় নাই, তাদৃশ যক্তরূপ প্রব তেরণী)__ভব-সমৃদ্রোত্ত- 
রণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে ; কেন না, এ সকল যক্ত-মধ্যে 
ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তাহাতে কেবলমাত্র 
অষ্টাদশপুরুষোন্ত অবর কর্ম্ম বর্তমান বলিয়া উহা 
ই উর অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই শ্রেয়ঃ 
টি রয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনঃ 

মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় 
পি ১২৯ )-_ “যৎ কম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি 
তুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ৮ 

অর্থাৎ “কম্মিগণ কর্মে টু 
অহযভান-ততে উঃ অনুরাগবশতঃ শত 
কনভোগাতুর হইয়া ভক্ত । এইজন্য তাহারা অত্যন্ত 

কন্মফলে যে স্বর্গাদি-লোক লাভ 


করে, পু 
হয় ক্ষয় হইলে সেইস্থান হইতে পুনরায় চ্যুত 


২৪১ 
প্রাপ্ত মিলায়,_সংযুক্ত, নিমগ্ন, সাক্ষাৎকার- 
ন--গুলিয়া গেলেন ৷ 
২৪২ ৷ 


ভোজনকালে, নিদ্রাকালে ও জাগ্রত- 


কৃষ্ণস্ফুত্তি ও উক্ত 
বৈষ্কব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
কৃষ্ণমগয় জগৎ দেখয়ে নিরন্তর ॥ ২৪৭ ॥ 
অহনিশ শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম । 
বদনে বোলয়ে ‘কষ্ণচন্দ্র' অবিরাম ॥ ২৪৮ ৷ 





অবস্থায় সকলসময়েই সকল অবস্থায় প্রভু কেবলমাত্র 
কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার বা কুষ্ণকথ।র কীর্তন 
ব্যতীত আর কিছুই উচ্চারণ বা প্রয়াস করিতেন না। 
গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসাম্প্রদায়িকগণ বলেন যে, 
গৃহি-গৌরান্গ গৃহব্রতদিগকে কেবলমাত্র গৃহমেধ-যজ্েরই 
উপদেশ দিয়াছেন । কিন্ত এস্থলে গ্রন্থকার ঠাকুর- 
শ্রীরন্দাবনদাস আশ্রয়ভাব-বিভাবিত প্রভুর অন্য কোন 
প্রকার কৃত্যের বা প্রচেষ্টার বর্ণন করিতেছেন না! 

২৪৩ | সৰ্ব্বগণে---মন,_ভক্তবর্গ মনে মনে 
আলোচনা, অনুমান বা বিচার করিতে লাগিলেন ৷ 

২৪৬1 এক্ষণে সমগ্র-বিশ্ে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা 
বিশ্বস্তর-কর্তৃক কৃষ্ণভক্তির প্রচার-সূর্যের উদয়ে 
অভক্তসমাজকর্তৃক উপদ্রন্ত ও উপহসিত ভক্তগণের 
পূৰ্ব্ব মনঃকম্ট বিনষ্ট এবং ভক্তিবিরোধি-পাষণ্ডি- 
গণের দলন-লীলা আরব্ধ হইল । 

২৪৮। স্ত্রীগৌরসুন্দর মহাভাগবত-বৈষ্ণবের লীলা 
প্রকাশ করিয়া সব্বন্র কৃষ্ণসন্বদ্ধি-কার্ঙ দর্শন করিতে 
লাগিলেন । সাধারণ কৃষ্ণবিস্মৃত প্রাকৃত লোক যেরাপ 
জড়-প্রত্যক্ষাদিভ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া কৃুষ্ণদর্শনাভাবে 
কৃষ্ণেতর ভোগ-ভুমিকারূপ এই প্রাপঞ্চিক জগৎ দর্শন 
করে, মহাপ্রভু তদুপ ভোজ্-অভিমানে ভোগ্য-দর্শনের 
আদর্শ না দেখাইয়া কৃষ্ণবিমুখ ও বিস্মৃত বদ্ধজীবের 
পরিলক্ষিত এই প্রাণি-জগৎ ও জড়-জগৎকে কৃষ্ণ- 
সেবোন্মখ মহা-ভাগবত-বৈষ্বের সচ্চিদানন্দ-কৃষ্ণ- 
ময়ী দৃষ্টিতে দর্শন করিলেন । প্রত্যেক ভূত-হাদয়ে 
উপাস্য বস্তু সশক্তিক কৃষ্ণের বিলাস প্রতীত হইতে 
লাগিল, সুতরাং বদ্ধ বিমুখ বিস্মৃত-জীবের ন্যায় 
অচিৎ জড়-পরমাণুর ব্যবধান দর্শন না করায় সব্বত্র 
তুরীয় বৈকুষ্ঠ-গোলোক-দর্শনে তদুপ-বৈভব-সমূহ 
তাহাকে কৃষ্ণের ভোগসেবা-বিলাস-দর্শনে বাধা দিল 
না! 


(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ ২৭৪ )-- “স্থাবর-জঙ্গম 





৪২২ 





পূৰ্ব্বে বিদারস-মগ্ন নিমাইর এক্ষণে সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-প্রীতি_ 
ঘে-প্রভু আছিলা ভোলা মহা-বিদ্যারসে । 
এবে কৃষ্ণ-বিনু আর কিছু নাহি বাসে ॥ ২৪৯ ॥ 
প্রভাষে ছান্রগণের আগমনমাত্রেই প্রভুর কেবল কৃষ্ণালাপ_ 
পড়য়ার বর্গ সব অতি উষঃকালে ৷ 
পড়িবার নিমিত্ত আলিয়া সবে মিলে ৷৷ ২৫০ ৷৷ 


দেখে, না দেখে তার মৃত্তি। 
ইচ্টদেব-মৃতি ॥৮ 
(ভাঃ ১১২৪৫, ৪৯-৫৪ শ্লোকে বিদেহরাজ-নিমির 
প্রতি নবযোগেদ্ররের অন্যতম শ্রীহরির উক্তি)-_“সর্ব্ব- 
ভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবস্তাবমাত্মনঃ ৷ ভূতানি ভগবত্যাতআ- 
ন্যেষ ভাগবতোভ্তমঃ ৷” 
অর্থাৎ “যনি নিখিল-বস্তুতে স্ব্বভূতের নিয়ন্ত রূপে 
অধিম্ঠিত পরমাত্মার ভগবড্ধাব-বিলাস দর্শন করেন 
এবং পরমাত্মা ভগবান্‌ শ্রীহরিতে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য 
দর্শন করেন তিনিই ‘উত্তম ভাগবত’ ৷? 
“দেহেন্ড্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষদ্তয়- 
তষক্ুচ্ছে ৪ । সংসারধর্ন্মেরবিমূহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরে- 
ভাগবত প্ৰধানঃ ॥? 
অথাৎ ‘সংসারে থাকিয়াও দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন 
ও বৃদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসার- 
ধর্মে যিনি মোহিত অর্থাৎ অসন্ত হয় না, সৰ্ব্বদা 
হরিস্মৃতি-দ্বারা কুশলে থাকেন, তিনিই “ভাগবত- 
প্রধান” ৷? 
“ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ। 
বাসুদেবেকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥? 
অর্থাৎ ‘যিনি কৃষ্ণে অবস্থিত হইয়া শান্ত হন এবং 
কামকর্ম্ববীজ যাহার চিত্তে উদ্ভূত হয় না, তিনিই 
... “ভাগ্রবতোত্তম ৷ 
নি যস্য জন্মকৰ্ন্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ ৷ 
সঙ্জতেহফ্িমন্নহংভাবে। দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ 1৮ 
অর্থাৎ 'যে পুরুষের এই জড়দেহে জন্ম,কর্ম্ম বর্ণাশ্রম 


বা জাতিদ্বারা “অহং-ভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই 
“হরির প্রিয়পান্” ৷: 


ব্বন্র স্ফুরয়ে তার 

















সি 





_. মারায়ণ»__ ইহাই প্রতিপাদন করে। 


স্রীশীচেতন্যভাগবত 





পড়াইতে বৈসে গিয়া ভ্রিজগৎ-রায় । 
কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আইসে 


জিহ্ব৷ 
শিষ্যগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভ কর্তক ন ২৫১) 
~~ < [00 শর 
বেদের ক্ফতাৎপর্য্য ব্যাখ্যান 
“সিদ্ধ বর্সসম।স্নায় ৪৮ বলে শিষ্যগণ। 


প্রভু বলে,--“সব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥” ২৫২ 


ডতাত্মসূরা- 
দিভিবিমৃগ্যাৎ ৷ ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমি- 


যাদ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্রাঃ ॥” 


“ভ্রিভুবনবিভবছেতবেহপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরি 


অর্থাৎ “হরিগতচিন্ত ব্রক্মাদি দেবগণও যে.কৃষ্ণে 
অন্বেষণ করেন, যিনি শ্রিভুবন-প্রাপ্তির লোভেও দেই 
কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব অর্থাৎ নিমিযার্ও বিচ 
লিত না হইয়া অকুষ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনিই ‘বৈষ্ণবাগ্র 
গণ্য’ | 

“ভগবত উরুবিক্রমাড্গ্রিশাখা নখমণিচন্দ্রিয়া 
নিরস্ততাপে ৷ হাদি কথমূপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি 
চন্দ্র ইবোদিতেহরকতাপঃ ॥” 


অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের উরুবিক্রুম পাদপণ্নের নখমণি- 
চন্দ্রিকাদারা যাহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে 
তাহার আর দুঃখ কি? সূর্য্যতাপতপ্ত ব্যজি দিবা 
বসানে চন্দ্রকিরণ পাইলে তাহার কি আর তাপরেশ 
থাকে 2 

২৫২। সিদ্ধ বর্ণ-সমাশনায়,_কলাপ বা কাত" 
ব্যাকরণের প্রথম সুন্র-_“সিদ্ধো বর্ণসমাগনায়ঃ" 
অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠনক্রম-_চির-প্রসিদ্ধ। 
প্রভুর ছান্রগণ কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূন্র উচ্চারণ" 
পূৰ্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, বর্ণপাঠ-রাতি ৰ 
সুপ্রসিদ্ধ ? তদুত্তরে প্রভু বলিলেন যে, সকণ 
নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত-চিন্ময়ী পরমমূথ্যা FE 
বৃত্তিতে নারায়ণকেই প্রতিপাদন করেন । আরোহ 
বা অধিরোহবাদী বর্ণের অক্তরাটি-রৃতির বা 
শব্দশান্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু প্রভু অবতার” 
অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক বর্ণকেই ও ৰ 
বলিয়া জানাইলেন। প্রত্যেক বর্ণকে অ্তরা 
সাহায্যে মাপিতে গেলে বদ্ধজীব নারায়ণেতর রা 


ণর বি 
গ্রাহ্য বিষয়ের উদ্দেশ লাভ করে, কিন্তু রে ৰা 
_ ক্লঢ়িববত্তি, প্রত্যেক বর্ণই যে সাক্ষাৎ রা ৰ 





মধ্যখণ্ড_ প্রথম অধ্যায় 


৪২৩ 





শিষ্য বলে,_“বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে ?” 

প্রভূ বলে,_“কৃষ্ণ-দুচিটিপাতের কারণে 1৮২৫৩]। 
শিষ্য বলে পিত্ত ! উচিত ব্যাখ্যা কর’ ৷” 
প্রভু বলে, _সবর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর ॥ ২৫৪ ॥ 
কঞ্চের ভজন কহি-_সম্যক্‌ আশ্নায় । 
আদি-মধ্য-অন্তে কৃষ্ণ ভজন বঝায় ৷” ২৫৫ ॥ 


প্রকাশ বাচ্যবস্ত শ্রীনারায়ণ-বর্ণদ্বারা আপনাকে প্রক- 
টিত করিয়া জীবকে হরিকীর্তন কারী করা'ন। 

২৫৩। ছান্রগণের বর্ণসিদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসার 

উত্তরে প্রভু বলিলেন যে, বাচ্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিরী- 
ক্ষণ-হেতু অর্থাৎ কৃষ্ণের অভিন্ন পূর্ণ-গুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত 
বাচক, ব্যঞ্জক বা সূচক অথবা দ্যোতক হওয়ায় 
|. প্রত্যেক বর্ণই নিত্যসিদ্ধ । 
] ২৫৪। উচিত,__যথার্থ, যুক্তি বা ন্যায়-সঙ্গত ৷ 
২৫৫1 সম্যক্‌ আশ্মনায়৮_-“আমনতি উপদিশতি 
| বিষ্ণোঃ পরমং পদম্; আশ্নায়তে সম্যগভ্যস্যতে 
| মুনিভিরসৌ, আম্নায়তে উপদিশ্যতে পরধর্ন্মোংনেনেতি 
আম্নায়ঃ ‘বেদঃ’ ৮ ; সমাম্নায় । ভাঃ ১০৷৪৭৷৩৩ 
শ্লোকে 'সমাম্নায়”শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত-ঢীকায়—_ 
“সমাম্নায়ো বেদঃ” । 

(গৌতায় ১৫1১৫ শ্লোকে অর্জনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি) 
--সব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিচ্টো মত্তঃ স্মৃতি্জানম- 
পোহ্নঞ্চ। বেদৈশ্চ সব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদাস্তকবদ্বেদ- 
বিদেব চাহম্‌ ॥ 

অর্থাৎ ‘আমিই সৰ্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে 
টি রর আমা-হইতেই জীবের কর্মমফলানুসারে 
বত ও স্মৃতি-জ্ঞানের ভ্রংশ ঘটে ; আমিই সৰ্ব্ব- 

বান্‌, সমস্ত বেদান্ত-কর্ত্তা এবং বেদান্ত- 
বিৎ 
ন a ১২১৬১ শ্লোকে শৌনকাদি খিগণের 
ইইউ উক্তি )_“যং ব্ৰহ্মা বরুণেন্্- 
পমিষণদগা়তি ৭ স্ত দিব্যেঃ স্তবৈবেদেঃ সাঙ্গপদন্রুমো- 
{মনসা গশ্যন্ত বি সামগাঃ। ধ্যানাবস্থিত তদগতেন 
| গণা দেবায় তু যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুর- 
রর ম নমঃ 1 

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্গণ 

স্তবে যাহাকে স্তব করম ০ ও 
ব করেন, অঙ্গ, পদন্রুম ও উপ- 
















জাত 
জাযক্ষিক-ভানীকে প্রজল্পী করিয়া তুলে, আর সাক্ষাৎ 


শিষ্যগণের বৃদ্ধি-বিপর্যায় ও বোধাভাব-দর্শনে মহাপ্রভুর 
তাহাদিগকে অপরাহে, আসিতে আদেশ-_ 

শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ ৷ 

কেহো বলে,_“হেন বুঝি বায়ুর কারণ ৷”২৫৬৷৷ 

শিষ্যবর্গ বলে,_“এবে কেমত বাখান” 2” 

প্রভু বলে,_“ঘেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ৷” ২৫৭ ॥ 





নিষদের সহিত বেদসকল যাহার গান করিয়া থাকেন, 
সমাধি-অবস্থায় তদ্গত-চিত্ত হইয়া যোগিগণ যাহাকে 
হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসূরগণ যাহার অন্ত 
জানেন না, সেই পরম-দেব শ্রীরুঞ্ণকে নমস্কার 
করি!’ 

(ভাঃ ১১৷২১৷৪২-৪৩ শ্লেকে উদ্ধবের প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণের উক্তি )--“কিং বিধত্তে কিমাচস্টে কিমনুদ্য 
বিকলয়েৎ। ইত্যস্যা হাদয়ং লোকে নান্যো মদ্রেদ 
কশ্চন || মাং বিধত্তেহভিধত্তে মাং বিকল্স্যাপোহ্যতে 
ত্বহম্‌। এতাবান্‌ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং 
ভিদাম্‌ ৷ মায়ামান্্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥” 

অর্থাৎ “কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যসমূহদ্ারা শ্তি 
কাহাকে বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যসমূহ- 
দ্বারা শ্রুতি কাহাকে প্রকাশ করেন এবং পরিণামে 
নিষেধ করিবার উদ্দেশে কোন্‌ বিষয়েরই বা প্রস্তাব 
করেন £- ইত্যাদি বেদ-বাণীর তাৎপৰ্য্য আমি- 
ব্যতীত আর অন্য কেহই জানে না! এ বিষয় অত্যন্ত 
নিগৃঢ় হইলেও এক্ষণে তোমার প্রতি কৃপা করিয়া 
বলিতেছি যে, সেই বেদবাণী কর্মকাণ্ডে যজ্তরূপে 
আমাকেই বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে তত্তদ্দেবতা- 
রূপে আমাকেই প্রকাশ করে, আর আকাশাদি প্রপঞ্চের 
উল্লেখ-পূর্ব্বক পুনরায় যে উহা নিরাকরণ করেন, 
তাহাও আমি-ব্যতীত পৃথক্-সত্তার নহে, ইহাই 
সকল-বেদের তা€পর্য্য ঃ অর্থাৎ শব্দশান্্র বেদ পর- 
মার্থভূত বাস্তব-বস্ত আমাকেই আশ্রয়পূর্ব্বক জড়- 
ভেদকে মায়ামান্ররূপে প্রস্তাব করিয়া পরিশেষে উহার 
নিষেধানন্তর চিন্মানরব্রক্মজানকেও অতিন্রম-পূর্বক 
চিদ্বিলাসবৈকুণ্ঠবৈচিন্র্য-বর্ণনে পর্যবসিত হইয়াই 
প্রসন্ন হন ৮ 

(হরিবংশে )-বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে 
ভারতে তথা । আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিং সব্বন্র 
গীয়তে ॥৮ 





৪২৪ 


॥ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


প্রভু বলে,_-“ঘদি নাহি বুঝহ এখনে ৷ 


বিকালে সকল বৃঝাইব ভাল মনে ৷৷ ২৫৮ ৷ 
আমিহ বিরলে গিয়া বসি’ পুঁথি চাই। 
বিকালে সকলে যেন হই একতাঁই ৷?” ২৫৯ ॥ 
ছান্ত্রগণের প্রস্থান ও গঙ্গাদাস-সমীপে প্রভুর কৃষ্ণাভীষ্ট- 
ব্যাখ্যা ও লীলার বর্ণন এবং পরামর্শ-জিজ্ত।সা__ 
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সব্বব-শিষ্যগণ ৷ 
কৌতুকে পৃস্তক বান্ধি’ করিলা গমন ॥ ২৬০ ॥ 
সব্ব-শিষ্য গজাদাস-পণ্ডিতের স্থানে ৷ 
কহিলেন সব--যত ঠাকুর বাখানে ॥ ২৬১ ॥ 
“এবে যত বাখানেন নিমাঞি-পণ্ডিত ৷ 
শব্দ-সনে বাখানেন ক্রষ্চ-সমীহিত ৷৷ ২৬২ ॥ 
গয়া হৈতে যাবৎ আসিয়াছেন ঘরে ৷ 
তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে ॥ ২৬৩ ॥ 
সৰ্ব্বদা বলেন “কুষ্ণ”_পুলকিত-অলগ ৷ 
ক্ষণে হাস্য, হুঙ্কার, করয়ে বহু রঙ্গ ॥ ২৬৪ ॥ 
প্রতি-শব্দে ধাতু-সূন্র একন্র করিয়া ৷ 
প্রতিদিন ক্রঞ্চ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া ॥ ২৬৫ ॥ 
এবে তান বুঝিবারে না পারি চরিত ৷ 
কি করিব আমি-সব ?-_বলহ, পণ্ডিত !”২৬৬৷৷ 
ছান্ত্রগণের অভিযোগ-শ্রবণে গঙ্গাদাসপণ্ডিতের হাস্য ও 
তাহাদিগকে সান্না-_ 
উপাধ্যায়-শিরোমণি বিপ্র গজ।দাস ৷ 
শুনিয়া সবার বাক্য উপজিল হাস ॥ ২৬৭) 


অর্থাৎ “বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণের 
আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে,_সর্ব্বত্র একমাত্র শ্রীহরিই 
কীত্তিত হন ৷ 

২৫৭। ছান্রগণ প্রভুকে বলিলেন,_-‘আপমি 
এখন কিরূপ অদ্ভূত ব্যাখ্যা করিলেন £ প্রভু তদুত্তরে 
বলিলেন,_-শাস্ত্রের যেরূপ সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি, তদুপই 
আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি ৷? 

২৫৯। পুঁথি চাই বা চিন্তি গ্রন্থ অনুশীলন 
করি । 
৯৬২ সমীহিত,_-সেম্+ঈহিত), সম্পর্ণ, অভীষ্ট, 
_অভিপ্রেত, অভিলষিত, তাৎপর্য্য ৷ 
২৬৫) পরমযৌগিক-বুত্তির সাহায্যে প্রত্যেক- 
শব্দের ধাতু অর্থাৎ ভ্রিয়।বাচক প্রকৃতি ও তত্তৎ-শব্দের 
| যক্-সাধকসূত্র সংযোগ করিয়া তাহার 


ৰং 
ie 











ওঝা বলে,_ "ঘরে যাহ, আসিহ সকালে 
আজি আমি শিক্ষাইৰ তাহারে বিকালে 
ভাল মত করি’ যেন পড়ায়েন পুঁথি । 
আজ্িহ্‌ বিকালে সব তীহার সংহতি 1” ২৬৯ 
অপরাহে, ছাত্রগণ-সহ প্রভুর গঙ্গাদাস-সমীপে আগমম_ 
পরম-হরিষে সবে বাসায় চলিলা ৷ 
বিশ্বম্তর-সঙ্গে সবে বিকালে আইলা ॥ ২৭০ ॥ 
প্রভু ও গঙ্গাদাসপণ্ডিতের পরস্পর ব্যবহার 

গুরুর চরণ-ধূল প্রভু লয় শিরে। 

“বিদ্যালাভ হউ”_ গুরু আ।শীব্বাদ করে ॥২৭১৷ 

গঙ্গ।দাস-কর্তৃক প্রভুর বংশ-পাণ্ডিত্য ও 
ব্যক্তিগত প্ৰশংসা 

গুরু বলে,__“বাপ বিশ্রস্তর ! শুন বাক্য । 
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য ৷৷ ২৭২ ॥ 
মাতামহ যার- চক্রবর্তী নীলাম্বর ৷ 

বাপ যার - জগন্নাথ-মিশ্রপূরন্দর ॥ ২৭৩ ॥ 
উভয়-কুলেতে মূৰ্খ নাহিক তোমার ৷ 

তুমিও পরম-যোগ্য ব্যাখ্যানে টীকার ॥ ২৭৪ ॥ 
ব্রাহ্মণের সব্বোভম ও একমাত্র কৃত্য অধ্যয়ন-প্রশংসা-মূখে 

প্রভুকে উপদেশ_ 

অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়। 
বাপ-মাতামহ কি তোমার ‘ভক্ত’ নয় ? ২৭৫॥ 
ইহা জানি’ ভালমতে কর’ অধ্যয়ন । 

অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব-ব্ৰাহ্মণ ৷৷ ২৭৬ ॥ 


॥ ২৬৮ ]॥ 


কষ্ণতাৎপর্যপর ব্যাখ্যা করেন । 


২৭৬ । আমার উপদেশানুসারে পূর্বোক্ত রর 
গুলি বিচারপূর্ব্বক তুমি ভগবদৃত ভক্তির বিচার রি 
দিয়া এখন শাস্ত্রে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে মা 
কর । শান্রপাঠ-ফলেই তুমি বা তোমার ছান্রগণ রর 
বৈষ্ব-ব্রাক্মণ-শব্দবাচ্য হইবে৷ সাঙ্গবেদ তা রা 
করিলেই অর্থাৎ স্বাধ্যায়-দারাই বৈষ্ণব-ব্ৰাহ্মণ রর 
যায়। আচার্যের নিকট হইতে সংস্কার নে 
করিয়া স্বাধ্যায়ে উদাসীন হইলে বিষ্ণৃভক্তি !৭৪ 
বিশৃখ্বলতা আসিতে পারে । 

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ 
সূনিপূণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর । “উত্তম-অধিকার 
সংসার ॥৮ 


ঢু 
“পান্্যুজো 
(ভঃ রঃ সি পূঃ বিঃ ২য় লঃ )__ রা 


| 


ডদ্রাভদ্র মূর্খ দ্বিজ জানিবে কেমনে £ 

ইহা জানি’ ‘কৃষ্ণ’ বল, কর’ অধ্যয়নে ॥ ২৭৭ ॥ 
ভালমতে গিয়া শান্ত বসিয়া পড়াও । 

বাতিরিক্ত অর্থ কর’,_ মোর মাথা খাও ॥৮২৭৮। 

গরবিদ্যাপতি প্রভুর নিভীক অহঞ্ক রোক্তি ও আত্মসমর্থন__ 
প্রভু বলে,_ “তোমার দুই-চরণ-প্রসাদে ৷ 

নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে ॥ ২৭৯ ॥ 
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন । 

নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন্‌ জন ? ২৮০ ॥ 

নগরে বসিয়া এই পড়াইমূ গিয়া । 

নত দেখি,_কণর শক্তি আছে, দৃষুক আসিয়া 2২৮১ 

/ তচ্ছবণে গঙ্গাদাসের হর্ষ, প্রভুর বিদায়গ্রহণ_ 

| _ হরিষ হইলা গুরু শুনিয়া বচন ৷ 

চলিলা গুরুর করি’ চরণ বন্দন ॥ ২৮২ ৷ 

গ্রন্থকার কর্তৃক গঙ্গাদাসপণ্ডিতের মহা-সৌভাগ্য-প্রশংসা__ 
গল্সাদাসপণ্তিত-চরণে নমস্কার ৷ 

বেদপতি সরস্তীপতি- শিষ্য যাঁর ॥ ২৮৩ ॥ 

| আর কিবা গঙ্গাদাসপণ্ডিতের সাধ্য £ 

| যা'র শিষ্য-_চতুর্দশভুবন-আরাধ্য ॥ ২৮৪ ॥ 

ছান্্রবেষ্টিত প্রভুর উপমা-_ 

| চলিলা পড় স্না-সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্তর ৷ 

তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর ॥ ২৮৫ ৷ 
গঙ্গতটে জনৈক পৌরজন-গৃহে বসিয়া প্রভুর স্বরুত 

Kk ব্যখ্যায় গব্বোকজ্তি ও আজ্শ্লাঘা_ 

বসিলা আসিয়া নগরিয়ার দুয়ারে ৷ 


যাহার চরণ _ লক্ষ্মীহৃদয়-উপরে ॥ ২৮৬ ॥ 
নিগৃণঃ 








ছা দৃঢুনিশ্চয়ঃ। প্রৌচুশ্রদ্ধোহধিকারী যঃ স 

ৰ তঃ ॥” 

টা জি ত্রেয়ঃ) ও অভদ্র (প্রেয়ঃ), 

SE EL EE 

ভালমন্দ টি উ্ মূখ ব্যক্তি ব্রাহ্মণব্চব হইলেও 

সুতা টি রবার যোগ্য বা উপযুক্ত নহে। 
টম আদেশে শাস্তরাধ্যয়নে অমনোযোগী 


| কঃ ’ 
পারিবে না। কষ্ট” বলিলেও উচিতানুচিত বুঝিতে 


২৭৮] 
মাও ভিন্ন । 


‘মাথা খাও, 

মূ 13+-_ 

শি কারণ ইঃ 
7৫8 


ভাল 


ঝতিরিক্ত,_বিপরীত, বিরুদ্ধ, স্বতন্ত্র, 


দেশে) শপথার্পণ-বিশেষ, সর্র্ব- 





মধ্যখণও্_ প্রথম অধ্যায় 


৪২৫ 





ঘোগপট্র-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন ৷ 

সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন ॥ ২৮৭ ॥ 

প্রভু বলে,_-“সন্ষিকার্যয-জ্ঞান নাহি যা'র ৷ 

কলিষুগে ভট্টাচার্যয-পদবী তাহার ॥ ২৮৮ ৷৷ 

শব্দ-জ্ঞ:ন নাহি যা'র, সে তক বাখানে ৷ 

আমারে ত’ প্রবোধিতে নারে কোন জনে ॥২৮৯ | 

যে আমি খণ্ডন করি, যে করি স্থাপন ৷ 

দেখি, তাহা অন্যথা করুক কোন্‌ জন 2২৯০ 
প্রভু-কৃত ব্যাখ্যা-খণ্ডনে সকল-পণ্ডিতেরই অসামর্থ-__ 

এইমত বলে বিশ্বস্তর বিশ্বনাথ ৷ 

প্রত্যুত্তর করিবেক, হেন শক্তি কা'ত ? ১৯১ ॥ 

গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায় ৷ 

শুনিয়া, সবার অহঙ্কার চূর্ণ হয় ॥ ২৯২ ॥ 

কারু শক্তি আছে বিশ্বস্তরের সমীপে ৷ 

সিদ্ধান্ত দিবেক,_হেন আছে নবদ্বীপে ? ২৯৩ ॥ 
রাত্রিতে বহুক্ষণ-যাবৎ প্রভুর নিজানুরূপ-ব্যাখ্যা-_ 

এইমত আবেশে বাখানে’ বিশ্বস্তর ৷ 

চারি-দণ্ড রান্রি, তবু নাহি অবসর ॥ ২৯৪ ॥ 
মহাভাগাবান্‌ ভাগবত-পাঠক রত্রগর্ভ-আচার্য্য ও 

তৎপুত্রগণের পরিচয়__ 


দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে ৷ 

এক মহাভাগ্যবান্‌ আছে বিপ্রবরে ॥ ২৯৫ ৷ 
“রত্রগভভ-আ চার্যয' বিখ্যাত তাঁর নাম | 

প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম-_-এক গ্রাম ॥ ২৯৬ ॥ 
তিন পুত্র তাঁর ক্লষ্ণপদ-মকরন্দ ৷ 

ক্ুষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র ৷৷ ২৯৭ ॥ 


২৭৯-২৮১। আদি ১০ম অঃ ১৬-০১৮ সংখ্যা 
দ্রম্টবা | 
২৮৩ | বেদপতি সরস্থতী-পতি,_ভাঃ ১১1২১। 


২৬-৪৩ শ্রোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দ্রষ্টব্য । 

২৮৪ । আর কিবা সাধ্য ৪_-অন্য কোন্‌ শ্রেষ্ঠ- 
তর অভীষ্ট প্রাপ্য-বস্ত আছে £ 

২৮৭! যোগপট্র-ছান্দে-আদি ১০ম অঃ ১২শ 
সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ৷ 

২৮৮-২৯০ ৷ আদি ১০ম অঃ ৪২--৪৫ এবং 
১২শ অঃ ২৭১-_২৭৫ সংখ্যা দ্ৰষ্টব্য ৷ 

২৯৭1 ক্ষ্ণানন্দ,_গঙ্গাদাস পণ্ডিতের জনৈক 
প্রধান ছান্রবিশেষ আদি ৮ম অঃ ৩০ সংখ্যা), এবং 
জগাই-মাধাইর উদ্ধারান্তে স্বগণসহ প্রভুর গঙ্গায় জল- 


৪২৬ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


রত্বগর্ভের ভাগবত-শ্লেক-পঠন-__ ছাত্রগণের বিস্ময় ES 


ভাগবত পরম আদরে দ্বিজবর ৷ 
ভাগবত-শ্লোক পড়ে কয়া আদর ॥ ২৯৮ ॥ 
যাজিকবিপ্র-পত্বীগণের কৃষ্ণরাপ-দশন-__ 
তথাহি ( ভাঃ ১০।২৩।২২ )-_ 
“শ্য/মং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবহ্‌- 
ধাতুপ্রবালনটউবেষমনুব্রতাংসে ৷ 
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধূনানমব্জং 
কর্ণে ৎপলালক-কপো।লমুখাবজহাসম্‌ ॥”২৯৯৷৷ 
তচ্ছবণে প্রভুর প্রেম-মুচ্ছা__ 
ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম-সন্তোষে ৷ 
প্রভুর কর্ণেতে আসি’ করিল প্রবেশে ৷৷ ৩০০ ॥ 
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিলা থাকিয়া ৷ 
সেইক্ষণে পড়িলেন মৃচ্ছিত হইয়া ৷৷ ৩০১ ॥ 





ক্রীড়া-কালে যোগদান (মধ্য ১৩শ অঃ ৩৩৭), এবং 
“নিত্যানন্দগণ; চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ ৫০ সংখ্যা 
দ্রচ্টব্য ৷ 


জীব (পপ্ডিত),_(অন্ত্য ৫ম অঃ ) “মহাভাগ্যবান্‌ 
জীবপশ্তিত উদার ৷ যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের 
বিহার ॥৮ (চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ ৪৪ সংখ্যায়) 
শশ্রীজীবপত্তিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ।” ইনি কৃষ্ণলীলায় 
ব্রজের ইন্দিরা,_গৌঃ গঃ ১৬৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 

যদুনাথ-কবিচন্দ্র_ (অন্ত্য ৫ম অঃ ৭৩৫ সংখ্যা) 
“যদুনাথকবিচন্দ্র--প্রেমরসময় । নিরবধি নিত্যানন্দ 
য়াহারে সদয় ৷” (চৈঃ চঃ আদি ১১ ৩৫) “মহাভাগবত 


যদুনাথ কবিচন্দ্র। যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে 
_ নিত্যানন্দ ৷” 
২৯৯! ক্ষুধার্ত গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট 


অন্ন প্রার্থনা করায় তিনি তাহাদিগকে নিকটবত্তী 
__আঙ্গিরস-যজ্ঞানুষ্ঠানরত যাক্তিকবিপ্রগণের নিকট প্রেরণ 
করিলে উহারা শ্ৰীকৃষ্ণে মর্ত্য বৃদ্ধিবশে তাহাদিগকে 
প্রত্যাখ্যান করিল । গোপবালকগণ নিরাশ হইয়া 
টা পিট করায় শ্রীকৃষ্ণ কঃ পূনরায় সেই 





সকল পড় য্াবর্গ বিডিমত হইলা। 
ক্ষণেক-অনস্তরে প্রভু বাহ্য-প্রকাশিলা ॥ ৩০২ ॥ 
বাহাজ্ঞান-লাভান্তে প্রভুর কৃষ্ণনাম-তৃষ্ণা ও 
পাঠার্থ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ - 
বাহ্য পাই’ “বল বল’ বলে বিশ্বস্তর ৷ 
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী-উপর ॥ ৩০৩ ॥ 
প্রভু বলে,__“বল বল” ; বলে বিপ্রবর ৷ 
উঠিল সমুদ্র ক্ুষ্ণ-সুখ মনোহর ॥ ৩০৪ ॥ 


শ্লাক- 


প্রভুর অশ্*কম্প-পুলক-দর্শনে বিপ্রের শ্লোক-পাঠ-_ 
লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত ৷ 
অশৃ-কম্প-পুলক-সকল সুবিদিত ৷৷ ৩০৫ ॥ 
দেখে বিপ্রবর, তীর পরম-আনন্দ । 

পড়ে ভক্তি-শ্লেক ভক্তি-স’ন করি’ রঙ্গ ॥ ৩০৬॥ 





ভক্তিসহকারে পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের নিষেধসত্বেও 
শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া তাঁহাকে এইরূপ দর্শন 
করিলেন, 


অন্বয়_শ্যামং শ্যোমবর্ণং) হিরণ্যপরিধিং (হিরণা- 
বু পরিধিঃ পরিধানং যস্য তং পীতান্বরমিত্যর্থ ) 
বনমাল্যবহধাতুপ্রবালনটবেষং (বনমাল্যৈঃ বহৈঃ মুর" 

পছ? ধাতুভিঃ প্রবালৈশ্চ নটবদ্বেষঃ যস্য তম্‌) 
অনুব্রতাংসে অনুব্রতস্য সখ্যুঃ অংসে স্কন্ধে) বিন্যস্তহস্তং 
(বিন্যস্তঃ নিহিতঃ হস্তঃ যেন তম্‌ ) ইতরেণ (অগর" 
হস্তেন ) অব্জং (লীলাকমলং ) ধুনানং ( ভ্রাময়ন্তং) 
কর্ণে ৎপলালক-কপোলমুখাবজহাসঃ ( কৰ্ণয়োরুৎগলে 
যস্য, অলকাঃ কপোলয়োঃ যস্য, মুখাব্জে হাগঃ ঘসা, 
তাদৃশং “সাগ্রজং শ্রীরুষ্ণং যোজ্িকবিপ্রাণাং) ্রিয়ঃ 


 দদৃশ্ডঃ ইতি পৃব্রেণাল্বয়ঃ )। 


কৃষে 


অনুবাদ-_ যাজ্তিক বিপ্ৰপত্নী দেখিলেন, তিনি 


বর্ণ শ্যামল, পরিধানে. হেমাভ পীতবসন; 
বনমালা, শিথিপুচ্ছ, ধাতু ও প্রবালাদিদ্বারা ন 
বেষে সজ্জিত হইয়া এক (বাম)-হস্ত a 
স্থাপনপূৰ্ব্বক অন্য দেক্ষিণ)-হস্তে লীলা-কম 
করিতেছেন। তাঁহার কর্ণদয়ে ET ইতেছে 

অলকাবলী ও মুখপদ্রে সুমধুর হাস্য শোভা! ্ | 


শত 
৩০৫ । সুবিদিত,_ সুস্পষ্টভাবে প্ৰকাশিত 


মধ্যখণ্ড প্রথম অধ্যায় 


প্রভুর আলিঙ্গন- 

দেখিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন । 

ুষ্ট হই’ প্রভু তা’নে দিলা আলিঙ্গন ॥ ৩০৭ ॥ 
পাইয়া বৈকুষ্ঠনায়কের আলিঙ্গন । 


প্রেমে পর্ন রত্রগর্ভ হইলা তখন ॥ ৩০৮ ॥ 


প্রভুর চরণ ধরি’ রত্রগর্ভ কান্দে ৷ 

বন্দী হৈলা দ্বিজ চৈতন্যের প্রেম-ফান্দে ॥ ৩০৯ ॥ 

বিপ্রের শ্লোকপঠন ও প্রভুর তন্নিমিত্ত পনঃ অনুরোধ 
পুনঃ পুনঃ পড়ে শ্লেক প্রেমযুজ হৈয়া ৷ 

“বল বল” বলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া ॥ ৩১০ ॥ 

নাগরিকগণের বিস্ময় ও প্রণাম = 

দেখিয়া সবার হৈল অপরূপ-জ্ঞান ৷ 

নগরিয়া সব দেখি’ করে পরণাম ৷৷ ৩১১ ॥ 
প্লোকপঠনে প্রভূ-মর্মভ গদাধরের নিষেধাজ্ঞা 

“না পড়িহ আর” বলিলেন গদাধর ৷ 

সবে বসলেন বেড়ি” প্রভু-বিশ্বস্তর ৷৷ ৩১২ | 
প্রভুর বাহ্যজ্ঞান-লাভ ও স্ব-কৃতানূঠান-জিজ্ঞ,সা_ 

[ ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদুন্টি গৌর-রায় ৷ 

া “কি বল, কি বল”-__ প্রভু জিজ্ঞাসে সদায় ॥৩১৩ 

প্রভু বলে, “কি চাঞ্চল্য করিলাঙ আমি ?” 

| পড় স্না-সকল বলে, _“কত্যক্কত্য তুমি ॥ ৩১৪ ॥ 

তদুত্তরে ছাত্রগণের তদ্বর্ণ না-শক্তি-জাপন-- 

{ কি বলিতে পারি আমা’সবার শকতি ॥৮ 

আগ্তগণে নিবারিল,_-_“না করিহ স্তুতি ॥”৩১৫৷৷ 
ছান্রপণ-সহ প্রভুর গঙ্গাতটে গমন ও কৃষ্ণ-প্রস্গ__ 

বাহ্য পাই’ বিশ্বস্তর আপনা’ সম্বরে ৷ 

সর্ব-গণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে ॥ ৩১৬ ॥ 








উজ = = 


৩০৯। বন্দী প্রেমফান্দে__প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ ৷ 

কতক ধন্য ও কুতার্থ, 
সি, সফলচেষ্ট ; কৃতবিদ্য ৷ 

on ডি শ্রীনন্দনন্দন যেরূপ গোপী- 
তদুপ হতেও গঙ্গ।তীরে শচীতনয়ও 
ও জীঙা-কথা কী ৬ হইয়া কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ 
শাগৰীগণ জি ভন করিলেন। অর্ব্বাচীন গৌর- 
লীলার বিরুদ্ধে ত রের কুষ্ণপ্রসঙ্গে কালযাপনরূপ গৌর- 
হার প্রতিষেধ-ক হাকে নাগররূপে যে কল্পনা করেন, 
রসুন বত গ্রন্থকার 'কৃষ্কপ্রসঙ্গ' শব্দ-দ্বারা 

কীত্তন-লীলা বৰ্ণন করিয়াছেন । 


৬২৪ 
গৌরসুন্দর পূর্ণ-শুদ্ব-নিত্য-মুক্ত চিন্ময়ী 


গং 





৪২৭ 


গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে ॥ ৩১৭ ॥ 

যমুনার তীরে যেন বেড়ি’ গোপগণ । 

নানা-ক্রীড়া করিলেন নন্দের নন্দন ॥॥ ৩১৮ ॥ 

সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গতীরে ৷ 

ভক্তের সহিত ক্রষ্ণপ্রসঙ্গে বিহরে ৷৷ ৩১৯ ॥ 

প্রভুর স্বগৃহে গমন ও ভেজনান্তে বিশ্রাম 

কতক্ষণে সবারে বিদায় দিয়া ঘরে ৷ 

বিশ্বস্তর চলিলেন আপন-মন্দিরে ৷ ৩২০ ॥ 

ভোজন করিয়া সব্বভূবনের নাথ । 

যোগনিদ্রা-প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত ॥ ৩২১ ॥ 
প্রতাষে ছাত্রগণের প্রন্থানুশীলনার্থ আগমন 

পোহাইল নিশা,__সব্ব-পড়ুয়ার গণ । 

আসিয়া বসিলা পুঁথি করিতে চিন্তন ॥ ৩২২ ॥ 
গঙ্গ-স্ানান্তে প্রভুর তথায় আগমন ও প্রতিশব্দের 

কুষ্ণপর ব্যাখান-_ 

ঠাকুর আইলা ঝাট করি? গঙ্গা তান ॥ 

বসিয়া করেন প্রভু পৃত্তক ব্যাখ্যান ॥ ৩২৩ ॥ 

প্রভুর না স্ফুরে কুষ্ঃ-ব্যতিরেকে আন । 

শব্দমাত্রে ক্লুঞ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান ৷৷ ৩২৪ ॥ 


ছান্রগণের প্রশ্নোত্তরে প্রভুর ধাতুকে কৃষ্ণশক্তি 
বলিয়া ব॥খ্যা-_ 
পড়ুয়া সকলে বলে,_-“ধাতু-সংজ্ঞ। কার, £” 
প্রভু বলে--শশ্রীরুষ্ণের শক্তি নাম যার ॥”৩২৫ ॥ 
প্রভুর স্বরৃত ব্যাখ্যায় অহঙ্কারোক্তি_ 
ধাতুসুত্র বাখানি,_শুনহ ভাইগণ ! 
দেখি, কার শক্তি আছে, করুক খণ্ডন ? ৩২৬ ॥ 


টিটি: 
পরম-মুখ্যা বিদ্দ্‌-রাটরি-রৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দেরই কৃষ্ণ- 


ভক্তিপরা ব্যাখ্যা করিতেন । কুষ্ণ-ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় 
বস্তুর অভিনিবেশন্রমে কোন শব্দার্থ তাহার কৃষ্ণ- 
কীর্তনরত জিহ্বায় ব্যাখ্যাত হয় নাই । 

৩২৫1 ছান্রগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলি- 
লেন-_বাচ্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরা, অন্তরঙ্গ! বা স্বরাপ- 
শক্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণের উঁদার্য্য, মাধুর্য ও এইশর্য্যাত্মক 
চিদ্দিলাস প্রকাশ করে বলিয়া সেই শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
পরস্পর অভিন্নরূপে সংযুক্ত, তদুপ যোগরুত্তিতে 
প্রত্যেক বাচক-শব্দের প্রকৃতি বা ধাতুও তাহার 
অভ্যন্তরে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকিয়া তাহার অর্থ 
বা শক্তি প্রকাশ করে । 





৪২৮ 


আশ্রীচেতন্যভাগবত 


প্রাণ যেরূপ দেহের, কুষ্ণশক্তি-স্বরূপ ধাতুও তদুপ এবে যারে নমস্করি' করি মান্য-জ্ঞান। 


শব্দের প্রাণ বা শক্তি 
যত দেখ রাজা--দিব্যদিব্-কলেবর ॥ 
কনকভূষিত, গন্ধ-চন্দনে সুন্দর ৷৷ ৩২৭ ॥ 
‘যম লক্ষী যাহার বচনে’ লোকে কয় । 
ধাতু-বিনে শুন তার সে অবস্থা হয় ॥ ৩২৮ ॥ 
কোথা যায় সব্বানের লৌন্দর্য্য চলিয়া । 
ক'রে ভস্ম করে, কারে এড়েন পুঁতিয়া ॥৩২৯॥ 
অন্বয়-ব)তিরেকভাবে ধাতুই কুষ্ণশক্তিরাপে আদর-পান্র__ 
সব্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে ক্ুষ্ণশক্তি। 
তাহা সনে করে স্লেহ, তাহানে লে ভক্তি ॥৩৩০৷৷ 
অজ্রাটি-রন্তযাশ্রিত অধ্যাপকগণের মূর্খতা-বর্ণন-মুখে 
ছাত্রগণকে দৃঙ্টান্ত-দ্বারা ধাতু-শব্দের অর্থ-ব্যাথ্যান__ 
ভ্রম-বশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা । 
‘হয়’ ‘নয়’ ভাইসব ! বুঝ মন দিয়া ॥ ৩৩১ ॥ 


৩২৮। যম,ধর্মের অধিষ্ঠাত-দেব, ধর্মরাজ ৷ 


লক্ষমী,_ধন, শ্রী, শোভা বা সম্পদের অধিষ্ান্রী 
দেবী ৷ 


বচনে,_ কৃপা বা অনুগ্রহ প্রকাশ করেন । 


ধাতু” প্রাণ, জীবন, চৈতন্য, কৃষ্ণের পরশক্তির 

অণ্বংশ ৷ 
৩৩০-৩৩৪। বর্বদেহে '""ভক্তি এবং 'ধাতু”-সংজ্ঞা 

"*"সবার, আদি ৭ম অঃ ৫৪-৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 


(ভাঃ ১০1১৪1৫০-৫৭ শ্রোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি 
শ্রীওকোক্তি )__-“সবের্বষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব 
বল্লভঃ। ইতরেহপত্যবিভ্তাদ্যাত্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ তদ্‌ 
রাজেন্দ্র যথা স্বেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্‌। ন তথা 
মমতালম্িপুন্রবিতগৃহাদিষু ॥ দেহাত্মবাদিনাং পুংসা- 
মপি রাজন্যসত্তম ৷ যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনূ 
যে চ তম্‌ ॥ দেহোহপি মমতাভাক্‌ চেতহ্যসৌ নাত্মবৎ 
প্রিয়ঃ। যজ্জীর্যযত্যপি দেহেইফ্মিন্‌ জীবিতাশা বলী- 
য়সী॥ তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সব্রেষামপি দেহিনাম্‌। 
তদর্থমেৰ সকলং জগদেতচ্চরাচরম্‌ ॥ কৃষ্ণমেনমবেহি 
ত্বমাতআনমখিলাতনাম্‌ জগদ্ধিতায় সোহপগ্যত্র দেহী- 
_ব্বাভাতি মায়য়া ৷৷ বস্ততো জানতামন্ত্র কৃষ্ণং স্থাসূ 
 চরিষ্ চ। ভগবদুপমখিলং নান্যদস্তিহ কিঞ্চন ॥ 

[পরি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ । তস্যাপি 
গবান্‌ কৃষ্ণঃ কিমতদন্ত রাপ্যতাম্‌ ॥” 





ধাতু গেলে, ত'রে পরশিলে করি স্বান ॥৩৬২॥ 

যে-বাপের কোলে পুর থাকে মহা সখে। 

ধাতু গেলে সে-ই পৃন্র অগ্নি দেয় মুখে ॥ ৩৩৩ ॥ 

ধাতু-সংজ্ঞা-_ক্লফ্শক্তি বল্লভ সবার । 

দেখি,_-ইহা দৃষূক,--আছয়ে শক্তি কার, ?৩৩৪ 
তাদৃশী শক্তির আশ্রয় শব্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণের ভজনার্থ 

সকলকে অনুরোধ 

এইমত পবিন্ পৃজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি । 

হেন ক্ৰষ্ণে, ভাই সব ! কর’ দৃঢ়ভক্তি ৷৷ ৩৩৫ ॥ 
শ্ীকুষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তভন-ভজন-ধ্যানোপদেশ ও 

শ্রীকৃষ্ণচ রণ সেবন-মাহাতা-_ 
বল ক্ৰঞ্চ, ভজ কুষ্ণ, শুন ক্ষ্ণন।ম ৷ 
অহনিশ শ্রীক্ুষ্চচরণ কর’ ধ্যান ॥ ৩৩৬ ॥ 





অথাৎ ‘হে রাজন্‌, সকল প্রাণীর আত্মাই 'পরম- 
প্রিয়’; অপতা-বিত্তাদি অন্যান্য-বস্ত আত্মার প্রিয় 
বলিয়াই প্রিয়তর' হইয়া থাকে ৷ হে রাজেন্দ্র! এই 
কারণেই দেহিগণের স্ব-স্ব-অহঙ্কারাস্পদ দেহে যেরাগ 
স্নেহ হয়, মমতালম্বন পুত্র বিভ্ত-গৃহাদিতে তদুগ হয় 
না। যে-সকল পুরুষ দেহাত্মবাদী, তাহাদের দেহ 
যেরূপ প্রিয়, দেহ-সম্পকিত পুন্রাদি তদুপ প্রিয় 
নহে। কিন্তু যদ্যপি দেহ মমতা ভাজন, তথাপি তাহা 
আত্মবৎ প্রিয় হইতে পারে না; যেহেতু দেহ জীণ 
হইয়া মৃত্যু আসন্ন হইলেও জীবিতাশা বলবতী থাকে? 
অতএব সকল-দেহীর আত্মাই প্রিয়তম, আত্মার 
নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া A 
হে রাজন্‌ ! তুমি এঁ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল-দেহীর ৰ 
বলিয়া জান, তিনি জগতের হিতার্থ স্বরূপ-শক্তি 
মায়া-দ্বারা এখানে দেহীর ন্যায় প্রকাশ OT 
বস্তুতঃ, যে-সকল পুরুষ সব্ব-জগতের EE 
শ্ৰীকৃষ্ণকে জানেন তাঁহাদের সমক্ষে স্থাবর-গ 
দয় জগ ভগবদপে প্রকাশ পায় । তাঁহারা নি রি 
জানেন থে, তদ্য/তীত অন্যকোন বস্তুই রা 
রাজন! যাবতীয় বস্তুর পরম অর্থ তাহাদের রদরও 
অবস্থিত; ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ সেই সমস্ত কার 


হা 
কি, তা 
কারণ । অতএব স্তরীকুষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্ত 

নিরূপণ কর ।? 


৩৩৬ । 


রদ 
কৃষ্ণেতর অন্য সমস্ত সিকি 


মধ্যথণ্ড- প্রথম অধ্যায় EES 


ল দিলে মাত্ৰ ! অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন । 


বহার চরণে দূন্বা-জ 
কভু নহে যমের সে অধিকার-পান্ ॥ ৩৩৭ ॥ ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ ॥ ৩৩৮ ॥ 


রর ও রগাভাসাদি পরিত্যাগপুবর্বক সব্বক্ষণ নি্ষ- স্বপ্নেহপি পশ্যন্তি হি চীর্ণ-নিফৃতাঃ 01৮ 
এ শ 2 = -) 
গেঝোন[ খ-জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর । বাহ্য- অর্থাৎ যে-সকল ব্যক্তি কুষ্ণপাদপদ্মে তদ্‌-গুণানূ- 


রর বন্তসমূহকে ভোভ্ত-অভিমানে ভোগ্যজ্ঞানে রক্ত চিত্ত একবারমান্র নিবেশ করেন, তাহাদের তৎ- 
ভোগ করিবার পরিবর্তে আপনাকে কৃষ্ণের নিত্য ক্ষণাৎ পৃব্বপাপ-রাশির প্রায়শ্চিত্ত কৃত হওয়ায়, যম 
গেবাপকরণ জানিয়া সৰ্ব্বক্ষণ কৃফের শুদ্ধ নাম- ও পাশধারী যমদৃতগণ স্বপ্নেও তাহাদের দৃষ্টিগোচর 
বীর্তনানুকুল সেবানুষ্ঠানাদি-সম্পীদনে নিযুক্ত থাক । হন না।' 


নি্ষপট সেবোন্মুখ-কর্ণ-দবারা ভোগপর অনিত্য অচিৎ (ন্সিংহপুরাণে)_-“অহমমরগণচ্চিতেন ধান্রা যম 
শব্দ-কোলাহল-শ্রবণের মূলে যে আতেন্ড্রিয়-তর্পণেচ্ছা, ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ ৷ হরিগুরুবিমুখান্‌ 
তাহা পরিহার করিয়া কুষ্ণাভিনন শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম- প্রশাঙ্িম মন্ত্যান্‌ হরিচরণপ্রণতান্‌ নমস্করোমি 1 
কথা শ্রবণ কর । ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অনিত্য সুখলাভের (স্কন্দপূরাণে )ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্রীন্দ্রা নাহং নান্যে 
আশা বিসর্জন করিয়া নিরন্তর সেবোন্মথ শুদ্ধচিত্তে দিবৌকসঃ। শক্তাস্ত নিগ্রহং কর্তুং বৈষ্ণববানাং মহা- 
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ কর । আনাম্‌ ॥% 
শ্রীরির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-কর্তব্যতা”_ 
(ভাঃ ১২১৪-শ্লোকে শৌনকাদির প্রতি শ্রীসূতোক্তি ) Sob ছার lt 
TE y রর ৩৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি)__ “নৈত- 
তগ্মাদেকেন মনসা ভগবান্‌ সাত্বতাঃ পতিঃ। ু 
নতি দ্বিচিন্রং মনুজার্ভমায়িনঃ পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ। 
'তব্যঃ কীন্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পৃজ্যশ্চ নিত্যশঃ ॥” অঘোহপি যৎস্পর্শনধৌতপাতকঃ প্রাপাত্মসাম্যভ্তুসতাঃ 
অর্থাৎ ‘অতএব ভক্তিপ্রধান ধর্মই অনুষ্ঠেয় হওয়ায় 5 ন be 
একাগ্র মনে ৬ ৪ নায় সুদুর্ভভস্‌ ॥ সক্বৃদ্যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী 
নে ভক্তবৎসল বাসুদেবেরই শ্রবণ, কীর্তন, ডাবল be 
মনন, এবং অচ্চন কর্তব্য । এ ভাগবতীং দদৌ গতিমৃ। স এব নিত্যাত্বসুখানৃভূত্যভি- 
ব্যদস্তমায়োহন্তর্গতো হি কিং পুনঃ ৷ 
ভোঃ ২৯৫ ক্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীগুকোজি) তর টি টা 
ভাত তি ভবা টে তত অর্থাৎ ‘হে রাজন্‌ ! অঘাসূরও যে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শ মাত্রেই 
শ্রোত ৰ ১ টি $ No টে ৰ 
LL জমর্ভব্যশ্চেচ্ছতাহভয়ম্‌ ৷” বিধূতপাপ হইয়া টি 58584 ও 
র্থাৎ ‘অতএব হে ভরতবংশাবতংস ! যে ব্যক্তি লাভ করিল, ইহা স্বরাপশক্তিদ্বারা নর-বালকরাপি- 
.লীলাময়, মায়াধীশ মহেশ্বর, সকলের পরমবিধাতা 


অভ 
জরা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার পক্ষে হু 
থা ভগবান্‌ পরমেশ্বর শীহরিরই প্রবণ, কীর্তন ও. পরাবর ভগবান শ্রীহরির পক্ষে আশ্চর্য্য নহে ৷ যাহার 
পণ অবশ্য কর্তব্য » শ্রীমন্তির কেবল মনোময়ী প্রতিমা একবার-মান্র অন্তরে 
ব্য। 3 


গাঢ়ভাবে আহিত হইয়াই প্রহলাদাদি-ভক্তগণকে ভাগ- 








ভাঃ 
(ভাঃ ২৷২৷৩৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি 


শ্রী 

রা 1 ও সব্বংআনা রাজন্‌ হরিঃ অব্ব্র বতী গতি প্রদান করিয়াছিল, সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
ম্ণাম্‌ ॥» শ্রেতব্যঃ কীন্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান জাঙ্ষাৎ স্বপনং অন্তর প্রবিষ্ট হইয়া যে অঘাসুরকেও 
ডি _ ভাগবতী গতি দিবেন, তাহাতে কি আবার বিস্ময় 


আছে? ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় অন্তর নিত্য আত্ম- 

সৃখানুভব-দ্বারা বহিরঙ্জা মায়া সৰ্ব্বদাই ব্যুদস্তা অর্থাৎ 

পশ্চাদ্দেশে ছায়ারূপে বিলজ্জিতভাবে পরাভুতা হইয়া 

টি ৬১১৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি অবস্থিতা ৷! 

শণক।গি ই কৃষ্ণপদারবিন্দময়োনিবেশিতং বকী পৃতনার মোচন”_(ভাঃ ১০৬৩৫ ও ৩৮ 
ন তে যমং পাশভূতশ্চ তত্ভটান্‌ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি)__-“পৃতনা 


অর্থাৎ « 
সর্বদা রি হে রাজন! সব্বাত্র-দারা সর্ব্বত্র 
বনতব্য।* বান শ্রীহরিরই শ্রবণ কীর্তন এবং স্মরণ 





8৩০ 


পূত্ৰবুদ্ধি ছাড়ি’ অজামিল সে স্মরণে ৷ 
চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে ক্ষ্ণচরণে ॥ ৩৩৯ ॥ 
ঘীহার চরণ সেবি’ শিব--দিগস্কর । 

যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর ॥ ৩৪০ ॥ 
অনন্ত যে চরণ-মহিমা-গুণ গায় । 

দন্তে তৃণ করি’ ভজ হেন ক্ৃষ্ণ-পা'য় ॥ ৩৪১ ॥ 


888০৯58৯০১৯ 
লোকবালদ্লী রাক্ষসী রুধিরাশনা। জিঘাংসয়।পি হরয়ে 


স্তুনং দত্্াপ সদগতিম্‌ 0৮ 

অর্থাৎ “হে রাজন ! বকী পূতনা সকল লোকেরই 
শিশুঘাতিনী এবং রুধিরাশনা রাক্ষসী ছিল, কিন্ত সে 
হত্যা করিবার বাসনা করিয়াও ভগবান্‌ শ্রীহরিকে 
স্তন দান করিয়া সদ্গতি প্রাপ্তা হইল !? 

“যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্‌ কৃষ্ণ- 
ভুক্ততস্তনক্ষীরাঃ কিমূ গাবো ন্‌ মাতরঃ ॥৮ 

অর্থাৎ 'ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যাহার স্তন পান করিলেন, 
সেই রাক্ষসীও যখন জননীর গতি বৈকুণ্ঠ লাভ করিল, 
তখন তিনি যে সকল গো ও গোপীর স্তনদু্ধ পান 
করিয়াছেন, তাহারা যে মাতৃসদশী সদ্গতি লাভ করি- 
বেন, তাহাতে, আর কথা কি? 

'অঘ-বক-পৃতনারে যে কৈলা মোচন,_-আর্থাৎ 
যিনি “হতারি-গতিদায়ক” ; যথা, ভঃ রঃ সিঃ__দঃ 
বিঃ ১ম লঃ-_“পরাভবং ফেনিলবজ্ঞ.তাঞ্চ বন্ধঞ্চ 
ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃত্বা। পবর্গদতাপি শিখণ্তমৌলে ত্বং 
পান্রবাণামপবর্গদোহসি ॥% 

অর্থাৎ “হে শিথিপুচ্ছচুড় কৃষ্ণ! তুমি তোমার শন্রু- 
বগকে পরাজয়, ফেনযুক্ত আনন, বন্ধন, ভয় ও মৃত্যু 
--এই প-বর্গ পেঞ্চবর্ণ-পূর্র্ব দণ্ড) প্রদান করিলেও 
পরিণামে কিন্ত তাহাদিগকে অপবর্গই মুক্তিই) প্রদান 
করিয়াছ ৷? 

ক্ুফ্ণকর্তক বক ও অঘ-বধ-__ভাঃ ১০ম স্কঃ 


১১শ অঃ ৪৭-৫৩ এবং ১২শ অঃ ১৩-৩৫ সংখ্যা 
দ্রষ্টব্য ৷ 


৩৩৯ ৷ পাপাচারপরায়ণ অজামিল প্রথমতঃ 
পুত্রনাম-সঙক্কেতে ‘নারায়ণ’-শব্দ উচ্চারণ করিয়াও 
যখনই ভোগ্যপুন্রের চিন্তা-ছাড়িয়া দিয়া শব্দোচ্চারণের 
সঙ্গে সঙ্গে শব্দাভিন্ন শব্দীশ্রীনারায়ণের স্মরণ করিয়া- 
ছিলেন, তৎকালে কুষ্চস্মৃতি-হেতু নামাভাস প্রভাবে 
তাঁহার মুক্তিলাভ ঘটায়, তিনি মায়াতীত অপ্রাকৃত 


EO 
নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য কৃত্বা চ কাকুশ 


শ্ৰীগ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





অনুমৃত্যু যাবৎ সর্বাশ্রয় হ্ষ্পাদপন্ম-ভজনার্থ 
সকলকে অনুরোধ 

যাবৎ আয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি । 
তাবৎ করহ ক্রষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥ ৩৪২ ॥ 
কৃষ্ণ মাতা, ্বঞ্ পিতা, ক্ষণ প্রাণ ধন। 


চরণে ধরিয়া বলি,-- ক্ষণে দেহ’ মন, ॥৮৩৪৩। 


অতীন্ড্রিয় বৈকুষ্ঠ-রাজ্যে গমন করিতে 
ছিলেন। সেই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের পাদ 
সেবা কর । 

অজামিলোপাখ্যান_-ভাঃ ৬ষ্ঠ স্কঃ ১ম অঃ 
৬৮, ২য় অঃ ও ওয় অঃ সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য ৷ 


অমথ হইয়া- 
পদ্মাই সৰ্ব্বক্ষণ 


২১- 


৩৪০। প্রেক্ষবৈবর্তে)--“যৎপাদোদকমাধায় শিবঃ 
শিরসি ন্ত্যতি। যমাভি-নলিনাদাসীদৃররক্মা লোক- 
পিতামহঃ যদিচ্ছাশক্তিবিক্ষোভা দৃত্রক্ষাণ্ডেভবসংক্ষয়ী। 
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং ঘদীচ্ছতি ॥” 

অর্থাৎ “যাহার পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া 
পঞ্চশিখ শিব নৃত্য করিয়া থাকেন, যাহার নাভিকগল 
হইতে লোক পিতামহ কমলযোনির উৎপত্তি, যাহার 
ইচ্ছাশক্ি-বিক্ষোভে ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় ঘটিয়া 
থাকে, যদি উৎকৃষ্ট স্থান ইপ্সিত হয় তবে শ্রীগোবি- 
ন্দের পদারবিন্দ আরাধনা কর ।, 


৩৪২। (ভাঃ ১১৯২৯ শ্লোকে যদুরাজের 
প্রতি অবধূত ব্রাহ্মণের উক্তি )--“লব্ধা সুদুর্লভমিদং 
বহুসম্ভবান্তে মানৃষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। ডং 
যতেত ন পতেদনুমৃত্যুঘাবনিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খ্লু 
সব্বতঃ স্যাৎ ॥ ss 

অর্থাৎ ‘অনেক জন্মের পর এই অত্যন্ত ৰ 
পরমার্থপ্রদ কিন্তু অনিত্য মানব-জন্ম লাভ রি 
ধীর ব্যক্তি যে-পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না 5 
তৎকালমধ্যে ক্ষণমান্র বিলম্ব না করিয়া চরম-কনা! 
লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন !’ 


কে) 
৩৪৬ (চৈতন্যচন্দ্ৰামবতে ৯০ প্লে 


মতাদহং 


দ্গীরাঞ্” 
ব্রবীমি। হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দুর! 


চন্দ্র-চরণে কুরুতানূরাগম্‌ 0৮ [রণপূর্ব 
অর্থাৎ, হে সঙ্জনবৃন্দ, আমি দন্তে ন করি 
" পদযুগলে নিপতিত হইয়া দৈন্যের সহিত প্র 











মধ্যখণ্ড_ প্রথম অধ্যায় ৪৩১ 


২৮১৮৯০৯৯৯৯৯ 
নি MY 


ভাবে নিজা।ভিন কুষফমহিমা-কীর্ভন_ 


৮ 
র্‌ প্রভুর অফুরন্ত 
দাগ্যভাবে কহে প্রভু আপন-মহিমা ৷ 
হইল প্রহর দুই, তবু. নাহি সীমা ৷৷ ৩৪৪ ॥ 
তচ্ছ বণে ছান্রগণের বিদ্মঘন ও মোহ 
মোহিত গড়ঘা-সব গুনে একমনে! 
দ্রিরুভি করিতে কা'রো না আইসে বদনে ॥৩৪৫ 
এ ছান্রগণ নিশ্চয়ই কৃষ্ণের নিজজন পাষদ—_ 
সে-সব কুঞ্চের দাস,_-জানিহ নিশ্চয় । 
রু্ণ ধী'রে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয় ? ৩৪৬ ॥ 
প্রভুর বাহ্যভ্ঞান-লাভ ও লঙ্জা-বোধ__ 
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বিশ্বস্তর ৷ 
চাহিয়া সবার মুখ-_লভ্জিত-আন্তর ॥ ৩৪৭ ॥ 
প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ছান্্গণের প্রভুরুত ব্/।খ্যার 
সতত্ব-জ্।পন-- 
প্রভু বলে,__“ধাতু-সৃন্র বাখানিলু কেন ?” 
গড়য়া-সকল বলে,_“সিত্য অর্থ যেন ॥ ৩৪৮ ॥ 
যে-শব্দে যে অর্থ তুমি করিলা বাখান। 
কার্‌ বাপে তাহা করিবারে পারে আন £ ৩৪৯ ॥ 
যতেক বাখান’ তুমি,_সব সত্য হয় । 
সবে যে উদ্দেশে পড়ি,_-তার অর্থ নয় ॥৮ ৩৫০ 
আপনাকে বাযুগ্রস্ত বলিয়া প্রভুর বঞ্চনা-চেস্টা এবং 
প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ছান্রগণের প্রভূরুত অলৌকিক 
কুফর ব্যাখ্যা, তদীয় অলৌকিক-জ্ঞান ও 
অপৃব্ব রূপ-বর্ণন-__ 
প্রভু বলে,-“কহ দেখি আমারে সকল ? 
বায়ু বা আমারে করিয়াছে যে বিহ্বল ॥ ৩৫১ ॥ 
সুপ কোন্‌ বৃত্তি করিয়ে বাখান ?” 
শিষ্যব্গ বলে,--“সবে এক হরিনাম ৷৷ ৩৫২ ॥ 


রা সর্ব 
টি 


০৮ 


ধর্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গ- 

টরণে অনুরত্ত হউন, 

ভাঃ 

রি উউ৪ শোকে যুধিচ্ডিরের প্রতি দেবষি- 
উক্তি) “তঙজ্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে 


নিবেন 
য়ে রর 
হউক ২।” অর্থাৎ ‘অতএব যে-কোন উপায়েই 
' কষ্ণে মনোনিবেশ কর্তব্য 
৩৪৪ ৷ 
সীমা,_ রঃ 
৩৪৬ ৷ অন্ত, শেষ, ক্ষান্তি, সমাপ্তি ৷ 


৩৪৮ পরবর্তী ৩৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 
যৈন্পপ ৷ কেন, _কেমন, কিরূপ । যেন,_যেমন, 


৩৪১ || 5 
আন, অন্যথা, বিরুদ্ধ, বিপরীত ৷ 


Nn 





সূত্র-ব্বত্তি-টীকায় বাখান’ কৃষ্ণ মান ৷ 

বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ? ৩৫৩ 
ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আলি" হয়ে ৷ 

তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নহে ॥” ৩৫৪ ॥ 
প্রভু বলে,--“কোন্রূপ দেখহ আমারে ?” 
পড় য়া সকলে বলে,--“যত চমৎকারে ৷৷ ৩৫৫ 
যে কম্প, যে অ, যে বা পুলক তোমার ৷ 
আমরা ত’ কোথা কভু নাহি দেখি আর ॥৩৫৬॥ 
প্রভুর নিকট, পূর্ব্বদিবস রত্বগর্ভ-আচাযে।র শ্লোক-পাঠ- 

শ্রবণে প্রভূর প্রেমবিকার-দশা-বর্ণন_- 

কালি তুমি পুঁথি যবে চিন্তাহ নগরে ৷ 

তখন পড়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে ॥ ৩৫৭ ॥ 
ভাগবত-শ্রোক শুনি’ হইলা মৃচ্ছিত ৷ 

সব্ব-অঙ্গে নাহি প্রাণ, আমরা বিস্মিত ৷৷ ৩৫৮ ॥ 
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ যে কৈলা ক্রন্দন ৷ 

গঙ্গা হেন আলিয়া হইল মিলন ॥ ৩৫৯ ৷৷ 

শেষে যে বা কম্প আসি’ হইল তোমার ৷ 

শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার ॥ ৩৬০ ॥ 
আপাদমস্তক হৈল পলকে উন্নতি ৷ 
লালা-মৰ্ম্ম-ধূলায় ব্যাপিত গৌরমৃত্তি ॥ ৩৬১ ৷ 
প্রভুর প্রেমবিকার-দর্খনে নানা-জনের নানা-মত-বর্ণন__ 
অপূৰ্ব্ব ভাবয়ে সব,--দেখে যত জন 

সবেই বলেন,_-এ পুরুষ নারায়ণ ॥” ৩৬২ ॥ 
কেহ বলে,_-ব্যাস, শুক, নারদ, প্রহলাদ । 

ভা সবার সমযোগ্য এমত প্রসাদ? ৷৷ ৩৬৩ ॥ 

সবে মেলি’ ধরিলেন করিয়া শকতি ! 

ক্ষণেকে তোমার আসি’ বাহ্য হৈল মতি ॥ ৩৬৪ ॥ 


৩৫০1 আপনি বিদদ্রাদ্রি-ুত্তাশ্রিত যে অর্থ 
করেন ও করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র বাস্তব নিত্য- 
সত্য। আমরা অজ্তরূঢ়ি বৃত্তির সাহায্যে শব্দের যে 
উপদেশ বা তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করি, তাহা তাৎকালিক 
অর্থপ্রতিম হইলেও যথার্থ বা প্রকৃত সত্যার্থ নহে, 


পরন্ত কদর্থমান্র ৷ টি 
৩৫৪ ৷ ভক্তির...আসি হয়ে,_পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণভক্তি- 


সচক শ্লোকাদি-শ্রবণ-ফলে আপনার যে-সকল অলৌকিক 
অপ্রাকৃত সাত্ত্বিক প্রেমবিকার উদিত বা প্রকটিত হয় ৷ 


নরজ্ঞান নহে, প্ররুত মর্ত্যবুদ্ধি হয় না! 
৩৬১1- পুলকে-উন্নতি,_রোমাঞ্চোদয়, রোম- 
হৰ্ষ-বৃদ্ধি ৷ 


ES ACEI 


৪৩২ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


তৎসম্বন্ধে প্রভুর বহিঃস্মৃতি রাহিত) বর্ণন__ ০ 


এ-সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান? ৷ 
আর কথা কহি,_-তাহা চিত্ত দিয়া শুন 1৩৬৫ 
দশদিন যাবৎ প্রভুর কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান-ফলে ছাত্রগণের 
অধায়ন-বর্জন জ্ঞাপন 

দিন দশ ধরি’ কর’ যতেক ব্যাখ্যান ৷ 
সব্ব-শান্ত্রে শব্দে--ক্রষ্ণভক্তি ক্ুষ্ণচনাম ৷৷ ৩৬৬ ॥ 
দশ দিন ধরি’ আজি পাঠড-বাদ হয় । 
কহিতে তোমারে সবে বাসি বড় ভয় ॥ ৩৬৭ ॥ 

শব্দাৰ্থ বিৎ প্রভুর কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান-কালে সকলেই 

বিস্ময়ে নিরুত্তর-__ 

শব্দের অশেষ অর্থ-_তোমার গোচর ৷ 

যে বাখ।নঃ হাসি’ তাহা কে দিবে উত্তর ?”৩৬৮॥ 
অধ্যয়ন-বজ্জন-শ্রবণে প্রভুর ছাত্রগণকে 

মৃদু ভৎসন__ 

প্রভু বলে,_-“দশ দিন পাঠ বাদ যায় ৷ 

তবে ত’ আমারে সবে কহিতে যুয়ায় ?? ৩৬৯ ॥ 

ছাত্রগণের প্রভূকৃত কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যার 

যাথার্য-বর্ণন__ 
পড় স্না-সকল বলে,--“বাখথান উচিত ৷ 
সত্য “ক্ষ্ণ'--সকল শাস্ত্রের সমীহিত ৷৷ ৩৭০ ॥ 
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৩৬৩॥ এমত প্ৰসাদ,_এরূপ ভগবদনূগ্রহ ৷ 

৩৬৪ । ক্ষণেকে***মতি,_কিয়ৎক্ষণ পরে আপ- 
নার বহিদ্দশা (বোহ্যক্তান) আসিয়া উপস্থিত হইল ৷ 

৩৬৭1 পাঠ-বাদ,অধ্যাপন ও অধ্যয়নের 
বর্জন, বিরতি বা পরিত্যাগ ॥ 

৩৬৮1] শব্দের...গোচর,_ আপনিই শব্দ-শাস্ত্রে 
পরম সব্বোভম ও বিশারদ ; শব্দের যোগ, বাটি, 
যোগরটি, গৌণী, মৃখ্যা, লক্ষণা ও অভিধা প্রভৃতি 
নানা-বৃত্তিদ্বারা অর্থ, ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করিতে আপনিই 
অভিজ্ঞতম ॥ 

৩৬৯। তবে কি-"*-যুয়ায় ? -_ এমতাবস্থায় 
আমাকে এই ব্যাপার পোঠ-বাদ) জ্ঞাপন করা তোমা- 
দের কর্তব্য ছিল না কি? 
| ৩৭১-৩৭২। এইরূপ কৃষ্ণপর অধ্যয়নই সব্্ব- 
 শান্ত্ের একমাত্র উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য, তথাপি 
আমরা যে আপনার কৃত কৃষ্ণপর সত্যার্থ গ্রহণ করি 
না, তাহাতে আমাদেরই অপরাধ । আসল কথা,__ 


নিজ-দুদ্দৈব-বশেই আপনার কৃত কৃষ্ণপর- 
আমাদের অমনোযেগ-_ 
অধ্যয়ন এই সে--সকলশাস্ত্র-সার । 
তবে যে না লই’--দোষ আমা"সবাকার ॥ ৩৭১ 
মূলে যে বাখান” তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে। 
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ-কৰ্স্মদোষে ॥৮ 
ছান্্রগণের দৈন্যবাক্যে প্রভুর সন্তোষ ও ক্বপো 
পড়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর । 
কহিতে লাগিলা ক্বপা করিয়া প্রচুর ॥ ৩৭৩ ॥ 
ছাত্রগণকে নিজ নিগৃঢ় গোপীভব-জ্ঞাপন__ 
প্রভু বলে,__“ভাই সব ! কহিলা সুসত্য। 
আমার এ-সব কথা-_অন্যন্র অকথ্য ॥ ৩৭৪ ॥ 


ব্যাখ্যায় 


৩৭২ 
ক্তি_ 


সব্ব্বত্র প্রভুর কুষণ-দর্শন-_ 

ক্রষ্ণবর্ণ এক শিশু মূরলী বাজায় ৷ 

সবে দেখি,তাই ভাই ! বলি সর্ব্বথায় ॥৩৭৫৷৷ 

যত শুনি শ্রবণে, সকল- ক্ুঞ্চনাম ৷ 

সকল ভূবন দেখি গোবিন্দের ধাম ॥ ৩৭৬ ॥ 
পরবিদ্যা শান্ত্রানুশীলনে ফল “কুষ্ণদর্শন-হেতু জড়-বিদ্যা-পাঠে 

বিরতি ও বিদায় যাচঞা_ 
তোমা’ সবা’ স্থানে মোর এই পরিহার ৷ 
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ ৩৭৭ ॥ 


আপনি যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন বা করিলেন, তাহা 
উপলব্ধি করাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন sR 
দুরদৃষ্ট-দোষে আমাদের চিত্ত আপনার কৃত সব্বশা্জ- 
সার সত্যার্থের গ্রহণে অশক্ত হইতেছে । 

৩৭৪ । অন্যত্ৰ অকথ্য,__অন্য কাহারও 
প্রকাশ-যোগ্য নহে । 

৩৭৫-৩৭৬ ৷ শ্রীগৌরসূন্দর বলিতেছেন, ত 
সৰ্ব্বক্ষণ কেবলই দেখিতেছি যে, এক MEA 
কিশোর বংশীধ্বনি করিয়া সকলকে আকর্ষণ রর 
ছেন। আমি সব্ববক্ষণ একমাত্র তাঁহাকেই জি 
বলিয়া তাহার নাম-কথাই সৰ্ব্বদা সবর্বতোভাবে টা 
করি যে-সকল শব্দ-কোলাহল তোমাদের কাম 
প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা সমস্তই বস্তুতঃ a 
কোলাহল এবং চতুদ্দিকে তোমরা অধুনা মে ডে 
প্ৰপঞ্চ দর্শন করিতেছ, তাহা বস্তুতঃ তোমাদের ধাম। 
ক্ষেত্র নহে, পরন্ত রুষ্ণবিহারস্থলী বৈকুণ্ঠ টান 

৩৭৭। পরিহার,_ প্রতিজ্ঞা, শপথ, 


নিকট 


প্ণকে অনয অধ্যাপক-সমীপে অধায়নাথথ অনুজ্ঞা-দান-_ 
ছাত্রগণ ৫ 
তোমা’ সবাকার_ বর স্থানে চিত্ত লয় ॥ 


জার স্থানে পড় "আমি দিলাঙ চি | ৩৭৮ hn 


প্রভু- “কর্তৃক স্বীয় চিত্তে কুফেতর-শন্দের নৃত্তি- 
প্লাহিতা-জ্ঞ।পন- 


রুঞ্ণ-বিনু আর বাক্য নাস্ফচুরে আমার । 

সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার 11৮ ৩৭৯ ॥ 
প্রভুর গ্রন্থ-বহ্ধন_ 

এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিম্না ! 


দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রযুক্ত হৈয়া ॥ ৩৮০ ॥ 
শিষাগণের প্রভুকে অনুসরণ ও প্রভুবিরহাশক্কায় ক্রন্দন এবং 
Fe প্রভুর অধ্যাপনা-মহিমা-প্রশংসা_ 


f শিষ্যগণ বলেন করিয়া নমস্কার ॥ 
॥ “আমরও করিলাঙ সংকল তোমার ৷৷ ৩৮১ ॥ 
তোমার স্থানে ঘে পড়িলাঙ আমি সব । 
আন-স্থানে করিব কি গ্রন্থ-অনুভব £” ৩৮২ ॥ 
| গুরুর বিচ্ছেদ-দুঃখে সব্ব-শিষ্যগণ | 
কহিতে লাগিলা সবে করিয়া ক্রন্দন ৷৷ ৩৮৩ ॥ 
“তোমার মৃুখেতে যত শুনিলু ব্যাখ্যান ৷ 
জন্ে-জন্মে হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান ॥ ৩৮৪ ॥ 
কার স্থানে গিয়া আর কিবা পড়িবাঙ £ 
সেই ভাল,_তোমা' হৈতে যত জানিলাঙ ॥৩৮৫৷৷ 
| শিষ্যগণেরও গ্রন্থ-বন্ধন, ক্রন্দন ও প্রভুর আশীর্বাদ 
| এত বলি’ প্রভুরে করিয়া হাত-জোড় ৷ 
ডি দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর ৷ ৩৮৬ ॥ 
হরি’ বলি’ শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি 
9 করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি ॥ ৩৮৭ ॥ 
ভুবন টিন করেন অধোমুখে ৷ 
কু ই পন্বানন্দ-সুখে ॥ ৩৮৮ ॥ 
আশীর্বাদ সি -শিষ্যগণ ৷ 
ভূ শ্রীশচীনন্দন ৷৷ ৩৮৯ ৷৷ 


রা নি 
বেদন, 


৩৮০] চি 
দলেন ডোর.__ 
লৈন, দড়ি বা র.-_রজ্জ্‌ দ্বারা বন্ধন করি- 


| টা সূতা দিয়া বাধিলেন। 
{ ২ ডা “তোমার»_আমরাও আপনার 
৩৮ ্রশ্থাধ্যয়নে বিরত হইলাম ৷ 


| 
কত সু 5 অনুভব, গ্রন্থের যথার্থ, সত্যার্থ, 


ন, অভিপ্রায় বা তাৎপৰ্য্য ৷ 








বিজ্ঞ 


অনুরোধ, প্রার্থনা, মিনতি, 





সধ্যখণ্ড_প্রথম অধ্যায় 


8৩৩ 





ছাত্রগণকে ‘অভীষ্ট সিদ্ধ হউক’ বলিয্া আশীৰ্ব্বাদ 
“দিবসেকো আমি ঘদি হই ক্বফ্দাস । 
তবে সিদ্ধ হউ তোমা'সবার অভিলাষ ৷ ৩৯০ ॥ 
শিষ্যগণকে বৃথা পাঠ ত্যাগপূব্বক নিরন্তর কৃষ্ণের শরণাগত 
হইয়া নাম-শ্রবণ-কীন্তরনার্থ উপদেশ 
তোমরা-__সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ ৷ 
ক্ষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন ॥ ৩৯১ ॥ 
নিরবধি শ্রবণে শুনহ ক্রষ্ণনাম ৷ 
ক্বষ্ণ হউ তোমা'সবাকার ধন-প্রাণ ৷৷ ৩৯২ ॥ 
যে পড়িলা, সে-ই ভাল, আর কার্য নাই । 
সবে মেলি “রুষ্ণ' বলিবাও এক ঠাঁই ॥ ৩৯৩ ॥ 
প্রতি অবতারে পার্ষদক্তানে ছাত্রগণকে ‘সব্বশাস্তর-সফুত্তি 
হউক’ বলিয়া আশীৰ্ব্বাদ 
কৃষ্ণের কপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার ৷ 
তুমি-সব-_জন্ম-জন্ম বান্ধব আমার ৷” ৩৯৪ ॥ 


প্রভুর বাক্য-শ্রবণে ছান্রগণের মহানন্দ, গ্রন্থকারের 
সেই ছান্র-ভাগ্য-প্রশংসা__ 


প্রভুর অস্থত-বাক্য শুনি’ শিষ্যগণ ৷ 
পরম-আনন্দমন হইল ততক্ষণ ৷৷ ৩৯৫ ॥ 
সে-সব শিষ্যের পায় মোর নমস্কার ৷ 

চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যাঁর ॥ ৩৯৬ ॥ 
সে-সব কৃষ্ণের দাস,--জানিহ নিশ্চয়৷ 

কুষ্ণ যা'রে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয় £ ৩৯৭ 

প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-দর্শকের দর্শনেও মুক্তি-লাভ-_ 

লে বিদ্যাবিলাস দেখিলেন ঘে-যে-জন ! 
তাদেরও দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন 0৩৯৮ 
প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-অদর্শনে গ্রন্থকারের খেদ ও প্রার্থনা_ 
হইলুঁ পাপিষ্ঠ,-_জন্ম না হইল তখনে ৷ 

হইলাও বঞ্চিত সে-সূখ-দরশনে ॥ ৩৯৯ ॥ 
তথাপিহ এই ক্পা কর? মহাশয় ! 

সে বিদ্যাবিলাস মোর রহক হৃদয় 1 ৪০০ ॥ 


৩৯৩ ॥ কার্য্য-_ প্রয়োজন, আবশ্যকতা ৷ 
৩৯৩1 যাহারা বহুজন্মের পুর্জ-পুর্জ-সুকৃতি- 
ফলে শ্রীবিশ্বস্তরের নিকট বিদ্যার্থা হইয়া অন্তেবাসী 
হইবার সুদুর্লভ অতুল সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, 
সেই পরম মহা-সৌভাগ্যবন্ত ছান্রবর্গের চরণে গ্রন্থকার 

পরম-দৈন্যভরে নমস্কার বিধান করিতেছেন । 

৩৯৭ ।  পূর্্বব্ভীঁ ৩৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য | 
৩৯৮-৩৯৯! পরবিদ্যা-বধূজীবন সাক্ষাৎ শুদ্ধসর- 





8৩৪ স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


প্রভৃ-প্রকটিত পরবিদ্যানুশীলন-লীলার 

i নিত্যতা-_ 
পড়াইলা নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায় ৷ 
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে সৰ্ব্ব-নদীয়ায় ॥ ৪০১ ॥। 
চৈতন্য-লীলার আদি-অবধি না হয়৷ 
‘আবিৰ্ভাব’ ‘তিরোভাব’ এই বেদে কয় ॥ ৪০২ ॥ 
'পরবিদ্যা-বধূজীবন’ কৃষ্ণসক্কীর্তনারন্তেই বিদ্যা- 

বিলাস-লীলার পুচ্টি-_ 

এইমতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস ৷ 
সঙ্কীত্তন-আরস্তের হইল প্রকাশ ॥ ৪০৩ ॥ 





স্বতীপতি মূর্ত-শব্দ-বিগ্রহ গৌরসূন্দরের পরবিদ্যা-বিলাস 
দর্শন করিবার সৌভাগ্য যাহারা লাভ করিয়াছেন, সেই 
মুক্তবন্ধ দিব্যসূরিগণকেও যদি কেহ দর্শন করেন, তবে 
সেই দর্শকগণও অবিদ্যা-জনিত ভোগ-প্ররুত্তি হইতে 
নিত্যকালের জন্য মুক্ত হন। পরবত্তিকালে শ্রীল ঠাকুর- 
নরোত্তমের প্রার্থনা*য়ও এইরূপ কথা লিখিত হইয়াছে, 
“সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈলা বিলাস । সে সঙ্গ 
না পাইয়া কান্দে নরোত্তমদাস ॥৮ * * “যখন গৌর- 
নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তরন্দ, নদীয়া-নগরে অবতার । 
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম, মিছা-মান্র 
বহি ফিরি ভার 0৮ 

৪০১1 চিহ*-_-সেই পরবিদ্যানৃশীলন-পীঠ বা 
মন্দির ! 

৪০২। অবধি, অন্ত, শেষ, সীমা । আদি ওয় 
অঃ ৫২ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ৷ 

8০৩ প্রভুর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনের আরম্তমুখেই 
তাঁহার বিদ্যা-বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছিল 
'সঙ্কীর্তন'শব্দে বহুলোক মিলিয়া যে শ্রীহরির নাম, রূপ, 


শুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কীর্তন এবং তাদূশ কীর্ত্তন- 


কালে সেবোন্মখ-জনগণের তত্তদ্বিষয়ের শ্রবণ'কেও 
লক্ষ্য করে! ইহাই সঙ্কীর্তনের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের নাম, 
রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিস্ট্য ও লীলা সম্যগ্ভাবে অর্থাৎ 
নিরপরাধে কীত্তিত না হইলে অনাদিবহির্ম্মুখ কৃষ্ণ- 
বিস্মৃত জীবের প্রাপঞ্চিক-বিষয়ে অভিনিবেশ-ত্যাগের 
আর আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি পরলোকের 
অর্থাৎ পরব্যোম বা পর্ণ-চেতন-রাজ্যের চিন্ময়ী কৃষ্ণ- 
কথা ইন্দিয়ত্প্ণপর মানবগণের নিকট উপস্থিত না 
হয়, তাহা হইলে মনঃ-কল্পিত বিবিধ ইন্দ্রিয়-তর্পণপর 









শ্রগণের ভ্রন্দনে প্রভূকর্তুক বিদ্যাধ্যয়ন- 
ক্ষ্ণবীর্তনার্থ উপদেশ-__ 
চতুদ্দিকে অশ্চকণ্ঠে কান্দে শিষ্যগণ 1 
সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন ॥ 808 ॥ 
“পড়িলাঙ শুনিলাঙ যতদিন ধরি’ ৷ 
কৃষ্ণের কীর্তন কর" পরিপূর্ণ করি’ 
ছান্্গণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভুর স্বয়ং 
সঙ্কীর্তন-রীতি-শিক্ষা-দান__ 
শিষ্যগণ বলেন,_“কেমন সঙ্কীর্তন 2” 
আপনে শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪০৬ ॥ 


ফলস্বরূপ 


lh 8০৫ ॥ 


রুষণনাম- 


প্রচেম্টাই ধর্মের নামে প্রচলিত হইয়া জগজ্জঞ্জার 
উপস্থাপিত করিবে । অমন্দেদয়-দয়া-সিন্ধু মহাবদান্য 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অমন্দোদয়দয়ার ও অহৈতুকী কৃগার 
বশবতী হইয়া সমগ্র অটৈতন্য জগদ্বাসীকে তাহাদের 
অবিদ্যা-জনিত জড়াভিনিবেশ হইতে রক্ষা করিবার 
মানসে অর্থাৎ অচৈতন্য স্থাবর-জজমের হৃদয়ে শুদ্ধ- 
চৈতন্যময়ী কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদয় করাইবার জনা, 
কৃষ্ণ সেবা-পরাকাষ্ঠা-লাভই যে কৃষ্ণসেবানুগা পরবিদ্যার 
চরম ফল, তাহা প্রচার করিয়াছেন । 

৪০৫। প্রভু বলিলেন,-আমি যে এতকান 
যাবৎ শব্দ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, গেই 
পঠন-পাঠনের, অধ্যগ্ন-অধ্যাপনের ফল-স্বরপ কৃ" 
কীর্তনই একমাত্ৰ সার বলিয়া বুঝিয়াছি। উহাই 
বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য অভিধেয় । অতএব ছে 
ছান্রগণ ! তোমাদের বিদ্যানুশীলনের চরম-ফল-বরগ 
অনুক্ষণ চিত্তদর্পণ-মার্ন, ভবমহাদাবাগ্রি- -নির্ববাগণ 
্রেয়ঃকুমুদজ্যোতঘ্বা-বিতরণ, পরবিদ্যাবধূ-জীবন রি 
কীর্তন অনুশীলন করিতে থাক । 

৪০৬1 ব্রক্মজিজ্ঞাসু ও বিষ্ণুভ স্ব 
গণের প্রশ্নে কৃষ্ণসন্কীর্তনের ব্যাখ্যা করিতে oo 
গুদ্ধ-সরস্বতীপতি শ্রীবিশ্বস্তর ছাত্রগণকে ডন 
শিক্ষা দিলেন। তাহার শিক্ষায় তর্কপথ ৩. 
হওয়ায় অধিরোহবাদের অকর্মণ্যতাই i 
য়াছে। “জ্ঞানে প্রয়াসমূদপাস্য” এবং “ 
তদিদং”__এই ভাগবত-কথিত শ্লোক তানি 
নিষ্ফল অধিরোহ-পথে যে নির্ভেদজ্ঞান রঃ ব্রত 
কন্ম্ের কুচেষ্টা, উহার নিষ্বেধোপলক্ষ শ্রৌতপ্থ" 
প্রদত্ত হয়! কিন্ত আধুনিক মনোধৰ্ম্ম-জীবী * 


ক্রিডি্জাসু ছার" 


রি 








< 








মধ্যখণ্ড-_প্ৰথম অধ্যায় 
০০০১০৯০০০৯৯ 


(কেদার-রাগঃ ) 
“হেরে) হরয়ে নমঃ কঃ হাদবায় নমঃ ৷ 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥৮ ৪০৭ ॥ 
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া ৷ 
জাপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া ৷৷ ৪০৮ ॥ 
ছান্রবেচ্টিত শ্রীনামবীর্তন-বিগ্রহ প্রভূর নম প্রেমাবেশে 
ভূপতন ও উচ্চরোল-_ 
আপনে কীর্তন-নাথ করেন কীর্তন ৷ 
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ ॥ ৪০৯ ॥ 
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ-নাম-রসে ৷ 
গড়াগড়ি ঘায় প্রভূ ধুলায় আবেশে ॥ ৪১০ ॥ 


বিরোধী হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্ধেষী বৈষ্ণব-ব্চবের 
কীন্তিত কোন কল্পিত কৃত্রিম ছড়া মহাপ্রভু বা তদীয় 
নিষ্ষগট মুক্তসেবক জগদ্গুরু আচাধ্য ও প্রচারকগণ 
কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন নাই, পরন্ত গুরুপর- 
স্রা-প্রাপ্ত মন্ত্রের এবং সম্বোধনাত্মক শ্রীনামেরই উপ- 
দেশ দিয়ছেন। মহাপ্রভু এই মন্ত্র ও নাম আশ্নায় বা 
গুরু-পারম্পর্যয-ত্রমে প্রাপ্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া 
তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন । 

8০৭। এস্থুলে প্রথমে হরি ও যাদব-নামদ্বয়ের 
সহিত কীর্তনেচছু ব্যক্তির শরণাগতি বা আত্মসম্প্রদা- 
নাত্মক চতুর্থ-বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ কুষ্ণনাম- 
পরহণেচ্ছু জন সব্বাগ্রে কুষ্ণনাম-কীর্তনৈকব্রত শ্রীসদৃ- 
ওর সমীপে আত্মসম্প্রদানমুখে দিব্যক্ঞান লাভপুরর্ক 
শ্ীগুরু-বৈষ্বের শ্রীমুখে নিরন্তর কুষ্ণনাম-কথা শ্রবণ 
করিতে করিতে সম্বে'ধনপুবর্বক উচ্চৈঃস্বরে নিরন্তর 


নি এ 
সরপরাধে কৃষ্ণনাম-কীর্তন অনুশীলন করিবেন । 


ন ঘৰ নিাভজন-তাৎপ্াপর । কৃষ্ণমন্ত্রকে 
ও সাধন, রা সাধন ও সাধ্য জানিয়া সাধ্য 
প্য্যায়ে ই অদয়জ্ঞানই অব্যবহিতা ভক্তির 

[ছে। মন্ত্র ও নাম, উভয়েই বাচ্য- 


সাধ 


8৩৫ 


‘বল বল’ বলি’ প্রভু চতুদ্দিকে পড়ে । 
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে-আছাড়ে ॥ ৪১১ ॥ 
প্রভুর কীর্তন-ধ্বনিশ্রবণে সকলের তথায় আগমন ও 
বিস্ময়োক্তি_ 
গণ্ডগোল শুনি’ সব্ৰ নদীয়া-নগর ৷ 
ধাইয়া আইলা সবে ঠাকুরের ঘর ॥ ৪১২ ॥ 


নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর ৷ 
কীর্তন শুনিয়া সবে আইলা সত্বর ৷৷ ৪১৩ ॥ 


প্রভুর আবেশ দেখি’ স্ব্ব-ভক্তগণ ॥ 
পরম-অপ্ব্ব সবে ভাবে মনে-মন ৷৷ ৪১৪ ॥ 





বিগ্রহ বিষ্তরই অভিন্ন-বাচক। সম্বন্ধজ্তান-লাভের 


্রয়াসার্থই মন্ত্রের সাধন এবং মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্ত-পুরুষের 
ভজনারভ্ত। (চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ ৭৩)-__“কৃষ্ণ মন্ত্র 
হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে 
কৃষ্ণের চরণ ॥” 

৪০৮। দিশা দেখাইয়া;--দিক্‌ প্রদর্শনপৃবর্বক, 
রীতি, পদ্ধতি, প্রণালী বা সন্ধান নির্ণয় করিয়া 

৪০৯1 কীর্তন-নাথ,__“সঙ্কীর্তনৈকপিতা”, সঙ্কী- 
তঁন-প্রবর্তক, সঙ্কীর্তন-বিগ্রহ । 

৪১০ । নিজ-নাম-রসে,_এস্থলে যিনি কীর্তন 
করিতেছেন, তিনি স্বয়ংই সেই বীর্তনেরই উদ্দিম্ট বস্তু ৷ 
নাম ও নামী অভিন্ন, গোর ও কৃষ্ণ অভিন্ন, সুতরাং 
মহাপ্রভুর কীর্তনে নিজাভিনন গোলোকপতি কৃষ্ণের 
মাধূর্ধ্য ও বৈকুষ্ঠপতি নারায়ণের এশ্বর্য্যরস প্রকটিত ৷ 
সেই নাম-রসের আস্বাদক-সূত্রে কৃষ্ণেতর মায়ার প্রতি 
অভিনিবেশ বর্জ্জ নপূর্ব্ব ক কৃষ্ণভিনিবিজ্ট হইবার লীলা 
মহাপ্রভু প্রদর্শন করিলেন! 

৪১২ । নদীয়া-নগর,__সমগ্র পুরবাসিগণ ! 

৪১৪-৪১৮। গৌরের অবতার ও কীর্তন-মহিমা, 
_ ভ্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গ্রন্থে ১১১--১২১, ১২৪, ১২৬, 
১২৮,১৩৩ ও ১৩৪ শ্লোক)--“ন যোগো ন ধ্যানং ন 
চ জপতগক্ত্যাগনিয়মা ন বেদা নাচারঃ কুনু বত 
নিষিদ্ধাদ্যুপরতিঃ। অকস্মাচ্চৈতন্যেহবতরতি দয়াসার- 
হৃদয়ে পুমর্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদা লুগ্ভতি জনঃ ॥ 
মহাকন্মম্রোতো নিপতিতমপি স্থ্ষ্যময়তে মহাপাষাণে- 
ভ্যোহপ্যতিকঠিনমেতি দ্রবদশাম্‌। নটত্যুদ্ধ ং নিঃসাধন- 


১০০৮৪ বলেনি 


৪৩৬ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


পরম-সন্তোষ সবে হইলা অন্তরে ৷ যত উদ্ধত্যের সীমা--এই বিশ্বস্তর ৷ Ey 


“এবে সে কীর্তন হৈল নদীয়া-নগরে ॥ ৪১৫ ॥ 


এমন দুল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে ? 
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে !! ৪১৬1 





মপি মহাযোগমনসাং ভুবি শ্রীচেতন্যেহবতরতি মনশ্চি- 
ভ্ররিভবে ৷ স্তরী-পুন্রাদিকথাং জহুব্বিষয়িণঃ শাস্ত্প্রবাদং 
বুধা যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুনিয় মজক্রেশং তপত্তাপসাঃ । 
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কু- 
বর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥ অভুদ্‌- 
গেহে গেহে তুমুূলহরিসঙ্কীর্তনরবো বভো দেহে দেহে 
বিপুলপুলকাশ্নুব্যতিকরঃ ৷ অপি স্বেহে স্নেহে পরম- 
মধুরোৎকর্ষপদবী দবীয়স্যাম্নায়দপি জগতি গৌরেহব- 
তরতি ॥ অকদ্মাদেবৈতভূবনমভিতঃ প্লাবিতমভূৎ মহা- 
প্রেমান্তেধেঃ কিমপি রসবন্যাভিরথিলম্‌ । অকসমাচ্চা- 
দৃম্টাশুচতচর বিকারৈরলমভুচ্চম্কারঃ কৃষ্ণে কনক- 
রুচিরাজেইবতরতি ॥ উদ্গৃহ,স্তি সমস্তশান্্রমভিতো 
দুবর্বারগর্র্বায়িতা ধন্যন্মন্যধিয়শ্চ কর্মতপসা দ্যুচ্চাবচেষু 
স্থিতাঃ ৷ দ্বিন্রাণ্যেব জপত্তি কেচন হরের্নামানি বামা- 
শয়াঃ পূর্ব্বং সম্প্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধা- 
রণঃ ॥॥ দেবে চৈতন্যনামন্যবতরতি সুরপ্রার্থ্য-পাদাব্জ- 
সেবে বিচ্বদ্রীচীঃ প্রবিস্তারয়তি সুমধুরপ্রেমপীযৃষ- 
বীচীঃ কো বালঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ ক ইহ জড়মতিঃ কা 
বধূঃ কো বরাকঃ সব্রষামৈকরস্যং কিমপি হরিপদে 
ভক্তিভাজাং বভুব ॥ সবের শঙ্করনারদাদয় ইহায়াতাঃ 
স্বয়ং শ্রীরপি প্রাপ্তা দেবহলায়ুধোহপি মিলিতো জাতাশ্চ 
তে রষ্ণয়ঃ। ভূয়ঃ কিং ব্রজবাসিনোহপি প্রকটা গোপাল- 
গোপ্যাদয়ঃ পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেহবতরতি শ্রীগৌরচন্ড্র 
ভুবি॥ ভূত্যাঃ স্িগ্ধা অতিসূমধূরপ্রোজ্জলোদারভাজস্তৎ 
পাদাব্জদ্বিতয়সবিধে সৰ্ব্ব এবাবতীর্ণাঃ। প্রাপৃঃ পূৰ্ব্বা- 
ধিকতর-মহা-প্রেমপীযূষবলক্ষ্মীং স্ব-প্রেমাণং বিতরতি 
জগত্যভুতং হেমগৌরে ৷৷ হসন্ত্যচ্চেরুচ্চৈরহহ কুল- 
বধ্বোহপি পরিতো দ্রবীভাবং গচ্ছন্ত্যমপি কুবিষয়গ্রাব- 
ঘটিতাঃ ৷ তিরক্ষুববন্তযক্তা অপি সকললশাস্ত্র্তসমিতিং 
ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্যেহভূতমহিমসারেহবতরতি ৷৷ প্রায়ঃ 
চৈতন্যমাসীদপি সকলবিদাং নেহ পূৰ্ব্বং যদেষাং খর্ব্বা 
সব্বার্থসারেহপ্যরুত ন হি পদং কুষ্ঠিতা বৃদ্ধির্তিঃ। 
গভীরোদারভাবোজ্্বলরসমধুরপ্রেমতক্তিপ্রবেশঃ কেষাং 
নাসীদিদানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেহবতীর্ণে ॥ 


প্রেম দেখিল।ও নারদাদিরো দুষ্কর ॥ ৪১৭ ॥ 

হেন উদ্ধতের ঘদি হেন ভক্তি হয়। 

না বৃঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা,__এ বা কিবা 
* * সং সব্বেজেমুনিপূ্গবৈঃ প্রবিততে তত্তম্মতে 
যুক্তিভিঃ পূর্ব্বং নৈকতরন্র কোহপি সূদৃঢ়ং বিশ 
আসীজ্জনঃ । সম্প্রত্য-প্রতিমপ্রভাব উদিত গৌরাঙ্- 
চন্দ্রে পূনঃ শুত্যর্থো হরিভভিরেব পরমঃ কৈরা ন 
নিদ্ধা্য,তে ॥ * * * অতিপুণ্যৈরতি-সুরুতৈঃ কৃতাধী- 
ক্লৃতঃ কোহপি পৃবৈর্বঃ। এবং কৈরপি ন কৃতং যৎ 
প্রেমাব্ধো নিমজ্জিতং বিশ্বমূ। ধর্মে নিষ্ঠাং দধদনূ- 
পমাং বিষ্ণুভক্তিং গরিষ্ঠাং সংবিভ্রাণো দধদিহ হি 
হাতিঠতীবাশমসারম্‌ । নীচো গোয্লাদপি জগদহো 
প্লাবয়তাশুতপুরৈঃ কো বা জানাত্যহহ গহনং হেম- 
গোরাঙ্গরলম্‌ ৷৷ কুচিৎ কুষ্ণাবেশানটতি বহুভঙ্গীমভিনয়ন্‌ 
কুচিদ্রাধাবিষ্টো হরিহরিহরীত্যাভিরুদিতঃ | কুচিদ্‌- 
রিজন্‌ বালঃ কৃচিদপি চ গোপালচরিতো জগদৃগৌরো 
বিস্মাপয়তি বহুগভ্ভীরমহিমা ৷৷ %* * * দেবা দুন্দুভি- 
বাদনং বিদধিরে গন্ধব্বমূখ্যা জণ্ডঃ সিদ্ধাঃ সম্তত- 
পুষ্পর্ষ্টিভিরিমাং পৃথীং সমাচ্ছাদয়ন্‌। দিব্যস্তোপর- 
পরা মহযিনিবহাঃ প্রীত্যোপতস্থ .নিজপ্রেমোন্মাদিনি 
তাণ্ডবং রচয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥ ক্ষণং হসতি 
রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মৃচ্ছতি ক্ষণং লুঠতি ধাবতি 
ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত)তি। ক্ষণং শ্বসিতি মুগ্চতি ক্ষণমূদার 
হাহা রুতিং অহাপ্রণয়সীধুনা বিহরতীত গোরো 
হরিঃ ৷” 

অর্থাৎ “পরম-দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব ইহ 
অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইলে যোগ, ধ্যান, জগ, 
ত্যাগ, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, সদাচার এই সকল oe 
ছিল না; এমন কি, যাহার পাপাদি-কন্সে 
নাই, সেইরূপ ব্যক্তিও পরম-হর্ষে পুরি চা 
পরমপ্রেম লুগ্ঠন করিয়াছিল। ডে রর 
শ্রীচৈতন্যদে ভূমগ্ুলে অবতীর্ণ হইলে, ভান 
মন মহাকৰ্ম্ম-প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও, হতেও 
করিয়া স্তৈষ্যপ্রাপ্ত হইল এবং মহাপাষাণ  ঈ্। 
অতিশয় কঠিন মনও ভক্তিরসে দ্রবতা প্রাপ্ত রর 
মহাযোগাদি-সাধনে চিত্তব্ত্তিবিশি্ট ভি নত 
যোগাদি অনিত্য-সাধন হইতে বিরত হইয়া ৬ 


হয় ॥১৪১৮ 


গতে 


রনি” 


iy 











মধ্যখণ্ড_- প্রথম অধ্যায় 


৪৩৭ 


[ভ ও ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া ক্ৰন্দন কৃষ্ণেতর-শব্দেচ্চারণ-ত্যাগ__ 


প্রভুর বাহাজান-ল 
ক্রণেকে হইলা বাহ্য বিশ্স্ভর-রায় ৷ 
বে প্রভূ “কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলয়ে সদায় ॥ ৪১৯ | 


নর 
প্রেম আস্বাদন 


অর্থাৎ অধেক্ষজ চিদ্বিলাস-রাজ্যে 
করিয়াছিল! শ্ৰীচৈতন্যচন্দ্ৰ পরভক্তি-যোগ-পদবী 
্রাবি্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়রস-মগ্র ব্যাক্তগণ 
্র-পৃন্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ 
মান্র-সম্থদ্ধী বাদ-বিসম্ব।দ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগি- 
গ্ৰে্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সবর্বতোভাবে 
বৰ্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্থিগণ তাহাদের তপস্যা 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ  নিভেদ-ব্রক্মানু- 
সন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস 
ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার রস আর জগতে দৃষ্ট হয় 
নাই। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে 
তুমূল হরিসঙ্কীর্তনের রোল উহ্থিত হইয়াছিল, দেহে 
দেহে পরিপৃষ্ট পুলকাশ্ত-কদন্ব শোভা পাইয়াছিল, 
প্রেভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির 
অগোচর পরম-মধুর শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিতা হইয়া- 
ছিল। সব্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর 
কমক-কান্তি ধারণ-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলে মহা-প্রেম- 
বারিধির রসবন্যায় এই নিখিল-জগণ অকস্মাৎ 
সব্বতোভাবে প্রবিত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্ুত-চর 
ভিডি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল। কোন 
ইতি বির গর্বে গর্বিত হইয়া মা 
মা্ুযিৎ ছি করিতেন, অর্থাৎ টড স্ব্ব- 
ত তা শ্রেষ্ঠব্যক্তি কেহ নাই'-_এই- 
কতার্থ মনে রি কেহ কেহ বা নিজেই নিজেকে 
তিগা সো টি সেইসকল কুতার্মন্য এবং 
TEE বি তথা তপস্যা, 
গণের কেহ বু হি ব্যক্তি- 
গপ করিতেন ট্ SAREE হরির নামাবলী 
চ্‌ল। EE ১ চিত্ত কৈতবপূর্ণই 
অবতীর্ণ হইলে “প্রেম এইপ্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র 
আপামর উজ ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ 
বাহার তাং প্রেম প্রাপ্ত হইল! সুরগণ 
[র চতন্যদেব বাঞ্ছা করেন, সেই লীলাময়- 
খ্যাপিনী সি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্ব- 

"গা প্রেমপীষুষ-লহরী (সব) প্রকুষ্টরূপে 


বাহ্য হইলেও বাহ্য-কথা নাহি কয় ৷ 
সব্ব-বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয় ॥ ৪২০ ॥ 





বিস্তার করিলে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ৰী, কি জড়- 
মতি, কি শোচনীয় নীচব্যভি-__এই সংসারে সকলেরই 
ভক্তিলাভে যোগ্যতা এবং শ্রীহরির চরণে কোনও এক 
অপূৰ্ব্ব চমৎকার ময়-অদ্রয়জ্ঞানরস উদিত হইয়াছিল ৷ 
প্রেমরস-রসিক-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান গৌরচন্দ্র 
ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, শঙ্কর-নারদাদি সকলেই 
(অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্ত-রূপে) আগমন করিয়া- 
ছিলেন । স্বয়ং লক্ষমীও (শ্্রীলক্ষমীপ্রিয়া ও বিষ্কপ্রিয়া- 
রূপে) 'আবিভূতা হইয়াছিলেন ৷ স্বয়ং ভগবান্‌ হইতে 
অভিন্ন তদীয় প্রকাশ-স্বরূপ বলদেব ( পাধগুদলনবানা 
নিত্যানন্দরায় রূপে ) বিরাজ করিতেছিলেন। যাদব- 
গণও (শচী, জগন্নাথ প্রভৃতিতে ) প্রক।শিত হইয়া- 
ছিলেন, আর অধিক কি বলিব, নন্দাদি ব্রজব।সিগণ, 
সুবলা-প্রমুখ  সখাসকল, গোপী-প্রমুখ শক্তিগণ, 
রক্তক, চিত্ৰক প্রভৃতি দাসগণ, অর্থাৎ কুষ্ণলীলার 
নিতা সিদ্ধ পার্ষদ সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন । তগ্তকাঞ্চনদ্যুতি গৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় 
অলৌকিক প্রেম বিতরণ করিলে, দাস, সখা ও এরশ্বর্যা- 
জ্ঞানহীন কেবল মধুর-রসের নিত্যসিদ্ধ সেবিকা 
প্রেয়সীবর্গ,__ইহারা সকলেই গৌরপাদপদ্ম-সমিধানে 
অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বের ( কৃষ্ণলীলার ) প্রেমাস্বাদন 
অপেক্ষাও মহা-প্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। 
অতি অলৌকিক পরম মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণচতন্য 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কুলবধৃগণও ( লজ্জা পরি- 
ত্যাগপূর্ব্ব ক কৃষ্ণপ্রেমে ) অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিত, 
ইন্দ্িয়তর্পণপর কুবিষয়-পাষাণ-নির্ম্মিত কঠিন-হাদয়ও 
সব্বতোভাবে দ্রবীভূত হইয়াছিল, তত্বভানহীন অজ্ঞ 
ব্যক্তিগণও (শ্্রীচৈতন্য-কুপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ) 
সকল শাস্ত্র্-সমাজকেও ধিক্কার করিয়াছিল ( অর্থাৎ 
অপর-বিদ্যা-নিপূণ শাস্ত্ৰত পণ্ডিতাভিমানীদিগের 
শাস্ত্র নে ধিক্কার প্রদান করিয়াছিল )। চৈতনযাবিভা- 
বের পূর্ব্বে এই প্রপঞ্চে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্তিতাভিমানী- 
দিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতনবৃত্তি আচ্ছাদিতপ্রায় 
হইয়াছিল । ইহারা সব্বপূরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম 
লক্ষ্য করেন নাই, যেহেতু ইহাদের বুদ্ধিরৃত্তি অতি 


৪৩৮ 


প্রভুকে সান্তবনান্তে সকলের প্রস্থান__ 
সবে মিলি” ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া ৷ 
চলিলা বৈষ্ণব-সব মহানন্দ হৈয়া ৷৷ ৪২১ ॥ 
প্রভুর অনুগমনে কতিপয় ছাত্রের অপরবিদ্যানুশীলন ত্যাগ- 
পূৰ্ব্বক পরবত্তিকালে হরিভজনার্থ সন্ন্যাস-গ্রহণ— 
কোন কোন পড়য়া-সকল প্রভু-সঙ্গে ৷ 
উদাসীন-পথ লইলেন প্রেম-রজে ॥ ৪২২ ॥ 


সামান্য ও সন্দেহপ্রবণা ; কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপা- 


পূৰ্ব্বক জগতে উদিত হওয়ায় সুদুব্র্বোধ, পরমচমৎ- 
কার বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীপৃষ্টা উন্নতোজ্জ্বল 
মধুর-রসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না 
হইয়াছে? * ৯ »* সব্বজ্ত মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাহাদের 
নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্ররুষ্টরূপে বিস্তৃত 
করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্ব্বে সেই সকল পক্ষপাতিনী 
যুক্তিতে সূদৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি অপ্রতিম- 
প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র 
হরিভক্তিই যে বেদ-প্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহা কে-ই বা 
নিশ্চয় না করিয়াছে? * * * বিশেষ জদাচারী ও 
পরমধাম্মিক প্রাচীন-মহাপুরুষগণের দ্বারা কোন কোন 
ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতাৰ্থ হইয়া- 
ছেন, কিন্তু শ্রীচেতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম- 
সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছেন, পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ 
করেন নাই ৷ ধর্ম-বিষয়িণী অতুলনীয়া নিষ্ঠা এবং 
শ্রেষ্ঠ-ভক্তি সম্যগ্রূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লৌহের 
ন্যায় সূকঠিন হৃদয় ধারণপূবর্বক পৃথিবীতে অবস্থান 
করে; (কিন্তু শ্রীগোরহরির কৃপায়) অহো ! গোঘাতী 
অপেক্ষাও পাপীয়ান্‌ ব্যক্তি (পাপপ্রবুত্তি হইতে সর্ব্ব- 
তোভাবে মুক্ত হইয়া) অশ্রপ্রবাহের দ্বারা বিশ্ব 
প্লাবিত করিয়াছে । অহে।! কে-ই বা কাঞ্চন-কান্তি 
শ্রীগীরাঙগসুন্দরের দুব্বগাহ রঙ্গ জানিতে পারে? 
বিপুল-দুরবগাহ-প্রভাবে শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র বিশ্বকে 
বিজ্ময়াবিষ্ট করিয়াছেন । শ্রীকুষ্কাবেশ-হেতু কখনও 
বালরুষ্ণলীলা প্রকাশ করিয়া জানু দ্বারা চঙ্ক্রমণ 
করিতেছেন, কখনও বা গো-পালকের চরিত্র প্রকাশ 
করিয়া, কখনও বা বহুভঙ্গী অভিনয় করিয়া নৃত্য 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগ বত 





প্রভুর নিজ-নাম-প্রেম-প্রকাশারস্ত-ফলে ভক্ত-দুঃখ- 
আরম্তিলা মহাপ্রভু আপন-গ্রকাশ ৷ 
সকল-ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ ॥ ৪২৩ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্য।নন্দচান্দ জান ৷ 
ব্বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ৷ ৪২৪ ॥ 


খণ্ডন 


ইতি ত্র ।চৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ত্র A ফ্ীর্ত্তমারস্তবর্ণনং 
$ নং 
নাম প্রথ মাহধ্য।য়ঃ l 


ই দস ০২২ 
করিতেছেন, আবার কখনও শ্রীরুঞ্ণবিরহে শ্ৰীরাধার 


ভাবে আবিল্ট হইয়া ‘হরি’! “হরি” || হরি’ 
এইরূপ বিরহপীড়া-জনিত আব্তিসহকারে রোদন 
করিতেন । * * * নিজপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌর- 
সুন্দর পৃথিবীতে উদ্দগু-নৃত্য আরস্ত করিলে দেবগণ 
দুন্দুভি বাদন করিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান গন্ধ্ব্বগণ 
সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধগণ নিরন্তর পুঙ্গ- 
রূচ্টিদ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন । মনোহর 
প্োন্র-পাঠ-কুশল মহযিরন্দ প্রীতির সহিত স্তব 
করিয়াছিলেন ৷ শ্রীগোরহরি মহাভাব'মৃতরসে মগ্ন 
হইয়া কখনও হাস্য করিতেন, কখনও রোদন করি- 
তেন, কখনও মৃচ্ছিত হইতেন, কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত 
হইতেন, কখনও দূত গমন করিতেন, আবার কখনও 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, কখনও বা হা হা' 
এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেন ;_-এইরূপ নানাভাবে 
প্রপঞ্চে বিহার করিয়াছিলেন | 
৪১৭। সীমা,_চরম, পরাকাষ্ঠা। দুর” 
দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, বিরল ৷ 
৪২২। প্রভুর ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ রান 
ফিক সংসারের প্রতি প্রভুর সব্বোতভ্তম আদশ রা 
বা সন্ন্যাসের অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যে বানপ্রস্থ 
£ তাহারা 
ও সন্্যাস-আশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন! ন 
কম্মি-বানপ্রস্থ ও কম্মি-সন্ন।সী অথবা দি 
সন্ধানরত বানপ্রস্থ বা যতি-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন রন 
সকলেই কুষফ্ণপ্রেমভক্তির প্রবল আনন্দ-বেগ- 
যুক্ত বৈষ্ণব-বানপ্রস্থ ও যুক্ত বৈষ্ণব-সম্য 
করিয়াছিলেন । 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে প্রথম অধ্যার ] 


৯৯৯৪৩ 





a 








দ্বিতীয় অধ্যায় 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার 


প্রভুকে ভক্তগণের হর্ষভরে প্রশংসা, গৃহে আসিয়াও 





এই অধ্যায়ে শ্রীঅদৈত-সমীপে ভক্তগণ-কর্তৃক 
পুর রুষক-প্রেম-বর্ণন, তচ্ছতবণে অদ্বৈত প্রভুর 
আনন্দ ও আবিষ্ট-চিত্তে সকলের নিকট স্বীয় স্বপ্ন 
বৃত্তান্ত কথন এবং সকল ভক্তের হর্যভরে কৃষ্ণ-কীর্তন, 
শীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিবামান্রই প্রভুর প্রণাম ও 
তৎগ্রঠি ভক্তগণের আশীবর্বাদ, প্রভুর তাহা স্বীকার- 
গর্ব্বক নানাভাবে বৈষ্ণব-সেবাদর্শ-প্রদর্শন, তদ্দর্শনে 
ভক্তগণের আশীৰ্ব্বাদ ও আশা, নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব- 
বিদ্বেষী ও নিন্দক পাষণ্ডিগণের দৌরাত্ম্-ফলে ভক্ত- 
গণের দুঃখ-শ্রবণে প্রভুর ভক্তগণকে আশ্বাস-প্রদান ও 
গাষণ্ডিগণের প্রতি ক্রোধাবেশ, অক্ত-লোকগণের প্রভুকে 
বায়ুগ্রস্ত-জ্ঞানে চিকিৎসার্থ শচীমাতাকে অনুরোধ, 
একদা প্রভু-গৃহে গমনপূবর্বক শ্রীবাসপণ্তিতের প্রভু- 
শরীরে মহা-ভক্তিযোগ-লক্ষণ-দর্শন, তদুক্তি-শ্রবণে 
্রীবাসকে প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীবাস-কর্তৃক শচীর নিকট 
তৎপৃত্রের কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণন-ফলে মাতার পুত্র-সম্বন্ধে 
বা়ুরোগ-জান পরিত্যাগ, গদাধরের সহিত প্রভুর 
অদ্বত-গৃহে গমন ও ভাবমার্গে কৃষ্চাল্চনরত অদ্ৈতের 
গ্রভু-চরণ-পূজন ও স্তব, বিশ্র্ত-স্বিগ্ধ গদাধরের তন্নি- 
বারণ ও বিস্ময়, বাহ্যজ্ঞান-লাভান্তে আত্মগোপনপূবর্বক 
ডে অদৈতের চিত্তে প্রভুর অব- 
ঘি ই সু উদার্য্যাবতারিত্ব-পরীক্ষণার্থ 
বর্ন রি ঃ ভক্তগণের সহিত প্রভুর প্রত্যহ কৃষ্ণ- 
টি লভ্ত-প্রেমবিকারাবেশ এবং অন্তরঙ্গ 

নিকট গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে ‘কানাইর 


নাটশ। 
বৰ্ণন টু তমালশ্যামলত্বিট নবঘনবর্ণ কিশোর-দর্শন- 
' শন-কালে প্রেমে মূৰ্চ্ছা, বাহ্যজ্ঞানলাভ হইলে 


শ্রীগীরসুন্দরের জয়__ 
জয় জয় জগন্মল গৌরচন্দ্র । 


দে তোমার পদদন্ | ১॥ 
৩ গৌরাজ জয় জয় ৷ 

তন্যকথা ভক্তি লত্য হয় ৷৷ ২॥ 

্ণপ্রেমবিকার-দর্শনে বিস্মিত ভক্তগণের 


ঠাকুরের অদ্বৈত-সমীপে তদ্বর্ণন__ 

প্রেম দেখি’ সস ত 

পন্নম-হি ব্ব-ভক্তগণ ॥ 
বচ্মিত হৈল সবাকার মন ॥ ৩ ॥ 


প্রভুর নিরন্তর আনন্দাবেশ ও সকলের নিকট কৃষ্ণান্‌- 
সন্ধান, একদিন গদাধরের মূখে নিজ-হৃদয়ে রুফের 
অবস্থান-শ্রবণে নখ দিয়া প্রভুর নিজ-বক্ষো-বিদারণ- 
চেস্টা ও শেষে গদাধরের প্রযত্রে প্রভুর ধৈর্যযাবলম্বন, 
পুন্রদশা-দর্শনে ব্যাকুলা শচীকর্তুক গদাধরের কৃতিত্ব- 
প্রশংসা, প্রভু-প্রতি শচীর বাৎসল্য-স্মেহের পরিবর্তে 
গৌরব-ভয়, ভক্তগণের সহিত সন্ধ্যায় নিজ-গৃহে মুকু- 
ন্দের কীর্তন-গান-শ্রবণ, স্ব্বরাত্রব্যাপি কীর্তন, তাহাতে 
নিদ্রা-সুখভক্গ-হেতু 'পাষশ্তিগণের ক্রোধ, বিশেষতঃ 
শ্রীবাসের বিরুদ্ধে ক্রোধভরে মিথ্যা রাজরোষরাপ জন- 
রব-প্রচার, ভক্ত-বৎসল সৰ্ব্বজ্ঞ প্রভুর নৃসিংহার্চনরত 
শ্রীবাসের গৃহে গমন-পূর্র্বক স্বীয় চতুর্ভূজ এ্্্যময় 
রূপ-প্রদর্শন ও কৃপাশ্বাস-বাণী, শ্রীবাসের প্রভুকে কৃষ্ণ- 
জানে স্তুতি, তচ্ছ,বণে কুপাপূর্বক জদ্ত্রীক শ্রীবাসকে 
স্বীয় রূপের দর্শন ও অর্টনার্থ আদেশ-দান, সপরি- 
বারে শ্রীবাসের প্রভু-পূজন ও দৈন্যোক্তি, শ্রীবাসের 
প্রতি প্রভুর অভয়-বাক্য, প্রত্যক্ষে প্রভুর আদেশ ্রাপ্তি- 
মানর শ্রীবাস-ভ্রাতুসূতা শ্রীনারায়ণীর ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া মুচ্ছা 
ও ক্রন্দন, এই সমুদয় এঁহর্য্য-দর্শনে শ্রীবাসের পাষণ্ডি- 
ভয় পরিত্যাগ ও প্রভূ-স্ততি-কীর্তন, শ্র।বাসের বেদাদি- 
দুর্লভ প্রভুর এশ্বর্য্য-প্রকাশ-দর্শন, শ্রীবাসকে নিজ গৃঢ়- 
প্রকাশ ব্যক্ত করিতে প্রভুর নিষেধাজ্ঞা ও তাঁহাকে অভয়া- 
শ্বাস-প্রদানান্তে প্রভুর স্বগৃহে-প্রস্থান, ্রন্থকার-কর্তৃক 


কৃষ্ণসেবাময় শ্রীবাস-ভবনের মাহাত্ম্-স্তুতি, কার্ষ-. 


সেবাই কুষ্ণরুপা-লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্তন 
এবং নিত্যানন্দ-বলদেবের নিকট গ্রন্থু-রচনার্থ হৃদয়ে 
আদেশ-প্রান্তি প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে গৌঃ ভাঃ)। 


পরম-সন্তোষে সবে অদ্বৈতের স্থানে । 
সবে কহিলেন যত হৈল দরশনে ॥ ৪ ॥ 


ভক্তগণের বাক্য-শ্রবণে, প্রভুর অবতরণ জানিয়াও 
অদ্বৈতাচাৰ্য্যের তৎসঙ্গোপন_ 


ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল ৷ 
‘অবতরিয়াছে প্রভু’ - জানেন সকল ॥ ৫ ॥ 
তথাপি অদ্বৈত-তত্ত্ব বৃঝন না যায় ৷ 
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনে লুকায় ॥ ৬ ॥. 
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শুনিয়া অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা । 
পরম-আবিষ্ট হই’ কহিতে লাগিলা ৷৷ ৭ 1॥ 
ভক্তগণকে নিজ-স্বপ্নবত্ত৷ন্ত-বৰ্ণন ও স্বপ্ননৃম্ট-পুরুষকর্তুক- 
স্বীয় ব্রত ও প্রতিজ্ঞার সাফল্য-সম্ভ/বনা-কথন-__ 

“মোর আজিকার কথা শুন, ভাই-সব ! 

নিশিতে দেখিল আমি কিছু অনুভব ॥ ৮ ॥ 
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া। 

থাকিলাঙ দুঃখ ভাবি’ উপাস করিয়া ॥ ৯ ॥ 





৫-৬। (চেঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ পঃ ২৫-২৯, ৩২- 
৩৬, ৪১-৪২, ১১১-১১৩)--“মহাবিষ্ণর অংশ--অদ্বৈত 
গুণধাম। ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি “অদ্বৈত” পূর্ণনাম ৷ 
পূৰ্ব্বে যৈছে কৈল সৰ্ব্ব-বিশ্বের সৃজন। অবতরি* 
কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্তন ॥ জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি 
করি’ দান৷ গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ 
ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য। অতএব নাম 
হৈল “অদ্বৈত-আচাধ্য”|॥ বৈষ্ণবের গুরু তেহো জগতের 
আধ্্য॥ দুইনাম-মিলনে হৈল “অদ্বৈত-আচার্্য” ॥ 
* * অদ্বৈত-আচা্য্য_ ঈশ্বরের অংশবর্য্য । তার তত্ব- 
নাম-গুণ, সকলি আশ্চ্য ॥, যাহার তুলসীদলে, যাহার 
হুক্কারে । স্বগণ-সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥.. যার 
দ্বারা কৈল প্রভু কীর্তন প্রচার ৷ যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু 
জগৎ নিস্তার ॥ আতার্যয-গোসাঞ্রির গুণ-মহিমা 
অপার । জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥ 
আচার্য্য-গোসাঞ্রি_ চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ। আর এক 
অঙ্গ তার-_ প্রভূ-নিত্যানন্দ ॥ + * টৈতন্যগোসাঞ্রিকে 
আচার্য করে প্রভূ-ক্তান। আপনাকে করেন তীর 
'দাস-অভিমান॥ সেই অভিমনে সুখে আপনা, 
পাসরে ৷ ‘কৃষ্ণদাস হও’ জীবে উপদেশ করে । 
কস * অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার । 
যাহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ৷ সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া 
সব্ব জগৎ তারিল। অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন 
পাইল ॥ অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত, কে পারে কহিতে £ 
সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥৮ 

৬৭ শ্রীঅদ্ৈত প্রভুর তত্ব ও ক্রিয়া-মুদ্রা সাধারণ 
প্রাকৃত জীবের বোধগম্য নহে । যদৃচ্ছান্রমে কখনও 
কুপা-বশে তিনি তাঁহার স্বীয় অপ্রাকৃত তত্ব-মহিমা 
প্রকাশ করেন, আবার কখনও বা নিজের অগ্রাকৃত 
তত্ব-মহিমা সংগোপন করেন৷ 


স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





কথো রাভ্র্যে আসি’ মোরে বলে একজন। 
ভিঠহ আচার্য্য ! ঝাট করহ ভোজন 
এই পাঠ, এই অর্থ কহিল তোমারে ৷ 
উঠিয়া ভোজন কর’, পূজহ আমারে ॥ ১১॥ 
আর কেন দুঃখ ভাব’ পাইলা সকল। 

যে লাগি’ সঙ্কন্স কৈলা, সে হৈল সফল ॥১২॥ 
যত উপবাস কৈলা, যত আরাধন। 

যতেক করিলা “ক্র” বলিয়া ক্রন্দন ॥ ১৩ ॥ 


॥১০॥ 


(আলবন্দ।রু যামুনাচার্যয-কৃত ত্তোত্ররত্বে ১৩শ 
শ্লোকে)_-ভিল্লজ্ঘিতন্রিবিধসী মসমাতিশায়িসম্তাবনং তব 
পরিব্রটিম-স্বভাবম্‌ । মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং 
পশ্যন্তি কেচিদ-নিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥” 

অর্থ, ‘হে ভগবন্‌ ! দেশ, কাল ও চিন্তা__-এই তিনটী 
সীমা-দারা সমস্ত বন্তই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গৃঢদ্বভাৰ 
সম ও অতিশয়-শুন্য হওয়ায় উক্ত ত্ৰিবিধ সীমাকে 
অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে । মায়াবলের দ্বারা 
তুমি এ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অননা- 
ভক্তগণ সৰ্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।' 

১২-১৪ । আর কেন...হইলা,_-(চৈঃ চঃ আদি 
৩য় পঃ ৯১, ৯৫-১০৯ সংখ্যা )-_“আচার্যয-গোসাঞ্ি 
_-প্রভুর ভক্ত-অবতার ৷ কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার 
হুঙ্কার ** প্রাকটিয়া দেখে আচার্য্য,_সকল সংসার। 
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥ কেহ পাপে, কেহ 
পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ ৷ ভক্তিগন্ধ নাহি,_যাতে যা 
ভবরোগ ॥ লোকগতি দেখি’ আচার্য্য করুণ-হাদয়। 
বিচার করেন,__লোকের কৈছে হিত হয় ॥ আগমে 
শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার । আপনে আচরি' ভজি 
করেন প্রচার ॥ নাম বিনু কলিকালে ধ্ম্ম নাহি ত চি 
কলিকালে কৈছে হবে রুষ্ণ-অবতার ॥ টা 
করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর সৈন্য রে 
নিবেদন ॥ আনিয়া কৃষ্ণেরে করো কীর্তন রর 
তবে সে ‘অদ্বৈত’ নাম সফল আমার ॥ কু শা 
বেন কোন্‌ আরাধনে ৷ বিচারিতে এক শ্লোক কা) 
তাঁর মনে ৷ (তথা হি গৌতমীয়-ত্ে নারদ 
--“তুলসীদলমান্রেণ জলস্য ছুলুকেন টা শলোকার্থ 
আচার্য্য করেন বিচারণ ৷ “কুষণকে 
যেই জন ৷৷ তার খণ শোখিতে কফ করেন 


হা” আনিতে ভুজ তুলি’ প্রতিজ্ঞা করিলা ৷ 
সে-প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা ৷৷ ১৪ ॥ 
সব্বদেশে ও ভ্রীবাস-গুহে শীগ্রই দেব-দুর্লভ কৃষ্ণকীত্তন- 
বিলাস-প্রাকট্য-সম্ভবনা-কখন_ 

সব্বদেশে হইবেক কুষ্চের কীর্তন ৷ 
ঘরে-ঘরে নগরে-নগরে অনুক্ষণ 7 ১৫ 11 
ব্রহ্মার দুর্লভ ভক্তি আ'ছয়ে যতেক ৷ 
তোমার প্রসাদে এবে সবে দেখিবেক ॥ ১৬ ॥ 
এই শ্রীবাসের ঘরে ঘতেক বৈষ্ণব ৷ 
ব্ৰহ্মাদিরো দুর্লভ দেখিবে অনুভব ॥ ১৭ ॥ 
ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায় ৷ 
আর-বার আসিবাও ভোজন-বেলায় ?) ১৮ ॥ 

জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট-পুরুষকে অট্দ'তর বাহিরে 

বিশ্বস্তর-রাপে দর্শন-__ 
চক্ষু মেলি’ চাহি’ দেখি,__- এই বিশ্বস্তর ৷ 
দেখিতে-দেখিতে মান্র হইলা অন্তর ৷৷ ১৯ ॥ 
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের দুব্বে ধ্য ও দুর্ভেয় নিগৃঢ় লীলা-রহস্য__ 
ক্ষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বৃঝিতে ৷ 
কোন্‌ রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে ॥ ২০ ॥ 
বিধবস্তরগ্রজ বিশ্বরূপের পরিচয়-দান ও প্রসক্রমে 
বালক-বিশ্বস্তরের বালালীলা-গুণ-_বর্ণন-_ 
ইহার অগ্রজ পৃবের্ব__“বিশ্বরূপ* নাম । 
আমার সঙ্গে আসি” গীতা করিত ব্যাখ্যান ॥২১ ॥ 
এই শিশু--পরম-সধুর রূপবান্‌। 
টি আইসেন মোর স্থান ৷ ২২ ॥ 
ও হরে’ শিশু সুন্দর দেখিয়া ৷ 

আশীব্বাদ করি ‘ভক্তি হউক’ বলিয়া ॥ ২৩ ॥ 


তে হয় বড়-মানুষের পূত্র ৷ 


লা > ৬ A 
< বর চক্রবর্তী,_তাহার দৌহিত্র ॥ ২৪ 
তু 
বৈচি 


A ঘরে নাহি ধন ৷৷ তবে আত্মা 
আরাধন টি, ধন । এত ভাবি আচাৰ্য্য করেন 
দম ভাবি, করে ’ তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ ৷ কৃষ্ণপাদ- 
হি উহ ॥ কৃষ্ণের আহ্বান করেন 

তে ক্ষষ্ণের করাইলা অবতার ॥ 


অবতা 
অবতার ধর্ম এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় 


মিসেতু ॥৮ 














৮ 
ক আ 
রিলাম। শীমার বিদায়_আমি বিদায় গ্রহণ 
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আপনেও সব্বগুণে পরম-পশ্ডিত | 
ইহার ক্রষ্ণেতে ভক্তি হইবে উচিত ॥ ২৫ ॥ 
সকল ভক্তকে বিশ্বন্তরের প্রতি শুভা শীব্ব।দ-জ্।পনার্থ 
অনুরোধ 
বড় সূখী হইলাঙ এ কথা শুনিয়া ৷ 
আশীব্বাদ কর’ সবে ‘তথাস্তু’ বলিয়া ॥ ২৬ ॥ 
সমগ্র বিশ্বের উপর অদ্বৈতের কুষ্ণক্ুপা-বারি-বর্ষণ- 
কামনা ও প্রতিজ্ঞা 
শ্রীকুষ্ণের অনুগ্রহ হউক সবারে ৷ 
ক্ৰষ্ণনামে মত্ত হউ সকল-সংসারে ॥ ২৭ ॥ 
যদি সত্য বস্তু হয়, তবে এইখানে ৷ 
সবে আসিবেন এই বামনার স্থানে 0৮ ২৮ ॥ 
অদ্বৈতৈর ও ভক্তগণের আনন্দে হরি-কীর্জন-ধবনি-_ 
আনন্দে অদ্বৈত করে পরম-হুস্কার ৷ 
সকল-বৈষ্ণব করে জয়জয়কার ৷৷ ২৯ ॥ 
সব্র্বভক্তের জিহ্বায় নামস্বরূপে নামি-কৃষ্ণের অবতরণ-_ 
‘হরি হরি’ বলি’ ডাকে বদন সবার ৷ 
উঠিল কীর্তনরাপ ক্ফ্১-অবতার ॥ ৩০ ॥ 
কেহ বলে,_নিমাঞ্রিপণ্তিত ভাল হৈলে । 
তবে সক্কীর্তন করি’ মহা-কুতৃহছলে ৷৷ ৩১ ॥ 
অদৈত-প্রণামান্তে ভক্তগণের প্রস্থান__ 
আচায্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ ৷ 
আনন্দে চলিলা করি’ হরি-সন্কীর্তন ৷৷ ৩২ ॥ 
দৰ্শনমাত্ৰ সকলের সহিত প্রভুর প্রীতি-সত্ত/ষণ_ 
প্রভু-সন্গে যাহার যাহার দেখা হয় । 
পরম আদর করি’ সবে সম্ভাষয় 1॥ ৩৩ ॥ 
প্রতু/ষে গঙ্াস্ান-কালে শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দর্শনমান্র 
প্রণাম ও তাহাদের কুষ্ণভজনার্থ প্রভুকে আশীব্ব।দ_ 
প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্মানে ৷ 
বৈষ্ণব-সবার সঙ্গে হয় দরশনে ৷৷ ৩৪ ॥ 
১৯1 অন্তর, অন্তহিত, তিরোহিত, অদৃশ্য ৷ 
২০1 কৃষ্ণের...কাহাতে,_ (চেঃ চঃ আদি ওয় 
পঃ ৮৭ সংখ্যা)_-“আগনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন 
করে৷ তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাহারে ॥৮ (এ 
অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১২৪ সংখ্যা )-ভক্ত চিত্তে ভক্ত-গৃহে 
সদা অবস্থান ! কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্‌ ৷ 
২৪1 আভিজাত্যে কৌলীন্যে বা উচ্চ সদ্বংশ 
-গৌরবে ৷ 
৩০। শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে সকলেরই শুদ্ধসত্ 


৪৪২ 


শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে ৷ 

প্রীত হৈয়া ভক্তগণ আশীব্বাদ করে ॥ ৩৫ ॥ 
“তোমার হউক ভক্তি কুষ্ণের চরণে ॥ 

মুখে কি বল, ‘ক্ৰষ্ণ’ শনহ শ্রবণে ৷৷ ৩৬ ॥ 
ক্রষ্ণ ভজিলে সে, বাপ ! সব সত্য হয় । 

কুষ্ণ না ভজিলে, রূপ-বিদ্যা কিছু নয় ॥ ৩৭ ॥ 
ক্ৰষ্ণ-সে জগৎপিতা, ক্কষ্ণ সে জীবন ৷ 

দুঢ় করি’ ভজ, বাপ ! ক্রষ্ণের চরণ 11” ৩৮ ॥ 
নিজ-ভক্তের আশীব্বাদ-শ্রবণে প্রভুর কবৃপা-দৃষ্টি_ 
আশীব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ । 

সবারে চা'হেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ ৷৷ ৩৯ ॥ 





সেবোন্ুখ-জিহ্বায় শ্রীহরির অভিন্ন নাম, শব্দ বা 
ধ্বনি শত ও কীন্তিত হইতে লাগিল । তাহাতে নাম- 
কীর্তন হইতে অভিন্ন নামি-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, 
ধ্বনি, শব্দ বা নামরাপে অবতীর্ণ হইলেন ৷ 

৩১) ভাল,_-নিরভিমান সাধু, ভক্ত, বৈষ্ণব । 

৪০) আন, _কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অপর, ইতর, 
বিরুদ্ধ, প্রতিকূল ৷ 

৪১-৪৩। দাসে--করে, এবং তোমা-_-পাই,_েতি- 

 হাস-সমুচ্চয়ে--লোমশ-বাক্য )_-4তস্মাছিষ্কপ্রসাদায় 

বৈষ্ণৱান্‌ পরিতোষয়েৎ ৷" প্রসাদসুমুখো বিষ্ণস্তেনেব 
স্যান্ন সংশয়ঃ ৷৷” 

অর্থাৎ ‘এই হেতু শ্রীহরির অনুগ্রহ-লাভার্থ,বৈষ্ণব- 
গণের তুষ্টি বিধান করিবে, তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ 
শ্রীহরি প্রসন্ন-মৃখ হইবেন 1, 

(এ ইতিহাস-সমূচ্চয়ে শ্রীভগবদ্াক্য )--‘ন মে 
প্রিয়শ্চতুবের্বদী মডভ্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ । তঈ্মৈ দেয়ং 
ততো গ্রাহ্যং স চ পৃজ্যো যথা হ্যহম্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ ভগবানের উক্তি আছে যে, “মত্তক্তিপরায়ণ 
না হইলে চতুব্রেদবিৎ স্বাধ্যায়-রত ব্যক্তিও মৎপ্রিয় 
হইতে পারে নাঃ ভক্তিমান হইলে শ্বপচব্যক্তিও 
আমার প্রিয় হয়; তদুপ শ্বপচকুলোডুত হইলেও ভক্ত- 
কেই দান করিবে, তৎসকাশ হইতে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ 
করিবে, সেই ভক্ত-_মণ্ডসদূশ পূজনীয়? ' 

 (আদিপুরাণে)-“যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে 
ভত্তণশ্চ তে জনাঃ। অভ্তত্ঞানাঞ্চ যে ভক্তাত্তে মে ভক্ত- 
তমা মতাঃ॥? : 

অর্থাৎ ‘হে অৰ্জ্জুন, যীহারা আমার ভক্ত, তাহার 


শ্ৰীগ্রীচৈতন্যভাগবত 





অমানী ও মানদ-ধন্মের পূর্ণ।দর্শরাপে দৈন্য-বিনয় 
দৈন্য-বিনয়- 
স্বীয় ভক্তগণের সেবা-যাচ্ঞ পি 


J 
“তোমরা সে কহ সত্য, করি? আশীর্বাদ। 
তোমরা বা কেনে আন করিবা প্রসাদ ? ৪০ ॥ 


স্বয়ং প্রভূ হইয়াও দাসাভিমানে প্রভুর স্বভজ্যস্তত্ি-দবর 
বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য জাপন_ 

তোমরা সে পার’ ক্রষ্ণভজন দিবারে ৷ 

দাসেরে সেবিলে ক্ষণ অনুগ্রহ করে ॥ ৪১॥ 

তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্তরর্মা। 

তেঞি বৃঝি,__আমার উত্তম আছে কর্ম ॥৪২॥ 
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প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণনীয় নহেন ; মদীয় ভক্তগণর 


ভক্তেরাই মদীয় সর্ব্বোত্তম ভক্ত বলিয়া পরিকীন্তিত 

(ব্বহন্নারদীয়ে যকত মাল্যপাখ্যানান্তে)__-হরিভভির- 
তান্‌ যস্ত হরিবৃদ্ধ্যা প্রপূজয্নেৎ | তস্য তুষ্যন্তি বি্রেন্া 
ব্রহ্মবিষ্ণ-শিবাদয়8 1৮ 

অর্থাৎ “হে দ্বিজসত্তম, বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে 
শ্রীহরির অভিন্ন অঙ্গ-জ্ঞানে অঙ্চন করিলে ব্রহ্মা, বিষণ 
ও হর প্রভৃতি সকলেরই প্রীতি সাধিত হয় ৷ ্‌ 

( পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবোমাসংবাদে )_“অ্য- 
য়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্াচ্চরয়েতু যঃ ! নস ভাগবঞ 
জ্রেয়ঃ কেবলং দাস্তিকঃ স্মৃতঃ। তঙ্মাৎ সবরপ্রথরেন 
বৈষ্ণবান্‌ পূজয়েৎ সদা ৷৷” 

অর্থাৎ বৈষ্ণব-পূজা পরিত্যাগপূর্র্বক 
অঙ্চন করিলেও তাহাকে ভগবন্তক্ত বলা যার 
সে দাম্ভিক বলিয়া বিদিত ; সুতরাং সর্বদা যত্বগহ 
কারে বৈষ্ণবের অঙ্ন করিবে ॥ 

ভোঃ ১১৷২৬৷৩৪ শ্লে'কে উদ্ধবের প্রতি শ্রী 
_ “সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুখিতঃ ! 
বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ 0” 

অর্থাৎ “সাধুগণ অন্তহা্দয়ে টঙ্গু  থাকেন। 
সূৰ্য্য সমৃখ্িত হইয়া বাহিরে আলোক দির! al 
সাধুগণই দেবতা, বান্ধব, আত্মা এবং আমার হলা 

ভোঃ ৭1৫৩২ শ্লোকে হিরণ্যকশিপুর দিতি 


গোবিন্দের 


রুষ্ণোডি) 


দান করেন I 


০ স্গশত 
উক্তি)__“নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাত্স্রিং + নি 


রি কং 
পগমোযদর্থঃ ৷ মহীয়সাং পাদরজোহভিং 

2 রতি 
নানাং ন বৃণীত যাবৎ ৷৷ ত মানবগণের 


অর্থাৎ যেকাল পর্য্যন্ত গৃহব্র 


Had 











মধ্যথণ্ড_ দ্বিতীয় অধ্যায় 
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বৈফবের সেবন-ফলেই রুফ্সেবা-লাভ ঘটে বলিয়া স্বয়ং 
তত্তঃ এ 


প্রভু হইয়াও স্ব-ভক্ত- 
তোমা’ সৰা’ সেবিলে সে ক্ৰ্চভক্তি পাই ৷ 
এত বলি’ কারো পায়ে ধরে সেই তাঁই ৷ ৪৩ ॥ 


বৈষ্ণবগণের বিবিধ সেবা-বিধান_ 


নিন্ধিঞ্চন ভগবন্ভ্তগণের পদরজে অভিষেক স্বীকার 
না করে, সেকাল পর্য্যন্ত উহা কখনই উকুক্রম কৃষ্ণের 
পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে নাঃ যেহেতু কৃৃফ্ণপাদপদ্ম- 
স্র্ই_-জীবের সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র হেতু ॥, 

(ভাঃ ৯৪1৬৩, ৬৬, ৬৮ গ্লোকে দুর্বাসার প্রতি 
ভগবানের উক্তি)--“অহং তক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব 
দ্বিজ । সাধুভিগ্রস্তহাদয়ো ভক্তৈ্ভক্তজনপ্রিয়ঃ | * * 
ময়ি নি্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ | বশেকুব্বন্তি 
মাং ভক্ত্যা সৎস্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ * * সাধবো 
হাদয়ং মহ্যং সাধূনাং হাদয়ন্ত্রহম্‌। মদন্যত্তে ন জানন্তি 
নাহং তেভ্যো মনাগপি 01 

অর্থাৎ, হে দ্বিজ, আমি ভক্তপরাধীন, আমি 
স্বাধীন নই, পরন্ত ভক্তপরতন্ত্র ; পরম-সাধু ভক্তগণ- 
কর্তৃক আমার হাদয় সবর্বদা বশীভূত; আমি _ভক্ত- 
জনপ্রিয় । * * সতী স্ত্রী যেমন সাধুপতিকে বশ করে, 
সেইরূপ আমাতে আবদ্ধ-হাদয় সমদরশী সাধূগণ 
আমাকে প্রেমভক্তিদ্বারা বশ করেন৷ * * সাধুগণই 
আমার হাদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয় ; আমা-ব্যতীত 
তাহারা আর কিছু জানেন না এবং আমিও তীহা- 
দিগকে ছাড়িয়া আর কিছুই জানি না ৷ 
টি তে 'ঘোকে কুফের প্রতি মূচুকুন্দের 
পুন রে ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তহ্য- 
টি 8। সৎসঙ্গমো যহি তদৈব সদ্গতো 

“শে ড্রাগন জায়তে রতিঃ 0৮ 
সত নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে 
তখনই হে অচ্যুত নি তিহারাডিরহা হয়, 
সাধুসঙ্গ ত ভাগ্যে সাধূসঙ্গ-লাভ ঘটে! 
তাহার রতি UE [বরেশ সদ্গতিস্বরূপ তোমাতে 
\ ৰি 


৪২। 
থাকায় € আমার প্রচুর প্রাক্তন-সৌভাগ্য বর্তমান 


ইহমুরফ সর 1 উনিও ভগদ্ধৰ্্ম শিক্ষা দিতেছ। 
উই উরি কৰ্ম্মই আগমাপায়ী, অসদ্ধন্ম, 
ইনয়তর্গপ ভক্তিপর অবৈষ্ণব শাক্তেয়-ধর্ম্ম । উহা 
বন ভাগ্যহীন অহঙ্কার-বিমূঢ় কর্মকর্তৃ- 








নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে ৷ 
ধৃতিবন্তর তুলি” কারো দেন ত’ আপনে ॥ 8৪ ॥ 
কুশ গঞ্জাম্থৃত্তিকা কাহারো দেন করে ॥ 

সাজি বহি’ কোন দিন চলে কারো ঘরে 18৫11 





গণকে প্রথমতঃ স্বর্গসুখাদি অনিত্য আপাত সংসার- 
সুখ, পরে ত্রিতাপ-দুঃখ প্রদান করে । সাধারণ জমান্ত- 
ধর্মে যে সকল ভক্তিহীন সূনীতি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের 
কথা আছে, তাহা আপাত-প্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইলেও 
শ্রেয়ঃপথ নহে ; উহার ফল--অনিত্য ও পরিণামে 
মন্দ প্রসব করেঃ কিন্তু ভগবদ্ধর্ম্মান্শীলন-ফলে 
জীবের নিত্য-অমিশ্র-কল্যাণের উদয় হয় । 
বিষ্ণুধৰ্ম্প__পরধর্্ম, সদবন্মা, ভগবদ্ধহ্ম, আত্মধর্ম্ম । 
যথা_(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ)_-“তথা বৈষ্ণব্ধৰ্ম্মাংশ্চ 
ক্রিয়মাণানপি স্বয়ম্‌। সংপৃচ্ছেত্তদ্বিদঃ আধুনন্যোইন্য- 
প্রীতিরুদ্ধয়ে ৷ শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধন্ম ন্‌ বৈষবায়ানুপৃচ্ছতে। 
অবশ্যং কথয়েদ্‌ বিদ্বানন্যথা দোষভাগ্‌ ভবেৎ ॥ 
অর্থাৎ ‘স্বয়ং বৈষ্ণবধর্মের অনুষ্ঠান করিলেও 
পরস্পর প্রীতিবর্নার্থ তদ্বন্্রবিৎ সাধুগণের নিকট 
প্রশ্ন করিবে। শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বৈষ্বধর্ম- 
সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে সেই ভক্ত- 
সকাশে ভগবদ্ধন্ম-কীর্তন সুধী-ব্যক্তির অবশ্য কত্ৃব্য, 
নতুবা দোষভাগী হইতে হয় !' 
“নাখ্যাতি বৈষ্ণবং ধর্সং বিষ্ভক্তস্য পৃচ্ছতঃ ৷ 
কলো ভাগবতো ভূত্বা পুণ্যং যতি শতাব্দিকম্‌ ৷ 
অর্থাৎ, ‘এই বিষয়ে আরও উক্ত আছে যে, 
হরিভক্ত-কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া 
কালিকালে তৎসকাশে এ ধৰ্ম্ম কীর্তন না করিলে 
ভগবভক্তের শতবর্ষাঞ্জিত পুণ্য ধ্বংস হয় ৷ 
(কোশীথণ্ডে দ্বারকা-মাহাত্রয চন্দ্রশর্্মার উক্তি )-- 
“একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যঃ কর্তব্যো জাগরঃ সদা! 
মহোৎসবঃ প্রকর্ণৃব্যঃ প্রত্যহং পূজনং তব ॥ পলাদে৷- 
নাপি বিদ্ধন্ত ভোক্তব্যং রাসরং তব। ত্বপ্রীত্যাহস্টো 
ময়া কার্য্যা দ্বাদশ্যো ব্রতসংষুতাঃ ॥ ভক্তিভাগবতী 
কাৰ্য্যা প্রাণৈরপি ধনৈরপি। নিত্যং নামসহজ্ন্ত পঠনীয়ং 
তব প্রিয়ম্‌ ॥ পূজা তু তুলসীপনৈর্ময়া কাৰ্য্যা সদৈব হি। 
তুলপী-কাষ্ঠসংভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া ॥ ন্ত্যগীতং 
প্রকর্তব্যং সংপ্রাপ্তে জাগরে তব! তুলসীকা্ঠসভভূত- 
চন্দনেন বিলেপনম্‌ ! করিষ্যামি তবাগ্রে চ শুণানাং 
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তব কীর্তনম্‌ ॥ মথুরায়াং প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যব্দং গমনং 
ময়া ৷ ত্বৎকথা-শ্রবণং কাৰ্য্যং তথা পুস্তকবাচনম্‌ ॥ 
নিত্যং পাদোদকং মূর্ধা ময়া ধার্য্যং প্রষত্ততঃ। নৈবেদ্য- 
ভক্ষণঞ্চাপি করিষ্যামি যতব্রতঃ ৷! নির্ম্মাল্যং শিরসা 
ধার্য্যং ত্বদীয়ং সাদরং ময়া। তব দত্বা যদিষ্টন্ত 
ভক্ষণীয়ং মূদা ময়া ৷৷ তথা তথা প্রকর্তব্যং তব তুষ্টিঃ 
প্রজায়তে। সত্যমেতন্ময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীন্তিতম্‌ ৷” 
অর্থাৎ “একাদশী-দিনে আহার করিব না, নিরন্তর 
জাগরণ করিব ; প্রতিদিন মহোৎসব সহকারে তোমার 
অঙ্টন করিব; একাদশী-জন্মাষ্টম্যাদি ত্বদীয়-দিন 
যদি অদ্ধপল-দ্বারাও বিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তত্তদ্দিনে 
আহার করিব; ত্বপ্প্রীত্যর্থব্রতসমস্বিত অষ্ট মহা- 
দ্বাদশী রক্ষা করিব; ধনদ্বারা ও প্রাণপণ করিয়াও 
ভাগবতী-ভক্তির অনুষ্ঠান করিব; প্রত্যহ ত্বৎপ্রিয় 
সহম্র-নাম অধ্যয়ন করিব ; নিরন্তর তুলসীর দ্বারা 
তোমারই অঙ্চন করিব; তুলসীকাষ্ঠময়ী মালা ধারণ 
করিব; একাদশী প্রভৃতিতে দিবারান্র জাগরণ করিয়া 
নৃত্য-গীতানুষ্ঠান করিব ; অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠ-জাত চন্দন 
লেপন করিব ; ত্বৎপুরোভাগে ত্বদীয় গুণরাশি কীর্তন 
করিব; বর্ষে-বর্ষে মথুরাপুরে গমন এবং ত্বৎকথা- 
শ্রবণ ও ত্বৎসম্বন্ধি পুস্তক অধ্যয়ন করিব; প্রতিদিন 
সযত্বে হ্বদীয় চরণোদক শিরোদেশে ধারণ করিব; 
যথা_নিয়মে ত্বদীয় নৈবেদ্য সেবন করিব; সাদরে 
মস্তকে তোমার নির্সাল্য ধারণ করিব এবং তোমাকে 
অগ্রে নিবেদনপূরর্বক প্রিয়-দ্রব্য ভোজন করিব । হে 
কৃষ্ণ, আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া কহিতেছি 
যে, যে-কার্যে তোমার প্রীতি সাধন হয়, যথাবিধি 
তাহারই অনুষ্ঠান করিব 1 
(ভাঃ ৭।৭1৩০-৩২ শ্লোকে)__-“গুরুশুশ্মষয়া ভক্ত্যা 
সব্বলাভার্পণেন চ। সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাংনেন 
চ॥ শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্তনৈগু ণকর্স্ণাম্‌ ! তৎ- 
পাদান্ুরুহধ্যানাৎ তলিলেক্ষাহণাদিভিঃ ৷৷ হরিঃ সব্বেষু 
ভূতেষু ভগবানাত্ত ঈশ্বরঃ। ইতি ভূতানি মনসা 
কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ 1, 
অর্থাৎ “গুরু-সেবা, গুরুভক্তি, গরুকে প্রাপ্তদ্রব্য 
দান, সাধ ও ভাগবত-সংসর্গ, ঈশ্বরোপাসনা, ভগবৎ- 
কথায় শ্রদ্ধা, ভগবানের গুণ-লীলা কীর্তন, তৎপাদপদ্ম- 
চিন্তন, তন্ম,ভিসমূহ-দর্শন ও পুজাদি, জবর্বভুতে ভগ- 


শ্রীত্রীচৈতন্যভাগবত 





বান্‌ হরির অধিষ্ঠান-চিন্তনপূর্ব্বক 
সন্মানন করিব !? 

(ভাঃ ১১৷২৷৩৩ শ্লোকে বিদেহরাজ মিমির গ্রতি 
নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম কবি-মূনির উক্তি )="যে বৈ 
ভগবতা৷ প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে ৷ অঞ্জঃ গুংসাম. 
বিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্‌ হি তান্‌ ॥” Kt 

অর্থাৎ হে রাজন্‌, ভগবান্‌ মৃটবৃদ্ধি-ঝাভিগণের 
অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে-সমস্ত উপায় উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহা ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে!’ 

(ভাঃ ১১৷৩৷২৩-৩০ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির 
প্রতি নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবৃদ্ধ-মূনির উক্তি )-. 
“সবর্বতো মনসোহসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধৃষু। দয়াং 
মৈন্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভুতেন্বদ্ধা যথোচিতম্‌ ॥ শৌচং তগন্তি- 
তিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্‌ । ব্রক্ষমচর্যামহিংসাং চ 
সমত্বং দ্বন্বসংজয়োঃ ৷৷ স্ব্বতাত্তেশ্বর।ন্বীক্ষাং কৈবনা- 
মনিকেততাম্‌ ৷ বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেন- 
চিৎ ॥ শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেহনিন্দামন্যত্র চাপি হি। 
মনো-বাঞ্ধায়দণ্ডঞচ সত্যং শমদমাবপি ৷৷ শ্রবণং কীর্তনং 
ধ্যানং হরেরডভূতকর্ম্মণঃ ৷ জন্ম-কর্ম-গুণানাঞ্চ তদধেং- 
খিলচেচ্টিতম্‌ ॥ ইচ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চা- 
অ্বনঃ প্রিয়ম্‌ ৷ দারান্‌ সুতান্‌ গৃহান প্রাণান্‌ যৎ পরদ্মৈ 
নিবেদনম্‌ ॥ এবং কুষ্ণাআনাথেষু মনুষ্যেষু চ সোহা" 
দম্‌ ৷ পরিচর্থ্যাং চোভয়ত্ মহৎসু নৃষু সাধ্যু! 
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ মিখো রি" 
মিথন্ত্টি-নিরৃত্তিমিথ আত্মনঃ 7” নি 

অর্থাৎ ‘হে নৃপ, অগ্রে সবর্ব-বিষয় হইতে চি 
অনুরাগ বিসর্জনপবর্বক সাধুসঙ্গ করিতে রা 
তদন্তর ভ্রুমে-ক্রুমে সৰ্ব্বজীবে দয়া, রা 
সমশীল ঈশ্বরভক্তের সহিত সৌহাদ্দ, আপনা না < 
শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণবের প্রতি সন্মান-শিক্ষা, বাহ্যাভাত্তর টা 
তপ স্বেধর্মমানৃষ্ঠান), তিতিক্ষা ক্ষেমা), মৌন বি 
ত্যাগ), স্বাধ্যায়, আর্জ্ব সেরলতা) বরকমচরযা, নি 
শীত-উফ্ণ-সৃখ-দুঃখাদি-সহনে শিক্ষা, সব্ব্রস রন 
আত্মার দর্শন, ঈশ্বরকে নিয়ন্ত,রাপে দর্শন, নিৰ্জন" 
শূন্য স্থানে স্থিতি, গৃহপ্রভৃতিতে নিরভিমান, গ হউক, 
পতিত পবিত্ৰ বল্কল-ধারণ এবং যে রি 
সন্তোষ শিক্ষা করিবে । ভাগবত-শাস্ত্ে শ্রদ্ধা, বাকোর 
অনিন্দা, হরি-তোষণরূপ ভজনদ্বারা মনের, 


সব্বভুতকে যথোটিত 


চি ০? 











মধ্যথণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 





হের দণ্ড বিধানরাপ ভ্রিদশুধারা ও দম ( বাহ্যে- 
কথন, শম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ ) 
ল্ল-লীলাময় শ্রীহরির জন্ম, লীলা 
ও চিন্তন করিবে এবং 


ওদে 
রিয-নিগ্রহ ) সত্য 
শিক্ষা করিবে । বিচি 
ও ভণ-সমূহ শ্রবণ, কীর্তন ks 
নৰহরির প্রীতি বা সুখবিধানরাপ পৃষ্ঠ তোষণোদ্দেশেই 
নিধিল-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। একমাত্র পরমেশ্বরের 
উদ্দেশেই ইষ্ট, দান, জপ, তপ, সদাচার, প্রিয়দ্রব্য, 
র্যা, সন্ততি, গৃহ ও প্রাণ নিবেদন করিবে । এই- 
প্রকার হরিভক্ত-ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিবে, 
বিষ্ণুদাস-জ্ঞানে স্থাবর-জঙ্গমের সহিত ব্যবহার করিবে । 
অধিকন্তু মানবগণের মধ্যে ধাম্মিকের প্রতি এবং 
ধাম়্িকের মধ্যে আবার সাধুর প্রতি সেবার অনুষ্ঠান 
অভ্যাস করিবে । তৎপরে, পরস্পর ভগবান্-বিষ্ণুর 
অগ্রাকৃত যশোরাশির কথোপকথন, পরস্পর প্রীতি 
তুষ্টি ও হরি'বমৃখ্য-দুঃখ-নিবারণে অভ্যাস করিবে |? 
(ভাঃ ১১১১৩৪-৪১. ১১১৯।২০-২৩ ও ১১। 
২৯৯ শ্লোকে ভগবানের উক্তি)-_“মল্লিঙ্গ মভ্ভক্তজন- 
দনষ্পর্শনার্চনম্। পরিচর্ধ্যা স্ততিঃ প্রহ্বোগুণকর্্মানূ 
কীন্তনম্‌॥ মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব ৷ 
সব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্‌ ৷৷ মজ্জন্মকর্ম- 
রর মম পর্বানুমোদনম্‌ । গীততাগু ববাদিন্র-গোজ্ভী- 
তি্দপুহোৎসবঃ ॥ যাত্ৰা বলিবিধানঞ্চ সৰ্ব্ববাষিক- 
বা বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্‌ ॥ 
দর শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ । উদ্যা- 
ভা; কানে ॥ সর্ধার্জনোপলে- 
টা ॥ গৃহতুশ্াষণং মহ্যং 
কীর্তন । টি অমানিত্বমদস্তিত্বং কৃতস্যাপরি- 
ত্ম্‌ এ Le মে নোপষযূঞ্জ্যান্নিবেদি- 
তন্তু CT মং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ ৷ 
যৃহকথায়াং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥? * * শ্রদ্ধা 
শশ্বন্মদন্কীত্তনম্‌ । পরিনিষ্ঠা চ 

তভিঃ স্তবনং মম ॥ আদরঃ পরিচর্য্যায়াং 
১1 মভ্ভক্ঞপূজাভ্যধিকা সৰ্ব্বভুতেষু 
৭ মদর্থে্বজচে্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্‌ ৷ 
পরিত্যাগ রঃ সব্বকামবিবর্জনম্‌ ॥ মদর্থেহ্থ- 
জপ্তং মদর্থং সু সুখস্য চ। ইচ্টং দতং হুতং 
৪ সমরন্‌ । ময্যপিতমনশ্চিত্তো- 


88৫ 


মদ্ধন্মঅমনোরতিঃ ৷৷ দেশান্‌ পৃণ্যানাশ্রয়েত মন্তক্তৈঃ 
সাধুভিঃ শ্রিতান্‌ । দেবাসূরমনূষ্যেষু মস্তক্তচরিতানি 
চ। পৃথক্‌ সন্ত্রেণ বা মহ্যং পর্রধান্রামহোৎসবান্‌ ৷ 
কারয়েদ্গীতনৃত্যাদ্যে্ম হারাজবিভূতিভিঃ ॥ মামেব 
সব্ভুতেষু বহিরন্তরপারতম্‌ ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং 
যথা খমমলাশয়$ 11৮ 

অর্থাৎ, “হে উদ্ধব, আমার শ্রীমূত্তির অথবা মদীয়- 
ভক্তের দশন, অঙ্চন, সেবা, স্তব, প্রণাম ও গুণানুবাদ 
করিবে ; আমার কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, 
আমাকে প্রাপ্তদ্রব্য-প্রদান, দাস্যভাবে আত্মার্পণ, আমার 
জন্ম-লীলা কীর্তন, জন্মাষ্টম্যাদি মদীয় পব্বাহের অনু- 
মোদন, আমার নিকেতনে নৃত্যগীতবাদা ও সপরিবারে 
মন্দিরে উৎসবাদি কার্য্য করিবে । সাংবাৎসরিক যাব- 
তীয় পবর্বদিবসে মদীয় যাত্রা, বলি-বিধান ( পুষ্পাদি 
উপহার-প্রদান ), বৈদিকী ও তান্দ্রিকী দীক্ষা, মদ্ব্রত- 
ধারণ, আমার শ্ত্রীমূত্তি-প্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধা, নিজে বা 
অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সমবেত হইয়া উদ্যান, উপবন, 
ক্রীড়া-গৃহ, পুর ও মন্দির-নির্ম্মাণাদি মৎপ্রসাদ-সাধন- 
কাৰ্য্যে উদ্যম, সন্মার্জন, গোময়-লেপন, সলিল-সেচন, 
সর্বত্র ভদ্র-মণ্তলাদি-বিচরন, ভূত্যবৎ নিষ্কপটভাবে 
আমার মন্দিরের সেবা, মানশূন্যত্ব, অদান্তিকত্ব, অনু- 
ভ্ঠিত সংকার্যের শ্লাঘা-শূন্যতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান 
করিবে এবং আমার উদ্দেশে যে দীপ প্রদত্ত হইবে, 
তাহার আলোকে অন্য কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে 
না। যাহা যাহা স্ব্বজনবাঞ্ছিত এবং যে যে দ্রব্য 
নিজের প্রিয়তম, তত্তৎ-সমস্তই আমাকে নিবেদন 
করিবে ৷ * * নিরন্তর সুধাময়ী আমার কথায় রতি, 
সতত আমার নাম-কীর্ভন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, অবি- 
রত আমার স্তুতিবাদ, আমার সেবায় আদর, স্ব্বাঙ্গ- 
দ্বারা আমার অভিবন্দন, সব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে মস্তক্তপূজা, 
সৰ্ব্বভূতে আমার অধিষ্ঠান-বুদ্ধি, আমার উদ্দেশে অঙ্গ- 
চেষ্টা ভেক্তি-কার্ষ্যানুষ্ঠান), বাক্যদ্বারা আমার গুণ- 
বৰ্ণন, আমাতে চিত্ত-নিবেশ, সৰ্ব্বকাম-বিসজ্জন, 
আমার প্রীত্যর্থ ধন, ভোগ ও সুখ বর্জন, আমার 
নিমিত্ত ইস্টাপূর্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপ প্রভৃতি 
অনষ্ঠান কর্তৃব্য। * * আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও 
আমাকে সমরণপূর্ব্বক ধর্মবুদ্ধি হইয়া আমার প্রীতির 
নিমিত্ত শমৈঃ শনৈঃ যাবতীয়-কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। 


৪৪৬ 





অমানী ও মানদ ভক্ত-বৈষ্ণবগণের তাহাতে 
দুঃখ-প্রকাশ ও নিষেধোক্তি = 
সকল বৈষ্ণবগণ ‘হায় হায়” করে? ৷ 
“কি কর, কি কর ?” তবু করে" বিশ্বস্তরে ॥৪৬৷৷ 





যে-দেশে মদীয় ভক্ত সাধু অবস্থান করেন, সেই পবিত্র 
দেশের আশ্রিত হইবে এবং দেব, দৈত্য ও মানবগণের 
মধ্যে মদীয় ভক্ত যেরূপ আচরণ করেন, তদনূরাপ 
অনুষ্ঠান করিবে। পরস্পর সমবেত হইয়া হউক, 
অথবা পৃথগ্রূপেই হউক, নৃত্য-গীতাদি ও মহারাজ- 
বিভূতি-দ্বারা আমার প্রীতির নিমিত্ত যাত্রা-মহোৎসবাদি 
সম্পাদন করিবে। বিমলমতি সাধুব্যক্তি সব্বভূতের 
অন্তব্্বাহ্যে ও আত্মাতে গগনবৎ অনার্তভাবে নিরী- 
ক্ষণ করিবেন ॥, 

(ভাঃ ১১৷২৷১২ শ্লোকে বসৃদেবের প্রতি শ্রীনারদের 
উক্তি)_-“শ্ুতোহনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমো- 
দিতঃ ! সদ্যঃ পুনাতি সদ্বৰ্ম্মো দেববিশ্বদ্ুহোহপি হি ॥৮ 

অর্থাৎ, “হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ ! ভাগবতধর্মের মহিমা 
পরমাভূত ; উহা শ্রবণ, অধ্যায়ন, চিন্তন, সাদরে গ্রহণ, 
স্তবন অথবা অনুমোদন করিলে দেব-জগদ্-দ্রোহী 
ব্যাক্তিও সদ্য পবিত্রতা লাভ করে, 

(ভাঃ ১১২৩৫ শ্লোকে বিদেহ-রাজ নিমির প্রতি 
নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবি মুনির উক্তি )__ 
“যানাস্থায় নরো রাজন্‌ ন প্রমাদ্যেত কহিচিৎ ৷ 
ধাবনিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ্‌ ॥৮% 

অর্থাৎ, হে রাজন্‌ ! ভাগবত-ধর্মের আশ্রিত হইয়া 
নেত্র নিমীলন-পৃব্বক ধাবিত হইলেও কদাচ কোনরূপ 
বিশ্নিবন্ধন সেই ব্যক্তিকে স্খলিত বা পতিত হইতে 
হয় না’ 

(ভাঃ ১১/৩1৩১ শ্লোকে বিদেহ-রাজ নিমির প্রতি 
নব-যোগেদ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবৃদ্ধ-মূনির উক্তি)__-“ইতি 
ভাগবতান্‌ ধন্মান্‌ শিক্ষন্‌ ভক্ত্যা তদুয়া ৷ নারায়ণ- 
পরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুত্তরাম্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ, “এই প্রকারে ভাগরত-ধর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া 
তাহা হইতে প্রেমভক্তি-সঞ্চার-নিবন্ধন হরিপরায়ণ 
ব্যক্তি দুষ্পার! মায়াকে অতিক্রম করেন 

(ভাঃ ১১/২৯২০ শ্লেঃকে : উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের 
₹উক্তি)_“ন হ্যাঙ্গোপন্রুমে ধ্বংসো মদ্ধ্্সোদ্ধবাণুপি ৷ 
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ নিগুণত্বাদনাশিষঃ ॥৮ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





স্বয়ং প্রভু হইয়াও জগদ্গুরু লোক-শি 
শ্রীবিশ্বস্তুরের স্বীয়-ভক্তসেবাদর্শ প্রদর্শন 

এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

আপন-দাসের হয় আপনে কিহ্কুর ॥ ৪৭ ॥ 


ক্ষকরাপে প্রতাহ ২ 


অর্থাৎ “হে প্রিয় উদ্ধব ! এই মদীয় নি্কাম- 


ধর্মের 
প্রারস্তে বৈগুণ্যোৎপত্তি হইলেও তদ্দারা আমার ধর্মের 
ধ্বংসের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; কারণ আমর 


নি ণতা-নিবন্ধন মৎ কর্তকই এই ধর্ম সম্ূর্ণরগ 
স্থিরীকৃত, অথবা মোক্ষের নৈক্ষর্খ্য কেবল ফলভোগ- 
রাহিত্য-হেতু তদপেক্ষাও আমার এই ধর্ম যে সমীচীন, 
ইহা নিশ্চিত ৷? 

৪২। উত্তম কর্ম, প্রচুর প্রাক্তন সুরত বা 
সৌভাগ্য ৷ 

৪৭। শ্রীগোরসুন্দর সাক্ষাৎ অনন্তত্রক্গাপ্ত-গর- 
ব্যোম-বৈকুষ্ঠ-গোলোক-ব্বন্দাবন-পতি হইয়াও নিজ- 
ভূত্যবর্গের কৈক্কর্ধ্যানুষ্ঠানদ্বারা নিত্য-কল্যাণার্থী নিষ্ক- 
পট শুশাষু জীবকুলকে সবের্বোভম বৈষ্ণব-সেবাদ 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন ৷ 

৪৭-৪৮। প্রভু সেব্য-তত্ত্ব হইয়াও নিজের অবর্বসেব- 

নীয়-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সেবকগণের সুখবিধানের 
উদ্দেশে তাঁহাদের তৃপ্তিকর কার্য্য করিতে লাগিলেন। 
যদিও নিজের সেবকের সেবা প্রভুর ধৰ্ম্ম নহে, তথাগি 
তাহার এমন কোন কার্য। নাই__যাহা তিনি সেবকের 
প্রীতির নিমিত্ত না করিতে পারেন এবং এ-ক্ষেত্রে ভিন 
ভক্তগণের বিবিধ সেবাকার্যা সম্পাদনও করিলেন! 

(ভাঃ ১৯৩৭ শ্লোকে শ্রীরুষ্ণকে লক্ষ্য 
ভীমের উক্তি )__“স্বনিগমমপহায় প্রতিভাত 
ধিকর্তু মবপ্লুতো রথস্থঃ ৷ ধৃতরথ-চরণোহভায়াগ্ 
লদৃগুহরিরিব হন্তমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥৮ রঃ 

অর্থাৎ ‘ইনি প্রতিভা করিয়াছিজেন”কুরুপ হা 
দিগের যুদ্ধে কোন পক্ষে অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সা 
মাত্র করিবেন? আমার ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল” 
অন্তর গ্রহণ করাইব ; কিন্তু ইনি এমনই ভর প্রতি 
যে, আপনার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া উর তব" 
জাকেই অধিক সত্য করিবার নিমিত্ত রথ রে 
তরণ-পৃরর্বক আপনার পরমাস্ত্র চক্র ধারণ হার 
এবং হতীবধার্থ যেমন সিংহ ধাবমান হয় কারে 
ন্যায় আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। 











মধ্যখণ্ড_ দ্বিতীয় অধ্যায় 


মিত্ত কৃষ্ণের স্বধন্মা 


5 নিজজপ্লিয় ভক্তের নি 
পৰ্য্যন্ত-ত্যাগ—_ 
কোন্‌ কৰ্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে? 
সেবকের লাগি’ নিজ-ধন্ম পরিহরে ৷৷ ৪৮ ॥ 
কৃষ্ণের নিরপেক্ষত্ব ও সমদশনত্ব_ 
“সকলসহৎ কষ্ণ’” সব্ব-শাস্তে কহে। 
এতেকে কৃষ্ণের কেহ দ্বেম্যোপেক্ষ্য নহে ৷৷ ৪৯ ॥ 


2 
ইহার অতিশয় ক্রোধোদয় হওয়ায় মনুষ্যনাট্য বিস্মৃত 


হইয়াছিলেন ; একারণে উদরস্থ সকল-ভূবনের ভার- 
বশতঃ ইহার প্রত্যেক পদে পৃথিবী কম্পিতা হইয়া- 
ছিল এবং ভ্রোধভরে ইহার উত্তরীয়-বসন পথে 
গড়িয়া গিয়াছিল ॥ 

(ভাঃ ১০৯১৪, ১৯ ও ২০ শ্লোকে শ্ীশুকোক্তি)_ 
“তং মত্বাত্মজমবাক্তং মর্ত্যলিঙ্গ মধোক্ষজম্‌ । গোপী- 
কোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ৷ * * এবং 
সন্দশিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভূতাবশ্যতা ৷ স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন 
যস্যদং সেশ্বরং বশে ॥॥ নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন 
্রীরপ্যদস-শ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ 
বিমুক্তিদাৎ ॥” 

অর্থাৎ “মানবলীলাকারী সেই অব্যক্ত অধো- 
ঈজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া এ গোপী যশোদা প্রাকৃত- 
বালকের তুল্য রজ্জ, দিয়া উদৃখখলে বন্ধন করিলেন । 
** হে রাজন্‌ ! ভগবান শ্তরীরু্ণ স্বতন্ত্র, উশ্বর-সহিত 
হি তাহার বশবর্তী, তথাপি তিনি প্রকার 
উট বু ৷ হে মহারাজ! ভগবানের 

যকিগণ প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু মৃক্তিপ্রদ 

শবান্‌ মুকুন্দ হইতে যশোদাগোপী ই 

GRU দাগোপী যাহা প্রাপ্ত হই 

কাহারও বি কি শিব, কি অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী, 
লিভ্য হয় নাই), 


(ভাঃ 
কি) ৯৪/৬৩-৬৬, ৬৮ শ্লোকে শ্রীভগবানের 


$ সাধুভিবিনা। শ্রিয়গ্চাত্যন্তিকীং 
গতিরহং পরা ॥ যে দারাগারপৃত্াপ্- 
৩ হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ 
মদর্শনাঃ । ক হি ॥ ময়ি নি্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ 
পতিং যথা ৬ ইব্বত্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্তিয়ঃ সৎ- 

সাধবো হাদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়- 


88৭ 
নিজপ্রিয় ভক্তের নিমিত্ত কৃষ্ণের নৈরপেক্ষ্য ও সমদুষ্টি: 
পর্যান্ত-ত্যাগ ও তদ্দৃষ্টান্ত_ 

তাছো পরিহরে' ক্বষ্ণ ভক্তের কারণে ৷ 

তার সাক্ষী দুষ্যোধন-বংশের মরণে ॥ ৫০ 1 
ভক্তের কৃষ্ণ সেবা ও কৃংষ্ণর ভক্তসেব।_ 

ক্রফ্ণের করয়ে সেবা--ভক্তের স্বভাব ৷ 

ভক্ত লাগি’ কৃষ্ণের সকল-অনুভাব ॥ ৫১ ॥ 





ত্বহম্‌ ৷ মদনাত্তে ন জানত্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ৷” 
অর্থাৎ ‘হে বিপ্র! আমি অস্থতন্রের সদৃশ ; কেন 
না, আমি ভক্তের অধীন। ভক্তই আমার একমান্র 
প্রিয় ; এই হেতু সাধু-ভক্তগণ-কর্তৃকই মদীয় হৃদয় 
অধিকৃত হইয়াছে। হে তাপসপ্রবর! আমিই যাঁহাদের 
পরমা-গতি, সেই সাধুগণ ব্যতীত স্বীয় আত্মা বা 
অত্যন্তিকী শ্রীও আমার প্রিয় নহে। বস্তুতঃ যাহারা 
পুত্র, ভাৰ্য্যা, দেহ, স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পর- 
লোক সমস্তই বিসর্জন-পূর্বক আমারই শরণ গ্রহণ 
করিয়াছেন, আমি কিরপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করি? অহো ! সতী নারী যেমন সৎপতিকে বশীভূত 
করে, তদুপ সর্ব্বত্র সমদশীঁ সাধুগণ মব্প্রতি নিজ- 
নিজ-হাদয় বন্ধনপূর্ব্বক আমাকে বশীভূত করিয়াছেন। 
যাহারা আমাতে নিজ-নিজ-হাদয় সমর্পণ করেন, 
আমি তীহাদিগের হৃদয় জানি । আমাকে ভিন্ন তাহারা 
যেরূপ অপর-কাহাকেও জানেন না এবং আমিও 
তদুপ তাহাদিগকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না 
ভোঃ ৯/৫1১৫-১৬ শ্রোকে শ্রীভগবানের প্রতি 
দুরর্বাসার উক্তি)-_-“দুক্ষরঃ কো নু সাধূনাং দুস্তযজো 
বা মতাত্মনাম্‌। যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্‌ সাত্বতা- 
মৃষভো হরিঃ॥ যন্নামশ্রুতিমান্রেণ পুমান্‌ ভবতি 
নির্মলঃ। তস্য তীর্ঘপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ৷?” 
অর্থাৎ পাহারা সাত্ৃতনাথ ভগবান্‌ মাধবের 
ধারণকারী, সেই সমস্ত মহাত্মা সাধুগণের দুক্ধর এবং 
দুঃসাধ্য কি আছে? যাহার নাম-শ্রবণ-মান্র মানব 
নিৰ্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, তীর্থপাদ সেই প্রভুর কিস্করগণের 
সম্বন্ধে কোন্‌ কার্য অবশিষ্ট থাকিতে পারে £ 
৫০1 নিখিল চিদচিদ্জগতের একমাত্র সব্বো- 
তম পালক শ্ত্রীকুঞ্চকে সকল-শাস্রই সকলের পরম- 
আশ্রয় সর্ব্ভূতহিতকারি-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন । 
এজন্য কেহই কৃষ্ণের বিদ্বেষ বা উপেক্ষার যোগ্য হইতে 





88৮ 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





স্বয়ং অসমোদ্ধু তত্ব হইলেও কৃষ্ণের স্থভক্ত প্রেম- 
বাধাতা ও তদ্দৃষ্টান্ত_ 
ক্রষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে ৷ 
তার সাক্ষী সত্যভামা__ছ্বারকা-নিবালে ॥ ৫২ ॥ 
সেই কৃষ্ণেরই ছন্নরূপে গৌরলীলা-__ 

সেই প্রভূ গৌরালসূন্দর বিশ্বস্তর ৷ 

গৃঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর ॥ ৫৩ ॥ 

নিরঙ্কুশ স্বতন্ডেচ্ছা-বশে নিজলীলা-পরিকরগণের 
নিকটও আপনাকে অপ্রকাশ-__ 

চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার ৷ 

যা’ সবার লাগিয়া হইলা অবতার ॥ ৫৪ ॥ 

কৃষ্ণভজন-লাভার্থ কুষ্জজন-ভজনে সকলকে উপদেশ-_ 

ক্ৰষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ ৷ 

সে ভজুক রুষ্ণের মঙ্গল প্রিয়াদাস ॥ ৫৫ ॥ 





পারে না । সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সেবক 
হওয়ায় কৃপা বা অনুগ্রহের পান্র। 

সকল-সূহাৎ সর্ব্বশুভক্কর--“সব্রবষাং হিতকারী 
যঃ স স্যাৎ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ৷” 

কৃষ্ণের কেহ দ্রেষ্যোপেক্ষ্য নহে,__(ভাঃ ১০৷৩৮৷২২ 
শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুক-কর্তৃক গোকুলা- 
ভিমুখে প্রস্থিত অন্রুবের মনে-মনে বিচার-বর্ণন )-_ 
“ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সূহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দেষ্য 
উপেক্ষ্য এব বা। তথাপি ভক্তান্‌ ভজতে যথা তথা 
সুরদুমো যদ্বদুপাশ্রি তোহর্থদঃ ॥” 

অর্থাৎ ‘যদিও তাহার প্রিয় বা অপ্রিয়, সৃহাদ্‌ বা 
অসুহৃদ্‌ হিত বা অহিত এবং দ্বেষ্য অথবা উপেক্ষ্য 
কেহ নাই, সত্য, তথাপি যে-ব্যক্তি যে-প্রকারে আশ্রিত 
হয়, কল্পরক্ষ যেরূপ তাহাকে সেইপ্রকার ফল দেয়, 
তদপ যে-ভক্ত যেরূপে তাহাকে ভজন করে, তিনিও 
তাহাকে তদুগই অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন 

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১ম লঃ)-__“কৃতা ক্কুতার্থা 
মুনয়ো বিনোদৈঃ খলক্ষয়েণাখিলধাম্মিকাশ্চ ৷ বপৃধি- 
মর্দনে খলাশ্চ যুদ্ধে ন কস্য পথ্যং হরিণা ব্যধায়ি 1৮» 

অর্থাৎ শ্ররুষ্ণের স্বধামগমনানন্তর উদ্ধব কহি- 
লেন”)__“যিনি খলগণকে ক্ষয় করিয়া আত্মারাম মুনি- 
গণকে ও ধাম্মিক-জনগণকে তাহাদের ছারা স্বীয় গুণ- 
রাশির প্রচার-মুখে, এবং সমরে বিনাশ সাধন-পূর্ব্বক 


খলদিগকেও রুত-কুতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীহরি- 
কুক কাহার না হিত সাধিত হইয়াছে? 


স্বয়ং পরিপূর্ণ আদর্শ ভক্ত.সবাচরণ ভয় 


ভক্তসেবা-শিক্ষা দি রা সকলকে 
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবানে। 
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে ॥ ৫৬॥ 
সাজি বহে, ধৃতি বহে, লজ্জা নাহি করে'। 
সন্্রমে বৈষ্ণবগণ হাত আসি’ ধরে ॥ ৫৭॥ 
প্রভুর আদর্শ অমানিত্ব ও মানদত্ব-দর্শনে ভক্তগণের 
তাহাকে আশীৰ্ব্বাদ ও স্ব-দুঃখ-নিবেদন-_ 
দেখি’ বিশ্বস্তরের বিনয় ভক্তগণ । 
অকৈতব আশীৰ্ব্বাদ করে’ সৰ্ব্বক্ষণ ॥ ৫৮ ॥ 
“ভজ ক্ৰম্ণ, সমর" কৃষ্ণ, শুন ক্রষ্ণনাম ৷ 
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥ ৫৯ ॥ 
বলহ বলহ ক্ষ, হও ক্ৰষ্ণদাস ৷ 
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ ৷৷ ৬০ ॥ 


৫১1 গএকান্তিক-ভক্তের স্বাভাবিকী সর্বববিধা 
নিত্য-চেম্টা কৃষ্ণেতর অন্য কোন-বস্তুর তর্পণোদ্বেশে 
বিহিত নহে, পরন্ত সবর্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণসেবাথই 
বিহিতা, আর কৃষ্ণেরও যাবতীয় চেস্টা বা লীলা 


সকল-সময়ে কেবলমাত্র ভক্তের সন্তোষ-বিধানাথই 
প্রকটিত হয় । 
৫২। অর্থ1ৎ কৃষ্ণভভ্ত নিজ-প্রেমসেবা দ্বারা 


কৃষ্ণকে বশ করিয়া বিক্রয় করিতেও সমর্থ । l 

তার সাক্ষী-*-নিবাসে,_( হরিবংশে বিফুপবে 
৭৬ অঃ )-_“পৃঙ্গদামাবগজ্যাথ কণ্ঠে কৃষ্ণস্য ভাবিনী। 
ববন্ধ কৃষ্ণং সুভগা পারিজাতে বনস্পতৌ অভির 
নারদায় ততোহনুক্তাপ্য কেশবম্‌ ৷? 

অর্থাৎ “অতঃপর কৃষ্ণ-কামিনী দি 
শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে পুষ্পমালা সংলগ্ন করিয়া টা 
পারিজাত-তরুতে বন্ধনপূর্ব্বক তদীয় অনুজ্ঞা গ 


ন!’ 
জল-সহযোগে নারদকে সম্প্রদান করিলে রঃ 
_ফলে যদি কাহা 


৫৫। বহুজন্মের পূঞ্জ-পূঞ্জ সুকৃতি হা হইল 


তা 
সৌভাগ্য-ত্রমে কৃষ্ণ সেবায় অভিলাষ হয়, 


রুন। 
রি সবা কর 
তিনি কৃষ্ণ-প্রিয়জনগণেরই সর্বক্ষণ রর করিবেন। 
3 র 
তৎফলেই তিনি কৃষ্ণের শুদ্ধা সেবা মাত নি 


কুষ্ষপ্রিয় সেবকগণই জমগ্রজগতের এক 

কল্যাণকারী ॥ 
ডিন জগতক লি 

নিজ-ভক্ত বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন ৭: 


গন 
রহরি 
ক শ্রীগৌ সম" 











মধ্যখণ্ড- দ্বিতীয় অধ্যায় 


রণ বই আর নাহি স্ফুরুক তোমার । 

তোমা” হৈতে দুঃখ যাউ আমা” সবাকার ॥ ৬১॥ 
যে-সব অধম লোক কীন্তনেরে হানে ৷ 

তোমা" হৈতে তাহারা ডুবুক ক্রষ্ণরসে ॥ ৬২ ॥ 
যেন তুমি শাঞ্রে সব জিনিলা সংসার ৷ 

তেন রুষ্ণচ ভজি’ কর পাষণ্তী সংহার ॥ ৬৩ ॥ 
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল । 

সথে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল ৷” ৬৪ ॥ 
হস্ত দিয়া প্রভুর অনেতে ভক্তগণ । 

আশীর্ব্বাদ করে’ দুঃখ করি’ নিবেদন ॥ ৬৫ ॥ 
“এই নবদ্বীপে, বাপ ! যত অধ্যাপক ॥ 
রুষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় ‘বক’ ! ৬৬ ॥ 
কি সন্ন্যাসী, কি তপস্বী, কিবা জ্ঞানী যত ৷ 

বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত ॥ ৬৭ ॥ 

কেহ না বাখানে, বাগ ! কুষ্ণের কীর্তন ৷ 

নাহি করে ব্যাখ্যা, আর নিন্দে সব্ববক্ষণ ॥ ৬৮] 
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বাক্য ধরে । 
তণ-জ্ঞান কেহ আমা'সবারে না করে ॥ ৬৯ ॥ 


দ্রগংকে ভাগবত-সেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা 
দিয়াছেন । 


৫৮। অকৈতব,_কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ধৰ্ম্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ বা সিদ্ধি-বাঞ্ছাই 'ৈতব” বা “কাপট্য ঃ 
যা বাঞ্ছা-বিরহিত কেবল-কৃষ্ণসেবা-বাঞ্ছা- 
বত তর ভক্তগণ বিশ্ব- 
উই বা ্রাকুফ্স্বরূপ না জানিয়া পাল্য- 
উড হা আশীৰ্ব্বাদ ও স্তুতি করিতেছেন, 
রে টা নন্মল চিন্ময়-হাদয়ে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত 

’৬ণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাময় কৃষ্ণ, 


স্বষ্ণভক্তি 
ধকচিত * কৃষ্ণপ্ৰেমাত্মক অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ আবির্ভূত, 
ৰ বা অবতীর্ণ হউন” 
২! 
নিত্য অনশী 
অথবা নি 


কষ্ণকীত্তনই যে সমগ্রজীবের একমাত্র 
লনীয়, তাহা যাহারা বুঝিতে না পারিয়া 
বুঝিতে পারার ইয়তণের প্রতিবন্ধক বলিয়া 

করে, সে কৃষ্ণকীত্তনের প্রতি পরিহাস বা উপ- 
প্েম-বলের ব্ষ্-ভ্ঞানহীন লোকসকল তোমার 
সিন্ধর ও কামান লাভ করত কৃষ্ণভজ্িরিসামৃত- 


ছু বি 
{ পান 
ই করিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিমগ্ন 


৪৪৯ 


সন্তাপে পোড়য়ে, বাপ ! দেহ সবাকার ৷ 

কোথাও না শুনি ক্ৃষ্ণকীর্তন-প্রচার ॥ ৭০ ॥ 

এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইলা সবারে ৷ 

এ-পথে প্রবিষ্ট করি’ দিলেন তোমারে ॥ ৭১ ॥ 

তোমা” হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয় ৷ 

মনেতে আমরা ইহা বৃঝিনু নিশ্চয় ॥ ৭২ ॥ 

চিরজীবী হও তুমি, লহ কুষ্ণনাম। 

তোমা” হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণগ্রাম ৷৷” ৭৩ ॥ 

ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তাশীব্্বাদ-গ্রহণ ও ভত্দুঃখ- 
শ্রবণে তল্মোচনার্থ আত্মপ্রকাশে ইচ্ছা 

ভক্ত-আশীব্বাদ প্রভূ শিরে করি’ লয় ৷ 

ভক্ত-আ।শীব্বাদে সে কুষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥ ৭৪ ॥ 

শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর ৷৷ ৭৫ ৷ 

ভক্তগণের প্রতি প্রভুর উৎসাহ, আশ্বাস ও 
অভয়-প্রদ।ন-_ 
প্রভু কহে, -“তুমি-সব কৃষ্ণের দয়িত ৷ 
তোমরা যে বল, সে-ই হইবে নিশ্চিত ॥ ৭৬ ॥ 





হউক । তুমি জগদৃগুরুর কার্য করিয়া তাহাদিগকে 
রুষ্ণসেবন-বুদ্ধি প্রদান-পূর্ব্বক সব্র্বক্ষণ কৃষ্ণভজনে 
নিয়োগ কর । 

৬৬1 ‘বক’ বা বকব্রতী,__“অধোদৃষ্টির্নিকৃতিকঃ 
স্বার্থসাধন-তৎপরঃ ৷  শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বক- 
ব্রতচরো দ্বিজ ৷” অতএব ‘বক’-শব্দে এস্থলে বঞ্চনা 
ভিসন্ধি-মূলে মৌনবৃত্তি-বিশিষ্ট বুঝিতে হইবে । 
কৃষ্ণেতর প্রজল্পে বা অভক্তি-পর শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় কোটি- 
মুখ হইলেও কৃষ্ণভক্তিই যে সৰ্ব্বত্ৰ সব্র্বদা সব্র্বশাস্ত্রের 
একমাত্র অবিতক্য তাৎপর্য, তাহা বুঝিয়াও বা 
জানিয়াও বিপ্রলি”্সা দোষ-বশতঃ তাহার ব্যাখ্যা-কালে 
তাহারা ম€স্যভক্ষণ-লোল্প বকপক্ষীর ন্যায় ভণ্ড, 
ধূর্ত, শঠ বা কপট মৌনবৃত্তি প্রদর্শন করে । 

৬৭। তৎকালে নবদীপ-নগরে কৃষ্ণের অভক্ত 
প্রসিদ্ধ কম্মী, জানী বা যোগী সন্ন্যাসী তপস্বীর অভাব 
ছিল না, জানা যায় ৷ ও 

৭01 কুষ্ণকীর্তন-দুভিক্ষ ও ভ্রিতাপ দুঃখদাবাগ্রি- 
ভ্বালার প্রবল উত্তাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত কুষ্ণকীর্তন- 
বিরোধিগণের ম্মন্তাদ ভীষণ কৃষ্ণবিদ্বেষপূর্ণ বাক্য শ্রবণ 





8৫০ 


ধন্য মোর জীবন--তোমরা বল ভাল ॥ 
তোমরা বাখানিলে গ্রাসিতে নারে কাল ॥ ৭৭ ॥ 
কোন্‌ ছার হয়, পাপ-পাষণ্তীর গণ £ 

সুখে গিয়া কর’ কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তন” ॥ ৭৮ ৷ 


স্বীয় ভক্তের সব্ববিধ সেবনাথই ভগবানের সব্বদা সব্ব্বন্ 


অবতার-গ্রহণ-_ 
ভক্তদুঃখ প্রভূ কভু সহিতে না পারে । 
ভক্ত লাগি’ সৰ্ব্বত্ৰ কৃষ্ণের অবতারে ৷৷ ৭৯ ॥ 





করিয়া নিক্ষিঞ্চন ভক্তগণ সব্র্বক্ষণ অতিশয় মনঃকজ্টে 
জীবন-যাপন করিতেছেন, বলিলেন ৷ 


৭১। এ-পথে-_কৃঞ্ণভক্তিমার্গে | 
৭৭) বাখানিলে,__কুষ্ণকীর্তন বা কৃষ্ণগুণানুবাদ 
করিলে । 


প্রাসিতে,_ গ্রাস বা আক্রমণ করিতে ৷ 

কাল,_দোষপূর্ণ কলিকাল ; যম, মৃত্যু বা সং- 
সার। কৃষ্ণবীর্তনের (১) কালভয়-নিবারকত্ব,-_-(ভোঃ 
৩২৫৩৮ শ্লোকে মাতা দেবহু.তি-প্রতি ভগবান্‌ 
কপিলদেবের উক্তি)--“ন কহিচিন্মংপরাঃ শান্তরূপে 
নঙক্ষ্যত্তি নো মেহনিমিষো লেটি হেতিঃ। যেষামহং 
প্রিয় আত্মা সৃতশ্চ সখা গুরুঃ সূহৃদো দৈবমিস্টম্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ “হে শান্তরূপে, আমি যাঁহাদের প্রিয় আত্মা, 
পৃত্র, সখা, গুরু, সুহাদ্‌ ও দেবতুল্য পূজ্য, সেই মৎ- 
পরায়ণ ভক্তগণ কখনও সুখভোগহীন অর্থাৎ নিজ- 
ভক্তি-পথ হইতে কখনও ভ্ৰষ্ট হন না, সুতরাং আমার 
অনিমিষ কালচন্র তাহাদিগকে কখনও লেহন, স্পর্শ 
রা গ্রাস করিতে সমথ নহে? 

(২) মৃত্যু বা সংসারভয়-নিবারকত্ব,-_-ভোঃ ১১; 
১৪ শ্লোকে শ্রীসৃতের প্রতি শৌনকাদি খষির উক্তি) 
“আগন্নঃ সংস্থতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্‌। 
ততঃ সদ্যো বিমূচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্‌ ॥৮ 


অর্থ।ৎ 'ঘোর-সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও 

যাহার নাম উচ্চারণ করিলে সদ্যঃ মৃক্তিত্রাপ্ত হয় 

এবং সাক্ষাৎ ভয় বা মৃত্যু যাহা হইতে ভয় পায়, 

(সেই ভগবানের লীলাসকল পৃণ্যশ্লেক লোকগণ সতত 

_ স্তব করিয়া থাকেন; শুদ্ধিকাম কোন্‌ ব্যক্তি কলি- 
টা কলুষাপহ তাহার 'যশঃ শ্রবণ না করিবে 2), 


 কোশীখণ্ডে অগ্নিবিন্দৃত্তবে)-_“নারায়ণেতি নর- 
কার্ণবতারণেতি দামোদরেতি মধুহেতি তা 





শ্ৰীশ্ৰী চৈতন্যভাগবত 





ভক্তগণকে ভাবি-কৃষ্ণাবতার-বিষয় ও স্বীয় টু 
প্রার্থনা-জ্ঞাপন__ 

“এবে বুঝি তোমরা আনাইবা কুষ্চন্দ্র। 
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুষ্ঠ-আনন্দ ॥ ৮০ | 
তোমা'সব। হৈতে হবে জগৎ-উদ্ধার । 
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার ॥ ৮১) 
সেবক করিয়া মোরে সবেই জানিবা। 


এই বর_ “মোরে কভু না পরিহরিবা, 1৮৮২ 


না 


কারা 
বিশ্বস্তরেতি বিরজেতি জনাদ্দনেতি ক্কাস্তীহ জন্ম জগতাং 


ক কৃতান্তভীতিঃ ॥% 

অর্থাৎ ‘হে নারায়ণ, হে নরকার্ণবতারণ, হে 
দামোদর, হে মধুদৈত্যঘাতিন্‌, হে চতুর্ভূজ, হে বিশ্ব্তর, 
হে বিরজ, হে জনাদ্দন-_ইত্যাদি নামে যাহারা সতত 
আমাকে আহ্বান করেন, তাহাদের জন্ম বা কিরূগে 
সম্ভবে ?’ 

৭৯। ভগবান্‌ তাহার সেবোন্ম খ শুদ্ধভক্তগণের দুঃখ 
কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। যখন যে-স্থলে 
তাহার নিজ-জনগণের দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়, 
তখন সে স্থানে তিনি অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় একান্তিক 
আশ্রিত-ভ্তর সব্্ববিধ দুঃখ মোচন করেন । 

(আদিপুরাণ-বাক্য )--“জগতাং গুরবো ভা 
ভক্তানাং গুরবো বয়ম্‌ ! সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়$ 
গুরবো যথা ॥ অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধব 
বয়ম্‌। অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়মূ। 
মন্তক্তা যন্ত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পাথিব ॥ *স নে 
কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ | তা 
মহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্য় ৷” 

( পাদ্মে শ্রীভগবদ্রক্ষ-সংবাদে ) “দর্শন, 
সংস্পশর্মৎস্যকৃর্মবিহঙগমাঃ | পূষ্প্তি স্বানাপ 
তথাহমপি পদ্মদে 11৮ 

ভেঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১লঃ ৮০ স 
ষোত্তম চেদবাতরিষ্যভুবনেহ্মিন্ন ভবান্‌ ভুবঃ 
বিকটাসুর মগুলান্ন জানে সুজনানাং বত 
ভবিষ্যৎ ৷৷” ন গিবীর 

অর্থাৎ ‘হে পুরুষোত্তম, আপনি রি 
মঙ্গলার্থ এই ভুবনে অবতীর্ণ না হইতে” রর বিশদরা 
বিকট অসুর-মণ্ল হইতে সুজনসকলের 
উপস্থিত হইত, আমি তাহা জানিতেও ও 


ধ্যান" 
ত্যানি 


rad 
ংখ্যা)-পুঃ 
গিবায়। 
দা” 


তেছি না? 











মধ্যখণ্ড- দ্বিতীয় অধ্যায় 


চে ৭ 


০৮ চা 


ভক্তগণের পদধূলি ও আশীবর্বাদ-প্রহণ-__ 

সবার চরণধূলি লগ্ন বিশ্বস্তর 

আশীর্বাদ সবেই করেন বহুতর ॥ ৮৩ In 
গলঙ্গ।প্ানান্তে স্বগুহে আগমন= 

গল্পাস্নান করিয়া চলিলা সবে ঘর । 

প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তর ॥ ৮৪ 11 

ভক্ত বিদ্বেষ-শ্রবণে পাষণ্তডিগণের প্রতি ক্রোধোদয়__ 
আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর ৷ 


গাঘস্তীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর ॥ ৮৬ ॥ 
প্রভুর আপনাকে পাষণ্ডি-সংহারক বিষ্ণু বলিয়া হুঙ্কার 
ও তল্লীলাভিনয়__ 


“সংহারিমূ সব” বলি’ করয়ে হুঙ্কার ৷ 

“মঞি সেই, মুঞি সেই” বলে বারে-বার ॥৮৬॥ 

ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মৃচ্ছ পায় । 

লক্ষমীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥৮৭ ॥ 

এইমত হৈলা প্ৰভু বৈষ্ণব-আবেশ ৷ 

শচী না বুঝয়ে কোন্‌ ব্যাধি বা বিশেষ ॥ ৮৮ ৷ 

প্রভুলীলানভিজ্ঞ। পূত্রবৎসলা শচীর দুঃখভরে সকলের 
নিকট পুত্রের ব্যাধি ও ভ্রিঃয়াদি-বর্ণন__ 

স্নেহ বিনু শচী কিছু নাহি জানে আর! 

সবারে কহেন বিশ্বস্তরের ব্যভার ॥ ৮৯ ॥ 

“বিধাতা যে স্বামী নিল, নিল পূত্ৰগণ ৷ 

অবশিষ্ট সকলে আ'ছয়ে একজন ॥ ৯০॥ 

তাহারো কিরূপ মতি, বৃঝন না যায়। 


ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মৃচ্ছা পায় ॥৯১৷৷ 


আপনে-আপনে কহে মনে-মনে কথা ৷ 
ন্ণ বলে,_‘ছিণ্তো ছিত্তো গাষত্তীর মাথা’ ॥৯২॥ 
ধা উপর-ডালে চড়ে ৷ 
চন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে৷ ৯৩ ৷ 
AL করে, মালসাট মারে ৷ 
২ যায়, কিছু বচন না ড্ফুরে 0৮ ৯৪ ॥ 


৮২ লই 
পরিহরিবা,_-বর্জজন বা পরিত্যাগ করিবে। 


৮৮] 
মতি । বৈষ্ণ ব-আবেশ-_বিষ্ণলীলার দুষ্টন৷শিনী 


৯২ 
ছিড়িয়া ক্ষণে... মাথা, পাষ্ডিগণের 
‘ফলিব অর্থাৎ চূর্ণ করিব? । 


৯৪ | 
মলসাউসডি-শেবাত্বক), দন্তে দত্ত-ঘর্ষণ-শব্দ। 
বাহ্বাচ্ফে টন । মল্ল+সাট আস্ফোট), মল্লগণের ন্যায় 


মস্তক 


8৫১ 


নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার । 
বায়ু-জ্ঞান করি’ লোক বলে বান্ধিবার ॥ ৯৫ ॥ 
প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-চেষ্টাকে বায়রোগ-বিকার-জ্ঞানে 
তচ্চিকিৎসার্থ মূঢ় লোকগুলির শচী-সমীপে 
ওষধ ও পথা-বিধান-নিদ্দেশ__ 
শচীমূখে শুনি’ যে যে দেখিবারে যায় ৷ 
বায়ু-জ্ঞান করি’ সবে হাসিয়া পলায় ॥ ৯৬ ॥ 
আস্তে-ব্যস্তে মায়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া । 
লোকে বলে-_“পৃব্ব-বায়ু জন্মিল আসিয়া ॥” ৯৭ ॥ 
কেহ বলে,_-“তুমি ত’ অবোধ ঠাকুরাণী ! 
আর বা ইহান বার্তা জিজ্ঞাসহ কেনি? ৷ ৯৮ ॥ 
পূৰ্ব্বকার বায়ু আসি’ জন্মিল শরীরে ৷ 
দুই-পা'য়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে ॥ ৯৯ ॥ 
খাইবারে দেহ’ ভাব-নারিকেল-জল ৷ 
যাবৎ উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল ॥” ১০০॥ 
কেহ বলে,_“ইথে অল্প-উষধে কি করে? £ 
শিবাদ্ত-প্রয়োগে সে এ-বায়ু নিম্তরে ॥ ১০১ ॥ 
পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান । 
যাবৎ প্রবল নাহি হইবেক জ্ঞান ॥” ১০২ ॥ 
পৃত্রবৎসল৷ সরলা শচীমাতার পুত্ার্থ চিন্তা, কৃষ্ণশরণ- 
গ্রহণ ও শ্রীবাসকে স্বগুহে আহ্বান-_ 
পরম-উদার শচী-জগতের মাতা । 
যার মুখে যেই শুনে, কহে সেই কথা ॥ ১০৩ ॥ 
চিন্তায় ব্যাকুল আই কিছু নাহি জানে ৷ 
গোবিন্দ-শরণ লৈলা কায়-বাক্য-মনে 1) ১০৪ ॥ 
শীবাসাদি বৈষ্ণব__সবার স্থানে-স্থানে ৷ 
লোক-দ্বারা শচী করিলেন নিবেদনে ॥ ১০৫ ॥ 
একদা শ্রীবাসের শচীগৃহে আগমন ; প্রভুর অভ্যর্থনা 
একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত ৷ 
উঠি’ নমস্কার প্রভু কৈলা সাবহিত ॥ ১০৬ ॥ 


৯৫। কৃষ্ণের,_কৃষ্ণপ্রেমের ; লোক,-_কৃষ্ণবহি- 
মখলোক ৷ 
১০০ ৷ উন্মাদ-বায়ু-_উন্মাদজনক বায়ু বোত)-রোগ। 

নাহি করে বল,__বিক্রুম প্রকাশ বা প্রদর্শন 
না করে, উগ্র না হয়। 

৯৫-১০২ 1 আদি ১২শ অঃ ৭১-৭৩, ৮০-৮৪ 
সংখ্যা দ্রষ্টব্য ! 

১০২! শিবাস্বত-_আয়ুব্বেদোক্ত উন্মাদ-রোগ- 
হর ঘৃতবিশেষ ॥ 





৪৫২ 


ভক্তদর্শনে প্রভুর কৃষ্ণ প্রেমবিকারোদ্দীপন-_ 

ভক্ত দেখি’ প্রভুর বাড়িল ভক্তিভাব ৷ 

লোমহর্ষ, অশ্লুপাত, কম্প, অনুরাগ ॥ ১০৭ ॥ 
তুলসীর্রে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে ! 

ভক্ত দেখি’ প্রভু মৃচ্ছা পাইলা তথনে ॥ ১০৮ ॥ 
বাহ্য পাই’ কতক্ষণে লাগিলা কান্দিতে ৷ 
মহা-কম্প কভু স্থির না পারে হইতে ॥ ১০৯ ॥ 


প্রভুর ক্ষ্ণপ্রেমবিকার-দর্শনে কৃষ্ণভক্ত শ্রীবাসের উহাকে 
মহাভাব-জান-_ 

অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে’ 
“মহা-ভক্তিযোগ, বায়ু বলে কোন্‌ জনে £” ১১০ 
বাহাদশ। লাভ করিয়া শ্রীবাসকে নিজদশা-জম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
বাহ্য পাই’ প্রভু বলে পণ্ডিতের স্থানে ৷ 

“কি বুঝ, পণ্ডিত ! তুমি মোর এ-বিধানে ? ১১১ 
কেহ বলে,_মহা-বায়ু, বান্ধিবার তরে ৷ 

পণ্ডিত ! তোমার চিত্তে কি লয় আমারে ?”১১২৷৷ 
প্রভুর নিকট শ্রীবাসের প্রভূ-প্রেমোন্মাদ-মাহাত্ম্য ও 

স্বরাপ-বণন-_ 

হাসি’ বলে শ্রীবাসপণ্ডিত,_“ভাল বাই ! 

তোমার ঘেমত বাই, তাহা আমি চাই ॥ ১১৩ ॥ 
মহা-ভক্তিযোগ দেখি’ তোমার শরীরে ৷ 


শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥” ১১৪ ॥ 
তচ্ছুবণে প্রভুর শ্রীবাসকে আলিঙ্গন দান__ 


এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে । 
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে ॥ ১১৫ ॥ 


পাকতৈল,__বিষ্টুতেল ও নারায়ণ-তৈল ইত্যাদি, 
আদি ১২শ অঃ ৭৩ সংখ্যা দ্রচ্টব্য ৷ 


১১০। মহাভক্তিযোগ,__কৃষ্ণপ্রেমের অধিরাঢ 
মহাভাবাবস্থা ৷ 


১১১। কি...বিধানে,_ আমার অবস্থা কিরূপ 
বোধ কর। 

১১২। মহা-বায়ু__বাযুজ উন্মাদ-রোগ । 

চিত্তে লয়,_মনে হয়; তোমার-.....আমারে,_- 
আমায় কিরূপ বলিয়া তোমার মনে বোধ হয় £. 

১১৩। বাই,_-(বায়ু-শব্দজ ), উন্মাদ-রোগ ; 
 এস্থলে, রুষ্ণ-প্রেমোন্মাদ ৷ 

৯১৬1 আশংসিলা,_ আশ্বাস প্রদান করিলে ৷ 

৯১৮1 ভোগ,এইরাপ কুষ্ণপ্রেমোন্মাদ-রোগ 

ভোগ, কৃষ্ণবিরহ-প্রেমজ্বালা । 


ক্র। 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





প্রভুর হর্ষোৎসাহভরে উক্তি 

“সভে বলে,_বাযু", সবে আশংলিলা 

আজি বড় কৃতক্কত্য হইলাঙ আমি ॥ 

যদি তুমি বায়ু-হেন বলিতা আমারে | 

প্রবেশিতাম আজি মুঞ্ি গলার ভিতরে ।» 
শ্রীবাস-কর্তৃক প্রভুর মহা-প্রেম-প্রশংসা ও 

নিজেচ্ছা-জ্ঞাপন- 

শ্রীবাস বলেন,__“যে তোমার ভক্তিযোগ ৷ 

ব্রক্মা-শিব-সনকাদি বাঞ্ছয়ে এ-ভোগ ১১৮) 

সবে মিলি’ একঠাই করিব কীর্তন ৷ 

যে-তে কেনে না বলে পাষণ্তী-পাপিগণ ॥”১১১ 

শচীকে ৭বাসের সংভ্তনা ও প্রবোধ-দান এবং প্রভুর 

মহা-কৃষ্প্রেম প্রকাশ করিতে নিষেধাজ্ঞা 

শচী-প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন ৷ 

“চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন ॥ ১২০॥ 

‘বাঘ নহে,_-ক্কষ্ণভক্তি' বলিলু তোমারে ৷ 

ইহা কভু অন্য-জন বৃঝিবারে নারে ॥ ১২১॥ 

ভিন্ন-লোক-স্থানে ইহা কিছু না কহিবা। 

অনেক ক্লষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা ৷৷” ১২২ ॥ 

শ্রীবাসের বাক্য-শ্রবণে শচীর দুশ্চিতা-হাস, কিন্তু পুত্রের 

গৃহত্যাগাশঙ্কা__- 

এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর | 

বায়ুজ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর ॥ ১২৩ ॥ 

তথাপিহ অন্তর-দুঃখিতা শচী হয় । 

‘বাহিরায় পুত্র পাছে” এই মনে ভয় ৷ ১২৪।॥ 


তুমি। 
১১৬ ॥ 


১১৭॥ 


থা 
১১৯ । যে-তে-*-পাপিগণ “পাপীবদতু সি 
মার? 
তথা বা ননূ মুখরো ন বয়ং বিচারয়াম। হিল 
মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নিব্বিশাম |. 


0 বা ত্যাগ 
১২০। খণ্ডন করহ,_ ছেড়ে দাও” দূর 


_ ভিন্ন 
অন্য-জন, ভিন্ন লোক রি 


=~ 1 
১২১-১২২ তল জাত বহিনু' 


জন অর্থাৎ কুষ্ণভক্ত ব্যতীত ই 
বহিরঙ্গ ব্যক্তি ৷ | ৃ্‌ 
১২২। কৃষ্ণের রহস্য,_গপ্ত গৃঢ় দুবেোধা কু 
লীলা-তাৎপর্য্য বা চমকারিত্ব |. 
১২৪ ৷  বাহিরায়,_-বাহির হয়, (এ 
সংসার হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া যায় ৭ 
শ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ কণে 


স্থলে) গুহ রি 
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মধ্যখণ্ড- দ্বিতীয় অধ্যায় 


তগবগুরুপাবলেই ভগবল্লীলা-রহস্যাবগতি_ 


এইমতে আছে প্রভু বিশ্ৰমস্তর-রায় | 
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায় ? ১২৫) 


একদা গদাধর-সন্ধে প্রভুর মায়াপুরে 
অদ্বৈত-দর্শনে গমন 
একদিন প্রভু-গদাধর করি’ সঙ্গে ৷ 
অঠ্দতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে ॥ ১২৬ ॥ 


অদ্বৈতপ্রভুকে আপনভাবে কুষ্ণাচ্চনরত-দর্শন__ 
অদ্বৈত দেখিলা গিয়া প্রভূ-দুইজন ৷ 
বসিয়া করেন জল-তুলসী-সেবন ॥ ১২৭ ॥ 
দুই ভুজ আচ্ফালিয়া বলে ‘হরি হরি’ । 
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, আপনা’ পাসরি” ৷৷১২৮ 
মহামন্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার ৷ 
ক্রোধ দেখি,_যেন মহারুদ্র-অবতার ॥ ১২৯ ॥ 


স্বতক্তশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতকে দর্শনমান্র প্রভূর মূৰ্চ্ছা 
অদ্বৈতে দেখিবা-মান্র প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
পড়িলা মৃচ্ছিত হই’ পৃথিবী-উপর ॥ ১৩০ ॥ 


১২৫) কে***জানায়,_(শ্বেতাশ্বতরে ৩য় অঃ 
১৯)--“স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাত্তি বেত্তা” ; মুগুকে 
রর ও কঠে ২২৩)-__'যমেবৈষ ব্বণূতে তেন লভ্য- 
RE বিব্ণুতে তনূং স্বাম্‌॥৮ (ভাঃ ১০৷১৪৷২৯ 
ই নি প্রতি ব্রহ্মার উক্তি)__“অথাপি তে 
রি দাহ এব হি ৷ জানাতি 
বিচিবন না হম্নো ন চান্য একোহপি চিরং 
ভি তে ১৫ ও ১৬ শ্রোক- 
OR নিজ নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবস্তি বোদ্ধুম্‌” 
মধ্য ঠ পঃ টি ত্বদনন্যভাবাঃ1৮ চৈঃ চঃ 
কেহ নাহি জানে < পদ্যাংশ__‘কৃপা বিনা ঈশ্বরের 

পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ব-জ্তান কভু 


নহে” 
ইত্যাদি অসংখ্য শাস্বাক্য আলোচ্য ৷ 


এস্থলে, অদ্বিত-শব্দ ‘বসিয়া সেবন 
কন্তা। প্রভু-দুইজন,__শ্রীবিশ্বস্তর 
১৩২। 
যয নদ, এ চোরা,_-প্রোদেশিক চলিত বা কথিত 
নি ইলে, বিশেষ্য), চোর, বঞ্চক, আত্মগোপন- 
করি’,_আত্মগোপন-পূর্ব্বক বঞ্চন 
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প্রচ্ছন্নাবতারী আত্মসঙ্গেপনকারী স্বীয় প্রভুর দর্শনমান্্ 
তাহাকে প্রকাশো পৃজনেচ্ছা ও যথা-বিধি অর্ন__ 
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল ৷ 
‘এই মোর প্রাণনাথ” জানিলা সকল ॥ ১৩১ ॥ 
‘কতি যাবে চোরা আজি £__ভাবে মনে-মনে ৷ 
“এতদিন চুরি করি’ বুল” এইখানে ! ১৩২ ॥ 
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই ! 
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই !” ১৩৩ ॥ 
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে । 
সব্বপৃজা-সঙ্জ লই’ নামিলা তখনে ॥ ১৩৪ ॥ 
পাদ্য, অর্থ, আচমনীয় লই’ সেই ঠাঞি। 
চৈতন্যচরণ পূজে’ আচায্য-গোসাঞি ॥ ১৩৫ ॥ 
গন্ধ, পৃষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ-উপরে ৷ 
পুনঃ পূনঃ এই শ্লোক পড়ি, নমস্করে ॥১৩৬৷৷ 
কৃষ্ণপ্রণাম শ্লোক 
তথা হি ( বিষ্ণ-পুরাণে ১ম অং ১৯শ অঃ ৬৫ )-- 
“নমো ব্ৰহ্মণ্যদেবায় গোব্রাক্মণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৮১৩৭ 


১৩৩1 চোরাই,__(চৌর্য্যরৃত্তি) ; চোরের'''এথাই, 
_ (অদ্বৈত-প্রভূ ভাবিতেছেন ও মনে-মনে বলিতেছেন,) 
‘আমার প্রভূ বিশ্বস্তর প্রচ্ছন্নাবতারি-রূপে আত্মগোপন- 
পূৰ্ব্বক যেমন বঞ্চন করিতেছেন, আমিও তদুপ 
তাহার এই বর্তমান অন্তদ্দশায় অবস্থানের সুযোগ 
গ্রহণপূর্র্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাহার উপর বাটপাড়ি, 
ডাকাতি বা লুণ্ঠন (এস্থলে, প্রকাশ্যে পূজা করিয়া 
তাহার ভগবৎতারতম্য প্রকাশ ) করিব !? 

১৩৪ ৷ চুরির,__বাটপাড়ি, ডাকাতি, লুট্‌পাট্‌ বা 
লুষ্ঠনের ; (এস্থলে) আত্মগোপনকারী প্রচ্ছন্নাবতারী 
শ্রীমহাপ্রভূকে প্রকাশ্যে মনের সাধে পুজা করিয়া 
তাহার পূর্ণতম স্বয়ং ভগবত্তা প্রকাশ করিবার! 

১৩৫-১৩৬! শ্রীচৈতন্যচরণাঙ্চ-সম্বন্ধে জানিতে 
হইলে সদৃগুরুসমীপে লব্ধদীক্ষ অঙ্চনেচ্ছ- ব্যক্তির 
কলিকাতা-স্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 
‘শ্ৰীভগবদৰ্চ্চনবিধি’ পুস্তকটি আলোচ্য | 

১৩৭1  হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণদ্বারা 
সমুদ্রমধ্যে পর্ব্বতাচ্ছাদিত প্রহলাদের শীভগবৎস্তৃতি-_ 

অন্বয়্- ব্রহ্মণ্যদেবায় (ক্রহ্মণ্যানাং বেদবিদাং 
দেবায় শ্রেষ্ঠায় উপাস্যায় বা) গোত্রাহ্মণহিতায় চ 


Rp 
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বারবার শ্লোকপাঠ ও প্রেমাশ্পাতপূর্বক পদপ্রক্ষালন__ 

পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি’ পড়য়ে চরণে ৷ 

চিনিয়া আপন-প্রভু করয়ে ক্রন্দনে ॥ ২৩৮ ॥ 

পাখালিলা দুই পদ নয়নের জলে ৷ 

যোড়হস্ত করি’ দাণ্ডাইলা পদতলে ॥ ১৩৯ ॥ 

অদ্বৈতকে সসম্ভ্ৰমে গদাধরের তন্নিবারণ ; অদ্বৈতের ঝাক্য- 
শ্রবণে গদাধরের প্রভূপ্রতি ঈশ্বর-বৃদ্ধি-_ 

হাসি’ বলে গদাধর জিহবা কামড়াই? ৷ 

“বালকেরে, গোসাঞি ! এমত না যুয়ায় ॥৮১৪০॥ 

হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে ৷ 

“গদীধর ! বালকে জানিবা কথো-দিনে ॥৮১৪১॥ 

চিন্তে বড় বিস্মিত হুইলা গদাধর ৷ 

“হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর ॥» ১৪২ ॥ 


8:31 
(গোভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ হিতং নিতামঙ্গলং যস্মাৎ তসৈম) 


কৃষ্ণায় নমঃ ; (অতএব ) জগদ্ধিতায় (জগতাং শৰ্ম্ম- 
কৃতে) গোবিন্দায় গোপনন্দনত্বেন গো-পালনলীলা- 
পরায়ণায়) কৃষ্ণায় সেচ্চিদানন্দ-বিগ্রহায় পরব্রহ্মণে__ 
‘কৃষিভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিব্বৃতি-বাচকঃ | তয়োটৈ- 
ক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভি ধীয়তে ৷!” ইতি যোগরুত্ত্যা, 
_-“কুষি-শব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ ৷ সুখরূপো 
ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ ৷৷” ইতি গৌতমীয়- 
তিস্তোক্তেঃ, তথা “কৃষি-শব্দো হি সত্তার্থো ণশ্চানন্দ- 
স্বরূপকঃ। সত্তাস্বানন্দয়োযোগাচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম 
চোচ্যতে ॥৮ ইতি রুহদ্গৌতমীয়োক্তেশ্চ ; এবং 
“রূঢ়ি্যোগমপহরতি” ইতি ন্যায়েন, নন্দ-যশোদা- 
নন্দনায় বা” “কিষ্শব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদা- 
স্তনন্ধয়ে পর-্রক্মণি রাট়িঃ” ইতি “নামকৌমুদী” কৃদু- 
জেস্চ) নমঃ নমঃ ( অসকৃদুকিত্তুতৌৎসুক্যেনেতি 
জ্ঞাতব্যম্‌ )। 


১৩৭। অনুবাদ-প্রেহলাদ কহিলেন,_) হে 
প্ৰক্মণ্যদেব,, হে গো-্রাক্মণ-হিতকারিন্, আপনাকে 
নমস্কারঃ হে জগন্মঙ্গলকারিন, হে কৃষ্ণ, হে 
গোবিন্দ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ৷ 


১৩৭ | তথ্য ব্রক্মণ্যদেবায়,__ __“ব্ৰহ্মণ্যানাং দেবায় 


_ শ্ৰেষ্ঠায়” _(শ্ৰীধরস্বামি-ক্বৃত “আত্মপ্রকাশ*টীকা)। 


বা ১৭. 











“গো কৃষ্ণ ও “গোবিন্দ'-শব্দের বিস্তৃত অর্থ 
জানিতে হইলে 'ব্রহ্মসংহি হের, ৯ম চির 








বহিদ্দশায় ee নর প্রেমভরে 

কতক্ষণে বিশ্বস্তর প্রকাশিয়া বাহ্য ৷ 

দেখেন আবেশমগ্ অদ্বৈত 
আল 

আপনারে লুকায়েন প্রভু-বিশ্বস্তর ৷ 

অদ্বৈতেরে স্তুতি করে" যুড়ি’ দুই কর ॥ ১৪৪ ॥ 

নমস্কার করি’ তান EAE লয়। 

আপনার দেহ প্রভু তারে নিবেদয় ॥ ১৪৫ ॥ 

“অনুগ্রহ তুমি টে কর’ মহাশয় ! 

তোমার সে আমি,_ছেন জানিহ নিশ্চয় ॥১৪৬৷ 

ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে 

তুমি ক্কপা করিলে সে ক্বষ্ণনাম জ্ফুরে ॥ ১৪৭॥ 


জীবগোস্বামি-কৃতা টীকা আলোচ্যা ৷ 


১৩৯ । পাখালিলা,__সেংস্কৃত প্র+ক্ষল্‌ ধাতু- 
নিষ্পন্ন প্রক্ষালন” হইতে পাখালন, আর হিন্দী 'পাখা- 
লনা’ হইতে), ধৌত বা প্রক্ষালন করিলেন ৷ 


১৪০1 জিহবা কামড়াই”_ দত্তদ্বারা জিহ্বা 
দংশন করিয়া, দত দিয়! জিব্‌ চাপিয়া ধরিয়া (নিষেধ 
করণ বা নিবারণার্থ অতান্ত লজ্জা ও অসন্মতি-সুচক 
মুখভজিক্রিয়া ) ৷ 

বালকেরে...যুয়ায়,_হে প্রভো, বিশ্বস্তরের ন্যায় 
বালকের প্রতি আপনার এইরূপ আচরণ কর্তব্য ৭ 
যোগ্য নহে। 


১৪২ যাঁহারা_-ভগবান্‌ গৌর-কৃষ্ণের রর 
পাষদ, তীহারাই প্রভুর অলৌকিক কবিকে 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলা বুঝিতে পারেন । ক 
অদ্বৈতপ্রভুর আত্মবঞ্চক ও আত্মবঞ্চিত অনুকরণ 
প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় তাঁহার এই সকল রা 
পলব্ধিমূলক ভগবলীলা-কথা পাঠ বা শ্রবণ ৰ 
কাপট্যভরে নানাপ্রকার উচ্ছ,স্মলতা 
শ্রীচৈতন্যলীলার তারতম্য বুঝিতে না পারিয়া গার 
পথ অনুসন্ধান করে । বঞ্চিতগণও হা 
পোষক বঞ্চকগণকে নবগৌরাজ সাজাইয়া 
সর্বনাশ আনয়ন করে ৷ 


১৪৩ । আবেশময়,_প্রেমাবিষ্ট। 








\ 
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শপ পলি নি এলি সিসি আহতরা ্রারা লারা 
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তুমি সে ক j 
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সৰ্ব্বদা প্রকাশ 0৮ ১৪৮ ॥ 


পরস্পরের মহিমা-প্রকটনে ভক্ত ও ভগবান্‌, 
উভয়েই সম বা তুলা 

নিজ-ভক্তে বাড়াইতে ঠাকুর সে জানে ॥ 

যেন করে’ ভক্ত, তেন করেন আপনে ॥ ১৪৯ ॥ 


প্রেমতরে 


পূর্বেই আত্মসন্দোপনকারী ছন্-প্রভুকে অদ্বৈতৈর 
ঈশ্বর-জ্ঞানে প্রকাশ্যে প্রকউন__ 

মনে বলে অদ্বৈত,_-“কি কর’ ভারি-ভুরি ৷ 

চোরের উপরে আগে করিয়াছি ছুরি ॥৮ ১৫০ ॥ 

এক্ষণে সবিনয়ে প্রভুকে একন্রাবস্থান-পৃরব্বক কুষ্ণকীর্তনার্থ 

অনুরোধ 

হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর ৷ 

“সবা" হৈতে তুমি মোর বড়, বিশ্বস্তর ! ১৫১ ৷ 

কৃষ্ণ-কথা কৌতুকে থাকিব এই ঠাই ৷ 

নিরন্তর তোমা’ যেন দেখিবারে পাই ৷৷ ১৫২ ॥ 

সব্ব-বৈষ্ণবের ইচ্ছা-__তোমারে দেখিতে ৷ 

তোমার সহিত ক্কঞ্ণকীর্তন করিতে ৷” ১৫৩ ॥ 


১৪৯। নিজ সেবকের মহিমা কি-প্রকারে বর্ধন 
করিতে হয় ও জয় কিরাপে কীর্তন করিতে হয়, তাহা 
একমাত্র ভক্তবশ ভগবান্ই জানেন; ভক্তসঙ্গ-বজ্জিত 
অপর ব্যক্তিগণ তাহা জানে না। আবার সেব্য-ভগ- 
রি? সেবক-ভক্তগণ যেরূপ বিশ্রস্ত-সহকারে 
ডা সেবা-প্রণয়-চেস্টা প্রদর্শন করেন, তদুপ 
ভগবান্ও স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় ভক্তের 
টন সেবা-প্রণয় বিধান করিয়া অতুল অসীম 
বি টা করেন । ইহাতে কেহ যেন না 
দি মি প্রেম-বশে ভক্তের সেবা করিতে 
পরস্ত তিমি SEE জ্ঞাপন করিতেছেন; 
বি রে ভক্তের ভক্তরূপে 

স্পর রি অত জগতে ভগবান্‌ ও ভক্তের 
করিলেন। 5 বিশ্রস্তময় সম্বন্ধ প্রচার 


১৫০ 

উম ও রিভুরি--ভারি- খুব, অত্যন্ত প্রচুর ; 

খা টত্রালি তত ভারিভুরি,__চাতুরী, চালাকি 
নি দি, বা 

**খ্ব-আমা। হাদুরি, কের্দানি, সেয়ান্তমি, 


অছৈ 
প্রভু মনে-মনে বলিতেছেন,__'তুমি চতু- 


অদ্বৈতের বাক্য শুনি’ পরম-হরিষে ৷ 

স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বানে ॥ ১৫৪ ॥ 
স্বীয় প্রভুর ভক্তবাৎসল্য ও সেবাস্বরূপ-পরীক্ষণার্থ 

অদ্বৈতৈর গোপনে শান্তিপুরে স্বগৃহে গমন 

জানিলা অদ্বৈত, হৈল প্রভুর প্রকাশ ৷ 

পরীক্ষিতে” চলিলেন শান্তিপুর-বাস ॥ ১৫৫ ॥ 

“সত্য যদি প্রভূ হয়, মুই হঙ দাস । 

তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ-পাশ ৷” ১৫৬ 

প্রভুর অবতারণকারি-অদ্বৈত-চরিন্ত্র_দুরধিগম্য__ 

অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার ? 

যার শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার ॥ ১৫৭ ৷ 


পরমসত্যবস্তর লীলায় অশ্রদ্দধান-জনের নিশ্চয় 
পতন-সম্ভবনা__ 


এ-সব কথায় যার নাহিক প্রতীত ৷ 

সদ্যঃ অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ৷৷ ১৫৮ ॥ 
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভুর প্রত্যহ-কুষ্ণকীর্তন__ 

মহাপ্রভু বিশ্বস্তর প্রতি-দিনে-দিনে ৷ 

সৃক্কীর্তন করে সব্ব-বৈষ্ণবের সনে ॥ ১৫৯ ॥ 





দুবশ-ভূবনপতি হইয়াও যেরূপ আমার প্রতিষ্ঠা বদ্ধন- 
পূৰ্ব্বক কেবল আত্মগোপনরূপ চুরি করিতেছ, আমিও 
তদুপ তোমার অন্তর্দশায় তোমাকে সেবা করিয়া 
তোমার সুগুপ্ত নিগৃঢ় সেব্য-ভাবের সদ্ব্যবহার করি- 
য়াছি। আমার নিকট তোমার স্বরাপটি প্রকাশিত 
হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ আমি তোমাকে ব্রজে দ্রনন্দন 
জানিয়া তোমার প্রচ্ছন্ন-অবতারিত্ব বুঝিয়া ফেলিয়া 
সকল-লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছি।” 


১৫৬1 বাদ্ধিয়া,_রুপা বা দাস্যরূপ রজ্জূপাশে 
বন্ধন করিয়া! 
১৫৭-১৫৮। অদ্বৈতপ্ৰভুর তত্বনিরূগণ-_সাধা- 


রণ পণ্তিতাভিমানি-জীবগণের পক্ষে অতিদুরাহ ব্যাপার । 
শ্রীল অদ্ৈতপ্রভূ কারণার্ণবশায়ি-মহাবিষ্ণুর উপাদান- 
কারণাংশ ৷ ইনি শ্রীমন্সহাপ্রভৃকে নিজ-আকর সেব্য- 
বস্তরূপে প্রপঞ্চে উদয় করাইয়া সকলের গোচরীভূত 
ও সহজপ্রাপ্য করাইয়াছিলেন ৷ উপাদান-কারাণাংশই 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণঘ্রয়-মিলিত সব্বকারণকারণ 
পরমেশ্বর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রপঞ্চে অবতরণ করাইতে 
সমর্থ । সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরির সহিত অভিন্ন শ্রীল 
অদ্বৈতাচার্যের কৃপা-বলেই হরিবিমুখ জীবগণও মহা- 





৪৫৬ 


তখনও প্রভুতে ঈশ্বরবৃদ্ধির অভাব থাকিলেও প্রভুর 
প্রেমাবেশ দর্শনে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া সংশয়__ 
সবে বড় আনন্দিত দেখি’ বিশ্বস্তর ৷ 
লখিতে না পারে কেহ আপন-ঈশ্বর ॥ ১৬০ ॥ 
সব্ব-বিলক্ষণ তার পরম-আবেশ। 
দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ ৷৷ ১৬১ ॥ 
প্রভূর প্রেমাবেশাবস্থা-বর্ণনে একমাত্র 'শেষ’ই সমর্থ__ 
যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ ৷ 
কে কহিবে তাহা, সবে পারে প্রভু ‘শেষ’ 1১৬২) 
প্রভুর প্রেমবিকার-বর্ণন__ 
শতেক-জনেও কম্প ধরিবারে নারে ৷ 
নয়নে বহয়ে শতশত-নদী-ধারে ॥ ১৬৩ ॥ 
কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ ৷ 
ক্ষণে-ক্ষণে অট্র-অট্ হাসে বহু রঙ্গ ॥ ১৬৪ ॥ 
ক্ষণে হয় আনন্দে মৃচ্ছিত প্রহরেক ৷ 
বাহ্য হৈলে না বলেন ক্কষ্ণ-ব্যতিরেক ॥ ১৬৫ ॥ 
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে ৷ 
তান অনুগ্রহে তান ভক্তগণ তরে’ ॥ ১৬৬ ॥ 
সব্ব-অঙগ স্তভ্তারুতি ক্ষণে-ক্ষণে হয় । 
ক্ষণে হম্ম সেই অঙ্গ নবনীতমম্ম ॥ ১৬৭ ॥ 





বদান্য কৃষ্ণপ্রেমদাতা শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ধান লাভ 
করিবার সুযোগ পাইয়াছে। গৌরকুষ্ণবিমুখ জীব- 
কুলের প্রতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের অহৈতুকী দয়াই তাহা- 
দের অনাদি-দুঃখনিবৃত্তির উপাদান কারণ। যদি কোন 
ভাগ্যহীন জীব এই সকল মহাসত্য তত্বকথায় প্রবেশ 
করিতে না পারিয়া শ্রদ্ধাহীন হন, তাহা হইলে তিনি 


তৎক্ষণাৎ অধোগত অর্থাৎ সূকৃতি হইতে বঞ্চিত 
হইবেন । 


১৬২। প্রভু 'শেষ'_-ভগবান্‌ সহস্বদন অনন্ত- 
দেব। 
১৬৫) প্রভুর অন্তদ্দশ হইতে বাহ্যদশায় আগ- 


মন-মাভ্রেই বদনে অনর্গল কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতেন। 
কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ যেরূপ নিদ্রিত বা তুফীভ্ভত- 
অবস্থায় সৰ্ব্বদা ভগবৎসেবা-বঞ্চিত থাকে এবং নিদ্রা- 
ভঙ্গ বা মৌন-ভঙ্গ হইলে নিজ-নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্গপণপর 
ভোগ্যবিষয়-কথায় ব্যাপৃত থাকেন, প্রভুর তদুপ ব্যব- 
হার ছিল না বা দৃষ্ট হইত না; তিনি অন্তরে-বাহিরে 
সর্বোত্তম আদর্শ লোকশিক্ষকরূপে কৃষ্ণসেবাপরা 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে তাহাকে সকলের 
অতিমত্ত্য-জান_ 
অপৃবর্ব দেখিয়া সব-ভাগবতগণে ৷ 
নর-জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে॥ ১৬৮॥ 
কেহ বলে”_“এ পুরুষ অংশ-অবতার ৷” 
কেহ বলে, নি শরীরে ক্ষ্চের বিহার 0৮১৬৯ 
কেহ বলে”শ_“ঁকবা শক, প্রহলাদ, নারদ ৷” 
কেহ বলে,_-“ছেন বুৰি খণ্ডিল আগাদ ॥৮১৭০ 
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী ৷ 
তারা বলে,_-“ক্রষ্ণ আসি’ জন্মিলা আপনি 1৮১৭১) 
কেহ বলে,_-“এই বুঝি প্রভু-অবতার ৷” 
এইমত মনে সবে করেন বিচার ৷৷ ১৭২ ॥ 
বহির্দশায় আসিয়া পুনরায় প্রভূর প্রেমাশ্ুপাত-_ 
বাহ্য হইলে ঠাকুর সবার গলা ধরি+। 
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি ॥ ১৭৩ ॥ 
কৃষ্ণবিরহাত্ত-গোপীভাব-বিভাবিত প্রভুর খেদ 
তথা হি ( শ্ৰীকৃষ্ণকৰ্ণ৷ মতে ৪১)-_ 
অমুন্যধন্যানি দিনান্তর।ণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ। 
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হস্ত 
কথং নয়ামি ৷৷ ১৭৪ 


সব্ববিধা চেষ্টাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

১৬৬॥ ভগবানের কুষ্ণপ্রেমোচ্ছণসময় হুঙ্কার" 
শব্দ শুনিয়া ভগবদৃ-বিমূখ শ্রোতৃবর্গের কর্ণগটহদয় 
বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইত ; কিন্তু তচ্ছ বণ-ফলে 
ভক্তগণ তাহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগ 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন অর্থাৎ উত্তরোওর অধি- 
কতর ভগবৎসেবোন্মূখ হইতেন । ৰ 

১৭৪ । অন্বয়__€হে) হরে, (গোপীজন-টিড9) 
(হে) অনাথবন্ধো, (অনাথানাং গোপীনাং বন্ধে! মা 
(হে) করুণৈকসিন্ধো, (করুণায়াঃ দয়ায়াঃ এক রর 
তীয় সিন্ধো আধার, ) ত্বদালোকনং (তর জরি 
দর্শনম্‌ ) অন্তরেণ (বিনা ) অমূনি অধন্যানি বা 
রাহিত্যাৎ এব অশুভানি অপ্রিয়াণি) দিনান্তরাণি রী 
শিচ্টানি অন্যানি দিনানি ) হা হস্ত হা হও 
কঙ্টম্‌ অহো কম্টম্) কথং ( কেন উপায়েন 
(যাপয়ামি ) ? 

১৭৪। অনুবাদ-_“ওগো গোপী 
চোরা, ওগো অবলার বান্ধব, ওগো দয়ার স 


) নগ্নাশি 


জনের চিত" 
গর "7! 











মধ্যখণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 


রূফ্ণবিরহে রুফ্ানুসন্ধান ও কুষ্ণলাভার্থ অত্যুৎকণ্ঠ'_ 
“কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন !” 
ছাড়য়ে শ্বাস, করয়ে ক্রন্দন ॥৷ ১৭৫ ॥ 


৬০১০৫ 


বলিতে 
অন্তরন্দভত্ত-সমীপে স্বীয় কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ নিবেদন-_ 
স্থির হই’ প্রভু সব-আগ্তগণ-স্থানে । 

প্রভু বলে,_“মোর দুঃখ করো নিবেদনে ॥৮১৭৬ 
প্রভু বলে,_“মোর সে দুঃখের অন্ত নাই। 


গাইয়াও হারাইনূ জীবন-কানাই 0৮ ১৭৭ ॥ 








প্রভুর নিকট গুপ্তকথা-শ্রবণার্থ তাহাদের উপবেশন-__ 

সবার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে ৷ 

| শ্রদ্ধা করি’ সবে বসিলেন চারিভিতে ॥ ১৭৮ ৷৷ 
গোপীভাব-বিভাবিত প্রভৃকর্তৃক কানাঞিনাটশালায় কৃষ্ণ - 

| দর্শনাখ্যান-জাপন-মুখে কুষ্ণরূপ-বণন-_- 

| “কানাঞির নাটশালা-নামে এক গ্রাম ! 

গয়া হৈতে আনিতে দেখিনু সেই স্থান ৷৷ ১৭৯ ৷৷ 





হায় হায়, তোমায় না দেখে’ এই বিশ্রী দিনগুলো আমি 
৷ কিকোরে কাটাই? বল!” 
১৭৪। তথ্য-(চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ৫৯ 
সংখ্যায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহবর্ণনপ্রসঙ্গে)__“তোমার দর্শন 
| বিনে, অধন্য এ রান্রি-দিনে, এই কাল না যায় কাটন। 


৷ তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করণা-সিন্ধু, কৃপা করি’ 
| দেহ দর্শন 0৮ 


নি | (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ১৫)-_“কাহী 
“নাথ মুরলীবদন। ক্যা করো, কাহা পাঙ 
নি ks (ৰ অন্ত্য ১২পঃ ৫ J হা কৃষ্ণ 
উন CE কাহী যাঙ কাহীা পাঙ মুরলী- 
যাও, কাহ ৷ অন্ত্য ১৫পঃ ২৪) “ক্যা করো, কাহা 
গলে কৃষ্ণ প।ঙ, দুঁহে মোরে কহ সে 


| 
| 


নি অন্ত্য ১৭পঃ ৫৩)-__“ক্যা করো, কাহা 
যা EE পাঙ, কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর 
সি জীবন কানাই, _-্রাণস্বরূপ কানু নেন্দ- 
বা সি রহস্,_গোপনীয় বা অপ্রকাশ্য কথা 
হস কানাঞির নাটশালা,__“কান্হাইয়ার 


রে লোকের নিকট পরিচিত । কলি- 





8৪৫৭ 


বের করুক কক কুককককা 


তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর ৷ 
নবগুঞ্জা-সহিত কুন্তল মনোহর ৷ ১৮০ ॥ 
বিচিন্র ময়ুরপুচ্ছ শোভে তদুপরি । 

ঝলমল মণিগণ,__-লখিতে না পারি ॥ ১৮১ ॥ 
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম-সুন্দর | 

চরণে নূপুর শোভে অতি-মনোহর ॥ ১৮২ ॥ 
নীলস্তভ্ত জিনি’ ভুজে রত্র-অলঙ্কার | 
শ্রীবৎস-কৌপ্তভ বক্ষে শোভে মণিহার ৷৷ ১৮৩ ॥ 
কি কহিব সে পীত-ধটীর পরিধান । 
মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান ৷ ১৮৪ ॥ 
আমার সমীপে আইলা হাসিতে-হ।সিতে ৷ 


আমা" আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্‌ ভিতে ॥৮১৮৫ ॥ 


প্রভূ-রুপা ব্যতীত সকলেরই পোপীভাবচিত্ত প্রভুর 
বাক্য বুঝিতে অসামর্থ/-_. 


কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসূন্দরে ৷ 
তান ক্লুপা বিনা তাহা কে বুঝিতে পারে ১৮৬ ॥ 





কাতা-হাওড়া-কাটোয়া-অ।জিমগঞ্জ-বারহাওরা লাইনে 
“তালঝারি'-ম্টেশনে নামিয়া মাঠের কীচা-রাস্তায় প্রায় 
দুই মাইল পর্বোত্তরদিকে অথবা পাকারাস্তায় ভ্টেশ- 
নের পর্র্বদিকৃস্থিত মঙ্গলহাট-গ্রাম হইতে প্রায় দুইমাইল 
উত্তরে “কানাইর নাটশালা' অবস্থিত । এই "কানাইয়ার 
স্থান'টির চতুদ্দিকেই বনজন্গল ; একটি ছোট পাহাড়ের 
উপর একটি বড় মন্দিরের ভিতর শ্রীমতী রাধিকা ও 
শ্রীকান্হাইয়ালাল-জি এবং বহু শালগ্রাম শিলা প্রাচীন- 
কাল হইতে পূজিত হইতেছেন। তাহার পার্থেই আর 
একটি প্রস্তর-মঞ্চের (মন্দিরের 2) উপর শ্রীচৈতন্যমহা- 
প্রভুর কৃষ্ণপ্রস্তর-নিম্মিত দুই জোড়া শ্রীচরণ-চিহ* বহ- 
কাল হইতে স্থাপিত আছে বলিয়া প্রবাদ; তাহা অধুনা 
জনৈক বিরক্ত-পূজারী অচ্ঠন করেন। এই উভয়- 
মন্দিরের মধ্যবস্তিস্থানেই ৪৪৩ গৌরাব্দে প্রাচীন-নব- 
দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক- 
গণের সেবাগ্রহ-ফলে একটি গৌরপাদপীঠ-মন্দির 
নিম্মিত হইয়াছে! এই স্থান হইতে একমাইল পূর্র্ব- 
দিকে গঙ্গা প্রবহমানা এবং একমাইল দূরে লোকের 
বসতি! 

১৮৬! প্রভুর অলৌকিক বাক্যাদি তাহার কোন্‌- 
দশায় কোন্-ভাবাবেশে কোন্‌ কোন্‌ উদ্বদ্ধ-স্বরূপ 
ব্যক্তির জন্য কথিত হইতেছে, তাঁহার কৃপা-বল ব্যতীত 
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কৃষণকথা-বর্ণন-মধ্যে প্রভুর প্রেম-মৃচ্ছা__ 
কহিতে কহিতে মৃচ্ছা গেলা বিশ্বস্তর ৷ 
পড়িলা “হা কৃষ্ণ !’ বলি’ পৃথিবী-উপর ॥ ১৮৭ ॥ 
সকলের প্রভূকে বাস্তভাবে ধারণ ও ধূলি মার্জন-__ 
আথে-ব্যথে ধরে সব “কষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি? ৷ 

স্থির করি’ ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি ৷ ১৮৮ ॥ 

প্রেমবিহ্বল প্রভুর কেবল ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া ভ্রন্দন-__ 
স্থির হইয়াও প্রভু স্থির নাহি হয় ৷ 
‘কোথা কৃষ্ণ ! কোথা ক্ষণ ! বলিয়া কান্দয় ॥১৮৯৷ 
বহিদ্দশ।য় আসিয়া প্রভুর অতিদৈন্য-বিনয়োক্তি_ 

ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
স্বভাবে হইলা অতিনম্্-কলেবর ॥ ১৯০ ॥ 

প্রভুর কৃষ্ণভজন-বর্ণন-শ্রবণে সকলের সদৈন্যে পালকজ্ঞানে 

প্রভুকে স্তুতি ও স্ব-দুঃখ-নিবেদন-- 

পরম-সন্তেষ চিত্ত হইল সবার । 
শুনিয়া প্রভুর ভক্তিকথার প্রচার ॥ ১৯১ ॥ 
সবে বলে”_“আমরা-সবার বড় পৃণ্য ৷ 
তুমি-হেন-সজে সবে হইলাও ধন্য ॥ ১৯২ ॥ 


-২ 
কাহারও তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই । যাহারা কপ- 


টতা করিয়া লব্ধপ্রেমাভিমানে গৌরসুন্দরের প্রেম- 
চেষ্টার অনুকরণ করে, তাহারা নরকের দিকে অতি 
দ্রুতবেগে নিব্বিবাদে গমন করে। প্রাকুত-সাহজিকগণ 
অপ্রাকৃত-বিপ্রলম্তবিগ্রহ গৌরচরিন্র না বুঝিয়া যখন 
হরিসেবা পরিত্যাগপূবর্বক আত্ম ও পরবঞ্চনার 
কু-অভিপ্রায়ে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য 
আত্মবিনাশিনী চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ গৌররুষ্ণ- 
ভজনপর সদ্ওরুর শ্রীচরণ আশ্রয় না করিয়া যখন 
কুষ্ণভজিহীন জড়েন্দ্িয়তর্পণপর অন্যাভিলাষী, কন 
বা জ্ঞানীর জঘন্য চরণকে গুরুপাদপদ্ম-জ্ঞানে বরণ 
করে, তখন তাহাদের প্রতি শ্রীগৌরসূন্দরের কোন 
কুপা হয় নাই, জানিতে হইবে; পক্ষান্তরে তাহারা 
গোরভোগী হইয়া নিজ-কৃত অপরাধের ফলে ভয়ানক 
অমঙ্গল লাভ করে । 


১৯৩1. বৈকুণ্ঠে -_-এশ্ৰ্য্যরসপ্রধান পরব্যোমে। 
__ তার:..করে,--তীঁহার নিকট এশ্বর্য্যরসপ্রধান বৈকুষ্ঠও 
_অরুচিকর বা অল্প-মহিমা-বিশ্লিষ্ট | 


৯৯৩ তিলেকে,_অতিসুক্ষম-কালাংশে; পাঠান্তরে, 





শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 








ভুমি সঙ্গে যার, তার বৈকুণ্ডে কি করে? 
তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি-ফল ধরে। 
অনুপাল্য তোমার আমরা সব্বজন। 
সবার নায়ক হই’ করহ কীন্তন ॥ ১৯৪ ॥ 
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল। 
তোমার এ প্রেমজলে করহ শীতল ॥» 


1১৯৩ 


১৯৫ | 
ভক্তগণকে সাত্নাত্তে প্রভুর স্বগৃহে আগমন_ 
সন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস । 
চলিলেন মন্তনিংহ-প্রায় নিজ-বাস ॥ ১৯৬ ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ।বিষ্ট প্রভূর আচরণদারা সম্তোগমূলক- 
গৌরনাগরী-বাদ নিরাস-_ 
গৃহে আইলেও নাহি ব্যাভার-প্রস্তাব ৷ 
নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবিভভাব ৷৷ ১৯৭ ॥ 
প্রভৃ-প্রেমাশুন-বর্ণনে গ্রন্থকারের অতুল 
কবিত্ব-শক্তি__ 
কত বা আনন্দধারা বহে শ্ীনয়নে । 
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে ! ১৯৮ | 





১৯৭ ব্যাভার-প্রস্তাব,_গৃহমেধীয় বা গৃহস্থেচিত 
সাংসারিক ব্যবহার-প্রসজ ৷ 

কুষ্ণবিরহোন্মত্ত বিপ্রলন্তবিপ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু মি" 
গৃহে আসিয়াও সাংসারিক-ব্যবহারানুষ্ঠান-প্রস্ে 
কোন-প্রকার কৃষ্ণেতর ভোগময় কর্মের আবাহন করি- 
তেন না; গৌরগহে কুষ্ণবিরহপ্রেম যেন মৃত্তি প্রকট 
বা গরিগ্রহ করিয়া সর্বক্ষণ বিরাজিত ছিলেন। রা 
গৃহব্রত বা গৃহমেধী নবীন গৌরনাগরী-মতবাদি 
অশাস্তরীয় ও তত্তবিরুদ্ধভাবে নিজেদের জা 
প্রেমভক্তিস্বরপিণী এরশবর্য/রসপ্রধানা স্বকীয়া Res 
মহালক্ষ্মী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সহিত রি ৃ 
সৃন্দরের যে-সকল সম্ভোগ-লীলা কল্পনা রি 
করেন, তাহা এই পদ্য শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর রর 
রন্দাবন-দাস অতি নিৰ্ম্মল ও সুস্পস্ট-ভাষায় " " 
রূপে নিরাস করিয়াছেন । 


১৯৮1  এস্থলে “উপপ্রেক্ষা'নাম 
কারের অতুল কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক ! রে a 

প্রভুর বদনমণ্ডলে প্রেমানন্দাগ্রধারার স্‌ রা রর 
চরণোদ্তৃতা গঙ্গা-ধারার উপমা প্রদত্ত হইয়া! 
নয়নে সেই প্রেমানন্দাহ-ধারা-পাত 


ক অলঙ্কার গ্র 














মধ্যখণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় 
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y পি রজার রজার 
l বর্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণকথা 





খর নিকট 
করিলে তদৃত্ত 
ব্যতীত আর 


প্র 
তাহা 





প্রভূর শ্রীমুখে স' 
‘কোথা কৃষ্ণ ! কোথা ক্লু ৮ মানত প্রভু বলে । 


ল্রার কেহ কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে ॥ ১৯৯ ॥ 


আন্তরন্গতত্ত" 

ঘেবৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে ৷ 

তাহারেই জিজ্ঞাসেন,_ “কর্ণ কোন্‌ খানে £৯২০০ 
ভক্তগণের যথা-জ্ঞানে প্রভূকে সাত্বনা__ 


দর্শনমান্র প্রভুর কৃষ্ণ সন্ধ।ন-জিজ্ঞ'স! 


বলিয়া ক্ৰন্দন প্রভু করে অতিশয় । 
ঘে জানে ঘেমত, সেইমত প্রবোধয় ॥ ২০১ ॥ 
একদা তাম্বূল-হত্তে গদাধরের আগমন ; গদাধরকে 
প্রভুর কৃষ্ণসন্ধান জিজ্ঞাসা 
একদিন তান্থল লইয়া গদাধর ৷ 
হরিষে হইলা আসি’ প্রভুর গোচর ॥ ২০২ ॥ 
গদাধরে দেখি’ প্রভু করেন জিজ্ঞাসা ৷ 
“কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা 2৮২০৩ ॥ 
প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমাত্ি দর্শনে গদাধর নিব্বাক__ 
সে আন্ত দেখিতে সব্ব-হৃদয় বিদরে ৷ 
কি বোল বলিবে,_হেন বচন না স্ফুরে ॥ ২০৪॥। 
ব্যত্ততা-ভ্রমে গদাধরের উক্তি 
সম্ভ্রমে বলেন গদাধর-মহাশয় ॥ 
“নিরবধি থাকে কৃষ্ণ তোমার হৃদয় 0৮ ২০৫ ॥ 
প্রভুর স্ব-বক্ষেবিদারণ চেম্টা__ 
‘হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ বচন শুনিয়া । 
আপন-হাদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া ॥ ২০৬ ॥ 
আতকষ্টে গদাধরের প্রভুকে নিবারণ ও সান্ভুনা-_ 
আথে-ব্যথে গদাধর দুই হাতে ধরি’ । 


শানা-মতে প্ৰবোধি’ রাখিলা স্থির করি ? ॥ ২০৭॥ 
মনে ইয়,_যে ন 
বিবাহিত হইতেছে, 


সত্য-সত্যই গঙ্গা-জল-আ্রোত-ধারা 
ইহাই উপপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ৷ 

আর ...জিজ্ঞ।সিলে, _কুষ্ণবিরহব্যাকুল 
কহ ‘কৃষ্ণ’ ব্যতীত অন্য কথা জিজ্ঞাসা 
ঘর প্রভুর নিকট হইতে কেহই কৃষ্ণকথা 
দন কথা বা উত্তর শুনিতে পাইত না। 
পূর্ববর্তী ১৭৫ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ! 
কি বোল'--স্ফুরে,_সমাগত সকলেই 
₹স-বিরহার্ত প্রভুকে প্রবোধ বা সান্তনা 


3 তাহা বুঝিতে বা স্থির করিতে না পারায় 
কস্ফুতি হইত না। 
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যে 
ন্‌ করিবে, 


দূর হইতে শচীর গদাধরের যাবতীয় চেচ্টা-দর্শন ও 
হযভরে তৎপ্রশংসা_ 

“এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও মনে ৷” 

গদাধর বলে, আই দেখেন আপনে ॥ ২০৮ ॥ 

বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি ৷ 

“এমত শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি ॥ ২০৯ ॥ 

মঞি ভয়ে নাহি পারি সম্মুখ হইতে ৷ 

শিশু হই’ কেমন প্ৰবোধিল ভালমতে ৷” ২১০ ॥ 

আই বলে, - বাপ ! তুমি সব্বদা থাকিবা ৷ 

ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা ॥৮ ২১১ ॥ 


দেবকীর ন্যায় শচীর প্রভুপ্রতি এশ্বর্য্যমিত্র বাৎসল্য ও 
ভয়মিশ্র বিস্ময় 


অভূত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি’ আই! 
পূত্র-হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই ॥ ২১২ ॥ 
মনে ভাবে আই,_-“এ পুরুষ নর নহে। 
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে ! ২১৩ ॥ 
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্‌ মহাশয় |” 
ভয়ে আই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয় ॥ ২১৪ ॥ 
সায়ংকালে ভক্তগণের ক্রমশঃ প্রভুগৃহে আগমন-__ 
সৰ্ব্ব-ভক্তগণ সন্ধ্যা-সময় হইলে ৷ 
আসিয়া প্রভুর গৃহে অন্পে-অল্পে মিলে ॥ ২১৫ ॥ 
কীর্তনগায়ক মুকুন্দের সৃস্বরে ভক্তিসূচক-শ্লোকারৃত্তি_ 
ভক্তিযোগ-সহিত যে-সব শ্লোক হয় ৷ 


পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয় ৷৷ ২১৬ ॥ 


তচ্ছ বণে প্রভুর প্রেমাবেশ ও যুগপৎ সমস্ত সাত্বিক 
w 
ভাব-প্রাকট্য_ 


পৃণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি । 
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি ॥ ২১৭ | 


২০৫1 জম্ভ্রম৮সম্বভ্রমূ (ভ্রমণ করা ) + 
অ (ভাবে অল্‌ ) ; এস্থলে, ভয় বা ভক্তি-বশতঃ ব্যস্ত- 
তার সহিত ৷ 


১১২। এস্থলে, প্রভুর প্রতি শচীমাতার দেবকীর 
ন্যায় এশবৰ্য্যমিত্র বাৎসল্য-রস প্রকাশিত ! 


২১৩! নর,__মর্ত্ত্যয মানুষ বা মানব ; এ" 
নহে,_এই বিশ্বস্তর নিশ্চয়ই কোন অতিম্ত্ত্য অলৌ- 
কিক পুরুষ ॥ 


২১৭। ধ্বনি,_সূর বা কণ্ঠ-স্বর ! 


৪৬০ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


ET কেহ বলে, দাস রা 


হরি বোল’ বলি’ প্রভু লাগিলা গজ্জিতে ৷ 

চতুদ্দিকে পড়ে, কেহ না পারে ধরিতে ॥ ২১৮ ॥ 

ভ্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জন ৷ 

একবারে সব্ব-ভাব দিলা দরশন ॥ ২১৯ ॥ 
তৎকালে ভক্তগণের রুষ্ণন।মকীর্তন__ 

অপূব্ৰ দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ ৷ 

ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ ॥ ২২০ ॥ 

প্রভুর সারারান্রি প্রেমাবেশ ও প্রাতে বহিদ্শ।__- 

সব্ব-নিশা যায় যেন মূহ ত্তেক-প্রায় ৷ 

প্রভাতে বা কথঞ্চিত প্রভু বাহ্য পায় ॥ ২২১ ৷ 
প্রভুর স্বগৃহে প্রতাহ উচ্চকীর্তন-বিল।স-__ 

এইমত নিজ-গৃহে শ্রীশচীনন্দন ৷ 

নিরবধি নিশিদিসি করেন কীর্তন ॥ ২২২ ॥ 

আরম্তিলা মহাপ্রভু কীন্তন-প্রকাশ ৷ 

সকল-ভক্তের দুঃখ হয় দেখি” নাশ ৷ ২২৩ ৷ 

“হরি বোল” বলি” ডাকে শ্রীশচীনন্দন ৷ 

ঘন-ঘন পাষণ্তীর হয় জাগরণ ॥ ২২৪ ॥ 


প্রভুর উচ্চকীর্তনধ্বনি-শ্রবণে পাষণ্তিগণের নিদ্রা- 
ভোগ-ভঙ্গ ও নানা বিদ্বেষ-প্রলাপোক্তি_ 


নিদ্ৰা-সুখ-ভঙ্গে বহিন্মুখ ক্রুদ্ধ হয় । 

হার যেনমত ইচ্ছা বলিয়া মরয় ৷৷ ২২ ॥ 

কেহ বলে,_-“এ-গুলার হইল কি বাই ?” 

কেহ বলে,-_“রান্রে নিদ্রা যাইতে না পাই ॥৮২২৩ 





২১৯1 নিখিল আশ্রিতবর্গের মধ্যে কান্তরসের 
আশ্রয়-বিগ্রহ কৃষ্ণমোহিনী শ্রীমতী রাধিকার গরিষ্ত্ব 
ও গান্তী্য্য সব্্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া তাঁহার চিত্তেই 
সমস্ত অনুভাব, সাত্বিকভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী 
ভাবগুলি পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণেদ্রিয়-তোষণার্থ যুগপৎ 
একদ। উদিত হয়ঃ সুতরাং শ্রীমতীরাধিকার ভাবে 
বিভাবিত প্রভুর চিত্তেও যে এ ভাবগুলি যুগপৎ এক- 
কালে একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? 

২২৪1 কৃষ্ণসেবা-বিমূখ পাষণ্তিজনগণ সৰ্ব্বদা 
বিষয়-ভোগ-কাধ্যে জাগরাক, পরন্ত কৃষ্ণসেবা-কা্য্যে 
নিদ্ৰিত থাকিয়া কুষ্ণসেবা ভুলিয়া যায় ; কিন্তু এক্ষণে 
_ শচীনন্দনের উচ্চ হরিকীর্তন-ধ্বনিতে তাহাদের সেই 
তামসিক নিদ্রা-ভঙ্গফলে তাহাদের হরিসেবা-বিমুখ চিত্ত 
উদ্বদ্ধ ও চমকিত হইয়াছিল । 

২২৫-২২৮। আদি ৭ম অঃ ২১, ১১ অঃ 


কেহ বলে,_-“গোসাঞি রুষিবে বড় ডাকে | 
এ-গুলার সব্বনাশ হৈবে এই পাকে ॥৮ ২২৭ 
কেহ বলে, __“জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার ৷ 
পরম-উদ্ধত-হেন সবার ব্যভার ॥” ২২৮॥ 
সব্র্বোপরি ভক্ত'রাজ শ্রীবাসের বিরুদ্ধই পাষণ্ডিগণের 
ভ্রোধ-কটুত্তি__ 
কেহ বলে,_- “কিসের কীর্তন কে বা জানে? 
এত পাক করে এই শ্রীবাসিয়া-বামনে ॥ ২২৯ ॥ 
মাগিয়া খাইবার লাগি” মিলি’ চারি ভাই। 
কৃষ্ণ’ বলি’ ডাক ছাড়ে_ঘেন মহা-বাই ॥ ২৩০৷ 
মনে-মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয় ? 
বড় করি’ ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় £” ২৩১॥ 


সব্বন্র কুষ্ণকীর্তনের বিরুদ্ধে রাজরোযবিষয়ক 
জনরব-প্রচার__ 


কেহ বলে”_“আরে ভাই ! পড়িল প্রমাদ। 
শ্রীবাসের লাগি’ হৈল দেশের উৎলাদ ॥ ২৩২॥ 
আজি মুঞি দেওয়ানে শুনিলু সব কথা । 
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা ॥ ২৩৩॥ 
শুনিলেক নদীয়ার কীর্তন বিশেষ৷ 

ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥ ২৩৪ ॥ 
ঘে-তে-দিকে পলাইবে শ্রীবাসপণ্ডিত ৷ 

আমা’ সবা' লৈয়া সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত ॥ ২৩৫ ৷৷ 


৫৩-৫৭, ১৬ অঃ ১০-১৩ ও ২৫৫-২৬২, ২৬৯ ও 
২৭০ সংখ্যা দ্রম্টব্য ৷ 

২২৯ ৷ পাক,_প্পেচ, চক্ৰ ; বামনে, 
ব্ৰাহ্মণ । 

এত-*'বামনে,__এইসমস্ত কুচন্রু, কুম 
দ্ুরভিসন্ধির মুলই-_এই শ্রীবাস-বিপ্র ৷ 

২৩০ ৷ আদি ১৬ অঃ ১২-১৩ সং 


_(অবভাথথ) 


থ্যা দু্টবা! 


রোগ রপ্ত 

মহা বাই,_মহা-বাযু বা উন্মাদ 
অত্ান্মত্ত । নি 
২৭০0 £ 

২৩১ আদি ১৬ অঃ ২৫৭, ২৬৯২ 
দ্রষ্টব্য ! রম 

২৩২ । পড়িল,_ আসিয়া পড়িল, হইল । 
-বিপদ্‌ আপদ্‌ ! কট তাবে 


উৎসাদ,_উৎ--সদ্‌ (হিংসা 


ঘঞ্), বিনাশ, বিধ্বংস । 














মধ্যখণ্ড- দ্বিতীয় অধ্যায় 


৪৬১ 


রা কে 


ওখনে বলিনু মুঞি হইয়া মুখর ! 
‘শ্ৰীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর ৷৷? ২৩৬ ॥ 
তথনে না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে। 
সৰ্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে ॥ ২৩৭ ॥ 
কেহ বলে,_-“আমরা সবার কোন্‌ দায় £ 
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব ঘেবা আলি? চায় 00৮ ২৩৮ 
এইমত কথা হৈল নগরে নগরে ৷ 
‘রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে ৷ ২৩৯ ॥ 
রাজদৌরাত্মা-সম্ভাবনা শ্রবণ করিয়াও প্রপন্ন 
ভক্তসমাজের নির্ভয়ত্ব_ 

টবঞ্চবসমাজে সবে এ কথা শুনিলা ॥ 
‘গোবিন্দ’ স্মঙরি’ সবে ভগ্ন নিবারিলা ॥ ২৪০ ॥ 
“যে করিবে ক্লুষ্ণচন্দ্র, সে-ই ‘সত্য’ হয়। 
গে প্রভু থাকিতে কোন্‌ অধমেরে ভয় £” ২৪১ ॥ 
তচ্ছবণে বিশ্বাসপ্রবণ সরলমতি শ্রীবাসের আশক্কা__ 
শ্ীবাসপণ্তিত-_বড় পরম উদার ॥ 
যেই কথা শুনে, সেই প্রত্যয় তাঁহার । ২৪২ ৷ 
যবনের রাজ্য দেখি’ মনে হৈল ভয় । 

জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয় ॥ ২৪৩ ॥ 
ভক্তদুঃখ ভয়-মেচনার্থ ভগবানের আত্মপ্রকটনেচ্ছ'_ 
প্রভু অবতীর্ণ,--নাহি জানে ভক্তগণ । 

জানাইতে আরক্তিলা শ্রীশচীনন্দন ৷৷ ২২৪ ॥ 
বিশ্বন্তরের অপূর্র্ব-বেশ ভূষণ-বর্ণন, ভ্রমণ-সুখে প্রভুর 

3 গঙ্গাতীরে আগমন-- 

নিয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

নিভুবনে অদ্বিতীয় মদন-সৃন্দর ৷৷ ২৪৫ ॥ 
৩৩] 


দেওয়ানে,_-আদি ১৫ অঃ ২৫ সংখ্যার 
ভাষ্য দ্রষ্টব্য । 


২৩৬ তখনে" "ভি 

ভ শি ৩ 

ষ্টব্য। তর,_-আদি ১৬ অঃ ১৩ সংখ্যা 
২৪ 

রি ্ ! যখন সাক্ষাৎ প্রভু কৃষ্ণচন্দ্ৰ স্বয়ং রক্ষক- 
১ ই তখন বিদ্নকারী প্রাকৃত কোন-বস্ত 
{ আমাদের কোনরূপ ভয় নাই । 

রতি ব্রহ্ম চি ১০২৩৩ শ্লোকে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 

তাবকাঃ তে স্তুতি) “তথা ন তে মাধব 
ভি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহাদাঃ ! 

প্রভো |». িচরন্তি নিয়া বিনায়কানীকপমৃর্দসূ 


২৪২ 
| শ্রীবাস-পণ্তিত বড়ই সরল ও উদার- 


সব্বাজে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন । 
অরুণ-অধর শোভে কমল-নয়ন ৷৷ ২৪৬ ॥ 
চাচর-চিকুর শোভে পর্ণচন্দ্র-মুখ ৷ 

স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ 1 ২৪৭ ॥ 
দিব্-বন্ত্র পরিধান, অধরে তাম্থুল ৷ 

কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগীরথী-কুল ॥ ২৪৮ ॥ 
প্রভু-দর্শনে ভক্তগণের হর্ষ ও পাষণ্তিগণের বিমর্ষ 
যতেক সুরুতি হয় দেখিতে হরিষ ৷ 

যতেক পাষণ্তী, সব হয় বিমরিষ ॥ ২৪৯ ॥ 


অকুতোভয় প্রভুর নিভীঁকতা দর্শনে পাষণ্তিগণের 
বিস্ময় ও প্রলাপ 


“এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়। 

রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায় ॥” ২৫০ ॥ 
আর-জন বলে,_ভাই ! বুঝিলাঙ, থাক’ ৷ 
হত দেখ এই সব-_পলাবার পাক ॥” ২৫১ ৷ 
গল্গা-পুলিনে গো-চারণ-দর্শন-মান্র প্রভুর ‘পূব’ 

ব্ৰজ-লীলা-স্মৃতির উদ্দীপন 

নির্ভয়ে চাহেন চারিদিকে বিশ্বস্তর ৷ 

গঙ্গার সুন্দর স্রোত পূলিন সুন্দর ॥ ২৫২ ॥ 
গাভী এক যুথ দেখে পুলিনেতে চরে । 

হস্বারব করি’ আইসে জল খাইবারে ॥ ২৫৩ ॥ 
উদ্ধ পুচ্ছ করি’ কেহ চতুদ্দিকে ধায় । 

কেহ যুঝে, কেহ শুয়ে, কেহ জল খায় 1২৫৪ 
দেখিয়া গর্জঁয়ে প্রভু করে হুহুঙ্কার ৷ 

“মুগ্রি সেই, মুঞি সেই” বলে বারে-বার 1২৫৫ 


ec CTS 
প্রকৃতি ভক্ত ছিলেন বলিয়া যে যাহাই তাঁহার নিকট 


বলিত, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতেন; বিশেষতঃ 
হিন্দধৰ্ক্সবিরোধী রাজার রাজ্যে সকলই সম্ভব হইতে 
পারে বলিয়া তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল । 

২৪৫-২৪৮ ৷ গৌররূপ-বর্ণন»_আদি ৮ম অঃ 
১৮৪-১৮৭, ১১ অঃ ৩-৪,১৩ অঃ ৬১-৬৫ সংখ্যা 


দ্রষ্টব্য ৷ 
২৫০1 রাজার-**বেড়ায়,_আদি ৬ষ্ঠ অঃ ৭৯ 


সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 

২৫১1 থাক,_একটু 'তিষ্ঠ” থাম” সবুর” বা 
অপেক্ষা কর ৷ 

পাক,_পেঁচ, চক্ৰ, ফন্দি, কৌশল, মৎলব, 
অভিসন্ধি ৷ 





৪৬২ 


দুতবেগে নুসিংহাচ্চনরত শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার গৃহে 
গমন ও পদাঘাত-_ 


এইমতে ধাঞ্া গেলা শ্রীবাসের ঘরে ৷ 
“কি করিস্‌ শ্রীবাসিয়া ?” বলয়ে হুঙ্কারে ২৫৬ 
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে ৷ 
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে ৷৷ ২৫৭ ॥ 
শ্রীবাসের নিকট আপনার বিষ্ণুত্ব বিজ্ঞাপন 
“কাহারে পৃজিস্‌, করিস কারু ধ্যান ? 
ঘাঁহারে পৃজিস্‌ তারে দেখ্‌ বিদ্যমান ॥৮ ২৫৮ ॥ 
অচ্চন-ধ্যান-ভঙ্গে সম্মুখে বীরাসনে হুঙ্কার-রত চতুর্ভজ 
গৌরহরিকে শ্রীবাসের দর্শন ও বিস্ময়ে স্তম্ত_ 
জ্বলভ্ত-অনল দেখে শ্রীবাসপণ্তিত ৷ 
হইল সম্মাধি-ভর্গ, চা'হে চারিভিত ॥ ২৫৯ ॥ 
দেখে বীরাসনে বসি” আছে বিশ্বস্তর ৷ 
চতুৰ্ভুজ - শস্ম-চক্র-গদা-পদ্দ-ধর ॥ ২৬০ ॥ 
গঙ্জিতে আছুয়ে ঘেন মত্তসিংহ-সার ৷ 
বাম-কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার ॥ ২৬১ ৷ 
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে ৷ 
স্তবধ হৈলা শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে ॥২৬২৷ 
শ্রীবাসকে প্রভুর উৎসাহ ও অভয়-দান-মুখে স্ব-তত্ব- 
বর্ণন ও স্তবপাঠার্থ আক্তা__ 
ডাকিয়া বলয়ে প্রভু-_“আরে শ্রীনিবাস ! 
এতদিন না জানিস্‌ আমার প্রকাশ ? ২৬৩ ॥ 


২৫৫। মুঞ্ি সেই__ আমিই সেই স্বয়ং গোপরাজ- 
নন্দনন্দন ৷ 

২৬০। বীরাসন,__ আদি ১০ম অঃ ১২শ 
সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ৷ 

২৬৪ । নাড়া- শ্রীসজ্জনতোষণী ৭ম খণ্ডে ১১শ 
সংখ্যায় সম্পাদক শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন, 
_-শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল অদ্বৈত প্ৰভুকে নাড়া-শব্দে উক্তি 
 করিয়াছেন। এ নাড়া-শব্দের অনেক-প্রকার অর্থ 
শুনিয়াছি। কোন বৈষ্ণবপপ্ডিত বলিয়াছেন যে, নার- 
শব্দে জীব-সমচ্টি ; তাহাতে অবস্থিত মহাবিষ্ণকে 
নারা’ বলা যায় । সেই নারা-শব্দের অপন্রংশই কি 
‘নাড়া’? রাঢুদেশীয় লোকেরা অনেকস্থলে “র”-স্থানে 
টড? বলিয়া থাকেন । তাহাতেই কি নারা শব্দ নাড়া" 
বলিয়া লেখা হইয়াছে ? এই অর্থটী অনেকাংশে ভাল 
এ বালয়া বোধ হয়? - 
নার” ও 'নারা' নোড়া),__ভাঃ ১০/১৪।১৪ শ্লোকের 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





তোর উচ্চ সঙ্ষীন্তনে, নাড়ার হচ্কারে। 
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ, আইনু স্ব পরিবারে ॥ ২৬ 

নিশ্চিন্ত আছহ তুমি মোরে না জানিয়া। & 
শান্তিপুরে গেল নাড়া আমারে এড়িয়া ॥ ২৬৫ 
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব। 


তোর কিছু চিন্তা নাই, পড়” মোর স্তব” ২৬৬॥ 


ও মকরে প্রতুন্ততি_ 
প্রভূরে দেখিয়া প্রেমে কাদে শ্রীনিবাস । 


ঘুচিল অন্তর-ভয়্, পাইনা আশ্বাস ॥ ২৬৭ ॥ 
হরিষে পৃণিত হৈল সবর্ব কলেবর ৷ 
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে যুড়ি’ দুই কর ॥ ২৬৮ ॥ 
মহাভাগবত বিদ্বান্‌ শ্রীবাসের ব্রহ্ম-কৃত ভগবৎস্ত্রতি গাঠ_ 
সহজে পণ্ডিত বড় মহা-ভাগবত ৷ 
আজ্ঞা পাই’ স্তুতি করে ঘেন অভিমত ॥ ২৬৯॥ 
ভাগবতে আছে ব্ৰহ্ম-মোহাপনোদন ৷ 
সেই শ্লোক পড়ি’ স্তুতি করেন প্রথম ॥ ২৭০ ॥ 
গোপরাজতনয় কৃষ্ণের রাপ-বর্ণন ও তৎপ্রণাম_ 
তথা হি (ভাঃ ১০1১৪1১ )-_ 
নৌমীড্য তেহভ্রবপুষে তড়িদন্বরায় 
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় ৷ 
বন্যআ্রজে কবলবেন্রবিষাণবেণু- 
লক্গাশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥৮ ২৭১ ॥ 


শ্রীবাসের প্রেমক্রন্দন ও নির্ভয়ে হর্ষভরে যগ 


শ্রীধরস্ব'মিপাদ-ক্ুত_ “ভাবার্থদীপিকা'-টীকান “নারং 
জীব-সমুহোহয়নমাশ্রয়ো যস্য স তথেতি ত্বমেব নর 
দেহিনামাত্বত্বান্নারায়ণ ইতি ভাবঃ | * * নারস্যায়নং 
্ররৃত্তির্যস্মাৎ স তথেতি ৷ * * অতো নারময়সে রি 
সীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ ৷ নরাদুভভূতা হি 
নরাজ্জাতঃ যজ্জলং তদয়নাদূযো নারারণঃ রী 
* * 1 তথা চ জমর্য্যতে,_-'নরাজ্জাতানি হা । 
নীতি বিদুৰ্বুধাঃ ৷ তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন রা রা 
স্মৃতঃ |’ ইতি, তথা মেনু-সং ১১০) 
ইতি প্রোন্তা আপো বৈ নরসূনবঃ ৷ ত যদ 
পূ্ব্বং তেন নারায়ণং স্মৃতঃ ৷!’ ইতি চ! 
২৭০ ৷ ব্ৰহ্মমোহাপনোদনে,__ভাঃ ১০ 
ই নার রি 
২৭১1 ব্রজের গো-বৎস হরণকারী প্র রর 
শ্রীকুষ্ণ-কর্তৃক চূৰ্ণ হইলে ব্ৰহ্মা ভগবান্‌ শ্ৰী 
দর্শনে স্তব করিতেছেন 


ক্রু ১৪ রত্রঃ 











মধ্যখণ্ডর দ্বিতীয় অধ্যায় 


৪৬৩ 


I গ্লোকার্থ তুমি সে বেদান্ত-বেদ্য, তুমি নারায়ণ । 


এবিগ্রস্তর-চরণে আমার সভার 1 

নব-ঘন বর্ণ, পীত বসন হার ॥ ২৭২ ॥ 

শচীর নন্দন-পা'ন্নে মোর নমস্কার । 

নব-গুঞ্জা শিথিপুচ্ছ ভূষণ যাহার ৷ ২৭৩ ॥ 

গন্গাদাস-শিষ্য-পা'য়ে মোর নমস্কার ৷ 

বনমালা, করে দধি-ওদন যাহার ॥ ২৭৪ ॥ 

জগন্নাথপুন্র-পা'য়ে মোর নমস্কার ৷ 

কেটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাহার ॥ ২৭৫ ॥ 

শু, বেতৰ, বেণ্_চিহ্ন-ভূষণ যাহার ৷ 

সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্ক'র ॥ ২৭৬ ॥ 

চার-বেদে যারে ঘোষে’ নিন্দের কুমার? ৷ 

সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ৷” ২৭৭ ॥ 
মনের সাধে প্রভুস্ততি_ 

ব্ৰহ্মস্তবে স্তুতি করে’ প্রভুর চরণে ৷ 


স্বচ্ছন্দে বলয়ে__যত আইসে বদনে ৷ ২৭৮ ॥ 


এধর্যারসে দাস)ভাবে প্রভুকে নানাবতার ও ভক্তবৎসল- 
রাগে স্তব ও দৈন্যোক্তিমুখে স্ব-সোভাগ্য-বর্ণ ন 


“তুমি বিষ্ণু, তুমি ক্বষ্ণ, তুমি ঘজেশ্বর ৷ 
তোমার চরণোদক--গঙ্গা তীর্থবর ৷৷ ২৭৯ ॥ 
জানকীজীবন তুমি, তুমি নরনিংহ ! 
অজ-ভব-আদি--তব চরণের ভূজ ।' ২৮০ ॥ 


OED ভিয়া সকম্পতয়া ভগ- 
দি যথা দৃষ্ট-স্বরাপমেব কীর্ভ- 
শীরদবৎ ই ত্তত্য) অভ্রবপূষে (অভ্রবৎ নব- 
ত়িদ্বরায় টি বপূঃ যস্য তস্মৈ নবজলদকান্তয়ে) 
জম, গীতবা ডদ্বৎ পীতম্‌ অন্বরং বাসঃ যস্য 
(গুঞজাতিঃ ও উঞ্জারতংসপরিপিচ্ছল-সন্ম-ধাক় 
যস্য তৎ রত পরিতঃ পিচ্ছানি 
যস্য তম) রে বহাপীড়ং, তৈঃ লসৎ দীব্যৎ মখং 
মানাঃ যস্য উন (বন্যাঃ বনপুজ্প।দিজাতাঃ ভ্রজঃ 
কবলানি দখে কবল-বেন্র-বিষাণ-বেণু লক্ষ্মশ্রিয়ে 
এতৈঃ a বেত্রং বিষাণং বেণুঃ চ 
টম) পল্তপাগ অপ্রাক্কতলক্ষণৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্য 
সুতায়) ই (পশুপস্য গোপরাজ-শ্রীনন্দস্য 
ইং মেক প্রত ভেভ্ং দ্বিতীয়া্থে চতুর্থী? যা 

ee 
ন্যায় তো -হে নিত্যপূজ্য বিভো ! নব- 
মার শ্যাম তনু, বিদ্যুদ্দামের ন্যায় 


তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন ॥ ২৮১ ॥ 
তুমি হয়গ্ৰীব, তুমি জগৎ-জীবন ৷ 

ভুমি নীলাচলচন্দ্র--সবার কারণ ॥ ২৮২ ॥ 
তোমার মায়ায় কার্‌ নাহি হয় ভঙ্গ £ 

কমলা না জানে_্যার সনে একসঙ্গ ॥ ২৮৩ ॥ 
সঙ্গী, সথা, ভাই-_সব্বমতে সেবে যে । 

হেন প্রভু মোহ মানে অন্য জনা কে ? ২৮৪ ॥ 
মিথ্যা-গুহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে ॥ 
তোমা? না জানিয়া মোর জন্ম গেল হেলে ॥২৮৫। 
নানা মায়া করি” তুমি আমারে বঞ্চিলা ! 
সাজি-ধৃতি-আদি করি’ সকলি বহিলা ! ২৮৬ 
তাতে মোর ভয় নাহি, শুন প্রাণনাথ ! 
তুমি-হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাৎ ॥ ২৮৭ ॥ 
আজি মোর সকল-দুঃখের হৈল নাশ । 

আজি মোর দিবস হইল পরকাশ ৷৷ ২৮৮ ॥ 
আজি মোর জন্ম-কন্ম- সকল সফল । 

আজি মোর উদয়-_ সকল সুমঙ্গল ৷ ২৮৯ ৷ 
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার ৷ 

আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার ॥ ২৯০ ৷৷ 


রিড nl Sh ES MS ৮37৬58১১৫০৭ 
তোমার পীত বসন, গুঞ্জা নিম্মিত কর্ণভূষণদরয় ও 


ময়ূরপূচ্ছ-রচিত-চুড়ায় তোমার মুখমণ্ডল শোভমান ; 
তোমার গলদেশে বনমালা, দধিসিক্ত-অন্ন-গ্রাস, বেন্র, 
বিষাণ ও বেণু.__এইসকল অপ্রারুত-লক্ষণেই তোমার 
বিশেষ শোভা, তোমার পদদ্ধয় অতি-কোমল £ তুমি 
_ গোপরাজ শ্রীনন্দের তনয়, তোমাকে প্রণাম করি । 
হ৭৯-২৮২। আদি ২য় অঃ ১৬৯-১৭৬ সংখ্যা 


দ্রষ্টব্য |" 
২৮৩1 মায়ায়,__তেটস্থ-শক্তি-প্রকটিত জীবের 


পক্ষে) অচিচ্ছক্তি বহিরঙ্গ-মায়ায় ; আর (্বরূপশক্তি- 
প্রকটিত নিত্য-সিদ্ধ লীলা-পরিকরের পক্ষে) চিচ্ছক্তি 
অন্তরঙ্গা যোগমায়ায় ৷ 

ভঙ্গ,_পরাজয়, পরাভব ! 

এক-সঞ্গ,_একত্র বা একসঙ্গে বাস ! 

২৮৪! সঙ্গী---যে,_ শ্রীবলদেব-সঙ্কষ্ণাংশ শেষ 
বা অনস্তদেব; শেষপ্রভুর মোহ,_আদি ১৩ অঃ 
১০১, ১০২ ও ১০৫ সংখ্যার ভাষ্যে তথ্য দ্রষ্টব্য । 





৪৬৪ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


টিবি তিন 


আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা ॥ 
তারে দেখি-__যার শ্রীচরণ লেবে রমা ॥” ২৯১ 


প্রভুর প্রকাশ-দর্শনে শ্রীবাসের প্রেমাবেশে ক্রন্দন 
ও হর্ষ।তিশযা__ 


বলিতে আবিম্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্ৰীবাস ৷ 

উদ্ধ বাহ করি’ কান্দে, ছাড়ে ঘন শ্বাস ৷৷ ২৯২॥ 
গড়াগড়ি ঘায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস ৷ 

দেখিয়া অপব্ব গৌরচন্দ্র-পরকাশ ॥ ২৯৩ ॥ 

কি অদ্ভূত সুখ হৈল শ্ৰীবাস-শরীরে ৷ 

ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে ॥ ২৯৪ ॥ 


শ্রীবাস-কৃত স্তব-শ্রবণে প্রভুর সহাস্যে সগোষ্ঠী তাহাকে 
নিজরাপ প্রদর্শন ও বরয।চঞাথ আজ্ত।_ 

হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি ৷ 

সদয় হইয়া বলে শ্রীবাসের প্রতি ॥ ২৯৫ ॥ 

“দ্্রী-পুল্র-আদি ঘত তোমার বাড়ীর ৷ 

দেখুক আমার রূপ, করহ বাহির ৷৷ ২৯৬ ॥ 

সম্ত্রীক হইয়া পূজ' চরণ আমার ৷ 

বর মাগ'__ঘেন ইচ্ছা মনেতে তোমার 1৮২৯৭|। 
প্রভুর আজায় সপরিবারে শ্রীবাসের দুতগমন, 

প্রভুপূজন ও কাকুক্তি-_ 

প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাসপণ্ডিত । 
সহ্্বপরিকর-সন্গে আইলা ত্বরিত ॥ ২৯৮ ॥। 
বিষ্ণপূজা-নিমিত্ত যতেক পৃষ্প ছিল । 

সকল প্রভুর পা?য়ে সাক্ষাতেই দিল ৷৷ ২৯৯ ॥ 
গন্ধ-পৃষ্প-ধূপ-দীপে পূজে শ্রীচরণ । 

সম্ত্রীক হইয়া বিপ্ৰ করেন ক্রন্দন ॥ ৩০০ ॥ 





৩০৫। নাও,__সেংস্কৃত 'নৌ'শব্দ ও মৈথিল 
হিন্দী ‘নাব’ হইতে), নৌকা । 

৩০৬1 ব্রক্ষাণ্ডে যেস্থানে যত জীব আছে, সক- 
লের হৃদয়ে অধিচ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে চিদেকরস 
আমি স্বয়ং নিলিপ্তভাবে ঈশ্বর, অন্তর্য্যামি-পরমাত্মরূপে 
স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করাই। কেহই আমার প্রেরণা ব্যতীত 
কোন কাধ্য করিতে সমর্থ হয় না। 

৩০৭ । আমি রাজার দেহে অন্তর্য্যামিসূত্রে যদি 
তাহাকে তোমাদিগকে ধরিবার জন্য প্রেরণা করি, 


তাহা হইলেই রাজা তোমাদিগকে ধরিয়া লইবার জন্য 
আজ্ঞা প্রদান করিবে । 


৩০৮।॥ যদি ইহার অন্যথা ঘটে অর্থাৎ যদি 
অন্তৰ্য্যামি-পরমাত্ম-রূপী আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছার বা 


ভাই, পত্নী, দাস, দাসী, সকল লইয়া । 
শ্রীবাস করেন কাকু চরণে গড়িয়া ॥ ৩০১ 
ভক্তশিরে ভক্তবৎসল ভগবানের স্ব-পদা্পণ ও ব্য 
শ্রীনিবাস-প্রিম্নকারী প্রভু বিশ্বস্তর ৷ ক 
চরণ দিলেন সব্ব-শিরের উপর ॥ ৩০২ ॥ 
অলক্ষিতে বুলে’ প্রভু মাথায় সবার । 
হাসি’ বলে,__-“মোতে চিত্ত হউ সবাকার Sow 
প্রভৃকর্তৃক স্বীয় ঈশ্বরত্ব-বর্ণনোদ্দেশ্যে শ্রীবাসকে অভয়দান- 
মূখে ভক্তিবিরোধি-রাজাকে গোষ্ঠী-সহ কৃষ্ণ- 
প্রেমোন্মত্ত করাইবার অঙ্গীকার__ 


হুঙ্কার গর্জন করি’ প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

শ্রীনিবাসে সম্বোধিয়া বলেন উত্তর ॥ ৩০৪ ॥ 
“ওহে শ্রীনিবাস ! কিছু মনে ভয় পাও £ 
শুনি, _ তোমা” ধরিতে আইসে রাজ-নাও ? ৩০৫ 
অনন্তব্রক্মাণ্ড-মাঝে যত জীব বৈলে ৷ 

সবার প্রেরক আমি আপনার রসে ॥ ৩০৬ ॥ 
মুই ঘদি বোলাঙ সেই রাজার শরীরে ৷ 

তবে সে বলিবে সেহ ধরিবার তরে ॥ ৩০৭ ॥ 
যদি বা এমত নহে, স্বতন্ত্র হইয়া ৷ 
ধরিবারে বলে, তবে মূঞি চাঙ ইহা ॥ ৩০৮ ॥ 
মুগ্রি গিয়া সব্ব-আগে নৌকায় চড়িমু। 
এইমত গিয়া রাজগোচর হইমূ ৷ ৩০৯ ॥ 
মোরে দেখি’ রাজা কি রহিবে নৃপাসনে ? 
বিহবল করিয়া যে পাড়িমু সেইথানে ? ৩১০ || 
যদি বা এমত নহে, জিজ্ঞাসিবে মোরে । 
সেহো মোর অভীষ্ট শুন কহি তোরে ॥ ৩১১ j 


প্রেরণার বিরুদ্ধে রাজা পূর্ব্বোক্ত রূপ অন্তরা ি-নি 
শের অনুগত না হইয়। স্বয়ং স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশতঃ 
দিগকে ধরিয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করে * 
হইলে আমি এই নিম্নলিখিতরূপ ইচ্ছা করিব! 


৩১০1 অনন্ত-বৰহ্মাণ্ডপতি সৰ্ব্বেশ্বরেহবর রর 
দেখিয়া রাজা কখনই রাজাসনে বসিয়া বিন না 
না। আমি তাহাকে নিশ্চয়ই মোহিত ও রর 
করিয়া ফেলিব ৷ 


না 

৩১১। যদি ইহাও না ঘটে অর্থাৎ রর হর 
রূপ ইচ্ছাবশতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করে” 
আমি যাহা করিব, ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাও 
বলিতেছি, শ্রবণ কর 


তোমার 





মধ্যখণ্ড-_দ্বিতীয় অধ্যায় 


৪৬৫ 


! সত্য মিথ্যা জান’ ৷ তৎক্ষণাৎ নারায়ণীর কৃষ্ণনামে অশ্চপাত_ 


যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন’ ৷৷ ৩১২ ॥ 


হৃস্তী, ঘোড়া, পণ্ড, পক্ষী, যত তোর আছে। 
| সকল আনহ, রাজা ! আপনার কাছে ।। ৩১৩ ॥ 
এবে হেন আজ্ঞা কর’ সকল-কাজীরে ৷ 
ন্রাপনার শাস্ত্র কহি’ কান্দাউ সবারে ৷৷ ৩১৪ ॥ 
| না গারিল তারা ঘদি এতেক করিতে ৷ 
তবে সে আপনা ব্যক্ত করিমু রাজাতে ॥ ৩১৫ ॥ 
‘শন্ধীর্তন মানা কর এ গুলার বোলে । 
. যত তার শক্তি, এই দেখিলি সকলে ॥ ৩১৬ ॥ 
/ মের শক্তি দেখ্‌ এবে নয়ন ভরিয়া” 
এত বলি’ মত্ত-হস্তী আনিমু ধরিয়া ॥ ৩১৭ ॥ 
হস্তী, ঘোড়া, মগ, পক্ষী, একন্র করিয়া ৷ 
সেইখানে কান্দাইমূ “কৃষ্ণ” বোলাইয়া ॥ ৩১৮ ॥ 
রাজার যতেক গণ, রাজার সহিতে ॥ 
সবা' কান্দাইমূ “ক্ষণ” বলি” ভাল-মতে ॥ ৩১৯ ৷৷ 
স্বীয় সর্বশক্তিমন্তায় ও এশ্বর্য্যে শ্রীবাসের সংশয়-দূরীকরণার্থ 
প্রত্ক্ষ-প্রমাণ-প্রদর্শন__- 
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস’ মনে ৷ 
সাক্ষাতেই করো,__ দেখ আপন-নয়নে ॥”৩২০৷ 
শ্রীবাসদ্রাতুঙ্গূ্রী নারায়ণীর বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা 
সম্মখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি ৷ 
শ্রীবাসের ভ্রাভুসৃতা-_নাম 'নারায়ণী” ॥ ৩২১ ॥ 
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি ৷ 


চৈতন্যের অবশেষ-পান্র নারায়ণ” ॥ ৩২২ ॥ 
তে কৃষ্ণনামে ভ্র্দনার্থ প্রভুর আজ্ঞা 
ভত-অন্তর্ধ্যামী শ্রীগৌরান্স-চান্দ । 


আ cc 
গা কৈলা, _“নারায়ণী ! ‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দ’ ৷৷”৩২৩ 





৩১ 

ত মোল্লা, (তুকী-শব্দ মুলা), মূসলমান মহা- 

ধম রা বিচারপতি; কাজী,__মুসলমান- 
ত- 

বিচারপতি ৷ নীতির অনুমোদিত ব্যবস্থা-দাতা বা 


গণ্ডি 


“তা মিখ্যা জান”, 


হা জাত হও । -কোন্টী সত্য, কোন্টী মিথ্যা, 


৩১৪। 
আপনার শান্্র_নিজেদের কোরাণ-শান্র; 


ক 
৩১৫। বি পাতিত করুক ৷ 
যা সল,-সমর্থ হয় ভবিষ্যদর্থে ; আপনা 
সাতে রাজ 


৩ র নিকট আমি নিজেকে প্রকাশ 





চারি বৎসরের সেই উন্মন্ত-চরিত ৷ 
“হা কৃষ্ণ” বলিয়া কান্দে, নাহিক সমন্বিত ॥ ৩২৪ ॥ 
অঙ্গ বহি’ পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে ৷ 
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥ ৩২৫ ॥ 
প্রতাক্ষ-প্রমাণ-প্রদর্শনান্তে সহ!স্যে প্রভুর, শ্রীবাস 
বিগতভয় কিনা, জিজ্ঞ।সা-_ 
হাসিয়া-হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বস্ত ৷ 
“এখন তোমার কি ঘুচিল সব ডর £” ৩২৬ ॥ 
একান্ত প্রপন্নশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের নিভাঁকভাবে উত্তর-__ 
মহাবক্তা শ্রীনিবাস--সব্ব-তত্ব জানে । 
আস্ফালিয়া দুই ভুজ বলে প্রভু-স্থানে ॥ ৩২৭ ॥ 
“কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে ॥ 
যখন সকল স্থৃচ্টি সংহারিয়া আনে? ॥ ৩২৮ ॥ 
তখন না করি ভয় তোর নাম বলে । 
এখন কিসের ভয় £-_তুমি মোর ঘরে ॥৮৩২৯।॥ 
প্রেমাবেশে স-ভূত্য-পরিকর শ্রীবাসের বেদস্ততা প্রভুর 
এশ্বর্যাপ্রকার-দর্শন__ 
বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্তিত-শ্রীবাস ৷ 
গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ ৷৷ ৩৩০ ॥ 
চারি-বেদে ঘারে দেখিবারে অভিলাষ ৷ 
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস || ৩৩১ ॥ 
্রস্থকারের শ্রীবাসম ইমা কীর্তন 
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র! 
ধাঁহার চরণ-ধুলে সংসার পবিত্র ॥ ৩৩২ ॥ 
গৌরাবতারে শ্রীবাসগৃহই কুষ্ণবিহার-স্থান বৃন্দাবন-_ 
কুষ্ণ-অবতার যেন বন্গুদেব-ঘরে । 
যতেক বিহার সব-_নন্দের মন্দিরে ॥ ৩৩৩ ॥ 


করিব । 
৩১৬ । এগুলার বোলে,_এই কাজীগুলির 


বঢচন-শ্রবণ-ফলে ; তার, তাহাদের ! 
৩১৭1 মত্তহস্তী,__মদস্রাবী উন্মত্ত হস্তী ৷ 
৩২০1 অপ্ৰত্যয় বাস*_ অবিশ্বাস বোধ হয়, 
অর্থাৎ বিশ্বাস না হয়। 
৩২৪1 উন্মত্তচরিত,__ কৃষ্ণপ্রেমবিহবলস্বভাব- 


বিশিষ্ট ; সম্বিৎ,_বাহ্যজ্তান বা অনুভূতি ৷ 
৩২৮-৩২৯ ৷  ভগবভক্তের কালভয়লেশহীন 


চরিত্র_( ভাঃ ৩৷২৫৷৩৮ শ্লোকে মাতা দেবহ তির 


৪৬৬ 


শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহে যতেক বিহার ৷৷ ৩৩৪ ॥ 
সব্বভক্তপ্রিয় শ্রীবাসের ভূত্যাদিরও বেদবাণী-স্তত্য 

প্রভুর দর্শন-লাভ_ 
সব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত-শ্রীবাস ৷ 
তান বাড়ী গেলে মান্র সবার উল্লাস ॥ ৩৩৫ ॥ 
অনুভবে ঘারে স্তুতি করে বেদ মুখে । 
শ্রীবাসের দাস-দাসী তারে দেখে সুখে ॥ ৩৩৬ ৷৷ 


অতএব বৈষ্ব-সেবা-কুপা-বলেই কৃষ্ণপদ-কৃপা লাভ-_ 
এতেকে বৈষ্ণব-লেবা পরম-উপায় ৷ 
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষব-ক্বপায় ৷৷ ৩৩৭ ॥ 


শ্রীবসকে এই গূঢ় এখর্য্যপ্রকাশ ঘোষণে নিষেধাজ্ঞা 

শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভূ বিশ্বস্তর ৷ 

“না কহিও, এ-সব কথা কাহারো গোচর ॥৮৩৩৮ 

বহিদ্দশায় আসিয়া প্রভুর লজ্জা ও শ্রীবাসকে স'ত্বুমান্তে 

স্বগৃহে আগমন-_ 

বাহ্য পাই; বিশ্বস্তর লজ্জিত অন্তর ৷ 

আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ-ঘর ৷৷ ৩৩৯ ॥ 
গোষ্ঠী শ্রীবাসের প্রেমানন্দসুখ-_ 

স্খময় হৈলা তবে শ্রীবাসপণ্তিত । 

পত্বী-বধূ্‌ভাই-দাস-দাসীর সহিত ॥ ৩৪০ ॥ 


১৯ DOSE STEREO TER ESS 
প্রতি ভগবান্‌ কপিলদেবের উক্তি )__“ন কহিচিন্মৎ- 


পরাঃ শান্তরূপে নঙক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি 

হেতিঃ। যেষামহং প্রিয় আত্মা সূতনশ্চ সথা গুরুঃ 

সুহাদো দৈবমিষ্টম্‌ ৷” শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য ৷ 
৩৩২1 চরণধুলে,_পদধুলি-প্রভাবে ৷ 


স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


জগন্নাথ-ঘরে হৈল এই অবতার ৷ ই শ্রীবাস-স্ততি-শ্রবণে কফদাস-লা 


রী করিলা স্তুতি_ দেখিয়া প্রকাশ ৷ 
ইহা যেই শুনে, সেই হয় ক্ফ্চদাস ॥ ৩৪১ 
এই গ্রন্থ-রচনার্থ গ্রন্থকারের নিত্যানন্দাঞ্জা লাভ_ 
অন্তয্যামিরূপে বলরাম ভগবান্‌। 
আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আ 
শ্রীনিত্যানন্দকে গুরুরাপে লাভ গ্ৰন্থক 
বৈষ্ণবের পা’য়ে মোর এই নমস্কার । 
জন্ম-জন্ম প্রভু মোর হউ হলধর ॥ ৩৪৩ ॥ 
একই স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহের নিত্যানন্দ ও বলদেব- 
নাম ও লীলা-দ্বয়_ 
‘নিরসিংহ’ ‘যদুসিংহ’_যেন নাম-ভেদ। 
এইমত জানি,_-‘নিত্যানন্দ’ “বলদেব' ৷৷ ৩৪৪॥ 
গৌররুষ্ণ-প্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ-বলদেবই অবধূতকুল-চুড়ামণি_ 
টচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই ৷ 
এবে “অবধতচন্দ্র' করি’ যারে গাই ॥ ৩৪৫ ॥ 
কীর্তন-বিলাসাত্রক মধ্যখগু-শ্রবণার্থ অনুরোধ_- 
মধ্যথণ্ড-কথা, ভাই ! শুন একচিত্তে ৷ 
বৎসরেক কীর্তন করিলা যেনমতে ॥ ৩৪৬ |! 
শ্রীক্ষষ্চচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ জান। 
বুন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩৪৭ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যথণ্ডে শ্রীসক্কীর্তনারন্ত" 
বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৷ 


খ্যান॥ ৩৪২|॥ 


৩৩৬ | অনুভবে-**মুখে”_বেদশ। রর 
মন্ত্রবাণীর অথবা বেদবদন ্যাকরণ-সা-া বু 
দিব্যসুরিগণ বেদমন্ত্রোদ্গান-দ্বারা পরোক্ষ 
স্তব করেন। 


। 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮2৪৯৫৪৫০৯৭৮ 


তীয় অধ্যায় 


তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার 
এরই অধ্যায়ে প্রভুর ভাবাবেশ, মুরারিগুপ্তের গৃহে 
প্রভুর বরাহমুত্তি-প্রকট-করণ, তদ্দর্শনে মুরারির স্তুতি, 
শ্রীনিত্যানন্দ-চরিক্, তাঁহার নবদ্বীপে নন্দনাচার্য্য গৃহে 


আগমন, ভক্তের নিকট প্রভুর স্বীয় ভুত স্বপ্ন বৰ্ণন, 


ন্দনাটাৰ্য 
প্রভুর বলদেবাবেশে মদ্যযাচঞা, ন 


সহি 
সগ্রোচ্ঠী প্রভুর আগমন ও রা শল £ 
নিত্যানন্দকে জানাইবার জন্য প্রভু ) 
বিষয় বণিত হইয়াছে । €গৌঃ ভাঃ 


রর বৈষ্ণব-বন্দন- 








মঙ্গলাচরশ-__ 
জয় জয় সব্ব-প্রাণনাথ বিশ্রভ্তর ৷ 
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর 0 ১।। 
জয় জয় অদ্ৈতাদি-ভক্তের অধীন । 
উক্তি-দান দিয়া প্রভু উদ্ধারহ দীন ॥ ২॥ 
এইমত নবদ্বীপে গৌরাজসূন্দর ! 
ভক্তিগুখে ভাসে লই’ সবর্ব-পরিকর ॥ ৩ ॥ 
প্রণ-হেন সকল সেবক আপনার ॥ 
‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দে গলা ধরিয়া সবার ॥ ৪ ॥ 
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সব্ব-দাসগণ ৷ 
চতুদ্দিকে প্রভু বেড়ি’ করয়ে ক্রন্দন ৷৷ ৫ ॥ 
| ভক্ত গণের প্রভূ-সঙ্গে অহনিশ কীর্তন 
| আছুক দাসের কাৰ্য্য, সে-প্রেম দেখিতে । 
গুদ্ককাষ্ঠ-পাষাণাদি মিলায় ভূমিতে ॥ ৬ ॥ 
ছাড়ি” ধন, পু, গৃহ, সব্্ব-ভক্তগণ ৷ 
অহনিশ প্রভু-সঙ্গে করেন কীর্তন ॥ ৭ ॥ 
প্রভুর বিভিন্ন ভাবাবেশ__ 
হইলেন গৌরচন্দ্র ব্লষ্ণচভক্তিময় । 
যখন যেরূপ শুনে, সেইমত হয় | ৮ ॥ 





১। সকল প্রাণীর পরমেশ্বর বিশ্বস্তর । তিনি 
না প্রভুর ঈশ্বর এবং গদাধরেরও ঈশ্বর ৷ তাহার 
নং পুনঃ উৎকৰ্ষ জগতে প্রচারিত হউক ৷ 


3 ঃ | আমি বন্দাবনদাস নিতান্ত দীন ব্যক্তি । হে 
টি ! তুমি আমার সেবা-বুদ্ধি বিধান করিয়া 
MUG 


ভুত ই হইতে পরিত্রাণ কর । অদ্বৈত 

কর সেবকগণ তোমাকে ভক্তিদ্বারা বাধ্য 
তোমার বার বার জয় হউক ৷ 

লী টি প্রাণীর একমাত্র প্রভু ও জীবন-স্বরূপ 

করিয়া কৃষ্ণবি লা ভক্তবর্গকে অত্যন্ত আত্মীয় জ্ঞান 

গহে তাহাদের গলদেশ ধারণ-পূর্ব্বক 

করেন । রঃ 

জীহাকে প্রেমসন্দর্শনে তীহার সকল ভক্তগণ 

৬ ইউনি প্রেমপূর্ণ হইয়া ক্রন্দন করেন। 

প্রস্তুরের ইউ, জলের সমাবেশ থাকে নাঃ 

ও জলাভাব লক্ষিত হয় । শ্রীগৌর- 





মধ্যখণ্ড_ তৃতীয় অধ্যায় 


৪৬৭ 


ডি... লহ = ——————— 
দ 


'স্যভাবে প্রভূ যবে করেন রোদন ৷ 
হইল প্রহর দুই গল্গা-আগমন ॥ ৯ ॥ 
যবে হাসে, তবে প্রভু প্রহরেক হাসে । 
মূচ্ছিত হইলে-_প্রহরেক নাহি শ্বাসে ॥ ১০ ॥ 
ক্ষণে হয় স্বান্ভাব,_দস্ত করি’ বৈসে। 
‘মঞি সেই, মূঞি সেই”_ ইহা বলি’ হাসে ॥১১৷৷ 
“কোথা গেল নাড়া বুড়া,_যে আনিল মোরে £ 
বিল।ইমূ ভক্তির প্রতি-ঘরে-ঘরে ৷” ১২ ॥ 


সেইক্ষণে ‘কৃষ্ণ রে ! বাপ রে ! বলি’ কান্দে । 
আপনার কেশ আপনার পা'য়ে বান্ধে ॥ ১৩ ॥ 
অক্রর-যানের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া । 

ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডব€ হৈয়া ॥ ১৪ ॥ 


হইলেন মহাপ্রভু যেহেন অক্র.র ৷ 

সেইমত কথা কহে, বাহ্য গেল দূর ৷৷ ১৫ ॥ 
“মথুরায় চল, নন্দ ! রাম-ক্রষ্ণে লৈয়া । 
ধনুন্মথ রাজ-মহোৎসব দেখি গিয়া ॥৮ ১৬ ॥ 
এইমত নানা ভাবে নানা কথা কয় । 

দেখিয়া বৈষ্ণব-সব আনন্দে ভাসয় ॥ ১৭ ॥ 


SECS 2 ভি ভিটা টিরিউ টিটি 287০1212২২২: 


গৌটীয়-্াষা 


সুন্দরের প্রেমভূমিকায় প্রেমরহিত শুকফকাষ্ঠ-পাষাণ- 
সদৃশ হাদয়ও প্রেমাপ্নুত হইয়াছিল ৷ তাঁহার নিজ দাস- 
গণ সেবন-সূত্রে প্রেমাবি্ট হইয়াছিলেন। যাহারা 
তাঁহার প্রেমদর্শনে অসমর্থ, তাদৃশ অচেতন পদার্থেও 
সরসতা লক্ষিত হইয়াছিল । 

৭1 সকল সেবকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহ, 
ধন ও প্রিয় পত্র প্রভৃতির সঙ্গ পরিহার করিয়া সর্ব্ব- 
ক্ষণ প্রভুর সঙ্গে কুষ্ণকীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন | 

৮-১৭।  কুষ্ণ-সেবায়: তন্ময়তা লাভ করিয়া 
গৌরসুন্দর তাঁহার ভক্তগণের মুখে কৃষ্ণের যে যে 
লীলার কথা শ্রবণ করেন, তাদৃশী লীলায় প্রবিষ্ট 
হইয়া তদনুরূপ ভাব প্রদর্শন করেন । দাস্যভাবে 
রোদন করিতে করিতে দুই প্রহর কাল গঙ্গাধারার 
ন্যায় অশ্রু বিসর্জন করিলেন ॥ কখনও বা সাদ্ধসপ্ত- 
দণ্ডকাল হাস্যরসে বিভোর থাকিয়া প্রমন্ত থাকিলেন। 
কোন সময়ে বা তিনঘণ্টা-কাল শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃচ্ছিত 


রনি 


৪৬৮ 


মুরারি-গৃহে প্রভুর বরাহ-মৃত্তি প্রকউন__ 
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি’ । 

গঙ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি ॥ ১৮ ॥ 
অন্তরে মুরারিগুপ্ত-প্রতি বড় প্রেম ৷ 
হন্মান্-প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন ॥ ১৯ ॥ 


মূরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন ৷ 
সন্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন ৷৷ ২০ ৷ 


“শূকর শুকর” বলি, প্রভু চলি? হায় । 
স্তম্ভত মুরারিগুপ্ত চতুদ্দিকে চায় ॥ ২১ ॥ 


52 
থাকিলেন ৷ কখনও বা দস্তভরে নিজের এশ্বর্য্য প্রকাশ 


করিতে গিয়া হাস্যপূর্ব্বক “আমিই সেই বস্তু” বলিয়া 
চীৎকার করিলেন । ভগবান্‌ গৌরসুন্দর আপনাকে 
ভগবান্‌ বলিয়া লোককে জানাইলে সত্য হইতে চ্যুত 
হইতে হয় না। কিন্তু অসুরস্বভাব-সম্পন্ন অপরাধী 
জীব “জীবমান্রেই ভগবান্‌” প্রভৃতি প্রলপিত বাক্যের 
দ্বারা আত্মবিনাশ সাধন করিলে তাহাদের মঙ্গল লাভ 
হয় না। যদিও গৌরলীলায় কৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার 
পূৰ্ব্বক জীবকুলকে তাহাদের সৌভাগ্য উদ্ঘাটিত করিয়া 
সেবকের লীলা দেখাইতেছেন, তথাপি তাহার মধ্যেও 
মায়াবাদী পাষণ্ডী অসুর-প্রকৃতি জনগণের মোহন- 
জন্য মায়াবাদীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহা- 
দিগের মৃুতা-সম্পাদন করিতেছেন । গৌরহরি কোন 
সময়ে বলিতেছেন,__'আমাকে বৈকুষ্ঠ হইতে যিনি 
প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়াছেন, সেই বৃদ্ধ আচার্য্য অদ্বৈত 
এখন আমাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন £ 
তাহার ইচ্ছামতেই আমি প্রত্যেক গৃহে ভক্তি-রস বিত- 
রণ করিব।' এইরূপ বলিতে বলিতে গৌরসুন্দর 
নিজের লম্বমান চাচর কেশদ্বারা স্বীয়-পদবন্ধনে নিষক্ত 
হইলেন । কখনও বা ক্রি”, বাপ” ‘সৌম্য’, প্রিয়? 
প্রভৃতি শব্দে উচ্চস্বরে সুদূরবত্তী কৃষ্ণের আহ্বান 
করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কখনও 
বা বাহ্যজ্ঞনরহিত হইয়া ন্রুর যেরূপ ব্রজে আগ- 
মনপুরর্বক কৃষ্ণকে লইবার জন্য বাক্যবিন্যাস করিয়া- 
ছিলেন, সেই অক্রুরের ভাবে বিভাবিত হইয়া বলিতে 
লাগিলেন-_“হে নন্দ, রামকুষ্ণকে লইয়া মথুরায় চল । 
সেখানে গিয়া আমরা ধনূর্যভ-মহোৎসব দর্শন করি, 
(ভাঃ ১০৩৯, ৪২ অঃ দ্র্টব্য)। কখনও ভূমিতে 


্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বস্ত ৷ 
সন্মুখে দেখেন জলভাজন সুন্দর ॥ ২২॥ 
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে। 
স্বানুভাবে গাড়, প্রভু তুলিলা দশনে ॥ ২৩॥ 
গঞ্জে যজ্ঞ-বরাহ’_ প্রকাশে’ খুর চারি । 
প্রভু বলে,_“মোর স্তুতি করহ মূরারি |” 
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপৃবর্ব-দরশনে । 

কি বলিবে মুরারি, না আইসে বদনে ॥ ২৫॥ 
প্রভু বলে,_ “বোল বোল কিছু ভয় নাঞি। 
এতদিন নাহি জান’ মৃক্রিঃ এই ঠাঞি ॥” ২৬॥ 


২৪॥ 


পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিতে লাগিলেন । এরূপ 
নানাবিধ ভঙ্গীদর্শনে ভক্তগণ আনন্দমগ্র হইলেন। 


১৬। ধবনুর্মখ, ধনূর্যভ ; ১০ম স্কন্ধ ৪২ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
৯-২০। শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ হনুমানের প্রতি 


আন্তরিক স্মেহবিশিম্ট ছিলেন, তদুপ মহাপ্রভুও মুরারি- 
গুপ্তকে অত্যন্ত প্রীতিভাজন জানিতেন। একদিন 
বরাহ-আখ্যান শ্রবণ করিয়া প্রভু বরাহের আবেশে 
মুরারির গৃহে গর্জন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। 

২১-২৪ ৷ সহসা গৌরহরি মুরারির গৃহে ধাব 
মান হইয়া ‘শূকর’ ‘শূকর’ বলিতে বলিতে তাহার 
বিষ্ণগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। গৌরসুন্দরের এইরগ 
অপূর্ব গজ্জন ও ‘শূকর’ শূকর’ উক্তি মুরারি সহসা 
শ্রবণ করিয়া ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলেন রা 
বিষ্গৃহে একটি রূহজ্জলপান্রে জল দেখিয়া রর 
সেই জলপূণ পাত্র উত্তোলন করিলেন | দা রা 
তৎকালে চতুষ্পদ যক্তবরাহরূপে গঞ্জন করিতে নী 
লেন। বরাহদেব বিষ্ণুর অবতার, সুতরাং ন 
গৌরসুন্দরের অবতারবিশেষ হওয়ায় রি চি 
ভূতিতে বরাহলীলার প্রাকট্য-সাধন তদনূরা রা 
সম্পন্ন ভক্তের নিকট প্রকাশ করিলেন। ই Ee 
মায়াবাদী এরূপ মনে না করেন যে, রি 
অভ্ানমুক্ত হইয়া সকলেই ভগবদন্তর, ৷ হ্াহার 
এইরূপ ঈশ্বরভাব প্রদর্শন করিতে দম বসান 
এরাপভাবে প্রতারিত হইয়া আগনাদিগরে দায়ক 
বঞ্চিত হইল, সেই সকল কপট রর লী 
অনাদর করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্‌ এ রিলেন। 
প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মুঢ়তা সম্পাদন 














মধ্যখণ্ড__তৃতীয় অধ্যায় 


২৯৩০৬ 


ক্গিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি । 
মি সে জানহ প্রভূ! তোমার যে স্তুতি ৷ ২৭ ॥ 


গত 


“ 


অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড যার এক ফণে ধরে । 
সহন্লবদন হই’ যারে স্তুতি করে ॥ ২৮ ॥ 


নত ভগবদ্বিমুখ পাষণ্তিগণ ভগবচ্চরিত্র বুঝিতে না 
গারিয়া এই সকল ভাবের অনুকরণ পূর্বক যেরূপ 
রম্গথে পতিত হয় এবং জগতে জঞ্জাল আনিয়া কতক- 
গুলি কগট ব্যক্তিকে নিজ নিজ স্তাবক-রাপে প্রতিষ্ঠিত 
করে, সেইরাপ এ সকল ভগবদৃ-বিদ্বেষীর যোগ্য 
ভূমিকা নরক-বন্ত্রণা তাহাদিগকে অনন্তকাল ক্লেশ 
দিবার জন্য প্রতীক্ষা করে । ছন্নাবতার শ্রীগৌরসুন্দর 
নিজের স্বরূপ গোপন রাখিয়া ভক্তগণকেও বুঝিতে 
দেন নাই। অনন্ত নরকলাভের যোগ্য ঘৃণিত মায়াবদ্ধ 
জীব, যাহার প্রত্যেক দিনে তিন অবস্থা হয়, সে যদি 
প্রভুকে জীবজ্জানে আত্মসদূশ মনে করিয়া নিজের 
বঞ্চিত প্রিয় জনগণের দ্বারা এই প্রকারে স্তবসংগ্রহে 
যত্ববিশিচ্ট হয়, তাহা হইলে তাদ্‌শ বঞ্চক ও বঞ্চিত, 
উভয়েই মনুষ্য-নামের যোগ্যতা হারাইয়া বিড় ভোজী 
বরাহের চতুষ্পদত্বের অভাবে দ্বিপাদ পশুরূপে পরিণত 
হয়। এইরূপ দ্বিপাদ পশু বাহিরের দিকে কোনদিনই 
টতুক্পদ দেখাইতে পারে না। তাহাদের জন্মান্তরে এ- 
প্রকার বিষ্ঠাভোজি-চতুষ্পদত্ব-লাভ হয়। শ্রীচেতন্যদেব 
স্বীয় বরাহ-অবতারের চতুষ্পদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
আর তদমূকরণে ক্ষুদ্রজীব, যে যাহা নহে, সে সেরূপ 





অভি 

বা করিতে গেলে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়া 
২৭। ভগবানের বরাহ-মৃত্তি ও তঁহার অনুষ্ঠান 

দোখয়া ~ ২ 


রমিত নি ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া 
রিতে সি সি 
যুরারি স্তব ৰ তুমিই তোমার স্তব করিতে সমর্থ ৷’ 
বা টে ইতস্ততঃ করিলে, বিশেষতঃ ভীষণ 
তান খয়া শঙ্কিত হওয়ায় প্রভূ বলিয়াছিলেন 

পন ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই, তুমি এত- 


দিন 

জানি 

আমিই রি পার নাই, আমি কে? প্রকুতপ্রস্তাবে 
উপবানে সর অবতারসমূহের একমাত্র মালিক। 


র এ 

ও সকল লীলা-প্রদর্শনের কথা প্রচারিত 

বলিয়া উর সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরকে ভগবান্‌ 
তি পারিয়াছিলেন। যদিও ভগবান্‌ তাহার 


৪৬৯ 
তবু নাহি পায় অন্ত, সেই প্রভু কয় ৷ 
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয় ? ২৯ ॥ 
ঘে বেদের মত করে সকল সংসার ৷ 
সেই বেদ সৰ্ব্ব তত্ব না জানে তোমার ॥ ৩০ ॥ 





এই সকল লীলা পাষদ ভক্তগণেরই দৃজ্টিপথে প্রপঞ্চে 
আনয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ 
সকলেই এই সকল কথায় তাহার কৃষ্ণত্ব ও অব- 
তারিত্ব জানিতে পারিয়৷ছিলেন এবং অঙ্মন্দুশ অধস্তন- 
গণের মঙ্গলের জন্য তাহার লীলা-কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন । সেবোম্ুখ বৈষ্ণব সেবাবস্তর কথা 
সুষ্ঠভাবে বর্ণন করিতে পারেন । জড়ভোগপর কবি, 
সাহিত্যিক, লেখক,__ইহারা কোন প্রকারেই ভগবানের 
চরিত্র যথাযথ বর্ণন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। 
জড় দার্শনিকগণের ভ্রিগুণান্তর্গত আধ্যক্ষিক বিচার 
কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের লোকাতীত বিষ্ণ-বিভ্রুমসমূহ 
বুঝিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা স্বাভাবিক অপরাধ- 
বশে সেবা-বিমুখ বলিয়া সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গাভাবে স্ব-স্ব 
দত্ত ও মৃঢ়তা প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীচেতন্য-চরণে 
অপরাধমান্র লাভ করিবে ৷ কিন্তু সৌভাগ্যবান্‌ সেবা 
পরায়ণ ভক্তগণ ভগবানের লোকাতীত বিক্রম অবগত 
হইয়া মায়িক বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ 
করিতে সমর্থ । অপরাধ-ভ্রুমে তাহাদিগের বিচার- 
প্রণালীতে অধোক্ষজ-শব্দের অর্থ স্ফৃত্তিপ্রাপ্ত হয় না। 
তাহারা অধোক্ষজ শ্রীচৈতন্যদেবকে অচিদ্বিলাস- 
বিশিষ্ট বদ্ধজীববিশেষ বলিয়া মনে করে, তঙ্জন্য 
স্্রীচৈতন্য প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে মর্তাবুদ্ধি করিয়া 
বসে এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি অসুয়া-প্রদর্শনের নিমিত্ত 


মতভেদ উপস্থাপিত করে । 


২৮-২৯। মুরারি বলিলেন,_এইরূপ সুবিশাল 
ব্ৰহ্মাণ্ড সমূহ অসংখ্য এবং গুরুভারবিশিষ্ট । যে 
স্তাবক স্বীয় সহত্রজিহ্বাদ্ধারা তোমার স্তব করেন 
এবং তাদুশ স্তবদ্বারা তোমাকে সম্যক্রূপে বর্ণন 
করিয়াও তাহার তৃপ্তি হয় না, সেই সহস্রবক্ত, অনস্ত- 
দেবের একটিমাত্র ফণারূপ শীর্ষভাগ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড 
ধারণ করে, সুতরাং অনত্তদেবকে অতিক্ৰম করিয়া 
তোমার সুষ্ঠভাবে স্তব করিতে কেহই সমর্থ নহে । 


৩০। সংসারের সকল লোক বেদের অনুগত 
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যত দেখি শুনি প্রভু ! অনন্ত ভুবন । 

তো”র লোমকুপে গিয়া মিলায় যখন ॥ ৩১ ॥ 
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে ৷ 

বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে ৷৷ ৩২ ॥ 
অতএব তুমি সে তোমারে জান" মান্র ৷ 

তুমি জানাইলে জানে তোর ক্ুপাপান্ত্র ॥ ৩৩ ॥ 
তোমার স্তৃতিয়ে মোর কোন্‌ অধিকার ৷ 

এত বলি’ কান্দে গুপ্ত, করে নমস্কার ॥ ৩৪ ॥ 
ওপ্তবাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ ঈশ্বর ৷ 

বেদ-প্রতি ক্রোধ করি’ বলয়ে উত্তর ॥ ৩৫ ॥ 


—  ——— — রনি 


হইয়৷ সামাজিকভাবে জগতে বাস করে। তাদৃশ 
বেদও তোমার সকল তত্ব বর্ণন করিতে অসমর্থ। 

৩১। ভুবনের সংখ্যা_ অনন্ত, সেই অসংখ্য 
ভুবন-সমূহ তোমার লোমকুপে অবস্থান করে । 

৩২। হে নিত্যানন্দ বিশ্বস্তর ! তুমি যখন যে 
লীলা প্রকাশ কর, সেই সকল লীলার কথা সীমা- 
বিশিষ্ট বেদ কিপ্রকারে অবগত হইবে ? আধ্যক্ষিক- 
জান-সম্পন্ন ভ্রিগুণবদ্ধ জীবকুলের দৃশ্যের অন্যতম 
বেদসকল অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠবর্ণনে অসমর্থ ৷ কর্মকাণ্ড 
ও জানকাণু-নিপুণ জনগণ স্ব-স্ব-আধ্যক্ষিক চেষ্টায় 
যে সকল প্রয়াস করেন, তাহাদের জন্য বেদশাস্ত্র ভক্ত- 
জনের প্রাপ্য বাস্তব সত্য প্রদান করেন না। 

৩৩। “যাবানহং যথাভাবো যদুপগুণকর্ম্মকঃ ৷ 
তথৈব তত্ব-বিজ্ঞানমন্ত তে মদনুগ্রহাৎ ৷” ভোঃ ২1৯। 
৩১) | সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের দেবাধিষ্ঠানে অবস্থিত 
থাকা কালেও ভগবানের শক্তি-সমৃহের পরিচয়ে অন- 
ভিজ্ঞতা দূরীভূত হয় না। ভগবান্‌ যাহাদের প্রতি কৃপা 
করেন, তাহারাই এই সকল কথা জানিতে পারে । 
“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বির্ণুতে 
তনুং স্বাম্‌ ॥৮ ্ 

৩৫। শ্ুতিসকল আধ্যক্ষিক জ্ঞান-সম্পন্ন 
মুমুক্ুগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য শব্দের অজরাটি 
বৃত্তি তাহাদের নিকট প্রকাশিত করেন। আধ্যক্ষিক 
মায়াবাদী অধিরোহবাদ অবলম্বনপূবর্বক বেদ অধ্যয়ন 


কুরে বলিয়া বেদশান্ত্র তাহাদের নিকট অনুকূলভাবে 


 পররিদৃষ্ট হওয়ায় তাদূশ বেদের মোহনশক্তির প্রতি 
ভগবানের প্রেগধ “জীবে-দয়া'রই প্রকৃষ্ট উদাহরণ ৷ 


প্রকুতপ্রস্তাবে যে বেদশাস্্র 





হার সেবায় নিযুক্ত, 


স্্ীত্রীচৈতন্যভাগবত 





প্রভুর নিব্বিশেষ মতবাদ খণ্ডন 


“হস্ত পদ মূখ মোর নাহিক লোচন। 
এইমত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন ॥ ৩৬ । 
কাশীতে গড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ। 


সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥ ৩৭ ॥ 


বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে’ | 
সব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥ ৩৮॥ 
সন্বযজ্ঞময় মোর যে অন্গ পবিত্র I 


অজ-ভব-আদি গায় যাহার চরিন্র ॥ ৩৯ ॥ 


তাহার প্রতি প্রভুর ক্রোধের কোন সন্তাবনা নাই। 
কেবল নিব্বিশেষপর বেদপাঠিগণের অমঙ্গলের প্রতিই 
তাহার ক্রোধ । 

৩৬। নিব্বিশেষবিচারপর ব্যক্তিগণ ভগবানের 
নিত্য শ্রীমৃত্তি বুঝিতে না পারিয়া বেদ-কথিত প্রাকৃত 
হত্ত-পদ-মুখাদি আরোপ করিয়া ভগবদ্বস্তর আকার 
নাই বিলাস নাই প্রভৃতি বিচার করেন। বিদদ্রটি- 
বৃতিতে শব্দার্থে প্রবিষ্ট হইলে বুঝা যায় যে, ভগবানের 
জড়হত্ত-পদ-মুখের বিনিময়ে চিন্ময় হত্ত-পদ-মুখ 
নেন্রাদি আছে 'আপণি-পাদো জবনোগ্রহীতা পশাতা- 
চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, (শ্বেঃ ৩1১৯) ইত্যাদি শুতি 
তাহা তারস্বরে কীর্ভন করিতেছেন । যে-সকল লোক 
বেদের তা€পর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিডুম্বিত হ॥ 
তাহাদিগের প্রতি করুণা-প্রদর্শন-কল্পে 9, 
তাদৃশ দর্শনে দৃষ্ট বেদের আদর করিতে পারেন ন! 


কবলাদ্বেত 


প্রকাশানন্দ-নামক একজন £ ন 


যাকালে ull 


৩৭। 
বাদী অধ্যাপক-যতি বেদের ব্যাখ | এ 
অপ্রাকৃত নিত্য অজ-সমূহকে বিখণ্ডিত Er [বেরী" 
প্রকাশানন্দকে কেহ কেহ অনভিজ্ঞতা-বণে রি সম" 
প্রবাসী ব্যঙ্কটভট্টের অনুজ প্রবোধানন্দের সহি CE 
জ্ঞান করে। ভক্তমাল-নামক সহজিয়া = লেখৰ’ 
এইপ্রকার ভ্রম দোষ প্রবেশ করায়, ডে yj 
গণের মধ্যেও সেই ভ্রম দোষ ন্যুনাধ 
করিয়াছে। যথা ৰ 

৩৮। প্রকাশানন্দ উপনিষৎ টি রণ 
বটে, কিন্তু ভগবানের চিন্ময়-বিগ্রহে নায় গর 
স্বীকার করে না, তজ্জন্য অপরাধী হও 

















মধ্যখণ্ড- তৃতীয় অধ্যায় 


8৭১ 
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পণ্য পবিভ্রতা গান খে-অঙ্গ-পরশে ॥ 
তাহা ‘মিথ্যা’ বলে বেটা কেমন সাহসে ? ৪০ ॥ 
গুনহ মুরারিগুপ্ত, কহি মত সার । 

বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর ॥ ৪১ ॥ 
আমি ঘজ্ঞবরাহ--সকলবেদসাল । 


আমি সে করিনু পূব্বে পৃথিবী উদ্ধার ॥ ৪২ ॥ 


প্রভুর নিকট সেবকের দ্রোহ অসহনীয়__ 
সংকীর্তন আরস্তে মোহার অবতার ৷ 
ভক্তজন লাগি’ দুষ্ট করিমু সংহার ॥ ৪৩ ॥ 
সেবকের দ্রোহ মূঞি সহিতে না পারে৷ । 
গুন ঘদি হয় মোর, তথাপি সংহারৌ ৷৷ 8৪ ॥ 





শরীরের সর্বত্র কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল । তথাপি তাহার 
জানোদয় হয় না। 

৩৯। আমি যজেশ্বর বিষ্ণু, আমার চিন্ময়-অঙ্গে 
কোনপ্রকার অপবিভ্রতা বা দোষারোপ সম্ভবপর নয় 
আমার চরিত্র ব্রক্মা-শিবাদির গানের বিষয় ৷ 

সকলযজ্ঞময় অঙ্গ-_“ক্রৌড়ীং তনুং সকলযক্ঞ- 


ময়ীমনন্তঃ” (ভাঃ ২1৭১) এবং ভাঃ ৩১৩ ৩২-৪৪ 
ধোক দ্রষ্টব্য | 


8০। ভগবদঙ্গ নিতা, তাহাতে কোন প্রকার 


অত হেয়তা খন্তিতাবস্থা প্রভৃতি 
বা পারে না। এবন্প্রকার পরমপাবন- 
উহ স্পশে যে-সকল বস্তুর স্বল্প-পবিভ্রতা 
জু টি রে পবিত্ৰ হয়। সুতরাং 
স্থাপন করে নে কোন্‌ সাহসে ‘অনিত্য’ বলিয়া 
র, বুঝা যায় না। 
ম্‌ রী যজ্তবরাহ-রূপ ধারণ করিয়া বেদ- 
বার করিয়াছিলা ক লে 
তা জি মা আনি সকল বেদের সারবস্ত ! 
ক্মফলবাধ্য সঙ্কীর্তনারভ্তের পূর্বে সাধারণ 
করিয়াছিলাম । ২ বলিয়া জগৎকে মোহিত 
বকুণ্ঠ হইতে এ সঙ্ীন্তন-প্রচারমুখে আমি 
ককে জানাই * অবতীর্ণ হইয়াছি,_ইহা সকল 
করিবার কা দিয়াছি। আমার এখানে অবতরণ 
গণকে তা এই যে, ভক্তবিদ্বেষী অসূরগণ ভক্ত- 
JE PE পারমাথিক-উন্নতির ব্যাঘাত- 
প্রকারে তির ব্যাঘাত-কজে 
“দুত করে। তাহাদের সেইসকল বাধা- 


পূত্ৰ কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া ৷ 
মিথ্যা নাহি কহি গুপ্ত শুন মন দিয়া ৷৷ ৪৫ ॥ 
যে কালে করিনু মূঞি পৃথিবী উদ্ধার ৷ 
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার ॥ ৪৬ ॥ 
হইল ‘নরক’ নামে পুন্র মহাবল । 

আপনে পুত্রেরে ধর্ম কহিল সকল ৷৷ ৪৭ ॥ 
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন! 
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত করেন পালন ॥ ৪৮ ॥ 
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ ৷ 

বাণের সংসর্গে হৈল ভক্ঞদ্রোহে রঙ্গ ৷ ৪৯ ॥ 
সেবকের হিংসা মূঞি না পারে সহিতে । 
কাটিনু আপন পুন্র সেবক রাখিতে ॥ ৫০ ॥ 





বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি ভক্তদ্বেষিগণকে 
ধ্বংস করিব। 


88-8৫ । আমি আমার ভক্তবিদ্বেষীর আচরণ 
আদৌ সহ্য করিতে পারি না। যদি আমার কোন 
পৃন্রও আমার ভক্তের বিদ্বেষ করে তাহা হইলে সেই 
প্রিয় পৃন্রকেও অ'মি বিনাশ করিতে প্রস্তুত আছি; এমন 
কি--আমি ভগবভ্তক্তের জন্য আমার নিজ-পুন্রকেও 
কাটিয়া ফেলিতে পারি_-এই সত্য কথা আমি প্রকৃত 
প্রস্তাবেই তোমার নিকট বলিতেছি,_ইহা আমার 
অতিশয়োক্তি নহে । 

৪৬1 আমি যে সময়ে জলমগ্রা ধরণীকে উত্তো- 
লন করিয়াছিলাম, তৎকালে তাহার সহিত আমার 
সংস্পর্শে তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল । ভাঃ ১০1৫৮। 
৩৮ শ্লোকের শ্রীবৈষ্কবতোষণীধৃত শ্রীবিষ্পুরাণবচনে 
পৃথিবীর উক্তি--“যদাহমুদ্ধতা নাথ, ত্বয়া শুকর- 
মন্তিনা ৷ ত্ব€স্পর্শসম্ভবঃ পুন্রস্তদায়ং মধ্যজায়ত ॥” 

৪৭1 সেই সংস্পর্শে আমার 'নরক'-নামে একটী 
মহাবলশালী পত্র হইয়াছিল । আমি তাহাকে ধর্ম্মো- 
পদেশ দিয়াছিলাম ! 

৪৯1 আমার সদুপদেশ লাভে তাহার জীবন 
কিছুদিনের জন্য পবিভ্র থাকিলেও কালক্ৰমে বাণ 
রাজার দুষ্ট-সংসর্গে ভক্তের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের 
কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছিল ৷ 

৫০1 আমি কোনপ্রকারেই আমার প্রিয় ভৃত্যের 
প্রতি মৎসর ব্যক্তিগণের ঈর্ষা বা দ্বেষ সহ্য করিতে 


৪৭২ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে ৷ 

এতেক সকল তত্ব কহিল তোমারে 01৮ ৫১ ॥ 
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন ৷ 

বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন ॥ ৫২ ॥ 
মূরারি-সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়৷ 

জয় যজ্ঞবরাহ-_সেবক-রক্ষাময় ৷ ৫৩ ॥ 
এই মত সব্ব-সেবকের ঘরে ঘরে ৷ 

ক্ৰপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥ ৫৪ ॥ 
চিনিয়া সকল ভূত্য- প্রভু আপনার ৷ 
পরানন্দময় চিত্ত হইল সবার ৷৷ ৫৫ ॥ 
পাষণ্ডীরে আর কেহ ভয় নাহি করে। 

হাটে ঘাটে সবে 'কুষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে ॥ ৫৬ ৷ 
প্রভু-সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ ৷ 

মহানন্দে অহনিশ করয়ে কীর্তন ৷ ৫৭ ॥ 
মিলিলা সকল ভক্ত, বই নিত্যানন্দ ৷ 

ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র ॥ ৫৮ ॥ 


নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান 
নিরন্তর নিত্যানন্দ মরে বিশ্বস্তর ৷ 
জানিলেন নিতানন্দ__অনন্ত ঈশ্বর ৫৯ ॥ 
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান । 
সূত্ররূপে জন্ম-কর্ম্ম কিছু কহি তান ॥ ৬০ ॥ 


পারি না। তজন্য ভক্তের পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমার 
নিজ পৃত্রকেও কাটিয়া ফেলিয়াছিলাম ৷ 

৫৩। ভক্ঞরক্ষাকারী যক্তবরাহের জয় হউক 
এবং মুরারির সহিত গৌরচন্দ্রের পনঃ পুনঃ জয় 
হউক ৷ 2 

৫৬।॥ যখন শ্রীগৌরহরি সকলের নিকট আপ- 
নার স্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তৎকালে সফ- 
লেই জড়ের নানাপ্রকার অসুবিধা পরিহার করিয়া 
চিন্ময়-আনন্দে পরিপ্লত হইয়।ছিলেন সুতরাং সেই 
সকল ভক্ত সব্বক্ষণ হাটে-ঘাটে সকলস্থানে উচ্চৈঃস্বরে 
কুষ্ণগান করিয়া পাষপ্তিগণের কল্পিত রাজভয়ে ভীত 
হন নাই। ৮ 

৫৮।  শ্রীগৌরসূন্দরের সহিত সৰ্ব্বক্ষণ কীর্তন- 
রঙ্গে নিত্যানন্দ ব্যতীত আর সকলেই যোগদান করিয়া- 
ছিলেন দেখিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-বিরহে বিশেষ 


দুঃখিত হইয়াছিলেন। 


রাঢুদেশে এক্চাকা-নামে আছে গ্রাম । 

ধহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্‌ ॥ ৬১॥ 
'মোড়েশ্বর'"নামে দেব আছে কত দৃরে। 
যারে পৃজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে ॥ ৬২৪ 
সেই গ্রাম্মে বৈলে বিপ্ৰ হাড়াই পণ্ডিত ৷ 
মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত ॥ ৬৩ ॥ 
তার পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিন্রতা ৷ 

পরমা বৈষ্ণবীশক্তি-সেই জগন্মাতা ॥ ৬৪ ॥ 
পরম-উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্ৰাহ্মণী ৷ 

তার ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥ ৬৫ 
সকল পুজের জ্যেষ্ঠ -- নিত্যানন্দ রায় । 
সব্ব-সুলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায় ॥ ৬৬ ॥ 
তান বাল্যলীলা আদিখণ্ডেতে বিস্তর । 
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর ॥ ৬৭॥ 
এইমত কতদিন নিত্যানন্দ রায় ৷ 

হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায় ॥ ৬৮॥ 
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন। 

না ছাড়ে জননী তাত দুঃখের কারণ ॥ ৬৯॥ 
তিলমান্ত্ নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা । 
যুগপ্রায় হেন বাসে”, ততোধিক পিতা ॥ 9০1 
তিলমান্র নিত্যানন্দ-পুজেরে ছাড়িয়া ৷ 
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া ৷৷ ৭১ 


৫৯ বিশ্বস্তর নিত্যানন্দের অভাবে তাঁহাকে 
সৰ্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে তাহার স্বরূপ ত 
হইলেন ৷ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অনন্তবাসুদে 
ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া জানিতেন। 

৬২।৷ ভগবান্‌ নিত্যানন্দ গঙ্জ'র 
রাতদেশে একচক্রা-নামক গ্রামে জন্বাগ্রহ রর 
ছিলেন৷ তাহারই অনতিদূরে মৌড়েশ্বর (aS পু 
ময়ু:রশ্বর ) নামক একটী শিবলিঙ্গ বিরাজমান ৃ 
নিত্যানন্দ কোন সময়ে তাহার পূজা করিয়াছি 

৬৩-৬৬। সেই একচন্রা-গ্রমে হাড়াই ঠ 
নামে একজন উদারচরিত্র, ছি ০ 
ছিলেন। তাহার পতিব্রতা পত্নী জগন্মাতা রর 
দেবী । তিনি বিষ্ণুর প্রবলা নক্তিধারিণী = 


৪ নন্দ স 
ইহাদের কতিপয় পূত্রের মধ্যে প্রভু নিত)! t 
ছিলেন। ৭ ক্ষণ 
৬৯-৭৩ । প্রভু নিত্যানন্দ সাধার 


পশ্চিমাংশ 
ণ করিয়া" 





|| 








মধ্যথণ্ড-_ তৃতীয় অধ্যায় নটি 


| ধিকর্মে, কিবা যজমান-ঘরে । নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া ৷ 


কিবা রব ied AB 
কিবা হাটে, কিবা বাটে যত কৰ্ম্ম করে ॥ ৭২ ॥ 


পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ চলি’ হায় ৷ 

তিলাদ্বো শতেকবার উলটিয়া চায় ৷৷ ৭৩ ॥ 
ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে । 

ননীর পূতলী যেন মিলায় শরীরে ৷৷ ৭৪ ॥ 
এইমত পুত্রস্জে বুলে সর্ব ঠাঞি । 

প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই ৷৷ ৭৫ ॥ 
অন্তৰ্য্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে । 
দিতুসুখ-ধৰ্ম্ম পালি’ আছে পিতা-সনে ॥ ৭৬ ॥ 


সন্ন্যাসীর অদ্ভূত ভিক্ষা 


দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর ৷ 
আইন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর ৷৷ ৭৭ ॥ 


স্পা 


লাষী মায়াবদ্ধ-জীবের ন্যায় মাতাপিতার স্নেহে আবদ্ধ 
নাথাকায় জীবগণের মঙ্গলের জন্য গৃহ পরিত্যাগ 
করিতে মানস করিলেও পরমবৎসল মাতাপিতা 
তাহাকে এক মুহন্র্তের জন্যও ছাড়িয়া দেন না! 
এজন্য নিত্যনন্দ প্রভু বিষ হইলেন । মাতাপিতা অল্প 
সময়ের জন্যও তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরা.ল অবস্থিত 
হইতে অভিলাষ না করায় সর্ব্বদাই উভয়ে তাহার 
নিকট থাকিতেন। তাঁহারা গৃহ-কর্মে, কৃষিকাথ্যে 
ও গৌরহিত্যকার্ধো, ভ্রমণকালে, দ্রব্যাদি আহরণ-কালে 
90২8 গৃহত্যাগ করিবেন*_ আশঙ্কায় সব্বক্ষণ 
গশ্যাদৃভাগে অনুসরণকারী পত্রের প্রতি পনঃ পূনঃ 
দৃষ্টিপাত করিতেন । রি nce 

যাত ক ৰ না সৰ্ব্বত্ৰ পৃত্রকে সঙ্গে লইয়া যাতা- 
ক্রোড়ীভূত ক পূত্ৰ-বাৎসল্যে সব্ববক্ষণ তাহাকে 
একত্র সমাবি ত রাখেন । যেরূপ শরীর ও প্রাণ 
তদুপ টি একেরই পরিচয় দিয়া থাকে, 
টার পুন না ন্‌ ইপণ্ডিত শরীর সদ্‌শ ও 
অবস্থিত হইলেন । সহিত সংবদ্ধ প্রাণের ন্যায় 
উহার সাক্ষাৎ পরমাআ বিষ্ণু বলিয়া 
পিতার সহিত রি সম্যক্‌ উপলব্ধির বিষয় ছিল । 
বায় নিয়ত ও সম্বদ্ধনার্থ সেইরূপভাবে পিতৃ- 

2 হলেন ৷ 


৭৮। 
রর [ইপভ্তিত পরমানন্দিত হইয়া অভ্যা- 
এ 


রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হঞ্চা ॥ ৭৮ ॥ 
সব্বরান্রি নিত্যানন্দ-পিতা তার সঙ্গে । 
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-প্রসঙ্গে ॥ ৭৯ ॥ 
গন্তকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে ৷ 
নিত্যানন্দ-পিতা-প্রতি ন্যাসিবর বলে ॥ ৮০ ॥ 
ন্যাসী বলে, “এক ভিক্ষা আছয়ে আমার” । 
নিত্যানন্দ-পিতা বলে, “যে ইচ্ছা তোমার” ॥ ৮১ 
ন্যাসী বলে, “করিবাঙ তীর্থ পর্যটন ৷ 
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ ৮২ ॥ 
এই যে সকল-ত্যেষ্ঠ নন্দন তোমার ৷ 

কতদিন লাগি’ দেহ’ সংহতি আমার ॥ ৮৩ ॥ 
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে ৷ 
সৰ্ব্ব-তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে 0৮ ৮৪ ॥ 


88888৮৯৬৯২৯: 
গত একটি সুন্দর সন্াসীকে তাঁহার নিজগৃহে ভিক্ষা 


করাইলেন । সন্ন্যাসিগণের স্বতন্ত্রভাবে পঞ্চসুনা-যজে 
অধিকার না থাকায় তাঁহারা ব্রাহ্মণ-গৃহেই ভোজনাদি 
নির্বাহ করেন । তুর্য্যাশ্রমস্থিত যতিগণের ভোজনাদি 
বিষয়ে নিক্ষপট সেবাই গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য 

৭৯ । সন্ন্যাসীকে ভোজনাদি করাইয়া তাহার 
সহিত কৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে নিশার সকল সময় অতিবাহিত 
করিলেন । 

৮০। সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থের গৃহে অধিক সময় 
অতিবাহিত করিয়া তাহাদের স্লেহে আবদ্ধ হন না! 
এজন্য পরদিন প্রত্যুষে যখন সন্ন্যাসী পণ্ডিতের গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছেন, 
তখন তিনি হাড়াইপণ্তিতকে কিছু বলিতে উদ্যত 
হইলেন । 

৮১-৮৪ |  বৈষ্ণব-যতি বলিলেন,_- আমার 
একটি প্রার্থনা আছে । তদুত্তরে হাড়াইপত্তিত তাহাকে 
প্রার্থনা জানাইবার অনুমতি দিলেন ৷ সন্ন্যাসী বলিলেন, 
__আমি সম্প্রতি তীর্থ-পর্যযটনে ব্যস্ত আছি। অগ্নি- 
প্ৰজ্জ্বলিত করিয়া রন্ধনাদি-কার্য্য যতির ধর্ম নহে 
বলিয়া এবং সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের অভাব থাকা হেতু 
ভোজন-সময়ে ভে।জ্যের অপ্রান্তিনিবন্ধন আমার 
একটি ব্রাক্মণ-সহচরের আবশ্যকতা আছে! কিছু- 
দিনের জন্য তোমার জ্যেঠপূত্রকে আমার সহিত দিলে 
আমি উহাকে আমার প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিব, 


8৭৪ 


শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর ৷ 

মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর ৷ ৮৫ ৷৷ 
“প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী ৷ 

না দিলেও “সবর্বন।শ হয়’ হেন বাসি ॥ ৮৬ ॥ 
ভিক্ষুকোর পৃবেৰে মহাপুরুষ-সকল ৷ 

প্ৰাণদান দিয়াছেন করিয়া মজল ॥ ৮৭ || 
রামচন্দ্র পূত্র__দশরথের জীবন ৷ 

পৃব্ৰে বিশ্বামিত্ৰ তানে করিলা যাচন ॥ ৮৮ ॥ 
হদ্যপিহ রাষ-বিনে রাজা নাহি জীয়ে ৷ 

তথাপি দিলেন__এই পুরাণেতে কহে ॥ ৮৯ ॥ 
সেই ত’ বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে ৷ 
এ-ধন্মসঙ্কটে ক্ষষ্ঃ ! রক্ষা কর’ মোরে 00১ ৯০ ॥ 
দৈবে সে-ই বস্তু, কেনে নহিব সে মতি £ 
অন্যথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে উৎপত্তি £ ৯১ | 
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাক্মণীর স্থানে ৷ 

আনুপৃব্বে কহিলেন সব বিবরণে ৷৷ ৯২ ॥ 
শুনিয়া বলিলা পতিব্ৰতা জগন্মাতা । 

“যে তোমার ইচ্ছা প্রভু ! সেই মোর কথা ॥”৯৩৷৷ 





আর তোমার পুত্রেরও নানা-তীর্থ-পর্য)টনরূপ শিক্ষা- 
লাভ ঘাটিবে । 

৮২ সংহতি, সহিত, সঙ্গে৷ 

৮৬।  বৈষ্ণব-ন্যাসীর হাদয়বিদারিণী-কথা 
শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন 
এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে,_“আমি শরীর- 
মাত্র, আমার জ্যেষ্ঠ পূত্রটি আমার প্রাণ, সুতরাং 
সন্ন্যাসী এই প্রাণটি অপহরণ করিয়া আমার শরীরমান্র 
এখানে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবেন। যদি আমি 
তাহার প্রার্থনা পূরণ না করি, তাহা হইলেও বিষম 
বিপদ? | 

৮৭) পূৰ্ব পুর্ব ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যে, 
মহাপুরুষগণ ভিক্ষুকের সমীপে নিজ-মঙ্গল প্রার্থনা 
করিয়া স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়াছেন । 

৮৮-৮৯। বিশ্বামিত্রের আবেদনে রাজা দশরথ 
প্রাণসম পুত্রকে তাহার করে অর্পণ করিয়াছিলেন, 





স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





সন্ন।সীকে পুত্রদানে ওঝার অবস্থা 
আইলা সন্ন্যাসিস্থানে নিত্যানন্দ- 
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র, নোয়াইয়া মাথা ॥ ৯ 
নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর ৷ pl 
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর ॥ ৯৫॥ 
অপ্রাক্কৃত বাৎসল্যরস জড়াসভ্তি নহে 
নিত্যানন্দ গেলে মান্্ ছাড়াই পণ্ডিত৷ 


পিতা । 


ভূমিতে পড়িলা বিগ্র হইয়া মৃচ্ছিত ॥ ৯৬ | 
সে বিলাপ ক্রন্দন করিব কোন্‌ জনে? 
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে ॥ ১৭॥ 
ভক্তিরসে জড়গ্রায় হইল বিহ্বল । 

লোকে বলে “ছাড়ো ওঝা হইল পাগল ॥” ১৮॥ 
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ ৷ 
চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥ ৯৯ ॥ 
প্রভু কেনে ছাড়ে, য!’র হেন অনুরাগ ? 
বিষ্ণবৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য-প্রভাব ॥ ১০০॥ 
জীব-উদ্ধার-কারণে মাতাপিতা ত্যাগ অসন্গত নাহ_ 
স্বামিহীনা দেবহ.তি-জননী ছাড়িয়া ৷ 
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া ॥ ১০১॥ 


স্পা 


৯০-৯১ | কৃষ্ণ-_আমার এই বিষম বিগ, 
দশরথের যেরূপ অবস্থা হইয়া ছিল, সেই অবস্থা 
অবস্থিত দেখিয়া আমার দোদুল্যমান চিন্তাস্রোত হইতে 
আমাকে রক্ষা করুন৷ আমি দৈবক্ৰমে সেই দর 
এবং আমার পন্র রাম । নতুবা আমার পুত্রের এইরা! 
বিচার হইবে কেন ? যদি তাহাই না হইবে, তবে 
পৃন্রের এরাপ বিরাগভাগের লক্ষণ কেন দেখা দিবে! 


দান 
৯৮-৯৯ ৷  ভক্তিমান্‌ হাড়ো উপাধ্যায় পু 


করিয়া উন্মত্প্রায় হইলেন! তিনি 
বিহ্বল হইয়া লোক-নয়নে জড়-সদৃশ রিল ন 
হইলেন । সাধারণ মনুষ্য যেরূপ অনগানাি 
করে, হাড়াই পণ্ডিত সেইরূপ অনাদি বি 
তিনমাস-কাল কাটাইয়া দিলেন । তথাপি 
সাধারণের ন্যায় শরীরের পতন হইল না! | 
থাকিল বটে, কিন্তু নিজীবতাই অবশিষ্ট রি 


রণ | 

১০০ এখানে প্রশ্ন হইতে পারে দে 

নিত্যানন্দ কি প্রকারে ভক্তবৎসল হইয়া রে ররর 

প্রকার অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিলেন বের শর্তে 
ইহাই বলা যাইতে পারে ঘে, বিু-বৈধ 














মধ্যখণ্ড_ তৃতীয় অধ্যায় 


8৭৫ 


টি ০০৮১ a= 


ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাঁড়ি' শুক। 
চলিলা, উলটি নাহি চাহিলেন মূখ ৷৷ ১০২ ॥ 
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী ৷ 
চলিলেন নিরপেক্ষ হই’ ন্যাসিমণি ॥ ১০৩ ৷ 
গরমার্থে ত্যাগের তাৎপর্য্যজ্ত খুব বিরল-__ 
গরসার্থে এই ত্যাগ_ ত্যাগ কভু নহে । 
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে ॥ ১০৪ ॥ 
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণে । 
মহাকাণ্ঠ দ্রবে, ঘেন ইহার শ্রবণে ৷৷ ১০৫ ॥ 
যেন পিতা__হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে ! 
নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে ॥ ১০৬ ॥ 
নিত্যানন্দপ্রভূর গৃহত্যাগ ও তীর্থ ভ্রমণ-__ 
হেন মতে গুহ ছাড়ি’ নিত্যানন্দ-রায় ৷ 
স্বান্ভাবানন্দে তীর্থ ভ্ৰমিয়া বেড়ায় ॥ ১০৭ ! 
গয়া, কাশী, প্ৰয়াগ, মথুরা, দ্ব'রাবতী ৷ 
নর-নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি ॥ ১০৮ ॥ 
বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয়! 
রঙ্গনা, সেতুবন্ধ, গেলেন মলয় ৷ ১০৯ ॥ 
তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয় ৷ 
ভ্রমেণ নিজ্জন-বনে পরম-নির্ভয় ॥ ১১০ ॥ 
তুণনা হয় না। তাঁহাদের শক্তি মনুষ্য-জ্ঞানে পরিমিত 
হইবার অযোগ্য । রর 
রা রত কপিলদেবের পিতা স্বধাম 
ত a সিল কাতরা মাতা দেবহ,তিকে পরি- 
ও লিয়া গিয়া নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়া- 
’ খৈরাপ শুকদেব স্বীয় জনক মহাত্মা ব্যাসকে 
পরিত্যাগ করিয়া তাহার পুনঃ পুনঃ আহ্বান-সন্বেও 
ফিরিয়া নাতনি রি 8 হু 8 আহব সত 
টীন্দন সহায় তা দেখাইয়াছিলেন, যেরূপ 
পরিত্যাগ নি রঃ জননীকে একাকিনী অবস্থায় 
করিতেছিলেন, 1 রি, উদ্দেশে সন্ন্যাস গ্রহণ 
উন্-বলদেশ রী জীবোদ্ধার-কল্পে মুলসক্কর্ষণ 
আনন্দে তীর্থ দি তত নিজানূভব চিন্ময় 
ইলেম। সাধারণ রয়া বেড়াইবার অভিনয় করিয়া- 
আগের মহত্বও পি পরমার্থের উদ্দেশে এই 
পরমার্থের ্রয়োজনী জনীয়তা সহসা বুঝিতে পারে না। 
_কৃষ্ণন্সন্ধান ই সব্রবোপরি জীবের নিত্যা রৃত্তি 
ইউ 55115 ST 
ক্ত্ব উৎপাদন করিতে অসমর্থ ৷ যাহারা 


গোমতী, গণ্ডকী গেলা সরু, কাবেরী ৷ 
অযোধ্যা, দণ্ডকারণ্যে বূলেন বিহরি? ॥ ১১১ ॥ 
ভ্রিমল্প, ব্যেস্কটনাথ, সপ্তগেদাবরী ৷ 

মহেশের স্থান গেলা কন্যকা-নগরী ॥ ১১২ ॥ 
রেবা, মাহিক্মতী, মল্লতীর্থ, হরিদ্বার ৷ 

যঁহি পূৰ্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার ॥ ১১৩ ॥ 
এই মত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায় ৷ 

সকল দেখিয়া পুনঃ আইলা মথুরায় ॥ ১১৪ ৷ 
চিনিতে না পারে কেহ অনন্তের ধাম । 

হুঙ্কার করয়ে দেখি' পৃর্ব-জন্বস্থান ॥ ১১৫ ॥ 
নিরবধি বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে ৷ 
ধূলাখেলা খেলে ব্রন্দাবনের ভিতরে ॥ ১১৬ ॥ 
আহারের চেষ্টা নাহি করেন কোথায় ৷ 
বাল্যভাবে ব্বন্দাবনে গড়াগড়ি যায় ॥ ১১৭ ॥ 
কেহ নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার ৷ 

ক্ুষ্ণরস বিনে আর না করে আহার ॥ ১১৮ ॥ 
কদাচিৎ কোন দিন করে দুপ্ধ-পান ॥ 

সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান ॥ ১১৯ ॥ 
এইমতে ব্ৰন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ । 

নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ৷ ১২০ ॥ 


৯৫৯৯১১৬১২২৩ 
পরমার্থে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহারাই বুঝিতে পারেন 


যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এতাদৃশ বৎসল মাতাপিতার 
সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য বিশেষ কারণ-মূলে চলিয়া 
যাওয়। সম্পূর্ণ সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় । রামচত্দ্রের বন- 
বাসে পিতার পুনত্র-বিরহ-জন্য বিলাপ, এমন কি যবন- 
হাদয়কেও অত্যন্ত ব্যাকুল করিতে সমর্থ হয়! অতি 
কঠিন সংসার-প্রমত্ত জনগণেরও এই সকল কথা শ্রবণ 
করিয়া হাদয় অলৌকিক রস-সিক্ত হয়! 

১০৬ ৷ নির্ভরে,_পরিপূর্ণভাবে, অতিশয়রূপে । 

নির্ভরে,...যবনে,যবনেও তাহা শুনিলে নিভরে 
অর্থাৎ অতিশয়রাপে ক্রন্দন করে। 

১০৭ ৷ স্বানুভাবানন্দে__নিজানুভব চিন্ময় আনন্দে । 

১০৮-১১৪ ৷ আদিখণ্ড ৯ম অধ্যায়ে তীর্থপর্যযটন- 


প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ! 
১০৯ । বৌদ্ধালয়-__কপিলবাস্ত, বুদ্ধ-গয়া, সারনাথ 


ও কাশীন্গর । 
১১৭-১১৯। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর শ্রীর্ন্দাবনে ধুলায় 


গড়াগড়ি প্রভৃতি লীলাসমূহ কেহই বুঝিতে পারে না। 


টি 


৪৭৬ 


নিরন্তর সঙ্কীত্তন -- পরম-আনন্দ । 
দুঃখ পায় প্রভু ন। দেখিয়া নিত্যানন্দ ৷৷ ১২১ ৷৷ 
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ ৷ 
ঘে অবধি লাগি’ করে ব্বন্দাবনে বাস ॥ ১২২ ॥ 
নবদ্বীপে আগমন ও নন্দন আচার্ষের 
গৃহে অবস্থান-_ 
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপপূরে ৷ 
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে ॥ ১২৩ ৷ 





শরীরপূষ্টির জন্য সকলেরই আহাধ্য সংগ্রহ করিতে 
হয়, সেই সকল পরিহার করিয়া স্বরূপের রৃত্তি উন্মে- 
ধিত হইলে বিষ্ণ-বৈষ্ণবের কুষ্ণসেবা-রস ব্যতীত অন্য 
কিছুই সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। নিতানন্দপ্রভূ 
অযাচিতভাবে কোন কোন দিন দুগ্ধপান মাত্র করিয়া 
শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন । 

১২০] প্রভু নিত্যানন্দ যে-কালে শ্রীরুন্দাবনে ভ্রমণ 
করিতে ছিলেন, তৎকালে মহাপ্রভু গৌরসুন্দর নবদ্বীপে 
নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ৷ 

১২১৯1 মহাপ্রভু নবদ্বীপে পরমানন্দে যে-কালে 
সব্বক্ষণ সঙ্কীত্তনপ্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, সেইকালে তিনি 
নিত্যানন্দপ্রভূর অনাগমনে দুঃখিত হইয়াছিলেন । 

১২২ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ 
অপেক্ষা করিয়।ই রুন্দাবনে তৎকালাবধি বাস করিয়া- 
ছিলেন৷ 


যে অবধি লাগি*_যে প্রকাশকালের অপেক্ষা 
করিয়া । 


১২৩। ঝাট,_ শীঘ্র । নন্দনাচার্যা_টচৈঃ চঃ 
আদি ১০৩৯ ও চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৭শ অঃ দ্ৰষ্টব্য ৷ 

১২৪ | মহাভাগবতোত্তম,__সর্ববশ্রেষ্ঠ উত্তমাধিকা- 
রীই ভগবভক্ত ৷ “সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেভ্ভগভাবমাআনঃ । 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ 01৮ অর্থাৎ 
যিনি দৃশ্য জগতের ভোগ্যবস্ত দর্শন না করিয়া অন্ত- 
ভাবময় ভগবৎ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, দেহ-দেহি-ভেদ- 
রহিত বৈকুণ্ঠবস্ত দর্শন করেন, যীহার দর্শনে জড়প্রতীতি- 
জন্য ভোক্তভাবের উদয় হয় না, সব্বক্ষণ সেবানিরত 
হইয়া জেয়বন্ত ভগবানের সেবা করিনা থাকেন, 
সকল ভূত ভগবসেবায় উন্মখ হইয়া ভগবানে অব- 
স্থিত দর্শন করেন, তাহাকেই ভাগবতোত্তম বলা হয় । 
এতাদুশ মুক্ত'পুরুষগণের অগ্রণী-সৃজে মহাভাগবতোত্তম 


স্রীশ্ীচেতন্যভাগবত 


নন্দন-আচায্য মহাভাগবতোত্তম ৷ 

দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূ্য্যসম ॥ ১২৪ ॥ 
মহা-অবধূৃত-বেশ প্রকাণ্ড শরীর ৷ 

নিরবধি গভীরতা দেখি মহাধীর ॥ ১২৫ ॥ 
অহনিশ বদনে বলয়ে ক্ৰষ্ণনাম ৷ 

ভ্রিভূবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম ॥ ১২৬ ॥ 
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার ৷ 
মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার ॥ ১২৭ ॥ 





= সস 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ ভগবৎসেবকগণের মূল আকর-বন্তু। 


তিনি পরমদীপ্তিবিশিষ্ট ও চিদালোকের আধার । তাহা 
হইতেই নিঃসৃত আলোকরাশি বিকীরিত হইয়া জীব- 
মান্রের স্বরূপ উদ্বোধন করে । তদাশ্িত জনগণও 
তাদ্শ জ্যোতির্ময় হইতে পারেন । জড়প্রতী তিতে চিদা- 
লোকের অভাব, চিন্ময় ভাবের অনুভূতি ব্যতীত 
জীবের স্বরূপ-বোধের মলিনতা দূর হয় না। তাহা 
হইতে নিঃসৃত অজ্ঞান-তমো বিনাশকারী চিদালোক 
কোন প্রকারে কাহারও টিভ-গুহায় প্রবিষ্ট হইলেই 
তাহার অজ্ঞানতমো নাশ করে । 

১২৫ ৷ যাহারা সন্ন্যাস বিধিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছেন এবং বাহ্য সন্ন্যাসের প্রতি যাঁহাদের স্বাভাবিক 
ওুঁদাসীন্য আসিয়াছে, তীহাদেরই অবধূত'-সংজা! 
অবধূতগণের বাহ্য চিহ্নে অনাদর দেখিয়া অনেকেই 
ভ্রান্ত হন। বিবিৎসা-প্রদর্শনকারী সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভ 
করিলেই বিদ্বৎসন্ন্যাসী বা অবধৃতনামে প্ৰসিদ্ধি লাভ 
করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাদূৃশ অবধূতগণের মখো 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ । তাহার গাভ্তীর্যা, অতিশয় ধৈর্য্য নন্দন'চামা! 
দর্শন করিলেন । 

১২৬ ৷ সেই নিত্যানন্দ অনুক্ষণ কুষণনামোচ্চারণে 
ব্যস্ত। শ্রীচেতন্যদেব নিত্যানন্দের আধারে এই ke 
বনে ব্যাপ্ত হইয়াছেন ৷ শ্রীনিত্যানন্দই চৈতনাদেকে 
দ্রিতীয়-রহিত আলোক । তিনি বদ্ধজীবগণের জট 


1 

৫ 9? চা 5). তাহ 

ভোগরূপ ভোক্ত-অভিমান যাহা ‘তমঃ he ই 
og 1 

বিদূরিত করিবার জন্য প্রবল মাও সি 


ন্‌ 
শ্রীচৈতন্যদেবের দশ প্রকার সেবকলীলাভি তে হই! 
হস্ত । তাহার সহিত তুলনা অন্য কোন বস্ত 


শর মের" 
পারে না । জীবজগতের সহিত ভগবৎ-প্রকা 
দণ্ড-বিগ্রহ শ্ৰীনিত্যানন্দ ৷ 


শক 
নদপ্রকা! 
১২৭। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ মধ্যে মধ্যে আন 








টা 





মধ্যথণ্ড- তু 


কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর ! 
জগতজীবন হাস্য সুন্দর অধর ॥ ১২৮ ॥ 
মকুতা জিনিয়। শ্রীদশনের জ্যো'তঃ 

আয়ত অরুণ দুই লোচন সূভাতি ॥ ১২৯ ॥ 
জাজানুলস্িত ভুজ সুপীবর বক্ষ ৷ 

চলিতে কোমল বড় পদথুগ দক্ষ ॥ ১৩০ ॥ 

গরম রুপায় করে সবারে সম্ভাষ ৷ 

গুনিলে শ্রীমুখবাক্য কর্মবন্ধ নাশ ॥ ১৩১ ॥ 


২২২২ - ২ রা 
হুঙ্কার ধ্বনিতে নিজ পরিচয় প্রদান করিবার জন্য 


জগতে লীলা করেন । যিনি সব্ব্ক্ষণ ভগবান্‌ চৈতন্য- 
[দবের প্রেম-প্রদানলীলার সহায়তা করিবার জন্য 
সর্মতোভাবে উন্মত্ত । ব্রজে শ্রীবলদেবপ্রভূ যেরূপ 
শ্রীকৃষ্ণের সেবা-কার্ষেয সব্বতোভাবে নিযুক্ত, গৌড়- 
দেশেও চৈতন্য-বিহার-ভূমিকায় নিত্যানন্দের প্রেমো- 
মত্ত ভাব ও আনন্দে চ্ছাস সেইরূপ সকলজীবের হাদ- 
য়ের মলিনতা নীরাজিত করিবার জন্য কর্ণকুহরের 
সাহাযো চিত্ত অধিকার করিয়া থাকেন। 
'নিজানন্দ' বলিলে কাহারও যেন এরূপ ভ্রম না হয় 
যৈ, আমাদিগের প্রভূ জ্রীনিত্যানন্দ আমাদেরই ন্যায় 
নধূ'জাতীয় মায়াবদ্ধ জীববিশেষ ৷ এই 'নিজ'-শব্দের 
ই অচিদ্বিলাসপর 'বিচারে বদ্ধ- 
ই সৰ্ব্বদা বাধাপ্রাপ্ত এবং আনন্দধারা ও 
হাতি ও ছারা বর্তমান ৷ নিত স্বয়ং 
বি একমাত্র স্বত্বাধিকারী বলিয়া তাহাতে 
হদেহী-বিচার আনয়ন করিলে ‘নিজানন্দ’ 
রর উপলব্ধি করাইতে ব্যাঘাত ঘটাইবে ৷ 
জগতজীবন হাস্য..-অধর,_জগতের 


গিম 
নি জীবনীশক্তি-প্রদায়ক যাহারা হাস্য শোভ- 
উঠে বিরাজমান ৷ 
১২৯। 


হইতে মিঃ 


শু 








Ds এ 


স্‌ মৃুকুত।-.-সুভাতি,__্যাহার দন্ত-শোভ। 
করিয়াছে ত কিরণ মুক্তার শোভাকেও পরাজয় 
বিস্তার বা নয়নদ্বয় মুখমণ্ডলের শোভা 


১৩০ । তী 
ইপয়মোমত 
মুকামল হ্‌ ই 


হার হস্তদ্বয় জানু পৰ্য্যন্ত লম্বমান এবং 

ত কাতিন্য পরিহার করিয়া 

৯১7 নিত "বিষয়ে বিশেষ সুনিপুণ । 

বাহার কর্ণকু ঠানন্দপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত বাক্য 
বি প্রবিষ্ট হয়, তাহার আর জড়- 


তীয় অধ্যায় 


৪৭৭ 


আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায় ৷ 

সকল ভুবনে জয়-জয়-ধ্বনি গায় ॥ ১৩২ ॥ 
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড । 

যে প্রভু ভাগিনা গৌরসুন্দরের দণ্ড ॥ ১৩৩ ॥ 
বণিক্‌ অধম মূর্থ যে করিলা পার। 

ব্ৰহ্মাণ্ড পবিত্ৰ হয় নাম লৈলে ষাঁ'র ॥ ১৩৪ ॥ 
পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হঞা । 

রাখলেন নিজগুহে ভিক্ষা করাইয়া ॥ ১৩৫ ॥ 





জগতে ভোগ্যদর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। জীব 
কভৃত্বাভিমানে আপনাকে মায়িক বস্তুবিশেষ মনে 
করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয় । শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বাক্য শ্রবণ 
করিলে জীবের জড়ভোগ-পিপাস। বিদুরিত হইয়া আত্ম- 


বৃত্তির উদয় হয় । তিনি পরম অনুকম্পাময়ী বাণীর 
দ্বারা সকলের সন্তেষ বিধান করেন । 


১৩৩ । তিনি সাক্ষাৎ বলদেবপ্রভূ, সুতরাং তাহার 
মহিমা-বল অন্য কোন বস্তুর সহিত তুলনা হইতে 
পারে না। যিনি গৌরসুন্দরের বিধির আনুগত্য প্রদর্শন- 
লীলা অতিক্ৰম করিয়া তাহার বৈধদণ্ড ভঙ্গ করিয়া- 
ছিলেন, তাঁহার বলের সহিত অন্য কাহারও শক্তির 
তুলনা হইতে পারে না! গৌরসুন্দরের নিদ্দিষ্ট বিধি 
সকলেই পালন করিতে বাধ্য । তিনি চতুর্দশ ভুবন- 
পতিরূপে স্বয়ং লোকাদর্শ হইয়া বিধিপালনের মর্যাদা 
দেখাইতেছেন । তৎকালে নিত্যানন্দপ্রভূ তাহাতে 
অসহিষ্ণ হইয়া তাহার বিধিপালনপরা আদর্শ লীলা 
পরিবন্তিত করিয়াছিলেন | অন্ত্য ২য় পঃ দ্রষ্টব্য ! 

১৩৪1 নিত্য-কুফ্দাস প্রপঞ্চে বর্ণধর্ম্মে অবস্থিত 
হইয়া তৃতীয়স্তরে বিনিময়-বৃত্তিতে অবস্থান করেন । 
এতাদূশ সামাজিকগণ বৈশ্য বা বণিকৃ-শব্দে কথিত 
হন। তাদূশ বণিক্গণ তাঁহাদের বৃত্তি পরিচালনা 
করিতে গিয়া কুসীদগ্রহণ, গোরক্ষণ, ভূমিকর্ষণ ও পণ্য- 
দ্রব্যের ভ্রয়বিক্রুয়াদিতে কাল অতিপাত করেন । কৃষ্ণ- 
বিসম্ৃতি-কালে জীবের বণিক্বৃত্তিতেই রুচি হয় এবং 
তাদশ বাসনা-ভ্রমে তিনি বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করেন। অন্যান্য সমাজ বণিকের মুখাপেক্ষী হইয়া 
তাহাদিগকে শ্রেজ্ভী, আঢ৷, মহাজন প্রভৃতি মর্য্যাদা- 
সচক উপাধিতে বরণ করেন! উহারাও এ সকল 
উপাধিলাভ করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত মনে 
করেন । পণ্যদ্রব্যের মধ্যাদাভেদে বণিকের শ্রেষ্ভতা 





৪৭৮ 


______ ১ শ্222222 লু 


নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন । 
ইহা যেই শুনে, তা'রে মিলে প্রেমধন ॥ ১৩৬ ॥ 


নিত্যানন্দ-আগমন জানি? বিশ্বস্তর । 
অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ৷৷ ১৩৭ ॥ 


পৃৰ্-ব্যপদেশে সব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে ৷ 
ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহ মর্ম নাহি জানে ॥ ১৩৮ ॥ 


“আরে ভাই, দিন দুই তিনের ভিতরে ৷ 
কোন মহাপূরুষ এক আসিবে এখারে ৷” ১৩৯ ॥ 


ও অবরতা মিরাপিত হয়। যাহারা মাদক দ্রব্যের 
ব্যবসায় করেন, তাহারও বণিক্‌, কিন্তু অপরাপর পণ্য- 
দ্রব্যের তারতম্যানুসারে উহাকে গহিত দ্রব্যের ব্যব- 
সায়ি-বিচারে উক্ত ব্যবসায়িগণ অবর-বৈশ্য-সংজায় 
কথিত হন। কনক প্রভৃতি অভিনিবেশে মানবের 
হরিসেবাপ্রবৃত্তিরূপ আত্মধর্ম্ম বিজড়িত হওয়ায় কনক- 
ব্যবসায়ী নিতান্ত নিন্দিত হইয়া অবর-বৈশ্য নামে 
অভিহিত হন । এরূপ কুলজাত ও প্রাক্তন সংস্কার- 
বিশিভ্ট বংশোভ্ভত ব্যক্তিকেও তঁহাদের জড়াভিনিবেশ 
হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দপ্রভু আচার্যের পদবী 
প্রদান করিয়াছিলেন! বাহ্য পরিচয় তাৎকালীক- 
মাত্র । সেই পরিচয় বিচ্ছিন্ন হইলে এবং অপর জড়- 
পরিচয় দ্বারা আর্ত না হইলে জীবের স্বরূপ উদ্ধ দ্ধ 
হয়। তিনি মুক্ত হইয়া হরিসেবায় ব্রতী হন। 


জগতের বিচারে কেহ বা উচ্চ, কেহ বা মধ্যম, 
কেহ বা অধম বলিয়া সংজ্তিত হন। অভিজ্জনের 
বিচারে কেহ পণ্ডিত, কেহ অনভিজ্ঞ, কেহ বা মূখ 
নামে অভিহিত হন ৷ এই সকল বাহ্য পরিচয় আগন্ত- 
করূপে নিত্যরুষ্ণদাসের বুদ্ধিকে আবরণ করিয়া জড়ের 
সহিত সংশ্লিষ্ট করায়; চেতনধর্ম্মের বিলুপ্তিবণতঃ 
ভগবৎসেবা-রহিত সুপ্তচেতন-আত্মা। নিজের নিত্য- 
পরিচয় বিস্মৃত হয় । শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বীয় উপদেশ 
দ্বারা জীবের জড়াভিনিবেশ উন্মুক্ত করিয়া তাহাদের 
নিত্য কল্যাণ বিধান করেন? তৎকালে জীব আধ্য- 
ক্ষিক দর্শন-বিমুক্ত হইয়া পারমাথিক রাজ্যে ভ্রমণ 
করিতে থাকেন । যাহারা জড়বিচার-পর চেষ্টায় 
আপনাকে নিযুক্ত করে, তাহাদের দর্শনে মুক্তপূরুষ- 
গণের বাহ্য-পরিচয় ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া তাহা- 
দিগকে কর্মববন্ধনে আবদ্ধ করে। অপার কৃপাময় 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি’ গৌরচন্দ্র ৷ 

সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের সনন্দ ॥ ১৪০ ॥ 
প্রভুর নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দর্শন-- 

সবাকার স্থানে প্রভু কহেন আপনে । 

“আজি আমি অপর্ধপ দেখিলু স্বপনে ॥ ১৪১॥ 

তালধ্বজ এক রথ--সংসারের সার । 

আসিয়া রহিল রথ--আ।মার দুয়ার ৷ ১৪২ ॥ 

তা'র মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর । 

মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে, গতি নহে স্থির ॥ ১৪৩ ॥ 





নিত্যানন্দ-প্রভূ বণিক্রৃভিযুক্ত ও বণিক্বংশোভূত জন- 
গণের এবং মূর্খ ও লোক-নিন্দিত জনগণের মহা উপ- 
কার সাধন করিতে গিয়া সকলকেই জাগতিক বিচার 
হইতে অবসর দিয়াছিলেন ৷ নিত্যানন্দপ্রভূর নাম শ্রবণ 
করিলে জগতের সকল লোকের পাপ-প্ররুতি প্রশমিত 
হইয়া পবিত্রতার উদয় হয়। বণিকৃ, অধম, মূর্খ 
ইহারাও পবিত্র হইয়া ব্রল্গজ্ঞ ও ভগবভ্তক্ত হন । তখন 
তাহাদের পবিত্রতার প্রতি কেহই সন্দিগ্ধ হইতে 
পারেন না। অন্ত্য ৫ম পঃ দ্রস্টব্য। 


১৩৬ ৷ নিত্যানন্দের নবদ্বীপে শুভাগমন-প্রসঙ্গ 
যাহারা শ্রবণ করেন, তাহারা তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম প্রদান- 
লীলায় অভিজ্ঞ হইয়া কুষ্ণপ্রীতি লাভ করেন। 


১৩৮। গৌরসূন্দর নিত্যানন্দের আগমনের LS 
সকল বৈষ্ণবের নিকট ইঙ্গিতে কোন মহ 
আগমন-বার্তা জানাইয়াছিলেন ; কিন্তু বৈষ্ণব শ্রোতৃগণ 
শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত বাক্যের মর্মাভাত্তরে প্রবেশ 
করিতে পারেন নাই । 


১৪২ গৌরসুন্দর স্বপ্নদর্শনের কথা লে 
ছলে কহিলেন যে, শ্রীবলদেবপ্রভুর তর 
আমার দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে দেখিতে পা 
এ তালধবজ-রথ সংসারের অসারতা হইতে গমন 
হইয়া সার-প্রদানে নিযুক্ত । সংসারে সকল 
কিন্তু বলদেবের তলধ্রজ-রথের 
সংসারের সার বস্তুর আকর্ষণেই সমর্থ । 
রথের উচ্চতা জর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, যেরাগ 4 
অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা স্বীয় উন্নত শী ডা রিট 
তদুপ জীব-জগতের মনোরথসমূহ তাল? দে" 


তারতম্য বিচারে নিতান্ত খব্বারৃতি ! 


পুরুষের এ 





৮ 


৮ 





মধ্যখণ্ড-- তৃতীয় অধ্যায় 


বেলন বান্ধা এক কমগুলু বাম হাতে ৷ 
নীলবস্ পরিধান, নীলবন্ত মাথে ৷ ১৪৪ ॥ 
বাম-*তিমূলে এক কুণ্ডল (বাচন্র। 

হলধরভ।ব হেন বৃঝি ঘে চরিত্র ৷ ১৪৫ ॥ 

এই বাড়ী নিমাঞি পণ্ডিতের হয় হয় £, 

দশ-বার বিশ-বার এই কথা কয় ॥ ১৪৬ ৷ 

মহা অবধূত-বেশ গরম প্রচণ্ড । 

আর কু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড ॥ ১৪৭ ॥ 
দেখিয়া সন্ত্রম বড় পাইলাম আমি । 

জিজ্ঞাগিল আমি, ‘কোন্‌ মহাজন তুমি ?’ ১৪৮ ৷ 
হাসিয়া আমারে বলে,_“এই ভাই হয় ৷ 

তোমায় আমায় কালি হৈব পরিচয়” ॥ ১৪৯ ॥ 
হরিষ বাড়িল শুনি” তাহার বচন । 

আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই-সম 10৮ ১৫০ ॥ 
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর । 

হলধরভাবে প্রভু গজ্জয়ে প্রচুর ৷৷ ১৫১ ॥ 





প্রভুর রথশার্ষে যে তালরুক্ষ ছিল, তাহা ফল-সহিত 
সুশোভিত ৷ 

১৪৩। সেই তালধ্বজরথের অভ্যন্তরে এক 
বিশালকায় মহাপূরুষ ; তাঁহার স্কন্ধ স্তম্ত অর্থাৎ হল- 


তিনি স্থৈয্যভাব অপসারিত করিয়া চাঞ্চল্যে 
দত । 


১৪৪। বলদেবের ন্যায় নীল বসন উত্তমাঙ্গে ও 


ধানে বিরাজমান। বেত্র-নিম্মিত একটী কমণ্ডলু 
বামহস্তে ধৃত || ক 


ই বি একটী বিচিত্র শোভা-বিশিষ্ট 

ই তাহার চরিত্র দেখিলে স্বভাবতঃই মনে 
? বলদেবের ভাবে নিমগ্ন । 

১ নি স্প্দৃষ্ট মহাপুরুষ বৃন্দবন হইতে 

১০২০ বার দা করিয়া আমার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া 

এ-োকাম রে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 

নমাইপণ্তিতকো হ্যায় কিও নেই £' 

টাই ছাঃ হাসিয়া আমাকে বলিলেন,__“ম্যায় 

রী আগামীকল্য আমাদের পরস্পর 


১৫ 
বাক ২৭ মহাপ্রভু বলিলেন," স্বপ্নদৃষ্ট-পূরুষের 
]] শুনিয়া FE) { Lb $ 


য়া তাহার আমন্দন্বদ্ধি হইল এবং তাঁহাকে দর্শন 
টার আসিল RL ‘আমিই যেন তিনি’'_এরূপ 


হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥ ১৫২ ॥ 

শ্রীবাস পণ্ডিত বলে,_-“শুনহ গোসাঞি । 

ঘে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ভাগ্রি ১৫৩) 

তুমি ঘা'রে বিলাও, সেই সে তাহা পায় 

কম্পিত ভকতগণ দূরে রহি? চায় ॥ ১৫৪ ॥ 
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্বের গণ ৷ 

“অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ ৷” ১৫৫ ॥ 

আর্ধ্যা তজ্জা পড়ে প্রভু অরুণ-নয়ন । 

হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, যেন সক্কর্ষণ ৷৷ ১৫৬ ॥ 

ক্ষণেকে হইলা প্রভূ স্বভাব-চরিন্ । 

স্বপ্ন-অর্থ সবারে বাখানে রামমিত্র ॥ ১৫৭ ॥ 

“হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এক কথা । 

কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা ॥ ১৫৮ ॥ 

পূৰ্ব্বে আমি বলিয়াছোঁ তোমা” সবার স্থানে ৷ 

“কোন মহাজন সনে হৈব দরশনে ॥ ১৫৯ ॥ 

১৫২। প্রভূ এইরূপ বর্ণন করিতে করিতে ‘মদ্য 
আনয়ন কর’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, 
তাহাতে শ্রোতৃগণের কর্ণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল । 

১৫৩-১৫৪। প্রভুর বলদেব-ভাবে এইরূপ তজ্জন- 
গর্জন শুনিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন,_-তুমি পান 
করিবার জন্য যে আসব প্রার্থনা করিতেছ, তাহা 
কুন্ত্রাপি পাওয়া যাইবে না, তাহা একমাত্র তোমার 
নিকটেই আছে ॥ তুমি যাহাকে সেইরূপ মদ্য বিতরণ 
কর, সেই তাহা পাইয়া থাকে” । 

১৫৬1 আর্যা,_ _ছন্দে।বিশেষ । যে সকল ছন্দে 
অক্ষরের সংখ্যাবিধি অতিক্রান্ত হয়, অথচ ছন্দাকার 
বলিয়া উহা গদ্য হইতে পার্থক্য প্রদর্শন করে, তাহাই 
“আর্য” বলিয়া খ্যাত । 

তর্্জা,__ছন্দোবদ্ধ পদসমূহই চলিত ভাষায় মুখে 
মুখে রচিত গীত-বিশেষ ৷ 

১৫৭। কিছুক্ষণ পরে প্রভু স্বাস্থ্য-লাভ করিলে 
বলরামের সখা স্বপ্নের অর্থ সকলের নিকট বর্ণন 
করিতে লাগিলেন ৷ 'রাম-মিন্র-শব্দে রামসেবক 'হন্‌- 
মান্‌* উদ্দিষ্ট হইলে মূরারিগুপ্তই প্রভুর স্বপ্নর্তান্ত 
ব্যাখ্যা করিলেন ৷ 

স্বভাব-চরিত্র হইলা,_ স্বাভাবিক অথাৎ সহজ 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । 


8৮০ 


নিত্যানন্দের সন্ধান-_ 
চল হরিদাস ! চল শ্রীবাস পণ্ডিত ! 
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন্‌ ভিত ॥”১৬০৷ 
দুই মহাভ।গবত প্রভুর আদেশে । 
সব্ব-নবদ্বীপ চাহি’ বূলয়ে হরিষে ॥ ১৬১ ৷ 
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জন। 
“এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সক্কর্ষণ ৷” ১৬২ ৷ 
আনন্দে বিহবল দু হে চাহিয়া বেড়ায় ৷ 
তিলাদ্ধোক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায় ৷৷ ১৬৩ ॥ 
সকল নদীয়া তিন-প্রহর চাহিয়া ৷ 
আইলা প্রভুর স্থানে কাহে না দেখিয়া ॥ ১৬৪ ॥ 
নিবেদিল আসি” দেহে প্রভুর চরণে ৷ 
“উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে ॥ ১৬৫ ॥ 
কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ স্থল ৷ 
পাষণ্তীর ঘর আদি-_দেখিলু' সকল ॥ ১৬৬ ॥ 


১৬১! হরিদাসঠাকুর ও শ্রীবাসপণ্ডিত, উভয়েই 
মহাভাগবত ৷ শ্রীগৌরসূন্দরের ইচ্ছানুসারে তাঁহারা 


নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি সকল পল্লীতেই পরমা- 
নন্দে সেই স্বপ্নদূষ্ট মহাপুরুষের অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন ৷ 

১৬৫-১৬৭ । তাহার! উভয়েই ফিরিয়া আসিয়া 
প্রভুকে বলিলেন যে, উপাধিক অর্থাৎ বাহ্যচিহন্যুক্ত 
কোন নূতন ব্যক্তিরই সন্ধান তাঁহারা পাইলেন না । 
তাহারা প্রহরত্রয় যাবৎ নবদ্বীপের কি বৈষ্ণব, কি 
সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থাশ্রম__সকলস্থানই অনুসন্ধান করি- 
য়াছেন, এমন কি বৈষ্বব-বিদ্বেষী পাষণ্ডিগণের গৃহ 
দেখিতেও বাকী রাখেন নাই। তাঁহারা কেবলমান্র 
নবদীপের বাহিরের গ্রামসমূহ অনুসন্ধান করেন নাই ৷ 

১৬৮।॥  শ্রীগৌরলীলায় প্রচ্ছন্নভাবহেতু কৃষ্ণ- 
বলদেবকে সহসা কেহ চিনিয়া উঠিতে পারে না। 
নিত্যানন্দও পরমগোপনীয় প্রচ্ছন্ন বলদেববস্ত। মহাপ্রভু 


হরিদাস ও শ্রীবাসকে সহাস্যে শ্রীনিত্যানন্দের গুপ্ত 
রহস্য ভঙ্গীদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন ৷ 


১৬৯-১৭০ । যেরূপ ভগবানের পুজা করিয়া 
ভক্তপুজায় অনেকে উদাসীন হইয়া ভক্তের প্রতি 
বিদ্বেষভাব পোষণ করে এবং তৎফলে তাহাদের যম- 
গৃহে দণ্ডিত হইবার যোগ্যতা লাভ ঘটে, তদুপ ভগবান্‌ 

_গৌরসুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বলদেবপ্রভু নিত্যা- 
' নন্দের প্রতি যাহারা শ্রদ্ধার অভাব প্রদর্শন করেন, 


শ্রীভ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


লিলি DANAE EMI ০০০... 


চাহিলাম সব্ব-নবদ্বীপ যার নাম ৷ 

সবে না চাহিলু প্রভু ! গিয়া অন্য গ্রাম ॥” 
নিতাানন্দ-তত্ব গুঢ-_ 

দোহার বচন শুনি’ হাসে গৌরচন্দ্র । 

ছলে বুঝাইল ‘বড় গৃঢ় নিত্যানন্দ’ ॥ ১৬৮ ॥ 

এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায় । 

নিত্যানন্দ-ন।ম গুনি’ উঠিয়া পলায় ৷৷ ১৬৯ ॥ 

প্জয়ে গোবিন্দ ঘেন, না মানে’ শঙ্কর । 

এই পাপে অনেকে যাইব ঘম-ঘর ॥ ১৭০ ৷ 

বড় গৃঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে । 

চৈতন্য দেখায় যারে, চে’ দেখিতে পারে ॥ ১৭১ ॥ 

না বৃঝি” যে নিন্দে’ তা’ন চরিত্র অগাধ ৷ 

পাইয়াও বিষ্তভক্তি হয় ত।”র বাধ ॥ ১৭২ ॥ 

সব্বথা শ্রীবাস আদি তা’র তত্ব জানে। 

না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে ॥ ১৭৩ ॥ 


১৬৭ ॥ 


তাহাদের অপরাধ নিবন্ধন দুর্ভাগ্যের ফলদ্বরাপ দণ্ডিত 


হইতে হয় ৷ 

শ্রীরুদ্রদেব বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি আচার্য্য 
ও বিষ্ণ-ভক্তির শিক্ষক, সৃতরাং তাঁহার প্রতি অবড়া 
করিলে জীবের কোন মঙ্গল হয় না। মহাদেব হইতে 
যেমন বিষ্কস্বামিসম্প্রদায়ের শি শিষ্যপারষ্পর্ধ্যন্রম উদ্ভূত 
হইয়াছে, তদুপ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় জগতে ওুঁদ- 
ভক্তিধর্মের প্রচার হইয়াছে ৷ "অচ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং 
তদীয়ান্নাচ্চয়ন্তি যে, ন তে বিষ্ণপ্রগাদস্য ভাজনং 
দান্তিকা জনাঃ 11৮ 


অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দরন্দন ও কার্সমূহ_শজি" 
শক্তিমানের অভেদবিচারে একই বস্ত। যাহারা প্র” 
স্পর বিষ্ণুবৈষ্ণবে বিরোধ-বিচার করেন, তাহাদের 
কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই৷ 


১৭১1 শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় সেবকগণই নে 
কৃপায় শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ অবগত হইতে নে 
মায়াবদ্ধ-জীবের শ্রীনিত্যানন্ৰের চরণাশ্রয় নিন টান 
তত্ব উজ হয়। সাধারণ টিন 
গণ চৈতন্যভক্ত বলিয়া বৃথা গৰ্ব্ব করিতে গিয়া রর 
নিগুঢ় নিত্যানন্দের লীলা বুঝিতে অসমর্থ হর! নু 
দের চৈতন্যের উন্মেষ হয় নাই, তাহাদের * শাথিকার 
দ্ঘাটিত নিত্যানন্দরহস্যময়ী লীলায় প্রবেশ 
নাই। অনভিজ্ঞ মূঢ়জন নিত্যানন্দের al 








মধ্যখণ্ড-তৃতীয় অধ্যায় 


কলের নিত্যানন্দ-দর্শনে গমন 
র বলে ঈষৎ হাসিয়া । 
শবে দেখি গিয়া ৷” ১৭৪ ॥ 


প্রভুর সঙ্গে স 


ক্ষণেকে ঠাকু 
“রাইস আমার সঙ্গে 


উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সবর্ব-ভক্তগণ । 

‘জয় কু, বলি’ করিলা গমন ॥ ১৭৫ ॥ 

সবা লঞ্চ প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘর ৷ 

জানিয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১৭৬ ॥ 

বসিয়াছে এক মহাপুরুষরতন । 

সবে দেখিলেন-যেন কেটীসূর্য। সম ৷৷ ১৭৭ ॥ 

অলক্ষিত আবেশ বৃঝন নাহি যায় ৷ 

ধ্যানসূথে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায় ৷ ১৭৮ ॥ 

মহা-তক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার । 

গণসহ বিশ্বস্তর হৈলা নমস্কার ৷৷ ১৭৯ ॥ 

সন্ত্রমে রহিলা সব্বগণ দাণ্ডাইয়া ॥ 

কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া ৷৷ ১৮০ ॥ 

সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

চিনিলেন নিত্যানন্দ_ প্রাণের ঈশ্বর ৷৷ ১৮১ ॥ 
কেদার-ব্াগ- 

বিশ্বস্তর-মৃত্তি যেন মদনসমান । 

দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান ৷৷ ১৮২ ॥ 


তাহার প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব প্রদর্শন করে । তজ্জন্য 


যমদন্তিত হইয়া অশেষ ক্লেশই তাহাদের পরিণামে 
লক্ষিত হয়। 


১৭২। তাহার অগাধজলধিসদৃশ গার্তীর্যুক্ত 
টি ও ল্য দর্শন করিয়া যাহারা তাহার চরণাশ্রয়- 
টি রা হয় এবং তাহার পরমোচ্চ গৌরকৃষ্ণ- 

রঃ বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা করে, তাহারা 


রে কষদাস হইলেও কৃষ্ণদাস্য হইতে বিচ্যুত 
নক প্রভুত্বে নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করে। 
বি প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ- 
নী না অনুসন্ধান করিয়া বাহির 
অন্তরে সে যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার 
আত্মগোপন রহস্য নিহিত আছে। বলদেবপ্রভু 
ময়া হরিদাস ও শ্রীবাসপণ্ডিতকে স্বীয় 


গাপ দেখান 
খান নাই। আপাত-দৃষ্টিতে বাহ)-আচরণ 


পাহি 
সস্তাবনা নার নিত্য-সত্যবস্তুর দৃগ্গোচর হইবার 
নাই দেখাইয়াছেন। ও 
খীমিত্যামন্দঞ্ সেবোন্মুখ নেত্রে দৃষ্টি না করিলে 
বাহিরে হত আবেশ বুঝা যায় না। তাঁহার 
সুখ-মগ্ন টা এবং হৃদয়ে স্ব্বক্ষণ চৈতন্য-সেবা- 


৪৮১ 


৫7০ বব কুক রকরুকা 


কি হয় কনকদ্যুতি সে দেহের আগে । 

সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে ॥ ১৮৩ ॥ 
মনোহর আ্ীদৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ রায় । 
ভকত-জন-সঙ্গে নগরে বেড়ায় ৷ ধ্রু ১৮৪ ॥ 
সে দত্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম । 

সে কেশবন্ধন দেখি” না রহে গেয়ান ॥ ১৮৫ ॥ 
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন 

আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥ ১৮৬ ॥ 
সে আজানু দুই ভুজ, হৃদয় সৃপীন ৷ 

তা'হে শোভে সূক্ষা যজ্ঞসৃত্র অতি ক্ষীণ ॥ ১৮৭) 
ললাটে বিচিত্র উদ্ধ-তিলক সুন্দর ৷ 

আভরণ বিনা সব্ব-অজ মনোহর ৷৷ ১৮৮ ॥ 
কিবা হয় কোটি মণি সে নখে চাহিতে ৷ 

সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অস্থতে | ১৮৯ ॥ 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চাঁদ জান । 

ব্ন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৯০ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যথণ্ডে নিত্যানন্দমমিলনং 
নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 


পেশা 


১৭৯1 গৌরহরি সকল অনুগতজনের সহিত তাহাকে 
মহাভক্তিযোগে অবস্থিত দেখিয়া আনত হইলেন । 
১৮২। শ্রীমহাপ্রভূর পরমগর্ভীর-মৃত্তি, তাহাতে 


তিনি__কোটি মদন-সদৃশ বিলাস-ভূষণে বিভূষিত ও 
সৌরভময় কুসুমমালিকা-শোভিত, উজ্জ্বল-বসন-পরি- 
হিত স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ ৷ 

১৮৩৷ তাহার অঙ্গকান্তি পরমোজ্জ্বল স্বর্ণের 
দীপ্তিকেও প্রভাহীন করিয়া দিতেছিল। কবিকুল 
চন্দ্রের শোভার অতুলনীয়তা বর্ণন করেন, সেই চন্দ্রও 
যাহার মুখমণ্ডল-দর্শনে উদ্গ্রীব, এরূপ অপরূপ সুন্দর 
মৃত্তিমান্‌ বিগ্রহই শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
১৮৫ 1 দাম,_শ্রেণী। কেশবন্ধন,_ খোঁপা, বেণী, 


এস্থলে বাউরী চুলের ‘চূড়া’ ৷ 
১৮৬ ৷ গৌরসুন্দরের প্রশস্ত অরুণ নয়ন-কমলের 


নিকট অন্য পদ্মের শোভা লক্ষিত হয় না। 
১৮৭ ৷ সূপীন-হাদয়,_উন্নত বক্ষঃ ৷ অতিক্ষীণ, 


__অতিসুক্ষম ৷ উন্নত বক্ষের তুলনায় অস্থ.ল সূত্রগুচ্ছ। 
১৮৯। গৌরসুন্দরের নথরাজি লক্ষ্য করিলে 

দেখা যায় যে, কোটি মণিশোভা সেই পদনখে দেদীপ্য- 

মান। অম্তনিন্দি হাস্য শোভা প্রদর্শন করিতেছে । 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


__ +৯৭-৯৯৯৪০৯ 


--৬১ 


চতুর্থ অধ্যায় 


চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে ভক্তরুন্দের নিকট নিত্যানন্দ-মহিমা- 
প্রকাশার্থ শ্রীগৌরসুন্দরের কৌশল, শ্রীবাসকে ভাগবতের 
শ্লোক পাঠ করিতে মহাপ্রভুর আদেশ, শ্রীমস্ভাগবতের 
শ্লোক শ্রবণে নিত্যানন্দের মুচ্ছা এবং বিবিধ সাত্বিক 
বিকার, মহীপ্রভূ-কর্তক নিত্যানন্দকে ক্রোড়ে ধারণ, 
মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের ইঙ্গিতে আলাপ, নিতাই কর্তৃক 
মহাপ্রভুর অবতার-মন্স-প্রকাশ এবং গ্রন্থকার কর্তৃক 
নিত্যানন্দের মহিমা প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । 
নন্দনাচার্যা-ভবনে নিত্যানন্দের আগমন ও অবস্থান 
জানিয়া মহাপ্রভু স্থগণসহ তথায় গমনপূর্ব্বক নিত্যা- 
নন্দকে দণ্ডবৎ-প্রণামানন্তর তাহার সন্মুখে দণ্ডায়মান 
থাকিলে বলদেব।ভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সব্বেন্দ্রিয়দ্ধারা 
নিজ নিত্যসেব্য শ্রীগৌরসুন্দরের রূপাদি আস্বাদন-লীলা 
করিতে থাকিলেন ৷ অন্তয্যামী শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ 
প্রভুর মহিমা-প্রকাশার্থ শ্রীবাসকে শ্ত্রীমত্তাগবতোজ্ত, 
একটী শ্লোক পাঠ করিতে আদেশ করিলেন । প্রভুর 
ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণের বুন্দাবন-লীলাসূচক 
একটী শ্লোক পাঠ করিবামান্তর প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীনিত্যা- 
নন্দ প্রভু মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । মহাপ্রভুর আদেশ- 
ক্ৰমে শ্রীবাস পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ শ্লোক পাঠ করিতে 
থাকিলে কিয়ৎকাল পরে নিত্যানন্দপ্রভূ অংক্তা প্রাপ্ত 
হইয়া পুনব্বার শ্লোক শ্রবণ পূর্বক ভূমিতে বিলুষ্ঠিত 
হইলেন। সকলে ভীত হইয়া কৃষ্ণসকাশে তদ্রক্ষার্থ 
প্রার্থনা করিতে থাকিলেন। ভাবাবেশে নিত্যানন্দের 
বিবিধ আঙ্গিক বিকার প্রকাশ পাইলে সকলে সেই 
অদ্ভুত প্রেমানন্দ-দর্শনে পুলকিত হইয়া নিত্যানন্দকে 
ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে 


জয় জন্ম জগৎজীবন গৌরচন্দ্র । 
অনুক্ষণ হউ সম্মতি তব পদদন্দ্ব ৷৷ ধু ৷৷ 
গৌরদর্শনে নিত্যানন্দের অবস্থা-_ - 
নিত্যানন্দ-সম্মুখে রহিলা বিশ্বস্তর ৷ 
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর ॥ ১1 
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায় ৷ 
একদুষ্টি হই বিশ্বভর-রূপ চায় ॥ ২ ॥ 


করিয়াছেন, তাহা নিজমূখে ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভু 
ও নিত্যানন্দের পরস্পর আলাপ-শ্রবণে ভক্তগণ নানা- 
রূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন ৷ 
আলাপের মৰ্ম্ম অবগত না হইলেও বুঝিলেন যে, উভয় 
দীর্ঘকালের পরিচিত এবং উভয়েই সেব্য বিগ্রহ 
নিত্যানন্দ প্রভু বিষয়জাতীয় বিগ্রহ হইলেও নিত্যক 
বহুপ্রকারে অভিন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শর জীগৌরসুন্দরের 0 


অসমর্থ হইলে মহাপ্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দকে নিজ জোড়ে 
স্থাপন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিত্যানন্দ বাহ্য 
প্রাপ্ত হইলে বৈষ্ণবগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 
নিত্যানন্দ-প্রভ৷ব-জ্ঞাতা গদাধর বিপরীত ভাব দেখিয়া 
অর্থাৎ যে নিত্যানন্দ অনত্ত-রূপে দশদেহে গৌরসুন্দরের 
সেবা করেন, তিনিই আজ মহাপ্রভুর ক্রোড়ে অবস্থান 
করিতেছেন দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন। 
গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া বিবিধ স্তৃতি- ২ 
বাক্যে নিত্যানন্দের গৃঢ় চরিত্রের বিষয় প্রকাশ করিলেনা ২ 
উভয়ের পরস্পর ইঙ্গিতে অনেক আলাপ হইবার পর, 
কোনৃস্থান হইতে নিত্যানন্দের শ্রীনবদ্ধীপে শুভ-বিজয় 
হইল, তদ্দিষয়ে মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসান্রমে নিত্যানন্দ প্রভু 
নিজ তীর্থভ্রমণরহস্য-জ্ঞাপন-মূখে মহাপ্রভুর অবতার- 
মর্ম প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ মহাপ্রভুই যে অভিন্ন 
ব্রজেন্্রনন্দন, নিজ ওদাৰ্য্যবিগ্রহ নবদ্বীপে অবতীর্ণ 


তাহারা উভয়ের 
য় 


| 
না 


সব! 





ন্দরের 
করিয়া থাকেন ৷ নিত্যানন্দ-কৃপা ব্যতীত গৌরসুণ 


গার- 
সেবায় অধিকার লাভ হয় না। নিত্যানন্দ প্রভু ( 


_ উত্তীর্ণ 
সুন্দরের অভিন্ন তনূ ৷ যাহারা সংসার ন ন 
হইয়া ভক্তিসাগরে নিমজ্জিত হইবার 
শ্রীনিত্যানন্দের চরণসেবাই তাহাদের অভ 


একমাত্র উপায় (গৌঃ-ভাঃ ) ৷ 


নিত্যানন্দের আঙ্গিক-চেস্টার প্রকার_ 

রসনায় লিহে যেন, দরশনে পান! ৷ 
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাঙিকায়ে ঘ্রাণ ॥ 
এই মত নিত্যানন্দ হইয়া স্তম্ভিত ৷ £ 
না বলে না করে কিছু, সবেই বিস্মিত 
নিত্যানন্দকে প্রকাশ করিতে গৌরচন্দ্রের কৌশল 
বুঝিলেন সব্বব-প্রাণনাথ গৌর-রায় | 
নিত্যানন্দ জানাইতে স্থজিলা উপায় ॥ ৫1 








মধ্যথণ্ড-_চতুর্থ অধ্যায় 


ইন্সিতে শ্ৰীবাগ-প্রতি বলিল ঠাকুরে ৷ 
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে ॥ ৬ ॥ 
প্রভুর ই্সিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত । 
টন এক শ্লোক পড়িল ত্বরিত ॥ ৭ ॥ 
তথাহি ভ্রীভাগবতে (১০২১৫ )-_ 
বর্থাপীড়ুং নটবরবপূঃ কর্ণগ়োঃ কণিকারং 
বিন্রদ্ধাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ান্তীঞ্চ মালাম্‌ ৷ 
রন্ধান্‌ বেণোরধরসূধয়া পুরয়ন্‌ গোপরুন্দৈ- 
ব্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীভিঃ ॥৮1 
শ্রীকৃষ্ণের বন্দাবন-লীলা-ফ্মারক শ্লোক শ্রবণে 
নিত্যানন্দের অঙ্গ-বিকার-__ 

শুনি” মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ । 
পড়িলা মৃচ্ছিত হঞ্ঞা__নাহিক চেতন ৷৷ ৯ ৷ 
আনন্দে মৃচ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায় ! 
“গড়, পড়” শ্রীবাসেরে গৌরাজ শিখায় ৷৷ ১০ ॥ 
শ্লোক শুনি’ কতক্ষণে হইলা চেতন ৷ 
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ১১ 1 
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি’ বাড়য়ে উন্মাদ ৷ 
্রন্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি” সিংহনাদ ॥ ১২ ॥ 


রু্ষধ্য 


8৮৩ 


অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড় ৷ 
সবে মনে ভাবে, কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥ ১৩ ॥ 
আঙ্গিক বিকার-দর্শনে বৈফ্ণবগণের ভীতি-_ 
অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়৷ 
“রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ” সবে সঙরয় ॥ ১৪ ॥ 
নিত্যানন্দের পুনব্বার বিবিধ অঙ্গবিকার-__ 
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে । 
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥ ১৫ ॥ 
বিশ্বস্তর-মূখ চাহি” ছাড়ে ঘনশ্বাস। 
অন্তরে আনন্দে, ক্ষণে ক্ষণে মহা-হাস ॥ ১৬ ॥ 
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে নত, ক্ষণে বাহতাল ॥ 
ক্ষণে যোড়-যোড়-লম্ফ দেই দেখি ভাল ॥ ১৭ | 
নিত্যানন্দের প্রেমানন্দ-দর্শনে গণসহ 
মহাপ্রভুর হষা*_ 
দেখিয়া অভূত ক্ুষ্-উন্মাদ-আনন্দ | 
সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র ॥ ১৮ ৷৷ 
নিত্যানন্দকে ধরিয়া রাখিতে বৈষ্ণবগণের অসামথ্য-_ 
পৃনঃ পুনঃ বাড়ে সুখ অতি অনিবার । 
ধরেন সবাই-কেহ নারে ধরিবার ॥ ১৯ ॥ 





গৌটীয়ভাষয 


৩। গৌরসুন্দরের রূপ দর্শন করিয়। নিত্যানন্দ 
ঘিন জিহ্বা-দ্বারা তাহা লেহন, চক্ষুদ্বারা তাহা পান, 
ইন্তদয়-দ্বারা তাহা আলিঙ্গন এবং নাসিকা-দ্বারা 
গৌরের অন্গ-গন্ধ আস্বাদন করিবার চেচ্টা-লীলা 
প্রদর্শন করিলেন । 
রি সকলের হাদয়াধিপতি গৌরসুন্দর নিত্যা- 
মি ্ সবাপ্ররত্তি হাদয়ঙ্গম করিলেন এবং তাহাকে 
নত স্বরাপ উপলব্ধি করাইবার জন্য হৃদয়ে উপায় 
টা শীবাস পণ্তিতকে কৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা 
- পাঠ করিতে বলিলেন ৷ 
শি ই (শ্ৰীকৃষ্ণঃ ) বহাপীড়ং (বহাপাং 

মিকারং রা শিরোভূষণং তং তথা) কর্ণয়ে।ঃ 
ৰ SE বশেষং ) কনক কপিশং (কনকবৎ 
রা র্‌ পীতং) বাসঃ (বস্ত্রং) বৈজয়ন্তীং 
মি নি ক খতাং তদাখ্যাং ) মালাং নটবরবপুঃ চ 
পূরয়ন তে অধরসুধয়া বেণোঃ রঙ্ধান্‌ ( ছিদ্রাণি ) 

২ গাপন্বন্দৈঃ গীতকীত্তিঃ (স্তুতমাহ৷আযঃ সন্) 


স্বপদরমণং স্বেপদয়োঃ নিজচরণয়োঃ রমণং রতিঃ 
নটনং বা যক্মিন্‌ তৎ ) বন্দারণ্যং প্রাবিশৎ ৷ 

৮। অনুবাদ-- তৎকালে নটবরবপু শ্রীরুষ্ণ 
চুড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্য়ে কণিকার-পুঙ্গ, পরি- 
ধানে কনকবর্ণ পীত-বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী 
মালা ধারণ করিয়া অধরাসৃত দ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ 
করিতে করিতে শখ্বচন্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজ পাদপদ্মের 


রতি বা লীলাস্থলী রূন্দাবনে প্রবেশ করিলেন ॥ তখন 
গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছিলেন । 
১৩1  অলক্ষিতে,_লেোকের লক্ষ্য অতিগ্রম 


করিয়া। দ্রষ্ট্গণ পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারেন নাই 
যে, শ্লোক শ্রবণে তাদুশ অবস্থা ঘটিবে ৷ 
অন্তরীক্ষে-_ভূমির উপরিভাগে, 


অর্থাৎ লাফ দিয়া৷ 
১৭।  বাহুতাল,__কুস্তির আখড়ায় বা দ্রন্দযুদ্ধে 


আহ্বান অথবা আক্ৰমণ করিবার উপক্রমকালে বাহুর 
উপরে করতল-ছারা আঘাত ৷ 


শৃন্য-প্রদেশে 





৪৮৪ 


বৈষ্ণবগণ অকুতকাধ্য হওয়ায় মহাপ্রভু কর্তৃক 
নিত্যানন্দকে ভ্রোড়ে ধারণ-__ 
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ঃব-সকলে ৷ 
বিশ্বস্তর লইলেন আপনার কোলে ৷৷ ২০॥ 
মহাপ্রভুর ভ্রোড়ে গমনমান্ত্র নিত্যানন্দের স্থৈর্য_ 
বিশ্বস্তর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ ৷ 
সমপিয়া প্রাণ তা’নে হইলা নিষ্পন্দ ॥ ২১ ॥ 
যা’র প্রাণ, তা'নে নিত্যানন্দ সম্মপিয়া ৷ 
আছেন প্রভুর কোলে অচেচ্ট হইয়া ৷ ২২ ॥ 
দুইপ্রভূর' প্রেমলীলাদর্শনে রামলক্ষাণের সহিত 
গৌরনিতাইর উপমা-_ 
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমমজলে ৷ 
শক্তিহত লক্ষ্মণ যে-হেন রাম-কোলে ॥ ২৩ ॥ 
প্রেমভক্তি-বাণে মৃচ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ৷ 
নিত্যানন্দ কোলে করি’ কাঁদে গোরচন্দ্র ॥ ২৪ ৷ 
কি আনন্দ-বিরহ হইল দুই জনে । 
পূৰ্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষমণে ॥ ২৫ 1 
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা ৷ 
শ্ীরামলক্ষমণ বহি নাহিক উপমা ॥ ২৬ ॥ 
'নিতাইর বাহ্যপ্রাপ্তিতে ভক্তগণের হর্ষধ্বনি__ 
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে ৷ 
হরিধ্বনি জয়ধ্বনি করে সব্ব-গণে ৷৷ ২৭ ॥ 
দুই প্রভুর বিপরীত ভাবদর্শনে গদাধরের হাস্য 
নিত্যানন্দ কোলে করি’ আছে বিশ্বস্তর । 
বিপরীত দেখি' মনে হাসে গদাধর ॥ ২৮ ॥ 





যোড়-যোড়-লম্ফ অর্থাৎ যুগ্মপদে লম্ফ ; পাঠা- 
স্তরে ঘোড়-ঘেোড়-লম্ফ-_অশ্বের ন্যায় লম্ফ প্রদান 
অথবা শব্দমুখে লম্ প্রদান ৷ 
১৯। আনবার,_ যাহা নিবারণ করা যায় না। 
২৩-২৪। রামচন্দ্র যেরূপ শক্তিশেলে ক্লিষ্ট 
লক্ষমণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তদুপ গৌর সুন্দর 
নিত্যানন্দকে প্রেমবিহবল ও নিষ্পন্দ অবস্থায় অঙ্কে 


ধারণ করিয়াছিলেন ৷ এক্ষেত্রে প্রেমভক্তি শরের ন্যায় 
কাৰ্য্য করিয়াছে ৷ 


২৮। নিত্যানন্দ-প্রভুকে গৌরসুন্দরের কোলে 
দেখিয়া গদাধরের বিস্ময় উৎপন্ন হইল । কোথায় 
_ নিত্যানন্দপ্রভু গৌরসুন্দরকে বহন করিয়া সেবা করি- 
_বেন* না তৎ্পরিবর্তে এস্থলে ৌরসুন্দরের নিত্যানন্দ- 
ধারণ বিচার-বৈপরীত্য সাধন করিয়াছে । 


স্ীশ্রীচেতন্যভাগব্ত 


“যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বস্তর ৷ 
আজি তা'র গব্ব চুর্ণ_কোলের ভিতর ॥” 
গদাধর ও নিত্যানন্দ পরস্পরের প্রভাব-ভ্ঞাতা__ 
নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা-__গদাধর। 
নিত্যানন্দ__জ্ঞতা গদাধরের অন্তর ॥ ৩০ ॥ 
নিত্যানন্দ-দর্শনে ভক্তগণের তন্ময়তা__ 
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ ৷ 
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন ॥ ৩১ ॥ 
নিত্যানন্দ ও গৌরসুন্দরের পরস্পরের দর্শনে আনন্দ: 
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দৌছে দৌহা দেখি’ । 
কেহ কিছু নাহি বলে, ঝরে মাত্র আঁখি ৷ ৩২ ॥ 
দৌছে দোহা দেখি’ বড় হরিষ হইলা । 
দৌঁহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিলা ॥ ৩৩ ॥ 
চারি বেদের সার__ভক্তিযোগ-__ 
বিশ্রস্তর বলে,_“শুভ দিবস আমার ৷ 


দেখিলাঙ ভক্তিযোগ--চারিবেদ-সার ॥ ৩৪ ॥ 
গোরের নিত্যানন্দ-স্ততি_ 


এ কম্প, এ অ, এ গর্জন হুহঙ্কার । 

এহ কি ঈশ্বরশক্তি বই হয় আর ॥ ৩৫ ॥ 
সরু এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে 
তাহারেও ক্ুষ্ণ না ছাড়েন কোনকালে ৷৷ ৩৬ | 
বুঝিলাম-__ ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি ৷ 

তোমা” ভজিলে সে জীব পায় ক্ুষ্ণভক্তি ॥ ৩৭ | 
তুমি কর চতুর্দশ ভুবন পবিভ্র। 

অচিন্ত্য অগম্য গৃঢ় তোমার চরিত্র ৷ ৩৮ ৷৷ 


২৯ 


৩০ ॥ গদাধর-_গৌরসুন্দরের নিতান্ত নিজ ও 
সুতরাং তিনি গৌর-সেবক নিত্যানন্দের বিচিত্র 


হ্তাব 
অবগত আছেন। নিত্যানন্দও গদাধরের হাদ 
ন্যনাধিক অবগত আছেন । 


৩৪ । ভক্তিযোগই চারিবেদের উদ্দিষ্ট ও বি 
বেদশান্্র ভক্তিকেই একমাত্র ‘সার’ বলিয়া রি 
করেন ৷ জীবের পর্ণজ্ঞানোদয় হইলে আত্মার Er 
ভক্তির উদয় হয়। সেবাময় চিতই ভগবত 
করে এবং জানলাভ করিয়া সেবাময় হইয়া ত 


হয়। রৃত্িগুখে 
৩৬ । নিত্যানন্দের এই প্রকার 


মানসিক ও আঙ্লিক-বিকার-দর্শনকা পারেন 
সেবককে কৃষ্ণ কখনই পরিত্যাগ করিতে tf ভাবে 
৩৭-৪৩ ৷ গৌরসূন্দর আবেশভরে নি 


সবা-প্র 








মধ্যখও্- চতুর্থ অধ্যায় 


তোমা দেখিবেক হেন আছে কোন্‌ জন। 

মৃত্তিমন্ত তুমি রুষ্প্রেমভক্তি-ধন ৷৷ ৩৯ ॥ 

ডিনার্দ তোমার সঙ্গ যে জনার হয় । 

কেটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয় ॥ ৪০ | 

বঝিলাম-_ রুষ্ঃ মোরে করিবে উদ্ধার । 

তামা’ হেন সঙ্গ আনি’ দিলেন আমার ॥ ৪১ ॥ 

মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ ৷ 

তোমা ভজিলে সে পাই ক্ৃষ্কপ্রেমধন 1৮৪২ ॥ 

আবিম্ট হইয়া প্রভু গৌরালসুন্দর । 

| নিতানন্দে স্তুতি করে_নাহি অবসর ৷৷ ৪৩ ॥ 
দুই প্রভুর ইঙ্গিতে আলাপ-_ 

| নিত্যানন্দ _ৈতন্যের অনেক আলাপ । 

সব কথা ঠারেঠোরে, নাহিক প্রকাশ ৷৷ 88 ॥ 

প্রভু বলে,_-“জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয় ॥ 

কোন্‌ দিক হইতে শুভ করিলে বিজয় £” ৪৫ ॥ 

শিশুমতি নিত্যানন্দ__পরম-বিহবল । 

বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল ৷ ৪৬ ॥ 





নিত্যানন্বের স্তুতি করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন, 
তুমি তগবানের পূর্ণশত্তি সন্ধিনীশত্তিমদ্বিগ্রহ ৷ 
তিমার সেবা করিলেই জীবগণের কৃষ্ণসেবা-প্রববত্তি 
ধকাশিত হয়। হে নিত্যানন্দ, তুমি সত্য, জন, মহঃ, 
ূ রা টা ও স্বর্_এই সপ্ত ব্যাহাতি ও অত- 
তি হেই অনায়াসে পবিত্র করিতে সমর্থ ৷ 
ত ভাবসম নি চিন্তার অতীত । তোমার 
টি ই বের দুষ্প্রবেশ্য। তোমার তত্ব 
5 নহে। তুমি-_সাক্ষাৎ 
ধন তোমার বাপ মৃত্তবিগ্রহ । অল্পক্ষণের জন্য 
থাকিলেও ee ন, তাহার কোটি পাপ 
য় তিমি ভায়া বা যাইবে না। পাপী 
গারিয়াছি, রী ভাগ্যবান্‌ । আমি বেশ বুঝিতে 
ফতোয়ার সা উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্‌ 
করিবে eR করাইয়াছেন। তোমাকে যে 
আমি ২” তাহারই কৃষ্ণপ্রেমধন লভ্য হইবে । 
ক্রিয়া ছি, উর পাদপদ্ম-দর্শন-সৌভাগ্য লাভ 
ছে» আমারও বিশেষ সৌভাগ্যের উদয় 


| যু! 88 ঠা 
রেশ < 
| নিয়, ইসারায়গ ঠোরে,__ইঙ্গিতে, স্পস্ট কথা না 





৪৮৫ 


‘এই প্রভু অবতীর্ণ’ জানিলেন মৰ্ম্ম ৷ 

করযোড় করি’ বলে হই’ বড় নম ॥ ৪৭ ॥ 

প্রভু করে স্তুতি, শুনি” লজ্জিত হইয়া ৷ 

ব্যপদেশে সব্ব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া ৷ ৪৮ ॥ 
নিত্যানন্দমূখে প্রভুর অবতার-মর্খ প্রকাশ__ 

নিত্যানন্দ বলে,--“তীথ করিল অনেক ৷ 

দেখিল ক্বষ্ণের স্থান যতেক যতেক ॥ ৪৯ ॥ 

স্থান মাত্র দেখি, ক্ষণ দেখিতে না পাই । 

জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল-লোক-ঠাঞি ॥ ৫০ ॥ 

সিংহাসন সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত । 

কহ ভাই সব, ক্রষ্ণ গেলা কোন্‌ ভিত ? ৫১ ॥ 

তা'রা বলে,__“ক্ঙ্ক গিয়াছেন গৌড়দেশে | 

গয়া করি’ গ্রিয়াছেন কতেক দিবসে ॥' ৫২ | 

নদীয়ায় শুনি” বড় হরি-সক্কীর্তন ৷ 

কেহ বলে,__ ‘এথায় জন্মিলা নারায়ণ ৷? ৫৩ ॥ 

পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায় ৷ 

শুনিয়া আইলু মূঞি পাতকী এথায় ॥৮ ৫৪ ৷ 





৪৫1 মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, __“শ্রীপাদ, তুমি কোথা হইতে এখানে শুভা- 
গমন করিলে ?” 

৪৮1 ব্যপদেশে,__ছলনায়, ইঙ্গিতে ৷ 

৪৯-৫১। নিত্যানন্দ বলিলেন,__“আমি বহু তীর্থ 
ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু যে যে স্থানে কৃষ্ণের সম্বন্ধ 
আছে, তথাকার সকল স্থানই কৃষ্ণশুন্য দেখিলাম | 
লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, “স্থানগুলি, 
সিংহাসনগুলি খালি পড়িয়া রহিয়াছে কেন? ইহার 
উপবেশনকারী কৃষ্ণ এই স্থান ও সিংহাসন ছাড়িয়া 
কোথায় গ্রিয়াছেন 2৮ 5 

৫২। জিজ্ঞাসা করায় ভাল লোকেরা বলিল” 
“কৃষ্ণ মাথুর মণ্ডল ছাড়িয়া গৌড়দেশে নবদ্বীপমণ্ডলে 
গিয়াছেন। তিনি দিনকএক পুর্বে গয়া আসিয়া- 
ছিলেন, তথা হইতে পুনব্র্বার নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন 


করিয়াছেন !” 
৫৩-৫৪! নিত্যানন্দ বলিলেন,_-“আমি পাপ- 
ভারে খিনন। লোকমুখে শুনিয়াছি যে, নারায়ণ 


নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপূরে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিসঙ্কীর্তন 
আরম্ত করিয়াছেন । তাহা শুনিয়া পতিত আমি ভ্রাণ- 
কামী হইয়া তোমার নিকট এখানে আসিয়াছি 1৮ 





৪৮৩ 


মহাপ্রভুর পুনবর্বার নিত্যানন্দ-স্ততি__ 
প্রভু বলে,_“আমরা-সকল ভাগ্যবান্‌। 
তুমি-হেন ভক্তের হইল উপস্থান ৷৷ ৫৫ ॥ 
আজি ক্ৃতক্ত্য হেন মানিল আমরা ৷ 
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারিধারা ৷” ৫৬ ॥ 

ভক্তগণের কথামূখে ভাবপ্রকাশ-_ 

হাসিয়া মুরারি বলে,_-“তোমরা তোমরা । 
উহা ত’ না বুঝি কিছু আমরা সবারা ৷” ৫৭ ॥ 
শ্রীবাস বলেন,_“উহা আমরা কি বুঝি £ 
মাধব-শঙ্কর যেন দৌছে দোহা পূজি ৷” ৫৮ | 
গদাধর বলে,__“ভাল বলিলা পণ্ডিত ॥ 
সেই বুঝি, যেন রামলক্ষাণ-চরিত ॥? ৫৯1 
কেহ বলে,_ “দুইজন যেন দুই কাম 1” 
কেহ বলে,_ণদুইজন যেন ক্রষ্ণ-রাম 1৮ ৬০ ॥ 
কেহ বলে, “আমি কিছু বিশেষ না জানি । 
ক্ৰষ্ণ-কোলে যেন ‘শেষ’ আইলা আপনি 1৮৬১ ৷ 





৫৫-৫৬ ৷ প্রভু তদুত্তরে বাললেন,__“আজ আমাদের 
পরম সৌভাগ্য । তোমার ন্যায় ভগবৎসেবকের এখানে 
আগমনে এবং তোমার আনন্দাশ্দর্শনে আমরা কৃত- 
ক্লুতার্থ হইয়াছি ১১. 

উপস্থান,_উপ (সমীপে ) 4 স্থ থোকা) + অন্‌ 
(ভোবে-__অনট্) উপস্থিতি, সমীপে আগমন ৷ 

৫৭। মুরারি হাস্য করিয়া বলিলেন,__“গৌর ও 
নিত্যানন্দের মধ্যে যে-সকল কথোপকথন হইল, তাহা 
উহারাই পরস্পর বুঝিলেন, আমরা উহার মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারিলাম না।” 

আমরা সবারা,_-আমরা সকলে ৷ 

৫৮। শ্রীবাস বলিলেন,-_“আমরা ইহাদের মেহা- 
প্রভু ও নিত্যানন্দের) উভয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ ৷ 
যেরূপ পূর্বকালে হরি-হর পরস্পরের পুজা বিধান 
করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, 
এখানকার অবস্থাও তাহাই 1% 

৫৯। গদাধর বলিলেন,_শ্ীবাস পণ্ডিত ভালই 
_বলিয়াছেন। আমিও বুঝিতেছি যে, রামলক্ষমাণের 
পরস্পর সন্মেলনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, 

ইহাও তদুপ ৷ টু 
"৬০ 1 কেহ কেহ বলিলেন,_“শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ 

উভয়ে তে সকল সৌন্দর্যের 











স্রীশ্রীচৈতন্যভাগ বত 


কেহ বলে,_“দুই সখা যেন কুষগজ্জান। 


দেই মত দেখিলাম স্রেহপরিপূর্ণ ॥৮ ৬২ ॥ 

কেহ বলে,__“দুইজনে বড় পরিচয় ৷ 

কিছুই না বুঝি সব ঠারেঠোরে কয় ॥৮ ৬৩ ॥ 

এই মত হরিষে সকল-ভক্তগণ । 

নিত্যানন্দ_দরশনে করেন কথন ৷৷ ৬৪ ॥ 
নিতাইগৌরের সাক্ষ।ৎ-লীলার ফলশ্তি_ 

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দৌছে দরশন ৷ 

ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন ॥ ৬৫ ॥ 

নিত্যানন্দের বিবিধ সেবা__ 

সঙ্গী, সখা, ভাই, ছন্ত্, শয়ন, বাহন । 

নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন ॥ ৬৬ ॥ 

নানারূপে সেবে প্রভু আপন-ইচ্ছায় ৷ 

হা?রে দেন অধিকার, সেই জন পায় ॥ ৬৭ ॥ 
নিতনন্দ-চরিল্র মহাদেবেরও অবোধ্য-_ 

আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব ৷ 

মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব ॥ ৬৮ ॥ 





ও সব্বগুণের আধার-স্বরাপ 1” আবার কেহ বলিলেন, 
_-“ইহারা উভয়েই কৃষ্ণ ও বলরাম '” 

৬১। কেহ কেহ বলিলেন,__“আমরা অধিক 
কিছু বুঝিতে পারিতেছি না । আমাদের মনে হং ইতেছে, 
যেন কৃষ্ণের অঙ্কে ভগবান্‌ “শেষ স্বয়ং আসিয়া স্থান 
লাভ করিয়াছেন 1 

৬২। কেহ কেহ বলিলেন,“ ইহাদের পরস্পরের 
বন্ধুত্ব কৃষ্ণার্জনের সখ্যভাবের ন্যায় পরস্পর 
স্নেহসিক্ত !” 

৬৩1 অপর কেহ কেহ বলিলেন,_“দুই জ 
পরস্পর এইরূপ মিল যে, ইহাদের পরস্পরের দে 





নের 


; কতক" 
বাহিরের লোকেরা কিছুই বুঝিতে পারে না; 
গুলি উদ্দেশক ইঙ্জিতমান্র দেখিতেছি ।” হই গৌর" 
তীত অন্য কেহ ' 
৬৬। নিত্যানন্দ প্রভু ব্য বিশ্রাম" 


সুন্দরের সঙ্গী, বন্ধু, ভ্রাতা, আতপনিবারক ছত্ৰ 
দায়িনী শয্যা এবং অভিগমনোপযোগী যান টি 

পারেন না। একমাত্র তিনিই সবর্বতোভাবে ন 
সুন্দরের সেবা করিতে সমর্থ । “ছ ৪৮ ধু | 
উপাধান, বসন। ভূষণ, আরাম, আবাস, য করে" 
সিংহাসন ॥ এত মুত্তি-ভেদ করি' রুফণসেবা 
€- চৈঃ চঃ আ ৫1১২৩-১২৪9)। যন জীবের 

৬৭। ইহার কৃপা হইলেই শ্রীগৌরসের 





মধ্যখণ্ড- পঞ্চম অধ্যায় 


ঁ ভক্তিকামীর নিতাই-ভজনে অভীষ্ট লাভ-_ 


নিত্যানন্দ-নিন্দার ফল-_ 
না জানিয়া নিন্দে’ তী'র চরিত্র অগাধ । 
গাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ ॥ ৬৯ ॥ 
গরদ্থকারের লালসামগনী প্রার্থনা 
টৈতন্যের প্রিয় দেহ_নিত্যানন্দ রাম ৷ 
হউ মোর প্রাণনাথ_এই মনস্কাম ৷৷ ৭০ ॥ 
মিতাইর কৃপাবলে চৈতন্যভক্তি-লাভ_ 
তাহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি ৷ 
তীহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি ॥॥ ৭১ ॥ 
নিতাই-গৌরের অভেদত্ব_ 
1. শঘুনাথ’, ‘যদুনাথ’__যেন নাম ভেদ ৷ 
এই মত ভেদ-_“নিত্যানন্দ”, ‘বলদেব’ ॥ ৭২ ॥ 


LET 


অধিকার হয় । তিনি সকল সেবার অধিকারী, 
তাহার কৃপাপ্রদত্ত সেবাতেই অন্যের অধিকার-লাভ 
সম্তব। 

৬৮। নিত্যানন্দপ্রভুর সেবা-মহিমার পরিধি 
জানিবার সাধ্য মহাদেবের পর্য্যন্ত নাই । যদিও রুদ্র- 
দেব ঈশ্রবস্ত এবং মহা-সংযত, তথাপি তিনিও প্রভু 
নিত্যানন্দের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে গৌরের প্রতি সেবা- 
বিধানে অসমর্থ । 
| ৩৯। যাহারা নিত্যানন্দ প্রভুর দুরধিগম্য-লীলা 
ই রি অসমর্থ হইয়া তাহার সেবারহিত 
- বাত হাকে নিন্দা করে, তাহাদের কোন ভাগ্যে 

নু 1ভ হইলেও তাহাতে বাধা ও বিঘ্ন উপস্থিত 


৭0 
তি পাঠান্তরে,- প্রিয় সেহ। ‘প্রিয় দেহ'-পাঠে 
ম বিগ্রহ’ জানিতে হইবে। 


৭২। 
রূপ রাঘব রামচন্দ্র ও যাদব কৃষ্ণে 


৪৮৭ 


সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে। 


যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে ॥ ৭৩ ॥ 
অধ্যায়ের ফলশ্ুগতি__ 


যে বা গায় এই কথা হইয়া তৎপর । 

সগোচ্ভীরে তারে বর-দাতা বিশ্বস্তর ॥ ৭৪ ৷ 

জগতে দুর্লভ বড় বিশ্বস্তর-নাম ৷ 

সেই প্রভূ চৈতন্য- সবার ধনপ্রাণ ॥ ৭৫ ॥ 

স্রীক্কঞ্চচৈতন্য নিত্য।নন্দচাঁদ জান । 

ব্রন্দাবনদান তছু পদযুগে গান ॥ ৭৬ ॥ 

ইতি শ্রীচেতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ- 
মিলনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ৷ 





বস্তুগত অভেদ সত্ত্বেও লীলা-তারতম্যে নামের ভেদ 
পরিদৃষ্ট হয়, তদুপ কুষ্ণাভিন গৌরসুন্দরর সহিত 
নিত্যানন্দ-বলদেবের লীলার ভেদ নিবন্ধন সংজ্ঞার 
ভেদ দেখা যায় ৷ 

৭৪। যাহারা সেই নিত্যানন্দের আনুগত্যে 
গৌরসুন্দরের সেবা-তৎপর হইয়া তাঁহার কথা কীর্তন 
করেন, তাহাদিগকে সবান্ধবে মহাপ্রভু বর দান 
করিয়া থাকেন৷ 

৭৫1 শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বের সর্বস্ব এবং চতু- 
দশ ভূবনের প্রাণস্বরূপ ৷ বিশ্বস্তর” নামটা সংসারে 
বড়ই দুর্লভ! সেই বিশ্বস্তরই শ্রীচৈতন্য ৷ শ্রীবিশ্ব- 
স্তরের প্রিয়তম সেবক শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয়-মহিমা- 
গানকারীও দুর্লভ । সকলের সেরূপ সৌভাগ্যের 
উদয়-সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই বিশ্বস্তর-নামের 
দুল্লভত্ব ৷ 

ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


৯০৫০০6৪৫০৯৮ 


এই ই অধ্যায়ের কথাসার 
নন, মহা য় শ্রীবাস-গৃহে ব্যাসপূজার অধিবাস- 
ববানছজে ডে বলদেব-ভাব এবং অদ্বৈত আচার্য্যকে 
অ অবতার-ম্ম্ম প্রকাশ, নিত্যানন্দের 





গন অধ্যায় 


স্বহস্তে নিজ দণ্ডকমণ্ডলু ভঙ্গ, শ্রীবাসের আচার্যাত্বে 
নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা-লীলা, শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যা- 
নন্দকে ষড়ভুজ-মৃত্তি প্রদর্শন, নিত্যানন্দের মুচ্ছা, 


৪৮৮ 


নিত্যানন্দের স্বরাপ, বিষ্ণ-বৈষ্ণব-তত্তব, ব্যাসপূজায় 
কীর্তনানন্দ প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । 
শ্রীমন্মাহাপ্রভূ নবদ্বীপ-লীলাকালে একদিবস নিত্যা- 
নন্দ সমীপে ব্যাসপূজার প্রস্তাব জানাইলে নিত্যানন্দপ্রভূ 
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাদের গৃহে ব্যাস- 
পূজা সম্পাদনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । মহাপ্রভু 
শ্রীবাসকে তাদ্‌শ গুরুতর কার্ষ্র ভারগ্রহণের বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত পরমানন্দে তাহার 
অনুমোদন করিলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাক্যে 
আনন্দিত হইয়া নিত্যানন্দপ্রমুখ সকলকে সঙ্গে করিয়া 
শ্রীবাসের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
ব্যাসপৃূজার অধিবাস কীর্তন আরম্ভ করিলেন! নিত্যা- 
নন্দ প্রভুর বলদেবস্বরূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মহা- 
প্রভু বলদেবের ভাবে আবিম্ট হইয়া খট্রোপরি উপ- 
বেশন পূৰ্ব্বক নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বলদেবের হস্ত- 
স্থিত হল ও মূষল প্রার্থনা করিলে নিত্যানন্দ প্রভু 
তাহার হস্তে হল-মুষল প্রদান করিলেন । নিত্যানন্দ 
নিজ কর মহাপ্রভুর করে স্থাপন করিলে কেহ কেহ 
হল-মূষল প্রত্যক্ষ করিলেন, কেহ বা কেবল হস্তই 
দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু বলরাম-ভাবে “বারুণী' 
প্রার্থনা করিলে ভক্তগণ প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূ় হইয়া 
পরে সকলে যুক্তিপূব্বক গঙ্গাজল প্রদান করিলেন । 
মহাপ্রভূও তাহা কাদক্বরী-জ্তানে পান করিলেন ৷ ভক্ত- 
গণ মহাপ্রভুর তাৎকালিক ভাবের প্রীত্যর্থ বলদেব-স্ততি 
করিতে লাগিলেন । মহাপ্রভু “নাড়া” “নাড়া” বলিয়। 
আহ্বান করিতে থাকিলে ভক্তগণ প্রভুর সম্বোধন 
বুঝিতে অসমর্থ হইয়া প্রভূকে জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু 
বলিলেন যে, অদ্বৈত আঢচাৰ্য্যই “নাড়া', তিনি অদ্বৈতের 
হঙ্কারে গোলক হইতে 'ভুলোকে যুগধর্ম্ম নামসক্কীর্তন 
প্রচারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিদ্যা, ধন, 
যশঃ, তপস্যা ও কুলমদমত্ত বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত 
সকলকেই তিনি ব্ৰহ্মাদির দুর্লভ প্রেমভক্তি বিলাইবেন। 
ভক্তগণ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ৷ 
মহাপ্রভু ভক্তগণকে প্রেমালিঙ্গন পূৰ্ব্বক নিজ চাঞ্চল্যের 
| নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ভক্তগণ হাস্য সম্থরণ 
করিতে পারিলেন না ৷ নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমরসে বিহ্বল 
হইয়া অত্যন্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু 
তাহাকে স্থির করাইয়া নিজাবাসে গমন করিলেন । 


স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


তত্তগণ-স্ব-স্ব-গৃহে গমন করিলে নিত্যাননদপ্রভু তী 
বাসের গৃহে অবস্থান করিতে থ।কিলেন এবং মিশা 
কালে হুঙ্কারপৃব্বক স্বীয় দণ্ড-কমণ্ডল্‌ ভাঙ্গিয়া ফেলি- 
লেন। প্রাতে রামাই পণ্ডিত তদ্দর্শনে শ্রীবাসকে তাহা 
জ্ঞাপন করিলে শ্রীবাস রামাইকে তদ্ক্ঞাপনার্থ মহাপ্রভুর 
নিকট প্রেরণ করিলেন । মহাপ্রভু শ্রবণ করিবামান 
তথায় আগমন করিলেন এবং ভাঙ্গ। দণ্ড তুলিয়া লইয়। 
নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ-সহ গঙ্গাস্থানে গমন পৃর্র্বক 
গঙ্গ'তে দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন । স্মানকালে নিত্যানন্দ 
প্রভু বিবিধ চাঞ্চল্য প্রক।শ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু, 
নিত্যানন্দকে সত্বর ব্যাসপূজা সম্পাদনার্থ স্নান সমাপন 
করিতে আদেশ করিলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত 
গৃহে প্ৰত্যাগমন করিলেন । ভাগবতগণও সমাগত 
হইয়া কৃষ্ণকীর্তন করিতে লাগিলেন। ব্যাসপূজার 
আচার্য্য শ্রীবাস পণ্ডিত যথাবিধি কাৰ্যসমূহ সম্পন্ন 
করিয়া নিত্যানন্দহত্তে মালা প্রদান পূর্বক মন্ত্োচ্চা- 
রণের সহিত ব্যাসদেবকে নমস্কার করিতে বলিলে 
নিত্যানন্দ প্রভূ তাহা না করিয়া মালাহস্তে চতুদ্দিকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ভ্ত্রীব'স মহাগ্রভুকে 
আহ্বান পূৰ্ব্বক নিত্যানন্দের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ তথায় উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে 
ব্যারপুজা করিতে আদেশ করিলেন । নিত্যানন্দ প্রভু 
মহাপ্রভুর মস্তকোপরি মালা প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু 
তৎক্ষণাৎ ষড়ুভুজমূত্তি প্রকট করিলেন। নিত্যানন্দপ্রতু 
ষড়ভুজমূত্তির হস্তে শত্খ, চক্রাদি অস্তরসমূহ রিও 
সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন । মহাগ্রন্থ 
নিত্যানন্দকে প্রবন্ধ করিতে করিতে. বলিলেন গে 
নিত্যানন্দের রুপা ব্যতীত কেহই প্রেসভক্তিলাভে রি 
নহেন। নিত্যানন্দের প্রতি দ্বেষবিশিচ্ট বাজি" রর 
প্রভুর ভজন করিলেও তিনি মহাপ্রভুর ভা 
পারেন না। নিত্যানন্দ ডর আর 
প্রাপ্ত হইয়া ষড় ভুজ মৃত্ি-দর্শনে আন দি লগ্নের 
সাক্ষাৎ বলরাম নিত্যানন্দ প্রভু সুষ্টি-স্থিতি-এ ৰ 
একমাত্র কারণ এবং নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট হইলেও না 
অবতারে করুষ্ণের দাস্য শিক্ষা দেওয়াই তাহার * 


al 

[ও আন্ত 

স্বভাব। কৃষ্ণাবতারে বলরাম জ্যেষ্ঠ রা নিত্যা” 
দাসাভাব পরিত্যাগ করেন নাই । বলরা ক। গবা" 


ন 
নন্দে ভেদজ্ঞান অত্যন্ত মূঢ়তা ও অপরাধজ 





মধ্যখণ্ড__ পঞ্চম অধ্যায় 


৪৮৯ 


{ রিলে বিষ্ণুস্থানে অপরাধ হয়। ঘটে। প্রজাপীড়ন অপেক্ষা বৈষ্ণব-নিন্দায় শতগুণ 


তানাদর ক 
র বন্দ্য হইয়াও কমলা যেরাপ ভগ- 


ই রতিবিশিষ্টা, তদুপ নিত্যসেব্য- 
ই সবর্বশক্তিমান্‌ বলদেবের নিত্য 


বিগ্রহের প্রতি 
া-মহেশ্বরাদি 
বানের চরণসেবাতে 


গ্রহ রুষ্ণচন্দ্রের সেবা 
র্তাব। সেবাবিগ্রহের যশঃ কীর্তন করাই সেব্যবিগ্রহ 


কের নিত্য স্বভাব । পরমার্থে উভয়েই উভয়কে 
সর্বক্ষণ দর্শন করিলেও অবতার অনুরূপ যে সমস্ত 
লীলা করিয়া থাকেন, তাহা অচিন্ত্য । ঈশ্বরের লীলা- 
দমহই__বেদ। ভক্তিযোগ ব্যতীত তাহা বুঝিতে পারা 
য়ায় না। গৌরসুন্দরের কৃপায় তাহার অনূগ কতিপয় 
{7 ব্যক্তি মাত্ৰ ভগবল্লীলা-কথা অবগত আছেন । ভগ- 
বানের নিত্য সেবাবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ পরম জ্ঞানবন্ত, 
তাহাদের পরস্পর কলহলীলা কেবল কৌতুক মান্র ৷ 
তদর্শনে কেহ একের পক্ষাবলম্বন-পৃর্বক অন্যকে 
নিন্দা করিলে তাহার অধোগতি হইবে । বৈষ্কব- 
ইংসার কথা দূরে থাকুক, যদি কেহ স্ব্বভূতে বিষ্ণুর 
ূ অধিষ্ঠান না জানিয়া জীবহিংসা করে, আর প্রাকৃত 
| বুদ্ধিতে বিষ্ণুপূজা করে তাহা হইলে তাহার বিষ্ণুপূজা 
নিচ্ফল হয় এবং জীব-হিংসার জন্য অশেষ দুর্গতিলাভ 





জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপ- 
প্রভাব; পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ । 
স্বমামসংখ্যাজপসূন্রধারী 

+ _ ৈতন্যচন্দ্ৰো ভগবান্স রারিঃ ॥ ১ ॥ 


অধিক পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে । সুতরাং বৈষ্ণবা- 
পরাধীর কোনকালেই মঙ্গল হয় না। যাহারা শ্রদ্ধা- 
পূর্বক অচ্চাতে বিষ্ণপূজা করেন, কিন্তু বিষ্ণুভক্তের 
আদর করেন না অথবা সব্বজীব-প্রতি দয়া প্রকাশ 
করেন না, তঁহারা-ভক্তাধম বা প্রাকৃতভক্ত | ব্যাস- 
পূজা-সমাপনান্তে মহাপ্রভু ভক্তগণকে কীর্তন করিতে 
আদেশ করিলেন । নিত্যানন্দ এবং মহাপ্রভু ভক্তগণের 
সহিত মহামন্ত হইয়া কীৰ্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে বিভন্ন 
সাত্ত্বিক বিকার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শচীমাতা 
বিপূল পুলকের সহিত তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। 
তিনি নিত্যানন্দ ও গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়৷ উভয়- 
কেই নিজ তনয় বলিয়া বোধ করিলেন । ব্যাসপূজা- 
রঙ্গে দিবা অবসান হইলে মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের 
নিকট ব্যাসের নৈবেদ্য চাহিয়া লইয়া সকলকে নিজ 
হস্তে প্রসাদ বিতরণ করিলেন । ভাগবতগণ পরমানন্দে 
তাহা ভোজন করিলেন । শ্রীবাসের দ।স-দাসীগণকেও 


মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলেন । 
€(গৌঃ ভাঃ) 


জয় জয় সব্বপ্রাণনাথ বিশ্বন্তর ৷ 

জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥ ২ ॥ 
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভভ্তের অধীন ৷ 
ভক্তিদান দেহ’ প্রভু উদ্ধারহ দীন ॥ ৩ ॥ 


গৌঁটীয়াষয 


DD) [। 
সা অন্বয়__ নবদ্বীপ-নবপ্রদীপপ্রভাবঃ (নেব 
7 নৃতনদীপস্য প্রভাব ইতি নবপ্রদীপপ্রভাবঃ, 


নব 
রর পস্য তদাখ্যধাম্নো নবপ্রদীপপ্রভাবঃ, তদ্ধাম্নো 


এ 


রর ইতার্থঃ, যদ্ধা নবসংখ্যক-দ্বীপাত্স- 
সংখ্যক ee দ্বীপেষু নবসংখ্যকপ্রদীপপ্রভাবো 
পাষণ্ড তি ইতার্থঃ ) পাষগ্তগজৈকসিংহঃ 
£ প্রধানোহতি গজাঃ ইব তেষাং দলনে 
সংখ্য ভপসূলধ যো বা সিংহস্বরূপঃ ইত্য্থঃ ) 
ই (স্বনাম্নাং ‘হরেকৃষ্ণ ইতি 
দপসংখ্য রক্ষা ২খ্যয়া সংখ্যাক্রমেণ জপঃ তস্য সুন্রং 
বং মালিকাসূন্রংগ্রস্থিসূত্রং বা তৎ ধরতি 


‘ স এবি 
ধঃ 
চৈতন্যচন্দ্রঃ (অস্যাং নবদ্বীপলীলায়াং 





চৈতনানাম্না প্রসিদ্ধোহবতারী ) ভগবান্‌ মুরারিঃ 
(শ্রীরুষ্ণঃ ) জয় € বিজয়তামিত্যর্থঃ )। 

১। অনুবাদ-_যিনি নবদ্বীপের নবীন প্রদীপস্বরূপ, 
যিনি পাষণ্ডরূপ কুঞ্জরগণের দমনে অদ্বিতীয় সিংহ- 
সদশ এবং যিনি “হরে কৃষ্ণ” ইত্যাদি নিজনামসমূহের 
জগ-সংখ্যা রক্ষার নিমিত্ত সংখ্যানির্ণায়ক গ্রন্থিবিশিভ্ট 
সত্ৰ ধারণ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যচন্দ্র নামক ভগবান্‌ 
মুরারি জয়যুক্ত হউন ৷ 

৩1 “যাহারা ভক্তিহীন, সেই সকল অজ্ঞান 
অভক্ত গণকে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া সংসার- 
সখভোগ হইতে উদ্ধার কর 1”__শ্রীঅদ্বৈতৈর এই 
বাসনানুসারে জগতে ভক্তিপ্রচারের জন্য ভগবান্‌ গৌর- 






৪৯০ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


২২২ যাহারা উস 


নিত্যানন্দ সহ ভক্তগণের কৃষ্ণকথা-রসে 
বিহবলত।__ 


হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে ৷ 
রুষ্ণকথা-রসে সবে হইলা বিহ্বল ॥ ৪ ॥ 


সবে মহাভাগবত পরম উদার ৷ 
ক্ষ্চরসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার ৷৷ ৫ ॥ 





সুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বিতৈর সেবাই 
তীহার জীবোদ্ধারের নিমিত্ত প্রপঞ্চে আগমনের কারণ, 
সুতরাং অদ্বৈতের প্রার্থনার পূরণসূত্রে গৌরসুন্দর তাহার 
অধীন ৷ 

তথ্য-_ “প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযুষ-রস-সাগরে ৷ 
টৈতন্যচন্ড্রে প্রকটে যো দীনো 
--( চৈতন্যচন্দ্রাম্থুতে ) ৷ 

৮। ব্যাসপূজা,__সপ্বিচ্ছক্যধিজ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞ'ন 
ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ ‘বেদ’ নামে প্রসিদ্ধ । 
আভগবানের ভ্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে 
চেতন-ধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্তমান । জ্ঞাত, জান ও 
জেয়-বিলীসেই অদ্বয়জ্জান ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত ৷ 
মূর্ত বেদ ভগবান্‌ শব্দাদর্শরপে অক্ষরাত্মক হইয়া 
অভিধেয় বেদশাস্তররূপে প্রকটিত। জন্বন্ধাভিধেয়- 
প্রয়োজন-তত্বাআক বেদশাস্ত্র যে কালে নিষ্বিশেষ বিচারে 
স্তব্ধ হইয়া পড়ে, সেইকালে অদ্বয়জ্ঞান সবিশেষ ধর্ম 
পরিহার করেন । জড়বিশেষকেই যাহারা প্রাধান্যে 
স্থাপিত করেন, তাহাদের জড়তা-সিদ্ধিরাপ নিধ্বিশি্ট 
বিচার তাহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে । শ্রীরুষ্ণদৈপায়ন 
ব্যাস বেদকে ভ্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 
আধ্যক্ষিকগণের জন্য খক্‌, সাম ও যজুঃ জীবকে 
কর্মকান্ডে আবদ্ধ করিয়। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য-লাভ- 
বিষয়ে বিবর্ত আনয়ন করে । নিব্বিশেষবাদিগণের 
মতে গুরু, লঘু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব না থাকায় 
তাহারা শ্রীবেদব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ 
হইয়া তাহাকে বলপুর্বক তাহাদিগের অজ্ঞান-ধর্দ্ের 
মূলপ্রচারক বলিয়া মনে করেন । শ্রীমদ্্যাসের তাৎ- 
পর্যযজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া যেসকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রকৃতি- 
বাদ অবলগ্বনপুর্র্বক পরমেশ্বরের সেবারহিত হন এবং 
ত মাপনাদিগকে “স্বগত- -সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত 
ব্ৰহ্ম’ বলিয়া মনন = করেন, তাহাদের সহিত মতবৈষম্য 


দীন এব সঃ)” 


হাসে প্রভূ নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি’ 1 
বহয়ে আনন্দ-ধারা সবাকার-আঁখি ॥ ৬ ॥ 
মহাপ্রভুর নিত্যানন্দের নিকট ব্য৷সপূজার প্রস্তাব 
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু করিলা উত্তর ॥ ৭॥ 
“শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি | 
ব্যাস-পূজা তোমার হইবে কোন্‌ ঠাঞি ?৮॥ 


-____১২::77:7:7: 


সংস্থাপনপূৰ্ব্বক প্রকৃত গুরুদাস্যে অবস্থিত শ্রীমদানন্দ- 
তীর্থ শ্রীব্যাসাধস্তনগণের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । সেই মধ্ব-পারম্পর্য্যে শ্রীমান্‌ লক্ষী- 
পতি তীর্থের কথা অথবা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা 
আমরা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। যদিও গঞ্চোপাসক বা 
মায়াবাদিগণের মধ্যে গুরু-পূজা বা ব্যাস-পৃজার প্রথা 
প্রচলিত আছে, তথাপি তাদূশ ব্যাসপূজনে অহমিকার 
বিচারই প্রবল । শুদ্ধভক্তির অভাব-[নবন্ধন তাহা- 
দিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে 
না। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে আষাত়ী-পুণিমা-দিবসে 
ব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান পরিদূষ্ট হয়। শতি 
বলেন,_যে মুহ রক্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই 
মূহ ত্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় 
রুচি হইবে ৷ তাহার কালাকাল বিচার নাই ৷ জড়ভোগ 
নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্যোর 
চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচা্য- চরণাশ্রয়কেই 
ভাষান্তরে “ব্যাসপূজা” কহে। শ্রীব্যাসগূঞ্জা রর 
আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে হা 
ইহা যত্বের সহিত বিধান করিয়া থাকেন! LE 
গ্রীব্যাসদেবের অনুগত সন্প্রদায়-ভুক্ত ব্যজ্িগণ 
নৃগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ ৷ তাঁহারা রে 
বর্ষে স্ব-স্ব জন্মদিনে পূর্ব গুরুর পূজা বিধান হি 
পুণিমা-তিথিই--যতিধর্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল ! স i 
ও নিধ্বিশেষ-বাদি নিব্বি:শষে সকলেই ই রই 
করিয়া থাকেন! তজ্জন্য সাধারণতঃ আষাঢ়" | হ্য়! 
গুৰ্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাস-পূ্গার গা 
শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে রি 
তিথিতে তাহাদের গৌরবের পান্র-বো রর 
আনুকূল্য বিধান করেন । শ্রীব্যাসপূজার পদ রথ 
শাখায় ন্যুনাধিক পৃথক্‌ ৷ চারি আশ্রমে গর্ত 


ত্র 
গুরুর ণ 
সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাস রর 





টিক 
AAAI" 


ব্রাগনে বুঝিয়া বল, ঘারে লগ্ন মন 0৮৯ ॥ 
নিতানন্দের উত্তর__ 

নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত ৷ 

হাতে ধরি’ আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ॥ ১০ ॥ 
হাসি’ বলে নিত্যানন্দ,_“শুন বিশ্বস্তর । 
ব্যাস-গূজা এই মোর বামনার ঘর ॥ ১১ ॥ 
স্বভবনে ব্যাস-পূদ্রায় মীবাসের আগ্রহ 

শ্ীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

“বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥” ১২ ॥ 
গণ্ডিত বলেন,_“প্রভু কিছু নহে ভার। 
তোমার প্রসাদে সব্ব_ঘরেই আমার ॥ ১৩ ॥ 
বস্তু, মূদ্গ, যজ্ঞসূন্র, স্ব, ওয়া, পান । 

বিধিযোগ্য যত সঙ্জ সব বিদ্যমান ৷ 

গদ্ধতিপুস্তক মাত্ৰ মাগিয়া আনিব ৷ 

৷ কালি মহাভাগ্য, ব্যাসপূজন দেখিব ॥৮ ১৫ ॥ 


55512 TEE AE 
1 বলিয়া প্ৰত্যহই স্বধর্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যুনাধিক 
| শুজা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বাষিক অনুষ্ঠানের 
বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরু-পূজার স্মারক দিবস। 
টা নামান্তর ‘শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ বা 
হার দ্বার৷ শ্রীগুরুদেবের মনোহভীম্ট যে সুষ্ঠ ভগবৎ- 
পপ আলিকে নো বা 
নি আ.দিগুরুকে অর্থপ্রদানোদ্দেশ বলিয়া- 
a ED স্থাপিতং যেন ভূতলে! 
ইপা-পরবশ শ্রী LT 
যা শী রর ক্ুষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা,__ 
ধাপ ত হার অনুগগণের জন্য__নিত্যসেবা- 
রব ধমোচনের নিমিত্ত উষধ ও পথ্যরূপে 
ইন, তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাসপূজার 


# 
নি হৈবে পোর্ণ মাসী ব্যাসের পূজন । 





বিয়া 
গায়নাদর্শ। 


১০ l জগ 
দত 
আশ্রিত এব গু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরিব্রাজকের 


বারী মগ মধসমপ্দায়ের অনুগত লীলাভিনয়- 
বতোক দিম ষতির ব্রহ্মচারী ছিলেন৷ তজ্জন্য 
খাসগৃজার টি য় ক্ষৌর-বিধানানত্তর যতিরুত্য-বিচারে 
বীমা রা আগত হইয়াছে জানিতে পারিলেন ৷ 
কথায় খ্ণমা আগত দেখিয়া, নিত্যানন্দপ্রভূ 

সপৃজা করিবেন, তদ্িষয়ে প্রশ্ন উউ 





মধ্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায় 


পিসি পিপিপি এাসি৯৯৯৯৯৯০১৮৫৯০৯৩৯৫৯৫৯৫৯০১৪৯০৯৫১৮১৮৯০১০৭৭৭ 
বেরা 


শ্রীবাসবচনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের প্রীতি 

প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে । 

হরি হরি’ ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে ॥ ১৬ ॥ 
গণসহ মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে গমন 

বিশ্বস্তর বলে,_ণশুন শ্রীপাদ গৌসাই। 

শুভ কর, সবে পণ্ডিতের ঘর যাই ॥৮ ১৭ ॥ 

আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে৷ 

সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই’ করিলা গমনে ॥ ১৮ ॥ 

সব্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ 

রামক্ষ্ণ বেড়ি” যেন গোকুলকিস্কর ৷৷ ১৯ 1 

প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাসমন্দিরে ৷ 

বড় ক্রষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে ॥ ২০ ॥ 
আপ্তগণ ব্যতীত অন্যের প্রবেশ-রোধার্থ 

প্রভু-আজায় দ্বাররোধ-_ 
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আঙজ্ঞায় ৷ 
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায় ॥ ২১ ॥ 





করিলেন । সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী বা ব্রক্মচারীই পৃণিমা- 
মুখে যতি-কৃত্যের অন্তর্গত ব্যাসপূজা ৷ 'শ্রীব্যাসপৃজা' 
শব্দে শ্রীগুরুবর্গের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ উদ্দি্ট হইয়াছে । 
শ্রীগৌরসুন্দর সেইকালে সন্াস-গ্রহণের লীলা আবিষ্কার 
করেন নাই। কিন্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থপাদ যতি- 
বরের সেবক-লীলাভিনয়সূত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্ষচর্য্যানৃষ্ঠান- 
লীলায় নিযুক্ত ছিলেন । তাঁহার ব্রহ্মচারী নামে আমরা 
শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ'-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। 
পূৰ্ব্বকাল হইতেই ‘তীৰ্থ’ ও “আশ্রম'_এই যতিদ্য়ের 
ব্ৰহ্মচারীগণ “স্বরূপ'-সংক্তায় প্রসিদ্ধ ছিলেন । 


১১1 বামনার ঘর-_শ্রীবাসের বাটী (বাড়ী, গৃহ)! 


১৫। বিবিধ যতি-সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রীব্যাস- 
পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। শ্রীনিতানন্দ প্রভু যে 
ব্যাসপূজার পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়/ছিলেন, তদনুসারেই 
শ্রীবাস-গৃহে ব্যাসপূজা করিবেন, স্থির হইয়াছিল । 

২১1 অ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবাস-মন্দিরে প্রবিষ্ট 
হইয়। বাহিরের দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন । 
শ্রীবাসের গৃহে তখন প্রভুর অনুগত জনগণ ব্যতীত অন্য 
কেহই প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের 
সকল অনুষ্ঠানই কীর্তনমুখে সাধিত হয়। তজ্জন্য 
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া দর্শন করিবার যাহাদের যোগ্যতা 


৪৯২ 


বাসপৃজার অধিবাস-কীর্তনানন্দ__ 
কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর ৷ 
উঠিল কীর্তনধ্বনি, বাহ্য গেল দূর ॥ ২২ ॥ 
ব্যাস-পৃজা-অধিবাস উল্লাস কীন্তরন। 
দুই প্রভূ নাচে, বেড়ি’ গায় ভক্তগণ ॥ ২৩ ॥ 
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য-নিতাই ৷ 
দৌহে দৌহা ধ্যান করি’ নাচে এক ঠাঞি ॥ ২৪ ॥ 
হুঙ্কার করয়ে কেহ, কেহ বা গর্জন । 
কেহ বা মৃচ্ছ? যায়, কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৫ ॥ 
কম্প, স্বেদ, পগুলকাশ্, আনন্দ-মৃচ্ছা যত ৷ 
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত ॥ ২৬ ॥ 
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুইজন ৷ 
ক্ষণে কোলাকুলি করি’ করয়ে ক্রন্দন ৷ ২৭ ॥ 





নাই, তাহাদিগের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ দ্বারে অর্গল প্রদত্ত জড়ের স্থ.ল-সুক্ষম-ভোগগণ কামনা পরিহার করিয়া নিত্য 


হইয়াছিল । 

২২7 শ্রীব্যাসপৃজার পুর্ব সময়ে শ্রীগোরসুন্দর 
ভক্তগণকে কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। প্রভুর 
অন্তরঙ্গ সেবক ব্যতীত ব্যাসপূজার অধিবাসে কাহাকেও 
প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। তাহার আজ্তান্রমে 
যখন ভক্তগণ উচ্চরবে কীর্তন আরম্ভ করিলেন, তখন 
বহিজ্জগতের যাবতীয় চিন্তা এবং প্রতীতি বিদুরিত 
হইল। 

২৩। ব্যাসপূজা হইবে, সেইজন্য ভক্তগণের 
উল্লাসময় কীর্তনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়েই নৃত্য 
আরম্ভ করিলেন । ভক্তগণ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া 
কীর্ত্রনমূুখে আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন । 

২৪। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়েই নিত্যকাল 
পরস্পর শ্রীতিসন্বন্ধে আবদ্ধ । একে অন্যের ধ্যানে 
নিযুক্ত থাকিয়া উন্মন্তভাবে একস্থানে নৃত্য করেন। 
তগবান্-সেবক-্ধ্যানরত, তক্তও-_সেব্য-ধ্যানরত ৷ 
এই 'ধ্যান'শব্দ কেবল জড়ূচিন্তাপর নহে। চিন্ময় 
অনুশীলনকে 'ধ্যান'-শব্দে উদ্দিষ্ট করা হয় অর্থাৎ 
তাহাতে জড়-স্থল-ভাব রহিত হইয়া কেবল চিদ্বিলাস 
অবস্থান করে । যেরূপ জড়েন্দ্িয়-সমূহ তাহাদিগের 
আকর-বস্ত মনের সেবা করিবার উদ্দেশে স্থূল জগৎ 
হইতে সুক্গমভাবে বন্ত-বিষয়ক ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া 
জড়ের স্থৌল্য সুক্ষাতায় পর্যবসিত করে, সেইরূপ 





Za 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


দোহার চরণ দৌহে ধরিবারে চায় । 

পরম চতুর দৌছে কেহ নাহি পায় ॥ ২৮ ॥ 
পরম আনন্দে দৌছে গড়াগড়ি যায় । 

আপনা না জানে দেহে আপন লীলায় ॥ ২৯॥ 
বাহ্য দূর হইল, বসন নাহি রয় ৷ 

ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরণ না যায় ॥ ৩০ ॥ 

যে ধরয়ে ভ্রিভুবন, কে ধরিব তা'রে। 
মহামত্ত দুই প্রভূ কীর্তনে বিহরে ॥ ৩১ ॥ 
‘বোল, বোল’ বলি’ ডাকে শ্রীগীরসূন্দর ৷ 
সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সবর্বকলেবর ॥ ৩২ ॥ 
চিরদিনে নিত্যানন্দ পাই” অভিলাষে ৷ 

বাহ্য নাহি, আনন্দ সাগর-মাঝে ভাসে ॥ ৩৩ ॥ 
বিশ্বস্তর নৃত্য করে অতি মনোহর । 

নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর ৷৷ ৩৪ ॥ 





চিন্ময় বস্তুর কেবল-কাম হইয়া চিদ্বিলাস-বৈচিন্তা 
জগতে অবতীর্ণ হয়। জগৎ হইতে উদ্ভূতকাম অবতীর্ণ 
চিন্ময় কাম হইতে ভিন্ন । 

২৫ ৷ বদ্ধজীবের হাদ্দেশে চেতনার উন্মেষপ্রমে 
আগ্লিক বিকারসমূহ উৎপত্তি লাভ করে৷ সেইকালে 
তাহার জাগতিক প্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া চিদ্বিলাস-বৈচিত্- 
রঙ্গ বাহ্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ৷ এই অভিনয়ের 
আদর্শ প্রদর্শনকল্ে শ্রীচৈতন্যলীলায় প্রকৃতির অতীতত 
বস্তু চতুদ্দশভুবনপরি শ্রীগৌরসুন্দর সগোষ্তী ৰ 
নত্য করিয়াছিলেন! স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন মায়াবদ্ধ পা 
অভ্ঞানতমঃ-অপনোদন-কলে যে লোকাতীত ৪ রর 
প্রপঞ্চে প্রকট করেন, তাহাতে প্রাকৃত বদ্ধভাব রি 
করা সম্পর্ণ অসঙ্গত ৷ মায়াবদ্ধজীব সাধনদশায় be 
স্থিত হইয়া অপ্ৰকৃত ভগবত্তত্বের গৌরবলীলা বু! 
সমর্থ হয় না। 

টু | সাধারণ জগতে জড়াহক্কারের বশবর্তী 
হইয়া এক ব্যক্তি অপরের চরণ স্পর্শ হি রঃ 
গবির্বত হইয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ জান করেন, রে a 
বৈষ্ণবে এ প্রকার জড়াহক্কার না থাকায় পি 
স্পরের চরণ স্পর্শ করিতে গশ্চাৎপদ হন না চস 
গণের অলৌকিক কৌশল সাধারণ অহঙ্কারপর 
বোধ্য-বিষয় নহে । 

৩১। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়ে 





এ 
ভাঁগর্তে 
ই সমগ্র 


মধ্যখণ্ড__পঞ্চম অধ্যায় 


মি নিত্যানন্দ পদতলে | 
ভুমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে ॥ ৩৫ ॥। 
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ । 
গে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত ॥ ৩৬ ॥। 
নির্জগ্রকাণবিগ্রহ বলদেবতত্বের লীলা-প্রদর্শনোদ্দেশে 
মহাপ্রভুর বলরাম-ভাবে বিষ্ণখট৷য় আরোহণ-_ 
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
বলরাম-ভাবে উঠে খট্রার উপর ॥ ৩৭ । 
মহামন্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে । 
্াদ আন, মদ আন” বলি’ ঘন ডাকে ॥ ৩৮ ॥ 
মহপ্রডুর নিত্যানন্দ-সমীপে হল-মুষল প্রার্থনা ও 
Fp নিত॥নন্দের তৎ-প্রদান-__ 
নিত্যানন্দ-প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর | 
ঝট দেহ’ মোরে হল-মুষল সত্বর ৷৷ ৩৯ ॥ 
গাইয়া প্রভুর আওজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ । 
করে দিলা, কর পাতি’ লৈলা গোরচন্দ্র ॥ ৪০ ॥ 
কাহারও কাহারও হল-মুষল প্রত্যক্ষ দর্শন, কাহারও বা 
শূনাহস্ত আদান-প্রদান দর্শন 
কর দেখে কেহ, আর কিছুই না দেখে । 
কেহ বা দেখিল হল-মূষল প্ৰত্যক্ষে ॥ ৪১ ৷ 


ধারণ-কর্তা। 


এ. 





জগতের অভ্যন্তরস্থিত সৃষ্ট মানব কি 


প্রকারে সমগ্র জগতের ধারণকারিগণকে ধারণ 


করিবেন? 
বা চিরদিন-_নিত্যকাল । জড় জগতের 
মিতা বা বন্তমান। চিদ্বিলাস-রাজ্যের 
J নব-নবায়মান আনন্দোচ্ছাস ৷ 
রা টা যদিও বিশ্বস্তর বলদেবতত্ব নহেন, 
কিয়া পে প্রকাশস্বরূপ বলদেবের ভাব গ্রহণ 
তব ই উঠিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ__বলদেব- 
শন ইত যে লীলাসমূহ বর্তমান, তাহা 
দবের ভাবে বি রা স্বয়ং-রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন বল- 
০1 রা নি হইবার লীলা দেখাইলেন । 
তু শ্রীহস্ত পা আজ্ঞা লাভ করিয়া নিত্যানন্দ 
| খাত হল মা শ্রীগৌরসুন্দরের হস্তে তাহার 
| সুর ৯ মুষলাদি প্রদান করিলেন এবং শ্রীগৌর- 
ও সবহস্ত পাতি বং শ্রীগৌর 
মা কান কোন দশ গুল গ্রহণ করিলেন ৷ 
| না করিয়া র্‌ ক হল-মুষলাদি প্রত্যক্ষভাবে 
দান দেখি কবল পরস্পর পরস্পরের হস্তে 
খলেন অথবা কেবলমাত্র হস্ত দর্শন 


he” 





টলমল ভূ প্রভু-কৃপায়ই প্রভুতত্ব-জান 


৪৯৩ 


যা'রে ক্বপা করে, সেই ঠাকুরে সে জানে । 
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে. কথনে ৷৷ ৪২ ॥ 
এ বড় নিগৃঢ় কথা কেহ মান জানে । 
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সব্ব-জন-স্থানে ॥ ৪৩ ৷৷ 
মহাপ্রভুর বারুণী-প্রার্থনা ও ভক্ত-প্রদত্ত 
গঙ্গছজল-পানে কাদদ্বরী জ্ঞান__ 
নিত্যানন্দ-স্থানে হল-মৃষল লইয়া ৷ 
“বারুণী” ‘বারুণী’ প্রভু ডাকে মত্ত হঞ্া ৷৷ 8৪ ॥ 
কারো বৃদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায় । 
অন্যোন্যে সবার বদন সবে চায় ৷৷ 8৫ ॥ 
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া ৷ 
ঘট ভরি” গঙ্গাজল সবে দিল লৈয়া ॥ ৪৬ ॥ 
সব্বগণে দেয় জল, প্রভু করে পান৷ 
সত্য যেন কাদন্বরী পিয়ে, হেন জ্ঞান ৷৷ ৪৭ ॥ 
ভক্তগণের রাম-স্ততি-পাঠ, মহাপ্রভুর “নাড়া নাড়া’ রব 
এবং ভক্তগণের জিজ্া সান্রুমে “নাড়া'র সংজ্ঞা- 
নির্দেশমুখে নিজ অবতার-মর্্ম প্রকাশ__ 
চতুদ্দিকে রাম-স্তৃতি পড়ে ভক্তগণ ৷ 
“নাড়া” ‘নাড়া’, “নাড়া” প্রভু বলে অনুক্ষণ ৷ ৪৮॥ 





করিলেন । আবার কেহ কেহ বা প্রত্যক্ষ হল-মুষলাদিও 
দর্শন করিলেন । 

৪২। তথ্য-_“পশ্যমানোহপি তু হরিং ন তু বেত্তি 
কথঞ্চন ৷ বেত্তি কিঞ্চিৎ প্রসাদেন হরেরথ গুরোস্তথা ৷” 
__(ক্রক্মতকে )! “অথাপি.তে দেব পদান্থজদ্য়- 
প্রসাদলেশান্গৃহীত এব হি। জানাতি তত্বং ভগবন্ম- 
হিম্নো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্‌ ॥% 
_-(ভাঃ ১০৷১৪৷২৯ ) ৷ “চক্ষুবিনা যথা দীপং যথা 
দর্পণমেব চ! সমীপস্থং ন পশ্যন্তি তথা বিষ্ণুং 
বহিৰ্ম্মুখাঃ 1”. _( পাদ্মোত্তরথণ্ডে ৫০ অঃ )! 

88-8৫ নিত্যানন্দের নিকট হইতে গৌরচন্দ্ 
বলদেবের হল-মুষলাদি লইয়া ‘বারুণী’, ‘বারুণী’ 
প্রভৃতি উচ্চরবে ‘মদ্য’ চাহিতে লাগিলেন । নিকটস্থ 
শ্রোতৃবর্গ “মদ্য, ‘বারুণী’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কোন্‌ 
দ্রব্য আনিতে হইবে, বৃঝিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরচন্দ্র 
কেনই বা নিত্যানন্দের নিকট মদ্য প্রার্থনা করিতেছেন, 
ইহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তত্রস্থ ভক্তগণ একে অন্যের 
দিকে বিস্ময়ান্বিত হইয়া চাহিতে লাগিলেন ৷ 

৪৭1 কাদন্বরী,[ কু (নীল) হইয়াছে অস্বর 








৪৯৪ 


সঘনে ঢুলায় শির “নাড়া” ‘নাড়া’ বলে। 
নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে ॥ ৪৯ ॥ 
সবে বলিলেন,__ “প্রভূ, “নাড়া” বল কারে ?” 
প্রভু বলে,_-“আইনুঁ মূঞি যাহার হঙ্কারে 0৫০) 
‘অদ্বৈত আচার্য্য বলি’ কথা কহ যার । 
সেই ‘নাড়া’ লাগি’ মোর এই অবতার ॥ ৫১ ॥ 
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া ৷ 
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈঞা ৷৷ ৫২ 1 
সঙ্কীর্তন-আরম্তে মোহর অবতার । 
ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন-পরচার ৷৷ ৫৩ ॥ 

বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকে প্রেম-প্রদানে 

প্রভুর প্রতিশ্রগত_ 

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে ৷ 
মোর ভক্তস্থানে যা’'র আছে অপরাধে ॥ ৫৪ ॥ 





(বসন) যাহার, কদন্বর ( বলরাম )4-ফ স্ত্রীলিজে ঈপৃ] 
গুড় হইতে প্রস্তুত মদ্য ৷ 

৪৮1 রামন্ততি,_-বলরামের স্তব । নাড়া._-মধ্য 
২২৬৪ সংখ্যার গৌড়ীয় ভাষা দ্রষ্টব্য ৷ 

৪৯) সন্দভ,__-তথ্য, গৃতার্থ, রহস্য ৷ “গৃঢার্থশ্চ 
প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা । নানার্থবত্তং বেদ্যত্বং 
সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ ৷” 

৫৩। তথ্য-“দ্বর্ণগৌরঃ সূৃদীর্ঘালস্ত্রিঅ্রোত-তীর- 
সম্ভবঃ। দয়ালুঃ কীর্তবনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥৮ 
-(সৌরপুরাণ)। “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাইকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্তর- 
গার্ষদম্‌ ৷ যজৈঃ জক্কীর্ভন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৮ 
_-(ভাঃ ১১৫৩২ )। 

৫৪-৫৫ | বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলমদ, জ্ঞানমদ, 
তপোমদপ্রস্ত ব্যক্তিগণের ভগবদ্ধক্তের নিকট অপরাধ 
থাকে৷ ইহারা বৈষ্ণবাপরাধী বলিয়া কুষ্ণপ্রেমের অধি- 
কারী নহে। ব্রক্মাদির লভ্য ভগবপ্প্রেম আমি শ্রীমায়া- 
পুরনবদ্বীপবাসী প্রত্যেক জনকে প্রদান করিব। মানবগণ 
অপেক্ষা দেবগণ ভগবানের অধিক প্রিয় । প্রাপঞ্চিক 
অধিকারসমূহ দেবগণের স্বরাপগত পরিচয় নহে। 
সকল দেবই ভগবদারাধনা করেন এবং তাঁহাদের 
ভগবদ্িষয়ে প্রীতির তারতম্যানুসারে বরা-বরতা নির্ভর 
করে| লক্ষমীদেবী হইতে শ্রী-সম্প্রদায়, চতুর্মুখ হইতে 

 ব্রহ্গ-মাধ্ব-সম্প্রদায়, রুদ্রদেব হইতে বিষ্ঞ-স্বামি-সম্প্র- 
দায় এবং চতুঃসন হইতে নিম্ব।্ক-সম্প্রদায়, উৎপত্তি 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


সে অধম সবারে না দিমু প্রেমযোগ । 


নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ ॥ ৫৫ ॥ 


মহাপ্রভুর বাহাপ্রাপ্তি, ভক্তগণকে আলিন্গন ও অপরাধ- 

ক্ষমাপনলীলা-দর্শনে ভক্তগণের হাস্য এবং 
নিত্যানন্দের প্রেমাবেশ_ 

শুনিয়া আনন্দে ভাসে সব্বভক্তগণ ৷ 

ক্ষণেকে সৃস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ৫৬ ॥ 

‘কি চাঞ্চল্য করিলাঙ’_প্রভু জিজ্ঞাসয় । 

ভক্ত সব বলে,_-“কিছু উপাধিক নয়” ॥ ৫৭॥ 

বারে করেন প্রভু প্রেম-আলিজন । 

“অপরাধ মোর না লইবা সব্বক্ষণ” ॥ ৫৮ ॥ 

হাসে সব্বভক্তগণ প্রভুর কথায় ৷ 

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভূ গড়াগড়ি যায় ॥ ৫৯ ॥ 





লাভ করিয়াছে । এই সাম্প্রদায়িক আচাধ্য-দেবগণ 
কেবলমাত্র আধিকারিক পরিচয়ে ভগবদ্তক্ত নহেন। 
আদিগুরুর কার্য করিতে গিয়া তাহাদের ভগবদু- 
পাসনার কথা প্রমাণিত হইয়াছে ।  প্রাপঞ্চিক 
সম্বন্ধ আধ্যক্ষিকগণের দৃষ্টি অনুসারে তাহারা জড়" 
ভোগের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও অবিমিশ্র হরি-সেবাই 
তাহাদের নিত্যধর্ ! ‘জন্রৈশ্য্যহচতশ্ৰীভিরেধমানমদঃ 
পুমান্‌ ৷ নৈবাহৃত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্‌ 1 
শ্রীকুন্তী-দেবীর এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, ‘জন্ম 
শব্দে কুল, 'এশ্বর্যয’ শব্দে ধন, চত’ শব্দে জান, বিদ্যা 
ও তপস্যা এবং শ্রী” শব্দে বিদ্যা, ধন, কুল, ভান, 
তপস্যা-মদ উদ্দিষ্ট হইয়াছে ৷ শ্রীহরিকীন্তন- Eo 
প্রেমভক্তি লভ্য হয়। সুতরাং যাঁহাদের জন্ম, এশ 
শত ও শ্রী-মদ প্রবল, তাহারা ভগবান্কে ভারি 
আশ্রয়গ্রহণোদ্দেশে ডাকিতে রুচিবিশিষ্ট না টি 
তাহাদের প্রেমভক্তি লভ্য হয় না, পরন্ত নি 
বৈষ্ণবের মদ-রিপুর বশবত্তিতার অভাবে রঃ 
কীৰ্ত্তনে স্বাভাবিক রুচি ৷ বিদ্যাদি-মদগ্রত টা 
বৈষ্ণবের চরণে স্বাভাবিক অপরাধ নৈসগিক « 
লক্ষিত হয় ৷ ব্রহ্মা দির ভোগই- প্রেমযেগ ! রো 
৫৭  শ্রীগৌরহরি এইসকল কথা JE না 
বর্গের অধিকার বিবেচনাপূর্বক তাহাদিগকে 1 প্রকাশ 
করিলেন,_“আমার উক্তিতে কি টোনার 
পাইয়।ছে ??? ভক্তগণ তাদুর্তরে বলিলেন” 








মধ্যখণ্ড-_পঞ্চম অধ্যায় 


৪৯৫ 


> cc গরিলা - 
“স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস 7” 


স্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ । 
প্রেম্বরসে বিহ্বল হহ ইলা প্রভু শেষ? ॥ ৬০ ৷ 
ক্ুণে হালে, ণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর ॥ 
বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সবর্বকলেবর ৷৷ ৬১ ॥ 
কোথায় থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু ৷ 
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি-মূল ৷৷ ৬২ ॥ 
চঞ্চল হইল নিত্যানন্দ মহাধীর ৷ 
আপনে ধরিয়। প্রভু করিলেন স্থির ॥ ৬৩ ॥ 

মহাপ্রভুর বাক্যে নিত্যানন্দের স্থৈর্যা-_ 
চৈতন্যের বচন-অস্কুশ সবে মানে! 
২. নিত্যানন্দ-মত্তসিংহ আর নাহি জানে ॥ ৬৪ ॥ 


অভিবান্ত হয় নাই। জীবমান্রেই ব্যবহারিক স্থূল- 
সুদ্মাত্মক দৃশ্যজগতের ক্ষণভঙ্গুর বাক্য লইয়াই ব্যস্ত 
থাক। তোমার কথা নিত্য জানানন্দপ্রদ, উপাধিবজ্জিত, 
বাস্তবসত্য । 

৬০। 'শেষ’-নামক বিষ্ণু যাহার বিকলাস্বরাপ, 
দই নিত্যানন্দপ্রভুকেই এখানে ‘শেষ’-আখ্যায় আখ্যাত 
করা হইয়াছে। অংশীতে অংশের অবস্থান বলিয়া 
অথবা অংশী, অংশ উভয়ে বিষ্ণতত্ব বলিয়া নিত্যা- 
“দ-প্রভুকে 'গেষ'-আখ্যায় আখ্যাত করায় কোনপ্রকার 
ক হয় নাই। “কৃষ্ণের শেষতা পাঞা ‘শেষ’- 
ফা ও সেই ত’ অনন্ত যর কহি এক কলা । 

নন্দ কে জানে তী"র লীলা ॥৮ --চৈঃ 
টঃ আঃ ৫1১২৪- -১২৫)। 
,:৪। বচনাঙ্কশ 
অঙ্ক বলে। 


দীনের মন্ততা 
বিনা 


৬৭। 





£*__মত্তহস্তীর নিয়ামক লৌহদণ্ডকে 

শ্রীচেতন্যদেবের বাক্যরূপ লৌহ-দণ্ড 

টে নত স্বলতার সংশোধক বলিয়া 
হত করা হইয়াছে [| 

উনভাজন। যতি ও ব্রক্মচারীর ব্যবহার্য কমণ্ডলু-__ 
পুহস্থগণের বহু পাত্র থাকায় তাঁহাদের 


খদযতুছি 
বি 
ও শন বিভিন্ন পান্রসমূহ আছে। যতিগণের 


রা পানর 
কমগুলু। তদ্দারাই সকল-শ্রেণীর 


তাহা 
! লি টা নিৰ্ব্বাহ করিতে হয়। অলাবু-__'যতি- 


ধতিসিবা 2০ অর বিহিত আছে। ব্রক্মচারিগণেরও 
| শষ্য আছে ইওয়ায় গুরুর কমণুলু-বহনরূপ 
| ইঈটারী আশ্র গৃহস্থ অধ্যাপকের নিকট উপকুব্বাণ- 


ন-বিশেষে বাস করেন ৷ ব্রহ্মচারী পরি- 





টি ১8888৯১8888 ও 
বথায় স্থুল-সুম্ম-উপাধি-সম্বন্ধীয় কোন অবাস্তব কথা 


স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ বাস ॥ ৬৫ ॥ 
নিত্যানন্দের ভাবাবেশে নিজদণ্ত-কমণ্ুলু-ভঙ্গ__ 

ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে 

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে ॥ ৬৬ ॥ 

কথো রান্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া ৷ 

নিজদণ্ড-কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥ ৬৭ ॥ 

ঈশ্বরের চরিত্র অন্যের দুর়্েয়__ 
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড 
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু-দণ্ড ॥ ৬৮ ॥ 





ব্রাজক সন্যাসীর যতি-পান্র কমণ্ডলু বহন করিয়া 
থাকেন । শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ কোন মতে শ্রীলক্ষমীপতি 
তীর্থের সহিত ব্রক্মচারিরূপে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার 
কমণ্ডলু ও ব্রম্মচারীর দণ্ড (খদির-পলাশ-বংশের 
অন্যতম ) ছিল; কোন মতে- শ্রীমাধবেন্দ্রপূরীপাদের 
ব্রন্মচারিরূপে প্রভূ নিত্যানন্দ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । 
বর্তমান কালে তীর্থ ও আশ্রম-নামক সন্যাসিগণের 
ব্রক্মচারীকে 'স্বরূপ’-শব্দে আখ্যাত করা হয়। সরস্বতী, 
ভারতী ও পুরী-সম্প্রদায়ের যতিগণের ব্রহ্মচারী 
চৈতন্য'-শব্দে অভিহিত হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
ব্রহ্মচারি-আখ্যা--স্বরূপ” ছিল ৷ তাহা হইতেই তীর্থের 
ব্রহ্মচারী বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে “মাধবেন্দ্রপুরীর 
অনুগ’ বলিবার পরিবর্তে ‘লক্ষ্মীপতি তীর্থের অনুগ' 
বলিয়া বিচার করেন। দণ্ড-একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড ভেদে 
দ্বিবিধ। (আঃ ১১৫৭ এবং ২১৬২ গৌড়ীয়-ভাষ্য 
দ্রষ্টব্য )। 

৬৭। শ্ীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বীয় দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি 
ব্যাসপূজার পূর্ব্বেই উচ্ছ.স্থলতা প্রকাশপুরর্বক ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেন। প্রেম-বিকারে বৈধী ভক্তির উপাদান- 
সমূহ ও বাহ্যনিষ্ঠা ত্যক্ত হয়। তাই বলিয়া বিশৃত্খলতা- 
সাধনকল্ে “এ"চড়ে পাক৷’ হইলে রসিক-নামে পরিচয় 
পাইতে বাধা হয় । 

৬৮1 শ্রীনিত্যানন্দ্ প্রভু নিজ কমণ্ডলু ও দণ্ড 
কোন উদ্দেশ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, তাহা বিচার করিতে 
গিয়া অনেকের হৃদয়ে অনেকপ্রকার ধারণার উদয় 
হয় ৷ সেইসকল আধ্যক্ষিক ধারণার সহিত নিত্যানন্দ 
প্রভুর উদ্দেশ্যের কতদূর সঙ্গতি আছে, তাহাই বিচাৰ্য্য 


৪৯৬ 


প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত । 

ভাঙা দণ্ড-কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত ॥ ৬৯ ৷ 
নিত্যানন্দের লীলা-জাপনার্থ মহাপ্রভুর-সমীপে 

শ্রীবাসের রামাইকে প্রেরণ_ 

পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে ৷ 

শ্রীবাস বলেন,__“যাও ঠাকুরের স্থানে?” 0 ৭০ ॥ 

রামাই-মুখে দণ্ড-কমণ্ডলু-ভঙ্গ-ব্যাপার-শ্রবণে মহাপ্রভুর 
আগমন, নিতানন্দকে লইয়া গঙ্গাক্সানে গমন ও 

দণ্ড গঙ্গায় নিক্ষেপ__ 

রামাইর মূখে শুনি’ আইলা ঠাকুর ৷ 

বাহ্য নাহি, নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ৷৷ ৭১ || 
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া ৷ 

চলিলেন গল্গাস্মানে নিত্যানন্দ লৈএা ৷ ৭২ ৷৷ 
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্পানে ৷ 

দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে ৷ ৭৩ ॥ 

নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য 

চঞ্চল শ্রীনিত্যানন্দ না মানে বচন। 

তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জন ॥ ৭৪ ॥ 
কুম্ভীর দেখিয়া তা'রে ধরিবারে হায় । 
গদাধর-শ্রীনিবাস করে “হায় হায়” ৷৷ ৭৫ ॥ 
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নিভয়-শরীর ৷ 
চৈতন্যের বাক্যে মান্র কিছু হয় স্থির ॥ ৭৬ ॥ 


কেহ বলেন, ভগবদুপাসনায় বিধি-চিহ প্রভৃতির 
আবশ্যকতা নাই ; রাগের পথে এগুলি অন্তরায় মাত্র ৷ 
অপর পক্ষ বলেন, রাগপথের অন্তরায় জানিয়া অন- 
ধিকারীর বিধিভঙ্গে উচ্ছ,খ্বলতা উপস্থিত হয় । * শতি- 
সমৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরান্রবিধিং বিনা । একান্তিকী 
হরেরভজিরিৎপাতায়ৈব কেবলম্‌ ৷” শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
ন্যায় অবধূত পরমহংসের বৈধ যতির ব্রহ্মচারি-চিহন 
জগতের খব্বদর্শনে নানাপ্রকার ভক্তিবাধক ধারণা 
উৎপন্ন করিবে, এজন্য বর্ণাশ্রমের বিধিসমুহের অতীত 
প্রভু নিত্যানন্দের এইসকল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার অপ- 
সারিত হইয়াছে । কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা জড়াভি- 
নিবেশ-বশতঃ আনুকরণিক-সত্রে কৃত্িমতাবলম্বনে নিজ 
মহিমা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে অধিকার-বহির্ভীত কাষ্য 





করিবেন, তদ্দারা তাহাদের কোন মঙ্গল হইতে পারে 


না। সকল অনধিকারীই কিছু অধিকারী নহে। 
“নৈতৎ সম্াচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ । বিনশ্যত্যা- 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


ব্যাস-পূজনার্থ মহাপ্রভুর নিতাইকে আদেশ 
নিত্যানন্দ-প্রতি ডাকি’ বলে বিশ্বস্তর ৷ 
“ব্যাস-পূজা আসি” ঝাট করহ সত্বর ॥৮ ৭৭ ॥ 
প্রভুবাক্যে নিতযানন্দের মহাপ্রভূসহ প্রত্যাবন্তুন 
এবং ভক্তগণের কীর্তন-__ 

শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে ৷ 

স্নান করি’ গৃহে আইলেন প্রভু-সনে ॥ ৭৮ ॥ 
আলিয়া মিলিলা সব-ভাগবতগণ। 

নিরবধি “কুষ্ণ ক্লু” করিছে কীর্তন ॥ ৭৯ ॥ 
ব্যাসপূজার আচার্য্য স্রীবাসকর্তৃক সর্র্বকার্য-সম্পাদন-_ 
শীবাসপণ্তিত ব্যাস-পূজার আচাধ্য ৷ 
চৈতন্যের আজ্ঞয় করেন সব্ব-কার্থ্য ॥ ৮০ ॥ 
মধুর মধুর সবে করেন কীর্তন ৷ 
শ্রীবাসমন্দির হৈল বৈকুগ্ঠভবন ৷৷ ৮১ ॥ 
সবর্ব-শাস্ত্র-জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত ৷ 
করিলা সকল কার্য যে বিধিবোধিত ৷৷ ৮২ ॥ 

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-হত্তে মালা-প্রদান ও 
ব্যাসকে নমস্কারাথ অনুরোধ_ 

দিব্য-গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা ৷ 

নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা ৷৷ ৮৩ ॥ 
“শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর । 

বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর’ ॥ ৮৪ ॥ 


চরনৌত্যাদ্-যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম 11৮--(ভাঃ রর 
৩৩1৩০) প্রভৃতি উপদেশের যেন অনাদর বা 
“কো বেত্তি ভূমন্‌ ভগবন্‌ পরাতন্‌ যোগেশ্বরোতীভবত” 
ভ্রিলোক্যাম । ক বা কথং বা কতি বা কদেতি 
বিস্তারয়ন্‌ ক্রীড়ুসি যোগমায়াম্‌ ৷” ভোঃ ১ 

৭০1 ‘ঠাকুরের স্থানে *_শ্রীগৌরসুন্দরের নিক ৰ 

৭৩। মহাপ্ৰভু স্বয়ং নিত্যানন্দ-স্বরাপের দ 
গজায় প্রক্ষেপ করিলেন । 

৮২1 শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস-পূজনে গো 
করিলেন। বিধিসঙ্গত সকল আনুষ্ঠানিক 
সম্পাদিত হইল ৷ শ্রীবাস পণ্ডিত সকল শান্ত 
ছিলেন। তাহার গৃহ-_ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ! 
প্রচুর পরিমাণে কীর্তন হইয়াছিল ! বনের 

৮৪1 শ্রীবাস পণ্ডিত সোৌগন্ধযূ্ত ্যাগকে 
মালিকা নিত্যানন্দের হস্তে প্রদান করিয়া 
নমস্কার করিতে বলিলেন ৷ 


রহিত) 
য়া 


রি 


অভির্জ 








মধ্যখণ্ড- পঞ্চম অধ্যায় 


a) 


শাগ্রবিধি আছে মা 
তচ্ট হৈলে সৰ্ব্ব অভীম্ট পাইবা ॥৮ ৮৫ ॥ 


ব্যাস টু 
ৰ চতুদ্দিকে নিরীক্ষণ__ 


নিত্যানন্দের দুর্জেয় ভাব ও 

ঘত গুনে নিত্যানন্দ_ করে, “ছয় হয়? ॥ 

কিসের বচন-পাঠ প্রবোধ না লয় | ৮৬ ॥ 

কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝান না যার । 

মালা হাতে করি' পুনঃ চারি দিকে চায় ॥ ৮৭ ॥ 
মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-ব্যবহার-কথন, 
মহাপ্রভুর নিতাই-সমীপে আগমন ও নিত্যানন্দের 

বাসাবতারী গৌরমস্তকে মালা প্রদান_ 

প্রভুর ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার । 

“না গূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ৷!” ৮৮ | 

শ্ৰীবাসের বাক্য শুনি’ প্রভু বিশ্বস্তর । 

ধাইয়া সন্মুখে প্রভু আইলা সত্বর ॥ ৮৯ ॥ 

প্রভু বলে,_ “নিত্যানন্দ শুনহ বচন ॥ 

মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন ৷?” ৯০ ॥ 


দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

মালা তুলি’ দিলা তাঁর মস্তক-উপর ৷৷ ৯১ ॥ 
বিশ্বস্তুরের যড় ভুজ প্রদর্শন ; তদ্দর্শনে নিত্যানন্দের 
ট মূচ্ছালীলা এবং ভীত ভক্তগণের কুষ্ণ্মরণ__ 
চাচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল ৷ 

ছয় ভুজ বিশ্বস্তর হইলা তৎকাল ॥ ৯২ ॥ 





৯১। শ্রীবাসের বাক্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রবৃদ্ধ না 
রে মালা হাতে করিয়া কিছু বলিতে 
সি নও চাহিলেন । শ্ত্রীব্যাসের উদ্দেশে 
দখা কা প্রদান না করায় নিত্যানন্দের এতা- 
হাত রি বাস মহাপ্রভুর নিকট অবগত করাইলে 
মল রা শীব্যাস-পূজা করিবার জন্য 
কের রী আশ করিলেন। মহাপ্রভু তাহার 
দান ্ নিত্যানন্দকে মালা তুলিয়া দিতে 
বকে মাল৷ টু নস যাহার আবেশাবতার, সেই মূল 
সয়াধাম বি ্ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপুজার 
বতার-সমূহ ডি বান্‌ শ্রীণচতন্যদেবের স্বীয় প্রকাশা- 
আছে। তন উ ও ভক্ত--সকল তত্বই সমাহিত 
অাৎগ্য্য নস রে তরোমূলনিষেচনেন” শ্লোকের 
যাকের বি এবং “সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং” 
বের তর এই মূল আকর বস্তু শ্রীচৈতন্য- 
ক্কুপ রন্সয সকল শুরুর পূজাই হইয়া যায় । 


সপধ্য-ব রা 
শনেও শাস্ত্র ডি 

বলেন,“ হামা 
--৬৩ ॥_“শ্ৰীকৃষ্ণ-ব্ৰহ্ম' 





৪৯৭ 


লা আপনে লে দিবা ৷ শখ্খয, চক্ৰ, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মূষল । 


দেখিয়া মৃচ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল ॥ ৯৩ ॥ 

ষড় ভুজ দেখি’ মৃচ্ছা পাইলা নিতাই ৷ 

পড়িলা পৃথিবীতলে-_ধাতু-মান্র নাই ॥ ৯৪ ॥ 

ভয় পাইলেন সব বৈষ্থবের গণ । 

“রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ ক্ষ, করেন মরণ ৷৷ ৯৫ ॥ 

হুঙ্ক'র করেন জগন্নাথের নন্দন ৷ 

কক্ষে তালি দেই’ ঘন বিশাল গর্জন ৷৷ ৯৬ ॥ 
মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দের চৈতন্য-সম্প'দন-মুখে 

নিতানন্দের অবতার-মর্ম-প্রকাশ__ 

মন্ছা গেল নিত্যানন্দ ষড় ভূজ দেখিয়া । 

আপনে চৈতন্য তোলে গায় হাত দিয়া ॥ ৯৭ ॥ 

“উঠ উঠ নিত্যানন্দ, স্থির কর চিত । 

সংকীর্তন শুনহ তোমার সমীহিত ৷ ৯৮ ॥ 

যে কীর্তন নিমিত্ত তোমার অবতার । 

সে তে।মার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর ? ৯৯ ॥ 
প্রেমভক্তির একমাত্র ভাণ্ডারী নিত্যানন্দ-প্রভু-_ 

তোমার সে প্রেম-ভক্তি, তুমি প্রেমময় ৷ 

বিনা তুমি দিলে কারো ভক্তি নাহি হয় ॥ ১০০ ॥ 

আপনা সম্থরি' উঠ, নিজ-জন চাহ । 

যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ ॥ ১০১ ॥ 


দেবযি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্‌।।  শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ- 
শ্রীল হরি-মাধবান্‌ ৷৷ অক্ষেভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীভানসিদ্ধু- 
নিধীন্‌ ৷ শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্‌ ক্রুমাছয়ম্‌ ৷ 
পূরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তমঃ ॥ ততো 
লক্ষ্মীপতিং-শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ৷  তচ্ছিষ্যান্‌ 
্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্‌ জগদ্গুরূন্। দেবমীশ্বরশিক্যং 
শ্রীচৈতনাঞ্চ ভজামহে ॥" 

৯৩। শ্ৰীচতন্যদেব শোভমানা মালিকা ধারণ 
করিয়া নিজ ভূজষট্ক প্রদর্শন করিলেন। সেই ছয়টা 
হাতে শত্ম, চক্ৰ, গদা, পদ্ম, শ্রীহল ও মূষল প্রদর্শন 
করায় নিত্যানন্দ প্রেম-বিহ্বলিত হইয়া মৃচ্ছিত 
হইলেন । 

৯৭-৯৮। শ্রীগৌরসুন্দরের ষড়্ভুজ দর্শন করিয়া 
প্রভু নিত্যানন্দ মৃচ্ছিত হওয়ায় মহাপ্রভু তাহাকে হস্ত 
দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন,_“স্থিরচিত্ত হইয়া 
তোমার প্রবন্তিত সঙ্কীর্তন শ্রবণ কর ।” 

৯৯1 ইহজগতে হরিকথার দুভিক্ষ হওয়ায় তুমি 





৪৯৮ 


নিত্যানন্দবিরোধী গৌর-প্রিয় নহে 
তিলাদ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রছে। 
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে ৷” ১০২ ॥ 

নিত্যানন্দের চৈতন্য-প্রাপ্তি ও যড়.ভুজ- 

দশনে আনন্দ-_ 
পাইলা চৈতন্য নিতাই প্রভুর বচনে । 
হইলা আনন্দময় ঘড় ভুজ দর্শনে ৷৷ ১০৩ ॥ 
ষড়ভুজ।দি-দর্শনে নিত্যানন্দের বিস্ময়ের রহস্য_ 

ঘে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র ৷ 
সেই প্রভু অবিদ্ময় জান নিত্যানন্দ ॥ ১০৪ ॥ 





সেই কথা কীর্তন করিতে ও করাইতে গোলোক হইতে 
অবতীর্ণ হইয়াছ। সেই কাৰ্য্য এক্ষণে সিদ্ধিলাভ 
করিল, তোমার আর কি প্রার্থনা আছে £ 

১০০ । তুমি ভগবানের সর্বপ্রধান ভক্ত-_মুকুন্দ- 
প্রে। তোমাকে ছাড়িয়া কেহই ভগবানের সেবা 
লাভ করিতে সমর্থ নহে। প্রেমভক্তি তোমারই সম্পত্তি, 
তুমি সাক্ষাৎ সেবাবিগ্রহ ৷ 

১০১1 তুমি প্রেমভক্তিবিহ্বলিত হইয়া আত্মহারা 
হইয়াছ। এক্ষণে এ প্রকার চিত্তরৃত্তি সম্ধরণ করিয়া 
যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তদন্রূপ প্রেম বিতরণ কর। 
তোমার নিজ অনুগত জনের প্রতি শুভদ্চ্টিপাত কর। 


১০২1 হে নিত্যানন্দ, তোমার প্রতি যাহার অতি 
সামান্য মান্র বিরাগ আছে এবং তদ্রশবত্তী হইয়া 
তোমার সেবায় বিদ্বেষবৃদ্ধি করে, তাদৃশ ব্যক্তি যদি 
আমকেও ভজন করে, তাহা হইলেও এরূপ ব্যক্তিকে 
আমি কখনও আদর করিতে পারি না। 

১০৩। শ্রীমন্মহাপ্রভূর বাক্যে নিত্যানন্দের চৈতন্যো- 
দয় হইল ৷ তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের ষড়ভুজ দর্শন করিয়া 
আনন্দে মগ্ন হইলেন । 

১০৪। যে অনন্তদেবের হৃদয়ে গৌরচন্দ্র বাস 
করেন, সেই প্রভু অনত্তদেবই-_'নিত্যানন্দ? ৷ 
ইহাতে বিছ্িমত হইবার বা সন্দেহ করিবার কোনও 
কারন নাই । নিঃসন্দেহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ‘বলরাম’ 
বলিয়া জান। 

১০৫7 শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কর্তৃক শ্রীগৌরসুন্দরের 
ষড় ভুজ মৃত্তি-দর্শন আর আশ্চর্য্যের কথা কি? গোর- 
লীলার প্রয়োজনীয়তানুসারে এই সকল কৌতুহল-পূর্ণ 
দর্শন হইয়া থাকে৷ শ্রীগৌরসুন্দর--অবতারী তত্ব 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগ বত 


ছয়ভুজদুষ্টি তানে কোন্‌ অদভুত ৷ 
অবতার-অনুরূপ এ সব কৌতুক ॥ ১০৫ ॥ 
রঘুনাথ-প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈলা। 

প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা দশরথ লইলা ॥ ১০৬ ॥ 
সে যদি অভূত, তবে এহো অদভুত ৷ 
নিশ্চয় সকল এই কৃষ্ণের কৌতুক ॥ ১০৭॥ 


নিত্য গৌরকুষ্ণ-দাস/ই-_বলদেব।ভিন্ন 
নিতা।নন্দের নিত্য স্বভাব__ 


নিত্যানন্দস্বরাপের স্বভাব সব্বথা ৷ 
তিলাদ্বেক দাস্যভাব না হয় অন্যথা ৷ ১০৮ ॥ 





সুতরাং তাহাতে প্রকাশ-তত্বের হল-মুষল এবং বিষ্ণ- 
বিগ্রহের অন্ত্র-চতুষ্টয় ভুজষট্কে ধারণ কিছু বিচিত্র 
নহে । শ্ৰীনিত্যানন্দপ্রভু সেই আকর বিষ্ণুবস্তুতে তদন্ত- 
ভুক্ত স্ব-স্বরাপে হল-মুষল ও শখ্ম-চক্রাদি অস্তর-চতুগ্টয় 
দর্শন করিতে সমর্থ । এ জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
“কৃষ্ণচৈতন্য'-সংজ্ঞয় স্বয়ংরাপ, প্রকাশ, অবতার 
প্রভৃতি তত্ব সম্মিলিত করিয়াছেন। স্বয়ংরাগ-ততত 
হইতে প্রকাশ, অবতার, শক্তি, ভক্ত ইহারা গৃথক্‌ 
নহেন। এ সকল প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কৃষ্ণ” 
চৈতন্যের অন্তভূত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত 
বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করেন ৷ এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-ত 


প্রদর্শন-কল্েেই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 
ষড়ুভুজ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 


১০৬ । যেরূপ রামচন্দ্র জীবিতোত্তর-কা 
পিতার পিণ্ড প্রদান করিবার সময় দশরথ স্বয়ং 
আসিয়া পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার 3 
নিত্যানন্দপ্রভূ শ্রীগৌরসুন্দরকে পুজ্যোচিত মাল্য- রা 
কালে তাহাতে সন্নিবিষ্ট ভুজষট্ক দেখিতে পাইলে 

১০৭1 যদি দশরথের রামচন্দ্র হইতে পি 
লোক-বোধ্য না হইয়া বিস্ময় উৎপাদন করিতে রা 
তাহা হইলে এই ঘটনার বিস্ময় উৎপাদিত হই"! 


ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ? এসকল কৃষ্ণের অলোর্ি 
I 1 শ্ৰীনিত্যানন্দ-স্বরূপের স্বাভাবিক হত 
লীলায় অতি সুক্ষ কালের জন্যও রর তা 
ভাব নাই ৷ তিনি নিরন্তর গৌর সুন্দরের রর রর 
দাস্যব্যতীত আর কোন চেষ্টা করেন না, cs 5 
সেবা বিনা নাহি জানে আর | চিত 
৫7১২০) । 


লে স্বীয় 


ন্‌ 











শ্গীতাবল্লভের দাস্য মন-প্রাণ-ধন ৷৷ ১০৯ ॥ 
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপের মন । 

টচতন্যচন্দ্রের দাসো প্রাত অনুক্ষণ ॥ ১১০ ॥ 
ঘদাগিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয় । 
সচ্টি-স্কিতি-প্রলয়ের হেতু জগন্ময় ৷৷ ১১২ ॥ 
সব্ব-সৃচ্টি-তিরোভাব ঘে সময়ে হয় ৷ 

তখনো অনন্তরূপ ‘সত্য’ বেদে কর্ম ॥ ১১২ ॥ 
তথাপিহ শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব । 

নিরবধি প্রেম-দাস্যভাবে অনুরাগ ॥ ১১৩ ॥ 
যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে । 

স্বভাব তাঁহার দাস্য, বৃঝহ বিচারে ॥ ১১৪ ॥ 
শ্রীক্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া ৷ 

নিরবধি লেবেন অনন্ত, দাস্য পাইয়া ॥ ১১৫ | 





১০৯। যেরূপ সীতা-বল্লভ রামচন্দ্রের সেবায় 
নক্মণের সেবাপ্্ররৃত্তির স্বাভাবিক নৈরন্তধ্য লক্ষিত হয়, 
সেই প্রকার ভগবান্‌ গৌরচন্দ্রের সেবায় নিত্যানন্দেরও 
সর্বক্ষণ অপ্রতিহতা চেষ্টা ৷ 

১১১। যদিও ভগবান্‌ বিষ্ণ অন্ত-রহিত, সকলের 
প্রভু এবং অপর কোন বস্তুর আশ্রয় স্বীকার করিবার 
জা তথাপি তিনি সকল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া 
জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণরাপে প্রতিষ্ঠিত 
মি বেদশান্্র বলেন,তিনি অনন্ত, ঈশ্বর, 
চি রি তর দৃশ্য জগতের স্থন্টি- 
বাত ত কারণ, তাহা হইলেও তত্তৎ- 
রগে ই বার জন্য তত্তৎকালে প্রপঞ্চে অনত্ত- 

হন। 
আই রন তিনি অনন্ত-স্বরূপে 
টেষ্টায় মি প্রদর্শন করিলেও নিরন্তর স্ব- 
উত্তম. সত্যে আা অবস্থিত । ভজনীয় বস্তুর 
ইয় না। তাহার নিজ-স্বরূপ কখনই বিকৃত 


SE দক্মাণের স্বভাব ঘে হেন অনুক্ষণ ৷ 
SY 
/ 


করিয়া তর পান, ভোজন, শয়ন পরিত্যাগ 

শামুন্ধপ টি সেবায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিলেও 

ঝাম-সেবায় হইতেছে না বলিয়া মনে করেন । 

এইরূপ বিপ নক্মপের আকাত্্ষা আর পূর্ণ হয় না, 
পুল সেবাবৃদ্ধি | 5 


১১৭ 
রা 
মাবতারে অনুজ-সৃত্রে আধাক্ষিক- 





মধ্যখণ্ড-_পঞ্চম অধ্যায় 


৪৯৯ 
অন্ন-পানি-নিদ্রা ছাড়ি? শ্রীরামচরণ ৷ 
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ ॥ ১১৬ ॥ 
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-জবতারে ৷ 
দাস্যঘে।গ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে ॥ ১১৭) 
স্বামী করি’ শব্দে সে বলেন ক্ষ প্রতি ৷ 
ভক্তি বিনা কখন না হয় অন্য মতি ॥ ১১৮ ॥ 
সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয় । 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয় ৷৷ ১১৯ ॥ 
ইহাতে যে নিত্যানন্দ-বলরাম প্রতি । 
ভেদ-দৃষ্টি হেন করে, সেই মূঢ়মতি ॥ ১২০ ॥ 

সেবাবিগ্রহে অবজ্ঞাকারী বিষ্কস্থানে 
অপরাধী-_ 

নেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যার 
বিষ্কস্থানে অপরাধ সব্্বথা তাহার ॥ ১২১ ॥ 





দর্শনে সেব্য-সেবক-ভাবের বৈষম্য বিচারিত হয় না 
বটে, কিন্তু শ্রীকুষ্কাবতারে তিনি অগ্রজ ও পূজ্য হইয়াও 
নিরন্তর অনুজের ভূত্য-রৃঙিতে অবস্থিত ছিলেন। 
“কভু গুরু কভু সখা, কভু ভূত্য-লীলা । পূর্বে যেন 
তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা 1 বুষ হঞা কৃষ্ণসনে 


মাথামাথি-রণ। কভু কৃষ্ণ করে তার পাদ-সন্বাহন ॥ 
আপনাকে ভূত্য করি? কৃষ্ণে প্রভু জানে। কুষ্ণের 
কলার কলা আপনাকে মানে 0৮ _(চৈঃ চঃ আদি 
21১৩৫-১৩৭ ) ৷ 


১১৮7 শ্রীবলদেব-প্রভূ কুষ্ণকে “স্বামী” অর্থাৎ 
প্রভু-শব্দে সম্বোধন করেন। ক্ুষ্ণসেবা ব্যতীত সেই 
বলরামের অন্য বৃদ্ধি হয় না। 

১১৯। যে প্রভু ভগবান্কে “অনন্ত” হইয়া সেবা 
করেন, তাঁহাকে ‘নিত্যানন্দ’ বলিয়া জানিবে, আর যে 
প্রভু সেবক-নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসেবা নিত্যকাল 
গ্রহণ করেন, তাঁহাকে “মহাপ্রভু চৈতন্য’ বলিয়া জানিবে 
__(চৈঃ চঃ আঃ ৭1১৪ দ্ৰষ্টব্য )। 

১২০। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূই সাক্ষাৎ বলরাম । যিনি 
নিত্যানন্দ প্রভুকে বলরাম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু মনে 
করিবেন, তিনি মায়ামূঢ় হইয়া বৃদ্ধিন্র্ট হইয়াছেন, 


জানিতে হইবে । 
১২১৷ ভজনীয় বস্তুকেই “সেব্য-বিগ্রহ' বলে। 


যিনি ভজনীয় বস্তুর সেবা করেন, তাহাকে 'সেবা- 
বিগ্রহ’ বলে ৷ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন নিত্য-সেব্য-বন্ত ৷ 


৫০০ 


ব্রহ্মা-মহেশর।দি-বন্দ্য কমলার নিতা-স্বভাব 
স্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবা__ 


ব্রক্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা ৷ 

তবু তী’র স্বভাব চরণসেবা-খেলা ॥ ১২২ ॥ 
শেষদেবের স্বভাব-ধঙ্শ-_ভগবৎ-সেবা- 

সৰ্ব্বশক্তিসমণ্বিত ‘শেষ’ ভগবান্‌ । 

তথাপি স্বভাবধর্ম, সেবা সে তাহান ॥ ১২৩ ॥ 

ভক্তবশ ভগবানের ভক্তণমা হাত্ময-কীর্তনেই প্রীতি 


অতএব তাহার যে স্বভাব কহিতে ৷ 
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে ৷৷ ১২৪ ॥ 





স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব-_নিত্যসেবক বস্তু । আলঙ্কা- 
রিকের ভাষায় কুঞ্চকে বিষয়-বিগ্রহ এবং বলদেব- 
প্রমুখ বস্তু ও শক্তিসমূহকে “আশ্রয়-বিগ্রহ' বা “সেবক- 
বিগ্রহ’ বলা হয়। যিনি সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর 
করিয়া সেব্যের আদর করেন, তাহার প্রতি সেব্য 
আদৌ সন্ত্ট হন না এবং তাহার বিরক্তির বিষয় 
হইয়া ভ্রান্তদ্রম্টা অপরাধ-পক্কে নিমগ্ন হন৷ “যে মে 
ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ৷ মভ্তক্তানাঞ্চ 
যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ )।৮--€ আদিপূরাণ ) ! 
১২২1 স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব প্রভু সঙ্কর্ষণও 
অন্যান্য বিষ্কমৃত্তি নিত্য প্রকট করাইয়া সকলের নিকট 
পূজা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও তাহার সেবাপ্রবৃত্তি 
স্বাভাবিক । এই কথা সমর্থনের জন্য লক্ষমীদেবীর 
উদাহরণে ঝলিতেছেন,_ ব্রক্মা-মহেশ্বরের পূজ্য লক্ষমীরও 
স্বাভাবিকী চেষ্টায় কুষ্ণসেবাই লক্ষিত হয় ৷ চতুর্মুখ 
ও মহাক'লের বন্দনীয়া এবং সকলের পৃজ্যা হইয়াও 
লক্ষমীদেবী ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন । “শ্রীরূপিণী 
স্বণয়তী চরণারবিন্দং লীলাম্থজেন হরিসম্মনি মুক্ত'দোষা। 
সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি সন্মার্জতীব 
যদন্গ্রহণেহন্যযত্বঃ ॥”__(ভাঃ ৩১৪২১) অর্থাৎ যে 
লক্ষমীদেবীর অনুগ্রহ-লাভার্থ ব্ৰহ্মাদি দেবগণও হত্র 
করিয়া থাকেন, সেই মনো হরমৃত্তিধারিণী লক্ষ্মীদেবীকে 
চাপল্য পরিত্যাগ পূর্বক ( অথবা প্রসারিত বাহুলতা 
দ্বারা ) মধ্যে মধ্যে শ্রীহরির সৃবর্ণসংযুক্ত স্ফটিকময় 
ভবনে নৃপুরের মন্দমধুর শব্দ করিতে করিতে হস্তধৃত 
লীলাকমল দ্বারা যেন এ গৃহের মার্জন-সেবায় নিষুক্তা 
বলিয়া লক্ষিত হয়৷ “ব্রন্মাদয়ো বহু তিথং যদপাজ- 


স্্ীশ্ত্রাচেতন্যভাগবত 


ঈশ্বরের স্বভাব__কেবল ভক্তবশ । 


বিশেষে প্রভুর মুখে শুনিতে এ যশ ॥ ১২৫ 
গ্রন্থকার কর্তৃক পৃরাণপ্রমাণাবলম্বনে 
বিষ্ণ-বৈষ্ণবতত্ব-বর্ণন-__ 

স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত ৷ 

অতএব বেদে কহে স্বভাবচরিত ॥ ১২৬ ॥ 

বিষ্ণু বৈষ্ণবের তত্ব যে কহে পুরাণে । 

সেই মত লিখি আমি পূরাণ প্রমাণে ॥ ১২৭ ॥ 
নিত]ানন্দের স্বরাপগত অভিমান__ 

নিত।নন্দস্বরূপের এই বাক্য-মন ৷ 

“টিতন্য-_ ঈশ্বর, মুগ্রি তা’র একজন ॥৮১২৮॥ 


মোক্ষকামাস্তপঃ সমচরন্‌ ভগবব্প্রপন্নাঃ। সা শ্রীঃ 
স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায় যৎপাদসৌভগমলং ভজতেহ" 
নুরক্তা ॥৮-_ভোঃ ১১৬৩৩ ) অর্থাৎ ব্ৰহ্মাদি দেবগণ 
ভগবানে প্রপন্ন হইয়।ও, যে কমলার কিঞ্চিৎ করুণা- 
কটাক্ষলাভের অশায় বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, 
সেই কমলা আপনার নিবাসভূত কমলবন পরিত্যাগ 
করিয়া সানূরাগে (যে) শ্রীকৃষ্ণের অমল-চরণ-কম্- 
সৌন্দর্য্য অবিরত সেবা করেন । 

১২৩1 শেষশায়ী ভগবান্‌ সমস্ত ধারণখঞ্জি' 
ক্লোড়ে করিয়া সকলের বিচারে স্ব্বশক্তি মতত্ব ! তাঁহারও 
স্বাভাবিক ধর্ম__ভগবানের সেবা | “সেই ত’ ‘অনন্ত! 
শেষ_ভক্ত-অবতার ৷ ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি 
জানে আর ॥” _(চৈঃ চঃ আঃ ৫'১২০ ) 

১২৪ ৷ ভক্তের স্বভাব বর্ণন করিতে মহ প্রভু 
সব্র্বাপেক্ষা সন্তোষ লাভ করেন । 

১২৫ ৷ ভগবান্‌ ভক্তের বশ, ইহাই তাহার ডি 
“অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্র ইব দ্বিজ! হাঃ 
্রস্তহাদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ৷৷ ময়ি নির্বাহ! iE 

সাধবঃ সমদর্শনাঃ ৷ বশে কু্ব্বপ্তি মাং ভজ্ত্যা সৎস্তিয়ঃ সং 
পতিং যথা ॥(ভাঃ ৪৷৯৷৬৩,৬৬) অর্থাৎ রী 
কহিলেন,_হে দ্বিজ ! হে মুনে ! আমি ভভে ৪ হই 
(কুদ্রাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন 
তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, ভি + 
ভক্তের অধীন, সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিতে অ রি রে 
সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায় ! মুক্তি-পর্য্যত_বা কথা 
ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে! 9 সী জী 
ফি, ভক্তের পাল্যজনসমূহও আমার প্রিয়! 
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মধ্যখণ্ড- পঞ্চম অধ্যায় 


অহনিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা । 
পরি তার, সেহ মোর ঈশ্বর সৰ্ব্বথা ॥ ১২৯ ॥ 
তানোর সলে যে মোহারে স্তুতি করে। 


চিত টী 
সেই সে মোহার ভৃত্য, পাইবেক মোরে 0৮১৩০ ॥ 


আগনে করিয়াছেন ষড় ভুজ দৰ্শন । 
তা'র প্রীতে কহি তা'ন এ সব কথন ॥ ১৩১ ॥ 
বৃহাদয়ে গৌরলীলাদরশ্ট। নিতাইর বাহ্য অবতারে।চিত ক্রীড়া - 
গরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয় । 
দৌহে দৌহা দেখিতে আছেন সূনিশ্চয় ৷৷১৩২ ৷ 
তথাগিহ অবতার-অনুরূপ--খেলা । 
করেন ঈশ্বরলেবা, কে বুঝিবে লীলা ॥ ১৩৩ ॥ 


যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে 
আসন্তচিন্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধূগণও তদুপ ভক্তিপ্রভাবে 
আমাকে বশীভূত করেন । “ভক্তিরেবেনং নয়তি 
ক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব 
ভূরসী।”__মোঠর-শ্তিবচন ) অর্থাৎ ভক্তিই 
ডীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে 
ভগবদর্শন করান, সেই পরম পুরুষ ভগবান্‌ 
একমাত্র ভক্তির বশ, ভক্তিই সব্বশ্রেষ্ঠা । 

১২৬। ভগবানের মুখে ভক্তের যশোগান শ্রবণে 
বিশেষত্ব আছে। বিষ্ণ এবং বৈষ্ণব-_পরস্পর উভয়ের 
বাব বর্ণন করিতে প্রীতি লাভ করেন । এজন্য 
বিশাস বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্বাভাবিক-লীল। গান করেন । 

চি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মানসে এবং বাক্যে 
রি রি তে আপনাকে সেই প্রভুর 
কা ক 5 LE “আপনাকে ভূত্য 

১ টা 1? _(চৈঃ চঃ আঃ ৫1১৩৭) 
এবং 'আমি টা 2 
নয ইতর কথা নের’ এইবাক্য সব্র্বদা বর্তমান ৷ 

১৩০ ৷ ক এ 
ডু এবং মত্যানস্দ বলিলেন,_শ্রীচেতনাদেব__- 
ই আমি তাহার সেবক__এইরূপ স্তব যাহার 
a শুনিতে পাওয়া যায় তিনি 

বং তিমি নি , তিনি আমার অনুগত ভূত্য 
১৬১। ই ব্যরূপে লাভ করিবেন। 
বীসৌরমন্দরের কার বলিতেছেন, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু 
সই মীন) বদ ষড় ভুজ দর্শন করিয়াছিলেন ৷ তাহার 
ইইবে। শন করিলে চিত্যানন্দের প্রীতি উৎপন্ন 


৫০১ 


) 
০ ঈশ্বর-লীলা প্রকাশ করাই বেদাদির উদ্দেশ্য__ 


সেহ যে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে ৷ 

তাহা গায়, বর্ণে বেদে, ভারতে, পুরাণে ॥ ১৩৪ ॥ 

যে কম্ম করয়ে প্রভু, সেই হয় ‘বেদ’ ৷ 

তাহি গায় সব্ববেদে ছাড়ি’ সব্বভোদ ৷৷ ১৩৫ ॥ 
ভক্তিযোগ ব্যতীত ভগবল্লীলা দুর্ভেয়__ 

ভক্তিযোগ বিনা ইহা বৃঝন না যায় । 

জানে জন-কত গৌরচন্দ্রের কৃপায় ॥ ১৩৬ ॥ 
বৈষ্ণবে ভেদ-দর্শনকারীর দুর্গতি লাভ-_ 

নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবসন্ত বৈষ্ণবসকল ৷ 

তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল ॥ ১৩৭ ॥ 


১৩২-১৩৪ । যদিও শ্রীনিত্যানন্দ সৰ্ব্বদাই 
শ্রীগৌরসুন্দরের সকল লীলা হৃদয়ে দর্শন করেন এবং 
শ্রীগৌরসুন্দরও নিত্যানন্দকে তাঁহার সকল লীলা 
প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেও প্রকাশ্যে লোক-বোধের 
জন্য অবতারোচিত ক্রীড়া বাহিরেও প্রদর্শন করেন । 
শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও ভগবানের সেবা 
করেন, এই লীলা সাধারণের বোধগম্য নহে ৷ নিত্যা- 
নন্দের সেবক লীলার কথা বেদে, মহাভারতে ও পরাণে 
বশিত আছে । 

১৩৫ ৷ ভগবান্‌ যে সকল কাৰ্য্য করেন, সেই 
সকল কাৰ্য্যই বেদসমূহ গান করেন। তাহার আনু- 
ষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করাই বেদের উদ্দেশ্য! 
ভগবানের ক্রিয়া-কলাপই বেদ-প্রতিপাদ্য সত্য । অদ্রয়- 
জ্ঞান ভগবানের কথায় পার্থক্য স্থাপন করিয়া বেদে 
কোন কথাই গীত হয় না। অদ্বয়জ্ঞান হরির কথাই 
সকল বৈষম্য পরিহার করিয়া গীত হয়। 

১৩৬1 যে-সকল মনুষোর অনাআ-বৃত্তি প্রবল 
অর্থাৎ যাহারা মনোধক্সজীবী, সেই-সকল মানবের 
ভক্তির স্বরূপ-বোধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাদিগকে 
রুপা করেন, সেই কতিপয় ব্যক্তিই ভক্তি-যোগে গৌর- 
লীলা উপলব্ধি করিতে পারেন । 

১৩৭ । শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ নিত্য-শুদ্ধজ্ঞানে জ্ঞানী । 
সেইরূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মধ্যে যে পরস্পর মতভেদ, 
তাহা কেবল চমকারিতা-রুদ্ধির জন্য বর্তমান ! 
বস্তুতঃ আত্মধন্মিগণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই ॥ 
মনোধন্সিগণের মধ্যেই মতভেদ বর্ত্তমান! আত্ম- 
ধম্মিগণের মতভেদের আকার আত্মধর্মের বিচিন্রতা 
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ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বৃদ্ধি-পাশ । 
একে বন্দে, আরে নিন্দে, যাইবেক নাশ ॥ ১৩৮ | 


তথাহি নারদীয়ে-_ 


“ভভ্যচ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং 

নিন্দন্‌ জনে সব্বণতং তমেব ৷ 

অভ্যচ্চ্য পাদৌ হি দ্বিজন্য মৃদ্ধি, 
দৃহ্যমিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥” ১৩৯ ৷ 


জীবহিংসকের বিষ্ণপূজা নিক্ষল ও দুঃখজনক-__ 
বৈষ্ণবহিংসার কথা সে থাকুক দূরে ৷ 
সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে ৷৷ ১৪০ ॥ 


বিস্তার করে । তাহাতে জড়ীয় ভোগ ও ত্যাগ বা 
মিছাভক্তির কোলাহল নাই। 

১৩৮1 যাহারা এই কথা বুঝিতে না পারিয়া 
এক বৈষ্ণবের নিত্যশুদ্ধ-জ্তান আছে, অপর বৈষ্ণবের 
তাহা নাই ;-_এই বিচার করে, তাহাদের বুদ্িভ্রংশ 
হইয়াছে, জানিতে হইবে । ইহার মধ্যে গৃঢ়-রহস্য 
এই যে, বৈষ্ণব ও অবৈঞ্ণবের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, 
তাহা বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব 
বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে তাহার তাদুশ ভ্রান্তি 
বৈষ্ণবগণের পরস্পরের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়া বিবন্ত 
উপস্থিত করিবে ৷ 

১৩৯1 অন্বয় _ প্রতিমাসু বিষ্তং অভ্যচ্চয়িত্বা 
( সম্পৃজ্য) জনে (জনহাদয়স্থিতং ) সব্বগতং তং এব 
বিষ্ণং নিন্দন্‌ (অবজানন্‌ জনঃ ) হি (নূনং) দ্বিজস্য 
(বিপ্রস্য) পাদৌ (পদযুগং ) অভ্যন্চ্য (সম্পৃজ্য 
পশ্চাৎ ) মূদ্ধি, (তস্যেব মস্তকে ) প্রহাত্য (প্রহারং 
কৃত্বা) অক্তঃ বা (মুত ইব স যথা নরকং যাতি তথা 
ইত্যর্থঃ ) নরকং প্রযাতি (গচ্ছতি )। 

১৩৯ ॥ অনুবাদ-কোন মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের 
পদযুগল পুজা করিয়া পুনরায় তাহারই মস্তকে প্রহার 

করিলে সে যেমন নরকগামী হয়, তদুপ যিনি প্রতিমাতে 
বিষ্ণুর পূজা করিয়া নাখলপ্রাণি-হাদয়স্থ সেই সর্ব্বগত 


বিষ্ণুরই অবজ্ঞা করেন, তিনিও নরকগামী হইয়া 
থাকেন । 


১৩৯  তথ্য-ভাঃ 
১৪-১৫ শ্লোক আলোচ্য ৷ 


১৪০-১৪১ । জ্ঞাতস।রে বা অক্ঞাতসারে যদি কেহ 


৩1২৯২১-২৪ ও ১১1৫1 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


বিষ্ণু পৃজিয়াও যে প্রজার পীড়া কার। 

পৃজাও নিক্ষলে যায়, আর দুঃখে মরে ॥ ১৪১ ॥ 

সব্বভুতে আছেন শ্ৰীবিষ্ণু, না জানিয়া ৷ 

বিষ্পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥ ১৪২ ॥ 

এক হস্তে যেন বিগ্রচরণ পাখালে। 

আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায়, কপালে ॥ ১৪৩ ॥ 

এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে ৷ 

হইয়াছে, হইবেক £ বুঝ ভাবি’ মনে ॥ ১৪৪ ॥ 
জীবহিংসা ও বৈষ্ণব-নিন্দায় পার্থক্য-_ 

যত পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে। 

তা’র শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে ॥ ১৪৫ ॥ 


নিক্ষপটে হরি-সেবারত বৈষ্ণবের হিংসা করেন, তাহার 


অমঙ্গল অনিবার্ধয,_-এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । এতদ্বা- 
তীত যাহারা মনৃষ্য-নামের অযোগ্য হইয়া জীবমান্রেরই 
হিংসা করে, তাহাদিগকে পীড়ন করে, তাদৃশ ব্যক্তি 
‘বিষ্ণুভক্ত’ বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিলেও 
তাহার বিষ্ণভক্তি সেব্য-বস্তর নিকট উপনীত হইতে 
পারে না। তাহার বিষ্ণ-পূজাও দুঃখে পরিণত হয়! 
জীবে দয়ার অভাব-বিশিষ্ট হইয়া দন্তক্রমে যাহার 
বিষ্ণ-সেবক বলিয়া অভিমান হয়, তাহার ভক্তির 
পরিবর্তে ত্রিবিধ-তাপ লভ্য হয় । 

১৪২) প্ররুতি-সৃ্ট বদ্ধজীবের ইন্দিয়জ ভা 
যে-সকল অধিষ্ঠান ভোগ্যবস্তরূপে কল্পিত হয়, উহাই 
প্রাকৃত । সমগ্র জগতে অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরে স্থূল? 
পিণ্ড মহাপিণ্ডের অভ্যন্তরে ভগবান্‌ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান 
নাই, প্রাণী মান্রের হৃদয়ে অন্তর্য্যামী-সূত্রে ভগবদধিষ্ঠানের 
অভাব আছে-_এইরাপ বৃদ্ধিতে বিষ্ণু পূজার ছলনা 
বিষ্ণ-পুজা নহে, উহা প্রাকৃত মূঢ়তা মাত্র! 

১৪০-১৪৩ ৷ জীব- হিংসা করিলে তদ 
বিষ্ণুহিংসা হইয়া যায় ৷ যদি কেহ এক হতে গর 
শিরোভোগ উপল-খণ্ড-দ্বারা আঘাত করে এবং 3 
হস্তে সেই ব্রাহ্মণের চরণ প্রক্ষালন করে, eet 
যেরূপ অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, সেইরা বি 
হইতে অভিন্ন বৈষ্ণবের পূজায় উদাসীন হইল 
পূজা করিতে গেলে পূজা না হইয়া তাহাই 
কারণ হয় । গু aa 

১৪৪ ৷ হারা হরিগুরুবৈষ্ণবে বৈ হরির 
করিয়া একের পূজা, অন্যের নিন্দা করেন, 


তান্তরস্থিত 
ব্রান্মণের 


$খর | 





মধ্যখণ্ড__ পঞ্চম অধ্যায় 


৫০৩ 


বলরাম-শিব-প্রতি প্রীত নাহি করে । 


প্রাক্ৃত-ভক্তের লক্ষণ 
মণ্ডি পজে ভক্ত না আদরে’ । 


শ্ৰদ্ধা করি' 
পতিতেরে দয়া নাহি করে ৷ ১৪৬ ॥ 


মার্থ, নীচ, 
এক অবতার ভজে, না ভজয্নে আর । 
রুষ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার ॥ ১৪৭ ॥ 
কোন কালে কোন মঙ্গল হয় নাই বা হহবে মাল 
বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যা! 
১৪৫। মানব-মান্রের হৃদয়ে ভগবান্‌ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান 
আছে, আবার বৈষ্ণব সাধারণ মানবের ন্যায় পরিদুষ্ট 
হইলেও তাঁহার হৃদয়ে যে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে, 
তাহাতে সেবোনমুখ হইয়া বৈষ্ণব সৰ্ব্বদা বাস করেন । 
একজন বিষ্ণ-সেবা-নিরৃত্ত হইয়া রজস্তমোগুণে 
অবস্থিত, অপর বৈষ্ণব সত্তৃগুণ-বিভাবিত হইয়া 
সর্বক্ষণ বিষ্ণুসেবায় প্রবৃত্ত । সূতর৷ং ইহাদের মধ্যে 
থে বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বিচিন্রতার বিচার করিলে 
জানা যায় যে বিষ্সেবাপরায়ণ বৈফবের হিংসা 
করিলে সাধারণের হিংসা অপেক্ষা শতগুণ পাপ বা 
অপরাধ উপস্থিত হয় ৷ “নাশ্র্যমেতদ্যদসৎসু সৰ্ব্বদা 
মহদিনিন্দা কুণপাআবাদিষু । সের্যং মহাপুরুষপাদ- 
পাংশুভিনিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্‌ ॥” _(ভাঃ 
88১৩) অর্থাৎ যাহারা জড়দেহকেই “আআ” বলিয়া 
উন করে, তাদ্‌শ অসৎ পুরুষ যে নিরন্তর মহদ্ব্যক্তি- 
গণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যদিও 
বররন স্বীয় নিন্দা সহ্য করেন, তথাপি 
1 RS মহতের নিন্দা সহ্য করিতে 
টা ডি নিন্দ:কর তেজোনাশ করিয়া থাকে ৷ 
তারা টব চে শোভনীয় । কারণ, 
"যাহ ইঃ সমূচিত প্রতিফলই লভ্য হইয়া থাকে । 
তা শা ই রর নৃপোত্তম ৷ করোতি 
মা সুতা ॥ নিন্দাং কুব্বন্ত 
হারীরবসংভিতে মহাত্মনাম্‌। পতন্তি পিতৃভিঃ সাদ্ধং 
বৈষ্ণবাম় তিনন্দতি | হত্তি নিন্দন্তি বৈ দেচ্টি 
গতম মি ফট ৰ EE যাতি নো হষ্বং দর্শনে 
যঃ। UIE কৃত্বা তু সম্মানমব্জ।ং কুরুতে 
ৰ রং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম ৷” 
জিম ত জন্ম-প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সূকৃতং সমূপা- 
বাম্‌ ॥ রি [মায়াতি তৎ সৰ্ব্বং পীড়য়েদ্যদি বৈষ্ণ- 
অস্থতসারোদ্ধারে)। “করপন্রৈশ্চ ফাল্যন্ত 


হা 


4s 





ভক্তাধম’ শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে ৷৷ ১৪৮ ॥ 
তথাহি ভাগবতে ১১৷২৷৪৭— 

অচ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ৷ 

ন তদ্ডক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রারুতঃ স্মৃতঃ ৷৷১৪৯ 





সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ । নিন্দাং কুব্বপ্তি যে পাপ৷ বৈষ্ণ- 
বানাং মহাত্মনাম্‌ ॥ পূজিতো ভগবান্‌ বিষ্ণর্জন্মান্তর- 
শতৈরপি ৷ প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ৷” 
-( দ্বারকামাহাত্মো) | “যে নিদপ্তি হাষিকেশং তত্ভজ্ঞং 
পৃণ্যরাপিণম্‌ ৷ শতজন্মার্জিতং পৃণ্যং তেষাং নশ্যতি 
নিশ্চিতম্‌ ॥ তে পতন্তি মহাঘোরে কুভ্তীপাকে ভয়ানকে। 
ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ তস্য 
দর্শনমাত্রেণ পৃণ্যং নশ্যতি নিশ্চিতম্‌ ৷ গঙ্গাং স্াস্বা 
রবিং দৃষ্টু! তদা বিদ্বান্‌ বিশুদ্ধযতি ॥:( ব্ৰঃ বৈঃ 
কুষ্ণজন্মখণ্ডে ) 
১৪৬-১৪৮ ! 
পূজা করিয়া থাকেন অথচ ভগবানের 
অবিছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের পূজা করেন না, অথবা 
বালিশ, ভগবৎ-পূজা-রহিত নীচ ব্যক্তিকে উপদেশ 
দ্বারা এবং ভগবদ্িরোধী পাষণ্ড প্রভৃতির সঙ্গ-ত্যাগ- 
দ্বারা দয়া করেন না, তাহাদিগকে শাস্ত্র “ভক্তি-বঞ্জিত 
অধম’ বলিয়া বর্ণন করেন। যাহারা রাম উপাসক, 
তাঁহারা যদি কার্ষগণের হিংসা করেন, হাঁহারা কৃষ্ণ- 
ভক্ত-ব্ুব, তাহারা যদি শ্রীরাম-সীতার উপাসকদিগকে 
নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভক্তপয্যায় 
হইতে অপসারিত করিয়া অধম বলিয়া জানিতে 
হইবে । বিষ্ণু বিভিন্ন নিত্যমৃত্তিতে অসংখ্য বৈকুণ্ঠে 
বাস করেন । সেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠানে বা ভজগণের 
অধিষ্ঠানে যাহাদের প্রীতি নাই, তাহারা ‘অধম’-শব্দ- 
বাচ্য। বলদেব, লক্ষ্মী, গরুড়, বায়, রুদ্র প্রভৃতি 
ভগবৎসেবকগণের যাহারা নিন্দা করেন, তাহাদের 
বিষ্ণপূজা সিদ্ধ হয় না। তড্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, 
কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থিত ভক্ত প্রাকৃত-রাজ্যে পতন- 
যোগ্য! “অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্বয়েহতে । 
ন তন্তক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্ম্তঃ 1৮ বৈষ্ণব- 
গণ সামান্য ও সাম্প্রদায়িক-ভেদে ‘বিদ্ধ’ ও “শুদ্ধ? 
বৈষ্কব-নামে আখ্যাত হন! কুদ্রদেব হইতে বিষ্ণ- 
স্বামী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, ব্রহ্মা হইতে শ্রীমধ্ব-সম্প্রাদায়ের 


খীহারা শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের 
সেবাকারী 


৫০৪ 


প্রসঙ্গে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণে । 

পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড় ভুজদৰ্শনে ॥ ১৫০ ॥ 

নিত্যানন্দের ষড়ভূজ-দর্শন-আখানের ফলশ্চতি-__ 

এই নিত্যানন্দের ষড় ভুজ-দরশন ৷ 

ইহা যে শুনয়ে, তার বন্ধবিমোচন ॥ ১৫১ ৷ 

বাহ প্রাপ্তিতে নিত্যানন্দের প্রেমন্তরন্দন-__ 

বাহ্য পাই’ নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে ৷ 

মহানদী বহে দুই কমল নয়নে ৷৷ ১৫২ ॥ 
ব্যাসপৃজান্তে গণসহ মহাপ্রভুর কীর্তন-বিল।স-_ 

সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন ৷ 

“পূর্ণ হৈল ব্যাসপৃজা, করহ কীর্তন ॥৮ ১৫৩ ৷ 





উদ্ভব, স্ত্রীলক্ষমীদেবী হইতে রামানুজ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব 
এবং চতুঃসন হইতে নিম্ব্ক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব । এই 
চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি পরস্পর বিবদমান ভাব 
লইয়া একে অপরের নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহাকে 
কনিষ্ঠাধিকার হইতে চ্যুত হইয়া পতিত হইতে হয় । 
সকল দেব-দেবীই ভগবানের সেবাকা্য্যের ভার লইয়া 
নিত্য কাল যাপন করেন এবং তাহাদের আধিকারিক 
সেবাভার প্রপঞ্চে লক্ষিত হয়; তদ্দর্শনে তাহাদের 
স্বরূপগত বৈষ্ণবতা বিলপ্ত হয় না। আধ্যক্ষিক জ্ঞানে 
দেবদেবীর অসম্মান করিলে বিষ্ণুভক্তি থাকিতে পারে 
না । শ্রীগুরুবর্গকে বা দেব-দেবীকে বিষ্চভক্তি-রহিত 
জানিলে অপরাধ ঘটে! দেব-দেবীর আধিকারিক 
ভাবের পূজা করিয়া জীব কুঞ্চসেবা-বিসমৃত হইলে 
তদ্দারা কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। এজন্যই ঠাকুর 
নরোন্তম বলেন,__“হাষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব 
দেবীদেবা, এই ত’ অনন্য-ভক্তিকথা 1৮ ভগবৎসেবায় 
অনন্যতা দেব-দেবীর নিন্দার কারণ নহে। সকল 
দেব-দেবীই ভগবানে আশ্রিত । সুতরাং ভগবৎ-সেবা- 
পর হইলেই সকল দেবদেবীর পূজা হইয়া যায় । কোন 
এক দেব-দেবীর পুজা করিতে গেলে অপর দেবদেবী 
অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু ভগবানের পুজা করিলে তদধীন 
সকলেরই পূজা হইয়া যায় ;বৈষ্ণবের নিন্দা সাধারণ- 
জীব-নিন্দা অপেক্ষা শত শত গুণ পাপ বুদ্ধি করে। 
সুতরাং তাদ্‌শ ব্যাপারে কোন বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি অগ্রসর 
হন না। 
১৪৯1] অন্বয়_-যঃ (গুরবে আত্মানং নিবেদ্য ) 
হরয়ে (ভগবতে ) অঙ্চায়াং (শ্রীবিগ্রহে ) শ্রদ্ধয়াঃ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত । 
চৌদিকে উঠিল ক্রৃষ্ণ-ধ্বনি আচন্বিত ॥ ১৫৪ ॥ 
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে একঠাগ্রি। 
মহামত্ত দুই ভাই, কারো বাহ্য নাই ॥ ১৫৫ 
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল। 
ব্যাস-পূজা-মহোৎসব মহাকুতুহল ৷৷ ১৫৬ ॥ 
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি" যায় । 
সবেই চরণ ধরে, ঘে যাহার পায় ॥ ১৫৭ ॥ 
শচীমাতার নিত।ই-গৌর-দর্শনে উভয়কে নিজপুন্র-জান_ 
চৈতন্য-প্রভূর মাতা-_জগতের আই। 

নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই ॥ ১৫৮ ॥ 





( দীক্ষিতঃ সন্‌ মিশ্রত্বেন ভক্ত্যাভাসেন পাঞ্চরাত্রিক- 
বিধানেন ) পূজাং ঈহতে ( করোতি কিন্তু ) তডজেযু 
(হরিজনেষু) পূজাং ন (ঈহতে ভক্ত তারতম্যজ্ঞানাভাব৷ৎ) 
অন্যেষু চ (অভক্তেষু চ পৃজাং ন ঈহতে অর্থাৎ হরি- 
বিমুখসঙ্গং চ বর্জয়তীত্যর্থঃ) স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ 
(কনিষ্ঠঃ, বৈষ্ণবপ্রায়ঃ, ন তু শুদ্ধ ইত্যথঃ ) স্মৃতঃ 
(কথিতঃ )। 

১৪৯। অনুবাদ-_িনি শ্রীগুরুদেবে আআসমর্পণ- 
পূৰ্ব্বক দীক্ষিত হইয়া মিশ্র ভক্ত্যাভাস-সহকারে পা 
রান্রিক বিধানে শ্রীবিষ্ণর অঙ্চা-মৃভিতে পুজা করেন, 
ভক্ততারতম্যজ্ঞানাভাবহেতু হরিজনের পূজা করেন 
না; পরন্ত হরিবিমুখ সঙ্গ বর্জন করিয়া থাকেন, তিনি 
‘প্রাকৃত’, ‘কনিষ্ঠ’, বা ‘বৈষ্ণব-প্ৰায়’ ভক্ত-নামে কথিত 
হন, তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন ৷ 

১৫০। অধম ভক্তের লক্ষণ-_হরিপুজার হণ" 
নায় ভক্তপজাপরহার ৷ তাহার ফলে বিগ 
হইতে তাহার অবসরপ্রাপ্তির সম্ভাবনা! সু 
পরিকরবৈশিস্ট্যের সহিত ভগবানের পূজা করেন এব) 
ভক্তের পূজার মহিমা ভগবানের পূজা অপেক্ষ, % রর 
জ্ঞান করেন, তাহারাই উন্নত ভক্ত ! তাহাদের I S 


“যয 

ন, 
সন্তাবনা অনেক কম; যেহেতু, তাঁহারা জানে ot 
দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা ওরো! শ্বেতা! 


কথিতা হ্যর্থ।ঃ প্ৰকাশন্তে মহাত্মনঃ 07 
৬২৩)। 

১৫৩ ৷ মহাপ্রভু বলিলেন, 
কর্তৃক উপাসনান্তে ব্যাসপূজা পূর্ণতা লাভ 
এক্ষণে ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন কর 1” অনেকে 


না“ 
স্্রীনিত্যান 


বারে 


] 


) 
এ 





মধ্যথণ্ড-_পঞ্চম অধ্যায় 


বিশ্নপ্তর-নিত্যানন্দ দেখেন হথনে ! 

দুই জন মোর পৃূত্’ হেন বাসে সনে ॥ ১৫৯ ৷ 

ব্যাগপজা-লীলার সূত্রমান্র নিদ্দেশ__ 

বাস-পজা-মহোৎসব পরম উদার ৷ 

নন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বণিবার ॥ ১৬০ ৷ 

সপ্ন করি’ কহি কিছু চৈতন্যচরিত । 

যে-তে-মতে ক্ম্ণ গাহিলেই হয় হিত ॥ ১৬১ ॥ 
ব্যাসপৃজাসমান্তিতে কীর্তনানন্দ__ 

দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপুজারগে | 

নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বস্তর-সঙ্গে ॥ ১৬২ ॥ 

গরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ । 

‘হা কুষ্ণ' বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ ১৬৩ ॥ 

কীৰ্তনান্তে প্রভুর প্রসাদ-বিতরণ ও ভক্তগণের ভোজন-__ 

এই মতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া ৷ 

স্থির হৈলা বিশ্বস্তর সব্বগণ লৈয়া ॥ ১৬৪ ॥ 

ঠাকুর পণ্ডিত-প্রতি বলে বিশ্বস্তর ৷ 

“বাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর 0৮ ১৬৫ ৷৷ 


OMY AS LS SSD ESET Et Be 


ডজ্জ জানিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিয়া তীহা- 
দিগের পূজায় অমনোযোগী হন, তজ্জন্য নিত্যানন্দের 
ডা সকল ভক্ত-পরিকর সমন্বিত গৌর-পূজা- 
মা প্রদশিত হইল ৷ 
টি বৈষ্ণবেরা পরস্পরের পদরেণু গ্রহণে স্ব 
টা 1 সাংসারিক উচ্চাবচ বিচারে 
ঠা হইয়া স্বীয় মৰ্য্যাদা-স্থাপন-মানসে 
রঃ য়া গ্রহণ করেন । বৈষ্ণব__অমানী, 
টু জ সাংসারিক জনগণের ন্যায় নিজের 
টে জা যত্র করেন না। তিনি সকলকে 
নদ র্‌ উচ্চাবচ-বিচার-রহিত মহাভাগবত 
"ধ-গোখর চণ্ডাল, বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন 


দীণ বৈষ্ণ 
বের 
বল, তাহ প্রণম্য হন । যীহাদের বৈষম্য-দর্শন 


42, 


ভে এ 


গা 
শে 


রর 





2S 


প্রত্যেক জীবে ও প্রত্যেক জড়- 
= অধিষ্ঠিত এবং তাহারাই হরি-মন্দির, 
বফবেরাই ত ব্রাম্মাণব্5বগণ বুঝিতে পারেন 
অডিষিজ্ত ১৯১ ২ তাহাদিগের শ্রীগুরুদেবের স্থানে 
কা তাহাদিগকে বেদমন্ত্রের উপদেশ দিয়া 


| ওনী। বস্য দেবে পর - 
| ৷ তস্যতে ! ভক্তির্যথা দেবে তথা 


খতা হ্যর্থাঃ প্ৰকাশন্তে মহাত্মনঃ ৷” 


৫০৫ 


গাজার ২২২১ 


ততক্ষণে আনিলেন সব্ব-উপহার ৷ 

আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার ৷ ১৬৬ ॥ 

প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই’ ততক্ষণ ৷ 

আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ ॥ ১৬৭ ॥ 

ভক্তসংসগস্থ জনগণের ব্রহ্মাদির দুর্লভ বস্তু লাভ-_ 

যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে ৷ 

সবারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ করে ॥ ১৬৮ ॥ 

ব্ৰহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য-হেন মানে । 

তাহা পায় বৈষ্ণবের দাসদাসীগণে ॥ ১৬৯ ॥ 

এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে ৷ 

এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে ॥ ১৭০1 

এই মত নানা দিনে নানা সে কৌতুকে ৷ 

নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সব্বলোকে ৷৷ ১৭১ ৷ 

শ্ৰীকবষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ্ৰ জান ৷ 

ব্বন্দাবনদাস তচু পদযুগে গান ॥ ১৭২ ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ব্যাসপূজা- 
বর্ণনং নাম পঞ্চমোধ্ধ্যায়ঃ | 





বিষম দৃষ্টিতে গৃটঢ়ার্থ প্রকাশিত হয় না, উহা বহিঃ- 
প্রজ্ঞা-চালনের ফলমান্র। মায়িক-বিচার ব্রহ্ম প্রভৃতি 
বৈকুণ্ঠান্তর্গত তত্বের সন্ধান পায় না। মায়াবদ্ধজীব__ 
‘অবৈষ্ণব’ ও মায়ামুক্ত জীব-__বৈকুষ্ঠ” বা ‘বৈষ্ণব’ । 
সুতরাং তাঁহাদের বন্ধমোক্ষের উপলব্ধি সব্বাদা 
বর্তমান। এজন্য তাঁহারা তৃণাদপি সূনীচ, তরুর 
ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন, অমানী ও মানদ হইয়া ব্র্বদা 
শব্দ-মুখে, গীতি-মুখে কৃষ্ণসেবা করেন। 


১৫৮। শ্রীচেতনাদেবের জননী শচীদেবী সকল 
জগদ্বাসীর পৃজ্যা। তিনি নির্জনে বসিয়া গৌর-নিত্যা- 
মন্দের অলৌকিক লীলাসমূহ দর্শন করিলেন এবং 
কৃষ্ণের তদুভয়কেই পুত্র জন করিলেন। 

১৬১ শ্তরীব্যাস-পৃজা, আচার্য্য-পৃজা, নর-পূজা এবং 
কৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারের পূজা করিতে গিয়া সব্বোত্তম 
জনগণ কৃষ্ণগীতের পূজা করিয়া সমগ্র জগতের হিত- 
সাধন করেন । 

১৬৪ । ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান অসংখ্য | শ্রীগৌর- 
সন্দর শ্রীব্যাসপূজা প্রকট করাইয়া ভক্তি প্রচার 
করিলেন ৷ 

১৬৯ ব্ৰহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সৰ্ব্বোচ্চ অধিকার 


৫০৬ 


স্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


লাভ করিয়া ভগবৎপ্রসাদ পাইলে কৃতার্থ হন। বৈষঃ- 
বের গৃহের ভূত্য-প্রভৃতি সকলেই সেই সব্রবোচ্চ জন- 
গণের প্রাপ্য অনুগ্রহ লাভ করিলেন। ব্রহ্মাদি-দুর্লভ 


ভগবদনুগ্রহ অপুণ্যবান্‌ হইয়াও ভক্ত-গণ 
অবস্থিত জনগণ লাভ করিলেন। ৪ 
ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত | 


হর সংসর্গে 


ERIS 


ষ্ঠ অধ্যায় 


ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার 
এই অধ্যায়ে শ্রীমহাপ্রভু-কওঁক রামাইকে নিজ 
প্রকাশ-বার্তা ও নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপ- 
নার্থ অদ্বৈত-সমীপে প্রেরণ, পূজোপকরণ-সহ মহাপ্রভুর 
নিকট সম্ত্রীক অদ্বৈতপ্ৰভুর আগমন এবং মহাপ্রভুকে 
পরীক্ষার্থ গুপ্তভাবে নন্দনাচার্যয-গৃহে অবস্থান, আচা- 
য্যের গুপ্ত-লীলা-পরিজ্ঞাতা অন্তর্য্যামী মহাপ্রভুর সহিত 
তাহার মিলন ও গএশ্ব্য।-দর্শন ; মহাপ্রভূ-কর্তৃক অদ্বৈত্য- 
সমীপে স্বীয় প্রকাশতত্ব-কথন প্রভৃতি বিষয় বণিত 
হইয়াছে ৷ 
শ্রীবাস-গৃহ ব্যাস-পৃজা সমাপ্তির পর শ্রী বামন্মহা- 
প্রভু নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ-সহ কীর্তন-বিলাসে প্রমত্ত 
থাকাকালে একদিন ঈশ্বর-আবেশে শ্রীবাসের অনুজ 
শ্রীরামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈত-সমীপে প্ৰেরণপূর্ব্বক নিজ 
প্রকাশ-বার্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ দিয়া তাহাকে বলিতে 
বলিলেন যে, যাহার জন্য অদ্বৈত বহু আরাধনাদি 
করিয়াছেন, তিনি ভক্তিযোগ বিলাইতে জগতে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ; তৎসঙ্গে নির্জনে নিত্যানন্দের নবদীপ- 
আগমন-সংবাদ ও তদীয় অপূর্ব প্রভাব জ্ঞাপন করিতে 
বলিয়া স্বীয় পডোপকরণ-সহ সস্ত্রীক অদ্বৈত প্রভূকে 
আগমন করিতে আদেশ করিলেন । মহাপ্রভু কর্তৃক 
আদিচ্ট রামাই আনন্দে বিহ্বল হইয়া অদ্বৈত সমীপে 
উপস্থিত হইলেন ৷ সব্্ব্ত অদ্বৈত প্রভু ভক্তিযোগ- 
প্রভাবে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রামাই 
মহাপ্রভুর আদেশ বহন করিয়া তথায় আগমন করিয়া- 
ছেন। রামাইর দর্শনমান্তর অদ্বৈত তাঁহাকে বলিলেন যে, 
বুঝি মহাপ্রভু তহ!কে লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন । 
রামাই অদ্বৈতের তাদূশ প্রভাব শ্রবণে তীহাকে প্রভৃ- 
সমীপে যাইতে অনুরোধ করিলে অদ্বৈত প্রভু আনন্দে 
বিহ্বল হইয়া অভের ভাণ পূর্বক পুনব্বার রামাইর 


আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রামাই 
তাহাকে মহাপ্রভুর আদেশ যথাযথ বর্ণন করিয়া 
পূজোপকরণ-সহ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। 
অদ্ৈতপ্রভূ রামাইর কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে মৃচ্ছিত 
হইলেন এবং পরক্ষণেই বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া হস্কার-পূর্বক 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । মহাপ্রভুর প্রকাশ- 
বার্তা-শ্রবণে অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী পুত্র আদ্যুতানন্দ 
ও অনুচরবর্গ-সহ আনন্দে অশ্ুপাত করিতে লাগিলেন। 
অদ্বৈত রামাইকে পুনবর্বার মহাপ্রভুর আদেশের কথা 
জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ লালসাময়ী অভিষ্টের বিষয় 
রামাইকে জানাইলেন এবং পূজার যাবতীয় উপহার 
সংগ্রহ করিয়া সস্ত্রীক মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত যাগ 
করিলেন। মহাপ্রভূকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায় 
পথিমধ্যে রামাইকে নিজ আগমনের কথা ্রভু-সমীগে 
জ্ঞাপন করিতে নিষেধ করিয়া “তিনি আসিলেন রি 

বলিয়া মহাপ্রভুকে জানাইতে আদেশ ্রাদানপুবব 
নন্দনাচার্যে:র গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জা 
্য্যামী প্রভু বিশ্বস্তর আচার্য্যের সঙ্কল্প বুঝিতে ee 
বি্ণ-খট্রোগরি উপবেশনপূর্ব্বক অদ্বৈতের হা রঃ 
ভাব সৰ্ব্বসমেক্ষ প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দ * 


গদাধরাদি ভক্তর্বন্দ নানাবিধ সেবা এবং ৃ 
পাঠ করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে রাম 


অদ্ৈতর 

মহাপ্রভুকে সাম্টা্প দণ্ডবৎ করিলে তি সীল 
সঙ্কলের কথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে কর্তৃক 
২ মহাপ্রভূ-₹* 


আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। গন 
পুনরায় আদিষ্ট হইয়া রামাই অদৈত-প্রভুবে নগর্কর্ক 
করিবার নিমিত্ত নন্দনাচার্ষোর গৃহে রিবন! 
অদ্বৈত-প্রভুকে যাবতীয় সংবাদ জাপন 


খন সম্ীক অদ্বৈত প্রভু সানন্দে দূর 
ইয়া দণ্ডবৎ ও স্তব পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর 
হ্‌ 


পথে আগমন করিয়া প্রভুর অপূৰ্ব মহৈশ্ব্যয দর্শন 
করিলেন! মহাপ্রভুর প্রভাব-দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্য 
নির্বাক ও স্তব্থপ্রায় হইলে পরম দয়াল বিশ্বস্তর 
তাহার নিকট নিজ প্রকাশ-তত্ব বিশেষভাবে বর্ণন 
করিলেন। তচ্ছ_বণে অদ্বৈত মহাপ্রভুর অপূৰ্ব্ব মহিমা 
ও দয়ার কথা কীর্তন করিতে করিতে প্রভু কর্তৃক 
আদিচ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ প্রক্ষালন-পৃরর্বক 
গঞ্চাপচারে তদীয় পূজা করিলেন এবং “নমো 
ু্নণাদেবায়” প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ পুবর্বক ব্রজেন্দ্র- 
নদনাতিন্ন শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলেন । অবশেষে 
আদ্ধত আচার্য্য মহাপ্রভুর স্তবনমূখে, তিনিই যে সাক্ষাৎ 
কৃ্ণ-সঙ্কীর্তন-প্রকাশার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং 
তাহা হইতে সমুদয় অবতারের প্রকাশ, তাহা বর্ণন 
করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচাৰ্য্যকে কীর্তনে 
মৃত্য করিতে আদেশ করিলে সকলে মিলিয়া অপূর্ব 


জয়তি জয়তি দেবঃ ক্ৰষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো 

জয়তি জয়তি কাঁত্তিস্তস্য নিত্যা পবিভ্রা ৷ 
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্তে- 

জঁয়তি জয়তি ভূত্যস্তস্য সব্ব্বপ্লিয়াণাম্‌ ॥ ১॥ 
জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র । 

দান দেহ’ হৃদয়ে তোমার পদছন্্ব ॥ ২1 
অয় জয় জগৎমন্সল বিশ্বস্তর ৷ 

অয় জয় যত গৌরচন্দ্রের কিন্কর ॥ ৩ ৷৷ 

জয় শ্রীপরমানন্দপূরীর জীবন । 

য় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন ॥ ৪ ॥ 


রর ক্মীপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয় । 
জগদীশ-গোগীনাথের হৃদয় ৷ ৫ ॥ 


য় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ । 
ট রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ৷৷ ৬ ॥ 
ইসমতে মিত্যানন্দসঙ্গে গৌরচন্দ্র ৷ 


2, = ৱাল কা নলা সপ পিঠ). পাপী ০. LS a 


১ 
অ 
৫ শী ১ম অধ্যায় ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য ! 
৬। গোলা সাব্বাভৌমের ভগ্মীপতি ৷ 
ঈ- ঈশ্বরপুরীর সেবক এবং মহাপ্রভুর 





মধ্যথণ্-ষষ্ঠ অধ্যায় 


গোয়ায় 


৫০৭ 


.. নি যারা রাবার Ee ——————————= 


হইতে ভূমিষ্ঠ কীন্তনানন্দে যোগদান করিলেন এবং অদ্বৈতপ্রভূ অপূর্ব্ব 


নৃত্যে বিভোর হইলেন। শ্রীরুষ্ণটৈতন্য-মহাপ্রভূর সেবা- 
বিষয়ে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-প্রভূর মধ্যে যে অসামান্য 
অলৌকিক-্প্রীতি নিত্য বর্তমান, তৎসম্বন্ধে পরস্পর 
কলহ-লীলার অভিনয় করিলেন । অদ্বৈতপ্রভুর নৃত্য 
দর্শনে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দিত হইলেন । মহাপ্রভুর 
আদেশে অদ্বৈত নৃত্য হইতে নিরস্ত হইলে প্রভূ বিশ্বস্ত 
নিজ গলদেশস্থিত মালিকা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে প্রদানানত্তর 
তাহাকে বর গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন । মহা- 
প্রভুর দর্শনে নিজ পরম সৌভাগ্যের বিষয় জ্ঞাপন 
করিয়া অদ্ৈতপ্রভূ বিদ্যা-ধন-কুলাদি-মদে মত্ত বৈষ্ণব- 
নিন্দকগণ ব্যতীত স্ত্রী, শূদ্ৰ ও মূর্খাদি সকলকেই ব্ৰহ্মা- 
দির দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানের বর প্রার্থনা করিলে 
শ্রীগৌর সুন্দরও অদ্বৈতের প্রার্থনায় নিজ সম্মতি প্রদান 
করিলেন ৷ পরবন্তিকালে অদ্ৈতাচার্ষোর প্রার্থনা প্ররুজ্ট- 
রূপে ফলবতী হইয়াছিল | সস্ত্রীক অদ্বৈত তথায়ই 
অবস্থান করিতে লাগিলেন ৷ (গোঃ ভাঃ) 


এখনে শুনহ অদ্বৈতৈর আগমন ॥ 
মধাখণ্ডে যে-মতে হইল দর্শন ॥॥ ৮ ॥ 


মহাপ্রভুর অদ্বৈতসমীপে নিজ প্রকাশ-কথনার্থ 
রামাইকে প্রেরণ-__ 
একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে ॥ 
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণরসে ॥ ৯ ॥ 
“চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতৈর বাস। 
তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ ॥ ১০ ॥ 


মহাপ্রভুর স্বমুখে নিজ অবতার-মন্ম প্রকাশ__ 
হর লাগি’ করিলা বিস্তর আরাধন ॥ 
হ'র লাগি’ করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ৷৷ ১১ ॥ 
ঘঁদর লাগি” করিলা বিস্তর উপবাস ৷ 
সে-প্রভু তোমার আসি’ হইলা প্রকাশ ॥ ১২ ॥ 
ভক্তিযোগ বিলাইতে তঁ’র আগমন ৷ 


আপনে আলিয়া ঝাট কর বিবর্তন ॥ ১৩ ॥ 
___ ১ 


সহচর ! 
১০! 
১৬7 


রামাই__ শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৷ 
ঝাট-_ ঝটিতি, শীঘ্র ৷ 


৫০৮ 


শ্রীশত্রীচেতন্যভাগবত 


অদ্বৈতকে নিত্যানন্দের আগমন-বার্তা জ;পনার্থ অদ্বৈতৈর লীলা সাধারণের অবোধা_ 


মহাপ্রভুর আদেশ -- 
নিড্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন ৷ 
যে কিছু দেখিলা, তারে কহিও কথন ॥ ১৪ ॥ 
মহাপ্রভুর পূজোপকরণ-সহ সন্ত্রীক অদ্বৈতকে 
আনয়ন প্রভুর আদেশ 
আমার পূজার সব্্ব উপহার লঞ্গা । 
ঝাট আসিবারে বল সস্ত্রীক হইয়া 0৮ ১৫ ॥ 
রামাইর অদ্বৈত সমীপে যাত্ৰা 
শীবাস-অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে ধরি’ । 
সেইক্ষণে চলিলা স্মঙরি’ “হরি হরি? ॥ ১৬ ॥ 
আনন্দে বিহবল-_পথ না জানে রামাই ৷ 
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা লই’ গেলা সেই ঠাঞি ॥ ১৭ ॥ 
অদ্বৈতকে রামাইর নমস্কার এবং আনন্দ।ধিক্যে বাক্রোধ__ 
আচায্যেরে নমস্করি” রামাই পণ্ডিত ৷ 
কহিতে না পারে কথা আনন্দে পৃণিত ॥ ১৮ ৷ 
রামাইর মুখে শুনিবার পূ.বর্বই ভক্তিযোগ-প্রভাবে 
সর্ব অদৈতের তদ্বিষয়ক জ'ন-__ 
সব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে ৷ 
‘আইল প্রভুর আজ্ঞা” জানিয়াছে আগে ॥ ১৯ ॥ 
রামাই দেখিয়! হাসি’ বলেন বচন ৷ 


“বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ ॥” ২০ ॥' 
রামাইর অদ্বৈতকে গমনার্থ অনুরোধ__ 


করযোড় করি’ বলে রামাই পণ্ডিত ৷ 

“সকল জানিয়া আজ, চলহ ত্বরিত ॥৮ ২১ ॥ 
ভগবৎসেবানন্দে অদ্বৈতের দেহ-বিস্মৃতি-_ 

আনন্দে বিহ্বল হঞা আচার্য্য গোসাঞি | 

হেন নাহি জানে, দেহ আছে কোন্‌ ঠাঞি ৷৷ ২২ 


বিবর্তন,_বি--র্ৎ (বর্তমান থাকা) + অনট্, 
(ভাবে) কাধ্যারভ্ত, নৃত্য, ভ্রমণ, পরিবর্তন, উপস্থিত 


হওয়া ৷ তুমি শীঘ্র আসিয়া স্বয়ং উপস্থিত হও অর্থাৎ 
মিলিত হও । 


২২) অদ্বৈতাচাৰ্য্যপ্ৰভু ভগব€সেবানন্দে এরূপ 
বিহ্বল ছিলেন যে, তাহার বাহ্য-শরীর-সম্বন্ধে ধারণার 
অভাব হইয়াছিল। 


২৩। অদ্বৈতৈর লীলা এরূপ গৃঢ় যে, তিনি সকল 


বিষয়ের পরিজ্ঞাতা হইয়াও যেন কিছুই অবজ্ঞাত নহেন 
এরূপ প্রকাশ করেন। 


২৪। মনুষ্যের মধ্যে জগল্রাতা হরি নদীয়ায় 


কে বুঝয়ে অদৈতের চরিত্র গহন ৷ 
জানিয়াও নানা মত করয়ে কথন ॥ ২৩॥ 
মহাপ্রভুর অবতারত্ব-বিষয়ে স্ব্বক্ত হই 
তাহাতে অজ্ঞতার ভাণ_ 
“কোথা বা গ্ৰোগাঞি আইলা মানুষ-ভিতরে? 
কোন্‌ শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতরে ? ২৪ ॥ 
মোর ভক্তি, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-জ্ঞান মোর । 
সকল জানম্নে শ্রীনিবাস ভাই তোর ॥৮ ২৫॥ 
অদ্বৈতের চরিত্র রামাইর পরিভ্াত-_ 
অদ্বৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে। 
উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে মনে ॥ ২৬ ॥ 
অদ্বৈতৈর চরিত্র সুক্ৃতিমন্ত জনের সুবোধ্য 
এবং দুক্ষৃতির দুব্বোধ্য_ 
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ । এ 
সুক্কৃতির ভাল, দুঙ্কৃতির কার্য্যবাধ ॥ ২৭ ॥ 
অদ্বৈতের রামাইকে পুনবর্বার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা 
পূনঃ বলে”_“কহ কহ রামাই পণ্তিত। 
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত ?” ২৮ ॥ 
রামাইর অদ্বৈতকে মহাপ্রভুর আদেশ জ্ঞাপন_ 
বুঝিলেন আচার্য্য হইলা শান্তচিত ৷ 
তখন কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত ॥ ২৯ ॥ 
“যার লাগি’ করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ৷ 
যঁ।'র লাগি” করিলা বিস্তর আরাধন ৷৷ ৩০ ॥ 
হা'র লাগি’ করিলা বিস্তর উপবাস ৷ 
সে-প্রভু তোমার আসি’ হুইলা প্রকাশ ॥ ৩১ ॥ 


ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁ'র আগমন! জী 
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্তন ৷ 


কোন্‌ 


যাও অদ্বৈতৈর 


ইহা 
আসিয়া মনুষ্যের ন্যায় অবতার হইবেন_ইহ 
শাস্ত্রে লেখা আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন! 


২৫। শ্রীমদ্‌ অদ্বত-আচাৰ্য্য রামাইকে গা 
পুবর্বক বলিলেন,__ওহে রামাই, তোমার জরঠ রর 
শ্রীবাস আমার ভক্তি, বৈরাগ্য, অথধ্যাত্ম-জান"বি 
পারদশিতার সকল কথাই জানেন। 


[ধারণ লোক 
অংদত-প্রভুর গুড় চরিত্রে সগা আছে 


২৭ ৷ গ্য আঃ 


প্রবেশ করিতে পারে না। 
তিনি প্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হইয় নন 
আর মন্দভাগ্য দুক্ষর্রত জন তীহাকে 











মধ্যথণ্ড--যণ্ঠ অধ্যায় 


মড়ন পূজার বিধি-যোগ্য সজ্জ লঞ্া । 
প্রভুর আজ্ঞায় চল সম্ত্রীক হইয়া ৷৷ ৩৩ ॥ 
নিত্যানন্দপ্বরূপের হৈল আগমন । 
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার জীবন ॥ ৩৪ ॥ 
তুমি সে জানহ তরে, মুঞি কি কহিমু। 
ভাগ্য থাকে মোর, তবে একত্র দেখিম 0৮ ৩৫ ॥ 
মহাপ্রভুর প্রকাশ-বা্তা-শ্রবণে অদ্বৈতৈর আনন্দ-প্রকাশ__ 
রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা । 
তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা ॥ ৩৬ ॥ 
কান্দিয়া হইলা মূৰ্ছা আনন্দ-সহিত ৷ 
] দেখিয়া সকল-গণ হইলা বিস্মিত ৷৷ ৩৭ ॥ 
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার ৷ 
'আনির্লু" ‘আনিলুঁ’ বলে প্রভু আপনার’ ॥ ৩৮ ॥ 
“মোর লাগি’ প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া 1” 
এত বলি’ কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৩৯ ॥ 
মহাপ্রভুর প্রকাশ-বাত্তা-শ্রবণে সপরিবার সীতাদেবীর 
আনন্দ-ক্রন্দন_ 
অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্ৰতা জগন্মাতা ৷ 
প্রভুর প্রকাশ শুনি’ কান্দে আনন্দিতা ॥ ৪০ ॥ 
অদ্বৈতের তনয় ‘অচ্যুতানন্দ’ নাম ৷ 
গরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম ॥ ৪১ ॥ 
কান্দেন অদ্বৈত-পত্বী পুত্রের সহিতে ৷ 
অনুচর সব বেড়ি’ কাঁদে চারি ভিতে ॥ ৪২ ॥ 
+ কিবা কোন্‌ দিকে কাঁদে নাহি পরাপর ৷ 
ব্প্রেমময় হৈল অদৈতের ঘর ॥ ৪৩ ॥ 
| উট হইতে নারে স্থির ৷ 
নরবধি দোলায় শরীর ॥ 88 ॥ 


ভা 
ববিহ্বল অদ্বৈতের রামাইকে মহাপ্রভুর আদেশ- 
বিষয়ে গুনজিজ্ঞাসা-__ 
্নামাইরে 


রামাই ন বলে, “প্রভু কি বলিলা মোরে £” 
কাট চলিবার তরে ৷” ৪৫ ॥ 
ত তর লালসাময়ী প্রভূ-প্রীতি-_ 
ত বলয়ে,_ণঞ্রন রামাই পণ্ডিত ৷ 


মোর 
গায় ২ হন, তবে মোহার প্রতীত ॥ ৪৬ ॥ 
। সা তাহার বির 
চা করেন। 





দ্ধ যত্ব করিয়া নিজের অমঙ্গল 

৩৩ |] 
তল অ জো জল, আসন, বস্ত্র, দীপ, অন্ন 
ই, মৃত ও ও ষড়জ। গোময়, গোমৃত্র দধি, 
1রোচনা-_মাঙ্গলিক যড়ঙ্গ ৷ প্রনিপাত, 





৫০৯ 


আপন এ্রশ্বয্য যদি মোহারে দেখায় । 

শ্রীচরণ তুলি’ দেই মোহার মাথায় ॥ ৪৭ ॥ 
তবে সে জানিম মোর হয় প্রাণনাথ ৷ 

সত্য সত্য এই মূঞি কহিল তোমাত ॥৮ ৪৮ ॥ 

রামাইর উত্তর-- 
রামাই বলেন,--“প্রভু মুঞি কি কহিমূ । 
যদি মোর ভাগ্যে থাকে, নয়নে দেখিমূ ৷ ৪৯ ॥ 
যে তোমার ইচ্ছ। প্রভু, সেই সে তাঁহার । 
তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবতার ॥” ৫০ ॥ 
রামাইর বচনে অদ্বৈতের আনন্দ 
হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে ৷ 
শুভযান্রা-উদ্যোগ করিলা ততক্ষণে ॥ ৫১ ॥ 
পূজার অজ্জা-সহ গমনাথ প্রস্তুত হইতে সীতাদেবীকে 
অদ্বৈতৈর আদেশ এবং সম্ত্রীক যাত্রা 

পতীরে বলিলা,__-“ঝাট হও সাবধান ৷ 

লইয়া পূজার সঙ্জ চল আগুয়ান ॥” ৫২ ॥ 
পতিব্ৰতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে । 

গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্তু অশেষ বিধানে ৷৷ ৫৩ ॥ 
ক্ষীর, দধি, সর ননী, কপূর, তাম্বূল ৷ 

লইয়া চলিলা ঘত সব অনুকূল ॥ ৫৪ ॥ 
সপত্বীকে চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্ৰভু ৷ 

রামা'য়ে নিষেধে, ইহা না কহিবা কভু ৷৷ ৫৫ ॥ 
অদ্বৈতৈর নিজ-গমন-সংবাদ মহাপ্রভুকে জানাইতে 

রামাইকে নিষেধাজ্ঞা 

“না আইলা আচার্য্য” তুমি বলিবা বচন ৷ 

দেখি মোর প্রভু তবে কি বলে তখন ॥ ৫৬ ॥ 
গুপ্তে থাকোঁ মূঞি নন্দন-আচায্যের ঘরে । 

“না আইলা’ বলি’ তুমি করিবা গোচরে ৷ ৫৭ ॥ 
অদ্বৈতের সঙ্কল্প সব্বান্তর্য]মী মহাপ্রভুর হাদয়গোচর 

এবং শ্রীবাসভবনে যাত্রা 

সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

অদ্বৈত-সন্কলপ চিত্তে হইল গোচর || ৫৮ ॥ 
আচার্য্যের আগমন জানিয়া আপনে ৷ 
ঠাকুর পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে ॥ ৫৯ ॥ 


স্তুতি, সব্ব-কন্মার্পণ, পরিচর্যা, চরণ-স্মরণ ও কথা- 


শ্রবণ--ভজন-মাগীঁয় ষড়ঙ্গ ! 
৪১1 অদ্বৈতের পূত্র অচ্যুতানন্দ সেইকালে বালক 


ছিলেন! আনুমানিক ১৪২৩ শকাব্দা অচ্যুতানন্দের 
প্রকটকাল ৷ 


৫১০ 


ভক্তগণের প্রভুসহ মিলন__ 

প্রায় ঘত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ ৷ 

প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন ॥ ৬০ ॥ 
প্রভুর আবিস্টভাব বুঝিতে পারিয়া সকলের সশঙ্ক অবস্থান__ 
আবেশিত চিত্ত প্রভুর সবাই বৃঝিয়া । 

সশঙ্কে আছেন সবে নীরব হইয়া ৷৷ ৬১ ॥ 
প্রভুর হুঙ্কার-পূর্ব্বক বিষ্খট্রায় উপবেশন এবং ভাবাবেশে 

অদ্বৈতৈর আগমন-সংবাদ-বিজ্ঞপন-_ 

হুঙ্কার করিয়া প্রভু ভ্রিদশের রায় 

উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায় ॥ ৬২ ॥ 

“নাড়া আইসে, নাড়া আইসে”__ বলে বারে বারে । 
“নাড়া চাহে মোর তাকুর।ল দেখিবারে ৷” ৬৩ ॥ 
মহাপ্রভুর অবস্থা দর্শনে নিত্যানন্দাদির সময়োচিত সেবা 
নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইজিত । 

বৃঝিয়া মস্তকে ছত্ৰ ধরিলা ত্বরিত ৷৷ ৬৪1 
গাদাধর বৃঝি’ দেয় কর্পূর তাস্ুল ৷ 

সব্বজনে করে সেবা যেন অনুকূল ॥ ৬৫ ॥ 
কেহো পড়ে স্তুতি, কেহো কোন সেবা করে। 
হেনই সময়ে আনি” রামাই-গোচরে ॥ ৬৬ ॥ 

অন্তৰ্য্যামী মহাপ্রভুর রামাইকে অদ্বৈতের 
বিষয় কথন-_ 
নাহি কহিতেই প্ৰভু বলে রামাইরে ৷ 
“মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল তোরে ৷? ৬৭ ॥ 


৬২ ভ্রিদশের রায়--(ভ্রি-অধিক-ভ্রিরারুত্ত_-দশ 
পরিমাণ অর্থাৎ তেত্রিশ-সংখ্যা-বিশিষ্ট, ষাঁহাদিগের 
মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও 
অশ্বিনীকুমারদয়-_-এই তেন্রিশটী দেবতা প্রধান, তীহা- 
রাই ভ্রিদশ; রায় রায়া বা রাঅ, রাজা) তেত্রিশ 
কোটী দেবতার ঈশ্বর, সেব্য, সব্বেশ্বরেশ্বর ৷ 

৬৩।॥ অদ্বৈিত-প্রভু শ্বাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্রীরামাইকে ঝলিলেন,__“তুমি মহাপ্রভুকে বলিবে যে, 
অদ্বৈত আসিলেন না, তাহাতে মহাপ্রভুর কিরূপ বিচার 
হয়, আমি দেখিতে চাই। আমি নন্দনাচার্যের ঘরে 
লুকাইয়া থাকিব, আর তুমি মহাপ্রভূকে গিয়া এরূপ 
বলিও 1” এই পরামর্শ অন্তর্ধ্যামী শ্রীগৌরাঙগ অবগত 
হইলেন এবং শ্রীবাসের বাড়ীতে তাহাদের গৃহ-দেবতা 
নারায়ণের সিংহাসনোপরি বসিয়া “নাড়া আসিতেছে" 
বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন ৷ প্রভু 





শ্রীখ্ৰরীচৈতন্যভাগবত 


‘নাড়া আইসে’ বলি, প্রভু মস্তক ঢুলায়। 
“জানিয়াও মোরে নাড়া চালয়ে সদায় ॥ ৬৮ ॥ 
এথাই রহিলা নন্দন-আচায্যের ঘরে। 
মোরে পরীক্ষিতে নাড়া' পাঠাইল তোরে ॥ ৬৯ । 
তাদ্বেতকে আনয়নাথ মহাপ্রভুর আদেশ-__ 
আন গিয়া শীঘ্র তুম্মি হেথাই তাহানে । 
প্রসন্ন শ্রীমূখে আমি বলিল আপনে ॥৮ ৭০ ॥ 
রামাইর অদ্বৈত-সমীপে গমন ও মহাপ্রভর 
আদেশ বিজ্ঞাপন-__ 
আনন্দে চলিলা পুনঃ রামাই পণ্ডিত৷ 
সকল অদ্বৈতস্থানে করিল বিদিত ॥ ৭১ ॥ 
রামাইর মুখে প্রভুর আদেশ শুনিয়া অদ্বৈতের সস্ত্রীক 
প্রভূসম্মথে আগমন-- 
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত-আচাৰ্ষ্য। 
আইলা প্রভুর স্থানে সিদ্ধ হৈল কাধ্য ॥ ৭২॥ 
দূরে থাকি’ দণ্ডব করিতে করিতে ৷ 
সম্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে ॥ ৭৩ ॥ 
পাইয়া নিভয়-পদ আইলা সম্মুখে ৷ 
নিথিল ব্ৰহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে ৷৷ 98 ॥ 


মহাপ্রভুর বিবিধ এশ্বর্যযদর্শনে সন্ত্রীক অদ্বৈতের 
সসন্ভ্রম প্রণিপাত ও বাক্রোধ_ 


শ্রীরাগ 
জিনিয়া কন্দর্পকোটি লাবণ্য সুন্দর ৷ 
জ্যোতির্ময় কনকসুন্দর কলেবর ৷৷ ৭৫ ॥ 


আরও বলিলেন,__“নাড়া ( অদ্বৈতাচার্য্য ) আমার 
অন্তর্ধ্যামিত্ব পরীক্ষা করিতে চায়। আমি রহ 
কারচুপী বুঝিতে পারি কি না, তছিষয়ে তাহার রি 
সন্দেহ আছে, অথবা আমাকে বহির্জগতে প্রকাশ করি 

বার জন্য কপটতা বিস্তার করিয়াছে” টু 

৬৮। অদ্বৈত আমাকে জানিয়াও সৰ্ব্বদা প্র 
ধর্মে চালিত করে । 

৭২। অদ্বৈতের উদ্দেশ্য ছিল যে,মহাণ ৫ 
্য্যামিত্ব ও স্ব্বজ্ঞতা তাঁহার কার্যের ie 
প্রকাশিত হউক । তজ্জন্যই EL সি 
আপনাকে লক্কায়িত রাখিয়া কপটতা ছারা নি 
মন-বার্ত্তা মহাপ্রভুর নিকট সঙ্গোপন SS J 
বলিলেন ৷ এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভু সকল কথা হে রব 
প্রচার করিয়া দিলে তাঁহার পরমেশ্বর সক! 
হওয়ায় অদ্বৈতৈর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল । 


[x 





He 


মধ্যখণ্ড-_ষষ্ঠ অধ্যায় 


 গ্রসন্নবদন কোটিচন্দ্ৰের ঠাকুর ! 
অদ্দৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ৷৷ ৭৬ ॥ 
দুই বাহু দিব্য কনকের স্তম্ভত জিনি’ ৷ 
তহি দিব্য আভরণ রঙ্গের খিচনি ৷৷ ৭৭ ॥ 
শ্ৰীবৎস, কৌস্তভ-মহামণি শোভে বক্ষে ৷ 
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে ॥ ৭৮ ॥ 
কোটি মহাসূৰ্য্য জিনি’ তেজে নাহি অন্ত ৷ 
গাদপদ্যো রমা, ছন্র ধরয়ে অনন্ত ॥ ৭৯ ॥ 
কিবা নখ, কিবা মণি না পারে চিনিতে ৷ 
ন্লিভলে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥ ৮০ ॥ 
কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার ৷ 
জ্যোতিন্্য় বই কিছু নাহি দেখে আর ॥ ৮১ ॥ 
দেখে গড়িয়াছে চারি-পঞ্চ-ছয়-মুখ । 
মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি-শুক ৷৷ ৮২ ॥ 
মকরবাহন-রথ এক বরাজনা ৷ 
দণ্ড-পরণামে আছে ঘেন গজাসমা ॥ ৮৩ ॥ 
তবে দেখে- স্তুতি করে সহস্-বদন ৷ 
চারিদিগে দেখে জ্যোতির্ময় দেবগণ ৷ ৮৪ ॥ 
উলটি’ আচাৰ্য্য দেখে চরণের তলে ৷ 
সহম্র সহস্ দেব পড়ি’ ‘কৃষ্ণ’ বলে ॥ ৮৫ ॥ 
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে৷ 
তাহা দেখে চারিদিগে চরনের তলে ॥ ৮৬ ॥ 
দেখিয়া সন্্রমে দণ্ড-পরণাম ছাড়ি? ৷ 
উঠিলা অদ্বৈত-_অভূত দেখি’ বড়ি ॥ ৮৭ ॥ 


বদ র্‌ রি অভয়চরণার- 

বর টা ব্ৰহ্মাণ্ডে “সর্ব্বভূতেষ যঃ পশ্যেভগবস্ভা- 

ই (ভাঃ ১১২1৪৫) এই শ্লোকোক্তি অনুসারে 
খারসুন্দরের দর্শন বা ইম্ট-দর্শন | 

রর বি ভূজদয় স্বর্ণস্তত্তের শোভা 

সে তি সেই ভূজদ্বয়ে দিব্য অলঙ্কারসমূহ 
খচিত মণিগণের ন্যায় শোভা পাইতেছিল । 


৭৮ 
কৌন, শ্রীগৌরসুন্দরের বক্ষোদেশে শ্রীবৎস ও 
কুণ্ডল বহামণি বিরাজিত, কর্ণে মকর-লাঞ্ছিত 


সস গলদেশে বৈজয়সন্তী-মালিকা লম্বমান 


৮০ || 
বণ শ্রীগৌরসুন্দরের নখশে।ভা মণিচ্ছটা বিকি- 


করি 
শখ ন তেছিল, তাহাতে ভ্রম হইতেছিল যে, উহা 
২, সাক্ষাৎ মলি ৷ 





৫১১ 


দেখে শত ফণাধর মহানাগগণ ৷ 

উদ্ধ,বাহ্‌ স্তুতি করে তুলি’ সব ফণ ॥ ৮৮ ॥ 
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ ৷ 
গজ-হংস-অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ ॥ ৮৯ ॥ 
কোটি কোটি নাগবধূ, সজল-নয়নে ৷ 

“কষ” বলি’ স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে ॥ ৯০ ॥ 
ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে ॥ 

দেখে পড়িয়াছে মহা-খধিগণ পাশে ॥ ৯১ ॥ 
মহা-ঠাকুরাল দেখি’ পাইলা সম্ভ্রম ৷ 

পতি-পত্রী কিছু বলিবার নহে ক্ষম ॥ ৯২ ॥ 


কি ২০৮২ 


মহাপ্রভুর অদ্বৈত-প্রতি নিজ প্রকাশ-তত্ব ও 
জীবের সৌভাগ্য-হেতু বর্ণন-_ 

পরম-সদয়-মতি প্রভূ বিশ্বস্তর ৷ 
চাহিয়া অদ্বৈত-প্রতি করিলা উত্তর ৷৷ ৯৩ ॥ 
“তোমার সংকল্প লাগি’ অবতীর্ণ আমি । 
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥ ৯৪ ॥ 
শুতিয়া আছিল ক্ষীরসাগর-ভিতরে ৷ 
নিদ্রা হইল মোর তোমার হুঙ্কারে ॥ ৯৫ ॥ 
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে ৷ 
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে ॥ ৯৬ ॥ 
যতেক দেখিলে চতুদ্দিকে মোর গণ ৷ 
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ ৷৷ ৯৭ ॥ 
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্ৰহ্মাদি ভাবে মনে । 
তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সব্বজনে ॥”? ৯৮ ॥ 


৮১। শ্রীমহাপ্রভুকে, তাহার ভক্ঞগণকে অথবা 
প্রভুর পরিহিত ভুষণ-সমূহকে জ্যোতির্ময়-পদার্থ-দর্শন 
ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না । 

৮৩। আরও দেখিতে পাইলেন যে, চতুর্ম্মূখ ব্রহ্মা, 
পঞ্চমুখ শিব, ষড়্মুখ কান্তিকেয় প্রভৃতি প্রণত অবস্থায় 
তাহার নিকট পড়িয়া রহিয়াছেন। নারদ-শুকদেবাদি 
সন্ত্রস্ত হইয়া স্তব করিতেছেন । 

৮৩। গঙ্জা-সদূশী এক অপূবর্বা নারী মকর 
লাঞ্ছিত রথে দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করিতেছেন । 

৮৯! গজ-হংস-অঙ্বেব_গজ, হংস, অশ্ব প্রভৃতি 
দেবগণের বাহন-সমূহ ! 

৯২। শ্ৰীগৌরসুন্দরের এই প্রকার মহৈশ্বর্য্য- 
দর্শনে সপত্নীক অদ্বৈত আচায্য নিৰ্ব্বাক্‌ ও স্তব্ধপ্ৰায় 
হইলেন | 





৫১২ 


শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত 


মহাপ্রভুর তত্ব শ্রবণে অদ্বৈতৈর আনন্দ-জ্ঞাপন—_ 


রামকিরি রাগঃ 
এতেক প্রভুর বাক্য অদ্বৈত শুনিয়া ৷ 
উদ্ধ বাছ করি' কান্দে সস্ত্রীক হইয়া ॥ ৯৯ ॥ 
“আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ ৷ 
আজি সে সফল হৈল যত অভিলাষ ৷৷ ১০০ ৷ 
আজি মোর জন্ম-কর্ম সকল সফল ৷ 
সাক্ষাতে দেখিল তোর চরণযূগল ৷ ১০১ ॥ 
ঘোষে মাত্র চারি বেদে, যারে নাহি দেখে । 
হেন তুমি মোর লাগি’ হৈলা পরতেকে ॥ ১০২ ৷ 
মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা । 
তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন্‌ জনা ॥” ১০৩ ॥ 
মহাপ্রভু কর্তৃক অদ্বৈতকে নিজ-পৃজনে আদেশ 
বলিতে বলিতে প্রেমে ভামেন আচাধ্য ৷ 
প্রভু বলে--“আমার পূজার কর কাব্য ॥” ১০৪ ॥ 
অদবৈতের শ্রীচৈতন্য-চরণ পূজা 
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে ৷ 
চৈতন্যচরণ পূজে অশেষ বিশেষে ॥॥ ১০৫ ৷ 
প্রথমে চরণ ধুই” সুবাসিত. জলে ৷ 
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥॥ ১০৬ ॥। 





১০২। চারিবেদ যাহাকে দর্শন না পাইয়া বাক্য- 


দ্বারা বর্ণন করে মাত্র, সেই বস্তু আমি অদ্য সচক্ষে 
দর্শন করিলাম ৷ 


১০৮ । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য__পঞ্চো- 
পচার_-(হঃ ভঃ বিঃ ১১৪৮) ৷ 
, ৯০৯ । পঞ্চশিখা,_পঞ্চপ্রদীপ ৷ 
১১০ । যোড়শোপচার-_-“আসন-স্বাগতে সার্ঘ্যে 
পাদ্যমাচম-নীয়কম্‌।  মধুপর্কাচমস্ানবসনাভরণানি 
চ॥ সুগন্ধাসুমনোধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনম্‌ । প্রয়োজয়ে- 
দচ্চনায়ামুপচারাংস্ত ষোড়শ ৷” কুচিচ্চ_-“আসনা- 
বাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘযাচমনীয়কম্‌। স্লানং বাসো ভূষণঞ্চ 
গন্ধঃ পুঙ্পঞ্চ ধূপকঃ । প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্প জঁলি- 
পরম্।  প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চেব 
ষোড়শ 1৮0 হঃ ভঃ বিঃ ১১৪৬, ৪৯) অর্থাৎ__ 
আসন, স্বাগত, অর্থা, পাদ), আচমনীয়, মধুপক ; 
5 বণ, সুগন্ধ পৃষ্প, ধূপ, দীপ, 
নন কোন মতে-__আসন, 









চন্দনে ডুবাই’ দিব্য তুলসীমঞ্জরী ৷ 

অর্থের সহিত দিলা চরণ-উপর্ি ॥ তা 

গন্ধ, পৃঙ্প, ধূপ, দীপ, পঞ্চ-উপচারে । 

পুজা করে প্রেমজলে বহে অশ্ধারে ॥ ১০৮ ॥ 

পঞ্চশিখা জ্বালি’ পুনঃ করেন বন্দনা । 

শেষে জয়-জয়'ধ্বনি করয়ে ঘোষণা ॥ ১০৯ ॥ 

করিয়া চরণপূজা যোড়শোপচারে ৷ 

আরবার দিলা মাল্য-বস্ত্র-অলঙ্কারে ॥ ১১০ ॥ 

শান্ত্রদৃষ্ট্যে পূজা করি’ পটল-বিধানে ৷ 

এই শ্লোক পড়ি’ করে দণ্ড-পরণমে ॥ ১১১ ॥ 

তথাহি__ 

“নমো ব্রক্মণ্যদেবায় গো-ব্রাক্মণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় ক্কষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ 0৮১১২ 

এই শ্লোক পড়ি” আগে নমস্কার করি’ ৷ 

শেষে স্তুতি করে নানা-শাস্ত-অনুসারি? ॥ ১১৩ ॥ 
অদ্বৈত-কর্তৃক মহাপ্রভুর স্তব 

জয় জয় সব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বস্তর ৷ 

জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাস।গর ৷ ১১৪ ॥ 

জয় জয় ভকতবচন-সত্যকারী ৷ 

জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী ॥ ১১৫ ॥ 


গন্ধ, পুষ্প. ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুজ্গা্লি, প্রদক্ষিণ 
নমস্কার ও বিসর্জন! 

১১১। পটল-বিধান__পাঞ্চরান্িকী বিধি_যাহা 
বিভিন্ন পরিচ্ছেদে (পটলে ) নিদ্দিষ্ট আছে। 

শ্রীঅদ্বৈত আচাৰ্য্য প্ৰভু শান্্-দুষ্ট্যে 
রাত্রিক বিধানে মহাপ্রভুর অচ্চন করিয়াছিলেন। 
“শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে” ও “পটল-বিধানে”_এই শব্দদ্র দ্বারা 
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভূ যে শ্ৰীগৌর-মন্ত্র গৌরপূঞ্জা করিয়া- 


পঞ্চ" 


১ নম ৮ 
ছিলেন, তাহাই শ্রীচেতন্যভাগবতকার গোর-সেধোন 


এই 


গণের নিকট ইঙ্গিতে প্রকাশিত করিয়াছেন! রঃ 


পটলবিধান আমরা শ্রীধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতিতে রী 
উদ্ধাম্নায়তন্ত্র প্রভৃতি পঞ্চরান্র শাস্ে ভি, তি 
উহাতে গৌর-মন্ত্রে গৌর-পুজার বিধি ও প্রয়োগ গা 
বণিত রহিয়াছে । অদ্বেত আদার্যাগ্রভু শান্ত দ 

করিয়া পাঞ্চরান্রিক বিধানে মহাপ্রভুর 
ছিলেন এবং পূজার অন্তে গৌরসুন্দরের বিস্তর ভূতত 
প্রচার করিবার জন্য “নমো ব্রহ্মণাদেবায়' ন 
স্তবমুখে মহাপ্রভুর স্তুতি করিয়াছিলেন! 





জয় জয় সিন্ধুসূতা-রূপ-মনোরম । 
জয় জয় শ্রীবৎস-কোৌস্তুভ বিভূষণ ৷৷ ১১৬ ॥ 
জয় জয় ‘হরে-ক্রষ্ণ'-মন্তের প্রকাশ । 

জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ॥ ১১৭ ॥ 
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন। 

জয় জয় জয় স্ব্বজীবের শরণ ॥ ১১৮ ॥ 

তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ । 

তুমি মৎস্য, তুমি কুক, তুমি সনাতন ॥ ১১৯ ॥ 
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন ৷ 

তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন ॥ ১২০ ॥ 
তুমি রক্ষকুল-হন্তা জানকী-জীবন। 

তুমি গুহ-বরদাতা, অহল্যা-মোচন ॥ ১২১ ৷৷ 
তুমি সে প্রহলদর-লাগি' কৈলে অবতার ৷ 

হিরণ্য বধিয়া 'নরসিংহ"-নাম যার ॥ ১২২ ॥ 
সব্বদেব-চূড়ামণি তুমি ছিজরাজ। 

তুমি সে ভোজন কর নীলাচল-মাঝ ॥ ১২৩ ॥ 


প্রমগাদেবায়” শ্লোকের দ্বারা শ্রীচৈতন্যভাগবতকার 
গোরমন্ত্র বিরোধ করেন নাই। 

১১২। মধ্য ২১৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 

১১৬। সিন্ধুসূতা-রূপ-মনোহর-_রত্াকর-তনয়া 
্রীপমীদেবীর সৌন্দর্য্য যাহার মানসিক উল্লাস বৃদ্ধি 
বর অমুদ্রমহুনে লক্ষমীদেবী সিন্ধু হইতে আবির্ভূতা 
টি বলিয়া তাহার নাম “সিদ্ধুসৃতা”। “ততশ্চা- 
টা বা ভগবৎপরা। রঞ্জয়ন্তী দিশঃ 

ব্লৎ সৌদামিনী যথা ॥৮--€ভাঃ ৮1৮7৮) 

রং রর ক কৃষ্ণ’-মন্ত,_“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 
ধরে হরে» ২ হরে রাম হরে রাম রাম রাম 
কারী ই মহামন্ত্র। এই মহামন্ত্রের প্রকাশ- 
বরা সৃচিত হং রের পুনঃ পুনঃ জয় হউক L ইহার 
০১ তেছে, যাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত 


রে কষ” 
মহা মন্ত্র-কীর্ত 
টীরাঙের তি বীর্তনের বাধক হন, তাঁহারা 


শ্রী 


তিনি জী 





গরিসুন্দর_ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও 

নিজেই বা শিক্ষা দিবার জন্য 

কিযিতেছেম ই গ্রহণ বা আচরণের বিলাস বা লীলা 

নাই টি Ee জীবকে নিজভক্তি গ্রহণ করাইবার 
লাস বা ভক্তরূপে লীলাপ্রকাশ ৷ 


৬১ 





১১১ | 
তুমি মৎস, ‘তুমি কুন্ম’, ‘তুমি সে বরাহ” 


৬৫ 


মধ্যখণ্ড_-যন্ভ অধ্যায় 


৫১৩ 


তোমারে সে চারিবেদে বূলে অন্বেষিয়া ৷ 

তুমি এথা আসি’ রহিয়াছ লুকা ইয়া ॥ ১২৪ ॥ 
নুকাইতে বড় প্রভূ তুমি মহাবীর ৷ 

ভক্তজনে তোমা ধরি’ করয়ে বাহির ॥ ১২৫ ॥ 
সঙ্কীর্তন-আরস্তে তোমার অবতার ৷ 

অনন্ত ব্রক্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর ॥ ১২৬ ॥ 
এই তোর দুইখানি চরণ-কমল ৷ 

ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল ৷৷ ১২৭ ॥ 
এই সে চরণ রমা সেবে একমনে ৷ 

ইহার সে যশ গায় সহম্রবদনে ॥ ১২৮ ৷ 

এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায় ৷ 
শ্চতি-ফ্মৃতি-পুরাণে ইহার যশ গায় ॥ ১২৯ ॥ 
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে ৷ 
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে ॥ ১৩০ ॥ 
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গ।-অবতার ॥ 

শঙ্কর ধরিলা শিরে মহাবেগ যা'র ॥ ১৩১ ॥ 





‘তুমি সে বামন!’ প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু 
সকল স্বাংশাদি অবতারই মহা-অবতারী মহাপ্রভুতে,_ 
অংশীতে অংশ-সমূহের নিত্যাবস্থান বিরাজমান__ 
ইহাই জানাইলেন । অদ্বৈত প্রভুর ১১৫ সংখ্যার বাক্য 
দ্রষ্টব্য | 

১২১। রক্ষকুলহন্তা_ভগবান্‌ গৌরসুন্দর স্বীয় 
রামাবতারে রাবণাদি রাক্ষসকুলের বিনাশক-লীলা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। গুহ-বরদাতা--চগ্ডালকুলে 
আবির্ভূত গহককে যিনি বর দান করিয়াছিলেন | 

অহ্ল্যাম়োচন_-িনি অহল্যাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। 

১২৩ । নীলাচল শ্রীপ্গুরুষোত্ত মক্ষেত্রে তুমি অচ্চা- 
বিগ্রহে অবস্থিত হইয়া ভক্ত-প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ কর । 
শ্রীদুর্গাদেবী ‘নীলা’ নামে কথিত ৷ জগদুপিণী “নীলা” 
তাহার বরণীয় ভগবান্কে প্রপঞ্চে শ্রীঅঙ্চামৃতিতে 
প্রকট করান! সেখানে নৈবেদ্যরূপে প্রদত্ত ভোজ্যবস্ত 
ভগবান্‌ গ্রহণ করেন । তিনি জগতের নাথ হইলেও স্বয়ং 
বৈকুষ্ঠবস্ত, বৈকুষ্ঠ-ধামেই নিত্য বিরাজমান । জগতের 
অধিবাসিগণের নিকট হইতে তিনি সেবা-গ্রহণ-মানসে 
প্রপঞ্চে অঙ্চামুত্তিতে আবির্ভূত ৷ 

১৩০1 শ্রীবাযনদেবের পাদপদ্ম সমগ্র সতালোক 
আবরণ করিয়াছিল --€ ভাঃ ৮২০।৩৩-৩৪ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য )। শ্রীভগবচ্চরণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 


৫১৪ স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর ৷ 


কোটি রুহস্পতি জিনি’ অদ্বৈতের বুদ্ধি ৷ 
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি ॥ ১৩২ ॥ 
স্তব করিতে করিতে অদ্বৈতের প্রভূপদতলে পতন-_ 
বণিতে চরণ--ভাসে নয়নের জলে । 
পড়িলা দীঘল হই’ চরণের তলে ৷ ১৩৩ ॥ 
সব্বভূত অন্তর্যযামী শ্রীগৌরাজ-রায়। 
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায় ৷ ১৩৪ ॥ 
অদ্বৈতের হাদ্গত ভাবজ্তাত৷ মহাপ্রভুর অদ্বৈতশিরে 
নিজ-পাদপদ্য-স্থাপন-_ 
চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন ৷ 
‘জয় জয়’ মহাধ্বন হইল তখন ৷৷ ১৩৫ ॥ 
অপব্ব-দর্শনে সকলের হরি-কোলাহল ও বিভিন্ন 
ভাব প্রকাশ- 
অপূৰ্ব্ব দেখিয়া সবে হইলা বিহ্বল ৷ 
হরি, হরি’ বলি’ সবে করে কোলাহল ৷৷ ১৩৬ ॥ 
গড়াগড়ি যায় কেহ, মালসাট মারে । 
কা'রো গলা ধরি’ কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৩৭৷৷ 
নিজশিরে শ্রীচৈতন্য-চরণ-লাভে অদ্বৈতৈর 
মনোভিষ্ট-পরিপূত্তি-_ 
সম্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ -মনোরথ ৷ 
পাইয়া চরণ শিরে পৃব্ব-অভিমত ৷ ১৩৮ ॥ 
কীর্তনে নৃত্যা্থ অদ্বৈতকে মহাপ্রভুর আদেশ__ 
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
“আরে নাড়া ! আমার কীর্তনে নৃত্য কর ৮১৩৯ 
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত-গোসাঞি | 
নানা-ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি ॥ ১৪০ ॥ 
অদ্বৈতের নৃত্য ও বিভিন্ন ভাবাবেশ__ 


উঠিল কীর্তনধ্বনি অতি মনোহর ৷ 
নাচেত অদ্বৈত গৌরচন্ড্রের গোচর ॥ ১৪১ ॥ 





সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না। অপর কাল্পনিক 
সত্য-সমূহ কুহকার্ত। ভগবান্ই সত্য-স্বরূপ ৷ 
শ্রীমভ্ভাগবতের আদি শ্লেকে এবং “সত্যব্রতং সত্যপরং 
ভ্রিসত্যং”_-(১০২২৬) প্রভৃতি শ্লোক-সমূহে ইহা 
উদাহাত আছে । 

৯৩২) স্রীচৈতন্যদেবের পরতত্তববিষয় শ্রীঅদ্বৈত- 
সর্বাপেক্ষা অধিক অবগত আছেন। তাঁহার নির্মলা 
র বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 










ছা র, 


ক্ষণে বা দশনে তৃণ ধরয়ে প্রচুর ॥ ১৪২ ৷ 
ক্ষণে ঘুরে, উঠে, ক্ষণে গড়ি? গড়ি’ যায়। 
ক্ষণে ঘনশ্নাস ছাড়ি' ক্ষণে মৃচ্ছা গায় ॥ ১ 
যে কীর্তন যখন শুনয়ে' সেই হয় । 


|| 


8৩॥ 


এক ভাবে স্থির নহে আনন্দে নাচয় ॥ ১৪৪ ॥ 


অবশেষে আসি’ সবে রহে দাস্যভাবে ৷ 


বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য-প্রভাবে ॥ ১৪৫ ॥ 


নিত্যানন্দ-দর্শনে অদ্বৈতের জ্রকুটী ও 
নিতানন্দের হাস্য 
ধাইয়া ধাইয়। যায় ঠাকুরের পাশে । 


নিত্যানন্দ দেখিয়। ভ্রকুটি করি’ হাসে ॥ ১৪৬ ॥ 
হাসি” বলে,_“ভাল হৈল আইলা নিতাই ৷ 
এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই ॥ ১৪৭ ॥ 


যাইবে কোথায় আজি রাখিমূ বান্ধিয়া ।” 


ক্ষণে বলে প্রভু, ক্ষণে বলে মাতালিয়া ॥ ১৪৮ ॥ 


অদ্বৈত-চরিন্রে হান্সে নিত্যানন্দ-রায় ৷ 


এক মৃত্তি, দুই ভাগ-__কৃষ্ণের লীলায় ॥ ১৪৯ ॥ 


নিত্যানন্দের বিভিন্ন ভাবে সেবা_ 
পৃবের্ব বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে ৷ 


চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে ॥ ১৫০ ॥ 


কোন রূপে কহে, কোন রূপে করে ধ্যান। 
কোন রূপে ছত্র-শয্যা, কোন রূপে গান ॥ 


| 


১৫১॥ 


আঁ 
টৈতনা/প্রিয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের রহস্য ও মাহা 


নিত্যানন্দ-অদ্বৈতৈ অভেদ করি’ জান । 
এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান্‌ ॥ ১৫২ 
যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দৌহার ৷ 


||| 


সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ ঈশ্বর-ব্যভার ॥ ১৫৩ ॥ 


বস্ত্র)" 
১৩৭1 মাল্সাট,_[ মলপ-দ্রেঃ) সাট্‌ ছুট € 


ছাটা ছ-ুশ বাস] মল্লের সজ্জা ও প্রারভঁ রঃ 

১৪২। বিশাল,__অসঙ্কে।চিত, বিভীগ ৷ 

১৪৮ ৷  মাতালিয়া,__প্রমত, মাতাল । 

১৫৩ । আ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রী অ'দ্বতের 
ভেদজানিত পরস্পরের উক্তি শুনিয়া যাহারা তাহ 
মধ্যে ভেদ কল্পনা করেন ; চিন্তার অ 
তাহাদের সেইরূপ ধারণা করা কর্তব্য নহে! ও 
বিচিত্ৰ লীলা সকলের বোধগম্য নহে, উহ 
অতীত রাজ্যে অবস্থিত । 


ঘন 


তীত বন্ত-গ টু 


বানের 
চিন্তার 








yr 
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এ দু'য়ের প্রীতি যেন অনস্ত-শঙ্কর । 

দুই কষ্ণচৈতন্যের প্রির-কলেবর ॥ ১৫৪ ॥ 
নিতানন্দাদ্বৈতে ভেদ দর্শনকারীর দুর্গতি প্রাপ্তি__ 

যেনা বৃঝি' দোহার কলহ, পক্ষ ধরে। 

একে বন্দে, আরে নিন্দে, সেই জন মরে 1১৫৫ 

অদ্বৈতের নৃত্যদর্শনে বৈষ্ণ বগণের প্রীতি 

অদ্বৈতের নৃত্য দেখি" বৈষ্ণবসকল ৷ 

আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা বিহ্বল ॥ ১৫৬ ॥ 
মহাপ্রভুর আড্ঞয় অদৈতের নৃত্য-বিরতি__ 

হইল প্রভুর আজ্ঞা-_রহিবার তরে ৷ 

ততক্ষণে রহিলেন,--_আজ্ঞা করি’ শিরে ৷৷ ১৫৭ ॥ 
মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে প্রসাদী মালা প্রদান ও 

বরপ্রদানে অভিলাষ-_ 

আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া । 

বর মাগ’, বির মাগ'--বলেন হাসিয়া ॥ ১৫৮ ॥ 
শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর ৷ 

‘মাগ’ মাগ’ পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বন্তর ॥ ১৫৯ । 
অদৈতের উত্তর-প্রদানমুখে নিজ অভিলাষ-জ্ঞাপন-__ 
অদ্বৈত বলয়ে,-_“আর কি মাগিমূ বর £ 

যে বর চাহি, তাহা পাইল সকল ৷৷ ১৬০ ॥ 
তোমারে সাক্ষাৎ করি” আপনে নাচিলু। 

চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইলু।, ১৬১ ॥ 


ডি যেরূপ অনন্তদেব ভগবানে প্রীতিবিশিষ্ট 
জী ব যেরূপ ভগবৎসেবা-নিরত, এতদুভয়ের 
ও বি রাগ অসামান্য, সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ 
অলীকি নীতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবা-বিষয়ে 
জজ নিজ তর ! শীচৈতন্যের প্রিয়-বিধানার্থ উভয়েই 
প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন । 
রর ৫ | যাহারা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতৈর মধ্যে 
তাকে ক ৰ ভাবোচিত বাকা বুঝিতে না৷ পারিয়া 
পণ উরি অন করেন, তাহাদের একজনের পক্ষ 
এইরূপ তে পক্ষের দোষ দর্শন করেন এবং 
ম, তাহাদের উর বন্দনা, অপরের নিন্দা করিতে 
টা রী সর্বনাশ উপস্থিত হয় । 
গৃহে পৌরসূন্দর বলিলেন,__আমি প্রত্যেকের 
দুখিবীর টা কীত্তন প্রচার করিব। যাহাতে 
৷ লোক আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া 


মা 
ঈ যোগানে নৃত্য করিবে ৷ 


৫১৫ 


TE শালির 
কি চাহিমু প্রভূ, কিবা শেষ আছে আর । 
সাক্ষাতে দেখিণু প্রভু, তোর অবতার ॥ ১৬২ ॥ 
কি চাহিমু, কিবা নাহি জ৷নহ আপনে ৷ 
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে ॥” ১৬৩ ॥ 
মহাপ্রভুর অদ্বৈত-সমীপে নিজাবতার-কার্য্য প্রকাশ__ 
মাথা ঢুলাইয়া বলে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
“তোমার নিমিত্তে আমি হইল গোচর ॥ ১৬৪ ॥ 
ঘরে ঘরে করিমু কীনত্তন পরচার ৷ 
মোর যশে নাচে যেন সকল-সংসার ৷ ১৬৫ ॥ 
ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি যারে তপ করে । 
হেন ভক্তি বিলাইমূ, বলিল তোমারে ॥৮ ১৬৬ ॥ 
বিদ্যাধন-কুল-তপস্যাদি-মদমত্ত বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত 
আচগুলে প্রেম-বিতরণার্থ অদ্বৈতের প্রভুকে 
অনুরোধরাপ-বর প্রার্থনা 
অদ্বৈত বলয়ে_-“যদি ভক্তি বিলাইবা ৷ 
স্ত্রী শূদ্রআদি যত মূ্খেরে সে দিবা ॥ ১৬৭ ॥ 
বিদ্যা-ধন-কুল-আ।দি তপস্যার মদে ৷ 
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে-যে-জন বাধে 1১৬৮) 
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি? মরুক পড়ুয়া ৷ 
আচপগ্ডাল ন।চুক তোর নাম-গুণ গাঞ্া ॥”১৬৯৷৷ 
মহাপ্রভুর অদ্বৈতবাক্য অঙ্গীকার-_ 
অদ্বৈতৈর বাক্য শুনি” করিলা হুঙ্কার ৷ 
প্রভু বলে, “সত্য যে তোমার অঙ্গীকার” ॥১৭০॥ 
১৬৬ । চত্র্মথ-হর-নারদাদি যে ভক্তির 
€ ভগবপ্রেমার ) জন্য তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই 
ভক্তি আপামরে প্রদান করিয়া লোকের উপকার 
করিব-_এই কথা আমি তোমাকে বলিলাম ৷ 
১৬৭! অদ্বৈত বলিলেন,__ “যদি ব্রক্মাদির দুর্লভ 
ভগবৎসেবা জগতের সকলকে বিতরণ করিবেন, তাহা 
হইলে যাহারা অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত, তাহাদিগকেও 
সেই প্রেমভত্তি” বিলাইতে হইবে । ভ্রীলোক, শুদ্র ও 
মূর্খ ভগবৎসেবায় অনধিকারী বলিয়া এতাবৎকাল 
সাধারণ লোকের বিচার আছে । তাহা পরিবর্তন 
করিয়া এ সকল অযোগ্য পরিচয়ে পরিচিত জনগণের 
নিকট হরিভক্তি-প্রদান-কার্য্যরূপ কীত্ন-প্রথা তোমার 
দ্বারাই প্রচারিত হউক 1 
১৬৮। বিদ্যামদ, ধনমদ, কুলমদ, তপস্যা- 
মদ প্রভৃতি অকল্যাণকর অহঙ্কারের মধ্যে অবস্থিত ৷ 
যে-সকল ভাগ্যহীন মৎসর-প্রকুতির ব্যক্তি তোমার 














৫১৬ 


এ সব বাক্যের সাক্ষী সকল-সংসার ৷ 
মূর্থ-নীচ-প্রতি রুপা হইল তীহার ৷৷ ১৭১ ৷ 
চগ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ-গানে। 
ভট্ট-মিশ্র-চক্রবর্তী সবে নিন্দা জানে ॥ ১৭২ ॥ 
গ্রন্থ পড়ি’ মণ্ড মুড়ি” কারো বৃদ্ধি-নাশ । 
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ ৷৷ ১৭৩ ॥ 
আদদ্বিতের বলে প্রেম পাইল জগতে ৷ 

এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে ॥ ১৭৪ ৷ 


ভক্তির স্বরূপ ও ভক্তের মহিমা অবগত নহে, তাহারাই 


নিজ নিজ বিদ্যা, ধন, কুল, তপস্যা প্রভৃতির গব্বে 
গৰ্ব্বিত হইয়া ভগবভ্তভ্তকে এবং ভগবড ভক্তের পরমোণ্চ- 
লাভরূপা ভক্তিকে বাধা দেয়, তাহারা পাগ-প্রবণচিত্ত ৷ 


১৬৯-১৭০ । সেই সকল পাপিষ্ঠ জগতের সকল 
শ্রেণীর মধ্যে ভক্ত দর্শন করিয়া এবং তাহাদের অলৌ- 
কিকী ভক্তি দেখিয়া মৎসরতাবশে ভ্বলিয়া পুড়িয়া 
মরুক। আর যাহারা লোকনিন্দিত, অবজ্ঞাপৃষ্ট চণ্ডা- 
লাদি নাম ধারণ করিয়া আনন্দভরে প্রেমভক্তির 
পরিচয় প্রদান করেন, তাহাদিগের প্রবল নৃত্যদর্শনে 
মাৎসধ্যপর দান্তিক-সম্প্রদায় অন্তর্দাহে দ্ধ হউক, 
আমি ইহা দেখিয়া আনন্দিত হই। অদৈতের এই 
বাক্য ভগবান্‌ গৌরসুন্দর অনুমোদন করিলেন ৷ 


- ১৭১। শ্রীমহাপ্রভু ও শ্ৰীঅদ্বৈত প্রভুর কথোপকথনের 
সত্যতা জগতের লোকনিন্দিত-সমাজের নিম্নশ্রেণীর 
ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য প্রদান করিবে । আজও লৌকিক 
বিচারে অনভিজ্ঞ মূর্খগণ ভগবভক্তি-প্রভাবে পণ্ডিত- 
গণকে সকল বিষয়েই পরাজিত করিতে সমর্থ ৷ কুকন্ম- 
বশে নীচ জাতিতে উদ্ভূত হইয়া শ্রীচৈতন্য-রুপায় 
তাহাদের যে-প্রকার সর্ববিষয়ে শ্রে্ঠতা লাভ ঘটে, 
উহাই ভগবদনুগ্রহের নিদর্শন ৷ 


১৭২1 শ্রীচেতনদেবের গুণ গান করিতে চণ্ডাল- 
প্রমুখ সকল মৃর্খ-নীচ-সম্প্রদায় প্রভুর গুণগ্রাহী 
হইয়। নৃত্য করে । কিন্তু ভট্ট, মিশ্র, চন্রুবত্তী প্রভৃতি 
পণ্ডিত উন্নতকুল সকলেই চৈতন্য-নিন্দা করাই বৃঝিয়া 
রাখিয়াছেন । “বেদাধ্যায়রত। নিত্যং নিত)ং বৈ যক্ঞ- 
'যাজকাঃ ॥ অগ্নিহোন্ররতা নিত্যং বিষ্ণধর্মপরাওমূখাঃ ৷ 
গাংশ্চ বেদ-বাহ্যাঃ সুরেশ্বরী 11 


শ্রীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





গুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় চৈতন্য-তত্ত্ব ক্ফরণ_ 
চৈতন্য-অদ্বৈতৈ যত হৈল প্রেমকথা । 
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা ॥ ১৭৫ ॥ 
সেই ভগবতী সব্ব-জনের জিহ্বায়। 
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশঃ গায় 
গ্রন্থকারের দৈনাজ।পন-_ 

সব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্ক।র ৷ 

ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ১৭৭ ||| 


গজ তা 
১৭৩ । সেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণ শাস্রসমূহ পড়িয়া 


স্ব-স্ব মুখরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তরে বিদ্যা-গর্ধে 
গব্রিত হইলে কাহারও কাহারও বিদ্যলাভ-জন্তি 
বৃদ্ধি-বৃত্তি বিনষ্ট হয়। তাঁহারা নিত্যানন্দের লোকা- 
তীত আচার বুঝিতে সমর্থ না হইয়া নিজ বিনাশ 
আবাহন করেন। “বেদৈঃ পূরাণৈঃ সিদ্ধা ্তৈভিনৈবিভ্রান্ত- 


॥১৭৬॥ 


চেতসঃ ৷ নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি কিং তত্বং কিং পরং 
পদম্‌ ৮ (নারদ পঞ্চরান্র ৪২৬)। 
১৭৫1 শব্দগানকারিণী শুদ্ধা সরস্বতী জগতের 


ভাব-সমূহের প্রসূতি । তিনি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের 
কথোপকথন-সকল অবগত আছেন । 


১৭৬ । সেই জগদীশ্বরী বাণী সেবোন্ম'খ জনগণের 
জিহ্বায় বর্তমানা থাকিয়া শ্রীচেতন্যদেবের মহিমা 
কীর্তন করেন । 


১৭৭। শ্রীরুন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় প্রতেক 
বৈষ্ণবের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট 
অপরাধ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন যাহাদের 
প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরূপে বিষ্ণভক্তি উদিতা হইয়াছে, 
তাহারা নিরন্তর ভগবান ও ভক্তের সেবা-বিধান 
তৎপর । তীহাদিগের ভক্তির অনুষ্ঠানে রা 
বাধা দিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা কর্তব্য নহে! ৃ 
গ্রন্থকারের আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত রিনা 
তাই বলিয়া বিষ্তুভক্তি-রহিত ভক্তি-বিরোধী রা 
সম্প্রদায় যদি আগনাদিগকে বৈষ্ণব-গুরু অভিন 
অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঠাকুর রন্দার 
প্রমুখ ভক্তগণের নিকট হইতে জন্মান-লাভের 
করেন, তবে তাহারা অনন্তকাল নিরয়ে পতিত এ 
ভক্তদ্বেষী হইয়া পড়েন । 


নদা" 
দুরাধা 





রি সপ্রীক অদ্বৈতের নবদ্দীপে অবস্থিতি__ 
সগ্লীকে আনন্দ হৈলা আচাৰ্য্য-গোসাঞি ৷ 
অভিমত পাই’ রহিলেন সেই ঠাঞি ॥ ১৭৮ ॥ 


oO EEA se EEOC ডি 
১৭৮। শ্রীচেতন্যদেবের বিচার ও ভক্তিসিদ্ধান্ত লাভ করিয়া তাহারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করি- 


অবগত হইয়া শ্ৰীঅদ্বৈতপ্ৰভু তাহার নিজেশ্বরীর সহিত 
আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদন 


মধ্যখও্--সপ্তম অধ্যায় 


৫১৭ 


ক ককিকককিকরুকত A ~~ 
কেকের 


শ্রীক্ষষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান ৷ 

বন্দাবনদাস তছু পদযূগে গান ॥ ১৭৯ ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতমিলনং 
নাম ষো৷হধ্যায়ঃ ৷ 


লেন । 
ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত | 


EIS 


সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে শ্রীবাসভবনে নিত্যানন্দের অবস্থান, 
মালিনীর বাৎসল্যভাবে মিত্যানন্দ-সেবা, মহাপ্রভুর 
পৃণ্তরীক-নাম লইয়া ক্রন্দন, গদাধর ও মুকুন্দের 
বিদ্যানিধি সমীপে গমন, বিদ্যানিধির ভোগবিলাস- 
ধনে গদাধরের সংশয়, গদাধরের চিত্তজ্ঞাতা 
oo রাতে রণফলে পুণশুরীকের প্রেম- 
নিট বি বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষালনলীলা-প্রকাশার্থ 
র নিকটে দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব ও পণ্ডরীকের 
শংগম্তি প্রভৃতি বধিত আছে। ঠি 
ঢউ তি টু প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবাসের 
টি রা করিতে লাগিলেন। তাহার তৎকালে 
তো ভা মালিনীদেবী নিজ পৃত্রভাবে 
রদ 8 ৷ একদিন মহাপ্রভু প্রিয়- 
থাকি টা বদ্যানিখি'র নাম লইয়া ক্রন্দন করিতে 
গিয়া মহা গ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইতে না 
চর ই জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বিদ্যানিধির 
নিধির আগমন রি অবিলম্বেই শ্রীমায়াপুরে বিদ্যা- 
বাধ টী সংঘটিত হইবে, জানাইলেন। পৃণ্ডরীক 
নীলা অভি দ্বীপে আগমন-পূরর্বক পরমভোগীর 
লি ৰ হি গৃুটভাবে অবস্থান করিতে 
টটাযে অবতী সবগণের মধ্যে মাত্র ভক্তত্রেষ্ঠ মুকুন্দ 
| গত ছি গ হওয়ায় তিনি বিদ্যানিধির তত্ব অব- 
| গরভাত হ৯ প্রভু অন্ত্য্যামিসূত্ৰে তদীয় আগমন 
! আনন্দিত হইলেন, কিন্তু কাহারও 












মর্ম অধ্যায় 


নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না। পৃশুরীক বিদ্যা- 
নিধির সমূদয় মহিমা বাসূদেব ও মুকুন্দ জ্ঞাত ছিলেন। 
একদিন মুকুন্দ গদাধরকে এক অদ্ভূত বৈষ্ণব দেখাই- 
বার কথা জানাইয়া গদাধরের সহিত বিদ্যানিধির 
নিকট গমন করিলে, বিদ্যানিধি গদাধরের পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন । মুকুন্দ গদাধরের পরিচয় প্রদান 
করিলে, বিদ্যানিধি পরম সন্তোষে তৎসহ আলাপ 
করিতে লাগিলেন! দিব্যখটার উপরে উপবিষ্ট বিদ্যা- 
নিধির বিষয়ীর ন্যায় ত'ম্থুল-চব্বণ।দি ব্যবহার দর্শন 
করিয়া আঞ্ন্মবিরক্ত গদাধর তৎপ্রতি কিছু সংশয়যুত্ত 
হইলে গদাধর-চিত্তপরিজ্ঞাতা মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা- 
সূচক শ্রীমভ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন। তাহা 
শ্রবণমান্র পৃ্ডরীক নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলেন 
না। প্রেমাবেশে মৃচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন 
এবং তাহার বিবিধ সাত্বিক-ভাব প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। পদাঘ৷তে তথাকার যাবতীয় দ্রব্যসম্তার 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল । গদাধর বিদ্যানিধির অভুত 
প্রভাব দর্শন করিয়া তৎপ্রতি নিজ অবজ্তা-ভাবের 
নিমিত্ত অনূতাপ করিতে থাকিলেন এবং বিদ্যানিধির 
নিকটে দীক্ষা গ্রহণ দ্বারা নিজ অপরাধ ক্ষালনের কথা 
মুকুন্দের নিকট প্রস্তাব করিলেন । মুকুন্দ গদাধরের 
অভিপ্রায় জানিয়া সানন্দে গদাধরের প্রশংসা করিলেন 
দুই প্রহরকাল গত হইলে বিদ্যানিধির বাহ্য প্রাপ্তি 
হইল । ত্প্রভাবদ্রষ্টা গদাধরের চক্ষু অশ্ুপূর্ণ দেখিয়া 


৫১৮ 





বিদ্যানিধি তাঁহাকে নিজন্রোড়ে ধারণ করিলে গদাধর 
পরম সন্দ্রম-সহকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন ৷ 
তখন মুকুন্দ গদাধরের অভিপ্রায় বিদ্যানিধি-সমীপে 
জ্ঞাপন করিলে বিদ্যানিধি পরমানন্দে তত্তুল্য 
শিষ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া 
গাদাধরকে দীক্ষা-প্রদানের শুভদিন নিদ্দিষ্ট করিয়া 
দিলেন। একদিন বিদ্যানিধি কিছু অধিক রান্রিতে 
মহাপ্রভুর নিকট আগমন পূর্বক প্রেমাতিশয্য-বশতঃ 
তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিতে না পারিয়া মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পাইয়া হুঙ্কার- 
পূৰ্ব্বক বিবিধ উক্ভি-সহ ক্ৰন্দন করিতে লাগিলেন । 
মহাপ্রভুও নিজ প্রিয়তম ভক্তের দর্শনে তাহার নাম 


নাচেরে চৈতন্য গুণনিধি । 

অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি ॥ প্রচ ॥ ১॥৷ 
সগোচ্ভী শ্রীগৌরসুন্দরের জয়ধ্বনি 

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সব্বপ্রাণ। 

জয় নিত্যানন্দ-অছৈতের প্রেমধাম ॥ ২ 0 

জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগভ-জীবন ৷ 

জয় পুশতরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন ॥ ৩ ॥ 
মহাপ্রভুর নিতানন্দ-সহ বিবিধ রঙ্গ 

জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর । 

জয় হউক ঘত গৌরচন্দ্র-অনুচর ॥ ৪ ৷ 


শ্রীস্ত্রীচেতন্যভাগবত 





লইয়া ক্ৰন্দন এবং তাহাকে বক্ষে ধারণ-পৃকাঁক প্রেত 

বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তৎপরে বা পাইয়া ৯ 
বৈষণব-সঙ্গে বিদ্যানিধির মিলন করাইলেন টি 
যথেচ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন । বি 
প্রাপ্তি ঘটিলে তিনি মহ 


হার 
দ্যানিধির বাহ, 
প্রভুকে দণ্ডবৎ করিয়া বৈধ, 
গণকে যথাযোগ্য সন্ত ষণ জ্ঞাপন করিলেন । বিদ্যা- 
নিধির প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ নিজ অপরাধ-ক্ষালনার্থ 
গদাধর তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত ম 


হাগ্রডুর 
অনুমতি প্রার্থনা করিলে, প্রভু সানন্দে 


তাহা অনুমোদন 
করিলেন। গদাধরও বিদ্যানিধির নিকটে দীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন ৷ (গোঃ ভাঃ) 


হেনমতে নবদ্বীগে স্ীগৌরাস-রায় । 
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রদ করয়ে সদায় ॥ ৫ ॥ 
অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্থবমণ্ডল ৷ 
মহা-নৃত্য-গীত করে ক্ব্ণ-কোলাহল ॥ ৬ ॥ 
নিত্যানন্দের বাল্য-ভাবে শ্রীবাসগৃহে অবস্থিতি ও 
মালিনীর বাৎসল্য-ভাবে নিত্যানন্দ-সেবা-_ 
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে! 
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি চ্ফুরে ॥ ৭ ॥ 
আপনি ভুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়৷ 
পূন্ৰপ্রায় করি’ অন্ন মালিনী যোগায় ৷ ৮ ॥ 


দোৌটয়-্ীষয 


৯) যে মণি মানবের চিন্তিত ফলদানে সমর্থ, 
তাহাকে ‘চিন্তামণি’ বলে। শ্রীচৈতন্যদেব-__সব্ববসদৃগুণ- 
সমুদ্রের প্রধানতম রত্ব। তাহার অদ্ভূত বিক্রমসকল 
কলা-বিদ্যা-কুশল নর্তকের নৃত্যসাদুশ । আমি সাধন- 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও অযোগ্য । বিধাতা আমাকে 

অযোগ্য জানিয়াও আমার হস্তে সেই দুর্লভ বস্তু সাধন 
ব্যতীতই প্রদান করিয়াছেন। 
৯) শ্রীশৌরসুন্দর জব্ববপ্রাণীর মূল প্রাণ । তিনি 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত- প্রভুদ্বয়ের একমাত্র প্রীতিভাজন 
শ্নীচেতন্যদেবের পুনঃ পুনঃ জয় হউক । 
দুইপ্রকার লোকের বাস,_বিষ্ু- 














অসমর্থতা-নিবন্ধন তাহাদের জননী ড় 
- প্রয়োজনীয় ভোজাতব্যাদি ভোজন করাইয় 


সম্প্রদায় ‘অবৈষ্ণবমপ্ডল’ ( আসুর সমাজ) নাগে 
প্রসিদ্ধ । শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভু সেই বৈষ্ণব-সমাজের es 
ছিলেন। “দ্বৌ ভূতসগো লোকেহদিমন্‌ দৈব i 
এব চ! বিষ্ণুভক্তঃ সমৃতো দৈব আসুরত্তদৃবিপর্য/রঃ 
-_(পদ্মপূরাণ ) ৷ 

বদ্ধজীবগণ নিজ নিজ ইন্ড্রিয়তর্পণমূলে ( 
করিয়া থাকে। ভগবভ্তক্তগণ কুষ্ণসেব 
প্রচুর নৃত্যগীত করিয়া স্ব-স্ব-সেবারত্তিগভ 
জ।পন করেন । 


কালাহল 
নো 
উচ্ছ 


) 
ণ করি! 
৮1 শিশুরালকগণের স্বহস্তে অন্নদি রে পিকে 


থাকেন? 


পণ্ুরীক বিদ্যানিধির আখ্যান_ 
এবে গুন ভ্ীবিদ্যানিধির আগমন । 
'পণ্তরীক' নাম_শ্রীরুষের প্রিরতম ॥ ৯ 0 
্রাচতুমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে ৷ 
তথা তা'নে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে ॥ ১০ ॥ 
পৃণ্তরীকের জন৷ মহাপ্রভুর উৎকণ্ঠা 
নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ । 
বিদ্যানিধি না দেখিশ্না ছাড়ে ঘনশ্বাস ৷ ১১ 1 
নৃত্য করি’ উঠিয়া বসিলা গৌর-রায় ৷ 
‘গৃণ্ডরীক বাগ’ বলি’ কান্দে উভরায় ॥ ১২ ॥ 
“পুণ্তরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে ৷ 
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে ॥? ১৩ ॥ 
হেন চৈতন্যের প্রিন্নপাত্র বিদ্যানিধি ৷ 
ছেন সব ভক্ত প্ৰকাশিলা গৌরনিধি ৷ ১৪ 1 
প্রভু যে ক্রন্দন করে তা'ন নাম লইয়া! 
ভক্ত সব কেহ কিছু না বু:ঝন ইহা ॥ ১৫ ॥ 
সকলেরই 'পৃণ্ডরীক’ অর্থে ‘কৃষ্ণ-জ্ঞান ; ‘বিদ্যানিধি’-পদ 
তাহাতে যৃক্ত থাকায় কোন প্রিয় ভক্ত 
বলিয়া অনুমান__ 
সবে বলে ‘পৃণ্ডরীক’ বলেন ক্কষ্ষেরে ৷ 
'বিদ্যানিধি-নাম শুনি” সবেই বিচারে ॥ ১৬ ॥ 


জগ শ্রীবাসপত্নী মালিনীও নিত্যানন্দ প্রভূকে বাৎসল্য- 
রসে সেবা করিতে গিয়া স্বহত্তে ভোজন করাইতেন । 
৯। শ্রীপুর্তরীক বিদ্যানিধি-নামক পণ্ডিত কৃষ্ণের 
অতীব প্রিয়ভক্ত ছিলেন । 
পি পুশুরীকাক্ষ ভগবানের কথা আছে। 
নর পৃণ্ডরীক বিদ্যানিধি' বলিয়া প্রসিদ্ধ ৷ 
তস্য যথা কপ্যাসং পৃগুরীকমেবমক্ষিণী তস্যো- 





দিতি টু 

হি ই স এষ সব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত উদেতি হ 
ভ্যঃ পাগমভ্যো য এবং বেদ 1৮ _ছোন্দোগ্যে 

১৬৭ yn £ বেদ । ছে 


রর ই সুদূর পূৰ্ববপ্ান্তস্থিত চট্টগ্রাম-প্রদেশের 

নীক বি টা জন্য ভগবান্‌ তীহার প্রিয়ভক্ত পুশ- 

বদযানিধির বকে তথায় আবির্ভূত করাইয়াছিলেন। 
টি SEE চট্টগ্রাম-জেলায় হাটহাজারী 
উ্ রঃ মেখল" গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ | 

নীলার ২ খন শ্ীমহাপ্রভূ নবদীপ-নগরে স্বীয় বৈকুণ্ঠ 

মধ্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন পুশুরীক 





মধ্যখণ্ড--সপ্তম অধ্যায় ৫১১৯ 


“কোন প্রিয়-ভক্ত” ইহা সবে বুঝিলেন। 
বাহ্য হৈলে প্রভু-স্থানে সবে বলিলেন ॥ ১৭ ॥ 
“কোন্‌ ভক্ত লাগি’ প্রভু করহ ক্রন্দন ? 
সত্য আমা-সবা-প্রতি করহ কথন ৷৷ ১৮ ॥ 
আমা-সবার ভাগ্য হউক তা'নে জানি। 
তর জন্ম কর্ম কোথা ? কহ প্রভু শুনি ॥৮” ১৯॥ 
প্রভৃকতুক বিদ্যনিধির পরিচয় বর্ণন-_ 
প্রভু বলে--“তোমরা সকলে ভাগ্যবান । 
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাহার আখ্যান ॥ ২০ ॥ 
পরম অভূত ত'র সকল চরিত্র ৷ 
তা"র নাম-শ্রবণেও সংসার পবিত্র ॥২১॥। 
বিদ্যানিধির বিষয়ীর আবরণে মূঢ়জন বঞ্চনা 
বিষয়ীর প্রায় ত*র পরিচ্ছদ-সব ৷ 
চিনিতে না পারে কেহ, তিহো যে বৈষ্ণব ॥ ২২ ॥ 
বিদ্যানিধির জন্মস্থান ও তাহার চরিত্র 
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম-পণ্তিত ৷ 
পরম-স্বধর্ম সব্ব-লোক-অপেক্ষিত ৷৷ ২৩ ॥ 
কুষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর ৷ 
অশৃ-কম্প-পুলক-বেচ্টিত কলেবর ॥ ২৪ ॥ 
বিদানিধির গঙ্গা-ভর্তি-_ 
গঙ্গাত্ান না করেন পদস্পর্শ ভয়ে ৷ 
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে ৷ ২৫ ॥ 





বিদ্যানিধির অভাব বোধ করিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস 


পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

১৩1 পুণগুরীক ব্রজ-লীলায় শ্রীরাধিকার পিতা, 
তজ্জনা শ্রীগৌরসন্দরের তাহার প্রতি পিতৃত্বারোপ ৷ 

১৬1 গৌরসুন্দরের মুখে “পুগুরীক' শব্দ-শ্রবণে 
ভক্তগণ উহা “কুঞ্ণ'-বাচক বলিয়া প্রথমে মনে করি- 
লেন. যেহেতু তৎকালে পুগুরীক বিদ্যানিধি সম্বন্ধে 
তাহাদের কোন পরিচয় বোধ ছিল না । 

২২। কৃষ্ণের লীলা বিষয়ীর আধ্যক্ষিক-জান- 
গম্য নহে। ক্ুষফ্দাসগণও সময়ে সময়ে সেইরূপ 
অপরিচিত হইয়া বিষয়ের আবরণ প্রদর্শন-পূর্্বক 
জগতের জীবকে বঞ্চনা করেন । সাধারণ ভোগদুম্টি- 
সম্পন্ন মূঢ় বিচারকগণ কৃষ্ণকে অসৎ নায়ক মনে 
করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাহীন হয় । কেহ বা কৃষ্ণকে 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জন্ম-মরণ যুক্ত অবস্থান্তরগ ত নরবিশেষ 
মনে করিয়া তাহার পরিচয় পায় না। কৃষ্ণের ভক্ত- 
গণও অনেক সময় অযোগ্যজনের নয়নে আত্মস্বরূপ 





৫২০ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার ৷ কহি তাঁর কথা প্রভু আবিজ্ট হই 


কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার ৷৷ ২৬ ॥ 

এসকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা ৷ 

এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় স্ব্বথা ॥ ২৭ ॥ 

বিচিন্র বিশ্বাস আর এক শুন তা'ন। 

দেঝচ্চন-পৃব্বে করে গলাজল পান ॥ ২৮ ॥ 

তবে সে করেন পৃজা-আদি-নিত্য-কম্মম ৷ 

ইহা সব্ব-পণ্ডিতেরে বৃঝায়েন ধর্ম ॥ ২৯) 

চটিগ্রাম ও নবদ্বীপ-_উভগ়ন্তরই বিদ্যানিধির বাসস্থান-_ 

চাটিগ্রামে আছেন, এথায়ও বাড়ী আছে । 

আসিবেন সম্প্রতি, দেখিবা কিছু পাছে ॥ ৩০ ॥ 

আকস্মিক দর্শনে পুগুরীককে “বিষয়ী”-প্রায় জন 

তারে ঝাট কেহই চিনিতে না পারিবা ৷ 

দেখিলে ‘বিষয়ী’ মান্র জ্ঞান সে করিবা ॥ ৩১ ৷৷ 
পৃণ্ডরীকের অদর্শনে মহাপ্রভুর অস্বস্তি 

তারে না দেখিয়া আমি স্বস্তি নাহি পাই ৷ 

সবে তারে আকষিয়া আনহ এথাই 0 ৩২ ॥ 


প্রদর্শন করিতে কুগিত হইয়া বিষয়ীর লীলাভিনয় 


প্রদর্শন করেন। বাহ্য বশ দর্শন করিয়া যাহার। 
ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, তাহাদের জন্য প্রচ্ছন্ন গোরাবতারে 
পুশুরীক বিদ্যানিধি আপনাকে বিষয়ীর সজ্জায় স্থাপন 
করিয়াছিলেন । 

২৩। তিনি সকল লোকের অপেক্ষার পান্র 
ছিলেন। পণ্ডিত বলিয়া বিদ্যাথিগণ.তীহাকে সম্মান 
করিতেন । আভিজাত্যসম্পন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণকুল তাহার 
অপেক্ষা করিতেন । ধর্মপ্রাণ জনগণ তাহাকে পরম 
ধার্মিক জ্ঞানে তাহার নিকটে ধর্ম শিক্ষা করিতেন ৷ 

২৪! ইতরজনগণ যেরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ে 
ভোগবৃদ্ধি-প্রবণ হইয়া বিষয়ভোগে তৎপর, পৃশুরীক 

 তদুপ ছিলেন না। তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবাপর হইয়া 

_ অশ্ু-কম্প-পুলকবেঞ্টিত দেহে অবস্থান করিতেন ৷ 
২৫7 কর্মকাণ্ডতরত জনগণের ন্যায় তিনি পাপ- 
লনের জন্য গঙ্গায় অবগাহন স্বান করিতেন না। 
ন্ত বিষ্ণপাদোদকে তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা- 
প্রবল থাকায় পাদস্পর্শভয়ে জান না করিলেও 














অসমক্ষে শ্রীগঙ্গা দর্শন, 


হহলা। 
পৃণ্ডরীক বাপ’ বলি” কান্দিতে লাগিলা ॥ ৩৩ 


মহা উচ্চৈঃস্বরে প্রভু রোদন করেন 1 

ভীহার ভক্তের তত্ত্ব তিহো সে জানেন ॥ ৩৪ ॥ 

ভক্ততত্ব চৈতন্য-গোসাঞ্জিঃ সান জানে। 

সেই ভক্ত জানে, যারে কহেন আপনে ॥ ৩৫ ॥ 

মহাপ্রভুর বিদান্ধিকে নবদ্বীপে আকর্ষণ_ 

ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তীর প্রতি ৷ 

নবদ্বীপে আসিতে তাহার হৈল মতি ॥ ৩৬ ॥ 

অনেক সেবক-সঙ্গে অনেক সম্ভ।র | 

অনেক ব্রাক্মণ-সলগে শিষ্য-ভক্ত তীর ৷৷ ৩৭ ॥ 
পৃণ্ডরীকের নবদ্বীপে গুঢ়ভাবে অবস্থান 

আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গৃঢ়রূপে । 

পরম ভোগীর প্রায় সব্বলোকে দেখে ॥ ৩৮ ॥ 


বৈষ্ণব-সমাজে ইহা কেহ নাহি জানে। 
সবে-মান্র মৃকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে ৷ ৩৯ ॥ 





২৭ । মধ্যাদা-পথে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ 
গঙ্গাসলিলে অবগাহন স্নান করেন না, কে বলমান্র গঙ্গো- 
দক শিরে ধারণ করিয়া আত্ম-পবিভ্রতা সাধন করেন। 
বৈষ্ণববিদ্বেষী জনগণ গঙ্গাবারিকে বিষ্ণ-পাদোদক 
জানিয়া, অথবা অজ্তাতসারে সেই গঙ্জাজলে আচমন, 
মৃখ-প্রক্ষালন ও দন্তধাবনাদি করেন ৷ ভক্তবর পু 
রীকের বিষ্ঃ-ভক্তি প্রবলা থাকায় তিনি অবৈষ্কবগণের 
এইরূপ আচরণে ব্যথিত হইতেন ৷ তড্জন্য রান্রিকালে 
লোকচক্ষের অন্তরালে গঙ্গ। দর্শন ও চিন্ময়-সলিলের 
সম্মান করিতে তাহার বিরাগ ছিল না। 

২৯1 সাধারণ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি স্ব-দ্ব-গা্গ- 
ক্ষালনের জন্য গঙ্গায় অবগাহনাদি করিয়া থাকেন ! 
কিন্তু পৃণ্ডরীক সেইসকল মৃূর্খজনকে গাহি 
বুঝাইবার জন্য স্বয়ং পূজার প্রারম্ভে গঙ্গাজল be 
করিতেন। ভগব€পৃজার সুষ্ঠু বিধি-শিক্ষণকল্ে ৬ 
আচরণ অনেকের অনুসরণীয় ছিল । র্ 
.৩০। পৃণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিবাস চর 
হইলেও শ্রীমায়াপুরে তাঁহার একটি রা 
ছিল । তৎকালে গৌড়পুর নবদ্বীপনগরে ই 
যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী আগমন করিয়া স্ব-স্ব-চতু 


স্থাপন করিতেন । 





মধ্যখণ্ড-_সপ্তম অধ্যায় 


বিদ্যানিধির আগমনে প্রভুর আনন্দ এবং 

অনোর নিকট তদাগমন গোপন 
বিদ্যানিধি-আগমন জানিয়া গোসাঞি | 
যে আনন্দ হইল, তাহার আন্ত নাই ॥ ৪১ ॥ 
কোন বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাঙ্গিয়া ৷ 
পুগ্ুরীক আছেন বিষরি-প্রায় হৈয়া ॥ ৪২ ॥ 
পৃণ্ডরীকের প্রেমভক্তির মহত্ব মুকুন্দ ও 

বাসুদেবের পরিভ্ঞাত__ 

যত কিছু তী'র প্রেমভক্তির মহত্ব । 
মুকুন্দ জানেন, আর বাসুদেব দত্ত ॥ ৪৩ ॥ 


মুকুন্দের গদাধর-সমীপে পুণুরীক-বা্তী জাপন-_ 
মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্তিত-গদাধর ৷ 

একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর ॥ 88 ৷ 
যথাকার ঘে বার্তী, কহেন আসি’ সব ৷ 

“আজি এথা আইলা এক অভুত বৈষ্ণব ৷৷ ৪৫ ॥ 
গদাধর পণ্ডিত, শুনহ সাবধানে ৷ 

বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে ॥ ৪৬ ॥ 


২৮। ভগবদাকর্ষণে পুণুরীক তীহার শ্রীধাম- 


তক 


সেবক করিয়া যেন স্মরহ আমারে ॥” ৪৭ ॥ 
গদাধরের পুশুরীক-দর্শনে যাত্রা 

শুনি” গদাধর বড় হরিষ হইলা ৷ 

সেইক্ষণে ক্রি” বলি’ দেখিতে চলিলা ৷ ৪৮ ॥ 
পৃশুরীক দর্শনে গদাধরের প্রণিপাত এবং 

পুগুরীক-কর্তুক গদাধরের জম্মান-__ 

বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয় ৷ 

সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয় ॥ ৪৯ ॥ 

গদাধর পণ্ডিত করিল নমস্ক।র ৷ 

বসাইলা আসনে করিয়া পুরস্কার ৷৷ ৫০ ॥ 

পৃগুরীকের মুকুন্দ-সমীপে গদাধর-পরিচয়-জিঞ্জাসা-_ 

জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে ৷ 

“কিবা নাম ইহার, থাকেন কোন্‌ গ্রামে ? ৫১ ॥ 

বিষ্তভক্তি-তেজে।ময় দেখি কলেবর ৷ 

আকৃতি, প্রক্লৃতি__দুই পরম সুন্দর ৷৷” ৫২ ॥ 

মুকুন্দ কর্তৃক গদাধরের পরিচয় প্রদান__ 

মুকুন্দ বলেন,__শ্রীগদাধর? নাম ৷ 

শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগাবান্‌ ॥ ৫৩ ॥ 

“মাধব মিশ্রের পৃত্র’ কহি ব্যবহারে ৷ 

সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইহারে ॥ ৫৪ ॥ 


সেবা করিবার জন্য উদ্গ্রীব হন নাই ৷ 


মায়া 

ও নবদীপের বাড়ীতে অনেকের অজ্তাতসারে 

রা বাস করিতে লাগিলেন ৷ যাহারা তাহার প্রকৃত 
মধালাভে অসমর্থ হইলেন, তীহারাই তাহাকে 





৪৩। পুশুরীকের প্রগাঢ় প্রেমসেবা-মহিমা বৈদ্য- 
উপাধ্যায় মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্তঠাকুর জানিতেন । 
গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দের অত্যন্ত প্রিয় 


রা রা ভ্রান্ত হইলেন। আচার্যা-বৈষ্ণব- রি রদ তাহার নিকট পু়ীকের আগমন- 
গরিয়। REE EEE বুঝিতে না বার্তা নিবেদন করিয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাভাগবত-দর্শনের 
এলেও তদুপ ভ্রান্তি LTE যেরাপ ভ্রম হয়, কৌতুহল বর্ধন করিলেন। 
2 কিছু আব্বার ৪৭1 যদি আমি তোমাকে এক লোকাতীত বৈষ্ণব 
ee 
ট্থামমিবাসী বৈ I CE St ইহাই আমার পুরস্কার ৷ 

জীনিতেন। “বদ্য-উপাধ্যায় মুকুন্দ দত্ত তহার কথা 


৫৩-৫৪। পুণ্তরীক বিদ্যানিধির শ্রীগদাধর- 
সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে মুকুন্দ বলিলেন,_-“ব্যবহারিক 
জগতে আধ্যক্ষিক জানে ইনি মাধব মিশ্র নামক এক 
ব্রাহ্মণের পুত্র আবাল্/-বৈরাগ্যধর্থে অবস্থিত ( অর্থ; 


৪২। 
বয় রন দ্যানিধির শ্রীধাম মায়াপুরে আগমনের 
করিলেন ২ ইং শ্রীগৌরসূন্দর অপার আনন্দ লাভ 


$ ক: 
ৃনীকের ও তাহার অনুগত বৈষ্ণবগণের কাহাকেও 


বিষৰ সত বজাত জানাইলেন না। সতরাং বর্ণাশ্রমের আশ্রয়ে তাঁহার পরিচয় দিলেন) । কিস্তু 
গুরীককে বিষয়ীর অন্যতম জানিয়া তাহার ইনি সকল বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন ৷ 
->৬৬ 





৫২২ 


শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে ॥? ৫৫ ॥ 
গদাধরের পরিচয়-লাভে বিদ্যানিধির হর্ষ 

গুনি’ বিদ্যানিধি বড় সন্তোষ হইল। ৷ 

পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা ॥ ৫৬ ॥ 
বহিরঙ্গজন-বঞ্চনা'হতু বিদা।নিধির বিলাসিতা প্রদর্শন 
বসিয়া আছেন পৃশুরীক মহাশয় । 

রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয় ॥ ৫৭ ॥ 
দিব্য-খট্টা হিঙ্গুলে, পিতলে শোভা করে । 
দিব্য-চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥ ৫৮ ॥। 
তহি দিব্য-শয্যা শোভে অতি সৃক্ষ-বাসে । 
পট্ট-নেত-বালিশ শোভয়ে চারি পাশে ॥ ৫৯ ॥ 
বড় ঝারি, ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত। 
দিব্-পিতলের বাটা, পাকা পান তা'ত ॥ ৬০ ৷৷ 
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে । 

পান খাঞা অধর দেখি’ দেখি’ হালে ॥ ৬১ || 
দিব্-ময়ূরের পাখা লই’ দুই জনে । 

বাতাস করিতে আছে দেহে সব্বক্ষণে ॥ ৬২ ॥ 
চন্দনের উদ্ধ পৃণ্ড-তিলক কপালে । 

গন্ধের সহিত তথি ক্ষাণুবিন্দু মিলে ॥ ৬৩ ॥ 
কি কহিব সে বা কেশভারের সংস্কার ৷ 
দিব্য-গন্ধ আমলকী বহি নাহি আর ॥ ৬৪ ॥ 


৫৮1 দিব্য-খটাঁ-সুন্দর উন্নত শয্যাধার । 
হিগুল__পারদ-বহুল মিশ্র খনিজ পদার্থবিশেষ, রঞ্জন- 


দ্রব্যবিশেষ। পিতল-_পিতলনিম্মিত। চন্দ্ৰাতপ 
চাদোয়া। 
৫৯। পট্নেত--রেশমীবস্ত্র। ‘নেত’ শব্দ 


চলিত ভাষায় নেতা, বা বস্ত্রখণ্ড । বালিশ__উপাধান ৷ 
৬০। ঝারি-_-জলপান্র, গাড়. । পিতলের বাটা 
তাম্থল রাখিবার পান্র। 
পিক্দানি ৷ 
৬৩1 ফাগুবিন্দু__-আবিরের লাল ফোঁটা ৷ 
দিব্যগন্ধ আমলকী__-মাথ.ঘসার মশলা ৷ 


আলবাটি__পতোদ্গ্রাহ, 


৬৪1 





ত্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


ভক্তিপথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে ৷ ভক্তির প্রভাবে দেহ--মদন-সমান। 


যে না চিনে, তার হয় বাজপুত্র-জ্ঞান ॥ ৬৫ ॥ 
সন্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহবান। 
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান ॥৬৩॥ 
পুণুরীকের বাহ্য বিষয়িরাপ দর্শনে আজন্বাবিরঞ্জ 
গদাধরের সন্দেহ-- 
দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব গদাধর । 
সন্দেহ বিশেষ কিছু জন্মিল অন্তর ॥ ৬৭ ॥ 
আজন্ম-বিরক্ত গদাধর মহাশয় । 
বিদ্যানিধি-প্রতি কিছু জন্মিল সংশয় ৷৷ ৬৮ ॥ 
ভাল ত’ বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ ৷ 
দিব্যভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ ॥ ৬৯ ॥ 
শুনিয়া ত’ ভাল ভক্তি আছিল ইহানে ৷ 
আছিল যে ভক্তি, সেহ গেল দর্শনে ॥ ৭০ ॥ 
গদাধরের চিত্তভ্ঞাতা মুকুন্দ কর্তৃক বিদ্যানিধির 
ভক্তি-মহিমা-প্রকাশারভ্ত-_ 
বুঝি” গদাধর-চিত্ত শ্রীঘৃকুন্দানন্দ ৷ 
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ ॥ ৭১ ॥ 


ক্বষ্ণপ্রসাদে গদাধর-_সব্বভ্ঞাতা__ 

ক্রম্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর । 

কিছু নাহি অবেদ্য, ক্ৃষ্ সে মায়াধর ॥ ৭২ ॥ 
স্থানকেই ‘ধৰ্ম্ম’ বলিয়। জানিতেন । এক্ষণে পুণ্তরীক 
বিদ্যানিধির এই সকল বিলাস-সহচর আসবার 
দেখিয়া তাহার মনে হইল যে, পুণগুরীক অতিবিলাসী 
হওয়ায় বিঞ্ভক্তিবজ্জিত আেন্দ্রিয়-সেবাপর ৷ নুরু 
নদের নিকট পৃগুরীক বিদ্যানিধির উত্তমা ভক্তির রা 
শ্রবণ করিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, রি 
বিষয়-বিরাগযুক্ত ব্যক্তিরূপেই পুগুরীককে দর্শন রর 
বেন। কিন্তু তাহার বিপরীত দেখিয়া তাঁহার গু 
সঞ্চিত শ্রদ্ধার হানি হইল ৷ দিয় 

৭১। মুকুন্দ গদাধরের চিভ-বৈক্লব্য রর 
বিদযানিধিকে তাহার নিকট সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত ক? 
আরম্ভ করিলেন । একা 

৭২। কৃষ্ণ_মায়াধীশ ; তিনি মারা । 
করিয়া সাধারণের বোধ বিলোপ করাইতে সর 
সেই কৃষ্ণ গদাধরের প্রতি সব্বদা সুপ্রস্ন ! বৃরা। 
গদাধরের ভগববপ্রসাদে কিছুই অজানিত থাকি 


| 


মধ্যখণ্ড--সপ্তম অধ্যায় 


মুকুন্দ কর্তৃক ভাগবত শ্লোক গাঠ-__ 
মকুন্দ সুস্বর বড় রুঃষ্ণর গায়ন | 
পড়িলেন গ্লেক_-ভভিন্মহিমা-বর্ণন ॥ ৭৩ ॥ 
“রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নিদ্দয়া 
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া ॥ ৭৪ ॥ 
তাহারেও মাত়ৃপদ দিলেন ঈশ্বরে । 
না ভজে অবোধ জীব হেম দয়ালেরে 0৮৭৫ ॥ 
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩২২৩-_ 
অছো বকী যং স্তনকালকুটং ৷ 
জিঘাংসয়াহপাশ্নয়দপ্যসাধ্বী ৷ 
লেভে গতিং ধাত্য্যচিতাং ততোহন্যং 
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৭৬ ॥ 
শ্রীমস্তাগবত ১০1৬৩৫-_ 
গৃতনা লোকবালঘ্বী রাক্ষসী রুধিরাশনা ৷ 
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ীপ সদ্গতিস্‌ ॥৭৭। 
শ্রীমভাগবত-শ্লোক-শ্রবণে পৃশুরীকের 
প্রেমাবিকার ও ম্চ্ছা-_ 
শুনিলেন মান্র ভক্তিযোগের বর্ণন। 
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ৭৮ ॥ 
নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দধার ৷ 
যৈন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥ ৭৯ ॥ 








৭৫। যাহারা কোন ব্যক্তির অমঙ্গল আকাঙক্ষা 
করেন, সেই উপদ্র্ত ব্যক্ত উহা জানিতে পারিলে 
তাহাদের প্রতিহিংসা করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। কৃষ্ণ 
রা সংহারচেজ্টা-কারিণী মাতুমুত্তিতে সমাগতা 
জে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন । যাহারা পুতনার 
রে তু তাহার কুতকর্সের সুফল লাভ 
টা খয়া সেইরূপ কুষ্ণানৃগ্রহ প্রার্থনা করেন না, 

বর জন্য গ্রন্থকার অনুতাপ করিতেছেন। 
নিউ (আশ্চর্যং) অসাধবী 
ফান (পূতনা ) জিঘাংসয়া (হন্তমিচ্ছয়া ) 
জা নর স্তনে আক্ষিতং বিষং ) যং ( শ্রীকবষ্ণং ) 
আবি, প রঃ তথাপি সা) ধাল্রনযচিতাং (“অস্বিকা 
ধাত টা খাণ্রিকে স্তন্যদাত্রিকে” ইতি দে কৃষ্ণস্য 

, ৫টতাং গোলোকে ) গতিং লেভে লেব্ধব্তী), 
ধরণং টি তে 

৭) উর কং বা ভজেম ইত্যর্থঃ) ৷ 
-অহে। কি আশ্চর্য্য! বকাসুর-ভগিনী 





৫২৩ 


অংচ, কম্প, স্বেদ, মৃচ্ছা, গুলক, হুঙ্কার । 
এককালে হইল সবার অবতার ৷৷ ৮০ ॥ 

‘বোল, বোল’ বলি’ মহা লাগিলা গজ্জিতে ৷ 
স্থির হইতে না পারিলা, পড়িল ভূমিতে ॥ ৮১ ॥ 
লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার । 

ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কারো আর ॥ ৮২ ॥ 
কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য শুয়া পান ৷ 
কোথা গেল ঝারি, যাতে করে জলপান ॥ ৮৩ ॥ 
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে ৷ 
প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত চিরে দুই হাতে ॥ ৮৪ ॥ 
কোথা গেল সে বা দিব্য-কেশের সংস্কার ৷ 
ধুলায় লোট।'য়ে করে ক্রন্দন অপার ॥ ৮৫ ॥ 
“কৃষ্ণরে ঠাকুর মোর, ক্ষণ মোর প্রাণ । 

মোরে সে করিলে কাষ্ঠ-পাষাণ-সমন 0৮৮৬ ॥ 
অনুতাপ করিম! কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে ৷ 

“মুই সে বঞ্চিত হৈলু' হেন অবতারে 0৮৮৭ ॥ 
মহা-গড়াগড়ি দিয়া যে পাড়ে আছাড় ৷ 

সবে মনে ভাবে,_“কিবা চূর্ণ হৈল হাড় 0৮৮৮ ৷৷ 
হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে ৷ 

দশ জনে ধরিলেও খরিতে না পারে ॥ ৮৯ ॥ 





দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিতা হইয়া যাঁহাকে 
কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও খান্রীপ্রাপ্য 
(রুষ্ণের ভ্তন্যদাত্রী অস্বিকা-কিলিস্বার প্রাপ্য গোলোকে) 
গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরমদয়ালু কৃষ্ণ বিনা 
আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইব ? 


৭৭। অন্বয়-_রুধিরাশনা ( রক্তপায়িনী )লোক- 
বালঘ্ী (জনানাং শিশুনাশিনী ) রাক্ষসী পূতনা 
জিঘাংসয়া অপি (হননেচ্ছয়া অপি ) হরয়ে (কৃষ্ণায় ) 
স্তনং দত্বা সদ্গতিং আপ (গোলোক-গতিং প্রাপ )! 


৭৭1 অনুবাদ-_রত্তপায়িনী লোক-শিশঘাতিনী 
রাক্ষসী পূতনা হনন করিবার ইচ্ছায়ও শ্রীক্ষ্ণকে 
স্তন দান করিয়া গোলোক-গতি লাভ করিয়াছিল ৷ 


৭৮-৮০1 গায়ক-মুকুন্দের ভক্তিযোগ-মহিমা- 
কীর্তন শ্রবণ করিবামাত্র বিদ্যানিধি আনন্দ-পরিপ্রত 
হইলেন এবং তাহাতে অকৃত্রিম অস্টসাত্বিক-বিকার- 
সমূহ দুষ্ট হইল । 





৫২৪ 


বস্তু, শয্যা, ঝারি, বাটী-_সকল সম্ভার ৷ 
পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর ॥ ৯০ ॥ 
সেবক-সকল যে করিল সম্বরণ ৷ 

সকল রহিল সেই ব্যবহার ধন ॥ ৯১ ॥ 
এইমত কতক্ষণ প্রেম প্ৰকাশিয়া ৷ 

আনন্দে মৃচ্ছিত হই’ থাকিলা পড়িয়া ॥ ৯২ ॥ 
তিল-মান্ত্র ধাতু নাহি সকল-শরীরে । 
ডূবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ-সাগরে ॥ ৯৩ ॥ 
পৃশুরীকের প্রেমদর্ণনে গদাধরের বিস্ময় ও চিন্তা__ 
দেখি’ গদাধর মহা হইলা বিস্মিত । 

তখন সে মনে বড় হইলা চিন্তিত ॥ ৯৪ ॥ 


৯৪-৯৫ ৷ গদাধর পণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয়ের 
বিলাসোপকরণ ও তাহার ভোগনৈপৃণ্য-দর্শনে তাহাতে 
ভগবড্তক্তির অভাব আছে মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু 
পুতনার প্রতি কুষ্কানুগ্রহ-কথা মূকুন্দের মুখে গীত 
হইতে শুনিয়া বিদ্যানিধির যেরূপ আঙ্গিক বিকার- 
সমূহ ও বিলাসোপকরণসমূহের প্রতি উঁদাসীন্য দর্শন 
করিলেন তাহাতে তাহার বিস্ময় উৎপন্ন হইল ৷ 

সাধারণ মৃতু ব্যক্তিগণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্া- 
দিতে কি প্রকার অভিনিবি্ট এবং বিদ্যানিধি মহাশয় 
এ সকল বিষয়ে কি প্রকার নিস্পৃহ হইয়া তন্তদ্বস্তর 
সানিধ্যেও আপনাকে উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট না 
করিয়া অন্তঃস্থিত প্রবুত্তিবলে কুষ্ণসেবায় উদৃগ্রীব, 
তাহা সন্দর্শন-পূর্র্বক গদাধরের বিসময়াতিশয্য হইল 
এবং তিনি এরূপ মহাভাগবতকে সাধারণ বিলাসি- 
পুরুষ-সাম্যে বিচার করায় তাহার বৈষ্ণবাপরাধ 
হইয়াছে ভাবিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন । 

৯৭। পুণশুরীক বিদ্যানিধি প্রকৃত প্রস্তাবে 'ভক্তি- 
বিদ্যানিধি’। সাধারণতঃ লোকে তাহাকে 'বিদ্যানিধিই 
বলে । তাদ্‌শ ভক্তি-বিদ্যানিধির স্বরূপোপলব্ধি হইলে 
গদাধর জড় বিচারপর মুর্খগণের দর্শনের সহিত 
ভক্তের দৃষ্টির পার্থক্য প্রদর্শন করিলেন ৷ ভগবভুক্তের 
নির্দেশের প্রতি ফাহাদের আস্থা নাই, তাহারা অনেক 
সময় অভক্তজনোচিত আদর্শকে ভক্তগণের ক্রিয়ার 
ন । 

Le সদস্যগণ ও 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


“হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলু'। 
কোন্‌ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলু॥ 
মৃকুন্দ-সমীপে গদাধরের আত্মভাব-জ।পন-_ 
মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি’ কোলে । 
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তীর প্রেমানন্দ-জলে ॥ ৯৬ ॥ 
“মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধৃকাধ্য। 
দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্ট৷চার্যয ॥ ৯৭ ॥ 
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ভ্রিভূবনে ৷ 
ত্ৰিলোক পবিভ্র হয় ভক্তি-দরশনে ॥ ৯৮॥ 
আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কটে ৷ 
সেহো যে কারণ তুমি আছিলা নিকটে ৷৷ ৯৯॥ 


৮৯৫ | 





না পারিয়া অভভ্ঞগণ যে ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হন 
এবং ভক্তাভক্তের পর্যায়ভেদ-নিরূপণে অজ্ঞতা 
প্রকাশ করেন, উহাকে অকিঞ্চিৎকর দেখাইবার 
জন্যই শ্রীগৌরলীলায় পৃণ্ডরীক ও গদাধরের এই লীলা 
প্রদর্শন । 


৯৯। যেহেতু মূকুন্দ গদাধর পণ্তিতকে পৃণ্ডরীক 
বিদ্যানিধির ভক্তি দর্শন করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন 
এবং বিদ্যানিধিকে জড়-বিলাস-মন্ত ব্যক্তির আদর্শে 
দর্শন করিবার অভিনয়ে গদাধর প্রভুর জ্রান্তি- লীলা- 
প্রকাশে পৃণ্ডরীকের ন্যায় পরমবৈষণবে সাধারণ নর 
বৃদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় যে অপরাধরূপ বিপদ মুকুন্দের 
গানে নিবারিত হইল, তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হইয়াই 
গদাধরের এই উক্তি । 


আধ্যক্ষিকগণ বৈষ্ণবের ক্রিয়ামূদ্রা রি 
পারিলে তাহাদের প্রতিম্হর্তেই বিঢচার-দোষ টি 
হইবে এবং বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ পৃঞ্জীভূত হর 
কিন্তু সূকৃতি থাকিলে বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া ১০ 
হইতে হয় না। ফল্গুবৈরাগ্যে যাক্তবৈরাগ্যের রি 
নাই, পরন্ত দ্র্টার প্রকৃত দর্শনাভাবে অপরাধ স 
হয় মান্র। চৈতন্যাশ্রিত জনগণ যুভ্তবৈরাগ্য ও ফল 
বৈরাগ্যের মধ্যে ভেদ বুঝিতে পারেন বলিয়া! রি রর 
জগতের সাধারণ মূর্খ, লুব্ধ জনগণ ভি 
তোভাবে শ্রেষ্ঠ । তীহারাই জগতে গুরুর ক! যয রি রর 
সমর্থ । চৈতন্যদেবের আনুগত্যহীন হইয়া করি 
দর্শনে অনেকেই স্ব-স্ব- -ুর্থতাকে বহুমানন 
থাকেন । 








আঠা 








মধ্যখণ্ডত--সপ্তম অধ্যায় 


বিষয্মীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান। 

(বিষয়ী-বৈষ্কব মোর চিত্তে হৈলা জ্ঞান ॥ ১০০ ৷৷ 
বঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয় । 

প্ৰকাশিলা পৃপ্ডরীক-ভক্তির উদয়ন ॥ ১০১ ॥ 
ঘতথানি আমি করিয়াছি অপরাধ । 

ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ ॥ ১০২ ॥ 

এ গথে প্রবিষ্ট যত, সব ভক্তগণে ৷ 

উপদেষ্টা অবশ্য করেন একজনে ॥ ১০৩ ॥ 


পৃণ্ডরীকের নিকট দীক্ষাগ্রহণাথ গদাধরের 
মুকুন্দসমীপে প্রস্তাব_ 
এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি । 
ইহানেই স্থানে মন্ত্র-উপদেশ ধরি ॥ ১০৪ ॥ 
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে ৷ 
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে ॥? ১০৫ 11 


এত ভাবি’ গদাধর মূকুন্দের স্থানে ! 
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে ৷৷ ১০৬ ॥ 


HEE SSC SET EEE Ea 
১০০-১০১ ৷ বৈষ্ণবগণ চিরদিনই নির্ব্বিষয়ী ৷ 


যে-সকল ভাগ্যহীন সত্যদর্শনে বিমুখ, তাহারাই 
বাহিরের পরিচ্ছদ দেখিয়া বৈষ্ণব-গুরুতে শ্রদ্ধাহীন 
হইয়া পড়ে। বিষয়ী রূপ-রসাদি বিষয়-গ্রহণে ব্যস্ত 
খাকে। কিন্তু জড়বিষয়বজ্জিত ভগবভ্ভক্ত লোকচক্ষে 
তাদুশ বিষয়ের গ্রাহক বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি 
বিষয় হইতে সুদ্ূরে অবস্থিত। ভগবন্তক্তের কৃষ্ণই 
বিষয়; কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি নাই৷ 
সা কথা বিষয়িগণ বুঝিতে না পারিয়া ভক্তগণকে নিজ 
দে করেন আপাত-দর্শনে বৈষ্ণবের 
উনি গচ্ছদ দেখিয়া বৈষ্ণবকে বিষরি ভন 
পাষদগণ কারণ । ছন্াবতার গৌরসুন্দর ও তাহার 
সা অযোগ্য দর্শকদিগের দ্বারা যেরূপভাবে 

₹5 হন, তাহাতে প্ৰাক্ৃত-সাহজিক-ধৰ্ম্ম উদ্ভূত 


ই 
বা প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপরাধী ও ভগবভভ্তি- 
ড্জত । 


পরিবেচিটত তাহার বাহ্যানুষ্ঠান ও বিলাস-দ্রব্য- 
তাহা অভ অবস্থা দর্শনে ‘বিষয়ী’ বলিয়া যে বোধ, 
নোথ । ইহা জানিয়াই পুগুরীকের নিকট 


৫২৫ 


গদাধরের প্রস্তাবে মুকুন্দের সন্তোষ-__ 
শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা ৷ 
‘ভাল ভাল’ বলি’ বড় শ্লাঘিতে লাগিলা ॥ ১০৭ ॥ 
প্রহর-দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর ৷ 
বাহ্য পাই’ বসিলেন হইয়া সৃস্থির ॥ ১০৮ ॥ 


গদাধরের প্রেমাশ্চমোচন—_ 
গদাধর পণ্ডিতের নয়নের জল ৷ 
অন্ত নাহি, ধারা অঙ্গ তিতিল সকল ॥ ১০৯ ॥ 


প্রীত ‘বদ্যানিধির গদাধরকে ভ্রেগড়ে ধারণ-_ 
দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি মহাশয় ৷ 
কোলে করি’ থুইলেন আপন হৃদয় ॥ ১১০ ॥ 


মুকুন্দকর্তুক গদাধরের প্রস্তাব বিদ্যানিধিকে জাপন-_ 
পরম সন্ভুমে রহিলেন গদাধর ॥ 
মুকুন্দ কহেন তার মনের উত্তর ॥ ১১১ ॥ 


“ব্যবহার-ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার ৷ 
পূৰ্ব্বে কিছু চিত্ত-দৌষ জন্মিল উহার ৷৷ ১১২ ॥ 





পৃতনার কথা গান করা মুকুন্দের প্রয়োজন হইয়।ছিল । 

১০২1 গদাধর বলিলেন,__“আমি পৃণ্ডরীক 
বিদ্যানিধিকে বুঝিতে না পারিয়া ভক্তের চরণে যে 
অপরাধ করিয়াছি, তুমি ( মুকুন্দ) সেই অপরাধসমূহ 
বিনষ্ট করিবার জন্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও | তাহা- 
তেই আমার চিত্তের মলিনতা বিদুরিত হইয়া তোমার 
অনুগ্রহ-লাভে যোগ্য হইব ৷” 


১০৪-১০৫ ! গদধর বলিলেন,_ “সকল কায্যেরই 
উপদেশ আছে এবং উপদেশকের আশ্রয় গ্রহণ না 
করিলে সেই সকল বিষয়ে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। 
আমি উপদেশকরাপে কাহাকেও স্থির করি নাই বলিয়া 
আমার এই দুর্গতি ঘটিয়াছিল । আমি সম্প্রতি পৃণ্ডরী- 
কেরই আশ্রয় গ্রহণ করিব । তাহা হইলেই আমার 
তাঁহার চরণে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট 


হইবে | 

১০৮1 দুইপ্রহর অর্থাৎ পনরদণ্ড বা ছয়ঘণ্টা- 
কাল পৃণ্ডরীক বাহ্য-সংজ্ঞাহীন হইয়া হরিসেবা 
করিতেছিলেন । তাহার পুনরায় বাহ্যদশা লাভ হইলে 
তিনি স্থির হইতে প্রারিলেন। 





৫২৬ স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে ৷ ০ 


মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে ৷৷ ১১৩ ৷ 
বিষ্ণ ভক্ত, বিরক্ত, শৈশবে বৃদ্ধরীত ৷ 
মাধব মিশ্রের কুলনন্দন-উচিত ॥ ১১৪ ॥ 
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর | 
গুরু-শিষ্য যোগ্য পৃশুরীক-গদাধর ৷৷ ১১৫ ॥ 
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে । 
নিজ ইম্টমন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে ॥”১১৬ ॥ 
গদাধরকে দীক্ষা-প্রদানে বিদ/ানিধির সন্মতি 
শুনিয়া হাসেন পৃণ্ডরীক বিদ্যানিধি । 
আমারে ত’ মহারত্ব মিলাইলা বিধি ॥ ১১৭ ॥ 
করাইমূ ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই । 
বহু জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥ ১১৮ ॥ 
এই যে আইসে শুরু-পক্ষের দ্বাদশী ৷ 
সব্ব-শুভলগ্ন ইথি মিলিবেক আসি’ ॥ ১১৯ ॥ 
ইহাতে সংকদ্ম-সিদ্ধি হইবে তোমার ৷ 
শুনি’ গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার 0১২০ ॥ 
বিদ৷৷নিধির আগমন-সংবাদে মহাপ্রভুর হর্ষ-__ 
সেদিন মৃকুন্দ-সঙ্জে হইস্মা বিদাম্স ৷ 
আইলেন গদাধর যথা গৌর-রায়. ১২১ 7 
বিদ্যানিধি আগমন শুনি’ বিশ্বস্তর ৷ 
অনন্ত হরিষ প্রভু হইল অন্তর ৷৷ ১২২ ॥ 
বিদ্যানিধির মহাপ্রভুসমীপে গোপনে আগমন 
এবং প্রভুদশনে মৃচ্ছা-_ 
বিদ্যানিধি মহাশয় অলক্ষিত-রূপে ৷ 
রান্রি করি’ আইলেন প্রভুর সমীপে ॥ ১২৩1 
সব্ব-সঙ্গ ছাড়ি” একেশ্বর-মান্র হৈয়া ৷ 


প্রভু দেখি’ মান্র পড়িলেন মৃচ্ছা হৈয়া ৷৷ ১২৪ ॥ 


দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে । 


আনন্দে মৃচ্ছিত হঞা পড়িলা ভূম্মিতে ৷৷ ১২৫ ৷ 


প্রেমাবেশে পৃশ্ডরীকের হুঙ্কার ও ক্রন্দন 
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই’ করিলা হঙ্কার । 





১১৪ । 
নতি 











কান্দে পুনঃ আপনাকে করিয়া ধিক্কার ৷৷ ১২৬ ॥ 





শৈশবে রুদ্ধরীত-_বালকের স্বভাবে 
র স্বভাবে অভিজ্ঞতা-জনিত 
পণ্ডিত গোস্বামী বয়ঃকনিষ্ঠ 


গন 
থাকে । প্রত্যেক তিথিতে ন্যুনাধিক নি করে, 
ভ্রমে সংঘটিত হয় । যে লগ্ন স্ব্বসুখফল 
ন সেই ক্ষণকে নিদ্দেশ করিবার জন্য 


“কৃষ্ণরে, পারণ মোর, কুষণ, মোর বাপ । 
মুঞ্জি অপরাধীরে কতেক দেহ’ তাপ ॥ ১২৭॥ 
সব্ব জগতের বাপ, উদ্ধার করিলা। 
সবে মানত মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা ॥৮ ১২৮॥ 
বিদ্যানিধির শ্রন্দনে বৈষ্ণবগণের অধ্চপাত_ 
‘বিদ্যানিধি’-হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে। 
সবেই কান্দেন-মান্র তাঁহার ক্ৰন্দনে ॥ ১২১৯ ॥ 
মহাপ্রভুর বিদ্যানিধিকে ক্রেড়ে ধারণ-_ 
নিজ প্রিয়তম জানি’ শ্ৰীভক্তবৎসল ৷ 
সংভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বস্তর ৷ ১৩০ ॥ 
মহাপ্রভুর ‘পৃণ্ডরীক-বাপ’ বলিয়া সম্বেধনে ভক্তগণের 
পৃশুরীকের পরিচয়-লাভ-__ 
'পৃশুরীক বাপ’ বলি’ কান্দেন ঈশ্বর ৷ 
“বাপ দেখিলাম আজি নয়নগোচর ॥" ১৩১ ॥ 
তখন সে জানিলেন সবর্ব-ভক্তগণ ৷ 
বিদ্যানিধি গোলাগ্রির হৈল আগমন ৷৷ ১৩২ ॥ 
তখন সে হৈল সব বৈষ্ণব-রোদন ৷ 
পরম অভুত - তাহা না যায় বর্ণন ॥ ১৩৩ ॥ 
বিদ্যানিধি বক্ষে করি’ শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
প্রেম-জলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলেবর ৷৷ ১৩৪ ॥ 
বিদ্যানিধিকে ‘প্রভুপ্রিয়’ জানিয়া ভক্তগণের 
তৎপ্রতি সম্ভ্রম-দূচ্টি_- 
“প্রিয়তম প্রভুর” জানিয়া ভক্তগণে । 
প্রীত, ভয়, আপ্ততা সবার হইল তানে ॥ ১৩৫ !! 
বক্ষঃ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে ! 
লীন হৈলা যেন প্ৰভু তাঁহার শরীরে ॥ ১৩৬ ॥ 
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে । 
তবে প্রভু বাহ্য পাই’ ডাকি “হরি? বলে ॥ ১৩৭ 


ভরে বিবিধ উঞ্জি 
গুণুরীককে প্রাপ্ত হওয়ায় মহা প্রভুর হর্ষভরে বিবি 


ও সব্ববৈষ্কবসহ পৃশুরীকের মিলন-সম্পাদন 


5 [মার । 
আজি রুষ্ণ বাঞ্ছা-সিদ্ধি করিলা অ রা 


» ১৩ 
আজি প৷ইলাঙ সব্ৰ-মনোরথ-পার ৷” ১০ 


ছাদশী হী 


| 2 
প্রত্যেক চান্দ্রমাসে শুক্ল প্যান 


১১৯ | 


সৰ্ব্বত 





৬. 











মধ্যখণ্ড__সপ্তম অধ্যায় ৫২৭ 
eee ্্- 


সকল বৈষ্ব-সঙ্জে করিলা মিলন ৷ এতেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য ৷ 

পণ্তরীক লইয়া সবে করেন কীর্তন ॥ ১৩৯ ॥ শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিবে অবশ্য” ॥ ১৫০ ॥ 
“ইহার পদবী--পুশুরীক বিদ্যানিধি' গদাধরের দীক্ষাগ্রহণে মহাপ্রভুর অনুমোদন-_ 
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি ॥” ১৪০ ৷ গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা। 


“শীঘ্র কর, শীঘ্র কর” বলিতে লাগিলা ॥ ১৫১ 
পৃগুরীকের নিকট গদাধরের দীক্ষাগ্রহণ-- 

তবে গদাধরদেব প্রেমনিধি-স্থানে । 

মন্ত্রদীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে ॥ ১৫২ ॥ 
বিদানিধির অনির্ব্বচনীয় মহিমা-__ 


এইমত তীর গুণ বণিয়া বণিয়া ৷ 

উচ্চেস্বঃর ‘হরি’ বলে শ্রীভূজ তুলিয়া ॥ ১৪১ ॥ 
প্রভু বলে,_“আজি শুভ প্রভাত আমার । 

আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার ॥ ১৪২ ॥ 


নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে ৷ বির ৰ রি 
দেখিলাম 'প্রেমনিধি' সাক্ষাৎ নয়নে ৷” ১৪৩ ॥ ক কহিব আর পুণুরাকের মহিমা । 


পণ্রীকের বাহাজ্ঞান ও অদ্বৈত, মহাপ্ৰভু এবং ভক্তগণকে গদাধর-শিষ্য যার, ভক্তের সেই সীমা ॥ ১৫৩ ॥ 
যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন বিদ্যানিধির আখ্যান-বর্ণনে গ্রন্থকারের 

শ্ৰীপ্রেমনিধির আসি’ হৈল বাহ্যজ্ঞান ৷ তৎকুপা প্রার্থনা 

তখনে সে প্রভু চিনি’ করিলা প্রণাম ॥ ১৪৪ ॥ কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান | 

অদ্বৈতদেবের আগে করি' নমস্কার ৷ এই মোর কাম্য_যেন দেখা পাঙ তান ॥ ১৫৪ ॥ 


যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি করিলা সবার ॥ ১৪৫ ॥ পৃণুরীক ও টি ও পা 
[4 করু-শিষ্য-_পৃশ্ডরাক-গদাধর | 
পরানন্দ হৈলেন স্ব্ব ভক্তগণে ৷ 912 ৫ 


2 ৰ ন্যর প্রিয়-কলেবর ৷৷ ১৫৫ ॥ 
হেন প্রেমনিধি পৃশ্ডরীক দরশনে ॥ ১৪৬ ॥ দহ কফি 


ক্ষণেকে যে হৈল প্রেম-ভক্তি আবির্ভাব ৷ গ্রন্থকার কর্তৃক পুণ্ুরীক-গদাধরের মিলন 


= উপাখ্যানের ফলশ্চতি_ 
তাহা বণিবার পাত্র -- ব্যাস মহাভাগ ৷৷ ১৪৭ ॥ ন রি 
পৃণ্তরীকের নিকট দীক্ষাগ্রহণার্থ গদাধরের পলা রন গদা খর দু 


প্রভু-সমীপে অনুমতি প্রার্থনা যে পড়ে, যে শুনে, তারে মিলে প্রেমধন ॥ ১৫৬ ॥ 
গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভূ-স্থানে ৷ শ্রীক্কষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান ৷ 
পৃণ্ডরীক-মূখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে ॥ ১৪৮ ॥ বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥.১৫৭ ॥ 


“না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার ৷ ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যথণ্ডে পৃগুরীক- 
চিত্তে অবজ্ঞ।ন হইয়াছিল আমার ॥ ১৪৯ ॥ গদাধর মিলনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ 
২২২২ রটে টি 


রী ১৩৬। মহাপ্রভু বিদ্যানিধিকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান নৈপুণ্য ভগবানের ও ভক্তের চরি্র-বর্ণনে সম্পূর্ণভাবে 
বললে বিদ্যানিধি তাহাকে স্ববক্ষে এরূপ সমাশ্লেষ সমর্থ নহে! 


করিলেন ৰ - 
টি যে, উভয়ের অস্তিত্বে মৃত্তিদয়ের সন্ধান পাওয়া শ্রীবেদব্যাস__যিনি এরাপ বর্ণন-দ্বারা জগৎকে 
J টি হইয়া গেলেন ৷ ধন্য করিয়াছেন, তিনিই গ্রন্থকারের অসম্পূর্ণতা পূরণ 
a কৃষ্ণদ্ৰৈপায়ন ব্যাস কৃষ্ণের লীলা ও করিতে সমর্থ ৷ 
(র চরিত্র সম্যগ্রূপে অঙ্কন করিতে সিদ্ধহস্ত ৷ 
অন্য গ্রন্থকার বলেন যে, তাহার সাহিত্য-সম্ভার ও ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


6৯৯৭ 














অধ্যায় 


অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবাসভবনে অবস্থিতি, 
মালিনীর বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দ-সেবা, মহাপ্রভু- 
কর্তৃক শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্রীতি-পরীক্ষা, শ্রীবাসের 
নিত্যানন্দ-প্রতি দৃঢ-শ্রদ্ধা, মহাপ্রভূ-কর্তৃক শ্রীবাসকে 
বরদান, নিত্যানন্দের বাল্যভাবে বিবিধ লীলা, শচী- 
মাতার স্বপ্ন-বত্তান্ত, মহাপ্রভুর নিতাইকে নিমন্ত্রণ, 
নিত্যানন্দের প্রভূগৃহে ভোজন, শচীমাতার গএরশ্বর্য্য দর্শন, 
গৌরনিতাইর অদ্ভুত আবেশ, মহাপ্রভুর শিবগায়ন-স্ক'ন্ধ 
আরোহণ, রান্রিতে সক্কীর্তন করিবার সঙ্কল্প, শ্রীবাস- 
মন্দিরে প্রতিরান্রে সঙ্কীর্তন-বিলাস, পাষণ্তিগণের মৎস- 
রতাবশে বিবিধ উক্তি, মহাপ্রভুর গণসহ দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া কীর্তন, মহাপ্রভুর বিষ্তখট্রায় আরোহণ ও 
অদ্তুতভাবে ভোজন প্রভৃতি বণিত হইয়াছে । 

মহাপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ রঙ্গে বিলাস করিতে 
থাকিলে নিত্যানন্দ শ্রীবাসভবনে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন ৷ নিরন্তর বাল্যভাবে অবস্থিতিহেতু নিত্যানন্দ 
স্বহস্তে ভোজন করিতেন না, মালিনী তাহাকে পৃত্রপ্রায় 
করিয়া বাৎসল্য-ভাবে সেবা করিতেন। একদিন 
মহাপ্রভু শ্রীবাসকে পরীক্ষার্থ বলিলেন যে, শ্রীবাস 
অজ্ঞাতকুলশীল অবধূত নিত্যানন্দকে নিজগৃহে স্থান 
দিয়াছেন কেন? নিজ জাতিকুলের সন্মান-রক্ষার্থ 
তাঁহাকে গৃহে স্থান দেওয়া অকর্তব্য। তদুত্তরে শ্রীবাস 
মহাপ্রভুকে জানাইলেন, খিনি একদিন মান্ত্রও মহাপ্রভুর 
ভজন করিয়াছেন, তিনিই ব্রীবাসের প্রিয় । বিশেষতঃ 
নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ । তিনি যদি 
কখনও মদিরা-যবনী-সংসর্গে গমন অথবা শ্রীঝাসের 
জাতি-প্রাণ-ধনাদি নাশ করিয়াও থাকেন, তথাপি 
তৎপ্রতি শ্রীবাসের শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবে না। 
মহাপ্রভু শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা-দর্শনে তাহার প্রতি 
অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে বর দিলেন যে, যদি 
লক্ষমীদেবীও কোন দিন ভিক্ষা করেন, তাহা হইলেও 


-পৃব্ব 
নিত্যানন্দ-সমীপে গিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ 
গৃহে কোন প্রকার চাপল্য প্রকাশ নে 


নিত্যানন্দ-প্রভু সং্্ব-নদীয়ায় ভ্রমণ করিতে 
থাকিলেন ; কখনও গঙ্গামধ্যে সন্তরণ করিতে থাকেন 
এবং স্রোতে দেহ ভাসাইয়া লইলে অপার আনন্দ লাভ 
করেন। কখনও বা মুরারি-গঙ্গাদাস প্রভৃতির গৃহে, 
কখনও বা মহাপ্রভুর ভবনে গমন করেন । শচীমাত। 
নিত্যানন্দকে দেখিলে পরম স্মেহ করেন । মিত্যাননদ 
বাল্যভাবে শচীমাতার চরণ 
শচীদেবী পলায়ন করেন । 
একদিন শচীমাতা স্বপ্নে কিছু বিচিত্রতা দর্শন 
করিয়া তাহা মহাপ্রভুর নিকট বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, 
মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ উভয়ে পঞ্চ বর্ষ-বয়স্ক বালকের 
বেশে বিষ্ণ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণকে 
এবং মহাপ্রভু বলরামকে হস্তে ধারণ-পৃব্বক পরস্পর 
মারামারি করিতে লাগিলেন । রাম-কৃষ্ণ ভ্রুদ্ধ হইয়া 
গৌর-নিত্যানন্দকে অনধিকারী বলিয়া গৃহ হইতে 
নিজ্ঞান্ত হইতে বলিলে নিতাই বলিলেন যে, পূর্ববষগে 
অর্থ দ্বাপরে কৃষ্ণ-বলরামের লীলাধিকার ছিল, কি 
বর্তমান কলিতে তাহাদের কোন অধিকার নাই, গোর" 
নিতাই সব্ব-উপহারাদি-গ্রহণের অধিকারী ৷ রাম 
কৃষ্ণ বলিলেন যে, তাহারা গৌর-নিতাইকে বন্ধ 
করিয়া সেই গৃহে রাখিয়া চলিয়া যাইবেন। এইরাগে 
গাড়ি করিয়া 
সকলে কলহ করিতে করিতে কাড়াক না 
খাইতে ল।গিলেন ৷ নিত্যানন্দ শচীমাতাকে উর 
বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক ক্ষুির্তি-হেতু অন্ন টা 
করিতেছেন ইত্যবসরে শচীমাতার নিদ্রাভ্গ হ 


স্পর্ণ করিতে গেলে 


অন্যের 

মহাপ্রভু স্বপ্ন-রৃত্তান্ত শ্রবণ-পুরর্বক চা থে, 

নিকট বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া নৈবেদা 
তাহার গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহ-_বড়ই প্রত্যক্ষ; 


অর্দেক ভক্ষণ করিয়া থাকেন । তিনি রা 
সন্দেহ করিতেন যে, হয়ত তিনিই অদ্ধেক রা 

ফেলেন; কিন্তু এতদিনে তীহার সে ভ্রম ঘুটিল মহাগ্র 
এব নিত্যানন্দ:ক ভোজন করান কর্তব্য! পর 


বলিলেন 
করিলেন ॥ মহাপ্রভুর উত্তরে নিত্যানন্দ নহা 
কেবল পাগলেই চঞ্চলতা করিয়া থাকে ! 








মধ্যথণ্ড- অস্টম অধ্যায় 


৫২৯ 





সা 


নিজের মত সকলকেই ভাবিয়া থাকেন । এইরাপে 
জান কথা কহিতে কহিতে মহাপ্রভুর গৃহে আগ- 
শন করিলেন এবং গদাধরাদি আগ্তগণ-সহ একত্র 
উপবেশন করিলেন । 

গান পাদপ্্রক্ষালনার্থ জল প্রদান করিলে পর 
মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ রামলক্ষ্মণের ন্যায় 
একপ্র ভোজন করিতে বসিলেন । শচীমাতা পরিবেশন 
করিতে গিয়া ভ্রিভাগে ভোজ্য প্রদান করিলে তাহারা 
হাস্য করিতে লাগিলেন । শচীমাতা গৌর-নিতাইর 
আন্ন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বলরামের চিহ্নাদি দর্শন করিয়া 
মৃচ্ছিতা হইলে মহাপ্রভু তাঁহার গাত্রোখান করাইলেন। 


মহাপ্রভু নদীয়ায় বিবিধবিলাসকল্পে ভক্তগণের 
মন্দিরে গমন করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন 
রূপ প্রকটিত করেন । একদিন জনৈক শিব-গায়ন 
ডমরু বাজাইয়া শিব-গীত গাহিতে থাকিলে মহাপ্রভু 
আপনাতে শিবমূত্তি প্রকট করিয়া গায়কের স্কন্ধে 
আরোহণ করিলেন । পরে বাহ্য পাইয়া অবতরণ- 
পুর্বক তাহাকে ভিক্ষা দিলেন। শিবগায়ন কৃতাৰ্থ 
হইয়া নিজগৃহে চলিল । মহাপ্ৰভু স্ব-গণকে আহ্বান 
পূর্বক প্রতি রান্রে সঙ্কীর্তন-বিলাস করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন এবং তদনূসারে কীর্তন আরস্ত করিলেন । 
গাযণ্ডিগণ তাহা শুনিয়া নানারাপ নিন্দা করিয়া মিথ্যা 
অর্বাদ রটাইতে থাকিল। কীর্তন শ্রবণে মহাপ্রভু 
ই ভূমিতে পড়িলে শচীমাতা চিন্তিত হইয়া 
র নিকট প্রার্থনা করেন,__মহাপ্রভূ পরানন্দে 
আছাড় খাইয়া পড়িলে যদিও কোন ব্যথা অনুভব না 


সগ্রোষ্ঠী শ্রীগীরসুন্দরের জয়গান 
অয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সব্বপ্রাণ ৷ 
সয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম॥১॥ 
অয় শ্ীজগদানন্দ- শ্রীগ্ভ-জীবন ৷ 
অয় গৃশুরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন ॥ ২॥ 
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর ৷ 
বি যত গৌরচন্দ্র-অনুচর ॥ ৩ ॥ 
ত নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙরায় ॥ 
উন 'দ সঙ্গে রজ করয়ে সদায় ॥ ৪ ॥ 
নিইয়া সৰ্ব্ব-বৈষ্ণবমণ্ডল ৷ 


মহী-নৃত্য-গীত 
নৃত্য গীত করে কৃণ-কোলাহল ॥ ৫1 





করেন, তথাপি মাতার প্রাণে তাহা সহ্য হয় না। অতএব 
তিনি যেন উহা জানিতে না পারেন। মহাপ্রভু জননীর 
হাদয়-ভাব অবগত হইলেন এবং তৎকাল।বধি মহা- 
প্রভুর সক্কীর্তন-বিলসকালে শচীমাতা আবিষ্ট-চিত্ত 
থাকেন, কিছুই জানিতে পারেন না।  শ্রীহরিবাসর- 
দিবস শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন আরম্ভ হইলে মহাপ্রভুর 
বিবিধ প্রেমবিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল । মহাপ্রভুর 
আজ্ঞামতে দ্বার রুদ্ধ করিয়। সক্কীর্তন হইতে থাকিলে 
অভ্যন্তরে প্রবেশে অসমর্থ পাষণ্ডগণ বিবিধ কটুক্তি- 
দ্বারা সগণ মহাপ্রভুর নিন্দা করিতে থাকে৷ মহা- 
প্রভুর ভক্তগণ তাহাদের বাক্য উপেক্ষা করিয়া কীর্তবন- 
বিলাসে মত্ত থাকেন । রাসক্রীড়ার দীর্ঘা রজনী যেরূপ 
গোপিকাগণের নিকট তিলাদ্ধ মাত্র বোধ হইয়াছিল, মহা- 
প্রভুর কীর্তনবিলাসে মত্ত হইয়া ভক্তগণেরও রজনী- 
সকল এরূপ অক্তাতসারে অতিবাহিত হইত । 

একদিন কীওঁনান্তে মহাপ্রভু শালগ্রাম-সকল প্রেগড়ে 
ধারণ-পৃব্বক বিষ্ঞখট্রায় আরোহণ করিলেন এবং নিজ- 
তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত যাবতীয় উপহার 
ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় দুইশত 
ব্যক্তির ভোজ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনবর্বার নৈবেদ্য চাহিলে 
ভক্তগণ তর্প্রদানে অসমর্থ হইয়া কেবল তাস্কুল প্রদান 
করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু অদৈতপ্রভুকে বর 
প্রার্থনা করিতে বলিলেন। এইরাপে কিছুক্ষণ থাকিয়া 
মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে বাহ্য পাইয়া কীর্তন 
করিতে লাগিলেন । এইরূপ আনন্দ কোলাহলে মহা- 
প্রভু নবদ্বীপে লীলা করিতে লাগিলেন । 





(গোঃ ভাঃ ) 


নিত্যানন্দের বাল্যভাবে শীবাসগৃহে অবস্থান এবং 
মালিনীদেবীর বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দসেবা_ 
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে । 
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে ॥ ৬ ॥ 
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায় ৷ 
পুল্রপ্রায় করি? অন্ন মালিনী যোগায় ৷৷ ৭ ॥ 
নিত্যানন্দ অনুভাব জানে পতিব্রতা ৷ ঠ 
নিত্যানন্দ সেবা করে, যেন পুজ-মাতা ৷৷ ৮ ॥৷ 

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-শ্রদ্ধ!-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর পরীক্ষা 
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত ॥ 

বসিয়া কহেন কথা-_ক্কষ্ণের চরিত. ৯ ॥ 


তে ০ ই 


৫৩০ 


ত্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


পণ্ডিতেরে পরীক্ষম়ে প্রভু বিশ্বস্তর । দি 


“এই অবধূতে কেনে রাখ নিরন্তর ? ১০ ॥ 

কোন্‌ জাতি, কোন্‌ কুল, কিছুই না জানি । 

পরম উদার তুমি,_বলিলাম আমি ॥ ১১ ॥। 

আপনার জ।তিকুল ঘদি রক্ষা চাও । 

তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও ॥৮ ১২ ॥ 

মহাপ্রভুর ছলনা বৃঝিতে পারিয়া শ্রীবাসের উত্তর প্রদান 
ও নিতানন্দে সুদৃঢ় বিশ্বাস জাপন-_ 

ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত ৷ 

“আমারে পরীক্ষণ প্রভু, এ নহে উচিত ॥ ১৩ ॥ 





৬-১৪ ৷ শ্ৰীনিত্যানন্দ-প্রভু বালকের ন্যায় স্বভাব 
প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসের গহে বাস করিতেছিলেন। 
শ্রীবাসপত্নী মালিনী তাঁহাকে বাৎসল্য-রসে পুত্রের ন্যায় 
ভোডনাদি করাইতেন। তজ্জন্য শ্রীমহাপ্রভু নিত্যা- 
নন্দের প্রতি শ্রীবাসের অনুরাগ জানিবার জন্য তাহাকে 
বলিলেন,__“অজ্ঞাত-কুলশীল নিত্যানন্দের সহিত এত 
মিশামিশি ভাল নয় ৷” তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন,__ 
“আমি জানি, নিত্যানন্দ-_তোমারই দেহ ৷ ভগবত্তত্বে 
দেহ-দেহী-ভেদ নাই, তাহা আমাদের বাৎসল্য-রসের 
সেবায় প্রমাণিত হইতেছে । নিত্যানন্দের সেবা ও 
তোমার সেবায় কোন ভেদ নাই । আমি তোমার ভক্ত ৷ 
আমি জানি, তোমাতে যাহার সেবা-প্ররৃত্তি আছে, সেই 
আমার হৃদয়ের আরাধ্য-বস্ত ॥ আমাকে এরূপভাবে 
বিপরীত উক্তি-দ্বারা পরীক্ষা করা তোমার কর্তব্য 
নহে 1 

১০। অবধূ৬-_দেহসংস্কার-রহিতো জড়োহবধূৃতঃ 
-_( বল্লভঃ ), অবধৃতঃ নিরস্তঃ শিক্সোদরপরাভিমতো 
যস্য সঃ সিদ্ধান্ত-প্রদীপঃ ), যো ব্লিত্ব্যাশ্রমান্‌ 
বর্ণান্‌ আত্মন্যেব স্থিতঃ পূমান্‌ । অতিবর্ণাশ্রমী যোগী 
অবধৃতঃ স উচ্যতে ॥ “অক্ষরত্বাদ্‌ ‘ব’রেণ্যত্বাৎ 'ধৃ'ত- 
সংসার-বন্ধনাৎ। “ত"ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাৎ “অবধূতো”- 
হভিধীয়তে-( শব্দসার ) 

১৫-১৬ । মদিরা-পানোন্মত্ত জনগণ নানা কুকার্য্যে 
প্রবৃত্তিবিশিচ্ট হয় বলিয়া তাহারা সাম।জিকের দর্শনে 

ৃঁ  অদিরা-দ্বারা জীবের বুদ্ধি-বৃত্তি বিনষ্ট 

প্রবৃত্তি বুদ্ধি পায় ৷ প্রাকৃত রূপা- 
[দির বিচার না 







দুরর্বলহাদয়, পাপপ্রবণ-চিত্ত নরগণ এ 


নেক যে তোমা ভজে, সেই মোর প্রাণ 1 
নিত্যানন্দ--তোর দেহ, মো হ'তে প্রমাণ ॥ ১৪ ॥ 
মদিরা-যবনী ঘদি নিত্যানন্দ ধরে। 
জাতি-প্ররণ-ধন ঘদি মোর নাশ করে ॥ ১৫॥ 
তথাগি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা । 
সভ্য সভ্য তোমারে কহিল এই কথা ॥৮ ১৬ ॥ 

উত্তর শ্রবণে মহাপ্রভুর আনন্দ হুঙ্কার ও 

শ্রীবাসকে বর-প্রদান__ 

এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে । 
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে ॥ ১৭ ॥ 


শী শী টি লজ 
দের জাতিকুলে কলঙ্ক প্রবেশ করে এবং তাহার 


অধঃপতিত হয়। প্ৰাজাপত্য ও ব্রাক্ম-বিবাহ্‌ ব্যতীত 
পৈশাচ, রাক্ষসাদি-বিবাহ এবং সবর্ণবিধাহ ব্যতীত 
অসবর্ণ-বিবাহ, অপকৃষ্ট স্লেচ্ছ-সংসর্গ--জাতিদোষের 
কারণ । আসব-সেবার দ্বারা জীবের বৃদ্ধিরত্তি গাপ- 
পথে চালিত হইয়া ষঘবনী-সংসর্গের উপাদেয়ত্ব ব্যজি- 
বিশেষের রুচিতে প্রকাশিত হয় । সামাজিক বিচারে 
উহা বিশেষ ঘৃণিত ব্যাপার ৷ প্রভু নিত্যানন্দ বৎসল- 
রসাশ্রিত আশ্রয়গণের অতি প্রিয় বস্ত। জগদ্গুরু 
অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ যদি কখনও এরূপ সর্বাপেক্ষা 
ঘৃণিত কার্যাও করিয়া বসেন, তাহা হইলেও তাহার 
প্রতি শ্রীবাসের অনুরাগ শ্রথ হইবে না। শ্রীবাস 
বলিতেছেন, __শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যদি তাহার জাতি নাশ 
করেন, বা তাঁহাকে সংহার, কিম্বা তাঁহার rE 
অপহরণ করেন, তাহা হইলেও নিত্যানন্দের প্রতি ই 
সেবা-প্রবৃত্তির লেশমান্র হ্রাস হইবে না। প্রেমের এ 
প্রকার স্বভাব যে, প্রেমের পাতের প্রতি শি 
বিতৃষ্ণাকারক কোনও লক্ষণ পরিলক্ষিত রি 
তদ্বৈলক্ষণ্য ঘটে না| 'শ্রীনিত্যানন্দ রি টা 
নিত্যকাল অনুরক্ত, সামান্য লৌকিক নশ্বর বিরো রর 
তীহাতে দেখা গেলেও আমি তাঁহার অনুরাগের টি 
পাতিত্ব পরিহার করিব না৷ প্রকৃত প্রস্তাবে রা 
নন্দপ্রভু পরম নৈতিকের পরমোচ্চ আদর্শ! তার 
তাঁহাকে গহণ করিবার মানসে সর্ব্বাপেক্ষা ৭ 
সহিত তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়াস কে" সেবা 
হইলেও আমার বিচারে নিত্য আনন্দময় বস্তুর 


~ শইবে না 
পরিত্যাগ করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হং তত 
ই সকল নি 








মধ্যথণ্ড_-অম্টম অধ্যায় 


৫৩১ 


প্রভু বলে, 
নিত্যানন্দ-প্রতি তোর এতই বিশ্বাস ? ১৮ ॥ 
ন গোগ্য নিত্যানন্দ’, জানিলা সে তুমি ৷ 


‘মো 
তোমারে সন্তুষ্ট হট বর দিয়ে আমি ॥ ১৯ ॥ 


“যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে । 
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে ॥ ২০ ॥ 


৯:২২ 
নন্দ-মহিমার কথা বুঝিতে না পারিয়া বিরৃতভাবে 


গুহণ-পূরর্বক তাহাদের নিজ অসৎ স্বভাবের সমর্থন 
করে। তাহাতে নীতিবিগছিত ঘৃণিত রুচির পরিচয় 
গাওয়া যায় । অদুরদনিতা, সত্যবস্ততে প্রবেশাধিকার- 
বঞ্চিত ভাব-সমূহ কখনও শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর 
অপ্রাকৃত গস্তীরলীলার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় 
না। পাপিগণের বৃদ্ধি-বিপধ্যয় করিবার জন্য কৃষ্ণের 
স্েয়-লীলা বা বহিবিচারে লাম্পট্য-লীলা ; তাহা 
অধমরুচিবিশিভ্ট জনগণের অধিক অমঙ্গল উৎপাদন 
করে। কিন্তু জড়বাসনারহিত ভগবৎসেবাপর জনগণের 
পরমোচ্চতা-প্রদর্শন-কলেে যে-সকল নিত্যলীলার 
বিস্তার, তাহাতে জীবের স্বভাবগত নিত্য-সেবা-প্রবৃত্তি 
উন্মেষিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রভুর ভ্রাতা 
শ্রীচেতন্যদেবে সামান্য অনুরাগবিশিষ্ট থাকিলেও প্রভু 
্ীনিত্যানন্দের লোকাতীত প্রেম বুঝিতে না পারিয়া 
নিজের সর্বনাশ আহ্বান করিয়াছিলেন । তঁহার অনু- 
শৰণে ঝাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায় 
“রকাভিযানের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় তাহাদেরও শ্রীনিত্যা- 
ঠা দ্রনীতির আরোপ করিবার প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। 
উ নদ প্রভু কোনদিনই নীতিশাস্তর-বিগহিত কার্যে 
ই না। আধ্যাত্মিক বা আসুরিক দর্শনে 
রড টি ৰ সকল ভাবের আরোপ--যাহাদের ইন্দ্রি- 
ডা ই হয়, সেই ভাগ্যহীন জনগণের সঙ্গ 
শরণ টি রত্যাগ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-চরণ- 
বন পদানুসরণ সব্বতোভাবে বিধেয় ! 

টি, নিতানন্দপ্রভু সব্বতোভাবে আমার 
ই টা বস্তু, ইহা তুমি € শ্রীবাস) 
স্ব যিপতি নয়া আমার সত্তোষের অবধি নাই । 
বা নারায়ণের বক্ষ ঃস্থিতা লক্ষমীদেবী 
কিতা বশে দু লক্ষ্মী এশ্ব্য্য-বিচ্যুত হইয়া যদি 

রে দ্বারে ভিক্ষাও করেন, তথাপি 








সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ৷৷ ২১ ৷৷ 
নিত্যানন্দে সমপির্ণী আমি তোমা" স্থানে ৷ 
সব্বমতে সংবরণ করিবা আপনে 0৮ ২২ ॥ 
নদীয়ানগরে নিত্যানন্দের বাল্যভাবে লীলা-_ 
শ্রীবাসেরে বর দিয় প্রভু গেলা ঘর ৷ 
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীম়া-নগর ৷৷ ২৩ ॥ 





নারারণীর প্রভাবে তোমার কোনদিনই ‘অভাব’ বলিয়া 
কোন অবস্থা থাকিবে না।  ভগবভক্তির বিচার 
তোমাতে যে প্রকার পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে অভক্ত- 
গণের জাগতিক অভাবের চিন্তা তোমাতে স্থান পাইবে 
না। সৃতরাং ধনধান্যে লক্ষমীমন্ত করিবার অধিকারিণী 
লক্ষমীদেবীরও যদি কোনদিন অভাব উপস্থিত হয়, 
তাহা হইলেও তোমার অভাব হইবে না। তোমার 
ভগবানের প্রতি এতাদৃশী সেবাপ্ররুত্তি যে, তোমার কথা 
দূরে যাউক, অথবা তোমার আত্মীয়স্বজনের কথ দূরে 
যাউক, তোমার গৃহের বিড়াল, কুন্ধুর প্রভৃতি পালিত 
অবরজীবকুলও আমাতে অচলা-ভক্তি-বিশিষ্ট 
থাকিবে । আলবন্দারু খষি বলেন,_“যদ্যপি ভগবদি- 
চ্ছান্রমে আমাকে এই ধরাধামে পুনরায় জন্ম গ্রহণ 
করিতে হয়, তাহা হইলে যেন ভক্তগৃহের কুক্ধুর-মার্জা- 
রাদি অথবা কীটাদি-স্বরূপেও ভগবভ্তত্তের সঙ্গ পাই!” 
সম্রাট কুলশেখর বলেন, 'জন্মে জন্মে ভগবৎসেবা- 
প্ররৃত্তি-বিশিষ্ট জনগণের সঙ্গে যদি থাকিবার অবসর 
হয়, তাহা হইলে আমার মুক্তিও বরণীয়া নহে ।' ভগ- 
বন্তক্তের এতাদৃশ সঙ্-প্রভাব যে, তাঁহাদের ন্যুনাধিক 
সঙ্গ অবর-প্রাণীতে সঞ্চারিত হইলে তাহাদিগেরও 
ভগবৎ-সেবোনমুখতা-লাভের সুযোগ হয় । কোন 
বৈষ্ণব গাহিয়াছেন,_“বৈষ্ণবের গৃহে যদি হইত।ম 
কুন্ধুর। এতে! দিয়া তরাইতেন বৈষ্ণব ঠাকুর ॥” 
২২! “তোমার উপাস্যবস্ত নিত্যানন্দকে নিরন্তর 
সেবা করিবার জন্য আমি তোমাকে সমর্পণ করিলাম । 
তুমি সব্্বতোভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাক”,_-এই- 
রূপ আশীব্বাদ করি ৷ শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তের সন্ধিনী 
শত্শযধিজ্ঠিত ভগবদৃ-বিগ্রহের মর্য্যাদাময়ী সেবা সবিশেষ 
প্রশংসনীয়া ! শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় পচ প্রকার রসে 
রাধাগেবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীমন্মহাপ্রভূর সেবা হইয়া 
থাকে! শ্রীগদাধর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীদামোদর-স্বরূপাদি 


হন 





৫৩২ 


ক্ষণেকে গজার মাঝে এড়েন সাঁতার । 

মহামোতে লই’ যায়, সন্তোষ অপার ৷৷ ২৪ ॥ 

বালক-সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে । 

ক্ষণে ঘায় গন্গাদাস মূরারির ঘরে ॥ ২৫ ৷ 

প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া ৷ 

বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া ৷ 

বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ ৷ 

ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন ৷: ২৭ ॥ 

শচীমাতার নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে স্বপ্ন ও মহাপ্রভুকে 
গোপনে তাহা নিবেদন-__ 

একদিন আই কিছু দেখিলা স্বপনে ৷ 

নিভৃতে কহিলা পুনত্র-বিশ্বস্তর-স্থানে ॥ ২৮ ৷৷ 

“নিশি-অবশেষে মূঞি দেখিল স্বপন ৷ 

তুমি আর নিত্যানন্দ_এই দুই জন ॥ ২৯ ॥ 

বৎসর-প্গাচের দুই ছাওয়াল হইয়া ৷ 

মারামারি করি” দৌছে বেড়াও ধাইয়া ৷৷ ৩০ ॥ 


১২ 3৩৩ ২২ 
শক্তিবগে শ্রীগৌরসুন্দরের রাধাভাব-বিভাবিত-চেস্টা 


মধুররস-লীলার উপকরণ-রূপে অভিব্যক্ত আছে, কিন্তু 
তাই বলিয়া কৃষ্ণলীলা স্তব্ধ করিয়া উঁদার্যযলীলায় 
মধুর ভাবের কল্পনা রসাভাসদোষ-দুষ্ট ৷ শ্রীবাসাদির 
বাৎসল্যযুক্ত দাস্যরস শুদ্ধভক্তির আদর্শ। উহা 
শ্রীনিত্যানন্দান্গজনগণের আরাধ্য বন্ত। শ্রীগদাধর- 
প্রমূখ শক্িতত্বের আরাধনা শ্রীরাপ গোস্বামী প্রভৃতির 
অনুগ-সম্প্রদায়ে পরিদৃম্ট হয় । কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি 
পরিকরবর্গে সরল সহজ দাস্য, শ্রীরামানন্দ, পরমানন্দ 
প্রভৃতির সখ্যাবরণে মধুর-রতির পূর্ণ বিকাশ, এবং 
গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল প্রভৃতি আধার- 
সমূহে শান্ত-রসের সেবন ভগবভ্ক্তগণ লক্ষ্য করিয়া 
থাকেন । 

৩১। সান্ধাইলা__ প্রবেশ করিলেন ৷ 

২৮-৩৩ ৷ শ্রীধাম-মায়াপুরে শচীগৃহে নারায়ণ- 
খিলামৃত্তি ব্যতীত রাম ও কৃষ্ণের আরও দুইটী বিগ্রহ 
ছিল । শচীদেবী স্বপ্নে যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই 
মহাপ্রভুর নিকট বর্ণনমূখে বলিতেছেন যে, নিত্যানন্দ 
ও তুমি (বিশ্বম্তর) এই উভয়ে পাঁচ বৎসরের 

্-মৃত্তিতে আমাদের ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়া রাম ও 
ঢা লইয়া পরস্পর কলহ- 
সহিত নিত্যানন্দের 






শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


দুইজনে সান্ধাইলা গোসাঞির ঘরে । 
রাম-ক্রষ্ণ লই’ দোঁহে হইলা বাহিরে ॥ ৩১ i 
ভার হাতে ক্ষণ, তুমি লই’ বলরাম ৷ 

চারি জনে মারামারি মোর বিদ্যমান ॥ ৩২ ॥ 
রাম-ব্ফ-ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া ৷ 

“কে তোরা ঢাল্গাতি, দুই বাহিরাও গিয়া ॥ ৩৩॥ 
এ বাড়ী, এ ঘর, সব আমা দৌহাকার। 

এ সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ যত উপহার ॥৮ ৩৪ ॥ 
নিত্যানন্দ বলয়ে,_-“সে-কাল গেল বয়ে। 
যে-কালে খাইলে দধি-নবনী লুটিয়ে ॥ ৩৫ ॥ 
ঘুচিল গোয়লা__হৈল বিপ্র-অধিকার। 
আপনা চিনিক্স। ছাড় সব উপহার ৷৷ ৩৬ ॥ 
প্রীতে ঘদি না ছাড়িবা খাইবা মারণ ৷ 

লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্‌ জন £” ৩৭ ॥ 
রাম-ক্ৃষ্ণ বলে,_'আজি মোর দোষ নাই । 
বান্ধিয়া এড়িমূ দুই উদ এই ঠাঞি ৷৷ ৩৮ ॥ 





এবং রামের সহিত তোমার বাদপ্রতিবাদ ও হাতাহাতি- 
মুখে বড়ই প্রীতিজনক কলহ আমি স্বপ্নে দেখিতে 
পাইয়াছি। রামর্ুষ্ণ-বিগ্রহ বলিতেছেন, তোমরা 
দুইজন শঠ, তাহাদের ঘরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া 
তাহাদের ভোজ্য দ্রব্য কাড়িয়া খাইতেছ, ইহাতে তাঁহারা 
ক্রোধের ভাব প্রদর্শন করিতেছেন ৷ 

৩৩ । ঢাঙ্গাতি_ খল, শঠ, চতুর, চোর । 

৩৬ ব্রজলীলায় গোপতনয় রামকুষ্ণ হইয়া 
তোমরা দধি, ছানা প্রভৃতি গব্য একচেটিয়া করিয়া 
খাইয়াছ। এক্ষণে সেই সময় অতিবাহিত হওয়ার 
্রাহ্মণবটুরূপে প্রকটিত হইয়াছ ৷ সুতরাং এখনকার 
অধিকার জানিয়া এ সকল উপহারের প্রতি গো 
পরিত্যাগ কর । 

৩৮] এড়িমু-_রাখিব ৷ রী 

নিত্যানন্দ তাহাদের দুইজনের অধিকারের রর 
জানাইলে রামকৃষ্ণ বলিলেন,_ “তোমাদের ইন 
এই স্থানে বন্ধন করিয়া স্থাপিত করিব এবং ie 
এখন হইতে এই স্থান পরিত্যাগ করিব! 
আমাদিগের কেহ অপরাধ গ্রহণ করিতে পারি; 
যদিও রামকৃষ্ণ এই স্থানে অঙ্চাবিগ্রহরাপে on 
আছেন, তথাপি গৌর-নিত্যানন্দের অধিকারের নন 
স্থাপিত হওয়ায় তাহারা উঁহাদিগকে রামরুষ” 








} ইং 





মধ্যখণ্ড_অষ্টম অধ্যায় 


দোহাই ক্লষের যদি আজি রি রা 

নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ গঙ্জ করে a ns 

নিত্যানন্দ বলে,_‘তোর ক্কষ্ণেরে কি ডর ৷ 

গৌরচন্্র বিশ্রস্তর-_আমার ঈশ্বর ৷? ৪০ ॥ 

এইমতে কলহ করয়ে চারি জন । 

কাড়াকাড়ি করি’ সব করয়ে ভোজন ॥ ৪১ ॥ 

কাহারো হাতের কেহ কাড়ি’ লই’ খায় । 

কাহারো মুখের কেহ মুখ দিয়া খায় ॥ ৪২ ॥ 

‘জননী’ বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে ৷ 

“অন্ন দেহ’ মাতা, মোরে ক্ষুধা বড় করে 0৮8৩ ॥ 

এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইলু । 

কিছু না বুঝিলু মূঞি, তোমারে কহিল ॥ ৪৪ ॥ 

্বপ্নবিবরণ শ্রবণে মহাপ্রভুর হাস্য ও জননীকে 
প্রত্যুত্তর দান__ 

হাসে প্রভু বিশ্রস্তর শুনিয়া স্বপন ৷ 

জননীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥ ৪৫ ॥ 

“বড়ই সুদ্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা ৷ 

আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা ৷৷ ৪৬ ॥ 

আমার ঘরের মৃত্তি পরতেক বড় । 

মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল চড় ॥ ৪৭11 

মুঞি দেখোঁ বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে । 

অধাআধি না থাকে, না কহোঁ কারে লাজে ॥৪৮% 

তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল ॥ 

আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ৷৷ ৪৯ ॥ 
প্রতিষ্ঠিত করি 
করিলেন। 


ট 
দি দবীর কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু 


”-আমাদিগের গৃহের রামকুষ্ণ-মৃত্তি বড়ই 
তোমার স্বপ্ন-দর্শনে আমার চিত্ত এ 
৪৯1 হ্রদ ৰ হইল 1৮ 

এ হে যখন বিষ্ণপ্রিয়া-দেবীর পাচিত 
' নৈবদ্যের অ রে তখন লক্ষ্য করিয়াছিলেন 
ত মহাপ্রভু ত L শীবিপ্রহগণ গ্রহণ করিয়াছেন । 

টি শলেন,-“আমার মনে মনে সন্দেহ 
করিতেন । ও পৃন্রবধূ বিষ্ুপ্রিয়াদেবী উহা গ্রহণ 

ঢ় উর তোমার স্বপ্নের কথা শুনিয়া 
ন য় হইল যে, শ্রীবিগ্রহগণ সাক্ষাৎ- 
অংশ ভক্ষণ করিয়া আমাদের জন্য 


য়া এই স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা 


৫৩৩ 


হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে ৷ 
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে ॥ ৫০ ॥ 
নিত্যানন্দকে ভোজন করাইবার জন্য জননীকে মহাপ্রভুর 
অনুরোধ এবং মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে 
নিমন্ত্রণ ও উপদেশ-_ 
বিশ্রস্তর বলে,__“মাতা, শুনহ বচন। 
নিত্যানন্দে আনি” ঝট করাহু ভোজন ॥” ৫১ ॥ 
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা ৷ 
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা ॥ ৫২ ॥ 
নিত্যানন্দ স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর ॥ ৫৩ ॥ 
“আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা ৷ 
চঞ্চলতা না করিবা”__করাইলা শিক্ষা ৷৷ ৫৪ ॥ 
কর্ণ ধরি? নিত্যানন্দ ‘বিষ্ণু, বিষ্ণু’ বলে । 
“চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে ॥ ৫৫ ॥ 
যে বৃঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল ৷ 
আপনার মত তুমি দেখহ সকল ॥” ৫৬ ॥ 
এত বলি’ দুইজনে হাসিতে হাসিতে ৷ 
ক্লষ্ণ-কথা কহি’ কহি’ আইলা বাড়ীতে ॥ ৫৭ ৷৷ 
হাসিয়া বসিলা একঠাই দুইজন ৷ 
গদাধর-আদি আর পরমাপ্তগণ ৷' ৫৮ ॥ 
শচীগৃহে গৌরনিত্যানন্দের ভোজনলীলা-_ 
ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ ৷ 
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ৷৷ ৫৯ | 


অবশেষ রাখেন 1”, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া 
জগন্মাতা বিস্প্রিয়াদেবী অভ্যন্তরে অন্যগৃহে থাকিয়া 
মনে মনে হাস্য করিলেন । 





৫৩-৫৭।  স্বপ্রবৃত্ান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু 
নিত্যানন্দকে নিজ গৃহে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করি- 
লেন এবং ভিক্ষাকালে কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ 
করিতে নিষেধ করিলেন । তাহাতে নিত্যানন্দ বলি- 
লেন,__“বিষ্ণু, বিষ্ণু ! পাগলেই চঞ্চলতা করে! তুমি 
সকলকেই নিজের মত দেখ, তুমি নিজে চঞ্চল-_ 
কৃষ্ণরসে পাগল, তাই জগৎশুদ্ধ সকলকেই সেইরূপ 
মনে কর, আমাকেও চঞ্চল ভাব'--এইরূপ বলিতে 
বলিতে উভয়েই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে আগমন 


করিলেন । 


৫৩৪ 


রা / 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন । 


কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষণ ৷৷ ৬০ ॥ 

এই মত দুই প্রভু করায় ভোজন । 

সেই ভাব, সেই প্রেম, সেই দুইজন ৷৷ ৬১ ॥ 
শচীমাতার পরিবেশনে, এখর্ষা-দর্শন ও মুচ্ছা_ 

পরিবেশন করে আই পরম সন্তোষে ৷ 

ভ্রিভাগ হইল ভিক্ষা, দুই জন হাসে ॥ ৬২ ॥ 

আরবার আসি' আই দুই জনে দেখে ৷ 

বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেকে ॥ ৬৩ 1 

ক্বষ্ণ-শুক্র-বর্ণ দেখে দুই মনোহর ৷ 

দুই জন চতুভজ, দুই দিগম্থর ৷৷ ৬৪ ৷ 

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল ৷ 

শ্রীবৎস-কৌস্তুভ দেখে মকর-কুণ্ডল ৷ ৬৫ ॥ 

আপনার বধ, দেখে পূত্রের হৃদয়ে ৷ 

সরুৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে ৷ ৬৬ ॥ 

পড়িলা মৃচ্ছিত হঞা পৃথিবীর তলে ৷ 

তিতিল বসন সব নয়নের জলে ৷৷ ৬৭ ॥ 


তে 


৬২-৬৩॥ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়ে ভোজনে 
উপবেশন করিলে আর্য্যা শচীমাতা তাহাদিগকে প্রসাদ 
বিতরণ করিতে লাগিলেন ৷ দুইজনের প্রসাদ বিতরণ 
করিতে গিয়া তিনি ভ্রমক্র মে তিনজনের জন্য পরি- 
বেশন করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ 
হাস্য করিতে লাগিলেন। শচীদেবী তিনজনের মত 
পরিবেশন করিয়া পুনরায় আসিয়া দেখেন যে, গৌর 
ও নিত্যানন্দ দুইজনে খাইতেছেন। তিনি উভয়কেই 
পাচ বৎসরের শিশুরাপে প্রত্যক্ষ করিলেন ৷ 

৬৬1 শ্রীশচীদেবী দেখিলেন,__র্পাচি বৎসরের 
দুইটী শিশুই-_বস্্রবিহীন ; একটার বক্ষে কৌস্তুভ, 
অপরের হস্তে হলমুষল । উভয় শিশুই-_চতুর্ভুজ ৷ 
একটী শিশুর বক্ষে পুত্রবধূ, বিস্তপ্রিয়াদেবী অবস্থিতা ! 
একবার মাত্র এইরূপ দর্শন করিয়াই আর দেখিতে 
পাইলেন না । 

“আপনার বধু দেখে পুনের হাদয়ে” অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে শ্রীলম্ষমীদেবীকে দর্শন করিলেন । 
 শশ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দয্যং তত্ৰ লুব্ধা ততভ্তপঃ ৷ 

[হ তাং রুষ্ণঃ কিন্তে তপসি কারণম্‌ £ 
গোপীরূপেতি জাহব্রবীৎ । 





অন্নময় সব্ব ঘর হইল তখনে। 
অপূর্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে ॥ ৬৮। 
মহাপ্রভু কক জননীর মৃচ্ছাত্গ ও আখাসন-_ 
আথেব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি” । 
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি" ॥ ৬১ ॥ 
“উঠ উঠ মাতা, তুমি স্থির কর চিত। 
কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচন্বিত ?” ৭০ ॥ 
সংজ্ঞালাভে শচীর নিরুত্তরে ক্রন্দন ও 
প্রেমভাব-__ 
বাহ্য পাই’ আই আথেব্যথে কেশ বান্ধে। 
না বলয়ে কিছু আই গৃহমধ্যে কান্দে ॥ ৭১॥ 
মহা দীঘশ্থাস ছাড়ে কম্প সবর্ব-গায়। 
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায় ॥ ৭২॥ 
ঈশান করিলা সব গহ উপস্ক।র ৷ 
যত ছিল অবশেষ--সকল তাঁহার ৷৷ ৭৩ ॥ 
সেবিলেন সব্বকাল আইরে ঈশান ৷ 
চতুর্দশ-লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্‌ ৷ ৭৪ ॥ 





তে নাথ বস্তমিচ্ছামি বক্ষসি। এবমস্তিতি সা তস্য 
তদুপা বক্ষসি স্থিতা ৷” -_(পাদ্মে ) অর্থাৎ শ্ৰীলঙ্মী- 
দেবী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অবলোকন পূৰ্ব্বক তাহাতে 
লোলূপ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে 
জিজ্ঞাস। করিলেন,_ “তোমার তপস্যার কারণ কি?" 
লক্ষ্মী কহিলেন,_“আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া 
ব্ন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে সিডি 
করি!” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,__“তাহা বড়ই দুর্নত। 
লক্ষ্মী পুনবর্বার বলিলেন,_ “নাথ, আমি স্বর্ণরেখার 
ন্যায় হইয়া তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে রর 
করি।” তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,_' আচ্ছা তাহা 
হইবে ৷? লক্ষমীও স্বর্ণরেখারাপে শ্রীকুষ্ণের বক্ষ 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

৬৭-৬৮। বসনসমূহ নয়নাশ্তে সিজ্ 
ভগবদ্দর্শনকালে মুক্তদর্শনে বাহাপ্রতীতি বিনু রঃ 
অন্তদ্দশা-লাভ ভাগ্যহীনের পক্ষে অসম্ভব ৭ 

ৃ 


বধ করিতে 
আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় উহার বিগ কার 


অগারু 
তাহার 


হইল 
প্ত হয়! 


অসমর্থ ৷ আধ্যক্ষিকগণের বিচারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ 
সকল বস্তু অবস্থিত। কিন্তু তুরীয় ০ 
দর্শনে সাধারণের অধিকার না থাকায় উহা 


আস্থা স্থাপন করিতে বিমুখ হয় । 





মধ্যখণ্ড--অজ্টম অধ্যায় 


এই মত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে ৷ 

ন্মী-ভৃত্য বই ইহা কেহ নাহি জানে ॥ ৭৫ ॥ 
মধাথণ্ড কথা যেন অস্থতের ভাণ্ড ৷ 

যে কথা শুনিলে ঘুচে তান্তর পাষণ্ড ॥ ৭৬ ॥ 
এই মত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাঝো । 

কীর্তন করেন সব ভকত-সমাজে ॥ ৭৭ ॥ 

যত যত স্থানে সব পর্ষদ জন্মিলা ৷ 

অল্পে অল্পে সবে নবদ্বীপেরে আইলা ॥ ৭৮ ॥ 
সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার ৷ 

আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সবার ॥ ৭৯ ॥ 


১ 


৭৩-৭৪। প্রভুর গৃহ-ভৃত্য ঈশান বিক্ষিপ্ত-অন্ন 
প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া গুহাদি নির্্মুক্ত করিলেন । 
তিনি প্রভুর জননীর 
করিয়াছিলেন । 


ঈগানের ভাগ্যের সীমা নাই । 
গেঝাকার্যে চিরজীবন অতিবাহিত 
গম্যাস-গ্রহণের পরেও ভৃত্য ঈশান তাহার প্রভু- 
জননী ও প্রভুগত্বীর সেবা লাভ করিয়া জগতের ধন্য- 
ধতাগণের মধ্যে পরম ধন্য বা ধন্যাতিধন্য হইয়া 
ছিলেন। 

৭৫। মন্্ী-ভূতা- মূর্খ আধ্যক্ষিকগণ সেবাবিমুখ 
হইয়া ভোগবৃদ্ধিতে পৃথিবীতে বিচরণ করেন । তীহারা 


[তির্ডিণ7 

দা অন্তরে প্রবেশ করিয়া রহস্যাত্মক সত্য 
1 রে 

ঘটনে অসমর্থ। অন্তরঙ্গ সেবকগণই বাহিরের 


সত 


রায় বিমূগ্ধ না হইয়া প্রকুতপ্রস্ত বে অন্তনিহিত 
শী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন৷ 
নাঃ জড়দেশ-কাল-গান্রে ভগবান্‌ ও ভগবৎ- 
নে বিভিন্ন হা জানাইবার জন্য বিভিন্ন 
মে ই [তির মধ্যে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন 
হী ৩ জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা 
কম, ই যে কালে, যে ভাবে প্রকট হউন 
| তন্যদেবের রা হইয়া অদ্বয়জ্তান 
টা প্রত ই 
তি দ্বারা সব্বতে ভক্ত তাহার হৃদয়ের সকল 
টাহাদি: হারে প্রভুর সেবা করেন । প্রভুও 
প্রহণ করিয়া প্রত্যেকেই প্রিয়তম জ্ঞান 
টে পরিচ্ছন্ন জীবের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে 
চর অবতারিত্ব প্রচারিত 
যখোটিত মিত নিজ রসে ভগবৎ-সেবায় 
যুক্ত করিয়া ভগবানের পূর্ণ 


4 
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হাঁ 2 








৫৩৫ 


প্রভুর প্রকাশ দেখি’ বৈষ্ণব-সকল ৷ 
অভয় পরমানন্দে হইলা বিহ্বল ॥ ৮০ ॥ 
মহাপ্রভু ও পাষদগণের পরস্পর চিন্তভাব ও 
ব্যবহার-_- 
প্রভুও সবারে দেখে প্রাণের সমান ৷ 
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান ॥ ৮১ ॥ 
বেদে ঘারে নিরবধি করে অন্বেষণ ৷ 
সে প্রভু সবারে করে প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৮২ ॥ 
নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রভু যায়। 
চতুভূজ-বড়ভূজাদি বিগ্রহ দেখায় ॥ ৮৩ ॥ 


শী শিট সি ১৯১১ 


প্রীতির পাত্র হন। সকলেই জানেন,__“ভগবান্‌ 
আমাকে যত ভালবাসেন, এরূপ আর কাহাকেও ভাল- 
বাসেন না।” একের প্রাধান্য, অপরের অপ্রাধান্য- 
হেতু যে বৈষম্য জগতে ঈর্ধযার উদ্ভব করায়, সেইরূপ 
বিচার শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে স্থান পায় না। 

৮২। চিন্ময় বৃত্তি-দ্বারা ভগবান্‌ সব্বক্ষণই 
আকর্ষণ ও অনুশীলনের বস্তু হন । সমগ্র চেতন- 
জগৎ একমাত্র যাহার সেবা-তৎপরতায় সব্ববক্ষণ অনূ- 
সন্ধান করেন, সেই সেব্য ভগবান্‌ - তদ্বিনিময়ে 
সকলকেই প্রেমভাজন জানিয়া প্রীত্যালিজনে সফলকাম 
করেন । 

৮৩1 শখ্ব-চন্র-গদাপদ্রযুক্ত ভুজচতুষ্টয় ধারণ 
করিয়া মহাপ্রভু অনেক ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিকে স্বীয় নারা- 
য়ণ-স্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং কাহাকেও কাহাকেও 
নিজের ষড়ভুজ-মৃত্তি প্রদর্শন করেন। নৃসিংহের ভূজদ্য় 
এবং কৃষ্ণের ভূজদ্বয় সন্মিলিত হইয়া ষড়ুভুজ ৷ নৃসিংহের 
দক্ষিণ হস্তে ভক্ত বাৎসল্য ও বামকরে নখর-দ্বারা ভক্ত- 
দ্বেষীর বিদারণ, রামচন্দ্রের ধনুর্্বাণযুক্ত হস্তদ্বয়ে ভোগি- 
সম্প্রদায়ের প্রতষ্ঠাশা-সংহারকার্য্য এবং কৃষ্ণের ভুজ- 
দ্বয়ে মরুলীর দ্বারা প্রেমভাজন জনগণের আকর্ষণ, 
এই লীলাব্রয় প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগৌরসুন্দর ষড়ভুজ-মৃত্তি 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন! কোন কোন সময়ে তাহার 
ষড়ভুজে কনকাভিলাষ, প্রতিষ্ঠাশা ও কামভোগ-তৎ- 
পরতার অবসানরূপ অন্য কথাও প্রকাশিত হয় । 
রামের ভূজদ্বয়ে ধনুর্বাণ, কৃষ্ণের ভুজদয়ে মুরলী ও 
শ্রীচৈতন্যদেবের ভুজদ্বয়ে আমরা দণ্ডকমণ্ডলু দর্শন 
করি! তাহাতে কনক-লঙ্কাবিধ্বংসী রামভুজদয়, 
রতিলোলুপ মদন-বিধ্বংসী ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুরলীবদ্ধ 


৫৩৬ 


ক্ষণে যায় গজ।দাস-মুরারির ঘরে ৷ 


আচার্যযরত্বের ক্ষণে চলেন মন্দিরে ॥ ৮৪ ॥ 


নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি ৷ 
প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥৮৫ ॥ 


মহাপ্রভুর বিবিধ অচিন্ত্য ভাবাবেশ__ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বাল্য নিরন্তর ৷ 
সবর্বভাবে আবেশিত গ্রভু-বিশ্বস্তর ॥ ৮৬ ॥ 


ভূজদ্বয়,। আর জীবের কামিনী-আহরণ-চেষ্টারূপ 
প্রতিষ্ঠাশা-নাশী ভূজদ্বয়দ্বারা পরিপালন জ্ঞাপন করে । 
নানাপ্রকার মতবাদ আদ্বয়জ্ঞানেতর পথের পথিকগণকে 
ভক্তিবিযখ করিয়া জগতে যে কুতক-জঙঞ্জাল উপস্থিত 
করিয়াছিল, একহত্তে দণ্ডধারণ-দ্বারা সেই জঞ্জালাচ্ছন্ন 
লোকগণকে দণ্ডিত ও অনাহস্তে প্রেমবারিভাজন কম- 
গুল্-ধারণ-দ্বারা আধ্যক্ষিক প্রতিষ্ঠাকাঙক্ষী জনগণের 
টৈতব-মূল উৎপাটন করিয়াছেন । 

৮৫1 নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরমো- 
পাদেয় বিচার-প্রদর্শন-কাধ্যে সর্বক্ষণ নিত্যানন্দের 
সহিত অবস্থান-লীলা ৷ 

৮৭) মধ্যাদাপথের উপাস্যবস্তরূপে বিভিন্ন 
বৈকুষ্ঠের বৈকুষ্ঠ-পতি-সমূহ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, 
নৃসিংহ, রামাদি নৈমিত্তিক পরব্যোমপতিসমূহের 
মুক্তি ভগবভক্তের সেবায় যোগ্যতানূসারে প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন । বিষ্ণুর বিভিন্ন মৃত্তি দর্শন করিয়া 
ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাতে দেবান্তর কল্পনা না 
করেন, ইহা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ভগবান্‌ বিভিন্ন স্তাব- 
কের রুচির অনুকূলে স্বীয় নিত্য বিগ্রহ-সমূহ প্রদর্শন 
করিয়া ছিলেন। ভগবদুপাসনা পরিত্যাগ করিয়া 
কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভে যে-সকল মানব ভগ- 
বানের . অনিত্য রূপ কল্পনা করিয়া নিজের ভোগের 
চরিতার্থতার আস্ফালন করে, তাহা হইতে 
মুক্ত করিবার জন্যই নিমিত্তের ছলনায় ভগবানের 
নিত্যমৃতি-প্রাকট্য প্রপঞ্চে অবতরণ-লীলা প্রদশিত 
হয়। অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এসকল নিত্যলীলার 
প্রাকট্য বিভিন্ন নিত্যসেবকগণে উচ্ছলিত হইয়া 
ATES 






মধূর-রতির আশ্রয়োপাসকের 


দের আত্মবিদ্যার পরাকাণ্ঠা-লীলারূপে প্রদশিত 


স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


মৎস্য, কৃম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ। 
ভাগ্য-অনুরূপ দেখে চরণের ভূঙ্গ ॥ ৮৭ ॥ 
কোনদিন গোপীভাবে করেন রোদন । 

কারে বলে ান্রি-দিন'__নাহিক স্মরণ ॥ ৮৮) 
কোনদিন উদ্ধব-অক্র র-ভাব হয় । 

কোনদিন রাম-ভাবে মদিরা যাঁচয় ॥ ৮৯ ॥ 
কোনদিন চতুম্মুথ-ভাবে বিশ্বস্তর ৷ 

ব্ৰহ্ম-স্তব পড়ি” পড়ে পৃথিবী উপর ॥ ৯০ ॥ 


EPSTEIN HT 
অনুগত জনগণের নিকটে গোপীভাবের চেষ্টা-সমহ 


প্রদর্শনকালে অহোরান্র বাহ্যস্মৃতির অভাব প্রদর্শন 
করিয়া মাথুরবিরহাদি-লীলা প্রদর্শন করেন। 

৮৯। কোন সময়ে অন্রুরের বিচারে ক্ষুব্ধ 
হইয়া গোপীজনের ভাবে বিভাবিত থাকেন । কোন 
সময় উদ্ধবের সান্ত.নাবাক্যে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ ও 
পরক্ষণেই উচ্ছ,স্বলতাময় বিপ্রলন্তে অধিরূঢ় মহাভাব 
প্রদর্শন করেন । কোন সময় আপনাকে “রৌহিণেয়? 
জানিয়া মদ্যপান-অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। এখানে কেহ 
মনে না করেন যে, তিনি “অন্তঃশাক্তো বহিঃশৈবঃ 
সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ” বিচার ভক্তগণকে শিক্ষা 
দিয়াছেন । বিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা যে সেব্যবস্তর এক" 
মাত্র অধিকারান্তর্গত,_ইহা জানাইবার জন্য এবং 
আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশে জীবকুল নিত্যাবস্থিত_ এই 
কথার উপদেশ-প্রসঙ্গে, শ্রীগৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ 
যাহা যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিষয় ও আশ্রয়ের 
বৈচিন্র-প্রদর্শন-মান্তর। তাহাতে কোন বাজি তাহাকে 
আশ্রয্নজাতীয় বিভিন্নাংশ মনে না করেন, এইজনাই 
শ্ৰীরপান্গগণ বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন । শ্রীরাপানুগ 
বিরোধী সাহিত্যিক সম্প্রদায় জড়কার্য্যবিনোদনে 
ব্যস্ত থাকায় শ্রীগৌরানূগত্যবিক্ষিপ্ত হইয়া গ্ীগোর 
জনগণের বিরোধ করিয়া বসে ! শ্রীচৈতনাদেব তা 
অমঙ্গল নিরাকরণের জন্য স্বীয় লীলার বিভিন্ন ডি 
দ্ন্দিভাব-সমৃহ প্রদর্শন করিয়াছেন । বদ্ধজীব বর 
চন্দ্র-স্পর্শের ন্যায় উচ্ছ খল হইয়া ভা না 
তজ্জাতীয় বিভিন্নাংশ জীবকে 'ভগরবদবতার' কন 
করেন, তাহার প্রতিষেধের জন্যই আচার্ষের টি 
স্বরূপ প্রদর্শন-মুখে বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের ৰ 
যথাযথ সেব্য-সেবকভাব-বিন্যাস লীলা ৷ 


রর 
_সম্প্ৰনার্ন* 
৯০) শ্রীচৈতন্যদেব আপনাকে শ্রীরক্ম-সম্প 


মধ্যখণ্ড_অষ্টম অধ্যায় 


কোনদিন প্রহলাদ-ভাবেতে স্তুতি করে | 

এইমত প্রভু ভক্তি-সাগরে বিহরে ৷৷ ৯১ ৷ 

দেখিয়া আনন্দে ভাগে শচী-জগন্মাতা | 

'বাহিরায় পুত্র পাছে'-_এই মনঃকথা ॥ ৯২ ॥ 

বলাই বলে, -“বাগ, গিয়া কর গ্গ।স্ান।” 

গ্রভু বলে “বল মাতা, ‘জয় ক্ষ রাম’ ৮৯৩ || 

যত কিছু করে শচী পুন্রের উত্তর ৷ 

কফ" বই কিছু নাহি বলে বিশ্বস্তর ॥ ৯৪ | 

অচিত্ত্য আবেশ সেই বুঝন না মায় ৷ 

যখন যে হয়, সেই অপ্ব্ব দেখায় ৷৷ ৯৫ ৷৷ 

মিবগীতশ্রবণে মহাপ্রভুর শঙ্করাবেশ এবং শিব-গায়নের 
স্কন্ধে আরোহণ-__ 

একদিন আসি’ এক শিবের গায়ন ৷ 

ডন্ুর বাজায়, গায় শিবের কথন ৷ ৯৬ ॥ 

আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে ৷ 

গাহয়ে শিবের গীত, বেড়ি’ নৃত্য করে ॥ ৯৭ ॥ 

শঙ্করের গুণ শুনি” প্রভু বিশ্বতর | 

হইলা শঙ্কর মৃত্তি দিব্য-জটাধর ॥ ৯৮ ॥ 

এক লম্ফে উঠে তার কান্ধের উপর ॥ 

হঞ্কার করিয়া বলে --‘মুঞি সে শঙ্কর ৷? ৯৯ | 

কৈহ দেখে জটা, শিঙ্গা, ডমরু বাজায় ৷ 

‘বাল বোল’ মহাপ্রভু বলয়ে সদায় ॥ ১০০ ॥ 

সে মহাপুরুষ ঘত শিব-গীত গাইল । 

পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল ॥ ১০১ ॥ 





মা প্রদর্শন পুবর্বক বেদানুগ-স্তাবকগণের 
খর নি ত্ৰহ্মস্তু ব পাঠ করিতেন এবং আপনার 
চে পনার্থ লোকমধ্যে প্রচার করিতেন । 
হইয়া রি প্রহলাদের ন্যায় ভক্তির প্রচারক 
বচরণ-লীলা- 'রিতেন। ভক্তি-সমুদ্রে বিভিন্নভাবে 
বসমহ মরি প্রপর্শন-কল্পে আশ্রয়ের আনুষ্ঠানিক 
১২ শক্ষা দিতেন । আশ্রয়ের বিভিন্নাংশ জীব- 


লি বিষয় 
দর্শন জাতীয় বিগ্রহ হইতে পারেন না, ইহা 
করিয়াছিলেন । 


৯২। i 
্গন্মাত। ত বিভিন্ন উন্মাদের ভাবসমূহ দেখিয়া 
নে দেবী আনন্দে নিমগ্ন হইলেন । কিন্তু 


ন্হ-ত্যাগ উহার উদ্বেগের কথা এই হইল যে, প্রভু 
| করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন ৷ 


৯৫ 
রঃ যখন যে প্রকার আবেশ উপস্থিত 
--৬৮ 





৫৩৭ 


সেই ত’ গাইল গীত নিরপরাধে । 

গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈলা তার কান্ধে ॥ ১০২ ॥ 

বাহ্য পাই” নামিলেন প্রভু-বিশ্বস্তর ৷ 

আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝ্‌লির ভিতর ॥ ১০৩ ॥ 

কুতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল ৷ 

“হরিধ্বনি” সব্বগণে মঙ্গল উঠিল ৷৷ ১০৪ ॥ 

জয় পাহ’ উঠে কুষ্ণভক্তির প্রকাশ । 

ঈশ্বর সহিত সব্ব-দাসের বিলাস ৷ ১০৫ ॥ 
মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসের প্রপ্ত'ব__ 

প্রভু বলে,_ভাই-সব, শুন মন্ত্রসার । 

রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা সবাকার ৷৷ ১০৬ ॥ 

আজি হৈতে নিব্বদ্ধিত করহ সকল ॥ 

নিশায় করিব সবে কীর্তন-মজল ॥॥ ১০৭ ॥ 

সঙ্কীর্তন করিয়া সকল গণ-সনে ॥ 

ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে ॥ ১০৮ ॥ 

জগত উদ্ধার হউ শুনি’ ক্ষ্ণচনাম ৷ 


পরমার্থে তোমরা সবার ধন-প্রাণ 11৮ ১০৯ ৷ 


বৈষ্কবগণের আনন্দ এবং কেবল পা দগণ সঙ্গে 
কীর্তন বিলাসারভ্ত__ 


সব্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস । 
আরক্তিলা মহাপ্রভু কীর্তন-বিলাস ॥ ১১০ ॥ 
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন । 
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন ৷৷ ১১১ ॥ 


নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্ৰীবাস । 


বিদ্যানিধি মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস || ১১২ ॥ 
১ 
হয়, তখন তাহা পূৰ্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই বলিয়া 


অপূৰ্ব্ব মনে হইত। উহা সাধারণের অবোধা এবং 
চিন্তাতীত-রাজ্যে অবস্থিত ৷ 
৯৭। শিবের গান করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য 


করে ॥ 
১০২। শিব-গান-গায়ক নিরপরাধে শিব-কীর্তন 


করার ফল-স্বরূপে তাহার স্কন্ধে গৌরসুন্দর আরোহণ 


করিলেন ॥ 

১০৭। নির্ববন্ধিত-_দৃঢ়সঙ্কল্স ! সকলে দুঢুসহল 
কর যে, আজ হইতে প্রত্যহ রাত্রে কীর্তন-মঙ্গলোৎসব 
করিব ॥ 

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর অপতিতভাবে নির্ব্বন্ধ- 
পূৰ্ব্বক প্রত্যহ নিশাকালে কীর্তন করিবার সঙ্কল্প 


করিলেন ॥ 













৫৩৮ 


গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন ৷ 
জগদানন্দ, বৃদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ ॥ ১১৩ ॥ 
কাশীশ্বর বাসুদেব, রাম, গরুড়াই ৷ 

গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, আছেন তথাই ॥ ১১৪ ॥ 
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, শ্রীধর ৷ 

সদাশিব বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্রাস্বর ৷৷ ১১৫ ৷ 
ব্ৰহ্মানন্দ, পুরুযোত্তম, সঞ্জয়াদি ঘত । 

অনন্ত চৈতন্য-ভূত্য নাম জানি কত ৷৷ ১১৬ ৷৷ 
সবেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি ৷ 

পারিষদ বই আর কেহ নাহি তথি ॥ ১১৭ ॥ 
প্রভুর হুঙ্কার, আর নিশা হরিধ্বনি ৷ 


ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদয়ে ঘেন হেনমত শুনি ॥ ১১৮ ॥ 
প্রভুর হুঙ্কার ও হরিধব ন-শ্রবণে 
পাষণ্িগণের মাৎসর্যা-_ 


শুনিয়া পাষত্তী-সব মরয়ে বল্গিয়া ৷ 

নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া ॥ ১১৯ ॥ 
এগুলা সকলে মধুমতী-সিদ্ধি জানে ৷ 

রাত্রি করি’ মন্ত্র জপি’ পঞ্চকন)া আনে ॥ ১২০ ॥ 
চারি প্রহর নিশা-_নিদ্রা যাইতে না পাই ৷ 

‘বোল বোল’ হুহুন্কার, শুনিয়ে সদাই ॥ ১২১ ৷৷ 
বল্গিয়া মরয়ে যত পাষণ্তীর গণ ৷ 

আনন্দে কীন্তন করে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১২২ ॥ 


স্রীক্রীচৈতন্যভাগবত 







কীর্তন শ্রবণম'ল্ল মহাপ্রভুর ভাবাবেশে ভূমিতে 
তদ্দর্শনে শচীর দুঃখ 


পতন এবং 


শুনিলে কীর্তন মাত্র প্রভুর শরীরে । 

বাহ্য নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী উপরে ॥ ১২৩॥ 
হেন সে আছাড় প্রভু পড়ে নিরন্তর ৷ 

পৃথু হয় খণ্ড খণ্ড, সবে পায় ডর ॥ ১২৪) 

সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি'। 
‘গোবিন্দ’ সমরয়ে আই মূদি’ দুই আঁথি ॥ ১২৫।॥ 
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে। 
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্েহবশে ॥ ১২৬॥ 
আছা'ড়ুর আই না জানেন প্রতিকার ৷ 


ঘে সময়ে আছ।ড় খায়েন বিশ্বস্তর ৷ ১২৮ ॥ 

মুগ্রিঃ যেন তাহা নাহি জানোঁ সে সময় ৷ 

হেন কৃপা কর মোরে কৃষক মহাশয় ॥ ১২৯ ॥ 

যদ্যপিহ পরানন্দে তার নাহি দুঃখ । 

তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ ॥% ১৩০ ॥ 

জননীর হান্গত ইচ্ছা জানিয়া জননীকে গৌরসুন্দরের 
পরমানন্দ দান-- 

আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি’ গৌরচন্দ্র ৷ 

সেই মত তীহারে দিলেন পরানন্দ ৷৷ ১৩১ ॥ 


পেস যী 


১১৮। জগতের লোকসকল দিবাভাগে বিষয়- 
কর্মে মত্ত থাকে, আর রান্রিকালে নিদ্রায় যাপন 
করে। কিন্তু প্রভুর আশ্রিত ভক্তগণ রজনীতে নিদ্রা 
না গিয়া দিবসের সকল সময়ে হরিকীর্তনের ন্যায় 
রান্রিতেও হরিনাম কীর্তন করিতেন ৷ 

১১৯1 যাহারা ভগবভ্ক্তিবিরোধী, তাহাদের 
পাষণ্তিতা প্রবল ৷ তাহারা বলিত যে ভক্তগণ অনর্থক 
চীৎকার করিয়া মরিতেছে। রান্লিতে মদ্য পান 
করিয়া ইহারা চীৎকার করে। 

_ বল্গিয়া,_বল্গৃ7-ভাবে অ-্বল্গা_-আস্ফালন 
সহকারে নৃত্য ৷ ই 
১২০ । ভক্তগণ মধুমতী নাম্নী সিদ্ধি লাভ 


ভক্তিবিদ্বেষিজনগণ ভক্তগণের প্রতি নিক্ষাম কাঁত্তন 
এই প্রকার কুভাব আরোপ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় 
নাই। 
মধুমতী সিদ্ধি, উপাস্য-নায়িকা-বিশেষ; যথাত 
“তথা মধুমতী -সিদ্ধির্জায়তে নান্র সংশয়ঃ! দেব" 
চেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভব্তি হি।। স্বর্গে মণ 
চ পাতালে স যন্র গন্তমিচ্ছতি ৷ তন্রৈব চেটিকা 
নয়ন্তি নান্র সংশয় ॥”_-( ইতি রুকলাসদীপি 
৩য় পটলঃ )। 
১২১-১২২ | রান্রিকাল-_চারি প্রহর ৷ ভক্ত 


7 বৰ 
রান্রিই হরিনাম-ধ্বনিদ্বারা জীবকে তমোভা 
উহাদের 
কিন্তু শচীনর্প 


$ সর্ধা 
কায়াং 


গণ স্বর্ণ 
র আশ্রয় 


অবস্থান করিতে বাধা দিতেন । 
ব্যাঘাত হওয়ায় উহারা বিরক্ত হইত, 
কীর্তনানন্দে মত্ত থাকিতেন ৷ 

১২৪। আশ্রয়শৃন্য হইয়া প্রভু ভূমিতে “না 
মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইত, তাহাতে সকলের আশঙ্ক 


এই বোল বলে কাকু করিয়া অপার ॥ ১২৭॥ 
“কৃপা করি’ র্লুষ্ণ, মোরে দেহ’ এই বর। 


ডিগ্া গে 


ৰত | 








| 





মধ্যখণ্ড_অষ্টম অধ্যায় 


ডঃ প্রভু করে হরি-সঙ্কীর্তন । 
প্লাইর না থাকে কিছু বাহ্য ততক্ষণ ॥ ১৩২ ॥ 
প্রভুর আনন্দে নৃত্যে নাহি অবসর । 
রাপ্রি-দিনে বেড়ি’ গায় সব অনুচর ॥ ১৩৩ ॥ 
কোনদিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ | 
চাবেই গায়েন, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৩৪ ॥ 
কথন ঈশ্নরভাবে প্রভুর প্রকাশ ॥ 
কখন রোদন করে, বলে ‘মুঞি দাস’ ॥ ১৩৫ ॥ 
চিত্ত দিয়া শুন তাই প্রভুর বিকার ৷ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার ॥ ১৩৬ ॥ 
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র ৷ 
তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তব্বন্দ ॥ ১৩৭ ॥ 
শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীহরিবাসরে উষঃকালে কীর্তন ও 
নৃত্যের শুভারস্ত 
শ্ৰীহরিবাসরে হরি-কীর্তন-বিধান ॥ 
নৃত্য আরন্তিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥ ১৩৮ ॥ 
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অজনে শুভারভ্ত ! 
উঠিল কীর্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ? ॥ ১৩৯ ৷৷ 
উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বস্তর ৷ 
যৃথ যূথ হৈল যত গান্মন সুন্দর ॥ ১৪০ ॥ 
শ্রীবাসপণ্তিত লঞ্চ এক সম্প্রদায় ৷ 
মুকুন্দ লইয়া আর জন-কত গায় ৷৷ ১৪১ ॥ 


১৩১-১৩২। যেহেতু প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলে 
জননীর ক্লেশ হইত, তজ্জন্য গৌরসুন্দর হরিসক্কীর্তভন- 
কালে শচীদেবীকে আনন্দে আবিষ্ট করিয়া তাহার 
বাহ্য সংজ্ঞা অপহরণ করিয়াছিলেন । তখন শচী আর 
আমন্দ ব্যতীত দুঃখের অনুভব করিতে পারেন নাই৷ 

১৩৬। মহাপ্রভুর বিকারের সহিত চতুদ্দশ 
উবনের মধ্যে কোনকালে কোন ভক্তের বিকারের 
ন পারে না। যে-সকল কপট ব্যক্তি 
তু প্রভুর ন্যায় বিকার প্রদর্শন করেন, 

ন প্রেমের অভাব জানিতে হইবে ॥ 
বি শ্রহরিবাসর-উপবাস দিবসে ভগবান্‌ 

{দর নৃতোর সহিত বিহিত হরিকীর্তন আরম্ভ 
করিলেন। 
মন দিন অর্থাৎ একাদশী, 

হরির জন্মতিথি-সম্হ ! 

শ্রীহরিবাসরে উপবাস-পূর্বক ভক্তি-সহকারে 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADNAS -২০১০৯০১প১ পি 


লইয়া গোবিন্দ ঘোষ আর কত-জন। 
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্তন ॥ ১৪২ ॥ 
ধরিয়া বূলেন নিত্যানন্দ মহাবলী । 

অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি ৷ ১৪৩ ॥ 
গদাধর-আদি যত সজল নয়নে । 

আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্তনে ॥ ১৪৪ ৷ 


কীন্তনে মহাপ্রভুর বিবিধ অত্যদূত ভাবাবেশ-__- 
শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্তন ৷ 
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন ৷৷ ১৪৫ ॥ 


ভাটিয়ারী রাগ 
চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি, শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে । 
বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে ॥ ১৪৬ ৷ 

হরি ও রাম ॥ ধ্রু 
যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে । 
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে ॥ ১৪৭ ॥ 
সে ক্রন্দন দেখি’ হেন কোন্‌ কাষ্ঠ আছে । 
না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর কাছে ॥ ১৪৮ ॥ 
যখন হাসম়্ে প্রভু মহী-অট্রহাস ৷ 
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস ॥ ১৪৯ ॥ 
দাস্যভাবে প্রভু নিজ মহিমা না জানে । 
এজিনিলু জিনিলুঁ’ বলি” উঠে ঘনে ঘনে ৷৷ ১৫০ ॥ 


হরিকে চিন্তন ও হরিমন্ত জপ করিয়া এবং হরিকর্ম্ম- 
পরায়ণ ও তদ্গতমনা হইয়া কামন৷বিহীন হইলে 
প্রহল্াাদবৎ নিঃসন্দেহে হরিধাম প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
মহতী শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরির অচ্চন-পূ্ব্বক গন্ধ, 
পুজ্গ, ধূপ, দীপ, অত্যুত্তম নৈবেদ্য, বিবিধ উপহার, 
প্রদান জপ, হোম প্রদক্ষিণ, নানারাপ স্তুতি, চিত্তরঞ্জন 
নৃত্য, গীত, বাদ্য, দণ্ডবন্নমস্কার ও দিব্য জয়শব্দ সহ- 
কারে এইরাপে অর্চ্চন করিয়া নিশাভাগে জাগরণ করিয়া 
থাকিবে কিংবা শ্রীহরিকথা কী ত্তন করাই হরিপরায়ণের 
কৰ্ত্তব্য _-শ্রীহরিভক্তি-বিলাস )1 

১৩৯ । শ্রীবাস-অঙ্গন বহু পূণ্যের আশ্রয়স্থল ; 
যেহেতু তথায় “গোপাল গোবিন্দ’ কীর্তন ধ্বনির শুভা- 
রস্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল । - 

১৪০1 সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে প্রভু স্বয়ং নৃত্য- 
মুখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গায়কগণের দ্বারা কীৰ্ত্তন 
করাইয়াছিলেন। 





৫৪০ 


তথাহি__ 
জিতং জিতমিতি অতিহর্ষেণ কদাচিদ্যুক্তো ৷ 
বদতি তদনূকরণং করোতি জিতং জিতমিতি 1১৫১ 
ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি। 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদয়ে ঘেন হেনমত শুনি ॥ ১৫২ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর ৷ 
ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অনুচর ৷৷ ১৫৩ ॥ 
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল ৷ 
হরিষে করিয়া কান্ধে বলয়ে সকল ॥ ১৫৪ ॥ 
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ ৷ 
পৃর্ণানন্দ হই’ করে অঙ্গনে ভ্রমণ ॥ ১৫৫ ॥ 
যখনে যা হয় প্রভু আনন্দে মৃচ্ছিত ৷ 
কর্ণমূলে সবে ‘হরি’ বলে অতি ভীত ॥ ১৫৬ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে সব্ব অঙ্গে হয় মহ।কম্প। 
মহা শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ৷৷ ১৫৭ ৷ 
ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে ৷ 
মৃত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে ॥ ১৫৮ ॥ 
কখন বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল ৷ 
দিতে মাত্ৰ মলয়জ শুখায় সকল ॥ ১৫৯ ৷ 
ক্ষণে ক্ষণে অদভূত বহয়ে মহাশ্বাস ৷ 
সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ ॥ ১৬০ ॥ 





১৪৭1 প্রভুর কেশগুচ্ছ আলুলায়িত ছিল। ক্রুন্দ- 
নের কালে এক প্রহরের মধ্যে সেই বিচ্ছিন্ন কেশগুলি 
বন্ধন করিবার অবকাশ পান নাই । 

১৫১! অন্বয়-_ মেহাপ্রভূঃ) অতিহর্ষেণ যুক্ত 
(সন্) 'জিতং জিতং' ইতি বদতি (তদা ভক্তগণোহপি) 
“জিতং জিতং' ইতি ( এবংরূপেন ) তদনূকরণং (তস্য 
ধ্বনেরনুকুতিং) করোতি । 

১৫১ । অনুবাদ-_ মহাপ্রভু অতিশয় হ্র্ষযান্বিত 
হইয়া 'জিতং জিতং’ বলিতে আরম্ত করিলে ভক্তগণও 
‘জিতং জিতং' রবে তদীয় ধ্বনির অনুকরণ করিতে 

লাগিলেন ॥. 

১৫৪ কোন সময়ে প্রভুর শরীর তুলা হইতে 
হাল্কা হইয়া পড়িত । ভক্তগণ তাহাকে স্কন্ধ করিয়া 
নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন । 

1 তলা, হাল্কা, লঘু । 

ন সময় তাহার গান্রের তাপ জ্বলন্ত 

[জে | দিতে 









স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ক্ষণে যায় সবার চরণ ধরিবারে। 

পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিকে ডরে ॥ ১৬১৭ 
ক্ষণে নিত্যানন্দ-অঙে পৃষ্ঠ দিয়া বসে। 

চরণ তুলিয়া সবাকারে চাহি" হাসে ॥ ১৬২ ॥ 
বৃঝিয়া ইজিত সব ভাগবতগণ | 

লুটয্মে চরণ-ধুলি অপৃবর্ব রতন ॥ ১৬৩ ॥ 
আচাষ্য গোসাঞি বলে,__“আরে আরে চোরা ! 
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভুরি মোরা ॥” 
মহানন্দে বিশ্বস্তর গড়াগড়ি যায় ৷ 
চারিদিকে ভক্তগণ ক্রষ্ণগুণ গায় ॥ ১৬৫ ॥ 
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

পৃথিবী কম্পিত হয়, সবে পায় ভর ॥ ১৬৬ I 
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বস্তর । 

যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর ॥ ১৬৭ ॥ 
কখনো বা করে কোটি সিংহের হুঙ্কার ৷ 
কর্ণ-রক্ষ। হেতু সবে অনুগ্রহ তাঁর ॥ ১৬৮ ৷৷ 
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায় । 

কেহ বা দেখয়ে, কেহ দেখিতে না পায় ৷৷ ১৬৯॥ 
ভাবাবেশে পালক লোচনে যারে চায় ৷ 

মহাত্ৰাস পাঞ্া সেই হাসিয়া পলায় ॥ ১৭০ ॥ 


১৬৪ ॥ 





মলয়জ,_ মলয়-পব্বত-জাত চন্দন ৷ 

১৬৪ ৷ অদ্বৈত প্রভু গৌরসূন্দরকে চোর!’ সপ্ধো- 
ধন করিয়া বলিলেন,__“আমরা তোমার সকল গরিমা 
বুঝিয়া লইয়াছি।» 

ভারিভুরি__ভড়ং, আড়ম্বর, গান্তীর্য্য, সন্্রম, আত" 
শ্লাঘা, গরিমা, জাক ৷ 

১৬৮ প্রভুর কোটিসিংহবৎ হস্কার-ধবনি জীবের 
কর্ণ-পটহ বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইলেও তিনি দুর্ব্ 
কর্ণ-পটহ রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের প্রতি কুপাদ্বিও 
হন। 

১৬৯। তীহার শব্দে কোন সময়ে পৃথিবী বিদীণ! 
2 থা 

ক্ষণে ক্ষণে তিনি ভূমি হইতে আল্গা হইয়া ও 
ভূমি স্পর্শ না করিয়া গমন করেন৷ কোন কোন | 
তাহা লক্ষ্য করেন, কেহ বা তাহা দেখিতে পান রি 

আলগ--আল্গ (অলগ্ন-শব্দজ)_আল্গা, ও 
ভিন্ন ৷ 


: 2 বর্ণ। 
১৭০1 পাকল,-_রক্তবর্ণ, লোহিত, অগ্নি 





৫৪১ 


১০ ERE Ls 


ভাবাবেশে চঞ্চল হইয়া বিদ্বস্তর ! 
নাচেন বিহ্বল হঞা নাহি পরাপর ॥ ১৭১ ॥ 


| মধ্যখণ্ড-_-অম্টম অধ্যায় 
15 
1 
| 
| 


ূ ভাবাবেশে একবার ধরে যা'র পায় । 
্‌ জার বার পুনঃ তা'র উঠয়ে মাথায় ৷৷ ১৭২ ॥ 
ক্ষণে ঘা'র গলা ধরি’ করে ক্রন্দন ৷ 
ক্ষণকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ ৷৷ ১৭৩ ॥ 
ক্ষণে হয় বাল্য-ভাবে পরম চঞ্চল ৷ 
মুখে বাদ্য বায় খেন ছাওয়াল-সকল ৷ ১৭৪ ॥ 
চরণ নাচায় ক্ষণে, খল খল হালে । 
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে ॥ ১৭৫ ॥ 
ক্ষণ ক্ষণে হয় ভাব-শ্রিভঙসুন্দর ৷ 
প্রহরেক সেইমত থাকে বিশ্বস্তর ৷৷ ১৭৬ ॥ 
ক্ষণে ধ্যান করি’ করে মুরুলীর ছন্দ ৷ 
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন নুন্দাবনচন্দ্র ॥ ১৭৭ ॥ 
বাহ্য পাই’ দাস্য ভাবে করয়ে ক্রন্দন । 
দন্তে তৃণ করি’ চাহে চরণ-সেবন ৷৷ ১৭৮ ॥ 
চক্রাকৃতি হই’ ক্ষণে প্রহরেক ফিরে ৷ 
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে ॥ ১৭১ ॥ 
যখন যে ভাব হয়, সেই অদভুত ৷ 
নিজ নামানন্দে নাচে জগন্নাথ-সূত ॥ ১৮০ ॥ 
ঘন ঘন হুম্কারয় সবর্ব অজ নড়ে ৷ 
না পারে হইতে স্থির, পৃথিবীতে পড়ে ॥ ১৮১ ॥ 
গৌরবর্ণ দেহ__ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি । 
ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি ৷৷ ১৮২ ॥ 
অলৌকিক হঞ প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে ৷ 
‘যে বলিতে যোগ্য নহে, তাও প্রভু ভাষে ॥ ১৮৩ ॥ 
১৭২। 
কখনও বা আ 
১৭৪ । 
বালোচিত মুখ 


কখনও কোন ভক্তের পদস্পর্শ করেন, 
বার তাহার মস্তকে আরোহণ করেন । 
কোন সময় পরম চঞ্চল বালকের ন্যায় 
বাদ্যের আবাহন করেন । 

ই (সংক্ষেপে ‘বায়’ ), বাদ্য করে। 
ই ৮ শিশু, ছেলে, অর্ব্বাচীন ৷ 

রম। জানুগতি চলে,_হামাগুড়ি দিয়া ভ্রমণ 


জানুগতি__ 
বি জানুদ্বারা গতি গেমন), হামাগুড়ি ৷ 


পাান্তরে__হুহস্কার ৷ 


১৯০ 
ইসতি জারা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ং 
১৯ বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মভ্ভক্তি- 





পৃর্রে যে বৈষ্ণব দেখি’ প্রভু" করি” বলে । 

“এ বেটা আমার দাস”, ধরে তার চুলে ॥১৮৪॥ 

পূৰ্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি’ ধরয়ে চরণ । 

তার বক্ষে উঠি করে চরণ অপণ ৷ ১৮৫ ৷ 

প্রভুর আনন্দে ভাগবতগণের গলাগলি প্রেমন্র্দন-_ 

প্রভুর আনন্দ দেখি? ভাগবতগণ ৷ 

অন্যেন্যে গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন ৷৷ ১৮৬ ॥ 

সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা ৷ 

আনন্দে গায়েন ক্বঞ্চ-রসে হই’ ভোলা ॥ ১৮৭ ॥ 

ম্ৃদঙ্গ -মন্দিরা বাজে শত্খ-করতাল ৷ 

সঙ্কর্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥ ১৮৮ ॥ 
সূমঙ্গল শ্রীহরিসঙ্কীর্তন ও মহাপ্রভুর মহিমা__ 

ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ । 

চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥ ১৮৯ ॥ 

এ কোন্‌ অভ্ভত-_যা'র সেবকের নৃত্য । 

সব্ববিঘ্ নাশ হয়, জগত পবিত্ৰ ৷৷ ১৯০॥ 

সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে ৷ 

ইহার কি ফল-_কিবা বলিব পুরাণে ? ১৯১ ॥ 

চতুদ্দিগে শ্রীহরি-মঞ্জল-সক্কীর্তন ! 

মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ৷৷ ১৯২ ॥ 

যা'র নামানন্দে শিব বসন না জানে । 

হা'র যশে নাচে শিব, সে নাচে আপনে ॥ ১৯৩ ॥ 

যা’র নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন ॥ 

যা'র নামে অজামিল পাইল মোচন ॥ ১৯৪ ॥ 

যা'র নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে ! 

হেন প্রভু অবতরি’ কলিযুগে নাচে ॥ ১৯৫ ॥ 


যুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ _ভোঃ ১১1১৪।২৪)। 
সংকীর্তনধ্বনিং শুনত্বা যে চ নৃত্যন্তি বৈষ্ণবাঃ। তেষাং 
পাদরজস্পর্শাৎ সদ্য পৃতা বসুন্ধরা (নারদ পঞ্চরাত্র)। 

১৯১। প্রভু- সাক্ষাৎ রুষ্ণ, স্বয়ং নিজ নাম 
উচ্চারণ করিয়া নৃত্য করেন। পুরাণ-সমূহ ইহার 
ফল বলিয়া শেষ করিতে পারে না । 

১৯৩1 ভগবানের ভক্ত মহাদেব ভগবন্নামানন্দে 
বিভোর হইয়া স্বীয় পরিধেয় বসন ধারণে বিস্মৃত 
হন। যাহার কীন্তি গান করিতে গিয়া শিবের আনন্দ 
নৃত্য, তিনি স্বয়ং নৃত্য আরভ্ভ করিলেন। যশে__- 


পাঠান্তরে “রসে” | 
১৯৫1 ভাঃ 





১১১৬, ১1২১৭-২১* ২২৩৭, 











৫৪২ 


ঘযা’র নাম গাই? শুক-নারদ বেড়ায় ৷ 

সহজ্র-বদন-প্রভূ-যা'র গুণ গায় ॥ ১৯৬ ॥ 

সব্ব-মহা-প্রায়শ্চিন্ত যে প্রভুর নাম । 

সে প্রভূ নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান ॥ ১৯৭ ॥ 

হইল পাপিষ্ঠ-জন্য, তখন না হইল । 

হেন মহা-মহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥ ১৯৮ ৷৷ 
কলিযুগ প্রশংসা 

কলিষুগ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে ৷ 

এই অভিপ্রায় তা'র জানি’ ব্যাসসুতে ৷৷ ১৯৯ ॥ 

নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

চরণের তাল শুনি অতি মনোহর ॥ ২০০ ॥ 


ভগবৎ-দাসা বা ভক্তি-সুখের মহিমা ও 
ভক্ত্যনভিজের নিন্দা__ 


ভাব-ভরে মালা নাহি রহয়ে গলায় ৷ 
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের পায় ৷৷ ২০১ ॥ 





২1৮1৫, ৩৷৯৷৫, ৩'১৩৷৪, 81২৯৷৪০, ৬১৬৪৪, 
১০1১৪, ১০I১৪IS, ১১৬৯, ১১. ৪, ১২৩১৫ 
প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য ৷ 
১৯৮। গ্রন্থকার নিজ দৈন্য জ্ঞাপনোদ্দেশে বলি- 
তেছেন-__মহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহার অভ্যুদয় না 
হওয়ায় তাহার জীবন পাপ-পূর্ণ হইয়াছে, যেহেতু ভগ- 
বন ত্য-মহোৎসব দর্শনের সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। 
১৯৯। ব্যাস-নন্দন শ্ৰীগুকদেব কলিযুগে 
শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার হইবে জানিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত 
গ্রন্থে কলিষুগের প্রশংসা করিয়াছেন । “কলিং সভা- 
জয়্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ 1 যন্ত্র সঙ্কীর্তনেনৈব 
সব্বঃ স্বার্থোহভিলভ্যতে ৷৷ কলে্দোষনিধে রাজনস্তি 
হ্যেকো মহান্‌ গুণঃ॥ কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তস্গঃ 
পরং ব্রজেৎ 11৮ _-€ ভাঃ ১১৫৩৬, ১২৩৫১ )। 
২০১-২০৪. বৈকুগ্ঠনাথ নিজগলার বৈজয়ন্তী 
মালিকা বিছিন্ন করিয়া ভক্ত পদতলে অর্পণ করিলেন ; 
গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সুখে ভ্রমণ পরিহার 
করিলেন; শস্ম-চন্রগদি আয়ুধ-সমূহ বিছিন্ন হইল; 
অন্ত্ত-শয়ন-সৃখ পরিহার করিলেন ; গৌরসুন্দরের 
লায় দাস্যভাবে ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে 
সুখ পরিহার করিয়া দাসের সুখে 





শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


কতি গেলা গরুড়ের আরোহণ-সথ। 

কতি গেলা শতঙ্খ-চক্ৰ-গদা-পদ্ম-রাগ ॥ ২০২ ॥ 
কোথায় রহিল সুখ-অনন্ত-শয়ন । 

দাস্যভাবে ধূলি লূটি’ করয়ে রোদন ॥ ২০৩ ॥ 
কোথায় রহিল বৈকুষ্ঠের সুখভার ৷ 
দাস্য-সুথে সব সুখ গাসরিল ভা'র ॥ ২০৪ ॥ 
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ ৷ 

বিরহী হইয়া কান্দে ভুলি’ বাহ-মুখ ॥ ২০৫॥ 
শঙ্কর-নারদ-আদি যা'র দাস্য পাঞ্া। 
সবৈর্বৈধর্য্য তিরস্করি’ ভ্রমে দাস হঞ্চা ॥ ২০৬ ॥ 
সেই প্রভু আপনার দন্তে তৃণ করি’ 
দাস্য-যোগে মাগে সব-সুখ পরিহরি? ৷৷ ২০৭ ॥ 
হেন দাস্যযোগ ছাড়ি আর যেবা চায় ৷ 
অস্থৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি’ ধায় ৷৷ ২০৮ ॥ 


সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায় ৷ 
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায় ॥ ২০৯ ৷ 





নিরীক্ষণের পরিবর্তে মুখ ও বাহু উত্তোলন-গূর্বক 
বিচ্ছেদসাগরে মগ্ন হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 

২০৬-২০৭ । হর, নারদ প্রভৃতি স্ব-স্ব এয! 
পরিত্যাগ করিয়া যাহার সেবায় ব্যস্ত, সেই সেবাততব 
দৈন্যক্রমে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া সেব্যের সুখসমূহ 
পরিহার-পূবর্বক ভক্তিযোগের প্রার্থনা করিতেছেন। 

২০৮1 গৌরসুন্দরের এই অভিনব আদ! 
দেখিয়াও যে ব্যক্তি ভক্তি-পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আগ 
স্তরি হইয়া সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ের SS 
হয়, তাহার বিচার অমৃত ছাড়িয়া বিষে জরি 
হইবার সদৃশ ৷ “বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবপ' 
পাসতে ৷  ত্যক্তামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুংজে হর 
বিষম্‌ 11৮ _ স্কান্দে ) “যস্ত বিষ্ণুং পরিত্যজা! রা j 
দন্যমূপাসতে ৷ স. হেমরাজিমুহস্থজা পাংগর 
জিদ্বক্ষাতি” ৷৷ _-€ মহাভারতে 9 
চ সব্বমুক্তেঃ পরং মুনে । বৈষ্ণবানামভিমতং a 
সারং পরাৎপরম্‌ ॥? (নাঃ পঃ রা Er 
“নাস্তি দাস্যাৎ পরং শ্রেয়ো নাস্তি দাস্যাৎ পরং পর্ণ, 


| 
£ সখম্‌ ! 
নাস্তি দাস্যাৎ পরো লাভো নাস্তি দাস্যাৎ পরং « 


= ( হরিভক্তিকল্পলতিকা ) ! = না জানিতে 
২০৯। যাহারা ভক্তির সৌোন্দধ্য পে রহ 

পারিগ্না প্রভু হইবার বাসনায় দাভ্ভিকতা থা। 

ভাগবত পাঠ করে, তাহাদের তাদৃশ পাণ 








মধ্যথণ্ড- অস্টম অধ্যায় 


৫৪৩ 


সা... 
ff নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগৎজীবন ৷ 


৬৯০ 


শাস্ত্রের না জানি মর্ম অধ্যাপনা করে ॥ 

গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি’ মরে ॥ ২১০ ॥ 

এইমত শান্তর বহে, অৰ্থ নাহি জানে । 

জ্রধম সভায় অর্থ-অধম বাখানে ॥ ২১১ ॥ 

বেদে ভাগবতে কহে_দাস্য বড় ধন। 

দাগ্য লাগি’ রমা-অজ-ভবের যতন ॥ ২১২ ৷৷ 
শ্রীচতন্যবাক্যে অবিশ্বাসিজনের অটৈতন্যতা_ 

টতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ । 

চৈতন্য নাহিক তা'র, কি বলিব আন ॥ ২১৯৩ ॥ 

প্রভুর দাস)ভাবে নৃত্য__ 

দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 

চৌদিগে কীর্তনধ্বনি অতি মনোহর ॥ ২১৪ ॥ 
কীর্তনধ্বনি শ্রবণে অদ্বৈতর ভক্তিভাব__ 

শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মুরছিত ৷ 

তূণ-করে তখনে অদ্বৈত উপনীত ॥ ২১৫ ৷ 
আগাদমস্তুক তৃণে নিছিয়া লইয়া ৷ 

নিজ শিরে থুই” নাচে জকুটি করিয়া ॥ ২১৬ ॥ 
অদ্বৈতৈর ভক্তি দেখি’ সবার তরাস ॥ 
নিত্যানন্দ-গদাধর- দুই জনে হাস ৷৷ ২১৭ ॥ 


২১০-২১১ ৷ সভায়-_পাঠান্তর “স্বভাব” | 
যে-সকল পণ্তিতাভিমানী ভাগবতের অধ্যাপক- 
সূত্রে ভক্তিহীন বিচারদ্বার।৷ আত্মস্তরিতা প্রদর্শন করে, 
তাহারা ভারবাহী গর্দভের ন্যায় শাস্ত্র-বাক্য বহন 
করিয়া তদ্দারা লাভবান্‌ হয় না। কেবল শাল্তে বৃথা 
ডি ক্লেশ পায়। অযোগ্য শ্রোতৃর্ন্দের 
বত সি ভাগবত-পাঠক যে অর্থ বাখ্যা 
ই ২ সেই বাখ্যা সব্বতোভাবে হেয় । “বিপ্রৈ- 
করতেই ভা গেহে গেহে জনে জনে । কারিতা 
ক্ষথাসারস্ততো গতঃ ॥৮ _( পাম্মোত্তর 


৩৩ ০ 4৫ =, ১ 

উর )। “যং বদস্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্মমত দ্বিদঃ। 
পং শতধা ভূত্বা তদ্বক্ঞনন্গচ্ছতি ৷” (মনু 
২১১৫ ) । দু < ad 


অথা। শনি ভূতকাধ্যাপকো যশ্চ ভূতকাধ্যাপিত- 
ও নি গুরুশ্চৈব বাগৃদুষ্টঃ কুশুগোলকৌ 11৮ 
হারিকথামৃতং ডি )) “অবৈষ্ণবমূখোদ্গীৰ্ণং পূতং 
যথা গয়ঃ টি শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং 
যো হরেনাম নি পাদ্মে)। “শুদ্রাণাং সূপকারী চ 
হী চি যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো রিষ- 

রঃ |” _( ব্রঃ বৈঃ)1 “ন শিষ্যাননূ- 


আবেশের অন্ত নাহি হয় ঘনে ঘন 0 ১১৮ ॥ 

কীর্তন-নৃত্যে মহাপ্রভুর অদৃষ্টপৃর্ব ও অশ্চতপৃ্ব্ব 
সাত্বিক বিকার-_ a 

যাহা নাহি দেখি শুনি শ্ৰীভাগবতে ৷ 

হেন জব বিকার প্রকাশে শচী-সূতে ॥ ২১৯ ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে সব্ব অঙ্গ হয় স্তম্তাকৃতি ৷ 

তিলাদ্ধেক নোঙাইতে নাহিক শকতি ॥ ২২০ ॥ 

সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমত হয় ॥ 

অস্থিমাত্ৰ নাহি যেন নবনীতময় ৷৷ ২২১ ৷ 

কখনো দেখি ঘে অঙ্গ গুণ-দুই-তিন ৷! 

কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ ৷৷ ২২২ ॥ 

কথনো বা মত্ত যেন ঢুলি’ ঢুলি’ হায় । 

হাসিয়া দোলায় তাজ আনন্দ সদায় |॥ ২২৩ ॥ 


ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু কর্তৃক বৈষ্বগণের পূর্ব্বলীলার 
পরিচয় নিদ্দেশ__ 


সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি’ একে একে । 
ভাবাবেশে পৃব্ব নাম ধরি’ ধরি’ ডাকে ॥ ২২৪ ॥ 


‘হলধর শিব, শুক, নারদ, প্রহল্।দ । 

রমা, অজ, উদ্ধব’ বলিয়া করে নাদ ॥ ২২৫ ॥ 
বধূৃতী গ্রন্থানৈবাভাসেদ্বহন।। ন ব্যাখ্যামুপযুজীত 
নারস্তানারভেৎ কৃচিৎ॥৮ _(ভাঃ ৭১৩1৮ )। “অহং 
বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা। ভর্তা 
ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বৃদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ৷” (চেঃ চঃ মঃ 
২৪৷৩১৪ সংখ্যাধৃত প্ৰাচীনকৃত শ্লোকে শ্রীশিববাক্য ) ! 

২১৩ ৷ শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যই প্রমাণ-শিরোমণি ৷ 
ভক্তিই স্ব্বারাধ্য। বাহার এ বিচার নাই তিনিই 
চৈতন্য-বিমুখ ‘মূঢ়’ শব্দ-বাচ্য ! বেদশাস্ত্র এবং বেদার্থ- 
ভাগবত সব্বতোভাবে ভক্তিরই প্রাধান্য স্থাপন করি- 
য়াছেন। . নারায়ণের লক্ষীসমূহ ও ব্রক্ম-রুদ্রাদি 
সকলেই ভগবৎসেবক ! “আরাধ্যে৷ ভগবান্‌ ব্রজেশ- 
তনয়ন্তদ্ধাম রুন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ 
যা কল্পিতা ! শ্রীমর্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো 
মহান্‌  শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং  তত্াদ'রা নঃ 
পরঃ ৷৷” ( শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর )। 

২১৬1 নিছিয়া,_আবরণ করিয়া । 

২১৯ শ্ৰীমন্তাগবতেও যে-সকল সাত্বিক বিকারের 
উদাহরণ লিপিবদ্ধ নাই, তাহাও গৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 





৫৪8৪ 


ঘেবা যেই বস্তু, তাহা প্রক।শয়ে ছলে ॥ ২২৬ ॥ 
অপরূপ ক্কষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য৷ 
আনন্দে নয়ন ভরি’ দেখে সব ভূত্য ॥ ২২৭ ॥ 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণস হ কীর্তন এবং 
অপরের প্রবেশ নিষেধ-_ 
পৃৰ্রে যেই সাহ্ধাইল বাড়ীর ভিতরে ৷ 
সেই-মান্ত্র দেখে অন্যে গ্রবেশিতে নারে ॥ ২২৮ ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার ৷ 
প্রবেশিতে নারে লোক সব নদীয়।র ॥ ২২৯ ॥ 
ধাইয়া আইসে লোক কীর্তন শুনিয়া ৷ 
প্রবেশিতে নারে লোক, দ্বারে রহে গিয়া ॥২৩০।॥ 
সহস্ সহস্র লোক কলরব করে । 
“কীর্তন দেখিব,_ ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে ৮২৩১ ॥ 
যতেক বৈষ্ণব-সব কীর্তন-আবেশে ৷ 
না জানে আপন দেহ, অন্য জন কিলে ॥ ২৩২ ॥ 
পাষণ্তিগণের কোপ, নানাপ্রকার কুৎসা ও 
ভয়প্রদশন-- 
যতেক পাষশ্তি-সব না পাইয়া দ্বার ৷ 
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার ॥ ২৩৩ ৷৷ 


২২৬। শ্রীগৌর-লীলায় গৌরসুন্দর পূর্ব পূর্ব্ব 
লীলার পান্ত্রগণের নাম উল্লেখ করিয়া পার্ষদ্গণকে 
আহ্বান করিতেছিলেন। এতদ্দারা গৌরগণসমূহ 
নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল । 

২২৮। ভগবানের নৃত্য-দর্শনে এত লোকভিড় 
হইয়াছিল যে, যাহারা শ্রীবাসের প্রাঙ্গণে পূর্ব্বে প্রপিষ্ট 
হইয়াছিলেন , তাঁহারা ব্যতীত অপর কেহ সেই ভিড়ের 
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই । 

২২৯। লোকসব-নদীয়ার-_পাঠান্তরে--অন্য- 
লোক নদীয়ার | 

২৩২ | কীর্তন-আবেশে-__পাঠাত্তরে-_কীর্তনের 
রসে ॥ 

২৩৩-২৩৪ । যে-সকল লোক শ্রীবাসাঙ্গনে 
প্রবেশাধিকার পায় নাই, তাহারা নানাপ্রকার কুবাক্য 
বলিতে লাগিল,_-“যাহারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহারা ভিক্ষা-রত্ির দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেছে 

_ এবং আপনাদের দুর্দশা অপরকে দেখাইতে লঙ্জা 
বার বন্ধ: করিয়াছে । যদি তাহা না 









শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


এই মত সবা দেখি’ নানা-মত বলে । ২২ 


কেহ বলে এিগুলা-সকল মাগি' খায়। 
চিনিলে পাইবে লাজ ছার না ঘুচায় ॥% 
কেহ বলে-_“সত্য সত্য এই সে উত্তর। 
নহিলে কেমনে ডাকে এ অষ্ট প্রহর ॥” ২৩৫॥ 
কেহ বলে,_ “আরে ভাই ! মদিরা আনিয়া। 
সবে রান্রি করি’ খায় লোক লুকাইয়। ॥৮ 
কেহ বলে,_-“ভাল ছিল নিমাই পণ্তিত। 
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত ॥” ই৩৭॥ 
কেহ বলে, “হেন বুঝি-পৃর্রের সংস্কার ” 
কেহ বলে, “সঙ্গদোষ হইল তাহার ॥ ২৩৮ ॥ 
নিয়ামক বাপ নাহি,_-তাতে আছে বাই৷ 
এতদিনে সঙগদোষে ঠেকিল নিমাঞি ॥৮ ২৩৯॥ 
কেহ বলে,_“পাসরিল সব অধ্যয়ন ৷ 

মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ ॥” ২৪০ ॥ 
কেহ বলে,_“আরে ভাই সব হেতু পাইল । 
দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ জানিল ৷৷ ২৪১ ৷৷ 
রানি করি' মন্ত পড়ি’ পঞ্চ কন্যা জানে । 
নানাবিধ দ্রব্য আইসে ভা’ সবার সনে ॥ ২৪২॥ 


ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন ৷ 
খাইয়া তা’ সবা-সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥ ২৪৩ ॥ | 


২৩৪ ॥ 


২৩৬ ॥ 


হইবে, তাহা হইলে পেটের জ্বালায় গৃহস্থিত ব্যজিগণ 


অত চীৎকার করিবে কেন 2” 

২৬৬1 কেহ কেহ বিচার করিল যে, উহারা ; 
লোকলজ্জা এড়াইবার জন্য মদ্য আনিয়া রান্তরিতে 
গোপনে পান করিবে বলিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে! 

২৩৮। কেহ কেহ বলিল, “নিমাই পণ্ডিতের 
সঙ্গদোষ হওয়ায় লোক-চক্ষের অন্তরালে আসংকান। 
সম্পাদন করিবার জন্যই দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে! 

২৩৯। নিয়ামক-_শাসক, পরিচালক! টা 

“নিমাইর নিয়ামক পিতা অর্থাৎ অভিভাবক রর 
আবার তদুপরি সে বাযুগ্রস্ত, কতকগুলি, রঃ 
তাহাকে অন্যায় কাযে) প্রবৃত্ত করাইয়াছে ! তিক! 

বাই-_(বায়ু-শব্দজ ) বায়ুরোগ, উন্মাদ, না 

২৪০ । একমাস ব্যাকরণ অধ্যযন-অধানাতরং 
করিলে সুন্রগুলি সকলই বিস্মৃত হইতে হয় ! য় 
নিমাই পণ্ডিত ব্যাকরণাদি সকল লেখাপড়া 
গিয়াছে । 


রর 
২৪১-২৪৪। “আমরা গর 


কেহ বলিল, 
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Bh 


ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তা'র সঙ্গ ॥ 
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ |” ২৪৪ ॥ 
কেহ বলে,_“কালি হউক যাইব দেয়ানে ৷ 
কঁকালে বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে ॥ ২৪৫ ॥ 
যেনা ছিল রাজ্য-দেশে, আনিয়া কীর্তন । 
দুভিক্ষ হইল-__সব গেল চিরন্তন ॥ ২৪৬ ॥ 
দেবে হরিলেক ব্রচ্টি, জানিহ নিশ্চয় । 
ধান্য মরি’ গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয় ॥ ২৪৭ ॥ 
খানি থাক, শ্রীবাসের কালি করো কার্য্য। 
কালি বাকি করো দেখে অদ্বৈত-আচার্য্য ॥২৪৮৷৷ 
7 কোথা হৈতে আসি’ নিত্যানন্দ অবধূত ৷ 
শ্রীঝাসের ঘরে থাকি’ করে এতর্মপ ॥”২৪৯ ॥ 


এই মতে নানারূপে দেখায়েন ভয় ৷ 
আনন্দে বৈষ্ণব-সব কিছু না শুনয় ॥॥ ২৫০ ॥ 


করিবার সঠিক সন্ধান পাইয়াছি। উহারা রাত্রিতে 
নধর দ্বারা পঞ্চ প্রকার কন্যা আনয়ন করিয়া নানা- 
বিধ ভক্ষা্রবা, গন্ধমাল্য ও বিবিধ বন্ত্র দ্বারা ভোজনা- 
হাদন-গৃব্বক নানাপ্রকার বিলাসে প্রমন্ত থাকে এবং 
'নাক-লজ্জা-নিবারণকল্পে দ্বার বন্ধ করিয়া নানা 
প্রকার কু-ক্ষিয়া-রঙ্গে প্ৰমত্ত থাকে 1 


তি 1 কেহ বলে-_-“আগামী কল্যই আমরা 
বি ইহাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিব । 
লোক দ্বার রুদ্ধ করিয়া কুক্রিয়াসক্ত হয়, 


তাহা 
0 “পর প্রত্যেককেই পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া 
খা যাইব ৷” 
দৈয়ানে,_ ন 
বিণ = (ফার্সী দীবান্‌ )__রাজসভা, ধর্সা- 
গণ, আদালত | 


কাকাল_ 
কচি, কোমর, মধ্যদেশ । 


২৪৬ 1 
ধকীনতন দি কখনও এদেশে ছিল না, সেই 
নাইনে ‘নে আনিয়া লোকের সাংসারিক সূখ- 


রব 

টধ বিন ধা দিল। চিরদিনের জন্য সাংসারিক 
চিনি রা দুভিক্ষ দেখা দিল । 

ৃ বট হইতে ০৬ €ভাবার্থে তনট্‌ )] যাহা 
মি ভাবে চি ডি 
থিত, চিরকালীন । টিয়া আসিতেছে, বহুকাল 






২৪৭ || ই 

টস হা 
টি উপযোগী বা দৌরাঘ্যে দেবগণ শস্যোৎপাদনের 
“তেছেন না, তাহাতে ধান্যসকল 


কব িকককককর NAAAAAAAAAAAAAAAA 
ক ককককককা 


কীত্তন মৰ্ম্মে ও ধন্মতত্তবে অনভিজ লোকের নানাপ্রকার 
জল্পনা ও কোলাহল-_ 


কেহ বলে,_্রাহ্মণের নহে নিত্য-ধ্ম্ম ৷ 
পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন বন্ধ 1৮২৫২ ॥ 
কেহ বলে, “এগুলা দেখিতে না যুঝায় ৷ 

এ গুলার সম্ভাষে সকল-কীত্তি যায় ॥ ২৫২ ॥ 
ও নৃত্য-কীর্তন যদি ভাল লোক দেখে । 

সেহ এই মত হয়, দেখ পরতেকে ॥ ২৫৩ ॥ 
পরম সৃবুদ্ধি ছিল নিমাই পঙিত। 

এ গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত 1৮২৫৪ ॥ 
কেহ বলে, “আজ্ম বিনা সাক্ষাৎ করিয়া । 
ডাকিলে কি কার্য হয়, না জানিল ইহা ॥ ২৫৫ ॥ 
আপন শরীর-মাবঝে আছে নিরঞ্জন ! 

ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন ॥”২৫৬ ॥ 


মরিয়া যাইতেছে। সুতরাং ধনাভাব ও দারিদ্র্য 
দেশকে আচ্ছন্ন করিল । 

২৪৮ । কেহ বলিল,__“এইরাপ কার্য্য তাহারা 
অধিক দিন চালাইতে পারিবে না, সুতরাং দুই এক- 
দিন অপেক্ষা কর । দেখা যাউক, উহারা কি করিয়া 
তুলে 1 

২৫১। হরিবিমুখ অভক্তগণের মধ্যে পণ্তিতা- 
ভিমানী কোন ব্যক্তি বলিলেন,__“ভুসুর ব্রাহ্মণের 
নৃত্য করা ধর্ম নহে। উহা নটাদি ছোট লোকের 
বত্তি। শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করিয়াও এই প্রকার নীচ বৃতি 
ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবন্তিত হইল--ইহা বড়ই দুঃখের 
বিষয় 11৮ 

২৫২ । কেহ বলিল,_-“ইহাদের দর্শন করিলেও 
ব্রাহ্মণের পুর্ব গৌরবসমূহ বিনষ্ট হয়। সুতরাং 
ইহাদিগকে একেবারেই দেখা উচিত নহে 1» 

২৫৩1 “ইহাদের এই প্রকার নূৃত্য-কীর্তন যদি 
ভাল লোকে হঠাৎ কৌতুহল-বশতঃ দেখিয়া ফেলে, 
তাহা হইলেও তাহাদের মস্তিফ বিকৃত হয়। ইহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ_ উহাদের গোম্ঠীরুদ্ধি 1” 

২৫৫। কেহ বলিল,__“আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিয়া ডাকিলে কিরূপে ফলোদয় হইবে ?” 

২৫৬1 “নর-শরীরের মধ্যেই নিষ্পাপ ব্রহ্ষের 
অবস্থান! সূতরাং এই কীর্তনকারী অনভিজ্ঞগণ নিজ 
গৃহে ধনের অন্বেষণ না করিয়া ধন-লাভের আশায় 






৫৪৬ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


কহ বলে-“কোন্‌ কাৰ্য পরের চচ্চিয়া। পাষণ্ড পাষণ্ডী যেই দুই দে 


“কোন্‌ কার্য পরেরে চচ্চিয়া ৷ 
চল সবে ঘর যাই, কি কার্য দেখিয়া ॥ ২৫৭ ॥ 
কেহ বলে,_-“না দেখিল নিজ কন্ম-দোষে । 
সে সব সুরুতি, তা” সবারে বলি কিসে ?”২৫৮৷৷ 
সকল পাষণ্তী _তা'রা এক চাপ হঞ্া । 
“এছো সেই গণ” হেন বুঝি যায় ধাঞা ॥২৫৯৷৷ 
“ও কীর্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ ? 
শত শত বেড়ি’ যেন করে মহাদ্ন্দ্ব ৷ ২৬০ ৷ 
কোন জপ, কোন তপ, কোন তত্ত্বজ্ঞান ৷ 
তাহা না দেখিয়ে করি” নিজ কর্ম-ধ্যান ॥ ২৬১ ॥ 
চাল-কলা-দুগ্ধ-দধি একত্র করিয়া ৷ 
জাতি নাশ করি’ খায় একন্র হইয়া ॥৮ ২৬২ ॥ 
পরিহাসে আজি” সবে দেখিবার তরে ॥ 
“দেখি, ও পাগল-গুলা কোন্‌ কৰ্ম্ম করে ॥”২৬৩৷৷ 
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে ৷ 
এক যায়, আর আলি” বাজায় দুয়ারে ॥ ২৬৪ ॥ 





বনে বনে বেড়াইলে তাহাতে কি ফল লাভ হইবে 2, 
অহংগ্রহোপাসক-সম্প্রদায়ের এইরূপ উক্তি-__ভক্তির 
স্বরূপনিরূপণে ব্যাঘাতের নিদর্শন মাত্র ৷ 


২৫৭। কেহ বলিল,_-“পরের আলোচনা করিয়া 


আমাদের কোন ফল নাই। চল, আমরা নিজ নিজ 
কাৰ্য্যে প্ররুত্ত হই 1৯ 


২৫৮) কেহ বলিল,_“আমরা নিজ নিজ কর্ম 
ফলদোষে কীর্তনবিলাস দেখিতে পারিলাম না! 
যাহারা কীর্তনে যোগদান করিবার বা দেখিবার সুযোগ 
পাইয়৷ছে, তাহারা সূরুতি অর্থাৎ ভাগ্যবান । আমরা 
ভাগ্যহীন-__তাহাদিগকে কেমন করিয়া কিছু বলি ?? 


২৫৯ | পাষণ্ডিগণ এরূপ কথা শুনিয়া-_“ইনিও 
এ দলের লোক”__ইহা মনে করিয়া তাঁহার প্রতি 
একজোট হইয়া ধাবমান হইল । 


একচাপ__[ এক-_( একত্র ) + চাপ ( জমাট )] 
সমবেত, একজোট ৷ 


২৬০ ॥ ইহাদের এরূপ কীর্তনে যোগদান না 
করিলে আমাদের কি অসুবিধা হইতে পারে? ইহাদের 
কীৰ্ত্তন, উহা যেন শত শত লোক মিলিয়া মহাযুদ্ধ 


০ 


পাষণ্তী পাষণ্ডী ঘেই দুই দেখা হয়। 

গলাগলি করি” সব হাসিয়া পড়য় ॥ ২৬৫॥ 
পুনঃ ধরি’ লই’ যায় ঘেবা নাহি দেখে। 

কেহ বা নিরৃত হয় কারো অনুরোধে ॥ ২৬৬॥ 
কেহ বলে,_- ভাই, এই দেখিল শুনিল। 
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল ॥ ২৬৭ ॥ 
দর্দুরী উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী। 
দুর্গোৎসব যেন সাড়ি দেই ছড়াছড়ি ॥ ২৬৮ ॥ 
‘হই হই, হায় হায়'__এই মান্র শুনি৷ 

ইহা সবা হৈতে হৈল অযশ-কাহিনী ॥ ২৬৯ ॥ 
মহা-মহা-ভট্রাচার্য্য সহস্র যেথায় । 

হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা বসে নদীয়ায় ॥ ২৭০ ॥ 
শ্রীবাস বামনারে এই নদীয়া হৈতে ৷ 

ঘর ভাঙ্গি’ কালি লৈয়া ফেলাইব প্রোতে ॥ ২৭১॥ 
ও ব্রাহ্মণ ঘৃচাইলে গ্রামের কুশল । 

অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল ॥" ২৭২ ॥ 





২৬১-২৬১। ইহাদের মধ্যে জপের তথ্য, তগ- 
স্যার তথ্য, তত্ত্বক্জানের সন্ধান কিছুই দেখিতে পাই না। 
ইহারা নিজ নিজ মনোমত কর্ম ও ধ্যান করিয়া চাল, 
কলা, দই, দুধ একন্র মিশ্রণ-পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া 
ভোজন করিয়া জাতি নাশ করিতেছে। 

২৬৫ ৷ দুইজন ভক্তিবিরোধী পাষণ্ডীর পরস্পরের 
সাক্ষাৎ হইলে ভক্তগণের আলোচনা করিতে গিয়। 
উচ্চ হাস্য ও গলাগলি করিয়া পড়িয়া ঘায়। 


২৬৮ ৷ “শ্রীবাসের বাড়ীতে যেন ভেকের কোণ” 
হল আরম্ভ হইয়াছে। দুর্গোৎসবকালে যেরাপ লোকে le 
হইয়া হুড়াহুড়ি করে, তদুপ ব্যস্ত ও কোলাহলমত্ড। রর 

২৭০। “যে নদীয়ায় সহস্র সহজ SALT 
বাস, সেই স্থানে আজ কিনা কতকগুলি শঠ বা? 
ব্যক্তি প্রাধান্য স্থাপন করিল !”' চোর। 

ঢাঙ্গাইত-_( ঢাঙ্গাতি ) ছল, শঠ, লক্গট, নী 

২৭১ ব্রাক্মণাপসদ কুল-কলক্ক জবা 
দ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক ! 
পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া গঙ্গার স্রোতে ফেলিয়া দিব 

২৭২7 শ্রীবাস-ব্রাক্মণ গ্রামের সকল মা গর্র 
করিল। ব্রাহ্মণ-প্রভাব ক্ষীণ হইলে যবনগণ 


হইবে । 








সত 





গ্রন্থকারে 





মধ্যথণ্ড-_-অম্টম অধ্যায় ৫৪৭ 


র কোলাহলকারী গপাষণ্ডেরও ভাগ্য-প্রশংসা-- 
এইমত গাষস্তী করনে কোলাহল ৷ 
তথাপিহ শ্রহাভাগ্যবন্ত সে সকল ॥ ২৭৩ ৷৷ 
প্রভু-সন্সে একত্র জন্মিলা এক গ্রামে ॥ 
দেখিলেক, শুনিলেক সে সব বিধানে ॥ ২৭৪ ॥ 
স্রীচেতন্যগণের বহিন্ুথ-বাকো বধিরতা এবং 
কৃষ্ণরস-মত্ত তা 
চৈতন্যের গণ-সব মত্ত ক্বষ্ণ-রসে । 
বহির্দুথ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে ॥ ২৭৫ ॥ 
“জয় রুষ্ণ মুরারি মূকুন্দ বনমালী !” 
অহনিশ গায় সবে হই’ কুতৃহলী ৷ ২৭৬ ॥ 
অহনিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্তর ৷ 
শ্রান্তি নাহি কারো, সবে সসত্ব-কলেবর ॥ ২৭৭ ॥ 
চৈতনোর কীর্তন-বিলাসের কাল-নিরূপণ-_ 
বৎসরেক নাম মানত কত যুগ গেল ৷ 
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল ॥ ২৭৮ ॥ 
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল ॥ 
তিলাদ্দেক-হেন সব গোপিকা মানিল ৷ ২৭৯ ॥ 
এই মত অচিন্ত্য ক্লষ্ণের পরকাশ ! 
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস ৷৷ ২৮০ ॥ 
নিজতত্ব প্রকাশার্থ প্রহরেক রান্লি থাকিতে মহাপ্রভুর 
বিষ্তখটায় আরোহণ-_ 
এই মতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
নিশি অবশেষ মাত্র সে এক প্রহর ॥ ২৮১ ৷ 
শালগ্রামশিলা-সব নিজ কোলে করি’! 
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্ৰ খট্রার উপরি ৷৷ ২৮২ ॥ 
পরডু-ভারে ভগ্চোন্মুখ খট্টায় নিত্যানন্দের স্পর্শে 
অনন্তের অধিষ্ঠান__ 
মড় মড় করে খটা বিশ্বস্তর ভরে । 
আথেব্যথে নিত্যনন্দ খটা স্পর্শ করে ॥ ২৮৩ ॥ 
জা হইল খষ্রায় ৷ 
খটা, দোলে শীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ২৮৪ ॥ 
চৈতন্যের আত্মতত্ব প্রকাশ 


তন্য-আজ্তায় স্থির হইল কীর্তন । 


কহে আপনার তত্ব করিয়া গর্জন ৷৷ ২৮৫ ॥ 


২৭৯ 5 
ট্বত্তী টা ভাঃ ১০২৯১ ও ১০৷৩৩৷৩৮ শ্রীল 
টু টা সারার্থদমিনী-টীকা আলোচ্য ! 


ব্যবহারে,_লৌকিক বিচারে ৷ 


“কলিযুগে মুঞি কৃষ্ণ, মুগ্রি নারায়ণ ৷ 
মূঞি সেই ভগবান্‌ দেবকীনন্দন ॥ ২৮৬ ॥ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড-কোটি-মাঝে মুই নাথ । 
যত গাও, সেই মৃগ্রি, তোরা মোর দাস ॥ ২৮৭1 
নিজাবেশে প্রভু কর্তৃক সকল নৈবেদা- 
আহার-_- 
তো-সবার লাগিয়া আমার অবতার ৷ 
তোরা যেই দেহ” সেই আমার আহার ॥ ২৮৮ ॥ 
আমারে সে দিয়াছ সব উপহার 1৮ 
শ্রীবাস বলেন-_-“প্রভু সকল তোমার” ॥ ২৮৯ ॥ 
প্রভু বলে_-“মুগ্রি ইহা খাইমূ সকল |” 
অদ্বৈত বলয়ে__“প্রভু বড়ই মঙ্গল ৷” ২৯০॥ 
করে করে প্রভুরে যোগায় সব দানে ৷ 
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে ॥ ২৯১ ৷ 
দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায় । 
“আর কি আছয়ে আন””_-বলয়ে সদায় ॥ ২৯২ ॥ 
বিবিধ সন্দেশ খায় শকরা-অক্ষিত | 
মিশ্রি, নারিকেল জল শস্যের সহিত ॥ ২৯৩ ॥ 
কদলক, চিপিটক, ভঙ্জিত-তগুল । 
‘আর আন’ পুনঃ বলে খাইয়া বহুল ॥ ২৯৪ ॥ 
ব্যবহারে জন-শত-দুইর আহার ৷ 
নিমিষে খাইয়া বলে-_“কি আছয়ে আর 2২৯৫ 
প্রভু বলে-_-“আন আন, এথা কিছু নাগ্রি 1” 
ভক্ত সব ত্ৰাস পাই? সঙরে গোসাঞি ৷ ২৯৬ ॥ 
নৈবেদ্যের অভাবে ও ক্ষদ্রতায় ভক্তগণের সঙ্কোচ এবং 
ভগবানের আশ্বাস প্রদান 
করঘোড় করি’ সব কয় ভয়-বাণী ৷ 
“তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি ? ২৯৭ ॥ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে । 
তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে £” ২৯৮ ॥ 
প্রভু বলে,_:ক্ষুদ্র নহে ভক্ত উপহার ৷ 
ঝাট আন, ঝাট আন, কি আছয়ে আর 7৮২৯৯ ॥ 
“কর্প.র তাস্থুল আছে”,_ শুনহ গোসাঞি ৷ 
প্রভু বলে,_ “তাই দেহ কিছু চিন্তা নাঞি ॥”৩০০ 


২৯৯1! তথ্য__“অণুপুযুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্না 


ভূর্যেব মে ভবেৎ ॥” ভোঃ ১০৷৮১৷৩) । 








৫৪৮ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 
যোগায় তাম্বল সবে যার অধিকার ৷৷ ৩০১ ॥ সবারে সম্ভাষে ‘ভাই’, “বান্ধব” বলিয়া 1 ৩১৫ ॥ 
হরিষে তাস্থুল যোগায়েন সব্ব-দানসে ৷ লখিতে না পারে কেহ, হেন মায়া করে। 
হস্ত পাতি” লয় প্রভু সবা চাহি হাসে ॥ ৩০২ ॥ ভৃত্য বিনা তার তত্ব কে বুঝিতে পারে ? ৩১৬ 
দুই চক্ষু পাকাইয়া করয়ে হুঙ্কার ৷ প্রভুর চরিত্র দেখি’ হাসে ভক্তগণ । 
নাড়া নাড়া নাড়।” প্রভু বলে বার বার ॥ ৩০৩ ॥ সবাই বলেন--“অবতীর্ণ নারায়ণ ॥৮ ৩১৭ ॥ 
ভক্তগণের সন্্রস্তভাবে অবস্থান ও সকলকে বর প্রার্থনা শ্রীগোরসুন্দরের এশ্বধ্য সঙ্গোপন ও মৃচ্ছা এবং 
করিতে মহাপ্রভুর আদেশ ভক্ঞগণের ভ্রন্দন ও টিত্তা = 
কিছুই না বলে কেহ, মৌন করি” বসে । কতক্ষণ থাকি" প্রভু খটার উপর । 
সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে ॥ ৩০৪ ॥ আনন্দে মৃচ্ছিত হৈলা শীগৌরসুন্দর ॥ ৩১৮ ॥ 
মহাশাস্তিকর্তা-হেন ভক্ত-সব দেখে । ধাতু-মান্র নাহি,__পড়িলেন পৃথিবীতে ৷ 
হেন শক্তি নাহি কারো, হইবে সন্মুখে ॥ ৩০৫ ॥ দেখি' সব পারিষদ লাগিলা কান্দিতে ॥ ৩১৯ ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু-শিরে ধরে ছাতি । সব্ব-ভক্তগণ যুক্তি করিতে লাগিলা । 
যোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি ॥ ৩০৬ ॥ আ'মা-সবা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা ॥ ৩২০ ॥ 
মহা-ভয়ে যোড়হাতে সব-ভক্তগণ ৷ যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর-ভাব করে । 
হেট মাথা করি’ চিন্তে চৈতন্য-চরণ ৷৷ ৩০৭ ॥ আমার।হ এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে ॥ ৩২১ ॥ 
এ এশ শ্বয্য শুনিতে যাহার হয় সুখ । ভক্তগণের চিন্তায় সব্বক্ত ঈশ্বরের বাহ্য প্রকাশ এবং 
সেই অবশ্য দেখিব চৈতন্য-শ্ৰীমূখ ॥ ৩০৮ ॥ ৩95 0545৭র 
যেখানে যে আছে, সে আছয়ে সেইখানে ৷ এতেক চিন্তিতে স্বঁজ্ঞের চূড়ামণি ৷ 
তদৃদ্ধ হইতে কেহ নারে আজ্ঞা-বিনে ॥ ৩০৯ ॥ বাহ্য প্ৰকাশিয়া করে মহা-হরিধবনি ॥ ৩২২ ॥ 
‘বর মাগ’ বলে অদ্বৈতৈর মূখ চাহি’ । সব্বগণে উঠিল আনন্দ-কোলাহল । 
“তোর লাগি’ অবতার মোর এই ঠাঞি 1৮৩১০ ॥ না জানি কে কোন্দিগে হইল বিহ্বল ॥ ৩২৩ ॥ 
এইমত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া ৷ এইমত আনন্দ হয় নবদীপ-পুরে ৷ | 
‘মাগ, মাগ’ বলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৩১১ ॥ প্রেমরসে বৈকুতেন নায়ক বিহরে ৷ ৩২৪ | 
এইমত প্রভু নিজ এশ্ব্য্য প্রকাশে ৷ SRE 
দেখি’ ভক্তগণ সূখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥ ৩১২ ॥ এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ । ৃ 
চৈতন্যের রঙ্গ__অচিন্তা, কেবল ভক্তগণের অধিগমা-_ ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহ ও 3, 
অচিন্ত্য-চৈতন্য-রঙগ-বুঝন না যায় ৷ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচী'দ জান ৷ 
ক্ষণেকে এশ্বর্য্য করি? পুনঃ সূ্চ্ছা পায় ॥ ৩১৩ I RTE UL S20 A 
বাহ্য প্ৰকাশিয়া পুনঃ করয়ে ক্ৰন্দন | ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে এশ্বর্য্য প্রকাশবণনং 
দাস্যভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ ॥ ৩১৪ ॥ নাম অজ্টমোহ্ধ্যায়ঃ | 


৩০৪1 দুই চক্ষুর তারা ঘুণিত করিয়া মহাপ্রভু লক্ষিত হইল না। পার্ষদগণ সকলেই ক্রন্দন দি 
‘নাড়া, নাড়া” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ৷ লাগিলেন ৷ “ধাতু*-শব্দে বাত-পিত্ত-কফাত্মক 7 

৩১৯ ৷ গৌরসুন্দর আনন্দে মৃচ্ছিত হইয়া ভূমিতে ৩২৪ ৷ নবদ্বীপপূর-_গৌড়পুর শ্রীমায়াপুর-পর্জ 
পড়িয়া গেলেন। তাঁহার স্পন্দনময়ী জীবনীশক্তি ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত! 


৯০৯০ ০০৩৮ 














ঘব্ম অধ্যায় 


নবম অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের “সাত-প্রহরিয়া" মহা- 
প্রকাশ ও বিষ্ণখটটোপরি উপবেশন, ভক্তগণ কর্তৃক 
হার অভিষেক, স্তুতি এবং দশান্ষর গোপালমন্ত্রের 
বিধিমতে যোড়শোপচারে মহাপ্রভুর পূজা ও মহাপ্রভুর 
ডক্তপ্রদত্ত দ্রব্য ভোজন, মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীবাসাদি 
ভক্তের পূর্ব-রত্তাত্ত-কখন, ভক্ঞগণের সান্ধ্যারান্রিক, 
তক্তবর শ্রীধরের আখ্যান এবং বৈষ্ণবচরিব্রের মাহ।ত্ম্য 

প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । 
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে শ্রীবাস-গৃহে 
আগমন করিলেন । চতুদ্দিক্‌ হইতে সমাগত ভক্তরুন্দ 
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন । 
লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসূন্দর প্রত্যহ ভক্ত-ভাবে ন্ত্য- 
কী্তনাদি করিতেন এবং কখনও নিজ ভাবাবেশে যেন 
অভ্ভাতসারে বিষ্ণুখট্রায় আরোহণ করিতেন । কিন্তু 
অদ্য পগরতত্তব শ্রীগীরসুন্দর নিজের ভক্তভাব সংগোপন 
ও আবেশভাব পরিহার পূর্বক, নিজে যে স্বয়ং বিষ্তবস্ত 
বা বিষয়বিগ্রহ, তাহা প্রকাশিত করিয়া নিখিল আশ্রিত 
উজ্জগণের সেবাগ্রহণ-মানসে বিষ্খটায় সপ্তপ্রহর 
রা টি করিলেন। তাঁহার এই মহাপ্রকাশ- 
২ন বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপ-সমূহ 


~ 


‘কাণ করিয়াছিলেন । 


রি পি প্রভুর ইঞ্জিতক্রমে ভক্তগণ পরমানন্দ 
টি বধ উপায়নযোগে বৈকুষ্ঠাধিপতি ষড়ৈহৰ্য্যপূৰ্ণ 
তর 'রাজরাজেশ্বর-অভিষেক, জুসম্পন্ন 
Se ভক্তগণ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে 
মা মহাপ্রভুর পূজা করিয়া বহপ্রকার স্তুতি- 
্চ টা সব্বকারণকারণত্ব, সব্বেশ্বরে- 
উজজাবাদী নীবোদ্ধারার্থ নিজসেবা প্রকটন।ভিলাষে 
ইলা 'র প্রভৃতির উল্লেখ-দ্বারা তাঁহার অপ্রার্ত 
মিত বণন করিলেন। অনন্তর শ্রীগোরসুন্দর 
দিলি পূজার নিমিত্ত অক 
তি পটে প্রসারিত করিয়া 
জগণ সকলে 
মামা স্ব-স্ব অভিলাষানূসারে সংগৃহীত 
ণ-দ্ারা শ্রীগৌ 
রপাদপদ্ম পূজা করিলেন ॥ 
ই সেবা গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে 
তাহাদের প্রদত্ত বহুবিধ ভক্ষ্যোপচার 


চিত্তে 


পরম আনন্দে ভোজন করিলেন এবং শ্রীবাসাদি ভক্ত- 
রন্দের পূর্ব্ব-ব্বত্বান্ত-সমূহ বর্ণন করিতে লাগিলেন। 
ভক্তগণ কর্তৃক সান্ধা-আরান্ত্িক সম্পন্ন হইলে শ্রীগৌর- 
সুন্দর স্বীয় এ্রধর্ষ্প্রকশ-লীলা-প্রদর্শনার্থ তাহার 
অতীব প্রিযভ্ত শ্রীধরকে আহ্বান করিতে 
ভজ্গণকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে 
বেঞ্বগণ অর্ধপথে আসিয়া শ্রীধরের উচ্চ হরিনাম- 
ধ্বনি শ্রবণ-পূর্ব্বক তদনূসরণে শ্রীধর ভবনে 
গমন করিলেন। বাহ্য পরিচয়ে শ্রীধর অত্যন্ত দরিদ্র 
হইলেও তিনি মহাপ্রভুর অলৌকিক ভক্ত বলিয়া কৃষ্ণ- 
প্রেম-ধনে নিত্যকাল ধনী ছিলেন৷ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় 
মহাসত্যবাদী দরিদ্র খোলাবেচা শ্রীধর ভগবৎসেবায় 
যে অসামান্য আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা 
সকলেরই অনুসরণীয় । পাষণ্তিগণ মনে করিত যে, 
শ্রীধর দারিদ্রযপীড়িত হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় সারারান্তি 
জাগিয়া ভগবানের নাম কীর্তন করিতেন । তাহারা 
জানিত না যে, তিনি নিখিল গ্রশ্বর্য্ের অধিষ্ঠান্রী লক্ষমী- 
দেবীর পতির সেবায় স্ব্বদা নিরত, তাহার কোনদিন 
প্রকৃত প্রস্তাবে দারিদ্র্য থ:কিতে পারে না। শ্রীধর 
পাষণ্তিগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সব্বদা কৃষ্ণ- 
নামরস-পানে বিভোর থাকিতেন এবং রান্রিকালে 
নিজের ও জগতের পারমাথিক মঙ্গলের জন্য আত্তি- 
সহকারে ভগবান্কে ডাকিতেন। ভক্তগণ-সমীপে 
মহাপ্রভুর নাম শ্রবণমান্র শ্রীধর আনন্দে মুচ্ছিত হইলে 
ভক্তগণ তাঁহাকে সন্তর্পণে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া 
আসিলেন। শ্রীধরকে দেখিয়া মহাপ্রভু পরমান্দিত 
হইলেন এবং শ্রীধরও প্রভুর দিব্য ভুবনমোহন রূপ 
দর্শন করিয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন । 

প্রভুর বিদ্যাবিলাসকালে শ্রীধর কলা, মূল, থোড় 
প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা জীবন যাপন করিতেন । ভগবান্‌ 
ভক্তের দ্রব্যই পরম আনন্দে গ্রহণ করেন, কিন্তু অভ- 
জের দ্রব্যের প্রতি দূক্পাতও করেন না-_ ইহা প্রদর্শনের 
নিমিত্ত মহাপ্রভু শ্রীধরের নিকট হইতে এ সকল দ্রব্য 
কাড়িয়া লইতেন এবং তন্নিমিত্ত নানারূপ কলহ 
করিতেন ৷ মহাপ্রভু সেই সকল লীলার কথা শ্রীধরকে 
স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে অস্টসিদ্ধি-দানের ইচ্ছা 















৫৫০ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


প্রকাশ করিলেন । তৎপরে মহাপ্রভু শ্রীধরকে তাঁহার সেবাই কামনা করেন। তা 


অপূর্ব এশ্বর্য্য প্রদর্শন করেন। দর্শনমান্র শ্রীধর বিস্মিত 
হইয়া মূৰ্চ্ছিত হইলেন ৷ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আক্ঞ।য় শ্রীধর 
সংজ্ঞা লাভ করিলে মহাপ্রভু শ্রীধরকে স্তুতি করিতে 
আদেশ দিলেন। শ্রীধর দৈন্য করিয়া নিজ ম্র্থতার 
ভানে মহাপ্রভুর স্তবপাঠে নিজ অসামর্থ্য জানাইলে 
প্রভুর আদেশে শুদ্ধা সরস্বতী তাহার জিহ্বায় অধি- 
চ্ঠিতা হইয়া মহাপ্রভুর অপব্ব স্তুতি করিতে 
লাগিলেন। শ্রীধরের স্তবে সন্তষ্ট হইয়া মহাপ্রভু 
তাহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। শ্রীধর বর 
প্রার্থনা করিলেন যে, যিনি প্রত্যহ তাহার (শ্রীধরের ) 
নিকট হইতে খোলা-পাতা লইবার জন্য কলহ করিতেন, 
তিনি যেন জন্মে জন্মে তাহার প্রভু হন। মহাপ্রভু 
শ্রীধরকে রাজ্যেশ্বর করিতে ইচ্ছ৷ করিলে শ্রীধর তাহাতে 
অস্বীকৃত হইয়া প্রভুর গুণগানের সামথ্য প্রার্থনা করি- 
লেন। শ্রীগৌরভক্তগণ জাগতিক কোন বিষয়ের গ্রাহক 
নহেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবাই প্রার্থনা 
করেন। গৌরসুন্দরের কুপাকটাক্ষলব্ধ জনগণ ধর্ম, 
অর্থ কাম বা অষ্টসিদ্ধি-__-এমন কি, মোক্ষকে পর্য্যন্ত 
নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম- 


গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসী-বেশধারী ৷ 
অখিল-ভুবন-অধিকারী ॥ ১1 

জয় জগন্নাথ শচীনন্দন চৈতন্য ৷ 

জয় গৌরসুন্দরের সন্কীর্তন ধন্য ॥ ২ ॥ 
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন ৷ 

জয় জয় অদ্বৈত-স্রীবাস-প্রাণধন ৷৷ ৩ ॥৷ 
জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ ৷ 

জয় বক্ৰেশ্বর-পূণ্ডরীক-প্রেসধাম ॥ ৪ ॥। 


তাহাদের আত্বেদ্রিয়-গ্রতি, 
বাঞ্ছা নাই । বাহ্য-পরিচয়ে বৈষ্ণব চিনি 


তে পারা 
যায়না। বিষয়মদোন্ান্ত ব্যক্তি অগ্রারুত বৈষ্ণব 
ঠাকুর শ্রীধরের গ্রশ্্য্য বা ধনের মহিমা জানিতে 


পারেনা । অক্ষজভ্ঞানে ‘বৈষ্ণবের অভাব আছে, 
মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের কোন অন্ত 
থাকে না। তাহারা দীনহীন জীবকে হরিভজন শিক্ষা- 
প্রদানের নিমিত্ত জগতে দরিদ্রকুলে আবির্ভূত হইলে 
বস্তুতঃ দরিদ্র নহেন। দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয় 
কিপ্রকারে হরিভজন করিতে পারা যায়_-ত৷ 
প্রদর্শন করাই ইহাদের এতাদৃশী লীলার উদ্দেশ 
বৈষ্ব-চরিন্র অক্ষজ জ্ঞানগম্য নহে । নিক্ষপটে সরল- 
ভাবে বৈষ্ণবের শরণাগত হইলেই তাঁহাদের কৃগায় 
তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। অক্ষজ-জানে 
বিচার করিতে না গিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে দুরে 
থাকাই প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কর্তব্য । বৈষ্ণবাপরাধ- 
বিহীন জনই একবার মাত্র কৃষ্ণনাম গ্রহণে অনায়ানে 
প্রেমলাভ করিতে পারেন, অন্যথা সাধুনিন্দারগ 


নামাপরাধ আসিয়া মহানর্থ উপস্থিত করে । ৰ 
(গোঃ ভাঃ 


হা 





জয় বাসুদেব-শ্রীগ্ভের প্রাণনাথ ৷ 

জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃচ্টিপাত ॥ ৫ ॥ 
ভক্তগোচ্ভী সহিত গৌরাজ জয় জয় । 
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৬ ॥ 
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একচিতে ৷ 
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে ঘে-মতে ॥ ৭ ॥ 
বৈষ্ণবগণের মনোভিল৷ষ-সিদ্ধিপ্রদ চৈতনে)র মহাপ্রক 
এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ । 

হাঁহি সৰ্ব্ব-বৈষ্ণবের সিদ্ধি-অভিলাষ ॥ ৮ ॥ 





IM 


গৌটীয়ভাষয 


১। শ্রীগৌরসুন্দর-__চতুর্দশ-ভুবন-পতি । তিনি 
জগড্জীবের শিক্ষার জন্য জড়-জগতের সমস্ত ভোগ 
করিয়া ত্যাগীর বেশধারণে মানবের যোগ্যতা 





্ রিলে সকল বৈষ্ণবের অভীষ্ট পূর্ণ হয় ৷ 


কীর্তন, তজ্জন্য তাহার তুলনা নাই! নগরী 
৪1 শ্রীগৌরসুন্দর-_শ্রীবত্রেশ্বর ও নি 
বিদ্যানিধির প্রেমের আশ্রয় অর্থাৎ রা 
আশ্রিত-তত্ব বক্রেশ্বর ও পুগুরীক আ 
করিলেন । 


এন প্রবণ 
পন প্র ও 
৮1 শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপ্রকাশের এ 














মধ্যথণ্ড--নবম অধ্যায় ag 


গন্থকার কর্তৃক প্রভুর সাত-প্রহরিয়া-ভাবের সৃত্র-বর্ণন_ 
ন্লাত-প্রহরিগ়া-ভাব' লোকে খ্যাতি যা'র। 
হি প্রভু হইলেন স্ব অবতার 1৯ 
অন্তত ভোজন হি, অভুত প্রকাশ। 
মারে তারে বিষ্ণভক্তি-দানের বিলাস ৷ ১০ ॥ 
রাজ-রাজেশ্্র-অভিষেক সেই দিনে । 
করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে ॥ ১১ ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দসহ মহাপ্রভুর শ্রীবাস-গৃহে আগমন ও 
ক্রুমে সকল ভক্তের মিলন = 
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
আইলেন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘর ॥ ১২ ॥ 
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম বিহ্বল । 
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল ৷৷ ১৩ ॥ 
আবিষ্টচিন্ত মহাপ্রভুর এশ্বর্যয প্রকাশ-পূর্বক চতুদ্দিকে 
নিরীক্ষণ ও প্রভুর ইঙ্গিতে ভত্তগণের কীর্তনারভ্ত-__ 
আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌর-রায় । 
পরম এশ্বধ্য করি’ চতুদ্দিগে চায় 1 ১৪ ॥ 
প্রভুর ইন্সিত বুঝিলেন ভক্তগণ | 
উচ্চৈঃস্বরে চতুদিগে করেন কীর্তন ৷৷ ১৫ ॥ 
প্রভুর ভক্তভাবলীলা সঙ্গে'পন-পৃব্বক ভগবদ্ধ'বে 
একুশ ঘণ্টাকাল বিষ্ণখট্ায় উপবেশন-__ 


অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে । 
ক্ষণেকে এ্বঘ্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভাঙ্গে ৷৷ ১৬ ॥ 


সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে ৷ 
ঠিয় বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে ॥ ১৭ ॥ 


৯। সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর ; উহা তিন ঘণ্টা, 
চর ঘণ্টাকাল। গৌরহরি একুশ 
রি বিষ্ণুর সকল অবতারের লীলা প্রকাশ 
করিয়া ত তৎকালে তিনি আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ 
দিত না এবং হরিভক্তিদানে ভক্তগণকে আন- 

রন। 
nS বিষ্ণুর খট্টা__ অর্থাৎ ভগবৎ-সিংহাসন। 
বেশে বি উল যেন অজ্ঞাতসারেই নিজ ভাবা- 
দিবসে ডক্ত-ভ য় উপবেশন করিতেন, কিন্তু কথিত 

ন তারা সঙ্গোপন রাখিয়া ভগবভাবে 

টি রর বিষ্ঃ-খট্টায় বিরাজমান ছিলেন । 

রাপ LE প্রকার আবরণ রাখিলেন না, নিজ- 
সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ তিনি যে 


স্বয়ং বিষ্ণ- 
ফু-বস্ত বা বিষয়-বিগ্রহ, তাহা সম্যক্‌ প্রকাশিত 


আর সব দিনে প্রভূ ভাব প্রকাশিয়া। 

বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া ৷৷ ১৮॥ 
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি স্ব মায়া ৷ 
বসিলা প্রহর-সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া ॥ ১৯ ॥ 
ঘোড় হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ । 
রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন ॥ ২০ ॥ 

কি অভন্ভত সন্তোষের হইল প্রকাশ ৷ 

সবাই বাসেন যেন বৈকুগ্ঠ-বিলাস ॥ ২১] 
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুষ্ঠের নাথ । 
তিলাদ্ধেক মায়া-মান্ত্র নাহিক কোথাত ॥ ২২ ॥ 
প্রভুর ইঙ্জিতত ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুর অভিষেকগীত- 

কাত্তন এবং পূরুষসূক্ত-মন্তে অভিষেক 

আজ্ঞা হৈল,__“বল মোর অভিষেক-গীত 1৮ 
শুনি’ গায় ভক্তগণ হই’ হরষিত ৷ ২৩ ॥ 
অভিষেক শুনি’ প্রভু মস্তক ঢুলায় ৷ 

সবারে করেন ক্বপাদৃষ্টি অ-মায়ায় ॥ ২৪ ॥ 
প্রভুর ইঙ্জিত বুঝিলেন ভক্তগণ ৷ 

অভিষেক করিতে সবার হৈল মন ৷৷ ২৫ ॥ 
সৰ্ব্ব-ভক্তগণে বহি’ আনে গঙ্গাজল ৷ 

আগে ছীকিলেন দিব্য বসনে সকল ॥ ২৬ ॥ 
শেষে শ্রীকপ.র চতুঃসম-আদি দিয়া ৷ 

সঙ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥ ১৭ ॥ 
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি শুনি” চারিভিতে ৷ 
অভিষেক-মন্ত্র সবে লাগিলা পড়িতে ॥ ২৮ ॥ 


করিয়া নিখিল আশ্রিতগণের সেবা গ্রহণ করিলেন । 
২৩1 অভিষেক-গীত,_অভিষেক-কালে গেয় 
স্ততি। রাজরাজেশ্বরের সিংহাসনাধিরোহণ-কালে 
তাহার আশ্রিত জনগণ সকলেই স্ততি-বন্দনা-দ্বারা ও 
নানা উপায়ন-যোগে অভিষেক-গান করিয়া থাকেন । 


২৪ ৷ অভিষেক শুনি'__-অভিষেক-স্তব-গান 
শুনিয়া । 

২৭। চতুঃসম,_কস্তুরিকায়া দ্বৌ ভাগো চত্বার- 
শ্ন্দনস্য তু! কুক্কুমস্য ভ্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃ- 
সমম্্‌ ॥ -(হরিভক্তিবিলাস ৬১১৫ ধৃত গারুড় 
বচন) অর্থাৎ দুইভাগ কস্তুরী, চারিভাগ চন্দন, তিন- 
ভাগ কুঙ্কুম বা জাফ্রাণ এবং একভাগ কর্পুর__এই 
চারি দ্রব্য একত্র করিলে চতুঃসম হয় ৷ 









৫৫২ 


প্রভুর শ্রীশিরে জল দিলা কুতৃহলী ॥ ২৯ ॥ 

অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি যতেক প্ৰধান ৷ 

পড়িয়া পূরুষসূক্ত করায়েন স্নান ॥ ৩০ ৷ 

গৌরালের ভক্ত সব মহামন্তরবিৎ । 

মন্ত্র পড়ি’ জল ঢালে হই’ হরঘিত ॥ ৩১ ॥ 

মূকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমজল। 

কেহ কান্দে, কেহ নাচে আনন্দে বিহ্বল ৷৷ ৩২ ॥ 

পতিব্রতাগণ করে “জয়-জয়কার? ৷ 

আনন্দস্বরূপ চিত্ত হইল সবার ৷৷ ৩৩ ৷৷ 

বসিয়া আছেন বৈকুষ্ঠের অধীশ্বর ৷ 

ভক্তগণে জল ঢালে শিরের উপর ৷৷ ৩৪॥ 

নামমাত্ৰ অচ্টোত্তরশত ঘট জল ৷ 

সহস্ৰ ঘটেও অন্ত না পাই সকল ৷৷ ৩৫ ॥ 
দেবগণের ছদ্মবেশে গৌর-অভিষেক-_ 

দেবতা-সকলে ধরি’ নরের আকুতি ৷ 

গুপ্তে অভিষেক করে, যে হয় সৃক্কতি ॥ ৩৬ ৷ 


৩০1 পুরুষ-সৃক্ত__ “ও সহস্রশীর্ষা পূরুষঃ 
সহত্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতে রৃত্বা অত্য- 
তিউদ্দশাজুলম্‌ ॥ ও’ পূরুষ এবেদং সব্বং যদ্ভূতং যচ্চ 
ভব্যম্। উতামৃতত্বস্যশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ও 
এতাবানস্য মহিমাহতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ ৷ পাদোহস্য 
বিশ্বা ভূতানি ভ্রিপাদস্যাম্তন্দিবি ॥ ও" ্রিপাদৃদ্ঘ উদৈৎ 
পুরুষঃ পাদোহস্যেহাভবৎ পুনঃ ৷ ততো বিচ্বঙ ব্যক্রা- 
মৎ সাশনাইশনেহভি ৷৷ ও’ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো- 
হধিপুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ ভুমিমথো 
পুরঃ ॥ ও তস্মাদ্‌ যক্ত.ৎ সব্বহতঃ সম্ভূতং 
পৃষদাজ্যম্‌ । পশুংস্ত।ংশ্চন্রে বায়ব্যানারণ্যা 
গ্রাম্যাশ্চ যে! ও’ তস্ম৷দৃযজ্তাৎ সব্বহুত খচঃ সামানি 
জজিরে ৷ ছন্দাংসি জজিরে তস্মাদ্‌ যজুত্তস্মাদজায়ত ৷ 
ও? তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ ৷ গাবো হ 
জজ্তিরে তস্মাত্তসমাজ্জ।তা অজা বয়ঃ ॥ ও" তং যজ্তং 
বহিষি প্রোক্ষন্‌ পুরুষং জাতমগ্রতঃ তেন দেবা অযজন্ত 
সাধ্যা খষয়শ্চ যে 1 ও যৎ পুরুষং ব্যদধূঃ কতিধা 
ব্যকল্পয়ন্। মুখক্কিমস্য কৌ বাহ. কা উরুপাদা উচ্যেতে ৷৷ 
ও ব্রাজ্মপোহস্য মুখমাসীদ্‌ বাহ. রাজন্যঃ কৃতঃ ৷ উরুঃ 

; পরভ্যাং শৃদ্রোহজায়ত ॥ ও" চন্দ্ৰমা 
18 ৷ মৃখাদিন্ৰশ্চান্নিশ্চ 





শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত 


সব্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ‘জয় জয়’ বলি’ ৷ দ' 


প্রভূপাদপদ্যো পাদ্যাদি-প্রদানের মহিম & 

যার পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মানৰ । 

সেহ ধ্যানে, সাক্ষাতে কে দিতে আছে গান ? ৬৭ 

তথাপিহ তারে নাহি ঘমদণ্ড হয় । 

হেন প্রভু সাক্ষাতে সবার জল লয় ॥ ৩৮॥ 

শ্রীবাসের দাসদাসীগণে আনে জল। 

প্রভু স্নান করে,__ভক্ত-সেবার এই ফল ॥ ৩৯॥ 
শ্রীবাসের “দুঃখী” দাসীর সৌভাগ!__ 

জল আনে এক ভাগ্যবতী ‘দুঃখী’ নাম। 

আপনে ঠাকুর দেখি’ বলে,_ ‘আন আন? ॥ ৪০॥ ' 

আপনে ঠাকুর তা'র ভক্তিযোগ দেখি? । 

‘দুঃখী’ নাম ঘুচাইয়া থুইলেন ‘সুখী’ ৷ ৪১॥ 





ভক্তগণ কর্তৃক প্রভুর দশাক্ষর গোপাল-মন্তরে পূজ৷ 
ও বিবিধ সেবা 
নানা বেদমন্ত্র পড়ি’ সব্ব-ভক্তগণ ৷ 
স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জ্জন ৷৷ ৪২ ৷ 





প্রাণাছযুরজায়ত ৷৷ ও" নাভ্যাসীদন্তরীক্ষং শী্ফো দোঃ 

সমবতত ৷ পদ্ত্যাং ভূমিদিশঃ শ্রোন্রান্তথা লোক: অকল্পয়ন্‌॥ 
ও” যৎ পূরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত ৷ বদপ্তো 
অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধনঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ও' অপ্তাস্যাসণ্‌ 
পরিধয়ন্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ ক্ুতাঃ। দেবা যদ্যভং ত্বাণ! 
অবধন্‌ পুরুষং পশুম্‌ ॥ ও" যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেখা 
স্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্‌ | তে হ নাকং মহিমানঃ 
সচত্ত যন্ত্র পূৰ্ব্বে সাধ্য।ঃ সন্তি দেবাঃ ॥ 

৩৫7 সাধারণ মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় বহু উদ্দে 
করিলে ১০৮ সংখ্যা কথিত হয় ; কিন্ত প্রকৃত প্রভাব 
শত শত ৷ 

স্বানবিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৯ 
লিখিত আছে,_বিত্তবান্‌ হইলে শক্ঞযনূসারে 
রৌপ্য, তান, কাংস্য অথব। মৃত্তিকা দ্বারা সহস. 
সা্ধদ্বিশত অঙ্টোত্তরশত, চতুঃষঙ্টি, দ্বান্নিংশৎ, 
অথবা তাহাতেও অক্ষম হইলে চারিটী কুণ্ড 
করিয়া তদ্দারা সন করাইবে। 





৮৮) এইরণ 

সুবণ। 
পঞ্চশত 
মোড় 
নির্মাণ 


গাতে নির্বে 
তি] 


শয়েৎ।  তাবদর্ষসহত্রাণি স্বর্গলো 
--( হঃ ভঃ বিঃ ১৯৯৬) অর্থাৎ রি 
সংখ্যক বারিবিন্দু প্রদান করিবে, তত সহ 





মধ্যখণ্ড- নবম অধ্যায় 


পরিধান করাইলা নূতন বসন! 

শীতে লেগিলা দিব্য সূগন্ধি-চন্দন ॥ ৪৩ ॥ 
বিষ্ণখটা গাতিলেন উপস্কার করি? ৷ 

বলেন প্রভু নিজ খট্রার উপরি ৷৷ 88 ॥ 
চুত্ৰ ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায় ৷ 

কোন ভাগ্যবন্ত রহি' চামর ঢুলায় ॥ 8৫ ॥ 
গজার সামগ্রী লই’ সবর্ব-ভক্তগণ । 

গজিতে লাগিলা নিজ-প্রভুর চরণ ৷৷ ৪৬ ॥ 
গাদা, অর্থ, আচমনী, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ৷ 
প্রদীপ, নৈবেদ্য, বস্তু, যথা অনুরূপ ৷ ৪৭ ॥ 
যজ্ৰযূত্ৰ যথাশক্তি বস্ত-অলঙ্কার ৷ 

গৃজিলেন করিয়া ঘোড়াশ উপচার ৷৷ ৪৮ ॥ 
চন্দনে করিয়া লিপ্ত ভুলসীমঞ্জরী ৷ 

গুনঃ গুনঃ দেন সবে চরণ-উপরি ॥ ৪৯ ॥ 
দশাক্ষর গোপালমন্রের বিধিমতে ৷ 

| পূজা করি’ সবে স্তব লাগিলা পড়িতে ॥ ৫০ ॥ 
|  অদ্বৈতাদি করি’ যত পার্ষদ-প্রধান ৷ 

গড়িলা চরণে করি’ দণ্ড-পরণাম ॥ ৫১ ॥ 
প্রেমনদী বহে সর্ব্বগণের নয়নে ৷ 

স্তুতি করে সবে, প্রভু অমায়ায় শুনে ॥ ৫২ ॥ 
] ভক্তগণের গোর-স্তুতি- 

“জয় জয় জয় সব্ব-জগতের নাথ ৷ 

তপ্ত জগতেরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ৫৩ ॥ 


লা - 
ক বাস করিবে । ('ম্বর্ঁলোকে মহীয়তে’ ইতি 


বৈ ] 
ক গচ্ছন্‌ পথি ইন্দ্রদিভিভক্ত্যা বিশ্রমষ্য 
রমত্যণ্ট্যত ইত্য্থঃ) ৷ 








8৮ 
'ষাড়শোপচার-_মধ্য ৬1১১০ গৌঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য । 
্ 9। দশাক্ষর গোপালমন্ত্র_গৌতমীয় তন্ত্র ২য় 
ধ্যায় এবং 


যা নারদ-পঞ্চরান্র ৩৩ ও ৪৬-৮স্লোকসমূহ 
৫২ 

নব সর অমায়ায় শুনে,_শ্রীগৌরসুন্দর-_মায়াধীশ 

গা থাকায় 1ং জীবের ন্যায় মায়াবদ্ধ হইবার যোগ্যতা 

তব স্বীয় নারায়ণ-প্রকাশে মায়সিক বিচার উল্ল- 


তপ্ত,__ভ্রিতাপ-দগ্ধ | 
র্‌ সঙ্কীর্তন-বিধির উল্লেখ থাকিলেও 
সাক জপাদি-নির্জন-সেবার পক্ষপাতী 


কিন্ত শ্রীগৌরসুন্দর কলিষুগের অধিবাসি- 
২৭০9 





৫৫৩ 


জয় আদিহেতু, জয় জনক সবার । 

জয় জয় সংকীন্তনারস্ত অবতার ॥ ৫৪ ॥ 
জয় জয় বেদ-ধন্ম সাধৃজনত্রাণ 

জয় জয় আব্রহ্ম-স্তস্বের মূল-প্রাণ ॥ ৫৫ 1 
জয় জয় পতিতপাবন গুণসিন্ধু ৷ 

জয় জয় পরম শরণ দীনবন্ধু 1৫৬ ॥ 

জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে গেপবাসী ৷ 

জয় জয় ভক্ত-হেতু প্রকট বিলাসী ৷৷ ৫৭ ॥ 
জয় জয় অচিন্ত্য-অগম্য-আদি-তত্ব ৷ 

জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধ-সত্তব 1৫৮ ৷ 
জর জয় বিপ্রকুলপাবন-ভূষণ ৷ 

জয় বেদধর্ম-আদি সবার জীবন ॥ ৫৯ ॥ 
জয় জয় অজামিল-পতিতপাবন ৷ 

জয় জয় পৃতনা দুক্কৃতি-বিমোচন ॥ ৬০ ॥ 
জয় জয় অদোষ-দরশি রমাকান্ত ৷” 

এই মত স্তুতি করে সকল মহন্ত ॥ ৬১ ৷৷ 
প্রভুর পরম-প্রকট-রাপ দর্শনে ভক্তগণের পরমানন্দ-_ 
পরম-প্রকউ-রূপ প্রভুর প্রকাশ । 

দেখি’ পরানন্দে ডুবিলেন জব্ব-দাস ॥ ৬২ ॥ 
প্রভুর ভক্তগণকে অমায়ায় স্থচরণ অপণ ও ভজ্গণের 

বিবিধভাবে প্রভু-পাদপদ্মপূজা__ 
সবর্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র। 
স্রীচরণ দিলেন, পৃজয়ে ভক্তব্বন্দ ॥.৬৩ ॥ 


Eo SNS ১১৩২৭ 
গণের আত্যন্তিক মঙ্গলবিধানের জন্য সঙ্কীর্তন-প্রথার 


উপযোগিতা প্রদর্শন করিলেন । 
৫৫1 সাধুগণের পরিন্রাণকারী নাম-কীর্তন- 


মূলক বেদধর্ম্মের প্রবর্তক বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন ৷ 
বেদবিরোধী নাস্তিক্যধর্ম অসাধুজনের পাল্য । ব্রহ্মা 
হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাণু পর্য্যন্ত দৃশ্য জগতের মূলপ্রাণ 
শ্রীগোরহরি বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন! 

৫৮-৫৯। ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি-বিষ্কপ্রতীতি 
গোপকুলের অধিবাসি-সৃজ্রে মূল আকর-বস্ত ব্রজেন্দ্র- 
নন্দনই গৌরহরি ৷ তিনি তাহার নিজ সেবা প্রকটনা- 
ভিলাষে ভক্তগণের নিকট গৌরলীলা ব্যক্ত করিয়া- 
ছিলেন । পাঠাত্তরে “গপ্তবাসী+ ৷ 

৫৮-৫৯! শ্রীগৌরহরি-_বিসশ্ুদ্ধ সত্বময় ও পরম 
স্রিঞ্ধ ৷ তিনি মূত্তিমান্-বেদধম্ম, সকল জীবের জীবন- 
স্বরূপ এবং ব্রাহ্মণকুলের পরম পবিত্র অলঙ্কার । 





৫৫৪ 


দিব্য গন্ধ আনি’ কেহ লেপে শ্রীচরণে । 
তুলসীকমলে মেলি’ পূজে কোন জনে ॥ ৬৪ ॥ 
কেহ রত্র-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার । 

পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার ॥ ৬৫ ॥ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


মহাপ্রভূর ইচ্ছানুসারে ভক্তগণ কর্তৃক প্রভূর শ্রীহত্তে বাং 
নৈবেদ্য প্রদান ও প্রভুর অপূরর্ব-শক্তি- প্রকাশ পূৰ্বক বধ 
ভক্তপ্রদত্ত যাবতীয় দ্রব্য ভক্ষণ-_ 


পরম প্রকাশ -বৈকুষ্ঠের চুড়ামণি। 


পট্টনেত, শুক্ল, নীল, সুপীত বসন । 

পাদপদ্ো দিয়া নমস্করে স্বজন ৷৷ ৬৬ ॥ 

নানাবিধ ধাতুপান্র দেই সব্বজনে ৷ 

না জানি কতেক আসি’ পড়ে শ্রীচরণে ॥ ৬৭ ॥ 
বৈষ্ণবসেবার মহিমা 

যে চরণ পৃজিবারে সবার ভাবনা । 

অজ, রমা, শিব করে যে লাগি? কামনা ॥ ৬৮ ॥ 

বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে । 

এই মত ফল হয়, বৈষ্ণবে যে ভজে ৷৷ ৬৯ ॥ 

দৃর্ব্বা, ধান্য, তুলসী লইয়া সব্বজনে ৷ 

পাইয়া অভয় সবে দেন শ্রীচরণে ॥ ৭০ ॥ 

নানাবিধ ফল আনি' দেন পদতলে । 

গন্ধপুষ্প, চন্দন, শ্ীচরণে কেহ ঢালে ॥ ৭১ ॥ 

কেহ পূজে করিয়া ষোড়শ উপচারে । 

কেহ বা ষড়ন্স-মতে, খেন সুরে ঘারে ॥ ৭২ ॥ 

কস্তরী কুহ্কুম, শ্রীকর্প.র, ফাগুধূলি । 

সবে শ্রীচরণে দেই হই’ কুতুহলী ॥ ৭৩ ॥ 

চম্পক, মল্লিকা, কুন্দ, কদস্থ, মালতী ৷ 

নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখর্পাতি ॥ ৭৪ ॥ 


৬৪1 'গন্ধ'__“চন্দনাগুরুকর্পুরপক্কং গন্ধমিহো- 
চ্যতে” __স্রোহরিভক্তিবিলাস ৬।১১৪ ধৃত আগমবাক্য) 
অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কর্পুরপঙ্ক_এই সমস্তের নাম-_ 
গন্ধ ; অথবা “কস্তুরিকায়া দ্বৌ ভাগো চত্বারশ্ন্দনস্য 
তু! কুঙ্কমস্য ভ্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমম্। 
কর্পুরং চন্দনং দর্পঃ কুহ্কুমঞ্চ চতুঃসমম্‌ । স্ব্বং গন্ধ- 


“কিছু দেহ’ খাই-_প্রভূ চাহেন আপনি ৷৷ ৭৫ ] 
হস্ত পাতে প্রভূ, দেখে সব্বব ভক্তগণ । 

ঘে যে-মত দেয়, সব করেন ভোজন ॥ ৭৬ ॥ 
কেহ দেই কদলক, কেহ দিব্য মৃদ্গ ৷ 

কেন দধি, ক্ষীর বা নবনী, কেহ দুগ্ধ ৷৷ ৭৭ ॥ 
প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেই ভক্তগণ ৷ 

অমায়।য় মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥ ৭৮ ॥ 
ধাইল সকল-গণ নগরে নগরে । 

কিনিয়া উত্তম দ্রব্য আনেন সত্ত্বরে ॥ ৭৯ ॥ 
কেহ দিব্য নারিকেল উপস্কার করি’! 

শর্করা সহিত দেই শ্রীহস্ত উপরি ৷ ৮০ ॥ 
নানাবিধ প্রচুর সন্দেশ দেই আনি? | 

শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি ॥ ৮১ ॥ 
কেহ দেয় মোয়া, জন্তু, ককটিকা ফল ৷ 

কেহ দেয় ইক্ষু, কেহ দেয় গঙ্গাজল ৷৷ ৮২ ॥৷ 
দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ। 

দশবার পাঁচবার দেই কোন দাস ॥ ৮৩ ॥ 

শত শত জনে বা কতেক দেই জল ৷ 
মহাযোগেন্র পান করেন সকল ৷ ৮৪1! 
তদগেক্ষা 





ঞ্চনের সেবক দাসদাসীগণ বহির্দুষ্টিতে 
দরিদ্র বলিয়া সাধারণে বিচার করেন । কিন্তু বৈষ্ণবের 
আরাধ্য বিষু- বৈষ্ণবের সম্পত্তি হওয়ায় বৈষ্ণবের 
দাস-দাসীগণ সেই সৰ্ব্বাকাঙক্ষ্য সম্পত্তি পূঞ্জা করিবার 
অধিক'র লাভ করেন। 


মড়ঙ্গমতে, (মধ্য ৬৩৩ দ্ৰষ্টবা টা 






৭২। 
মিতি প্রোস্তং সমস্তসুরবল্পভমূ ৷” -__(শ্রীহরিভক্তি- রি । ফাঙধলি,_রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ, আবীর! 
বিলাস ৬1১১৫ ধৃত গারুড়-ব্চন ) অর্থাৎ দুইভাগ টু 
কস্তুরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুক্কুম ও একভাগ টা নি aA 
_ কর্পুর-_ এই চারি দ্রব্য একত্র করিলেই তাহাকে 'গন্ধ' _ £81! নখপীতি,_নখপংভি নখ নিলি 
[য় । উহা নিখিল দেবগণের প্রিয় ৷ ৮১) জন্দেশ__বর্তমানকালে ছানার রক্ত 
রি ৃঁ বর শুষ্ক মিষ্টি-দ্রব্যবিশেষকে ‘সন্দেশ’ বলা হয় ! বক 
এই স্থলে 'সন্দেশ'-শব্দ বিবিধ প্রকার রিট 
লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে । | 


= লেন ট 
৮২। কর্কটিকা ফল-_কাকুড় ৷ জঁ 3 


} 








মধ্যখণ্ত--নবম অধ্যায় 


হি সহজ ভাণ্ড দধি, ক্ষীর, দুগ্ধ | 
চাহ সহজ কান্দি কলা, কত মুদগ ৷ ৮৫ ॥ 
কতেক বা সন্দেশ, কতেক ফল-মূল । 
কতেক সহস্র বাটা কর্প-র তাম্বল ॥ ৮৬ ॥ 
কি অপূৰ্ব্ব শক্তি প্ৰকাশিলা গোৌরচন্দ্র । 
কেমতে খায়েন, নাহি জানে ভক্তর্বন্দ ॥ ৮৭ ॥ 
ভক্তাপিত দ্রব্য গ্রহণানত্তর প্রীত প্রভুর ভক্তগণের 
জন্ম-কন্ম-বৃত্তান্ত কথন 
তক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে ৷ 
খাইয়া সবার জন্ম-কর্ম্ম কহে শেষে ॥ ৮৮ ॥ 
পরতুমূখে স্ব-স্ব-জন্ম-কম্ম-বৃত্ত স্ত-শ্রবণে 
ভক্তগণের আনন্দবিকার-__ 
ততক্ষণে সে ভক্তের হয় যে স্মরণ ! 
সন্তোষে আছাড় খায়, করয়ে ক্রন্দন ৷৷ ৮৯ ॥ 
মহাপ্রভু কর্তৃক দেবানন্দ সমীপে শ্রীবাসের ভাগবত-শ্রবণ- 
আথ্যান্নিকা বর্ণন ও তচ্ছবণে শ্রীবাসের 
প্রেমবিকার_ 
শ্রীবাসেরে বলে,_“আরে পড়ে তোর মনে । 
ভাগবত শুনিলি ঘে দেবানন্দ-স্থানে ॥ ৯০ | 


Helle oe Roe LL CO 

৮৬। বাটা,_তাম্বূল রাখিবার পাত্র । 

৮৮। ভক্তগণের নিকট সেবোপকরণ গ্রহণ 
করিয়া প্রভু সন্তোষের সহিত জীবের সৌভাগ্য, জন্ম 
ও সৃকৃত-কর্মের প্রশংসা করেন । কেহ কেহ বিচার 
করেন যে, মহাপ্রভু আব্বজ্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়া 
জীবের প্রাক্তন-সুক্ৃতিসকল বলিতে লাগিলেন । 

৯১। ভাঃ ১১৩, ১১১৯, ১২৷১৩৷১৫ প্রভৃতি 
ঝোক আলোচ্য ৷ 
বং রর ডিক দেবানন্দের আশ্রিত বিদ্যাথিগণ 
হাল ফল দর্শন করিয়া বুঝিতে না পারায় 
রাধ করিস ক শ্ীবাসের চরণে অপ- 
কার্যে হি টা তাহাতে অজ্ঞান বিদ্যাথিগণের 
রা রা অধ্যাপক দেবানন্দেরও অপ- 
ভীহার ই ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ দেবানন্দ 
তি যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাদৃশী 
চি মা উট ভক্তিবিষয়িণী কোন শিক্ষা 
থাকায় টি শুরুর ভক্তিযোগে অধিকার না 

র্মানকানে ভক্তিযোগ হইতে বিরত ছিল । 
কীন্নমুখে টি অনেক দয়ার শুদ্ধভক্তগণের 

নর "প্রণালী দর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন 


৫৫৫ 


সানির 


পদে পদে ভাগবত-_প্রেমরসময় ৷ 

শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয় ॥ ৯১ ॥ 
উচ্চৈঃস্বর করি” তুমি লাগিলা কান্দিতে ৷ 
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে ॥ ৯২। 
অবোধ পড়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া ৷ 
বল্গিয়া কান্দয়ে কেনে,_না বুঝিল ইহা ॥৯৩॥ 
বাহ্য নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে ৷ 
পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে ৷ ৯৪ ॥ 
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ । 

গুরু যথা অজ্ঞ, সেইমত শিষ্যগণ ৷৷ ৯৫ ॥ 
বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া ৷ 

তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা ॥ ৯৬॥ 
দুঃখ পাই’ মনে তুমি বিরলে বসিলা । 
আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা | ৯৭ ॥ 
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুগ্ঠ হইতে ৷ 
আবিৰ্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে ॥॥ ৯৮ ॥ 
তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া । 
কাঁদাইলু সে আমার প্রেম-যোগ দিয়া ॥ ৯৯ 


৭ SET 
যে, গৃহে বসিয়া নিজ্জনে উপাসনা করাই শ্রেয়ঃ। 


কীর্তনমুথে প্রচার করিতে গেলে অহঙ্ক'র, দম্ভ ও 
নানাবিধ বিপৎপাত উপস্থিত হয় । কিন্তু এক্ষেত্রে 
দেবানন্দ-পণ্ডিতের ন্যায় ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে 
এবং ভক্তির প্রচার না করিলে অপরাধ ঘটে, _ ইহাই 
এই লীলার উদ্দেশ্য । ভক্তির দুভিক্ষ জগতের প্রত্যেক 
অনুষ্ঠানে দেখা যায়, কিন্তু তাহার নিবারণ-কল্লে 
কীর্তন না করিলে অপরাধ-স্পর্শ ঘটে । 

৯৮। শ্ৰীদেবানন্দ পণ্ডিতের টোলবাড়ী তৎকালে 
কুলিয়ায় অবস্থিত ছিল । কুলিয়া__নবদীপের উপ- 
কণ্ঠে গঙ্গার পশ্চিম-তটে অবস্থিত উপনগরী ! গঙ্গার 
পৰ্ব্বপারে শ্রীমায়াপুরে তৎকালে শ্রীনবদ্ধীপ-নগর অব- 
স্থিত ছিল । বর্তমাম সহর নবদ্বীপই- প্রাচীন কুলিয়া 
উহাই অপরাধ-ভর্জনের পাট। কাঁচরাপাড়ার নিকট 
চঁদুড়ানিবাদী মাধব দত্তের স্থাপিত কুলিয়াগ্রামকে কেহ 
কেহ দেবানন্দ পণ্ডিতের কুলিয়া-গ্রাম বলিয়া ভ্রান্ত 
হন! আমাদ-কোল, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, 
গদখালির কোল প্রভৃতি প্রাচীন কুলিয়ার নাম-সমূহ 
আজও বর্তমান সহরের স্থানে স্থানে সেই নিদর্শন রক্ষা 
করিতেছে! সাতকুলিয়া বা ধোপাদি-গ্রামকে কেহ 


৫৫৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


আনন্দ হইল দেহ শুনি’ ভাগবত । গঙ্গাদাসের খেয়াঘাটে বিপদ ও মহাপ্রভু কর্তৃক 
সব তিতি’ স্থান হৈল বরিষার মত ॥” ১০০ ॥ বৃত্তান্ত বৰ্ণন 

অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্ৰীনিবাস । গজাদাসে দেখি' বলে_“তোর মনে জাগে? 
গড়াগড়ি যায়, কান্দে, বহে ঘনশ্বাস ৷ ১০১ ॥ রাজভয়ে পলাইস্‌ যবে নিশাভাগে £ ১০৯ ॥ 


সব্বপরিবার-সনে আসি খেয়।ঘ।টে। 

কোথাও নাহিক নৌকা, পড়িলা সঙ্কট ॥ ১১০॥ 
রান্ত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া ৷ 
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া ৷ ১১১॥ 
মোর আগে ঘবনে স্পশিবে পরিবার ৷ 

গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমার ॥ ১১২ ॥ 
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে ৷ 

গঙ্গায় বহিয়া যাই তোমার সমীপে ॥ ১১৩ ॥ 
তবে তুমি নৌকা দেখি’ সন্তোষ হইলা ৷, 
অতিশম্ন প্রীত করি’ কহিতে লাগিলা ॥ ১১৪ ॥ 
আরে ভাই, আমারে রাখহ এইবার 

জাতি, প্রাণ, ধন, দেহ-_সকল তোমার ॥ ১১৫ ॥ 
রক্ষা কর, পরিকর-সঙ্গে কর পার । 

এক তন্কা, এক জোড় বখশীশ্‌ তোমার ৷ ১১৬॥ 
তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি’ গার 

তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাম আরবার ॥” ১১৭ ॥ 
শুনি’ ভালে গলাদাস আনন্দ সাগরে | 

হেন লীলা করে প্রভু গৌরাজসুন্দরে ॥ ১১৮ ॥ 


অদ্বৈতাদি ভক্তগণের স্ব-স্ব-বৃত্তাত্ত 
শ্রবংণ আনন্দে-__ 
এই মত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব ৷ 
সবারে দেখিয়া করাম্মেন অনুভব ৷৷ ১০২ ॥ 
আনন্দসাগরে মগ্ন সব-ভক্ঞগণ ৷ 
বসিয়া করেন প্রভু তাস্বল ভোজন ॥ ১০৩ ৷ 
কোন ভক্ত নাচে, কেহ করে সঙ্কীত্তন ৷ 
কেহ বলে “জয় জয় শ্রীশচীনন্দন? ৷৷ ১০৪ ॥ 
তথায় অনুপস্থিত ভক্তগণকে প্রভুর আহ্বান, তাহাদের 
নিকট নৈবেদ্য লইয়া ভক্ষণ ও তাহাদের 
পূর্ব বৃত্ত স্ত বণন__ 
কদাচিৎ যে ভক্ত না থাকে সেই স্থানে ৷ 
আজ্ঞা করি’ প্রভু তারে আনান আপনে ৷৷ ১০৫ ॥ 
“কিছু দেহ’ খাই” বলি” পাতেন শ্রীহত্ত ৷ 
যেই যাহা দেন, তাহা খায়েন সমস্ত ॥ ১০৬ ॥ 
খাইয়া বলেন প্রভূ, “তোর মনে আছে £ 
অমুক নিশায় আমি বসি’ তোর কাছে ৷ ১০৭ 


বৈদ্যরূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ 1৮ “গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে ৷ 

শুনিয়া বিহবল হই’ পড়ে সেই দাস ৷৷ ১০৮ ॥ মনে গড়ে, পার আমি করিল তোমারে ৷ ১১৯! 
কেহ কুলিয়া নির্দেশ করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হন! স্থান মীমাংসা করেন, উহার মুল্য অন্ধ - -কপর্দকও হে, 
সাতকুলিয়া__গঙ্জার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। কিন্তু ১০০।  তিতি'__(ব্রঙ্গবুলি ) ভিজিয়া, আদ্র 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য হইয়া, সিক্ত হইয়া । 
যাহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই জানেন, ২০৩1 র৷জরাজেশ্বর-অভিমানে অভিষেক-কাণ্ে 





_ কুলিয়া-গ্রাম গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। সাত- প্রভুর তাম্থল-ভোজনাদি বিলাস-সহচর বস্ত-সমূহের 
কুলিয়ার পূর্ব্বে গঙ্গা ও তাহার পূর্বের শ্রীমায়াপুর অব- গ্রহণ লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ প্রভুর অনুকরণ করেন রী 
স্থিত না হওয়ায় সংতকুলিয়াকে 'কুলিয়া' বলিয়া নির্দেশ তাহা হইলে তাঁহার অমঙ্গল অনিবার্য প্রস! 
করা যাইতে পারে ন! বর্তমান রাসচন্পুর ক্যাকড়ার তাম্বূল মস্তকে ধারণ করাই মহাজনানুমোদিত গছা! 
মাঠের পশ্চিমাংশে গঙ্গানদীর প্রাচীন খাত হওয়া প্রসাদ-ছলনায় তামবূল গ্রহণ করিয়া জীবের fo 
আবশ্যক এবং তাহার পশ্চিমাংশে কুলিয়া-গ্রামের ভোগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়। শুদ্ধ বৈরি | 
ন নিদর্শন না থাকায় রাসচন্্পুর প্রভৃতি স্থান সাহজিক হইবার পরিবর্তে অসামান্য চাতুরমান না 
বলিয়া সুম্বীগণ বিচার করিয়া বিলাস-সহচর-দ্রব্যাদির দ্বারা শারীরিক টা 
জদ্বেষী সাহিত্যিক- -কল স্বীকার করেন না। ( ভাঃ ১১৭৩৮ গৌড়ীয় গা 

দ্রষ্টব্য ৷ 
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মধ্যথণ্ড__নবম অধ্যায় 


৫৫৭ 


গৌরসুন্দরের স্বচ্ছন্দভাবে শ্রীচরণ প্রসারিত 


শুনিয়া মুচ্ছিত গজাদাস গড়ি? যায় । 
এই মত কহে প্রভু অতি অমায়ায়স ॥॥ ১২০ |) 
তভ্গণ-কর্তৃক প্রভুর বিবিধ বিলাস-সেবা__ 
বসিয়া আছেন বৈকুষ্ঠের অধীষ্বর ৷ 
চন্দন-মালায় পরিপূর্ণ কলেবর | ১২১। 
কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন । 
শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম ॥ ১২২ ॥ 
তাগ্ুল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য ৷ 
কেহ বামে, কেহ বা সম্মুখে করে নৃত্য ॥ ১২৩ ॥ 
ভুক্তগণ-কর্তুক বিবিধোপচারে প্রভুর সান্ধ্যসেবা_ 
এই মত সকল দিবস পূর্ণ হৈল ৷ 
সন্ধ্যা আসি” পরম কৌতুকে প্রবেশিল ॥ ১২৪ ॥ 
ধূপ-দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ ৷ 
অচ্চন করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ ॥ ১২৫ ॥ 
শখ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা, ম্বদ । 
বাজায়েন বহুবিধ, উঠে নানা রঙ্গ ৷ ১২৬ ॥ 
অমায়ায় বসিয়া আছেন গোরচন্দ্র । 
কিছু নাহি বলে, যত করে ভক্তর্বন্দ ॥ ১২৭ ॥ 
নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্ধো দিয়া । 
ন্রাহি প্ৰভো’ বলি’ পড়ে দণ্ডবৎ হঞ্া ৷৷ ১২৮ ॥ 
কেহ কাকু করে, কেহ করে জয়ধ্বনি ৷ 
চতুদ্দিগে আনন্দ-ক্রন্দনমান্তর শুনি ॥ ১২৯ ৷ 
কি অদ্ভূত সখ হৈল নিশার প্রবেশে ৷ 
যে আইনে, সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে ॥ ১৩০ ॥ 
প্রভুর হইল মহা-এশ্বর্য্য প্রকাশ ৷ 
যোড়হস্তে সম্মুখে রহিল সবর্ব দাস ৷৷ ১৩১ ॥ 


উঃ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পুর্ব ঘটনা_যাহা 
রিটন বিদিত ছিল না, তদ্র্ণনমুখে প্রভু 
টাইট কালে যবনরাজের অত্যাচার-ভয়- 
তোমার বিষ গঙ্গার তীরে গিয়া নৌকার অপ্রান্তিতে 
নৌকা লই ম্‌ বিপদ্‌ অনুভূত হইয়াছিল, তৎকালে আমি 
টি কর্ণধারসূন্রে তোমাকে গঙ্গা পার করিয়া 
কেহই সেই সকল কথা তুমি ব্যতীত আর 
গঙ্গাদাস ই না; কিন্তু আমি উহা অবগত আছি। 
দি শ্রবণ করিয়া মৃচ্ছিত হইয়া গড়াগড়ি 

মায়াবদ্ধ জীবের সর্র্বক্ততা ধর্মের অভাব 


আছে। প্রভু 
মায়াধীশ বলিয়া তাঁহার অজেয় বা দুর্জেয় 
কিছুই নীই। হ 


করিয়া লীলার অবস্থান-_ 
ভক্ত অজে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি’ । 
লীলায় আছেন গৌর-সিংহ কুতুহলী ॥ ১৩২ ॥ 
বরোন্মখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। 
যোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর ॥ ১৩৩॥ 
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে সব্ব জনে জনে । 
অমায়ায় প্রভূ ক্লপা করেন আপনে ৷৷ ১৩৪ 
ভক্তরাজ শ্রীধরকে আনয়়নার্থ প্রভুর আদেশ__- 
আজ্ঞা হৈল -“শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন। 
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান ॥ ১৩৫ ॥ 
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞ্া। 
আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন গিয়া ॥ ১৩৬ ॥ 
নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া। 
যে মোরে ডকয়ে তারে আনিহ ধরিয়া ৷” ১৩৭ ॥ 
ধাইল বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে ৷ 
আজ্ঞা লই’ গেলা ত্বরা শ্রীধরভবনে ॥ ১৩৮ ॥ 
ভক্তবর শ্রীধরের আখ্যান_ 
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান । 
খোলার পসার করি” রাখে নিজ প্রাণ ॥ ১৩৯ ॥ 
একবার খোলা-গাছি কিনিয়া আনয় । 
খানি খানি করি’ তাহা কাটিয়া বেচয় ॥ ১৪০ ॥ 
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায় ৷ 
তার অর্ গঙ্গায় নৈবেদ্য লাগি যায় ॥ ১৪১ ॥ 
অর্ধেক সওদায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা ৷ 
এই মত হয় বিষ্ণ-ভক্তের পরীক্ষা ॥ ১৪২ ॥ 
১৩২1 গৌরসিংহ আম্চর্যজনক অভূতপূৰ্ব্ব 


লীলায় অবস্থিত থাকিয়া ভক্তভাব সঙ্গোপন করিয়া- 
তাহার তাদুশ অনুষ্ঠান কল্মফল-বাধ্য 


ছিলেন । 
হদ্ধজীবের ক্রিয়া নহে বলিয়াই “লীলা” শব্দের 
প্রয়োগ ৷ 

২৪০! খোলা-গাছি থোড় ॥ 

২৪২ ॥ সওদা,_বাণিজ্যলব্ধ অর্থ, লভ্যাংশ ৷ 
তথ্য_“যস্যাহমনূগৃহ্‌!মি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ ৮, 


প্রহ্মন্, যমনুগৃহ্।মি তদ্ধিশো বিধুনোমাহস্‌। যন্মাদঃ 
পরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে 1৮ ভাঃ 
১০1৮৮1৮ এবং ৮1২২২ শ্রোকদ্বয় )। 





৫৫৮ 


মহাসত্যবাদী তেঁহো যেন যুধিষ্ঠির ৷ 

যার যেই মূল্য বলে, না হয় বাহির ॥ ১৪৩ ॥ 

মধ্যে-মধ্যে ঘেবা জন তার তত্ব জানে । 

তাহার বচনে মান্ত দ্রব্যখানি কিনে ॥ ১৪৪ ॥ 

এই মত নবদ্বীগে আছে মহাশয় ৷ 

‘খোলাবেচা’ জান করি’ কেহ না চিনয় 0১৪৫ ॥ 

চারি প্রহর রান্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে । 

সব্বরান্রি ‘হরি’ বলে দীর্ঘল আহবানে ॥ ১৪৬ ॥ 
শ্রীধরের সম্বন্ধে পাষণ্ডিগণের অক্ষজ-বিচার__ 

যতেক পাষণ্ডী বলে,__“শ্রীধরের ডাকে ৷ 

রান্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে ৷৷ ১৪৭ | 

ম্মহাচাষা-বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে । 

ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি’ মরে 1৮১৪৮ ॥ 

এই মত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি’ ৷ 

নিজ কার্য করয়ে শ্রীধর-কুতৃহলী ॥ ১৪৯ ॥ 

‘হরি’ বল ডাকিতে যে আছয় আ্রীধর ৷ 

নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চেঃস্বর ৷৷ ১৫০ ॥ 





১৪৫ । 
চৈতন্যভক্ত, তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই । 
১৪৬ । শ্ৰীধর নিশাকালের সকল সময় উচ্চৈঃ- 
স্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া পলীবাসিগণের নিদ্রা 
সুখ-ভোগের ব্যাঘাত করিতেন । বর্তমানকালে শুদ্ধ- 
ভক্তগণের নামপ্রচারফলে বহির্ম্মখ সাহিত্যিকম্মন্য 
জগৎ ভগবভক্তের শ্রীমুখোচ্চ,রিত নামকীর্তন শুনিয়া 
যেরূপ বিরক্ত হয়, অসুবিধার কথা জানাইতে না 
পারিয়া তদুপ নানাবিধ উপদ্রবও করে । কেহ বা 
বিষয়-ফল-লাভের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনায় 
.. লোক-্প্রতারণা-কল্পে ভাগবত প'ঠ ও ভগবৎকথা 
_ কীনত্তনমুখে অর্থোপা্্জন, সুর-তাল-মান-লয়-যোগে 
: কীর্তন-গারিপাট্য দ্বারা জীবিকা-নি্র্বাহ প্রভৃতি অপ- 
কর্ম করিবার যোগ্যতা ও শুদ্ধভক্তগণের সমতা 
গন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমত্ত জনগণ তাঁহাদের 
টতা ও অসচ্চেন্টারাপ খলতা ধরিয়া ফেলিতে 
রন [উনরাজেগলের কীন্তনের উদ্দেশ্য-ক্ষ্ণকে 


















শ্রীশ্রীচতন্যভাগবত 


ভক্তগণের অদ্ধপথে শ্রীধরের সঙ্কীত্রন- ধ্বনি শ্রব 
এবং তদনূসরণে শ্রীধর-গৃহে উপস্থিতি ণ 


অদ্ধপথ ভক্তগণ গেল মান ধাঞ্া। 

শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া ॥ ১৫১ n 
ডাক-অনুসারে গেলা ভাগবতগণ । 

শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ ॥ ১৫২ ॥ 
“চল চল মহাশয়, প্রভু দেখ গিয়া ৷ 

আমরা ক্কতার্থ হই তোমা পরশিয়া 1৮১৫৩ ॥ 
মহাপ্রভুর আদেশ-শ্রবণে শ্রীধরের মূর্্ছ। ও ভক্তগণের 

সন্তৰ্পণে প্রভূসমীপে 'ধরকে আনয়ন-_- 

শুনিয়। প্রভুর নাম শ্রীধর মৃচ্ছিত। 

আনন্দে বিহবল হই’ গড়িলা ভূমিত ॥ ১৫৪ ॥ 
আথেব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া ৷ 

বিশ্বস্তর আগে-নিল আলগ করিয়া ৷৷ ১৫৫ ॥ 


শ্রীধরের দর্শনে মহাপ্রভুর আনন্দ এবং শ্রীধরের 
প্রেমসেবা বর্থন-_ 


শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা ৷ 
“আইস, আইস, বলি” ডাকিতে লাগিলা ॥ ১৫৬ 





থোড় বিগ্ুয়কারী শ্রীধর যে অলৌকিক কামি-সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় স্বর্গ নরকের 


ভেদ বর্তমান ৷ 

দীর্ঘল__দীর্ঘ+ল ( অস্ত্যর্থে) দৈর্ঘ্যুক্ত, দীর্ঘসাধ্য। 

১৪৭-১৪৮। পাষণ্ডিগণ নামসঙ্কী তঁনের তাপর্য 
অবগত না হওয়ায় বলিত,__"দরিদ্র শ্রীধর উপাজ্জনে 
অক্ষম হওয়ায় কোন প্রকারে স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনাদি- 
নিব্বাহে অসমর্থ । সুতরাং সে অনাহারে সকল রা 
ভগবান্‌কে বিরক্ত করিবার জন্য উচ্চৈস্বরে চীৎকার 
করিয়া সাধারণের শান্তি ভঙ্গ করে । এরূপ ুক্ষা্যয 
শ্রীধরের ন্যায় অত্যন্ত অসভ্য ব্যক্তির শোভনীয় হইলেও 
রাত্রি জাগরণ-দারা এরূপ কীর্তনের সমর্থন কর! 
যাইতে পারে না” রর 

১৪৯।  গৌরসুন্দরের পার্ষদ শ্রীধর of 
নিবের্বোধ কপটগণের কুবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া হ K 
নাম-প্রচারে বিরত হন নাই, তদুপ শ্রীধরদাসগ 
শুদ্ধভক্তি-অবলম্বনে নাম-প্রচার-কার্যেযে অগ্রসর i 
ভগবৎসেবা-বিরোধী জড়-মদোন্মত্ত সম্প্রদায়ের নি 


দেরও 
নানাপ্রকারে আক্রান্ত হইলে তাহাতে তাহা 


কর্ণপাত করা কর্তব্য নহে । 
২৫৫ । আলগ করিয়া__দৃঢ়তা পরিহার 
বিশেষ সন্তৰ্পণে | 





{ 
২ 
i 


মধ্যখণ্ড-_নবম অধ্যায় 


বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন । 
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন ॥ ১৫৭ ॥ 
এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর ৷ 
তোমার খেলায় অন্ন খাই নিরন্তর ৷৷ ১৫৮ ৷ 
তোমার হত্তের দ্রব্য খাইনু বিস্তর । 
পাসরিলা আমা-সন্ধে ঘে কৈলা উত্তর ৷” ১৫৯ ॥ 
গ্রভুর বিদা।বিলাস-কালে শ্রীধর-সহ বিবিধ রঙ্গ-বর্ণনচ্ছলে 
্রন্থকার-কর্তৃক ভন্তবৎসল ভগবানের ভক্তদ্রব্যে 
আগ্রহ ও অভক্তের দ্রবে; উপেক্ষা বর্ণন-__ 
যখন করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস ॥ 
পরম উদ্ধত-হেন যখন প্রকাশ ॥ ১৬০ ॥ 
[সাই কালে গৃঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে । 
খোলা কেনা-বেচা-ছলে কৈল বহু রঙ্গে ৷৷ ১৬১ 
প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া ৷ 
থোড়, কলা, মূল, খোলা আনেন কিনিয়া ১৬২) 
প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া ৷ 
ই. তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অদ্ধমূল্য দিয়া ৷ ১৬৩ ॥ 
| ঈতাবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বলে । 
অদ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে ॥ ১৬৪ ॥ 
উতিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি 
| এই মত শ্রীধর-ঠাকুরের হুড়াছড়ি ॥ ১৬৫ ॥ 
প্রভু বলে--“কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বী । 
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি ॥ ১৬৬ ॥ 
আদ 
(নিস্‌ ইহা ৷? ১৬৭॥। 

5 ক্রুদ্ধ নাহি হয় ৷ 

যা সব্ব দ্রব্য কাড়ি’ লয় ॥ ১৬৮ ৷ 


মদনমো 
হন রূপ 5 
ললাটে ভি গৌরালসুন্দর । 


হু লিক শোভে উদ্ধ মনোহর ॥ ১৬৯ ॥ 


১৬৮ 
বাদে শ্রীধরের মুখমণ্ডলে ক্রোধ না দেখিয়া 
য়া টের তাহার বিক্রেয় সকল দ্রব্যাদি 
মতি ট রি অথবা ব্ৰহ্মণ্যদেব গৌরসুন্দরের 
SS RE তৎকর্তক বল পূৰ্ব্বক দ্ৰব্যাদি- 
১৭০ শ্রীধর ক্রুদ্ধ হইতেন না। 
প্র 
a ই নয়নদয়ের স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল ছিল। 
আরাম পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, 
জা ই যক্ভসুন্র ও সিংহাসন-__-এই 
1 খকেম। শব গৌর-নারায়ণের সেবা করিয়া 
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রত 


২৫৯ 


ভ্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুত্তল ৷ 

প্রকৃতি, নয়ন__দুই পরম চঞ্চল ॥ ১৭০ ॥ 

শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে । 

সূক্মরাপে অনন্ত ষেহেন কলেবরে ॥ ১৭১ ॥ 

অধরে তাম্বুল, হাসে শ্রীধরে চাহিয়া । 

আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া ॥ ১৭২ ॥ 

শ্রীধর বলেন,_ “শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর। 

ক্ষমা কর মোরে, মঞি তোমার কুন্ধুর ॥৮ ১৭৩ ॥ 

প্রভু বলে,_জানি তুমি পরম চতুর । 

খোলাবেচা অর্থ তোমার আ.ছয়ে প্রচুর ৷৷ ১৭৪ ॥ 

“আর কি গঙ্গার নাহি”--শ্রীধর যে বলে । 

“অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন” পত-খোলে ॥১৭৫ 

প্রভু বলে,_“যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি। 

থোড় কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি ॥৮১৭৬ ॥ 

রূপ দেখি, মুগ্ধ হই’ শ্রীধর যে হালে ৷ 

গালি পাড়ে বিশ্রস্তর পরম সন্তোষে ৷৷ ১৭৭ ॥ 

“প্রত্যহ গল্গারে দ্রব্য দেহ’ ত কিনিয়া । 

আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া ॥ ১৭৮ ॥ 

যে গঙ্গা পূজহ তুমি, আমি তার পিতা । 

সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা |” ১৭৯ ॥ 

কৰ্ণে হস্ত দেই’ শ্রীধর ‘বিষ্ণু’, ‘বিষ্ণু বলে । 

উদ্ধত দেখিয়া তারে দেই পাত খোলে ॥ ১৮০ | 

এই মত প্রতিদিন করেন কন্দল ॥ 

শ্রীধরের জ্তান__বিপ্র পরম চঞ্চল? ॥ ১৮১ ॥ 

শ্রীধর বলেন-_“মুগ্রিঃ হারিলু তোমারে । 

কড়ি বিনু কিছু দিব, ক্ষমা কর মোরে ৷ ১৮২ ॥ 

একখণ্ড খোলা দিব একখণ্ড থোড় ॥ 

একখণ্ড কলা-মূল আরো দোষ মোর 27১৮৩ ॥ 

১৭৫। প্রভূ বলপূর্র্বক শ্রীধরের দ্রব্য কাড়িয়া 
লইলে শ্রীধর বলিলেন,_ “আমার নিকট হইতে না 
লইয়া অন্য দোকানদারের নিকট স্বল্প মূল্যে পাত 
খোলা ক্ৰয় করুন না কেন £” 


১৭৬1 প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,_-“আমি যাহার 
নিকট হইতে প্রত্যহ দ্রব্যাদি গ্রহণ করি, তাহার নিকট 
হইতেই মূল্য দিয়া প্রত্যহ তাহা ক্রয় করিব ৷” 

যোগানিয়া__সরবরাহকারী, প্রয়োজনীয় বস্তুর 
অভাব-পূরণকারী । 










৫৬০ 


প্রভু বলে,_“ভাল ভাল, আর নাহি দায় ।'? 

জীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায় ॥ ১৮৪ ৷ 

ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়৷ 

কেটি হলেও অভক্তের উলটি’ না চায় ॥১৮৫। 

এই লীলা করিব চৈতন্য হেন আছে। 

ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা বেচে ॥ ১৮৬ ॥ 
বিষ্ুবৈষ্ণবলীলা ভগবৎরুপা ব্যতীত দুৰ্জেয়_ 

এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা ৷ 

কে বুঝিতে পারে বিষ্ণ-বৈষ্ণবের লীলা ॥ ১৮৭ ॥ 

বিনা প্রভু জানাইলে কেহ নাহি জানে । 


সেই কথা প্রভু করাইলা সঙরণে ॥ ১৮৮ ৷ 
প্রভুর এর্বধ্য প্রকাশ ও তদ্দশনে শ্রীধরের মৃচ্ছা-_ 


প্রভু বলে-_'শ্রীধর, দেখহ রূপ মোর। 
অষ্টসিদ্ধি দান আজি করি’ দেঙ তোর 0৮১৮৯ ॥ 
মাথা তুলি’ চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর ৷ 

তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বস্তর ৷৷ ১১০ ৷৷ 
হাতে মোহন বংশী, দক্ষিণে বলরাম ৷ 
মহাজ্যোতির্ময় সব দেখে বিদ্যমান ৷ ১৯১ ॥ 
কমলা তাস্থল দেই হাতের উপরে ৷ 

চতুঙ্মুখ, পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে ॥ ১৯২ ॥ 
মহাফণী ছত্ৰ ধরে শিরের উপরে ৷ 

সনক, নারদ, শুক দেখে স্তুতি করে ৷৷ ১৯৩ ৷৷ 
প্ররুতিস্বরূপা সব যোড়হস্ত করি’ ৷ 

স্তুতি করে চতুদ্দিকে পরমা সুন্দরী ॥ ১৯৪ | 
দেখি’ মাত্ৰ শ্রীধর হইলা সুবিস্মিত ৷ 

মেইমত ঢলিয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥ ১৯৫ ৷৷ 





১৮৫7 শ্রীধর মহাপ্রভুর ভক্ত বলিয়া তাহার 
নিকট হইতেই মহাপ্রভু বলপূর্বক অল্পমূল্যে দ্রব্য ক্রয় 
করিয়া শ্রীধরের সেবা গ্রহণ করিতেন; কিন্তু অভাব- 
রহিত ধনবান্‌ অভক্ত হইলে তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও 


করিতেন না । (গীঃ ৯২৬ এবং ভাঃ ৭৯১১ 
শ্লোক আলোচ্য )॥ 


১৮৭1 বিষ্ণ-বৈষ্ণবের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধারণ 
দৃষ্টিতে বোধগম্য হয় না । ষাহাদের প্রতি ভগবানের 
,তাহারাই বিষ্ণ-বৈষ্ণবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া- 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


| __(নারদ-পঞ্চরাত্র ২151২) ॥ 


ভিঠ উঠ শ্রীধর"_ প্রভুর আজ্ঞা হৈল। 

র গতে মহাপ্রভুর অ'দেশ এবং সদ 

সরস্বতীর কৃপায় শ্রীধরের গৌর-ন্ততি_ 

প্রভু বলে,_“শ্রীধর আমারে কর স্তুতি ।” 
শ্রীধর বলয়ে,_প্রভু মুঞি মূঢ়মতি ॥ ১৯৭॥ 
কোন্‌ স্তুতি জানো মুগ্রি কি মোর শকতি ৷” 
প্রভু বলে,_ “তোর বাক্য-মান্তর মোর স্তুতি”॥১৯৮। 
প্রভুর আজ।য় জগন্মাত। সরস্বতী । 
প্রবেশিলা জিহ্বায়, শ্রীধর করে স্তুতি ॥ ১৯৯॥ 
“জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্রস্তর । 
জয় জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর ॥ ২০০ ॥ 
জয় জয় অনন্তব্রক্ষাণডকোটি-নাথ ৷ 
জয় জয় শচীগৃণ্যবতী-গর্ভজাত ॥ ২০১ ॥ 
জয় জয় বেদগোপ্য, জয় দ্বিজরাজ 1 
যুগে যুগে ধর্ম পাল’ করি নানা সাজ ॥ ২০২ ॥ 
গৃঢ়রূপে সাম্তইল নগরে নগরে ৷ 
বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে ॥ ২০৩ I 
তুমি ধৰ্ম্ম, তুমি কৰ্ম্ম, তুমি ভক্তি, জ্ঞান৷ 
তুমি শাস্ত্র, তুমি বেদ, তুমি সৰ্ব্বধ্যান ॥ ২০৪॥ 
তুমি সিদ্ধি, তুমি খাদি, তুমি ভোগ, যোগ! 
তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দয়া, তুমি মোহ, লোভ ৷ 2 
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি, জল ! 
তুমি সূৰ্য্য, তুমি বায়ু, ভূমি ধন, বল !! ২০৬ ৷ 
তমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি অজ, ভব । 
তুমি বা হইবে কেন, তোমার যে সব ॥ ২০৭॥ 





(ভাঃ ১১৷১৫৷৪৫) অর্থ।€ শ্রীভগবান্‌ : 
_“হে সৌম্য, দেহের সিদ্ধি তিন প্রকার-- ন 
‘লঘিম৷”, “মহিমা” ইন্দৰিয়ের তত্তদধিষ্ঠ'তৃ ELE 
সম্বন্ধসিদ্ধি ‘প্রাপ্তি’, শ্ুতদুম্ট বিষয়ে ভোগ-দর্শন le 
সিদ্ধি “প্রাকাম্য”, মায়াশক্তির প্রেরয়িতাসি'্ি gs 
বিষয়ভোগে অসঙ্গসিদ্ধি ‘বশিত!’, ও কামনার রে 
স্খপ্রাপয়িতাসিদ্ধি ‘কামাবসায়িত৷'"_এই 
আমার স্বাভাবিকী ৷ “অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ রী 
মহিমা তথা ৷ ঈশিত্বঞ্চ বশীত্বঞ্চ তথা কামাবগা 


+ \ 
১৯৪1 প্রকৃতিস্বরূপা_ স্বর্যো ষিদূগণ ৃ 








“তার গঙ্গা দেখ মোর চরণ-সলিলা 1 ২০৮ ॥। 

তব মোর গাগ-চিত্তে নহিল স্মরণ । 

না জানিল মুই তোর অমূল্য চরণ ॥ ২০১ ॥ 

যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল-নগর ॥ 

এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দর ৷ ২১০ ॥ 

রাখিয়া বেড়া৬ ভক্তি শরীর-ভিতরে ৷ 

হেন ভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে ৷৷ ২১১ ॥ 

তক্তিযোগে ভীগ্ম তোমা জিনিল সমরে ! 

ভক্তিযোগে ঘশোদায় বান্ধিল তোমারে ॥ ২১২ । 

ভক্তিঘোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা ৷ 

ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলা গোপরামা ॥ ২১৩ ॥ 

অনন্ত ব্রক্ম।গ-কোটি বহে যারে মনে! 

সে তুমি শ্রীদাম-গোপ বহিলা আপনে ॥ ২১৪ ॥ 

যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয় । 

সেই বড় গোপ্য, লোকে কাহারে না কয় ॥ ২১৫ 

ভক্তি লাগি’ সব্ববস্থানে পরাভব পাঞা ৷ 

জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া ॥ ২১৬ ॥ 

সে মায়া হইল চূর্ণ, আর নাহি লাগে। 

হের দেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে ॥ ২১৭ ॥ 

সে কালে হারিলা জন দুই চারি স্থানে ৷ 

এ কালে বান্ধিব তোমা সৰ্ব্ব জনে জনে ॥”২১৮৷৷ 
শ্রীধরের স্তবপাঠে বৈষ্ণবগণের বিস্ময় 

মহা শুদ্ধ। সরস্বতী শ্রীধরের শুনি’ ৷ 

বিস্ময় পাইয়া সবর্ব বৈষ্ণব-আগনী ॥ ২১৯ ॥ 


২০৮। ভাঃ 
আলোচ্য । 


১১৮২১ ও ৮১৯২৮ শ্লোক 
উঠ টা ৷ ভক্তিযোগে ভীস্মৰ ও যশোদা_-€ আদি ১৭। 
টায় ভাষ্য দ্রষ্টব্য ) ৷ 
নি টু সা সত্যভামা-_শ্্রীকুষ্ণের দ্বারকা 
আত-হস্তে রী দন দেবখ্বি নারদ দেবরা'জপ্রদত্ত পারি- 
কালে রুক্মি ষ্ণসমীপে উপস্থিত হন৷ শ্রীকৃষ্ণ তৎ- 
গারিজাত অবস্থান করিতেছিলেন ৷ নারদ 
বাসুদেব উই শ্রীকুষ্ণকে উপহার দিলে ভগবান্‌ 
নারদ ন রুক্সিণীকে প্রদান করেন । তদ্দর্শনে 
সমধিক স্বামি র সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া ‘তিনিই 
[মার টি কথা জানাইলে সত্য- 
গণ উহা সত্যভামার কর্ণগোচর করে | 
--৭১ 


5737 ৫৬১ 
লন বলিলা। আধরকে কর প্রার্থনা করিতে অহপ্রভুর 
পুর্ব মোর স্থানে ভিডি জাগা বসিলা ৷ শ্রীধরকে বর প্রার্থনা করিতে মহাপ্রভুর 


আদেশ ও শ্রীধরের উত্তর-__ 


প্রভু বলে,_“শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর ৷ 

অষ্ট সিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর ৷” ২২০। 

শ্রীধর বলেন-_“প্রভূ আরো ভাঁড়াইবা £ 

থাকহ নিশ্চিন্তে তৃমি, আর না পারিবা 0৮২২১ ৷ 

প্রভূ বলে,_“দরশন মোর ব্যর্থ নয় । 

অবশ্য পাইবা বর, যেই চিত্তে লয় ৷” ২২২ ॥ 

বর-প্রার্থনা-প্রসঙ্গে শ্রীধরের গৌরদাসা ব্যতীত সর্বপ্রকার 
সিদ্ধি, এশ্বর্য্যাদি উপেক্ষা এবং মহাপ্রভুর 
শ্রীধরকে ভ'ক্তযোগ-প্রদান_ 

“মাগ মাগ’ পূনঃ পুনঃ বলে বিশ্বস্তর ৷ 

শ্রীধর বলয়ে__“প্রভু, দেহ’ এই বর ॥ ২২৩ ॥ 

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি” নিল মোর খোলাপাত । 

সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥ ২২৪ ॥ 

যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল । 

মোর প্রভু হউক তাঁর চরণযুগল ॥২২৫ ॥ 

বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে ৷ 

দুই বাহু তুলি’ কান্দে মহা-উচ্চৈঃস্থর ৷৷ ২২৬ ॥ 

শ্রীধরের ভক্তি দেখি’ বৈষ্ণব-সকল ৷ 

অন্যোন্যে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল ৷৷ ২২৭ ॥ 

হাসি’ বলে বিশ্বভ্তর-_“শুনহ শ্রীধর । 

এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর ৷? ২২৮ ॥ 

শ্রীধর বলয়ে,_“মূঞি কিছুই না চাঙ । 

হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ 1৮ ২২৯ | 
তাহাতে সতাভামা অভিমানযুক্তা হইলে কৃষ্ণ তন্মন্দিরে 
গমন করেন এবং সতাভামার মনোরঞ্জনার্থ সমগ্র 
পারিজাত-র্ক্ষই সত্যভামার পূরীতে আনয়ন করিতে 
প্রতিশ্ত হন। তৎকালে নারদ তথায় গমনপুব্বক 
পণ্যক-ব্রতের বিশেষ প্রশংসা করিলে সত্যভামা তদ্‌- 


ব্রতানষ্ানের অভিলাষ করেন। তৎপরে অমরাবতী 


হইতে পারিজাত-রক্ষ আনয়নপূর্বক ব্রতবিধি-অনুসারে 


শ্ৰীকৃষ্ণক পারিজাত-রক্ষে বন্ধন করিয়া নারদের নিকট 
সম্প্রদান করেন । __হেরিবংশ বিষ্ণপর্ব্ব ৭৬ অধ্যায়) । 

২১৪ ৷ ভক্তিযোগে শ্রীদাম_শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক- 
গণকে আহ্বান করিয়া এক অভিনব ক্রীড়ার অভিলাষ 
করিলেন। এক পক্ষে রাম ও অপর পক্ষে কৃষ্ণ! 
তাহারা বাহ্য ও বাহকভাবে নানা ক্রীড়ার আচরণ 





৫৬২ 


প্রভু বলে,__'শ্রীধর আমার তুমি দাস । 

এতেক দেখিলা তুমি আমার প্রকাশ ॥ ২৩০ ॥ 
এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল । 
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আম্মি দিল ॥” ২৩১ 

শ্রীধরের বর-প্রান্তিত বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বণি__ 

জয় জয় ধ্বনি হৈল বৈষ্ণব মণ্ডলে ৷ 

শ্রীধর পাইল বর, শুনিল সকলে ॥ ২৩২ ॥ 
বাহাদৃষ্টিতে চৈতনযানুগগণের দারিদ্র্য-মূ্খতাদি 

প্রভীতি_ 
ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাঙিত্য ৷ 
কে চিনিবে এ 5.কল চৈতন্যের ভূত্য ॥ ২৩৩ ॥ 


৫৮৫ 
করিতেন । সেই ক্রীড়'য় বিজেতুগণ পরাজিতের স্কন্ধে 


আরোহন করিতেন ৷ কৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে. 
ভদ্রসেন ব্বষভকে এবং প্রলম্বাসূুর বলদেবকে বহন 
করিতে লাগিলেন ( ভাঃ ১০1১৮ অঃ দ্রষ্টব্য )। 
২১৯1 আগনী- শ্রেষ্ঠ, অগ্রণী ৷ 
২৩১1 বেদগোপ্য ভক্তিযোগ-_আধ্যক্ষিক জানি- 
সম্প্রদায় বেদ-মন্দ্রের অক্ঞরূটি-বুত্তি-দ্বারা নিজেন্দড্রিয়- 
ভোগপর ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন । বেদ-শান্র বিদ্বাদ্‌- 
ব্ড়ি-রৃত্তি আশ্রয় করিয়া অযোগ্যগণের দৃষ্টি আবরণ 
করেন । যাহারা পরমসৌভাগ্যবন্ত, তাহারাই বেদের 
সৰ্ব্বত্ৰ ভজনীয় বস্তু হরি__সন্বন্ধ, ভজন হরিভক্তি__ 
অভিধেয়, হরিপ্রেমা_ প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে 
পারেন। সাধারণ মূঢ়গণ বেদশাস্ত্রে কর্ম কাণড-বিচার 
অর্থাৎ ফলভোগবাদ লক্ষ্য করেন । কেহ বা অহঙ্কার 
তাড়িত হইয়া মায়াবাদাশ্রয়ে উপাস্য, উপাসক ও 
উপাসনার-বৈচিন্র্য বিলোপ করিয়া নির্ভেদ ব্রহ্মানূসন্ধ।ন- 
বাদ স্থাপনপুবর্বক ভক্তিযোগের উদ্দেশলাভে অরুতকার্য্য 
হন। ভগবান্‌ যাহার প্রতি রুপা করেন, মুর্তবেদ 
তাহার হৃদয়ে ভক্তিযোগ উদয় করেন । ভক্তিযোগ- 
লাভই সৰ্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত। “উত্তিষ্ভত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত” এই কঠোপ- 
নিষদ্‌ বাণীর সার্থকতা প্রতিপন্ন হইল ।  “তদ্‌ 
বদগুহ্যোপনিষৎসূ গৃঢ়ং” _-(শ্বেতাশ্ব ৫৬)। বেদবিধি- 
দীর পর, ভজনি 


2 















শ্রীশত্রীচৈতন্যভাগবত 





বিষয়ের পরিণাম ও বিষয়হীন শ্রীধরের সৌভাগোর পরত 
কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে | এ 
অহঙ্কার বাড়ি” সব পড়য়ে নির্মল ॥ ২৩৪ ॥ 
কলা মূলা বেচিয়া শ্ীধর পাইলা যাহা । 
কোটিকলে কোটীশ্বর না দেখিবা তাহা ॥ ২৩৫ ॥ 
অহ্ঙ্কার-দ্রেহমান্র বিষয়েতে আছে । 
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে ॥ ২৩৬ ॥ 

আপাত-প্রতীতিবশে বৈষ্ণব-দর্শন করিতে গিয়া 
দোম দশনে দুর্গ তি 

দেখি’ মূখ দরিদ্র ঘে সুজনেরে হাসে । 
কুম্ভতীপাকে যায় সেই নিজ কর্ম্মদোষে ৷ ২৩৭॥ 


বৈষ্ণবের স্বরূপ চিহ্নিত করা অসম্ভব । অধিক ধন 
থাকিলেই যে তাঁহার অধিক বৈষ্ণবতা হইবে-_এরপগ 
নহে। বহুলোক সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে তিনি 
অধিক বৈষ্ণব হইবেন-_এরূপ নহে । শাঞ্তরাদিতে 
অধিক পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে তিনি বিষ্ণুভক্ত হইবেন 
_এরূপ নহে ৷ শ্রীচৈতন্যের দাসগণের অধিক ধনের 
পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক লোকসংগ্রহের 
পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক তর্কবিতর্কাতুক 
পাণ্ডিত্যের অধিকার না থাকিতে পারে । কিন্ত সেই 
সকল বিষয়ে তাঁহারা কেন উদাসীন, তাহা বুঝিবার 
অধিকার সাধারণের নাই। শ্রীচৈতন্য-সেবাকেই 
তাহারা ধন, জন, পান্তিত্যাপেক্ষা বহুমানন করেন) 
সৃতরাং তাহাদের গৌরব, মহিমা ও শ্ৰেষ্ঠতা লোৱা 
নয়নের গোচরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। 

২৩৪। সাধারণ অভাবপ্রত্ত জনগণ মনে a 
যে, বিদ্যা, ধন, রূপ, কীতি, বংশমর্ধ্যাদা_সকদ, 
প্রয়োজন-তত্ব্ব ৷ কিন্ত জন্মৈগৰ্যযশত শ্ৰীভিরেধমানমণ 
পমান। নৈবা্হত্যভিধাতুং বৈ ত্রামকিঞ্চনগোচরম 
এই ভাগরবতপদ্যের আলোচনাভাবে পা 
কামী এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া রা 
বিদ্যা, ধন, রূপ, যশঃ ও কুল প্রভৃতি দি গু 
এইরূপ বাসনা করেন । সুতরাং তাহাদের রহ ভা 
চৈতন্যদাস্যের অলৌকিক লোভ স্থান পার রী ১2 
১০১০1৮ এবং ১০'৭৩।১০ ও কঠোপনিষৎ 





৬ 


শ্লোক দ্ৰষ্টব্য ) ৷ গন! 


হ্‌ 
4 মহাধুগ 
২৩৫ ৷ ৪৩২০০০০ সৌরবষে এক কাদের 


য়ে তাদুশ সহস্ৰ মহাযুগে এক কল্প হয়! | 








মধ্যখণ্ড-_ নবম অধ্যায় 


ব চিনিতে পারে কাহার শকতি 
ছুয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি ৷ ২৩৮ ॥ 
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী ৷ 

নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি 1২৩৯ ॥ 


a 


ভক্তিমান 
কোটিওণ কালাভ্যন্তরে কোটি কোটি গ্রশ্র্য্ের অধি- 
কারীর যে বস্তু দুর্লভ, তাহাই সামান্য থোড় কল। ব্যব- 

গায় দরিদ্র বিপ্র কুলোভূত শ্রীধর লাভ করিলেন । 
২৩৬] শ্রীরুষ্ণপাদপন্নসেবা জীবমান্রেরই এক মান্র 
বিষয় । কৃষ্ণেতর বন্ত-বিষয়-ভোগ যাহাদের প্রবল, 
তাহারা অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া ভক্তি বিদ্বেষী হয় । 
বিষয়ে লুব্ধচিত্ত ব্যক্তি পরবপ্তিকালে অধঃপতন লাভ 
করে। এইজন্যই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন যে, 
ফলভোগবাদ--কন্মরকাণ্ড ও ফলত্যাগবাদ-_জ্ঞানকাণ্ড । 
দুইটিই_বিষভাণ্ত । যাহাদের এ বিষদয়ভক্ষণে 
প্রবল রুচি, তাহাদের জীবন অধঃপতিত হয় ৷ কর্ম 
কাণুরত জনগণ  ইন্ড্রিয়-তর্পণ-বাসনায় বিষয়ের 
গম্চাতে ধাবমান হইয়া জন্ম-জন্মান্তর লাভ করেন এবং 
বর্ণ গিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া তাৎকালিক ইন্দ্রিয় তর্পণে কৃষ্ণ- 
সেবাবৈমূখ্য সংগ্রহ করেন । উহাই জীবের অধঃপতন- 

বপ অনাত্মবৃদ্ধি । i 
২৩৭। যাহারা ইন্দ্রিয়-তপণে ব্যস্ত হইয়া মত্ততা- 
না বৈষ্ণবের জাগতিক পাণ্ডিত্যের ও জাগতিক 
টি ক করেন এবং তাদৃশ অভাব দর্শনে 
Res ত ভি নিজ কৰ্ম্মফলে কুস্তীপাক-নরকে 
তা টি রী যো হি ভাগবতং কি 
টা ই তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্মযশঃসুতাঃ ॥ 
রি য় সা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্‌ ৷ পতন্তি 
হি রং EN সংজ্ঞিতে ॥ হন্তি নিন্দতি 
হয দর্শনে ৩ ৷ ভ্রুধ্যতে যাতি নো 
AE ন ষট্‌ ৷৷ 

ফর চি 2 লৌকিক-জ্ঞানে প্ৰমত্ত হইয়া 
তলগত টিক না। বৈষ্ণবের সকল সিদ্ধি 
তনি সিদ্ধিগুলির প্রতি উদাসীন | 


খং মত-দর্শ 
বলিয়া ত দর্শনে তিনি সব্বতোভাবে দুর্গত ও ক্লিষ্ট 
[লক্ষিত হন। 


বটি যে অম্টসিদ্ধি, ফলকা'মী ইন্দ্রিয়পরায়ণ 


রপর 
পদদলিত রা ম্গ্য বস্তু, তাহাকে অনায়াসে 
ময়া জোক-দৃষ্টিতে দরিদ্র শ্রীধর ভক্তি- 


৮০০১৮৯০১০১৫ ০১৫৮৫৮৯০৬০৮ 
MIAO ANNAN NNO ADA 
AAANAAAAD. 





৫৬৩ 





যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ ৷ 

নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসূখ ৷৷ ২৪০ ॥ 
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে। 
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥ ২৪১ ৷৷ 





যোগরূপ বর লাভ করিলেন । অপূনভভব, যোগসিদ্ধি, 
রসাধিপত্য, পারমেষ্ঠয প্রভৃতি সম্পদ-_অনাত্মান্ভবকারী 
জনগণেরই প্রার্থনীয়, কিন্তু আত্মবিদের চরণাশ্রিত 
বৈষবের তাদুশ প্রার্থনার অকিঞ্চিতকরতোগলব্ধ 
সহজধৰ্ল্ম । যাহারা শ্রীধরের লীলা আলোচনা করিতে 
সুযোগ পান, তীহারা এই সকল কথার প্রকৃষ্ট নিদর্শন 
লাভ করেন । 


২৪০1 ভজনপরায়ণ ভক্তের বাহিরে এশ্ব্যেযর 
পরিবর্তে অভাব, স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অস্বাস্থা 
ধনের পরিবর্তে দারিদ্র, পাণ্ডিত্যের পরিবর্তে 
মর্থতা দেখিয়া কর্মফলবাদীর ন্যায় বৈষ্ণবও 


নানাবিধ অভাবপীড়িত এবং ব্যবহারিক কনক- 
কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-বিশিজ্ট মনে করিয়া যাহারা বৈষ্ণব- 
গণকে “দুঃখী” জ্ঞান করেন, তাহাদিগকে মতিভুম্ট 
জানিতে হইবে ॥ 

কায়স্থকুলাব্জ-ভাস্কর-পরিচয়ে পরিচিত শ্রীদাস 
গোস্বামী প্রভুও কোন দিনই ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত 
হইয়া সৌজন্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্ম্ত পণ্ডিতের অস- 
ম্মানকরেন নাই। দবিরখাস ও সাকরমল্িক যবনা- 
ধিকারীর ভূত্যকাধ্য করায় ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত 
না হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণ-সেবায় মগ্ন ছিলেন বলিয়া 
আধ্যক্ষিকগণ তাহাদিগকে “ব্যবহার-দুঃখ-পীড়িত? 
বলিয়া মনে করে! 

ঠাকুর হরিদাস যবন-কুলোভূত হওয়ায় এবং 
ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণবণিক্-কুলে উদ্ভূত হওয়ায় 
কোন দিনই ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত ছিলেন না । 
তাহারা সৰ্ব্বদাই হরিসেবানন্দে ব্যস্ত থাকায় দুঃখ- 
ভার-পীড়িত জনগণের ন্যার দুঃখাভিভূত হইবার 
অবকাশ পান নাই । 

যাহা যাহা কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকান্ডীগণের বিচারে 
দুঃখ বলিয়া অনুমিত হয়, তৎসমস্তে কৃষ্ণের অভি- 
প্রায়োথ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলে উহা পরানন্দসুখের 
কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয় ৷ এই জন্যই শ্রীগীরসুন্দর 


“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ” শ্লোকের অবতারণা 












৫৬৪ স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 
ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বৃদ্ধিনাশ। বৈষ্বনিন্দাবিহীনের ক্ৃষ্ণক্বপা সুলভ-_ 


নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥ ২৪২ ॥ 
শ্রীধরের বরপ্রাপ্তি-আখ্যানের ফলশ্চতে_ 


শ্রীধর পাইল বর করিয়া স্তবন ৷ 
ইহা যেই শুনে, তা'রে মিলে গ্রেমধন ৷৷ ২৪৩ ॥ 





করিয়া সূখ-দুঃখ-মিশ্র-সোপানে আস্মতা স্থাপনে নিষে- 
ধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। অংআ্বিদের অনাত্ম-প্রতীতি- 
জনিত দুঃখের আবাহন-সম্ভাবনা নাই । 

২৪১। আধ্যক্ষিক-জ্ঞান শৃন্তিকথিত বিদ-ভেদ 
বুঝিতে অসমর্থ । খক্‌, সাম, যজুঃ ও অথব্ব__এই 
বেদ-চতুষ্টয়, বেদানূগ বিবিধ শান্্রসমূহ এবং আয়ুব্বদ, 
ধনুব্র্বদ ও শিক্ষাদি ষড়ল প্রভৃতিকে যহারা লৌকিক 
ভোগতাৎপর্য্যে নিযুক্ত করেন, তীহারাই অজরাটিরভির 
আশ্রয়ে অপরা-বিদ্যানৃশীলনের পক্ষপাতী । আর 
যাহারা অপরা বিদ্যার হস্ত হইতে বিমৃক্ত হইয়া শব্দের 
বিদ্বদ্রূট্রি-রুত্তির অনুগমন করেন, তাহারা পরবিদ্যার 
সেবক-সত্রে বিদ্যা-মদে আচ্ছন্ন হন না। যাহারা 
অণিমাদি-সিদ্ধি-সমূহের লাভে উৎকঠ্িত চিত্ত সেই 
অভাব্গ্রত্ত ব্ক্তিগণই ধনমদে ব্যস্ত । ধনাদির বিনি- 
ময়ে ইন্দ্রিয়জ সূখল৷ভ ঘটে, তাদৃশ ইন্দ্ৰিয়সমূহ ক্ষণ- 
ভঙ্গুর ও পূর্ণ বিনিময়-গ্রহণে অসমর্থ । তজ্জন্য ভক্তি- 
পথের পথিক বৈষ্ণবগণ বিদ্যা, ধন, রূপ, যশঃ ও 
কুলমদে অন্ধ হইয়া এ সকল বিষয়ানৃসন্ধানে আত্ম 
নিয়োগ করেন না। কিন্তু মন্দভাগ্য, অভাবগ্রস্ত, ভ্রিগুণ- 
তাড়িত, মায়া-দ্বারা বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ও আর্ত বদ্ধজীবগণ 
বাহ্য-পরিচয়ে সুনিপুণ অভিমান-পূর্ব্বক বিষয়-মদীহ্ধ 
হইয়া বৈষ্ণবের অতীব উচ্চ পদবীর মহিমা বুঝিতে 
পারে না? তাহারা মনে করে যে, বিষ্ণভক্তগণ যেহেতু 
তাহাদের ন্যায় বিষয়-মদান্ধ নহেন, সুতরাং নির্বোধ; 
এইরূপ মনে করিয়া তাহারা বৈষ্ণবগণকে সম্ম/নের 
পাত্র না জানিয়া নিজাপেক্ষা হীন জ্ঞান করে। তাহাদের 
নির্মল জীবাত্ম-বৃত্তিতে কোন দোষ-স্পর্শের সম্ভাবনা 
না থাকিলেও উপাধিক অক্তান-মদোন্মত্ততা তাহাদিগকে 
সকল বিষয়েই দোষী করে । এ বেচারাদের দোষ 
নাইস_দোষ কেবল তাহাদের বুদ্ধির অবিশুদ্ধতার ৷ 

২ ব্রক্ম-মাধরগৌড়ীয়ের আনুগত্যে 
করিয়া বিদ্যা, ধন, রূপ, 
নের নিকট ভা! 


প্রশংসা করেন, তাঁহারা কখনও ভক্তির 





প্রেম-ভক্তি হয় প্রভু চরণারবিন্দে। 
সেই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণব নহি নিন্দে ॥ ২৪৪॥ 
নিন্দায় নাহিক কাৰ্য্য, সবে পাগ-লাভ ৷ 


এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহা-ভাগ ॥ ২৪৫ ॥ 


বত পাঠ করিয়া ভভিম্বিদ্বেষ-মূলক বিচার অবলঘ্বন 
করেন । শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরাপের আনূগত্যাভাবে সাতত্িক 
অধিষ্ঠানে চৈতন্যদাস্য হারাইয়া তীহারা বৈষ্ণব-গুরুর 
অসম্মান করিয়া বসেন। তাহার ফলে তাহাদের 
ভক্তিহীনতা প্রকাশিত হয় ও বৈষ্ণবের উপদেশক 


বলিয়া অহঙ্কার জন্মে । তাহারা সব্বভূতে ভগবডাব- | 
দর্শনাভাবে বিশ্বকে নিরানন্দময় দর্শন করেন; তখন | 
অহঙ্কার পোষণ করিতে গিয়া হিংসামূলে আপনাকে 
ভাগবতের উপদেশক, মন্ত্রদাতা-গুরু-বেষে দীক্ষা-ছলন৷ 
প্রভৃতি ভক্তিহীন কাধ্য-জমূহের আবাহন করিয়া 
বসেন। কিন্তু বৈষ্ণব-গুরুর নিকট শ্রীমভ্ভাগবত পাঠ 
করিলে স্বাভাবিক দৈন্যবশে এবং নিজের তৃণাদগি 
সূনীচতা উপলব্ষিপ্রমে শ্রীমন্ভাগবত-পাঠে ও উপাদশ- 
ন ্রীটচতন্য-করুণা-কটাক্ষ-কণ- 
নিত্য 


দানে যোগ্যতা হয় । 
লব্ধ জীব বিশ্ব নিত্যানন্দময় দর্শন করেন। 
বৈষ্ণবদাস ব্যতীত শ্ৰীমন্ত গবতের অধ্য।পকতা অগরা 

বিদ্যায় পারঙ্গতজনগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে! | 
বিদ্যাশ্রিত জনগণ ভাগবতের অধ্যাপক আভিমান 


লু গণের 
করিয়া ভাগবতদাস হইবার পরিবতে রি 


বাব- 
প্রভু-অভিসানে উদরস্তরি হইয়া পড়ে । তাহার, 


ান- 
সায়কেই “ধন্ম’ বলিয়া নানাবিধ ভক্তিবিরোধী a 
কেই নিত্যানন্দ।নুগত্য বলে; কিন্তু সৰ্ব্বতোভাবে 


নিত্যানন্দ-নিন্দ৷া ৷ 


করেন 
যিনি ভাগবত-বৈষ্ণবের নিন্দা 


২৪৪ । বিচ 


? নন, 
না, যিনি বৈষ্বকে 'শ্রীগুরুদেব" বলিয়া জা 
বাবগণের 


ভক্তিরহিত বাহ্যপরিচয়ে পরিচিত গুরুপর নর 
কদর্যযানুষ্ঠ 


হইতে দূরে অবস্থান করেন, তাহাদের 
বহুমানন করেন না এবং জগতের কল্যাণ-কা 
সকলের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করেন, ভারী, রঃ 
শ্রীমহাপ্রভূর পাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি-লাভ হয় A 
নিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণচরণ লভ্য হইয়া থ 


ই 
তত্র, 
বিষ্ণুত 
২৪৫) মহামহাভাগ্যবস্ত বৈষ্ণবগণ নিন্দা করেন 


এ + 


মধ্যখণ্ড-দশম অধ্যায় 
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7, 
’ যে সরুৎ ক্ষণ বলে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। 


অনিন্দুক হই ১ 
সত্য সত্য রূষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে ॥ ২৪৬ ॥ 


্রস্থকারের প্ব'ভাবিক দৈন্য জপন__ 
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার ৷ 
শ্রীঢেতন্য-নিত্যানন্দ হউক প্রাণ মোর ৷৷ ২৪৭ ॥ 


না। যেসকল কপট দ্বিজিহ্ব শঠ অবৈষ্ণ বতা-পরি- 
হারকে ‘নিন্দা’ বলিয়া লোক প্রতারণা করে, তাহারা 
গাপে প্ৰমত্ত । ‘জীবে দয়া’ বলিয়া যে ভক্তির অনুঠান, 
তাহাতে তাহাদের রুচি নাই ! বিষ্ণুভক্তিহীনতা হইতে 
নোকসমূহকে মুক্ত করিবার জন্য যে অনুষ্ঠান, তাহাকে 
নিন্দ" বলিয়া মনে করা পাপ। তাদূণ পাপিগণ 
পক্ষান্তরে পাপের প্রশংসা করায় বৈষ্ণ--নিন্দা করিয়া 
ফেলে। সুতরাং সুকৃতিসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের 
নিন্দা করেন না। তাহারা পাপিষ্ঠ নহেন ৷ যাহারা 


ব্ন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৪৮ ॥ 


ইতি শ্রীচেতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধরচরিত- 
বর্ণনং নাম নবমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 





আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলায়, তাহারা 
সুতরাং মন্দভাগ্য ও পাপী ৷ 

২৪৬1 বৈষ্বাপরাধ অর্থাৎ সাধুনিন্দা-বজ্জিত 
হইয়া নিরপরাধে একবার কুঞ্ণচনাম উচ্চারণ করিলে 
অনায়াসে তাহার কুষ্ণানুগ্রহ লাভ ঘটে এবং তিনি 
মায়িক নির্বুদ্ধিতা হইতে পরিত্রাণ পা'ন। শ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দের সেবা ব্যতীত কাহারও বৈষ্ণবের দাস্য 
করা সম্ভবপর হয় না। 

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে নবম অধ্যায় সমাপ্ত । 


টবষণববতব, 


_ ৯৯৩০০৪ক৮ 


দশম অধ্যায় 


দশম অধ্যাশ্নের কথাসার 
নর রে অধ্যায়ে পূর্ব্বাধ্যায়-বণিত মহাপ্রভুর মহা- 
IGE পরিশিষ্ট, মহাপ্রভু-কর্তৃক মুরারিকে 
মদ প্রদর্শন ও বরদান, হরিদাসের 
ও রি হরিদাসের পৌর-স্ততি, অদ্বৈতৈর 
বাধ বনী গীতার পাঠ পরিবর্তন, ভক্তগণকে 
ভাব টি রঃ ৩ উপেক্ষা ও কৃপা, ভক্তির 
বত টি রায়ণীর আখ্যান এবং নিত্যানন্দ-মহিমা 
াছে। 
্ রি ন প্রদানের পর মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যাকে 
রতে বলিলে তিনি নিজাভীম্ট-সিদ্ধি র 


কথা 

জা ছি 

যু প্রকাশ্যে কোন বর চাহিলেন না। 
এবং ৯ মুরারিতপ্ত-ক সপরিকর শ্রীরামরাপ প্রদর্শন 

২তদীয় স্ব 


/ ই উপল টি করিলে মুরারি নিজ হন্মৎ- 
ধর বাক্যের রয়া মৃচ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, পরে মহা- 
ও তদীয় নি করিয়া প্রভু-আদেশে চৈতন্য 
বং ডর নিত্যদাস্য, টৈতন্যচরণসস্ৃতি 

নে সামর্থ্যরূপ বর প্রার্থনা করিলেন । 








প্রভু মুরারিকে বর দিয়া বলিলেন যে, মুরারির নিন্দা- 
কারী ব্যক্তির কোটিগঙ্গাক্মান এবং হরিনামেও নিস্তার 
নাই। অতঃপর তিনি ‘মূরারিগুপ্ত নামের অর্থ প্রকাশ 


করিলেন! 

মহাপ্রভু হরিদাসকে নিজরূপ দর্শন করিতে আদেশ 
দিয়া বলিলেন যে, হরিদাস মহাপ্রভুর নিজদেহ 
অপেক্ষা অধিক, হরিদাসের জাতিই মহাপ্রভুর জাতি । 
হরিদাসের দুঃখ দর্শনে তিনি সুদর্শন-হস্তে বৈকুষ্ঠ 
হইতে অবতরণ করিয়।ছিলেন। কিন্তু হরিদাস 
উ€্পীড়কগণেরও কল্যাণ কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া 
সেই সঙ্কল্প-প্রভাবে সূদর্শনও নিরস্ত হইয়া গেল এবং 
হরিদাসের অঙ্গের সকল প্রহার মহাপ্রভু নিজ অঙ্গে 
ধারণ করিলেন । সেইসকল প্রহারচিহৎ মহাপ্রভু নিজ 
অঙ্গে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে হরিদাসের দুঃখ সহ্য 
করিতে না পারিয়াই তিনি শীগ্র শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া- 
ছেন! ভক্তাধীন কৃষ্ণ ভক্ত ব্যতীত আর কিছুই জানেন 
না। তাদুশ ভক্তবৎসল ক্রুষ্ণের নামে অশ্রীতি__ 
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দুদ্দেবের ফলমাত্র । প্রভুর অপার কপার কথা-শ্রবণে 
হরিদাস মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ৷ প্রভুর বাক্যে সংজ্ঞা- 

লাভ করিলেও তিনি অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন; প্রভুর রূপদর্শন আর হইল না। হরিদাস 

অতি দৈন্যভরে মহাপ্রভুর স্ততিমূখে বলিলেন যে, দয়াল 
গৌরসুন্দর নিজচরণক্মরণকারী কীটকেও কখনও 

ত্যাগ করেন না, পরন্ত তাহার অন্যথাকারী রাজচন্রু- 
বর্তীরও সব্বনাশ বিধান করেন। এতৎপ্রসঙ্গে দ্রৌপদী, 
প্রহলাদ, দুবর্বাসাশাপ-ভীত যুধিচ্ঠির এবং অজামিলের 

প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া হরিদাস গৌরসুন্দরের শরণাগত- 
বাৎসল্যের পরাকান্ঠা খ্যাপন করিলেন । হরিদাস 
নিজের সব্বপ্রকার অযোগ্যতা প্রকাশ পূবর্বক চৈতন্য- 
দাসগণের উচ্ছিম্টে তাহার রুচি হউক, তাহাই জন্মে 

জন্মে তাহার একমান্র সাধনভজন হউক এবং মহাপ্রভু 
তাহাকে ভক্তঘরে কুন্ধুর করিয়া রাখুন,__এই মাত্র বর 

প্রার্থনা করিলেন । হরিদাসের শরীরে মহাপ্রভুর 
নিরন্তর অবস্থান । হরিদাসের তিলার্দেক-সঙ্গকারী 

এবং হরিদাসে শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তির অবশ্যই চৈতন্যচরণ- 

প্রাপ্তি সুলভ,__এই বলিয়া মহাপ্রভু হরিদাসকে বিষ্ণু- 
বৈফ্বাপরাধশুন্য শুদ্ধ-ভক্তি-বর প্রদান করিলেন । 
ভক্তমহিমা-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়-__ইহা স্ব্বশাস্ত্রের 
উপদেশ । হরিদাস কাহারও মতে ব্রহ্মা, কাহারও 

মতে প্রহলাদের প্রকাশ। তাহার সঙ্গ_ ব্রক্মা-শিবাদিরও 
বাঞ্ছনীয়, তাহার স্পর্শ__গঙ্গারও কাম্য! অধিক 
কি,_হরিদা-দর্শনেই অনাদি কর্ল্মবন্ধন ছিন্ন হয় । 
বৈষ্ণবের সব্বোন্তমতা স্থাপন করিবার জনাই বৈষ্ণবগণ 
কখনও কখনও নীচকুলে জন্মগ্রহণ লীলা প্রকাশ 
করেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে তাহার পর্ব মনোভাব 

{ স্মরণ করাইয়া দিয়া অদ্বৈতের গীতা অধ্যাপনায় 
সব্বন্র ভক্তি-ব্যাখ্যা, কোন কোন শ্লেকের ভক্তিপর 
অর্থের অপ্রতীতিতে উপবাস, স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শনদান 
এবং পাঠ ও যথাযোগ্য অর্থ বর্ণন করিয়া উপবাসে 
নিষেধ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিলেন এবং 'সব্ববতঃ 
_ প্রাণিপাদন্তত্ শ্লোকের পাঠ সংশোধন করিয়া দিলেন । 
টৈতন্যে আচার্য বলিলেন, চৈতন্য যে তাহার 

| চৈতন্যের মহামহে- 
















শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


[বিষ্ণুর অবতার না 
যঃ অদ্বৈত-. অনুভব করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু আপ 





চরণে অপরাধী ; তাহার দশাননের ন্যায় 


পরিণাম 
অবশ্যস্তাবী ৷ যাহার অদ্বৈতে বৈ রঃ 


ফবাগ্রগণ্য চৈতন্াদাস- 
বুদ্ধি, তিনিই প্রকৃত অদ্বৈতভক্ত বৈষ্ণ" এবং কফচরণ 


লাভের অধিকারী-ইহা অদ্বৈতের শ্রীমখের কথা। 
মহাপ্রভু সমবেত ভক্তগণকে 


যথাপ্রাথিত বর প্রদান 
করিলেন । 


মুকুন্দ এতাবৎ কাল বাহিরেই অবস্থান 
করিতেছিলেন। শ্রীবান মৃকুন্দের জন্য কৃপা ভিক্ষা 
কারিলে, মহাপ্রভু জানাইলেন যে, মুকুন্দ তাহার 
দর্শন-লাভে অনধিকারী। কারণ, মুকুন্দ সকল 
সম্প্ৰদায়েই মিশিয়া তত সম্প্রদায়ের ভাব 
গ্রহণ করে। তাহার মতির স্থিরতা ও তক্তিনিষ্ঠা 
নাই। সে 'খড়-জাঠিয়া_কখনও দন্তে ‘খড়’ ধারণ ] 
করে, আবার কখনও ‘জাঠি’ মারে । ভক্তির সর্ব- 
শ্ৰেষ্ঠতা অস্বীকার করাই ভগবানের অঙ্গে “জাতি 
আঘাত । এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ সেই দিনই দেহ- 
ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবাস-দারা মহাপ্রভুকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কখনও দর্শন পাইবেন কি 
না। তদুত্তরে কোটিজন্ম পরে দর্শন মিলিবে জানিতে 
পারিয়া মুকুন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে 
থাকিলে মহাপ্রভু তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া তাহার 
সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং নিজ গরাজয় 
স্বীকার-পব্রবক বলিলেন,_-“সুকুন্দের জিহবায় তাহার 
নিত্য অধিষ্ঠান 1” ইহাতে মূকুন্দ ভক্তিশূন্যতার জনা 
নিজকে ধিক্কার দিয়া ভক্তিযযোগের প্রভাব ও ভি" 
হীনতার ভয়াবহ পরিণাম সদৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন! 
মুকুন্দের খেদ-দর্শনে লঙ্জিত বিশ্বস্তর নি 
শ্রেষ্ঠত্ব, বেদোক্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ফলদ্বরাপ রস 
কর্ম্মবন্ধন-মোচনে নিজেরই একমাত্র প্রভূ রব 
মথুরাবা সী অভক্ত রজকের ভাগ্যহীনতার কথা ডা 


- গায়ন 
করিয়া তাঁহার সকল অবতারে মুকুন্দ তাহার গাছ 
সর গু 


এবং 


হইবেন বলিয়া মুকুন্দকে বর দিলেন । শ্রীবাচ ie 
লীলা প্রকাশ ক 


১ বিধ 
মহাপ্রভু এইরূপ দিন দিন বি জাতি নাছ 


লেও, ভক্তিহীন ভাগ্যহীন কণ্সি 
গণের সেই সকল দর্শনসৌভাগ্য ঘটে নাই। নু 
চৈতন্যদাসগণেরই ভক্তিযোগ-প্রভাবে রা | 
অধিকার । তাহার গ্রমাণ__শ্রীবাসের দাসদ! নও 

চৈতন্যের লীলা-_নিত্য চৈতন্যরুপা প্রাগ্তগণ 


এক 
ALA রত 





এ 
{ 





মধ্যখণ্ড_ দশম অধ্যায় 


গণকে গ্ব-স্ব-ইস্টরাপ প্রদর্শন করিয়া নিজ অব- 
ভক্তগণ 


তারিত্ব জানাইয়া থাকেন । 
ত্রগণকে নিজ গলার মালা ও চব্বিত 


মহাপ্রভু ভ 
তাম্বল-প্রসাদ ধিতরণ করিলেন । তাহার ভোজনের 
তবিল্ট শ্রীবাদের ভ্রাতুল্দূত্রী নারায়ণী পাইলেন । 


মোর বুয়া ৷ গোৌরগুণনিধিয়া ॥ ধ্রু ॥ 
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি ঈশ্বর ॥ ১1 
মহাপ্রভুর অদ্বিতকে বর প্রার্থনায় আদেশ ও 
আচায্যের উত্তর 
হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া । 
‘নাড়া নাড়া নাড়া” বলে মস্তক ঢুলাইয়া ॥ ২ ॥ 
প্রভু বলে,__“আচার্ধ্য ! মাগহ নিজ কাব্য” 
“যে মাগিলুঁ, তা পাইলু” বলয়ে আচাধ্য ॥ ৩ ॥ 
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন ॥ 
হেন শক্তি নাহি কারো বলিতে বচন ॥ ৪ ॥ 
প্রভুর মহাপ্রকাশে গদাধরাদির সময়োচিত 
বিবিধ সেবা 
মহাপরকাশ প্রভু বিশ্বস্তর রায় । 
গদাধর যোগায় তাম্বল, প্রভু খায় ॥ ৫ 11 
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছৃত্র । 
সম্মুখে অদ্বৈত-আদি সব মহাপান্ত্র ॥ ৬ ॥ 


৫৬৭ 


নারায়ণী মহাপ্রভুর “অবশেষ গান্্রী” বলিয়া বৈষ্ণব- 
সমাজে প্রসিদ্ধা। তিনি বালিকা বয়সেও প্রভর 
আদেশে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ক্রন্দন করিয়াছিলেন । 
অতঃপর গ্রন্থকার শ্রীমনিত্যানন্দ-মহিমা কীর্তন 
করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন । (গোঃ ভাঃ) 


মহাপ্রভুর মুর।রি গুপ্তকে নিজ লীলাময় বৈচিত্র্য ও 
তদীয় অভীষ্ট দেবতা সপরিকর ীরামচন্দ্রের 
রূপ প্রদর্শন ; তদ্দর্থনে মুরারির মৃচ্ছা__ 
মুরারিরে আজ্ঞা হৈল,_“মোর রূপ দেখ 1” 
মূররি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক ॥ ৭ 1 
দৃৰ্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বস্তর ৷ 
বীর।সনে বসিয়াছে মহাধনুদ্ধর ॥ ৮॥ 
জানকী-লক্ষণ দেখে বামেতে দক্ষিণে ৷ 
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে ॥ ৯ ॥ 
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর । 
সরুৎ দেখিয়া মৃচ্ছা পাইল বৈদ্যবর ॥ ১০ ॥ 
মৃচ্ছিত হইয়া ভুমে মুরারি পড়িলা । 
টচৈতন্যের ফাঁদে গুপ্ত মুরারি রহিলা ॥ ১১ ॥ 
মহাপ্রভু কর্তৃক মুরারিকে প্রবোধনার্থ রামলীলায় 
তদীয় হন্মৎস্বভাবের বর্ণন এবং মুরারির 
চৈতনালাভ ও প্রেমণ্রন্দন-__ 
ডাকি’ বলে বিশ্বস্তর,__“আরেরে বানরা । 
পাসরিলি, তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা ৷৷ ১২॥ 


গৌটীয়-ভাষা 


টা ! বধুয়া,_'বন্ধ’-শব্দের আদরস্চক লৌকিক 


গুণ ৰ 
(নিধিয়া,_'ণনিধি'-শব্দের লৌকিক আদর- 


সন্তষণ 7 টা 
“সিলেটিয় টি পূব্ববঙ্গে শ্রীহট্রের অধিবাসিগণকে 
কতা”; ’ কলিকাতার অধিবাসিগণকে “কল্‌- 


৷ প্রভৃতি বলা হয়, সেইজাতীয় কবিত্বের ভাষা! 
করিতে যর অদ্বৈতাচার্যাকে নিজাভীস্ট প্রার্থনা 
টা অদ্বৈতপ্ৰভু তদুত্তরে মহাপ্রভূকে কহি- 
৬ মূ ঢু i 
পাইয়াছি» বাহ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা 
৬! 
B ধরণী-ধত্রেল 
টিত্যাম ন 5 খরেন্দ্র-__-ভগবান্‌ ‘শেষ’ ৷ তিমি 
অধিশেষ। “সেই বিষ্ণু ‘শেষ'-রূপে 


ধরেন ধরণী । * কফ ছত্র পাদুকা, শয্যা, উপাধান 
বসন ৷ আরাম, আবাস, যজ সুর সিংহাসন ॥ 
এতমত্তি ভেদ করি কুষ্ণসেবা করে । কৃষ্ণের শেষতা 
পাঞা ‘শেষ’ নাম ধরে 0” (চৈঃ চঃ আ ৫1১১৭, 
১২৩-১২৪)! (ভাঃ ৫1১৭1২১, ২৫৷২ এবং ১০৷৩৷। 


৪৯ গ্লোক দ্ৰষ্টব্য ৷ 
১০-১১ ৷ মুরারি গুপ্ত রাম-লীলায় রামদাস 


হনমান ছিলেন। তঙ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় মহা- 
প্রকাশ-লীলা-প্রকাশকালে মূরারির সেবনোচিতভাবে 
স্বীয় রামস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন । মূরারিকে আহ্বান 
করিয়া তাঁহার অভীষ্টদেবতা ও লীলাময়ের বিভিন্ন 
বিচিত্রতা দেখাইলেন । মুরারি আপনার স্বভাবকে 





৫৬৮ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


তুই তার পুরা পুড়ি' কৈলি বংশ ক্ষয় ৷ 
সেই প্রভু আমি, তোরে দিল পরিচয় ॥ ১৩ ॥ 
উঠ উঠ মুরারি, আমার তুমি প্রাণ । 
আম্মি-_সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি-_হনৃমান্‌ ৷ ১৪ ॥ 
সুমিন্রানন্দন দেখ তোমার জীবন ৷ 
যা'রে জীয়াইলে আনি’ সে গন্ধমাদন ৷৷ ১৫ ॥ 
জানকীর চরণে করহ নমস্কার । 
যা'র দুঃখ দেখি’ তুমি কান্দিলা অপার ॥”১৬ ৷ 
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা ৷ 
দেখিয়া সকল প্রেমে কান্দিতে লাগিলা ৷৷ ১৭ ॥ 
গুপ্তের ক্রন্দনে ভক্তগণের চিত্তের আ'দ্র ভ'ব_ 
শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে গুনি’ গুপ্তের ক্রন্দন ৷ 
বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ ॥ ১৮ ॥ 
মূরারিকে বর-গ্র হণার্থ প্রভুর আদেশ ও মূরারির নিত। 
ভগবদ্তক্ত সঙ্গ ও ভগবদ্দাস্য প্রাথনা__ 
পুনরপি মুরারিরে বলে বিশ্বস্তর ৷ 
“যে তোমার অভিমত, মাগি” লহ বর 11৮১৯ ॥ 
মুরারি বলম্মে_ “প্রভু আর নাহি চাঙ । 
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঙ ॥ ২০ ৷৷ 





হন্মৎ-স্বভাব জানিয়া তদ্ভাব-বিভাবিত হইয়া 
মৃচ্ছিত হইলেন ৷ 


১২। সীতা-চোরা রাবণ তোমার বদন দগ্ধ 
করিয়।ছিল । 


১৩1 তা*র পুরী- লঙ্কানগরী ৷ 


২৩-২৪। মহাপ্রভু মুরারিকে বর দিতে গেলে 
তিনি বলিলেন,_-“জন্ম জন্ম তোমার সেবা-ব্যতীত 
আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। কোন জন্মেই যেন 
আমি তোমাকে ভুলিয়া অন্য কিছুতে প্রবেশ না করি । 

সকল জন্মেই যেন তোমার সেবা করিতে সমর্থ হই ৷ 
আমার যেন সেবা ব্যতীত ইতর বুদ্ধি না হয়। “মুকুন্দ 
_. মূদ্ধ প্ৰণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্‌। অবি- 

- _সম্কৃতিস্ূচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেহস্তু ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ 
: মোপভোগ যদ্যভ্ব্যং 

_এতহু প্রার্থ্যং মম 









পাদান্তে রুহযুগগতা 
সহজেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্‌। তেন 


যে-তে ঠাই প্রভু কেনে জন্ম নাহি মোর। 
তথাই তথাই যেন সম্থৃতি হয় তোর ॥ ২১॥ 
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু_-দাস। 

তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস ॥ ২২॥ 
তুমি প্রভু, মূঞি দাস__ইহা নাহি যথা । 
হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা ॥ ২৩ ॥ 
সপগার্ষদে তুমি যথা কর অবতার ৷ 

তথাই তথাই দাস হইব তোমার ॥”২৪ ॥ 


মুরারিকে প্রভুর বর দান এবং ভক্তগণের জয়ধ্বনি__ 
প্রভু বলে-_“সত্য সত্য এই বর দিল 1” 
মহা মহা জয়ধ্বনি ততক্ষণে হইল ॥ ২৫ ৷৷ 


মুরারির চরিত্র 


মূরারির প্রতি সব-বৈষ্ণবের প্রীত । 
সব্বভূতে ক্বপালুতা - মুরারিচরিত ॥ ২৬ ৷ 
ঘে-তে স্থান মুরারির ঘদি সঙ্গ হয়৷ 

সেই স্থান সব্বতীর্থ-শ্রীবৈকুগ্ঠমন্ ৷৷ ২৭ ॥ 
মূরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কা'র ৷ 
মুরারির বল্লভ প্রভু স্ব অবতার ॥ ২৮ ॥ 


বিন্দৌ চরণৌ তে মরণেহপি চিন্তয়ামি | মা দ্রাক্ষং 
ক্ষীণপুণণন্‌ ক্ষণমপি ভবতো ভত্তিহীনান্‌ পদাব্জে মা 
শ্রোষং শ্রাব্যবন্ধং তব চরিতমপ৷স্যান্যদাখ্যানজাতম্‌ ! 
মা সপ্রাক্ষং মাধব ত্বামপি ভূবনপতে চেতস ইগহবানান 
মা ভুবং ত্বৎসপর্যাপরিকর-রহিতো জন্মাজন্মাভ্তরেহগি॥ 
মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মব্পরার্থনীয়মদনুগ্র 
এষ এব ৷ দৃভৃত্য-ভূত্য-পরিচারক-ভুতা-দুতা-ত। 
ভূত্য ইতি মাং সমর লোকনাথ ভিত, 
“অহং ত্বকামস্তভক্তত্তঞ্ স্বাম্যনপাশ্রয় । নান্যথেহ ৃ 
বয়ে!রর্থোরাজসেবকয়োরিব ৷” -ভোঃ রা 
“ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মৃক্তয়ে ! রি ও 
প্রভুরহং দাস ইতি যন্তর বিলুপ্যতে ॥” —( টি 
মদ্বাক্যম্‌ )। “ধর্সর্থকামমোক্ষেসু নেচ্ছা মম কণ 

তৎ, পাদপক্ষজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম তা 
(নাঃ পঃ রাঃ ), “ন ধনং ন জনং ন সুন্দবীং কতা, 
রা জগদীশ কাময়ে । মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ও 


টে যোনি” 
ভ্রক্তিরহৈতুকীত্বয়ি ॥৮  (শিক্ষাম্টকে), নাগর 


ণ)। 
'ভক্তিরচ্যুতান্ত সদা ত্বয়ি 0৮ (বিষ্ণুপুর 





PE NES TO EE ETE ta SBS Sea EC SLT - 





মধ্যখণ্ড__দশম অধ্যায় 





বক্ষবমিদ্দকের গঙ্গাস্নান ও হৰন্ত দুৰ্গতি লাভ-_ 

ঠাকুর চৈতন্য বলে--“শুন সব্বজন । 

নরুৎ মুরারি-নিন্দা করে যেইজন ৷৷ ২৯ ॥ 

কোটি গঙ্গাত্ানে তার নাহিক নিস্তার । 

গঙ্পা-হরি-নামে তারে করিব সংহার ॥ ৩০ ॥ 
“মূরাদিওপ্ত' নামের যৌগিক তাৎপৰ্য্য 

‘মরার’ বৈসয়ে গুপ্তে ইহার হৃদয়ে । 

এতকে ‘মূরারিগুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে ৷ ৩১ ॥ 

মূরারির প্রতি প্রভুর কৃপাদর্শনে ভক্তগণের প্রেমক্রন্দন 

্ এবং তদাখ্যানের ফলশুচতি-_ 

মূরারিরে ক্লপা দেখি’ ভাগবতগণ । 

প্রেমযোগে "কুষ্ণ” বলি করেন রোদন ॥ ৩২ ॥ 


শী লা? 
২১-৩০ । যে-সকল দাস্তিক ভক্তবিদ্বেষী আপ- 


নাকে গঙ্গা-স্সানরত' এবং হরিনামপরায়ণ” মনে 
করিয়া ভক্ত নিন্দা করেন, সেই সকল ব্যক্তির কুবুদধি 
অপসারিত করিবার জন্য শ্রীগৌরসূুন্দর বলিতেছেন__ 
“যে ভক্তের সর্বক্ষণ ভগবৎ-সেবা প্রয়াস, তাদুশ 
মুরারির ন্যায় ভক্তের যদি কোন ব্যক্তি একবারও মূখ্য 
বা গৌণভাবে নিন্দা করিয়া বসে এবং গঙ্গোদক ও 
রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ভক্ত-বিদ্বেষ 

ন, তাহা হইলে গঙ্গেদক ও হরিনাম তাহার কোন 
বলে করার পরিবর্তে সেই পাপিষ্ঠকে 
1৮” অধুনাতন শ্ৰীধাম মায়াপুরে মুসল- 
হন ্ হিন্দুনিবাসের মধ্যবর্তী স্থানে মুরারি 
en আছে। যে সকল দাস্তিক শ্রীধামের 
মিনি তি টি আগাতপ্রতীতিতে মুরারি গুপ্তের 
রি ঈর্ষা ও তাহার স্থানের বর্তমান পরিণতির 
মকট হইতে রে করেন, তাঁহারা বিষ্ণু চরণোদকের 
তাদের ই কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না! 
নাযাগরাধ) উরুর সি হইতে প্রাপ্ত হরিনামাক্ষর 
ব্যয়ের ভোগী রে সংহার করিয়া জন্ম জন্ম 
{শি ভীষণ রে বিয়া তুলেন বৈষ্ণব-বিদ্বেষ এতা- 
জে গা ষময় ফল উৎপাদন করে ৷ উহারা 
ইইয়া টি করিতে করিতে নামাপরাধী 
অবগাহন করি পতিত হয় । কোটীবার গঙ্গেদকে 
ইহাই বর তাহারা নিক্ষৃতিলাভ করে না । 
| গুশাসমবাক্া ডে বিমুখ জীবগণের প্রতি উপদেশ 
| টু পূজিতো ভগবান্‌ বিষ্তজন্মান্তর- 





৫৬৯ 





মুরারিরে ক্লপা কৈল শ্রীচৈতন্য রায় । 
ইহা যেই শুনে, সেই প্রেমভক্তি পায় ॥ ৩৩ ॥ 


মরারি ও শ্রীধরের প্রেম-ক্রন্দন_ 
মুরারি-শ্রীধর কান্দে সম্মুখে গড়িয়া । 
প্রভুও তাম্বুল খায় গজ্জিয়া গজ্জিয়া ৷ ৩৪ ॥ 


মহাপ্রভুর নিজমুখে হরিদাসের দেহের শ্রেষ্ঠত্ব ও 
অপ্রারুতত্ব জাপন—_ 
হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া ৷ 
‘মোরে দেখ হরিদাস’_বলে ডাক দিয়া ৷ ৩৫ ॥ 
“এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়। 
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দৃঢ় ॥ ৩৬ ॥ 


_____ লি 
শতৈরপি ৷ প্রসীদতি না বিশাত্রা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥ 


_-(দ্বারকামাহাত্য্যে Al আদি ৬১৬৯ গোঃ ভাষ্য 


দ্রষ্টব্য ৷ 

৩১ ৷ মূরারিগুপ্তের হাদয়ে ভগবান্‌ “মুরারি? 
(শ্রীচেতনাদেব ) গুপ্তভাবে সৰ্ব্বদা বাস করেন, এজন্য 
ভক্ত মূরারি ‘মূরারিগুপ্ত' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । 
যে-সকল ‘মূরারি’ নামধারী ভক্তি-বিদ্বেষি-জন আপনা- 
দিগকে ‘মূরারিগুপ্ত' মনে করিয়া নরকের পথে অগ্রসর 
হন, তাহাদের শরীরে কখনই গুপ্তভাবে মুরারি অবস্থান 
করেন নাঃ তাঁহারা কেবল লোক দেখাইয়া মুরারির 
অবস্থান জানান ৷ কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মুরারি তাহাদের 
হাদয় হইতে বহু দূরে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে 
কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ করেন! এতাদুশ 
জনগণের গর্হণই শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত। মুরারি- 
দাস্য বঞ্চিত হইলে মুরারি-বিমুখ-জনগণ প্রভুঝে 
থাওয়াইবার পরিবর্তে স্বয়ং তাস্থুল 
চব্বণ করিয়া বসেন । তাহারা মাদক-দ্রব্যের 
বশবর্তী হইয়া কোন দিনই মুরারিগুপ্তের দাস হইতে 
পারেন না! আধুনিক যুগে শশ্্রীগৌরাঙ্গের অবতার" 
বলিয়া প্রচারিত হইবার দুবর্বাসনায় “অমিয়-নিমাই- 
চরিত" লেখককে “মুরারিওুপ্তের অবতার” বলিয়া 
যাহারা বিড়ম্বনা করেন, তাহাদের অপরাধ ব্যতীত 


আর কিছুই হয় না! 
মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে সম্বোধন 


তাম্থল 


৩৬! 
করিয়া বলিলেন, “তোমার ব্রাহ্মণেতর অহিন্দু-শরীর 
আমার ব্রাহ্মণ-শরীর হইতে অবর বলিয়া কেহ কেহ 





৫৭০ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





পাপিষ্ঠ যবনে তোমা যত দিল দুঃখ ৷ দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি, 


তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বৃক ॥ ৩৭ ॥ 
প্রভুর হরিদাস-প্রীতি জা।পন-কল্পে যবন-কর্তৃক হরিদাসের 
অত্যাচার, তদ্রক্ষণার্থ মহাপ্রভুর চক্রহস্তে বৈকুণ্ঠ হইতে 

আগমন, ভক্তের শুভ কামনায় ভক্ত-হিংসাকারীর 


দ্রাণ এবং প্রভুর নিজাঙে ভক্তের আঘ।ত 
গ্রহণ প্রভৃতি স্বমুখে বণন-__ 


শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে ৷ 
নগরে নগরে মারি বেড়ায় ঘবনে ॥ ৩৮ ॥ 


মনে করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি ভ্রত্তিময়ী ৷ 
আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, তোমার জাতি এবং 
আমার জাতিতে ভেদ নাই। আমার দেহ 
হইতে তোমার দেহ সব্্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ৷ আধুনিক 
হিন্দুগণ নিজ নিজ দেহকে যবনদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান করেন বলিয়া পাষণ্তী হিন্দুগণ নিজ নিজ জাতি 
মদে মত্ত হইয়া যে কোন কুলে অবতীর্ণ ভগবভ্ভক্তকে 
'অবর” জ্ঞান করেন। তাহাদের যুক্তিপ্রণালী বিশেষ 
দোষ-যুক্ত। যে শরীরধারী ব্যক্তি অনুক্ষণ ভগবৎ- 
সেবারত, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শরীরাদি আপাত 
আধ্যক্ষিক-দর্শনে ইতর জাতির সহিত তুল্য বিবেচিত 
হইতে পারে, কিন্তু উহা অপরাধজনক । শুক্র-শে।ণিত- 
জাত দেহধারী জনগণ নিজ নিজ হিন্দু বা অহিন্দু- 
বিচারে আপন শ্রেষ্ঠতা স্থাপনে ব্যস্ত হয়। হরিভজনের 
দৃঢ়তা ও গাঢুতা-বিষয়ে উদাসীন থাকিলে তাহাদের 
এঁ প্রকার বিচারই প্রবল হয়। পাপিষ্ঠ যবন বা তথা- 
কথিত পুণ্যবান্‌ হিন্দু-শরীর লৌকিক-বিচারে নিজ 
নিৰ শ্ৰেষ্ঠতা স্থাপন করে৷ তাদৃশ বিচার-বশে বৈষ্ণব 


নিন্দা করিয়া নরকের পথে চলিলে তাহাদের মঙ্গল 
হয় না। 


“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । সেই- 
কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ সেই দেহ করে তা*র 
চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে তীা'র চরণ ভজয় ॥৮ 

| _7( 8 চঃ অ ৪/১৯২-১৯৩)। “প্রাকৃতদেহেদ্ড্রিয়াদী- 
নামের ভক্তি সংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব 
সাধু বৃধ্যামহে ৷ * * অচিন্ত্যশত্গ্যা ভজ্য্যপদেশকাল 
স্য গুণাতীতানি দেহেন্দরিয়মনাংসি ময়া ভক্তি- 
নাৰ তমেব  স্বত্যন্তে, মিথ্যাভূতানি 













করে। 
নামিদু বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে ॥ ৩১॥। 


প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারে যে-সকল। 

তুমি মনে চিন্ত' তাহা সবার কুশল ॥ 8০ ৃ্‌ 
আপনে মারণ খ:ও, তাহা নাহি দেখ । 
তখনও তা সবারে ভাল মনে দেখ ॥ ৪১ ॥ 
তুমি ভাল চিন্তলে না কারো মুঞ্চি বল। 
মোর চক্র তোমা লাগি’ হইল বিফল ॥ ৪২॥ 


লৌহ যেমন স্বণতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তি-সংসগে তদুগ 
প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভত্তি- 
উপদেশকাল হইতেই ভগবান্‌ ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রদর্শন 
করিবার নিমিত্ত অচিন্তযশক্তিবলে ভক্তের ত্রিগুণাতীত 
দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন অন্যের অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত 
করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি অন্যের 
অলক্ষিতভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। “অন্যের অলক্ষিত' 
বলিবার তাৎপৰ্য্য এই যে, তত্বান্ব ব্যক্তিগণ তাঁহার স্বরাগ 
উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহাকে পূর্ব-পরিচয়ে 
পরিচিত করেন এবং তাঁহার দেহকেও জন্মমরণশীল, 
হাড়মাংসের থলি জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণব-চরণে 
অপরাধী হন। *দৃস্টেঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষণ্চ দোষে? 
ন প্রারৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ ৷ গন্গাভ্তগাং 
খলু বুদ্বুদফেনপক্ষেব্র্দ্রবত্রমপগচ্ছতি নীরধর্নৈঃ ॥ 
--( উপদেশাম্থৃত ৬ষ্ঠ শ্লোক ), “ভক্তানাং সচ্চিদানগ- 
রূপেচ্বজেন্দ্িয়াআসু । ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেংনার 
চ স্বতঃ॥” _( ব্বহদ্তাগবতামৃত ২৷৩৷১৩৯ প্লোক) 
অর্থাৎ ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসীই হউন, কিম্বা যে কোন স্থানে, 
বাস করুন না কেন তাঁহার সেবনোপযোগী ঘি 
নন্দময় দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে । ie 
্ফুভিতে তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহ জি 
প্রাপ্ত হয় । তাদূশ দেহের জন্ম-মৃত্যু ভগবানের ৪ al 
দানন্দময় দেহের আবির্ভব-ভিরোভাবের ন্যায় oe 
ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবকে ৰ 
বাধ্য জীবের জন্মা-মৃত্যুর ন্যায় মনে করেন, ত 
মুক্তিলাভের পরিবর্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চরেগ 
করিয়া থাকেন, মুক্ত হইতে পারেন না। দি 
৩৭। লোভের বশবর্তী হইয়া মানব যং গাগ 
করিতে আরম্ভ করে । তাহাতে অনেক সা 
আসিয়া উপস্থিত হয় । যেকালে নিরপেক্ষ! 








মধ্যখণ্ড__ দশম অধ্যায় 


কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া ৷ 

তোর পৃষ্ঠে পড়ো তোর মারণ দেখিয়া ॥ ৪৩ ॥ 
প্রভুর ভত্ত'-প্রহার নিজ অঙ্গে গ্রহণের চিহন-প্রদর্শন_ 

তোহার মারণ নিজ-অন্গে করি লঙ | 

এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কঙ ৷৷ 88 ॥ 

ভক্ঞ্রক্ষাই সত্বর গৌরাবতারের হেতু 
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে । 
শীঘ্র আইন তোর দুঃখ না পারো সহিতে ৷৷ ৪৫ ॥ 


|ব ভোগরাজ্যে নানাপ্রকার পাপ-পুণ্যের আবাহন 
করে। মুক্তপুরুষগণের সহিত বিরোধ করা পাপীর 
ধর্মা। পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিগণ মুক্ত-বিচারকে আগ্রমণ 
করেন না মুভ্ত-বিচ।র গ্রহণও করেন না। এজন্য 
বদ্ধজীবের প্রতি শ্রেয়ঃপন্থীর সব্বদাই করুণা বর্তমান। 
কিন্তু পাপ-পৃণ্যপ্রয়াসী ভোগী ব্যক্তি যখন ভগবদ্তক্ত- 
গণকে দুঃখ দিতে প্রবৃত্ত হয়, সেকালে ভক্তগণ সাধারণ 
কল্মীর ন্যায় প্রতিশোধ আকাওক্ষা করেন না। তাহা 
শা করায় তাদৃশ অনুষ্ঠান পাপীকে উত্তরোত্তর ক্লেশে 
আবদ্ধ করে। তাহাতে ভক্তের পাপকারীর জন্য দুঃখ 
উপস্থিত হয় এবং ভক্তের ভজনের ব্যাঘাত করায় 
তগবামেরও ভক্তগণের জন্য দুঃখ উপস্থিত হয় । 

৩৯। ভগবানের ইচ্ছান্রমে প্রপঞ্চে নানাপ্রকার 
বিধান প্রবন্তিত আছে। কর্পুফলবাদী সেই ভগবদৃ- 
বিধানগুলি আলোচনা করিয়া থাকে । কর্মফলবাধ্য- 
উনগণের উপাধিক সুখ-দুঃখ বা তিরস্কার-পুরস্ক।র 
নি দ্বারাই চালিত হয় । কিন্তু ভগবভক্ত- 
টি টি SHEE পরিমাণ এত অধিক যে, 
টি নি নের অতীত বলিয়া ভগবান্‌ স্বয়ং 

র করিয়া থাকেন । এতদ্বিষয়ে শ্রীমভাগ- 


খ্তে ন 
: গ নবম স্ক'ন্ধাক্ত মহারাজ অস্থরীষের উপাখ্যান 
আলেচ্য। 


জজ 


ঘাতক-জম্প্রদায় পাপ-প্ররুত্তির 
ইন চি ভগবস্তক্তকে ক্লেশ প্রদান করিয়া তাহাদের 
২ উই করে। কিন্তু ঠাকুর হরিদাস সেরূপ 
বিধানে না হওয়ায় এবং সব্্বদা ভগবানের 
অধিকন্তু হ যর করায় নিজ দুঃখ গণনা করেন নাই ৷ 

হারা তাহাকে কম্ট দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, 


রি 8৮৮2 -৯- 
য় বস্তুর প্রতি সেবা-প্ররুত্তি না থাকে, তৎকালেই 


৫৭১ 


অদ্বৈতাচায্য হরিদাসের সবিশেষ জ্ঞাতা এবং মহাপ্রভু 
অদ্বৈতের প্রেমবাধ্য__ 


তোমারে চিনিল মোর ‘নাড়া’ ভাল মতে ৷ 
স্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতৈ 1৮৪৬ ৷৷ 
প্রভুর ভক্তমহিমা-বদ্ধনার্থ অকার্ষ -করণ ও 
অভাষ্/-কথন-_ 
ভক্ত বাড়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে৷ 
কি না বলে, কি না করে ভক্তের কারণে ৷৷ ৪৭ ॥ 





তাহাদিগের দুষ্প্ররৃত্তি দূরীকরণ মানসে মঙ্গল প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । ভগব্ডক্তের সহনশীলতা এত অধিক 
যে, কেহ তাহার অমঙ্গন কামনা করিলেও, তিনি 
তাহার প্রতিশোধ লওয়া দুরে থাকুক, পাপীর যাহাতে 
মঙ্গল হয়, সেইরাগই আকাঙক্ষা করিয়া থাকেন । 
অত্যন্ত প্রিয়কার্য্কারী জনগণ মানবের নিকট যেরূপ 
কৃপা ও সাহায্য পাইয়া থাকে, বিদ্রেহিগণের প্রতি 
ঠাকুর হরিদাসের তাদুশ করুণা ছিল। 

৪২-৪৪। যেহেতু ঠাকুর হরিদাস হিংসাকারী 
ঘতকগণের মঙ্গল আকাঙক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য 
ভগবান্‌ অপকাৰ্য্যকারিগণের প্রতি রুষ্ট হইলেও 
ঠাকুরের অনুরোধে তাহাদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান 
করিতে পারেন নাই । সুতরাং ভক্তকে রক্ষা করিবার 
জন্য ভগবান্‌ স্বয়ং নিজাঙ্ দ্বারা বিদেষীর অন্রসমূহের 
আঘাত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

৪৫1 ভগবান্‌ মুখ্যভাবে হরিদাস ঠাকুরের প্রতি 
বিদ্বেষিগণের আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন, গোণ- 
ভাবে তাহার ভক্তবৎসলতা জানাইবার জন্য আীগোর- 
সন্দর লীলা প্রকট করিয়া ভক্ত-দুঃখ সহ্য করিবার 
অসামর্থয প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


৪৬ । অদ্বৈতপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে ভাল করিয়া 
চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেই অদ্বৈত-প্রভূ ভগবান্‌ 
শ্রীচেতন্যদেবের সম্পর্তি-বিশেষ ৷ অদ্দেত-প্রভুর সেবায় 
ভগবান্‌ বাধ্য হইয়া তাহার নিকট সকল প্রকারে 


আবদ্ধ আছেন । 
৪৭। ভগবান্‌ ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি করিবার জন্য 
এমন কোন কাৰ্য্য নাই, যাহা করেন না_-এমন কোন 
ভাষা নাই, যাহা বলেন না! ভগবান্‌ অভিজ্ত বলিয়া 
তাহার দ্বারাই লোকাতীত কাধ্যের সম্ভাবনা হয়'। 





৫৭২ 


প্রভুর ভক্ত প্রীতির নিদশন-__ 
জ্বলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি’ খায় । 
ভক্তের কিস্কর হয় আপন ইচ্ছায় ৷ ৪৮ ॥ 
ভগবানের ভত্তবশ্যত। ও ভক্তের অসমোদ্ু ত্ব-_ 
ভক্ত বই ক্কষ্ণ আর কিছুই না জানে। 
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে ॥ ৪৯ ॥ 
ভগবস্তক্ত অপ্রীতি-__দুদ্দৈব-কারণ__ 
হেন ক্ুষ্ণভক্তনামে না পায় সন্তোষ ৷ 
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈবদেষ ৷ ৫০ ৷ 
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি" ৷ 
কি বলিলা হরিদাস-প্রতি গৌরহরি ॥ ৫১ ৷৷ 
প্রভু-কুপা-শ্রবণে হরিদাসের মৃচ্ছা, প্রভুর তৎচৈতন্য- 
সম্পাদন এবং হরিদাসের গৌরস্তবমূখে সদৃষ্টান্ত 
কুষ্ণসমরণের ফল কীর্তন__ 
প্রভূমুখে শুনি’ মহ।কারুণ্য-বচন। 
মৃচ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ ৷৷ ৫২ ৷৷ 





৪৮! শ্রীকৃষ্ণের অনল ভক্ষণ-__একদা মূঞ্জারণ্যে 
প্রবিষ্ট গোপবালকগণ গোধন-সমূহকে যথেচ্ছ বিচরণ 
করিতে দিয়া ক্রীড়াসক্ত হইলে চতুদ্দিকে দাবানল 
প্রজ্বলিত হয় । তখন গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণা- 
পন্ন হইলে ভক্ত-বৎসল ভগবান্‌ মুহ্ত্ত-মধ্যে সমস্ত 
দাবানল পান করিয়াছিলেন । -_-(ভাঃ ১০।১৯শ অঃ 
দ্রষ্টব্য ) ৷ 


ভক্তের কৈহ্কয্য-বিষয়ে পাণ্ডবগণের দৌত্য, সারথ্য 
প্রভৃতি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়৷ 


8৪৯। গীঃ ৯২৯, ভাঃ ৯৷৪৷৬৩-৬৬, ৬৮ এবং 
ভাঃ ১০৷৮৬৷৫৯ শ্লোক আলোচ্য ৷ 


৫২-৫৫ । মহাপ্রভুর মুখে ভক্তের প্রশংসা শ্রবণ 
করিয়া হরিদাস আনন্দ-বিহবলতান্রমে মুচ্ছিত হইয়া 
পড়ায় মহাপ্রভু তাহাকে চৈতন্য-লাভ করাইয়া নিজ 
প্রকাশ-লীলা দর্শন করিতে বলিলেন? প্রভুর কথায় 
হরিদাস অন্তর্দশা সঙ্গোপন পূর্বক বাহ্য-দশায় উপনীত 
ইয়া ক্ৰন্দন করিতে করিতে কোন্‌ স্থানে রূপ দর্শন 
তে হইবে, বিচার করিতে লাগিলেন। অপ্রাকৃত 
বহিঃপ্রক্তায় নিরস্ত হয় । 

দর্শন, অন্তর্জগতে সেব- 











__ কারীকে ন্যুন।ধিক পাপ স্পর্শ করিবে । আমি 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


বাহ্য দূরে গেল ভূমিতলে হরিদ।স । 

আনন্দে ভূবিলা, তিলাদেঁক নাহি শ্বাস ॥ ৫৩॥ 
প্রভু বলে,_“উঠ উঠ মোর হরিদাস ৷ 
মনোরথ ভরি’ দেখ আমার প্রকাশ ॥” ৫৪ ॥ 
বাহ্য পাই’ হরিদাস প্রভুর বচনে ৷ 

কোথা রূপ-দরশন--করশ়্ে ক্ৰন্দনে ॥ ৫৫ ॥ 
সকল অঙ্গনে পড়ি’ গড়াগড়ি যায় । 

মহাশ্বাস বহে ক্ষণে, ক্ষণে মৃচ্ছা পায় ॥ ৫৬ ॥ 
মহাবেশ হৈল হরিদণসের শরীরে ৷ 

চৈতন্য করায়ে স্থির_-তবূ নহে স্থিরে ॥ ৫৭ ॥ 
“বাপ বিশ্বস্তর, প্রভূ, জগতের নাথ । 
পাতকীরে কর ক্কপা, পড়িল তোমাত ॥ ৫৮ ॥ 
নিগুণ অধম সব্র্বজাতিবহিষ্কৃত ৷ 

মুগ্রি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত ? ৫৯ ॥ 
দেখিলে পাতক, মোরে পরশিলে ঘান ৷ 

মুঞি কি বলিব প্রভূ তোমার আখ্যান ? ৬০ ॥ 





সমর্থ হন এবং ভগবান্‌ তাহাকে স্বীয় সেব্যরূগ 
প্রদর্শন করেন । 


৫৭1 হরিদাসের বাহ্য-সংজ্ঞা রহিত হওয়ায় 
অন্তঃস্বরাপে চেস্টাসমূহের উদয় হইল, ইহাই ‘মহাবেশ'- 
শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াছে । জাগতিক ভাষায় ‘আবেশ'- 
শব্দ এঁহিক অনুভূতির আপেক্ষিক বিচারে নবাবিভূও, 
কিন্ত অপ্রাকৃত-দৰ্শনে উহাই নিত্য স্বভাব ৷ 

৫৮। ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর স্তব করিয়া 
বলিলেন,__-“হে জগন্নাথ, বিশ্বপালক, হে জগৎপিতঃ, 
মাদৃশ পাপচিত্ত জনের প্রতি কৃপা করিবার ভার 
তোমাতেই ন্যস্ত আছে ।” 

৫৯। “হে প্ৰভো, তোমার লীলা আমি কি রে 
বর্ণন করিতে সমর্থ হইব £ আমি সমাজে উত্তম রর 
মধ্যম নহি, ‘অধম’ বলিয়া পরিচিত ৷ আমি ডি 
কোন গুণে গুণী নহি । সকল গুণেই আমার দরিদ্র : 
আৰ্য্য-জাতিগণের বর্ণ-গণনার অন্তর্গত পর্য্যন্ত রে 
সুতরাং তোমার গুণ-বর্ণনে কোন যোগ্যতা a 
নাই)” রর 

৬০৭ “পাপকর্ম্মা আমি, কোন পুণ্যবান্‌ ক 


ন“ 
Ss ্ল দশ 
আমাকে দর্শন করা উচিত নহে, তাহা হই পা 








মধ্যথণ্ড- দশম অধ্যায় 


এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে ৷ 
যে জন তোমার করে চরণ-ভমরনে 1 ৬১ ॥ 
কীটতুল্য হয় হদি--তা'রে নাহি ছাড় ৷ 

ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে গাড় ॥ ৬২ ॥ 
এই বল নাহি মোর-__দ্মরণবিহীন ৷ 

চমরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন ॥ ৬৩ ॥ 
সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন। 

আনিল পাপিষ্ঠ দুর্ঘেযাধন-দুঃশাসন ॥ ৬৪ ॥ 
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা । 
5মরণপ্রভাবে তুমি বস্তে প্রবেশিলা ॥ ৬৫ ॥ 
মরণপ্রভাবে বন্র হইল অনন্ত । 

তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত ॥ ৬৬ ॥ 
কোনকালে পাব্বতীরে ডাকিনীর গণে ৷ 

বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে ॥ ৬৭ ॥ 
মরণপ্রভাবে তুমি আবিভূত হঞ্া । 

করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া ৷৷ ৬৮ ॥ 
হেন তে।মা-স্মরণবিহীন-মুগ্রি পাপ । 

মোরে তোর চরণে শরণ দেহ’ বাপ ॥ ৬৯ ॥ 
বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে পাথরে বান্ধিয়া ৷ 
ফেলিল প্রহল৷াদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥ ৭০ | 


আমাকে যা 
কোন ব্যক্তি স্পর্শ করিলে তাহার স্নান করা 
ুব্য। এহেন অযোগ্য আমি তোমার যোগ্য স্তুতি 
করিতে অসমর্থ 1” 
নি ৷ “সব্বপেক্ষা অবর প্রাণিসদূশ হইলেও 
ত তুমি পরিত্যাগ কর না, আর নরেন্দ্রসমূহ 
রমে 
চট সম্মানে অধিষ্ঠিত হইলেও তাহার বিক্রম 
খ্ব্ব কর” 
৬৩ « রহ 
রি ৩। “দীনব্যক্তি তোমার স্মরণ করিলে তাহ'কে 
টি আশ্রয় প্রদান কর, কিন্তু আমি তোমার স্মরণ 
তেও অসমর্থ ৷” 
৬৪-৬৫ 2 
মহাভারত সভাপর্ব্ব ৬৮৷৪১-৪৮ 

অক দ্র্টব্য। 
৭0-৭২ 1 * ু 
মায়াডি টা দিগ্গজৈর্ন্দশৃকেন্দ্রেরভিচারাবপাতনৈঃ। 
সমিলৈঃ নরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ || হিমবাষৃগ্নি- 
পাগমসর পব্বতান্রমণৈরপি । ন শশাক যদা হন্তম- 
দিগ্হস্তি, সূতম্‌ ॥৮ _(ভাঃ ৭৫18৩-৪3) অর্থাৎ 
ময়া-গর্ডে টি অভিচার, পব্বত হইতে পাতন, 

শরোধ, বিষ-প্রয়োগ, উপবাস, হিম, বায়ু, 


৫৭৩ 


প্রহল্/দ করিল তোর চরণ স্মরণ ৷ 
স্মরণপ্রভাবে সব্ব দুঃখবিমোচন ॥ ৭১ ॥ 
কা'রো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কা'রো তেজোনাশ ৷ 
সমরণপ্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥ ৭২ ॥ 
পাণ্ুপুত্র সঙরিল দুব্বাসার ভয়ে । 
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে ৷৷ ৭৩ ॥ 
“চিন্তা নাহি যুধিচ্ঠির, হের দেখ আমি । 
আমি দিব মুনিভিক্ষা, বসি’ থাক তুমি ৷৷ ৭৪ ॥ 
অবশেষ এক শাক আছিল হড়িতে ৷ 
সন্তোষে খাইলা নিজ সেবক রাখিতে ॥ ৭৫ ॥ 
স্বানে সব খধষির উদর মহা ফুলে । 
সেই মত সব খাষি পলাইলা ডরে ॥ ৭৬ ॥ 
মরণপ্রভাবে পাণ্ুপুন্রের মোচন ৷ 
এ সব কৌতুক তোর ফ্মরণকারণ | ৭৭ ॥ 
অখণ্ড সমরণ-_ধন্স, ইহ সবাকার ৷ 
তেঞি চিন্র নহে, ইহা সবার উদ্ধার ৷৷ ৭৮ ॥ 
অজামিল-স্মরণের মহিমা অপার ৷ 
সৰ্ব্বধৰ্্মহীন তাহা বই নাহি আর ॥ ৭৯ ॥ 
দূতভয়ে পুন্রয্নেহে দেখি’ পৃত্রমূখ । 
সঙরিল পুন্রনামে নারায়ণরূপ ॥ ৮০ ৷ 
অগ্নি, জল ও প্রস্তরাদি প্রক্ষেপের দ্বারাও হিরণ্যকশিপু 
নিষ্পাপ পুত্রের প্রাণ নাশ করিতে সমর্থ হইল না। 
এতৎ্প্রসঙ্গে বিষ্তপুরাণ ১/১৮-২০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 
৭৩-৭৭ । মহাভারত বনপর্ব্ব ২৬২ অঃ দ্রষ্টব্য! 
৭৮। ভক্তিই অখণ্ড পরমধর্ম্ম, ইহা সকলের 
পক্ষেই উপযোগী ৷ অভক্তি-ঁকৰ্ম্ম, জন, যোগ, তপ, 
ব্রত প্ৰভৃতি খণ্ড ধৰ্ম্ম বলিয়া ‘ইতরধর্ম্ম' নামে আখ্যাতঃ 


তদাশ্রয়ে কুসাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা অবস্থিত ৷ 
ভগবানই ভজনীয় বস্তু, সেইজন্য তিনি বিভিন্ন লীলা 


প্রদর্শন করিয়া সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন__ইহা 


তাহার আশ্চর্য্য ভঙ্গী ৷ 

৭৯-৮১। “যেহেতু অজামিল তোমার মায়িক 
জগতের বিচার পরিত্যাগ করিয়া তোমার বাত্তব-রূপ 
তাহার স্মৃতিপথে উদয় করাইয়া শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তি 
নিরাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার ভগবৎসেবা- 
প্রবৃত্তি উন্মষিত হয়। অজামিল এরূপ সকলধ্্ম- 
রহিত ছিলেন যে, তাহার তুলনা হয় না । যমদুত- 
কর্তৃক ধৃত হইবার আশঙ্কায় পূত্র-দর্শনে যখন তিনি 
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সেই সঙরণে সব খণ্ডিল আপদ্‌ । 
তেঞি চিন্ত নহে ভক্তস্মরণ-সম্পদ্‌ ॥ ৮১ ॥ 
হরিদাসের দৈন্যমূখে নিজ গৌরভক্তির 
অযোগ্যতা জাপন-_ 


হেন তোর চরণজ্মরণহীন মৃ্িঃ। 
তথাপিহ প্রভূ মোরে না ছাড়িবি তুঞে।॥ ৮২ ॥ 
তোমা দেখিবারে মোর কোন্‌ অধিকার £ 


এক বই প্রভূ কিছু না চাহিব আর ॥৮” ৮৩ ॥ 
হরিদাসকে বর গ্রহণ করিতে প্রভুর আদেশ-__ 


প্রভু বলে,_“বল বল-__সকল তোমার ৷ 
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার ॥” ৮৪ ॥ 





‘নারায়ণ’ নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেইকালে 
পুত্রের অসামর্থ্য ও দূতগণের বলবত্তা দেখিয়া ভগবানের 
কথা ও তাঁহার বিক্রষসমূহ অজামিলের জ্মরণ-পথে 
উদিত হইয়াছিল । যদিও পৃত্রনাম-উচ্চারণ-উদ্দেশ্যে 
মুখে তিনি নারায়ণ*শব্দের উক্তি করিয়াছিলেন, 
তথাপি “নারাহণ*শব্দে ভগবানের উদ্দেশ হওয়ায় 
ভগবৎস্মৃতিন্রমে তিনি যমদূতগণের আন্রমণ-বিপদ 
হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। ভজন-রুত্তিসম্পন্ন ভক্ত 
ভগবৎসমরণের সম্পত্তিতে অধিকারী ৷ সুতরাং ইহাতে 
কোন বিস্ময়ের কারণ নাই 7৯ 

৮২1 “অজামিল তোমাকে না পাইয়া দূর হইতে 
মরণ করিয়াছিলেন, আমার সেই সমরণ-যোগ্যতাও 
নাই; কিন্তু আমি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া 
তোমার স্মৃতিরহিত হইলেও তুমি আম।কে কৃপা 
করিয়া পরিত্যাগ কর নাই,__ইহাই তোমার অহৈতুকী 
দয়ার পরিচয় 7৮» 

৮৪1 হরিদাস নানাপ্রকার দৈন্যমুখে স্বীয় অন- 
ধিকার জ্ঞাপন করিলে এবং প্রভু তাহাকে বর দিবার 
অভিপ্রায় করিলে তিনি একটীমান্র বর প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। তদুত্তরে প্রভু তাহাকে প্রার্থনার বিবরণ 
বলিতে আজ্ঞা করিলেন। আরও বলিলেন, এমন 
কিছুই নাই, যাহা আমি তোমাকে না দিয়া নিজে সংর- 
ক্ষণ করিব। আমার যাহা কিছু আছে, সে সকলই 


ত’ 
io ১; 





শ্ৰীশ্ৰী চৈতন্যভাগবত 


হরিদাসের ব্রহ্মাদি-আরাধ্য বৈষ্ণবো চ্ছিচ্ট-প্রার্থনা 
নিজকে তাদৃশ দুর্ ভবস্তপ্রপ্তির 'অযে 
বিচারে অপরাধী জ্ঞান_ 
করযোড় করি’ বলে প্রভু হরিদাস। 
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“মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু করো বড় আশ ॥ ৮৫ ॥ 
তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস ৷ 

তা’র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥ ৮৬ ॥ 
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম । 

সেই অবশেষ মোর-_ক্রিয়া-কুলধর্ম্ব ॥ ৮৭ ॥ 
তোমার স্মরণহীন পাপজন্ম মোর । 

সফল করহ দাসোচ্ছিম্ট দিয়া তোর ॥ ৮৮ ॥ 


ভূক্তশেষ--তিন সাধনের বল” _(চৈঃ চঃ অঃ 
১৬৬০)। 
৮৭। “আমি মুক্তি চাহি না, জন্মে জন্মে আমি 


যেন বৈষ্ণবের সেবক হইতে পারি, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট- 
ভোজন যেন আমার যাবতীয় করণীয় বিষয়ের মধ্যে 
মুখ্যতা লাভ করে । বৈষ্ণবকুলে অবস্থিত হইয়া 
বৈষ্ণবোচিত-ধৰ্ম্ম বৈষ্ণবের অবশেষ গ্রহণ যেন আমার 
জন্মে জন্মে কৃত্য হয় । বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহ যাহাদের 
কুলধৰ্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক বৈদিক 
ক্রিয়াকে যাহারা বহুমানন করেন, তাহাদের তাদৃশী 
আশা যেন আমাকে কোন দিন বিচলিত না করে। 
উহা জাগতিক অহঙ্কারে অবস্থিত এবং গৌণী ক্রিয়া! 
মৃখ্যানূষ্ঠান-_বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন 2 ye 
বিমূঢ় জীব যেরূপ দুরাশায় হৃতজ্ঞান হইয়া ও 
উচ্চাকাঙক্ষার বশবর্তী হন, ঠাকুর হরিদাসের 
রুপান্রমে তাদ্‌শ কোন উপাধিক যাচঞার রি 
নাই॥ তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার be 
প্রচুর দৈন্যে বিভূষিত ছিলেন এবং থা রা 
তণাদপি হইয়া উদ্দাম রূত্তি পরিহার পরর্বক-তরু রা 
সহিষ্ণতা অবলম্বন করিয়াছিলেন! সকলকে ত 
দিয়া স্বয়ং অমানী হইয়া বৈষ্ণবের অনুসরণে 

সৰ্ব্বদা কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেন! 


৮৮) “ভগবৎস্মৃতিবঞ্জিত আমার এ 
বৈষ্ণবগণের উচ্ছিন্টের দ্বার! সাফলা মিতার তার 
ভগবদ্দাস-গণে যাহার অধিকার, নি ও 
জনের প্রভু-অভিমানী ব্রাহ্মণগণের শির 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৷ 
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_ এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয় ৷ 
মহাপদ চাহোঁ, ঘে মোহার যোগ্য নয় ॥৮৯ ৷৷ 
প্রভুরে, নাথরে, মোর বাপ বিশ্বস্তর ! 
মৃত মূঞি, মোর অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৯০ ॥ 


বৈধবের গৃহে কুকুর-রাপে আবস্থানে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-প্রাপ্তির 


সু্ভতা-হেতু হরিদাসের তাদুশ প্র থনা-- 

শচীর নন্দন, বাপ, ক্লপা কর মোরে । 

কুন্ধুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে ৮ Sdn 
প্রেমভক্তিময় হৈলা প্রভূ হরিদাস ৷ 


পুনঃ পুনঃ করে কাকু, না পূরয়ে আশ ৷৷ ৯২ ৷ 


৮৯। “আমি মহা দাস্তিক, সুতরাং আপনার 
নিকট হইতে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন 
ও অমানী-মানদ হইবার অতুল সম্পদ লাভ করিবার 
প্রার্থনা করিতেছি । তাহা লাভ করিবার যোগ্য আমি 
নহি। বৈষ্ণবের উচ্ছিজ্টভোজী-পদবী ব্রহ্মাদির পর- 
মারাধ্য ব্যাপার; আমি সেই পদ আকাঙক্ষ। করায় 
বোধ করি আমার অপরাধ হইল 1” 

৯০। “হে পিতঃ, হে প্ৰভো, হে স্বামিন্, হে বিশ্ব- 
কর্তা, আমি জীবদ্দশায় মৃত অর্থাৎ বুদ্ধিহীন, আমার 
অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন ।% 

৯১। “যেরূপ গৃহস্বামী গৃহ-সেবার অঙ্গজানে পণ্ড- 
জাতীয় কুস্কুরকে উচ্ছিষ্টরাপ বেতন দিয়া গৃহরক্ষা- 
কাষে) নিযুক্ত করেন, সেইরূপ কৃষ্ণ-সংসারে বৈষ্ণদ্রে 
গুহ আমাকে প্রতিষ্ঠিত করুন ৮ 
বা | হরিদাসের দৈন্যোক্তিপূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণ 
টি বলিলেন,__“তুমি জগতের শীর্ষস্থানীয় 
নু তোমার সঙ্গে তোমার ভূত্যরূপে যদি কোন 
স্‌ ও বাস করে, অথবা তুমি কৃপা করিয়া 
কি নি জন্য কাহারও সহিত চা 

ই টি লে তাহারও ভগবচ্চরণপ্রান্তি অনিবার্য)? 
ই কুরের কৃপাভাজন জনগণই চৈতন্য-সেবা 
ইউ অন্যের চৈতন্য-কুপার উন্মেষণাভাবে 

ত তার অধিকার নাই ৷ 
বি নি (ধিকারী ব্যক্তি ভক্ত ও অভজ্ত চিনি- 
ভগ ৰদ্বিশৰহের না করায় শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ উপচারে 
নত LC করিয়া থাকেন! অধিকার 
চতুষ্বিধ বি ভক্ত, বালিশ এবং বিদ্বেষী-_এই 
লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে প্রেম, মিন্রতা, 
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প্রভুর হরিদাস-প্রীতি-জ্ঞাপন ও অপরাধশুন) 
ভক্তি-বর-দান-_ 


প্রভু বলে,_“শুন শুন মোর হরিদাস ৷ 
দিবসেকো যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস ॥ ৯৩ ॥ 
তিলাদ্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা । 

সে অবশ্য আমা পাবে, নাহিক অন্যথা ৷ ৯৪ 
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে ॥ 
নিরন্তর থাকি আমি তোমার শরীরে 1 ৯৫ ॥ 
তুমি-হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল ৷ 

তুমি মোরে হৃদয়ে বান্ধিলা সব্বকাল ॥ ৯৬ ॥ 


EE en NT 
রুপা ও উপেক্ষার অনুশীলন-দ্বারা ভগবানের পুজা 


বিধান করিয়া থাকেন ৷ সেইকালে তিনি ভগবদৃভক্তের 
হাদয়-মন্দিরে ভগবদধিষ্ঠানের প্রকাশ দর্শন করিয়া 
তাহাকে প্রণাম করেন । তাঁহার প্রথামের দ্বারাই ভক্তের 
সেবাপ্রভূর সুষ্ঠু প্রণতি বিহিত হয়; কিরাপভাবে 
ভগব€সেবা করিতে হইবে, সেই সকল বিষয়ে ভগ- 
বন্তুক্জের নিকট উপদেশ লাভ করিবার সুযোগ পান! 
তাহার কনিষ্ঠাধিকারে একদেশ-দৃষ্টিন্রমে প্রকৃত 


সৌভাগ্যের উদয় হয় না ॥ বৈষ্ণব-সঙ্গ-প্রভাবে জীবের 


যাবতীয় ভগবদ্বিমুখতা ও ভক্ত-বিমুখতা ক্ষীণতা 


লাভ করে? উত্তমাধিকারীর সেবাবিধানক্রমে তাহাতে 
ভগবদধিষ্ঠান দর্শন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়! ঠাকুর 
হরিদাস মহাভাগবতের আদর্শস্থানীয় হওয়ায় তাহার 
প্রতি সূদ্ঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন জনগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানের 
প্রতি অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট,_ ইহা জানাইবার জন্য মহা- 
প্রভূ বলিলেন,_“ঠাকুর হরিদাসে শ্রদ্ধাবান্‌ জনগণ 
আমাতেই শ্রদ্ধান্বিত। ভগবান্‌ হরিদাসের চিন্ময় 
কলেবরে সব্বদা সেবিত। ভক্তের শরীর চিন্ময় । 
জড়বৃদ্ধিসম্পন, অহ্ঙ্কার-নিরত অপরাধী জনগণ ভগব- 
দ্দেহ ও তক্তদেহকে অচিৎ-পরমাণু গঠিত মনে করিয়া 
নিরয়ষন্ত্রণা লাভ করিবার আরাধনা করেন 1 


৯৬ । মহাপ্রভু বলিলেন,_“হরিদাসের ন্যায় ভগ- 
আমার অপ্রাকৃত বৈকুষ্ঠানৃভূতি ৷ 
অনভিজ্ঞ জনগণ হরিদাসের কৃপায় শ্ীচৈতন্যদেবকে 
জীরুষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়। জানিতে পারেন । ঠাকুর 
হরিদাস সৰ্ব্বদা চিন্ময়-রস -ভাবিত হইয়া চৈতন্যদেবকে 
হৃদয়ে পূজা করিবার জন্য আবদ্ধ করিয়াছেন 1 


বড ভ্তের দ্বারাই 









৫৭৬ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


রা যে a 


মোর স্থানে, মোর সব্ব-বৈষ্থবের স্থানে । 
বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে 01৮ ৯৭ ॥ 
হরিদাসের বরপ্রাপ্তিতে ভক্তগণের 
জয়ধ্বনি-__ 

হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখন ৷ 
জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখন ॥ ৯৮ ॥ 

আভিজাত্য-সৎক্রিয়।দি-দারা কৃষ্ণ,সবা দুর্লভ ; 

তাহা কেবল উৎকট প্রীতিলভ'-_ 

জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে। 
প্রেমধন, আন্তি বিনা না পাই কষ্ণেরে ॥ ৯৯ ॥ 





৯৭। হরিদাস, তোমাকে আমি ভজন করিবার 
অধিকার দিতেছি । তোমার কোন দিন আমার নিকট 
বা কোন বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইবে না। তুমি 
সব্বদা অপরাধ নির্মুক্ত হইয়া কেবলা ভক্তিতে অবস্থান 
পূব্বক কুষ্ণানুশীলন করিতে থাক-_কৃষ্ণভক্তগণের 
অনুসরণ করিতে থাক । যেহেতু তুমি আমার নিকট 
অথবা কোন বৈষ্ণরের নিকট অপরাধ কর নাই, তজ্জন্য 
আমি তোমাকে কৃষ্ণসেবা-প্ররৃতি দিয়।ছি । 

৯৯। অধিক বংশ-মধ্যাদা হইলে কৃষ্ণভক্তি হয় 
না। আভিজাত্য, সওক্রিয়া, প্রচুর অর্থাদি দ্বারা কৃষ্ণ- 
সেবা লাভ করা যায় না। একমাত্র কৃষ্ণে উৎকট 
শ্রীতি-দ্বারাই কৃষ্ণ লভ্য হন ৷ কৃষ্ণে প্রীতি না থাকিলে 
ধনী আভিজাত্যসম্পন্ন কর্মবীরগণ কৃষ্ণ-ভক্ত হইতে 
পারেন না। “কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং 
যদি কুতোহপি লভ্যতে । তত্ৰ লৌল্যমপি মুল্যমেকলং 
জন্মকোটিসুরুতৈন লভ্যতে ৷” -_পেদ্যবলী) “জন্মৈ- 
্বর্যযশ্ুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পূমান্‌ । নৈবাহত্যভিধাতুং 
বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্‌ 0৮ _(ভাঃ ১৮২৬), এনিক্ষি- 
ঞ্চনা বয়ং শশ্বনিফিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ। তসমাৎ প্রায়েণ 
ন হ্যাত্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে ॥৮ -_-(ভাঃ ১০1৬০1১৪), 
জন্মকর্মবয়োরূপবিট্দৈঃশ্বর্যযধনাদিভিঃ যদ্যস্য ন ভবেৎ 
স্তম্তস্তত্রায়াং মদনৃগ্রহঃ ৷৷” ভোঃ ৮২২২৬) ৷ 

১০০1 বিষ্ণ-সেবায় প্রীতিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন 
বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে কিছু ভক্তির 
ভ্রুটি হয় না। সকল শাস্্রই বৈষ্ণবকে জাতি-কুল- 
মা-ধনমদে মত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ‘শ্রেষ্ঠ’ জানেন ৷ 


বৈষ্ণব যে কোন কুলোডূত হইলেও সর্ব ষ্ঠ, তংৎগ্রমাণ। 
অবরকুলে।ভূত হরিদাসের হহ্মাদির 
দুষ্প্রাপ্যবস্তু লাভ_ 

ঘে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। 

তথাপিহ সব্বোত্রম সব্বশান্ে কহে ॥ ১০০ n 

এই তার প্রমাণ-_-যবন হয়িদাস ৷ 

ভ্ৰহ্মাদির দুর্লভ দেখিল পরকাশ ৷৷ ১০১ ॥ 
বৈষ্ণবে জাতিবৃদ্ধিতে অধোগতি-লাভ-_ 

যে গাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবৃদ্ধি করে। 

জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে ॥ ১০২ ॥ 


- ১67৩2৫42228 2) 
বিপর্যয় অন্তরায় হয় না। “যন্নামধেয়শ্রবণানৃকীর্্রনাৎ 


যৎ্প্রহবণাদ্যৎস্মরণাদপি কুচিৎ। শ্বাদোইগি সদাঃ 
সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ ॥ অহো 
বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌ যজ্জিহ্বগ্রে বর্ততে নাম 
ভুভ্যম্‌ । তেপৃস্তপত্তে জুহুবুঃ সমস রার্য]া ব্রক্মানৃচুর্নাম 
গৃণন্তি যে তে ॥৮ __ভোঃ ৩৷৩ ৩-৬-৭), “নহি ভগবন্ন- 
ঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শ নান গামথিলপাপক্ষয়ঃ ৷ যন্নামসকৃচ্ছ 
বণাৎ পুক্কশোহপি বিমৃচ্যতে সংসারাৎ ॥” _(ভোঃ ৬ 
১৬1৪৪), “মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্ুতৌজস্তেজঃ 
প্রভাববলপৌরুষবৃদ্ধিযোগাঃ ৷ নারাধনায় হি ভবন্তি 
পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্‌ গজধুখপায় 1 
(ভাঃ ৭৯৯), “ন মেহভভ্তপ্চতুবের্বদী মডভ্তঃ শ্রগচঃ 
্রিয়্ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পুজো যথা 
হ্যহম্‌ ॥” _(হঃ ভঃ বিঃ ১০:৯১), “পূৰ্ধণঃ শ্রপচো 
বাপি যে চান্যে স্লেচ্ছ দাতয়ঃ ৷ তেহপি বন্দ্যা মহাভাগা 
হরিপাদৈকসেবকাঃ ॥৮ পেদ্মসুরাণ স্বর্গথণ্ড আঃ ২৪শ 
অঃ), “বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তসমাদ্বেফ্ণব উচ্যতে! 
সব্বেয়াং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে | 
পোম্মোত্তর খণ্ডে ৩৯শ অঃ), “অহো বয়ং I 
হাস্ম বুদ্ধানূর্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ। HES 
বিধুনোতি শীঘ্রং মহত্তমানামভিধানযোগঃ |? 

পুনগৃঁণতো নাম তস্য মহতমৈকান্তপরায়ণস্য।, x 
শক্তিভ্ভগবাননন্তো মহদৃগুণত্বাদ্যমনন্তম!হঃ nn 
১১৮১৮-১৯), “আরাধনানাং সর্ব্বেষাং সা 

পরম্‌ । তঙ্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচ্টন 
-_পেদ্মপুরাণ), “ব্রাক্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো ব 

বৈতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জেয়ঃ সর্ব্বোতমো' 
__-(কোশীখণ্ড), “শ্বপচোহপি মহীপাল হি 





মধ্যথণ্ড-_দশম অধ্যায় 





| 7 হরিদাসের স্তুতি ও বরপ্রপ্তি-আখ্যানের ফলশুগতি__ 
হরিদাসস্তুতি-বর শুনে যেই জন৷ 
অব্য মিলিবে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১০৩ ॥ 
এ বচন মোর নহে, সব্বশাস্ত্রে কয় ৷ 
ডক্ত্যাখ্যান শুনিলে ক্ষেতে ভক্তি হয় ৷ ১০৪ ॥ 
ৃ হরিদাস মরণের ফল-- 
ই. মহাভক্ত হরিদাস ঠাকুর জয় জয় । 
হরিদাস সঙরণে সব্ব-পাপক্ষয় ॥ ১০৫ ॥ 
হরিদাসের স্বরূপ 
কেহ বলে, _“ততুর্মুখ যেন হরিদাস )” 


কেহ বলে,__প্রহলাদের ঘেন পরকাশ ॥ ১০৬ ॥ 
[১৬৯২৪ EE 


| ধিক$। বিষ্ণভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥” 
_(নারদীয় পূরাণ), “ভক্ত্যাহমেকয়া প্রাহ ৫ শ্রদ্ধয়াত্মা 
প্রিয়ঃ সতাম্‌ । ভভ্তিঃ পূনাতি মনিষ্ঠা শ্রপাকানপি 
| অন্তবাং ॥” --(ভোঃ ১১/১৪।২১), “কিরাতহ,নান্ধু- 
ূ গৃলিন্দপৃন্ধণা আভীরশুক্ষমা যবন৷ঃ খশাদয়ঃ। যেহন্যে 
ৃ ট গাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াং শুদ্ধযন্তি তসৈম প্রভবিষ্ণবে 
| শমঃ |” _(ভাঃ ২81১৮), “নীচজাতি নহে কৃষ্ণ- 
রি রা ভি যোগ্য I 
RR ডি ন, ছার | কুষ্ণভজনে 
Ls বচার ৷” --টৈঃ চঃ অ ৪'৬৬- 
টে ংকাণযোনয়ঃ পৃতাঃ যে ভক্তা ETE 
তুল্যা কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনাদ্দনে 10 = 
(দ্বারকামাহাত্ম্য )। 
চি উড কুলে হরিদাস জন্মগ্রহণ করিয়া- 
বি রা চিতা বিরিঞ্চি যে দর্শনে 
ছিলেন । পৃর্র্ব সদুর্লভ ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া- 


১০ 5 
২। আপাত দর্শনে বৈষ্ণবকে জাতি-কুল- 


নন 
সা ির্ধন প্রভৃতি বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে 
কমুষিত ই বৃদ্ধি হয়। তাহার ফলে আত্মা 
বা ভা যোনিতে জন্মলাভ করে । “শুদ্রং 
ঈামান্যাৎ র্‌ নষাদং শ্বপচং তথা ৷ বীক্ষ্যতে জাতি- 
নেক্ষেত ই নরকং ধ্রুবম্‌ ॥৮ ভিত 
দুতি ভুবন সি L বৈষ্ণবোবৰ্ণ বাহ্যোহপি 
মরখিবেফবে 1? “অৰ্চ্চ্যে বিষ্ণো শিলাধীও রুষু 
বলমথনে জাতিবৃদ্ধিবিষ্কোর্বা বৈষ্কবানাং কলি- 
পাদতীরেহ্থবৃদ্ধিঃ । শ্রীবিষ্ষোর্নাহ্নি মন্ত্র 
ত 





৫৭৭ 





সব্বমতে মহাভাগবত হরিদাস ৷ 
চৈতন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস ৷ ১০৭ ॥ 


অজ-ভবেরও হরিদাস-সঙ্গ বাঞ্ছনীয়__ 
ব্ৰহ্মা, শিব, হরিদাস হেন ভক্তসঙ্গ । 
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥ ১০৮ ॥ 
হরিদাসম্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ । 
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥ ১০৯ ॥ 


হরিদাস-দর্শনের ফল-_- 
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস ৷ 
ছিণ্ডে সব্ব-জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ ॥ ১১০ ॥ 


শী 
সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধিবিষ্ণো সব্বেশ্বরেশে তদি- 


তরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ1” __পেদ্রপুরাণ)। 

১০৪1 শ্ৰীমন্ভাগবত ১৷২৷১৭-১৮, ১৫1২৮, ২৷২। 
৩৭, ২1৮18, ৩৷৯৷১১, ১০৷৩৩৷৩৯, ১২৷৩৷১২ প্রভৃতি 
শ্লোক আলোচ্য ৷ 

১০৮।৷ সব্বলোক-পিতামহ ব্ৰহ্মা এবং সর্ব 
সংহারক শিব হরিদাসের সঙ্গলাভ করিতে সব্ববদাই 
কৌতুহল প্রকাশ করেন । 

১০৯1 পতিতপাবনী গঙ্গা হরিদাসের অবগাহন 
আশা করেন । সাধনের বল-বর্ণনে ভক্তপদরজঃ ও 
ভক্ত-পদজলের শ্রেষ্ঠত৷ কথিত হয় । “ভক্তপদধূলি 
আর ভক্তপদ-জল । ভক্তভুক্তশেষ,_তিন সাধনের 
বল |” _-(চৈঃ চঃ অ ১৬:৬০) “সাধবো ন্যাসিনঃ 
শান্তা ব্রহ্গি্ভা লোকপাবনাঃ । হরন্ত/ঘং তেহঙ্গসঙ্গাৎ 
তেন্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ৷” _-ভোঃ ৯৯1৬) 

১১০1 গ্রন্থকার স্ব্বশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া 
বলিতেছেন,_-“বৈষ্ণবকে দর্শন করিলে দর্শনকারীর 
সকল সৌভাগ্যের উদয় হয় । জীব অনাদি বাসনা- 
বশে কর্ম-রজ্জ-গ্রন্থিতে আবদ্ধ আছে! পরম-মুক্ত 
হরিদাসকে দেখিলে নিজের ভোগ-পিপাসা বিদৃরিত 
হইয়া সকল অনর্থ হইতে তাহারা মুক্ত হন! যাহাকে 
দেখিলে এরূপ হয়, তাহার স্পর্শের দ্বারা তদপেক্ষা 
অধিক মঙ্গলের বিষয় শাস্ত্র তারস্থরে গান করেন । 
পগঙ্গ'র পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র 
কর এই তোমার গুণ ॥৮ _শ্রৌল নরোত্তম ঠাকুর), 
“আপন্নঃ সংস্থতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্‌ । ততঃ 
সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্ধিভেতি স্বয়ং ভয়ম্‌ ৷৷” --(ভাঃ ১1 





__ দেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা নাই ৷ 











৫৭৮ 


দৈত)কুলজাত প্রহলাদ ও পশুকুলজাত হনুমানের 
বৈষ্ণবতার ন্যায় হরিদাসের বৈষ্ণবতাও 
সব্বসিদ্ধ__ 
প্রহলাদ যে-হেন দৈত্য, কপি হন্মান্‌। 
এই মত হরিদাস “নীচজাতি' নাম ॥ ১১১ ॥ 
শ্রীমহাপ্রভুর বাকাশ্রবণে হরিদাস, মুরারি ও 
শ্রীধরের আনন্দ*_ 
হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি শ্রীধর ৷ 
হাসিয়া তাস্থুল খায় প্রভূ বিশ্বস্তর ৷৷ ২১২ ॥ 
নিত্যানন্দ-কর্তৃক মহাপ্রভুর শিরে 
ছন্রধারণ-_ 
বসি’ আছে মহাজ্যেতিঃ খট্রার উপরে ৷ 
মহাজ্যেতিঃ নিত্যানন্দ ছত্ৰ ধরে শিরে ॥ ১১৩ ৷৷ 
অদ্বৈতৈর ভিতে চাহি’ হাসিয়া হাসিয়া ৷ 
মনের বৃত্তান্ত তার কহে প্রকাশিয়া ৷ ১১৪ 1 
“ডুন শুন আচাধ্য, তোমারে নিশাভাগে ৷ 
ভোজন করাইল আমি, তাহা মনে জাগে ? ১১৫॥ 
যখন আমার নাহি হয় অবতার ৷ 
আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার ৷৷ ১১৬ ৷৷ 
গীতাশাস্্র পড়াও, বাখান’ ভক্তিমান্ত । 
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পান্ত্র ৷৷ ১১৭ ॥ 





১১৪), “ষেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যত্তি বৈ 
গৃহাঃ। কিং পৃনদ্ধর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসন।দিভিঃ ৷৷ 
সান্নিধ্যাৎ তে মহাযোগিন্‌ পাতকানি মহান্ত্যপি । সদ্যো 
নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ ॥৮ _(ভাঃ 
১/১৯৩৩-৩৪), “ন হ্যন্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছি- 
লাময়াঃ। তে পৃনন্ত্যরু কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥? 
--€ভাঃ ১০৷৪৮৷৩০ ) ৷ 

১১১7 হিরণ্যকশিপু-দৈত্যের পুত্র প্রহলাদ, তাঁহার 
হনুমান পশুকুলে অব- 
তীর্ণ হইয়াছেন । তাঁহাকে সভ্য মানব বলা হয় না। 
হলাাদ ও হনুমানের বিচারে তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ 
ষ্ণব’ জ্ঞান করা যেরূপ পরম প্রয়োজনীয় বিষয়, 


স্রীতশ্ীচেতন্যভাগবত 





ঘে লোকের অর্থে নাহি গাও ভক্তিযোগ। 
নাকের না দেহ’ দোষ, ছাড় সব্বভোগ ॥ ১১৮ ॥ 
দুঃখ পাই’ শুতি থাক করি’ উপবাস। 

তবে আমি তোমা স্থানে হই পরকাশ ॥ ১১১ 
তোমারি উপাসে মুগ্রিঃ মানো উপবাস ৷ 

তুমি মোরে ঘেই দেহ” সেই মোর গ্রাস ॥ ১২০॥ 
তিলাদ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি। 

স্বপ্নে আসি’ তোমার সহিত কথা কহি ॥ ১২১॥ 
উঠ উঠ আচার্যা, লোকের অর্থ শুন। 

এই অর্থ, এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান ॥ ১২২ ॥ 
উঠিয়া ভোজন কর, না কর উপাস। 

তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ 1৮ ১২৩ ॥ 
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন । 

আমি বলি, তুমি যেন মানহ স্বপন ৷৷” ১২৪ ॥ 
এই মত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয় | 

স্বপনের কথা কভু প্রত্যক্ষ কহয় ॥ ১২৫ ॥ 

যত রান্রি স্বপ্ন হয়, যে দিনে, ঘেক্ষণে ৷ 

যত প্লোক,__-সব প্রভু কহিলা আপনে ॥ ১২৬ ॥ 
ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা 
ভক্তি-শক্তি কি বলিব ?-_এই তার সীমা ॥ ১২৭ 


= US EGE ০ 


১১৫7 পরবর্তী ১২৩ ও ১২৪ সংখ্যা দ্রচ্টবা। 


১১৮1  গীতা-পাঠকালে যে গ্লোকের আর্ে ভর্তি” 
যোগের সন্ধান না থাকে, সেই শ্লোকের দোষ নং রি 
নিজ আধ্যক্ষিকড্ঞান-জন্য সকল ভোগ 
করিয়া থাক । 

বানের 


গ্‌ 
১২০1 ভগবভ্তক্ত উপবাস করিলে ভ রা 
১ 


অভক্তের নিকট হইতে ও 


ভোজন হয় না। রর দ্রব্য 


কোনদিন কোন সেবালাভ করেন না । 
ভগবান্‌ গ্রহণ করিয়া থাকেন। a 


at 
১২৫ ৷ গীতার যে যে গ্লোকে সাধারণ ৮ 


মনে সন্দেহ হইয়া ভক্তিযোগের SE 
বাধা হয়, নিদ্রাকালে অদ্বৈত-প্ৰভু মহাগত 
হইতে তাহার বিচার শুনিতে পান! 


তার্থগ্রহণে 
নিকট 


সংশয় 
১২৬। যে যে শ্লোকে অদ্বৈত-প্ৰভুর থা শা 
স্থিত হইয়াছিল, সেই সকল শ্লোকের দর 
বৃত্ত হইয়া তাহাকে ফমরণ করাইয় 





লন! 


AC 


মধ্যখণ্ড-_দশম অধ্যায় 


৫৭৯ 





| ক আত পানিপাদন্তৎ’ ক্লেকের 
পাঠ সংশোধন 

প্রভু বলে,_“সব্ব পাঠ কহিল তোমারে । 

এক গাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে ॥ ১২৮] 

ঠাস্্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে । 

'ব্বতঃ পাণিপাদত্তৎ__ এই পাঠ নড়ে ৷৷ ১২৯। 

জাজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট । 

র্ব্বত্র পাণিগাদন্তৎ'_এই সত্য পাঠ ॥ ১৩০ ॥ 
তথাহি ( গীতা ১৩১৩ )= 

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সৰ্ব্বতোহক্ষিশিরোমূখম্‌ ॥ 

সব্বতঃ *তিমন্লোকে সৰ্ব্ব মার্ত্য তিষ্ঠতি ৷১৩১৷৷ 

অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে | 

তোমা বই পান্ৰ কেবা আছে কহিবারে ৷” ১৩২ ॥ 

টি: ১১৯৪৩ 

১৩০1 অন্বয্নঃ -( অথ পরমাত্মবস্তপদিশতি ) 
সব্বতঃ পাণিপাদং সেবর্বতঃ সৰ্ব্বত্ৰ পণয়ঃ পাদাশ্চ যসা 
তৎ) সর্বতোহক্ষিশিরোসুখং সেব্বতঃ অক্ষীণি শিরাংসি 
মুখানি চ যস্য তৎ) সব্বতঃ শ্ুতিমৎ শ্রেবণেন্দ্রিয়েঃ 
যুক্তং) তৎ (পরমাত্মবস্তু) লোকে স্ব্বং আরুত্য ব্যোপ্য) 
তিষ্ঠতি (সর্ব্বপ্রাপিপ্ররত্তিভিঃ রূপাদিভিঃ সর্ব্বব্যবহারা- 
সদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থ3)। 

১৩০ ৷ অনুবদ-_াহার হস্ত, পদ, নেত্র, মস্তক, 
মুখ এবং কর্ণসমূহ সর্ব্বন্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই 
গরমাত্মবস্তু নিখিল চর!চরে সব্ব-বস্তু আচ্ছ'দিত 
করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন । 


) 


১৩০ । তথ্য--শ্বেতাশ্থতরোপনিষত ৬1১৬ শ্লোক 
আলোচ্য ৷ 
১৩৭ । নিব্বিশেষবাদী “সব্বতঃ” পাঠ রক্ষা 


‘সব্বত্ৰ' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন 
শেষবাদী রি রি স্বরূপ স্বীকার করেন । নিব্বি- 
ই টা SMS UE পক্ষ গ্রহণ করায় ভগবৎ- 
সর 'ণ-পাৰ-কৰণ-চক্ষ-শিরঃ ও বদনের নিতাতু 
টি র্‌ সা না অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচারে বহিদ্দ- 
উট রগ বি 
ঘটে = ৰ নিত্যভাবে সেবোদ্ডিয় সমূহের উপলব্ধি 
ভোগ্যভাষ- [তব 551 তঁ হারা বহিজ্জগতের 
ভোজ্ঞত্বের সমূহ দর্শনের পরিবর্তে পূরুষোভতমের 

বর কারণসমূহ দেখিয়া থাকেন। বিশিজ্টাদ্বেত- 





চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি ॥ 
চৈতন্যের সব্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্যের ঠাঞি ॥ ১৩৩ ॥ 
মহানন্দে বিহ্বল অদ্বৈতৈর সন্রন্দন প্রত্যুত্তর ; মহাপ্রভুর 
“অদ্বৈত-নাথ*নামই অদবৈতের মহত্ব 
শুনিয়া আচাৰ্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা। 
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা ৷, ১৩৪ ॥ 
অদ্বৈত বলয়ে,_-“আর কি বলিব মূঞি। 
এই মোর মহত্ব যে মোর নাথ তুঞি ॥” ১৩৫॥ 
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য গোসাঞি | 
প্রভুর প্রকাশ দেখি’ বাহ্য কিছু নাঞি ॥ ১৩৬ ॥ 
শ্রীগৌরসুন্দরকত ব্যাখ্যায় অবিশ্বাসকারীর অধোগতি-- 
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত ৷ 


অধঃপাত হয় তার, জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৩৭ ॥ 
তীর টিটিউি:2 1... ০ 
বিচারক যেরূপ প্রপঞ্চকে ভগবৎস্বরূপের স্থল শরীর 


বিচার করেন, অথবা কেবলাদ্বৈত বিচারক যেরূপ 
প্রাপঞ্চিক-দর্শনের স্বীকারবিরোধী, অচিন্ত্যভেদা,ভদের 
পরম সৃল্মদর্শনে সেরূপ ধারণার আবশ্যকতা নাই ৷ 
প্রেয়াঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা ভগবডভ্তের নিকট 
সৰ্ব্বদাই অঙ্গ প্রত্যঙ্জদিসহ নিত্যরূপ পরিদর্শনের 
ব্যাঘাত হয় না। সেবা-বিমুখতার জন্য যে প্রাপঞ্চিক 
ভোগ-দর্শন, উহা নশ্বর জগতে সত্য হইলেও শুদ্ধজীবা- 
আর দর্শনে উহাতে অনর্থের প্রতীতি নাই। জীবের 
অর্থই সেব্যে আশ্রিত । সুতরাং ভোগবুদ্ধির বশবী 
হইয়া কর্মফলবাধ্য জীব যেরূপ জাগতিক ভোগের 
আবাহন করেন, সব্র্বন্র সেইরূপ ভোগ ময় দর্শন করিতে 
হইবে না,__ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় ৷ কর্মবাদী তাহার 
অনর্থ থাকা কালে নশ্বর বস্তুকে ভোগ্য’ জ্ঞান করেন 
এবং বিরাট রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন। 
আবার নির্ভেদ-ব্রন্ধানুসন্ধিৎসু প্রাপঞ্চিক রূপের অস্তিত্ব 
ইন্ড্রিয়-কলিত-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠানের নশ্বর-বাস্ত- 
বতায় উঁদাসীন্য প্রকাশ করেন । শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বহি- 
জগতে চিদানন্দ-দর্শন-রহিত হওয়ায়, শুদ্ধজীবে 
আনন্দরাহিত্য স্বীকার করায় এবং জড়জগতে সচ্চিদা- 
নন্দানুভুতির সস্ববনির্ণয়ে ভাবান্তর প্রকাশ করায় 
অচিন্তযভেদাভেদ বিচার তাহার হাদয়ঙ্গম হয় না! 
ভগবৎশক্তিমত্তায় সৰ্ব্বত্ৰ সচ্চিদানন্দানুভূতি বর্তমান 
বলিবার জন্যই “সব্বত্র পাণিপাদত্তৎ” 
অবতারণা ॥ 


ব্রোকের 





৫৮০. 


অদ্বৈতাচাযো্যের দুজে য় বচন ম ৩ 


হাভাগবতগণেরই বোধগম্য, 
তাহা স্থল-বিশেষে সৌভাগ্যদ+কারী এবং ভাগ্য- 
বিপয)য়কারী ; তদ্বিষয়ে ভাগবত প্রমাণ 


মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা । 

আপনে চৈতন্য যা'রে করাইল শিক্ষা ৷৷ ১৩৮ ৷ 
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন ৷ 

এইমত আচার্যের দুর্ভেয় বচন ॥ ১৩৯ ॥ 
তদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার £ 

জানিহ, ঈশ্বরসজে ভেদ নাহি যা'র ৷৷ ১৪০ ॥ 
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে । 

সব্বন্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে ॥ ১৪১ ৷৷ 





শ্রীগোরসুন্দরের প্রকাশিত ব্যাখ্যায় ও শ্রীঅদ্বৈত- 
প্রভুর তদ্গ্রহণে যে সত্য নিহিত আছে, তাহাতে বিশ্বাস- 
রহিত ব্যক্তি বাস্তব-সত্য হইতে বঞ্চিত হয়। প্রাপঞ্চিক 
নশ্বর প্রতীতিরূপ অধঃপতনই তাহার লভ্য হয় । 

১৩৮। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূর ব্যাখ্যা অচিন্ত্য অভেদমূলক 
হইলেও উহাই অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক,__এ কথা উত্তম 
বৈষ্ণবই বুঝিতে পারেন । অর্বাচীনগণ বিচার করেন 
যে, শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভু কেবলাদ্বৈত-মতের প্রচারক ও শ্রী- 
গৌরসুন্দর চিন্ত্যদ্বৈত বিরোধী দ্বৈতমতের উপদেশক । 
অদ্বৈতের ব্যাখ্যার তাৎপর্য বৃঝিতে না পারিয়া তাহার 
বংশ্যব্চবগণের মধ্যে ন্যুনাধিক মায়াবাদ প্রচারিত 
হওয়ায় সেই ভক্তি-বিরোধী বীজ অধূনাতন কালেও 
শুদ্ধভক্তির বিরোধী ভাব পোষণ করিতেছে । তাহারা 
জানেন না যে, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুমোদিত ব্যাখ্যা 


ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈত-প্রভূর অন্য কোন প্রকার আচরণ 
নাই। 


১৩৯ । আচাধ্যের বংশধরব্ঢবগণ তাহার ব্যাখ্যার 

তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ভক্তির প্রতিকূল বিচার- 
কেই ভক্তের গ্রহণীয় বলিয়া জগতে প্রচার করায় 
ই. আসামদেশে এবং বঙ্গের নানাস্থানে পঞ্চোপাসনা আদর 
লাভ করিয়াছে । ঠাকুর রুন্দাবনদাস বলেন, যেরূপ 
দর বিভিন্ন মন্ত্র আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিবদমান 
এবং তাহাতে কৈবলাদ্বৈত বিচার, শুদ্ধাদ্বৈত বিচার ও 
| নানা মতবাদের উৎপত্তি ঘটি- 
দ্বৈতের বাক্য এবং ব্যবহার- 
| ন প্রকার মত 















 অমর্য্যাদ) করেন না! তাহারা শ্ৰীঅদ্বৈতকে 


শ্রীশ্ীচেতন্যভাগবত 


তথাহি (ভাগবত ১০২০।৩৬ )-_ 
গিরয়ো মুমুদুত্তোয়ং কৃচিন মুমুুঃ শিবম। 


যথা জ.নাম্থতং কালে ভানিনে। দদতে ন বা ॥ ১৪২ ॥ 


এই মত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি। 
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি’ ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞ্জি ॥১৪৩। 


অদ্বৈতৈর চৈতন্যানুগতো বৈষ্ণবসমাজই 
প্রমাণ 
চৈতন্যচরণসেবা অদ্বৈতৈর কাজ ৷ 
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণবসমাজ ॥ ১৪৪ ॥ 


সম্বল করিয়া আচার্যাত্ব শিক্ষা দিয়াছেন । পরস্পর 
বিবদমান প্রতীত হইলেও তাঁহার ব্যাখ্যা-সমৃহ 
শ্রীচৈতন্যান্মোদিত ও এক-তাৎপৰ্য্যপর ! শ্রীচৈতন্যের 
প্রকাশিত ব্যাখ্যা অচিন্ত্-অভেদপর হইলেও উহাই 


যুগপৎ ভেদপর, তঙ্জন্য প্রাপঞ্চিক চিন্তা ব)পারবিশেষ 
নহে ৷ 


১৪১। শরৎকালে একই সময়ে সকল স্থনে 
বৃষ্টি হয় না । যেখানে ব্চ্টি হয় ও যেখানে রৃচ্টি 
হয় না, সেই-সকল স্থানের নিজ নিজ ভাগ্য অপেক্ষা 
করে মান্র। শ্রীঅদৈর প্রভুর বাক্যগুলিও স্থানবিশেষে 
সৌভাগ্য-আনয়ন ও ভাগ্যবিপৰ্য্যয় উপস্থিত করিয়াছে। 

১৪২ ৷ অন্বয়ঃ_জ্ঞানিনঃ (বিদ্বাংসঃ গুরবঃ ) 
কালে (উপযুক্তসময়ে ) যথা ( কসৈমচিৎ যোগ্যায় ) 
জ্ঞানামৃতং দদতে ( তত্ত্বজানং উপদিশত্তি) ন al 
(অন্যেভ্যো ন দদতে চ, অন্রায়ং ভাবঃ-__ন হযপাধ্যায়াঃ 
কর্পবিদ্যামিব জ্ঞানিনঃ জ্ঞানামৃতং সবর্বতো বিতরণ্ি, 
পরন্ত কৃপয়া কূচিদেব এবং ) গিরয়ঃ পেব্বতাঃ রি 
শিবং মেঙ্গলদায়কং) তোয়ঃ জেলং) কুচিৎ কে্রচিৎ 
মুমুছুঃ কেচিৎ) ন মুমুছুঃ)। 

১৪২। অনুবাদ-_শ্রৌরুষ্চ ও বল 
লীলাকালে শ্রীধাম রুন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ- 
প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি)-_জঞ।নিগণ যেরা be 
শিশুকে ভগব€-তত্বোপদেশরূপ জঞানামৃত দান টং 
অযোগ্য শিষাকে তাহা দান করেন না, তদুপ রহ 
গণও কোন স্থানে মঙ্গলজনক জলরাশি.মোচন ক? 


রামের বর” 
খাতু-বর্ণন 
প যোগা 





ছিল, আকার কোথাও বা করিতেছিল না! | 


প্রভুর 
৷ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনই শ্রীঅদৈত 


১৪ শ্রীচেত নয 


\ 





মধ্যখণ্ড--দশম অধ্যায় 


৫৮১ 





& দেৱ আগছিতসেবার অপ্রিয্ক্করত্ব_ 
গ্রতন্ত ঈশ্বর বুদ্ধিতে অদৈতসেবার অপ্রিরঙ্করস্ব 


সব্দ-ভাগবতের বচন অন'দরি’ ৷ 

অদ্তের সেবা করে' নহে প্রিয়হ্করী ॥ ১৪৫ ॥ 
প্রাকৃত অদ্বৈত-ভক্তের লক্ষণ_ 

টৈভন্যেতে 'মহামহেখরা-বুদ্ধি যার । 

সেই সে-অদ্বৈত ভক্ত, অদ্বৈত তাহার ॥ ১৪৬ 

তাদ্ৈত প্রভুকে “বিষ? জ্ঞানপূবর্বক গৌরসুন্দরকে তদাশ্রিত্য 
'্্রীরাধা'ভ্ঞানকারীর 'অদ্বৈতভক্তি'__দশাননের 

শিবভক্তিবৎ অমঙ্গলজনক- 
‘সর্ব্বপ্রভু গৌরচন্দ্র;_ইহা ঘে না লয় । 
অক্ষয়-তদ্বৈতসেবা ব্যৰ্থ তা'র হয় ॥ ১৪৭ ॥ 


EEE SH 
শিক্ষায় দীক্ষিত জানিয়া শ্রী অদ্বৈতে বিষ্ণুবুদ্ধি করিয়া 


থাকেন। “এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন। দুই 
প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥”__এই বিচার যীহাদের 
প্রবল, তাহারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভূকে মন্দভাগ্য, অন- 
ভিড অদ্বৈতানুগ-গণ্রে সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত 
করেন না। 

১৪৫। শ্রীচেতন্যদেবের সকল ভক্তের বাক্য 
অনাদর করিয়া যাহারা কেবলমাত্র অদ্বৈতের সেবা 
করিবার নামে ভক্তির অমর্য্যাদা করেন, তাহারা জগ- 
তের মঙ্গল বিধান করেন না। 

১৪৬ । যাহারা শ্রীচেতন্যদেবকে শ্ত্রীঅদ্বৈতাচার্যের 
ব্য বিগ্রহ জানেন, তীহারাই অদ্বৈত-প্রভূর প্রকৃত 
শক্ত । তীহাদেরই সেবা শ্রীঅদ্বৈত-প্ৰভু গ্রহণ করেন। 
আর যাহারা অদ্বৈতের উদ্দেশে সেবা করিতে গিয়া 
অদ্বৈতকে ‘বিষ্ণু’ জ্ঞানপৃ্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে শ্রীরষ- 
ভানুনন্দিনী জ্ঞান করারূপ মতব।দ পোষণ করেন, 
এ কখনই অদ্বেতের অনুগত সেবক বলা 
ইন জার পূৰ্ব্বে শান্তিপূর গ্রামে এ প্রকার 
নই এ শত মতবাদের প্রচার হইয়াছিল । কাল্‌্- 

তিবাদ গ্রন্থুকারে পরিণত না হইলেও তদ্রেশ- 


খাসিগ 
চয় ন্যনাধিক এ মত পোষণ করিয়া নিরয়গামী 


১৪৭ । 


৬ শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভু উপাদান-কারণ বিষ্ণতত্ব ! 


সুন্দর সর্ব _অক্ষয়। কিন্তু অদৈত-সেব্য শ্রীগৌর- 
ধুকে ডর কথা স্বীকার না করিয়া অদ্বৈত 
গেলে রব 'সেব্য-বিচাররূপ অপরাধ করিতে 

ত-সেবার নিরর্থকতা হইয়া পড়ে । ঘ্থণিত 


রঘুনাথ-বিদ্বেষ-হেতু দশাননের দুর্ঘতি__ 
শিরচ্ছেদি' ভক্তি যেন করে দশানন ৷ 
না মানয়ে রঘুনাথ-__শিবের কারণ ॥ ১৪৮ ॥ 
অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা । 
সেবা ব্যর্থ হৈল, মৈল সবংশে পুড়িয়া ॥ ১৪৯ ৷৷ 
ভাল মন্দ শিব কিছু ভাঙ্গিয়া না কয়। 
যার বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুঝি’ লয় ॥ ১৫০ ॥ 
এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বৃঝিয়া । 
বোলায় ‘অদ্বৈত ভক্ত’ চৈতন্য নিন্দিয়া ৷৷ ১৫১ ॥ 
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কারণে । 
না ধরে বৈষ্ণব-বাক্য, মরে ভাল মনে ॥ ১৫২ ॥ 





অদ্বৈত সেবকব্০ুবগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরভক্ত- 
গণ মহাপ্রভুর প্রতি এঁকান্তিকতা প্রকাশ করায় তাহারা 
অদ্বৈত সেবা-বিরোধী ।  “টচতন্য-মালীর কৃপাজলের 
সেচনে। সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
সেই জলে স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার । ফলে ফুলে 
বাড়ে,_শাখা হইল বিস্তার ॥ প্রথমে ত’ একমত 
আচার্যোর গণ ॥ পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ 
কেহ ত’ আচার্যয-আভ্ায়, কেহ ত’ স্বতন্ত। স্বমত 
কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥ আচার্যের মত যেই, সেই 
মত সার ৷ তার আজ্ঞা লঙ্ঘি’ চলে, সেই ত’ অসার ॥ 
চৌদ্দভূবনের গুরু_ চৈতন্য গোসাঞি ৷ তীর গুরু _ 
অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই ৷৷ মালী-দত্ত জল অদ্বৈত- 
স্কন্ধ যোগায় ৷ সেই জলে জীয়ে শাখা, ফল-ফুল হয় ॥ 
ইহার মধ্যে মালী-পাছে কোন শাখাগণ । না মানে 
চৈতন্য-মালী দু্্দৈব কারণ ৷ স্থজাইল, জীয়াইল, তরে 
না মানিল। কৃতগ্ন হইলা, তরে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইল ॥ 
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে । জলাভাবে রুশ 
শাখা শুকাইয়া মরে ॥ চৈতন্যরহিত দেহ__শু্ষ কাণ্ঠ- 
সম ! জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥ কেবল 
এগণ প্রতি নহে এই দণ্ড । টৈতন্য-বিমুখ যেই, সেই ত’ 
পাষণ্ড ॥ কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি ৷ 
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ যে যে লৈল 
শ্রীঅদ্যুতানন্দের মত! সেই আচার্যের গণ-_মহা- 
ভাগবত ৷৷ সেই সেই--আচাধ্যের কপার ভাজন। 
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ 1৮ __(চৈঃ চঃ 
আঃ ১২1৫, ৭-১০, ১৬ এবং ৬৬-৭৪ ) ৷ 

১৪৮1 দশানন রাবণ ‘শিবভক্ত’ বলিয়া প্রসিদ্ধ 





৫৮২ 


যাহার প্রসাদে অদ্বৈতির সব্ৰসিদ্ধি ৷ 

হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি ৷ ১৫৩ ॥ 
ইহা বলিতেই আইনে ধাঞা মারিবারে ৷ 

অহো! মায়া বলবতী,__কি বলিব তারে ? ১৫৪ 
ভক্তরাজ অলঙ্কার, ইহা নাহি জানে । 

অদ্দবিতের প্রভু গৌরচন্দ্র নাহি মানে ৷৷ ১৫৫ 1 
পৃব্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয় ৷ 

তাহাতে প্রতীতি ঘার নাহি, তার ক্ষয় ॥ ১৫৬ ॥ 





ছিলেন। তিনি শিবভক্ত হইলেও শিবের আরাধ্য 


রঘুনাথের সেবা করিবার পরিবর্তে তাহার সেবিকা 
সীতাকে হরণ করিবার দুর্বৃদ্ধ পোষণ করেন । সেই 
রুদ্রভক্ত দশানন যে রঘূনাথের বিদ্বেষরাপ অপকার্ধ্য 
করিয়াছিলেন, তৎফলে নিজ বৃদ্ধিদোষে নিজের মস্তক- 
গুলি বিনষ্ট করেন। রছুনাথই শিবের মূল কারণ 
ও আরাধা। দশাননের দশদিগ্দশী মস্তিক্ষে উহা 
প্রবিষ্ট না হওয়ায় বাস্তবিক কুদ্রদেব তাহার সেবা 
গ্রহণ করেন নাই। যাহারা শিবের প্রীতি উৎপাদন 
করিয়া তাহার সেবা করিতে সমর্থ হন, তাহাদের 
মঙ্গল হয় । কিন্ত রাবণের শিবপূজায় রুদ্র সন্তুষ্ট না 
হইকা 'রাবশের সেবা গ্রহণ করেন নাই বলিয়া রাবণের 
সবংশে বিনাশ ঘটিয়াছিল। সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতের 
বংশে অদ্বৈতসেবা-প্ৰবৃত্তিতে বিপর্যয় ঘটায় অদ্বৈতের 
অধত্তনগণ ও অধস্তনের অন্গতজনগণ সকলেই বিষ্ণ- 
বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিতে গিয়া বৈষ্ণব-সমাজ হইতে নিত্য- 
কালের জন্য অতিবাড়ীগণের ন্যায় বিচ্যুত হইয়া 
পড়িয়াছেন। শ্রীটচতন্যের নিন্দা করিয়া যে সকল 
অদ্বৈতাধস্তন ও তদনূগ ব্যক্তি অদ্বৈত প্রভুর চৈতন্য- 


সেবারুতি বুঝিতে পারেন না, তাহাদিগের বিষ্ণভক্তিতে 
অবস্থিতি সম্ভবপর নহে ৷ 


কেহ কেহ বলেন, রুকাসূর স্বীয় হস্ত যাহার 
মস্তকে স্থাপন করিবে, তিনিই ভস্মীভূত হইবেন, 
এইরূপ বর মহাদেবের নিকট লাভ করে। সেই অস্গুর 
শ্রীরুদ্রের মস্তকেই প্রথমে তাহার লব্ধ বরের পরীক্ষা 
করিতে গিয়া রুদ্রকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল । শ্রীভগবান্‌- 
বিষ্ণুর পরামর্শক্রমে যখন সেই অসুর নিজ মস্তকে 





শ্রীশ্্ীচৈতন্যভাগবত 





চৈতনা-সেবকের শ্রেষ্ঠ মহত্ব রি 
যত যত শুন যার যতেক বড়াঞি । 
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি ॥ ১৫৭ ॥ 
স্ব-স্ব ভাগ্যানুসারে গৌর-নিতাই-কুপায় ভক্তিতে আদর 
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে ক্লপা করে। 
যার যেন ভাগ্য, ভক্তি সেই সে আদরে ॥ ১৫৮ ॥ 
সকলের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর উপদেশ-_ 
অহনিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ ৷ 
“বল ভাই সব-_“মার প্রভু গৌরচন্দ্র' ॥” ১৫৯॥ 


772 কাশ স্যালুট 
সেবা করিবার পরিবস্তে প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় 


ভক্তির নামে ভোগের আবাহন করিয়াছিলেন । ইহাই 
রাবণের নিজ শিরচ্ছেদিনী শিবভভ্তি। রথনাথের 
বিদ্বেষ করায় ও শিবারাধ্য। সীভাদেবীর সেবাবিমুখ 
হওয়ায় আরাধ্যদেব শিব দশাননের প্রতি বিমৃখ হন। 
যে সকল অদ্বৈতাধস্তন ও তদনূগ বৈষ্ণবঝ্নব শ্ৰীচৈতন্য 
ও অশ্রীচৈতন্যভক্তগণের বিদ্বেষ করিয়। স্বীয় ভক্তির 


বাহাদুরী পোষণ করেন, তাহাদেরও এরূপ দুর্দশা 
ঘটে । 


১৫ 1 অদ্বৈত-ভভ্তক্ুবগণ শ্ৰীচৈতন্য-নিন্দা 
করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অদৈতের প্রশংসামুখে বে 
অপরাধ করেন, তাহাতে তাহাদের অধঃপতন অবশা- 
স্তাবী। শ্রীঅদ্বৈত-প্ৰভু এ সকল ব্যক্তির সমুচিত 
দণ্ডবিধান না করিলেও তাহাদের অমঙ্গল অণিবাযা! 
যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহেই শ্রীঅদ্বেতপ্রভুর সর্ব 
সিদ্ধি সতরাং তাদৃশ চৈতন্যবিমুখতা কখনই উহা" 
দিগকে শোধন করিতে পারে না। দুঙ্গারা রি 
ভগবৎসেবাবৃদ্ধি আবরণ করিয়া জীবকে সেবাবিমুখ 
করিলেই তাহারা গৌরভক্তগণকে আক্রমণ করে! 

১৫৫ ৷ শ্রীচৈতন্যদেব রূপবান জে 
শ্রীঅদ্বৈত-প্রভূ শ্রীচৈতন্যের ভূষণ-সদৃশ ! এই র্‌ 
না বঝিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভুকে শ্যামসুন্দর-বোধে রা 
শ্রীগৌরচন্দ্রকে অদ্বৈত-প্রভূর আশ্রিত-জানে খে রা 
নিন্দা অদ্বৈতানৃগ-পরিচিত জনগণে ব্যাপ্ত হইয়া 
তাহা অবশ্যই ভক্তিরাজ্য হইতে অপস্থত ৷ টা? 

১৫৭ ৷ যিনি যে পরিমাণ শ্রীচৈতন্যের টার 
তিনি তত বড়। উচ্চাবচ নিরূপণে শ্রীচেতন/ 
রাগের তারতম্যই একমাত্র নিদর্শন ৷ 

১৫৮। যাহারা যেরূপ ভাগ্য, 


বিশ্লাণানু 3 
 স্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহাদিগের ভক্তির প'র | 








মধ্যখণ্ড__দশম অধ্যায় 
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চৈতন্য স্মরণ করি? আচাৰ্য্য গোসাঞি । 
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই ॥ ১৬০ ॥ 
ইহা দেখি’ চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয় । 
তাহার আলাপে হয় সূক্বতির ক্ষয় ৷৷ ১৬১। 
বৈষ্ণবাপ্রণণ্য বুদ্ধিতে অদ্বৈতের সেবায় শুদ্ধ 
বৈষবত্ব ও কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি 
বৈষ্ণবাগ্ৰগণ্য-বূদ্ধ্যে ঘে অদ্বৈত গায় । 
সেই সে বৈষ্ণব, জন্মে জন্মে কৃষ্ণ পায় ॥ ১৬২ ॥ 
অদ্বৈতৈর সেই সে একান্ত প্রিয়তর । 
এ মর্ম না জানে ঘত অধম কিন্কর ॥ ১৬৩ ॥ 
অদ্বৈতকে 'শ্রীচৈতন্যশ্রিত” ভ্ঞানকারীরই 
অদ্বৈত-প্রীতি-লাভ-_ 
সবার ঈশ্বর প্রভু গৌর।ল সুন্দর ৷ 
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীতি বহুতর ! ১৬৪ ॥ 
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা । 
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সব্বথা ॥ ১৬৫ ৷ 


তদনূরপ আদর করেন । ভক্তগঞ্ও সেই পরিমাণে 


গোর-নিত্যানন্দের চরণে সেবাপর হন । 


১৬১। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভূ নিত্যকাল শ্ৰীচৈতন্যের স্মরণ 
করিয়া আনন্দে ক্রন্দন করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের 
স্মৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই চিন্তা করেন না। এই সকল 
আলোচনা করিয়া যাহারা শ্বীচৈতন্যদেবে ভক্তিবিশিষ্ট 
হন না তাহাদের সহিত কথোপকথনে জীবের সৌভা- 
গ্যোদয় হওয়া দূরে থাকুক, ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। 
টু ৷ শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে যিনি বৈষ্ণবের মধ্যে 
বশ্র-ভানে সেবা করেন, তাহাকেই ‘বৈষ্ণব’ বলা 
যাইবে, আর যাহারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে বিষয়জাতীয় 
টা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে আশ্রয়জাতীয় ভক্ত 
রি SIRT তাহারা কোনদিনই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ 
রা $ পারিবেন না ৷ যাহারা অদ্বৈত প্রভূকে বৈষ্ণব- 

"নিবেন, তাহারাই যে-কোনও জন্মে কৃষ্ণসেবার 

অধিকার পাইবেন ৷ 
হি ৷ শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রকৃত দাসগণ শঅদৈ- 
রত বলিয়াই জানেন । তাহারা তাহার 
নর আর যে-সকল সেবক অদ্বৈত-প্রভূকে নিত্য 
উন বলিয়া জানেন না, তাহারা আপনাদিগকে 
সত ত মনে ভাবিলেও নিতান্ত অংম ৷ প্রকৃত 
রণ করিয়া যে সকল ব্যক্তি ভক্তির ছলনায় 


অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ । 
বিশ্বন্তর লৃকাইল ভক্তির কপাট ॥ ১৬৬ ॥ 
শ্রীবিশ্বস্তরের সকলকে যথা প্রাথিত 
বর প্রদানে অভিলাষ__ 
শ্রীভূজ তুলিয়া বলে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
“সবে মোরে দেখ, মাগ যার ঘেই বর ৷” ১৬৭ ॥ 
আনন্দিত হৈলা সবে প্রভুর বচনে । 
হার যেই ইচ্ছা, মাগে তাহার কারণে ॥ ১৬৮ ॥ 


অদ্বৈতের জন্নৈশ্বর্য)শুত।দি অভিমানরহিত ব্যক্তিগণের 
জন্য কৃপা ভিক্ষা-_ 
অদ্বৈত বলয়ে,_ “প্ৰভু, মোর এই বর । 
মূৰ্খ, নীচ, পতিতেরে অনুগ্রহ কর ॥” ১৬৯ ॥ 
সকলেরই বিবিধভাবে ভভ্তনুকুল বর-প্রার্থনা__ 
কেহ বলে-__-“মোর বাপে না দেয় আসিবারে ৷ 
তার চিত্ত ভাল হউক দেহ’ এই বরে ॥” ১৭০) 


__২ট ১ + ++ 
নিজের আত্মন্তরিতা প্রকাশ করেন, তাহারা অদ্বেতের 


প্রীতিভাজন হইতে পারেন না । 

১৬৬। অদ্বৈতাধস্তনব্চবগণ ও তদনূগ-গণ চির- 
দিনই শ্রীঅদ্ৈতপ্রভূর স্বরপক্তান-বিপর্যায়হেতু তাহাকে 
শ্রীচেতন্য-শিক্ষায় শিক্ষিত না জানিয়া মায়া বাদাশ্রয়ে 
ভক্তি হইতে চ্যুত হন এবং কর্ম-ভানাদি অভক্তিকেই 
গীতার্থ বলিয়া প্রচার করেন; শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকেই 
শ্রীচেতন্যদেব অন্তরঙ্গ-ভক্তক্তানে শিক্ষা দিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার অনুগতক্ুলব অধম কিহ্করগণকে মায়াবাদ- 
কুপে ডুবাইয়া দিয়া এবং কৃষ্ণ ভক্তি-সন্বন্ধের কপাট 
বন্ধ করিয়া কর্মরাজ্যে সুখ-দুঃখ-ভোগার্থ “হমার্ভ” 
করিয়াছিলেন ৷ অদ্যাপি অদ্বৈত-সন্তান-পরিচয়াকাঙক্ষ 
জনগণের কন্মবাদের প্রাচুর্য ও মায়াবাদে আগ্রহ 
দেখিতে পাওয়া যায় ! সুতরাং তাহাদিগকে ভক্তিপথের 
আচরণশীল জানিবার পরিবর্তে সেবা-মন্দিরের রুদ্ধ- 
দ্বরের বহির্দেশে অবস্থিত জানিতে হইবে। 

১৬৭-১৬৯। শ্রীগৌরসুন্দর বর দিতে অভিলাষ 
করিলে শ্রীঅদ্ৈত প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পাণ্ডিত্য- 
বিমুখ, আভিজাত্যহীন সম্পদ্রহিত ব্যক্তিগণের প্রতিই 
শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা বিতরিত হউক ৷ 

১৭০। কোন ব্ক্তি বর প্রার্থনায় বলিলেন__ 
“আমার শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক পিতা আমাকে ভক্তি- 













৫৮৪ 


কেহ বলে শিষ্য প্রতি, কেহ পুত্র প্রতি ৷ 
কেহ ভাষ্যা, কেহ ভূত্য, যার যথা রতি ॥ ১৭১ ॥ 
কেহ বলে,_“আমার হউক গুরুত-ভক্তি 1, 
এই মত বর মাগে, যার যেই যুক্তি ॥ ১৭২ ॥ 
বিশ্বস্তরের সকলকে প্রাথিত বরদান-__ 
ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভূ বিশ্বস্তর ৷ 
হাসিয়া হাসিয়া সবঝাকারে দেন বর ॥ ১৭৩ ॥ 
প্রভুর কীন্তনীয়৷ মুকুন্দের অন্তঃপট বাহিরে অবস্থান 
মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে ৷ 
সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে ॥ ১৭৪ ॥ 
মুকুন্দ সবার প্রিয় পরম মহান্ত ৷ 
ভালমতে জানে সেই সবার বৃত্তান্ত ॥ ১৭৫ ॥ 
নিরবধি কীর্তন করয়ে প্রভু শুনে ৷ 
কোন জন না বুঝে, তথাপি দণ্ড কেনে ॥ ১৭৬ 
ডাকুরেহ নাহি ডাকে, আসিতে না পারে । 
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সবার অন্তরে ॥ ১৭৭ ॥ 
মহাপ্রভুর চরণে মুকুন্দের জন্য শ্রীবাসের নিবেদন, 
তাহাতে মহাপ্রভুর অনিচ্ছা__ 
শ্রীবাস বলেন_-“শুন জগতের নাথ । 
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত ? ১৭৮ ॥ 


₹77777:-533₹5২ঁিি 


পথে অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন । যাহাতে তীহার 
চিত্তর্ত্তি পরিবত্তিত হইয়া আমার কৃষ্ণানৃশীলনে বাধা 
না দেন, এরূপ বর দিন 1৮ 

১৭১-১৭২। কেহ বরপ্প্রার্থনায় বলিলেন, 
“আমার শিষ্য, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ভূত্য- 
গণ আপনার প্রতি সেবাতৎপর হউন 1৮» কেহ বলিলেন, 
--“আমার গুরু-পাদপদ্মে সেবাপ্ররৃত্তি বৃদ্ধি হউক 1 
বিভিন্ন বর প্রার্থনা তাহাদিগের নিজ নিজ বৃদ্ধি ও 
যুক্তির অনু:মাদিত ছিল । 


১৭৪ অন্তঃপট-_অন্তঃ তেভ্যন্তরস্থ) পট পেরদা) 
ভিতরের বস্ত্র ৷ 
১৮১1 শ্ৰীবাস মুকুন্দের কথা উল্লেখ করিয়া 
তাহাকে সম্মুখে ডাকাইবার প্রস্তাব করিলেন ৷ তদুত্তরে 
প্রভু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,“ উহাকে 
পা করিবার জন্য আমাকে কখনই অনুরোধ 
22% চু 


ও শা 


 ভাগবতের দৈন্যে ভূষিত হইবার চেষ্টা 


শ্রী্রীচৈতন্যভাগবত 


মুকুন্দ তোমার প্রি, মো’সবার প্রাণ । 

কেবা নাহি দ্রবে নি’ মুকুন্দের গান £ ১৭১ ন) 

ভক্তিপরায়ণ সব্বদিগে সাবধান । 

অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান ॥ ১৮০ | 

ঘদি অপরাধ থাকে, তার শাস্তি কর। 

আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর 2 ১৮১॥ 

তুমি না ডাকিলে নারে সম্মুখ হইতে ৷ 

দেখুক তোমারে প্রভু, বল ভাল মতে ॥” ১৮২ ॥ 

প্রভু বলে, “ছেন বাকা কভু না বলিবা। 

ও বেটার লাগি মোরে কভু না সাধিবা ॥ ১৮৩ ॥ 

‘খড় লয়, জাঠি লয়’, পূব্বে যে শুনিলা। 

অই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা ॥ ১৮৪ ॥ 

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে। 

ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে ॥৮ ১৮৫॥ 
শ্রীবাসের পুননিবেদনে মহাপ্রভুর প্রতু'ত্তর_ 

মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার । 

“বুঝিতে তোমার শক্তি কার অধিকার? ১৮৬ ॥ 

আমরা ত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি । 

তোমার অভয় পাদপদ্ম তার সাক্ষী 0৮ ১৮৭ ॥ 


অবস্থিত। যখন সুবিধা পায়, সে আমার অনুগত 
হয় ; আবার সময়ান্তরে আমার নিন্দা করে৷ মূকুন্দ_ 
সমন্বয়বাদী । যখন যেরূপ সুবিধা বুঝে, সেইরাগ 
ভাবে আপনার পরিচয় দিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করে! 
সূতরাং উহাকে কোন বর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ 
করি না। সে কোন সময় অদ্বৈতের সহিত ক 
বাশিষ্ঠ'-নামক গ্রন্থের আদর করিয়া মায়াবাদের রা 
করে ; আবার কোন সময় মায়াবাদ পরিত্যাগ রা 
রুষ্ণানুশীলন করিবার প্রয়াসে নিজ দৈন্য জ্ঞাপন 
আমি যখন “তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় টা 
হইয়া অপরকে মান দান পুর্র্বক নিজে Ye রি 
না হইয়া সৰ্ব্বদা হরিভজন করিতে উপদেশ রর 
করি, তখন “অছৈতের দাস’ পরিচয়ে নর কি 
হইবার বাসনায় সহিষ্ণতা-ধর্ম্ম পরিত্যাগ : 
বেদাস্তের অপব্যাখ্যাপর যোগবাশি 
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শায় শরণ 
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মধ্যথণ্ড_ দশম অধ্যায় 


৫৮৫ 


টিটি রর 


প্রভু বাল,ও বেটা যখন ঘথা যায় ৷ 
দেই মত কথা কহি’ তথাই মিশায় ৷৷ ১৮৮ ৷ 
বাশি পড়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে । 
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি’ দন্তে ৷ ১৮৯ ॥ 
অন্য সম্প্ৰদায়ে গিয়া যখন সাভায় । 
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায় ৷ ১৯০ || 
‘ভক্তি হইতে বড় আছে’,_ খে ইহা বাখানে ৷ 
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে ॥ ১৯১ 
তক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ । 
এতেকে উহার হৈল দরশনবাধ ॥৮ ৩৯২ ৷ 

মহাপ্রভুর বাক্যশ্রবণে মূকুন্দের বিচার ও 

খেদে দেহত্যাগ-সঙহ্কন্স = 

মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া । 
না গাইব দরশন-_শুনিলেন ইহা ॥ ১৯৩ ॥ 
গুরু-উপরোধে পূৰ্ব্বে না মানিলু ভক্তি ৷ 
সব জানে মহাপ্রভু_চৈতন্যের শক্তি ॥ ১৯৪ ॥ 
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত ! 
“এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুকত ৷৷ ১৯৫ ৷৷ 


১৯০। মুকুন্দ যখন মায়।বাদিগণের সম্প্রদায় 
প্রবেশ করে, তখন ভক্তির নিতাত্ব অস্বীকার করিয়া 
ক্তদিগকে তর্কযুদ্ধে আক্রমণ করে । 

সস্তায় প্রবেশ করে । অন্য সম্প্রদ্ায়__মায়াবাদ- 
সম্প্রদায় । 

১৯১। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি যাবতীয় 
টা ভক্তির সহিত সমান অথবা ভক্তি হইতে 

ধন--ইহা যাহারা বলে, তাহারাই আমাকে 
প্রহার করে। 
টা বালাডি। পাঞ্জাবে ‘জাঠ’ নামক 
তাহাদের টা সম্প্রদায় আছে । পরবস্তি-কালে 
মদ ও অনেকেই নানকের প্রবস্তিত শিষ্য- 
বশ করিয়াছে । 


হি Ee যাহারা কর্ম, জান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি 
অসমর্থ সে এসকল ব্যক্তি ভক্তির স্বরূপ-বোধে 
ই ভাবার চরণে অপরাধ করে৷ সেই- 
]। জনকে ভগবভক্তগণ সঙ্গ প্রদান করেন 
প্রকারে উন আমিও কশ্মী বা মায়াবাদীকে কোন 
মুখে দেখিতে পারিব না। 
১৯৪। ইহার পূৰ্ব্বে আমি সাম্প্রদায়িক শিক্ষান্রমে 
--৭৪ 


অপরাধী শরীর ছাড়িব আজি আমি ৷ 
দেখিব কতেক কালে _ ইহা নাহি জানি ৷” ১৯৬ 
মুকুন্দের শ্রীবাস দ্বারা মহাপ্রভুকে 
জিজ্ঞাসা ও অনুতাপ - 
মুকুন্দ বলেন,_“শুন ঠাকুর শ্রীবাস ৷ 
‘কভু কি দেখিমু মূঞি’ বল প্রভুপাশ ?? ৯৯৭ ॥ 
কান্দয়ে মুকুন্দ হই’ অঝোর নয়নে । 
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণে ॥ ১৯৮ ॥ 
দীর্ঘকাল পরেও মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্তির আশায় 
মৃকুন্দের আনন্দ প্রকাশ- 
প্রভু বলে_“আ।র যদি কোটি জন্ম হয়। 
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয় ॥” ১৯৯ ॥ 
শুনিল নিশ্চয় প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমূুখে 
মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দসুখে ॥ ২০০ ॥ 
‘পাইব, পাইব’ বলি’ করে মহানৃত্য ৷ 
প্রেমেতে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভূত্য ॥ ২০১ ॥ 
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে ৷ 
“দেখিবেন' হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ॥ ২০২ ৷ 


ভক্তির সব্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি নাই__এ কথা মহাপ্রভু 
অবগত আছেন । কৃষ্ণভক্তি-_শক্তিমত্তত্ব শ্রীচৈতন্য- 
দেবের শক্তি, সূতরাং আমি অপরাধী । শুদ্ধ জীবের 
নিতা রুভিকেই ‘ভক্তি’ বলে। জীবমান্রেই ভক্তি- 
রুতিতে অবস্থিত ৷ সেই ভক্তি ছাড়িয়া ইতর-প্ররৃতি 
অপরাধ আহরণ করে । 

১৯৭-১৯৮। মুকুন্দ মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বঝিতে পারিলেন যে, প্রভু তাহার প্রতি বিশেষ অসন্তষ্ট 
হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দর্শন দিবেন না! তজ্জন্য 
শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া মুকুন্দ বলিলেন,_-“আমি 
কতদিন পরে মহাপ্রভুর সম্মুখে যাইবার অধিকার 
পাইব ?” _এইরূপ বলিতে বলিতে মুকুন্দ দুঃখভরে 


প্রচুর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,_“কোটি জন্ম 


১৯৯ । 
পরে মকুন্দের দর্শন সৌভাগ্য হইবে 1৮ 
২০০-২০১! প্রভুর মুখে ‘কোটি’ জন্মের পরে 


ভক্তি লভ্য হইবে এবং তাহার দর্শন-লাভ ঘটিবে 
জানিয়া মুকুন্দ আনন্দিত হইলেন ! যেহেতু ভগবভক্ত- 
গণের বিচারে মায়াব।দিগণের নিত্য বিনাশ সংঘটিত 
হয় বলিয়া কোনদিনই তাহারা ভক্তির অধিকারী হইবে 





৫৮৬ 


শ্রীপ্রীচেতন্যভাগবত 


ভজ্ঞবশ ভগবানের ভক্তসেবাবশে নিজ f 


সঙ্কল্প পরিবন্তন__ 
মুকুন্দে দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বস্তর ৷ 
আজ্ঞা হৈল,__“মুকুন্দেরে আনহ সত্বর ॥* ২০৩) 
সকল বৈষ্ণব ডাকে ‘আইসহ মুকুন্দ’ ৷ 
না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ ॥ ২০৪ ॥ 
প্রভু বলে__“মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ ৷ 
আইস, আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ ৷” ২০৫ ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় সবে আনিল ধরিয়া ৷ 
পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া ॥ ২০৬ ॥ 
প্রভু বলে_-“উঠ উঠ মুকুন্দ আমার ৷ 
তিলাদ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার ॥ ২০৭ ॥ 


পম 


না--এই ব্যবস্থার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই 
মুকুন্দের পরমসুখ ৷ জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি নির্ভেদ- 
্রক্মানুসন্ধ।নের ফলপ্রাপ্তিকালে চিরতরে বিলুপ্ত হয় ৷ 
“সিদ্ধা ব্ৰহ্মসূখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ” এবং 
মহাপ্রসাদের অসম্মানে “ব্রক্মবনিব্বিকারং হি যথা 
বিষ্ণস্তথৈেব তৎ। বিকারং যে প্রকুব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দি- 
জাতয়ঃ ৷৷ কুণ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পূত্ৰদারবিবঞ্জিতাঃ ৷ 
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তসমান্নাবর্ততে পুনঃ ৷” আরও-_ 
“যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ 
নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্”-_ প্রভৃতি শ্লোকের 
বিচার মুকুন্দের চিন্তাপ্রোতের মধ্যে আগত হওয়ায় যে 
নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে “কোটিজন্মো 
ভক্তিলাভভ হইবে’_এই আশ্বাসবাণীতে উদ্ধার লাভ 
করিয়। মুকুন্দের পরানন্দ সুখের উদয় হইল । তিনি 
শ্রীচৈতন্যের অপার করুণা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহবলিত 


চিন্তে প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন । দর্শন-প্রাপ্তি ঘটিবে, 
ইহাই মুকুন্দের উল্লাসের কারণ ৷ 


২০৮ ।॥ ভগবান্‌ _প্রেম-বাধ্য । ভক্ত প্রেমের 
দ্বারা ভগবানকে এরূপ বাধ্য করিতে সমর্থ যে, তিনি 
ভগবানের অভিপ্রায় পরিবর্তন করিতেও সর্বদাই 
যোগ্য । মহাপ্রভু বলিলেন,__মৃকুন্দ, আমার অসামান্যা 
শক্তি, তোমার শ্রীতি-সেবায় পরায় লাভ করিল । 
বানের নিত্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া তাৎকালিক 
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পরিবর্তিত হইয়া নিত্য রুচির উদয় হইয়াছে । সূতরাং 


স্বভাবের্৬অন্তর্গত ৷ 


সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয় ৷ | 
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥ ২০৮ ৷ 
‘কেটি জন্মে পাইবা’ হেন বলিলাম আমি। 
তিলাদ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥ ২০৯ ॥ 
অব্যথ আমার বাক্য- তুমি সে জানিলা। 
ভুমি আমা সবর্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥ ২১০ ॥ 
আমার গায়ন ভুমি, থাক আমা সনে । 
পরিহীসপান্র-সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ৷ ২১১ 
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর। 
সে-সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয় দৃঢ় ॥ ২১২॥ 
ভক্তিময় তোমার শরীর__মোর দাস। 
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস 0৮ ২১৩ ॥ 


ভগবদ্ধিমুখতা তোমার আর থাকিতে পারে না। তুমি 
ভগবদ্ক্তি লাভ করিবে__এই বর আমি দিয়াছিলাম। 
কিন্তু ব্যবধান-বিচারে অপরাধানূসারে তোমার ভক্তির 
পুনঃ প্রঃপ্তির কাল কোটিজন্ম অবধারিত করিয়াছিলাম। 
তুমি উৎকট সেবাপ্রব্বত্তি-ভ্রুমে আমার নিদ্দিচ্টকাল 
নিমেষ-মান্রেই অতিক্রম করিতে শক্তি লাভ করিলে। 
তোমার শক্তির দ্বারা আমার শক্তি বিজিত হইল। 
২১০ তোমার ভক্তির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক 
বলিয়া তুমি আমার বাক্যাদেশ শিরে ধারণ করিলে 
এবং বিশ্বাস করিলে যে, তোমার ভক্তিরততি গূনরা 
উজ্জীবিত হইবে৷ কিন্তু কোটিজন্ম অপেক্ষান্তে সেই 





হ্তু 

ভক্তি লাভ হইবে, ইহাই দৃঢ় ধারণা করিলে; 3 
য় বসাইয়া আবদ্ধ এ? 

তুমি আমাকে নিত্যকাল হৃদং বিয়াহ, 


য়াছ এবং আমার বাক্যে সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন ক 
সূতরাং আমি কখনই তোমার প্রতি প্রকৃত রপ্ত 
বিরূপ হইতে পারি না। না 
২১১7 তুমি সৰ্ব্বদা ভগবৎকীর্ভন করিয়া রা 
সেজন্য আমার সঙ্গে তোমার নিত্য বাস আছে | রি 
যে আমি কোটি জন্ম পরে তোমাকে দর্শন রি 
য়াছি, উহা রহস্যমান্র জানিবে । তুমি আমার উরি 
প্রিয়, সেজন্য তোমার সহিত পরিহাস করা 

পর 
২১২। নিত্য ভক্ত, প্রৌঢ় ভক্ত কখনই রর al 
করেন না। যদি সেইরূপ অপরাধের রি 
ফা, প্রকাশ পায়, তাহা হইলেও এ অপর 


[র 





 ভ্িগ্রাধানা অস্বীকার-হেতু 





মধ্যখণ্ড_দশম অধ্যায় 


হু মুকুন্দের ভ্রন্দন ও আত্মধিন্ক'র 


দষ্টান্তমুখে ভক্জিহীনতার নিন্দা এবং 
ভক্তিযোগ প্রশংসা 

প্রভুর আশ্বাস গুনি’ কান্দয়ে মৃকুন্দ ৷ 
ধিক্কার করিয়া আপনারে বলে মন্দ 1২১৪ ॥ 
“ভক্তি না মানিলু মুগ্রি এই ছার মূখে । 
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে £ ২১৫ ॥ 
বিশ্নরূপ তোমার দেখিল দুর্যোধন ৷ 
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥ ২১৬ ॥ 
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্ষেযাধন ৷ 
না পাইল সুখ, ভক্তি-শৃন্যের কারণ ॥ ২১৭ ॥ 


কোন দণ্তই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয় না। তোমার 
ন্যায় ভক্তের কোটি কোটি অপরাধ হইলেও তোমার 
দৃঢ়তা ও প্রিয়ত্ব-বিচারে সেইগুলি বর্তমান থাকিতে 
পারে না। 

২১৩ । ভগবভ্ক্তের শরীরে যে-সকল অঙ্গ-প্রতা্ 
বর্তমান, সেইসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃষ্ণ সেবার জন্য নিরন্তর 
উন্ণুখ। শ্রীগৌরসুন্দর_সাক্ষাৎ নামময় । সুতরাং 
তিনি মুকুন্দের জিহ্বায় সর্ব্বক্ষণ বাস করেন । কৃষ্ণ- 
দাসের নিত্য উপলব্ধিতে অনুক্ষণ সেবা-বৃত্তি বর্তমান । 
সুতরাং ভগবানকে বাধ্য হইয়া ভক্তের জিহ্বায় নিরন্তর 
বসতি স্থাপন করিতে হয় ৷ 

২১৫। মৃকুন্দ বলিলেন, “আমি সেবারহিত, 
ঈ্দভাগ্য ব্যক্তি, এজন্য কায়মনোব।ক্যে ভক্তির প্রাধান্য 
স্বীকার করি নাই। ভক্তি__গুখময় বস্তু । ভক্তিহীন 
আমি,_তোমাকে দেখিলেই কি সুখ পাইব ? 

২১৬। দুর্য্যোধনের বিরাটরাপ দর্শন__কুর্ক্ষেত্র- 
বা মহারাজ যুধিষ্ঠির অনর্থক সুন্বিপ্র- 
নিকট টিটি না হইয়া কৌরবপতি দুৰ্য্যোধনের 
রা শ্ৰীকৃষ্ণকে প্রেরণ করেন এবং অদ্ধর।জ্য 
বলেন। দুর দুর্য্যোধনকে সন্ধি সংস্থপন করিতে 
ব্য বি তাহাতে সম্মত না হইয়া শ্রীরুষ্ণকে 
হব ও ই করে । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে 
আমাকে ডে নি িজিলেন তুমি 
করিয়াছ, টে মনে করিয়া বন্ধনার্থ যে অভিলাষ 
বা র্‌ জি ধারণা মূঢ়তাজনক ৷ এই 
দিত্য, এ ই পাণ্ডব, অন্ধক, রৃষ্কিগণ, 
বসু, খষ্যাদি সকলেই বর্তমান 7” এই 


বলিয়া 
উচ্চ হাস্য করিলে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে বিদ্যু- 


যুদ্ধ 


AOA IONIAN NN 


৫৮৭ 
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মূখে ৷ 
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেমসুখে ? ২১৮ ॥ 
যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণীহরণে । 

দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড়বাহনে ৷৷ ২১৯ ॥ 
অভিষেকে হৈল রাজরাজেশ্বর নাম ৷ 

দেখিল নরেন্দ্র সব জ্যোতিস্ময়-ধাম ৷৷ ২২০ ॥ 
ব্ৰহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ । 
বিদর্ভ-নগরে তাহা করিলা প্রকাশ ॥ ২২১ ॥ 
তাহা দেখি’ মরে সব নরেন্দ্রের গণ ॥ 

না পাইল সূখ,_ভক্তিশৃন্যের কারণ ॥ ২২২ ॥ 


টি CEE Ct 
তের ন্যায় রাপবান্‌ অগ্নিসদূশ তেজগ্বী অঙ্গু্ঠ-পরিমিত 


দেবগণ, পাণ্ডবগণ, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ আবির্ভূত হইতে 
লাগিলেন । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অজে বিশ্বরূপ 
প্রকাশ দ্বারা দুর্য্যোধনকে সন্ত্রস্ত, ভীত ও কম্পিত করিয়া 
সভা ত্যাগ করেন । (মহাঃ ভাঃ উদ্যোগপবর্ব ১৩০- 


১৩১ অঃ)! 
২১৭ ৷ প্রাকৃত-বিচারপর ব্যক্তিগণ সকল প্রাকৃত 


জগৎকে ভগবানের নশ্বর বিরাই্রূপে দর্শন করেন। 
প্রাকৃত-জ্ঞানে বলীয়ান্‌ দুৰ্য্যোধন সেই বিশ্বরূপ দর্শন 
করিয়াও ভগবৎ-স্বরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় সবংশে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইল । যেহেতু দুর্যোধন পৃূণা- 
প্রভাবে ভগবানের বহিরঙ্জা শক্তিরচিত জগতে ঈশ্বর 
দর্শন করিয়াও ঈশ্বরে প্রাকৃত বুদ্ধি-বশতঃ ভগবৎস্বরাপ- 
দর্শনাভাবে ভগবানে সেবোন্মূখ হইতে পারে নাই, 
সেইজন্য ভক্তিসুখ-লাভ দুর্য্যোধনের ভাগ্যে সম্ভবপর 
হয় নাই। পরন্ত ভগবদ্বিরোধ করায় সেবাবিমুখের 
দণ্ডস্বরূপ বংশের সকলের সহিত তাহার বিনাশ 


ঘটিয়াছিল ৷ 
২১৮-২২২। শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ-__লক্ষমীর 


অংশ-সম্তূতা রুক্সিণীদেবী বিদর্ভাধিপতি ভীম্মকের 
দুহিতুরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি লোক- 
মখে শ্রীকৃষ্ণের রাপ-গুণাদির বিষয় শ্রবণ পূৰ্ব্বক মনে 
মনে ত্প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। রাজা ভীষ্মক 
শ্ৰীকৃষ্ণকে যোগ্য-পান্র জানে তাহাকে রুক্সিণী-সম্প্র- 
দানের সঙ্কল্প করিলে রুক্মিণীর ভ্রাতা কৃষ্ণদ্ৰেষী রুক্মী 
তাহা নিষেধ-পূৰ্ব্বক শিশুপালকে বর-রূপে নির্ণয় 
করিয়াছিল! রুক্মিণী তাহা শ্রবণ পূৰ্ব্বক সাতিশয় 
দুঃখিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ অনুরাগের বিষয় 









৫৮৮ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


OO জারা বারা... 


সব্বযজ্ঞময় রূপ-কারণ শুকর । 

আবিভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর ॥ ২২৩ ॥ 
অনন্ত পৃথিবী লাগি’ আছয়ে দশনে ৷ 

যে প্রকশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে ৷৷ ২২৪ ॥ 
দেখিলেক হিরণ্য অপূব্ব দরশন । 

না পাইল সৃখ, ভক্তিশুন্যের কারণ ॥ ২২৫ ॥৷ 
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই। 

মহাগোপ্য, হৃদয়ে শ্ীকমল।র ঠাঞি ॥ ২২৬ ॥ 





উল্লেখ করিয়া কোন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের হস্তে এক পত্র 
শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রেরণ করিলেন। আর শিশুপাল 
আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার পূর্বেই যেন শ্রীকৃষ্ণ 
আসিয়া রুক্সিণীকে গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে অনু:রাধ 
করিয়া পাঠাইলেন এবং গ্রহণের উপায়ও নির্দেশ 
করিয়া দিলেন ৷ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সহিত রথা- 
রোহণে বিবাহের পূর্ব্বদিনে বিদর্ভরাজ্যে উপস্থিত হইলে 
ব্রাহ্মণ রুৰ্মিণী-সমীপে শ্রীরুষ্ণের অভিপ্রায় ও আগমন- 
বুস্তান্ত বর্ণন করিলেন । বিবাহের পৃব্বদিবসে কুল- 
প্রথামত রুক্মিণী অন্বিকামন্দিরে গমন করিয়া তথা 
হইতে নির্গত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ত1হাকে নিজরথে উঠাইয়া 
লইলেন এবং শিশুপালের হিতাকাঙক্ষী রাজগণকে 
পরাজিত করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন-__ভোঃ ১০। 
৫৩-৫৪ অঃ) 

২২৩-২২৫ ৷ প্রলয়াবসানে সৃষ্টি করিবার বাসনায় 
ব্ৰহ্মা জলমগ্র-গৃথিবীর উদ্ধার-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে 
তদীয় নাসারদ্ধু হইতে একটী সুক্ম বরাহ নির্গত 
হইয়া ক্ষণ-মধ্যে প্রকাণ্ড হস্তীর আকার ধারণ করি- 
লেন। তিনি পশুর ন্যায় প্রাণের দ্বারা পৃথিবীর 
অন্বেষণ করিতে করিতে সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক 
পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করিয়া রসাতল হইতে উত্তোলন 
করিলেন । তৎকালে হিরণ্য,ক্ষ গদাহস্তে ভগবানের 


তৎকার্ধ্যে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে 
ভগবান্‌ বরাহদেব অবলীলান্রমে হিরণ্যাক্ষের বিনাশ 
সাধন করেন । 


১৭ 


--ভো$ ৩1১৩ অধ্যায় ) 1 


২২৬-২২৭ ৷ হিরণ্যাক্ষ EE < হদীয় 


অপব্ব নৃসিংহরূপ কহে ভ্রিভুবনে ৷ 

তাহা দেখি’ মরে ভক্তিশ্[ন্যর কারণে ॥ ২২৭। 
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল। 

এ বড় অভভুত,__মুখ খসি’ না পড়িল ॥ ২২৮ ॥ 
কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পৃরনারী, মালাকার । 
কোথায় দেখিল তার প্রকাশ তোমার ? ২২৯ ॥ 
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল তারা সব। 
সেইখানে মরে কংস দেখি' অনুভব ॥ ২৩০ ॥ 


২৩০। পুরনারীর কৃষ্ণদর্শন- শ্রীকৃষ্ণ অন্রুর 
কর্তুক মথ্রায় নীত হইয়া গোপরৃন্দ-সমভিব্যাহার 
যখন মথ্রাপুরীর বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে করিতে 
গমন করিতেছিলেন, তখন পূরস্ত্রীগণ স্ব-স্ব-হস্তস্থিত 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সন্দর্ণনার্থ কেহ প্রাসাদো- 
পরি, কেহ বা বহিদ্দারে আগমন করিতে লাগিলেন। 
তাহারা পূর্ব্বেই কৃষ্ণের বিষয় অবগত ছিলেন; অধুনা 
তদ্দৰ্শনপূর্ব্বক মনোব্যথা দূর করিলেন। প্রাসাদারটা 
স্রীগণ হর্ষভরে কৃষ্ণের উপরে পৃষ্পরৃষ্টি এবং নিরন্তর 
কুষ্ণদর্শন-সৌভাগ্যলাভের জন্য গোপীগণের প্রশংসা! 
করিতে লাগিলেন ৷ 

মালাকারের কৃষ্ণদর্শন_ শ্রীকৃফ কংস-সভাঃ 
প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সুবেশযুক্ত ও অনুলিপ্ত হইবার 
বাসনায় সুদামা মালাকারের গৃহে গমন টি 
সদামা পাদ্য, অর্ঘ্য ও অনুলেপন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের f 
ও স্তব করিলে শ্রীক্ষ্ণ তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া অভিগ্রে 

| 





বর প্রদান করেন__( ভাঃ ১০1৪১ অঃ)। _ নি 
কুব্জার কুষ্ণদর্শন__সুদামার গৃহ হইতে নি 
হইবার পর শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে কুব্জাকুতি কা 
অঙ্গবিলেপন-পান্্র-হস্তে আগমন করিতে RET 
নিকট অঙ্গবিলেপন প্রার্থনা করেন। 
রাপদর্শনে বিমূগ্ধা হইয়া দর গাদা" 
প্রদান করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ এ ভ্রিবন্রা সৈরিন্ু হপ্ি 
গ্র্বয় চাপিয়া চিবুক ধারণ পূর্বক SE প্রশ্ন 
উন্নত করিয়া তাহাকে রাপযৌবন-সম্পর্ন Ub রক 
রূপে পরিণত করিলেন । তৎপরে কুব্জা 
নিজ গৃহে লইবার অভিলাষ জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ করিয়া 


- ন 
₹ বধান্তে তাহার ভবনে কিছুকাল অন (ভাঃ১০ 


(৩ 
তাঁহার প্রার্থনা সম্প্রণ করিয়াছিলেন 


৪২ অঃ)! 


এই 














মধ্যখণ্ড_দশম অধ্যায় 


৫৮৯ 


২২টি লু লুল জজ 


হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল ৷ 

এই বড় ক্ুপা তোর,_ তথাপি রহিল ৷৷ ২৩১ ॥ 
যে ভক্তিপ্রভাবে শ্রীঅনভ্ত মহাবলী ৷ 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ধরে হই’ কুতুহলী ৷, ২৩২ ॥ 
শহদ্র ফণার এক ফণে বিন্দু যেন। 

ঘশে মত্ত প্রভূ, নাহি জানে আছে হেন ॥ ২৩৩ ॥ 
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সবাকার | 
তত্তিযোগপ্রভাবে এ সব অধিকার ৷৷ ২৩৪ ॥ 
হেন ভক্তি না মানি মৃগ্রি পাপমতি ৷ 

অশেষ জনও মোর নাহি ভাল গতি ॥ ২৩৫ ॥ 
ভক্তিঘোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর । 

ভক্তিযোগে নারদ হইলা মুনিবর ॥ ২৩৬ ॥ 
বেদধর্মযোগে নানা শাস্ত্র করি’ ব্যাস ৷ 

তিলাদ্ধোক চিত্তে নাহি বাসেন প্রকাশ ৷৷ ২৩৭ ॥ 





যড্তপত্ীগণের কুষ্ণদর্শন_একদিন রূন্দবনে 
গোচারণ করিতে করিতে গোপবালকগণ ক্ষুধার্ত হইয়া 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভোজ্য প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা- 
দিগকে যাজ্তিক বিপ্রগণের নিকট প্রেরণ করেন । 
বিপ্রগণ তাঁহাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন । শ্রীকৃষ্ণ 
পুনরায় যাজ্িক-পত্ীগণের নিকট অন-প্রার্থনার্থ গোপ- 
ঝলকগণকে প্রেরণ করিলে বিপ্রপত্রীগণ চতুব্বিধ- 
না ্রীরুষ্ণসমীপে আগমন-পৃব্বক তাহাকে 
ন করেন (ভাঃ ১০২৩ )। 

টি ভক্তিযোগে গৌরীপতি-_ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
করিলে টি পর 
দেহি টা উক্তি,__এনেচ্ছামি গৃহিণীং নাথ বরং 
লালসা ইন ৫ ই তেড়ে দাস্যে 
গাদসেবনে ॥ SEE তৃপ্তি্ন জায়তে নামজপনে 
সয় ডাগর আও পঞ্চবক্তেণ গুণঞ্চ মঙ্গলা-লয়ম্‌ ! 
কোটিঞচ রি ৬ আকলকোটি- 
যোগে ৮ ভোগেচ্ছা-বিষয়ে নৈব 
নামকীত্তনে ৷ ID ত্বৎসেবনে LE 
লভেৎ ॥ সমর সদোল্পসিতমেষাঞ বিরতৌ বিরতিং 
উরি কীর্তনং নাম-গুণয়োঃ শ্রবণং জপঃ। 
শীত্বনশ্চ নিত ংট ইস AOE 
সবধাভাক্তি জক LL ৷ বরং বরেশ দেহীদং 
“য় হি '!” করেঃ বৈঃ ব্ৰহ্মখণ্ড ৬ষ্ঠ অঃ) ! 
১হতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূদ্ধু যবি- 


মহাগোপ্য জ্ঞানে ভক্তি বলিলা সংক্ষেপে । 

সবে এই অপরাধ--চিত্তের বিক্ষেপে ৷ ২৩৮ ॥ 
নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তারে ৷ 

তবে মনোদুঃখ থেল,_তারিলা সংসারে ৷ ২৩৯৷৷ 
কীট হই’ না মানির্নু মুঞি হেন ভক্তি । 

আর তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি ?২8০॥ 


মনোদুঃথে মুকুন্দের ভ্রন্দন__- 
বাহু তুলি’ কাঁদয়ে মৃকুন্দ মহাদাস। 
শরীর চলয়ে-হেন বহে মহাশ্বাস ৷৷ ২৪১ ৷ 


মুকুন্দের মহিমা__ 


সহজে একান্ত ভক্ত,_-কি কহিব সীমা £ 
চৈতন্যপ্রিয়ের মাঝে যাহার গণনা ৷৷ ২৪২ ॥ 


মিটি: ৩৯২: 
তেন শিবঃ শিবোহভূতৎ ৷” অর্থাৎ ভগবচ্চরণ- 
bd 


প্রক্ষালন-সলিল হইতে সমূৎপন্না সরিৎ-শ্রেষ্ঠা গঙ্গার 
পবিত্ৰ জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব ‘শিব’ (মঙ্গলময়) 
হইয়াছেন । _(ভাঃ ত২৮২২)। “অহং ব্ৰহ্মাথ 
বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ ৷ সৰ্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্তামাত্মানং 
প্রেষ্ঠমীশ্বরম্‌ ৷ তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়াস্তহেতুং সমং 
প্রশান্তং সূহৃদাত্মদেবম্‌ ! অনন্যমেকং জগদ৷ত্মকেতং 
ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্‌ ॥” _(ভ!ঃ ১০৷৬৩৷৪৩- 
88)! 

ভক্তিযোগে নারদ-_দেবষি নারদ পূরাকালে বেদার্থ- 
বেস্তা মুনিগণের পরিচারিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । 
চাতুর্খাস্য উপলক্ষে মুনিগণ একত্র অবস্থান করিতে 
থাকিলে তিনি অচঞ্চলচিত্তে তাহাদের সেবা ও উচ্ছিষ্ট 
ভোজন করিয়াছিলেন। তৎফলে তাহার চিত্ত-দপণ 
পরিমাজ্জিত হইয়া ভাগবতধর্ম্মে রুচি জন্মে । পরে এ 
মনিগণ স্থানান্তরে গমনকালে তাহাকে গুহ্যতম ভগবজ্‌- 
জান প্রদান করেন! কালবশে তাহার জননীর পর- 
লোক-প্রান্তি ঘটিলে তিনি অসঙ্গভাবে লজ্জা ত্যাগ 
পব্বক ভগবন্নাম কীর্তন করিতে করিতে বহদেশ 
ভ্রমণ করিয়া এক রুক্ষতলে শ্রীহরিকে ধ্যানযোগে দর্শন 
করিলেন? তৎপরে কিছুকাল সাধুসেবা ও অমানি- 
মানন্দ হইয়া নাম কীর্তন করিতে করিতে দেহত্যাগান্তে 
শ্রীহরির পার্যদত্ব লাভ করেন_(ভাঃ ১৷৫-৬ অঃ) । 

২৩৭-২৩৯ । তথ্য--ভাঃ ১1৪ অঃ দ্ৰষ্টব্য ৷ 





৫৯০ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


মুকুন্দের খেদ দর্শনে মহাপ্রভুর নিজভভ্তি এবং 
মুকুন্দের প্রশংসা ও ত।হাকে বরদান__ 

মৃকুন্দের খেদ দেখি’ প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

লঙ্জিত হইয়া কিছু করিলা উত্তর ॥ ২৪৩ ॥ 

মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ন্করী ৷ 

যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি ॥ ২৪৪ ॥ 

তুমি যত কহিলে’ সকল সত্য হয় ৷ 

ভক্তি বিনা আমা দেখিলেও কিছু নয় ॥ ২৪৫ ॥ 


২৪৩ । মুকুন্দ_ সহজ ভক্ত । তিনি প্রকৃত 
প্রস্তাবে অব্যভিচারিণী ভক্তিরই সেবক । সুতরাং 
তাঁহার মহিমার সীমা-বর্ণনে যোগ্যতা-লাভ দুর্ঘটনীয় ৷ 
শ্রীমূকুন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়ভক্ত-পর্য্যায়ে পরিগণিত 

২৪৪। ভক্তিভরে যেখানে ভগবানের কীর্তন হয়, 
সেইখানেই “নামকীর্তন'রাপে ভগবান অবতরণ করেন। 
ভজনানন্দী মুকুন্দ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ৷ সুতরাং 
মুকুন্দের গানে ভগবান্‌ গোরসুন্দর সর্বত্রই অবতীর্ণ 
হন । 

২৪৫ । শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন, “মূকুন্দ, ভক্তি 
ব্যতীত আমাকে দর্শন করিতে গেলে আমার দর্শন হয় 
না, এ সকল কথা পরম সত্য।”» “অতঃ শ্রীকুষ্ণনাম।দি 
ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিক্ড্িয়েঃ। সেবোম্মুখে হি জিহ্বাদৌ 
স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥৮” সেবায় উন্মাখতা না হইলে 
সেব্য বস্তুর সেবা না হইয়া অসেব্য-কন্তুর সেবা হইয়া 
যায়। “ নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু 
নয়।” নাম ও নামী অভিন্ন । যাহাদের সেব্য-সেবক- 
সম্বন্ধ-জ্তানের অভাব আছে, তাহারা ধর্ম্মর্থ-কাম- 
মোক্ষ চতুবর্গ অতিক্ৰম করিয়া কৃষ্ণপ্রেমার সন্ধান 
পায় না! “চক্ষুব্বিনা যথা দীপং যথা দর্পণমেব চ। 
সমীপস্থং ন পশ্যন্তি তথা বিষ্ণুং বহিষ্খুখাঃ ॥” 
_(পাদ্মোত্তর ৫০ অঃ ) ৷ 

২৪৭-২৪৮ । নামগানরত তুমি আমার বড় প্রিয়, 
__একথা সব্বেতোভাবে সত্য ! বেদশাস্ত্রের অধিকার- 
ভেদে কর্মরত ফলভোগবাদীর জন্য যে সকল কথা 








৮২২) । “নাহং বেদৈর্ন তপসা নদ 


 এনায়ং সুখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং 





এই তোরে সত্য কহোঁ, বড় প্রি তুমি। 
বেদমুখে বলিয়াছি ঘত কিছু আমি ॥ ২৪৬) 
যে-যে কন্ম কৈলে হয় ঘে-যে-দিব্যগতি। 
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি ? ২৪৭॥ 
মুগ্চি পারো সকল অন্যথা করিবারে। 
সব্ববিধি-উপরে মোহার অধিকারে ॥ ২৪৮॥ 
মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুহে। 

মোর ভক্তি বিনা কোন কর্মে কিছু নহে ৷ ২৪৯॥ 


শুভস্। সংযোগন্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ গরং 
বলম্‌ | কৃৃষ্ণায়ত্তঞ্চ তদ্দৈবং স চ দৈবাৎ পরতত্তুতঃ। 
ভজন্তি সততং সম্তঃ পরমাত্মানমীশ্বরম্‌॥॥ দৈবং 
বদ্ধয়িতুং শক্তঃ ক্ষয়ং কৰ্ত্তুং স্বলীলয়া। ন দৈববন্ধ- 
স্তভভক্তপ্চাবিনাশী চ নিও ণঃ ৷” = (ব্রক্মবৈবর্তে)। 

২৪৯ । ভগবৎসেবা-রহিত কোনও নিতা- 
নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম দ্বারা সোপাধিক আত্মার মঙ্গল লাত 
ঘটে না-__এ কথা আমি নিজমুখে ‘সত্য’ বলিয়া স্থাগন 
করিয়াছি অর্থ, বেদশাপ্রে এই বিধি-নিষেধ বাত 
হইয়াছে । "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি'(€ কৈরা 
পনিষৎ )। “অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানূমানাভাম় 
_(ব্ৰঃ সঃ ৩৷২৷২৪ ) ৷ ঘর 
নন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি? -_( অথবরবধিরণ 
এবং গোপালোত্তরতাপন্যাম্‌ ১৭৯ )) 
বিশুদ্ধ-সত্স্ততস্ত তং পশ্যতি নিফলং নি, 
_(মৃণ্কে ৩।১৮)। প্রকাশশ্চ হি 
_(ৰ্ৰঃ সঃ ৩৷২৷২৬ ) ৷ ্রেয়ঃসৃতিং নদ 
তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে টা 
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষাতে নান্যদ্যথা ্ তে মাং 
ঘাতিনাম্‌ ৷? (ভাঃ ১০১৪৪ )) ‘ন সাধ ভাগ 
যোগো ন সাংখ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব। ন চা 
যথা ভক্তির্মমোর্জিিতা |” _(ভাঃ, ৪5 
“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দরশয়তি au)! 
পূরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী” _( ম (তা 
“পূরুষঃ স পরঃ পার্থ ভজ্যা হভ্যন্তননাযয়া। র্যা! 


। 
81 


1৫! 


লাম !! 
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্স, তং রগ 


1৩১ 


“নে | র্জ্ত | 
'ত্বনন্যয়া শক্য অহং এবং বিধোহজ্ঞ-ন ৫8) 


১১1৫৩” pl 


? _-গৌঃ 
চ তত্ত্বেন প্রবেচ্টুঞ্চ পরন্তপ ৷! গোপিকা 





“ত্রানপ্রসাদেন | 


[নেন ন রা 


ণ 








মধ্যখণ্ড--দশম অধ্যায় 


৫৯১ 


নিলে হয় মোর ম্্মদুঃখ ৷ ভক্তি শূন্য জনে মুঞ্রি না করি প্রসাদ । 


ভক্তি না মা 
মোর দুঃখে ঘুঃচ তার দরশনসূখ ॥ ২৫০ ॥ 


রজকেও দেখিল,_ মাগিল তার ঠাগ্রি | 

তথাগি বঞ্চিত হৈল-_যাতে প্রেম নাঞি ॥২৫১৷৷ 
ত্রমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল । 

কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল ॥ ২৫২ ॥ 
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন । 

না পাইল সুখ, ভক্তি-শুন্যের কারণ ॥ ২৫৩ ॥ 


__ শা লা 
ডানিনাঞ্চাতভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ৷” -_(ভাঃ 
১০৯২১)  “ভক্তিস্থঃ পরমো বিষ্তস্তথৈবৈনাং 
বশে নয়েৎ। তথৈব দর্শনং যাতঃ প্রদদ্যান্ম,ক্তিমেতয়া ॥ 
ফ্হান্বন্ধো যস্তছিমন্‌ বহুমানপুরঃসরঃ ৷ ভক্তিরি- 
তুচ্তে সৈব কারণং পরমীশিতুঃ 1৮ -(ক্রঃ সূঃ 
৩৩৫৪ মাধ্বভাষ্যধূত মায়াবৈভবে )।  “ভজ্কযে 


কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভজি |” “অতএব ভক্তি__ 
কৃষ্ণপ্রাপ্তোর উপায় ॥” _(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ অঃ)! 
“ন ধনিন সমৃদ্ধেনন বৈ বিপুলয়া ধিয়া। একেন 
ভক্তিযোগেন সমীপে দৃশ্যতে ক্ষণাৎ ॥ তোয়ং বন্ধ্যা 
তুবস্ত্রেন কৃতকার্যং কথং ভবেৎ। প্রাপ্য দেহং 
বিনা ভক্তিং ক্ৰিয়তে স বৃথাত্রমঃ ৷৷ বাহভ্যাং সাগরং 
তং যদন্ম.খোহভিবাঞ্ছতি। সংসার-সাগরং তদ্দ্বিষ্ত- 
উজিং বিনা নরং 11” __(পাদ্মোত্তর ৫০ অঃ)! 


টি 
ক সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। 
ভ্যাপেতমাআ্বানং স ~~ s 
ম্যক্‌ প্রপ এ 
5 ট প্রপূনাতি হি 1” (ভা 
২৫০ ৷ 


যাহারা মৃণ্ডকোপনিষৎ -কথিত সেব্য- 
তি সন্ধান রাখে না, তাহাদিগের বিচার- 
যাহাতে জ লে আমি হাদয়ে বড়ই দুঃখ পাই। 
টি মার অপ্রীতির উদয় হয় এবং দুঃখ উপ- 
উম উর আমার প্রতি ভক্তি নহে । অভভক্ত- 
খৈষ মৃত্তি দি করিতে না পারিয়া আমার সবি- 

টি টাও পায় না; নিব্বিশেষ-বিচারপর হইয়া 
ঘপকিফ বিট টরবঞ্চিত হয় ৷ তাহারা নিববুদ্ধিতান্রুমে 
আবশাকতা সর নর পূর্বক দষ্ট্-দ্শ্য দর্শনের 
মলে রি না পারিয়া নির্ভেদ-বাদকেই চরম 
সুখ ও রি 1 সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেব'- 

রবঞ্চিত হয় মাত্র ৷ 


২৫১ 
| কৃষ্ণের মথুরা-গমনকালে কংসরাজের 


মোর দরশনসূখ তার হয় বাদ ॥ ২৫৪ ॥ 
ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি ৷ 

ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশনশক্তি ॥ ২৫৫ ॥ 
যতেক কহিলা তুমি, সব মোর কথা ৷ 

তোমার মূখেতে কেন আসিব অন্যথা ? ২৫৬ ॥ 
ভক্তি বিলাইমূ মূই__বলিল তোমারে ৷ 

আগে প্রেমভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে ॥ ২৫৭ ॥ 





রজক কৃষ্ণের দর্শন পায় । রজক বস্ত্র ও মাল্য সম- 
পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কৃষ্ণ রজককে সংহার 
করিতে বাধ্য হন। ভগবদ্দর্শনে প্রেমাভাব থাকিলে 
এইরূপ গতিই লাভ হয় । মুকুন্দের প্রচুর পরিমাণে 
প্রীতি থাকায় ভগবদ্দর্শন-লাভ ঘটিয়াছিল। তাহার 
প্রীতি না থাকিলে কোটিজন্ম অপেক্ষা করিবার পরে 
দর্শনে ভক্তিসুখ লাভ ঘটিত ৷ 

২৫২-২৫৪ ৷ ভগবদ্দর্শন অল্পভাগ্যের ফলে ঘটে 
না। রজকের কোটী কোটি জন্ম গরিয়াছিল। ভগ- 
বদ্র্শন লাভ করিয়াও সেবোন্মুখ না হওয়ায় ভগবদনু- 
গ্রহ লাভ’ করিতে পারে নাই। “ভক্তিহীন মানবের 
প্রতি আমি কখনই প্রসন্ন হই না । কর্মফলবাদী 
সহস্ সহস্র সক্মম-প্রভাবে আমার দর্শন লাভ করি- 
লেও আমার অনুগ্রহ লাভ করে না। তজ্জন্য দর্শন 
লাভ করিলেও দর্শন-সৃখ হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়” 

২৫৫। যিনি ভক্তিবিরোধী হইয়া অপরাধী 
হন, তীহার সেবা-প্ররৃভি আদৌ থাকে না! যিনি 
সেবা-প্ররুত্তি-বঞ্চিত, তাহার ভগবদ্র্শন বৃথা হয় । 
সেঝোন্ম.খ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের ভগবদ্দর্শনে ভক্তি- 
সখোদয়ের কোন সম্ভাবনা হয় না। তাহারা ভগ- 
বানকে নিজের ‘ভোগ্য’ জ্ঞান করায় সেবা-বুদ্ধির অভাবে 
দর্শন-শক্তির বাস্তবফল নিত্যসুখ লাভ করিতে 


অসমর্থ হয় | 
২৫৬1 “মুকুন্দ, তুমি আমার বক্তব্য কথাসমূহই 


বলিলে। যেহেতু এঁকান্তিক ভক্ত, সুতরাং সত্যকথা 
ব্যতীত তোমার মুখে অন্য প্রকার কোনও উক্তি বহি- 
গত হইতে পারে না)” 

২৫৭। জীব নিজ অহঙ্কার বৃদ্ধির দ্বারা ভগবৎ- 
সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ভগবানের অনুকম্পাই 
জীবের সেঝোন্ম খতার প্রধান কারণ ৷ মহাপ্রভু বলিলেন. 





৫৯২ 





যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণব-মণ্ডল ৷ 

শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল ॥ ২৫৮ ॥ 

“আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত ৷ 

এই মত হউ তোরে সকল মহান্ত ॥ ২৫৯ ॥ 

যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার । 

তথায় গায়ন তু'ম হইবে আমার ॥৮ ২৬০ ॥ 
মুকুন্দের বরপ্রাপ্তিতি মহাজয়ধবনি__ 

মুকুন্দেরে এত যদি বর দান কৈল। 

মহাজয়-জয়ধ্বান তখনি হইল ৷৷ ২৬১ ॥ 

'হরিবোল হরিবোল জয় জগন্নাথ ৷? 

‘হরি’ বলি নিবেদয় যুড়ি’ দুই হাত ॥ ২৬২ ॥ 

মুকুন্দের স্ততি-বর শুনে যেই জন। 

সেহ মুকুন্দের সনে হইব গায়ন ॥ ২৬৩ ॥ 
নিগৃঢ় চৈতন।লীলা__সুবৃদ্ধিজন-বেদ্য__ 

এ সব চৈতন্যকথা বেদের নিগুঢ় ৷ 

সুবুদ্ধি মানয়ে ইহা, না মানয়ে মৃঢ় ॥ ২৬৪ ॥ 

গৌর-মুকুন্দ-সংবাদের ফল শ্চৃতি_ 
শুনিতে এ সব কথা যার হয় সুখ ৷ 


অবশ্য দেখিবে সেই চৈতন্যের মুখ ॥ ২৬৫ ৷ 
২১৯১২০১০১১৫ 


_ “মুকুন্দ, আমিই তোমাকে প্রেমভক্তির অধিকারী 
করিয়াছি। তোমার কীর্তনের দ্বারাই আমি ভক্তি- 
পথের প্রচার করিব ৷” 


২৫৮। আমার অনুগত বিষ্ণভক্ত-সকল তোমার 
সেবোন্মখ গীতি শ্রবণ করিয়া তাহাদের হৃদয়ের 
কাঠিন্য তরল করিতে সমর্থ হয় । 


২৫৯। তুমি যেরূপ তোমার এঁকান্তিক ভক্তির 
বলে আমার প্রিয় হইয়াছ, সেইরূপ আমার ভক্তগণেরও 


প্রিয় হও ৷ 
২৬০। তুমি আমার নিত্যসঙ্গী হইয়া সর্ব্বদা 
গান কর। আমি যেখানে অবতীর্ণ হই. সেখানেই 


তুমি পার্ষদরূপে হরিগুণগানের অধিকারী । 


২৬৫। .শ্রীগৌর-মুকুন্দ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া 
সাহারা আনন্দ লাভ করেন, তাহারাই শ্রীচেতন্যদেবের 
রূপ দেখিতে পান । 


ক 









'ক-বিচার-যুক্ত হইলে ভগবানের 
A নিরপেক্ষ 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 







ভক্তগণের বাঞ্ছিত বরলাভ ও স্ব-স্ব 


ইস্ট নুসারে 
অবতারী শ্রীচেতনে) তত্তদবতার দর্শন__" 


শন 
এই মত যত ঘত ভক্তের মণ্ডল । 
যেই কৈল স্ততি, বর পাইল সকল ॥ ২৬৬ ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিত অতি মহা-মহোদার ৷ 
অতএব তান গৃহে এ সব বিহার ॥ ২৬৭॥ 
যার ঘেন-মত ইচ্ট প্রভু আপনার ৷ 
সেই দেখে বিশ্বস্তর সেই অবতার ॥ ২৬৮ I 
'মহা-মহা-পরকাশ ইহারে সে বলি। 
এই মত করে গৌরচন্দ্র কুতুহলী ॥ ২৬৯ ॥ 
এই মত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ ৷ 
সপত্বীকে দেখে সব চৈতন্যের দাস ॥ ২৭০ ॥ 
বহিদ্দখনে নিরপেক্ষ প্রাক্কতবিচার রহিত জনেরই 
ভগবদ্বিলাস দশনের অধিকার__ 
দেহ-মনে নিব্বিশেষে যে হয়েন দাস । 
সেই সে দেখিতে পায় এ সব বিলাস ॥ ২৭১ 
ভক্তি] ব্যতীত কল্প, ভান, যোগ, ব্ৰহ্ম- 
চর্য/দির নিচ্ষলতা__ 
সেই নবদ্বীপে আর কত কত আছে। 


তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী মাঝে মাঝে ॥২৭২ 
ME SE TES SATII মান ৩ 


ং 
সমূহ দর্শন করিতে পারেন। “যেষাং স এষ রা 
দয়য়েদনত্তঃ স্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্বালীকমূ 


০. ধীঃ 
তে দুস্তরামতি তরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধ$ : 


aL 
শ্বশগালভক্ষ্যে ॥? অর্থাৎ ভগবান্‌ অনন্তদের রা | 
দের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা ০ 
হইয়া কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণে শরণাপন হর 
হইলে সেই দুত্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্র $৩ 
হইতে পারেন । এই সকল শরণাগত ভক্তের 


অ 
শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে “আমি ও আমার” বলিয়া 
“নায়মাত্মা প্র 
যমেবৈষ রণ 
1 অর্থাৎ 


কুৰু 
ভিমান 
নন 
থাকে না-( ভ৷ঃ ২৷৭'৪২ )। ঠ 
লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্ুতেন । 
তেন লভ্যত্তস্যেব আত্মা বির্ণুতে তনুং 
এই পরমাত্মাকে বেদাদি-শাস্্রাধ্যয়নের ₹ : 
করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহু রা ? 
দ্বারাও লাভ করা যায় না৷ যে ব্যক্তি বাতির 
মাত্র প্রভূ বলিয়া বরণ করেন, কেবল ডে এবং 
_সকাশেই তিনি স্বীয় অগ্রারুত-স্বরাপ প্রক* (গুণ 
সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন! 
ভা৩, কঠ ১৷২৷২৩ ) ৷ 


স্রাম্‌ ৷ 
শ্রবণের 





রি... 


ূ 





মধ্যখণ্ডত__দশম অধ্যায় 


ঘাবহকাল গীতা-ভাগবত সবে পড়ে । 
কেহ বা পড়ায়, কারো ধৰ্ম্ম নাহি নড়ে ২৭৩ ॥ 
কেহ কেহ পরিগ্রহ কিছু নাহি লয় । 
বৃথা আকুমারধর্মে শরীর শোষয্স ৷ ২৭৪ ॥ 
পায়িব-অভিমানমত্ত জনগণের শ্রীবাসভবনের মহাপ্রকাশ- 

দর্শনে অসামর্থা, পরন্ত বৈষ্ণবদাস-দাসীর 

নিকট তাহার সুলভতা-__ 

সেইখানে হেন বৈকুষ্ঠের সুখ হৈল । 
বৃথা অভিমানী একজন না দেখিল ॥ ২৭৫ ॥ 
শ্রীবাসের দাস-দাসী যাহারে দেখিল ৷ 
শান গড়িয়াও কেহ তাহা না জানিল ৷৷ ২৭৬ ॥ 





২৭৩-২৭৪ | নবদ্বীপ-নগরে সন্ন্যাসী, তাপস, 
কেবলাদ্বেত-বেদান্তী, যোগপরায়ণ ব্ক্তি_-অনেকেই 
গীতা-ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন এবং এ সকল 
রথ সকল অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপনা 
করেন; তথাপি তাহাদের তপস্যা, ত্যাগ, নির্ভেদ- 
ু্ানুসন্ধান, পরমাত্মা-সান্নিধ্য-লাভ প্রভৃতি নিন নিজ 
প্রথিত ধর্ম হইতে অবসর-লাভ ঘটে না। 

২৭৪। কোন কোন ব্যক্তি ভীঘ্ের ন্যায় ভীষণ 
লিড আকুমার ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন পূৰ্ব্বক নিজে 
রর কুশে জীবনপাত করেন ; কেহ বা কাহারও 
টনি সেবা গ্রহণ করিব না বলিয়া ভীষণ 
উদ তথাপি ভক্তির শ্রেষ্ঠতা তাহাদের 

সি বিষয় না হওয়ায় তৎ সমস্ত ক্রেশমান্রে 
গযাবসিত হয়। 
রী টা ই ভগবানের আবির্ভাব জন্য 
রি নী রর হইয়াছিল, পাথিব অভি মান- 

গণ কেহই সেই মায়াতীত বৈকুণ্ঠসূখ 


লাভ কহ 
১ করিতে সমর্থ হন নাই। 
২ 
থাপ স্বাধ্যায়-নিরত  বেদোচ্চারণকারী 
519 
খীগৌর 'ণ শাস্ত্রে কুশলতা লাভ করিয়াও ভগবান্‌ 


ধরণী 0 রকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু ভক্তা- 
গা বাসের কিক্কর-কিহ্করীগণ অনায়াসেই সেই 


রম : 
পুলভ-বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হইল ৷ 


২৭৭- 
মু oR ২৭৮। প্রায়চ্চিত্তাদি-নিরত জনগণ মস্তক 
বিয়া উর অথবা ব্রহ্মচারী ও যতিগণ কেশাদি বপন 


রি সৌভাগ্য লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, 
সতের ভূত্যগণ এরূপ দৈন্য ও কার্পণ্য স্বীকার 
--৭৫ 


মুরারি 


৫৯৩ 


মুরারিগুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল ৷ 
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল ॥ ২৭৭ ॥ 
ধন-জন-আভিজাত্য পাণ্ডিত্যাদির গৌরবে চৈতন্যদেবের 

কৃপা দুষ্প্রাপ্য ঃ তিনি কেবল ভক্তিবশ_ 

ইহাই বেদবাণী__ 

ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই । 
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি ॥ ২৭৮ ॥ 
বড় কীত্তি হৈলে চৈতন্য নাহি পাই । 
ভিক্তিবশ সবে প্রভূ'__চারিবেদে গাই ॥ ২৭৯ ॥ 
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল । 
হত ভট্রাচার্ঘা,_-একজনে না জানিল ॥ ২৮০ ॥ 





না করিয়াও সেই ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন । 
অনেকে মনে করেন,__সর্র্বাপেক্ষা অধিক ধনীই সর্ব্বা- 
পেক্ষা বড় বৈষ্ণব । কেহ মনে করেন, আভিজাত্য- 
সম্পন্ন কুলের অগ্রণী হইতে পারিলেই শ্রীচৈতন্যর অ.- 
গ্রহ লাভ করা যায়ঃ কেহ বা মনে করেন” শাস্ত্রে 
বিপুল অধিকার লাভ করিলেই শ্রীচৈতন্যদেবকে বাধ্য 
করা যায়। কিন্ত এই সকল প্রাপঞ্চিক গরিমার দ্বারা 
শ্রীচৈতন্যদেব কখনই বাধ্য হন না। এগুলি না 
থাকিলেও এঁকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেব 
ভক্তপ্রেমের বাধ্য হন ॥ 

২৭৯। বহু শিষ্য, বহু বৈষ্ণব-সম্মিলনী করিয়া 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে বা বহু মন্দির প্রভৃতি জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা পাইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহ 
পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র অকপট প্রেমভক্তির 
দ্বারাই শ্রীচৈতন্যদেব বাধ্য হন_এই কথা চতুব্বেদ 
গান করেন। “মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রতৌজতে জঃ- 
প্রভাববলপৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ ৷ নারাধনায় হি ভবন্তি 
পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্‌ গজযুখপায় 1৮ 
__ (ভাঃ ৭৯1৯) “ব্যাধস্যাচরণংখ্রুবস্য চ বয়ো 
বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং 
কিন্তৎ সূদাম্নো ধনম্‌ । বংশঃ কো বিদ্ুরস্য যাদব- 
পতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং ভত্ম্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ 
গুণৈৰ্ভজিপ্ৰিয়ো মাধবঃ ৷” _( শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ) ৷ 

২৮০। পাণ্ডিত্য-গৌরবে স্ফীত পণ্ডিত সমাজ 
নবদ্ধীপের মহিমা একচেটিয়া করিলেও ভগবান্‌ গৌর- 
সুন্দরের আবির্ভাব ও তৎস্বরূপের প্রকাশ বুঝিতে সমর্থ 


হন নাই! 












৫৯৪ 


দুক্ষ তিযুক্ত ব্যক্তির ভাগ)-সহ জলহীন 
সরোবরের তুলনা 
দুক্ৃতির সরোবরে কভু জল নছে। 
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে ? ২৮১ ॥ 


ভগবল্লীলা__নিত্যা, ত।হার আবির্ভাব-তিরোভাব-দর্শনে 
তাহাকে 'কাল-ক্ষ ভা বিচার অবর্তব্য, কেবল 
ভগবৎকৃপালব্ধ বক্তির স্ব-স্ব ভাগ্যানুযায়ী 
সব্বদা তদুপলব্ধি__ 
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ ৷ 
আবিভাব, তিরোভাব__-এই কহে বেদ ॥ ২৮২ ॥ 


পাশা??? 


২৮১। যাহারা ভাগ্যহীন এবং নিজ নিজ ভাগ্য- 
হীনতাকেই অগাধ জলাশয় জ্ঞান করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে 
ও সকল প্রতীয়মান জলাশয়ে জলাভাব মাছে, জানিতে 
হইবে। যেহেতু, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকট-লীলা- 
দর্শনে যিনি বঞ্চিত, তিনি জলহীন মীনের ন্যায় আশ্রয়- 
রহিত ৷ “প্রসারিত মহাপ্রেমপীযৃষ-রসসাগরে। চৈতন্য- 


চন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ 0৮ “অবতীর্ণ 
গৌরচন্দ্র বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে ৷ সূপ্রকাশিতরড়ীঘে 


যো দীনো দীন এব সঃ ৷ “অবতীর্ণে গৌরচন্ড্রে বিস্তীর্ণে 


প্রেমসাগরে । যেন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানথ- 
সাগরে ॥” _-(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৫৩৪-৩৬)। 
২৮২!  শ্রীগৌরসুন্দরের বিচিন্র লীলা-বিলাস 


কর্মফল-বাধ্য জীবের চরিতোপযোগী আনুষ্ঠানিক 
ভ্রিয়ামান্র নহে । ভগবানের ক্রিয়া-সমূহ নিত্য বলিয়া, 
লীলার প্রপঞ্চে অবতরণ এবং প্রপঞ্চ হইতে অভিযান- 
দর্শনে উহাকে কালক্ষোভ্য ক্ম্মবিশেষ মনে করিবে 
না।  “আবিভাবা-তিরোভ।বা স্বপদে তিষ্ঠতি” 
--(গোপালোত্বরতাপনী ) ৷ 


২৮৩1  শ্রীচৈতন্যলীলা-_নিত্যা। যখন যাহার 
সৌভাগ্যের উদয় হয়, তিনিই তখন সেই-লীলা দর্শনে 
সমর্থ হন। -সাব্বকালিকী শ্রীচৈতন্যলীলা কালের 

অধীনে প্রপঞ্চে আগত হইয়াছিল, এরূপ নহে। সকল 
কালেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেবনাভিপ্রায় লক্ষিত হইলে 
ছিরে পুষ্টি করিতে পারেন । কথা 








স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে। 

তা ডি করে দুষ্টি-অধিকারে ॥ ২৮৩ ॥ 

অ।র দেখিবারে শক্তি নাই। 
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোসাঞি ॥ ২৮৪॥ 
ভক্তগণের স্ব-স্ব ইন্টমন্ত্রনুসারে চৈতন্যদেবকে তত্তশ্মতিংত 
দর্শন এবং তদ্দারা মহাপ্রভুর নিজ 
অবতারিত্ব স্থাপন 

যে মন্ত্রেতি ঘে বৈষ্ণব ইস্ট ধ্যান করে । 
সেই মত দেখয় ঠাকুর বিশ্বস্ভরে ৷৷ ২৮৫ ॥ 
দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে। 
এ সকল কথা ভাই শুনে পাছে আরে ॥ ২৮৬ ॥ 








দৃষ্টি শ্রীচেতন্য-বিহার দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। 
“চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরণ উৎকণ্ঠাত্তা নিজ-প্রিয়াঃ। তাং 
তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্‌ কৃপানিধিং ॥ 
_-(শ্রীলঘুূভাগবতামৃত ) ৷ 

২৮৪ শুদ্ধভক্তগণ আটচৈতন্যদেবের কৃষক" 
কীর্তন-লীলা সব্ব্বদাই দর্শন করেন। প্রপঞ্চে জড় 
ভোগমত্ত জনগণের তালে কোনই শক্তি 
হয় না। 

২৮৫ । লীলাময় বিষ্ণুবস্ত নানামুভিতে নিত্য 
লীলা বিস্তার করিয়া মহাবৈকুষ্ঠে অবস্থিত। ত৪২- 
লীলোচিত দর্শন-জন্য মনন ধৰ্ম্ম হইতে ভ্রাণাকাও। 
জনগণ তত্তন্বন্তে ভগবানের তত্তল্লীলা দর্শন বিন 
শ্রীচেতন্যদেব বিভিন্ন ভক্তের নিকট বিভিন্ন সেবার 
রাপে অবির্ভত হন। “যে যথা মাং প্রপদ্যণ্তে তাংওঁ- 
থৈব ভজাম্যহম্‌”__গীতার এই শ্লোকের রি 
শ্রীগৌরসন্দর বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তের নিকট রা 
বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-সমৃহ প্রদর্শন করেন৷ ইহা রর 
এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, বিশ্রভ'র ন 

নহেন। বিষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবগণের লি 
তীহাকেও বিষ্ণুমূত্তি বুঝিতে হইবে না, এরা? উকি 
বিষ্ণু ব্যতীত দেবমৃত্তিতে পূর্ণতার অভাব 
যোগপরিভাবিতহাৎসরোজে আস্সে SE 
ননু নাথ পূংসাম্‌ । যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগার রর 
তত দ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ _( ভাঃ রা 
“অপি চৈবমেকে 1” _ত্ররেঃ সূঃ ৩1১৩) । “থে 
বিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ৷ __ব্রেঃ সূঃ ৩া২৷৩৫) গীতা 
যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌ ! 
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রানের নিত্য পার্যদগণের দাস-দাসী-পর্য।য়ে অবস্থিত 
জনগণের ভগবল্লীলা-কৃপা হাদগন্মের সৌভাগ্য 

“জন্ম জন্য তোমরা পাইলে মোর সঙ্গ ৷ 

তোমা সবার ভূত্যেও দেখিবে মোর রঙ্গ ॥”২৮৭৷ 

মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রসাদী মালা ও তান্ুল প্রাদান__ 

আপন গলার মালা দিলা সবাকারে ৷ 

চ্বিত তাম্ল আজ্ঞা হইল সবারে ॥ ২৮৮ ॥ 


| 
| মহানন্দে খায় সবে হরঘিত হৈয়া ৷ 
| 
| 


কোটিচন্দ্র-শারদমূখের দ্রব্য পাঞা ॥ ২৮৯ ৷ 

্রন্থকারের জননী নারায়ণীর শ্রীচৈতনোর 
ভোজনাবশেষ প্রা গত 

ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল । 

নারায়ণী পৃণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥ ২৯০) 

শ্রীবালের ভ্রাতুসৃতা_ বালিকা অজ্ঞ'ন। 

তাহারে ভোজন-শোষ প্রভু করে দান ॥ ২৯১ ॥ 

গরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ । 

সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীব্বাদ ৷৷ ২৯২ ॥ 

ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ । 

বালিকাপ্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥ ২৯৩ ॥ 
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81১১) ৷ “যাদূশো ভাবিতস্তীশস্তাদূশো জীব আভজেৎ।” 
_(তন্তুসারে )। “এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের 
সার। ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥৮ 
(চৈঃ চঃ আঃ ৩1১১১) । “আমাকে তযেষে 
উজ ভজে যেই ভাবে । তারে সে সে ভাবে ভজি,_-এ 
হত -(চৈঃ চঃ আঃ ৪1১৯) । “অতএব 
ই 2 সৰ্ব্ব অবতার লীলা করি! 
প্র দেখাই ॥” ( চৈঃ চঃ আঃ ৫১৩৩) 


২৮ 
অর) মহাপ্রভু বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-লীলা 
টু সর দেখাইয়। সকলকে তাঁহার অবতারিত্ব শিক্ষ। 
হারা যেইরূপ শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের 


"কট হইতে 
তে পরবন্তিজনগণ উ ব্‌ 
অধিকার পান। হা শ্রবণ করিবার 


২৮৭] 
তখন তাহার ভগবান্‌ যখন পৃথিবীতে লীলা করেন, 
সৈবাধিকার সহিত পার্ষদগণ আগমন করিয়া তাঁহার 
নাভ করেন। তীহাদিগের ভূতা-পর্য্যায়ে 


অবস্থিত 
করিতে অনগণও সেই সকল লীলার কথা হৃদয়ঙ্গম 
সৌভাগ্য লাভ করেন। 








মধ্যখণ্ড_ দশম অধ্যায় 


৫৯৫ 


১০৮ ৯ দস ০১০১৮৮৫৯৫১০১৮১১৫৯০১৫৯১০৯১৮৮৬৯াসি 


মহাপ্রভুর নারায়ণীকে কুষ্ণপ্রেমানন্দে ক্রন্দন করিতে 
আজ্ঞা এবং বালিকার তদুপ করণ-__ 
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়,__“নারায়ণী ! 
কুষ্ধের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি ।” ২৯৪ ॥ 
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব ৷ 
‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দে অতি বালিকা-স্বভাব ॥২৯৫॥ 
নারায়ণীর 'চৈতন্যাবশেষপান্্রী” আখ্যা 
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি ৷ 
গৌরাজের অবশেষ-পান্র নারায়ণী ॥৮ ২৯৬ ॥ 
মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তগণের অবিলম্বে 
প্রভুসমীপে আগমন_ 
যারে যেন আজ্ঞা করে ঠ।কুর চৈতন্য । 
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন ॥ ২৯৭ ॥ 
টৈতন্যলীলায় অবিশ্বাসকারীর অধঃপাত অনিবার্ধয__ 
এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত ৷ 
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ৷ ২৯৮॥ 
নিত্যানন্দাদ্বৈতৈর চৈতন্য-দাসত্বই প্রধান মহিমা_ 
অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর ! 
ইথে অদ্বৈতৈর বড় মহিমা প্রচুর ॥ ২৯৯ ॥ 
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২৮৯ । মহাপ্রভু বিষয়-বিগ্রহ হওয়ায় ভ্রক-চন্দন- 
তাস্বলদি বিলাসোপকরণ সমূহ গ্রহণের অধিকারী ৷ 
সকল বিলাসোপকরণ তাহার জন্যই সেবাধিকার 
লাভ করিয়াছে ৷ ভক্তগণ তাহার স্বীকৃত ম্রক-চন্দনাদি- 
প্রসাদ বদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারেন । তাহার ভোগো- 
পকরণ তাম্থুলাদি-উচ্ছিষ্ট-গ্রহণ-কালে জীবের সেবা- 
প্ৰবৃত্তি সমৃদ্ধ হয়! ভগবান্‌ এই তান্ুলাদি উপভোগ 
করিয়াছেন,_এই বুদ্ধিতে ভগবদুচ্ছিষ্ট-গ্রহণে উল্লাস 
উপস্থিত হইলে জীবের ইতর ভোগবাসনায় উল্লাস 
বিনষ্ট হয়! বদ্ধজীব নিজ ভোগবাসনা চরিতার্থ 
করিবার জন্য যদি সেবা-ছলনায় এ সকল বিলাসো- 
পকরণ গ্রহণ করে, তাহাতে তাহার অমঙ্গল ঘটে ৷ 


২৯৬] গ্রন্থকার নিজ জননীর কথাপ্রসঙ্গে তাহার 
জননী ভগবদবশেষ-পান্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই 
প্রাচীন কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছেন ॥ 


২৯৭ উপসন্ন_[ উপ (সমীপে )_সদ্‌ (গমন 
করা)+ (কর্তক্ত ) সমীপে আগত, উপস্থিত ৷ 








৫৯৬ 


চৈতন্যের প্রিয় অতি-_ঠাকুর নিতাই ৷ 
এই সে মহিমা তান চারি বেদে গাই ॥ ৩০০ ॥ 
চৈতনাদাস্য-বজ্জিত বাক্তি জগতের পূজ্য হইলেও 
ভক্তের অনাদরের পান্র-__ 
“চৈতন্যের ভক্ত’ হেন__নাহি হা'র নাম । 
যদি সেব্য বস্ত-_-তবু তৃণের সমান ৷৷ ৩০১ ॥ 
নিত্যানন্দপ্রভূর স্বরাপগত অভিমান-_চৈতন্যদ।স্য 
এবং তৎরুপায়ই চৈতন্যরতি লাভ-_ 
নিত্যানন্দ কহে--'মূঞি চৈতন্যের দাস ॥ 
অহনিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ ৷৷ ৩০২ ॥ 
তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি ৷ 
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ্‌ নাহি কতি ॥ ৩০৩ ॥ 
গ্রন্থকারের লালসাময়ী প্রার্থনা 
আমার প্রভুর প্রভু গৌরা্সুন্দর ৷ 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ৷ ৩০৪ ॥ 
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ ৷ 
দেহ’ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ ॥ ৩০৫ ॥ 


্রন্থকারের নিত্যানন্দ-প্রীতিহেতুই 
চৈতন্যচরিত বর্ণন__ 


বলরামশ্রীতে গাই চৈতন্যচরিত ৷ 
করে বলরাম প্রভু জগতের হিত ॥ ৩০৬ ॥ 


৩০১। শ্ৰীচৈতন্য-দাস্যবজ্জিত ব্যক্তি যতই পূজ্য 
বস্তু হউক না কেন, তাহাকে কখনই আদর করা 
যাইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যভক্ত জগতে যতই অনা- 
দরের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হউন না কেন, তিনিই 
পরম আদরণীয় ৷ 

৩০২ । নিত্যানন্দের স্বরূপগত অভিমানে চৈত- 
ন্যের দাস্য ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকাশিত হয় না। 

৩০৩। কতি-_[ সং-_কুন্র, ব্ৰজ, প্রা-বাং__ 
কথি (দ্রঃ) ] কোথায়ও ৷ 

৩০৫ । শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের অংশ-বিগ্রহ-__ 
ভগবান্‌ শেষশায়ী বলরাম ৷ 

৩১০। কেহ যদি ভাগ্যহীন হইয়া স্বীয় দুদ্দশা- 
ভ্রুমে নিত্যানন্দপ্রভূকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে 
তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে সৰ্ব্বনাশ বরণ করিলেন। 
৩১১) মহাযোগী আদিদেব মহাদেব বৈষ্ণব 
ইলেও বলরামের মহিমাত্বক চরম কথাগুলি স 











শ্রীশত্রীচেতন্যভাগবত 





নিত।নন্দের চৈতন্যদাসাভিমান এবং 
কৃপায় গৌর-দাস্যলাভ, গৌরতন্্ 
হাদয়জম-_ 
চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে । 
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে ॥ ৩০৭ ॥ 
নিত্যানন্দক্কপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি | 
নিত্যানন্দপ্রসাদে সে ভক্তি-তত্ জানি ॥ ৩০৮ ॥ 
স্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দরায়। 
সবে নিত্যানন্দস্থানে ভক্তি-পদ গায় ॥ ৩০১ I 


ও ভক্তিতত্তব 


নিত্যানন্দে অবজ্ঞার পরিণাম 
কোন পাকে যদি করে নিত্যানন্দে হৈলা । 
আপনে চৈতন্য বলে,--‘সেই জন গেলা’॥৩১০৷৷ 


নিত্যানন্দ-মহিমাত্মক বাক্যাবলী মহাদেবের অথবা 
সব্বজনের অগোচর-_ 
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব ৷ 
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব ॥ ৩১১ ॥ 
নিরপরাধে কৃষ্ণনামকারীর চৈতন্যচরণ- 
প্রাপ্তি সুলভ-_ 
কাহারে না করে নিন্দা, “কুষ্ণ ক্ষণ” বলে । 


অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক ছেলে ॥ ৩১২ ॥ 
___অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥ ৩১২ ॥ _ 


মহিমার শেষ জানে না। অথবা, নিত্যানন্দ প্রভু 
বৈভব-তত্বের মূল আকর ৷ সুতরাং তিনিই আদিদেব। 
তিনি দশবিধভাবে কু্চসেবা ব্যতীত অন্য কোনও 
বস্ততেই রত নহেন বলিয়া মহাসংযত। তিনিই 
কারণ-বিষ্ণু, সমচ্টি ও ব্যস্টি-বিষ্টুর আকর বলিয়া 
পরমেশ্বর । তিনি কৃষ্ণভক্ত বলিয়া বৈষ্ণব! সক 


লোক সেই নিত্যানন্দমহিমার চরম সীমা বুঝি 
সমর্থ হয় না। 

তি ৷ শ্রীচেতন্যদেব অহস্কারবিমুডা্-জীবগ 
আধ্যক্ষিক জ্ঞানের দুষ্প্রাপ্য বস্তু ৷ কাহারও টা 
করিয়া যিনি সব্ববক্ষণ ‘কৃষ্ণ কৃষ'__এই বাকা রর 
করেন, তিনি অজিত চৈতন্যদেবকে অনায়াসে 
প্রেমবাধ্য করিতে পারেন! “জ্ঞানে 
নমন্ত এব জীবন্তি সন্ম খরিতাং ভবদীয়বাত্তাম্‌ রি 
স্থিতাঃ শর্ততিগতাং তন্বাঙমনোভি্যে রি 
'জিতোহপ্যসি তৈত্তিলোক্যাম্‌ ॥৮ অর্থ ইন্ডিজ রে 
লম্বনে ইন্দরস্াতীত বন্তলাভের চেষ্টার নাম রে রন 
থা অশ্রোতগন্থা ; জ্ঞানলাভের জন্য কিছুমান £ 


ও 


॥ 








মধ্যখণ্ড__দশম অধ্যায় 


৫৯৭ 


ই ভাগবতধন্ম_ পক্ষি-মান্ত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম ৷ 


সকলকে মানদান 
নিন্দায় নাহিক লভ্য’_ স্ব শাস্ত্রে কয় । 
সবার সম্মান ভাগবত-ধন্মা হয় ॥ ৩১৩ ॥ 
মধাথগ্ডের লীলাকথা অমৃততুল্য, পাষণ্ডিগণের বিচারে 
তাহা তিক্ত বৎ 
মধ্যখণ্ডকথা যেন অস্থতির খণ্ড । 
মহা-নিস্ব-ছেন বাসে যতেক পাষণ্ড ॥ ৩১৪ ॥ 
কেহ যেন শকরায় নিম্ব-সাদু পায় । 
তার দৈব, -শর্করার স্বাদু নাহি যায় ॥ ৩১৫ ॥ 
দুর্ভাগা ব্যক্তির অনর্থযুক্ত প্রতীতিতে চৈতন্যের 
পরানন্দ-প্রতিষ্ঠ।-শ্রবণে অপ্রীতি__ 
এই মত চৈতন্যের পরানন্দযশ । 
শুনিতে না পায় সুখ হই’ দৈব-বশ ৷৷ ৩১৬ ৷' 
চৈতনো দোষদৰ্শনকারী সন্ন্যাসীর দুর্গতি এবং চৈতন্য-নাম- 
কীর্নকারী সম্বন্ধ্জানরহিত পক্ষীর গৌরধামপ্রাপ্তি__ 
সম্নযাসীও যদি নাহি মানে গোরচন্দ্র ৷ 
জানিহ সে খল জন জন্ম জন্ম অন্ধ ॥॥ ৩১৭ ॥ 


শা 


করিয়াও যাহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ট্মে অব- 
্থান-পূর্্বক সাধুমূখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ 
ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার-অন্মোদনাদি করিয়া 
জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম না 
করিলেও তাহাদের দ্বারাই আপনি অখিললোকে অজিত 
হইয়াও জিত, অর্থ।ৎ বশীভূত হইয়া থাকেন। (ভাঃ 
১০১৪৩ )। 


৩১৩। আত্মন্তরিতান্রমে নিজের শ্রেষ্ঠতা স্থাপন 


ও EE নিন্দা করা বিহিত নহে । নিন্দাকারী 
যয রি অসন্মান করিতে গিয়া ভাগবত ধন্ম 
টিটি হন। আ-শ্বগোখরচণ্তাল সকলকেই 
টি ব্যান শ্রীগৌরসুন্দর “অমানিনা মানদেন” 
করিয়াছেন । 
ইঃ শ্রীচৈতন্যের মধ্য-লীলার কথা--সাক্ষ।ৎ 
টি ভগবানের সহিত ভগবদ্দত্ত লব্ধশক্তিক 
বাজি ও যাহারা সমজ্ঞান করেন, সেই সকল মূঢ় 
মৃতকে নিম্ব।পেক্ষা তিক্ত বিচার করেন ॥ 
ভিউ | কোন ব্যক্তি নিজ দুভভাগ্যক্নে 
দু তিক্ত বলিয়া উপলব্ধি করেন! তাহার 
যে অনর্থযুক্ত প্রতীতির উদয় হয়, তাহাতে 


সেই সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ৷ ৩১৮ ॥ 


গ্রন্থকার কর্তৃক চৈতনাজয় কীন্তরন, নিত্যানন্দ-চরণে 
পরম রতি প্রার্থনা এবং চৈতন্যান্গ-গণকে 
অভিব!দন-__ 


জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জীবন । 
তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণধন ॥ ৩১৯ ॥ 


হার যা'র সঙ্গে তুমি করিলা বিহার ৷ 
সে সব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার ॥ ৩২০ ॥ 


শ্রীরষ্কচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান ৷ 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযূগে গান ॥ ৩২১ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যথণ্ডে মহামহাপ্রকাশ- 
বর্ণনং নাম দশমোহধ্য।য় ॥ 


প্রকৃত মিষ্টদ্রব্যের স্বাদ ন্ট হয় না। ভাগ্যহীন 
জনগণ চৈতন্যের পরানন্দ প্রতিষ্ঠা শুনিয়া সুখ লাভ 
করেন না। 

৩১৭1 আশ্রম-ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ সীমায় অবস্থিত 
যতিও যদি শ্রীগৌরচন্দ্রে দোষ দর্শন করিয়া তাহার 
নিন্দা করে, তাহা হইলে সেই নিন্দক দৃজ্টিহীনত।র 
জন্য জন্ম জন্ম অন্ধ হয় । পৈশুন্য ও খলতাই প্রকৃত 
দর্শনের ব্যাঘাত করে । 

৩১৮ ৷ সম্বন্ধজানরহিত পক্ষিগণও যদি ‘শ্রীচৈতন্য’ 
শব্দ অনুকরণ করিয়া উচ্চারণ করে, তাহা হইলে 
তাহারাও প্রকৃত জান লাভ করিয়া জন্মান্তরে শ্রীচৈতন্য- 
দেবের ধাম লাভ করিতে পায়ে । শ্রীধাম-মায়াপুরে 
পশু, পক্ষী, গুলম, লতা ও অনভিজ্ঞ মানবগণও 
শ্রীচেতন্যদেবের কথা-শ্রবণে সৌভাগ্য লাভ করে | 

৩২০। হে গৌরচন্দ্র ! যাহারা তোমার সঙ্গসূখ 
লাভ করিয়'ছেন এবং তোমার সেবা করিয়া ধন্য 
হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবমণ্ডলীর পাদপদ্মে আমার 


নমস্কার । 


ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 
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একা অধ্যায় 


একাদশ অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দের বাল্যভাবে শ্রীবাস-গৃহে 
অবস্থিতি, গৌর-নিত্যানন্দের কৌতুকালাপ, কাক-কর্তৃক 
শ্রীবাসের কৃষ্ণসেবার ঘৃতপান্র অপহরণ, নিত্যানন্দের 
আদেশে কাকের ঘু তপান্র প্রত্যর্পণ, মালিনীর নিত্যানন্দ- 
স্তুতি, নিত্যানন্দের শচীগৃহে আগমন, নিত্যানন্দ-প্রতি 
শচীর পুন্রবৎ স্নেহ, নিত্যানন্দের ক্ষীর-সন্দেশ-ভোজনে 
হর্ষ প্রকাশ প্রভৃতি বণিত হইয়াছে । 

গৌরসুন্দর সাধারণের অগোচরে নবদ্বীপে যে-সকল 
লীলা করিয়াছিলেন, নিষ্কপট গৌর-সেবা-ফলে সগো্ঠী 
শ্রীবাস নিজগৃহেই তাহা দর্শন করিবার সৌভাগা লাভ 
করেন । নিত্যানন্দ শ্রীবাস-গৃহে বালক-ভাবে অবস্থান 
করিয়া শ্রীবাসকে পিতৃজ্তান ও মালিনীকে মাতৃজ্ঞান 
এবং অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মালিনীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার 
করিয়া তাহা পান করিতেন। মালিনী নিত্যানন্দের 
বাল্যভাব এবং অচিন্ত্প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও মহা- 
প্রভুর নিষেধন্রমে কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ 
করিতেন না। 

গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে কাহারও সহিত ছন্দ 
অথবা শ্রীবাস-গৃহে কোনপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে 
নিষেধ করিলে নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের উপরেই সকল 
দোষ চাপাইয়া দেন। গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের অপ- 
যশে লজ্জিত হন বলিয়া জানাইলে নিত্যানন্দ তাহার 
উপদেশ পালনে অঙ্গীকার পূর্বক হাসিতে হাসিতে 
তৎক্ষণাৎ দিগস্বর হইয়া নিজ পরিধেয় বস্ত্র মাথায় 
বাধিলেন এবং লম্ফ দিয়া অঙ্গনে বেড়াইতে 
লাগিলেন । "মহাপ্রভু বাহ্যক্তান-রহিত নিত্যানন্দকে 
ধরিয়া স্বহস্তে কাপড় পরাইয়া দিলেন ৷ 

নিরন্তর এবিধ বাল্যভাবে অবস্থিত নিত্যানন্দ 
স্বহত্তে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। মালিনী নিজপুন্রবৎ 
_ নিত্যানন্দের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেন। একদিন 


কাকও তৎ্ক্ষণ।ৎ সেই পান্র আনিয়। মালিনীর নিকট 
রাখিয়া দিল। নিত্যানন্দ-প্রভাব দর্শনে মানিমী 
আনন্দে মৃচ্ছিতা হইলেন এবং পরে বিবিধ প্রকারে 
নিত্যানন্দের স্তব করিতে থাকিলে নিত্যানন্দ আত্মু- 
সঙ্গোপনাথ বাল/ভাব প্রকাশপূবর্বক মালিনীর নিকট 
আহার্্য প্রার্থনা করিলেন। নিত্যানন্দ-দর্শনমান 
মালিনীর দুগ্ধণূন্য স্তন ক্ষরিত হইয়া দুগ্ধ নির্গত 
হইতে থকে এবং নিতাই তাহা পান করেন। 
একদিন মহাপ্রভু জননীর আনন্দ-বিধানার্থ বিষ- 
প্রিয়াদেবীর নিকট উপবেশন পূর্বক তদীয় তানব- 
সেবা গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময় নিত্যানন্দ বাহা- 
জ্ঞানহীনভাবে দিগর্ধররূপে অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন ৷ মহাপ্রভু যতই তাদৃশাবস্থার কারণ জিডাসা 
করেন, নিত্যানন্দ ভাবাবেশে কেবল তাহার বিপরীত 
উত্তরই প্রদান করেন। অবশেষে মহাপ্রভু আসিয়া 
স্বহস্তে নিত্যানন্দকে কাপড় পরাইয়া দিলেন | নিত্যা- 
নন্দের শিশুভাব দর্শনে শচীদেবী হাসিতে লাগলেন। 
শচী নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ বিশ্বরূপজ্ঞানে বিশ্বস্তরের 
তুল্য স্নেহ প্রদর্শন করিতেন । নিত্যানন্দ কিছু ভোগ 
প্রার্থনা করিলে শচীদেবী পঁচটী ক্ষীর-সন্দেশ আনিয়া 
দিলেন। নিত্যানন্দ একটী সন্দেশ ভোজন কি 
অপয় চারিটী ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্বক আব্দারের ঠা 
পুনবর্বার খাদ্য প্রার্থনা করিলে শচী গৃহমধ্যে প্রবণ 
পূৰ্ব্বক পূৰ্ব্বপ্রদত্ত চারিটী সন্দেশই দেখিতে দি 
শচীমাতা তাহা লইয়া নিত্যানন্দের হস্তে প্রদান বা 
গিয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দ সেই সন্দেশ ভূমি ক 
উঠাইয়া লইয়া ভক্ষণ করিতেছেন । নিত্যানন্দ তন 
দর্শনে শচীর তাঁহাকে 'ঈশ্বর’ জ্ঞান হইল। পদ 
বাল্যভাবে শচীর চরণ স্পর্শ করিতে গেলে রি চুরির 
পলায়ন করিলেন । নিত্যানন্দের এইরূপ A 
সূকৃতির অশেষ কল্যাণকর হইলেও দার নিকট 
কারী । গঙ্গাদেবীও নিত্যানন্দ-নিন্দক পাপিচে? 
হইতে পলায়ন করেন। সেই নিত্যানন্দর 


রণ 
 হাদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ধার 
(গোঃ 


চ 
করিতে 
ভাঃ) 


ূ 
| 
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7 রাগ-_মলার 
মিধি গৌরাঙ্গ কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু ৷ 
অনাথের নাথ প্রভু, পতিত-জনের বন্ধু ॥ প্রচ ৷ 
জয় জয় বিশ্নস্তর দ্বিজকুলপিংহ ৷ 
জয় হউ তোর ঘত চরণের ভূঙগ ॥১॥ 
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন । 
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণধন ॥ ২ ॥ 
জয় রূপসনাতনপ্রিয্ন মহাশয় ৷ 
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥ ৩ ॥ 
নবদ্বীপে সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে মহাপ্রভুর 
বিবিধ লীলা__ 
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
ক্রীড়া করে, নহে সব্বনয়ন-গোচর ॥ ৪ ॥ 
শ্রীবাসের সৌভাগ্য ও নিচ্কপটে মহাপ্রভুর সেবার ফল-__ 
নবদ্বীপে মধ্যথণ্ডে কৌতুক অনন্ত ৷ 
ঘরে বলি” দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত ৷ ৫ ॥ 
নিষ্কপটে প্রভূরে সেবিলা শ্রীনিবাস । 
গোষ্ঠী সঙ্গে দেখে প্রভুর মহা-পরকাশ ॥ ৬ ॥ 
শ্রীবাস-ভবনে নিত্যানন্দের ব্রজবালকভাবে অবস্থান এবং 
শ্রীবাস ও তৎপত্রীকে পিতৃ-মাতুজ্ঞানপৃব্বক 
মালিনীর স্তন্যপান 
শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ৷ 
'বাগ' বলি’ শ্রীবাসেরে করয়ে পীরিতি ॥ ৭ ॥ 


৫৯৯ 


অহনিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে । 
নিরবধি ম!লিনীর করে স্তনপানে ॥ ৮॥ 


নিত্যানন্দের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মালিনীর দুগ্ধহীনস্তনে 
দুপ্ধক্ষ রণ, মালিনীর তাহাতে বিস্ময় এবং গোরা 
দেশে তৎসঙ্গেপন-_ 
কভু নাহি দুগ্ধ, পরশিলে মাত্র হয় । 
এ সব অচিন্ত্য-শত্তি মালিনী দেখয় ॥ ৯॥ 
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে। 
নিরবধি বাল্যভাব মালিনী দেখয়ে ॥ ১০ ॥ 


নিত্যানন্দের অন্নর্ষ্টি ও দিগ্বরবেশে লম্ফপ্রদান।দি কার্যয- 
প্রসঙ্গে গৌরনিত্যানন্দের পরস্পর প্রণয়ালাপ-__ 

প্রভু বিশ্বস্তর বলে-_-“শুন নিত্যানন্দ ৷ 

“ কাহারো সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব ৷ ১১ ॥ 
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে 1” 
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ “শ্রীরুষ্ণ' সঙরে ॥ ১২ ॥ 
“আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা। 
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা ৷” ১৩ ॥ 
বিশ্বস্তর বলে--“আমি তোমা ভাল জানি । 
নিত্যানন্দ বলে-__“দোষ কহ দেখি শুনি’ ॥ ১৪ ॥ 
হাসি বলে গৌরচন্দ্র-_-“কি দোষ তোমার £ 
সব ঘরে অন্নবৃন্টি কর অবতার |” ১৫ || 


গোট়স্তাষয 


নি যত প্রকার রত্ন আছে, তন্মধ্যে 
Sie শ্রে ্ পরিগণিত হয়। প্রেমরত্বাকরস্বরূপ 
11 কিরূপ আশ্চর্য্য প্রেমসাগরের অধিবাসী, 
ইত জানাইবার জন্য কৌতুহলমুখে অপৃর্ব্বতা 

রতেছেন। পরম দুর্লভ গৌরনিধি পতিত- 


জমে 
Ee উদ্ধারকারী বান্ধব এবং আশ্রয়বিহীন জনগণের 
কমান পালক ৷ 


! নিত্যানন্দপ্ৰভু আপনাকে ব্রজবালক-জ্ঞানে 
ও মালিনীকে Ee ৰন 
করিতেন। পিতা-মাতা-বুদ্ধিতে দর্শ 


বা তাতে মাতৃস্থানীয়া প্রোঢ়া গোপী- 
মালিনীর আপনাকে গোপশিশু জ্ঞানে নিত্যানন্দ 
পানের লীলাভিনয় করিতেন ৷ মালিনীর 

দুগ্ধ মা থাকিলেও নিত্যানন্দের তাদৃশী লীলায় 


দুগ্ধ-সমাগম দেখিয়া মালিনী বিস্মিতা হইতেন ৷ 

১০। শ্রীবাস-পত্রী মালিনীদেবী নিত্যানন্দপ্রভুকে 
চিরদিনই স্বীয় সন্তানের ন্যায় দৃষ্টি করিতেন । এই 
সকল লোকাতীত ব্যাপার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ক্রমে 
কাহারও নিকট প্রকাশিত হইত না। 

১১-১৫। শ্ৰীমহাপ্ৰভু শ্রীনিত্যানন্দের অলৌকিকী 
চে্টা জানিতে পারিয়া তাহাকে সেইরূপ চঞ্চলতা 
করিতে নিষেধ করায় নিত্যানন্দ তাহাতে আপত্তি 
করেন! আপত্তি শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্যমুখে নিত্যা- 
নন্দের দোষগুলি বলিয়া দেন! দোষবর্ণনমূখে গৌর- 
চন্দ্র বলিলেন,_তুমি সকল স্থানে অনববর্ষণ-লীলার 
অবতরণ করাও । ‘ভোজ্য’ বস্তুকে ‘অন্ন’ কহে। 
শিশুদিগের যেকালে চব্বণশক্তি থাকে না, সেইকালে 





৬০০ 


নিত্যানন্দ বলে--‘ইহা পাগলে সে করে । 
এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে ? ১৬ ॥ 
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও ৷ 
অপকীত্তি আর কেন বলিয়া বেড়াও £ ১৭ ॥ 
প্রভু বলে-_-তোমার অপকীন্ত্যে লাজ পাই ৷ 
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই ৷’ ১৮ ॥ 
হাসি বলে নিত্যানন্দ__“বড় ভাল ভাল । 
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সব্্বকাল ॥ ১৯ | 
নিশ্চয় বুঝিলা তুমি, আমি সে চঞ্চল ৷? 
এত বলি" প্রভু চাহি’ হাসে খল খল ॥ ২০ ॥ 
ব্রজলীলার উদ্দীপনে অলৌকিক চেষ্টা বুভ্ত' নিত।নন্দের 
দিগন্বর বেশ, মহাপ্রভু কর্তৃক বস্ত্র পরিধাপন 


এবং প্রভুবাকে। নিতানন্দের 
চঞ্চলতা পরিহার-__ 


আনন্দে না জানে বাহ্য, কোন্‌ কর্ম করে। 
দিগম্বর হই’ বস্তু বান্ধিলেন শিরে ॥ ২১ ৷ 


-7--47 
তাহাদিগের অন্য তরল পদার্থ দুগ্ধ প্রভৃতিই ভোজ্য বা 


পানীয়স্বরূপ হয়৷ তরল পদার্থের বর্ষণ বা প্রশ্রবণকে 
ভোজ্যরাপে গ্রহণ করিলে শিশুর আহার্ষ্য দু্ধ:কই 
লক্ষ্য করা হয়। যেকালে শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন 
আর মাতৃত্তনে দুগ্ধ থাকে না। কিন্তু নিত্যানন্দের 


অচিন্ত ]শক্তিপ্রভাবে দুষ্প্রাপ্য স্থানেও দুপ্ধোর অসভ্ভাব 
ছিল না। 


১৬ । শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর দোষ-প্রদর্শনের 
কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,__উন্মত্ত জনগণই এরূপ 
আচরণ করে। সেইরূপ চাঞ্চল্য দূরীভূত করা সঙ্গত 
--এরাপ ছলনায় আমাকে ভোজাদ্রব্য হইতে বঞ্চিত 
করা তোমার কর্তব্য নহে । 

১৭। ব্রজলীলার উদ্দীপনে শ্রীবলদেবের কানাইর 
প্রতি উক্তিমূুখে নিত্যানন্দের শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি 
এইরূপ প্রণয় কলহ । তুমি ( কৃষ্ণ ) সৰ্ব্বদাই নন্দ- 


গৃহে বাস করিয়া যশোদার নিকট হইতে ভোজ্য সামগ্রী 
আদায় করিয়া সুখ লাভ কর, আর আমি তাদুশ অন্ন 

গ্রহণ করিতে গেলেই আমার চাঞ্চল্যের কথা তুমি 
সকলকে বলিয়া দাও এবং আমার নিন্দা কর ; ইহা 
তোমার স্বার্থপরতা মান্ত্র। শচী-গুহে ভগবানের ভোজ- 





যথেচ্ছ বাক্যে আর লজ্জা কি? 


স্্ীশত্রীচেতন্যভাগবত 


জোরে জোরে লম্ফ দেই হাসিয়া হাজিয়া। 
সকল অঙ্গনে বুলে ছুলিয়া চুলিয়া ॥ ২২॥ 


গদাধর, শ্রীনিবাস আর হরিদাস । 

শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগ্বাস ॥ ২৩ ॥ 
ডাকি’ বলে বিশ্বস্তর,-_“এ কি কর কনা 
গৃহস্থের বাড়ীতে এমত নহে ধর্ম ॥ ২৪॥ 
এখনি বলিলা তুমি_-আমি কি পাগল ? 
এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল ॥” ২৫ ॥ 
যা'র বাহ্য নাহি, তা"র বচনে কি লাজ? 
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধ-মাঝ ॥ ২৬ ॥ 
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন ৷ 

এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ৷৷ ২৭ ৷ 


চৈতন্যের বচন-অস্কুশ মাত্র মানে। 
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে ॥ ২৮)" 





ছিলেন । 

২১-২২ । ব্রজলীলার উদ্দীপনে নিত্যানন্দের 
অলৌকিকী চেষ্টায় আমরা তাহাকে নগ্ন-বস্্র হইয়া 
পরিধেয় বসন দ্বারা শিরস্ত্রাণ করিতে দেখিতে গাই। 
এইগুলি তাঁহার আনন্দবিহবলিত অবস্থায় বহিজ্জগতের 
বিচার-রহিত হইয়া ব্রজলীলার অভিনয় মান্র। বহি- 
জ্জগতের বিচারে নিত্যানন্দ প্রভু সে সময়ে প্রাপতবয়ঙ্। 
কিন্তু স্বরূপ-বিচারে বালালীলার অভিনয়কারী বলিয়া 
প্রত্যক্ষবাদী যেরূপ বিচার করেন, সেইরূপ বিচার 
বিমুখ । যুগ্মপদে লম্ফ প্রদান ও হাস্যমুখে উদ্দে রে 
হীন হইয়া ক্রীড়া-প্রদর্শন ইহজগতের বিচারানুকু 


নহে। তিনি 
অবতারী ! 1" 
২৪। শ্ীমন্মহাপ্রভৃ- ছদ্ম না 


স্বীয় সভ্ভোগপ্রধান কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনে ঈ রশ 
অসন্মত। এজন্য উচ্চৈঃস্বরে নিত্যানন্দের ও 
চাঞ্চল্যের প্রতিবাদ করিয়া অনি যে, গৃহস্থের * 
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের নগ্রবস্ত্র হইয়া বালকের 
বিচরণ করা বিশেষ িনিভিকর, | 

২৫ । নিত্যানন্দ, তুমি এখনই আপনাকে 'গ রর 
নহ’ বলিলে, আবার বসনত্যাগরাপ গহিত 
করিয়া তোমার সত্য-পালনে বিমুখ হইলে ৷ তাঁহার 


ছন, 
সংজ্ঞা হারাইয়া? গর 
২৬1 যিনি বাহ্যসং নিত্যানন্দ ডু 


না 








মধ্যখণ্ড__একা দশ অধ্যায় 






মামিনীর স্বহাস্তে নিত্যানন্দের মুখে অনপ্রদান ও পুত্রজ্নে 
নিতানন্দের বিবিধ সেবা__ 
জাগনি তুলিশ্না হাতে ভাত নাহি খায় | 
প্রায় করি’ অন্ন মালিনী যোগায় | ২৯ ॥ 
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পভিব্রতা ৷ 
নিত্যানন্দ-সেবা করে ঘেন পুত্র মাতা ॥ ৩০ ॥ 
কাক বর্তুক শ্রীরুষের সেবা-ভাজন অপহরণ ও শৃন।বদনে 
প্রত্যাবর্তন দর্শনে শ্রীবাসের ভাবী ব্যবহার- 
ভয়ে মালিনীর দ্ঃখ-__ 
একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে । 
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে ॥ ৩১ ॥ 
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন্‌ রাজ্যে গেল । 
মহাচিত্তা মলিনীর চিত্তেতে জন্মিল || ৩২ ॥ 
বাটী থুই" সেই কাক আইল আর বার। 
মালিনী দেখয়ে শৃন্য-বদন তাহার ॥ ৩৩ ॥ 
মহাতীব্র ঠাকুর-পণ্ডিত-ব্যবহার । 
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপান্র হইল অপহার ॥ ৩৪ ॥ 
শুনিলে প্রমাদ হবে হেন মনে গণি" ৷ 
নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী ॥ ৩৫ ॥ 
মালিনীর ন্রন্দন দর্শনে নিত্যানন্দের তৎকারণ জিজ্ঞাসা ও 
তীয় দুঃখ মোচনে আশ্বাস প্রাদান__ 
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে ৷ 
দেখয়ে মালিনী কান্দে অঝোর নয়নে ॥ ৩৬ ॥ 
হাসি’ বলে নিত্যানন্দ,_ “কান্দ কি কারণ । 
কোন্‌ দুঃখ বল ?£_সব করিব খণ্ডন ৷? ৩৭ ॥ 
বি টি হওয়ায় বহি্জগতের 
ee ই ছিলেন না। 
টি ডে 1, -বাক্যরূপ শাসনদণ্ড। পর 
মিতা রা শ্রীবাস-পড্জী মালিনীদেবী 
জননী স্বীয় লা দর্শন করেন। যেরূপ 
টি নর 3 সেবা করেন, সেইরূপ মালিনীদেবী 
তি 5 সেবা করিতেন ॥ 
টি বাস, শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত ॥ 
| ভাজম 1যোগিতা বশতঃ ভগবানের সেবা- 
| খোদ কে লইয়া যাওয়ায় শ্রীবাস পণ্ডিতের অত্যন্ত 
ম হইবে, শ্রীবাস-পন্তিতের এইরূপ ভাবী 


বহার চি 
ইইয়াছিজেন ৷ করিয়া মালিনীদেবী দুঃখভারাল্রান্তা 


--৭ড 


তাহ 


৬০১ 


নিত্যানন্দের নিকট মালিনীর কাক-বৃত্ান্ত বর্ণন এবং 
সব্বত্তর্ষ।মী নিতা।নন্দের কাক-ক্তৃক 
ছৃতপান্র প্রত্যানয়ন-__ 

মালিনী বলয়ে”_-“শুন শ্রীপাদ গোসাঞি । 
ঘৃতপান্র কাকে লই’ গেল কোন্‌ ঠাঞি ॥৮ ৩৮ 
নিত্যানন্দ বলে_-“মাতা, চিন্তা পরিহর ৷ 

আমি দিব বাটী, তুমি ক্রন্দন সম্বর ৷৷” ৩৯ ॥ 
কাক প্রতি হাসি’ প্রভু বলয়ে বচন । 

“কাক, তুমি বাটী ঝাট আনহ এখন ৷” ৪০ ॥ 
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি । 

তার আজ্ঞা লড্ঘিবেক কাহার শকতি ? ৪১ ॥ 
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি’ যায়৷ 
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চায় ॥ ৪২ ৷ 
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল । 

বাটী মূখে করি' পুনঃ সেখানে আইল ॥ 8৩ ॥ 
আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে । 
নিত্যানন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে ॥ 88 ॥ 
নিত্যানন্দ-প্রভাব-দশনে আনন্দাতিশয্যে মালিনীর 

মূৰ্চ্ছা এবং নিত্যানন্দ-স্তুতি__ 

আনন্দে মৃচ্ছিত হৈলা অপূর্ব দেখিয়া ৷ 
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ ইয়া ॥ 8৫ ॥ 
“যে জন আনিল স্বৃত গুরুর নন্দন । 

যে জন পালন করে সকল ভুবন ॥ ৪৬ | 
যমের ঘর হইতে যে আনিতে পারে। 
কাকস্থানে বাটী আনে,__কি মহত্ব তারে ? ৪৭1 


৪৬-৪৭। “যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন” 
ভগবান্‌ বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরালীলাকালে ব্ৰহ্মচৰ্য্য 
অবলম্বন-পূৰ্ব্বক অবস্তীপূরবাসী সান্দীপনি মূনির 
নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করেন। তাহারা লোক- 
শিক্ষার্থ বিবিধ প্রকারে গুরুসেবা করিয়া চতুঃষচ্টি 
দিবসে চতুঃষস্টি-কলা-বিদ্যা শিক্ষা করিলেন ৷ বিদ্যা 
সমাপ্তির পর গুরুকে দক্ষিণাপ্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে সান্দীপনি তাহাদের অতিমানুষী চেষ্টা দর্শন 
করিয়া প্রভাসতীর্থে মহাসমূদ্রে মৃত নিজ তনয়কে 
প্রার্থনা করিলেন! রামকৃষ্ণ রথারোহণে প্রভাসতীর্থে 
গমন করিয়া সমুদ্রের নিকট গুরুপূত্রকে প্রার্থনা করিলে 
সমুদ্র পঞ্চজন অসুর-কর্তৃক গুরুপৃত্রের বিনাশের কথা 
বিজ্ঞাপিত করিল! তাহা শুনিয়া তাহারা জলমধ্যে 














৬০২ 


যাহার মন্তকোপরি অনন্ত ভুবন ৷ 

লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন ॥ ৪৮ ॥ 
অনাদি অবিদ্যা ধ্বংস হয় যার নামে । 

কি মহত্ব তার, বাটী আনে কাকস্থানে ? ৪৯ ॥ 
ঘে তুমি লক্ষ্মণরূপে পৃবের্ব বনবাসে ৷ 

নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতাপাশে ॥ ৫০ ॥ 
তথাগিহ মান্্ তুমি সীতার চরণ ৷ 

ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন ॥ ৫১ ৷ 
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ ৷ 

সে তুমি যে বাটী আন, কেমন প্রকাশ ? ৫২ ॥ 
যাহার চরণে পৃব্বে কালিন্দী আসিয়া ৷ 

স্তবন করিল মহা-প্রভাব জানিয়া ॥ ৫৩ ॥ 
চতুদ্দশ-ভুবন-পালন-শক্তি যাঁর ৷ 

কাকস্থানে বাটী আনে-__কি মহত্ব তার ? ৫৪ ॥ 
তথাপি তোমার কার্য অল্প নাহি হয় । 


যেই কর, সেই সত্য, চারি বেদে কয় ॥” ৫৫1 
মালিনীর স্তবে নিত্যানন্দের হাস্য ও মালিনীর তৎকালীন 


ভাবাপনোদনাকাঙ্চ্ষায় বাল্যভাবে মালিনীর 
নিকট ভোজনেচ্ছা-প্রকাশ-_ 


হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন ৷ 
বাল্যভাবে বলে,__“মুঞ্রঃ করিব ভোজন ॥”৫৬৷৷ 


= Es 
পঞ্চজন-পুরীতে গমনপূর্ব্বক ও অসূরকে বিনাশ 


করিলেন। কিন্তু তদুদর-মধ্যে গুরুপূত্রকে প্রাপ্ত না 
হওয়ায় যমলোকে গমন করিলেন । যমরাজ শ্রীকৃষ্ণ- 
বলরামের পূজা করিয়া তাহাদের আদেশ-মত মৃত- 
গুরুপূত্রকে সজীব করিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন। -(ভোঃ 
১০1৪৫ অঃ) ৷ 

৪৮) ভাঃ ৫১৭২১ ; ৫1২৫২, ১২) ৬১৬৪৮ 
এবং আদি ১১৩ গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য ৷ 

৪৯ ভাঃ ৩৷৯৷১৫ ; ২1৭» ৬২1১১, ১২; ৬১1 
১৫১ ৬৩1২৪, ৩১; ৬১৬৪৪; শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক; 
ভ, র, সি দঃ বিঃ ১1৫১ শ্লোক প্রভৃতি আলোচ্য ৷ 


৫০! রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড ২৪শ ও ৪৩শ অঃ 
দ্রষ্টব্য ! 


৫১ 


“ধ্যাত্বা মুহ-স্ং তানাহ কিং মাং বক্ষ্যসি 
স্টপূরর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টো 


সীম ্রীচেতন্যভাগবত 


নিত্যানন্দ-দর্শনে মলিনীর স্তনা- -ক্ষরণ ও 
নিত্যানন্দের স্তন্য-পান_ 
নিত্যানন্দ দেখিলে তাহার স্তন ঝরে। 
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে ॥ ৫৭ ॥ 

নিত্যানন্দের অচিন্ত্য চরিত্র 
এই মত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত ৷ 
আমি কি বলিব, সব জগতে বিদিত ॥ ৫৮ ॥ 
নিত্যানন্দতত্বাভিজ্ত ব্যক্তির তদীয় অলৌকিকী 
লীলার সত্যতা-উপলব্ধি__ 
করয়ে দুর্েয় কর্ম, অলৌকিক ঘেন। 
যে জানয়ে তত, সে মানয়ে সত্য হেন ॥ ৫৯ 
ভাবাবিম্ট নিত্যানন্দের নদীয়ার সৰ্ব্বত ভ্রমণ 
অহনিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম । 
সব্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যেোতিন্নম্ন-ধাম ৷৷ ৬০ ॥ 
তন্বানভিজ্ঞ অভক্ত জনগণের নিত্যানন্দের পাদপা্- 
স্বরূপ-বিচারে ভ্রান্তি ও গ্রন্থকারের আদর্শ 
ইস্টনিষ্ঠা প্রদর্শন__ 
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা তত্বজ্ঞানী ৷ 
যাহার ঘেমত ইচ্ছা, না বলয়ে কেনি ॥ ৬১ ॥ 
যে লে কেনে নিত্যানন্দ-চৈতন্যের নহে ॥ 
তবু সে চরণ মোর রহুক হৃদয়ে ॥ ৬২ | 





তক 1)) 
কখনও দেখি নাই, কেবল পদযুগল দেখিয়াছি মাত্ৰ 


কাকা 
৫২ । ভাঃ ৯1১০ অধ্যায় এবং রামায়ণ লঙ্কাক 
দ্রষ্টব্য ৷ 


৫৩ । যদুকুলে অবস্থানকালে এক সম না 
বলদেব সুহাদ্গণের দর্শনার্থ ব্রজে গমন করে রি 
তিনি তথায় চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস কাল রা 
করেন। শ্রীবলদেব তৎকালে বরুণ-প্রেরিত হা 
পানপূৰ্ব্বক গোপীগণের সহিত বিহার করিয়া * শ্রীঘযু i 
জলকেলি করিবার বাসনায় যমূনাকে আহ্বান ক 


শন ভগবান 


চট 1 তাদাদেশ 
যমুনা শ্রীবলদেবকে ‘মত’ জান হন 
তখন ভগবান্‌ 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন । কর্ষণ করি 


ক্ৰুদ্ধ হইয়া যমুনাকে হলাগ্রভাগদ্বারা অ পতিত হা 

থাকিলে ভীতা যমুনা বলদেবের নর (ডাঃ 

বিবিধ স্তুতি দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি 

১০৬৫ অঃ) । ধরন 
৫81 “স এবেদং জগদ্ধাতা ATE Il 

ধৃক্‌। পূষ্ণাতি স্থাপয়ন্‌ বিশ্বং তির্যাঙনরসু? 

(ভাঃ ১০1৪৩ )। 


al 











ভা 





মধ্যথণ্ড__ একাদশ অধ্যায় ৬ 


প্রকারের গুরু-নিত]া J 
চৈতন্যোন্মুখীকরণরাপ তহৈতুকী কৃপা প্রারশন_ 
এত পরিহারেও থে পাপী নিন্দা করে । 
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে 1 ৬৩ ॥ 
মহাপ্রভুর তত্ত্বাবধানে নিত্যানন্দের শ্রীবাস-গৃহে 
অবস্থিতি_ 
এইমত আছে প্ৰভু শ্ৰীবাসের ঘরে । 


নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে ॥ ৬৪ ॥ 


জননীর প্রীতি-হেতু মহাপ্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া-সমীপে 
অবস্থান ও তদীয় সেবাগ্রহণ__ 

একদিন নিজগুহে প্রভু বিশ্বস্তর । 

বঙ্গ” আছে লক্ষমীসঙ্গে পরম সুন্দর ॥ ৬৫ ॥ 

যোগায় তাম্বল লক্ষ্মী পরম হরিবে ৷ 

প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাভ্রিদিশে ॥ ৬৬ ॥ 

যখন থাকয়ে লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বস্তর ৷ 

শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর ॥ ৬৭ ॥ 

মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া ৷ 

লক্ষ্মীর সন্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ৷৷ ৬৮ ॥ 

গ্রভু-গৃহে নিত্যানন্দের আগমন ও বাল্যভাবে 

দিগসন্থরবেষে দণ্ডায়মান 

হৈনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল ৷ 

আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল ॥ ৬৯ ॥ 

বাল্যভাবে দিগস্বর্ন রহিলা দাণ্ডাইয়া ৷ 

কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া ৷৷ ৭০ 11 


মহাপ্রভু নিত্যানন্দের দিগন্বর-বেষের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য নিত্যানন্দের ভাবাবেশে 
ক অন্য প্রকার উত্তর প্রদান ও হাস্য 
্ বলে,__“নিত্যানন্দ, কেনে দিগম্থর ?” 
নত্যানন্দ “হয় হয়” করয়ে উত্তর ৷৷ ৭১ ॥ 
্ বলে,_-“নিত্যানন্দ, পরহ’ বসন ।” 
হও বে, “আজি আমার গমন 70৮ ৭২ ॥ 
মিট টা SUR ইহা কেনে করি ?” 
প্রভু ইন আর খাইতে ন! পারি ৷” ৭৩ 
নিতাই হে এক কহি, কহ কেনে আর £” 
লন,__-“আমি গেনু দশবার 0৮ ৭৪ ॥ 


১৫ 
ৰ ৷ লঙ্ষ্মীসঙ্গেবিষ্ণুপ্ৰিয়ার সহিত! 
ব্‌) তু দিশে,_( দিশা শব্দ )_[ দিশ্+অ (স্‌ 
পৃস্তী | উত্তর-পূব্বাদি দিক্‌, সন্ধান ! রাগ্রি- 


। ০০ জারা রা 
নন্দ-বিদ্বেষীর মস্তকে পাদস্পশঘারা ক্র দ্ধ হঞা বলে প্রভু _ “মোর দোষ AED 


নিত্যানন্দ বলে,_“প্রভু, এথা নাহি আই ॥” ৭৫ 
প্রভু কহে,_-“ক্লিপা করি’ পরহ’ বসন 1” 
নিত্যানন্দ বলে,_“আমি করিব ভোজন ॥* ৭৬ 
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দরায় । 

এক শুনে, আর বলে, হাসিয়া বেড়ায় ॥ ৭৭ ॥ 


মহাপ্রভুর স্বহপ্তে নিভ্যানন্দের বস্ত-পরিধাপন_- 
আপনে উঠিয়া প্রভূ পরায় বসন। 
বাহ্য নাহি-_হানে পদ্মাবতীর নন্দন ॥ ৭৮ ॥ 


নিত্যানন্দের চরিব্র-দর্শনে শচীর আনন্দ এবং বাক্য- 
শ্রবণে স্বীয় পৃত্র-জানে গৌর-নিতাইর প্রতি 
সমস্বেহ গ্রকাশ-__ 


নিত্যানন্দচরিন্র দেখিয়া আই হাসে । 
বিশ্লরূপ-পৃত্র-হেন মনে মনে বাসে ॥ ৭৯ | 
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে । 

মাঝে মাঝে সেইরূপ আই মাত্র দেখে ॥ ৮০ ॥ 
কাহারে না কহে আই, পূত্র-স্ষেহ করে । 
স'ম-স্বেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্স্তরে ॥ ৮১ ॥ 


বাহাপ্রাপ্ত নিত্যানন্দের বসন-পরিধান এবং শচী-প্রদত্ত 
সন্দেশ-ভোজনমুখে শচীর সহিত বিবিধ কৌতুক-_ 


বাহ্য পাই’ নিত্যানন্দ পরিলা বসন । 

সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ৷৷ ৮২ ॥ 
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া ৷ 

এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া ৷৷ ৮৩ !৷ 
‘হায় হায়’_ বলে আই--কেনে ফেলাইলা £ 
নিত্যানন্দ বলে,__ “কেনে এক ঠাঞি দিলা 2” ৮৪ 
আই বলে,_“আর নাহি, তবে কি খাইবা ?”? 
নিত্যানন্দ বলে,_“চাহ, অবশ্য পাইবা 0৮৮৫1 
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে | 

সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেকে ॥ ৮৬ ॥ 
আই বলে,_ “সন্দেশ কোথায় পড়িল £ 

ঘরের ভিতরে কোন্‌ প্রকারে আইল £, ৮৭ ॥ 
ধূলা ঘূচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া । 

হরিষে আইলা আই অপূর্ব দেখিয়া ॥ ৮৮ ॥ 


দিশেঁ-রাত্রির সন্ধান! 


৮২! সন্দেশ_ক্ষীরের পেটকা ॥ 
৮৬1 পরতেকে-_প্রত্যক্ষে, সাক্ষাতে ৷ 





৬০৪ 


আসি' দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়, খায়। 
আই বলে,_-“বাপ, ইহা পাইলা কোথায় £” ৮৯ ॥ 
নিত্যানন্দ বলে,_-“যাহা ছড়াঞা ফ্েলিলুঁ। 
তোর দুঃখ দেখি’ তাই চাহিয়া আনিলু ৷” ৯০ ॥ 
নিত্যানন্দের চরিত্র-দর্শনে শচীমাতার বিস্ময় ও 
তাহাকে ‘ঈশ্বর’-জান_ 
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে ৷ 
নিত্যানন্দমহিমা না জানে কোন জনে ? ৯১ ॥ 
আই বলে,__“নিত্যানন্দ, কেনে মোরে ভাঁড়’ £ 
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড় ॥৮ ৯২ ॥ 
বাল্যভ।বাপন্ন নিত্যানন্দের শচীর চরণস্পর্শ/ভিলাষ 
ও শচীম।তার পলায়ন__ 
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ । 
ধরিবারে যায়,__আই করে পলায়ন । ৯৩ ॥ 
নিত্যানন্দের চরিত্রে সুকৃতিমান্‌ জীবের সুফল-ল1ভ 
এবং মন্দভাগ্যের কার্যয-বাধ-__ 
এইমত নিত্যানন্দ-চরিন্র অগাধ ৷ 
সুক্ুতির ভাল, দুচ্ধৃতির কার্য্যবাধ ॥ ৯৪ ॥ 


৯২! জীব-প্রতারণাকল্পে ভগবান্‌ জীবের বিচারে 
নানাপ্রকার ভ্রান্তি আনাইয়া দেন। বদ্ধজীব তখন 
অসত্য বস্তুকে ‘সত্য’ বলিয়া দর্শন করে, ইহাই ঈশ্বরের 
প্রভাব । 

৯৪। ভাগ্যবান্‌ জীব নিত্যানন্দের চরিত্রে সফল 
লাভ করেন । হতভাগ্য জীব তাহার মন্দধারণানুসারে 
নিজকার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হয় ৷ 

৯৫। অনাদি-কৰ্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব নিত্যসত্য 
ভগবদ্বস্ত নিত্যানন্দের স্বরূপ-বোধে অসমর্থ হইয়া 
নিন্দা করিয়া বসে। কিন্তু তাহাতে নিন্দকের যে 
অপরাধ হয়, তাদৃশ অপরাধীকে দেখিয়া পাপহারিণী 
গঙ্গা তাহার পাপ হরণ করা দূরে থাকুক, স্বয়ং পলায়ন 
করেন। ভগবান্‌ রুষ্ট হইলে শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেব 





শ্রীশ্রীচেতন্য ভাগবত 





নিত্যানন্দ-নিন্দকের দর্শনে গঙ্জারও গলায়ন-_ 
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন । 
গঙ্গাও তাহারে দেখি’ করে পলায়ন ॥ ৯৫) 
নিত্যানন্দই-- বৈষ্ণবাধিরাজ ‘অনন্ত’ ও পৃথ্ধারী 
‘শেষ’রূপে প্রকাশিত 
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর ৷ 
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু শেষ মহীধর ॥ ৯৬ ॥ 
গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-চরণপ্রাপ্তির পুনঃ প্রার্থনা 
যে তে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে। 
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে ॥ ৯৭ || 
্রন্থকারের দৈন্যোকি-ভ্ঞপনমূখে বৈষ্ণব-বন্দনা ও 
বলরাম-নিত]ানন্দের দাসত্ব-প্রর্খনা__ 
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম । 
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম ৷৷ ৯৮ ॥ 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচটদ জান । 
ব্বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৯৯ ॥ 


ইতি শ্ীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দচরিত- 
বর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ৷ 





ভগবানের ক্রোধ অপনোদন করিতে পারেন; কিন্ত 
শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের চরণে অপরাধ করিলে তাহার 
উপশম হওয়া পরম দুর্ঘট ৷ 


৯৬ । অনন্ত “যসমাদৃত্রক্মাদয়ো দেবা 2 
গ্রতেজসঃ ৷ ন তেহন্তমধিগচ্ছন্তি তেনামন্তভুমূচ/সে ॥ 
--€ মাৎস্যে ২৪৮৩৭) ॥ “যোহনন্তশক্তিভগবাননঃত 
মহদৃগুণত্বাদ্যমনন্তমাহুঃ”__(ভাঃ ১১৮১৯) 
হান্তো যদ্িভূতীনাং সোহনন্ত ইতি গীয়সে”_(ভাঃ নর 
৩০1৩১); “অনন্তশক্তিঃ পরমোহনন্তবীর্যঃ সোহনগ্ত? 
_( খগ্দে ) ৷ 


] 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত 





দ্বাদশ অধ্যায় 


দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দের নিরবধি বাল্যভাব, 
গায় গন্তরণলীলা, বাল্য-ভাবে দিগন্বরবেশে মহাপ্রভুর 
পা আগমন, মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীনিত্যানন্দের বশত 
গরিধাপন, স্ততি এবং কৌপীন-ভিচ্ষা ও ভক্তগণকে 
দান, নিত্যানন্দ-মহত্ব-বর্ণন, ভভ্গণের আীনিত্যানন্দ- 
পাদোদক পান, পাদোদকপান-প্রভাবে সকলের প্রেম- 
টাঞ্চলা এবং মহাপ্রভু-কর্তৃক নিত্যানন্দের স্বরূপ ও 

প্রসাদ-মহিম প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে! 
নিত্যানন্দ-প্রভু নবদীপ-লীলা-প্রকাশকালে কৃষ্ণ।- 
নন্দ বিভোর হইয়া বালকের প্রায় ব্যবহার করিতেন 
এবং বর্ষাকালে কুভ্তীরাদি-পরিপূর্ণ গঙ্গায় নির্ভয়ে 
সন্তরণ করিতে থাকিলে সকলে ভীত হইতেন। তিনি 
কখনও আনন্দে মৃচ্ছিত হইয়া তিন চারিদিন অচেতন- 
প্রায় অবস্থান করিতেন । একদিন নিত্যানন্দ বাল্যভাবে 
দিগম্বর-বেশে “আমার প্রভু নিমাই পণ্ডিত” বলিয়া 
হঙ্কার করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের সমীপে আগমন 
Lr মহাপ্রভু হাস্য করিয়া স্বীয় মস্তকস্থিত বস্ত্র 
তাহাকে পরিধান করাইয়া, শ্রীঅঙ্গে দিব্যগন্ধাদিলেপন 
রক সন্মুখে আসনে বসাইয়া তাঁহার 
তন । নিত্যানন্দ অবলীলান্রমে 
ন গ্রহণ ও প্রকাশ্য স্তুতি শ্রবণ করিলেন । 
হাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকট একখানি কৌপীন 


টং বিশ্নস্তর সব্ববৈষ্ণবের নাথ ৷ 
টু দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ ॥ ১ 
রর গৌর-নিত্যানন্দের বিবিধ-লীলা-_ 
নিত্যানন্দ -বিশ্রস্তর-সঙগে ৷ 
ত পে দুই জনে করে বহ রজে ॥ ২ ৭ 
নন্দে উন্মত্ত নিতাইর বালকে।চিত স্বভাব প্রাদর্শন__ 


টি অলৌকিক নিত্যানন্দরায় ৷ 


চাহিয়া লইয়া যোগেশ্বরগণেরও বাঞ্ছনীয় এ কৌপীন 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণকে প্রদান করিলেন এবং 
তাহাদিগকে উহা মস্তকে বন্ধন করিতে আদেশ দিয়া 
নিত্যানন্দের স্বরূপতত্ত্ ও ক্লুপা-মাহাত্স বর্ণন করিলেন। 
মহাপ্রভুর আদেশে সকলে পরমানন্দে কৌপীনাংশগুলি 
নিজ-নিজ শিরে বন্ধন করিলেন । মহাপ্রভু ভক্তগণকে 
নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে 
তাহারা সকলে নিতাইর পাদোদক পুনঃ পুনঃ পান 
করিতে লাগিজেন। পাদোদক-পানে মত্ত হইয়া ভক্ত- 
গণ নিজ-নিজ জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং স্ব- 
স্ব-সৌভাগ্য ও পাদোদকের মিচ্টতার প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন । গাদোদক-পানে প্রেমচাঞ্চল্যবশতঃ তাহারা 
পরমানন্দে কৃষ্ণ বীর্তন আরম্ভ করিলে গৌর-নিত্যানন্দও 
তাহাতে যোগদান-পূৰ্ব্বক সমস্তদিন ব্যাপিয়া কীর্তন 
করিলেন । কীর্তরনাযত্ত ভক্তগণসহ উপবিষ্ট হইয়া 
গৌরসুন্দর অকপটে সকলকে বলিলেন যে, নিত্যানন্দের 
চরণ-_শিব-্রক্ষ'দিরও বন্দনীয়, ও চরণে শ্রদ্ধা-ভক্তি 
করিলেই আমার প্রতি প্রকৃত ভক্তিশদ্ধা করা হয়, 
নিত্যানন্দদ্বেষী আমার অপ্রিয়, পরন্ত নিত্যানন্দের 
অঙ্গের বাতাসস্পর্শেও কৃষ্ণরুপা লভ্য হয়। ভজগণ 
মহানন্দে জয়-ধ্বনি করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই 
বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন ৷ (গোঃ ভাঃ) 


ভক্তগণসহ নিত্যানন্দের মধুর সম্ভাষণ ও 

নৃতা-গীতাদি__ 

সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ | 

আপনা-আপনি নৃত্য-বাদ্য-গীত-হাস ৷৷ ৪ ॥ 

ভাবাবেশে নিত্যানন্দের হুঙ্কার ও তচ্ছ-বণে 
সকলের বিজ্ময়-_ 

স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হস্কার । 

শুনিলে অপূবর্ব-বুদ্ধি জন্ময়ে সবার ॥ ৫ ॥ 


বাধ বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥ ৩ ॥ 





৩) 
াখেন মা জড়ানন্দে মত্ত জনগণ কৃষ্ণানন্দের সন্ধান বিষয়ম 
সর্বদা নী প্রভু নিত্যানন্দ কৃষ্ণানন্দে মত্ত থাকায় ক 
হার স্বভাব বালকের ন্যায় প্রতীত হইত ৷ নং 


দৌটীয়ভাষয 


ত্র জনগণ যে বৈষয়িক কুটিলতার আশ্রয় 
রিয়া বালকের সরলতা হইতে বিক্ষিপ্ত হন, নিত্যা- 
ন্দর চরিত্রে সেরূপ লৌকিক ভাব দেখা যাইত না । 















৬০৬ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





বর্ষীকালের কুভ্তীর-পূর্ণ গঙ্স:জলে নির্ভয়ে 
নিত্যানন্দের বিবিধ-ক্রীড়্যব_ 
বর্ষাতে গঙ্গায় ঢেউ কুস্তীরে বেচ্টিত ৷ 
তাহাতে ভাঙ্য়ে, তিলাদ্ধেক নাহি ভীত ॥ ৬ ॥ 
অনন্তদেব নিত্যানন্দের কারণ-বারিজ্ঞানে গঙ্গ।জলে 
শয়ন এবং সকলের তদজ তাবশতঃ 
বিপদাশঙ্কা_ 
সব্বলোক দেখি’ ডরে করে-হায় হায়? । 
তথাপি ভাসেন হাসি’ নিত্যানন্দরায় | ৭ ॥ 
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গলায় ৷ 
না বুঝিয়া সব্বলেক করে__হায় হায়? ॥ ৮ ॥ 
ক্ুষ্ণানন্দে বিভোর নিতানন্দের তিন চারি দিবস- 
ব্যাপী বহিঃসংজ।হীনভ।বে অবস্থান - 
আনন্দে মুচ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ । 
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন ॥ ৯ 1 
নিত্যানন্দের অচিত্ত্য-লীলা অনন্তমূখে বর্ণনেও 
গ্রন্থক'রের অসামধ্য-জ্ঞাপন = 
এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন ৷ 
অনত্ত-মুখেতে নারি করিতে বর্ণন ৷৷ ১০ ॥ 
বাল্যভাবে দিগম্বর-বেশে মহাপ্রভুর নিকট নিতানন্দের 
আগমন এবং হুঙ্কার-পৃব্বক মহাপ্রভুর প্রভূত্ব-জ।পন-_ 
দৈবে একদিন যথা প্রভূ বসি’ আছে। 
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে ॥ ১১ ॥ 





৬1 বর্ষাকালে নদীতে বহু কুম্ভীর পরিদৃষ্ট হয় । 
নিত্যানন্দ সেইরূপ কুম্তীরপূর্ণ নদীর জলে ক্রীড়া 
করিতে ক্ষণকালের জনাও শঙ্কিত হন নাই । 

৮) অনন্তদেব কারণবারিতে নিত্যকাল শয়ন 
করিয়া থাকেন ৷ নিত্যানন্দ সেই ভাবে গঙ্গায় সন্তরণ- 
মুখে জলে ভাসিয়া থাকিবার কালে অন্যান্য লোক 
তাহা না বুঝিতে পারিয়া বিপদাশঙ্কা করেন । 

৯1 নিত্যানন্দ কোন সময়ে কষ্ণানন্দে বিভোর 
হইয়া তিন চারি দিবস বহিঃসংজ্ঞাহীন থাকিতেন । 


১২1 অভাবগ্রস্থ বালকগণ যেরূপ সর্বদা 
ক্রন্দনমুখে নিজের ক্লেশের পরিচয় দেয়, শ্রীনিত্যানন্দের 
সিমতমূখ তদ্বিপরীতভাবে ( সব্র্বদা প্রফুল্ল ) থাকিয়। 
নম বিসর্জ 1 কখনও বা পরিধেয় 
তাহাতে মধুরিমা 





বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে। 
সব্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে ৷৷ ১২॥ 
নিরবধি এই বলি” করেন হুঙ্কার । 

“মোর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার ॥৮ ১৩ ॥ 
নিত্যানন্দের মহাজেঃ/াতিশ্ময়ন দিগল্বরমৃত্তি-দ্শনে 
মহাপ্রভুর হাস্য ও আপন শিরোবসন- 
দ্বারা নিতাইর লঙ্জা-নিবারণ 

হাসে প্রভু দেখি’ তান মৃত্তি দিগস্বর ৷ 
মহাজ্যেতিন্ময় তনু দেখিতে সুন্দর ॥ ১৪ ॥ 
আথেব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাজ । 
পরাইয়া থুইলেন__তথাপিহ হাস ॥ ১৫ ॥ 
মহাপ্রভু-কর্ভুক নিত্যানন্দকে আসন, দিবাগন্ধ, 

ও মাল্য প্রদান এবং নিত্যানন্দ-মহিমা- 

খ্যাপন-কল্পে নিতানন্দস্ততি__ 

আপনে লেপিলা তান অজ দিব্যগন্ধে । 
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅজে ॥ ১৬ ॥ 
বলিতে দিলেন নিজ সন্মুখে আসন । 
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সব্র্ব ভক্তগণ ॥ ১৭ ॥ 
“নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ । 
এই তুমি নিত্যানন্দ রাম-মূত্তিমন্ত ৷ ১৮ ॥ 
নিত্যানন্দ-পর্য্যটন, ভোজন, বেভার ৷ 
নিত্যানন্দ বিন! কিছু নাহিক তোমার ॥ ১৯ ॥ 


উন্মুক্ত করিতেন, তখন মহাপ্রভু স্বায় শিরোবসনদারা 
তাহার লজ্জা নিবারণ করিতেন ৷ মহাপ্রভু এইরাপ 
অনুষ্ঠানে নিত্যানন্দ বালে।চিত হাস্যে নিজ স্বভাব বাজ 
কারিতেন। 


১৮1 মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে স্তবনমুখে রি 
_-তুমি নামে নিত্যানন্দ এবং সাক্ষাৎ মিতা 
তোমাতে আনন্দ স্তব্ধ হয় না! তুমি রর রি 
বলরাম ৷ “বলরামো মমৈবাংশঃ সোহপি তত্র as 
ষ্যতি। নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো ae 
ক্ষিতৌ ৷” _(ব্বহদ্যামলে ), “সেই রা | 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। সেই বলরাম_ সঙ্গে শরীনিতযান 
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ত নিত্যানন। 


হে 
১৯1  শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, বর ব্যবরে 


তোমার ভ্রমণ, ভোজন ও সকল প্রকার | 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ব্যাঘাত নাই । এ 


মধ্যখণ্ড_ দ্বাদশ অধ্যায় 


তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা £ 
পরম সূসত্য__তুমি যথা, ক্ষণ তথা 1’ ২০ ॥ 
টৈতন্প্রেমরসে নিমগ্ন নিতাইর সব্বত্র মহাপ্রভুর 
ইচ্ছানুরাপ কা্য্যাদি করণ 

টৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ হাতি ৷ 

ঘে বলেন, যে করেন__সব্ব্ব সন্মতি ৷৷ ২১ ॥ 
নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভুর কৌপীন-যাচঞা, তাহা 

খণ্ড খণ্ড করিয়া সকল বৈষ্যবকে বিতরণ এবং 
মস্তকে ধারণার্থ আদেশ__ 


প্রভু বলে,_-“একখানি কৌপীন তোমার ৷ 
দেহ ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার ॥” ২২ ॥ 


২০। যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই তুমি । কৃষ্ণ 
যেরূপ নিত্যবন্ত, তুমিও সৰ্ব্বদা তাঁহার নিকট বর্তমান 
থাকিয়া নিত্যবস্ত। মানবের ভ্রিগুণান্তর্গত জ্ঞান তুরীয়- 
বস্তু তোমাকে বুঝিয়া ইঠিতে পারে না। 


২২। শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থভ্রমণকারী সন্যাসীর 
সঙ্গে বিচরণকালে ব্রক্মচারীর কৌপীন গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। মহাপ্রভু সেই ব্রন্মচারীর চিহ্ন কৌপীনটা 
ভিক্ষা করিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
কৌপীনবন্তজনগণ সামান্য বসনে লজ্জা নিবারণ 
করেন। বিষয়মত্তজনগণ “সভ্যতা নামক কপটতা 
মা পূৰ্ব্বক নানা বসনভূষণে মণ্ডিত হইয়া সরলতার 
রে “ভদ্রতা” বলেন। অন্তরে ব্ভিচার- 

টল্পে যে বসনাচ্ছাদন, তাহা হইতে নিরত্ত 


তই রঃ 
| টি রর কৌপীন-গ্রহণ আশ্রমধর্মের শ্রেষ্ঠতা- 





এ মহাপ্রভু নিত্যানন্দের আদর্শে বিষয়-মুক্ত- 
র্‌ স্বরূপ কৌপীনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ- 
জে অত বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া 
ই শরোদেশে স্থাপন করিলেন। যোগেশ্বর 
ই কৌপীন শিরে ধারণ করিয়াই 
গুলী, ই তে বিরত হইতে পারেন। হে ভক্ত- 
নে দা এই পরম দুর্লভ কৌপীনের কিয়দংশ 
তি করিয়া জড়ভোগ হইতে নিরস্ত এবং 
পঞ্চ তোল সি হও। ভক্তরাজ নিত্যানন্দ যেরূপ 
দেখাইয়াছেন হইতে ত্যাগমুখে ভগবৎসেবাসক্ভি 
নিজ নিজ ,সেই অনন্ত বিষ্ণুর বিভিন্নাংশ তোমরা 
আসক্তি পরিহার করিয়া কৃষ্ণ-সন্বন্ধে 





৩০৭ 
এত বলি' প্রভু তার কৌপীন আনিয়া । 
ছোট করি’ চিরিলেন অনেক করিয়া ৷৷ ২৩ ॥ 
সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীরে জনে জনে ॥ 

খানি খানি করি’ প্রভু দিলেন আপনে ॥ ২৪ ॥ 
প্রভু বলে,_-“এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে । 

অন্যের কি দায়-_ ইহা বাঞ্ছে ঘোগেশ্ররে 1২৫) 





কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি নিতানন্দের প্রসাদেই 
বিষ্ণভক্তি লভ্য-_ 
নিত্যানন্দপ্রসাদে সে হয় বিষু-ভক্তি । 
জানিহ-_ক্ুষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি ॥ ২৬ ॥ 


অবহিত হও এবং অনুক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাক । 

২৬1 মহাপ্রভু বলিলেন,_্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 
কুষ্ণের পূর্ণশক্তি বলিয়া জানিবে। তিনি কৃষ্ণের 
সেবকগণের সর্ব্বপ্রধান ৷ কেবলমাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই 
বিষ্ণভক্তি লভ্য হয়। তিনি সন্ধিনীণজ্গধিজ্ভিত বিষ্ণ- 
বিগ্রহ ৷ স্বয়ং বিষ্ট হইয়াও পরতম বিষ্ণু তত্ত্বের 
সেবক । তাঁহার অনুগ্রহেই জীবের হরিভজন-প্ররৃত্তির 
উন্মেষ-লাভ ঘটে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবার্ষভানবীর 
অনুভারূপে মধুর রতির-গোষণ করেন। এজনা 
শ্রীঠাকুর নরোত্তম বলেন” “হেন নিতাই বিনে ভাই, 
রাধাকুষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি’ ধর নিতাইর পায় |” 
জগদ্গুরুবাদে শ্রীনিত্যানন্দই গুরু-তত্বের আকর । 
মহান্তজগদ্গুরুবাদে শ্রীমহান্ত গুরুদেব শ্রীচৈতন্য- 
প্রকাশস্বরাপ শ্রীনিত্যানন্দের অবতার বলিয়াই (মৰ্য্যাদা- 
পথে) কথিত হন। শ্রীমহান্ত-গুরুদেব কৃষ্ণের 
প্রে্ঠতত্ব বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের সহিত অভিন্ন 
শ্রীচেতন্য-প্রকাশ এবং তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ।  শৌন্র-পদ্ধতিতে নিত্যানন্দ-বংশ-পরিচয় 
ভক্তিপথের কোন পথিকই স্বীকার করেন না। অভজ্ত 
বিষ্ণুসেবা-বিরোধী-স্মার্ত্তমণ্ডলী এরূপ শোক্রুবংশে 
ভগবৎকবপায় যে আরোপ করেন, তাহা ভক্তিবিচারের 
পরিপন্থী । আম্নায়-পারম্পর্য্ে নিত্যানন্দবংশ, শৌন্রু- 
পারম্পর্য্যে নহে বলিয়া বিভিন্ন-গ্রামী-পরিচয়ে শ্রীবীর- 
ভদ্র প্রভুর শিষ্য-পারম্পর্য্যে শ্রীনিত্যানন্দ-শৌন্রুবংশধারা 
উৎপত্তি লাভ করিয়াছে! শ্রীষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর 
শেষার্ছে বেনিয়াটোলার ( কলিকাতা) জনৈক ব্যক্তি 


“নিত্যানন্দবংশ-বিস্তার, নামক যে পুত্তকটী রচনা 
করিয়াছেন তাহা আধুনিক ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ মাত্র ৷ 





৬০৮ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মাহাআয_ 
ক্ষ্ণের দ্বিতীয় - নিত্যানন্দ বই নাই ৷ 
জান্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই ॥ ২৭ ॥ 
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র ৷ 
সব্বজীব-জনক, রক্ষক, সহ্বমিত্র ॥ ২৮ ॥ 
ইহার ব্যভার সব ক্ুষ্ঃরুসময় ৷ 
ইহানে সেবিলে ক্কষ্ণ-প্রেমভক্তি হয় ॥ ২৯ ॥ 

শ্রীমনিত্যানন্দের অধোবসন শিরে বন্ধন-পৃব্বক 
সযত্রে পূজা করিতে ভক্তগণের প্রতি 


মহাপ্রভুর আদেশ এবং ভক্ত- 
গণের তখাকরণ-__ 


ভক্তি করি’ ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে । 
মহাযত্বে ইহা পূজা কর গিয়া ঘর ৷৷” ৩০ ॥ 





২৭। কৃষ্ণের দ্বিতীয়প্রকাশ বলদেব-প্রভুই__ 
শীগৌরসুন্দরের প্রকাশ নিত্যানন্দ, সুতরাং দ্বিতীয় ৷ 
কুষ্ক-__ অদ্বিতীয়, নিত্যানন্দ_দ্বিতীয়। নিত্যানন্দ 
ব্যতীত অদ্বিতীয় কৃষ্ণের তত্ব-বিচারে অন্য বস্তু নাই ৷ 
তিনি গৌরাঙ্গের সঙ্গী, গৌরাঙ্গের সখা, গৌরালের শয়ন- 


ভ্রমণাধার, গৌরাঙ্গের অলঙ্কার, গৌরাঙ্গের আতীয় ও 
জ্যেষ্ঠজাতা । 


২৮। নিত্যানন্দ-চরিন্র বেদপাতী তত্ববিদ্গণেরও 
দুর্গম বস্তু । এই নিত্যানন্দ হইতে মূল মহাবৈকুগ্ঠে 
বাসুদেবের যে সঙ্কর্ষণরূপ পাঞ্চরান্রগণ বিচার করেন, 
তাহা নিত্যানন্দের আংশিক পরিচয় নহে। তিনি 
স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু । তাহা হইতেই কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, 
গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণ_ ইহারা 
অর্পণবন্রয়ে ভাসিয়া থাকেন । ব্যচ্টি-বিষ্ণ, সমচ্টি- 
বিষ্ণুও কারণ-বিষ্ণ,_অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুহ্ন ও সক্কর্ষণরূপে 
মহাবৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ ও জগতের কারণরাপে প্রতিজ্ঠিত। 
সন্ধিনীশভ্ঘধিচ্ঠিত বিষ্ণ-বিগ্রহ হইতেই কারণোদক- 
শায়ী বিষ্ণ এবং তাহা হইতে নৈমিত্তিক অবতারাবলী 
ও তটস্থশক্তি-পরিণামে পরিচিত জীবতত্বের উদয় 
বলিয়া তিনি সবর্ব-জীব-জনক ॥ তিনি সকল জীবের 
পালক বলিয়া ‘রক্ষক’ ও সকলেরই একমাত্র আশ্রয় 
বলিয়া “বন্ধু । নিত্যানন্দ-প্রভু--ঈশ্বর । জীবগণ-_ 
ৰত ভেদ তটস্থ-শক্তি-পরিণত সেবক । 








শুদ্ধসত্বময় 


প্রভু-আদেশে ভক্তগণের নিত'ইর কৌ 
শিরে বহ্ধন-_ 


পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সব্বভভ্তগণ । 
পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন ॥ ৩১ ॥ 
নিত্যনন্দ-পাদোদক-মহিমা জ্ঞাপন-পূরর্বক ভক্ত 


স্পা 
পীন সাদরে 


গণকে 
নিতাইর পাদোদক-পান করিতে মহাপ্রভুর 


আদেশ এবং ভক্তগণের ভদুপকরণ-_ 
প্রভু বলে,__“শুনহ সকল ভক্তগণ ৷ 
নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ ॥ ৩২ ॥ 
করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান । 
কষে, দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন ৷” ৩৩ ॥ 


৮ 
আজ্ঞা পাই’ সবে নিত্যানন্দের চরণ । 
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥ ৩৪ ॥ 

‘জীব’ নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়। মহাসক্কর্ষণ_ 





সব জীবের আশ্রয় 0৮ -_(চৈঃ চঃ আঃ ৫18৩-৪৫)। 

২৯! কৃষ্ণের রস-সেবা-সমাধানে নিত্যানন্দের 
যাবতীয় উদ্যম থাকায় কৃষ্ণপ্রেমভক্তিপিপাসূ জনগণ 
ইহার সেবা করিলেই তাহাদের সেবা-রত্তির সর্ব্বতো- 
ভাবে উন্মেষ হইবে । “জয় জয় নিত্যানন্দ চরণার 
বিন্দ ৷ যাহা হইতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥” -(চৈঃ 
চঃ আঃ ৫1২98) ৷ 

৩১1 মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ নিত্য 
লঙ্জা-বসনের চিরগুলি মস্তকে বঁধিলেন ও প্রভুর 
আজ্তায় পরমযত্রে তাহা নিজ-গৃহে লইয়া গিয়া প্রতাহ 
পূজা-সহকারে সমাদর করিতে লাগিলেন! ভগবানের 


শ্লিচ্ট 
বা ভক্তের নাভির নিশ্নপ্রদেশের অঙগ-প্রতাগের স্‌ রন 
ন বুদ্ধি বর 


[নন্দের 


বস্তগুলিকে নিজ অধমাঙ্গের সহ সম 


রি পূ 
ভক্তি-শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ৷ পূজাগণের বল 
তং রর ভজনব 


লে ভক্তিপথের 
ভক্ত পদধূণি 
এই তিন 
“ছাড়িয়া 
বিচারে 


দধলি, 


অধোবাস-প্রভৃতি ভক্তিপিপাসু জনগণে 
তাহাতে সমজ্ঞান বা ঘৃণা আরোপিত হই 
প্রথম সোপান শ্রদ্ধা'র ব্যাঘাত হয়! 
আর ভক্ত পদজল ৷ ভক্ত-ভুক্ত-শেষ” 
সাধনের বল 11৮ (চৈঃ চঃ অঃ ১৬৬০ )। 
বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে রি ৃ 
অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বিষ্ণভক্তিস্লাভে? নি. 
সম্ভাবনা নাই। নিজ মল-মূত্র ও নিজাপেক্ষা 
বিচারবিশিষ্ট জনগণের মল-মুত্রের স 


রর 
হিত পূজা” 
> [' Re 
ব্য 
 মল-মুন্রকে সমধারায় বিচার করা বকরের 
তাদুশ বিচার উপস্থিত হইলে হরি-ওুরু- | 


মধ্যথণ্ত-_দ্বাদশ অধ্যায় 


পাঁচবার দশবার একজনে খায় । 


বাহ্য নাহি, নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥ ৩৫ ॥ 


্য়ং মহাপ্রভুর অকৌতুকে নিত্যানন্দ-পাদোদক 
বিতরণ এবং তৎপানে বৈষণবগণের বিবিধ 
আলাপ ও প্রেমমন্ত ভাব 

আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌর-রায় । 
নিতা।নন্দ-পাদোদক কৌতুকে লোটায় ৷৷ ৩৬ ॥ 
সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি’ পান । 
মতপ্রয় ‘হরি’ বলি’ করয়ে আহ্বান ॥ ৩৭ ॥ 
কেহ বলে,_“আজি ধন্য হইল জীবন ৷” 

/ কেহ বলে,_“আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ৷৷” ৩৮ 
কেহ বলে,_“আজি হইলাম ক্ৰঞ্চদাস ৷” 


কেহ বলে,_“আজি ধন্য দিবস-প্রকাশ ॥”? ৩৯ ॥ 


কেহ বলে,_“পাদোদক বড় স্বাদু লাগে । 
এখনো মুখর মিম্টতা নাহি ভাজে |)" ৪০ ॥ 
কিসে নিত্যানন্দ-পাদে'দকের প্রভাব । 
পানমান্তর সবে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব ॥ ৪১ ॥ 
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি? যায় । 
হস্কার গড্জন কেহ করয়ে সদায় ॥ ৪২ ॥ 
উতিন পরমানন্দ ক্ঞ্ণের কীর্তন ৷ 

বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ ॥ ৪৩ ॥ 
কণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হঙ্কার ৷ 

উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥ ৪৪ ॥ 


২ ৯ লাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥ 88 ॥ 


টু তাই বলিয়া যাহা হরি-গওরু-বৈষ্ণব 
' তাহাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব ভান করিলে শ্রদ্ধা- 
অশ্রদ্দধান হুইয়া শ্রদ্ধেয় জনগণের 


ৃ 
নাঃ 
| বাঘাত হয় । 


বানের পরিবন্তে 
অনুগ্রহ হই 
বি হতে বঞ্চিত হইতে হ 
খমুখতা বা অভভ্তি ৷ হহ হয় ॥ 
রী ৩৯-৪০। 
শত্যামন্দে 

পপ 

বমিলেন, _ « রে 


পাদোদক- 


উহাই সেবা- 


শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের 


নিত্যানন্দের পাদেদক বড়ই সৃস্বাদু ; 
গাদোদক নি সুদ্বাদজনিত মিজ্টতা ভগ্ন হয় না। 

রত চলিতে ক পানের পরেও মুখে মিজ্টতা 
 পাদোদককে ভে 1” সাধারণ মূঢ়জন শ্রীনিত্যানন্দ- 

গবা ধারণ জলবৃদ্ধি করায় পাথিব আশা- 
| “মমি স্বভাব আবদ্ধ থাকে । কিন্তু পাদোদকের 
| বাধে গার ‘যে, পাননিরত ভক্ত আপনার আত্মস্বরূপ- 


ত 
রা স্বীয় নিত্য ভগবদ্দাস্য বুঝিতে 








আজ্ঞানুসারে 
ক্ষালিত জল গ্রহণ করিয়া কেহ 


৬০৯ 


নিত্যানন্দ-স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণ ৷ 

নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি" ভক্তগণ ॥ ৪৫ ॥ 

কার গায়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে ॥ 

কেবা কা'র চরণের ধূলি লয় শিরে ॥ ৪৬ ॥ 

কেবা কা'র গলা ধরি’ করয়ে রোদন ৷ 

কেবা কোন্‌ রূপ ক:র,না যায় বর্থন ॥ ৪৭ ॥ 

প্রভু করিয়াও কা'রো কিছু ভয় নাঞি। 

প্রভু-ভূত্য-সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি ॥ 8৮ ॥ 

নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকুলি ৷ 

আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতুহলী ৷৷ ৪৯ ॥ 

পৃথিবী কম্পিতা নিত্য।নন্দ-পদ-তালে | 

দেখিয়া আনন্দে স্ব্বগণে ‘হরি’ বলে ॥॥ ৫০ ॥ 
নৃত্াবসানে ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর উপবেশন ও আ.স্ফালনের 

সহিত সকলের নিকট নিত]ানন্দমহিমা প্রকাশ 

প্রেমরলে মত্ত দুই বৈকুগ্ঠ-ঈশ্বর ৷ 

নাচেন লইয়া সব গ্রেম-অনুচর ৷৷ ৫১ ॥ 

এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ । 

‘আবিৰ্ভাব’, গতিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ৷৷ ৫২ ॥ 

এই মত সব্বদিন প্রভু নৃত্য করি । 

বসিলেন সৰ্ব্ব-গণ-সন্গে গৌরহরি ॥ ৫৩ ॥ 

হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 

বারে কহেন অতি অমায়া-উত্তর ॥ ৫৪ | 


প্রভু বলে,__“এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে । 
যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সে করে আমারে 11৫৫ 


পারেন । আবার কেহ কেহ বলিলেন,_-সকল 


অমঙ্গল কাটিয়া গিয়া অদ্যই স্বরূপ-উপলব্ধির সুপ্রভাত 
উদিত হইল!’ যাহাদের শ্রীনিতানন্দের শ্রীপাদপন্মকে 
অন্য জীবের অধমাজ-তুল্যজানে রুচির অভাব দেখা 
যায়, তাহাদের কৃষ্ণভক্তির অভাব আছে, জানিতে 
হইবে ! প্রভূ-পাদোদক-পানকারী জনের মত্ততা 
উপস্থিত হইয়া নিরন্তর মুখে ভগবানকে ডাকিবার 
প্রয়াস আসিয়া উপস্থিত হয়৷ যাহারা জড়রসে প্রম্ত 
হইয়া আপনাদিগকে ‘গুরু’-জঞানে নিত্যানন্দ মনে 
করে, সেই সকল নারকিগণের জড়ানৃভূতি অহঙ্কার- 


বিমূঢ়াত্মতা বুদ্ধি করে । 
৫৫-৫৭! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরসুন্দর-_- 


অভিন্ন-কলেবর ৷ শ্রীনিত্যানন্দের চরণসেবার দ্বার৷ই 
শ্ীগোরসুন্দরের সেবাফল লাভ ঘটে। শ্রীনিত্যানন্দের 
পাদপদ্ম- ব্রহ্মা ও শিবাদি-গুণাবতারের আরাধ্য বস্তু ! 






৬৪০ 





ইহান চরণ-_-শিব-ত্রক্মদর বন্দিত । 
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত ॥ ৫৬ ॥ 
তিলাদ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রছে। 

ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥ ৫৭ ॥ 
ইহান বাতাস লাগিবেক ঘা"র গায় । 

তাহারেও ক্ষ না ছাড়িবে সব্বথায় 0৮ ৫৮ ৷৷ 
মহাপ্রভুর বাকা-শ্রবণে ভক্তগণের জয়-ধ্বনি__ 
শুনিয়া প্রভুর বাক) সব্্ব-ভক্তগণ । 

মহা জয়-জয়-ধ্বনি করিলা তখন ৷৷ ৫৯ ॥ 
নিত্যানন্দের অলৌকিক চরিন্র-শ্রবণকারীর ফল-_ 
ভক্তি করি’ যে শুনয়ে এ সব আখ্যান । 

তা'র স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান্‌ ॥ ৬০ ॥ 





যাহারা এই পরমারাধ্য বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইয়া অল্প 
সময়ের জন্যও বিদ্বেষ-ভার পোষণ করে এবং বহিরঙ্গা 
শক্তি মায়াকে সেবা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ 
করে, তাহারা কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিভাজন 
হইতে পারে না। 

৫৮)  বায়ু-দারা সুক্ষ গন্ধ সঞ্চারিত হয় । 
আনিত্যানন্দের গন্ধসংস্পর্শও এরূপ কৃষ্ণভক্তির দৃতা 
সাধন করে যে, ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ তাহাকে কোনমতেই 
পরিত্যাগ করিতে পারেন ন। ৷ 

৬০। যীহারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর লোকাতীত 
চরিত্রের কথা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাহারা 
কোনদিনই শ্রীচৈতন্যদাস্য হইতে কোন প্রকারে বৈমূখ্য 


ERIS 














ভ্ৰস্নোদশ অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-হরিদাস দ্বারা 
ঘরে ঘরে কৃষ্ণকীত্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা-প্রচারের 


আক্ৰমণ, ঘটনাস্থলে মহা 
ই জা 








শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


প্রভুর আগমন ও 








চৈতন্যপ্রিয় মহাভাগ্যবন্ত প্রতাক্ষদশী 


জনগণেরই 
নিত্যানন্দ-প্রভাব-বোধে সাম 


থা 
নিত্যানন্দস্বর্ূপের এ সকল কথা । 

যে দেখিল, সে তাহারে জানয়ে সব্ব্বথা ॥ ৬১ ॥ 
এই মত কত নিত্যানন্দের প্রভাব ৷ 

জানে ঘত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ ৷ ৬২ ॥ 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাদ জান। 
ন্বন্দাবনদ।স তছু পদযুগে গান ॥ ৬৩ ॥ 


ইতি শ্বীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমিত্যানন্দ- 


| 
মহিমাবর্ণনং নাম দ্বাদশেহধ্যায়ঃ ৷ 





সংগ্রহ করিতে পারেন না । শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সেবো- 
ন্মূখ জনই সব্বতোভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের দাস্য করিতে 
সমর্থ হন। স্বামী’-শব্দ পাইয়াই গৌরনাগরী-সম্প্রদায় 
যেন মনে না করেন যে, কাঞ্চনলতা প্রভৃতি কাল্পনিক 
নদীয়ানাগরীগণের ন্যায় তীহারাও জগদৃগুরু শ্রীনিত্যা 
নন্দ-প্রভূর অভিন্ন কলেবর ভ্ত্রীগৌরসুন্দরকে ব্যভিচার 
রঙ্গে নামাইয়া লইয়া প্রাকৃত বিচারের তাণ্ডব নৃতা 
দেখাইতে পারিবেন । 


৬২ ৷ শ্রীচৈতন্যের পরমপ্রিয় মহাভাগ্যবন্ত জনগণই 
শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাব জ্ঞাত হইতে সশথ । 


\ 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ! 


শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সমূহ ত লোক 


ধার 
বলিয়া প্রভুর প্রতি প্রীতির কা 
তাঁহাকে ‘নিমাই পণ্ডিত’ মাত্র জ্ঞান কর সারে তাহার 
সূকৃতিমন্ত জনগণ নিজ নিজ অধিকারানুসাগে 
প্রকাশ-সকল দর্শন করিতেন ন পরর্বক 
নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে প্রতিদারে গন রর 
জন, কুষ্ণকীর্তন ও হাট লা 
ত এবং দিবসান্তে ফলাফল তাহ 





মধ্যথণ্ড_ ত্রয়োদশ অধ্যায় 


৬১১ 








তে আদেশ করিলেন! এইরূপ অদভূত রকমের 


করি 
বণে সকলে প্রথমতঃ হাস্য করিলেও 


ভিক্ষার আদেশ শ্র 
নিতানন্বহরিদাস তদাস্তা শিরোধার্য্য করিয়া দ্বারে 
দ্বারে তদুপ তিক্ষা করিতে লাগিলেন । গ্হস্থগণ 
সন্্যাসিদ্বয়কে সসন্রমে ভিক্ষাগ্রহণাথ নিমন্ত্রণ করিতে 
আগিলে তাহারা মহাপ্রভুর আদেশানুরাপ “কুষ্ণকীর্তন, 
কুষভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা' করিবার অনুরোধরূপ ভিক্ষা 
মাত্র করিয়া অন্যন্র চলিয়া যান। অপূর্ব্ব ভিক্ষার প্রকার 
দর্শনে সজ্জনগণ সূখী হইয়া তদুপ-করণে প্রতিশ্রুত 
হইলেও কেহ কেহ তাহাদিগকে ক্ষিপ্ত মনে করিয়া 
৭ টৈতন্/নিন্দা করিতে থাকে, কেহ বা শ্রীবাস-গৃহে কৃষ্ণ- 
বীত্্নে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় ঈর্ষ-সহকারে 
তীহাদিগককে আক্রমণ ও ধর্দ্থ ধিকরণের ভয় প্রদর্শন 
করে। কিন্তু চৈতন্যবলে বলী নিতাযানন্দ-হরিদাস 
তাহাতে বিন্দুমান্রও ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অথবা ভীত না 
হইয়া নিজ কাৰ্য্য করিয়। যাইতেন । 
একদিন উভয়ে মহা-পাপিষ্ঠ মদ্যপ জগ।ই-মাধাইর 
দর্শন গাইলেন ৷ দুই জনের দুর্গতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া 
গরমদয়াল পতিতপাবন নিত্যানন্দ-হরিদাসের হৃদয় 
কীদিয়া উঠিল। তাঁহারা দুই ভ্রাতাকে মহাপ্রভুর 
ৃ পতিতোদ্ধারলীলার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত-স্থল বিচার করিয়া 
| “কিল বিপদবরণ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগকে 
ৃ মা মঙ্গলজনক আদেশ জানাইতে কৃত- 
বলিতে রঃ এবং উচ্চেঃস্বরে কৃষ্ণভজনর কথা 
বা না ৷ জগ্াই-মাধাইর এত পাপাচরণের 
রা বত সুযোগ কখনও টি নাই 
হংল। ৰ ছি, কুপালাভের সৌভাগ্যোদয় 
সন্মমঙ্গলের EE গুরুতর অপরাধ, ইহা 
একমাত্র বৈ সকল অধঃপাতের হেতু ! 
নামেও হাক ভন্ন হু কৃষ্ণ - 
তরে উহা ই ক্ষালন হয় না__সকল শাস্রই 
দিয়াছেন। নি লী ণা সি জগৎকে সাবধান করিয়া 
বানের ব্যাঘাত LE ডাক-শ্রবণে স্বচ্ছন্দা- 
াদমুসরণ রর লি ভাবিয়া দসু!দ্বয় হাসি 
মশুলী-অধ্যে টিন রি তাহারা দুইজনে পলাইয়া ভক্ত- 
সবস্তারে টি গৌরসুন্দরের চরণে সকল বৃত্তান্ত 
ই করিয়। রি এবং এই পাতকীকে 
কীপাবন”-নাম সার্থক করিবার 






জন্য অনু:রাধ করিলেন। পাপিদয়ের প্রতি 'নিত্যা- 
নন্দের কৃপাদৃঞ্টিতেই তাহ।দের উদ্ধার হইয়াছে'__- 
মহাপ্রভু এরূপ জানাইলে সমবেত বৈষ্ণবগণ পাতকি- 
দ্বয়ের উদ্ধারের নিশ্চয়তা জানিয়া মহানন্দে হরিধ্বনি 
করিয়া উঠিলেন। হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্যোর 
নিকট নিত্যানন্দের বিবিধ চাঞ্চল্য ও তজ্জন্য নিজের 
যিপন্নতার বিষয় বর্ণন করিলে অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দের 
নিন্দা-ব্যাজে মহিমা কীর্তন করিলেন । 

জগাই-মাধাই আসিয়া গঙ্জতীরে মহাপ্রভুর স্বান- 
ঘাটেই আড্ডা করিল, তাহাতে সকল লোকের মনে 
আতঙ্ক জন্মিল! মদ্যপদ্ধয় রান্রিকালে মহাপ্রভুর 
সঙ্কীন্তন-ধ্বনি অরবণপূর্ব্বক মঙ্গলচণ্ডীর গীত মনে 
করিয়া মদ্যের বিক্ষেপে নৃত্য করিত এবং মহাপ্রভুকে 
দেখিয়া কীর্তনের প্রশংসা করিত। নিত্যানন্দ-প্রভু 
উহাদের উদ্ধার-মানগে একদিন রাজিতে তাহাদের 
নিকট গমন করিলে মাধাই তাহার মস্তকে আঘাত 
করিল। জগাই ব্যথিত হইয়া মাধাইকে নিবারণ 
পৃব্বক তাহার কৃতকর্মের জন্য অনেক ভ্ৎ সন! করিলে 
সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গে তথায় উপস্থিত 
হইলেন এবং রক্তাক্তকলেবর নিত্যানন্দকে দর্শনপূ্ব্বক 
পাপিছয়ের শাস্তি-প্রদানার্থ সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন। 
জগাই-মাধাই স্বচক্ষে সূদর্শন দর্শন করিল। দয়াঘু 
নিত্যানন্দ-প্রভূ জগাইর দ্বারা রক্ষিত হইয়াছেন জানা- 
ইয়া মহাপ্রভুর নিকট দুই ভাইকে ভিক্ষা চাহিলেন । 
জগাইর নিত্যানন্দ রক্ষার কথা শুনিয়া মহাপ্রভু জগাইকে 
রুপাপূবর্বক প্রেমভক্তি-বর প্রদান করিলে জগাইর 
সৌভাগ্যদর্শনে মাধাইরও চিত্ত পরিবন্তিত হইয়া গেল 
এবং মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া কাতরভাবে ক্ষমা 
ভিক্ষা করিতে লাগিল । মহাপ্রভু কৃপা করিতে অস্বী- 
কৃত হইলেন ; কিন্তু মাধাইর কাতর আবেদনে নিত্যা- 
নন্দের চরণে শরণ গ্রহণ করিতে উপদেশ করিলেন 
এবং মাধাইকে কৃপা করিতে নিজেও নিত্যানন্দ প্রভুকে 
অনরোধ করিলেন ৷ মাধাই শ্রীগৌরাদেশে নিত্যানন্দের 
চরণে পতিত হইলে নিত্যানন্দ নিজ সকল সূকৃতির 


য় মাধাইকে কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভুকে 


বিনিম 
অনরোধ করিলেন ৷ মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ 


মাধাইকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার দেহে 
প্রবেশ করিলেন। জগাই মাধাই এইরাপে উদ্ধার লাভ 














৬১২ 


তাহাদিগকে পুনব্্বার পাপ করিতে নিষেধ করিলেন । 
তাহারা তাহাতে অঙ্গীকার করিলে মহাপ্রভূও তাহাদের 
কোটি কোটি জন্মের পাপভার গ্রহণ করিলেন ৷ মহা- 
প্রভুর রুপা উপলব্ধি করিয়া জগাই-মাধাই আনন্দে 
মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু মুচ্ছিত ভ্রাতৃদ্বয়কে 
নিজ গৃহে আনাইলেন এবং গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া 
বৈষ্ণবগণ-সঙ্গে দুই ভইকে লইয়া উপবেশন করিলেন। 
দুই ভাই মহাপ্রেমবিকারে গড়াগড়ি দিতে লাগিল । 
গৌরসুন্দরের ইচ্ছান্রমে দুই ভ্রাতার জিহ্বায় শুদ্ধা 
সরস্বতী অধিচ্ঠিতা হইলে তাহারা বিবিধভাবে 
্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের তত্বপূর্ণ স্তুতি করিতে লাগিল । 
মদ্যপগণের মুখে তাদুশ ভগবৎস্তৃতি শ্রবণপূবর্বক সকলে 
ভগবৎকুপা-মহিমা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইলেন ৷ 
মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে সেই দিন হইতে নিজ-গণে 
গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং সকল বৈষ্ণবের নিকট 
তাহাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা ও কৃপা ভিক্ষা করি- 
লেন। জগাই-মাধাই সকল ভক্তের চরণে লুণ্ঠিত 
হইয়া এবং আশীবর্বাদ লাভ করিয়া নিরপরাধ হইল | 
তাহাদের পাপ বৈষ্ণবনিন্দকে সঞ্চারিত হইল । মহা- 
প্রভুর আদেশক্রমে সকলে বিপুল সঙ্কীর্তন আরম্ভ করি- 


আজানুলহ্বিতভূজৌ কনকাবদাতো 
সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ৷ 
বিশ্বস্তরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ 

বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১ ॥ 
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 

জয় নিত্যানন্দ সবর্বসেব্যকলেবর ৷৷ ২ ॥ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


করিয়া প্রভুদ্বয়ের স্তব করিতে লাগিল। মহাপ্রভু লেন এবং ভ্রতুদ্বগ্নকে 





লইয়া মহাপ্র ভু সগণে তাহাত 
নৃত্য করিলেন ৷ বীর্তনান্তে ধূলি লিধুনরিত দেহে সকলে 
ক 


লইয়া উপবেশন-পৃবর্বক মহাপ্রভু জগাই- -মাধাইকে 
‘মহাভাগবত’ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাহ হাদিগকে 
মহাভাগবতে।চিত শ্রদ্ধা করিবার জন্য সকলকে আদেশ 
প্রদান পূ্ব্বক বলিলেন যে, উহার অন্যথা করিয়া 
তাহাদিগকে উপহাস করিলে বৈষ্বাপরাধ-হ 
নাশ উপস্থিত হইবে । 
শ্রীশ্রী মহাপ্রভু সকলকে লইয়া গঙ্গায় গমন-গূ্ববক 
নিঃসঙ্কোচে সকলে মিলিয়া তুমূলভাবে জলন্তীড়৷ 
আরম্ত করিলেন ৷ জলক্রীড়ায় মহাপ্রভুর নিকট সকলে 
পরাজিত হইলেন । শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দের জল- 
ক্রীড়ায় অদ্বৈত প্রভূ কটুক্তি-ব্যাজে নিত্যানন্দের মহিমা 
এবং নিজ বিষ্ণস্বরূপ প্রকাশ করিলেন। জলক্রীড়ান্তে 
মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে নিজ গলার মালাপ্রসাদ প্রদান 
করিয়া সকলকে ভোজনার্থ বিদায় দিলেন ৷ তৎকালে 
দেবতাগণ নিত্য আসিয়া চৈতন্যের লীলাদর্শন ও বিবিধ 
সেবা করিতেন ; প্রভূরুপা ব্যতীত কেহ তাহা দেখিতে 
পাইতেন না। 
অতঃপর গ্রন্থকার বৈষ্ণ বাপরাধের ভীষণ পরিণামের 


কথা কীর্তন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন Ll 
(গৌঃ ভাঃ) 


হতু সর্ধ- 


> দরহিত 
গৌরসন্দরের লীলা কেবল প্রেমদৃষ্টিতে লভ্য বলিয়া তদ্র 


জনের গৌরসুন্দরকে “নিমাই পণ্ডিত’ মাত্র ভান 
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
ক্রীড়া করে,_ নহে সর্ব্বনয়নগোচর ৷৷ ৩! 
লোকে দেখে,_পূর্ব্বে যেন নিমাঞি ডা 
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত ৷৷ 


5 3 রি শা 


২!  সব্ব্বসেব্যকলেবর,_শ্রীমন্নিতানন্দ প্রভু 


তত্ব 5 সুতরাং, যে-সকল ব্যচ্টি চে 


গৌটুয়সাষয 


কলেবর-নিত্যানগো 


- সব্র্বসেব্য- 
বস্ত-সমূহের সেব্য কৃষ্ণ বর্বশক্তি-প্রসৃত গ 


রই সেবা গ্রহণ করেন । কৃষ্ণের স 
বস্তই নিত্যানন্দের সেবা করেন । 

৩) শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসমুহ এ সেথা 
দৃষ্টিতে লভ্য ৷ সুতরাং যেখানে প্রীতির রা বিনা 
বলী লা দ্ট হয় লা “প্রেমার্জনচ্ছ,রিতভগ্রি 


কমান rr 








মধ্যখণ্ড- শ্রয়োদশ অধ্যায় 





বানের ভাবময়্ দর্শনে গৌরসুন্দরের তদধিকারোচিত 


ভাগ) ] 
আংত্রাপ্রকশ এবং বহিঃপ্ৰজ্ঞ চালিত 


জনসকাশে তা।ত্গোপন্শ 
যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে । 
তখন ভাসেন সেইমত কুতূহলে ৷৷ ৫ ॥ 


যা’র যেন ভাগ্য, তেন তাহারে দেখায় । 
বাহির হইলে সব আপনা লুকায় ॥ ৬ ॥ 


_:-লঁি তাকাল 
চনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি। যং 


শযামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণ-গ্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং 


"তমহং ভজামি 0৮ 

৬। বাস্তব-বন্ত সব্বশক্তিমান্‌ বলিয়া অণুচিৎ 
জীবের ব্যক্তিগত ভাবময়দর্শনে অধিকারোচিত দূৃষ্ট 
হন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দৃষ্টিতে প্রেমময় বিগ্রহ-দর্শনের 
ন্তাবনা নাই, উহা লুক্কায়িত থাকে । তঙ্জন্যই তিনি 
অধাক্ষজ । 


৭। যাহারা অকিঞ্চন হইতে পারেন, তাহারা 
| কোন বস্তুর জন্য লোভপরবশ হন না। অকিঞ্চন না 
| হইলে বাস্তব বস্তুর প্রয়োজন বোধ হয় না। নশ্বর- 
| রা বিক্ৰম তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করে। 

ঢানন্দ-প্রভু স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ ৷ 
বর শ্রীহরিদাসের জাগতিক পরিচয়ে তাদূশ বিপ্র- 
ও তাদৃশ আনুষ্ঠানিক ্রাহ্মণতা ছিল না। 
গকজাতি ও প্রকটকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
সমূহ বিনা ও যাবনিক আচারবিশিভ্ট জাতি- 
বৈদেশিক টা করিয়াছিল । অসিন্ধৃতটবাসি- 
নগরেও EE বাসস্থলী হওয়ায় নবদীপ- 
উদ্য টি মধ্যে বৈষম্য-বিচার প্রবল ছিল । 
ঈ্পনন সামাজিক ভগবান্‌ গৌরসুন্দর উভয়-বিশ্বাস- 
পরায় টড মধ্যে প্রচারকার্যে ভগবদ্ভজন- 
ও যাবনিক টি নিযুক্ত করেন। আয্য্যাচার 
“গাত করিবেন না জনগণ একে অপরের বাক্যে 
ধিক অধিকা জানিয়া, উভয়েরই ভগবভ্ক্তিতে 
 ২রিকীুনের যে রর আছে, জানাইবার জন্য উভয়কেই 

'গ্যতা প্রদান করেন। 
বর্ণাশ্রম-বহি 












\ 
গণের ভূত, বর্ণাশ্রম-পালনরত জন- 
উন, সকত = শ্ৰযাতীত লোক-মধ্যে, সকল জীবের 
: 1 
উদ্‌, স্থাবর, জঙ্গম_-সকলের জন্যই 


৬১৩ 





মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে সব্বরন্র কৃষ্ণভজন, 
কৃষ্ণকীর্তন ও কুষণশিক্ষা-প্রচারার্থ আদেশ 

একদিন আচন্থিতে হৈল হেন মতি ৷ 

আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি॥ ৭ ॥ 

স্তন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস । 

সব্বন্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥ ৮] 

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা ৷ 

‘বল কৃষ্ণ, ভজ ক্ষ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা | ৯ ॥ 


প্রভুর আজ্ঞা । ব্যক্তিবিশেষ, জম্প্রদায়বিশেষ,__যিনি 
যতটুকু পারেন, মহাপ্রভুর আজায় প্রচারিত কথা গ্রহণ 
করিবেন । 

৯। ভিক্ষুক-_দাতার মুখাপেক্ষী, অতএব উচ্চ- 
স্তরে অবস্থিত । দাতা ভিক্ষুককে নিমনস্তরে অবস্থিত 
জানিয়া তাহার প্রতি দয়াপরবশ হন। অনুগ্রহ-প্রার্থনার 
নামই__“ভিক্ষা'। অনুগ্রহকারী উচ্চ হইতে অবতরণ 
করিয়া অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে মধাপথে উন্নীত করে । 
ভিক্ষার বেষে যখন চতুদ্দশভূবনপতি প্রভু নিত্যানন্দ 
এবং সব্বলোক-পিতামহ শুদ্ধভক্তরাজ নামাচ ৷ ঠাকুর 
হরিদাস ভিক্ষা করিতে যাইবেন, তখন তাহাদিগের 
ভিক্ষা-যোগ্য বস্তু কিঞ্চন-সম্প্রদায়ের প্রদেয় নহে 
জানিয়া গৌরসুন্দর তীহাদিগকে এক অলৌকিক রাজ্যে 
উপনীত হইবার জন্য ভিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। 

‘বল কৃষ্ণ'_কুষ্ণেতর শব্দ ন্যুনাধিক অবিদ্বদূরাটি- 
রৃতিতে অবস্থিত। শব্দের বিদ্বদ্রুটিত্ব উপলব্ধ 
হইলে উহা কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে এবং তাদূশ রুত্তি- 
সম্পৎ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন ৷ যিনি কৃষ্ণের কীর্তন করেন, 
তিনি শ্রবণকারীর মঙ্গল বিধান করেন এবং আত্মমঙ্গল 
সাধন করিয়া ভগবৎস্মরণজনিত আনন্দ-সমূদ্রে অব- 
স্থিত হন। শব্দসমূহ যখন কৃষ্ণেতর বস্তুর নির্দেশক 
হয়, সে সময় বদ্ধজীব আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া 
আপনাকে ভোজ্পদে বরণ করেন! সেইকালে তীহার 
ইন্দ্ৰিয়সমূহ হাষীকেশের সেবা-বিমৃখ হইয়া অপস্থাথ- 
বশে হাধীকেশের বহির্গা শক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে 
থাকে! শ্রীকৃষ্ণ'-শব্দ কীর্তন কর,-_শ্রীভগবানের 
এই আজ্তা_মহাবদান্যতার প্ররু্ট পরিচয় । ‘কৃষ্ণ'- 
শব্দই_অভিন্ন কৃষ্ণ_একথা শ্ৰীকৃষ্ণই গুরুরূপে শিক্ষা 
দিতে পারেন। সেই শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তাদুশী 
শিক্ষার প্রচারপরতাই শ্ৰীচৈতন্যদাস্য_ইহ! বুঝাইবার 













৬১৪ 


শ্রীআীচৈতন্যভাগবত 


ই 


হা বই আর না বলিবা, বলাইবা ৷ 
দিন-অবসানে আসি’ আমারে কহিবা || ১০ ॥ 





জন্যই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীনামাচার্যা হরিদাস ভগব- 
দাজ্ত৷ পালন করিয়াছিলেন । যিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভূকে 
শ্রীগুরু-তত্বের আকর জ'নিয়া এবং সংসারবন্ধান হইতে 
মুক্ত হইয়া, শ্রীন৷মাচা্য্য হরিদাসের মুখে সপ্ধেধনের 
পদরূপে অবতীর্ণ “কৃষ্ণ*-শব্দ উচ্চারণ করিবেন, 
তিনিই প্রাপঞ্চিক সকল বাধা হইতে উন্মুক্ত হইয়া 
জীবের স্বরূপ-প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে পারি- 
বেন। শ্রীগৌরসূন্দর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু-দ্বারা মানব- 
মান্রকেই কৃষ্ণ-কীত্তন করিবার অধিকার প্রদান করি- 
য়াছেন। যিনি এই অধিকার প্রদান করেন, তিনি 
কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু হইতে পারেন না। 
যেহেতু যাহার তাদ্‌শ দেয় বস্তু না থাকে, তিনি উহা 
কোথা হইতে দিবেন? নাম-নামী_-অভিন, সুতরাং 
নামকীর্তন হইলেই কৃষ্ণপ্রেমা অবশ্যস্তাবী-_একথা 
কুষ্ণই বলিতে পারেন । কৃষ্ণেতর চিন্তাময় জনগণের 
উহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া কুষ্ণকীর্তন ব্যতীত ইতর শব্দের 
আবাহনন্রমে জড়ে আবদ্ধতা । “জগতের সকল লোক 
কৃষ্ণ কীর্তন করুক’__এই আজ্ঞা আকর-তত্ত শ্রীজগদ্‌- 
গুরুদেব ও শ্ত্রীনামাচাষ্যের প্রতি উক্ত হইলেও, এ দুই 
আচাধ্য যখন ভগবদাজ্ঞা পালন করেন, তখন যে- 
সকল সুক্ুতিসম্পন্ন জন উহা গ্রহণ করেন, তাহারাই 
আচার্ষোর কার্য্য করিতে অধিকার লাভ করিয়া থাকেন 
-_তাহারাই শ্রীচৈতন্যদাস্যে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ 
হন। ভিক্ষার ভাষায় “বল ক্ুষঃ”-শব্দ-_জীবোদ্ধারক। 
শ্রবণকারী জীবের নিকট যখন উহা উপস্থিত হয়, 
তখন তিনি চৈতন্যদেবের আজ্ঞা পালন করিয়া প্রাপ- 
ঞিকিবিচারমুত্ত হন ও ভগববপ্রকাশ-স্বরাপ আচার্য্যা- 
বতারের কার্য্য করেন । একমাত্র জগদ্গুরুবাদ নিরস্ত 
হইয়া মহান্ত-গুরুগণে গুরুতত্ের প্রকাশ-সমূহ জীবো- 
দ্ধারের কার্য্য করে। 

‘ভজ কুফ্ণ'”_ শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারকদ্ধয়কে বদ্ধ- 
৷ জীবকুলের নিকট কুষ্ণচভজন করিবার প্রার্থনা জানাইতে 


ওয়ায় 





আদেশ করিলেন । জীব কৃষ্ণবিমূখ হইয়া কৃষ্ণেতর 
A বস্তুসমূহের দুর্বলতা লক্ষ্য 
ইবার বাসনায় ভোগর্ত্তির : 
রহ! করিবে না এবং কাহাকেও অন্যপ্রকার 


তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই, না বলিব। 


তবে আমি চক্রহত্তে সবারে কাটিব ॥” যা 


ইন্দিয়ভোগ্য ব্যাপারকে 'বস্তা-জ্ঞানে তাহার প্রভু হইবার 
বাসনা করে। এরাপ কার্য,ই তাহার ভজমবাধক। 
কঞ্চভজন-বিমূখ জনগণের প্রপঞ্চে বিবিধ অধিকার ( 
সেই সকল অধিকার লাভ করিবার জন্য কাম-ক্রোধাটি 
রিপৃষট্কের সেবায় জীব কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া আপনাকে 
দৃণ্য জগতের ভোক্তা মনে করিয়া অমঙ্গল আবাহন 
করে। জীবকল্যাণার্থ মহাবদান্য স্রীবিশ্বস্তর শ্রীনিত্যনন্দ 
ও শ্রীহরিদাস-প্রভূদ্য়কে নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করিবার 
বিচারের প্রচারার্থ আদেশ করিলেন । 

“কর কৃষ্ণশিক্ষা+কৃফ্চই একমান্ত্র শিক্ষণীয় বস্তু। 
“কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রক্মযোনিং” জানিয়া যখন 
স্বরাপোদ্ধ_দ্ধ জনগণ নিত/চিন্ময় দর্শন করেন, তখন 
কৃষ্ণেতির শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি হয়। 
কৃষ্ণই জগতের সকল বস্তুর আকর্ষক। তাহার সৌন্দধ্য 
অসামান্য ও অতুলনীয় ৷ তিনি পূর্ণজ্ঞানময় ; তিনিই 
কৃষ্ণেতর বস্তুকে বিরাগ-ভাজন করিতে সমর্থ । তিনি 
কার্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর সহিত বিলাস-কার্যো বিমুখ। 
কৃষ্ণশিক্ষাপ্রভাবে জীবের নিত্যত্ব উপলব্ধ হয়। তাদশী 
শিক্ষা জীবের সকল অবিদ্যা ও অজ্ঞান বিনাশ কার 
এবং কুফ-শিক্ষা-বলে ইতর বস্তুর সানিধ্যজন! নিরা- 
নন্দের অবকাশ হয় না। কৃষ্ণশিক্ষা লাভ করিলে 
সব্বার্থ সিদ্ধি হয়-চিত্তদর্পগ মাঙ্জিত হা 
দাবাগ্সি নির্্বাপিত হয়__পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে রর 
বিদ্যার তাৎপর্য্যই যে কুষ্কশিক্ষা_ইহা উপলণ্ধ * 


) 





তাহা হইলে আত্ম৷ কলুষিত হইতে পারে না 
স্ি্ধ হয় এবং প্রতি মূহর্জেই পরম সুখ রী 
কৃষ্ণশিক্ষা যাবতীয় অভিধেয়-ধিক্কারিণী সর্বৈ ফণি! 
সব্র্বমাধূর্য্ের সব্বোত্তমত্প্রদায়িকা ৷ রর 
জীবের ভোগগ্রবৃত্তি-নিবারিকা ও মোক্ষ রাই 


ঘরই 
সুতরাং স্বকল্যাণপ্রাথী জীবমান্রেরহ 
পরমোপযোগিনী ৷ নে পে 
১০1 কুঞ্চকীত্তন, AE ন ক্গার্ত 
__ জাবের 
মুখে কৃষ্ণশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই টা রা তলা 
কৃত্য । সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবার ভিন্ষ রমনা | 


কোনপ্রকার ভিক্ষা তোমরা কাহারও 


১ 


ন 
dl দর / 








৮ 


মধ্যখণ্ড_ ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


শ্রবণে বৈবগণের হাস্য 


্ প্রভু-তা।ভা” 
ল্রাদ্রা গুনি? হাসে সব বৈষ্ণবমণ্ডল ॥ 
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কা'র আছে বল ? ১২ ॥ 
গাক্মানিতানন্দ-পেব্য গৌরসুন্দরের কথায় 
অগ্রতীতিযুত্ত ব্যক্তি নিবের্বধ- 
হেন আজ্ঞা, যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে । 
ইথে অপ্রতীত যা'র, সে সূবুদ্ধি নহে ॥ ১৩ ৷ 
গৌরভক্তি পরিত্যাগ করিয়া অদৈতের বিম্খমোহন 
মায়াবাদে আ'ত্থায অদ্বৈতের দ্বারা সংহার_ 
করয়ে অছ্বৈত-সেবা, চৈতন্য না মানে। 
ঠ অদ্বৈত তাহারে সংহ।রিবে ভাল মনে ৷ ১৪ ॥ 
না। দিবাভাগের সকল সময় জীবকুলের মঙ্গল- 
ঝাসনায় পূর্ব্বকথিত ভিক্ষা সম্পাদন করিয়া আমাকে 
সন্ধ্যাকালে আসিয়া জানাইবে । তোমরা প্রকৃত প্রস্তাবে 
জীবের হিতচেম্টা কারিতেছ জানিলে আমার পরমা 
| প্রীতির উদয় হইবে । ইহা আমারই কার্যা। তোমরা 


আমার দক্ষিণ ও বামহত্ত-প্বরাপ। 


| 
| 
| 


১১। “তোমাদের ভিক্ষা-প্রার্থনায় যে বিমুখ 
হইবে, আমি তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বিনষ্ট 
করিব।” অনেকে এরাপ বিবেচনা করেন যে, ভগবান্‌ 
দয়াময় হইয়া নিষ্ঠুরতা-বিজ্ঞাগক অমঙ্গলসমূহ এই 
দৃধিবীতে কেনই বা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন £ তদুত্তরে 
বা শ্লোকই যথেষ্ট উত্তর ! যদি জীব 
ই ইতর চেম্টায় দিন যাপন করে, তাহা 
নি স্বভাবের বিধি-অনুসারে অনুপাদেয়তা- 

ক্লেশ লাভ করিবে ॥ 


কা টা শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিপথ পরিহার 
স্থাপন তে বিষুখ-মোহন-মায়াবাদে আস্থা 
কবৃত্তির টি সেই সকল মত্ত্যজীবগণকে অদ্বৈত প্রভু 
মানচরগণ বা করিয়া ধ্বংস করিবেন । শ্রীচৈত- 
গাবিয়া ভক্তি পনাদিগের স্বরূপের অণুচৈতন্যত্ব বুঝিতে 
কিবলা ্বৈতিগ পথে অবস্থিত হন, আর চৈতনাবিমুখ 
য়া যা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মায়াজালে আবদ্ধ 
কল্যাণ ও বম্খ্য-গ্রহণে তৎপর হন! ভাগ্যই 
ERE বিধাতা ৷ যেহেতু, বদ্ধজীব 
বিষ্খতা লা অপব্যবহারে স্বেচ্ছাচারী হইয়া সেবা 
ভ করে ; আর স্বতন্ত্রতার সদ্যবহার দ্বারা 





৬১৫ 


হরিদাস ও নিত্যানন্দের প্রভু আভা চারার ত 
সকলকে তদুপ করণে অন্:ংরাধ—_ 

আজ্ঞা শিরে করি’ নিত্যানন্দ-হরিদাস । 

ততক্ষণে চলিলেন পথে আসি? হাস ॥ ১৫ ॥ 

আজ্ঞা পাই' দুই জনে বুল ঘরে ঘরে । 

“বল কৃষ্ণ, গাও রুঝ, ভজহ কৃষেেরে ॥ ১৬ ॥ 

রুষ্ণ প্রাণ, কুষ্ণ ধন, ক্লষ্ণ সে জীবন । 

হেন র্লুঞ্ণ বল ভাই হই’ একমন ৷” ১৭ ॥ 

এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 

বুলিয়া বেড়ান দুই জগৎ-ঈশ্বরে ॥ ১৮ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ-পাদপ্রান্তে উপনীত হইবার যোগাতা লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। 


১৭1] কৃষফ্ণই_মূল প্ৰাণ; তদুন্মথতাই কুষ্ণ- 
প্রাণের পরিচয় ৷ কৃষ্ণবিমূখ জীব- প্রাণহীন | কৃষ্ণে- 
তর বস্তুসমূহ 'অধনা-শব্দ-বাচ্য । কৃষ্ণই জব্বার্থ- 


সিদ্ধিপ্রদ। কুফ্ণবিমুখতাই জড়ত্বের পরিচায়ক ও 
মৃতকের পরিচয় । কৃষ্ণেতর বস্তুসমূহ মায়ার বিক্ৰমে 
বিভূষিত । সূতরাং শব্দশাজ্ত কৃষ্ণেতর যে কিছু কথা 


কীর্তন করিবার উপদেশ দেন, তদ্দারা জীবের এঁকা- 
ভ্তিক ও আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না। কৃষ্ণই সৰ্ব্বতো- 
ভাবে সেব্য। সূতরাং কৃষ্ণকীত্তনই একমাত্ৰ শৌত- 
পন্থা । “হরিহি সাক্ষার্ভগবাঞ্ছরীরিণাম।আ্মা ঝষাণামিব 


তোয়মীগ্সিতম্‌ 1” _ ভোঃ ৫1১৮1১৩)। 


১৮1 শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও স্রীনামাচার্য্য হরিদাস 
ঠাকুর-- ইহারা উভয়েই জগদীশ্বর। জগতের লোক- 
সকল ভ্রমপথকেই ‘গন্তব্য মনে করিয়া বিপদে পতিত 
হয়। এই দুই ঈশ্বর বিপথগামী ভ্রান্ত জীবকুলের 
নিয়ামক হইয়া তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করেন । 
প্রজল্প হইতে রক্ষা করিয়া বাক্যের দ্বারা ভগবৎসেবা- 
কার্য্যের পথপ্রদর্শক ঠাকুর হরিদাস জীবের কুচিন্তা- 
কারী মনকে সংযত করান, শরীরকে ও শারীরিক 
অঙ্গ-প্রতাঙগকে কুষ্ণভজন-বিমুখতা হইতে রক্ষা করি- 
বার চিন্তাভ্রোতের আবাহন করিয়া তাহাদিগকে শারী- 
রিক দুর্গতি হইতে বিমূক্ত করেন । আর প্রভু নিত্যানন্দ 
জগতের নিরানন্দ অপসারিত করিয়া জীবকুলকে 
নিত্যানন্দে নিমজ্জিত করেন । 













৬১৬ 


স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 





লোকে নিমন্ত্রণ করিলে উভয়ের সকলের নিকট 
প্রভু-আজ্ঞা-পালন-মাত্র ভিক্ষা-_ 
দোহান সন্ন্যাসিবেশ_-যান যার ঘরে ৷ 
আথেব্যথে আসি’ ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে ॥ ১৯ ॥ 
নিত্যানন্দ-হরিদাস বলে,_-“এই ভিক্ষা । 
বল ক্ষ, ভজ ক্ষণ, কর কুষ্ণশিক্ষা ৷” ২০ ॥ 
দুই প্রভুর বাক্যে সুজনগণের আনন্দ এবং 
নানাজনের মানারূপ কল্পনা 
এই বোল বলি’ দুইজন চলি’ হায় ৷ 
যে হয় সূজন, সেই বড় সুখ পায় ॥ ২১ ৷৷ 
অপরূপ শুনি” লোক দু-জনার মুখে । 
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সূখে ৷৷ ২২ ॥ 


১৯-২০ ৷ শ্ৰীনিত্যানন্দ-প্রভু ও ঠাকুর হরিদাসের 
সম্ন্যাসীর বেষ ছিল । সন্ন্যাসী বেষ বা যতি-ভেক-_ 
ভিক্ষুকের বেষ। তাহারা যীহারাই গৃহে গমন করেন, 
তাঁহারাই ব্যস্তসমস্তভাবে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে 
প্রভুদ্বয় অন্য কিছু ভিক্ষা না করিয়া কেবল প্রভুর 


আদেশ প্রচার-দ্বারা সকলকে কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণভজন ও 
কৃষ্ণশিক্ষা করিতে অনুরোধ মান্র করিয়া থাকেন ৷ 


২১। সুজন--ভগবভক্ত । যাঁহারা উচ্চাভিলাষী 
হইয়া আরোহবাদ আশ্রয় করেন, তাহাদিগকে “ব্রাহ্মণ 
বলা যায় ; আর যাহারা ‘আরূঢ়’ হইয়া আরোহ্বাদের 
অকন্মণ্যতা উপলব্ধি করেন, এবং তৎফলে তৃণাদপি- 
সুনীচ-ভাব গ্রহণ করিয়া প্রপঞ্চের যাবতীয় লোভনীয় 
বস্তুর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক তরুর ন্যায় সহ্যগুণ- 
সম্পন্ন হন এবং জগৎকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক জাগতিক 
আত্মসন্ম।ন-প্রতিষ্ঠার অকর্শাতা উপলব্ধি করেন, 
তীহারাই “সুজন” । কৃষ্কোন্মখ ব্যক্তিগণই “সুজন”, 
কুষ্ণেতর-এশ্রর্যযপর-ভিক্ষুকগণই বৃভুক্ষু বা মুমুক্ষু 
ব্রাহ্মণ ॥ যে ব্ৰাহ্মণ_সেবাপর, তিনিই সুজন ৷ 
যাহার সেবাপরতা নাই, তিনি “সুজন'-সংজ্ঞার পরি- 
বর্তে মায়াবাদী দুর্জ্জন। তজ্জন্যই শান্তর সজনগণকে 
বলেন ৮_-শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্‌ ৷ 
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোহপি পনাতি ভুবনত্ৰয়ম্‌ 0৮ কৃষ্ণো- 
ল্াখতাই জগতে সৌজন্যের আকর ৷ সৌজন্য-ভুষিত 
ন ষ্ণসেবার পরামর্শে পরমানন্দ লাভ করেন । 


্ 


‘করিব, করিব'-_কেহ বলয়ে সন্তোষে ৷ 

কেহ বলে, -- “দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্রদোষে ॥ ২৩॥ 
তে।মরা পাগল হৈলা দুষ্টসন্গদোষে । 
আমা-সবা পাগল করিতে আইস কিসে ? ২৪॥ 
ভব্য-সভ্য-লোক সব হইল পাগল । 

নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল ॥? ২৫) 
ঘে-গুলা চৈতন্যনৃত্যে না গাইল দ্বার । 

তা'র বাড়ী গেলে মান্র বলে,__“মার মার, nn 


কেহ বলে,_“এ দু’জন কিবা চোরচর । 
ছলা করি’ চচ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর ॥ ২৭ ॥ 
এমত প্রকট কেনে করিবে সুজনে ? 

আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে ॥» ২৮ ॥ 


২৩7 উপদেশময়ী ভিক্ষায় সন্তুষ্ট 
হইয়া উহা পালনে সম্মত হন, আবার ভাগ্যহীন কতি- 
পয় ব্যক্তি উহাদিগকে উন্মত্ত-দোষে দুষ্ট বলিয়া স্থির 
করেন । 

মন্ত্রদোষে_ মন্ত্রণা বা পরামর্শ-দোষে ৷ মন্তাথ 


উপলব্ধির বিকার-জন্য মন্ত্রগ্রহণ-ফলে অমঙ্গল লাও 
করিয়া ৷ 


২৫1 ভব্যসভ্য__শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র, সুজন, সদ্ং- 
শীয়, সভায় বসিবার যোগ্য ! 

২৬ শ্রীবাস-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের নৃতাগীতা- 
দিতে যে সকল ব্যক্তি প্রবেশাধিকার পায় নাই, তাহ" 
দিগের বাড়ীতে প্রচারকদয় গমন করিলে তাহার! 
উহাদিগকে আল্রমণ করিবার ভাষাসমূহ রি 
থাকে । কেহ বা প্রহার করিতে উদ্যত হয়! হী 
দেবের অনুজ্ঞা-মত বর্তমান শ্রীচৈতন্যমঠের গা 
গণও স্থানে স্থানে এইরাপ ব্যবহার আরা 
থাকেন ৷ শিয়ালদছের ভূতপূর্ব্ব জিরার 
জাতিগোস্বামি-সমাজ, মর্কট-বৈরাগীর দল, স* রর টি 
ও অন্য দ্বাদশ প্রকার উপ বা অপসাল্প্রদায়িক রা 
সম্প্রদায় অধূনাতন কালে এই কথার উদাহরণ 


সুজনগণ 





গোপনে 
২৭। চোরচর-__চোরের চর, ET 
2 বে] a 
সংবাদ লইয়া কাৰ্য্য সিদ্ধি করে, তাহাদে ন করিয়া 


উহাদিগের অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহ 

প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী সন্ধান লইয়া বেড়ায় ! এ 
২৮।  দেয়ান,_ (ফাসী দীবান্‌ ) ৪ | 

ধরন্ম/ধিকরণ, আদালত, বিচারালয়, দরবার বাড়ী 

টু ভাললোক হইলে তাহারা এইরাপ বা 


মধ্যখণ্ড-ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


. ঈ সলাত. 


গুনি’ নিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে 
যর আজ্ঞাবলে না পায় তরাসে ॥ ২৯ ॥ 


শুনি" 
চৈতনে 
এই মত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া ৷ 


| প্রতিদিন বিশ্লস্তরস্থানে কহে গিম্মা 1 con 

| উভয়ের বিবিধপাপকল্মরত জগাই-মাধাইকে দর্শন 
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল । 
মহাদস্যপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল ॥ ৩১ ॥ 

সে দুই জনার কথা কহিতে অপার । 

| তা'রা নাহি করে,--হেন পাপ নাহি আর ॥৩২॥ 
ব্ৰাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ । 

{  ডাকা-চুরি, পরগৃহ দাহে সব্বক্ষণ ॥ ৩৩ ॥ 
দেয়ানে না দেয় দেখা, বোলায় কোটাল ৷ 
মদ্য-মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥ ৩৪ ॥ 
দুই জন পথে পড়ি' গড়াগড়ি যায় ৷ 

যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায় ৷৷ ৩৫ ॥ 
দূরে থাকি লোক সব পথে দেখ রঙ্গ । 
সেইখানে নিত্যানন্দ-হরিদাস-সজগ ॥ ৩৬ ॥ 

ক্ষণে দুই জনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে । 

'চ'কার 'ব'কার-শব্দ উচ্চ করি’ বলে ॥ ৩৭ ॥ 


| 
1 
| 








গিয়া অপ্রয়োজনীয় কথা বলিয়া বেড়াইবে কেন £ 
দ্বিতীয়বার আসিলেই তাহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে 
বিচারের জন্য ধরিয়া পাঠাইয়। দিব ৷ 

৩১। বিশালমদ্যপ,_-অতিরিক্ত মদ্যপানরত ! 


৩৩। ডাকাচুরি,_চুরি ও ডাকাতি । দাহে,_ 
দগ্ধ করে। 





হজ হে সংস্কৃত--কোট্রপাল, বাংলা- 
। আল, ফারসী-_কোতবাল ) নগরপাল, 

EY প্রহরী, চৌকিদার, পাহারাওয়ালা ৷ 
ডি এ অর্থাৎ ফৌজদারের আহ্বান 
পথত হয় হারা রাজকর্স্মচারী ও ধর্ক্মাধিকরণে 
না। অপরাধীদিগকে শান্তি-স্থাপক ত'হার 


মিকট 
তে হইতে আদেশ করেন; কিন্তু উহারা 
শ এড়াইয়া চলে ৷ 


TY ত LL মধ্যে কখনও সন্ভাব থাকে, 
টা AS মধ্যে কেশাকর্ষণ প্রভৃতি REL 
[খাত টা | তাহারা পরস্পর “চ-কার” বিকার 
আত ই পরস্পরকে অভিহিত করে । 
দ্যপদ্বয় মদ্যপান করিয়া মত্ততাভ্রুশে 
--৭৮ 







৬১৭ 


নদীয়ার বিপ্রের করিল জাতি-নাশ। 
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করায় আশ্বাস ॥ ৩৮ ॥ 
সব্বপ্রকার পাপাচারী মদ্যপ জগাই-মাধাইএর 
বৈষ্ণবাপরাধশূন্য চরিত্র 
সব্্ব পাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল | 
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল ॥ ৩৯ ॥ 
অহনিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে । 
নহিল বৈষ্ণবনিন্দা এই সব পাকে ॥ 8০9 1 
বৈষ্ণবনিন্দক সমাজের সর্েচ্চ স্তম্ভ চতুর্থাশ্রমে 
অবস্থিত হইলেও মদ্যপাপেক্ষা 
অধিকতর অধাম্মিক-_ 
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামান্ত্ হয় ৷ 
স্ব্ব-ধৰ্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয় ॥ ৪১ | 
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কম্ম ৷ 
সদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধন্স ॥ ৪২ ॥ 
মদাপের কদভ্যাস-বিরতিতে মঙ্গলের সন্তাবনা, কিন্তু মৎসর 
পরনিন্দকের কোনকালেও গতি নাই_ 
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে । 
প্ররচর্চকের গতি নহে কভু ভালে ॥৪৩ ॥ 


কোন সময়ে ব্রাক্মণগণের জাতিনাশের চেস্টা করিত, 
কোন সময় বা অনুনয়-বিনয় কিংবা বিভ্রুম প্রকাশ 
করিত । মদ্যপানের প্রভাবে মনুষ্যের কগুজান লুপ্ত 
হয় ; সুতরাং হিতাহিত-বিচার-রহিত হইয়া কখনও 
তোষ'মোদ, কখনও বা প্রচণ্ড বাকের প্রয়োগ 
স্বাভাবিক ! 

৩৯1 যে-কাল পর্যান্ত ভগবভক্ত-বৈষবের প্রতি 
আক্রমণ না হয়, তদবধি তাহাদের ‘অপরাধ’ হয় নাই. 
পাপমান্র হইয়াছিল । বৈষ্ণবের নিন্দা হইলে সকল 
সদগুণ বিনষ্ট হইয়া অপরাধ আশ্রয় করে । 

৪২1 সাংসারিক ভাল-মন্দ, সকল কাৰ্য্য হইতে 
বিরত, সর্বোত্তম সম্প্রদায়ে চতুর্থাশ্রমে অবস্থিত,__ 
এরাপ স্ব্বশ্রে্ঠ সমাজেও যদি বৈষ্ণবের নিন্দা হয়, 
তাহা হইলে তথায় মদ্যপের সমাজের অধৰ্ম্ম হইতেও 
অধিকতর অধৰ্ম্ম জানিতে হইবে! 

৪৩। মদ্যপানরত জনগণ মাদকদ্রব্য-সেবনে 
বিকৃত-মস্তিফ হইয়া অসবকারধ্য করে । তাহাদের 
সেই কদভ্যাস পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা 
দুক্ষর্য্যে রত থাকে। ঘটনাক্রমে মদ্যপান-পিপাসা 





৬১৮ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


শান্্রজানীরও দুর্বুদ্ধি-বশে নিত্যানন্দ অথবা নিত্যানন্দা ০১২২ 


ভিন্ন-জনের নিন্দ।য় সর্বনাশ লাভ-_ 
শাস্ত্র পড়িয়াও কা'রো কা'রো বৃদ্ধি-নাশ ৷ 
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, হবে সব্বনাশ ৷৷ ৪৪ ॥ 


জগাই-মাধাইকে কুকর্মরতদর্শনে হরিদাস-নিত্যা- 
নন্দের তাহাদের ইতির্ত্ত সংগ্রহ__ 


দুই জনে কিলাকিলি গালাগালি করে । 
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি’ দূরে ॥ ৪৫ ॥ 


লোকস্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে ৷ 
“কোন্‌ জাতি দুই জন, হেন মতি কেনে £” ৪৬ 


লোক বলে,_-“গোসাঞি, ব্রাহ্মণ দুইজন ৷ 
দিব্য পিতা-মাতা, মহাকুলেতে উৎপন্ন । ৪৭ ৷ 


সপ 


থামিয়া গেলে তাহাদের আর পাপ করিতে হয় না] 
কিন্ত পরনিন্দাকারী জনগণের অদৃচ্টে কোন দিনই 
মঙ্গল লাভ ঘটে না। শান্তর বলেন,__“পরস্বভাবকর্ম্মাণি 
ন প্রশংসেন্ন গহ্‌য়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্‌ প্রকৃত্যা 
পুরুষেণ চ 10৮ --(ভাঃ ১১২৮১) ৷ নিজের মজল 
ও অমজলের বিচার করাই কর্তব্য । তাহা না করিয়া 
যাহারা অন্যের নিন্দা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া 
নিজের অসদ্র্ত্তির প্রশ্রয় দেন, তাহাদের কোনকালেই 
সুবিধা হয় না। পরহিংসা-প্রবৃত্তিকে “মৎসরতা” 
বলে। নিশ্মৎসর না হইলে প্রাপঞ্চিক অমঙ্গল হইতে 
অবসর লাভ ঘটে না। যাহারা পরচচ্চায় ব্যস্ত, 
তাহারা কোনদিনই নিজের মঙ্গল আনয়ন করিতে 
পারেন না। পরনিন্দারত জনগণ আত্মহিতের জন্য 
অবসর লাভ না করায় তাহারা মঙ্গলের দিকে ধাবিত 
হইতে পারেন না। 


881 শান্ত পাঠ করিয়।ও শাস্ত্রের হিতোপদেশ- 
গ্রহণ।ভাবে অনেকের বুদ্ধি-নাশ হয়, তাহাদিগের 
সৰ্ব্বক্ষণ পরহিংসা-প্রর্তিক্রমে শাস্ত্রের তাৎপর্য্যে 
অমনোযোগী থাকাই স্বভাব । যাহারা শ্রীগুরুপাদ- 
পদ্মের আকর জগদ্গুরু-নিত্যানন্দের অনুষ্ঠানে দোষ 
দেখিয়া নিন্দা করেন, তাহাদের সব্বতোভাবে অমঙ্গল 
ঘটে । এজন্যই “দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ” এবং “অপি 
চেৎ সুদুরাচারো” প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণা । যাহারা 

৭ বুদ্ধির দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে দোষ দর্শন 









সব্বক।ল নদীয়া পুরুষে পুরুষে । 
তিলাদ্ধেকো দোষ নাহি এ দোহীর বংশে | 8৮॥ 
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম । 

জন্ম হইতে এমত করয়ে পাগকল্থ ॥ ৪১ 
ছাড়িল গোচ্ভীতে বড় দুর্জন দেখিয়া । 
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া ॥ ৫০ ॥ 

এই দুই দেখি’ সব নদীয়া ডরায় । 

গাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায় ॥॥ ৫১॥ 
হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন। 
ডাকা-চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভোজন ॥৮ ৫২॥ 


উদ্ধার করাই শিষ্যের কর্তব্য-_এইরাপ বিচারে বিশেষে 
ং 





অমঙ্গল ঘটে ৷ 

৪৫1 দুইজনে__জগাই ও মাধাই উভয়ে । 

৪৭1 পাঠান্তরে--“দিব্য পিতা, মাতামহ-কুলেতে 
উৎপন্ন ৷" নিত্যানন্দ প্রভুর প্রশ্নে প্রতিবেশীগণ বলিলেন, 
‘ইহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন এবং ইহাদের 
পিতৃমাতৃকুল- -সব্্বজন-প্রশংসিত !’ 

৪৮1 পূরুষানুক্রমে ইহারা নদীয়ার অধিবাসী, 
ইহাদের বংশের প্রতি কাহাকেও কোনরূপ সামানা 
দোষারোপ করিতে শুনা যায় না। যাঁহারা বণ 


্াহারা 
পত্রপৌত্ৰাদিগণ মাতুপিতৃস্বভাব লাভ করেন, তাহ 
্ জড়বন্ত 


নহে! 


ইহাদের স্বভাব-বিপর্যায় লক্ষ্য করিয়াছেন! 
হইতে চেতন আবির্ভূত হয়, এরূপ ধারণা ঠিক j 
অচিৎএর সহিত পৃথক্‌ চেতনের আকচ্মিক সমাগ j 
৷ গুণকর্মমবিভাগল্রমে স্বঙা 
উপাদান-কারণ 
প্রাণপরিতাগে 
আত্মা দৈবর্রম 
রা যায় না। 
স্থলদেহ 


ধারণা করিতে হইবে । 
নিণাঁত হয় । স্থল শরীরের নিমিত্ত ও 
কখনই চেতনের উদ্ভবকারী নহে। 
স্বল পরিচয় অবস্থিত ৷ “স্থল হইতে 
উদ্ভূত”,__এই চিন্তাত্রোতের প্রশংসা ক 
পরুন্ত “স্বকর্মফলভূক্‌” বিচারই প্রবল ! 
কারণ স্থানীয়,_কর্তৃস্থানীয় নহে । 

৫২। জগাই-মাধাইর পাপের সীম না 
পৰ্ব্বক পর-দ্রব্য অপহরণ, হিংসা, পৈশুন; রা প্রথম | 
সেবন জনিত যথেচ্ছাচারিতা ইহাদের গ্যৃতা ছিল! | 
থাকায় সকল প্রকার পাপেই তাহাদের ছি চর 
কেহ কেহ বলেন,__“আহারাদি শুদ্ধি ও রা ধক এ 
ন্রের বিপধ্যয় থাকিলেও অনাত্মা হইতে 


| নাই! বদ" 


০০০ 





মধ্যখণ্ড- ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


মাধাইএর দুরবস্থা-শ্রবণে নিত্যানন্দ-কর্তুক 


জগাই- 
তাহাদের উদ্ধারোপায্-চিত্তা__ 


গুনি’ নিত্যানন্দ বড় করুণ-হৃদয় । 
দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে' হুইল্সা সদয় ৷৷ ৫৩ ৷ 


হওয়ায় অনাত্মার কাধ্যের জন্য আত্মা দায়ী নহে” 
বস্তুতঃ স্বরাপ-বিস্মৃত জীবের এতাদূশী অবিবেচনার 
ফল ও অতাসক্তি-জনিত অমঙ্গল তাহারাই ভোগ 
করিয়া থাকেন । 

৫৪1 পাতক-_'পাতয়তি অধোগময়তি দুপ্রিয়া- 
কারিণম্‌’ ইতি। গৃহস্থাশ্রমীর ‘কাম’ ‘ক্রোধ’ ও 
‘লোভ’ নামে তিনটা প্রধান রিপু আছে, মানঝগণ এই 
সকল শন্ত্র-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে । 
আচরিত পাপসকল “অতি পাতক’, ‘মহাপাতক’, “আনু- 
গাতক', 'উপপাতক", “জাতিভ্রংশকর”, “সঙ্করীকরণ” 
‘অপান্রীকরণ’, “মলাবহ' এবং প্প্রকীর্ণক* নামে 
অভিহিত ৷ 

মাতুগমন, কন্যাগমন এবং 
জরিবিধ পাপ 'অতিপাতক" ৷ 

রন্নাহত্যা, সুরাপান ব্রাহ্মণের সুবর্ণ চুরি ও গুরু- 
গড্ী-গমন-_এই চতুধ্বিধ এবং এইরাপ পাপীর সহিত 
বিশেষ সংসর্গই 'মহাপাতক" ৷ 

অনুপাতক--পয়ন্্িশ প্রকার_(১) নীচজাতি হইয়া 
আপনাকে উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া ৷ (২) যে 


পূত্ৰবধূগমন-_এই 


L 
ও প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, 
টি নিকট তেমন দোষ বলা। (৩) গুরুজনের 


টি রটনা করা-_এই তিনটা ব্রক্মহত্যার সমান! 
২) টা কিম্ব। বেদ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া ৷ 
EE নিন্দা করা। (৩) কুটিল কথা বলিয়া 
ই রং সাক্ষী দেওয়া-_হেহা দুই প্রকার! এক, 
একপ্রকার যে জানিয়া তাহা গোপন রাখা । আর 
দ্র টা উর গোপন করিয়া মিথ্যা বল৷) ৷ (8) 
ক্রা। (৬) করা । (৫) বিষ্ঠাদিজাত দ্রব্য ভোজন 
অখাদ্যদ্রব্য ভোজন করা। এই ছয় 

8) টি সুরাপানের সমান ৷ 
ও) ধন ফাকি দিয়া লওয়া, (২) মানুষ চুরি 
উমি চুরি না চুরি করা, (8) রূপা চুরি করা, (৫) 
রা, এই (৬) হীরা চুরি করা, (৭) মণি চুরি 
ত প্রকার অনুপাতক সুবর্ণ হরণ করার 





৬১৯ 


“পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার ৷ 

এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ? ৫৪ ॥ 
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ । 

প্রভাব না দেখে লোকে,-__করে উপহাস ॥ ৫৫ ॥ 


সপ 


সমান। (১) সহোদরা ভগিনী গমন, (২) কুমারী 
গমন, (৩) নীচজাতি স্ত্রী গমন, (8) বন্ধুর স্ত্রী গমন, 
(৫) উরসজাত পুত্র ভিন্ন অন্য পুত্রের স্ত্রী গমন, (৬) 
পুত্রের অসবর্ণ। স্ত্রী গমন, (৭) মাতৃজ্বসা গমন, (৮) 
পিতৃজ্বসা গমন, (৯) শাশুড়ী গমন, (১০) মাতুলানী 
গমন, (১১) পুরোহিত-ন্রী গমন, (১২) ভগিনী গমন 
(১৩) আচারের স্ত্রী গমন, (১৪) শরণাগতা স্ত্রী-গমন, 
(১৫) রাণী-গমন (১৬) যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করি- 
য়াছেন, এমন স্ত্রী-গমন, (১৭) শ্রোত্রিয়-স্রী-গমন, (১৮) 
সাধ্বী স্রী-গমন এবং (১৯) উচ্চবর্ণের স্রীর কাছে 
নীচ বর্ণের পূরুষের গমন-_এই উনিশ প্রকার অনু- 
পাতক গুরুপত্বী-হরণের তুল্য ৷ 


গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা, 
মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ ও আলস্যদ্বারা অগ্নি- 
ত্যাগ, পুন্তত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্মম-সংস্কার না করা, 
জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ের বিবাহ, এরাপ 
প্যেড বা কনিষ্ঠকে কন্যাদান অথবা এইরূপ বিবাহে 
পৌরহিত্য করা, অরজস্কা কন্যাদৃষণ, বদ্ধি দ্বারা 
জীবিকা, ব্রহ্মচারীর দ্রীসন্তোগাদি দ্বারা ব্রতদ্যুতি, তড়াগ, 
উদ্যান কিন্বা স্্রীপুত্রাদি বিক্রুয় করা, ষোড়শ বর্ষ অতীত 
হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধব 
ত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের 
নিকট বেদ-অধ্যয়ন, অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাক্তায় 
সবর্ণাদি-খনিতে কাজ, বৃহৎ সেতু প্রভূতিতে কাজ, 
ওষধি নষ্ট, ভার্য্যাদির উপপতি-দ্বারা জীবিকানির্র্বাহ, 
শ্যেনাদি আভিচারিক যোগ বা মন্ত্র দ্বারা নিরপরাধীর 
অনিষ্টকরণ, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুক্ষ বক্ষচ্ছেদন, 
দেবপিন্রাদির উদ্দেশ-ব্যতিরেকে নিজের জন্য পাক- 
যক্ত.দির অনুষ্ঠান, লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যভোজন, 
অগ্র্যাধান না করা, সোনা ব্যতীত অন্য জিনিষ ছুরি, 
দেব, খষি ও পিতৃখণ পরিশোধ না করা, অসৎশাপ্ত্রের 
আলোচনা, গীতবাদ্যে আসক্তি, ধান্য, তাম্র ও লৌহাদি 
ধাতু ও পঞ্ চুরি, মদ্যপায়িনী স্্রী-গমন, স্ত্রী, ক্ষত্রিয়, 


ph cet C= 








৬২০ 


রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে। 


তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে ॥ ৫৬ ॥ 
তবে হঙ নিত্যানন্দ-__চৈতন্যের দাস । 

এ দুইয়েরে করাঙ যদি চৈতন্য প্রকাশ ৷৷ ৫৭ ॥ 
এখন যেমন মত্ত, আপনা না জানে । 

এই মত হয় দি শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥ ৫৮ ৷ 
“মোর প্রভু’ বলি’ যদি কান্দে দুইজন । 

তবে সে সার্থক মোর যত পর্য)টন ॥ ৫৯ ॥ 


যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া ৷ 
বনের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া ৷ ৬০ ॥ 


— ভিউ 


বৈশ্য ও শুদ্রহত্যা 
“উপপাতক* ৷ 

দণ্ডাদিদ্বারা ব্রান্মণকে ব্যথা দেওয়া, লণ্ডন পুরী- 
ষাদি বস্তু ও মদ্য আস্রাণ করা, কুটিলতা, পশু-মৈথন 
এবং পুংমৈথুন_এই সকল পাপ 'জাতিভ্রংশকর" ৷ 
গ্রাম্য ও আরণ্য পশুহিংসা পাপ-_“সঙ্করীকরণ+ ৷ 

নিন্দিতের নিকট হইতে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য ও 
কুসীদ-দ্বারা জীবিকা-নিব্্বাহ, অসত্যভাষণ এবং 
শৃদ্রসেবা-_এই সকল পাপ-_“অপান্রীকরণ, ৷ 

পক্ষিহত্যা, জলচরহত্যা, ম€স্যাদি জলজপ্র।ণিহত]া, 
কুমিহত্যা ও কীটহত্যা, মদ্যসংশ্লিষ্ট দ্রব্ভোজন-__ 
এই সকল পাপ-_“মলাবহঃ ৷ 


এবং নাস্তিকতা--এই সকল 


যে সকল পাপের বিষয় লিখিত হইল না, সেই 
সকল পাপ-_-প্রকীর্ণক' পদবাচ্য --( বিষ্ণুসংহিতা, 
্রায়শ্চিত্ববিবেক এবং মনৃসংহিতা দ্রষ্টব্য । ) মহা- 
ভারত দানধর্মে পাপ দশবিধ বলিয়া উক্তি আছে_ 
প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য ও পরদারহরণ-_এই তিন প্রকার 
পাপ ‘কায়িক’, অসব্প্রলাপ, পারুষা, পৈশুন্য এবং 
মিথ্যাবাক্য কথন-_-এই চারি প্রকার ‘বাচিক’ এবং 
পরধনে চিন্তা, সর্ব্বজীবে দয়াশুন্যতা ও “কর্মের ফল 
হউক'-_-এইরূপ চিন্তা, এই ত্রিবিধ পাপ ‘মানসিক’ ৷ 

৫৫1 শ্রীমন্মহাপ্রভূ জগতের সংসারবন্ধ বিচ্ছিন্ন 
করিবার একমাত্র কর্তা । তিনি আপনার স্বরূপ দর্শন 
না করিয়া গোপন করিয়া থাকেন । যাহারা তাহাকে 
বুঝিতে পারে না, তাহারা তাহাদেরই ন্যায় মানবক্তানে 


সেই সব জন যদি এ দৌছারে দেখি’ ৷ 
গলাস্লান-হেন মানে, তবে মোরে লিখ ॥৮ 
শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা অপার । 
পতিতের ভ্রাণ লাগি” হর অবতার 1H LS 
হরিদাস-প্রতি নিতাইর নিজ মনোভাব জাপন এবং 


৬১) 


তদুভয়ের উদ্ধারার্থ হ রদ৷সকে অনুরোধ 
এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস-প্রতি। 
বলে,_-“হরিদাস, দেখ দোহার দুর্গতি ॥ ৬৩ ॥ 
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার ৷ 


এ দেহী'র যমঘরে নাহিক নিস্তার ॥ ৬৪ ॥ 
১১: TSO RENO SE 
এবং অচিদ্বিচারের প্রাবল্য থাকায় তাহাদের আত্ম- 


প্রতীতি-লাভের যোগাতা নাই । যদি শ্রীমন্মহাগ্রভ 
রুপাপরব্শ হইয়া ইহাদের নিত্য অণুচিদরৃত্তি উদ্ঘাটন 


করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি চৈতন্যের দাস্য উপ- 
লব্ধি করিতে যোগ্য হই ৷ 


৬১1 নীতি-পরায়ণ ধাম্মিকগণ মনে করেন যে 
পাপিষ্ের ছায়াস্পর্শ হইলেও সবন্ত্রে গঙ্গাস্নান করা 
বিধেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া পাইয়া ইহারা পবিত্র- 
চরিত্র হইলে গঙ্গ।স্সানে যে পুণ্যলাভ ঘটে, এই পরি- 
বত্তিত পাপ-নির্দুক্ত ব্যক্তিদ্য়ের দর্শনে গঙ্গায়ানের 


পবিত্রতা লাভ হইল, এরূপ বিশ্বাস হইলে আমার নাম 
সার্থক হয় ৷ 
= ও 
৬২ শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা বৰ্ণন করিতে কাহার 


সাধ্য নাই। ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-মৃত্ি 
শ্রীনিত্যানন্দ_স্বয়ং প্রকাশ বস্তু । তিনি পরিতকে 
উদ্ধার করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন । ০. 
৬৪। মানব পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গুণা সং, 
ফলে সব্বোত্তম ব্রাক্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ pe 
ব্ৰাহ্মণপরিচয়ই জগতে সর্ব্বোত্তম পরিচয় । al 
সব্ব্বমান্য এবং তাঁহার আদর্শই সকলের রি ঢায 
পাপপ্রবৃত্তিবশে জীবগণ ব্রাহ্মণেতর কুলের নি 
গৌরব বোধ করেন, কিন্তু প্রকৃত তে 
কোন দোষ থাকিতে পারে না। যাহারা পাগ 
তাহাদিগের দণ্ডদাতা যম উহাদিগবে, বিশে 
দেন। বিশেষতঃ পূণ্যপ্রভাবে ব্রাক্মণকুলে 
করিয়া, সৎশিক্ষালাভের পরমসুযোগ বা 
যিনি আত্মহারা হইয়া নানাপ্রকার অপরাধে নি 
তাঁহার যমগৃহে অশেষ ক্লেশ হইতে কোনপ্রকার 


ভ-সর্তে 
গ্রহণ! 


য় ত্রাণ হয় না। 








CT 





মধ্যখণ্ড- ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


৬২১ 


০শশিশশশশশী শীট 


ধণান্ত মারিল তোমা যে যবনগণে ৷ 


তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে ॥ ৬৫ ॥ 
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে৷ 
তবে সে উদ্ধার পাস এই দুইজনে ৷৷ ৬৬ ॥ 
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা ৷ 
আ্রাগনে কহিলা প্রভু এই তত্বকথা ॥ ৬৭ ॥ 
প্রভুর প্রভাব লব দেখুক সংসার । 
[চতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার ॥ ৬৮ ॥ 
ঘেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে । 
সাক্ষাতে দেখুন এবে এ তিন ভুবনে ॥৮ ৬৯ ॥ 

হরিদাসের উভয়ের উদ্ধারে নিশ্চয়-প্রতীতি 

এবং দৈন্যসুচক উত্তর-__ 

নিত্যানন্দতত্ব হরিদ।স ভাল জানে । 
গাইল উদ্ধার দুই-_জানিলেন মনে ৷ ৭০ ॥ 
হরিদাস প্রভু বলে,_ “শগুন মহাশন্ম । 
তোমার যে ইচ্ছা, সেই প্রভুর নিশ্চয় ॥ ৭১ ॥ 


৬৫। আঞ্বয়া-মূল্‌কের কাজীগণ ঠাকুর শ্রীহরি- 
দাসকে প্রাণবিনাশী প্রহার করিয়াছিল ৷ তথাপি ঠাকুর 
হরিদাস কোন প্রকারে প্রতিশোধ আকাঙক্ষা না করিয়া 
সহিফুত। অবলম্বন পূৰ্ব্বক তাহাদের মঙ্গল চিন্তা 
করিয়াছিলেন । ( আদি ১৬শ অঃ ১০৮-১১৩ পয়ার 
আলোচ্য )। 

EE তথ্য_ ও'বষ্ণপাদ শ্রীল ঠাকুর 
টি রঃ লিখিয়াছেন,-“গলবন্রুতাগলি টা 
কাটিয়া তি করি’ দীড়াইব নিষ্কপটে ॥ কাঁদিয়া 
আসি বশ ট দুঃখগ্রাম । সংসার-অনল হৈতে 
আমা জা ! শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর! 

কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥ বৈষ্ণবের 


অবেদনে 
যা কৃষ্ণ দয়াময় । এহেন পামর প্রতি হবেন 


৬৯ > 
1 ভ্রিভুবন,_উন্নত ভূবনষট্ক, অধোগত 


ব্‌ 
মা পৃথিবী । প্রপঞ্চে শ্রীনবদ্বীপধামে 
নিখিত টা দ্বার লীলা শ্রীমভাগবতাদি-পুরাণে 
শী উর অজামিল-উপাখ্যানের ন্যায় কেবল 
টা নহে; কিংবা ব্যবহারিক জগতেও 
তি নহে। পরন্ত ইহা বর্তমান- 

য় দেখিতে পাওয়া যায় ৷ 

ঠাকুর হরিদাস জগতে নামাচার্য্যের অভি- 


কালেও 
৭০7 


আমারে ভাণ্ডাও, যেন পশুরে ভাণ্ডাও । 
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও ॥” ৭২॥ 


হাসি’ নিত্যানন্দ তানে দিলা আলিঙ্গন ৷ 
অত্যন্ত কোমল হই" বলেন বচন ॥ ৭৩ ॥ 


“প্রভুর যে আজ্ঞা লই’ আমরা বেড়াই ৷ 
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঞি ॥ ৭৪ ॥ 


সবারে ভজিতে ‘ক্রষ্ণ' প্রভুর আদেশ । 
তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ ॥ ৭৫ ॥ 


বলিবার ভার মান্র আমা দোহাঁকার ৷ 
বলিলে না লয় যবে,_সেই ভার তীর ॥৮ ৭৬ ॥ 
সুজনের নিষেধ-সত্তবেও প্রভু-আজ্ঞা-জ্ঞাপনার্থ হরিদাস- 
মিত্যানন্দের পাপিদ্রয়ের নিকটে গমন 
এবং প্রভূ-আজা প্রচার 
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুয়ের স্থানে ৷ 
নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে ॥ ৭৭ ॥ 


নয় করায় নাম-গ্রহণকারীর মূল শ্রীগুরুদেব-তত্ত উৎ- 
কৃষ্টরূপে শ্রীহরিদাসের জানা আছে। সেই ঠাকুর 
হরিদাস এই ঘটনা দর্শন করিয়া জগাই মাধাইয়ের 
উদ্ধারের নিশ্চয়তা জানিতে পারিলেন | 

৭১। হরিদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন,__ 
“আপনার যে অভিলাষ, তাহাই শ্রীগৌরসূন্দরের সম্পূর্ণ 
সমর্থনের বিষয়” । 

৭২। হরিদাস বলিলেন, কুফর নিকট আমার 
ন__বৈষ্ণবমাহাজ্্য_ ও ভগবানের প্রতি দাবীর 
কিন্তু আমি পশুসদূশ, আমার হিতাহিত- 
বিবেক নাই। আপনার বাক্যে আমি যদি নিজকে 
বৈষ্ণব মনে করি এবং আমার আবেদনে দয়াময় কৃষ্ণ 
পাপিদ্বয়কে উদ্ধার করিবেন_-এইরূপ যদি বুঝি, 
তাহা হইলে আমার পশুত্বই সিদ্ধ হয়। যদিও আমি 
হিতাহিত-বিবেকরহিত পণ্ড, তথাপি আমার নিকট 
আপনার আ.্মসঙ্গোপন-কার্য্-_আমার পশুত্বেরই 
জ্ঞাপক মাত্র! আমি-_কৃষ্ণবিস্মৃত জীব, সুতরাং 
স্বরূপোদ্বোধনপূবর্বক আমাকে ভগবৎসেবাপর করাই- 
বার উদ্দেশ্য আপনার প্রবল থাকায় আপনার অনুষ্ঠানে 
আমার বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় আছে । 

৭৪1 জগাই-মাধাই মদ্যপানে বিভোর হওয়ায় 
লৌকিক নীতির কথা বা জাগতিক হিতের বিষয় 


আবেদ 
শিক্ষামান্র ! 













৬২২ 


্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


পিস শিশশীশীশশলিলি 


সাধুলোকে মানা করে-__“নিকটে না যাও । 
নাগাল পাইলে গাছে পরাণ হারাও ॥ ৭৮ ॥ 
আমরা অন্তরে থাকি পরাণ-তরানে ৷ 

তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে ? ৭৯ ॥ 
কিসের সন্াসিজ্ঞন ও-দু'য়ের ঠাঞি £ 
ব্রহ্মবধে-গোবধে যাহার অন্ত নাই ৷” ৮০ ॥ 
তথাপিহ দুই জন “রুষ্ঃ কৃষ্ণ বলি? ৷ 

নিকটে চলিলা দোহেঁ মহা-কুতুহুলী ৷৷ ৮১ ॥ 
শুনিবারে পায় হেন নিকট থাকিয়া । 

কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ৷ ৮২ ॥ 





শুনিবার জন্য ব্যস্ত নহে। তথাপি দয়াময় গৌরসুন্দরের 
আদেশ প্রতিপালনের জন্য আমরা নাম-প্রচারের ভার 
গ্রহণ করিয়া আপামর জনসাধারণের নিকট ভগবদাজ্তা 
প্রচার করিতেছি । পাপিষ্ঠলোক এহিক হিতের কথাও 
বুঝিতে পারে না! সূতরাং তাহার নিকট প্রকৃতির 
অতীত রাজ্যের কথা বলিতে যাওয়া অনেকে অপ্রা- 
সঙ্গিক মনে করে। কিন্তু পাপীরই এই সকল কথা- 
গ্রহণের অধিক যোগ্যতা ও অধিকার ৷ 

৭৬! শ্রীল নিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসের প্রতি 
শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা--কৃষ্ণভজন করিবার জন্য সকলের 
নিকট অনুরোধ করা । প্রভুর ইচ্ছান্রমে সেই অনুনয়- 
বিনয় যদি শ্রোতৃবর্গ শ্রবণ না করিয়া নিজের অমঙ্গল 
আবাহন করে, তাহা হইলে ফললাভের অংশ আজ্ঞাদাতা 
মহাপ্রভূরই প্রাপ্য ৷ 

৭৮। পরমার্থে অনভিজ্ঞ জনগণ সাধারণ বিচার 
অবলম্বন করিয়া 'অসাধুর নিকট হরিকথা প্রচার 
করার আবশ্যক নাই”,_--এই সকল বিচারে ঠাকুর 
হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে জগাই-মাধাইর নিকট 
যাইতে নিষেধ করিল! অসতের নিকট সদুপদেশ 
দিতে গেলে তাহারা গ্রহণের পরিবর্তে আক্রমণ করিবে। 
শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্তাক্রমে, শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠাকুর 
হরিদাসের অনুসরণে শ্রীগৌড়ীয় মঠ যে সকল অলৌ- 
কিক প্রচারের কথা জগতে বলিতেছেন, তাহা স্থান- 
বির টির হওয়া দূরে থাকুক, গৌড়ীয়-মঠের প্রচা- 


“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ রুষ্ণ নাম | 
ক্রু্ণ মাতা, ক্বষ্ণ পিতা, ক্ৰষ্ণ ধন প্রাণ ॥ ৮৩ ॥ 
তোমা-সব। লাগিয়া ক্বম্ণের অবতার । 
হেন ক্কঞ্চ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥৮ 


নিতানন্দ-হরিদাসের বাকাশ্রবণে 
উভয়ের পশ্চদ্ধ 


৮৪॥ 

গ জগাই-মাধাইর ক্রোধ এবং 

বন, নিত্যানন্দ-হরিদাসের বিবিধোক্তি- 

সহকারে সভগ্ে প্রস্থানাভিনয়, তদ্দর্শনে সুজনগণের 
আতঙ্ক ও পাষণ্তিগণের হাম।সৃচিক উত্তি-_ 

ডাক শুনি” মাথা তুলি’ চাহে দুইজন । 

মহাক্রোধে দুই জন অরুণ-লোচন ॥ ৮৫ ॥ 


৭৯। সঙ্জনগণ এই পাপিদ্রয়ের নিকট না 
থাকিয়া দূরে দূরেই থাকেন । তাঁহাদের আশঙ্কা হয় 
যে, অসাধুগণের দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইবেন। 
তাহারা শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসকে বলিতেছেন,__“আগ- 
নাদের সাহস অত্যধিক । সেইভন্যই সেই সাহসের 
বশবর্তী হইয়া পাপিদ্বয়ের নিকট যাইতেছেন ।” 

৮০। ব্ৰহ্মবধ ও গোবধ-_সব্ব্বাপেক্ষা গুরুতর 
পাপ। এইরূপ পাপ ইহারা অসংখ্য করিয়াছে। তোমরা 
উভয়েই পরিব্রাজক, জগতের মঙ্গলের জন্য সব্ব্ত 
গমনাগমন কর । কিন্তু তোমাদের মহত্ত্ব বুঝিঝার 
সাধ্য এই পাপিষ্ঠদ্য়ের নাই। তাহারা তোমাদিগকে 
চতুর্থাশ্রমী ও ব্রক্মনিষ্ঠ জানিবার পরিবর্তে আক্রমণ 
করিয়া বসিবে ৷ 

৮১। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর 
আদেশক্রুমে শিক্ষাচ্টকের প্রথম শ্লোকোজ্ত সপতপ্রক 
মজলমূর্ত রুষ্ণনাম বলিতে বলিতে তাহ।দিগের পি 
উপস্থিত হইলেন । কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণের মধ্যে মায়িক 
ভেদজ্ঞান শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসের ছিল না! 
শব্দের অভরািরত্তি আশ্রয় করিয়া নামোচ্চারণ বা সর 
নাই বলিয়া -মহাকৌতুহল প্রকাশ পূৰ্ব্বক এ 
হইলেন ৷ 

৮৪। 
নিতালীলা ব্ৰজে প্রকট করেন, তাহা-জীবের ন তরসেবা 
নিরসনের জন্য; সুতরাং কৃষ্ণভজন ব্যতীত । ও 
সমূহ করিতে যাওয়া আচারহীনতা শা রে 
সম্বন্ধক্ঞানে আপনাকে "আকৃষ্ট" জানিয়া নর নিধি 
আত্মার নিত্যবৃত্তি উন্মেষিত কর ৷ জীবের রি 
ইলে প্রাপঞ্চিক সেবাবিমুখিনী আচারহীন 


খ 
টি গট'গণ- সহ! 
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ পার্ষদ 'আকুষ্ট ন্রাগা- 











মধ্যথণ্ড_ ভ্য়োদশ অধ্যায় 


সন্ন।সি-আকা।র দেখি’ মাথা তুলি' চায় । 
খর ধর’ বলি দোঁহে ধরিবারে হায় 0৮৬ ॥ 


থাকিতে পারে না; সেই কালে কুষ্ণভজনের প্রবৃত্তি প্রবলা 
হয়। নিরপেক্ষ রুষ্ের তটস্থ।শক্তি জীব মুক্তাবস্থায় 
কিঞ্ি্ন সৌভাগ্যবিশিষ্ট হইলে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন 
করিয়া থাকে! শ্রীরামভজনে কৃষ্ণের প্রকৃতির অতীত 
সব্বশক্তিমন্তার সম্পূর্ণ প্রকাশের অবকাশ নাই। 
্ীরামচন্দ্রের আকর-মূলরাপ শ্রীবলদেবপ্রকাশতত্ত্বে যে 
প্রাকৃত রাসলীলা বণিত আছে, তাহা রথুনন্দন রামে 
দেরূপভাবে নাই। দণ্ডকারণাবাসী খষিগণের চেস্টা 
হইতেই দাশরথীর রাসলীলার অনুপযোগিত৷ নিরূপিত 
হইয়াছে। স্বয়ংরাপ শ্রীকৃষ্ণবিলাস এবং শ্রীবলদেব- 
্বয়ংপ্রকাশের বৈচিত্র্য গোলোকরৃন্দাবনে প্রকটিত আছে। 
গই লীলার সৌগাগ্য প্রখ্যাপনের জন্য স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ 
অবতীর্ণ হইয়া শ্ীগৌরলীলা অবতারণ করিয়াছেন । 
এই অবতরণ-কার্য্যের মৃখ্যত্ব-বিচারে উঁদার্যযভাবের 
মাধুযাবিগ্রহই শ্রীরুষ্ণচন্দ্রের অবতারণা । যে সকল 
বাজি পাপপৃণ্যাশ্রিত হইয়া প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় 
অনিত্যোপলব্ধিতে অবস্থিত, তাহাদিগের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ- 
চ্রর শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য- 
গগের অবতারণা । ভজনীয় বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র রসভেদে 
উদ্নকারী কৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ-সম্হ সম্মিলিত-তনূ 
রে অবতীর্ণ হইয়া জগতের প্রাপঞ্চিক বিচার- 
কতো ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনের সুযোগ প্রদান 
ই জান তারতম্য শ্রীগৌরাবতারের 
সাব রঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে ৷ যে-সকল 
ধস নিন শ্রীরাম-সীতা, আ্ীরাম-বজাঙ্গজী, 
বাসুদেব, ESSE গরুড়-নারায়ণ, 
মরত থাকিবার ন নানিরুদ্ধ ব্যহচতুষ্টয়ের সেবায় 
সির রি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের 
নাচ ও সেবাই সব্বোত্তমা ৷ 

ন্‌ জীবাত্মাগণ রা কৃষ্ণচন্দ্ৰ জগদ্গুরুরূপে পরম 
নি ক যে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, 
সি ভগবদুপাসনার তার- 
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি জীবের জন্যই 

উট টে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগদৃগুরু শ্রীনিত্যা- 
আজ প্রাপ্ত শদৃতুরু ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ 
ইয়া জগদ্গুরুর প্রকাশবিশেষ হইয়া 


ৰ] 


তাহাতে 
তমা 





৬২৩ 


আথেব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায় । 


'রহ রহ’ বলি’ দুই দস্যু পাছে যায় ॥। ৮৭ ॥ 
»----- ২২২৯১ 
জগৎকে কৃষ্ণের উদার্যাময় অবতারের কথা জানাই- 


তেছেন। উঁদার্যযময় কৃষ্ণ মহামহোপদেশকরূপে সকল 
দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পৃব্বক সব্বোত্তম বিচিন্র-বিলাস- 
সম্পন্ন পঞ্চরসাভিষিক্ত স্বয়ংরাপ বস্তুর উপাসনা শিক্ষা 
দিতেছেন। তোমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই 
অচ্চিদানন্দ-বন্তুর সঙ্গলাভ কর এবং আপনাদিগকে 
তাহার পঞ্চরসের সেবোপকরণের অন্যতম জানিয়। 
সব্বকাল তীহারই ভজন কর। কামের পূর্ণ জতা 
দাম্পত্যে অবস্থিত, তন্নান বাৎসলো, তন্ন সখো, 
তন্নযন দাস্যে ও তন্ন্যন শান্তে অবস্থিত! আর পরি- 
তাজনীয় প্রাপঞ্চিক বিপরীত অনুভুতি_-অনাচারমধ্যে 
গ্রণ্য। কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহের বিলাস-সমূহ কু 
হইতে অভিন্ন হইলেও দ্বাদশ-রসময়-মৃত্তি কৃষ্ণই স্বয়ং- 
রূপ, স্বয়ংগুণ, স্বয়ংপরিকরবৈশিস্ট্য ও স্বয়ংলীল ৷ 
তাহারই প্রকাশতত্ শ্রীবলদেব--প্রকাশরূপ, প্রকাশগুণ, 
প্রকাশপরিকরবৈশিষ্ট্য, প্রকাশলীলাময় । সুতরাং 
তাহাদের ভজনে কৃষ্ণভজনই হয় । তবে “যে যথা 
মাং প্ৰপদ্যন্তে” বিচারে “তাংস্তখৈব ভজাম্যহম্‌” স্বয়ং 
রূপ কৃষ্ণের উক্তিই বিচার্য।। কাহারও বিচারে 


বাসূদেবাদি চতুব্যুহাত্মক কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে 
সীতারামাদি-কৃষ্ণ কাহারও বিচারে রেবতী 
এগুলি কৃষ্ণ- 


রমণাদি কৃষ্ণের ভজন পরম আদরের | 
ভজন হইলেও “আমিই কৃষ্ণ আমাকেই ভজন কর” 
__এই কথার তাৎপর্য যীহাদের উপলব্ধির বিষয় 
হয়, তাহারাই শ্রীরুষ্ণচন্দ্রের উদার্য্যময়ী মৃত্তি শ্রীগোর- 
সুন্দরের দর্শনে যোগ্যতা লাভ করেন! ভক্তাধিরাজ 
বিষ্ুসকলের মূল আকর শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ প্রভু 
এবং ভক্তাধিরাজ নামাচার্যয আদিগুরু বিরিঞি--এই 
সকল কথা তারস্বরে ছন্নাবতারের প্রকটকালে আপনা- 
দিগকে কুষ্ণলীলায় অভিন্নবিগ্রহ জানিয়া শিষ্টা সর- 
স্বতীর প্রকাশ পূর্বক ভাগ্যহীন জনগণের নিকট আব- 
রণ করিতেছেন! কৃষ্ণ-রসময় ; সৃতরাং সকল 
রসের একমাত্র আশ্রয়-বিগ্রহ বা সকল আশ্রিতের 
একমাত্র বিষয়বিগ্রহ । শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু, 
রূপরহিত আংশিক পরমাত্মার প্রকাশমাত্র হেন, রূপ- 
রহিত রূহন্বোধক পদার্থমান্র নহেন তিনি ব্রহ্ম-পর- 





৬২৪ 


ধাইয়া আইসে পাছে, তর্জগর্জ করে৷ 

মহা ভয় পাই’ দুই প্রভূ ধায় ডরে ॥ ৮৮ ॥ 
লোক বলে,_“তখনই যে নিষেধ করিল । 

দুই সন্ন্যাসীর আজি শঙ্কট পড়িল ৷” ৮৯ ॥ 





মাত্মাদি সব্ব কারণ-কারণ। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের পূর্ণ 
তমতাই-_-বলদেব, অংশই-_কারণার্ণবশায়ী ভগবান্‌, 
কলাই-_গর্ভোদকশায়ী ভগবান্‌, বিকলা-_ক্ষীরোদক- 
শায়ী ভগবান্‌। সকলই সেই স্বয়ংরাপ কৃষ্ণের বিষয়- 
বিগ্রহ ; আশ্রিত-_বিষয়বিগ্রহের প্রকাশবিশেষ। সুতরাং 
কৃষ্ণ ও 'আকৃম্ট' কৃষ্ণভক্তগণ প্রাপঞ্চি দর্শনে খণ্ডিত 
ভাবযুত্ত বস্তবিশেষ নহেন। সব্বসাকল্যে তিনিই পূর্ণ 
পুরুষ। সেই পূর্ণত্বের আংশিক-প্রকাশ প্রাপঞ্চিক 
ব্যাপকতার আকর, যাহার অংশে অবস্থিত কলা- 
বিকলা। সেই কৃষ্ণভজন ব্যতীত আকৃষ্ট আত্মার 
আর অন্য কোন বৃত্তি নাই। আকৃষ্ট আত্মা যে সময়ে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে মায়ার দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করে, তখনই ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় এবং তটস্থা- 
শক্তি পরিণতিন্রমে জৈবধর্মে জড়ভোগ আসিয়া তাহাকে 
কৃষ্ণবিমুখ করায়। কৃষ্ণবৈমূখ্য হইতেই বদ্ধজীবের 
ব্রহ্ম-পরমাত্মা প্রভৃতি আংশিক ধারণাসমূহ জীবকে 
উন্মত্ত করাইয়া ব্রহ্মপরমাত্মার আংশিক বিচারে জড়- 
ভাবে নিজাবরণ করিয়া বসে। কৃষ্ণই সকল রসের 
আশ্রয় বলিয়া মূল প্রকাশবিগ্রহ বলদেবেও সর্ব্বরসা- 
শ্রয়ত্ব বিদ্যমান। সেই বলদেব প্রভূ কৃষ্ণেরই ভজন 
করিয়া থাকেন। “যথা তরোর্মূলনিষেচনেন” বিচার 
গ্রহণ করিলেই কুষ্ণচভজনের তারতম্যবিষয়ে কোনপ্রকার 
অনাচার করিতে হয় না। তখন রসভেদে শ্রীচেতন্যচরণ 
আশ্রয় করিয়া কেহ বা মধুর-রতির আশ্রয়বিগ্রহের 
আনুগত্যে সুষ্ঠভাবে অবস্থিত হন, কেহ বা বাৎসল্য- 
রতির আশ্রয়বিগ্রহগণের আনুগত্য স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন 
করেন । সার্ধদ্বয়রসের আকৃষ্ট রসিকগণ গোলোক- 
বুন্দাবনীয় পূর্ণ।ধার হইতে গোলার্ধাধার বৈকুগ্ঠ-সেবায় 
নিরত হন। তখনই তাহাদের ওঁদার্য্য ন্যনতা লাভ 
রিয়া এহর্য্যমার্গে মর্যযাদা বিশিষ্ট হয় । বদ্ধজীবের 
১ মুক্ত 


্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





৬ ভক্তিবিরোধ-কার্যা অনিবার্য । 


যতেক পাযপ্তী সব হাসে মনে মনে ৷ 
“ভণ্ডের উচিত শান্তি কৈল নারায়ণে ॥” ৯০॥ 
“ক্ষ কৃষ্ণ, বক্ষ ক্ষ” জুক্রাক্মণে বলে। 


সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে ॥ ৯১ ॥ 
বৈকুণ্ডের শক্তি অধিক বরণীয় । সেজন্য সীতারাম বা 
হনুমদ্রামোপাসকগণ যে রসের রসিক, সেই রগ 
মহাবৈকুষ্ঠে বিজ্বকৃসেন-নারায়ণ ও লক্ষমী-নারায়ণ 
হইতে নিরপেক্ষ-বিচারে বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। শঞ্ডি- 
রহিত শক্তিমানের সবিশেষ-বিচারে বাসুদেবাদি যে 
ব্হের উপাসনা, তাদৃশ উপাস্যতত্্ ব্লীবব্রদ্ষের ড্রান- 
মাত্র হইতে শ্ৰেষ্ঠতা স্থাপন করে। জড়ের অবরতা 
আরোপ যেখানে সম্ভবপর নহে । উপাস্যবস্তু মায়ার 
অধীন নহেন। তিনি স্বতন্রেচ্ছ এবং অবাধগতিবিশিষ্ট। 
সুতরাং কৃষ্ণভজন করিতে হইলে বাসুদেব-কৃষ্ণ, লল্গী- 
গোবিন্দ-কৃষ্ণ, সীতারাম-কৃফ্ণের উপাসনা উত্তরোত্তর 
সেবনোকর্ষক্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার সর্বো- 
তমত্ব সেই রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু উঁদার্যবিগ্রহ ব্রজেন্্র- 
নন্দন দেখাইতেছেন ৷ ' এরূপ দয়া অপরিমিত ও 
অপরিসীম । সেজন্যই মহাপ্রভু স্বয়ংরাপ প্রকাশবিগ্র 


হের দ্বারা ও জগদ্বিধাতার দ্বারা স্ব্বন্র হরিসেবা- 
শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন ৷ 


৮৮। দুই প্রভু_ নিত্যানন্দ 
ঠাকুর ! নিত্যানন্দ-স্বরূপ এবং 
উভয়েই বৈষ্ণব-সন্নাসী ৷ 


৯০। ভক্তিবিরোধী ব্যক্তিগণ একান্তিক বিষ্ণু 
ভক্তিপরায়ণ জনগণের প্রতি বিরোধভাব পোষণ 
করেন। সেই সকল বিরুদ্ধবাদীর বিচারে একান্তিক 
ভক্তগণ 'ভণ্ু-শব্দ-বাচ্য । ভক্তের বিরোধী রা 
তাহাদিগের অবিচারে অবস্থান-হেতু ভর বা 
কাওক্ষা। এই সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে ন 
বিদ্বেষী জানিয়াও নারায়ণের সেবক মনে রি 
প্ররুত-প্রস্তাবে ভগবদৃবিমুখ হওয়ায় তাহার! 
হইয়া সত্যভ্রষ্ট হয় ৷ 

৯১1! কুবিচারপরায়ণগণের বিচারে 
ব্রাক্মণগণের বিচার নহে! তাঁহারা ভগব 
রক্ষা-কামনায় কৃষ্ণকৈ ডাকিতে লাগিলেন | বেরোধি" 
শুভানধ্যানই--সজ্জন ব্ৰাহ্মণগণের ধর্ম । তি লও 
গণের ব্রাহ্মণতা হইতে চ্যুত হইয়া নিকুষ্ট-র 


প্রভু ও হরিদাস 
হরিদাস ঠাকুর_ 


র ন্যায় সর 
দভ্জ্গণের 
ভর্ভগণের 








মধ্যখণ্ড_ ভ্য়োদশ অধ্যায় 


দই দস্যু ধ 
রিল, ধরিলু বলি’ লাগ নাহি পায় ॥ ৯২ ॥ 


নিতানন্দ বলে,_“ভাল হইল বৈষ্ণব । 

জাজি ঘি প্রাণ বাঁচে_তৰে পাই সব ৷” ৯৩ ॥ 

হরিদাস বলে,_“ঠাকুর আর কেনে বল £ 

তোমার বৃদ্ধিতে অপস্থত্র্য প্রাণ গেল ॥ ৯৪ ॥ 
মদ্াপেরে কৈলে যেন ক্বুষ্ষ-উপদেশ ৷ 

উচিত তাহার শাস্তি প্রাণ অবশেষ ॥ ৯৫ ॥ 
এত বলি’ ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া । 

দুই দস্যু গাছে ধায় তজ্জিয়া গজ্জিয়া ॥ ৯৬ ॥ 

দোহার শরীর গ্থ.ল,__না পারে চলিতে । 

তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ ত্বরিতে ॥ ৯৭ ॥ 
্রভুদ্ধয়র প্রতি জগাই-মাধাইর উক্তি 

দুই দস্য বলে,_ “ভাই, কোথারে ঘাইবা । 
জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা 2৯৮ 
তোমরা না জান, এথা জগা-মাধা আছে । 

খানি রহ’ উলটিয়া হের দেখ পাছে ॥? ৯৯ 


৯৩ নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,__জগাই-মাধাইকে 
হীষ্ণাপদেশ করিয়া তাহারা বৈষ্ণব হইবে মনে করা 
ঘুর থাকুক, আমরা প্রাণ লইয়া উহাদের দুর্দমনীয় 
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেই ভাল । 
রর য় ঠাকুর বলিলেন,__হে প্রভো নিত্যা- 
টা ভাবের আজ্তান্রমে জীবের যে মঙ্গল 
আমাদের উ প্লে, তজ্জন্য ইহারা অপঘাত- মৃত্যুতে 

ভয়েরই প্রাণ সংহার করিতে সমর্থ হইল । 


এখন আ 
ফল? পল এই সকল কথা আলোচনা করিয়া কি 


৯৫। হরি 
ইনাম দে ‘দাস ঠাকুর বলিলেন,_-অশ্রদ্দধান জনে 


যখন উর য় অপরাধ হয় । অযোগ্য দোষিদ্বয়কে 
রি করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তখন আমা- 
ধজনিত উচিত শাস্তি ললাটে লিপিবদ্ধ 





র অপ 

আছে। 
জগাই-মাধাই নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে 
ডিনারের জানা উচিত ছিল যে, জগাই- 
টি স্থানে অবস্থান করে, তাহাদিগের 
দুৰ ত্তাচরণ না পাইয়া ভালয় ভালয় 


রে 
ভাগে হর ৷ তোমরা একটু অপেক্ষা করিয়া 
টা আসিতেছি নিরীক্ষণ কর । 





৬২৫ 


ত্ৰাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া ৷ 
রিক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ, গোবিন্দ’ বলিয়া ৷ ১০০ ॥ 


প্রভুদ্বয়ের পরস্পরকে দোযারোপ-দ্বারা 

আনন্দ-কলহ-_ 
হরিদাস বলে,_“আমি না পারি চলিতে ৷ 
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে ৷ ১০১ ॥ 
রাখিলেন ক্রষ্ণ কাল-যবনের ভাঞ্জি ৷ 
চঞ্চলের বুদ্ধ আজি পরাণ হারাই 0৮ ১০২ ॥ 
নিত্যানন্দ বলে,_“আমি নহি যে চঞ্চল । 
মনে ভাবি’ দেখ, তোমার প্রভু সে বিহ্বল ॥১০৩৷৷ 
ব্ৰাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞ। করে । 
তা'ন-বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ১০৪ ॥ 
কোথাও খে নাহি শুনি,__সেই আজ্ঞা তান । 
“চোর, ঢঙ্গ’ বই লোক নাহি বলে আন ॥ ১০৫ ॥ 
না করিলে আজ্ঞা ত!’ন সব্বনশ করে। 
করিলেও আজ্ঞা তা'ন এই ফল ধরে ॥ ১০৬ ॥ 
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১০১। হরিদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ-প্রভূকে বলিলেন, 
_ আমি দৌড়াইয়া পলাইতে পারি না জানিয়াও তোমার 
ন্যায় দ্রুতগামী, সৰ্ব্বদা সকল-কার্যে অগ্রসর ও চঞ্চল- 
স্বভাব ব্যক্তির সহিত আসিয়াছি। 

১০২। হরিদাস বলিতেছেন,_কৃষ্ণ আমাকে 
আস্থয়া-মুলুকের কাজিরাপ যবনের হস্ত হইতে কএক- 
দিন পূৰ্ব্বে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য আমি 
“নিত্যানন্দ'-নাম-ধূক্‌ চঞ্চলের বুদ্ধির দোষে প্রাণ 
হারাইতে বসিয়াছি । 

১০৩1 হরিদাসের বাক্যে নিত্যানন্দ প্রতিবাদ 
করিয়া বলিলেন,_ প্রভুর বিহ্বলতা দেখিয়াই আমি 
চঞ্চল হইয়াছি, কিন্ত আমি নিজে চঞ্চল নহি। মহাপ্রভু 
__ভিক্ষক ব্ৰাহ্মণ ; তিনি রাজার ন্যায় প্রত্যেক গৃহে 
হরিনাম প্রচারের আদেশ দিয়াছেন, তাহারই আক্তা 
আমি পালন করিতেছি । 

১০৫। নিত্যানন্দ বলিতেছেন,__শ্রীগৌরসুন্দরের 
আজ্ঞা আমি আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই । 
তাহার আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া আমাদিগকে লোকে 
অনধিকারপ্রবেশকারী চোর্যবৃত্তিপরায়ণ মনে করে, 
আবার কেহ কেহ বা আমাদিগকে কপট সভ্জাশোভিত 


ঢঙ্গকারী মনে করে । 









৬২৬ শ্রীশত্রীচেতন্যভাগবত 


আপন প্রভুর দৌষ না জানহ তুমি ৷ ভালরে বলিল তারে-_“বল ক্বষ্ণ-ন।ম fp 


দুই জনে বলিলাম,__দে৷ষভাগী আমি ॥? ১০৭ ॥ 
হেনমতে দুইজনে আনন্দ-কন্দল ৷ 
দুই দস্যু ধায় পাছে দেখিয়া বিকল ৷৷ ১০৮ ॥ 
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ি । 
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে রড়ারড়ি ॥ ১০৯ ॥ 
প্রভুদ্ধয়ের অদশনে দসুযুদয়ের নিবৃত্তি; দুই প্রভুর স্থৈর্যা 
ও পরস্পর আলিজন-পৃবর্বক প্রভুসমীপে গমন 

এবং দস্যুদ্ঘয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন__ 
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল । 
শেষে হুড়াহুড়ি দুইজনেই বাজিল ৷৷ ১১০ ৷ 
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল ৷ 
আছিল বা কোন্‌ স্থানে, কোথা বা রহিল ? ১১১॥ 
কতক্ষণে দুই প্রভূ উলটিয়া চায় । 
কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায় ৷৷ ১১২ ॥ 
স্থির হই’ দুই জনে কোলাকুলি করে । 
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বস্তরে ॥ ১১৩ ॥ 
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন ৷ 
সহব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ মদনমোহন ॥ ১১৪ ॥ 
চতুদ্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল ৷ 
অন্যোন্যে ক্রষ্চকথা কহেন সকল ৷৷ ১১৫ ॥ 
কহেন আপন-তত্ত্ব সভা-মধ্যে রজে । 
শ্বেতদ্বীপ-পতি যেন সনকাদি-সঙ্গে ॥ ১১৬ ॥ 
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময় ৷ 
দিবস-ব্বত্তান্ত যত সম্মুখে কহয় ৷ ১১৭ ॥ 
“অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন ৷ 
পরম মদ্যপ, পুনঃ বলায় ব্রাহ্মণ ৷৷ ১১৮ | 





১০৭। মহাপ্রভুর ইচ্ছান্রুমে তুমি এবং আমি-- 
আমরা উভয়েই প্রত্যেকের গৃহে হরিনাম উপদেশ 
করিতেছি; কিন্তু তুমি কেবল আমাকে দোষী সাব্যস্ত 
করিলে ; ইহা দুঃখের বিষয়। আমি একা দোষী 
নহি, ইহ'তে মহাপ্রভুতেও দোষ স্পর্শ করিতেছে । 

১০৯ ॥ জগাই ও মাধাই উভয়েই অত্যন্ত মদ্যপান 
করিয়া হরিদাস ও নিত্যানন্দের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন) 

_ বড়ারড়ি-_দ্রুতগমন, দৌড়াদৌড়ি । 





খেদাড়িয়া আনিলেক, ভাগ্যে রে প্রাণ EN 

মহাপ্রভুর দসু/দয়ের বিষয়-জিজ্ঞাসা ও 

এবং শ্রীনিবাসের উত্তর- 
প্রভু বলে,_“কে সে দুই, কিবা তার নাম? 
্রান্মাণ হইয়া কেনে করে হেন কাম ?” ১২০ ॥ 
সম্মুখে আছিলা গজ।দাস শ্রীনিবাস । 
কহয়ে যতেক তার বিকল্ম-প্রক।শ ॥ ১২১ ॥ 
“সে-দুইর নাম প্রভু--‘জগাই-মাধাই’ । 
সূবাক্মণপূন্ৰ দুই_জন্ম এই ঠাঞি ৷৷ ১২২ ॥ 
সন্গদোষে সে দোঁহার হেন হৈল মতি ৷ 
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি ॥ ১২৩ ॥ 
সে-দুই’র ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে। 
হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে ৷৷ ১২৪॥ 
সে দুই'র পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি। 
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি ॥ ১২৫ ॥ 
দুয়ের কর্মে মহাপ্রভুর সক্রোধ উক্তি, নিত্যানন্দ- 
কর্তৃক উভয়ের উদ্ধার প্রার্থনা, প্রভুর আশ্বাস 
প্রদান ও বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি - 

প্রভু বলে--“জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা । 
খণ্ড খণ্ড করিমূ আইলে মোর হেথা ॥” ১২৩ ] 
নিত্যানন্দ বলে,_“খণ্ড খণ্ড কর তুমি৷ 
সে দুই থাকিতে কোথা" না যাইব আমি ॥১২৭৷ 
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই ৷ 
আগে সেই দুইজনে ‘গোবিন্দ’ বলাই ৷৷ ১২৮? 
স্বভাবেই ধাম্মিকে বলয়ে ‘কৃষ্ণ-নাম । 
এ দই বিকর্ বই নাহি জানে আন ॥ ১২ 
উর __এই দুইটা পুর 


য় গরহিংস। 
হগন্ন 


গঙ্গাদাস 
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১২২-১২৩ ৷ জগাই মাধাই 
পিতা স্বধর্পরায়ণ ব্রাহ্মণ । তাহাত পৃূত্রদং ঢ় 
দস্যুর্ত্তি প্রভৃতি অপকর্ম অসওসজপ্রভাবে 
হইয়াছে । 

১২৭। মহাপ্ৰভু জগাই মাধাইকে খণ্ড 
বেন বলায় নিত্যানন্দ বলিলেন,_তাহারা করি 
থাকিতে আমি আর আপনার আজ্ঞা পাল 
সমর্থ হইব না । 

১২৯-১৩০। ধাম্মিকেরা নিজ স্ব 
রুষ্ণনাম বলেন। কিন্ত এই দুইজন মন্দ রাং 
কোন ভাল কথা গ্রহণ করিবার পানর নহে ৷ * | 


হ্‌ 
ব হইতে 
ভাব 








মধ্যখণ্ড- ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


এ দুই উদ্ধারো ঘদি দিয়া ভক্তি-দান ৷ 

তবে জানি ‘পাতকি-পাবন’ হেন নাম ৷ ১৩০ ॥ 

্রামারে তারিয়া যত তোমার মহিমা । 

ততোধিক এ দু'য়নের উদ্ধারের সীমা ॥” ১৩১ ॥ 

হানসি' বলে বিশ্বস্তর,__“হইল উদ্ধার ৷ 

ঘেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার ॥ ১৩২ ॥ 

বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল ৷ 

অচিরাতে রুঞ্চ তা'র করিব কুশল ৷” ১৩৩ ॥ 

্রীমুথের বাক্য শুনি” ভাগবতগণ । 

'জয়-জয়'-হুরিধবনি করিলা তখন ॥ ১৩৪ ॥ 
‘হইল উদ্ধার”__সবে মানিলা হাদয়ে ৷ 

অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে 1 ১৩৫ ॥ 
অদ্বৈত-স্থানে হরিদাসের নিত্যানন্দ-চাঞ্চলা কথন এবং 

উত্তরপ্রদানমূখে অদ্বৈতের ব্যাজস্ততি__ 

“চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায় ৷ 

‘আমি থাকি কোথা, লে ব। কোন্‌ দিকে যায় £' ১৩৬ 
বর্ধাতে জাহ্ুবী-জলে কুভ্তীর বেড়ায় । 

সীতার এড়িয়া তা'রে ধরিবারে যায় ॥ ১৩৭ ॥ 
বন থাকি’ ডাক গাড়ি' করি হায় হায় ৷’ 
সকল-গজার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥ ১৩৮ ॥ 
যদি বা কুলেতে উঠে বালক দেখিয়া ৷ 
টি শিশু যায় খেদাড়িয়া ৷ ১৩৯ ॥ 
জনা দা আইসে হাতে ঠেলা লৈয়া ৷ 
পার সত EE ধরিয়া ॥ ১৪০ ॥ 
খাল ধরিয়া তারা সারিকা 

সেই ডর উঃ তারা মারিবারে চায় ॥ ১৪১ ৷ 

বয়ে কন্ম_ যেই যুক্তি নহে । 


কুমা 
নী দেখিয়া বলে,__মোরে বিবাহিয়ে ॥১৪২৷৷ 


সর্ববাহে 
টা যদি এই দুজনকে 'গোবিন্দ'__নাম 
L তিতাৰ পারেন, তাহা হইলে আপনার 
খাকোর সার্থক মর মহিমা সংরক্ষিত এবং আপনার 
a তা হয়। 
বর ই অদৈতপ্রভূর নিকট নিত্যা- 
মাধাই-এর চঞ্চল্যের কথা জানাইয়া পরিশেষে 
ত্যানস্দ কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, 
মদ্যপের নিকট কৃষ্ণকথা জানাইতে 
শ্রেধের পান্র- হইয়াছিলেন। সেই 
হইতে আপনার অনুগ্রহেই অদ্য প্রাণ 








৬২৭ 


চড়িয়া ষাঁড়ের পীঠে ‘মহেশ’ বোলায় । 

পরের গাভীর দুগ্ধ দুছি” দুহি’ খায় ॥ ১৪৩ ॥ 

আমি শিখাইলে গালি পাড়ুয়ে তোমারে ৷ 

“কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে £” ১৪৪॥ 

“চৈতন্য বলিস্‌ যারে ‘ঠাকুর’ করিয়া ৷ 

সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া 2১৪৫ 

কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে । 

দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে ॥ ১৪৬ ॥ 

মহা-মাতোয়।ল দুই পথে পড়ি’ আছে । 

কুষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে ॥ ১৪৭ ॥ 

মহাক্রোধে ধাইয়া আইল মারিবার ৷ 

জীবন-রক্ষার হেতু_ প্রসাদ তোমার ॥৮ ১৪৮ ॥ 

হাসিয়া অদ্বৈত বলে,_“কোন চিন্র নহে। 

মদ্যপের উচিত _ মদ্যপ-সঙ্গ হয়ে ॥ ১৪৯ ॥ 

তিন মাতোয়।ল-সঙ্গ একত্র উচিত৷ 

নৈচ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত ? ১৫০ ॥ 

নিত্যানন্দ করিব সকলে মাতোয়াল ॥ 

উহান চরিন্র মূঞি জানি ভালে ভাল ॥ ১৫১ ॥ 

এই দেখ তুমি-_দিন দুই তিন ব্যাজে ৷ 

সেই দুই মদ্যপ আনিব গোচ্ভীমাঝে ৷৷” ১৫২ ॥ 

বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ ! 

দিগম্কর হই’ বলে অশেষ বিশেষ ॥ ১৫৩ ॥ 

“শুনিব সকল চৈতন্যের ক্ুষ্ণভক্তি ৷ 

কেমনে নাচয়ে গায়, দেখোঁ তান শক্তি ॥ ১৫৪ ৷ 

দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া ৷ 

নিমাই-নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া ৷৷ ১৫৫ ৷৷ 

একাকার করিবেক এই দুই জনে । 

জাতি লই’ তুমি আমি পলাই যতনে ৷” ১৫৬ ॥ 
ধারণ করিতে সমর্থ হইয়।ছি। অদ্বৈতপ্রভু তদুত্তরে 
বলিলেন,__“হরিদাস, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু হরিরস- 
মদিরাপানে অতি মত্ত, আর জগাই-মাধাই দুই ব্যক্তি 
সাধারণ মদ্যপান করিয়া মাতাল ; সুতরাং তাহাদের 
তিন জন মাতালের পরস্পর সঙ্গ করাই কর্তব্য ৷ তুমি 
যখন ভগবন্লিষ্, তখন আর তাঁহাদের সমীপে গমন 
করা তোমার কর্তব্য নহে। 

১৫১1 আমি নিত্যানন্দের চরিত্র ভাল করিয়া 
জানি! তিনি দুই তিন দিনের মধ্যে সেই দুই মদ্য- 
পানরত দস্যুকে বৈষ্ণবগোম্ঠীতে আনিবেন ! 









৬২৮ শ্রীঞ্ীচৈতন্যভাগবত 


অদ্বৈতের উক্তিতে হরিদাসের হাস্য ও ভরসা-_ 


অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস । 

মদ্যপ-উদ্ধার চিত্তে হইল প্রকাশ ৷৷ ১৫৭ ৷ 
অদ্বৈতের প্রেমচেম্টা বুঝি.ত অক্ষম জনগণের 

পক্ষপাতিত্ব ও তৎপরিণাম__ 

অদ্বৈতৈর বাক্য বুঝে কাহার শকতি ? 

বুঝে হরিদাস প্রভূ-_যার যেন মতি ॥ ১৫৮ ৷ 

এবে পাপী-সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া । 

গদাধর-নিন্দা করে, মরয়ে পূড়িয়া ॥ ১৫৯ ॥ 

ঘে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় । 


অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥ ১৬০ ॥ 


মদ্যপদ্য়ের মহাপ্রভূ-ঘাটে আগমন ও অবস্থান 
তাহাতে সকলের শঙ্কা__ 


সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে ৷ 
আইল-_যে-ঘাটে প্রভু করে গঙ্জ।স্বানে ॥ ১৬১ ৷৷ 
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা ৷ 
বেড়াইয়া বুলে স্ব্বঠাঞি দেই’ হানা ॥ ১৬২ ॥ 
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক ৷ 

কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারঙ্ক ৷ ১৬৩ ॥ 





১৫৯7 অদ্বৈতপ্রভূর প্রেমচেন্টা সকলে বৃঝিয়া 
উঠিতে পারে না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূর কতিপয় সন্তান ও 
কতিপয় অভক্ত শিষ্যব্চব বৈষ্ণবতার স্বরূপ বুঝিতে না 
পারিয়া অদ্বৈত প্রভুকে কেবলাদ্বৈতবাদী সাজাইয়া 
তাহার পক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়বর পান্র 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে গণ করেন৷ অদ্বৈত- 
সন্তান শ্রীঅদ্যুতানন্দ প্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর 
আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া অদৈতের কতি- 
পয় মায়াবাদী বংশধর অচ্যুত-গুরু শ্রীগদাধর পণ্ডিত 
গোস্বামী প্রভুকেও অবজ্ঞা করেন । ইহাতে তাহাদের 
অমঙ্গল হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভুর অবৈধ শিষ্যগণ ও 
সন্তানসমূহ যখন দেখিলেন যে, শ্রী অদ্বৈতপ্ৰভুর অপ্রকটে 
তদীয় অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বা- 
মীর আনুগত্যে হরিভজন করিতে লাগিলেন, তখন 
তাহাদিগের অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। তাহারা আধ্য- 
ক্ষিক দর্শনে আপনাদের বংশগোরব এবং প্রভু অদ্ৈ- 
তকে বিষ্ুবোধে আপনাদিগকে 'বিষ্ণসন্তান’ জ্ঞান 
শ্রীগদাধর প্রভুর ভজন-প্রয়াসীকে আল্রুমণ 


নিশা হৈলে কেহ নাহি হায় গ্গা-স্মামে। 

যদি ঘায়-__তবে দশ-বিশের গমনে ॥ ১৬৪, 
মহাপ্রভুর কীর্ডনধবনি-শ্রবণে দসুঃদয়ের মদমত্ততা-হেতু মৃতা, 

কৃষ্ণকীর্তনকে ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত, বলিয়া ধারণা 

প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে। 

সব্বরান্ি প্রভুর কীর্তন শুনি’ জাগে ॥ ১৬৫ ॥ 

্থদ্ মন্দিরা বাজে কীর্তনের সঙ্গে । 

মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি’ নাচে রলে ॥ ১৬৬ ॥ 

দূরে থাকি’ সব ধ্বনি শুনিবারে পায় । 

শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায় ॥ ১৬৭ ॥ 

যখন কীর্তন করে, দুই জন রহে। 

শুনিয়া কীর্তন পূনঃ উঠিয়া নাচয়ে ॥ ১৬৮॥ 

মদ্যপানে বিহ্বল কিছুই নাহি জানে। 

আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্‌ স্থানে ॥১৬৯॥ 

প্রভুরে দেখিয়া বলে,_-“নিমাই পণ্ডিত । 

করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্জলচণ্তীর গীত ॥ ১৭০ ॥ 

গায়েন সব ভাল, মুগ্রি দেখিবারে চাঙ । 

সকল আনিয়া দিব__ঘথা যেই পাঙ 01” ১৭১ | 


দিগের মধ্যে পরস্পরের মতভেদ আছে মনে করিয়া 
তাহাদের অপস্বার্থপর বিচারে একের পক্ষ গ্রহণপূর্বক 
অপরের ভজনান্ষ্ঠানের নিন্দা করে। কিন্তু উভয় 
বৈষ্ণবই ভগবৎসেবাপর ; তাহাদের মধো বি 
বৈষম্য-কল্পনা করিয়া একজন অসতের মত সমন 
কারী, সতরাং শ্রেষ্ঠ এবং অপরে তীহাদের মঙ্গলাকাওক্ষা 
করিয়া শোধন প্রার্থনা করেন বলিয়া তাহাদের বিরোধি- 
জানে তাহাকে গর্হণপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণ্র মধ্যে IE 
ভেদের সম্ভাবনা আছে-_এরূপ মতবাদের রি 
করেন এবং তৎফলে নিজ সবর্বনাশ ডাকিয়া ডি 
১৬৩1 নবদীপবাসী মহৎ, ধনী, দরিদ্র বর 
এই দস্যু্য়ের ব্যবহারে ভীত হইল । পু 
হারা 
পু । যাহারা ন্রিসন্ধযা স্বান করেন, a 
সন্ধ্যার পরে গঙ্গাস্নান করিতে গেলে জগাই-ম ক 
নিকট আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় দশ বিশ 
হইয়া গঙ্গায় স্থান করিতে যান । দীয়ানগর্ের 
১৬৫-১৭১ ৷ জগাই-মাধাই দস্যু ন তর বাড়ীর 
নানাস্থানে স্ব-স্ব-ুত্তি চরিতার্থ করিয়া মহাপ্র ছু রি 


নর 
ঘাটের নিকট আড্ডা করিল। প্রভুর কার্ড 


মধ্যখণ্ড- ভ্রয়েদশ অধ্যায় নর 


প্রত্ক্ষদশীর প্রভুসমীপে নিত্যানন্দ-সংবাদ-জাপন, 


দুৰ্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দৃ'রে যায়৷ 

আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায় ৷৷ ১৭২ ॥ 
দস দবয়ের উদ্ধার-বাসনায় নিত্যানন্দের আগমন, মদ্যপগণের 
নিতানন্দ-পরিচয় জিজ্ঞাসা, অবধূত -নাম-শ্রবণে মাধাইর 
ক্রোধ ও প্রভুশিরে মূটকী আঘাত 
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভমিয়া ৷ 
নিশায় আইসে, দোঁহে ধরিলেক গিশ্না ৷ ১৭৩ ॥ 
“করে কেরে’ বলি’ ডাকে জগাই মাধাই | 
নিত্যানন্দ বলেন,_ “প্রভুর বাড়ী ঘাই ॥৮ ১৭৪ ॥ 
মদ্যের বিক্ষেপে বলে,_ “কিবা নাম তোর?” 
নিত্যানন্দ বলে,“ ‘অবধূত’ নাম মোর 0৮১৭৫ 
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দরায় । 
মদ্যপের সজে কথা কহেন লীলায় ॥ ১৭৬ ॥ 
উিদ্ধারিব দুইজন'-_হেন আছে মনে । 
অতএব নিশায় আইলা সেই স্থানে ॥ ১৭৭ ॥ 
‘অবধূত’ নাম শুনি’ মাধাই কুপিয়া ৷ 
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া ৷৷ ১৭৮ ॥ 
ফুটিল মুটকী শিরে,__রক্ত পড়ে ধারে ৷ 
মিত্যানন্দ-মহাপ্রভু ‘গোবিন্দ’ সঙরে ॥ ১৭৯ ॥ 

মাধাইর কাধ্যে গইর নিবারণ__ 

দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি’ মাথে । 

ESE মারিতে ধরিল তার হাতে ॥ ১৮০ ॥ 
'কেনে হেন করিলে নির্দয় তুমি দৃঢ় । 

দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড় ? ১৮১ ৷৷ 


লি অবধূতে, না মারিহ আর । 
ম্যাসা মারিয়া কোন্‌ ভাল বা তোমার ?”১৮২৷৷ 





i যার মদ্যপানের অনুঠান জীকাইয়া 
বাদাকে টি সহিত সাক্ষাৎ হইলে কৃষ্ণ কীর্তন- 
অমস-ভজনের উনি ৪ করিয়া তাহাদের ন্যায় 
ধয় করিজ। আনুষ্ঠানিক সম্পূর্ণতার পূর্ণাঙ্গসিদ্ধির 
বতপ্রকার দস্যদ্বয় বলিল-_“মজগলচণ্তীর গানের 
দিবে” দবা লাগে, তাহারা সব যোগাড় করিয়া 
মুটকী- ভাঙ্গা হাড়ী। 
বরা ব্যক্তি ! 
১৮৯ শ্ৰীনিত্যানন্দের মাধাই-কঙ্ক আহত 
বাদ পাইয়া শ্রীগৌরসূন্দর তথায় আগমন- 
Ee আহ্বান করিলেন সুদর্শন" 
দ্পগণের ভীতির সঞ্চার হইল । 


১৮৩- 
হইবার সং 
পৃ ক স্দ 





সপার্ষদ মহাপ্রভুর আগমন, চন্র আহ্বান ও 
দস্যদ্ধয়ের তদ্দর্শন__ 

আথেব্যথে লোকে গিয়া প্রভুরে কহিলা । 
সান্গোপান্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা ॥ ১৮৩ ॥ 
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে । 
হাসে নিত্যানন্দ সেই দু'য়ের ভিতরে ॥ ১৮৪ ॥ 
রক্ত দেখি’ ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে । 
চক্র, চক্র, চক্র" প্রভূ ডাকে ঘনে ঘনে ॥১৮৫॥ 
আথেব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হৈলা । 
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিলা ॥ ১৮৬ ॥ 
ভক্তগণের শঙ্কা ও নিতাইর প্রভুসমীপে নিবেদন 
প্রসাদ গণিলা সব ভাগবতগণ । 
আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ৷৷ ১৮৭ ॥ 
“মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই । 
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই ॥ ১৮৮ ॥ 
মোরে ভিক্ষা দেহ’ প্রভু, এ দুই শরীর । 
কিছু দুঃখ নাহি মোর-_তুমি হও স্থির ১৮৯ 


প্রভুর জগাইকে আলিঙ্গন ও কৃপা 
‘জগাই রাখিল',__হেন বচন শুনিয়া । 
জগায়েরে আলিজিলা প্রভু সূখী হৈয়া ॥ ১৯০ ॥ 
জগায়েরে বলে,_-“কষ্ণ রূপা করু তোরে । 
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুঞি মোরে ১৯১ 
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ,_তাহা তুমি মাগ' । 
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তিলাভ 1” ১৯২ ॥ 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভূকে বলিলেন, “আমার রক্ত- 
পাতে বেশী কম্ট হয় নাই। মাধাই যখন আমাকে 
আক্রমণ করিয়াছিল, জগাই তখন রক্ষা করিয়াছিল ঃ 
তথাপি দৈবন্রমে রক্তপাত হইয়াছে মাত্র ৷ উহাদের 
কোন দোষ নাই ৷ দস্যুদ্ধয়ের শরীরে প্রত্যাঘাত করিয়া 
ফল নাই। আপনি স্থির হউন, তাহাদের শরীরদ্বয় 


আমাকে ভিক্ষা দিন 1” 


১৯০-১৯২ ৷ ভক্তবৎসল ভগবান গৌরসুন্দর 
নিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট “মাধাইয়ের আক্রমণ হইতে 
জগাই রক্ষা করিয়াছে’ শুনিয়া জগাইকে প্রেমালিঙ্গন- 
পূৰ্ব্বক বললেন-“নিত্যানন্দকে আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করিতে গিয়া তুমি যে কাৰ্য্য করিয়াছ. তাহাতে আমি 









৬৩০ 


জগাইর সৌভাগ্যে বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি ও 
জগাইর মৃচ্ছা-_ 

জগায়েরে বর শুনি’ বৈষ্ববমণ্ডল ৷ 

‘জয় জয়’ হরিধ্বনি করিলা সকল ॥ ১৯৩ ॥ 
প্রেম-ভক্তি হউ' করি’ যখন বলিলা ৷ 

তখনি জগাই প্রেমে মৃচ্ছিত হইলা ॥ ১৯৪ ॥ 
প্রভুর জগাইকে চতুর্ভুজরাপ প্রদর্শন ও বক্ষে শ্রীচরণ 

স্থাপন এবং জগইর আনন্দ-ন্রুন্দন-_ 

প্রভু বলে,_ “জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে ৷ 
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে ॥?১৯৫॥ 
চতুৰ্ভুজ শঙওখ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর । 

জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বস্তর ৷৷ ১৯৬ ॥৷ 
দেখিয়া মচ্ছিত হঞা পড়িল জগাই ৷ 

বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য-গোসাঞ্রি ॥ ১৯৭ ॥ 
পাইয়া চরণধন লক্ষ্মীর জীবন ৷ 

ধরিল জগাই_যেন অমূল্য রতন ॥ ১৯৮ ॥ 
চরণে ধরিয়া কাদে সুক্কতি জগাই ৷ 

এমত অপূর্ব করে গৌরান্স-গোসাঞি ॥ ১৯৯ ॥ 

জগাই-মাধাইর চরিত্র 

এক জীব, দুই দেহ__জগাই-মাধাই। 

এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক ঠাঞি ৷ ২০০ ॥ 
জগাইর অনুগ্রহ-লাভ দর্শনে মাধাইএর চিত্ত পরিবর্তন, 

নিত্যানন্দ-চরণ ধারণপৃব্বক অনুগ্রহ প্রার্থনা 
এবং মহাপ্রভুর উত্তর-_ 
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল ৷ 
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল ৷৷ ২০১ ॥ 


সা শ 
তোমার নিকট বিক্রীত হইয়াছি। আমার আশীব্বাদে 


তুমি কৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ কর 1৮ 

২০০1 জগাই ও মাধাই উভয়ে একযোগে, কেহ 
বা কখনও সংৎকা্য্যের ব্যপদেশে অসন্নিবারণ করে 
এবং অন্য সময় সেই আবার পাপে প্ররুত্ত হইলে অপরে 
তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করে। সুতরাং উভয়েই 
দুষ্ট । জগাইএর পূরস্কার দেখিয়া মাধাইএর চিত্ত 
পরিবত্তিত হইল । 





দুইপ্রকার বিচার 


০ 





শ্রীগ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





০, 


আথেব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া ৷ 
পড়িল চরণ ধরি” দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ ২০২ ॥ 
“দুইজনে একঠাঞি কৈল প্রভু পাপ। 

অনুগ্রহ কেনে প্রভু কর দুই ভাগ ? ২০৩ ॥ 
মোরে অনুগ্রহ কর,_লঙ তোর নাম। 
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন ॥৮ ২০৪॥ 
প্রভু বলে,_-“তোর প্রাণ নাহি দেখি মুগ্রিঃ। 
নিত্যানন্দ-অজে রক্ত পাড়িলি সে তুঞি ॥৮ ২০৫॥ 


১৯৩১০ 


মাধাইর ক্কুপা-প্রার্থন।-প্রসঙ্গে প্রভু-সহ 
বাদ-প্রতিবাদ-__ 

মাধাই বলয়ে,__“ইহা বলিতে না গার। 
আপনার ধন্ম প্রভু আপনি কেনে ছাড় £ ২০৬॥ 
বাণে বিন্ধিলেক তোমা যে অসুরগণে ৷ 
নিজ-পদ তা? সবারে তবে দিলে কেনে ?”২০৭৷ 
প্রভু বলে,_-“তাহা হৈতে তোর অপরাধ । 
নিত্যানন্দ-অজেতে করিলি রক্তপাত ॥ ২০৮ ॥ 
আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ-দেহ বড়! 
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দৃঢ় ॥” ২০৯ ॥ 
“সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে ৷ 
বলহ নিষ্কৃতি মূঞি পাইব কেমনে £ ২১০ ॥ 
সব্ব রোগ নাশ", বৈদ্যচুড়ামণি তুমি ৷ 
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি ॥ ২১১ 


না কর কপট প্রভু, সংসারের নাথ । ৰ 
915 

বিদিত হইলা,_আর লুকাইবা কাত £ ২১২ 

ইএর বাক্য শুনিয়া 


২০৫-২০৯। মহাপ্র মাখা 
হার পরিত্রাণ 


নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করায় তা রা 
হইবে না, বলিলেন । তদুত্তরে মাধাই টা রা 
রামলীলার কথার আবাহন করিয়া বলিল__ পু রর 
অসুরগণ বিষ্ণুর বিদ্বেষ করিয়াও মুক্তিলাড রা টি 
কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ন্যায় অসুর রি 
করিবে না কেন £ এতৎপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু ডি নে 
'বিষ্বিদ্বেষ অপেক্ষা বিষ্ণসেবক নিত্যানন্দে 
আঘাত করা গুরুতর অপরাধ ৷ ভগবদ [তা 
করা অপেক্ষা শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি দৌরত্া কর 
অপরাধের কথা!” র্‌ i 
২১২ । কাত, কাহাকে, কাহার নিক | 


মধ্যখণ্ড- ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


[নন্দ-চরণে আশ্রয্ন-গ্রহণার্থ মাধাইকে প্রভুর 
আদেশ ও মাধাইর তথাকরণ-_ 

প্রভু বলে,_ “অপরাধ কৈলে তুমি বড় । 

নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া গিয়া পড় ৷” ২১৩ ॥ 

গাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন । 

ধরিল অমূল্য ধন নিতাই-চরণ ॥ ২১৪ ॥ 

যেচরণ ধরিলে না ঘাই কভু নাশ ॥ 

রেবতী জানেন ঘেই চরণ-প্রকাশ ॥ ২১৫ ॥ 
মাধাইকে কৃপা করিতে মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে 

অনুরোধ 

বিশ্ুস্তর বলে,-_“শুন নিত্যানন্দরাম্ন ৷ 

গড়িল চরণে ক্লপা করিতে হুয়ায় ॥ ২১৬ ॥ 

তোমার অঙ্জেতে যেন কৈল রক্তপাত ! 

তুমি সে ক্ষমিতে পার-_পড়িল তোমাত ॥”২১৭৷৷ 


নিত্য 


নিত্ানন্দের নিজ সৌভাগা-বিনিময়ে প্রভূস্থানে 

মাধাইর জন্য কৃপাভিক্ষা__ 
নিত্যানন্দ বলে,__“প্রভু, কি বলিব মুঞি £ 
বক্ষদ্বারে ক্ধপা কর-__লেহ শক্তি তুঞি ॥ ২১৮ ॥ 
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুরত । 
সব দিলু মাধাইরে,__শুনহ নিশ্চিত ॥ ২১৯ ॥ 


ডি “দেবগণের বিপৎকালে তুমি তাহাদিগকে 
রি তারার সঙ্কট উপস্থিত হইলে 
টা রঃ কে রক্ষা কর । মানবাদি প্রাণীর ন্যায় 

না হইলেও উদ্ভিদসমূহকে রক্ষা করিবার 


শভিও 19 
তোমার আছে”--শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে 
২ কথা বলিলেন । 
২১৯- 





নিকট এ EY প্রভু বলিলেন,__আমার 
উমার যাব রা করে নাই। আমি জন্মে জন্মে 
ঘা মাধাই দে সেবা করিয়াছি, সেই সৌভাগ্যফল 
ধাপ্ত হইল। দৌরাত্ম্য করিয়া তোমার নিকট হইতে 
অপরাধ, ও আমার নিকট মাধাইএর যে 
পা করিয়াছ। তুমি ক্ষমা করিয়া মাধাইকে নি্ষপট 
পরিতাগ করিয়া অতএব বিচার-কাপট্যরূপ মায়া 
২২২-২২৩ মাধাইকে অহৈতুকী কৃপা কর। 
আক্রমণকারী ! প্রভুর ইচ্ছান্রমে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু 
নিবি স মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া তাহাকে 
মধাই ই করিলেন ।  নিত্যানন্দ-শক্তিবলে 
সদ্শুণসম্পন্ন হইলেন ৷ প্রাপঞ্চিক ভোগ- 





৬৩১ 


মোর যত অপরাধ,__কিছু দায় নাই ৷ 
মায়া ছাড়, ক্কপা কর,_তোমার মাধাই ॥৮২২০॥ 
মাধাইকে আলিঙন-দানার্থ মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে আদেশ 
বিশ্বস্তর বলে,_“ঘদি ক্ষমিলা সকল । 
মাধাইরে কোল দেহ’, হউক সফল 11৮ ২২১ ॥ 
নিত]নন্দের মাধাইকে কৃপা 

প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দুঢ় আলিঙ্গন । 

মাধাইর হইল স্ব বন্ধনমোচন ৷ ২২২ ॥ 

মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা ৷ 

সব্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা ॥ ২২৩ ৷ 
জগাই-মাধাইর গৌরনিত্যানন্দ-্ততি, মহাপ্রভুর তাহাদিগকে 


উপদেশ ও কৃপা, জগাই-মাধাইর তৎকরণে অঙ্গীক।র 
এবং প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তিতে আনন্দমৃচ্ছা-_ 


হেনমতে দু'জনেতে পাইল মোচন ৷ 

দুই জনে স্তুতি করে দু'য়ের চরণ ॥ ২২৪ ॥ 

প্রভু বলে,_-“তোরা আর না করিস্‌ পাপ 1” 
জগাই-মাধাই বলে,__"আর নারে বাপ ॥৮২২৫॥ 
প্রভু বলে,_-“শুন শুন তোরা দুই জন । 

সত্য সত্য আমি তোরে করিলাম মোচন ॥ ২২৬ | 


কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর । 
আর যদি না করিস,__-সব দায় মোর ॥ ২২৭ ॥ 


০৮০১১১১৯৯১৯: 
প্রবৃত্তি রহিত হইয়া ভগবানের সেবাধিকার লাভরূপ 


শক্তিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহারা পুণ্যশ্লোক হইলেন । 

২২৫ ৷ ভগবদ্বিমুখ জনগণ প্রপঞ্চে ভোগের লোভে 
আচ্ছন্ন হইয়া নানাবিধ পাপ সঞ্চয় করে। পরম 
করুণাময় গৌরহরি দস্যদ্বয়কে ভবিষ্যতে পাপ-প্ররূভিতে 
রত হইতে নিষেধ করিলেন । জগাই-মাধাই প্রভুর 
আদেশ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া আর কখনও 
পাপ করিবেন না__এরাপ প্রতিজ্ঞা করিলেন । 

২২৬-২২৭ ৷ ভগবতসেবোন্মুখ জনগণ জড়ভোগে 
বিরত হইয়া কুষ্ণার্থে অখিলচেম্ট/বিশিজ্ট হন। তখন 
আর তাহাদের সংসারে পাপ-পুণ্য-লাভের জন্য ভোগ- 
প্রবৃত্তি থাকে না! সেইকালে ভক্ত আত্মসমর্পণ করিয়া 
চিদানন্দময় অনুভূতিতে অনুক্ষণ ভগবৎসেবাই করিয়া 
থাকেন!  স্বরাপজ্ঞানলব্ধ জীব মায়া-বন্ধন মুক্ত 
হইয়া তাঁহাদের যাবতীয় অনুষ্ঠান ভগবৎসেবার 
উদ্দেশে বিহিত করায় তাহাদের স্বান, ভোজন, নিদ্রা 
প্রভৃতি সকল কাৰ্য্যই রুষ্ণসেবাতাৎপর্যপর হইয়া 
বৈকুণ্ঠানুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ সেইকালে বদ্ধজীবের 









৬৩২ 


তো-দৌঁহার মুখে মূঞি করিব আহার ৷ 

তোর দেহে হইবেক মোর অবতার ॥৮ ২২৮ ৷ 
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই-মাধাই। 

আনন্দে মৃচ্ছিত হই’ পড়িল তথাই ॥ ২২৯ ॥ 


প্রভুর উভয়কে স্বগৃহে লইয়া কীর্তনে যোগদানের 
অধিকার প্রদান__ 


মোহ গেল দুই বিপ্ৰ আনন্দ-সাগরে । 

বুঝি” আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বস্তরে ॥ ২৩০ ॥ 
“দুই জনে তুলি’ লহ আমার বাড়ীতে । 

কীর্তন করিব দুই জনের সহিতে ॥ ২৩১ ॥ 
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ দোহারে দিব । 

এ দোহারে জগতের উত্তম করিব ৷৷ ২৩২ ॥ 
এ দুই-পরশে যে করিল গা স্বান ৷ 

এ দোহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান ॥ ২৩৩ ॥ 





কোটি কোটি জন্মের পাপ বিদুরিত হয়। সকল পাপ 
এবং সঞ্চিত কুভোগাদি সমস্তই ভগবন্মায়ায় বিলীন 
হয়। মায়ার বিক্ষেপাজ্সিকা ও আবরণী-বৃত্তি দুৰ্ব্বল 
জীবের হরিবিমুখতা পরিহার করিয়া ভক্তের উপর 
বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। আত্মসমপিত স্বরূপো- 
পলব্ধ ভক্ত অচিরেই বিমুক্তির ক্রোড়ে লালিতপালিত 
হইয়। কোন প্রকার পাপপুণ্যাদির প্রশ্রয় দেন না। 
“সব্্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য” শ্লোক-দ্বারা কৃষ্ণের এই অভি- 
ব্যক্তি জীবকুলের সন্তাপ-নাশক ৷ 


২২৮ ৷ তথ্য--“নারায়ণপরো বিদ্বান্‌ যস্যান্নং প্রীত- 
মানসঃ ৷ অশগ্নাতি তদ্ধরেরাস্যং গতমন্নং ন সংশয় ॥ 
“ভক্তস্য রসনাপ্রেশ রসমন্নামি পদ্মজ 1৮ অর্থাৎ হরি- 
পরায়ণ সূধীব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে যে অন্ন সেবন করেন, 
সেই অন্ন ভগবানের বদনপদ্মগত, সন্দেহ নাই ৷ আম 
ভক্তের রসনাগ্রে রস আস্বাদন করি ॥--(হঃ ভঃ বিঃ 
১০২৬৫-২৬৬)। 

২৩০ । জগাই-মাধাই পবিত্ৰ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়।ও ব্রাহ্মণকুলের প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ-পৃবর্বক দস্যু 
বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবানের কৃপায় 
তাহাদের পুনজাবন লাভ হইল । প্রাপঞ্চিক ভোগ- 
চা অপ ত হওয়ায় তাঁহারা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়ো- 
স্তর পারঙ্গতি লাভ করিলেন ৷ 





শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়। 
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয় ॥” 
জগ।ই-মাধাই সব বৈষ্বে ধরিয়া ৷ 
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লঞ্াা ॥ ২৬৫ ॥ 
গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভুর জগাই-মাধ।ইকে 
লইয়া উপবেশন ও উভয়ের প্রেমবিকার- 


আপ্তগণ সাস্ত।ইলা প্রভুর সহিতে ৷ 

পড়িল কপাট, কা’রো শক্তি নাহি যাইতে ॥২৩৬॥ 
বসিল আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর ॥ ২৩৭ ॥ 
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপান্ৰরাজ ৷ 

চারিদিকে বৈসে সব-বৈষ্ণবসমাজ ॥ ২৩৮ ৷ 
পৃণ্ডরীক বিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস । 

গরুড়, রামাই, শ্রীনিবাস, গজ।দাস ৷৷ ২৩৯ ॥ 


২৩৪ ॥ 





মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ তাহাদের একমান্ 
অনুশীলনীয় বস্তুরূপে প্রতিভাত হওয়ায় মায়ামোহিত 
ভাব অপসারিত হইল ৷ 

২৩২1 অহৈতুকী কৃপা-পারাবার গৌরসুন্দর দস 
দ্বয়ের সকল অপরাধ ক্ষমাপন পূর্বক তীহাদিগকে 
হরিকীর্তন শ্রবণ করাইয়া কীর্তনে যোগদান করিবার 
অধিকার দিলেন । ইহারা জাগতিক-দৃ্টিতে রি 
বিদ্রোহী পাষণ্ড ছিলেন। অত্যন্ত অধমতা হইতে 
ইচাদিগকে সৰ্ব্বোত্তম বিষ্সেবাধিকার প্রদ হইল। 
প্রাণিকুলের পিতামহ ব্রহ্মা আধিকারিক- -যিচারে থে 
সৌভাগ্য-লাভে বঞ্চিত, আজ তদপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য 
প্রাপ্ত হইয়া ইহারা সব্র্বোত্তম বৈষ্ণবতা লাভ রি 
শ্রীগৌরসন্দরের কৃপা কত বড়, তাহার ইয়া! নি 
তিনি নিতান্ত অধম, অযোগ্য জনগণকে নু ্‌ 
দয়াপরবশ হইয়া চিরতরে সব্বোভতম করাইতে পারে? রঃ 

২৩৩। দস্যুদ্য়ের দর্শন- -স্পর্শনে ন 
প্ৰবৃত্তি জাগরূক হয় ; কিন্তু ভগৰৎক্বপালব্ধ দু টা 
পাপ-দর্শন অদ্য পাপ-নিরত্তিকারিণী গঙ্গার স্গ 
ন্যায় পবিত্রতা লাভ করিল। 

২৩৫ ৷ বৈষ্ণবগণ দসুযদ্ধয়কে তাহা রি 
জ্ঞানে নিজগণে গণনা করিয়া ভ্রীগৌরসুন্দরের 
লইয়া গেলেন ৷ রগ তর 

২৩৬। আগ্তগণ সাভ্তাইল,_ প্রভুর *_ গ্ররেশ 
জনগণ এবং আত্মসাৎরুত দস্যু প্রভুর গু 


দের আর 
ন 





মধ্যখণ্ড- ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


বক্রেপ্র পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য ৷ 

এ সব জনেন চৈতন্যের সব কার্য ॥ ২৪০ ॥ 
ত্রনেক মহাত্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া । 

তানন্দে বসিলা জগাই-মাধাই লইয়া | ২৪১ ॥ 
লোমহর্ষ, মহা-অশুন কম্প সব্ব-গায়স ৷ 
জগাই-মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি ঘান ॥ ২৪২ ॥ 
চৈতন।লীলার বৈশিন্ট্য ও তদবিশ্বাসীর পরিণাম__ 
কা'র শক্তি বুঝিতে চৈতন্য-অভিমত ৷ 

দুই দস্যু করে দুই মহাভাগবত ৷! ২৪৩ ৷৷ 





করিলেন। তথায় অন্যের প্রবেশ-নিবারণজন্য দ্বারবন্ধ 
হইয়াছিল ৷ 
২৪৩। 
গাধারণ-বিচারে দুষ্প্রবেশ্য। বহুজন্ম ধরিয়া হরিসেবার 
অনুকূল অগ্রসর হইলেও জীবের যে মহাভাগবত- 
অধিকার হয় না, তাহা ক্ষণমান্রেই অনধিকারী দস্যু- 
দয়র প্রাপ্যবিষয় হইল । জুতরাং এই শক্তি বিচার 
করিবার কাহারও অধিকার নাই ৷ 
২৪৪। ইতরদেবযাজী পাষণ্ডকুল নিজ নিজ বাস- 
গার তাড়নায় যে দুর্বৃন্ততাচরণ করিতেছিল, তাহা 
হতে মৃক্ত হইয়া তাহারা হরিসেবায় নিযুক্ত হইল ৷ 
এই মধুর-লীলা শ্রীগৌরসুন্দরের জীবকুলকে অস্থৃতাংশ 
প্রদানের সমুৎকুষ্ট আদর্শ ৷ 
দি যাহারা শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলা RY না 
রত প্রমন্ত হন, তাহারা কোনদিনই 
উহাদের er তি হি ও 
বা নি | নবেশ অনিবাধ্য এবং নানাবিধ সাং- 
্ হাদিগকে চাপিয়া রাখিয়া নিশ্নস্তরে 


শ্রীচেতন্যদেবের লীলা অত্যন্ত গম্ভীর ও 


অস্থি 

করায় ; আর শ্রীগৌরভক্তগণ অনায়াসে 
বা করিতে সমর্থ হন। যাহারা জড়জগতে 

খটৃব্ধ ৯ ্ 


যা ভোগ-কামনা করে, তাহারা ভগব€সেবা 


অপেক্ষা 
রর জড়বিষয়ের প্রভূ হইবার জন্যই প্রযত্র করিয়া 


কে, 
টা তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য কৃষ্ণ 

তো রঃ লাভই যে একমাত্র পরমার্থ এবং 
 ঈক্ষোত্রম_ আপেক্ষিক প্রয়োজন-লাভের মধ্যে 
ইইতে লু উপলব্ধি না থাকিলে জীব অমঙ্গল 
| স্বামী, খরীষ্টা? অমন্গলে অবতরণ করে৷ জাগতিক 
সমূহে ক আন্কী ভাষা এবং শব্দোদ্দিষ্ট 
I ই প্রলুব্ধ হইলে মায়ার আবরণী ও 





৬৩৩ 


তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড ৷ 

এই মত লীলা তান অম্থতের খণ্ড ॥ ২৪৪ ॥ 
ইহাতে বিশ্বাস যা'র, সেই ক্রষ্ণ পায় । 

ইথে ঘা'র সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায় ৷৷ ২৪৫॥ 
গুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় জগাই-মাধাইএর গৌরস্ততি__ 
জগাই-মাধাই দুই জনে স্তুতি করে। 

সবার সহিত শুনে গৌরালসুন্দরে ॥ ২৪৬ ॥ 
শুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায় । 

বসিলা চৈতন্যচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞয় ॥ ২৪৭ ॥ 





বিক্ষেপাত্বিকা শক্তি দ্বারা জড়বিষয়ভোগে আকৃষ্ট হয় । 
তখন প্রপঞ্চে সুষ্ঠুভাবে আহার-বিহারাদিতে তাহার 
শ্রদ্ধা সমৃদ্ধ হইতে থাকে, ইহাই তাহার অধঃপতনের 
কারণ। বহিন্মুখ জীব চিৎসাহিত্য আলোচনায় দিন 
দিন স্বীয় বৈমূখ্যব্ৃত্তিতে রুচি লাভ করে। শ্রীগুর- 
পাদপদ্ম হইতে যাহার বিদ্দদ্রাটিরত্তিবিশিষ্ট শব্দলাভ 
ঘটে, তাঁহার প্রকৃতির অতীত নিত্যচিদ্বিলাসবৈচিন্র্যে 
আগ্রহ বাড়িয়া যায় । তিনি তখন শব্দের অবিদ্বদৃরাতি 
আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন ভোগোপকরণকে শব্দের উদ্দিষ্ট 
বিষয় না জানিয়া বিষ্ণুই যে সকল-ইন্ড্রিয়ের নিত্যগতি, 
তাহা বুঝিতে পারেন এবং গুরুরুপায় ও তদীয় বাক্য 


শ্রবণ করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হন। এইকালে 
শ্রীরাধা-মদনমোহন-কৃষ্ণজ্ঞান তাহাকে জড়ভোগ 
অভিধেয় 


বিষয়'নৃভূতি হইতে রক্ষাবিধান করেন। 
কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্য শ্রীরাধামদনমোহন তৎ- 
কালে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মৃত্তিতে সপরিকরবিশিজ্ট হইয়া 
সেবাসুখাধিকার প্রদানের জন্য আবির্ভূত হন এবং 
তৎকালে জীব শ্রীগোপীজনবল্লভের রাসস্থলীতে স্বীয় 
প্রয়োজনসিদ্ধি লাভ করেন । শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে 
শ্রদ্ধার এত মহিমা৷ গৌরবিদ্বেষী শব্দোচ্চারণকারী 
এবং শব্দার্থবিদূগণের কপটতায় মূঢ়তা-লাভ কখনই 
শ্রদ্ধা-বৃত্তির বিষয় হওয়া উচিত নয় । 

২৪৭1 শুদ্ধ সরস্বতী” শব্দে জীবের শব্দবিষয়ে 
বিদদ্রূটিরতির সেবাময়ী মৃত্তির অবতারণা ৷  বিদ্ধা 
সরস্বতী জীবকে পুক্রাসাদী সান্কী, খরৌম্টী ও ব্রাহ্মী 
ভাষার শব্দসমূহের সহিত শব্দীর ভেদ উৎপন্ন করায়, 
তাহাতে তাহারা সরস্বতীদেবীকে বিদ্ধোপচারে পূজা 
করিতে গিয়া সরস্বতীপতি হইতে চাহে; কিন্তু শুদ্ধা- 
সরস্বতীর পতি ‘নারায়ণ’_এ কথা তাহাদের উপ- 


৬৩৪ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 








নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একন্র । “জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বস্তর ৷ 
দেখিলেন দুই জনে-__যা"র ঘেই তত্ত্ব ॥২৪৮ ॥ জয় জয় নিত্যানন্দ-_বিশ্রপ্তর-ধর ॥ ২৫০ ৷ 
এই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয় ৷ জয় জয় নিজনাম-বিনোদ ভাচার্যয। 

যে স্তুতি শুনিলে ক্নষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয় ৷৷ ২৪৯ ॥ জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্বকা্য্য ॥ ২৫১ ॥ 


2 ০০৬ 
লব্ধির বিষয় হয় না। সুতরাং বিদ্ধাসরস্মতীপতি সেই সময়ে শ্রীনিবাস চার্য্য শীৌড়ীয়গণের আচার্য, 


হইবার চেস্টা তাহাদের রাবণ-শিষ্যত্বেই পরিণতি পদবীতে প্রতিছিঠত হন। খিষয়জাতীঃ রী 
য় আচার্য 


ঘটে । প্রকাশ।বতারগণ আশ্রয়জাতীয় আচা্য্যে শ্রীগৌর-নিত্যা- 

২৫০। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ বিশ্বস্তরকে দশ প্রকারে নন্দের সবর্বকার্য নিহিত করিয়াছেন । বোস্বাই প্রদেশে 
সেবা করিয়া ধারণ করেন। এজন্য তাহার নাম-_ নামদেবাচার্য্য নামকৌমুদীকার লক্ষ্মীধরের বিচারানূ 
“বিশ্বস্তরধর+। শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের কুলে যে কীর্তন প্রচার করিয়াছিলেন, সেরূপ এর্র্া- 
বিশ্বস্তরের কোন ধারণাই হইতে পারে না। মিশ্র বিঠ্ঠলাচার্য্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিলেও 

২৫১। “আচার্যাং মাং বিজানীয়ামাবমন্যেতে আচাৰ্য্য শ্রীনিবাসের নামকীর্তনের সহিত নাম-রসা- 
কহিচিৎ ৷ ন মন্ত্যবৃদ্ধ্াসূয়েত সৰ্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥৮  স্বাদন-লীলা গৌড়ীয়-বৈষণব-জগৎ লাভ করিয়াছিলেন। 


“আপনি আচরি” ধর্ম জীবেরে শিখায় ।” শ্রীগৌরসুন্দর, অচিন্তভেদাভেদবিচার আক্রমণ না করিয়া নিজ-নাম- 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূ-_ ইহারা বিষ্ণতত্ব। বিনোদাচার্যযগণের অনুসরণে  নামভজনপ্রচার-লীনা 
শ্রীচৈতন্যদেব পরম-পরাৎপরতত্ত্ ৷ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-- নামবিনোদাচার্যাগণের অচিন্তযভেদাভেদ-বিচার-গ্রহণের 
পরাৎপরতন্ত্ব এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-_পরতত্ব। শ্রীগৌর- সুষ্ঠু আদর্শ । যাহারা নিত্যানন্দ-চৈতন্যের সর্বকাধা 
লীলায় ইহারা সকলেই নিজ আচরণ দ্বারা নামবিনোদ- করিবার জন্য সবর্বতোভাবে প্রবিষ্ট, সেই শুদ্ধভজির 
লীলার আচার ও প্রচার করিয়াছেন। যাঁহাদিগের স্রোতে শ্রীনামবিনোদের সর্ব্বকার্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়! 

নিজাচরণ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার অনুকুল হয়, তাহারাই 'নিজ-নাম'শব্দে কৃষ্ণনাম'কেই লক্ষ্য করে। থে 
শ্রীনিত্যানন্দের অধিকারী হইবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ- কুষ্ণনাম__নামীর সহিত অভিন্ন_যে রুষ্ণনামসঙ্কী্ন 
চরণাশ্রয় করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্যের যাবতীয় প্রচারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নামসঙ্কীর্তনকারিরাপে কৃষ" 
কাৰ্য্যই __নিজ নামবিনোদরূপ আচারে প্রতিষ্ঠিত । ভজনের সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়াছেন_ রঃ 
শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতনের সর্ব্বকার্য্যই_ আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ গৌড়ীয়দিগের নামাচার্য্য হইয়া নি 
প্রভুর আচরণে সংশ্লি্ট। কেবলাদ্বৈত-বিচারমুখে বিনোদাচার্ষ্য শ্রীহরিদাসের সহিত শ্রীনবদ্ধীপনগরে! 


শ্রীঅদ্বৈতের বাণী নামবিনোদের আচরণ হইতে পৃথক্‌ গৃহে গৃহে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন, রি 
বলিয়াই-_শ্রীচৈতন্য-বাণীতে অচিন্ত্যভেদাভেদের সব্ব্ব- নিজ-নাম-বিনোদাচাষ্যগণ নিত্যকাল জয়যুক্ত রর 
কায্যের প্রতিষ্ঠা প্রচারিত হইয়াছে ৷ সেই প্রচারানুকুলে প্রাচীন-নবদ্বীপের পল্লীবিশেষ JA 
আচরণ পরিত্যাগ করিয়া “আচার্য্যনন্দন+-পরিচয়া- শ্রীনিত্যানন্দের নামহট স্থাপনপূর্ব্বক i 


এ নিজ-না 
কাঙক্ষ জগদীশ, বলরাম, স্বরূপ যে আচার-বহির্ভত প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল নি anal 






কাৰ্য্য করিয়াছেন, তাহা চৈতন্য-নিত্যানন্দের সর্ব্ব- চা্য্যগণ একাধিকবার জয়যুক্ত রা নামহ্ট 
কার্যের প্রতিকুল-চেচ্টা ৷ কৃষ্ণ ও গোপালের আচরণ গোদ্রমে নিত্যানন্দ-মহাজন ৷ বি রি 
_-_নামবিনোদাচার্যের তাৎকালিক অনুকরণ-মান্র। জীবের কারণ ৷” যে শ্রীগোদ্রুমে তত রাধ 
শ্রীমদদ্যুতাচার্য্য শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আচরণের হট-প্রচারের ফলে বর্তমান গৌড়ীয়গ্রুবঞ্জ দেই “নির্জা 
গমন করায় তাঁহার আচার্য্যত্ব সব্্বতোভাবে শূন্য নামভজনের কথা প্রচারিত 2 বৃদবদূরার্টি 
সময় শ্রীঅদ্বৈত- নাম’-শব্দে গৌণ-নাম-পরিবজ্জিত রান তান! 

বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে রে নদীর 


সন 
নামহট-স্থাপন-প্রভাবে শ্রীঅদ্বৈতাদি-ভক্তর { 


মধ্যখণ্ড- ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন । 
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যশরণ ॥ ২৫২ " 
জয় জয় শটী-গূত্র করুণার সিন্ধু ৷ 
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু ৷৷ ২৫৩ | 
জয় রাজপণ্ডিতদুহিতা প্রাণেশ্বর ৷ 
জগ্ন নিত্যানন্দ ক্ুপাময় কলেবর ॥ ২৫৪ ॥ 
সেই জয় প্রভৃ- ভুমি যত কর কাজ। 
জগ্ন নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ ॥ ২৫৫ ॥ 
জয় জয় শঙখ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ! 
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূতবর ৷ ২৫৬ ॥ 
জয় জয় অদ্বৈতজীবন গৌরচন্দ্র । 
জয় জয় সহস্বদন নিত্যানন্দ | ২৫৭ ॥ 





ঘাট ঘাটে নামানন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই 
অচিন্তভেদাভেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নামভজন-প্রণালীর 
আচরণশীল জনগণ সব্র্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন । 

২৫৪। শ্রীসনাতন মিশ্র রাজপশ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শ্ত্রীগীতগোবিন্দ-লেখক জয়দেবপ্রমুখ 
কবিগণ 'রাজপণ্তিত* বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই 
রাজপন্তিতবংশেরই দুহিতুসূত্ে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীগোর- 
শারায়ণ-সেবা করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছিলেন। 
শ্রীগীর-নারায়ণের এশ্বর্য। হইতে বিপ্রলস্তচেষ্টা প্রদর্শন 
দেখিয়া শ্রীলক্ষমী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি 
দার সেবা করিবার জন্য বৈকুষ্ঠের 
Ie পরিহার করিয়া শ্রীচৈতন্য-লীলার 
নী রর স্বীয় বিপ্রলস্তানুগত্য প্রকটিত করিয়া 
সমৃদ্ধির ন কুফর গৌরলীলায় সম্তোগরসের বিচার- 
বরণীয় ঠা বিপ্রল্ত দুর্ভাগ্য জনগণের পরম 
oc হা দেখাইবার জন্যই গৌরসুন্দরের রাজ- 
াী উর এ লীলা জয়যুক্ত হউন । 
ভাষাসমূহ হই সান্কী, পুক্ষরাসাদী প্রভৃতি আকর 
পাতা বিকাশ উত্থিত বিভিন্ন ভাষার শব্দসমূহ যে 
প্রকাশে টি সেই পাণ্ডিত্য বিদ্বদূরঢ়ির্ৃত্তি- 
জীবকে হইয়া পড়ে । জড়ভোগ-পিপাসা 

অবিদ্যাগ্রস্ত করিয়া সেবাবিমূখ করায়! কিন্ত 
[বাদি চিন্য়কবি চ্টাধ্যান্নী গীত- 

গাষিদ্দের টি অহা অস্টাধ্যায় 
রম্ত-স্লোকে তীহাদের বংশে জাতা শক্তির 


শক্তিম 
শতব-বিজা 

ন 
কয়িয়ছিলে ন ভাবিবিচারের প্রাকট্য সাধ 


ন! 








৬৩৫ 
জয় গদাধর-প্রাণ, মুরারি-ঈশ্বর । 

জয় হরিদাস-বাসূদেব-প্রিয়ন্কর ॥ ২৫৮ ॥ 

পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে। 

পরম অদ্ভুত-_তাহা ঘোষয়ে সংসারে | ২৫৯ ॥ 
আমা-দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার । 

অন্গত্ব পাইল পূৰ্ব্ব মহিমা তোমার ॥ ২৬০ ॥ 
অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ব । 

আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্মত্ব ॥ ২৬১ ॥ 
সত্য কহি,_ আমি কিছু স্তুতি নাহি করি। 
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী ৷৷ ২৬২ ॥ 
কোটি ব্ৰহ্ম বধি’ যদি তব নাম লয় । 

সদ্য মোক্ষ-পদ ত।'র বেদে সত্য কয় ॥ ২৬৩ ॥ 





২৫৫ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ-_বৈষ্ণবাধিরাজ | শুদ্ধ 
বৈষ্ণবগণ বিপ্রলন্তরসাশ্রিত ভগবৎসেবায় সর্বদা 
উৎকণ্ঠ! শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ সেই কুষ্ণান্বেষণ-লীলায় 
কৃষ্ণসেবার সব্র্বোৎকুষ্ট আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ভগবান্‌ 
গৌরসূন্দরের আধিরাজ্য লাভ করিয়াছেন । শ্রীনিত্যা- 
নন্দ যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলায় শ্রীচৈতন্য-মহা- 
বদান্যের বিতরণ করিয়াছেন, সেরূপ গৌড়ীয়কে আর 
কেহই কৃপা করেন নাই। তাঁহার কৃপায় শ্রীগদাধর- 
শ্রীরাপ-শ্রীসনাতনশ্রীস্বরাপ-শ্রীরঘুনাথাদি ভগবান্‌ গৌর- 
সুন্দরের অন্তরক্গজনগণের সেবায় অধিকার-লাভ 
প্রপঞ্চাগত জীবগণের সম্ভাবনা আছে- এরূপ আশার 
সঞ্চার করিয়াছেন । যিনি “পাতিয়াছে নামহট জীবের 
কারণ” সেই বৈষ্ণবাধিরাজ নিত্যানন্দের নামবিনোদ- 
কাৰ্য্যই আচাৰ্য্যত্ব । সেই বস্তুর বহুবচনান্ত জয়োৎ- 
কর্ষতা হউক । 

২৬৩! তথ্য_“ব্ৰহ্মহা পিতৃহা গোম্নো মাতৃহা- 
চাৰ্য্যহাঘবান্‌ ! শ্বাদঃ পূৰশকো বাপি শুধ্যেরন্‌ যস্য 
কীর্তনাৎ ৷” =_(ভাঃ ৬১৩৮) ; “ব্ৰহ্মহা হেমধারী 
বা বালহা গোদ্প এব চ। মূচ্যতে নামমান্রেণ প্রসাদাৎ 
কেশবস্য তু ॥” _-(পাদ্মোত্তর ৫১ অঃ )। 

জগতে যত প্রকার অপরাধ হইতে পারে, সব্ববা- 
পেক্ষা বৈষ্ণব ব্রান্মণের বিদ্বেষ করা ও বিষ্ণভক্তি- 
রহিত করিয়া ব্রা্মণতার সংহার করার তুল্য অপরাধ 
আর নাই ৷ চতুদ্দশ-লোকমধ্যে ব্রন্মভের শ্ৰেষ্ঠতা ৷ 
সেই ব্ৰহ্মজ্তকুলের মধ্যে বিষ্তভত্তিৎ এক মান্র ব্ৰহ্মজ্ঞতার 
উপান্ত ফল এবং বিষ্ণুভক্তিপ্রভাবে ভগবৎপ্রেমাই 






৬৩৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


হেন নাম অজামিল কৈলা উচ্চারণ ৷ 

তেঞি চিন্ত নহে অজামিলের মোচন ॥ ২৬৪ ॥ 
বৈদ-সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার ৷ 

মিথ্যা হয় বেদ তবে, না কৈলে উদ্ধার ॥ ২৬৫ ॥ 
মোরা দ্রোহ কৈলু প্রিয় শরীরে তোমার ৷ 
তথাপিও আমা-দুই করিলে উদ্ধার ॥ ২৬৬ ॥ 
এবে বৃঝি” দেখ প্রভু, আপনার মনে ৷ 


কত কে।টি অন্তর আমরা দুই জনে ॥ ২৬৭ ॥ 
এলুঁর্ল ০৯৯848848১8 


চরম-ফলরাপে কথিত হইয়াছে । ভক্তির বিদ্বেষ 
করিলে জীবের নামভজনে রুচি হয় না। তখনই 
ভক্তি বিনা অন্য পথ-গ্রহণের অনুরাগ দেখা যায় । 
উহাই ‘ব্ৰহ্মবধ’; কিন্তু তাদৃশ ব্ৰহ্মবধ করিয়াও যদি 
ভক্ঞপ্রসাদভা ভাবান্গমনে জীবের নামভজবপ্রর্ত্তির 
উদয় হয়, তাহা হইলে কোটী কোটা ব্রন্মভ-বধের 
অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া নাম-নামীর অভিন্নতা 
উপলব্ধ হয়। সেইকালে জীবের শব্দের অবিদদ্রাট়ি 
স্তব্ধ হইয়া পড়ে । কুষ্ণনামই-_কৃষ্ণ এবং তভিন্ন 
ইতর-শব্দাদি বিদ্বদ্রূট্রিতে প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত 
তাহাদের ভেদকল্পনা-জন্য মহা অমঙ্গল বরণ করিয়া 
জীব কৃষ্ণবৈমুখ্য-লাভে শব্দসমূহের অন্যার্থ করিবার 
জন্য ব্যস্ত হয়। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার শব্দের 
অবিদ্বদ্রাট্রিবত্তির সহিত বিদ্রদ্রঢ়িরৃত্তির অবরতা- 
বৈষম্য নিরস্ত করিয়া চিন্ত্য ভোগ্য জগতের ভেদ নাশ 
করে। সুতরাং প্রাপঞ্চিক ভোগ-বুদ্ধি হইতে জীবের 
পরিন্রাণ-ল।ভ ঘটে ৷ 

২৬৪ ৷ অজামিল নানাপ্রকার কুভোগে অ'বদ্ধ 
ছিল। ভগবানের নামোচ্চারণ-প্রভাবে তাহা হইতে 
তাহার মুক্তি হইয়।ছিল। সাধারণ-বিচারে বৈকুষ্ঠ- 
নামকে প্রাপঞ্চিক শব্দজ্ঞানে যে অবিচার উপস্থিত হয়, 
তাহাতে ব্ৰহ্মবধ প্রভৃতি বৈকুষ্ঠ-নামের দ্বারা অপসারিত 
হয় না। কিন্তু যাহার! সন্বপ্ধ।ভিধেয়-প্রয়োজ নবিশিষ্ট, 
তাহারাই বুঝিতে পারেন যে, বৈকুগ্ঠ-নামোচ্চারণ-ফলে 


জামিলের মুক্তি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। 


৯৬৪॥ আমরা পাপ-পরায়ণ জীব । বৈকুগ্ঠ- 
মের দ্বারা আমাদের উদ্ধারের কথ! বেদ-শাস্তরে 


“নারায়ণ’- -নাম শুনি’ অজ। মিল-মুখে || 
চারি মহাজন ত আইলা, সেই জন দেখে 


॥২৬৮॥ 
আমি দেখিলাম তোমা-__রক্ত গাড়ি’ 


অঙ্গে । 
সানোগাজ, অস্ত, পারিষদ সব সঙ্গে ॥ ২৬১ ॥ 


গোপ্য করি’ দামি এ সব মহিমা । 

এবে ব্যক্ত হুইল প্রভু, মহিমার সীমা ॥ ২৭০॥ 
এবে সে হইল বেদ__মহ।বলবন্ত ৷ 

এবে সে বড়াঞি করি’ গাইব অনন্ত ॥ ২৭১ ॥ 


৯৮৯২১২৯২২৯২ 
সম্প্রদায় সন্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞানকে 'মিথ্যা” মনে 


করিবে । 


২৬৬ ৷ বেদ-বিরোধী ত।কিক-সম্প্রদায়ের বিচার 
এই যে, তাহারা লৌকিক কন্মফলের উপরে অধিক 
নির্ভর করে। আমরা দস্যরত্তি অবলম্বন করিয়া 
তোমাকে আক্রমণ করিয়।ছিল।ম, তর্কহত বিচারে 
আমাদিগকে দণ্ডবিধান করাই তোমার স্বভাব হওয়া 
উচিত । কিন্তু তাহার প্রতিকুলে তুমি আমাদিগকে 
উদ্ধার করিলে । এই লোকাতীত জ্ঞান__বেদ-প্রতিপাদ্য। 


২৬৭1 আমাদের দ্রোহ, আর তোমার রুপা 
এই দুইটী বিষয় বিবেচনা করিলে জানিতে পারা যায় 
যে, তোমার ও আমাদের মধ্যে কত কোটি প্রভেদ। 

২৬৮ ৷ অজামিল যে সময় “নারায়ণ' নাম উচ্চা- 
রণ করিয়াছিলেন, সেই সময় বৈকুণ্ঠদূত-চতুষ্টয় 
তাহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন, অজামিল তাহা 
দর্শন করিয়াছিলেন | 

২৬৯। আমরা বিদ্বেষ করিয়া তোমার রর 
আঘাত করায় রক্তপাত হইল । তাহার ফলে পে 
তোমার অজ, উপান্গ, অস্ত্র ও পারিষদ--সকলের রর 
চয় পাইলাম । ‘অঙ্গ’ নি 
‘উপাঙ্গ’ শব্দে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, ‘অঙ্ত্'_ হই তা 
এবং পার্ষদ'--গদাধর, দামোদর, স্বরূপ রি হু 
অন্য-বিচারে_ অঙ্গ'-কৃষ্ণের পরম 
‘উপাঙ্গ’ শব্দে ভূষণ, মহাভাববৈশিষ্ট্য_ অজ, 
কান্তবাসী - পাৰ্ষদসমূহ ৷ ভে 
প্রয়োজনতভ্ব পরম পরিস্ফুট হইল । ৷ সু করিতে 
দেব এখন উচ্চকণ্ঠে বৈদিক সত্য 
পারিবেন ৷ 


মধ্যখণ্ড- ভয়োদশ অধ্যায় 


এবে সে বিদিত হইল গোপ্য গুণগ্রাম ৷ 
এনির্লকষ্য-উদ্ধার”_ প্রভূ, ইহার সে নাম ॥ ২৭২॥ 
যদি বল-কংস-আদি যত দৈত্যগণ । 

তাহারাও দ্রোহ করি’ পাইল মোচন ॥ ২৭৩ ॥ 
কত লক্ষ্য আছে তথি, দেখ নিজ-মনে । 

নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে ॥ ২৭৪ ॥ 
তোমা সনে ঘুঝিলেক ক্ষপ্রিয়ের ধন্ছে । 

ভয়ে তোমা নিরবধি চিন্তিলেক মন্মে ॥ ২৭৫ ॥ 
তথাপি নারিল দ্রোহপাঁপ এড়াইতে ৷ 

পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে ॥ ২৭৬ ॥ 
তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িল। ৷ 

তবে কোন্‌ মহাজনে তারে পরশিলা ৷৷ ২৭৭ ॥ 
আমারে পরশে এবে ভ।গবতগণে ৷ 

ছায়া ছুঞি’ ঘেই জন কৈলা গঙ্গাস্মানে ৷৷ ২৭৮ ॥ 
সব্বমতে প্রভূ, তোর এ মহিমা বড়। 

কাহারে ভাণ্ডিব £ সবে জানিলেক দঢ় ॥ ২৭৯ ॥ 
মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন ৷ 

একান্ত শরণ দেখি’ করিলা মোচন ॥ ২৮০ ॥ 
দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পূতনা । 
অঘ-বক-আদি যত কেহ নহে সীমা ৷৷ ২৮১ ৷৷ 
ছাড়িয়া সে দেহ ত!’রা গেল দিব্যগতি ৷ 

বেদ বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি £ ২৮২ ॥ 
যে করিলা এই দুই পাতকি-শরীরে ৷ 

সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে ॥ ২৮৩ ॥ 
যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার ৷ 

কা'রো কোনরূপ লক্ষ্য আছে সবাকার ॥ ২৮৪ ৷ 


মিলক্ষ্ তারিলা ব্ৰহ্মদৈত্য দুইজন ৷ 
টি ই গোপনীয় ভণগ্রাম এক্ষণে লোকে 
জীবের লা | অহৈতুকী কৃপা করিয়া অযোগ্য 
রর ইহাই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ৷ 
ই । তোমার মনে গুপ্তভাবে কত উদ্দেশ্য 
দেখিত টি স্বয়ন্বরকালে বিরোধকারী নৃপতির্ন্দ 
উজ শন । __(ভাঃ ১০।৫৩-৫৪ অঃ দ্রষ্টব্য) 
করিলে রে ডে রর রাই 
ER করিয়া পাপ-নি্্মু্ত হইতেন, তাহারাই 
উঠ দগকে স্পর্শ করিতেছেন! 
তথ্য-_ভ্রিকুট-পর্র্বতের দ্রোণীদেশে বরুণের 


রর 





৬৩৭ 


2 ৭ AMOR 


বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই-মাধাই। 

এমত অপৃব্ব করে চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ২৮৬ ॥ 
অপূব্ব-দর্শনে বৈষ্ণবগণের বিস্ময় ও গৌরন্তুতি_ 
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূব্ব দেখিয়া ৷ 

যোড়হাতে স্তুতি করে সবে দাও ইয়া ৷ ২৮৭ ॥ 
“যে স্তুতি করিল প্রভু এ দুই মদ্যপে ৷ 

তোর ক্লপা বিনা ইহা জানে কা'র বাগে 1২৮৮ 
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে? 

যখন ঘেরূপে কৃপা করহ যাহারে ॥৮ ২৮৯ ॥ 
মহাপ্রভুর জগাই-মাধাইকে জেবকরাপে অঙ্গীকার এবং 


বৈষ্ণবরুপার বৈশিস্ট্য-প্রদর্শনার্থ বৈষ্ণবগণের 
নিকট উভয়ের জন্য কৃপাভিক্ষা__ 


প্রভু বলে,_-“এ দুই মদ্যপ নহে আর ৷ 

আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার ॥ ২৯০ ॥ 
সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দু'য়েরে । 

জন্মে জন্মে আর ঘেন আমা না পাসরে ॥ ২৯১ ॥ 
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ ৷ 


ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ ৷” ২৯২ ॥ 


জগাই-মাধাইর ভত্তগণের চরণ-ধারণ ও 
ভক্তগণের আশীব্বাদ-_ 


শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই । 

সবার চরণ ধরি' পড়িলা তথাই ॥ ২৯৩ ॥ 

সব্ব-মহাভাগবত কৈল আশীব্বাদ। 

জগাই-মাধাই হইল নিরপরাধ ॥ ২৯৪ ॥ 
মহাপ্রভুর জগাই-মাধাইকে আশ্বাস, নিতা।নন্দ-রুপার 


বৈশিষ্টা-কীর্জন, উভয়ের পাপগ্রহণ ও তৎসাক্ষ্য- 
নিমিত্ত নিজাঙ্গে কৃষ্ণবৰ্ণ প্রদর্শন, 
তদ্দর্শনে অদ্বৈতের উক্তি _ 


প্রভু বলে,_-“উঠ উঠ জগাই মাধাই । 


হইলা আমার দাস--আর চিন্তা নাই ॥ ২৯৫ ॥ 
টি: 
খতুম-উদ্যানে এক পরম-মনোহর সরোবর আছে। 


একদা এক গজ করিণীগণ-সহ তথায় আগমনপুব্্বক 
জলক্রীড়ায় মত্ত হইলে একটি বলবান্‌ কুম্ভীর গজেন্দ্রের 
পাদদেশ আক্রমণ করে । গজেন্র অব্যাহতি-লাভের 
চেষ্টায় সহস্র বৎসর এ কুর্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াও 
গ্রাহগ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া এবং 
ক্রমশঃ হীনবল ও অনন্যোপায় হইয়া ইন্দরদ্যুষ্ন-স্তোত্রে 
শ্রীহরির স্তব করিতে থাকিলে ভগবান্‌ হরি তথায় 
আবির্ভূত হইয়া চক্রের দ্বারা নক্রের বদন ছিন্ন করিয়া 
গজেন্দ্রকে মুক্তি প্রদান করেন-_-(ভাঃ ৮২৩ অঃ) 


৬৩৮ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


তুমি-দুই যত কিছু করিলে স্তবন ৷ নাচয়ে অদ্বৈত - যা’র লাগি’ অবতার ৷ 


পরম সুসত্য_কিছু না হয় খণ্ডন ॥ ২৯৬ ॥ 

এ শরীরে কভু কা'রো হেন নাহি হয়। 
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৯৭ ॥ 
তো-সবার যত পাপ মুঞি নিলু সব । 

সাক্ষাতে দেখহ ভাই, এই অনুভব ৷” ২৯৮ ॥ 
দুই জন-শরীরে পাতক নাহি আর । 

ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার ৷৷ ২৯৯ ॥ 
প্রভু বলে,_-“তোমরা আমারে দেখ কেন 2” 
অদ্বৈত বলয়ে-_“শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন ৷৷? ৩০০ ॥ 
অদ্বৈতে৷ক্তি:ত প্রভুর হাস্য ও বৈষ্ণবগণের হরিধ্বনি__ 
অদ্বৈত-প্ৰতিভা গুনি’ হাসে বিশ্বস্তর ৷ 

‘হরি’ বলি’ ধ্বনি করে সব-অনুচর ॥ ৩০১ ॥ 
কৃষ্ণকীর্তভনে জগাই-মাধাইর পাতকের বৈষ্ণবনিন্দক- 

শরীরে আশ্রয় ও উভয়ের পাপমুক্তি__ 
প্রভু বলে,_- “কালা দেখ দুইর পাতকে ৷ 


কীর্তন করহ-_সব যাউক নিন্দকে ৷৷” ৩০২ ॥ 
প্রভুবাক্যে সকলের উল্লাস ও নৃত্যবীর্তন-__ 


শুনিয়া প্রভুর বাক্য সবার উল্লাস ৷ 

মহানন্দে হইল কীত্তন-পরকাশ ৷৷ ৩০৩ ॥ 
নাচে প্রভু বিশ্বস্তর নিত্যানন্দ-সঙ্গে ৷ 

বেড়িয়া বৈষ্ণব সব ঘশঃ গায় রজে ॥ ৩০৪ ৷৷ 


২৯৮ | মহাপ্রভু বলিলেন,__“ভাই সকল, জগাই- 
মাধাইএর যত পাপ, তাহা সকলই আমি গ্রহণ ক'র- 
লাম। তোমরা সকলেই অনুভব করিতে পারিবে!” 

২৯৯। জগাই-মাধাইএর সকল পাপ মহাপ্রভুর 
কলেবরে আশ্রয় করায় শরীর কাল হইয়া গেল ৷ 
অদ্বৈতপ্ৰভু বলিলেন,__“গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীগোকুল- 
চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন 1” 

৩০০ | কেন,_কিরূপ ৷ 

৩০২। মহাপ্রভু বলিলেন,_-“জগাই-মাধাইর 
পাপ-সমূহ কৃষ্ণবৰ্ণ আকুতিবিশিষ্ট । তোমরা সকলে 
হরিকীর্তন কর, তাহা হইলে এই পাপ-কালিমা পাতক 
ও নিন্দকশ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় করিবে এবং 

গাই-মাধাই পাপ-নির্মুক্ত হইবে ৷” 
প্রয়ার সহিত শচীমাতা গৃহ হইতে 
| তাহাতে 














যাহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার ॥ ৩০৫ ॥ 
কীন্তন করয়ে সবে দিয়া করতালি । 

সবাই করেন নৃত্য হয়ে কুতৃহলী ॥ ৩০৬ ॥ 
প্রভু-প্রতি মহানন্দে কা'রো নাহি ভয়। 
প্রভূ-সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলাঠেলি হয় ॥ ৩০৭ ॥ 


জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলা-দর্শনে শচীমাতা ও 
বিষ্ুপ্রিয়ার আনন্দ-_ 


বধুসন্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে । 

বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে ॥ ৩০৮ ॥ 
মদ্যপদ্য়ের সৌভাগ্য সকলের অনিবার্য প্রেমাবেশ_ 
সবেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ । 

কাহারো না ঘুচে ক্ুষ্ণাবেশের উল্লাস ॥ ৩০৯ ॥ 
যা'র অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায় । 


সে প্রভুর অজ-সজে মদ্যপ নাচয় ৷ ৩১০ ॥ 
বৈষ্ণবনিন্দাবিহীনের চৈতন্যকুপা সুলভ এবং 
বৈষ্ণবনিন্দকের দুর্ঘতি__ 


মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য-গোসাঞ্রি | 
বৈষ্ণবনিন্দকে কুভ্ভীপাকে দিলা ঠাঞি ॥ ৩১১ ॥ 
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম-_সবে পাপ লাভ । 
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ ॥ ৩১২ ॥ 
দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি । 

গণের সহিত নাচে গৌরাজ-শ্রীহরি ॥ ৩১৩ ৷৷ 


৩১২ । ভগবন্তক্তগণ জগতে কাহারও দিদা 
করেন না। নিন্দাকারী ‘পাপী? বা ‘অধান্মিক! নামে 
প্রসিদ্ধ । অবিদ্যমান দোষারোপের এ 
যাহারা অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ভী হইয়া পা 
মানসে অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে না রি 
অবৈধভাবে দোয়ারোপ করে, তাহাদের দিন” 


প্রতি থে 
অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে ৷ অনিন্দনীয় ডা রে 
ব্যক্তি বিদ্বেষ করিয়া দোষের আরোপ কা"? রর 
দারুণ যন্ত্রণা 


কুক্তীপাক নরকে পতিত হইয়া রে 
করিতে হয় । “স্ব মহাগুণগণ বৈ তি ন 
এই কথা বুঝিতে না পারিয়া যে-সকল  তাহাদেরও 
অবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের সমজ্ান করে রর a 
কোনদিন সুবিধা হয় না। EE বের 
‘সদুপদেশ’-শব্দ-বাচ্য । বিষ্ণুভক্তি বা না 
যাবতীয় অনুষ্ঠান নিন্দাহ্‌ ! 


বিষ্ভজির পেইওর্দি 
করে! 
পাপিষ্ঠগণ অনেক সময় নিন্দিত কৰ্ম্ম কং 





মধ্যখণ্ড- ন্রয়োদশ অধ্যায় 


৬৩৯ 


টি... ১৭০ EEE EEE = = === 


মহাপ্রভুর কৃপায় দুই দগ্যুর সহাভাগবতত্বলাভ ; 
প্রভু-পা্ে উপবিষ্ট বৈষ্ণবগণের ধূলিধূসরিত- 
অবস্থায়ও আবিলতাশূন্য জান 

নত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ 
বসিলা চৌদিকে বেড়ি? বৈষ্ণব-মণ্ডল ৷৷ ৩১৪ ॥ 
সব্ব-অন্দে ধূলা চারি-অন্গুলি-প্রমাণ ৷ 
তথাপি সবার অঙ্গ “নির্মল” গেয়ান ৷৷ ৩১৫ ॥ 
গৌরসুন্দরের জগাই-মাধাইর দেহ আত্মসাৎ ও 

তদুভগ্ন দেহের অপ্রার্তত্ব-খ)াপন_ 
পৃ্ব্ববৎ হৈলা প্রভু গৌরালসুন্দর ৷ 
হাসিয়া সবারে বলে প্রভু বিশ্বস্তর ॥ ৩১৬ ॥ 
“এ দু'য়েরে পাপী-হেন না করিহ মনে । 
এ দুয়ের পাপ মৃগ্রি দহিলু আপনে ॥ ৩১৭ ॥ 
সর্্বদেহে মৃঞি করো, বোলো, চলো, খাঙ । 
তবে দেহপাত, যবে মৃঞ্ি চলি যাঙ ৷৷ ৩১৮ ॥ 





পরিহার করিবার উপদেশকে নিন্দা" বলা যাইবে না। 
৩১৫-৩১৬। শ্রীমন্মহাপ্রভূর চতুষ্পার্থ বেষ্টন 
করিয়া যে-সকল বৈষ্ণব সৰ্ব্বাঙ্গে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ 
ধূলা মাথিয়া বসিয়।ছিলেন, তাহাদের বহিদ্দর্শনে মলি- 
গতা দেখা গেলেও তাঁহারা সকলেই পূর্ণপ্র্ত এবং 
আবিলতাশ্ন্য পরমক্তানী । 


৩১৮ । দিব্যক্তান লাভ করিলে জীবের ভ্রিবিধ 
তে না। তখন জীব ভগবৎপাদপাদ্মে 
উই করিয়া মুক্ত হন। "দীক্ষাকালে ভক্ত 
উন ই সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে 
অঙাকত দে সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ৷ 
জগাই-আধাইঃ কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥৮ শ্রীগৌরসুন্দর 
অনুঠানিক হা দেহ আত্মসাৎ করিয়া যে-সকল 
ভাবে আচরণ য্য করান, যাহা কিছু বলান, যেরাপ- 
দি রা এবং ভোজন করান, সে সকলই বিষ্ণ- 

কুলে সাধিত হয়। এইরূপে ভগবৎ- 


বোন্ম 
পঞ্চভীতি করাইয়া সেব্য ভগবান্‌ সেবকাশ্রয়ের সহিত 
যান। ক-দহ প্রগঞ্চে সংরক্ষিত করিয়া চলিয়া 


ই নর সামান্য মান্ত্র দুঃখ পাইয়া অস- 
পবা ও ভ কার করিতে থাকে৷ তদ্দেহ হইতে 
দগ্ধ করিজেও ্ চলিয়া গেলে সেই শরীরটীকে অগ্থি- 

[হাতে নিজাধিষ্ঠানের পরিচয় দেয় না! 


যেই দেহে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে ৷ 

মুগ্রি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে ৷ ৩১৯॥ 

তবে যে জীবের দুঃখ-_করে অহঙ্কার ৷ 

“মুগ্রি করোঁ, বলোঁ বলি’ পায় মহা-মার ॥৩২০॥ 

এতেকে যতেক কৈল এই দুই জনে ৷ 

করিলাঙ আমি, ঘুচাইলাম আপনে ॥ ৩২১ ॥ 

ইহা জানি’ এ দু'য়েরে সকল বৈষ্ণব ৷ 

দেখিবা অভেদ-দুঙ্ট্যে যেন তুমি-সব ॥ ৩২২ ॥ 
ভক্তের মুখে ভগবানের আহার- 

শুন এই আজ্ঞা মোর, যে হও আমার । 

এ দু'য়েরে শ্রদ্ধা করি’ যে দিব আহার ॥ ৩২৩॥ 

অনন্ত ব্রক্মাণ্ড-মাঝে যত মধু বৈসে ৷ 

সে হয় কৃষ্ণের মূখে দিলে প্রেমরনে ॥ ৩২৪ ॥ 

এ দু'য়ের বট মাত্র দিবে যেই জন । 

তা'র সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমপ্পণ ॥ ৩২৫ ॥ 


ভগবান্‌-__অপ্রাকৃত বিভূচৈতন্য, জীব-- অথুচিৎ 
পদার্থ । চেতনের অভাবে চিন্ময়ী সেবা-প্ররৃত্তি না 
থাকিলে ত্ৰিবিধ অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া স্বতন্ত্রতা 
দেখাইতে থাকে । ভগবৎসেবোন্মূখ হইলে এই স্বতন্ত্র- 
তার সুষ্ঠু অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু ভগবসেবা-বিমুখ জনের 
ভ্রিবিধ-অহঙ্কার-চালিত ইন্দ্রিয়গুলি শুভাশুভ কর্মে 
প্রবৃত্ত হইয়া ন্যুনাধিক অচিছবৰ্ম্মেরই পরিচয় প্রদান 
করে । 

৩২০1 জীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া আপনাকে 
প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত ও প্রাকৃত মনে করায় ত্ৰিবিধ অহঙ্কার 
আসিয়া তাহাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে। তখনই 
সে ন্রিপাতক্লি্ট হইয়া “আমি কৰ্ত্তা”, “আমি ভোক্তা” 
প্রভৃতি অভিমানবিশিজ্ট হয় । 

৩২১1 জগাই-মাধাই এইরাপ অহঙ্কারে মত 
হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতেছিল ! আমি 
স্বয়ং তাহাদিগের এ অমঙ্গল নাশ করিলাম অর্থাৎ 
তাহাদিগের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারজনিত “করি- 
“বলিলাম, প্রভৃতি কুবিচার হইতে মুত্ত করিলাম ৷ 
৩২৫। ভগবান্‌ ভক্তের মূখে আস্বাদন করেন! 
ভক্ত অভক্তের ন্যায় কোন জড়দ্রব্য ভোগ করেন না! 
তিনি সকল দ্রব্য ভগবান্কে ভোগ করাইয়া তদুচ্ছি্ট 
গ্রহণরাপ সেবা-কার্যে সতত নিযুক্ত থাকেন বলিয়া 
কোন ভগবভক্তকে সামান্যমান্র খাদ্যদ্রব্য দিলে 


লাম 











৬৪০ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


নগ্মমাতুক-ন্যায়াবলম্বনে ভক্তের পূর্র্বাবস্থার শ্রীগভ, শ্রীসদাশিব, মুরারি, শ্রীমান 


বিচার__দোযাবহ-_ 
এ দুই-জনেরে যে করিব পরিহাস । 
এ দু’য়ের অপরাধে তার লবর্বনাশ 0” ৩২৬ ॥ 
জগাই-মাধাইর প্রতি বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবোচিত 
সন্মান-প্রদশন-- 
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে । 
জগাই-মাধাই-প্রতি করে পরণামে ॥ ৩২৭ ॥ 


ভক্তগণসহ প্রভুর গঙ্গান্ানার্থ গমন ও 
বিবিধ জলক্রীড়া 


প্রভু বলে, “শুন সব ভাগবতগণ। 

চল সবে যাই ভাগীরহীর চরণ ॥৮ ৩২৮ ॥ 
সব্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ 

পড়িলা জাহ্বী-জলে বনমালাধর ॥ ৩২৯ ॥ 
কীর্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ ৷ 

শিশুপ্রায় চঞ্চলচরিন্র স্ব্বক্ষণ ৷৷ ৩৩০ ॥ 
মহাভব্য ব্বদ্ধ সব__লেহ শিশুমতি ৷ 

এই মত হয় বিষ্ণভক্তির শকতি ॥ ৩৩১ ॥ 
গঙ্গাস্নান মহোতসবে কীর্তনের শেষে ৷ 
প্রভূ-ভৃত্য-বৃদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে ॥ ৩৩২ ॥ 
জল দেয় প্রভু সব্ববৈষ্ণবের গায় ৷ 

কেহ নাহি পারে-_সবে হারিয়া পলায়স ॥ ৩৩৩॥ 
জলযৃদ্ধ করে প্রভু যা'র যা'র সঙ্গে ৷ 

কতক্ষণ যুদ্ধ করি’ সবে দেয় ভঙ্গে ॥ ৩৩৪ ॥ 
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত-গৌরাজ-নিত্যানন্দে ৷ 

ক্ষণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে ৷ ৩৩৫ ॥ 


শ্রীরুষ্ণকে মিষ্টপ্রদানরূপ ফললাভ ঘটে । এতৎ্প্রসঙ্গে 
এই অধ্যায়ের ২২৮ শ্লোকের গৌড়ীয়-ভাষ্য আলোচ্য ৷ 
৩২৬ । পূৰ্ব্ব পাপ বিচার করিয়া যীহারা “নগ্ন- 
মাতৃক-ন্যায়” অবলম্বন পূর্বক জগাই-মাধাইকে 
পরবস্তী সময়েও পাপী জ্ঞান করিবেন, তাহারা উহাদের 
চরণে অপরাধী হইয়া নিজ সব্বনাশ আনয়ন করিবেন । 
নি প্রারুতত্বমিহ ভক্ঞজনস্য পশ্যেৎ” এবং “অপি চেৎ 
সূদুরাচারে!” শ্লোকছয় এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ৷ 
৩২৯ । বনমালাধর,_ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ৷ 


১ মহাভব্য,_পরম-শিম্টাচারবিশিষ্ট ; 





Er বুদ্ধিমন্তখান্‌ ॥৩৩৬৷ 
বিদ্যানিধি, গজ।দাস, জগদীশ নাম A) 
গোপীনাথ, হরিদাস, গরুড়, শ্রীরা্ ॥ ত 
গোবিন্দ, শ্রীধর, ক্কষ্ণানন্দ, কাশীশ্বর । 
জগদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীশুরাম্থর ॥ ৩৩৮ ॥ 
অনন্ত চৈতন্য-ভূত্য-_কত জানি নাম৷ 
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥ ৩৩৯ ॥ 
অন্যোন্যে সব্বজন জলকেলি করে। 
পরানন্দ-রসে কেহ জিনে, কেহ হারে ॥ ৩৪০ ॥ 
গদাধর-গৌরালে মিলিয়া জলকেলি ৷ 
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে খেলয়ে দৌহে মিলি? ৷ ৩৪১॥ 
জলক্রীড়াপ্রসঙ্গে অদ্বৈত-নিত্যানন্দের প্রেমকলহ-_ 
অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতুহলী ৷ 

নির্ঘাতে মারিয়া জল দিল মহাবলী ॥ ৩৪২ ॥ 
দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে । 
মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে ৷ ৩৪৩॥ 
“নিত্যানন্দ-মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ। 

কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান ৷৷ ৩৪৪ ॥ 
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই। 
কোথাকার অবধূতে আনি’ দিল ঠাঞি ॥ ৩৪৫৷৷ 
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম করে। 

নিরবধি অবধত-সংহতি বিহরে ৷” ৩৪৬ ॥ 
নিত্যানন্দ বলে,_“মুখে নাহি বাস লাজ । 


Ball 
হারিলে আপনে-__আর কন্দলে কি কাজ?” ৩৪৭ 


শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসদেব পুরাণাদি এতিহ্য-গ্রথে 
টতন্য-ভূত্যগণের কথা লিপিবদ্ধ করিবেন । ৰ 
৩৪৪। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীঅদ্বৈত-প্ৰভুর চমন 
জলের ঝাপ্টা মারায় অদ্বৈত-প্রভু রর 
নিত্যানন্দকে “মদ্যপ? সম্বোধন করিয়া বলিলেন” রি 
মাতালটী কোথা হইতে আসিল? এ আমার দূ 
শক্তি রুদ্ধ করিয়া অন্ধ করিয়া দিল 1” 
৩৪৫1 শ্রীনিবাস-পণ্তিত অবধূত শ্রীনিতযা 
আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং আমাদের 
সমানভাবে মিলিবার যোগ্যতা দিয়াছেন! 
পূৰ্ব্ব পরিচয় আমাদের জানা নাই ৷ 
আভিজাত্য-বঞ্চিত যথেচ্ছাচারী অবধূতকে 
সহিত স্বক্ষণ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে! 


নন্দকে 
সহিত 





মধ্যথণ্ড_ ত্রয়োদশ অধ্যায় 


৬৪১ 


চি... 


গৌরচন্দ্র বলে,-“একবালে নাহি জানি। 

তিনবার হইলে সে হার-জিত মানি ॥৮ ৩৪৮ ॥ 

জারঝার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই । 

কৌতুক লাগিয়া এক-দেহ_ দুই ভাঞ্রি ॥ ৩৪৯ ॥ 

দুইজনে জলযুদ্ধ_কেহ নাহি পারে । 

একবার জিনে কেহ, আর বার হারে ॥ ৩৫০ ॥ 

আরবার নিত্যানন্দ সংজ্রম পাইয়া । 

দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া ॥ ৩৫১ ॥ 

অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বলে,_“মাতালিয়া ৷ 

সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্ৰাহ্মণ বধিয়া ৷৷ ৩৫২ ॥ 

গশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত ৷ 

কুল, জন্ম, জাতি কেহ না জানে কোথাত ৷৩৫৩৷৷ 

পিতা, মাতা, গুরু,__নাহি জানি যে কিরূপ ? 

খায়, পরে সকল, বলায় ‘অবধূত’ 01৮ ৩৫৪ ॥ 

নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে ॥ 

গুনি’ নিত্যানন্দ-প্রভু গণসহ হাসে ॥ ৩৫৫ ॥ 

“সংহারিমু সকল, মোহার দোষ নাই 1” 

এত বলি’ ক্রোধে জ্বলে আচা্য্য-গোসাঞি ৷ ৩৫৬ 

আচায্যের ক্রোধে হানে ভাগবতগণ ৷ 

ক্রোধে তত্ব কছে-_যেন শুনি’ কুবচন ॥ ৩৫৭ ॥ 

হেন রস-কলহের মন্ম না বৃঝিয়া ৷ 

ভিন্ন-জ্ঞানে নিন্দে, বন্দে, সে মরে পৃড়িয়া ॥৩৫৮। 

মিত্যানন্দ-গৌরটদ ঘ।’রে ক্লপা করে। 

সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য বৃঝিবারে পারে ॥ ৩৫৯ ॥ 

সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতুহলী ৷ 

মিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হুইল কোলাকুলি ৷৷ ৩৬০ ॥ 
_, ৪৭ । আরীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্ৰীঅদ্বৈতকে বলিলেন, 
হারিয়া গিয়াছ, তাহাতে তোমার 
টা | আবার উচু মুখ করিয়া ঝগড়া 

সতেছ |» 

১৫২। অপতিতভাবে চক্ষে জল-প্রক্ষেপ করায় 
অ্ত-পরভু যাতনা 
বাণ বধ জী পাইয়া বলিলেন,__“মাতাল হা 

নভ তে পারিলেই কি সন্ন্যাসী হওয়া যায় £ 
তাহারাই উড অভিমান যাহাদের প্রবল, 

- গণের প্রতি কুবাক্য বলিয়া থাকে! 
5 বর পশ্চিমদেশের লোকদিগকে 

গহণ করে--তাহাদের জাত্যংশের 


তাজ ২ 
দন করে। নিত্যানন্দ কোন্‌ কুলে উদ্ভূত, 
০3 


মহা-মত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র-রসে ৷ 
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে ॥ ৩৬১ ॥ 
প্রতিরান্রে কীর্তনান্তে প্রভুর জলক্রীড়া, তাহা 
দর্শনে মনূষ্যের অসামর্থা— 
হেন মতে জলকেলি কীর্তনের শেষে । 
প্রতিরান্রি সবা লঞা করে প্রভু রসে ৩৬২ ॥ 
এ লীলা দেখিতে মনৃষ্যের শক্তি নাই ৷ 
সবে দেখে দেবগণ লঙ্গোপে তথাই ॥ ৩৬৩ ॥ 
স্বানান্তে হরিধ্বনি-_ 
সব্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গা-স্বান করি? ॥ 
কুলে উঠি’ উচ্চ করি’ বলে “হরি হরি? ॥৩৬৪॥ 
প্রভুর সকলকে প্রসাদী মালা-চন্দন প্রদানানত্তর 
বিদায় এবং জগাই-মাধাইকে সকলের 
নিকট সমর্পণ-__ 
সবারে দিলেন মালা-প্রসাদ-চন্দন । 
বিদায় হইলা সবে করিতে ভোজন ॥ ৩৬৫ ॥ 
জগাই-মাধাই সমপিল সবা-স্থানে ৷ 
আপন গলার মালা দিল দুইজনে ॥ ৩৬৬ ॥ 
গৌরলীলা-নিত্যা_ 
এ সব লীলার কভু অবধি না হয় । 
‘আবিৰ্ভাব’, তিরোভাব' মাত্র বেদে কয় 1৩৬৭ 
মহাপ্রভুর নিজ-গৃহে আগমন ও ভোজন-_- 
গৃহে আসি’ প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ । 
তুলসীর করিলেন চরণ-বন্দন ॥ ৩৬৮ ॥ 
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্রস্তর ৷ 
নৈবেদ্যান্ন আনি’ মায়ে করিলা গোচর ৷৷ ৩৬৯ ॥ 


কোন্‌ শ্রেণীর ব্যক্তি, তাহা কেহই জানে না, কোথায় 
জন্মস্থান, তাহাও নিরূপিত হয় না। সে পশ্চিমদেশীয় 
লোকের বাড়ীতে খাইয়া বেড়ায় ৷ 

৩৫৪ । ইহার পিতা-মাতা বা কিরূপ গুরুর শিষ্য, 
তৎপরিচয় নাই, আপনাকে অবধূত বলিয়া প্রদর্শন 
করে এবং সকলের নিকট হইতে ভোজনাদি-দান- 
প্রতিগ্রহ করে । 

৩৫৫1 অদ্বৈতের উত্তি,_-ছলনাময়ী । উহা 
শ্রীনিত্যানন্দের প্রশংসাজ।প্রিকা ! শ্রীঅদৈতবাক্য-শ্রবণে 
নিত্যানন্দ প্রভূ তদনুগত সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন । 

৩৫৮। যে-সকল মূর্খলোক অদ্বেত-নিত্যানন্দের 
রসপূর্ণ কলহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া 





৬৪২ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


সব্ব-ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন । 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডনীথ করেন ভোজন ॥ ৩৭০ ॥ 

পরম সন্তোষে মহাপ্রসাদ পাইয়া ৷ 

মৃখশুদ্ধি করি’ দ্বারে বসিলা আসিয়া ৷ ৩৭১ ॥ 

বধূসঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া ৷ 

মহানন্দসাগরে শরীর ডুবাইয়া ॥ ৩৭২ ॥ 

শচীমাতার ভাগ্য এবং ‘আই’ শব্দ উচ্চারণের ফল-_ 

আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে £ 

সহম্রবদন-প্রভূ, যদি শক্তি ধরে ॥ ৩৭৩ ৷৷ 

প্রারকুত-শব্দেও যেব। বলিবেক ‘আই’ ৷ 

“আই'-শব্দপ্রভাবেও তা'র দুঃখ নাই ॥ ৩৭৪ ॥ 

পৃত্রের শ্রীমৃখ দেখি’ আই জগন্মাতা ৷ 

নিজ দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা ॥৩৭৫৷৷ 
বিশ্বস্তরের বিশ্রামার্থ গমন-_ 

বিশ্বস্তর চলিলেন করিতে শয়ন ৷ 


তথন বিদায় হয় গুপ্তে দেবগণ ৷ ৩৭৬ ॥ 


দেবগণের অলক্ষ্যে গৌরসেবা, প্রভুর তৎসম্বন্ধে 
ভক্তগণকে প্রশ্ন ও ভক্তগণের উত্তর-_ 


চতুন্মুখ, পঞ্চমুখ-আ'দি দেবগণ ৷ 

নিতি আসি’ চৈতন্যের করয্মে সেবন ॥ ৩৭৭ ॥ 
দেখিতে না পায় ইহা কেহ আজ্ঞা বিনে ৷ 

সেই প্রভূ-অনুগ্রহে বলে কা'রো স্থানে ॥ ৩৭৮ ॥ 
কোন দিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বস্তর ৷ 

সম্মুখে আইলা মাত্ৰ কোন অনুচর ৷৷ ৩৭৯ ॥ 
“ওইখানে থাক” প্রভু বলয়ে আপনে ৷ 
চারি-পাঁচ-মুখ-গুলা লোটায় অঙ্গনে ॥ ৩৮০ ॥ 


একের নিন্দা ও অপরের বন্দনা করে, তাহারা অবি- 


চারের জন্য অপরাধ-দাবানলে দগ্ধ হইয়া যায় । 
৩৭৪ । ‘আয্যা’ সংস্কৃত শব্দ হইতে চলিত ভাষায় 
‘আই’ শব্দের প্রয়োগ । শ্রীগোরসুন্দরের জননীকে 


যাহারা ‘আই’ বলিবেন, তাঁহাদের সকল দুঃখের মোচন 
হইবে ৷ 


৩৭ শ্রীগৌরসুন্দরের মনল জননী শচী- 
দেবী আত্মহারা হইয়াছিলেন। ভগবন্মখ-সৌন্দর্য্ে 
ঢা হইয়া আপনার জননীবোধ ও পুন্র-বাৎসল্য 


















শ্চিত্ত অপেক্ষা শ্রীনামের পাপ-নিরহর 


পড়িয়া আছয়ে ঘত-_নাহি লেখাজোখা | 
তামরা সবেরে কি এ-গুলা না দেয় দেখা?” 
করযেড় করি’ বলে সব ভক্তগণ । 
“ভ্রিভূবনে করে প্রভু তোমার সেবন ॥ ৩৮২ ॥ 
আমরা-সবার কোন্‌ শক্তি দেখিবার 2 


বিনে প্রভু, তুমি দিলে দৃষ্টি অধিকার ॥” ৩৮৩॥ 


এ সব অদ্ভূত চৈতন্যের গুপ্তকথা ৷ 
সবর্ব সিদ্ধি হয়,__ইহা ওনিলে সৰ্ব্বথা ৷ ৩৮৪॥ 
ইহাতে সন্দেহ কিছু না ভাবিহ মনে৷ 
অজ-ভব নিতি আইনে গৌরালের স্থানে ॥৩৮৫৷ 
প্রভুর বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকে উদ্ধার_- 
হেন মতে জগাই-মাধাই পরিভ্রাণ ৷ 
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ '৷ ৩৮৬ ॥ 
সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার ৷ 
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার ৷৷ ৩৮৭ ॥ 
বৈষ্বাপরাধের পরিণাম_ 
শুলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে । 
ভাগবত-প্রমাণ__তথাপিহ শীঘ্র মরে ॥ ৩৮৮ ॥ 
তথাহি (ভাগবত ৫১০২৫ )-- 
মহদ্বিমানাৎ সক্বৃতাদ্ধি মাদুক্‌ ৷ 
নঙক্ষ্যত্যদুরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ৩৮৯ 1 
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সবর্বজ্ঞ হই’ । 
সে জনের অধঃপাত-_সবর্ব শাস্ত্রে কই ৷ ৩৯০৷৷ 
সূ্ব্ব-মহা-প্রা্নমন্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম । 
বৈহ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ভ্রাণ ॥ ৩৯১ ॥ 


শু” 
বিনানাহ অনাদরাহ) মাদুক্‌ মোদূশঃ জনঃ) 26) 
পাণিঃ (রুদ্র ইব অতিসমর্থঃ ) অপি অদুরাৎ (রি 
নশ্যতি (বিনঙক্ষ্যতি )। রি) 
৩৮৯ ৷ অনুবাদ-_-ভেরতের প্রতি রহ এ নাফ 
- মহতের অবমাননা করায় সেই স্বরুত পো 
মাদূশ ব্যক্তি শূলপাণির ন্যায় বির 2 
হইলেও অচিরেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ না দি কেহ 
৩৯০1 সৰ্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াও ্ তাধঠ 
বৈষ্ণবের গরণ করে, তাহা হইলে সে নি ডে 
পতিত হয়। ইহা সব্র্বশান্ত্ে কথিত 5 রা 
৬৯১1 ভাম্ব্য_স্মৃতি-কথিত মারি প্রবণ! 


নের 
নত  সেইরাপ নামগ্রহণকারীও হরি 


৩৮১ 


নী-শৰ্জি নিকট & 


+ 
) 





গারনগুরাণে 
প্রেমভক্তি হয় ইহা করিলে পালন ॥ ৩৯২ ॥ 
তথাহি ( পদ্মপুরাণে ভ্র্মখণ্ডে )7 
সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনৃতে ৷ 
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগরিহাম্‌ ॥ ৩৯৩ 
জগাই-মাধাই-উদ্ধার-আখ্যায়িকার ফলশ্গতি_ 
যেই শুনে এই মহা-দস্যুর উদ্ধার ৷ 
তারে উদ্ধারিব গোরচন্দ্র-অবতার ॥ ৩৯৪ ॥ 
্রন্থকার-কর্তুক গৌরসুন্দরের জয়গান এবং 
সদৈন্য রুপা-প্রার্থনা_ 
ব্রশ্নদৈত্যতারণ গৌর।ন জয় জয় | 
করুণাসাগর প্রভু পরম সদয় ॥ ৩৯৫ ॥ 
সহম্র করুণ।সিন্ধু মহা-ক্বপামন্স ৷ 
দোষ নাহি দেখে প্রভু-_গুণমান্র লয় ॥ ৩৯৬ ॥ 





অপরাধী হইলে তাহার কখনই পরিত্রাণ হয় না। 
নামাপরাধের মধ্যে সাধুনিন্দাই আদি অপরাধ ॥ নামা- 
গরাধ হইলে নামাভাস ও নামগ্রহণের ফলপ্রাপ্তি 
কখনই সম্ভবপর নহে । 

৩৯৩ । অন্বয্র__সতাং (সাধূনাং ভাগবতা- 
নামিত্যর্থঃ) নিন্দা নাম্নঃ সেকাশাৎ) পরমং প্রেধানং) 
অপরাধং (নামাপরাধং ) বিতনূতে (বিস্তারয়তি ) 
যতঃ (যেভ্যঃ সস্ভ্যঃ 'নাম+) খ্যাতিং (লোকে প্রসিদ্ধিং) 
খাতং (প্রাপ্তং ) উ ( খেদে, নাম তেষাং) তদ্‌ (তেষাং 
তাং) বিগরিহাম্‌ (বিগনাং নিন্দাং, ইকারাগমন্ছন্দোহ- 
সুরোধাৎ) কথং সহতে অপি তু সোঢুং ন শরু,য়াদেব)। 
নি অনুবাদ-_সঙ্জনগণের নিন্দা শ্রীনামের 
নামা ( রা অগাধ বিস্তার করিয়া থাকে হক 
টনি টি ) ষাহাদিগের নিকট হইতে ইহ- 
তিমি টে লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের নিন্দা 

করিয়া সহ্য করিবেন £ (অর্থাৎ কখনই 


মধ্যখণ্ড--ত্ৰয়োদশ অধ্যায় ৬৪৩ 
র এই পরম বচন! হেন-প্রভু-বিরহে যে পাপি-প্রাণ রহে। 


সবে পরমায়ু-শুণ,আর কিছু নহে ॥ ৩৯৭ ॥ 

তথাপিহ এই ক্কপা কর মহাশয় । 

শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয় 1 ৩৯৮ ॥ 

আমার প্রভুর প্রভূ গৌরালসুন্দর । 

ঘথা বৈসে তথা যেন হঙ অনুচর ৷৷ ৩৯৯ ॥ 

চৈতন্য-কথার আদি অন্ত্য নাহি জানি৷ 

ঘেতে-মতে চৈতন্যের ঘশঃ জে বাখানি ॥ ৪০০ ॥ 

গণ-সহ প্রভু-পদপদ্মে নমস্কার ॥ 

ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৪০১ ॥ 

শ্রীকফ্টৈতন্য নিত্যানন্দচাদ জান। 

বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৪০২ ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই- 
উদ্ধার-বর্ণনং নাম ভ্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 


জি: ২: 
সহ্য করিতে পারেন না; পরন্ত এ নামাপরাধীর বিষম 


সৰ্ব্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকেন) । 

৩৯৫। শ্রীমন্মহাপ্রভূ জগাই-মাধাই উদ্ধার করায় 
বক্মদৈত্য-তারণ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । 
জগাই-মাধাই বিপ্রকুলে উদ্ভূত হইলেও ভগবদ্বিমুখতা- 
ক্রমে 'দৈত্য’-সংজ্ঞায় সংভিত হন । 

৩৯৭ ৷ মহাপ্রভু-_পরম করুণাময় অদোষদশী ৷ 
তিনি কাহারও সামান্যমান্র অপরাধ গ্রহণ করেন না। 
এরূপ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-সেবা-বর্জিত হইয়া যে পাপী 
নিজের প্রাণরক্ষা করে, তাহার জীবনই বৃথা; প্রাক্তন- 
কর্মফলে বাঁচিয়া থাকামান্র সম্ভব হয়! কিন্তু সেরূপ 
বাচিয়া থাকা কখনই আদরণীয় নহে । 

৩৯৯ | আমার শ্রীগুরুদেবের সেব্যবস্ত- অীমন্মহা- 
প্রভু! আমি যেন জন্মে জন্মে তাহাদের ভূত্য হইতে 
পারি_ইহাই আমার অভিলাষ । 

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 
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চুণ অধ্যায় 


চতুর্দশ অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে ব্রক্মা-শিবাদি দেব-বৃন্দের প্রত্যহ 
শ্রীচৈতন্য-সেবা এবং জগাই-মাধাইর উদ্ধার-দর্শনে 
বিস্ময়, যমরাজ-কর্তৃক চিন্রগুপ্তের নিকট উভয়ের 
পাপের পরিমাণ ও উপশম-বিষয়ক প্রশ্ন, যমরাজের 
বিস্ময় ও মূৰ্চ্ছা, অজ-ভবাদি-কর্তৃক তৎকর্ণমূলে 
কুষ্ণকীর্তন, যমদেবের চৈতন্য-প্রান্তি ও তৎসহ দেব- 
গণের আনন্দ-কীর্তন-নর্তন প্রভৃতি বিষয় বণিত 
হইয়াছে ৷ 

্রক্মা-শিবাদি দেবগণ প্রত্যহ মহাপ্রভুর নিকট 
আগমনপূর্বক সাধারণের অগোচরে তাঁহার বিবিধ 
সেবা ও প্রভুর দৈনন্দিন সমস্ত লীলা দর্শন করিয়া গৃহে 
প্রত্যাগমন করেন। মহাপাতকিদ্বয়ের উদ্ধার দর্শনে 
দেবগণ মহাপ্রভুর অপার মহিমা উপলব্ধি করিয়া 
বিস্মিত হইলেন এবং গৌরসুন্দরের কৃপায় নিজেদেরও 
উদ্ধারের আশা হাদয়ে পোষণ করিয়া বিশেষ আনন্দ 
অনুভব করিতে লাগিলেন । জগাই-মাধাইএর পাপের 
পরিমাণ কিরূপ ছিল এবং কিরূপেই বা তাহা সম্পূর্ণ- 
রূপে দূরীভূত হইল, যমরাজ তাহা চিন্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা 
করিলে তদুত্তরে চিন্রপ্ুপ্ত বলিলেন যে, উহারা দুইজন 
এত অধিক পাপ করিয়াছে যে, এক লক্ষ কায়স্থ এক- 
মাস ব্যাপিয়া পাঠ করিলে এবং যমরাজ লক্ষ কর্ণে 
শ্রবণ করিলেও তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। নিরন্তর 


হেমকিরণিয়া । 
গোৌরাঙ্গসুন্দর-তনু প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া ৷ 
নাচত ভালি গৌর! রঙ্গিয়া ॥ প্র 1১ ॥ 


চতুর্মখাদি-দেবগণের চৈতন্যংসবা এবং শ্রীচৈতন্যরুপা 
ব্যতীত তদ্দর্শনে অন্যের অসমর্থ 


চতুম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ ৷ 


দৃতমূখে উহাদের পাপের বার্তা শ্রবণে কায়স্থগণ তাহা 
লিখিতে প্ৰমাদ জ্ঞান করে৷ উহারা অপরিসীম পাগের 
শাস্তিজনিত যন্ত্রণা কিরাপে সহ্য করিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা 
করিয়া তীহারাও বিশেষ দুঃখানুভব করিয়াছেন। 
কিন্তু মহাপ্রভুর অপার করুণায় তিলমান্ সময়ের 
মধ্যে উহাদের সমূদয় পাপ দূরীভূত হইয়াছে। 

চিন্রগপ্তমুখে জগাই-মাধাইর উদ্ধার-ৃতান্ত শ্রবণ 
পূৰ্ব্বক যমরাজ কৃষ্ণপ্রেমে রখোপরি মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলে চিন্রগুপ্তাদি তদীয় অনুগত জনগণ তাঁহাকে 
ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । অজ-ভব-নারদাদি 
দেবমুনিরুন্দ অসুরদয়ের উদ্ধার-বৃত্তান্ত ও মহাপ্রভুর 
অসীম দয়ার বিষয় কীর্তন করিতে করিতে গমনকালে 
পথিমধ্যে যমরাজকে রখোপরি অচৈতন্যাবস্তায় দেখিতে 
পাইয়া তাহার কারণ-জিক্ত।সু হইলে চিত্রগুপ্ত তাহাদের 
নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । দেববৃন্দ ধম" 
রাজের কৃষ্ণপ্রেমাবেশ বুঝিতে পারিয়া তদীয় কর্ণমুলে 
কৃষ্ণকীর্তন করিতে থাকিলে সূর্য্যনন্দন চৈতন্যপ্রা্ 
হইলেন। তদনন্তর যমরাজ ও দেবগণ মিলিত হইয়া 
প্রেমানন্দে জগাই-মাধাইএর উদ্ধার ও মহাপ্রভুর অগার 
মহিমার কার্্তন-মুখে নৃত্য-গীত-কোলাহল করিতে 
করিতে মহাপ্রভুর নিকট জগাই-মাধ৷ইএর ন্যায় নিজ 
নিজ উদ্ধার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন! (গোঃ ভাঃ) 

আজ্ঞা বিনা কেহ ইহা দেখিতে না পারে! 

তাঁরা পুনি ঠাকুরের সবে সেবা করে ॥ ৩ ৷ 

জগাই-মাধাইএর উদ্ধার-দর্শনান্তে দেবগণের 
চৈতন্যলীলা আলোচনা-পূৰ্ব্বক 
স্বস্থানে য'ত্রা—_ 


সৰ্ব্ব দিন দেখে প্রভু যত লীলা রা 


নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥ ২ ॥ - শয়ন করিলে প্রভূ সবে চলে ঘরে ৷ Ee 









গৌটী়-তাষয 


২ চতুন্মখ- ব্রক্মা। পঞ্চমুখ-শিব। নিতি__ 


অধোক্ষজ 


র 
তীত তাই 
সেবা করেন, শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকল্পা ব্য 


দর্শনে কাহারও যোগ্যতা লাভ ঘটে না! 
৩1 পুনি--( পূনঃ-শব্দজ, প্রাঃ 
পুন্বর্বার, আবার । 


পদে) 


বাং 





মধ্যখণ্ড_চতুদ্দশ অধ্যায় 


৬৪৫ 


{ রায়ান রাজারা. 


রক্মদৈত্য-দু'য়ের সে দেখিয়া উদ্ধার ৷ 
ন্রানন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার ৷ ৫ ॥ 
“এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে! 
এমত জনেরে প্রভু করনে উদ্ধারে ॥ ৬ ৷ 
নাজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা । 

‘অবশ্য পাইব পার’, ধরিলাম আশা ॥? ৭ ॥ 
এই মত অন্যোন্যে করি’ সংকথন । 
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ ॥ ৮ ॥ 
ধর্মরাজ ঘমের জগাই-মাধাই উদ্ধার-লীলা দর্শন, 


চিন্রগুপ্তের নিকট তদ্বিষয়ক প্রশ্ন এবং 
চিন্রগুপ্তের উত্তর_ 


প্রভুস্থানে নিত্য আইসে যম ধৰ্্মরাজ । 

আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ ॥ ৯ ॥ 
চিন্রপতপ্ত স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম । 

“কিবা এ দু'য়ের পাপ, কিবা উপশম” ॥ ১০ ॥ 
চিন্রপ্প্ত বলে,__“শুন ধর্ম যমরাজ ৷ 

এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ £” ১১ ॥ 
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি 

তথাপি গাইতে অন্ত শীঘ্ৰ নহে বড়ি ॥ ১২ ॥ 
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ । 

তথাপিহ শুনিবারে তুমি সে ভাজন ৷৷ ১৩ ॥ 
এ-দু'য়ের পাপ নিরন্তর দূতে কহে। 

লিখিতে কায়স্থ-সব উৎপাত গণয়ে ॥ ১৪ ৷ 
এদুয়ের পাপ যত কহে অনুক্ষণ ৷ 

তাহা লাগি’ দূত কত খাইল মারণ ৷৷ ১৫ ॥ 
দূত বলে,_-“পাপ করে সেই দুই জনে । 





লেখাইতে ত 
__লৈখাইতে ভার মোর, মোরে মার কেনে ॥ ১৬ ॥ 


১ 
২।  পাপ-পুণ্যের পুরস্কার ও তিরস্কার-দাতা- 


দেবতা ধর্ম 

বর যম । তাহারা চতুর্দশ জন ৷ চিত্রগুপ্ত 
ও 

২:০, মধ্যে প্রধান লেখক । কায়স্থগণ চিত্গুপ্তের 
শধর বলি 


য়া মানবের পাপ-পুণ্যের গণনা করিয়া 
বীণ কায়স্থ রি একমাস ধরিয়া একলক্ষ সুমার- 
দ এই দুই পাপিষ্ের পাপের তালিকা 
সতবগর হয় হইলেও সমুদায় পাপ লিপিবদ্ধ করা 

বহর 
পাপের রং পাপিষ্ঠদ্বয়ের পর্বতপ্রমাণ গঠন” 
অতি অল্প দূতগণ বলিলেন,_“মহাপ্রভু যখন 
করিলেন, তথ ময়ের মধ্যেই ইহাদের পাপ বিদূরিত 
’ ইন চিন্রপ্তপ্ত আজ্ঞা করিলে এ পর্বতপ্রমাণ 





না লিখিলে হয় শাস্তি, হেন লাগি’ লিখি ৷ 

পব্ৰতপ্রমাণ গড়া আছে তার সাক্ষী ॥ ১৭ ॥ 

আমরাও কান্দিয়াছি ও-দুই লাগিয়া ৷ 

কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া ৷ ১৮ | 

তিল-মান্রে মহাপ্রভু সব কৈলা দূর ৷ 

এবে অংজ্ঞ। কর গড়া ডুবাই প্রচুর ॥৮ ১৯ ॥ 

অলৌকিক গৌর-মহিমা-দর্শনে ভাগবতধন্মবস্তা 

যমরাজের বিস্ময় ও মৃচ্ছা_ 

কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা । 

পাতকী-উদ্ধার যত এই তার সীমা ৷৷ ২০ ॥ 
চিন্রগুপ্ত-আদি যমভূতাগণের জ্রন্দন_ 

স্বভাব বৈষ্ণব ঘম-_মৃভিমন্ত ধর্ম ৷ 

ভাগবত-ধরন্মের জানয়ে সব মন্ত্র ৷ ২১ ॥ 

যখন শুনিলা চিন্রগুপ্তের বচন । 

ক্ষ্কাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ ॥ ২২ ॥ 

পড়িলা মৃচ্ছিত হৈয়া রথের উপরে । 

কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে ৷৷ ২৩ ॥ 

আথেব্যথে চিন্তপ্ুপ্ত আদি যত গণ ৷ 

ধরিয়া লাগিলা সবে করিতে ক্রন্দন ৷৷ ২৪ ॥ 


দেবগণের পাতকীতারণ-মহিমা-কীর্তন ও 
স্বস্থানে যাত্রা 


সব্ব-দেব রথে যান কীর্তন করিয়া ৷ 
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া ॥ ২৫ ॥ 
দুই ব্রক্ম-অসুরের মোচন দেখিয়া ॥ 

সেই গুণ-কক্্ম সবে চলিলা গাইয়া ॥ ২৬ ॥ 
শঙ্কর, বিরিঞি, শেষ-আদি দেবগণ । 
নারদাদি গায় সেই দু'য়ের মোচন ৷৷ ২৭ ॥ 


পাপ অতল জলধিতে ডুবাইয়া দিতে পারা যায় 1 

২০। শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এ যাবৎ যাবতীয় 
পাতকী উদ্ধার করিয়াছেন-_ইহারা দুইজনই তাহার 
অবধি অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর এরূপভাবে দয়াপরবশ 
হইয়া এতদিন কাহাকেও উদ্ধার করেন নাই ॥ 

২১। ভাগবতধর্সরবেভ্তা যমরাজ- দ্বাদশ মহা- 
জনের অন্যতম! “্বয়ভূর্নারদঃ শভুঃ কুমারঃ কপিলো 
মনঃ। প্রহলাদো জনকো ভীস্লো বলির্বৈয়াসকিবঁয়ম্‌ ॥ 
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধৰ্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ!” _(ভাঃ 


৬৩২০-২১) ৷ 
২৬1 গুণকৰ্ম্মভেদে সুরাসূর নিণীঁত হয় ৷ 


ভগবভক্তের গুণ ও ভগবৎসেবা-প্রবত্তি জীবের আসু- 





৬৪৬ 


্্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ক মা. 


[হারও কাহারও অলৌকিক অভুতপৃব্ব অমন্দোদয় 
গৌরকারুণ্য-দর্শনে-ভ্রন্দন__ 
কেহ কেহ না জানয়ে আনন্দ-কীর্তন ৷ 
কারুণ্য দেখিয়া কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৮ ॥ 
যমরাজকে অট্চতন্য-দর্শনে দেবগণের স্ব-স্ব-রথ স্থগিত- 
করণ ও যমকর্ণে কৃষ্ণকীর্তন = 
রহিয়াছে যম রথে, দেখে দেবগণে ৷ 
রহিল সকল রথ ঘম-রথ-স্থানে ॥ ২৯ | 
শেষ, অজ, ভব, নারদ।দি খাষিগণে ৷ 
দেখে পড়ি’ আছে যমদেব অচেতনে ॥ ৩০ ৷ 
বিচ্মিত হইলা সবে না জানি’ কারণ । 
চিন্রপ্ুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ ॥ ৩১ ॥ 
‘ক্ষ্ণাবেশ’-হেন জানি' অজ পঞ্চানন । 
কর্ণমূলে সবে মিলি’ করয়ে কীর্তন ॥ ৩২ ॥ 
দেবসংকীর্তন-শ্রবণে যমরাজের ভগবৎপ্রেমে নৃত্য 
উঠিলেন যমদেব কীর্তন শুনিশ্না ৷ 
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহামত্ত হৈয়া ৷৷ ৩৩ ॥ 
উঠিল পরমানন্দ দেব-সংকীর্তন ৷ 


কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূয্যের নন্দন ৷৷ ৩৪ ॥ 
যমনৃত্যদর্শনে দেবগণেরও নৃত্য-কীর্তন-__ 


যম-নৃত্য দেখি’ নাচে সব্ব-দেবগণ ৷ 
নারদাদি-সজে নাচে অজ-পঞ্চানন ৷৷ ৩৫ ॥ 
দেবগণ-নৃত্য শুন সাবধান হইয়া ৷ 

অতি শুহ্য- বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা ৷৷ ৩৬ ॥ 


২ শ্ৰীরাগঃ 
নাচই ধৰ্ম্মরাজ, ছাড়িয়া সকল লাজ, 


ক্ৰষ্ণাবেশে না জানে আপনা ॥ 
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্যয বলে,_“অতি ধন্য ধন্য, 
পতিতপাবন ধন্যবানা ॥৮ ৩৭৷৷ 





রিক বদ্ধভাব বিমোচন করিয়া কিরূপে অখিল সদ্‌- 
গুণনিলয় শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন, দেবগণ 
সেইসকল মহিম! গান করিতে করিতে সকলে অগ্রগামী 
হইলেন ৷ প্রাপঞ্চিক গুণক্ম্ম সকলই নশ্বর । আত্মগুণ 
ও আত্মকর্ম্ম বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। মুক্ত পুরুষের গুণকর্মম 
কীত্তিত হইলে জীবের সকল বদ্ধভাব বিদূরিত হয় । 
8॥ সূর্য্যের নন্দন__ভাস্কর-তনয় যমরাজ । 
্াকৃত-বিচারে অসংযত ও আধ্যক্ষিকগণের 












হুঙ্কার গরজন, মহা-পুলকিত ৷ 

যমের ভাবের অন্ত নাই। 

বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন 
সঙরিয়া গৌর।জ-গোসাঞ্রিঃ ॥৩৮৷ 

মযমের যতেক গণ, 


প্র, 


দেখিয়া যমের প্রেম, 
আনন্দে পড়িয়া গড়ি’ যায় । 


চিন্ৰগুপ্ত মহাভাগ, ক্ষণে বড় অনুরাগ, 
মালসাট পৃরি? পরি’ ধায় ॥৩৯৷৷ 

নাচে প্রভু শহর, হইয়া দিগম্বর, 
ক্রফ্াবেশে বসন না জানে । 

বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করয়ে ধন্য, 
কহিয়া তারক-রাম'-নামে ॥৪০৷ 

আনন্দে মহেশ নাচে, জটাও নাহিক বান্ধে, 
দেখি’ নিজ প্রভুর মহিমা । 

কাত্তিক-গণেশ নাচে, মহেশের গাছে গাছে, 
সঙওরিয়। কারুণ্যের সীমা ॥৪১৷৷ 

নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি ঘা'র প্রাণধন, 

লইয়া সকল পরিবার ৷ 

কশ্যপ, কর্দম, দক্ষ, মনু, ভৃগু মহা-মূখা, 
পাছে নাচে সকল ব্রন্ম।র 1৪২ 

সবে মহাভাগবত, রুষ্ণরসে মহামত, 
সবে করে ভক্তি অধ্যাপনা ৷ 

বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি’ দীর্ঘগ্নাসে, 
সঙরিয়া প্রভুর করুণা ॥ ৪৩॥ 

দেবধি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার গাছে, 

নয়নে বহয়ে প্রেমজল ৷ 

পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা, 

না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল 11881 





অবসর লাভ করিলেন, তখন ভগবপ্রেমে উন্মত রঃ 
সঙ্কীর্তন.রূসে আবেগভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন 
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পিবতীতি) ব্রহ্মার মানসপুণ্র মরীচির উর রতি 
দুহিতা কলার গর্ভে ইহার জন্ম ৷ ED 
বৈদিক সংহিতামতে ইনি হিরণ্যবর্ণ ব্ৰহ্মা হ | গ্ৰা 
গ্রহণ করেন । “হিরণ্যবর্ণাঃ গশুচয়ঃ 
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Em 
77 শ্রীমভাগবত-মতে ইনি দক্ষের ১৭টী কন্যাকে 
জনক ॥ রি 5 
ধিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে ১৭টী জাতি 
উৎপন্ন হইয়৷ছিল_ 0) অদিতিগর্ভে দেবগণ, (২) 
দিতি-গর্ভে দৈত্যগণ, (৬) দনূর গর্ভে দানব, (8) কা্ঠা- 
গর্ভ অশ্বাদি, (৫) অরিষ্টা-গর্ভে গন্ধর্ব্বগণ, (ডে) 
সরসা-গর্ভে রাক্ষস, (৭) ইলা-গর্ভে বৃক্ষ, (৮) মূনি- 
গার্ড অগ্গরাগণ, (৯) ক্রোধবশার গর্ভে সর্প, (১০) 
তাস্রার গর্ভে শ্যেন, গৃধু প্রভৃতি, (১১) সূরভি-গর্ভে গো- 
মহিষাদি, ১২) সরমা-গর্ভে শ্বাপদ, (১৩) তিমি-গভে 
জলজন্ত, (১৪) বিনতা-গর্ভে গরুড় ও অরুণ, (১৫) 
কদ্র-গর্ভে নাগ, (১৬) পতঙ্গী-গর্ভে পতঙ্গ এবং (১৭) 
যামিনী-গর্ভে শলভ । কিন্তু মহাভারত ও অন্যান্য 
গূরাণাদিতে কশ্যপের ত্রয়োদশ ভার্য্যার উল্লেখ আছে; 
যথা,_(১) অদিতি, (২) দিতি, (৩) দনু (8) বিনতা, 
(৫) ঘসা, (৬) কদ্রু, (৭) মুনি, (৮) ভ্রোধা, (৯) 
অরিষ্টা, (১০) ইরা, (১১) তামরা, (১২) ইলা এবং 
(১৩) প্রধা ৷ 
কর্দম-_ স্থায়স্তুব-মন্বন্তরের  প্রজাপতিবিশেষ, 
ব্র্মার পুন্র। ব্রহ্মার আদেশে স্ৃজ্টি-করণার্থ ইনি 
সরস্বতী-তীরে বিন্দুসর-তীর্থে দশ হাজার বৎসর 
2:0) করেন ৷ পরে স্বায়স্ভুব মনুর কন্যার পাণিগ্রহণ 
পৃ্বক কলা প্রভৃতি নয়টী কন্যা উৎপাদন করিলে 
ভগবান কপিলদেব ইহার উরসে আবির্ভূত হন৷ 
দক্ষ-ইনি একজন প্রজাপতি । মহাভারত- 
পুাগাদির মতে ব্রহ্মার দক্ষিণাজুষ্ঠ হইতে ইহার জন্ম ৷ 
মা পূৰ্ব্বে মানস-সৃচ্টি হইত ৷ দক্ষ যখন দেখিলেন, 
ও প্রজা বৃদ্ধি হয় না, তখন তিনি প্রথমে 
টা হী হট সৃষ্টি করেন । তদবধি মনুষ্য, পণ্ড, 
মথুন দ্বারা সৃষ্টি হয় । 
এ আৰ মনুর কন্যা প্রসূতির 
ত ববাহ হয়। টু প্রসূতির গর্ভে ১৬টী কন্যা 
বা CE ১৩টাী ধর্মকে, একটা অগ্নিকে, একটী 
কোন একটী মহাদেবকে সম্প্রদান করেন । 
সময়ে বিহস্রম্ট্গণের যক্তে সকল দেবগণ উপ- 
ওমি তংকাহে দক্ষ সমাগত হইলে ব্ৰহ্মা 
১ সকলেই উ্িত হইলেন; কিন্তু 
সতত হইয়া বি প্রদর্শন না করায় দক্ষ টি, 2 
নন্দা করিতে থাকেন এবং তাহাকে 





যক্তভাগ হইতে বঞ্চিত করেন । পরে স্বয়ং রৃহস্পতি- 
সব আরস্ত করিয়া শিব ব্তীত ভ্রিলেকের সকল 
অধিবাসিকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী পিতৃষজে 
গ্রমনেচ্ছা প্রকাশ করায় মহাদেব তাহাকে অনুমতি 
প্রদান করেন নাই ; সতী বিনানুমতিতেই যজ্তস্থলে 
গমন করিয়া শিবনিন্দা-শ্রবণে দেহ ত্যাগ করেন। 
মহাদেব নারদমূখে সতীর প্রাণত্যাগের সংবাদ অবগত 
হইয়া ক্রোধবশে ভূমিতে জটা নিক্ষেপ পূর্বক বীরভদ্রের 
উৎপাদন করেন । বীরভদ্র যজ্ঞন্থলে গমন পূর্বক 
যক্তধ্বংস এবং পশুমারণ-যন্ত্রে দক্ষের বিনাশ সাধন 
করেন। পরে ব্রহ্মার স্তবে প্রীত মহাদেবের কুপায় 
গমুণ্ড হইয়া দক্ষ পুনজীবন লাভ করেন। সতীও 

হিমালয়ের ক্ষেত্রে মেনকার গর্ভে পূনরায় জন্ম গ্রহণ 
করিয়া শিবকে প্রাপ্ত হন। ইহার অসিক্লী-নাম্নী 
ভার্যার গর্ভে ৬০টী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ১০টী 
ধর্মকে, ১৭টী কশ্যপকে, ২০টী চন্দ্রকে এবং দুইটী 
করিয়া ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্বকে প্রদান করেন। 

দক্ষ পঞ্চজনী-নাম্নী পত্নীর গর্ভে অযুত সংখ্যক 
পৃত্র উৎপাদন-পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে প্রজাসৃচ্টি করিতে 
আদেশ করিলে 'হর্যাশ্ব-সংজক অযূত পুন্রই নারদো- 
পদেশে পারমহংস্য-ধর্মে অনূরক্ত হন । দক্ষ পুন্রগণের 
জন্য শোক প্রকাশ করিয়া পুনবর্বার “সবলাহ্বা-নামক 
সহস্র পূত্ৰ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রজাস্ৃচ্টির 
আদেশ প্রদান করিলে তাঁহারাও দেবষি নারদের 
উপদেশে হ্র্যযশ্থগণের গতি লাভ করেন। তাহাতে 
ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষ নারদকে এই অভিসম্পাত করেন যে, 
নারদকে সৰ্ব্বলোকে ভ্রমণ করিতে হইবে, তাহার 
কোথাও স্থান হইবে না । 

ভূ বিষ্ুপুরাণ-মতে ইনি ব্রক্মার মানসপূত্র ও 
দশজন প্রজাপতির অন্যতম! দক্ষকন্যা খ্যাতির 
সহিত ইহার বিবাহ হয়! খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুপত্নী 
লক্ষ্মী এবং ‘ধাত!’ ও 'বিধাতা' নামে দুই পুত্র জন্মে ॥ 
মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তি নাশনী কন্যাদ্য়ের 
সহিত এ দুইজনের বিবাহ হয়, ক্রমে ইহাদের বংশ 
বিস্তৃত হইয়া “ভার্গবঃ নামে বিখ্যাত হয় 
মহাভারতের মতে-_বহির্ষজে দীক্ষিত ব্ৰহ্মা হুতা- 
শনে আহতি-প্রদানকালে দেবকন্যাগণকে দর্শন করায় 
রেতঃ স্খলিত হয় । তখন সূ্্যদেব কর দ্বারা উহা 
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চৈতন্যের প্রিয় ভূত্য, শুকদেব করে নৃত্য, 
ভক্তির মহিমা শুক জানে । 
লোটা ইয়া পড়ে ধূলি, “জগাই-মাধাই' বলি’, 
করে বহু দণ্ড-পরণামে ॥ ৪৫ ॥ 
নাচে ইন্দ্র সূরেশ্বর, মহাবীর বজধর, 
আপনারে করে অনুতাপ । 
সহস্র-নয়নে ধার, অবিরত বহে যা'র, 
সফল হইল ব্ৰহ্মশাপ 11৪৬ 
প্রভুর মহিমা দেখি" ইন্দ্রদেব বড় সুখী, 
গড়াগড়ি যায় পরবশ ৷ 
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরীটি-হার, 
ইহারে সে বলি ক্রঞ্চ-রস ৷ ৪৭॥ 
চন্দ্র, সূ্য্য, পবন, কুবের, বহ্নি, বরুণ, 
নাচে সব ঘত লোকপাল । 
সবেই ক্রম্ণের ভূত্য, ক্রষ্ণরসে করে নৃত্য, 
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল 18৮) 
নাচে সব দেবগণ, সবে উল্লসিত-মন, 
ছোট-বড় না জানে হরিষে । 
কত হয় ঠেলাঠেলি, তবু সবে কুতৃহলী, 
নৃত্য-সুখ ক্ষ্কের আবেশে 0৪৯) 
নাচে প্রভু ভগবান্‌, ‘অনন্ত’ যাহার নাম, 
বিনতানন্দন করি’ সঙ্গে ৷ 


নিন (8২ MELT Brn RM 
গ্রহণ পূৰ্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা হইতে 


ভূণ্ডর উৎপত্তি হয়। ইনি সপ্তষিগণের অন্যতম ৷ 
শ্রীমন্তাগবতে উক্ত হইয়াছে ব্ৰহ্মাপূত্ৰ ভূঙ ব্রহ্মা, 
বিষ্ণ ও মহেশ্বর-_এই তিন জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ 
তদ্বিষয়ের পরীক্ষার্থ খষিগণ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 
ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হন। ব্রহ্মার মহত্ব পরীক্ষার 
নিমিত্ত ভূপ্ত তাহাকে প্রণামাদি না করায় ব্রহ্মা কুপিত 
হইলে তিনি রুদ্রসমীপে গমন করেন । মহাদেব 
তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে ভূণ্ড মহা- 
দেবকে উন্মার্গগামী” বলিয়া তিরস্কার করেন । 
তাহাতে রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রিশূল উত্তেলন-পৃর্বক 
্গুকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি বৈকুণ্ঠে গমন 
ন এব ভ্রেণড়ে শয়ান নারায়ণের বক্ষংস্থলে 
তদনন্তর শ্রীহরি লক্ষমীর সহিত 


ঢু 
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পালন যাহার কাজ, 
আদিদেব, সেহ নাচে রজে ॥৫০৷ 
অজ, ভব, নারদ, শুক-আদি যত দেব, 
অনন্ত বেড়িয়া সবে নাচে। 

গৌরচন্দ্র অবতার, ভ্ৰহ্মদৈত্য- উদ্ধার, 
সহন্র-বদনে গায় মাঝে ॥ ৫১ ॥ 

কেহ কান্দে, কেহ হাসে, দেখি’ মহা-পরকাে, 
কেহ মৃচ্ছা পায় সেই ঠাঞি। 

কেহ বলে,_ “ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল, 
ধন্য ধন্য জগাই-মাধাই ৷” ৫২॥ 

নৃত্য-গীত-কোল।হলে, ক্ৰষ্ণ-ঘশঃ$-সুমন্সলে, 
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ । 

মহা-জয়-জয়-ধ্বনি, অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে গুনি, 
অমঙ্গল সব গেল নাশ ৷৷ ৫৩ ৷ 

সত্যলেক-আ।দি জিনি’, উঠিল মজলধ্বনি, 
স্বগ, মত্ত, পূরিল পাতাল । 

ব্রক্মদৈত্য-উদ্ধার, বই নাহি শুনি আর, 
প্ৰকট গৌরাল-ঠাকুরাল 1৫81 

হেন মহা-ভাগবত, সব দেবগণ ঘত, 

ক্বষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে । 

গৌরাল্টাদের ঘশঃ, বিনে আর কোন রস? 

কাহার বদনে নাহি স্ফুরে 10৫৫1 


সকল বৈষ্ণবর।জ, 


করনে অঙ্মতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও স্তব করেন, 
তখন ভূগু সুনিগণসমীপে উপস্থিত হইয়া Er 
জ্ঞাপন করিলে সকলে বিষ্ণুরই শ্রেষ্ঠত্ব নিয় করেন 
মন_ত্ৰহ্মার একদিনে চতুর্দশ মনূ হইয়া Re 
তাহাদের নাম- স্বায়ভ্তুব, স্বারে৷চিষ, উত্তম, তা ন 
রৈবত, চাক্ষষ, বৈবস্বত, সাবণি, দক্ষসাবণি, বরা । 
ধৰ্ম্মসাবণি, রুদ্রসাবণি, দেবসাবণি ও রি 
বর্তমান মনূ__বৈবস্বত ৷ ইহাদের প্রত্যেকের পে রর 
--৭১ চতুর্যুগ, মহাযূগ বা দিব্যযুগ ৷ রীনা 
মন্গণের বংশবিস্তার বণিত আছে । 


ইজ 
সফল হইল ব্ৰহ্মশাপ-_দেবরাজ , 


৪৬ । 
গৌতমের শাপে সহস্রযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি 
দ ৮ 
এ মূনিকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া তৎপ্ৰসাং ন 


সহ 
লাভ করেন । সেই ব্রক্মশাপ-ফলে প্রাপ্ত 


2 লা! 
অদ্য গৌরসুন্দরের লীলাদর্শনে সফল হই 


খানে 
| খা. 
৪৭1 বজসার-_ইন্দরাপ্্ের নাম_ বর 


[কারের গৌর-জয়গান ও সকলের নিমিত্ত 
কর্ুণ৷ভিক্ষা— 
জয় জগতমঙ্গল, প্রভু গৌরচন্দর, 
জয় সব্ব-জীবলোকনাথ । 
উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্ৰহ্মদৈত্য থেন-মতে, 
সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাত ॥৫৬৷৷ 


মধ্যখণ্ড-_পঞ্চদশ অধ্যায় 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য, 
পতিতপাবন ধন্যবাণা ৷ 
শ্রীক্ুষ্চচৈতন্য, নিত্যানন্দচাদ প্রভু, 
ব্বন্দাবনদাস গুণগনা ॥ ৫৭ ॥ 
ইতি শ্ীচেতন্যভাগবতে মধ্যথণ্ডে যমরাজ্সংকীর্তনং 
নাম চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ | 





সরলা SEE 

জব সার’ এই অর্থ না হইয়া সারযুক্ত অস্ত্র বজ্র ৪৮ । কৃষ্ণের ঠাকুরাল-_ভগবদ্বৈভব, প্রভাব । 

এইরূপ হইবে । সেই দৃঢ় বজ্র শিথিল হইয়া পড়িয়া ৫০1 বিনতানন্দন,__গরুড় । 

গেল । ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত | 
SIS 


পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে জগাই-মাধাইর নিব্বন্ধ সহকারে 
সাধন ও নির্ব্বেদ, বিশ্বস্তর-কর্তৃক জগাই-মাধাইকে 
আশ্বাস-প্রদান, নিত্যানন্দের লাঙ্গে আঘাত করায় 
সাধাইর আত্মগ্র'নি এবং নিত্যানন্দের চরণে ক্রন্দন ও 
স্তব, নিতানন্দের মাধাইকে আশ্বাস ও কুপালিজন, 
নিতানন্দ-সমীপে মাধাইর স্ব-কৃত জীবহিংসা-পাপ- 
টা উপদেশ প্রার্থনা এবং শ্রীল নিত্যানন্দের 
রা মাধাইর তপস্যা প্রভৃতি বিষয় বণিত 

ংংয়াছে। 
NE কৃপায় জগ।ই-মাধাই প্রত্যহ উষঃকালে 
UE দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন ৷ 
UE পূব্ব-পাপের কথা স্মরণ করিয়া 
গু হইয়া ক্ৰন্দন করিতেন ! সপার্ষদ 
বাক্য প্রদান তা নিরন্তর কৃপা ও আশ্বাস- 
পারিতেন না ডি তাহারা চিত্তে শান্তি লাভ করিতে 
জগত ও বশেষতঃ মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে 
ঘাত ও বি মরণ করিয়া নিরন্তর আত্ম- 
মাধাই নি প-ভ্রুন্দনাদি করিতেন। একদিন 
ট্রণযুগল বি EES নিত 
গয়া অশ্রপূর্ণলোচনে বিবিধ সারগভ- 

২৮ 








গণ অধ্যায় 


বাক্যে তাহার স্তব করিতে করিতে স্ব-কৃত অপরাধের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মাধাইর 
কাতর-্প্রার্থনায় নিত্যানন্দ মাধাইকে সান্তনা প্রদান ও 
আলিঙ্গন করিলেন ৷ 
মাধাই পুনব্বার নিত্যানন্দ-সমীপে নিজকৃত বহু- 
জীবহিংসারূপ অপরাধের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্তির উপায় 
জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে 
গরঙ্জাঘানঈ নিৰ্ম্মাণ ও গঙ্গাস্মানার্থ সমাগত ব্যক্তিগণকে 
দণ্ডব€-প্রণামাদি করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন । 
নিত্যানন্দের আদেশানুযায়ী মাধাই প্রত্যহ সজলনয়নে 
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে গঙ্গ ঘাটের সেবা, তথায় 
সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডব প্রণাম ও তাহাদের নিকট 
স্ব-কৃত অপরাধ-জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন! 
তদ্দর্শনে সকল লোক বিস্মিত হইলেন । যে-সকল 
ব্যক্তি পূৰ্ব্বে না বুঝিয়া মহাপ্রভুবে নিন্দা-পরিহাজাদি 
করিত, জগাই-মাধাইর সুবৃদ্ধি দর্শনে তাহারাও মহা- 
প্রভুর অপার দয়া ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম 
হইল! কঠোর তপঃপ্রভাবে মাধাইর ব্রন্মচারী*খ্যাতি 
লাভ হইল ! মাধাইর গঙ্গাঘাট-নির্স্মাণের নিদর্শনস্বরাপ 
অদ্যাপি “মাধাইর ঘাট? নাম শুনিতে পাওয়া যায় ৷ 
(গোৌঃ ভাঃ ) 





৬৫০ 


স্রীশত্রীচেতন্যভাগবত 


স্নায়ুর রাগ 


দেখ গোরাচাঁদের কত ভাতি। 
শিব, শুক, নারদ, ধেয়ানে না পাওয়ত, 
সো-পছ অকিঞ্চন-সঙ্গে দিনরাতি ॥ ধ্রু ॥১৷৷ 
সমুদ্রে রশ্মিপতিত চন্দ্রের দর্শনে মীনের অযোগ্/তার ন্যায় 
ভবসমুদ্রে পতিত জীবের গৌরলীলা-দর্শনে 
অসামথয-__ 
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বস্তর রায় । 
অনন্ত অচিন্ত্য-লীলা করয়ে সদায় ॥॥ ২॥ 
এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে ৷ 
সিহ্ধুমাঝে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে ॥ ৩ ॥ 
জগাই-মাধাইর নিব্বেদ ও নিব্বন্ধ-সহকারে ভজন 
এবং গোরসুন্দরের সান্তনা 
জগাই-মাধাই দুই চৈতন্য-ক্লুপায় ৷ 
পরম ধাস্মিকরূপে বসে নদীয়ায় ৷ ৪ ॥ 
উষঃকালে গঙ্গাপ্রান করিয়া নিজ্জনে ৷ 
দুই লক্ষ কষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে ॥ ৫ ॥ 


আপনারে ধিন্ধার করয়ে অনুক্ষণ ৷ 

নিরবধি ‘ক্রুষ্ণ' বলি’ করয়ে ক্রন্দন hen 
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার । 

কৃষ্ণের দগ়িত দেখে সকল সংসার ॥ ৭॥ 
পৃবের্ব ঘে করিল হিংসা, তাহা সওরিয়া । 
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মৃচ্ছিত হইয়া ॥ ৮ 
“গৌরচন্দ্র, আরে বাপ পতিতপাবন 1” 
সঙরিয়া পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন ॥ ৯ ॥ 
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে ৷ 
সঙরি? চৈতন্যরূপা দুই জনে কান্দে ॥ ১০ ॥ 
সব্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ 

অনুগ্রহ, আশ্বাস করয়ে নিরন্তর ॥ ১১ ॥ 
আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায় ৷ 
তথাগিহ দোঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায় ॥১২॥ 
নিত্যানন্দ-লঙ্ঘনহেতু মাধাইর নিব্বেঁদ ও কাকুতি 
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া । 

পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্ৰ তাহা সঙরিয়া ॥ ১৩ ॥ 


NEUEN SULA ALE ELSE ME rE EBL te শী 


গৌটায়ভাষা 


১7. শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকাশ-বৈশিম্ট্য সকলে দর্শন 
কর ।॥ শিব, শুক, নারদ প্রভৃতি যীহাকে ধ্যানে লাভ 
করেন না, সেই প্রভূ স্ব্বক্ষণ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরহিত 
জনগণকে সঙ্গ প্রদান করিয়া দয়া করেন । 

“অকিঞ্চন-শব্দে_্যাহার কোন সম্বল নাই। 

৩। সমুদ্রে চন্দ্রের উৎপত্তির কথা প্রাচীন শান্্র- 
কারগণ বর্ণন করিয়াছেন । কিন্তু সমুদ্রের অধিবাসী 
মৎস্যগণ যেরূপ চন্দ্রের সমুদ্রাবস্থানের কথা জানে না, 
তদুগ অজ্ঞানান্ধ মানবগণও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য- 
দেবের অচিন্ত্য-লীলা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। 
€অন্যার্থ )-মীনের অবস্থানক্ষেত্র-_সমুদ্র। সেখান 
হইতে চন্দ্র দর্শন করিতে গিয়া সমুদ্রে পতিত চন্দ্রের 

 বশ্িম-দর্শনে মীনের যেরূপ চন্দ্রের স্বরূপ অবগতির 
ব্যাঘাত হয়, তদুপ সংসার-সমুদ্রে ভাসমান মর্ত্যজীব- 
আীচৈতন্যদেবের ছায়াশক্তির আবরণে আরুত-নেন্রে 









ৰে [গ 
হয়। সেইকালে প্রাপঞ্চিক বস্তুর ইন্সিয়ভে 


দুই লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন! যাহারা প্রত্যহ লক্ষণ 
নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের নিবেদিত কোন বস্তই 
আীচৈতন্যদেব গ্রহণ করেন না৷ শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ 
প্রত্যহ অত্যল্পপক্ষে লক্ষ-নাম গ্রহণ অবশাই করিয়া 
থাকেন; নতুবা শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নৈবেদ্য গ্রহণ না 
করায় ভগবদুচ্ছিজ্ট-প্রাপ্তির বিচারে বাঘাত ঘটে। 


রই 
৭ বিষযবিগ্রহ কৃষ্ণ_অথিল দবাদণ রি 
আশ্রয় । যাহারা বিষয়-সমূহকে ক্ষণ তাহা 


করিতে অসমর্থ, সেইসকল ব্যক্ি-_আসভজ, গা 
দিগের নিকট পরমোদার কৃষ্ণের রসমর়ত্বের ১ 


গ্রহ লা 
নাই। শ্রীজগাই-মাধাই শ্ত্রীমন্মহা প্রভুর দর্শন 


রী সংসারে 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! এখন রা কির 
প্রতিকুল-বোধ নাই ৷ কৃষ্ণ EEE 
বস্তুতে ভোগ-বৃদ্ধির উদয় হয় । রসর করের 
নিভেদব্রক্ষানুসন্ধান-বিচারপর মাত্র ৷ বসংঘর্জ 


ভা 
উদ্দীপনায় প্রপঞ্চের ব্যাপার-সমূহ ভগবদ্‌ | বিচার 


৬৫১ 


রাজারা ভি 


| মধ্যথণ্ত_ পঞ্চদশ অধ্যায় 


নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ । 

তথাপি মাধাই চিত্তে না গায় প্রসাদ ॥ ১৪ ॥ 

এনিত্যানন্দ-অঙে মুগ্রি কৈ রক্তপাত ।” 

ইহা বলি’ নিরন্তর করে আত্মঘাত ॥ ১৫ ॥ 

“যে ভালে টৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার ৷ 

হেন তান্গে মুগ্রিঃ পাপী করিলু প্রহার ॥” ১৬ ॥ 

মৰ্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি' মাধাই। 

অহমিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই ॥ ১৭ ॥ 
পরমানন্দময় নিত্যানন্দের নিরহঙ্কারে সব্ব- 

নদীয়ায় জমণ_ 

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু বালক-আবেশে । 

অহমিশ নদীয়া বুলেন হরিষে ৷৷ ১৮ ॥ 

সহজে পরমানন্দ নিত্য নন্দ-রায় ॥ 

অভিমান নাহি, সর্ব নগরে বেড়ায় ॥ ১৯ 


মাধাইর নিত্যানন্দচরণে নিক্ুপট শরণাপত্তি 
এবং ভ্তব__ 


একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া ৷ 

গড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া ॥ ২০ ॥ 
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ । 

দন্তে তৃণ ধরি’ করে প্রভুর স্তবন ॥ ২১ ॥ 
“বিষ্ণুরপে তুমি প্রভু করহ পালন । 

তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন ॥ ২২ ॥ 
ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর । 

তোমারে চিন্তয়ে মনে পাব্বতী-শঙ্কর ৷৷ ২৩ ৷ 


|| 





রহিত হই চি 

ন হংয়া কৃষ্ণেন্দিয়তাৎপর্য্যক্তানে উহাতে পৃজ্য- 

উদয় হয়। তাহাতে ভোগ্য-বিচার থাকে না। 

Jo) ছি ৬০ 

হর [-ধিচার না থাকিলে তাহাতে হিংসা-বৃত্তির উদয় 

৮ শা। কৃষ্ণভো ত্র 

গা = নস ত্র 

অবশান্তাবী ৷ য-বিচারে বস্তুর সহিত মিত্রতা 
১ 

ত শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু পরমানন্দময় এবং 

শ্রণীর সরল-স্বভাব। তিনি সকল নগরে সকল 
রা শাগরিকগণের গৃহে নিজের মহত্ব বিস্মৃত 
ভ্রম কু = 

না করিতেন। তাঁহার আদর্শ-চরিভ্র-দর্শনে 

ইঃ ও কুটিলতা ত্যাগ করিয়া নিরহক্কার 
ডঃ টি লাভ করিয়াছিলেন । 

বীমনমহা্জ শীত্রীসিত্যানন্দের যাবতীয় সম্পত্তি 

শ্রীচৈতন্য-মূলধনে তিনিই ধনী ৷ 


২৮। 
শীীয়-তামা আদি ১৫শ অঃ ১৯৫ সংখ্যার 


জগ 





তোমার সে ভক্তিযোগ, তুমি কর দান৷ 
তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন ॥ ২৪1, 
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী ৷ 

লীলায় বহয়ে রুষ্ণ হই’ কুতুহলী ॥ ২৫ ॥ 
তুমি সে অনন্তমূখে ক্ৃষ্গুণ গাও ৷ 
সব্বধন্মাশ্রে্ঠ ‘ভক্তি’ তুমি সে বৃঝাও ॥ ২৬ ॥ 
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ ৷ 

তোমার সে যত কিছু চৈতন্যসম্পদ্‌ ॥ ২৭ ॥ 
তোমার সে কালিন্দী-ভেদনকারী নাম । 
তোমা সেবি’ জনক পাইল দিব্যজ্ঞান ॥ ২৮ ॥ 
সব্বধর্মময় তুমি পূরুষ পুরাণ ৷ 

তোমারে সে বেদে বলে 'আদিদেব” নাম ৷ ২৯॥ 
তুমি লে জগতপিতা, মহা-যোগেশ্বর ৷ 

তুমি সে লক্ষমণচন্দ্র মহা ধনুদ্ধর ॥ ৩০ ॥ 
তুমি সে পাষগুক্ষয়, রসিক, আচার্য্য ৷ 

তুমি সে জানহ চৈতন্যের সবর্ব-কার্থ্য ৷ ৩১ ॥ 
তোমারে সেবিয়া পৃজ্যা হৈলা মহামায়া ৷ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে চাহে তোমা’ পদছায়া ৷৷ ৩২ ॥ 
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি । 

যত কিছু চৈতন্যের-_তুমি সবর্বশক্তি ॥ ৩৩ ॥ 
তুমি শয্যা, তুমি খটা, তুমি সে শয়ন ৷ 

তুমি চৈতন্যের ছন্র, তুমি প্রাণধন ॥ ৩৪ ॥ 


তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর । 
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার ॥ ৩৫ ॥ 
'কালিন্দীভেদনকারী* নাম,-শ্রীবলদেব প্রভূ যমূনায় 

জলক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় যমুনাকে আহ্বান করেন! 
যমুনা তাঁহাকে মদমত্ত-জানে অবজ্ঞা করিলে তিনি 
হলাগ্রে যমুনাকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। তজ্জন্য 
গ্রন্থকার  শ্রীবলদেঝাভিনন শ্রীমন্লিত্যানন্দ-প্রভুকে 
“কালিন্দীভেদনকারী” নামে অভিহিত করিয়াছেন | 

৩২1 বিষ্ুপূজা-প্রভাবে বিষ্ণমায়া ( যাহাকে 
প্রাপঞ্চিক জনগণ মহামায়া বলেন ) জগতের নিকট 


পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

৩৫7 শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীকুষ্ণলীলায় বলদেব প্রভু 
সব্র্বতোভাবে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবা করিয়া 
থাকেন । বলদেবপ্রভূ-_সেবকের অদ্বিতীয় । কৃষ্ণ- 
চন্দ্রের চৈতন্য-লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত অপর 


কোন ব্যক্তি অদ্বিতীয়া সেবা করিতে সমর্থ নহে । 








৬৫২ 


শ্ৰীশ্ৰী চৈতন্যভাগবত 





তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ ৷ 

তুমি সে সংহার’ সব্ব-পাষণ্তীর প্রাণ ৷ ৩৬ ॥ 

তুমি সে করহ সব্ব-বৈষ্ণবের রক্ষা । 

তুমি সে বৈষ্ব-ধরন্ম করাহ যে শিক্ষা ॥ ৩৭ ॥ 

তোমার ক্পায় সৃচ্টি করে অজ-দেবে । 
তোমারে সে রেবতী, বারুণী, কান্তি সেবে ॥৩৮৷৷ 
তোমার সে ক্রোধে মহা-রুদ্র-অবতার । 
সেই দ্বারে কর সব্ব-স্ৃম্টির সংহার ॥ ৩৯ ॥ 
তথা,হ (শ্রীবিষ্ণপুরাণে ২৫1১৯ )-_ 
“সঙ্কষণাত্মকো রুদ্রে। নিজ্রম্যাতি জগল্রয়ম্‌ ॥”৪০ 
সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর ৷ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড নাথ তুমি বক্ষে ধর ॥ ৪১ ৷ 
পরম কোমল সূখ-বিগ্রহ তোমার ৷ 
যে বিগ্রহে করে রুষ্ণ শয়ন-বিহার ৷৷ ৪২ ॥ 
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার ৷ 
মো-অধিক দারুণ পাতকী নাহি আর ॥ ৪৩ ॥ 
তিনি মহাপ্রভুর মৎস্য-কৃর্মাদি সকল অবতারের 
আকর-বস্ত ৷ 
৩৭। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই জগতে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মম- 
শিক্ষা-বিধানের মূল আকর-বস্ত। কলিহত জনগণ 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্রে নানাপ্রকার নীতিবজ্জিত 
দোষারোপ করিয়া নরক-পথের পথিক হয় এবং 
নরকষোগ্য কুভোগে জগতের মূঢ় লোকদিগকে অধঃ- 
পাতিত করে । ভগবানের সেবা করাই যে মানবের 
একমাত্ৰ মঙ্গলময় পথ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ এই বিষয়ে 
উপদেশ দিয়া বৈষ্বধন্ম সংরক্ষণ করিয়া থাকেন ৷ 
৩৮) রেবতী, বারুণী, কান্তি ইহারা শ্রীবল- 
. দেবের শক্তি । ভাঃ ৯৷৩৷২৯৷৩৬ এবং বিষ্তপুরাণ 
২৫১৮ শ্লোকসমূহ আলোচ্য । পাঠান্তরে__রেবতী, 
বারুণী সদা সেবে । 

৩৯। তথ্য-_“যস্য প্ৰসাদজে! ব্ৰহ্মা রুদ্রঃ ভ্রোেধ- 
সমুভ্ভবঃ” অর্থাৎ যাহার প্রসাদে ব্রহ্মা এবং ক্রোধে 
রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন-_-(ভাঃ ১২৫1১) “সৃজামি 
তনিযুক্তোহহং হরে! হরতি তদ্ধশঃ, অর্থাৎ (ব্রহ্মা 
বলিলেন ),_শ্রীহরির নিয়োগ-মতে আমি সৃজন করি 

হা রা 


পাবর্বতী প্রভৃতি নবাব্বুদ নারী লঞা। 

যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন ভরিয়া ॥ ৪৪ ॥ 
যে অঙ্গ স্মরণে সব্ববন্ধ বিমোচন । 

হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ ॥ ৪৫ ॥ 
চিন্রকেতৃ-মহারাজ ঘে অঙ্গ সেবিয়া। 

সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণব গ্রগণ্য হইয়া ॥ ৪৬ ॥ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড করে যে অজ স্মরণ । 

হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিনূ লঙ্ঘন ॥ 8৭ ॥ 
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি খাধষিগণ । 

পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন ৷ ৪৮ ৷ 
ঘে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্ৰজিত গেল ক্ষয় ৷ 

ঘে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয় ॥ ৪৯ ॥ 
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল । 

আর মোর কুশল নাহি, সে অঙ্গ লঙিঘিল ॥ ৫০ 
লঙ্ঘনের কি দায়, যাহার অপমানে ৷ 
কৃষ্ণের শ্যালক রুন্মী ত্যজিল জীবনে ॥ ৫১॥ 


(সক্কর্ষণস্য বক্তেভ্যো নির্গতো ভূত্বা) ভগন্ররং 
(ব্রিলাকং ) অতি (গ্রসতে )। ৃ 
অনুবাদ-__সঙ্কর্ষণাত্বক রুদ্র সঙ্কর্ষণের বদন হই 
নির্গত হইয়া কোলানল-দ্বারা) ভ্রিলোক গ্রাস করেন। 
৪৪1 তথ্য-_আদি ১২০ গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টবা। 
৪৬1 তথ্য__ভাঃ ৬১৬ অধ্যায় আলোচ্য। 
৪৮। তথ্য-_ভাঃ ১০1৭৮-৭৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য 
৪৯। শ্রীমন্িত্যানন্দ প্রভূ লক্ষমণাবতারে ই 
বিনাশ করেন। __রোমায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ৮৪-৯১%! 
আলোচ্য ) ৷ 
দ্বিবিদের নাশ_দ্বিবিদ নামে বানর নর 
সখা ছিল । এ বানর সখার প্রাণবিনাশের প্র 
প্রহণ-মানসে নরকান্তক শ্রীকুষ্ণাধ্যষিত গোকুলে রে 
প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল ৷ তৎকালে মা 
পানমত্ত শ্রীবলদেব রৈবতক পবর্বতে পু 
অবস্থিত ছিলেন ! দ্বিবিদ তথায় গমন রা নি 
ও স্ত্রীগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিবিধ 
করায় বলদেব উহাকে বিনাশ করেন! (ভাঃ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) ৷ 
৫০1 তথ্য-_ভাঃ ১০৫০, ৫ 
আলোচ্য ৷ রর 
৫১৷ তথ্য-_রুক্ী অনিরুদ্ধের 


কাসুরের 
তিহিংগা 
নানা 








মধ্যখণ্ড- পঞ্চদশ অধ্যায় 


পাপা 
দীর্ঘ আয়ু ভ্রল্গাস 


তোমা দেখি' না উঠিল, হৈল ভঙ্গমীভূত ৷৷ ৫২ ॥ 


শ্মগাইয়্াও মৃত ৷ 


ধর অপমান করি’ রাজা দুধ্যোধন । 
সবংশেতে প্রাণ গেল, নহিল রক্ষণ ॥ ৫৩ ॥ 
টৈবঘোগে ছিল তথা মহা-ভক্তগণ । 

তারা সব জানিলেন ভোমার কারণ ॥ ৫৪ । 
কুত্তী, ভীষ্ম, যুধিচ্ঠির, বিদুর অঙ্জ,ন। 

ত-সঝার বাক্যে গুর পাইলেন পুনঃ ॥ ৫৫ ॥ 
ধর অপমান মাত্র জীবনের নাশ । 

সুঞি দারুণের কোন্‌ লোকে হবে বাস ॥” ৫৬ ॥ 
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই ৷ 

বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িল তথাই ॥॥ ৫৭ ॥ 

“যে চরণ ধরিলে না ঘাই কভু নাশ। 

পতিতের প্রাণ লাগি’ ঘাহার প্রকাশ ৷৷ ৫৮ ॥ 
শরণাগতেরে বাপ, কর পরিত্রাণ ৷ 

মাধাইর তুমি সে জীবন, ধন, প্রাণ ৷৷ ৫৯ ॥ 


গোন্রীকে সম্প্রদান করে৷ বিবাহান্তে রুব্দী বলদেবের 
সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বারংবার পরাজিত 
হইলেও তাহা অস্বীকার করে । আকাশবাণীতে বল- 
দেবের জয় বিঘোষিত হইলেও দৈববাণী অগ্রাহ্য 
করিয়া রুন্মী বলদেবকে “গোরক্ষক বনচারী’ বলিয়া 
উপহাস করিলে শ্রীবলদেব মুদ্গর দ্বারা রুব্দীকে 
সংহার করেন-_-(ভাঃ ১০৬১ অঃ ) ৷ 


ই তথ্য-_-শৌনকাদি খষিগণের নৈমিষারণ্যে 
টু নকালে রোমহর্ষণ-সূত মুনিগণের কৃপায় দীর্ঘ 
নাভ করিয়া ব্যাসাসনে উপবিচ্ট ছিলেন । 
রি ই পর তথায় উপস্থিত 
বি মুষ্ঠানরত মুনিগণ অসন্্রমে উথ্থিত হইয়া 
ক উন অঙ্চন ও প্রণাম করিলেন; কিন্ত 
করিলেন টা বশ্ট রোমহর্ষণ কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন 
বাধায় শ্রীবলদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার 
ভীহাকে সা নৈরর্থক্য বিচারপৃব্বক কুশ-দারা 
হার করেন-_-(ভাঃ ১০1৭৮ অঃ) । 


৫৩- রি 
৩-৫৫ ৷ তথ্য-_জাস্ববতীনন্দন শাস্ব দুর্যোধন- 


কন্যা 
উর স্বয়স্বরকালে স্বয়স্কর-স্থল হইতে 
অবজ্ঞা হরণ করেন। রাজা দুর্যোধন তাহাতে 


৩ জান করিয়া কুরুর্দ্ধগণের পরামর্শক্রুমে 


৬৫৩ 


জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন । 
জয় নিত্যানন্দ সব্ব-বৈষ্ণবের ধন ॥॥ ৬০ ॥ 
জয় জয় অক্রেধ পরমানন্দ রায় ॥ 
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যৃয়ায় ॥ ৬১ ॥ 
দারুণ চণ্ডাল মূঞি কৃত গোখর ৷ 
সব অপরাধ প্রভু মোরে ক্ষমা কর 0৮ ৬২ ॥ 
মাধাইএর কাকুতি শ্রবণে নিত্যানন্দের আশ্বাসবাণী এবং 
কৃপালিঙ্গন ও তৎগ্রসঙ্গে চৈতনো ভক্তিমানের 
সুখল:ভ ও চৈতন্যভক্তিহীন নিত]ানন্দ- 
সেঝভিনয়কারীর পরিণাম কথন-_- 
মাধাইর কাকু-গ্রেম শুনিয়া স্তবন ৷ 
হালি’ নিত্যানন্দরায় বলিলা বচন ॥ ৬৩ ॥ 
“উঠ উঠ মাধাই, আমার তুমি দাস । 
তোমার শরাঁরে হৈল আমার প্রকাশ ৷৷ ৬৪ ॥ 
শিশুপুন্ধ মারিলে কি বাপে দুঃখ পায় £ 
এই মত তোমার প্রহার মোর গায় ৷ ৬৫ ॥ 


EEE ১4:২৫:৯৪ 
শাস্বের পশ্চাদনূসরণপূর্ব্বক সকলে মিলিয়া তৎসহ 


সংগ্রাম করেন এবং পরাজিত শাস্বকে বন্ধনপূর্র্বক 
হস্তিনায় লইয়া আসেন । যদুগণ দেবষি নারদপ্রমুখাৎ 
তৎসংবাদ অবগত হইয়া কুরুগণের সহিত যুদ্ধোদেযোগ 
করিলে ভগবান্‌ বলদেব অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহ ইচ্ছা না 
করিয়া স্বয়ং কুলরুদ্ধ ও ব্রাক্মণগণ-পরিবেচ্টিত হইয়া 
হস্তিনায় গমনপৃবর্বক ধৃতরান্ট্রের অভিপ্রায় অবগত 
হইবার নিমিত্ত উদ্ধবকে প্রেরণ করেন । তাহারা 
শ্রীবলরামের আগমন শ্রবণপূবর্বক উপঢোকন-সহ 
বলদেবসমীপে সমাগত হইয়া তীহার যথাবিধি অচ্চন 
করিলে বলদেব শাস্বকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ 
করেন! কৌরবগণ বলদেবের বাক্য অগ্রাহ্য এবং 
যাদবগণের অবজ্ঞা করায় শ্রীবলদেব তাহাদিগের 
যথোচিত শিক্ষা বিধানার্থ হলাগ্রভাগ-দ্বারা হস্তিনাকে 
উৎপাটন করিয়া গঙ্গায় নিমজ্জনাভিপ্রায়ে আকর্ষণ 
করিতে থাকেন । তখন অনন্যোগায় হইয়া কৌরব্গণ 
বলদেবের শরণাগত হইলে এবং বিবিধ উপায়ন প্রদান 
ও লক্ষমণা-সহ শান্ধকে প্রত্যর্পণ করিলে বলদেব তাহা- 
দিগকে অভয় প্রদান করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন 
করেন । _(ভাঃ ১০৬৮ অঃ এবং বিষ্তপুরাণ ৫1৩৫ 


অঃ দ্রষ্টব্য)! 
৫৬7 দারুণ,_মহা অহঙ্কারী নির্মম পাষণ্ড ৷ 





৬৫৪ 


শরীক জীচৈতম্যভাগবত 





তুমি যে করিলা স্তুতি, ইহা যেই শুনে । 

সেহো ভক্ত হইবেক আমার চরণে ॥ ৬৬ ॥ 

আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র । 

আমাতে তোমার দোষ নাহি ভিলমান্র ॥ ৬৭ ॥ 

যে জন চৈতন্য ভজে, সে আমার প্রাণ । 

যুগে যুগে তার আমি করি’ পরিত্রাণ ॥ ৬৮ ॥ 

না ভজে চৈতন্য যবে, মোরে ভজে, গায় ৷ 

মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ গায় 0৬৯ ৷ 

এত বলি' তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিজন ৷ 

সব্ব্ব-দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন ॥ ৭০ ॥ 
স্বকৃত জীবহিংসা-পাপ-ক্ষালনার্থ শ্রীল নিত্যানন্দের নিকটে 

মাধাইর জিজ্ঞাসা ও নিত্যানন্দের উপদেশ-__ 

পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ ৷ 

আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন ৷৷ ৭১ ॥ 

“সব্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভূ তুমি ৷ 

হেন বহু জীব-হিংসা করিয়াছি আমি ৷৷ ৭২ ॥ 

কা’র বা করিল হিংসা, তাহা নাহি চিনি। 

চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি ৷৷ ৭৩ ৷৷ 

হা-সবার স্থানে করিলাম অপরাধ ৷ 

কোন্রূপে তা'রা মোরে করিবে প্রসাদ ? ৭৪ ॥ 

যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয় ৷ 

ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয় 11৮ ৭৫ ॥ 

প্রভু বলে,_“শুন, কহি তোমারে উপায় ৷ 

গঙ্গাঘাট তুমি সঙ্জ করহ সদায় ॥ ৭৬ ॥ 

সুখে লোক যখন করিবে গলা কান ৷ 

তখন তোমারে সবে করিবে কল্যান ৷ ৭৭ ॥ 


৬৭। যেহেতু মাধাই মহাপ্রভুর কৃপা-পান্র, সুতরাং 
নিত্যানন্দ প্রভু তাহার কোন দোষ আদৌ গ্রহণ 
করেন না। 

৬৯। শ্রীচৈতন্য-সেবা না করিয়া যিনি দস্তভরে 
নিত্যানন্দের পূজার ছলনা করেন, তাহাতে নিত্যানন্দের 
দুঃখ হয় এবং এ ব্যক্তি, জন্ম-জন্মন্তরে দুঃখ লাভ 
করেন৷ 













গঙ্গাঘাট-সজ্জ,_নদীয়ানগরের লোক- 
স্নান করিবেন বলিয়া মাধাইকে গঙ্গা- 
ন প্রভুর আদেশ । অধুনা 

”র নিকট 


স্তি 


অপরাধ-ভঙ্জনী গঙ্গার সেব৷-কা্য্য । 
ইহাতে অধিক ৰা ভোমার কোন ভা 
কাকু করি’ সবারে করিহ নমস্কার 1 
ভবে সব অপরাধ ক্ষমিব তোমার ॥ ৭৯ ॥ 


য॥৭৮॥ 


নিত্যানন্দোপদেশে মাধাইর গঙ্গাঘাট- নিষ্মাণ, নিঝোঁদ, 
সকলের প্রতি সন্সান-প্রদর্শন ও ক্ষমাভিক্ষা_ 
উপদেশ পাইয়া মাথাই ততক্ষণ ৷ 
চলিলা প্রভুরে করি’ বহু প্রদক্ষিণ ॥ ৮০ ॥ 
কু ক্ষণ’ বলিতে নয়নে পড়ে জল ৷ 
গন্গাঘাট সঙ্জ করে, দেখগ্পে সকল ॥ ৮১ ॥ 
লোক দেখি’ করে বড় অপূর্ব গেয়ান । 
বারে মাধাই করে দণ্ড পরণাম ৷ ৮২ ॥ 
“জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঘত কৈল অপরাধ । 
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ৷” ৮৩ ॥ 
মাধাইর ক্রন্দনে সকলের দুঃখ এবং মহাপ্রভুর মহিমা- 
কীর্তন ও গৌরনিন্দকের সঙ্গ বর্জন__ 
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সব্বজন ৷ 
আনন্দে গোবিন্দ’ সবে করয়ে স্মরণ ৷ 58 1 
শুনিল সকল লোকে,_ “নিমাই পণ্ডিত । 
জগাই-মাধাইর কৈল উত্তম চরিত ৷” ৮৫ | 
শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত । 
আবে বলে, “নির নহে নিমাঞি-পণ্ডিত ॥ ৮৬ ॥ 
না বুঝি" নিন্দয়ে যত সকল দুর্জন ৷ 
নিমাই-পণ্তিত সত্য করেন কীর্তন ॥ ৮৭ | 
নিমাই-পণ্ডিত সত্য শ্রীরুষ্ণের দাস । 
নচ্ট হৈবে, যে তা'রে করিবে পরিহাস ॥ ৮৮ 


উৎপাদন করিতেছে । এই সকল পাপিষ্ঠ রে 
করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করায় ইহা 
উহাদের পাপের প্রশ্রয় দিবার জন্য বিলুপ্ত রা 
বর্তমান শ্রীনাথপরের নিকটেই মাধাইর বা 
কিন্তু পাপ- পরায়ণ জনগণ সঞ্চিত পাপের সমু 
মাতাপুর গ্রামকে মাধাইর ঘাট বলিয়া কল্পনা ক 
ভৌগোলিক প্রমাণানূসারে উহা 
অংশবিশেষ ; তাহা কখনই মাধাইর ঘাট রি 
না! কিছুদিন পূৰ্ব্বে কুলিয়ার এক ব্যক্তি ব্য? 


লনা 

রঃ পার 
বার উদ্দেশে মহৎপুরকে মাধাইর ঘাট রা মধাই 
করায় গঙ্গা তাহাকে নিজ গর্ভসাৎ করিয়াছে ব্য! 


৪ দ্র | 
টের অবস্থান-সম্ন্ধে চিন্নে নবদ্ধীপ ৫২ দর এ 


৬৫৫ 


টি EE ESE TE TS EP mn 


এই দুইর বৃদ্ধি ভাল ঘে করিতে পারে । 


দেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শভ্তি ধরে ॥ ৮৯ ॥ 
্ র 

্াকুত মনুষ্য নহে নিমাঞ্রি-পণ্তিত ৷ 

মা তা'ন হুইল বিদিত ৷৷ ৯০ ॥ 


| মধ্যখণ্ড- যোড়শ অধ্যায় 
| 
। 


এবে সে মহি 

এই মত নদীয়ার লোকে কহে কথা । 

আর লোক না মিশায়, নিন্দা হয় যথা ॥ ৯১ ॥ 
মাধাইর কঠোর সাধন ও ব্রহ্মচারী’ খাতি_ 

গরম কঠোর তগ করসে মধাই ৷ 

'ব্রয্মচারী’ হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥ ৯২ ॥ 

নিরবধি গন্সা দেখি? থাকে গঙ্গাঘাটে । 

স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে ॥ ৯৩ ॥। 

মাধাই প্রতি চৈতন্যক্বপার সাহ্ষ্য_ 

অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-ক্কপায় ৷ 

'মাধাইর ঘাট' বলি’ সবর্বলোকে গায় ॥ ৯৪ ॥ 

৯০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে অপরাধী জনগণ 
তীহাকে প্রাকৃত মনৃষ্যজ্ঞানে তাহার লীলাবসান-কল্পনা 
এবং তাহার জন্মস্থান মানবের পরিমেয়, ভগবভজ্র 
অপরিডেয় প্রভৃতি মনে করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে। 
যাহারা লোকবঞ্চনার জন্য প্রারুতচেস্টাবিশিম্ট হইয়া 





এই মত কত কীতি হইল দোঁহার ৷ 

চৈতন্য-গ্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার ॥ ৯৫ ॥ 

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অস্ুতের খণ্ড ৷ 

যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষশু ॥ ৯৬ ॥ 
মহাপ্রভুর প্রতি অশ্রদ্ধধানের পরিণাম 

মহাপ্রভু গোরচন্দ্র সবার কারণ । 

ইহা শুনি যার দুঃখ, খল সেই জন ॥ ৯৭ ॥ 
ছলাবতার চৈতনাদেবের লীলা--_বেদগুপ্_ 

চারি-বেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কথা । 

সন দিয়া শুন, যে করিল যথা যথা || ৯৮ ॥ 

শ্রীরুফ্চৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান । 

ব্ুন্দাবনদাস তছু পদযূগে গ্রান ॥ ৯৯ ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্)ভাগবতে মধখণ্ডে মাধবানন্দোপলব্ধি- 
বর্ণনং নাম পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 


নিজ কায়-মলো-বাক্য সংযত করিতে পারে না, 
তাহারাই বৈষ্ণব-নিন্দা অবলম্বন করিয়া ভক্তিবিদ্বেষ 
পূৰ্ব্বক ভক্তবিটেল হয় ৷ 

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চদশাধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


ওলি 


যোড়ণ অধ্যায় 


__ যোড়শ অধ্যায়ের কথাসার 
উর সপার্ষদ মহাপ্রভুর শ্রীবাস-গৃহে নিশা- 
স্থান, বি টু লুক্কায়িতভাবে কীর্তন-গৃহে অব- 
উহ মহাপ্রভুর ক্রোধব্যাজে 
ইসাবভব- দরে তন, অদ্বৈতের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর 
টু কৃষ্ণপ্রযানঃ সি বিস্ময়, সপার্ষদ মহা 
ই প্রভৃতি হয নর্ততন-কীর্তন, শ্ৰীশুক্লাস্বর ব্রহ্মচারীর 
ই বণিত হইয়াছে । 
গৃহে ছার ৯ প্রত্যেক রজনীতে ভক্তগণ-সহ শ্রীবাস- 


ক্র কু 

পূণ্য ত করিয়া সঙ্কীত্তন করিতেন একদিন 

জী প্রভুর কীর্তন-বিলাস-দর্শনা- 
হয় এককোণে লুক্কায়িত-ভাবে অবস্থান 


উতান্তর্ধামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে 


bo 
শায় 





গারিয়া সেদিনকার নৃত্যে আনন্দ পাইতেছেন না বলিয়া 
পৃনঃপুনঃ জানাইতে লাগিলেন! তাহাতে ভজগণ-সহ 
শ্রীবাস অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া গৃহমধ্যে বহিরঙ্গ 
কেহ আছে কি না তদনুসন্ধানে প্ৰৰৃ্ হইলেন ৷ পণ্ডিত 
শ্রীবাস আপন শাশুড়ীকে গৃহে লুক্কায়িতা দেখিতে পাইয়া 
কেশাকর্ষণ পূর্বক তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা- 
ইয়া দেন। তখন মহাপ্রভু চিত্তে আনন্দ অনুভব 
করিয়া পুনরায় ভক্তগণ-সহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন । 
মহাপ্রভুর রুপা-গান্ত ব্যতীত অন্য কাহারও তদীয় লীলা- 
দর্শনের অধিকার নাই । মহাপ্রভু যখন ঈশ্বর-ভাবে 
বিষ্ণুর-খট্রায় আরোহণ করিয়া সকলের শিরে চরণ 
অর্পণ এবং অদ্বৈতকে ‘দাস’ বলিয়া সম্বোধন করেন, 










৬৫৬ 


তখন অদ্বৈতের বিশেষ প্রীতি জন্মে । কিন্তু অচিন্ত্য- 
লীলাময়বিগ্রহ গৌরসূন্দর মৃহত্মধ্যে আপন ঈশ্বরভাব 
সঙ্গোপন করিয়া দাস্যভাবে নানাবিধ ক্রীড়া ও বৈষ্ণব- 
গণের পদরেণু-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে সকল বৈষ্ণবই 
অন্তরে বিশেষ দুঃখ অনুভব করেন। অদৈতাচার্ষ্য 
চৈতন্যের দাস্য ব্যতীত আর কিছুই ভালবাসেন না, 
কিন্তু মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্কে ‘গুরু’ বৃদ্ধি করিয়া 
তাঁহার পদযুগল ধারণ করিতে যত্রবান্‌ হন। ইহাতে 
অদ্বৈতাচাষ্য মনে অত্যন্ত ব্যথা অনূভব করিতেন এবং 
তৎ- 
কালে তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণে 
দণ্ডবৎ, নয়নাশ্ুতে পাদপ্রক্ষালন, গদরেণু শিরে ধারণ 
ও নানা উপচারে পৃজা-অঙ্নাদি-দ।রা স্বীয় মনোবাসনা 
পূর্ণ করিতেন । একদিন মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে 
মৃচ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন ; তখন সুযোগ বুঝিয়। অদ্বৈত- 
আচাধ্য মহাপ্রভুর পদরেণু সব্বাজে লেপন করিলেন । 
কিছুক্ষণ পরে প্রভু পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া ভক্ত- 
গণের নিকট চিত্তের অসন্তোষ-প্রকাশমূখে কেহ তদীয় 
পদরেণু গ্রহণ করিয়াছেন কি না তদ্িষয়ে জিজ্ঞাসা 
করিলেন । অদ্বৈতাচার্য্ের ভয়ে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভূকে 
কিছুই না বলিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিলে অদ্বৈত 
আচার্য্য গৌরসুন্দরের নিকট করযোড়ে পদরেণু-চোর্ষ্যের 
কথা স্বীকার-পূর্ব্বক আপন দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলেন । 


মহাপ্রভু অদ্বৈতের বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক বাহিরে 
ক্রোধভাব প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈতের নিন্দাব্যাজে বিবিধ 
গুণ প্রকাশ করিতে করিতে তাহার পদরেণু গ্রহণ ও 
চরণ স্বীয়বক্ষে ধরণ করিলেন। তাহাতে অদ্বৈত-প্রভু 
গৌরসুন্দরের নিজ সেবক-মর্ষ্যাদা-রুদ্ধির কথা কীর্তন- 
মুখে তদীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভূও 
অদ্বৈতের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন ৷ বৈষ্ণবগণ 
অদ্ৈতের প্রতি গৌরসুন্দরের অসীম কপার বিষয় উপ- 
ব্ধি করিয়া বিস্মিত হইলেন । তদনত্তর মহাপ্রভু, 
হান অদ্বৈতাচার্য্য এবং অন্যান্য ভক্তগণ--সকলে 


এ 
পৃজা-বিভাদি গ্রহণ করেন না৷ কৃষ্ণ যে 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত | 





হইবার উপক্রম দেখিলেই হব হম ক 
মহাগ্রভুকে ধরিয়া রাখিতেন । টি 
নবদ্বীপে শুক্লম্বর' নামে একজন বিফতন্তি 


28 পরায়ণ 
ভিক্ষুক ব্ৰাহ্মণ বাস করিতেন। 


টু তিনি ভিক্ষা-নব্ধ 
দ্রব্যাদি কৃষ্ণকে অপণানত্তর তদবশেষ দারা দেহ্রক্ষ 
করিয়া অহনিশ কষ্ণনাম-গুন-কাীত্তমে নিযুক্ত থাকায় 
কিছুমাত্র দারিদ্রা-দুঃখ অনুভব করিতেন না। বহিুখ 
লোক তাঁহাকে একজন ভিক্ষুক বলিয়াই জামিত। 
যেহেতু, চৈতন্য-কৃপা-পান্র ব্যতীত অন্য কেহই তীয় 
সেবককে চিনিতে পারে না। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর 
আবেগে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ভিক্ষার ঝুলিস্া 


! 

* 
শুক্ম্বর আগমন করিয়া কুষ্ণপ্রেমানন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন । শুক্রুম্বরকে দেখিয়। মহাপ্রভু তদীয় গুণা- 
বলী কীর্তন করিতে করিতে ঝুলি হইতে মুষ্টি-মুচ্টি 
তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া চিবাইতে লাগিলেন । নিকৃষ্ট 
কণাযুক্ত চাউল মহাপ্রভু ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া 
শুক্রান্বর স্বীয় সবর্বনাশের আশঙ্কা জানাইলে মহাপ্রছু 
যে নিত্যকাল ভক্তের দ্রব্যই পরম আগ্রহে গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, অভভ্তের দ্রব্য-প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন * 
তাহা শুক্লাস্বরকে জানাইলেন। শুক্লান্বরের প্রতি গার, 
সুন্দরের কৃপা-দর্শনে ভক্তগণ আনন্দচিভে রুষণ-কীর্ডান 
প্রবৃত্ত হইলেন । মহাপ্রভু শুক্লুম্বরের বিবিধ গণ কীর্তন 

করিয়া তাঁহাকে প্রেমভক্তি-বর প্রদান করিলেন! ! 
আনন্দে হরিধ্বনি | 
* 





শুক্লান্থরের বরলাভে বৈষ্ণবগণ 

করিয়া উঠিলেন ৷ 

অর্চ্চনমার্গে মুদ্বাযোগে ভগবান্কে নৈবে a নন 

করিতে হয়। শুক্লাম্বর-কর্তুক তাদূশভাবে রর টি 
নন তণ্ড 

হইলেও মহাপ্রভু বলপূৰ্ব্বক শুক্লান্থরের মিষ্ট 


ন - 1 অনুরাগ-পথের 
করিয়া অঙ্টন-পথাপেক্ষা অনু র্যাদিন্ 


গর্ত দরিদ্র 


J আর্গণ 


প্রদর্শন করিলেন । বিষয়-মদান্ধাজন জং 

মত্ত হইয়া বৈষ্ণবগণকে চিনিতে পারে না দি রা 
5] 

মুর্খ প্রভৃতি মনে করিয়া নিন্দা-উপহ ফ্বাগরাধীর 


ব 
তজ্জন্য ভক্তবৎসল ভগবান্‌ এসকল ট রি র্ধি 


ঞ্চনেরই প্রাণধন, তাহা সর্ববশান্রসন্মত ! ভিতর ন 
অতঃপর গ্রন্থকার অধ্যায়ের ফ্লু 


করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন! (গৌঃ াঃ) 





ক. we OTN TY 


মধ্যখণ্ড__যষোড়শ অধ্যায় 


৬৫৭ 





সপর্যদ গৌরসুন্দরের জয়গান-__ 
জয় জয় মহামহেশ্বর গোরচন্দর। 
জয় জয় বিশ্রস্তর-প্রিঘ ভক্তরুন্দ ॥ ১ ॥ 
বহিরঙ্গ-জন-বঞ্চনার্থ প্রভুর নিশাভাগে রুদ্ধ গৃহে 

কীর্ভন-বিলাস-_ 
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বস্তর-রায় ৷ 
ভক্ত সনে সঙ্কীর্তন করেন সদায় ॥ ২ ॥ 
দার দিয়া নিশ।ভাগে করেন কীন্তন ৷ 
প্রবেশিতে নারে কোন ভিন্ন লোকজন ॥ ৩ 1 
ক্ষীণপূণ্যা শ্রীবাস-শখবশার গৌরকীর্তন-বিলাস-দর্শন- 
চেষ্টায় আত্রগোপন-_- 


একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী। 
ঘরে ছিল লৃকাইয়া শ্রীবাস-শাশুড়ী ॥ ৪ ॥ 
ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে । 


ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরে এক কোণে ॥ ৫ ॥ 


গৌরকৃপা ব্যতীত ভাগাহীনের স্বেচ্ছায় ভগবলীলা- 
দর্শন-চেস্টার নিচ্ষলতা-__ 


লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই । 
অন্গ ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই ॥ ৬ ॥ 
নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘন । 

“উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণ £ ৭ ॥ 
শ্বাসের শ্বশ্মর কীত্তি সর্ব্বজ্ত গৌরসুন্দরের হাদয়গোচর ও 
আত্মগোপনপূৰ্ব্বক প্রকারান্তরে উহ প্রকাশন 

সব্বভূত-অন্তর্যযমী জানেন সকল । 


পুনঃ পুনঃ নাচি’ বলে,_“সূখ নাহি পাই। 
কেহ বা কি লুকাইয়! আছে কোন্‌ ঠাঞি 2” ৯) 
শ্রীবাস-গৃহে সকলের বহিরঙ্গ জনানূসন্ধান 
এবং নিচ লতা 
সব্ব্ব-বাড়ী বিচার করিলা জনে জনে । 
শ্রীবাস চাহিল ঘর-সকল আপনে ॥ ১০ ॥ 
“ভিন্ন কেহ নাহি” বলি’ করয়ে কীর্তন । 
উল্লাস না বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ৷৷ ১১ ॥ 
ব.ইরলা ভ্রীবাস-শ্বশার প্রকাশার্থ মহাপ্রভুর 
পূনশ্চেষ্টা ও ভক্তগণের চিন্তা _ 
আরবার রহি’ বলে,_“সুখ নাহি পাই। 
আজি বা আমারে ক্ুষ্ণ-অনুগ্রহ নাই ॥৮ ১২ ॥ 
মহা-ন্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ। 
“ভামা-সবা বিনা আর নাহি কোন জন ॥ ১৩ ॥ 
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ । 
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ ৷” ১৪ | 
শ্রীবাসের পুনরনুসন্ধান এবং শ্বশ্নাকে বহিক্ষার, তাহাতে 
প্রভুর উদ্বেগহ্াস ও উল্লাস_ 
আরবার ঠাকুর-পণ্তিত ঘরে গিয়া । 
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া ॥ ১৫ ॥ 
কুষ্ণাবেশে মহা-মত্ত ঠাকুর পণ্ডিত । 
যা’র বাহ্য নাহি, তাঁর কিসের গব্বিত ? ১৬ ॥ 
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর । 
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি’ করিলা বাহির ৷৷ ১৭ ॥ 


টায় ন্‌ 
গৌড়ীয়-ভাষা 


না ডোল-_-শস্যাদি রাখিবার র্হৎ ভাজন । 
আনত ও আচ্ছাদন ৷ ডোলের পার্শ্বে আপনাকে 
বয়াছিল ৷ 

নর ভাবময় নৃত্য-দর্শন সকলের 
ই তা  ক্ষীণভাগ্য জনগণ সেই নৃত্য দেখিয়াও 
দলে টি বুঝিতে অসমর্থ হয়। প্রকাশ্যভাবে 
বিজ গ্য প্রভৃতি বিচার করিলেও অন্ত দয়ে 
ও মনে ডং করায় অন্যমনস্কতাই সিদ্ধ হয় ৷ মুখ 
কাপটা-সি ডিও নামই ‘কপটত৷’ ৷ প্রকৃতপ্রস্তাবে 
যায় যে, মিহি ও অনূসরণ এক নহে । জগতে দেখা 
দরের উর বাহিরে লোক দেখাইয়া দরি- 

গ্রহণ-পূর্র্বক প্রতিষ্ঠাশা লাভের যর 

= 


কিন্তু অন্তরে নিজ এখর্ষা, পাণ্তিত্যগৌরবে 


করেনঃ 
তপ্রস্তাবে ‘দৈন্য’ 


ভীতি প্রভৃতির আবরণ করিলেও প্র 
বলিয়া যে লোভনীয় পদবী আছে, তাহার সন্ধান লাভ 
করেন না! নিবিবশেষবাদকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া যে 
সাম্য-প্রথা প্রদর্শন পূৰ্ব্বক আত্মভ্তরিতা সমৃদ্ধ হয়, তাহা 
কখনই 'দৈন্যমখে অকিঞ্চনতা” বলিয়া গণ্য হয় না। 
১৬1 কৃষ্ণসেবায় মত্ত কীর্তনকারী শ্রীবাস পণ্ডিত 
বহিজ্জগতের চিন্তাস্নোত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ! তিনি 
অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া কোন কাৰ্য্য করেন নাই । 
ভোগপর জনগণ যেরাপ গব্বচালিত হইয়া অপরের 
প্রতি অত্যাচার করেন, সেরূপ বিচার তাহার ছিল না। 
১৭। সাধারণ ব্যক্তিগণ যেরূপ নিজের ইন্ডরিয়- 


৬৫৮ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত | 
কেহ নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে৷ প্রভু বলে, “আরে নাড়া, তুই মোর দাস ূ 
উল্লসিত বিশ্বস্তর নাচে ততক্ষণে ॥ ১৮ ॥ তখন অদ্বৈত গায় অনন্ত উল্লাস ॥ ২৯॥ 
প্রভু বলে,_-“এবে চিত্তে বাসি যে উল্লাস !” ভক্তগণ-সহ গৌরসুন্দরের অনিন্ত্য-লীলা__ 


হাসিয়া কীর্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥ ১৯ ॥ অচিন্ত্য গৌরাসতত্ত্ব বৃঝন না যায়। 

মহানন্দে হইল কীর্তন-কোলাহল ৷ সেইক্ষণে ধরে স্ব্ব-বৈষ্ণবের গায় ॥ ৩০ ॥ 
হাসিয়া গড়য়ে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল ৷৷ ২০ ৷ দশনে ধরিয়া ভূণ করয়ে ক্রন্দন ৷ 

নৃত্য করে গৌরলিংহ মহা-কুতুহলী । ‘ক্ৃষ্ণরে, বাপরে, তুই মোহার জীবন ॥৮ ৩১ ॥ 
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী ৷৷ ২১ ॥ এমন ক্রন্দন করে, পাষাণ বিদরে ৷ 


চৈতন্যকুপায়ই চৈতন্য-লীলায় অধিকার 

চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে । 

সেই দেখে, যারে প্রভু দেন অধিকারে ৷৷ ২২ ॥ 

এইমত প্রতিদিন হরি-সংকীর্তন ৷ 

গৌরচন্দ্র করে, নাহি দেখে সব্বজন ॥ ২৩ ॥ 
অদ্বৈতমহিমা-খ্যাপনার্থ প্রভুর লীলা 

আর একদিন প্রভূ নাচিতে নাচিতে । 

না পায় উল্লাস প্রভু চাহে চারিভিতে ॥ ২৪ ॥ 

প্রভূ বলে,_ “আজি কেনে সূখ নাহি পাই £ 

কিবা অপরাধ হইয়াছে কা'র ঠাঞি 2 ২৫ ৷ 
অদ্বৈতাচ।য্যের স্বরূপগত অভিমান-__ 

স্বভাবে চৈতন্য-ভক্ত আচাৰ্য্য গোসাঞি ৷ 

চৈতন্যের দাস্য-বই আর ভাব নাই ॥ ২৬ ॥ তখন সে চরণ স্পশিতে সবে পারে ॥ ৩৮ ॥ 

যখন খট্রায় উঠে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া ৷ 

চরণ অপশন সব্ব-শিরের উপর ৷৷ ২৭ ॥ চরণের রেণু লয় সন্্রমে উঠিয়া ॥ ৩৯ ॥ 

যখন ঠাকুর নিজ-এশ্বর্য্য প্রকাশে ৷ ইহাতে বৈষ্ণব-সব দুঃখ পায় মনে৷ 

তখন অদ্বৈত সূথ-সিন্ধ-মাঝে ভাসে ৷৷ ২৮ ॥ 


নিরন্তর দাস্য-ভাবে প্রভু কেলি করে ॥ ৩২ ॥ 
খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব সবাকার স্থানে । 
অসব্বজ্ঞ-হেন প্রভূ জিজ্ঞাসে আপনে ॥ ৩৩ ॥ 
“কিছুনি চাঞ্চল্য মঞি উপাধিক করোঁ। 
বলিহ মোহারে, যেন সেইক্ষণে মরোঁ ॥ ৩৪ ॥ 
ক্ষণ মোর প্রাণধন, ক্রঙ্ণ মোর ধর্ম ৷ 
তোমরা মোহার ভাই-বন্ধু জন্ম জন্ম ॥ ৩৫ ॥ 
ক্ৰষ্ণদাস্য বহি আর নাহি অন্য গতি । 

বৃঝাহ, মোহার পাছে হয় আর তি ৷” ৩৬ ॥ 
ভগ্মে সব বৈষ্ণব করেন সক্কোচন ৷ 

হেন প্রাণ নাহি কা’রো, করিবে কথন ॥ ৩৭ ॥ 
এই মত যখন আপনে আজ্ঞ। করে। 





তর্পণে ব্যাঘাত হইলে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হন, হর্ষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল ৷ 


শ তিরোহিত হইলে 
শ্রীবাস সেরূপ অহ্ঙ্কারে চালিত না হইয়া, মহাপ্রভুর ৩৪। শ্ৰীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবেশ ER 
উদ্বেগ হইতেছে জানিয়া ক্রোধে অধীরভাব প্রদর্শন- তিনি ভক্তগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, _ Ee দি 
পূর্ব্বক স্বীয় পূজ্যা লূক্কায়িতা শ্বহ্মমাতাকে অপরের ও মনের দ্বার কোন চাঞ্চল্য করিয়াছি কি মৃতু 
দ্বারা কেশাকর্ষণ-পূর্বক ডোলের সমীপ হইতে অন্যের করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেইক্ষণেই ৰ সক 
অগোচরে বাহির করিয়া দিলেন । হইল না কেন ?" এশ্বৰ্য্য-প্রকাশ-কালে সঃ ভূত" 

১৯। বহিরঙ্গ-সঙ্গে ভাবোল্লাসের সম্ভবনা নাই । ভক্তের মস্তকে পাদ-পদ্ম প্রদান এবং তা আবার 

Ee বহিম্দুখগণের বিতাড়নে কৃষ্ণসেবোন্মূখতা প্রবলভাবে বোধ প্রভৃতি লোকাতীত-বিচার দেখা ঠা দ্বারা 

সমৃদ্ধ হয় না! স্বজাতীয়াশয়-স্রিঞ্ধ জনগণের সঙলপ্রভাবে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় দৈন্য l বগণ 

১) ভক্তগণের নিকট আদর্শ প্রদর্শন করিতেন না 

তাহার নিকট এসকল কথা প্রকাশ ly | 

8০ আদর্শ ভক্তচরিত্র প্রদর্শন রর বৈষ্ণব 
মহাপ্রভুর বৈষ্ণবের পদধুলিগ্রহণ প্রভৃতি ন 





oo TTT CET CEE 





মধ্যথণ্ড_ ষোড়শ অধ্যায় 


২১১০৯১০৯০৫৮ 


‘গুরু’-বৃদ্ধি, তাহাতে 





ANAM 
AAS 


_" দৌরসন্দরের অদ্ৈতকে 
আচার্য্য অদ্বৈতের দুঃখ 
গ্ুরু-বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর ৷ 
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর ॥ ৪১ ॥ 
সাক্ষাতে গৌরচরণ-সেবার অধিকার না পাওয়ায় 
মহাপ্রভুর ভাবাবেশকালে অদ্বৈত প্রভুর 
নানারূপে চৈতনা-সেবা_ 
আাগনেও সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়। 
উলটিয়া জারো প্রভু ধরে দুই পায় ॥ ৪২ ॥ 
ঘে চরণ মনে চিন্তে, সে হৈল সাক্ষাতে 
) _ আটরতের ইচ্ছা-_থাকি সদাই তাহাতে 
সাক্ষাতে না পারে প্রভু করিয়াছে রাগ । 
তথাপি চুরি করে চরণ-পরাগ ॥ 8৪ ॥ 
ভাবাবেণে প্রভু থে সময়ে মৃচ্ছা পায় । 
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায় ৷৷ 8৫ 1 
দণ্ডৱৎ হঞ্া পড়ে চরণের তলে । 
গাথালে চরণ দুই নয়নের জলে ॥ ৪৬ ॥ 
কখনো বা মুছিয়া সুঁছিয়া লয় শিরে | 
কখনো বা ঘড়ঙগবিহিত পূজা করে ॥ ৪৭ ! 
এহো ক্স অদ্বৈত করিতে পারে মান্র ৷ 
প্রভু করিয়াছে যা'রে মহা-মহা-পান্র ৷ ৪৮ ॥ 
সব্বভজ্ঞাপেক্ষা অদ্বৈতাচাৰ্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব 
} অতএব অদ্বৈত--সবার অগ্রগণ্য ৷ 
সকল বৈষ্ণব বলে--‘অদ্বৈত সে ধন্য’ ৷৷ ৪৯ ৷ 


গণের বিশেষ দুঃখ হইত । মহাপ্রভু তাহাদের দুঃখ 
ভি জন্য চরণ-ধূলি গ্রহণের পরিবর্তে তাহাদিগকে 
সন করিতেন এবং অদ্বৈত প্রভূকে গুরুবুদ্ধি 
গীয় তিনি দুঃখ বোধ করিতেন ৷ 
8৫ ৷ 
সুতরাং 


1 8৪৩ ॥। 








মহাপ্রভু অদ্বৈত-প্ৰভুকে সম্মান করিতেন; 
শের তি প্রকাশ্যভাবে শ্রীমহাপ্রভুর চরণ- 
সময় চি না পাইয়া অপ্রকাশ্যে প্রভুর ভাবাবেশের 
তুর রা করিয়া লইতেন এবং মহা- 

J সহকারে রা তাহার পাদপদ্রে পড়িয়া বহু আন্তি- 

্। সু বিসৰ্জ্জন করিতেন ৷ 

৪৮1 টস ৬৩৩ গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য ৷ 
সৈবা দেখিয়া ই প্রীতির সহিত শ্রীগৌরচরণ- 
রাজ জা গণ তাহাকে নিরহঙ্কার, জিতেন্দ্িয় 
ন করিতেন। জগতে সকল-ভক্ত অপেক্ষা 





৬৫৯ 


৯০১/৯৮৯১০১০১৮৮৫৯৯৯৫১১৫৮৯৯৯৯১৫৯০১৫৯৯১০১০১৯৫১০১৯৫০১৪১৫০৯৫১০৮০১০৯৬৭ 


অদ্বৈত-তত্ত্বানভিজ্ত অসদ্যভ্তিগণের অদ্বৈতকে মহাবিষ্ণ 
এবং ম্হাপ্রভূকে অদ্বৈতাশ্রিতা গোপী-জান__ 
অদ্বৈতদিংহের এই একান্ত মহিমা । 
এ রহস্য নাহি জানে ঘত দুষ্ট জনা ॥ ৫০ ॥ 
প্রভুর মূরচ্ছাকালে অদ্বৈতের গৌরপদধূলি গ্রহণ এবং 


অন্তয্যামী গৌরসুন্দরের সকৌতুকে প্রকারান্তরে 
তদ্দিষয় জিজাসা_ 


একদিন মহাপ্রভু বিশ্রস্তর নাচে । 

আনন্দে অদ্বৈত তা'ন বুলে পাছে পাছে ॥ ৫১ ॥ 
হইল প্রভুর মৃচ্ছা__অদ্বৈত দেখিয়া । 

লেপিল চরণ-ধুলা অঙ্গে লুকাইয়া ॥ ৫২ ॥ 
অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌর-রায় । 

নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায় ॥ ৫৩ ॥ 
প্রভু কহে,_“চিত্তে কেন না বার্স প্রকাশ ? 
কা'র অপরাধে মোর না হয় উল্লাস ? ৫৪ ॥ 
কোন্‌ চোরে আমারে বা করিয়াছে ঢুরি ? 

সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি ॥ ৫৫ ॥ 
কেহ বা কি লইয়াছে মোর পদধূলি । 


সবে সত্য কহ, চিন্তা নাহি, আমি বলি ॥” ৫৬॥ 


তস্তগণের মৌনভাব এবং অদ্বৈতের নিজ 
গ্প্তকার্যয স্বীকার 


আন্তর্য।মি-বচন শুনিয়া ভক্তগণ । 

ভয়ে মৌন সবে, কিছু না বলে বচন ॥ ৫৭ ॥ 
বলিলে অদ্বৈত-ভয়, না বলিলে মরি । 
বৃঝিয়া অদ্বৈত বলে যোড়হস্ত করি’॥ ৫৮ ৷ 


তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রখ্যাপনের জনা তাহাকে দ্বিতীয়-রহিত 
‘অদ্বৈত’ বলিয়া স্থাপন করিতেন ৷ 

৫০। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভূ__বৈষ্ণবগণের সৰ্ব্বপ্রধান ৷ 
তাহার অলৌকিক-মহিমা বিষয়-মদ-মত্ত অসদ্ব্যক্তি- 
গণ না জানিয়া অনেক সময় তাহার সম্বন্ধে দৌরাত্ম্যের 
কথা প্রচার করিতেন! এখনও কোন কোন স্থলে 
তাহার বংশধর ও অনুগগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভূকে 
‘মহাবিষ্ণু’ বলিয়া জানিতে গিয়া গৌরসুন্দরকে তদাশ্রিতা 
পরমপ্রেষ্ঠা গোপী-মাত্র বলিয়া প্রচার করেন। শ্রীচেতন্যের 
নিত্যদাস্য যীহাতে প্রবল, তাহাকে ‘শ্রীচৈতন্য-সেব্য’ 
বলিয়া প্রতিষ্ঠাপন করা দুষ্টবুদ্ধির পরিচায়ক । 
শ্রীঅদ্বৈত-বংশে ও অদ্বৈিতবংশানুচরগণের মধ্যে কেহ 
কেহ দুষ্ট মত গ্রহণ করিয়া শ্ীঅদৈত-প্রভৃকে কেবলা- 
দ্বৈতবাদী সাজাইতে ইচ্ছা করেন। 


৬৬০ শ্রীগ্রীচৈতন্যভাগবত 


“শুন বাগ, চোরে যদি সাক্ষাতে না পায় । 
তবে তা’'র অগোচরে লইতে যুয়ায় ॥ ৫৯ ৷ 
মঞি চুরি করিয়াছোঁ মোরে ক্ষম’ দোষ । 

আর না করিব যদি তোর অসন্তোষ ৷৷” ৬০ ॥ 


অদ্বৈত-বাক্যশ্রবণে মহাপ্রভুর ভ্রেগধব্যাজে অদ্বৈতমহিমা- 
খাপন এবং বলপৃব্বক অদ্বৈত-পদধূলি গ্রহণ ও 
তদীয় চরণ বক্ষে ধারণ-_ 
অদ্বৈতের বাক্যে মহা ক্রুদ্ধ বিশ্বস্তর ৷ 
অদ্বৈতমহিমা ক্রোধে বলয়ে বিস্তর ॥ ৬১ ৷ 
“সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার ৷ 
তথা পিহ চিত্তে নাহি বাস প্রতিকার ৷৷ ৬২ ॥ 


সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি । 

আমা সংহারিয় তবে সুখে থাক তুমি ॥ ৬৩ ৷৷ 
তপস্বী, সন্ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানি-খ্যাতি যা'র ৷ 
কাহারে না কর তুমি শুলেতে সংহার £ ৬৪ ৷ 


ক্তার্থ হইতে ঘে আইসে তে।মা-স্থানে ৷ 
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে ॥ ৬৫ ॥ 
মথুরানিবাসী এক পরম বৈষ্ণব ৷ 
তোমার দেখিতে আইল চরণবৈভব ॥ ৬৬ ॥ 
তোমা’ দেখি’ কোথা সে পাইবে বিষ্ত-ভক্তি । 
আরও সংহারিলে তার চিরন্তন-শক্তি ৷৷ ৬৭ ॥ 
লইয়া চরণধূলি তা'রে কৈলা ক্ষয়! 

ংহার করিতে তুমি পরম নির্দয় ॥ ৬৮ ॥ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ ৷ 
সকল তোমারে কুষ্ দিল উপযোগ ৷৷ ৬৯ ॥ 





৫৯। যদি প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্যাপহরণ-কার্ষোর 
সুবিধা না হয়, তাহা হইলে গোপনে তদন্ত-সংগ্রহে 
চোরের যোগ্যতা আছে । তবে তদ্দ্বারা কাহারও ক্ষতি 
হইলে যে অপরাধ হয়, তাহা পুনরায় অনুচ্ঠিত হইবে 
না জানিলে, তাহার সন্তোষের কারণ হয় ৷ 

৬১-৬৭। শ্রীঅদ্ৈত-প্রভু মহাবিষ্ণু হওয়ায় রুদ্র- 
রূপে জগৎ সংহার করেন ৷ শ্রীশ্রীগৌরসূন্দর বলিলেন, 
“আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার সামান্য ভক্তিবল সংহার 

৭ র পক্ষে অধিক কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে । 
আমাদের ন্যায় স্বপ্পভজন-বল 






তথাপিহ তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র-স্থানে | 
ক্ষুদ্ৰ সংহারিতে ক্লগা নাহি বাস মনে টি 
মহা ডকাইত তুমি, চোরে মহা-চোর। 
তুমি সে করিলা চুরি প্রেমসূখ মোর ॥” 
এই মত ছলে কহে সুসত্য বচন৷ 
শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ ॥ ৭২ ॥ 
“তুমি সে করিলা চুরি, আমি কি না পারি। 
হের, দেখ, চোরের উপরে করো চুরি ৷” ৭৩ ॥ 
এত বলি” অদ্বৈতৈিরে আপনে ধরিয়া ৷ 
লোটয়ে চরণ-ধুলি হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৭৪1, 
মহাবলী গৌরসিংহে অদ্বৈত না পারে । 
অদ্বৈতচরণ প্রভু ঘসে নিজ শিরে ॥ ৭৫ ॥ 
চরণে ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বলে । 
“হের, দেখ, চোর বান্ধিলাম নিজ কোলে ॥ ৭৬ 
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার ৷ 
বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার ৷” ৭৭ ॥ 

অদ্বৈতের এঁকান্তিক গোরদাস্য 

জ্ঞাপন-__ 

অদ্বৈত বলয়ে,__“সত্য কহিলা আপনি ৷ 
তুমি সে গৃহস্থ, আমি কিছুই না জানি ৷৷ ৭৮ ॥ 
প্রাণ, বৃদ্ধি, মন, দেহ__সকল তোমার ৷ 
কে রাথিবে প্রভূ, তুমি করিলে সংহার ? ৭৯ ॥ 
হরিষের দাতা তুমি, তুমি দেহ’ তাপ । 
তুমি শান্তি করিলে রাখিবে কা'র বাপ ? ৮০) 
নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা-নগরে ৷ 
তোমার চরণ-ধন-প্রাণ দেখিবারে | ৮৪! 
লা তাহার ভর্জি- 


৭১॥ 


নিকট ভক্তি-প্রার্থনায় উপনীত হই; রর 
বল নাশ করিবার জন্য তুমি তাহার ভক্তি 
অপহরণ করিয়াছিলে।” এইরূপে স্ততির ছলনায় ৰ 
বাক্যে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত-মহিমা সুষ্ঠুভাবে প্র 
করিলেন । 

৬৬। মথুরানিবাসী বৈষ্ণব_ স্বর 
ভক্তরূপে অবতীর্ণ গৌরসুন্দরের নিজকে 
বলিয়া খ্যাপন এবং নন্দনন্দনের সহিত অং 
“মথুরানিবাসী; বলিয়া অভিমান ৷ ৃ 
৬৯ । উপযোগ--আনুরুলয উর রর 
৭৫-৭৭। চোর অনেকবার ঢুরি করিয়া র দুর্রির 
দ্রব্য সংগ্রহ করে । গৃহস্থ চোরের অনেকবা? 


ং গৌরসুন্দর। 


ভদত্ব-হেু 
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মধ্যখণ্ড-_যোড়শ অধ্যায় 


ডমি তা-সবার লও চরণের ধূলি। 

রি শব কি করে প্রভু, সেই আমি বলি ॥ ৮২ ॥ 

আপনার সেবক আপনে যবে খাও । 

কি করিব দেবকে, আপনে ভাবি? চাও ॥৮৩ ॥ 

কি দায় চরণ-পুলি, সে রহুক গাছে । 

কাটিতে তোমার আজ্ঞা কোন্‌ জন আছে ॥৮৪ ॥ 

তবে যে এমত কর, নহে ঠাকুরালি । 

আমার সংহার হয়, তুমি কুতুহলী ॥ ৮৫ ॥ 

তোমার লে দেহ, তুমি রাখ বা সংহার' ৷ 

যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, তাই তুমি কর ॥” ৮৬ ॥ 
বিশ্বস্তরের অদ্বৈত-মহিমা কীর্তন 

বিশবস্তর বলে,__“তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী ৷ 

এতেকে তোমার চরণের সেবা করি ॥ ৮৭ ॥ 

তোমার চরণধূলি সব্বানে লেপিলে । 

ভাসয়ে পুরুষ ক্ৃষ্প্রেম-রস-জলে ৷৷ ৮৮ ॥ 

বিনা তুমি দিলে ভক্তি, কেহ নাহি পায় ৷ 


‘তোমার সে আমি", হেন জান সব্বথায় ৷ ৮৯ | 


প্রতিশোধ একেবারে লইতে গিয়া তাহার গৃহের সকল 
রর উদ্ধার করিয়া ফেলে । শ্রীচৈতনা__মহাবলী, 
অদ্বত তাহার ত 

দত তাহার তুলনায় ক্ষীণশক্তি, সূতরাং মহাপ্রভু 


বলপূব্ব ন 
পুব্বক প্রকাশ্যেই অদ্বৈতের চরণ স্বীয় বক্ষে ধারণ 
করিলেন । 


রি টি সি বলিলেন-_গৃহছ্থের বাড়ীতে চোরে 
রই, হি ও ত’ গৃহস্থ নও; সকল দ্রব্য তোমা- 
টি ল-দ্রব্যের সংহার-কর্তা এবং তুমিই 
দন রা বিধাতা ৷ নারদাদি, মুনিগণ তোমার 
ইয়া হা হট করিলে তুমি তাহাদের পদধূলি 
হে তোমার আজ্ঞা কেহ লঙ্ঘন করিতে 
সবাধিকার ্ টি সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ তুমি আমাকে 
য়া ৰ য়া আমাকে সেবা করিবার যে ছলনা! 

তোমার বৈভব-মহিমা নহে । তুমি 


[তে 
. আনন্দ পাইতে পার, কিন্তু এতদ্দারা আমার 


সব্ধামাণ করা হয়। 
৯০] 
আমাকে তত অদ্বৈতপ্রভূকে বলিলেন, তুমি 
হইয়া মান সম্পত্তি বলিয়া জানিবে। তুমি বিক্রয়- 


আ 
স্থানেই হি যেখানে বিভ্রুয় করিবে, আমি সেই- 
পণ্যের ন্যায় বিভ্রীত হইব। তুমি সেবা- 


৬৬১ 


০৮১০১০১০১০৯০১৫৮৫১১০৯০১০৮৯০৩৬১৬৬ 


তুমি আমা যথা বেচ’, তথা ই বিকাই ৷ 
এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঞি 0৮ ৯০] 
অদ্বৈতের প্রতি গৌরসুন্দরের অনুগ্রহ-পরাকাষ্ঠা-দর্শনে 
ভক্তগণের বিস্ময়- সহকারে বিবিধ উত্তি__ 
অই্বৈতের প্রতি দেখি’ ক্লুগার বৈভব ৷ 
অপূৰ্ব চিন্তয়ে মনে সকল-বৈষণব ॥ ৯১ ৷ 
“সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহাপূরুষে । 
কোটি মোক্ষতুল্য নহে এ ক্বপার লেশে ॥ ৯২ ॥ 
কদাচিৎ এ প্ৰসাদ শহ্করে সে পায় । 
হাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগোরা্গরায় ॥ ৯৩ ॥ 
আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্তসঙ্গে । 
এ ভক্তের পদধূলি লই সবর্ব অঙ্গে ॥” ৯৪ ॥ 
পাপমতিজনের অদ্বৈতকে গৌরসুন্দরের ‘সেবক’ না জানিয়া 
‘সেব্য’ জ্ঞান এবং তৎপরিণাম_ 
হেন ভক্ত অদ্বৈতৈরে বলিতে হরিষে। 
পাপি-সব দুঃখ পায় নিজ কর্মদোষে ॥ ৯৫ ॥ 
সে কালে যে হৈল কথা, সেই সত্য হয় । 
না মানে বৈষ্ণব-বাক্য, সেই যায় ক্ষয় ॥ ৯৬ ॥ 


ভাণ্তারের একমাত্র অধিকারী । সব্বতোভাবে তোমার 
সেবারত্তি অনুসরণ করিলে জীবের কুষ্ণপ্রেম-রসামূতে 
অবগাহন সম্ভবপর হয় । তুমি কাহাকেও সেবায় 
বঞ্চিত করিলে তাহার কোনদিনই সেবাধিকার হয় 
না__-এই পরম সত্যই তোমার নিকট আমি বলিতেছি। 


৯১1 কৃপার বৈভব-_ অনুগ্রহের পরাকা্ঠা, 


ওদা্য্যের পূর্ণ-ব্যাপকতা । 

৯২1 মুক্তির আদর্শ কোটিগুণিত হইলেও এরাপ 
ওদা্য্যের কণামান্ত হয় না। 

৯৫! শ্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য_গৌরসুন্দরের পরমভজ্ঞ! 
যে সকল পাপমতিজন অদ্বৈত-প্ৰভুকে শ্ৰীচৈতন্যের 
এঁকান্তিক ভক্ত না বলিয়া শ্রীচৈতনাদেবকে শ্রীঅদৈতের 
সেবক জান করে, সেইসকল ভাগ্যহীন দুষ্ট ব্যক্তি 
নিজকর্ম-বিপাকে অশেষ দুঃখে নিমগ্ন হয়; কিন্ত 
মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্ত সকলেই পরমানন্দচিত্তে অদ্বৈত- 
প্রভুকে মহাপ্রভুর সেবক বলিয়াই আনন্দিত হন) 

র প্রকট-বিহার-কালের এই সকল পরম সত্য 
ঘটনা যাহারা বিশ্বাস করে ন! এবং কল্পনা-প্রভাবে 
অদ্বৈতকে ‘চৈতন্যের সেব্যতত্ব*' বলিয়া নিজ অমঙ্গল 
বরণ করে, সেই সকল পাপী ব্যক্তি ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়৷ 


০2 


লা 


h 








৬৬২ শ্রীত ্ীচেতন্যভাগবত 





মহ'প্রভুর হরিধবনি, ভক্তগণের কুষ্ণকীর্তন এবং গৌর- 
নিত্যানন্দ-অদ্ৈতাদির নৃত্য-_ 
হিরিবোল' বলি' উঠে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
চতুদ্দিকে বেড়ি' সব গায় অনুচর ৷৷ ৯৭॥ 
অদ্বৈত আচা্য মহা-আনন্দে বিহ্বল । 
মহা-মত্ত হই” নাচে গাসরি” সকল ৷ ৯৮ ॥ 
তজ্জে গড্জে আচায্য দাড়িতে দিয়া হাত ৷ 
জকুটি করিয়া নাচে শান্তিপুরনাথ ৷৷ ৯৯॥ 
“জয় ক্ষণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী |” 
অহনিশ গায় সবে হই’ কুতৃহলী ৷ ১০০ ॥ 


নিত্যানন্দ-মহাপ্রভূ পরম বিহ্বল । 

তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে পরম কুশল ॥ ১০১ ৷৷ 
সাবধানে চতুদ্দিকে দুই হস্ত তুলি’ ৷ 

পড়িতে চৈতন্য, ধরি” রহে মহাবলী ॥ ১০২ ॥ 
অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাজ রায় ৷ 

তাহা বণিবার শক্তি কে ধরে জিহ্বায় ? ১০৩ ॥ 
সরস্বতী সহিত আপনে বলরাম ৷ 

সেই সে ঠাকুর গায় পূরি’ মনস্কাম ৷ ১০৪ ৷৷ 





শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভুর কতিপয় সন্তান এবং তাহার নিম্নাধস্তন- 
বর্গ অদ্বৈতপ্রভুকে চৈতন্যদেবের একান্ত ভৃত্য জ্ঞান না 
করিয়া “কেবলাদ্বৈতবাদী, জানিয়া আত্মশ্লাঘা করে; 
তাহাতে তাহাদের সব্্বনাশ ঘটে । 

৯৯। শ্রীঅদ্বৈত-প্ৰভু শাস্ত্রাচারসম্পন্ন গুশ্ফ-মমশ্ু- 
কেশাদি-মুণ্তিত ছিলেন ৷ দাড়ী বা চিবুকে যে উন্নত 
কেশ (েমশ্রু) দেখা যায়ঃ উহাকে সাধারণ ভাষায় 
“দাড়ী' বলে ৷ তজ্জন্য কেহ কেহ অনভিজ্ঞতাবশে অক্ত 
বাউলিয়।র বেষ *মশ্ু-কেশাদির নিয়োগ করেন। কিন্তু 
প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মৃণ্ডিত-কেশ ছিলেন। তাহাকে 


‘নাড়া’-শব্দে অভিহিত করায় মুণ্তিত-কেশেরই নিদ্দেশ 
বুঝা যায় । 


১০১-১০২ প্রভু নিত্যানন্দ সৰ্ব্বদা ভাবাবেশে 


অবস্থান করায় প্রাপঞ্চিক-বিচারে পরম বিহ্বল বা 
উদৃভ্রান্ত বলিয়া নিদ্দিষ্ট হন; কিন্তু তিনি ভগবৎসেব- 
নোদ্দেশে নৃত্য-কালেও পূর্ণভাবে স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন 

7. যেকালে শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত 


তনোন্ম খ কিংবা ধরা 


ক্ষণে ক্ষণে মূচ্ছা হয়, ক্ষণে মহাকম্প EE 

ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা- 

ক্ষণে হাস ক্ষণে < নি ke) 

হু ? » টি বরগ। 

এইমত প্রভুর আবেশ-পরকাশ ॥ ১০৬ ॥ 

বীরাসন করিয়। ঠাকুর ক্ষণে বৈলে। 

মহা-অট্র-অট করি' মাঝে মাঝে হাসে ॥ ১০৭॥ 

ভাগ্য-অনুরূপ ক্কুপা করয়ে সবারে। 

ডুবিলা বৈষ্ব-সব আনন্দ-গাগরে ॥ ১০৮ ॥ 
শুক্লান্বর ব্রহ্াচারীর আখ্যান__ 

সন্মখে দেখয়ে শুক্লান্বর ভ্রক্মচারী ৷ 

অনুগ্রহ করে তারে গৌরান্ শ্রীহরি ॥ ১০৯ ॥ 

সেই শুক্রান্থরের শুনহ কিছু কথা । 

নবদ্বীপে বসতি, প্রভুর জন্ম যথা ॥ ১১০ ॥ 

পরম স্বধন্মরত, পরম সুশান্ত ৷ 

চিনিতে না পারে কেহ পরম মহান্ত ॥ ১১১ ॥ 

নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝ্‌লি লই’ কান্ধে ৷ 

ভিক্ষা করি’ অহনিশ “কক” বলি’ কান্দে ॥ ১১২॥ 


‘ভিখারী’ করিয়া জ্ঞান, লোকে নাহি চিনে। 
দরিদ্রের অবধি--করয়ে ভিক্ষাটনে ॥ ১১৩ ॥ 


১০৪ । কুষ্ণকীর্তনকালে প্রেমোন্মস্ হইয়া স্বাভীষ্ট- 
কীর্তন-মুখে যে জিহ্বায় উচ্চারিত শব্দ-সমূহ, তাহা 
বলদেবের সহিত সরস্বতী-সংযোগন্রমে উদিত হয়। 


ণ 
বলদেৰ স্বয়ং বাণী-জিহ্বায় নিজ প্রভুর যথেচ্ছ ও 
গান করিয়া থাকেন । 


১০৮। মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা ভগবদৃভত্তের 
যোগ্যতান্সারে পরিলক্ষিত হয় । ভগবানে বিরত 
নিধ্বিশেষবাদী কৃপালাভে সম্পূর্ণ অযোগ্য । টা 
নিপুণ কর্মকাগুরত-জন মায়িক দয়া লাভ রর 
নশ্বর ভোগে অভীম্ট-সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, রর 
করেন । ভগবভ্ক্ত ভগবৎসেবায় যে SEA 
চেষ্টা প্রদর্শন করেন, ভগবান্‌ তাঁহার নিকট ও 
পরিমাণেই তাঁহার প্রেমবাধ্য হন । 
নশ্বর আনন্দভোগ, জ্ঞানীর নির্ভেদব্রহ্মানু টা 
‘কৃপা’-শব্দবাচ্য নহে ভগবভক্তই সুরুতি-বশে ড় 
চার, কম্মনকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অমঙ্গল হইতে * 
ন। রা 
টু ১১৩) মূঢ় ব্যক্তিগণ আপাতদৰ্শনে বঞ্চি gl 
ত ঢানীযক সাধারণ ইঞ্দিয়ত এর্লা্প | 
ভিক্ষু বলিয়াই জানে! দরিদ্রতা বা অভাবের | 





cana 








মধ্যথণ্ড-_যোড়শ অধ্যায় 


৬৬৩ 





ভিক্ষা করি' দিবে যে কিছু বিগ্র পায় । 

ক্লুষের নৈবেদ্য করি’ তবে শেষ খাগ্ন ৷৷ ১১৪ ॥ 
রুধ্ানন্দ-গ্রসাদে দারিদ্র্য নাহি জানে ॥ 

বলিয়া বেড়ায় ‘কৃষ্ণ’ সকল ভবনে ॥ ১১৫ ॥ 
টচতন্যের র্ুপাপান্র কে চিনিতে পালে £ 

ঘখন চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে ॥ ১১৬ ॥ 
পব্রবে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর । 

সেই মত শুরু্থর বিষ্তভক্তিধর ॥ ১১৭ ॥ 
সেই মত ক্লপাও করিলা বিশ্বস্ত র ৷ 

যে রহে চৈতন্যনৃত্যে বাড়ীর ভিতর ॥ ১১৮ ॥ 


রলগ্বরের ভিক্ষাঝুলি-ক্ষদ্ধে প্রবেশ ও নৃত্য ; তদ্দর্শনে 
মহাপ্রভুর হাস্য এবং তদীয় গুণ-বর্ণন-__ 

ঝুলি কান্ধে লই’ বিপ্ৰ নাচে মহারজে । 

দেখি' হাসে প্রভু সব-বৈষ্ণবের গঙ্গে ॥ ১১৯ ॥ 

বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর-আবেশে । 


ঝুলি কান্ধে শুক্লাস্বর নাচে কান্দে হাসে ॥ ১২০ ॥ 
SN to Cl Sen Sa Sr sf TEES 


ডিন্গুকের বেশে কৃষ্ণভক্তের চেষ্টা ত্রিবিধাহঙ্কার-মত্ত 
জনগণ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মায়াবিমূঢ় অহঙ্কার- 
গব্বিত জনগণ ভগবভ্তক্তকে অভাবগ্রস্ত কর্মফলাধীন 
জান করে, কিন্তু সুজন বৈষ্ণবের দরিদ্রতা, অভাব বা 
প্রাঞ্চিক বস্তুতে অকিঞ্চনাধিকার বুঝিঝার সামর্থ্য 
তাহাদের নাই। তাঁহারা জীবের অজ্তাত-সুকৃতির 
অন্য মহৎ হইয়াও দীনচেতা গৃহীর নিবাসে গমন 
সি কেন “মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পানর ! 
৮৬৯)। টি তবু ধান তার ঘর ॥” (চেঃ চঃ ম 
তার ত দাতার অজ্ঞাত-সূরুতি জন্ম লাভ করে। 
কর যাহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই ভক্তিমঠে 
ড়ভ ষ ধারণ করিয়া হরিভজন করেন ও মূঢ় 
ডিচ্ষুকগণ রে সূক্ৃতির উদয় করান ৷ ভক্তিমঠের 
বাট করিয়া ভোগপর 
পরস্তু ভৈছ অবস্থানপূর্ব্বক আত্মবঞ্চনা করেন না, 
এ ভক্ষ্যদব্য-সমূহ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। 
রানা কৃষ্ণবিমূখ-ব্ৰাহ্মণতায় যেরূপ আতোক্ডরিক্স 
যবস্থা, সেরূপ ব্রাহ্মণঝ্বতা বৈষ্ণবের না 
রা উা কৃষ্ণার্থে অথিল-চেজ্টাসম্পন্ন হইয়া 
র কথা রকে আত্মস্বভাব ও নিজের উন্নত পদ 
জানিতে দেন না৷ 


শুক্লাস্থর দেখিয়া গৌরাস কৃপাময় ৷ 

‘আইস, আইস’ করি’ প্রভু বলয়ে সদয় ॥ ১২১ ॥ 
“দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম । 

আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু-ধন্ম ॥ ১২২ ॥ 
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই। 

তুমি না দিলেও আমি বল করি’ খাই ॥ ১২৩ 
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি’ খাইল তোর ৷ 
পাসরিলা ? কমলা ধরিল হস্ত মোর ৷’ ১২৪ 


কর্তৃক স্তক্লা'স্বরের ঝুলিস্থ চাউল ভক্ষণ ও 
তাহাতে শুক্লাস্বরের দুঃখ_ 


এত বলি’ হস্ত দিয়া ঝ.লির ভিতর । 
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্তর ॥ ১২৫ ॥ 
শুক্লাস্থর বলে,_ “প্রভু কৈলা সব্্বনাশ । 

এ তণ্ডুলে খুদ-কণ বহুত প্রকাশ ॥” ১২৬ ॥ 


প্রভু-কর্ত্তৃক ভক্তের নিকৃষ্ট দ্রবাও স্বেচ্ছায় ভক্ষণ 
এবং অভক্তের অস্ুতেও উপেক্ষা 


প্রভু বলে,_ “তোর খুদকণ মূঞি খাও । 

অভক্তের অস্ত উলটি’ নাহি চাও ॥৮ ১২৭ ॥ 
EEE Rn ES OSs EEE it ৪ 

১১৭ ৷ দামোদর,_'জীদাম' বা 'শ্রীদামা? (সুদামা) 
নামক ব্ৰাহ্মণ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী সখা ছিলেন । 
(ভাঃ ১০৷৮০ অঃ আলোচ্য )। 

১২২-১২৩ ৷ শ্রীমহাপ্রভূ শুক্লাস্বরকে বলিলেন, 
তুমি জন্মে জন্মে আমার দরিদ্র ভক্ত । সংসারে প্রবিষ্ট 
হইয়া গৃহপতি হইবার বাসনা তোমার নাই! ব্ৰহ্ম- 
চারি-রূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তুমি 
আমাকে তোমার ভৈক্ষ্যদ্রব্যসমূহ অর্পণ কর । তুমি 
নৈচ্ঠিক ব্রহ্মচারী ৷ গৃহস্থের ও বানপ্রস্থের যে প্রাক্রুত- 
শাব্দিক-অহঙ্কার, তাহা হইতেও তুমি নিঙ্মুক্ত । তুমি 
পারমহংস্য-ধর্সে অবস্থিত হইয়া অকিঞ্চন তুষ্যাশ্রমের 
বর্ণ গ্রহণ করিয়াছ। সুতরাং তুমি পূর্ণ শরণাগত 
ক্িদত্িভিক্ষ ৷ তোমার যাবতীয় কায়মনোবাক্য বা 
চেষ্টা আমাকে সম্পূর্ণভাবে দিতে সমর্থ হইয়াছ। 
আমি তোমার নৈবেদ্য সব্বক্ষণ প্রার্থনা করি ! তোমার 
আমাকে সমর্পণ করা ব্যতীত অন্য কোন বস্ততে 
ভোগপর অভিনিবেশ নাই। সুতরাং আমি বলপ্রকাশ 
করিয়াই তোমার স্বস্থ হরণ করিয়াছি, তজ্জন্যই 


তুমি গরীব! 
১২৪! 
১২৭! 


তথ্য_ভাঃ ১০1৮১।১০ শ্লোক দ্ৰষ্টব্য ! 
তথ্য-_“অণুপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা 










৬৬৪ 


প্রভুর অচিন্ত্য চরিত্রে ভক্তগণের হাম 
এবং কৃষ্ণকীর্তন__ 

স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন ৷ 
চিবায় তণ্ডল, কে করিবে নিবারণ ॥ ১২৮ ॥ 
প্রভুর কারুণ্য দেখি’ সব্বভক্তগণ । 
শিরে হাত দিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ ১২৯ ॥ 
না জানি, কে কোন্‌ দিগে গড়য়ে কান্দিয়া ৷ 
সবেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া ৷ ১৩০ ॥ 
উঠিল পরমানন্দ--ক্বষ্ণের কীর্তন ৷ 
শিশু ব্বদ্ধ আদি করি’ কান্দে সব্বজন ৷৷ ১৩১ ৷ 
দন্তে তৃণ করে কেহ, কেহ নমস্করে ৷ 
কেহ বলে,__“প্রভূ কভু না ছাড়িবা মোরে 1৮১৩২ 
গড়াগড়ি যায়েন সুরুতি শুক্লান্থর । 
তণ্ডুল খায়েন সূখে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ॥ ১৩৩ ॥ 

এ'কান্তিক ভক্তের কার্যাবলী কৃষ্ণেচ্ছাজনিত_ 
প্রভু বলে,_“শুন শুক্রান্থর ব্রক্মচারি ! 
তোমার হৃদয়ে আমি স্ব্বদা বিহরি ৷ ১৩৪ ৷ 





ভূর্য্যেব মে ভবে ৷ ভূর্য্যপ্যভক্তোপহাতং ন মে তোষায় 
কল্পতে 17৮ _(ভাঃ ১০৮১৩ ) ৷ 


১৩৫ ৷ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব- 
ভিক্ষ্-সম্প্রদায় মাধৃকরীর উদ্দেশ্যে যে পর্যটন করেন, 
সেই ভ্রমণমূখে নামপ্রেম-প্রচারের কাৰ্য্য ভগবানই 
ভক্ত-দ্বারা করাইয়া থাকেন৷ 


১৪০ । অনন্ত এশ্ব্য্যের অধিপতি শ্রীগৌরসুন্দরের 
এঁকান্তিক-ভক্ত শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী নানাস্থান হইতে 
মাধুকরী সংগ্রহ-পৃর্বক যে ভৈক্ষাদ্রব্য-দ্বারা নিজেচ্ছায় 
হরিসেবা করিতেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার সুযোগ না 
দিয়া স্বয়ং স্বতংপ্ররৃত্ত হইয়া সেই ভৈক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণরাপ 
ভিক্ষুধর্মের আবাহন করিলেন । তাহাতে শ্রীচেতন্যা- 
শ্রিত জনগণ জানিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব ভ্রিদণ্ডিভিক্ষু- 
গণের একমাত্র সেব্য। ভ্রিদশ্ডিভিক্ষুগণ নিজের উদর- 
পৃত্তি বা ইন্দ্রিয়তপ্গণের উদ্দেশে কোন মাধুকরী সংগ্রহ 
করেন নাঃ পরন্ত তদ্দারা কৃষ্ণ সেবাই করিয়া থাকেন। 
য় হইতে বিনিরুত্ত হইয়া ভিক্ষামান্র 

বন্নিবর্বাহ-প্রতিগ্রহ বিচারমান্র 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 
——————————————_———— — —_—_— — —  — —_TTTTTTTTTTTTTTTTTTT__——D—— ___ 


ne SEO 


তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন। Le 
তুমি ভিক্কায় চলিলে আমার পর্যটন ॥ ১৩৫ 
প্রেম-ভক্তি বিলাইভে মোর অবতার । 

জন্ম জন্ম তুমি গ্রেমসেবক আমার ॥ ১৩৬ ॥ 


প্রভুর শুক্রঃম্বরকে প্রেমভক্তি বরদান, তাহাতে 
ভক্তগণের জয়ধ্বনি 


তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি দান। 

নিন্চয় জানিহ ‘প্রেম-ভক্তি মোর প্রাণ’ ॥” ১৩৭॥ 
গুক্লাস্বরে বর শুনি’ বৈষ্ণব-মণ্ডল । 

জয় জয় হরিধ্বনি করিল সকল ॥ ১৩৮ ॥ 


সাক্ষাৎ লম্মীপতির সেবকের ভিক্ষা-তাৎপয। 
সাধারণের অগমা= 


কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে । 


এ রসের মৰ্ম জানে কোন্‌ মহাভাগে ? ১৩৯ ॥ 
একান্তিক ভক্ত শুক্লাস্বরের মাধুকরী বলপৃ্ব্বক গ্রহণ দ্বারা 
গৌরসুন্দরের স্বয়ং ভিক্ষুধন্মের আবাহন_ 


দশ ঘরে মাগিয়া তণডুল বিপ্র পায়৷ 
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি’ খায় ॥ ১৪০॥ 


ডি ES TE EEE 
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর রূপ-রসাদি যাবতীয় বিষয়-গ্রহণ_ 


নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নহে, গরন্ত তাঁহারা তদদার 
কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের সেবা-তাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য রি 
কুযোগী বৈভবে আবদ্ধ থাকেন না। শ্রীচৈতন্যমগ 
দীক্ষিত বা দিব্যভ্ঞানলব্ধ জনগণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বধ 
করিয়া শুর্লান্থরের ব্রহ্মচর্য্যের অনুসরণ মার করি! 
থাকেন।  শ্রীচেতন্যদেব মঠবাসিগণের যাবত? ূ 
তৈক্ষাযদ্রব্য কাড়িয়। খান বলিয়াই তাহারা গৌরহরির 
অপহরণ-কার্যোর সহায়তা করিতে সমর্থ হন! সর্ব 


গমাঠবারসি। 

শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত করাই SE 

গণের একান্ত কর্তব্য। এ রৃভিই প্রেম রি 
রর গ 


প্রেমার অনুসরণ করিতে হইলে মঠবাসী 
চরিত্র দর্শন করাই সুকৃতিমন্ত জীবগণের 5 

বিধেয় । চারি আশ্রমে থাকিয়া, চারিবণে প্রতি রি 
হইয়া পঞ্চম আশ্রম বা পঞ্চম বর্ণের ও রর 
দর্শনে কৃতকাৰ্য্য হইয়া যে সমদর্শন, তাহা ভ তর 
বাসিগণের চিন্ময় চরিত্রে প্রতিভাত হয়! 
ভক্তিমঠবাসী পরম সুচতুর রসজ্ত EE 
এই সকল কথা বুঝিতে পারিয়া জগতের সক al 
পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতিগৃহে নাম-প্রেম-প্রচার 1 
ভাগ্যবন্ত গৃহস্থগণের সেবা করিতে সব্ববদা উদ্‌ 





মধ্যখণ্ড__যোড়শ অধ্যায় 


৬৬৫ 


বিধি অতিগ্রম-পৃরব্বক মহাপ্রভুর 


| বৈদিক নৈবেদ্য-দান 
শ্লম্বর-তগুল-গ্রহণের তানুপধ্য--অচ্টন-পথাপেক্ষা 
অনরাগপথের মহিমা প্রদর্শন ও কুষফ্ণভক্তির 
"_ সব্বশ্রেষ্ঠত্ স্থাপন 
মরুর সহিত নৈবেদ্যের ঘত বিধি । 
বেদরাে আপনে বলেন গুণনিধি ॥ ১৪১ ॥ 
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে । 


সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে ॥ ১৪২ ॥ 


LL — — — 


১৪১ ৷ নৈবেদ্য-দানবিধি_-'অন্্রায় ফট” মন্ত্র 
। দ্বারা জপ্ত জলযোগে নৈবেদ্য প্রোক্ষণপূর্ব্বক চক্রমূদ্রা 
মণ দ্বারা রক্ষণ করিবে । পরে বায়ুবীজ (‘যং’) 
দশধা জলে জপ করত সেই জল নৈবেদ্যে সেচন 
করিতে হইবে । উহা দ্বারা নৈবেদাদ্রব্যের শুক্ষত্ব- 
দোষের বিশুদ্ধি করিয়া দক্ষিণ করে বহ্নিবীজ (রং) 
ভাবনা করিবে এবং দক্ষিণ হস্ততলের পৃষ্ঠভাগে বাম- 
কর লগ্ন করত প্রদর্শন করিবে । তদুথ বহিন্দারা 
নিবেদ্য-দ্রব্যের শুক্ষত্ব-দোষ মনে মনে দহন করিতে 
হইবে। তৎপরে বামকরে অস্তবীজ (ঠং) চিন্তা 
করিবে। অনন্তর দক্ষিণ হত্তের তলদেশ বামকরের 
গৃষ্ঠভাগে লগ্ন করিয়া দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্রা হইতে 
জাত সূধাধার। দ্বারা সেই নৈবেদ্য-দ্রব্য সেচন করিবে ৷ 
পরে ম্লমন্ত্রযোগে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা এও নৈবেদ্য 
প্রাচ্মণ করত তৎসমস্ত সুধাময় চিন্তা করিবে । তদ- 
“স্তর উহা দক্ষিণকর দ্বারা স্পর্ণপূর্র্বক অস্টধা মূলমন্ত্র 
দগ করিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রাযোগে উক্ত নৈবেদ্যকে 
রা জ্ঞান করতঃ গন্ধ-জলাদিদ্বারা উহার এবং 
রর অর্চনা করিবে । অনন্তর কুসুমাঞ্জলি লইয়া 
চি এই বলিয়া অৰ্চ্চনা করিবে,_ হে ভগবন্‌ ! 
বংগত তি তদীয় শ্রীবদনপদ্ম হইতে তেজঃ 
ডর রি | প্রকারে পূজা করিয়া, যেন 
মিলিত হ্‌ হইতে তেজঃ বিনির্গত হইয়া নৈবেদ্যে 
বামকরে টি এইরূপ চিন্তা করিবে । তৎপরে 
প্ধ-সহ হি স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করে গন্ধ- 
খর Co এবং স্বাহান্ত তি পাঠ রর 
গল্প দি ন নৈবেদ্যং কল্পয়ামি'”’ বলিয়া টং 

করিবে । দক্ষিণ-করস্থ তজ্জল ভূতলে পরিত্য 
দারা রে তুলসীদল-সহ নৈবেদ্য প্রদানের 
ভুকে নিবেদন করিয়া দিবে! নিবেদনের 

=৮৪ 











শুক্লাম্বর-তগুল তাহার পরমাণ ৷ 
অতএব সকল-বিধির ভক্তি প্রাণ ॥ ১৪৩ ॥ 
যাবতীয় বৈদিক-বিধি-নিষেধ, সকলই ভক্তির অনুগত ; 
ইহাতে অবিশ্বাসীর কৃষ্ণসেবা-বৈমূখাহেতু 
দুর্গতি লাভ-_ 
যত বিধি-নিষেধ-_সকলি ভক্তিদাস। 
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ ॥ ১৪৪ ॥ 





মন্ত্র যথা,__“নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হাবিহরে ৷” 
পরে “অমুতোপত্তরণমসি স্বাহ।” মন্ত্র পাঠ করত বাম 
কর দ্বারা যথা-বিধানে প্রভূকে বারিগণ্ডষ প্রদান 
করিবে এবং বিকসিত-কমল-সদৃশ গ্রাসমুদ্রা 
দেখাইবে । ফলতঃ, প্রথমে প্রণববিশিষ্ট এবং শেষে 
চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাযুক্ত প্রাণাদি-মন্্রদ্বারা দক্ষিণ- 
করে প্রাণাদি পঞ্চমৃদ্র। প্রদর্শন কর্তৃব্য। তৎপরে কর- 
দ্বয়ের বৃদ্ধানুষ্ঠযুগলছারা স্ব-স্ব অনামাযুগল স্পর্শ 
করত নৈবেদ্য দ্রব্যের মন্ত্র জপপূর্ব্বক নৈবেদ্য-মুদ্রা 
সন্ত যথা,_“ঠোঁ নমঃ 


দেখাইবে। নিবেদ্যমূদ্রার 
পরায় অবাত্মনেহনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি 1” 
ভগবডক্তিপরায়ণেরা নিজ অভীষ্ট মন্ত্র নিবেদা 


পদার্থের মন্তরূপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া 
থাকেন। হরিমূখপদ্ম হইতে যে তেজঃ বিনিজ্সণত্ত 
হয়, তাহারা তদুপ চিন্তা করেন না। ফলকথা, শিঙ্টা- 
চারানূসারে প্রফুল মনে শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়া 
(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিলাস দ্রষ্টব্য )। 
তথ্য__স্মর্ভব্ঃ সততং বিষ্ণু- 
বিজ্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ ৷ সবের্ব বিধিনিষেধাঃ সুরে- 
তয়োরেব কিক্করাঃ ৷” -__(পদ্মপুরাণ )। 

১৪২। শ্রীগৌরসুন্দরের শুক্রান্থরের নিকট হইতে 
আতপ ও উষঞ্চের বিচার-রহিত হইয়া সমগ্রনৈবেদ্য- 
দানবিধি অতিন্রমপূবর্বক অনুরাগবশে যে গ্রহণ-লীলা, 
উহাই সকল পাঞ্চরান্রিক বৈধভক্তির অচ্চন-পথের 
একমাত্র পরম ফল ॥ বৈদিক যাবতীয় বিধিনিষেধ, 
সকলই ভক্তির অনুকুলচেস্টা মাত্র, সুতরাং প্রতিকূল 


চেস্টা হইতে সহস্র যোজন দূরে অনুরাগ-পথের ভক্ত 
অবস্থান করায় তাঁহারা কোন দিনই বিধিপথের 


উল্লঙ্ঘন করেন না; কিন্তু বিধি-ভক্তির সাধ্য ব্যাপারে 
নিরত্তর অবস্থান করিয়া অনুরাগ-পথে কৃষ্ণসেবারত 


থাকেন । 
১৪৪-১৪৫ | 













৬৬৬ 


বেদব্যাসোক্ত ভক্তির বৈশিষ্ট্য মহাপ্রভু তদনূগ 
জনগণের চরিত্রে পরিস্ফুট-_ 

ভক্তি__বিধি-মূল, কহিলেন বেদব্যাস ৷ 

সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ ॥ ১৪৫ ॥ 

মুদ্রা নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে ৷ 

তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে ॥ ১৪৬ ॥ 


মহাপ্রভু ও তদীয় জনগণের চরিত্র বিষয়-মদান্ধ আধাক্ষিক 
বিচারপর জনগণের অক্ষজ-জ্ঞানগম্য বস্তু নংহন-__ 


বিষয়-মদান্ধ সব এ মৰ্ম্ম না জানে । 
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥ ১৪৭ ॥ 





থাকেন । যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি আধ্যক্ষিক বিচার 
অবলম্বনপব্র্বক অনুরাগ-পথের সেবা বুঝিতে অসমর্থ 
হয়, সেই আধ্যক্ষিকজনগণ কৃষ্ণ সবাবৈমূখ্য লাভ 
করে । তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের গীতে “অপি চে সুদুরা- 
চারো' শ্লেকের আবাহন । তাই বলিয়া পাপজীবন 
বা উচ্ছ. স্বলতাময় অপস্থার্থপরতা কখনই সহজ-ভক্তি- 
সাধ্য ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; কিন্ত 
বিষয়াসক্ত প্রাকৃত সহজিয়া ইহা বুঝিতে না পারিয়া 
শুদ্ধভক্ত ও ভক্তির প্রতি বিদ্রোহ করিয়া নরক-পথের 
যাত্রী হন ৷ 

১৪৫1 শ্ৰীবেদব্যাস স্ম্বতি-পূরাণাদির মধ্যে যে 
সকল বিধি-ভক্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া বিধি-নিষেধ 
স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সুষ্ঠ ব্যাখ্যাই শ্রীগৌরসূন্দর 
ও তাহার নিরুপম দাসগণের চরিত্রে অভিবাক্ত আছে। 


১৪৮। আশ্ীগোরসূন্দর যে পরমোচ্চ রাগানুগ 
বিচারধারা বিধি-ভক্তির চরম-ফলরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, অঙ্টন-পথের 
সকল ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াও অনুরাগপথের মহিমা 
ও মধুরিমা অবস্থিত। যাহারা আধাক্ষিকবিচারে 
আপন।দিগকে অত্যুন্নত মনে করিয়। বৈষ্বের প্রাকৃতত্ব- 
বিচারে আত্মধিনাশ করেন, সেইসকল বিষয়মদান্ধ 
জনগণ বহু পুত্র লাভ করিয়া, প্রদুর ধনবন্ত হইয়া, 
মর্য্যাদাসম্পন্ন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া “বৈষ্ণবই যে 
_ একমাত্ৰ গুরু” তাহা বুঝিতে পারেন না। আচার্ষ্য- 
টন ও দির প্রভৃতি বংশো- 


শ্ৰীন্রীচৈতন্যভাগবত 





TE 
বৈষ্ণবকে মূখ, দরিদ্র-জ্ঞানে অবজ্ঞ।কারীর বিষ্ণুপ্‌জ৷ র্‌ 
তা 
ভক্তজন-প্রিয় কৃষ্ণের অগ্রাহ্য = 
দেখি’ মূখ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে । 
তার পৃজা-বিত্ত কভু ৃষ্ণেরে না বাসে ॥ ১৪৮ i 
তথাহি ( ভাগবত ৪ ৩১৷২১ )= 
ন ভজতি কুমনীযিণাং স ইজ্যাং 
হরিরধন৷ত্মধনপ্রিয়ো রসজ্তঃ ৷ 
*তধনকুলকৰ্স্মণাং মদৈযে 
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসূ ॥ ১৪৯ ৷ 


পিট?) 


মাণে স্বাধ্যায়নিরত হইয়া স্বাধ্যায়ফললব্ধ বৈষঞ্ণবকে 
অনভিজ্ঞ মূর্খ মনে করেন, অভাবপ্রস্ত দরিদ্রমান্র জানেন 
এবং উপহাসের পান্র মনে করিয়া থাকেন. কিন্তু তাদৃশ 
দাস্তিকের পূজা এবং পৃজোপকরণ কৃষ্ণ কখনই 
স্বীকার করেন না। দরিদ্র বৈষ্ণবের সর্বস্ব সমর্পণ 
প্রাপঞ্চিক ইতর-বস্ত-সমূহে লোভহীনতার পরিচায়ক, 
সুতরাং এঁকান্তিক বৈষ্ণবতা না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণের 
তুষ্টি হইতে পারে না। “যেষাং স এষ ভগবান্” 
শ্লোক এবং “যস্যাহং অনুগৃহ,মি” শ্লোক এতৎপ্রসদে 
আলোচ্য ।  স্বপ্নকালীয় প্রতীতির ন্যায় বস্ত-লাভ- 
প্রতীতির অকিঞ্চিৎকরতা, প্রপঞ্চাবস্থিত জাগরণকালের 
বিচারের নশ্বর-বস্ত-লাভের অকিঞ্চিতকরতা বৈষ্ণব 
সৰ্ব্বক্ষণ বিচার করেন । সুতরাং প্রাকৃত সাহজিকের 
ন্যায় ভোগিকুল হইতে তিনি সৰ্ব্বদা বহুদূরে অবস্থিত! 
কিন্তু পৃণুরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ-প্রমুখ ভক্তা- 
ধিরাজগণের সম্পত্তি-দর্শনে যে বিষয়-চেস্টার প্রাপঞ্চি- 
কতা আধ্যক্ষিকের নয়নপথে পতিত হয়, উহা তাহাদের 
বিড়ম্বনা-বৃদ্ধির জন্য । যেহেতু তাহারা বিষয়-মদান্ধ ৷ 
কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, তদ্যতীত অন্য কোন য় 
নাই, এরূপ প্রতীতি বিষ্ণভক্তের একমান্র লোভনীয় 
বন্ত। এই লোভের বশবর্তী হইয়া কুষ্-রূপ-ও৭- 
পরিকর-বৈশিস্ট্য-লীলাদিতে খাঁহাদের ও 
তীহারাই প্ররুতপ্রস্তাবে প্রাক্তন শত শত জনে রি 
দেবের অর্চনপূবর্বক নিজমঙ্গল লাভ করিরা ও ঠ লা 
শ্রিত হইয়া অনুরাগ-পথে স্বীয় আদর্শ ভজন 1 
প্রদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন । 
সী ভগবান 

১৪৯ অন্বয়-(সতাং বশ্যোহ প্ৰ 

অসতাং তু পূজামপি ন গৃহ.৷তীত্যাহ,_) আ 








মধ্যথণ্ড-__সপ্তদশ অধ্যায় 





ণ-সদূশ, ইহাই সব্ব.বদবাণী এবং 
গৌরনুন্দর এই রৈরিক-সতো আচার্য ও প্রচারক-__ 
অকিঞ্চন-প্রাণ ক্ষণ --সব্ব বেদে গায় । 
সাক্ষাতে গৌরাস এই তাহারে দেখায় ॥ ১৫০ ॥ 
রর তরুস্থর-তগুল-ভক্ষণ-কথা শ্রবণকারীর প্রেমভক্তিলাভ_ 


গুক্লা্বর-তওুঁলভোজন ঘেই শুনে । 
সেই প্রেম-ভক্তি পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১৫১ ॥ 


সেই ২২ 


ধনপ্রিয়ঃ 
পরিয়াঃ যস্য সঃ; 
এবাত্মনো ধনানি প্রিয়ান্চ যস্য সঃ ) রসজ্তঃ (ধনপুত্রা- 
দিষু মমতাং পরিত্যজ্য ময্যেব মমতাময়ী দধতে ইতি 
ডল্ঞানাং প্রেমরসং জানাতীতি ) সঃ ( পূর্ব্বেক্তঃ ভগ- 
বান্‌) যে শুুতধনকুলকন্মণ।ং ( শুতধনকুলৈর্য।নি 
কর্মাণি যাগাদীনি তেষাং ) মদৈঃ অকিঞ্চনেষু সৎসূ 
(স্বভক্তেষ ) পাপং বিদধতি (নিন্দ।দিকং কুব্বন্তি 
তেষাং) কুমনীষিণাং (কুৎসিতবৃদ্ধীনাম্‌ ) ইজ্যাং 
(গৃজামপি ) ন ভজতি ( নাঙ্গীকরোতি )। 

১৪৯। অনুবাদ-_[শ্রীহরি যে সাধুগণেরই বশ্য, 
অদদ্বাক্তিগণের পূজা পর্যন্তও গ্রহণ করেন না, তাহাই 
বলিতেছেন )_যে-সকল ধনহীন অর্থাৎ অকিঞ্চন 
বক্তির ভগবানই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাদৃশ ভক্ত- 
গণের প্রেমরসজ্ঞ । (সুতরাং তাহাদিগকেই প্রিয় বলিয়া 
টিকা অতএব যে-সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, 

কর্মের অহ্ঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন 


কৃষণ_নিদ্কিঞ্চনের "প্রা 


যদ্বা অধনা অকিঞ্চনা নিক্কামা 


(অধনান্চ তে আত্মধনাশ্চ ভগবদ্ধনাঃ তে 


৬৬৭ 





শ্রীরুষ্চচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ৷ 
বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ৷৷ ১৫২ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লান্বর- 
তশ্তুল-ভো।জনং নাম 
[যাড়শোহধ্যায়ঃ 1 





সাধূগণকে নিন্দাদি করেন, শ্রীহরি সেই সকল কুমনী- 
যিগণের পূজা কখনও স্বীকার করেন না । 

১৫০। জগতে যাহার কোন বস্তুতে আসক্তি 
নাই, এরাপ অকিঞ্চনেরই কৃষ্ণ প্রাণ-সদূশ ৷ এই কথা 
সকল-বেদশাস্্র ও বেদানৃগ-শান্ত্র গান করিয়াছেন। 
গৌরসুন্দর সেই বৈদিক নিগূঢ় সত্যের একমাত্র আচার্য্য 
ও প্রচারক । তাঁহার অনুগত দাসগণের দ্বারা আধ্য- 
ক্ষিকের অকিঞ্চিৎকরতা ও বেদার্থ-সংগ্রহ-কার্য্ে 
সুনিপৃণতা প্রকাশ করেন। যাহারা শুক্লাম্বর-গৌর- 
সুন্দরের লীলাকথা শ্রবণ করেন, তাহাদের চিন্ময় কর্ণ- 
বেধ-সংস্কার লাভ ঘটে এবং চৈতন্যদেবের চরণে 
প্রেমসেবা করিতে গিয়া ভক্তিমঠের ভিক্ষুরূপে ‘গৌড়ীয়’ 
নামে পরিচিত হন ; পরন্ত আপনাকে ‘গৌড়ীয়’ বলিয়া 
পরিচয় দিয়া চৈতন্যচরণ-সেবা হইতে বহুদূরে অব- 
স্থান পূর্বক গোবিন্দ-সেবা-বিমুখ হইয়া আত্মপাতের 
চেষ্টা করিতে যান না। 

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 
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মদশ অধ্যায় 


রি ও অধ্যায়ের কথাসার 
গা রা তর নগর ভ্রমণ, মহাপ্রভুর প্রতি 
দাতী-সম্তাষ ববিধ উক্তি ও মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর; 
| প্র জনিত দুংখ-বিনাশার্থ সংবীর্তন আরম্ভ, 
মাতা প্রেমের অভাব ও তৎকারণ জিজ্ঞাসা; 
ও উক্তি ও নৃত্য; কাত্তনে প্রেমের 
গলায় ২১৩৪ অদ্ৈতের প্রতি প্রভুর প্রণয়-কোপ এবং 
টি নিত্যানন্দ-হরিদাস কর্তৃক উত্তোলন, 
পনার্থ নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি 


দে 3 
শ* প্রভুর নন্দনাচার্য-গৃহে গমন, নন্দনা- 


চার্য্যের প্রভু-সেবা, মহাপ্রভুর গুপ্তভাবে নন্দন-গৃহে 
অবস্থান, প্রভুর অদর্শনে অদ্বৈতের দুঃখ ও উপবাস, 
ব্য-দ্বারা শ্রীবাসকে আহ্বান ও তৎ- 


মহাপ্রভুর নন্দনাচাষ 
সমীপে অদ্বৈত-সংবাদ গ্রহণ, প্রভুর আচাৰ্য্য-সমীপে 


গমন ও অদ্বৈতকে সাত্বনা, অদ্বৈতৈর গৌর-দাস্য প্রার্থনা 
এবং কৃষ্ণ-দাস্যের মহত্ব প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে। 

মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ-নগরে ভ্রমণ করিতেন, 
তখন সমস্ত লোক তাঁহাকে সাক্ষাৎ ‘মদনরূপে’ দর্শন 
করিত! ব্যবহারিক জগৎ তাঁহাকে দাস্তিকের ন্যায় 













৬৬৮ 


দেখিত এবং তাহার বিদ্যাবল-দর্শনে পাষণ্ডিগণও ভীত 
হইত ৷ যাহারা বিদ্যাদানের অধ্যাপক বলিয়া আত্ম- 
প্রতিষ্ঠ। খ্যাপন করিতেন, তাদৃশ ভট্ট'চার্য্যগণকে মহাপ্রভু 
তৃণতুল্যও জ্ঞান করিতেন না। শ্রীগৌরসূন্দর নগর- 
ভ্রমণকালে সেবকগণসহ গৃঢ়রূপে অবস্থান করিতেন । 
পাষণ্তিগণ প্রভুর বিদ্যাপ্রতিভায় পরাস্ত হইয়া 
গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়বন্্র করিতে লাগিল । 
তাহারা বিভাগীয় শাসনকর্তার নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিয়াছিল । মহাপ্রভুর নগর-ভ্রমণ-কালে 
পাষণ্ডিগণ প্রকারান্তরে শাসনকর্তৃপক্ষের আগমনের কথা 
মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিলে প্রভু প্রত্যুত্তরে জানাই- 
লেন যে, তিনি অল্পবয়সে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া- 
ছেন, কিন্তু বালক বলিয়া কেহ তাহাকে জিজ্তাসাও 
করে না। সুতরাং তাহারও আত্মপ্রতিষ্ঠা-খ্যাপন জন্য 
রাজ-দর্শনের বাঞ্ছা আছে । মহাপ্রভু স্বগৃহে প্রত্যা- 
বস্তুর করিয়া ভক্তগণের নিকট পাষণ্তিসম্তাষণ-জনিত 
দুঃখ-বাত্তা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক তদ্বিনাশার্থ সব্ব-গণ-সহিত 
সঙ্কীত্তন-নৃত্য আরম্ত করিলেন এবং কীর্তন করিতে 
করিতে কীর্তনে প্রেমাভাবের কথা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ 
করিতে থাকিলে চৈতন্য-প্রেমোন্মন্ত অদ্বৈতাচাৰ্য্য প্ৰভু 
মহাপ্রভৃকে জানাইলেন যে, তিনি নিত্যানন্দকে প্রেম- 
ভাণ্ডারী করায় এবং অদ্বৈত-শ্ৰীবাসকে বঞ্চিত করিয়া 
তিলি-মালিকে পর্যন্ত প্রেম প্রদান করায় তাহার সকল 
প্রেম অদ্বৈত-প্ৰভু শোষণ করিয়াছেন । প্রেম-প্রলাপে 
অদ্বৈতাচার্যা এতাদৃশী উক্তি করিতে করিতে কৌতুকে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
অদ্বৈতৈর বাক্য-শ্রবণে গৌরসুন্দর প্রেমশুন্য দেহ- 
রক্ষার নিষ্ষলতা জানাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার 
বাসনায় গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলে নিত্যানন্দ ও হরি- 
দাস তাঁহাকে গঙ্গা হইতে উত্তোলন করিলেন । মহাপ্রভু 
সঙ্গোপনে থাকিবার অভিলাষ পূর্বক নিত্যানন্দ ও 
হরিদাসকে এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে 
নিষেধ করিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে 
[গিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস মহাপ্রভুর আদেশা- 
সারে এই সংবাদ কাহারও নিকট জানাইলেন না। 


আ্শ্রীচেতন্যভাগবত 


মহাপ্রভু নন্দনাচাধ্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া বি 


. ফুখটায় 
উপবেশন করিলে নন্দনাচার্্য শহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ 
প্রণাম পূর্বক অতান্ত প্রীতির সহিত প্রভুর 


বিবিধ সেবা-কা্ষয্যে আত্মনিয়োগ করিলেন | মহা- 
প্রভু নিজকে সঙ্গোপন করিবার জন্য নন্দনাচার্যাকে 
আদেশ করিলে নন্দনাচার্য্য জানাইলেন যে, তিমি সর্ধ- 
জীবান্তৰ্য্যামী-সূন্রে জীব-হৃদয়ে এবং ক্ষীরোদশাগ়ীরাপে 
ক্ষীর-সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিলেও ভক্তগণ ভীহাকে 
অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে জগতের নিকট প্রকাশ 
করিয়া দিয়াছেন ; সুতরাং তিনি এক্ষণে কিরগে 
তাহাকে গোপন করিবেন £ নন্দন এইরূপে মহা- 
প্রভুর স্বরাপতত্তবের কথা কীর্তন করিলেন। মহাপ্রভু 
নন্দনের বাক্যে প্রীত হইয়া সেই রান্রি নন্দন-গৃহে কৃষ্ণ- 
কথা-রসে অতিবাহিত করিলেন । 

রাত্রি প্রভাত হইলে মহাপ্রভুর শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছা হওয়ায় একাকী শ্রীবাসপণ্ডিতকে 
আনয়নার্থ নন্দন'চার্ষকে আদেশ করিলেন ৷ প্রভুর 
আদেশে নন্দনাচার্য্য শীবাস পণ্ডিতকে লইয়া নিজ গৃহে 
উপস্থিত হইলে শ্রীবাস মহাপ্রভূকে দর্শন করিয়া প্রেমে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । প্রভূ শ্রীবাসকে সাত্বনা 
করিয়া তাহার নিকট অদ্বৈতের বার্তা জিজ্ঞ।সা করিলে 
শ্রীবাস মহাপ্রভূ-সমীপে অদৈতের বিরহ-কাতরতা এবং 
উপবাসের -কথা জ্ঞাপন পূর্বক তাহাকে ও অন্যান্য 
বিরহব্যাকুল ভক্তগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিবার 
প্রার্থনা জানাইলেন । শ্রীবাসের বাক্য-শ্রবণে রুপাময় 
গৌরসুন্দর অদ্বৈত চার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
মচ্ছাগত দর্শনপরবর্বক আপনাকে মহা-অপরাধী জ্ঞানে 
অদ্বৈতকে পুনঃ পূনঃ ডাকিতে লাগিলেন । আচাধা 
দৈন্যের সহিত গৌরসুন্দরের নিকট নিজ কুমতি, অহ" 
ক্কর ও ক্রোধের কথা জানাইয়া দাস্যভাবে তদীয় 
শ্রীচরণে স্থান-লাভের প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু প্রাকৃত 
দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রভু-সমীপে ভূত্যের অপরাধ, ছা 
তদ্দোষ মার্জনা প্রভৃতি জানাইয়া অপরাধ-জন্য ড় 
নিকট দণ্ডপ্রাপ্ত বক্তিরই জন্মে জন্মে রুষ্ণদাস্ব বা 
ইহা বৰ্ণন করিলেন । প্রভুর আশ্বাস-বাণী শ্রবণে অন্দে 
আচাধ্য-সহ ভক্তরন্দের পরমানন্দ লাভ হইল 1 a 
অতঃপর গ্রন্থকার কষ্ণদাস্যের গুরুত্ব কীর্তন ক 8) 
অধ্যায় সমাপ্ত করেন । 








মধ্যখশড- সপ্তদশ অধ্যায় 


জগ্ন জয় মহাপ্র 

জগ নিত্যানন্দ সবর্বসেব্যকলেবর ॥ ১ ॥। 
মধ্যখড-কথা ঘেন অস্বতের খণ্ড ৷ 

থে কথা শুনিলে ঘুঃচ অন্তর-পাযণ্ড ৷ ২11 


মহাপ্রভুর নবদ্বীপনগরে গৃঢ়ভাবে সক্কীর্তনলীলা-__ 


হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্ৰস্তর ৷ 
গা্রূপে সংকীর্ত্তন করে নিরন্তর ॥ ৩ ॥ 
'গভর নগরভ্রমণকালে ব্যবহারিক জনগণের 
গৌর-প্রতীতি- 
ঘথন করয়ে প্রভু নগর ভ্রমণ | 
॥. আব্বলোক দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন ৪1 


প্রভুর নিজ বিদ্যা-প্রতিভাবলে বিদ্যাভিম।নি 
জনগণের দর্পচুর্ণ__ 


ব্যবহারে দেখি প্রভু খেন দস্তমগ় ৷ 

বিদ্যা-বল দেখি’ পাষণ্ডীও পায় ভয়৷ ৫ ॥ 
ব্াকরণ-শাস্তরে সবে বিদ্যার আদান । 
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তুণ-জ্ঞান ॥ ৬ 1 


প্রভুর 


৩। গুটঢুরূপে-গুপ্তভাবে, আপনাকে না জানাইয়া। 
সত ভগবত্তত্বের সহিত মায়িক-বস্তুর 
‘ 'ন কর্নে_আকরের সহিত তদন্তর্গত বা তন্নিঃ- 
FE করে, তাহাদিগকে লোকে 
Le ৯) বলে । জড়-বিচারে পারজত- 
উপর ভামিগত নজ অহঙ্কার পোষণাভিপ্রায়ে অপরের 
জকি রী করে, তাহাই 'দস্তভ'-নামে আখ্যাত । 
ধা হন এ বৈষ্ণবগণের স্বাভাবিক ডা 
দিগের উপর নি অহঙ্কারী দাস্তিক-সম্প্রদায় তাহা- 
ধায় মৃত্য হয় সি স্থাপন করিবার জন্য আত্ম- 
গণের উপর সী তা অহক্কারপূর্ণ পণ্ডিতন্মন্য- 
বীসৌরসন্দর রি পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রকাশ করিয়া 
কয্নিয়াছি নি | 5 পাষণ্ডগণের ভীতির সঞ্চার 

রর নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের অকল্ম- 

গত হইয়া রয়া মহাপ্রভুর পাশ্তিত্যবলের নিকট 

খতিয়া ই ! সৃতরাং তাহাকে দান্তিক-বিজেতা 

উপলব্ধ করি পণ্ডিতগণ আপনাদের দুর্বলতা 
ছলেন । 


ব্যা 
করণ নামক বেদাঙ্গ বেদপুরুষের মূখ 





৩ ৫টি পর এ i 





৬৩৯ 


ভু শ্রীগৌরসুন্দর | নগর ভ্রমণ করে প্রভু নিজ রঙ্গে । 


গৃঢ়রূপে থাকয়ে সেবক-সব-সঙ্গে ॥ ৭0 


পাষণ্তিগণের সহিত প্রভুর উত্তি-প্রতুযুন্তি-__- 
পাযত্তী সকল বলে,_“নিমাঞি-পণ্ডিত ৷ 
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত ॥ ৮ ॥ 
লকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্তন । 


দেখিতে না পায় লোক শাগে’ অনুক্ষণ ॥ ৯॥ 


মিথ্যা নহে লোকবাক্য সংপ্রতি ফলিল ! 
সূহৃজ্-জ্ঞানে সেই কথা তোমারে কহিল ॥৮ ১০॥ 
প্রভু বলে, “অস্ত অস্ত এ সব বচন। 

মোর ইচ্ছা আছে, করোঁ রাজ দরশন ৷৷ ১১ ॥ 
পড়িলু সকল-শান্্র অলপ বয়সে । 

শিশু-জ্ঞান করি’ মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে ॥১২॥ 
মোরে খোঁজে, হেন জন কোথাও না পাঙ। 

যেবা জন মোরে খোঁজে, মূঞি তাহা চাও ৷” ১৩) 


গৌটয়াষা 


বলিয়া কথিত হয় । সকল বিদ্যার পরিচয়েই শব্দ- 
সিদ্ধির জন্য ব্যাকরণের আকরত্ব সিদ্ধ হয় । যাহারা 
বিদ্যাদানের অধ্যাপক বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন 
করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাহাদিগকে বহুমানন না করিয়া 
স্বীয় বিদ্যা-প্রতিভা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের অগ্রাহা 
করিতেন । 

৮-১৩ ৷ পণ্তিতসকল প্রভুর বিদ্যাপ্রতিভায় পরা- 
জিত হইয়া গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া 
বিভাগীয় শাসনকর্তৃপক্ষকে নানাপ্রকার অভিযোগ 
জানাইয়।ছিল ৷ শীপ্রই অনুসন্ধানমুখে অভিযোগের 
প্রতিকার হইবে জানাইয়া পাষণ্ডিগণ মহাপ্রভুর কীর্তন- 
চম্টা করিয়াছিল! বিরোধিগণ 
প্রভূকে কপটতা করিয়া বলিত,_“দিবসে তুমি লোক- 
সমক্ষে হরিকীর্তনে যোগ্যতা লাভ কর নাই । নৈশ- 
তিমিরের অভ্যন্তরে লোকের অক্ঞাতসারে তুমি চীৎকার 
করিয়া কীর্তন কর, তাহাতে লোকের বিরক্তিভাজন 
হইয়া অভিশপ্ত হও! আমরা তোমাকে বন্ধুভাবে 
এখনও সাবধান হইতে বলিতেছি। শীপ্রই তোমার 
দণ্ডবিধানের জন্য শাসন-কতৃপক্ষ আসিয়া উপস্থিত 


প্রচারে বাধা দিবার £ 





টির 
EE 


৬৭০ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


OT Ee eS EEA. 


পাষণ্ডী বলয়ে,_ “রাজা চাহিব কীর্তন ৷ 

না করে পাত্ডিত্য-চচ্চী, রাজা সে যবন ৷'১৪ ॥ 
তুণ-জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে । 

আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে ॥ ১৫ ॥ 


মহাপ্রভুর পাষণ্ডি-সম্ভাষ-হেতু দুঃখ ও তদপনো'দনার্থ 
বীর্তনারভ্ত-_ 


প্রভু বলে,__“ছহৈল আজি গাষশ্ডি-সম্ভাষ । 

সংকীর্তন কর সবে, দুঃখ যাউ নাশ 7৮১৬ ॥ 

নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুষ্ঠ-ঈশ্বর ৷ 

চতুদ্দিকে বেড়ি” গায় সব অনুচর ৷৷ ১৭ ॥ 
প্রভুর বীৰ্তনে প্রেমাভাব ও তৎকারণ বর্ণন__ 

রহিয়া রহিয়া বলে__-“আরে ভাই সব । 

আজি কেনে নহে মোর প্রেম-অনুভব ৷৷ ১৮ ৷ 

নগরে হইল কিবা পাষ্ণ্ডি-সম্ভাষ ৷ 

এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ ॥ 


তোমা” সবা-স্থানে বা হইল অপমান | : 

অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ 0 ২০ ॥। 
প্রেমমন্ত অদ্ৈতাচার্ষে;র উক্তি এবং নৃত্য = 

মহাপাত্ৰ অদ্বৈত জকুটি করি’ নাচে ৷ 

“কেমতে হইব প্ৰেম, ‘নাড়া’ শুধিয়াছে ? ২১ ৷৷ 





হইবেন ৷” মহাপ্রভু তদুত্তরে তাহাদিগকে বলিলেন,__ 
“বাঁহম্মুখ লোকসকল আমার বিরোধী, এ-কথা সত্য ৷ 
আমিও রাজার দর্শন লাভ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন 
আমি অল্পবয়সেই 
সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, আমার বয়সের অল্পতা- 
নিবন্ধন কেহ আমার অনুসন্ধান করে না । যদি রাজা 
অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আমি আমার বিদ্যা- 


করিবার অভিলাষ পোষণ করি । 


চচ্চার কথা তাহাকে জানাইতে পারি ৷” 
১৪! অন্ত অন্ত--হউক, হউক ৷ 


বিরোধিগণ বিদুপ করিয়া তদুত্তরে মহাপ্রভুকে 
বলিল,__“রাজা বিধন্মী যবন, সুতরাং ধর্মশান্রের 
আরাধনা করেন না। তিনি তোমার কীর্তন শুনিবেন 1১ 
১৯ পাষণ্ডী,-"যেহন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্য- 
নারায়ণাজ্জগন্নাথাত্ে বৈ পাষণ্ডিন- 
| করাল দআাস্থিধরা যে রতি রদ 






(ভানমোহিতাঃ |} 







এত এ 


মূুঞি নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীবাস 
তিলি-ম।লি সনে কর প্রেমের বিলাস ॥ হা 
অবধৃত তোমার প্রেমের হৈল দাস। 

আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত শ্রীবাস ॥ ২৩ ॥ 
আমি সব নহিলাঙ প্রেম-অধিকারী। 

অবধূত আসি’ হুইলা প্রেমের ভাণ্ডারী ॥ ২৪ ॥ 
ঘদি মোরে প্রেম-যোগ না দেহ’ গোসাঞি ৷ 
শুষিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাই ॥” ২৫ ॥ 
চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞী । 

কি বলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাই ॥ ২৬॥ 
সব্ব-মতে ক্ষ্ণভক্ত-মহিমা বাড়ায় ৷ 
ভক্তগণে যথা বেচে, তথাই বিকায় ৷৷ ২৭ ॥ 


An i. 


যে ভক্তি-প্রভাবে ক্রষ্ণে বেচিবারে পারে। 
সে যে বাক্য বলিবেক, কি বিচিত্ৰ তারে ॥ ২৮ ॥ 


নানারূপে ভক্ত বাড়ায়েন গৌরচন্দ্র ৷ 
কে বৃঝিতে পারে তা’ন অনুগ্রহ-দণ্ড ॥ ২৯ ॥ 


ঠাকুর বিষাদে’ না পাইয়া প্রেম-সূখ ৷ 
হাতে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক ৷৷ ৩০ ৷৷ 


5225212528২ 
দ্বিজঃ ॥ সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণং ব্রহ্মণ্যদৈবতং! 
উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ॥ সপাষস্তীতি 
বিজেয়ঃ স্বতন্ত্রশ্চাপি কন্মসু ৷ যস্ত নারায়ণং দেবং 
ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবতৈঃ । জমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাযত্তী . 
ভবে সদা ৷৷ অবস্থান্রিতয়ে যস্তু মনোবান্কায়ক্মাভিঃ। | 
বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্তী ভবেদ্িজঃ ॥ অবৈধ 
বস্তু যো বিপ্রঃ সঃ পাষন্তী প্রকীত্তিতঃ ৷৷ _পাদ্মোততর 
(৯২-৯৩ অঃ); যো বেদসম্মতং কাৰ্য্যং ত্যজ্ঞান্যং 
কুব্বতে । নিজাচারবিহীনা যে পাষণ্ডাস্তে প্ৰকীত্তিতাঃ ৫ 
_ পোদ্ম-ক্রিয়াযোগ ১০ম অঃ ); ভবব্রতধরা যেচ 
চ তান্‌ সমনুব্রতাঃ। পাষণ্ডিনত্তে ভবন্ত সচ্ছাস্্রপরি” 
পন্থিনঃ ৷” _(ভাঃ ৪৷২৷২৮) ৷ 


গতর 
তিলি, মালাকার প্রভৃতি ব্রাহ্ম 


২২-২৫। তুমি৷ মত 


জাতির সহিত ভগবানের প্রেমবিলাস-কথায় নানার 
থাক এবং ব্রাক্মণপণ্ডিতগণের সহিত ৫ { 
পরিবর্তে নি্ন জাতির সঙ্গ কর । আমি ( aE 

প্রেম পাইতেছি { 
শ্রীবাস--আমরা কেহই তোমার ন 


আভা. 
অবধূত নিত্যানন্দ তোমার একমাত্র প্র g 





মধ্যথণ্ড-__সপ্তদশ অধ্যায় টং 





ভুর গঙ্গায় বম্পপ্রদান ও নিত্যানন্দ- 


নাহার টু 
রিদাস কর্তৃক রক্ষা_ 


হু 
দ/তর বাক্য শুনি’ প্রভু বিশ্বর্ভর ৷ 


ত 
রন প্রত্যুত্তর ॥ ৩১ ॥ 


আর কিছু না করিলা তা' 
গই মত রড় দিলা ঘুচাইয়া দ্বার ৷ 

গাছে ধায় নিত্যানন্দ হরিদাস তী'র ৷৷ ৩২ ॥ 
প্রেমণ্না শরীর থুইয়া কিবা কাজ । 

চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ ৷৷ ৩৩ ॥ 

বাঁগ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গা মাঝে । 
নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিলা পাছে ॥ ৩৪ ॥ 
আথেব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে ॥ 

চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরিদাসে ॥ ৩৫ ॥ 

নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর উক্তি - প্রভুক্তি_ 

দুইজনে ধরিয়া তুলিলা লঞা তীরে । 

প্রভু বলে,_“তোমরা বা ধরিলে কিসেরে ? ৩৬ ॥ 
কি কাৰ্য্যে রাখিব প্রেমরহিত জীবন ॥ 

কিসের বা তোমরা ধরিলে দুইজন £” ৩৭ ॥ 
দুইজনে মহা কম্প_-'আ।জি কিবা ফলে? ! 
নিত্যানন্দ দিগ্‌ চাহি’ গৌরচন্দ্র বলে ॥ ৩৮ ॥ 
“তুমি কেনে ধরিল। আমার কেশভারে ?” 
নিত্যানন্দ বলে,_“কেনে যাহ মরিবারে ॥৮ ৩৯॥ 
প্রভু বলে,_-“জানি তুমি পরম বিহ্বল ।” 
অভির ক্ষমহ সকল ॥ ৪০ ॥ 
ডে করিবারে পার সব্বমতে ৷ 

প্রভু তাহে SE SE 

প্রেমময় টি EE 

ন্দ বহে প্রেমজল ৷ 


যান প্র 
হী, ধন, বন্ধু চৈতন্য সকল ॥ ৪৩ ॥ 
ডুকে সঙ্গোপনার্থ নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি 


গৌর 
সুন্দরের আদেশ এবং নন্দনাচার্ষে;র 
গৃহে আজগোপন-_ 


প্রভু বলে,_« 
টি ৮ শুন নিত্যানন্দ, হরিদাস । 
স্থানে কর পাছে আমার প্রকাশ ॥ 88 ॥ 


ইয়া 

ইন; অ 

টি মাকে প্রেম না দিলে আমি তোমার 
শোষণ করিব ৷ 


তথ্য-_টৈঃ =, 
পয আলোচ্য | চৈঃ চঃ আঃ ওয় অধ্যায় ৯৭-১০৯ 


নর 
ড দিল-_দৌড়াইল, ধাবিত হইল ৷ 





‘আমা না দেখিলা’ বলি’ বলিবা বচন ৷ 
আমার আজ্ঞায় এই কহিবা কথন ॥ ৪৫ ॥ 
মূঞি আজি সঙ্জোপে থাকিব এই ঠাঞি। 
কা'রে পাছে কহ যদি, মোর দোষ নাই ॥” ৪৬ ॥ 
এই বলি!’ প্রভু নন্দনের ঘরে যায় ৷ 
এই দুই সন্গোপ কৈল প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ৪৭ ॥ 

ভক্তগণের প্রভু-অদর্শনে দুঃখ__ 
ভক্ত সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ । 
দুঃখময় হৈল সবে শ্ৰীক্ষ্ণ-আবেশ ॥ 8৮ ॥ 
পরম বিরহে সবে করেন ক্রন্দন! 
কেহ কিছু না বলয়ে, পোড়ে সব্ব-মন।' ৪৯ ॥ 
অদ্বৈতাচার্যের আপনাকে অপরাধী জ্ঞান এবং উপবা-- 
সবার উপর যেন হৈল বজ্রপাত! 
মহা-অপরাদ্ধ হৈলা শাত্তিপুর-নাথ ॥ ৫০ ॥ 
অপরাদ্ধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে । 
উপবাস করি’ গিয়া থাকিলেন গৃহে ॥ ৫১ | 
ভক্তগণের গৌরপাদপদ্ন-ধ্যান-সহকারে গৃহে গমন- 
সবেই চলিলা ঘরে শোকাকুলি হৈয়া । 
গৌরাজ-চরণ-ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া ॥ ৫২ ॥ 
মহাপ্রভুর নন্দন-গৃহে বিষ্ণখট্টায় উপবেশন ও 
নন্দনাচার্ষে/র বিবিধ সেবা__ 
ঠাকুর আইলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে । 
বসিলা আসিয়া বিষ্ণখটার উপরে ॥ ৫৩ ৷ 
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল ৷ 
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল ॥ ৫৪ । 
সত্বরে দিলেন আনি’ নূতন বসন! 
তিতা-বন্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ৫৫ ॥ 
প্রসাদ চন্দন-মালা, দিব্য অর্ঘ্য গন্ধ । 
চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্ৰীঅঙ্গ ৷ ৫৬ ॥ 
কর্পর-তাঙ্ুল আনি, দিলেন শ্রীমুখে ৷ 
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ সুখে ॥ ৫৭ ॥ 
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন-সেবায় । 
সূুক্কতি নন্দন বসি’ তাগ্বল যোগায় ৷ ৫৮ ॥ 


৩৭! তথ্য ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরো 


ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্‌। বংশীবিলাস্যানন- 
লোকনং বিনা বিভন্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্‌ বৃথা _(চৈঃ 


চঃ ম 28৫) ॥ 


৫৫1 তিতা__সিজ্ত, ভিজা ৷ 










৬৭২ 





মহা প্রভূুকে সঙ্গে।পনার্থ নন্দনের প্রতি প্রভুর আদেশ 
এবং নন্দনের উত্তরমৃথে প্রভুতত্ব জাপন-__ 

প্রভু বলে,_“মোর বাক্য শুনহ নন্দন ৷ 
আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন ॥৮ ৫৯ ॥ 
নন্দন বলয়ে, “প্রভু, এ বড় দুক্ষর । 
কোথা লুকাইব। তুমি সংসার ভিতর ? ৬০ ॥ 
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে । 
বিদিত করিল তোমা ভক্ত তথা হৈতে ॥ ৬১ ॥ 
যে নারিল। লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধ-মাঝে ৷ 
সে কেমনে লুকাইব বাহির-সমাজে ?” ৬২ ॥ 

নন্দনের বাক্যে প্রভুর আনন্দ ও কৃষ্ণকথা- 

প্রসঙ্গে রাত্রিযাপন 


মন্দন-আচাব্য-বাক্য শুনি’ প্রভু হাসে । 
বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দন-আবাসে ॥ ৬৩ ॥ 
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ-কথা-রঙজে । 
সব্ব-রান্রি গোঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে ॥ ৬৪ ॥ 
ক্ষণপ্রায় গেল নিশা কুষ্ণ-কথা-রলে ৷ 

প্রভু দেখে _ দিবস হইল পরকাশে ৷৷ ৬৫ ॥ 


একাকী শ্রীঝাসকে আনয়নার্থ প্রভুর নন্দনকে আদেশ ও 
নন্দনের শ্রীবাসকে লইয়া প্রত্যাগমন-_ 


অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর ৷ 

শেষে অনুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর ৷৷ ৬৬ ॥ 

আজ্ঞা কৈল প্রভু নন্দন-আচার্য্য চাহিয়া । 

“ একেস্বর শ্রীবাস পণ্ডিতে আন গিয়া ৷? ৬৭ ॥ 

সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে ৷ 

আইলা শ্রীবাসে লঞ্াা, প্রভু সেইখানে ॥ ৬৮ ॥ 
প্রভুর দর্শনে শ্রীবাসের ক্রন্দন ; প্রভুর সান্তনা ও 

অদ্বৈতৈর সংবাদ জিক্তাসা-_ 


প্রভু দেখি’ ঠাকুর পণ্ডিত কাদে প্রেমে । 

প্রভু বলে,-_-“চিন্তা কিছু না করিহ মনে” ॥ ৬৯॥ 
সদয় হইয়া তী'রে জিজ্ঞাসে আপনে । 

“আচায্যের বাত্তী কহ আছেন কেমনে ??? ৭০ ॥ 


৬২) শ্ত্রীগীরসুন্দর কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদশায়ী 
পুরুষাবতারন্রয়ের মূলপূরুষ বলদেবেরও আকর, 
রাপ বস্তু । সাধারণতঃ ইহজগতে ব্যচ্টি-বিষ্ণই 


হ শ্ৰীগৌরসূন্দরকে ক্ষীরাব্ধি- 
ভক্তগ তাহাকে 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 
| 


শীৱাস-কতৃক ভজগণের ও অদ্বৈতাচার্যে'র অবস্থা N 
বণন-পৃব্বক কৃপা-প্রারথনা_ 
‘আরো বাস্তা লহ £--বলে পণ্তিত আীবাস। 
“আচাষ্যের কালি প্রভু হৈল উপবাস ॥ ৭১ ॥ 
আছিবারে আছে প্রভু সবে দেহ-মান্র । 
দরশন দিয়া তা'রে করহ ক্কতার্থ ॥ ৭২ ॥ 
অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি? 
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি ॥ ৭৩ ॥ 
তোমা বিনা কালি প্রভু সবার জীবন ৷ 
মহাশোচ্য বাসিলাম, আছে কি কারণ ? ৭৪ ॥ 
যেন দণ্ড করিলা বচন-অনুরূপ ৷ ৃ 
এখনে আসিয়া হও প্রসাদ-সংসৃথ ॥৮ ৭৫ ৷ | 


জান-পব্বক অদ্বৈতের প্রতি উক্তি 

শ্রীবাসের বচন শুনিয়া ক্রুপাময় ৷ 
চলিলা আচাৰ্য্য প্রতি হইয়া সদয় ॥ ৭৬ ॥ 
মূচ্ছাগত আসি’ প্রভু দেখে আচাষ্যেরে । 
মহা অপরাধী যেন মানে আপনারে ৷৷ ৭৭ ॥ 
প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলে অহঙ্কারে ৷ 
পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহভারে ৷৷ ৭৮ ॥ 
দেখিয়া সদয় প্রভু বলয়ে উত্তর ৷ 
“উঠহ আচাৰ্য্য, হের, আমি বিশ্বস্তর |” ৭৯ ॥ 
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বলে বচন । 
প্রেমযঘোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ ৷৷ ৮০ ॥ 

অদ্বৈতের মহাপ্রভুর প্রতি উক্তি 


প্রভুর-আচার্য্য সমীপে গমন এবং আপনাকে ‘অপরাধী’ 


আরবার বলে প্রভু.__“উঠহ আচার্য । 

চিন্তা নাহি, উঠি’ কর আপনার কাৰ্য্য 1? voll 

অদ্বৈত বলম্নে “প্ৰভু, করাইলা কাষ্য। 

যত কিছু বল মোরে, সব গ্রভু বাহ্য ॥ ৮২ I 

মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি ৷ 

অহঙ্কার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি ৷৷ ৮৩ !! 
সৃষ্ট জগৎ, 


সমর্থ হন নাই । পুরুষাবতারগণ কুক fl 


সতরাং 
আত্মগোপন 
থা প্রকাশ ‘ 


যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, উহাই প্ৰপঞ্চ । 
ব্রহ্মাণ্ডে সেই ব্যষ্টি-বিষ্ণুর কি প্রকারে 
সম্ভব? নন্দনাচার্য্যের বাক্য হইতে এই ক 
পাইল ৷ 
৭২1 
রহিয়াছে ৷ 


লয়াই 
আছিবারে আছে-_থাকিবার বি ্‌ 


মধ্যথণ্ড__সপ্তদশ অধ্যায় 


৬৭৩ 


ূ না| 7 এভন শুন আচাৰ্য তামা 
দিয়াছ দাস্য ভাব । গুন শুন আচায্য, তোমারে তত্ব কই। 


লঝাকারে উত্তম 
আমারে দিয়াছ প্রভু 
[ও আপনে দণ্ড, করাহ আপনে! 

র আর মনে ॥ ৮৫ 1॥ 


| যত কিছু রাগ ॥ ৮৪ ॥ 


লওয় 
থু এক বল তুমি, নে 


মূ 
প্রাণ, ধন, দেহ, মন,__সব ভুমি মোর । 
তার মোরে দুঃখ দাও, ঠাকুরালি তোর ॥ ৮৬ ॥ 


হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া ॥ 
টরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিম্না 0৮ ৮৭ ॥ 
প্রভুর তত্ব-কথন-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের সব্বেশ্বরত্ব ও 
ভজ্ঞবাৎসল্য বণন-_ 
শুনিয়া অদ্বিত-বাক্য শ্্রীগোরসুন্দর । 
নাদ্বতেরে কহে সব্ব-বৈষ্ণব-গোচর ॥ ৮৮ ॥ 


) 
) 

৮৩-৮৭ । শ্রীঅদ্বৈত-প্ৰভু বলিলেন,_সকল 
ক নিজ সেবক বলিয়া অভিমান করায় এবং 
আমাকে বহির্জগতে সম্মান দেওয়ায় যে-সকল অবৈধ- 
কার্যার জন্য আমার প্রতি দণ্ডবিধান, সে-সকলই 
আমারে দুদ্দেবের জাপকমান্র। আমার সর্বস্ব লইয়াও 
আমক যে আপনার দুঃখ প্রদান, তাহ আপনার 
গর মান্র। তাহা না করিয়া আমাকে সব্র্বদা 
নি দর্শন করুন, ইহাই প্রার্থনা । যেরূপ 

শিম গৃহস্বামিগণের গৃহে দাসীপুত্রগণ অবস্থান 

4 
। 


করে, আম এ 
চু আমাকেও সর্বদা সেইরূপ সেবক জ্ঞান করুন, 
হই আমার প্রার্থনা । 


৯০-১৯ 
রী জীব্য-_জীবনধারণোপযোগী বস্ত- 
110 
NE) র জীবন-_-পাল্য আত্মীয়-স্বজনের 
গ্রীজার প্র A 
করম, তখন খান কর্মচারী যখন রাজসমীপে গমন 
উনা তৎসমী দ্বারী-প্রহরিগণ আপনাদের জীবিকার 
বাপে দ্বার পে নিবেদন করে । উক্ত কর্মচারী রাজ- 
মিকট রা প্রভৃতির বিষয় ভ্ঞাপনপূবর্বক রাজার 
কিয় হাটি তাহাদের জীবিকাস্বরূপ বেতন গ্রহণ 
দিয়াত ভীত প্রদান করিলে তদ্দারা তাহারা 
পত্থিস ছা ধারণ করিয়া থাকে ৷ এতদূর প্রতি- 
তি সী ও যদি রাজসমীপে কোন অপরাধ 
হার আহহ ই ও দ্বারিপ্রহরিগণই 
কুণ্ঠিত হয় না। [ও 


এক 
১ হস্তে যোগ্যতার পুরস্কার এবং অপর 





ব্যবহার-দৃঙ্টান্ত দেখহ তুমি এই ॥ ৮৯ ॥ 
রাজপান্র রাজস্থানে চলয়ে যখন । 
দ্বারি-প্রহরীরা সব করে নিবেদন ৷৷ ৯০ ॥ 
মহাপান্র যদি গোচরিয়া রাজস্থানে ৷ 

জীব্য লই’ দিলে রহে গোষ্ঠির জীবনে ॥ ৯১ ॥ 
হেই মহাপান্ৰ-স্থানে করে নিবেদন ৷ 
রাজ-আংজ্তা হৈলে কাটে সেই সব জন ॥ ৯২ ॥ 
সব রাজ্যভার দেই যে মহাপান্রেরে । 

অপরাধে সব্য-হাতে তারে শাস্তি করে ॥ ৯৩ ॥ 
এই মতে ক্বষ্ণ মহা।রাজ-রাজেশ্বর ৷ 

কর্তা-হর্তী ব্রক্মা-শিব যাহার কিন্কর ॥ ৯৪ ॥ 


Me An Tt 
হস্তে অযোগ্যতার তিরস্কার--উভয় প্রকার ধর্ম একই 


ব্যক্তিতে অবস্থিত ৷ 

৯৪1 তথ্য-_“ব্রক্মাদয়ো যৎকুতসেতুপালা, যৎ 
কারণং বিশ্বমিদঞ্চ মায়া। আডজ্ঞাকরী যস্য পিশাচ- 
চর্য্যা, অহো বিভুম্গনশ্চরিতং বিড়ম্বনম্‌ ৷” _(ভাঃ 
৩1১৪1২৯); “দ্বামিত্বং তু হরেরেব মুখামন্যন্র ভৃত্যতা” 
__(ভাঃ ৫1১০।১১ ? মধ্যভাষ্য ) “অহং ভবো দক্ষ- 
ভুপ্ুপ্রধানাঃ প্রজেশভুতেশসুরেশমুখ্যাঃ ৷ সর্ব্বে বয়ং 
যন্নিয়মং প্রপন্না মূদ্ধযার্পিতং লোকহিতং বহামঃ 0৮ 
_€ভাঃ ৯1৪৫৪) “স হি সর্বাধিপতিঃ সবর্বপালঃ 
স ঈশঃ স বিষ্ণঃ পতিঃ বিশ্বস্যাতেশ্বরঃ ॥? _(ভাঃ 
১৷৩৷৬ শ্লোকের মধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্যাধূত শ্ুতি- 
বচন) “একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব- ভৃত্য” 
__(চৈঃ চঃ আঃ ৫1১৪২), “তদ্বশা ইতরে স্ব্বে 
শ্রীব্রক্মেশপূরঃসরাঃ” __(ভাঃ ১১1২'৪৭ মধ্বভাষ্য ), 
“স বা অয়মাআা সব্রেষাং ভূতানামধিপতিঃ সবের্বষাং 
রাজা” _-( রুহদারণ্যক 2৫1১৫), “এষ 
সব্বেশ্বর এষ সব্ব্বক্তা এফোহন্তর্যযাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য 
প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌” _ মোগুক্য)ঃ “সর্ববানুগ্রাহ- 
কত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবস্তাদসম্যহং বাসুদেব” ইতি 
__(অমৃতবিন্দুপনিষৎ ৪৭) “এষ ভূতাধিপতিরেষ- 
শাস্তাহচ্যুতো বিষ্কর্নারায়ণ --( মৈন্রা- 
মনণ্যপনিষৎ ); “ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্য লোকে ন 
চেশিতা নৈব চ অস্য লিঙ্গম্‌ । স কারণং করণাধি- 
পাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ৷” (স্বেতাশ্বঃ 


৬৯)! 


ভূতানাং 


৬৭৪ 


শাস্তি করিলেও কেহ না করে দ্বিরুক্তি ॥ ৯৫ ॥ 
রমা-আদি, ভবাদিও ক্রষ্ণদণ্ড পায়৷ 

প্রভু সেবকের দোষ ক্ষময়ে সদায় ॥ ৯৬ ॥ 
অপরাধ দেখি’ কৃষ্ণ য!’র শাস্তি করে। 

জন্মে জন্মে দাস সেই, বলিল তোমারে ॥ ৯৭ ॥ 


অদৈতকে স্বানভোজনাথ প্রভুর আদেশ ও অদ্বৈতের 
উল্লাস সহকারে উক্তি ও নৃত্য 

উঠিয়া করহ স্নান, কর আরাধন ৷ 
নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন 1” ৯৮ ॥। 
প্রভুর বচন শুনি” অদ্বৈত উল্লাস ৷ 
দাসের শুনিয়া দণ্ড হৈল বড় হাস ॥ ৯৯ ॥ 
“এখনে সে বলি নাথ, তোর ঠাকুরালি ৷” 
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালি ৷৷ ১০০ ॥ 





৯৫। তথ্য-_সৃজামি তনিযুক্তোহহং হরো হরতি 
তদশঃ |” __(ভাঃ ২৬৩২), “যস্য প্রসাদাদহমছু।তস্য 
ভূতঃ প্রজাস্চ্টিকরোইন্তকারী । ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতি- 
হেতুভূতো যস্মাচ্চ মধ্যে পূরুষঃ পরস্মাৎ | _(বিষ্ণু- 
পুরাণ 81১৮৪) “স ব্রহ্মণা সৃজতি, স রুদ্রেণ বিলা- 
পয়তি” __(মহোপনিষৎ ); ম€স্যাদিরূপী পোষয়তি 
নূসিংহো কুদ্রসংস্থিতঃ ৷ বিলাপয়েদ্বিরিঞ্িস্থঃ সৃজ্যতে 
বিষ্ণরব্যয়ঃ (বামনে) ৷ 

১০৪ ॥ মায়াগ্রস্ত জীব মহাপ্রভুর প্রেমভাজন 
অদ্বৈত-প্রভুকে “অল্পধনে ধনী, জ্ঞান করে। 

১০৫ । মায়াবাদী অনভিজ্ঞ আধ্যক্ষিকগণ মনে 
করে যে, ইহজগতে ‘প্রভু’ হওয়াই লোভনীয় । কেন 
না, দাসজীবনে আজ্ঞাবাহী কুন্ধুরের ন্যায় সবর্বতোভাবে 
ক্লিষ্ট হইতে হয়। সুতরাং তারতম্য-বিচারে দাস্য 
অপেক্ষা প্রভুত্বেরই আদর করা যাইবে । যাহাদের 
বৈকুণ্ঠ ও মাগ্সিক জগতের তারতম্য-বিবেক নাই-_ 


বৈশিষ্ট্যের বিচার নাই, তাহারাই সুক্ৃতিবজ্জিত ভাগ্য-. 


 হীন। ভগবভ্তত্তের সহিত ইতর দেবগণের সাম্যবুদ্ধি, 
 গ্রো-গদ্দভ-পাদ-তাড়িত লোষ্ট্ৰখণ্ডের সহিত অঙ্চা 

দধি, মহাত্ত গুরুদেবে 'মরণশীল+ বিচার, 
নয’ -বোধ, বিষ্ণুভক্তে কুসাম্প্র- 











শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


স্বৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি ৷ প্রভুর আশ্বাস গুনি’ আনন্দে বিহ্বল । টস 


পাঁসরিল পূর্ব্ব যত বিরহ-সকল ॥ ১০১ ॥ 

বৈষ্চবগণের আনন্দ ও হরিদাস-নিতানন্দের 

সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম আনন্দ । 

তখনে হাসেন হরিদাস-নিত্যানন্দ ৷ ১০২ ॥ 
দুর্ভাগা ব্যক্তির প্রভুর লীলায় অনধিকার-_ 

এ সব পরমা নন্দ-লীলা-কথা-রসে । 

কেহ কেহ বঞ্চিত হৈল দৈবদোষে ৷৷ ১০৩ ॥ 
মায়াগ্রস্ত জীবের অদ্বৈতসম্বন্ধে বিচার 

টৈতন্যের প্রেমপান্র শ্রীঅদ্বৈত-রায় ৷ 

এ সম্পত্তি 'অল্প'-হেন বুঝয়ে মায়ায় ৷৷ ১০৪ ॥ 
কৃষ্ণদাস্যের গুরুত্ব ও মহিমা এবং তৎসঙ্বন্ধে 

ভাষ্যকারগণের বিচার-__ 
‘অল্প’ করি’ না মানিহ ‘দাস’ হেন নাম । 
অল্প ভাগ্যে ‘দাস’ নাহি করে ভগবান্‌ ॥ ১০৫ ॥ 


হাসা, 





জল” বোধ, অবৈষ্ণবতার পরিমাণে বৈঞ্ণবের শ্রেণীভেদ 
অর্থাৎ বর্ণীশ্রম-বিচারে, বয়োবিচারে, সোন্দর্য্য-বিচারে, 
ধনবিচারে বিষ্ণভক্তি অগ্রাহ্য করিয়া জাতিভেদ, শ্রেণী- 
ভেদ প্রভৃতি মন্দভাগ্যজনগণকে প্রাপঞ্চিক অঙ্টপাশে 
আবদ্ধ করে এবং ব্লেশষট্ক তাহাদিগকে জর্জরিত 
করে। ভোগ্যবস্তর সহিত ভগবৎপ্রসাদের সাম্যবুদ্ধি 
জীবকে নরকে লইয়া যায় । এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ 
ভগবদ্দাস্য ও মায়িক বস্তুর দাস্যের সহিত সমতা 
স্থাপন করে । তাদৃশ নিবির্বশেষ বিচার ভগবদ্দাসোর 
নিত্যত্ব, কেবল-চেতনময়তা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দশন- 
ত্বের উপলব্ধি না করায়, ভগবদ্দাস্যই যে আত্মার 
একমাত্র বৃত্তি, তাদৃশ চিদ্ধিলাসরহিত ও অটিদ্বিলাস” 
প্রমন্ত হইয়া সেই হতভাগ্যগণ ভগবান্‌ ও ভক্তের 
বৈশিষ্ট্য-দর্শনে অসামর্থ/হেতু নিধ্বিশেষ কল্পনা করে! 
ভাগ্যহীন কর্মিকুল প্রাপঞ্চিক বিচার দ্বারা পা, 
আর্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়। সুরুতিসম্পন্ন জীবই ভর 
শীল ॥ সচ্চিদানন্দ-বস্তর সেবাই নিত্য Sa 
চিদ্বন্তর অংশ চিৎকণ জীবের নিত্যর্তি, টে 
বুঝিতে না পারিয়া দুক্কৃতিগণ ভ্রিবিধ টি 
হওয়ায় মানবজন্মের নিচ্ষলতার আবাহন i 
প্রকৃতিজাত বস্তুগুলি প্রাকৃত-রাজ্যের রা 
অবস্থিত। এক বস্তু প্রভু’ হইয়া অপরকে 
নিযুক্ত করিলে তাদৃশ ভেদ জীবকে কষ্ট দেয়! 


মধ্যখণ্ড-_ সপ্তদশ অধ্যায় 


৬৭৫ 


! তবে সব্ববন্ধ-নাশ ৷ এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে। 


জাগে হয় মুক্তি, > 
তাৰ গে হইতে পারে শ্ৰীৰ্কষ্ণের দাস ৷৷ ১০৬ ॥ 
৩ 


বিবদমান শাখিগণ, তোমরা নিজ 


নিজ শাখায় অবস্থিত হইয়া নিজের গুণ-রণনা ও অপ- 


রর দাষ-বর্ণনমূখে যে অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিচ্যুত 
হয়৷ বিষ্ণু হইতে গৃথক্‌ দেহসমূহ কল্পনা কর, বিষ্ণ- 
ঢাগারঞ্জিত হইয়া বিষ্ণুকে প্রাক্ৃত-বস্তু-বিশেষ জান 
কর, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য একায়ন-স্কন্ধের 
আশ্রয় গ্রহণ কর! একায়ন-স্কন্ধ বহুশাখী বৈদিক- 
, গর মন্দভাগ্য অপসারিত করিয়াছেন । হে ক্ষীণপৃণ্য 
{ জনগণ, তোমরা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে ভগবানের দাস্য 
বিবৃত হইও না; বিষ্ণদাস্যে লোভই তোমাদের মঙ্গল 
টংগাদন করিবে । ভাগাহীন জনগণ গুণদোষ দর্শন 
করিয়া অপরাধী হন। ভগবৎকুপান্রমে ভগবদ্দাস- 
গণের গুণদোষোড্ভব গুণ বর্তমান না থাকায় তাহারা 
একায়ন-পদ্ধতিক্রমে ভগবানেরই একান্তিকী সেবা 
বিয়া থাকেন। নিখিল সদৃগুণনিলয় ভগবান্-__ 
বুট বস্তু; সুতরাং আবরণের দ্বারা বা বিক্ষিপ্ত 


' 

ইয়া বৈকুষ্ঠকে গুণ-দোষের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারবিশেষ 
মনে করিও না। 
সুন্দর 


অনন্তকল্যাণ-শুণৈকবারিধি শাম- 
তি এবং ভাক্তর আরাধ্য-ও 
ভন প্রিয়তম বস্তুর প্রিয় হইবার চেম্টাকেই 
তি উল মাদকদ্রব্য-সেবী দস্তভরে প্রাকৃত 
টয় স্বাভিমানে যে অমঙ্গল বরণ করে, উহা 
স্তর দাস্যভাবের বিপরীত। এমন কি, 


ক্ষিত- 

শুরু শ্রীকণ্ঠ যে দাস্যমার্গের কথা বর্ণন 
পুনরায় নি ব্বিশি 
ধ হেয়তা বি 
রর মা। 


অগায়দী 


রিয়া 
স্টভাবে পর্যবসিত করিয়াছেন, 


রি ভজ্ঞসম্প্রদায়ে যে নিব্বিশেষের 

নি গর বশিষ্টাদৈতবিচার ও দাস্যভাবের 

বাম টি ছে, উহা মন্দভাগ্যের পরিচয়-মান্র । 

উহাকে আর রি য় সেবাধিকার প্রদান করেন, 

কানদিন নিব্বিশিষ্ট- 

ত সমর্থ হয় না র শিষ্ট-বিচারপরতা গ্রাস 

ম্‌ ; 

মি আধ্যক্ষিক জ্ঞান হইতে মুক্ত না 

পারে না এ বদদ্রাটি-প্রকাশের সান্নিধ্য লাভ 

বৈ ১ ই সেইকালে সেবা করিতে অসমর্থ 
বক ভক্ত জড়-কাম-ভোগের প্রভুতা 





মুক্তসব লীলাতত্ব কহি’ র্ুষ্ণ ভজে ৷৷ ১০৭ ॥ 


উল 


হইতে বিরাম লাভ করিলেই মুক্ত হন । মুক্ত হইবার 
পরে শাস্তভক্তের দাস্য-লাভে একান্তিক অনুরাগ দৃষ্ট 
হয়। জড় দাস্য হইতে অমুক্ত পুরুষ মুক্তগণের 
উপাসনার সেবারৃত্তিকে জড়জগতের হেয়ত্বে আবদ্ধ 
করেন। তখন তিনি সব্ধবতোভাবে নশ্বর আশাগাশে 
আবদ্ধ হন। যিনি প্রাপঞ্চিক বিচারের সকল লোভ- 
নীয় পদবী হইতে সব্র্বতোভাবে মুক্ত, সেই সুনির্মল 
আত্মার নিত্যা র্ত্তিই--ভগবৎসেবা। এতৎপ্রসঙ্গে 
রুষ্ণকর্ণামৃতের “ভক্তিস্তূয়ি স্কিরতরা” শ্লোক আলোচ্য । 

১০৭।  শুদ্ধাদ্ত বিচারা চার্য্য স্ব্বজ্ঞ বিষ্কস্বামি- 
পাদ বলেন,__ “মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগ- 
বন্তং ভজন্তে!” নিত্যমুক্ত পূরুষগণ মায়াবাদাদি 
সমস্ত পাথিব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিত্যলীলাময় 
ভগবানকে নিত্যকাল ভজন করেন। কিন্তু পরবর্তিকালে 
শ্রীকপ্ঠ প্রভৃতি শৈব-বিশিভুটাদবৈতিগণ ও তাহাদের 
অনূচর অপ্যয়-দীক্ষিতাদি নিধ্বিশিষ্ট কেবলাদ্ৈতবাদী 
শঙ্করাদির বিচার গ্রহণ করিয়া নশ্বর ভক্তির পরিণাম 
নির্ব্বিশেষ কল্পনা করেন । সেই নির্ব্বিশেষ-কল্পনায় 
যাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া একান্তিক বিচারক্রুমে কৃষ্ণের 
ভজন করেন, তাঁহারাই শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে 
মৃক্ত হন ও শুদ্ধাদ্বেতবাদের বিচার-প্রণালীর পরিণাম, 
বিশিজ্টাদ্বৈতবাদের আংশিক ভাব হইতে মুক্ত হইয়া 
পর্ণপরুষ অধোক্ষজ কৃষ্ণের পঞ্চরসের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ মধুর 
রসের পারকীয় ভাবে ভজন করিয়া থাকেন । 'ভাষ্য- 
কার’ শব্দে বোধায়নের অনুগত বিশিষ্টাদৈত-বিচার- 
পর শ্রীভাষ্য-রচয়িতা শ্রীরামানুজ | তিনি তাহার বেদার্থ 
সংগ্রহ-গ্রন্থে বৌধায়ন, টঙ্ক, দ্রবিড়, বোপদেব, কপদ্দী 
ও ভারতী প্রভৃতি বিভিন্নমতের বিচারের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন । সৃত্রমধ্যেও আন্রেয়ী, আশমরথা, উড়- 
লোমী, কাঞ্ণজিনি, কাশকৃৎস্, জৈমিনী ও বাদরী প্রভু- 
তির বিভিন বিচার-প্রণালী পরমার্থের পরস্পর বিচার- 
পার্থক্য প্রদর্শন করে। শঙ্কর ও তাহার অনুগত 
কেবলাদ্বৈতবিচারপর জনগণ নানা মতবাদের অব- 
তারণা করিয়াছেন ৷ ভক্তিপথাশ্রিত চারি সম্প্রদায়ের 
বৈষ্ণবগণের চারি প্রকার ভাষ্য কেবল নিব্র্বশেষপর- 
ত্বের অনুমোদন করেন নাই। বৌদ্ধবিচারের আনুগত্যে 








৬৭৬ 


কৃষ্ণভক্তের স্বরূপ, কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও 
ভক্ত-নিগ্রহানুগ্রহের অধিকার-__ 
রুষ্ণের লেবক-সব ক্রষ্ণশক্তি ধরে । 
অপরাধী হইলেও ক্বষ্ণ শাস্তি করে ৷৷ ১০৮ ॥ 


বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না বৃঝিয়া পক্ষপাতিত্ব 
হেতু দুগতি লাভ-_ 
হেন ক্ৰষ্ণভক্ত-নামে কোন শিষ্যগণ ৷ 
অল্প-হেন জানে দ্বন্দ্ব করে অনৃক্ষণ ৷ ১০৯ ॥ 





লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের ভাষ্য ও তদনূবত্তী শঙ্কর-সম্প্র- 
দায়ের ভাষ্যসমূহ ভজনের নিত্যত্ব অস্বীকার করায় 
তাহাদের বিচারে মুক্তাবস্থায় নিবির্বশেষ জাড্যই উদ্দিষ্ট 
হইয়াছে । শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্যে যে দাস্যমার্গের কথা বণিত 
হইয়াছে, উহাও পরিণামে নিব্বিশেষকেই উচ্চ পদবী 
প্রদান করিয়াছে । অমুক্ত পুরুষগণের ভগবানের 
লীলাবোধে অধিকার নাই, কেন না তাহারা প্রাকৃত 
আধ্যক্ষিক বিচার লইয়াই উন্মত্ত । যাহারা অদ্বৈত- 
প্রভৃকে নিব্রিশেষ-বিচারপর বলিয়া জানেন, তাহারা 
ভক্তির কোন সন্ধান পান নাই । অদ্বৈত-প্রভু পৃবর্বপক্ষ- 
বিচারে কেবলাদ্বৈত-মতবাদের বিচার-বিভ্রান্তি প্রদর্শন 
করিবার জন্য স্ীগীরসুন্দরের নিকট বিষয়ে সংশয় 
স্থাপন ও পূ্ব্বপক্ষ করিয়া সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি জগৎকে 
বিতরণ করিয়াছেন । মূঢ় ব্যক্তিগণ পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের 
আদি তিনটী অঙ্গে আবদ্ধ থাকিয়া যে সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি 
কল্পনা করেন, উহা আধ্যক্ষিক ভিত্তিতে অভুন্নত ৷ 
নিত্যভজনকারী ভাষ্যকারগণ এরূপ আধ্যক্ষিক বিচারে 
আবদ্ধ না থাকিয়া অধোক্ষজ-ধারা গ্রহণ-পূর্ব্বক মুক্ত - 
গণের নিত্য বৈচিত্র্য বর্ণন করিয়াছেন। অমুক্ত 
আধ্যক্ষিকগণ সে বিচার করিতে পারেন না । 


৯০৭1 তথ্য__“ভজ্ঞ্যে জীবন্মক্ত গুণারুষ্ট হঞা 
কৃষ্ণ ভজে 1৮ (চেঃ চঃ মঃ ২৪।১২০) ব্রহ্মভূতঃ প্রস- 
ন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙক্ষতি। সমঃ সব্বেষু ভূতেষু 
মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ (গীতা ১৮৫৪) 


০৮ । হঁহারা কৃষ্ণেতর নশ্বর বন্ত-বৈচিন্র্য হইতে 
, কৃষ্ণজ্ঞান ও কুষ্ণসানিধ্য লাভ করিয়া- 


শ্্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





সে সব দুঙ্চৃতি অতি জানিহ নিশ্চয় । 

য।'তে সব্ব-বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয় ॥ ১১০ | 
গৌরসুন্দরের সব্বপ্রভুত্বজ্জানরহিত ব্যক্তির 

গুদ্ধভক্তির অভাব-__ 
সব্বপ্রভু-- গোরচন্দ্র, ইথে দ্বিধা যা'র ৷ 
তার ভক্তি শুদ্ধ নহে, সেই দুরাচার ॥ ১১১ ॥ 
অহংগ্রহোপাসনা= 
গদ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া ৷ 
কেহ বলে,_“আমি ‘রঘুনাথ’ ভাব গিয়া ॥”১১২৷৷ 


একমান্্র অধিনায়ক । তিনি অপরাধপ্রবণ আধ্যক্ষিক 
চিত্তকে শাসন-দণ্ডের দ্বারা তিরস্কৃত করেন। ভগবানের 
অনুগ্রহ-দণ্ড লাভ করিয়া জীব অপরাধ মুক্ত হন। 


১০৯। যে-সকল, অব্র্বাচীন ভক্তব্তব তাহাদের 
সঙ্কীর্ণ বিচার অবলম্বন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবা- 
দের আবাহন করেন, তাহাদের বৈষ্ণবাপরাধ হওয়ায় 
অত্যন্ত দুর্গতিলাভ ঘটে ৷ বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে 
না পারিয়া কোন এক পক্ষ গ্রহণ পূর্বক আধ্যক্ষিক 
বিচার শ্রবণ করিলে বৈষ্ণবে প্রারুতত্ব-দর্শনই হইয়া 
যায়, বৈষ্ণব-দর্শন হয় না। 


১১১1 বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকারগণের বিভিন্ন- 
দৃষ্টিতে যে-সকল পরস্পর বিবাদ দৃষ্ট হয়, এ-সকল 
বিবাদের একমান্ত্র সুষ্ঠুমীমাংসক- শ্রীগোরসুন্দর ! 
লৌকিক বিবাদ-সমূহেরও মীমাংসার গৌরসৃন্দরই 
প্রভু । যিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে “সকলের একমাত্র প্রভু 
না জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দাদতের বিচার করেন, তাহাদের 
কদাচার কখনও শুদ্ধতক্তি-শব্দবাচ্য হয় না। অধুনাতন 
তের-প্রকার অসম্প্রদায় অথবা তদধিক অবিবেচক" 
সম্প্রদায়গণ শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া বা তাহার 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে-সকল মতবাদ প্রচার বর 
এগুলি দুরাচারের অন্তর্গত ও মনোধর্মজীবীর হর 
পীয়।  শ্রীগৌরসুন্দরের এঁকান্তিকী ভক্তি না থাকি, 
জীবের শুদ্ধভক্তির অভাবে দুর্ম্মতি ঘটে৷ 

১১২। রামানন্দী জমায়ে সম্প্রদায়ের 
কেবলাদৈতবাদের ন্যুনাধিক প্রশত্তি এ 
বিশিলটাদতিগণও সেইপ্রকার আপনাদিগকে গার 
হহংঃ বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন৷ জমায়? 
মধ্যে আত্মবিচারে রঘুনাথ-ভভ্ভি 
শ্রীকষ্ঠের শিবভক্তিও তদুপ ৷ তজ্জন্যই অপার 


মধ্যখণ্ডত--অম্টাদশ অধ্যায় 


৬৭৭ 


রর দাস্যের মহত্ব নিতাই-কুপায় চৈতন্যরতি লভ্য-_ 


| 
ূ গৌরসুন্দ | 
তুষ্টি স্থিতি, প্রলয় করিতে শক্তি যা'র ৷ 


[চতন্যদাসত্ব বই বড় নাহি আর ॥ ১১৩ ॥ 
রনন্তরঙ্গাগুধর বলদেবেরও গৌোরদাস্য_ 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম ৷ 

[সহ প্রভুদাস্য করে, কেবা হয় আন ? ১১৪ ॥ 
গ্রন্থকার কর্তৃক শ্রীমমিত্যানন্দের জয়গান_ 

জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায় । 

টচতন্যকীর্তন স্ফুরে ঘীহার ক্ুপায় | ১১৫ ॥ 


_.__ শি 
) আদি কেবল “শিবোহহং' বিচারে আবদ্ধ না থাকিয়া 


্রীব্মবাদের কথা বলিয়াছেন । এই সকল দুর্বদ্ধি 
তাহাদের কুশিক্ষা-গ্রহণ হইতেই উভ্ভূত হয় । গুরু 
বষববিদ্বেষী জনগণ গুরুর কাধ্য করিতে গিয়া 
নির্ধাধ ও শয়তানগুলিকে শিষ্যপর্য্যায়ে গ্রহণপৃবর্বক 
নি প্রভূত্ব বিস্তার করেন । তাহাতে তেরপ্রকার 
টপ্রদায গৌরভক্তির ভান করিতে করিতে নিজ 
বর্বনাগ সাধন করিয়াছে । তাহাদের শিষ্য-সম্প্রদায় 
মঈশব-জন্মের সার্থকতা পরিহার করিয়া পশুযোনির 


বি ৪ 
মহ সংগ্রহ করায় তাহাদের গুরুদিগকে রামচন্দ্র 
গাদ্রাইয়াছে। 


এই 

যর ETS হার ভাত 
চ প্রস্তুত ও প্রকাশ, সদাশিব-বুদ্ধি মন্তখানকে 
করিবেন, তানি প্রভুর আদেশ, কে কি সাজ গ্রহণ 
নিয়, অ বয়ে ব্যবস্থা, নৃতা-দর্শনের অধিকারি- 


গা” দ্বৈতপ্ৰ ন 
গা ডু ও শ্রীবাসপত্তিতের নৃত্যদর্শনে অযো- 


ডিম 


ৰক ভক্তগণকে নৃত্য-দর্শনে 
রথ গমন, ও প্রভুর চন্দ্রশেখর-গৃহে 

আদ্যাশতি ষবর্ন্দের বিবিধ সাজ গ্রহণ, 
উ। জবেশে নৃত্য, আদ্যাশক্তি-বেশ- 

ই রমাবেশে নৃত্য, ভক্তগণের 
বস সকলের বিরহ-ক্রন্দন, প্রভুর 
উন্য দান ও সপ্তদিন পৰ্য্যন্ত আচার্যা- 


\ 
| 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার 
< 





তাহার প্রসাদে হয় চৈতন্যেতে রতি । 

যত কিছু বলি, সব তাহার শকতি ॥ ১১৬ ॥ 

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগোরসূন্দর ৷ 

এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ৷৷ ১১৭ ॥ 

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পহু জান। 

ব্নন্দাবন দাস তছু পদযূগে গান ॥ ১১৮ | 

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্তমহিমা- 
বর্ণনং নাম অপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 





১১৩ ৷ যিনি জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের একমাত্র 
অধিকারী, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের দাস্য বাতীত জীবা- 
আ্বার অন্য কোন পরমোপাদেয় অবস্থা নাই। অপর 
সকল অবস্থাই অনিত্য, অজ্ঞানপুষ্ট ও নিরানন্দে 
পর্যবসিত ৷ 


১১৪ । যে বলদেব প্রভূ অনন্ত ব্রক্মাণ্ডের স্ব্বতো- 
ভাবে নিয়ামক, সেই নিয়ন্ত-বলদেব-প্রভৃও ক্ৃঞ্চসেবা 
ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করেন না। 


ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


প্র 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


রতের মন্দিরে অত্যভূত তেজের বিদ্যমানত! প্রভৃতি 
বিষয় বণিত হইয়াছে । 

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ-সমীপে ব্রজলীলাভিনয়ের 
অভিপ্রায় প্রকাশ পূৰ্ব্বক সদাশিব বুদ্ধিমন্তখানকে শখ্খ, 
কীাচুলী, পষ্টশাড়ী, অলঙ্কার প্রভৃতি যথাযোগ্য বেশ 
সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া পার্ষদগণ কে কি বেশ 
গ্রহণ করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন! প্রভুর আদেশা- 
নসারে বৃদ্ধিমন্ত খান সমস্ত বেশ সজ্জিত করিলে 
তদ্দর্শনে প্রভু অত্যন্ত প্রীতির সহিত ভক্তগণের নিকট 
স্বীয় লক্ষমীবেশে নৃত্যের কথা প্রকাশ পূর্বক বলিলেন 
যে, জিতেন্ড্িয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সেই নৃত্য- 


দর্শনের অধিকার নাই, প্রভুর এই বাক্য শ্রবণে ভজগণ 





৬৭৮ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন । অদ্ৈতপ্রভূ ও শ্রীবাস পণ্ডিত 
আপন!দিগকে অভিতেন্ড্রিয় জান।ইয়া নৃত্যদর্শনে অস- 
ম্মতি প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন 
যে, সকলেই এ দিবস মহাযোগেশ্বরত্ব লাভ করিয়া 
প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে পারিবেন, প্রভু-কৃপায় কেহই 
মোতপ্রাপ্ত হইবেন না । 


সপার্ষদ মহাপ্রভু অভিনয়ার্থ চন্দ্রশেখর আ'চার্য্যের 
গৃহে উপস্থিত হইলে প্রভুর লক্ষমীবেশে নৃত্য-দর্শনেচ্ছায় 
বিষ্ণপ্রিয়া-সহ শচীমাতা এবং সকল বৈষ্বের পরিবার- 
বর্গ তথায় উপনীত হইলেন। ভক্তগণ প্রভুর শ্রীমূখ 
হইতে নিজ নিজ বেশ ধারণের আদেশ-বাণী-শ্রবণে 
আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ৷ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহা- 
বিদৃষকের ন্যায় সব্ব-ভাবে নৃত্য, মুকুন্দ কুষ্ণকীর্তনা- 
রম্ত এবং হরিদাস কোটাল-বেশে হস্তে দণ্ড লইয়া 
প্রভুর লক্ষমীবেশে নৃত্য-দর্শনে সকলকে সাবধান করিতে 
লাগিলেন ॥ 
পরিচয় প্রদানচ্ছলে বলিতে লাগিলেন,__ তাহার নাম 
নারদ, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করেন । কৃষ্ণদর্শনো- 
দ্দেশ্যে বৈকুষ্ঠে গিয়া দেখিলেন যে, তথাকার গৃহদ্বার 
জনশূন্য রহিয়াছে । অনন্তর কৃষ্ণের নদীয়া-আগমন- 
বার্তা শ্রবণে তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক নব- 
দ্বীপে স্বীয় প্রভুর লক্ষমীবেশে নৃত্য-লীলাভিনয়-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়াছেন ৷ 


সমস্ত বৈষ্ণব-গৃহিণী-সহ শচীমাতা কুষ্ণপ্রেমানন্দে- 
বিভোর হইয়া শ্রীবাসের এই অপূর্ব লীল৷ভিনয় দর্শন 
করিতেছিলেন। শচীমাতা শ্রীবাসের মৃত্তি-দর্শনে 
আনন্দে মৃচ্ছিতা হইয়া পড়িলে পতিব্রতা নারীগণ তদীয় 
কর্ণে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইয়া মৃচ্ছা ভঙ্গ করিলেন । 
এইরূপে গৃহের অন্তর-বাহিরে সর্বত্রই সকলে প্রেমানন্দে 
বিভোর হইয়া আত্মহারা হইলেন । এদিকে গৃহান্তরে 
প্রভু বিশ্বস্তর রুক্মিণীর বেশ ধারণ পৃবর্বক তাবে 
_বিভাবিত হইয়া নিজকে ‘বিদৰ্ভসূতা’-জ্ঞানে কৃষ্ণসমীপে 
বুব্মিণীর মদ্ভাগবতোক্ত শ্লোক পাঠ 












Fo 


গলোচনে ভূমিতে অঙ্গুলী-দ্বারা 


শ্রীবাস নারদ-সাজে সজ্জিত হইয়া নিজ - 


প্রথম প্রহরে এইরূপ অভিনয় হইলে দ্বিতী 


রর য় প্রহরে 
গদাধর প্রশ্মানন্দসহ ভ্রজবনিতার আজ গ্রহণপূ্ব্বক 
তত্তভাবে বিভাবিত হইয়। প্রেমবিহ্বল-চিত্তে রমাবেশে 


নৃত্য করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে মহাপ্রভু আদ্যা- 
শক্তি ও নিত্যানন্দ বড়াই-বৃড়ীর বেশ ধারণ পূৰ্ব্বক 
রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন । প্রভুকে কেহ কমলা, কেহ 
লঙ্গমী, কেহ বা সীতা, কেহ বা মহামায়া প্রভৃতি নিজ 
নিজ ভাব-অনুরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন । যাহার 
আজন্ম ধরিয়া প্রভূকে দর্শন করিয়াছেন, তীহারাও 
প্রভৃকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। অন্যের কথা 
দূরে থাকুক, শচীমাতারও প্রভুকে চিনিবার সামর্থ্য ছিল 
না। তখন প্রভুর কৃপায় সকলের অন্তরে জননী-ভাব 
উদিত হওয়ায় সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন 


মহাপ্রভু কোন্‌ প্রকৃতির ভাবে নৃত্য করিতেছেন, 
তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই, তবে তাহার ভাবাবেশে 
বিবিধ উক্তি-শ্রবণে কখনও রুক্মিণী, কখনও মহাচন্ডী 
কখনও বা শ্রীরাধা প্রভৃতি মনে করিতে লাগিলেন। 
এতদ্দারা তিনি তাহার সকল শক্তির যথাযোগ্য স্বরূপ 
ও সন্মানের বিষয় সকলকে শিক্ষা দিলেন। প্রভুর 
আদ্যাণক্তিবেশে নৃত্যকালে নিত্যানন্দ মূচ্ছিত হইয়া 
পড়িয়া গেলেন এবং ভক্তগণ প্রেমাবেশে উচ্চরোদন 
করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে বিশ্বস্তর গোপীনাথ- 
বিগ্রহকে কোলে করিয়া মহালক্ষ্মীভাবে খটায় পা 
করিলে ভক্তগণ প্রভুর আদেশে তাঁহার স্তব-কীওনমুণে 
তদীয় শুভদৃষ্টি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ রি 
প্রভাত হওয়ায় বৈষ্ণবরন্দ ও পতিব্রতাগণ সবলে, 
বিষাদে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না! রঃ 
বৈষ্ণবগণের ভ্রুন্দন-দর্শনে জগজ্জননীভাবে ন 
স্তন্য পান করাইতে থাকিলে তাঁহাদের সব দুঃখ দুর 


ভর ৷ 
ভূত হইল এবং সকলে প্রেমরসে মত হইলেন 


এ দ্রশেখর 
প্রভুর অচিন্ত-শক্তিবলে সপ্ত দিবস পর্যন্ত ₹ 


আচার্যের গৃহে অদ্ভূত তেজঃ বিদামান ছিল! লো 
তৎপ্রভাবে চক্ষু উন্মীলন করিতে পারিত না! 
তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৈষ্ণবগণ টা ভাঃ 
করিতেন, কিছুই প্রকাশ করিতেন না। (গে 


এটি ০৩ 











মধ্যথণ্ড-_অস্টাদশ অধ্যায় 


গগাষ 
ভগ্ন জয় জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্র ৷ 
)| 0D 


দান দহ’ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্র ৷ ০১॥ 

জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ । 

জয় জয় ভকতবৎসল গুণধাম 0২ ॥ 

টৈতন্যকথা-শ্রবণে ভক্তিলাভ—_ 

ক্তগোচ্তী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় । 

শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥ 
প্রভুর নবদীপ-লীলায় সঙ্কীর্তন-রসাস্বাদন-_ 
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্তর-রায় । 
সংকীর্তন-রস প্রভু করয়ে সদায় ॥ ৪ ॥ 

অধ্যায়ের সূত্র 

মধ্যথণ্ড কথা ভাই শুন একমনে । 
লক্ষমী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে ৷৷ ৫ ॥ 


৬৭৯ 


দে গৌরসুন্দরের জগ্নগান__ প্রভুর দৃশ্যকাব্যের বিধানে নৃত্যেচ্ছা ও 


কাব)সজ্জা্থ আদেশ-_ 
একদিন প্রভু বলিলেন সবা-স্থানে । 
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে ॥ ৬ ॥ 
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া ৷ 
বলিলেন প্রভু,_ “কাচ সঙ্জ কর গিয়া ॥ ৭॥ 
শঙ্খ, কী।ছুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার ৷ 
যোগ্য যোগ্য করি’ সঙ্জ কর সবাকার ॥ ৮ ॥ 


অভিনয়কারিগণের নিদ্দেশ__- 
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ ৷ 
ব্ৰহ্মানন্দ তা'র বুড়ী সখী সুপ্রভাত ॥ ৯ ॥ 
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার ॥ 
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার ॥ ১০ ॥ 


উন কচ প্রভু 7 ২ রর 


গোঁট়স্টা্য 


৫ লঙক্ষমীকাচে__লক্ষমীর বেশ ধারণ করিয়া 

অভিনয় ৷ 
৬। অঙ্ক_দশবিধ দৃশ্যকাব্যের অন্যতম । 
লক অঙ্ক বলা হয় ॥ উক্ত 
ই রি সিডি নায়কের চরিত্র উল্লিখিত 
রর রসভাব প্রভৃতি স্ফুটরূপে প্রতীত 
টি নবদ্ধ শব্দসমূহ অনায়াসবোধ্য হইবে 
টি ইত যুক্ত হইবে না, উহাতে 
অফ পরিসমাও রর অবান্তর যে কোন একটা বিষয় 
ও পে বে। অবান্তর বিষয়ের পরিসমাপ্তি 
টি রি ৰ নার সন্বন্ধরক্ষক একটী অংশ অঙ্কে 
অই জানিবে রে ইহা অন্তিম অঙ্ক ব্যতীত অন্য 
ভাবে রণ, অন্তিম অঙ্কে বিষয়ের একান্ত- 
সী হইয়া যায়, তাহাতে আর ভবিষ্যৎ 
বিত হইবে রী ্ না। এক অঙ্কে বহু প্রধান উদ্দেশ্য 
শা।এই নি রি বীজের উপসংহার অঙ্কে থাকিবে 
থক বহ বাত অন্তিম অঙ্ক ব্যতীত অন্যন্রই জ্ঞাতব্য! 
বিন্যস্ত জে প্রকাশিত থাকিবে । গদ্যাংশ অধিক 
শীয়কাি রি পরন্ত পদ্যাংশ অধিক থাকিবে না? 
কোনও বি ব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি-নিত্যকর্ম্নের বিরোধী 
বইকালমি অঙ্কে সন্নিবেশিত হইবে না । যে বৃত্তান্ত 
’ তাহা অঙ্কে বর্ণনীয় নহে, পরন্ত যাহা 


অল্পকালনিঙ্পাদ্য, তাহাই ধারান্রুমে রসবিচ্ছেদনিরা সার্থ 
অঙ্কে নিবদ্ধ হইবে । সকল অঙ্কে নায়ক উপস্থিত না 
থাকিলেও ঘটনাদারা প্রত্যেক অঙ্কেই তাহার সমন্ধ 
রাখিতে হইবে ৷ তিন-চারিজন পান্রদ্ধারাই সাধারণতঃ 
অঙ্কের নির্বাহ করিতে হয় । নাটকের অঙ্কে কতিপয় 
বিষয় বণিত হইবে না, যথা--অতিদূর হইতে আহ্বান, 
বধ, যুদ্ধ, রাজ্য-দেশ প্রভৃতির বিপ্লব, বিবাহ-ভোজন, 
শাপপ্রদান, মাল্যোৎসর্গ, মৃত্যু, সুরতক্লীড়া, কামপ্রযুক্ত 
অধরদংশন, স্তনাদিতে নখাঘাত এবং অন্যান্য লঙ্জা- 
জনক কার্য, শয়ন, অধরপানাদি, নগরাদির অবরোধ, 
স্নান এবং অনলেপন । অঙ্ক অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে না। 
অঙ্কের অভ্যন্তরে মহিষী, পরিজনাদি, অমাত্য এবং 
বণিক্‌ প্রভৃতির ' বিচিত্র বৃত্তান্ত স্পম্টরূপে প্রতীত 
থাকিবে এবং উক্ত চরিত্রগুলি রস ও ভাবের উদ্ভব 
করিবে । অঙ্কের শেষ কোন পান্রই রলস্থলে উপস্থিত 
থাকিবে না, পরন্ত সকলেই নেপথ্যস্থানে চলিয়া যাইবে 
__(সাহিত্যদর্পণ উঠ পঃ ৭ম শ্লোক ) ! 

অঙ্কের বিধানে__'অস্কা-নামক দৃশ্যকাব্যের বিধি 
অনুসারে 1 

১০। বড়াই_ বৃদ্ধা মাতামহী ; বৃন্দাবনের বৃদ্ধা 
রমণী পৌর্ণমাসী, ইনিই যোগমায়া, রাধারুষ্ণমিলনের 


কারণ । 


-— Eh 


৬৮০ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


শ্রীবাস__নারদ-কাচ, স্াতক- শ্রীরাম ৷ লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব তাকুর। রর 


“দেউটিয়া আজি মুঞি’ বলয়ে শ্রীমান্‌ 0৮ ১১ ॥ 
অদ্বৈত বলয়ে,_-“কে করিবে পান্র-কাচ £” 
প্রভু বলে,__“পান্ত্র সিংহাসনে গোপীনাথ ॥ ১২॥ 
সদাশিব-বৃদ্ধিমন্তকে কাচ-সজ্জার্থ প্রভুর পুনরাদেশ ও 
তাহাদের সজ্জা আনিয়া প্রভুস্থানে অর্পণ-__ 

সত্বর চলহ বৃদ্ধিমন্ত খান তুমি ৷ 

কাচ সঙ্জ কর গিয়া নাটিবাঙ আমি ॥৮ ১৩ ৷ 
আজ্ঞা শিরে করি’ সদাশিব বৃদ্ধিমন্ত ৷ 

গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত ॥ ১৪ ॥ 
সেইক্ষণে কাহিয়ার-চান্দোয়। টানিয়া । 

কাচ সঙ্জ করিলেন সুন্দর করিয়া ৷৷ ১৫ ৷ 
লইয়া যতেক কাচ বৃদ্ধিমন্ত খান ৷ 

থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান ৷৷ ১৬ ॥ 
অভিনয়ে সঙ্জ-দর্শনে প্রভুর প্রীতি এবং বৈষ্ণবগণের 

প্রতি উক্তি-__ 
দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত মন ৷ 
সকল বৈষ্ণব-প্রতি বলিলা বচন ॥ ১৭ ॥ 
প্রভুর নিজ অভিনয়ের নির্দেশ ও তদ্দর্শনে 
অধিকারী নির্ণয়-__ 

“প্ররুতি-স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার ৷ 

দেখিতে যে জিতেন্দ্ৰিয়, তা”র অধিকার ৷৷ ১৮ ॥ 

সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে ৷ 

যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে 11৮ ১৯ ॥ 


১০। তথ্য- “শ্রীরাধাক্রষঞ্ণচসংযোগকারিণী জর- 
তীর সা। যোগমায়া ভগবতী নিত্যানন্দতনূং শ্রিতা ৷ 
--( টচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৩1১১) 

১১1! দৈউটিয়া--দীপধারী ৷ াতক-_সমাবর্তন 
আানকারী দ্বিজ ৷ 

১৩। কাচ-_পরিচ্ছদ, সাজ, অভিনয়ার্থ নট- 

. সজ্জ- প্রস্তুত, সজ্জিত ৷ 
কাথিয়ার চান্দোয়া-_কাথিয়ার দেশীয় 
















শ্রীগীরসুন্দর আধ্যক্ষিকগণের বুদ্ধি পরী- 
র বেশে নৃত্য করিবার প্রস্তাব-দ্বারা 


ক 


একটা দাগ কাটিয়া খতম্‌ দিলেন,_ “আমি রি 
নৃত্য দর্শনে অসমর্থ । অজিতেন্দ্রিয়ের এরা 


সকল বৈষ্ণব-রজ বাড়িল প্রচুর ॥ ২০ ॥ 
প্রভৃবাক্যে বৈষ্বগণের বিষাদ 

শেষে প্রভু কথাখানি করিলেন দু । 

শুনিয়া হইল সবে বিষাদিত বড় ॥ ২১ ॥ 
প্রভুবাক্য শ্রবণে অদ্বৈত ও শ্রীবাসের অভিমত 

সব্বাদ্যে ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচা্য্য । 

“আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কাৰ্য্য ॥ ২২॥ 

আমি সে অজিতেন্ড্রিয় না যাইব তথা 1» 

শ্রীবাস পণ্ডিত কহে,_“মোর ওই কথা ॥” ২৩॥ 

প্রভুর সকলকে আশ্বাস ও অভিনয়-দর্শনে 
অধিকার প্রাদান__ 

শুনিয়া ঠাকুর কহে ঈষৎ হাসিয়া ৷ 

“তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া ॥% ২৪॥ 

সৰ্ব্বরন্গ-চূড়ামণি চৈতন্য-গোসাই । 

পুনঃ আজ্ঞা করিলেন,_“কা’রো চিন্তা নাই ॥২৫॥ 

মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা ৷ 

দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা ৷৷” ২৬॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবগণের উল্লাস_- 

শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত, শ্ৰীবাস ৷ 

সবার সহিত মহা পাইল উল্লাস ৷৷ ২৭ ॥ 
সব্বগণ-সহ মহাপ্রভুর চন্দ্রশেখর-ভবনে গমন-_ 

সবর্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ 

চলিলা আচায্য-চন্দ্রশেখরের ঘর ৷৷ ২৮ ॥ 


নারীগণকে ভোগ্যবৃদ্ধি করেন, তাঁহারাই রাবণের অনু" 
করণে সীতাপতি হইবার দু্ব্ব।সনাবিশিষ্ট | লক্ষ্মীর 
সেবনধর্ম্ম_বৈষ্ণবতার একান্তিকতা ৷ যাহারা লক্ষ্মীর 
সেবা করিবার পরিবর্তে 'শ্রীমান্ঃ হইবার যত্ন করিয়া 
আপনাকে “ভোক্তা” বলিয়া অভিমান করে, ভা 
ভগবৎসেবায় কান্তরসে অধিকার দুরে থাকুক, মৰ্য্যাদা" 
পথে লক্ষ্মীর সেবক হইবার যোগ্যতাও থাকে না। 
শ্রীভগবদন্তই যেখানে শক্তিতত্বের বিলাস প্রদর্শন রর 
সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে শ্রীরুষেগল হী 
ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। গৌরভোগি-সম্প্রদায় নাগর 


াগা-বিরয়- 
বিচারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া গৌরসুন্দরকে ভোগা 
“মাত্ৰ জ্ঞান করেন । চিত 


২২-২৩ । ই প্রকার 
দর্শন 


শ্রীঅদৈত-প্রভূ সব্বপ্রথমে 





সনি 














এন শচী প্রভৃতি নারীগণের গমন_ 
গ্রভুর নৃত্য-দ্শনে [চী প্রভু 


| 
গাই চলিলেন নিজ বধূর হিতে? 
দীরাগে নৃত্য বড় অদভূত দেখিতে ৷৷ ২৯ ॥ 
যত আগ্ত বৈষবগণের পরিবার ৷ 
চল্লিলা আইর সে নৃত্য দেখিবার ॥ ৩০ ॥ 

গ্রন্থকার কর্তৃক চন্দ্রশেখরের সৌভাগ্য প্রশংসা 

রীদ্রধেখর-ভাগ্য তার এই সীমা । 

হা'র ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা ॥ ৩১ ॥ 

মহাপ্রভুর সকলকে স্ব-স্ব কাচ-অভিনয়ার্থ আদেশ-__ 
বমিলা ঠাকুর সব্ব-বৈষ্ণব সহিতে ! 

) গবারে হইল আজ্ঞা স্ব-কাচ কাচিতে ॥ ৩২ ॥ 
আতর নিজ কাচ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও প্রভুর উত্তর-__ 
করঘোড়ে অদ্বৈত বলিলা বার বার । 

“মোরে আক্ত। প্রভু কোন্‌ কাচ কাচিবার £” ৩৩ ॥ 

প্রভু বলে,_-“ঘত কাচ, কলি তোমার ৷ 

ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ’ আপনার ৷? ৩৪ ॥ 

বাহারহিত অদ্বৈত-প্রভুর বিবিধ বিলাস-_ 

বাহা নাহি অদ্বৈতির, কি করিব কাচ £ 

কুটি করিয়া বুলে শান্তিগুরনাথ ৷ ৩৫ ॥ 

সব্ব-ভাবে নাচে মছা-বিদূষক-প্রায় । 

আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ৷৷ ৩৬ ॥ 
সকলের কৃষ্ণকীন্তন__ 

| সা উঠিল সকল । 

| বীর্তনের ঝ্ঃব-সব হইলা বিহ্বল ৷ ৩৭ ॥ 

| যর শুভারভ্ত করিলা মুকুন্দ ৷ 


“রাম 
টি বল হরি গোপাল গোবিন্দ ॥? ৩৮ ॥ 
বকুণঠকে৷টাল-বেষে হরিদাসের সকলকে 
4 


সাবধান-করণ-_ 
প্রথমে প্রবিষ্ট টু 
মহা দুই 


মহা পাগ 


১৪ হেলা প্রভু হরিদাস । 

পোফ করি” বদনে বিলাস ॥ ৩৯ ॥ 
ত ডে শিরে ধটী-পরিধান ৷ 

“আরে আরে তির সাবধান ॥ ৪০ ॥ 
মাচিব লক্ষী ই সব হও সাবধান ৷ 

হাতে নড়ি ম বেশে জগতের প্রাণ 11৮ ৪১ ॥ 
স্বাদে » চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায় ৷ 


পুলক ‘কষ্ণ’ 
কৃষ্ণ’ সবারে জাগায় ॥ ৪২ ॥ 


| ষ্ঠ 1.) রা 
টা আমার সেরূপ দর্শন কায্যে 
11” তাহার অনুসরণে শ্রীবাস- 


দশ 
১ জ্ঞাপন করিলেন ৷ 





মধ্যখণ্ড--অষ্টাদশ অধ্যায় 


৬৮১ 





“কৃষ্ণ ভজ, ক্কষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণ নাম 1” 

দস্ত করি’ হরিদাস করয়ে আহ্বান ॥ ৪৩ ॥ 
হরিদাসকে দেখিয়া সকলের তৎপরিচয় জিজ্তাসা ও 

হরিদাসের উত্তর এবং মুরারি-সহ পরিভ্রমণ 

হরিদাস দেখিয়া সকল-গণ হালে । 

“কে তুমি, এথায় কেনে”_সবেই জিজ্ঞাসে ॥88॥ 

হরিদাস বলে,_“আমি বৈকুষ্ঠ-কোটাল। 

কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সব্বকাল ৷৷ 8৫ ॥ 

বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা ৷ 

প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সবর্বথা ॥ ৪৬ ॥ 

লক্ষমীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে । 

প্রেমভক্তি লুটি’ আজি লও সাবধানে ৷” 8৭ ॥ 

এত বলি দুই গোঁফ মুছুড়িয়া হাতে ৷ 

রড় দিয়া বূলে গুপ্ত-মূরারির সাথে ॥ 8৮ ॥ 

দুই মহা-বিহবল কুষ্ের প্রিয় দাস। 


দু'য়ের শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ৪৯ ॥ 


শ্রীবাসের নারদ-কাচে প্রবেশ ও রামাই পণ্ডিতের 
তৎপশ্চাৎ আগমন-__ 


ক্ষণেকে নারদ-কাচ কাচিয়া শ্রীবাস । 

প্ৰবেশিলা সভা-মাঝে করিয়া উল্লাস ॥ ৫০ ॥ 

মহা-দীর্ঘ পাকা দাঁড়ি, ফোঁটা সব্ব গায় ৷ 

বীণা-কান্ধে, কুশ-হস্তে চারিদিকে চায় ॥ ৫১ ॥ 

রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন । 

হাতে কমণ্ডলু, পাছে করিলা গমন ৷ ৫২ ॥ 

বসিতে দিলেন রাম-পণ্তিত আসন । 

সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দর্শন ॥ ৫৩ ॥ 

শ্রীবাসের বেশ-দর্শনে অদ্বৈতাচার্যোর প্রশ্ন ও শ্বাসের নিজ 
পরিচয়-প্রদান-মূখে গৌরতত্ব বিজাপন__ 

শ্রীবানের বেশ দেখি’ সব্বগণ হাসে । 

করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞানে ৷৷ ৫৪ 11 

“কে তুমি আইলা এথা, কোন্‌ বা কারণে 2 

শ্রীবাস বলেন_“শুন কহি যে বচনে ॥ ৫৫ ৷৷ 

‘নারদ’ আমার নাম ক্রষ্ণের গায়ন! 

অনন্ত ব্ক্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥ ৫৬ ॥ 

বৈকুণ্ঠে গেলাঙ ক্বষ্ণ দেখিবার তরে! 

শুনিলাম ক্ষ্ণ গেলা নদীয়া-নগরে ৷ ৫৭ ॥ 


৪51 জগতের প্রাণ__শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 


৪২! নড়ি_লগুড়, ছড়ি, যৃষ্টি । 


৬৮২ 


শা ----২ 


[ন্য দেখিলাম বৈকুষ্ঠের ঘর-দ্বার । 
গৃহিণী-গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার ॥ ৫৮ ॥ 
না পারি র'হতে শ্ম্য-বৈকুণ্ঠ দেখিয়া ৷ 
আইলাম আপন ঠাকুর সঙরিয়া ॥ ৫৯ ॥ 
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি’ লক্ষ্মীবেশ ৷ 
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ ॥৮ ৬০ ॥ 

শ্রীবাসের নারদনিষ্ঠায় সকলের হাস্য ও জয়ধ্বনি__ 
শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠাবাক্য শুনি ৷ 


হাসিয়া বৈষ্ণব-সব করে জয়ধ্বনি ৷ ৬১ ॥। 
নারদের সহিত শ্রীবাসের অভিনত্ব_ 


অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত ৷ 

সেই কূপ, সেই বাক্য, সেই সে চরিত ॥ ৬২ ৷৷ 
পতিব্রতাগণ-সহ শচীমাতার অভিনয়দর্শন - 

যত পতিব্রতাগণ-__-সকল লইয়া । 

আই দেখে ক্ষ্ণসূধারসে মগ্ন হৈয়া ৷৷ ৬৩ ॥ 
শচীমাতার রহস্য-পূর্ব্বক মালিনীকে শ্রীবাসের কথা 

জিজ্ঞাসা ও তন্ম ত্তিদশনে মুচ্ছা_ 

মালিনীরে বলে আই-_“ইনি কি পণ্ডিত” ? 

মালিনী বলয়ে,_ “শুন এ সুনিশ্চিত ॥” ৬৪ ॥ 

পরম বৈষ্ণবী আই সব্বলেকমাতা ৷ 

শ্রীবাসের মৃতি দেখি’ হইলা বিজ্িমতা ৷৷ ৬৫ ৷৷ 

আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মৃচ্ছিতা । 

কোথাও নাহিক ধাতু, সবে চমকিতা ৷৷ ৬৬ ৷৷ 


নারীগণের শচীকর্ণে কৃষ্ণকীর্তন ও শচীদেবীর 
বাহ্যপ্রাপ্তি 


সত্ব সকল পতিব্রতা নারীগণ । 
কর্ণমূলে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ করে সঙরণ ॥ ৬৭ ॥ 


৭২। শ্রীগৌরসুন্দর রুক্মিণীর ভাবে বিভাবিত 
হইয়া অশ্নজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন সেই 
অশ্চজল মসীর স্থান অধিকার করিল, মহীপৃষ্ঠ পত্র বা 
কাগজের স্থান পাইল, আর হস্তের অঙ্গুলী লেখনী বা 
কলমের কার্য্য করিল । 












৭৫1. অন্ব়ঃ-_ (হে) ভূবনসুন্দর, হে) অচ্যুত, 
চাং শ্রেবণকারিণাং) কর্ণবি 


চি 





স্ত্রী ীচৈতন্যভাগবত 


সপ্থিৎ পাইয়া আই গোবিন্দ সঙরে । 
পতিভ্রতাগণে ধরে, ধরিতে না পারে ॥৬৮॥ 
সকলের বাহ্যহীন ভাব ও ভ্রন্দন- 
এই মত কি ঘর-বাহিরে সব্বজন। 
বাহ্য নাহি স্ফুরে, সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৬৯ ॥ 
প্রভুর কুব্মিণী সাজ ও তদাবেশে নিজেকে রুব্মিণী-জ্ঞানে 
তদুপ অভিনয়-_ 
গৃহত্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্লম্তর ৷ 
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইল নির্ভর ৷৷ ৭০ ॥ 
আপনা না জানে প্রভু রুব্মিণী-আবেশে । 
বিদভের সূতা যেন আপনারে বাসে ॥ ৭১॥ 
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে । 
পৃথিবী হইল পত্ৰ, অঙ্গুলী কলমে ॥ ৭২ ॥ 
রুক্মিণীর পন্র__সপ্তশ্লোক ভাগবতে ৷ 
যে আছে, পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে ॥৭৩৷৷ 
গীতবন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান ৷ 
মে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্‌ ॥ ৭৪ ॥ 
তথাহি ( ভাঃ ১০'৫২৷৩৭ )-- 
“শ্তত্বা গুণান্‌ ভূবনসুন্দর শৃণ্তাং তে। 
নিব্বিশ্য কর্মবিবরৈহরতোহজ তাপম্‌ । 
রূপং দৃশাং দূশিমতামখিলার্থলাভম্‌ 
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্ত মপন্্রপং মে |” ৭৫ ॥ 
(কারুণ্যশারদা রাগেন গীয়তে ) 
“শুনিয়া তোমার গুণ ভূবন-সুন্দর | 
দূর ভেল অঙ্গতাপ ন্রিবিধ দুষ্কর ॥ ৭৬ ॥ 
সবর্বনিধি-ল।ভ তোর রূপগ-দরশন ৷ 
সুখে দেখে, বিধি যা'রে দিলেক লোচন ॥ aa 


(অপগতা দৃরীভূতা ভ্রপা লজ্জা যস্মাৎ তৎ ) চিওং 
(হৃদয়ং) ত্বয়ি অ!বিশতি (আসভ্জতে)। 


৭৫ ৷ অনুবাদ-_ হে ভুবনসুন্দর অছু/ত, AE 
কথা শ্রোতৃজনের কর্ণরন্ধুপথে অন্তরে প্রবেশগূর্ব রর 
অঙ্গতাপ হরণ করিয়া থাকে । লোকমুখে আপন, 
গুণরাশি এবং দুষ্টিশজিসম্পন্ন জনগণের নি 
লাভাত্মক আপনার সৌন্দর্যে'র কথা শ্রবণ রর 


টি /ছ। 
আমার নির্লজ্জচিত্ত আপনার প্রতি আসক্ত হই! 


| 3 আধি" 
9৬7 ত্ৰিবিধ দুক্ষর তাপ আধ্যাত্মিক” J 
ভৌতিক ও আধিদৈবিক অপরিহার্য্য ক্রেশ্রয় ! । 


DBD ৬ 


মধ্যথণ্ড--অম্টাদশ অধ্যায় 


৬৮৩ 


স্লিংহ তোর ঘশের বাখান । দর্পপ্রকাশের প্রভু এই সে সময় । 


| গুনি’ যদু 
নিজ হইয়া চিত যায় তুয়া স্থান ॥ ৭৮ ॥ 


কোন্‌ কুলবতী ধীরা আছে জগ-মাবো । 
কাল গাই' তোমার চরণ নাহি ভজে ॥ ৭৯ ॥ 
বিদ্যা, কুল, শীল, ধন, রূপ, বেশ, ধামে! 
সকল বিফল হয় তোমার বিহনে ৷৮০ ॥ 
মোর ধারচ্ট্য ক্ষমা কর ভ্রিদশের রায় । 
না গারি' রাখিতে চিত্ত তোমারে মিশায় ॥ ৮১ ॥ 
এতেকে বরিল তোর চরণ-যুগল । 
মনঃ, প্রাণ, বৃদ্ধি__তোঁহে অপিল সকল ৷৷ ৮২ ॥ 
7 পত্বীগদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী । 
মোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী ॥ ৮৩ ॥ 
রূপা করি’ মোরে পরিগ্রহ কর নাথ ৷ 
[যন সিংহভাগ নহে শুগালের সাথ ॥ ৮৪ ॥ 
ব্রত, দান, গুরু-দ্বিজ-দেবের অঙ্ন ৷ 
সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুত-চরণ ॥ ৮৫ ॥ 
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর ৷ 
দূর হউ শিশুপাল, এই মোর বর ৷৷ ৮৬ ॥ 
কালি মোর বিবাহ হইব হেন আছে । 
আজি ঝট আইসহ, বিলম্ব কর পাছে 1 ৮৭ ॥ 
গুণ্তে আসি’ রহিবা বিদর্ভপুর-কাছে ৷ 
Re EW আসিবে সমাজে ॥ ৮৮ ॥ 
রা ব, জরাসন্ধ__ মথিয়া সকল । 
বক মোরে দেখাইয়া বাহুবল ॥ ৮৯ ॥ 


ee EEE SESE 


ITE ড় 
! কাল পাই’_ সুযোগ পাইয়া ৷ 


৭৯! শির KL 
বায়ে তথ্য_ ‘কু! ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপ- 
'দ্রবিণধামভিরাঅতুল্যম্‌ 1 ধীরা পতিং কুল- 
ম নট বৃণীত কন্য 


যত ৷ কালে নৃসিংহ নরলোক মনোভিরা- 
২. $ভাঃ 


১০।৫২।৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 
রর ৮২৮৪ ৷ 
সি জায়াম 

হী [আপি 


বভাগমভিম 


তথ্য--তম্মে ভবান্‌ খল ব্ৃতঃ পতি- 
“তাচ ভবতোহত্র বিভো বিধেহি। মা 
“তু চৈদ্য আরাদ্গোমায়ুবন্ম.গপতের্বলি- 


টু _(ভাঃ ১০৫২৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 
-৮৬ \ 
[দিতি 
চা টু ভগবান্‌ পরেশঃ1 আরাধিতো যদি 
LE খা 1২ গৃহ তু মে ন দমঘোষসূতাদয়ো- 


9. ১০৫২ ০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ) |! 





ভথ্য--পূর্তেচ্টদন্তনিয়মব্রতদেববিপ্র- - 


তোমার বনিতা শিশুপাল-যোগ্য নয় ॥ ৯০ ॥ 

বিনি বন্ধু বধি’ মোরে হরিবা আপনে । 

তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে ॥ ৯১ ॥ 

বিবাহের পৃর্ব্বদিনে কুলধর্ম্ম আছে। 

নব বধূজন যায় ভবানীর কাছে ॥ ৯২ ॥ 

সেই অবসরে প্রভু হরিবে আমারে । 

না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা আমারে ॥ ৯৩ ॥ 

যাহার চরণধূলি সব্ব অঙ্গে স্থান৷ 

উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান ॥ ৯৪ ॥ 

হেন ধূলি প্রসাদ না কর যদি মোরে । 

মরিব করিয়া ব্রত, বলিল তোমারে ॥ ৯৫ ॥ 

হত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ ৷ 

তাবৎ মরিব, শুন কমল-লোচন ॥ ৯৬ ॥ 

চল চল ব্রাহ্মণ সত্বর ক্ষ্ণস্থানে ৷ 

কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে ॥৮ ৯৭ ॥ 
প্রভুর অভিনয়ে সকলের প্রেমশ্রু-_ 

এইমত বলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে । 

সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কাঁদে হানে ॥ ৯৮ ॥ 

হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে । 

চতুদ্দিকে হরিধ্বনি শুনি উচ্চৈঃস্বরে ৷৷ ৯৯ ॥ 

হরিদাসের হরিধ্বনি পূর্বক সকলকে জাগ্রতকরণ_ 

‘জাগ জাগ জাগ" ডাকে প্রভু-হরিদাস । 

নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত-শ্রীবাস ॥ ১০০ ॥ 


EL ২৯ 


৮৭-৮৯। তথ্য শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্রহনে 
বিদর্ভান্‌ গুপ্তঃ সমেত্য গৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ। নির্মথ্য 
চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ 
বীর্ষ্যশুলকাম্‌ 1! _(ভাঃ ১০/৫২৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)! 


১১-৯২। তথ্য__“অন্তঃপুরাত্তরচরীমনিহত্য বন্ধন 
ত্বামদ্হে কথমিতি প্ৰবদাম্যুপায়ম্‌ ! পূৰ্ব্বেদ্যুরত্তি 
মহতী কুলদেবযাত্রা যস্যাং বহিনববধূগিরিজামূ- 
পেয়াৎ 1; _(ভাঃ ১০1৫২1৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 


৯৪-৯৬ ॥ তথ্য__“স্যাড্ব্পক্কজরজঃস্রপনং মহাত্তো - 
বাঞ্ছন্তযমাপতিরিবাজ্সতমোহপহত্যে ৷ যহাস্থজাক্ষ ন 
লভেয় ভবব্প্রসাদং জহ্যামসূন্‌ ব্রতরুশান্‌ শতজন্মভিঃ 
স্যাৎ’ ৷ _(ভাঃ ১০৷৫২৷৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ৷ 


৬৮৪ 










গদাধর ও ব্রহ্মানন্দের অভিনয় এবং বৈষ্ণবগ.ণর সহিত 
উত্ভি-প্রতুক্ি-_ 


প্রথম প্রহরে এই কৌতুক-বিশেষ ৷ 

দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর-পরবেশ ॥ ১০১ ॥ 

সুপ্রভা তাহান সখি করি” নিজ সঙ্গে । 

ব্ৰহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রে ॥ ১০২ ॥ 
হাতে নড়ি, কাঁ:'খ ডালী, নেত পরিধান । 
ব্ৰহ্মানন্দ যে-হেন বড়াই বিদ্যমান ॥ ১০৩ ॥ 
ডাকি’ বলে হরিদাস,_“কে সব তোমরা £ 
ব্ৰহ্মানন্দ বলে-_“যাই মথুরা আমরা ৷” ১০৪ ॥ 
শ্রীবাস বলয়ে,_-“দুই কাহার বনিতা ?” 
ব্ৰহ্মানন্দ বলে,_-“কেনে জিজ্ঞাস বারতা £১০৫| 
শ্রীবাস বলয়ে,_-“জানিবারে না জুয়ায় ?” 

‘হয়’ বলি" ব্ৰহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ৷৷ ১০৬ ॥ 
গঙ্গদাস বলে,_-“আজি কোথায় রহিবা £” 
ব্ৰহ্মানন্দ বলে,_-“তুমি স্থানখানি দিবা ৷? ১০৭ ৷৷ 
গন্গাদাস বলে,_-“তুমি জিজ্ঞসিলা বড় । 
জিজ্ঞাসিয়া কাধ্য নাহি ঝাট তুমি নড় ॥ ১০৮ ॥ 
অদ্বৈত বলয়ে__“এত বিচারে কি কাজ। 
“মতুসমা পরনারী’ কেনে দেহ’ লাজ ? ১০৯ ॥ 
নৃত্য-গীতে প্রিয় বড় আমার ঠাকুর ৷ 

গায় নাচহ, ধন পাইবা প্রচুর 0৮ ১১০ ॥ 
অদ্বৈতের বাক্য শুনি” পরম সন্তোষে ৷ 

নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে ॥ ১১১ ॥ 
রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর ৷ 

সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥ ১১২ ॥ 


গদাধরের অভিনগ্নে সকলের প্রেমোন্মত্ত 
ভাব ও জয়ধ্বনি 


গদাধর-নৃত্য দেখি’ আছে কোন্‌ জন ? 
বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন ॥ ১১৩ ॥ 

গদাধরের প্রেমাশ্ুকে নদীসহ তুলনা 
প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়নে ৷ 


পৃথিবী হইলা সিক্ত, ধন্য করি” মানে ॥ ১১৪ ॥ 
গদাধরের স্বরূপ-_ 


ML হৈলা যেন গঙ্গা মৃত্তিমতী ৷ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার । 
“গদাধর মোর বৈকুষ্ঠের পরিবার ॥৮ 
গায়ক, দ্রষ্টাদি সকলেরই বাহ্যহীনতা__ 
যে গায়, ঘে দেখে, সব ভাসিলেন প্রেমে ৷ 
চৈতন্য-প্রসাদে কেহ বাহ্য নাহি জানে ॥ ১১৭ ॥ 
সৰ্ব্বত্ৰ হরিকীর্তনের দ্বারা আনন্দ-কোলাহল = 
হরি হরি’ বলি’ কান্দে বৈষ্ণবমণ্ডল । 
সব্বগণে হইল আনন্দ-কোলাহল ॥ ১১৮ ॥ 
চৌদিকে শুনিয়ে ক্বষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন ৷ 
গোপিকার বেশে নাচে মাধবনন্দন ॥ ১১৯ ৷ 
প্রভুর আদ্যাশক্তি-বেষে প্রবেশ ও সকলের জয়ধ্বনি 
হেনই সময়ে সর্ব্ব- প্রভু বিশ্নম্তর । 
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-ব্ষেধর ॥ ১২০ ॥ 
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-বড়াইর বেশে ৷ 
বঙ্ক বস্ক করি’ হাঁটে, প্রেমরসে ভালে ॥ ১২১ ॥ 
মণ্ডলী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিলা ৷ 
জয় জয় মহাধ্বনি করিতে লাগিলা ৷৷ ১২২ ॥ 
প্রভুকে না চিনিয়া সকলের প্রভূ-বিষয়ে 
বিভিন্ন ধারণা__ 
কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ 
হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর ৷৷ ১২৩ ॥ 
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু- প্রভুর বড়াই ৷ 
তা"র পাছে প্রভু, আর কিছু চিহ্ন নাই ॥ ১২৪ ॥ 
অতএব সবে চিনিলেন ‘প্রভু এই’ । 
বেশে কেহ লখিতে না পারে ‘প্রভু সেই’ ॥ ১২৫ ॥ 
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা ? 
রঘুনিংহ-গৃহিণী কি জানকী আইলা ? ১২৬ |) 
কিবা মহালক্ষমী, কিবা আইলা গাব্্বতী ? 
কিবা ব্বন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী ? ১২৭ | 
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া ? 
কিবা সেই মহেশ-মোহিনী মহামায়া ৷৷ ১২৮ ৷৷ 
এই মতে অন্যোন্যে সব্ব-জনে-জনে ৷ 
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে ॥ ১২৯ 


আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা । ৰ 
’রা ১৩০, 


১১৬ 


তথাপি লখিতে নারে তিলার্দেক তা i 
পণ্ডিত ৷ 


১২১ ॥ বঙ্ক-__বাঁকা, কুটিল, আড় ৷ 


₹ ১২৭ ৷ ব্ন্দাবনের জন্পত্তি__বার্ষভানবী ৷ 


মধ্যখণ্ড- অন্টাদশ অধ্যায় 


গানের কি দায়, আই 
লাই বলে,_“ লক্ষ্মী 
ত্য অব্যক্ত কিবা মহাঘোগেশ্বরী । 

র গ্বরাপা হৈলা আপনি শ্রীহরি ॥ ১৩২ ॥ 


ভুদর্শনে সকলের মোহশ্ন্যতা 


জচি 


ভক্তি 
হর-মোহনকারী প্র 
ও হাদয়ে জননী ভাব-__ 


মহামহেশ্বর হর যে রূপ দেখিয়া । 
মহামোহ পাইলেন পার্বতী লইয়া ॥ ১৩৩ ॥ 
তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব-সবার ৷ 
পর্ব অনুগ্রহ আছে, এই হেতু তার ॥ ১৩৪ ॥ 
/  কৃপা-জলনিধি প্রভু হুইলা বারে । 
সবার জননী-ভাব হইল অন্তরে ৷৷ ১৩৫ ॥ 
গরলোক হৈতে ঘেন আইলা জননী ॥ 
আনন্দে ক্রন্দন করে আপনা না জানি' ॥ ১৩৬ ॥ 
এই মত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া ৷ 
কষ্প্রেম-সি্ধুমাঝে বূলেন ভাসিয়া ৷৷ ১৩৭ ॥ 
বিশ্বপ্তরের জগজ্জননী-ভাবে নৃত্য 
জগত-জননী-ভাবে নাচে বিশ্বস্তর ৷ 
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥ ১৩৮ ৷ 
পডুর ভাব-বোধে সকলের অসামর্থয ও বিভিন্ন ধারণা 
হেন দঢ়াইতে কেহ নারে কোন জন ৷ 
+ 
1 


ETE SOS ces 


১৩৩। 
আনোচ্য। 


১৩৯ । 


তথ্য_ভাঃ ৮৷১২৷১২-২৫ শ্লোকসমূহ 


টং দড়াইতে-_দৃঢ়নিশ্চয় করিতে ৷ 
0 EZ 2 
৷ বিদর্ভের বালা__বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণী । 


পন্রস 2] 
ই শ্্রীকৃষ্ণসমীপে প্রেরিত ব্রাহ্মণ প্রত্যাবর্তন 


লৈ : ডি 
কন্মিণী যেরূপ তাহার নিকট শ্ৰীকৃষ্ণাগমন- 


বিষয় 
কপ্র 
বিভাবিত ভি মহাপ্রভুও রুক্মিণীর ভাবে 
তদূপ উ 
১৪৩1 দুপ উত্তি করিলেন ৷ 


রেবতী-_ 
১৪৬। শ্রীবলদেব-শক্তি ৷ 


যী মারীগ ঈশ্মিণী অংশিনী হওয়ায় সকল প্রকাশ- 
বাসমূহ রা আকর বস্তু । সেই অংশিনীর অংশ- 
অংশী উই নারীরূপে চতুদ্দশ ভুবনে শক্তিমতত্ব 
বকাধভেট ২ ঈ প্রকাশবিশেষের ( স্বাংশ-বিভিন্নাংশ- 
= জিনয় করিয়া থাকেন৷ 
পৃ নী মায়াবাদ আধ্যক্ষিক বিচারে 
| 
| খাদী ইশভিকেও রুদ্রশক্তিজ্ঞানে নিবির্বশেষ- 


পরি 
হার করেন । জড় সবিশেষবাদী 





কিবা আইলা নাচিতে ?”১৩১৷ 


না পারে চিনিতে ৷ কখনও বলয়ে “দ্বিজ, কৃষ্ণ কি আইলা ?” 


৬৮৫ 


তখন বৃ'ঝয়ে যেন বিদভের বালা ৷ ১৪০ ॥ 
নয়নে আনন্দ-ধারা দেখিয়ে যখন । 

মৃত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন ॥ ১৪১ ॥ 
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট হাসে । 

মহাটত্তী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥ ১৪২ ॥ 
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভূ নাচয়ে ঘখনে । 

সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদন্বরী-পানে ॥ ১৪৩ ॥ 
ক্ষণে বলে,_“চল বড়াই, যাই ব্বন্দাবনে ” 
গোকুল-সুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ৷৷ ১৪৪॥ 
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি? । 

সবে দেখে যেন মহাকোটি-যোগেশ্বরী ৷ ১৪৫ ॥ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে । 

সকল প্রকাশে প্রভূ রুক্মিণীর কাচে ॥ ১৪৬ 


প্রভুর আদ্যাশক্তি-বেষের উদ্দেশ্য_ 
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে। 
পাছে মোর শক্তি কোন জনে নিন্দা করে ॥ ১৪৭॥ 
লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণশক্তি ৷ 
সবার সম্মানে হয় রুষ্ণে দৃঢ় ভক্তি ॥ ১৪৮ ॥ 
দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের ঝড় দুঃখ ॥ 


গণসহ ক্ৰষ্ণপ্‌জা করিলে সে সুখ ॥ ১৪৯ ৷ 
EE en NE EE 
ব্ৰহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী মহেশমোহিনীকে প্রাপঞ্চিক 


সূখদুঃখের অধিষ্ঠাত্ৰী জানিয়া দোষারোপ করে | অন্ত- 
রজা স্বরূপশক্তিকে কেহ মায়াশক্তির সহিত “অভিন্ন'- 
জ্ঞানে নিন্দা না করে-_এই বিচার করিয়া শ্রীগোরসুন্দর, 
জীবশিক্ষার জন্য শক্তি-শক্তিমানের অভেদত্ব জানাইবার 
উদ্দেশ্যে রুক্মিণীর সেবাভিনয় করিয়াছিলেন । 

১৪৮1  চতুদ্দশ ভুবনে যে-সকল কুষ্ণশক্তি 
আছেন এবং বেদবণিত অধোক্ষজ কৃষ্ণশক্তিসকল, এই 
সকলকে সন্মান করিলে কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি হয় । 
লৌকিক কৃষ্ণশক্তি-সকলকেও লৌকিক দর্শন না 
করিয়া অপ্রারুত-বুদ্ধিতে তাহাদের নিকট কুষ্ণভক্তি'র 
জন্য প্রার্থনা করা আবশ্যক! বেদশাস্ত্রে যেসকল শক্তির 
কথা বণিত আছে, তাহাদিগকে আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে 
না দেখিয়া গোপীর অনুচরী জানিয়া সন্মান দিলে কৃষ্ণে 


দৃঢ়া ভক্তি হয় ॥ 
১৪৯1 দেবগণ প্রপঞ্চে স্ব-স্ব অধিকারানুরূপ 


ভোগ কাৰ্য্যে বদ্ধজীবের আদর্শ হইয়া থাকেন। সকলেই 


৩ 
> 


৬৮৬ 


যে শিখায় ক্ুষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয় । 
অভাগ্য পাপিষ্-মতি তাহা নাহি লয় ৷ ১৫০ ৷ 


প্রভুর নৃতা-দর্শন-শ্রবণ-গানকারীর প্রেমভাব__ 
সব্ব-শক্তি-স্বরূপে নাচয়ে বিশ্বস্তর ৷ 
কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর ॥ ১৫১ ৷৷ 


যে দেখে, যে শুনে, ঘেবা গায় প্রভু-সঙ্গে । 
সবেই ভাসেন প্রেম-সাগর-তরলে ৷ ১৫২ ॥ 





কুষ্ণাজ্ঞাপরিচালন-জন্য ভ্রিদিব-ক্ষেন্তরে ও মরলোকে 
বিচরণ করেন। তাহারা কুষ্ণপূজার চলচ্চিত্র । সপরি- 
কর কৃষ্ণ-সেবা করিলে কৃষ্ণের বিশেষ সূখোৎপত্তি 
হয়! সাত্বিক অহঙ্কারযুক্ত দৃশ্য দেবাদি-নায়ক-সমূহে 
বিদ্বেষ-বুদ্ধি করিলে তাহাদিগকে বিষ্ভক্তিপরায়ণ 
বলিয়া স্বীকার করা হয় না। বহির্জগতের কামনা 
বিদুরিত হইয়া যখন দেবাদি সকল প্রাণীর নিকট 
কৃষ্ণসেবা যাচঞ্া করা হয়, তখন তীাহাদিগের স্বরূপ- 
গত প্রার্থনায় বাসনার তাড়না পরিলক্ষিত হয় না। 
আধ্যক্ষিক-জ্তান-ধিমুক্ত জীবগণ পরিকরবৈশিস্ট্যের 
বিচার অনুসরণ করিয়া প্রাপঞ্চিক দর্শন হইতে বিমৃক্ত 
হন। সেইরূপ মহাভাগবতই কৃষ্ণের সুখবিধানে 

সব্বতোভাবে সমর্থ ৷ 
এই কবিতা পাঠ করিয়া যদি কেহ প্রাপঞ্চিক 
ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হইয়া দেবাদি প্রণিগণের নিকট 
স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়পরিতুপ্তির উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হন, তাহাতে কৃষ্ণের সুখোদয় হয় না। প্রপঞ্চভোগো- 
ন্মত্ত জনগণ দেবমনুষ/দিগকে ভোগ করিবার উদ্দেশে 
আপনাকে ভো।গি-সজ্জায় সজ্জিত করেন, তাহাতে কৃষ্ণ- 
সেবা-বৈমুখ্যহেতু কুষ্ণের বড়ই দুঃখ হয় এবং তাদ্‌শ 
দেবপুজা কপটতা বা দেববিরোধ-মান্র জানিয়া কৃষ্ণ 
সন্ত্ট হইতে পারেন না! ভগবডক্তের লক্ষণে__ 
জ্রীমত্ভাগবতে শ্রদ্ধা এবং ইতর বা!পারে অনিন্দাই বিহিত. 
হইয়াছে । অনিন্দার বিধান দেখিয়া তাহাতে প্রমত 
হইবার বিধি ভক্তি-শাস্ত্রে নাই, পরন্ত এ সকল কথায় 
তাহার সং 












বদ্ধন-কামনা 


_ভগবন্তাব দশ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল । 

সেই যেন মহা-বন্যা ব্যাপিল সকল ॥ ১৫৩ ॥ 
আদ্যাশক্তি-বেষে নাচে প্রভু গৌরসিংহ। 

সুখে দেখে ত।'র যত চরণের ভূ ॥ ১৫৪ ॥ 
কল্প, স্বোদ, পুলক, অশ্চুর অন্ত নাই ৷ 
মৃত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য-গোসাঞ্ী ৷৷ ১৫৫ ॥ 
নাচেন ঠাকুর ধরি’ নিত্যানন্দ-হাত। 

সে কটাক্ষ-স্বভাব বলিতে শক্তি কাত ॥ ১৫৬ ॥ 


২৯৭ 
ভগবতো নিত্যবৈকুষ্ঠসেবকাঃ । ততশ্চ তে গণেশদুর্গাদা 


যেহপরে মায়াশক্ত্যআকা গণেশ দুর্গাদ্যাত্তে তু ন ভবন্তি। 
‘ন যন্ত্র মায়া কিমূতা পরে’ ইতি । ততো ভগবৎস্বরাগ- 
ভূতশক্ত্যাত্মকা এব তে । * * * সা হি মায়াংশরাগা 
তদধীনে প্রাকৃতেইস্মিন্‌ লোকে মন্ত্ররক্ষালক্ষণসেবার্থং 
নিষুক্তা চিচ্ছজ্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে, ন তু সেবাধি- 
ান্ত্রী।৮ শ্্রীমঙ্জীবগোস্বামী প্রভূ বিলিথিত এই ভভি- 
সন্দর্ভ বিচার এবং ভাঃ ১১৷২৭৷২৮-২৯ শ্লোক আলো- 
চনা করিলে আর কোন সংশয় থাকে না। 

১৫৪ । আদ্যাশক্তি__আধ্যক্ষিক-বিচারে বহিরছ্া- 
শক্তিপরিণত জগতে মূলশক্তিকে ‘আদ্যাশক্তি’ বলা হয়। 
খণ্ডকালের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাপর-বিচারে ব্ৰহ্মাণ্ড জননী 
‘আদ্যাশক্তি-নামে পরিচিতা । নিত্যশক্তিমতত্ব ভগ- 
বানের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়৷ গর 
জগৎ-পরিচালনী শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি ও বিনািনী 
শক্তি__ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি মাত্র । উহা আবরণী 
ও বিক্ষেপাত্বিকা-রুতিদ্বয়ের পরিচালিকা ৷ এতদ্যতীত 
ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি নিত্যবৈকুণ্ঠজগতের প্রকাশ 
কারিণী। বহিরঙ্গাশক্তিপরিণত জগতে পঞ্চর্েশ 
গুণন্রয়ের পরস্পর বিবদমান অবস্থায় অবস্থিতি; রর 
অন্তরঙ্গাশক্তিপরিণত নিত্য স্বপ্রকাশশীল জগতে a 
ময়ী অবস্থার বিরাম নাই । এই অন্তরঙ্গা ও 
শক্তিদ্বয়ের অভ্যন্তরে লক্ষিতব্যা আরও একটি" 
আছে যাহা কখনও অন্তরঙ্গা-শক্তির অধীন, কখন 
বা বহিরজা-শক্তির অনুসরণে ব্যস্ত ৷ 

ভগবান্‌ গৌরসুন্দর আদ্যাশক্তির কাৰ্য্য 
করিয়া লাস্য-প্রদর্শনের অভিনয় করিলেন । 
শক্তিপ্রকাশ রুক্মিণীর জজ্জায় ভগবদুপাসনা 


তানু 
ক পঞ্চিক দর্শনে সেই শক্তিরই জাগতিক * 


বলী গ্রহণ 
আন্তর্গ 


৬৮৭ 


অভিনগ্ন_ ভক্তগণকে স্তব পাঠ করিতে প্রভুর আদেশ ও 


| মধ্যথণ্ড--অম্টাদশ অধ্যায় 
| 


শ্রীযান পণ্ডিতের 


| দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্ৰীমান্‌ ৷ 

চিক হরিদাস করে সাবধান ॥ ১৫৭ 1 
নিত্যানন্দের কুফ্ণাবেশে মূৰ্চ্ছা ও বৈষ্ণবগণের 
প্রেমন্রন্দন-_ 

হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর । 

পড়িল মৃচ্ছিত হঞা পৃথিবী-উপর ॥ ১৫৮ ॥ 

কোথায় বা গেল বুড়ি-বড়াইর সাজ ৷ 

রুষ্চাবেশে বিহ্বল হইলা নাগরাজ ৷ ১৫৯ ॥ 

যেই মান্ত নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে ৷ 

। নকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভিতে ॥ ১৬০ ॥ 


কি অডূত হৈল ক্ৰষ্ণপ্ৰেমের ক্রন্দন । 
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৬১ ॥ 
কা'রো গলা ধরি’ কেহ কান্দে উচ্চরায় । 
কাহারো চরণ ধরি’ কেহ গড়ি’ যায় ॥ ১৬২ ॥ 
মহাপ্রভুর গোপীনাথকে লইয়া বিষ্টুখট্রায় আরোহণ 
ক্ষণকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি? । 
মহালক্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥ ১৬৩ ॥ 
১৫৭) দেউটী_ প্রদীপ ৷ 
১৫৯। নাগরাজ- শেষদেব, নিত্যানন্দ প্রভু শেষ- 
দাবর অংশী বলিয়া তাহাকে এই নামে উক্তি করা 
হইয়াছে। 
১) নি 
5 ৬৬। সাত্বিক অহঙ্কারে অবস্থিত জনগণ 
+ শ্রগৌরসুন্দরের শক্তিবে = 
রী ষ দর্শন করিয়া তাহাকে 
| রায়ণী মহালক্ষ্মী’ নি 
জানিয়া স্তব করিতে লাগিলেন । 
পৃ 





তাহার তামসাহঙ্কারের অভিমানে চণ্ডিকা-স্তোত্রদ্বারা 
অভিনন্দন করিলেন ৷ 
১৬৭ | 


জগজ্জনন 
দীবগণকে না জ্জননী মহামায়া এহিক ভোগপর 


তে মুক্ত রি 5284 এই ক্লেশ 
ইন, কিন্ত উঃ জন্য তাঁহারা তাহার শরণাপন্ন 
হৰত প্রস্তাবে ও লে তাহারা বুঝিতে পারেন না যে, 
বা অবস্থা তাহাদের ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার পর 
নই ম রা অবস্থিতি ঘটিবে। ভগবপ্প্রপন্জন- 
জিত নিকট কক্ষমের প্রহত্তি 
| যে কষ্ণ-সেবা-প্রভাবেই যে 

রন তি হয়,_-ইহা কেবল তীহারাই 

স্গোপসৃতের সেবাই যে জীবের 
|" ইহাই কাত্যায়নীর নিকট প্রার্থনীয় 


দু 





ভক্তগণের বিভিন্নভাবে স্তব 


সন্মুখে রহিলা সবে যোড়হস্ত করি” । 

“মোর স্তব পড়’ বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৬৪ ॥ 

জননী-আবেশ বুঝিলেন সব্বগণে ৷ 

সেইরূপে পড়ে স্তুতি, মহাপ্রভু শুনে ॥ ১৬৫ ॥ 

কেহ পড়ে লক্ষমী-স্তব, কেহ চণ্তী-স্তুতি ৷ 

সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেন মতি ॥ ১৬৬ ॥ 
মালশী রাগ 

“জয় জয় জগতজননী মহামায়া ৷ 

দুঃখিত জীবেরে দেহ’ রাঙ্গা-পদছায়া ॥ ১৬৭ ॥ 

জয় জয় অনন্ত ব্রক্মাণ্ড-কোটাশ্বরি ! 

তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতরি’ ॥ ১৬৮ ॥ 

ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে তোমার মহিমা ৷ 

বলিতে না পারে, অন্যে কেবা দিবে সীমা ॥১৬৯॥ 

জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সহব্ব-শক্তি । 

তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ভক্তি ॥ ১৭০ ॥ 


১৬৯1 তুমি_অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, 
তোমার শক্তির প্রভাবেই যুগোচিত ধর্ম সংরক্ষিত 
হয়। আধিকারিক জন্বস্থিতি-লয়ের দেবন্রয় তোমার 
মহিমা গান করিতে অসমর্থ । সূতরাং তাহাদের 
অনুগত জনগণ তোমার মহিমার সীমা-নিরাপণে 


কিরূপে সমর্থ হইবে £ 
১৭০ । ভগবৎসন্দর্ভে ১১৭ সংখ্যায় উদ্ধৃত-_“শ্রিয়া 


পৃষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ভা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া ! বিদ্যয়াং- 
বিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্‌ ৷ ভাঃ ১৩1১ 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু-_“শির্মহাল্নী- 
রূপা স্বরূপভূতা !  'শক্তি-শব্দস্য প্রথমপ্রর্ত্যাশ্রয়রাপা 
ভগবদন্তর্গ মহাশক্তিঃ, মায়া চ বহিরজা শক্তি । শ্র্যাদ- 
মস্ত তয়োরেব বুত্তিরাপাঃ । তাসাং সব্ব্বাসামপি প্রাকৃতা- 
প্রাকৃততা-ভেদেন শ্বয়মাণত্বাৎ ৷ ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শজতি- 
বুত্তিরূপয়া মায়ারুত্তিরূপয়া চেতি সৰ্ব্বত্ৰ জেয়ম্‌। তত্র 
পৰ্ব্বস্যা ভেদঃ- শ্রীর্ভাগবতীসম্পৎ ; ন ত্বিয়ং মহালক্ষমী- 
রাপা, তস্যা মূলশক্তিত্বাৎ। তদগ্রে বিবরণীয়ম্‌ 1 
উত্তরস্যা ভেদঃ__শ্ীর্জাগতীসম্পৎ; ইমামেবাধিকৃত্য “ন 
শ্রীধিরক্তমপি মাং বিজহাতি” ইত্যাদি বাক্যম্‌ ; যত 
উক্তং চতুর্থশেষে শ্রীনারদেন_ * ঈ তব্রেলা ভূস্তদুপ- 
লক্ষণত্বেন লীল।পি। তত্র চ পূররবস॥ ভেদো-__বিদ্যা 












৬৮৮ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





যত বিদ্যা সকল তোমার মৃত্তিভেদ ৷ 

‘সব্ব প্রকৃতির শক্তি তুম" কহে বেদ ॥ ১৭১ ॥ 
নিখিল-্র্মাশুগণের তুমি মাতা ৷ 

কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা £ ১৭২ ॥ 
ভ্রিজগত-হেতু তুমি শুণন্্য়ময়ী ৷ 

ব্ৰহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি ॥১৭৩॥ 
সব্বাশ্রয়। তুমি, সব্বজীবের বসতি । 

তুমি আদ্যা, অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥ ১৭৪ ॥ 
জগত জননী তুমি দ্বিতীয়রহিতা ৷ 

মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীব পাল’ মাতা ॥ ১৭৫ ॥ 





তত্বাববোধকারণং সন্থিদাখ্যায়াত্তদ্বত্তেবৃত্তিবিশেষঃ ৷ 
উত্তরস্যা ভেদস্তস্যা এব বিদ্যায়াঃ প্রকাশদ্বারম্‌ ৷ 
অবিদ্যা-লক্ষণো ভেদঃ--পূর্ব্বস্যা। ভগবতি বিভূত্বাদি- 
বিসম্বৃতিহেতুর্মাতুভাবাদিময়প্রেমানন্দরৃতিবিশেষঃ | % ৯ 
উত্তরস্যাঃ সভেদঃ__সংসারিণাং স্বরূপবিস্মৃত্যাদিহেতু- 
রাবরণ।আ্ক-বৃত্তিবিশেষঃ ; চ-কারাৎ পূর্ব্বস্যাঃ সন্ধিনী- 


_ জলরূপে তুমি সব্ব-জীবের জীবন । 
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥৷ ১৭৬ ॥ 
সাধু-জন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী-মৃত্তিমতী ৷ 
অসাধুর ঘরে তুমি কালরাপারতি ॥ ১৭৭ ॥ 
তুমি সে করাহ্‌ ভ্রিজগতের সৃষ্ট স্থিতি ৷ 
তোমা না ভ জলে পায় ল্রিবিধ দুৰ্গতি ॥ ১৭৮ | 
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সহ্বত্র-উদয়া ৷ 
রাখহ জননী দিয়া চরণের ছায়া ৷৷ ১৭৯ || 
তোমার মায়ায় মগ্র সকল সংসার । 
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর ॥ ১৮০॥ 


৯২ ০২-২২-২২১০ ৮৯১ TA 
্রক্মাণ্ডের জন্ম, স্থিতি ও লয়__কালাধীন, আর বৈকুষ্ঠের 


নিত্যাধিষ্ঠান__কালাতীত ৷ বৈকুষ্ঠের মাতা নাই, কিন্ত 
ব্রহ্মাণ্ডের জননী আছে; তিনি স্বরূপতঃ চিন্ময়ী শক্তি 
হইয়াও গুণময় জগতের স্চ্টিকন্রী। চিন্ময়ী শক্তিই 
ন্রিজগতের কারণ এবং ভ্রিগুণাতীতা হইয়াও প্রাকৃত- 
দর্শনে তুমি গুগন্রয়ময়ী বলিয়া লোকে বিবর্তাশ্রিত হয়। 


সন্বিৎ-হলাদিনী-ভক্ঞযাধার-শক্তিমুত্তিবিমলা-জয়া-যোগা- তোমার স্বরূপবর্ণনে আধ্যক্ষিকগণের সবর্বদাই অসামর্থ 


প্রহ্বীশানানুগ্রহাদয়শ্চ জেয়াঃ।॥ অন্তর সন্ধিন্যেব সত্যা 
জয়ৈবোৎকষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সন্থিদেব জ্ঞানা- 
জ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্বঞ্চেতি জেয়ম্‌ । প্রহ্বী বিচিত্ৰানন্তা- 
সামথ্যহেতুঃ, . ঈশানা সর্ব্বাধিকারিতা-শক্তিহেতুরিতি 
ভেদঃ ৷ এবমুত্তরস্যাশ্চ যথাযথমন্যা জেয়াঃ ৷ তদেব- 
মপ্যন্র মায়া-বৃত্তয়োন বিৰ্রিয়ন্তে,_বহিরজগসেবিত্বাৎ, 
মূলে তু সেবাংশমান্রসাধারণ্যেন গণিতা৪--বহিরজ- 
সেবিত্বঞ্চ তস্য। ভগবদংশভূতপূরুষস্য বিদূরবত্তি তয়ৈবা- 
শ্রিতত্বাৎ। * * অথবা মূলপদ্যে শক্ত্যেতি সব্ববন্ৈব 
বিশেষ্যপদমূ ৷ শ্রীর্মলরাপা ; পৃষ্ট্যাদয়স্তদংশাঃ ; বিদ্যা 
জ্ঞানম্‌ ; আ সমীচীন! বিদ্যা ভক্তিঃ-__রাজবিদ্যা রাজ- 
গুহ্যমিত্যাদ্যুক্তেঃ ; মায়! বহিরঙ্গা, তদ ত্তয়ঃ শ্র্যাদয়স্ত 
পৃথগ্জেয়াঃ ; শিষ্টং সমম্‌ । ততশ্চান্ত্র শুদ্ধভগব€- 
প্রকরণে স্বরূপশক্তি-বৃত্িজ্বেব গণনায়াং পর্য্যবসিতাসূ 
বিবেচনীয়মিদম্‌ 1 

৯৭১ তুমি বিষ্ণভক্তি বলিয়া যাবতীয় বিদ্য।__ 
মার প্রকাশ-ভেদ। শক্তিমানের সকল স্বভাবের 
কারণস্বরাপ ; বেদশাস্তে চিন্ময়ী 


বন্তমান ৷ 

১৭৫-১৭৬ ৷ তুমি___অদ্বিতীয় চিচ্ছক্তি হইয়াও 
প্রকাশবিশেষে প্রাকৃতজগতের জননী । তোমার প্রকাশ- 
ভেদে এই ধরণী বদ্ধজীবের মাতৃরূপে পরিদৃঙ্টা হন! 
তুমি জলরূপে সকল জীবের জীবনস্বরূপ ৷ তোমার 
চিন্ময়ী শক্তির স্মরণ করিলে জীব অশেষপ্রকার মায়া" 
শক্তিপরিণত জাগতিক ধারণা হইতে বিমূক্ত হইয়া 
বিবর্ত পরিহার করিতে সমর্থ হয় | 

১৭৭) ভগব€সেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবের গৃহে 
মৃত্তিমতী লক্ষ্মী হইয়া বিরাজমানা, আর বিষ্ণুসে!" 
রহিত ভোগীর গৃহে তুমিই সেই জীবকে অশেষ প্রকার 
বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তোমার আবরণী ও রিড 
ত্রিক৷ বৃততিদ্বয়দ্বারা বিমে'হিত ও খণ্ডকালাধীন করিয় 
তাহাদিগকে বিনষ্ট কর । 

১৭৮। তোমার চিন্ময়ী শক্তি বৈকুণ্ঠে লতার 
হইলেও, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি লোকে দুণ 
স্থিতি ও লয় সাধন করিয়া নশ্বরতা উৎপাদন করে 
তোমার চিন্ময়ী শক্তির অধীনে সেবা-পরায়ণা না হ 
জীব আধ্যাত্মিক।দি ত্ৰিবিধ দুৰ্গতি লাভ করে । নব 

৯৭৯1 বিষ্ণভক্তিপরায়ণ সেবোন্ম,' খজনের নি 


তুমি 


ও 
তুমি অরদ্ধারূপে উদিতা হইয়া জীবের ভক্তি রূদ্ধি কর 


F 


মধ্যথণ্ড-_-অষ্টাদশ অধ্যায় 


উদ্ধার লাগি' তোমার প্রকাশ । চমকিত হই’ সবে চারিদিকে চায় । 


{ বার 
মত জীবেরে ম্মাতা কর নিজ দাস ৷৷ ১৮১ ॥ 


দির বন্দ্য তুমি সব্বভূত-বুদ্ধি। 
তোমা সঙরিলে সবর্ব-মন্ত্রাদির শুদ্ধি ৷” ১৮২ ॥ 
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত ৷ 
খ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত ॥ ১৮৩ ॥ 
পনঃ পৃনঃ সবে দণ্ড-প্রণাম করিয়া ৷ 
গন! স্তুতি করে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥ ১৮৪ ॥ 
'গবেই লইল মাতা তোমার শরণ । 
গুড দৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন I’ ১৮৫ ॥ 
) এই মত সবেই করেন নিবেদন । 
|. উ্দুবাছ করি’ সবে করেন ক্রন্দন ৷৷ ১৮৬ ॥ 


পরতিব্রতাগণের প্রেমন্রুন্দ ন-__ 
গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ ৷ 


বর-মু 


tl 


আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন ৷৷ ১৮৭ ॥ 
গ্রেমানন্দে রাত্রি গত হইলে নৃত্যাবসান-হেতু 
সকলের দুঃখ-_ 

আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে ৷ 

হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে ॥ ১৮৮ ॥ 

আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেষ । 
দারুণ অরুণ আসি? ভেল পরবেশ ॥ ১৮৯ ॥ 
গোহাইল নিশি, হৈল নৃত্য-অবসান ৷ 

বাজিল সবার বুকে যেন মহাবাণ ৷৷ ১৯০ ॥ 


রি বাহাদের প্রতি 


৯ ০. ১ 


বি নিদ্দয়া হও, তাহাদিগকে কৃষ্ণ- 
ত করাইয়া ভোগকামনায় প্রমত্ত করাও ৷ 
বলা তোমাকে তাহাদের কামনা-তর্পণকারিণী- 


পে মাহ 

উাহাদিগের টি ডি তুমি ষাঁহাদিগকে দয়া কর, 
মুধ্যায়িনী By 
দিব্যা হও হইয়া ভোগ্যা হইবার পরি 
১৮০ | 


ভ 
য় সংসারে জিহীন জগৎ তোমার মায়ায় আবদ্ধ 
তি টি করিয়া কষ্ট গায়। সেব্যা-সূজে 
মাকে রা ব্ক্ষা না করিলে সেই অবোধ পুন্রগণ 
তাহারা 1 বুদ্ধি করিতে পারে না, তৎফলে 


৬ হইতে» অস্টপাশে 
ত পারে না। আবদ্ধ হইয়া ভগবানে শরণাগত 


| ফী ও বিক্ষোডি মুমুক্ষু লোকসকল তোমার 
চু টি কা হারার নিতি 
২৮৭ উবার জন্য উদ্ধার কামনা করে। 





৬৮৯ 





‘পোহাইল নিশি’ করি’ কাঁদে উভরায় ॥ ১৯১ ॥ 

কোটিপুত্রশোকেও এতেক দুঃখ নহে । 

যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব-হৃদয়ে ॥ ১৯২ ॥ 

বৈষ্ণবগৃহিণীগণ-_নারায়ণী-শক্তির কায়বুহ__ 

যে দুঃখে বৈষ্ণব-সব অরুণেরে চাহে । 

প্রভুর কপার লাগি’ ভস্ম নাহি হয়ে ॥ ১৯৩ ॥ 

এ রঙ্গ রহিব হেন বিষাদ ভাবিয়া । 

অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা ॥ ১৯৪ ॥ 

পতিব্রতাগণের ক্রন্দন ও শচী:দবীর পদ-ধারণ__ 
কান্দে সব-ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া । 

পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমেতে গড়িয়া ॥ ১৯৫ ॥ 

যত নারায়ণী-শক্তি-জগত-জননী । 

সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণব-গৃহিণী ॥ ১৯৬ ॥ 

অন্যোন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ ৷ 

সবেই ধরেন শচীদেবাঁর চরণ ॥ ১৯৭ ॥ 

সকলের প্রেমক্রন্দনে চন্দ্রশেখর-ভবনের প্রেমময়ত্ব_ 
চৌদিকে উঠিল বিষ্ণুভক্তির ক্রন্দন ৷ 

প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ১৯৮ ॥ 

রাত্রি অতিবাহিত হওয়ায় গৌর নৃতাবসানে বৈষ্ণবগণের 
রোদন এবং গৌরসুন্দরের জগজ্জননী-ভাবে স্তন্য প্রদান- 
দ্বারা গীতার পাঠের সত্যতা-স্থাপন_- 

সহজেই বৈষ্ণবের রোদন উচিত । 

জন্ম জন্ম জানে যা'রা কুষ্ণের চরিত ৷৷ ১৯৯ ॥ 
সেই সকল সেবোন্মুখ জীবের হিত আকাঙ্ক্ষা করিয়া 
তুমি তাহাদের ত্ৰিবিধ দুঃখ অপসারিত কর এবং 
কৃষ্ণসেবোন্ুখতার উপদেশ করিয়া থাক । 

১৮২। সকল দেবগণ তোমারই পুজা করেন । 
গায়নত্রী দেবী সঙ্কল্প-বিকল্লাত্মক বিচার হইতে মানবকে 
উন্মুক্ত করিয়া বুদ্ধিযোগপ্রদান্রী৷ তোমার স্মরণে সকল 
প্রকার মনোধর্মজীবীর চাঞ্চল্য শোধিত হয় । 

১৮৩1 বরমুখ-_বরদানে উন্মুখ । 

১৯৬। নারায়ণী শক্তিরই কায়ব্যুহ জগতের 
নারীজাতি। বৈষ্ণবগণ অবৈষ্বগণের ন্যায় ভোগ- 
বুদ্ধিচালিত হইয়া জগজ্জননী নারায়ণী শক্তিকে ‘প্রভু’ 


জ্ঞান করেন না! 
১৯৯1 রোদন-__দ্বিবিধ ! আনন্দাশ্ত-বিসর্জন- 


কালের উচ্ছাস, আর অভাবজনিত ক্লেশের বিচারে 
কাতরতামুখে অশ্ু-বিসর্জনের সহিত চীৎকার ! 









৬৯০ শ্ৰীত্রীচৈতন্যভাগবত 


“আরে রাত্রি কেনে পোহ।ইলে £ 
হেন রসে কেন কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে ?” ২০০ ॥ 
চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব-রোদন ৷ 
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০১ ॥ 
মাতা-পৃত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ ৷ 
এই মত সবারে দিলেন পৃত্রভাব ॥ ২০২ ॥ 





জগতের দুঃখ-পরিদর্শনকালে বৈষ্ণবের উভয় ভাবেরই 
স্বাভাবিক উদ্রেক দেখা যায় ৷ 

২০৪1 ভগবদ্বস্ত বিষয়বিগ্রহরূপে পূরুষোত্তম । 
সকলই তাহার পাল্য। আশ্রয়শত্তি সেঝোন্মখিনী 
হইয়া যে-কালে স্বীয় লীলাবৈচিন্র্য প্রদর্শন করেন, 
তখন জীবকে তাহার স্বরূপ উদ্বদ্ধ করান। আর 
যেকালে তিনি আবরণী ও বিক্ষেপাত্িকা বৃত্তিদ্বয় পরি- 
চালন করিয়া জীব-মোহন-কাধ্য সম্পাদন করেন এবং 
জীব বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া উহাই পরম আদরের বস্তু 
বলিয়া বিচার করেন, তখন তিনি জীবের পূজ্য ভোগা- 
ধার হইয়া তাহার নশ্বর মঙ্গলপ্রদান্রী হন৷ শ্রীচন্দ্র- 
শেখর-ভবনে বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়েচিত মাতৃত্ব 
প্রকাশ-লীলা সব্বভাবে অবস্থানের অযোগ্যতা-নিরাস- 
কারী হইলেও উহাই বিষয়বিগ্রহ ভগবত্তার নিজ স্বরূপ 
নহে, ইহা দেখাইবার্‌ জন্য ভগবানের ভক্তভাবাঙ্গীকার ৷ 
শক্তিমত্তত্ব শ্রীগৌরলীলায় বিভিন্ন শক্তির অভিনয়ের 
আদর্শভিমান প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই যে তাহাকে 
আশ্রয়জাতীয় বদ্ধজীব'ভাগ্য ব্যাপারবিশেষ মনে করা 
যাইবে, এরূপ নহে। জগতে জননীত্বের যে আদর্শ 
প্রকটিত হইয়াছে, উহাতে দেখা যায় যে, প্রসৃত-সন্তান 
জননীর নিকট যে-কালে সেবা গ্রহণ করে, তৎকালে 
তাহার নিজ চেতনের অনুকুলভাবে চেষ্টা দেখাইতে 
অসামথ্য আছে । জননী দাসীর ন্যায় যেকালে পুত্রের 
সেবা করেন, পুত্র সেই সময়ে তাহার সেবা করিতে 
সম্পূর্ণ অসমর্থ । জননীর সেবা-গ্রহণ ব্যতীত জননীকে 
সেবা করা তৎকালে তাহার সম্ভাবনা নাই । সন্তানের 


জানের প্রকুচ্ট উদয়ে আপনার প্রভু হইবার বিচার- 
লোভ প্রবল হয়। তখনও তিনি বুঝিতে পারেন না. 


ব 
_জাতীয়া শক্তির অংশবিশেষ ৷ ser 
ভগবানের বিভিন্ন শক্তিপরিচালনা তাঁহারই মার 


= 
8 


কেহ বলে, “আরে রানি কেনে গোহাইলে 2... মাভৃভাবে বিশ্ভর সবারে ধরিয়ে 


মাতৃভাবে বিশ্বস্তর সবারে ধরিয়া । 

স্তন পান করায় পরম স্বিহ্ধ হইয়া ॥ ২০৩ 
কমলা, পাবর্বতী, দশা, মহা-নারাস্ণী । 

আপনে হইলা প্রভু জগতজননী ॥? ২০৪ ৷ 
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা ৷ 

“আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা 0৮২০৫ 


১৯২ TESTS 
মায়া এরাপ শক্তিসম্পন্না যে, সকল জীবকে তিমি 


সেরূপ অধিকার দেন না। ভগবদ্বস্ত কখনও সেবক- 
সেবিকা হইতে পারেন না। তিনি সর্বদাই প্রভু ও 
ভোগী, তাহার অনুগত শক্তিগণই তাঁহার সেবক- 
সেবিকা । ভগবদ্বস্তকে যাহারা সেবক-সেবিকা 
তত্ত্বে পরিণত করিবার অভিপ্রায় করেন, তাহারা 
বিষ্ণমায়া দ্বারা বিমোহিত হন । বিষ্ণ কখনও বদ্ধ- 
জীব-ভোগ্যা শক্তি হন না। তজ্জন্যই ভগবানের বহি- 
রঙ্গা-শক্তিপরিণত জগৎকে ভোগাভুমি জ্ঞান করিতে 
গিয়া তটস্থ-শক্তিপরিণত জীব জগতের প্রভু হইয়া 
বসিয়াছেন ও শাক্তেয় মতবাদ স্থাপন করিয়া পরমার্থ- 
পথ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন । জড়ভোগকেই 
যখন প্রয়োজন বোধ হয়, বদ্ধজীব সেইকালে ভগবদ্র- 
স্তকে তাহার ইন্ড্রিয়ভোগ্য-সরবরাহকারিণী ব্যাপার 
বিশেষে স্থাপন করে ; সূতরাং তন্নিমিত্ত ভোগরজ্জুতে 
বদ্ধ হইয়া গড়ে। গৌরসুন্দরের ভক্তভাবাঙ্গীকার" 
লীলায় যে জগজ্জননীর লীলাপ্রদর্শন, তদ্দারা শক্তিমদ্‌ 
বিষ্ণুর সেবাই যে শাক্তেয় মতবাদীর উপাস্যা মূল! 
শক্তির একমাত্র বৃতি__ইহাই প্রদর্শন ৷ বিষ 
কখনই শক্তি নহেন। শক্তি__সবর্বদাই ভগবানের 
আশ্রিতা। সেবোন্ম.খিনী শক্তি-শক্তিমত্তত্ত্বের পরমোগ 
যোগিনী এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি অস্তরঙ্গা শঙ্ভির 
সহিত বিপরীতভাবে শক্তি-পরিচালনা-কার্যোর লীলা 


র- 
প্রদর্শন করেন,__ইহা'গরিপুষ্ট করিবার জন্যই গো 
সুন্দরের এতাদৃশী লীলার প্রকাশ ! 


€শা জীবের 
২০৫1 ভগবান্_ বাস্তব বস্তু ৷ ভগবদংশ ছি 
সহিত ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ ৷ ভগবান্_ বি 


5) আগ্রয়" 
তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট অনুচিৎসকল i? 


৫ নি এ মাগি 
কাৰ্য্য । এই সকল কথা প্রদর্শনকলে জীবের রর 
পরিচয়ের সহিত স্বরূপ-লক্ষণে সম্বন্ধ না থা 


মধ্যখণ্ড--অভ্টাদশ অধ্যায় 


৬৯১ 


গীতা ৯1১৭) গোপিকা-নৃত/-কথা-শ্রবণের ফলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য-_ 


তথাহি ( 
| রিতামহগ্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ৷২০৬৷৷ 
ডাগাবন্ত পুরুষেরই স্তন্যপানে অধিকার-- 
প্লানন্দে বৈষ্ণব-সব করে স্তনপান ৷ 
কোটি কোটি জন্ম যা’রা মহাভাগ্যবান্‌ ॥ ২০৭ ॥ 
গ্রনাগানে সকলের প্রেমশত্ত তা 
স্তনগানে সবার বিরহ গেল দূর । 
প্রেমরদে সবে মত্ত হইলা প্রচুর ॥ ২০৮ ॥ 
গৌরলীলার নিত্যত্ব_ 
এই সব লীলার কভু অবধি না হয় । 
J) 'আবিভাব, তিরোভাব' বেদে মাত্র কয় ॥২০৯ ॥ 
f মহাপ্রভুর এতাদূশ অভিনয়ের কারণ 
মহারাজ-রাজেশ্রর প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া-ভিতর ৷৷ ২১০ ॥ 
নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ডে যত স্থ.ল-সুক্ষম আছে। 
সব চৈতন্যের রূপ-_ভেদ করে পাছে ॥ ২১১ ॥ 
ইচ্ছায় করয়ে স্বষ্টি, ইচ্ছায় মিলায় । 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড সৃচ্টি করয়ে লীলায় ৷৷ ২১২ ॥ 
ইচ্ছময় মহেশ্বর ইচ্ছা-কাচ কাচে । 
তান ইচ্ছা নাহি করে, হেন কোন্‌ আছে ? ২১৩ 
তথাপি তাহার কাচ-_সকলি সূসত্য ৷ 
জীব তারিবার লাগি’ এ সব মহত্ব ৷ ২১৪ ॥ 
ডাগাহীনের দৃষ্টিতে বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়োচিত 
1 ইহা টা কারি 
বুঝয়া কোন কোন পাপী জনা ৷ 


প্র 6 
ই বলয়ে ‘গোপী’ খাইয়া আপনা ॥ ২১৫ ॥ 
A 


উল 

কুল বর্তমান, ইহাও বলিলেন ৷ 
রা রা (শ্ৰীকৃষ্ণঃ) অস্য (স্থিরচরস্য) 
(পু টা পিতা মাতা ধাতা পিতামহন্চ 
তত ? চি 
ই চাহমেব তি টি পোষকত্বেন পিতামহ- 


২০৬ || 

মত, ধার ie আমিই এই জগতের পিতা, 

রে এবং পিতামহরূপে অবস্থিত ৷ 
য়াশক্তিপরিণত জগতে গুণভেদে যে 


উৎপত্তি 
মুখ্য ও ॥ লাভ করিয়াছে, সে-সবগুলি 


= 


গীণ শক্তি-বিচিন্রতারূপে পরিগণিত ৷ 


: কত 
নাল বি বৈশিষ্ট্য আছে। অখগ্ডকাল ও 
ডু ত্থিতি। ভেদে প্রাকৃত ও অপ্রারুত বিবিধ 


ব্যজিবিশেষে অবস্থা-ভেদে অন্বয় 





অভ্ভত গোপিকা-নৃত্য চারি-বেদ-ধন। 
ক্লঞ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ ॥ ২১৬ ॥ 
হইলা বড়াই বৃড়ী প্রভূ নিত্যানন্দ ৷ 
সে লীলায় হেন লক্ষী কাচে গৌরচন্দ্র ॥ ২১৭ ॥ 
নিত্যানন্দের সৰ্ব্বত্ৰ গৌরসুন্দরানুগতা প্রদর্শন-- 
যখন যেরূপে গোরচন্দ্র যে বিহরে ৷ 
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে ॥ ২১৮ ॥ 
গৌর-নিত্যানন্দের লীলা অনর্থযুক্তের বোধগম্য নহে, 
তাহা কৃষ্ণকুপাসাপেক্ষ__ 
প্রভু হইলেন গোপা, নিত্যানন্দ বড়াই । 
কে বৃঝিবে ইহা, যা’র অনুভব নাই ॥ ২১৯ ॥ 
কুষ্ণ-অনুগ্রহ যা'রে, সে এ মল্ম জানে । 
অল্পভাগ্যে নিত্যানন্দ-স্বরূপ না চিনে ॥ ২২০ ॥ 
্রন্থকার-কর্তৃক নিত্যানন্দের স্বরূপ ও অলৌকিক- 
লীলা-বোধে অসমর্থ নিত্যানন্দ নিন্দাকারীর 
মস্তকে পদাঘ।ত-_ 
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী ৷ 
যা’র যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনী ॥ ২২১॥ 
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে। 
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে ৷৷ ২২২ ॥ 
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। 
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে ॥ ২২৩ ॥ 


অধ্যায়ের কথাসার_ 
মধ্যথণ্ড-কথা যেন অস্বত-শ্রবণ । 


হি লক্ষীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ ৷৷ ২২৪ ॥ 
ভিন :০/০০১9:22--৯৯ ৩২ 
ও ব্যতিরেকভাবে তাহার সহিত সেইগুলির সম্বন্ধ ! 


২১৫ ৷ ভগবান্‌্__বিষয়-বিগ্রহ, তাহাকে আশ্রয়- 
বিগ্রহ-জ্ঞানে ‘গোপী’ বলিয়া বর্ণন করিলে তিনি শক্তি- 
মান্রে পর্যবসিত হন, শক্তিমান্‌ থাকিতে পারেন না! 
মায়াবাদী ও অভজ্গণ ভগবান্‌ গৌরসুন্দরকে বিষ্ণু- 
বিগ্রহের আকর বলিয়া জানিতে পারে না। বিষয়- 
বিগ্রহের আশ্রয়োচিত লীলা-প্রদর্শন ভাগ্যহীন জনগণের 
সত্যোপলব্ধিতে ব্যাঘাত করে । 

২২৩ ৷ প্রাক্তন-কর্মবিপাকে যাহারা পাপপ্রবণ- 
চিত্ত, সেইসকল ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবতত্ত্ব এবং 
ভাহার অলৌকিক ক্রিয়া-সমূহ বুঝিতে না পারিয়া 
নিন্দা করে! সেরূপ গহণযোগ্য পাপ-পরায়ণের 
বিচার-সৌষ্ঠব অত্যন্ত ঘ্বণ্য ও নিন্দাহ বুঝাইবার জন্যই 








৬৯২ 


নাচিল জননী-ভাবে ভক্তি শিখা ইয়া ৷ 

সবার পূরিল আশা স্তন পিয়াইয়া ॥ ২২৫ ৷ 
চন্দ্রশেখর-ভবনে সপ্তাহকালব্যাপী অপূর্ব্ব তেজঃ, তাহা 

কেবল সুকৃতিগণের দৃশ্যবস্ত-_ 

সপ্তদিন শ্রীআচার্য্য-রত্বের মন্দিরে ৷ 

পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরত্তরে ॥ ২২৬ ৷ 
চন্দ্র, সূৰ্য্য, বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে ৷ 

দেখয়ে সূক্বতি-সব মহা-কুতুহলে ৷৷ ২২৭ ॥ 
আচার্যা-ভবনে আগত বাক্তিগণের চক্ষরুন্মীলনে অসামর্থ্য 

ও তৎকারণ জিজ্ঞাসা ; বৈষ্ণবগণের 
তাহাতে হাস্য__ 

যতেক আইসে লোক আচার্যের ঘরে ৷ 

চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে ॥ ২২৮ ॥ 
লোকে বলে,_-“কি কারণে আচার্যের ঘরে । 
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে ? ২২৯ 





গ্রন্থকার-কর্তৃক শিরোদেশে পদাঘাতের কথা বণিত 
হইয়াছে । বৈষ্ণবের নিকট এরূপ শাসন লাভ করিলে 
হরিসেবাবিমুখগণের পরম সৌভাগ্যোদয় হয়, কিন্তু 
সাধারণ মুর্খলোক তাহা বুঝিতে পারে না। 

২২৫। লোকশিক্ষার জন্য চিচ্ছক্তি ও মায়া- 
শক্তির ক্রিয়া-সমৃহ প্রদর্শন করিয়া বদ্ধজীবের সৃপ্তা 
নিত্যবৃত্তি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন। জড়জগতে 
প্রয়োজনীয় আহার্যযদান এবং স্বরূপানৃভূত আত্মার 
ভগবানের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবার পরিবর্তে 


স্রীকীচেতন্যভাগবত 


শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হালে । 
কেহ আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে ॥ ২৩০ 
চৈতন্যমায়া_ নিগুঢা_ 

হেন সে চৈতন্য-মায়া পরম গহন । 

তথাপিহ কেহ কিছু না বুঝে কারণ ॥ ২৩১ ॥ 

এমত অচিন্ত্য-লীলা গৌরচন্দ্র করে। 

নবদ্বীপে সব-ভক্ত সহিতে বিহরে ॥ ২৩২ ॥ 
চৈতন্যলীলা-শ্রবণার্থ গ্রন্থকারের সকলকে আহ্বান 

শুন শুন আরে ভাই চৈতন্যের কথা । 

মধ্যখণ্ডে ঘে যে কর্ম কৈল ঘথা যথা ॥ ২৩৩ ॥ 

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ পহু জান ৷ 

ব্ুন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ৷৷ ২৩৪ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে গোরাঙ্গস্য 
গেপিকানৃত্য-বর্ণনং নাম অভ্টাদশোহধ্যায়ঃ। 





ভগবানের সেবা করার বিচার জানাইয়াছিলেন। 

২৩১1 শ্রীচৈতন্যদেবের মায়া_পরম গুঢা। 
গৌরভে।গি-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে (গৌরসুন্দরকে ভোগ 
জ্ঞানে তাহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করায় অর্থাৎ 
আপনাদিগকে নাগরী প্রভৃতি জানায় ) ভক্তির লেশমান্র 
নাই__একথা শ্রীচেতন্যদেব মূঢ়জনগণকে জানিতে 
দেন নাই ৷ 


ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 
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উনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহা প্রভুর ভক্তমন্দিরে নিত্যানন্দ- 
সহ ভ্রমণ, গৌরসুন্দরের অদ্বৈত-প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন- 
হেতু অদ্বৈতের দুঃখ ও তদ্ভাব-অপনোদনার্থ কৌশল, 
গীরসূন্দরের নগর ভ্রমণ ও নিত্যানন্দ-সহ বামাচারী 
গৃহে গমন, তদ্গৃহে ফলাহার, অদ্ৈতাচাষ্যের 


অদ্বেতের জ্ঞানযোগ 
আনন্দ মত্ত ৷ 


প্রভুর 


দেবান্তর-ভজনের কুফল ; বৈষ্ণব-নিন্দাবিষগ্ে তি 


সকলকে সাবধান-করণ, প্রভুর অদ্বৈত-গৃহে ৫ 
অদ্বৈতের ভ্লেলধব্যাজে নিত্যানন্দ-মহিমা-কীর্তন প্র 
বণিত হইয়াছে ৷ রর 
শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সহ নবদ্বীপে সকল ভর্ডে 
মন্দিরে ভ্রমণ করেন ॥ প্রভুর আনন্দে সকল ও রী 
তন্মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সবর্বাগে 
অধিক আনন্দিত প্রেমাবেশে তাহার বাহ্য না 


৬৯৩ 





গন্দর তাঁহাকে গৌরববৃদ্ধি করিয়া যে 


গ্ৰীগৌর 
রে রিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি বিশেষ 


নি গ্রহণাদি ক 
রঃ রী মনে মনে দি তুর 15১ 
ঃানার্থ ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-স্থ পনের 
অভিনয় যোগবাণিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ৷ 
মহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দের সহিত নগর ভ্রমণ 
করিতে থাকিলে দেবগণ উভয়কে দুই চন্দ্রের সদৃশ 
দর্শন করিতে লাগিলেন । তত্প্রসঙ্গে স্বর্গলোককে 
ব্লাক, আগনাদিগকে নর এবং পৃথিবীকে স্বর্গ 
দিয়া মনে করিতে লাগিলেন, আর তদ্দিষয় লইয়া 


গরস্গর নানাপ্রকার জল্পনা করিতে লাগিলেন। 
বব 





ন 
ব্‌ 


্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর উভয়ে অদ্বৈতাচার্যা- 
ভবন গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক দারী 
যমাগীর গৃহে গমন করিলেন । মহাপ্রভু সন্ন্যাসীকে 
প্রণাম করিলে দারী সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর ভূুবনমোহন- 
রাগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এহিক এশর্ষা-প্রাপ্তির আশীবর্বাদ 
করিলেন। মহাপ্রভু তাহার তাদৃশ আশীর্বাদের হেয়ত্ব 
বর প্রতিপাদন করিলে দারী সন্ন্যাসী ভোগবৃদ্ধি- 
ধনে ইন্দ্রিয়-তর্পণপরতাকেই 
রা মি ৷ মহাপ্ৰভু তখন সন্ন্যাসীকে 
CE A ধন-কুল।দির জন্য প্রার্থনা অনা- 
মৰমেই নর হয নধর! নিজ নিজ অদৃম্টবশে 
টি দুঃখ লাভ করে। লোকে বেদের তাৎপর্য্য 
সা ধন্মার্থকামকে বেদপ্রতিপাদ্য বলিয়া মনে 
-ধনপরাদি-লাভকেই দ্য বলিয়া দে 
শাদিয ফল বলিয়া রে গঙ্গাস্নান-হরিনাম-কীর্ত- 
বৈদের সি রর করে। কিন্তু পরোক্ষবাদী 
পথ্য তাহা নহে, ভক্তিই বেদ- 


ধাউগাদ 
)বস্ত। ত 
গরিটায়ক নহি) ব্যতীত অপর কোন প্রার্থনা সূবুদ্ধির 


মু 
তব কাথা শুনিয়া দারী সন্নাসী গৌরসুন্দরকে 
এমভানী ম [লিক এবং সর্বরতীরথন্রমণকারী নিজকে 
সী করিল । নিত্যানন্দ-প্রভু দারী সন্ন্যা- 
নু গিরি কহি করিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠা প্রদান-পর্বক 
নের কার্যাপৌরব-বশতঃ নিজেদের 
দাবী রা কিছু ভোজ্য প্রার্থনা 
5 
মলে শ্ীগৌরনিত্যানন্দ গঙ্গায় 
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স্নান করিয়া সন্নযাসীর ঘরে দুগ্ধ-ফল।দি ভোজনে 
বসিলেন। দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে ইঙ্গিতে 
মদ্য-সেবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে বামাচারী 
সন্ন্যাসী জানিয়া উভয়ে আচমন করত তদ্গৃহ পরি- 
ত্যাগ করিলেন এবং ড লপথে সন্তরণ করিয়া শান্তিপরে 
অদৈতাচার্যোর গৃহে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত-প্রভু 
মহাপ্রভুর আগমন জানিতে পারিয়া জ্ঞানযোগ-মহিমা 
ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে 
‘ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি” তদ্দিষয়ে জিজ্ঞাসা 
করিলে আচার্য্য-প্রভু জ্ঞানকে বড় বলিয়া জানাইলেন। 
মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া অদ্ৰৈত প্রভুর প্ৃষ্ঠদেশে মুষ্টির 
আঘাত করিতে করিতে তঙ্জন-গঙ্জন করিয়া নিজতত্ব 
প্রকাশপূবর্বক প্রহার হইতে বিরত হইলেন! তখন 
অদ্বৈতপ্রভূ আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর পূর্ব্ব- 
প্রদত্ত সম্মানের কথা উল্লেখ করিয়া জন্মে জন্মে গৌর- 
দাস্যই প্রার্থনা করিলেন এবং মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ 
করিয়া সব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। অদ্বৈতগৃহে প্রেমা শু" 
বন্যা বহিতে লাগিল । মহাপ্রভু অদ্বৈতকে বর প্রদান 
করিলেন যে, যাহারা তিলাদ্দকালও অদ্বৈত প্রভুর চরণা- 
শ্রয় করিবেন, গৌরকুপা তাহাদেরই নিকট সুলভ 
হইবে। তখন অদ্বৈতপ্রভূ শৈব রাজা সুদক্ষিণের 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, যদি কেহ মহা- 
প্রভুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল অদ্বৈতাচার্যের উপাসনা 
করে, তাহা হইলে তাহার সেই ভক্তিই তাহাকে সংহার 
করিবে! মহাপ্রভু অদ্বৈত-বাক্য-শ্রবণে বলিলেন যে, 
তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া কেহ তাহার পূজা 
করিলে তিনি কখনই তাহার পুজা গ্রহণ করেন না, 
পরন্ত তাদূশ ভক্তি যেন প্রভু-অঙ্গে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া 
থাকে ৷ 

মহাপ্রভু অদ্বৈতপত্বীকে রন্ধন করিতে আদেশ 
করিয়া সকলে মিলিয়া গল্গাস্ানে চলিলেন এবং স্মানান্তে 
ভোজন করিতে বসিলেন ৷ ভোজনান্তে নিত্যানন্দ-প্রভু 
সব্বঘরে অন্ন ছড়াইয়া ফেলিলে অদ্বৈত-প্রভূ তাহার 
নিন্দাব্যাজে অশেষ মহিমা কীর্তন করিলেন । অতঃপর 
অদ্বৈতভবনে কতিপয় দিবস যাপন করিয়া মহাপ্রভু 
সগণে নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 


(গোঃ ভাঃ ) 


৬৯৪ 


শ্রীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





শ্রীগৌরসূন্দরের জয়গান__ 
জয় বিশ্বস্তর সব্ব-বৈষ্ণবের নাথ । 
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ ॥১॥ 
মহাপ্রভুর নবদ্বীপে বিহার__ 
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
ক্রীড়া করে, নহে সব্ব-নয়নগোচর ৷ ২ ॥ 
আপন ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে ৷ 
নিত্যানন্দ-গদাধর-সংহতি বিহরে ॥ ৩ ॥ 
ভাগবতগশের কুষ্ণসেবোম্মখতায় আবেশ-বশতঃ 
বহিঃপ্রতীতির অভাব-__ 
প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ । 
রুষ্ণপরিপূর্ণ দেখে সকল ভূবন ৷৷ ৪ ॥ 
নিরবধি ভাবাবেশে কা'রো নাহি বাহ্য ৷ 
সংকীর্তন বিনা আর নাহি কোন কাব্য ॥ ৫ ৷৷ 
আচার্য; গোস্বামীর চরিত্র 
সবা হৈতে মত্ত বড় আচায্য গোসাঞ্ী ৷ 
অগাধ চরিত্র, বুঝে হেন কেহ নাই ॥ ৬ ॥ 
জানে জন-কথো শ্রীচৈতন্য-ক্রুপায় ৷ 
চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুর-রায় ৷৷ ৭ 0 


মহাপ্রভুর অদ্বৈত-প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনে আচার্ষোর 

দুঃখ এবং প্রভুর তাদুশ-ভাবাপনোদনের 
সঙ্কল্প 

বাহ্য হৈলে বিশ্বস্তর সব্ব-বৈষ্ণবেরে ৷ 

মহাভক্তি করেন, বিশেষ অদ্বৈতেরে ॥ ৮ ॥ 

ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুরনাথ ৷ 

মনে মনে গজ্জে, চিত্তে না পায় সোয়াথ ॥ ৯ ॥ 

“নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে। 

প্রভূত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে ॥ ১০ ॥ 

বলে নাহি পারো মুই প্রভূ মহাবলী । 

ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি ॥ ১১ ॥ 

ভক্তি-বল সবে মোর আছনয়ে উপায় । 

ভক্তি বিনা বিশ্বস্তরে চিনন না যায় ॥ ১২ ॥ 

তবে সে “অদ্বৈত-সিংহ”নাম লোকে ঘোষে। 

চূর্ণ করো মায়া যবে অশেষ-বিশেষে ॥ ১৩ ॥ 

ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোর ৷ 

ভূগ্ড হেন শত শত শিষ্য আছে মোর ॥ ১৪ ॥ 

হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে ৷ 

স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে ॥ ১৫ ॥ 





গৌটীয়াষ্য 


১। বিশ্বস্তর জগতের পালক! তিনি সকল- 
ভক্তি-যাজনের বিষয় ৷ বদ্ধজীব ভোগপ্ররুত্তিতে চালিত 
হইয়া শুদ্ধসেবা ভুলিয়া গিয়াছে । ভগবান্‌ জীবের 
সেঝোন্সখ-প্ররুতিমূলে সেব্য হইয়া সেবা গ্রহণ না 
করিলে জীবের স্বাভাবিক ভোগপ্ররৃতি প্রবলা হয়! 
সেজন্য করুণাময় প্রভু বিষস্সবিগ্রহ হইয়া আশ্রিতের 
বিভিন্নাংশ জীবের সেবা করিবার সুযোগ প্রদান-পূর্ব্বক 
রর টি 5 তাহাকে গ্রহণ করেন৷ 

্ শ্রীমহাপ্রভূ ভগবৎসেবোন্মূখ ভক্তগণের 
পূর্ণ, উর আকর-ভূমি ৷ জগতের ভ্রিবিধ দুঃখ 
বদ্ধ বিষয় । জানা 
















[অদ্বৈত প্ৰভু সন্তুষ্ট হইতেন না। 
তাহার একমাত্র ব্রত ছিল৷ 


৫1 ভগবস্তক্তগণ  কুষ্ণসেবোন্মতায় আবিষ্ 
বলিয়া বহিঃপ্র্ঞাচালিত হইয়া জড়জগতের প্রতি দুটি 
প্রদান করিতে পারেন না। পরস্তু তাঁহারা সর্ব 
কৃষ্ণের নাম-রাপ-গুণ-লীলা-গানে প্রমভ থাকেন! 4 

৮1 মহাপ্রভু সৰ্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের ্ীতি-সঙগা 
উন্মত্ত ভাব প্রদর্শন করিতেন এবং বহিন্মুখ ভোগজগং 
তাঁহার দৃষ্টি পতিত নহে, এরূপ লীলাভিনর করিতেন 
যে মুহর্তে তাঁহার বহিজ্জগতে আপেক্ষিক রঃ 
আকৃষ্ট হইত, তখনই তিনি সকল বিষ্ণুভজের 7 
কাৰ্য্যে ব্যস্ত হইতেন এবং শ্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য্যকে গৌর তি 
বৃদ্ধিতে সেবালীলা প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু তাহা? হু 
রীতা 
সৃতরাং প্রভুর ও? 
যর বিড়ম্বনা মাত্র জানিতেন ৷ বন 
লোকে কিন্বদত্তী আছে যে, 
নিৰ্ব্বোধ প্ৰতিপাদন করাইবার 


মধ্যখণ্ড- উনবিংশ অধ্যায় 


|... তি বুঝইতে সে প্রভুর রি | 
হেন ভক্তি না মানিম__-এই মন্ত সার ॥ ১৬ ॥ 
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি’। 
গরু মোর শাস্তি করিবেন ঢুলে ধরি?” ১৭) 
াার্থোর হরিদাস-সহ শান্তিপুরে গমন ও যোগবাশিষ্ঠ 
ব্যাখ্যামূলে ভক্তিপথ-বিদ্বেষের ছলনা__ 
এই মত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহা-রজে । 
বিদায় হইলা প্রভু হরিদাস-সজে ॥ ১৮ ॥ 
কৌন কাৰ্য্য লক্ষ্য করি’ গৃহেতে আইলা ৷ 
আসিয়া মানস-মন্ত্র পড়িতে লাগিলা ॥ ১৯ ॥৷ 
) নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া । 
বাথানে বাশিষ্ঠশাস্র ‘জ্ঞান’ প্রকাশিয়া ॥ ২০ ॥ 
'ভ্রান’ বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণ্ভক্তি । 
অতএব সবার প্রাণ, জ্ঞান__সবর্বশক্তি ॥ ২১ ॥ 


টিটি ERs oe 
এবং স্বীয় বাৎসল্য-প্রদর্শনার্থ ভূণ্ড-পদচিহন ধারণ 
করিয়ছিলেন। মূঢ় ব্যক্তির প্রতারিত হইবার অধিক 
যগাতা থাকায় তাহারা ভগবান্‌ অপেক্ষা ভূগুর গৌরব 
না বুঝিয়া থাকে । কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্ৰভু বৈষ্ণবাচার্যয 
রি বলিয়া ভূগুর নির্ব্বদ্ধিতা ধরিয়া ফেলিয়া- 
রা রা তিনি বাহিরে দস্ত-ক্রোধ প্রদর্শন 
রর টা ন্যায় শত শত শিষ্য তাহার আছে, ইহা 
ই ্ ৷ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসূন্দর 
খত প্র ডি স্বীয় শ্যামসুন্দর-লীলার চৌধ্যবৃতি 
মী যা নকট লৃকাইয়া রাখিতে পারেন নাই । 
উহ বি তাড়িত হইয়া নিজ স্বরূপ ও 
8 বায়া উঠিতে পারে না, তাহাদের ভগ- 
ক বি পদে ভোগবুদ্ধির উদয় হয়! 
হায় টি বিশেষ বৃদ্ধিমান্‌ সূচতুর গৌরভক্ত 
৷ ভিমি রা বগণের ন্যায় বিচারপরায়ণ ছিলেন 
করিবার বাসনায় হি নিকট হইতে শাস্তি লাভ 
্ দ্েখ্যে যু টি পূজ্য হইবার বিচার-পরিবর্ত- 

নি এ গতে লাগিলেন । এইরূপ বিচার 
} আন সেবকাভিমানের লীলা খর্ব করিবার 


াাবতারের 

র 

ৃ পন ভক্তিপ্রচার-বিষয়ে কৃত্রিম বাধা- 
1 করিলেন । 


২০7 

eas 

'যোধী রহ যোগবাশিষ্ঠ নামক ভক্তি- 
পার গ্রন্থ ব্যাখ্যা-মূলে ভক্তিপথের 





৬৯৫ 
হেন জ্ঞান না বৃঝিয়া কোন কোন জন। শি 
ঘরে ধন হার।ইয়া চাহে গ্রিয়া বন ॥ ২২ ॥ 
বিষ্ত-ভক্তি__দর্পণ, লোচন হয়_'জ্ঞান’ ৷ 
চক্ষৃহীন জনের দর্পণে কোন্‌ কাম £ ২৩ ॥ 
আদি অন্ত আমি পড়িল৷ম স্ব্বশাস্ত্র । 
বুঝিলাম সব্ব-অভিপ্রায়-_-ভ্ঞান'-মান্র ॥ ২৪ ॥ 





অদ্বৈত-চরিত্রাতা হরিদাসের ব্যাখ্যা- 
শ্রবণে হাস্য 
অদ্বৈত-চরিন্র ভাল বুঝে হরিদাস । 
ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা-অট্র-অট্র-হাস ৷৷ ২৫ ॥ 
সৌভাগ্যবন্ত জনের অদ্বৈতচরিক্র হাদয়ঙ্গম-সামর্থ্য এবং 
ভাগাহীনের তদভাবে অমঙগল-প্রা্তি__ 
এই মত অদ্বৈতের চরিন্র অগাধ । 
সুরুতির ভাল, দু্চৃতির কার্যবাধ ৷৷ ২৬ ৷৷ 


ESE i র্ী 
বিদ্বেষের ছলনা করিতে লাগিলেন । উদ্দেশ্য, মহাপ্রভুর 


তক্তি-প্রচার-কার্য্যে বাধা দিলে তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পূজা 
করিবার পরিবর্তে সাজা দিবেন । 

২১1  নিভেদ-ব্রক্ষানুসন্ধানরাপ জানব্যতিরিজ্ত 
বিষ্ণভক্তি কোন শক্তি ধারণ করিতে পারে না। 
ভক্তির প্রাণ_ভ্ান। জ্ঞানই সব্বশক্তিধর-_-এরূপ 
নির্ভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ নিজ গৃহে 
ধন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনে, যেখানে ধন নাই, সেখানে 
ধনের অনুসন্ধান করিতে যায় ! 

২৩ ।  বিষ্ণভক্তি__দর্পণ-সদৃশ, আদর্শ মাত্র । 
কিন্তু সেই আদর্শে জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন না 
হইলে সেই দর্পণের কোন ক্রিয়া নাই। যদি চক্ষু না 
থাকে, তাহা হইলে দর্পণ থাকিয়া কি ফল £ 

২৪! সকল শাস্ত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 
পাঠ করিয়া আমি শান্ত্র-তাৎপর্য্য ইহাই বুঝিলাম যে, 
জ্ঞানেরই সব্বশ্রেষ্ঠতা আছে । 

ই৬। যাহারা সৌভাগ্যবিশিষ্ট, তাহারা ভক্ত 
অদ্বৈতের চরিত্র বুঝিয়া ভগবত্তক্তির সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠত! হৃদয়- 
জম করিলেন। যাহারা ভাগ্যহীন দুক্ষর্মপরায়ণ, তাহারা 
অদ্বৈতৈর উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়! নির্ভেদ ব্রক্মানু- 
সন্ধানরূপ জানকেই ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া 
পরম অমঙ্গল লাভ করিল ৷ তাহারা উদ্দেশ্যের প্রতি- 
বন্ধকতা মাত্র লাউ২করিল ৷ 








৬৯৬ 


স্রীত্রীচৈতন্যভাগবত 


অদ্বেতসঙ্কল মহাপ্রভুর হাদ্‌গোচর_ 


সবর্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভূ বিশ্বস্তর ৷ 

অই্বৈত-সম্কল্স চিত্তে হইল গোচর ॥ ২৭ ॥ 
মহাপ্রভুর নিতা।নন্দসহ নগর-ভ্রমণে বিধাতার 

নিজকে ভাগাবন্ত জ্ঞান-__ 

একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে ৷ 

দেখয়ে আপন-হ্থৃচ্টি নিত্যানন্দ সঙ্গে ॥। ২৮ ॥ 

আপনারে ‘সুকৃতি’ করিয়া বিধি মানে ৷ 

“মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয়-নয়নে ॥৮ ২৯ ॥ 


চন্দ্রের সঙ্গে প্রভুছয়ের তুলনা এবং সেবাপ্ররুত্তি-অনুপাতে 
সকলের প্রভূদর্শন-ভাগ্য-_ 


দুই চন্দ্র যেন দুই চলি আইসে যায় ৷ 
নতি-অনুরূপ সবে দরশন পায় ॥ ৩০ ॥ 


অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণের গৌরনিত্যানন্দের দর্শনে 
দর্শন-বিপযায় ও বিতর্ক 


অন্তরীক্ষে থাকি” সব দেখে দেবগণ । 
দুই চন্দ্র দেখি” সবে গণে মনে মন ॥ ৩১ ৷ 


5733-২৯-৯৭ 


২৭। মহাপ্রভু সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান 
করিবার মল আকর । তিনি অদ্বৈত প্রভুর স্কলিত 
বাহ্যিক ব্যতিরেক ভাব-সকলই বুঝিতে পারেন । 
আশীঅদ্ৈতপ্রভূ মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য কায়মনো- 
বাক্যে যত্র করিয়া যখন প্রভুর গৌরব-বৃদ্ধি দর্শন 
করিলেন, তখন তাহার প্রতিকারোদ্দেশ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা 
দিয়া ভক্তিকে ক্ষীণপ্রভ করিবার ছলনা করিলেন । 


২৯। জগতের সৃচ্টিকর্তা বিরিঞ্চি শ্রীগৌরসুন্দরের 
প্রপঞ্চে অবতরণ দর্শন-পৃর্বক নিজ সৌভাগ্য জানিতে 
পারিলেন ৷ বিশ্বশিল্পী বিধাতা প্রভুর অনুগ্রহ আকর্ষণ 


করিয়া কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন জানিয়া আপনাকে . 


সৌভাগাবান্‌ মনে করিলেন । 
৩০। দুই চন্দ্র-_শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দচন্ত্র ৷ 
আইসে যায়_ যাতায়াত করেন । 
_ নতি-অনুরূপ_ যীহার যে প্রকার সেবা-প্ররুতি, 
সেই প্রকার বিভিন্ন দর্শনে গৌর-মিতাইকে দর্শন করেন 
অর্থাৎ ভক্তির অনুপাত অনুসারে গৌরসুন্দরকে দর্শন 


আপন লোকের হৈল বসুমতী জ্ঞান। 
চান্দ দেখি’ গৃথিবীরে হৈল স্বর্গ ভান ॥ ৩২ ॥ 
নর-জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল ৷ 
চত্দ্রের প্রভাবে নরে দেব বৃদ্ধি হৈল ॥ ৩৩ ॥ 
দুই চন্দ্র দেখি’ সবে করেন বিচার । 
“কভু স্বগে নাহি দুই চন্দ্র অধিকার 1৮ ৩৪ ॥ 
কোন দেব বলে_-“শুন বচন আমার । 
মূল চন্দ্র এক, এক প্রতিবিষ্ব আর ॥৮ ৩৫ ৷ 
কোন দেব বলে-__“হেন বৃঝি নারায়ণ ৷ 
ভাগ্যে বা চন্দ্রের বিধি করিল যোজন ॥” ৩৬ ॥ 
হেন বলে__-“পিতা পুন্র একক্ধপ হয় । 
হেন বুঝি এক-_বুধ' চন্দ্রের তনয় ॥৮ ৩৭ ॥ 

বেদগোপ্য প্রভুর দর্শনে দেব-মোহনের 

অসঙ্গতত্ব নিরাস-_ 

বেদে নার নিশ্চাইতে হে প্রভুর রূপ ৷ 
তাহাতে যে দেব মোহে, এ নহে কৌতুক ৷ ৩৮ ॥ 





দর্শন করিয়া তেজঃ, বারি, মৃুৎএর পরস্পর বিনিময় 


দর্শনের ন্যায় তাহাদিগের দর্শনবিপর্যায় সংঘটিত হইল । 

৩৩ ৷ দেবগণ আপনাদিগকে স্বল্পশভ্তিক নর 
জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং গৌর-নিতাই চন্দ্রদ্বয়ের 
কিরণস্রিঞ্ধ নরগণকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদেব-বৃদ্ধি হইল। 


৩৪1 স্বর্গে একটী মাত্র চন্দ্র আছে, সমকালে 
দুইটী চন্দ্রের প্রকাশ নাই। সুতরাং স্বর্গ অপেক্ষা 
পৃথিবীই উন্নত স্বর্গ ৷ 


৩৫ ৷ স্বয়ংরাপ ভগবান্‌ ক্লুষ্ণচন্দ্রই_-মূল চন্দ্র! 
আর স্বয়ং-প্রকাশ বলদেব তাঁহার প্রকাশ ৷ “অনেকগর 
প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা । সৰ্ব্বথা তৎস্বরূগৈর 
স প্রকাশ ইতীধ্যতে” ৷৷ _( লঘূভাগবতাম্বৃতে )! 

৩৬1 কোন দেবতা বঝলিলেন,“বোধ করি, 
আমাদের সৌভাগ্যক্রুমে বিধাতা এই চন্দ্রদয়ের সম” 
কালে উদয়ের বিধান করিলেন '’ 

৩৭। “আত্মা বৈ জায়তে পুত্ৰরঃ” শ্তি- 
পুত্রের পিতৃসাদৃশ্য ৷ চন্দ্রের পুত্র বুধ_-পিতার 5 
বোধ করি, এই দুই চন্দ্র মধ্যে একজন অপরের পুপ্র 

৩৮1 তথ্য-_ “তেনে ব্ৰহ্ম হাদা য আদিকবরে 
মৃহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ৷ তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিমরো! 


দ্বারা 


_ যন্ত্রভ্রিসর্গোহমুষা :)৮ _-ভোঃ ১১১) ৷ 


মধ্যখণ্ড_উনবিংশ অধ্যায় 


টি, নমগরত প্রভুদ্বয়ের অদ্বৈতচাৰ্যেযর ভবনে যাত্রা 
নগরভ্রণ "1" 0 
[তে নগর জ্রময়ে দুই জন । 


নিত্যানন্দ, জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥ ৩৯ ॥ 
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বলে বিশ্বস্তর ৷ 

‘চল যাই শান্তিপুর _আচার্ঘের ঘর ॥৮ ৪০ ॥ 
মহারদী দুই প্রভু পরম চঞ্চল । 

গেই গথে চলিলেন আচারের ঘর ৷৷ ৪১ ॥ 


প্রভুর গমনপথে ললিতপূর-গ্রামে দারী 
সন্ন্যাসীর বাস-_ 


মধ্যপথে গন্গার সমীপে এক গ্রাম । 
এ মুন্লুকের কাছে সে ‘ললিতপূর’ নাম ॥ ৪২ ॥ 
সেই গ্রামে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী এক আছে । 
\ গথের সমীপে ঘর জাহুবীর কাছে ॥ ৪৩ ॥ 
গ্রভুর নিত্যানন্দস্থানে দারী সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা 
ও সন্নাসী-ভবনে উভয়ের গমন-_ 
| নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা ৷ 
“কাহার মণ্ডপ জান কহ কা'র বাসা ?” ৪৪ ॥ 
| 


টি ৷ মুলুক বা মূলক (পারসী মিলিক্‌ ), উহা 
ধকার সামিল. গঙ্গার পব্্বপারে অবস্থিত ৷ পিয়ারী- 
প্রভৃতি গলার পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ললিতপূর 


~ 


| 


বন BE saa TT 
রা EE তির মধ্যপথে । গঙ্গার 
র পরবত্তী গ্রাম ৷ 
মা না গৃহী বাউল বা ঘর- 
২মিক তন্তুণ্লি টু ত্যাগী” বলিয়া পরিচয় দেয় । 
গর প্রশ্রয় দেয় । প্রকার দারী সন্ন্যাসী বা ব্যভি- 
টি সোণার পাথর-বাটীর ন্যায় 
ম মতের সা ঘর-পাগ্লাগণ গৃহীবাউল হইয়া 
শী, গড়ী পভ বাসে রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেবা- 
গিট দেন | ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা শাস্রসঙ্সত বলিয়া 
টস ইইয়া না বর্তমান কালে আমান্‌ অন্নদাচরণ মিত্র 
খাসী শ্রীযক্ত উপ বস্তু পরিধান করেন এবং বন্দাবন- 
রক জজ গোস্বামী গৃহস্থাভিমান করিয়া 
) মম “তুল বসন পরিতেন ৷ ত্যাগীর গৈরিক 
ধান, দাপথে সম্াস-বিধির অন্তর্গত যেরূপ 
কল বৈষ্ণবাচার্যযই নু 
সী টি কাষায় বস্তু ব্যবহার 
ইভাবজাত রী মার্গের প্রবর্তক শ্রীরূপ-সনাতন 
বর রা প্রচার করিতে গিয়া 
১৮৮ সন্্যাসের পক্ষ পাতী ছিলেন 
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প্রভু বলে,-_“তা’রে দেখি, যদি ভাগ্য হয় ॥৮৪৫। 
হাসি’ গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে । 
বিশ্বস্তর সন্ন্যাসীরে করিলা প্রথমে ॥ ৪৬ ॥ 
দেখিয়া মহন-মৃত্তি দ্বিজের নন্দন৷ 
সব্বাঙ্গসূন্দর রূপ, প্রফুল্ল বদন ৷৷ 8৭ ॥ 
মহাপ্রভুর রাপ-দর্শনে সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়তর্পণপর আশীর্ব।দ ও 
তাহাতে মহাপ্রভুর প্রতিবাদ__ 
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীব্বাদ। 
“ধন, বংশ, সুবিবাহ, হউ বিদ্যালাভ ৷” ৪৮ ॥ 
প্রভু বলে,__‘গোসাঞি এ নহে আশীব্বাদ।” 
হেন বল--“তোরে হউ কৃ প্রসাদ ৷৷ 8৯ ॥ 
মহাপ্রভুর বিষ্ণুভক্তি-আশাব্বাদের 
শ্রেষ্ঠত্ব-জাপন-_ 
বিষ্ণভক্তি-আশীব্বাদ__ অক্ষয় অব্যয় ৷ 
হে বলিলা গোসাঞি, তোমার যোগ্য নয় 1৫01 


না। শ্ৰীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীগুরুদেব ত্রিদণ্ডি- 
সন্ন্যাসিপ্রবর শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী আচার্যোচিত 
কাষায় বসন পরিধান করিয়া পারমহংস্যবেষের অধি- 
কতর মহত্ব ও অনুরাগ-পথের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। শ্রীরাপানুগ শ্রীমজ্জীবচরণ আচার্যোচিত উপদেশ 
প্রদর্শনকালে ছল-পারকীয়বাদিগণের বিষদন্তোৎপাটনের 
জন্য পারকীয়-বিচারের বোধসৌকর্য্যার্থ স্বকীয় প্রকাশ 
প্রদর্শন করিয়াছেন! কিন্তু শ্রীজীবপা:দর স্ববীয়- 
বিচার চিন্ময় জগতে পারকীয়-মতের পরমোজ্জলতা 
স্থাপন করিয়াছে মাত্র । 

৪8৪81 মণ্ডল-_-এলাকা, ডেরা, আশ্রম, জমিদারী, 


স্বামিত্বাধীন স্থান ৷ 
৪৯। আধুনিক ঘর-পাগ্লা গৃহী, গৌরাঙ্গ-পুজক 


মৃত নন্দীর দল দারী সন্ন্যাসীর মত পোষণ করিয়া 
থাকেন৷ দারী সন্ন্যাসিগণের চিত্তরুত্তিতে 'আশীব্বাদ? 
বলিলেই মনোরমা ভার্য্যা-লাভ, দরিদ্রের উপর আধি- 
পত্য করিবার জন্য ধন, আভিজাত্যহীন জনগণের 
উপর ব্রান্মণাদি-বংশমর্য্যাদা-সংরক্ষণ-পিপাসা, জড়- 
বিদ্যালাভ প্রভৃতি সবর্বতোভাবে প্রদশিত হয় । শ্রীগৌর- 
সন্দর এই ঘর-পাগ্লা “বাওয়া ঠাকুর” দলের অনুমোদন 
না করিয়া দারী সন্ন্যাসীর আশীব্বাদ-বিচারে দোষ 
প্রদর্শন করিলেন! কামজীবিসম্প্রদায় নিষ্কাম পরমহংস 


৬৯৮ 


শ্রীঞ্রীটেতন্যভাগবত 





সম্যাসীর বিপরীতবুদ্ধি-দর্শনে মহাপ্রভুর হাসা__ 
হাসিয়া সন্ন্যাসী বলে,__“পৃব্ৰে যে শুনিল ৷ 
সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল ॥ ৫১ ॥ 
ভাল সে বলিতে লোক ঠেলা লঞা ধায় । 
এ বিপ্রপৃত্রের সেইমত ব্যবসায় ॥ ৫২ ॥ 
ধন-বর দিল আমি পরম সন্তোষে । 
কোথা গেল উপকার, আরো জামা’ দোষে 1৫৩) 
সন্ন্যাসী বলয়ে,_-“শুন ত্রাক্মণকুম!র । 
কেনে তুমি আশীব্বাদ নিন্দিলে আমার ? ৫৪ ॥ 
পৃথিবীতে জন্বিয়া যে না কৈল বিলাস ৷ 
উত্তম কামিনী যা'র না রহিল পাশ || ৫৫ ৷ 





বৈঞ্ণবদিগের চিত্ত-রুভি বুঝিতে পারে না বলিয়া বৈষ্ণ- 
বকে উহাদেরই ন্যায় মনে করে । দারী সন্ন্যাসিগণ 
ক্রমশঃ জাতি-গোস্বামিবাদের আবাহন করিয়াছেন । 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ জাতি-গোস্বামিবাদের আদৌ আদর করেন 
নাই, পরন্ত দারী গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে 

 ক্কুফ্ণের প্রসাদকেই সব্র্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ জানাই- 
য়াছেন। প্রাকৃত আশীব্বাদভিক্ষু জনগণ বিষ্ভক্তি- 
রহিত কাম-দগ্ধ অকিঞ্চিতকর ব্যাপারকেই বহুমানন 
করে। তৎকালে নিষ্কাম পারমহংস্য ভাগবত-ধর্ম্ম 
বুঝিতে পারে না, সমার্তানুগৃহীত অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণ- 
বতা জ্ঞান করে। লৌকিক বিচার-মতে জাতি-গোস্বামী 
বা দারী সন্ন্যাসিগণ জগতের নিকট “গোর্সাই,-খেতাব 
পাইবার জন্য ব্যস্ত হন ৷ মহাপ্রভুও সন্ন্যাসীকে সম্মান 
দিবার ছলনায় ‘গোসাই’ বলিয়া সম্বোধন করিলেন ৷ 
প্ৰকৃত প্রস্তাবে তাহার! কখনও গোস্বামী হইতে পারেন 
না। শ্রীমদ্ভাগবতে ৭৫1৩০)--“অদান্তগোভিবিশতাং 
তমিন্রং» এবং রূপগোস্বামীর “বাচো বেগং মনসঃ 
ভ্রোধবেগং” প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভাব 
পূৰ্ব্বেই অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

৫০1 ধন, পুন, মনোরমা ভাৰ্য্যা এবং জড়াবিদ্যা 
প্রভৃতি সকলই নশ্বর ; বিষ্ণু_নিত্য, বৈষ্ণব_নিত্য 
_. এবং বৈষ্ণবের বিষ্ণভক্তি__নিত্য » আর বিষ্ণুসেবার 
আশীবর্বাদ__বিনাশ ও ব্যয়-রহিত । লোকে তোমাকে 

ন", “গোসীই, প্রভৃতি বলিয়া থাকে; যদি তুমি তাহাই 
নশ্বর আশী- 









বাসনা করা কর্তব্য নহে”__এইরাপ 
 শিক্ষা-ছলে ভোগময়ী বাসনা পরিহার 


যা'র ধন নাহি, তা'র জীবনে কি কাজ। 

হেন ধন-বর দিতে, গাও তুমি লাজ ॥ ৫৬ ॥ 
হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে । 

ধন বিনা কি খাইবা, তাহা কছ মোরে 0৮ ৫৭ ॥ 
হাসে প্রভু, সন্ন্যাসীর বচন ওুনিয়া ৷ 

শ্রীহৃস্ত দিলেন নিজ কগালে তুলিয়া ॥ ৫৮ ॥ 


গৌরসুন্দরের ভক্তি ব্যতীত সকল বস্তুর 
অপ্ৰগ্নোজনীয়তা শিক্ষা প্রদান 
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায় ৷ 
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায় ॥ ৫৯ ॥ 


বলিতে গেলে তাহারা প্রতিদান-স্বরূপ দৌরাত্য করে। 


আজ তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল, এই ব্রান্মণ- 
কুমার সত্যের বিপর্য্যয়-ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। 
ভাল বলিতে গেলে ইহার মন্দ বিচার হয় । 

৫৩ আমি অন্তষ্টচিত্তে ব্রাঙ্মণকুমারকে ‘ধনাদি- 
প্রাপ্তি হউক’ এরূপ আশীব্্বাদ করিলাম, কিন্তু তাহাতে 
সে উপকার বোধ না করিয়া আমাকে গণ করিল। 
ইহা সাক্ষাৎ কলির কার্য্য ৷ 


৫৫1 এই সংসারে আগমন করিয়া যে ব্যক্তি 
স্রীসঙ্গ না করিল, তাহার জীবন ধারণে কোন লা 
নাই। যে ব্যক্তি নরজীবন পাইয়া ধন সংগ্রহ করিল 
না, তাহারই বা জীবনে প্রয়োজন কি? আমি ‘কনক 
কামিনী লাভ ঘটুক*_-এই আশীৰ্ব্বাদ করিলাম, তুমি 
তাহা গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছ, ইহা বং 
আশ্চর্যের কথা! জগতে অর্থব্তীত এক গাও 
চলিবার উপায় নাই। বিষ্টুভক্তিবিশিষ্ট হইলেই থা 
কি প্রকারে উদরভরণ হইবে, বুঝা যায় না! 

৫৯। দারী সন্ন্যাসীর এইরূপ মুঢ়জনোগি 
বিচার শ্রবণ করিয়া গৌরসুন্দর ‘হায় হায়' বলি 
কপালে করাঘাত করিলেন ৷ 


[- 
ক্রির প্রশ্নে 
৫৯ শ্রীমন্মহাগ্রভূ স্বীয় লীলায় ভ. ার্োর 


জনীয়তা এবং ভক্তি ব্যতীত অপর সকল 


রও 
অপ্রয়োজনীগ্নতা বুঝাইয়া দিয়া ‘জগতে কাহার ন! 
2 শিক্ষা দি 


করিবার শিক্ষা 


কোন 





মধ্যখণ্ড-উনবিংশ অধ্যায় 


৬৯৯ 


ন্ন্যাসী-গোসাঞি, যে খাইব । এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে । 


“ডুন শুন স 
নিজ কর্মে যে আছে, সে অ 
ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসার কাম্য করে ॥ 

বলল তা'র ধন-বংশ তবে কেনে মরে 2৬১ ॥ 
দ্র লাগিয়া কেহ কামনা না করে । 

তবে কেন জ্বর আসি’ পীড়য়ে শরীরে 0৬২ ॥ 
গুন গুন গোসাঞি ইহার হেতু কর্ম । 

কোন্‌ মহাপুরুষে সে জানে এই মন্ত্র ৷৷ ৬৩ ॥ 
বেদেও বুঝায় ‘স্বর্গ’, বলে জনা জনা । 

ূর্ব প্রতি কেবল সে বেদের করুণা ॥ ৬৪ ॥ 
বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ । 

চিত্ত বুঝি’ কহে বেদ, বেদের কি দোষ ৷৷ ৬৫ ॥ 
ধন পুন্ন গাই গলাস্মান হরিনামে ৷ 

গুমিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে | ৬৬ ॥ 
যেতে-মতে গলাস্মান-হরিনাম কৈলে । 

দ্রবযর প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে ॥ ৬৭ ॥ 


পনে মিলিব ৷৷ ৬০ ॥ 





৬০। দারী সন্যাপীর ‘ধন-প্রাপ্তির আশীর্বাদ 
রি তুমি কি খাইয়া বাঁচিবে’--এই কথার উত্তরে 
রা বলিলেন. জীব নিজ কর্ম ফলে তাহার অপ্রাথিত 
লাভ করিবার সু'যাগ পাইবে ; ভোজ্য দ্রব্য 

ক A 
| হইতেই আসিবে। যেরাপ সদ্যোজাত শিশু 
" চাই 

নর টা ব্যতীত মাতৃত্তন্য পেয়-রূপে লাভ করে । 

১। 
কামনা রঃ ধন, পৃন্ত প্রভৃতির উদ্দেশ্যে সাংসারিক 
যায় রর রে মানবদিগের স্বাভাবিক রুচি দেখা 
হা হইলে তাহারা কামনা করিয়াও কেন ধন- 
১৪ ব্বজ্জিত হয় 2 
৬৯২ 
মা ঘটিত 

আসিয়া 
তখন স্বতঃ 
পার্থ 


যদি আশীব্বাদ কামনা করিলেই ফল- 
টা হইলে অপ্রাথিত ভ্বর জীব-শরীরে 
নাহি হয়? প্রার্থনা না করিয়াও 
হন করাও “ত হইয়া বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে এবং 
'র্থকতাই উই যায় না, তখন বাসনার 
| কর্ম 
বাবে নি দ্বারাই ধনাদি-প্রান্তি ঘটে, সৎকর্ম্ম- 
"শৰ কথাও শুনা যায় এবং লুব্ধ ভোগী 


বগ রর 
পর প্রতি কুপা-প্রদর্শন জন্য বৈদিক 


ইশসনাদি 
মম জের তত্তুৎ প্রকৃতি অপসারিত 
১ কথিত হয়। “পরোক্ষবাদো বেদো- 


৪ ১১ রর 
১১৩৪৪) “লোকে ব্যবায়ামিষ-” 


কুষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে ॥ ৬৮ ॥ 

ভাল-মন্দ বিচারিয়া বৃঝহ গোসাঞি ৷ 

ক্ৰষ্ণভক্তি-ব্যতিরিক্ত আর বর নাই 0৮ ৬৯ ॥ 

সন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষার ভগবান্‌। 

ভিক্তিযোগ' কহে বেদ করিয়া প্রমাণ ॥ ৭০ ॥ 
পরনিন্দক পাপমতির চৈতনাবঝ।ক্য-হাদয়ঙ্গমে 

অসামর্থা-হেতু ভক্তির অনাদর-_ 

ঘে কহে চৈতন্যচন্দ্র, সেই সত্য হয় ৷ 

পরনিন্দে পাপী-জীব তাহা নাহি লয় ॥ ৭১ ॥ 

দারী সন্য।সীর প্রভৃবাকা-শ্রবণে প্রভুকে 'বিকূত-মত্তিক্ষ'- 

জ্ঞান ও নিজের আধাক্ষি কতার শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপন-__ 

হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি" প্রভুর বচন । 

“এ বুঝি পাগল ছ্বিজ-_মন্ত্রের কারণ ॥ ৭২ ॥ 

হেন বুঝি এই বা সন্ন্যাসী বৃদ্ধি দিয়া ৷ 

লই’ যায় ব্রাক্মণকুমার ভূলাইয়া ৷” ৭৩ ॥ 
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(ভাঃ ১১৷৫৷১১) প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য । 
মায়িক ব্যাপারের প্রভু হইবার জন্য ভগবদ্বিমুখগণের 
বড়ই আনন্দ হয় । এজন্য বেদশান্ত্র তাহ।দিগের রুচির 
অনুকূলে তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করেন। 
প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের বক্তব্য বিষয় তাদৃশ নহে । 
৬৬1 সাধারণ লোক মনে করে যে, গঙ্গাস্থান ও 
হরিনাম করিয়া এহিক ধন ও সংসার-রূদ্ধি লাভ হয়, 
এজন্যই তাহারা বেদকে তাহাদের ইন্দ্রিয়োপযোগী 
জ্ঞানে বহুমানন করে; কিন্ত গ্গাস্রান ও হরিনাম প্রভৃতি 
করিলে স্বাভাবিক মলিনতা বিদ্রিত হইয়া সেবোন্মুখী 


বৃত্তির উদয় হয়! 
৬৮। যাহারা বেদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না, 


তাহারাই ভগবৎসেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না 


করিয়া জড় জগতে প্রমত হয় । 

৬৯1 মহাপ্রভু দারী সন্ন্যাসীকে ভালমন্দের বিচার- 
সকল বলিলেন এবং তদ্দারা প্রমাণ করিলেন যে, 
রুষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন বর সেরূপ সম্পূর্ণ ফল 
প্রদান করিতে সমর্থ হয় না৷ 

৭১। পরনিন্দাকারী পাপি-সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য- 
চন্দ্রের বাস্তবসত্য-পূর্ণ বাক্য বুঝিতে না পারিয়া চির- 
দিন পাপমতি থাকে এবং কুষ্ণভক্তির আদর করে না। 

৭৩। মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তির সব্বোত্ত মতা ও পরম- 








৭০০ স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


সন্ন্যাসী বলয়ে,_“হেন কাল সে হইল ॥ 
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল ॥ ৭৪ ॥ 
আমি করিলাম যে পৃথিবী-পর্য্যটন ৷ 

অযোধ্যা মথুরা, মায়া, বদরিকাশ্রম ৷৷ ৭৫ ॥ 


গুজরাট, কাশী, গয়া, বিজয়-নগরী ৷ 

সিংহল গেলাম আমি, যত আছে পূরী ॥ ৭৬ ॥ 
আমি না জানিল ভাল, মন্দ হয় কায়। 

দুক্ধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায় 10৮ ৭৭ ॥ 


নিত্যানন্দ প্রভুর দারী সন্ন্যাসীকে প্রতিষ্ঠা- 
প্রদর্শনার্থ ক্ষ মা-ভিক্ষা__ 

হাসি বলে নিত্যানন্দ,__“শুনহ গোসাঞি । 
শিশু-সজে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি ৷ ৭৮ ॥ 
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা ৷ 
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা ৷? ৭৯ ॥ 
আপনার শ্রাঘা শুনি’ সন্ন্যাসী সন্তোষে' | 
ভিক্ষা করিবারে ঝাট বলয়ে হরিষে ॥ ৮০ ॥ 





প্রয়োজনীয়তা শুনিয়া দারী সন্ন্যাসী উহার আদর 
করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে বিরুত-মস্তিক্ষ বালক 
মাত্র জ্ঞান করিল এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূকে সন্ন্যাসীর 
বেষে মহাপ্রভুর সহিত উপস্থিত দেখিয়া দারী সন্ন্যাসী 
মনে করিল যে, নিত্যানন্দ প্রভূই এ ব্রাহ্মণ কুমারের 
(মহাপ্রভুর) বৃদ্ধি বিপধ্যয় সাধন করাইয়া প্রতারিত 
করিয়াছেন ৷ 


৭৭। আমি অভিজ্ঞ, বস্স্ক, সংসার-রঙ্গে প্রমত্ত, 
সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যাবতীয় তীর্থের 
বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের পরামর্শ পাইয়।ছি, কিন্তু এই 
ব্রা্মণ-বালক আমার অভিজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া 
নিজের দুগ্ধপোষ্য-শিশুত্ব বৃঝিতে না পারিয়া আমাকে 
শিখাইতে আসিয়াছে । আমি আমার হিতাহিত বিবেক 
সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি । 


৭৯। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জড়ভোগপ্রমত্ত দারী 
সন্ন্যাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে সন্মান 
করিলেন ও মহাপ্রভুকে অনভিজ্ঞ শিশুত্বে স্থাপন 


দীারী সন্ন্যাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি করুণা 





নিত্যান-্দর সন্যাসি-সমীপে ভোজ্য প্রা 


না ও সম্যাসী 
অনুরোধে উভয়ের সন্ন্যাস / 


“গৃহে ফলাহার__ 
নিত্যানন্দ বলে,_-“কা্য-গৌরবে চলিব। 


কিছু দেহ’ স্বান করি’ পথেতে খাইব 19 

সন্নাসী বলয়ে,_ণক্ান কর এইখানে ৷ 

কিছু খাই’ দ্বিগ্ধ হই’ করছ গমনে ॥৮ ৮২॥ 

পাতকী তারিতে দুই প্রভু অবতারে । 

রহিলেন দুই প্রভু সন্গযাসীর ঘরে ॥ ৮৩ ॥ 

জাহ্নবীর মজ্জনে ঘূচিল পথশ্রম ৷ 

হফুলাহার করিতে বসিলা দুইজন ॥ ৮৪ ॥ 

দুগ্ধ, আনম, পনসাদি করি’ ক্ৃষ্ণসাৎ। 

শেষে খায়ে দুই প্রভু সন্নাসী-লাক্ষাৎ ॥ ৮৫ ॥ 

বামাচারী সন্ন্যাসীর নিত্যানন্দকে মদ্যপানে অনুরোধ ও 
সন্্যাসী-পত্বীর তন্িবারণ-__ 

বামপথি-সন্।সী মদিরা পান করে । 

নিত্যানন্দ-প্রতি তাহা কহে ঠারে তোরে ॥ ৮৬ ॥ 

“শুনহ শ্রীপাদ, কিছু আনন্দ আনিব £ 

তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব ? ৮৭ ॥ 


৮১] 





অধিক প্রয়োজনীয় কাৰ্য্য আছে” প্রস্থানের এই কারণ 
প্রদর্শন করিলেন । 


৮৬। দারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের বিপরীত পথ বা 
বা বামপথ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন! তিনি আসব- 
পানে অত্যাসক্ত হওয়ায় নিত্যানন্দ-প্রভুকেও মদ্য গান 
করাইবার ইঙ্গিত করিলেন । দারী সন্ন্যাসী মদ্যপান 
করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেস্টা করিতে লাগিলেন: 


বামপথি__বামাচারী।  মদ্য-মাংস-মৎস্য-ুদ্রা 
মৈথনাদি পঞ্চতত্ব ও রজস্বলা স্ত্রীর রজঃদারা কুলজ্রীর 
প্রজা, মদ্যাদি দান ও সেবন__বামাচারীর প্রধান 
কর্তব্য। তৎপরে বামাস্থরূপা হইয়া পরমাশক্তির রর 
কর্তব্য __(আচারভেদতন্ত) । ললাটে দি 
হস্তে মদিরাসব ধারণ করিয়া গুরু ও দেবতার ধা! র্‌ 
সহকারে তাহা পান করিবে । সুরাগান্র হস্তে 
সহকারে পাঁচবার মদ্যপান্রের বন্দনা করিয়া রে 
মদ্য পান করিবে । তৎপরে যে পর্যন্ত ইন্দিয়-” ন- 
চঞ্চল না হয়, সে পর্য্যন্ত পান করিতে থাকিবে! Ke 
স্তর শান্তিস্তোত্রাদি পাঠ করা কর্তব্য 1 প্রাণতোিণীও 
ও কুলার্ণবে বিশেষ বিধান দ্রষ্টব্য । 


মধ্যথণ্ডত--উনবিংশ অধ্যায় 


ধর করি! নিত্যানন্দ সব জানে ৷ 
দাগ সন্যাসী’ হেন জানিলেন মনে ॥ ৮৮ ॥ 
‘আনন্দ আনিব'_ন্যাসী বলে বার-বার । 


নিত্যানন্দ বলে,/তিবে লড় সে আমার 0৮৯ 


| 

| 

[দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন-সমান । 
নন্/দীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান ॥ ৯০ ॥ 
ঈন্ন/সীরে নিষেধ করয়ে তা'র নারী । 

“ভাজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি £” ৯১ ॥ 
বামাচারী সন্নযাসীর নিতাানন্দকে মদ্যপান করাইবার 
প্রসঙ্গ-শ্রবণে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের গন্গ'য় 

gl ঝল্পপ্রদান এবং আচার্যা-গৃহে গমন-_ 
প্রভু বলে, “কি আনন্দ বলয়ে সন্ন্যাসী 2 
নিত্যানন্দ বলয়ে,_-“মদিরা হেন বাসী ॥”৯২ ৷ 
‘বিষ্ণ বিষ্ণু স্মরণ করয়ে বিশ্বস্তর ৷ 
আচমন করি’ প্রভু চলিলা সত্বর ॥ ৯৩ ॥ 
দুইপ্রভু চঞ্চল, গঙ্গায় ঝাপ দিয়া ৷ 
চলিলা আচা্যয-গৃহে গলায় ভালিয়া ৷ ৯৪ ॥ 
পণ ও মদ/প-নীতিগরায়ণের বিচারে নিকৃষ্ট হইলেও 


বৈষববিদ্বেষী বেদা্তী অপেক্ষা ভগবানের 
অধিক কুপা-পান্র-_ 


শরণ-মদাপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে । 


রি 
“দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে ৷৷ ৯৫ ॥ 


পু ER সম্যাসীর পুনঃ পুনঃ মদ্য পান 
a a. দেখিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজেদের 
a জানাইলেন ৷ 
ধদবাটা। oe জনগণই সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু- 
যে NSE সহিত প্রতিযোগিতা-মুখে 
£,গরনারী নু য়া সন্াস-বিরোধিসম্প্রদায় নারী- 

তি বলিয়। তি পাপ-কার্য্যকে ধৰ্ম্মশাসনা- 

শত করিবার ইচ্ছা করে। এ*- 


টা 
শ্রীলোকটী সন্ন্যাসীকে বিরোধ করিতে 


দল সমা ড়ি যি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পাপ- 
ইন টি টা কপট ব্যক্তি মদ্য পান 
উ অর্থ সত করিতেছে এবং সেইরূপ 

বলতেছে, তখন ভগবানের স্মরণ- 


হা ত্র পরি 
বা ও “অম্ৃতাপিধানমসি স্বাহা" 
ই ই 
রণ নী য় গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন । 





শপরায়ণ জড়ভোগ-প্রমত্ত জনগণ 


A AANA IIIA AAAAAAAA 


৭০১ 


সঙ্গের তাত দারীরম় সীত গৌরসুন্দরের 
কুপাপূব্বক মায়।বাদীর সঙ্গ বর্জন শিক্ষা প্রাদান__ 

ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্্রীসঙ্গ আচরে । 

তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে ॥ ৯৬ ॥ 

বাক্যাবাক্য কৈলা প্রভু, শিখাইল ধৰ্ম্ম ৷ 

বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম ॥ ৯৭॥ 

না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে ৷ 

সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে ভাল-মর্স্মে ৷ ৯৮ ॥ 

দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী । 

তা'র সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী ॥ ৯৯ ॥ 


কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের প্রভু-আগমন-সংবাদ-শ্রবণে 

গোরদর্শন-প্র।ন্তি আশা এবং ভর্তি, উপেক্ষা- 

হেতু নৈরাশ্য-_- 

শেষ-খণ্ডে যখনে চলিলা প্রভু কাশী । 
শুনিলেক কাশীবাসী যতেক সন্ন্যাসী ৷৷ ১০০ ॥ 
শুনিয়া আনন্দ হৈল সন্ন্যাসীর গণ । 
‘দেখিব চৈতন্য’, বড় শুনি মহাজন ॥ ১০১ ৷ 
সবেই বেদানস্তী-জ্ঞানী, সবেই তপস্বী । 
আজন্ম কাশীতে বাস, সবেই যশস্বী ॥ ১০২ ॥ 
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি । 
পড়ায় বেদান্ত, না বাখানে বিষ্ণুভক্তি ॥ ১০৩ | 


কেবলাদ্বৈতবৈদাত্তিককে শ্ত্রীসঙ্গী এবং মাতালদিগের 
অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করেন; কিন্তু জীবগণের 
প্রতি পরম কারুণিক সব্্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্‌ সাধারণের 
আপাত-দর্শন-জনিত বিচার অনুমোদন না করিয়া 
বৈঞ্ববিদ্বেষী বৈদান্তিকের বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিবিরুদ্ধ 
জানিয়া খণ্ডন করেন; আর দুর্বল, স্রীসঙ্গী ও মদ্য- 
পকে তারতম্য-বিচারে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন । 

৯৬। সংসারে পরদারহারী মদ্যপানরত জনগণ 
'পৃণ্যবিগ্রহ' বলিয়া স্বীকৃত হন না! পাপীর গৃহে গমন 
করিয়া কেহই তাহাদের সঙ্গের অবকাশ দেন না। 
আীগৌর-নিত্যানন্দ সঙ্গের তারতম্য-প্রদর্শনকল্ে মায়া- 
বাদীর সঙ্গ মদ্যপায়ীর সঙ্গ অপেক্ষাও হেয় ও বর্জনীয়, 
ইহা বুঝাইবার জন্য দারী সন্ন্যাসীকেও কৃপা করিলেন; 
কিন্তু কাশীবাসী মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের সঙ্গ অধিক- 
তর পরিবর্জনীয় জানাইলেন ॥ স্রৈণ-মদ্যপ__কেবল- 
মান্র পাপী, পরন্ত মায়াবাদী--ভগবান্‌ ও ভক্তবিদ্বেষী, 
সুতরাং নিত্যকাল অপরাধী ॥ পাপের ক্ষয়োন্[খতা 





৭০২ 


গিয়াও কাশীতে না দিলা দর্শনে ৷৷ ১০৪ ॥ 
রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া ৷ 

রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া ৷ ১০৫ ॥ 
বিশ্বরূপ-ক্ষোরের দিবস দুই আছে। 

লুকাইয়া চলিলা, দেখয়ে কেহ পাছে ॥ ১০৬ ॥ 
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ ৷ 

চলিলেন চৈতন্য, নহিল দরশন ॥ ১০৭ ॥ 


মহাপ্রভুর প্রস্থানে মায়াবাদিগণের জল্পনা__ 
স্্ব-বৃদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা-পাপ । 
পাছেও কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ ৷৷ ১০৮ ৷৷ 


১ 


আছে ; অপরাধ-বশে আত্মসংহার প্রভৃতি সাব্বকালিক 
পাপ ও্পাধিক বিচারকে পরিত্যাগ করে না। অপরাধ- 
বশে জীবের নিত্য সৌভাগ্য ও চরম কল্যাণ নিত্যকালের 
জন্য নষ্ট হয়। পুণ্যাদির সমাগমে পাপ বিনষ্ট হয়, 
কিন্তু অপরাধে পাপাপেক্ষা সবর্বতোভাবে অধিকতর 
অমঙ্গল-লা'ভ ঘটে | 

১০৩ । মায়াবাদ-নিরাসকারী বিষ্ণভক্তিপরায়ণ 
জনগণই শুদ্ধবৈদান্তিক ৷ বিদ্ধবৈদান্তিকগণ মায়াবাদী, 
সূতরাং ভগবানের মায়াকে বাস্তব সত্যের সহিত সম- 
পয্যায়ে গণনা করায় তাদৃশ দোষদু্ট জনগণ নিত্য 
ভগবান্‌ ও ভক্তগণের চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন । 
নিখিল সদৃগুণসমূহ মায়াবাদীকে পরিত্যাগ করিয়া 
তাহার আত্মধর্ম্ম বিষ্ভক্তি লোপ করায় । 


১০৪7 শ্রীগৌরঙ্গুন্দর বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের 
গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন । শুদ্র চন্দ্রশেখর জাতিতে 
বৈদ্য ছিলেন । শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর 
রন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভূর রামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া 
থাকিঝার কথা অবগত আছেন.। রামচন্দ্রপূরী-_ 
মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক কপট শিষ্য, তাহার মায়াবাদের 
প্রতি প্রচুর আগ্রহ ছিল । প্রকাশ্যভাবে রামচন্দ্রপুরীর 
_মঠে অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্ত- 
গণের সঙ্গে অন্যত্র বাস করিতেন । রামচন্দ্রপুরী 

নত ₹ যতি-জীবনে সেই মঠে 

- হিল: না। 

















করিত ভক্তির সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে না! 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


অন্তৰ্য্যামী গৌরলিংহ ইহা সব জানে ৷ 


আরো বলে,_আমরা সকল পৃর্বাশ্রমী। 
আমা সবা সম্ভাষিয়া বিনা গেলা কেনী ? 
দুই দিন লাগি’ কেনে স্বধন্ম ছাড়িয়া ৷ 


কেনে গেলা “বিশ্বরূপ ‘ক্ষৌর’ লঙ্ঘিয়া ?”১১০। 
ক্ুফ্ণভভিহীন নিন্দক কাশীপতি মহাদেবের দণ্যু_ 


ভক্তিহীন হইলে এমত বৃদ্ধি হয় ৷ 
নিন্দকের পূজা শিব কভু নাহি লয় ॥ ১১১ ॥ 
কাশীতে যে পর নিন্দে, সে শিবের দণ্ড । 
শিব-অপরাধে বিষ্ণু নহে তা'র বন্দ্য ৷ ১১২॥ 
গৌরসুন্দরের বৈষ্ণবনিন্দক ব্যতীত সকলকে কৃপা 
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার । 

ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার ৷৷ ১১৩ ॥ 


১০৯ ||] 


চাতুন্মাস্যের মধ্যভাগে অর্থাৎ দুইমাস অন্তে যে ক্ষৌর 
হয়, উহা “বিশ্বরূপ ক্ষৌর’ নামে প্রসিদ্ধ । চাতুর্মাস্য- 
বিধিতে ক্ষৌরাদি-ভোগ নিষেধ ! কিন্তু প্রত্যেক দুইমাগ 
অন্তর ক্ষৌরবিধি পালন করিতে গিয়া শ্রাবণ ও ভাদ্র 
মাসের পূনিমা দিবসে একদণ্তী যতিগণের বিশেষ 
ক্ষোর-বিধি আছে । তাহাতে তাহাদের চাতুক্মাস্া-ব্রত 
ভঙ্গ হয় না ৷ বিশ্বরূপ-ক্ষৌরান্তে শ্রীগুরুপূজা ও গীতার 
বিশ্বরূপ-অধ্যায় পাঠ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কৃত্য আছে। 
ভাদ্র শুক্লা ভ্রয়োদশী-দিবসে মহাপ্রভু গোপনে লোক" 
দৃষ্টির অন্তরালে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসি- 
গণ জানিতেন যে, বিশ্বরূপ-ক্ষৌোরের দিবস তাহারা 
শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন পাইবেন । সন্ন্যাসগণের ধারণা_ 
শ্রীচেতন্যদেব তাহাদের ন্যায় মায়াবাদী সন্ন্যাসী, সুতরাং 
বিশ্বরূপ-ক্ষোরদিবসেও তিনি অন্যত্র গোপনে চলিয়া 
গেলেন জানিয়া তাহারা নৈরাগা-সাগর পতিত 
হইলেন ৷ 


সি এনে শিশ্ন উপ লি নিলি ০7 উট লি mm সিকি দিত 


রতি ভর্তি 
ভূতি আনু" 
ব্র প্রচ!- 
কাশীপ 


কখনই গ্রহণ! 


১১১1 যাহাদিগের আত্মার নিত্য 
উদিতা হয় নাই, তাহারা বিশ্বরূপ-ক্ষৌর প্র < 
ঠানিক-ক্রিয়ায় আসক্ত থাকায় শ্রীচৈতন্যদেং 


সদাশিব বৈষ্ণবের নিন্দাকারীর পূজা 
করেন না । 


ক 
১১২ প্রভুনিন্দাকারী রা 
মালিক, মহাদেব দণ্ড বিধান করেন । এ 





মধ্যথণ্ড- উনবিংশ অধ্যায় 


নৃদ্যগের ঘরে কৈলা স্বান (দে) ভোজন । 
নিন্দক বেদান্তী না পাইল দরশন ॥ ১১৪ ॥ 
চৈতনাদণ্ডে আশঙ্কাহীন ব্যক্তি যমদণ্ডয_ 
ঢতন্যের দণ্ডে যা’র চিত্তে নাহি ভয্ন। 
জন্মে জন্মে সেই জীব যমদণ্তয হয় ৷৷ ১১৫ ৷৷ 
অজ-ভবাদি-স্তত গৌরসুন্দরের রতিহীন 
বৈদান্তিকের সন্যাস.দির নৈছচল্য__ 
| অজ, ভব, অনন্ত, কমলা সব্বমাতা ৷ 
ূ সবার শ্রীমুখে নিরন্তর ঘাঁ’”র কথা ॥ ১১৬ ॥ 
হেন গৌরচন্দ্র-ঘশে যা’র নহে রতি । 
বার্থ তা'র সন্ন্যাস, বেদান্ত-পাঠে মতি ॥ ১১৭ ৷ 
মহাপ্রভু ও নিতা।নন্দের সন্তরণযোগে 
অদ্বৈত-ভবনে যাত্ৰা 
হেন মতে দুই প্রভু আপন আনন্দে ! 
সুখে ভাসি চলিলেন জাহুবী-তরজে ॥ ১১৮ ॥ 
মহাপ্রভুর হক্কারপূর্্বক অদ্ৈত-তত্ব কথন ও 
তাহাকে শাস্তি-প্রদানে স্কল-_ 
মহাপ্রভু বিশ্বস্তর করয়ে হঙ্কার ৷ 
‘মূঞ্ি সেই, মুঞি সেই’ বলে বার বার ॥ ১১৯1 
“মোহারে আনিল নাড়া শয়ন ভাঙ্গিয়া । 
এখানে বাখানে ‘জ্ঞান’ ভক্তি লুকাইয়া ॥ ১২০ ॥ 


ই অপরাধের দণ্ডবিধান-কলে বিষ্ণু- 
রঃ রাইয়া দেন। 
উই তি সকলের উদ্ধার-কামনায় শ্রীগৌর- 
উর কিন্তু দুরাচার মায়াবাদী 
ভিন বরং হী দ্ধারে মহাপ্রভুর করুণা ছিল না। 
করবেন তথা আতিথ্য-গ্রহণের লীলাভিনয় 
ককে স্বীয় টা বষ্ণব-বিদ্বেষী মায়াবাদী বৈদান্তি- 
রী নর সৌভাগ্য দিলেন না৷ 
সহিত ত চতন্যদেব মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের 
বিধান টি ষ্ নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের দণ্ড 
মাই, তাহাদি টা । এরূপ তীব্রদণ্ডে যাহার আতঙ্ক 
করিয়া ও প্রতিজন্মে যম প্রচুর পরিমাণে শাসন 
রা সব্বদা সকল দেবই ভগবানের সেবক, 
লে কথাই গান করিয়া থাকেন। 
CUE মুখ জনগণ কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের 
| অত্যাসজ্তি হইতে পারেন না । শ্রীচৈতন্য-পাদ- 
; | না! থাকিলে নিরর্থক কেবলাদ্বৈত- 


) 





তীহ্‌ 
দেব 


৭০৩ 


তা'র শাস্তি করো আজি দেখ পরতেকে ৷ 
কেমতে দেখুক আজি জ্ঞান-যোগ রাখে 1৮১২১ 
তঙ্জে গঞ্জে মহাপ্রভু, গঞ্জাভ্রোতে ভাসে ৷ 
মৌন হই’ নিত্যানন্দ মনে মনে হালে ॥ ১২২ ॥ 


অনন্ত ও মুকুন্দের সহিত গঙ্গায় ভাসমান 
গৌরনিত্যানন্দের উপমা-_ 


দুই প্রভূ ভাসি’ যায় গঙ্গার উপরে । 

অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদসাগরে ॥ ১২৩ ॥ 

অদ্বৈত প্রভুর গৌরসুন্দরের নিকট হইতে শাস্তি- 

লাভাশ।য় মায়াবাদের আদর-- 

ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল ৷ 

বুঝিলেন চিত্তে মোর হইবেক ফল ॥ ১২৪ ॥ 

‘আইসে ঠাকুর ক্রোধে’ অদ্বৈত জানিয়া ৷ 

জ্ঞানযোগ বাখানে' অধিক মত্ত হইয়া ৷৷ ১২৫ ॥ 

চৈতন্য-ভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা। 

গঙ্গাপথে দুইপ্রভূ আসিয়া মিলিলা ॥ ১২৬ ৷ 
মহাপ্রভুর আগমনে অদ্বৈতের মায়াবাদ-ব্]খ্যায় মত্ততা_ 

ক্রোধমুখ বিশ্বস্তর নিত্যানন্দ-সঙ্গে ৷ 

দেখয়ে, অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রজে ॥ ১২৭ ॥ 

অচ্যুত, হরিদাস ও অদ্বৈত-গৃহিণীর প্রভু-প্রণাম_ 

প্রভু দেখি’ হরিদাস দণ্ডবৎ হয় । 

অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত-তনয় ॥ ১২৮ ॥ 


বিচারপরায়ণ হওয়া সব্বতোভাবে অপ্রয়োজনীয় ৷ 
শ্রীমহাপ্রভূর সেবারহিত জনগণের মায়াবাদ-বেদান্তপাঠ, 
বিষ্ণভক্তি-রহিত হওয়া ও বহির্জগতের ভোগপ্রবুত্তি 
হইতে বিরত হওয়া-_সকলই অকর্ণ্য ও বৃথা৷ 

১২৩। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মুকুন্দের উপমা, 
নিত্যানন্দের সহিত অনন্তের সাদৃশ্য-_ক্ষীরবারিতে 
বিষ্ণুর শয়ন; এখানে গঙ্গোদকে গৌরনিত্যানন্দের 
ভাসমান অবস্থা! 

১২৭ । শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট 
হইতে শাসনমুখে প্রচুর কুপালাভের আশায় ভক্তি- 
বিরোধী মায়াবাদের আদরে দোদুল্যমান হইলেন ; 
সতরাং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সহিত তথায় আগমন 
করিয়া ভক্তিবিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিলেন ॥ 

১২৮1 সেইকালে হরিদাস ঠাকুর শীত্তিপূরে 
অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। অদ্বৈত-তনয় 
অচ্যুতানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস উভয়ে মহাপ্রভুর আগ- 
মনে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন । 
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অদ্বৈত-গুহিণী মনে মনে নমস্করে । 

দেখিয়া প্রভুর মৃত্তি চিন্তিত অন্তরে ॥ ১২৯ ॥ 
বিশবস্তরের তাৎকালিক মৃত্তি-দর্শনে সকলের ভীতি__ 
বিশ্বস্তর-তেজঃ যেন কোটি-সৃয্যময় । 

দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয় ॥ ১৩০ ॥ 

অদ্বৈত-প্ৰভুর গৌর-প্রশ্নে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা কথন 
ও মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে প্রহার__ 

ক্রোধমূখে বলে প্রভু, “আরে আরে নাড়া ৷ 
বল দেখি জ্ঞান-ভক্তি দুইতে কে বাড়া ?” ১৩১৷৷ 
অদ্বৈত বলয়ে,_“সব্বকাল বড় “জ্ঞান” ৷ 

যা'র নাহি জ্ঞান, তা'র ভক্তিতে কি কাম ?” ১৩২ 
“জ্ঞান-_বড়” অদ্বৈতের শুনিয়া বচন ৷ 

ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন ॥॥ ১৩৩ ॥ 
পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া ৷ 
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ৷ ১৩৪ ॥ 
অদ্বৈত-গৃহিণীর মহাপ্রভুকে নিবারণ-চেষ্টা, নিত্যানন্দের 

হাস্য এবং হরিদাসের ভীতি-_ 

অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্ৰতা জগন্মাতা ৷ 

সব্বতত্ব জানিয়।ও করয়ে ব্যগ্রতা ॥ ১৩৫ ॥ 
“বুড়া বিপ্ৰ, বুড়া বিপ্ৰ, রাখ রাখ প্রাণ ৷ 
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান ? ১৩৬ ॥ 





১২৯। বহিব্বিচারে অদ্বৈত-পত্বীদ্বয় মহাপ্রভূকে 
বাহিরে নমস্কার বা অভিবাদন না জানাইয়া মনে মনে 
অহঙ্কার পরিত্যাগ-পূর্বক আন্গত্য স্বীকার করিলেন । 

১৩২ ৷ মহাপ্রভুর প্রশ্নে জান ও ভক্তির তারতম্য- 
নির্দেশে অদ্বৈতপ্রভূ ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য 
আছে জানাইলেন এবং জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির ভক্তিপথে 
থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, ইহাও বলিলেন ৷ 

১৩৪ । ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের মহিমা অধিক 
বলায় মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য অদ্বৈতকে পিঁড়া 
হইতে প্রাঙ্গণে আনিয়া ভূমিশায়ী করিয়া প্রচুর পরিমাণে 
প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । 


১৩৭ । অদ্বৈতপত্ধী বলিলন»_-“অদৈত অতিশয় 
বদ্ধ হইয়াছেন । শাস্তে ব্রাহ্মণবধের নিষেধ আছে। 
অত্যন্ত প্রহার-ফলে যদি ব্রক্মাবধ হইয়া যায়, তাহা 
হইলে তঙ্জন্য ঘাতকের অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া 
সহজসাধ্য হইবে না 1” 


১৪১। শ্ৰীমন্মহাপ্রভুকে ধরাধামে অবতরণ 


স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





এত বুড়া বামনেরে, আর কি করিবা ? 

কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা ॥” 

পতিব্রতা-ঝাক্য শুনি’ নিত্যানন্দ হাসে । 

ভয়ে 'ক্রিফ' সঙরয়ে প্রভু হরিদাসে ॥ ১৩৮ ॥ 
মহাপ্রভুর সন্রোধে নিজতত্ব কখন 

ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি গুনে । 

তঙ্জে গর্জে অদ্বৈতৈরে সদর্ভ-বচনে ॥ ১৩১ I 

শুতিয়া আছিলু ক্ষীর-সাগরের মাঝে। 

আরে নাড়া নিদ্রা-ভজ মোর তোর কাজে ॥১৪০॥ 

ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া । 

এবে বাখানিস জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া ॥ ১৪১ ॥ 

যদি লুকাইবি ভক্তি, তোর চিত্তে আছে। 

তবে মোর প্রকাশ করিলি কোন্‌ কাজে ? ১৪২॥ 

তোমার সঙ্কল্প মুঞি না করি অন্যথা । 

তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ সব্বথা ॥ ১৪৩ 

অদ্বৈত এড়িয়া প্ৰভু বসিলা দুয়ারে ৷ 

প্রকাশে আপন-তত্ত্ব করিয়া হঙ্কারে ॥ ১৪৪ ॥ 

“আরে আরে কংস যে মারিল, সেই মুঞি। 

আরে নাড়া সকল জানিস্‌ দেখ তুই ॥ ১৪৫ ॥ 

অজ, ভব, শেষ, রমা করে মোর সেবা । 

মোর চক্রে মরিল শৃগাল-বাসুদেবা ৷৷ ১৪৬ ॥ 


১৩৭ 


করাইয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্ৰভু ভক্তির মহিমা প্রকাশিত 
করিয়াছেন । কিন্তু এক্ষণে ভগবানের সেবাপ্রবৃততিকে 
আবরণ করিয়া জ্ঞানের ব্যাখ্যায় লোককে প্ররোচনা 
করায় তাহার পূর্ব্ব উদ্দেশ্য নষ্ট হইতেছে,_ একথা 
মহাপ্রভু জানাইলেন। 
১৪৪ ৷ অদ্বৈত প্ৰভুকে প্রহা রা 
হইয়া তিনি তাঁহার দ্বারদেশে উপবেশনপূর্বক না 
স্বরে নিজ বিচিত্র লীলার কথা প্রকাশ করিতে দা 
১৪৫ । যিনি কংস বধ করিয়াছেন, 
ভগবান্‌ গোৌরসুন্দর-_একথ। শ্রীঅদ্বৈতাচায্য 
করিয়া জানেন ৷: নী গতি 
১৪৬ ব্ৰহ্মা, শিব, অনস্তদেব, লক্ষন রী 
সকলে ভগবানেরই সেবা করিয়া থাকেন! 
সুদর্শন-চন্রু-দ্বার৷ শৃগাল-বাসুদেবের সংহার 
ছিলেন । . ১ঠা৬ 
১৪৬1 তথ্য-__শুগাল-বাসুদেব_ভাঃ ই 
এবং ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ শ্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড 
আলোচ্য ৷ 


রর করিতে বিরত 





তন,  স্কহরি 





মধ্যখণ্ড_উনবিংশ অধ্যায় 


৭০? 


মের চক্রে বারা 
[গে মরিল রাবণ মহাবল ॥ ১৪৭ ॥ 


| 
মোর ব 
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুণণ । 
মোর চক্রে নরকের হুইল মরণ ॥ ১৪৮ ॥ 
মঞি সে ধরিলু গিরি দিয়া বাম হাত । 
মঞি সে আনি স্বর্গ হৈতে পারিজাত ॥ ১৪৯ ॥ 
গঞ্ি সে ছলিলু বলি, করিলুঁ প্রসাদ ৷ 
মগ্রি গে হিরণ্য মারি’ রাখিলু প্রহলাদ 1৮১৫০॥ 
এই মত প্রভূ নিজ এরশ্থর্য্য প্রকাশে ৷ 
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমলিন্ধু-মাঝে ভালে ॥ ১৫১ ॥ 
মহাপ্রভুর নিকটে শাস্তি-লাভে অদ্বৈতৈর নৃতা ও 
প্রভু-প্রতি উক্তি 
শাস্তি গাই, অদ্বৈত পরমানন্দময় ৷ 
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ৷৷ ১৫২ ॥ 
“যেন অপরাধ কৈল্ু, তেন শাস্তি পাইল ৷ 
ভালই করিল প্রভূ অল্পে এড়াইল ॥ ১৫৩ ॥ 
এখন সে ঠাকুরাল বৃ্ঝিলু তোমার । 
দোষ-অনুরূপ শান্তি করিলা আমার ॥ ১৫৪ ॥ 
ইহাতে সে প্রভু ভূত্যে চিত্তে বল পায় ৷” 
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর-রায় ৷৷ ১৫৫ ৷ 
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে ৷ 


কুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে ॥ ১৫৬ ॥ 


আনি 
ক শ অভক্তি-পথ প্রচার করিতে আরম্ভ 


তুমি রিবর্তে 
আমাকে স্তুতি করিবার পরিবর্তে প্রহার 


আমি 
. শিৰা চা ন। ডে তোমার নিকট হইতে কোনদিন 


|. ১৪৮। তথ্য-_ভাঃ ১০1৬৩ অঃ ও ১০1৫৯ অঃ 

আলোচা। 
১৪৯। ত 

আলোচ্য ।' তথ্য--ভাঃ ১০৷২৫ ও ১০৷৫৯ অঃ 
২৫০] 

ঘঃদষ্টবয। উখ্য--ভাঃ ৮১৮-২৩ অঃ এবং ৭৮ 
১৫৭ । তি 

'আমা-প্রতি আসাতি-টঙ্ত্ব। অদ্বৈত বলিলেন, 

টন? তোমার সে-সকল স্তুতি এখন কোথায় 








টব ই সেবা করিতে চাই; তুমি 
হাত রা সু অবৈধভাবে স্তব করিয়াছ, এখন 
সবক, তয় উ পারিলে না। আমি তোমার নিত্য 


’ তুমি 
তায় টি নিত্য প্রভু ; সেবককে স্তব করা 


ন্‌ 
হন ৷ সেবককে শাসন করা ও তাহার 


J 


কোথা গেল এবে তোর সে সব ঢাঙ্গাতি ? ১৫৭॥ 

দু্বাসা না হও মৃঞি যারে কদধিবে ৷ 

যা'র অবশেষ-অন্ন সব্বালে লেগিবে ॥ ১৫৮ | 

ভগুমূনি নই মুগ্রি, যা’র পদধূলি ৷ 

বক্ষে দিয়া ‘শ্রীবৎস' হইবা কুতুহলী ॥ ১৫৯ ॥ 

মোর নাম অদ্বৈত- তোমার শুদ্ধ দাস। 

জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিজ্টে মোর আশ ॥১৬০ 

উচ্ছিম্ট-প্রভাবে নাহি গর্ণে। তোর মায়া । 

করিলা ত’ শাস্তি, এবে দেহ’ পদছায়া ॥৮ ১৬১ ॥ 
অদ্বৈতের প্রভূপাদপদ্ধে পতন 

এত বলি ভক্তি করি’ শান্তিপুর-নাথ ৷ 

পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত ॥ ১৬২ ॥ 


মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে ভ্রেগড়ে ধারণ এবং 
সকলের শ্রেমন্রন্দন-__ 


সন্্রমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্রস্তর ৷ 

অদ্বৈতৈরে কোলে করি’ কান্দয়ে নির্ভর ॥ ১৬৩॥ 
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি’ নিত্যানন্দ-রায় ৷ 

ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি" যায় ॥ ১৬৪ ॥ 
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস । 
অদ্বৈতগৃহিণী কান্দে, কান্দে যত দাস ॥ ১৬৫ ॥ 
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ__-অদ্বৈিত-তনয় ৷ 


অদ্বৈত-ভবন হৈল ক্ৰষ্ণপ্ৰেমময় ৷৷ ১৬৬ ॥ 
স্তব গ্রহণ করাই তোমার স্বভাব। তাহা গোপন 


করিয়া আমাকে অবৈধভাবে যে স্তব করিয়াছ, এখন 
সেই স্তবের পরিবর্তে যেরূপ শাসন করিলে, এরূপ 
করাই তোমার উচিত৷” 

১৫৮ ৷ আমি তোমার নিত্য দাস, দুর্ব্বাসার ন্যায় 
ভগবান ও ভক্তের নির্য্যাতনকারী নহি। যদি আমি 
দুৰ্ব্বাসার ন্যায় প্রকৃত প্রস্তাবে হরিভক্তির, বিদ্বেষ 
করিতাম, তাহা হইলে তোমার আমাকে গহণ করা 
উচিত হইত; কিন্তু আমি তোমার ভক্ত | 

পরাণে উল্লিখিত আছে যে, দুরর্বাসার উচ্ছিষ্ট অন্ন 
ভগবান্‌ স্বীয় গাত্রে লেপন করিয়াছিলেন ৷ 
৫ তথ্য_ভাঃ ১০1৮৯ অঃ দ্ৰষ্টব্য ৷ 


১৫৯! 
১৬১। তথ্য_ত্বয়োপভুক্ত সৰগৃগন্ধবাসোহলকঙ্কার- 
চচ্চিতাঃ ৷ উচ্ছিচ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম 


হি! (ভাঃ ১২৬৷৪৬ ) 





৭০৬ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





মহাপ্রভুর অদ্বৈতকে বরদান__ 
অছ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বস্তর ৷ 
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর ॥ ১৬৭ ॥ 
*“তিলাদ্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয় । 
সে কেনে পতঙ্গ, কাঁট, পণ্ড, পক্ষী নয় ৷ ১৬৮ ॥ 
দি মোর স্থানে করে শত অপরাধ । 
তথাপি তাহারে মুগ্রি করিব প্রসাদ 0৮” ১৬৯ ॥ 
বর-শ্রবণে অদ্বৈতের ভ্রুন্দন ও উক্তি 
বর শুনি’ কান্দঘ়ে অদ্বৈত মহাশয় ৷ 
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয় ৷৷ ১৭০ ॥ 


“যে তুমি বলিল প্রভু কভু মিথ্যা নগ্ন ৷ 
শোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয় ৷৷ ১৭১ ৷৷ 





১৭২1 অদ্বৈত বলিলেন,__-“হে প্ৰভো বিশ্বস্তর, 
তোমার সেবা পরিত্যাগ করিয়া আমার শিষ্যনাম-ধারী 
ও অধস্তন পুত্রগণ যদি নামার সেবা করিবার জন্য 
ব্গ্র হয়, তাহা হইলে তাহাদের তাদৃশী ভক্তি তাহা- 
দিগকে সংহার করুক,_ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা ), 
আীঅদ্বৈত-প্রভৃকে আ্ীচৈতন্যদেবের নিত্য দাস মনে না 
করিয়া তাহাকে ‘বিষ্ণু’ বুদ্ধি করতঃ গৌরসূন্দরকে 
‘লক্ষী? বুদ্ধি করায় অদ্বৈতের মূঢ় শিষ্যবর্গ অথবা 
অনভিজ্ঞ অধস্তন সন্তানগণ ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন ও 

J নিজেদের সর্বনাশ আনয়ন করেন । 


১৭৩ ৷ হে বিশ্বম্তর, আমি কখনই কোন ব্যক্তিকে 
আমার নিজ জন বলিয়া পরিচয় দিব না- যাহাদের 
তোমার চরণ-সেবায় সব্্বতোভাবে প্রীতি নাই; আমি 
সেই সকল অধস্তন পুত্র ও শিষ্যবর্গকে সব্র্বতোভাবে 
পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি । শ্রী'্সদ্বৈত-বংশে এবং 
সেই বংশীয় জনগণের শিষ্যবর্গে অদ্যাপি অদ্বৈতের 
ত্যাজ্য-পুন্রত্ব ও ত্যাজ্য-শিষাত্ব-বিচার গৌড়ীয়বৈষ্ণব- 
জগৎ সব্বদাই করিয়া থাকেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভূর 
ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে । অদ্বৈত-প্রভুর অন্তরঙ্গ 
শিষ্য ও অধস্তন সকলেই পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্য 
স্বীকার করিয়াছিলেন । অদ্বিতৈর বিরোধী পুত্র ও 

শিষ্যগণ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর বিচার গ্রহণ করেন 
নাই ও তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়া জানিতে পারেন 















মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করায় মূঢ় 








ণ বিশ্বস্তরকে বিষয়-বিগ্রহ মনে না করিয়া 


গোরসেবাত্যাগী অদ্বৈত-ভত্তে'র সংহার-প্রান্তি_ 
যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে | 
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে ॥ ১৭২॥ 


গৌরপাদপদো প্রীতিহীন অদ্বৈত-পৃত্র-শিষ্যবর্গ 
অদ্বৈতৈর ত্য।জ্য__ 

যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন । 

তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন ॥১৭৩॥ 
যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন । 

না পারো সহিতে মূঞি তোমার লঙ্ঘন ॥ ১৭৪।॥ 
যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিন্কর। 
ট্বষ্ণবাপরাধী” মূঞি না দেখো গোচর ৷ ১৭৫॥ 





আশ্রয়-বিগ্রহ মনে করে । উহাতে বিশ্বস্তরের ময্যাদা 
লঙ্ঘন হয় এবং নিজ নির্ব্বৃদ্ধিতা-ত্রুমে বিষ্ণুবংশ হইবার 
অবৈধ চেস্টা করিলে ত্যাজ্য বংশ ও শিষ্য-পরিচয়-মান্র 
অবশিষ্ট থাকে ৷ চৈতন্যের অকৃত্রিম সেবকগণই পরগ 
ভক্ত। মহাপ্রভুর নিজ-সেবক অদ্বেত_ প্রভুর জীবন- 
সদৃণ প্রিয় । যে ব্যক্তি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীচতনাদেবের সেবা 
পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অপস্বার্থ-পোষণের জন্য অদ্বৈত- 
মহিমা নিষৃক্ত করেন, তিনি ভগবানের অনুগ্রহ -লাতে 
চিরদিন বঞ্চিত হইয়া আ.ত্মন্তরী, দাম্ভিক ও প্রতিষ্ঠ শা- 
পরায়ণ হন। অদ্যাপি কেহ কেহ অদ্বৈত-বংশ 
পরিচয় দিয়া শুদ্ধভক্তের শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানকে 
প্রতিষ্ঠাশা বলিয়া স্থাপন করিতে যত্র করেন । তাহাতে 
তাহাদের অবৈধ দাত্তিকতা প্রকাশিত হয় মান্র 1 
প্রকার দাস্তিকগণ ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া 
আপনাদিগকে বিষ্ণুবংশ ও তদ্বংশের দাসাভিমানা 
বৈষ্ণব মনে করিয়া প্রতিষ্ঠাশা-সাগরের অতল টা 
নিমগ্ন হন; অদ্বৈতপ্ৰভু তাঁহাদিগের অপরাধ ক্ষম 
করিয়া সদবুদ্ধি দিউন, ইহাই শুদ্ধভক্ত-জগতের এক” 
মান্র প্রার্থনীয় ৷ 


১৭৫1 শ্রীঅদ্বিতের ৩ পুত্র ও কতি 
শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শুদ্ধানাসগণে: 
বিশিষ্ট হইলে অদ্বৈত প্রভু তাহাদিগের 
রুপা বিচ্ছিন্ন করেন, ইহা শ্রীঅদ্বৈত 


পয় শিষ্যক 


প্রভুর 


[ল।- 
তৎ 
হইতেই জানা যায়৷ তাহার প্রকটকালে পদে ও 8 
বধি বর্তমানকাল পৰ্য্যন্ত তাহার ত্যাজ]-** ESA 
শ্রীঅদ্বৈত ও শী 


তাহাদের অধস্তন শিষ্যসম্প্রদায়ে 
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তর দেবপূজকের তত্তদ্দেবতা কর্তৃক বিনাশ- 
রাপ সুদক্ষিণ-উপাখ্যান বর্ন 


গারধিমূখ ই 
প্রাপ্তি, দৃষ্টান্ত-গ্ব 
তোমারে লঙ্ঘিয়া ঘদি কোটি-দেব ভজে । 


সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে ॥১৭৬। 

প্রি নাহি বলো এই বেদের বাখান ॥ 

নদক্ষিণ-মরণ তাহার পরমাণ ॥ ১৭৭ ॥ 

সুদক্ষিণের শিবারাধনা_ 

সদক্ষিণ নাম-__কাশীরাজের নন্দন! 

মহা-সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন ৷৷ ১৭৮ ॥ 

শিবের সুদক্ষিণকে বর-দান, অভিচার-যজ্ঞানুষ্ঠানের 
উপদেশ ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষে নিষেধ-_ 

গরম সন্তোষে শিব বলে-__-“মাগ বর! 

পাইবে অভীষ্ট, অভিচার-যজ্ঞ কর ॥ ১৭৯ ॥ 

বিষ্ণুভক্ত প্রতি যদি কর অপমান । 

তবে সেই যজ্ঞে তোর লইব পরাণ ৷৷ ১৮০ 1৮ 

শিবাজ্জায় সুদক্ষিণের অভিচার-যজ্ঞ_ 

শিব কহিলেন ব্যাজে, সে ইহা না বুঝে ৷ 

শিবাস্তায় অভিচার-হজ্ঞ গিয়া ভজে ॥ ১৮১ ॥ 

অভিচার-যজ্ঞে ন্লিশির-মৃত্তির আবির্ভাব ও তাহাকে 
ঘারকা-দাহনে সুদক্ষিণের আদেশ__ 

য্জ হৈতে উঠে এক মহা-ভয়ঙ্কর ৷ 

তিন কর, চরণ, দ্রিশির-রূপ ধর ॥ ১৮২ ॥ 


সা সম্বন্ধই নাই। তাহারা আপন।দিগের 
পটয়ের অদ্যাপি বহুমানন করেন । 

ই রঃ অনপিতচরী স্বভক্তি-শ্রী-প্রচার-বাসনাস্ন 
আদ । রা EEE অকুন্রিম 
ইসীরহরির না পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদন্ব-সন্দীপিত 
তিতি es পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল দেবানূ- 
কাট দেবগণের র অমধ্যাদা দৃজ্ট হয়, তাদৃশ কোটি 
রর দে কখনই বিশ্বস্তর-লঙ্ঘন-জনিত 
গং ১ করিতে পারে না। শ্রীগৌরবিমূখ 
তা শ যতই না কেন বিভিন্ন পবিত্ৰ দেব- 


্পৃজা 
জায় মত্ত রর 
বি মস্ত হউন, সেই পূজ্যবস্তু সকলই তাহাদের 


পথগামী 
করেম। স্তাবককে কোন না কোন ছলনায় বিনষ্ট 
১৭৭) 
খা ১৬ বেদব্যাস-রচিত পূরাণ-সমূহ আকর 
| উষায় 7২ উহ্যর বিস্তৃতি মান । পূরাণাদি সংস্কৃত 





"ত উহাই এঁতিহ্যের সুগম আলোচ্য 


| মধ্যখণ্ড- উনবিংশ অধ্যায় 


তালজঙঘ পরমাণ বলে,__“বর মাগ’ । 

রাজা বলে__দ্বারকা পোড়াও মহাভাগ’ ॥১৮৩ 

শৈব-মৃত্তির দুঃখে দ্বারকা-গমন, দুদর্শনের তাহাকে 
আক্রমণ এবং শৈব-মৃত্তির সুদর্শন-স্তব-_ 

শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহা-শৈব-মৃত্তি ৷ 

বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পৃত্তি ॥ ১৮৪ ॥ 

অনুরোধে গেলা মান্র দ্বারকার পাশে । 

দ্বারকা-রক্ষক চক্র খেদাড়িয়। আসে ৷৷ ১৮৫ ॥ 

পলাইলে না এড়াই স্ুদর্শন-স্থানে ৷ 

মহা শৈব পড়ি” বলে চক্রের চরণে ॥ ১৮৬ ॥ 

“যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা ৷ 

নারিল রাখিতে অজ-ভব-দিগ্বাসা ॥ ১৮৭ ॥ 

হেন মহা-বৈষ্ণব-তেজের স্থানে মূঞি। 

কোথা পলাইব প্রভু যে করিস্‌ তুই ॥ ১৮৮॥ 

জয় জয় প্রভু মোর সুদর্শন নাম । 

দ্বিতীয় শঙ্কর-তেজ জয় ক্ৃষ্ণধাম ॥ ১৮৯ ॥ 

জয় মহাচক্র, জয় বৈষ্থবপ্রধান। 

জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর, জয় শিল্টন্রাণ ॥” ১৯০ ॥ 


সুদর্শনাজ্ঞায় শৈবমূর্তির সুদক্ষিণকে দাহন-_ 


স্তুতি শুনি’ সন্তোষে বলিল সুদর্শন ৷ 


পোড়া গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন ॥ ১৯১ ॥ 
ভি কটি a Se Eo HESS ELE ESTE 
বিষয় । প্রাচীন দেবভাষা-লিখিত বেদ-সমূহের আদর 


শ্লথ হওয়ায় এবং সেইগুলি কালের কবলে কবলিত 
হওয়ায় আর নয়নগোচর হইতেছে না বলিয়া পুরাণ- 
গুলিকে বেদ হইতে পৃথক্‌ জ্ঞান করা অনভিজ্ঞতার 
পরিচয় মান্র। বেদব্যাথ্যামূলে এতিহ্য পুরাণে 
সংগহীত হইয়াছে । সেই পুরাণে (ভাঃ ১০৬৬ অঃ) 
সদক্ষিণের মরণ-রৃত্তান্ত অদ্বৈতৈর উক্তিসমূহের প্রমাণ 
বলিয়া জানিতে হই'ব। 


১৭৮1  মহা-সমাধিয়ে__মহা-সমাধি অবলম্বন 


করিয়া ৷ 

১৭৯! অভিচার-যজ্ত-_-অথব্ববেদোক্ মারণ- 
উচাটনাদি হিংসাকর্ম্ম ৷ তন্তেও মারণ, মোহন, স্তম্ভন, 
বিদ্বেষণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি অভিচারের কথা 
শুনিতে পাওয়া যায়! এতন্নিবন্ধন দেবীর পূজা ও 


হোমাদির বিধান আছে । 
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স্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 





পুনঃ সেই মহা-ভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া ৷ 

চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া ॥ ১৯২ ॥ 
শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিদ্বেষী অদৈত-ভক্তের অদ্বৈত 

কর্তৃক বিন৷াশ-প্রপ্তি_ 

তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিবপূজা কৈল ৷ 

অতএব তা’র যজ্ঞে তাহারে মারিল ॥ ১৯৩ ॥ 

তেঞি সে বলিল প্রভু তোমারে লঙ্ঘিয়া ৷ 

মোর সেবা করে তা'রে মারি পোড়াইয়া ॥ ১৯৪ ॥ 
তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন। 

তুমি মোর পিতা-মাতা, তুমি বন্ধুজন ॥ ১৯৫ ॥ 
যে তোরে লঙ্ঘিয়্া করে মোরে নমস্কার ৷ 

সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার ॥ ১৯৬ ৷ 
কুষ্ণলঙ্ঘনকারী ইতর-দেবপৃূজক সন্ত্রজিতাদির 

দৃষ্টান্ত— 

সূর্যের সাক্ষাৎ করি রাজা সন্রাজিৎ ৷ 

ভক্তি-বশে সূর্য্য তা’'ন হইলা বিদিত ৷৷ ১৯৭ ॥ 





১৯৪ ৷ যিনি শ্রীচৈতন্য-দাসগণের বিদ্বেষ করিতে 
উদৃগ্রীব হন এবং অদ্বৈতের সম্বন্ধ লইয়া ‘সেবক’ 
পরিচয় দিতে যান, তাহাকে অদ্বৈত সুদক্ষিণের ন্যায় 
বিদগ্ধ করেন । যে স্তাবকগণ বিষ্ণ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ 
করিয়া থাকেন, অদ্বৈত প্রভূ বা মহাদেব কখনই তাদৃশ 
স্তাবকবর্গের পূজা গ্রহণ করেন না । 
সম্প্রদায় ভক্তির বিদ্বেষ করিবার জন্য দম্তবশে প্রতি- 
যোগি-সন্মেলন ও প্রতিযোগি-কীর্তন-প্রচারাদি সম্পাদন_ 
করিবার যত্ব করে, কিন্তু কীর্তনীয়-বিগ্রহ বিষ্ণু-বৈষ্ণব 
তাহাদিগকে অপস্থার্থে নিয়োগ করিয়া বৈষঞ্ণব-সেবা- 

বুদ্ধি হইতে অনন্ত কালের জন্য সংহার করিয়া 
_ থাকেন । তাহারা নিজ আচরণ-দ্বারাই কাম-ভ্রেশধের 
দাস হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করে, সুতরাং শুদ্ধভক্তি 
চিরতরে তাহাদিগকে বিদায় দান করে। 

১৯৫). শ্রীগৌরসুন্দরকে অনেকে ভ্রান্ত-বিচারে 
তীয় মাতৃ-বিগ্রহ, আশ্রয়-জাতীয় পিতু-বিগ্রহ, 
বন্ধু-বিগ্রহ প্রভৃতি মনে করেন; কিন্তু 
সকল পরিচয় 


















আজও দান্তিক- 


ভিনয়, উহা সেব্যের শিরশ্ছেদন মাত্র অর্থা 


লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভ্ দুঃখে টিতে 

দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে ॥ ১৯৮ ॥ 

বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্যোধন ৷ 

তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ ॥ ১৯৯ ॥ 

হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার । 

লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার ॥ ২০০ ॥ 

শিরম্ছেদি, শিব পৃজিয়।ও দশানন । 

তোমা লঙ্ঘি’ পাইলেক সবংশে মরণ ॥ ২০১ ॥ 

আীচৈতন্যদেবই--সকল দেবতার মূল আকর ও সকল ঈশ্বরের 

ঈশ্বর ; বাক্তাব)ভ্ত জগৎ সকলই তাঁহার দাস - 

সব্ব-দেবমূল তুমি সবার ঈশ্বর ৷ 

দৃশ্যাদৃশ্য ঘত-_সব তোমার কিন্কর ৷৷ ২০২ ॥ 

সব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ-সেবা-বিমূখ বক্তির কৃষ্ণদাস দেবগণের 
পূজা-ফলে তত্তদ্দেবতা-কর্তৃক বিনাশ-প্রাপ্তি__ 

প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে। 

পূজা খাই’ সেই দাস তাহারে সংহারে ॥ ২০৩ ॥ 


2881১১০88১8 TEENS EEE 
প্রাকৃত-সহজিয়া-ধনীর ধন, প্রাকুত-সহজিয়া পুত্রের 


পিতা-মাতা, বন্ধু__-সকলগুলিই ভোগাকাশে আবদ্ধ! 
তাহারা ভোগমুক্ত হইবার জন্য ত্যাগাকাশ শূন্যের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিব্বিশেষবাদী হয়, কিন্তু যাহারা 
জগতের সকলপ্রকার অশ্রয়-জাতীয় প্রতীতিসমূহে 
বৈষ্ণব-বুদ্ধি করেন, তীহারা ইন্দ্রিয়জ জান বা ভোগ- 
বুদ্ধি হইতে নিত্যকালের জন্য পৃথক্‌ হইতে পারেন! 
বৈষ্ণব-দর্শনে নিজ প্রাপঞ্চিক ভোগবুদ্ধি নাই; দুণ! 
পদার্থে “ভোগ্য” জ্ঞান নাই, পরন্ত ভোগের পরিবর্তে 
সেব্যবুদ্ধি প্রবল ৷ 

১৯৩7 বদ্ধজীবসমূহ ভ্রিগুণের আবরণে কর্ম 
সমূহকে প্রাকৃত ভূমিকায় পাড়িয়া ফেলিয়া নিজে 
ভোক্তত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণপুবর্বক যে সেবা বা অহঙ্কার 
পরিত্যাগের অভিনয় করে, উহা সেব্যের অপমান মানত! 
সেবা-রহিত দর্শন-_ভোগোন্মুখ জীবের হরিসেবা” 
বিমখতা মাত্ৰ । তজ্জন্য যে ভক্তির ভান জড়ীয় পিতা, 
মাতা, বন্ধু, কান্ত প্রভৃতিতে বিহিত হঃ, নি? 
সেব্য-বস্তকে সেবকরাপে পরিণত করিবার দুগ 
আচরণ মান্র। সেবোন্মুখ দর্শন ব্যতীত খে সেবক” 
৫ সেবে? 
বিস্তার । 
হে বিশ্বস্তর চৈতন্যদের, তুমি স্ব 





মধ্যখণ্ড--উনবিংশ অধ্যায় 


= ক ্লঙ্ন- 
পৰ্ব্বক পল্পবা 
তোমারে ললঙ্ঘিয়া ঘে শিবাদি-দেব ভজে ৷ 
বৃক্ষমূল কাটি’ যেন পল্পবেরে পূজে ॥ ২০৪ ॥ 
যৃত্তাদি-দব্বমূল গৌরসুন্দরের উপেক্ষাকারীর 
পূজা অদ্বেতের অগ্রাহ্য 
বেদ, বিপ্র, যজ্ঞ, ধৰ্ম্ম_সব্বমূল তুমি৷ 
যে তোমা না ভজে, তা'র পূজ্য নহি আমি ।।”২০৫ 


পবর্বক শিবাদির পূজা বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ 
দির সেবনকার্য/যবৎ__ 


তর ভার 
দবতার মূল আকর | তুমি সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর । 


মি প্রেমময় বিগ্রহ । অব্যক্ত ও ব্যক্ত জগৎ সকলই 
[তামার বিভিন্ন আধিকারিক সেবা লইয়া ভূত্যের কাৰ্য্য 
কার। তোমার কতিপয় ভূত্য হরিসেবা-বিমূখ জীব- 
গণের ইন্ধন-স্বরাপ হইয়া তাহ।দিগের ইন্ড্রিয়জ জ্ঞানের 
গেচরীডূত বন্তরূপে পরিণত হয় । সেই সকল লুব্ধ 
অনভিভ্ত জন পরমেশ্বরের প্রতি সেবাচেষ্টা প্রদর্শন না 
করিয়া হরিসেবা-বৈমৃখ্যকেই সব্বতোভাবে সঙ্গত মনে 
করে। কিন্তু সেই সকল বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দৃশ্যাদৃশ্য 
শক বস্তুই যে তোমার সেবায় নিযুক্ত, তুমি যে সেব্য- 
নং মেই তোমাকে অনাদর করিতে শিখাইয়া বিপথ- 
র্‌ রি তাদৃশ আধিকারিক ভগব€কিস্করগণ 
রি টা স্তাবকগণের নিকট হইতে 
রী ই 1 যোগাইয়া তাহাদিগকে অধিক- 
টান বার হজ ইন্ডিয়জ 
ঝা ভাহানিগকে দর্শকদিগের কর্তৃত্ব সম্বদ্ধন 
বনাশ করে । 
২০৪। 


পর শ্রীকষ্ঠ এবং উত্তরকালে অপ্যয়- 
উদ, হার বগণ, লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মাণিক্য- 
উর বি, ৬৪ আচার্ধাগণ সকলেই 
ইয়া যে রিচ বিষ্ণভক্তি হইতে ছ্যুত 
ঘা ও জর আবাহন করেন, সেই মহাদেবই 
টা করিয়া জানের অভাব-হেতু উহাদের পুজা গ্রহণ 
উহাদ সনাধিক কেবলা্বৈত-বাদে নিযুক্ত করতঃ 
টি নিরাস করেন।  বিষ্ণসেবা 
থতিগাদ বস্তুর আংশিক জড় জগতের অনি- 
| বিষ্ণু শকারী শক্তিমত্তত্ব বিচার করিতে গিয়া 

ত শিবাদি 
ই উচ্ছেদ দিবতার পৃজা/করেন, তাহারা বৃক্ষের 
E করিয়া পল্পবাদির সেবা করেন মান্র ! 
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কারক 
MAAAAARAAAAAAR 
AAAA 


তি 
য বহিরঙ্গ-প্রতীতি-সাধ্য প্ৰকৃতিসঙ্গ-সম- 


অদ্বৈতৈর বাক্যে মহাপ্রভুর উক্তি 
মহাতত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন ৷ 
হঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০৬ ॥ 


কৃষ্ণভক্তকে লঙ্ঘনপূৃব্বক বিষ্ণ-পূজা-__বিষ্ণ-ঙ্গে 
আঘাত করা মান্র-_- 


“মোর এই সত্য সবে শুন মন দিয়া । 
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া ॥ ২০৭ ॥ 


“যথা তরোর্মল নিষেচনেন” শ্লোক এবং ব্রক্মসংহিতার 


পঞ্চদেবতার স্বরপ-বর্ণনের সহিত বিষ্ণুর স্বরূপবৈশিস্ট্য 
এতণ্গ্রসঙ্গে আলোচ্য! 

২০৫। শ্রীচৈতনাদেবের উপদিষ্ট সুদুর্লভ কৃষ্ণ- 
প্রেমায় যাহাদের রুচি নাই এবং ক্ুষ্ণপ্রেমপ্রদাতা 
শ্রীচৈতন্যচরণে যাহারা জব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ 
করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুর পূজা করিতে 
আসিলে অদ্বৈতপ্ৰভু কখনই তাহাদের সেবা গ্রহণ 
করেন না। কতিপয় অনভিজ্ঞ জন বেদের একদেশ 
কর্মকাণ্ডে প্রতারিত হইয়া যে বৈতানিক যক্তধর্মের 
আবাহন করেন, বেদের তাৎপর্য-বোধের অভাবে 
চৈতন্যসেবা বঞ্চিত হইলে তাহাদের বাহ্যপ্রতীতি উহা- 
দিগকে নূানাধিক বৌদ্ধদিগের প্রতিযোগী করিয়া তুলিবে 
_ অসুরগণের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত করতঃ নিজ নিজ 
যাক্তিকানুষ্ঠানের প্রশংসামান্র করিয়া মূলতাৎপর্য্য 
ভগবপ্প্রতীতি বিস্মৃত করাইবে । দৃশ্যাদুশ্য জগতের 
বৈষ্ণব-প্রতীতিকে সাধ্য-জ্ঞান না করিয়া নিজ নিজ 
অনর্থময় অবস্থায় ভ্রিগণতাড়িত হইয়া যে কর্তৃত্বাভিমান, 
তাহাতে সকল বস্তুর মূল আকর ও অধিষ্ঠান এবং 
সকল নশ্বর বস্তুর বহিঃপ্রতীতি লোকের কারণ যে 
তুমি, তোমাকে বাদ দিয়া যে প্রকার দাভ্তিকানুষ্ঠান 
ভগবদ্ধিমুখ-সমাজে প্রবল আছে, তাহাদিগকে আমি 
কখনই আমার নিজজন জানিব না, যেহেতু তাহারা 
বিষ্ণ-বৈষ্ণব-অপরাধী । গৌরসুন্দর অদ্বৈতপ্রভূর অবি- 
বদমান অদয়ক্তান শ্রবণ করিয়া সুখী হইলেন এবং 
“বদন্তি তত্তত্ববিদঃ” শ্লোকের অদ্বয়জ্ঞান-তাৎপয্য 
অদ্বৈতপ্রভূর মুখে শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অচিন্তযভেদাভেদ- 
তত্ত্বের আচার্য/রূপে মহাবিষ্ণ অদ্ৈতপ্রভুকে সমাদর 


করিলেন। 
২০৭। শ্রীগৌরসূন্দর অদৈতের অচিন্ত্যভেদাভেদ- 









৭১০ 


স্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে । 
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি-হেন পোড়ে ॥ ২০৮ ॥ 
আধ্যক্ষিক জ্ঞানে ভক্তনিন্দা দ্বারা ভগবৎকন্তুক 
সংহার-প্রাপ্তি-_ 
ঘৈ আমার দাসের সক্কৎ নিন্দা করে ॥ 
মোর নাম কন্মতরু সংহারে তাহারে ॥ ২০৯ ॥ 





তত্ত্ব শুনিয়া তাহার সকল নিজজনকে উহা মনোযোগের 
সহিত আলোচনা করিতে বলিলেন । অদ্বৈতের উক্তি 
সমর্থন-পৃব্র্বক সেব্যের আসনে অধিচ্ঠিত হইয়া গৌর- 
সুন্দর বলিলেন,__“সেব্য-সেবকের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধ বর্তমান। সুতরাং “অচ্টয়িত্রা তু গোবিন্দং 
তদীয়ান্নাচ্টয়ে্ত যঃ । ন স ভাগবতো জেয়ঃ কেবলং 
দান্তিকঃ স্মৃতঃ ৷’ ভগবত্ুত্বকে একটা প্রাকৃত জগ- 
তের খণ্ডিত অংশ জ্ঞান করিলে ভগবৎশরীরকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া কর্তন করা হয়। সেই সকল ধবন্মের 
নামে হিংসা-প্ররুত্তিমূলে খণ্ডিত বিচারভেদসমূহ নানা- 
বিধ ধর্মমত সৃষ্টি করিয়া বাস্তবসত্য হইতে দূরে 
নিক্ষিপ্ত হইতেছে । আমি পূরুষোত্তম, সেব্য-বিষয়- 
বিগ্রহ ; আশ্রয়সমন্বিত না হইলে, আমার বিচিত্র 
বিলাস না থাকিলে, আমাকে নিব্বিশিষ্ট বিচার-কারা- 
গারে আবদ্ধ করিলে এবং আমার অঙ্জ-প্রত্যঙ্গসমূহকে 
অঙ্গী হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে যে প্রকার ধামিকতা- 
সাধন-সিদ্ধির ও প্রজল্ের বিড়ম্বনা জগতে দেখা যায়, 
এরপ্রকার পূজা ও ধর্মান্শীলন পূরুষোত্তম আমার অঙ্গে 
অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া পোড়।ইবার প্রয়াস মাত্র 1” বিষ্ত- 
ভক্তি-রহিত জনগণের মৎসরতা ও হিংসাপ্রবৃত্তি 
অদ্বয়জ্ঞান' বিষ্ণকে জড়জগতের হেয়তা আরোপ 
করিয়া খণ্ডিত করিবার প্রয়্াস-মান্র ; অথবা নিত"- 
বিল৷স-বিচিন্রতাতে বাধা দিয়া জড় ভোগের সহিত 
সমজ্তান-_সেই পূর্ণ বিলাসের হানি করা মাত্র । জাগ- 
তিক অনুভূতিতে যে দ্বাদশ প্রকার নশ্বর রস-বৈষম্য 
“রস*-নামে লক্ষিত হয়, অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার-সম্পনন 
আত্মা এগুলিকে ব্যতিরেক-বিচারে কুষ্ঠিত করেন না! 
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ক বিচার-রহিত হইয়া বৈকুণ্ড-দর্শনই বিষ্ণসেবার 


মৎসর ব্যক্তির ভক্ত-হিংসা-প্রববত্তি অমঙ্গলের 
জনক ও আজবিনাশক-_ 
অনন্ত ব্রক্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস ৷ 
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ ॥ ২১০ ॥ 
তুমি ত’ আমার নিজ দেহ হৈতে বড়। 
তোমারে লঙিঘলে দৈবে না সহয়ে দঢ় ॥ ২১১॥ 


শী 
স্বতন্রতার অপব্যবহার-ফলে কখনও আপনাকে “মায়া, 


বাদী’, কখনও অহঙ্কার-বিমূত-ভাবে ন্িগুণতাড়িত 
আপনাকে দেবতা” মনে করেন । কৃষ্ণের আকর্ষণ 
হইতে আকৃষ্টের বিচ্ছিন্ন হইবার প্রয়াসের নামই 
ভোগ” আর কুষ্ণচসেবোন্মখ হইবার যত্রের নামই ‘ভক্তি’ 
যাহারা এ-হেন আশ্রিতের ভেদাংশকে নিরাশ্রিত 
জানে ভ্রিগুণ-তাড়িত কর্তৃত্বাভিমান মাত্র আরোপ করে, 
সেই অনভিজ্ঞ দ্বিপাদ পশু বহির্জগতে ভোগে নিরত 
হয় মাত্ৰ এবং কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণকে আদর করে 
না। যখন তাহারা পশুরৃতিরূপে কতৃত্ব-সঙ্কে'চ-মানসে 
ভগবানের সেবা করে এবং ভক্তের সেবা-লাভে বঞ্চিত 
হয়, তখন তাহাদের ভক্তবিদ্বেষকেই ভগবস্তক্তি বলিয়া 
প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ঘটে৷ তঙ্জন্য গোরসুন্দর 
বলিতেছেন,_-“আমার প্রকাশের অবতার-সমূহের ও 
অন্তরঙ্গ ভক্তের এবং মদাশ্রিত বাক্তিবিশেষের আশ্রয়” 
বিগ্রহ শ্রীগুরদেবের সহিত আমার ভেদ করিয়া যে 
ব্যক্তি আমার পজার ছলনা করে, আমি তাহাদিগকে 
সংহার করিয়াই আমার দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয় 
থাকি 1” ভগবভ্তক্তে নিখিল সদ্গুণ বর্ত্তমান ৷ El 
তাহার দাসী, ভুক্তি তাঁহার আজ্ঞাবহ ৷ চি 
আধ্যক্ষিক দর্শনে প্রাকৃত বিচারে পা রর 
ভক্তের গহণ করেন, নিন্দা ও পরিবাদাদি করে 
সেরূপ দান্তিকতা করিলে ভগবান্‌ তাহাকে Lr 
করেন । 


২১০ প্রাপঞ্চিক মানব হরিবিমুখতা- 
ক্রোধাদি রিপৃগণের ভূত্যর্ভিকেই একমাত্র সকলেই 
বলিয়া স্বীকার করেন। দৃশ্যাদুশ্য গণ ef 
সেব্য ভগবানের সম্বন্ধে সেবকরূপে অধিষ্ঠিত! 4 
এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি মৎসর-ভাব 
কুরে, তাহা হইলে এ মৎসূর ব্যক্তি “বৈষ্ণব ep 
আত্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যাঘাত করিয়া সেবোন্মূখ চা 
বিদ্বেষকারি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় । সেইরাপ 


ক্রুমে কাশ” 
অবলগ্বন 











মধ্যথণ্ড-উনবিংশ অধ্যায় 





[মরহিত সন্যাসীরও নিন্দারহিত বৈষ্ণবের 
নিদ্দাফলে অধঃপতন-লাভ-__ 
্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে । 


তাধঃগাতে যায়, সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম ঘুচে তা'রে ॥” ২১২ ॥ 
_দয়াকারী মহাপ্রভুর মায়াবাদী, কল্মী ও অন্যাভি- 


ফলক 


মন্দোদয় 
লাধীকে বৈষ্ণবনিন্দারহিত হওয়ার উপদেশ প্রাদান__ 


বাছ তুলি’ জগতেরে বলে গৌরধাম ৷ 
ধনিন্দক হই’ সবে বল ক্ৰষ্ণনাম ॥ ২১৩ ॥ 
‘ননন্দিক হই’ যে সরুৎ ‘কৃষ্ণ’ বলে । 
সত্য সত্য মূঞি তা’রে উদ্ধারিব হেলে ॥” ২১৪ ॥ 
মহাপ্রভুর বাক্যে ভক্তগণের জয়ধ্বনি এবং 
অদ্বৈতের প্রেমন্রুন্দন__ 
এই ঘদি মহাপ্রভু বলিলা বচন । 
'জয় জয় জয়’ বলে সব্ব-ভক্তগণ ৷ ২১৫ ॥ 





(য-সকল হিংসা দেখা যায়, তাহাতে ন্যনাধিক ভগ- 
বানর হিংসাই হইয়া থাকে । আবার ভক্তের পরো- 
গকার-প্রবৃত্তি--সেবা-প্রবৃত্তি অত্যন্ত অধিক প্রবল 
বলিয়া তাঁহারা চৈতন্যদাস্যে অনভিজ্ঞ জীবগণের 
গান খতা-সমৃদ্ধির জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়া 
“কন, এ চেঙ্টাকে মৎসর-সম্প্রদায় তাহাদের 
বিচিত্র বিলাসের অন্যতম জ্ঞান করে, 
লতা সিদ্ধ হয় । অদয়-জ্ঞানের 
is y বস্তুর প্রতি মানব ভোগ- বুদ্ধিতে 
EE শুঁদ্ধভক্ত কোনদিনই ভ্রিগুণতাড়িত 

‘শত্ব-তমোগুণের সলিলে নিমগ্ন হন না। 


গতা 

| ভক্তদিগের চরণাশ্রয-ব্যতীত 
“ম-পরায়ণ নশ্বর জ BES 
সায় মি র জগতের প্রাপঞ্চিক ভোক্ত্‌ 


লে মায়াবাদাদি আবাহন করিয়া 
সমাপ্তি ব্য পতিত হন এবং আত্মবিনাশ করেন। 
যা ডগবৎপ্রতীতি কখনই আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় 
অন্যকে ও ব্যতীত কখনই লুব্ধ মানবজাতির 
লিউ ন মাই। সৃতরাং গুরুত্রোহী সম্প্রদায় 
পে দঃ দ্োহিতা, দাস্তিকতা, অধন-সমূহকে 
য়া ই অনাত্ম তমিস্রমায়ায় বিলীন 
টা রানী বিজাতীয়-ভেদ-রহিত কেবলা- 

| 
মাধ । স্থাপন করে । ইহাই তাহাদের 
ডি 1নের সব্বতোভাবে দাস্যই 


i ধাগা আঁ জু 
; ইইয়া টি হইবার সুযোগ, নতুবা সবর্বনাশই 


অসুবিধার 





৭১১ 





অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়া ৷ 

প্রভু কান্দে অদ্বৈতৈরে কোলেতে করিয়া ॥ ২১৬ ॥ 

ঈশ্বরাভিন্ন অদ্বৈতৈর নিতানন্দ-সহ অচিন্তয-লীলা বঝিতে 

সমর্থ ব্যক্তিই পরমানন্দের অধিকারী-_ ig 

অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী ৷ 

এই মত মহাচিত্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী ॥ ২১৭ ॥ 

অদ্বৈতৈর বাক্য বুঝিবার শক্তি কার’। 

জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যা'র ॥ ২১৮॥ 

নিত্যানন্দ-অছ্বৈতে যে গালাগালি বাজে ৷ 

সেই সে পরমানন্দ যদি জনে বুঝে ॥ ২১৯ 
ইন্ড্রিয়ভ্ঞানাতীত বিষ্ণ-বৈষ্ণবের কর্ম-_তীহাদের 

কৃপায়ই অধিগমা__ 
দুব্বিজ্েয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্যকন্ম ৷ 
তা’ন অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তা’র মৰ্ম্ম ॥ ২২০ ॥ 





২১৩ । দোষের অবর্তমানে দোষারোপ করাকে 
‘নিন্দ!’ বলে । কৃষ্ণনাম-গ্রহণ-কালে নিন্দারহিত হওয়া 
সব্বতোভাবে প্রয়োজন । নিন্দারহিত ব্যক্তিই 
সৰ্ব্বোত্তম । ফলকামরহিত ব্যক্তি সন্যাসী ৷ তাদৃশ 
নিন্দারহিত সন্ন্যাসীও যদি বৈষ্ব-নিন্দা করিয়া বসেন, 
তাহা হইলে তাহার ত্যাগধন্ম ও পরচচ্চারহিত ধর্ম 
নষ্ট হইয়া অধঃপতন ঘটিয়া থাকে ৷ 

২১৪। পরচচ্চা করিতে গিয়া মিথ্যা দোষারোপ 
হইতে গৃথক্‌ থাকিয়া যিনি কুষ্ণকে ডাকেন, তিনি এই 
সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। কৃষ্ণভক্তের নিন্দা 
করা_-জগতে ভ্রিতাপ ভোগ করার যোগ্যতা অর্জন 
করা মান্র। বৈষ্ণবনিন্দা-রহিত হইলেই জীব মুক্তি 
লাভ করে । মায়াবাদী, কম্মী এবং অন্যাভিলাষী-_- 
এই তিন শ্রেণীর প্রাপঞ্চিক বিচারপরায়ণ ব্যক্তি 
বৈষ্ণব-নিন্দাকারী ৷ তাহাদের মুখে কুষ্ণনাম-কীর্তন 


সম্ভবপর নহে । 


২২০1! জগতে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, 
সেই সকল শব্দ--প্রাকৃতিক বস্তুর ভাবনির্দেশক | 
জাগতিক কর্ম্সসমূহ কর্তার ফলানুসন্ধানে নিযুক্ত ৷ 
বিষ্ণবাক্য ও বৈষ্ণববাক্য সেই প্রকার ন:হ! তাহাদের 
হর অৱবিষ্ণ ও অবৈষ্ণবের কর্মের সহিত সমান নহে ॥ 
বিষ্ণবৈষ্ণবের বাক্য ও কর্ম এবং অন্যের বাক্য ও 
কর্মের সহিত বৈশিষ্ট্য এই যে, একটি ইন্দ্রয়-জ্ঞানা- 
ঘীন, অপরটী ইন্দিয়-ভানাতীত। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপা 


৭১২ 


নিত্যানন্দদ্বৈতাদির বাক্য অনভ্তদেবই 
বুঝিতে সমর্থ__ 
এই মত যত আর হইল কথন । 
নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভু আর যত গণ ॥ ২২১ ॥ 
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম ৷ 
সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম ৷ ২২২ ॥। 
বিশ্বন্তরের অদ্বৈতকে নিজলীলা-বিষয়ে প্রশ্ন ও 
অদ্বৈতের উত্তর-__ 
ক্ষণেকেই বাহ্যদৃচ্টি দিয়া বিশ্বস্তর ৷ 
হাসিয়া অদ্বৈত প্রতি বলয়ে উত্তর ॥ ২২৩ ॥ 
“কিছুনি চাঞ্চল্য মুগ্রি করিয়াছোঁ শিশু ?” 
অদ্বৈত বলয়ে,_"উপাধিক নহে কিছু ৷৷” ২২৪ ॥ 
মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-সমীপে ক্ষমা-ভিক্ষা ও 
সকলের হাস্য-_ 
প্রভু বলে,__“শুন নিত্যানন্দ মহাশয় । 
ক্ষমিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয় ॥ ২২৫ ॥ 
নিত্যানন্দ, চৈতন্য, অদ্বৈত,-হরিদাস । 
পরস্পর সবা চাহি সবে হৈল হাস ৷ ২২৬ ॥ 
মহাপ্রভুর ভোজনেচ্ছা ও অদ্বৈত-গৃহিণীকে রন্ধন 
করিতে আদেশ-_ 
অদ্বৈতগৃহিণী মহাসতী পতিব্ৰতা ৷ 
বিশ্বস্তর মহাপ্রভু যা'রে বলে “মাতা? ॥২২৭॥ 
প্রভু বলে,_“শীগ্র গিয়া করহ রন্ধন ৷ 
ক্কষ্ণের নৈবেদ্য কর, করিব ভোজন ॥” ২২৮ ॥ 
গণ-সহ মহাপ্রভুর গঙ্গাস্থানে গমন-_ 
নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতাদি-সজে ৷ 
গরজ।স্মানে বিশ্বস্তর চলিলেন রঙ্গে ॥ ২২৯ ॥ 





শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


স্বান হইতে প্রত্যাগত মহাপ্রভুর পাদ-প্রক্ালন 
ও কৃষ্ণ-প্রণাম_ 
সে সব আনন্দ বেদে বণিবে বিস্তর ৷ 
স্নান করি’ প্রভু সব আইলেন ঘর ॥ ২৩০ ॥ 
চরণ পাখালি’ মহাপ্রভু বিশ্স্তর ৷ 
ক্রষ্ণেরে করয়ে দণ্ড-প্রণাম বিস্তর ৷৷ ২৩১ ॥ 
অদ্বৈতের মহাপ্রতু-চরণে এবং হরিদ।সের অদ্বৈত-চরণে 
প্রণাম, তদ্দর্শনে নিত্যানন্দের হাস্য 
অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বস্তর-পদতলে ৷ 
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত-পদমূলে ॥ ২৩২ ॥ 
মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত__অদ্বয়- 
জানের ধন্ম-সেতু_ 
অপ্ব্ব কৌতুক দেখি? নিত্যানন্দ হালে । 
ধন্মসেতু ঘেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে’ ॥ ২৩৩ ॥ 
উঠি’ দেখি’ ঠাকুর অদ্বৈতপদতলে ৷ 
আথে ব্যথে উঠি প্রভু ‘বিষ্ণু বিষ্ণু’ বলে ॥২৩৪॥ 
তিন প্রভুর ভোজনে গমন ও নিত্যানন্দের 
চাঞ্চল্য-প্ৰকাশ_ 
অদ্বৈতৈর হাতে ধরি’ নিত্যানন্দ-সঙ্গে ৷ 
চলিলা ভোজনগুহে বিশ্বস্তর-রনে ৷৷ ২৩৫ ॥ 
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি। 
বিশ্বস্তর, নিত্যানন্দ, আচার্য্য-গোসাঞি ॥ ২৩৬॥ 
স্বভাব চঞ্চল তিন প্রভূ নিজাবেশে । 
উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যরসে ॥ ২৩৭ ॥ 
দ্বারে উপবেশন-পূর্ব্বক ভোজন-রত হরিদাসের 
তিনপ্রভুর লীলা-দর্শন-__ 
দ্বারে বসি’ ভোজন কর্মে হরিদাস । 
যা’র দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ ৷৷ ২৩৮ !! 


চ্ছিন্ন আনন্দময় 


হইলেই সেই দুরধিগম্য রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ মাত্র অর্থাৎ নিত্য পূর্ণজ্ঞানময় ও নিরব 


হইতে পারে । নহে, তাৎকালিক প্ৰতীতি মাত্ৰ 1৮ তি 
২৩০1  বেদশাস্ত্র জীবের উ্পাধিক ক 

£2 প্ররু 
২২৪ বিশ্বস্তর অদ্বৈতকে বলিলেন,__-“আমি পরিবর্তে প্রকৃত জ্ঞানের বিস্তারকারী ৷ ন 


বাস্তব ধারণা বেদের বর্ণনা হইতেই জীবের 
পরিজ্ফুট হয়! 

২৩৩ ৷ শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত এবং 
--এই তিন বিভিন্ন প্ৰকাশ__অদ্বয়- ন 
এই তিনের প্রচারিত ধারণ! অবলম্বনে জীব 
ভবসমুদ্র পার হইতে পারে ৷ 


বালচাপল্য করিয়া তোমাকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলাম টে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলিলেন, “আপনার 









মধ্যখণ্ড_উনবিংশ অধ্যায় 


৭১৩ 


ণীর পরিবেশন-কার্য__ ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত ৷ 


আটরত-গুি রী 
নদ্ত-গৃহিণী মহাসতী ঘোগেশ্বর। ৷ 


পরিবেশন করেন সঙরি ‘হরি হরি? ৷৷ ২৩৯ ॥ 
ভোজন করেন তিন গিনি চান 
দিব্য অমন, বত, দুগ্ধ, গায়স সকল ॥ ২৪০ ॥ 
ত্রদ্বত ও নিত্যানন্দ-তত্ব_ অভিন__ 
ন্রাদ্বত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ রায় ৷ 
এক বস্তু দুই ভাগ ক্ষ্ণের লীলায় ॥ ২৪১ ॥ 
ভোজনান্তে নিত্যানন্দের বাল্যাবেশে গৃহের সর্বন্র 
অন্ননিক্ষেপ এবং অদ্বৈতের ক্রোধ-ছলে 
নিত্যানন্দ-তত্ব-কথন-_ 
ভোজন হইল পূর্ণ, কিছু মানত শেষ । 
নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ ॥ ২৪২ ॥ 
সব ঘর অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস । 
প্রভু বলে ‘হায় হায়” হাসে হরিদাস ॥ ২৪৩ ॥ 
[দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে । 
“নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে ৷৷ ২৪৪ ॥ 
জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ ৷ 
[কোথা হৈতে আসি’ হৈল মদ্যপের সঙ্গ ৷৷ ২৪৫ ॥ 
গু নাহি, বলয়ে ‘সন্ন্যাসী’ করি’ নাম ৷ 
ই নিশ্চয় কোন্‌ গ্রাম ॥ ২৪৬ ॥ 
নি নাহি জানি কোন্‌ জাতি ৷ 
২. হয়া বুলে যেন মত্ত হাতী ॥ ২৪৭ ॥ 


ক বিচার অর্থাৎ ভোজ্য- 
করন না। মিতা মাতাল ও অবৈধ ব্যক্তিগণ 
রর ভাত নী বালচাপল্য-ভ্রুমে ভোজন-গৃহের 
য়া সীত নে দেওয়ায় উহা আচার-বহিভূত 
উর, টা ভু শ্রীনিত্যানন্দের জাতি-বিচারের 
থা কারি টা বিচারাভাব প্রভৃতি সমালোচনা 
রি ত শ্রীনিত্যানন্দ কোন্‌ গ্রামের অধি- 
ঈদ, ভি কোন্‌ শুরুর শিষ্য, তাহা কেহ 
নী তোকে শামা স্থানে বিচরণ করায় বিবিধ 
টি উবে প্রকৃতির ব্যক্তি সব্ববনাশ করিতে- 
টি কিয় ছিলে রর গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ-লীলার 
(বি সুতরাং বঙ্গের পশ্চিমভাগ 
রা উহ তাহাদিগের 
২১৯০ য় ধন্ম বিপৰ্য্যয় হইয়াছে 





র্‌ 
অনাদি গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং: 


এখানে হইল আসি, ব্রাহ্মণের সাথ ॥ ২৪৮ ॥ 
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিলা সব্বনাশ ৷ 
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস ৷” ২৪৯ ॥ 
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগ্বাস ৷ 
হাতে তালি দিয়া নাচে অট অট হাস ৷৷ ২৫০ ॥ 
অদ্বৈত-চরিত্র দর্শনে গৌরসুন্দরের হাস্য 
অদ্বৈত চরিত্র দেখি’ হাসে গৌর-রায় ৷ 
হাসি’ নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলি দেখায় ৷ ২৫১ ৷ 
অদ্বৈতের বিচিত্র ক্রোধাবেশ দর্শনে সকলের হাস্য-_ 
শুদ্ধ হাস্যময় অদ্বৈতৈর ক্রোধাবেশে ৷ 
কিবা বদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে ॥ ২৫২ ॥ 
অদ্বৈতের বাহ্য প্রপ্তিতে নিত্যানন্দ-সহ কোলাকুলি-_- 
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য কৈল আচমন ৷ 
পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন ॥ ২৫৩ ॥ 
নিত্যানন্দ-অদ্বৈত হইল কোলাকুলী ৷ 
প্রেমরসে দুই প্রভু মহা-কুতুহলী ৷৷ ২৫৪ ॥ 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-_মহাপ্রভুর উভয়হত্ত-স্বরাপ, উভয়ের 
মধ্যে অপ্রীতির অভাব ; উভয়ের কলহ লীলামাত্র_ 
প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহ দুই জন৷ 
প্রীতি-বই অপ্রীতি নাহিক কোন ক্ষণ ৷৷ ২৫৫ ৷ 
তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা । 
বালকের প্রায় বিষ্ণ-বৈষ্ণবের খেলা ॥ ২৫৬ ॥ 


প্রভৃতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন । প্ররুতপ্রস্তাবে 
নিত্যানন্দ আসবসেবাকারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিলেন 
না। ব্যভিচাররত জনগণ এই সকল প্রসঙ্গ হইতে 
নিত্যানন্দকে ভ্রম বশতঃ তাহাদিগের ন্যায় বিশৃত্খল 
বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রভু-নিত্যানন্দ কোনদিন 
সেরাপ পাপের প্রশ্রয় দিবার শিক্ষা প্রদান করেন নাই। 
“পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন বয়ং 
বিচারয়ামঃ ৷ হরিরসমদিরামদাতিমন্তা ভুবি বিলুঠাম 
নটাম নিব্বিশাম 00৮ শ্লোক এতত্প্রসঙ্গে আলোচ্য ৷ 


২৫৫ ৷ প্রভু নিত্যানন্দ ও প্রভু অদ্বৈত, ইহারা 
গৌরসন্দরের দক্ষিণ ও বামহস্ত বিশেষ! সুতরাং 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত-প্রস্তাবে কোন 
অশ্্রীতির ভাব বা মনোমালিন্য থাকার সম্ভাবনা নাই৷ 


উভয়েই ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত । 


৭১৪ 





মহাপ্রভুর অদ্বৈতমন্দিরে কৃষ্ণ বীর্ভন-লীলা-বুঝিতে 
শ্ীবলদেব প্রভুই সমর্থ 
হেন মতে মহাপ্রভু অদ্বৈত-মন্দিরে। 
স্বানুভাবানন্দে ক্লু্ণ-কীর্তনে বিহরে ॥ ২৫৭ ॥ 
ইহা বৃঝিবারে শক্তি প্রভু বলরাম । 
অন্যে নাহি জানয়ে এসব গুণগ্রাম ॥ ২৫৮ ॥ 
বিশ্রন্ত গুরুসেবারত জনের বলদেব-কুপায় কৃষ্ণ কীর্তনে 
অধিকার প্রাপ্তি ; অপ্রাকৃত সরস্বতী তাদূশ 
জনের ভিহ্বায় নৃতাক।রিণী__ 
সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায় ৷ 
সবার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায় ৷৷ ২৫৯ ॥ 
গ্রন্থকারের নিবেদন ও ভক্ত-প্রণাম__ 
এসব কথার নাহি জানি অনুক্রম ৷ 
ঘে-তে-মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥ ২৬০ ॥ 
চৈতন্যপ্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার ৷ 
ইহাতে যে অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥ ২৬১ ॥ 
শ্রীগোরসুন্দরের নবদ্বীপে প্রত্যাগমন, তাহাতে 
সকলের আনন্দ ও মহাপ্রভুর 
বৈষ্ণবগণকে প্রেমালিঙন-_ 


অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি’ কতদিন । 

নবদ্বীপে আইলা সংহতি করি’ তিন ॥ ২৬২ ॥ 
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তৃতীয় হরিদাস ৷ 

এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস ॥ ২৬৩ ॥ 
শুনিল বৈষ্ণব সব “আইলা ঠাকুর” ৷ 

ধাইয়া আইল সবে আনন্দ প্রচুর ॥ ২৬৪ ৷ 
দেখি’ স্ব তাপ হরে সে চন্দ্রবদন ৷ 

ধরিয়া চরণ সবে করস্নে রোদন ॥৷ ২৬৫ ॥ 


২৫৯) শ্ৰীবলদেবের কৃপায় কীর্তনকারীর জিহ্বায় 
শ্রীচেতন্যবাণী প্রতিভ্ঠিত হয়। বিশ্রস্ত গুরু-সেবা 
_হঁহাদিগের ব্রত, তাহারাই কৃষ্ণলীলাকাীরত্তনে সমর্থ । 
_ অপ্ৰাকৃত সরস্বতী-_তাহাদিগের জিহ্বায় নৃত্য করিয়া 

কৃষ্ণগান-তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে থাকেন । 
২৭০ । শ্ৰীশচীদেবী শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও 
শ্রীহরিদাসের সহিত শ্রীগৌরসূন্দরকে প্রত্যাগত দেখিয়া 
1 কে আনন্দে মত্ত হইয়া কুষ্ণকোলাহলে 














স্্রীশ্ীচেতন্যভাগবত 


৯৯৮ 


যারা... 


গোৌরচন্দ্র মহাপ্রভু সবার জীবন। 
সবারে করিল প্রভু প্রেম-আলিজন । ২৬৬ ॥ 
ভক্তগণের তত্ব 
সবেই প্রভুর নিজ বিগ্রহ-সমান। 
সবেই উদার-_ভাগবতের প্রধান ॥ ২৬৭ ॥ 
ভক্তগণের অদ্বৈতকে প্রণাম ও প্রভুসাজ 
কুষণ-কীর্তন__ 
সবে করিলেন অদ্বৈতেরে নমস্কার । 
ঘা"র ভক্তি-কারণে চৈতন্য-তাবতার ॥ ২৬৮ ॥ 
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব-সকল ৷ 
সবে করে প্রভূ-সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহুল ॥ ২৬৯ ॥ 
বধূ-সঙ্গে শচীমাতার গৌরসুন্দরের দর্শনে আনন্দ__ 
পৃত্র দেখি’ আই হৈল আনন্দে বিহ্বল । 
বধৃ-সঙ্গে গৃহে করে গোবিন্দ-মজল | ২৭০ ॥ 
গ্ন্থকারের নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা__ 
ইহা বলিবার শক্তি সহস্বদন | 
যে প্রভু আমার জন্ম-জন্মের জীবন ॥ ২৭১ ॥ 
নিত্যানন্দ-তত্ব_ 
‘দ্বিজ, বিপ্ৰ, ব্ৰাহ্মণ’ যে হেন নাম-ভেদ। 
এই মত ভেদ নিত্যানন্দ-বলদেব ৷৷ ২৭২ ॥ 
অধ্যায়ের ফল-শৃগতি__ 
অদ্বৈত-গৃছেতে প্রভু যত কৈল কেলি । 
ইহা যেই শুনে, সেই পায় সেই মেলি ॥ ২৭৩) 
স্রীরুষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান ৷ 
ব্ন্দাবনদাস তছু পদঘুগে গান ॥ ২৭৪ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যথণ্ডে অদ্ৈতগৃহে বি 
বর্ণনং নাম উনবিংশোহধ্যায়ঃ ! 
হইলেন। জননী পুত্রবধূর সহিত তোর 
শ্রীরুষ্ণগীত দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিয়া সমধিক আন 7 
হইলেন । সাধারণ শ্রশ্মগণ পুত্রবধূর সহিত 
মিলনে যেরূপ প্রাপঞ্চিক ভোগ বিচার gq 
পরিবর্তে সকলেরই কুষ্ণপ্রেমানন্দে গৃহকে রাও 
করিবার মাঙ্গল্য দেখিয়া শচীমাতা আনন্দ-ধি 
হইলেন ৷ 


লা 


oe 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে উনবিংশ অধ্যার সম! 





বিংশ অধ্যায় 


বিংশ অধ্যায়ের কথাসার 
এই অধ্যায়ে মহাগ্রভূ-কর্তৃক মুরারি গুপ্তকে স্বপ্নে 
নিত্যানন্দ-তত্ব-জাপন, নিধ্বিশেষ-বাদ খণ্ডন, মূরারির 
গৃহ মহাপ্রভুকে ভোগ-প্রদান, মহাপ্রভুর তাহাতে 
অ্ী্ণব্যাধি এবং মূরারির জলপানে নিরাময়তা, মহা- 
এর শ্রীবাসগৃহে চতুর্ভজ-মৃভি ধারণ, মূরারির গরুড়- 
El ও মহাপ্রভুর মূরারিস্কন্ধে আরোহণ, মূরারির 
দহ-ত্যাগে সঙ্কল্প ও প্রভুর তন্নিবারণ, গ্রন্থকার-কর্তৃক 
নিন্দক সন্ন্যাসীর সহিত বাটোয়ারের তুলনা প্রভৃতি 
বণিত হইয়াছে । 
একদিন মহাপ্রভুর শ্ীবাসগৃহে অবস্থান-কালে 
মূরারি গুপ্ত আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম পূর্বক নিত্যা- 
মদ চরণে প্রণত হইলে মহাপ্রভু মূরারিকে বলিলেন 
যে, তাহার ব্যবহার-ব্যতিন্রম হইয়াছে । তখন মূরারি 
উ্বিষয়ে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাহাকে 
পরদিন সকলই জানিতে পারিবেন বলিয়া ॥দলেন । 
মুরারি গৃহে গমন পূ ধক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যা- 
রা হলধর মুক্তিতে এবং তাঁহারই পশ্চাতে 
ধন্তরকে দর্শন করিলেন। মুরারি স্বপ্নে 
টি পট হইয়া পরদিন প্রভুস্থানে গমন- 
রাম করিলে লি করিয়া গৌরসুন্দরকে 
দন। মুরারি ই জিজ্ঞাসা করি- 
টার চিত্ত বর ত লেন যে, মহাপ্রভুই 
তিনিই নি রা 1ব প্রদান করিয়াছেন, যেহেতু 
ধীনাইজেন যে টা 25 
উহাকে নি নস তাহার প্রিয় বলিয়াই তিনি 
'হাকে মিজ টি করিলেন ; অতঃপর মহাপ্রভু 
বত প্রদানরিরে সর 
ধু্ারিকে ক্ষণ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু 
সত মস্তকে ৰ করিতে বলিলে মূরারি নিজ 
বিটা টনি মহাপ্রভু তখন মুরারিকে 
LL ই রাজের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়া 
ধার করিতে প্রকাশানন্দের প্রতি উদ্দেশে 
ংবনহী-ভোদ নি ৷ মায়াবাদী শ্রীভগবদিগ্রহ 
প্রলাপ করে এবং নিজকে সেব্য প্রভু 


ভগবানের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করায় তাহার আত্ম- 
বিনাশের পথ প্রশস্ত হয় মাত্র । 

অতঃপর মহাপ্রভু মূরারির প্রশংসা করিয়া তাহাকে 
নিজ গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে মুরারি গৃহে 
গমনপূবর্বক নিজ ভার্য্যার নিকট ভোজনের অভিপ্রায় 
জানাইলেন। তাঁহার পত্নী তাহার সম্মুখে অন্ন আনিয়া 
উপস্থিত করিলে তিনি পাত্র হইতে গ্রাস গ্রাস অন্ন লইয়া 
কৃষ্ণোদ্দেশে অর্পণ করতঃ ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। পরদিন প্রত্যুষে গৌরসুন্দর আসিয়া 
মূরারিকে বলিলেন যে, তাহার অন্ন ভক্ষণ কারয়া 
প্রভুর অজীর্ণ হইয়াছে এবং মুরারির জলপান্র হইতে 
জল পান করিয়া তাহাতেই অজীর্ণোপশমের কথা 
জানাইলেন। মুরারি তাহা দেখিয়া মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন এবং মুরারির আত্মীয়-স্বজন সকলেই প্রেমে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ৷ 

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে হুঙ্কার পূর্বক চতু- 
ভূঁজ মুর্তি ধারণ করিয়া ‘গরুড়’ ‘গরুড়’ বলিয়া ডাকিতে 
থাকিলে মুরারি গরুড়-ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভূসমীপে 
উপস্থিত হইলেন এবং নিজকে গরুড় বলিয়া পরিচয় 
দিলেন। তিনি যে প্রভুর দ্বাপরযুগীয় লীলায় গরুড়- 
রূপে প্রভুর সেবা করিয়াছেন, তাহাও জানাইয়া__নিজ- 
স্কন্ধে আরোহণ করিতে প্রভুকে অনুরোধ কারলেন। 
মহাপ্রভু গুপ্তের স্কন্ধে আরোহণ করিলে তিনি প্রভুকে 
লইয়া অঙ্গনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন! তদ্দর্শনে 
ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিলেন এবং মূরারির প্রতি প্রভুর 
কৃপা দর্শনে তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন ৷ 

আর একদিন মুরারি গুপ্ত গৌরসুন্দরের লীলা- 
সঙ্গোগনের পূর্বেই নিজ দেহরক্ষার সফল করিয়া 
একখানি শাণিত অস্ত্র নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন । 
অন্তৰ্য্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া মুরারি-গৃহে 
আগমন-পূর্বক গুপ্তকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন । 

অতঃপর গ্রন্থকার চৈতন্য-দাসগণের প্রশংসা ও 
নিন্দক অন্যাসীর সাধুনিন্দা-জন্য অপরাধের শোচনীয় 


পরিণাম বর্ণন-পূর্ব্বক অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন । 
€(গৌঃ ভাঃ) 





৭১৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


শ্রীগৌরসুন্দরের জয় গান__ 

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার ৷ 
জয় সব্বতাপহরণ চরণ তোমার ৷৷ ১ 
জয় গদাধর-প্রাণনাথ মহাশয় ৷ 
ক্ব্‌পা কর প্রভু যেন তোহে মন রয় ॥ ২॥ 

ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রের বিবিধ কৌতুক-__ 
হেন মতে ভক্ত-গোচ্ভী ঠাকুর দেখিয়া ৷ 
নাচে, গায়, কান্দে, হাসে প্রেমপূর্ণ হৈয়া ৷৷ ৩ ॥ 
এই মতে প্রতিদিনে অশেষ কৌতুক ৷ 
ভক্ত-সজে গৌরচন্দ্র করে নানারূপ ॥ ৪ ॥ 
এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে ৷ 
শ্রীনিবাসগৃহে বসি’ আছে নানা-রজে ॥ ৫ 1 

মুরারি-গুপ্তের প্রভুচরণে প্রণামানত্তর 

নিত্যানন্দকে প্রণাম-_ 


আইলা মুরারি-গুপ্ত হেনই সময় ৷ 
প্রভুর চরণে দণ্ড-পরণাম হয় ॥ ৬॥ 
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম । 
সম্মুখে রহিলা গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ৭11 
জগদ্গুরু-পৃজার অগ্রে ভগবৎপুজায় প্রভুর 
প্রতিবাদ ও মুরারির উত্তর_ 
মুরারি গুপ্তের প্রভূ বড় সুখী মনে ৷ 
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে ॥ ৮ ॥ 
“যে করিলা মুরারি, না হয় ব্যবহার ৷ 
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার ৷৷ ৯1 
কোথা তুমি শিথাইবা, যে না ইহা জানে । 
ব্যবহারে হেন ধৰ্ম্ম তুমি লঙ্ঘ” কেনে 2৮ ১০ 0 





মূরা'র বলয়ে,__ “প্রভূ জানিব কেমতে 

মোর চিত্ত তুমি লইঞ্সাছ ঘেন-মতে ॥” ৯১ 
প্রভুর মূরারিকে স্বপ্ন-কালে নিতযানন্দ-তত্ব 

জ।পন-_ 

প্রভু বলে,_-“ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে। 

সকল জানিবা কালি বলিব তোমারে ॥» ১২॥ 

সন্্রমে চলিলা গুপ্ত সভয় হরিষে । 

শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে ॥ ১৩ ॥ 

স্বপ্নে দেখে__মহাভাগবতের প্রধান ৷ 

মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান ॥ ১৪ ॥ 

নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহা-নাগ-ফণা । 

করে দেখে শ্রীহল-মূষল তা'ন বানা ॥ ১৫ ॥ 

নিত্যানন্দ-মৃতি দেখে যেন হলধর ৷ 

শিরে পাখা ধরি” পাছে যায় বিশ্বন্তর ৷৷ ১৬ ॥ 

স্বপ্নে প্রভু হানি কহে,__-“জানিলা মুরারি। 

আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি 11” ১৭ ॥ 

স্বপ্নে দুই প্রভূ হাসে মুরারি দেখিয়া । 

দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া ৷৷ ১৮ ॥ 
মুরারির চৈতন্য পাইয়া ভ্রন্দন-_ 

চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন ৷ 

‘নিত্যানন্দ’ বলি’ শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন ॥ ১৯ ॥ 

মহা-সতী মূরারি-গুপ্তের পতিব্রতা ৷ 

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ’ বলে হই’ সচকিতা ৷৷ ২০ ॥ 

‘বড় ভাই নিত্যানন্দ’ মূরারি জানিয়া ৷ 

চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হইয়া ॥ ২১ 


 গৌটয়াষ্য 


১7 শ্রীগৌরসূন্দরের চরণ আশ্রয় করিলে জীবের নমস্কার করিয়া পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে Et ক 
সকল প্রকার আধ্যক্ষিক তাপ বিনষ্ট হয়। শ্রীগোর- লেন। মহাপ্রভু এই নমস্ষারের ভ্রুম-বিষয়ে রি 
সুন্দর কোন উপাধিক ব্যাগারের প্রশ্রয়দাতা নহেন, উত্থাপন করিয়া কহিলেন-_“বজদেব প্রভুর জো তি 
তিনি জীবের স্বরূপোদ্বোধন করাইয়া তাহাকে সব্ব- নিজের কনিষ্ঠত্ব বিষয়ে মূরারিগুপ্তের হত 

প্রকার জাগতিক তাপ হইতে বিমুক্ত করেন ৷ উপস্থিত হইয়াছে । বিশেষতঃ নুরারি শ্রীবল? গৃর্জা 

: ; টু উপাসক ৷ সতরাং আগ্রে শ্রীগুরুপূজা ও জগদ্গরু a 

না করিয়া ভগবৎপূজা করিলে ক্রমের ব্যাঘাত পা 

চলিত ভাষায় বলে,__“ঘোড়া ডিজাইয়া ঘাস bl 

নাই” । শ্রীগুরুকুপা ব্যতীত ভগবৎসেবনের অধিক 
কাহারও হয় না। { 










মধ্যখণ্ড-_বিংশ অধ্যায় 


প্রেজগদ্গুরু নিতানন্দকে প্রণামানত্তর সন্জরমে মুরারি যোড়হস্ত করি’ লয়। 


মরারির আপ্রে : 
* গৌরসুন্দরকে 


বগি’ আছে মহাপ্রভু কমললোচন ৷ 

দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন-বদন ॥ ২২ ॥ 

রাগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি? ৷ 

গাছ বন্দে বিশ্বস্তর-চরণ মুরারি ॥ ২৩ ॥ 

মরারির সদৃষ্টান্ত উত্তর__ 

হালি বলে বিশ্বস্তর,__“মুরারি এ কেন” £ 

মরারি বলয়ে,_-প্রভু লওয়াইলে যেন ৷৷ ২৪ ॥ 

গবন-কারণে ঘেন শুষ্ক তৃণ চলে ৷ 

জীবের সকল ধর্ম তোর শক্তিবলে ॥? ২৫ ॥ 
ধ্ভুর প্রে্ঠজন-সমীপে নিজ-রহস্য ভ্ঞাপন-__ 

প্রভু বলে,_“মুরারি, আমার প্রিয় তুমি ৷ 
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মৰ্ম্ম আমি ৷” ২৬ ॥ 
গদাধরের প্রভুকে তাস্থল প্রদান এবং প্রভূ-কর্তুক 

মুরারিকে তদুচ্ছিভ্ট দান__ 

কহে প্রভু নিজ তত্ত্ব মূরারির স্থানে ৷ 

যোগায় তাম্বুল প্রিয় গদাধর বামে ॥ ২৭ ॥ 

প্রভু বলে,_-“মোর দাস মুরারি প্রধান ৷ 

এত বলি’ চব্বিত তান্বল কৈলা দান ॥ ২৮ ॥ 


প্রণাম ও প্রভুর জিজ্ঞাসা 


০৯ SEC HE Le. 


্ রে নন শুষ্ক ঘাস অপেক্ষাকৃত লঘু হওয়ায় 
াগসতি ও বিচলিত হয়, সেইরূপ মূলাধার 
খাকন। বের সকল ধর্মের নিয়মন করিয়া 

রর উর না করিয়া, অতিশীঘ্র ৷ 
জতিনাশ ঘ সব তশাস্ত্রের বিচারানূসারে উচ্ছিস্টভোজীর 

টে । 

মি মায়াবাদী সন্্যাসিগণ “জগৎ 
বিচিনত, তাহা বৈচিত্র্য নাই, যাহা কিছু জাগতিক 
"8, ভ্রাস্তিবশে সকলই মিথ্যামান্্, জীবের নিত্যস্বরূপ 
কিন। টি ব্রক্মই আপনাকে জীবরূপে কল্পনা 
স্থিতি নে তিরোহিত হইলে নিধিবিশেষ ব্র্মেরই 
হার হেত প্র | শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ নাই, 
সি ওয়ায় “শনকল্পে রূপমান্রেই অচিজ্জগতে অব- 
| ময় No 'ভিমা্র। রূপরহিত অবস্থাই নিব্বিশেষ 
ববৈশিষ্টা ্তি। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরি- 
| রর শীলা প্রাপঞ্চিক বিচারোথ (ইংরাজী 
| "সাধিত রা Anthropomorphism বলে ) 

য়েরই অন্তর্গত। ভগবদিপ্রহ বলিয়া 





FA 
[বৰ 


৭১৭ 


খাইয়া মূরারি মহানন্দে মত্ত হয় ॥ ২৯ ॥ 
মূরারিকে হস্ত-প্রক্ষালনে প্রভুর আদেশ ও মুরারির 
নিজহস্ত মস্তকে স্থাপন-__ 
প্রভু বলে,_“মূরারি সকালে ধোও হাত 1» 
মূরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত ॥ ৩০ ॥ 
প্রভু-কর্তৃক সমা্তবিচারের দোহাই দিয়া মূরারির 
জাতি-নাশের আশঙ্কা জপন-_ 
প্রভু বলে”_“আরে বেটা জাতি গেল তোর । 
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর ॥” ৩১ ॥ 
নিবির্িশষবাদী সবিশেষবাদকে আক্রমণ করায় 
প্রভুর ক্রোধ 
বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ । 
দন্ত কড়মড় করি’ বলয়ে বিশেষ ॥ ৩২ ॥ 
“সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে ক।শীতে ৷ 
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে ॥ ৩৩ ॥ 
কেবলাদ্বৈতবাদের বিচারে ভগবদৃবিগ্রহ না মানায় 
প্রকাশানন্দের কুষ্ঠ রোগ-_ 
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে । 
কুষ্ঠ করাইলু অঙ্গে তবু নাহি জানে ॥ ৩৪ ॥ 


০৮৮ 


কোন সেব্য পুরুষোত্তন নাই। সেব্য-সেবনধর্ম 
পাথিব বিচারে প্রতিষ্ঠিত মাত্র । সবিশেষ 
সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌ নিব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌_ 
বিবর্ত্তোখ বিচার-মান্র । উপাসনা-__অনিত্য ৷ পুরুষো- 
তমবাদের নিবৈশিষ্ট্য বিচারই অজ্ঞানরাহিত্য।” 
_ প্রভৃতি কেবলাদৈতবাদিগণের বিচার ৷ কাশীবাসী 
সন্ন্যাসিগণ পরমার্থ-বঞ্চিত হইয়া ভগবানের চিন্ময় 
অঙ্গের অস্তিত্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা 
করেন। এইরূপ সন্ন্যাসিগণের অগ্রণী প্রকাশানন্দ 
নামক জনৈক মায়াবাদী সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর সমকালে 
সকল যতির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন । ইহ- 
জগতে হিংসা-বুত্তির প্রাবল্যহেতু নিত্য-সবিশেষবাদকে 
আক্রমণ করা নিব্বিশেষবাদের প্রধান প্রচেষ্টা | 


শ্রীগৌরসুন্দরের ইহা অভিপ্রেত নহে। 

৩৪1 শ্রুতিসকলের বিভিমার্থ সম্ভবপর হওয়ায় 
বিভিন্ন রুচিবিনিষ্ট জনগণ নিজ নিজ জঙ্কীর্ণ বিচার 
দ্বারা বিভিন্ন শ্রুতিমন্ত্রের পরস্পর বিবাদ লক্ষ্য করেন। 
তজ্জন্য তীহাদগের শাস্তর-বিবাদ প্রশমনার্থ শ্রীকৃষ্ণ- 
দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বাদরায়ণসূত্রের অবতারণা করেন । 








৭১৮ 


অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে ৷ 


তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ? ৩৫ ৷ 
ব্রক্মশিবাদি-বন্দ) শ্রীবিগ্রহকে অস্বীকার করায় সর্বনাশ লাভ-_- 


সত্য কহোঁ মুরারি আমার তুমি দাস। 
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ ॥ ৩৬ ॥ 





উহাই ভারতীয় পঞ্চ প্রকার ইতর দর্শন হইতে পৃথক্‌ 
হইয়া “বেদান্তদর্শন” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই 
্রক্মা সূত্রের অকুন্ত্িম ভাষ্য-_শ্রীমস্ভ/গবত । শ্রীমস্ভ/গবত 
বলেন,_-অদ্য়জ্ঞান ভগবদ্বন্তই ব্রহ্ম ও পরমাত্মনামে 
আর দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের উপযোগী শব্দ দ্বারা সেই 
বস্তু বিষয়ে পরিচয় লাভ করেন । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 
এই তিন প্রকার সংজ্ঞায় সংজ্ভিত বস্তটি এক ও অদ্বি- 
তীয় । যাহারা শব্দের বিদদ্-রাটির্তি অবজ্ঞা করিয়া 
অজ্রাটিরৃত্তির আশ্রয় করেন, তাহাদের নিকটই ভগ- 
বদন্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা হইতে পৃথগ্রূপে পরিলক্ষিত 
হন। এই শ্রেণীর ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যাতূগণ ন্যনাধিক 
কেবলাদ্বৈতমতবাদস্থাপনের জন্য বেদান্তের বৌদ্ধজনো- 
চিত ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধতকঁ-দ্বারা হত হন মাত্র ৷ 
প্রচ্ছনন-বৌদ্ধ বৈদান্তিকগণ আধ্যক্ষিক বিচার-প্রণালীতে 
অন্য্যন্নত হইয়া ভোগ্য জগতের কুযুক্তি-সমূহে আবদ্ধ 
হন, ফলে নিজ গুরুত্ব ও প্রভূত্ব সংরক্ষণ-মানসে অকু- 
ভ্রিম শ্রীমত্ভাগবত হইতে মতবৈষম্য প্রচার করেন । 
শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত 
ও শুদ্ধদ্বৈতবিচার পরিত্যাগ-পৃব্বক কেবলাদ্বৈতকে 
বেদান্তের তাৎপর্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া যে 
অপরাধ সঞ্চয় করেন, সেই অপরাধের নামান্তর__ 
ভগবদ্িদ্বেষ-_-ভগবদ্বিগ্রহের বিঘাতন-_ভগবদঙ্গে 
খড্গাঘাত | চিন্ময় অঙ্গীর চিন্ময় অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিবার 
প্রয়াস-_নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর | এইজন্য প্রকাশানন্দ- 
নামক কাশীবাসী সর্ব্বপ্রধান সন্াসীর নশ্বর শরীরে 
কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি । ভগবদঙ্গের প্রতি আক্রমণ 
করিলে আধ্যক্ষিক জ্ঞানীর স্থল ও সূম্ম অঙ্গে 
কুষ্ঠরোগ দেখা দেয়।  কুষ্ঠরোগিগণ ভগবদ্‌- 


রতা বিচার 


য় সেরূপ অপরাধের ফল ভোগ 
যয, এই বিচার পরিহার 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





MEE ont 
অজ-ভবানন্ত প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে। 


যে বিগ্রহ প্রাণ করি’ পূজে সব্ব-দেবে ॥ ৩৭ |) 


পুণ্য পবিন্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে । 
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ॥ ৩৮ ॥ 


টাটা 


মিথ্যা নশ্বর, পরন্ত নশ্বর সত্য নহে প্রভৃতি বলিতে থাকে, 
তাহাদের অব্বাচীনতা, ধৃষ্টতা অপরাধের অন্তত ৷ 


অনন্ত বিশ্বরক্গাণ্ড ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির 
পরিণতি মাত্র । বহিরঙ্গা শক্তিতে খণ্ড কালের 
ক্রিয়া আহিত থাকায় নিব্রবোধ জনগণ আধ্য- 


ক্ষিক চেম্টালব্ধ অজ্ঞানকে আশ্রয় করে । সেই মায়া 
বাদী প্রাপঞ্চিক বিশ্ব-শরীরকে আমার বহিরঙ্গা শক্তি- 
পরিণত শরীর মনে করে না ; পরন্ত ভগবানের নিত্য- 
বিগ্রহকে তাহাদের ফল্গু চিন্ত।প্রোত-দারা প্রকৃতি-প্রসূত 
সবিশিষ্ট ভাব মাত্র মনে করিয়া বিচার-দৌর্ববল্য 
প্রদর্শন করে । ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি নিত্যকাল 
পূর্ণ চিন্ময়তা সংরক্ষণ-পৃরর্বক নিত্যানন্দে বিচরণ 
করেন জড় বিচিত্রতা লোপকারী বুদ্ধি লইয়া চিদ্‌- 
বৈচিন্র্য আক্রমণ-_রাবণের মায়া-সীতা হরণের ন্যায় 
মিথ্যা চেষ্টা মাত্র ! মায়াবাদী সব্্বতোভাবে অপরাধী 
ও অভক্ত। তাহার ভক্তি-পথে বিচরণ কপটতা, 
অপরাধমান্রে পর্যবসিত হয় ॥ 

৩৬ শ্রীগৌরসুন্দর মুরারিকে বলিলেন,“আমি 
পরুষোত্তম বস্তু, তুমি আমার আশ্রিত দাস মাগ্র। 
আমি আমার অন্তর এবং বাহ্য অঙ্গসমূহের অঙ্গী। 
বাহ্য অঙ্গগুলিকে যাহারা অন্তর-অঙ্গের সহিত 
সমপর্ষ্যায়ে গণনা করে, তাহারাই মায়ায় আবদ্ধ 
হইয়া আমার অন্তর-অঙ্গ 'বৈকুণ্ঠ' বুঝিতে LE 
না। মায়াবাদী আমার শ্রীবিগ্রহে দেহ-দেহী-ভেদের 
আরোপ করে। মায়াবাদী যদিও বিচার-চাঞ্চলা 
প্রকাশ করিয়া মায়া-প্রসূত জগৎকে মিথ্যা দা 
তথাপি আত্মন্তরিতান্রুমে নিজের বহিঃপ্রজ্ঞা ছা 
করিয়াই অন্তঃপ্রজ্তাকে সমশ্রেণীস্থ মনে করে রঃ 
নির্বাণ মক্তির প্রয়াসী হয় । সেইরাপ চে্টা * 
বিনাশের লক্ষণ মাত্র । কিন্ত নিজ দাস ধন ইবার 
প্রভুর সহিত অভিন্ন হইতে চায় না। অভিন্ন হ 
প্রশ্নাসই আত্মবিনাশ-মান্র ৷ 


৩ নপ্তদের 
৩৭ জবর্বজীব-বন্দয ব্রহ্মা, শিব এবং 


টা মধ্যখণ্ড--বিংশ অধ্যায় 


ও ভক্তের নিতাত্ব__ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, 


"গান ও 
লীলা, পরিকরবৈশিচ্ট্যের নিত্যত্ব_ 


[- 
ত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ । 
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তা'র দাস ॥ ৩৯ ॥ 
সত্য মোর লীলা-ক কৰ্ম্ম, সত্য মোর স্থান । 
ইহা মিথ্যা বলে, মোর করে খান খান ॥ ৪০ ॥ 
ভগবদ্‌ গুণ-নাম-কীন্তি -শ্রবণে আধ্যক্ষিকতার 

বিনাশ__ 

যে ঘশঃ-শ্রবণে আদি অবিদ্যা-বিনাশ । 

॥) 


পাপী অধ্যাপকে বলে “মিথ্যা সে বিলাস” ॥ ৪১ ॥ 
৭৪২ 
॥) 
ূ ভগবানের শ্রীবিগ্রহ-সেবা করিয়া থাকেন । সকল 
J 


দেবতা সেই বিগ্রহকে প্রাণপণে পূজা করিয়া থাকেন । 
ধাঁহারা পুরুষোত্ত ম শ্রীবিগ্রহের সেবা না করিয়া অমুত্বের 
কল্পনা করেন, তাঁহারা অজ-ভবানন্ত এবং অন্যান্য 
দেবতাকে লঙ্ঘন করেন । যেসকল লোক নিজ স্থল 
বিগ্রহের অথবা সৃক্ষা বিগ্রহের নশ্বর অভিমানে প্রমন্ত, 
তাহারা মনে করেন যে, সকল বিগ্রহের জনক বিগ্রহ- 
মূন্য হইয়া নিধ্বিথিষ্ট ৫) ; কিন্তু প্ররুতপ্রস্তাবে সেরূপ 
কল্পনা প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদীরই দাস্তিকতা বা 

অদ্ততা মাত্র ৷ 
৩৮। মায়াবাদি-সম্প্রদায় প্রপঞ্চ মিথ্যা বিচার- 
পূর্বক পুণ্য, পবিত্রতা সত্তৃগুণের অধিষ্ঠান প্রভৃতিকে 
বা রত রজঃ-সত্-তমোশ্রিত প্রভৃতি বলিয়া 
উঃ ডে কাল্পনিক চিন্তাম্তরোত বাস্ত বসত্যের 
জম তে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ 
a সত্তার একমাত্র আধার । নিজ অঙ্গ ও 
দাতা বিদূরিত করিয়াই তাহার নিত্য 
গর চি যাহারা বুঝিতে পারেন না, তাহারা 
যার তে দর্শন চি ভগবদ্দে-হদেহিভেদের 
সে মহা বর নিত্য চিদানন্দময় অধিষ্ঠ'নের 

লবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকেন । 


| 


৩৯ 
হত ভগবানের প্রকাশসমৃহ-_নিত্য এবং মিথ্যা 
| বপরীতভা রি 
১. উগবানের বে .অবস্থিত। ভগবান _সত 


নেই তা, ভগবদ্দাসানুগত দাসসমূহ_ 
আরোপ বে ভগবান্‌ ও ভক্তে উপাধিগত নশ্বরতা 
বিপদধস্ত হ গলে অবিকৃত আত্ম-পরমাত্মের বিচার 

য়! সংসার-_অনিত্য, বাস্তব সত্য তাহাতে 





৭১৯ 


০১ ০১০৯৫১৫৯৯৫৯১৪১৯৯৮১৫১৫১১৯৫১৫১৯৮১০১৫০১৪১৬০৯] 


জিতে টিং ভগবদবতার-বিষয়ে অজ্ঞতা 
যে যশঃ শ্রবণ-রলে শিব দিগম্বর । 
হাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর ॥ ৪২ ॥ 
মে যশঃ শ্রবণে শুক নারদাদি মত্ত ৷ 
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ব ॥ ৪৩ ॥ 
হেন পৃণ্যকীত্তি প্রতি অনাদর হঘ।'র ৷ 
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার ॥ 88 ॥ 
প্রভুর মুরারিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজতত্ব শিক্ষা-দান__ 
গুপ্ত লক্ষ্যে সবারে শিখায় ভগবান্‌ । 
“সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা, স্থান ৷৷” ৪৫ ॥ 





স্থান না পাইলেও সংসার-অতীত ভগবান্‌ ও ভক্ত নিত্য 
সত্য,_এ বিষয়ে আর কিছু ভেদ নাই। তাহাদিগকে 
প্রপঞ্চের বস্তু-বিশেষ-জ্ঞানে যে বিচার উপস্থিত হয়, 
তাদৃশ মিথ স্থল-সুক্ষ-দেহে অর্থ।ৎ উপাধিতে বস্তক্ঞান 
বা আমি-জ্ঞান বিবর্তের উদাহরণ মাত্র ৷ কিন্তু আত্মাকে 
কখনই অনাত্মা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না। 

৪০। যদি কেহ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অধিষ্ঠান 
‘কল্পিত’ জ্ঞান করেন, ভগবানের লীলাসমূহ অনিত্য 
মনে করেন, বৈকুগ্ঠাদির কাল্পনিকতা প্রচার করেন, 
তাহা হইলে সেই ভগবদন্ততে দেহদেহি-বিচার, তদুপ- 
বৈভবে প্রাপঞ্চিক খণ্ডিত বিচারের আরোপ করা হয় 
মান্র। এই প্রকার ভগবদৃহিংসা যে সকল ব্রহ্মজ্জ- 
অভিমানী বা যোগিগণ করিয়া থাকেন, তাহারা ভগ- 
বানের অখণ্ড বিচার হইতে-_অদ্বয়জান ব্রজেন্দ্রনন্দনের 
সেবা হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া আংশিক অনিত্য 
বিচারে প্রতিচ্ঠিত হন । 

৪১1 ভগবানের গুণ-নাম-কীত্তি শ্রবণ করিলে 
মানবের আধাক্ষিক বিচারের প্রণালী বিনষ্ট হয় । যে 
সকল ব্যক্তি প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি 
অচিৎ সর্গের ব্যাপ'রের ফল্গুত্ব উপলব্ধি করতঃ হরি- 
সন্বন্ধিনী লীলাকেও প্রাপঞ্চিক নশ্বর বস্তুর অকিঞ্চিৎ- 
করতার সহিত সমজ্ঞান করেন, সেই সকল অভিজ্ঞ- 
অভিমানী মায়াপাশবদ্ধ অধ্যাপক নামধারী জনগণ 
পাপে প্রবৃত্ত হইয়া অপরাধ করেন । 

8২-৪৪! যে ভাগবতশ্রবণরঙ্গে মহাদেব ভবানী- 

তব প্ৰভৃতি অভিমান-বসন পরিত্যাগ করিয়া দিগ্বাস 
গ্রহণ করেন, যাহার নিত্যকীভি-সমূহ অনস্ত-শক্তিমান্‌ 
মহীধর অনভ্তদেব নিরন্তর গান করেন; শুক, নারদ 










৭২০ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


আপনার তত্ব প্রভু আপনে শিখায় । মুরারির ভাবাবেশে গৃহে গমন ও তদ্‌ 


ইহা যে না মানে, সে আপনে নাশ যায় ॥ ৪৬ ॥ 

ক্ষণেকে হইলা বাহাদুচ্টি বিশ্বস্তর ৷ 

পুনঃ সে হইল৷ প্রভূ অকিঞ্চনবর ॥ ৪৭ ॥ 

প্রভুর-বাহ্য প্রাপ্তিতে তৃণাদপি শ্লোকের সুষ্ঠ আচরণ ও 

মুরারিকে আলিঙ্গনপৃরর্ব ক উক্তি 

‘ভাই!’ বলি’ মুরারিরে কৈলা আলিঙ্গন । 

বড় স্নেহ করি’ বলে সদয় বচন ॥ ৪৮ ॥ 

“সত্য তুমি মূরারি আমার শুদ্ধ দাস । 


তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ ॥ ৪৯ ॥ 


জগদ্গুরু নিত্যানন্দ-বিদ্বেষী, প্রভুর কৃপ৷- 
প্রাপ্তির অযোগ্য 


নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। 

দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে ॥ ৫০ ॥ 
নিত্যানন্দ-প্রীতি-হেতু মূরারির প্রভু-কৃপাপ্রাপ্তি এবং 

মূরারির স্বরূপ-পরিচয় - 

ঘরে যাহ গুপ্ত, তুমি আমারে কিনিলা ৷ 

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গুপ্ত তুমি সে জানিলা ॥ ৫১ ॥ 

হেনমতে মুরারি প্রভুর ক্বপা-পান্র ৷ 

এ ক্রপার পান্র সবে হনুমান-মাত্র ॥ ৫২ ॥ 


প্রভৃতি সংসার-মুক্ত মহাভাগবতগণ যাহার গুণগান 
শ্রবণে প্রাপঞ্চিক কঠিন বিধি প্রক্ষেপ করিয়া ভগবৎ- 
প্রেমে উন্মত্ত, এবং চতুদ্ধা বেদ যাহার যশের মহত্ব বর্ণনে 
সৰ্ব্বদা ব্যস্ত, সেই সকল গুরুবর্গের ও শুদ্ধ জ্ঞানের 
যাহারা বিরোধী, তাহারা কখনই প্রপঞ্চে ভগবদবতর- 
ণের বিষয় সুষ্ঠুরূপে বুঝতে পারে না। 

৪৬। মুরারিগ্প্তকে উদ্দেশ করিয়া ভগবান্‌ যে 
শিক্ষাদানলীলার অভিনয় করিলেন, তাহা গ্রহণ করি- 


বার সৌভাগ্য যাহার নাই, সে কখনই আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হয় না। 


-৪৭1 যখনই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাপঞ্চিক সংস্থ'নের 
প্রতি লক্ষ্য করিলেন, তখনই তিনি প্রপঞ্চের সকল 
এশ্ব্য্য, মহত্ব প্রভৃতি পরিহার পূর্বক তৃণাদপি সুনীচ, 
তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন এবং নিজে অমানী ধর্ম 
প্রদর্শন করিয়া সকলকেই সন্মান প্রদান করিলেন 
ব্য বিগ্রহের বি হ পরিত্যাগপূবর্বক সেবকের 
চারে তিষ্ঠিত করিলেন। 





8 মন 
পূৰ্ব্বক অন্ন নিবেদিত হইল ৷ মুরারি-প্রদর্ত অন্ন 


হাদয়ে 
গৌর-নিত্যানন্দের বিশ্রাম 


আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেতে চলিলা । 
নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভূ হৃদয়ে রহিলা ॥ ৫৩ ॥ 
অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত চলে নিজ বাসে । 

এক বলে, আর করে, খলখলী হালে ॥ ৫৪ ॥ 
পরম উল্লাসে বলে “করিব ভোজন’ ৷ 
পতিব্ৰতা অন্ন আনি’ কৈল উপসন্ন ॥ ৫৫ ৷ 


মূরারির পত্নীসমীপে অন্ন প্রার্থনা ও ভূমিতে নিক্ষেপ 
করিতে করিতে কুষ্ণকে তাহা অর্পণ-__ 


বিহ্বল মূরারি গুপ্ত চৈতন্যের রসে । 
খাও খ৷ও’ বলি’ অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে ॥ ৫৬ ॥ 
ঘৃত মাখি’ অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে ৷ 


খাও খাও খাও ক্বঙ্ক’ এই বোল বলে ৷৷ ৫৭ ॥ 


মূরারির বাবহারে তদীয় পত্নীর হাস্য ও মুরারিকে 
সতর্ক করণ-__ 


হাসে পতিব্রতা দেখি’ গুপ্তের ব্যাভার ৷ 

পুনঃ পুনঃ অন্ন আনি’ দেয় বারে বার ॥ ৫৮ ॥ 
“মহাভাগবত গুপ্ত’ পতিব্ৰতা জানে ৷ 

‘ক্ষ্ণ’ বলি’ গুপ্তেরে করায় সাবধানে ৷৷ ৫৯ ॥ 





সেবাবৈষম্যে অবস্থিত হইলেন, তাহার সকল বিচার 
লুপ্ত হইল । 

৫১। শ্রীমহাপ্রভু মূরারিকে বিদায় দিবার কালে 
বলিলেন-___“তুমি শ্রীনিত্যানন্দতত্্ সম্যগ্রাপে অবগত 
হইয়াছ। স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ তাঁহার প্রকাশরাগ 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি মুরারিগুপ্তের দৃঢ় প্রণয় লক্ষ 
করিয়া শ্রীমূরারিগুপ্তকে হনুম-স্বরূপ বলিয়া জানিতে 
পারিলেন।  দাস-রসে বিশেষ অনুরাগের সহিত 
ভজনশীল দেখিয়া শ্রীমূরারিগুপ্তের রাম-লীলার স্বরাপ 
শ্রীগীরসুন্দরের দৃষ্টিগোচর হইল। সুতরাং মূরারি 
নিত্যানন্দ-প্রীতি-জন্য মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র হইলেন ৷ 

৫৩। ম্রারিগুপ্ত মহাপ্রভুর রুপা পাইয়া গৃহে 
গেলেন । তীহার হৃদয়ে গৌর-নিত্যানন্দ ভি 
রহিলেন। “ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম 
এই বাক্যের সার্থকতা এখানে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে Re 

৫8-৬০ । গুপ্ত নিজ গৃহে গিয়া পদবীর ডা 
অন্ন মুষ্টি মুস্টি করিয়া গৃহে ছড়াইতে 7 
ক্ুষ্ণকে নিবেদন করিলেন ৷ প্রচুর পরিমাণে এই রা 


সত 


ET 
ভক্তপ্রদত্ত 
শুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন। 


কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন 1 ৬০ ॥| 
ঘত অন্ন দেয় গণ্ড, তাই প্রভু খায় । 
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জাগাগ়্ ॥ ৬১ ॥ 


অজীর্ণের প্রতিকার-বাসনায় মহাপ্রভুর মুরারি-গৃহে 
আগমন ও আসন গ্রহণ__ 


বসিয়া আছেন গুপ্ত ক্লষঞ্চন।মানন্দে | 
হেনকালে প্রভূ আইলা, দেখি’ গুপ্ত বন্দে’ ॥ ৬২ ॥ 
পরম আদরে গুপ্ত দিলেন আসন । 
J বসিলেন জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥ ৬৩ ॥ 
গুপ্তের অজীর্ণ-কারণ জিজ্ঞাসা ও প্রভুর 
উত্তর-প্রদান__ 
গুপ্ত বলে,__“প্রভু কেনে হৈল আগমন ?” 
প্রভু বলে,__“আইলাম চিকিৎসা-কারণ ॥৮৬৪॥ 
গুপ্ত বলে,__-“কহিবে কি অজীর্ণ-কারণ £ 
কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন ?”৬৫ ॥ 
প্রভু বলে,-“আরে বেটা জানিবি কেমনে £ 
‘খাও খাও" বলি’ অন্ন ফেলিলি যখনে ৷৷ ৬৬ ॥ 
তুই পাসরিলি’ তোর পত্নী সব জানে । 
তুই দিলি, মূঞ্ি বা না খাইব কেমনে ? ৬৭ ॥ 
কি লাগি” চিকিৎসা কর অন্য বা পাঁচন। 
অজীর্ণ মোহার তোর অন্নের কারণ ॥ ৬৮ ॥ 
জলপনে অজীর্ণ-বিন।শ-_ 
জল-পানে অজীর্ণ করিতে নারে বল। 
অন্নে অজীৰ্ণ, উষধ-__তোরর জল ॥” ৬৯ ॥ 
*কতুক মুরারির জলপান্রের জলপান, তাহাতে মুরারির 
চিতন-র।হিত্য ও তদ্‌গোচ্ভীর ক্রন্দন 


পতি 
ই ধরি’ মূরারির জলপান্র। 


ই পিয়ে’ প্রভু ভক্তিরসে পূর্নমান্র ৷ ৭০ ॥৷ 


পরিত গ 
যা বা পারিলেন না। ভক্ত আগ্রহ করিয়া 
টি ই ভগবান্‌ সেবাবাধ্য হইয়া সেইগুলি 


অন্ন মহাপ্রভুর সাগ্রহে ভোজন-__ 


০ সা; 


নে 


চহ > 
বাসনায় রি অতি প্রত্যুষে অজীর্ণের প্রতিকার- 

1 তম ম গৌরসুন্দর মুরারির গৃহে উপস্থিত হইলেন, 
জিড্াসা টিটি ্রকাশ্যভাবে অজীর্ণ হইবার কারণ 


৭১। 
সি গুপ্তের আত্মীয়-স্বজন শ্রীমহাপ্রভুকে 


খাগিলেন । করিতে দেখিয়া প্রেমভরে ক্রন্দন করিতে 





মধ্যথণ্ড- বিংশ অধ্যায়ন 


৭২১ 
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পা দেখি’ মুরারি হইলা অচেতন ৷ 
মহা-প্রেমে শুপ্তগোম্ভী করয়ে ক্রন্দন ॥ ৭১ ॥ 
হেন প্রভূ, হেন ভক্তিযোগ, হেন দাস । 
চৈতন্য-প্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ ॥ ৭২॥ 


নদীয়ার আধ্যক্ষিক পণ্তিতগণাপেক্ষ। মূরারি- 
ভূত্যগণের সৌভাগ্য 


মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল ৷ 

সেই নদীয়।ম্স ভট্টাচার্য্য না দেখিল ॥ ৭৩ ॥ 
বিদ]-ধন-প্রতিষ্ঠায় ভগবৎকুপা-লাভে অযোগ্যতা, 

কেবল ভক্তকরুপায় ভগবত্প্রসাদ লাভ-_ 

বিদ্যা-ধন-প্রতিষ্ঠ।য় কিছুই না করে । 

বৈষ্ঃবের প্রসাদে সে ভক্তিফল ধরে ৷ ৭৪ ॥ 

যে-সে কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী-দাস ৷ 

‘স্ব্বে৷ত্তম সেই'__এই বেদের প্রকাশ || ৭৫ ॥ 

এই মত মূরারিরে প্রতি-দিনে-দিনে। 

রুপা করে মহাপ্রভু আপনা-আপনে ॥ ৭৬ ॥ 

শুন শুন মূরারির অদভূত আখ্যান । 


শুনিলে মূরারি-কথা পাই ভক্তিদান ৷ ৭৭ ॥ 


প্রভুর শ্রীবাসগৃহে চতুর্ভূজ মৃত্তি ধারণ ও 
গরুড়কে আহ্বান_- 


একদিন মহাপ্রভু শ্রীঝাস-মন্দিরে । 

হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ মৃত্তি ধরে ॥ ৭৮ ॥ 

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভে চারি কর । 

‘গরুড়’ গরুড়' বলি’ ডাকে বিশ্বভতর ॥ ৭৯ ॥ 
মুরারির শ্রীবাসমন্দিরে আগমন ও তদ্দেহে গরুড়-ভাব_ 
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া ৷ 
শ্রীবাস-মন্দিরে আইলা হঙ্কার করিয়া ॥ ৮০ ॥ 
প্রভুর গরুড়াহবানে মুরারির গরুড়োচিত কৈক্কর্যোর উদয়__ 
গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈনতেয় ভাব ৷ 


গুপ্ত বলে"__“মুগ্রি সেই গরুড় মহা-ভাব 1৮৮১ 


LC ঁঁল্ল্র্া 
৭৩। শ্রীমুরারির গৃহের ভূত্যগণ যে অনুগ্রহ 


লাভ করিল, নবদ্ধীপের ব্রাক্মণ-পণ্ডিতগণও সে সৌভা- 
গ্যের অধিকারী হইলেন না। ওপ্তগৃহের দাসগণের 
ভাগ্যে যে প্রসাদ-লাভ ঘটিল, তাহার দর্শন-সৌভাগ্যও 
যোগ্যাভিমানি ব্যক্তিগণ পান নাই৷ 

৭৪1 মানবের বিদ্যা ধন ও জাতিমদাদি প্রতিষ্ঠায় 
যাহা লাভ হয় না, মুরারিগুপ্তের ন্যায় ভক্তের বাড়ীর 
কিঙ্করগণের__বৈষ্ণবের অনুগ্রহে সেই প্রসাদ-লাভ 


ঘটিল ! - 


৭৫! বৈষ্ণবগৃহের দাস-দাসী যত বড় বা ষত 









৭২২ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 
গরুড় গরুড় বলি” ডাকে বিশ্বস্তর ৷ ভাগ্যহীনের গৌরলীলায় অবিশ্বাস 


গুপ্ত বলে,__“এই মূঞি তোমার কিস্কর ৷” ৮২ ॥ 
প্রভুর মুরারিকে বাহনরূপে অঙ্গীকার ও মুরারির 
অনুমোদন-__ 
প্রভু বলে,__“বেটা তুই আমার বাহন ।৮ 
“হয় হয়’ হেন গুপ্ত বলয়ে বচন ॥ ৮৩ ॥ 
কৃষ্ণলীলায় গুপ্তের প্রভু-কৈক্ক্য__ 
গুপ্ত বলে,_-“পাসরিলা তোমারে লইয়া ৷ 
স্বগ হৈতে পারিজাত আনিলু বহিয়া ॥ ৮৪ ॥ 
পাসরিলা তোমা’ লঞা গেলু বাণপুরে ৷ 
খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্কন্দের ময়ূরে ৷ ৮৫ ৷ 
এই মোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর ৷ 
আজ্ঞা কর, নিব কোন্‌ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর £” ৮৬ ॥ 
ওুপ্তস্কন্ধে প্রভুর আরোহণ ও সকলের জয়ধ্বনি 
গুপ্ত-স্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন । 
“জয় জয়'-ধ্বনি হৈল শ্রীবাস-ভবন ॥ ৮৭ ॥ 
স্কন্ধে কমলার নাথ, গুপ্তের নন্দন । 
রড় দিয়া পাক ফিরে সকল-অজন 1 ৮৮ ॥ 
-জয়-হলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ ॥ 
মহাপ্রেমে ভক্ত-সব করে ক্রন্দন ॥ ৮৯ ॥ 
কেহ বলে-_'জয় জয়” কেহ বলে-_‘হরি’ । 
কেহ বলে-__“যেন এই রূপ না পারি ৷” ৯০ ৷৷ 
কেহ মালসাট. মারে পরম-উল্লালে । 
“ভালরে ঠাকুর" বলি’ কেহ কেহ হাসে ॥ ৯১ 0 
“জয় জয় মুরারি-বাহন বিশ্বস্তর 1 
বাহ তুলি’ কেহ ডাকে করি’ উচ্চৈঃস্বর ৷ ৯২ ॥ 
প্রভুংক স্কন্ধে লইয়া মুবারির গৃহে ভ্রমণ 
মুরারির স্কন্ধে দোলে গৌরাঙগসুন্দর ৷ 
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর ॥ ৯৩ ॥ 





ছোটই হউন না কেন, বেদের তাৎপর্য্য যাহারা অবগত 

হইয়াছেন, তাহারাই জানেন যে, বৈষ্ণবের দাসদাসী লেন, মুরারি উহাতে অনুমোদন করেন । 
জগতে সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

৭৮-৮১)  শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভু নারায়ণ-মৃত্তি 

প্রক করিয়া গরুড়কে আহ্বান করিবামান্র মুরারি 

; I বিভাবিত হইলেন প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের দ্বারা কৃষ্ণ লভ্য হন না, € 

পু  সেবাদ্বারাই কৃষ্ণ বাধ্য হন ৷ ভাগ্যহীন জ 


সেই নবদীপে হয় এ সব প্রকাশ । 
দু্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ৯৪ ॥ 
ভক্তিবশ ভগবান্‌-__ 

ধন, কুল, প্রতিষ্ঠায় ক্ষণ নাহি পাই । 

কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞ্টী ॥ ৯৫ ॥ 
জন্মে জন্মে যে-সব করিল আরাধন ৷ 

সুখে দেখে এবে তা'র দাস-দাসীগণ ৷৷ ৯৬ ॥ 
ভগবল্লীলা-দর্শকের, দুফষতি-সমীপে তদীয় লীলা-দর্শনের 

কথা বণনেও তাহার তাহাতে অবিশ্বাস 

যে বা দেখিলেক, সে বা ক্ুপা করি’ কয় । 
তথাপিহ দুক্ৃতির চিত্ত নাহি লয় ॥ ৯৭ ॥ 
মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-স্কন্ধে প্রভুর উত্থান । 

সব অবতারে গুপ্ত - সেবক-প্রধান ৷৷ ৯৮ ॥ 

এ’ সব লীলার কভু অবধি না হয় 
‘আবিভাব-তিরোভাব’'__এই বেদে কয় ॥ ৯৯ ॥ 
মহাপ্রভুর বাহ্য-প্রান্তি ও মুরারি স্কন্ধ হইতে অবতরণ_ 
বাহ্য পাই’ নাস্বিলা গৌরাজ মহাধীর ৷ 

গুপ্তের গরুড়-ভাব হইল সুস্থির ॥ ১০০ ॥ 

প্রভূর গুপ্ত্ষদ্ধে আরোহণ-_নিগৃত লীলা__ 

এ’ বড় নিগৃঢ় কথা কেহ নাহি জানে । 
গপ্ত-স্কন্ধে মহাপ্রভু কৈলা আরোহণে ৷৷ ১০১ ॥ 

মুরারির প্রতি প্রভূর বলুপাদর্শনে ভক্তগণের প্রশংসা 
মরারিরে ক্লপা দেখি’ বৈষ্ণব-মণ্ডল ৷ 

‘ধন্য ধন্য ধন্য’ বলি’ প্ৰশংসে’ সকল ৷ ১০২ [|| 
ধন্য ভক্ত মুরারি, সফল বিষ্ণুভক্তি ৷ 
বিশ্বস্তর-লীলার বহনে যা’র শক্তি ॥ ১০৩ ৷ 

মুরারির আখ্যান_ অনন্ত 

এই মত মুরারি-গুপ্তের পুণ্য কথা! 

আর কত আছে, যে কৈলা যথা যথা ॥ ১০৪ ॥ 
৮৩1. প্রভূ তাঁহাকে বাহনরূপে অগীকার রি 


দ্রষ্টব্য 1 


_-ভাঃ অধ্যায় 
৮৪1] তথ্য--ভাঃ ১০:৫৯ গটব্য। 


৮৫1 তথ্য--ভাঃ ১০।৬২-৬৩ তে 
৯৫ ! ধনের দ্বারা, আভিজাত্যের দ্বারা, 


নগণ শ্রীগোর" 


1 
বরের লীলাবিলাস দর্শন করিতে পারে না 


শ্রীগোরসুন্দরের লীলা যাহারা 


| এররারির ভগবদবতার-কথা আলোচনা ও ভগবৎ- 
প্রকটকালে আ৷ত্মসংহারেচ্ছায় অন্ত-সংগ্রহ_ 
একদিন মূরারি পরম-শুদ্ধ-মতি ৷ 
নিজ মনে মনে গণে অবতার-স্থিতি ॥ ১০৫ ॥ 
এসালেপালে আছুয়ে যাবৎ অবতার ৷ 
তাবৎ চিন্তিঃয় আমি নিজ-প্রতিকার ॥ ১০৬ ॥ 
না বৃঝি রুষ্ের লীলা, কখন কি করে । 
তখনি স্থজিয়া লীলা, তখনি সংসারে ॥ ১০৭ ॥ 
যে সীতা লাগিয়া মরে সবংশে রাবণ । 
আনিয়া ছাড়িলা সীতা কেমন কারণ ? ১০৮ ॥ 
/ যে যাদবগণ নিজ-প্রাণের সমান ৷ 
সাক্ষাতে দেখয়ে-তা'রা হারায় পরাণ ॥ ১০৯ ॥ 
অতএব যাবৎ আছয়ে অবতার ৷ 
তাবৎ আমার দেহ-ত্যাগ প্রতিকার ॥ ১১০ ॥ 
দেহ এড়িবার মোর এই সে সময় । 
পৃথিবীতে ঘ।বৎ তাছয়ে মহাশয় ৷? ১১১ ॥ 
এতেক নিব্ৰেদ গুপ্ত চিন্তি’ মনে মনে ৷ 
খরসান কাতি এক আনিল যতনে ৷৷ ১১২ ॥ 
আনিয়া থুইল কাতি গৃহের ভিতরে ৷ 
“নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে ॥৮ ১১৩ ॥ 
সব্বভৃতাত্তর্যযামী প্রভুর মূরারির চিত্তরবত্তি বুঝিয়া তৎ- 
প্রতিকারার্থ মূরারির গৃহে গমন ও মুরারিকে 
ং অস্ত্রত্যাগে অনুরোধ__ 
সব্বভুত-হাদয়-_ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ 
মুরারির চিত্তর্ভি হইল গোচর ॥ ১১৪ ॥ 
সত্বরে আইলা প্রভু মুরারি-ভবন ৷ 
ঈশ্রমে করিল গুপ্ত চরণ-বন্দন ॥ ১১৫ ॥ 
আসনে বসিয়া প্রভু ক্কষ্ণকথা কয় । 
মুরারি গুপ্তের হই’ পরম সদয় ৷৷ ১১৬ ॥ 


তাহ অনুগ্রহ পূর্বক বৰ্ণন করিলেও 
হয় না। টা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ 
তাং লীলাদর্শনের বাধক । 

অবতার-সমূহের একদিন মুরারিগ্প্ত ভগবানের 
উদবদবতারসমহ কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, 
বৈ, রি লীলা প্রকট করিয়া উহা সঙ্গোপন 
নায় টি ধ্বংস করিয়া সীতা উদ্ধার করত 
ধ্বংস ক চি পরিহার করেন, প্রাণপ্রতিম যদুকুল 

ব্যবস্থা করেনঃ সুতরাং ভগবানের 


/ 





মধ্যখণ্ড--বিংশ অধ্যায় 


৭২৩ 


প্রভু বলে,_“গুপ্ত, বাক্য রাখিবা আমার 1৮ 

গুপ্ত বলে,_“প্রভু, মোর শরীর তোমার 1৮১১৭ 
প্রভু বলে,_“এ-ত সত্য ?” গুপ্ত বলে, “হয় 1” 
“কাতিখানি দেহ মোরে” প্রভু কাণে কয় ॥১১৮॥ 
“যে কাতি খুইলা দেহ ছাড়িবার তরে । 

তাহা আনি’ দেহ’__আছে ঘরের ভিতরে ॥৮১১৯ 
হাম হায়’ করে গুপ্ত মহা-দুঃখ-মনে ৷ 
“মিথ্যাকথা কহিল তোমারে কোন্‌ জনে ?১২০॥ 
প্রভু বলে,__“মুরারি, বড় ত’ দেখি ভোল! 

“পরে কহিলে সে আমি জানি'__হেন বোল £১২১॥ 
যে গড়িয়া দিল কাতি তাহা জানি আমি । 

তাহা জানি, যথা কাতি থুইয়াছ তুমি ॥” ১২২ ॥ 
সব্ব-অন্তয্য।মী প্রভু জানে সব্ব-স্থান । 

ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান ॥ ১২৩ ॥ 
প্রভু বলে,_“গপ্ত, এই তোমার ব্যবহার ! 

কোন্‌ দোষে আমা ছাড়ি' চাহ যাইবার £ ১২৪ ॥ 
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা ? 

হেন বৃদ্ধি তুমি কা'র স্থানে বা শিখিলা ? ১২৫ ॥ 
এখনি মুরারি মোরে দেহ’ এই ভিক্ষা ৷ 

আর কভু হেন বৃদ্ধি না করিবা শিক্ষা ৷” ১২৬॥ 


প্রভুর মুরারিকে ক্রোড়ে ধারণ ও দেহত্যাগে 
নিষেধ_ 
কোলে করি’ মুরারিরে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
হস্ত তুলি’ দিল নিজ শিরের উপর ॥ ১২৭ ॥ 
“মোর মাথা খাও গুপ্ত, মোর মাথা খাও । 
যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও ৷” ১২৮ ॥ 
ভক্ত-ভগবানের প্রেমাশ্রুবর্জন-__ 
আহথে-ব্যথে মুরারি পড়িলা ভুমি-তলে | 
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে ॥ ১২৯ ॥ 


___ ৭ লু 
প্রকটকালে তিনি আত্মসংহার ইচ্ছা করিয়া একটি 


শাণিত অস্ত্র আজ্মবিনাশের জন্য সংগ্রহ করিলেন । 
১১৬-১১৮। শ্রীগৌরসুন্দর মুরারির সহিত কৃষ্ণ- 
কথা বলিতে বলিতে কৃপান্বিত হইয়া বলিলেন, 
'মরারি, আমার বাক্য পালন কর ৮ তদুত্তরে মুরারি 
বলিলেন,__এই শরীর তোমার । তখন প্রভু তাহার 
কাণে কাণে বলিলেন,_“যদি তুমি সত্যকথা বলিয়া 
থাক, তাহা হইলে যে শাণিত কাটারিখানি ঘরে আনিয়া 


রাখিয়াছ, তাহা আমাকে দাও 1৮ 






৭২৪ 


~' 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ ৷ 


শু কোলে করি” কান্দে শ্রীশচীনন্দন ৷ ১৩০ ॥ 
মুরারির প্রতি চৈতন।দেবের প্রসাদ অজ-ভবাদির 
প্রার্থনীয়__ 

যে প্রসাদ মূরারি শুপ্তেরে প্রভু করে । 

তাহা বাঞ্ছে রমা, অজ, অনন্ত, শঙ্করে ॥ ১৩১ ॥ 
সকল দেবতাই চৈতন্যদেবের অচিন্ত্য- 

ভেদাভেদ-প্রকাশ-হ 

এ’ সব দেবতা--চৈতন্যের ভিন্ন নহে । 

ইহারা “অভিন্ন-কষ্ণ”_বেদে এই কহে ॥ ১৩২ ॥ 

সেই গৌরচন্দ্র ‘শেষ’-রূপে মহী ধরে । 

চতুমস্মুখ-রূপে সেই প্রভু স্থচ্টি করে ॥ ১৩৩ ৷ 

সংহারেও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচনরূপে ৷ 

আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে ॥ ১৩৪ ॥ 





১৩২। শুহতির পরস্পর ভেদতাৎপর্য্যের মীমাং- 
সক বেদান্ত-দর্শন বলেন,__সকল দেবতা চৈতন্য হইতে 
অভিন্ন । অচিন্ত্-ভেদাভেদই বেদান্তের তা€পর্য্য ৷ 
সকল দেবতাই একতাৎপর্য্যপর হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের 
সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া তাহারা অভিন্ন । “সকল 
দেবতা ভগবানের সেবক নহেন*__এই প্রতীতিই ভেদ- 
জ্ঞাপক । শ্রীচৈতন্য-সেবা ব্যতীত দেবগণের অন্য 
কোন কার্য না থাকায় তাহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য- 
দেবের অটিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ । যেখানে শ্রীচৈতন্য- 
বিলাসের মধ্যে দেবগণের প্রতিকূল বিচার বলিয়া 
দেবান্তর-সেবকগণের ধারণা, সেইখানেই তনত্ববিরোধ 
এবং বেদান্তের প্রতিপাদ্য অভেদ-বিচারের সহিত 
সংঘর্ষ । 

১৩৬ । অস্ফুট-চেতন পক্ষীও যদি শ্রীচৈতন্যনাম 
কীর্তন করে, তাহা হইলে তাহারও চিদ্ধর্ট্নে অবস্থান- 
প্রযুক্ত পরম মঙ্গললাভ ঘটে । বৈকুণ্ঠ-নাম সাধারণ 
মায়িক শব্দের ন্যায় ভগবদিতর বন্তবচক নহেন । 
সুতরাং সেই নিরপর।ধে উচ্চারিত শব্দ নামাভাস- 
জাতীয় হওয়ায় পক্ষিগণেরও মুক্তি অবশ্যস্তাবিনী । 


মুক্ত আত্মা ভগবানের চিন্ময়ধাম লাভ করেন। সেখানে, 
কোন মিশ্র ধর্ম নাই। 
বর্ণাশ্রমধর্ম্বের পর 


সংস্কার পূর্ণ মাত্রায় অবস্থান করে । 
আশ্রমে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে বৈদিক অনু 


ভিন্ন নাহি, ভেদ নাহি, এ’ সকল-দেবে। 
এ’ সকল-দেব চৈতন্যের পদ সেবে ৷ ১৩৫ ॥ 
চৈতন্য-নাম-কীর্তনে অস্ফুট-চেতন পক্ষীরও 
চিন্ময় ধাম প্রাপ্তি 
পক্ষি-মান্ৰ যদি লয় চৈতন্যের নাম । 
সে-ও সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥ ১৩৬ 
চৈতন্যবিদ্বেষী চতুর্থাশ্রমীরও সত্যবস্তু দর্শনে অসাম 
সন্্যাসীও যদি নাহি মানে গোরচন্দ্র । 
জানিহ সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম তান্ধ ৷ ১৩৭ ॥ 
বাটোয়ারের সহিত নিন্দক সন্ন॥সীর তুলনা__ 
যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার ৷ 
এই মত নিন্দক-সন্ন্যাসী দুরাচার ॥ ১৩৮ ॥ 
নিন্দক-সন্ধ্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ। 
দুইতে নিন্দক বড়-__গদ্রোহী” কহে বেদ ॥ ১৩৯ ॥ 





দ্ুরাচার-পরায়ণ । কপট বাটপাড় দুষ্টগণ তগস্বীর 
বেষেই শ্রীগোরসুন্দরের নিন্দা করিয়া থাকে । সুতরাং 
তাহাদের সাধুবেষের বহুমানন করিতে হইবে না। 
গৌরনিন্দক সন্্যাসী-_বাটপাড় দস্যু অপেক্ষাও অধিক 
ঘৃণ্য । 

১৩৯। আশ্রমচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। 
ক্ষল্রিয়াদির বানপ্রস্থাধিকার । সন্ন্যাস নরোভ্ম ও 
ধীরভেদে দ্বিবিধ। বৈদিক বিধি পালন করিয়া যে 
সন্ন্যাস গৃহীত হয়, তাহাকে ভ্রিদপগু-গ্রহণ বলে; বিধির 
অতীত পরমহংস-আশ্রমের অনুকূলে একদণ্ড-সন্ন্যাগের 
ব্যবস্থায় ব্রাঙ্মণাচার শ্লথ হইয়া পড়ে৷ শূদ্রচারে বৈদিক 
সংস্কার নাই। শুদ্রাচার-সম্পন্ন তপোবেশোগজীবী 


> হা 
যদি প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় ধাবিত না 
দ 
হইলে উহা পূনরায় শদ্রাচারে পরিণত হয়। প্র 
নী স্তর কথিত 


যাহাদের উপজীবিকা, তাহারা ‘ভণ্ড’-নামে শা নর 


ধ। 
হইয়াছে । উহারা উত্তমাসন লাভ করিয়াও রা 
তাৎপৰ্য্য জানিতে না পারায় অধর্মকে 'ধন্ম ₹ 

র-সম্পন 


মায়াবাদী একদণ্ডিগণ শৃদ্রাচা রর 
হওয়ায় পরমহংসধর্ম হইতে বঞ্চিত হন৷ টি 
শৃদ্রগণের যে প্রকার প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, সেই রা 
প্রহ-বাসনায় ধাবিত হইলে দতপোবেশোপজীবি-ম. 


বৰ 

_সন্ন্যাসিগণেঃ 

বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় । SA [দের 
সেকালে তাহ" 


ঠান বিগ 
তিগ্রহ কর 


প্রচার করে 


হত হয়। সংস্কারবজ্জিত শূদ্রাচারে প্র 


৮ আজ. 


মধ্যথণ্ড-_বিংশ অধ্যায় 


র তথাহি শ্রীমারদীয়ে- 

প্রকটং পতিতঃ শ্ৰেয়ান্‌ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্‌ ৷ 
বকরতিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি ॥ ১৪০.॥ 
ধনম্‌। 

1 ১৪১ ॥ 


হরন্তি দস্যবোহকুট্যাং বিমোহ্যান্তৈনৃণাং 
চারিব্রৈরতিতীক্ষ গ্রেব'দৈরেবং বকব্রতাঃ 


৭২৫ 


NAAAAAAAAAAAAAANA 
EC উকি 


তথাহি শ্রীভাগবতে ১২৩.৩৮__ 
শৃদ্রাঃ প্রতিগ্রহীযাত্তি তপোবেশোপজীবিনঃ। 
ধন্মং বক্ষ্যন্ত্যধন্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্‌ 1১৪২ 
ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে । 
সাধূনিন্দা শুনি” মরি’ যায় ভাল-মতে ॥ ১৪৩ ॥ 


২ হাটা  ির্টট্ ১ 


তাধন্মানয়ন মাত্র । ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়াভিমান এবং 
ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রম-চতুম্টয়াভিমানে যে সকল 
তপস্যা, পরিচ্ছদ এবং জীবিকা বর্তমান, ভ্রিদণ্ডিবিষঃ- 
[সবকগণের সেই প্রকার কোন অভিমান নাই। তাহারা 
আপনাদিগকে ব্রান্মণব্5ব, ক্ষত্রিয়ব্যব, বৈশ্যব্তব বা 
মূদ্রধ্ুব সংজ্ঞায় অভিহিত করেন না। তাঁহারা 
বর্ণাতীত। তাঁহারা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু 
এই আশ্রম-চতুষ্টয়ে প্রতিপাল্য সকল-বিধি ভগবৎ- 
সেবনোদ্দেশে নিযুক্ত করায় ভোগময় জগতের তপস্যা, 
বেষ বা নিজ প্রাণধারণের উপজীবিকা প্রভৃতিতে আবদ্ধ 
নহেন। তাঁহারা শ্রীনারদ-পঞ্চরান্রকথিত “আরাধিতো 
যদি হরিঃ” শ্লোক পাঠ করিয়াছেন, সৃতরাং তপস্যার 
প্রতি 'নিয়মাগ্রহ’ প্রকাশ বা “নিয়ম-অগ্রহ" প্রকাশ 
করিয়া হরি-আরাধনাতেই বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন 
মা। বাহ্য বেশের প্রতি তাহাদের কোন আদর নাই। 
"ৃহস্থর বেশ তাহাদের সম্মানের লাঘব করে না। 
“গাসীর বেশে তাঁহারা আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া 
\ অভিমান করেন না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের 
নি তাহাদের নিজ-জীবন-ধারণের জন্য 
জন কি নাই। তাহারা বিষ্বৈষ্চবসেবার জন্যই 
গা নায় লোন ! কিন্তু নিজসেবার জন্য ব্রাহ্ম- 
হয়া তর ওজীবিমান্ৰ হন না। ব্ৰাহ্মণাচার-বজ্জিত 
অধাগমনের 'নি-গ্রহণ-দ্বারা নিজের জীবিকার্জনকে 
উদরের £ টি জানিয়া কোন বিষ্ণুসেবক নিজ 
রম ন; ৰ Le জন্য কোন দ্রব্যের প্রতিগ্রহ 
মিজি বা বৃত্তি জীবিগণ ভ্রিদণ্তকে আশ্রয় করিয়া 
করিতে ES সকল-বিষয় ভোগ করিতে 
ন ন্যায় কপট তপোবেশাভিনিবেশ 
বৈদখ উট অতপস্বী অপেক্ষা তপস্বীর শ্রেঠত। 
ইনমায় রদ ও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তপস্যার 
| ধরেও 'দধহণে নিজেন্িয়-তর্পণপরতা জীবকে 
| ৯ টি প্রতিষ্ঠিত করাইয়া ভগবদ্বিমুখ 
শমাসনে আরূঢ* অভিমানে অধর্ম্ম্ 


\ 





জনগণ মায়াবাদ-প্রচারমুখে যে-সমস্ত ধর্ম্মা্থকাম- 
মোক্ষের কথা বলিয়া থাকেন, উহা শৃদ্রোচিত দানগ্রহণ- 
পিপাসা-মান্র এবং তপোবেশোপজীবীর গৃহীত কপটতা 
মান্র। উহ'ই শুদ্রাচার এবং সেইরূপ শুদ্রাচারই 
কলিজনোচিত। ইহারাই গৌরসুন্দরের আনুগত্য 
পরিত্যাগ করিয়া বাটপাড়ের ন্যায় কার্য্য করে এবং শুদ্ধ 
গোরভজ্গণকে আক্রমণ করিয়া নরকাভিযানে প্ররত্ত 
হয়। বাটপাড়গণ এইপ্রকার মায়াবাদী সন্ন্যাসী শূদ্রগণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কলিযুগে বিবাদ-ধর্খ আশ্রয় করিয়া 
আপনাদিগকে শৃদ্রেতরজ্ঞানে যে তপোবেশোপজীবিকার 
আশ্রয়ে 'ধর্মোপদেশক+ বলিয়া কপটাভিমান, এগুলি 
কলির প্রচণ্ড নৃত্য মাত্র । ওজ্জন্য শ্রীমত্ভাগবত অন্তিম 
স্কন্ধে এই ঘৃণ্য আচারের উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীমন্তা- 
গবত-কথিত (৭ম স্কন্ধ ১৩শ অঃ ৩২ শ্লোকের ) 
বিচার উল্লঙ্বন করিয়া যে-সকল বর্ণব্বাভিমানিজন 
বিপথগামী হন, তাহাদিগের উদ্দেশ্যেই এই শ্লোকের 
অবতারণা ৷ 

১৪০1 অন্বয় যঃ প্রকটং (দুশ্যতঃ প্রতাক্ষং 
যথা স্যাৎ তথেত্যর্থঃ) পতিতঃ ধেক্স্রষ্টঃ ভবতি), স 
শ্ৰেয়ান্‌ (বরং, তেন ন কিয়ান্‌ আয়াতি যাতি) যেতঃ 
সঃ) একঃ স্বয়ং (একাকী) অধঃ (নরকং) যাতি 
গেচ্ছতি)। অপি পেরন্ত) বকর্ভিঃ (বকস্য ইব রৃত্তিঃ 
বর্তনং যস্য সঃ কপটাচারী) স্বয়ং মুতিমান্) পাপঃ 
পোপিষ্ঠঃ জনঃ) অপরান (অন্যান জনান্‌ নরকং) পাত- 


যতি (চালয়তি) ৷ 
১৪০ ৷ অন্বাদ-_ প্রত্যক্ষ পতিত ব্যক্তি বরং 


ভাল, কারণ সে নিজে একাকী অধোগমন করে; কিন্ত 
বকধাম্মিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিজেকে এবং অপরকেও 


নরকে পাতিত করে। 

১৪১। অন্বয় দস্যবঃ (দস্যজনাঃ) অকুট্যাং 
(নির্জনপ্রদেশে) অস্ত্র বিমোহ্য (মোহয়িত্বা) নূণাং 
নেরাণাং) ধনং হরন্তি নৃষ্ঠন্তি)। এবং (নেন প্রকা- 
রেণ) বককব্রতাঃ কেপটাচারিণঃ) চারিনৈঃ (চরিত্র-প্রদ- 










৭২৬ 


সাধুনিন্দাশ্রবণে তৃষ্ণীন্তব-ধারণকারীর অধঃপাত-_ 
সাধুনিন্দা শুনিলে সুরুতি হয় ক্ষয় ৷ 
জন্ম জন্ম অধঃপাত-_বেদে এই কয় ৷৷ ১৪৪ ॥ 
বাটোয়ারে সবে মানত এক জন্মে মারে । 
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে ॥ ১৪৫ ॥ 

সাধারণ দস্যু অপেক্ষা বৈষ্ণববিদ্বেষী অনন্ত গুণে 

অধিক পাপিষ্ঠ 

অতএব নিন্দক-সন্গ্যাসী-বাটোয়ার ৷ 


বাটোয়ার হৈতেও অনন্ত দুরাচ।র ৷ ১৪৬ ॥ 
নিন্দক কৃষ্ণের অপ্রিয় 


আৱসক্ম-স্তস্থাদি সব ক্লুষ্ণের বৈভব ৷ 
“নিন্দামান্র রুষ্ণ রুষ্ট’ কহে শাস্ত্র সব ৷৷ ১৪৭ ॥ 





শান-ছদ্মভিঃ) অতিতীক্ষাগ্রেঃ 
বাক্যৈঃ চ নৃণাং ধনং হরক্তি) ৷ 

১৪১1 অনুবাদ-_ দস্যগণ নিজ্জনপ্রদেশে অস্ত্রা- 
দিদ্বারা মোহ বা ভয় উৎপাদন করিয়া লোকের ধন 
অপহরণ করে । বকব্রতগণ মন্মভেদী বাক্যের দ্বারা 
লোকের মোহ উৎপাদন পূর্বক তাহাদের ধন হরণ 
করিয়া থাকে । 

১৪২1 অন্বয়__ শদ্রাঃ তপোবেষোপজীবিনঃ 
(তপোবেষেণ তপোবেষ-ধারণেন উপজীবন্তীতি সাধৃ- 
বেশধারণেন জীবিকানিবর্বাহিণঃ আন্তঃ) প্রতিগ্রহীষ্যস্তি 
গৃহস্থেভযঃ ধনং গ্রহীষ্যত্তি), অধন্মক্ঞাঃ ধের্মভ্ঞানহীনাঃ) 
উত্তমমূ আসনম্‌ অধিরুহ্য আরুহ্য) ধর্ম্মং বক্ষ্যত্তি 
(প্রচারয়িষ্যন্তি) ৷ 

১৪২ । অনুবাদ-__ ( কলিতে ) শৃদ্রগণ তপস্যার 
বেষকে উপজীবিকা করিয়া দানাদি গ্রহণ করিবে । 
ধর্ম-বিষয়ে অজ্ঞগণ আচার্য্যের আসনে অধিরোহণ 
করিয়া ধন্ম উপদেশ করিবে । 


১৪৪ ৷ অনেকে সমন্বয়-বাদের ছলনায় সাধু- 
গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন 


(মম্্ভেদিভি) বাদৈঃ 


করে? তাহারা বহু জন্ম অধঃপাতে পতিত হয়। 


তাহাদের সকল সৌভাগ্য ক্ষীণ হইয়া পড়ে । “নিন্দাং 
স্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ 
তঃ 7৮__ভেক্তিসন্দর্ভ ২ 






করিয়া জগতে জঞ্জাল উপস্থিত করে এবং 


স্্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





আনন্দকের একবার কৃষ্ণ নামোচ্চ।রণেই বিন 
ভগবদনৃগ্রহ লাভ-_ 
অনিন্দক হই' যে সক্কুৎ “কু” বলে। 
সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উদ্ধারিব হেলে ॥ ১৪৮ ॥ 
চতুব্রেদীরও বিষ্যবৈষ্ণব-নিন্দ। ফলে 
কুস্তীপাকে গমন-_- 
চারি-বেদ পড়িয়াও ঘদি নিন্দা করে। 
জন্ম জন্ম কুভ্তীগাকে ডুবিয়া সে মরে ॥ ১৪৯ ॥ 
আজত্োন্দ্রয়-তর্পন-বাসনায় ভাগবত-কথক-পাঠকের 
নগদ গুরু নিত্যানন্দ-নিন্দাকালে সব্বনাশ__ 
ভাগবত পড়িস্নাও করো বৃদ্ধিনাশ। 
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে হইবে সব্্বনাশ ॥ ১৫০ ॥ 


গিক পাপিষ্ভগণ বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া-_বিষ্ণুবিদ্বেষ 


করিয়া প্রতি মৃহ,ততেঁই অনন্তকাল ক্লেশ পাইবার অধিকারী 
হয়। তাহাদের দুষ্প্ররুত্তি অনুক্ষণ ভগবান্‌ ও ভক্তের 
নিন্দা-হেতু তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করায়। 

১৪৮1 াধুদিগের নিন্দাপরিত্যাগ করিয়া যিনি 
একবারমান্রও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনি অনা- 
য়াসে ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু নামাগরাধী 
সাধু-নিন্দা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করে এবং 
গুরুনিন্দা করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হয় । ক্রমে 
ভগবনিন্দা করিয়া ভগবন্নামের ফল প্রেমা লা৬ করা 
দুরে থাকুক, অষ্টপাশবদ্ধ হইয়া নামাপরাধের ফলে 
ধৰ্ম্ম অর্থ ও কাম পর্যন্তও লাভ করিতে অসমর্থ হয় 

১৪৯ ৷ পাপিষ্ঠজনগণ অপরাধপ্রুমে আপনাদিগকে 
চতুবেরদী, অগ্নিহোন্রী প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত 
করিয়াও বিষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দাক্রমে প্রত্যেক জন্মের রি 
কুক্তীপাক-নরকে পতিত হইয়া বিষম রেশ রি 
করে। তখন তাহাদের চতুবেদ-আধায়ন ৰ 
যন্ত্রণারই কারণ হয় এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষই মুখ্য 
গানের উদগাতা হইয়া পড়ে | 

১৫০1 অনেক ভাগবত-কথক ও 
ও ভক্তের নিন্দা করিয়া নিজ উপার্জন ও. 
অবাধে চালাইবার জন্য ভাগবতের তা: 





[ধন করে ৷ তাহারা বৈষ্ণব-গুরুর পাদপদ্ম 


[ভিলাষীকে স্বীয় গুরুপদে প্রতিষি 


~ দী, ; 
ক শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধী পাত রিয়া 


Fe 


মধ্যখণ্ড--একবিংশ অধ্যায় 


৭২৭ 


১ রাহা রাজা 


| নিন্দকের গৌরলীলা-বিলসে অবিশ্বাস 
এই নবদ্বীপে গৌরচদ্রের প্রকাশ 1 
না মানে নিন্দক-সব সে সত্য বিলাস ॥ ১৫১ ॥ 

টৈতন্য-বিমুখ বা কপট ভাগবত-পাঠকের সঙ্গ পরিবজ্জন- 

পর্ব্বক শুদ্ধ চৈতন্যদাসগণের সঙ্গই বাঞ্ছনীয় 

টৈতন্য-চরণে ঘর আছে মতি-গতি ৷ 
জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি ॥ ১৫২ ॥ 
চৈতনা-বিমূখ অস্টাঙগ-যোগীর বদনও অদৃশা__ 
অষ্ট সিদ্ধিযুক্ত- চৈতন্যেতে ভক্তিশুন্য। 
কভু খেন না দেখোঁ সে পাপা হীন-পুণ্য 1১৫৩ 
ff) মুরারি গুপ্তকে সান্তনা প্রদান পূর্ব্বক প্রভুর স্বগৃছে গমন__ 
মূরারি গুপ্তেরে প্রভু সান্তনা করিয়া । 

চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হৈয়া ॥ ১৫৪ ॥ 

মূরারি গুপ্তের প্রভাব-বর্ণনে গ্রন্থকারের অসামর্থ্য জাপন-__ 
হেনমতে মূরারি গুপ্তের অনূভাব । 
আমি কি বলিব, ব্যক্ত তাহার প্রভাব ॥ ১৫৫ ৷ 
| 





নিজেরাও ভগবৎ-কপা-লাভে চিরবঞ্চিত হয় এবং 
তৎসঙ্গে জগতের বহু বাক্তির সদ্ধর্মানুগমনে বাধা 
দিয়া তাহাদিগকে সংসারের ক্লেশ ভোগ করায় ৷ 

১৫২ । কপট ভাগবত-গাঠকের বা কথকের 
সঙ্গ পরিবজ্জন করিয়া শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের 
সঙ্ঈই জন্মে জন্মে মনুষ্যের প্রার্থনীয় । চৈতন্য-বিমুখ 
শায়াবাদীর সঙ্গ আদৌ প্রয়োজনীয় নহে । 

১৫৩। ক্ষীণ-পৃণ্য পাপিষ্ভ__চৈতন্য-সেবাবিমুখ । 


য়া ই 
ও পরিচিত হন, তথাপি সে পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন 


গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-প্রসাদে বৈষ্ণবের 
মহিমা-জঞান লাভ-_ 
নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তথ্য ৷ 
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য ॥ ১৫৬ ॥ 
গ্রন্থকারের আশ।বন্ধ_ 
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি । 
যাহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি ॥ ১৫৭ ॥ 
জয় জয় জগরন্নথমিশ্রের নন্দন ৷ 
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন ॥ ১৫৮ ॥ 
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বস্তর ৷ 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ১৫৯ ॥ 
শ্রীক্কষ্চচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ৷ 
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মূরারিগুপ্ত-প্রভাব- 
বর্ণনং নাম বিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 





করিতে নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম দাসই শ্রাগুরু- 
পাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভিন্ন-হাদয় বৈষ্ণব- 
সাধূগণই অস্টসিদ্ধি-ধিক্কারী ৷ তাহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণবের 
গুরুবর্গ। ইতর লঘু সম্প্রদায়ে বাহ সম্মান প্রদর্শন 
করিয়া তাহাদের সঙ্গ হইতে দুরে অবস্থানই প্রধান 


প্রয়োজনীয় ৷ 
১৫৯। গ্রন্থকার আশাবন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! 
শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পাদপদ্ম চিত্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ 
করেন। তাঁহার সদোপাস্যবিগ্রহ__শ্রীগৌরসুন্দর | 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


+৯্্হললু 


একবিংশ অধ্যায় 


ও অধ্যায়ের কথাসার 
পত্িতের প্রতি [য়ে মহাপ্রভুর বলদেব ভাব, দেবানন্দ 
বত বাক্য-দণ্ড এবং ভাগবত, 
একদিন oS ভগবরদভিন্নত্ব বণিত হইয়াছে। 
সাৰ্বভৌম ভাতা নগর ভ্রমণ করিতে করিতে 
ঈমীপে গমম ্ খর পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহ- 
পঠিতের  উক্েন। তৎকালে সেইখানে দেবানন্দ 


বা 
স্থান ছিল। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, 


রি যদি অজ্টাজ-যোগে সিদ্ধ বলি- 


) 
=) 





মোক্ষকামী এবং ভাগবতে মহা-অধ্যাপক বলিয়া জগতে 
খ্যাত ছিলেন; কিন্তু ভাগবত পাঠ করিয়াও ভাগ্যদোষে 
ভক্তিহীন ছিলেন । 

মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে মদ্যপের 
গৃহ-সমীপে গিয়া মদ্যগন্ধ পাওয়ায় তাহার বলদেব- 
ভাবের উদয় হইল। তখন তিনি মদ্যপের গৃহে 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাদুশ 


৭২৮ 





আচরণ শ্রীবাস পণ্ডিতের মনোনীত না হওয়ায় ভক্তের 
ইচ্ছার বিরোধাচরণ করিতে অনিচ্ছক মহাপ্রভু তাহা 
হইতে বিরত হইলেন । 

শ্রীগোরসুন্দর মদ্যপ-গৃহে প্রবেশ না করিয়া মদ্য- 
পের ন্যায় উন্মন্তভাবে হরিকীর্তন করিতে করিতে 
রাজপথ দিয়া চলিতে থাকিলে মদ্যপগণও “হরিবোল, 


বলিতে বলিতে প্রভুর পশ্চা পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিল । 


শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মদ্যপগণকে শুভদৃম্টি করিয়। কিছু- 
দূর গমন-পৃব্বক দেবানন্দ পণ্ডিতকে দর্শন করায় 
তাহার শ্রীবাসের কথা স্মরণ হইল অর্থাৎ দেবানন্দ 
পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া 
শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন তৎসমীপে গমন করিয়া ভাগ- 
বত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ভাগবত অক্ষরে 
অক্ষরে প্রেমময় জানিয়! তখন তাহার হৃদয় দ্রব হও- 
য়ায় অশ্ু-কম্পাদি সাত্বিক বিকার উপস্থিত হইল ৷ 


সপাষদ শ্রীত্রীগৌরসুন্দরের জয়গান-__ 
জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রাণ বিশ্বস্তর ৷ 
জয় গদাধর-পতি, অদ্বৈত-ঈশ্বর ॥ ১ ॥ 
জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়হ্কর ৷ 
জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর ॥ ২॥ 
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাস জয় জয় ৷ 
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥ 


হেনমতে নবদ্বীপে প্রভূ বিশ্বস্তর ৷ 
বিহরে সংহতি-নিত্যানন্দ-গদাধর ৷৷ ৪ ॥ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 
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বিবেচনা করিয়া তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়। দিয়াছিল 
টা 
দেবানন্দ পণ্ডিত তখন ছান্রগণকে তাদ্শ কাৰ্য্য হইতে 
নিবারণ না করায় তাহার বৈষ্বাপরাধ জন্মিয়াছিল। 
অনন্তর শ্রীবাস পণ্ডিত বাহ্য প্রাপ্ত 
গৃহে গমন করিয় ছিলেন ৷ 
দেবানন্দকে দর্শন করিয়া স্্রীগীরসূন্দরের পৃব্বোক্ত 
বিষয় সম্ৃতিপথে উদিত হইল। তখন শ্রীচৈতন্দের 
ভাগবত-অবমাননাকারী দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভাগবত- 
পাঠের অনধিকারী জানাইয়া বিবিধ তিরস্কার করতঃ 
ভাগবতের প্রকৃত তাৎপধ্য ও মাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণবের 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন । দেবানন্দ তখন লজ্জা 
প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
শ্রীচেতন্যের বাক্যদপ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিও পরম সূকৃতি- 
সম্পন্ন বলিয়া গ্রন্থকার দেবানন্দেরও মহাসৌভাগ্যের 
কথা বর্ণন করিয়াছেন । (গোঃ ভাঃ) 


হইয়া দুঃখের সহিত 


মহাপ্রভুর দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহসমীপে 
গমন-__ 

একদিন প্রভু করে নগরভ্রমণ ৷ 
চারিদিকে যত আপ্ত-ভাগবতগণ ৷৷ ৫ ॥ 
সাব্বভৌম-পিতা-_বিশ!রদ মহেশ্বর ৷ 
তাহার জাঙঘালে গেলা প্রভু বিশ্বস্তর ৷৷ ৬ ॥ 
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস ৷ 
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিল।ষ ॥ ৭॥ 





গৌঁটীয়াষ্য 


১ বিশ্বস্তর-_নিত্যানন্দের প্রাণ । তিনিই গদাধর- 
পতি ॥ তিনিই ঈশ্বর অদৈতের ঈশ্বর ৷ 
৩। ভক্ত, ভজনীয় বস্তু ও ভজন-_এই তিনের 
সম্মিলন না হইলে ভগবানের বিচিন্র-বিলাস সম্পাদিত 
হয় না। এই তিনের অভাবে ভক্তি-বিরোধী নিব্বৈ- 
শিম্ট্য বা প্রকাশের অভাব লীলাহীনতাই অবশিষ্ট 
শ্রীটৈ কথা যাহারা আলোচনা 








 অনর্থ-যুক্ত ব্যক্তির বাসনার অন্তর্গত! 


্ৈ য়া 
তখন আল্মন্তরিতা তাঁহাদের উপর বল প্রকাশ করি 


নর অপ- 
. তাহাদিগকে ভগবান্‌, ভক্ত ও ভক্তি হইতে দূরে 


সারিত করে । 

৬) জাঙ্ঘাল-বাধ। নবদ্বীপ-মণ্ডলের রঃ 
পশ্চিমে কুলিয়া গ্রাম। তৎপশ্চিমে কিছু রে 
ভূমি অবস্থিত ; সুতরাং জলপ্লাবন হইতে বিদ্যানগরে 
মহেশ্বর বিশারদের গৃহরক্ষার জন্য বাধ ছিল! 


লাভ 
৭. মোক্ষাভিলাষ-_বিষ্তপাদপান সেন তথা 
ব্যতীত যে কাল্পনিক নিব্বৈশিষ্ট্য-মুক্তির ত 


[ মধ্যথণ্ড__এক বিংশ অধ্যায় 


5 ANNE EN EES == 


ভগৱৎসেবারহিত তপস্যাসম্পমন হইয়া ‘ভাগবতে মহা- 
অধ্যাপক’ খ্যাতিযুক্ত হইলেও ভজিহীনতা-দোষে 
দেবানন্দের ভাগবতের মন্তাখ-হাদয়ঙমে 
অসামর্থা_ 

জ্লানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন ৷ 

ভাগবত পড়ায়, তথাপি ভক্তিহীন ॥ ৮ | 

'ভাগবতে মহা-অধ্য/পক' লোকে ঘোষে । 

মর্দ-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে 1৯ ॥ 

জানিবার যোগ্যতা আছয়ে কিছু তা'ন। 

কোন্‌ অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ | ১০ ॥ 


২৯ -. 


হয়। কিন্তু দেশ-কাল-পান্রের হেয় ব্যবধান উপাদেয় 
(েখ-কাল-পান্রের প্রাকট্য ব্যতীত সম্ভবপর হয় না। 
য-সকল ব্যক্তি জড়ভোগে প্রপীড়িত হন, তাহাদের 
শান্তির ধারণায় ভগবৎসেবা “মুক্তি' বলিয়া প্রকাশিত 
হয় না। প্রাপঞ্চিকবুদ্ধি লাভ করিয়া হরি-সম্বন্ধি-বস্তুতে 
ওদাসীন্য প্রদর্শন করিলেই ভগবৎ-সেবা-রহিত তপস্যা 
এবং দ্রম্টা, দৃশ্য ও দর্শনের ভ্রিবিধ অধিষ্ঠান-গত 
ভোগপর নশ্বর বিচার হইতে অতিক্রান্ত হইয়া ভগবৎ- 
গেবা-বৈমুখ্য-লাভ ঘটে ৷ অৰ্ব্বাচীন মূঢ়গণ যে মুক্তির 
কদথ করিয়া ভক্তিহীনতাকে মোক্ষাভিলাষ বলেন, 


তাহা সমীচীন বিচার-পর ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে 
দোষাবহ। 


পপ 


৯১০। যদিও সাধারণ লোকে দেবানন্দকে 
উগবতের মহাপত্তিত বলিয়া জানে, তথাপি, ভগবহ- 
রা অভাবে ভাগবতের উদ্দেশ্য-বোধে 
বন ভিত যোগ্যতা ছিল না। জীবমান্রেই 

রে নি ভাগবতের মন্ম-অর্থ জানিবার যোগ্যতা 
{ ত দবানন্দের আছে; কিন্তু তাহা সৃপ্ত থাকায় 
E অজ্ঞান অপরাধ হইতে উদ্ভূত । তঙ্জন্যই 


তাহার 

হইয়া জানিবার অধিকার তৎকালে অপসারিত 
্ ইল। কুষ্ণ_অন্তর্যযামী । কি প্রকার অপরাধে 
গবত পঠন- 


পাঠনাদি-সত্তবেও তাহার অপরাধ হইয়া- 


’ তাহা ৪ 
উঠিতে ৯ ই ব্যতীত অদূরদর্শী জীব-সকল বুঝিয়া 
*১ পাবেন নাই। 


১২ 
| উৰন্ত শীয় মুন চা্্য লিখিয়াছেন__ভগবান্‌ ও 
[| থকে । প্রতি অহ্জ্ঞগণের স্বাভাবিক অপরাধ 


না 
ধের বিচারেও দেখা যায় যে, সাধু 





ME oe Ee STS 
অভিজ্ঞতায় ভ্রিতাপ-হীনতাকেই ‘মুক্তি’ বলিয়া ধারণা 
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প্রভুর গত্তব্-পথে দেবানন্দের ভাগবত- 
বাখ্যা শ্রবণ 
দৈবে প্রভূ ভক্ত-সঙ্গে সেই পথে যায় । 
যেখানেতে তা'ন ব্যাখ্যা শুনিবারে পায় ॥॥ ১১ ॥ 
ভক্তিযোগের মহিমা বাখ্যাত না হওয়ায় দেবানন্দের 
ব্যাখাায় প্রভুর অননমোদন-_ 


সব্বভূত-হৃদয়_ জানয়ে সব্ব-তত্তব । 

না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ব ৷৷ ১২ ॥ 
কোপে বলে প্রভু,_-“বেটা কি অর্থ বাখানে £ 
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥ ১৩ ॥ 





বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধী হইলে বদ্ধজীব ভগবানের 
ও নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। অপরাধ-বশে 
জীবের অজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য জীব 
দায়ী না হইলেও তাহার অজ্ঞানই সে বিষয়ে দায়ী 
হইয়া পড়ে । অনেক অব্বাচীন জন কৃষ্ণ ও তল্লীল!কে 
প্রকাশ না জানিয়া তাহাদের কাল্পনিক নশ্বর বুদ্ধিকেই 
প্রামাণিক’ জ্ঞান করে । যখন তাহারা অপরাধ-মুত্ত 

হয়, তখন কৃষ্ণকেই একমাত্র প্রমাণ জানিয়া জড়- 

জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে পরিভ্রাণ লাভ করে। 

'নৈষাং মতিস্তাবদুরুত্রমাড্ভ্রিং' 9.৫1৩৯)__-এই ভাগ- 

বতোক্ত শ্লোক এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য । 

ভগবান্‌ শ্রীগারহরি সব্ববভুতের হৃদয়ে প্রবিষ্ট 
হইয়া সকল কথাই অবগত আছেন। কর্মযোগ, 
হটযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির সঙ্কীর্ণতা ভগ- 
বান্‌ গৌরসুন্দর সব্্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন এবং 
ভক্তিযোগের মহিমা জগতে বিস্তার করিবার জন্যই 
জীবের চরম-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেই সকল কথা 
প্রকাশ করিয়াছেন । সুতরাং যেখানে ভক্তিযোগের 
মহিমা ব্যাখ্যাত না হয়, সেই কথার তিনি কখনই 
অনুমোদন করেন না! 

১৩1 মহাভাগবতের ২৬টী সদৃগুণ আছে। 
রুষ্ণেকশরণতাই তন্মধ্যে নিত্যমুখ্য অদ্গুণ। এই 
সদগুণ ভগবানে ও ভক্তে প্রকাশিত আছে । তজ্জন্যই 
ভক্তিবিরোধি-বিচারে জীবের বাসনার প্রতিকুলে তৎ- 
প্রতিকার-জন্য ‘ক্রোধ’-নামক বাসনাভেদকারী উপদেশ 
অর্ব্বাচীনগণের নিকট ‘ক্রোধ’ শব্দ-বাচ্য হয় । অনথ- 
যুক্ত জীব স্বীয় বাসনার পরিতৃপ্তির অভাবে যে বৃত্তি 
প্রদর্শন করে, তাহা নিতান্ত নিন্দ্য। কিন্তু ভগবৎ 

















৭9৩০ 


প্রভূ-কর্ভৃক ভাগবতের স্বরূপ-বর্ণন__ 
এ বেটার ভাগবতে কোন্‌ অধিকার £ 
গ্রন্থরূপে ভাগবত ক্বষ্ণ-অবতার ॥ ১৪ ॥ 
সবে পৃরুষাথ ‘ভক্তি’ ভাগবতে হয় । 


প্রেম-ক্ধাপ ভাগবত’ চারিবেদে কয় ৷৷ ১৫ 0 
০১-১০১১১৯৮৭৯১০২১১:৪৪3 


সেবা-বিরোধি-জনগণের মঙ্গলের জন্য ভগবদ্‌ ভুত 
গণের বাসনার প্রতিকূল ব্যাপারে যে বৃত্তি প্রকাশিত 
হয়, তাহাতে কোন দোষ' থাকিতে পারে না, ইহা 
দেখাইবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ক্রোধলীলা প্রকাশিত 
করিলেন। যাহারা “পল্লবগ্রাহিতা' নীতি অবলম্বন 
করিয়া বহু-কলাভ্যাস করে, তাহারা শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থকে 
বহু শাস্ত্রের অন্যতম জ্ঞানে কেবল ধন্মরহিত হইয়া 
শাস্তরান্তর জ্ঞান করে; সুতরাং ভাগবতের তাৎপর্য 
শ্রীভগবানের লীলা কোন অবস্থাতেই বুঝিতে পারে না। 
তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরীণ বাসনা ভাগবতের তাৎপর্য 
বুঝিতে দেয় না। তাহারা ভাগবত পাঠ করিয়াও 
কৃষ্ণেতর বাসনান্রমে ভক্তিহীন দোষে দুষ্ট থাকে ৷ 
১৪1 “বেটা'-শব্দে তুচ্ছতাক্তাপক অনভিজ্ঞ জন- 
কেই বুঝায় । শিশু যেরূপ অক্তানাশ্রিত হইয়া পিতার 
নিকট মূর্খতা প্রকাশ করে এবং পিতা বা উপদেশক 
যে-প্রকার অনভিজ্ঞ জনগণকে ‘নিবোধ’ প্রভৃতি শব্দে 
অভিহিত করেন, বেটা-শব্দ সেইরাপ তাহারই সূষ্ঠভাব 
প্রকাশকারী । ভাগবতের তাৎপর্যো প্রবিষ্ট না হইয়া 
কেবল শব্দোদ্দি্ট ব্যাপার-সমৃহকে জড়বাসনায় 
আবদ্ধ যাহারা বিচার করেন, তাহাদের ভগবৎ-সন্বন্ধিনী 
কথায় কোনপ্রকার প্রবেশ-লাভ ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগ- 
বতগ্রন্থে কৃষ্ণকথার বর্ন আছে । সেই কৃষ্ণকথা- 
কীর্তন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফৃতি 
হয়ঃ তখন জড়কথারূপ আবজ্জনা-_কর্ণ মল-মধু- 
কৈটভ নামক অসুরদয় বিনষ্ট হয়৷ ইহাই “কর্ণবেধ'- 
সংস্কার ॥ চিন্ময় কর্ণ জড়ার্ত আছে বিচার করিলে 
ভোগপর বাক্যসমূহ আমাদিগের হৃদয়কে চঞ্চল করায়। 


সংশ্লিষ্ট হইয়া ভারবাহি-রূপে আত্ম 


এডি 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





চারি বেদ-__-'দধি", ভাগবত--‘নবনীত’ 


মখিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥ ১৬॥ 


শুকদেব_-ভাগবতবেস্তা এবং ভগবন্তত্বই ভাগবতের প্রতিপাদ্য 
রর 
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত । 


ভাগবতে কছে মোর তত্ব-অভিমত ॥ ১৭ ॥ 


পারা যায়। সেখানে কৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থিতি। 

১৫ । সকল বেদশাপ্রই শ্রীমন্তাগবতকে 'প্রেম- 
রাগ প্রয়োজনতত্্ বলিয়া গান করেন। প্রয়োজন- 
বিচারে সাধারণতঃ ভোগিসম্প্রনায় ধর্ম্থ-কামকেই 
লক্ষ্য করেন, তা।গি-সম্প্রদায় মোক্ষকে প্রুষার্থ বলিয়া 
ধারণা করেন; কিন্তু ভোগী ৩ ত্যাগিসম্প্রদায়ের অতীত 
সুনিৰ্ম্মল আত্মা ভগবদ্ভজনে পারত হইয়া চারিবেদ 
হইতে ধন্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি চতুব্বর্গ-বিচার পরি- 
হার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণপ্রেমাকেই তাৎগয্য 
জানেন। কল্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি অভিধেয়- 
সমূহ যথার্থ পূরুষার্থ-সংগ্রহে উৎকণ্ঠিত হইলে 
এগুলির অধিষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া ভক্তিতেই পর্য্যবসিত 
হয় । 

১৬। বেদশাস্রকে দধির সহিত উপমা দেওয়া 
হইয়াছে । শুকদেব সেই দধির মন্থনকারী ; তাহা 
হইতে বেদ-তাৎপর্য্য নবনীত শ্রীমভাগবতরূপে উদিত 
হইলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ বিষয়-নির্ত হইয়া সকণ 
বেদ-তাৎপর্য্য শ্রীশুকদেবের উপদেশ হইতে লাগ 
করিলেন । মিরাট জেলার প্রান্তভাগে হত্তিনাপুর অব- 
স্থিত! বর্তমান মজঃফরনগর জেলার ্রন্তভাগে 
ভোপা থ!নার অধীন ভূখারহেড়ি জনপদের নিকটবর্তী 
শুকরতল গ্রামেই গাঙ্গতটে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রায়ো- 
পবেশন করিয়া শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে সমগ্র বে 
তাৎপৰ্য্য সপ্তাহকাল মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রে 
মন্থনে যেরূপ সারাংশ ননী বাহির হয়, রা 
বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্তানকাগুরূপ অসার oe 
অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া প্রেম ভর্ভি'র 
নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল । পরীক্ষিৎ অন্যান্য Ee 
পরিবর্জ্জ' ন করিয়া সেই সার গ্রহণ করিয়াছিলেন তগণ 
ভাগবতগণ সকলেই “সারগ্রাহী” ৷ বিদ্ধভাগবা 


[র- 
ড বাদের বিচ 

ৃঁ ভোগবাদ ও ফলত্যাগ 
অসৎ সংসর্গে ফল পানি উদসথ 


অপেক্ষা 
অসারমিশ্রিত কিঞ্চিৎ সার 


ক্রু, ভগব 
র্‌ আবাহনকারী-_- 


সঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভ।গবতে। 
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে ৷” ১৮ ॥ 
প্রভুর শ্রীমূখে ভাগবত-তত্ত শ্রবণে 
বৈষ্ণবগণের আনন্দ__ 
ভাগবত-তত্ত প্রভু কহে ক্ৰরোধাবেশে । 
শুনিয়া বৈষ্চবগণ মহানন্দে ভাসে ॥ ১৯ ॥ 


=== ভার7৯ 
অগার-রহিত বিশুদ্ধ সারই বা নির্যাস গ্রহণীয়, উহাই 


আন্রবিদ্গণের ভোজ্য ও পেয় । অসারগ্রাহিগণ ফল- 
ভোগবাদে স্থ লভাবে ভারবাহী এবং ফলত্যাগবাদে 
বাহ্যে 'ভারহীন' হইবার ভাণ করিলেও সৃক্ষাভাবে 
অধিকতর গুরুভারবাহী। উভয়েই সারগ্রহণে পরাঙমুখ। 
১৮। ভগবান্‌ ও ভক্তে যাহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া 
বি-বৈষ্ণব-তত্ব অবগত হন না, তাহারা স্ব্বতো- 
ভাবে নিজের অমঙ্গল আবাহন করেন। লীলাপ্রবিষ্ট 
না হইলে ভগবানের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বলা যায় 
শা। ভগবৎকথাময় ভাগবত শুকদেবই জানেন । 
অন্যেজানে না। একটী কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীমহা- 
দেব এক সময় বলিয়াছেন,__“আমি ভাগবত জানি, 
উকদেব ভাগবত জানেন, লেখক স্ত্রীব্যসদেব গুরু- 
Ry করিয়া বিশুদ্ধ গুরুসেবার অভাবে কিছুদিন 
র্ঘ-কাম-মোক্ষের সেবকগণের উপকারার্থে শাস্্র- 
দি প্রণয়ন করিয়াছিলেন”; কিন্তু সচ্ছাস্ত্র-সমূহের 
রস শ্রীমত্ভাগবত-রচনাকালে ধর্মাথ- 
৪ বৃদ্ধি আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণলীলা বৰ্ণন 
সাধন না টি শ্রীবার্ষভানবীদেবীর কথার 
ডি য়ায় এবং সাধারণের যোগ্যতার অভাব- 
২ বর্ন-বিষয়ে যে সাবহিত-চিত্ততা প্রকাশ করিয়া- 
", তাহাতে তিনি = 
মবগত টা বি অবগত এবং কিছু পরিমাণে 
মাত পরচয় দিয়াছেন; কিন্তু শ্রীন্সিংহের 
ই পদত্তিস্বামী শ্রীধর ভগবৎ-ক্পান্রমে সেবো- 
উন রা তাৎপর্য সুষ্ঠুভাবে জানিয়া 
 উল্জাকরক্ষক সী সেবার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন ; 
& ংড্জন প্রত এর ও তৎসহোদর ভ্রাতা লক্ষমীধর 
খীলায় অ বে ভগবদ্‌-রাপ-গুণ-পরিকরবৈশিল্ট্য ও 
খীধর। কা রহ দেখা ইয়াছেন, তাহা শ্রীধর-বিরোধী 
(অজ হও কারী বৃভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায় 


dm. “লিলির... সস > 






হওয়া! টি 
ঈ সেই ক্ুপা-লাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত 


| মধ্যখণ্ড- একবিংশ অধ্যায় 


৭৩১ 


ভাগবতে ভগবদ্ভজনেতর বিষয়ের ব্যাখ্যা 
অব্বাচীনতা মাত্র-_ 


ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে । 


প্রভু বলে” “সে অধম কিছুই না জানে ॥ ২০ ॥ 


অভভ্তিপর ব্যাখা৷তার ভ।গবতে 
অনধিকার__ 


নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে । 
আজি পুথি চিরিব, দেখহ বিদ্যমানে ॥৮ ২১ ॥ 


আছে । কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টায় ভগবানের কিছু 
পরিচয়ের কথা থাকিলেও ভক্তের অমর্যাদা করিলে 
ভগবৎসেবায় কনিষ্।ধিকার হইতেও বঞ্চিত হইতে 
হয়। সুতরাং পরিকরবৈশিসষ্ট্য ও বিষয়াশ্রয়-বিচারে 
যাহাদের ভেদজ্ঞানজনিত অমঙ্গল প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহারা প্রেমভক্তিকে সব্বতোভাবে প্রয়োজনোন্য খ 
বলিয়া জানে না; অতএব তাহারা মানবজীবন লাভ 
করিয়াও আত্মঘাতী মাত্র ৷ 

১৯। দেবানন্দ পণ্ডিত মুমুক্ষু ছিলেন। তিনি 
মায়াবদ্ধ-বিচারে যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে তপস্যা, 
জগতে ওঁদাসীন্য প্রভৃতিকে বহুমানন করিতেন । পর- 
মার্থ 'বিষ্যয়'র কোনরূপ ধারণা তাঁহার ছিল না। 
লৌকিক প্রয়োজন-জগৎ হইতে মুক্ত হওয়া এবং 
সেই জ্ঞানে বিভোর থাকায় ভাগবতের বিচার গ্রহণ 
করিতে তিনি অক্ষম হ্ইয়াছিলেন। কন্সজ্ঞানারত 
অবস্থায় কোনও বাক্তির স্বরূপের পরিচয় ঘটে না, 
সতরাং ভগবদুপাসনার নিত্যতব উপলব্ধির বিষয় হয় 
না । ভগব€সেবা-বঞ্চিত জনগণ যে-কালে আত্মস্বরাপ 
বিস্মৃত হইয়া ভগবৎ-সেবায় উদাসীন হন এবং 
তাহাই পরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন, সেইকালে পরম 
দয়াময় শ্রীগৌরসূন্দর অভক্তের তাদৃশ কার্যে বিরক্তি 
প্রকাশ করেন এবং তাহার মঙ্গলের জন্য সেরূপ কাষ্য 
নিতান্ত গর্হণীয় ও অপ্রয়োজনীয় জানাইতে গিয়া কন্ম- 
ফল-ভোগ বা ত্যাগ নিতান্ত অন্যায়-__ইহাই জানান ৷ 
এই ভ্রোধ-দর্শনে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দ লাভ করেন । 

২০1 যে-স্কলে অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজানীর জ্রেয়, সে- 
স্থলে জ্ঞান-জ্েয়-জ্ঞাতা__ এই অবস্থান্রয়ের নিট বিশিস্ট্যই 
চরম আরাধ্য ব্যাপার হয় । যোগিগণ গর্ভোদকশায়ী 
বিষ্ণুর সহিত সংযুক্ত হইবার প্রয়াস করিয়া কৈবল্য- 
লাভের যত্র করেন! ভগবভ্ভক্তগণ সেরূপ নহেন । 
শ্রীমভাগবত গ্রন্থে ভগবানের লীলা, পরিকরবৈশিল্টা, 





৭৩২ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


বি 


পুঁথি চিরিবারে প্রভূ ক্রোধাবেশে যায় ৷ 
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায় ॥ ২২ ॥ 
জড়বিদ্যা-তপঃ-প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত ব্যক্তি ভাগবত-বোধে অসমর্থ__ 

মহাচিন্ত্য ভাগবত সব্বশান্ত্রে গায় ৷ 

ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥ ২৩ ॥ 

‘ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান ৷ 

সেনা জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥ ২৪ ॥ 
আীমস্ভ।গবতকে ভগবদ্বিগ্রহ-ভ্ঞানকারীই ভ।গবত- 

প্রতিপাদ্য ভগবৎপ্রেমার বিষয়বোধে সমর্থ 
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বরবৃদ্ধি যার । 
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥ ২৫ ॥ 





অখিল সদ্গুণ, ভগবদৃরাপ এবং ভগবানের নামাদির 
উল্লেখ আছে। নিত্যমৃক্ত ভগবভ্তক্ত এবং সাধনসিদ্ধ 
ভক্তগণ তথা ভক্তিপরায়ণ সেবকগণ ভগবানের নিত্য- 
কাল সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রয়োজন বোধ করেন 
না। সুতরাং নিত্য সেবকের সেবা-বিচার ব্যতীত 
অন্য কথা ভাগবতের মধ্যে নাই ; ইহা প্রদর্শন করাই 
প্রভুর উদ্দেশ্য । যাহারা ভাগবতে ভগবানের নিত্য 
সেবা ব্যতীত আর কিছু অনুসন্ধান করে, তাহারা 
নিতান্ত অব্্বাচীন জানিতে হইবে ৷ 


২১ ৷ অভক্তগণ সেবাধরন্ম-বজ্জিত হওয়ায় অন্যা- 
ভিলাষ, কর্মফল-ল[ভ, নিভেদব্রক্ষানুসন্ধান প্রভৃতি 
বর্ণন করিতে যাইয়া উদ্দেশ্যভ্র্ট হইয়া ভাগবতের 
উদ্দেশ্য-গ্রহণে বঞ্চিত। শ্রীমন্মহাপ্রভূ ভাগবতের অভক্তি- 
পর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, _যে ভাগবত অভ- 

ই ক্রির কথা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনা করান, সেই 
ৰ বঞ্চনার ভাবযুক্ত ভাগবতের কোন আবশ্যকতা নাই ৷ 
সুতরাং সেই ভাগবত-গ্রন্থকে ভগবদ্বিগ্রহ না জানিয়া 
উহা পাথিব পদার্থ-বিশেষ-জানে রুদ্রের বিনাশ-দ্রব্য 
জানিয়া ছিড়িয়া ফেলিব। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে 
_ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ দর্শন মায়াবদ্ধ 












জীবের উত্তরোত্তর কামব্রদ্ধি করায় ৷ সুতরাং বিষয়ীর 


সব্বগুণে দেবানন্দপশ্তিত-সমান । 
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্‌ ॥ ২৬ ॥ 


শ্রীমভ।গবতে ভ্রান্ত ব্যক্তির গৌরব-বদ্দনে 
প্রয়াসী ব্যক্তি যমদণ্ড 
সে-সব লোকের ঘথা ভাগবতে ভ্রম ৷ 
তাতে যে অন্যের গহ্ব, তার শাস্তা যম ॥ ২৭ ॥ 


ভাগবত-ব্যাখ্যাতা হইয়াও নিত্যানন্দে 
শ্র্ধ,শূন্য ব্যক্তি নিব্বোধ_ 
ভাগবত পড়াইয়া কা’রো বৃদ্ধিনাশ ৷ 
নিন্দে অবধূতচাঁদে জগৎ নিবাস ॥ ২৮ ॥ 


শী ীশীশীশাশ শিস সীল শী 2া??৮77) 


চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত ভগবৎকথা বুঝিবার 
কাচারও সম্ভাবনা হয় না। 

২৪1 যাহারা জাগতিক ভোগ্যবস্তর অন্যতম 
জানিয়া ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে 
করে, তাহারা ভাগবতের কোন অংশই বুঝিতে পারে 
না। শ্রীমভ্ভাগবত যাহা প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, 


সেই প্রমেয় বস্তু কখনই জড়েন্দ্রিয়ের অধিকারের বস্তু 
হইতে পারে না। 


২৫1 যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তনকে সাক্ষাৎ 
ভগবদ্বিগহ জানেন, ভাগবত-গ্রন্থকে প্রাকৃত-মাত্র ভান 
করেন না এবং শ্রীমভ্ভাগবতের বিচারের দ্বারা স্বীয় 
জড়াশ্রিত বৃদ্ধিদষকে নিয়মিত করেন, তিনি স্ব্বসার 
ভগবভ নই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রয়োজন বুঝিতে 
পারেন । 

২৭1 অতিশয় প্রতিভা-সম্পন, সবর্বগুণান্বিত 
জ্ঞানবান্‌ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের আর্থগ্রহণে 
ভ্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ পণ্তিতগণের পৌর 
জন্য যাঁহাদের প্রয়াস, ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারক 


তর বিধান 
বা পুরস্কার-তিরস্কার-দাতা যম তাঁহাদের দণ্ড-বি 
করেন ৷ 


২৮! 


অবধূত পরমহংসাচারে অবস্থিত রর 
সমগ্রজগতের মল আকর অধিষ্ঠানের রা 
শ্রীনিত্যানন্দ- প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা-শূন্য হইয়া যিনি রি 

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, তিনি বি 
হইয়া বিচলিত হন । ভক্তিরহিত পণ্ডিতগণ ডা টা 


অধিকার লাঙ করিয়াছি’ মনে ররিলেও ও গার 
র কখনও ভাগ 


কক 


ূ 


/ 


প্রভুর নগর ভ্র 

বারুণী-গন্ধ-প্রাপ্তিতে বলরাম-ভ।ব-__ 
এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্লভ্ভর ৷ 
ভর্গয়ে নগর-সব্ব সঙ্গে অনুচর ॥ ২৯ ॥ 
একদিন ঠাকুর পণ্ডিত-সন্গে করি? । 
নগর ভ্রময়ে বিশ্লম্তর গৌর-হরি ॥॥ ৩০ ॥ 
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর ৷ 
যাইতে পাইলা গন্ধ প্রভূ বিশ্বস্তর ॥ ৩১ ॥ 
মদা-গন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ ৷ 
বলরাম-ভাব হৈল শচীর নন্দন ॥ ৩২ ॥ 


প্রভুর মদ্যপ-গৃহ-গমনের ইচ্ছা-প্রকাশ ও 


হলি 


শ্রীবাসের তাহাতে নিষেধ - 
বাহ্য পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার ৷ 
‘উঠোঁ গিয়া" শ্ৰীবাসেরে বলে বার বার ॥ ৩৩ ॥ 
প্রভু বলে, “শ্রীনিবাস ! এই উঠোঁ গিয়া ৷” 
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া ॥ ৩৪ ॥ 
প্রভুর বিগুদ্ধ-সত্ব-বিচার প্হার-পূবর্বক রাজস-তামস- 
বিচারের অনুমোদনে ভক্তের দেহত্যাগের সঙ্কল্প এবং 

ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীগোরহরির তাদূশ 
প্রয়াসে বাধা-প্রদান- 

প্রভু বলে,_-“মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ 2” 


তথ।পিহ শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ ৷৷ ৩৫ ॥ 
ESSIEN nS si ৭ 


} ২ ৩২। ভগবান্‌ শ্রগৌরসুন্দর--স্বয়ংরূপ বস্তু, 
হাতে স্বয়ংগ্রকাশের বিচিন্র বিলাস অনস্যত আছে। 
রর শ্রীবলদেবপ-প্রভু বারুণী-পানে প্রমত্ত 
বি বে ন করিয়া শ্ৰীগৌরসূন্দর আশ্রয়জাতীয় 
বি ই ভারি হইয়া বহিজ্জগতের লীলা 

ইইয়াছিলেন। 
বি ক নিহত হিতে টে রর 
ই নষেধ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলি- 
£ তান বিধি ও নিষেধের অতীত বস্তু, সূতরং 


তাহাকে 
নিষেধ করিবার আদর্শ জগতে রক্ষা করিবার 
বশ্যকতা নাই 1” 


৪১। 
শ্রীবাস-পণ্তিত শ্রীমন্মহাপ্রভূকে মদ্যপের 
হইতে নানাপ্রকারে নিষেধ করা সত্বেও 
ভক্তের কোন আবেদন শ্রবণ করিবেন না, 
জং বাস গঙ্গজলে আত্মনিমজ্জন করি- 
ক্ষী করিলেন। ইহা শুনিয়া ভগবান্‌ 
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৭৩৩ 


শ্রীবাস বলয়ে,__-“তুমি জগতের পিতা 1 

তুমি ক্ষয় করিলে বা কে আর রক্ষিতা ? ৩৬ ॥ 

না বুঝি” তোমার লীলা নিন্দিবে যে জন৷ 

জন্মে জন্মে দুঃখে তার হইবে মরণ ॥ ৩৭ ॥ 

নিত্য ধৰ্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন । 

এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন্‌ জন ॥ ৩৮ ॥ 

যদি তুমি উঠ গিয়া মদাপের ঘরে । 

প্রবিষ্ট হইমূ মুগ্রিঃ গার ভিতরে ॥৮ ৩৯ ॥ 

ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন ৷ 

হাসে প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন ॥ 8০ ॥ 

প্রভু বলে,__“তোমার নাহিক যা'তে ইচ্ছা ৷ 

না উঠিব, তোর বাক্য না করিব মিছা ॥৮ ৪১ ॥ 

প্রভুর বলরাম-ভাব সম্বরণ-পৃবর্বক ধীরে ধীরে গমন ও 
মদ্যপগণের প্রভুদর্শনে নৃতাকীন্তন-__ 

শ্রীবাস-বচনে সম্বরিয়া রাম-ভাব ৷ 

ধারে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ ॥ ৪২ ॥ 

মদ্য-পানে মত্ত সব ডাকুরে দেখিয়া ৷ 

“হরি, হরি? বলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া ৷ ৪৩ ॥ 

কেহ বলে,_“ভাল ভাল নিমাগ্রি-পণ্তিত ৷ 

ভাল ভাব লাগে, ভাল গায় নাট গীত |” 8৪ ॥ 

‘হরি’ বলি’ হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে । 

উল্লাসে মদ্যপগণ যায় তা'ন পাছে ॥ ৪৫ ॥ 


শ্রীগোরসুন্দর ভক্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় সঙ্কল্প পরি- 
ত্যাগ করিলেন। ভগবান্‌ গৌরসুন্দর বিশুদ্ধ সত্ব- 
বিচার পরিহার করিয়া মিশ্র তামসিক বা রাজসিক 
কোন কথার অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু এস্থলে 
ভক্ত বর শ্রীবাস যখন দেখিলেন, মিশ্র-সত্তবের লীলা 
অভিনয় করিবার দুর্যোগ উপস্থিত হইতেছে, তখন 
শ্রীগৌরসন্দরকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার সমুচিত 
যত্ন প্রকাশ করিলেন! অনেকে মনে করেন,_ 
শ্রীগৌরসন্দর যখন সর্বশক্তিমান, তখন যে-কোন 
রাজস বা তামস বিচার তিনি তাঁহার লীলার মধ্যে 
প্রকট করাইতে সমর্থ ; কিন্ত প্রকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণ 
তাদৃশ বিশুদ্ধ সন্-বিচার ত্যাগ করিয়া ভগবানকে 
বিকার-লীলার অনুমোদনকারী বলিয়া স্থাপন করেন 





না। 
৪৪1 মদ্যপ-গুহে না উঠিয়া মদ্যপোচিত উন্মত্ততা 
প্রদর্শন করিয়া রাজপথে চলিবার কালে কেহ কেহ 





৭৩৪ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ভগবান্‌ ও ভক্ত-সামিধ্যের ফলে মদ্যপগণেরও মদ্যপেরে শুভ- দৃষ্টি ক 


টিবি? বিশ্বস্তর । 


হরিরস-মন্ততা-_ 
“হরিবোল হরিবোল জয় নারায়ণ ৷” 
বলিয়া আনন্দে নাচে মদ্যপের গণ ॥ ৪৬ ॥ 
মহা-হরি-ধ্বনি করে মদ্যপের গণে ৷ 
এই মত হয় বিষ্ণ-বৈষ্ণব-দর্শনে ৷ ৪৭ ॥ 
মদ্যপের নৃত্যকীর্তন-দর্শনে গৌরসুন্দরের হাস্য এবং 

ভগবত্প্রভাব-দর্শনে শ্রীবাসের প্রেমন্তরচ্দন-_ 

মদ্যপের চেষ্টা দেখি' বিশ্বস্তর হালে । 


আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি’ পরকাশে ॥ ৪৮ ৷ 


শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন প্রভাবে মদ্যপগণেরও আনন্দ ; 
কিন্তু পাপিগণ নিন্দাধন্মে অবস্থিত বলিয়া 
তাহাতে বঞ্চিত-_ 


মদ্যগেও সুখ পায় চৈতন্যে দেখিয়া ৷ 


একলে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী দেখিয়া ৷ ৪৯ ॥ 

শ্রীচৈতনাদেবের লীলা বা প্রতিষ্ঠার অননুমোদনকারী 
দুর্ভাগ্যের আবাহনকারী-__ 

চৈতন্য-চন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ 

কোন জন্মে-আশ্রমে নাহিক তার সুখ ॥ ৫০ ॥ 


গ্রন্থকার-কর্তৃক শ্রীচেতন/দেবের সান্লিধ্ প্রাপ্ত ও 
ভগবদৃগুণানূগানে সুযোগন্প্রাপ্ত মদ্যপগণেরও 
সৌভাগ্যের প্রশংসা 
যে দেখিল চৈতন্য-চন্দ্রের অবতার ৷ 
হউক মদ্যপ, তবু তারে নমস্কার ৷৷ ৫১ ॥ 


৯৮৫৮১১১১২১8: ৯২2২ 
নিমাই পশ্তিতকে স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার 


নৃত্য-গীত, লয়-মান, সুর-তান প্রভৃতি সঙ্গীত-পারদণি- 
তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ৷ 

৪৫1 কোন মাতাল গৌরসুন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
উল্লাসভরে হরি কীর্তন-মুখে করযোড়ে উচ্চধ্বনি ও 
নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন! মাতালগণও 
ভগবান্‌ ও ভক্তের সানিধ্য লাভ করিয়া হরি-রসে 
প্ৰমত্ত হইয়া পড়িলেন। 

৪৯1 মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া মাতালেরাও 
আনন্দ পাইলেন । কেবল পাপিগণ না বৃঝিতে পারিয়া 
ত্যাগধর্ম-বিপর্য্যয়কারী হইয়। নিন্দা করিতে লাগিল । 
8০) শ্রীমহাপ্রভুর প্রত্যেক ক্রিয়। ও প্রত্যেক 
যাহাদের দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাদের কোন 















নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নও 


রি ॥৫২॥ 


প্রভুর নগর ভ্রমণ করিতে করিতে দেবানন্দের 


দশনে ভ্রোধ-_ 


কত দূরে দেখিয়া পণ্তিত-দেবানন্দ। 
মহাক্রোধে কিছু তারে বলে গৌরচন্দ্র ॥ ৫৩ ॥ 


প্রভুর ক্রোধের কারণ-_ 


‘দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে ৷ 

পূৰ্ব্ব অপরাধ আছে", তাহা হৈল মনে ॥ ৫৪ ॥ 
সে-সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ ৷ 
প্রেমশুন্য জগতে দুঃখিত সব দাস ৷৷ ৫৫ ॥ 
যদি বা পড়ায় কেহ গীতা-ভাগবত ৷ 

তথাপি না শুনে কেহ ভক্তি-অভিমত ॥ ৫৬ ॥ 
সে-সময়ে দেবানন্দ পরম-মহান্ত ৷ 

লোকে বড় অপেক্ষিত পরম-সূশান্ত ॥ ৫৭ | 
ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর ৷ 

আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর ॥ ৫৮ ॥ 
দৈবে একদিন তথা গেলা শ্রীনিবাস ৷ 


ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিল। 


যা) ৫৯!] 


অক্ষরে অক্ষরে ভগবত প্রেমময় । 
শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয় ৷৷ ৬০ | 


কর্মে নিরত থাকায় শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্ুদ্-সত্বয়ী 
ত 
লীলার প্রচারে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু উত্ত 


ভাগ্যবন্ত জনগণকে গ্রন্থকার এই 
করিতেছেন যে, প্রাক্তন দুক্কৃতিবশে 


ভাবিয়া নমস্কার 
মদ্যপ পাপিগণের 


মে 
পাপের কিঞিন্মান্র অবশেষ থাকিলেও প্রচুর সুকুতিগ্রণ 


ভগবদৃণ্ণানুগানে সুযোগ উপস্থিত 
দুর্লভ ভাগ্য সব্্বতোভাবে প্রশংসনীয় 


৫৬। অধ্যাপকগণের কেহ কে 
কেহ শ্রীমত্ভাগবত গড়াইতেন £ কিন্তু স্ব রর 
ভগবৎ-সেবোন্ম খতার অভাব থাকায় ভক্তির 


সন্ধানই তাহারা রাখেন নাই! 


৫৭1 দেবানন্দ পণ্ডিত বহুগণ রর 
শান্ত স্বভাব ছিলেন ; সুতরাং লোকে তাহাকে 


করায় তাহাকে লঙ্ঘন করিত না। 
৫৮1 দেবানন্দ ভাগবত পাঠ 


পাল 
ন্যায় ব্রতবিণিষ্ট হইয়া আকুমার ব্ৰহ্মচৰ্য a 
; হীন হওয়ায় তাহার তা 


হওয়ায় তাহাদের 


l 

হ গীতা. কেহ 
স্ব আচরণে 
কোন 


পণ গুগান্বিত ও 
হুমানন 


করিয়া রা 
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AMY 


| ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্ৰীনিবাস । 
গৃহাভাগবত বিপ্ৰ ছাড়ে ঘন শ্রাস ॥ ৬১ ॥ 
গাপিষ্ঠ পড়,য়া বলে,__“হইল জঞ্জাল । 
পড়িতে না পাই ভাই, ব্যথ যায় কাল ॥৮ ৬২ ॥ 
সন্বরণ নহে ভ্রীনিবাসের রোদন । 
টৈতন্যের প্রিগ্ন-দেহ জগত-পাবন ॥ ৬৩ ॥ 
গাপিষ্ঠ গড়া সব যুকতি করিয়া ৷ 
বাহিরে এড়িল লঞ্ঞ শ্রীবাসে টানিয়া ॥ ৬৪ ॥ 
দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ । 
গুরু ঘথা ভক্ভিশৃন্য, তথা শিষ্যগণ ॥ ৬৫ ॥ 
বাহ্য পাই’ দুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর । 
তাহা সব জানে অন্তধ্যামি-বিশ্রস্তর ৷৷ ৬৬ ॥ 
প্রভু-কতৃক ভভণবমানকারী দেবানন্দকে তিরস্কার_- 
দেঝনন্দ-দরশনে হইল স্মরণ । 

ক্রোধমূখে বলে প্রভু শচীর নন্দন ৷৷ ৬৭ ॥ 


ভক্তসেবা-বিমুখত। প্রদর্শন করিয়াছিল। এইজন্য 
কৌমার্যয-ব্রত ধারণ করিয়াও বা ত্যাগের পথে চলিয়াও 


তিনি সেই সকল সদৃশুণের ফল লাভ করিতে সমর্থ 
হম নাই। 


৬২। যাহারা শব্দসিদ্ধির জন্য দেবানন্দের নিকট 
ভগবত পড়িতে গিয়াছিল এবং লৌকিক বিচারে 
তিষ্ঠা লাভ করিবার উদ্দেশ বিশিষ্ট ছিল, তাহারা 
তা ভজনচেস্টা ভাগবত-পাঠকালে বৃঝিতে 

রং | শ্রীবাসের শরীরে অং, কম্প ও তনুমোট- 
ত সা ভাব-সমৃহ দর্শন করিয়া আধ্যক্ষিক 
ই ও বিদ্যাথিগণ তাহাদের পাঠ শ্রবণে 
বঝায়াছিল । 
১ | রোরুদ্যমান অবস্থার বিরামা- 
তাহারা টা পাঠের ব্যাঘাত হওয়ায় 
বয় ডা নিতান্ত প্রিয়জনকে জগৎপাবন 
সকল টি নাই ৷ শ্রীবাসের চিন্ময় কলেবরে 
উহাই জগতে আগন্তক ভাবসমূহ দেখা গিয়।ছিল, 
বা সকলপ্রকার পবিত্ৰতা আনয়ন করে-_ 
ধরিয়া পাঠাগা পারায় পড়য়াগণ তাহাকে জোর করিয়া 
গাঠের সুযোগ টম বাহিরে নিক্ষেপ করায় তাহাদের 
৬৫। দেব ই 
| বোন নিন্দ পণ্ডিতের যদি কিছুমাত্র ভগবৎ- 
২ থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই 





৭৬৫ 


৩১১৯৯২২৬০২৮ 
কিক ককের 


“অয়ে অয়ে দেবানন্দ ! বলি যে তোমারে । 
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে ॥ ৬৮ ॥ 


যে শ্ীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ ৷ 
হেন-জন গেলা শুনিবারে ভাগবত ॥ ৬৯ ॥ 


কোন অপরাধে তানে শিষ্য হাথাইয়া ৷ 

বাড়ীর বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া ? ৭০ ॥ 
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কুষ্ণ-রসে। 

টানিয়া ফেলিতে কি তাহার যোগ্য আইসে ? ৭১॥ 
বৃঝিলাম, তুমি সে গড়াও ভাগবত । 

কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত ৷৷ ৭২ ॥ 


পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায় । 
তবে বহিদ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥ ৭৩ ॥ 


প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি । 
তত সুখ না পাইলা, কহিলাম আমি ॥” ৭৪ ॥ 


অবোধ পড়ুয্নাগণকে এরূপ ভক্তিহীন ক্রিয়ায় যোগদান 
করিতে নিষেধ করিতেন । সুতরাং দেবানন্দ পণ্ডিত 
ও বিদ্যাখিগণ-_সকলেই বিষয় ভোগ-নিরত, তর্কহত 
পাঠকমান্র ছিলেন । শ্রীবাস-পণ্তিত শ্রীম্ভ।গবতের 
অর্থাস্বাদনে সুযোগ না পাইয়া দুঃখভরে নিজ-গৃহে 
গমন করিয়াছিলেন ! ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্যদে ₹ অন্তর্যযামি- 
সন্রে দেবানন্দের এই অপরাধের কথা জানিতেন ৷ 

_. ৬৭-৭১। শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দকে দেখিয়াই 
ভক্তের নির্যাতন স্মরণ করিয়া তাহাকে বলিতে 
লাগিলেন,__“শ্রীমভাগবতের কীর্তনে হৃদয় দ্রব হয়, 
কেবল বহিজ্জগতের ভোগপরায়ণ-জনগণই কঠিন 
হৃদয় পোষণ করিতে সমর্থ হয় । শ্রীবাস-পশ্তিতের 
স্ব্বতোমখী চেচটা যে-কালে প্রবল হইয়াছিল, তৎ- 
কালে তুমি ও তোমার ছান্রগণ না বুঝিয়া তাঁহাকে 
ভাগবত-শ্রবণ-কার্য্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলে । 
কিন্তু শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তগণকে দেখিবার জন্য হরশীর্ষে 
অবস্থিতা গঙ্গাদেবীও নিম্নগা হইয়া নদীরাপে প্রকতিতা 
হন। সুতরাং তুমি যে তোমার অন্তেবাসিগণের দ্বারা 
বলপব্বক শ্রীবাসকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে, সেই অপ- 
রাধপূঞজ তোমাকে সব্বতোভাবে ভগবদ্বিমুখ করি- 
য়াছে। তুমি বা তোমার শিষগণ ভগবসদ্তক্তের আদর্শ 
শ্রীবাসের ব্যবহারে তাহাকে দণ্ডযোগ্য বিচার করিয়া- 
ছিলে কেন?” 





৭৩৬ 


শ্ৰীভ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


4 
ভাগবতের তাৎপর্যযানভিক্ত দেবানন্দের ভক্তনিয্য৷তন শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চ।বির্ভূত চতুব্বিধ বিগ্রহ ২) 


হেতু ভগবদ্ধিমুখতা, দেবানন্দের 
তিরস্ক।রে লঙ্জা__ 


শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর । 
লজ্জায় রহিলা, কিছু না করে উত্তর ॥ ৭৫ ॥ 
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বস্তর ৷ 


দুঃখিত চলিলা দেবানন্দ নিজ-ঘর ৷৷ ৭৬ ॥ 


চৈতন।-বাকাদণ্ড-লাভে দেবানন্দের 
সুকৃতির উদয়-__ 


তথাপিহ দেবানন্দ বড় পৃণ্যবন্ত ৷ 

বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড ॥ ৭৭ ॥ 
চৈতন্যের দণ্ড মহা-সূক্বৃতি সে পায় ৷ 

যার দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায় ॥ ৭৮ ॥ 


চৈতন্যের দণ্ড-প্রদানের অনুমোদনকারী ব্যক্তিই সৌভাগ্য- 
শালী এবং তাহাতে অসন্তুষ্ট ব)ক্তি 
যমদণ্ডা_ 


চৈতন্যের দণ্ড ঘে মস্তকে করি’ লয় ৷ 
সেই দণ্ড তারে প্রেমভক্তি-যোগ হয় ৷৷ ৭৯ ॥ 
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয় ৷ 
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ যমদপ্ত্য হয় ৷ ৮০ ৷৷ 


৭২। দেবানন্দ যদিও ভাগবতের ব্যাখ্যাতা 
ছিলেন, তথাপি জন্ম-জন্মান্তরে ভাগবতের তাৎপর্য।- 
গ্রহণের সুকৃতি কখনও লাভ করেন নাই ৷ 

৭৩-৭৪। কেহ কেহ এই পদ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা 
করেন-__পরিপূর্ণ ভোজন করিয়া বহির্দেশ গমন 
করিলেও লোকে ক্রেশের পর যে শান্তি পাইয়া থাকে, 
তোমার ভাগবত-পাঠে সেইরূপ অকিঞ্চিৎকরী শান্তিও 
পাওয়া যায় নাই। শ্রীমভাগবত-পাঠের ফল হরি- 
প্রেমের আস্বাদন ত’ দূরের কথা সাধারণ দুঃখনিরৃত্তিও 
তোমার ব্যাখ্যায় আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই ৷ 

৭৫-৭৮]  শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া 

₹ দেবানন্দ লজ্জিত হইলেন ৷ প্রভুর বাক্যদণ্ড লাভ 
করিয়া দেবানন্দের সূকৃতির উদয় হইল । ভগবান্‌ 
বিষ্ণু যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা মুক্তি লাভ 
করে। জুতরাং দেবানন্দের প্রতি ভগবানের এই 
ত্তরকালে তাহার সৌভাগ্যলাভেরই জনক 


















থাকেন । 


ভাগবত, তুলসী, গায়, ভক্ত-জনে । 

চতুদ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥ ৮১ 

অঙ্চাবিগ্রহ ও উপরিউক্ত চতুব্বিধ বিগ্রহের তারতসা__ 

জীবন্যাস করিলে শ্রীমূত্তি পৃজ্য হয়। 

‘জন্ম মাত্র এ চারি ঈশ্বর’ বেদে কয় ॥ ৮২ ॥ 
গ্রহ্থকারের সপাষদ চৈতন্যদেবের চরণে একনিষ্ঠতা-ভ্। 

চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি। 

যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ ৮৩ ॥ 

চৈতন্য-দাসের পালে মোর নমস্কার ৷ 

ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৮৪ ॥ 

মধ্যথণ্ড কথা যেন অস্থতের খণ্ড ৷ 

ঘে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৮৫ ॥ 

চৈতন্যের প্রিয়দেহ নিত্যানন্দ রায় ৷ 

প্রভৃ-ভূত্য-সজে যেন না ছাড়ে আমায় ॥ ৮৬ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান ৷ 

বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥ ৮৭ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যথণ্ডে দেবানন্দবাক্যদণ্ 
বর্ণনং নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ | 


"৮৮ সী 


অভাব থাকে । যিনি ভগবানের দণ্ডকে নিজ-মগ্ল- 
লাভের কারণ বলিয়া জানেন, তীহারই প্রেমভজ্জি- 
লাভের সুযোগ ঘটে। 

৮০1 শ্রীচেতন্যদেবের অসন্তোষে যাহার 
উদ্বেলিত না হয়, তাদূশ পাপচিত্ত ব্যক্তিকে যম প্রতি” 


গপন__ 


হাদয় 


বিগ্ৰহ 


৮১। শ্রীরুষ্ণ চারিমূতিতে প্রপঞ্চে স্বীয় নি 
দর 


যদিও এই চারিমূত্তি সহস ই 
করিলে ভগবান্‌ বলিয়া জানা যায় না, টি রর 
চারিটি ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তু ভগবানের তি 
পূজিত হন। বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও 
্রন্থ_এই চারিটিই কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগহ-চতু ৷ ত 
৮২ ৷ বহিব্বিচারে শ্রীঅচ্চা-বিগ্রহ ন প্রত 
করিয়া পূজাবৃদ্ধ করিতে হয়। তাদুশ রি 
না করিয়াও শ্রীমভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও হি 
ইহারা জগতের -ভোগ্যবস্তবিচারে পরিপুট 
ইহারা ভোক্তভাব-সম্পন্ন অভিন্ন ঈ 
এবং চিন্ময়জ্ঞান-প্রদাতা বেদশান্র 


জন্মেই দণ্ড-বিধান করে । | 


প্রকাশ করেন। 


ঙ প্রভু 


} 


সমাপ্ত 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে একবিংশ অধ্যায় 





| 








দ্াবিংশ অধ্যায় 


দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথ।সার 
এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জননীকে উপলক্ষ্য 
করিয়া বৈধবাপরাধের গুরুত্ব প্রদর্শন-পূর্ব্বক সকলকে 
সতর্ক করা হইয়াছে । 
শ্রীগীরসূন্দর দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ড প্রদান 
করিয়া সকলকে শিক্ষা দিলেন যে, বৈষ্ণবের স্থানে 
অগরাধ করিয়া কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও 
{ [বফবের কপার অভাবে তাহার কুষ্ণপ্রেম লাভ হয় না। 
শ্রীগৌরচন্দ্র নিজ-জননীর বৈঞ্ণবাপরাধ-ক্ষমাপন- 
লীলা-দ্বারা বৈষ্ঞবাপরাধের আরও গুরুত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন । 
একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে বিষ্ণখট্রায় 
আরোহণ করিয়া নিজ-তত্ত্ব নিজ-মৃখে বর্ণন করিতে 
নাগিলেন। শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীগদাধর-গোস্বামী 
অবসর-সময়েচিত সেবা করিতে থাকিলেন এবং সক- 
ঘের অভীগ্সিত বর প্রদান করিলেন । তখন শ্রীবাস- 
গন্তিত শচীদেবীকে প্রেম প্রদান করিতে গৌরচন্দ্রের 
নিকট অনুরোধ করিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গদেব তদৃত্তরে 
বলিলেন যে, জননী বৈষ্বাপরাধ-হেতু প্রেমভক্তির 
অধকারিণী নহেন। 
টি প্রভু শ্রীভগবান্‌ গৌরচন্ড্রের জননীরও 
টি টার হইবে না শুনিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত 
মটাদবীর তার সঙ্কল্প করিলে শ্রামন্মহাপ্রভু 
দান যে, থর কারণ বর্ণন-পূর্ব্বক বলি- 
স্বয়ং ই নকট অপরাধ হইলে বৈষ্ণব ব্যতীত 
তাহার বত খণ্ডন করিতে পারেন না এবং 
র্মীসার টি ন্ত স্বরূপ তিনি অস্বরীষ-স্থানে 
আত দর রং কথা বৰ্ণন করিলেন ৷ 
মাছ সকতে নকট শচীদেবীর অপরাধ (?) হই- 
হা জানিতে পারিয়া অদ্বৈত প্রভুর 


টিক গমন পর 
কলে টি শচীদেবীর অপরাধ ৫) মার্জনার্থ 
| উমিয়া ‘ক অনুরোধ করিলেন । শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য 








| টীতনক নু ্ বিষ্ণসমরণ-পূর্ব্বক শচীদেবীর মহিমা 
 *টামা ই করিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন 
| ইলিয়। লই 'গ বৃৰিয়। অদ্বৈত-প্ৰভুর পদরজঃ মস্তকে 


য়া এ 
প্রেমাবিষ্টা হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে 





গৌরহরি পরম প্রীতিসহকারে বলিলেন যে, জননী 
এক্ষণে প্রেমভক্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। 


শচীদেবীর অদ্বৈত-স্থানে অপরাধের কারণ এই 
যে, একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভূর অগ্রজ বিশ্বরূপ পিতার সঙ্গে 
ভট্টাচাধ্য-সভ।য় গমন করেন । তথায় জনৈক ভট্টাচার্য্য 
বিশ্বরাপের পাঠ্য-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর 
প্রদান করেন, তাহাতে পিতা জগন্নাথ মিশ্র ক্ষুগ্ন হইয়া 
বালককে চপেটাঘাত-পূ্ব্বক নিজগুহে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । বিশ্বরূপ পিতৃসঙ্গে গৃহে গমন করিতে 
করিতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সেই ভট্টাচার্যাকে নিজ 
প্রহারের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পুনজিজ্তাসা করিতে 
অনুরোধ করেন এবং ভট্টাচাধ্যের অভিপ্রায়-ভ্রুমে নিজ 
পাঠ্য সূত্রের বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা, খণ্ডন ও স্থাপন দ্বারা . 
সভ্যগণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন । 

বিশ্বরূপ সমগ্র জগৎ ভজিশুন্য দেখিয়! চিত্তে বড়ই 
দুঃখ অনুভব করিতেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত-প্রভূ স্ব্বশাস্তরে 
কৃষ্ণভক্তির কথা ব্যাখ্যা করিতেন! তজ্জন্য বিশ্বরূপ 
সৰ্ব্বদা অদ্বৈত-প্রভূর সঙ্গে অবস্থান করিয়া সুখ লাভ 
করিতেন । 

একদিন বিশ্বম্তর জননী-আদেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 
আহারার্থ আহ্বান করিতে অদ্বৈত-সভায় গমন করিলে 
শ্রীঅদ্বৈত-প্রভূ তাহাকে দৰ্শন-পূৰ্ব্বক পরম মোহিত 
হইয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং সকল বৈষ্ণবই 
শিশু বিশ্বস্তরের রূপে পরম আকৃষ্ট হইলেন । 

্গালক্রমে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক সংসার 
ত্যাগ করিলেন; তাহাতে শচীমাতা গভীর শোক অনুভব 
করিলেও বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে কোন কিছু বলিতে 
পারিলেন না! নিমাইএর মুখ দেখিয়া সকল শোক 


বিস্মৃত হইলেন ৷ 
বিশ্বক্তরও ক্রমে ক্রমে নিজ-স্বরূপ প্রকাশ-পৃরব্বক 
লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গও পরিত্যাগ করিয়া সব্বদা অদ্বৈত- 
সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন ; তাহাতে শচীমাতা 
দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, অদ্বৈত তাহার একটি 
পত্রকে সন্ন্যাসী করিয়াছেন এবং তিনি অপর পূত্রটিকেও 


3৫ 


পিই ই ন্ট 









৭৩৮ শ্ৰীভ্ৰীচৈতন্যভাগবত 








তদুপ পরামর্শ প্রদান করিতেছেন। সূতরাং অদ্বৈত- বিমুখিনী হইয়াছেন বলিয়া গৌরসন্দর জনয 
প্রভু মায়াবিস্তার করিয়াছেন ৷ করিয়া সকল জগৎকে বৈষ্ণবাপরাধ 2 





হইতে সতর্ক 

এইমাত্ৰ অপরাধ-ফলে (2) শচীমাতা ভগবৎসেবা- হইবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন । দোলা 

শ্রীগোরসুন্দরের জয়গান__ ভগবৎসেবকের অনুগ্রহ বাতীত সেবোন্ খতা-ধর 
জয় জয় গৌরচন্দ্র কপার সাগর ৷ অভিনয়ও বৃথা__ 
জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর ॥ ১ ॥ বৈষ্ণবের ক্কপায্স সে পাই বিশ্বস্তর । 
জয় জয় শচী-সুত শ্্রীরুষ্ণচৈতন্য ৷ ‘ভক্তি’ বিনা জপ-তপ অকিঞ্চিতকর ৷৷ ৭1 
‘ক্ষণ’ নাম দিয় প্রভু জগৎ কৈল ধন্য ॥ ২॥। বৈষ্বাপরাধীর নামসেবার অভিনয়ে কৃষণগ্রীতি অলভ্য_ 
দেবানন্দ পশ্তিতকে বাক্যদণ্ড প্রাদান-পূর্বক প্রভুর ইহাই ্রীগোরসন্দর ও বেদের বাণী 

নিজাবাসে গমন-__ 


বৈষ্ণবের ঠাঁই যা'র হয় অপরাধ । ২ 
ক্ৰষ্ণক্বপা হইলেও তা'র প্রেম-বাধ ॥ ৮ ॥ | 
আমি নাহি বলি,_এই বেদের বচন৷ 

সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন ॥ ৯ ॥ 


হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

বিহরে সংহতি-নিত্যানন্দ-গদাধর ॥ ৩ ॥ 
বাক্যদণ্ড দেবানন্দ-পণ্ডিতেরে করি? । 
আইলা আপন-ঘরে গৌরাঞ্জ-শ্রীহরি ॥ ৪ ৷ 





বহির্মখ পড়. য়াগণের সঙ্গই-_দেবানন্দের প্রভুর নিজ-জননীর আদর্শে নামাপরাধ-বর্জন- 
দ্ুঃখ-প্রাপ্তির কারণ-_ শিক্ষা-প্রদান_- 
দেবানন্দ পণ্ডিত চলিল নিজ-বালে ৷ ঘে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার । 
দুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুঙ্ট-সজদোষে ॥ ৫ ॥ বৈষ্ণবাপরাধ পৃর্ব্ব আছিল তাঁহার ॥ ১০ ॥। 
১৪ দেবানন্দ-হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঞ্রি । আপনে লে অপরাধ প্রভু ঘূচাইয়া ৷ 
8 সন্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই ৷৷ ৬1 মা’য়েরে দিলেন প্রেম সবা’ শিখাইয়া ॥ ১১ ॥ 



















গৌটায়ভাষয 


১7 “কুষ্ণবর্ণং ত্বিষাহরুষ্ং সাঙ্গোপাঙ্গাস্্রপার্ষদম্‌। নানা প্রকার তপস্যা রুথা শ্রম! ভগবতসেবকের 
যঁজৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ৷” _এই অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও সেবোনু.খতা ধর্ম আনায় 
শ্লোকের বিচারমতে শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম দিয়া উন্মেষিত হইতে পারে না। 
গৎকে ধন্য করিয়াছিলেন। নাম-ভজনের প্রণালী 
ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা প্রচার করাইয়া তাদ্‌শ 
ভজনদ্বারাই যে কুষ্ণপ্রেমা লভ্য হয়, তাহা তিনি 


৮। বৈষ্ণবাপরাধী নামাপরাধ-বলে নি 
করিতে সমর্থ হন না। যদিও নামসেবা করিবাঃ 
অভিনয় দেখাইয়া ভগবৎরুপা লাভ রর 
লোকদৃচ্টিতে এরূপ পরিদুষ্ট হন, ভি a 
কখনও ভক্তবিরোধীর প্রতি প্রীতিমান্‌ হন না দাধুনিপা 
জন্যই নামাপরাধ-ত্যাগ-প্র সঙ্গে প্রথমেই স 


বর্জনীয় | 


_দেবানন্দ পণ্ডিত বহিন্মখ পড়ুয়াগণের সঙ্গ- 
প্রভুর নিকট বাক্যদণ্ড লাভ করিয়া দুঃখিত 
তিনি সাধারণের বিচারে শান্তশিষ্ট লোক 
হীত শ্্ীটতন্যদেবের নিকট আদর - 
ডে ? বলিয়া  ১০।৷ শ্রীগৌরসুন্দরের জননী শচীদেৰী 
3 | প্রভুর নিকট অপরাধিনী হইয়াছিলেন এ রর গীতি রি 
অঃ নষ্ট না হওয়া পৰ্য্যন্ত ভগবাং 










) শছীমাতার বৈষ্ণবাপরাধের কারণ_ 
এ বড় অভূত কথা শুন সাবধানে ৷ 
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে ॥ ১২ ॥ 
একদিন মহাপ্রভু গৌরাজ-সুন্দর ৷ 
উঠিয়া বসিল বিষ্ণখটার উপর ॥ ১৩ ॥ 
নিজমন্তি-শিলাসব করি’ নিজ-কোলে ৷ 
জাগা ‘প্রকাশে’ গৌরচন্দ্র কুতৃহুলে ॥ ১৪ ॥ 
“মঞি কলি-যুগে ক্ষ মুঞ্রি নারায়ণ । 
রি রাম-রূপে কৈলুঁ সাগর-বন্ধন ॥ ১৫ ॥ 
ুতিয়া আছিল ক্ষীরসাগর-ভিতরে । 

মোর নিদ্রা ভাজিলেক নাড়ার হুঙ্কারে ॥ ১৬ ॥ 

প্রেম-ভক্তি বিল৷াইতে আমার প্রকাশ । 

মাগ’ মাগ’ আরে নাড়া, মাগ শ্রীনিবাস ॥? ১৭ ॥ 

দেখি’ মহাপরক।শ নিত্যানন্দ-রায় ॥ 

ততক্ষণে তুলি’ ছন্র ধরিল মাথায় ৷৷ ১৮ ॥ 

বামদিকে গদাধর তাশ্বল যোগায় । 

চারিদিকে ভক্তগণ চ।মর ঢুলায় ৷৷ ১৯ ॥ 

উক্তি-যোগ বিলায় গৌরাজ-মহেগ্রর । 

যাহার যাহাতে প্রীতি, লয় সেই বর ॥ ২০ ॥ 

কহ বলে,_“মোর বাপ বড় দুষ্টমতি ৷ 

তার চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি 0৮ ২১ ॥ 

কহ মাগে’ গুরু-প্রতি, কেহ শিষ্য-প্রতি ৷ 

(কহ পুন, কেহ পত্বী_যা’র যথা রতি ॥ ২২॥ 


ডা প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
| 


গয়া সবারে দিলা প্রেম্-ভক্তি-বর ॥ ২৩ ॥ 


টা এ শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রকাশ প্রদর্শন 
গতি রি ব্যক্তি অপরাধী গুরুর প্রতি, অপরাধী 
নিজ টি শিষ্যের প্রতি, অপরাধিনী পত্নীর 

যে ব্যক্তি তাহার প্রিয়-জ্ঞানে ভগবদ্‌ 


dt ~~ EET TFT NREL TENT আলা ৯৯৯২ 


্ প্রার্থ 
তিনি হা শী! করিয়াছিলেন, সে সকল ব্যক্তিকেই 


থা. 
যোগ্য বর প্রদান করিয়াছিলেন ৷ 
সক 
< নক কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় প্লাবিত করিতে 
পৃশ্তিত শ্রীগৌরহরির জননীর প্রতি 
প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন, 


ব্ফ্বা ঠি 
ম্ত না সুতরাং তাহার প্রেমভক্তির 
মা নাই ৷ 


খ 
V 







ES ব৷ 
উপধা  শ্রীবাস টড 
খদিগহ যে জননীর গর্ভে সাক্ষাৎ 
টু আবিভূত হইয়াছেন, তাহার প্রেম- 


টা 





মধ্যখণ্ড-_দ্বাবিংশ অধ্যায় 


৭৩৯ 


মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন,__“গোসাঞ্রি । 
আইরে দেয়ার প্রেম, এই সবে চাই ॥৮ ২৪॥। 
প্রভু বলে,_-“ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস । 
তাঁ'রে নাহি দিমু প্রেম-ভক্তির বিলাস ॥ ২৫ ॥ 
বৈষ্ণবের ঠাঞি তা'ন আছে অপরাধ ৷ 
অতএব তা'ন হৈল প্রেম-ভক্তি-বাধ ॥৮ ২৬ ॥ 
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার ৷ 

“এ কথায় প্রভু, দেহত্যাগ সে সবার ॥ ২৭ ॥ 
তুমি হেন পুন্র যাঁর গর্ভে অবতার ৷ 

তা'র কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার ॥ ২৮ ॥ 
সবার জীবন আই জগতের মাতা । 

মায়া ছাড়ি’ প্রভূ, তা'নে হও ভক্তি-দাতা ॥ ২৯ ॥ 
তুমি যাঁ'র পুন্ত প্রভু,_সে সব্বজননী ৷ 
পুন্র-স্থনে মাঃয়ের কি অপরাধ গণি ॥ ৩০ ॥ 
যদি বা বৈষ্ণব-স্থানে থাকে অপরাধ ৷ 


তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ ৷” ৩১ ॥ 
বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনের উপায় 


প্রভু বলে,_ “উপদেশ কহিতে সে পারি । 
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥ ৩২ ॥ 
যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র । 

পুনঃ সে-ই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর ॥ ৩৩ ॥ 
দুর্বাসার অপরাধ অস্থরীষ-স্থানে । 

তুমি জান, তা'র ক্ষয় হইল কেমনে ॥ ৩৪ ॥ 
নাড়ার স্থানেতে আছে তা'ন অপরাধ । 


নাড়া ক্ষ মিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ ॥ ৩৫ | 
8818-76-7১ ২৯:77 
যোগে অধিকার হইল না-_ইহা শ্রবণ করিলে ভক্তগণ 


আজ্মবিনাশ কামনা করেন। গৌরসুন্দরের জননী-_ 
জগদবাসী সকলেরই জননী, সুতরাং তিনি যাহাতে 
ভগবৎসেঝোন্মথিনী হন, সেজন্য অকৈতব কুফ্ণপ্রেমা 


যাচঞ্া করিতে লাগিলেন ৷ 
৩২1 “আমি ভক্তির উপদেশ সকলকেই দিতে 


পারি সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর অপরাধ কিছুতেই 
মোচন করিতে সমর্থ নহি 1” 

. ৩৩1 “যে বৈষ্ণবের নিকট হাঁহার অপরাধ ঘটে, 
তিনি ক্ষমা করিলেই অপরাধীর তাহা হইতে পরিন্লাণ 
লাভ হয়-যেরূপ অগ্বরীষ রাজার নিকট দুর্বাসার 
অপরাধ ঘটয়াছিল। অদ্বৈতের পদধূলি যদি জননী- 
দেবী মস্তকে ধারণ করেন, তাহা হইলে অদ্বৈত প্রভু 






৭989 


স্্রীত্রীচৈতন্যভাগবত 





অদ্বৈত-চরণ-ধুলি লইলে মাথায় ৷ 

হইবেক প্রেম-ভক্তি আমার আজ্ঞায় ॥॥” ৩৬ ॥ 
সকলের অদ্বৈত-সমীপে শচীমাতার অপরাধ-মোচনার্থ 

অনুরোধ এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শচী-মহিমা 
কীন্তন করিতে করিতে প্রেমাবেশ_- 

তখনে চলিলা সবে অদ্বৈতের স্থানে ৷ 

অদ্বৈতৈরে কহিলেক সব বিবরণে ৷৷ ৩৭ ॥ 
শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ । 

“তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন ॥ ৩৮ ॥ 
হাঁ'র গর্ভে মোহর প্রভুর অবতার । 

সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাহার ॥ ৩৯ ॥ 
যে আইর চরণ-ধূলির আমি পান্র। 

সে আইর প্রভাব না জানি তিল-মান্র ॥ ৪০ ॥ 
বিষ্-তক্তিস্বরূপিণী আই জগন্মাতা ৷ 

তোমরা বা মুখে কেনে আন’ হেন কথা ॥ ৪১ || 
প্রাক্লত-শব্দেও যেবা বলিবেক ‘আই’ ৷ 
“আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ৷ ৪২ ॥ 
যেই গলা, সেই আই, কিছু ভেদ নাই । 
দেবকী-যশো।দা যেই, সে-ই বস্তু আই 1৮ ৪৩ ॥ 
কহিতে আইর তত্ব আচার্য্য-গোসাঞি | 

পড়িলা আবিম্ট হৈয়া, বাহ্য কিছু নাই ৷৷ ৪৪ ৷ 
বৃঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে ৷ 
আচাধ্য-চরণ-ধুলি লইলেন শিরে ॥ ৪৫ ॥ 





তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন এবং আমিও জননীকে 
ভগবভ্ভক্তি উপদেশ দিতে সমর্থ হইব 1৮ 

৩৮। ভক্তগণ যখন শ্ৰীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট 
শচীমাতার অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য সন্মুখ হইলেন, 
তৎকালে অদ্বৈত প্রভু “বিষ্ণু” স্মরণ করিয়া এ বাক্য 
 শ্রবণে তাহার অপরাধ হইতেছে__ভক্তগণকে জানাই- 
লন ! যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্কে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, 
আমরা তাঁহার অধমপূত্র, সৃতরাং আমরা কি আমাদের 
নীকে অপরাধিনী মনে করিতে পারি? কোথায়, 
আমি জননীর চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া আত্ম- 

নল করিব, আর আজ 



























অদ্বৈতপ্রভু বাহ্য-সংজ্ঞাহীন হওয়ায় সূ 


শ্রীঅদ্বৈত ৮৭ শি তৎপদধূনল 

পরম-বৈষ্ণবী আই-_মৃত্তিমতী শক্তি ৷ 

বিশ্বস্তর গর্ভে ধরিলেন যাঁ'র শক্তি ॥ ৪৬ ন্‌ 

আচা্ষ্য-চরণ-ধূলি লইলা যখনে ৷ 

বিহবলে পড়িলা আই, বাহ্য নাহি জানে ॥ ৪৭ ॥ 

বৈষ্ণবগণের হরিধ্বনি_ 

“জয় জয় হরি” বলে বৈষ্ণব-সকল । 

অন্যোহন্যে করয়ে শ্রীচৈতন্য-কোলাহল ॥ ৪৮ ॥ 

অদ্বৈতের বাহ্য নাহি_-আইর প্রভাবে 

আইর নাহিক বাহ্য-_-অদ্বৈতানুভাবে ॥ ৪৯ ॥ 

দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল । 

“হরি হরি’-ধ্বনি করে বৈষ্ণবমণ্ডল ৷ ৫০ ॥ 
প্রভুর হাস্য ও জননীর অপরাধ খণ্ডন-পূব্বক প্রেমদান_ 

হাসে প্রভু বিশ্বস্তর খট্রার উপরে 

প্রসন্ন হইয়। প্রভু বলে জননীরে ॥ ৫১ ॥ 

“এখনে সে বিষ্ণভক্তি হইল তোমার ৷ 

অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর ॥” ৫২ ॥ 

শ্রীমূখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন ৷ 


“জয়-জয়-হরি+ধ্বনি হুইল তখন ৷ ৫৩ ॥ 


প্রভুর জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকে 
বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতকীকরণ-_ 


জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্‌ ৷ 
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান ৷৷ ৫৪ ॥ 


‘লাভ’ বা 
৪২। শ্রীগৌরজননী শ্রীশচীদেবী যে ‘আছ ব 


“বৃদ্ধিতে 
ই “আধ্যা” শব্দে অভিহিত হইতেন, যদিও প্রাকৃত-বুদ্ধি 


রণে 
তাদৃশ শব্দ উচ্চারিত হয়, তথাপি সেই শব্দোচ্চা 


জীব ভ্রিবিধ তাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন! 


লিতে বলিতে অদ্ৈতগ্র 
ন--আধ্যা 


সহিত 


88৪1 শচীদেবীর কথা ব 
বাহ্যসংজ্ঞাহীন হইলেন, আর বলিতে লাগিলে 7 
শচী ও গঙ্গা_-একই বস্তু ; দেবকী ও যশোদা 


তাঁহার ভেদ কল্পনা করিতে নাই । 


৪ গবানকে 
৪৬ | শচীদেবী-_ভগবজ্জননী, সুতরাং ও 


এ, তি 
গর্ভে ধারণ করিবার সেবা-শক্তি তাহা; 


কা! স 
তিনি ভগবানের নিত্য ভক্তিমতী সেবি রি an 


ণ করিলেন! 


নী শচী তাঁহার পদরজঃ স্বীয় শিরে গ্রহ ন 
ee মাত শট 


টু 4 বৰ 
আচার্য্-পদধুলি গ্রহণ করিবা 









মধ্যখণ্ড_দ্ববিংশ অধ্যায় 








নর্বর্ষমতাবান্‌ ব্যক্তিরও বৈষ্ণবাপরাধ-ক্রমে 
দুর্ভাগালাভ-_ইহাই 

গা্লগাণি-আম হাদি বৈফবেরে নিন্দে 1, 

তথাপিহ নাশ পায়”_কছে শাস্ৰব্বন্দে ॥ ৫৫ ॥ 


অবহেলাপব্র্বক সাধুনিন্দায় 


শান্্রতাৎপ্য। 


শাগ্রবাক্য 
দুর্গতি-প্রাপ্তি_ 


ইহা না মানিয়া ঘে সুজন-নিন্দা করে । 
জনে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে ॥ ৫৬ ॥ 
গোরসন্দরের জননীর দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধের 
__ গুরুত্ব-্রদর্শন__ 

অন্যের কি দায়, গৌর-সিংহের জননী । 
তাঁহারেও 'বৈষ্ণবাপরাধ’ করি’ গণি ॥ ৫৭ ॥। 

শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধ (?) কি? = 
বস্তুবিচারেতে সেহ অপরাধ নহে । 
তথাপিহ ‘অপরাধ’ করি’ প্রভু কহে ॥ ৫৮ ॥ 
ইহারে ‘অদ্বৈত’ নাম কেনে লোকে ঘোষে 2 
‘দ্বৈত’ বলিলেন আই কোন অসন্তোষে ৷৷ ৫৯ । 
সেই কথা কহি, শুন হই’ সাবধান ৷ 
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান ৷৷ ৬০ ॥ 
প্রভুর অগ্রজ _বিশ্বরূপ মহাশয় ৷ 
সুবন-দুম্নভ-রাূপ, মহা-তেজোময় ॥ ৬১ ॥ 
ঈ্বশাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর ৷ 
মিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ শরীর ॥ ৬২ ॥ 
টি বুঝে, হেন নাহি নবদ্বীপে ৷ 

থাকে প্রভু বালক-সমীপে ॥ ৬৩ ॥ 





বীর 
বাহ্য বফপ্রেমবিহ্বলতা সমৃদ্ধ হইল ৷ শচীদেবীও 
সংজ্ঞা হারাইলেন । 


৫৪1 


দিয় শচীর মদ্বৈত-স্থানে অপরাধমোচন-শিক্ষা 
1 ভগব। 


উদ্ারা স ন্‌ গোরসুন্দর যে লীলা প্রকাশ করিলেন, 
ব্বক্ষমতাবান্‌ ব্যক্তিও বৈষ্ণবাপরাধক্রমে 


গব্ববিধ 

সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হন-_ইহাই শাস্র-তাৎ- 

জামাইলেন। 
৫৭ 
কিবা সকল অপরাধী মহাপাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের 
ই সকল না অপসাহস প্রদর্শন করে, দৈবদুব্বিপাকে 
সুরের তি সব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। শ্রীগৌর- 
বধ ট Le হইবার সৌভাগ্যবতী হওয়া-সত্ত্বেও 
অমে র্‌ পরাধ প্রবল বিক্রম প্রদর্শন করে, তখন 
ক আর কি কথা? 





৭8১ 





একদিন সভায় চলিলা মিশ্রবর ৷ 
পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম সুন্দর ॥ ৬৪ ৷ 
ভট্টাচার্য্য-সভায় চলিলা জগন্নাথ ৷ 

বিশ্বরূপ দেখি’ বড় কৌতুক সভা'ত ৷৷ ৬৫ ॥ 
নিত্যানন্দ-রাপ প্রভু পরম সুন্দর ৷ 

হরিলেন সব্ব-চিত্ত সব্বশক্তি-ধর ॥ ৬৬ ॥ 

এক ভট্টাচাষ্য বলে,_-“কি পড় ছাওয়াল ?” 
বিশ্বরূপ বলে,_“কিছু কিছু সবাকার ॥” ৬৭ ॥ 
শিশু-জ্ঞানে কেহ কিছু না বলিল আর। 

মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি” অহঙ্কার ৷৷ ৬৮ ॥ 
নিজ কাৰ্য্য করি’ মিশ্র চলিলেন ঘর ৷ 

পথে বিশ্বরূপেরে মারিল এক চড় ॥ ৬৯ ॥ 

“যে পুঁথি গড়িস্‌ বেটা, তাহা না বলিয়া ৷ 

কি বোল বলিলি তুই সভা-মাঝে গিয়া ॥ ৭০ ॥ 
তোমারে ত’ সবার হইল মূ্খজ্ঞান ৷ 

আমারেও দিলে লাজ করি’ অপমান ॥” ৭১ ॥ 
পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ । 

ঘরে গেলা পুন্রেরে করিয়া বড় রাগ ॥ ৭২ ॥ 
পুনঃ বিশ্বরূপ সেই সভামাঝে গিয়া । 
ভট্টাচাৰ্য্য-সব প্রতি বলেন হাসিয়া ৷৷ ৭৩ ॥ 
“তোমরা ত’ আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা ৷ 
বাপের স্থানেতে আমা” শাস্তি করাইলা ॥ ৭৪ ॥ 
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা কা'রে লয় মনে । 

সবে মেলি’ তাহা জিজ্ঞাসহ আম!’ স্থানে 1৮৭৫1 


৬২। প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ সব্বশাস্তে বিশারদ 


ছিলেন ৷ তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরাপের অভিন্ন- 
বিগ্রহ ! 
৬৩ ৷ বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তদর্থ- 


বিজ্ঞানে কোন পণ্ডিতই সমর্থ ছিলেন না। বিশ্বরূপ 
সাধারণ বালকের ন্যায় শৈশবোচিত বিচারে অবস্থিত 


ছিলেন । 

বিশ্বরাগপকে একজন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন_হে বৎস! তুমি পঠনরাজ্যে কতদূর 
অগ্রসর হইয়াছ £ তদুভরে বিশ্বরূপ বলিলেন, 
“আমি সকল শাস্ত্রে কিছু কিছু অধিকার লাভ করি- 
ম্নাছি 2 তাহাতে পিতা জগনাথ ক্ষুণ হইয়া বালক 


বিশ্বরূপকে তাড়না করিলেন । 


৬৭ ॥ 





৭৪২ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





হাসি” বলে এক ভট্টাচার্য্,__“শুন শিশু ! 

আজি যে পড়িলে, তাহা বাখানহ কিছু ৷৷” ৭৬ ॥ 
বাখানয়ে সুত্র বিশ্বরূপ-ভগবান্‌ । 

সবার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ ৷৷ ৭৭ ॥ 
সবেই বলেন,__-“সুন্্র ভাল বাখানিলা ৷ 

প্রভু বলে,_“ভাগু।ইন্গু, কিছু না বৃঝিলা 0৮৭৮ 
যত বাখানিল, সব করিল খণ্ডন ৷ 

বিস্ময় সবার চিত্তে হইল তখন ॥ ৭৯ ॥ 

এই মতে তিন বার করিয়া খণ্ডন ৷ 

পুনঃ সেই তিনবার করিল স্থাপন ॥ ৮০ 
‘পরম সুবৃদ্ধি’ করি” সবে বাখানিল । 
বিষ্ণমায়া-মোহে কেহ তত্ব না জানিল ॥ ৮১ ॥ 
হেন মতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ ৷ 

ভক্তিশুন্য লোক দেখি’ না পায় কৌতুক ॥ ৮২ ॥ 
ব্যবহারমদে মত্ত সকল সংসার । 

না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙগল-বিচার ॥ ৮৩ ॥ 
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন ব্যয় ৷ 

ক্বষ্ণ-পৃজা, ক্রষ্ণ ধৰ্ম্ম কেহ না জানয় 1৮৪ ৷৷ 


৮০) পিতৃকত্তুক তাড়িত হইঞ্জা পুনরায় পণ্তিত- 
সভায় গিয়া তাহাদের দ্বারা পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে 
তিনি তখন বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেন । তাহাতে 
শ্রোতৃবর্গ পরম সন্তোষ লাভ করায় সেই ব্যাখ্যার 
বিরুদ্ধে তিনি পুনরায় ব্যাখ্যা করেন । এই দ্বিতীয় 
ব্যাখ্যার প্রতিপক্ষে পুনরায় তৃতীয় ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্ব- 
মত স্থাপন করেন । 

৮১। বিশ্বরূপ স্বয়ং ভগবদ্বস্ত, সুতরাং পণ্ডিত- 
কুল বিষ্ণমায়ায় মুগ্ধ হইয়া তত্ববিষয় কিছুই বুঝিতে 
পারিলেন না। তাহাদের আত্মার নিত্যর্ত্তি ভক্তি 
উন্মেষিত না হওয়ায় উক্ত ব্যাখ্যা-বোধে অধিকার 
হয় নাই। তাহাতে সঙ্র্ষণ-প্রভু বিস্মিত হন নাই৷ 

৮৩ সাংসারিক-বিচারে প্রমন্ত হইয়া জীবের 

পরম মঙ্গলময় বিষ্ণুভক্তির প্রতিষ্ঠা সাধারণে অনুমোদন 

করেন নাই । বৈষ্ণবগণই যে সব্বোস্তম ও স্ব্বশ্রেষ্ঠ 

এবং কীত্িমন্ত, তাদ্‌শ বিচার ব্যবহার-রস-মুগ্ধ জন- 
এ ইহ সঃ 











কর্মফল জন্য দুঃখের 
কুরে ! পিতুবর্গ যে 






খত অধ্যাপক সব--তক সে বাখানে | 
ক্ৰষ্ণভক্তি, ক্ুষঃপূজা__কিছুই না জানে ॥ ৮৫ ॥ 
যদি বা পড়ায় কেহ ভাগবত-গীতা \ 

সেহ না বাখানে ভক্তি, করে শুষ্ক চিন্ত। ॥ ৮৬॥ 
সব্ব-স্থনে বিশ্ব্ধূপ ঠাকুর বেড়ায় । 
ভক্তি-যোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায় ॥ ৮৭ ॥ 
সকলে অদ্বৈত-সিংহ পূর্ণ-ক্ল্চশক্তি ৷ 

পড়াইয়া “বাশিষ্ঠ' বাখানে ব্ৃষ্ণভক্তি ॥ ৮৮ ৷ 
অদৈতের ব্যাখ্যা বুঝে, হেন কোন্‌ আছে। 
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে ॥ ৮৯ ॥ 
চতুদ্দিকে বিশ্বরূপ পায় মনো-দুঃখ । 
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় প্রেম-সূখ ৷৷ ৯০ ॥ 
নিরবধি থাকে প্রভু অছ্বৈতের সঙ্গে ৷ 
বিশ্বরূপ-সহিত অদ্বৈত রস-রঞ্জে ॥ ৯১ ॥ 
পরম বালক প্রভু গৌরাজ-সুন্দর । 

কুটিল কুন্তল, বেশ অতি মনোহর ৷৷ ৯২ ॥ 
মাঃয়ে বলে,__-“বিশ্বস্তর, যাহ রড় দিয়া। 
তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি" আন গিয়া ৷” ৯৩ 


বিবদ্ধনের জন্য বিবাহাদিতে ব্যয় করা সঙ্গত মনে 
করেন। সঞ্চিত অর্থের দ্বারা কৃষ্ণপূজা ও কৃষ্ণধর্দের 
অভিজ্তান-লাভ কেহই অনুমোদন করেন নাই; এমন 
কি, অদ্যাবধি অবিবেচক ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলপীড়িত 
জনগণের সাহায্যার্থে আত্মনিয়োগকেই কৃষ্ণপূজা ও 
কৃষ্ণাভিজ্ঞান-লাভ অপেক্ষা বহুমানন করেন । 


৮৫। পণ্ডিত অধ্যাপক-সকল জড়েন্দ্রিয়ের বিচার" 
তর্কের প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া কৃষ্ণসেবা ও 
কুষ্কাচ্টনই যে সব্বোত্তম_ইহাও বুবিয়া উঠিতে 
পারেন না। 


সচ্ছাস্্র ছাত্রগণকে 


তি 
৮৬ ৷ ভাগবত ও গীতা প্ৰভু EE 


অধ্যাপন করাইয়াও অধ্যাপক মহাশয় নিট রা 
সাধন করার পরিবর্তে কুতক ও শুক্ষ চিন্তা-দ্বার 
বিচার প্রদর্শন করেন । 


৮৮ ৷ “যোগবাশিষ্ঠ'-ব্যাখ্যা করি নি স্ন 
আদ্ৈত প্রভু ‘কৃষ্ণভক্তি’ ব্যাখ্যা করেন । তি রর 
কৃষ্ণশক্তি ধারণ করিয়া বৈষ্ণবাগ্রণী'-নামের রর 
সম্পাদন করেন । মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরাপ বিলে 
কোথাও হরিভক্তির কথা শুনিত 


তে গিয়া উহাতে 


Ee < 


ত না পাইয়া রী 





, পাশা 


| মধ্যখণ্ড-দ্বাবিংশ অধ্যায় 


গায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বস্তর ৷ 
সত্বরে আইলা_যথা অদ্বৈতের ঘর ৷৷ ৯৪ ॥ 
ব্গিয়াছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ । 
শ্ৰীবাগাদি করিয়া ঘতেক মহাজন ৷৷ ৯৫ ৷ 
বিশ্নন্তর বলে,_ “ভাই, ভাত খাও গিয়া ৷ 
বিলম্ব না কর,” বলে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৯৬ ॥ 
হরিল সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
সবে দেখে শিশুরূপ পরম সুন্দর ৷ ৯৭ | 
মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত আচার্য ৷ 
সেই মুখ চাহে সব পরিহরি' কাধ্য ॥ ৯৮ ॥ 
এই মত প্রতিদিন মায়ের আদেশে । 
বিশবরূপে ডাকিবার ছলেতে আইসে ॥ ৯৯ ॥ 
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে__দেখি? বিশবস্তর ৷ 
“মোর চিত্ত হরে শিশু পরম সুন্দর ॥ ১০০ ৷ 
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্য জন ৷ 
এই বা মোছার প্রভু মোহে, মোর মন ॥” ১০১ ॥ 
সব্বভূত-হাদয় ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ 
চিন্তিতি অদ্বৈত ঝাট চলি’ যায় ঘর ৷৷ ১০২ ॥ 
নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতৈর সঙ্গে ৷ 
ছাড়িয়া সংসার-সুখ গোঙায়েন রঙ্গে ॥ ১০৩ ॥ 
বিদবরূপ-কথা আদিখণ্ডেতে বিস্তার । 
1. অনত্ত-চরিল্র নিত্যানন্দ-কলেবর ॥ ১০৪ ॥ 
৭... ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বর সে জানে । 
বিশ্বন্ধপ সন্ন্যাস করিল কতদিনে ॥ ১০৫ ॥ 
রে রর নাম শশ্রীশঙ্করারণ্য' ৷ 
টি ত্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ ১০৬ ॥ 
জন তিনি অদ্বৈতপ্রভূর সবর্বতোভাবে 
টি নট ও হইতেন। 
পরিত্যাগ SRE অদ্বৈতপ্ৰভুর সঙ্গলাভে পিতৃগৃহ 
সম্যস-ন।য় চত RE যাত্রী হইলেন । তাহার 
শঈলাডে বিশ্ব a রণ)’ হইল । তজ্জন্য অনৈতপ্রভুর 
খচীদেবী ৪ গৃহ-পরিত্যাগ দেখিয়া জননী 
বকাশাভাবে শচী প্রভুর প্রতি অসন্তষ্টা হইলেন 
করেন সাই, ফি দেবী অদ্বৈতপ্রভুর আচরণের গণ 
অপরাধের লি তৎসন্তেও তাহার নিকট শচীদেবীর 
১২) এ য় ঘটিয়াছিল ৷ 
৷ পরিত্যাগ করি গৌরহরি স্বীয় পত্নী লক্ষমীদেবীর সঙ্গ 
য়! অদ্বৈতপ্রভুর নিকট অবস্থান করেন 
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করি’ দণ্ড গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ ৷ 

নিরবধি আইর বিদরে শোকে বৃক ॥ ১০৭ 
মনে মনে গণে, আই হইয়া সৃস্থির । 

“অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির ॥৮ ১০৮ ॥ 
তথাপিহ আই বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে ৷ 

কিছু না বলয়ে, মনে মহা-দুঃখ পায়ে ॥ ১০৯ ॥ 
বিশ্বভ্তর দেখি’ সব পাসরিলা দুঃখ । 

প্রভুও মায়ের বড় বাড়াযয়েন সুথ ৷৷ ১১০ ॥ 
দৈবে কতদিনে প্রভু করিলা প্রকাশ ৷ 

নিরবধি অদ্বৈতৈর সংহতি বিলাস ॥ ১১১ ॥ 
ছাড়িয়া সংসার-সুখ প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

লক্ষ্মী পরিহরি” থাকে অদ্বৈতের ঘর ॥ ১১২ ॥ 
না রহে গৃহেতে পুন্র_হেন দেখি’ আই । 

“এহো পুত্র নিলা মোর আচার্য গোসাই ॥”১১৩৷৷ 
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই । 

“কে বলে, অদ্বৈত” দ্বৈত” এ বড় গোসাঞি ॥ 
চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির ৷ 

এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥ ১১৫ ॥ 
অনাথিনী_মোরে ত’ কাহারো নাহি দয়া ৷ 
জগতে ‘অদ্বৈত’, মোহে সে 'দ্বৈত-মায়া? ॥ ১১৬ 
সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাই ৷ 

ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞ্ী ॥ ১১৭ ॥ 
শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দে ভেদ-বৃদ্ধিকারী মূঢ়গণের 
শিক্ষার্থ প্রভুর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-তত্ব-নিরূপণ-_- 
এ-কালে যে বৈষ্ণবেরে ‘বড়’ ছোট” বলে । 
নিশ্চিন্তে থাকুক, সে জানিবে কত কালে ॥ ১১৮1 


বলিয়া শচীদেবীর অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি আরও অধিকতর 


বীতরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

১১৩-১১৭। শচীদেবী ক্রোধভরে বলিতে লাগি- 
লেন,__“আমার একটি মাত্র পুর সম্প্রতি সংসারে 
আছে ; অপর পুত্রটিকে অদ্বৈতপ্রভু পরামর্শ দিয়া যতি- 
ধর্মে নিয়োগ করায় আমি সেই পূত্রের সেবা হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছি। আবার আমার এই পুন্রটিকেও 
পরামর্শ দিতেছেন, সুতরাং অদ্বৈতপ্রভু জগতের নিকট 
‘অদ্বৈত’ বলিয়া পরিচিত হইলেও আমার নিকট মায়া- 
জাল বিস্তার করিতেছেন?” এই অপরাধফলে &) 
শচীদেবী ভগবৎসেবাবিমুখিনী হইবার অভিনয় 


করিয়াছিলেন । 
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জননীর লক্ষ্যে শিক্ষার্তরু ভগবান্‌ । 
বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান ॥ ১১৯ ৷ 
চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন । 

না বুঝি" বৈষ্ণব নিন্দে’ পাইবে বন্ধন ৷৷ ১২০ ॥ 
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া। 

যে-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র বলিলেন ইহা ৷৷ ১২১ ॥ 
্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ৷ 

জানেন, _লেবিবে অদ্বৈতেরে দুঙ্টগণ ॥ ১২২ ॥ 
অদ্বৈতৈরে গাইবেক 'শ্রীকুষ্ণ' বলিয়া ৷ 

যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া ॥ ১২৩ ॥ 

যে বলিবে অদ্বৈতেরে ‘পরম বৈষ্ণব? । 

তাহারে বেড়িয়া লঙ্ঘিবে পাপী সব ॥ ১২৪ ॥ 
সে-সব-গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে ৷ 

এত বড় শক্তি নাহি-__এ দণ্ড দেখিতে ॥ ১২৫ ॥ 
সকল-সব্বজ্ঞ-চুড়ামণি বিশ্বস্তর । 

জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর ৷৷ ১২৬॥ 
অতএব দণ্ড দেখাইম্মা জননীরে ॥ 

সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি-বৈষ্ণবেরে ॥ ১২৭ ॥ 


১১৮-১১৯! কতিপয় ব্যক্তি শ্রীগৌরসূন্দরের 
জননীর অদ্বৈতচরণে অপরাধ ৫) বিচার করিয়া 
অদ্বৈতপ্রভূকে ‘শ্ৰীকৃষ্ণ’ বলিয়া ভ্রান্ত হইবে এবং 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অদ্বৈতপ্রভূর তারতম্য-বিচারে 
নিত্যানন্দের স্থান অপেক্ষাকৃত হীনতর মনে করিবে । 
ইহারা ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবকদ্য়ের মধ্যে কে 
বড়” ও “কে ছোট” মনোধর্মে বিচার করিবার গুরুতর 
ফল অচিরে জানিতে পারিবে । স্বীয় জননীর দ্বারা 
অদ্বৈতপ্রভূকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানাইয়া দিলেও মূঢ় ব্যক্তি- 
গণ তাহাকে “স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ’ বলিয়া যেন মনে না 
করে-_এইজন্য স্বীয় ভক্ত অদ্বৈতকে ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া 
জ্ঞাপন ও প্রচার করাই শ্রীগৌরহরির উদ্দেশ্য ছিল । 

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় দুষ্ট স্তাবক তাহাকে 
পাছে ‘শ্ৰীকৃষ্ণ’ বলিয়া স্থির করে এবং শ্রীগৌরসুন্দরকে 
ও শ্রীনিত্যানন্দকে তাহার অনুগত ব্যক্তি বলিয়া মনে 
র্‌ ই অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই 


স্রীক্্ীচৈত ন্যভাগবত 
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বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ । 
তা'র রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন ॥ ১২৮ ॥ 
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ ঘাহার আশ্রয় । 

আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয় ॥ ১২৯ ॥ 
বড় অধিকারা হয়, আপনে এড়ায় ৷ 

ক্ষুদ্র হেলে-_গণ-সহ অধঃপাতে হায় ॥ ১৩০ ॥ 
চৈতন্যের দণ্ড বৃঝিবারে শক্তি কা'র ? 

জননীর লক্ষ্যে দণ্ড করিল সবার ॥ ১৩১ ॥ 

যে বা জন অদ্বৈতেরে ‘বৈষ্ণব’ বলিতে ৷ 

নিন্দা করে, দণ্ড করে, মরে ভাল-মতে ॥ ১৩২ ॥ 
সব্ব-প্রভূ গৌরাজ-সুন্দর মহেশ্বর । 

এই বড় স্তুতি যে তাহার অনুচর ॥ ১৩৩ ॥ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে নিক্কপট হঞা । 

কহিলেন গৌরচন্দ্র ‘ঈশ্বর’ করিয়া ॥ ১৩৪ ॥ 
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি । 
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি ॥ ১৩৫ ॥ 
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয় ৷ 
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিষ্ণভক্তি হয় ॥ ১৩৬ ॥ 


১৯448 িডি 
পাপিষ্ঠ অপরাধিগণ স্তাবকসূত্রে অদ্বৈতপ্রভৃকে লঙ্ঘন 


করিবে । 

১২৮ ৷ বৈষ্ণবের শিষ্যাভিমানে অপর বৈষ্ণবকে 
নিন্দা করিলে কখনও বৈষ্ণবগুরু তাদূশ শিষ্যকে রক্ষা 
করেন না। শ্রীনিত্যানন্দের অবজ্ঞা করিয়া অদ্বৈতের 
স্তাবকগণের গৌরবপান্র হইবার চেষ্টা করিলে অদ্বৈত 
প্রভু কখনও সেই দুষ্ট মত সমর্থন করেন না। হারা 
গুরুর আসন লাভ করিয়া বৈষ্ণবনিন্দা করেন ও 
বৈঞ্বনিন্দক শিষ্যের পক্ষ সমর্থন করেনঃ তাহাদের 
অধঃপাত অবশ্যস্তাবী ৷ 

১৩২ ৷ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে যাহারা 
বলিয়া তাঁহাকে কুষ্ণতে স্থাপন করেন, তা 
অদ্বৈতপ্ৰভুর নিন্দারাপেই পরিণত হয় । 
নিন্দকের বিনাশ-লাভ অবশ্যক্তাবী ৷ 

১৩৪ ৷ শ্রীগৌরসূন্দরের অনুগত ভত্য 
প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে "ঈশ্বর 


‘বৈষ্ণব’ না 
হাদের কলহ 
এই কর্ণ 


শ্রীতদত” 
? বলিয়া 


> ‘কৃষ্ণ! 
অভিহিত করিয়াছেন । যাহারা অদৈতপ্ৰতুকে করি 
বলেন, তাহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ 
থাকেন ৷ রি 


৯৩৫ শ্ৰীনিত্যানন্দের অনুগ্রহে 


| মধ্যখণ্ড_ ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


৭৪৫ 


রা EEE ETE === = 


] নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে । 
প্রহনিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে ॥ ১৩৭ ॥ 
নিত্যানন্দ-ভক্ত সবদিকে সাবধান । 
নিত্যানন্দ-ভূত্যের চৈতন্য ধন-প্রাণ ॥ ১৩৮ ॥ 
অল্প ভাগ্যে নাহি হয় নিত্যানন্দ দাস ৷ 
যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ ১৩৯ ॥ 
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান । 
সে হয় অনন্ত-দাস নিত্যানন্দ-প্রাণ ৷ ১৪০ ॥ 

নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ_অভিন-__ 
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ_-অভেদ শরীর । 

7 আই ইহা জানে, জানে আর কোন ধীর ॥১৪১॥ 

শ্রীত্রীগোর-নিতানন্দের জয়গান 

জয় নিত্যানন্দ__গোরচন্দ্রের শরণ ৷ 
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র-বদন ৷৷ ১৪২ ॥ 
গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায় ৷ 


কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার ক্বপায় ? ১৪৩ ॥ 
০১৮ COUT SEAL UE ES 
বৈষ্ণৱ-বগকে চিনিতে পারা যায় এবং শ্রীনিত্যানন্দের 


কৃগাঢেই শ্রীগৌরসুন্দরকে ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া জানা যায়৷ 
১৩৬। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় দুষ্ট অদ্বৈতস্ত।বক- 
গথর বণিত নিন্দা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শ্রীনিত্যানন্দের 

সপ্রহেই ভগবানে সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি লাভ করে । 
১৪১। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও বিশ্বরূপ-_বস্ততঃ 
j তত্ব নহেন। শ্রীশচীদেবী ইহা সব্র্বতোভাবে 
চি ৷ অদ্বৈতৈর আনুগত্যে বিশ্বরূপের সৎ- 
ও টি জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূও অদ্বৈতৈর 
॥ রাপ বিচার সমীচীন নহে । 

ই সা দিক্পাল-_শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ৷ 
শ্রহ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে কাহারও 


এই “য়াবিংশ অধ্যায়ের কথাসার 

অ 

গহ নি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি-নিশায় ভক্ঞগণ- 

| ব্ীত্বন, ত মাস পয়ঃপানকারী জনৈক ব্রক্মগরীর 

| বসের ভীহা দশমাথ শ্রীবাস-সমীপে অনুরোধ, 
‘কং নিজগৃহে আনয়ন, প্রভুর ক্রোধ ও 





গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্-চরণে লৌল্য__ 
নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার । 
কোথাও জীবনে সৃথ নাহিক তাহার ॥ ১৪৪ ॥ 
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিতাই। 
দেখিব কি পারিষদ-সজে এক-ডাঁই ॥ ১৪৫ ॥ 
আমার প্রভুর প্রভু গৌর।ল-সুন্দর ৷ 
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥ ১৪৬ ॥ 
্রস্থকারের সভূত্য-অদ্বৈত-প্রভুর চরণে নমস্কার-__ 
অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার । 
তা'ন প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ৷৷ ১৪৭ ॥ 
শ্রীক্লষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। 
ব্রন্দাবন-দা'স তছু পদযুগে গান ॥ ১৪৮ ॥ 


ইতি শ্রীচৈতনাভাগবতে মধ্যথণ্ডে শচ্যপরাধ- 
মোচনং নাম তথা নিত্যানন্দ-গুণবণনং নাম 
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ | 





মতি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দের 
অনুগ্রহ বঞ্চিত হইলে জীবের কোনরূপ সুখোদয় 
হইতে পারে না । 

১৪৬ । শ্ত্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের সব্বতো- 
ভাবে সেবা করেন, সূতরাং শ্রীনিত্যানন্দের নিত্য ভূতা- 
গণ শ্রীনিত্যানন্দের প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগ্রহ লাভ 
করিবেন-_-এরূপ আশা পোষণ করেন । 


১৪৭ । শ্রীল অদ্বৈতের প্রকৃত স্তাবকগণের চরণে 
আমার মতি থাকুক্‌ ৷ দুষ্ট শিষ্গণের সহিত আমার 


কোন সম্বন্ধ নাই । 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ERIS 


ত্রয়োৰিংণ অধ্যায় 


ফল্ঙ তপস্যাদির তুচ্ছত্ব-জাপন, পয়ঃপানকারী ব্রহ্ম- 
চারীকে কৃপা, প্রভুর নগরিয়াগণকে মহামন্ত্র-কীর্তনের 
উপদেশ, ক্লাজী-কম্তৃক মূদঙ্গ-ভঙ্গ, তাহাতে প্রভুর কোপ 


‘এবং কাজী-দলনে যাত্রা, নগরে নগরে হরিকীর্তন, 









৭৪৬ 


প্রতিদ্বারে মঙ্গলাচার ও দেবগণের পুজ্পরুচ্টি, নগর- 
বাসীর আনন্দোলপ।স, পাষণ্তীর গাত্রদাহ, প্রভুর কাজী- 
নিগ্রহে আদেশ, ভক্ত গণের আবেদনে কাজীকে উপেক্ষা, 
প্রভুর শত্খবণিক ও তন্তবায়-পল্লীতে গমন, প্রভুর 
শ্রীধর-গৃহে গমন ও ফুটা লৌহপান্রে জলপান, ভক্ত- 
মাহাত্ম্য-কীত্তন প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । 
শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রতি- 
নিশায় সঙ্ধীত্তন-বিলাসে নিরত থাকিলে পাষণ্তিগণ 
প্রবেশ করিতে না পাইয়া চাতুরী-পূর্ব্বক প্রবেশার্থ দূরে 
থাকিয়া নানাপ্রকার দুর্বচন প্রয়োগ করিত । সজ্জন- 
গণ কেহ কেহ নিজ-অদৃষ্টের ধিক্কার প্রাদান-পূর্র্বক 
তাহাদিগকে সংকীন্তন দেখাইবার জন্য ভক্তগণকে 
অনুরোধ করিত । কিন্তু প্রভুর ভয়ে কেহই তাহাতে 
সাহসী হইতেন না। 
একদিন একজন পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী গোপনে 
প্রভুর কীন্তন-বিলাস-দর্শনার্থ শ্রীবাসের নিকট অনুরোধ 
করিলেন আীবাস তাহাকে ব্রহ্মচারী এবং সাত্ত্বিক 
আহারী জানিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন । ব্রাহ্মণ 
শ্রীবাসের যুক্তিমত সংগোপনে তথায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন! কিন্তু অন্তর্যামী প্রভু কীর্তন করিতে 
করিতে বলিতে লাগিলেন,_ “আজ কীর্তনে আনন্দ 
পাইতেছি না, বোধ হয় কোন বহিঙ্মখ লোক গৃহে 
প্রবেশ করিয়াছে ৷” : 
শ্রীবাস সভয়ে প্রভুকে জানাইলেন যে, এক পয়ঃ- 
পানকারী ব্রহ্মচারীর কীর্তন-দর্শনার্থ অত্যন্ত অ'ভি- 
দর্শনে তাহাকে তিনি গৃহে নিভূতে স্থান দান করিয়াছেন । 
প্রভু তাহা শুনিয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন যে, 
কুষ্ণপ্রপত্তি ব্যতীত পয়ঃপান প্রভৃতি বহি্্মখ-তপস্যা- 
দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণকে বাহির 
হইয়া যাইতে আদেশ দিলেন । ব্রাহ্মণ সভয়ে গৃহ 
হইতে বাহির হইয়া নিজ আংশিক দর্শনের সৌভাগ্যের 
বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন পরমকরুণ 
 শ্রীগৌরসন্দর তাহাকে আহ্বান করিয়া নিজ পাদপদ্ম 
তাঁহার মস্তকে প্রদানপূর্ব্বক তপস্যাদির দাত্তিকতা- 
জ্ঞাপন করিলেন ৷ ূ 


সম্প্ 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ প্রভু গৃথক্‌ গৃথক্‌ ) 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





যে, প্রভু পাষণ্ডিগণের নিমিত্ত ৰার-রোধ করিয়া 
কীর্তন করেন; তাহাতে অজ্জনগণও প্রবেশ ল 
করিতে পারেন না। 





কেহ কেহ প্রভুর দর 
আকাঙক্ষা লইয়া পথে দীড়াইয়া থাকিত। 

নগরবাসী সঙ্জনগণ দিবাভাগে নানাপ্রকার দ্রবাসহ 
প্রভুর দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং প্রভুপাদপদ্রো দণ্ড- 
বৎ প্রণত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব “সকলের কৃষ্ণতক্তি 
হউক্‌’_এইরূপ আশীর্বাদ প্রদানপৃরবর্বক মহামন্ত 
কীৰ্ত্তন ও জপ করিতে উপদেশ করিলেন ৷ নগরিয়াগণ 
সন্ধ্যাকালে গৃহদ্বারে রহিয়া করতালি-সংযোগে সন্কী- 
ভন করিতে থাকিলেন । এইরাপে প্রভুর কৃপায় সকল 
নগরে সঙ্কীর্তন হইতে লাগিল । “অমানী মানদ'-লীল 
প্রভু দন্তে তৃণ-ধারণ-পূর্ব্বক সকলের নিকট গমন ও 
সকলকে আলিজন-পৃবর্বক আত্তি-সহকারে কীর্তন 
করিতে অনুরোধ করিলে সকলেই প্রভুর মন্দু্পশী 
আবেদনে আত্তি-ক্রন্দন করিতে করিতে কীর্তনাখ্যা 
ভক্তি আশ্রয় করিলেন। সকলে মৃদগ-শখ্মাদি-সহযোগে 
সঙ্কীর্তন করিতে থাকিলে বিষয়িজনগণ উহাকে তাহা- 
দিগের তৌয্যত্রিকের সমান মনে করিয়। উহাকে অকালে 
মহামায়ার পূজার আবাহন কল্পনাপৃবর্বক নানাপ্রকার 
কটুক্তি উচ্চারণ করিতে লাগিল । 

রি দৈবক্ৰমে একদিন বিধন্মী কাজী সেই পথে যাইতে 
যাইতে কীর্তন শুনিয়া মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও কোন কোন 
ব্যক্তিকে প্রহার পূবর্বক পুনবর্বার কীর্তন করিলে আরও 
অধিক শাস্তির ভয় দেখাইয়া কীর্তন বন্ধ করিয়া রি 
কাজী দুষ্টগণ-সহ নগরে ভ্রমণ করিয়া সব্বপ্ না 
নিষেধ করিতে থাকিলে পাষণ্ডগণের আনন্দ হইল । 
থাকিল। 

তাহারা সানন্দে নানাপ্রকার উপহাস করিতে রর 

নগরবাসিগণ কীর্তনানন্দে বাধাপ্রাপ্ত জা রি 
স্থানে সকল বিষয় জ্ঞাপন-পূর্ব্বক দুঃখে অন্য রে রত 
যাইবার কথা জানাইলে প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার ক এক 
করিতে কাজী দলনার্থ সকল নগরবাসীকে রি 
দীপ লইয়া সঙ্গে গমন করিবার আদেশ প্রদান নও 
লেন।  সব্বর্ধ ইহা ঘোষিত হইল। লক্ষ 


দীপ 
প্রভু-সম 
লোক অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া ভু রি 


কীর্তন 
কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া সপরিকরে গ্জাতীরে 


করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন 1 





মধ্যখণ্ত- ন্রয়োবিংশ অধ্যায় 


প্রভু যে নগরে প্রবেশ 9৮5: তথায় স্ত্রী-ববদ্ধ- 
বালকাদি সকলেই স্ব-স্ব গৃহকৰ্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া 
্রভ্পাদপদ্মে দণ্ড বৎ পতিত হয়েন এবং সকলে কৃষ্- 
হইয়া নগরবাসিগণের প্রেমোন্মাদ-ভাব- 


১ 


গ্রেমরঙ্গে উন্মত্ত 
দর্শনে গাষণ্ডিগণের হাদয়দ্বালা উদিত হইল । তাহারা 


মনে মনে বলিতে লাগিল,_-'ইত্যবসরে কাজী আসিলে 
ইহাদের কীর্তনানন্দ সব ছারখার হইত !' 

শ্রীগৌরচন্দ্র ভ্রুমে কাজী গৃহাভিমূখে চলিতে লাগি- 
ন্নেন। কাজী গীত-বাদ্য শ্রবণ করিয়া তাহার অনু- 
গন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিলেন । অনুচরগণ সকলের 
মুখে ‘কাজী মার’ শব্দ শুনিয়া দ্রতপদে কাজীর 
নিকট প্রত্যাবর্তনপৃব্্বক কাজীকে সমূদয় নিবেদন 
করিল। তাহা শুনিয়া কাজী সগণে প্রস্থান করিল । 
কাজীর গৃহসমীপে আগমন পর্ব্বক কীর্তনবিদ্বেষীর 





সপরিকর গৌরসুন্দরের জয়গান 


জয় জয় শ্রীরুষ্চচৈতন্য গুণনিধি ৷ 
জয় বিশ্নন্তর জয় ভবাদির বিধি৷৷ ১॥ 


জয় জয় নিত্যানন্দ প্রিয় দ্বিজরাজ ৷ 
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥ ২ 


৭৪৭ 


নির্যাতনার্থ প্রভূ আদেশ করিলে সকলে কাজীর ঘর- 
দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং আত্ম, কদলী, 
পনসাদি বনের শাখাপন্রাদি সমস্ত ছি'ড়িয়া ও ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেন। ক্রমে প্রভু কাজীর গহে অগ্নিপ্রদানের 
আদেশ করিলে ভক্তন্দ গলবস্ত্রে করযোড়ে প্রভুর 
ক্রোধ-লীলা সম্বরণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। 
প্রভু ভক্তবাক্যে শান্ত হইয়া শত্খবণিক-পল্লী ও তন্তুবায়- 
পল্লী হইয়া শ্রীধরের গৃহে গমন করিলেন এবং নৃত্য 
করিতে করিতে শ্রীধরের শত-তালিযূক্ত লৌহপান্র জল- 
পূর্ণ দর্শনে পান্রস্থ জল পান করিয়া ফেলিলেন । 
তদ্দর্শনে শ্রীধর হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলে প্রভু বৈষ্ণবের জলপানের মহিমা সকলের 
নিকট কীর্তন করিলেন । 

(গোঃ ভাঃ) 


প্রভুর দ্বাররোধ করিয়া কীর্তন-বিলাস-_ 
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 
ক্রীড়া করে, নহে সব্ব-নয়ন-গোচর ॥ ৩ ॥ 
দিনে দিনে মহানন্দ নবদ্বীপ-পুরী । 
বৈকুষ্ঠনায়ক বিশ্বস্তর অবতরি ॥ ৪ ॥ 


প্রিয়তম নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতুহলে ৷ 
ভকত সমাজে নিজ-নাম-রলে খেলে ॥ ৫ ॥ 


গোঁটীয়-তাষয 


টা তি বিশ শুগারতার রুদ্র ও বিরিঞ্চির 
নত 11 জন্ম” ও ‘ভঙ্গ’ নিত্যের দুইটী 
মি খণ্ডকাল ভগবান্‌ ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ এর 
বলিয়াই তিনি ভবাদির বিধি । 

রী উঃ বিশ্বস্তরের সকল ক্রিয়া দেখিবার 
তিমি রে তা নহেন। যাহার যে অধিকার 
রা নও জা মাত্রই দর্শন করিয়া থাকেন 
সরা সা মল্লানামশনিরনৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং 
টা তি ্ [াগানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভূজাং 

৩8 সৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিদুষাং 


তঃ অগ্রজ বীনাং পরদেবতেতি বিদিতো 

8 0১, 

অথাৎ 
এক ঠ 

হইলেও অদয়জ্ঞানবস্ত বিবিধ দর্শনে দৃষ্ট 


বশেষ তাহাকে সকল প্রকার দর্শনে 


যুগপৎ একই কালে দেখিতে পান না। শান্ত-দর্শনে 
একপাদ-বিভুতিতে অবস্থান-কালে জীবের এককালান 
সৰ্ব্ব বস্তুর দর্শনের সম্ভাবনা থাকে না! চক্ষুদ্বয়ের 
একদিকে অবস্থান-হেতু বৃত্তাদ্ধ দৃষ্ট হয়; পশ্চাদৃভাগে 
তৎকালে দর্শন সম্ভব নহে। আবার গগনমণ্ডল 
দর্শনকালে অধোভাগে দর্শনাভাবহেতু সমকালে সব্ব্ব- 
দর্শন সম্ভব নহে; সুতরাং গোলের একপাদ-দর্শনই 


কেবল এক-কালে সম্ভব ৷ 


৫1 নিজ-নামরস-_শ্রীভগবান্‌ রসময় ৷ ভগবান্‌ 
ও ভগবন্নাম অভিন্ন 1 জুতরাং নামও রসময় ৷ ভগ- 
বানের নাম বা বৈকুণ্ঠ নাম ইতর নাম বা সংজ্ঞা 
হইতে পৃথক ॥ ভগবানের নিজ ভক্তগণের মধ্যে যে 
নামরস প্রবল, তাহাতে ভগবান্‌ গৌরহরি স্বয়ংই 







৭8৮ 


স্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


প্রতিদিন নিশাভাগে করয়্ে কীর্তন । ই 


ভক্ত-বিনূ থাকিতে না পায় অন্য জন ॥ ৬) 
তুরীয় বস্তুর বিচার ভ্রিগুণান্তর্গত জীবের অগম্য-_ 
এত বড় বিশ্বস্তর-শক্তির মহিমা ৷ 
প্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহ সীমা ॥ ৭ ॥ 
প্রভুর বীর্তনে প্রবেশাধিকার না পাইয়া বিজাতীয়াশয় 
ব্যক্তিগণের বিবিধ উক্তি 


অগোচরে দূরে থাকি’ মিলি দশ-পাঁচে। 

মন্দ মান্র বলে, যম-ঘরে যায় পাছে।। ৮ ॥ 
কেহ বলে,__“কলিকালে কিসের বৈষ্ণব £ 

যত দেখ-হের পেট-পোষা-গুলা সব 1৮ ৯ ॥ 
কেহ বলে,__“এগুলার বান্ধি’ হাত পায় । 

জলে ফেলি’ দিয়ে ঘদি, তবে দুঃখ যায় ৷” ১০ 
কেহ বলে, “আরে ভাই, জানিহ নিশ্চিত । 
গ্রাম-খান নষ্ট কৈল নিমাই পণ্ডিত 11১ ১১ ॥ 


দুবৃত্তগণের কীর্তন-গৃহে প্রবেশার্থ চাতুরী বিস্তারের 
নিহ্ছলতা-__ 


ভয় দেখায়েন সবে দেখিবার তরে । 

অন্তরে নাহিক ভাগ্য, চাতুধ্যে কি করে ॥ ১২॥ 
প্রভুর কীন্তন জগতের চিত্ত-শোধক-_ 

সংকীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন ৷ 

জগতের চিত্তব্বত্তি করয়ে শোধন ॥ ১৩ ॥ 


আত্মবিস্মৃত হন । ভক্তবাৎসল্যই তাহার বিস্মৃতির 
কারণ । 
৬। রান্রিকালে কীত্তনমূখে ভজনশিক্ষার সময়ে 


ভিনোদ্দেশ্যে বিজাতীয়াশয় লোসমূহের তথায় প্রবেশা- 
ধিকার ছিল না। 

৭ | বিশ্বস্তরের শক্তি-মহিমা অতুলনীয়। মানব- 
জ্ঞান ত্ৰিগুণাত্মক বলিয়া ইহা তুরীয় বা তদৃদ্ধু বিচার 
গ্রহণ করিতে অসমর্থ ৷ : 

৮1 অধিকার না পাইয়া সাধারণ ( অপ্রবিষ্ট ) 
জনগণ ভগবদৃভজন-প্রণালীর নিন্দা-পূর্ব্বক জীবিতো- 
. ত্তরকালে যমকর্তৃক দণ্ডিত হন । 

৯1 নিন্দক-সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণকে ‘উদর-ভরণ- 
পূরায়ণ’ বলিয়া থাকে ; বিশেষতঃ বিবাদপ্রধান কলি- 
গে স্তিত্ব বা বিষ্ণ-ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা 


কাছ 


সাধারণ জনগণের কীর্তন-বিল।স-দর্শনে অধিকার না 
আক্ষেপ ও ভক্তগণ-সমীপে প্রবেশার্থ আবেদন; প্র 
ভয়ে ভ্ঞগণের তাহাতে অস্বীকার_ 


পাইয়া 
ভু" 
দেখিতে না পায় লোক, করে অন্তাপ। 

সবেই ‘অভাগ্য’ বলি’ ছাড়য়ে নিঃশ্বাস 13১৪ ॥ 
কেহ বা কাহারো ঠাঞি পরিহার করে। 
সংগোপে সংকীর্তন গিয়া দেখিবার তরে ॥ ১৫॥ 


প্রভু সে সবর্বজ্ঞ ইহা সব্ব-দালে জানে। 
এই ভয়ে কেহ কা'রে না লয় সে-স্থানে ॥ ১৬ ॥ 


কুষ্ণভক্তিরহিত পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর আখ্যান 
এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে। 

তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নিচ্দোষে ॥ ১৭ ॥ 
সব্বকাল পয়্ঃপান, অন্ন নাহি খায় । 

প্রভুর কীর্তন বিপ্র দেখিবারে চায় ৷ ১৮॥ 


পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর কীর্তন-শ্রবণে অনধিকার-হেতু 
তদ্র্শনার্থ শ্রীবাস-সমীপে অনুরোধ ও শ্রীবাসের 
ব্রক্মচারীকে গোপনে স্বগৃহে রক্ষা 
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্তন ৷ 
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্য জন ৷ ১৯॥ 
সেই বিপ্ৰ প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে ৷ 
নৃত্য দেখিবার লাগি’ সাধয়ে আপনে ॥ ২০ ॥ 


করিবার উদ্দেশ্যে জলে ফেলিয়া দিতে গারিলে আমাদের 
সকল দুঃখ দূর হয় ৷ 

১১৷ নিমাই পণ্ডিত শুদ্ধভক্তি প্রবর্তন করিয়া 
গ্রামের সকল সুখ বিনাশ করিল । সুতরাং নবদ্বীপ 
নষ্ট হইয়া গেল ৷ 

১২ ৷ দুৰ্বৃত্তগণ ভক্ত সমাজকে ভয় প্র 
শ্রীচেতন্যদেবের পরমগোপ্য সংকাীর্্তন-বিলা 
যে চাতুরী বিস্তার করিত, ভাগ্যহীনতাদোষে 
ভক্তসমাজে কার্যকরী হইত না। 

১৩7 ভগবান্‌ শচীনন্দন কৃষ্ণের সময 
করিয়া ভগবদ্বিমুখ জগতের বিভিন্ন ভোগপ্রব 
সমূহ শোধন করেন ॥ 

"১৫ পরিহার- প্রার্থনা ; আবেদন ! টা 
কেহ বা কোন ভক্তসমীপে নিজ-দোষ 
পরব্বক সঙ্গোপনে কীর্তন-লীলা-প্রদর্শনা্থ অনু 


~ 


করিত ॥ রর 
১৮1 অগ্নিপক্‌ দ্রব্যকে প্রাণবিনাশক 


দর্শন দ্বারা 
স-দর্শনার্থ 
সে চাতুখা 


ক কীর্তন 
ণ ভাব” 


চারকার 


দি তি রক. 2 


ৃ 








} বু যদি একদিন ক্বপা কর মোরে । 
আ্রাপনে লইয়া যাহ বাড়ীর ভিতলে ॥ ২১ ॥ 
তবে সে দেখিতে পাও পণ্ডিতের নৃত্য ৷ 
লোচন সফল করোঁ, হঙ ক্কতক্কত্য ৷” ২২ ॥ 
এই মত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ । 
আর দিনে শ্রীনিবাস বলিলা বচন ॥ ২৩ ॥ 
“তোমারে ত’ জানি সব্বকাল বড় ভাল ৷ 
্র্মচর্যে ফলাহারে গোঙাইলা কাল ॥ ২৪ ॥ 
কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে । 
দেখিবার তোমার ত’ আছে অধিকারে ॥ ২৫ ৷ 
প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহ যাইবারে । 
'সংগোপে থাকিব’, এই বলিল তোমারে ॥ ২৬ ॥ 

, এত বলি' ব্রাম্মাণেরে লইয়া চলিলা ৷ 
এক দিকে আড় হই’ সংগোপে রহিলা ॥ ২৭ ॥ 
রক্মচারীর অবস্থিতি সব্বজ প্রভুর হাদ্গোচর 

এবং তৎপ্রকাশাথ ছল-_- 

নৃত্য করে চতুর্দশ ভূবনের নাথ । 
চতুদ্দিকে মহা-ভাগ্যবন্ত-বর্গ-সাথ ৷৷ ২৮ ॥ 
“ক্নষ্ণ রাম মূকুন্দ মুরারি বনমালী ৷” 
সবে মিলি’ গায় হই’ মহা-কুতুহলী ৷৷ ২৯ ॥ 
মিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায় ৷ 
আনন্দে অদ্বৈত-সিংহ চারিদিগে ধায় ॥ ৩০ ॥ 
শন্নামন্দ-সুখে কেহ বাহ্য নাহি জানে । 


২ বৈকুণ্ঠ-নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে ॥ ৩১ ॥ 


রি নর ্রন্মচারী ভর হন 
উবার টি 'য হওয়ায় তাহার কুদ্ধদ্বার-গৃহে কীর্তন 
কখনই নি ছিল না। ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা 
বৈয়াগোর ্ “ন রিত্যাগ-মাত্র-ধ্ম্মে অবস্থিত নহে । 
কয অব্্বাচীনগণ ভগবৎ- 
নও আত্মপ্রানির বিষয় জ্ঞান করেন । 


২৬ E 
সত্বেও মহা “মঃ পানন্ৰত ব্ৰহ্মচারীর নিশ্পপ শরীর- 
বার মা আদেশে ভগবৎ-কীর্ত্তন-শ্রবণে অধি- 
যাচ্া ক বায় শ্রীবাসের নিকট অবস্থান ও দর্শনের 


য় 
তিনি তাহাকে আত্মগোপন পূৰ্ব্বক অবস্থান 


1ম 
৬০শ দিলেন । 


J 1 ভগ 

ও লীন রে নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য 
না জড়ক্রিতয়াবিমুক্ত যোগিসম্প্রদায় 
ধান করেন না। সেজন্য তাহাদের 


মধ্যখণ্ড- ন্রয়োবিংশ অধ্যায় 


৭৪৯ 


কক কককিতকক 


‘হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ভাই ।” 

ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥ ৩২ ॥ 
অশ্রু, কম্প, লোমহষ, সঘন-হঙ্কার ৷ 

কে কহিতে পারে বিশ্বস্তরের বিকার ।৩৩ ॥ 
সব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বস্তর-রায় । 

জানে ‘দ্বিজ লুকাইয়া আছয়ে এথায় ৷’ ৩৪ ॥ 
রহিয়া রহিয়া বলে প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

“আজি কেন প্রেম-যোগ না পাঙ নির্ভর ? ৩৫ ॥ 
কেহ জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে। 

কিছু নাহি বুঝি, সত্য কহ দেখি মোরে ॥” ৩৬ 
ভয় পাই” শ্রীনিবাস বলয়ে বচন। 

“পাষণ্ডের ইথে প্রভু, নাহি আগমন ॥ ৩৭ ॥ 
সবে এক ব্রহ্মচারী বড় সূব্রাহ্মণ ৷ 

সব্্বকাল পয়ঃপান, নি্গ।প-জীবন ৷৷ ৩৮ ॥ 
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁর বড়। 

নিভৃতে আয়ে প্রভূ, জানিয়াছ দঢ় ৷” ৩৯ ॥ 

প্রভুর ভ্রেগধাবেশে কৃষ্ণবহির্মুখ তপস/দির নিঙ্ষলতা- 

জাপন-_ 

শুনি’ ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বস্তর ৷ 
‘ঝাট ঝট বাড়ীর বাহির লঞ্ঞা কর’ ॥ 8০ 
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্‌ শক্তি । 
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি ৷? ৪১ ॥ 
দুই ভূজ তুলি’ প্রভূ অঙ্গুলী দেখায় ৷ 
“পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায় ॥ ৪২ ॥ 
সাংসারিক মহত্ব থাকিলেও চতুব্বর্গের অতীত ভগবৎ- 
প্রেমের বিরোধ-ভাবই তাহাদিগকে গ্রাস করে৷ সেই- 
রূপ বর্জনীয় সঙ্গ লোকচক্ষে শ্রেষ্ঠ বিচারিত হইলেও 
তদ্দারা প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই । শ্রীগোরসুন্দর 
প্রেমবিরোধী জনসঙ্গে প্রেমাভাব জ্ঞাপন করিলেন । 


৩৬-৪১। শ্রীগৌরসুন্দরের হরিকীর্তনে অধিক 
জফত্তি না হওয়ায় কোন দুঃসঙ্গের বহুমানন-কারী গৃহ- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে সন্দেহ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাস 
পণ্িতকে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত 
বলিলেন,_-“ভগবদৃবিদ্বেষী কোন অধাম্মিক পাষণ্ড গৃহে 
প্রবেশ করে নাই ; তবে ব্রহ্মচর্্যাশ্রমে অবস্থিত পয়ঃ- 
ব্রত নিষ্পাপ কল্মনিষ্ঠ জনৈক ব্ৰাহ্মণ আপনার নৃত্য 
দেখিবার জন্য শ্রদ্ধান্বিত হওয়ায় গৃহমধ্যে নির্জন 
প্রকোষ্ঠে অবস্থিত আছেন।” তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু 








৭৫০ 


চণ্ডালেও মোহ।র শরণ যদি লয় । 

শেহ মোর, মুঞ্রঃ তা’র, জানিহ নিশ্চয়৷৷ ৪৩ ॥ 
সন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ । 

সেহ মোর নহে, সত্য বলিল বচন ॥ 8৪1 
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল । 

বল দেখি, তা'রা মোহে কেমতে পাইল ॥ ৪৫ ॥ 
অঙ্গুরেও তপ করে, কি হয় তাহার । 

বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার 0৮” ৪৬ ॥ 
প্রভু বলে,_“পয়ঃপানে মোরে নাহি পায় । 
সকল করিমূ চূর্ণ দেখিবে এথাই ৷” ৪৭ ॥ 





তাহাকে ‘অভক্ত'-জ্ঞানে বাহির করিয়া দিবার জন্য 
ক্রোধ প্রকাশ করিলেন! কাঁচা দুধ পানেই যে অধিক 
ভগবদৃভক্তি হয়, তাহার যখন স্থিরতা নাই, তখন 
অভক্তব্যক্তির ভক্তের নৃত্য দেখিবার কিরূপে অধিকার 
হইবে ? কেবলা ভক্তির অভাবক্রুমেই তাহার বহিন্মুখ 
তপঃসাধন-প্রববত্তি উদিত হইয়াছে । সাধারণ বিচারে 
অহিংসার উদ্দেশ্যে যে-সকল তপস্যা ধর্মজীবনের 
অনুকূল বলিয়া ধারণা করা হয়, তাদৃশী তপস্যা 
কখনও ভগবদ্ভক্তির সোপান হইতে পারে না। 
ভগবৎসেবেন্মেখতা ও ডড়জগতে প্রাধান্য-লাভ-চেম্টা 
সমজাতীয় নহে। 
৪২1 অহিংসনীতির বশবস্তী হইয়া জাগতিক 
শ্ৰেষ্ঠতা বা সাধুতা-লাভ-চেস্টা ভগবানের সেবোন্মুখ- 
তার প্রমাণ নহে। ইহা বিশেষভাবে শ্রীগীরসূন্দর 
দেখাইয়া দিলেন | 
৪৩। কর্মকালে যদিও বর্তমান মানবজীবনে 
কেহ সুনীচতা লাভ করেন, তথাপি তাহার ভগবৎ- 
সেবোন্ম.খতা প্রবল থাকিলে তিনিই আমার নিজ-জন। 
নিই “মামকী তনু" ব্ৰাহ্মণ, এ বিষয় কোন সন্দেহ 


















করিতে হইবে না, ইহাই ধ্রুব সত্য ৷ 
য--উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবাদুক্তি 


নং উদয় হইল । 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


প্রভুর শাসন-তাড়নে ব্রন্মচারীর জানোদয় ও 
স্বভাগ্য-প্রশংসা-_- 

মহা-ভয্মে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির ৷ 

মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর ॥ ৪৮ ॥ 

“এই বড় ভাগ্য মূঞ্ি যে কিছু দেখিল 

অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইল ॥ ৪৯ | 

অভূত দেখিলু নৃত্য, অদ্ভূত কীর্তন ৷ 

অপরাধ-অনুরূপ গাইলু তর্জন ৷” ৫০ ॥ 

সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি হয় । 

সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয় ৷৷ ৫১ ॥ 


সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। গন্ধর্বা- 


পসরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যক।$ ৷৷ বিদ্যাধরা- 
মনুষেষু বৈশ্যাঃ শুদ্রাঃ স্তরিয়োহত্ত্যজাঃ ৷ রজস্তমঃ- 
প্রকৃতয়স্তঙ্মংস্তফ্িমন্‌ যুগেহনঘ ৷৷ বহবো মৎপদং 


প্রাপ্তাসত্বান্ট্রকায়াধবাদয়ঃ ৷ রুষপবর্বা বলব।ণো ময়ন্চাথ 
বিভীষণঃ ৷৷ সুগ্রীবো হনুমানূক্ষো গজো গৃধো বণিক- 
পথঃ ৷ ব্যাধঃ কুব্জা ব্ৰজে গোপোযা যক্তপত্রাত্তথাপরে ॥ 
তে নাধীতশ্ততিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ ৷ অব্রতা- 
তপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামূপাগতাঃ ৷  কেবলেন হি 
ভাবেন সোপ্যে। গাবে নগা মৃগাঃ । যেহন্যে মূঢুধিয়ো 
নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞজসা ৷ “ব্যাধস্যাচরণং ধ্বস 
চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা, কুব্জ'য়াঃ কিমু নাম 


₹শঃ কো 
রূপমধিকং কিং তৎ সুদাশ্নো ধনম্। বংশঃ রি 
বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং, ভ্তগা নাঃ ৃ 
কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ৷ (পদ্যাব 


ধৃত দাক্ষিণাত্য-কবি-বাক্যম্‌ )। 
৪৯-৫০। তাপস-্রক্মচারী নিব্বিশেষ- বিচারপর 

ছিলেন ; তাহাতে সেবা-প্রববত্তির অভাব থাকায় 

প্রমোন্মত্ত দৃশ্য তাঁহার নিকট আদরের ছিল 
উহাই তাহার অপরাধের কারণ ৷ জড়-জগতে Et 
ন্মত্ত জীবগণের নৃত্য বা শ্রভাব-জনিত ভ্রুন্দনের স = 
যাহারা ভগব€-কথামোদে হাস্য-গীত ও 
য়ণ ভগবনদ্তক্তকে সমজ্তান করে, তাহার ke 
জীব। শ্রীগৌরসুন্দরের শাসন ও 
নির্ব্বিশেষ বিচার-পর ব্রক্মচারীর দণ্ডলাভফ:লে 


1 অপরাধ ধী 









উপ” 
পের 
নিরন্তর সেবাপর চিত্ত আতপ্ররা গানের 


৫১! 
s দ্বিহিত বে কোন কাৰ্য্যে স্বীয় 


এভু-কর্তৃক ত্ৰহ্মচারীর মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন_ 
এই মত চিপ্তিয়া চলিতে দ্বিজবর ৷ 
জানিলেন ভন্তর্য্যামী প্রভু বিশ্বস্তর ৷৷ ৫২ ॥ 
ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ করুণা-সাগর ৷ 
পাদগদা দিলা তা'র মস্তক-উপর ৷৷ ৫৩ ॥ 
প্রডু-কৰ্তৃক তপস্যাদি হইতে ।বষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ তা-স্থাপন-- 
প্রভু বলে ‘তপঃ’ করি’ না করহ বল ৷ 
বিষ্ণুভক্তি সব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল ॥ ৫৪ ॥ 
গয়ঃপানব্রত ব্ৰহ্মচারীর প্রভৃ-করুণা-স্মরণ ও ক্রন্দন 
আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর ৷ 
7. প্রভুর করুণা-গুণ ভুমরে নিরন্তর ৷৷ ৫৫ ॥ 
্হ্মচারীর কুপাপ্রাপ্তিতে বৈষ্ণবগণের আনন্দ-__ 
‘হরি’ বলি’ সন্তেষে সকল ভক্তগণ ৷ 
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ততক্ষণ ৷৷ ৫৬ ॥ 
ব্ৰহ্মচারীর উপাখ্যান শ্রবণের ফল-_ 
শ্রদ্ধা করি’ যেই শুনে এ সব রহস্য ৷ 
গোরচন্দ্র-প্রভু তাঁরে মিলিব অবশ্য ॥ ৫৭ ॥ 
ব্ৰঙ্মচারীকে কৃপা করিয়া প্রভুর আবেশে নৃত্য 
্রশ্নচারি-প্রতি ক্লপা করিয়া ঠাকুর । 
আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর ৷ ৫৮ ॥ 
্রন্থকার-কর্তৃক বিপ্রকে স্বগেস্ঠীতে স্বীকার ও 
সম্মান দান-_- 
সেই ছ্বিজ-চরণে আমার নমস্কার ৷ 
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বৃদ্ধি যাঁর ॥ ৫৯ ॥ 





সপ 


রি না না-_-আপনাকে দপ্ডাহ্জানে ভগবানের 
যোগ্যতাই হি ভা 2 
রা রে উর এবং ধীরভাবে ধর্ম, অর্থ, 
বি প্রভ'ত ফল-লাভের উদ্দেশ্যে ভগবদৃ- 

ক্কুল-টেম্টা-বিশিষ্ট হন না। এতৎ- 







গৌরসন্দ 
*শদযের কথিত “আহি 023 
য় আলোচ্য । আশ্লিষ্য বা পাদরতাং 
৫81 ত 
য্াকসমূহ তথ্য পৃ্ব্বলিথ্িত ভাঃ ১১৷১২৷১-৮ 
J িাতিসংা ট্ব্য। ভোঃ ১০২৩ 8২-৪৩) “নাসাং 
ক গম ই নিবাসো গুরাবপি। ন তপো 
উসকে 3 শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ৷ তথাপি 


| চস কষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে ৷ ভক্তিদূঢ়া ন 


২ সংস্কারাদি 
রী মত 33 রী 
ধসুতোহনি মপি॥৮ পদ্রপুরাণে_-“মহা! 


সা 
সব্বযভেষু দীক্ষিতঃ ৷ সহস্রশাখাধ্যায়ী 





মধ্যখণ্ড- ভ্রয়াবিংশ অধ্যায় 





৭৫১ 


প্রভুর নিশা-কীর্তন-বিলাস-দর্শনে অধিকার না পাওয়ায় 

নদীয়াবাসিগণের দুঃখ ও পাষস্তীগণের প্রতি 
বিবিধ উক্তি 

এই মত প্রতি-নিশ৷ করয়ে কীর্তন ॥ 

দেখিবারে শক্তি নাহি ধরে অন্য জন ৷৷ ৬০ ॥ 

অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার ৷ 

সবে পাষত্তীরে মন্দ বলয়ে অপার ॥ ৬১ ॥ 

“পাপিষ্ঠ নিন্দক বৃদ্ধিনাশের লাগিয়া । 

হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া ॥ ৬২ ॥ 

পাপিষ্ঠ-প1ষত্তী-সব, সবে নিন্দা জানে । 

বঞ্চিত হইয়া মরে এ-হেন কীর্তনে ॥ ৬৩ ॥ 

পাপিষ্ঠ-পাষণ্তী লাগি’ নিমাগ্রি পণ্ডিত ৷ 

ভালরেও দ্বার নাহি দেন কদাচিৎ ॥ ৬৪ ॥ 

তেহো সে কৃষ্ণের ভক্ত,-_জানেন সকল । 

তাঁহার হৃদয় পুনি পরম নিৰ্ম্মল ॥ ৬৫ ৷৷ 

আমরা সবার যদি তাঁকে ভক্তি থাকে । 

তবে নৃত্য অবশ্য দেখিব কোন পাকে ॥” ৬৬ ॥ 


কোন নগরিয়া বলে,_“বসি’ থাক ভাই । 
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঞি ॥ ৬৭ ॥ 
সংসার-উদ্ধার ল।গি" নিমাঞি পণ্ডিত । 
নদীয়ার মাঝে আসি’ হইলা বিদিত ॥ ৬৮ ॥ 
ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি-দ্বারে ৷ 

করিবেন সংকীর্তন, বলিল তোমারে ॥” ৬৯ | 


চ ন গুরু স্যাদবৈষবঃ 0৮ নারদপঞ্চরান্রে--“আরা- 
ধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি 
হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ ৷ অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা 
ততঃ কিম্। নান্তরবহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।॥ 
(ভাঃ ১১/২০।৩১)--ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ 
শ্রেয়ো ভবেদিহ ৷” (ভাঃ ১০1৮১1১৯)_-“সব্বাসামপি 
সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণাল্চনম্” ।  পদ্মপুরাণে_ 
“আরাধনানাং সব্রেষাং বিষ্কোরারাধনং পরম্‌ । তস্মাৎ 
পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচ্চনম্‌ ॥ 

৫৯1  অপরাধফলে দণ্ডিত বিপ্রকে ঠাকুর 
শ্রীরন্দাবনের সগোষ্ঠীতে স্বীকার ও সন্মান-দানের 
অভিলাষ বণিত হইতেছে । 

৬৪। সাধারণ-বিচারে পূজিত নিম্পাপ সঙ্জন- 
গণও ভগবদ্বিদ্বেষী পাপরত জনগণ উভয়কেই ভগ- 
বান্‌ গ্রহণ করেন না৷ 









৭৫২ 


স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


গ্ন্থকার-কর্তৃক ভাগবন্ত নগরিয়াগণের সৌভাগ্য- 


প্রশংস। ও বৈষ্ণব-নিন্দকগণের গহঁণ-_ 


ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সব্ব-অব্তারে ৷ 
পণ্ডি.তর গণ সবে নিন্দা করি' মরে ৷৷ ৭০ ॥ 


নাগরিকগণের দিবাভাগে প্রভূ-সমীপে উপায়ন-হস্তে 
গমন ও প্রণাম__ 
দিবস হইলে সব নগরিয়।গণ ৷ 
প্রভু দেখিবারে তবে করেন গমন ॥৷ ৭১ ॥ 


কেহ বা নৃতন দ্রব্য, কা’রো হাতে কলা । 
কেহ ঘৃত, কেহ দধি, কেহ দিব্য-'মালা ৷৷ ৭২ ॥ 


পা 


৬৬। পাকে-_অবস্থায়, দশায় ৷ 
৭81 ভগবৎ-সেবা-বৈমৃখ্যন্রমে জীবের বদ্ধভাব 
উপস্থিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়-তর্পণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য 
হইয়ছে। এই ইন্দড্রিয়তর্পণের জন্য বদ্ধজীব সর্ব্ব- 
তোভাবে চেম্টাবিশিম্ট ৷ বদ্ধজীবের বাক্যাবলী ইন্দ্রিয়- 
তোষণোপযোগি জড়বস্তর নাম, রূপ, গুণ ও ভ্রিয়ায় 
আবদ্ধ । সুতরাং নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক কৃষ্ণকথা 
শুনিবার সুযোগ না হওয়ায় বদ্ধজীব ইতর-বিষয়তৎ- 
পর বাগ্বৈখরীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে । জীবের নিত্য 
মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া গৌরসুন্দর ‘জীবমাত্রেরই 
কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হউক’__এই রূপ আশীর্ব্বাদ 
করিলেন । তাহাদিগকে কৃষ্ণেতর নাম, রূপ, গুণ ও 
ক্রিয়া প্রভৃতির প্রজল্প করিতে নিষেধ করিলেন অর্থাৎ 
॥ সৰ্ব্বদা হরি-সঙ্কীর্তনেরই উপদেশ দিলেন। হরি 
কথার কীর্তন খর্ব্ব হইলে জীবের বিষয়কথা-কীর্্নই 
প্রবল হয়॥ উহাতে অমঙ্গলই ঘটে ৷ 
৭৫1 বদ্ধজীবসমূহ কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়া নিজে- 
ভ্রিয়তোষণ করিতে উদ্গ্রীব থাকে । শ্রীগৌরসূন্দর 














বা শ্রবণ করিবার উপদেশ । 


রামর্শ-ক্রমে অসৎ- 


সুতরাং ভোগাবসানে নিবিবশিষ্ট ত্যাগের 


লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে ৷ 

প্রভু দেখি" সব্ব-লোক দণ্ডবৎ করে ॥ ৭৩ ॥ 

প্রভুর কুষফণভত্তি-আশীবর্বাদ ও ক্ফঃনাম-মহামন্ত্র- 
কীর্তনের উপদেশ-__ 

প্রভু বলে,_-“ক্কঞ্ণভক্তি হউক সবার । 

ক্ৰষ্ণ-নাম-গুণ বই না বলিহ আর ॥” ৭৪ ॥ 

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে । 

“ক্ুষ্ণ-নাম মহা-মন্ত্র শুনহ হরিষে ॥ ৭৫ ॥ 

মহামন্ত_ 
‘হরে কৃষ্ণ হরে ক্রষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে? ৷” ৭৬ 


জড়ভোগচিন্তা হইতে বিরত হইবার প্রক্রিয়াকে 
মন্ত্র বলে । শব্দমূখে উপদেশই ভোগ বা ত্যাগের 
চিন্তা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় ৷ উচ্চারিত 
শব্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিষয়াসক্ত মনকে নিয়ন্ত্রিত 
করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হয় । ব্যক্তিবিশেষের মন অপরের 
মন হইতে পৃথক ; সেজন্য মনন-ক্রিয়্া এক ব্যক্তি- 
দ্বারাই সম্পাদ্য। সূতরাং ব্যক্তিবিশেষ যে ‘হরি'-শব্দ 
কীর্তন করেন, তাহাকে “মন্ত্র” বলে৷ 

মহামন্ত্র-সাধনে বহু ব্যক্তি একযোগে সাধন 
করিতে পারেন ॥ সাধনোপযোগী অনুকূল পরামশ” 
সমূহ অনেকেই দিতে পারেন; এজন্য শিক্ষা-গুরুর 
বহুত্ব স্বীকৃত ও মন্ত্রদীক্ষা-গুরুর একত্ব সিদ্ধ ৷ মহামন্ত্ 
ও মন্ত্রের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় । চিত্ত-শুদ্ধিফলে সকণ 
ইন্দ্রিয় নশ্বর-বিষয়-প্ররূতি হইতে বিমুক্ত হইয়া অঞ্জত- 
ভাবে নিত্যত্বের উপলব্ধি করে। তখন আর তাহার 
হেয় বা অনপাদেয় বিচার প্রবল হইতে পারে না, 
যিনি এই সকল কথা সানন্দে গ্রহণ করিতে অসম”! 
তাহার পক্ষে নিরানন্দে অবস্থান করাই যোগাতা। 

৭৬1 “মন্ত্র” নামাত্মক হইলেও তাহাতে চুলি 
পদ প্রযক্ত থাকায় সম্প্রদান-সম্বন্ধে আদমের 
অহ সরল পদই সাধন 


পদ; তাহাতে মন্ন্রর ন্যায়চতুর্থাত্ত পদ মহ এরি 
জমার্তগণ মহামন্ত্রকে “তারক-ব্রহ্মনামে 


নীঃ 
নিধি্বিশেষবাদ 
করেন । সমার্ভগণ সকলেই ন্যুনাধিক নি তু পক্ষগাত" 


হইতে 


5 


বল 
যুক্ত ধৰ্ম্মে অবস্থিত। কল্মী ও জানীর *₹ কামের 
; গণ কামনা-বজ্জিত। অপস্থাথ 








মধ্যখণ্ড_ ভ্য়োবিংশ অধ্যায় 


৭৫৩ 


টিটি 2০ EE = == = === 


প্রভু বলে,_“কহিলাঙ এই মহাসমন্ত | 
ইহা জপ’ গিয়া সবে করিয়া নিৰ্ব্বন্ধ ৷ ৭৭ ॥ 
ইহা হৈতে সৰ্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার ৷ 

সর্বক্ষণ বল’ ইথে বিধি নাহি আর ॥ ৭৮॥ 
দশ-পাঁচ মিলি’ নিজ ছারেতে বসিয়া । 

কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥ ৭৯ ॥ 
রয়ে নমঃ ক্ুষ্ণ যাদবায় নমঃ ৷ 

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধূসূদন’ ৷৷ ৮০ ৷৷ 


et Se IM RET TE fC Ae on TE TADS RELIG 
বশব্তী হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ভোগা এবং কতিপয় 


ব্যক্তি ভোগ পরিহারেচ্ছাযুক্ত মূমূক্ষ হইয়া স্বীয় অবস্থা 
মোচনের জন্য মুক্তির প্রয়াসী। এইরূপ বাসনার 
বশবত্তাঁ হইয়া মহা মন্ত্র গ্রহণ করিলে তুচ্ছ ফলাকাঙক্ষা 
প্রবল হইয়া পড়। 

‘হরি’ শব্দের সম্বোধনে ‘হরে’ পদ এবং হিরা? 
শন্দর সন্বেধনও এ ‘হরে’ পদই নিশ্পন্ন হয়! স্বয়ং- 
রাগ 'কৃষ্ণ' ও সব্বশক্তিমান্‌ স্বয়ংপ্রকাশ ‘রাম’ এবং 
হরি’ শব্দ কামনারহিত জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে 
চতুদ্দশ ভুবন, বিরজা-নদী, ব্ৰহ্মলোক প্রভৃতিতে 
অবস্থান করিয়া সেবা করা সম্ভব হয় না। পর- 
বোমেই সেবার আরম্ভ সম্ভাবনা আছে। কৃষ্ণের 
ধংপ্রকাশতত্তে বা তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রকাশ- 
বিলাস-বিশেষে রসের উৎকর্ষ বিচার করিতে গেলে 
রা ১ কেই সব্বরসের পূর্ণাভিব্যক্তি 
দত ত হি রসের উৎকর্ষ বিচার করিয়া 
সরস বি অধিষ্ঠান প্রকাশ-বিলাস-সমূহে 
এ রর নাই। তজ্জন্য তাহারা ন্যনাধিক 
থাকেন। তে অংশ প্রকাশদ্বারা সেবা করিয়া 
গদে CE উপলব্ধি ঘটিলে সম্বোধনের 
বা উপলব্ধি করিবার পরিবর্তে 

রী রত স্ফুত্ি-প্রাপ্ত হয়। 
ইন রর উচ্চৈঃস্বরেই সব্র্বক্ষণ কীর্ভনীয় ; 
চিত জা প্য নহেন,__এরূপ বিচার কাহারও 
উপদেশ লিহি হয়, তজ্জন্য মহামন্ত্র ‘জপ’ করিবারও 
খত হইয়াছে। “নি্ব্বন্ধ'-শব্দে বিধিমতে 
মশ্রহণকেই লক্ষ্য করে। মহামন্ত্র কেবল- 
ইন মিলিয়া রং আবার অজপ্যও নহেন । পাঁচ দশ 
| বীতন ক তে তালি দিয়া এই মহামন্ত্ৰ উচ্চৈঃস্বরে 


রব 
টে উপদেশ থাকায় মহামন্ত্র কেবল মাত্র 
১৯১৫ 


নংখ্যা-না 
খান 





সংকীনত্তম-_ 
সংকীর্তন কহিল এ তোমা" সবাকারে। 
্্রী-পৃত্রে-বাপে মিলি’ কর গিয়া ঘরে ॥৮ ৮১ ॥ 


প্রভূ-স্থানে মন্ত্র পাইয়া নাগরিকগণের উল্লাসে গৃহে 
প্রত)াগমন ও কৃষ্ণনাম-কীর্তন- 
প্রভু-মূংখ মন্ত্র পাই’ সবার উল্লাস | 


দণ্ডবৎ করি? সবে চলে নিজ-বাস ॥ ৮২ ॥॥ 
২ — UEC 
জপ্য নহেন ; আবার মহামন্ত-সম্বে ধনের সহিত চতু- 


থ'ত্ত পদ প্রয়োগ করিয়া কীর্তন করিবার বিধিও 
উপেক্ষিত হয় নাই। “সব্রবক্ষণ বল+_-এই পদের 


দ্বারা কেবল মাত্র জপ্যতার বিচার নিরাস করা 
হইয়াছে ৷ 
৭৮1  মন্ত্রাধিকার-নির্ণয়ে অনেকগুলি বিধি 


পালন করিতে হয়; কিন্তু মহামন্ত্রের সবরবক্ষণ উচ্চারণ 
বা 'উপাংস্ত'-জপে সেই সকল বিধি পালন না করিয়াও 
সকলেরই সব্বসিদ্ধি ঘটে; অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের 
লাভ-রূপ ভূক্তি-সিদ্ধি, নিরভেদ-ব্রক্মানৃসন্ধানরাপা মুক্তি- 
সিদ্ধি এবং উভয়ের ধিক্কারী ভগবৎপ্রেম-সিদ্ধি__সব্র্ব- 
সিদ্ধি লাভ করিবারই যোগ্যতা হয়। মন্ত্রে কালা- 
কালের বিচার আছে, কিন্তু মহামন্ত্রে কালাকালের, 
যোগ্যাযোগ্যের অথবা স্থানাস্থানের বিচার নাই । তাই 
বলিয়া কাল্পনিক মন্ত্র-নামাদির জপে কোন প্রকার 
সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তাদৃশ শব্দগুলি 
অজ্রূটির্ভিজাত ৷ 

৮১। বীজ-পুটিত চতুর্থান্ত-পদ-প্রযুক্ত মন্ত্র বা 
প্রণব পুটিত চতুর্থন্ত মন্ত্র কীর্তনীয় নহে; পরন্ত নাম! 
বা সন্বোধন-পদযুক্ত নাম বা বীজ-প্রণব-রহিত চতু- 
খ্যন্ত পদ-প্রযুক্ঞ-নমঃ'-পব্দযুক্ত মন্ত্রও সঙ্কীর্তনীয় ; 
যথা “হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ”_-এই পদ 


সঙ্কীর্তনীয় ৷ 
৮২। সঙ্কীর্তনের মধ্যে ষোলনাম বন্রিশ অক্ষর 


মহামন্ত্র ও চতুর্থযন্ত পদপ্রযুক্ত 'নমঃ-শব্দযুক্ত সম্বো- 
ধনের সহিত মন্ত্রের প্রাপ্তিতে সকলের উল্লাস হইল । 
বহিন্্রথ জমার্তগণের বিচারে-_স্বাহা-প্রণব-সংযুক্ত 
মন্ত্রে আদান-প্রদানে অমজলের কথা বিহিত আছে, 


কিন্তু মহামন্ত্র-যোগে বা সন্বোধন-পদ-যোগে মন্ত্রের 
কীর্তন সব্ববাদি-সম্মত ঃ তিনি প্রণব বা বীজপুটিত 


নহেন। 















৭৫8 


নিরবধি সবেই জগেন ক্ষ্ণনাম ৷ 
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি’ ধ্যান ॥ ৮৩ ॥ 
সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মেলি? ৷ 
কীন্তন করেন সবে দিয়া করতালি ॥ ৮৪ ॥ 
প্রভুর বিনীতভাবে সকলকে কৃষ্ণভজনে 
অনুরোধ-__ 
এই মত নগরে নগরে সংকীর্তন । 
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন ॥ ৮৫ ॥ 
সবারে উতিগ্। প্রভু আলিজন করে । 
আপন গলার মালা দেয় সবাকারে ॥ ৮৬ ॥ 
দন্ত তৃণ করি’ প্রভু পরিহার করে । 
“অহনিশ ভাই সব, ভজহ কৃষ্ণেরে 05৮৭ ৷ 
প্রভুর মর্ম্মস্পশী আবেদনে সকলের নিফপটে 
কৃষ্ণনামাশ্রয়__ 
প্রভুর দেখিয়া আত্তি কান্দে সবর্ব-জন ৷ 
কায়-মনো-বাক্যে লইলেন জংকীর্তন ॥ ৮৮ ॥ 
পরম-আহলদে সব নগরিয়াগণ । 
হাতে তালি দিয়া বলে “রাম নারায়ণ? ॥ ৮৯ ৷ 





৮৩। যীহাদের মন নিগৃহীত হইয়াছে, তাহারা 
প্রভুর নাম-মন্ত্-উপদেশ লাভ করিয়া ব্যক্ত-অব্যক্ত- 
ভাবে কৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে উপাংশু জপাদি 
করিতে থাকেন । (ভাঃ ২1৮1৪) “শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া 
নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেভ্টিতম্‌ নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগ- 
বান্‌ বিশতে হাদি ৷৷” শতশত জন্ম মন্ত্রের দ্বারা অঙ্চন 
করিবার ফলে মহামন্ত্র-কীর্তনের যোগ্যতার উদয় হয়৷ 
সেরূপ যোগ্যতা লাভ করিলেই ধ্যানাদির সম্ভাবনা ; 
নতুবা কৃত্রিম-ধ্যানাদির নিষেধের জন্যই কথিত 
শ্লোকের উপদেশ বিহিত হইয়াছে | 


৮৭1 শ্রীগৌরসূন্দর বিনীত-ভাবে সকল দাস্তিক 
লোকের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিয়া ‘সৰ্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ- 


স্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 








দুগগোৎসবার্থ ব্যবহৃত গদি সভাত ব্যবহার 

মদজ-মন্দিরা-শখ্ আছে সব্বঘরে। 

দ্ুগোৎসব-কালে বাদ্য বাজা'বার তরে ॥ ৯০ ॥ 

সেই সব বাদ্য এবে কীর্তন-সময়ে । 

গায়েন বা'য়েন সবে সত্তে।ষ-হাদয়ে ॥ ৯১ ॥ 

‘হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম, 

এই মত নগরে উঠিল ব্রন্ম-নাম ॥ ৯২ ॥ 
শ্রীধরের কীর্তন-শ্রবণে নৃত্য ও তাহাতে বহিশুখগণের 

হাস্য ও উক্তি 

খোলা-বেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে । 

দীর্ঘ করি” হরিনাম বলিতে বলিতে ৷৷ ৯৩ ॥ 

শুনিয়া কীর্তন আরম্তিলা মহা নৃত্য ৷ 

আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ৯৪ ॥ 

দেখিয়া তাহান সুখ নগরিয়াগণ ৷ 

বেড়িয়া চোদিকে সবে করেন কীর্তন ॥ ৯৫ ॥ 

গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেম-রসে ৷ 

বহিমূখ-সকল দূরেতে থাকি? হাসে’ ॥ ৯৬ ॥ 

কোন পাপী বলে,_“হের-দেখ ভাই সব! 


খোলা-বেচা মিন্সাও হইল বৈষ্ণব ! ৯৭ ॥ 
টি 58874---2:52--২- 


৯০ । ধর্মপ্রাণ সকলেরই গৃহে মৃদন্স-শখ্খাদি 
বাদ্যযন্ত্র ছিল । এগুলি শরৎকালে অথবা চেত্রমাগে 
মহামায়ার-পূজোগলক্ষে বাজান হইত । এসকল পুজা 
সাময়িক ও জাগতিক বিষয়-সুখ-লাভের উদ্দেশ্যে 
অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষণে নিরন্তর হুরিকীর্তন-কালে 
এসকল বাদ্যযন্ত্র নিযুক্ত হইল ৷ 

৯৭। মুনিসা বা মিন্সে, পুরুষ” 
“মনুষ্য? শব্দের অপন্রংশ ও নিন্দা-সুচক গ্রাম শব্দ! 
ব্যবসাদার বা সামান্য পণ্যদ্রব্যবিভ্রেতা, রা 
নিশ্নস্তরে অবস্থিত ব্যক্তি । বৈষ্ণব_স্ব্বোত্তম, রে 
স্তর হইতে নিশ্নস্তরের সকল ব্যক্তিরই রে 
লাভের যোগ্যতা আছে, কিন্তু উচ্চ সমাজের বা রি 
সমাজের ব্যক্তিগণ নিম্ন বা অলিক্ষিত সম! ; 
ব্যক্তিকে ‘বৈষ্ণব’ হইবার যোগ্যতা দেন না i 
বলেন,__“বেদৈরিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাপ্রেণ 


তো ১ 
্তিভ্রগটটান্ত 
পুরাণ-পাঠাঃ। পুরাণ হীনাঃ র্লুষিণো ভাব নল! 


মানুষ ৷ 





হ্‌ 

সবা | 

ভাগবতা ভবস্তি ॥? “যত ছিল রা তথাকথিত 
এ l Er 
ীর্ভুনে, কাস্তে ভেঙ্গে, গড়া'ল করতাল 2 দহ । 


লোকেরা প্রায়ই প্রতি-যুগেই 


মধ্যখণ্ড- ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


গরিধান-বস্ত্ নাহি, গেটে নাহি ভাত ৷ 
লোকেরে জানায়, ‘ভাব হইল আমা’ত' 
নগরিয়া-গুলা বলে,__ “মাগি খাই মরে । 
অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে 0৮ ৯৯ ॥ 
এই মত পাষণ্তীরা বল্গন্থে সদায় । 


প্রতিদিন নগরিয়্াগণে ‘ক্ল্ণ’ গায় ॥ ১০০ ॥ 


৯৮ 


বীর্তন-শ্রবণে কাজী-কর্তৃক মুদন্গ-ভঙ্গ ও নগরিয়াগণকে 
নিয্যাতন= 

একদিন দৈবে কাজী সেইপথে যায় । 

মূদন্, মন্দিরা, শ ্খ শুনিবারে পায় ॥॥ ১০১ ॥ 


লোকগণের বৈষ্ণবতা-লাভে বা বৈষ্ণবসন্মান পাইব৷র 





অধিকারে বাধা দিয়া থাকে ; কিন্তু শাস্ত্র বলেন,__ 
“শান্ততঃ শয়তে ভক্তে নৃমাত্ৰস্যাধিকারিতা” ; আরও 
বলেন,__“অন্ত্যজা অপি তদ্রান্ট্রে শত্খচক্রান্কধারিণঃ | 
বৈষ্ণবী-দাক্ষাং সংপ্রাপ্য দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ '1 
৯৮। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, উত্তম 
বস্তু পরিধান করিয়া সভ্য হইতে পারিলেই ‘ভাল 
বৈষ্ণব’ হওয়া যায় এবং অধিক উপার্জন করিয়া 
ভাজন করিতে পারিলেই ‘বৈষ্ণব’ হইতে পারা যায়। 
ওম বসন পরিধান ও সুস্বাদু দ্রব্য গ্রহণের বৃত্তি 
হালে তবে উন্নত-চিন্তা-প্রভাবে ভগবহসেবায় অধি- 
গর হয়, ইহাই শাস্ত্র প্রসিদ্ধি সৃতরাং অভাবগ্রস্ত 
| টড কৃত্রিম ভাব যোজনা করিয়া বাহিরের লোক- 
| ই জন্য এবং তাহাদের নিকট সন্মান 
তি টি সে নিজেদের অভাবক্লিষ্ট অবস্থায় 
পিচ রর রঃ ভাবভক্তিতে অবস্থিত ভক্ত বলিয়া 
জীবনের ও যাহারা হি আপনাদের উন্নত 
মন্দার দি দেয়, সেই ধৰ্ম্মধ্বজিগণের সম্বন্ধে 
গঙগ সপ মাপ ভগবন্তক্তের স্কন্ধে চাপাইতে গেলে 
করে। 
সুখে ব্যস্ত নগরবাসী ব্যক্তিগণ 
এ বাদনাদিকে নিজ সুখভোগের 
প্যাপর হয়িকীতত বালিয়া ভ্রান্ত হওয়ায় কৃষ্ণসূখতাৎ- 
উপড়ে ডি নাদিকেও মহামায়ার পূজায় জড়ানন্দ 
তাহার টি উপকরণের ন্যায় মনে করিতেছিল। 
| নৱ বিচার এলে যে, নানারতিজীবী কন্মঠ-সম্প- 
| ইইয়াও কী ছাড়িয়া উহাদের দারা প্রতিপালিত 
সি শাদিকাধ্যে আমোদ-উপভোগ করা দরিদ্র- 










৭৫৫ 


2... ._ 


হরি-নাম-কোলাহল চতুদ্দিকে মান্র। 

শুনিয়া সঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র ॥ ১০২ ॥ 
কাজী বলে--“ধর ধর, আজি করো কার্য । 
আজি বাকি করে তোর নিমাই-আচার্ষ্য 1৮১০৩ 
আখথেব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ ৷ 

মহাত্ৰাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন ॥ ১০৪ ॥ 
যাহারে পাইল কাজী, মারিল তাহারে । 

ভাঙ্গিল মদ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥ ১০৫ | 
কাজী বলে,_-“হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া ৷ 

করিমূ ইহার শাস্তি নাগলি পাইয়া ॥ ১০৬ ॥ 


গণের আদৌ কতৃব্য নহে। বৎসরের সকল দিন 
বিষয়-কার্যে ব্যয়িত করিয়া সংগৃহীত অর্থের দ্বারা 
আনন্দ-লাভের উদ্দেশ্যে দুর্গোৎসবোপলক্ষে যে বাদ্য- 
নৃত্যামোদে কাল যাপিত হয়, তাদুশী অনুষ্ঠানাদি অন্য 
সময়ে করা যুক্তিসঙ্গত নয় । 

১০২1 ভারতবাসিগণ শ্চতি, স্মৃতি, পুরাণ বা 
পঞ্চরান্রের বিধি পালন করিতে গিয়া অঙ্গন করিয়া 
থাকেন। তাহাতে বাদ্যাদি-শব্দের বা শ্রোতপথের 
আবাহন আছে। বিধন্মিগণ ভগবানের মূর্তির সহিত 
জড়জগতের ভোগ্য-মৃত্তিগণকে সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান করিয়া 
শব্দাদি-বাদ্যাঙ্গসমূহকে ভগবৰৎসেবার অন্তরায় জ্ঞান 
করেন । প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধি হরিসম্বন্ধি-বস্তুতে নিযুক্ত 
হইলে সেই প্রকারের সঙ্গ পরিহারের বাসনা-ত্যাগের 
বিচারে হরিসেবনোপযোগী ক্রিয়া-কলাপগুলিকে ভগ- 
বৎসাধনের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। তজ্জন্য 
বৈরাগ্যের অপব্যবহার হওয়ায় ভগবৎসেবায় বাদ্য- 
যন্ত্রের উপযোগিতা অনেকের বিচারে স্বীকৃত হয় না; 
উহা ফল্গুবৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত! যে সকল বাদ্য জীবকে 
ভোগে উন্মত্ত করাইয়া পরমসত্য ভগবানের সেবা- 
বিমথ করায়, সে সকল তৌয্যব্রিক অবশ্যই পরিহার 
করা আবশ্যক ৷ কিন্তু তাৎপর্যরহিত হইয়া যে বিচার 
উপস্থিত হয়, তাহা ভগবসেবার অনুকূল বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে না৷ 

১০৬। শ্ুতি-দমৃতি-পুরাণ-পঞ্চরান্্-বিহিত কার্যে 
অৰ্চ্চন ও নাম-কীর্তনাদি-বিধির ব্যবস্থা থাকায় এগুলি 
হহিন্দুয়ানি'-পর্য্যায়ে বিধন্মিগণের বিচারে স্থিরীকৃত হইল। 
বিধন্সিগণের এঁকান্তিক অভিলাষ এই যে, বৈদিক ধর্ম 


উৎসাদিত করিয়া নবীন ধর্মের স্থাপন করিলে তাহাদের 


৭৫৬ 


শ্রীমত্রীচেতন্যভাগবত 





ক্ষমা করি’ হাঙ আজি, দৈবে হৈল রাতি ৷ 

আর দিন লাগালি পাইলে লৈব জাতি ॥” ১০৭ ॥ 

এই মত প্রতিদিন দুষ্টগন লৈয়া ৷ 

নগর ভ্রমনে কাজী কীত্তন চাহিয়া ৷৷ ১০৮ ৷ 
কাজী-ভয়ে নগরিয়াগণের কীর্তন-নিবৃত্তি__ 

দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া ৷ 

হিন্দুগণে কাজী সব মারে কদখিয়া ॥ ১০৯ ৷ 
কাজীর পক্ষ-সমথন-পৃব্বক পাষণ্ডিগণের নির্জন- 

ভজন-বিধি-প্রবর্তন:চঙ্টায় বিবিধ উক্তি 
কেহ বলে, -“হরিনাম লৈব মনে মনে । 
হড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন্‌ বা পুরাণে ॥ ১১০ ॥ 


মর্যাদা বদ্ধিত ও ,স্ুুপালিত হয় । তজ্জন্য নবদ্বীপ- 
নগরের নিষ্ঠাবিশিষ্ট কীর্তনকারী অধিবাসি-গণকে 
‘ধরপাকড়’ করিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিয়ছিল-_ 
কাহাকেও বা প্রহার করিয়াছিল এবং বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি 
ভাঙ্গিয়া দিয়া শাস্্র-সদাচার-বিরুদ্ধ কদাচার প্রবর্তন 
করিয়াছিল । বিধম্মিগণের ক্চারপ্রণালী এই যে, 
বিভিন্ন বিচারপরায়ণ ধাম্মসিকগণের সামাজিক, ব্যব- 
হারিক ও পারমাথিকগণের বিধি উৎসাদিত করিয়া 
তাহাদের নবীন-বিধি প্রবর্তন কর্তৃব্য। শ্রীগৌরসুন্দরের 
আচরণে বেদ ও বেদানুগ ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন দেখিয়া 
তাহা বন্ধ করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছিল । শাসক- 
সূত্রে ধর্মের আবরণে উহাদের প্রজা-পীড়নের সুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছিল ৷ 

১০৭। শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবভিত সদ্ধ্ম্মের অনুষ্ঠানে 
কীর্তন ও বাদ্য বিধর্মিগণের আক্রমণের বড়ই সুযোগ 
করিয়া দিয়াছিল । কাজী বলিলেন,__পুনরায় এইরূপ 
সুযোগ পাইলে নদীয়ার অধিবাসিগণের সামাজিক 
বিচার বলপূর্বক পরিবর্তন করিয়া দিয়া সকলকে 
তাহার নিজধর্ম্মভুক্ত করিবেন ৷ 

১০৯। কাজীর অত্যাচারে নবদ্বীপের অধিবাসি- 
গণ কীর্তন-বাদ্যাদি বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন । 
কেবলমাত্ৰ গোপনে সেই সকল কার্য চলিতে থাকিল । 
কিন্তু কাজী অসবপ্ররূত্তিবিশিষ্ট বিদ্বেষী অধিবাসিগণের 
সহযোগে কীর্তনকারীদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল । 
খুঁজিয়া পাইলে তাহাদিগকে গালাগালি ও প্রহার 
করিত । সা ও 

১১০।  ভগবৎকথা-প্রচারে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে 


লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্ত হয়। 

‘জাতি’ করিয়াও এ গুলার নাহি ভয় ॥ ১১১ ॥ 

নিমাঞি পণ্ডিত থে করেন অহঙ্কারে। 

সবে চূর্ণ হইবেক কাজীর দুয়ারে ॥ ১১২ ॥ 

নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ। 

দেখ তার কোন্‌ দিন বাহিরায় রঙ ॥ ১১৩ ॥ 

উচিত বলিতে হই আমরা “পাষণ্ত' । 

ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড ॥ ১১৪ ॥ 
প্রভু-স্থ নে সকলের কাজীর অত্যাচার জ্ঞাপন 

ভয়ে কেহ কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর ৷ 

প্রভৃ-স্থানে গিয়া সবে করেন গোচর ॥ ১১৫ ॥ 


2 সত > 
কাজীর পক্ষ সমর্থন করিয়া *পাষণ্তি হিন্দু'-নামধারিগণ 


নিবির্বশেষবাদ ও নিঙ্জন-ভজনের নামে শাস্ত্রের দোহাই 
দিয়া মনে মনে হরিনাম গ্রহণ করিবার বিধি প্রবর্তন 
করিতে লাগিল । উচ্চঃস্বরে হরিনাম-কীর্ভন বা 
নৃত্য-বাদ্যাদির যোগে হরিনাম-সক্কীর্তন-বিধি কোন 
শান্ত্রে নাই__এরাপ অব্র্বচীনতা প্রকাশ করিতে লাগিল। 
১১১ । অরৰ্ব্বাচীন লোকেরা সামগানের কথা 
না জানায় বেদশাস্ত্র কীর্তন করেন নাই এবং পরবর্তী- 
কালে কীর্তন-বাদ্যাদির কুপ্রথা সংযুক্ত হইয়াছে 
এরূপ ধারণায় তাহারা বেদ-উল্ল ্ঘন-জনিত বি 
হস্ত হইতে এই প্রকার শাস্তি বা দণ্ড-বিধানের ডগ” 
যোগিতা অর্থাৎ বেদনিষিদ্ধ ক্রিয়ার আবাহনকাদে 
সামাজিক-বিচার-সংরক্ষণরাপ জাতিনাশের আশঙ্কা 
নাই, স্থির করিতেছিল । সামাজিক-বিধি-সংরক্ষণ 
করিয়া যে জাতিরক্ষা, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ 
হওয়াই “পরমার্থ'_এরূপ বিচার অবর্ব'চীনগণেরই 
১১২1 “নিমাই পণ্ডিতের প্রবভিত, শাসবিচা 
কাজী-কর্তৃক দণ্ডিত হইলে তাহার দর্প টর্ণ Te 
১১৩ ৷ শশ্রীনিত্যানন্দের নগর-কীর্ভনের রে 
রঙ্গ একদিন যথোপযোগী দণ্ড লাভ করিলেই 
যাইবে), রন 
১১৪-১১৫ ৷ গৌরনিত্যানন্দের হিন 
প্রথা-_বেদবিরেধিনী চেষ্টা,_এ কথা ন পাম! 
আমাদিগকে সাধারণ মূর্খ লোক “শাস্রজ্ঞানহ থে নব 
বলিয়া ধারণা করে, সূতরাং বি সকল 
পন্থা বাহির করিয়াছে উহা ভণ্ডামি মাগ্র ! প্রত্যুত্তর না 
অবিবেচক পাষ্তী অধিবাসিগণের কথার 





নিট. — 





মধ্যখণ্ড- শ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


জিন ক 
“কাজীর ভয়েতে আর না করি কীর্তন । 


প্রতিদিন বূলে লই' সহজেক জন ॥ ১১৬ ॥ 

নবদ্বীগ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে ৷ 

গোচরিল এই দুই তোমার চরণে 0৮ ১১৭ ॥ 
কীর্তন-বাধা-শ্রবণে প্রভুর ক্রোধোক্তি _ 

কীর্তনের বাধ শুনি" প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মৃভিধর ৷৷ ১১৮ ॥ 

হুক্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন । 

কর্ণ ধরি’ ‘হরি’ বলে নগরিয়াগণ ॥ ১১৯ ॥ 

প্রভু বলে--“নিত্যানন্দ, হও সাবধান। 

এই ক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান৷ ১২০ ॥ 

সব্ব নবদ্বীপে আজি করিমূ কীর্তন ৷ 

দেখোঁ, মোরে কোন্‌ কর্ম্ম করে কোন্‌ জন ? ১২১৷৷ 

দেখোঁ, আজি কাজীর পোড়াঙ ঘর-দার ৷ 

কোন্‌ কল্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার ? ১২২॥ 

প্রেম-ভক্তি-বুষ্টি আজি করিব বিশাল ৷ 

পাষণ্ডিগণের সে হইব আজি ‘কাল’ ॥ ১২৩ ৷ 

চল চল ভাই-সব নগরিয়াগণ ৷ 

সব্বন্ন আমার আজ্ঞা করহ কথন ॥ ১২৪ ॥ 


দিয়া উহাদের অবৈধ অত্যাচার ও ধারণা মহাপ্রভুর 
নিকট ভক্তগণ জ্ঞ'পন করিতে লাগিলেন । 
১১৬-১১৭। নবদ্বীপের অধিবাসীগণ বলিতে 
নাগিলেন,_“যেহেতু কাজীর হাজার হাজার লোক 
কীর্তনবিরোধী হইয়াছে এবং আমাদিগকে অনুসন্ধান 
ই করিবে, সেজন্য আমরা নবদ্বীপ পরি- 
ই অন্য বিদেশে চলিয়া যাইব ।” কাজীর 
ET ভয় ও উহার প্রতীকারের জন্য নবদ্বীপ- 
অধবাসি এই দুইটি আশঙ্কার কথা নবদ্বীপের 
ক হাপ্রভূর নিকট জানাইলেন । 
দলটি শ্রীগৌরসূন্দর অসীম ধৈর্যয-ধারণের 
হন। আবার তিনি নিজে ক্রোধে রুদ্র- 
বিদ্বেষীর গৃহদ্বার ধ্বংস করিবার 
শ্সের সাম সুতরাং এই পরস্পর বিবদ- 
বিষয় ত জস্যকি £__-অনেকের নিকট প্রশ্নের 
করাই ৷ কৃষ্ণ সেবার অনুকূল সকল কার্য 
প্রতিকূল লে প্রধান অজ । কৃষ্ণসেবার 
সাহায্য-করা মূখ্য বা গৌণভাবে যোগদান করা বা 
ভগবৎ-সেবার প্রতিকূল । সুতরাং 


৭৫৭ 


ক্ষ্চের রহস্য আজি দেখিবেক যে। 
এক মহা-দীপ লঞ্া আসিবেক সে ॥ ১২৫ ॥ 
ভাঙ্গিব কাজীর ঘর, কাজীর দুয়ারে । 
কীন্তন করিমূ, দেখোঁ কোন্‌ কর্ম করে ॥ ১২৬ ॥ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস । 
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ ॥ ১২৭ ॥ 
তিল!দেঁকো ভয় কেহ না করিহ মনে৷ 
বিকালে আসিবে ঝট করিয়া ভোজনে ॥”১২৮॥ 

প্রভু বাকে) নগরিয়াগণের আনন্দে সংকীর্তন- 

শোভাযাত্রার দ্রব্যাদি সংগ্রহ-পর্বক 
প্রভু স্থানে গমন = এ 

ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়।গণ । 
পুলকে পৃণিত সবে, কিসের ভোজন £ ১২৯ ॥ 
নিমাই পণ্ডিত আজি নগরে নগরে ৷ 
নাচিবেন*_ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে ৷৷ ১৩০ 
যা'র নৃত্য না দেখিয়া নদীয়।র লোক। 
কত কোটি সহস্ৰ করিয়া আছে শোক ॥ ১৩১ ॥ 
হেন জন নাচিবেন নগরে নগরে ৷ 
অ।নন্দে দেউটি বাঁধে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ১৩২ ॥ 





অনুকূল অনুশীলনের জন্যই 'তৃণাদপি সূনীচ' ও ‘তরুর 
অপেক্ষা সহ্য গুণসম্পন্ন’ হইবার উপদেশ | প্রতি- 
কুলতার সাহায্যের জন্য যে ধৈর্য ও নিরুপাধিকতা, 
তাহা নাম-ভজনের সম্পূর্ণ বিরোধিনী চেষ্টা! নামা- 
পরাধের সাহায্য করিবার জন্য যাহাদের একান্তিকী 
চেষ্টা, তাহারাই তৃণাদপি-সুনীচ ও তরুর অপেক্ষা 
সহ্যগুণসম্পন্ন হইবার উপদেশের অপব্যবহার করে ॥ 
এই অপব্যবহার যে প্রতিকূল অনুশীলন-জাতীয়, তাহা 
বঝাইবার জন্য, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণান্শীলনের জন্য 
শ্রীগৌরসুন্দর ‘তৃণাদপি সুনীচ” ও ‘তরু অপেক্ষা সহ্য- 
গুণসম্পন্ন’ হইবার উপদেশ দিয়াছেন! যদিও বাহিরে 
প্রতিকূল অনুশীলনের প্রতি উদাসীন থাকিবার ব্যবস্থা 
অন্কুল বলিয়া মনে হয়, তথাপি সেরূপ-কাধ্যে চেত- 
লিল বৃত্তি আরত করিবার দুম্টবৃদ্ধি বা অজ্ততাই 
জ্ঞাপিত হয়।  শ্রীমভ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ষোলিখিত 
“কণোপিধায় নিরিয়াৎ” শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক ; নতুবা ভক্তিবজ্জিত 
হইয়া অপরাধ সঞ্চয় করা হয় মান্ত্র। শ্রীগৌরসুন্দর 
ক্রোধ ও প্রতিশোধাকাঙক্ষা-প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই 


৭৫৮ 















শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার ৷ 

কেহ কারে হরিষে না পারে রাখিবার ॥ ১৩৩ ॥ 

তা"র বড়, তা*র বড়, সবেই বান্ধেন ৷ 

বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন ॥ ১৩৪ ॥ 

অনন্ত অব্বৃদ লক্ষ লোক নদীয়ার । 

দেউটির সংখ্যা করিবার শক্তি কা'র ? ১৩৫ ॥ 

ইথি-মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয় ৷ 

সহভ্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয় ॥ ১৩৬ ॥ 

হুইল দেউটি-ময় নবদ্বীপ-পুর । 

স্রী-বাল- বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥ ১৩৭ ॥ 

এহ্‌ শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্চবিনে ৷ 

তবু পাপী লোক না জানিল এত দিনে ৷৷ ১৩৮ ৷ 

ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্ৰ সৰ্ব্ব নবদ্বীপ ৷ 

চলিলা দেউটি লই’ প্রভুর সমীপ ৷৷ ১৩৯ ॥ 
প্রভুর ভক্তগণকে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত হইয়া 

কীর্তনে আদেশ_ 

শুনি’ সব্ব বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ ৷ 

সবারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন ॥ ১৪০ ॥ 

আগে নৃত্য করিবেন আচাহ্য-গোসাঞ্ী । 

এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি ॥ ১৪১ 

মধ্যে নৃত্য করি; যাইবেন হরিদাস ৷ 

এক সম্প্রদায় গাইবেন তা'ন পাশ ॥ ১৪২ ॥ 

তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত ৷ 


এক সম্প্রদায় গাইবেক তান ভিত ৷৷ ১৪৩ ৷৷ 
নিত্যানন্দের স্বাভীম্ট সেবাকাঙক্ষা__ 


নিত্যানন্দ-দিকে মানত চাহিলেন প্রভু ৷ 

নিত্যানন্দ বলে-_-“তোমা না ছাড়িব কভু ১৪৪ 
ধরিয়া বুলিব প্রভূ এই কাধ্য মোর ৷ 

তিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর ॥ ১৪৫ ॥ 





বলিতেছেন যে, “অদ্যই বিশাল প্রেমভক্তিরুন্টি করাইব, 
উহাই পাষণ্ডিগণের যমসদৃশ হইবে 7৮» 

শনির্নণাং” ইত্যাদি শ্লোকোক্ত অসংখ্য-বিভিন্ন প্রতীতি- 
সমূহ একাধারে তাহাতেই সম্ভব ৷ 


“মল্লানাম- 


১৫৪) আ্ীচৈতন্যদেবের অনন্ত কোটী ভূত্য; 


বিভিন্ন অবতার এই কর নানাপ্রকারে 


স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন্‌ শক্তি 

যথা তুমি, তথা আমি, এই মোর ভক্তি 

প্রেমানন্দ-ধারা দেখি’ নিভ্যানন্দ-অঙ্গে 1 

আলিঙ্গন করি’ রাথিলেন নিজ-সজে ॥ ১৪৭॥ 

এই মত যা’র যেন চিত্তের উল্লাস ৷ 

কেহ বা স্বতন্ত্ৰ নাচে, কেহ প্রভু-পাশ ॥ ১৪৮ ॥ 
প্রভুর অন্দে 'প,্-সহ নগরকীন্তুন__ 

মন দিয়া শুন ভাই, নগর-কীর্তন । 

যে কথা শুনিলে ঘুচে কর্মের বন্ধন ॥ ১৪৯॥ 

গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস । 

গোপীনাথ, জগদীশ, বিপ্র-গঙন্গাদাস ॥ ১৫০ ॥ 

র।ম।ই, গোবিন্দানন্দ, শ্রীচন্্রশেখর ৷ 

বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, শ্রীধর ৷৷ ১৫১ ॥ 

গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন-আচা্য । 

শুক্লাস্বর-আদি যে ঘে জানে এই কার্য্য ॥ ১৫২॥ 

অনন্ত চৈতন্য-ভূত্য কত জানি নাম । 

বেদব্যাস দ্বারে ব্যক্ত হইব পুরান ১৫৩ ॥ 

সাঙগোপাজ অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে! 

ইহা বণিবারে কি নরের শক্তি আছে ? ১৫৪ ॥ 

অবতার এমত কি আছে অদ্ভুত ৷ 

যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত ॥ ১৫৫ ৷ 

তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বস্তরের উল্লাস ৷ 

অপরাহ_ আসিয়া হইল পরকাশ ॥ ১৫৬ ॥ 

ভকত-গরণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ । 

সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে সব ভক্ত-রুন্দ ॥ ১৫৭ ॥ 

নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত ৷ 

দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব নিতান্ত ॥ ১৫৮ !' 

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম ৷ 

সে নৃত্য দেখিলে সবর্ব-বন্ধ-বিমোচন 


হইয়াছে । গ্রন্থকার নিজ দৈন্য জানাইতে 
তেছেন-_“মাদূশ মানবের বেদব্যাসের ন্যায় 
শক্তির অভাব আছে 1৮ A 

শ্রীশচীনন্দনের অবতারে যে অদ্ভূত লীলা প্র 
আছে, তাহা তাহার অন্যান্য প্রকাশবিশেষে পরত 
হয় নাই । অবতারসমূহের লীলা-বর্ণন_ শালার 
ব্যাস বর্ণন করেন নাই, তদতিরিক্ত রা 
পরাকাষ্ঠা এই করুণাবতারীর লীলার 
হইয়াছে । 


|৮১৪৬। 


|| ১৫৯ | 


গিয়া বলি- 
বৰ্ণন" 


শশী শীলা 


০৯৯ LL —_ —  — i _— — ~~ — 





মধ্যখণ্ড_ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় ৭৫৯ 


_ কাহারও নাহিক বাহ্য আনন্দ-আবেশে । 


গোধূলি-সময় আনি? হইল প্রবেশে ॥ ১৬০ ॥ 
কোটি কোটি লোক আজি’ আছে দুয়ারে ৷ 
পরশিয়া ব্ন্মাণ্ড শ্রীহরি-ধ্বনি করে ॥ ১৬১ ॥ 
হুন্কার করিলা প্রভু শচীর নন্দন । 
ধন্দে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ ॥ ১৬২ ॥ 
হঙ্কারের শব্দে সবে হইলা বিহ্বল ৷ 
‘হরি’ বলি’ সবে দীপ জ্বালিল সকল ॥ ১৬৩ ॥ 
লক্ষ কোটি দীগ-সব চতুদ্দিকে জ্বলে ৷ 
লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে ‘হরি’ বলে 7১৬৪ 
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কা'র। 
কি সুখের না জানি হইল অবতার ॥ ১৬৫ ॥ 
কিবা চন্দ্র শোভে, কিবা শোভে দিনমণি ৷ 
কিবা তারাগণ ভ্বলে, কিছুই না জানি ॥ ১৬৬ ॥ 
সবে জ্যোতিন্ময় দেখি, সকল আকাশ । 
জ্যোতি-রূগে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ ॥ ১৬৭ ॥ 
‘হরি’ বলি’ ডাকিলেন গৌরাজ-সুন্দর । 
সকল বৈষ্ণৰগণ হইলা সত্বর ৷৷ ১৬৮ ॥ 
করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্তন ৷ 
সবার অন্গেতে মালা শ্রীফাগু-চন্দন ॥ ১৬৯ ৷৷ 
ক্রতাল মন্দিরা সবার শোভে করে । 
কোটি-সিংহ জিনিয়া সবেই শক্তি ধরে ॥ ১৭০ ॥ 
টতুদ্দিকে আগন-বিগ্রহ ভক্তগণ । 
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥ ১৭১ ॥ 
“ডু মানত বাহির হইলা নৃত্য-রসে । 
টি সব্ব লোক মহানন্দে ভাসে ॥ ১৭২ ॥ 
তাপ হরে" শ্রীমুখ দেখিয়া ৷ 
সব্বলেক ‘হরি’ বলে আনন্দ হইয়া ॥ ১৭৩ ॥ 
জি টি অপ্রাক্ৃত অসমোদ্ধ' রাপ_ 
হি হা কোটি লাবণ্যের সীমা ৷ 
তথাপিহ সি {হা দিয়া করিব উপমা ॥ ১৭৪ ॥ 
ল তা'ন ক্কপা-অনুসারে | 


১৬১ 
তাও চন্দন--আবির ও চন্দন ; বসন্ত 
খর-চর্ণ ও চন্দনে চর্চ্চিত হইবার ব্যবহার 
তাহাতে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দরের 


রোধ- 
5 প্রশমন-লীলা দোলের সময় হইয়াছিল । 
;. আপনবিগ্রহ__নিজমৃত্তি ঃ ভগবানের 


অন 
৯, সৈ-রধপ কহিবারে কেবা পারে ॥ ১৭৫ ৷ 
ক 


জ্যোতিম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদ-সার। 

চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥ ১৭৬ ॥ 
চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা । 

মধুর মধুর হাসে জিনি’ সব্বকলা ॥ ১৭৭ ॥ 
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু-বিন্দু-সনে | 
বাহু তুলি’ ‘হরি’ বলে শ্রীচন্দ্র-বদনে ॥ ১৭৮ ॥ 
আজানুলম্বিত মালা সব্ব-অলে দোলে । 
সব্ব-অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে ৷৷ ১৭৯ ॥ 
দুই মহা-ভুজ হেন কনকের স্তম্ত ৷ 
পুলকে শোভয়ে যেন কনক-কদক্ব ॥ ১৮০ ॥ 
সূরঙ্গ অধর অতি, সুন্দর দশন। 
*5তিমূলে শোভা করে জযুগপত্তন ॥ ১৮১ ॥ 
গজেন্দ্ৰ জিনিয়া স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন । 
তহি শোভে শুক্ল-যজ্ঞ-সূত্ৰ অতি ক্ষীণ ॥ ১৮২ ॥ 
চরণারবিন্দে রমা-তুলসীর স্থান । 
পরম-নির্বল-সুক্ম-বাস পরিধান ৷৷ ১৮৩ ॥ 
উন্নত নাসিকা, লিংহ-গ্রীব মনোহর ৷ 
সবা” হৈতে সুপীত সূদীঘ কলেবর ॥ ১৮৪ ॥ 
যে-লে-খানে থাকিয়া সকল লোক বলে । 
“দেখ, ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে 0৮১৮৫) 
এতেক লোকের সে হইল সমুচ্চয় ৷ 
সরিষপ পড়িলেও তল নাহি হয় ॥ ১৮৬ ॥ 
তথাপিহ হেন ক্ুগা হইল তখন ॥ 
সবেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন ॥ ১৮৭ ॥ 

প্রভুর শ্রীমুখ-দর্শনে নারীগণের উলুধ্বনি-পূর্র্ব = 

হরিধ্বনি এবং প্রতিঘরে 
মঙ্গলাচার-- 


প্রভুর শ্রীমূখ দেখি’ সব নারীগণ । 

হুলাহুলি দিয়া ‘হরি’ বলে অনুক্ষণ ॥ ১৮৮ ॥ 
কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে । 

পূৰ্ণঘট শোভে নারিকেল আঙ্রসারে ॥ ১৮৯ ॥ 
ঘৃতের প্রদীপ ভ্রলে পরম সুন্দর । 

দধি, দুৰ্ব্বা, ধান্য দিব্য বাটার উপর ॥ ১৯০ ॥ 


নি ০ লক্ষ আজে 
কলেবরের চতুর্দিকে ভক্তগণ বেষ্টন করিয়াছিলেন ৷ 


১৮৬ ৷ লোকের ভিড় এত হইয়াছিল যে, অতি ক্ষুদ্র 


সরিষা ফেলিয়া দিলেও উহা মাটিতে পড়িয়া যাইতে 
পারিত না। 


১৮৮।  হুলাহুলি-_উলুউলু ঃ উলুধ্বনি ৷ 


৭৬০ শ্রীত্রীচেতন্যভাগবত 





এই মত নদীয়ার প্রতি ছারে দ্বারে । 
হেন নাহি জানি, ইহা কোন্‌ জনে করে ॥ ১৯১ ॥ 
স্রীপূরুষ সকলের নগর-কীন্ত্নে ভ্রমণ ও 'স্্ীপুন্রাদি-কথাং 
জহুবিষয়িণঃ, শ্লোকের যাথায-দর্শন_ 
বলে শ্রী-পৃরুষ সব লে।ক প্রভু-সঙ্গে ৷ 
কেহ কা’ছো না জানে পরমানন্দ-রজে ॥। ১৯২ ৷ 
যি et ৰ যোগদান_ মধূ-কণ্ঠ হইলেন সব্ব ভক্তগণ ৷ 
ঘি র:50... কাছ লাহি যে জে হই নে 13০) 
শেষে চোর পাসরিল ভাব আপনার ৷ বার 551 
‘হরি’ বই সংখ হালা না নি আর 1১৯৪ ॥ সি LEAL 
a ঠি 5 চাবেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন ৷ 
রি ভা আনন্দে পৃণিত প্রভু-সংহতি ঘায়েন ॥ ২১০ ॥ 
হইল সকল পথ খই-কড়ি-ময় । i 


প্রভুর দুই পার্খে নিত্যানন্দ ও গদাধর_ 
রা ফেলে হোম সস হায় 0 নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে ৷ 
Q ৰা =| ৮ এ LT ক ্ে 
হা হিস প্রেম-সুধা-সিন্ধু-মাঝে দুই জন ভাসে ॥ ২১১ ॥ 
এই মত হয়ে_ক্কঞ্ঃ বিহরেন যথা ॥ ১৯৬ ॥ 


তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস । 
ক্ষ্ণসুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস ॥ ২০৫ ॥ 
এই মত ভক্তগণ আগে নাচি’ যায় । 

সবারে বেড়িয়া এক সম্প্রদায় গান ॥ ২০৬ ॥ 
সকল-পশ্চাতে প্রভু গৌরাজসুন্দর । 

যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর ॥ ২০৭ ॥ 


নব-লক্ষ প্রাসাদ ছ্বারকা রত্বময্ন । প্রভুর নৃতা-দর্শনার্থ অসংখ্য লোকের গমন 

রস প্রভু নাচিতে নাচিতে ৷ 
নিমেষে হইল, এই ভাগবতে কয় ॥ ১৯৭ ॥ CESS EAL ক্ৰ 
যে কালে যাদব-সন্গে সেই দ্বারকায় । লক্ষ কোটী লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে ॥ ২ 

লীন শোভা-_ 
জলকেলি করিলেন এই দ্বিজরায় ॥ ১৯৮ ॥৷ তৎকাল 
জগতে বিদিত হয় লবণ-সাগর ॥ কোটি কোটি মহা-তাপ জ্বলিতে লাগিল । 
ইচ্ছামান্ত হইল অজ জজ ॥ ১৯৯ ॥ চন্দ্রের কিরণ সৰ্ব্ব শরীরে হইল ॥ ২১৩ ৷ 
< ন লে! 
‘হরিবংশে’ কহেন সে-সব গোপ্য-কথা । চতুদ্দিকে কোটি কোটি মহা Ee রা রি 
এতেক সন্দেহ কিছু না করিহ এথা ৷ ২০০ ॥ কোটি কোটি লোক চতুদ্দিকে ‘হার 
সে-ই প্রভু নাচে নিজ-কীর্তনে বিহ্বল । প্রভুর নৃত্য-দর্শনে নদীয়াবাসিগণের 
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল ॥ ২০১ ॥ - আনন্দ-কোলাহল_ ৰ 
এটি 
প্রভুর ভাগীরথী-তীরে নৃত্য ও কীর্তনকারী দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূব্ব বিকা রা 
ভক্তগণ-সহ গমন-_ আনন্দে বিহবল সব লোক নদীয়ার ৷৷ 

ভাগীরথী-তীরে প্রভু নৃত্য করি? যায় ৷ ক্ষণে হয় প্রভু-অজ সব ধূলাময় ৷ রে 
আগে পাছি ‘হরি’ বলি’ সব্বলে।কে ধায় ॥ ২০২) নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয় ॥ রে, 
আচার্য্য গোসাঞি আগে জন কত লঞ্াা ৷ সে কম্প, লে ঘন্ম, সে বা পুলক রঃ টে 
নৃত্য করি’ চলিলেন পরমানন্দ হঞা ॥ ২০৩ ৷৷ পাষণ্ডীর চিত্তরুত্তি লাগয়ে নাচিতে 
তবে হরিদাস ক্রষ্ণ-রসের সাগর ৷ নগরে উঠিল মহা-রুষ্“-কোলাহল 







১৮ ||| 
‘হরি’ বলি’ ঠাঞ্জি ঠাঞি নাচয়ে সকল ॥ ২ 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্ৰ।মৃতে৷ক্ত (১১৩ সংখ্যায় ) শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

? 18 শ্লোক এতংৎপ্ৰসঙ্গে 


__ আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর ॥ ২০৪ ॥ 





০ দ্রষ্টব্য । 
২০০1 তথ্য হরিবংশ ১৪৫ অঃ দ 


২১৩ । মহাতাপ- মশাল | 


| রর রি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম’ | 
‘হরি’ বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্‌ ॥ ২১৯ ॥ 
ঠাঞি ঠাঞি এই মতে মেলি’ দশ-পাচে ৷ 
কেহ গায়, কেহ বায়, কেহ মাঝে নাচে ॥২২০৷ 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায় । 
আনন্দে নাচিয়া সবর্ব নবদ্বীপে যায় ॥ ২২১ ॥ 
‘হুরয়ে নমঃ ক্ব্চ ঘাদবাম্স নমঃ । 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধূসূদন’ ॥ ২২২ ॥ 
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি? ৷ 
১ দশৈ-গাঁচে নাচে কীহা দিয়া করতালি ॥ ২২৩ ॥ 
দুই-হাত ঘোড়া দীপ তৈলের ভাজনে ৷ 
এ বড় অদভুত তালি দিলেন কেমনে ॥ ২২৪ ॥ 
ছেন বুঝি__বৈকুষ্ঠ আইলা নবদ্বীপে ৷ 
বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধৰ্ম্ম পাইলেক লোকে ৷৷ ২২৫ ॥ 
জীবমান্র চতুৰ্ভুজ হইল সকল । 
না জানিল কেহ, ক্বষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল ॥ ২২৬ ॥ 
হস্ত যে হইল চারি, তাহে নাহি জানে । 
আপনার স্মৃতি গেল, তবে তালি কেনে ॥ ২২৭ ॥ 
হেন মতে বৈকুণ্ডের সুখে নবদ্বীপ ৷ 
নাচিয়া ঘায়েন সবে গঙ্গার সমীপ ॥ ২২৮ ॥ 
বিজয় করিলা যেন নন্দ-ঘোষের বালা । 
হাতেতে মোহুন-বীশী, গলে বনমালা ॥ ২২৯ ॥ 
এই মত কীর্তন করিয়া সব্বলোক ৷ 
: _ পাসরিলা দেহ-ধর্ম্ম, যত দুঃখ-শোক ৷৷ ২৩০ ॥ 
রি কেহ, মালসাট, পুরে । 
সশ।জহ্বয় নান। মত বাক্য হরে 1২৩১ 


কে ্ 
রী বলে,_-“এবে কাজি বেটা গেল কোথা ৷ 


স পাও এখন ছিণ্ডিয়া ফেলো মাথা ॥”২৩২৷৷ 
২২০। 


বা'য়,._ বাজায় ৷ 

হইল ৷ নারে সকল ভূমি পরম 

মি রহিল মান্য স্থানও কীর্তনবিরহিত বৈষয়িক 

উহ মা। ০ 

সৃন্দরের হী সারঙ্গধর__ধনুষ্পাণি ৷ শ্রীগোর- 

ঈংযোগের টিতে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে মনঃ- 

দিকে নি বহিয়াছে। ভক্তগণের অধিকার- 

শীরায়ণের নি বাসুদেবের উপাসক, কেহ বা লক্ষমী- 
সক, কেহ বা সীতারামের উপাসক ৷ 


সাধকে: 
ন শ্রেষ্ঠ আদর্শ সেব্য-পর্য্যায়ের 
২২৯৬ 


২৩৯। 
পিবিন্র 





মধ্যখণ্ড- ন্রয়েঃবিংশ অধ্যায় 


৭৬১ 


হককে 
ক কৃকরিররুর 


রড় দিয়া যায় কেহ পাষ্তী ধরিতে। 
কেহ গাষণ্তীর নামে কিলায় মাটিতে ॥ ২৩৩ ॥ 
না জানি ৰা কত জনে মদ বাজায় । 
না জানি বা মহানন্দে কত জনে গায় ॥ ২৩৪ ॥ 
হেন প্রেম-হ্বন্টি হৈল স্ব নদীয়ায় ৷ 
বৈকুণ্ডসেবকো! যাহা চাহে সব্বথায় ॥ ২৩৫ ॥ 
যে সুখে বিহ্বল অজ, অনন্ত, শঙ্কর । 
হেন-রলে ভালে সব্ব-নদীয়া-নগর ৷৷ ২৩৬ ॥ 
গঙ্গা-তীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায় । 
সাজোপা্-অস্ত্র-পারিষদে নাচি’ হায় ॥ ২৩৭ ॥ 
কীর্তন-প্রভাবে সকল স্থানের পবিত্রতা 
পৃথিবীর আনন্দের নাহি সমুচ্চয় ৷ 
আনন্দে হইলা সব্বদিগ্‌ পথ-ময় ॥ ২৩৮ ॥ 
তিল-মান্্র অনাচার হেন ভূমি নাই। 
পরম উত্তম হৈল সব্ব-ঠাঞি-ঠাঞি ॥ ২৩৯ ॥ 
শ্রীচেতন্যের আদি-কীর্তনের পদ-_ 
নাচিয়া যায়েন প্রভূ গৌরাঙ্-জুন্দর ৷ 
বেড়িয়া গায়েন চতুদ্দিকে অনুচর ॥ ২৪০ ॥ 
অথ পদ- 
“তুয়া চরণে মন লাগহ'রে । 
সারন্গ-ধর, তুয়া চরণে মন লাগহ রে ॥ধ্রু।”২৪১॥ 
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্তন । 
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৪২ ॥ 


কীর্তনাবেশে সকলের পথভ্রান্তি ও চতুদ্দশভুবনের 
শব্দোদিদ্ট বিষয়-অতিন্রমণ-__ 


কীর্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে । 
“কোন দিগে যাই’ ইহা কেহ নাহি জানে 1২৪৩ 
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধবনি । 


ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমতে শুনি ॥ ২৪৪ ৷ 


38 --ুলললললল্্- 
প্রকাশভেদের প্রয়োজনীয়তা আছে । ভগবভক্তগণ 


চিরদিনই নীতিবিরুদ্ধ পাপে বিতৃষ্ণ ; তাঁহারা সৰ্ব্বদাই 
সকলের ও নিজের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট ৷ 
ইহ জগতের অবরতা, অসম্পূর্ণতা, অনুপাদেয়তা, পরি- 
চ্ছেদ, কালক্ষোভ্য ধৰ্ম্ম প্রভৃতি ভগবানে, ভগবদ্ধামে ও 
ভগবলীলায় আরোপ করিতে গেলে নিত্যা ভক্তির 
স্বরাপ-বিপর্য্যয় করা হয়। 

২৪৪-২৪৫। “হরি'শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত 
হওয়ায় চতুদ্দশ ভূবনের শব্দোদ্দি্ট বিষয়গুলি অতি- 
ক্লান্ত হইল ৷ ব্ৰহ্মলোক, শিবলোক ও তদুপরি এশ্বধ্য- 


৭৬২ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগ বত 


ব্রক্মলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ পৰ্য্যন্ত । 
ক্রষ্ণ-সূখে পূর্ণ হৈলা, নাহি তা'র অন্ত ॥ ২৪৫ ৷ 

দেবগণের কীর্তন-দর্শনে মূচ্ছা ও সম্বিৎপ্রাপ্তিতে 

কীত্তনে যোগদান__ 

সপাষদে সৰ্ব্ব দেব আইলা দেখিতে ৷ 
দেখিয়া মৃচ্ছিত হৈলা সবার সহিতে ॥ ২৪৬ ॥ 
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সৰ্ব্ব দেবগণ ৷ 

নর-রূপে মিশাইয়া করেন কীর্তন ॥ ২৪৭ ॥ 
অজ, ভব, বরুণ, কুবের দেবরাজ । 
যম, সোম-আদি যত দেবের সমাজ ৷৷ ২৪৮ ॥ 
্রন্মসূখ-স্বরাপ অপূর্ব দেখি’ রঙ্গ । 
সবে হৈলা নর-রূপে চৈতন্যের সঙ্গ ॥ ২৪৯ ॥ 
দেবে নরে একত্র হইয়া ‘হরি’ বলে । 
আকাশ পূরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে ॥ ২৫০ ॥ 
কদলীর বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে ৷ 
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দৃবর্বা, দীপ, আম্্সারে ॥ ২৫১ ॥ 

নবদ্বীপ-নগরের তৎকালীন বৈভব- 

নদীয়ার সম্পত্তি বণিতে শক্তি কার ? 
অসংখ্য নগর-ঘর-চত্বর-বাজার ॥ ২৫২ ৷ 
এক জাতি লোক যা'তে অব্বুদ অব্বুদ ৷ 
ইহা সংখ্যা করিবেক কোন্‌ বা অবৃধ ॥ ২৫৩ ৷ 
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা ৷ 
সকল একত্র করি’ থুইলেন তথা ॥ ২৫৪ ॥ 
শ্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বলে ‘হরি’ ৷ 
তাহা লক্ষ বৎসরেও বণিতে না পারি ॥ ২৫৫ ॥ 

প্রভুর নৃত্য-কীত্রনাদি-দর্শনে সকলের 

ধৈষ্যবিদু/তি-_ 

যে সব দেখয়ে প্রভু নাচিন্না যাইতে ৷ 
তা'রা আর চিত্তবৃত্তি না পারে ধরিতে ॥ ২৫৬ ৷ 
সে কারুণ্য দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে ৷ 


পরম-লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে ॥ ২৫৭ ॥ 
3 TTT 
ময় বৈকুষ্ঠলোক-_যাহা গোলোকের নিশ্নার্, তৎ- 


সমস্তই কৃষ্ণসুখে পর্ণতা-লাভ করিল । 


২৪৯।॥ সকল দেবতা পূর্ণসুখস্বরূপের অপূর্ব 
বজ দেখিয়া নররূপ ধারণপূর্বক শ্রীচেতন্যদেবের 
অতিদুল্লভ সঙ্গ লাভ করিতে লাগিলেন ৷. 


২৬০। স্বর্গ মন্দাকিনী প্রেমময়ের গতির 


প্রভুর অপর রাণ 


‘বোল বোল’ বলি’ নাচে গৌর।ল-সুন্দর ৷ 

সব্ব-তঙ্গে শোভে মালা অতি- -সনোহর ॥ ২৫৮ ॥ 

যজ্ঞ-সূন্ৰ, ভ্রিকচ্ছ-বন পরিধান । 

ধুলায় ধূসর প্রভু শ্মলনম়ন ॥ ২৫৯ ॥ 

মন্দাকিনী-হেন প্রেম-ধারার গমন । 

চান্দেরে না লয় মন দেখি’ সে বদন ॥ ২৬০ ॥ 

সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার। 

অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার ॥ ২৬১॥ 

সুন্দর চাঁচর কেশ-_বিচিন্র বন্ধন ৷ 

তহি মালতীর মালা অতি-সুশোভন ॥ ২৬২ ॥ 
সকলের প্রভু-স্থানে বর প্রার্থনা-- 

“জনমে জনমে প্রভু, দেহ’ এই দান । 

হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম ॥” ২৬৩ ॥ 

ভক্তমহিমা বন্ধনার্থ প্রভুর প্রিয়গণের সাক্ষাতে নৃত্য 

এই মত বর মাগে সকল ভুবন ৷ 

নাচিয়া যায়েন প্রভূ শ্রীশচীনন্দন ৷৷ ২৬৪ ॥ 

প্রিয়তম সব আগে নাচি’ নাচি’ যায় । 

আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায় ॥ ২৬৫ ॥ 

টচৈতন্য-প্রভূ সে ভক্ত বাড়াইতে জানে । 

যেন করে ভক্ত তেন করয্মে আপনে ৷৷ ২৬৬ ॥ 

এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ৷ 

সবার সহিতে আইসেন গজাপথে ॥ ২৬৭ ॥ 
প্রভুর নৃত্য ও ভক্তগণের কীর্তন__ 

বৈকুষ্ঠ-ঈশ্বরে নাচে সবর্ব নদীয়ায়। 

চতুদ্দিকে ভক্তগণ পৃণ্য-কীত্তি গায় ॥ ২৬৮ 

ভক্তগণের কীর্তন-পদ-_ 

“ 'হরি” বল মুগ্ধ লোক, ‘হরি’ ‘হরি’ বল রে। fi 

নামাভান্ে নাহি রয় শমন-ভয় রে ॥৮গ্রু।২৬৯ 

- এই সব কীর্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র ৷ 

ব্ৰহ্মাদি সেবয়ে যাঁর পাদপদ্মদন্দ্র ৷ ২৭০ ॥ 


শ্রীগোর- 
তুলনা-স্বরূপ এবং সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট Fe 
সুন্দরের বদনমণ্ডলের তুলনায় অতি-স্বল্প দ্র 
ক 2 


২৬৯ ॥ অপরাধশন্য ও অপরিব্যক্ত স 
বিশিষ্ট নামউচ্ভারণকেই 'নামাভাস” বলে; রে 
জীবের মুক্তিলাভ ঘটে । যেরূপ নামাপরাধে দিত 
সম্ভাবনা থাকে, নামের-আভাসে তদুপ যমদণ্ড 
হইবার ক্লেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না। 


মধ্যখণ্ড--ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 


৭৬৩ 
ব্ঙ্গাদি-সেবাপদ গৌরসুন্দরের নৃত্যকালীন বেশ__ নিত্যানন্দ-চাঁদ, মাধব-নন্দন 
পাহিড়া রাগ ্ শোভা করে দুই-পাশে । 
পি [2 rots ন্‌ 
নাচে বিশ্রন্তর, জগত-রশ্বর, যত প্রিয়-গণ, করয়ে কীর্তন, 
ভাগীরী-তীরে-তীরে ৷ সবা? চাহি’ চাহি’ হাসে ॥ ২৭৯ ॥ 
হার পদধূলি, হই’ কুতুহলী, যীহার কীর্তন, করি’ অনুক্ষণ, 
সবেই ধরিল শিরে ৷৷ ২৭১ ॥ শিব ‘দিগস্বর ভোলা? । 
অগৃবর্ব বিকার, . ডি সু-ধার, সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে, 
EE 322 এ করিয়া কীর্তন-খেলা ॥ ২৮০ ॥ 
হয়া” শি হুজি যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ, যে কেশ 
6 রি এ ০. Ll) ’ 
৷ বলে ‘হরি হরি’-বাণী ২৭২ ॥ কসর লভ 
মদন-সন্দর গৌর-কলেবর, এ 
উর্মি? ধলায়, 5 
দিব্য বাস পরিধান ৷ স প্রভু Pe গড়াগড়ি যায়, 
+ প্র র নগরে 1 
চাঁচর-চিকুরে, মালা মনোহরে, a রর লস? না ৃ 
৬ ল র আলে 
যেন দেখি পাঁচ বাণ ॥ ২৭৩ ॥ তু নে আলোকে, 
নাজানিকি খে। 
চন্দন-চচ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত, রী রি টি বি £ বহি 
গলে দোলে বনমালা ৷ সকল সংসার, হরি’ বহি আর, 
A 1‘ 
ঢুলিয়া পড়ুয়ে, প্রেমে থির নহে, না বোলই কা'রো মুখে ॥ ২৮২ ॥ 
আনন্দে শচীর বালা ॥ ২৭৪ ॥ প্রভুর নৃত্য-দর্শনে সকলের আনন্দ ও কীর্তন 
কাম-শরাসন, জযুগ-পত্তন, অপূৰ্ব্ব কৌতুক, দেখি’ সবর্ব লোক, 
মুকুতা 85556 আনন্দে হইল ভোর ৷ 
মুকুত সি শ্ৰীযুত বদন, জিরা চি হিয় রন 
ু: প্রক্কতি করুণালিন্ধু ॥ ২৭৫ ॥ বলে ভাই “হরি বোল” ॥২৮৩৷৷ 
হরি বাতি বিকার অভূত, 
| কত করিব নিশ্চয় । প্রভুর ভাবাবেশে পতনকালে নিত্যানন্দের রক্ষা-_ 
! ডি 
৮ 1 কল্প: ঘন্ম, পুলক বৈবর্ণা, প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ, 
র না জানি কতেক হয় ৷৷ ২৭৬ ৷ যখন যেরূপ হয় ॥ 
প্রভ্স হইয়া, কভু দাঁড়াইয়া, পড়িবার বেলে, দুই বাহ মেলে, 
ডি অঙ্গুলে মূরলী বায় । যেন অঙ্গে প্রভু রয় ৷৷ ২৮৪ ৷ 
জমি’ 
টু রা চলই সহজ, অঙ্কীর্তন-কালে প্রভুর বিবিধ লীলা__ 
- দোখ’ ন 1 
অতি-মনোহ 3 নিত্যানন্দ ধরি” বীরাসন করি” 
ন, যজ্ঞ-সৃন্র-বর, ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে। 
এ বুহি CO 1ম কক্ষে তালি দিয়া কুতুহলী, 
এ হই, গুণবন্ত, হৰ ; 


C7 ’ বলি? হালে ॥২৮৫৷৷ 
\ রহিলা পরশ-লোভে ॥ ২৭৮॥ উল 5, 
২৭২ হ৭৯। মাধব-নন্দন__মাধব মিশ্রের পৃত্র শ্রীগদাধর 
.. তা 


. শীচবাণ--সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, 
পণ্তিত। 


ও ম্তভন__ 2 
ইউ এই পঞ্চ কন্দর্পবাণ ৷ ২৮৪ ৷ বেলে__বেলায়, সময়ে ৷ 
তথ্য --« বৃ ৩ £ ং 
মোহনা ভ্রবণং শোষণং বাণং তাপনং ২৮৫1 তথ্য-_বীরাসন--“বীরানাং সাধকানামা- 
ও জনম্1” সাধকদিগের আসনবিশেষ । এই আসনে 


উঃ ও _উন্মাদনঞ্চ কামস্য বাণাঃ পঞ্চ প্রকী- 
দম. ০৬ খাৎ দ্রবণ, 
এই পঞ্চবাণ । * শোনপ, তাপন, মোহন ও আসীন হইয়া সাধকগণ সাধনা করিয়া থাকেন। 





৭৬৪ স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


০ লিলি উতর 


অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে, 
“মূঞি দেব নারায়ণ ৷ 

কংসাসূর মারি", মুগ্রি সে কংসারি, 
বলি ছলিয়া বামন ৷৷ ২৮৬ ॥ 


সেতু-বন্ধ করি', রাবণ সংহারি” 
মূঞি সে র।ঘব-রায় ৷” 
করিয়া হুঙ্কার, তত্ব আপনার, 


কহি’ চারিদিগে চায় ॥ ২৮৭ ॥ 

কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ব, 
সেই ক্ষণে কহে আন ৷ 

দন্তে তৃণ ধরি’, ‘প্রভু প্রভু’ বলি’, 
মাগয়ে ভকতি-দান ৷৷ ২৮৮ ৷ 


যখন যে করে, গৌরাজ-সুন্দরে, 
সব মনোহর লীলা । 
আপন বদনে, আপন চরণে, 


অঙ্গুলি ধরিয়। খেলা ৷ ২৮৯ ॥ 


শ্রীনবদ্বীপের শ্বেতদ্বীপের ধারণা জৈবজ্ঞানে 


প্রকাশের কাল-5 
বৈকুগ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বস্তর, 
সব নবদ্বীপে নাচে । 
শ্রেতদ্বীপ-নামম, নবদ্বীপ-গ্রাম, 


বেদে প্রকাশিব পাছে ॥ ২৯০ ॥ 





একপাদমথৈকসিমন্‌ বিন্যস্যেদুরাসংস্থিতম্‌। ইতরফ্মিন্‌ 
তথা পশ্চাদ্‌ বীরাসনমিদং বিদুঃ ॥ __ঘেরগুসংহিতা)। 
পূজাদির সঙ্কল্প “বীরাসনে” বসিয়া করিতে হয়। 
বাম উরুর উপর দক্ষিণ জঙ্ঘা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া 
অবস্থিতির নাম-_“বীরাসনঃ ৷ 

২৯০। সব নবদীপে-_-নবদ্বীপের সকল স্থানে 


অর্থাৎ অন্তদ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রতমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, 
কোলদ্বীপ, খাতুদ্ধীপ, জহতদ্বীপ, মোদদ্রমদ্দীপ ও 
রুদ্রদ্বীপে । ও 

শ্রীগৌরসূন্দর কেবল বিশ্বেশ্বর নহেন। তিনি 
বৈকুষ্ঠেরও ঈশ্বর অর্থাৎ মায়িক বিশ্ব ও মায়াতীত 
বৈকুণ্ঠ উঙয়েরই প্রভু ! 

শ্বেতদ্বীপ- শ্রীগৌর-বিচরণ-লীলা-ক্ষেত্রই যে ‘নব- 







পারে না। 
বোধ হয়, সে-কালে তাহারা জানিতে পারেন যে, 
পশ্ুপক্ষিমানবাদির ভোগ্যভূমি ‘শ্রীধাম’ নহেন। 


———_——_——_——— 
সস 


কীর্তনকা রে এ 
ভিনক।লে প্রভুর অ 


বস্থিতি__ 
নর করতাল, শখ, 
না জানি কতেক বাজে। 
মহা-হরিধ্বনি, চতুদ্দিকে শুনি, 
মাঝে শোভে দ্দিজরাজে ॥ ২৯১ ॥ 


নাশাবাদ্যযন্ত্র-সহযে।গে 


মন্দিরা, ম্বদজ, 


গ্রন্থবার-কর্তুক সপরিকর শ্রীগোরসুন্দরের ও 
শ্রীনামের জয়গান 
জয় জয় জয়, নগন্ন-কীর্তন 
জয় বিশ্বস্ভর-নৃত্য ৷ 
বিংশ-পদ গীত, চৈতন্য-চরিত, 
জয় চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ২৯২ ॥ 
যেই-দিকে চায়, বিশ্বস্তর রায়, 
নেই দিক প্রেমে ভাসে । 
স্রীক্কষ্ঃ-চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, 
গায় ব্বন্দাবন-দালে ॥ ২৯৩ ॥ 
বৈকুণ্ঠ শব্দ চতুদ্দশ ভূবন, বিরজা, ব্ৰহ্মলোক ও ব্রক্মাণ্ডের 
কণপটহ ভেদ-পৃব্বক একায়ন-পদ্ধতিততে 
অবস্থানকারী__ 
হেন-মহারঙে প্রতি নগরে নগর ৷ 
কীর্তন করেন সব্ব লোকের ঈশ্বর ॥ ২৯৪ ॥ 
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সবর্বলোকে করে । 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি ঘায় বৈকুণ্ঠেরে ৷৷ ২৯৫ ॥ 


কিন্ত যে-কালে তাঁহাদের ধামের স্বরূপ 


‘বেদ’-শব্দের অর্থ চারি । শ্রীনবদ্বীপ যে কেবল 


জড়-ভূমিকা নহেন, তাহা পাঞ্চরান্লিক চতুর্যহ-বিচারে 
প্রতিষ্ঠিত । একপাদবিভূতিতে যে দৃশ্য জগৎ, তাহা 
প্রিপাদবিভূতিবঞ্জিত হওয়ায় চতুষ্পাদবিভূতির সহিত 
সমধারণা-বিশিষ্ট নহে । পঞ্চতত্ববিচারে যে সকল 
ধৰ্ম্ম, উহারই চারিপ্রকার প্রকাশক ব্যহতত্তে অবস্থিত! 
আবার, পরুষাবতারন্রয় তুরীয় বস্তু হইতে বিভিন্ন 
সাগরে পরিদৃষ্ট হইলে চতুব্বিধ প্রকাশের জ্ঞানলাভ 
হয়। এই পুরুষাবতারতত্বের অভিজ্তানেই বৈকুণ্ঠ" 
গোলোক-শ্বেতদ্বীপের ধারণালাভ ঘটে ৷ 
ট্যের ৪০০ বৎসর বা ৪০8 বৎসর অথবা 888 বহন 
পরে শ্রীনবদ্বীপ ধামের শ্বেতদ্বীপত্ব ধারণা জৈ 
প্রকাশিত হইয়াছে । 


ভগববপ্রাক- 


ব্ানে 


৯০ ২২৯৮৫. 


মধ্যখণ্ড_ ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 





বৈকুণ্ঠধ্বনি-শ্রবণে বৈকুণ্ঠ-নাথের উল্লাস_ 
ee 

গুনিয়া বৈকুণ্ঠ নাথ শ্রীগৌর-সুন্দর । 
উল্লাগে উঠয়ে প্রভু আকাশ-উপর ॥ ২৯৬ ॥ 





ন্তসিংহ জিনি’ কত তরঙ্গ প্রভুর । 
দেখিতে সবার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর ॥ ২৯৭ ॥ 
মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্তনের পথ 
গল্পা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায় ৷ 
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর-রায় ॥ ২৯৮ ॥ 
‘আগনার ঘাটে’ আগে বহু নৃত্য করি? ৷ 
তবে ‘মাধায়ের ঘাটে’ গেলা গৌরহরি ৷ ২৯৯ ॥ 
” ‘বারকোণা-ঘাটে’, 'নগরিয়া-ঘাটে' গিয়া । 
|. খন্নার নগর’ দিয়া গেলা ‘সিমূলিয়া’ ৷ ৩০০ ॥ 
অসংখ। দীপালোকে লোকের দিবারান্রি- 
নিণয়ে ভ্রত্তি-_ 
লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুদ্দিকে জ্বলে । 
লক্ষ কোটি লোক চতুদ্দিকে “হরি” বলে ॥ ৩০১॥ 
চদ্রের আলোকে অতি অপূব্ব দেখিতে ৷ 
দিবা-নিশি একো কেহো নারে নিশ্চয়িতে ॥৩০২॥৷ 
| সব্বদ্বারে মঙ্গলাচার ও দেবগণের পৃ্পরচ্টি__ 
সকল দুয়ার শোভা করে সুমন্গলে ৷ 
বস্তা, পূ্ণ-ঘট, আনসার, দীপ জ্বলে ॥ ৩০৩ ॥ 


২৯২। বিংশ-পদ গীত-_“নাচে বিশ্বস্তর” হইতে 


এ হি 48 রি 
এ 0 কয়া “মাঝে শোভে দ্বিজরাজ” পর্য্যন্ত বিশটি 


ধা ২১০1 

|| ধ্বনিত হয়, 
৷ গীত অবস্থিত 
৷ ওক্রন্গলোক ভে 
| পূর্বক একায়ন 
| ২৯৮। 


৷ ডী 
। জিব্ৰ অন্তরে 
অস্থি 


বদ্ধজীবের কর্ণপটহে যে সকল শব্দ 
তাহার বিচার চতুদ্দশ ভূবনের অন্তর্গত 
৷ বৈকুষ্ঠশব্দ এই চতুর্দশ ভুবন. বিরজা 
দ করিয়৷ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ণপটহ ছেদন- 
পদ্ধতিতে অবস্থান করে। 
শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে কতিপয় 
টি ই প্রকট-কালীয় গলাখাত 
ণে সেই খাতের গভভাবশেষ দেখিতে 
সেই খাত ধরিয়া পশ্চিমোত্তরে গঙ্গা 
সেই পথে মহাপ্রভু কীর্তন-বাণী 
গলেন ৷ 


প্রভুর হইতে দক্ষিণাভিমুখে ক্রিয়দ্দুর 

এক রাশি সু টি পাওয়া যাইত ৷ সেখান 

Soo). দুরে 'মাধাইর ঘাট’ ছিল । 
শাধাইর ঘট’ অতিক্রম করিয়া বার- 








৭৬৫ 





অন্তরীক্ষে থাকি’ যত স্বর্গ:দব-গণ । 

চম্পক, মল্লিকা-পৃষ্প করে বরিষণ ॥ ৩০৪ ॥ 
বসুমতীর জিহ্বা-সহ পুঙ্পের তুলনা 

পুঙ্সরূষ্টি হৈল নবদ্বীপ-বসুমতী ৷ 

পু্স-রূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি ॥ ৩০৫ ॥ 

সকুমার-পদস্কুজ প্রভুর জানিয়া। 

জিহ্বা প্ৰকাশিলা দেবী পুষ্প-রূপ হঞ্া ॥ ৩০৬ ॥ 


সভভ্ত গৌরচন্দ্রের নৃত্যে নগরবাসীর উল্লাসে বিবিধ 
ক্রিয়া ও উক্তি 


আগে নাচে শ্রীবাস, অদ্বৈত, হরিদাস ৷ 

পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল-প্রকাশ ৷ ৩০৭ ॥ 
যে-নগরে প্রবেশ করয়ে গৌর-রায় । 

গৃহ-ব্ৃত্তি পরিহরি’ সব্ব লোক-ধায় ৷ ৩০৮ ॥ 
দেখিয়া সে চাঁদমূখ জগত জীবন ৷ 

দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সব্বজন ॥ ৩০৯ ॥ 
নারীগণ হুলাহুলি দিয়া বলে ‘হরি’ । 

স্বামী, পুর, গৃহ, বিত্ত, সকল পাসরি’ ॥ ৩১০ ॥ 
অৰ্ব্বুদ অব্রুদ নগরিয়া নদীয়ার ৷ 
ক্ষ্ণ-রসে-উন্মাদ হইল সবাকার ॥ ৩১১ ॥ 
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বলে ‘হরি’ । 


কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা" পাসরি? ॥ ৩১২ ॥ 
ENE OE RS BIEL TEASE 
কোণা-ঘাট’ অবস্থিত ছিল। তাহার পরই নগর- 


বাসিগণের প্রশস্ত ঘাট ছিল । তাহার পরেই গঞ্জানগর- 
পল্লী । কিছুদিন পূর্ব্বে গঙ্গানগরের অধিষ্ঠান বর্ত্তমান 
“ভারুইডাঙ্গা'-পলীর সন্নিহিত স্থানে ছিল ৷ গঙ্জানগর 
হইতে উত্তরপূর্ব কোণে অর্থ ক্রোশের মধ্যেই প্রাচীন 
“সিমলিয়া* গ্রাম ছিল ৷ বর্তমান “ছাড়ি গঙ্গার’ খাত_- 
যাহাকে “গুড় গুড়ে’ বলে, সে স্থানে গঙ্গা প্রবাহিত 
হওয়ায় এ সিমুলিয়া গ্রামের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যায় 
এবং তাহা সম্প্রতি ‘কৃষ্ণনগর’, চরকাষ্ঠশালী”, “তারণ- 
বাস’, “কড়িয়াটি” প্রভৃতি নামে সময় সময় কথিত 
হইত। এক্ষণে ‘খাল্সেপাড়া’-নামক-স্থানে একটী 

বটরুক্ষের তলে সিমন্তিনী দেবীর স্থান হইয়াছে । 

প্রভুর সময়ে “সিমুলিয়া' এস্থান হইতে কএক সহস্র 

হস্ত দূরে অবস্থিত ছিল! 

বসুমতীর জিহ্বা পুষ্পের সহিত তুলনা 


৩০৬ । 
হইয়াছে। দেবী বসুমতী পৃজ্গরূপিনী নিজ জিহ্বা 
প্রকাশ করিলেন। তদুপরি অর্থাৎ পুষ্পাত্তরণে গৌর- 











৭৬৬ 


কেহ কেহ নানামত বাদ্য বা’য় মুখে । 

কেহ কা’রো কান্ধে উঠে পরানন্দ-সূথে ৷৷ ৩১৩ ৷ 
কেহ কা'রো চরণ ধরিগ্না পড়ি’ কান্দে ৷ 

কেহ কা'রো চরণ আপন কেশে বান্ধে ৷৷ ৩১৪ ॥ 
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহারো চরণে ৷ 

কেহ কোলাকুলি বা করয়ে কা'রো সনে ৷৷ ৩১৫ ॥ 
কেহ বলে,_“মুগ্রি এই নিমাই পণ্ডিত ৷ 

জগত উদ্ধার লাগি” হইনু বিদিত ॥” ৩১৬ ॥ 
কেহ বলে,_-“আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব ৷” 

কেহ বলে,_ “আমি বৈকুষ্ের পারিষদ ॥”৩১৭৷ 
কেহ বলে,_-“এবে কাজী বেটা গেল কোথা । 
লাগালি পাইলে আজি চুর্ণ করোঁ মাথা 1৮৩১৮ ॥ 
পাষণ্ডী ধরিতে কেহ রড় দিয়া যায় । 

“ধর ধর এই পাপ-পাষত্ভী পলায় 71+ ৩১৯ ॥ 
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহ কেহ চড়ে । 

সুখে পুনঃ পুনঃ গিয়া লাফ দিয়া পড়ে ॥ ৩২০ ৷ 
পাষত্তীরে ক্রোধ করি’ কেহ ভাঙ্গে ডাল । 

কেহ বলে,__“এই মুগ্রি পাষণ্ডীর কাল ॥”৩২১৷৷ 
অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি’ বলে ৷ 

যম রাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে ॥ ৩২২ ॥ 





সুন্দরের সুকোমল পাদপদ্ম বিচরণ করিবার জন্য 
পথগুলি পুষ্পশোভিত হইল ৷ 

৩২৫ ৷ হরি-নাম-প্রভাবেই যমের ধন্মরাজ'- 
সংজ্তা। বিপ্রাপসদ অজামিল নামাভাস-প্রভাবেই 
যমরাজের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন অর্থাৎ যম- 
রাজ অজামিলের নামাভাস-গ্রহণ-হেতুই তাহাকে 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 

৩২৮! যমের সংখ্যা-_চতুদ্দশ ; তন্মধ্যে চিত্র- 
গুপ্ত অন্যতম; তিনি মানবের পাপ-পুণ্যাদির হিসাব 
লিখিয়া থাকেন । কোন ব্যক্তি নাম-গ্রহণকালে উন্মত্ত 
হইয়া বলিতেছেন যে, চিন্রগুপ্ত যম পাপ-পরায়ণ মানব- 
গণের সম্বন্ধে যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 
সমত্তই সম্প্রতি নাম-গ্রহণ-প্রভাবে মুছিয়৷ ফেলুন । 
৩২৯ ৷ পঞ্চবদন-মহাদেব বারাণসীতে অবস্থান 
3 বন্নাম গ্রহণ করেন ; তজ্জন্যই বারাণসী 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


সেইখানে থাকি’ বলে,_-“আরে ঘমদৃত ! 
গিয়া যথা আছে তোর সূ্য্য-সূত ॥ ৩২৩ ॥ 
বৈকুষ্ত-নায়ক অবতরি” শচী-ঘরে । 

আগনি কীর্তন করে নগরে নগরে ॥ ৩২৪ ॥ 

যে নাম-প্রভাবে তোর ধন্মরাজ যম । 

ঘে নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধয ৷৷ ৩২৫ ॥ 
হেন নাম সবর্ব মুখে প্রভু বোলাইলা ৷ 

উচ্চারণে শক্তি নাহি সে তাহা শুনিলা ॥ ৩২৬ ॥ 
প্রাণী-মান্র ক!’রে ঘদি করে অধিকার ৷ 

মোর দোষ নাহি তবে করিব সংহার ॥ ৩২৭ ॥ 
ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিন্রপুপ্ত ৷ 

পাপীর লিখন সব ঝাট কর লুপ্ত ॥ ৩২৮ ॥ 
যে-ন।ম প্রভাবে তীর্থ-রাজ বারাণসী । 

হাহা গায় শুদ্ধ-সত্তব শ্বেতদ্বীপ-বাসী ॥ ৩২৯ ৷ 
সব্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে-নাম প্রভাবে ৷ 

হেন নাম সহ্ব্বলোকে শুনে, বলে এবে 1) ৩৩০ ॥ 
হেন নাম লও, ছাড়, সব্্ব অপকার ৷ 

ভজ বিশ্রস্তর, নহে করিমূ সংহার 0৮ ৩৩১ ॥ 
আর জন সব দিশে রড় দিয়া ঘাহ্ম। 

“ধর ধর কোথা কাজী ভাণ্ডিয়া পলায় ৷ ৩৩২ ॥ 


৩৩০ । মহাদেব-_-সকলদেবতার বন্দাঃ তিনি 
যে নামগান করেন, তাহা তাহার নিকট হইতে শ্রবণ 
করিয়াই দেবমনৃষ্যাদি গান করিয়া থাকেন। বিষ্ুস্ামি- 
সম্প্রদায় সেই আদিপূরুষ রুদ্র হইতে খুষ্টজন্মের ২০০ 
শত বৎসর পূবের্ব মাদুরা প্রদেশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। 
তাহারই ধারায় “নামকৌমুদী'লেখক শ্রীলক্ষমীধর ও 
তাহার ভ্রাতা শ্ীধরস্বামিপাদ শুদ্ধাদ্বেত-বিচার-পরা 
রচনার দ্বারা শ্রীনামের প্রভাব বর্ণন *রিয়াছেন । 
শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু "শ্রীনামকোমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের 
বহুমানন করিয়াছেন ৷ 'প্রেমাকর' প্রভৃতির রাডার? 
বল্লভাচার্য্যের কুলগুরু-সূত্রে শ্রীনামের অচিন্ত প্রভাব 
উপলব্ধি করেন নাই ৷ 


বাসনা 
৩৩১ ৷ সকলপ্রকার অপকার EE 
টি ন-সূং 
করিলেই নামগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়। জগৎপাল 


স্তর গৌরসুন্দর নামদান করিয়া জগৎ 


করিয়াছেন । যাহারা নামভজন-বিদ্বেষী, 
কুবিচার-প্রণালী শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় সে 
রাজ সুষ্ঠুভাবে বিনাশ করিতে অগ্রসর হন ! 


তাহাদের 
বক ধৰ্ম্ম 


২ টিটি | 





০৯৮৯৭ 





মধ্যখণ্ড- ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


৭৬৭ 


হয ঘে পাপী নাহি মানে । এই মত পাধত্তী আপনা" খায় মনে । 


রুষ্ণের কীর্তন ০ 
কোথা গেল সে-সকল গাষণ্তী এখনে ৷” ৩৩৩ ॥ 


মাটিতে কিলায় কেহ ‘পাষণ্ডী’ বলি ৷ 

হরি’ বলি’ বুলে পুনঃ হুঙ্কার করিস্সা ৷ ৩৩৪ ॥ 
এই মত ক্ষ্ণের উন্মাদে সব্বক্ষণ । 

কিবা বলে, কিবা করে, নাহিৰু মরণ ॥ ৩৩৫ ॥ 
নগরিয়াগণের কৃষ্ণোন্মাদ-দর্শনে পাষগুগণের গান্রদাহ__ 
নগরিয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া । 

মরয়ে পাষত্তী সব জ্বলিয়া পড়িয়া ॥ ৩৩৬ ॥ 
কল পাষণ্তী মেলি’ গণে’ মনে মনে ৷ 

“গোসাঞি করেন কাজী আইসে এখনে ৷ ৩৩৭। 
কোথা থায় রগ ঢল, কোথা যায় ডাক । 

কোথা যায নাট গীত, কোথা যায় জাক ॥৩৩৮৷৷ 
কোথা যায় কলা-পৌতা, ঘট-আ।ম্সার ৷ 

এ সকল বচনের শোধি তবে ধার ॥ ৩৩৯ ॥ 

যত দেখ মহাতাপ দেউটি সকল ৷ 

যত দেখ হের সব ভাবক-মগুল ॥ ৩৪০ ॥ 
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজী যবে ॥ 

সবার গলায় ঝাঁপ দেখিবাঙ তবে ৷” ৩৪১ ॥ 
কেহ বলে,__“মুগ্রি তবে নিকটে থাকিয়া । 
নগরিস্বা-সব দেও গলায় বান্ধিয়া ৮ ৩৪২ ॥ 
কেহ বলে,_ “চল যাই কাজীরে কহিতে 1” 

কেহ বলে,_“ঘযৃক্তি নহে এমন করিতে ॥”৩৪৩৷৷ 
কেহ বলে,_“ভাই সব, এক যুক্তি আছে । 

সবে রড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে ॥ ৩৪৪ ॥ 
আইসে করিয়া কাজী” বচন তোলাই । 


৩৩৩। ভাণ্ডিয়া-_ফাঁকি দিয়া ৷ 


রপ ডি দিযংত। প্রবল হইলে কৃষ্ণকীৰ্ত্তন- 
কীত্তম-বিরোধী পাপিগণের পরাঙমুখতা থাকে । 
গায়ে গণম। জনগণ ভগবদিতর দেবগণকে সম- 
কফ-কীর্নের টু বলিয়া উহাদের 'পাষভ্তী'-সংজ্ঞা ৷ 
সমগয্যায়ে টা হত ইতরদেবগণের নামোচ্চারণ 
করাই পাষণ্ডীর স্বভাব ৷ 

তাহাদের নাম ঃ অন্যদেবগণ_মায়িক, 
সুতরাং « নানী দেবগণের সহিত ভেদধন্মযুক্ত ; 
গা করিবার “দব'-বাচক কৃষ্ণেতর নামের সাম 

* প্রশ্নাস দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম ॥ 


চৈতন্যের গণ মত্ত শ্রীহরিকীর্তনে ॥ ৩৪৬ ॥ 
শ্ীচেতন্যভক্তগণের অজশোভা__ 
সবার অনেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা ৷ 


আনন্দে গায়েন ‘ক্রুষ্ণ’’ সবে হই’ ভোলা ॥ ৩৪৭ ॥ 
তাৎকালিক সিমুলিয়ার অবস্থান__ 


নদীয়ার একান্তে নগর ‘সিমূলিয়া’ ৷ 
নাচিতে নাচিতে প্রভূ উত্তরিলা গিয়া ৷ ৩৪৮ ॥ 
ভক্তমূখে হরিকীর্তন-শ্রবণে প্রভুর সাত্বিক বিকার 
অনন্ত অৰ্ব্বুদ-মূখে হরিধ্বনি শুনি" । 
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি ৷ ৩৪৯ ॥ 
সে কমল-নয়নে বা কত আছে জল । 
কতেক বা ধারা বহে পরম নির্মল ৷ ৩৫০ ॥ 
কম্প-ভাঁবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে । 
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে ॥ ৩৫১ ॥ 
শেষে বা যে হয় মৃচ্ছ। আনন্দ-সহিত ৷ 
প্রহরেকো ধাতু নাহি, সবে চমকিত ॥ ৩৫২ ॥ 
প্রভুর অপূবর্ব ভাবাবেশ-দর্শনে বিবিধ জনের 
বিবিধ উত্তি__ 
এই মত অপৃবর্ব দেখিয়া সব্ব জন। 
সবেই বলেন,_“এ পূরুষ__ নারায়ণ ॥৩৫৩| 
কেহ বলে, “নারদ, প্রহল৷দ, শুক যেন 1” 
কেহ বলে,_“যে-সে হউ, মনুষ্য নহেন ॥৮৩৫৪।। 
এই মত বলে, যেন যার অনুভব । 
অত্যন্ত তাকিক বলে,_-পিরম বৈষ্ণব ॥৮৩৫৫।॥ 
বাহ্য নাহি প্রভুর পরম-ভক্তি-রসে | 
বাহু তুলি ‘হরি-বোল হরি বোল’ ঘোষে ॥ ৩৫৬ 
৩৩৬ । নাম-ভজন-প্রণালী ও নাম-কীর্তনের 
বিরোধ-ভাব-পোষক পাষণ্তিগণ সৰ্ব্বদা জ্বলিয়া পুড়িয়া 
ক্লিষ্ট থাকে এবং দশপ্রকার মৃত্যুর কোন না কোন 
প্রকার মৃত্যু আবাহন করে। তাহারা ঈর্ষান্বিত 
হইয়া স্বীয় গান্রদাহ-নিবারণের জন্য ভগবভক্তের 


বিদ্বেষ করিয়া থাকে ৷ 
৩৪০। দেউটী_[ হি দিয়ট্‌, ডিয়ট্_দীপ- 


পাত্ৰ ] প্রদীপ ৷ ; 
৩৪৮ ৷  গ্রঙ্গানগর” হইতে উত্তর-পূর্বদিকে 


অর্ক্রোশ আসিলে যে “সিমুলিয়া”-নগর অবস্থিত ছিল, 
তাহা নদীয়া-নগরের এক প্রান্তে ৷ 





৭৬৮ 





স্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একেবারে । 

সব্ব লোকে ‘হরি হরি’ বলে উচ্চৈংস্বরে ॥৩৫৭)। 
প্রভুর কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর 

গৌরাজ-সুন্দর যায় যে-দিগে নাচিয়া । 

সেই দিগে সব্ব লোক চলয়ে ধাইয়া ৷ ৩৫৮ ॥ 

কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর । 

বাদ্য-কোলাহল কাজী শুনয়ে প্রচুর ৷৷ ৩৫৯ ॥ 


বাদ্য-কোলাহল-শ্রবণে কাজীর তদ্ধিষয়ের আনুসন্ধানার্থ 
অনুচর-প্রেরণ__ 


কাজী বলে,_-“শুন ভাই, কি গীত-বঝ।দন ! 
কিবা কার বিভা, কিবা ভূতের কীর্তন ॥৩৬০৷৷ 
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি । 

ঝাট জানি’ আও, তবে চলিব আপনি 0৮ ৩৬১ ॥ 
কাজীর আদেশে তবে অনুচর ধায়। 

সংঘট দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায় ॥ ৩৬২ ॥ 
অনন্ত অহ্বুদ লোকে বলে,_“কাজী মার ॥৮ 


ডরে পলাইল তবে কাজীর কিন্কর ॥ ৩৬৩ ॥ 
অনুচর-কত্তুক কাজী-সমীপে প্রভুর আগমন-বার্তী জ্ঞাপন-__ 


রড় দিয়া কাজীরে কহিল ঝাট গিয়া ৷ 

“কি কর’ চলহ ঝাট যাই পলাইয়া ৷ ৩৬৪ ॥ 
কোটি কে।টি লোক সঙ্গে নিমাই-আচার্য্য ৷ 
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কাব্য ॥৩৬৫৷৷ 
লাখে লাখে মহাতাপ দীপ সব জ্বলে ৷ 

লক্ষ কেটি লোক মেলি” হিন্দুয়ানি বলে 1৩৬৬7 
দুয়ারে দুয়ারে কলা-ঘট-আম্ত্রসার ৷ 

পৃষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার ৷৷ ৩৬৭ ॥ 

না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে ৷ 

বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপাড়ে ॥ ৩৬৮ ৷ 

হেন মত নদীয়ার নগরে নগরে । 

রাজা আলিতেও কেহ এমন না করে ৷ ৩৬৯ ॥ 
সব ভাবকের বড় নিমাই পণ্ডিত । 

সবে চলে, সে নাচিয়া যায় ঘেই ভিত ॥॥ ৩৭০ 1 





৩৫৯) "‘সিমূলিয়!”-গ্রাম হইতে বর্তমান বামুন- 


পুকুর'-গ্রামে আসিবার পথ ; সেখানে প্রাচীন কাজী- 


বাড়ী ছিল ; উহা এখনও আছে । 


১১1 শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তুন-বাহিনীর শব্দ 
অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাই- 
৮ প্রকার, কোলাহল 


যে সকল নগরিয্মা মারিল আমরা । 

‘আজি কাজী মার? বলি" তাইসে তাহারা ॥৩৭১।। 
একো যে হুঙ্কার করে নিমাই-আটার্্য । 

সেই সে হিন্দুর ভূত, এ তাহার কার্য ” ৩৭২ ॥ 
কেহ বলে,__“এ বামনা এত কান্দে কেন! 
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেন ॥ ৩৭৩ ॥ 
কেহ বলে, বামনের কে আছে কোথায় ! 

সেই দুঃখে কাঁদে, হেন বৃঝি যে সদায় ॥”৩৭৪৷৷ 
কেহ বলে” "ৰমন দেখিতে লাগে ভয় । 
গিলিতে আইসে যেন দেখি কল্প হয় ॥” ৩৭৫ ॥ 


বাদ্য-কোলাহল-শ্রবণে কাজীর নিমাইএর বিবাহাথ 
যাত্রা বলিয়া ধারণা__ 


কাজী বলে,__“হেন বুঝি নিম৷ই পণ্ডিত । 

বিহা করিবারে বা চলিলা কোন ভিত ॥ ৩৭৬ ॥ 
এবা নহে, মোরে লঙ্ঘি’ হিন্দ্য়ানি করে । 

তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে ॥” ৩৭৭ ॥ 
এইমত যুক্তি কাজী করে সবর্ব-গণে ৷ 
মহাবাদ্য-কোলাহল শুনি ততক্ষণে ৷ ৩৭৮ ৷৷ 


প্রভুর কাজীনগরে আগমন ও কোটীকণ্ে হরিধব ন- 
শ্রবণে যবনগরণের ভীতি-__ 


সববলোকচুড়ামণি প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

আইলা নাচিয়া যথা কাজীর নগর ৷৷ ৩৭৯ ॥ 
কোটি কোটি হরিধ্বনি মহা-কোলাহল । 

স্বগ মত্ত, পাতালাদি পুরিল সকল ॥ ৩৮০ | 
শুনিয়া কম্পিত কাজী গণ-সহ ধায় । 

সপ্গ-ভয়ে যেন ভেক, ইন্দুর পলায় ॥ ৩৮১ ॥ 
পুরিল সকল স্থান বিশ্বস্তর-গণে ৷ 

ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ্‌ নাহি জানে ॥ ৩৮২ ॥ 
মাথার ফেলিয়া পাগ কেহ সেই মেলে । 
অলক্ষিতে নাচয়ে, অন্তরে প্রাণ হালে ৷৷ ৩৮৩ ॥ 
যা’র দাড়ি আছে, সেই হঞা অধোমূখ । 

লাজে মাথা নাহি তোলে, ডরে হালে বুক ॥৩৮৪৷৷ 


র 
কোন বিবাহাদির বাদা বা কোন আমোদ-প্রমোদে 


$6, তন 
গোলমাল । তিনি বলিলেন,_ “আমি হিন্দুগণের কী রর 
বন্ধ করিবার আদেশ করিয়াছি; আমার তে 
লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন 'হিন্দুয়ানি'-কীর্ভন হ 


গং 
থাকে, তবে উহার সংবাদ পাইবামান্র আমি স্বপ্ন" 
গিয়া উহা বন্ধ করিব ৷” 
৩৭৬! বিহা,বিবাহ ৷ 


শা 


1৮ 





সি এ 


4 করিতে 





মধ্যখণ্ড- ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


অনন্ত অন্বুদ লোক কেবা কা'রে চিনে । 

প্লাগনার দেহ-মান্র কেহ নাহি জানে ॥ ৩৮৫ ॥ 

চাবেই নাচেন, সবে গায়েন কৌতুকে । 

ব্ৰহ্মাণ্ড পূরিয়া ‘হরি’ বলে সবর্বলোকে ॥ ৩৮৬ ॥ 
কাজীদ্বরে প্রভুর আগমন ও কাজী-নির্য॥তনার্থ আদেশ 

ভাগিয়া কাজীর দ্বারে প্রভূ বিশ্নস্তর ৷ 

কোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর ॥ ৩৮৭ ॥ 

ক্রোধে বলে প্রভু_“আরে কাজী বেটা কোথা । 

ঝাট আন’ ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা ॥ ৩৮৮ ॥ 

নির্ধবন করো আজি সকল ভূবন । 

গৃবর্ব যেন বধ কৈলু সে কালযবন ॥ ৩৮৯ ॥ 
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার |” 

‘ঘর ভান্গ, ভাঙ্গ” প্রভু বলে বার বার ॥ ৩৯০ ॥ 

সব্ব-ভূত অন্তৰ্য্যামী শ্রীশচী-নন্দন ৷ 

আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোন্‌ জন ॥ ৩৯১ ॥ 
প্রভু আদেশে সকলে কাজীর গৃহের দ্বারে নানারূপ 

অত্যাচার-__ 

মহামত্ত সব্ব লোক চৈতন্যের রলে। 

ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে ॥ ৩৯২ ॥ 

(কহ ঘর ভাঙ্গে, কেহ ভাজেন দুয়ার ৷ 

কেহ লাথি মারে, কেহ করয়ে হুঙ্কার ॥ ৩৯৩ ॥ 

আ-পনসের ডাল ভাঙ্গি' কেহ ফেলে । 

কই কদলীর বন ভাঙ্গি’ ‘হরি’ বলে ॥ ৩৯৪ ॥ 


ধুর উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া ৷ 
উপাড়ি 


য়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া ॥ ৩৯৫ ৷ 


রি টে সহীন্তন-প্রবর্তক মহাপ্রভু কীর্ভনবিরোধী 
রয় 
সকলপ্রকার পাপ-পরায়ণ জীব 
হইলে তাহারাও ভগব€স্মৃতি- 
বি কীর্তনবিরোধী তপস্যা-নিরত ত্যক্ত- 
যোগী যদিও ডা ভগবৎসানিধ্য-লাভেচ্ছ 
কহি রা সমাজে “ধাম্মিক সাধু’ বলিয়া খাত, 
রা যদি ভগবৎ-কীর্তন উচ্চৈঃস্বরে না 
টি ই মহাপ্রভু তাহাদিগকেও বিনাশ 
ঈদ (ক ্ শেন। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সপ্তম- 
বাগান্যা ত জি টীকায় লিখিয়াছেন”_ 
ঈংযাগেনৈ ২৪ কলৌ কর্তব্যা, তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তি- 


শক ৮ Ed 
নাও কীর্তন বাদ দিয়া অন্য কোন 


৭৬৯ 
EE 
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া ৷ 
‘হরি’ বলি’ নাচে সব শ্তি-মূলে দিয়া ॥ ৩৯৬ ॥ 
একটি করিয়া পন্র স্ব লোকে নিতে । 
কিছু না রহিল আর কাজীর বাড়ীতে ॥ ৩৯৭ ॥ 
কাজীগুহে অগ্রি-প্রদানার্থ প্রভুর আদেশ ও ভক্তগণের 
গলবস্ত্রে প্রভুর ভ্রোধশান্তির 
নিমিত্ত প্রাথনা__ 

ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর । 
প্রভু বলে,__ অগ্নি দেহ” বাড়ীর ভিতর ॥ ৩৯৮॥ 
পূড়িয়া মরুক সব-গণের সহিতে । 
সব্ব বাড়ী বেড়ি’ অগ্নি দেহ’ চারি ভিতে ॥ ৩৯৯৷৷ 
দেখোঁ মোরে কি করে উহার নর-পতি। 
দেখোঁ আজি কোন্‌ জনে করে অব্যাহতি ॥8০০॥ 
যম, কাল, মৃত্যু- মোর সেবকের দাস । 
মোর দৃম্টি-পাতে হয় সবার প্রকাশ ॥ ৪০১ ॥ 
সংকীত্তন-আরস্তে মোহোর অবতার । 
কীন্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার ॥ ৪০২ ॥ 
সব্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্তন । 
অবশ্য তাহারে মুগ্রি করিমু স্মরণ ॥ 8০৩ ॥ 
তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী যে-যে জন । 
সংহারিমূ থদি সব না করে কীর্তন ॥ 8০৪8 ॥ 
অগ্নি দেহ’ ঘরে সব না করিহ ভয় । 
আজি সব যবনের করিমু প্রলয় ॥৮ ৪০৫ | 
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ স্ব ভক্ত-গণ । 
গলায় বাঁধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন ৷৷ ৪০৬ ॥ 


িি88888888 


ভক্তি হইতে পারে না। 


৪০২-৪০৪। বর্তমান কালে আমরা যে বিশ্বে 
বাস করি, তথায় হরিকথার কোন কীর্তন নাই, তজ্জন্য 
লোক-হিতৈষী বিশ্বস্তর হরিকীর্তনমুখেই সব্রবিধ 
ভগব€-সেবা-বিধানের উপদেশ দিয়াছেন । নাম- 
কীর্তনের দ্বারা বৈকুষ্ঠনাম-সেবা ব্যতীত যে সকল 
অনষ্ান দেখা যায়, তাহা ভগবদ্বৈমুখ্যেরই পরিণতি 
মানত, উহাতে ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অন্যাভিলাষ, 


কৰ্ম্ম ও জ্ঞানাদির উদ্দেশ্যে যাবতীয় অভিধেয় কখনও 
“কেবলা ভক্তি’ শব্দ-বাচ্য নহে। 
অবিরোধে যে সকল সাধনের কথা হইতে পারে, সে 
সমস্তই কীর্তনের অনুগামী হওয়া উচিত ৷ 


কীর্তনাখ্যা ভক্তির 


৭৭০ 


উদ্ধ বাহু করিয়া সকল ভক্তগণ । 
প্রভুর চরণে ধরি’ করে নিবেদন ॥ ৪০৭ ॥ 
“তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কষণ । 
তাহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন ॥ ৪০৮ ॥ 
ঘে-কালে হইবে স্ব স্চ্টির দংহার । 
সঙ্কষণ ক্রোধে হন রুদ্র-অবতার ॥ ৪০৯ ॥ 
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহারে । 
শেষে তিহৌ আসি’ মিলে তোমার শরীরে ॥৪১০৷ 
অংশাংশের ক্রোধে যাঁর সকল সংহারে ৷ 
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন্‌ জনে তরে ॥৪১১॥ 
“অক্রোধ পরমানন্দ তুমি’ বেদে গায় । 
বেদ-বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না যুয়ায় ॥ ৪১২ ৷৷ 
ব্রন্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পান্র। 
হুচ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলা-মান্র ॥ ৪১৩ ॥ 
করিলা তো কাজীর অনেক অপমান ৷ 
আর যদি ঘটে তবে সংহারিহ প্রাণ 1৮ ৪১৪ 1 
“জন্ম বিশ্বস্তর মহারাজ রাজেশ্বর ৷ 
জয় সব্বলোক-নাথ শ্রীগৌর-সুন্দর ॥ ৪১৫ ॥ 
জম্ম জয় অনন্ত-শয়ন রমা-কান্ত 7৮ 
বাহু তুলি’ স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥ ৪১৬ ॥ 
ভক্তবাক্যে প্রভুর কোপ-শান্তি ও 
অন্যত্ৰ বিজয়-_ 

হাসে মহাপ্রভু সব্বদাসের বচনে ৷ 
“হরি” বলি’ নৃত্য-রসে চলিলা তখনে ৷ ৪১৭ ॥ 
কাজীরে করিয়া দণ্ড সব্ব-লোক-রায় ৷ 
সংকীর্তন-রলে সব্ব-গণে নাচি’ যায় ॥ ৪১৮ ॥ 
স্থদজ মন্দিরা বাজে শত্খ করতাল ৷ 
“রামরুঞ্ক জয়্-ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল ৷? ৪১৯ ॥ 
কাজীর ভাঙ্গিয়া ঘর সব্ব-নগরিয়া ৷ 
মহানন্দে ‘হরি’ বলি? ঘযাম্মেন নাচিয়না ৷৷ ৪২০ ॥ 
পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্তভঙ্গ ৷ 
পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে, বৈষ্ণবের রঙ্গ ৷ ৪২১ ॥ 
“জয় ক্ষণ মূকুন্দ মূরারি বনমালী 1৮ 

HE জব নগরিক্সা দিয়! হাতে তালি ৷ ৪২২ ॥ 





শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


জয়-কোলাহল প্রতি নগরে নগরে ৷ 

ভাসন্মে সকল লোক আনন্দ-সাগরে ॥ ৪২৩ ॥ 

কেব। কোন্‌ দিগে নাচে, কেবা গায়, বা'য় ৷ 

হেন নাহি জানি কেবা কোন্‌ দিগে ধায় 1৪২৪॥ 

আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ । 

শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥ ৪২৫ ॥ 

কীর্তনীয়া_ব্রজ্মা শিব, অনত্ত আপনি ৷ 

নৃত্য করে প্রভু বৈষ্ণবের চূড়ামণি ॥ ৪২৬ ॥ 

ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে । 

সেই প্রভু কহিয়াছে ক্বপায় আপনে ॥ ৪২৭ ॥ 
প্রভুর শত্মবণিক্-নগরে প্রবেশ ও ঘরে ঘরে 

আনন্দ-কোলাহল-_ 

অনন্ত অব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বস্তর । 

প্রবেশ করিলা শখ্র-বণিক-নগর ॥ ৪২৮ ॥ 

শত্খবণিকের পুরে উঠিল আনন্দ ৷ 

“হরি” বলি” বাজায় ম্থদ, ঘণ্টা, শত্খ ৷৷ ৪২৯1 

পৃষ্পময় পথে নাচি’ চলে বিশ্বস্তর ৷ 

চতুদ্দিকে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর ॥ ৪৩০ ॥ 

সে চন্দ্রের শোভা কিবা কহিবারে পারি । 

যাহাতে কীর্তন করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ৷৷ ৪৩১ ॥ 

প্রতি দ্বারে পূর্ণকুম্ত রস্তা আম্রসার ৷ 

নারীগণে ‘হরি’ বলি দেয় জম়কার ৷৷ ৪৩২ ॥ 
প্রভুর তন্তুবায়-পল্লীতে প্রবেশ ও তথায় মঙ্গলধধবনি__ 

এই মত সকল নগরে শোভা করে । 

আইলা ঠাকুর তন্তবায়ের নগরে ॥ ৪৩৩ ॥ 

উঠিল-মন্গল-ধ্বনি জন্স-কোলাছল ৷ 

তন্তুবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ৪৩৪ ৷ 

নাচে সব-নগরিয়া দিয়া করতালি । 

“হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনমালী ৷” ৪৩৫ ॥ 

প্রভুর শ্রীধরগৃহে গমন ও জীর্ণ লৌহপাত্রে জলপান 
সব্ব-মুখে 'হরি'-নাম শুনি’ প্রভু হাসে । 

নাচিয়া চলিনা প্রভু শ্রীধরের বাসে ॥ ৪৩৬ I 

ভাঙ্গা এক ঘর মান্র শ্রীধরের বাস । 

উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার আবাস ॥ ৪৩৭ | 

তন্তবায়-র্ী 


পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
এখনও বর্তমান । 

৪৩৬ তন্তবায়-পলী হইতে শ্রীগৌরসুন্দর 
অঙ্গনে গেলেন ৷ 


কাজীর সঙ্কীত্তন-বিরোধ দমন করিয়া 
<) [হিনী লইয়া নিকটস্থ 





শরীরের 


না 
২১০ 


ধস 


শপ 2২১৬৮ 


| 





মধ্যখণ্ড- ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 


৭৭১ 


র্যা ----২-- 


সবে এক লৌহ-পান্র আছয়ে দুয়ারে ৷ 
বত ঠাঁই তালি, তাহা চোরেও না হরে ৷৷ ৪৩৮ ॥ 
নত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অজনে । 
জলপূৰ্ণ পানর প্রভু দেখিলা আপনে ॥ ৪৩৯ ॥ 
ডক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-নন্দন ৷ 
লৌহ-পান্র তুলি’ লইলেন তত ক্ষণ ॥ 88০ ॥ 
জল গিয়ে মহা-প্রভু সুখে আপনার । 
কা'র শক্তি আছে তাহা ‘নয়' করিবার ॥ ৪৪১ ॥ 
দরিদ্রতা-নিবন্ধন প্রভুর যথাযোগ্য সেবায় অসমর্থ 

হওয়ায় শ্রীধরের মূচ্ছ'_ 
'মরিলু মরিলুঁ’ বলি’ ডাকয়ে শ্রীধর | 
“মোরে দংহারিতে সে আইলা মোর ঘর ॥”৪৪২ 
বলিয়া মৃচ্ছিত হৈলা সুতি শ্রীধর ৷ 
প্রভু বলে,_“শুদ্ধ মোর আজি কলেবর ॥ ৪৪৩ ॥ 
ভক্তগৃহে জলপানের ফল প্রভুর স্বমূখে কীর্ভন__ 
আজি মোর ভক্তি হৈল ক্রষ্ণের চরণে । 
শ্রীধরের জল পান করিল্লো যখনে ৷৷ 888 ॥ 
এখনে সে ‘বিষ্ণু-ভক্তি’ হইল আমার । 
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার ॥ 88৫ ॥ 
‘বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণ-ভক্তি হয় ।" 
সবারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয় ৷৷ 8৪৬ ॥ 


৪৪০-৪৪২। শ্রীধরের জীর্ণ লৌহ-পান্রে মহাপ্রভু 
“রমানন্দে জল পান করিলেন । দরিদ্র শ্রীধর গৌর- 
মুদরের অযাচিত সেবা গ্রহণ-দর্শনে স্বীয় দারিদ্রা- 
নিবন্ধন ভাগ্যের দোষারোপ করিতে করিতে বলিতে 
নাগিলেন,_-“শ্রীগৌরসুন্দরের যোগ্য সম্ভাষণ আমা-দ্বারা 
হইল না, সুতরাং আমাকে মারিবার জনাই--হাদয়ে 


রা দিবার জন্যই মহাপ্রভু বলপূর্বক জফুটিত লৌহ- 
শি জল পান করিলেন ৷" 


৪৪৪ 
করিয়া তাহার 
শীবা-বৃততি উচ 


শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরের বাক্য শ্রবণ 
জীর্ণ জলগান্রে জল পান করায় কৃষ্ণ- 
মি ই এতদ্দারা কুষ্ণবিসম্ৃতি নাশ 
গবৎসেবায় a সূখানুসন্ধান-রহিত হইয়া 
বলিলেন । প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শরীর শোধিত হইল, 
বর্ষা-দ্বারা 275 জড়জগতের 
মর সেবা টা পরিবর্তে জীবের নিষ্কপট 
হণ করেন । 


8৪7 « 
' “গৃহযীয়াদ্‌ বৈষণবজ্জলম্”_যে জল 


তথাহি ( পদ্মপূরাণ আদি খণ্ড ৩১১১২) 
প্রার্থয়েদৈষ্বস্যাননং প্রযত্বেন বিচক্ষণঃ | 
সব্ব-পাপবিশুদ্ধার্থং তদভাবে জলং পিবেৎ 188৭ 

প্রভুর ভক্ত'বাৎসল্য-দর্শনে ভজগণের 

আনন্দ-ন্রন্দন__ 
ভকত-বাৎসল্য দেখি’ সব্ব ভক্ত-গণ ৷ 
সবার উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন ৷ ৪৪৮ ॥ 
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া । 
অদ্বৈত-শ্ৰীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৪৪৯ ॥ 
কান্দে হরিদাস, গন্পাদাস, বক্রেশ্বর ৷ 
মুরারি, মুকুন্দ কান্দে, শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ 8৫০ ॥ 
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীগব্ভ, শ্ৰীমান্‌ ৷ 
কান্দে কাশীশ্বর, শ্রীজগদানন্দ, রাম ॥ ৪৫১ ॥ 
জগদীশ, গোপীনাথ কান্দেন নন্দন | 
শুক্লাম্থর, গরুড়, কান্দয়ে সব্বজন ॥ ৪৫২ ॥ 
লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত । 
পকুষ্ণ রে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ ॥৮ ৪৫৩ ॥ 
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বালে । 
সব্ব-ভাবে প্রেমভক্তি হইল প্রকাশে ৷ 8৫8 ॥ 
‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দে সব্বজগত হরিষে । 
সংকল্প হইল সিদ্ধি, গৌরচন্দ্র হাসে ॥ 8৫৫ ॥ 


NS EEE ESTA HEE 
বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়া অবশেষ রাখেন, সেই জলপানে 


বিষ্ণুভক্তি উন্মেষিত হয়। অকিঞ্চন বৈষ্ণবের অন্য 
সকল দ্রব্যে সাধারণের ধন জ্ঞান হয়, আর অকিঞ্চিৎ- 
কর নীর মূল্যহীন-জ্ঞানে অনাদরের বস্তু হয়। 


৪৪৭1 অন্বয়-_বিচক্ষণঃ ( পণ্ডিতঃ জনঃ ) 
প্রযত্বেন (প্রকুম্টরূপেশ যত্বেন ) সৰ্ব্বপাপবিশুদ্ধার্থং 
( সৰ্ব্ব পাপবিশুদ্ধি-নিমিত্তং ) বৈষ্ণবস্যান্নং (বৈষ্ণবেন 
শ্রীভগবতে অপিতং যদ্বা বৈষ্ণবভুক্তাবশেষং অন্নং ) 
্রার্থয়েৎ ; তদভাবে ( তদপ্রাপ্তে সতি ) জলং ( বৈষ্ণব- 
পানাবশেষং তৎপাদস্পৃষ্টং বা ) পিবেৎ। 


অনবাদ-_পণ্ডিত ব্যক্তির সর্ব্বপাপবিশ্দ্ধ্যর্থে 
ররুষ্টরূপে হত্বের সহিত বৈষ্ণবের নিকট ভগবৎ- 
প্রসাদ (বৈষ্ণবের দারা নিবেদিত ) বা বৈষ্ণবের ভূত্তা- 
বশেষ অন্ন প্রার্থনা করা কর্তব্য! তাহা না পাইলে 
অন্ততঃ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট জল অথবা তৎপাদধোত 
জল পান করিবেন । 








৭৭২ 





জীণ জলপ'ন্রে জল-পান করিয়া প্রভুর বৈষ্ণবকে অপ্রাকৃত 
বিচারে দশন করিতে শিক্ষাদান__ 

দেখ সব ভাই, এই ভক্তের মহিমা ৷ 

ভক্ত-বাৎসল্যের প্রভু করিলেন লীমা ॥ ৪৫৬ ॥ 

লৌহ-জলপান্র, তা'তে বাহিরের জল । 

পরম-আদরে পান কৈলেন সকল ৷৷ ৪৫৭ ॥। 

পরমাথে পান-ইচ্ছা হইল যখনে ৷ 

সুধাম্থত ভক্ত-জল হইল তখনে ॥ ৪৫৮ ॥। 

‘ভক্তি’ বৃঝাইতে সে এমত পান্ত্রে জল ৷ 

পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নিৰ্ম্মল ৷ ৪৫৯ ॥ 


দাম্তিকের বহু মূলযবান্‌ দ্রব্যে ভগবানের উপেক্ষা, আর 
ভক্তের অতি নিরুষ্ট দ্রব্য বলপৃব্বক গ্রহণ, 
তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত 


দাম্তিকের রত্বপান্র, দিব্য জলাসনে । 

আছুক পিবার কার্যা, না দেখে নয়নে ॥ ৪৬০ ॥ 
ঘৈ সে দ্ৰব্য সেবকের সব্বভাবে খায় ৷ 
নৈবেদ্যাদি বিধিরও অপেক্ষা নাহি চায় ॥ ৪৬১ 





৪৫৭ । লৌহ সব্বাপেক্ষা কম মূল্যের ধাতু । 
তাদুশ লৌহময় পান্রটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ হইয়াছিল 
এবং উহা আবার বাহিরের ব্যবহারের উপযোগী ছিল । 
পরমার্থবিচারে চিন্ময়-দর্শনে অচিদ্‌-দর্শন-জনিত 
দরিদ্রতা বা অপকর্ষ যে ভগবভ্ঞক্তির অন্তরায়. তাহা 
দেখাইবার জন্য দরিদ্ররূপী শ্রীধরের নানাভাবে মেরা- 
মত করা ফুটা লৌহ-জলপান্র হইতে জলপান করিয়া 
ভক্তকে অপ্রাকৃত-দর্শনে তাহার মর্যাদা ও আদর 
করিতে জগৎকে শিখাইলেন ৷ 


৪৬২ ৷ তথ্য-_-ভাঃ ১০1৮১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 

৪৬৩ ।॥ তথ্য--মহাভারত বনপব্ব ২৬১-২৬২ 
অঃ দ্রষ্টব্য | 

৪৬০-৪৬৫। জড়জগতে বিবিধ উপাদান ও বহু 


দ্রব্যের স্বচ্ছলতায় অনেক সময় দাস্তিকতা উপস্থিত 
হয় । “আমি শ্রেষ্ঠ, আমি ধনী, আমি বহুদেবোপ- 
করণসংগ্রহকারী, আমি খুব ভক্তিমান’, আীধরস্বামী 
প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মায়াবাদী’ ইত্যাদি নানা কুবিচার 
দান্তিককে আশ্রয় করে। ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দর সে- 
সকল লাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বা তাহাদের 
অভিলাষ করেন না। বিশ্রম্তসখ্য, 


আীক্রীচৈতন্যভাগবত 





আল্প দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায় । 

তা'র সাক্ষী ব্রক্মণের খুদ দারকায় ॥ ৪৬২ ॥ 

অবশষে সেবকেরে করে আত্মস।ৎ। 

তা'র সাক্ষী বনবাসে যুধিচ্ঠির-শ।ক ॥ ৪৬৩ ॥ 

সেবক ক্বষ্চের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই। 

'দাস' বই ক্ষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥ ৪৬৪ ৷ 

যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেই রূপ হয় । 

দাসে ক্ষণে করিবারে গারয়ে বিক্রয় ॥ ৪৬৫ ॥ 

'সেবকবৎসল প্রভু’ চারি বেদে গায় । 

সেবকের স্থানে ক্ৃষ্ধ প্রকাশে সদায় ॥ ৪৬৬ ॥ 
কৃষ্ণ দাস্যের সব্বশ্রেষ্ঠত্ব__ 

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব ৷ 

হেন দাস্য-ভাবে কষে কর অনুরাগ ॥ ৪৬৭ ॥ 

অল্প হেন না মানিহ “কহ্ঃদাস* নাম । 

অল্প-ভাগ্যে ‘দাস’ নাহি করে ভগবান্‌ ॥ ৪৬৮ ॥ 





ভক্তের প্রদত্ত সামান্য বস্তকেও ভগবান্‌ বলপূবর্বক 
আদরের সহিত গ্রহণ করেন। আর প্রচুর ধনবান্‌ 
দাম্ভিক ব্যক্তির মর্যাদা-প্রদত্ত দ্রব্কেও ভগবান্‌ 
প্রত্যাখ্যান করেন । দ্বারকা (বর্তমান পোরবন্দর ) 
সুদামাপুরী-নিবাসী সুদামবিপ্রের প্রদত্ত অন্নকণ ভগ- 
বানের নিকট আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল । 
বনবাস-কালে যুধিচ্ঠিরের প্রদত্ত বনশাক ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ রোচমাণা প্রবৃত্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সেব্যরুষণের পত্নী, পিতা-মাতা, সখা-দাস প্রভৃতি 
সকলেই সেবকমান্র। যাহার! ভগবানের নিত্যলীলার 
পরিকর, সেই সেবকগণের সম্পত্তিরাপ ভগবানের সেবা 
বিভিন্ন সেবকের দ্বারা বিভিন্ন রসে বিহিত হয় । 
৪৬৮ ৷ জগতের সব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভগব€সেবায় 
তৎপর ৷ মায়াবদ্ধ জীব এই কথা বুঝিতে না গারিয়, 
উচ্চাকাঙক্ষা বশে ভক্তিবজ্জিত নানা অনুষ্ঠানকে ‘সাধন 
বলিয়া নির্ণয় করে এবং পরিশেষে তাহাদের সে প্রকার 
সাধনফলে যে উন্নত আদর্শ লাভ ঘটে, সেগুলি ভগবৎ- 
সেবা-বৈমুখ্যের অন্যতম নিদর্শন ৷ যে-কালে মানবের 
সবর্বতোভাবে ভগবৎসেবার প্রর্তি জাগ্রত হয়, 
কালে তিনি সব্ব্বাপেক্ষা ধন্য হন। ভগবভক্তগণ 
সৰ্ব্বদাই লোকের মঙ্গলগরাকাষ্ঠা চিন্তা করিতে গিয়া 
কুষ্ণে অনুরাগ রুদ্ধি হউক্_এরাপ শুভেচ্ছা পোষণ 


মধ্যথণ্ডত- দ্রয়োবিংশ অধ্যায় 


৭৭৩ 


৯ রহ কোটি জন্ম থে করিল নিজ-ধস্ম ৷ 2552 


্রহনিশ দাগ্যভাবে ঘে করে প্রার্থন ৷ 

গন্না-লভ্য হয় কালে বলি’ নারায়ণ” ॥ ৪৭০ ॥ 
তবে হয় মুক্ত সব্ববন্ধের বিনাশ ৷ 

মন্ত হইলে হয়, সেই গোবিন্দের দাস ॥ ৪৭১ 
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে । 

মন্ত-সব লীলা-তনু করি' ক্ষ ভজে ॥ ৪৭২ ॥ 


a 


ডু 
হিংসার অগায়ায় কলে সৰ্ব্ব কম্ম ৷৷ ৪৬৯ ৷৷ 
হংসার 


তথাহি সব্বজ্রৈ্ভাষাকৃত্তিঃ_ 
(ডাঃ ১০!৮৭৷২১ শোকে শ্রীধর-ধৃত সব্্বজ-ভাষ্যকার-ব্যাখ্যা) 
| মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং 
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ৪৭৩ u 


ভক্ত-স্থানে পরাভব মানে? ভগবান্‌ ৷ ৪৭৪ ॥ 
অমন্ত-ব্ৰহ্মাণ্ডে যত আছে স্তৃতিম।লা ৷ 

| ভিক্ত'-ছেন স্ততির না ধরে কেহ কলা ৷৷ ৪৭৫ ॥ 
| ॥ 

দাস’-নামে ব্রহ্মা, শিব হরিষ সবার । 

[] 


অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর- সমান । 
J 


ধরণী ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার ৷ ৪৭৬ ॥ 
এ সব ঈশ্বর-তুল্য স্বভাবেই ভক্ত ৷ 
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত ॥ ৪৭৭ ॥ 


অদ্বৈত প্রভুর স্বরূপানভিক্ত ব/ক্তিগণের তদ্বিষয়ে 
বিভিন্ন ধারণায় দুঃখ-প্রান্তি__ 


(হম ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে । 
গাপী-সব দুঃখ পায় নিজ-কৰ্ম্মদোষে ॥ ৪৭৮ ॥ 


রে রা সেব্য বস্তুর প্রীতি-বিধান হয় ৷ 
বোধ রা যত্বের নামই “ভক্তি” । এই 
আছে। রর সোভাগ্যবন্ত-জনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত 
হারা ভাগ্যহীন, তাহাদের ভগবৎসেবার 

্ 


গাদেয়তা উ 
পলব্ধির 
বিদন্ধ-জলাট । বিষয় না হওয়ায়, তাহারা 


ভগবান্‌ সে ক 
বীয় দাস্য প্রদান { সেই ভাগ্যহীন জনগণ 


করেন না। 


ভগবানের নিকট 'সেবাঃ প্রার্থনা করিলে 
আঁলিসময়ে 'নারায়ণ*শব্দ উচ্চারণের ও 
জনের সৌভাগ্যলাভ ঘটে । 


অন্তকালে অন্ত 
এ খঈাজলে নিম 





ক্ষ্ণের সন্তে'ষ বড় ভিক্ত'-হেন নামে । 

কৃষ্ণচন্দ্র বিনে ভক্ত আর কে বা জনে ৷ ৪৭৯ ॥ 

"অহং ব্ৰহ্মাস্ম’ অভিমানী পাষণ্ড ও স্বরাট, পুরঃষোত্তম 

স্বয়ং ভগবানের প্রভাবের তারতমা-__ 

উদর-ভরণ লাগি’ এবে পাপী সব । 

লওয়ায় ‘ঈশ্বর আমি',__মুলে জরদ্গব ॥ ৪৮০ ॥ 

গচ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষাগণ লইয়া । 

কেহ বলে,_“আমি রঘুনাথ ভাব’ গিয়া 1৮৪৮১॥ 

কুন্ধুরের ভক্ষ্য দেহ,_ইহারে লইয়া ৷ 

বলয়ে ‘ঈশ্বর’ বিষ্ণ-মায়।-মুগ্ধ হইয়া ॥ ৪৮২ ॥ 

সব্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন ৷ 

দেখ তা'র শক্তি এই ভরিয়া নয়ন ৷ ৪৮৩ ॥ 

ইচ্ছ৷-মাত্ৰ কোটি কোটি সম্বদ্ধ হইল ৷ 

কত কে৷টি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল ৷৷ 8৮৪ ॥ 

কে বা রোপিলেক কলা প্রতি-দ্বারে-দ্বারে। 

কে বা গায়, বা'য় কে বা, পুষ্পব্ব্টি করে ॥৪৮৫ 
শ্রীধরের জলপানে প্রভুর প্রেমভাবে সগোস্তী নৃত্য-কীর্ত্তন_ 

করিলেন মান্র শ্রীধরের জল-পান। 

কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান ॥ ৪৮৬ ॥ 

ভকতবাৎসল্য দেখি’ ভ্রিভুবন কান্দে । 

ভূমিতে লোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে ॥ ৪৮৭ ॥ 

শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে। 

উচ্চ করি’ ‘হরি’ বলে সজল নয়নে ॥॥ ৪৮৮ ৷৷ 


বানের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন । লীলা-বিশেষ 
গ্রহণ ব্যতীত মানবের নশ্বর ক্রিয়ায় যে সেবা দেখা 
যায়, তাহা ক্ষণভঙ্গুর ! শ্রীধরস্বামিপাদ মূলভাষ্যকারের 
বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতের স্বীয় টীকায় উদ্ধার করিয়াছেন! 
সকল ভাষ্যকারই বদ্ধ জড় জগতে নশ্বর ক্রিয়াসমূহকে 
‘ভজন’ বলিয়া স্বীকার করেন না; পরস্ত নিত্যলীলা- 


ময়ের স্বরূপ বা বিগ্রহের আদর করেন । 

৪৭৩। অন্বয়__মুক্তা ( নিত্যযুক্তা জনাঃ ) অপি 
লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা (ভগবতাসহ লীলার্থং শ্রীমৃত্তিমত্তঃ 
সন্তঃ) ভগবন্তং ভজন্তে (সেব্যন্তে ইতি সব্বজৈঃ 
ভাষ্যকৃভিঃ ব্যাখ্যাতম্‌ )। 

অনবাদ-_নিত্যমুক্ত জনগণও লীলাতনুধৃক্রূপি- 
ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন-_সর্ববজ ভাষ্যকার 
এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 











৭৭৪ 


“কি জল করিল পান ভ্রিদশের রায় ।” 

নাচয়ে শ্রীধর, কান্দে, করে 'হায় হায়’ ॥ ৪৮৯ 7 

ভক্ত-জল পান করি’ প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুষ্ঠ-ঈশ্বর ॥ ৪৯০ ॥ 

প্রিয়-গণে চতুদ্দিকে গায় মহা-রসে | 

নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে ॥ ৪৯১ ॥ 

শ্রীধরের ভাগ্যদর্শনে ব্রহ্মাদিরও প্রশংসা__ 
খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা । 
ব্ৰহ্মা, শিব কান্দে যাঁ"র দেখিয়া মহিমা ॥ ৪৯২ ৷ 
ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিমান্রে বাধ) 

ধনে, জনে, পাণ্ডিত্যে ক্ষ্জেরে নাহি পাই ৷ 

কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি ॥ ৪৯৩ ৷ 
প্রভুর নিজ-নগরে আগমন ও নৃত্য 

জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি'। 

নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙগ-শ্রীহরি ॥ ৪৪৯ ॥ 

নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তিরসের ঠাকুর ৷ 

চতুদ্দিকে হরিধ্বনি শুনিয়ে প্রচুর ॥ ৪৯৫ ৷৷ 
নবদ্বীপের তদানীন্তন অবস্থা 

সব্ব-লোক জিনি’ নবদ্বীপের শোভায় ৷ 

হরি-বোল শুনি মান্র সবার জিহ্বায় ॥ ৪৯৬ ॥ 

যে সুখে বিহ্বল শুক, নারদ, শঙ্কর ৷ 

সে সুখে বিহ্বল সব্ব-নদীয়া-নগর ॥ ৪৯৭ ॥ 
প্রভুর সব্বনবদ্ীপে নৃত্য ও নৃত্যের কাল-_ 

সব্ৰ নবদ্বীপে নাচে ভ্রিভুবন-রায় ৷ 

'গাদিগাছা”, ‘পারডাঙ্গ।”, “মাজিদা+ দিয়া যায় ৷৷৪৯৮ 

‘এক নিশ।” হেন জ্ঞান না করিহ মনে। 

কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্তনে ৷ ৪৯৯ ॥ 

 চৈতন্য-চন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয় । 
ভ্র-ভঙ্গে যাহার হয় ব্রহ্গাণ্ড-প্রলয় ॥ ৫০০ ॥ 


ক্ম্মজ্জানাবরণমূক্ত ব্যক্তিই শীচৈতন্যলীলা-দর্শনের 

অধিকারী এবং ভোগপরা ও ত্যাগময়ী বৃদ্ধিতে 

| তদ্বিষয়ে জড়-স।ম্য-বিচার-_ 

_. মহা-ভাগ্যবানে লে এসব তত্ব জানে । 
শুক্ষতর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে ॥ ৫০১ ॥ 


গ্রামের অবস্থিতি বিলুপ্ত হইয়াছে বা গ্রামে 
ঘটিয়াছে। রর 
18) 

৫১২) অন্বয়-_হে উরুগায় পুণ্যশ্লোক নে রঃ 
ধিয়া (একাগ্রেণ মনসা ) তে (তব) যৎ যম 


শ্রী ্রীচেতন্যভাগবত 
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যে নগরে নাচে বৈকুষ্ঠের অধিরাজ । 
তাহারাও ভাঙ্গনে আনন্দ-সিহ্ু-আবা ॥ ৫০২ ॥ 
মহাপ্রভুর নৃত্য-দর্শনে নদীয়।ব।সিগণের 
শচী-জগনাথের প্রশংসা 
সে হুঙ্কার, সে গর্জন, সে প্রেমের ধার । 
দেখিয়া কান্দয়ে স্রী-পূরুষ নদীয়ার ৷ ৫০৩ ॥ 
কেহ বলে,_-“শচীর চরণে নমস্কার । 
হেন মহাপুরুষ জন্মিল গর্ভে হাঁ'র ॥৮ ৫০৪ ॥ 
কেহ বলে,__ “জগন্নাথ মিশ্র পৃণ্যবস্ত ৷” 
কেহ বলে,_-নদীয়।র ভাগ্যের নাহি আস্ত ॥৮৫০৫ 
প্রভুর লীলার ক।ল-_ 
এই মত লীলা প্ৰভু কত কল কৈলা । 
সবে বলে আজি রান্রি প্রভাত না হইলা 1৫০৬ 
প্রভূ-দর্শনে সকলের জয়ধ্বনি ও প্রণাম 
এই মত বলি’ সবে দেয় জঃকার। 
সব্বলে।ক ‘হরি’ বিনে নাহি বলে আর ॥ ৫০৭ ॥ 
প্রভু দেখি’ সব্ব লোক দণ্ডবৎ হঞা ৷ 
পড়য়ে পুরুষ-স্্ীয়ে বালক লইয়া ৷৷ ৫০৮ ॥ 
প্রভুর সকলের প্রতি শুভদৃষ্টি-পূর্ব্বক কীর্তন-বিহার__ 
শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি’ সবাকারে ৷ 
স্বানুভাবানন্দে প্রভু বীর্তনে বিহরে ৷ ৫০৯ ॥ 
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ ৷ 
“আবিভাব” ‘তিরোভাব’__এই কহে বেদ ॥ ৫১০| 
ভক্তের ধ্যানানুযায়ী ভগবানের নিত্য স্বরাপ-প্রকাশ_- 
যেখানে যেরূপ ভক্ত-গণে করে ধ্যান । 
সেই রূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান ৷৷ ৫১১ ॥ 
তথাহি ( ভাঃ ৩৯১১) 
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি ৷ 
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনৃগ্রহায় | ৫১২ ॥ 
চৈতন্য-লীলার নিতাত্ব__ 
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে । 
যঁ!’র ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরত্তণ 
ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ও ভক্তসেবার মহিমা 
ভক্ত লাগি’ প্রভুর সকল অবতার । 
ভক্ত বই ক্ৰষ্ণ-কম্ম না জানয়ে আর । 


র॥ ৫১৩| 


1 ৫১৪ ॥ 
রর নামান্তর 


৮ 








মধ্যথণ্ড- ন্রয়োবিংশ অধ্যায় 


৭৭৫ 


৪) যজ্ঞ, তপ করে । কি বা জীব নিত্যানন্দ, কি বা ভক্ত জ্ঞানী ৷ 


কোটি জনা যদি যে! 
তি" বিনা কোন কর্মে ফল নাহি ধরে ৷, ৫১৫) 


হেন ‘ভক্তি’ বিনে ভক্ত সেবিলে না হয় । 
প্রতএব ভক্ত-সেব। সবর্ব-শান্রে কয় ৷, ৫১৬ ॥ 
গ্রন্থকারের নিজাভীষ্টদেব নিত্যানন্দের 
মহিমা-কীর্তন_ 
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায় । 
চৈতন্য কীর্তন স্ফুরে যাহার ক্রুপায় ৷৷ ৫১৭ ॥ 
কেহ বলে,_“নিত্যানন্দ বলরাম সম ॥' 
কেহ বলে,_-“টচতন্যের বড় প্রিয়তম ৷” ৫১৮ ॥ 
কেহ বলে,_“মহাতেজী অংশ-অধিকারী ৷ 
কেহ বলে,__“কোনরূপ বুঝিতে না পারি ৮৫১৯ 


রি 


(রূুগং) বিভাবয়ন্তি (স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি ) সদনুগ্রহায় 
(সতাং ভক্তানাং অনুগ্রহায় অনুগ্রহার্থং ) তৎ তৎ 
বগুঃ প্রথয়সে ( তেষাং সমীপে প্রকটয়সীত্যর্থঃ )। 
অনুবাদ-_হে পৃণ্যগ্লোক ! ভক্তরন্দ স্ব-স্ব ( সিদ্ধ- 
দেহগত) ভাবনানুযায়ী আপনার যে সকল নিত্য 
স্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করিবার জন্য সেই সেই নিত্যস্বরূপ তাহাদের নিকট 
প্রকট করিয়া থাকেন । 
টা মধ্যবস্তি দ্রব্যের দ্বারা দৃশ্যবস্তর সম্পূর্ণ 
এ না। পূর্ণচেতনের যে যে অংশ জীবের 
যেতে ই আচ্ছন্ন হয়, তত্তদংশের দর্শনাভাব- 
না জৰ নিত্যলীলা লোকচক্ষে 
UE যাহারা ফলভোগের আশায় বা 
তুম উর আলেয়ার পশ্চাদ্‌ ধাবিত হন না, 
গালা সর্বদা রি রা 
গমনী বন্ধি ই মানবের ভোগময়ী বা 
হস্ত হইতে মনত হা ৎপাদন করে। সেই জাড্যের 
মিকা অতিক্রম টি বদ্ধজীবের ভোগ ও ত্যাগ- 
কালক্ষোত্য ও রি য় শক্তিলাভ ঘটে। নতুবা 
বস্তুর সহিত ই চ্ছম-বিচারে-_অনুপাদেয় ইতর 
বচারে শ্রীচৈতন্যলীলাকেও কর্ম 


নাত 
করিবার মিরাজের সহিত সমস্ত পরিগণিত 
- ৫১৪ ট্ পিপাসা উদিত হয় । 
১৪। ভ 
ধাকট্য ২ বানের নিত্য সেবকই ভগবানের নিত্য 
উনগণের ২৭ করিবার যোগ্য পাত্র । তিনি সেবোন্মুখ 


ভুমিকায় সৰ্ব্বদা অবতীর্ণ। সেবা- 


El 


নিত 


যা'র যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥ ৫২০ ॥ 
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নছে। 

তবু সে চরণ-ধন রহক হৃদয়ে ॥ ৫২১ ॥ 

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। 

তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে ॥ ৫২২ ॥ 
চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার । 
অবধূত-চন্দ্র প্রভু হউক আমার ॥ ৫২৩ ॥ 
টচৈতন্যের ক্বপায় সে নিত্যানন্দ চিনি । 

নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি ॥ ৫২৪ ॥ 
গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ_ শ্রীরাম-লক্ষমাণ । 
গৌরচন্দ্র-_“ক্কুষ্ণ” নিত্যানন্দ__‘সঙ্কষণ’ ॥ ৫২৫ ॥ 


০১১২০১৬১১৪১ 
চেষ্টা না থাকিলে কৃষ্ণের কর্ম অর্থাৎ নিত্যলীলা 


অপরের অনুভবের বিষয় হয় না। 

৫১৫1 যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি সকলগুলিই 
কালক্ষোভ্য ও জড়ভুমিকায় অবস্থিত বলিয়া কেবল- 
চেতনের সহিত পৃথক্‌ ৷ যে-কাল প্যন্ত বদ্ধজীবের 
ভোগ ও ত্যাগের প্রবৃত্তি স্তব্ধ না হয়, তৎকালাবধি 
জীব কর্মলানে আবদ্ধ হইয়া আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তির 
স্বরূপ বুঝিতে পারে না। যে মৃহ্তে আত্মার নিত্যা বৃত্তি 
উন্মেষিত হয়, সেই মৃহ. তেই তিনি জানিতে পারেন যে, 
তপস্যা ও যাগযজ্তাদি সকলগুলিই হরিসেবার অনুকূলে 
বিহিত না হইলে মায়ার প্রভুত্বেই পর্যাবসিত হয় । 

৫১৬1 জীবের বদ্ধদশা হইতে উন্মুক্ত হইবার 
আর কোন উপায় নাই_কেবল সৰ্ব্বতোভাবে ভক্ত- 
গণের অনুগমন ও তাহাদের সেবা ব্যতীত ; ইহাই 


সকল পাণ্ডিত্যের শেষ কথা ॥ 

৫১৬7 তথ্য__'রহ.গণৈতৎ তপসা ন যাতি’ ও 
‘নৈষাং মতিস্তাবৎ’-_শ্ৰীমদৃভাগবতোজ্ত ৫1১২৷১২ ও 
৭৫1৩২ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য । 

৫২৫ ৷ শ্রীগৌর ও নিত্যানন্দ--শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ৷ 
শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীকুষ্ণ-নারায়ণ ও শ্রীসন্কর্ষণ । 
বাস্তব সেব্যবস্তর বিভিন্ন স্তরে শ্রীচৈতন্যলীলা দর্শন 
করিতে গেলে সেব্যতত্তের প্রকাশের সহিত শ্রীচৈতন্য- 
নিত্যানন্দের অভেদবোধ উদিত হয় ! শ্রীচৈতন্যদেবকে 
বিভিন্ন প্রকাশের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই সেবা করিতে 
সমর্থ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইতেই জীবশক্তি নিঃসৃতা ৷ 
সুতরাং সেবাধর্ম্ম প্রত্যেক জীবেরই নিত্যধর্মম ৷ 












৭৭৬ 


শ্রীশ্রীচে তন্যভাগবত 





নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি । 

সব্্ব ভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি ॥ ৫২৬ ॥ 

টচৈতন্যের যত প্রিয় সেবক-প্রধান । 

তাহারা সে জ্ঞাত নিত্যানন্দের আখ্যান ॥ ৫২৭ ॥ 

তবে যে দেখহ অন্যোহন্যে দ্বন্দ বাজে । 

রঙ্গ করে ক্বষ্ণচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে ॥ ৫২৮ ॥ 

ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয় । 

অন) বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয় ॥ ৫২৯ ॥ 

সব্ব-ভাবে ভজে ক্ষণ, কা'রে না যে নিন্দে। 

সেই লে গণনা পায় বৈষ্ণবের বন্দে ৷ ৫৩০ ৷ 
অদ্বৈত-পদে গ্রন্থকারের প্রণতি-_- 

অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার ৷ 

তা'ন প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ॥ ৫৩১ ॥ 


সব্বগোচ্ভী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় । 
শুনিলেই মধ্যখণ্ড ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৫৩২ ॥॥ 


৫২৯ । শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর 
সহিত যে প্রেমকলহ, তাহা কৃষ্ণের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয় 
--এ কথা বহিন্মুখ লোকে বুঝিতে পারে না। না 
বুঝিয়া একজনের পক্ষ অবলম্বন করিলে অপর বৈষ্ণ- 
বের সহিত বিরোধ করা হয়; কিন্তু তাদৃশী ক্রিয়ার 
ফলে অপরাধই সঞ্চিত হয় । 

৫৩০। শ্রীভগবান্‌কে সব্ববতোভাবে ভজন করিলে 
ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে যে সকল দেবতা পরিদৃষ্ট 
হন, তাহাদের নিন্দা করিবার অবকাশ হয় না। সেই 
অপরের নিন্দাশুন্য মহাভাগবত প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তম 
ভগবৎসেবকের শ্রেণীতে পরিগণিত হন ৷ 





অদৈতপক্ষাবলম্বনের অভিনয়ে পাপিষ্ঠ গদাধর-নিন্দকের 

অদ্বৈত-ভূতা-নামের অযোগাতা__ : 

তদৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে গদাধর । 

সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত-কিস্কর ॥ ৫৩৩ ॥ 

সব্বজীব-হাদয়ে চৈতন্যলীলা-স্ফুরণে গ্রন্থকারের 

আশীব্বাদ__ 

চৈতন্য-চন্দ্রের কথা অমৃত মধুর ৷ 

সকল জীবের মনে বাড় ক প্রচুর ॥ ৫৩৪ ॥ 

চৈতন্যলীলা-শ্রবণে আনন্দিত ব্যক্তিরই চৈতন্য-দর্শনে 
অধিকার-__ 


শুনিলে চৈতন্য-কথা যা'র হয় সুখ । 
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-শ্রীমূখ ॥ ৫৩৫ ॥ 
শ্রীক্ুষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান ৷ 
ব্বন্দাবনদাস তহু পদ-যুগে গান ॥ ৫৩৬ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপ-নগর-ভ্রমণং 
নাম ভ্রয়োবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 





৫৩২ । অদ্বৈতাচায্যের আনুগত্য-ছলনায় যে- 
সকল ব্যক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীচরণে অপরাধ 
করেন, তাহারা কখনও শ্রীঅদ্বৈতের নিজ-দাস হইতে 
পারেন না; তাঁহারা কেবল-মান্র পাপিষ্ঠ ৷ গদাধরাদি 
ভক্তপ্রশংসাকারী অ'দ্বত প্রভুর প্রকৃত দাসগণের চরণে 
গ্রন্থকারের সর্ব্বদা মতি থাকুক ৷ শ্রীচৈতন্যদবের 
প্রকৃত দর্শন লাভ কে করিতে পারেন,-__ইহার নিদর্শন 
জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, যিনি চৈতন্য-কথা 
শুনিতে সুখ বোধ করেন, তিনিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় 
যোগ্যতা লাভ করেন । 

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় । 


-+৯৯০০৩৪৮৫৮ 


চব্বিশ অধ্যায় 


চতুবির্বংশ অধ্যায়ের কথা সার 

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনে অদ্ভূত প্রেমা- 
শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর গোপীভাবে নৃত্য, মহাপ্রভুর 
দর্শন, নিত্যানন্দের আগমন ও 


সঙ্কীর্ভন-পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ 
কীর্তন-বিলাসে নিরত থাকিলে একদিন শ্রীল ই 
প্রভু গোপীভাবে নৃত্য করিতে থাকেন; ভক্তগণ উল রি 
ভরে কীর্তন করিতে থাকিলে দীর্ঘকাল যাবৎ তাহ 
নৃত্য ভঙ্গ হইল না। ভক্তগণ তাঁহাকে কোনরাগে 


Ra 
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মধ্যথণ্ড- চতুর্র্িংশ অধ্যায় 


৭৭৭ 


[ইয়া চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া 


কর 
থধিৎ স্থির ক রর 
রি অতঃপর শ্রীবাস ও রামাই প্রভৃতি স্রানার্থ 
বব 


গন করিলে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু প্রেমভরে শ্রীবাস-অঙ্গনে 
গনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । শ্রীঅদ্বৈতের 
06 ১ 2 কত 
রানি কার্য্ান্তর-নিরত বিশ্স্তরের হাদ্-গোচর হহল। 
তিমি তথায় আগমনপূব্বক অদ্বৈত প্ৰভুকে লইয়া 
বিষ্ণ-মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিলেন । অতঃপর অদ্বৈতের 
্র্থনা কি, তাহা প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন! শ্রীঅদ্বৈত- 
রব বিশ্বরাপ-দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে ভক্তবাঞ্ছা- 
বন্ধতরু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে নিজ বিশ্বরাপ প্রদর্শন 
করিলেন। 
শ্রীগোরসিংহের জয়গান-__ 

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর ৷ 

জয় জয় শিম্ট-পাল জয় দুষ্ট-বীর ৷৷ ১॥ 

জয় জগন্নাথ-পুন্র শ্রীশচীনন্দন ৷ 

জয় জয় জয় পুণ্য শ্রবণ-কীর্তন ॥ ২ ॥ 

জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন ৷ 

জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণ-ধন ॥ ৩ ॥ 

জয় ক্কগাসিন্ধু দীনবন্ধু সব্ব-তাত ৷ 

যে বলে ‘আমার’ প্রভু, তার হও নাথ ॥ ৪ ॥ 

প্রভুর বিবিধ কীর্তন-বিলাস-_ 

(হনমতে নবদ্বীপে বিশ্বস্তর-রায় ৷ 

বিবিধ কীন্তন প্রভু করয়ে সদায় ৷৷ ৫ ৷ 

+ = চট 

ইন সে হইলা প্রভু হরি-সংকীর্ত্তনে ৷ 

কষ্চনাম শ্চতিমান্ৰ পড়ে যে সে স্থানে ॥ ৬ ॥ 

কি রা 

্ নগরে, কি চত্বরে, কি বা জলে বনে । 

*স্তর অশ্ুধারা বহে শ্রীনয়নে ॥ ৭॥ 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নদীয়ায় পরিভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন। তিনি প্রভুর বিশ্বরূপ প্রকাশের বিষয় অন্ত- 
য্যামি-সূত্রে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারে আসিয়া 
গর্জন করিতে লাগিলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের 
আগমন বুঝিতে পারিয়া দ্বার উন্ম.স্ত করিলে নিত্যানন্দ 
প্রভু অনন্ত ব্রহ্মাগুরূপ দর্শন পূর্বক দণ্ডবৎপতিত 
হইলেন। দুই প্রভু মহাপ্রভুর প্রভাব দর্শন করিয়া 
আনন্দে নৃত্য ও প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎকাল পরে উভয়েই প্রেমকলহে মত্ত হইলেন। 
ক্ষণপরে শ্রীমহাপ্রভূ সকল সম্বরণ করিয়া ভক্তগণসহ 
স্বগৃহে যাত্রা করিলেন । (গোঃ ভাঃ) 


আপ্ত-গণে রক্ষিয়া বূলেন নিরন্তর ৷ 

ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বস্তর ৷ ৮ ॥ 

কেহ মাত্র কোন রূপে যদি বলে “হরি? । 

শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি' ॥৯॥ 

মহা-কম্প, অশ্, হয় পুলক সৰ্ব্বাঙ্গে । 

গড়া-গড়ি যায়েন নগরে মহা-রজে ॥ ১০ ॥ 

যে আবেশ দেখিলে ব্ৰহ্মাদি ধন্য হয় । 

তাহা দেখে নদীয়ার লোক-সমৃচ্চয় ॥ ১১ ॥ 

শেষে অতি মচ্ছা দেখি’ মিলি’ সব্ব দাসে । 

আলগ করিয়া নিয়া চলিল আবাসে ॥ ১২ ॥ 

তবে দ্বার দিয়া যে করেন সংকীর্তন। 

সে সুখে পূণিত হয় অনন্ত ভুবন ॥ ১৩ ॥ 

যত সব ভাব হয়-অকথ্য সকল ৷ 

হেন নাহি বুঝি প্ৰভু কি রসে বিহবল ॥ ১৪ ॥ 
প্রভুর বৈষ্ণবাভিমান প্রদর্শন-পৃবর্বক অহংগ্রহোপাসনা-নিরাস__- 

ক্ষণে বলে,__“মৃঞ্ সেই মদন-গোপাল | 

ক্ষণে বলে, _“মুগ্রি ক্লুষ্-দাস সব্ব-কাল ॥”১৫।। 


গোঁট়ীয়-ভাষা 


১ 
জীবকুল কষ-প্রেম-প্রাদানকারী শ্রীগৌরসিংহ চঞ্চল 
টী সা সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণসেবনের 
“য়াছেন। যদুনন্দন বিশ্বের পালন করিয়া 
ৰ করিয়াছেন 
বকুষ্ঠ- রর ক 
জীবগণের হি কুষ্ঠ-নামের কার্ত্তন-প্রভাবে মানি 


কর্ধপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহার আদর্শ 
২৯৮ 


প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার ৷ 
জীব যখন ব্ৰাহ্মী, সান্কী ও খরৌম্টা প্রভৃতি ভাষা- 
গত যাবতীয় শব্দের কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ভোগময় অর্থের 
উপলব্ধি হইতে অবসর-লাভ করেন, সেই সময়েই 
জীবের বৈকুষ্ঠনাম প্রভাবে আত্মার নিত্যা বৃত্তি উদিত 
হয়। তথন বাহিরের বস্তসমূহের আকর্ষণে সন্তজ্ট 











৭৭৮ 


প্রভু-কর্তুক আত্মার নিত্যধর্মে শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে 
গোপী-অভিমানের সব্বোৎকর্ষ-স্থাপন-_ 
“গোপী গোপী গোপী’ মাত্ৰ কোন দিন জপে’ । 
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহা-কোপে ॥ ১৬ ॥ 
কপট-কৃষ্ণনিন্দা-দ্বারা নিব্বোধগণকে দণ্ডদান ও ভক্তগণ- 
সমীপে অবর্বাচীনগণের বৃদ্ধির দারিদ্রয-জাপন-_ 
“কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহা-দসা সে। 
শঠ ধৃষ্ট কৈতব-_ভজে বা তা'রে কে ?১৭॥ 
জ্রী-জিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ । 
লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ ৷ ১৮ ॥ 
কি কাৰ্য্য আমার সে বা চোরের কথায় ৷” 
যে কফ? বলয়ে তা'রে খেদাড়িয়া যায় ॥ ১৯ ॥ 
নিরন্তর রাধারুষ্ণলীলা-স্মুতি-প্রদর্শ নার্থ “গোকুল-মথ্র»দ- 
নামোচ্চারণ-__ 
‘গোকুল’ ‘গোকুল’ মাত্ৰ বলে ক্ষণে ক্ষণে ৷ 
‘ব্নন্দাবন’ ‘ব্নন্দাবন’ বলে কোন দিনে ॥ ২০ ॥ 


222২ 
না হইয়া অনিব্বচনীয় চেম্টাযুক্ত হন ৷ সেই সময়েই 


জীবের নিত্যস্বরূপের উপলব্ধি ঘটে। শ্রীগৌরসুন্দরও 
সকল সময়ে ভগবানের নিত্যসেবকের পঞ্চবিধ অভি- 
ব্যক্ত-ভাবে আপনাকে প্রকট করিয়াছিলেন । তিনি 
স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়৷ কোন কোন সময়ে আত্ম- 
গোপনে সমর্থ হন নাই। জীব যাহাতে ভগবৎস্বরূপ 
উপলব্ধি করিতে পারে এবং শচীসূনুকে নন্দীশ্বর- 
পতিসূত বলিয়া জানিয়া পারে, তাহা হইতে বদ্ধ জীব- 
গণের দৃষ্টিকে আবরণ করেন নাই ; তাই বলিয়া 
চৈতন্যদাস জীব স্বীয় স্বরাপগত চিদ্বন্্ম হারাইয়া আপ- 
নাকে অহংগ্রহোপাসক “মায়াবাদী বাউল? বা “মদন- 
গোপাল’ মনে না করেন এবং ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত 
না হন, তজ্জন্য সকল সময়ে তিনি স্বয়ং বৈষ্ণবাভিমান 
প্রদর্শন করিতেন ৷ ' | 


১৬7 জীবের আত্মার নিত্যধর্স্সে শ্রীবাষভানবীর 
আনৃগত্যে মধুর-রসে গোপী-অভিমানই সর্বোত্তম এবং 
মধুর রসের আশ্রয় জীবাত্মস্বরাপ ‘গোপী’ বলিয়া 
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং গোপী অভিমানে স্থিতি-লাভ করি- 

নব [পী” শব্দ জপ করিতেন । জীব 
ন্নাংশ ও বিষয়জাতীয় স্বয়ংরূপ 
নাইবার জন্য পঞ্চোপাসক 
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শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





‘মধুর!’ মথুরা” কোন দিন বলে সুথে। 
কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ২১ ॥ 
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে দ্রিভন্স-আক্কৃতি । 
ঢাহিয়া রোদন করে, ভাঙে সব ক্ষিতি ॥ ২২ ॥ 
ক্ষণে বলে, “ভাই সব, বড় দেখি বন। 
পালে পালে সিংহ ব্যাগ্র ভলুকের গণ ॥” 

“যা নিশ। সৰ্ব্বভূতান৷ং” গীতোক্ত শ্লেকের 
আদশ-প্রদর্শন__ 
দিবসেরে বলে রান্রি, রান্রিরে দিবস । 

. এই মত প্রভু হইলেন ভক্তি বশ ॥ ২৪ ॥ 

প্রভুর ব্রন্মাদির আকাঙক্ষ্য আবেশ-দর্শনে 
ভক্তগণের রোদন-- 
প্রভুর আবেশ দেখি’ সবর্ব-ভক্ত-গণ ৷ 
অন্যোহুন্যে গলা ধরি’ করেন ক্রন্দন ॥ ২৫ ॥ 
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ ৷ 
সূখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস ॥॥ ২৬ ॥ 


২৩ ॥ 





নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা জানাইতে গিয়া এক- 
পক্ষ যেমন কৃষ্ণনামে বিতুষ্ণা প্রদর্শন করিবার অভিনয় 
দেখাইয়াছেন, অপর পক্ষে সেরূপ জীব মান্রেরই স্ব্ব- 
ক্ষণ কৃষ্ণের অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানের সহিত কৃষণ- 
সেবা করাই যে পরম ধর্ম, তাহা জানাইয়াছেন। এই 
জন্যই শ্ীমহাপ্রভূ বাতিরেক-ভাবে কৃষ্ণনামে বিতৃষ্ণা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর স্বরাপের উপলব্ধিতে কৃষ্ণ- 
নাম শ্রবণের তৃষ্চাধিক্যে সমগ্র জগতের নিকট হইতে 
বিপরীত আচরণ-মুখে তীহার বিরক্তি উৎপাদন 
করাইবার চেষ্টার ছলনায় অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম শ্রবণ- 
স্পৃহা বর্ধন করিয়াছিলেন । 

১৮] “কৃষ্ণ_মহাদস্যু; কৃষ্ণ_শঠ, ধুষ্ট, 
ছলনাকারী ; তাহার ভজন করা উচিত নহে; তিনি 
নগণ্য ব্যক্তি”_ প্রভৃতি উক্তির দ্বারা ভগবান্‌ গৌরসুন্দর 
নি্ব্বোধ জনগণকে সমূচিত দণ্ড বিধান ও কুষ্ণভ্ 
গণকে অব্র্বাচীনগণের বৃদ্ধির দারিদ্রা-জ্ঞাপন করিয়া” 
ছেন। এতদ্দ'রা শ্রদ্ধাবন্ত জীবগণকে কৃষ্ণভজনের 


সুষ্ঠ অস্স্থা-জঞাপন ও বাম্যস্বভাব-প্রকটন-লীলা অভি" 
ব্যক্ত করিয়াছেন । 

১৮। তথা-_ভাঃ ১০ম স্কদ্ধ ৯০ অঃ ১৫১৭ 
শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 


“যা নিশা সব্ব- 





ween st | 


প্রভুর স্বগু 
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু-বিশ্লস্তর । 


বৈষ্ণব-গবের ঘরে থাকে নিরন্তর ॥ ২৭॥ 
কদাচিৎ জননী-তোষণার্থ বাহ্য-চেভ্টা-প্রদর্শন__ 
বাহ্য-চেঙ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে। 
সেকেবল জননীর সত্তেষ-কারণে ॥ ২৮ ॥ 
সাল্লোপাঈ প্রভুর তাৎকালিক অবস্থিতি_ 
সথময় হইলেন সব্ব ভক্তগণ । 
আ্রানন্দে করেন সবে ক্ুষ্ণ-সংকীর্তন ॥ ২৯ ॥ 
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ স্ব্ব নদীয়ায় । 
ঘরে ঘরে বূলে প্রভু অনন্ত-লীলায় ॥ ৩০ ॥ 
প্রভু-সঙ্গে গদাধর থাকেন সব্বথা ৷ 
অদ্বৈত লইয়া সৰ্ব্ব বৈষ্ণবের কথা ৷৷ ৩১ ॥ 
অদ্বৈত প্রভুর গোপীভাবে নৃত্য 
এক দিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে ৷ 
কীর্তন করেন সবে মহা-অনুরাগে ॥ ৩২ ॥ 
আনি করি’ নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয় । 
পুনঃ পুনঃ দন্তে তৃণ করিয়া পড়য় ॥ ৩৩ ॥ 
গড়াগড়ি ঘায়েন অদ্বৈত প্রেম-রসে ৷ 
চতুদ্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে ৷ ৩৪ ॥ 
নৃত্য-সম্বরণ-চেম্টায় ভক্তগণের শ্রান্তি-_ 
দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ । 
্রান্ত হইলেন সব ভাগবত-গণ ॥ ৩৫ ॥ 
সকলের আচার্যাকে বেড়িয়া উপবেশন 
সবে মেলি’ আচায্যেরে স্থির করাইয়া ৷ 
হন টুদ্দিগে আচাৰ্য বেড়িয়া ৷ ৩৬ ॥ 
['স্থর-দর্শনে শ্রীবাসাদির স্মানার্থ গমন ও 
R আচাষে'র পূনঃ আবেশ-_ 
বি আচার্য বসিলা । 
আনত রী রা দ তবে স্থানে গেলা ॥ ৩৭ ॥ 
একে তের পুনঃ পূনঃ বাড়ে । 
হর আীঝস-অঙ্গনে গড়ি পড়ে ॥ ৩৮ ॥ 
অছৈতের আস্ত প্রভুর হাদগোচর-_ 
কায্যান্তরে নিজ- EE 
গৃহে ছিলা বিশ্বস্তর ৷ 


অছৈ ~~ 
‘তর আত্তি চিত্তে হইল গোচর ॥ ৩৯ ॥ 
উতানাং 


২৬ 


লস - 





মধ্যখণ্ড-_চতুব্বিংশ অধ্যায় as 


হ-ত্যাগপূৰ্ব্বক ভক্তগৃহে বাস প্রভুর অদ্বৈত-সমীপে আগমন ও বিষ্ণমন্দিরে 


প্রবেশপূর্বক দ্বাররোধ-_ 
ভক্ত-আংত্তি-পূর্ণকারী সদানন্দ রায় । 
আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায় ৷ 8০ ॥ 
অদ্বৈতৈর আত্তি দেখি’ ধরি’ ত'র করে। 
ছার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণু ঘরে ॥ ৪১ ॥ 
অদৈত্ের অভিলাষ-জানিবার জনয প্রভুর প্রশ্ন 
হাসিয়া ঠাকুর বলে, “শুনহ আচার্য্য ! 
কি তোমার ইচ্ছা, বল কি বা চাহ কার্য্য ?” ৪২॥ 
অদ্বৈতের মনোভিলাষ-জ্ঞাপন ও বিশ্বরূপ-দর্শন__ 
অদ্বৈত বলয়ে,__-“তুমি সব্ব-বেদ-সার । 
তোমারেই চাহে প্রভু, কি চাহিব আর ॥” ৪৩ ॥ 
হাসি বলে প্রভূ_-“আমি এই ত’ সাক্ষাতে ৷ 
আর কি আমারে চাহ বল ত’ আমাতে ॥” 8৪ ॥ 
অদ্বৈত বলয়ে, “প্ৰভু কহিলা সু-সত্য ৷ 
এই তুমি সব্ব-বেদ-বেদান্তের তত্ব ৷ 8৫ ॥ 
তথাপিহ বৈভব দেখিতে কিছু চাই ৷” 
প্রভু বলে,__“কি বা ইচ্ছা বল মোর ঠাঁই ।৮৪৬। 
অদ্বৈত বলয়ে,__“প্রভু পূৰ্ব্বে অঙ্জ-নেরে । 
যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় করে 0৮ ৪৭ ॥ 
বলিতে অদ্বৈত মাত্ৰ দেখে এক রথ ॥ 
চতুদ্দিগে সৈন্য-দলে মহা-যুদ্ধপথ ॥ ৪৮ ॥ 
রথের উপরে দেখে শযমল-সুন্দর । 
চতুৰ্ভুজ শখ্স-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥ ৪৪৯ ॥ 
অনন্ত-ব্ৰহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে । 
চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, গিরি, নদী উপবনে ॥ ৫০ ॥ 
কোটি চক্ষু, বাহু, মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ ৷ 
সম্মখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অজ্জ-ন ॥ ৫৯ ॥ 
মহা-অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন । 
পোড়য়ে পাষণ্ড-পতন্গ-দুচ্টগণ ॥ ৫২ || 
যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে’, পর-দ্রেহ করে । 
টচৈতন্যের মুখাগ্রিতে সেই গুড়ি” মরে ॥ ৫৩ ॥ 
এই রূপ দেখিতে অন্যের শক্তি নাই। 
প্রভুর ক্বপাতে দেখে আচার্যয-গোসাগ্রি ৷৷ ৫৪ 1 


৫৩। জড়-জগতের যাবতীয় চিন্তা-প্রোতের 


1 নিশা পশ্যতো মনে ৷৷? প্রকাণ্ডমুত্তি পুরুষোত্তমের তাৎকালিক বিশ্বরূপ ; উহা 
বফুঘরে-_তৎকালে প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে, নিত্য নহে বা নৈমিত্তিক অবতারের নাম, রূপ, শু, 
মা মাণের গৃহে 'বিষ্তগৃহ' ছিল। স্থানে স্থানে পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার সহিত সমান নহে। 
| পুতি বৈতানিক ধৰ্্মানৃষ্ঠানের স্থানও ছিল আধ্যক্ষিক জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশফলে বৃহত্বের তাৎকালিক 


তিস্যাং 
| উতামি স ঢং জাগত্তি সংযমী ৷ যস্যাং জাগ্রতি 








৭৮০ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





প্রেমসূখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে । 
দত্তে তৃণ করি পুনঃ পুনঃ দাস্য মাগে ॥ ৫৫ ॥ 
নগর ভ্রমণরত নিত্যানন্দের মহাপ্রভুর লীলা-হাদ্গোচর 
ও শ্রীবাস-গুহে গমন-_ 
পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায় । 
পর্যাটনসুখে ভ্ৰমে’ সব্ব নদীয়ায় ৷৷ ৫৬ ৷ 
প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ । 
জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব-অঙ্গ ॥ ৫৭ ॥ 
নিত্যানন্দের বিষ্ণ-গৃহদ্বারে গজ্জন ও প্রভুর 
দ্বরোদ্ঘাটন-__ 
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর ৷ 
বিষ্ণু-গৃহ-দারে গিয়া গর্জেঁন প্রচুর ৷৷ ৫৮ ॥ 
নিত্যানন্দ আগমন জানি’ বিশ্বস্তর ৷ 
দ্বার ঘুচ।ইয়া প্রভু আইলা সত্বর ॥ ৫৯ ॥ 
বিশ্বরাপ-দর্শনে নিত্যানন্দের দণ্ডবৎপতন - 
অনন্ত-ব্ৰহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি" । 
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বূজি’ আঁখি ॥ ৬০ ॥ 
নিত্যানন্দ-প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি 
প্রভু বলে,_ “উঠ নিত্যানন্দ, মোর প্রাণ । 
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান ॥ ৬১ ॥ 





পূর্ণপ্রকাশমুত্তি অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের নিকট প্রতিভাত 
হইলে ভগবানের তাৎকালিক বিশ্বরুপ যাহা অনিত্য 
জগতে প্রকটিত হইবার যোগ্যতা আছে, তাহাই প্রদশিত 
হয়। অগ্নি যেমন সকল বস্তু বা বস্তুর মলকে দগ্ধ, 
ধ্বংস বা দ্রবীভূত করিতে সমর্থ, তদুপ ভগবছৈমৃখ্য- 
ক্ৰমে যাহারা পাপ-পরায়ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণের 
নিন্দা বা বিদ্বেষ করে, সেই পাপপ্রবণ-চিত্তগণের মান- 
সিক দুর্বলতা ও কায়িক তাগুব-নৃত্য-রূপ মলসমূহ 
শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পালব্ধ প্রকৃত অভিজ্ঞতাসূচক 
চেতনময় কীর্তনাগ্সিতে দগ্ধ হইয়া যায় । 


৫৭1 বিশ্বের দ্রচ্টা ভগবৎস্বরূপ-দর্শনে অসমর্থ; 
কেননা, কর্তৃত্বাভিমান প্রবল হওয়ায় পূর্ণবস্ত-দর্শনে 
জীবের অসামর্থ্য হয় । বিশ্বে প্রকাশিত অবতারীকে 
'অঙ্গ'রূপে জানিলেন ॥ এতদ্দারা বদ্ধজীবের অনুভূতি 
1 উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইলেও 





ঘে তোমারে প্রীতি করে, মুগ্রিঃ সত্য ভা ডি 


তোম।' বই প্রিয়তম নাহিক আমার ॥ ৬২॥ 
তুমি আর অদ্বৈতৈ যে করে ভেদ-বৃদ্ধি। 
ভাল-মতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি 1,” 
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের নৃত্য 
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে দেখিয়া বিশ্বস্তর ৷ 
আনন্দে নাচয়ে বিষ্ণু গৃহের ভিতর ॥ ৬৪ ॥ 
প্রভুর সহঙ্কার উক্তি 
হুঙ্কার গজ্জন করে শ্রীশচী-নন্দন । 
‘দেখ দেখ’ করি’ প্রভু ডাকে ঘন ঘন ॥ ৬৫ ॥ 
দুই প্রভুর মহাপ্রভূ-স্তৃতি__ 
প্রভু প্রভু’ বলি’ স্তুতি করে দুই জন । 
বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দময় মন ॥ ৬৬ ॥ 
মহাপ্রভুর এতাদূশী লীলা সাধারণের দর্শনে অসামর্থ্য-_ 
এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাস-মন্দিরে ৷ 
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে ॥ ৬৭ ॥ 
গৌরচন্দ্রকে ‘সর্ব্বমহেশ্বর’ বলিয়া অনঙ্গীকারী বাক্তি 
“অদৃশ) 
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা ৷ 
ইহা যে না মানয়ে সে দু্চৃতি সৰ্ব্বথা ॥ ৬৮ ॥ 


৬৩ 





দ্বৈতদৰ্শনের পূর্ণত্ব শ্রীনিত্যানন্দেরই পূর্ণসেবাময়ী 
দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট। শ্রীমন্তাগবত বিশ্বের জন্ম-স্থিতি- 
ভঙ্গ-দর্শনকে ভগবত্তার গৌণ লক্ষণেরই প্রকাশ 
বলিয়াছেন । 


৬৩ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুদ্ধয়কে যাহারা 
বিষ্ততত্ব হইতে পৃথক্‌ মনে করিয়া তাহাদের দেহ- 
দেহি-ভেদ-স্থাপন করে, তাহারা অবতার-তত্তে বিশুদ্ধ" 
ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
ভগবৎপ্রকাশ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উপাদান-কারণ-বিষ্ণ! 
অদ্বৈত-প্রভুতে উপাদান-কারণ বিষ্ণুত বিচারে বৈষ্ণব- 
ত্বের মূল আচার্য্য-গুরুত্ব প্রভৃতি বিচারের বিগ্রহত্ব 
সংশ্লিষ্ট ৷ মিমিত্ত-কারণ হইতে উপাদানকারণের থে 
ভেদ আছে, এ ভগবত্তত্ব হইতে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া 
‘অদ্বৈত’, আবার অদ্বৈত-বিচারে নিমিত্-কারণের 
বৈশিষ্ট্য তাহাতে সংযোগ করিলে প্রকাশ-বন্ত ও স্বয়ং 
রাপ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য অনাদূত হয় । ৃ 

৬৬ । “আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর l 
১৭৷১৫৩ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ৷ 


’ আঃ 


শি - 





মধ্যথণ্ড-_চতুর্ি ংশ অধ্যায় 


৭৮১ 


রচন্দ্র' যে না বলে । বৈভব-দর্শন-সৃথে মত্ত দুই জন ৷ 


্ মহেশ্বর গো 5 
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সব্ব-কালে ॥ ৬৯ ॥ 
লাগার প্রভুর প্রভু গোরালসুন্দর । 
এই গে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ৷ ৭০ ॥ 
নবদীপ-নীলা ভত্ত-ব)তীত অন্যের অগমা__- 
নবদীগে হেন সব প্রকাশের স্থান । 
তথাপিহ ভক্ত বহি না জানয়ে আন ॥ ৭১ ॥ 
ত্ৰিবিধ ‘ভক্তি’-শব্দ সমন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন উদ্দেশক-_ 
ভক্ত-যোগ, ভক্তি-ঘোগ, ভক্তি-ঘোগ-ধন । 
‘ভক্তি' এই- ক্ষ্ণ-ন।ম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥ ৭২ ॥ 
কুষ্ণচনাম-স্ফৃন্তির অবস্থা 
‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দিলে সে ক্ঞ্চ-নাম শিলে । 
ধনে কুলে কিছু নহে 'ক্ৰুঞ্চ’ না ভজিলে ॥ ৭৩ ॥ 
বিশ্বরূপ-দর্শনের ফলশ্ুনতি__ 
দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ-দরশন । 
ইহা যে শুনয়ে তা'রে মিলে কৃষ্ণ-ধন ॥ ৭৪ ॥ 
ভক্তগণসহ প্রভুর নিজ-গৃহে গমন-__ 
ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র ৷ 
চলিলেন নিজ-গৃহে লই ভক্ত-ব্বন্দ ৷ ৭৫ ॥ 
বিশ্বরাপ-দশনে অদ্বৈত-নিত্যানন্দের বাহ্যাভাব_ 
বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত-নিত্যানন্দ ৷ 
কাহারো নাহিক বাহ্য,_পরম আনন্দ ৷৷ ৭৬ ॥ 


দহন ৩ 5 ‘ভক্তি’ শব্দটি 
'অভিধেয় করিয়া লিখিত, দ্বিতীয়-বার ‘ভক্তি’ 
যান উ দেশ করিয়া এবং তৃতীয়-বার ‘ভক্তি’ 
স্মরণ-মখে রে করিয়া লিখিত । শ্রবণ, কীর্তন ও 
ত্কনিঠ-হাদ স্থণ-চিত্তে ভক্তি প্রকাশিত হন। কঠিন 

য়ে বা প্রভুত্বাকাওক্ষা থাকিলে সেবোন্ম,খী 


বৃত্তি আ 
ই সায় স্থান পায় না। অভক্তিযোগে আত্মবিকৃত 
প্রকাশিত ৷ 


৭৩। 
কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রাকৃত-মর্যযাদা-সম্পন্ন 


বংশ 
মি রর উল ্ শর্ষ্য, সমস্তই অকিঞ্চিৎকর । 
ডাকিতে বড হাদয়ে ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া ডাকিতে 
লে রি ও 'নামি-কৃষ্ণ'-_অভিন, ইহা উপ- 
ই রর মিতাসেবা-লাভ ঘটে। তর্কাহঙ্কার- 
য় না, গর্ত মিত ক্ৰন্দন দ্বারা ভক্তিলাভ 
বৎসেবোন্ম ২ রহঙ্কার-জনগণের আদ্র'চিত্তেই ভগ- 
নতি প্রকাশিত হয়। উহার সহিত জড় 


প্রভুতা 
২"! বা প্রভূত্ব-চ্যুত অবস্থার জন্য যে দুঃখের 


পীড়িত 


ধূল৷য় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন ॥ ৭৭ ॥ 

কেহ নাচে, কেহ গায় দিয়া করতালী ৷ 

ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী ৷৷ ৭৮ ॥ 
নিত্যানন্দাদৈতের প্রেমকলহ-_ 

এই মতে দুই জনে মহা কুতুহলী ৷ 

শেষে দুই জনেই বাজিল গাল।-গালি ॥ ৭৯ ॥ 

অদ্বৈত বলয়ে--অবধূৃত মাতালিয়া ! 

এথা কোন্‌ জন তোকে আনিল ডাকিয়া ॥ ৮০ ॥ 

দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সাস্তাইলি কেনে £ 

‘সন্ন্যাসী’ করিয়া তো'রে বলে কোন্‌ জনে ? ৮১॥ 

হেন জাতি নাহি, না খাইলা যা'র ঘরে । 

“জাতি আছে’, হেন কোন্‌ জনে বলে তোরে ?৮২॥ 

বৈষ্ণব-সভায় কেনে মহা-মাতোয়াল ? 

ঝাট নাহি পালাইলে নহিবেক ভাল ৷” ৮৩ ॥ 

নিত্যানন্দ বলে,__“আরে নাড়া, বসি’ থাক । 

কিলাইয়া পাড়ো আগে দেখাই প্রতাপ ॥ ৮৪ ॥ 

আরে বুড়া বামনা তোমার ভয় নাই । 

আমি অবধৃত-মত্ত, ঠাকুরের ভাই ॥ ৮৫ ॥ 

্রীয়ে পৃত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী ৷ 

পরমহংসের পথে আমি অধিকারী ॥ ৮৬ ॥ 


ক্ৰন্দন, তাহা এস্থলে অভিপ্রেত নহে; পরন্ত নিত্যাহলাদ- 
জনিত আনন্দোৎসরাপ ক্রন্দন বুঝিতে হইবে । 
৮৫-৮৬।  প্রণয়-কলহ-মুখে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু 
নিজাবস্থা-বর্ণনে আপনাকে পরমহংস-পথের পথিক 
বলিয়া বহিদ্দর্শকের দৃষ্টির অকর্মণ্যতা বুঝাইবার 
জন্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সংসারোন্মত গৃহস্থ, সত্রী-পুত্রের 
পালক বলিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু আপনাকে 
'পরমহংস-অবধূৃত', 'শ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ" প্রভৃতি 
অভিমান করিয়া অদ্বৈত-প্রভুকে 'লৃপ্তবৃদ্ধি বৃদ্ধ’, “দরিদ্র 
ব্ৰাহ্মণ’ ও “অতি সাহসী’ বলিয়া নিদ্দেশ করিতেছেন 
এবং তাহাকে বলপূর্ব্বক অধীন করিবার প্রবল শক্তি 
দেখাইবার প্রতারণা করিলেন । এইগুলি শ্রীঅদ্বিতের 
শ্ৰীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রণয়জাপক রোষভরে বাক্য বলি- 
বার ফলস্বরূপ ৷ অদ্বৈত-প্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে ‘মাতাল’ 
‘অনধিকার-প্রবেশ-কারী', ‘সন্ন্যাস-ধৰ্ম্ম-বিগহিত’, 
“পংক্িহীন” ‘সকলের নিকট শুদ্ধযশুদ্ধি-বিচার-রহিত 
হইয়া উচ্ছিজ্ট-ভোজন-কারী” “বৈদিকধর্ম বিচ্যুত’ 











৭৮২ 


আমি মারিলেও কিছু বলিতে না পার । 
আমা' সনে তুমি অকারণে গর্ব কর ॥৮ ৮৭ ॥ 
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্রি-ছেন জ্বলে ৷ 
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে ॥ ৮৮ ॥ 
“মৎস্য খাও, মাংস খাও, কেমত সন্ন্যাসী ! 
বস্তু এড়িলাম আমি, এই দিগ্বাসী ॥ ৮৯ ॥ 
কোথা মাতা-পিতা, কোন্‌ দেশে বা বসতি £ 
কে জানয়ে, আলিয়া বলুক দেখি’ ইথি ॥ ৯০ ॥ 
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক । 

ইমু গিলিমু সংহারিমু সব থাক ॥ ৯১ ॥ 
তারে বলি ‘সম্ন্যাসী’, যে কিছু নাহি চায় ৷ 
বেলায় ‘সন্ন্যাসী’, দিনে তিনবার খায় ॥ ৯২ ॥ 
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই। 
কোথাকার অবধূতে আনি’ দিলা ঠাঞি ৷৷ ৯৩ ॥ 


প্রভৃতি বলিয়া অদ্বৈতগৃহ পরিত্যাগ না করিলে তাঁহার 
বিশেষ শাস্তি-লাভ ঘটিবে ইত্যাদি বাক্যের প্রতিবাদ- 
স্বরাপ নিত্যানন্দের অহঙ্কার প্রতিম এই উক্তি - সমূহ ৷ 
৮৯। শ্রীঅদ্বৈত বাদ-প্রতিবাদ-ছলে অত্যন্ত ক্ৰুদ্ধ হইয়া 
বলিলেন,__“মস্য-মাংসভোজী দারি-সন্নাসী যেরূপ 
গৃহস্থের বসন ত্যাগ করিয়া দিগ্বসন হইয়াছেন বলিয়া 
অভিমান করেন, তোমারও সেই জাতীয় ব্যবহার ৷ 
বৈষ্ণববিদ্বেষী তান্ত্রিক বিষয়াসভ্ত শাক্তেয়-মতবাদি 
সন্যাসিগণ যেরূপ পঞ্চ'ম'-কারের আবাহন করিয়া 
আপনাদের সন্যাস-প্রসিদ্ধি-সংরক্ষণ করিবার যত্ন 
করে, তুমিও সেই জাতীয় । যখেচ্ছাচারিতা কখনও 
বেদানুগত্য-প্রভাবে সন্াসীর ধর্ম হইতে পারে না।» 


এই সকল উক্তি পাঠ করিয়া নির্ব্বোধ পাঠকগণ 
শ্রীবলদেব-স্রীনিত্যানন্দ-প্রভৃকে যেন আচারভ্রজ্ট 
সন্যাসচ্যুত জ্ঞান না করেন। যিনি অদ্বৈতৈর এই 
প্রকার উক্তির মন্ম বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে 
নিব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিবেন, তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর 
স্বরাপ বুঝিতে অনুপযুক্ত জানিতে হইবে ৷ শ্রীঅদ্বৈত- 
প্রভুর এই সকল বিদুপোক্তি বা ব্যাজ-নিন্দা ম€স্য- 

'স-ভোজিগণের দুমপ্রবুত্ি-বর্ধনের একটি কৌশল 
* ষ্ট অতীব মন্দ, তাহারা এই 









শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





অবধূত করিল সকল জাতি নাশ । 

কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল পরকাশ ॥” 

ক্ৰষ্ণ-প্রেম-সূধা-রসে মত দুই জন। 

অন্যোহন্যে কলহ করেন সববক্ষণ ॥ ৯৫ n 
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না বৃঝিয়া একপক্ষগ্রহণে 

সব্বনাশ-_ 

ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যেই। 

অন্য জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই ॥ ৯৬৭ 

হেন প্রেম-কলহের মন্দ না জানিয়া । 

একে নিন্দে, আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥ ৯৭॥ 

অদৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে গদাধর । 

সৈ অধম কভু নহে অট্দ্বিত-কিন্কর ॥ ৯৮ ॥ 

ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পান্র। 

কে বৃঝিবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মান্র ॥ ৯৯॥ 


৯৪ ॥ 


A 


ভুলিয়া যায়, তাহারা কখনও চতুর কৃষ্ণভক্ত হইতে 
পারে না। 

৯২। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন,‘ সন্ন্যাসীর ধ্ম্ম_ 

কাহারও নিকট হইতে কিছুই না লওয়া; কিন্তু নিত্যা- 
নন্দ-প্রভু আপনাকে ‘সন্ন্যাসী’ বলিয়া পরিচয় দিয়া 
দিবসে তিনবার ভোজনে ব্যস্ত ।৮ যে-সকল ব্যক্তি 
কর্মাগ্রহিতার বশে যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগোর 
পার্থক্য বুঝিতে পারে না, তাহারা এই সকল যুক্তির 
অকর্মণ্যতা বুঝিতে না পারিয়। আপনাদিগকে 'তাকিক' 
মনে করে ; কিন্তু তাহাদের তর্কের ভিত্তি নিতান্ত রা 
বলিয়া প্রত্যেক বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি তাহাদিগকে ‘নিব্বেধ 
জানেন। সেই নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত 
হইয়া যে সকল কুভাব হৃদয়ে পৃষ্ট হয়, এগুলি ভগ” 
বড্তক্ত-দর্শন ও ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়-স্বরাপ। ফলও" 
বৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের কথা যাহারা শ্রীরুষ্ণ'চতনা- 
দেবের মুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীরাপ প্রভুর লেখনীতে 
আশ্বস্ত হইয়াছেন, তাহাদের এরূপ মূর্থতার আগদ্‌ 
হইতে বিমুক্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । 
৯৩7 শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাঁহার অহনিশ-ব্যবহারে 
প্রত্যেকের বৈফবতার আদর করেন । সুতরাং নির্বোধ 
জমার্তগণের বৈদিক অনুশাসন সুষ্ঠুভাবে পালন নর 
করায়, তাহার সামাজিক অধিষ্ঠান রত 
নির্মুলিত হইয়াছে, তজ্জন্যই অজ্ঞাতকুলশীল পা 
ডুকে ‘অবধূত’ বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সামা 
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৭৮৩ 





আর ‘বৈষ্ণৰ' সমান দুই হয় । 


‘বিষ্ণু’ রে i) 
নদক ইহা বৃঝে বিপষায় ৷ ১০০ ॥ 


গাণ্তী নি 
গকল বৈষ্ণব-প্ৰতি অভেদ দেখিয়া ৷ 


যে রুষ্ণ-চরণ ভজে, সে যায় তরিয়া ৷ ১০১ ॥ 


গণের নিকট স্থাপিত করিয়াছেন। সামাজিক জাতিগত 
রনষ্ান পরিহার করিয়া ভগবভভিতে অগ্রসর হওয়া 
সাংসারিক বিচারের প্রতিকূল । 

১৮। শ্রীতদবৈতের শিষা-সম্প্রদায় সকলেই আচা- 
ধর অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার 
করেন, তাহাতে কতিপয় নিবের্বাধ ব্যক্তি অদ্বৈতের 
পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে বহুমানন করিবার 
ছলে গদাধর পণ্ডিতের ভক্তিত্ধর্ম-প্রচার-কার্য্যের গহণ 
করেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে এরূপ অবৈধ কর্মের 
দ্বার গদাধর-বিরোধী পাষশ্তডিগণকে অট্বৈতপ্রভুর নিত্য 
ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না । তাহারা অদ্বৈত- 
পাদপদ্বো অপরাধী হওয়ায় কপটতা-মূলে অদ্বৈতপ্রভুর 
প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন, তাহা অদ্বৈত- 
প্রভু কখনও সহ্য করেন না $ পরন্ত সেইসকল ভূত্য- 
ঝুবগণকে নিজভূত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন । 

৯৯। বিষ্ণ বা তাহার নিত্য ভূত্য বৈষ্ণবগণ, 
সকলেই ঈশ্বর বা প্রভূ । দাসগণ তাহা বৃঝিয়া উঠিতে 
পারেনা। বিষ্ণুর প্রকাশ-বিশেষ পরস্পরের মধ্যে 
রর বৈষম্য উৎপাদন করিয়া ভেদ প্রতিপাদন করে, 
মা মধ্যে ভগবৎপ্রেম-বদ্ধনের নিমিত্ত 
রি ৯ রী ও যায়, সেই সকল কথা সাধা- 
বিফ ও তি পু ও নহে ।॥ 
৩ টু জীবের ঈশ্বর বা প্রভু; 
সহিতি ত টি পর বৈষ্ণব প্রভুর, শ্রীনিত্যানন্দের 
বি যে সকল বিবাদ-প্রতিম কথায়, 
মহিত জাই /ক্তিগণ অপর সাধারণ দৃষ্টান্তের 

করিয়া নিন্দা-প্রশংসার মধ্যে প্রবেশ 


করে 
ম, উহা তাহাদের মূর্খতা মাত্ৰ ৷ 
১০০- al 


১ 
০১ বিষ্ণু ও বৈষ্ণব বিষয়াশ্রয়-ভেদে বিশেষ 


শীরুক্চৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান ৷ 
দ্বন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥ ১০২ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিশ্বরাপ-দর্শনাদি- 
বর্ণনং নাম চতুব্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 





ধন্ম-যুক্ত ৷ সৃতরাং বিষ্ণুর তাৎপর্য্য ও বৈষ্ণবের তাৎ- 
পর্যো ভেদ আছে জানিলে সমতার পরিবর্তে বৈষম্য সেই 
স্থান অধিকার করে। এইরূপ বৈষম্য পাষণ্তী ও নিন্দক- 
গণের মধ্যেই প্রবল ; কেননা, তাহারা বিষণ ও বৈষ্ণ- 
বকে ভিন্নতাৎপর্য্যপর জানিয়া নিজ বিচারাধীন করে । 
বিষ্সেবা-বজ্জিত অহঙ্কার তাহাদিগকে ‘প্রভু’ সাজাইয়া 
বিষ্ণ-বৈষ্ণবের সমতা ও বৈষম্য বিচার করে । বিষয়া- 
শ্রয়বোধাভাবই তাহাদের নিন্দা ও পাষণ্ড প্রবৃত্তির 
জনক । তজ্জন্য বৈষ্ণবমান্রেরই শ্রীকুষ্চচরণ-ভজনে 
কৃষ্ণের লীলায় প্রবেশাধিকারের , অভেদত্ব জানিলে 
জীবের ভজনের সূষ্ঠুতা হয় । পরিকর-বৈশিষ্ট্য- 
বিচার-রহিত হইয়া ভগবানের যে নাম, রূপ ও গুণ- 
গ্রহণ, তাহাতে পরিকরবৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা না 
থাকায় জীবের ভগবদ্‌-ভজনের সম্ভাবনা হইতে পারে 
না। তাই বলিয়া অবৈষ্ণবতাকে বা বিষ্ণসেবা-রাহিত্য- 
ধন্টের যাজনকারীকে “অবৈষ্ণব' না জনিয়া বৈষ্ণব- 
ভ্রান্তিত অভেদ জানিলে ভগবন্তজনের সম্ভাবনা 
হয় না। 

বিষ্ণভক্তি-রহিত বৈষ্ণবকেই ‘অবৈষ্ণব’ বলা হয়৷ 
উষ্ণতা-রহিত বস্তুকেই ‘শীতল’ বলা হয়। অতিশৈত্যের 
মধ্যেও উষ্ণতার অত্যল্লাংশ অবস্থিত। সুতরাং শীতোষ্ণ- 
বিচারে অভেদ-দর্শনে বৈচিত্র্যবিলাসাভাব । কিন্ত 
বৈচিত্ৰ্য বা বিলাস স্বরূপের ধর্ম । বিরূপ-বিচারে 
স্বভাব ও অভাবের সাম্য বা বৈষম্য, উভয়ই দোষ- 
এই উভয় জড়ীয়বর্জ্জিত চিন্ময় ভাবের উদয় 


যুক্ত ৷ 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত জীবের শুদ্ধা ভাবাভাব-সেবা-প্ররুত্তি 
উদিত হয় না । সেবা-রুতির অনুদয়ে ভগবদ্দর্শন বা 


তক্তিতে অবস্থান সম্ভব হয় না! 
ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে চতুব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 


৯০ 










বিংশ অধ্যায় 


পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে প্রভুর নিজ-নামকীর্তনে এখর্য্য-প্রকাশ, 
'দুঃখী"-দাসীর  গঙ্গাজল-আনয়ন-দ্বারা প্রভূসেবা, 
‘দুঃখী’র “সুখী'-নামকরণ, শ্রীবাস-পুত্রের পরলোক- 
প্রাপ্তি, প্রভু-কর্তুক মৃত বালকের মুখে তত্বকথা কীর্তন- 
দ্বারা শ্রীবাসগোষ্ঠীর শোক-শাতন এবং গদাধরকে 
অঙ্টনভার প্রদান প্রভৃতি বণিত হইয়াছে ৷ 
শ্রীমন্নাহাপ্রভূ শ্রীবাস-গৃহে সংকীর্তন-বিলাঃস সবর্বদা 
আবিষ্ট থাকিতেন এবং নিজ গ্রশ্র্থ্য প্রকাশ করিতেন । 
বাহ্য-প্রাপ্তিতে সগণ গঙ্গা-স্মান করিতেন, কখনও বা 
ভক্তগণ শ্রীবাস-অঙগনেই প্রভূকে স্নান করাইয়া দিতেন। 
প্রভুর আনন্দ-নৃত্যকালে *দুঃখী”-দাসী সজল- 
নয়নে নৃত্য দেখিত এবং কুভ্তসকল গঙ্জাজলে পূর্ণ 
করিয়া সারি দিয়া রাখিত। শ্রীমন্মহাপ্রভূ তাহা দেখিয়া 
পরম সন্তোষে শ্রীবাসের নিকট জল-আনয়ন-কারীর 
পরিচয় জিজ্তাসা-পূর্ব্বক তাদৃশ সেবা-সৌভাগ্য-্রাপ্ত 
ব্যক্তি কখনও ‘দুঃখী’ হইতে পারে না, ইহা বিচার 
করিয়া তাহার ‘সুখী’ নাম রাখিলেন ৷ 
একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভু কীর্তন-বিলাসে মত্ত 
থাকিলে শ্রীবাসপুন্রের পরলোক -্প্রাপ্তি ঘটিল। অকস্মাৎ 
নারীগণের ভ্রুন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস গৃহে 
প্রবেশ-পূর্ব্বক ঠাকুরের নৃত্যকালীন প্রেমানন্দ-ব্য।ঘাত- 
কারক মায়িক ব্যবহার কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করিতে 


সগোম্ভী চৈতন্যদেবের জয়গান 
জম্ম জয় সব্বলোকনাথ গৌরচন্দ্র । 
জয় বিপ্র-বেদ-ধর্ম-ন্যাসীর মহেন্দ্র । ১॥ 
জয় শচী-গর্ভ-রত্ব-কারুণ্য-সাগর । 
জয় জন্ম নিত্যানন্দ, জয় বিশ্বস্তর ॥ ২ ॥ 


বলিলেন ; নতুবা গঙ্গ,জলে নিজপ্রাণ বিসর্জনের ভয় 
দেখাইলেন এবং প্রভুর কীর্তনে পরমোল্লাসে যোগদান 
করিলেন । অন্তৰ্য্যামী প্রভু নিজ-চিত্তে আনন্দের অভা- 
বের ছল উঠাইয়া শ্রীবাস-গৃহে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে 
কিনা জিজ্ঞ।সা করিলে ভক্তগণ সমস্ত বিষয় প্রভু-স্থানে 
নিবেদন করিলেন । প্রভু শ্রীবাসের প্রভূ-প্রীতি-চৈজ্টা- 
দর্শনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মৃত 
বালককে সম্বোধন করিয়া তাহাকে শ্রীবাস-গৃহ-তযাগের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৃত শিশু উত্তর করিল যে, 
তাহার এ দেহে যত দিন নিব্বন্ধ ছিল, সে তাহা ভোগ 
করিয়া অন্ন্র যাইতেছে, সকলেই আপনাপন কর্মফল 
ভোগ করে, পিতা মাতা-পূত্রাদি-সন্বন্ধ বৃথা । 


মুতের মুখে তত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস- 
গোষ্ঠীর শোক দূর হইল। সকলেই প্রভুর চরণ 


ধরিয়া বিনয় সহকারে বিবিধ বাক্যে স্তব করিতে 
লাগিলেন । ভগবান প্রেমানন্দে কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীবাসকে সংসারের রীতির 


কথা জানাইয়া তাহারা দুই ভ্রাতা শ্রীবাসের পুন্ররূপে 
অবস্থান করিতে অঙ্গীকার করিলেন ৷ 

শ্রীগৌরসুন্দর পাঞ্চরান্রিক-বিধান-মতে বিষ্পুজার 
আয়োজন করিতেন, কিন্তু প্রেমোন্মত হইয়া অচ্চন 
কাধ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় অচ্চন-ভার শ্রীগদাধর 
পণ্ডিতকে সমর্পণ করিলেন । €(গৌঃ ভাঃ) 


ভক্তগোন্ঠি-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় । 
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়। ৩ ॥ 
মধ্যখণ্ডের কথার মাহাত্ম্য 
মধ্যখণ্ড-কথা ভক্তিরসের নিধান ৷ 
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সবর্বপ্রাণ ৷৷ ৪ ॥ 


দৌটয়ভাষয 


ই রি ওর 
দৃষ্ট হইলে তাহাকে ‘ইন্দ্ৰ’ বলে ; যাবতীয় বণের 


চিত, 
বিপ্র'॥  বিপ্রসঙ্জায় যিনি “ইন্দ্র” বলিয়া পরিচি 
তন্মধ্যে যিনি সব্বশ্রেষ্ঠ ৷ 


যিনি 
বেদ-মহেন্দ্র,--বেদপুরুষ ইন্দ্রগণের মধ্যে হি 


ঘা TE a] SEE 
ee EEE 








মধ্যথণ্ড_-পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


তুর নিরন্তর হরিকীর্তন ও রিড 
নিরবধি করে প্রভু হরি-সংকীর্তন | 
পাপন পরশরধ্য গ্রকাশয়ে সবর্বন্চণ ৷৷ ৫ | 
তুর নিজনামাবেশে নৃত্য ও প্রেমবিকার_ 
নত্য করে মহাপ্রভু নিজ-নামাবেশে । 
কার করিয়া মহা অট ভট্ট হাসে ॥ ৬ ॥ 
প্রেসরগে নিরবধি গড়াগড়ি যায় । 
র্গার বন্দিত অজ পৃণিত ধুলায় ॥ ৭ ॥ 
গ্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত ৷ 
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত ॥ ৮॥ 
প্রভুর বাহ্য-প্রাপ্তিতে কৃত্য-_ 
বাহ্য হৈলে বৈসে প্ৰভু সব্বগণ লঞনা । 
কোনদিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া ॥ ৯ ॥ 
কোনদিন নৃত্য করি’ বসেন অন্গনে । 
ঘরে স্বান করায়েন স্ব ভক্তগণে ॥ ১০ ॥ 
শ্রীবাস-দাসী “দুঃখী'র সেবা_ 
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ-নৃত) হয়ে ৷ 
ততক্ষণ ‘দুঃখী’ পৃণ্যবতী জল বহে ॥ ১১ ৷৷ 
ক্ষণেকে দেখয়ে নৃত্য সজল-নয়নে ৷ 
পুনঃ পূনঃ গঙ্গাজল বহি’ বহি” আনে ৷৷ ১২ ৷ 
'দুঃখী'র সেবায় প্রভুর সন্তোষ ও ‘সূখী’ নাম-করণ-_ 


গারি করি? চতুদ্দিগে এড়ে কুম্তগণ । 
দেখিয়। সন্তোষ বড় শ্রীশচী-নন্দন ৷৷ ১৩ ॥ 


বসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞান্সে আপনে ৷ 
প্রতিদিন গঙ্গা-জল কোন্‌ জনে আনে £” ১৪ ৷৷ 


১১, অজি অথ, কাম ও মোক্ষ, 
২565 তদতিরিক্ত পরধ্ম্মমূত্তি 
ধর্মের প্রবর্তক । 
রি কি সমাসী, জ্ঞানি-সন্ন্যাসী ও 
ফগবেরাগ্যের ত ইন্দরতুল্য শ্রেষ্ঠ ; শ্রীগৌরসুন্দর 
দর্শক বলি কম্মন্যতা ও যুক্তবৈরাগ্যের তারতম্য- 
৬1 সয়া তিনি 'ন্যাসি মহেন্দ্ৰ’ । 

নিজনামাবেশে-_-ভগবান্‌ শ্রীগৌরসূন্দর 
কৃষ্ণনামে বিভোর থাকায় 
শ্রীচতুন্মুখ প্রেমাবেশে অবস্থিত বলা হয়! 
বন্দন ব্ৰহ্মা ভগবানের সেবক-সূন্রে 

নয়া থাকেন ৷ স্বরূপে কৃষ্ণপ্রীতি- 


রণ 
লক্ষ ১7 থাকি 3 
টি না রাখিয়া ও বহিজ্জগতের নির্ম্মলতার প্রতি 
৷ তিনি রজোমণ্ডিত ৷ 
১ 


বত্নূর 


৭৮ 





শ্রীবাস বলয়ে__প্রভু, “দুঃখী” বহি’ আনে ৷” 
প্রভু বলে,__-“সুখী' করি’ বল সব্বজনে ৷ ১৫ ॥ 
এ জনের ‘দুঃখী’ নাম কভু যোগ্য নয় ৷ 
সব্বকাল ‘সৃখী'-হেন মোর চিত্তে লয় ৷” ১৬ ॥ 
‘দুঃখী’র প্রতি প্রভুর কৃপায় তক্তগণের আনন্দ ও 
‘দুঃখী’কে ‘সুখী’ সম্বোধন 
এতেক কারুণ্য শুনি’ প্রভুর শ্রীমূখে ৷ 
কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসূখে ॥ ১৭ ॥ 
সবে ‘সুখী’ বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায় ৷ 
‘দাসী’-বৃদ্ধি শ্রীবাস না করে সব্বথায় ॥ ১৮ ॥ 
কৃষ্ণসেবা-চেস্টাহীন সন্ন্যাস বা প্রায়শ্চিত্তাদি যম-যাতনা- 
নিবারণে অসমর্থ 
প্রেমযোগে সেবা করিলেই বৃ পাই । 
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই ॥ ১৯ ॥ 
প্রেমনিষ্ঠা ব্যতীত জনৈশ্বর্যাদির নিচ্ষলতা__ 
কুলে, রূপে, ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়। 
প্রেম-যোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয় ৷৷ ২০ ৷৷ 
গৌরসুন্দর-কর্তৃক বেদ-ভাগবত-ততত্বের আদর্শ প্রদর্শন__ 
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে । 
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে ৷ ২১ | 
কৃষ্ণভক্তকে নিষনাবস্থানে অবস্থিত 'বিবেচনাকারী 
বৃথা অভিমানী অপেক্ষা ভক্তগৃহের দাসীর 
সৌভাগা।ধিক্য-_ 
দাসী হই’ যে প্রসাদ “দুঃখী'রে হইল ৷ 
বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল || ২২ ॥ 


১৯। বাহিরের দিকে সন্যাস গ্রহণ করিলে 


অথবা নিজরুত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে যমদণ্ড হইতে 


পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণের প্রীতি অর্জন করি- 
বার উদ্দেশ্যে সেবা করিলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে ৷ 
উচ্চবংশ, সুন্দর রূপ, প্রচুর ধন বা 


২০। 
বিদ্যার প্রতিভা প্রভৃতি অবলম্বন করিলে ভগবৎপ্রীতি 
উৎপন্ন হয় নাঃ পরন্ত তাঁহার অনুকূল অনুশীলনে 


প্রেমনিষ্ঠ হইলেই ভগবান্‌ সন্তুষ্ট হন। কন্মী হইতে 
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে জ্রানবিমূক্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং 


উত্তরোত্তর কুষ্ণপ্রীতির পাত্র বলিয়া বিবেচিত ॥ 
২২! শ্রীবাস-গৃহের পরিচারিকা হইয়া দুঃখী 


শ্রীগৌরসূন্দরের জন্য গঙ্গোদক আনিয়া দিয়া ভগবানের 
প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন । তদনূষ্ঠান-ফলে 
ভগবান্‌ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পৃণ্যবতী 'দুঃখী'কে 






৭৮৬ 


আশ্রীঢেতন্যভাগবত 





কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা । 
যা’র দাস-দাসীর ভাগ্যের নাহি-সীমা ॥ ২৩ ॥ 
স্ীবাসপুন্রের পরলোক -প্রান্তিতে শ্রীবাসের 

আঢরণ-_ 
একদিন নাচে প্রভু শ্রীঝস-মন্দিরে ৷ 
সুখে শ্রীনিবাস-আদি সংকীর্তন করে ॥ ২৪ ॥ 
দৈবে ব্যাধিঘোগে গৃহে শ্রীবাস-নন্দন । 
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥ ২৫ ॥ 
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচী-নন্দন ৷ 
আচম্বিতে শ্রীবাস-গৃহে উঠিল ক্রন্দন ॥ ২৬ ॥ 
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস। 
দেখে, পুত্র হইয়াছে পরলোক-বাস ॥ ২৭ ৷৷ 


‘সুখী’ নামে অভিহিত করেন। এই সকল অনুষ্ঠান 
'বেদশান্ত্র” ও ‘ভাগবত! প্রভৃতিতে বণিত তত্বসমূহেরই 
উদাহরণ ৷ পরিদর্শক-সম্প্রদায় দূর হইতে বিচার 
করিতে গিয়া ভগবানের প্রেমনিষ্ঠ ভক্তগণের নিশ্না- 
বস্থান বিবেচনা করিলে তাহাদের বুখা অভিমান-মান্র 
হয় ৷ 

২৪-৩৩ | তথ্য-__“শোকশাতন”-__প্রদোষ সময়ে, 
শ্রীবাস-অঙ্গনে, সঙ্গোপনে গোরামণি ৷ শ্রীহরি-কীর্তনে, 
নাচে নানারঙ্গে, উঠিল মঙ্গলধ্বনি ॥১॥ মুদঙ্গ মাদল, 
বাজে করতাল, মাঝে মাঝে জয়তুর। প্রভুর নটন, 
দেখি’ সকলের, হইল সন্তাপ দূর ॥২1 অখণ্ড প্রেমেতে, 
মাতল তখন, সকল ভকতগণ । আপনা পাসরি,, 
গোরাচাঁদে ঘেরি” নাচে গায় অনুক্ষণ ৷ ৩ এমত 
সময়ে, দৈব ব্যাধিযোগে, শ্রীবাসের অন্তঃপুরে । তনয়- 
বিয়োগে, নারীগণ শোকে, প্রকাশল উচ্চৈঃস্বরে 1৪) 
ক্ৰন্দন উঠিলে, হ'বে রসভঙ্গ, ভকতিবিনোদ ডরে । 
শ্রীবাস অমনি, বুঝিল কারণ, পশিল আপন ঘরে 1৫) 
প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে, নারীগণে শান্ত করে, শ্রীবাস অমিয় 
উপদেশে। শুন পাগলিনীগণ, শোক কর অকারণ, 
কিবা দুঃখ থাকে কুষ্ণাবেশে ॥৬৷৷  কুষ্ণ নিত্য সূত 
যা'র, শোক কভু নাহি তার, অনিত্য আসক্তি সব্বনাশ। 
আসিয়াছ এ সংসারে, ‘কৃষ্ণ’ ভজিবার তরে, নিত্য-তত্তে 
বিলাস 1৭ এ দেহে যাব স্থিতি, কর কৃষ্ণ- 





* মান’ 1৮ 






চিত্তবিকারা ॥২৪৷৷ স্থির নহি হওবি যদি 


সাপ. 


রর ৮৮৯৬ 
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা-তত্ত জ্ঞানী । 


— 


স্রী-গণেরে প্রবেধিতে লাগিলা আপনি ॥ ২৮॥ 
‘তোমরা তো সব জান’ ক্ৰম্ণের মহিমা । 
সর রোদন সবে, চিত্তে দেহ" ক্ষমা ॥ ২৯) 
অন্তকালে স্কৎ শুনিলে যার নাম । 

অতি মহা পাতকীও যার ক্রষ্ণধাম ৷ ৩০ ॥ 
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য। 

গুণ গায় ঘত তী'র ব্রক্মাদিক ভূত্য ॥ ৩১ ॥ 
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক । 

ইহাতে কি ঘৃয়ায় করিতে আর শোক £৩২॥ 
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই ঘবে। 
ক্কিতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে ॥ ৩৩ ॥ 


রাখিতে নারে তা'রে । করম-বিপাক-ফলে, সূত হয়ে 
বসে কোলে, কর্মক্ষয়ে আর রৈতে নারে ॥১৯।॥।  ইথে 
সুখ-দুঃখ মানি” অধোগতি লভে প্রাণী, কৃষ্ণপদ হৈতে 
পড়ে দূরে । শোক সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ সবে, 
ভকতি-বিনোদ-বাঞ্ছা পৃরে ॥১০॥ ধন, জন, দেহ, 
গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ । করিয়াছ শুদ্ধচিত্তে করহ 
সমরণ 1১১৷৷ তবে কেন “মম সূত’ বলি’ কর দুঃখ ? 
কৃষ্ণ নিল নিজ-জন তাহে তী*র সুখ ॥১২] কৃষ্ণ-ইচ্ছা- 
মতে সব ঘটয় ঘটনা ৷ তাহে সৃখ-দুঃখ-জ্ঞান অবিদ্যা 
কল্পনা 11১৩). যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল । 
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল 1১৪৷৷ দেয় কৃষ্ণ, 
নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে । রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, 
ইচ্ছা করে যবে ॥১৫। রুফ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে 
বাসনা ৷ তা’র ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা ॥১৬|৷ 
ত/জিয়া সকল শোক শুন ‘কৃষ্ণ-নাম ৷ পরম আনন্দ 
পা'বে, পূর্ণ হবে কাম ॥১৭৷৷ ভকতি-বিনোদ মাগে 
শ্রীবাস-চরণে । আজনিবেদন-শক্তি জীবনে মরণে ॥১৮৷৷ 
সবু মেলি’ বালক-ভাগ বিচারি' ॥ ছোড়বি মোহ-শোক 
চিন্তবিকারী ॥১৯৷৷ চৌদ্দ-ভুবন-পতি নন্দকুমারা। 
শচী-নন্দন ভেল নদীয়া-অবতারা ॥২০॥ a 
গোকুলচাদ অঙ্গনে মোর! নাচই ভক্ত-সহ সা 
বিভোর ॥২১॥ শুনত নাম-গান বালক 
ছোড়ল দেহ, হরি-প্রীতি বিভোর ॥২২' এছন রা 
যব হই হামারা। তবহু ইউ ভব-সাগর-গারা ॥২. 


৬ বি শোক 
’ [রা । কাঁহে করবি 
তুঁহ সবূ বিছরি’ এহি বিচার SET 


সস 


সি লিল স্পিনার 


লি আ্ী 





মধ্যখত্ত--পঞ্চবিংশ অধ্যায় 





৭৮৭ 





০০ 


EE Lo) 
ঞ্রিত হওবি রসে অবশেষে ॥২৫॥ পশিবু হাম সুর- 
বাথ 2 
টিনী মাহে ! ভক্তিবিনোদ প্ৰমাদ দেখে তাহে ॥২৬। 
তি তে 


শ্রীবাস-বচন, শ্রবণ করিয়া, সাধ্বী পতিব্রতাগণ | 
শোক পরিহরি” মৃত শিশু রাখি” হরি-রসে দিল 
জ্রীবাস তখন, আনন্দে মাতিয়া, অঙ্গনে 

নাচে গোরা-সনে, সকল পাসরি', গায় 
চারি দণ্ড রাত্রে, মরিল কুমার, 
ভ্রীনাম-মঙ্গলে, তৃতীয় প্রহর, 
কীর্তন ভাঙ্গিলে, কহে 


গন ॥২৭। 
আইল পুনঃ | 
নন্দসূত-গুণ ॥২৮৷৷ 
ত্র্নে কেহ না জানে । 
রজনী অতীত গানে ॥২৯৷৷ 
গৌরহরি, আজি কেন পাই দুঃখ । বুঝি, এই গৃহে, 
কিছু অমঙ্গল, ঘটিয়া হরিল সুখ ॥৩০৷৷ তবে ভক্ত- 
গণ, নিবেদন করে, শ্রীবাস-শিশুর কথা । শুনি’ গোরা- 
রায়, বলে হায় হায়, মরমে পাইনু ব্যথা ৷৷ ৩১ ॥ 
কেন না কহিলে, আমারে তখন, বিপদ-সংবাদ সবে । 
ভকতিবিনোদ, ভকত-বৎসল, স্মেহেতে মজিল তবে ॥ 
৩২ প্রভুর বচন, তখন শুনিয়া, শ্রীবাস লোটাঞা 
ভূমি। বলে, শুন নাথ ! তব রসভঙ্গ, সহিতে না 
গারি আমি৷৷ ৩৩ ৷৷ যদি সব মরে. তোমারে হেরিয়া. 
তবু ত’ পাইব সুখ 1৩৪ তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে 
আমার, মরণ হইত হরি । তাই কুসংবাদ, না দিল 
তোমারে, বিপদ্‌ আশঙ্কা করি? 1৩৫ এবে আজ্ঞা 
দহ, মৃত সূত ল’য়ে, সৎকার করুন সবে। এতেক 
শুনিয়া, গোরাদ্বিজমণি, কাদিতে লাগিল তবে ॥৩৬। 
কেমনে এ সবে, ছাড়িয়া যাইব, পরাণ বিকল হয়। 
লি কথা শুনিয়া, ভকতিবিনোদ, মনেতে পাইল ভয় ॥ 
৩৭৷৷ গোরাটীদের আজ্ঞা পেয়ে গৃহবাসিগণ। মৃত 
টা আনে ততক্ষণ ॥৩৮। কলিমলহারী 
টি রর তখন । শ্রীবাসে ছাড়িয়া, শিশু, যাও 
নি টা ত শিশুমুখে জীব করে নিবেদন 
গরম তত ও গ’ প্রভু তব আচরণ 118০ তুমি ত 
তর অদ্ধয়। পরাশক্তি তোমার অভিন্ন- 
তব ইচ্ছামত সেই পরা শক্তি ব্রিধা হইয়া প্রকাশ । 
স্বরূপে তোমার বিলাস !118২৷৷ চিচ্ছক্তি- 
হলাদিনী নী 1 প্রকাশিয়া। তোমারে আনন্দ দেন 
- 18৩] জীবশক্তি হঞা তব চিৎ- 
টু তটস্থ-স্থভাবে জীবগণে প্রকটয়ে 188॥ 
হু কয প্রপঞ্চ-সৃজন ৷ বহি্স্সুখ জীবে 
ন 1॥৪৫৷। ভকতিবিনোদ বলে অপ- 


রাধফলে ৷ বহিঙ্মুখ হ'য়ে আছি প্রপঞ্চ-কবলে ॥৪৬৷৷ 
“পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি, স্বভাবতঃ 
আমি তুয়া দাস। পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়া পরতন্ত 
আমি, তুয়া পদ ছাড়ি” সৰ্ব্বনাশ ॥৪৭৷৷ স্বতন্ত্র হ'য়ে 
খন, মায়া-প্রতি কৈনু মন, স্ব-স্থভাব ছাড়িল আমায় । 
প্রপঞ্চে মায়ার বন্ধে, পড়িনূ কর্দের ধন্ধে, কন্মচক্রে 
আমারে ফেলায় 18৮] মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে 
মোরে এজগতে, অদৃষ্ট নিব্বহধ লৌহ-করে । সেই'ত 
নির্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে, পুন্ররাপে মালিনী- 
জঠরে ॥8৯" সে নির্ব্বন্ধ পুনরায়, মোরে এবে ল'য়ে 
যায়, আমিত’ থাকিতে নারি আর । তব ইচ্ছা সুপ্রবল, 
মোর ইচ্ছ। সুদুর্বল, আমি জীব অকিঞ্চন ছার ।1৫০॥ 
যথায় পাঠাও তুমি, অবশ্য যাইব আমি, কার কে বা 
পুত্র পতি পিতা । জড়ের সম্বন্ধ সব, তাহা নাহি সত্য 
লব, তুমি জীবের নিত্য পালয়িতা ॥৫১।। সংযোগ- 
বিয়োগে যিনি, সুখ-দুঃখ মনে গণি, তব পদে ছাড়েন 
আশ্রয় । মায়ার গর্দভ হ'য়ে, মজেন সংসার লঃয়ে, 
ভক্তিবিনোদের সেই ভয় ॥৫২৷৷ বাঁধিল মায়া, যেদিন 
হ'তে, অবিদ্যা-মোহ-ডোরে । অনেক জন্ম, লভিনু 
আমি, ফিরিনু মায়াঘোরে ॥৫৩৷৷ দেবদানব, মানব- 
পশু, পতঙ্গ-কীট হ'য়ে । প্রর্গে-নরকে, ভূতলে ফিরি, 
অনিত্য আশা ল'য়ে 1৫81 না জানি কি বা, সুকৃতি- 
বলে, শ্রীবাসসূত হৈন্‌ ৷ নদীয়া-ধামে, চরণ তব, 
দরশ পরশ কৈনু 1৫৫ সকল বারে, মরণ-কালে, 
অনেক দুঃখ পাই ৷ তুয়া প্রসঙ্গে, পরম সুখে, এবার 
চ'লে যাই ॥৫৬৷৷ ইচ্ছায় তোর, জনম যদি, আবার 
হয়, হরি ! চরণে তব, প্রেম-ভকতি, থাকে মিনতি 
করি 1৫৭ যখন শিশু, নীরব ভেল, দেখিয়া প্রভুর 
লীলা । শ্রীবাস গোষ্ঠি, ত্যজিয়া শোক, আনন্দ-মগন 
ভেলা ॥৫৮৷৷ গৌর-চরিত, অমৃতধারা, করিতে করিতে 
পান। ভক্তিবিনোদ শ্রীবাসে মাগে’. যায় যেন মোর 
প্রাণ 1৫৯] শ্রীবাসে কহেন প্রভু, তুঁহ মোর দাস। 
তুয়া প্রীতে বাধা আমি জগতে প্রকাশ ॥৬০৷৷ ভক্তগণ- 
সেনাপতি শ্রীবাস পণ্ডিত । জগতে মুষুক আজি 
তোমার চরিত ॥৬১॥ প্রপঞ্চ-কারা-রক্ষিণী মায়ার 
বন্ধন! তোমার নাহিক কভু, দেখুক জগজ্জন ॥৬২॥ 
ধন, জন, দেহ, গেহ আমারে অপিয়া। আমার সেবার 
সুখে আছ সুখী হঞ্া 1৬৩. মম লীলাপুষ্টি লাগি’ 





৭৮৮ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


যদি বা সংসার-ধর্মে নার’ সম্বরিতে ৷ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা । দি 


বিলম্বে কান্দিহ, যা'র যেই লয় চিত্তে ॥ ৩৪ ॥ 
অন্য যেন কেহ এ আখ্যান না শুনয়ে। 

পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখভজ হয়ে ৷ ৩৫ ॥ 
কলরব শুনি’ যদি প্রভু বাহ্য পায় ৷ 

তবে আজি গঙ্গ। প্রবেশিমূ স্ব্বথায় ॥” ৩৬ ॥ 


সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে। 

চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সংকীর্তনে ॥ ৩৭ ॥ 
পরানন্দে সংকীত্তন করয়ে শ্রীবাস ৷ 

পুনঃ পূনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস ৷৷ ৩৮ ॥ 


তোমার সংসার । শিখুক্‌ গৃহস্থ জন তোমার আচার 
॥৬৪৷৷ তব প্রেমে বদ্ধ আছি আমি, নিত্যানন্দ । আমা 
দূহে সূত জানি’ ভুঞ্জহ আনন্দ ॥৬৫৷৷ নিত্যতত্্ সূত 
যা’র, অনিত্য তনয়ে । আসক্তি না করে সেই স্বজনে 
প্রলয়ে ॥৬৬৷৷ ভক্তিতে তোমার খাণী আমি চিরদিন । 
তব সাধৃভাবে তুমি ক্ষম মোর খণ ॥৬৭৷৷ শ্রীবাসের 
পায় ভক্তিবিনোদ কুজন। কাকুতি করিয়া মাগে 
গৌরাজ্গ-চরণ ॥৬৮৷৷ শ্রীবাসের প্রতি, চৈতন্যপ্রসাদ, 
দেখিয়া সকল জন । জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, 
বলি’ নাচে ঘন ঘন ॥৬৯৷৷ শ্রীবাস-মন্দিরে, কি ভাব 
উঠিল, তাহা কি বৰ্ণন হয় । ভাবযুদ্ধ সনে, আনন্দ- 
ক্রন্দন, উঠে কৃষ্ণপ্রেমময় 1৭০1 চারি ভাই পড়ি, 
প্রভুর চরণে প্রেম-গদগদ স্বরে । কাদিয়া কীদিয়া, 
কাকুতি করিয়া, গড়ি” যায় প্রেমভরে ॥৭১৷৷ ওহে 
প্রাণেশখ্বর, এ হেন বিপদ, প্রতিদিন যেন হয় । যাহাতে 
তোমার, চরণ-যুগলে আসক্তি বাড়িতে রয়॥ ৭২]। 
বিপদ-সম্পদে, সেই দিন ভাল, যে দিন তোমারে স্মরি। 
তোমার স্মরণ-রহিত যে দিন, সেদিন বিপদ হরি ॥ 
৭৩] শ্রীবাস-গোচ্ভীর চরণে পড়িয়া, ভকতিবিনোদ 
ভণে। তোমাদের গে।রা, কৃপা বিতরিয়া, দেখাও 
দুর্গত জনে 1198 মৃত শিশু লয়ে তবে ভকত- 
বৎসল। ভকত-সঙ্গেতে গায় শ্রীনাম-মঙ্গল ,। ৭৫ 1] 
গাইতে গাইতে গেলা জাহম্বীর তীরে ৷ বালকে সৎকার 
কৈল জাহ্বীর নীরে ॥৭৬৷৷ জাহ্নবী বলেন, মম 
র [র। সফল হইল ব্রত ছিল যে আমার ॥ 





চৈতন্যের পার্দের এই গুণ-সীমা ॥ ৩৯ ॥ 
প্রভুর স্বানুভাবানন্দে নৃত্য 

স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র। 

কতক্ষণে রহিলেন লই’ ভক্তর্বন্দ ॥ ৪০ ॥ 


ভক্তগণের শ্্ীবস-পৃত্রের পরলোক-্প্রাপ্তি-সংব। 
আচরণ-_ 


পরম্পরা শুনিলেন সব্ব-ভক্তগণ। 
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠ-গমন ॥ ৪১ ॥ 
তথাপিও কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে। 
দুঃখ বড় প৷ইলেন সবেই অন্তরে ॥ ৪২ ॥ 


দ শ্রবণে 


টলমল 1৭৯] জাহনবীর ভাব দেখি’ যত ভক্তগণ ৷ 
শ্রীনাম-মঙ্গলধ্বনি করে অনুক্ষণ ॥৮০৷৷ 
দেবে করে পুষ্প-বরিষণ । বিমান-সঙ্কুল তবে ছাইল 
গগন ॥৮১|৷ এইরূপে নানা ভাবে হইয়া মগন। 
সৎকার করিয়া স্নান কৈল সর্ব্বজন॥ ৮২ ॥ পরম 
আনন্দে সবে গেল নিজ ঘরে । ভকতিবিনোদ মজে 
গোরা-ভাবভরে 1৮৩ (শ্রোতৃগণের প্রতি নিবেদন) 
_-নদীয়া-নগরে গোরা-চরিত-অযত ৷ গিয়া, শোক, 
ভয় ছাড়, স্থির কর চিত 1581 অনিত্য সংসার ভাই, 
কফ মাত্র সার । গোরা-শিক্ষা-মতে কৃষ্ণ ভজ 
অনিবার ॥৮৫৷৷ গোরার চরণ ধরিঃ যেই ভাগ্যবান্‌ ৷ 
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজে, সেই মোর প্রাণ 1৮৬ রাধাকৃফ 
_গোরাটাদ, নদে বৃন্দাবন ! এই মাত্র কর সার, 
পা'বে নিত্য ধন 11৮৭ বিদ্যাবৃদ্ধি হীন দীন অকিঞ্চন 
ছার। করন্মজ্ঞানশুন্য আমি শুন্য-সদাচার ॥ ৮৮ ৷ 
শ্রগুরুবৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি । ভক্তিহীন 
উপাধি হইল এবে ব্যাধি 1৮৯] যতন করিয়া সেই 
ব্যাধি-নিবারণে । শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব-চরণে ॥ 
৯০।  বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া! এ শোক- 
শাতন গায় ভক্তিবিনোদিয়। ৷৷৯১৷৷ __(শ্রীগীতমালা ) 

৩২। মায়াবদ্ধ জীব সাংসারিক বিচারে পুত্রের 
মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করে। শ্রীবাস 
এই প্রকার মায়িক ব্যবহার-সমূহ শ্রীগোরসুন্দরের 
কীর্তন-মুখে নৃত্যাদির সময় প্রভুর প্রেমানন্দের ব্যাঘাত 


[র 
হইবে বিবেচনা করিয়া এতাদূশ মায়িক ব্যবহ 
কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করিতে বলিলেন । 


মুবস্ত 
801 স্বঃনুভাবানন্দ,__চেতনময় রাজ্যে ৰ 
ক্ষ্ণপ্রমের অনুভূতি, অনুভবকারা, অনুভ 


স্বর্গ হৈতে 








শা 


মধ্যখণ্ড--পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


সরবত প্রভুর জিজ্ঞাস ও ভক্তগণের উত্তর__ 
গর্বের চূড়ামণি শ্রীগোরসুন্দর | 
জিন্তাসেন প্রভু সব্ব-জনের অন্তর ॥ 8৩ ॥ 
প্রভু বলে, “আজি মোর চিত্ত কেমন করে । 
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে ৷৷” 88 ॥ 
পণ্ডিত বলেন,“প্রভু মোর কোন্‌ দুঃখ । 
যা'র ঘরে সূপ্রস্ন তোমার শ্রীমূখ ॥৮ ৪৫ ॥ 
শেষে আছিলেন ঘত সকল মহত । 
কহিলেন পণ্ডিতের পূন্রের বৃত্তান্ত ॥ ৪৬ ॥ 
সম্্রমে বলয়ে গ্রভূত্কিহ কতক্ষণ £” 
শুনিলেন চারি দণ্ড রজনী ঘখন ॥ ৪৭ ॥ 
“তোমার জানন্দ-ভজ-ভয়ে শ্রীনিবাস । 
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ ॥ ৪৮ ॥ 
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর ৷ 
এবে আজ্ঞা দেহ" কাধ্য করিতে সত্বর ॥” ৪৯ ॥ 
শুনি, শ্রীঝাসের অতি অভূত কথন । 
গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ প্রভু করেন স্মরণ ॥ ৫০ ॥ 
শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তসঙ্গ-ত্যাগে প্রভুর অনিচ্ছা__ 
প্রভু বলে,_-“হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে ?” 
এত বলি’ মহাপ্রভু ল।গিলা কান্দিত ৷৷ ৫১ ॥ 
“পুন্র-শোক না জানিল যে মোহার প্রেমে । 
হন সব সঙ্গ মুগ্রিঃ ছাড়িব কেমনে ॥৮ ৫২ ॥ 
প্রভুর বাক্যশ্রবণে ভক্তগণের চিন্তা ও ক্রন্দন__ 
টা মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর ৷ 
ক্য শুনি’ সবে চিন্তেন অন্তর ॥ ৫৩ ॥ 
ই ত্ৰিবিধ বিচিত্ৰ বিলাসে অর্থাৎ সচ্চিদা- 
তে দুষ্ট হয়। 
টি টি শু সংসার অমঙ্গল উপস্থিত হইলে 
হযে অভাব বশেষতঃ গৃহস্থের প্রাণাধিক পুত্রের 
সানিধ্য-বি টে বু শোক উপস্থিত হয়, ভগবানের 
ডগৰ্তজকে ১ শ্ৰীবাস মুগ্ধ হন নাই৷ সুতরাং 
করা যায় না। হি ব্যক্তি-জ্ঞানে সমশ্রেণীতে গণনা 
তাহ বনি স্ব্বতোভাবে কুষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, 
তর বস্তুতে প্রীতির সম্ভাবনা নাই! 
শ্রীনবদ্ধীপ-নগরের বন্ধুবর্গের প্রধান 


বা 
পশ্তিতে 
সঙ্গ ছাড়ি প্রেমনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা-দর্শনে তাহার 
এ যাইতে ইচ্ছা করেন নাই ৷ 
বিটা রী যাহার প্রতি যেরূপ বিধান করেন, 
অনুগমন করাই পরম প্রয়োজন; 


ব্সৌরসুন্দর 


জীপ 





৭৮৯ 





———_— —_— 


নাহি জানি কি পরমাদ পড়য়ে কখন । 

অন্যোহন্যে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ ॥ ৫৪ ॥ 

গারিহস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিবে সন্ন্যাস ৷ 

তবে ধ্বনি করি’ কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥ ৫৫ ॥ 
মৃতের সৎকারাথ সকলের চেজ্ট।__ 

স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া । 

সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া ॥ ৫৬ ॥ 


মৃত শিশুর প্রতি প্রভুর প্রশ্ন ও মুতের উত্তর 
ম্ৃত-শিশু-প্রতি প্রভু বলেন বচন। 

“শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি” যাও কি কারণ £” ৫৭ ॥ 
শিশু বলে,_প্রভু, যেন নিবন্ধ তোমার ৷ 
অন্যথা করয়ে শক্তি অছয়ে কাহার ?” ৫৮ ॥ 
হ্ৃত-শিশু উত্তর করয়ে প্রভূ-সনে ৷ 

পরম অদভূত শুনে সব্ব-ভক্তগণে ॥ ৫৯ ॥ 

শিশু বলে,_“এ দেহেতে যতেক দিবস ৷ 
নিব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাঙ সেই রস ॥ ৬০ ॥ 
নিবন্ধ ঘুচিল, আর রহিতে না পারি । 

এবে চলিল।ঙ অন্য নির্ব্বন্ধিত-পূরি ॥ ৬১ ॥ 

এ দেহের নিব্বন্ধ গেল রহিতে না পারি । 

হেন ক্বপা কর যেন তোমা” না পাসরি ॥ ৬২ ॥ 
কে কাহার বাপ, প্রভু কে কা'র নন্দন ॥ 

সবে আপনার কম্ম করয়ে ভুঞ্জন ৷ ৬৩ ॥ 
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে । 
আছিলাঙ, এবে চলিল'ম অন্য পুরে ॥ ৬৪ ॥ 


নতুবা স্বেচ্ছাচারিতা-বশে ভগবনিয়তিকে অসম্মান 
করিয়া স্বীয় যথেচ্ছাচ।রিতার পরিচয় দিলে কি সুবিধা 
হইবে ? এবং অন্য কাহারও সাধ্যও নাই যে, ভগ- 
বদিচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন । 

৬১1 যে কাল পর্য্যন্ত ভগবানের ইচ্ছায় আমি 
শ্রীবাসের পৃত্ররূপে থাকিতে পারিয়াছি, তদধিক-কাল 
এ-রূপে থাকিতে পারিব না। আমাকে যেখানে 
যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদুপ শরীরই অতঃপর 


ধারণ করিব। 
শ্রীগৌরসুন্দর ইহার মুখে জন্মান্তর- বাদের, বিচার 


জগজ্জীবকে জানাইলেন ৷ স্থল শরীর ও সূন্ম আধার 
নিত্যকাল স্থিতিবান্‌ নহে! জীবাত্মা এই স্থ.ল-সুম্বম 
শরীরদয়কে আবরণরূপে গ্রহণ করে এবং এই 
আবরণদয়কে প্রয়োজনমত পুনরায় পরিত্যাগ করিতে 


৭৯০ 


শপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার । 

অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার ৷” ৬৫ ॥ 

এত বলি’ নীরব হইলা শিশু-কায় ৷ 

এমত কৌতুক করে শ্রীগোরাঙ্গ-রায় ॥ ৬৬ ॥ 

ম্ৃতপূত্র-মূখে তত্বকথা-শ্রবণে টাবাস-গোজ্হীর শোক-শাতন 

ও প্রভূ চরণে বিজ্তপ্তি_ 

মুত-পূত্ৰ-মুখে শুনি’ অপৃব্ব কথন । 

আনন্দ-সাগরে ভাসে সবর্ব ভক্ত-গণ ৷৷ ৬৭ ॥ 

পুন্র-শোক-দুঃখ গেল শ্রীবাসগোচ্ভীর ৷ 

কুষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখে হইলা অস্থির ॥ ৬৮ ৷৷ 

ক্ৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে । 

প্রভুর চরণ ধরি' লাগিলা কান্দিতে ॥ ৬৯ ॥ 

“জন্ম জন্ম তুমি পিতা, মাতা, পূত্ৰ, প্রভূ ৷ 

তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু ৷৷ ৭০ ॥ 

যেখানে সেখানে প্রভু, কেনে জন্ম নহে । 

তোমার চরণে যেন প্রেম-ভক্তি রহে 1 ৭১ ॥ 

ভক্তগণের প্রেমভ্রুন্দন-_ 

চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে । 

চতুদ্দিগে ভক্ত-গণ কান্দে উচ্চেঃস্বরে ॥ ৭২ ॥ 

ক্ষ্ণ-প্রেম্সে চতুদ্দিগে উঠিল ক্রন্দন ৷ 

ক্ৰম্ণপ্রেম-ময় হৈল শ্রীবাস-ভবন ॥ ৭৩ ॥ 
প্রভূ-কর্তু ক শ্রীবাস-মহিমা-কীর্তন__ 

প্রভু বলে,_“শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত! 

তুমি ত’ সকল জান সংসারের রীত ৷৷ ৭৪ ॥ 

এ সব সংসার-দুঃখ তোমার কি দায় । 

ঘে তোমারে দেখে সেহ কভু নাহি পায় ৷ ৭৫ ॥ 


আমি, নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার ৷ 
চিত্তে, তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর ৷” ৭৬ ॥ 





বাধ্য হয় ॥ কর্মফলে কর্তৃত্বাভিমানবশে জীবের স্থ.ল- 
সৃক্ষা-আবরণ গ্রহণ এবং স্থল ও সুক্ষম ভূমিকায় 
বিচরণ সংঘটিত হয়। কর্ম-জ্ানভূমিকায় আত্মা 
কখনও বিচরণ করেন না। ভুক্তি ও মুত্তির আধার- 
দ্বয় কখনও আত্মার অবস্থিতির যোগ্য স্থান নহে। 
শ্রীগৌরসুন্দর ও তাহার পার্ষদবর্ণের সঙ্গ যে সকলেই 








শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


প্রভু-বাক্যে ভক্তগণের জঙধ্বনি__ 7 
শ্রীমৃুখের পরম কারুণ্য-বাক্য শুনি? । 
চতুদ্দিগে ভক্তগণ করে জয়-ধবনি ॥ ৭৭ ॥ 


5 


সগণ প্রভু-কর্তুক মুতের সকার 
সব্বগণ-সহ প্রভূ বালক লইয়া । 
চলিলেন গা-ভীরে কীর্তন করিয়া ৷৷ ৭৮ ॥ 
যথোচিত ক্রিয়া করি' কৈলা গল্গা-স্নান । 
‘কৃষ্ণ’ বলি’ সবে গৃহে করিলা পয়ান ॥ ৭৯ ॥ 
প্রভু, ভক্ত-গণ সবে গেলা নিজঘর ৷ 
শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল ॥ ৮০ ॥ 
গৃঢ় চৈতন্যলীলার ফল*হচতি_ 
এ সব নিগৃঢ় কথা যে করে শ্রবণ । 
অবশ্য মিলিব তা’রে ক্ষ্চ-প্রেমধন ॥ ৮১ ॥ 


গোরনিতাইর পুন্্ররূপে শ্রীবাসের সেবা-গ্রহণ__ 

শ্রীবাসের চরণে রক নমস্কার । 

'গৌরচন্দ্র ধনিত্যানন্দ'__-নন্দন বাহার 1৮২ ॥ 

এ সব অদ্ভত সেই নবদ্বীপে হয় ৷ 

ভক্তের প্রতীত হয়, অভক্তের নয়। ৮৩ ॥ 

মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব সব কথা । 

স্বত-শিশু ততত্ব-জ্ঞান কহিলেন যথা ৷৷ ৮৪ ॥ 

হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর-সুন্দর ৷ 

বিহরয়ে সংকীত্তন-সুখে নিরন্তর ॥ ৮৫ ॥ 

প্রেমোন্যত্ততা-প্রদর্শনে প্রভুর পাঞ্চরান্রিক বিধিমত 
অচ্চন-অসামর্থ্য-হেতু গদাধরকে 
অচ্চন-ভার-প্রাদান_ 

প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে ৷ 

অন্যের কি দায়, বিষ্ক-পৃজিতে না পারে ॥ ৮৬ 
থাকে না। অনভিজক্ত জনগণের দর্শনে শ্রীবাসপণ্ডিত 
গৃহস্থ ও সংসারী ; কিন্তু ভগবভজ্ঞগণ শ্ৰীবাসপণ্ডিতকে 
ভ্রমক্র মেও সেইরূপ অমঙ্গলের বিষয় বলিয়া দেখেন 
না। যাহার! ভগ বস্তক্ত দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়া" 
ছেন, তাহাদের কোন সংসার-বন্ধন নাই ৷ স্বামি-আী- 
পন্রাদি সংসারের পরম প্রয়োজনীয় বস্তুর সা 
মোচনকলে ভগবান্কে তত্তৎস্থলে জানিতে নি 
নিত্যবস্তর সান্নিধ্য লাভ হয় । সকল বস্তুতে ভগবঞ্ডা 
দর্শন করিলেই জীবের বদ্ধদশা হইতে বিমুজি রা রী 

৮২1 শ্রীগৌরনিত্যানন্দ পুর্নরাপে শ্রীবাসের রি 


গ্রহণ করিলেন ৷ 


ৃ টি... 

| রিনি, বলে প্রভু শ্রীবিষ্ঃ পূজিতে | 
প্রেম-জালে সকল শ্রীঅন-বস্ত তিতে ॥ ৮৭ ॥ 
বাহির হইয়া! প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া । 
পনঃ অন্য বস্ত্র পরি’ বিষ্ণু পূজে গিয়া || ৮৮ ॥ 
পনঃ প্রেমানন্দ-জলে তিতে সে বসন । 
গনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন ॥ ৮৯ ॥ 
এই মত নদ্্-গরিবর্ত করে মান্র ৷ 

| প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিল মাত্ৰ ৷ ৯০ ॥ 


৯১। শ্রীগৌরসুন্দর পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে 
যতবার বিষ্ণপূজার আয়োজন করিতে ন, প্রত্যেক বারেই 
তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাদৃশ অচ্চন-কা'্য্যে যোগ্যতা 
দেখাইতে পারিতেন না । পুনঃ পূনঃ অচ্চনে অকৃত- 
কাৰ্য্য হইয়া অবশেষে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণ- 
বিগ্রহ অৰ্চ্চন করিবার ভার প্রদান করিলেন-_তিনি 
বলিতে লাগিলেন__“আমি ভাগ্যহীন, মধ্যাদার সহিত 
বিষ্ণপূজা করিতে আমি অসমর্থ ৷” 

এই লীলার দারা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধরপণ্তিতকে 
শ্রীগাপীনাথের সেবা প্রদান করায়, শ্রীপূরুষোত্তম- 





মধ্যখণ্ড_যড়বিংশ অধ্যায় 


৭৯১ 


২... ২... 


শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য । 
তুমি বিষ্ণু পূজ, মোর নাহিক সে ভাগ্য ॥ ৯১ ॥ 
এই মত বৈকুষ্ঠনায়ক ভক্তিরসে ৷ 
বিহরয়ে নবদ্বীপে রান্রিয়ে দিবসে ॥ ৯২ ॥ 
শ্রীক্ুষ্চচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁন্দ জান ৷ 
ব্বন্দাবনদ।স তু পদযুগে গান ৯৩ ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যথণ্ডে মৃতশিশু-তন্তজ্ঞান- 

বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ 





ক্ষেত্রে টোটামধ্যে বা কাননাত্যন্তরে শ্রীগদাধর প্রভু 
তাহার জ্চ্চন করিতেন এবং মর্যযাদাপথে শিষ্যাদি 
স্বীকার করিয়াছিলেন । শত শত জন্ম অচ্চনের ফলে 
ভগবন্নাম-ভজনে জীবের প্রীতি উৎপন্ন হয় । শ্রীগদা- 
ধরকে সেই শ্রেণীর কর্মফল-বাধ্য জীব জ্ঞান না 
করিহা মহাপ্রভুর পরম প্রিয়তম বলিয়া জানা আবশ্যক। 
শ্রীগোরসূন্দরের 'শিক্ষাঙ্টকে” অঙ্টন-বিধানের চরম 
ফল শ্রীনাম-ভজনেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 


ইতি ‘গৌড়ীয়-ভাষ্যে’ পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ERIS 


যড়,বিংণ অধ্যায় 


ষড়ুবিংশ অধ্যায়ের কথাসার 


টি ্রীমনমহাপ্রভূ-কত্ৃক শুক্লান্বর ব্রক্ম- 
পা আখরিয়া বিজয় দাসের অঙ্গে হস্ত 

রন ক নিজ বৈভব-প্রদর্শন, অপ্রাকৃত-ম€স্য- 
দাত হদদন গোপীভাবে ‘গোপী 
সড়য়াকে জনৈক পড়ুয়ার সমালোচনা ; 
সমীগে -প্রহারোদ্যোগ, হেঁয়ালিচ্ছলে নিজগণ- 
সহ নি স-গ্রহণেচ্ছা-জ্ঞাপন, শীমনিত্যানন্দ-প্রভু- 
রঃ পরামর্শ, মুকুন্দ ও গদাধর-সমীপে সন্যাস- 


বইগেচ্ছা-জ 
পন, 5 
হইয়াছে ভক্তগণের দুঃখ প্রভৃতি বণিত 


একদি 

উম পরহণ = মহাপ্রভু শুক্লাস্বর ব্রহ্মচারীর নিকট 

মহাপ্রভুর মতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শুক্লাস্বর উহা 
ঈ ইলনামান্র জ্ঞান পূর্বক প্রভু-সমীপে অনেক 





কাকুতি করেন; কিন্তু প্রভুর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা-দর্শনে 
শুক্লাম্র ভক্তগণ-সমীপে বিধান জিজ্ঞাসা করেন । 
তাহারা শুক্লাহ্বরের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া তাহাকে 
আলগোছে রন্ধন করিয়া দিবার জন্য যুক্তি প্রদান 
করেন। শুক্লাস্বর স্বান সমাধান করেন এবং জল 
উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে তগুল ও থোড় প্রভৃতি অসংস্পৃষ্ট 
ভাবে প্রদান পূর্বক শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে থাকেন ॥ 
তখন লক্ষমীদেবী ভক্ত-অন্নে কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিলেন । 
প্রভ আপ্তগণ সঙ্গে শুক্লাস্বর গৃহে আগমন পূর্বক নিজ- 
হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন; 
তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিতে করিতে অন্নের স্বাদুতার 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । শুক্লা্বরের প্রতি কুপা- 
দর্শনে ভক্তগণ প্রেমাশ্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 













৭৯২ 


প্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে সকলে প্রস।দ-পান্র তুলিয়া 


লইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কিয়ৎক্ষণ ইন্টগোচ্ভী করিয়া 
তথায়ই শয়ন করিলেন । ভক্তগণও প্রভুর অনুসরণ 
করিলেন। সকলে শয়ন করিয়া থাকিলে মহাপ্রভু 
আঁ'খরিয়া বিজয় দাসের গান্রে হস্ত প্রদান করিলেন । 
বিজয়, মহাপ্রভুর বিচিত্র অদ্ভুত এশ্বয্য দর্শন করিয়া 
চীৎকার করিতে উদাত হইলে প্রভু তাহাকে অঙ্গুলি 
সঙ্কেতে নিষেধ করেন । বিজয় হুঙ্ক/র-পর্বক মূচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ গূঢ় মন্ম বুঝিতে পারিলেন । 
প্রভু ভক্তগণের নিকট উহা গঙ্গা অথবা বিষ্ণুর প্রভাব 
বলিয়া জানাইলেন। বিজয় সাত দিন পর্য্যন্ত জড়প্রায় 
অবস্থান করিয়াছিলেন । 

মহাপ্রভু নবদ্বীপে লীলাকালে ভাবছলে মবস্য- 
কুর্সাদি-অবতারগণের অগ্রাকৃত নিত্য রূপ প্রকাশ 
করিতেন ; আবার তাহা সঙ্গেপন করিতেন । কিন্তু 
প্রভুর বলরাম ভাব অনেকদিন ধরিয়া ছিল ৷ শ্রীগৌর- 
সন্দর বলরামভাবে মহামত্ত হইয়া বারুণী প্রার্থনা 
করিলে অভিন্ন বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ মহাপ্রভুর 
হৃদয় বুঝিয়া তাহার সন্মখে ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল ধরিতেন। 
প্রভুর হুঙ্কার-গর্জন শুনিয়া ত্রিভুবন কম্পিত হইত-_ 
তাণ্ডবনত্যে পৃথিবী টলমল করিত । ভক্তগণ ভয়ে 
বলদেব-স্তুতি গান করিলে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া মূচ্ছিত 
হইতেন। 

একদিন মহাপ্রভু গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া 
‘গোপী’ ‘গোপী’ উচ্চারণ করিলে জনৈক পড়ুয়া তাহার 
হাদ্গত ভাব না বুঝিয়া তাদৃশ আচরণের নিন্দা 
করিলে প্রভু যম্টিহত্তে তাহাকে প্রহারার্থ উদ্যত 
হইলেন। পড়ুয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়া নিজ সজি- 
গণের নিকট প্রভুর বিষয় বর্ণন করিলে তাহারা 
অক্ষজ-ক্তানে প্রভুকে নির্য্যাতন করিতে ইচ্ছা করিয়া 
মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া বসিল ৷ প্রভু 


শ্রীগীৌরসূন্দরের জয় গান__ 
জন্ম জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র ৷ 
য দেহ’ হৃদয়ে তে।ম।র পদদ্বন্দ্ধ | প্র ॥ 
র শুক্ল -ভোজনে ইচ্ছা ও তৎস্থানে 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


তাহা অন্তর্য।মি-সৃজে নিতে পারিয়া সকল পার্যদগণ- 
91 হেগ্রালি-চ্ছলে নিজ-সম্াস-গ্রহণের বিষয় 
উল্লেখ করিলেন । নিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত অপর কেহ 
তাহা বুঝিলেন না। তিনি প্রভুর সুন্দর কেশের 
অন্তদ্ধান ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন । 

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে শ্ভিতে ডাকিয়া লইয়া 
নিজ সন্যাসগ্রধণের কারণ বর্ণন করিলেন। তিনি 
জগদুদ্ধারাথ অবতরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার 
দর্শনে লোকের উদ্ধার না হইয়া তাহার চরণে অপরাধ 
করিয়া বসিল। তিনি সন্ন্যাস করিয়া তাহাদের গৃহে 
ভিখারী হইলে তাহারা সন্যাসি-দর্শনে চরণস্পর্ণ 
করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে, তাহা হইলেই তাহাদের 
অপরাধ দূর হইয়। শ্রীগোরাঙ্গ-চরণে ভক্তিলাভ হইবে । 
শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভূ মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যের দ্বিরুক্তি না 
করিয়া ভক্তগণ-সমীপে উক্ত অভিপ্রায় বর্ণন করিতে 
বলিলেন এবং প্রভু-বিরহে শচীম।তার দুঃখচিন্তা 
করিয়া নিত্যানন্দ নি্পন্দ হইলেন ৷ 

শ্রীগৌরহরি মুকুন্দের গৃহে গমন করিয়া 'কৃষ্ণ- 
মঙ্গল" গান করিতে আদেশ করিলে মুকুন্দ কীর্তন 
আরস্ত করিলেন । প্রভুও বিহবলভাবে কীর্তন শ্রবণ- 
পূৰ্ব্বক ভাবসম্বরণ করিয়া মুকুন্দের নিকট নিজ 
অভিপ্রায় বলিলেন ৷ মুকুন্দ তাহা শুনিবা-মাপ্র দুঃখিত- 
চিত্তে প্রভুকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ 
করিলেন । 8 

অতঃপর শ্রীগৌরসূন্দর গদাধর-গৃহে গমনগূব্বক 
নিজ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে তাহা শুনিয়া যেন গদাধরের 
বজপাত হইল । তিনি অভিমানের সহিত কত কথা 
বলিয়া তাহাকে সন্যাস-গ্রহণ-নিবারণের চেষ্টা করি- 
লেন। প্রভু অন্যান্য ভক্তগণের নিকট নিজ অভিপ্রা্ 
প্রকাশ করিলেন ৷ সকলেই প্রভুর শ্রীশিখার অন্তদ্ধান- 
চিন্তায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন । (গোঃ ভাং ) 


“তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়! 

কিছু ভয় না করিহ, বলিলাও দঢ় ৷” ২! 
শুক্লাস্বরের দৈন্য ও প্রভুর প্রার্থনাকে ‘রহস্য’ বলিয়া জান_ 
এইমত মহাপ্রভু বলে বার বার । 
শুনি, শুক্লান্থর কাকু করেন অপার ॥ ও ॥ 
“ভিচ্চুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গহিত ৷ 
তুমি ধৰ্ম্ম সনাতন, মুঞ্ি সে পতিত ৷৷ 9 1 


মোরে কে 
কীঁটতুল্য নহোঁ 


প্রভুর পু পনঃ- প্রার্থনায় 
যু! ভিগ্রহণ- 


প্রভু বলে, “মায়া হেন না বাসিহ মনে । 

বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমার রন্ধনে ॥ ৬ ॥ 
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহু বাসায় । 

ভাজি আমি মধ্যে যাইব সবর্বথায় ॥৮ ৭1 
তথাপিহ শুক্লাস্বর ভয় পাই’ মনে । 

যুক্তি জিজ্ঞাজিলেন সকল ভক্ত-স্থানে ॥ ৮ 
তক্তগণের যুক্তি-প্রদান ও শুরু ম্বরের ভাগ্য-প্রশংসা-_ 
সবে বলিলেন,_-“তুমি কেনে কর ভয় । 
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয় ॥ ৯ ॥ 
বিশেষে ঘে জন তানে স্বভাবে ভজে । 
সব্বকাল তা’ন অন্ন আপনেই খোঁজে ॥ ১০1 
আপনে শুদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে ৷ 

অন্ন মাগি’ খাইলেন ভক্তির কারণে ॥ ১১ ॥ 
ভক্তস্থানে মাগি’ খায়, প্রভুর স্বভাব ৷ 

দেহ' গিয়া তুমি বড় করি? অনুরাগ ॥ ১২ ॥ 
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস মনে ৷ 

আলগোছে তুমি গিয়া করহ্‌ রহ্ধনে ৷৷ ১৩ ॥ 
বড় ভাগ্য তোমার, এমত ক্বুপা যা'রে ৷” 

শুনি' দ্বিজ হরিষে আইলা নিজ-ঘরে ॥ ১৪ ॥ 


শুরুম্বরের কীর্তন করিতে করিতে রন্ধন এবং 
লক্গমীদেবীর তাহাতে দৃষ্টিপ।ত_ 


মাম করি’ শুক্লান্বর অতি সাবধানে ৷ 
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে ৷৷ ১৫ ॥ 


মোরে এত বড় মায়া 0৮ ৫ ॥ 
য় শ্ুর্লাম্বরের ভক্তগণ-সমীপে 





টি ই গৃহে ভগবানের অন্ন-ভিক্ষা__ 
বা ত ৯০ অধ্যায় দমষ্টব্য ৷ 
অসংস্মট ভাতে ছে [ ফা-অলৃগ্সে (স=ছ) শব্দজ ] 
ৰ নি ছু ইয়া, তফাৎ হইতে ৷ 
টা [ ‘সিক্ত’ হইতে অথবা সং “তিপ্‌ 
ত] সিক্ত, আদ্র ভিজা ৷ 
ইক্তেম্বর বিষ্ণু ব্রহ্মার পবিত্র যক্তে ভোজন 
শুক্রান্বর ব্রহ্মচারী নানা স্থান হইতে 


গ্রহ করি এ 
ত গমতেন। বাহ্যদর্শনে সেই তণ্ডুলে 
০ 00 





মধ্যখণ্ড__যড় বিংশ অধ্যায় 
¢ 


৭৯৩ 


আলগোছে দিয়া বিপ্ৰ কৈলা করযোড় ৷ ১৬ ॥ 
“জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী ৷” 
বলিতে লাগিলা শুক্ল'স্বর কুতুহলী ॥ ১৭ ॥ 
সেই ক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা ৷ 
দৃষ্টিপাত করিলেন মহা-পতিব্রতা ৷ ১৮ ॥ 
প্রভুর শুক্লুম্বর-গুহে আগমন ও অন্ন-ভোজন 
করিতে করিতে স্বাদুতার প্রশংসা 
ততক্ষণে সব্ব৷স্বত হইল সে অন্ন । 
আসান করি’ প্রভু আসি হৈলা উপসন্ন ॥ ১৯ ॥ 
সঙ্গে নিত্যানন্দ-আদি আপ্ত কত জন৷ 
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০ ॥ 
আপনে লইলা অন্ন তান ইচ্ছা পালি? । 
শুরাস্বর দেখিয়া হাসেন কুতুহলী ॥ ২১ ॥ 
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে । 
বিষ্ণ-নিবেদন করিলেন বড় সুখে ৷ ২২ ॥ 
হাসি’ বসিলেন প্রভু আনন্দে ভোজনে । 
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভূত্য-গণে ॥ ২৩ ॥ 
ব্ৰহ্মাদির যজ্ঞ'ভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
গুক্লান্বর-অন্ন খায়__এ বড় দুক্ষর ॥ ২৪ ॥ 
হেন প্রভু বলে,_“জন্ম যাবৎ আমার ৷ 
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর ॥ ২৫ ॥ 
কি গর্ভ-থোড়ের স্বাদু না পারি কহিতে ৷ 
আলগেোছে এমত বা রান্ধিল কোন্মতে ৷ ২৬ ॥ 
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধু-কুল। 
তোমা" সব লাগি’ সে আমার আদি মূল 01৮২৭ 


টা তামা 
(থা দিবে প্রভু, চরণের ছায়া । তগুল সহিত তবে দিব্য গভ-থোড়। 


দৌটীয়ভাষয 


স্পর্শ-দোষাদি বিজড়িত ছিল । ভিক্ষাদ্বারা অনেক 
সময় অক্ষত তণ্ডল সংগৃহীত হয় না বলিয়া গৃহস্থগণ 
ভিক্ষুকের স্পৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অক্ষত তণ্ডল 
্র্শদোষদুষ্ট অপেক্ষা পবিত্র বটে, কিন্তু ভিক্ষালব্ধ 
তণ্ডুল তদপেক্ষা আরও পবিভ্রঃ যেহেতু উহা ভগবৎরুপা- 
লব্ধ দান মাত । আপাতদর্শনে তাহাতে স্পর্শ-দোষাদির 
বা মর্য্যাদা-পথের লঙ্ঘন দুষ্ট হয় বটে; কিন্তু 
শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবন্তিত বিচারে মহাপ্রসাদে হৃদয়ের 
পবিভ্রত'ই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় । 


৭৯৪ স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 
প্রেমাশু বর্ষণ__ 


শুক্রাম্থর-প্রতি দেখি’ কপার বৈভব । 
কাদিতে লাগিলা অন্যেহন্যে ভক্ত সব ৷৷ ২৮ ॥ 
এই মত প্রভু পুনঃ পূনঃ আ.স্বাদিয়া ৷ 
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া ৷ ২৯ ॥ 
ভক্তিহীন কোটীশ্বরও চৈতন্য-কৃপায় বঞ্চিত ; 
ভগবান্‌ ভক্তিবশ-__ 
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাস্বর ৷ 
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর ॥ ৩০ ॥ 
ধন জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই । 
‘ভক্তিরসে বশ প্রভু” সবর্বশাস্তরে গাই ॥ ৩১ ৷৷ 
বসলেন প্রভু প্রেমে ভোজন করিয়া ৷ 
তাম্বুল খায়েন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ৷৷ ৩২ ৷ 
ব্রহ্মাদির বন্দ্য প্রভুর প্রস।দ-পান্র ভত্তগণের 
শিরে ধারণ-__ 
পাত্ৰ লই? ভৃত্যগণ ভুলিলা আনন্দে ৷ 
ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত যে পান্র শিরে বন্দে ॥ ৩৩ ॥ 
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে । 
এমত কৌতুক করে প্রভু বিশ্বস্তরে ৷৷ ৩৪ ॥ 
প্রভুর কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গ ও শুক্লাস্বর-গৃহে বিশ্রাম 
ক্ৰম্ফকথা-প্রস্সঙ্গ কহিয়া কতক্ষণ ৷ 
সেইখানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন ৷ ৩৫ ॥ 
বিজয়ের অঙ্গে প্রভুর হস্তষ্পর্শ ও বিজয়ের 
বৈভব-দর্শন__ 
ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন । 
তথি মধ্যে অদুত দেখয়ে এক জন ৷৷ ৩৬ ॥ 
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয়-দাস ৷ 
সে মহাপুরুষে কিছু দেখিলা প্রকাশ ৷৷ ৩৭ ॥ 
নবদ্ধীপে তার মত নাহি আঁখরিয়া । 
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া ৷ ৩৮॥। 


মন্ম নাহি জানে লোক তক্তি- হীন দোষে ॥ ৩৯৷৷ 
শয়নে ঠাকুর তা’ন অঙ্গে দিলা হস্ত ৷ 
বিজয় দেখেন অতি অপূবর্ষ সমস্ত ॥ ৪০ ॥ 
হেম-স্তম্ভ-প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন। 
পরিপূর্ণ দেখে তথি রত্র-আভরণ ॥ ৪১ ॥ 
শ্রীরত্র-মুদ্রিকা যত অনুলীর মূলে । 
না জানি কি কোটি সর্ধ্-চন্দ্র-মণি জ্বলে ৷৷ ৪২॥ 
আল্রহ্ম পৰ্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ময় । 
হস্ত দেখি’ পর।নন্দ হইলা বিজয় ॥৪৩॥ 
বিজয়ের চীৎকারে।পন্রুম ও প্রভুর নিষেধ__ 
বিজয় উদ্যোগ মাত্ৰ করিলা ডাকিতে ৷ 
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাহার মুখেতে ॥ ৪৪ ॥ 
প্রভু বলে,_-“ঘত দিন মূঞি থাকো এথা ৷ 
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা ৷ ৪৫ ৷ 
বিজয়ের হঙ্কার ও মূচ্ছ।_ 
এত বলি' হাসে প্রভূ বিজন্ন চাহিয়া ৷ 
বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া ॥ ৪৬ ৷ 
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ ৷ 
ধরেন বিজয় তবু না যায় ধরণ ॥ ৪৭1 
কতক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয় ৷ 
শেষে হৈলা পরানন্দ মৃচ্ছিত তন্ময় ॥ ৪৮ ॥ 
বিজয়ের অবস্থা দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ-গ্রন্দন_- 
ভক্ত সব বুবিলেন-__বৈভব-দর্শন ৷ 
সবর্ব-গণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ৪৯ ॥ 
প্রভুর ভক্তগণ-স্কানে বিজয়ের বিষয়-বির্ূতি ও 
বিজয়ের গান্তস্পর্শ-দ্বারা চেতনতা-বিধান_- 


সবারে জিজ্ঞাসে প্রভু,__“কি বল ইহার £ 
আচস্বিতে বিজয়ের বড় ত’ হুঙ্কার ৷” ৫০9 ॥ 
প্রভু বলে,_“জানিল।ঙ গঙ্গার প্রভাব ৷ 
বিজন্নের বিশেষে গঙ্গায় অনুরাগ ৷৷ ৫৯) 





প- 
যখন এতদ্দেশে মূদ্রা-যন্ত্র ছিল না, তখন গ্রন্থাদি লিগ 


৩০) শত লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর হইলেই যে ভগ- ও 
বদ্ধ করিয়া এক শ্রেণীর ব্যক্তি জীবিকা অজ্ঞ 


বানুকে ভোজন করান যাইতে পারে, এরূপ নহে। 








আাখরিয়া। 
নিধন শুক্ল'স্বর ভিক্ষা-রৃত্তির সঞ্চিত তগুলের দ্বারা নিব্বাহ করিতেন । লোকে তাহাদিগকে আঁখ 
সুন্দরকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন । ভক্তিহীন পাপি- বলিত । 
| ৷ কিছুই বাতে পারেন না। Sf 


৪২1 শ্ৰীরত্ন-মূদ্রিকা--অক্কিত অনুর, 
 প্রবাল।'দি-খচিত অঙ্গুরী ৷ 





ঠা টেডি 
বু গুহ দেব-অধিষ্ঠান । 
কিবা দেখিলেন ইহা ক্ষণ সে প্রমান 01? ৫২ ॥ 
এত বলি' বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত ৷ 
চেতন করিল, হাসে বৈক্ষব-সমস্ত ৷৷ ৫৩ ॥ 
বিজয়ের সপ্তাহকাল জড়প্রায় ভাব 
উঠিয়াও বিজয় হইলা জড়-প্রায় । 
সপ্ত দিন ভ্রমিলেন স্ব নদীয়ায় ৷ ৫৪ ॥ 
না জাহার, না নিদ্রা, রহিত দেহ-ধন্ম ৷ 
রমেণ বিজয়, কেহ নাহি জানে ঘৰ্ম্ম ৷ ৫৫ ৷ 
কত দিনে বাহ্য-চেস্টা জানিলা বিজয় ৷ 
ওক্লাস্বর-গহে হেন সব রঙ্গ হয় ॥ ৫৬ ৷ 
শুর্লাশ্বরের ভাগ্য-প্রশংসা ও উপাখ্যানের ফলশ্ুতি - 
গুক্লাস্বর-ভাগ্য বলিবারে শক্তি কা'র। 
গৌরচন্দ্র অন্ন-পরিগ্রহ কৈলা যা'র ॥ ৫৭ ॥ 
এই মত ভাগ্যবন্ত শুক্র স্বর ঘরে । 
গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহরে ৷৷ ৫৮ ॥ 
বিজয়েরে কৃপা,___শুক্লাঙ্থ রান্ন-ভোজন । 
ইহার শ্রবণে মান্র মিলে ভক্তিধন ৷৷ ৫৯ ॥ 
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর । 
সব্ব-বেদ-বন্দ্য লীলা করে নিরন্তর ৷৷ ৬০ ॥ 
এই মত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে ৷ 
প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥ ৬১ ॥ 
3 মহাপ্রভুর নিজ-অবতারাদির ভাব-প্রকাশ ও 
| দীর্ঘকাল-স্থায়ী বলরাম-ভাব_ 
নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল ৷ 
টা যত, তাহা প্রকাশে সকল ॥ ৬২ ॥ 
আহ নরসিংহ, বরাহ, বামন ৷ 
ই সংহ, বৌদ্ধ, কলিক, শ্ৰীনন্দ-নন্দন ॥৷ ৬৩ ॥ 


এ (3 
নর মত যত অবতার সে-সকল । 


ব্‌ 
১২ গপ হয় প্রভু করি’ ভাব-ছল ॥ ৬৪ ॥ 


১৪ ৷ 
তখ্য-_গীতগোবিন্দে__“বেদমুদ্ধরতে জগন্তি 









বহতে 
L 
বর ত ত দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে 
N\ 
রণ তে। পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে 
গামাতন্বতে 


্ স্লেচ্ছান্‌ মৃচ্ছয়তে দশাক্ুতিকৃতে 
য় তুভ্যং বা যচ্ছ কৃতিক্ব 

৬৫ ৷ 
মধ্যে প্রদান রর দশ প্রকার ভাব মধ্যে 
র্‌ টি সকলগুলিই মহাপ্রভু সঙ্গোপন 
ধ্য ‘হলধর ভাবটি’কই অনেক সময় 


মধ্যথণ্ড_যড় বিংশ অধ্যায় 


৭৯৫ 


০০২২-২০-২২ 


এই সকল ভাব হই’ লুকায় তখনে । 
সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চিরদিনে ॥ ৬৫ ॥ 
প্রভুর রামভাবে মদ্য-যাচঞ্। এবং নিত্যানন্দের 
গঙ্গাবারি-প্রদান__ 

মহা-মত্ত হৈলা প্ৰভু হলধর-ভাবে ॥ 

“মদ আন’ “মদ আন’ ডাকে উচ্চরবে ॥ ৬৬ ॥ 
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত। 

ঘট ভরি’ গঙ্গাজল দেন সাবহিত ৷৷ ৬৭ ॥ 
প্রভুর হঙ্ক'র-তাণ্ডবে পৃথিবীর কম্প এবং ভক্তগণের 

সভয়ে বলরাম-গীত-গান—_ 

হেন সে হুঙ্কার করে, ছেন সে গজ্জন। 
নবদ্বীপ-আদি করি কাপে ভ্রিভুবন ৷৷ ৬৮ ॥ 
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড ৷ 

পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড ॥ ৬৯ ॥ 
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড-সহিতে ৷ 

ভয় পায় ভূত্য-সব সে নৃত্য দেখিতে ৷৷ ৭০ ॥ 
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সবে গীত ৷ 

শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মৃচ্ছিত ॥ ৭১ ॥ 
প্রভুর আবিষ্ট-ভাবে ভ্রমণ ও নিত্যানন্দকে আহ্বান 
আধ্য্যা-তডজ্জা পড়েন পরম-মত্ত-প্রায় । 

ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব-অঙ্গনে বেড়ায় ॥ ৭২ ৷ 
কি সৌন্দর্য প্রকাশ হৈল রাম-ভাবে। 
দেখিতে দেখিতে কা'রো আত্তি নাহি ভাগে 19৩॥ 
অতি অনিব্বচনীয় দেখি' মৃখচন্দ্র ৷ 

ঘন ঘন ডাকে ‘নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ' ! ৭8 ॥ 
কদাচিৎ কখনও প্রভুর বাহ্য হয় ৷ 

প্রাণ যায় মোর’ সবে এই কথা কয় ॥ ৭৫ ॥ 

প্রভুর প্রদ্যুশ্নভাবে উত্তি-_ 
প্রভু বলে--“বাপ ক্ুষ্ণ রাখিলেন প্রাণ । 
মারিলেন দেখি হেন জোঠা বলরাম ॥” ৭৬ ॥ 
প্রদর্শন করিতেন । 
৬৭1 শ্রীগোরসুন্দরের উচ্চৈঃস্বরে ‘মদ্য আনয়ন 


কর’ প্রভৃতি সম্যক্‌ চেষ্টাসমূহ নিত্যানন্দপ্রভু অবগত 
হইয়া ঘটপূর্ণ গঙ্গা-জল আনয়ন করিতেন । গঙ্গেদক 


অমৃত সদৃশ ও ভক্তি-ভাবের উদ্দীপক ৷ 

৪৬7 মহাপ্রভু কখনও প্রদ্যুন্নের ভাবে বলরামকে 
“জ্যেষ্ঠ তাত’ বলিয়া সন্বোধন-পূর্র্বক তাহাকে 'শাসন- 
কর্তা এবং কৃষ্ণকে পিতুজানে *রক্ষাকর্তা বলিতেন । 





৭৯৬ শ্রীশ্ৰরীচৈতন্যভাগবত 


এতেক বলিয়া প্রভূ হেন মৃচ্ছা যায় ৷ 
দেখি’ ভাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চ-রায় ৷ ৭৭ ॥ 
যে ক্রীড়া করেন প্রভূ, সেই মহাডুত ৷ 
নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ-সূত ॥ ৭৮ ॥ 
প্রভুর গোপীভাবে বিপ্রলম্ত-চেচ্টা-প্রদর্শন-__ 
কখনো বা বিরহ প্রকাশ হেন হয় ৷ 
অকথ্য অদ্ভূত প্রেম-লিহ্ধু যেন বয় ॥ ৭৯ ॥ 
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন ৷ 
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত-ভুবন ॥ ৮০ ॥ 
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল । 
আপনা!’ পাসরি' যেন করয়ে সকল ৷ ৮১1 
পূৰ্ব্বে যেন গোপী-সব কৃষ্ণের বিরহে ৷ 
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে ৷ ৮২ ॥ 
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার । 
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার ॥ ৮৩ ॥ 
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহবলতা ৷ 
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা ॥ ৮৪ ॥ 
এই মত প্রভুর অপৃবর্ব প্রেম-ভক্তি ৷ 


প্রভুর 'গোপী”-নামোচ্চারণে পড়,য়ার দুর্ব্ব দ্ধবশে নর 
প্রভুকে উপদেশ-দান চেষ্টা ও প্রভুর 


পড়য়াকে 
নির্যাতনে দ্যোগ__ 


এক দিন গোপী-ভাবে জগত-ঈশ্রর । 

‘ব্নন্দাবন’, ‘গোপী গোপী’ বলে নিরন্তর ॥ ৮৭ ॥ 
কোন যোগে তহি এক পড়ুয়া আইল ৷ 
ভাব-মন্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল ॥ ৮৮ ॥ 

“ গোপী গোপী” কেন বল নিমাঞি পণ্ডিত ! 
‘গোপী গোপী’ ছাড়ি’ ‘ক্ৰুষ্চ’ বলহ ত্বরিত ৷ ৮৯॥ 
কি পৃণ্য জন্মিবে ‘গোপী গোপী’ নাম লৈলে। 
‘কৃষ্ণনাম’ লইলে সে পুণ্য, বেদে বলে ॥” ৯০॥ 
ভিন্নভাব প্রভুর সে, অজ্ঞে নাহি বুঝে । 

প্রভু বলে-_“দস্য কৃষ্ণ, কোন্‌ জনে ভজে ॥৯১৷৷ 
ক্লৃতঘ্ন হইয়। ‘বালি’ মারে দোষ বিনে । 
স্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কাণে ॥ ৯২ ॥ 
সব্বস্ব লইয়া ‘বলি’ পাঠায় পাতালে ৷ 

কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে” ৯৩ ॥ 
এত বলি? মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া ৷ 


মনুষ্য কি তাহা বণিবারে ধরে শক্তি ॥ ৮৫ ৷৷ 
নানা রূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে ৷ 
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে ৷৷ ৮৬ ॥ 


পড়_স্না মারিতে যায় ভাবাবিচ্ট হৈয়া ॥ ৯৪ ॥ 
আথেব্যথে পড়ুয়া উঠিয়া দিল রড়। 
পাছে ধায় মহাপ্রভু, বলে ‘ধর ধর’ ৷ ৯৫ ॥ 
৭৯  ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাবে বিভোর যায় নাঃ বিশেষতঃ এ নিব্বোধ পড়ুয়া শ্রীমভাগবতের 
হইয়া মহাপ্রভু বিপ্রল্ত-চেস্টা দেখাইতেন ৷ ‘আহশ্চ তে নলিননাভ" শ্লোকের আলোচনা না করায় 
৮২। শ্রীকুষ্ণচন্দ্রের বদন-শশধরের অপ্রাপ্তিহেতু প্রায়শ্চিত্তাহ্‌ জমার্ত ব্যবস্থাপকের ন্যায় যে বিচার-মুখে 
বিরহ-কাতরা গোপীগণ যখন কুষ্ণ-বদনচন্দড্রের সদৃশ গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ বলাইবার যত্ন করিয়াছিল, তাহাতে 
গগনে চন্দ্রোদয় দেখিতেন, তখন তাহাদের যেরূপ গৌরসুন্দরের রসবিপর্য)য় ঘটায় শ্রীমাধবেন্দ্রপূরী যেরূপ 
কৃষ্ণ-বিরহজনিত মৃত্যু প্রভৃতি দশবিধ-দশা উৎপন্ন রামচন্দ্রপুরী নামক বিপথগামী শিষাকে বিতাড়িত 
হইত তদুগ প্রাকৃত ভাবশাবল্য-সমৃহ গৌরসুন্দরের করিয়াছিলেন তদুপ মহাপ্রভু উক্ত পড়ুয়ার প্রতি রি 
দৃষ্ট হইত ৷ হার দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে র্বষ্ণ 
৮৯-৯৪ ৷ শ্ৰীগৌরসুন্দর আপনাকে রূন্দাবন অভিলাষিণী সূর্পণখার কর্ণ নাসিকা ছেদনকারী, 
বাসিনী গোপতনয়া-জ্ঞানে বার্ষভানবীকে উদ্দেশ করিয়া হস্তা ও সব্বস্বগ্রহণ পৃব্বক বলিকে পাতালে তি টা 
সম্বোধন করিতেছেন শুনিয়া কোন পাঠার্থী ব্রাহ্মণবটু সেই কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমার রি 
গৌর-ওগবানের হাদ্গত মর্ম উপলব্ধি করিতে না ঘটিবে £__- এরূপ প্রণয়-কলহসূচক বাক্যাদি নি 
পারিয়া তাহাকে বলিল, কুষ্ণনামই সংসার হইতে করিতে করিতে মহাপ্রভু পড়ুয়াকে তাড়ন 
রক মন্ত্র, তাহা দিবি করিয়া তুমি ছিলেন । 


তনা 
৯৫-৯৬। শ্রীল গৌরসুন্দরের উদ্দেশা রা 
 পারিয়া তাঁহার উদ্যত লগুড়াঘাত হইতে রক্ষা প 





| মধ্যখণ্ড__ষড় বিংশ অধ্যায় 


৭৯৭ 


) SEEM 


নুরে সংশগ্ন সানি’ পড়ুয়া পলায় ॥ ৯৬ ॥ 

ভিন্ন-ভাবে যায় প্রভু, না জানে পড়ুয়া ৷ 

গ্রাণ লইয়া মহা-ন্রাসে হায় পলাইয়া ॥ ৯৭ ॥ 
হক্তগণ-কর্তক প্রভুংকে নিবারণ__ 

আাথেবাথে ধাইয়। প্রভুর ভক্তগণ ॥ 

নিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ ৷ ৯৮ ॥ 

সবে মেলি’ স্থির করাইলেন প্রভুরে । 

মহাভয় গড়,য়া পলাঞা গেল দূরে ॥ ৯৯ ॥ 


গড়,য়ার পলায়ন ও নিজ-সঙ্গীদিগের নিকট 
| সম্যক বর্ণন-_ 


সত্বরে চলিলা যথা পড় য়ার গণ । 
সব্ব-অঙ্গে ঘৰ্ম্ম, শ্বাস বহে ঘনে ঘন ৷৷ ১০০ ॥ 
সন্তমে জিজ্ঞাসে সবে ভয়ের কারণ ৷ 
“কি জিজ্ঞাস আজি ভাগ্যে রহিল জীবন ॥১০১৷৷ 
| সবে বলে ‘বড় সাধু নিমাঞি পণ্ডিত ৷’ 
1 দেখিতে গেলাঙ আমি তাহার বাড়ীত ॥ ১০২ ॥ 
দেখিলাও বসিয়া জপেন এই নাম । 
অহনিশি ‘গোপী গোপা’ না বলয়ে আন ॥১০৩1 
তাহে আমি বলিল।ঙ-_“কি কর’ পণ্ডিত৷ 
কষ কৃষ্ণ বল__যেন শাস্ত্রের বিহিত ॥৮ ১০৪॥ 
এই বাক্য শুনি’ মহা-ক্রোধে অগ্নি হৈয়া ৷ 

ঠৈল্পা হাতে আমারে আইল খেদাড়িয়া ৷ ১০৫ ॥ 
1 করেও হইল যতেক গালা-গালি । 
| সী Eo আনিতে না পারি ॥১০৬৷৷ 

কহিমা এই আজিকার বই, 

র রণে ৷৷” ১০৭ ॥ 


অন্য অতী 
ব দি 
করিয়াছিল ই ও শঙ্কিত হইয়া উক্ত পড়ুয়া পলায়ন 


১০৮-১১৭ । 
গন্তিতাভিমানী তই 
টে 

কেহ কেহ 
সহিত একত্র প 


/ IMM 
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায় । 





রস্ত পড়ুয়া তাহার ন্যায় অল্পবুদ্ধি 
গণের নিকট আসিয়া শ্রীগোর- 
লিলেন। তাহাতে তাঁহার সহাধ্যায়ি- 
বলিলেন-_“বিশ্বস্তর যখন আমাদের 
রঃ করিয়াছিলেন, তখন তিনি “মুক্ত 
ত দে কিরূপে ? তিনি জগন্ন:থ- 
রি ও পণ্ডিত জগন্নাথমিশ্রের 
দগ্ডরি ক ! তিনি ত’ কিছু রাজা নহেন 
যাও দণ্ড দিব । । তিনি দণ্ড দিতে আসিলে 

আমরাও তাহার ন্যায় ব্রাহ্মণ- 







= 


শ্যায় বাক্তিগতে 


মূখ পড়্‌য়াগণের অক্ষজ-বিচারে 
চৈতন্য-নিন্দা__ 

শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূখ গণে । 
বলিতে লাগিলা যার যেন লয় মনে ॥১০৮॥ 
কেহ বলে--“ভাল ত ‘বৈষ্ণব’ বলে লোকে । 
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহা কোপে ৷” ১০৯] 
কেহ বলে“ ‘বৈষ্ণব’ বা বলিব কেমনে । 
ক্কষ্ণ-হেন নাম যদি না বলে বদনে ॥৮ ১১০ ॥ 
কেহ বলে,_-“শুনিলাঙ অভ্ভত আখ্যান । 
বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র ‘গোপী গোপী'নাম 0৮১১১॥ 
কেহ বলে,_-“এত বা সম্্রম কেনে করি । 
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি ॥ ১১২ ॥ 
তেঁহো সে ব্ৰাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি। 
তেঁহো মারিবেন আমরা কেনই বা সহি ॥১১৩৷৷ 
রাজা ত’ নহেন তেঁহো মারিবেন কেনে । 
আমরাও সমবায় হও স্বজনে ॥ ১১৪ ॥ 
যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পূনব্বার ৷ 
আমরা সকল তবে না সহিব আর ৷৷ ১১৫ | 
তিহো নবদ্বীপে জগন্নাথ-মিশ্র-পুত ৷ 
আমরাও নহি অল-মানুষের সূত ॥ ১১৬ ॥ 
হের সবে পড়িলাঙ কালি তা'র সনে । 
আজি তিছো ‘গোসাঞি’ বা হইল কেমনে 11১১৭ 
এই মত যুক্তি করিলেন পাপিগণ । 
জানিলেন অন্তর্যযমী শ্রীশচী-নন্দন ৷৷ ১১৮ ॥ 


একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া ৷ 
চতুদ্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া ৷ ১১৯ ॥ 


সন্তান ৷ ব্ৰাহ্মণকে মারিতে আসিলে আমরাই বা কেন 
সহ্য করিব £ যদি তাহাকে কেহ ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া 
ব্রাহ্মণাপেক্ষা উচ্চাসন দেন, তবে বৈষ্কবোচিত কৃষ্ণ- 
নামই তাহার মুখে শোনা যাইত বা যাইবে । তাহার 
এই অদভূত ‘গোপী’ নামোচ্চারণ শ্রবশে কেহ তাহাকে 
বৈষ্ণব বলিবে না। বৈষ্ণবের ধর্ম ব্রাহ্মণানুগত্য ৫), 
সতরাং ব্রাক্মণলঙ্ঘনার্থ যখন তাহার ভ্রোধোদ্রেক হয়, 
তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বলিয়াই জানিব ৷ পাপ- 
চিত্ত জনগণ পাপভারপূর্ণ হইয়া যেরূপ চিত্তৰৃত্তি বিশিষ্ট 
হয়, তাহা যুগযুগান্তর ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে । 
অদ্যাপি সেরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেখিতে পাওয়া 
যায় ৷ 





৭৯৮ 


স্ীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


মহাপ্রভুর হেঁয়ালী-চ্ছলে সন্গযাসগ্রহণ- ই 


বার্তা -প্রকাশ-_ 


এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত ৷ 

কেহ না বুঝিল অর্থ, সবে চমকিত ৷৷ ১২০ ॥ 

“করিল পিপপলিখণ্ড কফ নিবঝারিতে । 

উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেছেতে ॥ ১২১ ॥ 

বলি’ অট্ট অট্র হাসে সব্ব-লোক-নাথ ৷ 

কারণ না বুঝি” ভয় জন্মিল সবা'ত ৷৷ ১২২ ॥ 
প্রভৃধাক্য-শ্রবণে নিত্যানন্দের বিষাদ 

নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর ৷ 

জানিলেন-__প্রেভূ শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর ॥ ১২৩ ॥ 

বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায় ৷ 

হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সব্বথায় ৷৷ ১২৪ ৷৷ 





১২১ ৷ আমি জগতের বাহ্যদর্শনে প্রপীড়িত জীব- 
গণের জন্য অনুদ্ঘাটিত সত্যপ্রচার করিবার বাসনা- 
মুখে চেষ্টা দেখাইলাম । কিন্তু তাহার ফল উহারা 
গ্রহণ করা দুরে থাকুক, বরং ভীষণতর অপরাধের 
বোঝা অধিক পরিমাণে নিজস্কন্ধে চাপাইয়া লইল ৷ 
নদীয়াবাসী জীব্গণের নিত্যমঙ্গলের কথা প্রচার 
করিতে গেলাম, তাহারা না বুঝিয়া আপাতদর্শনে 
বিমূঢ় হইয়া “শুদ্ধভক্তি”-প্রচারের বিরোধী হইয়া 
দীড়াইল। বৈদ্যক-শাস্রে কফপীড়িত-ধাতু ব্যক্তিকে 
স্বাস্থ্য-লাভ করাইবার জন্য পিপ্পলিখণ্ড নামক ওষধের 
ব্যবস্থা প্রদান করা হয়] উক্ত উষধ-দ্বারা কফপীড়িত 
বা আর্ত জনগণের স্বাস্থালাভ করা দুরে থাকুক, তাহাতে 
কফব্যাধিই বৃদ্ধি পাইল । সাংসারিক ভোগি-সম্প্রদায় 
ভোগবিবদ্ধনের জন্যই কল্পিত ভগবানের উপাসনা 
করে ; ভগবানের প্রীতির জন্য তাহারা কোন অনুষ্ঠান 
না করিয়া আত্রেন্দ্রিয়-ত্পণ সাধনেই ব্যস্ত হয়! স্বীয় 
ভোগকেই তাহারা প্রয়োজন জ্ঞান করে-__সুদুর্লভ কুষ্ণ- 

_ প্রেমসেবার কোন সন্ধানই পায় না। 

১২৯ শ্রীগৌরসূন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,__ 
“আমি নবদ্বীপবাজিগণের মঙ্গলবিধানের জন্য হরির ও 
বীর্তন আরম্ভ করিলাম ॥ কিন্তু তাহাতে 
রীত ফল হই হার SE অধিকতর 















এ সুন্দর কেশের হইব অন্তদ্ধান ), 

দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ ॥ ১২৫ ॥ 
প্রভুর নিত/ানন্দ-সহ নিভৃতে কথোপকথন 

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হস্তে ধরি" । 

নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরা-শ্রীহরি ৷ ১২৬ ॥ 

প্রভু বলে,_-“শুন নিত্যানন্দ মহাশয় ! 

তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয় ৷ ১২৭ ॥ 

ভাল মে আইলাঙ আমি জগত তারিতে ৷ 

তারণ নহিল, আমি আইলু সংহারিতে ৷ ১২৮॥ 

আমা দেখি” কোথা পাইবেক বন্ধনাশ ৷ 

এক গুণ বদ্ধ ছিল-ছৈল কোটি-পাশ ॥ ১২৯ ॥ 

আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে । 

তখনেই পড়ি” গেল অশেষ বন্ধনে ॥ ১৩০ ॥ 


তা 


আরও দৃঢ়তর করিল ! ভগবদৃ-বিদ্বেষ-ফলে ও ভগ- 
বদ্ভক্তের সেবাবোধের অভাব-হেতুই তাহাদের এরূপ 
দুর্গতি ঘটিল !” শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়মত শ্রীবিশ্ব- 
বৈষ্বরাজসভার অনুষ্ঠান-নিপুণ ভক্তগণ যে কালে 
শুদ্ধভক্তিপ্রচারে ব্যস্ত হইলেন, তখন কাল্নাবাসী 
জনৈক উদ্ধত কল্মীর যোগে তথাকথিত প্রাকৃত সাহ- 
জিক-সম্প্রদায় কত না দৌরাজ্্য করিয়াছিল ! তথা- 
কথিত বিষ্ভক্তি-প্রচারক সাময়িক পন্রাদিতেও নানা 
তীব্র কটুবাক্যের আশ্রয়ে শুদ্ধভভ্তির বিরোধ-কণ্পে 
কতই না যত্ন করিয়াছিল ! দুরাচার-ব)ভিচারাদি, 
কৃষ্ঃ ও তদ্তক্ত বিদ্বেষরাপ অভক্তি এবং যোষিৎ- 
সঙ্গাদিকেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির 
আদর্শ জানিয়া কত প্রকারই না তাহারা আত্মসংহ হারার্থ 
কলমষকৃপে নিমগ্ন হইয়াছিল! কেহ বা বর্ণাশ্রমধন্খ- 
পালনের ছলনায় দৈববর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত, 
কেহ বা ভক্তির ধারা বুঝিতে না পারিয়া ভোগ 
প্রবৃত্তিকে সংরক্ষণ-পূর্ব্বক গুম্ফরক্ষার নিমিত প্রত 
হইয়াছিল । নিবের্বাধ প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ভগবভভের 

উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারে না। সুতরাং গোর- 
সূন্দরের অলৌকিক চেষ্টা ও মুদ্রা কিরাপে বুঝিবে £ 
পরমপবিভ্র গৌরলীলার চরম জে 
প্রদানকেও তাহারা নীতিবিরোধী জনগণের চিতধিরু 

বলিয়া নব্যসাহিত্য উদ্ভাবন করিতে ক্রুটী করে না রঃ 
গে যুগে “কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং ক 
বর যাথার্থ) দুষ্ট হয়। তথাপি ধর্মের ্ 





মধ্যখণ্ড--যড় বিংশ অধ্যায় 


ভাল লোক 
তাগনে করিল সব জীবের সংহার ॥ ১৩১ ॥ 


দেখ কালি শিখা-সুত্র সব মূড়াইয়া । 

ভিক্ষা করি’ বেড়ইমু সন্যাস করিয়া ৷ ১৩২ ॥ 
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে শ্ারিবারে । 

ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ৷৷ ১৩৩ ॥ 
তবে মোরে দেখি’ সে-ই ধরিবে চরণ ৷ 


এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥ ১৩৪ ॥ 


EEE জারা ররর জব 
মিরাকরণ-কলে ভগবান্‌ ও তদায় জনগণ চিরদিনই 


যত্ব করিয়া থাকেন অনুদ্ঘাটিত রহস্য গ্রহণ 
করিবার যোগ্যতা পাপচিত্ত জনগণের পক্ষে সম্ভব নহে। 
১৩৫) ব্রক্মচারী, গৃহস্ত ও বানপ্রস্থ-__এই ভ্রিবিধ 
| আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে পরস্পর 
বিরোধ-ধর্ম পোষণ করে । সম্যগ্রাপে সকল ত্যাগ 
করার নাম-_সন্্যাস। কর্মফল ত্যাগ করিলে ‘কল্ম- 
সন্যাস’, যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান পরিহার করিলে 
'জানসন্যাস এবং যাবতীয় বস্তুর সেবা-গ্রহণ-প্রবৃত্তি 
আগ করিয়া ভগবৎসেবোন্মথ হইলেই ভক্তিপথে 
সম্যাগ সিদ্ধ হয়! ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম কর্সন্াসীর 
প্রাগা, মোক্ষ_-জ্ঞানসন্যাসীর এবং কৃষ্ণপ্রেমা ভক্ত- 
সম্াসীর প্রাপ্য। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কাহারও কিছু 
| খাথাত হয় না; যেহেতু সন্যাসীর প্রার্থনীয় কোন বস্তু 
/ অপরের লোভনীয় নহে। সন্ন্যাসীকে কেহ আক্রমণ 
| ক্রনা। সন্নযাসীকে 'ভিক্ষক” জানিয়া সকলে দয়ার 
| পাত্ৰ ডান করে। 
টাবু যে সময়ে ব্রজমণ্ডলে বহু ব্যক্তির 
দি হইয়াছিলেন এবং বহু মামলা- 
অনুরাগ-পথে উঃ হইয়।ছিলেন, সে সময়ে তিনি 
সফল তাহার প্রতি স গ্রহণ করেন। তাহাতে ব্রজবাসি- 
নত যা পরিত্যাগ করিয়।ছিল ! 
বিরুদ্ধে অনেক: নও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের 
২ তৎগ্য গ্রহণ করি ব্যক্তি ভক্তিপথে সন্ন্যাসের 
হারা আক্রমণ হ ত না পারিয়া আক্রমণ করিয়াছে। 
মাই. করে, তাহাদিগকে দোষ দিবার কিছুই 


ই,গ 
,পরন্ত ত ্ 
দোষের বি মূর্খতা ও অব্বাচীনতাই উক্ত 


শ্বীগৌর 
রস 
অমাই দরের প্রকট-কালে কলিধর্ম্ম অত্যন্ত 


| হও 
বর অনেকেই সন্ন্যাসীর প্রতি আক্রমণ 





4 CACAO ভি 
তারিতে করিলু অবতার । সন্ন্যাসীরে সব্ব লেক করে নমস্কার | 


৭৯৯ 


সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার ॥ ১৩৫ ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে ৷ 

ভিক্ষা করি বুলো- দেখে কে বা মোরে মারে ॥ 
তোমারে কহিল এই আপন হৃদয় ৷ 
গারিহস্ত-বাস মঞি ছাড়িব নিশ্চয় ॥ ১৩৭ ॥ 
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে ৷ 

বাধ দেহ’ তুমি মোরে সন্।স-কারণে ॥১৩৮॥ 





করে নাই। কিন্তু চরিত্রহীন, নীতিবজ্জিত, মৎসর- 
স্বভাব জনগণ ভ্রিদণ্তিসন্নযাসিগণের বিরুদ্ধে সব্বদাই 
দৌরাআ্য করিয়াছে; এমন কি, বিশুদ্ধ হরিভজন, 
হরিধাম, বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্মে অনুকূলভাবে জীবন 
যাপন সকল ব্যাপারেই তাহারা অতি মৎসরতা 
দেখাইয়া যতিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে । মাদক- 
দ্রব্-সেবন ধর্মের অঙ্গ নহে বলায় কেহ কেহ ক্ষুব্ধ 
হন, দুশ্চরিন্রতা ধর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না বলিলে ক্রুদ্ধ 
হন, জাল-জুয়াচুরি করিয়া অ্থোপাজ্জন অপেক্ষা 
কেবল সৎপথেও নিজের জন্য অর্থোপার্্জন করা 
উচিত নয় বলিলে কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হন, কপটতা 
ধর্ধের অঙ্গ নহে বলিলেও কাহারও অসন্তোষের কারণ 
হয়। জাগতিক উন্নতি-সাধন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 
বিষয় নহে, মৎসর হওয়া কত্তব্য নহে, নিরপেক্ষভাবে 
ধর্মের আলোচনা কর্তব্য-_এই সকল কথায় মৎসর- 
স্বভাব, “ধান্সিক' নামে পরিচয়াকাঙক্ষী জনগণের ঈর্ষা 
বৃদ্ধি হয় । তাহারাও ধাম্মিক সঙ্জায় ধাম্সিকগণকে 
তাহাদের ন্যায় অধাম্সিক মনে করিয়া বিবাদ করে 
এবং অপরকে অবৈধভাবে কলহের জন্য উত্তেজিত 
করে। যাহারা আত্মসংযম করিতে পারে নাই, এরূপ 
ব্যক্তি ধান্মিক খ্যাতির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ভণ্ডামি 
করিবার জন্য উক্ত সঙ্জায় ভগবান, তাহার ধাম, 
ভগবন্তক্তির যাবতীয় অনুষ্ঠানকে ধ্বংসের চেষ্টা 
করিয়া বহু দেবতা-বাদের ছলনায় নানা দুনীতিকে ধৰ্ম 
বলিয়া চালাইতে গিয়া বিরোধিভাব প্রচার-সমূহকেই 
‘খধর্ম্মপ্রচার’ প্রভৃতি বলিয়া থাকে । ত্রিদণ্ডিগণ উহাদের 
কোন কথায় জক্ষেপ না করিয়া অপরাধশন্য হইয়া 
শ্রীনাম সেবা, বিষয়বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীধাম-সেবা এবং 
ইন্ড্রিয়-তর্পণ পরিত্যাগ করিয়া কামদেব-সেবায় কৃষ্ণ- 


প্রেমান্বেষী হন । 





ধৰ্ম্মধ্বজিগণ ধর্স-যাজনের নামে... 


৮০০ 


যেরূপ করাহ তুমি, সে-ই হইব আমি । 
এতেকে বিধান দেহ’ অবতার জানি” ॥ ১৩৯ ৷ 
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে ৷ 

ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥ ১৪০ ॥ 


ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ ৷ 

তুমি ত’ জানহ অবতারের কারণ ॥৮ ১৪১ ॥ 
শুনি” নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তদ্ধান ৷ 

অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন-দেহ-প্রাণ ৷৷ ১৪২ 1 


কোন্‌ বিধি দিব হেন না আইসে বদনে ৷ 
‘অবশ্য করিবে প্রভু’ জানিলেন মনে ॥ ১৪৩ ॥ 
নিত্যানন্দ বলে,_“প্রভু, তুমি ইচ্ছাময় ৷ 

যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয় ॥ ১৪৪ ॥ 
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে। 

সেই সত্য, যে তোমার আছয়ে অন্তরে ॥ ১৪৫ ৷ 


সব্ব-লোকপাল তুমি সব্ব-লোক-নাথ ৷ 

ভাল হয় যে মতে সে বিদিত তোমা'ত ॥ ১৪৬ ॥ 
যেরূপে করিবা প্রভু জগত উদ্ধার ৷ 

তুমি লে জানয়ে তাহা কে জানয়ে আর ৷৷ ১৪৭ 
স্বতন্র পরমানন্দ তোমার চরিত ৷ 

তুমি যে করিবে, সে-ই হইবে নিশ্চিত ॥ ১৪৮ ৷৷ 


তথা পিহ কহ সব সেবকের স্থানে । 

কে বাকি বলয়ে তাহা শুনহ আপনে ॥ ১৪৯ ৷৷ 
তবে যে তোমার ইচ্ছা করিবে তাহার ৷ 

কে তোমার ইচ্ছা প্রভু, বিরোধিতে পারে ॥৮১৫০ 
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হুইলা ৷ 

পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা ॥ ১৫১ ৷৷ 


শপে 


“অর্থসংগ্রহ” সভা-সমিতিতে ধর্মের বক্ততার নামে গলা- 
বাজি, শান্্ব্যাখ্যা ও পাঠাদির নামে জীবিকা-অর্জনাদি 
অনুষ্ঠানের ভোগা দিয়া সাধারণের সহানুভূতি-লাভে 
যত্ব করে । এই সকল মৎসরস্বভাব জনগণ যেদিন 
প্রকৃতপ্রস্তাবে হরি-বৈমুখ্যরাপ আত্মস্তরিতা হইতে 
পৃথক হইতে পারিবে, সেইদিন তাহারা ভক্তিপথের 
ষতিগণকে আদর করিতে শিখিবে এবং দেখিবে যে, 
| ন্দ্রয়তৎপরতা ও সস্তেগবৃদ্ধি 
ঠা ভ্যই আবাহন করেন 









স্ীশীচেতন্যভাগবত 


এই মত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি’ । 

চলিলেন বৈষ্ণব-সমাজে গোরান-শ্রীহরি ১৫২) 

‘গৃহ ছাড়িবেন প্রভু’ জানি’ নিত্যানন্দ ৷ 

বাহ্য নাহি স্ফুরে, দেহ হইল নিস্পন্দ ॥ ১৫৩ ॥ 

স্থির হই’ নিত্যানন্দ মনে মনে গণে’ । 

“প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে ॥ ১৫৪ ॥ 

কেমতে বঞ্চিব আই কাল-_দিবা-রাতি।” 

এতেক চিন্তিতে মৃচ্ছা পায় মহামতি ॥ ১৫৫ ৷ 

ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ-রায় ৷ 

নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায় ৷৷ ১৫৬ ॥ 
প্রভুর মুকুন্দ-গৃহে গমন ও কীর্তনান্তে মুকুন্দ সমীপে 

নিজাভিলাষ জ।পন-__ 

মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র ৷ 

দেখিয়া মৃকুন্দ হৈলা পরম-আনন্দ ॥ ১৫৭ ॥ 

প্রভু বলে, “গাও কিছু ক্ষ্ণের মল 1৮ 

মুকুন্দ গায়েন, প্রভূ শুনিয়া বিহ্বল ॥ ১৫৮ ৷ 

‘বোল বোল’ হুঙ্কার করয়ে দ্বিজ-মণি ৷ 

পৃণ্যবন্ত মৃকুন্দের শুনি’ দিব্য-ধ্বনি ॥ ১৫৯ ৷ 

ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব সম্বরণ ৷ 

মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন ॥ ১৬০ ॥ 

প্রভু বলে,__“মৃকুন্দ, শুনহ কিছু কথা ৷ 

বাহির হইব আমি, না রহিব হেথা ॥ ১৬১ ৷ 

গারিহস্ত আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত ৷ 

শিখা-সুন্ন ছাড়িয়া চলিব যে-তে ভিত ॥” ১৬২॥ 
প্রভূর সন্গাসবার্তা-শ্রবণে মুকুন্দের দুঃখ_ 

শীশিখার অন্তদ্ধান শুনিয়া মৃকুন্দ ৷ 

পড়িল বিরহে, সব ঘুচিল আনন্দ ॥ ১৬৩ ॥ 


তজ্জন্যই তাহাদের যাবতীয় বিষয়ের 
রিণত 


হইবে । 
ভোগোন্স খী প্ররুতিকে সেবোন্মখী প্রবৃত্তিতে প 
করাই স্বভাব । শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকগণ 
অর্থসংগ্রহ বা জনসংগ্রহ-দ্বারা উহা নিজের দা 
লাগান না, কৃষ্ণ বা রুষ্ণভক্তের সেবায়ই সমস্ত নিয়োগ 
করেন । বিষ্ণুভজিতে দীক্ষিত না হইলে এই এ 
[যায় না। 
নু 1 কী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ ভোগ রি 
করিয়া ত্যাগের আশায় শিখা-সূত্র বর্জন রি 
শ্রীচেতন্যদেরের শ্রীশিখা-পরিত্যাগ মায়াবাদি-ভান- 
গণকে দেখাইবার জন্য! ভ্রিদভিগণ শিখা -সৃপ্ ডা 


মধ্যথণ্ড-ষড়বিংশ অধ্যায় 





শি, = 


হল, মুকুন্দ * মহাশয় ৷ 


কাকুতি ক 
“হাদি প্রভু এমত সে করিবা নিশ্চয় ॥ ১৬৪ ॥ 
দিন-কথো এইরূপে করহ কীৰ্ত্তনে ৷ 

তবে প্রভু, করিবা সে খে তোমার মনে 1” ১৬৫॥ 


গদাধর-সমীপে প্রভূর গমন ও সন্ন্যাসবা্ত্তা-কথন 
তদুত্তরে গদাধরের অভিমানোক্তি 

মুকুন্দের বাক্য গুনি’ শ্ীগোর-সুন্দর ৷ 

চলিলেন যথায় আছেন গদাধর ॥ ১৬৬ ॥ 

সন্তুমে চরণ বন্দিলেন গদাধর । 

প্রভু বলে,_ “গুন কিছু জামার উত্তর ৷৷ ১৬৭ ॥ 

না রহিব গদাধর, আমি গৃহ-বাসে। 

যেতে দিকে চলিবাঙ ক্ষ্ণের উদ্দেশ ॥ ১৬৮ ৷ 

শিখ.-সূন্ন সব্বথায় আমি না রাখিব । 

মাথা মুড়াইয়া যে-তে দিকে চলি’ যাব ॥”১৬৯॥ 

শ্রীণিখার অন্তদ্ধান শুনি’ গদাধর । 

বজ্রপাত যেন হৈল শিরের উপর ॥ ১৭০ ॥ 

অন্তরে দুঃখিত হই’ বলে গদাধর । 

“যতেক অদ্ভূত প্ৰভু, তোমার উত্তর ॥ ১৭১ ॥ 

শিখা-সূন্ন ঘুচাইলেই সে ক্ুষ্ণ পাই ৷ 

গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই £ ১৭২ ৷৷ 

মাথা মুড়াইলে প্রভু, কিবা কর্ম হয় । 

তোমার সে মত, এ বেদের মত নয় ॥ ১৭৩ ॥ 





মু নিয়োগ করেন। তজ্জন্য তাঁহারা 
ধন ও মাধ্ব,গীড়ীয়-বিচারে “ভ্রিদণু-সন্যাস? 
টি টি অবলম্বন করিয়া 
নি রা রা উভিক্ষু শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী 

চি ন: হা 1ছলেন ৷ শ্রীগদাধর শাখায় বল্লভাচায্য 
স্বামী, শিখা-সুন্র রাখিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণ- 
যু ক ও শ্রীনিস্বাদিত্য সকলেরই শিখা? 
মধ টা কেবল মাধ্ব-সম্প্রদায়ে তীর্থগণের 
যঞ্মগৌড়ীয় বির ব্যবস্থা আজও প্রচলিত আছে। 
জা বে ব্ৰজবাসী ষড় গোস্বামী শ্রীউপদেশা- 

মহংস্য টি লা গ্রহণ করেন এবং প্রার- 
নাই, মরা? রি [যায় বস্তুও কেহ কেহ গ্রহণ করেন 
ই বলিয়া বি নি পরমহংসাবস্থা জানিতে হইবে। 
মিতা না ভ্রিদপ্তিগণ কাষায় বসন 
ব-ধারখের না। তাহাদের গুরুবর্গ কাষায়- 


হু নহেন। কাষায়-বন্ত্র সংরক্ষণেও 
ৰ 





৮০১ 


EEE EEE 


অনাথিনী, মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে। 

প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে ॥ ১৭৪ ॥। 

তুমি গেলে সব্বথা জীবন নাহি তান ৷ 

সবে তবশি্ট আছ তুমি তী'র প্রাণ ॥ ১৭৫ 

ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নয় । 

গৃহস্থ সে সবার প্রীতের স্থলী হয় | ১৭৬ ॥ 

তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও ৷ 

যে তোমার ইচ্ছা তাই করি’ চলি' যাও ॥৮ ১৭৭ 
সন্যাস-বাতা-শ্রবণে ভক্তগণের ভ্রুন্দন--. 

এই মত আপ্ত-বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে । 

“শিখা-সূন্র ঘূচাইমু’ বলিলা আপনে ॥ ১৭৮ ॥ 

সবেই শুনিয়া শ্রীশিখ।র অন্তদ্ধান । 

মৃচ্ছিতে গড়য়ে কারু নাহি দেহে জ্ঞান ॥ ১৭৯ ॥ 

রামকিরি রাগ 

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মৃণ্ডন ৷ 

শ্রীশিথা সঙরিয়া কান্দে সব্বভক্তগণ ।ধ্।॥৷১৮০। 

কেহ বলে,__“সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে ৷ 

আর মালা গাঁথিয়া কি দিব তা' উপরে ॥”১৮১৷ 

কেহ বলে,_“না দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন । 

কেমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥৮ ১৮২ ॥ 

“সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর ৷” 

এত বলি’ শিরে কর হানয়ে অপার ॥ ১৮৩ | 


পরমহংসাচারের ব্যাঘাত ঘটে না। শিখা-সুন্রপহ 
পরমহংসগণই শ্রীগৌরচন্দ্রের আশ্রিত পরমহংসপথের 
পথিক হইয়৷ শিখা-সূত্ৰ বর্জন করেন না_ইহাই 
শশ্রীচেতন্যদেবের শিক্ষা' বলিয়া কথিত । 

১৭৩ । শ্রীগদাধর বলিলেন,_ “গৃহস্থ হইলে কি 
বিষ্ণভক্তি হয় না? ইহাই কি বেদের উদ্দেশ্য £ 
সতরাং হরিভক্তির আদর্শ দেখাইতে গিয়া কেবলা- 
দৈতীর ন্যায় শিখা-সুন্র ত্যাগ করিলেই কি অধিকতর 
শ্রেষ্ঠত্ব হয় ? গৃহস্থধৰ্ন্মে থাকিয়া হরিভজন করিলে 
জননী সন্তুম্ট হন । বন্ধুবান্ধব সকলেই আনন্দিত 
হন।” প্রতিকূল সংসার অবশ্য ত্যাজ্য-_-ইহা শিক্ষা 
দিবার জন্যই শ্রীগৌরসূন্দর নবদ্বীপের ঈর্যাপরায়ণ 
বন্ধবান্ধবের সঙ্গ বর্জন করিলেন। আর একটি 
উদ্দেশ্য এই যে, অবৈধ গৃহস্থের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়া যে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম আজকাল ভারত- 
বর্ধকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, উহা হইতে উন্মুক্ত হওয়ার 

















৮০২ 
কেহ বলে,_“সে সুন্দর কেশে ভার বার ৷ 
আমলক দিয়া কি বা করিব সংস্কার ৷” ১৮৪ ৷৷ 


“হরি হরি’ বলি’ কেহ কান্দে উচচ্চঃস্বরে । 
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥ ১৮৫ ॥ 





পরামর্শ দেওয়াও শ্রীগোরসুন্দরের উদ্দেশ্য ছিল । 
সব্বক্ষণ সকল আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করাই 
প্রত্যেক মানবের কর্তব্য। অনুকূল সংসার মনে 
করিয়া ভক্তির প্রতিকূল সমার্তধান্মের আনূগত্যে শ্রাদ্ধ- 
তর্পণাদি অদৈব বা সমাজের অনুকূলে ভগবদ্বিরোধী 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


শ্রীক্ঞ্চচৈতন্য-নিতয।নন্দচাঁদ ভ জান। 
ববন্দাবনদ।স তছু পদ-যুগে গান ॥ ১৮৬ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লা র-বিজয়-প্রসাদ 


বর্ণনং তথা বিদ্যাথিশোধনরূপযতিধর্ম-৪ -গ্রহণে 


চ্হ।বর্ণন 
ন্‌ 
চ নাম যড়বিংশোহ্ধ্যায়ঃ | A 


জনগণের সম্মনাদি দিতে গেলে ভগবন্তক্তের মযাদা 
অনভিজ্ঞের চক্ষে ক্ষু্ হয়_-এই সকল দেখাইবার 
উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরসূন্দর বিধিমতে সন্ন্যাস গ্রহণের 
অভিনয় করিয়াছিলেন ৷ 

ইতি গোড়ীয়-ভাষো যড় বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


+8933" 


সখবিংশ অধ্যায় 


সপ্তবিংশ অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে ভক্তগণের বিরহে প্রভৃ-কর্তৃক সাত্তুনা, 
শচীমাতার বিলাপ ও প্রভুর প্রবোধ-দান প্রভৃতি বণিত 
হইয়াছে ৷ 

প্রভুর সন্ধ্যাস-গ্রহণ-বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর সঙ্গ- 
" বিচ্যুতির আশঙ্কায় ভক্তগণ নিরন্তর চিন্তাযুক্ত থাকায় 
অন্নজল-গ্রহণেও কাহারও রুচি নাই । ভক্তবৎসল 
ভগবান্‌ সেবকের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা- 
দিগের নিকট নিজ-রহস্য-কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন 
যে, তাহারা প্রভুর নিত্য-পরিকর ; তাহাদিগকে বাদ 
দিয়া প্রভুর কোন লীলাই হয় না; তাহারা জন্ম জন্ম 
প্রভুর সঙ্গে লীলা-সহচর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । 


শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়-গান-_ 
জয় জয় বিশ্বস্তর শ্রীশচী-নন্দন ৷ 


জয় জয় গৌরসিংহ পতিতপাবন ॥ ১ 
টি SEES ভজগণের রখ ও প্রভুর 


প্রভু-বাক্যে ভক্তগণ সান্তনা লাভ করিয়া নিজ নিজ 
গৃহে গমন করিলেন । 

পরম্পরা প্রভুর সন্ন্যাস-বার্ত্তা প্রচার হইতে হইতে 
তাহা শচীমাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি দুঃখভরে 
ক্ষণে ক্ষণে মৃচ্ছিত হইতে লাগিলেন । অবশেষে মহা" 
প্রভূকে স্থিরভাবে অবস্থিত দেখিয়া শচীমাতা তাহার 
নিকট আগমন পূৰ্ব্বক বিবিধ বিলাপ-বাক্যে নিজ দুঃখ 
জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন । মহাপ্রভু শচীমাতার নিকট 
নিজ-রহস্য-কথা ও শচীদেবীর স্বরূপ বর্ণন-দ্বারা 
তাহাকে সান্তনা প্রদান করিলে শচীমাতা কিয়ৎ" 
পরিমাণে স্থিরচিত্র হইলেন ৷ (গৌঃ ভাঃ) 


সন্ন/স করিলে গ্রামে না আসিবে আর । 
কোন্‌ দিকে যায়েন বা করিয়া বিচার ৷৷ 
এই মত ভক্তগণ ভাবে নিরত্তরে ৷ 
অন্ন পানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে ৷৷ 
রানের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে! 
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সবারে ॥ ৬ ॥ 
প্রভু লে,__“তোমরা চিন্তহ কি কারণ! 
সব যথা তথা আমি স্বক্ষণ ৷৷ ৭ [|| 


”? gl 


৫ 
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৮০৩ 





বাসা 


| ভাব ‘আমি সন্যাস করিয়া । 


তোমরা ব 
টলিবাঙ আমি তোম।' সবারে ছাড়িয়া ॥ ৮) 


সব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে । 

তোমা? লবা' আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে ॥৯ | 
চব্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ । 

এই জন্মে হেন না জানিবা_ জন্ম জন্ম । ১০ | 
এই জন্মে তুমি সব ঘেন আমা! সঙ্গে । 

নিরবধি আছ সংকীর্তন-সুখ-রজে ॥ ১১ ॥ 
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার ৷ 

সে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার ॥ ১২ ॥ 
এই মত আরো আছে দুই অবতার । 
'কীর্তন'-'আনন্দ'-রূপ হইবে আমার ॥ ১৩ ॥ 
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে! 

কীর্তন করিবা মহা-সুখে আমা’ সঙ্গে ৷ ১৪ ॥ 
লোক-শিক্ষা-নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস ৷ 
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ ৷? ১৫ ॥ 
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে ৷ 
প্রেম-আলিন্গন সুখে পুনঃ পূনঃ করে ॥ ১৬ ॥ 
প্রভৃ-বাক্যে ভক্ত-সব কিছু স্থির হৈলা ৷ 

সব! প্ৰবোধিয়া প্রভূ নিজ বাসে গেলা ৷৷ ১৭ ॥ 
শচীমাতার সন্ন্যাস-বাস্তা শ্রবণ ও প্রভূর নিকট বিলাপ__ 
পরম্পরা এ সকল যতেক আখ্যান ৷ 

শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ ৷৷ ১৮ ॥ 


১৩) শ্ত্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,_-“আমার এই 
ও আরও দুইটি অবতার হইবে। ভগবন্নাম- 
তি সহিত আমি অবতীর্ণ হই; আর আমার 
ই প্রদর্শন করিবার জন্য আমি অঙ্চন- 
পাম টি আনন্দরাপ অচ্চয় আবির্ভূত হই |” 
তা রস্বভাব-জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের আরও 
বে উঃ ছলনায় শ্রীগৌরসুন্দরের অচ্চার পরি- 
১ মানবগণকে ভগবান্‌ শ্রীগোরসুন্দরের 
খীমৌরসূন্দরের দন করে। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবান্‌ 
বতার বিটা দুই অবতারের বিচারকে আবেশা- 

বি বে প্রতিষ্ঠিত করায় অসদ্ব্যক্তিসকল 
জীবের দে তিন প্রকার অবস্থা লাভকারী” 
(চৈঃ ভাঃ 059 চালাইবার চেষ্টা করে_ 
“আঠা, ও রী ১৪শ অঃ ৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ) 
দরের বিষসাম এই দুইরূগ” বাকাটী তাহাদের 
হয় না। এইরূপ নবগৌরাজ-বাদ 


--7২াাাাাাীাাাাাাাাাাীশাাাীীাশীশীশাশী 
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি’ শচী-জগন্মাতা ৷ 
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা ৷ ১৯ ॥ 
মৃচ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে ৷ 
নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে ॥ ২০ ॥ 
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন ৷ 
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন ৷৷ ২১ ॥ 
ভাটিয়ারি রাগ 
“না যাইয় না যাইয় বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া । 
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমূখ চাহিয়া ॥ ২২ ॥ 
(গৌরাঙ্গ হে! প্র ॥) 
কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্র-বদন ৷ 
অধর সুরজ, কুন্দ-মুকুতা-দশন ॥ ২৩ ॥ 
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন। 
না দেখি বাঁচিব কি সে গজেন্দ্র-গমন ৷৷ ২৪ ॥ 
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি তোর অনুচর ৷ 
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর ॥ ২৫ ॥ 
পরম বান্ধব গদাধর-আদি-সঙ্গে । 
গৃহে রহি’ সংকীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে ॥ ২৬ ॥ 
ধৰ্ম্ম বৃঝাইতে বাপ, তোর অবতার । 
জননী ছাড়িবা এ কোন্‌ ধর্মের বিচার ? ২৭ ॥ 
তুমি ধর্ম-ময় যদি জননী ছাড়িবা ৷ 
কেমতে জগতে তুমি ধৰ্ম্ম বৃঝ৷ইবা ?” ২৮ ॥ 


স্থানে স্থানে উৎপন্ন হওয়ায় পরমার্থের পথ বহুপরি- 
মাণে রুদ্ধ ও ব্যাহত হইয়াছে । 

৯৫। লোক-শিক্ষার জনাই শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস 
করিয়াছিলেন, সেই সন্ন্যাসের ফলে তিনি ভারতের বহু 
স্থানে বহু ব্যক্তির মধ্যে কৃষ্ণ কোথায় কিরূপভাবে 
লীলা করিতেছেন',_-ইহা দেখিবার সুযোগের অভিনয় 
করিয়াছিলেন । বহুজ্ঞতার অভাবে ‘গৌড়ীয়-বৈষ্ণব’- 
নামধারিগণের মধ্যে যে বিষম অপরাধময় চিন্তা-স্বোত 
প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা হইতে উহারা সন্যাস গ্রহণ 
না করিলে উহাদের কোন মঙগলই হইবে না । ভক্তির 
প্রতিকুলবিষয়-ত্যাগই প্রধান লোকশিক্ষা !  ভোগ- 
প্রতীতিতে জগন্দর্শনে কখনও ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি 
হয় না। সম্তোগবাদের বিচারটি এই কুগ্ঠাযুক্ত রাজ্যে 
প্রাকৃত-সহজিয়াবাদে পরিণত হয়! 

২৩-২৪। চন্দ্রের সহিত শ্রীগৌরহরির বদন, 
কুন্দপৃষ্প ও মুক্তার সহিত তাহার বাক্যাবলীর এবং 










৮০৪ শ্রীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 
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প্রেম-শোকে কহে শচী, শুনে বিশ্রস্তর । 
প্রেমতে রোধিত কণ্ঠ, না করে উত্তর ৷৷ ২৯ ॥ 
“তোমার অগ্রজ আমা!’ ছাড়িয়া চলিলা ৷ 
বৈকুষ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা ॥ ৩০ ॥ 
তোমা” দেখি’ সকল সন্তাপ পাসরিলু । 
তুমি গেলে প্রাণ মূঞি সব্বথা ছাড়িমূ ৷ ৩১ ॥ 
করুণ ভটিয়ারি (রাগ) 
প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ, 
অনাথিনী ছাড়িতে না যুয়ায় ॥ ৩২ ॥ 
সবা” লঞ্া কর; নিজ-অঙনে কীর্তন, 
নিত্যানন্দ আছয়ে সহায় ॥ধ্রু।৩৩৷৷ 
প্রেম-ময় দুই আঁখি, দীর্ঘ দুই ভুজ দেখি, 
বচনেতে অমিয়া বরিষে । 
বিনা-দীপে ঘর মোর, তোর অঙ্গেতে উজোর, 
রাজা পা'য়ে কত মধু বরিষে ॥”৩৪৷৷ 
প্রেম-শোকে কহে শচী, বিশ্বস্তর শুনে বসি’, 
(যেন) রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায় ৷ 
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সুখদাতা সদানন্দ, 
বৃন্দাবন দাস রস গায় 11৩০ 
এই মত বিলাপ করয়ে শচী-মাতা ৷ 
মুখ তুলি’ ঠাকুর না কহে কোন কথা ৷ ৩৬ ॥ 
বিবর্ণ হইলা শচী-_অস্থিচন্মরসার ৷ 
শোকাকুলা দেবী কিছু না করে আহার ॥ ৩৭ ॥ 
প্রভূ দেখি’ জননীর জীবন না রহে। 


নিভৃতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে ॥॥ ৩৮ ৷ 
প্রভুর জননীকে প্রবোধ-দান-ছলে 
তৎস্বরাপ-প্রকাশ-- 
প্রভু বলে,__“মাতা, তুমি স্থির কর মন । 
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন ৷৷ ৩৯ ॥ 





গজেন্দ্র-গমনের সহিত তাহার প্রতি-পদক্ষেপ উপমিত 
হইয়াছে । 


. ২৮1 শ্রীগোরসুন্দর ধর্মের উপদেশক ও ধর্ম্মময়, 
সুতরাং জননী-সেবা পরিহার করিয়া ধর্মের অবস্থান 
-কিরূপে হইবে, শচীদেবী তাহা জানিতে চাহিলেন। 
1ং পরো ধর্মে” ভোঃ ১২1৬) এই বিচার 
মাতার মুখে এই প্রশ্নের উদয় ৷ 
তাতকালিক ধন্ম অপেক্ষা 








নামরূপে কুষ্চ-অবতার? (চৈঃ চঃ আদি ১৭1২২) 


চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণ-গ্রাম ৷ 
কোন কালে আছিল তোমার 'পৃষ্মি-নাম ॥ 8৪০ ॥ 
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী । 
তবে তুমি স্বগে হৈলে ‘অদিতি’ আপনি ॥ ৪১॥ 
তবে আমি হই বামন-অবতার । 
তথাও আছিল৷ তুমি জননী আমার ॥ ৪২ ॥ 
তবে তুমি দেবহ.তি? হৈলা আর বার । 
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার ॥ ৪৩ ॥ 
তবে ত ‘কৌশল্যা’ হৈলা আর বার তুমি । 
তথ।ও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি ॥ 8৪ ॥ 
তবে তুমি মথ্রায় “দেবকী' হইলা । 
ংস।সুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা ॥ ৪৫ ॥ 
তথা ও আমার তুমি আছিলা জননী । 
তুমি সেই দেবকী, তোমার পুত্র আমি ॥ ৪৬ ॥ 
আরো দুই জন্ম এই সংকীত্নারভ্তে । 
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ৷ ৪৭ || 
“মোর অচ্চা মৃভি? মাতা তুমি সে ধরণী । 
“জিহ্বারাপা” তুমি মাতা নামের জননী ৷ ৪৮ ॥ 
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে । 
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মন্মে ৷ ৪৯॥ 
অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা ৷ 
আর ভুমি মনোদুঃখ না কর সবর্বথা ৷” ৫০ ॥ 
জননীর স্থৈর্য্য-_ 


কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-কথন ৷ 
শুনিয়া শচার কিছু স্থির হৈল মন || ৫১ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান ৷ 
ব্বন্দাবনদ।স তছু পদ-যুগে গান ৷৷ ৫২ ॥ 


ইতি শ্্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যথণ্ডে বিরহপ্রবোধ- 
বর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ৷ 
দু 
8৭। অচচ্চা-মূত্তি মৃন্ময়ী প্রভৃতি হইয়া J 
আর ভগবন্নাম-_শব্দাআক, সুতরাং শচীনন্দনের রি 
অবতার-_অঙ্াবতার ও নামাবতার ৷ “কলিক 
ইহাই 
এ প ও 
গৌরসুন্দরের বাণী। অঙ্চা-বিগ্রহ শ্রীস্বর' 
শ্রীনামের সহিত অভিন্ন__নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ 


_রাপ ॥! 
একরূপ । তিনে ভেদ নাহি,__তিন চিদানন্দ-রা 
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭১৩১ ) 


ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তবিংশ অধ্যায় ৷ 








মঠাবিংশ অধ্যায় 


অন্টাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভূর শ্রীকেশব ভারতীর 
নিকট সন্নযাস-গ্রহণাভিলাষ নিত্যানন্দ-সমীপে জ্ঞাপন 
ও শঢীমাতা প্রভৃতি পঞ্চজন সমীপে জ্ঞাপনার্থ আদেশ, 
নাস-গ্রহণের পূর্বদিবস ভক্তগণ-সঙ্গে কীর্তনানন্দে 
যগন এবং সকলকে কৃষ্ভজন করিতে আদেশ, 
শ্রধর-প্রদত্ত লাউ ও জনৈক সুকৃতিমানের প্রদত্ত দুগ্ধ- 
দারা মাতাকে লাউ রন্ধানার্থ আদেশ ও তাহা ভক্ষণ, 
পুর গৃহত্যাগের পৃর্রে শচীমাতার দ্বারে অবস্থান, প্রভু 
কৰ্তৃক শচীমাতাকে প্রবোধ দান ও তৎপদধূলি গ্রহণ- 
র্বক প্রস্থান, শচীমাতার জড়প্রায় অবস্থান, ভক্তগণের 
দুগমনবার্তা শ্রবণে ক্রন্দন, নিন্দক পাষত্তীরও শোক, 
র-কর্তুক কেশব ভারতীর কর্ণে সন্যাস-মন্ত্র বর্ণন, 
কেশবভারতী-কর্তৃক প্রভুর সন্ন্যাস-নাম প্রদান প্রভৃতি 
বণিত হইয়াছে। 


গ্রীমীগৌরহরি সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কারের পর্বে 
্ীিত্নন্দ প্রভুকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কেশব 
উারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ব্যক্ত করিলেন 
রত প্রভৃতি গঞ্চজন সমীপে তাহা প্রকাশ 
রি রে 1 করিলেন। প্রভু সন্নাস-গ্রহণের পূব্ব- 
রি রড পরমানন্দে সংকীর্তন-রঙ্সে অতি- 
গা রর এবং সকলকে আপনার প্রসাদী মালা 

নরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কুষ্চ-ভজন 


করিতে 
সমীর ট “দেশ করিলেন; তাহাতেই তাহার প্রীতি 


প্রভু স 
ই সকলকে এরূপ উপদেশ দান পৃবর্বক গৃহে 


গমম করি 
সমীপে সর একটী লাউ হাতে করিয়া প্রভু- 
করিতে অতি ন করিলেন । প্রভু ভক্তের দ্রব্য ভোজন 


করিলেন উনাষী হইয়া জননীকে পাকার্থ আদেশ 
উট প্রদান রি জনৈক ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি দুগ্ধ- 
উনমীকে আঃ মলে প্রভু 'দুগ্ধলাউ” পাক করিতে 
গুহা পাক করিলেন । শচীমাতা পরম সন্তোষে 
উিজ্মপহ্ সলেন। প্রভু সকলকে বিদায় দিয়া 


ক ব 
| করিলেন কিয়ৎকাল যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টিপাত 


শি নু 
দাধর ও হরিদাস তাহার সমীপে শয়ন 


করিয়া থাকিলেন। কিন্তু শচীমাতার চক্ষে নিদ্রা 
নাই। তিনি অনুক্ষণ ক্ৰন্দন করিতেছেন। 

রাত্রি চারিদণ্ড অবশিষ্ট আছে জানিয়া মহাপ্রভু 
যান্ত্রা করিবার উদ্যোগ করিলে গদাধর তাঁহার অন- 
গমনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । প্রভু একাকী এন 
কথা জানাইলেন। শচীদেবী প্রভুর গমন-সংবাদ 
বৃঝিয়া দ্বারে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । শ্রীশ্রী 
গৌরসুন্দর জননীকে বিবিধ প্রবোধ দান করিয়া এবং 
জননীর পদধূলি শিরে লইয়া যাত্রা করিলেন। শচী- 
মাতা জড়প্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ 
প্রাতে প্রভৃ-প্রণামার্থ আগমন করিয়া শচীমাতাকে 
বহিদ্বারে দর্শন করিলেন । শ্রীবাস তৎকারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে শচীমাতা কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন 
না; কেবল নয়নে অশ্ নির্গত হইতে লাগিল । অব- 
শেষে নিব্রবেদ-সহকারে বলিলেন যে, বিষ্ণুর দ্রব্যের 
অধিকারী-_ভক্তগণ ; সুতরাং তাহারা যাহা কিছু 
দ্রব্য লইয়া যাউন ; তিনি যথা-ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। 
ভক্তগণ তাহা শুনিয়া প্রভুর গমন বুঝিতে গারিয়া 
অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। ভক্তগণ কিয়ৎক্ষণ 
ক্ৰন্দন করিয়া শচীমাতাকে বেষ্টন-পূর্ব্বক উপবেশন 
করিলেন ৷ সমগ্র নদীয়ায় প্রভুর প্ৰস্থান-বার্ত্তা প্রচারিত 
হইল | তাহা শুনিয়া পূৰ্ব্বনিন্দক পাষণ্ডিগণও ক্ৰন্দন 
করিতে লাগিল এবং প্রভুকে পূর্বে চিনিতে না পারায় 
পরিতাপ করিতে লাগিল ৷ 

শ্রীমন্মহাপ্রভূ গঙ্গা পার হইয়া কটক নগরে উপস্থিত 
হইলেন । যাঁহাদিগকে তাহার সঙ্গে গমনার্থ আদেশ 
করিয়াছিলেন, তাহারাও ক্রমে ক্রমে প্রভু-সঙ্গে মিলিত 
হইলেন ৷ প্রভূ কেশব ভারতীর নিকট গমন কধিলে 
তাহার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ দর্শনে কেশব ভারতী উঠিয়া 
দ্াড়াইলেন। প্রভু কেশব ভারতীকে স্তুতিপৃব্বক 
তাঁহাকে কৃপা করিতে অনূরোধ করিলেন । মুকুন্দাদি 
ভক্তগণ কীর্তন করিতে থাকিলেন ও প্রভু আবেশে 
নত্য করিতে লাগিলেন। বহু লোক আসিয়া প্রভুর 
রূপ-দর্শনে চমৎকৃত হইতে লাগিল প্রভুর ভক্তি- 
দর্শনে কেশব ভারতী তাহাকে জগদ্ভরু শ্রীভগবান্‌ 





৮০৬ 


লোক-শিক্ষার্থ আগমন করিয়াছেন বলিয়া বলিলেন । 
চন্দ্রশেখরাচার্য্য বিধিযোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন । 
নাপিত প্রভুর শিখা মৃণ্ডন করিতে বসিয়া ভ্রন্দন 
করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণও কীদিতে 
লাগিলেন। অন্তরালে থাকিয়া দেবতাগণও অন্ত 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে দিবাবসানে 
কোনপ্রকারে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হইলে সব্্শিক্ষাগুর 
গৌরসুন্দর ছলপূর্ব্বক ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্রটী 
বলিয়া “তাহাই সন্ন্যাসমন্ত কি না" জিজ্ঞাসা করিলেন । 


শ্রীণোরাঙ্গের জয়-গান-প্রসঙ্গে জীবের হিত-ক।মনা-_ 
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিক্ঃপ্রিয়া-নাথ ৷ 
জীবগণ প্রতি কর শুভ দুষ্টি-পাত ॥ ১ ॥ 

প্রভুর সংকীত্তন-রঙ্গে ভক্তগণের প্রভুর 
সন্ন্যাস-বার্তা-বিসম্তি-__ 

এই মতে আছেন ঠাকুর বিশ্বস্তর ৷ 
সংকীর্তন-আনন্দ করেন নিরন্তর ৷ ২॥ 
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখনে কি করে । 
ঈশ্বরের মম্্ম কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ৩ ॥॥ 
নিরবধি পরানন্দ সংকীত্তন-রজে । 
হরিষে থাকেন সব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥ ৪ ৷ 
পরমানন্দে বিহবল সকল ভক্তগণ ৷ 
পাসরি’ রহিলা সবে প্রভুর গমন 11 ৫ ॥ 


শ্রীভ্রীচৈতন্যভাগবত 


ভারতী প্রভুর আক্ঞায় সেই মন্ত্র প্রভুর কর্ণে শুনাইলেন 
অরুণ বসন পরিধান করিলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের ত 
শোভা হইল ৷ কেশব ভারতী প্রভুর সম্্যাস-নাম প্রদান 
করিতে ইচ্ছা করিলে শুদ্ধা সরস্বতী ভারতীর জিহ্বায় 
অবস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি কুষ্ণ-কীর্ত্ন £ গ্রচার 
করিয়া জগতের চৈতন্য বিধান করিতেছেন বলিয়া 
তাহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন৷’ ৷ তাহা শুনিয়া টতুদ্দিকে 
‘জয় জয়'-ধ্বনি উঠিল এবং আকাশ হইতে পুঙ্গর্চ্টি 


হইতে লাগিল । (গোঃ ভাঃ) 


সব্ব বেদে ভাবেন যে প্রভুরে দেখিতে ৷ 
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে-গ্রভূ-সহিতে ॥ ৬ ॥ 


প্রভুর নিতানন্দ-সমীপে সন্য।স-গ্রহণের দিবস ও 
জম্্যাস-প্রদাতার নামোল্লেখ 

যে-দিন চলিব প্রভূ সন্ন্যাস করিতে । 
নিত্যানন্দ-স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে ॥ ৭ ॥ 
“শুন শুন নিত্যানন্দ-স্বরূপ গোসাঞি! 
এ কথা ভালিবে সবে পঞ্চ-জন তাঞি ॥ ৮) 
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবলে ৷ 
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে লন্যাসে ॥ ৯ | 
‘ইন্দ্রাণী’ নিকটে কাটোঞা-নামে গ্রাম ৷ 
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম | ১০ ॥ 


রিড: 5:০১ ২১১2৮: 


গৌটী়-্াষয 


৬1 মূত্তিমন্ত বেদবিগ্রহ্গণ তাহাদের প্রতিপাদ্য 
ভগবানের মৃত্তির চিন্তা করেন মাত্র ; কিন্তু ভগবড্তক্ত- 
গণ সাক্ষাৎ সেই শ্রীমৃত্তির সহিত একত্র ক্রীড়া করেন৷ 

৯) . জ্যোতিশ্চন্রে গ্রহগণের ভ্রমণ লক্ষিত হয়৷ 
সেই জ্যোতিশ্ন্রু দ্বাদশ সমভাগে বিভক্ত । প্রত্যেক 
ভাগে ব্রত্ের দ্বাদশাংশ ; তাহাই ভ্রিশ অংশে বিভক্ত ৷ 
সেই দ্বাদশাংশ মেষ, রূষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, 
তুলা, চিৰ, ধনু. মকর. কুস্ত ও মীন নামে পরিচিত ৷ 

; _সূর্যাকে CE ভগ করিতে 














_ হমার্ত শ্রীরঘুনন্দন তাহার পরবন্তি-সময়ে 


ও ১৫২১ শকাব্দ হইতে শ্ৰীরাঘবানন্দ 


২৬ 


দিন উত্তরায়ণ-সংক্রমণ হইয়া থাকে৷ 
সংক্রমণ’ অর্থাৎ ধনু-রাশি হইতে মকর-রাশিতে 
সংক্রমণ-দিবসকেই 'উত্তরায়ণ-সংভ্রুমণ” বলে । স্থির 
রাশিচন্র নক্ষত্র হইতে গণিত হয় | চলরাশিচক্রের 
সংক্রমণ-দিবস ও স্থির-রাশি-চল্রে রবি-সংজ্রমণ 
অয়নাংশ পরিমিত দিবস-সংখ্যায় ব্যবহিত। Jb 
শ্রীনিবাসের গণনপ্রথার পূব্বে ভগবান্‌ LO 
আবিভাব-কাল । ১৪৫৫ শকাব্দে তাহার রি 
কথা লিখিত আছে । আর শ্রীনিবাস ১৪৮৯ কা 

হইতে গণনপ্রথা প্রচলিত করেন; ডহ 


“মকর- 


পরবণ্তি-সময়ে টা 


বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
'সিদ্ধান্তরহগ 


এ 
4 





| 





মধ্যখণ্ড-অস্টাবিংশ অধ্যায় 


তান স্থানে 5 £ 
এই পাঁচ জনে মান করিবা বিদিত ৷৷’ ১১ ॥ 


মার পঞ্চজন-স্থানে বহস্য-প্রকাশ_ 
আমার জননী, গদাধর, ব্রচ্মানদ্দ। 
্রীন্রশেখরাঢাধ্য, অপর মুকুন্দ ৷” ১২ ॥ 
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে । 
কহিলেন প্রভূ, ইহা কেহ নাহি জানে 1 ১৩ ॥ 
গঞ্চ-জন-স্থানে মানত এ সব কথন । 
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন ॥ ১৪ ॥ 

প্রভুর কীর্তন-বিলাস ও ভোজন-_- 
সেই দিন প্রভু সব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ৷ 
সব্ব দিন গোঙাইলা সংকীর্তন-রলে ॥ ১৫ ৷ 


পরম-আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন! 

সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন ॥ ১৬ ॥ 
গননা নমগ্করিয়া বসিলা গঙ্গা-তীরে ৷ 

ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে ॥ ১৭ ॥ 


প্রভুর অনুচর-সহ অবস্থান, বহুলোকের মালাচন্দ ন-হস্তে 
প্রভুর দশনার্থ আগমন ও প্রভূপদে প্রণাম-__ 


আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌর-সুন্দর ৷ 

চতুদ্দিকে বসিলেন সব অনুচর ॥ ১৮ ॥ 
ও ‘দিনচন্দ্রিক!” গ্রন্থ প্রকাশ করেন । “দিনচন্দড্রিকা” 
ও গরবস্তিকালে ‘দিনকৌমূদী’ প্রভৃতি সারিণী হইতে 
রাতে বঙ্গদেশে পঞ্জিকা গণিত হয়। নিরয়নপথ- 
রহ ্রীমন্াহাপ্রভুর সময়ে বঙ্গদেশের প্রচ- 

পন্থা ছিল । তজ্জন্য “নিরয়ণ-মকর-সংক্রাত্তি'ই 
এল লক্ষিত হইয়াছে। 


১০ ই 
১0০1 ইন্দ্রাণী--তগুকালপ্রচলিত প্রসিদ্ধ স্থান ৷ 


বস্তমান 
কাটোয়ার সমীং ‘ইন্দ্রাণী - ’ব্ 
অবস্থিতি ৷ প্‌ উন্দ্রাণী-পরগণা' 


কা!টাঞ্া 
কালে বদ্ধ 
অবস্থিত ৷ 
একটি রেল 
গঞ্জাতটে অ 


(কীটোয়া)_এই স্থানে বর্তমান- 
টি জেলার তন্নামক একটি মহকুমা-কেন্দড্র 
ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া” লাইনে এই নামে 
ওয়ে স্টেশন আছে। এই স্থানটি এখনও 
বস্থিত ৷ 
সব ভারতী-জনৈক সন্ন্যাসী ; তিনি 
টীম সম্প্রদায় ধ্য করিতেন। বিষ্কস্বামীর অতীব 
নামের প্রথা র অষ্টোত্তর-শত সাম্প্রদায়িক সন্ধ্যাস- 
বিবাদী স্তর প্রবত্তিত ছিল। পরবস্তিকালে কেবলা- 
“ক্রাচায্য তন্মধ্য হইতে দশনামি-সন্নাসি- 


৮০৭ 


আমার সস সুনিশ্চিত । সে-দিনে চলিব প্রভু কেহ নাহি জানে। 


কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের সনে ॥ ১৯ ॥ 
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন । 

সব্বাজে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন ॥ ২০ ॥ 
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে ৷ 

সবেই চন্দন মালা লই’ দুই করে ॥ ২১ ॥ 
হেন আকষণ প্রভু করিলা আপনি। 

কেবা কোন্‌ দিগ হইতে আইসে, নাহি জানি ॥২২ 
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে ৷ 
ব্রক্মাদির শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে ॥ ২৩ ॥ 
দণ্ড-পরণাম হঞা পড়ে সব্বজন | 

এক দুম্টে সবেই চাহেন শ্রীবদন ৷৷ ২৪ ॥ 


প্রভুর প্রসাদী মালা প্রদানপূ্ব্বক সকলকে ক্ৃষ্ণ- 
ভজনের উপদেশ-_ 
আপন গলার মালা সঝকারে দিয়া । 
আজ্ঞা করে প্রভু সবে-_“ক্বষ্ণ গাও গিয়া 1২৫ 


বল কুষ্ক, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম । 
কৃষ্ণ বিন্‌ কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥ ২৬ ॥ 


সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হইয়াছিলেন ৷ তন্মধ্যে ‘ভারতী’ 
একটি সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাস-নাম। কথিত আছে যে, 
দাক্ষিণাত্য শুল্গেরী মঠ হইতে দশনামীয় তিনপ্রকার 
সন্ন্যাসী--সরস্বতী, ভারতী ও পুরা- নামধারী যতিগণ 
উদ্ভত হইয়াছেন। সরস্বতী-সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ, ভারতী- 
সম্প্রদায় মধ্যম ও পুরী-সম্প্রদায় সাধারণ । ব্যক্তিগত 
নাম__কেশব, শ্রেণীগত পরিচয় ভারতী ! বর্তমান- 
কালেও “কেশব ভারতীর বংশ’ বলিয়া অনেকেই পরি- 
চয় দিয়া থাকেন । ‘বৈষ্ণবমঞ্জযা-সমাহৃতি’ মধ্যে 
এই সকল কথা বিস্তৃত-ভাবে বণিত আছে । 

২৫1 নদীয়া নগরের শ্রীমায়াপুর'-পলীর সকল 
অধিবাসীকে স্বীয় বরণীয় প্রথারূপ মালিকা প্রদান 
করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে একটি ভার বা “কমিশন? 
দিলেন | 
সবাকারে, _জ্রীপুরুষ-নিব্বশেষে, বর্ণাশ্রম-নিধ্বি- 
শেষে. ধর্মাধর্ম-নিধিবশেষে ! যিনি প্রভুর আজ্ঞা পালন 
করিবেন, তীহাকেই কৃষ্ণগানের অধিকারী করিলেন। 
কপটতা-বশে যিনি ভগবদাভা পালন না করিয়া 
যোষিৎসঙ্গ করিবেন ও কৃষ্ণসেবা করিবেন না, তিনি 










৮০৮ 


শ্রীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





মহাপ্রভুর আজ্তা-বাহক ভূতা হইতে পারিবেন না। 
কেবল তাহার গলদেশেই শ্রীগৌরসুন্দরের মালিকা 
থাকিতে পারিবে না। বর্তমানকালে শ্রীধাম-মায়াপুরে 
শ্রীচৈতন্যমঠে কৃষ্ণগানকারিগণের গলদেশে শ্রীচৈতন্য- 
চন্দ্রের মালিকা নিহিত হইয়াছে, তাহারাই কৃষ্ণগান 
করিবেন । বর্তমানকালে শ্রীভাগবত জনানন্দ ব্রহ্মচারী 
মহাশয় তাহার নির্যযাণকালের পক্ষকাল পৃবের্ব ও মাসা- 
ধিক কাল পূর্বে সৃস্থশরীরে অবস্থানকালে যে ভবিষ দৃ- 
বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ‘গৌড়ীয়’ নামক 
পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্ীটৈতন্য- 
মঠে শ্রীগৌরসুন্দরের গলদেশের মালিকা সকলকেই 
প্রদান করা হয় ৷ তীহারাই কৃষ্ণগান করিতে পারেন; 
যেহেতু তাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা ও আজ্ঞা পালন 
করেন এবং শ্রীশিক্ষাম্টকেই তাহারা দীক্ষিত ও 
শ্রীরাপ-পাদের উপদেশামৃতে’ই তাহারা পালিত ৷ পর- 
বিদ্যাপীঠে গৌরবিহিত কৃষ্ণসক্কীর্তন হইয়া থাকে । 
শ্রীকুষ্ণসন্দভে শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবগোস্থ।মিপ্রভূ বিস্তৃত- 
ভাবে কৃষ্ণকথা নিরূপণ করিয়াছেন, আর শ্রীব্রক্মসং- 
হিতার টীকায় তিনি কৃষ্ণকথা পুনরায় আলোচনা 
করিয়াছেন । 


শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের পুরুষাবতারসমূহ অংশ-কলা- 
শ্রেণীতে নিদ্দিষ্ট হইয়াছেন। কৃষ্ণ_ স্বয়ং ভগবান্‌ ; 
মৎস্য, কুম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি 
ও রৌহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কলিক প্রভৃতি নৈমিত্তিক অব- 
তার-সমূহ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভেদকশায়ী ও ক্ষীরোদক 
শায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতারসমূহ, চতুব্বৃ।হ প্রকাশ ও 
পরব্যোমস্থ প্রকাশসমূহ স্বয়ংরাপ কৃষ্ণেরই অংশ-কল। 
বৈভবাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতারসমূহ, কাল- 
ধারায় নিমিত্ত এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃম্ট্যাদির নিমিত্ত গুণা- 
বতারসমূহ। আবেশাবতারসমূহ--তদেকাআ্মবিচারে 
ভগবানের বিভিন্ন অবতার; জীবকোটিতে ও 
শুণকোটিতে আংশিক বিভিন্ন চিদচিৎশক্তির পরিণতি- 
ক্ৰমে যত প্রকার বৈকুগ্ঠ হইতে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ, 
সকল অবতারেরই আদি মূল পুরুষ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ৷ 
স্১-_-অখিলরসামৃতমুণ্ডি ; রুষ্ণ-_সচ্চিদানন্দ- 
ক জনক, রক্ষক ও বিনাশক! 

; রুষাবতার ; তাহার 


দানাংশের অংশ 


ওগন্রয় ; সেই গুণন্ৰয়ের ক্ষদ্রাংশ হইতেই বিশ্বোৎপড় 
প্রভৃতি ; নারায়ণাদি পরতত্বের বিচার_-তীহারই রি 
বিশেষের পরিচায়ক বস্তু । তিনি আনন্দ-সন্তা ও 
পূণজ্ঞানময় । তিনি যামূনচারী, গোষ্ঠে অবস্থিত, 
গোপালক ও গোপ-পালক, মৃত্যু তাহাকে ভয় করে। 
তিনি স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশক, তিনি পরম প্রেমাস্পদ। 
তাহার দেহ-দেহি-ভেদ নাই । তিনি ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টার 
নিকট ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানযুক্ত । তিনি মহেন্দ্র 
গোলেকের গো” হইতে যজসমূহের প্ররৃতি, 
“গে? হইতে দেবগণের প্রাকট্য, ‘গো’ হইতেই 
সষড়ঈপদত্রমবেদসমূহ উদ্ভূত । তিনি সেই গোলোক- 
পতি গোবিন্দ! তিনি সকল কারণের কারণরূপ 
পরমেশ্বর, কার্যয-কারণের অধিপতি, নিত্যমুক্ত গোগী- 


গণের বল্লভ ৷ তিনি স্বয়ংরাপ ; তাহার নাম ও তিনি 
পৃথক্‌ নহেন । 
২৬1 '‘কষ্ণ'-শব্দ বলিলে ইতর শব্দ কথনের 


যোগ্যতা থাকে না। 'ক্ৃষ্ণনাম’ গান করিলে নিজের 
ও অপর সকলের নিত্যানন্দ রৃদ্ধিলাভ করে৷ কৃষ্ণ” 
নাম-ভজনে নামি-কৃঞ্ণের ভজন হয় । ‘ক্ষণ’ ব্যতীত 
অধিক বস্তু ৫) আব্বত-কৃষ্ণদৰ্শনে ‘কৃষ্ণ’ হইতে পৃথক, 
সূতরাং ‘কৃষ্ণ’ শব্দই বলিতে হইবে, “কৃষ্ণ” শব্দই 
বর্ণন করিতে হইবে এবং “কুষ্ণ' শব্দই ভজন করিতে 
হইবে । ‘কৃষ্ণ’ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ বা নাশ 
স্মরণ করিতে হইবে না ; যেহেতু উহা ‘কৃষ্ণ’ হইতে 
ন্যুনাধিক-ইতর-রাপ লক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণলাভের 
অভাবে জীবের পূর্ণমঙ্গল-লাভের জন্তাবনা নাই। 
কুষ্ণের অধিক বিচার-_কুষ্ণের আরুত দর্শন এবং 
কুষ্ণকে কৃষ্ণের অখিল-রস হইতে বঞ্চিত করা মাত্র । 
কুষ্েতর-রসের সংযোগ-ছলনায় কৃষ্ণের অখিল রসের 
পূর্ণতা বৃদ্ধি করিতে গেলে রস-মিশ্রভাবে বিপধা্ত 
হয়। ভগববপ্রকাশ-সমৃহের পূর্ণ স্বয়ংরাপ অবতারী 
কৃষ্ণ ; সূতরাং কৃষ্ণ-সমরণ ব্যতীত অপূর্ণতা, অঙুদ্ধত!, 
অনিত্যতা, শত্খলবদ্ধতা প্রভৃতি কোন না কোন একটি 
দোষ হইয়া পড়ে । সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইতে পৃথক 
করিয়া তাহার অনাদিত্ব ও আদিত্ব হইতে তাঁহাকে 
বঞ্চিত করিতে গেলে তাহার অভাবে ভোগ-বিচ ৪ 
আক্ৰমণ করে । ক্ৃষ্' ধাতুর ‘ভূবাচক’ অর্থে পৃ 
নিত্যসন্তা বা পূর্ণ নিত্যজ্ঞানময় সত্তা বুঝায় এবং ? 








মধ্যথণ্ডত-_অভ্টাবিংশ অধ্যায় 


রু-কীর্ভ 
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার ৷ 


তাব ক্নষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥ ২৭ ॥ 
নিরন্তর কুষ্ণকীর্ভনের উপদেশ 

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে । 

্রহমিশ চিন্ত ক্ষণ, বলহ বদনে ॥৮ ২৮ ॥ 

এই মত শুভদৃষ্টি করি’ সবাকারে ৷ 

উপদেশ কহি’ সবে বলে-_“যাও ঘরে |” ২৯ ॥ 

এই মত কত যায়, কত বা আইসে ! 


কেহ কা'রে নাহি চিনে, আনন্দেতে ভাসে ৷ ৩০॥৷ 
1) ০০ OTT NUTTIN 
দ্বারা আনন্দ বুঝায় । ইতর বস্তুর সমানাধিকরণ্যে 


হেতু ও হৈতুমৎএর ভেদ সম্ভব ; কিন্তু ‘কৃষ্’ ও ণি' 
_এই উভয়েই আকর্ষণ ও আকৃম্টি-বশতঃ সমানা- 
ধিকরণ্যে যুগপৎ হেতু ও হেতুমত্তার অসম্ভাবনা-হেতু 
ঝাগার ও প্রতিপাদ্যের সহিত অভেদ-রাপই বৈশিষ্ট্য ৷ 
নিব্বিশিচ্ট বিচার জড়জগতের আ'পক্ষিকধর্ম্মে 
মংগ্লি্ট। অপ্রাকৃত অতীন্দ্ৰিয় অধোক্ষজ বস্তুর অসা- 
মন্য বিচার ‘কৃষ্ণ--শব্দের যোগরাটি রৃত্তিতে অবস্থিত ৷ 
যোগরটিরভিতে তাহার স্বয়ংনামিত্ব, স্বয়ংরাপতা, 
বরংগুণিতব, স্বয়ংলীলত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় না৷ 
২৭। শব্দের বূটিরত্তি বিদ্বদ্‌ ও অবিদদ্‌-ভেদে 
বিপরীত ধর্ম্ম প্রকাশ করে। এক শব্দ অপরের 
রর যে পার্থক্য স্থাপন করে, তাহাতে ভিন্নাংশ অব- 
মি রর যে বৃত্তিতে ভিন্নাংশ-প্রতিম-নানাত্ব একা- 
ক স্ট, উহাই শব্দের বিদ্বদ্-রূড়ি-বল । সুতরাং 
EE বিদ্বদূরাঢ়িত্বে কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোন 
আরোপ করিতে হইবে না। আরোপ 
বাঘাত ই যে বহুত্ব আসিয়া অদ্বয়ক্তানের 
গ্রগ্যের Co উহাই মায়াধীনতা। মায়া-মুক্ত 
অব্যবসায়ী হিতে উচ্চারিত কৃষ্ণনাম 
বিয়া মিট য়িন-বহুশাখা-পদ্ধতিতে অবস্থিত 


যেভে লে 
খনাই আর দ উৎপাদন করে, তাহা ভ্রমসঙ্কুল। 


গ আজ 
সুন্দর গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও নবদীপের 


3, মা বিদ্যা 
| বিদ্যার য় আশ্রিত পাঠার্থী ও পাঠাধ্যাপকগণকে 


ধা রং টি খা জানাইতে গিয়া শিক্ষাম্টকের প্রথম 
বিস্তৃতি, ত উল দ্বিতীয় শ্লোকে উহারই 
ইগংকে জ ‘মাকে উহারই সুষ্ঠু সেবার প্রণালী 


= জগৎ যে প্রণালীতে কৃষ্ণেতর 


৮০৯ 


নই শ্রীচৈতনাদেবের প্রীতি__ পর্ণ হৈল শ্রীবি গৃহ চন 


চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায় ॥॥ ৩১ ॥ 
সকলের প্রসাদ-প্রাপ্তিতে সানন্দে গমন-_ 
প্রসাদ পাইয়া সবে হরধিত হঞ্া । 
উচ্চ হরি-ধ্বনি সবে যায়েন করিয়া ৷৷ ৩২ ॥ 
শ্রীধরের লা-ভেট ও জনৈক সুক্লৃতিমানের দুগ্ধভেট, 
তাহা পাকার্থ জননীকে 
আদেশ-__ 
এক লাউ হাতে করি’ সুক্ৃতি শ্রীধর ৷ 
হেনই সময়ে আসি’ হইলা গোচর ॥ ৩৩ ॥ 





বস্তুর বাসনা করে, তাহার পরিত্যাগের বিধান চতুর্থ 
শ্লোকে ; পঞ্চম শ্লোকে ভগবদৈশ্বর্যো৷পলব্ধি পরিত্যাগ 
করিয়া সব্বোত্তমানন্দ অদ্বয়-জ্ঞানের উপাসনা-সূত্রে 
নিজের নিত্য সেবকাভিমানের সহিত শ্রীন'মভজনের 
কথা; নামভজনে উন্নতি-ভ্রুমে কায়মনোবাক্যের চেষ্টা 
ষষ্ঠ গ্লোকে ও সপ্তম শ্লোকে নাম-নামীর অভেদ- 
বিচারে আপনদশা-লাভে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা-লাভ হয় 
এবং শিক্ষার্থী সন্তোগ-বিচার পরিত্যাগপূবর্বক নাম- 
ভজন করিতে করিতে হরিবৈমুখ্যলাভের দুঃসঙ্গ হইতে 
আত্মোদ্ধার সাধন করিয়া সম্পূর্ণভাবে শরণাগতির 
সব্বলক্ষণে লক্ষিত হইয়া যাহাতে কুষ্ণপ্রেমা সঞ্চয় 
করিতে পারেন, সেই অষ্ট শ্লোক-দারা যে শিক্ষকের 
কাৰ্য্য করিয়াছেন, তদ্যতীত কৃষ্ণের আংশিক পরি- 
চয়ের কোন কথাতেই নিযুক্ত থাকিতে স্বীয় প্রেমা- 
স্পনগণকে নিবারণ করিয়াছেন । শ্রীরুষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের 
স্নেহবজ্জিত জীবগণই কঠিন শুষ্ক হাদয় হইয়া রস- 
ময় ভগবত্তাকে স্বকান্ত জান করেন না। এই উপদেশ 
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণব্যতীত অপরে কেহই দিতে সাহস 
করেন না। 

২৮1 যিনি গৌরবিহিত কীর্তন শ্রবণ করিয়াছেন, 
তিনিই প্রত্যহ ষম্টিদণ্ডকাল তাঁহার শয়ন-ভোজন- 
জাগরণাদি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকা-কালেও কুষ্ণনাম- 
বর্জন ও কৃষ্ণকথা-স্মরণ স্তব্ধ করিবার উপদেশ 
নাই। 

৩১1 শ্রীগৌরসুন্দরের কুষ্ণকলেবরে তদনুগত জন- 
গণের দ্বারা চন্দন ও কুসুম মালিকা প্রদত্ত হওয়ায় 
তাহার পরম শোভা ও পূর্ণতা প্রকটিত হইল। শ্রীগৌর- 
চন্দ্রে এই সকল সুশোভিত হওয়ায় যে কিরূপ অলৌ- 






৮১০ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


লাউ-ভেট দেখি’ হাসে শ্রীগৌরসুন্দরে ৷ 
“কোথায় পাইলা £” প্রভু জিজ্ঞসে তাহারে ॥৩৪। 
নিজ-মনে জানে প্রভু “কালি চলিবাঙ ৷ 

এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ ৷৷ ৩৫ ॥ 
শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা ৷ 

এ লাউ ভোজন আজি করিব সবর্বথা 1)” ৩৬ ॥ 
এতেক চিন্তিয়া ভক্ত-বাৎসল্য রাখিতে । 
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে ॥ ৩৭ ॥ 
ছেনই সময়ে আর কোন ভাগ্যবান্‌। 

দুগ্ধ-ভেট আনিয়া দিলেন বিদ্যমান ॥ ৩৮ ॥ 
হাসিয়া ঠাকুর বলে,_“বড় ভাল ভাল । 
দুগ্ধ-ল।উ পাক গিয়া করহ সকাল 11” ৩৯ ॥ 
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন ৷ 

হেন ভক্ত বৎসল শ্রীশচীর নন্দন ৷৷ ৪০ ॥ 

এই মতে মহানন্দে বৈকুষ্ঠ-ঈশ্বর ৷ 


কৌতুকে আছেন রান্রি দ্বিতীয় প্রহর ৷৷ ৪১ ॥ 
প্রভুর ভোজন ও বিশ্রামান্তে যাত্রা 


সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

ভোজনে বসিলা আসি” ভ্রিদশ-ঈশ্রর ৷৷ ৪২ ॥ 
ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি’ ৷ 

চলিলা শয়ন-ঘরে গৌরাল-শ্রীহরি ৷৷ ৪৩ ৷৷ 
ঘোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর ৷ 

নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর ৷৷ 88 ॥ 
আই জানে আজি প্রভু করিবে গমন ৷ 

আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ '1 ৪৫ ৷৷ 


MSc Solr eee Soe EO ES 
কিক শোভা হইয়াছিল, তাহা জ্যোৎস্মা-বিকাশী চন্দ্রের 


সহিতও তুলনা হয় না। 

881 শ্রীধরের শেষভিক্ষা লাউ ও অপর ভাগ্য- 
বানের দুগ্ধে দুগ্ধলাউ-রন্ধন শ্রীশচীদেবী করিলেন । 
উহা গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে গৌরসুন্দর 
স্বীয় শয়ন-গৃহে গমন করিলেন । তাহার নিদ্রাকালে 
গৃহের সন্নিহিত-স্থানে গদাধর পণ্ডিতও শয়ন করিলেন। 
যোগ-নিদ্রায় সকলেই আচ্ছন্ন হইয়া বিশ্রাম করিতে 


ন ব্রক্মরন্ধের গতি পর্যবেক্ষণ 
বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর 





দ্বাধ্য । এখানে যাহারা ভগবদ্বিমুখতায় 


2: 
‘দণ্ড চারি রাত্রি আছে" ঠাকুর জানিয়া । 
উঠিলেন চলিবারে নাসাগ্রাণ লইয়া ॥ ৪৬॥ 
গদাধরের প্রভূ-সন্্রে গমনেচ্ছা ও প্রভুর 

প্রত্যাখান__ 
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি । 


গদাধর বলেন,» “চলিব সঙ্গে আমি ॥৮ ৪৭ ॥ 


প্রভু বলে,__“আমার নাহিক কারু সঙ্গ ৷ 
এক অদ্বিতীয় সে আমার সব্ব রজ ॥" ৪৮ 
আই জানিলেন মান্র প্রভুর গমন । 
দুয়ারে বসিয়া রহিলেন তত-ক্ষণ ৷৷ ৪৯ ॥ 
প্রভুর জননীকে প্রবোধ-দান__ 
জননীরে দেখি" প্রভু ধরি’ তান কর । 
বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ-উত্তর ৷৷ ৫০ ॥ 
“বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন । 
পড়িলাঙ, শুনিলাঙ তে।মার কারণ ৷৷ ৫১ ॥ 
আপনার তিলাদ্ধেকো। না লৈলা সুখ । 
আজন্ম আমার তুমি ঝাড়াইলা ভোগ ৷ ৫২ 
দণ্ডে দণ্ডে ঘত স্নেহ করিলা আমারে । 
আমি কোটী-কলেেও নারিব শোধিবারে ৷ ৫ 
তোমার প্রসাদে সে তাহার প্রতিকার ৷ 
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম খাণী সে তোমার ॥ ৫ 
শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার । 
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ ৫৫ ॥ 
সংযোগ-বিয়াগ যত করে সেই নাথ । 


|) 


||| 
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তান ইচ্ছা বৃঝিবারে শক্তি আছে কাত ৷৷ ৫৬! 


-সখের 
বলিলেন--“তামি আমার সেবা-ব্যতীত নিজ be 
জনা কিছুই কর নাই, সূতরাং আমি কোটি কলে 


তোমার খণ পরিশোধ করিতে পারিব না 1% 
জননীকে নিত্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কখনও প 
করেন না। অপ্রারুত বাৎসল্য-রসের আশ্রয়- 
শ্রীশচীদেবী এজন্যই অপ্রকট নিত্য-লীলায় 


না। 
বিচার অবস্থিত বলিয়া বিয়োগে দুঃখেঃ 


বিয়োগাভাব-জনিত ভোগের ব্যাপার নি 
ভগবদিচ্ছায় ভগবৎসেবা-বিমুখ গ্রহিক 


জগৎ ভগ 
প্রতিষ্ঠিত 


নিত্যা 


রিত্যাগ 


বিগ্রহ 


শ্রীগৌর- 
তাঁহার সদ 


ভঙ্গরাপ প্রিবিধ 


নিহিত আছে | 


ন্‌ 


সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার ॥" ৫৮ ॥ 


বকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার । 

“তোমার সকল ভার আমার আমার ৷? ৫৯ ॥ 

ঘত কিছু বলে প্রভূ, শচী সব শুনে । 

উত্তর না করে, কান্দে অঝোর নয়নে ॥ ৬০ ॥ 

শচীদেবীর ধৈর্য 

গৃথিবীস্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা ৷ 

কে বঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য-লালা-কথা ॥ ৬১ ॥ 

জননীর পদধলি-গ্রহণ, প্রদক্ষিণান্তে প্রভুর যাত্রা 

ও শচীর জড়-প্রায় ভাব_ 

জননীর পদ-ধূলি লই; প্রভু শিরে । 

প্রদক্ষিণ করি’ তানে চলিলা সত্বরে ॥ ৬২ ॥ 

চলিলেন বৈকুগ্ঠ-নায়ক গৃহ হইতে । 

সন্যাস করিয়া স্ব্ব জীব উদ্ধারিতে ৷ ৬৩ ॥ 

স্তন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস ৷ 

যে কথা শুনিলে সব্ব-বন্ধ হয় নাশ ৷৷ ৬৪ ॥ 

প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা ! 

জড়প্রায় রহিলেন, নাহি স্ফুরে কথা ॥ ৬৫ ॥ 

ভজ্গণের মহাপ্রভু-প্রণামার্থ আগমন ও শচীমাতাকে 

বহিদ্বণরে দর্শনে উহার কারণ জিজ্ঞাসা__ 

ভ্ত-সব না জানেন এ সব বৃত্তান্ত ৷ 

উষ্ঃ-কালে স্নান করি’ যতেক মহাত্ত ॥ ৬৬ ॥ 

প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে ৷ 

রসে রর বাহির-দুয়ারে ॥ ৬৭ ॥ 

আই কেন হত 11 ৬৮ 
থাকিয়া ভগবটি এ 
ব্রিক দচ্ছাশক্তির বিপরীত ইচ্ছা পোষণ 
রিয়া ’ তাহারা নিজ নিজ দুর্বলতা ক্রমশঃ বুঝিতে 
টা নি শরণাগত হইবেন ৷ সেবাবিমুখ 

টি রঃ জর পরিচয় বুঝিতে অসমর্থ ৷ 
খীগৌরসম্দ J বাৎসল্যাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশচীদেবীকে 
পারযাযিক মি যে, “তোমার ব্যবহারিক ও 
বিগ্রহ সব্বরসেই আমি তোমার পুত্র ও বিষয়- 


* সুতরাং স 
সিএ কল 39. হে 
দুনঃ বলিলেন ভার আমার,”__এই কথা পুনঃ 


৬১ |! 
শ্রীশচীদেবী ধরণীস্থরূপা হইয়া শ্রীগৌর- 





রীনা 
লী 





মধ্যথণ্ড-_অম্টাবিংশ অধ্যায় 
১ 


টা আয়ে পটাখাত 
দশ দিনাত্তরে বা কি এখনেই আমি ৷ শচীমাতার নিব্রেদসূচক উত্তর__ 
চললেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥ ৫৭ ॥ জড়প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তর ৷ 
ববহার-পরমাথ যতেক তোমার ॥ নয়নের ধারা মান্র বহে নিরন্তর ॥ ৬৯ ॥ 


ক্ষণেকে বলিলা আই-_“শুন, বাপ সব ! 

বিষ্ণর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব ॥ ৭০ ॥ 

এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহার ৷ 

তোম!’ সবাকার হয় শাস্পরচার ॥ ৭১ ॥ 

এতেকে তোমরা সবে আপনে মিলিয়া ৷ 

যেন ইচ্ছা তেন কর, মো যাও চলিয়া ॥” ৭২ ॥ 
ভক্তগণের প্রভূ-বিরহে বিষাদ 

শুনি” মান্র ভক্তগণ প্রভুর গমন । 

ভূমিতে পড়িলা সবে হই’ অচেতন ॥ ৭৩ ॥ 

কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ । 

কান্দিতে লাগিলা সবে করি? আর্তনাদ ॥ ৭৪ ॥ 

অন্যোহন্যে সবেই সবার ধরি’ গলা ৷ 

বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা ॥ ৭৫ ॥ 

“কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপা-নাথ” । 

বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাত ॥ ৭৬ ॥ 

“না দেখি’ সে চাঁদ-মুখ বঞ্চিব কেমনে । 

কিবা কার্য এ বা আর পাপিষ্ঠ জীবনে ॥ ৭৭ ॥ 

আচস্বিতে কেনে হেন হৈল বজপাত 1” 

গড়া-গড়ি যায় কেহ করে আত্মঘাত ॥ ৭৮ ॥ 

সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন ৷ 

হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন ৷৷ ৭৯ ॥ 

যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে । 

সে-ই আসি” ডুবে মহা-বিরহ-সাগরে ॥ ৮০ ॥ 

কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে গড়িয়া । 

“সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥ ৮১। 


সন্দরের অঙ্চাবিগ্রহের উপাদান-কারণ হইলেন ৷ 
শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য প্রভৃতি রসের আশ্রয়- 
বিগ্রহ-সকল বিষয়বিগ্রহ হইতে দূরে অবস্থান করেন; 
মধর-রসের আশ্রয়বিগ্রহ বিষয়-বিগ্রহের সহিত একা- 


সনে উপবিষ্ট থাকেন! 
৭১-৭২ । শ্রীশচীদেবী ভক্তগণকে বলিলেন 


“ভগবানের সকল দ্রব্যের উত্তরাধিকারী-_ভক্তগণ ; 
সতরাং গৌরহরির সকল দ্রব্যে তোমাদেরই অধিকার 
হইয়াছে__ইহাই শান্ত প্রচারিত! অতএব তোমরা 
এই সকল গ্রহণ কর, আমি অন্যত্র চলিয়া যাই 1” 


৮১২ 


অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া ৷ 

আ'মা-সবে বিরহ-সমুদ্রে ফেলাইয়া 0৮ ৮২ ৷ 

কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন, 
হরি হরি' বলি’ উচ্চৈঃস্বরে ৷ 

কি বা মোর ধন-জন, কি বা মোর জীবন, 
প্রভু ছাড়ি’ গেলা সবাকারে ॥৮৩৷৷ 

মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নিঘাত, 
‘হরি হরি’ প্রভু বিশ্বস্তর ৷ 

সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা-সবা না বলিলা, 
কান্দে ভক্ত ধূলায় ধূসর ॥৮৪॥ 

প্রভুর অঙ্গনে পড়ি কান্দে মুকুন্দ-মুরারি, 
শ্রীধর, গদাধর, গঙ্গাদাস । 

শ্রীবাসের গণ যত, তা!'রা কান্দে অবিরত, 
শ্রীআচাহ্য কান্দে হরিদাস ॥৮৫৷৷ 

শুনিয়া ক্ৰন্দন-রব, নদীয়ার লোক-সব, 
দেখিতে আইসে সব ধাঞা । 

না দেখি’ প্রভুর মুখ, সবে পায় মহা-শোক, 
কান্দে সবে মাথে হাত দিয়া ॥৮৬৷৷ 

নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কান্দে অবিরত, 
বাল-ব্ৰদ্ধ নাহিক বিচার ৷ 

কাঁদে সব স্্রী-পূরুষে, পাষণ্তীগণ হাসে, 


‘নিমাইরে না দেখিমূ অর’ 1৮৭) 
ভক্তগণের ধৈর্য্য ও শচীকে বেড়িয়া উপবেশন-_ 


কতক্ষণে ভক্তগণ হই’ কিছু শান্ত ৷ 
শচী-দেবী বেড়ি’ সব বসিলা মহান্ত ৷ ৮৮ ৷ 

- সব্বনবদ্বীপে প্রভুর গৃহত্যাগ-সংবাদ-প্রচার ও 

, সকলের শোক-_ 

কতক্ষণে সব্ব-নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি ৷ 
সন্ন্যাস করিতে চলিলেন দ্বিজ মণি ॥ ৮৯॥ 
শুনি’ সৰ্ব্ব লোকের লাগিল চমতকার । 
ধাইয়া আইলা সব্ব-লোক নদীয়ার ৷৷ ৯০ ॥ 
আসি’ সহব্ব-লোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে ৷ 
শুন্য বাড়ী সবে লাগিশ়াছেন কান্দিতে ৷৷ ৯১ ৷ 





৯৫! শ্রীগোরসুন্দরকে সন্যাসগ্রহণ করিতে 





শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


৯৯৩৯০৯১৯০০৮, 


প্রভু-বিরহে পাষত্তী নিন্দকেরও ঢ 


খদোত্তি-_ 

তখনে সে হায়-হায়' করে সব্ব-লেক 1 
পরম নিন্দক পাষণ্তীও পায় শোক HSN 
“পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হৈন জন” 
অনুতাপ করি’ সবে করেন রোদন ॥ ৯৩॥ 
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ । 
“আর না দেখিব ত’র সে চন্দ্র-বদন ॥” 
কেহ বলে” চিল ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়া । 
কাণে পরি’ কুণ্ডল চলিব যোগী হঞ্া ॥ ৯৫ |) 
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন । 
আর কেনে আছে আমা" সবার জীবন ॥” ৯৬ ॥ 
কি শ্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার ৷ 
সবেই বিষাদ বই না ভাবয়ে আর ॥ ৯৭ ॥ 

সব্ব-জীবোদ্ধারাভিলাষেই প্রভুর লীলা = 
প্রভু সে জানয়ে যা'রে তারিব যে মতে ৷ 
সব্বজীব উদ্ধার করিব হেন মতে ॥ ৯৮ ॥ 
নিন্দা-দ্বেষ-আদি যা"র মনেতে আছিল | 
প্রভুর বিরহ-সর্প পাষণ্ডে দংশিল ॥ ৯৯ ॥ 
সব্বজীব-নাথ গৌর-চন্দ্র জয় জয় ৷ 
ভাল রঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময় ৷ ১০০ ॥ 

প্রভুর সন্াস-কথা-শ্রবণের ফল-_ 
শুন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস ৷ 
যে কথা শুনিলে কন্মবন্ধ যায় নাশ ॥ ১০১ ॥ 

প্রভুর কেশবভারতী-সমীপে গমন ও কৃপা- 
যাচঞ্াভিনয়__ 

গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরা-সুন্দর ৷ 
সেই দিনে আইলেন কণ্টক-নগর ৷৷ ১০২ ৷ 
যা’রে য।’রে আজ্ঞ৷ প্রভু পৃঃ্ব করিছিলা। 
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ৷ ১০৩ ॥ 
শ্রীঅবধূতচন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ ৷ 
আচন্দ্রশৈখরাচার্য্য, আর ব্ৰহ্মানন্দ ॥ ১০৪ ॥ 
আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী ৷ 
মত-সিংহ-প্রায় প্রিয্লবর্গের সংহতি ॥ ১০৫ ৷৷ 


৯৪ || 


এজন্য কর্ণদ্বয় ছিদ্র করিয়া তাহাতে দুইটী কীলক 
প্রবেশ করাইয়া কর্ণের রন্ধদ্বয় অবরুদ্ধ রাখিয়া থাকেন! 

১০৪। শ্ৰীচন্দ্ৰশেখরাচার্য্য-গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরামর্শ করেন। তথায় 
শ্রীনিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ ও ব্ৰহ্মানন্দ ভারতী সেই 


নত দেহের জ্যেতিঃ দেখিয়া তাহান ৷ 
নিলেন কেশব-ভারতী পৃণ্যবান্‌ ॥ ১০৬ ॥ 
ঢণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া প্রভু তানে ৷ 
করযোড় করি’ স্তুতি করেন আপনে ॥ ১০৭ ॥ 
“অ্রনগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশন্ন ! 
পতিত-পাবন-তুমি মহা-ক্লুপাময় ৷৷ ১০৮ ॥ 
তমি গে দিবারে পার ক্রষ্ণ প্রাণনাথ । 
নিরবধি র্লষ্চচন্দ্র বসয়ে তোমা'ত ॥ ১০৯ ॥ 
কৃষ্ণ-দাস্য বিনু মোর নহে কিছু আন । 
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ’ দান 11৮ ১১০ ॥ 
প্রভুর প্রেমবিকার মৃকুন্দ।দির কীর্তন 
প্রেম-জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে ৷ 
হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে ৷৷ ১১১ ॥ 
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ । 
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন ৷৷ ১১২ ॥ 
বছলোকের প্রভু-দর্শনে আগমন ও নিনিমেষ-নয়নে প্রভু-দর্শন_ 
অব্বদ অব্ব্দ লোক শুনি’ সেইক্ষণে ৷ 
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে ॥ ১১৩৷৷ 
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর ৷ 
এক দৃষ্টে পান সবে করে নিরন্তর ৷৷ ১১৪ ॥ 
প্রভুর অদ্ভূত প্রেমভ।ব দর্শনে ও সন্্যাস-বান্তা-শ্রবণে 
সকলের ভ্রন্দন-__ 
অকথ্য অদ্ভূত ধারা প্রভুর নয়নে । 
তি মি EE বদনে ॥ ১১৫ ॥ 
দ্য রা করিতে যে ছুটে জল ৷ 
স্নান করিল সকল ৷৷ ১১৬ ॥ 


++ স্মি র্রঁিশ শ যশোর াীজ 
১ a 





গরামর্শ 
২ অবগত ছিলেন । সম্প্রতি এ স্থানে শ্রীচৈতন্য- 


ন স্থাপিত হইয়াছে। 

উর টি তরে কেহ কেহ শ্রীল মাধ- 
উারতীকে নদ বত শ্রীগৌরসুন্দর কেশব 
বিয়া তোমার হা তুমি কুষ্ণচন্দ্রকে নিজ প্রভু 
টো চাই না রে বসাইয়াছ। আমি অন্য কোন 
ইহাই টাই আমার কেবল সেবা গ্রহণ করুন 


ই, তুমি আমাকে এই কৃপানুগ্রহ দান 


১১৯ | 
পতি ও ভে সদন চতুর্দশ ব্রন্মাণ্ডের 
অত্যন্ত বিন সপ ক হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য 


নয়-ন 
বাথমা তত কৃষ্ণের দাস্য ও ভক্তসেবা 


Mm ২ ৫ 
YY 
EY 


মধ্যখণ্ড__অষ্টাবিংশ অধ্যায় 


৮১৩ 


তি... 


সবর্ব লোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে । 
শ্রী-পুরুষে বাল-বৃদ্ধে ‘হরি হরি’ বলে ॥ ১১৭ ॥ 
ক্ষ.ণ কমন্স, ক্ষণে স্বেদ, ক্ষণে মৃচ্ছা যায় । 
আছাড় দেখিতে সব্ব লোকে পায় ভয় ॥ ১১৮ ॥ 
অনন্ত-ব্রক্মাণ্ড-নাথ নিজ-দাস্য-ভাবে ৷ 

দন্তে তৃণ করি’ সবা-স্থানে দাস্য মাগে ॥ ১১৯ ॥ 
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সব্বলোক ৷ 

সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহা-শোক ॥ ১২০ ॥ 
‘কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী । 

আজি তানে পোহাইল কি কাল-রজনী ॥ ১২১ ॥ 
কোন্‌ পৃণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি । 

কোন্‌ বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি ॥ ১২২ ॥ 
আমা" সবাকার প্রাণ বিদরে শুনিতে 
ভাৰ্য্যা বা জননী প্রাণ ধরিব কেমতে ॥ ১২৩ ॥ 
এইমত নারীগণ দুঃখ ভাবি’ কান্দে । 

পড়ি’ কান্দে সবর্ব জীব চৈতন্যের ফান্দে ॥১২৪৷৷ 
ক্ষণেক সম্বরি’ নৃত্য বৈসে বিশ্বস্তর ৷ 

বসিলেন চতুদ্দিকে সব-অনূচর ॥ ১২৫ ॥ 


শ্রীকেশব-ভারতীর প্রভু-প্রশংসা ও প্রণুকে 
“জগদণ্ডরু” বলিয়া জ্ঞান 


দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারতী ৷ 

আনন্দ সাগরে মগ্ন হই’ করে স্তুতি ॥ ১২৬ ॥ 

“যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে । 

এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে ॥ ১২৭ ॥ 

তুমি সে জগদ্গুরু জানিল নিশ্চয় । 

তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয় ॥ ১২৮ ॥ 

১২২1 বিষ্কপ্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বিচারকগণ 
বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীগোরসুন্দরকে পতিরূপে লাভ 
করায় তাহার পরম সৌভাগ্য লাভ ঘটিয়াছিল । আবার 
গৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন জানিয়া বলিলেন, 
_ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, 


বিধি তাহার প্রাপ্ত ধন হরণ করিলেন! 
১২৮! কতিপয় সংখ্যক শিষ্যের গুরু বা এক 


ব্যক্তির গুরু স্ব-স্ব অনুরূপ যোগ্যতা দেখিয়া শিষ্যকে 
স্বীকার করেন এবং আমাদের ন্যায় সবর্বতোভাবে 
পতিতদিগকে বাদ দেন । কিন্তু যিনি সর্ববপ্রাণীতে 
ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া আপনাকে সকলের শিষ্য জ্ঞান 
করেন, তিনি জগদৃণুরু হইতে পারেন । শ্রীগৌরসুন্দর 
স্বীয় ভজন-প্রণালীর মধ্যে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় 


৪ শ্রীশ্্রীচেতন্যভাগব্ত 


তবে তুমি লোকশিক্ষা-নিমিভ-কারণে ৷ 

করিবা আমারে গুরু হেন লয় মনে 1” ১২৯ ॥ 
সব্বে'পাস্য প্রভুর লোকশিক্ষার্থ অভিনয় 

প্রভু বলে, “মায়া মোরে না কর প্রকাশ । 

হেন দীক্ষা দেহ” যেন হঙ কৃষ্-দাস 11৮ ১৩০) 
গোর [ন্দরের কুষ্ণকথা-প্রসঙ্জে রজনী যাপন-_ 

এইমত কুষ্ণকথা-আনন্দ-প্রসঙ্গে । 

বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সবা” সঙ্গে ॥ ১৩১ ॥ 
চন্দ্রশেখরের প্রতি বিধিযোগ্য অনুষ্ঠানের আদেশ__ 

প্রভাতে উঠিয়া সবর্ব ভূবনের পতি ৷ 

আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি ॥ ১৩২ ৷৷ 

“বিধিযোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি । 

তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি ৷” ১৩৩ ॥ 

প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্্য ৷ 


করিতে লাগিলা সব্ব-বিধি-যোগ্য কার্য্য 1১৩৪1 
নানা স্থ'ন হইতে উপটতৌকন-_ 

নানা গ্রাম হইতে সে নানা উপায়ন ৷ 

আসিতে লাগিল অতি অকথ্য-কথন ॥ ১৩৫ ॥ 

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মূদ্গ, তান্বুল, চন্দন ৷ 

পুষ্প, যজ্ঞ-সূত্র, বস্তু আনে সব্বজন ৷৷ ১৩৬ ॥ 

নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লাগিল আসিতে । 


হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্‌ ভিতে ॥১৩৭৷৷ 
সকলের মুখে হরিধ্বনি-__ 


‘পরম’-আনন্দে সবে করে হরি-ধ্বনি । 
‘হরি’ বিনা লোক-মুখে আর নাহি শুনি ॥ ১৩৮৷৷ 





সহিষ্ণ, অমানী ও মানদ হইয়া সব্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভজন 
করিতে হইবে-_এই বাহ্যাভ্যতন্তর নিক্ষপট ভজন শিক্ষা 
দেওয়ায় তিনিই সব্বরোপাস্য ব্রজেন্দ্রনন্দন ও প্রকৃত 
জগদৃগুরু ৷ 
জগদৃগুরু ; কেন না, আমার ন্যায় সব্বাধম পতিত 
পাষণ্ডীকেও তিনি দাসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সেবায় 
অধিকার দান করিতে পারেন--আমি জগতের বাহিরে 
নহি। 
কেহ গুরুর কার্য করিতে পারেন না।  কেশবভারতী 


যাহারা শ্রীচেতন্যের সেবক, তাহারাও 


বৈষ্ণবোচিত প্রকৃত দৈন্য না থাকিলে কখনও 







1চিতগুণে বিভূষিত ছিলেন ॥ 
কেশব ী মহাপ্রভুকে 
৪করণ-প্রথ 


বলিলেন*. 


ঢু যখন ভোগময়ী অপরা বিদ্যা-সমূহের প্রতিভা 


প্রভুর কর্মপদ্ধ তর বিচারে শিখামৃণ্তনে উপবেশন 

তবে মহাপ্রভু সব্ব জগতের প্রাণ । 

বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তদ্ধান ॥ ১৩৯ ॥ 

নাপি'তর মুণ্ডনার্থ উপজ্রম-দর্শনে সকলের ক্রন্দন 

এবং নাপিতের অশ্বিসর্্ন-__ 

নাপিত বসিলা আসি সন্মূখ যখনে। 

ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে ॥ ১৪০ | 

ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর-চিকুরে ৷ 

মাথে হাত না দেয়, ক্রন্দনমান্্র করে ॥ ১৪১ ॥ 

নিত্যানন্দ-আদি করি’ যত ভক্তগণ । 

ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ ১৪২ ॥ 

ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক । 

তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি’ শোক ॥১৪৩৷৷ 

কেহ বলে,-__“কোন্‌ বিধি স্থজিল সন্ন্যাস ?” 

এত বলি’ নারীগণ ছাড়ে মহা-শ্বাস ॥ ১৪৪ ॥ 

অগোচরে থাকি” সব কান্দে দেবগণ । 

অনন্ত ব্রহ্ম।শুময় হইল ক্রন্দন ৷৷ ১৪৫ ৷৷ 

হেন সে কাকুণ্য-রস গৌরচন্দ্র করে। 

শুক্ক-কাষ্ড-পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে ৷৷ ১৪৬ ॥ 

এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণ ৷ 

এই তা'র সাক্ষী দেখ কান্দে দব্বজন ॥ ১৪৭ ॥ 

প্রভুর প্রেমবিহ্বল-ভাব ও ক্ষোর-কাধো নাপিতের 
আসামথ)- 
প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র ৷ 
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্ত কম্প ॥ ১৪৮ ॥ 


করিবেন না। যে প্রকারে কৃষ্$সেবক হইতে পারি, 
সে প্রকার দিব্য-জ্ঞান দান করিয়া সকল পাপ-পৃণ্য 
হরণ করুন!” 

১৩৪1 শ্রীগৌরসুন্দর চন্দ্রশেখরা চার্যের প্রতি 
সন্ন্যাসের আনষ্ঠ।নিক সকল ক্রিয়ান্্ঠান করিবার জন 
আদেশ দিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রতিভ মিুডকরিলেন। 
মহাপ্রভু স্বয়ং কোন যত্যুচিত আনুষ্ঠ নিক ডঃ 
করিলেন না রি 

১৩৯। বিদ্যা-প্রতিভা অর্জন করিবার জন্য রা 
সাক্ষ্য করিয়া চৌর-সংস্কার হয়। শিখা ব্যতীত রে 
কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষাদি বৈদার 


টু না! 
শান্্রসমূহে ও বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে অধিকার দেওয়া রি 


দিবার 
করিবার স্পৃহা ধ্বংস হয়, তৎকালে শিখা ফেলিয়া টি 


মধ্যখণ্ড-_অষ্টাবিংশ অধ্যায় 





গায়েন মুকুন্দ, প্রভু নাচে নিরন্তর ৷৷ ১৪৯ ৷ 


বুলিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে। 


প্রেম-রসে মহান 
“বাল বোল' করি’ প্রভু করে হুঙ্কার ৷ 


কম্প, বহে অপৃচধারে ॥ ১৫০ ॥ 


4 
“দুবার বোল’ করি প্রভু উঠে বিশ্বস্তর ৷ 
্ষীরকর্্ম নাপিত না পারে করিবার ॥ ১৫১ ॥ 
দিবাবগানে ক্ষৌর-কন্ম-সমাপন ও স্রানাস্তে ভারতী- 
সমীপে উপবেশন-_ 
কথং-কথমপি সব্বদিন-অবশেষে । 
| ক্ষৌর-কর্ম নির্বাহ হইল প্রেম-রসে ॥ ১৫২ ॥ 
| তবে লব্ব-লোক-নাথ করি’ গঙ্গা-স্রান । 
আসিয়া বন্সিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান ॥ ১৫৩ ॥ 
প্রভুর চলপ্বর্বক ভারতীর কর্ণে মন্ত্র-প্রাদান ও লোক- 
শিক্ষার্থ তাহা হইতে মন্ত্র-গ্রহণ।ভিনয়__- 
‘সব্বশিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র বেদে বলে । 
কৈশবভারতা-স্থানে তাহা কহে ছলে ৷৷ ১৫৪ ॥ 
প্রভু কহে,_“দ্বপ্নে মোরে কোন-মহাজন । 
কর্ণে সন্ব্যাসের মন্ত্র করিল কথন ৷৷ ১৫৫ ॥ 
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে ৷” 
এত বলি’ প্রভু তাঁ'র কর্ণে মন্ত্র কহে ॥ ১৫৬ ॥ 
ছলে প্রভু কৃপা করি’ তী'রে শিষ্য কৈল ৷ 
ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিল ৷৷ ১৫৭ ॥ 


ৃ হা রা আছে। লোকাচার-বিচারে আনুষ্ঠানিক 
মিদ্তিগণ হা লক্ষণ; কিন্তু ভগবভভ্ত 
বৃদ্ধ ই জন্যই শিখা-সুন্র প্রাপঞ্চি কতা- 
নত Ee পরিত্যাগ করেন না, পরন্ত হরি- 
ধর্ম অবস্থত নে শিখাসুত্র-রক্ষা-সত্বেও পরমহংস- 
বট কাজে তে পারেন । শ্রীগৌরসুন্বরের 
ধটার থাকায় ক উত্তরাংশে কন্মপদ্ধতির প্রবল 
নর ত্যাগ না রসুন্দর একদণ্ড বিধি-বলে শিখা- 
ইংসবেষ প্র সর ছলেন। কিন্তু তদীয় দাসগণ পরম- 
শিখা-সন্ত্ সন করিয়া ত্রিদণ্ডগ্রহণ-বিধির অনুসরণে 
= *ংবক্ষণ করিয়াছিলেন ৷ 


১৫২। স্ত্রী 
গে টু 
করিতে সুন্দরের অপুর্ব কেশাদি-বিহীন বেশ 


গিয়া 
চিন্তায় সে টের হস্ত চলে নাই ; নানাপ্রকার 
যাপিত রি বিলম্ব করিতে করিতে সমস্ত দিন 
গর হইল । অতঃপর. সম্যাসোচিত ক্ষৌরকার্যয 











ভারতী বলেন,_“এই মহা-মন্তবর । 
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর ॥৮ ১৫৮ ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী । 
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহা-মতি ॥ ১৫৯ ॥ 
চতুদ্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল- ধ্বনি ৷ 
সন্ন্যাস করিল বৈকুঠের চূড়ামণি ॥ ১৬০ ॥ 
প্রভুর সন্যাস-বেষে মহাভারতের গ্লেকের যথার্থ্য-স্থাপন_ 
পরিলেন অরুণ বসন মনোহর ৷ 
তাহাতে হইলা কেটি-কন্দর্প-সুন্দর ॥ ১৬১ ॥ 
স্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত ৷ 
মালায় পৃণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত ॥ ১৬২ ॥ 


দণ্ড-কমণ্ডলু দুই শ্ৰীহস্তে উজ্জল ৷ 

নিরবধি নিজ-প্রেমে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১৬৩ ॥ 
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি’ শোভে শ্রীবদন ৷ 
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন ৷৷ ১৬৪ ॥ 


কিবা সে সন্নঃসি-রূপ হইল প্রকাশ । 
পূর্ণ করি’ তাহা বণিবেন বেদব্যাস ॥ ১৬৫ ॥ 


“সহম্রনামে'তে যে কহিলা বেদব্যাস ৷ 
“কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস ৷ ১৬৬ ॥ 


এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ ৷ 
এ সৰ্ম্ম জানয়ে সব-বৈষ্ণব-সমাজ ॥ ১৬৭ ॥ 
(মহাভারতে দানধন্ছে ১৪৯ অঃ, সহম্রন।ম স্তোজ্রে ৭৫ সংখ্যা) 


সন্ন্যাসকচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিঃ পরায়ণঃ0১৬৮॥ 


১৫৭। ভগবান্‌ শ্রীগোরসুন্দর_-ছন্ন অবতারী 
সাধারণকে তিনি নিজের কোন কথা জানাইয়৷ বঝিতে 
দেন না। ভারতীকে প্রথমে সন্নযাস-মন্ত্র দীক্ষিত 
করিয়া সেই মন্ত্র শিষ্যাভিনয়ে লোকশিক্ষার জন্য তাহা 


হইতে গ্রহণ করিলেন । 
১৬৮। শ্রীবিষ্ণসহস্রনামের অন্যতম ভগবনাম_ 


'সন্যাসরুৎ : শম-শান্ত বা ভগবনিষ্ঠ ৷ শ্রীগৌরসুন্দর 
এই সকল স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন বা প্রকট 


করিলেন ॥ ঢু 
১৬৮ ৷ অন্বস্ন__সন্যাসককৎ (যতিধৰ্ম্মপরঃ) শমঃ 


(নিব্বিষয়$) শান্তঃ (কৃষ্ণেকনিষ্ঠচিত্তঃ) নিষ্ঠাশান্তিপরা- 
য়ণঃ (নিষ্ঠা চিত্তৈকাগ্রং শান্তি চ নিষ্ঠাশান্তী পরম্‌ অয়- 


নম্‌ আশ্রয়ো যস্য সঃ)! 
১৬৮। অনুবাদ-_[ সেই শ্ৰীবিষ্ণ ] যতিধৰ্্ম- 


গ্রহণকারী, নিব্বিষয়, কৃষ্ণেকনিষ্ঠ, হরিকীর্তনরূপ 
মহাযক্তে দৃঢ়নিষ্, কেবলাদ্বৈতবাদি-অভক্তের নিরৃত্তি- 


কারিণী-শান্তি হইতে লব্ধ-মহাভাব-পরায়ণ 1 


সি রহ 2 


৮১৬ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





প্রভুর নামকরণার্থ ভারতীর চিন্তা ও শুদ্ধা 
সরস্বতীর ভারতী-জিহ্বায় প্রভুর 
সন্ব্যাস-নাম-বর্ণন-_ 


শ্রীরুষ্ণচৈতন্য নাম হইল প্রকাশ | 

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সব দাস ॥ ১৮০ ॥ 

হেন মতে সন্াস করিয়া প্রভু ধন্য। 

প্রকশিলা আত্মনাম ‘শ্ৰীক্ষ্ণচৈতন্য ॥ ১৮১ ॥ 

চৈতন্যলীলার নিত্যতা-__ 

সব্ব-কাল চৈতন্য সকল লীলা করে। 

যাহারে যখন ক্কপা, দেখায়েন তারে ॥ ১৮২ ॥ 
নিতানন্দই চৈতনোর সম)ক্‌ জ্ঞতা, তাহার আদেশে 

গ্রন্থকারের চৈতন্যচরিত-রচনা-_ 

আর কত লীলা-রস হইল সেই স্থানে । 

নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে সব তত্ব জানে ॥ ১৮৩), 

তাহার আক্ঞ।য় আমি ক্রুপা-তানুরূপে ৷ 

কিছুমান্র সূত্র আমি লিখিল পৃস্তকে ৷৷ ১৮৪ ॥ 
প্রন্থকারের সব্ববৈষ্ণব-চরণে প্রণামপৃবর্বক স্বদৈন্য- 

প্রকাশ-মূখে মধ্যলীলার উপসংহার-__ 

সব্ব-বৈষ্ণবের গায়ে মোর নমস্কার ৷ 

ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥ ১৮৫ ॥ 

বেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে ৷ 

বণিবেন নানা মতে অশেষ-বিশেষে ৷৷ ১৮৬ ॥ 

এই মতে মধ্য-খণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস ৷ 

যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস ॥ ১৮৭ ॥ 


তবে নাম খুইবারে কেশব ভারতী । 
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতী ॥ ১৬৯ ॥ 
“চতুদ্দশ-ভূবনেতে এমত বৈষ্ণব । 
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব ॥ ১৭০ ॥ 
অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম । 
হেন নাম থুইলে মোর পূর্ণ হয় কাম ৷৷ ১৭১ ॥ 
মূলে ভারতীর শিষ্য “ভারতী” সে হয়ে । 
ইহানে ত’ তাহা খুইবারে যোগ্য নহে ॥” ১৭২ ॥ 
ভাগ্যবান্‌ ন্যাসিবর এতেক চিন্তিতে ৷ 
শুদ্ধ সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে ॥ ১৭৩ ॥ 

ভারতী কর্তৃক প্রভুর নামকরণ ও 

তদথ-্প্রক।শ- 

পাইয়া উচিত নাম কেশব-ভারতী ৷ 
প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধ-মতি ৷৷ ১৭৪ ॥ 
“যত জগতের তুমি ‘ক্রুঞ্চ’ বোলাইয়া ৷ 
করাইলা চৈতন্য_ কীত্তন প্রকাশিয়া ॥ ১৭৫ ॥ 
এতেকে তোমার নাম শ্রীক্ুষ্চৈতন্য ৷ 
সব্বলোক তোমা” হইতে যাতে হইল ধন্য ॥৮১৭৬ 


প্রভুর নাম শ্রবণে চতুদ্দিকে জয়ধ্বনি ও মধ্য-খণ্ডে ঈশ্বরের সন্যাস-গ্রহণ । 
পুষ্পরূষ্টি__ ইহার শ্রবণে মিলে ক্ুষ্প্রেম-ধন ৷৷ ১৮৮ ॥ 
এত যদি ন্যাসিবর বলিলা বচন ৷ শ্রীক্ষষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু ৷ 
জয্মধ্বনি পৃষ্পর্রন্টি হইল তখন ॥ ১৭৭ ॥ এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু ॥ ১৮৯ ৷ 
চতুদ্দিকে মহা হরি-ধ্বনি-কোলাহল । হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ ৷ 
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব-সকল ৷৷ ১৭৮ ॥ দেখিব বেষ্টিত চতুদ্দিকে ভক্ত-ববন্দ ৷৷ ১৯০ | 
ভক্তগণের ভারতীকে প্রণাম ও প্রভুর নিজ নাম আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগোরসুন্দর ৷ 
পাইয়া সন্তোষ এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ৷৷ ১৯১ ॥ 
ভারতীরে সবর্ব ভক্ত করিলা প্রণাম ৷ মুখেহ যে জন বলে “নিত্যানন্দ-দাস' ৷ 
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভি’ নিজ নাম ৷৷ ১৭৯ ॥ সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ ॥ ১৯২ ॥ 





১৭৩ । সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবিশেষের নাম-_-সম্প্র- বলে। যে সময় সেবোন্[ুখিনী বার্তা-আবির্ভূতা হন, 
দায়স্থিত বিশেষ নামের সহিত গ্রহণ করেন ; কিন্তু তৎকালে বাণী ভগবৎসেবাতেই নিযুক্ত থাকেন এ 
এস্থলে শ্রীগৌরসুন্দর কেশবভারতীর নিকট হইতে ১৭৫ । জড়ভোগোন্মত্ত জগৎকে বহর বা 
ম গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রভুর নামকরণ- পরিচয় করাইয়া দিতে গিয়া কৃষ্ণন।ম-কীর্তনের 








£ নামে 

করায় কেশবভারতী ভগবান্কে শ্রীকুষ্ণচৈতন্য 
অভিহিত করিলেন ৷. সমগ্র ভোগপর জগতের চেং 

কাল পান্ত 


*.. উন্মেষিত হইল । ভগবদ্বিষয়ে তাহারা এ 





মধ্যথণ্ড-_-অম্টাবিংশ অধ্যায় 


৮১৭ 


নি == 


চৈতন্যর প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায় । 
পরভু-ভৃত্য-সগ যেন না ছাড়ে আমায় ॥ ১৯৩ ॥ 
জগতের প্রেমদাত। হেন নিত্যানন্দ। 

তান হঞা যেন ভজো প্রভু-গৌরচন্দ্র ৷ ১৯৪ ॥ 
সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে । 

যেডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে ॥ ১৯৫ ॥ 
কাণ্ঠের পূতলী যেন কুহকে নাচায় ৷ 

এইমত গৌরচন্দ্র মোরে ঘে বোলায় ॥ ১৯৬ ॥ 
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায় । 

হত শক্তি থাকে, তত দৃর উড়ি’ খায় ॥ ১৯৭ ॥ 


মি ——— 
উদাসীন ছিলেন। শ্ৰীকৃষ্ণই যে একমান্র শ্রীচৈতন্য- 


ধিগ্হ,_এ কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই জীবজগৎকে সর্ব্- 
প্রথমে সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ করিবার অধিকার দিলেন । 
১৯২। আদিমূল শ্রীগুরু-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের 
ঢৃত্বৃদ্ধি লাভ না করিয়াও বাহিরে গুরুদাস বলিয়া 
স্বীকার করিলে তাঁহার শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ-মত্তির অবশ্য 
দর্শনলাভ ঘটিবে ৷ 
১৯৩1 আমি যেন কোনদিন আমার গুরুদেব 


এইমত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই। 
যা'র যতদূর শক্তি সবে তত গাই ॥ ১৯৮ ॥ 
শ্রীক্ুষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ 
ব্ুন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥ ১৯৯) 
আনন্দলীলারসবিগ্রহায় 
হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায় ৷ 
তম মহাপ্রেমরসপ্রদায় 
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ২০০ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যথণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণং 
নাম অন্টাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 





শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে 
নিযুক্ত না হই ৷ 

২০০। হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার করি। তুমি কৃষ্ণানন্দ-লীলা-রস-বিগ্রহ ; 
তুমি স্বর্ণচ্ছটা-মন্তিত লোকাতীত সুন্দর মৃত্তি, তুমি 
কৃষ্ণের উদ্ভ্বলরস-প্রেম জগৎকে প্রদান করিয়াছ ॥ 

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টাবিংশ 
অধ্যায় ৷ 


ইতি ম্ধ্যখণ্ড মা 


— ক 


২২১০৩ 














শ্রীত্তরীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ 





অত্ত্যঞএভ 


_ +৯৪০০৫৮ 


থম অধ্যায় 


প্রথম অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায় হইতে ভগবান্‌ শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাসি- 
রূপে দিব্যোন্মাদময় শ্রীনামপ্রচার-প্রধান অন্ত্যখণ্ড 

আরস্ত হইয়াছে । 
EE মহাপ্রভুর শ্রীকেশবভারতীর নিকট 
সা রঃ কাটোয়ায় সেই রান্রি-যাপন, মৃকুন্দকে 
ইট জিনা ভারতীকে প্রেমদান ও তৎসহ 
চি যাত্রা, নবদ্বীপবাসীর বিরহ ও 
ভি প্রবেশ, পশ্চিমাভিমুখ হইতে 
টিন ট 1৫ গতি-পরিবর্তন, নিত্যানন্দকে শচী- 
তুর ৬ সাননপ্রদানার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ, 
রত আগমন-বার্তা শুনিয়া নবদ্বীপ- 
গম, নত জা গমন, শান্তিপূরে অদ্বৈতাচার্য্য-মন্দিরে 
ন্-সহ পু মুখে তন্বকথা-শ্রবণ, নিত্যা- 
পুর ই ভক্তগণের শান্তিপুরে আগমন, 
বিষ্খ ন্দিরে অদ্ভুত কীর্তন-নত্য-বিলাস ও 
ঘটনাসমূহ ত স্বমুখে নিজতত্ব্ প্রকাশাদি 

গৌরসুন্দর রে ই 

তা য়ায় শ্রীকেশবভারতীর নিকট 
কাটোয়ায় অব প্রদর্শন করিবার পর সেই রান্রি 
করিতে আতা স্থান করেন এবং মুকুন্দকে কর্ত্তন 
বৃত্যশীলা নন স্বয়ং অদ্ভুত ভাবাবেশ ও 
শ করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালে 


শ্রীমন্হাপ্রভূ কেশবভারতীকে অনুগ্রহ-আলিঙ্গন প্রদান 
করিলে কেশব ভারতীর অঙ্গে সদ্য সদ্য প্রেম-ভক্তি'র 
সাত্বিক বিকারসমূহ প্রকটিত হইল ৷ পরদিবস প্রভাত 
হইবা-মান্তরই শ্ত্রীগৌরহরি শ্রীকেশবভারতীর নিকট 
বিদায় প্রার্থনা করিলে ভারতীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত 
সংকীর্তনরঙ্গে কৃষ্ণানুসন্ধানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
গুরুদেবকে অগ্রণী করিয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা 
প্রকাশার্থ বনের দিকে যাত্রা করেন এবং চন্দ্রশেখর 
আচার্ষাকে শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্তনপৃবর্বক সকলের 
নিকট প্রভুর কুষ্ণানুসন্ধান ও গমনের বার্তা জ্ঞাপনার্থ 
আদেশ প্রদান করেন। শ্রীচন্দ্রশেখরের মুখে শ্রীশচী- 
দেবী, শ্রীঅদৈত-প্রমুখ নবদীপবাসি-ভক্তগণ প্রভুর 
সন্ন্যাস-লীলা বা বনগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর 
বিরহে অধিকতর মৃহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সকলেই 
মনে করিলেন যে, প্রভুর বিরহে তাহারা শরীর ত্যাগ 
করিবেন, এমন সময় এক আকাশ-বাণী হইল যে, 
মহাপ্রভু দুই চারিদিনের মধ্যেই তাহাদের নেবদ্বীপ- 
বাসীর) সহিত সম্মিলিত হইয়া পৃর্ববৎ বিহারাদি 
করিবেন ৷ এদিকে সন্যাসি-রাপী গৌরসুন্দর.নিত্যানন্দ, 
গদাধর, মুকুন্দ ও কেশবভারতী প্রভৃতির সহিত পশ্চি- 
মাভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং অনুগামিগণ-মণ্ডলীকে 
অমায়ায় কুষ্ণভজি-রস-দানরূপ কৃপা বিতরণ করি- 

















টা 


৮২০ ্রীশ্রীচেতন্যভ।গবত 
লেন। প্রভূ রাঢুদেশে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন এবং 
রাঢুদেশের প্রাকৃতিক শোভা ও গাভীগণকে 


মাতে বিচরণ করিতে দেখিয়া পৃবর্বলীলার স্মৃতি 
উদ্দীপ্ত হওয়ায় “হরিনাম উচ্চ রণপূর্র্বক নৃত্য-কীর্তন- 
হঙ্কার-গর্জন আরম্ত করিলেন। বক্রেশ্বর শিব যে 
নিজ্জম বনে বাস করেন, মহাপ্রভু তথায় নির্জন 
ভজন-লীলা করিবার. অভিলাষ প্রকাশ করিলেন ৷ 
কোন এক রাত্রিতে ভক্তগণ-সহ জনৈক সুকৃতিমান্‌ 
ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিয়। বিশ্রাম-লীলা প্রদর্শন 
করিতেছিলেন, একপ্রহর কাল রান্রি থাকিতে গৌরসুন্দর 
ভক্তগণকে ছাড়িয়াই গোপনে চলিয়া গেলেন এবং এক 
প্রান্তর ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উচ্চ ক্রন্দনকরিতে 
লাগিলেন । ভক্তগণ প্রভুর ভ্রন্দনধবনি অনুসরণ 
করিয়া প্রভুকে আবিষ্কার করিলেন ৷ মহাপ্রভু মূকুন্দের 
কীর্তন শ্রবণে প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়া পশ্চিমাভিমুখে 
যাইতে যাইতে হঠাৎ পবর্বাভিমুখে গতি পরিবর্তন 
করিলেন। প্রভূ গঙ্গভিমূখে চলিতে লাগিলেন। এ 
সকল দেশ ভক্তিশুন্য ও তথায় কুষ্ণকীর্তনের একান্ত 
দুভিক্ষ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং প্রাণ-পরি- 
ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন ; এমন সময় হঠাৎ এক 
স্কৃতিমান্‌ রাখাল বালকের মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া বিষ্ণ-পাদোভবা বৈষ্ণবী গঙ্গার মহিমাতেই সে 
স্থানে হরিনাম প্রচারিত রহিয়াছে বিচার করিলেন ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু গঙ্গাস্নান ও গঙ্গার বহু 
স্তব-লীলা প্রদর্শন করিলেন। কোন সুরুতিমানের 
গৃহে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সেই নিশা যাপন করিলেন । 
অন্য দিবসে ভক্তগণ আসিয়া প্রভুর দর্শন পাইলেন ৷ 
প্রভু ভক্তগণসহ নীলাচল৷ভি মুখে যান্রা করিলেন । 
নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু নবদীপবাসী ভক্তগণের 
সান্ুনাপ্রদানার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন এবং সকলের 
নিকট প্রভুর নীল।চলচন্দ্র দর্শনার্থ সঙ্কল্প ও শান্তিপুরে 


বন্দনমূখে মঙ্গলাচরণ-__ 
 (শ্রীমুরারিওপ্ত-কুত শ্লোক ) 
সরতীর্ণৌ সকারুণ্যো পরিচ্ছিন্ৌ সদীশ্বরৌ ৷ 
J ] দো ভ্রাতরৌ ভজে 1'১॥ 


[| 






০৪ মন্দিরে প্রভু ভক্তগণের জন্য অপেক্ষা ক 
_এই সংবাদ ভজ্তগণের নিকট জ্ঞাপনার্থ নিত্যানন্দ 
বলিয়া দিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে লইয়া 
নিত্যানন্দর শান্তিপূরে আসিবার কথা বলিয়া, মহাপ্রভু 
ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ফু।লয়া নগরে যাল্রা করিলেন। 
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমিশ্র-গৃহে আগমন 
করিয়া দ্বাদশ দিবস উপবাসিনী, বিরহকাতরা, অভিনন- 
যশোমতি শ্রীশচীমাতাকে সকল কথা জানাইলেন ও 
নানাভাবে প্রবোধ দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখাৎ 
শ্রীগোরসূন্দরের কথা শুনিয়া নবদ্ধীপ-বাসী আবাল- 
বুদ্ধবনিতা, সমর্থ-অসমর্থ সকলেই মহাপ্রভুর দর্শনে 
ব্যাকুল হইয়া ফুলিয়া-নগরে যাত্র। করিলেন। পূর্ব 
পাষণ্ডগণেরও শ্রীমহাপ্রভুর চরণে পূর্ব্বাপরাধের কথা 
জ্মরণ করিয়া অনুতাপ উপস্থিত হইল ৷ ফুলিয়া 
লোকে লোকারণ্য হইল । সকলে মহাপ্রভুকে দর্শন 
করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন । মহাপ্রভু ফুলিয়া হইতে 
শান্তিপূরে অদ্বৈতাচার্যয-ভবনে গমন করিলে অদ্বৈতা- 
চার্যাপ্রভু আনন্দমূচ্ছা গেলেন। অদ্বৈত-তনয় শিশু 
অচ্যুতানন্দ গৌরপদতলে লুষ্ঠিত হইলে প্রভু ক্রোড়ে 
স্থাপন করিলেন, শিশু অচ্যুত অদ্ভূত সিদ্ধান্তকথা 
বলিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত 
শ্রীবাসাদি-ভক্তরুন্দ নদীয়া হইতে শান্তিপূরে প্রভু-সমীগে 
আগমন করিলেন। আচার্য্য-ভবনে প্রভুর মহা নৃতা- 
কীর্তন-উৎসবে নবনবায়মান দিব্য-প্রেমোন্মাদ প্রকটিত 
হইল ৷ মহাপ্রভু বিষ্ণুখটায় আরোহণ করিয়া হ্যা 
নিজতত্বসমূৃহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । প্রভু ভণ্ড 
গণের পূৰ্ব্ব দুঃখ-সমূহ মোচন করিলেন এবং প্রা, 
স্বরণ ও বাহ্য প্রকাশ করিয়া ভক্তগণসহ স্বানভো- 
নাদি-লীলার দ্বারা রুন্দাবনীয় লীলার পুনরারৃ্তি 


করিলেন ৷ 
(গোঃ ভাঃ ) 


জয়বীর্তন ও প্রার্থনা 
জয় জঙ় শ্রীক্ুষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত! 
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ-একান্ত ৷৷ ৩ ॥ 
জয় জয় বৈকুগ্-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ ৷ 
জয় জয় জয় ভকত-সমাজ ॥ ৪11 


| 
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ই »--০০৮০িশ্িশশশশশ্ শশা সা 
টিটি ই... 


অন্তাথগ্ড- প্রথম অধ্যায় 


৮২১ 


ত-পাবন গৌরচন্দ্র । কোন্‌ দিগে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা। 


জয় জয় পতিত 
দয়ে তোমার পদ-দন্দ্র ॥ ৫h 


দান দেহ' হা 
ই, শুন এক-চিত্তে 


শেষখণ্ড-কথা ভা রর 

নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা ঘে-মতে 1 ৬ ॥ 

করিয়া সন্ন্যাস বৈকুষ্ঠের অবধীগ্রর ॥ 

[সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক-নগর ॥ ৭ ॥ 

কাটোয়ায় সন্নযাস-গ্রহণ-লীলার অব্যবহিত পরেই 

দিবাবিরহোন্মাদ লীলা প্রকাশ ; মুকুন্দকে 
কী্তনারভ্তে আদেশ-প্রদান_ 

করিলেন মান্র প্রভূ সন্ন্যাস-গ্রহণ | 

মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন ॥ ৮॥ 

'বোল' 'বেল' বলি’ প্রভু আরক্তিলা নৃত্য ৷ 

চতুদ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভূত্য ॥ ৯ ॥ 

গ্রাস, হাস, স্বেদ, কম্প, পুলক, হুঙ্ক।র । 

না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার ॥ ১০ ॥ 

কোটি-সিংহ-প্রায় যেন বিশাল গর্জন ৷ 

আছাড় দেখিতে ভয় পায় সব্বজন ॥ ১১ ॥ 





নিজপ্রেমে বৈকুণ্ডের পতি মত্ত হৈলা ॥ ১২ ॥ 
ভগবান্‌ শ্রীগৌরসূন্দরের কেশবভারতীকে 
আলিঙ্গন 

নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া । 
আলিন্ন করিলেন বড় তুষ্ট হঞ্া ॥ ১৩ ॥ 

প্রভুর আলিঙ্গন ভারতীর প্রেম-_ 
পাইয়। প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন । 
ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন ॥ ১৪ ॥ 
পাক দিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু দূরে ফেলি? । 
সুতি ভারতী নাচে ‘হরি হরি’ বলি’ ॥ ১৫ ॥ 
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে ৷ 
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে ॥ ১৬ ॥ 
ভারতীরে ক্বপা হৈল প্রভুর দেখিয়া ৷ 
সব্ব-গণ ‘হরি’ বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ১৭ ॥ 
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভূ করে নৃত্য । 
দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভূত্য ৷ ১৮ ॥ 


Et —— — — 


গোটা 


< আদি খণ্ড ১ম অধ্যায়ের ৩য় সংখ্যার 
গ্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য । 
২। আদি ১ম অধ্যায় ২য় সংখ্যার অন্বয়, 
অনুবাদ ও বিরুতি দ্রষ্টব্য ৷ 
SE লক্ষমীকান্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-_-স্বয়ংরাপ ব্রজেন্দ্র- 
ই শ্রীরুষ্ণচৈতন্যদেব বিষ্তপরতত্ব, সুতরাং 
টা আরাধ্য । শ্রীকষ্ণ-বস্ত-সম্বন্ধে সকলকে 
পি করেন বলিয়া স্বয়ংরাপতত্ব ‘শ্রীকৃষ্ণ- 
Ic টা 
ম প্রসিদ্ধ । তাহারই তদেকা প্রকাশসমূহ 


নারায়ণ? 2 
ই প্রভৃতি পর্যায়ে গণিত হন। এ 
তা শ স্বয়ংরূপেরই অন্তনিহিত তন্ববিশেষ ৷ 
২ বাং শ্রীকফচৈত 


ন্যদেবের ঁ নী পী- 
নত র তুর্যাবস্থানলীলায় লক্ষ্ম 
"বর অসংযোগ নাই। 


| ৫ম 
টনণ দুইটী সংখ্যার পরে কোন কোন পুঁথিতে এই 


শেষ- 
চা দৃষ্টিগাতুরসা-অজ-ভব-নাথ ৷ জীবপ্রতি কর 


ট 
সত্যং ছক উমা অহারদান্য ও পূর্ণতম-দয়াময়, 
্ তাহার নিকট তাঁহার পাদপদ্ম সেবা- 


ভিক্ষা করিয়া সব্্বতোভাবে হাদ্দী উপাসনা করিবার 
প্রার্থনা রাখেন । 

৭1 তথ্য--কণ্টকনগর--মধ্যখণ্ড ২৮শ অধ্যায় 
১০ম সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ৷ 

৮। ষযতিধর্ম্মে নৃত্য, গীত, বাদ্য_-এই তোর্যাত্রিক 
আবাহন করিবার যোগ্যতা নাই, কিন্তু ভগবদৃভজনো- 
দ্বেশে দুঃসলপরিত্যাগরূপ ন্যাস-গ্রহণে ভোগপর 
তৌর্যান্রিক বিচার কেবল বিপৰ্য্যস্ত হয় নাঃ পরন্ত 
সেইগুলি ভগবৎসেবার উপায়ন-স্বরাপই হইয়া থাকে । 
যতি-ধর্ম-গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মায়িক কীর্তন 
স্তব্ধ করাইবার জন্য কীর্তনকারী মূকুন্দকে হরিকীর্তন 


করিবার আজ্ঞা দিলেন । 
১০। স্বেদ’-স্থানে “প্রেম” ও ‘অন্তর’-স্থানে প্রেমের 


পাঠান্তর ! 
১২। স্বয়ংরূপ ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণচৈতন্য নিজ কৃষ্ণ- 


প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি যতিধ্ম্মের 
সম্বল-সমূহে ওদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। 

১৫। পাক দিয়া__ঘুরাইয়া ৷ 

১৫। শ্রীরুষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া 











৮২২ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





চারি-বেদে ধ্যানে যা’রে দেখিতে দুক্ষর । 
তা’'র সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর ॥ ১৯ ॥ 
কেশব-ভারতী-পদে বহু নমস্কার । 
অনন্ত-ব্রক্ম।ণু-নাথ শিষ্য-রূপে যাঁর ॥ ২০ ৷৷ 
এই মত সব্ব-রান্রি গুরুর সংহতি । 
নৃত্য করিলেন বৈকুষ্ঠের অধিপতি ৷৷ ২১ ॥ 
প্রভুর কেশব ভারতীর নিকট বিদায়-প্রার্থনা, বিপ্রলন্তে 
অরণ্যে প্রবেশেচ্ছা, ভারতীর প্রভুর সঙ্গে গমন-__ 
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্ৰকাশিয়া ৷ 
চলিলেন গুরু-স্থানে বিদায় লইয়া ॥ ২২ ॥ 
“অরণ্যে প্রবিষ্ট মূঞি হইমূ সব্বথা । 
প্রাণ-নাথ মোর ক্বষ্ণ-চন্দ্র পাঙ যথা 01৮ ২৩ ॥ 
গুরু বলে,__“আমিহ চলিব তোমা’ সঙ্গে ৷ 
থাকিব তোমার সাথে সংকীর্তন-রঙ্গে ॥” ২৪ ॥ 
ক্পা করি’ প্রভু সঙ্গে লইলেন তা’নে। 
অগ্ৰে শুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে ॥ ২৫ ॥ 





স্বীয় ন্যাসিগুরু ভারতীকে আলিঙ্গন করায় ভারতীও 
সেই প্রসাদ লাভ করিয়া প্রেমভক্তিতে অবস্থিত হওয়ায় 
দণ্ড, কমণ্ডলু, বস্ত্র প্রভৃতি সকলই দূরে বিসঙ্জন 
করিলেন । ভারতী কেবল মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন 
না; তিনি গৌরভক্ত হইয়াছেন জানিয়! ভক্তগণের 
আর আনন্দ ধরে নাই । 

১৬1 সম্বরে__সম্বরণ করে । 

১৭ । “সব্বগণ হরি বলে ডাকিয়া” স্থলে পাঠ'ন্তরে 
‘নিরন্তর নিরবধি) হরি বোলে সবে ত’ । 

১৯ ৷ তথ্য- স্তবন্তি বেদা যং শশ্বৎ নান্তং জানন্তি 
যস্য বৈ। তং স্তোমি পরমানন্দং সানন্দং নন্দন- 
নন্দনম্‌ ৷৷ নোরদ পঃ ১৷১৷৭), যদি বেদা ন জানস্তি 
মাহাত্যং পরম।অনঃ ৷ ন জানিম তস্য গুণ্যং বেদানু- 
সারিণো বয়ম্‌ ॥ নারদ পঃ ১!১২৷৫১), কেনোপনিষৎ 
(২৷১) দ্ৰষ্টব্য ৷ 

২০। ‘বহু’ স্থানে পাঠান্তরে ‘রহ’ ৷ 

২০। তথ্য__এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ 
 পুরুষঃ ৷ পাদোহস্য বিশ্বাভূতাতি-ন্রিপাদস্যাসৃতান্দিবি ৷ 
শ্বেঃ 818-পূরুষসূক্ত ) মহাবিষ্ণোশ্চ লোস্নাং চ 


উর... 
চন্দ্রশেখরকে গৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ 


তবে চন্দ্রশেখর-আচার্য কোলে করি? । 

উচ্চেঃস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌর-হরি ॥ ২৬ ॥ 

“গহে চল তুমি সব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে । 

কহিও সবারে আমি চলিলাঙ বনে ॥ ২৭ ॥ 

গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে৷ 

তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সব্ব-ক্ষণে ॥ ২৮ ৷ 

তুমি মোর পিতা--মূঞি নন্দন তোমার ৷ 

জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার ৷” ২৯ ॥ 
চন্দ্রশেখরের বিরহ-মুচ্ছা__ 

এতেক বলিয়া তা'নে ঠাকুর চলিলা ৷ 

মৃচ্ছাগত হই’ চন্দ্ৰশেখর পড়িলা ৷৷ ৩০ ॥ 

কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বৃঝনে না যায় ৷ 

অতএব নে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায় ॥ ৩১ ॥ 

ক্ষণেক চৈতন্য পাই” শ্রীচন্দ্রশেখর 1 

নবদ্বীপ প্রতি তিহোঁ গেলেন সত্বর ॥ ৩২ ॥ 





২২৩৯ ও ৯৯) একোহপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং 
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ৷ অগ্তান্তরস্থপরমাণু- 
চয়ান্তরস্থং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ 
(ব্রহ্মসংহিতা ৩৫ ) ৷ 

২০। শ্রীচৈতন্যদেব শিষ্য-ছলনায় শ্রীগুরু-গ্রহণ- 
লীলা স্বীকার করিয়া যীহাকে ধন্য করিয়াছিলেন, 
সেই কেশবভারতী মহা-সৌভাগ্যবান্‌ পুরুষ ! 

২২ । ‘লইয়া স্থানে’ পাঠান্তরে ‘করিয়া’ বা হইয়া । 

২৪। 'সংকীর্তন” স্থানে পাঠান্তরে “কফ কথা'। 

২৮1 “চল তুমি” স্থানে পাঠাত্তরে ‘যাহা কিছু'। 

২৯. প্রেম-সংহতি - সংহতি অর্থে সহচর সমূহ; 
প্রেমসংহতি-_প্রেমসহচর বা প্রেমপূঞ্জ ! 

২৯। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য 
মাতৃস্বস্থপতি বলিয়া বিদিত ৷ তঙ্জন্য মহাগ্র 
পিতৃ-সম্বোধন-পূর্ব্বক স্বয়ং বাৎসল্যরসের 2 
বিগ্রহ হইলেন । ভগবানের প্রত্যেক অবতারেই চ | 
শেখর আচার্য্যের প্রীতি-সঙ্গতি আছে, আনাই 
তাহার হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর সবর্বদাই আবদ্ধ রর 
সতরাং তাহাকে শ্রীমায়াপুরে ফিরিয়া গিয়া a 
নিকট স্বীয় বনগমনের কথা জানাইতে বলিলেন রা ত 
কেশব ভারতীকে তাঁহার প্রার্থনানূসারে সক্কীর্তন ক রি 
করিতে অগ্রে লইয়া চলিলেন । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের 


শ্রীগৌরসুন্দরের 
ভু তাঁহাকে 
বিষয়” 














অন্ত্যখণ্ড-_ প্রথম অধ্যায় 


৬০৯৬২০২০২১২ 


চন্রশেথর-কর্তৃক নবদ্বীপে প্রভুর বার্তী-ভাপন_- 

তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা । 

সবা’স্থানে ক্রহিলেন,_ “প্রভু বনে গেলা ॥” ৩৩ ॥ 
প্রভুর বার্তা-শ্রবণে নবদ্বীপস্থ ভক্ত্বৃন্দের অবস্থা 
্রীন্্রশেথর-মুখে শুনি’ ভক্তগণ । 

তান্তনাদ করি’ সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৩৪ ॥ 
কোটি মূখ হইলেও সে সব বিলাপ । 

বমিতে না পারি সে সবার অনুতাপ ৷৷ ৩৫ ॥ 
অদ্বৈত বলয্ে_“মোর না রহে জীবন !” 
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি’ সে ক্রন্দন ॥ ৩৬ ॥ 
অদ্বৈত শুনিবামান্ৰ হইলা মৃচ্ছিত ৷ 

প্রাণ নাহি দেহে, প্রভু পড়িলা ভূমিত ॥ ৩৭ ॥ 
শচীদেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া ৷ 
ক্বত্ৰিম-পূতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া ৷ ৩৮ ॥ 
ভক্ত-পত্রী আর যত পতিব্রতাগণ ৷ 

ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৩৯ ॥ 
অদ্বৈত বলয়ে-_-“আর কি কার্য জীবনে । 
সে-হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল ঘখনে ॥ ৪০ ॥ 
প্রবিষ্ট হইমূ আজি সবর্বথা গঙ্গায় ৷ 

দিনে লোকে ধরিবেক, চলিম্‌ নিশায় ৷” ৪১ ॥ 
এই মত বিরহে সকল ভক্তগণ ৷ 

সবার হইল বড় চিত্ত উচাটন ॥ ৪২ ॥ 

কোন মতে চিত্তে কেহ স্বাস্থ্য নাহি পায় । 

দেহ এড়িবারে সবে চাছেন সদায় ॥ ৪৩ ॥ 


রঃ কৃষ্ণবিরহ দেখা দিল। কৃষ্ণান্্‌সন্ধানে কৃষ্ণকে 
তে ডাকিতে তিনি চলিতে লাগিলেন । 
৩০। ‘তানে’ স্থানে পাঠান্তরে ‘তবে’ ৷ 
৩২। চৈতন্য__বাহ্যদশা ৷ 
৩৫। “সে” স্থানে ‘ত’ পাঠান্তর ৷ 
ই শুনিবামান্্ হইলা" স্থানে “শুনিঞ্া 
দ্রত’ পাতান্তর ৷ 


৩৮ = 
৷ দাণ্ডাইয়া--দাড়৷াইয়া ; ‘শোকে’ স্থানে 
লি’ পাঠাত্তর । 
৩৯ ‘ মা 
র্‌ ' আর’ স্থানে ‘সব’ পাঠান্তর । 
আজি স্থানে ‘মুঞি’ পাঠান্তর ! 
সদায় এড়িবারে_ ত্যাগ করিবারে ; “চাহেন 
উই পাঠাত্তরে নিরবধি চায়” ৷ 
কাহারে, স্থানে পাঠান্তরে “কারো? । 


৮২৩ 


যদ্যপিহ সবেই পরম-মহা-ধীর ৷ 
তবু কেহ কাহারে করিতে নারে স্থির ॥ 8৪ ॥ 


আশ্বাসময়ী আকাশ-বাণী _ 
ভক্তগণ দেহ-ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয় ৷ 
জানি সব’ প্ৰবোধি’ আকাশ-বাণী হয় ॥ ৪৫ ৷ 
“দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি-ভক্তগণ ! 
সবে সুখে কর’ কৃষ্ণ-চন্দ্র-আরাধন ॥ ৪৬ ॥ 
সেই প্রভূ এই দিন-দুই-চারি ব্যাজে। 
আসিয়া মিলিব তোমা” সবার মাঝে ॥ ৪৭ ॥ 
দেহ-ত্যগ কেহো কিছু না ভাবিহ মনে । 
পৃব্ববৎ সবে বিহরিবে প্রভু-সনে ॥” 8৮ ॥ 
শুনিয়া আকাশ-বাণী সব্ব-ভক্তগণ ৷ 
দেহত্যাগ-প্রতি সবে ছাড়িলেন মন ॥ ৪৯ ॥ 
করি’ অবলম্বন প্রভুর গুণ-নাম । 
শচী বেড়ি’ ভক্তগণ থাকে অবিরাম ৷ ৫০ ॥ 


প্রভুর পশ্চিমাভিমূথে গমন_- 
তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি । 
চলিলা পশ্চিম-মুখে করি’ হরিধ্বনি ॥ ৫১ ॥ 
নিত্যানন্দ-গদাধর-মুকুন্দ-সংহতি ॥ 
গোবিন্দ পশ্চাতে, অগ্ৰে কেশব ভারতী ॥ ৫২ ॥ 


অনুগামী গণকোটিকে প্রভুর কুষ্ণভক্তি-বরদান-__ 
চলিলেন মান্র প্রভু মত্ত-সিংহ-প্রায় ৷ 

লক্ষ কোটি লোক কান্দি' পাছে পাছে ধায় ॥৫৩৷৷ 

8৫ 1 'ভাবিলা” স্থানে “জানিয়” বা ভাবিয়া” 
‘জানি’ স্থানে ‘তবে’ পাঠান্তর । 

৪৭1 শ্ৰীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণ শ্ীচৈতন্যদেবের 
সন্্যাস-গ্রহণে অতীব দুঃখিত হওয়ায় সকলেই প্রাণ 
পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন ; তখন তাঁহারা 
দৈববাণীতে বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের 
বাহ্য ভক্তপরিত্যাগাভিনয় অতি অল্প দিনের জন্য মাত্র; 
অভক্তসজ-পরিত্যাগই তাহার সন্াস-লীলা ৷ 

৪৭1 “দিন-দুই চারি” স্থানে ‘দুই তিন চারি' ও 
‘মাঝে’ স্থানে ‘সমাজে’ পাঠান্তর । 

৪৮ ৷ “বিহরিবে প্রভূ-সনে? স্থানে 'বিহরিবা এক 
স্থানে’ পাঠান্তর | 

৫১7 “সন্ন্যাসী? স্থানে “সব্বব-ন্যাসি' পাঠাত্তর ! 


৫৩1 "পাছে" স্থানে প্রভুর’ পাঠান্তর ৷ 












৮২৪ 


চতুদ্দিগে লোক কান্দি’ বন ভাঙ্গি’ যায়৷ 
সবারে করেন প্রভূ কৃপা অমায়ায়।। ৫৪ ৷ 
“সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণ-নাম ৷ 

সবার হউক ক্রষ্ণডন্দ্র ধন প্রাণ ৷৷ ৫৫ ॥ 
ব্রক্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে। 

হেন রস হউক তোম!’ সবার শরীরে ॥৮ ৫৬ ॥ 
বর শুনি' সব্ব লোক কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । 


পরবশ-গ্র।য় সবে আইলেন ঘরে ॥॥ ৫৭ ॥ 
প্রভুর রাঢ়দেশে প্রবেশ 


রাঢ়ে আসি’ গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ । 

অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ়-দেশ ॥ ৫৮ ॥ 
নৈসগিক-শোভাদশনে_ 

রাঢ়-দেশ ভূমি যত দেখিতে সৃন্দর ৷ 

চতুদ্দিকে অশ্রথ-মণ্ডলী মনোহর ॥ ৫৯ ॥৷ 

স্বভাব-সুন্দর স্থান শোভে গাভী-গণে ৷ 

দেখিয়৷ আবিষ্ট প্রভু হয় সেই ক্ষণে ॥ ৬০ ৷৷ 

‘হরি’ ‘হরি’ বলি, প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য ৷ 

চতুদ্দিকে সংকীত্তন করে সব ভূত্য ৷৷ ৬৯ ॥ 

হক্কার গজ্জন করে বৈকুণ্ডের রায় ৷ 

জগতের চিত্তব্বত্তি শুনি’ শোধ পায় ৷৷ ৬২ ॥ 





৫৫। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে বহুভক্ত চলিতে 
লাগিলেন! তখন সকলকে তিনি বলিলেন যে, 
তোমরা সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া কৃষ্ণনাম 
ভজন কর; তাহা হইলেই কুষ্ণচন্দ্রে তোমাদের ধনপ্রাণ 
বোধ হইবে ৷ দেবগণ যে কুঞ্ণচরসে বঞ্চিত, সেই রসই 
তোমাদের ন্যায় দেবধর্মরহিত মত্ত্যজীবের শরীরে 
প্রবেশ করুক । 

৫৬1 তথ্য-_-অপাণিপাদোহহমচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যা- 
ম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ ॥ (কৈবল্যোপনিষত ১২১) 
অচিন্ত্যশক্তিতস্তচ্চ যুজ্যতে পরমেশিতুম্‌ ৷৷ (মধ্ব 
ভাঃ ৬৷১৬৷১১ ) ৷ : 

তদন্ত মে নথ স ভুরিভাগো ভবেহন্র বান্যন্র তু 
বা তিরশ্চাম্‌ ॥ যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা 

নিষেবে তব পাদপল্পবম্‌ | (ভাঃ ১০1১৪।৩০ )। 

০ [ঢুদেশ__রাস্ট্র-প্রদেশ, রাজধানী হইতে 
এ [ ত প্ৰদেশ ৷ গঙ্গার পশ্চিম 
বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়- 


শ্রীশ্রীচেতন্যভ৷গবত 


এইমত প্রভু ধন্য করি’ র।ঢ-দেশ। 

সববপথে চলিলেন করি’ নৃত্যাবেশ ॥॥ ৬৩ ॥ 
প্রভুর বন্রেশ্বরের নিজ্জন বনে নির্জন-ভজন-লীলা 

করিবার অভিলাষ = 

প্রভু বলে,_-বিক্রেশ্বর আছেন যে বলে । 

তথাই ঘাইমু মূঞি থাকিমু নির্জনে 01৮ ৬৪ ॥ 

এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি’ যায় । 

নিত্যানন্দ-অ।দি সব পাছে পাছে ধায় ॥ ৬৫ ॥ 

অদ্ভূত প্রভুর নৃত্য, অভূত কীর্তন ৷ 

শুনি’ মান্র ধাইগ্না আইসে সবর্বজন ৷৷ ৬৬ ॥ 

যদ্যপিহ কোন দেশে নাহি সংকীর্তন ৷ 

কেহ নাহি দেখে ক্ৃহ্ঃ-প্রেমের ক্রন্দন ৷৷ ৬৭ ॥ 

তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভূত ক্রন্দন ৷ 

দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সব্ব জন ৷৷ ৬৮ ॥ 

তথি-মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত পামর ৷ 

তা'রা বলে,_-“এত কেনে কান্দেন বিস্তর 1৬৯] 

সেহো সব জন এবে প্রভুর ক্ৃপায় ৷ 

সেই প্রেম সঙরিয়া কান্দি, গড়ি যায় ৭০ ॥ 

সকল ভূবন এবে গায় গৌরচন্দ্র ৷ 

তথা পিহ সবে নাহি গায় ভূত-ব্বন্দ ॥ ৭১ ॥ 





৬২1 শোধ পায়’_[ সং-শুধূ শেদ্ধি) ধাতুজ ] 
শুদ্ধ হয়, পবিত্রতা লাভ করে । 

৬২। ‘শোধ’ পাঠান্তরে ‘শোস্থ্য” বা সাধ । 

৬৩1 “সব্রবপথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ” প্রাঠা- 
স্তরে “পথে চলিলেন করি’? প্রেম-নৃত্যাবেশ? ৷ 


৬৪। এবক্রেশ্বর+-নামক স্থানে বক্রেশ্বর-নামক 
মহাদেব আছেন ; উহা রাঢ়ের অন্তর্গত । 


৬৪ । তথ্য-_বক্রেশ্বর-__বীরভূম জেলায় আমাদ- 
পুর স্টেশন হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমদিকে বঙ্গে" 
শ্বর অবস্থিত। কলিকাতা হইতে আমাদপুর ১১১ 
মাইল । বক্রেশ্বর-__শিবমুত্তি। এখানে প্রতি বৎসর 
শিব-রান্তরির সময় খুব বড় মেলা হইয়া থাকে। এখানে 
কয়েকটী উষ্ণ ও কয়েকটী শীতল জলপূৰ্ণ কুণ্ড বিরা- 


জিত। ইহা একটি পীঠস্থান নামে কথিত । 
৬৭। “অদ্যাপিহ' পাঠান্তরে ‘যদাপিহ' ৷ রি 
৬৮ ৷ হইয়া পড়ুয়ে” পাঠাত্তরে হৈয়া পথে পড়ে! 
৬৯! তথি মধ্যে--তাহার মধ্যে ! q 
৬৯) তথ্য_পামরঃ খল-নীচয়োঃ ৷ মেদিন 
৭০! “কান্দি” পাঠান্তরে ‘কান্দে’ ৷ 


অন্ত্যখণ্ড_প্রথম অধ্যায় 


৮২৫ 


Li ———————————_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_— oo — 


ভূতপ্রেতসদূশ_ 

ীরুষাচতন্য-নামে বিমুখ ঘে জন ৷ 
নিশ্য় জানিহ সেই পাপী ভূত-গণ ৷৷ ৭২ ॥ 
র্তগণসহ নৃতা করিতে করিতে গমন_ 

হেন মতে নৃত্য-রসে বৈকুষ্ঠের নাথ । 
নাটিয়া ঘায়েন সব-ভক্ত-গণ-সাথ ॥ ৭৩ ॥ 
গ্রতর জনৈক সৌভাগ্যবান্‌ বৈষ্ণব-প্রাক্মণ-গৃহে ভিক্ষা 
দিন-অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে । 

রহিলেন পৃণ্যবস্ত-ব্রাহ্মণ-আ.শ্রমে ॥ ৭8 ॥ 


নিশায় প্রভুর গোপনে আপ্তবর্গের নিকট 
হইতে প্রান্তর-ভূমিতে গমন-_ 


ভিক্ষা করি’ মহাপ্রভু করিলা শয়ন ৷ 

চতুদ্দিগে বেড়িয়। শুইলা ভক্তগণ ॥ ৭৫ ॥ 
প্রহর-খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর ৷ 

সবা' ছাড়ি" পলা ইয়া গেল কথোদুর ৷৷ ৭৬ ॥ 
| শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ ৷ 

না দেখিয়! প্রভু সবে করে ক্রন্দন ৷৷ ৭৭ ॥ 

|. সব্ব গ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ ৷ 


|  প্রান্তর-ভুমিতে তবে করিলা গমন ৷ ৭৮ ॥ 


নির্জন প্রান্তরে কৃষ্ণোদ্দেশ্যে উচ্চ-ন্রন্দন-লীলা 
বা বিপ্রলভ্ত প্রেমোন্মাদ-__ 


নিজ প্রেম-রসে বৈকুষ্ঠের অধীশ্রর ৷ 
| প্রান্তরে রোদন করে করি’ উচ্চৈঃস্বর ৷৷ ৭৯ ॥ 


101 গড়ি__গড়াগড়ি, লুষ্ঠিত হইয়া ৷ 
ত মানবের মধ্যে মৎসরতা-বশে যাহারা 
টতন্যের সেবায় উন্ম খতা প্রদর্শন করে না, সেই 


ভাগ্যহী; 
হীন গৌরবিমুখ জনগণ পাপিষ্ঠ ও ভূতপ্রেত সদৃশ; 


এ বি 
রতি কোন সন্দেহ নাই । কুফ্ঃপ্রেম-সংগ্রহে 
রা ভাব থাকিলে জীবের পাপ-প্ররুত্তির উদয় 


এবং 
উজ ইন্দ্িয়পরায়ণ হইয়া ইতর শ্রেণীর অন্ত- 


| 
k ্ৰকৃষ্ণচেতন)-নাম-বিমূখ পাপী 
| 





) 
«4 


৷ 
তথ্য_শ্ৰীচৈতন্যচন্দ্ৰামৃত ৩১ ও ৩২ শ্লোক 


৭২ 
ঘষ্টব্য। 
৭৩1 « 
'টলিয় নাচিয়া যায়েন সব ভক্তগণ-সাথ’ পাঠা- 
সি সব্বব-ভক্তবর্গ সাথ’ ৷ 
বধেঃ ॥ == অনপেক্ষা গুণৈঃ পূর্ণো ধন্য ইত্যু- 
(শব্দনিণয়ে ) ৷ 


Sle NE 
৮০! দা মাঠ। 
সুন্দর রাঢুদেশের এক সৌভাগ্যপূর্ণ 
0 





“ক্ুণরে প্রভুরে আরে ক্ষণ মোর বাপ 1” 
বলিয়া রোদন করে সব্ব-জীব-নাথ ॥ ৮০ ॥ 
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসিচুড়ামণি ৷ 
ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি ॥ ৮১॥ 
কথো-দৃরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ । 
শুনেন প্রভুর অতি অডূত রোদন ॥ ৮২ ॥ 

ভক্তগণের প্রভু-আবিক্ষার__ | 
চলিলেন সবে রোদনের অনুসারে । 
দেখিলেন সবে প্রভু কান্দে উচ্চেঃস্বরে ॥ ৮৩ ॥ 

মুকুন্দের কীর্তন__ 
প্রভুর রোদনে কান্দে সব্বভক্তগণ ৷ 
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্তন ॥ ৮৪ ॥ 
শুনিয়া কীর্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে ৷ 
আনন্দে গায়েন সবে বেড়ি’ চারি ভিতে ॥ ৮৫ ॥ 
এই মতে সব্ব-পথে নাচিয়া নাচিয়া । 
যায়েন পশ্চিম-মূখে আনন্দিত হঞা ॥ ৮৬ ॥ 
বক্রেশ্বর পৌছিবার মান্র চারি ভ্রোশ থাকিতে 
প্রভুর গতি পরিবর্তন 

ক্রোশ-চারি সকলে আছেন বক্রেশ্রর ৷ 
সেই-স্থানে ফিরিলেন গৌরাজ-সুন্দর ॥ ৮৭ ॥ 
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে ৷ 
পৃ্ব-মূখ পুন হইলেন নিজ-সুখে ৷ ৮৮ ॥ 


গ্রামে বাস করিয়া রাল্যন্তে গ্রামের প্রান্তভাগে গমন- 
পূৰ্ব্বক কুষ্ণবিরহকাতরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন! 
কৃষ্ণই অখিল রসামৃতসিন্ধু £ সুতরাং সকল রসের 
একমাত্র বিষয় । শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র 
হওয়ায় সর্বপ্রকার রসের আশ্রয়-লীলার অভিনয় 
করিতে পারেন ; তজ্জন্য দাস্যলীলাপ্রকটনে কুষ্ণকে 
‘প্রভু’ বলিয়া তাহার সম্বোধন, বৎসল-রসে কৃঞ্ণকে 
‘বালগোপাল’ বলিয়া তাঁহার সম্বোধন এবং স্বীয় সেবা- 
চেষ্টা-জ্ঞাপক রোদন-বিরহ প্রভৃতি জীবকুলের শিক্ষার 
বিভিন্ন স্তর ৷ 

৮০1 ‘আরে! স্থানে ‘ওরে’, ‘মোর’ স্থানে ওরে 
‘বলিয়া রোদন করে সৰ্ব্বজীব-নাথ’ পাঠান্তরে ‘বলি 
সৰ্ব্বজীব-নাথ করেন প্রলাপ’ | 

৮১। “ক্রোশেকের' পাঠাত্তরে 'ভ্রোশ এক’ । 

৮৮1 প্রভূ" পাঠান্তরে পুনঃ? । 







৮২৬ 


পশ্চিম।ভিমুখ হইতে পূর্ব।ভিমূখে গতি পরিবর্তন 

পৃব্ব-মৃখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রনে ৷ 

অনন্ত আনন্দে প্রভু অট অট হাসে ॥ ৮৯ ॥ 

বাহ্য প্ৰকাশিয়া প্রভু নিজ কুতুহলে । 

বলিলেন,__“আমি চলিলাঙ নীলাচলে ॥ ৯০ ॥ 

জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে ।” 

“নীলাচলে তুমি ঝট আইস সত্বরে” ॥ ৯১ ৷ 

এত বলি’ চলিলেন হই পৃব্ব-মুখ ৷ 

ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ-সুখ ॥ ৯২ ৷৷ 

তান ইচ্ছা তিহৌ সে জানেন সবে মাত্র ৷ 

তান অনুগ্রহে জানে তান ক্রপা-পান্র ॥ ৯৩ ॥ 

কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর-প্রতি ৷ 

কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শকতি ॥ ৯৪ ॥। 
বন্রেশ্বর গমনের ছলে রাঢ়দেশ কৃতারথকরণ-__ 

হেন বুঝি করি’ প্রভু বক্রেশ্বর-ব্যাজ ৷ 

ধন্য করিলেন স্ব রাতের সমাজ ॥ ৯৫ ৷ 

গঙ্গাভিমূখে_ 
গল্গা-মৃখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র ৷ 
নিরবধি দেহে নিজ-প্রেমের আনন্দ ॥ ৯৬ ॥। 





৮৯। ‘অনন্ত’ পাঠান্তরে ‘অন্তর’ | 


৯০1 বক্ৰেশ্বরের চারি ভ্রোশ ব্যবধান থাকিতে 
মহাপ্রভু তাহার বক্রেশ্বর যাইবার চিত্তবৃত্তি পরিবর্তন 
করিয়া শ্রীনীলাচলপতির নিকট যাইবার অভিপ্রায় 
করিলেন । তজ্জন্য কাটোয়া হইতে পশ্চিমদিকে 
যাইবার পরিবর্তে পূর্ব্বমুখ হইয়া চলিতে লাগিলেন । 


৯৫। প্রেমভক্তিরহিত কঠিনহাদয় রাঢুদেশবাসি- 
গণের চিত্তে প্রেম-বর্ষণের অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু রাঢুদেশে 
ভ্রমণ-ছলনা করিয়াছিলেন । শুফহাদয় মায়াবাদিগণ 
নিব্বিশেষ বিচার অবলম্বন করায় বক্রেশ্বরের আনুগত্য 
ছলনা করেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই নিব্বিশেষবাদী 
সন্ন্যাসিগণের বিচারের অনুমোদন ছলনা করিয়া 
বক্রেম্বর-গমনের অভিনয় করেন; পরে শ্রীজগন্নাথের 
সমীপে গমন করিয়া সবিশেষ বেদাত্তের উত্তমতা 

চার করিয়া পুরুষোত্তম-বিচার-রহিত 
নী ভগবস্তার নিবিবশেষ কল্পনা 
ক্র নশ্বর জগৎসংহার-মৃতি 





Sn [হিরে সবিশেষ 


স্রীশ্রীটৈতন্যভাগবত 





হরি-কীর্তন শূন্য দেশে প্রভুর দুঃখানুভব-_ 
ভক্তিশূন্য সব্্ব দেশ, না জানে কীর্তন ৷ 

কা'রো মুখে নাহি ক্বষ্ণনাম -উচ্চারণ ॥ ৯৭ ॥ 
প্রভু বলে,__“হেন দেশে আইল।ঙ কেনে। 
‘ক্নৃষ্ণ' হেন নাম কা'রো না শুনি বদনে ॥ ৯৮ ॥ 
কেনে হেন দেশে মুঞি করিল পদ্মান । 

না রাখিমূ দেহ মুঞি ছাড়ো এই প্রাণ 1৮ ৯৯ i 


রাখাল শিশুর মূখে হরিধ্বনি-শ্রবণ__ 
হেনই সময়ে ধেনু রাখে শিশুগণ । 
তা'র মধ্যে সুকৃতি আছয়ে এক জন ॥ ১০০ ॥ 
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত ৷ 
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরখিত ॥ ১০১ ॥ 
“হরিবোল'-বাক্য প্রভু শুনি? শিশুমুখে ৷ 
বিচার করিতে লাগিলেন মহাসূখে ॥ ১০২ ॥ 
“দিন-দুই-চারি যত দেখিলাঙ গ্রাম | 
কাহারো মৃখেতে না শুনিলু হরিনাম ॥ ১০৩ ॥ 
আচস্বিতে শিশু-মুখে শুনি’ হরিধ্বনি ৷ 
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি ?” ১০৪ ॥ 


বিপথে চালনা করে৷ মহাপ্রভু-কর্তৃক র৷ঢ়দেশবাসীর 
কঠিন হৃদয়ের নিব্বিশেষ-বিচারের অনুমোদন ছলনা 


ও উহার পরিত্যাগবাসনা ভক্তি-দৃষ্টিতে সবর্বতোভাবে 
দ্রষ্টব্য ৷ 


৯৭। কুষ্ণবিমুখ জীবগণ বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া 
ক্ুষ্ণসেবা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়াছে; তজ্জন্যই 
তাহারা কৃষ্ণকীর্তনের পরিবর্তে ইতর বস্তুর কথায় দিন 
যাপন করে । সুতরাং হরিকীর্ভন পরিত্যাগ করায় 
তাহারা কেবল ভোগপর হইয়া কুষ্ণনামোচ্চারণে বিরত 


হয়। কৃষ্ণকথার দুভিক্ষ ভক্তিশূন্য মরুপ্রদেশে প্রেম 
বন্যার দুভিক্ষ করায় ৷ 


৯৯1 পয়ান- প্রয়াণ, যাত্রা ৷ 

৯৯। যে দেশে কৃষ্ণকথা নাই, সেই প্রায় 
দেশে যখন শ্রীগৌরসুন্দর আসিয়াছেন, তখ 
প্রাণ-পরিত্যাগ্ের সঙ্কল্প করিলেন । 


শ্চি্তাহ 
ন তিনি 


গান 
১০০ ধেনু রাখে__গরু রক্ষা করে, গো-গ! 
করে, গোপালক ৷ 
£ ‘ধেনু’ পাঠান্তর ‘গরু’ ৷ ; 
১০০! ‘ধেনু’ পাঠ = চারি 


১০৩ ৷ এদিন দুই চারি’ স্থানে ‘দিন তি 


ও ‘তিন দিন ধরি” পাঠান্তর ৷ 


অন্ত্যথণ্ড-প্রথম অধ্যায় 


| ৮২৭ 
... বরাত 2 
গঞ্জার মহিমায় হরিনাম-প্রচার__ নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভুর গঙ্গা-স্বান ও স্তব 
প্রভু বলিল কত দূর এথা হইতে £” নিত্যানন্দ-সঙ্গে করি গঙ্গায় সজ্জন ৷ 
সবে বলিলেন,_-এক-প্রহরের পথে ॥ ১০৫ ॥ “গজ গল্প’ বলি? বহু করিলা স্তবন ॥ ১১৩ ॥ 
প্রভু বলে,_“এ মহিমা কেবল গঙ্গার । পূর্ণ করি’ করিলেন গঞ্জজল-পান। 
প্রতএব এথা হরিনামের প্রচার ॥ ১০৬ ॥ পূনঃ পুনঃ স্তুতি করি’ করেন প্রণাম ॥ ১১৪ ॥ 
গঞ্জার বাতাস আসিয়া লাগে এথা । “প্রেম-রসপ্বরূপ তোমার দিব্য জল ৷ 
অতএব শুনিলাঙ হরি-গুণ-গাথা ॥” ১০৭ ॥ শিব সে তোমার তত্ব জানেন সকল ৷ ১১৫ ॥ 
| বিষুপাদবাহিনী গঙ্গার মহিমা-ব্যাখযা ও সক্কুৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ ৷ 
বারে তা'র বিষ্ণু-ভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ ৷ ১১৬ ॥ 
| গঞ্পার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর ৷ তোমার প্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম । 
7. গঞ্গা-প্রতি অনুরাগ বাড়িল প্রচুর ॥ ১০৮ ॥ সফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন ॥ ১১৭ ॥ 
প্রভু বলে,_-“আজি আমি সবর্বথা গজায় ৷ কীট, পক্ষী, কুন্কুর, শৃগাল যদি হয়। 


মঙ্দন করিব" এত বলি’ চলি’ ঘায় ॥ ১০৯ ॥ 
মন্ত-সিংহ-্রায় চলিলেন গৌর-সিংহ ৷ 

গাছে ধাইলেন সব চরণের ভূঙ্গ ॥॥ ১১০ ॥ 
গঙ্গা-দরশনাবেশে প্রভুর গমন । 

নাগালি না গায় কেহ যত ভক্তগণ ॥ ১১১ ॥ 
সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি’ সঙ্গে ৷ 
সন্ধ্যাকালে গলা-তীরে আইলেন রঙ্গে ॥ ১১২ ॥ 


০5১৯১১৯4৪৯4, 


১০৪। হঠাৎ রাখাল বালকগণের মুখে হরিধ্বনি 
শ্রবণ করিয়া ‘এ শিশুগণ-_কাহার।” তাহা জানিবার 
জন্য ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দরের উৎকণ্ঠা হইল ৷ যেখানে 


গ্‌ত এ 
/ |, সেখানেই হরিভক্তির প্রচার ; সুতরাং ইহা গঙ্গার 
| মহ্যা-মান্্। 


১০৬। 





‘প্রচার’ পাঠান্তরে ‘সঞ্চার’ ৷ 
০৭1 ‘আসিয়া লাগে’ পাঠান্তর ‘কিবা লাগিয়াছে'। 


i UE শ্রীহরিচরণাম্ৃত ৷ সেই 
ধাহারই রা য়া যে সমীরণ প্রবাহিত হয়, তাহা 
যোগাতা জা রা হয়, তিনিই হরিকীর্তন করিতে 

রেন। কৃষ্ণসম্থন্ধে নির্ব্বন্ধ না হওয়া 


শী পর্য 
রঃ নর জীবের ভোগ-পিপাসা বিদুরিত হইয়া 
ঝীর্তনে রুচি হয় না। 


সব্বথা-_নিশ্চয় ৷ 
না পাঠাত্তরে ‘মত্ত-গজ’ ৷ 
৯ ালি-_নৈকটা, স্পর্শ । 

গাঠানতর । বি স্থানে প্রভু’ ও “স্তন, স্থানে ‘ক্রন্দন’ 
১১৫ 1 


গঙ্গোদক-_কুষ্ণসন্বন্ধযুক্ত, তরল বলিয়া 





তথাপি তোমার ঘদি নিকটে বয় ॥ ১১৮ | 
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা ৷ 

অন্যন্রের কোটীশ্বর নহে তা'র সম৷ ॥ ১১৯ ॥ 
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার । 

তোমার সমান তুমি বই নাহি আর ॥” ১২০ ॥ 
এই মত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 

শুনিয়া জাহবী-দেবী লঙ্জিত অন্তর ॥ ১২১ ॥ 


টিটি ৯8 DE HES EEE EET 
কৃষ্ণপ্রেমরস-স্বরূপ ; ভগবৎসেবক রুদ্র সেই প্রেমরস 


স্বীয় শিরে ধারণ করেন । 

১১৬1 গঙ্গোদক পান করিলে যে পরম-মঙ্গল 
হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একবার মাগ্র গঙ্গা? 
এই শব্দ শুনিলেই জীবের ভগবৎ-সেবা-প্ররুত্তির উদয় 
হয়। গঙ্গার কৃপায় জীবের শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণ 
স্ফৃতি পায় । 

১১৯1 গঙ্গাতীরবাসী হিংস্র পশ্ু-পক্ষী-কীট- 
পতন্গগুলিও ভাগ্যবন্ত। গঙ্গাহীন দেশের অধিবাসী 
নানা সম্পদৃশালী ব্যক্তিগণেরও সেই সৌভাগ্য নাই । 

১১৯1 “মহিমা? স্থানে ‘উপমা’ ও ‘সম!’ স্থানে 
‘সীমা’ পাঠান্তর । 

১১৩-১২১ ৷ তথ্য_যোহসোৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎ- 
স্বরাপী জনার্দনঃ। স এব দ্রবরাপেণ গঙ্গাত্তো নাত্ৰ 
সংশয়ঃ 1৷ (কুষ্কসন্দভ ৬৮ সংখ্যা) আনন্দ-নিঝ র- 
ময়ীমরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ-মকরন্দমন্-প্রবাহাম্‌। তাং 
কৃষ্ণভক্তিমিব মৃত্তিমতিং অবন্তীং বন্দে মহেশ্বর- 
শিরোরুহকুন্দ মালাম্‌ ॥ (শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা_- 
হ৩) আরূতা হরমূদ্ধানং যৎপাদস্পর্শগৌরবাৎ । 












৮২৮ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





যে প্রভুর পদপদ্মে বসতি গঙ্গার । 
সে প্রভু করয়ে স্তুতি, হেন অবতার ॥ ১২২ ৷ 
গৌরাঙ্গের গঙ্গ৷স্তুতি-লীলা-শ্রবণের ফল-_ 
যে শুনয়ে গৌরাজের গল।-প্রতি স্তুতি ৷ 
তা’র হয় শ্রীক্লষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি ॥ ১২৩ ॥ 
কোন সুকুতিমানের ভবনে নিত্যানন্দ-সন্গে 
সেই গ্রামে প্রভুর সেই নিশা-যাপন-__ 
নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই-গ্রামে ৷ 
আছিলেন কোন পৃণ্যবন্তের আশ্রমে ॥ ১২৪ ॥ 
তৎপর অন্যদিন ভক্তগণের প্রভুর দর্শনার্থ আগমন-__ 


তবে আর দিনে কথোক্ষণে ভক্তগণ ৷ 
আনিয়া পাইল সবে প্রভুর দর্শন ॥ ১২৫ ॥ 


ব্রিলোক্যঞ্চাপুনাদ্গন্গা কিন্তস্য মহিমোচ্যতে ॥ (এ 


১১৪) তথেতি রাক্।ভিহিতং সব্বলোকহিতঃ শিবঃ ৷ 
দধারাবোহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ ॥ 
(ভাঃ ৯৯৯) 

সন্নিবেশ্য মনো যস্মিন্‌ শ্রদ্ধয়া মুনয়োহমলাঃ ৷ 
ব্ৈগুণ্যং দুস্তাজং হিত্বা সদ্যো ধাতাস্তদাজ্মতাম্‌ ॥-_-ভোঃ 
৯1৯1১) সব্র্বং কৃতে যুগে পুণ্যং ভ্রেতায়াং পু্ষরঃ 
সমৃতম্‌ ৷ দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা কলিষুগে সমতা ॥ 
ভোরত-_বনপব্ব ৮৬1৯০) ন গঙ্গা সদৃশং তীর্থং ন 
দেবঃ কেশবাৎ পরঃ 1 (ভারত-_বনপব্ব ৮৬৯৬) 

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং ভূমৌ চতে 
ভুবন-মঙ্গল-দিগতানম্‌ ৷ মন্দাকিনীতি দিবি ভোগব- 
তীতি চাধো গঙ্গেতি চেহ চরণান্থ পূনাতি বিশ্বম ৷ ভোঃ 
১০1৭০18৪) এবং ভাঃ ১০1৪১'১৩-১৬ দ্রষ্টব্য ॥ 

ততঃ সম্তর্ষয়স্তৎপ্রভাবাভিজ্তা ইয়ং নন তপস 
আত্যন্তিকী সিদ্ধিরেতাবতীতি ভগবতি সব্বাত্সনি বাসু- 
দেবেহনুপরত -ভক্তিযোগলাভেন নৈবোপেক্ষিতান্যার্থ।আ- 
গতয়ো মুক্তিমিবাগতাং মৃমুক্ষব ইব সবহুমানমদ্যাপি 
জটাজুটেরুদ্বহত্তি (ভাঃ ৫7১৭৩) ধাতুঃ কমগুলুজলং 
তদুরুন্রমস্য পাদাবনেজনপবিভ্রতয়া নরেন্দ্র । স্বর্ধন্য- 
ভূন্নভসি সা পততী নিমাচ্টি লোকত্ৰয়ং ভগবতে 
দেব কীতিঃ ৷৷ (ভাঃ ৮1২১1৪) যজ্জলস্পর্ণমাভ্রেণ 
সগরাত্মজা দিবং জগ্মূঃ কেবলং 
সমীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরা- 


দতম্‌ ' অন্ভ্ত- 
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ভক্তগণ-সহ নীলাচলাভিমুখে-_ be -- 
তবে প্রভু সবর্ব ভক্তগণ করি’ সনে । 
নীলাচল-প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে ॥ ১২৬ ॥ 
নিত্যানন্দকে ভক্তগণের সাত্ববনার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ 
প্রভু বলে,_“শুন নিত্যানন্দ মহামতি ! 
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥ ১২৭ ॥ 
শ্ীবাসাদি করি” ঘত সব ভক্তগণ ৷ 
সবার করহ গিয়া দুঃখ-বিমোচন ৷ ১২৮ ॥ 
প্রভুর নীলাচল-দর্শনের ইচ্ছা ও ভক্তগণের জন্য শান্তিপুরে 


তাদ্বত-মন্দিরে অপেক্ষার কথা ভক্তগণকে 
জ্ঞাপনার্থ নিত্যানন্দ কে অনুরোধ-__- 


এই সব কথা তুমি কহিও বারে ৷ 
আমি যাব নীলাচল-চন্দ্র দেখিবারে ॥ ১২৯ ॥ 


চরণান্তোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ ॥ (ভাঃ ৯৷৯৷১২-১ ) 


ত্বক্তীরে তরুকোটরান্তর্গতো গঙ্গে ! বিহঙ্গো বরং ত্বন্নীরে 
নরকান্তকারিণি ! বরং মৎস্যোহথবা কচ্ছপঃ। 
নৈবানান্র মদান্ধ-সিন্ধ র-ঘটা-সঙঘট-ঘণ্টা-রণৎকার- 
্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্ধ-স্তুতিরপতিঃ ৷৷ উক্ষা পক্ষী 
তুরগ উরগঃ কোহপি বা বারণো বাহবারীণঃ স্যাং 
জনন-মরণ-ক্লেশদুঃখাসহিষ্ঠঃ। ন ত্বন্ন্র প্রবিরল- 
রণৎ-কঙ্কণ-কাণমিশ্রং বারভ্্রীভিশ্চমরমরুতা বীজিতো 
ভূমিপালঃ ॥ অভিনব বিষবলী পাদপদ্স্য বিষ্ণো- 
স্দনমথন-মৌলের্মালতী পৃল্প-মালা। জয়তি জয়- 
পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষা ক্ষপিত-কলি-কলঙ্কা 
জাহ্নবী নঃ পুনাতু ৷৷ যত্তৎ-তাল-তমাল শাল-সরল- 
ব্যালোল-বল্লী-লতাচ্ছন্নং সূর্য্যকর প্রতাপ রহিতং 
শতেন্দু-কুণ্ডোজ্জলম্‌ ৷ গন্ধব্বামর-সিদ্ধ কির বধূ তুদ- 
স্তনাস্ফলিতং স্ানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাদং 
জলং নির্ম্মলম্‌ ৷৷ গাঙ্সং বারি মনোহারি মুরারি চরণ" 
দ্যতম্‌ ভ্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মান ! 
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি দূর প্রচারি গ্রিরিরাজ 
গুহাবিদারি-। ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজো-বিহারি গাং 
পূনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ (বাল্মীকিঃ) বরমিহ- 
নীরে কমঠো মীনঃ কিন্বা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ! অথবা 
চত দীন ভ্তব দুরে ন নূপতিরুলীনঃ 
(্রীশঙ্করাচার্ধ্য ) ৷ 

১৬২১! শ্রীজাহ্বী--অবরদেশের অধিবাসিগণকে 
উদ্ধার করিবার জন্যই এই দেশে অবতীর্ণ হইয়া প্রথা” 
হিত হইয়াছেন, সৃতরাং গঙ্গার সমান বস্তু আর কোথাও 








অন্ত্যথণড- প্রথম অধ্যায় 


সবার অপেক্ষা জা ঢ 
রহিবাও শ্রীঅদ্বৈত-আচাধ্যের ঘরে ॥ ১৩০ ॥ 


প্রভুর ফু্িয়া-নগরে যান্রা— 
ভর’ সব’ লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে ৷ 
গ্রামি ঘাই হরিদাসের ফুলিয়। নগরে ॥৮ ১৩১ ॥ 
নিত্যানন্দে পাণাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর । 
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া-নগর ! ১৩২ ॥ 

অবধূত নিত্যানন্দ 

প্রভুর আজ্ঞ।য় মহা-মত নিত্যানন্দ । 
নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ ॥ ১৩৩ ॥ 
প্রেম-রলে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায়ন। 
হক্কার গর্জন প্রভু করয্ে সদায় ॥ ১৩৪ ॥ 
মত্ত-সিংহ-প্রায্ প্রভু আনন্দে বিহ্বল ৷. 
বিধি-নিষেধের পার বিহার সকল ॥ ১৩৫ ॥ 
ক্ষণেকে কদম্বর্ক্ষে করি” আরোহণ । 
বাজায় মোহন বেণু ভ্রিভ-মোহন ৷৷ ১৩৬ ॥ 
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায় । 
বৎসপপ্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায় ৷৷ ১৩৭ ॥ 
আগনা-আগনি সব্ব-পথে নৃত্য করে। 
বাহ্য নাহি জানে ডুবি’ আনন্দ-সাগরে ॥ ১৩৮ ॥ 
কখন বা পথে বসি’ করেন রোদন । 
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ ॥ ১৩৯ ॥ 


না 

রি স্বয়ং ভগবান্‌ হইয়া শ্রীগৌরসূন্দর স্বীয় দাস- 
গার মহিম। বৃদ্ধি করিয়াছেন । 

'শ্রীবাসাদি করি যত সব ভক্তগণ’ পাঠা- 

ও যত আছে ভাগবতগণ+। 
< 

মধ্য ৰ ! ফুলিয়া-নগর-_রাপাঘ।ট ও শান্তিপুরের 

টা গয়া গ্রাম । নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণ নৌকায় 
1 তথায় যোগদান করিলেন । 


টু রামুর পাঠান্তরে মহামল্ল’। 

০ 5 পাঠান্তর ‘পর’ ৷ A 
তা নুরাগো ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীত্ত্তযা 
তি গয়ত্যমা টত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি 
১১২৪০) সঙ্গি দবন্ন ত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ভোঃ 
বুধা বালকবণীদীনাত্রমাং জ্তযজ্ঞা চরেদবিধিগোচরঃ | 
দুযত্তর ৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ। বদে- 


বদ্বিদ্বান 


২৮২৯) = শচষ্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥ (ভাঃ ১১১৮ 


৮২৯ 


| টা ক EE = 
মি করি শান্তিপুরে ৷ কখনো হাসেন অতি মহা অট্রহাস। 


কখনো বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগ-বাস ॥ ১৪০ ॥ 
কথন বা স্বানুভাবে অনন্ত-আবেশে ৷ 
সপ-প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে ॥ ১৪১ ॥ 
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে । 
ভািয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে ॥ ১৪২ ॥ 
অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা । 
ন্রিভুবনে অদ্বিতীয় ক।রুণ্যের সীমা ॥ ১৪৩ ॥ 
প্রভু-নিত্যানন্দের শ্রীধাম মায়াপুরে 
আগমন-_ 
এই মত গন্গা-মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া ৷ 
নবদ্বীপে প্রভু-ঘাটে উঠিল আসিয়া ॥ ১৪৪ ॥ 
আপনা” সম্থরি নিত্যানন্দ-মহাশয় । 
প্রথমে উঠিলা আসি’ প্রভুর আলয় ॥ ১৪৫ ॥ 
অভিন্-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের বিরহে অভিন্ন- 
যশোমতি শচীদেবীর কৃষ্ণ-বিরহোদ্দীপন-_ 
আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ-উপবাস । 
সবে কুষ্ণ-ভক্তি-বলে দেহে আছে শ্বাস ॥ ১৪৬ ॥ 
যশোদার ভাবে আই পরম-বিহবল । 
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-জল ॥ ১৪৭ ॥ 
হা'রে দেখে আই তাহারেই বার্তা কয় । 
“মথুরার লোক কি তোমরা সব হয় 2১৪৮ ॥ 


১৩৭1 ‘বৎস’ পাঠান্তরে “বচ্ছ”। 
১৩৮1 ‘ডুবি’ পাঠান্তরে ‘ডুবে’ । 
১৪১। 'স্বানৃভাবে অনন্ত’ পাঠাত্তরে 'স্বানুভাবা- 
‘স্রোতে’ পাঠান্তরে “মাঝে” ॥ 


বেশের' ৷ 
১৪২। ভিতর, পাঠান্তরে ‘উপরে’ । 
১৪৩ ৷ “অগম্য” পাঠান্তরে “অগণ্য” ৷ 


১৪৪1 গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়ার অপর তট 
হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভাসিয়া ভাসিয়া গঙ্গার প্ব্ব- 
তটে মহাপ্রভুর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ 

১৪৪ ‘উঠিল’ প্রাঠান্তরে ‘মিলিল! | 

১৪৬। দ্বাদশ উপবাস-শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমায়া- 
ইতে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কাটোয়ায় যাওয়া ও 


পুর হ 
তথা হইতে রাঢুদেশভ্রমণ প্রভৃতি ব্যাপারে দ্বাদশ দিন 
লাগিয়াছিল। এই দ্বাদশদিন শচীদেবী সব্বপ্রকার 


ভোজ্য-পানীয় হইতে বিরতা ছিলেন । 
১৪৭1 ‘বহয়ে’ পাঠাত্তরে “বহই? | 






৮৩০ 


কহ কহ রামক্কষ্ণ আছয়ে কেমনে ?” 
বলিয়া মৃচ্ছিত হঞা পড়িলা তখনে ॥ ১৪৯ ॥ 
ক্ষণে বলে আই “ওই বেণু শিঙ্গা বাজে । 
অক্র.র আইলা কিবা পুনঃ গোষ্ঠ মাঝে £” ১৫০ 
এই মত আই ক্কষ্*-বিরহ-সাগরে । 
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহিক শরীরে ॥ ১৫১ ॥ 
শচীদেবী-সমীপে নিত্যানন্দের আগমন-__ 
নিত্যানন্দ প্রভুবর হেনই সময় । 
আইর চরণে আসি’ দণ্ডবৎ হয় ॥ ১৫২ ৷৷ 
নিত্যানন্দে দেখি’ সব ভাগবত-গণ ৷ 
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ১৫৩ ॥ 
“বাপ বাপ,” বলি” আই হইলা মৃচ্ছিত ৷ 
না জানিয়ে কে বা পড়য়ে কোন্‌ ভিত ॥ ১৫৪ ৷ 
নিত্যানন্দ প্রভুবর সবা' করি’ কোলে । 
লিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেম-জলে ৷৷ ১৫৫ ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দ-কর্তৃক মহাপ্রভুর শান্তিপুরে 
আগমন-বাত্ত। জ্ঞাপন-__ 


শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে । 
“সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে ॥ ১৫৬ ৷ 


শান্তিপুর গেলা প্রভু আচায্যের ঘরে । 
আমি আইলাও তোমা” সবা লইবারে ৷” ১৫৭ ॥ 


চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সব্ব ভক্তগণ ॥ 

পর্ণ হইলা শুনি’ নিত্যানন্দের বচন ॥ ১৫৮ ॥ 

১৪৮1 আর্্যা শচীদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের অভাবে 
সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন__“তোমরা কি মথুরার 
লোক? রাম কৃষ্ণের সংবাদ কি?’ অক্র,রের আগ- 
মন প্রভৃতির আশঙ্কা ও রামকৃষ্ণের বেণুশিঙ্গা প্রভৃতির 
ধ্বনি উপলব্ধি করিতেছিলেন । 

১৫০ ৷ ‘বেণু’ পাঠান্তরে ‘শুনি’ 

১৪৭-১৫০ । তথ্য-অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো 
মাতরং সূহৃদঃ সখীন ৷ গোপান্‌ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো 
বুন্দাবনং গিরিম্‌ ৷ অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্‌ 
সকবদীক্ষিতুম্‌ 1 তহি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্তুং সুনসং সূস্মিতে- 
ক্ষণম্‌ ॥ (ভাঃ ১০1৪৬1১৮-১৯ J) 

5 ! ত ১০/৩৮-৩৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 
১৫১! ত আই কৃষ্ণ’ পাঠান্তরে ‘এইমত 


স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


সবেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল । 
উঠিল পরমানন্দ ক্ষ্-কোলাহল ॥ ১৫৯ ॥ 
উপবাসিনী শচীদেবী - 

ঘে দিবস গেল৷ প্রভু করিতে সন্ন্যাস । 

সে দিবস হইতে আইর উপবাস ॥ ১৬০ ॥ 

দ্বাদশ-উপাস তা'ন_নাহিক ভোজন । 

টৈতন্য-প্রভাবে মান্র আছ্য়ে জীবন ॥ ১৬১ ॥ 
নিত্যানন্দের শচীমাত।কে প্রবোধ-দান_ 

দেখি’ নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত-অন্তর ৷ 

আইরে প্রবোধি' কহে মধুর উত্তর ॥ ১৬২ ॥ 

“ক্কষ্ের রহস্য কোন্‌ না জান বা তুমি৷ 

তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি ॥১৬৩৷ 

তিলাদ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ ৷ 

বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ ॥ ১৬৪ ॥ 

বেদে ঘা’রে নিরবধি করে অন্বেষণ । 

শে প্রভু তোমার পুন্র-_সবার জীবন ॥ ১৬৫ ॥ 

হেন প্রভূ বুকে হাত দিয়া আপনার ! 

আপনে সকল ভার লইল তোমার ৷৷ ১৬৬ ॥ 

ব্যবহার পরমার্থ ঘতেক তোমার । 

মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বার বার ॥ ১৬৭ ॥ 

ভাল হয় ঘেমতে, প্রভু সে ভাল জানে ৷ 

সুখে থাক তুমি দেহ সমপিয়া তা'নে ॥ ১৬৮ ॥ 


জরন্নপি। (অমরকোষ ) সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং 
স্যাদনূনকে ৷  পূর্ণস্ত পূরিতে ! €(অমরকোষ )। 
১৬২1 “কহে মধুর? পাঠান্তরে “কিছু কহেন’! 


১৬৪ ৷ বেদশাস্্র স্বাধ্যায়-নিরত জনগণকে অনু" 
গ্রহ করেন। এ বেদ শচীদেবীর অনুগ্রহ পাইবার 
প্রার্থী । যেহেতু স্বয়ংরাপ ভগবান্‌___শ্রীশচী-পু্রাগে 
নিত্য বিরাজমান । শচীনন্দনের আরাধনা করিবার 
জন্যই বেদশাস্্র সৰ্ব্বদা উদ্গ্রীব ও উন্ম্থ ৷ 

১৬৪ ৷ “নাহি করিহ বিষাদ’ পাঠাত্তরে নাক 

বসাদ’ ৷ 

by ১৬৫ 1. তথ্য-নিতৃতমরুন্মনোহক্ষদূঢ়যোগহূ্ে 
হৃদি যন্স.নয় উপাসতে তদরয়োহপি যধুঃ না 
্রিয় উরগেন্্রভোগভুজদগ্ডবিষক্তধিয়ো ব বয়মপি € 


রিহ 


1২৩) 

সমাঃ সমদূশোহড্প্রিসরোজসুধাঃ ৷ (ভাঃ ১০1৮৭ রর 
_্রথ 

১৬৮ | শ্রীনিত্যানন্দ শচীদেবীকে বলিলেন, 


তাঁহার পুন্র তাহার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন, 


| অন্তখণ্ত-- প্রথম অধ্যায় 


ৃ ৮৩১ 
উপবাসিনী শচীকে কুষ্ধার্থে রন্ধন-কার্ষ কিবা বৃদ্ধ, কিবা শিশু, কি পুরুষ, নারী । 
৮ না ০৭ 
প্ররোচন আনন্দে চলিলা সবে বলি’ ‘হরি হরি? ॥ ১৮০ ॥ 


মীপ্র গিয়া কর মাতা, ক্ৰঞ্চের রন্ধন । 

সান্তাষ হউক এবে সবর্ব ভক্ত-গণ ॥ ১৬৯ ॥ 

তোমার হস্তের অন্নে ঠাবাকার আশ । 

তোমার উপবাসে সে রুষ্ণের উপবাস ॥॥ ১৭০ ॥ 

তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন । 

মোহোর একান্ত তাহা খাইবার মন ॥” ১৭১ ॥ 

তবে আই শুনি’ নিত্যানন্দের বচন । 

গাসরি' বিরহ গেলা করিতে রন্ধন ॥ ১৭২ ॥ 

কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি” আই পূণাবতী । 

অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রতি ॥ ১৭৩ ॥ 

তবে আই সব্্ব-বৈষ্ণবেরে অগ্রে দিয়া ৷ 

করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া ॥ ১৭৪ ॥ 
পরম-সন্তেষ হইলেন ভক্তগণ । 

দ।দশ-উপবাদে আই করিলা ভোজন ॥ ১৭৫ ॥ 
নবদ্বীপবাসীর মহাপ্রভু-দর্শনার্থ ফুলিয়ায় যাত্রা 

তবে সব্ব ভক্তগণ নিত্যানন্দ-সঙ্গে ৷ 

প্রভু দেখিবারে সঙ্জ করিলেন রঙ্গে ॥ ১৭৬ ॥ 

এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবালী ৷ 

শুনিলেন “গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী ৷? ১৭৭ ॥ 
শুনিয়া অভুত নাম 'শ্ৰীক্বষ্ণচৈতনয’ ৷ 

| Ee বলি' বলে ‘ধন্য ধন্য’ ॥১৭৮ ৷ 
রে প্রভু আছেন শুনিয়া ৷ 

দেখিতে চলিলা সব লোক হৰ্ষ হঞা ৷ ১৭৯ ॥ 


ই টি নাই। ব্যবহারিক ও 
ঝৎসল্য-রসের ই কা 
J আশ্রয়বিপ্রহ ভগবানের পিতৃমাতু বর্গ 
টি ভান ভগবানে সমপিতাত্ম । সুতরাং 
টি ষয় বুঝিয়া যাহা স্থির হয়, তদুপ শচী- 
a করিতে পারেন৷ 
| পাসরি-_ভুলিয়া ৷ 
a জা আয়োজন ৷ 
তু রর পাষণ্তিগণ যাহারা শ্রীমহা- 
তাহারাও ত 'পূরে অবস্থানকালে নিন্দা করিয়াছিল, 
নগরে রাই অপরাধ-খণ্ডন-মানসে “ফুলিয়া”- 
৬ জানিয়া যাত্রা করিল ! 
তথ্য-_ ত্বয়ি বিপ্রতিপথস্য তমেব 


যা 








পৃব্ব পাষণ্ডিগণের অনুশোচনা ও নিবের্দ__ 
পূৰ্ব্বে যে পাষপ্তী সব করিল নিন্দন ৷ 
তা'র।ও সপরিকরে করিল গমন ॥ ১৮১ ॥ 
গৃঢ়ুরূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম । 
“না বুঝিয়া নিন্দা করিলাও তান ধর্ম্ম ॥ ১৮২ ॥ 
এবে লই গিয়া তা'ন চরণে শরণ । 
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন ৷” ১৮৩ ॥ 
এই মতে বলি’ লোক মহানন্দে ধায় ৷ 
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায় ॥ ১৮৪ ॥ 

শ্রীচেতন্য,-নাম-শ্রবগে শ্রীচৈতন্য-দর্শনার্থ 

গণসমচ্টির ফুলিয়া-যান্রা— 

অনন্ত অব্বুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে ৷ 
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥ ১৮৫ ॥ 
কেহ বান্ধে ভেলা কেহ ঘট বুকে করে । 
কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে ॥ ১৮৬ ॥ 
কত বা হইল লোক নাহি সমূচ্চয় ৷ 
যে যেমতে পারে, সেইমতে গার হয় ৷ ১৮৭ ॥ 
গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয় ৷ 
চৈতন্যের নাম করি’ সেহ পার হয় ॥ ১৮৮ ॥ 
অন্ধ, খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে ৷ 
চৈতন্যের নামেতে প্রশস্ত পথ দেখে ॥ ১৮৯ | 
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে । 
কত দূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি’ পড়ি ॥ ১৯০ ॥ 


শরণং প্রভো। ভুমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাব- 
লগ্বনম ৷! স্কোন্দে মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ডে ৭১০১) ৷ 

১৮৫ | খেয়ারি-__খেয়াঘাটের মাঝি । 

১৮৫ ৷ নূসিংহদেব-পল্লীর নিকট যে বর্তমান 
বাগদেবীর খাল গঙ্গায় পড়িয়াছে, সেই স্থানে মহাপ্রভুর 
প্রকটকালে সরস্বতী বা খড়িয়া-নদী মিলিত হইয়।ছিল। 
্্ীমায়াপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সুবর্ণ বিহার, গোদ্রুম 
ও মধ্যদ্বীপ প্রভৃতি পার হইয়া খড়িয়ার ‘খেয়া ঘাট? 
অবস্থিত ছিল। সে-স্থানে নদী পার হইয়া নবদ্বীপ 
হইতে শান্তিপূর ও ফুলিয়ায় যাইতে হইত ৷ সে-সময়ে 
নবদীপ-নগর বেশ বিস্তৃত ছিল । 

১৮৭1 জমুচ্চয়_সংখ্যা । 

১৮৯1 খোঁড়া_খর্জ শব্দজ, পঙ্গু! 





৮৩২ 


৬৬১০৯ ৯৫৯১৯৯৯৯2১০ 





তথাপিহ চিত্তে কেহ বিষাদ না করে । 


ভাসে সৰ্ব্ব লোক ‘হরি’ বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৯১॥ 


হেন সে আনন্দ জন্মি’ আছয়ে অন্তরে । 
সব্ব-লোক ভাসে মহা আনন্দসাগরে ॥ ১৯২ ॥ 
যে না জানে সাঁতারিতে, সেও ভাসে সুখে । 
ঈশ্বর-প্রভাবে কুল পায় বিনা দুঃখে ৷৷ ১৯৩ ॥ 
কত দিকে লোক পার হয় নাহি জানি ৷ 

সবে মান্র চতুদ্দিগে শুনি হরি-ধবনি ৷ ১৯৪ ॥ 
এই মত আনন্দে চলিলা সব লোক । 

পাসরিয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণ। গৃহ-ধন্ম-শোক ৷৷ ১৯৫ ॥ 
আইল সকল লোক ফুলিয়া-নগরে ৷ 


ব্ৰহ্মাণ্ড স্পশিয়৷ ‘হরি’ বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১৯৬ ॥ 


গণ মুখে উচ্চ হরিধ্বনি সংকীর্তন-পিতা 
হগীরসুন্দরকে আকর্ষণ__ 
শুনিয়া অপৃব্্ব অতি উচ্চ হরি-ধ্বনি ৷ 
বাহির হইলা তবে ন্যালি-শিরোমণি ॥ ১৯৭ ॥ 
নাম-কীন্তনপর গৌরদুন্দরের সকলকে দর্শন-দান__ 
কি অপূব্ব শোভা সে কহিলে কিছু নয় ৷ 
কোটিচন্দ্র হেন আসি’ করিল উদয় ॥ ১৯৮ ॥ 
সব্বদা শ্রীমুখে “হরে কৃষ্ণ হরে হরে’ ৷ 
বলিতে আনন্দ-ধারা নিরবধি ঝরে ৷৷ ১৯৯ ॥ 
লোকের আততি__ 
চতুদ্দিগে সৰ্ব্ব লোক দণ্ডবত হয়৷ 
কে কা'র উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয় ॥ ২০০ ॥ 
কণ্টক ভূমিতে লোক নাহি করে ভয় । 
আনন্দিত সৰ্ব্বলোক দণ্ডবত হয় ॥ ২০১ ৷৷ 
সৰ্ব্ব লোক রাহি ত্ৰাহি’ বলে হাত তুলি” ৷ 
এমত করয্ে গৌরচন্দ্র কুতুহলী ॥ ২০২ ৷৷ 
অনন্ত অব্বুদ লোক একনভ্র হইল । 
কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পৃরিল ॥ ২০৩ ৷ 
নানা গ্রাম হইতে লোক লাগিল আসিতে ৷ 


কেহো নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে ॥ ২০৪ ৷ 


ফুলিয়ায় লোকারণ্য ও গৌরমুখচন্দ্র দর্শন 
হইতে লাগিল বড় লোকের গহন ৷ 
“ফুল” পূরিল সব নগর-কানন ৷৷ ২০৫ ॥ 
৫ পহনুভিভ। 





শ্রী্রীচৈতন্যভাগবত 


থে! গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর । টি 
সব্ব লোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর ॥ ২০৬ ॥ 
প্রভুর ফুিয়। হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে 
গমন-- 
তবে প্রভু ক্রপাদুচ্টি করিয়া সবারে। 
চলিলেন শাত্তিপুর-আচাধ্যের ঘরে ॥ ২০৭ ॥ 
অদ্বৈতাচার্য্যের গৌরভক্তি__ 
সন্ত্রমে অদ্বৈত দেখি’ নিজ-প্রাণনাথ ৷ 
পাদপদ্মে পড়িলেন হই’ দণ্ডপাত ॥ ২০৮ ॥ 
আব্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে । 
না ছাড়েন পাদপদ্ম দুই বাহু হৈতে ॥ ২০৯ ॥ 
আীচরণ-অভিষেক করি’ প্রেমজলে ৷ 
দুই হস্তে তুলি’ প্রভু লইলেন কোলে ॥ ২১০ ॥ 
আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেমজলে ৷ 
আনন্দে মৃচ্ছিত হই’ পড়ে পদতলে ॥ ২১১ ॥ 
স্থির হই’ ঠাকুর বসিলা কতক্ষণে ৷ 
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে ৷৷ ২১২ ৷৷ 
শিশু অচ্যুতানন্দ_ 
দিগম্থর শিশুরূপ অদ্বৈত-তনয্ন ৷ 
নাম ‘শ্রীঅচ্যুতানন্দ’ মহাজ্যোতিন্ময় ৷৷ ২১৩ ৷ 
পরম স্ব্বজ্ত তিহোঁ অচিন্ত্য-প্রভাব ৷ 
যোগ্য অদ্বৈতের পূত্র সেই মহাভাগ ৷ ২১৪ ॥ 
ধূলাময় সব্ব অঙ্গ, হাসিতে হাসিতে । 
জানিয়া আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে ॥ ২১৫ ॥ 
শিশু-অচুত্যানন্দের গৌরপদতলে লুগ্ঠন ও 
প্রভুর অছু/তকে ভ্রোড়ে স্থাপন 
আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে ৷ 
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে ॥ ২১৬ i 
প্রভু বলে-_“অচ্যুত, আচাৰ্য্য মোর পিতা ৷ 
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই-ভ্রাতা ৷” ২১৭ ৷ 
বালক অদুুতের মুখে সিদ্ধান্ত-কথ৷_ 
অচ্যুত বলেন__“তুম্মি দৈবে জীব-সখা ৷ 
সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা ৷” ২১৮ ll 
‘হাসে’ প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত-বচনে ৷ 


বিস্ময় সবার বড় উপজিল মনে ॥ ২১৯ ॥ টে 


{ সন্দর 
২১৮ ৷ ১৪৩১ শকাব্দায় যখন ত 
| রি গিয়াছিলেন, সেহ- 
শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বিতগৃহে গিয়াছি ন 


অদচ্যুতানন্দ পচ-বৎসরের শিশুমাত্র ছিলেন। : 
নন্দ সম্ভবতঃ ১৪২৬ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন! 


ug সকল কথা ৩ 
মাছে কোন্‌ মহাশয় 6২২০ ॥। 


নাজানি বা জান 
সঙ্গে নদীয়। হইতে আগমন-_ 


্রীনিত্যানন্দের ভক্তগণ- 
নই সময়ে শ্রীঅনভ্ত-নিত্যানন্দ ৷ 


ছে 
ত সঙ্গে ভক্তত্বন্দ ৷৷ ২২১ ॥। 


ন্রাইলা নদীয়া হৈ; 
্ৰীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিনা তাকুর । 
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর ॥ ২২২ ॥ 
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ । 
রুদন কারন সবে ধরি’ শ্রীচরণ ॥ ২২৩ ॥ 
তুর স্নেহ-কৃপা ও ভক্তগণের জীব-বন্ধন- 
বিনাশন আনন্দ-ক্রন্দ ন-__ 
সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন দান ৷ 
সবেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান ৷ ২২৪ ॥ 
আন্তনাদে রোদন করয়ে ভক্তগণ ৷ 
শুনিয়া গবিভ্র হয় সকল ভুবন ॥ ২২৫ ॥ 
রুষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে সে সুক্কতি জন ৷ 
সে ধ্নি-শ্রবণে সব্ব-বন্ধ-বিমোচন ৷ ২২৬ ॥ 
চৈতন্য-প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন ধন । 
ক্মাদি-দুর্নভ-রস ভুঞ্জে ঘে-তে-জন ৷৷ ২২৭ ॥ 
মহাপ্রভুর নৃত্যারস্ত_ 
ভক্তগণ দেখি’ প্রভু পরম-হরিষে । 
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ-প্রেম-রসে ৷৷ ২২৮ ॥ 
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ । 
‘বোল বোল’ বলি’ প্রভু গর্জে ঘনে ঘন ॥ ২২৯ ॥ 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের ব্যবহার__ 

ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী ! 

তমত্ত্য কৃষ্ণ-প্রেম-লাস্য— 


অধ 
বি ক্স, পুলক, হুঙ্কার, অট্হাস। 


বা ও 
মিত 'স অদ্ভুত অন্গভঙ্গীর প্রকাশ ৷৷ ২৩১ ॥ 
ম্‌ 


ফুতিশা রে ভুত জীবমান্রেরই সখা, 
আর ববির সি 
খা ইযানি ঘা সুপর্ণা সযুজা সখায়া” এবং “যতো 
উচ ই জায়ন্তে” প্রভৃতি শুরতিবচন-সমৃহের 
৮। রি শ্রীচেতন্যকে নির্ণয় করিলেন ৷ 
ংপরিষ্থজাহো শি সুপর্ণ। সযুজা জখায়া সমানং 
নশাধভিটাকশী ! তয়োরন্যঃ পিস্পলং স্বাদত্্যন- 
ত॥ ( মৃণ্ডক ৩1১১, শ্বেঃ 81৬1৭) 


{পর্ণো ভব 
[5 
ব্ৰহ্মণোহংশভূতস্ত থেতরে। ভোক্তা 
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অন্ত্যথগ্ড_ প্রথম অধ্যায় 


৮৩৩ 


ত’ শিশুর কভু নয় । কিবা সে মধুর পদ-চালন-ভঙ্গিমা ৷ 


কিবা সে শ্রীহস্ত-চালনাদির মহিমা ॥ ২৩২ ॥ 
কি কহিব সে বা প্রেম-রসের মাধুরী । 

আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে ‘হরি হরি? ॥ ২৩৩ ॥ 
রসময় নৃত্য অতি অভ্ত-কথন। 

দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ ॥ ২৩৪ ॥ 
হারাইয়াছিলা প্রভু সব্বভভ্তগণ ৷ 

হেন প্রভু পুনব্বার দিলা দরশন ৷৷ ২৩৫ ॥ 
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে ৷ 

প্রভু বেঢ়ি সভেই উল্লাসে নৃত্য করে ॥ ২৩৬ ॥ 
কেবা কা’র গ!’য়ে পড়ে কেবা কা'রে ধরে। 
কেবা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে ২৩৭ ॥ 
কে বা ক'রে ধরি’ কান্দে, কে বা কিবা বোলে! 
কেহো কিছু না জানে প্রেমের কুতুহলে ॥ ২৩৮ ॥ 


সপ্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ৷ 
এমত অপূর্ব হয় পৃথিবী-ভিতর ॥ ২৩৯ ॥ 


কেবল “হরিবোল'-ধ্বনি__ 

“হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই !” 

ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥ ২৪০ ॥ 

কি আনন্দ হইল মে অদ্বৈত-ভবনে ৷ 

সে মৰ্ম্ম জানেন সবে সহম্রবদনে ৷৷ ২৪১ ॥ 

আপনে ঠাকুর তবে ধরি’ জনে জনে । 

সব্ব-বৈষ্ণবেরে করে প্রেম-আলিজনে ॥ ২৪২ ॥ 

পাইয়া বৈকুষ্ঠ-নায়কের আলিজন ৷ 

বিশেষ আনন্দে মত্ত হয় ভক্তগণ ৷ ২৪৩ ॥ 

হরি-নাম-হুঙ্ক'রে নব-নবায়মান প্রেমোন্াাদ-প্রকাশ_ 

‘হরি’ বলি সব্ব-গণে করে সিংহনাদ ৷ 

পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো সবার উন্মাদ ॥ ২৪৪ ॥ 

সাজেোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুষ্ঠের পতি । 

পদভরে টলমল করে বসুমতী ৷ ২৪৫ ॥ 
ভবতি, অন্যো হি সাক্ষীভবতীতি । (গোপালোত্তর- 
তাপনি ১১৮) সুপর্ণাবেতো সদূশৌ সখায়ো যদুচ্ছ- 
য়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে ৷ একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্প- 
লান্নমন্যো নিরন্নোহপি বলেন ভুগ্লান্‌ !! (ভাঃ ১১৷১১৷৬) 
ন যস্য সখ্যং পূরুষোহবৈতি সখ্যুঃ সখা বসন্‌ সংবসতঃ 
পরেহস্মন্‌ | গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে তস্মৈ 
মহেশায় নমস্করোমি ৷৷ (ভাঃ ড181২৪) ॥ 

২৪১! সহস্ববদন-শ্ৰীনিত্যানন্দপ্ৰভু । 

২৪?! তথ্য_ অনাদ্যনত্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং 









৮৩৪ 





নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম-উদ্দাম ৷ 

চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহাজ্যেতিধাম ॥ ২৪৬ ॥ 
আনন্দে অদ্বৈত নাচে__করয়ে হুঙ্কার ৷ 

সবেই চরণ ধরে-_যে পায় যাহার ॥ ২৪৭ ॥ 
নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ-প্রকাশ । 

সেইমত নৃত্য, গীত, সকল বিলাস ॥ ২৪৮ ॥ 


মহাপ্রভুর বিষ্ঃ-খটায় উপবেশন-__ 
কথোক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরালসুন্দর । 
স্ব'নূভাবে বৈসে বিষ্ণু খট্টার উপর ॥ ২৪৯ ॥ 
জেড়হাতে সবে রহিলেন চ।রি-ভিতে ৷ 
প্রভু লাগিলেন নিজ-তত্ প্রক।শিতে ॥ ২৫০ ॥ 





নিচাধ্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমূচ্যতে ॥ (কঠ ১৩1১৫) 
সহত্রশিরসং সাক্ষাদ্যমনত্তং প্রচক্ষতে ৷ জঙ্কর্ষণাখ্যং 
পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম ৷৷ ভোঃ ৩২৬২৫) ভাঃ 
১০।৬৮1৪৬ দ্রস্টব্য। কৃষ্কবর্ণং ত্বিষাহ কৃষ্ণং সাঙ্গো- 
পাঙ্গাস্রপাষদম্‌ | যজৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমে- 
ধসঃ ॥ ভোঃ ১১৮৩২) 


২৫২ ! তথ্য__ভাঃ ১ম স্কন্ধ ওয় অধ্যায় দ্রম্টব্য। 

২৫৩! নীলাচলচন্দ্র-_শ্রীজগন্নাথ পুরুষোত্তম ৷ 

২৫১-২৫৩ ৷ তথ্য-_বাসুদেবঃ সঙ্কষণঃ প্রদ্যুম্নো- 
হনিরুদ্ধোহহং মৎস্যঃ কুর্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো 
রামো রামঃ কৃষ্ণে বুদ্ধঃ কলিকরহং শতধাহং সহত্র- 
ধাহমমিতোহহমনত্তো নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতেষামক্তান- 
বন্ধো ন মুক্তিঃ সৰ্ব্ব এষ হ্যেতে পূর্ণা জরা অমুতাঃ 
পরমানন্দাঃ ॥ (ইতি চতুব্বেদশিখায়াং)। নমঃ 
কারণমবস্যায় প্রলয়াৰ্ধিচরায় চ। হয়শীর্্ণে নমন্তুভ্যং 
মধুকৈটভম্ৃত্যবে ৷৷ অকুপারায় রুহতে নমো মন্দর- 
ধারিণে ৷ ক্ষিত্যুদ্ধার বিহারায় নমঃ শুকরমৃূত্তয়ে ৷ 
নমস্তেহভূত-সিংহায় সাধুলোকভয়াপহ ৷ বামনায় 
নমন্তভ্যং ক্রান্তপ্রিভুবনায় চ॥ নমো ভূগুণাং পতয়ে 
দৃপ্তক্ষ্রবনচ্ছিদে ৷ নমস্তে রঘুবর্ধযায় রাবণাত্তকরায় 
চ! নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদুম্নায়।- 
সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ নমো বৃদ্ধায় শুদ্ধায় 


হর 








ভাঃ ১২৩৪৫ ও ৬২১৯ দ্রষ্টব্য) 


শ্ৰীশ্ৰী চৈতন্যভাগবত 





স্বমূুখে নিজতত্ব-প্রকাশ__ 
“মুঞি কু» মুঞি রাম, মুঞ্ি নারায়ণ 
মূঞি মৎস্য, মূঞি কু, বর্াহ, বামন ॥ ২৫১ ॥ 
মূঞি বুদ্ধ, কলিক, হংস, মুগ্রি হলধর । 
মূঞি পৃশ্িগর্ভ, হয়গ্রীব, মহেশ্বর ॥ ২৫২ ॥ 
মুঞি নীলাচলচন্দ্র, কপিল, নৃসিংহ ৷ 
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভূন ॥ ২৫৩ ॥ 
মোর যশ, গুণগ্রাম বোলে সবর্ববেদে। 
মোহারে সে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি সেবে ॥ ২৫৪ ॥ 
বিপদ্বারণ মধুসুদন-_ 
মৃঞ্িঃ সব্ব কালরূপী ভক্তগণ বিনে । 
সকল আপদ খণ্ডে মোহর স্মরণে ॥ ২৫৫ ॥ 


পপ 


ভম বন্দনং তে॥ (ভোঃ ১০২৪০) ইথ্থং নৃতির্যয- 
গৃষিদেবঝষাবতারৈর্লে'কান্‌ বিভাবয়সি হংসি জগৎ- 
প্রতীপান্‌। ধর্ল্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুরত্তং ছন্নঃ- 
কলৌ যদভবস্ত্িযুগোহথ স ত্বম্‌ ৷ (ভোঃ ৭৯৩৮) 
আসন্‌ বর্ণান্ত্রয়ে হ্যস্য গৃহ তোহনূযুগং তনূঃ.। শুরা 
রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ । ভোঃ ১০1৮ 
১৩)। 

২৫৩ । তথ্য__দাসভূতমিদং তস্য ব্রক্মাদ্যসকণং 
জগৎ । দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌ ৷ 
পোদ্মোত্তরে) স্বামিত্বং তু হরেরেব মুখ্যমন্যন্রভৃত্যত। ৷ 
মেধ্ব ভাগবততাৎপর্য্য ৫1১০।১১) এবং ভাঃ ১০1৬৮ 
৩৭ দ্রষ্টব্য ৷ 

২৫৪ ৷ তথ্য__বেদৈশ্চ সবৈর্বরহমেব বেদ্যঃ (গীঃ 
১৫1১৫) দেবোহসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধবর্ব এব 
বা । ভজন্ম.কুন্দচরণং স্বস্ভিমান্‌ স্যাদ্যথা বয়মূ 
(ভাঃ ৭1৭৫০) এষ্যা চোপনিষভ্ভিম্চ সাংখ্যযোগেন্চ 
সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্মযং হরিং সামান্যতাত্মজম্‌ ! 
(ভোঃ ১০1৮৪) ৷ ও 

২৫৫) তথ্য_ ন কহিচিন্মৎপরাঃ শান্তরাগে 
নজ্কষ্যত্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ। যেষামহং 
প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সূহাদো দৈবমিগ্টগ্‌ ! 
( ভাঃ ৩1২৫।৩৮ ) অবিসম্ৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ে!? 


এবং 
ক্ষিণত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি (ভাঃ ১২৷১২৷৫৫) ন 
একজশো 


ন্তি তঙভগঃ 


দ্বিতীয় ইতি সৰ্ব্বাদিসর্গতঃ । ন হি নশ্য 
4১৮২ ং চ শ্মতত 


প্রকুতি-প্রারুতে-লয়ে ॥ তস্য ভক্তোত্তমানা 


অন্ত্যখণ্ড--প্রথম অধ্যায় 


গ্াগুব- সনাতনধর্ম বর্ম যুগাবতারী-- 
” 


ব'ন্ধব পরমেশ্বর 
দীরে লজ্জা হৈতে মূঞি উদ্ধারিলু। 
হে মূঞি পঞ্চ-পাণ্ডবে রাখিলু ৷ ২৫৬ ॥ 
আন্তবন্ধু 
ববকাসূর বধি’ মূঞি রাখিনু শঙ্কর । 
মঞি উদ্ধারিলু মোর গজেন্দ কিন্কর ॥ ২৫৭ ॥ 
ভক্ঞ-রক্ষক-_ 


[দ্রীপ 
জউ-গৃ 


মনঞ্জি সে করিলু' প্রহল্াদেরে বিমোচন । 
মঞি সে করিল গোপর্ন্দের রক্ষণ ৷ ২৫৮ ৷ 
মঞি সে করিলু পূর্ব অস্বতমন্থুন ৷ 
7 বঞ্চিয়া অসুর, রক্ষা কৈলু দেবগণ ॥ ২৫৯ ॥ 
ভত্তদ্রোহী-বিনাশক _ 
মুঞ্জি সে বধিলু মোর ভক্তদ্রোহী কংস। 
মুগ্রি সে করিলু' দুষ্ট রাবণ নিব্বংশ ॥ ২৬০ ॥ 
দর্পহারী ভগবান্‌__ 
মুগ্রি সে ধরিলু' বাম-হাতে গোবদ্ধন ৷ 
| মুগ্রি সে করিলু কালি-নাগ্রের দমন ॥ ২৬১ ॥ 





যাতি॥ ন বাসূদ্দবভত্ঞানামশুভং বিদ্যতে কৃচিৎ। 
তিষাং ভক্তোত্তমানাঞ্চ সততং স্মরণেন চ ৷৷ (নারদ- 
গঞ্চরাত্র ১১৪৷২৪-২৬ ) । 

২৫৬ । জউগৃহে-_জতু-গৃহে গোলার ঘরে) ৷ 
২৫৬ । তথ্য--দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ-_মহা- 
রত সভাপবর্ব ৬৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

২৫৬ । তথ্য_-জতুগৃহ হইতে কুষ্ণকর্তৃক পঞ্চ- 


গা 
রা রক্ষা--মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৪১-১৪৯ 
| 


২৫ ‘ ন 

শর হা বকাসুর বধি’ মুঞ্ি রাখিলু 
Co ১০।৮৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 

টব | ! তথ্য_শ্ৰীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ২৷৩ অধ্যায় 
২৫৮ । ত 

ঘণ্টব্য | ' তথ্য_ প্রহলাদ-বিমোচন ভাঃ ৭1৮ 
২৫৮। 

১১ তথ্য-গোপরন্দের রক্ষণ--ভাঃ ১০1১৫, 
১৯, ১০1২ 


৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 
যত লতা নল ত বিষজলাপ্যায়াদ্যালরাক্ষসাদর্ষ- 
খষভ বয়ং i ব্ষ-ময়৷ত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্‌ 
২৫৯ ৷ LL মুহুঃ ৷ (ভাঃ ১০৷৩১৷৩) ৷ 
অশ্থৃতমন্থন-_ভাঃ ৮৭-১০ অধ্যায় 





স্মরণেন চ। আমুর্ব/য়ো ন হি ভবেৎ কথং মৃত্যুর্ভবি- 


মুঞি করোঁ সত্যযুগে তপস্যা-প্রচার । 
ত্রেতাযুগ্ে যজ্ঞ লাগি’ করোঁ অবতার ॥ ২৬২ ॥ 
এই মুগ্রি অবতীর্ণ হইয়া দ্বাপরে । 

পূজাধন্ম বৃঝাইলু সকল লোকেরে ॥ ২৬৩ ॥ 


অবতার-্তত্ব-বেদগহ্য__ 
কত মোর অবতার বেদেও না জানে । 
সম্প্রতি আইলু মুগ কীর্তন-কারণে ॥ ২৬৪ ॥ 
কীর্তন-আরক্তে প্রেমভক্তির বিলাস । 
অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ ॥ ২৬৫ ॥ 
স্ব বেদে পুরাণে আশ্রয় মোর চায় । 
ভক্তের আশ্রমে মঞি থাকোঁ সব্বদায় ॥ ২৬৬ ৷ 


ভক্তপ্রাণ-ভগবান্‌_ 


ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই। 
ভক্ত মোর পিতা, মাতা, বন্ধু, পুত্র ভাই ॥ ২৬৭॥ 


ৰ _——————__—_——_—_———_——_——_—_—_—————————————_—_—_———_—& _Iে__—_—_—_—_—— 


দ্রষ্টব্য ৷ 

২৬০7 
দ্রষ্টব্য ৷ 

২৬০1 তথ্য-_রাবণ-নি্ব্বংশ_ রামায়ণ লক্কা- 
কাণ্ড ১০৯-১১১ সর্গ ৷ 

২৬১1 তথ্য-_ গোবদ্ধন-ধারণ -ভাঃ ১০৷২৫ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 

২৬১ ৷ তথ্য-_কালীয়নাগের দমন-_ভাঃ ১০1১৬ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য! 

২৬২-২৬৫ ৷ তথ্য_কৃতে যদ্ধ্যায়তো, বিষ্ণং 
ভ্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ৷ দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ 
তদ্ধরিকীর্ভনাৎ ॥ (ভাঃ ১২৩৫২), ক্ুষ্ণবর্ণং ত্বিষাহ- 
কৃষ্ণং সাঙ্গোপাজান্রপ ষদম্‌ ৷ যজৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্য- 
জন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ভোঃ ১১৫৩২), ইত্যোহং কৃত- 
সন্নাসোহবতরিষ্য মি কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চ- 
সহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সব্র্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বর- 
প্রাথিতো নিজরসাস্বাদো মিশ্রাখ্যো বিদিতযোগোহস্যাম্‌ ৷ 
(অথৰ্ব্ববেদ তৃতীয়কাণ্ড-ধৃত বিষ্তসহম্রনাম) ! 

২৬৭ ৷ তথ্য-_-সব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি (কঠ 
১21১৭), মার্গন্তি যত্তে মূখপদ্মনীড়ৈশ্ছন্দঃ সুপণৈখাষয়ো 
বিবিক্তে ৷৷ ভোঃ ৫1৩1৪১), যদ্বিশ্ুতিঃ শ্তিনূতেদ- 
মলং পুনাতি পাদাবনেজনপয়শ্চ বচণ্চ শাস্তৰম্‌ ॥ ভোঃ 


তথ্য-_ কংসবধ-_ভাঃ ১০1৪৪ অধ্যায় 













৮৩৬ 


শ্রীচেতন্য ভাগবত 


সর্ব্বতন্্র-স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তবশ ভগবান্‌-_ কি আনন্দ 


যদ্যপি স্বতন্ত আমি স্বতন্ত-বিহার । 

তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার ॥ ২৬৮ ॥ 
পরিকর-বৈশিচ্ট্যের নিত্যত্ব প্রতিপাদন-_ 

তোমরা লে জন্মজন্ম সংহতি আমার ৷ 

তোম!’ সবা” লাগি মোর সব্ব অবতার ৷৷ ২৬৯॥। 

তিলাদ্ধেকো আমি তোমা” সবারে ছাড়িয়া ৷ 


কোথাও না থাকি সবে সত্য জান ইহা 0৮২৭০ ৷৷ 
ভক্ঞগণের আনন্দ-ভ্রন্দন-_ 


এইমত প্রভূ তত্ব কহে করুণায় । 

শুনি’ সব ভক্তগণ কান্দে উদ্ধা-রায় ॥ ২৭১ ॥ 
পুনঃ পৃনঃ সবে দণুপ্রণাম করিয়া ৷ 

উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া ॥ ২৭২ ॥ 





১০1৮২২৯), অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ ৷ 
সাধুভিগ্রস্তহাদয়ো ভক্তৈভভক্তজনপ্রিয়ঃ ৷৷ ভোঃ ৯1৪৬৩), 
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্তক্তৈঃ সাধুভিবিনা ৷ শ্রিয়ঞ্চাত্য- 
স্তিকীং ব্রহ্মন্‌ যেষাং গতিরহং পরা । (ভোঃ ৯81৬৪), 
ন হি ভক্তাৎ পরশ্চাত্মা প্রাণাশ্চাবয়বাদয়ঃ ! ন লক্ষমী- 
রাধিকা-বাণী-স্বয়ন্তু শস্তরেব চ। ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণস্য 
কষ্ণপ্রাণা হি বৈষ্ণবাঃ। ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ কৃষ্ণং 
কৃষ্ণশ্চ বৈষ্ণবাং স্তথা ॥ (নারদ পঃ ১।২৩৫-৩৬), 
যথা শ্রিয়াহভিযুক্তোহহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ ৷৷ 
(গোপালতাপনি, উত্তর তাপনী ৫৩) ৷ 


২৬৮1 তথ্য--যয়ি নিব্্বদ্ধহাদয়াঃ সাধবঃ সম- 


দর্শনাঃ। বশেকুবর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং 
যথা ৷ (ভাঃ ৯1৪1৬৬)। 
২৬৮1 তথ্য-_ভাঃ ৯1৪81৬৩--৬৮ দ্ৰষ্টব্য ৷ 


২৬৯ ! তথ্য_ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহাৎসরোজ 
আসৃসে হচতেক্ষিতপথো ননু নাথ পৃূংসাম্‌ ৷ যদ্যদ্ধিয়া 
ত.উর্ুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপূঃ প্রণয়সে সদনূগ্রহায় ॥ 
(ভাঃ ৩৷৯৷১১), নমস্তে দেবদেবেশ শত্খচক্রগদাধর ৷ 
ভক্তেচ্ছোপাত্তরপায়পরমাত্মন্‌ নমোহস্ত তে।। (ভাঃ 
১০'৫৯।২৫ ) ও ভাঃ ১০৷২৭৷১১ দ্ৰষ্টব্য ৷ 
৯৭১7 উদ্ধ'রায়--উচ্চৈঃস্বরে ৷ 
কাকু__কাকুতি-মিনতি ৷ 


ie 


বর দুঃখে কাতর হইয়া 


ন্দ হইল সে অদৈতের ঘরে । 
যে রস হইল পৃব্রে নদীয়া নগরে ॥ ২৭৩ ॥ 
প্ব্বদুঃখ বিদূরণ-_ 
পূর্মনোরথ হইলেন ভক্তগণ । 
যতেক পৃব্রের দুঃখ হইল খণ্ডন ॥ ২৭৪ ॥ 
ভক্তদুঃখহারী ভগবানের ভজন জীবের 
অবশ্য কত্ত ব্য 
প্রভু সে জানেন ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে ৷ 
হেন প্রভু দুঃখী জীব না ভজে কেমতে ॥ ২৭৫ ॥ 


অদোষদশাঁ, দয়ার সাগর গোরচন্দ্র-_ 
করুণা-সাগর গৌরচন্দ্র মহাশয় । 
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণমান্র লয় ॥ ২৭৬ ॥ 


করে না। প্রত্যুপকারবুদ্ধিতেও যদি দুঃখী জীবগণ 
তাহাকে তাহাদের দুঃখের অবসানকারী জানিয়া 
ভগবানকে ভজন করে, তাহা হইলেও ভগবদ্বৈমৃখ্য 
হইতে পরিত্রাণ পায় ৷ 


২৭৫1 তথ্য-_-নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং 
হৃদয়ে ন চ। মদ্তক্তা যন্ত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 
€পাদ্মেত্রে ৭১ অধ্যায় )_-২৭০ ৷৷ তরতি শোকং 
তরতি পাপমানং (মৃণ্ডক ৩1২৯) নান্যং ততঃ পদ্মপলাশ- 
লোচনাদ্‌ দুঃখচ্ছিদং তে মুগয়ামি কঞ্চন ৷ যো মৃগ্যতে 
হস্তগৃহীতপদ্ময়া শ্রিয়েতরৈরগ বিমৃগ্যমাণয়া ৷ ভোঃ 
81৮/২৩), স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং সমন্ততঃ 
পাতি ভয়াতুরং জনম্। স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং 
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম ৷৷ (ভাঃ ৫১৮২০) 
তাপন্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ 
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাস্ত্িন্দতগন্রাদম্থৃতাভিবর্ষাৎ ৷ 
(ভোঃ ১১৷১৯৷৯) ৷ 


€ জ গ 
২৭৬1 ভগবান দোষপূর্ণ জীবের গুণ গ্রহ 


|| 
করেন বলিয়া তিনি গুণগ্রাহী ; তিনি তি 
পতিত জীব তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ না রা | 
কোন মতেই আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় 


২৭৬ তথ্য-_অহো বকী যং স্তনকালকুটং 
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী 1. লেভে গতি ধা্রগচিও 
ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ (uC 
৩া২৷২৩ ) ৷ 
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৮৩৭ 


ও বাহ্য-প্রকাশ_ কা’র শক্তি আছে ইহা সব বড ্‌ 


এশর্যানসন্থরণ 
কলাগকে এরর স্বরিয়া মহাবীর ৷ 
J প্ৰকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির ৷৷ ২৭৭ ৷৷ 


বাহ 
[ণসহ স্লান-ভোজনাদি-লীলা__ 


ভক্ত? 
সবারে লইয়া প্রভু গদগাস্ানে গেলা । 
জাহুবীতে বহুবিধ জলক্রীড়া কৈলা ॥ ২৭৮ ৷৷ 
সবার সহিত আইলেন করি’ আসান ৷ 
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি’ জলদান ॥ ২৭৯ ॥ 
বিঞ্চুগৃহে প্রদক্ষিণ, নমস্কার করি? ৷ 
সবা' লই’ ভোজনে বসিলা গৌরহরি ৷৷ ২৮০ ॥ 
রৃন্দাবনীগ্ন-লীলার পূনরার্ত্তি_ 
মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে ৷ 
চতুদ্দিগে সব্ব-গণ বলিলেন রঙ্গে ॥ ২৮১ ৷ 
সব্ব্বান্গে চন্দন-_প্রভু প্রফুল-বদন ॥ 
ভোজন করেন চতুদ্দিগে ভক্তগণ ৷ ২৮২ ॥ 
বুদ্দাবন-মধ্যে যেন গোপগণ-সঙ্গে ৷ 
রামকুষ্ণ ভোজন করেন সেই রঙ্গে ॥ ২৮৩ ॥ 
সেই সব কথা প্রভু সবারে কহিয়া ৷ 
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ৷৷ ২৮৪ ॥ 


২৮০ ৷ প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে, প্রত্যেক বৈষ্ণবের 
“হে একটি করিয়া বিষ্ণুমন্দির ছিল, যেখানে শালগ্রাম- 
দিল পূজিত হইতেন । অবৈষ্ণবের গৃহে ইতর দেব- 
CR বলে; আর বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের 
বফ্ণুগৃহ’ ও ‘তুলসীমপগ্তপ’ বলে । 
২৮৩-২৮৪ । তথ্য-_ভাঃ ১০৷১৩৷৫-১১ ৷ 


২৮৬ ত 2 
কীডি ১। তথ্য-_ প্রসাদামিজনির্মাল্য-দানে শেষানু- 
তিতা (বিশ্বঃ) ৷ 


২৮৬ । ত 
থ্য_ 5 
চচ্চিতঃ ত্বয়োপযুক্তস্রগৃগন্ধ বাসোহলঙ্কার 


হি॥ | উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম 
ভাঃ ১১৬।৪৬)। 
প্রভৃক 
সকল রর ভাল কৈলে, শাস্ত্র-আকা হয়! কুষ্ণের 
২৮৭ উত্য আস্বাদয় ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১২৩৬) 
 ভব্য- গভীর, শান্তশিষ্ট ৷ 


তাঁহার ক্বপায় যেই বৌলান যাহারে ॥ ২৮৫ ॥ 
ভক্তগণের প্রভুর অবশেষ-পান্ত্র লুষ্ঠন__ 

ভোজন করিয়া প্রভু চলিলেন মান্ত্র। 

ভক্তগণ লুঠি' খাইলেন শেষ-পান্র ॥ ২৮৬ ॥ 

ভব্যভব্য ব্বদ্ধ সব হৈলা শিশুমতি ৷ 

এই মত হয় বিষ্ণভক্তির শকতি ॥ ২৮৭ ॥ 

অপ্রাকৃত ফলত _ 

ঘে সূক্বৃতি-জন শুনে এ সব আখ্যান । 

তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্‌ ॥ ২৮৮ ॥ 

পূনঃ প্রভু-সঙ্জে ভক্তগণ দরশন । 

পূনব্বার এশ্নর্য্য-আবেশে সঙ্কীর্ভন ॥ ২৮৯ ॥ 

সব্ববৈষ্ণবের প্রভূ-সংহতি ভোজন । 

ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন ৷ ২৯০ ॥ 

উপসংহার-__ 
শ্রীরুষ্ণচতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান । 
বুন্দাবনদাস তছু পদযূগে গান ॥ ২৯১ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-গৃহে 

পুনঃসম্মেলনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ 


~ 


২৮৭ গম্ভীর প্রকৃতির বিচারকগণ স্ব-স্ব পরি- 
ণতবয়োধৰ্ন্মে অবস্থিত হইয়াও বালকের ন্যায় ব্যবহার 
করিয়াছিলেন! বিষ্ণু-ভক্তি-বলে তাহাদের বালচাপ- 
ল্যের ন্যায় ব্যবহার দৃম্ট হইয়াছিল । 

২৮৭। তথ্য--ভব্যং শুভেচ, সত্যেচ, যোগো 
ভাবিনি চ ত্ৰিষ্_ (মেদিনী) ৷ 

২৯০1 অনেক অবর্বাচীন মনে করেন যে, নগর- 
ভ্রমণাদি শোভা -যাল্রা-মুখে হরিসংকীর্তনে এশ্বয্যের 
প্রকাশ পায়। শ্রীগৌরসুন্দর উহাদের বিবর্তের অপ- 
নোদন-কলে এর্থর্য্যাবেশে সঙ্কীর্তন করিলেন এবং 
সকল বৈষ্ণবের সহিত একত্র বসিয়া পংক্তি-ভোজন- 


লীলা প্রদর্শন করিলেন । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথ।সার 


এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-গদাধরাদি-সহ 
নীলাচল-যান্রা, আটিসারা ও ছত্রভোগ গ্রাম ধন্য করিয়া 
সুক্কৃতিমান রামচন্দ্র খানের নিকট হইতে নৌযান 
গ্রহণাদিসেবা-দ্বীকারপৃবর্বক ওডুতদশ, সুবর্ণরেখা, জলে- 
শ্বর, রেমূণা, যাজপুর, বৈতরণী, কটক, সাক্ষিগোপাল, 
ভুবনেশ্বর, কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি স্থান হইয়া 
পুরীতে প্রবেশ ; সুবর্ণরেখার নিকট নিত্যানন্দপ্রভূর 
দণ্ডভগুলীলা ; শ্রীজগনাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদর্শন- 
কালে প্রভুর জগন্নাথকে আলিঙ্গনার্থ উদ্যত হইলে 
প্রভুর আনন্দমৃচ্ছা ও সাব্বভৌম ভট্াচার্য্য-কর্তৃক 
প্রভুকে তৎগৃহে আনয়ন, প্রভুর বাহ্য প্রকাশের পরে 
সাব্বভোমগুহে মহাপ্রসাদ ভোজন লীলাদি বণিত 
হইয়াছে ৷ 

শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণ-সহ বিলাসানভ্তর 
শ্রীমহাপ্রভূ একদিন প্রাতঃকালে ভক্তগণের নিকট 
নীলাচলে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তগণ প্রভুকে 
পথে নানা প্রকার বিপদের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিলেন । 
কিন্তু স্বতন্ত্র ভগবানের প্রবল ইচ্ছায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রমূখ 
ভক্তরন্দ নিরস্ত হইলেন ৷ নীলাচলাভিমুখে যান্রাকালে 
শ্রীগীরসুন্দর বিরহকাতর ভক্তগণকে কুষ্ণভজনের 
উপদেশ প্রদানপুরর্বক সান্তনা প্রদান করিলেন । কৃষ্ণ 
মথুরাভিমুখে গমনকালে ব্রজবাসিগণের যেরূপ বিরহ- 
দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, অভিন্-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌর- 
সুন্দরের ভক্তরুন্দেরও (অভিন্ন ব্রজব।সি) তদুপ দুঃখ 


উপস্থিত হইল । মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু. 
গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্ৰহ্মানন্দ 
চলিলেন। পথে প্রভু ভক্তগণের নিকট সঞ্চিত কোন 


বস্তু আছে কি না, অনুসন্ধান করিয়া ভক্তগণের নিক্কি- 
ঞ্চনতা ও নিরপেক্ষতা পরীক্ষা করিলেন । কাহারও 
সঙ্গে কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই দেখিয়া মহাপ্রভুর অত্যন্ত 
| প্রভু সকলকে ভগবদ্‌- -নির্ভরতা বিষয়ে 
ন রিতে আটিসারা গ্রামে অনস্ত 
লেন এবং তথায় আতিথ্য- 


সঘ্বঃক 
_সারারান্র সংকীর্তনে যাপনপূর্ব্বক পরদিবস রড 


তীৰ্থে আসিয়া 'অন্থুলি-ঘাট' দর্শন করিলেন। এতৎ, 
প্রসঙ্গে গ্রন্থকার অস্থুলিঙ্গ শিবের উপাখ্যান বর্ণন করিয়া, 
ছেন। মহাপ্রভু শাতমৃখী গল্প।'র দশন ও স্নান করিয়া 
অন্তর্দশায় মগ্ন হইলেন । ছন্ত্রভোগ গ্রামের অধিকারী 
রামচন্দ্র খান দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভুর 
চরণে প্রণত হইলেন এবং প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন-লাডের 
জন্য অদ্ভুত আত্তি দেখিয়া মহা বিস্মিত হইলেন। 
প্রভু রামচন্দ্রখাঁনের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রভুর 
নীলাচল যাইবার পথের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জনা 
কৃপাদেশ প্রদান করিলেন । রামচন্দ্র খাঁন স্বীয় গৃহে 
সপার্ষদ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করিবার অনুরোধ করিলে 
মহাপ্রভু রামচন্দ্র খাঁর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন । ছন্র- 
ভোগবাসী লোকসকল প্রভুর অদ্ভূত দিব্যোন্মাদ-দর্শনের 
সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পরে 
মহাপ্রভু বাহ্য-দশা পাইলে রামচন্দ্র খাঁন মহাপ্রভুর 
জন্য নৌকা আনয়ন করিলেন। গৌরসুন্দর নৌকোগরি 
অভ্ভূত প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ৷ প্রভুর আডায় 
মুকুন্দ নৌকোপরি কীর্তন আরস্ত করিলেন। প্রভুর 
নৃত্যে নৌকা টলমল করিতে লাগিল । জলদসু! ও 
কুম্ভীরাদি হিংস্রজন্তর আশঙ্কা জ্ঞাপনপূর্ব্বক ভীত 
নাবিক কীক্তন করিতে নিষেধ করিলে মহাপ্রভু ভজ" 
গণকে ভক্তরক্ষাকারী অব্যর্থ সুদর্শন-চঞ্ের কথা 
বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন ৷ কি 
উৎকল দেশে প্রবিষ্ট হইয়া ‘গঙ্গা-ঘাট 
যুধিচ্ঠিরের 
স্থানে মহাপ্রভু স্থান করিলেন এবং তথায় ঢা 
স্থাপিত বৈষ্ণবরাজ মহেশের প্রতি se 
প্রদর্শন করিলেন। ভক্তগণকে কোনও উন 
রাখিয়া প্রভু একাকী গৃহস্থের দ্বারে গমনপরবর্বক রা 
পাতিয়া ভিক্ষালীলা প্রকাশ করিলেন ৷ প্রভুর রর তু 
লব্ধ দ্রব্য পণ্ডিত জগদানন্দ পাক করিলেন! হ গান 
ভক্তগণকে লইয়া ভোজন করিলেন এবং সেই 


থে এ 
পুনরায় পুরী অভিমুখে যাত্রা সিভিল ঢ হইত 
দানী (পথকর আদায়কারী ) প্রভুর নিক Sy 





অন্ত্যথণ্ডত-দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৩৯ 


টা... পরে প্রভর নিক বি 


মাশুল চাহিয়া 
টা্ীবিক তেজ দেখিয়া দানী প্রভুকে ছাড়িয়া দিল, 


ন ভক্তগণের মাশুল চাহিল । পরে ভক্তগণের জন্য 
প্রভুর যুগপৎ নিরপেক্ষ-লীলা ও স্রেহপূর্ণ ক্রন্দন 
[েখিয়া দানীর চিত্ত মূগ্ধ হইল ; দানী প্রভুর চরণে 
নিজ দোষের ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রভু 
দানীকে কৃপা করিয়া ভ্রম সু বর্ণরেখায় আগমনপূব্বক 
ডত্তগণসহ তথায় স্থান করিলেন । মহাপ্রভু ক্রমে 
অগ্রসর হইতে থাকিলে অবধূত নিত্যানন্দ ও জগদা- 
ননদাদি ভক্তগণ পর্যটন-কালে মহাপ্রভুর বহু পশ্চাতে 
গ়িলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডবহন করিয়া 
চলিয়াছিলেন। জগদানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট 
উক্ত দণ্ড রাখিয়া ভিক্ষা-অন্বেষণে গমন করিলে 
নিত্যানন্দ প্রভু হস্তে দণ্ড লইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, 
যগ্রভুকে তিনি হৃদয়ে নিত্য বহন করেন, সেই প্রভু 
দণ্ড বহন করিবেন, ইহা কখনও সমীচীন হইতে পারে 
না| ইহা ভাবিয়৷ শ্রীনিতযানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডটীকে 
তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের 
এই দণ্ডভঙ্গ-লীলা সামান্য জীব-বৃদ্ধির অগম্য ; এক- 
মন শ্রীনিত্যানন্দই ইহার মর্ম জানেন। পরে যখন 
মহাপ্রভুর নিকট পণ্ডিত জগদানন্দ ভঙ্গ দণ্ডগুলি লইয়া 
নী পন রা গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের 
3 8 প্রকাশ করিলেন এবং সকলের 
ও করিয়া একাকী গমনপৃব্বক জলেশ্বর 
রগ আসিয়া পৌছিলেন। লোক-শিক্ষক 
গারসুন্দর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবস্থানে আনন্দ-নৃত্য-লীলা 

“কাশ করিলেন। পশ্চাদ্বঙি- ই 
তুর নিকট ভা [বঙি ভক্তগণও ইত্যবসরে 
আসিয়া পৌছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ- 
রথ বথা ও টি পিয়ানিজ তর অনেক 

রিও নন্দ-মহিমা কীর্তন করিলেন । 

বাসদহ পথে রি থাকিয়া পরদিন ভোরে মহাপ্রভু 
সন্তাষণ জীলা ই শান্ত সন্াসীর সহিত 
বললেন । “রেমূণা” গ্রামে গোপীনাথের 


পি 
কীত্তনমুখে মঙ্গলাচরণ ও প্রার্থনা 
দি টা জয় সব্ব-প্রাণ ৷ 
উর ১-ভয়্কর জয় শিম্ট-ভ্রাণ 0১ 0 
রা ই অজ ভবের ঈশ্বর ৷ 
স্ধু দীনবন্ধু ন্যাসিবর ৷৷ ২ ॥ 


প্রভুর পথ রোধ করিল, পরে প্রভুর নিকট আগমন করিয়া নৃত্যকীর্তনাদি করিলেন, তৎ 


পরে যাজপুরে আসিয়া বৈতরণীতে ভক্তগণসহ স্মান- 
লীলা প্রকাশপূরর্বক হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়া কোথায় 
চলিয়া গেলেন এবং পুনরায় দর্শন দান করিলেন । 
এইরাপে ক্রমে প্রভু কটক নগরে সাক্ষীগোপাল দর্শন 
করিয়া শ্রীভূবনেশ্বরে আগমন করিলেন । এতৎপ্রসঙ্গে 
গ্রন্থকার বিস্তৃত-ভ'বে স্কন্দপরাণোক্ত ভুবনেশ্বর শিবের 
উপাখ্যান বর্ণনপৃর্্বক 'একা রক" স্থানের মাহাত্ম্য ও 
‘ভুবনেশ্বর’ নাম হইবার কারণ, পুরীর মাহাত্ম্য, শিবের 
ক্ষেত্রপালকত্ব প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন । 
গোপালিনীশক্তি ভুবনেশ্বর শিবের নিকট আগমনপূর্র্বক 
মহাপ্রভু মহা নৃত্য করিতে লাগিলেন। তথা হইতে 
ক্ৰমে কমলপুরে আসিয়া মন্দিরের ধ্বজ-দর্শনে মহা- 
প্রভুর ভাবাবেশ হইল । “আঠারনালায়” উপস্থিত 
হইলে মহাপ্রভু একাকী শ্রীজগন্যাথ-দর্শনে গমনার্থ 
ইচ্ছা করিলেন এবং একাকী পরম আবেগভরে জগন্নাথ 
মন্দিরে প্রবেশপূরবর্বক জগন্নাথ দর্শন করিয়া দীর্ঘ 
বিরহের পর মহামিলন-জন্য ভাবাবেশে জগনাখকে 
আলিঙ্গন-প্রদানে উদ্যত হইলে মহাপ্রভু মুচ্ছিত হইয়া 
ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে শ্রীমন্দির মধ্যে 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। 
তিনি একজন নবীন সন্ন্যাসীর এরূপ অবস্থা দর্শন 
করিয়া তাহাকে শাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে মহাপুরুষ বলিয়া 
ধারণা করিলেন। পড়িহারিগণ মহাপ্রভুকে প্রহার 
করিতে উদ্যত হইলে সাৰ্ব্বভৌম উহাদিগকে বারণ 
করিয়া প্রভুকে নিজ-গৃহে লইয়া আসিলেন। ক্রমে 
ক্ৰমে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া পড়িলেন। বাহ্যা- 
বস্থা লাভের পর মহাপ্রভু এখন হইতে গরুড়-ভ্তম্তের 
পশ্চাৎ হইতে জগন্নাথ দর্শন করিবেন প্রতিজ্ঞা 
করিলেন এবং স্বানাদির পর সাব্বভোমগৃহে ভক্তগণ- 
সহ মহাপ্রসাদ-সম্মান-লীলা প্রকট করিলেন । 


(গৌঃ ভাঃ) 


ভক্ত-গোচ্ঠি-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ৷ 

ক্বপা কর প্রভু, যেন তোঁহে মন রয় ॥৩ 0 
শান্তিপুরে ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা-রঙ্গে নিশি-যাপন_ 

হেন মতে শ্রীগৌরসূন্দর শান্তিপূরে ৷ 

করিলা অশেষ রঙ্গ অছৈতের ঘরে ৷ ৪1 





৮৪০ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





বহুবিধ আপন রহস্য কথা রঙ্গে । সকলকে হরিভজনময় গৃহে প্রত্যাবত্তুনপব্বক 


সুখে রাত্রি গোঙাইলা ভক্তগণ সঙ্গে ॥ ৫ ॥ কান্ত নাথ্য-ভক্তিযাজনাথ আদেশ 
পোহাইল নিশা প্রভু করি’ নিজ-ক্বৃত্য ৷ সবে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্তন। 
বসিলেন চতুদ্দিগে বেড়ি” সব ভূত্য ॥ ৬ ॥ জন্ম জন্ম ভুমি সব আমার জীবন ॥” ৯ ॥ 


নীলাচল-যান্রার প্রস্তাব ভক্তগণের প্রভুকে পথের বিগৎসঙ্কুলতা-জঞাপন_ 
প্রভু বলে,__“আমি চলিলাঙ নীলাচলে ৷ ভক্তগণ বলে,_“প্রভু, যে তোমার ইচ্ছা । 
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা-সকলে ॥ ৭ ॥ কা'র শক্তি তাহ করিবারে পারে মিছা ॥ ১০। 
নীলাচল-চন্দ্র দেখি’ আমি পুনবর্ব।র ৷ তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময় । | 


আসিয়া হইব সঙ্গী তোমা, সবাকার || ৮ ॥। সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয় ॥ ১১॥ 


গোঁটীয়াষ্য 


১। শ্রীচৈতন্য স্বয্ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সকল লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পরমেশ্বর 
প্রাণীর একমাত্র প্রাণ। তিনি হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ । সকল প্রাকট্যই অচিন্তাভেদাভেদের 
দুষ্টজনের যমসদূশ ভয়ঙ্করমৃত্তি , আর প্রহলাদাদি প্রকাশ-ভেদ-__ইহা জানাইবার জন্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ 
শিম্ট-ভক্তগণের সেবা-বিমৃখতা হইতে উদ্ধারকারী ৷ মহাভাগবতমৃত্তি যতিরাজের বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব চতুর্াশ্রম গ্রহণ করিয়া জীব- মানবে দেবারোপবাদ অথবা মানবীয় ভোগপর বিলাস- 
ব্রন্মোক্যবাদ বা জগন্সিথ্যাত্ববাদ গ্রহণ করেন নাই। বৈচিত্র্য ভগবানে আরোপ করিবার পরিবর্তে স্বয়ং 
গুণজাত জগতের উৎসাহদাতুসূত্রে মায়াবাদি-সম্প্রদায় ভগবান্‌ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিবার জনা 
অথবা ভেদবাদী কম্ষিসম্প্রদায় যেরূপ দুষ্ট-শিজ্টের জগতে, ভারতে, বঙ্গে, নদীয়ায় স্বীয় প্রাকট্য-বিধান 
বিচার যথান্রুমে করেন না বা করেন, শ্রীগৌরসুন্দর করিয়া ও সকল জড়দেশকালপান্রের বিচার হইতে 
অন্যাভিলাষী, কন্মী, জ্ঞানী ও যোগীদিগের তদুপ বিচার প্ৃথক্‌ হইবার উপদেশকসুন্রে জৈবজ্ঞানের চরম 
অনুমোদন না করায় শুদ্ধভক্তিরই প্রচারকের ও কৃষ্ণ- প্রয্পোজন-প্রদান-লীলাময়ের অভিনয় করিয়।ছিলেন। 
প্রেম-প্রদাতার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ৫1 অধিলরসামৃতমূত্তি শ্রীকৃষ্ণের সকল রহসা- 

২). বহ্বীশ্বরবাদী বা পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় কথা ভক্তগণের সঙ্গে আস্বাদন করিতে করিতে নির- 
যেরূপ ভব বিরিঞ্চ্যাদি গুণাবতারের সহিত অথবা বচ্ছিন্ন আনন্দ বিধান করিয়া রজনী যাপন করিয়া- 
ভগবচ্ছন্তি রমা বা ভগবভ্ত্য শেষ অনত্তদেবের সহিত ছিলেন । 
স্বয়ংরাপ কৃষ্ণের সব্বতোভাবে অভেদ কামনা করেন, ১০) তথ্য__সত্যস্কলপঃ ( ছান্দোগ্য ৩১৪ ২ রঃ 
তাহা দুষ্ট সিদ্ধান্ত হওয়ায় শিষ্ট সিদ্ধান্তের বিচারানু- বেদানিবর্বচনীয়ং চ দ্বেচ্ছাময়মধীশ্বরমূ ৷ নিত্যং 

সারে কুষ্ণেতর কুষ্ণদাসগণের বা আধিকারিক দেব- নিগুণঞ্চ জ্যোতিরূপং সনাতনমূ ॥ (নাঃ গঞ্চরা 
গণের তিনিই ঈশ্বর তাহাকে কর্মফলবাধ্য কম্সি- ১১২২৬ )। 
ন্যাসী বা জ্ঞানি-ন্যাসী বিচার করিয়া মহাভাগবতের ১১। বঙ্গের যবন-নৃপতি উৎকলরাজ হইতে 
লীলা-প্রচারক হইতে যাহাতে প্ৃথগৃবুদ্ধি না ঘটে, করিবার জন্য বহু আয়োজন করায় বি 
তজ্জন্য মহাপ্রভু কন্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী দীন- নীলাচলের যাত্রিগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হরে 
নের একমান্র বন্ধু এবং ভক্তবান্ধব পরমদয়াময় বিধর্মী গৌড়ন্পতি বহুদিন হইতে নিজ করিতে 
: ৰ ৪. স্ব্বেশ্বর বস্তু । তিনি উৎকলদেশ আক্রমণ করিবার জন্য প্ররোচনা ক 
রে ছিলেন» এমন কি, ইহার কয়েক বৎসর টা 
সনাতন গোস্বামীর সহিত স্বয়ং যাত্রা করিয়া ও 


J আক্রমণ 










অন্ত্যথণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় 


মহা-দগ্য স্থানে স্থানে পরম প্রসাদ ৷৷ ১২ ॥ 

ঘাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয় । 

তাবৎ বিশ্রাম কর' হদি চিত্তে লম্ম 0৮ ১৩ ॥ 
প্রভুর নীলাচলগমনে দুট্ুসক লি 

প্রভু বলে,_“ঘে সে কেনে উৎপাত না হয়। 

ব্য চলিব মূঞি কহিনু নিশ্চয় ৷’ ১৪ ॥ 

অদ্বৈতৈর উক্তি 

বরিলেন অদ্বৈত প্রভুর চিত্তরভ ৷ 

| চল্লিলেন নীলাচলে, না ছৈলা নিবৃত্ত ৷ ১৫ ॥ 

॥ যোড়হস্তে সত্য কথা লাগিলা কহিতে ৷ 

| “কে গারে তোমার পথ-বিরোধ করিতে ? ১৬ ৷ 

যতবিঘ্ন আছে সৰ্ব্ব কিন্কর তোমার । 

তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার্‌ ॥ ১৭ ॥ 

যথনে করিয়া আছ চিত্ত নীলাচলে ৷ 

1 তখনে চলিবা প্রভূ মহা কুতৃহলে ৷” ১৮ ॥ 

| _ শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য প্রভু সূখী হৈলা । 

| গরম সন্তোষে ‘হরি’ বলিতে লাগিলা ॥ ১৯ ॥ 

| প্রভুর নীলাঢচল-যা'ন্তরা-_ 

1 দই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত-সিংহ-গতি ৷ 

চলিলেন শুভ করি’ নীলাচল-প্রতি ॥ ২০ ॥ 

অনুগামী ভক্তগণকে প্রভুর হরিভজনানুকুল-গৃহে 

প্রতাগমনপূর্বক কৃষ্ণ-ভজনে উপদেশ 

ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ । 


{ 
1 
3 





ধ্বংস 
Ei করিবার জন্য গমন করিবার প্রস্তাবও দেখিতে 
ওযা যায় । 


ধাবম যাইবার 
বত 


বিশেষতঃ যে বৎসর শ্রীগৌরসুন্দর 
জন্য কানাইনাটশালা হইতে প্রত্যা- 


শ করেন 
রিনি সেই বৎসরও ভক্তগণ গৌরসন্দরের 
ন-বিজয়ের রি 


ইন পথের বিশেষ শঙ্কার কথা বলিয়া- 


১৭। ত 


EE ও 
২3 প্রণামসময়ে যৎপাদপল্পবযুগং বিনিধায় কুভ্ত- 


বিমা ভুত মম স গণাধিরাজঃ। বিঘ্বান্‌ বিহন্ত- 


(বঃ সং ই নে গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি | 
ইরা সবো না ত্বাং সেবতাং সূরকৃতা বহবো- 
নাসা ব ই বিলঙ্ঘা পরমং ব্রজতাং পদং তে। 
বত যদি হি বলীন্‌ দদতঃ স্বভাগান্‌ ধতে পদং ত্বম- 
মযুদ্ধি ৷ (ভাঃ ১১৪১০ )। 
২১০৬ - 







TA? HR 


Pe a TRU FREE SLSR 
দুই রাজ হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ । কত দৃর দিয়া প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর ৷ 


৮৪১ 


সবা” প্রবোধেন বলি’ মধুর উত্তর ৷ ২২॥। 

“চিত্তে কেহ কোন কিছু না ভাবিহ ব্যথা । 

তোম!’ সব" আমি নাহি ছাড়িব সব্বথা ॥ ২৩ ॥ 

কুষ্ণ নাম লহ সবে বসি' গিয়া ঘরে । 

আমিহ আসিব দিন-কতক-ভিতরে 1৮ ২৪ ॥ 
প্রভুর ঘ্নেহালিঙ্গন ও ভক্তগণের বিরহ ভ্রন্দন-_ 

এত বলি’ মহাপ্রভু সব্ব বৈষ্ণবেরে। 

প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি’ আলিঙ্গন করে ॥ ২৫ ॥ 

প্রভুর নয়নজলে সব্ব ভক্তগণ ৷ 

সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন ॥ ২৬ ॥ 

এই মত নানারূপে সবা” প্রবোধিয়া । 

চলিলেন প্রভু দক্ষিণ।ভিম্খ হঞা ৷৷ ২৭ ॥ 

কান্দিয়া কান্দিয়া প্রেমে সব ভক্ত-গণ । 

উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ ৷ ২৮ ॥ 


কৃষ্ণের মথুরা-গমন-কালীন গোপীবিরহের ন্যায় 
ভক্তগণের বিরহ-দুঃখ-_ 
যেন গোপীগণ ক্কষ্ণ মথুরা চলিলে ৷ 
ডুবিলেন মহা-শোক-সমুদ্রের জলে ॥ ২৯ ॥ 
ঘেরূপে রহিল তাহা সবার জীবন । 
সেই মত বিরহে রহিলা ভক্তগণ ॥ ৩০ ॥ 
দৈবে গৌরগণ ও কুষ্ণগণের অভিন্নতা-- 

দৈবে সে-ই প্রভূ, ভক্তগণো সে-ই সব । 


উপমাও সে-ই সে, সে-ই সে অনুভব ॥ ৩১ ৷ 


টিসি লিপ জেদ 
১৭1 তথ্য--ভাঃ ১১১০ ; ভাঃ ১০২৩৩ 


দ্রচ্টব্য ! 

২৪1 শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে বিদায় দিবার 
কালে এইরূপ সাস্তুনাপূব্বক বলিতে লাগিলেন 
“তোমরা গৃহে গিয়া কৃষ্ণনাম কর, আমি গৃহ হইতে 
বহির্গত হইয়া স্থানে স্থানে কীর্তন করিবার মানসে 
নীলাচলে যাইতেছি এবং ভ্রমণের ছলে পুনরায় 
তোমাদের সহিত মিলিত হইব । শুদ্ধকৃষ্ণনাম-বলে 


তোমাদের গৃহে থাকিয়াও গৃহের কোন অসুবিধা ঘটিবে 
৩ ‘কৃষ্ণ’- 


না। তোমরা সকলেই মুক্ত পুরুষ__সুতরাং 
নাম-গ্রহণে তোমাদের একমাত্র যোগ্যতা আছে । কৃক্ণ- 
নাম-ভজনের সিদ্ধি-ফলে তোমরাও কৃষ্ণের রূপ, গুণ, 
পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় আকুচ্ট হইবে; তখন 
আমি তোমাদের সহিত সব্্বতোভাবে মিলিত হইয়া 





৮৪২ 








জীবন-মরণ ক্ষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয় । 
বিষ বা অস্ত ভক্ষিলও কিছু নয় ॥ ৩২ ॥ 
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে । 

তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥ ৩৩ ॥ 


নিত্যানন্দ-গদধরাদি-সহ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা 
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে ৷ 
আইজেন চলিয়া আগন-কুতুহলে ॥ ৩৪ ॥ 
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ ৷ 
সংহতি জগদানন্দ, আর ব্ৰহ্মানন্দ ॥ ৩৫ ৷ 


পথে ভক্তগণের নিষ্ষিঞ্চনতা-পরীক্ষা__ 
পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সব” প্রতি । 
“কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি ॥ ৩৬ ॥ 


অশোক, অভয় ও অমৃত কিরূপ ব্যাপার, তাহা তোমা- 


দিগকে জানাইব 1» 
২৯। তথ্য-_ভাঃ ১০।৩৯।১৩-৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 
৩২। জড়জগতে বিষের ক্রিয়ায় জীবের মৃত্যু 


ঘটে ; আর অম্থৃত-সেবনে জীবের নিত্যজীবনপ্রাপ্তি 
ঘটে । কৃষ্ণেচ্ছান্রুমে জড়বস্ত ও চিদ্বস্তুসমূহ স্ব স্ব 
ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কৃষ্ণেচছ্ছা সেই সকল 
বস্তুতে তত্দ্ধর্ম ও বৃত্তি তুলিয়া লইলে তাহারা আর 
উহা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। উমা-মহেশ্বর- 
সংবাদই ইহার সাক্ষ্য ও প্রমাণ ৷ 


৩৩। সেবোন্মখ হইয়াও অনেকে বৈষ্ববাপরাধ- 
ক্ৰমে ভগবজ্ভনগণকে ভগবদ্ন্ত হইতে পৃথক দর্শনে 
দেখিতে গিয়া মন্ত্যবুদ্ধি করে। হরিগুরুবৈষ্বে মত্ত্য- 
বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের সচ্চিদানন্দ-প্রতীতি জড়- 
ভোগোন্মত্ত জীবের দর্শনে লক্ষিত হয় না। তৎফলে 
তাহারা হরিগুরু-বিদ্বেষ জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে 
উভয় প্রকারে করিয়া ফেলে । কেহ বা ভেদবু'দ্ধ 
করিয়া কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করে, কেহ অন্যাভিলাষী 
হইয়া বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকেই নিজপ্রয়োজন মনে করে । 
কিন্ত তাহারা বুঝিতে পারে না যে, কুষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছার 
অনুকূলে গুরুবৈষ্ণবগণ তাহাদের ক্ষীণবৃদ্ধি ধ্বংস 










খানও কেবল 








শ্রীগ্রীচেতন্যভাগবত 


কে বা কি দিয়াছে কা'রে প 


খর সম্বল । 
নিক্ষপটে মোর স্থানে কহত সকল ॥” ৩৭ ॥ 
সবে বলে,--“প্রভু, বিনা আজ্ঞায় তোমার । 
ক।'র দ্রব্য লইতে ব। শক্তি আছে কা'র ॥” 
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা। 
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ব কহিতে লাগিলা ॥ ৩৯ ॥ 
ভক্তগণের নিরপেক্ষ তায় প্রভুর সন্তেষ-__ 
প্রভু বলে,_-“কাহারো যে কিছু না লইলা। 
ইহাতে আমার বড় সন্তেষ করিলা | Bon 
শরণাগতি-শিক্ষা-দান-_'রাখে কৃষ্ণ মারে কে 2 
মারে কৃফ রাখে কে 2, 
ভোক্তব্য অদুষ্টে থাকে যে-দিনে লিখন । 
অরণ্যেও আসি’ মিলে অবশ্য তখন ॥ ৪১ ॥ 


৩৮॥ 


টি ৩০৯১৪4০২১23 উ ১: ১88, উজ 
ভেদাভেদ-বিচারের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াই বিশিষ্টা- 


দ্ৈত-বিচার, শুদ্ধদ্বৈতবিচার ও শুদ্ধাদ্বৈতবিচার প্রভৃতি 
উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণতাবিচারে পরম পূজ্য রী রূপানূগ- 
বধা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যলীলা 
বৰ্ণন করিতে গিয়া “বন্দে গুরুনীশ”-শ্লোকের বিচারে ও 
পঞ্চতত্বের বর্ণনে সকল কথা সুষ্ঠভাবে সেবোন্মুখ 
জনগণকে জানাইয়াছেন । শ্রীরুষ্ণদাসের নিকট অগ- 
রাধিগণ ভাগবত-তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কেহ বা 
জড়ভেদবাদী, কেহ বা মায়াবাদী। মায়াবাদিগণ 
অভেদ-বিচারে শক্তি-বৈচিত্র্যের নিত্যত্ব বুঝিতে পারেন 
না; আবার ভেদবাদী কর্মী বহুদেবের উপাসনা 
করিতে গিয়া নরকষযন্ত্রনায় পতিত হইয়া গুরুবৈষবকে 
কৃষ্ণ হইতে ভেদজ্ঞানে বিরোধ স্থাপন করেন । 
৩২-৩৩। তথ্য--রক্ষিতা যস্য ভগবান্‌ কল্যাগং 
তস্য সন্ততম্। স যস্য বিশ্লকর্তা চ রক্ষিতুং তং চ 
কঃ ক্ষমঃ ৷৷ j ( নাঃ পঞ্চরান্র ১৷১৪৷৪ )! 
8৪০1 নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, 
ব্ৰহ্মানন্দ, ইহাদিগকে গৌরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তোমাদের কাহার সহিত কি কি পাথেয় টি 
তাহারা তদুত্তরে বলিলেন__“আমাদের নে 
আপনি ব্যতীত কোন সম্বল নাই ৷” ইহা শ্রবণ রি 
তাহাদের এঁকান্তিকতা জানিয়া গৌরসুন্দর পরম রে 
প্রকাশ করিলেন । ব্যভিচারী মিছাভজ্গণ 
কথা বুঝিতে না পারিয়া গুরুবৈষ্ণব ও ভগ রি টি 
বিরোধ-ভাবের কল্পনা করিয়া অভেদ বিচার * 


গোবিন্দ ও 


অন্ত ণ্ড--দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৪৩ 


\ প্রত ঘারে থে ডি 
রাজ-পূন্ন হউ তবু উপবাস তা'র ৷৷ ৪২ ॥ 
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা-বিনে । 
তঅকুদ্মাৎ কলহ করয়ে কারো সনে ।। ৪৩ ॥। 
ক্লোধ করি' বলে”মুঞ্জি না খাইমূ ভাত ।” 

দিব্য করি’ রহে নিজ শিলে দিয়ে হাত ৷৷ 8৪ ॥ 

অথব৷ সকল দ্রব্য হৈলে বিদ্যমান । 

আাচন্নিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান ॥ ৪৫ ॥ 

দ্বর-বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ ৷ 

অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ ॥ ৪৬ ॥ 

ঈশ্রের ইচ্ছা থাকে মিলিব সববন্র 0৮ ৪৭ ॥ 

আপনে ঈশ্বর সব্বজনেরে শিখায় । 

ইহাতে বিশ্বাস যা’র সে-ই সুখ পায় ॥ ৪৮ ॥ 

যে-তে-মতে কেনে কোটি প্রযত্ব না করে। 

ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে ॥ ৪৯ ৷ 


| ভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্ন-ছত্র । 


গার না। অচিন্তাভেদাভেদ রসপুষ্টির একমাত্র কারণ; 
| চিদূরসে যে ভেদ বা বৈচিত্র্য উপলব্ধি হয়, তাহা নিত্য 
হইলেও সমগ্র-লীলার সহিত অভিন্ন_“একমেবাদ্বিতী- 
যম” বাক্যের বিরোধী নহে। “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” 
বিচারে বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য-জনিত ভেদ নাই-- 
বর বলিয়া থাকেন, তাহারাই 'মায়াবাদী*, 
উদ রি বৈশিষ্ট্য লোপ করিতে গেলে “মায়াবাদ 
ডি রে বিষয়াশ্রয়ের পার্থক্য-বিচারে তত্ত্ব- 
মাহভিক মি ত্বক ও জড়রসে পতিত হইয়া বৌদ্ধ 
রই অবলম্বনের বিষয় হয় ৷ 
১১। তথ্য-__অপ্রাথিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি 


দেইিন। 
ম। সুখান্যপি তথা মনো দৈবমন্ত্রাতিরিচাতে ॥ 
হন্নারদীয়ে ৭1৭8 ) 


8৭1 তথ্য-_ রর 
বৈফবাঃ খ্য--ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বপ্তি 


পক্ষতে । 'যাহসৌ বিশ্বস্তরো দেবঃ স কিং ভজ্তানু- 








8৯ ৷ 
শ্রীগৌরসূন্দর ভক্তগণের প্রতি সন্তুষ্ট 


দিলেন LE আত্মনিবেদন করিবার নিমিত্ত শিক্ষা 
শসলভ্য হ শ বলিলেন- প্রচুর পরিমাণ খাদ্য অনা- 
ভাপ্যেও ১ নও কৃষ্ণেচ্ছা না থাকিলে রাজপুন্রের 
কেন, শবাস-দুঃখ ঘটে। যাহা ভগবান্‌ বিধান 

বিধান-ক্রুমে দুষ্প্রাপ্য বস্তুও অরণ্যে 








ৰ কহিতে কহিতে ৷ 
উত্তরিলা আসি’ আটিসারা-নগরেতে ॥ ৫০ ॥ 


আটিসাবা-গ্রামে অনন্তপণ্ডিত-গৃ:ংহ 
সেই আটিসারা-গ্রামে মহা ভাগ্যবান্‌ । 
আছেন পরম সাধু _শ্রীঅনন্ত নাম ॥ ৫১ ॥ 
রহিলেন আসি' প্রভু তাঁহার আলয়ে ৷ 
কি কহিব তার ভাঁ'র ভাগ্য-সমূচ্চয়ে ॥ ৫২ ॥ 
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার ॥ 
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর ॥ ৫৩ ॥ 


বৈকুষ্ঠের পতি আসি’ অতিথি হইলা । 

সন্তোষে ভিক্ষার সঙ্জ করিতে লাগিলা ॥ ৫৪ ॥ 
সব্ব-গণ-সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা ৷ 

ভন্ন্যাসীরে ভিক্ষা-ধর্ম করায়েন শিক্ষা ৷৷ ৫৫ ॥ 
সব্ববরান্রি ক্ুষ্ণ-কথা-কীর্তন-প্রসঙ্গে ৷ 

আছিলেন অনন্তপণ্তিত-গৃহে রঙ্গে ॥ ৫৬ ॥ 





অবশ্য আসিয়া জুটে । প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য সম্মুখে থাকি- 
লেও কৃষ্কেচ্ছায় গ্রাহকের স্বর-রোগ উপস্থিত হইলে 
তাহার আর উহার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা থাকে না । 
আবার, আত্ম-লভ্য ব্যাপারসমূহ ভগবদিচ্ছায় আপনা 
হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। অহঙ্কারবিমূঢাআ এ 
সকল কথা বুঝিতে পারে না। 

৫০। তথ্য_ আটিসারা নগর-_বারুইপুরের 
নিকটবর্তী বর্তমানকালের “আটঘরা-গ্রাম” অথবা 
মতান্তরে “কট্‌ কী-ঘাট” | 

৫৪1 তথ্য-_আটিসারা_-২৪ পরগণার বারুই- 
পর স্থানের নিকট “আটঘরা” বা “আটগরা” নামক 
স্থানই 'আটিসারা” বলিয়া মনে হয় ৷ পূর্বে এই স্থানে 
গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন । এই স্থান হইতেই মহাপ্রভু 
ছন্রভোগে গমন করেন । ছত্রভোগ আটঘরা গ্রামের 
নিকট । 

৫৪! তথ্য-_অতিথিদেবো ভব ৷ (তৈ$ ১১1২), 
গোদোহমান্রকালং বৈ প্রতীক্ষেদতিথিঃ স্বয়ম্‌ ৷ অভ্যাগ- 
তান্‌ যথা শক্তিঃ পৃজয়েদতিথি তথা ॥ (গোর্ভড়ে) । 

৫৫17 তথ্য__অথ পরিব্রাড বিবর্ণবাসা মুণ্ডোহ- 
পরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী “ভৈক্ষাণো” ব্রন্মভূয়ায় ভবতীতি। 
(জাবালহুচতি ৫) ভিক্ষাং চতুৰ্ষু বর্ণেষু বিগহ্যান্‌ বজ্জয়ং- 
শ্টরেহ। সপ্তাগারানসংক্লিপ্তাংস্তষ্যেলব্ধেন তাবতা ॥ 





৮৪৪ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


~ 


পরদি -তা।গ-__ জিত 
দবস প্রাতে আটিসারা-তা।গ পৃবের্ব ভগীরথ করি’ গঙগা-আরাধ। 


শুভ-দুজ্টি অনন্তপণ্তিত প্রতি করি । 

প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি ‘হরি হরি" ॥ ৫৭ ॥ 

দেখি’ সব্ব-তাপহর শ্রীচন্দ্র-বদন । 

‘হরি’ বলি’ সব্ব-লোকে ডাকে অনুক্ষণ ॥৫৮॥ 

যোগীন্দ্র-হৃদয়ে অতি দুর্লভ চরণ । 

হেন প্রভু চলি' যায় দেখে সব্বজন ৷৷ ৫৯ ॥ 

“ছন্ত্রভোগ*-তীর্োঁ_ 

এইমত প্রভূ জাহবীর কুলে কুলে । 

আইলেন ছন্রভোগ মহা-কুতৃহলে ॥ ৬০ ॥ 

সেই ছন্র-ভোগে গঙ্গা হই’ শতমুখী ৷ 

বহিতে আছেন স্বজনে করি’ সুখী ॥ ৬১ ॥ 

জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে ৷ 

‘অন্কলিঙ্গ ঘাট’ করি’ বলে স্ব্বজনে ॥ ৬২ ॥ 
‘অঙ্গ লিঙ্গ’-শিবের উপাখ্যান 

অন্থলিল-শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত ৷ 

সেই কথা কহি শুন হঞা এক চিত্ত৷৷ ৬৩ ॥ 





(ভাঃ ১১৷১৮৷১৮) সব্বভূতহিতশান্তস্তিদর্তী-সকমণ্ডলুঃ ৷ 
সব্বারামং পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাত্রয়েৎ ৷৷ গোরুড়ে) 
ভৈক্ষং হচতঞ্চ মৌনিত্বং তপোধ্যানবিশেষতঃ ৷ সম্যক্‌ 
চ জ্ঞানবৈরাগ্যং ধর্মোহয়ং ভিক্ষুকো মতঃ।। গোরুড়ে)। 


৬১-৬২ ৷ তথ্য-_ছন্রভোগ--২৪ পরগণার ৪১নং 
মৌজা ছত্রভোগ-_-মথুরাপূর থানার অন্তর্গত--ই, বি, 
রেলওয়ের মথ্রাপূর রোড. স্টেশন হইতে প্রায় ৪0০ 
মাইল। এখানে ভ্রিপুরাসুন্দরী মহামায়ার মন্দির 
আছে। ভ্রিপুরাসুন্দরীর স্থান হইতে অধুলিঙগের স্থান 
প্রায় ১০ মাইল । অম্ুলিঙ্স্থানের বর্তমান নাম 
‘বড়াসী’ গ্রাম । ইহা ৪৩ নং বাদে বড়াসী মৌজা, 
মথুরাপুর থানার অন্তর্গত । বড়াসী গ্রামের পূর্বদিকে 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-কালে গঙ্গা শতমূখী হইয়া 
প্রবাহিতা ছিলেন । এখন শতমুখী গঙ্গা প্রকটিত না 

_ থাকিলেও তাঁহার অবশেষ-চিহ খাতাদি দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । এই স্থ'নে অন্থুলিঙ্গের মন্দির বর্তমান রহি- 
[ছে । ব্যক্তিগণের নিকট অনুসন্ধানে জানা 











হান্ত শ্রীযুক্ত সতীশ গিরির 
| মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের অধ্যক্ষের ও সে 


গঙ্গা আনিলেন বংশ-উদ্ধার-কারণ ॥ ৬৪ ॥ 

গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া ৷ 

শিব আইলেন শেষে গলা সমঙরিয়্া ॥ ৬৫ ॥ 

গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছন্রভোগে । 

বিহ্বল হইলা অতি গজা-অনুরাগে ॥ ৬৬ | 

গঙ্গা দেখি’ মাত্ৰ শিব গায় পড়িল ৷ 

জল-রূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা ॥ ৬q॥ 

জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিশ্না শঙ্কর । 

পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর ॥ ৬৮ ॥ 

শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা । 

গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা ॥ ৬৯ ॥ 

গঙগাজল-স্পর্শে শিব হৈলা জলময় ৷ 

গল্গাও পূজিলা অতি করিয়া বিনয় ॥ ৭০ ॥। 
অশ্রলি্-ঘট-_ 

জলনূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে । 

অহ্থুলিল ঘাট’ করি ঘোষে’ সব্বজনে ॥ ৭১ ॥ 


দারীতে পরিণত হইয়াছে ৷ 

মন্দিরের মধ্যে অন্থুলিঙ্গ শিব বিরাজিত রহিয়াছেন। 
গৌরীপট্টাকার একটী পাষাণময় খাতের মধ্যে জল 
রহিয়াছে; তন্মধ্যেই অন্থলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। 
লিঙ্গ-ললাট-মধ্যে রৌপ্যময় অদ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। 
উপরিভাগে শ্রীলক্ষমীনারায়ণ ও শ্রীগোপাল-বিগ্রহ 
আছেন। এই অন্থুলিঙ্গ স্থান হইতে প্রায় দণ রশি 
পুবর্বদক্ষিণ-দিকে “ন্রুতীর্থ* নামক স্থান ৷ এই স্থানেই 
প্রাচীন গঙ্গা প্রবাহিতা ছিল বলয়া স্থানীয়, জনশ্রুতি । 
এখন গঙ্গার অবশেষরূপে একটী পু্ষরিণী দৃচ্ট হয়! 
এখানে মাধব বিষ্ণ-মৃত্তি আছেন। মেলার সময় 
লোকে এ পুকুরে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে এবং চক্র" 
তীৰ্থে পূজাদি দেয় । গত (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭), ২৫শে 
মে (১৯৩০) বহু বৈষ্ণবসমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীচেতনা- 
চরণচিহ স্থাপনের স্থান নির্দেশের উদ্দেশ্যে JEL 
ছত্রভোগ দর্শন করি। বিস্তৃত বিবরণ ‘গৌড়ীয় ৮ম 
বর্ষ ৪২ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 


ধাম- 
৬২৷ অধুনা তথায় শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্ৰী 


বকগণের 


ছু! 
প্রচেষ্টায় শ্রীগৌরপাদপী.ঠর মন্দির নিশ্মিত হইয়া? y 


El 
 অন্থুলিঙ্গ-_অধুনা এই স্থানটি ভূম্যধিকারী শর 





অন্তাথণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় 


ক্কিত হওয়ায় ছন্রভোগের 


7 শ্্রীচতনা-চরণা 
বিশেষ মহিমা 


গ্লাশিব-প্রভাবে সে ছন্দভোগ গ্রাম | 
হুইল গরম ধন্য মহা-তীর্থ নাম ॥ ৭২1 
তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর । 
গাইয়ে টতন্যচন্দ্র-চরণ-বিহার ৷৷ ৭৩ ॥ 
প্রভুর শতমূখী-গঙ্গাদৰ্শন ও স্বান_ 
চুত্র ভোগ গেলা প্রভু অস্থুলিজ-ঘাটে । 
মতমূখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে ৷৷ ৭৪ ॥ 
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল ৷ 
‘হরি’ বলি’ হুঙ্কার করেন কোলাহল ॥ ৭৫ ॥ 
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কে!লে করি’ । 
সন্ব-গণে ‘জয়’ দিয়া বলে ‘হরি হরি’ ॥ ৭৬ ॥ 
আনন্দ-আবেশে প্রভু সব্ব-গণে লৈয়া । 
সেই ঘাটে স্থান করিলেন সূখী হঞ্া ৷৷ ৭৭ ॥ 
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নানে ৷ 
বেদব্যাস তাহা সব লিখিবে পূরাণে ॥ ৭৮ ॥ 
| প্রভুর প্রেমাশ্চ-প্রশ্রবণ__ 
|. যান করি’ মহাপ্রভু উতঠিলেন কুলে । 
| ই বন্ পরে সেই তিতে প্রেমজলে ॥ ৭৯ ॥ 
পৃথিবীতে বহে এক শতমূখী ধার। 
| গ্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর ৷৷ ৮০ ॥ 
7 রর দেখিয়া সবে হাসে ভক্তগণ। 
হাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন ॥ ৮১ ॥ 


৬৩ 2২ াাশাশািশীশীশীশীশীশীশীশীশীীীীশশী 





থামাধিকারী ভাগ্যবান্‌ রামচন্দ্র খাঁন 
সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খান ৷ 
রা টা তবু মহা-ভাগ্যবান্‌॥ ৮২ ৷ 
দৈবগতি টি তা'ন দেখা কেনে ৷ 
দেখি প্রন য়া মিলিলা সেই স্থানে ॥ ৮৩ ॥ 
(দোলা eo তেজ ভয় হৈল মনে৷ 
দণ্ডবত্‌ টন নামিল সেই ক্ষণে ॥ ৮৪ ৷ 
a পড়িলা পদতলে ৷ 
ইক বাহ্য প্রেষানন্দ-জলে ৷ ৮৫ ॥ 


দাকান্ত 
রা 
ওই স্থানে মন চৌধুরী মহাশয়ের অধিকারে বর্তমান । 






৯৭) 
ৰ যে ট 
| বিলাধী-গনে পাপ জলপথে “টর্গেডো-বোট» দ্বারা 


অ 
আছে। দ্যাপি শৈবালারৃত গঙ্গাজল অন্তনিহিত প্রথা ছিল। 


অ.সিতে ন 
পথের মধ্যে স্থানে স্থানে প্রোথিত করা হইত । অজ্ঞাত 


নিব 
সংহার হয়, তদুপ পথের ভূমির নিম্নে স্থান দিয়া 


৮৪৫ 
জগন্নাথ-দর্শনার্থ প্রভুর অদ্ভুত আত্তি টা: 
বিপ্রলস্তপ্রেমোন্মাদ_ 
“হা হা জগন্নাথ”, প্রভু বলে ঘনে ঘন। 
পৃথিবীতে পড়ি’ ঘন করয়ে ক্রন্দন ॥ ৮৬ ॥ 
দেখিয়া প্রভুর আত্তি রামচন্দ্র খাঁন। 
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥ ৮৭ ॥ 
“কোন মতে এ আভির নহে সম্বরণ ৷” 
কান্দে, আর এই মত চিন্তে মনে মন ॥ ৮৮ ॥ 
ত্ৰিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন | 
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ-পাষাণের মন 1 ৮৯ ॥ 
রামচন্দ্রখাঁনের পরিচয়-জিজ্ঞ।সা__ 
কিছু স্থির হই’ বৈকুণ্ঠের চুড়ামণি। 
জিজ্ঞ।সিল রামচন্দ্র খাঁনেরে “কে তুমি 2” ৯০ ॥ 
সম্্রমে করিয়া দণ্ডবত করজোড় ৷ 
বলে__পপ্রভূ, দাস-অনুদাস মুঞি তোর ॥” ৯১ ॥ 
তবে শেষে সব্ব লোক লাগিলা কহিতে । 
“এই অধিকারী প্রভু, দক্ষিণ-রাজ্যেতে ৷? ৯২ ॥ 
গ্রামাধিকারী রামচন্দ্র খাঁনকে শীঘ্র প্রভুর জন্য নীলাচল- 
গমনের পথের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ- 
প্রদান-ছলে প্রভুর অধিকারী?ক কৃপা 
প্রভু বলে,__“তুমি অধিকারী বড় ভাল। 
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল ৷” ৯৩ ॥ 
বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে । 
‘নীলাচল-চন্দ্ৰ', বলি’ পড়িলা ভূমিতে ॥ ৯৪ ॥ 
রামচন্দ্র খাঁন বলে,_“শুন মহাশয় ! 
যে আজ্ঞা তোমার সে-ই কর্তব্য নিশ্চয় ৷ ৯৫ 
রামচন্দ্র খাঁনের তাৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থার 
বর্ণনামুখে নীলাচল-গথের অবস্থা-জাপন-_- 
সবে প্রভু, হইয়াছে বিষম সময় । 
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয় ॥ ৯৬ ॥ 
রাজারা ভ্রিশূল পৃঁতিয়াছে স্থানে স্থানে ৷ 
পথিক পাইলে ‘জাণ্ড’ বলি’ লয় প্রাণে ॥ ৯৭ 
কোন দিগ দিয়া বা পাঠাও লুকাইয়া ৷ 
তাহাতে ডরাঙ প্রভু, শুন মন দিয়া ৷৷ ৯৮ ॥ 


লোকদস্টির অগোচরে ভ্রিশুলসমূহ প্রোথিত করিবার 


বিরোধিগণ পরস্পরের দেশে যাহাতে 
[ পারে, তজ্জন্য সূচ গ্রশাণিত ত্রিশূলসমূহ 


যে-কালে বলপূর্বক বিপক্ষ পক্ষের 





ডি 


7১ 








৮৪৬ 


শ্রীশ্নীচৈতন্যভাগবত 


মূঞি সে নস্কর, এথাকার মোর ভার । ভ্ৰাক্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল f 


নাগ৷লি পাইলে, আগে সংশয় আমার ॥ ৯৯ ॥ 
তথাপিও যে-তে কেনে প্রভু মোর নয় ৷ 
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমূ নিশ্চয় ৷৷ ১০০ ৷ 
স্বগৃহে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য 
ব্লামচন্দ্র খার অনুরোধ-_ 
যদি মোরে ‘ভৃত্য’ হেন জ্ঞান থাকে মনে । 
তবে এথা ভিক্ষা আজি কর সবর্বগণে ॥ ১০১ ॥ 
জাতি-প্রাণ-ধন কেনে মোহার না যায়। 
আজি রাত্রে তোমা,” পাঠাইমূ সব্্বথায় ॥৮১০২॥ 
শুনিয়া হইলা সুখী বৈকুষ্ঠের নাথ ৷ 
হাসি’ তানে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ১০৩ ॥ 
সেবাবরণকারী রামচন্দ্র খাঁনের গৃহে ভক্তগণ-সহ 
প্রভুর ভিক্ষা-স্বীকার-__ 
দুম্টি-মান্ত তা”র সব্রব-বন্ধ-ক্ষয় করি?। 
ব্রাম্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি ॥ ১০৪ ॥ 


পদাতিকসমূহ গমন কঞ্জিবে, তৎকালে এ ভ্রিশূলসমূহে 
পদবিদ্ধ হইয়া যাইবে,__-আশা করিত ৷ 

৯৭। জীশু-__[ আ--জাসুস সং-_জাসুদঃ- 
গোয়েন্দা ] গোয়েন্দা, চর ৷ 

১০৭ । রামচন্দ্র খাঁনের বাড়ীতে বহু উপায়ন-সহ 
গোরসুন্দরের ভোজ্য আনীত হইলে শ্রীমহাপ্রভূ তাহা 
নাম-মান্র স্বীকার করিলেন । কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল গৌর- 
সুন্দর রামচন্দ্র খাঁনের প্রদত্ত ভোজাদ্রব্যসমূহ লৌকিক- 
ভাবে গ্রহণ করিলেন ৷ 


১০৮1 বির্তি-__বাহিরের দিকে ভিক্ষা-গ্রহণ- 
ছলনায় ভোজ্যগ্রহণ বহির্জগতে লোকবঞ্চনার্থ স্বীকার 
মাত্র, কিন্তু সৰ্ব্বক্ষণ পরমার্থ-বিচারে ভগবব্প্রসাদ- 
গ্রহণই তাঁহার একমাত্র ভোজ্যস্বীকার বলিয়া লীলা- 
প্রদর্শন ।  ভর্তিবিরোধী কনম্মিগণ মনে করেন যে, 
শৌক্রব্রাক্মণ-পরিচয়ে স্ফীত ব্রাক্মণব্চবের গৃহে 
শ্রীগৌরসুন্দর ভোজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রকৃত 
প্রস্তাবে উহা লৌকিক জড়বৃদ্ধিনিরাস মাত্র । যে সকল 
লোক প্রতারিত হইবার যোগ্য ও পরমার্থে নিত্য বঞ্চিত, 

সকল কন্মকাগুনিরত বিপ্রব্হবগণকে বঞ্চনা 
গাশাভাবে এ প্রকার মূঢ়াচারের গৌণ 
র গৌণ অনুমোদনে কর্ম্ম- 







প্রত্যক্ষ পাইল সব্ত্ব সৃকতির ফল ॥ ১০৫ ॥ 

নানা যত দৃঢ়-ভক্তিযোগ-চিত্ত হঞ্া ৷ 

প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া ॥ ১০৬ ॥ 

নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন । 

নিজাবেশে অবকাশ নাহি এক ক্ষণ || ১০৭ ॥ 

পরমাথই প্রভুর একমান্র অনুক্ষণ ভোজ) 

ভিক্ষা করে প্রভু প্রি্ন-বর্গ-সন্তেষাথ । 

নিরবধি প্রভুর ভোজন-_পরমার্থ ॥ ১০৮ ॥ 

বিশেষে চলিল ঘে অবধি জগন্নাথে । 

নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে ॥ ১০৯ ॥ 
নীলাচল-গথে প্রভুর বিপ্রলস্তোন্মাদ-__ 

নিরবধি জগন্নাথ-প্রতি আন্তি করি৷ 

আইসেন সব পথ আপনা’ পাসরি+ ॥ ১১০ ॥ 

ক'রে বলি রান্রি দিন পথের সঞ্চার ৷ 

কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা পারাপার ॥ ১১১ ॥ 


সেই প্রকার পরমার্থ-বিরোধী কম্মিগণের সন্তোষ- 
বিধানাথ চেষ্টা-মান্ৰ । ভাবি-কালে তাঁহারা বৈষ্ণব 
হইলে নিজ মঙ্গল লাভ করিয়া প্রভুপ্রিয় হইতে পারি- 
বেন। কিন্তু কুষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত মহাপ্রভু কখনই অন্য 
কোন বস্তু গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি 
স্বয়ং সব্বক্ষণ লক্ষাধিক কুষ্ণনাম গ্রহণের আদর্শ 
প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বিপ্রব্চব-পাচিত অন্ন- 
সমূহ সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করিতেন, পাছে বিপ্রথ্ব- 
সম্প্রদায় তাহাকে বিপ্রব্চবের অনাদরকারী বলিয়া 
চিরনরকে পতিত হয়, এই অপরাধ হইতে রক্ষা 
করিবার জন্যই তিনি তাৎকালিক অবৈষ্ণবোচিত 
সমার্তাচার-স্বীকার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ 
লক্ষেশ্থরের নৈবেদ্য ব্যতীত কৃষ্ণ কখনও অন্য কিছু 
গ্রহণ করেন না-এই পারমাথিক বিচারই মহাপ্রভু 
প্রদর্শন করিয়াছেন ৷ মহাভাগবতগণ প্রত্যহই লক্ষনাম 
গ্রহণ করেন এবং হরি-ওরু-বৈষ্ণব-প্রসাদ-বাত ত 
আর কিছুই গ্রহণ করেন না; সূতরাং ভক্তমুখে রর 
দিত মহাপ্রসাদাবশেষই পারমাথিক ভোজ্য । রর 
ভোজ্য বস্তসকল মলমূত্রের ন্যায় ত্যাজ্য। 
১০৯। বিন্বতি__বিশুদ্ধ-বিষ্ণসেবা-নিরত রর 
গণই তাহার প্রিয়। তাঁহাদের ০ রর 
তদাশ্রিত বিপ্রন্ুব-বর্গের সেবায় অধিকার 


অস্ত্যথণ্ড--দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৪৭ 


নিত্যানন্দাদি-প্রিয়বর্থ-সহ ভোজন-_ভোজন-কালেও 


্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি’ পাশে ॥ ১১২ ॥ 
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ ৷ 

তাহা কে কহিতে পারে বিনে বেদব্যাস ॥ ১১৩ ॥ 
দশ্রের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কা'র। 

কথন কিরাপে ক্ষণ করেন বিহার ॥ ১১৪ ॥ 


একমাত্র নিত্যানন্দই ইহার মন্মজ্_ 
কা'রে বা করেন আ'ত্তি, কান্দেন বা কা'রে। 
এ মন জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে ॥ ১১৫ ॥ 
নিজ-ভক্তি-রসে ডুবি’ বৈকুণ্ডের রায় ৷ 
আাগনা’ না জানে প্রভু আপন-লীলায় ॥ ১১৬ ॥ 
আগনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে ৷ 


কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি’ প্রেম-রসে । 
ূ আগনে করিয়া আত্তি লওয়ায়েন জনে ॥ ১১৭ ॥ 


প্রভুর কৃপায় অপরের নিকট মর্ম -প্রকাশ__ 


যদি ক্লপা-দৃষ্টি না করেন জীব-প্রতি ৷ 


তবে কা'র্‌ আছে তা'নে জানিতে শকতি ৷৷ ১১৮ ॥ 
২১৯৮ ১৬588811888 


তীহার দানলীলার একটি অপূর্ব প্রকার-ভেদ ৷ কিন্তু 
২ বলিয়া মৃঢুগণের ন্যায় পরমার্থভোজন পরিত্যাগ- 
“বক অস্পৃশ্য অনিবেদিত দ্রবাগ্রহণ বা অশুদ্ধ-জনের 
নিবেদনাভাসকে 'নৈবেদ) বলিয়া গ্রহণকে কখনও 
অনুমাদন করিতে হইবে না। 





রতি কবাতীন জনগণ রাঢ়ু-দেশের 
র্মফলবাধয 0 bt ৪ বঙ্গদেশস্থ নানা 
টা" 'যগাচার্য) প্র ী ঈশ্বর” 'বিশ্বগুরু” ‘সমন্বয়া- 
মৃতা দেখায়, উই ক আরোপিত করিয়া যে 
সাঞাগাসনা-মূলে হাদের দুর্ববলা শক্তিরই পরিচয়। 
কলিকালে মা যে নিব্বিশেষবিচার, তৎফলেই 
উ়াছে। তি দেবারোপবাদ ক্রমশঃ গিয়া 
জীবের টা হি কৃষ্ণচন্দ্ৰ স্বীয় শ্রীচৈতন্যলীলা 
i অনুকরণ _বতরণের জন্য প্রকট করিয়াছিলেন । 
! পরিচয় রি গ মানবে দেবারোপ-চেল্টা নির্বু্ধিতার 
ও প্রকে উহার টা কৃষ্ণচন্দ্র কল্ষিতচিত্ত জন- 
বা করিবার ভিজ গৌরলীলার উপ- 

ত শু দেন না। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহ- 
অধিকার মাই ২২ শ্রীগৌরসুন্দরকে সেবা করিবার 


ই, বৃবি 
সাইবারও উ বার অধিকার নাই এবং কুক্কপ্রেম 
‘কার নাই। 










কুষ্ণানুসন্ধান-লীলাতন্ময়তা-_ 
নিত্যানন্দ-আদি সব প্রিম্মবর্গ লৈয়া ৷ 
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥ ১১৯ ॥ 
কিছুমাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি'। 
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি ॥ ১২০0 
কতদূর জগন্নাথ £_ 
আবিষ্ট হইলা প্রভু করি’ আচমন। 


“কত দূর জগন্নাথ ?” বলে ঘনে ঘন ॥ ১২১ ॥ 


মুকুন্দের কীর্তন, প্রভুর অভ্ভূত নৃত্য, ছন্রভোগবাসীর 
সৌভাগ্য 


মুকুন্দ লাগিলা মাত্ৰ কীর্তন করিতে । 

আরম্তিলা বৈকুষ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে ॥ ১২২ ॥ 

পৃণ্যবন্ত যত যত ছন্রভোগ-বাসী। 

সবে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-বিলাসী ॥ ১২৩ ॥ 
সাত্বিক-বিকার-সমূহের যুগপৎ প্রকাশ 

অ*চ, কম্প, হস্কার, পুলক, স্তত্ত, মন্ম ৷ 

কত হয়, কে জানে সে বিকারের মন্ম ॥ ১২৪ ॥ 


১১৪ ৷ তথ্য_ত্বং বৈ সমস্তপূরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা 
যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিস্ৃজন্তি কৃৎস্রম্‌ । (ভাঃ ১০। 
৬০৩৮) সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্মমাশী- 
স্তথান্ভজতঃ পৃরুষার্থমূরত্তেঃ । (ভাঃ 8৯১৭ ) বরং 
বরয় ভদ্রং তে বরেশং মাহভিবাঞ্ছিতম্‌। ব্রহ্মন্‌ শ্রেয়ঃ- 
পরিশ্রামঃ পুংসাং মদ্দর্শনাবধিঃ ৷ (ভাঃ ২৯1২০) 
কো বেত্তি ভুমন্‌ ভগবন্‌ পরাত্মন্‌ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্ি- 
লোক্যাম্‌। কৃ বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্‌ 
ক্রীড়সি যোগমায়াম্‌ 1 (ভাঃ ১০৷১৪৷২১ )1 

১২১। বির্তি_-যদি বদ্ধজীবের প্রতি শীগৌর- 
হরি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে কখনও বদ্ধজীব 
মন্ত হইয়া ‘বৈষ্ণব’ হইতে পারে না৷ তজ্জন্য মহাপ্রভু 
স্বয়ংই আন্তি প্রদর্শন করিয়া ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ 
নির্ণয় করিতেন । শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই জগনাথদেব 
এ কথা তিনি বিস্মৃত হইয়া সৰ্ব্বক্ষণ সংস্মৃত থাকি- 
লেও অনধিকারিজনগণকে তাহা বুঝিতে দেন নাই, 
কেননা তাহা হইলে অনধিকারী ভক্তগণ তাহাকে 
“মায়াবাদী’ মাত্র জানিয়া নিজেরাও মায়াবাদ-পথে 
নিমগ্ন হইবে! এজন্য ভক্ত-ভাবাঙ্গীকার-ব্যতীত 
অপর প্রকাশসমূহও যে স্বয্নং তাহারই অন্তর্ভুক্ত_এ 


কথা জানিতে দেন নাই! 





৮৪৮ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


কিবা সে অভুত নয়নের প্রেম-ধার । কুলেতে উঠিলে বাঘে লই 


ভাদ্ৰমাসে যে-হেন গঙ্গার অবতার ৷৷ ১২৫ ॥ 
পাক দিয় নৃত্য করিতে নয়নে ছুটে জল । 
তাহাতেই লোক স্বান করিল সকল ॥ ১২৬ ॥ 
প্রেমময় অবতার গৌরসুন্দর-_ 
ইহারে সে কহি প্রেমময়-অবতার ৷ 
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্ৰ বিনে নাহি আর ॥ ১২৭ ॥ 
তৃতীয় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত প্রভূর ভাবাবেশে যাপন-_ 
এই মতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর । 
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১২৮ ॥ 
সকল লোকের চিত্তে ‘যেন ক্ষণপ্রায়? ৷ 
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য-ক্ুপায় ॥ ১২৯ ॥ 
রামচন্দ্রখাঁন-কত্তুক প্রভুর গমনের জন্য নৌকা- 
আনয়ন-_ 
হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খাঁন ৷ 
“নৌকা আসি’ ঘাটে প্রভু, হৈল বিদ্যমান ॥”১৩০৷৷ 
প্রভুর নৌকায় আরোহণ ও নীল।চলাভিমুখে যাত্রা 
ততক্ষণে ‘হরি বলি’ শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর ॥ ১৩১ ॥ 
শুভদুল্ট্যে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে ৷ 
চলিলেন প্রভু নীলাচল-_নিজপুরে ॥ ১৩২ ॥ 
নৌকোপরি মুকুন্দের কীর্তন 
প্রভুর আজ্ঞ।ম় শ্রীমূকুন্দ মহাশয় । 
কীর্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয় ॥ ১৩৩ 
নাবিকের ভয়-_ 
অবোধ নাবিক বলে,_-“হইল সংশয় ৷ 
বৃঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয় ॥ ১৩৪ ॥ 





১৩৫-১৩৬ ॥ বির্তি-_রামচন্দ্র খাঁনের নৌকায় 
শ্রীগৌরসুন্দর আরোহণ করিলে মুকুন্দ রুষ্ণকীর্তন 
করিতে লাগিলেন! তখন মূঢ় নৌকা-চালক নিজের 
বিনাশ. অবশ্যস্তাবী জানিয়া মহান্রাসান্বিত হইল ৷ 
| দুর্গম সুন্দরবনের ভিতর দিয়া য ইতে গেলে স্থলপথে 
যাঘ্র ও জলে বহু কুভীরের সমাবেশ দেখা যাইত । 
যতীত এ জলপথে বহু জলদস্যু লুট ও রাহাজানি 
বং 1 তড্জন) নাবিক সকলকে কৃষ্ণ- 













দল ও দস্যুসম্প্ৰদায় ইহাদের উপর 


যা পলায়। 
জলেতে পড়িলে কুস্ভীরেতে ধরি’ খায় ॥ ১৩৫ ॥ 


নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে। 
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে ॥ ১৩৬ ॥ 
এতেকে ঘাবত উড়িয়।র দেশ পাই । 
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি !” ১৩৭ ॥ 
নাবিকের বাক্যে সকলে সঙ্কুচিত হইলেও 
প্রভুর প্রেমোন্মাদ ও হঙ্কার-_ 
সঙ্কোচ হইল সবে নাবিকের বোলে । 
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেম-জলে ॥ ১৩৮ ॥ 
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার ৷ 
সবারে বলেন,_-“কেনে ভয় কর কা'র ॥১৩১॥ 
প্রভুর অভগ়্-বাণী-_বৈষ্ব-রক্ষক “সুদর্শন, 
সব্বন্র বিরাজমান-_ 
এই না সন্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে । 
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিদ্ব হরে? ॥ ১৪০ ॥ 
প্রভুর সকলকে নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ-সংকীত্ত নার্থ 
আদেশ-_ 
কিছু চিন্তা নাহি, কর’ ক্ষ্ণ-সংকীর্তন। 
তোরা কি না দেখ হের ফিরে সুদর্শন ॥৮ ১৪১ ॥ 
শুনিয়। প্রভুর বাক্য স্ব ভক্তগণ ৷ 
আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্তন ॥ ১৪২ ॥ 
ভন্তরক্ষক দূদর্শন নিত্য বিরাজমান থাকায় 
কাহারও ভক্তলঙ্ঘন-সামর্থ্য নাই-_ 
ব্যপদেশে মহাপ্রভু করেন সবারে। 
“নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষ। করে ৷৷ ১৪৩ ॥ 


আবার উৎকলদেশে যাইবার পথে বিরোধিপক্ষের 
দৃষ্টিপথে পতিত হইবার আশঙ্কাও প্রচুর । কীর্তন 
করিতে করিতে নৌকায় গেলে বিরোধিদল কীর্তনধ্বনির 
অনুসরণে আক্রমণ করিবে । জলে নৌকার ভিতরে 
থাকিলেও ভয়, স্থলে উঠিলেও ভয় এবং ভুবিলেও 
ভয়॥ রামচন্দ্র খাঁনের ভয় ও বিরোধী রাজার ভর 
এবং এতদ্যতীত রামচন্দ্রের অনুগত জনগণের বিচার 


রি বিরোধ 
ভয় । ইহাদের কীর্ভন-কোলাহল শুনিয়া বি ৰ 
আক্রমণ করিবে 
শন্রুং প্রত্যানীক- 


ণ 


১৪০1 তথ্য-_তস্মা অদাদ্ধরি 
হম্‌। একান্ত ভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্ত! 


অন্ত্যখণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৪৯ 


তা করে ERG 
বর পক্ষ হিংসা করে । যুধিচ্ঠির-স্থাপিত মহেশ তথি আছে । 


বিষ্ণ-চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে । 
কার শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে ॥”১৪৫৷৷ 
এই মত শ্রীগোরচদ্দ্রের গোপ্যকথা ৷ 
তান রুপা যা'রে সেই বৃঝগ্নে সব্বথা ॥ ১৪৬ ॥ 
সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর উৎ্কল-দেশে 
প্রবেশ ও প্রগ্নাগ-ঘাটে অবতরণ _ 
হেনমতে মহাপ্রভু সংকীত্তন-রলে ৷ 
প্রবেশ হইলা আসি" শ্ীউৎকল-দেশে ॥ ১৪৭ ॥ 
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ-ঘাটে ৷ 
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে ॥ ১৪৮ ॥ 
ওডদেশে প্রবেশ- 
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্রদেশে ! 
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেম-রসে ॥ ১৪৯ ॥ 
আনন্দে ঠাকুর ওড্রদেশ হই’ পার । 
সব্ব-গণ-সছিত হইলা নমস্কার ॥॥ ১৫০ ॥ 
গঙ্গাঘাটে প্রভুর স্মান__ 
সেই স্থানে আছে তা'র ‘গঙন্গা-ঘাট’ নাম । 
তহি গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান ৷৷ ১৫১ ৷ 


টা 


[1 
থে গাপিষ্ঠ বৈষ্ণ ও 
নদৰ্শন-অগ্নিতে সে পাপী পূড়ি’ মরে ॥ ১৪৪ ॥ 


টা তথ্য- প্রাগ্দিষ্টং ভূত্যরক্ষায়াং পূরুষেণ 
3 গরকঃ।॥ বু কৃত্যাং তাং চক্ৰং ভ্রুদ্ধাহিমিব 
টা নি টা পৃথক্‌ চকার তত্তেজ- 
*দ্রস্য চাধিকম্‌ টি ৪ সি 
কম | (ই ॥ দৈত্যদানব-সংহর্তৃঃ সহসঅ্কিরণা- 
ইং দেবেশ ই atte 
যো ক । সুদর্শনো দ্বাদশারো 
মাসা্ রি ব॥ আরাৎ স্থিতা অমী চান্র দেবা 
বা i রি রক্ষণার্থায় সংস্থিতা 
গতিঃ। ইন্দ্ৰানী সোমস্তথা মিত্রো বরুণশ্চ প্রজা- 
ই্যাংস্টাথ উস চান্যথো বিশ্বে প্রজাপতয় এব চ। 
আগস্ট ছাদশৈ ন্‌ দেবো ধন্বন্তরিস্তথা । অপাংস্যেব 
] আস্ট সাত ত প্রতিজ্ঠিতাঃ ৷৷ চৈত্রাদ্যাঃ ফালগুনা- 
বরায়ুধং শক্রং প্রতিজ্ঠিতাঃ ॥ ত্বমেবমাদায় বিভো 
টিতযররাজ নাং জহি মা বিশক্কিথাঃ । আমোঘ 
তব তি ধৃতো ময়া দেহগতস্তপোবলাৎ ৷৷ 
যায়ঃ) 1 


শ্রী 
দের এই সকল আশঙ্কা না 





২ 


১৪৪ 





স্ববাসমরবিন্দবনং 


স্নান করি ত'রে নমস্করিলেন গাছে ॥ ১৫২ ॥ 
ওড্রদেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র । 


গণ-সহ হইলেন পরম-আনন্দ ॥ ১৫৩ ॥ 


ভক্তগণকে দেবস্থানে রাখিয়া সন্যাসিরূপী 
প্রভুর প্রতি-দ্বারে ভিক্ষা-লীলা__ 


এক দেব-স্থানে প্রভু থুইয়া সবারে। 

আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥ ১৫৪ ॥ 

য।'র ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয় । 

সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয় ॥ ১৫৫ ॥ 

আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগোরসুন্দর ৷ 

সবেই তণ্ডুল আনি’ দেয়েন সত্বর ৷৷ ১৫৬ ॥ 

ভক্ষ্য দ্ৰব্য উৎক্বচ্ট যে থাকে যা'র ঘরে । 

সবেই সন্তোষে আনি’ দেয়েন প্রভুরে ॥ ১৫৭ ॥ 

“জগতের অন্নপূর্ণ।' যে লক্ষ্মীর নাম । 

সে লক্ষী মগয়ে য'র পাদপদ্দে স্থান ১৫৮ ॥ 

হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে ৷ 

ন্যাসিরূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে ॥ ১৫৯ ॥ 

ভক্তগণ-সমীপে ভিক্ষালব্ধদ্রব1সহ প্রভূর প্রত্যাবর্তন__ 
ভিক্ষা করি’ প্রভু হই’ হরষিত মন। 

আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ ॥ ১৬০ ॥ 
করিয়া বলিলেন-_“সৃদর্শন-চন্তু স্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে 
রক্ষা করেন। বৈষ্ণবহিংসা করিলে সুর্শনের অগ্নিতে 
পাপিষ্ঠ জনগণ পুড়িয়া মরিবে ॥ 

১৪৫ | তথ্য-দত্বা চক্ৰং চ রক্ষার্থং ন নিশ্চিন্তো 
জনার্দনঃ | স্বয়ং তন্নিকটং যাতি তং দ্ৰষ্টুং রক্ষণায় 
চ॥ (নাঃ পঞ্চরান্র )২1৩৪ ) এবং ভৃত্যস্য রক্ষার্থং 
কুষ্চো দত্বা সুদর্শনম্‌ ৷ তথাপি সুস্থো ন প্রীতত্তংত্যক্ত- 


মক্ষমঃ | 
১৫৮1 তথ্য_ব্রিক্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গ- 


মোক্ষকামাস্তপঃ সমচরন্‌ ভগবব্প্রপন্নাঃ॥ সাশ্রীঃ 
বিহায়। যৎপাদসৌভগমলং ভজ- 


* ভোঃ ১১৬৩৩) নারদপঞ্চরাপ্রে *চতি- 


তেহনুরক্তা ॥ j 
বিদ্যা-সংবাদে-ভক্তি্ভজনসম্পত্তিভজতে প্ররুতিঃ 
স্লিয়ম্‌ ৷ জায়তেহত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্ৰকৃতিরাত্মনঃ 


দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা ! 
১৫৯ ৷ তথ্য_অহো অদ্য বয়ং ব্ৰহ্মন্‌ সহসেব্যাঃ 


ক্ষত্রবন্ধবঃ ! কৃপয়াতিখিরাপেণ ভবডিভীর্9থকাঃ 
কৃতাঃ ৷৷  যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি 





৮৫০ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


১৯২১২৯৯৯৯১২, 


ভিক্ষা দ্রব্য দেখি’ সবে লাগিলা হাসিতে ৷ 
সবেই বলেন “প্রভু, পারিবা পোষিতে ॥? ১৬১ ॥ 
জগদানন্দের রন্ধন ও সকলের সহিত 
প্রভুর ভোজন-__ 
সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন ৷ 
সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন ॥ ১৬২ ॥ 
সব্্বরান্রি সেই গ্রামে করি” সংকীর্তন । 
উষঃকালে মহাপ্রভু করিল গমন ॥ ১৬৩ ॥ 
দানী ও প্রভুর লীলা-_ 
কতদূর গেলে মান্র দানী দুরাচার । 
রাখিলেক, দান চাহে, না দেয় যাইবার ॥ ১৬৪ ॥ 
দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিজ্ময় ৷ 
জিজ্ঞাসিল__-“তোমার কতেক লোক হয় 2৮১৬৫ 
প্রভু কহে, “জগতে আমার কেহ নয় । 
আমিহ কাহার নহি _কহিল নিশ্চয় ৷৷ ১৬৬ ॥ 





বৈ গৃহাঃ। কিং পুনদ্দর্শনস্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ 
(ভাঃ ১১৯।৩২-৩৩)। 

১৫৯ । শ্রীচৈতন্যদেবের মাধুকরী ভিক্ষা-লীলা ৷ 

১৬১1 বিব্বীতি-_-অধূনা শ্রীচেতন্যমঠ ও তাহার 
বিভিন্ন শাখামঠসমূহ নানা ব্যক্তির নিকট হইতে 
ভিক্ষার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিয়া 
থাকেন৷ শ্রীগৌরসুন্দর নিজগণের দ্বারা ভিক্ষা সংগ্রহ 
করাইয়া এবং স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া নিজগণের পোষণ 
বা বৈষ্ণব-সেবন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভিক্ষুকগণকে অনেকেই ভিক্ষা দেন 
দেখিয়া মৎসর ঈর্ষান্বিত সম্প্রদায় তাহাদের প্রতি 
দৌরাত্ম্য করিলেও “গৌড়ীয়মঠের দ্বারাই যে শ্রীগৌর- 
সুন্দরের প্রচারিত প্রেমধর্মের সংরক্ষণ কাধ্য সব্বক্ষণ 
সাধিত হইতে পারে”--এ কথা বলিতে পশ্চাৎ্পদ 
হয় না৷ এক নিন্দক পাষণ্তী ইহাও মুজ্মকণ্ঠে স্বীকার 
করিয়াছে যে,“গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন দেশে প্রচার- 
প্রণালীই গৌরসুন্দরের প্রবন্তিত পথ । গৌড়ীয়মঠই 
প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরসুন্দরের সুষ্ঠু প্রচার-কার্য্যে সাফল্য 
| ছেন!” পাষণ্ভী নিন্দক সহজিয়াগণের 
হা কথা অস্থীরুত হইতে পারে না। 
শালী যদিও 












এক আমি, দুই নহি সকল জা 


কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥ ১৬৭ ॥ 
দানী বলে,_ণগোসাগ্রি, করহ শুভ তুমি। 
এ-সবার দান পাইলে ছাড়ি' দিব আমি ॥” 
শুভ করিলেন প্রভু ‘গোবিন্দ’ বলিয়া ৷ 
কতদৃরে সব” ছাড়ি” বসিলেন গিয়া ॥ ১৬৯ ॥ 
সব” পরিহরি' প্রভু করিলা গমন । 
হরিষে-বিষাদ হইলেন ভক্তগণ ॥ ১৭০ i 

প্রভুর নিরপেক্ষতা-লীলা__ 
দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা । 
অন্যোহন্যে সব্ব-গণে হাসিতে লাগিলা ॥ ১৭১ ॥ 

ভক্তগণের বিষাদের কারণ ও নিত্যানন্দ- 

কতক প্রবোধ-দান_- 
পাছে প্রভু সবা” ছাড়ি’ করেন গমন ৷ 
এতেকে বিষাদ আসি” ধরিলেক মন ৷৷ ১৭২ ॥ 


১৬৮॥ 


০১০৭-১০৬১-২১২৬৪১88-2নি 
লেও উহারা গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণকে সমগ্রজীবের 


মঙ্গলকামনা-বিচারে মহাপ্রভুর একমাত্র অনুগত বলিয়া 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। শ্রীগৌরসুন্দর যে প্রকার 
ভক্তগণ-পালক হইয়া তাহাদের পরমার্থ-পোষণ ও 
বি্ননাশন-কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার ভূত্যগণও 
তাহারই সেবার জন্য বর্তমানে সেই কার্যোই নিযূক্ত_ 
একথা প্রার্ুত-সাহজিক-মিছাভান্ত-বৈষ্ণবব্ুচব-সন্প্র- 
দায় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। 

১৬৬-১৬৭ ৷ তথ্য--একোবশী সবর্বভূতাত্তর/তরা 
(কঠ ২1২১২) একো দেবঃ জব্বভুতেষু গুউঃ হবেঃ 
উঃ ১১ ও গোঃ তাঃ উঃ ১৷১৯) ৷ 

১৬৫-১৬৮।  বির্ুতি__পুরাকালে জমিদারের 
মহালের মধ্যে পথে চলিতে হইলে দানী-সকল ঘাট" 
সমাধান-কারীর নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিত। 
শ্রীগৌরসন্দর যখন ছয়জন ভক্ত সহ যাইতেছেন, টি 
তাহার কোন সম্বল ছিল না। ঘাট-সমাধানেরও ত 
কাহারও সহিত না থাকায় সকলেই পারি 
শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত-ভ্ঞানে চলিতেছি'লন ! রে 
দানী হরিশ্চন্দ্রের পত্রের মৃত্যুতে *মশান-শুলক 0 
করিবার বিচারের ন্যায় গৌরসূন্দরের নিকটও ৰ 
শুল্ক চাহিয়া বসিল । পথ-শুলক না উর 
কাহাকেও জগন্নাথের পথে চলিতে দিবে না 


র্শ 
দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হইল ৷ মহাপ্রভুর অলৌকিক ্রীবিগ্রহ 


০০০০০ এ ০ 
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অন্তযথণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৫১ 


প্রবোধেন_ চিন্তা নাই ৷ প্রভুর নিকট শরণাগত দানী 


নিত্যানন্দ সবা' 
ত্রামা’ সব!’ ছাড়িয়া না হায়েন গোসাঞি 1৮১৭৩) 


দানী বলে_"তোমর। ত’ সন্যাসীর নহ। 

এতেকে আমারে সে উচিত দান দেহ |” ১৭৪ 1 
মহাপ্রভুর ভ্রন্দন-লীলা__ 

বতদূরে প্রভু সব পাধদ ছাড়িয়া । 

হেট মাথা করি’ মাত্র কান্দেন বসিয়া ॥ ১৭৫ ॥ 

কাষ্ঠ-পাধাণাদি দ্রবে শুনি’ লে ক্রন্দন ৷ 

অদ্ভূত দেখিয়া দানী ভাবে মনে মন ॥ ১৭৬ ॥ 

দানীর বিস্ময় ও প্রভূর পরিচয়-জিজ।সা-_ 

দানী বলে,_-“এ পুরুষ নর কভু নহে 

মনুষর নয়নে কি এত ধারা বহে ৷? ১৭৭ ॥ 

সবারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া । 

“কে তোমরা, কার লোক, কহ ত’ ভাঙ্গিয়া ১৭৮ 
ভত্তগণ-কর্তক পরিচয়-প্রাদান__ 

সবে বলিলেন,_-“অই ঠাকুর সবার । 

শ্রীরুষ্টচতন্য নাম শুনিয়াছ যাঁ’র ৷৷ ১৭৯ ॥ 

সবেই উহার ভৃত্য আমরা সকল ৷” 

কহিতে সবার আঁখি বাহি” পড়ে জল ৷৷ ১৮০ ॥ 
দানীর নয়নে প্রেম।*_ 

দেখিয়া সবার প্রেম মুগ্ধ হইল দানী ৷ 

দানীর নয়ন দুই বহি’ পড়ে পানী 1॥ ১৮১ ৷ 


তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল__“আপনার সঙ্গে আপনি 
ছু আর কয়জন আছেন £” প্রভু তদুত্তরে 
টা জাগতিক লোকগুলির সম্বন্ধ হইতে 
ডি করিয়াছি। সুতরাং বিশ্ববাসী কেহই 
জাত নহে, Sl আমিও বিশ্ববাসী লোকের 
বই কিমি একমেবাদিতীয়মূ' বস্তু ঃ সকল 
ধাল দর ।” দানী তদুত্তরে তাহার অবিরল অশ্- 

ন করিয়া বলিল-_“কেবল আপনারই 


ত্ন্ক চি 
হইবে fi তে হইবে না, বাকী সকলেরই দিতে 


বি বিস্ৃতি-_অবৈষ্ণবগণ কেহ কেহ মনে 
হবার দীন বগণ তাহাদের ন্যায়ই পাপে লিপ্ত 
দিয়াছেন, টা পাপিগণকে যখন গৌরসুন্দর কোল 
কৈম? রি তাহারা সেই পাপ সমর্থন করিবে না 
বৈষ্ণব ২২ যাবতীয় পাপসমর্থন-কারী ব্যক্তিই 


ও 
কাৰ্য্য করিবে । এখানে গ্রন্থকার বলিতে- 


আথে-ব্যথে দানী গিয়া প্রভুর চরণে ৷ 

দণ্ডবৎ হই’ বলে বিনয় বচনে ॥ ১৮২ ॥ 

“কোটি কোটি জন্মে যত আছিল মঙ্গল ৷ 

তোম!’ দেখি' আজি পূর্ণ হইল সকল ॥ ১৮৩ ॥ 

অপরাধ ক্ষমা কর করুণা-সাগর ! 

চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর ॥৮ ১৮৪ ॥ 
দানীর প্রতি প্রভুর কৃপা ও স্থান ত্যাগ__ 

দানী প্রতি করি’ প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ৷ 

“হরি” বলি’ চলিলেন সব্বজীব-নাথ ৷ ১৮৫ ॥ 

সবার করিবে গোরসুন্দর উদ্ধার ৷ 

বিনা পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার ॥ ১৮৬ ॥ 

অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ নামে । 

অত্যন্ত দুঙ্ষৃতি পাপী সে-ই নাহি মানে ॥ ১৮৭ ॥ 

অহনিশ প্রেমবিহবল গৌরহরি-__ 

হেনমতে নীলাচলে বৈকুষ্ঠের নাথ । 

আইলেন সবারে করিয়া দৃষ্টিপাত ॥ ১৮৮ ॥ 

নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে । 

অহনিশ সুবিহবল প্রেমরস-গানে ॥ ১৮৯ ॥ 
সূবর্ণরেখায় আগমন ও তথায় সান-লীলা_- 

এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে ৷ 

কত-দিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে ॥ ১৯০ ॥ 


ছেন যে, গৌরসুন্দর সকলেরই উদ্ধার করিবেন, কিন্তু 
বৈষ্ণবের নিন্দাকারী ও নামবলে পাপাচারী আচার- 
ভ্র্ট জনগণের উদ্ধার কখনও করিবেন না। পাপের 
অনমোদনকারী পাষণ্ডিগণ যতই কেন না আপনা- 
দিগকে “বৈষ্ণব, গুরু” প্রভৃতি বলিয়া মিছাভজ্ঞ সাতুক, 
দুরাচার বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডিগণের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত 
অন্য কোন সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীচেতন্য- 
দেবের কৃপায় ভগবদ্বিদ্বেষী অস্রগণও অনুগ্রহ 
পাইয়াছে, কিন্তু ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডী দুক্চৃত-পাপী কখনও 
গৌরসন্দরের রুপার উপর নির্ভর করিবে না, আত্মস্তরী 
হইয়া আপনাকে গৌরভক্তব্লুব বলিয়া পরিচয় দিবে 
এবং নরকের পথের পথিক হইবে! 

১৯০! সৃবর্ণরেখা-নদী-তীরে- গ্রাম বিশেষে ৷ 
জগন্নাথক্ষেন্র যাত্রী পথিকগণ যে স্থলে সুবর্ণরেখা নদীর 
তীরে উপস্থিত হন, সেই প্রাচীনপথের পাশেই গৌর- 


সুন্দর উপস্থিত হইয়াছিলেন | 








৮৫২ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


সুবর্ণরেখার জল পরম-নির্মল। 


স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব-সকল ॥ ১৯১ ॥ 
স্নান করি' স্বর্ণরেখা-নদী ধন্য করি? । 
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥ ১৯২ ॥ 
জগদানন্দের সহিত বহু পশ্চাতে 
শ্রীনিত॥নন্দের অবস্থান-__ 
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র । 
সংহিত তাহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥ ১৯৩ ॥ 
নিত্যানন্দের জন্য গোরচান্দ্রর কিছু দূরে অপেক্ষা 
কতদৃরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া । 
নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ৷৷ ১৯৪ ॥ 
শ্রীচেতনোর আবেশে নিত্যানন্দের অবস্থা__ 
টতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায় । 
বিহবলের মত ব্যবসায় সব্বথায় ॥ ১৯৫ ॥ 
কখন হুঙ্কার করে, কখন রোদন । 
ক্ষণে মহা অট্রহাস্য, ক্ষণে বা গর্জন ॥ ১৯৬ ৷ 
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার ৷ 
ক্ষণে সব্ব-অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার ॥ ১৯৭ ॥ 
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম রসে ৷ 
চূণ হয় অজ হেন সব্বলোক বাসে’ ॥ ১৯৮ | 
আপনা-আপনি নৃত্য করেন কখন । 
টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণ ৷৷১৯৯ ॥ 


২০৭। বির্তি-__শ্ীগৌরসুন্দর দণ্ুগ্রহণ করা 
অবধি স্বীয় শ্রীমৃত্তির সহিত দণ্ড রাখিতেন । সময়ে 
সময়ে জগদানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিয়া 
ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন ৷ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জণদানন্দের 
নিকট হইতে দণ্ড সাবধানে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ 
পূৰ্ব্বক দণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-__“চতুর্দশ- 
ভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণকে আমর সর্বদা হৃদয়ে বহন করি; 
আমরা তাঁহার নিত্য ভূত্য ; তুমি আমাদের সেই নিত্য 
প্রভুকে বাহকরূপে সাজাইয়া অপরাধ করিতেছ। 
সতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া যে-সকল 
বিধি-গ্রহণ বা নিষেধ-ত্যাগের চিহ স্বীয় হস্তে ও স্কন্ধে 
স্থাপন করিয়াছেন, সেই বহনকার্য্য আমাদেরই শোভা 


ভাবিকালে মায়াবাদী অপ্যয়দীক্ষিত 


এ সকল কথা তানে কিছু চিন্র নয়। 
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয় ॥ ২০০ ॥ 
নিত্যানন্দ-ক্কপায্স এ সব শক্তি হয়। 
. 6 ন কা 
কা ono 
র হী জগদান'ন্দর 
দণ্ড রাখিয়া ভিক্ষার্থ গমন 
নিত্যানন্দ-স্বরূপে থুইয়া এক-স্থানে ৷ 
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে ॥ ২০২ ॥ 
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে । 
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে কহে ॥ ২০৩ ॥ 
“ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে ৷ 
ভিক্ষা করি’ আমিহ আসিব এইক্ষণে ॥” ২০৪ ॥ 
দণ্ডের প্রতি নিত্যানন্দের উক্তি 

আথেব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি’ করে । 
বলিলেন সেই স্থানে বিহবল-অন্তরে ॥ ২০৫ ॥ 
দণ্ড হাতে করি’ হাসে নিত্যানন্দ-রায় ৷ 
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥ ২০৬ ॥ 
“অহে দণ্ড, আমি যা"রে বহিয়ে হৃদয়ে । 
সে তোমারে বহিবেক এ’ত যুক্ত নহে ॥” ২০৭ ॥ 

নিত্যানন্দ-কর্তৃক তিন খণ্ডে মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ__ 
এত বলি” বলরাম পরম প্রচণ্ড ৷ 
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি’ করি তিন থণ্ড ৷ ২০৮ ॥ 


দ্বারা সেবা করাইয়া আত্রেন্দ্রিয়-তর্পণ করে । ভক্ত- 


গণের এরূপ মনের ভাব নহে । 47 

২০৮।  বির্তি-কৈবলাদ্ৈতী পরমহংসক্ুব 
একদণ্তিগণ ন্রিদপ্তিগণের চিরদিনই অবজ্ঞা করে! 
শ্রীগোরসুন্দর একদণ্ড-গ্রহণ-ছলনা-লীলা প্রদর্শন করায় 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ সেই দণ্ডকে ব্রিভাগে বিভক্ত করিয়া 
উহাকে ত্রদণ্ডরাপে পরিণত করিলেন এবং এ দণ্ডবহন- 
ভার ভগবৎসেবকগণের নিকট ন্যস্ত করিলেন! 
তজ্জন্যই. অতি প্রাচীনকালে মহাভারতে যে হংস-গীতি 
আছে, তন্মধ্যস্থ “বাচো বেগম” শ্লোকটি জিদগুগ্রহণের 
নিদর্শন ও যোগ্যতা সূচনা করে এবং িদপ্তিগণেরই 
যে শ্রীরূপানৃগত্ব, ইহা শ্রীরূপগোস্থামী প্রভু গা 
স্তে” লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । অপ্যয়দীক্ষিত রে 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী মায়াবাদিগণ ভ্রিদণের বির 


ছে! 
‘পরিমল’ নামক টীকায় প্রচুর গালিগালাজ করিয় 
: নাযায়রক্ষাম 








অন্তযাখণ্ড__দ্বিতীয় অধ্যায় 


ওভপ-লীলা জীববুদ্ধির অগম্য_ 

জি 2 উর ন 
ঈশ্নরের ইচ্ছা-মান্র দল সে জানে । 
কেন ভালিলেন দণ্ড, জানিব কেমনে ৷৷ ২০৯ ॥ 
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর ৷ 
নিত্যানন্দেরেও জনে শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ২১০ ॥ 





নিৰার্ক-মণিদীপিক!’ প্রভৃতি গ্রন্থের অভ্যন্তরে যে সকল 
ক্তি-বিরোধী মতবাদ লিখিবেন, তাহার অযোগ্যতা- 
্দ্মনকন্পে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের এক- 
দে দ্রিদণ্ডে পরিণত করিলেন । অভেদবাদী যেরূপ 
মায়াবাদচিহন একদণ্ড গ্রহণ করেন এবং শুদ্ধদ্বৈত- 
মতাবলদ্বিগণের শিষ্য-পারম্পর্যযে যে একদণ্ডগ্রহণপ্রথা 
প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা শ্ৰীমাধ্ব:গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 
অনুমোদিত নহে_-ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীবলদেব 
ভু সন্যাস-বেষী শ্রীচৈতন্যদেবের একদণ্ডকে ভ্রিদণ্ডে 
পরিণত করিয়াছেন ; ইহাই শ্রীমভ্ভাগবতের সম্মত ও 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র বিচার 'ন্রিদণ্তী' না 
হইলে কেহই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হন না। 
কর্মকাণ্তীয় ভ্রিদণ্ডে ইন্দ্রদণ্ত, ব্জ্রদণ্ড ও ব্রন্মদণ্ডের 
সহিত জীবদণ্ডের সমাবেশ আছে । শ্রারূপগোস্বামী 
গড় ত্রিদণ্ড-ব্যাথ্যায় কায়মনোবাক্-দণ্ডের কথা পার- 
মাথিক ভ্রিদত্তিগণকে জানাইয়াছেন। ভ্রিদণ্ডের সহিত 
জীবদণ্ডের সংযোগে ভ্রিদণ্ডের বহিঃপ্রজ্তা চালিত বিচারে 
গারমহংস্যধন্মে একদণ্ডই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে 
রর সম্মেলনে গুণবিধৌত অবস্থা 
ডিল বর উহা একায়ন পদ্ধতিতে কলঙ্ক আরোপ 
তত সব ভ্রদণ্ড সম্মেলনে একদণ্ডই একায়ন- 
টা ও হইয়াছে ৷ ত্ৰহ্মসম্প্ৰদায়ে, ব্ৰহ্ম-মাধ্ব- 
সমাজে সেই ee সাব্বজনীন বৈষ্ণব 
অবস্থিত ৷ থা চিরদিনই ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে 
খর নিভে আশনায়-বিচারে 
নী য় বিচার হইতে পার্থক্য স্থাপিত 
অসিত জনগণ পট ন সময় হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের 
ধবোধানন্দ কক ডর বলিয়া কথিত 

ঈ্াসহণ_ সু পাদের বৈধ বিচারে মধ্যাদাপথে 
পরস্পর টা উর পারমহংস্যবিচারে 
ময্যদা রি ৎপাদন করে নাই। গৌড়ীরগণ 
দণ্ড গ্রহণ করিলেও তাহারা শ্রীরূপানুগ 


ইইতে 


৮৫৩ 


is কা 


নিত্যানন্দই একমাত্র মন্ত্র্ত-_ 
যুগে যুগে দুই ভাই শ্রীরাম-লক্ষাণ। 
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনক্ষণ ॥ ২১১ 
এক বস্তু দুই ভাগ, ভক্তি বৃঝাইতে 1 
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে ॥ ২১২ ॥ 


বা শ্রীসনাতনানুগ পারমহংস্যধর্মের বিরোধী নহেন। 


পারমহংস্য-ধর্মে বৈধ চিহ্নসমূহের বৈষম্য বহিশ্চিহ 
রূপে গৃহীত হইলেও বহিশ্চিহ্ধারণে পারমহংস্যধর্ম্মের 
যাজন তদতিরিক্ত নহে। শ্রীসনাতনের অনুগমনে অপর 
পাঁচজন ব্ৰজবাসী গোস্বামী পরমহংসবেষ গ্রহণ 
করিলেও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী ম্য্যাদাপথে 
ত্রিদণ্ড সংরক্ষণপূব্বক শ্রীচেতন্যচন্দ্রামৃত নামক গ্রন্থে 
গৌড়ীয়-বিচার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন । অধুনা 
আচারতভ্রম্ট পরমহংসব্ন্ব পতিতজনগণের আচরণ- 
সংশোধন-কলে এবং শিষ্টাচার ও সদাচার-সংরক্ষণ- 
মানসে অনুরাগ-পথের পথিকগণের অসদ্বিচার 
আক্রান্ত হইবার দুর্যোগ-পরিহারার্থ মর্য্যাদা-পথের 
প্রবর্তনাবরণে শ্রীরূপানুগ বিমলভজন-চেচ্টা অব্বাচীন- 
গণের নিকট অনাদরের ও বিরোধের বিষয় হইয়া 
পড়িয়াছে। যুগে যুগে ভগবৎ প্রকাশের মৰ্য্যাদা 
অতিক্ৰম করিয়া আকর-বস্তুর উপাসনায় ও তদনুষ্ঠানে 
নানা প্রকার বিপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে। মর্যাদা 
পথের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া লঙঘন-জনিত অমঙ্গলকেই 
মর্যাদা-পথের উন্নত উদ্দেশ্য বলিয়া বিচারিত হয় | 
আবার, মর্য্যাদাপথের কেবল আবাহনে উন্নত পথ রুদ্ধ 
হয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদ বুন্দাবনবাসী 
গোস্বামী-ষট্কের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু গোস্বামি- 
গণের অনথত বব স্বল্পদষ্টিসম্পন্ জনগণ স্তরীপ্রবোধা- 
নন্দের বিচারকে প্রতিদন্দি-বিচার জানিয়াছিল; তাহাতে 
তাদশ আধত্তনিকগণের দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিপত্তি 
উপস্থিত হইয়াছে । 

২১২। বিব্বতি_স্বয়ংরাপ ও স্বয়ংপ্রকাশ_-একই 
বস্তু ; যেরূপ চতুব্ব্যহ প্রত্যেকেই একই বস্তু, তদুপ ৷ 
ভজনীয় শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ, ভক্তবস্ত শ্রীনিত্যানন্দ 
_ স্বয়ংপ্রকাশ ৷ কেবল মর্য্যাদাপথে শ্রীগৌরসুন্দরের 
ভজনের ব্যাঘাত হয়; আবার শ্রীনিত্যানন্দ লঙ্ঘনেও 


শ্ৰীগৌরসুন্দরের সেবার ব্যাঘাত ঘটে! দশরাপে 
শ্রীনিত্যানন্দ__শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভর্তি প্রচারের পূণ 


৮ 










৮৫৪ 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


22. 


বলরাম বিনা অন্য চৈতন্যের দণ্ড ৷ 
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড ? ২১৩ ॥ 
সকল বৃঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে ৷ 
যে জানয়ে মন্ম, সেই জন সুখে তরে ॥ ২১৪ ॥ 
জগদানন্দের প্রত্যাগমন ও ভঙ্গদণ্ড-দর্শনে 
বিস্ময়, চিন্তা ও জিক্তাসা__ 
দণ্ড ভাঙ্গি’ নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া ৷ 
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া ৷৷ ২১৫ ৷ 
ভগ্ন দণ্ড দেখি’ মহা হইলা বিস্মিত । 
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত ॥ ২১৬ ॥ 
নিত্যানন্দের উত্তর 
বাত্তা জিজ্ঞাসেন,__“দণ্ড ভাজিলেক কে 2 
নিত্যানন্দ বলে,_-“দণ্ড ধরিলেক যে ॥ ২১৭ ॥ 
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে । 
তা'র দণ্ড ভাজিতে কি পারে অন্য জনে ॥” ২১৮॥ 
জগদানন্দ কম্তুক প্রভুর নিকট ভগ্রদণ্ড আনয়ন__ 
শুনি’ বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর ৷ 
ভাঙ্গা দণ্ড লই’ মান্র চলিলা সত্বর ৷ ২১৯ ॥ 


আদর্শ ৷ শ্রীচৈতন্যের লৌকিক একদণ্ গ্রহণ ও 
নিদ্দণ্ডাবস্থায় ভ্রিদশু-গ্রহণ-ব্যপার  শ্রীনিত্যানন্দই 
জগৎকে জানাইতে সমর্থ । শ্রীমভাগবত শাস্ত্র বিষ্ণু- 
ভক্তগণের জন্য ভ্রিদণ্ডের বিধান লিখিয়াছেন । ভ্রিদর্ডি- 
গণই স্বরূপতঃ পারমহংস্যাবস্থা লাভ করিতে পারেন 
আর একদণ্ডিগণ লৌকিক বিচারে নিবিবশেষবাদ প্রচার 
করিতে গিয়া নিজের ওজন বুঝিতে পারেন না! 
সনাতন বৈদিক ধর্মে ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ড-সংযোগে 
যে একদণ্ড তদন্তরভত্ত বৈশিষ্ট্য বা ভেদ ও সংখ্যাগত 
একত্বের সহিত বহুত্বের সমাবেশ প্রভৃতি অনেকগুলি 
পারমাথিক বিচারের অনুকূল বিষয় বুঝাইতে 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই সমর্থ ৷ 

২২৪) বিন্বতি_ পারমহংস্যাবস্থার প্রাগৃভাগে 
দণ্ডের অবস্থান ; তদ্দারা সকলেই জানিতে পারেন যে, 
তুর্য্যাশ্রমাস্থিত ব্যক্তি পরমার্থের শেষ সোপানে আরো- 
হণ করিয়ছেন। লৌকিক অর্থ তাহাকে অশান্ত 
পারে না॥ কিন্তু নির্দপ্তাবস্থার সহিত সন্ন্যাস- 
সংস্থিত না হওয়ায় সাধারণ লোক 





প্রভৃতি আপেক্ষিকতা শ্রীগৌরসুন্দরে দূ 
লোকের অমঙ্গল ঘটিবে । 


সব্্বজ প্রভুর দণ্ডভঙ্গের বারণ-জিজ্ঞাসা-লীলা__ টি 
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগীরসুন্দর ৷ 
ভাঙা দণ্ড ফেলি’ দিল প্রভুর গোচর ॥ ২২০) 
প্রভু বলে, “কহ দণ্ড ভাঙগিল কেমনে 1 
পথে কিবা কন্দোল করিলা কা'রো সমে ?” 
জগদানন্দের নিত্যানন্দ প্রভুর নামোল্লেখ 
কহিলা জগদানন্দ পণ্ডিত সকল৷ 
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ভাজিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহবল ॥” ২২২ ॥ 
গৌর-নিতাইর কোন্দল-লীলা 

নিত্যানন্দ-প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি ৷ 

“কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি ॥৮২২৩॥ 

নিত্যানন্দ বলে,__“ভাঙ্গিয়।ছি বাঁশ-খান। 

না পার ক্ষমিতে কর যে শাস্তি প্রমাণ ॥ ২২৪ ॥ 

প্রভু বলে”_ণযাহে সব্ব-দেব-অধিষ্ঠান ৷ 

সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খ!ন !” ২২৫ ॥ 
গোরসুন্দরের অচিন্ত্য অগম্য লীলা 

কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা । 

মনে করে এক, মুখে করে আর খেলা ॥ ২২৬ ॥ 


২২১॥ 





নিশনস্তরে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান করেন! বংশদণ্ড চিহন- 
মান্রধারীকে আশ্রমাতীত সর্ব্বোত্তম পরমহংসের নিম্ন- 
স্তরে অবস্থিত বলিয়া লোকের ভ্রান্তি হইবে বিচার করিয়া 
শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ংরাপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীচেতন্য-লীলায় 

ংশ-দণ্ড-চিহ্ন বিলুপ্ত করিলেন । তাঁহাকে চিহ্নাধীন 
বা চিহ্ন-ধারীমাত্র বলিয়া লোকের তাঁহাকে পরমেধ্বর 
জানিতে বাধা হইবে এবং তজ্জনিত অপরাধে জীবের 


অমঙ্গল ঘটিবে জানিয়া সেই একদণ্ডকে ভ্রিদণ্ডে পরিণত 


করিলেন । কায়মনোবাক্যের দণ্ড _-এই ত্রিদণ্ডের কথা 
অসংযত জনগণের বহুমাননীয় এবং ব্রিদণ্তের এক" 
সমাবেশে যে একদণ্ড, উহার সহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করা 
পরমহংসের একমাত্র কুত্য__ইহা বুঝাইবার জন্যই 
শ্রীনিত্যানন্দের চেষ্টা ৷ ভ্লিদণ্তিগণের চিত্তরৃত্তি এই যে, 
তাহারা কাহারও আশীবর্বাদ প্রার্থনা করেন না, বা 
কাহাকেও লৌকিক আশীবর্বাদ দিবার জন্য রঃ 
নহেন। যাহারা জাগতিক বিচারে আবদ্ধ, তাহাদের 


টে ০ “দণ্ডেন দণ্ডী" 
পরমার্থের সন্ধান নিতান্ত অল্প, বিশেষতঃ “দণ্ডে নর 
জট হই? 


চি পরম 
২২৫1 ওণাবতারন্রয়ের অর্চ্চা-মূত্ডিরূপে | 


অন্ত্যথণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৫৫ 


2: এ TTT EES EEA 
বলে বুঝি ক্রষ্ণের হৃদয় ৷ দ্বিক্লক্ত করিতে আ্ঞা শক্তি আছে কা'র। 


এতেকে যে 
প্নেই সে অবোধ ইহা জানিহ নিশ্চয় ৷৷ ২২৭ ॥ 
ারিবেন হেন হা'রে আছুন্নে অন্তরে । 
তাহারেও দেখি যেন আহা-প্রীতি করে ৷৷ ২২৮ ॥ 
প্রাণ-সম অধিক ঘে সব ভক্তগণ । 
| তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ-মন ॥ ২২৯ ॥ 
এই মত অচিন্ত্য অগম্য লীলা-মান্ত ৷ 
তা'ন অনগ্রহে বুঝ তা’ন ক্কুপা-পান্র ॥ ২৩০ ॥ 
মহাপ্রভুর ক্রেধ-লীলা_ 
দণ্ড ভাজিলেন আপনেই ইচ্ছা করি? । 
| ক্রোধ ব্যঞ্জিবারে লাগিলেন গৌর-হুরি ॥ ২৩১ ॥ 
ৰ প্রভু বলে,__“সবে দণ্ড-মান্ত ছিল সঙ্গ । 
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ ॥ ২৩২ ॥ 
| প্রভুর নিরপেক্ষতা-লীলা -প্রদর্শন__ 
এতেকে আমার সঙ্গে কা’রো সঙ্গ নাই । 
তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই ॥”২৩৩ 





| গৰিন্ দ্ৰিদণ্ডকে ‘চিন্বয়বিচারে পূজ্যবৃদ্ধি” করিতে হয়; 
কিন্তু লোকদৃচ্টিতে ‘অর্চ্চয বিষ্ণৌ শিলাধীঃ’ নরক- 


| গৰু বলিয়। শ্রীনিত্যানন্দ জীবকুলকে ভাবী অপরাধ 
ইহতে বিমুক্ত করিলেন । 


টা 3 শ্রীগৌরসূন্দরের ভক্তগণ তাহার প্রাণ- 
LE বিচারানুসরণ ব্যতীত তীহাদের 
স্ব স্ব হইবার স্পৃহা নাই৷ গৌরসুন্দর 
“খর অত্যন্ত তা মধ্যে মধ্যে জানাইবার জন্য ভক্ত- 
গত্বা মৎসর ই নহেন,_ইহা দেখাইয়া থাকেন; 
বলিয়া গণ ভগবানকে তোষামোদ-প্রিয় 
নলের জন্য ভাও ৷ এরূপ নির্ব্বোধজনগণের 

ভাব দেখাইয়া ডি ভক্ত ও অভক্ত, উভয়ের প্রতি 
তর নরপেক্ষতার ছলনা করিয়াছিলেন 1 


তাহার 
অনুগ্ৰ ; 
অযাগা নত সকল কথা বুঝিবার সামর্থ্য 


২৩২। 





; দণ্ডের রা বিচারে সন্াসীর সম্বল__দণ্ড- 
এবং দণ্ধক বহি উক্ষা করিয়া আত্মপোষণ করেন 
দশুশ্রহণ ৩ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 
শাক-পরীত সিন । সর্বশক্তিমান লৌকিক বিচারে 
মাসল” বৰ রা করিবার জন্য আপনাকে “দণ্ড- 

২২৯-২৩৩ } স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করিলেন । 
গাং তাঃ উঃ ১১৯ ) একমেবা- 


শত 
A 





সবেই হইলা শুনি’ চিন্তিত অপার ॥ ২৩৪ ॥ 

মুকুন্দ বলেন,_-“তবে তুমি চল আগে । 

আমরা-সবার কিছু পাছে কৃত্য আছে ॥” ২৩৫॥। 
গোরচন্দ্রের একাকী অগ্রগমন-__ 

‘ভাল’, বলি’ চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 

মত্ত-সিংহ-গ্রায় গতি লিখিতে দুষ্কর ॥ ২৩৬ ॥ 

জলেশ্বর-শিব-স্থানে__ 

মৃহ.র্তেকে গেলা প্রভূ জলেশ্বর-গ্রামে ৷ 

বরাবর গেলা জলেশ্বর-দেব-স্থানে ॥ ২৩৭ ॥ 

জলেশ্বর পৃজিতে আছেন বিপ্রগণে ৷ 

গন্ধ-পৃষ্প-ধৃপ-দীপ-মাল্য-বিভূষণে ॥ ২৩৮ ॥ 

বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল | 

চতুদ্দিগে নৃত্য-গীত পরম মঙ্গল ॥ ২৩৯ ॥ 


দেখি’ প্রভু ক্রোধে পাসরিলেন সন্তোষে । 
সেই বাদ্যে প্রভু মিশ/ইলা প্রেম-রসে ॥ ২৪০ ॥ 


দ্বিতীয়ম্‌ ছোন্দোগ্য ৬1২১) ত্বমেকঃ সব্বভূতানাং 
দেহাস্বাজেন্দ্রিয়েখবরঃ । (ভাঃ ১০৷১০৷৩০) একস্তুমাত্মা 
পূরুষঃ পূরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনস্ত আদ্যঃ। 
নিত্যোহক্ষযরাইজস্রসূখো নিরঞ্জনঃ। পূর্ণা্য়ো মুক্ত 
উপাধিতোহমৃতঃ ৷৷ (ভাঃ ১০৷১৪৷২৩) কুষ্ণমেনমবেহি 
ত্বমাতআনমখিলাআ্মনাম্‌। জগদ্ধিতায় সোহপ্যন্র দেহিবা- 
ভাতি মায়য়া ৷ বস্ততো জানতামন্তর কৃষ্ণং স্থাস্চরিষ্ 
চ। ভগবদুগমখিলং নান্যদ্ত্তিহ কিঞ্চন ॥ সবের্বষামপি 
বস্তুনাং ভাবামর্থো ভবতি স্থিতঃ ৷ তস্যাপি ভগবান্‌ 
কৃষ্ণঃ কিমতদস্ত রূপ্যতাম্‌ ॥ (ভাঃ ১০৷১৪৷৫৫-৫৭) 
অথাপি তে দেব পদাম্জদয়গ্রসাদলেশানুগৃহীত এব 
হি। জানাতি তত্বং ভগবন্মহিমেনা ন চান্য একোহপি 


চিরং বিচিন্বন্‌ ভোঃ ১০।১৪।২৯)। 
২৩৭ তথ্য-__জলেশ্বর-__বর্ত মান জলেশ্বর-গ্রাম 


_বালেশ্বরের উত্তরাংশে অবস্থিত । কিন্তু দণ্ড-ভাঙ্গ!- 
নদী পরীর নিকট; উভয়ের মধ্যে কটক জেলা ৷ 
পুরী জেলা হইতে পুনরায় বালেশ্বর জেলায় ফিরিবার 
কোন উল্লেখ দেখা যায় না, তজ্জন্য জলেশ্বরের উত্তরে 
কোন স্থানটীতে প্রভুর দণ্ড ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা 
বিচাৰ্য্য । আর যদি ‘দণ্ডভাঙ্গা' বা ‘ভাগী’-নদীর তটে 
প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুরী 
যাইবার পথে জলেশ্বর নামক শিবস্থান আছে বা পাওয়া 
আবশ্যক ! 











৮৫৬ 








নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া । 
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হঞ্া ॥ ২৪১ ॥ 
কৃষ্ণ-প্রিয়তম শম্তুকে লঙ্ঘন শ্রীচৈতন্যপথানূসরণকারী 
বৈষ্ণবের কৃতা নহে 
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র । 
এতেকে শঙ্কুর-প্রিয় সব্বভক্ত-ব্রন্দ ৷ ২৪২ ॥ 
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় ‘বৈষ্ণব’ ৷ 
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তা'র সব ৷৷ ২৪৩ ॥ 
করিতে আছেন নৃত্য জগৎ-জীবন। 
পহ্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জন ৷৷ ২৪৪ ॥। 
শৈবগণের বিস্ময়__ 
দেখি’ শিবদাস সব হইলা বিস্মিত ৷ 
সবেই বলেন--“শিব হইলা বিদিত ৷” ২৪৫ ৷ 
আনন্দে অধিক সবে করে গীত-বাদ্য ৷ 
প্রভুও নাচেন তিলাদ্ধেক নাহি বাহ্য ॥ ২৪৬ ॥ 
পশ্চাদ্বত্তি-ভক্তগণ-সহ মিলন ও মুকুন্দের কীত্তনে প্রভুর 
অধিকতর আনন্দ-নৃত্য ও প্রেমাহচু প্রবাহ 
কত-ক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা ৷ 
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা ৷ ২৪৭ ॥ 





২৪২ ৷ প্রকৃতিভ্যো পরং যন্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষ- 
গম্‌ | (ভারত ভীষ্ম পঃ ৫১২) নিম্নগানাং যথা 
গঙ্গা দেবানামঢ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শস্তুঃ 
পূরাণানামিদং তথা ॥ (ভাঃ ১২৷১৩৷১৬) ৷ 

২৪৩ ৷ বিন্বতি_গুণাবতার মহাদেবকে যাহারা 
অসন্মান করে, তাহারা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত প্রস্তাবে 
অনুসরণ করে না। শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালের প্রায় 
চতুঃশতাব্দী পূৰ্ব্বে শ্রীরামানূজ একাস্তিক বৈষ্ণবধন্মের 
প্রচার করিয়াছিলেন ৷ চিজ্জড়ুসমন্বয়বাদিগণ গুণা- 
বতারের সহিত বাসুদেব-বিষ্ণুর সমত্ব-স্থাপনের যথেষ্ট 
যত্র করেন। তৎফলে তাহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী 
“হওয়ায় সেই অপরাধ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার 
বাসনায় শ্রীলক্মণদেশিক একলা বিষ্ণভক্তির কথা 
প্রবলভাবে স্থাপন করেন । শ্রীআনন্দতীর্থান্ত রুদ্ধ- 
বৈষ্ণবগণ বিরিঞ্ি-শিবাদি গুণাবতারগণকে ভগবভভ্ত- 
চারে পুজা করেন। শ্রীকুষ্ণটৈতন্য ভক্তাবতার 
য়া কুষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন । 
জনগণ যদি শ্রীরামানুজীয় এঁকা- 

অনাদর করেন, 


||| 
পাদপাংশুভিনিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্‌ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


প্রিশ্-গণ দেখি" প্রভু অধিক আনন্দে | 
নাচিতে লাগিলা, বেড়ি’ গায় ভক্তত্বন্দে ॥ 
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কা' ডি! 
ছকা'র। 
নগ্ননে বহয়ে সুরধূনী-শত-ধার ॥ ২৪৯ ॥ 
এতদিনে গৌরপদ ধুলিতে শিবপরীর 
সাথকতা-_ 
এবে সে শিবের পুর হইল সফল । 
যা'হে নৃত্য করে বৈকুষ্ঠের অধীশ্বর ॥ ২৫০ ॥ 
কতক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া ৷ 
স্থির হইলেন তবে প্রিয়-গোচ্ভী লঞা ৷ ২৫১ ॥ 
সবা’-প্রতি করিলেন প্রেম-আ।লিজন । 
সবে হৈলা নিভর পরমানন্দ-মন ৷ ২৫২ ॥ 
নিত্যানন্দের প্রতি গৌরহরি_ 
নিত্যানন্দ দেখি’ প্রভু লইলেন কোলে । 
বলিতে লাগিলা ত'রে কিছু কুতূহলে ॥ ২৫৩ ॥ 
“কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ ৷ 
ঘেমতে আমার হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ ৷৷ ২৫৪ ॥ 
আরো আমা” পাগল করিতে তুমি চাও । 
আর যদি কর’ তবে মোর মাথা খাও ॥ ২৫৫ ॥ 


তি ল্িশোশিিশীীশি 


তাহা হইলে ভক্তবিদ্বেষ-জন্য গ্রন্থকার-প্রমুখ সক্ণ 
শুদ্ধভক্তগণের ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের উদয় হয়। 
“শিব-বিরিঞিনিতঃ শরণাম্”, “দাসাত্তে হরনারদ 
প্রভৃতয়ঃ”, “বৈষ্ণবানাং যথা শল্তঃ” স্বয়ভূ আদি দাদ 
বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ এবং “বিষ্ণুস্বামী’ নামক বৈফবসন্পর 
দায়ের আদিগুরু শ্রীশিবের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবত্ব-বিচারের 
অনাদর ঘটে! শৈব বা লিঙ্গায়েদ্গণ বৈষ্ণবদিগকে 
অযথা আক্ৰমণ করায় তাঁহারা শৈরগণপূজিত ia 
মন্দিরে গমন করিয়া শিব-দর্শনে ‘সজাতীয়াশয় রি 
সাধুর সঙ্গবজ্জিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন। 
শ্রীচৈতন্যের অনুগত জনগণ তাহা করেন না! রা 

২৪৩। তথ্য_যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ নে 
জ্জীবসংক্তিতাৎ ৷ ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স রি 
হি মে॥ (ভাঃ ৪1২81২৮) নান্চর্যামেতদ্‌ যদ 


এ TS মহাপুরুষ 
সৰ্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাআবাদিষু ৷ সেক রঃ 


জাদঘমান্ড হও 
ক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং সৎ প্রস চটি 


বে 
তৎ । পবিব্রকীত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং ভবানহো 
নিবং শিবেতরঃ ৷৷ (ভাঃ 8181১৩-১৪)। 
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অন্ত্যথণ্ড-_দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৫৭ 


লিল 
তেন আমি হই। 


(ঘন কর তুমি আমা’ তে 
ত্য ত্য এই আমি সবা স্থানে কই 1” ২৫৬ ॥ 
কলকে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি 


শ্ীগীরচন্ড্রের স 
জনা শিক্ষা-দান-লীলা_ 


সতর্ক হইবার 
বারে শিখার গোরচন্দ্র ভগবান্‌। 
“নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান ॥ ২৫৭ ॥ 
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড় । 
সত্য সত্য সবারে কহিনূ এই দঢ় ॥ ২৫৮ ৷ 
নিত্যানন্দ-স্থানে যা'র হয় অপরাধ । 
মোর দোষ নাহি তা'র প্রেম-ভক্তি বাধ ॥ ২৫৯ ॥ 
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। 
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥” ২৬০ ॥ 
আত্স-স্তুতি শুনি’ নিত্যানন্দ মহাশয় । 
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয় ॥ ২৬১ ॥ 
গরম-আনন্দ হইলা সব্বভক্তগণ । 
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৬২ ॥ 
জনেশ্বরে রান্রি-ষাপন ও উষঃকালে স্থানত্যাগ_ 
এই মতে জলেশ্বরে সে রান্রি রহিয়া ৷ 
উষঃকালে চলিলা সকল ভক্ত লঞা ৷৷ ২৬৩ ॥ 


বাশদহপথে জনৈক শাক্ত ন্যাসীর সহিত 
আলাপন-লীলা-_ 


বাশদহ-পথে এক শাক্ত ন্যাসি-বেশ । 
আলিয়া প্রভুরে পথে করিল আদেশ ॥ ২৬৪ ॥ 
রা ২৫৬। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসূন্দরকে যেরূপ 
ও সাজাইতে চাহেন, শ্রীগৌরসুন্দর তাহাই স্বীকার 
ি। শ্রীগৌরসূন্দর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত অভিন্ন- 


হৃদয় 
| উভয়েই ভক্তবেষ ধারণপূর্ব্বক কুষ্ণপ্রেমার 
বাদক ও প্রচারক । 


২৬৪ । 
ন 
বাণধা জয় 

২৭০ । 


তথ্য_বাশদহ-_নামান্তর “বাশদা” বা 
লশ্বরের নিকটবর্তী ৷ 

আসব-গানে রঃ শান্ত-_যেসকল শক্তি-উপাসক 
ধবল হওয়ায় টা মত্ত হয়, তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি 
1 ই হইতে বঞ্চিত হওয়াই তাহাদের 
বিধান ৰ -কার তাহাদের জড়শরীরের আনন্দ 


২৭১। 
অসমর্থ হওয় বিব্বতি-অনেক মুঢ় ব্যক্তি তত্তক্ঞানে 
পরমা, [য়ন তাহাদের অক্তানোহ ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই 


ও জ্ঞান 
যতন করে । শাক্তস্বভাবসম্পন্ন জনগণ নিজে- 


বহুমানন করিয়া নিষ্কাম অধোক্ষজ- 
সস 0৮ 





শাক্ত’ হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে । 

সম্ভষিতে লাগিলেন মধুর বচনে ॥ ২৬৫ ॥ 

প্রভু বলে,_-“কহ কহ কোথা তুমি সব ! 

চির-দিনে আজি সবে দেখিলু বান্ধব ৷” ২৬৬ ॥ 
প্রভুর মায়ায় মোহিত শান্ত-নাযাসী-_ 

প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা ৷ 

আপনার তত্ব যত কহিতে লাগিলা ॥ ২৬৭ ॥ 

যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে। 

সব কহে একে একে, শুনি’ প্রভু হাসে ॥ ২৬৮ ॥ 


শাক্তন্যাসীর স্বীয় তামস মঠে প্রভূকে 
-আনন্দ'-পানাথ-নিমন্ত্রণ__ 


শাক্ত বলে,_“চল ঝাট মঠেতে আমার ৷ 

সবেই 'আনন্দ' আজি করিব অপার ॥৮ ২৬৯ ॥ 

পাপী শক্ত মদিরারে বলয়ে ‘আনন্দ’ । 

বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্রনিত্যানন্দ ৷ ২৭০ ॥ 

প্রভুর বঞ্চনা 

প্রভু বলে,__“আসি আমি ‘আনন্দ’ করিতে । 

আগে গিয়া তুমি সঙ্জ করহ ত্বরিতে ॥” ২৭১ ॥ 

শুনিয়া চলিলা শাক্ত হই’ হরষিত। 

এই মত ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥ ২৭২ ॥ 
পতিতপাবন গৌরহরি-_ 

‘পতিত-পাবন ক্ষণ” সব্ব-বেদে কছে। 

অতএব শাক্ত-সনে প্রভু কথা কহে ৷৷ ২৭৩ ॥ 


সেবা বুঝিতে পারে না। প্রাকৃতসহজিয়াগণই “পাপী 


শাক্ত'-শব্দ-বাচ্য ৷ জড়-সম্তোগই উহাদের একমাত্র 
প্রয়োজন এই প্রকার প্রাকৃত সহজিয়াদিগের সঙ্গ 
উপস্থিত হইলে গৌরসুন্দর যেরূপ উহাদিগের অনু- 
মোদন করিয়া উহাদিগকে বঞ্চনা করিতেন, সেরূপ 
অধনা এই পতিতের পাবন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম 
শ্রীচেতন্যনীতি-অবলম্বনে বহুজড়ানন্দিদিগকে বঞ্চনা 
করিতেন! জড়ানন্দিগণ জানে যে, বৈষ্ণবগণও তাহাদের 
ন্যায় প্রতিষ্ঠাশা-ভিক্ষু এবং আরও জানে য়ে, গৃহাদির 
সোখ্য প্রদান করিবার লোভ দেখাইয়া বৈষ্ণবদিগকে 
গহব্রত করিবার দুর্বৃদ্ধি পোষণ করিবার জাল বিস্তার 
করিতে গেলে সব্ব্বতন্ত্প্বতন্ত্র বৈষ্ণব প্রাকৃতসহজিয়া বা 
পাপী শাক্তকে ক্রোধবাক্যে ভোগা দিয়া থাকেন । 
প্রারৃতসহজিয়াদিগের গৃহে তাহারা কোনদিন গমন 
করেন না! প্রারুতসহজিয়া-সম্মেলনে সব্র্বতন্ত্স্বতন্ত 
শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনও যোগদান করেন না। নিব্বোধ- 















৮৫৮ 


লোকে বলে,_-“এ শাক্তের হইল উদ্ধার ৷ 
এ-শাক্ত-পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার ৷ ২৭৪ ॥ 
এই মত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্‌। 


নানা মতে করিলেন সব্ব-জীব-ন্রাণ ॥ ২৭৫ ॥ 
রেমূণায় গোপীনাথ-সমীপে প্রভুর 
দিব্যোন্মাদ -লীলা__ 


হেন মতে শাক্তের সহিত রস করি” । 
আইলা রেমুণা-গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ২৭৬ ॥ 
রেমুণায় দেখি’ নিজ-মৃত্তি গোপীনাথ । 
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্ত-বর্গ-সাথ ॥ ২৭৭ ॥ 
আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি’ আপনা । 
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা ॥ ২৭৮ ॥ 
সে করুণা শুনিতে পাষাণ-কাষ্ঠ দ্রবে ৷ 
এবে না দ্রবিল ধরন্মধ্বজিগণ সবে ॥ ২৭৯ ॥ 
যাজপুরে__ 
কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগীরসুন্দর ৷ 
আইলেন যাজপুরে- ব্রান্মণনগর ॥ ২৮০ ॥ 





জনগণ মনে করে যে, পরমমুক্ত মহাভাগবত বুঝি 
তাহাদের দুরাচারেরই পোষণকারী। কিন্তু প্রকৃত 
প্রস্তাবে উহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদের দুঃসঙ্গ 
হইতে পৃথক্‌ থাকাই গৌরসুন্দর ও তদীয় ভক্তগণের 
উদ্দেশ্য ৷ 


২৭৬ ৷ তথ্য-অহং ব্ৰহ্মা চ শব্বশ্চ জগতঃ 
কারণং পরম্। আত্েশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদ্গবিশেষণঃ ৷৷ 
. আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোহহং গুণময়ীং দ্বিজ। সৃজন্- 
রক্ষন্‌ হরন্‌ বিশ্বং দধে সংজ্ঞাং ভ্রিয়োচিতাম ॥ তস্মিন 
ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি!  ব্রক্মরুদ্রো চ 
‘ভূতানি ভেদেনাক্তোহনুপশ্যতি ॥॥ যথা পুমান্‌ ন স্বাঙ্েষু 
শিরঃপাণ্যাদিষু কৃচিৎ। পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং 
_ভূতেষ্ব মৎপরঃ ৷ (ভাঃ ৪1৭1৫০-৫৩) কিরাতহ.ণান্ধু- 
পলিন্দপূৰ্কসা আভীরশুক্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেহন্যে 
টি পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ  শুধ্যন্তি তম প্রভবিষ্ণবে 
1 (ভোঃ ২81১৮) তে বৈ বিদন্ত/তিতরন্তি চ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


হইয়াছেন ৷ 





যহি আদিবরাহের অদভূত প্রকাশ । 

ঘা'র দরশনে হয় সব্ব-বন্ধ-নাশ ॥ 
বৈতরণী মহাতীর্থে__ তীর্থ-মহিমা_ 

মহাতীর্থ-_বহে যথা নদী বৈতরণা ৷ 

যা'র দরশনে পাপ গলাগ্প আপনি ॥ ২৮২ ॥ 

জন্তমান্ত যে নদীর হইলেই পার। 

দেবগণে দেখে চতুর্ভূজর আকার ॥ ২৮৩ ॥ 

তীর্থবহুল যাজপুর-__ 

নাভীগয়।_ বিরজাদেবীর যথা স্থান ৷ 

যথা হৈতে ক্ষেত্র__দশ-যোজন-প্রমাণ ॥ ২৮৪ ॥ 

যাজপুরে যতেক আছয়ে দেব-স্থান ৷ 

লক্ষ বসরেও নারি লৈতে সব নাম ॥ ২৮৫ ॥ 

দেবালয় নাহি হেন নাহি তথি স্থান ৷ 

কেবল দেবের বাস__যাজপুর গ্রাম ॥ ২৮৬ ॥ 
ভক্তগণ-সহ দশাশ্বমেধ-ঘাটে সান__ 

প্রথমে দশাশ্থমেধ ঘাটে ন্যাসিমণি | 

স্নান করিলেন ভক্তসংহতি আপনি ৷৷ ২৮৭ ৷ 


২৮১ | 


lh 








২৭৬ ॥ 
২৭৬ | 


1 

| 
রস-ব রহস্য । | 
তথ্য রেমূণা_-বালেশখ্বরের ৫ মাইল 
পশ্চিমে রেমূণা গ্রাম । তথায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ 
বর্তমান ৷ | 

২৭৭ । ভক্তবর্গকে ভজনশিক্ষা দিবার জন্য 
গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের সন্মুখে মহাপ্রভু বিস্তর নৃতা ? 
করিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অরচ্চা-বিগ্রহ_ 
শ্রীগোপীনাথ, তঙ্জন্য “নিজ মূত্তি গোপীন৷থ”-শব্দের 
উল্লেখ। শ্ৰীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপানাথ। 
গৌড়ীয়া-নাথ ও গোপীনাথ,__উভয়েই একই ওত, 
উভয়েই স্বয্ংরূপ-_উদদারয্য ও মাধূর্যযলীলার LL 
হইলেও একতাৎপর্য্যপর ৷ শ্রীগীরমুত্তিকে শ্রীগোপীনাথ 
মন্তির প্রকাশভেদ' বলা হইবে না। টি 
২৮০) যাজপুর ব্রাঙ্মণনগরে ‘আদিবরাহ-মণির 
শ্রীগৌরসূন্দরের পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত বা 
বালিয়াটি-গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত রি 
চৌধুরী মহাশয়ের মাতৃদেবীর সৌজন্যে উহা 












তীরে 
__ ২৮২1 তথ্য_ ইৈতরণী- বৈতরণী নদীর 


| | 
ক্ষেত্রে নাভিগয়ারূপ যাজপুর তে = 
৫ | তথ্য-__নাভীগয়া--নামান্তর বির 


অন্ত্যথণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৫৯ 


রাত ২২ 


আদি-বরাহ_ 
তাৰ প্ৰভু গেলা আদিবরাহ-সম্ভাষে ৷ 
বিস্তর করিলা নৃত্য গীত প্রেম-রলে ৷ ২৮৮ ॥ 
বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি’ যাজপুর ৷ 
পনঃ পুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর |) ২৮৯ ॥ 

প্রভুর আদর্শন-লীলা-_- 

কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে । 
সব’ ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে ॥ ২৯০ ॥ 
প্রভু না দেখিয়া সবে হইলা বিকল । 
দেঝালগ্ চাহি’ চাহি’ বুলেন সকল ॥ ২৯১ ॥ 
না গাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ । 
গরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ ৷৷ ২৯২ ॥ 
নিতনন্দ-কর্তুক সকলকে ইহার মন্ম-কথন_ 
নিত্যানন্দ বলে,__“সবে স্থির কর চিত্ত । 
জানিলাঙ প্রভু গিয়াছেন ঘে নিমিত্ত ৷ ২৯৩ ॥ 
নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর-গ্রা'ম । 
দেখিবেন দেবালয় যত পুণ্য স্থান ॥ ২৯৪ ॥ 





যজপুরের অন্তর্গত ৷ 
মাইন অন্তর । 

২৮৯ । তথ্য-__যাজপুর--কথিত আছে, উড়িষ্যার 
গৈবরাজ যযাতি কেশরীর নামানুসারে 'যষ।তিপূর' নামক 
নি, হইয়া ক্ৰমশঃ EE UES 
পয তে রর হরে বজানুষ্ঠান' বা “যাজন 
ষ্টাে তে শব্দ ও হইয়াছে । ১৫১১ 
রান তু ভ্রমণ করিতে করিতে এই যাজ- 
বাহার 2 করিয়াছিলেন। যাজপূরে 
যীবরাহদেবের মন্দির বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু 
ধন করি দি রতি নাত দি প্রদ- 
ওইরস বর্ণনা রি ত ভাষায় 

ছে,__“চলিতে চলিতে আইলা 
বরাহ-ঠ।কুর দেখি’ করিলা প্রণাম ॥ 
প্রেমে বহুত স্তবন। যাজপুরে সে 
ন॥৮ (চেঃ চঃ মধ্য ৫ম)। 
্ তে এই যাজপুরে পদার্পণ 
য় ইহ তি এইরূপ আভাস 

শুয় গোস্বামী হারুন I 
কোন্দল ত প্রভুর 'ক্ষেত্রসন্্যাস’ পরিত্যাগ- 
নং হইয়াছিল, সে-বার শ্রীল রায় 


এই স্থান হইতে নীলাচল ৮০ 





আমরাও সবে ভিক্ষা করি’ এই ঠাঁঞ্ি ৷ 

আজি থাকি, কালি প্রভু পাইব এথাই ॥৮ ২৯৫ ॥ 
সেই মত করিলেন সব্ব ভক্তগণ ৷ 

ভিক্ষা করি’ আনি’ সবে করিল ভোজন ॥২৯৬॥ 
প্রভুও বূলিয়া সব যাজপুর-গ্রাম ৷ 

দেখিয়া যতেক যাজপুর পৃণ্যস্থান ॥ ২৯৭ ॥ 


পূনরায় ভক্তগণকে দর্শন-দান_- 


সব্বভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া । 

আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া ৷ ২৯৮ ॥ 

আথে-ব্যথে ভক্তগণ “হরি হরি’ বলি? । 

উঠিলেন সবেই হইয়া কুতুহলী ৷৷ ২৯৯ ॥ 

সবা-সহ প্রভু যাজপূর ধন্য করি? । 

চলিলেন ‘হরি’ বলি’ গোরান্গ শ্রীহরি ॥ ৩০০ ॥ 
কটকনগরে__ 

হেনমতে মহানন্দে স্রীগৌরসুন্দর ৷ 

আইলেন কত দিনে কটক-নগর ৷, ৩০১ ॥ 


ভিউ 3১৯১-৮১-৯৪ ১2২7 
রামানন্দ এবং মহাপান্র মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনের সহিত 


শ্রীগৌরসুন্দর যাজপুরে আগমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু 
মহাপান্ৰদ্বয়কে যাজপুর হইতে বিদায় দিলেন। 
( শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৬১৫০ সংখ্যা দ্রচ্টব্য )। 


শ্রীবরাহদেবের দুইটী শৈলী শ্রীমূত্তি পরস্পর 
সংলগ্রা। বড় শ্রীবিগ্রহটির বামপার্থে শৈলী শ্রীলঙ্ষমী- 
মৃতি, তদীয় বামপাশ্ে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুত্তি ৷ 
তাহাদের সন্মুখে তাহাদের বিজয়-বিগ্রহ অপেক্ষাক্কত 
ছোট ধাতুময়ী লক্ষমীবরাহ-মৃত্তি । যাজপুর রোড্জ্টেশন 
হইতে বরাহদেবের মন্দির প্রায় ১৭ মাইল, তিনবার 
মোটর বদল ও মধ্যে দুইটী নদী পার হইতে হয় । 
নদী দুইটীর দুই ধারেই অনুগামী মোটর বাস প্রস্তুত 
থাকে । মোটর বাসে প্রথম ৯ মাইল অতিক্রম করিয়া 
হামনা-থাই? নদী পার হইয়া পরবর্তী ৬ মাইল রাস্তা 
পদব্ৰজে অতিক্রম পূৰ্ব্বক তৎপরে ‘বুড়া’ নদী পাওয়া 
যায়। নদী পার হইয়া পুনরায় মোটর বাস পাওয়া 
যায় । এখানে 'রাধাবাই ধর্ন্মশালা' বা “জগন্নাথ 
ধর্ম্মশালা’ নামে ধর্্মশালা আছে। ইহা প্রাচীন জগন্নাথ- 
মন্দিরের নিকটবভীঁ। গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৩০ 
খুজ্টাব্দ) এই স্থানে শ্রীচেতন্যপাদপীঠ সংস্থাপিত 





৮৬০ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





মহানদীতে স।ন-লীলা-_ 
ভাগ্যবতী-মহানদী জলে করি’ স্বান ৷ 


আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান ৷৷ ৩০২ ৷ 
সাক্ষগেপাল স্থানে_ 


দেখি? সাক্ষি;গোপালের লাবণ্য মোহন ৷ 
আনন্দ করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জন ৷৷ ৩০৩ ॥ 
‘প্রভু’, বলি’ নমস্কার করেন স্তবন ৷ 

অভডুূত করেন প্রেম-আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ৩০৪ ॥ 





হইয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ “গৌড়ীয়” ১০ম বর্ষ ২য় 
সংখ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 
৩০২ । কটক নগর-_কাটজুড়ী ও মহানদীর 


মধ্যবস্তী উডিষ্যার প্রধান নগর ও রাজকীয় প্রধান 
সদর । এখানে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ 
শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ প্রতিষ্ঠিত আছে তথায় শ্রীগৌরসুন্দর 
ও আীবিনোদরমণজীউর নিত্য-সেবা আছে এবং উড়িয়া 
ভাষায় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাবল প্রচার, পারমাথিক পন্রদি 
প্রকাশিত হইতেছে ৷ 


৩০৩1 কটক-সহরের উত্তরাংশে মহানদী 
প্রবাহিতা ৷ . শ্রীসাক্ষিগোপাল-দেব স্ত্রী মহাপ্রভুর প্রকট- 
কালে কটকেই ছিলেন ।॥ এই শ্রীসাক্ষিগোপাল বর্তমান 
সময়ে সাক্ষিগোপাল-নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়া- 
ছেন। কটক হইতে শ্রীমহাপ্রভূর প্রকট-কালের পর- 
বন্তি-সময়ে সাক্ষিগোপাল জগন্নাথ-মন্দিরে নীত হন, 
পরে স্বতন্ত্র গ্রামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । 
এই শ্রীমু্তি-_চতুর্ভজ ও বৃহদারুতি ৷ শ্রীচরিতা- 
মুতে মেধ্য ৫ম পঃ) সাক্ষিগোপালের পৃরর্ব বৃত্তান্ত বণিত 
আছে। 
৩০৪1 তথ্য--সাক্ষিগোপাল__পৃব্রবে মহানদী 
তীরস্থ কটকনগরে সাক্ষিগোপাল বিরাজমান ছিলেন । 
_ সাক্ষিগোপাল দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত হইলে প্রথমে 

কিছুদিন কটকে থাকিয়া শ্রীপুরুযোতমে শ্রীজগনাথ- 
মন্দিরে কিছুদিন রহিলেন। তথায় কোন প্রকার 
প্রম-কলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলপতি মহারাজ 
হইতে তিন ক্রোশ দূরে ‘সত্যবাদী’ নামে 

















নিযে ঢাযারাতানাত্যল্যাহত লগা শ্যালক ৯২:১১ 
৩০৫ ৷ বির্ৃতি-_শ্রীগৌরবিহিত মহা মন্ত্র উচ্চারণ 


প্রিয়) 


_নাম্নী এক পুবর্ববাহিনী 


রে... 


যার মন্ত্রে সকল মৃত্তিতে বৈসে প্রাণ । 
রত লা = 
সেই প্রভু _ শ্রীক্কষ্টৈতন্যচন্দ্র নাম ॥ ৩০৫ ॥ 
লোকশিক্ষক-গোরহরি__ 
তথাপিহ নিরবধি করে দাস্য-লীলা । 
অবতার হৈলে হয় এই মত খেলা ॥ ৩০৬ ॥ 
শ্রীভুবনেশ্বরে__ 

তবে প্রভু আইলেন শ্রীভূবনেশ্বর ৷ 
গুপ্তকাশী_ব।স যথা করেন শঙ্কর ॥ ৩০৭ ॥ 





করিয়াই শ্রীবিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে 
প্রচলিত । শ্রীনামভজন ব্যতিরেকে অরচ্চা-বিগ্রহের 
দর্শনে শিলা-বৃদ্ধি অপসারিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণচেতন্য- 
দেব “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং” শ্লোকের বিচারাবলস্কনে 
যে পূজা বিধান করিয়াছেন, তাহাতে মহামন্ত্রের উচ্চা- 
রণ-দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে শ্ত্রীবিগ্রহের সজীব পূজা বিহিত 
থাকে । যেখানে পূজকের নিজচেম্টায় ভগবসেবা | 
হয় না, অর্থাদি বা কর্মানুষ্ঠান-বোধে পূজা বিহিত 
হয়, তথায় সেই পূজা প্রাণহীনের পূজা এবং শ্রীমৃত্তির | 
প্রাণহীন-দর্শন মাত্র । যাজকসূত্রে, পূজক-সূত্রে শ্রীগোর- 
সুন্দরের কীন্তিত “হরে কৃষ্ণ” মহামন্ত্রই সপ্রাণ-পূজা! 


টি শট 


৩০৭ । তথ্য__ শ্রীভূবনেশ্বর--স্বর্ণাদ্রিমহোদয় 
‘একাম্ৰ-পূরাণ’, “স্ষন্দপুরাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণগ্রান্থ 
শ্রীভূবনেশ্বর তীর্থের বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। এ 


1 
সকল গ্রন্থে এই স্থানকে ‘ভুবনেশ্বর’, ‘একাম্রকক্ষেত্র , 
‘হেমাচল’, 'স্বর্ণাদ্রিক্ষেত্ৰ’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা 





১৯৫ 


হইয়াছে । 

খধিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ভগবান্‌ বাগ 
সমগ্র জগতে দুর্লভ একাম্ত্কক্ষেত্রের বিবরণ প্রচার 
অতি প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে টি 
বিস্ততশাখ আম্রর্ক্ষ বিরাজিত ছিল বলিয়া এই স্থানে 
নাম “একা্রকক্ষেত্র" হইয়াছে। এই 
লিঙগমন্তি ও অস্টতীর্থ বিরাজমান ॥ এই স্থান 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বৈষবরাজ শম্ভুর ত 


করেন । 


ধিকতর 







নে 
“গন্ধ বত! 
দক্ষিণসমূদ্রের তীরে উৎকল প্রদেশে এ নি 
নদী আছে। নদীর 


ব্‌ 
্াহ জাহন্বী-স্বরূপা । সেই পরম * 


অন্ত্যথণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৬১ 


আরও একদিন এ 


নিত 
এই প্রশ্গাক্ষেত একান্রকতীর্থ বিরাজিত। নন্তর যথাস্থানে চলিয়া গেল। 


ডট 
FACS 
[স অপেক্ষাও রূমণীয় | 


ভিংযাজন-বিস্তূত । তন্মধ্যে এক যোজন 
afl দেবগজিত এবং ক্রোশপরিমাণ আন্্ছায়ার পরি- 
| ধৰ্ম্ম অব্যভিগণ প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে 
প হোম, তর্পণ অভিষেক, পূজা, স্তব, নিক্মল্য- 
ভগবভক্তের চরণাশ্রয় এবং নব- 


এই স্থান কৈল 
এই স্থান 


ধা 
সুন, ও 
[নবন, পুরাণশ্রবণ, 
বিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন । 
বলেন,__শ্রীভগবান্‌ পূরুষোত্তমই 
এই ক্ষেত্রের পালক ৷ সনাতন পরব্রক্ম লিজরাপে 
্ববনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই স্থানে নিত্য 
বিরাজমান । 'লিঙ্গযাতে জায়তে যসমাৎ'-_ এই ব্যুৎ- 
গততিক্ম পরব্রন্মই লিঙ্গরাপে উৎ্কল-প্রদেশে সব্ব- 
তীর্ঘময় স্বর্ণকুটগিরিতে দেবগণের দ্বারা পরিব্বৃত 
হইয়া বাস করিতেছেন । স্বয়ং নারায়ণ চক্র ও গদা 
হস্তে ধারণপূ্ব্বক এই ক্ষেত্র পালন করেন বলিয়া 
তিনিই 'ক্ষেন্ত্রপাল? | 
ব্মদ্রিমহোদয় আরও বলেন,__এই ক্ষেত্রে ভগবান্‌ 
শ্ীঅনন্তবাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ক্ষেত্র 
রক্ষা করেন । শ্রীঅনন্তবাসুদেব দর্শনের পূর্বে অন্যান্য 
“ক্বসমূহ নিষ্ফল হয় । যাঁহাদের শ্রীঅনস্তবাসূ- 
দেব ভগবানে বিশুদ্ধা ভক্তি বিরাজমান, তাহারাই 
বাুদপ্রিয় শ্রীভূবনেশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারেন। 
ৃ মা রী শুর শ্রীমুখে ঝারাণসী হইতেও 
দের অভিলাষ কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্থান দর্শ- 
লে রর করিলে শস্তু ভুবনেশ্বরীকে বলিলেন, 
মিতোযার রর রা সেই স্থানে গমন কর, পশ্চাৎ 
রত হইয়া রিড হইব | পতির অনুমতি 
গীছিলেন। টা ইনী অবিলম্বে স্বরণাদ্রিতে আসিয়া 
সণাসত্যই টন য় আসিয়া দেখিলেন, সেই স্থান 
গাইলেন, Se হইতেও মনোরম । আরও দেখিতে 
বিযাজমান। সিতাসিতবর্ণপ্রভ এই মহালিঙ্গ 
“যা করিতে হা মহোপচারে সেই মহালিঙ্গের 
একদিন বান গলেন। ভগবতী পুষ্পচয়নের জন্য 
দখিতে প ড় গমন করিয়াছেন, এমন সময় 
উদ সহস্র গাভী ্ এক হুদমধ্য হইতে কুন্দ-কুসুম- 
সয় নির্গত হইয়া সেই মহালিঙ্গের মস্তকো- 
ন্টীরধারা বর্ষণ করিয়া লিঙ্গ প্রদক্ষিণা- 


'্র্ণাদ্রিমহোদয় 


প্রকার দর্শন করিয়া ভগবতী গোপালিনীবেশে সেই 
গাভীগণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
পঞ্চদশবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল । 

একদিন “কৃত্তি' ও বাস’ নামক তরুণবয়স্ক অসুর 
ভ্রাতৃদ্বয় সেই বনে পৰ্য্যটন করিতে করিতে গোগালিনীর 
অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করিয়া আত্মবিনাশের সুচনা- 
স্বরাপ গোপালিনীর নিকট তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি 
ব্যক্ত করিল । 

তৎক্ষণাৎ সতী অসূরদ্বয়ের সম্মুখ হইতে অন্তহিতা 
হইয়া শন্তুর পাদপদ্ম স্মরণ করিলেন। মহাদেব 
ভগবতীর স্মরণমান্রেই গোপালবেশে গোপালিনী- 
বেশধারিণী সতীর সন্মুখীন হইলেন। গোপালিনী- 
বেশধারিণী সতী গোপালবেশী শস্ভুর পাদপদ্ম বন্দনা 
করিলেন । মহাদেব বলিলেন,_-“সতি, আমি তোমার 
মরণের কারণ অবগত আছি। তোমার ব্যস্ত হইবার 
কোন কারণ নাই। ভগবদিচ্ছায় অসুরদ্য় উহাদের 
বধ বরণ করিবার জন্যই তোমার নিকট দুষ্ট প্রস্তাব 
করিয়াছে । তোমাকে এ অসুরদয়ের আননুপূর্র্বিক 
ইতিহাস বলিতেছি। 'দ্রুমিল' নামে এক নরপতি 
বহু মহাযজের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাগণের প্রসন্নতা 
বিধান পূর্বক এক বরলাভ করেন যে, তাহার ‘কৃতি’ 
ও ‘বাস’ নামক পুন্রদ্য় শস্তের অবধ্য হইবে । অত- 
এব ভগবদিচ্ছান্রমে তোমাকেই সেই দুববৃত্ত অসূর- 
দ্বয়কে বধ করিতে হইবে ।” 

সতী পতির এইরূপ আদেশ লইয়া গোপালিনী- 
বেশেই বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অল্প- 
কাল-মধ্যেই সেই দুর্বৃত্ত অসুরদয়কে দেখিতে পাই- 
লেন। সতী উক্ত অসুরপ্রাতৃদ্বয়কে বঞ্চনাপুবরক 
বলিলেন,_-“আমি তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিতে 
কিন্তু আমার একটী প্রতিজ্ঞা আছে! যে 


পারি; 
[ মস্তকে বহন করিতে পারিবে, 


আমাকে স্কন্ধে ব 
আমি তাহারই পত্নী হইব ৷ 
সতীর এই কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ অসুরন্রতুদ্ধয় 


পরস্পর প্রতিদন্দ্রী হইয়া পড়িল । তখন গোপালিনী 


বেশধারিণী সতী উভয় ভ্রাতারই স্কন্ধে পদ স্থাপন 
করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং বিশ্বস্তরীরূপ ধারণ 


করিলেন ৷ বিশ্বস্তরীর গুরুভার বহন করে কাহার 





৮৬২ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


সব্বতীথ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি’ ৷ চতুদ্দিগে সারি সারি ঘৃত 


‘বিন্দ-সরে।বর’ শিব সৃজিলা আপনি ॥ ৩০৮ ॥ 
বিন্দু-সরোবরে-__ 


‘শিব-প্রিয় সরোবর’ জানি শ্রীচৈতন্য । 

স্নান করি’ বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥ ৩০৯ ॥ 
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর ৷ 

চতুদ্দিগে শিব-ধবনি করে অনুচর ॥ ৩১০ ॥ 


১২ ২৯১৩: 
সাধ্য? অসুরদ্বয় সতীর গুরুত্বে দলিত হইয়া বিনষ্ট 


হইল। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, তদবধি 
সতী ও সতীনাথ শস্ত কাশীর সুবর্ণ মন্দির পরিত্যাগ 
করিয়া একাম্রক-কাননে বাস করিতেছেন । 

৩০৮। তথ্য__ ভুবনেশ্বরী গোপালিনী-মৃত্তিতে 
“কৃতি? ও বাস; নামক অসুরদ্ধয়কে পদ-দলনে বিনচ্ট 
করিয়া অতীব তৃষ্ণার্তভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন ৷ ভুবনে- 
শ্বরীর পিপাসা-নিরুত্তির জন্য মহাদেব প্রিশূলাগ্রদ্বারা 
শৈল বিদারণপূব্্বক একটী বাপী প্রকাশ করিলেন । 
ইহাই “শঙ্কর-বাপী” নামে প্রসিদ্ধ হইল ৷ কিন্তু 
ভূবনেশ্বরী তথায় একটী নিত্যপ্রতিষ্ঠিত জলাশয় 
হইতে জল পান করিতে ইচ্ছা করিলেন । শস্তভু চরা- 
চরের নিখিল তীর্থকে আনয়ন এবং জলাশয়-প্রতিষ্ঠা 
ও যজ্তসমাধানার্থ ব্রহ্মমকে আহ্বান করিবার জন্য নিজ 
বুষকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মা বৃষ দ্বারা আহ.ত 
হইয়া দেবতাগণসহ এই ক্ষেত্রে আগমনপুবর্বক ভুবনে- 
শের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। অনন্তর রূষভ স্বর্গ- 
লোক হইতে মন্দাকিনী প্রভৃতি, পৃথিবী হইতে প্রয়াগ, 
পুর, গঙ্গা, গঙ্গাদ্বার, নৈমিষ, প্রভাস, পিতৃতীর্থ, গঙ্গা- 
সাগর-সঙ্গম, পয়োষ্ণি, বিপাশা, শতদ্রুু, কাবেরী, 
গোমতী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, গণ্ডকী, খষিকুল্যা, 
মহানদী প্রভৃতি ও পাতাল হইতে ক্ষীরোদাদি সমুদ্রকে 
আহ্বান করিয়া আনিলেন । এ তীর্থসমূহকে সমাগত 
দেখিয়া ভূবনেশ ভ্রিশ্লাঘাতে পাষাণ বিদারণপূর্বক 
বলিলেন,__-“আমি এই স্থানে হুদ নিৰ্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছি; তোমরা সকলে বিন্দু বিন্দু করিয়া এই 
গলিত হও 1” তীর্থসমূহ শস্তুর আদেশ পালন 
জনাদদ্দন ও ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ তাহাতে 
মথগণের, সহিত পারি 

















-শ্ীশ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিষ্ণর রি 
রী শ্রোন্রিয়গণের রাজদত্ত বহুগ 


-দীগ জ্বলে । 
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে ॥ OSs 


নিজ-প্রিয়-শঙ্করের দেখিয়া বিভব ৷ 

ভুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব ৷ ৩১২ ॥ 
কফ্চচরণ-রসোন্মত্ত শিবের আগ্রে 2 নৃত্য 

যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে। 

হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিদ্যমানে ॥ ৩১৩ ॥ 


প্রকাশিত হইল ৷ শঙ্করবাপীতে স্নান করিলে ম- 
সারাপ্য এবং বিন্দুত্রদে স্থান করিলে মৎ-সালোক্য লাড় 
হইবে ৷” 
অনন্তর বৈষ্বপ্রবর শস্তু জনার্দনকে নমস্কার 
বিধানপুবর্বক বলিলেন,_হে পূরুষোত্তম, আপনি কৃগা- 
পূৰ্ব্বক অনন্তের সহিত এই বিন্দু-হুদের পূর্ব্বতীরে 
মৃতিদ্য়ে অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্র 
পালকত্ব করুন। তদবধি ভগবান্‌ অনন্তবাসুদেব 
নিভপ্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্টাদি-দানে কৃপা এবং শস্তুর 
নিয়ামক ও ক্ষেত্রপালকরাপে বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে 
বাস করিতেছেন । শ্রীশ্রীঅনত্তব।সূদেবের প্রসাদনিন্মাল্যে 
ভুবনেশ্বর শস্তু অচ্চিত হইয়া থাকেন । 
'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়” বলেন,_এই বিন্দৃহ্রদ মণিকণা 
নামেও খ্যাত এবং ইহা সব্ব্তীর্থের সার | এই তীর" 
সার মণিকর্ণীতে স্ানান্তর শ্রীঅনভ্তবাসুদেবকে দর্শন 
করিলে মনুষ্য নিশ্চিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। 
্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে ধনাদি-দানে অন্যতীর্থ অপেক্ষা শত" 
গুণ ফললাভ এবং শ্রীঅনভ্তবা সুদেবের প্রসাদ-নিন্মাল!" 
দ্বারা পিতৃপূরুষগণকে পিগুপ্রদান করিলে পিতুলোকের 
আত্মার অক্ষয়তৃপ্তি হইয়া থাকে । এই বিন্দুসরোধরে 
আন-_-সবর্বতীর্থে স্সানের তুল্য। স্বানান্তে শ্রীঅনত্তবাসু- 
দেব দর্শনে অনন্ত ফললাভ হয়! দির 
এই বিন্দুহুদে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসূদেব ও রা 
মোহনের চন্দনযাত্রা এবং নৌকাবিহারাদি হ্‌ 
থাকে । 
বিন্দুসরোবরের পূর্ব্ব-তটে শ্রীঅনতবাসুদে 
সুপ্রাচীন মন্দির আজও বিরাজমান রহিয়াছে! বা 
মন্দির বিবিধ-শিল্পকলা-খচিত | সিদ্ধলগ্রাম-নি 


নর 
শ্রীভবদেব ভট্ট এই শিল্পকলা-বিভুষিত টনি | 
প্রতিষ্ঠা করিয়া নন 








: ধর প্রাচীরগান্ত্রে 





অন্ত্যথণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৬৩ 


হারা 
J সিদ্ধলগ্রাম সব্বপ্রধান ৷ তথায় 


ছির। উহাদের মে 
হাদেব, ভবদেব (১ম) ও অন্টহাস নামক মহাআন্রয় 
স্‌ ঢা 


তন্ব-পরিগ্রহ করেন । এই তিন জনের মধ্যে ভবদেবই 
ধান ও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন | তিনি গৌড়েশ্বরের 
নিকট হইতে ‘হত্তিনী’ গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাহার 'রথাঙ্গ 
প্রমথ অষ্ট পুত্র ছিল । রথাঙ্গের পূত্র অত্যন্, 


অত্যন্গের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র আদিদেব 
গৌড়গ্থরের প্রধান মন্ত্রীর পদে জমাসীন 
হইয়ছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবদ্ধন বন্দ্যঘটীয় 
কুলাৎপন্না এক কন্যাকে বিবাহ করেন । তাহারই 


গার্ড দ্বিতীয় ভবদেব জন্মগ্রহণ করেন । ভবদেব তন্তু, 
গণিত, নবীন জ্যোতিষ ও আয়ূব্বেদশাস্্রে পরম পণ্ডিত 
ছিলন। তাহার রচিত জ্যোতিষশাস্ত্র, ন্যায়গ্রন্থ ও 
মীমাংসাগ্রন্থ পণ্তিত-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল। এই ভবদেবের মন্ত্রণাবলে হরিবন্শদেব 
ও তৎপুন্ন দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়া- 
ছিলেন। এই ভবদেব ভট্টই রাঢুদেশের বিভিন্ন জলহীন 
স্বামি বহু জল!শয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ইনিই নব- 
নির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্্ীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণুর শ্রীমূত্তি- 
সংস্থাপন এবং বিন্দৃত্রদের পক্ষোদ্ধার করাইয়াছিলেন । 
ইনি“বালবলভী-ভুজঙ্গ” আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। 
শ্রীনন্তবাসূদেব-শিলালিপি-মধ্যে ভবদেবভট্রের যে 
কু৭-পরশস্তি-গাথা রহিয়াছে, তাহা হইতে এ সকল 
রর ৷ ভবদেবের প্রিয়সৃহাৎ শ্রীবাচস্পতি 
ও 2 প্ৰশস্তি রচনা করেন। ইহা উনবিংশ 
* মধ্যভাগ পৰ্য্যন্ত শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে 
“রক্ষিত হইতেছিল। কর্ণেল কিটো সাহেব মেঘেশ্বর- 
নগির সহিত এ শিলালিপি শ্রী ন্দি- 
শপ শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দি 
সংলগ্ন করিয়া দেন। এই শিলা- 
“কৈৰ আয়তন-__দৈর্ঘে দুই হস্ত চারি অন্গুলি এবং 
স্থ এক হস্ত 
দুই অঙ্গুলি। ইহার মধ্যে ২৫টী 


পংক্তি উতবী 
ৎকীর্ণ আঃ লি 
গরিমিত ৷ ছ। অক্ষরসমূহ প্রায় এক অঙ্গ 


উতর 2 
মহাদে?, খর্ণাদ্িমহোদয়ে’ ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে 


বতা বলিতেছেন, “হে ব্ৰহ্মন্‌, একাম্রক-কাননে 
দারা রা সহিত উপস্থিত হইয়া দিব্যবস্তসমূহের 
সব সেই পুরাণ লিঙ্গের অর্চ্চন করিবে এবং 


অচ্চনান্তে শ্রদ্ধার সহিত সেই প্রসাদ-নির্সাল্য ভোজন 
করিবে |” 

মহাদেবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা 
করিলেন,“হে মহেশ্বর, আমরা তোমার মাহাত্ম্য 
জানি না। মুনিগণ কিন্তু লিঙ্গ-নির্ঘাল্য ‘অভক্ষ্য’ 
বলিয়৷ থাকেন, অতএব সেই নৈবেদ্য কিরপে গ্রাহ্য 
হইতে পারে?” 

বাস বলিলেন,__“লিঙ্গ-নির্মাল্য অভক্ষ্য বটে; 
কিন্তু শ্রীভুবনেশ্বর লিঙ্গ নহেন ; ইনি সনাতন ব্রহ্ম । 
শিবনিশ্মাল্য-দৃষণ বাক্যগুলি ভূবনেশ্বরে প্রযোজ্য নহে। 
দেবগণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই ভূবনেশ্বর- 
নৈবেদ্য গ্রহণ করেন । ভূবনেশ্বরে অপিত অন্ন ব্রক্ম- 
বুদ্ধিতে সেবন করিবে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র 
এবং অধম জাতি ও ভূবনেশ্বরের প্রসাদে পংক্তিভেদ 
করিবে না, অন্যথা নিশ্চয়ই নরকে যাইবে ৷ ভূবনেশ্ব- 
রের প্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করিবে ; ইহাতে 
কোনও জ্পর্শদোষ হয় না। দেবতা, পিতৃগণ ও 
ব্রাঙ্মাণগণকে এই প্রসাদ দান করিবে । কুরুক্ষেত্রে 
চন্দ্রসূয্যোপরাগে মহাদানে যে ফল লাভ হয়, ভুবনে- 
শ্বরের উচ্ছিষ্ট অন্নদানে সেই ফলপ্রান্তি ঘটে । শুক্ষ, 
পর্যাসিত দৃরদেশাহাত ভূবনেশ্বর-প্রসাদ-সেবনেও 
অনৰ্থ মুক্তি ঘটে। ভুবনেশ্বর প্রসাদ সেবনে বিষ্ণুর 
দর্শন, পূজন, ধ্যান, শ্রবণাদির ফল উৎপন্ন হয় । 
অমৃতভক্ষণে বরং পুনর্জন্ম সম্ভব, কিন্ত ভুবনেশ্বর- 
নিৰ্ম্মাল্য সেবনে পুনর্জন্ম হয় না। ভুবনেশ্বরের নির্ম্মাল্য- 
দর্শনে কামদ, শিরে ধারণে পাপন, ভক্ষণে অমেধ্য 
ভোজনদোষের নিবারক, আত্রাণে মানসপাপনিষেধক, 
দর্শনে দঙ্টিজ পাপনাশক, গান্রলেপে শারীর-পাপ- 
বিনাশক, আকণ্ঠ ভোজনে নিরম্ু-একাদশীব্রতপালনের 
ফলদায়ক এবং সর্ব্বতোভাবে সেবায় বিষ্ণুভক্তি- 
প্রদায়ক ! 

পনবর্বার খষিগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাস 
বলিলেন, ব্রহ্মা গুপুরাণে ব্ৰহ্মা নারদকে বলিয়া 
ছিলেন,__মানুষের কথা কি, ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ নরদেহ 
ধারণপুবর্বক_ ভিক্ষুরুপে ভুবনেশ-নির্মাল্য যাচঞা 
করেন । ভুবনেশনির্ম্মাল্য-ভক্ষণে শৌচাশৌচবিচার, 
কালনিয়মাদি বিচার কিছুই নাই। অত্যন্ত নীচ 
ব্যক্তির দ্বারাও ভূবনেশের প্রসাদ স্পৃষ্ট হইলে সেই 












স্রীশ্লীচেতন্যভ।গবত 





প্রসাদগ্রহণে বিষ্লোক-প্রাপ্তি ঘটে ৷ যাহারা ভূবনেশের 
প্রসাদনিম্মল্যকে লিঙ্গনির্স্মাল্যসামান্যে বিচার করিয়া 
তাহার নিন্দ। করে, তাহারা নরকগামী হয়। ভূবনে- 
বরের নৈবেদ্যের পাচিকা-স্বয়ং বৈষ্ণ বীশ্রেষ্ঠা গৌরী 
এবং ভোক্তা--সনাতন ব্রহ্ম ; সতরাং ইহাতে স্পর্শ- 
দোষের বিচার নাই ৷ ইহাকে সাক্ষাৎ ব্রন্মবৎ জানিবে। 
শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্ট-_ভূবনেশ-মহামহাপ্রসাদ- 
নিম্মাল্য কুন্কুরের মুখন্দ্রস্ট এবং অমেধ্যস্থ'নগত হইলেও 
ব্রান্মণশ্রেষ্ঠগণেরও ভোজনীয়। বৈকুগ্ঠ-লিঙ্গরাজানন- 
ভোজনে ব্রন্ষোন্্র।দির অপ্রাপ্য শ্রীবিষ্ণর অনাময়পদ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অন্নভোজনকারীকে যাহারা 
নিন্দা করে, তাহারা যতকাল চন্দ্রসূর্যা থাকিবে, তত- 
কাল নরকবাস করিবে । স্নান বা অস্ত অবস্থায় 
প্রাপ্তিমান্ত্র ভূবনেশ্বরের মহাপ্রসাদ-সেবনে বাহ্যাভ্যন্তর 
পবিত্র হয়। শ্রীঅনভ্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট- 
স্বরূপ এই মহামহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অনন্তদেবও 
সহম্রবদনে বর্ণন করিতে পারেন না । . এই প্রসাদ- 
মাহাত্্য-শ্রবণে ভূবনেশ প্রসন্ন হন; ভূবনেশ প্রসন্ন 
হইলে গোবিন্দও প্রসন্ন হইয়া থাকেন ৷ 

প্রত্যহ শ্রীশ্রীঅনত্তব।সূুদেবের পূজা ও ভোগ সমাপ্ত 
হইলে শ্রীভূবনেশ্বর স্বীয় পূজা ও ভোগাদি গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। এই বিধি এখনও শ্রীভূবনেশ্বরে প্রচলিত 
রহিয়াছে । এতদ্যতীত তিনি নিজে রথাদিতে আরোহণ 
না করিয়া এবং চন্দনযান্ত্রা, নৌকাবিলাস প্রভৃতিতে 
বহির্গত না হইয়া তাঁহার নিত্যপ্রভূ শ্রীশ্রী অনস্তবাসূদেব 
ও শ্রীশ্রীমদনমোহনকে এ সকল যান ও নানাবিধ 
বিলাসপরিচর্য্যাদি প্রদান করিয়া স্বীয় আচরণের দ্বারা 
কুষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগের আদর্শ প্রদর্শনপৃবর্বক জগদ্‌- 
বাসীকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা প্রদান করেন । পূর্ব্বে যে 
যে স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরের বিমান ও রথাদিতে আরোহণ 
প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তত্তৎস্থানেও 
শ্রীশ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনত্তবাসুদেবের বিজয়বিলাসই 
বুঝিতে হইবে ৷ 
ভুবনেশ্বরের পাগ্াগণ শ্রীশ্রীমদনমোহনকে ‘ভুবনে- 
তিনিধি” বলিয়া থাকেন । এখানে প্রতিনিধিঃ 
নহে ; যেমন সাধারণতঃ 
ভতি শব্দে অর্থপ্রতীতি 


Iন 
বিচারে যাবতীয় মৃত্তি বিরাজমান ৷ সিংহদ্বারের মধ্যেই অ 


8... 


ভোগবিলাস নিজে গ্রহণ না করিয়া ee 


প্রভু, 
b পুরুষ মদন- 
মোহনকেই ভোগ করাইয়। থাকেন অর্থাৎ নিজে ভোগ 
না করিয়া প্রভুকে ভোগ করান বলিয়। প্রতিনিধি, 
অর্থাৎ ‘বদলী’ বলা হইয়াছে । ভুবনেশ্বর নিজ 


শক্তিমত্তত্ব, সকল ভোগের মালিক, স্বরাট 


এ পূজার 
পরিবর্তে তৎপ্রভু শ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনত্তব/সুদেবের 


পূজাই বরণ করেন। তিনি যখন নিজেও কোন গ্‌জা 
গ্রহণ করেন. তাহাও শ্রীমদনমোহন বা শ্রীঅনন্তবাস- 
দেবের ভূত্যবিচারে ; স্বতন্ত্র বৃদ্ধিতে তিনি কখনও কোন 
সেবা গ্রহণ করেন না। 

শ্রীমদনমোহন-মৃভি-__যাহা শ্রীভূবনেশ্বরে বিরাজিত 
রহিয়াছেন, তাহা দ্বিভুজ নহেন, পরন্ত চতুর্ভুজ। 
মদনমোহনের বামহস্তের উপরিভাগে “মুগ” দক্ষিণ 
হস্তের উপরিভাগে ‘পরশু’, বামহস্তের নিশ্নভাগে 
“অভয়” এবং দক্ষিণ হত্তের নিম্নভাগে বর’ সূচক 
চিহ্ন শোভিত রহিয়াছে । ভূবনেশ্বরের মুল মন্দিরের 
দক্ষিণে একটী মন্দিরে শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ' 
পঞ্চবক্ত মহাদেব, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়মৃ্তি 
চতুৰ্ভুজ হরিহরমূত্তি, শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতি বিরাজিত 
রহিয়াছেন ৷ 

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সেবাদি পরিচালনার তত্বা- 
বধায়কস্বরূপ কমিটীর সভ্যমধ্যে কটকের উকীল 
শ্রীষক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধায়, পুরী-জেলাস্থ ঢেগ্ার 
জমিদার শ্রীযৃক্ত গঙ্গাধর চৌধুরী এবং কটকের উকিল 
শ্রীধক্ত গোপাল প্রহররাজ আছেন ৷ কমিটী একজন 
ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন । বর্তমান ম্যানেজারের 
নাম_শ্রীযন্ত লছমন রামানুজদাস ৷ ম্যানেজার 
পাণ্ডাগণের তরফের নিম্নলিখিত চারিজন 
নিকট হইতে ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন সেবার খরচাদি হং 
আয়-ব্যয় প্রভৃতি বুঝা-পড়া করিয়া থাকেন! রর 
চারি জনের নাম_(১) জগন্নাথ মহাপান্র টি নি 
মকদম, (৩) দামোদর সান্তরা এবং 
মহাপাত্ৰ ৷ 

শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদরজার অভা'ত্তরে 


2 পতিত" 
বর্ণাশ্রমবহির্ভীত পতিত ব্যক্তিগণের রি ভুবনে" 
পাবত-মৃত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন, সেঃ? এ তগাধন 


পপ 
শ্রের মন্দিরের সিংহদরজার দ্মভ্যন্তরেও ন্দবার্জার ! 


খেরূগ 
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অন্ত্যখণ্ডত-দ্বিতীয় অধ্যায় 


রর আমন্দবাজারের মত এখানেও ০ 5 
টি হইয়া থাকে? জগমাথের প্রসাদের মত দা 
এসাদে সপর্শদোষ ও উচ্ছিষ্ট।দি বিচার নাই । সিংহ- 
দরজা অতিক্রম করিবার পর মন্দিরের সন্মুখে যে 
ড়্তন্ত আছে, সেই স্তম্ভের উপরে বৃষ ও গরুড় 
বিরাজিত আছেন এবং জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় 
এখানেও প্রধেশপথে নৃসিংহ-মৃভি বিরাজমান ৷ তিনি 
চুর, শান্তমু্তি, উপরিভাগের দক্ষিণ হস্তে চক্র, 
উগরিভাগের বামহত্তে শঙ্খ, নিম্নের দুই হস্তে বেদ- 
গস্তক এবং অক্কে শ্রীলঙ্ষমীদেবী ! মূল মন্দিরের দক্ষিণ 
দিক ভুবনেশ্বরের ভোগশালা, এখানে চন্দ্র-সূষ্যের 
কিরণ পতিত হইতে পারিবে না -এইরাপ আদেশ 
আছে। এখানে ৩৬০ ঘরের ব্রাহ্মণপাপ্তাগণ রন্ধন 
করেন। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে হরিহর-মিলিত- 
তনু স্রীভুবনেশ্বর । পাগ্ডাগণ কৃষ্ণ ও শ্বেতঅঙ্গ মিলিত 
শ্রীভুবনেশ্বর দেখাইয়া থাকেন । শ্রীভুবনেশ্বরের অঙ্গ__ 
চক্াকার, তাহাতে গঙ্গা-যমূন৷ সরস্বতীর চিহ্ন এবং 
মংগা-কৃম্মাদি দশাবতার রহিয়াছেন । 

ভুবনেখরের মন্দিরের অপূর্ব শিল্পনৈপৃণ্য সাধারণ 
দরকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে৷ ভুবনে- 
ধরের মন্দির, শ্রীঅনভ্তবাসুদেবের মন্দির এবং ভূবনে- 
“রর আরও বহু বহু মন্দিরের ভাস্কর্য নৈপুণ্য দর্শন 
বা ভারতীয় শিল্পের কিরূপ অভ্যুদয় 
টি রঃ তাহা হৃদঃন্গম করা যায়। ভূবনেশ্বরের 

প্রায় ১৬৫ ফুট ৷ বিন্দসাগরের দক্ষিণে 
ধায় ৩০০ গজ দূরে উচ্চ প্রাকার পরিবেষ্টিত সূব্বহৎ 
পাষাণ ¢ 2 - 

নয চত্বর-মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত । মন্দির- 
উম দৈর্ঘ্যে ৫২ বিডি 
উরমুখে ২৮ 5 এবং 95 ফুট। তদ্যতীত 
পরিমাণ বউ যা রহিয়াছে । মুখশালীর 
থাকারের টি '। প্রাকারের স্থুলতা ৭ ফুট ৫ইঞ্চি | 
বাই নত বৃহৎ TE আছে। পূৰ্ব্ব 
দরের দুই পাশে টি ইহা 'সিংহদ্বার'-নামে কথিত ৷ 
থাকারের ডি রঃ বৃহৎ সিংহমৃত্তি বিরাজিত আছে। 

পাথরের বরাবর ২০ ফুট বিস্তৃত ও ৪ ফুট 
ইইতে গাথনি আছে। বহিঃশন্রুগণের হস্ত 
র্‌ পি নিমিত্ত এই দুৰ্ভেদ্য প্রস্তরায়তন 
বি ইহারই এক পারবে শ্রীনৃসিংহ- 


ন 
£ আছেন । পশ্চিমদিকে চত্বরের মধ্যে 
7১০৯ 


৮৬৫ 


আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে 
একটী ২০ ফুট উচ্চ মন্দির আছে। উহা মূল মন্দির 
অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন । ইহার গর্ভগৃহ চত্বরের 
সমতল হইতে প্রায় ৫1০ ফুট নিম্নে । কথিত হয়, 
এই স্থানেই আদিলিঙমৃত্তি বিরাজিত। মূল মন্দির 
নির্মিত হইবার পরও এস্থান হইতে আদিলিঙ্গ স্থানচ্যুত 
করা হয় নাই। পশ্চিমদিকের এক কোণে ভুবনে- 
শ্বরীর মন্দির আছে। সিংহদ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া 
যে সুবিস্তৃত পাষাণ চত্বর দৃষ্ট হয়, সেই চত্বরের এক- 
পাশ্থে সমতল ছাদবিশিষ্ট গোপালিনীর মন্দির । 
গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মূল মন্দিরের চত্বর অপেক্ষা 
নিম্ন হইলেও উপরি-উত্ত আদিলিঙ্গ-মুত্তির সহিত 
সমতলে অবস্থিত। গোপালিনীর মন্দিরের পশ্চিমে 
ছয্পটী প্রস্তর সোপান আছে। এ প্রস্তর-সোপানের 
উপরে ও ভূবনেশ্বরের ভোগ মণ্ডপের তলদেশে মধ্যস্থলে 
প্রবেশদ্বারের দক্ষিণভাগে রুষভমৃত্তি উপবিষ্ট ৷ 
শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখভাগে ভোগমণ্ডপ ; 
তৎপশ্চাতে নাটামন্দির, তৎপরে জগমোহন এবং জগ- 
মোহনের পশ্চাতে মূলমন্দির ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অব- 
স্কিত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্তানুসারে উক্ত 
ভোগমণ্ডপ কমলকেশরীর রাজত্বকালে ৭৯২ হইতে 
৮১১ খুষ্টাব্দের মধ্যে নিন্ম্িত হয়। কিন্তু আবার 
অপরাপর প্রত্রতত্ববিদ্গণ বলেন যে, তিনি কোণার্কের 
সর্ধামন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবংশীয় 
নরপতি নরসিংহদেব তাঁহার রাজ্যের ২৪ অঙ্কে উক্ত 
ভোগমণুপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। নাট্যমন্দিরের 
কপাটে যে উৎ€কীর্ণ লিপি আছে, তৎপাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে, কর্ণাটবিজেতা মহারাজ কপিলেন্দ্রদেব 
ভূবনেশ্বরের সেবার জনা বহু জমিজমার বন্দোবস্ত 
করিয়। দিয়াছিলন ৷ অনেক প্রভ্ুতত্ববিদ্‌-এর মতে এই 
নাট্যমন্দির কপিলেন্দ্রদেবের বহু পূৰ্ব্বে নির্মিত হইয়া- 
ছিল ৷ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিন্র বলেন,১০৯৯ হইতে 
১১০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শালিনীকেশরীর রাণী এই 
নাট্যমন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন + কিন্তু অনেক প্রস্ন- 
তত্ববিদ্‌ এই উক্তির ভ্রম প্রদর্শন করেন! দেউলের 
অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে যে উৎকীর্ণ- 
শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায়, রাজা নর- 
সিংহদেব কোণার্কের সূর্য্যমন্দির ও তাহার দ্বার প্রস্তুত 





৮৬৬ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


| 
করাইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের নাট্যমন্দির ও উহার বিতাড়িত করেন এবং বোদ্ধ 


দ্বার সেই বীর গঙ্গ-রাজেরই কীত্তি। এ শিলালিপির 
উপরে ‘রাজরাজতনূজা’'র নাম থাকায় অনেকে মনে 
করেন, সেই গঙ্গরাজকন্যাই উহার সূত্রপাত করিয়া 
যান। কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত রাজকন্যাই 
মাদলাপঞ্জিতে শালিনীকেশরীর মহিষী বলিয়া উক্ত 
হইয়াছেন । 

জগমোহনের নির্মাণকৌশল, ভাস্করকার্য্য ও শিল্প- 
নৈপুণ্য অতীব অপূৰ্ব্ব । জগমোহনের ছাদ ভোগমণ্ডপের 
ছাদেরই ন্যায় চুড়াকার। ৩০ ফুট করিয়া উচ্চ 
চারিটী সুর্হৎ পাষাণস্তত্ত ছাদের অবলম্বনগ্বরাপ 
বিরাজিত রহিয়াছে । ইহার দক্ষিণ প্রবেশ-দ্বারের 
নিকট বামভাগে একটা চতুরস্র গৃহ রহিয়াছে, তাহা 
যথেম্ট শিল্পনৈপৃণ্য-বিভুষিত ; কিন্তু নির্মাতা উহার 
কারুকার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই 
ঘরে কএকটী পিতলময়ী অর্চ্চা বিরাজিত রহিয়াছেন | 
ইহারা ভুবনেম্বরের উৎসবকালীন বিজয়মৃত্তি ৷ ভূবনে- 
শ্বরের মন্দিরের টচ্চতা চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত 
১৬০ ফুট ; কিন্তু মন্দিরের গভগৃহ চত্বর হইতে ২ ফুট 
নিম্ন হওয়ায় পূব্বের চত্বর গৃহ-ভূমিকা হইতে আরও 
২।৩ ফুট নিম্নে অবস্থিত ছিল । কাজেই সেই সময়ের 
দেউলের উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফুট হইবে ৷ 

ভূবনেশ্বরে লিঙ্গর।জ শ্রীভূবনেশ্বরের মন্দির, শ্রীঅনত্ত- 

বাসুদেবের মন্দির ব্যতীত চতুদ্দিকে আরও বহু 
মন্দির বিস্তৃত রহিয়াছে, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভুবনে- 
শ্বরের মন্দিরের উচ্চতা বর্তমানে চত্বর হইতে কলস 
পৰ্য্যন্ত ১৬০ ফুট । অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের উচ্চতা 
৬০ ফুট ৷ এতদ্যতীত রামেশ্বরের মন্দির উচ্চে ৭৮ 
ফুট, যমেশ্বর ৬৭ ফুট, রাজারাণী দেউল ৬৩ ফুট, 
ভগবতীর মন্দির ৫৪ ফুট, সারীদেউল ৫৩ ফুট, 
নাগেশ্বর ৫২ ফুট, সিদ্ধেশ্বর ৪৭ ফুট, কপিলেশ্বর ৬৪ 
ফুট, কেদারেশ্বর ৪৬ ফুট, পরশুরামেশ্বর ৩৮ ফুট, 
_মুক্তেশ্বর ৩৫ ফুট এবং কোপারি ৩৫ ফুট ৷ 
অনেকে মনে করেন, পুরীর মন্দির অপেক্ষা 

র মন্দির অধিকতর প্রাচীন এবং পুরীর 









বলিয়া দুই জনের নাম পাওয়া যায় । প্রথ 


মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । 


ধের ধ্বংসাবশেষের 


উপর পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 


যযাতিকেশরীর র৷াজত্বকাল ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খুষ্টাব্র 
যযাতিকেশরীর রাজ্যাবসানকালে ভূবনেখরের রি 
ও জগমোহনের নির্মাণকার্য্য আরন্ত হয় ৃ 


টী চ টা | যয৷তি- 
কেশরী নির্্মাণ-কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন 
নাই । তাহার বংশধর সূয্যকেশরী বহুকাল রাজত্ব 


করিলেও মন্দিরের জন্য কোন চেস্টা করেন নাই; 
কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী অনভ্তকেশরী মন্দিরের 
নিন্মাণকাৰ্য্য পূনরায় আরস্ত করেন। 
ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্বকালে ৫৮৮ 
খুষ্টাব্দে ) ভুবনেশ্বরমন্দিরের নির্মাণকার্য্য সঙ্গন্ন 
হয় । এ সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিম্নলিখিত 
শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, 

“গজাম্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীন্তিবাসসঃ ৷ 

প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী ॥” 

কিন্ত কোন কোন প্রত্রতত্ববিৎ মিত্র মহাশয়ের এই 
মতের অনুমোদন করেন না। তাহারা বলেন যে, 
জগন্নাথের মন্দির-নির্মাণ-সন্বন্ধে যেরূপ হাতগড়া 
শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে. এটীও সেইরূপ কল্পিত শ্লোক, 
ইহার মূলে কোনরূপ এঁতিহাসিক সত্য নাই। তাঁহারা 
আরও বলেন, জগন্নাথের মাদলাগঞ্জি হইতে রাজা 
রাজেন্দ্র লাল মিত্র যে বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, 
তাহা ইতিহাসানভিজ্ঞ পাণ্ডাগণের দ্বারা তীর্থের প্রাচী- 
নতা-প্রদর্শনের কাল্পনিক চেষ্টা মাত্র । ভুবনেশ্বরের 
মন্দির ও জগমোহন হইতে মন্দিরনির্স্মাণ-কালের 
সমসাময়িক যে শিলালিপি বহির্গত হইয়াছে, Ie 
সাহায্যেই ভুবনেশ্বরের মন্দির-নিক্মাণকাল জানা যায়! 
যে অনঙ্গভীম পূরুষোত্তমের শ্রীমন্দির-নির্স্মাতা বলিয়া 
বিখ্যাত, সেই অনিয়ক্কভীমই শিলালিপিতে ভুবনেশ্বরের 
মন্দির নির্ম্মাণকারী বলিয়া বণিত হইয়াছেন! রা 
লিপিতে অনিয়্কভীমের ৩৪ অঙ্ক ও প্রবহতি সংগ 
পাওয়া গিয়াছে। চাটেশ্বরের শিলালিপি ও দিত 


নিঙ্কভীগ 
আ্শাসনে অনঙ্গভীম বা অ 
নরসিংহদেবের তাত্রশ ম অনঙর্ভীগ ' 


রার্জথ 
[ওমের 


অবশ্য 
শকে (৬৬৬ 





লা 
চোড়গঙ্গের চতুর্থ পূত্র । ইনি ১০ বৎসরক 


ষে 
করেন। ইনি উৎকলবিজয় করিয়া পুরু রী 
দ্বিতীয় অ ঠা 





অন্ত্যখণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 


৮৬৭ 


এ ৬০০১০:২০২২২২ 


পম গনদভীমের পোপ্র ও রাজরাজের পূত্র । ইনি 
৩ থরস্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসরকাল রাজত্ব 
প্রায় ১২৫৩ খু - Ee 
কারন ভুবনেশ্বরের শিলালিপিতে 'রাজরাজতনুজ 
আনিয়ন্কভীমের ৩৪ রাজ্য।ন্ক থাকায় EE কোন 
ধরতবতত্ববিৎ দ্বিতীয় অনিয়ঙ্ক বা অনঙ্গভীমকেই ভুবনে- 
গুরর মন্দির নিৰ্ন্মাণকারী বলিয়া নিদ্দেশ করেন। 
এই দ্বিতীয় অনিয়ঙ্কভীম কটক, পূরী ও গঞ্জাম জেলার 
বহ স্থানে সূৰ্হৎ শিবমন্দির-সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
আমরা বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে মধাঘাটের 
দুখে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের কথা পৃবের্ব উল্লেখ 
করিয়াছি। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফুট ও প্রস্থে 
১৭ ফট। ইহার মুখশালীর দৈর্ঘ্য ৯৬ ফুট ও 
বিস্তৃতি ২৫ ফট। মূল মন্দিরের সঙ্গে প্রথমে জগ- 
মোহন, তৎপরে নাট্যমন্দির ও তৎপন্চাতে ভোগমণ্ডপ। 
কলস পর্য্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফ.ট। নাটমন্দিরের 
অন্তান্তর-প্রদেশে কৃষ্ণপ্রস্তুরময়ী একটি গরুড়মুত্তি বিরা- 
ভিত রহিয়ছেন। মুলমন্দিরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণু 
বিরাজ্রমান। এই অনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দিরই ভুবনে- 
ধরের মধ্যে সব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির ; ইহা প্রত্রতত্ব- 
ব্দগণ্ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন । সর্বাগ্রে 
সব্বধরেশ্থর অনন্তবাসুদেব বিষ্ণুর শ্রীমূত্তি দর্শন না 
করিয়া তীর্থযান্নিগণ শ্রীবাসূদেব-বশ্য অন্য কোন দেব- 
রি রি নি করিতে পারেন না। এখনও এই 
আট তি 2757 
কোদ্ধত Re মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে শিলাফল- 
জানা গিয়াছে চস্পতিমিশ্র-রচিত শ্লোকাবলী হইতে 
সুখ বের মন্দির ও তৎ- 
বাপি ভবদেব ভট্ট নির্মাণ করাইয়া- 
ায়সটীনিবন্ধ eS শকে অর্থাৎ ৯৭৬ বিভা 
য় মিন তত ক গ্রন্থ রচনা করেন । তাহার 
বিচার করা অ রঃ অভ্যুদয়কালে তৎসমসাময়িক 
হততববিৎ শী চত নহে; কাজেই কোন কোন 
শতাব্দীতে নি স্মিত ততবাসুদেবের মন্দির খৃষ্টীয় ১০ম 
রোবর টা বি করেন! 
মিড টি দ্‌ রে ফুট, প্রস্থে ৭০০ফ.ট এবং 
দিয়া বা হু সুবহৎ সরোবরের চতুদ্দিকেই 
টু ন্দসরোবরের মধ্যস্থলে পাথরের 
শাখা একটা দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের 


বস 
গ উীরত 
পাথর 


পরিমাণ ১০০*১০০ ফুট। উক্ত দ্বীপের উত্তরপর্ব- 
কোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দির বিরাজিত। ্ানযানার 
সময় এখানে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়মৃত্তি আগমন 
করেন। মন্দির-পার্বস্থ ফোয়ারা হইতে নির্গত জল 
দ্বারা ভগবানের অভিষেকোৎসব হয় । এই বিন্দ- 
সরোবর স্বানযান্রার সময়ে অর্থ।ৎ বর্ষাকালে বড় বড় 
কুন্তীরের বাসভূমি হয় । ie: 


স্টার্লিং হাণ্টার কনিংহাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
এঁতিহাসিক এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রাচ্য 
প্রত্বতত্ববিদূগণ ভুবনেশ্বরকে বৌদ্ধগণের একটা প্রধান 
স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাচ্য 
প্রত্রতভ্্বিদ্গণ নানাপ্রকার যুক্তি, প্রমাণ, ভূবনেশ্বরের 
নানা স্থানে উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং মহাভারতাদি 
প্রাচীন পূর৷ণ-গ্রন্থের প্রমাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, 
বুদ্ধদেবের সময়ে এই ভূবনেশ্বর যে বৌদ্ধদিগের প্রধান 
স্থান ছিল বলিয়া অনুমান, তাহার কোন নিদর্শন 
পাওয়া যায় না। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে বৌদ্ধ- 
কীত্তির যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধদেবের 
অনেক পরবস্তী। যে সকল পুরাবিদ্গণ হাথিগোফাকে 
বৌদ্ধ-কীন্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের 
সেই উক্তি বিপর্যস্ত হইয়াছে । কারণ এখন উহা 
জৈন কীন্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । হাথিগোফার 
উৎ্কীর্ণ শিলালিপিতে জৈনধর্ম্মাবলম্বী কলিঙ্গরাজ খার- 
বেল ভূপতির প্রশস্তি কীন্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই 
জৈনরাজ খারবেল কোন্‌ সময়ে ভূবনেশ্বরে রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
নাই ৷ মহাভারত বনপবর্ব ১১৪ অধ্যায়ে যে [বিবরণ 
আছে, তাহাতে জানা যায়, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের পরে 
কলিঙগদেশের অন্তর্গত বৈতরণী তীর্থ এবং তাহার 
তীরে ব্রহ্মার য্তস্থান যাজপুর, তৎপরে স্বয়স্তু-বন, 
তৎপরে লবণ-সমৃদ্রের সমীগস্থ মহাবেদী-__ যাহা 
'পরুষোত্তমক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎপরে মহেদ্রাচল ঃ 
এই প্রত গঞ্জামপ্রদেশে অবস্থিত এবং পরশুরামের 
স্থান বলিয়া খ্যাত । উপরে যে স্তয়ভ্ত-বনের কথা 
উক্ত হইয়াছে, সে স্বয়স্ত-শব্দের অর্থ_ শল্ভু বা মহাদের, 
ইহাই 'দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী? প্রভৃতি প্রাচীন মহাভারতের 
টীকার অভিমত ৷ বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই স্বয়ভু-বন 










৮৬৮ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


তপস্বিগণের তপস্যার স্থান ছিল । উৎ্কলখণ্ডে (১৩শ 
অঃ) বণিত আছে-_ 
ইখমেতৎ পুরা ক্ষেত্ৰং মহাদেবেন নিম্মিতম্‌ ৷ 
তন্র সাক্ষাদু'মাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেচ্ঠিনা । 
যদেতচ্ছান্তবং ক্ষেত্ৰং তমসো নাশনং পরম্‌ ॥ 
প্রাচীনকালে মহাদেবের দ্বারা এই ক্ষেত্র মিম্মিত 
হইয়াছিল । তথায় ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পাব্বতী-পতিকে 
স্থাপন করিয়াছেন। সেই সময় হইতেই এই স্থান 
তমোবিনাশক শ্রেষ্ঠ শাম্তবক্ষেত্ৰ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ৷ 
এই শাভ্তবক্ষেত্র “একাম্রকবন, বা “একা স্্রকক্ষেত্র 
বলিয়াও পরিচিত । 
স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে বগিত আছে,__ 
স বর্ততে নীলগিরির্যোজনেহত্র তৃতীয়কে ৷ 
ইদত্তেকাম্মকবনং ক্ষেত্ৰং গৌরীপতেবিদুঃ ৷৷ 
চতুর্দেহস্থিতোহহং বৈ যন্ত্র নীলমণিময়ঃ ৷ 
তস্যোত্তরস্যাং বিখ্যাতং বনমেকাম্রকাহ্বয়ম্‌ ৷ 
উৎকল দেশে নীলাচলের দুই যোজন উত্তরে 
পাব্্বতী-পতির ক্ষেত্র একাত্রককানন বিরাজিত ৷ মহা- 
ভারত বনপব্রে কথিত স্বয়স্ত-বনই একা ভ্রকক্ষেত্র এবং 
উহা বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ববর্তী বলিয়া অনেক মনীষী 
বিচার করিয়াছেন ৷ 
কপিলসংহিতায় শ্রীভূবনেশ্বরদেবের একটি বিবরণ 
পাওয়া যায় | প্রাচীনকালে কাশীধামস্থ বিশ্বেশ্বর দেবি 
নারদকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর কাশীতে থাকিবেন 
না, এই কাশী শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, যেহেতু এই স্থানে 
অতিজ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকগণ উপদ্রব করিতেছে ; যথার্থ 
ধর্ম আর এখানে থাকিবে না, সকলেই অধর্মাচারী 
হইয়া পড়িবে । আর এই স্থান ভ্রমশঃই জনাকীর্ণ ও 
তপোবিঘ্নকর হইয়া উঠিতেছে। মহাদেব পাব্বতীর 
জন্য যত্রসহকারে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু জ্ঞানব্হিবিল নাস্তিকগণের উপদ্রবে তাঁহার 
কিছুতেই এই স্থানে থাকিবার অভিল।ষ হইতেছে না। 
এমন পরম স্থান কোথায়_যেস্থানে অবস্থিত হইয়া 
_ভগবান্‌ পুরুষোত্তমের নিত্য আরাধনা করা যায় £ 
রর ঢু শস্তুর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবষি নারদ 
নন যে, লবণজলধির তীরে নীলশৈল 


সহিত সব্বেশ্বরেশ্বর রমানাথ “বা 
ঘিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন । 
৩9 হত মক 
~ ম ১৩ একা ত্রককাননে গমন 

করিলেন এবং সেই পৃণ্যক্ষেত্রে আগমন করিয়। 
শ্রীহরিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,--‘আমি তোমার 
আশ্রয়ে আসিয়াছি, তোমার এই প্রিয় স্থানে তোমার 
এই পাদপন্ম-সমিধানে আমায় বাস প্রদান কর। 
শ্রীবাসুদেব বৈষ্ণবরাজ শত্তুর এই আর্তি শ্রবণ করিয়া 
বলিলেন__'হে শস্তো, আমি সানন্দচিত্তে তোমাকে এই 
স্থানে থাকিতে দিব, কিন্তু তুমি শপথ করিয়া বল যে, 
আর কখনও কাশী যাইবে না।: তখন শঙ্কর বলি- 
লেন_-আমি কিরাপে কাশীধাম একেবারে পরিত্যাগ 
করিতে পারি? সেখানে যে আমার প্রিয় জাহ্নবী ও 
সব্ববতীর্থময়ী মণিকণিকা রহিয়াছে?” বাসুদেব 
কহিলেন__“হে শস্তো, আমার সম্মুখে এই স্থানে 'পাগ- 
নাশিনী’ নামে মণিকণিকা বর্তমান আছে; আমার 
অগ্নিকোণে আমারই পদনিঃস্থতা “গঙ্গা-যমুনা” নানী 
জাহ্নবী নদী প্রবাহিতা হইতেছে । এখানে আরও 
অনেক গুপ্ত তীর্থ রহিয়াছে । তখন শঙ্কর বলিলেন 
‘আমি ভ্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পাদ- 
পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী অথবা অন্য কোন 
ক্ষেত্রেই যাইব না৷’ ইহা বলিয়া শত্তু বিষ্ণুর দক্ষিণ 
পার্থখে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিগ 
স্ফটিকসঙ্কাশ মাণিক্যাভ মহানীলমূত্তি 'ভ্রিভুনেশ্বর' বা 
‘ভুবনেশ্বর’ নামে প্রসিদ্ধ ৷ 

কাভিক মাসে পঞ্চক্রোশী ভুবনেশ্বর পরিক্রমা হয়! 
বরাহদেবী হইতে ধবলগিরি ধরিয়া খণ্ডগিরি, রি 
গিরি ও ভুবনেশ্বর রেলওয়ে জ্টেশনের পণ্চাডাগ রঃ 
পুনরায় বরাহদেবীতে পরিক্রুমাকারিগণ উপস্থিত হর 
হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে টা 
ভুবনেশ্বর ২৭২ মাইল। ভুবনেশ্বর চেটশন রে 
ভুবনেশ্বরের মন্দির এক ক্রে'শ ৷ রাস্ত। 1 কুটিলা 
দুই ধারে পার্বত্য ভূমি-জাত রৃক্ষ, বিশেষতঃ খায়। 
ফলের গাছ অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে জল 
গো-যান ব্যতীত অন্য কোনরূপ যানের ব্যবস্থা চলিতে 
থাকে না তবে মোটরবাস বা মোটরগাড়ী 


] 
টি বিন্দসরে 
পারে ৷ ভুবনেশ্বর দুইটা ধর্ম্মশালা আছে! বিন্দু 


সেই স্থান গরম 


জর 
সুদেব' নামে বিঘো. 





| 








অন্ত্যখণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় 


তৎগরীতে রাষ্তরি-ঘ। 

নতা গীত শিব-অগ্রে করিয়া আনন্দ । 
গে রানি রহিলা নেই গ্রামে গৌরচন্দ্র।। ৩১৪ । 
গাই স্থান শিব পাইলেন যেনমতে । 

[সই কথা কহি দ্ন্দপুরাণের মতে ॥ ৩১৫ ॥ 
ন্রন্দপূরাণোক্ত ভুবনেশ্বর শিবের কথা 

কাশীমধ্যে পৃবের্ব শিব পাবর্বতী-সহিতে ৷ 

আছিলা অনেক কাল পরম-নিভূতে ৷৷ ৩১৬ ॥ 
তব গৌরী-সহ শিব গেলেন কৈলাস । 
নর-রাজ-গণে কাশী করয়ে বিলাস ৷৷ ৩১৭ ॥ 
তব কাশীরাজ-নামে হৈলা এক রাজা । 
কামীপুর ভোগ করে করি' শিবপূজা ৷৷ ৩১৮ ॥ 


কামীরাজের কৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার 
কামনায় শিব-পূজা- 


দৈবে আসি কালপাশ লাগিল তাহারে । 
উগ্ন-তপে শিব পূজে কৃষ্ণ জিনিবারে ॥ ৩১৯ ॥ 





বরর তীরে কলিকাত'র মাড়োয়ারী হাজারিমলের 
একটা নূতন বৃহৎ ধর্সশালা নিম্মিত হইয়াছে ৷ পূর্ব্বের 
ধর্মশালাটা রায়বাহাদুর হরগোবিন্দ বিশ্বেশ্বর লালের 
ধরগালা। ধৰ্ম্মশালাতে যাত্রিগণ তিন দিন থাকিতে 
ke টব দাতব্য চিকিৎসালয় এবং 
তি হি ft ফস আছে । প্রতি সোমবার ও 
নি এ হয়। জগন্নাথের প্রসাদের মত এই 
বয় হইয়া টা এবং ভূবনেশ্বরের প্রসাদ 
ক। 
৷ তথ্য। শ্রীমভাগবত (১০1৬৬ অ্বধ্যায়ে 
ৰ সুদক্ষিণের উপাখ্যান এইরূপ _ 

ই নন্দব্রজে গমন করিলে অজ্তব্যক্তি- 
'বামুদেক লা করুষাধিপতি পৌগুক নিজেকে 
মি তং নর্ণয়পূবর্বক স্বয়ং ভগবান্‌ বাসুদেবের 
কেহই ই যে, সে নিজেই বাসুদেব, ততিন্ন 
এবং বসুদেবচিহ তএব শ্রীকৃষ্ণ যেন “বাসুদেব” নাম 
ই গ্রহণ টি সকল পরিত্যাগপূবর্বক পৌগ্কের 
উ্সেন ভীতি সি নতুবা তাহার জঙ্গে যুদ্ধ করেন! 
খকাশবণে উ ভ্যগণ পৌগুকের এই আব্মন্ন ঘাসুচক 
গৌ্ুক- রা করিয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ 
তা বশতঃ বলিয়াছিলেন যে, সেই মুখ নৃপতি 
বাণ করিতে সুদর্শন প্রভৃতি যে সকল কৃত্রিম চিহণ 
₹, তিনি অচিরেই তাহাকে তৎসমস্ত 


৮৬৯ 


mm .... 


প্রত্যক্ষ হইলা শিব তপের প্রভাবে ৷ 
‘বর মাগ’ বলিলে, সে রাজা বর মাগে ॥ ৩২০ ॥ 
“এক বর মাগোঁ প্রভু, তোমার চরণে ৷ 
যেন মূঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে ॥”৩২১ ॥ 
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ । 
কে বুঝে কিরূপে কা'রে করেন প্রসাদ ॥ ৩২২ ॥ 

আহ্মবঞ্চনাকারী রাজার আসুরিক তপস্যার 

ফলরূপে শিবের বঞ্চনাময় বরদান_ 

তা'রে বলিলেন, “রাজা, চল যুংদ্ধ তুমি ৷ 
তোর পাছে সব্ব-গণ সহ আছি আমি ॥ ৩২৩ ॥ 
তোরে জিনিবেক হেন কারু শক্তি আছে । 
পাশুপত অস্ত্ৰ লই’ মুঞি তোর পাছে ৷” ৩২৪ ॥ 


মূঢ় কাশীরাজের শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে 
অভিযান-__ 


পাইয়া শিবের বল সেই মূঢ় মতি । 
চলিল হরিষে যুদ্ধে কুষ্ণের সংহতি ॥ ৩২৫ ॥ 





পরিত্যাগ করাইবেন এবং যখন সে রণক্ষেত্রে শয়ন 
করিবে, তখন কুকুরগণের ভক্ষ্য হইবে । তৎপরে 
তিনি কাশীর সমীপে উপস্থিত হইলে তাহার যুদ্ধোদ্যম 
দর্শন করিয়া পোণ্ড কও সৈন্যসঙ্গে সত্বর নির্গত হইল 
এবং তন্িন্ত্র কাশীরাজ তদীয় পৃঠপোষকরূপে অনুগমন 
করিল । প্রলয়কালীন অগ্নি যেরূপ চতুব্বিধ ভূতগ্রাম 
বিনষ্ট করে, তদুপ শ্রীকৃষ্ণও অস্তরদ্বারা পোগুক ও 
কাশীরাজের চতুরজ-সৈন্য-মণ্ডলীকে বিনষ্ট করিতে 
লাগিলেন। তৎপরে পৌগুককে বলিলেন, সে যে 
মিথ্যা “বাসুদেব*নাম ধারণ করিতেছে, তাহা তিনি 
পরিত্যাগ করাইবেন, নতুবা সংগ্রামেচ্ছা না করিলে 
পৌগুকের শরণাগত হইবেন,_এই বলিয়া তীক্ষ শর 
দ্বারা তদীয় রথ বিনষ্ট করিয়া সুদর্শনচন্রু-ছারা 
পৌগুকের মস্তক ছেদন করিলেন এবং কাশীরাজের 
মস্তক দেহচ্যুত করিয়া কাশীপুরী মধ্যে নিক্ষেপপূরব্বক 
দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন ৷ সব্ব্বদা শ্রীহরির অনুরূপ 
বেশ ধারণ এবং কুঞ্ণচিন্তা-হেতু পৌগুকের মোক্ষপ্রাপ্তি 


হইয়াছিল । 
কাশীরাজের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া তাহার মহিষী, 


পত্র এবং বান্ধবাদি সকলে রোদন করিতে লাগিল । 
অতঃপর তৎপূত্ৰ সূদক্ষিণ পিতৃঘাতীর বিনাশ কামনায় 
কঠোরভাবে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল ॥ 


মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে ইচ্ছ। করিলে 


৮৭০ 


অন্চর-সহ শিবের বাজার পক্ষাবলঙ্কন-__ 
শিব চলিলেন তা'র পাছে সব্ব-গণে ৷ 
-তা'র পক্ষ হই’ যুদ্ধ করিবার মনে ॥ ৩২৬ ॥ 
বিষ্তর সূদর্শন-নিচ্ষেপ 
সব্বভূত-অন্তর্য্া।মী দেবকী-নন্দন ৷ 
সকল বৃত্ত জানিলেন সেইক্ষণ ॥ ৩২৭ ॥ 
জানিয়া ব্বতান্ত নিজচক্র-সূদর্শন ৷ 
এড়িলেন কৃষ্ণচন্দ্র সবার দলন ॥ ৩২৮ ॥ 
সুদর্শন-চন্রে ক।শীরাজের মুণ্ডপাত ও কাশীদগ্ধ__ 
কা'রো অব্যাহতি নাহি জুদর্শন-স্থানে ৷ 
কাশীরাজ-মৃণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে ॥ ৩২৯ ৷ 
শেষে তা'র সম্বন্ধে সকল বারাণসী । 


পোড়াইয়া সকল করিল ভঙ্ম-রাশি ॥ ৩৩০ ॥ 
শিবের ক্রোধ ও পাশুপত-অন্ত্রনিক্ষেপ__ 
বারাণসী দাহ দেখি, ক্রুদ্ধ মহেশ্বর । 
পাশুপত-অস্ত্র এডিলেন ভয়ঙ্কর ৷ ৩৩১ ॥ 
পাশুপত-অস্ত্র কি করিব চক্র-স্থানে ৷ 
চক্রতেজ দেখি’ পলাইল লেইক্ষণে ॥ ৩৩২ ॥ 
শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া ৷ 
চক্র-ভগ্মে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া ৷ ৩৩৩ ॥ 
স্ুদর্শন-চন্তরস্থানে পাশুপত অব্রের তেজ নিরস্ত ও 
ভয়ে শঙ্করের পলায়ন- 
চক্র-তেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন ৷ 
পলাইতে দিক না পায়েন ভ্রিলাচন ॥ ৩৩৪ ॥ 
দুর্বার ন্যায় শঙ্করের গতি-_ 
প্বের্ব যেন চক্র-তেজে দুৰ্ব্বাসা পীড়িত ৷ 
শিবের হইল এবে, সেই সব রীত ॥ ৩৩৫ ॥ 
গোবিন্দ-শরণ!পন্ন শিব-__ 
শেষে শিব বুঝিলেন,_-“সুদর্শন-স্থানে ৷ 
রক্ষা করিবেক হেন নাহি ক্রষ্ণ বিনে 1৮ ৩৩৬ ॥ 





শ্রীস্রীচেতন্যভাগবত 


এতেক চিন্তিয়া বৈহ্ঃবগ্র ভিলোচন। 
ভয়ে স্ত হই' গেল গোবিন্দ- 
শরণাগত শিবের কুষ্ণস্ততি ও 
ক্মমা-প্রাথনা_ 
“জয় জয় মহাপ্রভু দেবকী নন্দন । 
জয় সব্বব্যাপী গৰ্ব্ব জীবের শরণ ॥ ৩৩৮ ॥ 
জয় জয় সু-বৃদ্ধি কু-বৃদ্ধি সব্বদাতা ৷ 
জয় জয় সঅষ্টা, হর্ভা, সবার রক্ষিতা ॥ ৩৩৯ ॥ 
জয় জয় অদোষ-দরশি ক্রুপা-সিন্ধু। 
জয় জয় সন্তপ্ত-জনের এক বন্ধু ॥ ৩৪০ ॥ 
জয় জয় অপরাধ-ভঙ্জন-শরণ ৷ 
দোষ ক্ষম প্রভু, তোর লইনু শরণ ॥৮ ৩৪১ ॥ 
শক্করের তবে হরির প্রসন্নতা, চত্রতেজ- 
সংবরণ ও দর্শন-দান-_ 
শুনি’ শঙ্করের স্তব সব্বজীব নাথ । 
চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা াক্ষা ॥ ৩৪২ ॥ 
চতুদ্দিকে শোভা করে গোপগোপীগণ ৷ 
কিছু ক্রোধ-হাস্য-মুখে বলেন বচন ৷৷ ৩৪৩ ॥ 


শরণ ॥ ৩৩৭ ॥ 
ও অপরাধ- 


শঙ্করের প্রতি হরির অনুযোগ ও উপদেশ-- 
“কেনে শিব, তুমি ত’ জানহ মোর শুদ্ধি ৷ 
এতকালে তোমার এমত কেনে বৃদ্ধি ॥ ৩৪৪ ॥ 
কোন্‌ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি৷ 
তা'র লাগি’ ঘদ্ধ কর আমার সংহতি ॥ ৩৪৫ ॥ 
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন ৷ 
তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম ॥ ৩৪৬ ||) 
ব্ৰহ্ম-অস্ত পাশুপত-অস্ৰ আদি ঘত। 
পরম অব্যর্থ মহা-অস্র আর কত ॥ ও 
সুদৰ্শন স্থানে কা’রো নাহি প্রতিকার ! 
ঘা'র অস্ত্র তা'রে চাহে করিতে সংহার ॥ ৩৪ 
প্ৰত্যাগমন পূর্ব 


\ 


এ 


৪৭ ॥ 


bl 


সে পিতৃঘাতীর বধোপায় প্রার্থনা করিল । মহাদেব কৃত্যাগ্সি প্রতিহত হইয়া বারাণসী ০ 
তাহাকে অভিচার বিধানানূসারে দক্ষিণ।গ্রির পরিচর্যা পুরোহিতগণের সহিত টা রর Ee রী 
করিতে আদেশ করিলেন । তৎকার্য্য সমাপনান্তে অতি পশ্চাৎ সুদর্শনও বারাণসীপুরী প্র রন করিব 


দগ্ধ করিয়া পুনবর্বার শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রত্যা 


০ / নী স্ত যজ্তকুণ্ড হইতে উদ্বিত গ্ৰা 
ভয়ঙ্কর অগ্নিমূত্তি প্রদীপ্তশূলহ কু তাল 









দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে থাকিলে দ্বারকা- ৩৩০-৩৩৩ ৷ পাতি রা" 
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৩৩৫ ৷ তথ্য_পূৰ্ব্বে যেন চক্র 
অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৰ 
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| দিতে নিয়া 





অন্ত্যখণ্ড_দ্বিতীয় অধ্যায় 





৮৭১ 





a 


পিন” 
ত’ না দেখি আমি সংসার-ভিতর । 


হেন রা 
ই যে আমারে করে অনাদর ॥ ৩৪৯ ৷ 


তোমা' ব 
গুনিগ্না প্রভুর কিছু সা 
স্পিত বড় হইলা শঙ্কর ॥ ৩৫০ ॥ 


[ক্রাধ উত্তর । 
অন্তর ক 

গিবের আত্র-নিবেদন ও নিজ 

আগ্তন্ততা-ভ্ঞ।পন-- 

তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ । 
করিতে লাগিল শিব আ'ত্মনিবেদন ৷৷ ৩৫১ ॥ 
“তোমার অধীন প্রভু, সকল সংসার । 
স্বতন্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার ৷৷ ৩৫২ ॥ 
গবনে চালায় যেন সৃক্মম তৃণ-গণ । 
এই মত অ-স্বতল্র সকল ভুবন ॥ ৩৫৩ ॥ 
যে করাহ প্রভু, তুমি সে-ই জীবে করে । 
হেনকে বা আছে খে তোমার মায়া তরে ॥৩৫৪1। 
বিশেষে দিয়াছ প্রভূ, মোরে অহঙ্কার ৷ 
আপনারে বড় বই নাহি দেখে আর ॥ ৩৫৫ ॥ 
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি ৷ 
কি করিমু প্রভু, মুগ্রি অ-স্বতন্ত্র মতি ॥ ৩৫৬ ॥ 
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন । 
অরণ্যে থাকিব চিন্তি’ তোমার চরণ ৷ ৩৫৭ ॥ 
তথাপিহ মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার ৷ 
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বউ ভতগ তত্ব জংছিত দম 2: 
কেতেং টিটি বাবসা অননামেক CHE 
88, উজ ভজাম দেবম্‌ ৷৷ (ভাঃ ১০৷৬৩৷ 
অধ্যায় দুষ্ট LO পর ১৪7১9 
তিকশ্চন ॥ ব্য) তচ্মিল্লে৷ক৷ঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে তদনুত্যে- 
-কঠ ২৷২৷৮ এ ২৷৩৷১ 

বিস্তৃতি তমোগুণ হইতেই অহস্কারের 

দিচ্ছায় গুণাবতার মহাদেবে সর্ব্বসংহার- 
RE | সৃতরাং নিব্বিশেষ-বিচার- 
ও তাদনগ অথবা শৈববিশিম্টাদ্বৈত ভাষ্যকার 

শৈবগণের কমত টি প্রভৃতি নিব্বশেষবাদী 
ই্র্শনাচার্্য ৬ শ্রীরামানুজের ভূত্য 

কায় সব্বতো রর চতি প্ৰকাশিকা নাম্নী শ্রীভাষ্য 
খৈববিমিশী বে বিমদ্দিত হইয়াছে। তথাপি 
পরবস্তিকালে মস্তক উত্তোলন 
নজ দুদ্দৈব-বশে সূদৰ্শনাস্ত্র কর্তৃক 


৩৫৫ || 
সৃচ্টি। ভগাব 


পরায় 


ক্ষমা ভিক্ষা 
তথাপিহ প্রভূ, মুঞি কৈলু অপরাধ ৷ 
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥ ৩৫৯ ॥ 
এমত কু-বৃদ্ধ মোর যেন আর নহে। 
এই বর দেহ' প্রভু হইয়া সদয়ে ॥ ৩৬০ ॥ 
যেন অপরাধ কৈনু করি’ অহঙ্কার ৷ 
হইল তাহার শাস্তি, শেষ নাহি আর ॥ ৩৬১ ॥ 
নিবেদিতা শিবের প্রভুর আড্তানুসারী 
বসতি প্রার্থনা 
এবে আজ্ঞা কর প্রভু, থাকিমু কোথায় । 
তোমা’ বই আর বা বলিব কার্‌ পা'য় ॥”৩৬২॥ 
গুনি’ শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া ৷ 
বলিতে লাগিলা প্রভু ক্লগাযৃক্ত হৈয়া ॥ ৩৬৩ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক “একাম্ক' নামক স্থান প্রদান 
“শুন শিব, তোমারে দিলাঙ দিব্যস্থান ৷ 
সব্বগেচ্ঠি-সহ তথা করহ পয়ান ৷৷ ৩৬৪ ॥ 
কোটিলিঙ্গেখর-_ 
একাম্নকবন-নাম-- স্তন মনোহর । 


তথায় হইবা তুমি কোটিলিজেশ্রর ॥ ৩৬৫ ॥ 
গুপ্ত বারাণসী-__ 


সেহ বারাণসী-্রায় সুরম্য নগরী । 
সেইস্থানে আমার পরম গোপ্যপূরী ॥ ৩৬৬ ॥ 


শুদ্ধবিণি্টাদ্বৈত-বিচারে খণ্ডিত ও চুর্ণবিচুর্ণ হইয়াছে। 
*মায়াবাদমসচ্ছাস্তরং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমূচ্যতে ৷ ময়েব 
বিহিতা দেবি কলৌ ব্রাক্মণ-মৃত্তিনা 1”--প্রভৃতি ব্যাপার 
উক্ত অহঙ্কারাধিষ্ঠ।তারই ক্রিয়া-কলাগ-বিশেষ ! কিন্ত 
ভগবদ্দাস্য-নিরত শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে গুরুগাদপদ্ম- 
্রীরুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে চিন্ময় 


অহঙ্কার সব্বজড়সংহারের পরিবর্তে নিত্যাধিষ্ঠানেরই 


সহায় ৷ 
৩৫৬! “মায় 
_তজ্জন্যই শ্রীশিব ভগবান্‌ নামে অভিহিত হ 


নিত্য ভগবদিষ্ণুর অধীন তদীয় ভক্ত ৷ 

৩৫৫-৩৫৮ ৷ দ্রব্য কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো 
জীব এব চ! যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ 
(ভাঃ ২৷১০৷১২ ১ শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ন্রিলিজে গুণ- 
সংর্তঃ ! বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ব্রিধা ॥ 
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[ধীশ-মায়াবশ-_ঈশ্বরে-জীবে ভেদ” 
ইয়াও 





৮৭২ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 
= SS উন্ররিরির লারা 
সেই স্থান শিব, আজি কহি তোম’ স্থানে । 
সে পুরীর মন্্ম মোর কেহ নাহি জানে ॥ ৩৬৭ ॥ 
পরীর মাহ ত্য 
সিন্ধ-তীরে বট-মূলে “নীলাচল'-নাম । 
ক্ষে্র-্রীপূরুয।ত্তম__অতি রম্যস্থান ॥ ৩৬৮ ॥ 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে ৷ 
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥ ৩৬৯ ॥ 
সব্ব-কাল সেই স্থনে আমার বসতি ৷ 
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥ ৩৭০ ॥ 
সে স্থানের প্রভাবে যেজন দশ ভূমি ৷ 
তাহাতে বসয়ে যত জন্ত, কীট, কলমি ৷ ৩৭১ ॥ 
সবারে দেখয়ে চতুভূজ দেবগণে ৷ 
‘ভুবনমঙ্গল’ করি’ কহিয়ে যে স্থানে ৷. ৩৭২ ॥ 





হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্মল । 
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল । ৩৭৫ ॥ 
নিভ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম । 
তাহাতে যতেক বৈশে, সে আমার হর 
সে স্থানে নাহিক ইল 6 
আমি করি ভালমন্দ বিচার সবার ॥ ৩৭৭ ॥ 
পুরীর উত্তরে শ্রীভুবনেশ্বর = 
হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে । 
তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে ॥ ৩৭৮ ॥ 
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর ৷ 
তথা তুমি খ্যাত হৈবা ‘শ্ৰীভুবনেশ্বর’ ॥৮ ৩৭৯ ॥ 
শিবের শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সমীপে ক্ষেন্র-বাস- 


প্রার্থনা__ 
নিদ্রাতেও যে স্থানে সমাধিফল হয় । শুনিয়া অভুত পুরী-মহিমা শঙ্কর ৷ 
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয় 1: ৩৭৩ ॥ পুনঃ শ্রীচরণ ধরি” করিলা উত্তর ॥ ৩৮০ ॥ 
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ ৷ “শুন প্রাণ-নাথ, মোর এক নিবেদন । 
কথা৷ মাত্ৰ যথা হয় আমার স্তবন ৷ ৩৭৪ ॥ মূঞি সে পরম অহঙ্কৃত সব্বক্ষণ ॥ ৩৮১ ॥ 


১১ Hd ee SS SE TESCO 
৩৬৮ তথ্য_পূরুংষ৷ত্তম- মাহ৷ ত্্য_লবণাস্তো- পৃূণ্যং যস্য যাস্যতি সংক্ষয়ম্‌ | তস্মিন্নন্ে দ্বিগ্রেষ্ 


নিধেস্তীরে পূরুষোত্তম-সংজ্ঞকম্‌ । পূরং তদ্ব্রাহ্মণ- তস্য ভক্তিঃ প্রবর্তরতে ৷৷ € পদ্মপূরাণ, ক্রিয়াযোগসার, 
শ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সদুর্ভম্‌ ৷ স্বয়মস্তি পুরে তস্মিন্‌ যতঃ ১১শ অঃ)। 
শ্রীপুরুষোত্তমঃ ৷ পূরুষোত্ত মমিত্যুক্তং তহ্মাত্তন্নামকো- ৩৭৫ ।  বির্তি_-“মবস্যাদঃ জবর্বমাংসাদত্ত- 
বিদৈঃ। ক্ষেত্ৰং তদ্দুর্লভং বিপ্ৰ সমন্তাদ্দশযোজনম্‌। সমান্মৎস্যান্‌ বিবর্য়েৎ ॥ এই স্মৃতিবাক্য বিচার 
তন্ৰস্থা দেহিনো দেবৈৃশ্যত্তে চ চতুর্ভূজাঃ ৷৷ প্রবিশত্তস্ত করিলে মৎস্যভোজনে সব্বাবিধ জীবজন্ত ভোজনের 
তৎক্ষেন্রং সব্বে স্যুবিষ্মূর্তয়ঃ । তসমাদ্বিচারণা তত্র পাপ-স্পর্শ হয় । সৃতরাং মৎস্য সব্ব্বাপেক্ষা অগবিত্ 
ন কর্ভব্যা বিচক্ষণৈঃ ৷৷ চণ্ডালেন।পি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং বলিয়া কখনও ভোজ্য হইতে পারে না। ই 
তন্রান্নমগ্রজৈঃ ৷ সাক্ষাদিষ্তর্যতভ্তত্র চণ্ডালোহপি দ্বিজো- হবিষ্যান্ন-পরম পবিত্র, তাহা কোন ন 
ভমঃ || তন্ৰান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনাদ্দনঃ। নিন্দনীয় খাদ্য নহে । নিতান্ত অপবিত্ যা 
তস্মাত্তদন্নং বিপ্র্ষে দৈবতৈরপি দুর্লভম্‌ ॥ হরিভুক্তা- করিলেও শ্রীক্ষেত্রবাসে সবর্বদা মুকুন্দ-টিন্তা 2 ডি 
বশিম্টং তৎ পবিভ্রং ভুবি দুর্জভম্‌। অন্নং যে ভুঞ্জতৈ তখন আর জীবের মৎস্যাদি ভিন রে 
মত্ত্যাত্তেষাং মুজিক্নদুর্লভা ৷৷ ব্ৰহ্মাদ্যাস্ত্রিদশ৷ঃ সব্বে থাকে না বলিয়া বিষ্ণনৈবেদ্য হবিষ্যান্ন অঃ oe 
তদন্নমতিদর্্ভম্‌ 1- ভুঞ্জতে নিত্যমাদৃত্য মনুষ্যাণাঞ্চ উপাদেয় ও পবিত্র বোধ হয় । ত টব 
কা কথা ৷৷ ন যস্য রমতে চিত্তং তসিমন্ননন্ন সুদুর্নভে । গ্রহণ করিতে না পারিয়া দশযোজনাধি [দি-ভোগন- 
তমেব বিষ্ুদ্বেষ্টারং প্রাহুঃ সবের্ব মহর্ষয়ঃ। পবিভ্রং ক্ষেত্রের বিপথগামী অধিবাসিগণ টি দির গ্রহণ 
ভুবি সৰ্ব্বত্ৰ যথা গঙ্গাজলং দ্বিজ । তথা পবিভ্রং সৰ্ব্বত্ৰ ব্যবহার-প্রথা অবাধে চালাইয়াছে। ন নখে হরিনাম 
[পনাশন কোমলং দিব্যং যদ্যপি হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহাদে তিক গুণযূৰ্জ 
নর স্য উচ্চারিত হইতে পারিবে । হবিষ্যান সাত a 
হইলেও নিগণ মহাপ্রসাদের সমান নহে। 
মহাপ্রসাদ ও মহাপ্রসাদ সেবনে অমলা ক্ুষ্ণও 





তি হয়! 
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এতেকে তোমারে ছাড়ি’ আমি অন্য স্থানে ৷ 

থাকিলে কুশল মোর নাহিক কথনে ৷৷ ৩৮২ ॥ 

তোমার নিকটে থাকি সবে মোর মন ৷ 

দুষ্টসন্প-দোষে ভাল নাহিক কখন ॥ ২৮৩ ॥ 

এতেকে আমারে যদি থাকে ভূত্য-জ্ঞান ৷ 

তবে নিজ-ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান ৷৷ ৩৮৪ ॥ 

ক্ষেত্রের মহিমা শুনি’ শ্রীমুখে তোমার ৷ 

বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার ॥ ৩৮৫ ॥ 

নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু, সেবিমূ তোমারে । 

তথায় তিলেক স্থান দেহ’ প্রভু, মোরে ৷৷ ৩৮৬ ॥ 

ক্ষেন্রবাস প্রতি মোর বড় লগ্ন মন |” 

এত বলি’ মহেশ্বর করেন ক্রন্দন ৷৷ ৩৮৭ ॥ 

প্রিয়তম শিবের প্রতি হরির প্রত্যুত্তর 

শিব-বাক্যে তুষ্ট হই’ শ্রীচন্দ্রবদন ৷ 

বলিতে লাগিলা তী'রে করি’ আলিন্সন॥ ৮৮ ॥ 

“গুন শিব, তুমি মোর নিজ-দেহ সম! 

যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম ॥ ৩৮৯ ॥ 

যথা তুমি, তথা আমি, ইথি নাহি আন । 

স্ব্বাক্ষন্ে তোমারে দিলাঙ আমি স্থান ৷৷ ৩৯০ ৷৷ 

ক্ষেত্র-পাল শিব-_ 

কাতর পালক তুমি সব্বথা আমার ৷ 

সব্বক্ষেন্নে তোমারে দিলাম অধিকার ॥ ৩৯১ ॥ 
আই নীলাচলের উত্তরাংশে দশযোজনান্তর্গত 

নশ্বর । 

৩৭১৯। 

হইলে লব্ধভে। 


উক্তিই 


হণ ক 


ভুজতি-মুক্তি-প্রাদ-_ভুক্তি ও মুক্তি প্রদত্ত 
গ ও প্রাপ্তমোক্ষ জনগণ ভজনে অধিকার 
পাঠান্তরে-_-ভক্ভিমুক্তিপ্রদ তাহা হইলে 


জী 

রি বর প্রকৃত মুক্তি__এই কর্মধারয় বিচার 
তে হইবে। 
৩৮৯। 
গুরোঃ আছি মোহার প্রিয়তম-_শুদ্ধভক্তাঃ 
অসিয়ত) বস্য চ ভগবতা সহ অভেদ-দুষ্টিং 


উদ্তিসমদ নৈৰ মন্যন্তে ॥ (শ্ৰীজীব গোস্বামী প্রভু, 


তথা 


১ তি সংখ্যা )। 

ম্‌ 
উগবৎসমীে শুর একাম্্রকক্ষেত্রে স্থান লাভ করিয়া 
বুকে চি থাকিবার প্রার্থনা করায় সকল 
ইইয়ছে।  ইপালরাপে মহাদেবের স্থান নিরূপিত 


৩১৪ 1 


ব্‌ = 
এ ক্ষেত্রে মহাদেব পরিপূর্ণরূপে 


৮৭৩ 


একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি। 

তাহাতেও পরিপূর্ণ রূপে থাক তুমি ॥ ৩৯২ ॥ 

সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান ৷ 

মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্বক্ষণ ॥ ৩৯৩ ॥ 
হঁফ-ভজ-নাম গ্রহণ-পূর্র্বক কৃষ্ণ প্রিয়তম শিবের 

অনাদর বিড়ুম্বনা-মান্র__ 
যে আমার ভক্ত হই তোমা’ অনাদরে ৷ 
সে আমারে মান্র যেন বিড়ম্বনা করে ৷? ৩৯৪ ॥ 
‘ভুবনেশ্বর’ নামের কারণ-- 
হেন মতে শিব পাইলেন সেই স্থান৷ 
অদ্যাপিহ বিখ্যাত-_ভুবনেশ্বর-নাম || ৩৯৫ ॥ 
কৃষ্ণ-প্রিয়-শিব স্থানে মহাপ্রভুর নৃত্য 

শিব-প্রিয় বড় ক্ষণ তাহা বুঝাইতে ৷ 

নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে ॥ ৩৯৬ ॥ 

যত কিছু কৰ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে ৷ 

এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে ॥ ৩৯৭ ॥ 

‘শিব রাম গোবিন্দ’ বলিয়া গৌর-রায় । 

হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায় ॥ ৩৯৮ ॥ 
প্রভুর ভজ্ঞগণ-সহ নিজভজ্ঞ বৈষ্কবাগ্রগণ্য শিবের 

পৃজা-লীলা__ 
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র ৷ 
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তরুন্দ ॥ ৩৯৯ | 


নি OE PE EA EET 
থাকিবার আদেশ পাইলেন। বিষ্ণুভক্ত-মাত্রেই তাহাকে 


অনাদর করিবেন না এবং যিনি তাঁহাকে অনাদর 
করিবেন, তিনিই ভগবদ্ধক্তিবিচ্যুত হইবেন--এরূপ 
বর দিলেন । 

৩৯ । শ্ত্রীগরুদেব ও মহাদেব, উভয়েই ভগ- 
বানের অত্যন্তপ্রিয় ৷ শিবভক্তগণ অষ্টভুজ ভগবানের 
সেবা লাভ করিয়া ছিলেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি 
শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র জান করে, তাহাদের ভগবচ্চ- 


রণে অপরাধ ঘটে । 

৩৯৯ । তথ্য-_শ্রীবিশ্বনাথ চক্ৰুবত্তি ঠাকুর “সঙ্কল- 
কল্পদ্রুম” গ্রন্থে লিখিয়াছেন,__“বুন্দাবনাবনীপতে জয় 
সোম সোমমৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেডা | গোপে- 
শ্বর-ব্রজবিলাসি যুগাড্স্রিপদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং 
নিরুপাধিকাং মে ॥? 

অতত্ত্বজ ব্যক্তিসকল মহাদেবের কুষ্ণসেবাময় 
মাহাত্ম্য এবং কোন কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকার 











৮৭৪ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


প্রকৃত মন্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন, শিব 


রামাদি বিষ্ণৃতত্ব এবং সীতাদি লক্ষমীরও পূজিত ঈশ্বর ৷ 
সুতরাং রুত্রই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, বিষ্ণদেবতা পরমেশ্বর 
রুদ্রের অধীন । কেহ কেহ বা বিষ্ণুকে রুদ্রের সহিত 
সমান বা রুদ্রেরই নামান্তর বিবেচনা করিয়া অতাত্ত্বিক 
সমন্বয়বাদের আবাহন করেন । কিন্তু নিখিল শ্রোত- 
শান্তর ও যুক্তি তাহা নিরাস করিয়াছেন । 
“যস্ত নারায়ণং দেবং ব্রন্মরুদ্রাদিটদিবতৈঃ ৷ 
সমত্বেনাভিজানাতি স পাষণ্তী ভবেদৃপ্রবম ॥” 
পদ্মপূরাণ । 
যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার 
সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষত্তী। 
মহাভারতের অন্তর্গত ঙউপমন্যব্যাখ্যানে যে লিখিত 
আছে,_শ্রীকুষ্ণ জান্ববতীর পুত্রের জন্য তপস্যাদ্বারা 
রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং রুদ্রের অঙ্গ 
হইতেই বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে 
--এইরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গতি কোথায় £ 
যাহারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের বিচার অতীব স্ব.ল ৷ 
কেন না, শাস্ত্রে বণিত আছে, রুদ্র বাণরাজার যুদ্ধে 
ভগবান্‌ বিষ্ণকর্তুক পরাভূত হইয়া তীহাকেই মূল- 
দেবতা ও পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন এবং 
মোহিনীমূত্তি দর্শনে মোহিত, ব্বকাসূরের হস্ত হইতে 
রক্ষিত ও ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। 
তবে যে বিষ্ণু কোন কোন স্থলে রুদ্রের পূজাদি-লীলা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার তাৎপর্য্য লিখিত 
আছে-_ 
তঙ্মাৎ স্বেতরেষু সকামেষু রুদ্রোপাসনাস্থেষ্নে মে 
স্বকীয়স্য তস্য তথারাধনা খ্যাপয়ংস্তদন্তয্য।মিনমাত্মান- 
মনসৌ সতকরোতীতি মন্তব্যম্‌। “অহমাত্মা হি লোকানাং 
বিশ্বেষাং পাগুনন্দন। তঙমাদাজ্সানমেবাগ্রে রুদ্রং 
সংপজয়াম্যহম্‌ ॥ ময়া রুতং প্রমাণং হি লোকঃ 
সমনবর্ততে। প্রমাণানি হি পৃজ্যানি ততস্তং পৃজয়া- 
র্‌ মযহম্‌ 1 ন হি বিষ্ণঃ প্রণমতি কদ্মচিদ্বিবুধায় চ॥ 
অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্‌ ॥ ইতি 
গবদ্বাক্যাদেব ৷ অন্র বিশ্বেষামন্তর্য]া- 
হ রুদ্রাবেশিনং মদংশ- 
 প্রজ্যাঃ, ইতি 


প্রমাণং ময়া কৃতং, তদনাথা বাকুপোন্তদর্থমহং ত 
পৃজয়ামি, স্বোৎকুষ্টস্যাভাবাদেব তদ্বৃদ্ধাহং ন বি 
ভজামি, কিন্তু তাদৃশং মদংশমহং ভজামীতি বি 
রক্মরুদ্রাদিসব্বান্তর্যামী বিষ্ণুরিতি তন্রৈব রর টি 
ব্ৰহ্মণা k 
“তবাস্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহিসংজ্তিতাঃ ৷ 
সব্বেষাং সাক্ষিভুতোহসো ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কৃচিৎ ॥” 
উপমন্যব্যাথ্যানে তু বিশেষেণৈব প্রশ্নোন্তরয়ো। 
সন্তাভন্র তাৎপর্য্যান্তরং কল্পনীয়ম্‌ তচ্চ দগিতমের। 
ইতরথা সমৃদ্রস্যপীশ্বরতাপত্তিঃ ৷ শ্রীরামেন তৎগজায়৷ 
বিধানাৎ। এবং কৃচিভগবৎপার্ষদানাং দেবতান্তরা- 
রাধানমপি তদারাধ্যতাব্যাখ্যাপনার্থং লীলারাপমেব, ন 
হি তৎসিদ্ধান্তকক্ষামারোক্ষ্যতি ৷ সব্েশ্বরো বিষ্ণশ্চৌ- 
রেষু মিলিতো রাজেব জগৎকার্ষ্যায় দেবেষু প্রবিচ্টস্তস্য 
স্বেচ্ছাভিব্যক্তিরজন্েত্যভিধীয়তে ৷ (সিদ্ধান্তরত্রম, ওয় 
পাদ ২২, ২৩, ২৬, ২৭) 
নিজ নিষ্কপট ভক্ত ব্যতীত ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী 
কৈতবযুক্ত জীবসকলের পক্ষে কুদ্রোপাসনা-প্রচারাথ 
ভগবান্‌ বিষ্ণ স্বকীয় রুদ্রের তদুগ আরাধনার অভিনয় 
প্রদর্শন করেন । নারায়ণীয়ে অর্জনের প্রতি শ্রীভগ- 
বানের উক্তিতে এই বিষয়টী পরিস্ফুট রহিয়াছে হে 
অর্জন, আমি বিশ্বের আত্মা । আমি যে রুদ্রের গদ 
করি, তাহা আত্মারই পূজা । আমি যাহার অনুষ্ঠান 
করি, লোকসমূহ তাহার অনুবর্তন করে প্রমাণই_ 
পূজ্য । এই উদ্দেশ্যেই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া 
থাকি । বিষণ কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন 
না। আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি! 
আমি বিশ্বের অন্তর্যযামী। তপ্ত লৌহপিণ্ডের রর 
অবিবিজ্ত রুদ্ররাপী আমার অংশকেই পুজা রি 
“রুদ্রাদি-দেবতাসমূহ পৃজ্য”_-এই প্রমাণ রা 
করিয়াছি । আমি যদি রুদ্রপূজার আদর্শ রি 
করি, তাহা হইলে এ প্রমাণ লোকে গ্রহণ রি ত্যের 
এই জন্যই আমি নিজে আচরণ করিয়া আজ 
পূজা আমিই শিক্ষা দিয়া থাকি। আমার ও নত 
হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই ৷ সুতরাং € ‘অংশ! 
আমি কাহারও পূজা করি না। In পর্জা 
বলিয়াই লোকশিক্ষার্থ আমি রুদ্রাদি-দেবতার প্রকে 
আদর্শ প্রদর্শন করি । ব্রহ্মা এই টড 








al 


এ, 


গাদি 


অন্ত্যথণ্-দ্বিতীয় অধ্যায় 


লোকশিক্ষকনণ 
র্রিম্থ-বাক্তির অশেষ দুঃখ__ 


গিক্ষা-গুরু ঈশ্বরের শিক্ষা ঘে না মানে৷ 
নিগ-দাষে দুঃখ পায় সেই সব জনে ॥ ৪০০ ॥ 


_বিষ্ণই ব্ৰহ্মা ও রুদ্র_সকলের অন্ত- 


্মী। যথা ;-"বিষ্ঞ তোমার, আমার ও অপর 


[দহিসমূহের অন্তৰ্য্যামী । তাঁহাকে কেহই কোনরূপে 
গানের বিষয়ীভুত করিতে পারে না।” 
রামচন্দ্র জগতে বৈষ্ণববর শিবের পৃজা-প্রচারার্থ 
মিবগৃ্জার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া যদি 
মিবই পরমেশ্বর হন, আর শ্রীরামচন্দ্র তদধীন হন, 
তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন 
বিয়া সমুদ্রকেও ‘পরমেশ্বর’ বলিতে হয়। এইরূপ 
কোথাও কোথাও ভগবৎপার্ষদগণ যে দেবতান্তরের 
গুজার অভিনয় করিয়াছেন, তত্বৎস্থলেও বিষ্ণধীন 
তত্তদ্‌ দেবতার পূজা প্রচারার্থই জানিতে হইবে! উহা 
্ীগবৎপার্ষদবর্গের “বিষ্ণুর অধীন সমস্ত দেবতা”_- 
ইহা প্রচারার্থ লীলামান্র । উহা কখনই সিদ্ধান্তকক্ষায় 
আরট হইতে পারে না। ভগবান্‌ বিষ্ণই-__সব্বেশ্বর | 
তিনিযে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, প্রলয়কর্তা রুদ্রের ন্যায় 
জগতের স্থিতি বিধান করেন, তাহা চৌরমধ্যে প্রবিষ্ট 
রাজার ন্যায় জগতের কাষোর জন্য তাহার দেবতা- 
গণের মধ্যে প্রবেশ মান্ত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্ৰহ্মা ও রুদ্র 
রা তে জি ও প্রলয়কার্য্যে সামর্থ্য লাভ 
[তরাং বিষ্ণুই ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার নিত্য 
আৰাধ্য ৷ 
নান নামানি বিনান্যানি স্বনামানি দ্রুহি- 
LL ত চোক্তং স্ক'ন্দে ;_ 
দিলি নামানি পুরুযোভমঃ 
কগালিনন্ত রি রাজেবাত্ত স্বকং পূরম্্‌ ৷” 
বস্য ঘোররূপতা মুমুক্ষহেয়তা চ 


~~ 


খে ঘোররাপান্‌ হিত্বা ভূতপতীনথ ৷ 

'শাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসুয়বঃ ৷৷” 
জা (সিদ্ধান্তরত্রম্‌, ওয় পাদ ১৩১৪) 
মারায়’ ও শি উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ বিষণ 
১ কয়েকটী নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসমূহ 
বগণকে প্রদান করিয়াছেন। যেমন, 


৮৭৫ 


লীল-মহাপ্রভূর শিক্ষা-স্বীকার প্রভুর ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন স্থানে শিবলিঙ্গ দর্শন- 


পূর্বক ভ্রমণ 
সেই শিব-গ্রামে প্রভু ভক্ত-বৃন্দ সঙ্গে 
শিব-লিঙ্গ দেখি’ দেখি" ভ্রমিলেন রঙ্গে ॥ ৪০১ ॥ 


-- শট লি 


রাজা নিজ রাজধানী ব্যতীত অন্যান্য নগরসমূহ 
অমাত্য-ভূত্য-প্রভৃতিকে বাসার্থ প্রদান করেন, তদপ 
স্বরাট্‌ পুরুষোভ্তম ভগবান্‌ বিষ্ণুও স্বকীয় বিশেষ 
কয়েকটা নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য 
দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন । 

রুদ্রের ঘোররূপত্ব ও মুুক্ষৃহেয়ত্বই প্রসিদ্ধ আছে। 
এজন্য শ্রীমভভাগবতে উক্ত হইয়াছে,_অসুয়ারহিত 
মুমুক্ষগণ অর্থাৎ নির্ন্মৎসর সাধুগণ ঘোররাপ ভূতপতি- 
সকলকে পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীনারায়ণের শান্তকলা- 
সমূহের ভজন করিয়া থাকেন । 

পৃর্রেই ব্যাসদেবের বাক্য উদ্ধার করিয়া প্রদশিত 
হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত-ধৃত পৌরাণিক আখ্যা- 
য়িকা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীভূবনেশ্বর ঘোর- 
রাপ রুদ্রমৃত্তি বা লিঙ্গসামান্যে দ্রষ্টব্য নহেন। 
শ্রীভূবনেশ্বর শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের বিচারে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম 
ও শ্ৰীকৃষ্ণ হইতে অভিন। শ্রীরূপান্গ বৈষ্ণবগণ 
শ্রীভূবনেশ্বরকে শ্রীগোপালিনী শক্তিরূপে বিচার করিয়া 
তাঁহার নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলসেবা প্রার্থনা 
করেন। 

৪০১। তথ্য- প্রকারান্তর্গত দেবগণ-__আব্্মূলস্থ 
পশ্চিমাভিমুখে ‘একাস্রক’-নামক শিব বিরাজমান । 
উত্তরদিকে একাদশলক্ষলিজাধিপ 'উগ্রেশ্বর' শিবলিঙ্গ, 
তৎপরে অগ্রভাগে “বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ । গণনাথের পশ্চিমে 
নন্দী ও মহাকাল ৷ ইহারা দুইজন চিন্রপ্প্ত কর্তৃক 
পজিত হইয়াছিলেন * এইজন্য 'চিত্ৰগুপ্তেশ’ নামে 
বিখ্যাত ৷ তন্নিকটে 'শবরেশ্বর' লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ৷ 
নৈথত কোণে নবলক্ষাধিপ লজ্ডুকেখ্বর শিব, তৎ- 
সমীপেই শক্রেশ্বর শিব বিরাজিত ৷ 

অষ্টায়তনের প্রথমায়তনে বিন্দুসরোবর, শ্রীঅনস্ত- 
বাসদেব, পূরুষোত্তম, পদহরা, তীৰ্থেশ্বর ও অষ্টমূত্তি- 
যুক্ত ভুবনেশ্বর ! দ্বিতীয় আয়তনে কপিলকুণ্ড, পাপ- 
নাশন-কুণ্ড, মৈত্রেশ ও বারুণেশ ! তদনত্তর পাপনাশন 


তীৰ্থ ৷ 


এ পাপনাশন কুণ্ডের দক্ষিণভাগে “ঈশানেশ্বর” 







৮৭৬ 


নামক শিব বিরাজিত। তাহার বায়কোণে ‘যমেশ্বর’ 
লিঙ্গ অবস্থিত। তৃতীয় আয়তনে গঙ্গেশখ্বর” লিজ 
বিরাজমান । পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ ঈশান-কোণে শতধনু 
দূরে গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিতা । সতাযুগে গঙ্গা ও যমুনা 
ভুবনেশ্বরকে দেখিতে অভিলাষ করিয়া ধীরে ধীরে 
তথায় উপস্থিত হন এবং চতুবের্বদ-মন্ত্র দ্বারা ভূবনে- 
বরের স্তব করিতে থাকেন ৷ ভুবনেশ্বর তাহাদের স্তবে 
সন্তজ্ট হইয়া তাহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহারা একাস্রক ক্ষেত্রে নিত্য বাসের অভিল।ষ 
জ্ঞাপন করেন । শ্রীভূবনেশ্বর গঙ্গা ও জন্মাতে অগ্নি- 
কোণে পৃষ্ঠভাগে স্থান প্রদান কারলেন। এ দুই তীর্থে 
আন দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা স্নানের ফলস্বরাপ বিষ্ণভক্তি 
লাভ হয়। এই তৃতীয় আয়তনে “দেবীপদতীর্থ'ও 
বিরাজিত। দেবীপদ-তীর্থ সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যা- 
য়িকা পৃবের্বই উক্ত হইয়াছে । পাব্বতীদেবী “কৃত্তি” ও 
‘বাস’ নামক অসুরদ্ধয়কে বধ করিয়া যে উত্তম হুদ 
নির্মাণ করেন, তাহাই “দেবীপদ*-তীর্থ নামে বিখ্যাত 
হয়। ফাল্গুনের শুক্লাম্টমীতে এ দেবীপদতীর্থে স্নান 
করিয়া গোপালিনীর অঙ্চনা করিলে অভীষ্ট লাভ 
হয়। এ তীর্থের অগ্নিকোণে বিশ্বকন্দ্া-নিম্মিত মন্দিরে 


শ্রীলক্ষমীদেবী যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা 
‘লক্ষ্মীশ্বর’ নামে বিখ্যাত! চতুর্থায়তনে “কোটীতীর্থ; 
ও ‘কোটীশ্বর’ বিরাজিত। দেবতাগণ ভুবনেশ্বরে 


আসিয়া মন্দির নির্মাণ করিতে উদ্যোগ করিলে শ্রীভুব- 
নেশ্বর আকাশবাণী-মধ্যে তাহাদিগকে ঈশান কোণে 
যক্ত করিতে আদেশ দিলেন । দেবতাগণ তদনূসারে 
সেই স্থানে মন্দির নিন্মাণ করাইয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠা, 
যজ্ত, হোম, স্তব প্রভৃতি করিলে ভূবনেশ প্রসন্ন হইয়া 
বরদানে উদ্যত হইলেন । তখন দেবগণ ‘যজ্তকুণ্ড 
তীৰ্থে পরিণত হউক" -__এইরাপ প্রার্থনা করিয়া অভীষ্ট 
লাভ করিলেন |. ইহাই “কোটীতীর্থ* নামে প্রসিদ্ধ 
হইল ॥ এই কোটীতীর্থে স্রানাদি করিলে পরমা গতি 


. লাভ হয়।॥ চতুর্থায়তনে 'দ্বর্ণজলেশ্বর” নামক শিবলিঙ্গ 
বিরাজিত | 


বিন্দূতীর্থের ঈশানকোণে ৭০ ধনু অন্তরে 
সেই লিঙ্গের নিকটে মহেশের 
শিত হইয়াছে । সেই কুণ্ডে 


শ্রীধ্নীচৈতন্যভাগবত 


ধন্‌ বিদ্তূত সূরেশ্বর তীর্থ । তথায় “সুরের? দি 
~~ 


বিরাজমান । ইহার নিকটেই 'সিদ্ধেশ্বর”, মু 
স্বর্ণ জলেশ্বর”» 'পরমেখর” 'আডাতকেখর যোহর” 
‘মেঘেশ্বর’, ‘কেদারেশ্বর’, চক্রেশ্বর’, “বশ্েশ্বর' 
‘কপিলেশ্বর’ ৷ 


ইহাদের অর্চ্চন করিলে বিভক্তি 
লাভ হয়। সিদেশ্বরের অগ্নিকোণে দক্ষিণমুখ ছি শিব 
‘কেদারেশ্বর’ নামে প্রসিদ্ধ । সিদ্ধেশ্বরের পূর্বদিকে 
চক্রেশ্বর' নামক শিব, তদনন্তর ‘যজেশ্বর’ বা ' ইন্দ্রের? 
শিব। 


দেবতাগণ বিষ্ভক্তিসহকারে লিজপৃজা রর 
বিশ্বকর্্ার দ্বারা প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। তাহা 
ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া এ লিঙ্গে বিষ্ণপ্রিয়তম টি 
সান্নিধ্য ও বিষ্ণসেবায় সিদ্ধিদান হেতু লিঙ্গের নাম 
‘সিদ্ধেশ্বর’ হইবে, এই বর প্রদান করেন । এই 'সিদ্ধে- 
শ্বর’ লিঙ্গের ২০০ ধনু দূরে সিদ্ধিদায়ক “সিদ্ধাশ্রম' 
রহিয়াছে । তন্নিকটে ‘মুক্তেশ্বর’ শিব প্রতিজ্ঠিত। 
মুক্তেশ্বরের সমীপে ‘সিদ্ধকুণ্ড’, দক্ষিণে পৃণ্যকুণ্ 
সিদ্ধেশ্বরের দক্ষিণে কেদারদেব | তৎপার্থে গৌরী 
দেবী । নিকটে গোরীকুণ্ড’ বিরাজিত। হিমালয় এ 
লিঙ্গের পূজা করায় ইহার নাম 'হেমকেদার' হইয়াছে। 
এ লিঙ্গের পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে তেজোময় জল" 
ধারা নির্গত হইয়া থাকে ৷ উক্ত স্বয়ভু লিঙ্গের সম্মুখে 
ভবপীঠ। ইহার নিকটে “শান্তিশিব’, 'শান্তশিব' এবং 
'দৈতে)খর* নামে তিনটী কুদ্রলিঙ মরুদ্গণের দারা 
পূজিত হন। হিরণ্যকশিপুর নিকট আকাশবাণী 
হইয়াছিল, _ “সিদ্ধেশ্ররের নিকটে পশ্চিমভাগে দৈতাঁ- 
পূজিত 'দৈত্যেশ্বর” শিবের পুজা কর সিদ্ধেশ্বরের 
পূব্বভাগে ইন্দ্র-পুজিত ইন্দরেশ্বর ৷ পঞ্চমায়তনে রর 
হইতে আবির্ভূত ব্ৰহ্মেশ্বর’ লিজ ও 'ব্রহ্মকুণ্ড'। রে 
বাসের ১১০ ধনু অন্তরে ঈশানকোণে (কিছু রক 
‘গোকৰ্ণেশ্বর' ৷ ‘সুষেণ’ ও “গোকর্ণাসুর? এই রি 
পূজা করিতেন ৷ তৎসমীপেই ‘উৎপলেশ্বর’ ও জিত! 
কেশ্বর' লিঙ্গ । সবষ্ঠায়তনে 'মেঘেখর' লিঙ্গ লা রি 
কল্পরক্ষের ঈশানভাগে ১৭০০ ধনু দুরে লিগ চু রিল 
পৰ্ব্বক মেঘগণ শিবপূজা করিয়াছিল বলিয়া এ 


~~ PF ( 


৮ OTE 


রর পশ্চিমে 
“মেঘে্বর” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । রি anal 
স্করে 
কিছু বায়ুকোণে ভাস্করপূজিত “ভা ডি সন্নিহিত 


১৫০০ ধনু দুরে মহাদেব ও সূৰ্য্য 
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অন্ত্যখণ্ড-দ্বিতীয় অধ্যায় 






ত এক শিব-স্থান-দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ও 
যাবতীয় দেবালয়-দশ ন_ 


গরম নিভৃত এক দেখি’ শিব-স্থান ৷ 
সখী হৈলা শ্রীগীরসুন্দর ভগবান্‌ ॥ ৪০২ ৷ 
দেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়্। 
শ্নব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙগ মহাশগ্ন ॥ ৪০৩ ॥ 
কমলপুরে 
এই মতে সৰ্ব্ব-পথে সন্তোষে আসিতে ৷ 
উত্তরিলা আসি’ প্রভু কমলপুরেতে ॥ ৪০৪ ॥ 
মন্দির-ঢুড়া-দর্শনে ভাবাবেশ ও শ্লোকোচ্চারণ_ 
দেউলের ধ্বজ-মান্র দেখিলেন দুরে ৷ 
প্রবশিলা প্রভু নিজ-আনন্দ-সাগরে ॥ ৪০৫ ॥ 
অকথ্য অদ্ভূত প্রভু করেন হুঙ্কার ৷ 
বিশাল গজ্জন কম্প সব্ব-দেহ-ভার ৷৷ ৪০৬ ॥ 
প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে ৷ 
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে ॥ ৪০৭ ॥ 
শ্রীমূখর অদ্ধ-শ্লোক শুন সাবধানে । 
যেলীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে ॥ ৪০৮ ॥ 
তথাহি-__ 
“প্রামাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ সেমরবস্তারবিন্দো ৷ 
মামালোক্য দিমতসূবদনো বালগোপালমৃত্তিঃ 18০৯ 
আছেন। 


গরম নিভু 


টা টি পশ্চিমে ৮০০ ধনু অন্তরে “কপাল- 
রর ! অপ্তমায়তনে অলাবৃতীর্থ ৷ ইন্দ্রের সখা 
রা রি সহস্র দৈববর্ষব্যাপী তপস্যাচরণ করিলে 
ধার ny Le “উক্ত বিপ্রের ভিক্ষাপাত্র ও জলা- 
ধান করিতেন তার্থে পরিণত হউক'--এইরাপ বর 
ত অলাবু হস্তদারা স্পর্শ করায় তাহা 
নম উহ হইল ৷ তাহার দক্ষিণ ভাগে ‘ওত্ত- 
কগালে টস পশ্চিমে উত্তরেশ্বর-_ভাস্কর মৃত্তি, 
ম্ষণ ধা, ভিলোচন, গ্রহনক্ষত্রমালাযুক্ত, চিতা- 
’ সর্পশোভিত গান্ৰ, বিকট বদন, দিঞ্বসন ৷ 
রিতা মদোন্সস্তা কোটরাক্ষা, 
ভা তুষ্যগীতপ্রদায়কা তিনটী যোগিনী অব- 
বগ শত ও বামদের এই স্থানে বাস করেন, 
মি রা হয়। ইহার নিকটে 'ভীমেশ' নামক 
কয়েন । আছেন, তিনি সকলের ভয় হরণ 
ই টন “অশোক ঝর” নামক রাম- 
দীন ৰ হইতে উদ্ভূত । 'রামেশ্বর*, ‘সীতেশ্বর’, 
" নমপেহর, 'ভরতেশ্বর” “শক্রর্রেশ্বর', 


৮৭৭ 





প্রভু বলে,_“দেখ প্রাসাদের অগ্রমলে ৷ 
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবাল-গোগালে 1৮8১০ 
এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পড়িয়া ৷ 

আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া ॥ ৪১১ ॥ 

সে দিনের যে আছাড়, যে আন্তি ক্রন্দন ৷ 
অনন্তের জিহ্বায় সে না যায় বর্ণন ৷ ৪১২ ॥ 


দণ্ডবতের সহিত পথ-অতিক্রম_ 


চক্র প্রতি দৃষ্টিমাত্ৰ করেন সকলে । 

সেই শ্লেক পড়িয়া পড়েন ভূমি-তলে ॥ ৪১৩ ॥ 
এই মত দণ্ডব হইতে হইতে । 

সব্বপথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে ৷ ৪১৪ | 
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার ৷ 

এ শক্তি চৈতন্য বহি অন্যে নাহি আর ॥ ৪১৫ ॥ 
পথে যত দেখয়ে সূক্বৃতি নরগণ । 

তা'রা বলে--“এই ত’ সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥''৪১৬৷ 
চতুদ্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ ৷ 
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন ॥ ৪১৭ ॥ 

সবে চারিদণ্ড পথ প্রেমের আবেশে । 
প্রহর-তিনেতে আসি’ হইল প্রবেশে ৷ ৪১৮ ॥ 


‘লবেশ্বর’, 'গোসহজেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গ বিরাজিত । 
8০৪1 কমলপুর-ট্চঃ চঃ মধ্য ৫১৪১ সংখ্যা) 
“কমলপূরে আসি’ ভাগী নদী স্বান কৈল।” এই গ্রাম 
হইতে শ্রীজগন্৷থ দেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন হয়। 
পরী জিলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম । 
রর ৪০৯। অন্বয়_-প্রাসাদাগ্রে (প্রাসাদস্যাগ্রভাগে 
উপরীত্যর্থঃ ) পুরঃ (মম সন্মুখে) মাম্‌ আলোক্য 
(দৃষ্টা ) সিমতসূবদনঃ (সিমতেন মন্দহাসেন সূবদনঃ 
সন্দরবদনঃ) স্মেরবজ্তু'রবিন্দঃ (স্মরং বিকসিতং 
বজ্তারবিন্দং মুখকমলং যস্য তাদৃশঃ) বালগোপালমূত্তিঃ 
(বোলগোপালরাপঃ শ্ৰীকৃষ্ণঃ) নিবসতি (তিষ্ঠতি) ! 
৪০৯। অনুবাদ_এ দেখ, প্রাসাদের উপরিভাগে 
বিকসিত কমলবদন বালগোপালরূপী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
আমাকে দেখিয়া মন্দমধুর হাস্যদারা শ্রীমূখের শোভা 
বিস্তার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন । 


৪১০1 প্রাসাদের অগ্রমূলে-(হঃ ভঃ বিঃ ১৯- 


২০ বিলাস দ্রষ্টব্য) ! 
৪১৮1 কমলপুর হইতে জগন্নাথ-মন্দির চারি- 
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আগারনালায় আগমনমান্র ভাবসন্বরণ__ 

আইলেন মান্ত প্রভু আঠার নালায়। 

সব্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌর-রায়॥ ৪১৯ ॥ 

স্থির হই’ বসিলেন প্রভু সবা' ল'য়া । 

সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া ৷৷ ৪২০ ॥ 
ভক্তগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন-লীলা-__ 

“তোমরা ত’ আমার করিলা বন্ধ-কাজ ৷ 

দেখাইলা আনি’ জগন্নাথ মহারাজ ॥ ৪২১ ৷ 
প্রভুর একাকী পূরী-প্রবেশে অভিলাষ__ 

এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে ৷ 

আমি বা যাইব আগে, তাহা বল মোরে 1৮৪২২ 

মুকুন্দ বলেন,__তবে “তুমি আগে যাও ৷” 

‘ভাল’, বলি’ চলিলেন শ্রীগোরান-রাও ॥ ৪২৩ ॥ 

পুরীর ভিতরে-_ 

মন্তসিংহ-গতি জিনি চলিলা সত্বর ৷ 

প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর ॥ ৪২৪ ॥ 

প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে । 

ইহা যে শুনয়ে দেই ভালে প্রেম-জলে ৷৷ ৪২৫ ৷ 
সাৰ্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের জগন্নাথ-দর্শন__ 

ঈশ্বর-ইচ্ছাম্ন সাব্বভৌম সেইকালে ৷ 

জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে ॥ ৪২৬ ॥ 

মন্দিরে জগন্াথ-সন্দর্শনে__ 

হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন । 

দেখিলেন জগন্নাথ, সুভদ্রা, সঙ্কর্ষণ ৷ ৪২৭ ॥ 

দেখি মানৰ প্রভু করে পরম হুঙ্কারে ৷ 

ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবারে ॥ ৪২৮ ॥ 

লম্ফ দেন বিশ্বস্তর আনন্দে বিহ্বল । 

চতুদ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল ॥ ৪২৯ ৷ 


দণ্ডকালের ভ্রমণপথ মান্র। কিন্তু প্রভু প্রেমাবেশে 
দণ্ডব করিতে করিতে তথায় আসিয়া পৌছিতে 
তিনপ্রহর অর্থাৎ ২২11০ দণ্ডকাল যাপন করিলেন । 
৪১৯1 তথ্য-_আগঠার নালা--পূরী নগরের 
প্রবেশের - ‘যে সেতু আছে, আহার নাম আঠার নালা ৷ 
টু প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদী বা বিলের উপর জাঁকটীর 
থিলান আছে: IIRL উহার এরাপ নাম 


- -্ শ্দিরের যাত্রিগণের 


তান্ত মূঢ় পড়িহারিগণ 


ভাগবত 








এ Et Ee 
প্রভুর ২১ ্ 


ক্ষণেকে পড়িলা হই’ আনন্দে মৃচ্ছিত। 

কে বুঝে এ ঈশ্ররের অগাধ চরিত ॥ ৷ 8৩০ ॥ 
তাজ্ত পড়িহারী প্রভুকে মারিতে উদ/ত হইলে 

সাব্বভৌমের নিবারণ-_ 
অজ্ঞ পড়িহারী সব উঠিল মারিতে ৷ 
আথে-ব্যথে সাব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে ॥ ৪৩১ ॥ 
সাব্বভৌমের বিস্ময় ও বিচার 

হৃদয়ে চিন্তেন সাব্বভৌম মহ।শয় । 

“এত শক্তি মানুষের কোন কালে নয় ৷৷ ৪৩২ ॥ 

এ হুঙ্কার এ গজ্জন এ প্রেমের ধার । 

যত কিছু অলৌকিক-শক্তির প্রচার ॥ ৪৩৩ ॥ 

এই জন হেন বৃঝি--শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য ৷” 

এই মত চিন্তে’ সাব্বভৌম অতি ধন্য ৷৷ ৪৩৪ ॥ 

সাব্বভৌম-নিবারণে সবর্ব পড়িহারী ৷ 

রহিলেন দূরে সবে মহা ভয় করি” ॥ ৪৩৫ ॥ 
প্রভু সে হইয়া আছেন অচেতন-প্রায় ৷ 

দেখি’ মাত্র জগরন্নাথ-নিজপ্রিয়-কায় ৷৷ ৪৩৬ ৷ 

কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ৷ 

বেদেও এ সব তত্ব জানিতে দুষ্কর ৷৷ ৪৩৭ ॥ 
স্রীজগন্নাথ ও শ্রীগোরচন্দ্র অভিন্ন-স্বরূপ_ 

সেই প্রভূ গৌরচন্দ্র চতুবর্বযহ-রূপে ৷ 

আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে ৷৷ ৪৩৮ ॥ 

ঈশ্বরের অচিন্ত্যলীলা__ 
আপনেই উপাসক হই’ করে ভক্তি ৷ 
অতএব কে বৃঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি ৷৷ ৪৩৯ ৷ 
প্রভুই নিজতডত্বর মন্মজ্ত_ 
আপনার তত্ব প্রভু আপনে সে জানে। 
বেদে, ভাগবতে এই মত সে বাখানে ৷ 880 |) 


মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীগৌরসুন্দরের আনন্দমৃচ্্াবেশ- 
গ্রমনকে অপরাধ বিচার করিয়া তাঁহাকে প্রহার টে 
উদ্যত হইলে সাবর্বভৌম উহাদিগকে নিষেধ করিলেন 

৪৩৩1 পড়িহারী_[ সং প্র প্রতিহারীর অপল্রংশ 
প্রতিহারী অন্তঃপুর-রক্ষক । রে 

৪৩৮1, বাসুদেবঃ জক্কর্ষণঃ প্রদুুননঃ " রা 
স্বয়ম্‌ । অনিরুদ্ধ ইতি ব্রক্মনূ মৃত্িব্যুহোহভিধীয়: 

8 ১২৷১১৷২১) ৷ 
oR তিনটি শ্রীবিগ্রহের সহিত রি 
লম্ফ দিয়া রত্রবেদীতে উঠিয়া পড়ায় চতুৰ্ব্বয 





০ রর উদ্ধারার্থ বেদের লীলা-গান__ 
তথাপি থে লীলা প্রভু করেন হখনে ৷ 
কহে বেদে জীব-উদ্ধার কারণে ॥ ৪৪১ ॥ 
প্রভুর বৈঞ্চবাবেশ-লীলা-_ 
নগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে । 
বাহ্য দূরে গেল প্রেমসিন্ু-মাঝে ভাসে ॥ ৪৪২ ॥ 
সার্বভৌম-কর্তৃক পাগ্ুবিজয়ের ভূত্যগণের সাহায্যে 
| মচ্ছিত প্রভুকে হরিধ্বনি মুখে নিজগৃহে আনগন_ 
।  আবরিয়া সার্বভৌম আছেন আপনে । 
1. প্রভুর আনন্দমচ্ছা না হয় খণ্ডনে ॥ ৪৪৩ ॥ 
শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে ৷ 
প্রভু লই’ যাইবারে আপন ভবনে ॥ 888 ॥। 
| সা্বভৌম বলে,_ “ভাই পড়িহারিগণ ! 
সবে তুলি’ লহ এই পুরুষ-রতন ৷” 88৫ ॥ 
| গাণ্ড-বিজয়ের যত নিজ ভূত্যগণ । 
| শব প্রভু কোলে করি’ করিলা গমন ॥ 8৪৬ ॥ 
| কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন । 
হেনরূগে সাব্বভৌম-মন্দিরে গমন ৷৷ ৪৪৭ ॥ 
মিত্যানন্দাদি ভক্তগণের সিংহদ্বারে আগমন এবং 
প্রভুর পশ্চাতে গমন-_ 

চতুদ্দিকে হরি-ধ্বনি করিয়া করিয়া ৷ 
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া ॥ ৪৪৮ ॥ 
হৈনই সময়ে সবর্ব ভক্ত সিংহ-দ্বারে ৷ 
খাসিয়া মিলিলা সবে হরিষ-অস্তরে ৷ ৪৪৯ ॥ 


“রম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া । 
পিপীলি 


তাহা 





ই তা যৈন অন্ন যায় ল'য়া ৷ ৪৫০ ॥ 
টি ne প্রভুরে অনেক লোক ধরি? । 
ডং যায়েন সবে মহানন্দ করি’ ॥ ৪৫১ ॥ 
পা নমস্করি' সব্বভক্তগণ । 
মষে প্রভ 

টি পাছে করিলা গমন ৷৷ ৪৫২ ৷ 
লাজ শিবারণার্থ সাব্বভৌম-গৃহের দ্বাররুদ্ধ 
আমি: রে ধরি, সা্বভৌমের মন্দিরে ৷ 

: কপাট পড়িল তী'র দ্বারে ॥ 8৫৩1 . 


গস্থিতি 
হইল 
1 এস্থলে গৌরসুন্দর আপনাকে উপাসক 


ইলেন, গর্ত মায়াবাদীর ন্যায় আপ- 
টার করেন নাই ৷ 

প 

না রি এব তে ন যষুরন্তমনভ্ততয়া 
)) ঢ্য়া ননু সাবরণাঃ। (ভাঃ ১০। 





মাকে 


অন্তাখণ্ড— 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
৮৭৯ 


ভজ্গণের সার্বভৌম গৃহে পরভু-সহ-মিলন 777 
প্রভূরে আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ । 
দেখি’ হইলা সাব্বভৌম হরষিত-মন ॥ 8৫8 ॥ 
যথাযোগ্য সম্তষা করিয়া সবা" সনে। 
বসিলেন, সন্দেহ ভাজিল ততক্ষণে ॥ 8৫৫ ॥ 
বড় সুখী হৈলা সাব্বভৌম মহাশয় । 
আর তা'র কিবা ভাগ্যফলের উদয় ॥ 8৫৬ ॥ 
ঘা'র কীভি-মান্র সব্ব বেদে ব্যাখ্যা করে । 
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে ॥ 8৫৭ ॥ 

সাব্বভৌমের নিত্যানন্দ-পদধূল-গ্রহণ-__ 
নিত্যানন্দ দেখি’ লাবর্বভৌম মহাশয় ৷ 
লইলা চরণ-ধূলি করিয়া বিনয় ৷ ৪৫৮ ॥ 
সাব্বভৌমের লোকের সহিত ভক্তগণের জগন্নাথ- 

দর্শনে গমন 
মনুষ্য দিলেন সাব্বভৌম সবা' সনে । 
চলিলেন সবে জগন্নাথ-দরশনে ॥ ৪৫৯ | 
প্রদর্শকের উক্তি 

যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ ৷ 
নিবেদন করে সে করিয়া জোড়-হাত ॥ ৪৬০ ॥ 
“স্থির হই’ জগন্নাথ সবেই দেখিবা ৷ 
পব্ব-গোসাঞ্রির মত কেহ না করিবা ॥ ৪৬১ ॥ 
কিরূপ তোমরা, কিছু না পারি বুঝিতে ৷ 
স্থির হই’ দেখ, তবে যাই দেখাইতে ॥ ৪৬২ ॥ 
যেরূপ তোমার করিলেন এক জনে । 
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে ॥ ৪৬৩ ॥ 
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিল তা'ন। 
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ ॥8৬৪॥ 
এতেকে তোমরা সব-_অচিন্তযকথন ৷ 
সম্বরিয়া দেখিবা, করিলু নিবেদন ॥ ৪৬৫ ॥ 


ভজগণের প্রত্যুত্তর 
শুনি’ সবে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ ৷ 
“চিন্তা নাহি’ বলি’ সবে করিলা গমন ॥ ৪৬৬ ৷ 


___ চিন্তা নাহি’ বল সবে 
থারোহণ-কালে যেরূপ 


৪8৪৬1 জগনাথদেবের র 
পাণ্ত-বিজয় হইয়া থাকে, তদুপ মৃচ্ছিত গৌরসুন্দরকে 
জগন্নাথসেবকগণ তোলাতুলি করিয়া জাব্্বভোমের 


আবাসে রাখিয়া আসিলেন। 
৪৫৭। সৰ্ব্বং পূমান্‌ বেদণ্ণাংস্চ তজ্ভো ন 


বেদসবর্বজ্মনন্তমীড়ে ৷ (ভাঃ ৬1৪৷২৫) বেদে রামায়ণে 


৮৮০ 










ভক্তগণের চতুব্ব।হ জগন'থ-দর্শন, বন্দন, প্রদক্ষিণাদি-__ 
আল্সি’ দেখিলেন চতু্ব্ব্যহ জগন্নাথ ৷ 
প্রকট-পরমানন্দ ভক্ত-বগ-সাথ ৷৷ ৪৬৭ ॥ 
দেখি’ সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ৷ 
দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন স্তবন ॥ ৪৬৮ ॥ 
পূজারী ব্রঙ্মণ-কর্তৃক ভক্তগণের কণ্ঠে 
প্রসাদ-মালা-প্রাদান-__ 
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া ৷ 
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া ৷৷ ৪৬৯ ॥ 
ভক্তগণের সাব্বভৌম-গৃহে প্রত্যবর্তন__ 
আজ্ঞা-মালা পাইয়া সবে সন্তে ষিত-মনে ৷ 
আইলা সত্বরে সার্ব্বভোমের ভবনে ৷ ৪৭০ ॥ 
প্রভু তখনও অন্তদশায় নিমগ্র- 
প্রভুর আনন্দ-মূচ্ছা হইল যেমতে । 
বাহ্য নাহি তিলেক, আছেন সেই মতে 1৪৭১ ॥ 
প্রভূপদতলে উপবিষ্ট সাব্বভোম ও 
ভক্তগণ-কর্তুক নাম-কীর্তন-__ 
বসিয়া আছেন সব্বভোম পদ-তলে ৷ 


চতুদ্দিকে ভক্তগণ “রামক্ুষ্ণ” বলে ৷৷ ৪৭২ ॥ 
তিন প্রহরেও প্রভুর বাহ্যদশা প্রকাশিত নহে-_ 


অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত ৷ 

তিন-প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত ৷৷ ৪৭৩ ৷৷ 
প্রভুর বাহ্যপ্রকাশ_ 

ক্ষণেকে উঠিলা সব্ব-জগত-জীবন ৷ 


হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ॥ ৪৭৪ ॥ 
প্রভুর নিজ-রৃত্তান্ত ভক্তগণকে জিজ্তাসা__ 


স্থির হই’ প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা? স্থানে । 


-শকহ দেখি আজি মোর কোন্‌ বিবরণে” ॥৪৭৫৷৷ 


নিত্যানন্দের আনুপুব্বিক সকল কথা বর্ণন__ 
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা ৷ 
“জগন্নাথ দেখি মান্র তুমি মৃচ্ছ। গেলা ৷৷ ৪৭৬ ॥ 
দৈৰে সাব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে ৷ 
ধরি? তোমা” আনিলেন আপন-ভবনে ॥ ৪৭৭ ॥ 
_আনন্দ-আবেশে টি হই' পরবশ । 


i নিজে চ মধ্যেচ 
স্বর্গারোহণ-পর্ব 


এবমেষ মহাবাহুঃ কেশবঃ সত্যবিক্রমঃ 
মক, ্লীকাক্ষো নৈষ কেবলমানুষঃ ৷৷ ভারত শাঃ ২ 


শ্ৰীখ্ৰীচৈতন্যভাগবত 











‘5 =: 1 ৫ ০২ 
প্রভুর নিকট সাব্বভীমের পরিচয়-দান__ 


এই সাব্বভৌম নমস্করেন তোমারে ৷” 
আখথে-ব্যথে প্রভু সাব্বভৌমে কোলে করে জী 
সাব্বভৌমের প্রতি প্রভুর উক্তি 
প্রভু বলে, জগন্নাথ বড় ব্লপাময় । 
আনিলেন মোরে সাব্বভৌমের আলয় ॥ ৪৮০ ॥ 
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার । 
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার ৷৷ ৪৮১ ॥ 
কুষ্ তাহা পূণ করিলেন অনায়াসে ।” 
এত বলি’ সাব্বভৌমে চাহি’ প্রভু হাসে 18৮২ ৷ 
অন্তদ্দশায় উপনীত হইবার পূর্র্ব-পথ্যীত্ত সাব্বভৌমের 
নিকট নিজ আখ]ান-কথন-_ 
প্রভু বলে-_-“শুন আজি আমার আখ্যান ৷ 
জগন্নাথ আসি’ দেখিলাঙ বিদ্যমান । ৪৮৩ ॥ 
জগন্নাথ দেখি’ চিত্তে হইল আমার ৷ 
ধরি’ আনি’ বক্ষ-মাঝে থই আপনার ৷৷ 8৮৪ ॥ 
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি ৷ 
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি ৷৷ ৪৮৫ ৷ 
দৈবে সাব্বভৌম আজি আছিলা নিকটে ৷ 
অতএব রক্ষা হৈল এ-মহা সঙ্কটে ॥ ৪৮৬ ॥ 
প্রভুর গরুড়স্ত্তের পশ্চাতে থাকিয়া 
জগন্নাথ দশনে প্রতিজ্ঞা 
আজি হৈতে আমি এই বলি দড়াইয়া ৷ 
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া ৷৷ ৪৮৭ ॥ 
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব। 
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব ॥ ৪৮৮! 
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিলু জগন্নাথ ৷ 
তবে ত’ সঙ্কট আজি হইত আমা'ত ৷” ৪৮৯ ৷৷ 
নিত]ানন্দের প্রভুকে স্বানার্থ অনুরোধ_ 
নিত্যানন্দ বলে--“ঝড় এড়াইলে ভাল ! 
বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল ৷” ৪৯০ !! 
নিত্যানন্দ-প্রাণ গৌরচন্দ্_ 
প্রভু বলে-_“নিত্যানন্দ, সম্বরিবা মোরে। 


1 
এই আমি দেহ সমপিলাঙ তোমারে 0৮ ৪৯১ 


গুপ্ত | 


“sac! মাধ্বভাষ্য (প্রঃ 


918৯ 











অন্ত্যখণ্ড--তৃতীয় অধ্যায় 






স্নানে প্রভুর সকলের সহিত উপবেশন 


তবে কত-ক্ষণে স্নান করি’ প্রেমসুখে | 


রসিলেন সবার সহিত হাস্য-মূখে ॥ ৪৯২ ॥ 
পাব্মভৌম-কর্তৃক প্রভুর নিকট বিচিন্র 
শমহাপ্রসাদ আনয়ন = 
বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সত্বরে ৷ 
সাব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচরে ॥ ৪৯৩ ॥ 
মহাগ্রসাদ নমস্কার ও ভক্তগণসহ প্রভূর প্রসাদ-সেবন_ 
শ্হাপ্রসাদেরে প্রভু করি' নমস্কার | 
বসিলা ভুঞ্জিতে লই’ সব্্ব পরিবার ॥ ৪৯৪ ॥ 
ললোকশিক্ষক মহাপ্রভুর বৈ বগণকে চব্ব চুষ্যাদি মহাপ্রসাদ- 
দানে অনূরোধ এবং স্বয়ং সাধারণ প্রসাদ-স্বীকার__ 
প্রভু বলে-_-“বিস্তর লাফরা মোরে দেহ? । 
গীঠাপানা ছেনাবড়া তোমরা সবে লহ 1১৪৯৫) 
এই মত বলি’ প্ৰভু মহা-প্রেম-রলসে 
লাফরা খায়েন প্রভু, ভক্তগণ হাসে ॥ ৪৯৬ ॥ 
জন্ম জন্ম সাব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ ৷ 
অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ ॥ ৪৯৭ ॥ 


৪৯৫। তথ্য- প্রভু কহে-_মোরে দেহ’ লাফ রা 
বঞঙজনে। পীঠাপানা দেহ’ তুমি ইহা সবাকারে ॥ 
(৮ চঃ মধ্য ৬৪৩-৪৪) প্রভু কহে,-_মোরে দেহ’ 
াফরা ব্যঞ্জনে । পীঠাপানা অমৃতগ্ুটীকা দেহ’ ভক্ত- 
গ॥ (চৈঃ চঃ মধা ১২।৬১৬৭ )। 

$৯৮। বিব্বতি-_সাব্বভৌম সুবর্ণপানত্রে মহা- 


৮৮১ 






সারহতৌর কর্তৃক সৃবর্ণ থালিতে প্রভৃকে প্রসাদ-দান_ 

সুবণ-থালিতে অন্ন আনিয়া আপনে ৷ 

সাব্বভীম দেন, প্রভু করেন ভোজনে ॥ ৪৯৮ ॥ 
প্রভুর ভোজন-বিলাস-_ 

সে ভোজনে যতেক হইল প্রেম-রঙ্গ ॥ 

বেদব্যাস বণিবেন সে সব প্রসঙ্গ ॥ ৪৯৯ | 

অশেষ কৌতুকে করি’ ভোজন-বিলাস । 

বসিলেন প্রভূ, ভক্ত-বর্গ চারিগাশ ॥ ৫০০ ॥ 

নীল।চলে প্রভুর ভোজন মহা-রঙ ৷ 

ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ ॥ ৫০১ ॥ 

শেষথণ্ডে চৈতন্য আইল৷ নীল/চলে ৷ 

এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেম-জলে ॥ ৫০২ ॥ 

শ্রীক্ুষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচ।ন্দ জান ৷ 

বন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥ ৫০৩ ॥ 

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ভুবনেশ্বর- 

পুরুষোত্রমাদ্যা-গমনবর্ণনং নাম 

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৷ 





প্রভৃকে ভোজন করাইলেন। অব্ব্বাচীন ব্যক্তিগণ মনে 
করিবে যে, সন্ন্যাসী হইয়া ধাতুপান্র তিনি কেন গ্রহণ 
করিলেন? মৃঢ় জনগণ সেব্যবস্তকে নিজের স্তরে 
সমান জ্ঞান করে বলিয়া তাহাদের বিচার তাহাদিগকে 
নরকে গমন করায় | 

ইতি গোৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায় ৷ 


62৩০ 


তীয় অধ্যায় 


তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার 


এ 
মায়ায় হী সার্বভৌম ভট্রাচার্য্যের মহাপ্রভুর 
মহ হইয়া মহাপ্রভূকে প্রথমে উপদেশদান, 
উউমৃত্রিত পন সাব্বভৌমের নিকট ষড়- 
সাক্ষা শি ও জাব্বভৌমের স্তব এবং মহা- 
tL স্ব পূরাণ-প্রুষোত্তমরাপে অবধারণ, 
বিযাগম, মি মীর সহিত মিলন, ভক্জরুন্দের 
উঃ পরম চর আ্ীবলরাম আলিঙ্গন-চেচ্টা, 

২২5 ভোগবতী গঙ্গা-আনয়ন, 


প্রভুর গৌড়দেশে বিজয়পূর্বক বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচ- 
স্পতি-গহে অবস্থান, কুলিয়া-গমন ও তথায় অপরাধি- 
গণের অপরাধ-ভঞ্জন, দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত- 
বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু ভাগবত- 


খ্যার প্রণালী- 
রঃ হিমা-কীর্তন প্রভৃতি বিষয় 


পাঠের প্রণালী ও ভাগবত-ম 
বণিত হইয়াছে । ্ 

একদিন নীলাচলে মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
নিকট আত্মগোপন করিয়া দীনতা-চ্ছলে স্বীয় কর্তব্য 













৮৮২ 


জিজ্ঞাসা করিলে সাব্বভৌম প্রভুর মায়ায় বিমোহিত 
হইয়া মহাপ্রভূকে জীব ও সন্ন্যাসী মাত্র মনে করিয়া 
নানা উপদেশ প্রদান ও বৈষ্ণবধর্ম্মে মায়াবাদ-সন্যাস 
গ্রহণের নিষ্প্রয়োজনীয়ত৷ প্রতিপাদন করিলেন। এতৎ- 
প্রসঙ্গে জীব ও ঈশ্বরে এঁক্যবাদ আচার্য্য শঙ্করের 
অন্তরের উদ্দিম্ট বিষয় নহে, তাহাও শ্রীশঙ্করবাক্য 
হইতে প্রমাণিত করিলেন । মহাপ্রভু দৈন্যচ্ছলে কৃষ্ণা" 
নৃসন্ধান-লীলা-প্রদর্শনই যে তাঁহার সন্যাস-গ্রহণের 
তাৎপৰ্য্য, তাহা জানাইলেন। সাব্্বভৌম মহাপ্রভুকে 
আশ্রমে শ্রেষ্ঠমাত্র মনে করিলেন । মহাপ্রভু সাব্বভৌম- 
সন্নিধানে শ্রীমর্ভাগবতের “আত্মারাম শ্লোকের অর্থ 
জিজ্ঞাসা করিলে, সাব্বভৌোম তাহার ত্রয়োদশ প্রকার 
অর্থ করিলেন । মহাপ্রভু সেই অর্থ স্পর্শ না করিয়া 
বহুপ্রকার অভিনব অর্থ করিয়া সাব্বভীমের বিজ্ম- 
য়োপাদনপূরব্বক সাব্বভৌমের নিকট নিজ ষড় ভুজ- 
মুণ্ডি প্রকট করিলেন। মহাপ্রভু সাব্বভৌমের গান্রে 
শ্রীহস্ত প্রদান করিলে সাব্বভোমের চৈতন্য লাভ হইল 
এবং মহাপ্রভু কুপাপূর্বক সাব্বভৌোমবক্ষে পাদপদ্ম 
স্থাপন করিলে প্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া সাব্বভৌম 
ইতঃপৃব্রে মহাপ্রভুকে উপদেশ প্রদানের ধৃষ্টতার জন্য 
অনুশোচনা করিয়া প্রভুর চরণে প্রেমভক্তি প্রার্থনা এবং 
শত শ্লোক রচনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন; মহা- 
প্রভু সাব্্বভৌমকে বলিলেন যে, যাহারা এই সাবর্বভৌম- 
শতক-পাঠ করিবেন, তাহাদের নিশ্চয়ই মহাপ্রভূতে 
ভক্তি হইবে এবং তৎসঙ্গে আরও বলিলেন যে, প্রভুর 
প্রকটকালে প্রভু-কর্তৃক ষড়ভূজমৃত্তি প্রকাশের কথা 
যেন কোনও প্রকারে সাধারণ্যে প্রকাশিত না হয়। 
সাব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া প্রভু নীলাচলবাসীকে 
নাম-রস-বিতরণের দ্বারা কৃতকৃতার্থ করিলেন । 
কিছুকাল-মধ্যে শ্রীপরমানন্দপূরী, শ্রীল স্বরূপদামোদর, 
্রাদু শ্নমিশ্র, রায় রামানন্দ প্রভৃতি তক্তরুন্দ প্রভু-সমীপে 
আসিয়া সমাগত হইলেন এবং প্রভুর সহিত কীর্তন- 
বিলাস আরম্ভ করিলেন ৷ শ্রীচৈতন্যরসোন্মত্ত অবধূত 
ক্রীনিত্যানন্দ শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-কালে কখনও শ্রীজগ- 

ৃ উদ্যত হইতেন। একদিন স্বর্ণ- 
শ্রীবলরামকে ধরিয়া আলিঙ্গন 
রামের গলার মালা নিজ গলদেশে 


০০১৪ 


জমুদ্রতীরে 


শ্রীশ্রীঢেতন্যভাগবত 


বাস করিয়া সারারান্রি সমুদ্রতটে বীর্তন-বি 
প্রেমোন্মাদ প্রকট করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের 
শ্রীমূখে শ্রীমন্তাগবত শ্রবণ করিয়া প্রভুর অত্যন্ত 
প্রেমোলন্মাদ হইত । একদিন মহাপ্রভু শ্রীল পরী 
গোস্বামীর মঠে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কূপের জল 
অব্যবহাধ্য। প্রভুর বরে তৎপর দিবসই কূপে ভোগ- 
বতী গঙ্গা প্রবি্ট হইলেন এবং কূপ সুনির্মল জলে 
পরিপূর্ণ হইল। মহাপ্রভু কূপের জল দর্শন করিতে 
আসিয়া ভক্তগণকে শ্রবণ করাইয়া বলিলেন যে, এই 
কূপের জলে স্মানকারী ব্যক্তির গজস্ানের ফল বিশুদ্ধ 
কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে । মহাপ্রভু এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল 
পূরীগোস্বামীর অন্যে মাহাত্মা কীর্তন করিলেন। 
মহাপ্রভু যে সময়ে নীলাচলে বিজয় করিয়াছিলেন, সেই 
সময় উ€কলাধিপতি প্রতাপরুদ্র যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে 
অন্ত্ৰ থাকায় প্রভুর দর্শন পান নাই । নীলাচলে কিছু- 
কাল বাসের পর মহাপ্রভু গৌড়দেশে বিজয়পৃব্বক 
বিদ্যানগরে সাবর্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতির ভবনে 
নিভৃতে অবস্থান করিবার চেষ্টা করিলেও প্রভুর 
আগমন-বার্ত। প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং বাচস্পতির 
স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। লোকমুখে 
উচ্চ হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু সকলকে দর্শন 
প্রদান করিলেন) প্রভু সকলকে ‘কৃষ্ণে মতিরস্ত” 
বলিয়া আশীর্বাদ প্রদান করিলেন ও কৃষ্ণভজনের 
উপদেশ দিলেন ৷ লোকসঙঘট এড়াইবার জন্য মহাপ্রভু 
বাচস্পতিকে না বলিয়াই গোপনে কুলিয়া গমন 
করিলেন । এদিকে বাচস্পতি প্রভুর বিরহে ব্যথিত 
হইলেন, অপরদিকে লোকসঙ্ঘ বাচস্পতিই মহাপ্রভুকে 
নিজ গহে লকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বাচস্পতির 
প্রতি নানা অনুযোগ দিতে লাগিলেন । জনৈক টা 
মুখে প্রভুর কুলিয়া গমনের সংবাদ পাইয়া রা 
তাহা লোকসঙ্ঘকে জানাইলেন এবং তাহাদিগঃ 

লইয়া কুলিয়া যাত্রা করিলেন । 
লোকের অযথা দোষ-সখালনের জন্য বাচস্প 
রোধে মহাপ্রভু লোকসঙঘকে দর্শনাদান এবং 
দুর্লভ ও  যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-বাঞ্ছিত সং 
সকলকে কুতার্থ করিলেন। এক ব্রাহ্মণ ্ প্রভু 
পরাধের প্রায়শ্চি জিজ্ঞাসা করায় তদুরে ইল 
বলিলেন যে,_যে মূখে বিষপান কর! যায়, সেং তি 


লাস ও 


তির অনু" 
ব্ৰহ্মাৰ্দির 


কীর্ভনরসে 
হবা? 





অন্ত্যখণ্ড--তৃতীয় অধ্যায় 


ন যেরাপ বিষের প্রতিষেধক, তদুপ বৈষ্ণব- 
ই বৈষ্ণবনিন্দার প্রায়ন্চিত্ত। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের 
প্রভাবে পণ্ডিত দেবানদ্দের শ্রদ্ধার উদয় ও মহাপ্রভুর 
রা লাভ হইল ; মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট 
বক্র গণিতের মহিমা কীর্তন করিলেন । অপরাধ 
| স্থানের পর দেবানন্দ পণ্ডিতের দৈন্যোদ্রেক হইলে 
| গত শ্রীমন্াহাপ্রভূর নিকট শ্রীমভ্ভাগবত ব্যাথ্যা- 
৷ এণালীর উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু ভাগবতের 
1 এতিগাদ্য একমান্র শুদ্ধভত্তি ভাগবতের নিত্যত্ব, ভাগ- 


অগৃতগা 
ও৭কী্তন 


জয় কীর্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ-__ 
| _ জয় জয় শ্রীরুষ্টৈতন্য গুণধাম । 
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ ৷৷ ১॥ 
পাঠকাকর্ষণ__ 
জয় জয় বৈকুষ্ঠ-নায়ক ক্বপাসিন্ধু ৷ 
জয় জয় ন্যাসি-চুড়ামণি দীনবন্ধু ॥॥ ২ ॥ 
৷! শেষথণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে ৷ 
|  শ্রীগীরা্চন্দ্র বিহরিল যেন মতে ॥ ৩ ॥ 
অম্থৃতির অস্থৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা । 
ব্ৰহ্মা, শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সবর্বথা । ৪ ॥ 
অতএব শ্রীচৈতন্য-কথার শ্রবণে ৷ 
২. ঈবার সন্তোষ হয়, দুচ্ট-গণ বিনে ॥ ৫ ॥ 
নর শেষখণ্ড কথা চৈতন্যরহস্য ৷ 
টি টং পাইবা অবশ্য ॥ ৬ ॥ 
আজসংগোদন সুন্দর নীলাচলে । 
করি’ আছে কুতূহলে ॥ ৭ ॥ 








৭ কালক্ষোভ্য ব্যা 
খা শ্রহ্মা- 
1 

বধ 
১০৩১৯ 


অমৃতেরও অমত । জন্মা- 
ns আবদ্ধ al থাকায় সেই 
টনি চন ও প্রার্থনীয় ৷ 
মৃতস্যৈষ কং জানথ আত্মানমন্যা বাচো 
তুঃ।॥ মুণ্ডক ২৷২৷৫; ভাঃ 
৫ 
সক কথ! ভাগ্যহীন দুষ্ট জনগণ ব্যতীত 
সন্তোষ বিধান করে; যেহেতু শ্রীচৈতন্য 





৮৮৩ 


বতের অসমোদ্ধত্ব বিষয়ই ভাগবতব্যাখ্যাম্‌খে প্রচার 
করিতে বলিলেন । ভাগবতকে যাহারা অন্যান্য নর 
সহিত সমন্বয় করে বা ভাগবতের প্রতিপাদ্য শুদ্ধ 
ভক্তিকে অন্যান্য মত, পথ বা মনোধর্মের সহিত সমান 
করিবার প্রয়াস করে, তাহারা ভাগবতের কোন মন্মই 
জানে না। গ্রন্থভাগবতকে ভক্তভাগবতের সহিত 
অভিন্ন জানিয়া কীর্তনমুখে তাঁহার নিত্য-সেবাই মঙ্গল- 
জনক । শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ মূর্ত ভাগবতরস। 
অধোক্ষজ ভাগবত অক্ষজ ধারণার অন্তর্গত নহে । 
(গোঃ ভাঃ) 


যদি তিহো ব্যক্ত না করেন আপনারে । 


তবে কা'র শক্তি আছে ত'রে জানিবারে ॥ ৮ ॥ 
নিভৃতে সাব্বভৌমের সহিত প্রভুর দৈন্যময় 
আলাপচ্ছলে সাব্বভৌমকে কৃপা 


দৈবে এক দিন সাব্বভৌমের সহিতে৷ 
বঙসিলেন প্রভু তা'নে লইয়া নিভৃতে ॥ ৯ ॥ 

প্রভু বলে,_“শুন সাব্বভোম মহাশয় ! 
তোমারে কহি যে আমি আপন-হাদয় ॥ ১০ ॥ 
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি ৷ 

উদ্দেশ্য আমার মূল_এথা আছ তুমি ॥ ১১ 
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা ? 

তুমি সে আমার বন্ধ ছিণ্ডিবে সবর্বথা ॥ ১২ ॥ 
তোমাতে সে বৈসে শ্রীরুষের পূর্ণ শক্তি । 

তুমি সে দিবারে পার! রুষ্ণ-প্রেম-ভক্তি ॥ ১৩ ॥ 
এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয় । 

তাহা কর’ যেরূপে আমার ভাল হয় ॥ ১৪ ॥ 


গৌটীয়নভাষয 


কথার দ্বারা জীবের কুষ্ণড়ান, কৃষ্ণ সেবা ও কৃষ্ণপ্ৰেমার 


প্রাপ্তি ঘটে! 
৫7 তথ্য_(ভাঃ ১০1৬০1৪৪ ) ; (ভাঃ ৩৷১৩৷ 


৫০); (ভাঃ ১০1১৪ ) দ্ৰষ্টব্য! 

পাঠান্তর “বন্ধ ছিড়িবা' বা ‘বন্ধু আছহ’ ৷ 
তথ্য-ভাঃ ৫১৮।১২ 

শ্রীগীরসুন্দর সাব্বভৌমের চতুৰ্ব্বগা- 
কপটতা জানিয়া তাহাকেও কপট- 


১২। 

১৩7 

১২-১৩ ! 
ভিল৷৷ষ প্রভৃতিকে 





৮৮৪ 


কি বিধি করিব মূঞ্ি, থাকিব কিরূপে £ 
ঘেমতে না পড়ো মুঞি এ সংসার-কুপে ৷ ১৫॥ 
সব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায় ৷ 
“আমি সে তোমার হই জান সব্্বথায় ॥” ১৬ ॥ 
এই মতে অনেক-গ্রকারে মায়া করি’ ৷ 
সাব্বভৌম-প্রতি কহিলেন গৌরহরি ৷ ১৭ ॥ 

প্রভুর মায়ায় বিমোহিত সাব্বভৌমের 

প্রভুর প্রতি উপদেশ-__ 

না জানিয়া সাব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম । 
কহিতে লাগিলা যে জীবের যত ধর্ম ॥ ১৮ ॥ 
সাব্বভৌম বলেন,_-“কহিলা যত তুমি ৷ 
সকল তোমার ভাল বাসিলাম আমি ৷৷ ১৯1) 
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয় ৷ 
অত্যন্ত অপৃব্ব সে কহিলে কভু নয় ॥ ২০ ৷৷ 
ক্ৰঞ্চ-ক্বূপা হইয়াছে তোমার উপরে ৷ 
সবে এক করিয়াছ নহে ব্যবহারে ॥ ২১ ॥ 
পরম সূবৃদ্ধি তুমি হইয়া আপনে ৷ 
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে ৷৷ ২২ ॥ 


ভাবে বলিলেন যে, তাহার উপদেশের জন্যই তিনি 


নীলাচলে আসিয়াছেন এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমষভক্তি দিবার 
পূর্ণশক্তি ধারণ করেন । 

১৬] পাঠান্তর-_'তোমারি সে আমি ইহা জানিহ 
নিশ্চয়’ | 


২২7 সাৰ্ব্বভৌম বলিলেন__কুষ্ণচৈতন্য, তোমাতে 
কৃষ্ণক্বপা হইয়াছে। তুমি পরম বুদ্ধিমান এরূপ 
বৃদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তুমি কিজন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ? 
সন্ন্যাসগ্রহণে তোমার কি অধিকার আছে ?-__যেহেতু 
তোমার বয়স অল্প ; মাধবেন্দ্রপূরী প্রভৃতি থে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাহারা প্রবীণ হইয়া সংসার- 
ভোগান্তে তদুপ বিচার করিয়াছেন । বিশেষতঃ তোমার 
স্গযাসগ্রহণের পূর্ব বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, 
সন্যাসীকে সকলেই চতুর্থাশ্রমী বলিয়া সম্মান করে । 
তুমি যখন তৃণাদপি সুনীচভাবময় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ 
ক তখন তোমার মর্যাদা-পথে সব্বশ্রেষ্ঠ ও 
ম্মানভাজন হইবার প্রয়োজন কি? শিখা- 


স্রীশ্্রীচেতন্যভাগবত 


ee EU 


সাব্বভৌম-কর্ত্তুক বৈষ্ণবের সন্যাসগ্রহ 
নিজ্প্রয্োজনীয়তা-প্রতিপাদন-_ 

বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্গ্যাসে। 
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্ক।র-পাশে ॥ ২৩ 
দণ্ড ধরি’ মহা-জ্ঞ।ন হয় আপনারে । 
কাহারেও বল জোড়-হস্ত নাহি করে ॥ ২৪ ॥ 
যা’র পদধূলি লৈতে বেদের বিহিত ৷ 
হেন জনে নমস্করে, তবু নহে ভীত ॥ ২৫ ॥ 
অহঙ্কার ধর্ম এই কভু ভাল নহে। 
বৃঝ এই ভাগবতে খেন মত কহে ॥ ২৬ ॥ 


শের 


বৈষ্ণবধল্স কি £_- 
তথাহি ভাঃ ১১।২৯।১৬, ভাঃ ৩২৯৩৪ 
“প্রণমেদ্দগু বডুমাবাশ্বচাগালগোখরম্‌ ॥ 
সং সং সু সং 


প্রবিজ্টো জীবকলয়। তত্ৰৈব ভগবানিতি ৷” ২৭॥ 
“ব্রাক্মণাদি কুক্ধুর চণ্ডাল অন্ত করি । 
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥ ২৮ ॥ 





প্রণাম করিবেন, কাহারও প্রণাম লইবেন না । বিশে 
ষতঃ মায়াবাদি-সন্াসিগণ স্থচ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী 
জনগণ-_ীহার দাস, তাহার সহিত আপনাদিগকে 
সমান জ্ঞান করেন । তাঁহারা পিতার কুপুন্ন ও 


নিৰ্ব্বোধ । 
২৫! নমস্করে- নমস্কার করে । 
২৬1 যেনমত-_ যেরূপ, যে প্রকার ৷ 


২৭। অন্বয্-_-ভগবান্‌ এব জীবকলয়া (জীব 
রূপয়া কলয়া নিজাংশেন ) তত্র ( তস্মিন্‌ সবে 
দেহেজ্বিত্যথঃ ) প্রবিজ্টঃ (প্রবেশং কৃতবান্‌) ib 
(এবং বৃদ্ধ্যা) আশ্বচাণ্ডাল গোখরং (শ্বচাণ্ডাল গোখরান 
যাবৎ স্ব্বান্‌ জীবান্‌ ) ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ (দণ্ড 
বদ্‌ ভূমৌ পতিতঃ সন্‌ নমস্্য্যাদিত্যর্থঃ )। 

২৭1 অন্বাদ-_ভগবান্‌ স্বয়ংই জীবরাপ রা 
দ্বারা সকল দেহে অনুপ্রবিজ্ট রহিয়াছেন, ইহা 2 রর 
করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্ভ পর্য্যন্ত যাব 
জীবকে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিবে! রি 

২৮ তথ্য-_মনসৈতানি ভূতানি রা ৰ 
মানয়ন্‌ ৷ উশ্বরো জীবকলয়া প্রবিচ্টো ভগবানি | 


ভি 
(ভোঃ ৩২৯৩৪) উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরব 


a 
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অন্তাখণ্ড--তৃতীয় অধ্যায় 


a এই সে টবৈষ্ণবধৰ্্ম _সবারে প্ৰণতি ৷ 
হু 


সই ধৰ্ম্ম ধ্বজী, যা'র ইথে নাহি রতি ॥ ২৯ ॥ 
মায্নাবাদসন্যাসে দাণ্তিকতা মাত্ৰ লাভ_ 
মিথা-সূত্ৰ ঘুচাইয়া সবে এই লাভ । 
নগন্ধার করে আসি মহা মহা ভাগ ॥ ৩০ ॥ 
প্রথমে শুনিয়ে এই এক অপচয় । 
এবে আর শুন সবর্বনাশ বৃদ্ধিক্ষয় ॥ ৩১ ॥ 
জীবের স্বভা বধর্্মই নিত্য রুষ্ণদাসা, তদ্বাতীত 

অপর ধন্ম অপরাধবহুল-__ 
জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম ঈশ্নরভজন । 
তাহ! ছাড়ি’ আপনারে বলে নারায়ণ? | ৩২ ॥ 
গর্ভ-বানে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা । 
যাহার প্রসাদে হৈল বৃদ্ধিজ্ঞানশিক্ষা ॥ ৩৩ ॥ 
য।'র দাস্য লাগি’ শেষ-অজ-ভব-রমা ৷ 
গাইয়াও নিরবধি করেন কামনা ।' ৩৪ ॥ 
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জীব সম্মান দিবে জানি ‘কৃষ্ণ’ অধিষ্ঠান ॥ (চৈঃ চঃ 


অন্তা ২০২৫ ) । 

২৮। ‘করি’ গাঠান্তরে ‘ধরি’ ৷ 

২৯। ধৰ্্মধ্বজী_ছল-ধৰন্মী ভণ্ড ৷ 

৩২। তথ্য_স্বধৰ্ম্মারাধনমচ্যুতস্য যদীহমানো 
বি্হাতযঘীঘম্‌ | (ভাঃ ৫১০২৩ ) মন্যেইকুত- 
িনতয়মচ্যুতস্য পাদাস্থুজোপাসনমন্ৰ নিত্যম্‌ । উদ্বিগ্ন- 


বুদ্ধরসদা টু 
রসদাআভাবাদবিশ্বাআবনা যন্ত্র নিবর্ততেভীঃ ৷৷ (ভাঃ 
১১২৪৩ )। 


ত৬। তথ্য--ভাঃ 
৩৪। তথ্য--ভাঃ 
৩৪-৩৫। 


৩1৩১1১২-২১ শ্লোক দ্ৰষ্টব্য ৷ 
১০1৫৮৷৩৭ শ্লোক দ্ৰষ্টব্য ৷ 
তথ্য_সব্বজঃ সব্বদশী ত্রিভুবনম- 
CURE তৎ সব্যেষাং সস্টিরক্ষালয় মি 
গম ই 1 অজঃ সাপেক্ষদশী ত্বমাসি 
কা নানা ত্বং বৈ স একো 
সর টা নবং বিধঃ সঃ মোয়াবাদ-শত- 
)। লক্ষমীকান্তঃ প্রকট পরমানন্দ 
রঃ টিব্যো রুদ্প্রভৃতিবিবুধৈর্যস্য পাদাম্থ 
 পুত্বং সথজতি নিথিলং ভ্রবিভলেন সদ্যঃ 
(যায়া বং বদসি বত রে জীব রক্ষ্যো ন রাজা ॥ 
৬৪-৩ ইষণী, ৬৭ শ্লোক )] 
i তথ্য_-বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং 
 (প্রশ্নোপনিষৎ ২১১ ); (ভাঃ ১1১1১), 


সুষ্টি স্থিতি-প্রলয় যাহার দাসে করে। 
লজ্জ। নাহি হেন ‘প্ৰভু’ বলে আপনারে ॥ ৩৫ ॥ 
নিদ্রা হৈলে "আপনে কে’ ইহাও না জানে । 
আপনারে ‘নারায়ণ’ বলে হেন জনে ॥ ৩৬ ॥ 
কৃষ্ণই জগৎ-পিতা__ 
‘জগতের পিতা কর্ণ’ জব্ব বেদে কয় ৷ 
পিতারে সে ভক্তি করে যে সৃ-পু্র হয় ।। ৩৭ ॥ 
সন্নাসী ও যোগী কে? 
তথাহি স্রীগীতায়াম্‌ ৯১৭ 
“পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥৮৩৮| 
“গীতা-শাস্ত্রে অঙ্জনের সন্নযাস-করণ। 
শুন এই যাহা কহিয়াছে নারায়ণ ৷”? ৩৯ ॥ 
তথাহি গীতা ৬১ 
“অনাশ্রিতঃ কন্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম করে।তি যঃ। 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরপ্রির্নচান্রিয়ঃ ॥”৪০৷৷ 





(ভাঃ ১১৷৫৷২-৩) ; সোহহং মা বদ সেব্যসেবকতয়া- 
নিত্যং ভজ শ্রীহরিং তেন স্যাৎ তব জদগতিধর্টবমধঃ- 
পাতো ভবেদন্যথা । নানাযোনিষু গর্ভবাসবিষয়ে দুঃখং 
মহৎ প্রাপাতে স্বর্গে বা নরকে পুনঃ পুনরহো জীব 
ত্বয়া-ভ্রাম্যতে ॥  (মায়াবাদ-শতদূষণী ৬৯ শ্লোক) 
যসোব চৈতন্যলবেন জীব জাতোহসি চৈতন্যবতো 
বরেণ্যঃ ৷ মা বুহি সোহহং শঠ কঃ কৃতদ্নাদন্যঃ পদং 
বাঞ্ছতি হন্ত ভর্ত্তঃ? ন্যস্তঃ শ্রীপরমেশ্বরেণ কৃপয়া- 
চৈতন্যলেশস্তয়ি ত্বং তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহং নায়াতি 
বক্তং শঠ । লব্ধ্বা কশ্চন দুর্জনঃ খলু যথা হস্ত্য- 
শ্বপাদাতকং ভূপাদেব তদীয় রাজপদবীং চক্রে গ্রহীতুং 
॥।  (মায়াবাদ-শতদূষণী ৭৩-৭৪ শ্লোক )। 
৩৮1 অন্বয়-_-অহম্‌ অস্য (পরিদৃশ্যমানস্য ) 
জগতঃ (স্চ্টিপ্রগঞ্চস্য ) পিতা মাতা ধাতা ( ধারণ- 
কর্তা পোষণকর্তা চ) পিতামহঃ (চ ভবামীতি শেষঃ)। 
৩৮।  অনুবাদ-_হে অর্জুন ! আমিই এই 
তা, মাতা, ধাতা, পালক এবং পিতামহ- 


মনঃ 


জগতের পি 
স্বরূপ ৷ 
80! 
কাঙ্ক্ষমাণঃ 
তৎ) কৰ্ম্ম করোতি সঃ 
সন্ন্যাস-ধর্মযুক্তঃ ) যোগী চ 
যন্তশ্চ ভবতি পরন্ত ) নিরগ্নিঃ 


অন্বয়_যঃ কর্মফলমূ অনাশ্রিতঃ (অনা- 
সন) কাৰ্য্যং (ভগবৎ শ্রীত্র্থঃ যৎ কর্তব্যং 
| (এব) সন্ন্যাসী চ ( যাথাথ্যেন 
€যাথাথ্যেন যোগ-ধন্স- 
ন (অগ্নিহোন্রাদিনিয়ত- 








৮৮৬ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


“নিষ্ধ৷'ম হইয়া করে যে ক্ষ্ণ-ভজন । কৃষণই সব্বমূল সব্বপ্রাণ 


তাহারে সে বলি “যোগী” ‘সন্ন্যাসী’ লক্ষণ ৷ ৪১ 
বিষ্ণুক্ৰিয়ী না করিলে পরান্ন খাইলে ৷ 
কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বলে ॥” ৪২ ॥ 

প্রকৃত ধর্ম, কম্ম, বিদ্যা, সদাচার কি £__ 

তথাহি (ভাঃ 81২৯৪৯-৫০) 

“তৎ কন্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ৷ 
হরিদেহভূতাম৷ত্রা স্বয্নং প্রকৃতিরীশ্বরঃ 0৮ ৪৩ ॥ 
“তাহারে লে বলি ধর্ম, কর্ম, সদাচার ৷ 
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার ॥ 8৪৪ ৷ 
তাহারে লে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন । 
ক্ৃষ্ণপাদ-পদ্ধে যে করয়ে স্থির মন ৷৷ ৪৫ ৷৷ 





কর্মত্যাগী পূমান্‌ সন্ন্যাসী ন ভবতি ) অক্রিয়ঃ নচ 
(শারীরকর্মত্যাগী চ যোগী ন ভবতি )। 

8০1 অনুবদ--যিনি কৰ্ম্মজনিত ফলের আকাঙ্ক্ষা 
না করিয়া ভগবৎ প্রীতির জন্য শাপ্্রবিহিত কর্তব্য 
কর্মের আচরণ করেন, তিনিই বস্তুতঃ সন্ন্যাসী এবং 
তিনিই বস্তুতঃ যোগী । অন্যথা যিনি অগ্নিহোন্রাদি 
বৈধকম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন 
এবং যিনি শারীর কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি 
যোগী নহেন । 

৪১1 যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি 
চতুব্বর্গের প্রার্থী না হইয়া অহৈতুকী ভক্তি যাজন 
করেন, তিনিই “যোগী” বা ‘সন্ন্যাসী’ | 

8২! বিষ্তক্রিয়া__হরিভজন ৷ 


৪২। বিষ্ণভক্তি রহিত হইয়া যে সন্যাস, তাহা 
পরান্নভোজন মাত্র ; উহা নিক্ষল। ভগবৎ্প্রীতিই__ 
কর্মের সাফল্য, “নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় 
কল্পতে! ন তীর্ঘপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মতো হি সঃ ॥% 


৪৩। অন্বয়-_হরিতোষং (হরিং তোষয়তীতি 
হরিতোষং তদ্ধেতুকং ) যৎ .তদেব কর্ম ( করণীঃং 
তস্যৈব কর্তৃব্যত্বাদিতি ভাবঃ ) £ যয়া তন্মতিঃ তেফ্মন্‌ 
হরৌ মতির্ভবতি) সা এব বিদ্যা (হরিভক্তিপ্রদায়িনীতি 
ভাবঃ ১ (কুতঃ হিতে শ্রীহরেঃ পরমসেব্যত্ং 


সবার জীবন রুষ্ণ, জনক সবার। 
হেন ক্ষণ BA না ভজে, সব্ব ব্যথ তা'র॥ ৪৬ ৰ 
শঙ্করাচায্যের হাদ্গত উদ্দেশ্য কুষ্ণদাসা, অ 
উক্তি অনূরমোহনপরা_ 
যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে। 
ত”র অভিপ্রায় দাস্য, তী'রি মূখে কহে ॥” 
তথাহি শ্রীশক্করাচার্যাবাকাম্‌__ 
“সত্যপি ভেদাপগমে নাথ ! তবাহং ন মামকীয়ত্তম্‌। 
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কৃচন সমূদ্রো ন তারঙ্গঃ 0৮ ৪৮ 
“যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই৷ 
সব্বময়-পরিপর্ণ আছে স্ব ঠাঞি ৷৷ ৪৯॥ 


~~ _———————__———_—_——_—————_——_——————_——_—_—__——_—————_—_—_ 


8৪৩ ৷ অনুব।দ-_যাহাদ্বারা শ্রীহরির সন্তোষবিধান 
হয়, তাহাই জীবের একমাত্র কর্তব্য কর্ম এবং যাহা 
দ্বারা শ্রীহরিবিষয়ণী মতি হয়, তাহাই বিদ্যা । কেননা 
শ্রীহরি দেহধারী জীবগণের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা; 
একমাত্র তিনিই সকলের কারণ ও নিয়ন্তা। 

8৫ 1 ‘মন্ত’ পাঠান্তরে ‘অস্ত’ বা “মত্ত” ৷ 

8৭1 শঙ্করাচার্য্য সবর্বতোভাবে কৃষ্ণভজনই যে 
জীবের নিত্য ধৰ্ম্ম -এরূপ কথা বলেন নাই, তথাগি 
তিনি আপনাকে সমুদ্রের তরঙ্গ বিচার করিয়াছেন; 
তরঙ্গ সমুদ্র নহে, ইহাই তাহার মত। মর জগতের 
ভেদ বা মায়াবদ্ধতা স্তব্ধ হইলেই মুক্তি 
অন্যথারূপের পরিহারই স্বরূপে অবস্থান বা মোক্ষ! 
সূতর৷ং কোন কোন স্থলে শঙ্করের মতেও ভক্তিবিরোধ 
দেখা যায় না। শঙ্করের অনুগত জনগণ তাঁহার নি 
অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বাহিরের বেষ লইয়াই 
আপনাকে মুক্ত অভিমান করেন৷ সন্যাসের একমা? 
তাৎপৰ্য্য তাহাই । প্রকৃতপক্ষে বাহিরের লিখা-ুঃ 
ত্যাগও ভক্তির কারণ নহে। একদওপ্রহণ গর 
শিখা-সূব্ৰ ত্যাগ ভক্তির কারণ নহে। একদও- গ্রহ 
পূর্বক ত্যাগ অপেক্ষা ব্রিদণ্ডিভক্তের বিচার রা 
করিলে কৃষ্ণতক্তি উজ্জ্বল হয় । শ্রীগোর সুন্দর রি 
ভোমের এই সকল কথা শুনিয়া বিশেষ অ! 
হইলেন ৷ 


গর 


৪৭|॥ 


হয় না 


ম সতি অদি 


(জীব ব্ৰহ্মণোরভেদেহপি ) অহং 
(ত্বদীয়ো ভবামি, ত্বতো মে পৃথক্সতা 





অভ্তযখণ্ড-_তৃতীয় অধ্যায় 


থর হইতে জীব, জীব হইতে ইশ্বর 25 

তব তোমা হৈতে সে হইয়াছি আসি ৷ 

পাম” হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ৷৷ ৫০ ॥ 
থেন ‘সমূদ্রের সে তরঙ্গ’ লোকে বলে! 

‘তরলের সমূদ্র' না হয় কোন-কালে ॥ ৫১ ৷৷ 

কৃষ্ণই মূল জগৎকারণ, কৃষ্ণ-বিমুখ জীব 
দুঃসঙ্গ-ভানে বজ্জনীয় 

অতএব জগত তোমার, তুমি পিতা ৷ 

ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা ৷৷ ৫২ ॥ 
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন । 

তা'রে যে না ভজে, ব্জ্জ্য হয় সেই জন ৷৷ ৫৩ ॥ 
শঙ্করের হাদগত উংদ্দশ্য উপলব্ধি না করিয়া সন্নাসীর 

বেষ-গ্রহণ দুঃখসেতু-মাত্র_ 

এই শঙ্করের ঝাক্য__এই অভিপ্রায় । 

ইহা না জানিয়া মাথা কি কাযে মুড়ায় ? ৫৪॥ 
সন্যাসী হইয়া নিরবধি “নারায়ণ? ৷ 

বলিবেক প্রেম-ভক্তিযোগে অনুক্ষণ ৷৷ ৫৫ ॥ 

ন৷ বুঝিয়া শঙ্করাচাষ্যের অভিপ্রায় ৷ 

ভক্তি ছাড়ি’ মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায় ॥ ৫৬ ॥ 
অতএব তোমারে সে কহি এই আমি । 

হেন পথে প্রবিচ্ট হইলা কেনে তুমি? ৫৭ ॥ 
যদি কৃষ্ণতক্তি যোগে করিব উদ্ধার ৷ 

SE) শিখা-সুন্র-ত্যাগে কোন্‌ লভ্য আর ॥ ৫৮ ॥ 
বাদ বল মাধবেন্্র-আদি মহাভাগ । 


তাহারাও করিয়াছে শিখা-সূত্র-ত্যাগ ॥ ৫৯ ॥ 
গযুস্ত KGL) 
উ) ত্বং (ব্ৰহ্মস্বরূপো ভবান্‌ ) মামকীয়ঃ ন ( মদ- 


ধীনে 
৯ পৃথক্সত্তা-বিশিজ্টো ভবসীত্য্ঃ 
মস্ত ee সম্থয়তি ) তরঙ্গঃ হি সামুদ্রঃ 
খুন ( কা ি সম্ভাবিশিষ্টো ভবতি, পরন্ত ) সমূদ্রঃ 
বিিজ্টো ন টদপি ) তারঙ্গঃ ন (তরজসতয়া সত্তা- 
ভবতি )। 

8 

রহম I 2 নাথ! যদিও জীব এবং 


আমি ত) অভেদ বর্তমান রহিয়াছে, তথাপি 
্বাবিনিজ সপনারই অধীন অর্থাৎ আপনার সততায় 
ত্বাষিমিভ: পরস্ত আপনি কখনও আমার সত্তায় 
গত ) | SEE SER USE EAU (EE 
শামী, স থাকিলেও তরঙ্গ সমুদ্রেরই সততায় সভ্তা- 
তরল সভায় সত শালী হেন 


৮৮৭ 


০২ 


সাব্বভোমের মহাপ্রভূকে বাহা বেষ দর্শনে মায়াবাদি- 
সন্ন্যাসী মান্ন জান বিচারের অবতারণা-_ 


তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার। 

এ সময়ে কেমতে হইবে অধিকার ॥ ৬০ ॥ 

সে সব মহাত্ত শেষ ভ্রিভাগ-বয়সে। 

গ্রাম্য-রস ভুঙ্জিয়া সে করিলা সম্্যাস্ে ॥ ৬১ ॥ 

যৌবন-প্রবেশ মান্র সকলে তোমার ৷ 

কেমতে বা হইব সন্নযাসে অধিকার ॥ ৬২ ॥ 

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অঙ্টসাত্বিক বিকার লক্ষ্য করায় 

জন্নাসের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন-_ 

পর।মার্থে সন্গ্যাসে কি করিব তোমারে । 

যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে ॥ ৬৩ ॥ 

যোগীন্্রাদি-সবের যে দু্লভ প্রসাদ ৷ 

তবে কেনে করিয়াছে এমত প্রমাদ ॥” ৬৪ ॥ 

শুনি’ ভজিযোগ সাব্বভৌমের বচন। 

বড় সূখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ ৬৫ ॥ 

আত্মদৈন্যচ্ছলে সন্যাস-লীলার তাৎগর্যাকথন, কুষ্ণানূ- 

সন্ধান-শিক্ষা-প্রচারাথই প্রভুর সম্ন।স-লীলা ; তাহা 
বস্তুতঃ সন্ন্যাস নহে, বিপ্রলন্ত-দিব্যোন্সাদ__ 

প্রভু বলে--“শুন সাব্বভৌম মহাশয় ৷ 

‘সন্ন্যাসী’ আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥ ৬৬ ॥ 

কৃষ্ণের বিরহে মুগ্রি বিক্ষিপ্ত হইয়া ৷ 

বাহির হইল শিখা-সুত্র সুড়াইয়া ॥ ৬৭ ॥ 

‘সন্ন্যাসী’ করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি ৷ 

রূপা কর, যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ৷” ৬৮ ॥ 

৪৮1 তথ্য__অবতারাবতারিত্বাদীশোহপি দ্বিবিধঃ 
জমুতঃ। ভক্তাভক্তবিভেদেন জীবোহপি ভবতি দ্বিধা | 
যথা সমূদ্রে বহবস্তরঙ্গা স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভুরিজীবাঃ ! 
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ ব্রহ্ম কসমাভভবিতাসি 
জীব? (মায়াবাদ-শতদৃষণী, 2 শ্লোক )। 

৫০1 রক্ষিতা রক্ষণকভা ৷ 

৫৫1 “বাক্য” পাঠাত্তরে ‘শ্লোক’ ৷ 


৫৮৷ ‘আর! পাঠাত্তরে ‘তার'। 


৬১ গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া--বিষয়ভোগ-করণাস্তর ৷ 


৬৮৷ গোৌরসুন্দর বলিলেন--আমাকে মায়াবাদি- 
সন্ন্যাসিজ্ঞানে গৃহীতবেষ জানিবেন না। কৃষ্ণের 


অপ্ৰাপ্তিতে দুঃখিত হইয়াই আমি ব্রাহ্মণের ডি 
সম্বল ছাড়িয়া দিয়াছি। আপনি আমাকে মায়াবাদ 


৮৮৮ 


স্রীশত্রীচেতন্যভাগ বত 





প্রভুর মায়ায় বঞ্চিত ব্যক্তি প্রভুকে জানিতে অসমর্থ_- 
প্রভু হই নিজ-দাসে মোহে’ হেন মতে । 
এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিবে কেমতে ॥ ৬৯ ॥ 
যদি তিহো নাহি জানায়েন আপনারে ৷ 
তবে কা'র শক্তি আছে জানিতে তাহারে ॥ ৭০ 
না জানিয়া দেবকে যতেক কথা কয়। 
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয় ৷৷ ৭১ ॥ 
সবর্বকাল ভূত্য-সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে। 
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে ॥ ৭২ ॥ 


“যে যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাংস্তথেব ভজাম্যহম্‌”_ 
(গীতা 81১১) 


যেমতে চোবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে ৷ 

ক্ুষ্ঃ সেই মত দাসে ভজেন আপনে ৷৷ ৭৩॥। 

এই তাঃন স্বভাব যে_ শ্রীভক্ত-বৎসল ৷ 

ইহা তা’নে নিবারিতে কা'র আছে বল ॥ ৭৪ ॥ 
প্রভুর মায়ায় মৃগ্ধ সাব্বভৌম-__ 

হাসে প্রভু সাব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া । 

না বুঝেন সাব্বভৌম মায়া-মুগ্ধ হৈয়া ৷৷ ৭৫ ॥৷ 





সন্ন্যাসী’ মনে করিবেন না । সৰ্ব্বদাই অনুগ্রহ করিবেন 
-_যাহাতে কৃষ্ণে সেবা-বুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া 
আমার কুষফ্ণপ্রেমা লাভ হয় । 

৬৯।॥ গৌরসুন্দর মায়াধীশ হইয়াও মায়াবশ 


সাব্বভৌমকে ছলনা করিয়া- তাহার নিকট উপদেশ 
লইতে লাগিলেন ৷ 


9০1 তিহো-__তিনি ৷ 

৭২ | তথ্য__নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া 
ন বহুনা শ্ুতেন। যমেবৈষ রুণুতে তেন লভ্যত্তস্যষ 
আআবিরণুতে তনুং স্বাম্‌ ৷৷ ( কঠ ১২২৪); (ভাঃ 
১০;৬৩।২৭ ; ভাঃ ১০৷৩৮ ১৩ শ্লোক দ্ৰষ্টব্য ) ৷ 

৭৩। শ্ৰীকৃষ্ণকে নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ ও তাহাদের 
বিভিন্নাংশগণ পাচ প্রকার রতির কোন এক প্রকারের 
সহিত ভজন করেন । যিনি যেরাপ সেবা করেন, তাহার 
সেরূপ সেবাই তিনি স্বীকার করেন, আর রসহীন 
মায়াবাদী অথবা ভোগিকন্মী প্রভৃতি তাহাকে বুঝিতে 


না পারায় তাহাদিগকে যন্ত্রারূত বস্তুর ন্যায় বিপথে 
ভ্রমণ করাইয়া থাকেন । 


৭৩-৭৪ 1, তথ্য-যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং- 
স্তথৈব ভজাম্যহম্‌ | মম বজ্মানুবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ 
সবর্বশঃ ৷৷ (গীতা ৪১৯১) ন তস্য কম্চিদ্দয়িতঃ 


সাব্বভৌম বলেন__“আশ্রমে বড় তুমি। 
শাস্রমতে তুমি বন্দ, উপাসক আমি ॥ ৭৬ ॥ 
তুমি ঘে আমারে স্তব কর, যুক্তি নয়। 
তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয় ॥৮ ৭৭ ॥ 
প্রভু বলে-__-“ছাড় মোরে এ সকল মায়া । 
সব্বতাবে তোমার লইন্‌ মুই ছায়া ॥” ৭৮ ॥ 
হেন মতে প্রভু ভৃত্যসজে করে খেলা । 
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা ॥ ৭৯ ॥ 
প্রভুর সাব্বভৌম-সনিধানে ভাগবত-শ্রবণের 
অভিলাষ-লীলা-_ 
প্রভু বলে-_“মোর এক আছে মনোরথ । 
তোমার মৃখেতে শুনিবাঙ ভাগবত ॥ ৮০ ॥ 
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার । 
তোমা বই ঘূচাইতে হেন নাহি তার ॥৮ ৮১॥ 
সাব্বভৌমের উক্তি 
সাব্বভৌম বলে-__“তুমি সকল বিদ্যায় ৷ 
পরম প্রবীণ, আমি জানি সব্বথায় ৷৷ ৮২ ॥ 





সুহৃতমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা। তথাপি 
ভক্তান্‌ ভজতে যথা তথা সূরদ্রুমো যদ্দুগাশ্রিতো- 


হর্থদঃ ৷৷ (ভাঃ ১০৷৩৮৷২২ ১ ৷ 
৭৫ । তথ্য__ছায়।সূ মৃত্যুং হসিতে চ মায়াং 
তনূরুহেষ্বোষধিজাতয়শ্চ ৷ (ভা'ঃ ৮২০২৮)? 


হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া দুরন্ত সর্গো যদপা- 
মোক্ষঃ ৷৷  (ভাঃ ২১1৩১ )। 

৭৬1 সাৰ্ব্বভৌম বলিলেন_-আমি বয়োরৃদ্ধ 
পণ্ডিত হইলেও তুমি আশ্রমে শ্রেষ্ঠ হও, তুমি আর 
পজ্য ; শান্রমতে আমি তোমার সেবক! সুতরাং 
তোমার দৈন্য-বিনয় দ্বারা আমি অপরাধী হইতেছি। 

এ৮।  মায়া_ছলনা ৷ 

৭৮। গৌরহরি বলিলেন_এ সকল কথা রি 
আপনার আশ্রিত আমাকে বঞ্চনা করিবেন না! a 
প্রভু ভূত্য সাব্বভৌমের সহিত এই প্রকার রা 
করিয়া তাহাকে নিজ-স্বরূপ জানিতে দিলেন রা 
তাহার নিকট হইতে শ্রীমভাগবতের ডি 
শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিবার-ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন 

৮০1 শুনিবাঙ__শুনিব ৷ 

৮০1 “মনোরথ” পাঠাত্তরে “নিবেদন? 


অন্তযাখণ্ড--তৃতীয় অধ্যায় 


| 
; |গবত-অর্থ না জান' বা তুমি ৷ 


কোন্‌ ভ 
তোমারে বা কোন্‌ 
তথাগিহ অন্যোহন্যে ভক্তির বিচার । 
করিবেক,_ সূজনের স্বভাব ব্যাভার ॥ ৮৪ ॥ 
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন্‌ স্থানে ৷ 


রূপে প্রবোধিব আমি ৷৷ ৮৩॥ 


5 ২ ৮ স্পা 


নাছ? তাহা যথা-শক্তি করিব বাখানে ॥৮৮৫॥ 


'আআারামপ্লোক-সন্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন 

তবে শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ ঈষৎ হানিয়া । 

| বলিলেন এক শ্লোক অন্ট-আখরিয়া। ৮৬ || 
LL তথা হি ভাঃ ১৭:১০ 

| “আআরামান্চ মূনয়ো নিগ্রন্থা অপ্ারুক্রমে । 
কর্বত্ত)হৈতুকীং ভক্তিমিথস্তুতগুণো হরিঃ ৷৷”৮৭৷৷ 
সরস্বতীপতির সন্নিধানে সাব্বভৌমের ব্যাখ্যা = 

৷ লরদ্বতী-পতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে ৷ 

1 ক্বগায় লাগিলা সাৰ্ব্বভৌম বাখানিতে ॥ ৮৮ ॥ 
সাব্বভৌম বলেন__গ্লোকার্থ এই সত্য ৷ 
কষ-গদে ভক্তি সে সবার মূল তত্ত্ব ॥ ৮৯ ॥ 
সব্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন। 

অন্তরে বাহিরে যা"র নাহিক বন্ধন ॥ ৯০ ॥ 


1 





| 
| 801 শিনিবাঙ ভাগবত’ পাঠাত্তরে ‘ভাগবতের 


| ধবণ’। 
| 81 


| অন্যোহন্যে__পরস্পর ৷ 
7 ৮81 তথ্য-_মচ্চিত্তা মদ্গতপ্ৰাণা বোধয়ন্তঃ 
গরসপরমূ। 


চ॥ 
যখ । 
(Ut ১১৩৩০ )। 

৮৭। 
ঈণশীলাঃ 


0 
9১ 





বাঘা়ামানা 
( তি)। 


৮৭] 
নায় রদ হারা নিরন্তর আনন্দময়স্বরূপ 
খধীন মা ৯৭ তাদৃশ মুনিগণ বিধিনিষেধশাস্ত্রে 
নও ভগবান্‌ শ্রীহরির প্রতি ভক্তির 
খাকেন, যেহেতু শ্রীহরির গুণসমূহ 


যম স্ 


| ২১১২ 


্ কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি 
গ রি ১০৯) পরস্পরানুকথনং প্রাবনং ভগবদ্‌- 
মথে! রতিমিথন্তষ্টিনির্ততিযিথ আত্মনঃ ৷ 


অন্বয়-_আত্মারামাঃ ( আনন্দময়ে আত্মনি 
সা টি নিগ্রস্থাঃ ( নির্গতা গ্রস্থিভ্য ইতি 
মতি) ত ধশাস্রানধীনাঃ) অপি উরুক্রমে 
ইতি (আচর ভার € অন্যাভিলাষশৃন্যাং ) ভক্তিং 

২২৮ যতঃ) হিঃ ইথভ্তুতগুণ$ হেথস্তুতা 
শি চিনতাকর্ষকরূপা শুণাঃ যস্য তাদুশো 


কৃষ্ণকথিত শ্লোকে 


৮৮৯ 


এবম্বিধ মৃক্ত সব করে ক্ুষ্ক ভক্তি ৷ 

হেন ক্ষ্ণগুণের স্বভাব মহা-শক্তি ॥ ৯১ 
হেন ক্ষ্-গুণ-নাম মুক্ত সবে গায় । 

ইথে অন।দর যা'র, সেই নাশ যায় ॥৮ ৯২ ॥ 
এই মত নানা মত পক্ষ তোলাইয়া । 

ব্যাখ্যা করে সাব্বভৌম আবিম্ট হইয়া ॥ ১৩ ॥ 


সাব্বভৌমের ভ্রয়োদশ প্রকার অর্থ 
ভ্রয়েদশ-প্রকার শ্রোকার্থ বাখানিয়া । 
রহিলেন “আর শক্তি নাহিক” বলিয়া ॥ ১৪॥ 
ঈষৎ হাসিয়া গৌরচন্দর প্রভু কয়। 
“যত বাখানিল। তুমি, সব সত্য হয় ॥ ৯৫ ৷ 


প্রভুর উক্ত শ্লেকের অসংখ্য প্রকার গূঢ় ব্যাখ্যা 

এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান ৷ 

বুঝ দেখি বিচারিয়া__হয় কি প্রমাণ ॥৮ ৯৬ ॥ 
তখনে বিচ্মিত লাবর্বভৌম মহাশয় ৷ 

“আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু হয় 1” ৯৭ ॥ 
আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে । 

যাহা কেহ কোন কল্পে উদ্দেশ না জানে ৷৷ ৯৮॥ 





স্বভাবতঃই এরূপ যে, তাঁহারা তাদৃশ পুরুষগণকেও 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ ৷ 


৮৮। তথ্য-"শ্রীশ্চ তে লক্ষমীশ্চ পত্নৌ” ইতি 
বাজসনেয় সংহিতা শ্রীবাগ্দেবী গেবিন্দভাষ্য ৩1৩।৪০ 
দ্রষ্টব্য। সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী। 
ভারতী ব্রহ্মপত্রীচ বিষ্ণগড়ী সরস্বতী ॥ নাঃ পঞ্চরান্র 


(২৩1৬৪ )। 


৮৯1 “আজআরামাশ্চ” শ্লোকের প্রকৃতার্থ এই যে, 
ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণই সকলের মুলতত্ব। যে সকল 
ব্যক্তি সকল সময়ে সব্্বতোভাবে মায়িক বন্ধন হইতে 
ভিতরে বাহিরে মুক্ত, তাহাদেরই কৃষ্ণভক্তি লাভের 


কৃষ্ণগুণ মহাশক্তিসম্পন্ন । যে সকল 


সম্ভাবনা ৷ 
গ কামনা করেন, তাহারা 


ব্যক্তি কৃষ্ণেতর বস্তুর ভো 
বদ্ধজীব ও কৃষ্ণভজনে বিমুখ । 

গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র; সুতরাং 
বৰ ব্যাখ্যা তিনি ব্যতীত অপরে জানে 
প্রকার অর্থ ব্যতীত 
[র ব্যাখ্যা করিতে 


৯৮! 


না। সার্বভৌম বণিত ১৩ 
শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং অন্য বহু প্রক 





৮৯০ 


্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


সাব্বভৌমের বিজ্ময়-_ শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন। 


ব্যাখ্যা শুনি’ সাব্বভৌম পরম বিস্মিত ৷ 
মনে ভাবে “এই কিবা ঈশ্বর বিদিত ৷৷” ৯৯ ॥ 
সাব্বভৌমের নিকট প্রভুর ষড় ভুজ-মৃত্তি প্রকাশ ও 

প্রভুর সন্যাসের গৃট-উদ্দেশ্য-কথন-লীলা-_ 
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ৷ 
আত্ম-ভাবে হইলা ষড় -ভুজ-অবতার ॥ ১০০ ৷ 
প্রভু বলে__-“সাব্বভৌম, কি তোর বিচার । 
সন্ন্যাচো আমার নাহি হয় অধিকার ? ১০১ ॥ 
‘সন্ন্যাসী’ কি আমি হেন তোর চিত্তে লয় £ 
তোর লাগি’ এথা আমি হইল উদয় ॥১০২॥ 
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলি জীবন ৷ 
অতএব তোরে আমি দিলু দরশন ॥ ১০৩ ॥ 
সংকীত্তন আরস্তে মোহার অবতার ৷ 
অনস্ত-ব্ৰহ্মাণ্ডে মৃঞি বহি নাহি আর ॥ ১০৪ ॥ 
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ-প্রেম-দাস । 
অতএব তোরে মুগ্রি হইলু প্রকাশ ৷৷ ১০৫ ॥ 
সাধু উদ্ধারিমূ, দুষ্ট বিনাশিমূ সব । 
চিন্তা কিছু নাহি তোর, গড় মোর স্তব ৷৷” ১০৬ 

সাব্বভোমের আনন্দ-ম্চ্ছা-_ 

অপূব্ব ঘড়-ভুজ-মৃতি-_ কোটি সৃয্যময় ৷ 
দেখি’ মৃচ্ছ। গেলা সাব্বভৌম মহাশয় ৷৷ ১০৭ ॥ 
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গজ্জন । 


আনন্দে ঘড়-ভূজ গোরচন্দ্র নারায়ণ ৷ ১০৮ ॥ 


সাবর্বভৌম-গান্রে প্রভুর শ্রীহস্তপ্রদান ও 
সাবর্বভৌমের চৈতন্যলাভ-_ 


বড় সুখী প্রভূ সাব্বভৌমেরে অন্তরে । 
উঠ বলি" শ্রীহত্ত দিলেন তা'ন শিরে ৷৷ ১০৯ ॥ 





লাগিলেন। সেই সকল ব্যাখ্যার সন্ধান কৃষ্ণেতর.কোন 
ব্যক্তি অনন্তকালেও পায় না। 


১০৪ ।॥ মোহার-__আমার ৷ 

- ১০০-১০৫ সাব্বভৌম বলিয়াছিলেন যে, বয়সের 
অল্পতা-নিবন্ধন গোরসুন্দরের সন্যাসে অধিকার নাই । 
তাঁহার প্রতিবাদ-সুন্রে শ্রীগৌরসূন্দর নিজ ষড় ভুজমৃতি 
প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন যে, তাহারই অধিকার আছে। 
তুমি বহু বহু জন্ম রুচ্ছ,সাধন করিয়া আমার দর্শনার্থ 
__ ব্যগ্ৰ হইয়াছিলে বলিয়াই আম্মি নীলাচলে তোমার জন্য 

_আলিহাছি। অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড আমারই অন্তর্গত। তুমি 
জন্মে জন্মে আমার প্রীতির অনুসন্ধানকায়ী ৷ 


তথাপি আনন্দে জড়, না স্হচুরে বচন ॥ 
মহাপ্রভুর সাব্বভৌমবক্ষে পাদপদ্মস্থাপন 
করুণা-সমৃদ্র প্রভু শ্রীগৌরসূন্দর ৷ 
পাদ-পদ্ম দিলা তা’র হাদয়-উপর ॥ ১১১ ॥ 
ভট্ট৷চাৰ্য্যের প্রেমানন্দে প্রভুপাদপদ্া দৃঢ়ভাবে 
হৃদয়ে ধারণ, আনন্দক্রন্দন ও স্ততি_ 
পাই’ শ্রীচরণ সাব্বভৌম মহাশয় । 
হইলা কেবল পরানন্দপ্রেমময় ॥ ১১২ ॥ 
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরি প্রেমানন্দে। 
“আজি সে পাইনু চিত্ত চোর” বলি কান্দে ॥১১৩॥ 
আর্তনাদে সাব্বভৌম করেন রোদন । 
ধরিয়া অপৃব্ব পাদ-পদ্ম রমা-ধন ৷৷ ১১৪ ॥ 
প্রভুর কৃপোড।সিত সাব্্বভৌ:মর বিজ্ঞপ্তি ও স্বয়ং 
ভগবান্‌ মহাপ্রভুকে উপদেশ প্রদানের ধৃষ্টতা 
প্রকাশের জন্য অনুশে।চনা_ 
“প্রভূ মোর শ্রীক্ষ্ণ-চৈতন্য প্রাণ-নাথ । 
মুগ্রি অধমেরে প্রভু, কর দৃষ্টিপাত ॥ ১১৫ ॥ 
তোমারে সে মূঞি পাপী শিখাইন্‌ ধর্ম ৷ 
না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মন্ম ॥ ১১৬॥ 
হেন কে বা আছে প্ৰভু, তোমার মায়ায় । 
মহাযোগেশ্বর-আদি মোহ নাহি পায় ৷ ১১৭ ৷৷ 
নে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন্‌ শক্তি । 
এবে দেহ’ তোমার চরণে প্রেম-ভক্তি ॥ ১১৮ | 
জয় জয় শ্রীক্ুষ্ণচৈতন্য প্ৰাণনাথ ৷ 
জম্ম জয় শচী পূণ্যবতী-গর্ভজাত ॥ ১১৯ ॥ 
জয় জয় শ্রীরু্ণচৈতন্য সব্ব্ব-প্রাণ ৷ 
জয় জয় বেদ-বিপ্র-সাধু-ধৰ্ম্ম-ত্রাণ ॥ ১২০ !' 


১১০ | 


১০৯1 ১০৯ সংখ্যার পর অতিরিক্ত পাঠ 85 
. *শগ্রচন্রগদাপদ্মশ্রী হলমুষল । 
রত্রমণি পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ উজ্জল ॥ 
শ্রীবৎসকৌন্তভহার বক্ষে শোভা EE 
বাম-কক্ষে শিঙ্গাবেত্র মূরলী জঠরে 
১০৭-১১১ | ভগবানের মহালোক ময় চি 
মত্তি দর্শন করিয়া সাব্বভৌম মৃচ্ছিত ই প্বী় 
ভৌমের হাদ্দেশে ষড় ভুজমূত্তিধৃক্‌ শ্রীগৌরহ 
পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন। 
১১৭-১১৮ 1 তথ্য__যন্মনসা ন 
মতম্‌ ৷ তদেব ব্ৰহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদ 


মনতে যেনাহরমদে রা 
₹ মদিদমূগাসাত ! 














অন্ত্যখণ্ড-_ততীয় অধ্যায় 


তয় জয় বৈকুগ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর ৷ 
জয় জয় শুদ্ধসত্তরাপ ন্যান্সিবর ৷” ১২১॥ 
সাব্বভৌমের গোরস্তব_ 

গরম সুবৃদ্ধি সার্ব্বভৌম মহামতি । 

শ্লোক পড়ি’ গড়ি? পুনঃ পুনঃ করে স্তুতি ॥১২২॥ 
তথাহি_ 

“কালান্নম্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ 

্রাদু্র্তৃং কৃষচৈতন্যনামা । 

আবির্ভৃততস্তস্য পাদারবিন্দে 

গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত-ভূঙ্গঃ 1” ১২৩॥ 

কাল-বশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে । 

গূনব্বার নিজ ভক্তি-প্রকাশ-কারণে ॥ ১২৪ ॥ 

শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-প্ৰভু অবতার ! 

তার গাদপদ্ো চিত্ত রহুক আমার ৷ ১২৫ ॥ 
তথাহি-__ 

“বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ- 

শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পূরাণঃ 

শ্রীকচৈতন্যশরীরধারী 

কৃপাস্বধিযস্তমহং প্রপদ্যে ॥৮ ১২৬ ॥ 


রা উঃ ১৫) মৃহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ৷ ভোঃ ১১১) ; 
1 ১৩1৩৭, ড৩1১৪-১৫ ; ভাঃ ৭৫7১৩ ; ১০1১৪] 


২১) 
; ৯8৫৬ ১১৭১৭ এবং ১২২৯৪০ শ্লোক 
রচ্টব্য। 


টি রা ভ্রোীভগবান্) কালাৎ (কাল- 

বয়) রী ং ( লোকাগোচরতাং প্রাপ্তং ) নিজং 

সিং জযোগং প্রাদুক্ষর্তৃং ( পুনর্লেকগোচরতাং 

ব্য তাদৃশঃ চলনা (রা 
সে সন্‌ ) আবির্ভতঃ ( জগতি প্রকাশং গতঃ) 

দারবিলে সম চিউরাপো ভ্রমরঃ) তস্য ভেগবতঃ) 

নীয়তা পদক মলে) গাঢ়ং গাতং তেতিশয়েন) 
ং (নিবিষ্টো ভবতু)॥ 


১২৩। 
চতি স্বকী অনুবাদ-_যে ভগবান্‌ কালপ্রভাবে তিরো- 


দ্য উক্তিযোগ পুনরায় প্রকাশিত করিবার 
টিম তা টতন্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, আমার 
হার শ্রীপাদপদ্মে গাঢ়রূপে আসক্ত হউক ! 

১২৫ তথ্য-_“কালেন নষ্টা প্রলয়েবাণীয়ং 


৮৯১ 


“বৈরাগ্য সহিত নিজ ভক্তি বৃঝাইতে ৷ 

যে প্রভু ক্লপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে ॥ ১২৭ ॥ 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্য তনু-_পূরুষ পুরাণ । 

ন্ৰিভুবনে নাহি যা'র অধিক সমান ॥ ১২৮ ॥ 
হেন ক্লপা-সিন্ধুর চরণ-গুণ-নাম | 

স্ফুরুক্‌ আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥? ১২৯ ॥ 
এই মত সাব্বভৌম শত শ্লোক করি?। 

স্তুতি করে চৈতন্যের পাদ-পদ্ম ধরি? ॥ ১৩০ ॥ 
“পতিত তারিতে সে তোমার অবতার ৷ 
মৃগ্রিং-পতিতেরে প্রভু, করহ উদ্ধার ॥ ১৩১ ৷৷ 
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে ৷ 

বিদ্যা, ধনে, কুলে--তোম!’ জানিমূ কেমনে ॥১৩২৷৷ 
এবে এই কৃপা কর, সব্বজীব-নাথ 

অহনিশ চিত্ত মোর রহুক তোমা'ত ॥ ১৩৩ ॥ 
অচিন্ত্য অগম্য প্রভূ, তোমার বিহার ৷ 

তুমি না জানা'লে জানিবারে শক্তি কা'র ১৩৪) 
আপনেই দারু-ব্রক্মরূপে নীলাচলে । 
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতূহলে ॥ ১৩৫ ॥ 
আপন প্রসাদ কর, আপনে ভোজন । 
আপনে আপনা দেখি’ করহ ক্রন্দন ॥ ১৩৬ ॥ 


বেদসংজিতা । ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধ্ম্মো যস্যাং 
মদাত্মকঃ ৷” (ভাঃ ১১৷১৪৷৩) 
কৃষ্ণবিমূখ জগতে ভাগ্যের অনুপাতানুসারে ভক্তি 
উদ্দীপ্ত থাকে! দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তর্কাদি প্রবল হইলে 
ভগবানে সেবা-প্ররুতি মিশ্রভাবাপন হয় এবং কখনও 
কখনও ক্ষেত্র বিশেষে বিলুপ্ত হয় । সেই শুদ্ধভক্তির 
প্রকাশের জন্য শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের ইহজগতে অবতরণ । 
১২৬ ৷ অন্বস্ন__একঃ অেদ্বিতীয়স্বরাপঃ) পুরাণঃ 
(সের্বাদিভূতঃ) কুপান্ুধিঃ (দেয়াসাগরঃ) যঃ পুরুষঃ 
(ভগবান্‌ শ্ৰীহরিঃ) বৈরাগ্যবিদ্যানিজতক্তিযোথশিক্ষার্থং 
( কৃষ্ণেতর-বস্তু বিরক্তিপরেশানূভুতি-নিজনামরূপ- 
গুণলীলা-সেবনযোগোপদেশার্থং ) শ্রীরুষ্ণচৈতন্যশরীর- 
ধারী শ্রৌরুষ্ণতন্যরাপেণাবিভূতঃ) অহং তং প্রগদ্যে 
মি)! 
লা উর সৰ্ব্বাদিস্বরূপ পরম 
দয়াল যে পরমপুরুষ লোকমধ্যে বৈরাগ্য, জান এবং 


স্বীয় ভক্তিযোগ প্রচার কারিবাঃ 
আবির্ভত হইয়াছেন, আমি তাহার শরণাপন্ন 





হইতেছি।, 


LAE 






রিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে 


৮৯২ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


িটািটটািশিটাাটাাীশিশীািশীশশশাঁশশার্িিলু 


আপনে আপনা দেখি’ হও মহা-মত্ত । 

এতেকে কে বৃঝে প্রভু, তোমার মহত্ব ॥ ১৩৭ ॥ 
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র । 

আর জানে যে জন তোমার ক্বপা-পাত্র ॥ ১৩৮ ॥ 
মূঞি ছার তোমারে বা জানিমূ কেমনে ৷ 

যা’তে মোহ মানে অজ-ভব-দেবগণে ॥ ১৩৯ ॥ 
এই মত অনেক করিয়া কাকুবর্বাদ । 

স্তুতি করে সাব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ ॥ ১৪০ ॥ 


স্তব শ্রবণে ষড় ভুজ গৌর-নারায়ণের সাব্বভৌমের 
প্রতি উপদেশ-উক্তি__ 


শুনিয়া ষড়ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ । 

হাসি’ সার্বভৌম প্রতি বলিলা বচন ৷ ১৪১ 
“শুন সাব্বভৌম, তুমি আমার পর্ষদ । 

এতেকে দেখিলা তুমি এ সব সম্পদ ॥ ১৪২ ॥ 
তোমার নিমিভে মোর এথা আগমন । 

অনেক করিয়া আছ মোর আরাধন ॥ ১৪৩ ॥ 
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা ॥ 

ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা ॥ ১৪৪ ॥ 
যতেক কহিলা তুমি-_-সব সত্য কথা ॥ 

তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা ॥ ১৪৫ ॥ 


১২৭1 ফল্গুবৈরাগ্যের অপকর্ষ ও যুক্তবৈরাগ্যের, 


প্রয়োজনীয়তা, ভোগপরবিদ্যার নিরর৫থকতা, ত্যাগ্রপর- 
বিদ্যার অকর্স্সণ্যতা ও সেবাপরা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা 
স্থাপন করিবার জন্য নিত্য পুরুষোভ্তম বস্তু দয়াদ্র চিত্ত 
হইয়া ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ৷ এই প্রকারে 
সাব্বভৌম “কালান্নম্টং” শ্লোকদ্বয় প্রমুখ শতগ্লোক 
রচনা করিলেন । 

১২৯। ‘গুণনাম’ পাঠান্তরে 'গুণধাম? | 


১৩২। ভোগজন্য জাগতিক বিদ্যা, নশ্বর ধন- 
সমূহ ও স্কুলে জন্ম প্রভৃতি বিবিধ বন্ধের কারণ ; 
উহাতেই মানবগণ আবদ্ধ থাকে এবং নিত্য সত্যের 
উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীগোরকৃষ্ণের দর্শনে 
বঞ্চিত হইয়া মিছাভক্ত সম্প্রদায় বা ভক্তিবিরোধী 
সম্প্রদায় ভগবৎসেবার কোন উপলব্ধি পায় না, তড্জ- 
ন্যই “জন্ৈশ্ব্য্যশ্রুতশ্রীভিঃ শ্লোকের বিচার মতে 
ভগবন্নামগ্রহণের পরিবর্তে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বিদ্রো- 
হিতা আচরণ করে। অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রান্ত 
হওয়ায় তাহাদের এই দুর্গতি অনিবার্য্য। 


সার্ববভৌম-শতক_ [77> 
শত শ্লোক করি’ তুমি ঘে কৈলে স্তবন 1 
যে জন করিবে ইহা শ্রবণ গঠন ॥ ১৪৬ ॥ 
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয় । 
‘সাব্বভৌমশতক’ যে হেন কীত্তি রয় ৷ ১৪৭ ॥ 

প্রভুর প্রকট-লীলায় যড়,ভুজ-মৃত্তির কথা 
জগতে প্রকাশ করিতে নিষেধ 
যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার । 
সংগোপ করিবা পাছে জানে কেহ আর ॥ ১৪৮॥ 
যতেক দিবস মূঞি থাকে পৃথিবীতে । 
তাবৎ নিষেধ কৈনু কাহারে কহিতে ॥ ১৪৯ ॥ 
নিত্যানন্দের প্রতি ভক্তি আচরণের 

উপদেশ-__ 
আমার দ্বিতীয় দেহ-_নিত্যানন্দ চন্দ্র । 
ভক্তি করি’ সেবিহ তাহার পদ-ছন্দ্র ॥ ১৫০ ॥ 
পরম নিগৃঢ় তিহো আমার বচনে৷ 
আমি যা'রে জানাই সেই সে জানে তা'নে ॥৮১৫১ 

নিজ এশ্বযাসম্ব রণ__ 
এই সব তত্ব সাব্বভৌমেরে কহিয়া ৷ 
রহিলেন আপনে এ্রশ্বধ্য সম্বরিয়া ॥ ১৫২ ৷ 


১৩৫ ৷ অঙ্চা-বিগ্রহরূপে নীলাচলে সেই পরতত্ব- 
বস্তু ভোজনছলনায় আশ্রিত জনগণকে প্রসাদ দিবার 
জন্য বসিয়া আছেন । 

১৩৮ ৷ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবই শ্রীহরিগুরুবৈষণবকে 
জানিতে পারেন। ইতর জনগণ ইহাদের সন্ধান গান 
না, যেহেতু উহারা কিছু হরিগুরুবৈষ্ণব নহেন | দেব 
গণ পৰ্য্যন্ত ভগবৎস্বরূপনির্ণয়ে বিমূঢ় হইয়া গড়েন | 

১৪০ ।: কাকুবর্বাদ-_কাতর প্রার্থনা, দৈনে]ক্তি। 

১৪৭। “যে হেন কীত্তি রয়” পাঠাত্তরে ‘বলি 
লোকে যেন কয়’ । 

১৪৯-১৫০ ৷ 
যে কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রকট আ 
পর্য্যন্ত তুমি এই সকল কথা কাহারও 


য় 
শ্রীগৌরসন্দর বলিলেন 
টু ছি, তৎকা? 


নিকট প্রকাশ 


বৎসর « 
করিও না। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে রে নর 
বলিয়া জানিবার জন্য সার্ব্বভৌমকে উপদে 
১৫১1 তাঃনে_তীহাকে ৷ রা নাহি 
১৫১1 “আমার বচনে’ প্রাঠান্তরে 
জানে’ । 





অন্ত্যথণ্ড--তৃতীয় অধ্যায় 


৮৯৩ 


পরানন্দময় সাববভৌম-__ শ্রীগৌর-বিগ্রহ-সৌন্দর্যা-মাধরী__ 


বাহ্য আর নাহি, হৈল পরানন্দময় ৷ ১৫৩ ॥ 
শ্রীচেতন্যগুণলীলা-শ্রবণের ফল_ 
থে গুনয়ে এ সব চৈতন্য-গুণ-গ্রাম । 
(যায় সংসার তরি’ শ্রীচৈতন্যধাম ॥ ১৫৪ ॥ 
গরম নিগুঢ় এ সকল ক্বষ্ণ-কথা । 
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সৰ্ব্বথা ৷৷ ১৫৫ ॥ 
প্রভুর অহনিশ কীর্তন-বিহার ও 
শ্রীনাম-রসপানলীলা-__ 
(হন মত করি সাব্বভৌমেরে উদ্ধার ৷ 
নীলাচলে করে প্রভু কীর্তন-বিহার ॥ ১৫৬ ॥ 
| নিরবধি নৃত্য-গীত-আনন্দ-আ বেশে । 
!  রান্নিদিন না জানেন ক্কষ্-প্রেম-রন্সে ॥ ১৫৭ ॥ 
,  নীলাচল-বাসী যত অপূৰ্ব দেখিয়া ৷ 
সর্ব লোক ‘হরি’ বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥১৫৮।। 
| “সচল জগন্নাথ” 
এই ত ‘সচল জগন্নাথ’ লোকে বলে । 
| ইন নাহি যে প্ৰভুরে দেখিয়া না ভোলে ॥ ১৫৯ 
| যেগথে যায়েন চলি’ শ্রীগৌর-সুন্দর ৷ 
| মেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর ॥ ১৬০ ॥ 
প্রভুর পদধূল-লৃষ্ঠন_ 
লা, 
ম ধু'ল লুট করয়ে সকল ৷৷ ১৬১ ॥ 
যান গৌরপদধূলি প্রাপ্তি 
তাহার আন, রর তি ৮৮ 
£ সানন্দ অতি অকথ্য কথন ॥ ১৬২ ॥ 


৷ সত ক শ্রীজগন্নাথ__অচল ; শ্রীগৌর- 
ক্রিয়া সক 'গনমনাথ । ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন 
=: তত ভোগসমূহ বিস্মৃত হয়৷ 
পাঠান্তরে ‘গুটি’ বা ‘লুটি’ ৷ 
৩1 "ই 'ম_আয্য, ‘অনুপম’, তুলনা রহিত। 
1 গার 'কি কৰা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম! 
বর শ্রবিগ্রহের সৌন্দর্য্যানুপাম+। 
র্‌ হি কেতাচ্চঃ স্ফুরিত-রসনো 
পাদ গোস্বামি সুভগকটীসুন্রোজ্্লকরঃ ॥ 
১৬৫। তই ইত শ্রীচেতনা্টক ৫)। 
সুবণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাজশ্চন্দ- 


5 
চিনি নিজ প্রভু সাৰ্ব্বভৌম মহাশয় ৷ 
| 
| 
| 








কবা সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম। 

দেখিতেই সব্ব চিত্ত হরে’ অবিরাম ॥ ১৬৩ ॥ 

নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্রীনয়নে । 

হরে ক্ষণ” নাম-মান্ত শুনি শ্রীবদনে ॥ ১৬৪ ॥ 

চন্দনমালায় পরিপূর্ণ কলেবর। 

মত্তসিংহ্‌ জিনি’ গতি মন্তুর সুন্দর ॥ ১৬৫ ॥ 
পথে বিচরণক।লেও প্রভুর বাহ/দশালোপ-- 

পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহা নাই। 

ভক্তি-রসে বিহরেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ১৬৬ ॥ 
তীর্থপর্যটনান্তে পরমানন্দপুরীর আগমন-_ 

কথে দিন বিলম্বে পরমানন্দ পরী । 

আসিয়া মিলিলা তীর্থ-পর্যযটন করি? ॥ ১৬৭ ॥ 

লোকশিক্ষক প্রভুর শ্রদ্ধা-জাগন-_ 
দূরে প্রভু__দেখিয়। পরমানন্দপুরী। 
সন্রমে উঠিলা প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৬৮ ॥ 
আনন্দ-নৃত্য-স্তব-প্রেমোদগম-__ 

প্রিয় ভক্ত দেখি’ প্রভু পরম-হরিষে । 

স্তুতি করি' নৃত্য করে মহা প্রেম-রসে ॥ ১৬৯ ॥ 

বাহু তুলি’ বলিতে লাগিলা “হরি হরি । 

দেখিলাম নয়নে পরমানন্দপূরী ॥ ১৭০ ॥ 

আজি ধন্য লোচন, সফল ধন্য জন্ম । 


সফল আমার আজি হৈল স্ব ধর্ম্ম ॥৮ ১৭১ ॥ 
গুরুর প্রকাশ-মুত্তি সজাতীয়াশয় বৈষ্ণবের 
দর্শন-লাভই সন্গাসের সফলতা 

প্রভু বলে_-“আজি মোর সফল সম্যাস ৷ 

আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥” ১৭২ ॥ 
নাঙ্গদী। ভারত-_দানধর্্ম ১৪৯ অঃ! 

১৭১1 তথ্য-ভোঃ ১০1৮৪।৯-১০), (ভাঃ ১০। 
৮০1২১); অক্ষোঃ ফলং ত্বাদূশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং 
তৃদশ-গান্রসঙ্গঃ। জিহ্বা ফলং ত্বাদূশ-কীর্তনং হি 
সদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ( হরিভক্তিসুধোদয় 
১৩ অঃ ২ শ্লোক)। তোমা দেখি, তোমা স্পশি, 
গাই তোমার গুণ । সৰ্ব্বেন্দ্রিয় ফল,_এই শাস্ত্রের 
নিরূপণ ৷ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০৬০ )। 

১৭২1 শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অন্তরঙশিষ্য শ্রীপরমা- 
নন্দপ্রীকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমাধবেন্দ্র- 


পুরীর স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল । 


৮৯৪ ্রীশ্রীঢৈতন্যভ।গবত 


এত বলি, প্রিয়ভক্ত লই’ প্রভু কোলে ৷ দামোদর গণ্ডিত, শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত৷ 


সিঞ্চিলেন অঙ্গ তা’ন পদ্মনেত্রজলে ॥ ১৭৩ ॥ 
পরস্পর নতি প্রণতি_ 

পূরীও প্রভুর চন্দ্র শ্রীমূখ দেখিয়া । 

আনন্দে আছেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়। ॥ ১৭৪ ॥ 

কত ক্ষণে অন্যোহন্যে করেন পরণাম । 

পরমানন্দপুরী__চৈতন্যের প্রেম-ধাম ৷৷ ১৭৫ ॥ 
প্রভুর পার্ষদরাপে পুরীর অবস্থান__ 

পরম সন্তোষ প্রভু তাহারে পাইয়া ৷ 

রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ষদ করিয়া ॥ ১৭৬ ॥ 

নিজ প্রভু পাইয়া পরমানন্দপূরী ৷ 

রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি’ ॥ ১৭৭ ॥ 

মাধব-পুরীর প্রিয়-শিষ্য মহাশয় । 

শ্রীপরমানন্দপূরী_ প্রেম-রসময় ॥ ১৭৮ ॥ 

কিছুকাল মধ্যে দামোদর-স্বরাপের আগমন-_ 

দামোদর-স্বরূপ মিলিলা কত দিনে ৷ 

রান্রি দিনে যাহার বিহার প্রভূ-সনে ॥ ১৭৯ ॥ 
সঙ্গীত-সম্রাট দামোদর-_ 

দামোদরস্বরূপ সঙ্গীত রসমম্ন । 


যা’র ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয় ॥ ১৮০ ॥ 
স্বরূপদামোদর ও পরমানন্দপূরী প্রভুর 
অন্ত্যলীলার সহচর-_ 


দামোদরঘ্বরূপ পরমানন্দপূরী । 


শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী ॥ ১৮১ ॥ 
ভজ্রন্দের প্রভুর পাদপদ্মে সমাগম-__ 


এই মতে নীলাচলে যে যে ভক্তগণ ৷ 

অন্গে অল্পে আসি’ হইলা সবার মিলন ৷ ১৮২ ॥ 
যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা । 

তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥ ১৮৩ ॥ 
মিলিলা প্রদ্যুশ্ন মিশ্র প্রেমের শরীর । 
পরমানন্দ, রামানন্দ-_দুই মহাধীর ৷ ১৮৪ ॥ 





১৭৩ । নিঞ্চিলেন-_অভিষিক্ত করিলেন ৷ 

১৮১। শ্ৰীপুরুষ্বোত্তম ভট্টাচার্য্-_যিনি পরবত্তি- 
কালে. দামোদরস্বরূপ বলিয়া অভিহিত এবং শ্রীমাধ- 
বেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীপরমানন্দপুরী--উভয়েই শ্রীগৌর- 
সুন্দরের সঙ্গলাভে অধিকারী ৷ শ্রীপরমানন্দপুরী ও 
স্রীস্বরূপের সহিত মহাপ্রভুর দিবারান্রি অবস্থান ও 
শ্রীস্বরাপের মুখে শ্রীরাধাগোবিন্দের গানরূপ সঙ্গদানই 
তাহাদিগকে “অধিকারী” করিয়াছিল | 


এ 


কত দিনে আসিয়া হইলা উপনীত ॥ ১৮৫ ॥ 
শরীপ্রদ্যুষ্ন ব্রক্মচারী-_ন্সিংহের দাস। 
যাহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ ॥ 
'কীন্তনে বিহরে নরসিংহ ন্যাসীরূপে” । 
জানিয়া রহিল আজি’ প্রভুর সমীপে ॥ ১৮৭ ॥ 
ভগবান্‌ আচার্য আইলা মহাশয় । 
শ্রবণেও রে নাহি পরশে বিষয় ॥ ১৮৮ ॥ 
এইমত ঘতেক সেবক ঘথা ছিলা । 
সবেই প্রভুর পাঞ্খে আসিয়া মিলিলা ॥ ১৮৯ ॥ 

প্রভুর সঙ্গে ভক্তব্বন্দের কীত্তন-বিলাস- 
প্রভু দেখি সবার হইল দুঃখ নাশ ৷ 
সবে করে প্রভু সঙ্গে কীর্তনবিলাস ॥ ১৯০ ॥ 
সন্যাসীর রূপে বৈকুষ্ঠের অধিপতি ৷ 
কীর্তন করেন সব্্ব ভক্তের সংহতি ॥ ১৯১ ॥ 

শ্রীচৈতন্য-রসোন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দের 
জগনাথ-আলিঙগনের চেম্টা-_ 
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাধীর ৷ 
পরম উদ্দাম-_এক স্থানে নহে স্থির ॥ ১৯২।। 
জগন্নাথ দেখিয়। যায়েন ধরিবারে । 
পড়িহারিগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥ ১৯৩ ॥ 
সুবর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ পৃবর্বক বলরাম- 
আলিজন-_ 
একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে ৷ 
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে ॥ ১৯৪ ॥ 
উতিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাতে ৷ 
ধরিতে পড়িলা গিয়া হাত গাঁচ-সাতে ॥ ১৯৫! 
বলরামের গলার মালা গ্রহণ-পৃব্বক 
নিজ গলদেশে ধারশ__ 

নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার ৷ 
মালা লই’ পারিলেন গলে আপনার ॥ ১৯ 


১৮৬ ॥ 


৬৭] 


১৮৮। আ্ীভগবান্‌ ৰ 
তর্পণমূলে বিষয় কথা শ্রবণ করেন রা | 
নামরাপগুণাদিই তাঁহার শ্রবণীয় বিষয় 


১৯২1 উদ্দাম_দ্বেচ্ছাময় ! 
রী, সংস্কৃত প্রতি 


১৯৩। - পড়িহারিগণে পেড়িহার শ্রীজগন্াথদেবের 


হারীর অপনভ্রংশ) দ্বাররক্ষকগণ, 
সেবাপরাধিগণের দণ্ডবিধাতুগণ । 


ন্দ্রিয়- 
{ৰ কোন দিনই ই 
আচার্য্য পির 


টপস 4 


মা গরি' চলিলেন গজেন্দ্রগমনে । 


অন্ত্যখণ্ড- তৃতীয় অধ্যায় 


পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে ॥ ১৯৮ ॥ 

রি এই অবধূতের মনুষ্যশক্তি নহে । 

বলরাম স্পর্শে কি অন্যের দেহ রছে ॥ ১৯৮ ॥ 

মন্তহত্ভী ধরি’ মূঞি পারো রাখিবারে ৷ 

প্রি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে ৷ ১৯৯ ॥ 

হেন মুগ্রি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলু ৷ 

তৃগপ্রায় হই’ গিয়া কোথা বা পড়িল ॥ ২০০ ॥ 

এই মত চিন্তে পড়িহারী মহাশয় । 

নিত্যানন্দ দেখিলেই করেন বিনয় ॥ ২০১ ॥ 

নিত্যানন্দ-স্বরাপ স্বভাব বাল্য-ভাবে । 

আলিগ্রন করেন পরম অনুরাগে ॥ ২০২ ॥ 

তবে কতদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষপতি ৷ 

সমুদ্র-কুলেতে আসি করিলা বসতি ॥ ২০৩ ॥ 

সিন্ধৃতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর ৷ 

দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ২০৪ ॥ 

চদ্রবতী রাত্রি, বহে দক্ষিণ-পবন । 

বৈসেন সমুদ্রকুলে শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০৫ ॥ 

সব্ব অঙ্গ শ্রীমত্তক শোভিত চন্দনে । 

নিরবধি 'হরেক্ুষ্ণ' বোলে শ্রীবদনে ॥ ২০৬ ॥ 

তত মনোহর । 

নর টি ডনয়া আছয়ে অনুচর ॥ ২০৭ ॥ 
তন নিশায় শোভে অতি ৷ 

৬ দৃষ্টি করে প্রভু তরলের প্রতি ॥ ২০৮ ॥ 
৯৮] 


নাসা 
| চন্দ্রবতী__ 
উদিত] তী-_জ্যোৎস্মাময়ী, চন্দ্রালোকে 
২০১ 
ইলম শ্রীব্ধীপ-জীলায় গল্াদেবী ভাগ্যবতী 
গীতা রি বন্দাবন-লীলাকালে যমুনাদেবী সেই 
টের রে গত্বাকর স্বীয় তটে শ্রীগৌর- 
কিলে । লে দেবীদয়ের সেই সৌভাগ্য লাভ 
২১২। 


২১২। রত উদ্দগুনৃত্য ৷ 

দুতি খা তন্মদ্বরত্রনিকরস্পর্শাতিতান্্ 
২১৫।  কলাদিশুরুর্ননর্ত ॥ (ভাঃ ১০'১৬।২৬)। 

রা মৃত্তিমান্‌ হইয়া সাক্ষাৎ 

নাগিন। বানের সেবাবিকাশের পরিচয় 
বকার শব্দের নে অনুপাদেয়তা বা 


এবে তাহা পাইলেন সিন্ধু মহাশয় ৷ ২০১৯ ॥ 
হেন মতে সিন্ধুতীরে বৈকুগ্ঠ-ঈশ্বর । 

বসতি করেন লই" সব্ব অনুচর ॥ ২১০ ॥ 
সব্ব-রান্রি লিঙ্ধু-তীরে পরম-বিরলে ৷ 

কীর্তন করেন প্রভু মহা কুতুহলে ॥ ২১১ ॥ 
তাণ্ডব-পণ্ডিত প্রভু নিজ-প্রেম-রসে। 

করেন তাণ্ডব ভক্তগণ সুখে ভালে ॥ ২১২ ॥ 
রোমহর্ষ, অশ্চ, কম্প, হুঙ্কার, গঞ্জন । 

স্বেদ, বহুবিধ-ব্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ ॥ ২১৩ ॥ 
যত ভক্তি-বিকার--সকল একেবারে । 
পরিপূর্ণ হয় আসি’ প্রভুর শরীরে ॥ ২১৪ ॥ 
যত ভক্তি-বিকার-_সবেই মৃত্তিমন্ত ৷ 

সবেই ঈশ্রর-কলা__মহাজ্ঞানবন্ত ॥ ২১৫ ॥ 
আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব-আবেশে। 

জানি’ সবে নিরবধি থাকে প্রভূ-পাশে ॥ ২১৬ ॥ 
অতএব তিলাদ্ধ বিচ্ছেদ প্রেম-সনে ৷ 

নাহিক শ্রীগৌরসুন্দরের কোন ক্ষণে ॥ ২১৭ ॥ 
যত শক্তি ঈষৎ লীলায় করে প্রভু ॥ 

সেহ আর অন্যে সম্ভাবনা নহে কভু ॥ ২১৮ ॥ 
ইহাতে সে তা'ন শক্তি অসম্ত।ব্য নয় । 

সৰ্ব্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ব কয় ৷ ২১৯ ॥ 
যে প্রেমপ্রকাশে প্রভূ চৈতন্য গোসাঞি ৷ 

তাহা বই অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে আর নাই ॥ ২২০ ॥ 


-.্্ 


হেয়তা প্রপঞ্চে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবভ্তক্তির 
বিচারে এ ভক্তিবিকার অনাদরণীয় নহে । অভক্তি- 
বিকার-বাদ বা বিবর্তুবাদ বেদান্তবিচারে গহঁণীয় ৷ 


তক্তিবিকার পরম চমৎকার ও প্রপঞ্চাতীত ৷ 
২১৯1 ভগবানে সর্ববিধ বিরুদ্ধশত্তি নিত্য 


অবস্থিত; সৃতরাং কোন শক্তিরই তাহাতে অসস্তাবনা 
নাই; সকল বেদশান্্রই পরতত্বসন্বন্ধে এইরূপ বলিয়া 


থাকেন । 
২১৯1 তথ্য-_ পরাস্য শক্তিবিবিধেব শ্রায়তে 


স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥॥ [শ্বেঃ উঃ ৬1৮) 

হে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্‌ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ- 
মিগতাম | (শ্বেঃ উঃ ১/৩)। শ্রিয়া পৃষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা 
কীত্তযা  তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদায়াহবিদ্যয়া শজ্ঞ্যা 
মায়য়া চ নিষেবিতম্‌ ॥ (ভোঃ ১০৩৯1৫৫)। 


৮৯৬ 


এতেকে যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর উপমা । 

তাহা বই আর দিতে নাহি কভু সীমা ॥ ২২১ ॥ 
সবে য।,রে শুভ-দুচ্টি করেন আপনে । 

সে তাহান শক্তি ধরে, তী'র তত্ব জানে ॥ ২২২ ॥ 
অতএব সব্বভাবে ঈশ্বর শরণ । 

লইলে সে ভক্তি হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ৷৷ ২২৩ ৷৷ 
যে প্রভুরে অজ-ভব-আদি ঈশ-গণে । 

পূর্ণ হইয়াও নিরবধি ভাবে মনে ৷ ২২৪ ॥ 
হেন প্রভু আপনে সকল ভক্ত-সঙ্গে । 

নৃত্য করে আপনার প্রেম-ঘোগ-রঙন্গে ॥ ২২৫ ॥ 
সে সব ভক্তের পায়ে মোর নমস্কার । 

গোরচন্দ্র সঙ্গে য'’র কীর্তন-বিহার ॥ ২২৬ ॥ 
হেন মতে সিঙ্কু-তীরে শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 

সব্ব্বরান্রি নৃত্য করে অতি মনোহর ॥ ২২৭ ॥ 
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি ॥ 
প্রভূ-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি ৷৷ ২২৮ ॥ 
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পয্যটনে ৷ 
গাদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে ॥ ২২৯ ॥ 
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত । 

শুনি’ প্রভু হন প্রেম-রসে মহামত্ত ॥ ২৩০ ॥ 
গদাধর-বাক্যে মান্র প্রভু সুখী হয় । 

ভ্রমেঃ গদাধর সঙ্গে বৈষ্ণব-আলয় ৷ ২৩১ ॥ 
একদিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে ৷ 

বসিলেন গিস্না তা’ন পরম নিকটে ॥ ২৩২ ॥ 
পরমানন্দ পৃূরীরে প্রভুর বড় প্রীত ৷ 

পূৰ্ব্বে যেন শ্রীক্বষ্ণ-অজ্জূন দুই মিত ॥ ২৩৩ ॥ 


ব্যতীত 
ব্রক্মাণ্ডের 


২২০1 শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমপ্রাকট্য 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে আর কোন তাৎপর্য্য নাই । 
সকল বস্তই সেই প্রেমপ্রকাশ-তাৎপর্যাপর ৷ 

২২৩1 ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে জীব 
সব্ব্বপ্রকারে ভেোগবন্ধন হইতে মুক্ত হন! 


২২৩ ৷ তথ্য সব্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি 
মা শুচঃ1॥ (গীতা ১৮৷৬৬ ) ; (ভাঃ ২৭1৪১ )। 

হ২৮। কতি-_কিয়ৎ পরিমাণে, কদাপি ৷ 


২২৮-২৩১ ৷ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্থা মী নিরস্তর 
মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়া সকল রান্রি সিন্ধুতটে 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 





ক্ৰঞ্চ-কথা পরস্পর রহস্য প্রসন্গে । 

নিরবধি পুরী-সঙ্গে থাকে প্রভু রঙে ॥ ২৩৪ ॥ 

পুরী গোসাঞির কুপে ভাল নহে জল । 

তান্তধ্যামী প্রভু তাহা জানিল সকল ॥ ২৩৫ ॥ 

পুরী গোসাঞারে প্রভু পূছলা আপনি । 

“কুপে জল কেমত হইল কহ শুনি ৷৷” ২৩৬ ॥ 

পুরী বলে,_-গলেহ বড় অভা গিয়া কুপ। 

জল হৈল যেন ঘোর কর্দমের রূপ ৷”? ২৩৭ ॥ 
পুরী গোস্বামীর কষ্ণসেবার কূপে কর্দমান্ত জলের কথা 

শ্রবণে মহাপ্রভুর খেদ ও জলের মলিনত।র 
কারণ ব্যাখ্যা 

শুনি’ প্রভু হায় হায় করিতে লাগিলা । 

প্রভু বলে,__“জগন্নাথ ক্লপণ হইলা ॥ ২৩৮ ॥ 

পুরীর কূপের জল পরশিবে যে । 

সব্ব পাপ থাকিলেও তরিবেক সে ॥ ২৩৯॥৷ 

অতএব জগন্নাথ দেবের মানায় ৷ 

নষ্ট জল হৈল-_যেন কেহ নাহি খায় ॥” ২৪০৷৷ 


প্রভুর বরপ্রদান__-“কুপে ভোগবতী গঙ্গা 
প্রবিষ্ট হউন”-__ 


এত বলি? মহাপ্রভু আপনে উঠিলা । 

তুলিয়া শ্রীভূজ দুই কহিতে লাগিলা ৷৷ ২৪১ ৷৷ 
“জগন্নাথ মহাপ্রভু, মোরে এই বর ৷ 

গজ। প্রবেশক এই কুপের ভিতর ॥ ২৪২ ॥ 
ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে । 

তারে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে ॥৮ ২৪৩ ॥ 
সবর্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি? ৷ 

উচ্চ করি’ বলিতে লাগিলা হরি-ধ্বনি ॥ ২৪৪ !! 
নোদন করি- 


নত্যগীতাদির দ্বারা গৌরসুন্দরের চিত্তবি 
রি গৌরসুন্দরের 


তেন । কোন সময়েই গদাধর পণ্ডিত প্রভু 
নিকট হইতে অন্যত্ৰ অবস্থান করিতেন না! রা 
কালে, শয়নকালে, ভ্রমণকালে শ্রীগদাধর এ 
ভগবানের সৰ্ব্বক্ষণ সেবা করিতেন ৷ গদাধর ন 
সৰ্ব্বক্ষণ ভাগবত-শ্লোকসমূহ মহাপ্রভুর নিকট 
করিতেন । গদাধর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণবগ 

গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর উপস্থিত হইতেন ৷ 


মন্দিরের 
২৩৫ । পুরী গোসাঞির কপ শী ভি 
এ ত কুপ 
পশ্চিমের রাস্তার কিয়দ্দুরে অবস্থিত বু [ দিয়াছেন 1 


বিনোদ ঠাকুর এই কুপটী নির্দেশ করিয় 
উহার নিকটেই পুলিশস্টেশন । 
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তবে কতক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা ৷ 
গণ সবে গ্রিয়া শল্পন করিলা ॥ ২৪৫ ॥ 
গঙ্গার প্রভুর আজ্ঞা-পালন-__ 
সেইক্ষণে গগা-দেবী আজ্ঞা করি’ শিরে। 
গণ হই’ প্রবেশিলা কূপের ভিতরে ৷৷ ২৪৬ ॥ 
প্রভাতেই কূপ নির্মল-জলে পরিপূর্ণ 
প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অদভূত । 
পরম-নিক্মল-জলে পরিপূর্ণ কূপ ৷৷ ২৪৭ ॥ 
গুরী গোগ্ব'মী ও ভক্তগণের আনন্দ-__ 
আশ্চর্য্য দেখিয়া ‘হরি’ বলে ভক্তগণ । 
গরী গোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন ॥ ২৪৮ ॥ 
_ সকলের কূপ প্রদক্ষিণ 
গল্পার বিজয় সবে বৃঝিয়া কুপেতে ৷ 
কুপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে ॥ ২৪৯ ॥ 
মহাপ্রভুর আগমন-_ 
মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেই ক্ষণে ৷ 
জল দেখি’ পরম-আনন্দ-যুক্ত মনে ৷৷ ২৫০ ॥ 
প্রভুকতক পূরীগোস্বামীর কুপের মাহাআ্য-প্রচার, 
কুপজলে স্মান-ফলে গঙ্গ।-স্বানের ফল 
কুষ্ণভক্তি লাভ-_ 
প্রভু বলে,__“শুনহ সকল ভক্তগণ ৷ 
এ কূপের জলে যে করিবে স্থান পান ॥ ২৫১ ॥ 
সত্য সত্য হৈব তা”র গঙ্গা-স্বান ফল ॥ 
ক-ভক্তি হৈব তা’র পরম নির্মল ॥৮ ২৫২ ॥ 
প্রভুর বাক্যে ভক্তগণের হরিধ্বনি-_ 
সব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি? । 
উচ্চ করি’ বলিতে লাগিলা হরি-ধ্বনি ৷ ২৫৩ ॥ 
গুরী গোসাঞির কুপে সেই দিব্য জলে । 
মাম পান করে প্রভু মহা কুতূহলে ॥ ২৫৪ ॥ 
প্রভু বলে,_“আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে ৷ 
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির প্রীতে ॥ ২৫৫ ॥ 
পুরী গোসাঞির আমি__নাহিক অন্যথা । 
“নী বেচিলেও আমি বিকাই সৰ্ব্বথা ॥ ২৫৬ ॥। 


ভক্ত 


্ ৷ বিজয়--আগমন। 
ই ৷ সক্বৎ--একবার ৷ 
৯) তথ্য_ £৩৷ £ ১০! 
৮২৬) ২ (ভাঃ ৩৷৪৷১৭ ) ; (ভাঃ 
২৬০। 


তথ্য-_ (ভাঃ ১০৷১৪৷২০) ; (ভাঃ ৩৷ 


বলিয়া বিবেচিত হয়৷ 


সক্কৎ যে দেখে পুরী গোসাগ্রিরে মান । 
সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পাত্র 10৮ ২৫৭ ॥ 
পুরীর মহিমা তবে কহিয়া সবারে ৷ 
কূপ ধন্য করি’ প্রভূ চলিলা বাসারে ॥ ২৫৮ ॥ 
প্রভুর প্রীগোসাঞ্চির মাহাত্য-বর্ণন-_ 
কৃত্ন কে £ 
ঈশ্বর সে জানে ভক্ত-মহিমা বাড়া’তে । 
হেন প্রভু না ভজে ক্লুতঘ্ন কোন মতে ॥ ২৫৯ ॥ 
ভগবানের ভত্তশবাৎসল্য-__ 
ভক্তরক্ষা লাগি’ প্রভু করে অবতার ৷ 
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেন বিহার ৷৷ ২৬০ ॥ 


প্রাকৃত-নীতি-বিগহিত-কার্য করিয়াও ভক্ত-প্রীতি-নীতির 


শ্রেষ্ঠতা-প্রচারক ভগবান্‌__ 
অকর্তব্য করে নিজ সেবক রাখিতে ৷ 
তার সাক্ষী বালি বধে সুগ্রীব-নিমিত্তে ॥ ২৬১ ॥ 
সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে ৷ 
অজয় চৈতন্য-লিংহ জিনে ভক্ত-্বন্দে ৷৷ ২৬২ ॥ 
সপার্যদ প্রভুর সমুদ্রতীরে কীর্তন-বিহার 
সমুদ্রের সৌভাগ্য-জনক-_ 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সমৃদ্রের তীরে। 
সৰ্ব্ব বৈকুষ্ঠাদি-নাথ কীন্তনে বিহরে ॥ ২৬৩ ॥ 
বাসা করিলেন প্রভু সমৃদ্রের তীরে । 
বিহরেন প্রভু ভক্তি আনন্দ-সাগরে ॥ ২৬৪ ॥ 
এই অবতারে সিন্ধু ক্ৃতার্থ হইতে ৷ 
অতএব লক্ষী জন্মিলেন তাহা হৈতে ৷৷ ২৬৫ ॥ 
সিন্ধু-স্বানে নীলাচলবাসীর শুভোদয়_ 
নীলাচলবাসীর যে কিছু পাপ হয়। 
অতএব সিন্ধুস্পানে সব যায় ক্ষয় ॥ ২৬৬ ॥ 
গঙ্গাদেবীর সিন্ধুসহ মিলন_ 
অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈয়া । 
সেই ভাগ্যে সিন্ধু-মাঝে মিলিলা আসিয়া ॥২৬৭॥ 
হেন মতে সিন্ধুতীরে শ্রীকবষ্ণ-চৈতন্য ৷ 
বৈসেন সকল মতে সিন্ধু করি’ ধন্য ৷ ২৬৮ ॥ 
অকৰ্ত্তব্য - যাহা প্ৰাকৃত জগতে অকৰ্ত্তব্য 
এই পয়ারের পাঠান্তরে = 
ভক্তবাৎসল্য প্রভুর কে পারে কহিতে ৷ 
অকৰ্ত্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে ॥ 
২৬২ ৷ তথ্য ভোঃ ১০৷৮৬৷৫৯ ) ; (ভাঃ ১০৷ 


২৬১ । 


৯1১৯)! 


৮৯৮ 


প্রভুর নীলাদ্রিগমনকালে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের 
যুদ্ধাভিযানোপলক্ষে অন্ত্র অবস্থানহেতু 
নীলাচলে অনুপস্থিতি__ 
যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে ৷ 
তখনে প্রতাপরহ্দ্র নাহিক উৎ্কলে 1 ২৬৯ ॥ 
যুদ্ধরসে গিয়ছেন বিজয় নগরে । 
অতএব প্রভু না দেখিলা সেই বারে ৷ ২৭০ ॥ 
প্রভুর নীলাচলে কিছুকাল বাসের পর 
পুনঃ গৌড়দেশে বিজয়-__ 
ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে । 
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে ॥ ২৭১ ॥ 
গঙ্গার প্রতি রুপা করিবার জন্য গৌড়দেশে 
আগমন-_ 
গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়। ৷ 
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া ॥ ২৭২ ॥ 
সাব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে 
আগমন-__ 
সাব্বভৌমভ্রাতা বিদ্যা-ঝচস্পতি নাম । 
শাত্ত-দাত্ত-ধন্মশীল মহাভাগ্যবান্‌ ৷৷ ২৭৩ ৷ 
সব্্ব-পারিষদ-সঙে শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
আচম্বিতে আসি’ উত্তরিলা তী”র ঘর ৷৷ ২৭৪ ॥ 
বাচস্পতির প্রভু-অভার্থনা-_ 
বৈকুণ্ড-নায়ক গৃহে অতিথি পাইয়া ৷ 
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবৎ হৈয়া ৷৷ ২৭৫ ॥ 
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে । 
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে ॥২৭৬৷৷ 
প্রভুও তাহারে করিলেন আলিঙ্গন 
প্রভু বলে,__“শুন কিছু আমার বচন ॥ ২৭৭ ॥ 
চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে । 
কথো দিন গঙ্গাস্সান করিমূ এথাতে ৷৷ ২৭৮ ॥ 
প্রভুর কিছুদিন গঙ্গা-স্রানান্তে মথুরা গমনের অভিলাষ 
ব্যক্ত করিয়া বাচস্পতির নিকট হইতে নির্জন স্থান 
যাচঞ্া লীল্য-_ 
নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান ৷ 
যেন কথো দিন মুঞি করো গঙ্গাস্সান ৷৷ ২৭৯ ৷ 


স্্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


সি উর So SEES HEELS 


তবে শেষে মোলে মথ্রায় চালাই্বা । 
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিবা ॥” ২৮০ ॥ 
বাচস্পতির আনন্দ-প্রকাণ_ 
ওুনিয়া প্রভুর বাক্য বিদ্যা-বাচস্পতি । 
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্র-মতি ॥ ২৮১ ॥ 
বিপ্র বলে,_“ভাগ্য সব বংশের আমার । 
যথায় চরণ-ধুলি আইল তোমার ॥ ২৮২ ॥ 
মোর ঘর ছার যত- কল তোমার ৷ 
সুখে থাক তুমি কেহ না জানিব আর ॥? ২৮৩।॥ 
শুনি তার বাক্য প্রভু সন্তোষ হইল।। 
তা'ন ভাগ্যে কতদিন তথাই রহিলা ॥ ২৮৪। 
সূয্যোদয় গোপন করা অসম্ভব, বাচস্পতির গৃহে 
প্রভুর আগমন-বার্তী-বিস্তার__ 
সূয্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয় । 
সব্বলে।ক শুনিলেক প্রভুর-বিজয় ॥ ২৮৫ ৷ 
নবদ্বীপ-আদি সব্বদিকে হৈল ধ্বনি ৷ 
“বাচঙগগতি ঘরে আইলা ন্যাসি-চুড়ামণি ॥৮২৮৬॥ 
শুনিয়া লোকের হইল চিত্তের উল্লাস । 
সশরীরে যেন হৈল বৈকুষ্ঠেতে বাস ॥ ২৮৭ ॥ 
লোকরুন্দের অপার আনন্দ ও প্রভুকে 
দর্শনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা 
আনন্দে সকল লোক বলে “হরি হরি? । 
ভ্রী-পৃত্রদেহ-গেহ সকল পাসরি ৷৷ ২৮৮ ॥ 
অন্যেহন্যে সব্ব লোকে করে কোলাহল । 
“চল দেখি গিয়া তা'ন চরণ-যুগল ৷” ২৮৯।। 
এত বলি’ সব্বলোক পরম-উল্লাসে । 
আগু পাছু গুরুলোক নাহিক সম্ভাষে ॥ ২৯০॥৷ 
গৌরাঙ্গদর্শনে বাচস্পতি-গৃহাভিমুখে লোকসত্ঘের 
যাত্রা ও তাহাদের উৎকণ্ঠার 
নিদর্শন__ 
অনন্ত অব্বুদ লোক বলি’ “হরি হরি ৷ 
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ৷৷ ২৯১ ॥ 
পথ নাহি পায় কেহ.লোকের গহনে । 
বন ডাল ভাঙ্গি’ যায় প্রভুর দর্শনে ॥ ২৯২" 
রা ভ্রতাপরুদ্র নীলাচল 


হত | শ্রীমন্মহাপ্রভু সিন্ধুতটে নীলাচলে ভাবী- পৌছিলেন, সেই সময়ে র রনি 
কালে আসিবেন বলিয়াই রত্রাকরের তনয়ারূপে লক্ষমী- ছিলেন না। তিনি দক্ষিণে বি 
দেবীর জন্ম ৷ করিতে গরিয়াছিলেন । 


২৭০1 ঘেকালে মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়া ২৭৩ ৷  বিদ্যাবাচস্পতি 


জো যুদ্ধ 


__বিদ্যানগরবাসী গঙিত 


ৰ 


অন্তযথণ্ড_তৃতীয় অধ্যায় টি 


ছিটাটো ৯2৩ 


গুন শুন আরে ভাই, চৈতন্য-আখ্যান । 

ঘেরাপে করিলা প্রভু সব্ব-জীবন্রাণ ॥ ২৯৩ ॥ 
বন ডাল ৰূণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক ধায় ৷ 

তথাপি আনন্দে কেহ দুঃখ নাহি পায় ॥ ২৯৪ ॥ 
লোকের গহনে ঘত অরণ্য আছিল । 

ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময্ম হৈল ৷৷ ২৯৫ ॥ 
সবদিকে লোক সব ‘হরি’ বলি’ যায় । 

হেন রন্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙগ রায় ॥ ২৯৬ ॥ 
কেহ বলে,_“মূঞি তা"ন ধরিয়া চরণ । 
মগিমু- ঘেমতে মোর খণ্ডয়ে বন্ধন 11৮ ২৯৭ ॥ 
কেহ বলে,_“মুঞ্জি ত।'নে দেখিলে নয়নে | 
তবেই সকল পাঙ, মাগিমূ বা কেনে ৷৷ ২৯৮ ৷ 
কেহ বলে, _“মুগ্রি তান না জানো মহিমা ৷ 
যত নিন্দা করিয়াছোঁ, তা'র নাহি সীমা ॥ ২৯৯ 
এবে তা'ন পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে ৷ 

মগিমু কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে ৷? ৩০০ ॥ 
কেহ বলে,_-“মোর পুত্র পরম জুয়ার ৷ 

মোরে এই বর যেন না খেলায় আর ৷” ৩০১1। 
কেহ বলে,__“এই মোর বর কায়মনে ৷ 

তীর পাদপদ্ম যেন না ছাড়ো কথনে ॥” ৩০২ ॥ 
কেহ বলে,_“ধন্য ধন্য মোর এই বর। 

কু যেন না পাসরোঁ গৌর।লসুন্দর 0৮ ৩০৩ ॥ 
এই মত বলিয়া আনন্দে সৰ্ব্বজন ৷ 


চলিয়া যায়েন সবে, পরানন্দ মন ৷৷ ৩০৪ ॥ 
খেয়াঘাটে বিপুল লোকসঙ্ঘ-_ 

ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়া-ঘাটে । 

খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥ ৩০৫ ॥ 

সহজ সহস্র লোক এক-না/য়ে চড়ে । 

খড় বড়.নৌকা সেইক্ষণে ভাজি পড়ে ৷ ৩০৬ ॥ 

শীমাদিকে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া ৷ 

যায় সবে আনন্দিত হৈয়া ৷৷ ৩০৭ ॥ 

যে না পায়, ত!’রা নানা বৃদ্ধি করে৷ 

বুকে দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে ॥ ৩০৮ ॥ 


্ 
ও বা কলার গাছ বান্ধি’ করে ভেলা ৷ 


ক 
টি ২ কেহ সাঁতারিয়। যায় করি খেলা ॥ ৩০৯ ॥ 
| 


দে - 
হ্‌ ক পু ও শ্রীবাসুদেব সাব্্বভৌমের ভ্রাতা! 


গৃহে বিদয 
ক্িয়াছিলেন। নগরে মহাপ্রভু কয়েক দিবস বাস 


চতুদ্দিকে ব্ৰহ্মাগুভেদী হরিধ্বনি-_ 
চতুদ্দিকে সৰ্ব্বলোক করে হরিধ্বনি। 
ভ্ৰঙ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি ॥ ৩১০ ॥ 
বাচস্পাতির নৌোক৷-সংগ্রহ_ 
সত্বরে আসিলা বাচচ্গতি মহাশয় । 
করিলেন অনেক নৌকার সমূচ্চয় ॥ ৩১১ ॥ 
নৌকার অপেক্ষা না করিয়াই বহুলোকের 
নদী-উত্তরণ _ 
নৌকার অপেক্ষা আর কেহ নাহি করে। 
নানা মতে পার হয় যে যেমতে পারে ॥ ৩১২ ॥ 
হেন আকর্ষেণ মন শ্রীচৈতন্যদেবে । 
এহো কি ঈশ্রর-বিনে অন্যেরি সম্ভব 2 ৩১৩ ॥ 
সকলের বাচস্পতির সৌভাগ্য-প্রশংসা ও বিজ্ঞপ্তি 
হেন মতে গঙ্গা পার হই’ সব্বজন। 
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ ৷৷ ৩১৪ ॥ 
“পরম সুরুতি তুমি মহা ভাগ্যবান্‌। 
ঘ।”র ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান্‌ ॥ ৩১৫ ॥ 
এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে । 
এখনে নিস্তার কর আমা সবাকারে ৷ ৩১৬ ॥ 
ভবকুপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি সব। 
এক গ্রামে_-না জানিল তা’ন অনুভব ॥ ৩১৭ ॥ 
এখনে দেখাও তা'ন চরণ যুগল । 
তবে আমি পাপী সব হইব সফল ৷” ৩১৮ ॥ 
লোকের আত্তিদর্শনে বাচম্পতির 
আনন্দ-ভ্রল্দন-__ 
দেখিয়া লোকের আত্তি বিদ্যা-বাচঙ্পতি ৷ 
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি ৷৷ ৩১৯ ॥ 
লেোকসঙ্ঘসহ বাচস্পতির নিজভবনে প্রবেশ__ 
সবা লই আইলেন আপন মন্দিরে । 
লক্ষ কোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে ॥ ৩২০ ॥ 
সৰ্ব্বত্ৰ কেবল হরিবোল রব_ 
হরিধ্বনি মাত্র শুনি সবার বদনে ৷ 
আর বাক্য কেহ নাহি বোলে নাহি শুনে ॥ ৩২১ 
হরিধ্বনি শ্রবণে মহাপ্রভুর বাহিরে আগমন-_- 
করুণা সাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 


সবা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর ৷৷ ৩২২ ॥ 
৮৮-77-7772 


২৮৮1 গেহ_গৃহ। 
২৯২1 লোকের গহনে_লোকের ভীড়ে! 
৩১১1 সমূচ্চয়_সংগ্ৰহ ৷ 


৯০০ 


হরিধ্বনি শুনি’ প্রভূ পরম সন্তোষে । 
হইলেন বাহির লোকের ভাগ্যবশে ॥ ৩২৩ ॥ 
শ্রীগৌররূপ-মাধূর্যা_ 
কি সে শ্রীবিগ্রছের সৌন্দর্য্য মনোহর । 
সে রূপের উপমা_সেই সে কলেবর ॥ ৩২৪ ॥ 
সব্্বদ।য় প্রসন্ন শ্রীমূখ বিলক্ষণ ৷ 
আনন্দ-ধারায় পূণ দুই শ্রীনয়ন ॥ ৩২৫ ॥ 
ভক্তগণে লেপিস্নাছে শ্রীতঙ্গে চন্দন । 
মালায় পৃণিত বক্ষ, গজেন্দ্রগমন ৷৷ ৩২৬ ॥ 
আজানু-লম্বিত দুই শ্রীভূজ তুলিয়া ৷ 
‘হরি’ বলি’ সিংহনাদ করেন গজ্জিয়া ৷ ৩২৭ ॥ 
সকলের হরিনামে নৃত্য, দণ্ডবৎ, স্তব 
দেখিয়া৷ প্রভুরে চতুদ্দিকে সব্বলোকে ৷ 
‘হরি’ বলি’ নৃত্য সবে করেন কৌতুকে ৷৷ ৩২৮ ॥ 
দণ্ডবৎ হই সবে পড়ে ভূমিতলে ৷ 
আনন্দে হইয়া মগ্র ‘হরি হরি’ বলে ॥ ৩২৯ ॥ 
দুই বাহু তুলি’ সৰ্ব্বলোক স্তুতি করে । 
“উদ্ধারহ প্রভু, আমা সব পাপিষ্ঠেরে 0 ৩৩০ ॥ 
প্রভুর “কষে মতিরন্ত”-_-এই আশীব্বাদ ও 
কৃষ্ণভজনে আদেশ-_ 
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সব্ববলোক প্রতি ৷ 
আশীব্ব৷দ করেন “ক্ুষ্ণেতে হউ মতি ৷৷ ৩৩১ ॥ 
বল ক্ুষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন রুষ্ক নাম ৷ 
কৰ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ৷৷’ ৩৩২ ॥ 
আশীৰ্ব্বাদ শ্রবণে লোকরুন্দের 
স্তৃতিবাদ-_ 
সৰ্ব্বলোক “হরি? বলে শুনি” আশীব্বাদ । 
পুনঃ পুনঃ সবেই করেন কাকুব্বাদ ॥ ৩৩৩ ॥ 
“জগৎ-উদ্ধার লাগি” তুমি গৃঢ়ুরূপে ৷ 
অবতীর্ণ হৈলা শচী-গর্ভে নবদ্বীপে ॥ ৩৩৪ ॥ 
আমি সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া ৷ 
অন্ধকূপে পড়িলাঙ আপনা?” খাইয়া ৷৷ ৩৩৫ ৷ 
করুণা সাগর তুমি পরহিতকারী ৷ 
ক্লপা কর আর যেন তোমা’ না পাসরি ৷” ৩৩৬) 
এই মতে সব্বদিকে লোকে স্তুতি করে। 
হেন রঙ্গ করায়েন গৌরাজসুন্দরে ॥ ৩৩৭ ৷ 
লোকে লোকারণ্য ও লোকের আতি-_ 
মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সব্ববগ্রাম ৷ 
লা চত্বর প্রান্তরেও নাহি স্থান ৷৷ ৩৩৮ ॥ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





দেখিতে সবার পুনঃ পৃনঃ ভা।ত্তি বাড়ে। 

সহ্ত্র সহস্র লোক এক-ব্বক্ষে চড়ে ॥ উতর fl 
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে । 
ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে ॥ ৩৪০ ॥ 
দেখি মাত্ৰ সব্ব লোক শ্রীচন্দ্রবদন। 

‘হরি’ বলি’ সিংহনাদ করে ঘনে ঘন ॥ ৩৪১ ॥ 
নানাদিক থাকি’ লোক আইসে সদায় । 

শ্রীমৃথ দেখিয়া কেহ ঘরে নাহি যায় ॥ ৩৪২ ॥ 


লোকসঙ্ঘ এড়।ইবার জন্য প্রভূর বাচস্পতির 
অগোচরেই গোপনে কুলিয়ায় গমন-__ 


নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাজসুন্দর । 

লুকাইয়া গেলা প্রভূ কুলিয়। নগর ॥ ৩৪৩ ॥ 

নিত্যানন্দ আদি জন কত সঙ্গে লৈয়া ৷ 

চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া ৷ ৩৪৪ ॥ 

কুলিয়াম্স আইলেন বৈকুণ্ড-ঈশ্বর ৷ 

তথা সব্বলেক হইল পরম কাতর ॥ ৩৪৫ ॥ 
প্রভুর আদর্শনে বাচস্পতির ভ্রন্দন__- 

চতুদ্দিকে বাচজ্পতি লাগিলা চাহিতে । 

কোথা গেলা প্রভু, নাহি গায়েন দেখিতে ॥ ৩৪৬ 

বিচার করিয়া বিপ্র প্রভু না দেখিয়া ৷ 

কান্দিতে লাগিলা উদ্ধ-বদন করিয়া ৷৷ ৩৪৭ ॥ 


প্রভুর বাহিরে আগমনের অপেক্ষায় ও অনুমানে 
লোকসঙ্ঘের হরিধবনি__ 


"বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে ৷ 

এই জ্ঞান হইয়াছে সবার অন্তরে ॥ ৩৪৮ ॥ 
বাহির হয়েন প্রভু হরিনাম শুনি । 

অতএব সবে বোলে মহা-হরি-ধ্বনি ॥ ৩৪৯ ॥ 
কোটি কোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে । 
স্বর্ণ-মন্তয-পাতালাদি সৰ্ব্বলোক পুরে ॥ ৩৫০ ॥ 


প্রভুর গোপনে স্থানত্যাগের বাত্তা লোকসঙঘকে 
বাচস্পতির বিজ্ঞাপন 


কতক্ষণে বাচঙ্পতি হইয়া বাহিরে ৷ 

প্রভুর ব্ত্তান্ত আসি কহিলা সবারে ॥ ৩৫১ | 
“কত রাত্রি কোন্‌ দিকে হেন নাহি জানি। 
আমা-পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি গেলা ন্যাসি-মণি ৷ ৩৫২) 
সত্য কহি ভাই সব, তোমা সব’ স্থানে ৷ 


| £ oll 
না জানি চৈতন্য গ্রিয়াছেন কোন্‌ গ্রামে 11৮ ৩৫ 
, বাচস্পতির বাক্যে লোকের প্রত্যয়াভাব_ 
হত মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে | 
৩৫৪ 


প্রতীত কাহারো নাহি জন্মন্নে অন্তরে ॥ 





অন্ত্যখণ্ড-_তৃতীয় অধ্যায় 


ধলাকের গহন দেখি আছেন বিরলে ॥ 


এই জ্ঞানে সবাই আছেন কুতূহলে ॥ ৩৫৫ ॥ 
ও কাহারও বিরলে বাচস্পতিকে প্রভুপ্রদর্শনার্থ 
অনুরোধ 


কেহ কেহ সাধে বাচস্পতিরে বিরলে । 

“মারে দেখাও আমি কেবল একলে ॥৮৩৫৬॥ 
সৰ্ব্বলোক ধরে বাচস্পতির চরণে ৷ 

“একবার মাত্র তারে দেখিমূ নয়নে ॥ ৩৫৭ ॥ 
তবে সবে ঘরে ঘাই আনন্দিত হৈয়া ৷ 

এই বাক্য প্রভু স্থানে জানাইবা গিয়া ৷৷ ৩৫৮ ॥ 
কু নাহি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন । 

যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন ৷” ৩৫৯ ॥ 
যত মতে বাচঙ্পতি প্ৰবোধিয়া কয় । 

কাহার চিত্তেতে আর প্রত্যয় না হয় ॥ ৩৬০ ॥ 
কথোক্ষণে সব্ব লোক দেখা না পাইয়া ৷ 
বাচস্পতিরেও বোলে মুখর হইয়া ॥ ৩৬১ ॥ 
“ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসি-মণি ৷ 


আমা” সব" ভাণ্তেন কহিয়া মিথ্যা বাণী ॥৩৬২॥৷৷ 


বাচস্পতির প্রতি অনুযোগমূখে লোকসঙ্ঘের 
সুজনের ধন্ম-কথন-_ 


আমরা তরিলে বা উহার কোন্‌ দুঃখ । 

আপনেই তরি’ মাত্র এই কোন্‌ সুখ ৷৷? ৩৬৩ ॥ 

কেহ বলে,_“ছু-জনের এই ধৰ্ম্ম হয় । 

সবার উদ্ধার করে হইয়া সদয় ॥ ৩৬৪ ৷ 

আগমার ভাল হউ’ যে তে জন দেখে । 

সুজন আপনা’ ছাড়িয়াও পর রাখে ॥? ৩৬৫ ॥ 

কহ বলে,_“ব্যাভারেও মিষ্টদ্রব্য আনি । 

একা উপভোগ কৈলে অপরাধ গণি’ ৷৷ ৩৬৬ ॥ 

এত মিট ভ্রিভুবনে অতি অনুপাম । 

ইহা কি করিতে আছে পান ॥» ৩৬৭ ॥ 

লে, “বিপ্র কিছু কপট-হৃদয় ৷ 
ls তত নহেন সদয় ॥” ৩৬৮ ॥ 
দুঃখের উপর আবার লোকের 

অমূযোগ-বাক্যে বাচস্পতি ব্যথিত-_ 


একে 
বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে । 


কাহার 


আরো সবক 
! স্ব লোকেও দুজ্জয়-বাণী কহে ॥ ৩৬৯ ৷ 


৩৬ 
২! বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে প্রভু গোপনে 


য়া গেলেন; কিন্তু লোকেরা মহাপ্রভুর 


৯০১ 


দুই মতে দুঃখী বিপ্র পরম উদার । 
না জানেন কোন্‌ মতে হয় প্রতীকার ॥ ৩৭০ |] 
জনৈক ব্রাহ্মণের বাচস্পতির নিকট প্রভুর কুলিয়া 
বিজয়ের কথা গোপনে নিবেদন-_ 
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ ৷ 
বাচস্পতি-কর্ণমূলে কহিলা বচন ৷৷ ৩৭১ ॥ 
“চৈতন্যগোসাঞি গেলা কুলিয়া নগর ৷ 
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর ৷” ৩৭২ ॥ 
বাচস্পতির আনন্দ ও ব্রাক্মণকে আলিঙ্গন 
শুনি’ মানৰ বাচ্পতি পরম-সন্তেষে । 
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে ॥ ৩৭৩ ॥ 
সকলের নিকট এই গুপ্ত সংবাদ প্রচার ও 
সকলকে কুলিয়ায় গমনার্থ উপদেশ-_. 
ততক্ষণে আইলেন সব্বলে।ক যথা ৷ 
সবারেই আসি’ কহিলেন গোগ্য-কথা ॥ ৩৭৪ ॥ 
“তোমরা সকল লোক তত্ব না জানিয়া । 
দোষ আমা “আমি থুইয়।ছি লুকাইয়।' ৷৷ ৩৭৫ ॥ 
এবে শুনিলাঙ প্রভু কুলিয়া নগরে । 
আছেন, আসিয়া কহিলেন দ্বিজ-বরে ॥ ৩৭৬ ॥ 
সবে চল, যদি সত্য হয় এ বচন। 
তবে সে আমারে সবে বলিহ ব্রাহ্মণ 01৮ ৩৭৭ ॥ 
বাচস্পতির সহিত লোকসঙ্ঘের প্রভু 
দর্শনার্থে কুলিয়ায় যাত্রা 
সৰ্ব্বলোক ‘হরি’ বলি বাচজ্পতি-সঙ্গে ৷ 
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে ॥॥ ৩৭৮ ॥ 
“কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসি-মণি ।” 
সেই ক্ষণে সব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি ॥ ৩৭৯ ॥ 
শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে 
সবে মাত্র গঙ্গা-ব্যবধান-_ 
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায় ৷ 
শুনি’ মাত্র সৰ্ব্বলোকে মহানন্দে ধায় ॥ ৩৮০ ॥ 
বাচস্পতির গ্রাম অপেক্ষা কুলিয়ায় অধিকতর 
লোকসঙ্ঘ— 


বাচঙ্পতি-গ্রামেতে যতেক লোক ছিল । 
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল ॥ ৩৮১ ॥ 


দর্শনার্থী হইয়া বাচস্পতির কথা বিশ্বাস না করিয়া 


ই অবস্থিত বর্তমান কুলিয়া নগরে নবদ্বীপের বাচস্পতিকে সঙ্কীর্ণহৃদয় বলিয়া মনে করিল! 
৩৬৪ ৷ 


তথ্য_( ভাঃ ৩18২৫ )। 


৯০২ 


কুলিয়ায় মহাপ্রভুর দর্শনার্থ লোকসত্ঘের বর্ণন 
কেবল অনত্তদেবই করিতে সমর্থ__ 


কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন । 
তাহা বণিবারে শক্ত সহসবদন ॥ ৩৮২ ॥ 

উৎকণ্ঠ লোক-সড্ঘের বর্ণন-__ 
লক্ষ লক্ষ লোক বা আইলা কোথা হৈতে ॥ 
না জানি কতেক পার হয় কত মতে ॥ ৩৮৩ ॥ 
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার ভিতরে । 
তথাপি সবেই তরে, জনেক না মরে ॥ ৩৮৪ ॥ 
নৌকা ডুবিলেই মাত্ৰ গজ হয় স্থল । 
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা-বল ৷৷ ৩৮৫ ॥ 
যে প্রভুর নাম-গুণ সক্কৎ যে গায় । 
সে সংসার-অব্ধি তরে বৎস-পদ-প্রায় ॥ ৩৮৬ ॥ 
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইনে ৷ 
তা’রা গঙ্গা তরিবেক বিচিত্র বা কিসে ॥ ৩৮৭ ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহন্বীর জলে । 
সবে পার হয়েন পরম-কুতুহলে ৷ ৩৮৮ ॥ 
গল্গায় হইয়া পার আপনা” আপনি । 
কোলা-কুলি করিয়া করেন হরিধ্বনি ॥ ৩৮৯ ৷ 
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জন ৷ 
কত হাট-বাজার বসায় কত জন ৷৷ ৩৯০ ॥ 
চতুদ্দিকে যা'র যেই ইচ্ছা সেই কিনে । 
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্‌ জনে ॥ ৩৯১ ॥ 
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর ৷ 
পরিপূর্ণ হৈল, স্থল নাহি অবসর ৷৷ ৩৯২ ॥ 

প্রভুর গুপ্তভাবে অবস্থান_ 
অনন্ত অব্বৃদ লোক করে হরি-ধ্বনি ৷ 
বাহির না হয়; গুপ্তে আছে ন্যালি-মণি ॥ ৩৯৩ ॥ 
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি ॥ 
তিহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি-॥ ৩৯৪ ॥ 


৩৬৯1 দুর্জয় বাণী__দুঃসহ কথা । 
৩৭২1 যে জুয়ায়-যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত 
হয়। 

৩৮০ । প্রাচীন নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে 
কেবলমাত্র গঙ্গা ব্যবধান ছিল। শ্রীমায়াপুর হইতে 
কুলিয়ায় যাইতে হইলে একবার গঙ্গা পার 
হইতে হয়; পুনরায় কুলিয়া হইতে বাচস্পতির গৃহে 
যাইতে হইলে পুনরায় গঙ্গা পার হইতে হয় ৷ তজ্জন্য 
শ্রীমায়াপুর হইতে বিদ্যানগর যাইতে বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


কতক্ষণে তথি বাচস্পতি একেশ্বর । 
ডাকি’ আনাইলা প্রভু গৌর।জ-সুদ্দর ॥ ৩৯৫ 
বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত প্রভুর গোপনে সাক্ষাৎ 
ও প্রণতির সহিত বাচস্পতির চৈতন্যাবতার 
বর্ণননূচক শ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ-_ 

দেখি? মান্ত প্রভু_বিশরদের নন্দন ৷ 

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেই ক্ষণ ॥ ৩৯৬ ॥ 
চৈতন্যের অবতার বণিয়া বণিয়া । 

শ্লোক পড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া ॥ ৩৯৭ ॥ 
“সংসার-উদ্ধার-ল।গি” যে চৈতন্য-রূপে ৷ 
তারিলেন যতেক পতিত ভব-কুপে ৷ ৩৯৮ ॥ 
সে গৌরসুন্দর-ক্ুপা সমৃদ্রের প্রায় ৷ 

জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসূক সদায় ৷৷ ৩৯৯ ॥ 
সংসার সাগরে মগ্ন জগৎ দেখিয়া ৷ 

নিরবধি বে প্রেম কৃপা-যুক্ত হৈয়। ৷ ৪০০ ॥ 
হেন যে অতুল ক্লগাময় গৌর-ধাম । 

স্ফুরুক আশার হৃদয়েতে অবিরাম ৷” ৪০১ ॥ 
এই মতে শ্লোক পড়ি করে বিপ্র স্তুতি । 

পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ হয় বাচস্পতি ॥ ৪০২ ৷৷ 
বিশারদ-চরণে আমার নমস্কার ৷ 

লসাব্বভৌম বাচজ্পতি নন্দন যাহার ৷৷ ৪০৩ ॥ 
বাচস্পতি দেখি’ প্রভু শ্ীগৌরসুন্দর ৷ 
ক্ৰপাদৃষ্টি করিবারে বলিলা উত্তর ৷৷ 8০৪ ॥ 
লোকসঙ্ঘকে একবার দর্শনদানপূর্ব্বক বাচস্পতির প্রতি 

লোকের ব্বথা অনুযোগ মোচনের জন্য বাচস্পতি- 
কর্তৃক প্রভূকে অনুরোধ 

দাণ্তাইয়া করজুড়ি বলে বাচজ্পতি ৷ 

“মোর এক নিবেদন শুন মহামতি ॥ 8০৫ ৷ 
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয় । 

সব কর্ম তোমার আপন ইচ্ছাময় ৷৷ 8০৬ ।। 


যাইবার একটী পথ ছিল ৷ দুইবার গঙ্গা পার হইবার 
পরিবর্তে অন্য রাস্তায় বিশারদের জাঙ্সালের ধার দিয়া 
বাচস্পতির গৃহে পৌছিতে হইত ॥ 

৩৮০ ৷ তথ্য__গঙ্গার ওপার কভু যাং 
টৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম ৭০৯ শ্লোক । 

৩৮৬ । বওস-পদ-গো-বতসের পদরু 


খাত! ৰ 
৩৮৬ ৷ তথা ভোঃ ১৮1৩৬) $ (ভাঃ 
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অন্ত্যখগ্ত--তৃতীয় অধ্যায় 


৯০৩ 


লট ECE 


পন ইচ্ছায় থাক, চলহ আপনে । 
প্াগনে জানাহ, তেঞি লোকে তোমা’ জানে 18০৭ 
এতেকে তোমার কর্ম তুমি সে প্রমাণ । 

বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিব আন 18০৮ 
সবে তোমা সবর্ব লোক তত্ত্ব না জানিয়া ৷ 

দোষেন অন্তরে মোরে ‘ক্রুর' যে বলিয়া ৷ ৪০৯॥ 
তোগারে আপন ঘরে মুগ্রি লুকাইয়া ৷ 

খইয়ার্ছো লোকে বলে তত্ব মা জানিয়া ॥ ৪১০ ॥ 
তুমি প্রভু, তিলাদ্ধেক বাহির হইলে ॥ 

তবে মোরে ব্রাক্মণ” করিয়া লোকে বলে ॥৮৪১১ 


বাচস্পতির বাক্যে প্রভুর লোকসমূহকে দর্শনদান এবং 
নাম-রসে প্রমত্ত করণ-- 

হাসিতে লাগিলা প্রভু ব্রাক্মণ-বচনে ৷ 
তা'র ইচ্ছা পালিয়া চলিল! সেই ক্ষণে ॥ ৪১২ ॥ 
যেইমান্ন মহাপ্রভু বাহির হুইলা ৷ 
দেখি’ সবে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা ॥ ৪১৩ ॥ 
চতুদ্দিকে লোক দণ্ডবৎ হই’ গড়ে ॥ 
য'র যেন মত স্ফুরে, সেই স্তুতি পড়ে ॥ ৪১৪ ॥ 
অনন্ত অব্বুদ লোক হরি-ধ্বনি করে । 
ভাসিল সকল লোক আনন্দ-সাগরে ॥ ৪১৫ ॥ 
সহস্র সহস্র কীন্তনীয়া-সম্প্রদায় ৷ 
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায় ॥ ৪১৬ ॥ 
অহনিশ পরানন্দ ক্ষ্ণনাম-ধ্বনি ৷ 
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসি-মনি ॥ ৪১৭ ॥ 


৩৮৬) অব্ধি-_জমুদ্র, সাগর ! 


৪৯৫। তথি-_-তথায়, সেইখানে ৷ 
২০৬। স্বচ্ছন্দ_স্বত্্ স্বেচ্ছাময় ৷ 
উ তথ্য--অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য 
আহা ভাপা ন তু ভুতময়স্য কোহপি ভোঃ ১০:১৪৷২), 
টি ভাগ্যং নন্দগোপত্রজৌকসাম্‌ ৷ যন্মিন্রং 
৪০৭ | পূ্ণং ব্ৰহ্ম সনাতনম্‌ ৷ ভোঃ ১০1১৪।৩২)। 
So তেঞ্__সেই কারণে ॥ 
৪১১ j আন অন্য, অপর । 


গৃহে সত্যবাদী ৷ দর্শকগণ বাচস্প- 
বলিয়া সে প্রভুকে না দেখিয়া তাহাকে অসত্যবাদী 
খারা মহা হ করিয়াছিল । সুতরাং কুলিয়া গিয়া 
আসিতে জি ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের গৃহের বাহিরে 

রোধ করিয়াছিল । তাহা হইলেই বাচস্প- 


শবাদি লোকের সূখের অখণ্ডত্ব কৃষ্ণচৈতন্য- 
কন্তৃক জগতে প্রকাশিত-_ 


ব্রহ্মলোক-শিবলে।ক-আদি যত লোক ৷ 
যে সুখের কণা-লেশে সবেই অশোক ৷ ৪১৮ ॥ 
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে । 
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রক।শিলা ন্যাসিবেশে ৷৷ ৪১৯ ॥ 
গৌরসূন্দরের এইরূপ এশ্বর্য্য দেখিয়।ও যাহারা তাহার 
ভগবত্তা-স্বীকারে বিমুখ, তাহাদের সকলই বৃথা 
হেন সব্বশভি-সমন্বিত ভগবান্‌। 
যে পাপিষ্ঠ মায়া-বশে বলে অপ্রমাণ ॥ ৪২০ ॥ 
তা'র-জন্ম-কল্স-বিদ্যা-ব্রক্মণ্য আচার । 
সব মিথ্যা, সেই পাপী শোচ্য সবাকার ॥৪২১॥ 
ভজ ভজ আরে ভাই, চৈতন্য-চরণে | 
অবিদ্যা-বন্ধন থণ্ডে? যাহার শ্রবণে ॥ ৪২২ ॥ 
টচৈতন্চরণ ভজনে বিশ্ববাসীকে আহ্বান-_ 
যাহার স্মরণে সব্বতাপবিমোচন ৷ 
ভজ ভজ হেন-ন্যাসি-মণির চরণ ॥ ৪২৩ ॥ 
চতুদ্দিকে সংকীত্তন-শ্রবণে প্রভুর মহানন্দ_ 
এই মত চতুদ্দিকে দেখি’ সংকীর্তন ৷ 
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই’ ভক্তগণ ॥ ৪২৪ ॥ 
আনন্দধারায় পূর্ণ শ্রীগৌর-সুন্দর ৷ 
যেন চতুদ্দিকে বহে জাহ্বীর জল ॥ ৪২৫ ॥ 
প্রভুর সকল সংকীর্তন-সল্প্রাদায়ে নৃত্য 
বাহ্য নাহি পরানন্দ-সুখে আপনার । 
সংকীর্তন-আনন্দ-বিহবল-অবতার ॥ ৪২৬ ॥ 


শি TS 
তিকে সত্যবাদী বলিয়া লোকের বিশ্বাস হইবে এবং 


বিদ্যা-বাচস্পতির গৃহে তিনি নাই বলিয়া প্রমাণিত 
হইবে । 

৪১৯1 ন্যাসী- সন্ধযাসী ৷ 

৪২০-৪২১। যে ব্যক্তি গৌরসুন্দরকে ‘সব্বশক্তি- 
মান ভগবান’ বলিয়া না জানে, সে পাপিষ্ঠ এবং মায়া 
তাহাকে অষ্টপাশে বদ্ধ করিয়া গৌরসুন্দরের ভগবত্তা 
জানিতে দেয় না, মহাপ্রভুকে ভগবান্‌ বলিয়া না 
জানিলে ব্রাহ্মণের জন্ম, কৰ্ম্ম, বিদ্যা ও আচার, সমস্তই 
ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং তাহার শে!চায, মিথ্যাচারী ও 
পাপিষ্ঠ সংজ্ঞা হয়। 

৪২৯1! উৎকলদেশে উন্নত ব্যক্তিকে “বিহবলিয়াঃ 
বলে! নিত্যানন্দ প্রভূ কুষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ও বিহবলগণের 


অগ্রগণ্য । 


৯০9৪ 


যেই সম্প্রদায় প্রভূ দেখেন সম্মুখে । 
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দ-সূখে ॥ ৪২৭ ॥ 
তাহারা ক্রৃতাথ হেন মানে’ আপনারে ৷ 


হেন মতে রঙ্গ করে শ্রীগোর-সুন্দরে ॥ ৪২৮ ॥ 
অবধ্তাগ্রগণ্য শ্রীনিত্যানন্দ_ 


বিহবলের অগ্রগণ্য নিত্া।নন্দ-রায় ৷ 

কখনো ধরিয়া ত"রে আপনে নাচায় ৷ ৪২৯ ॥ 

আপনে কখন নৃত্য করে তী"র সঙ্গে । 

আপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রজে ॥ ৪৩০ ॥ 

মহাপ্রভুর প্রেমহুক্কার ও নৃত্য__ 

নৃত্য করে মহাপ্রভু করি’ সিংহনাদ ৷ 

সে নাদ শ্রবণে খণ্ডে’ সকল বিষাদ ৷৷ ৪৩১ ॥ 

হাঁ'র রসে মত্ত_বস্ত না জানে শঙ্কর । 

হেন প্রভু নাচে সৰ্ব্ব লোকের ভিতর ॥ ৪৩২ ॥ 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড হয় যঁ’র শক্তিবশে । 

সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেম-রসে ৷৷ ৪৩৩ ॥ 

যে প্রভু দেখিতে সৰ্ব্ব দেবে কাম্য করে। 

সে প্রভু নাচয়ে সব্বগণের গোচরে ৷৷ ৪৩৪ ॥ 

এই মত সব্বলোক মহানন্দে ভাসে ৷ 

সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে ॥ ৪৩৫ ॥ 

যতেক আইসে লোক দশ দিক্‌ হৈতে ৷ 

সবেই আলিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে ॥ ৪৩৬ ॥ 

বাহ্য নাহি প্রভুর-__বিহ্বল প্রেম-রসে । 

দেখি’ সব্বলে।ক সূখ-সিন্ধ-মাঝে ভাসে ॥ ৪৩৭॥৷ 

কুলিয়ায় পাপিকুলের উদ্ধার__ 

কুলিয়।র প্রকাশে যতেক পাপী ছিল । 

উত্তম মধ্যম নীচ_ সবে পার হৈল ॥ ৪৩৮ ॥ 

কুলিয়া গ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ । 

ইহার শ্রবণে সব্ব-কম্ম-বন্ধ-নাশ ৷ ৪৩৯ ॥ 

সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া । 

সুখময়-চিত্তর্তি সবার করিস্মা ॥ 88০) 

৪৩৮7 শ্রীমায়াপূরের অপর পারে কুলিয়া গ্রামে 
বহুশ্রেণীর পাপিষ্ঠ বাস করিত । উত্তম, মধ্যম ও 
নীচভেদে ভ্রিবিধ পাপিষ্ঠই প্রভুর কৃপায় অপরাধ হইতে 
মুক্ত হইয়াছিল ৷ | 

8৪৫1 কলিষুগে তর্কহত ব্যক্তিগণ ‘বৈষ্ণব’ 


হইতে পারে না, যেহেতু তাহাদের ভগব€কীর্তনের 
সম্ভাবনা নাই, সুতরাং বৈষ্ণবতা ও কীর্তন কলি- 


স্রীশ্রীটচেতন্যভাগবত 


তবে সব আপন পাষদগণ লৈয়া ৷ 
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া ৷৷ ৪৪১ ॥ 
বৈষ্ণব-নিন্দুকের অপরাধ-খণ্ডনের একমাত্র উপায় 
বৈফব-বন্দন ও হরিনাম-বীর্তন-_ 
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ । 
দৃঢ় করি’ ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥ ৪৪২ ॥ 
দ্বিজ বলে,__“প্রভূ, মোর এক নিবেদন । 
আছে, তাহা কহি যদি ক্ষণে দেহ’ মন ॥ ৪৪৩ ॥ 
ভক্তির প্রভাব মুগ্রি পাপী না জানিয়া ৷ 
বৈষ্ণব করিনূ নিন্দা আপনা? খাইয়া ॥ 8৪৪ ॥ 
কিলিষুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্তন ।” 
এই মত অনেক নিন্দিনূ অনুক্ষণ ৷৷ 8৪৫ ॥ 
এবে প্রভূ, সেই পাপকন্ম সঙরিতে ৷ 
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে’ সব্বমতে ॥ ৪৪৬ ॥ 
সংস।র-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ ৷ 
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ ॥৮ 8৪৭ ॥ 
গুনি’ প্রভু অটকতব বিপ্রের বচন। 
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪৪৮ ৷ 
যে মূখে বিষপান, সেই মুখেই অমৃতসেবন- 
প্রভাবে অমরত্ব-লাভ-_ 
“শুন দ্বিজ, বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ । 
সেই মুখে করি যবে অস্থত-গ্রহণ ॥ ৪৪৯ ॥ 
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর । 
অম্থত-প্রভাবে, এবে শুন সে উত্তর ৷৷ ৪৫০ ॥ 
অজ্ঞতাক্ৰমে বৈষ্ণবনিন্দা বিষপান-তুল্য-_ 
না জানিয়া তুমি যত করিল! নিন্দন। 
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন ॥ ৪৫১ ॥ 
জ্ঞানোদয়ে অমৃতপানতুল্য বৈষ্চব-বন্দন- 
ক্ৰমে বিষক্রিয়ার বিনাশ 
পরম-অস্ভত এবে ক্রম্ণ-গুণ-নাম ৷ 
নিরবধি সেই মুখে কর’ তুমি পান ॥ ৪৫২ _ 
যুগে সম্ভব নহে__এই প্রকার নিন্দা পাপি্ঠগণ বি 
করিত ৷ 
88৬ ৷ সঙরিতে__স্মরণ করিতে, 
8৪৮। অকৈতব-_-কপটতাবিহীন, সরল ! ্ 
৪৫২1. তথ্য-__যৎকীর্জনং যৎস্মরণ রা 
হদ্বন্দনং যচ্ছবণং যদরহণম্। লোকসা সদ্য রি 


০ ভোঃ 2181৫) 
কলমষং তসৈম সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ 1 (ভা 


মনে পড়িলে! 


অন্ত্যখণ্ড_ তৃতীয় অধ্যায় 


যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন । 
সেই মুখে কর’ তুমি বৈষ্ণব-বন্দন ॥ 8৫৩ ॥ 
সবা’ হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া ৷ 


সঙ্গীত কবিত্ব বিপ্ৰ কর? তুমি গিয়া ৷ 8৫৪ ॥ 





ভক্তের মহিমার অসমোদ্ধ্ত্ব স্থাপনপূর্্বক সঙ্গীত, 
কাব্যাদি রচনা বা কীত্তন-প্রভাবে 
নিন্দাবিষের সংহার-__ 
কু-ঘশ-গরানন্দ-অগ্থতে তোমার । 
নিন্দা-বিষ ঘত সব করিব সংহার ॥ ৪৫৫ ॥ 
এই সত্য কহি, তোমা সবারে কেবল । 
1 না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল ॥ ৪৫৬ ॥ 
| নির্বৃদ্ধিতান্রমে বৈষ্ণবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত 
সব্বতোভাবে চিরদিনের জন্য বৈষ্ণবনিন্দা 
পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুবৈষ্ণবের 
নিরন্তর গুণকীর্তন__ 
আর যদি নিন্দ্য-কন্ম কভু না আচরে ৷ 
নিরন্তর বিষ্ঃ-বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥ ৪৫৭ ॥ 
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায় । 
কোটি প্রায়শ্চিত্েও অন্যথা নাহি যায় ৷৷ ৪৫৮ ॥ 


€ 


প্রভুর দ্বিজকে ভক্তমহিমা বর্ণনার্থ আদেশ, তৎফলেই 
তাহার অপরাধ-খণ্ডন সম্ভব-- 
চল দ্বিজ, কর’ গিশ্না ভক্তের বর্ণন । 
তবে সে তোমার সব-পাপ-বিমোচন 0৮ ৪৫৯ ॥ 
বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি 
সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি । 
আমন্দে করয়ে জয় জয় হরি-ধ্বনি ॥ ৪৬০ ॥ 


A 


উন জুষতাং তৎকথামৃতম্‌ ৷ স্যাৎ- 
া 888 স্মরতাং তৎপদাস্থজম্‌ ৷৷ (ভোঃ 
| বি একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং সৃশ্লোক- 
বাত । শ্ুতেশ্চ বিদ্বভিরুপারুতায়াং 

২. বুপসংপ্রয়োগম্‌ ৷৷ ভোঃ ৩।৬৩৭)। 


| ৮২৪৫৩ । অপরাধী ব্যক্তি যে মুখে বৈষ্ণব-নিন্দা 
এ ক রঃ মুখে অনুতপ্ত হইয়া নিজাপরাধ স্বীকার- 


টে UL করিলে তবে তাহার মঙ্গল লাভ 
ধীর নে বিষভক্ষণ করিলে বিষের ক্রিয়ায় 
করিলে হয়, আবার বিষনাষক অমৃত পান 

বষ ন্ট হইয়া শরীর পূনরায় সবল হয়, 


| " ' বৈষ্ণবনিন্দা পুনরায় না করিলে কোটি 
: 


৯০৫ 


শ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক নিন্দাপরাধের ব্যবস্থ 
নিন্দা-পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার ৷ 
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার ॥ ৪৬১ ॥ 
উক্ত আজা-লঙ্ঘনকারীর দুঃখের অবধি নাই__ 
এই আজ্ঞা যে না মানে’, নিন্দে’ সাধূজন ৷ 
দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ ॥ ৪৬২ ॥ 
বেদসার শ্রীচেতন্যাজ্ঞাগালনে সুখে ভবসিন্ধু 
উত্তরণ-__ 
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার । 
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্কু-পার ॥ ৪৬৩ ॥ 
পণ্ডিত দেবানন্দ-__ 
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ব-উপদেশ | 
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ ৷৷ ৪৬৪ ॥ 
গৃহবাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র ৷ 
তথনে যতেক করিলেন পরানন্দ ॥ ৪৬৫ | 
প্রেমময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে । 
নহিল বিশ্বাস, না দেখিল তে কারণে ॥ ৪৬৬ ॥ 
দেখিবার যোগ্যতা অ।ছয়ে পুনঃ তা'ন। 
তবে কেনে না দেখিলা, ক্ষণ সে প্রমাণ ॥ ৪৬৭ ॥ 
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা । 
তা'ন ভাগ্যে বক্রেশ্বর আসিয়া মিলিলা ॥ ৪৬৮ ॥ 
বন্রেশ্বর পণ্ডিতের গুণ_ 
বক্ৰেশ্বর পণ্ডিত-_চৈতন্য-প্রিন্ন-পাত্র । 
ব্ৰহ্মাণ্ড পবিত্ৰ যী’র স্মরণেই মান্র ॥ ৪৬৯ ৷ 
নিরবধি কৃষ্ণ-প্রেম-বিরহ বিহবল। 
হা'র নৃত্যে দেবাসূর-_মোহিত সকল ॥ 8৭০ ॥ 
্রায়শ্চিত্তেও বৈষ্ণবনিন্দা-জনিত যে পাপ দূর হয় না, 
সেই পাপ বৈষ্ণবের স্তৃতির দ্বারাই দূরীভূত হয়! 
8৫৩-৪৫৪ ৷ তথ্য-_তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি 
অথবাস্য পদাস্তোজমকরন্দলিহাং 


বিষ্ণকথাশ্রয়ম্‌ ৷ 
মাহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং 


সতাম্‌॥ (ভাঃ ১১১৬৬) । 
শত্বা হন্ধাদ্বিমূচ্যতে ॥ ভোঃ ৬!১৭৷৪০) । 


৪৬৩1 যে সকল পাপী শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ 
পালন করে এবং তাঁহাকেই গ্রুবসত্য জানিয়া বৈষ্ণব- 
চরণে স্বীয় অপরাধ ক্ষমা করাইয়া লয়, সেই সকল 
ব্যক্তিই ভবসিন্ধু পার হইয়া শ্রীচেতন্যের বাক্যে আস্থা 
স্থাপন এবং নিজমঙ্জল লাভ করে! 


৯০৬ 


স্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


বক্রেশ্বরের ক্ৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ_- 


অহ, কল্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার ৷ 
বৈবণ্য-আনন্দমৃচ্ছা-আ।দি যে বিকার ॥ ৪৭১ ॥ 
চৈতন্যক্কপায় মান নৃত্যে গ্রবেশিলে ৷ 

সকলে আসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে ॥ ৪৭২ ॥ 
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার । 

সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার ৷ ৪৭৩ ॥ 


দেবানন্দ পণ্ডিতের আশ্রমে বক্রেশ্বর 
পণ্ডিতের অবস্থান _ 


দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্তি-বশে ৷ 


রহিলেন তাহার আশ্রমে প্রেম-রসে ॥ ৪৭৪ ॥ 


বন্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবাপ্রভাবে দেবানন্দের 
শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে বিশ্বাস-_ 


দেখিয়া তাহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর । 

ত্ৰিভুবনে অতুলিত বিষ্ণু-ভক্তি-ধর ৷৷ ৪৭৫ ॥ 
দেবানন্দ পণ্ডিত পরম সূখী মনে । 

অকৈতবে প্রেম-ভাবে করেন সেবনে ৷৷ ৪৭৬ ॥ 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ । 

বেত্রহস্তে আপনে বূলেন ততক্ষণ ৷৷ ৪৭৭ ॥ 
আপনে করেন সব লোক এক ভিতে ৷ 

পড়িলে আপনে ধরি’ রাখেন কোলেতে 1 ৪৭৮ | 
তাহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি-মনে। 

আপনার সব্ব অঙ্গে করেন লেপনে ॥ ৪৭৯ ৷ 





৪৭৭1 বুলেন--ভ্রমণ করেন । 

৪৮১ । বৈষ্ণবসেবার ফলে কুলিয়ার দেবানন্দ 
পণ্ডিত মহাপ্রভুর চরণে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। শ্রী বক্রে- 
স্বর পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে অবস্থান করায় তাহার 
মঙ্গলের কারণ হইয়াছিলেন। এই দেবানন্দ পণ্ডিত 
জমার্তধর্মে প্রবিস্ট হইলেও মহা-জ্ঞানী ও সংযত 
ছিলেন । শ্রীমভাগবত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ তাহার 
পাঠ্য ছিল না। তিনি ঈশ্বরনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়াদির অবশী- 
ভূত ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি বিশ্বাসের 
অভাব ছিল! শ্রীবন্রেশ্বরের অনুগ্রহে তাহার সেই 
দুর্বৃদ্ধি দূর হইয়া তিনি ভগবানে শ্রদ্ধালু, হইলেন । 

৪৮৫ | কুষ্ণভক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের 
প্রতি ভক্তি তারতম্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ__শ্রীমভাগবত এই 
কথাই দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন । 

৪৮৫ । তথ্য (ভাঃ ১১৭৫ ) ; (ভাঃ ১৯। 
১১1৪৭-৪৮) ও (ভাঃ ১১/১৯২১ ) শ্লোক দ্রষ্টব্য । 


তা'র সঙ্গে থাকি, ত।'ন দেখিয়া প্রকাশ 1 
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস ॥ ৪৮০ ॥ 
বৈষ্ণবসেবার ফল কহে যে পুরাণে । 
তা'র সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে ॥ ৪৮১ ॥ 
আজন্ম ধাম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্‌ ৷ 
ভাগবত-অধ্যাপনা বিনা নাহি আন ॥ ৪৮২ ॥ 
আজন্ম ধাশ্মিক, উদাসীন, জ্ঞানবান, শান্ত, দান্ত ও 
জিতেন্দ্ৰিয় ভাগবত অধ্যাপকেরও বৈষ্ণযবসেবা 
ব্যতীত শ্ৰীভগবৎ-পাদপদ্যো বিশ্বাস 
অসম্ভব— 
শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্ৰিয়, নির্লোভ বিষয় । 
প্রায় আর কতেক বা গুণ তা’নে হয় ॥ ৪৮৩ ॥ 
ভক্ত ভাগবত বক্রেশ্বরের কৃপায় পণ্ডিতের 
কুবুদ্ধি বিনাশ__ 
তথাগিহ গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস । 
বক্রেশ্বর প্রসাদে সে কু-বুদ্ধি-বিনাশ ॥ ৪৮৪ ॥ 
কৃষ্ণসেবা হইতেও বৈষ্ণবের সেবা শ্রেষ্ঠ, ইহাই 
ভাগবতের সিদ্ধান্ত__ 
“কষ্-সেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড় ৷’ 
ভাগবত-আদি সব শাস্লে কৈল দঢ় ৷৷ ৪৮৫ ৷৷ 
তথাহি-_ 
“সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয্লোহচ্যুতসেবিনাম্‌ । 
নিঃসংশয়ন্ত তত্তক্তপরিচর্যযারতাআনাম্‌ 1৪৮৬ 


আরাধনানাং স্ব্বেষাং বি-ফ্ণারারাধনং পরম্‌ ৷ তমা 
পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্‌ ৷৷ পদ্মপুরাণ ! 
সৰ্ব্বত্ৰ বৈষ্ণবাঃ পৃজ্যঃ স্বৰ্গে মর্ত্যে রসাতলে । দেবতানাং 
মনুষ্যাণাং তথৈব হক্ষরক্ষসাম্‌ ৷ ( ইতিহাস-সমুচ্চয় ) 


অন্বস্ন__অচ্যুতসেবিনাং ( ভগবৎসেবা- 
পরায়ণানাং ) সিদ্ধিঃ (যথোচিতফলপ্রাপ্তিঃ) ভবতি ন 
বা ইতি (এবংরূপঃ ) সংশয়ঃ (সন্দেহো বওতে a 
পীতিশেষঃ ) তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্সনাং (তস্য টা 
পরিচর্য্যায়াং সেবায়াং রতঃ আসক্ত আত্মা রে 
তেষাং) তু নিঃসংশয়ঃ সিদ্ধিবিষয়ে ** 


নাস্তীত্যর্থঃ )। 


৪৮৬ ॥ 


রর সিদ্ধিলাভ 


রে; 
তাহাদের 


৪৮৬1 অনুবাদ--ভগবৎসেবকগণে 
হয় কি না হয়, এইরাপ সন্দেহ থাকিতে প. 
যাহারা তদীয় ভতম্গণের পরিচর্যার আস্ত, 
সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 


ঘষ্টৰ 


অন্ত্যখণ্ড--তৃতীয় অধ্যায় 


বৈষ্ণবসেবাই ক্লষ্ফলাভের একমাত্র পরম উপায়__ 

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায় । 

ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই ক্ল্চ পায় ॥ ৪৮৭ ॥ 

রের সঙ্গপ্রভাবে দেবানন্দের গৌরদর্শনে 

অনুরাগ 

বক্রেগ্রর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে । 

গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে ৷৷ ৪৮৮ ॥ 
দেবানন্দের মহাপ্রভুর সমীপে গমন-_ 

বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্‌। 

দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান ৷৷ ৪৮৯ ॥। 

দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া ৷ 

রহিলেন এক ভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া ॥ ৪৯০ ৷ 


বল্লেন 


মহাপ্রভু-কর্তুক কুলিয়ায় দেবানন্দের যাবতীয় 
অপরাধ খণ্ডন-_ 

প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা ৷ 
বিরল হইয়া তানে লইম্মা বসিলা ॥ ৪৯১ ॥ 
পূর্বে তা'ন যত কিছু ছিল অপরাধ ৷ 
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ ॥ ৪৯২ ॥ 

দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট মহাপ্রভুর বক্রেশ্বরের 

মাহাআয-বণন-- 

প্রভু বলে,__-“তুম্সি যে সেবিলা বক্রেশ্বর । 
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর ॥ ৪৯৩ ॥ 
বক্রেশ্বর পণ্তিত- প্রভুর পূর্ণশক্তি ৷ 
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাহারে করে ভক্তি ॥ ৪৯৪ ॥ 
বক্রেশ্বর হৃদয়ে ক্রষ্ণের নিজ-ঘর ॥ 
কষ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর ॥ ৪৯৫ ৷ 
যেতে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্ হয় ৷ 
সেই স্থান সববতীর্থ শ্রীবৈকুষ্ঠময়্ ৷” ৪৯৬ ॥ 
৪৮৬। তথ্য-_গোবিন্দভাষ্য ৩।৩ ৫১-৮২৯ পৃঃ 
J) 
8৪৮৭ । এতেকে-_এই নিমিত্তে, এই হেতু ! 
৪৮৭। কৃষ্ণ সেবা করিয়া অনেকে ফল লাভ 


ক 

ই না, কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি 

5) বাধ্য। -স্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবা যিনিই করুন 
কেন, তাহার চরণে ভক্তি থাকিলে সেই ভক্তের 


ব্‌ 
মূ 


« 


ক 
ই কুষ্ণপ্রেমা-লাভে অধিকারী হইবেন ৷ 
রের দেহে কৃষ্ণ অবস্থান করায় বক্রেশ্বরের 


সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণেরও সোল্লাসে নৃত্য হইতে 


৯০৭ 


মহাপ্রভুর বাক্য-শ্রবণে দেবানন্দের করযোড়ে 
স্তব ও দৈন্যোজ্জি_ 


শুনি’ বিপ্র-দেবানন্দ প্রভুর বচন ৷ 
যোড় হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন ॥ ৪৯৭ ॥ 
“জগৎ উদ্ধার লাগি’ তুমি ক্ুগাময় ৷ 
নবদ্বীপ-মাঝে আসি’ হইলা উদয় ॥ ৪৯৮ ॥ 
মঞি পাপী দৈবদোষে তোমা’ না জানিলুঁ ৷ 
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইল ॥ ৪৯৯ ॥ 
সব্ব-ভূত-ক্কপালুতা তোমার স্বভাব ৷ 
এই মাগোঁ ‘তোমাতে হউক অনুরাগ” ॥ ৫০০ ॥ 
এক নিবেদন প্রভু তোমার চরণে । 
কি করি উপায় প্রভু, বলহ আপনে ॥ ৫০১ ॥ 
ভাগবত সব্ব্বজের গ্রন্থ, অসব্বজের ভাগবত 
অধ্যাপনার অযোগ্যতা-__ 
মুঞি অ-সবর্বজ্ঞ__সব্ব্র গ্রন্থ লৈয়া। 
ভাগবত পড়াঙ আপনে অজ্ঞ হৈয়া ৷৷ ৫০২ ॥ 
দেবানন্দের মহাপ্রভুর নিকট হইতে ভাগবত 
অধ্যাপনার উপদেশ গ্রহণ-_ 
কিবা বাখানিমূ, পড়াইমূ বা কেমনে ৷ 
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু, করহ আপনে ॥? ৫০৩ | 
শুনি’ তা'ন বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান্‌। 
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ ॥ ৫০৪ ॥ 
মহাপ্রভুর উত্তর-_শুদ্ধা ভক্তিই ভাগবতের 
সার্বদেশিক সিদ্ধান্ত-_ 
“শুন বিপ্র, ভাগবতে এই বাখানিবা । 
‘ভক্তি’ বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা 1৫০৫ 
আদি-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয় । 
বিষ্ণ-ভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয্ন অব্যয় ॥ ৫০৬ ॥ 
১১ 
থাকে । বন্রেশ্বর যেখানে থাকেন, তাহাই সব্্বতীর্থা- 
ধিক ও বৈকুণ্ঠ ৷ 
৫০২৷ সৰ্ব্বত বিষ্স্বামী শ্ৰীমদ্ভাগবতকেই 
বেদান্তভাষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! দেবানন্দ পণ্ডিত 
বলিলেন,_আমি সব্ববডের গ্রন্থ লইয়া ভাগবত পড়াইবার 
অভিমান করি বটে, কিন্ত আমি অক্ত বা অসবর্বজ্ত ঃ 
সতরাং কি প্রকারে ভাগবত পাঠ করিব, তাহা আপনি 
বলিয়া দিউন। 
৫০৫1 তথ্য--ভাঃ ২৭৫১-৫২। 
৫০৬ ॥ তথ্য--ভাঃ ১২৷১৩৷২১ ৷ 







৭০৮ 


অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ঃ-ভক্তি । 


মহাপ্রলয়েও যা'র থাকে পূর্ণ শক্তি ॥ ৫০৭॥ 
ভগবান্‌ মোক্ষপ্রদানপূর্বক জীবকে বঞ্চনা করিয়া 
ভক্তিকে গুপ্ত রাখেন-__ 
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে ৷ 
হেন ভক্তি না জানি ক্ষ্ণের ক্লপা বিনে ॥ ৫০৮ ॥ 
একমান্র ভাগবৎশাজ্রেই ভক্তদ্র অসমোদ্ধ তব স্থাপিত 
হওয়ায় ভাগবতের ন্যায় শান্তর আর নাই-_- 
ভাগবতশান্তে সে ভক্তির তত্ব কছে। 
তেঞি ভাগবত সম কোন শস্ত্ৰ নহে ৷ ৫০৯ ৷৷ 
ভাগবত অপোরুষেয়, ভববদবতার প্রকট প্রকট 
লীলাময় মান্র__ 
যেন রূপ মৎস্য-কুম্ম-আদি অবতার ৷ 
আবিভাব-তিরোভাব যেন তা’ সবার ॥ ৫১০ ॥ 
এই মত ভাগবত করো কৃত নয়। 
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥ ৫১১ ৷ 
কৃষ্ণরুপায় ভক্তিযোগে বাসের জিহবায় 
ভাগবতের অবতরণ-_ 
ভক্তি-যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহবায় ৷ 
হ্হুত্তি সে হইল মাত্ৰ কৃষ্ণের কৃপায় ॥ ৫১২ ৷৷ 





৫০৭1 তথ্য-_ভাঃ ২৯।৪-১৮ ও ৩২৫৩৮ 
ও” তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ (১! 
২২২০) খক্‌। ন চ্যবন্তি যতো ভক্তা মহতি প্রলয়ে 
সতি। বিষ্ণপূরাণ ৷ 

৫০৮। শ্ৰীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন-__ 
শ্রীমভ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়ই ভক্তি ; সেই ভক্তি 
নিত্যসিদ্ধ ও ক্ষয়ধৰ্ম্মরহিত, তাহার ক্ষয় নাই.__মহা- 
প্রলয়েও বিষ্ণভক্তি নষ্ট হয় না। ভগবান্‌ ভুক্তি মুক্তি 
প্রভৃতি প্রাপ্য ফল দিয়া জীবকে ‘ভক্তি’ বুঝিতে দেন 
না। ভগবৎক্বপা ব্যতীত কাহারও ভক্তিলাভের 
সম্ভাবনা নাই ৷ 

৫০৮) তথ্য_ভাঃ ৫৷৬৷১৮ ৷ 

৫০৯ । তেঞ্রি__সেই কারণে । 

৫০৯। যেহেতু শ্রীমাগবত ভক্তিতত্তব বৰ্ণন 
করেন, তজ্জন্য শ্রীমভ্ভাগবতের সমান অন্য কোন 


শান্সই জগতে নাই । 
১৯ । তথ্য-__ভাঃ ১২/১৩'১৪-১৫ ও ১1৭1৭ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





পরমেশ্বরের তত্ত্বের ন্যায় ভাগবত-তত্ব অচিন্ত 
সশ্বরের তত্ব যেন বৃঝনে না যায়। 
এই মত ভাগবত-_সবর্ব শাস্ত্ৰে গায় ॥। ৫১৩ ৷ 
দান্তিকের নিকট ভাগবত আত্মপ্রকাশ করেন না, 
শরণাগতই ভাগবতের অর্থ দর্শনে সমর্থ 
ভাগবত বুঝি' হেন ঘা'র আছে জ্ঞান । 
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ ॥ ৫১৪ ॥ 
অজ্ঞ হই’ ভ।গবতে যে লয় শরণ । 
ভাগবত-অর্থ তা'র হয় দরশন ॥ ৫১৫ ॥ 
ভাগবত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-__ 
প্রেমময় ভাগবত- শ্রীরুষ্কের অঙ্গ । 
তাহাতে কহেন যত গোপ্য ক্ৃষ্ণ-রঙ্গ ৷ ৫১৬ ॥ 
সমগ্র বেদশাস্তর ও পূরাণকীত্তনের পরও বাসের 
চিত্ত অশান্ত__ ভাগবত কীর্তনেই ব্যাসের 
চিত্ত শান্তি লাভ করে__ 
বেদ-শাস্তর পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস । 
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ ৷৷ ৫১৭ ॥ 
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল ৷ 
ততক্ষণে চিত্তরৃতি প্রসন্ন হইল ৷৷ ৫১৮ ৷৷ 





শ্লোক দ্রষ্টব্য । অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত- 
মেতদ্‌ যদৃণ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্বাঙ্গিরস 
ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূন্রাণানু- 
ব্যাখ্যানানি ব্যাথ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥ 
রঃ আঃ উঃ ২181১০। 

৫১২1 শ্রীমদ্ভাগবত নিত্যকাল অবস্থিত গ্রন্থ; 
কালে কালে লপ্ত হইলেও শ্রীবাসের জিহবায় ও লেখ- 
নীতে ভগবৎ-র্লুপাবলে তিনি অবতীর্ণ হন৷ ঈশ্বর 


যমদপ্ত্য মর্ত্য নরবিচারের বোধগম্য নহেন। 
তথ্য-_ভাঃ ১1৭1২-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 


৫১২ র 
৫১৩1 তথ্য-_ভাঃ ৬৩1২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য 
৫১৪1 ভাগবতে যাহার প্রবেশাধিকার আছে, 


-শিরো- 
তিনি জানেন যে শ্রীমভ্ভাগবতই সকল ই 
মণি ঃ এমন কি, মূর্খ জনও তা 
গ্রহণ করিলে তাঁহার চিত্তে ভাগবতের ফুড 


রূপে 
৫১৬1 প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ 
অভিহিত ৷ রর 
৫১৭1 প্রকাশ-_প্রফুল অবস্থ তি 


৫১৮] “ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌ 


| ৮৮. 


1 








অন্ত্যথণ্ড-তৃতীয় অধ্যায় 


এরূপ 
ব্াযক্জি সঙ্কটে পতিত-_ 


হেন গ্রন্থ পড়ি’ কেহ সঙ্কটে পড়িল ৷ 

গুন অকপটে দ্বিজ, তোমারে কহিল ৷৷ ৫১৯।। 

মহাপ্রভুর দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি ভাগবতে 
ভক্তিযোগ-মাত্র ব্যাখা করিতে উপদেশ-_ 

“আদি-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে ৷ 

তক্তি-যোগ মাত্ৰ বাখানিও সবর্বমতে ॥ ৫২০ ॥ 

তবে আর তোমার নহিব অপরাধ । 

সেইক্ষণে চিত্তরৃত্ত্ে পাইবা প্রসাদ ৷৷ ৫২১ ॥ 

সকল শাস্ত্ৰই কৃষ্ণ-ভত্তি'র কথা কীর্তন করেন, 
ভাগবতে তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট-_ 

সকল শাপ্েই মান্র ‘ক্ৰষ্ণ-ভক্তি’ কয় । 

বিশেষে শ্রীভাগবত--ক্কহ্ম-রসমন্ ৷ ৫২২ ৷ 
পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর আজ্ঞা 

চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া । 

কৃষ্ণ-ভক্তি-অস্থৃত সবারে বৃঝাইয়া ॥৮ ৫২৩ ॥ 

দেঝনন্দের দণ্ডবৎ প্রণাম ও স্বস্থানে গমন 

দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি’ । 

দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি ৷৷ ৫২৪ ॥ 

প্রভুর চরণ কায়মনে করি’ ধ্যান ৷ 

চলিলেন বিপ্র করি’ বিস্তর প্রণাম ৷৷ ৫২৫ ॥ 


ইমল। অপশ্যৎ পূরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্‌ ৷ 
তা জীব আত্মানং ব্রিগুণাত্মকম্‌। পরো- 
*প মনুতেইনর্থং তৎকৃতঞ্চভিপদ্যতে ৷৷ অনর্থোপশমং 
ব্িতক্িযোগমধোক্ষজে । লোকস্যাজানতো বিদ্বাং- 
চান্ত সাত্বত-সংহিতাম্‌॥ যস্যাং বৈ শ্ুয়মাণায়াং 
রে ভক্তিরুৎপদাতে পুংসাং গোক- 
ঝদী হা ভোঃ ১1৭ ৪-৭) শ্রীমভাগবত মায়া- 

বা কন্মীর সেব্যগ্রস্থ নহেন। ভক্তিযোগ ব্যতীত 


মৈই 
গ্রন্থে অন্য কোন ব্যাপার নাই। ইহা বুঝিলেই 
লনা শান্তি লাভ ঘটে । 
৫১৭- 
য় ১৭-৫১৮ । তথ্য__ ভাঃ ১৭১১; ২81১৪ 
ক দ্রষ্টব্য । 
৫২১। 


প্রসাদ-_প্রসন্নতা, আনন্দ ৷ 
তে তথ্য- বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে 
গীয় তথা। আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র 


তে॥ __ 3 
১১৩ হরিবংশ, ভবিষ্যৎপর্ব্ব ১৩২৯৫ ; ভাঃ 
শ্লোক দ্রষ্টব্য । 


৫২২7 


৯০৯ 


| তসমোদ্ গ্রন্থ পাঠ করিয়াও কোন কোন প্রভুর সকলকেই ড নিব 


বিচার কথন- 
সবারেই এই ভাগবতের আখ্যান ৷ 
কহিলেন শ্রীগৌরসূন্দর ভগবান্‌ ॥ ৫২৬ ॥ 
ভক্তিযাগই ভাগবতের একমাত্র সিদ্ধ স্ত₹_ 
ভক্তি-যোগ মাত্ৰ ভাগবতের ব্যাখ্যান ৷ 
আদি-মধ্য-অন্ত্যে কভু না বৃঝায়ে আন ॥৫২৭॥ 
গুদ্ধভক্তি স্বীকার না করিয়া ভাগবতের অধ্যাপনা 
বৃথা বাক/বায় ও অপরাধ 
না বাখানে ভক্তি, ভাগবত যে পড়ায় ৷ 
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায় ॥ ৫২৮ ॥ 
ভাগবত ভক্তিরসবিগ্রহ-_ 
মত্তিমন্ত ভাগবত-_ভক্তিরস মাত্র । 
ইহা বৃঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥ ৫২৯ ॥ 
গৃহস্থের ঘরে ভাগবতের অবস্থানে সব্ব 
অমঙ্গল বিনাশ 
ভাগবত-পৃস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে । 
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে || ৫৩০ ॥ 
ভাগবতের পূজায় কৃষ্ণপূজা__ 
ভাগবত পূজিলে কুষ্ণের পৃজা হয় । 
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্ভিময় ॥ ৫৩১ ॥ 


৫২৮1 অভক্ত লোক ভাগবত পড়িলে তাহার 
বৃথা বাক্য ব্যয়িত হয় । অধিকন্তু অপরাধ আসিয়া 
তাহাকে ডূবাইয়া দেয়! ভক্তির অনাদরক্রমেই 


এইরূপ অমঙ্গল লাভ ঘটে। 
৫২৮1 তথ্য_ভাঃ ১২১২৫১ ও ভাঃ ১২১২ 


৪৯ শ্লোক দ্ৰষ্টব্য ! 

৫৩০1 যাহারা আদর করিয়া ভক্তপূজ্য ভাগ- 
বতকে গৃহে রাখেন, তাহাদের কোন অমঙ্গল হয় না। 
শ্রীমভাগবতকে পূজা করিলেই কুষ্ণপুজা হয়। ভাগ- 
বতের শ্রবণ ও পঠন করিলেই ভক্তি-লাভ ঘটে ও 


তদ্দারা কৃষ্ণপূজা বিহিত হয় । 
তথ্য-যন্ত্র যন্ত্র ভবেদিপ্র শাস্্রং 


৫৩০-৫৩১ ৷ 
ভাগবতং কলৌ। তত্ৰ তত্ৰ হরির্যাতি 'ত্রিদশৈঃ সহ 
নারদঃ ৷ তন্র সৰ্ব্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ ॥ 


যন্র ভাগবতং শাস্ত্রং তিষ্ঠতে মুনিসত্তম ! তত্র সৰ্ব্বাণি 
তীর্থানি স্ব্বে যক্তাসূদক্ষিণাঃ ৷ যন্ত্র ভাগবতং শাজ্রং 
পজিতং তিষ্ঠতে গৃহে ॥ স্কান্দে কৃষ্ণাৰ্জ্ ন-সংবাদে ৷ 


৯২০ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ভর্ত*-ভগবত ও গ্রন্থ-ভ।গবত-__ 


ছুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্ৰ । 
গ্রন্থ-ভাগবত, আর ক্রষ্ণ ক্লুপা-পান্ত্র ॥ ৫৩২ ॥ 
নিত্য ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও পূজার ফলে ভক্ত- 
ভাগবতত্ব লাভ অবশ্যন্তাবী__ 
নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত ৷ 
সত্য সত্য সেহ হইবেক সেই মত ॥ ৫৩৩ ৷ 
দুচ্চৃতিগণ ভাগবত-পাঠের অভিনয় করিয়া 
জগদ্গুরু নিত্যানন্দের নিন্দক__ 
হেন ভাগবত কোন দুঙ্কৃতি পড়িয়া ৷ 
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ব না জানিয়া ॥ ৫৩৪ ৷৷ 
ভাগ্যবান সমীপে নিতানন্দ মূর্ত ভগবতরস-_ 
ভাগবত-রস-_ নিত্যানন্দ মৃত্তিমন্ত ৷ 
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত।। ৫৩৫ ॥ 


নিত্যানন্দ অনন্তরূপে অনন্তমুখে অনন্তকাল 
অবিরাম ভাগবত কীর্তনকারী হইয়াও 
ভাগবতের অন্ত পান না__ 
নিরবধি নিত্যানন্দ সহত্রবদনে ! 
ভাগবত অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে ৷৷ ৫৩৬ ৷ 
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি। 
তথাপিও পার নাহি পানম্সেন অদ্যাপি ৷ ৫৩৭ ॥ 


শান্ত ধারণায় অনন্তাতীত বস্তু সম্পূর্ণ অগ্রাহ-_ 
হেন ভাগবত যেন অনন্তেরো পার । 
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস সার ॥ ৫৩৮ ॥ 





৫৩২ ৷ ভাগবত-দ্বিবিধ ; (১) এক প্রকার 
গ্রন্থ-ভাগবত ; অপর প্রকার-__ভক্ত-ভাগবত ৷ যিনি 
শ্রদ্ধার সহিত ভাগবত পাঠ করেন, নিশ্চয়ই তিনি 
ভক্ত-ভাগবত । 

৫৩২] তথ্য = এক ভাগবত বড়-_ভাগবত শান্তর । 
আর ভাগবত-_-ভক্ত ভক্তি-রসপান্র ॥ চৈঃ চঃ আঃ 
৯৯৯ ৷ 
6৩৪1 ভাগবত-পাঠক ভাগাদোষে যদি নিত্যা- 
ন্দর নিন্দা করে, তবে তাহার দুক্ষৃতি সঞ্চিত হয়, 
গবত পাঠ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দই সব্বক্ষণ ভাগ- 
অর্থ সহস্র জিহ্বায় ও বদনে গান করেন) 

চতন্যদেব কুলিয়া-গ্রামের সকল অধি- 









দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর সকলকে 
ভাগবতের তাৎপর্য শিক্ষাদান 
দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে সঝাকারে। 
ভগবত-অথ বৃঝাইলেন ঈশ্বরে ॥ ৫৩৯ ॥ 
এই মত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে ৷ 
সবারেই প্রতিকার করেন সু-রীতে ॥ ৫৪০ ॥ 
কুলিয়া গ্রামে সকলকেই কৃতার্থ করিলেন 
কুলিয়া গ্রামেতে আসি’ শ্রীরুষ্ণচৈতন্য। 
হেন নাহি, ঘা'রে প্রভু না করিলা ধন্য ৷ ৫৪১॥ 
প্রভুর দশনে সকলের সন্তেষ ও অতৃপ্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষা__ 
সবর্ব লোক সুখী হৈলা প্ৰভুরে দেখিয়া । 
পুনঃ পূনঃ দেখে সবে নয়ন ভরিয়া ॥ ৫৪২ ॥ 
মনোরথ পূর্ণ করি’ দেখে স্ব্ব লোক । 
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ-শোক ॥ ৫৪৩॥ 
নির্মৎসর হইয়া শ্রীচেতন্যবিলাস-শ্রবণের ফল-_ 
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ-মনে ৷ 
আচৈতন্য-সঙ্গ গায় সেই সবজনে ॥ ৫8৪ ॥ 
যথা তথা জন্ম ক- সবার শ্রেষ্ঠ হয়৷ 
ব্রষ্ণ-যশ শুনিলে কখনো মন্দ নয় ৷৷ ৫৪৫ ॥ 
উপসংহার-_ 
শ্রীরুষ্ষচৈতন্য নিত্যানন্দচ।ন্দ জান । 
বৃন্দাবন দাস তছু পদযূগে গান ৷৷ ৫৪৬ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যথণ্ডে শ্রীনীলাচলে আগ্র- 
প্রকাশাদিপুবর্বকং পুনগৌ ডুদেশে বিবিধলীলা- 
বিলাস বর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ || 


বাসীর অপরাধ দূর করিয়া সকলকে ধন্য করিলেন? 
এজন্য শ্রীমায়াপরের অপর পারে বর্তমান নবদ্বীপসহর 
অপরাধ-ভঙ্জনের পাট বলিয়া অপরাধিগণের নিত্য" 
মঙ্গলের আকর স্থান! কিন্তু যাহারা প্রাচীন মায়াপূরের 
বিরুদ্ধে দৌরাত্ম্য আচরণ করিয়া শুদ্ধভক্তগণের চরণে 
অপরাধ করতঃ কুলিয়া সহরে বাস করিতে থাকে! 
তাহাদের কোনদিনই মঙ্গল লাভ হয় না! ডি 
৫৪৫ 1 যে কোন বর্ণে বা স্থানে জন্মগ্রহণ রর 
যদি কৃষ্ণের প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক রা রর 
কীত্তি বা যশ গান করেন, তবে তাহার কে 


অমঙ্গল ঘটে না। রঃ 
ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে তৃতীয় অধ্য 


এপ 


চতুর্থ অধ্যায় 


চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর সগোষ্ঠী মথুরাভিমূখে 
যাত্রা ও পথে রামকেলিতে কয়েকদিবস অবস্থান, 
গী়ে্ছর বিধর্মী হোসেন সাহেরও মহাপ্রভুর এশ্ব্য্য- 
শ্রবণে মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতি, প্রভুর মথুরা- 
ডিমথ অগ্রসর না হইয়া রামকেলি হইতেই দক্ষিণ 
মুখে প্রত্যাবর্তন এবং নীলাচলাভিমূখে গমনকালে 
ধান্তিপূরে গ্ৰীঅদ্বৈত-ভবনে আগমন, বালক শ্রীঅছ্যুতা- 
নন্দের শ্রীচৈতন্য-নিষ্ঠা, অদ্বৈত-ভবনে শ্ৰীশচীমাতার 
আগমন ও মনের সাধে মহাপ্রভুকে ভোগপ্রদান, মহা- 
প্রভুর সমীপে মুরারিগুপ্তের শ্রীরামচন্দ্রের স্তোত্রপ৷ঠ, 
গ্রীবাগ চরণে অপরাধী জনৈক কুষ্ঠ-রোগীকে তাহার 
কুঠ-রোগের কারণ নিদ্দ্দেশপূ্ব্বক তৎপ্রতি ক্রোধ 
ও শ্রীবাসের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়া তাহার অপ- 
রাধ মোচন, সপার্ষদ মহাপ্রভুকে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতা- 
চর্যোর শ্রীল শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর তিথি-পৃজা সঙ্কীর্তন- 

মহামহোৎসব প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । 
অপরাধ-ভর্জনপাট কুলিয়ায় অপরাধিগণের অপ- 
রাধমোচন ও জীবোদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু ভক্তগোচ্তী- 
সহ গঙ্গতীরে তীরে মথুরাভিমূখে যাত্রা করিলেন এবং 
পথে গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরস্থ রামকেলি গ্রামে চারি 
গা দিবস নিভৃতে অবস্থান করিবেন ইচ্ছা করিয়া তথায় 
গমন করিলেন। কিন্তু রামকেলিতে আগমনবার্তী 
হী ডি হইয়া পড়িল; প্রভুর অনুক্ষণ হুঙ্কার, 
বি টি হা ও SRI হরিনামোচ্চারণে আহ্বান 
মাহে টি করিল lL কোতোয়াল রর 
কথা নিবেদ গিয়া এই অপূৰ্ব্ব সন্ন্যাসিলীল প্রভুর 
হতুকে সি বিধন্মী বাদ্‌ুসা হোসেন সাহও 
বি ধিরে ঈশ্বর" বলিয়া ধারণা করিলেন, তথাপি 
আশ্র্য দুষ্টলোকের মন্ত্রণায় চিত্ত পরিবর্তন 
কেলি তা A করিয়া সজ্জনগণ প্রভুকে রাম- 
হু ই জন্য গোপনে লোক প্রেরণ করিলেন । 
জীনাইলে ও প্রভুর পার্ষদগণের নিকট এ কথা 
সামী তের হৃদয়ে চিন্তার উদয় হইল! 
সিজ-সবতিঃ সকলকে অভয়প্রদানপৃব্বক স্বমুখে 
জম্তা ও বেদগুহ্যত্ব প্রকাশ করিলেন এবং 


বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত এ যুগে সকলকেই দুর্লভ হরি- 
নাম বিতরণের প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। মহাপ্রভু ভবি- 
ষ্দ্বাণী করিয়া আরও বলিলেন যে, পৃথিবীতে যত 
দেশগ্রাম আছে, সব্বন্র তাহার নাম প্রচারিত হইবে । 
মহাপ্রভু মথুরায় গমন না করিয়া রামকেলি হইতেই 
দক্ষিণমূখে ফিরিলেন এবং শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে 
আসিলেন। এতপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীঅদ্বৈতনন্দন বালক 
শ্রীঅছ্নাতানন্দের অদ্ভূত শ্রীচৈতন্যনিষ্ঠা ও অপরাপর 
চৈতন্যবিমূখ অদ্বৈত-পুন্র-ব্ুবগণের আচরণের পার্থক্য 
প্রদর্শনকল্পে একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন 
কোনও উত্তম সন্ন্যাসী শ্রীঅদ্বিত-ভবনে আসিয়া “কেশব 
ভারতী শ্রীচৈতন্যের কি হন £”_ এই প্রশ্নের উত্তরের 
জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় শ্রীঅদৈতাচার্য্য ব্যবহারিক 
বিচারে উত্তর প্রদানমুখে বলিলেন যে কেশব-ভারতী 
শ্রীচেতনোর গুরু ৷ পঞ্চবর্ষবয়স্ক দিগম্বর অদ্রাতানন্দ 
পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবেশে হাসিতে 
হাসিতে পিতাকে বলিলেন যে, সৰ্ব্ব জগদ্গুরুগণের 
গুরু স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীচেতন্যের আবার গুরু আছে, 
ইহা কিরূপ সিদ্ধান্ত ? শ্রীঅদৈতাচার্যা পঞ্চম ব্ষীয় 
পন্রের মুখে এই সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন 
যে, অদ্যুতই যথার্থ পিতা এবং অদ্বৈতই পুন্র। অদ্যুতা- 
নন্দ সত্য সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিবার জন্য পৃত্ররূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। ইহা বলিয়া আচার্য্য পুত্রের নিকট ক্ষমা 
ভিক্ষা করিলে অচ্যুতানন্দ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। 
সন্নাসীও এরূপ যোগ্যতম পিতাপুত্রের ব্যবহার ও 
সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হইয়া হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে 
স্থান ত্যাগ করিলেন। এতৎপ্রস'্গ ঠাকুর বৃন্দাবন 
শ্রীচেতন্য-চরণনিষ্ঠ শ্রীঅছুতানন্দের মহত্ব ও অন্যানা 
অদ্বৈত-পৃত্রব্বগণের যমদণ্ডযত্ব কীর্তন করিয়াছেন । 
যখন শ্রীঅদ্ৈতাচার্যয শ্রী অদ্যুতানন্দের এইরূপ আচরণে 
মগ্ধ ছিলেন, তখন জপার্ষদ শ্রীগীরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত- 
ভবনে শুভবিজয় করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্যুতানন্দের 
প্রতি বিশেষ রুপা করিলেন এবং সংকীর্ভনলীলায় 
অদ্বৈতগহে অবস্থান করিতে লাগিলেন । অদ্বৈতাচার্য্য 
বিরহবিধুরা অভিন্না যশোমতী শ্রীশচীমাতাকে শান্তিপুরে 


৯১২ 


আনিবার জন্য দোলা দিয়া লোক পাঠাইলেন ৷ প্রভুর 
আগমনবান্তা শ্রবণমান্র গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মূরারিপুপ্ত 
প্রভৃতি ভক্তরন্দের সহিত শ্রীশচীমাতা শান্তিপূরে আগ- 
মন করিলে মহাপ্রভু মাতাকে 'দেবকী', ‘যশোদা, 
‘দেবহ_তি?, ‘পৃশ্থি’, ‘কৌশল্যা’, ‘অদিতি’ প্রভৃতি বলিয়া 
স্তব করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিলেন। ভক্তগণ 
শ্রীশচীমাতার অপূৰ্ব্ব ভক্তিসীমা ও ‘আই’ নামের 
মহিমা কীর্তন করিলেন। শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন 
করিয়া মহাপ্রভূকে ভিক্ষা করাইবেন, এইজন্য মহা- 
প্রভুর নিকট শ্রীঅদ্বেতাচার্য্য অনুমতি গ্রহণ করিলেন । 
শ্রীশচীমাতা প্রভুর জন্য বহুপ্রকার ব্যঞ্জন এবং বিংশতি- 
প্রকার প্রভুপ্রিয় শাক রন্ধানপৃবর্বক প্রভুকে ভোগদান 
করিলে মহাপ্রভু শচীমাতার রন্ধন-প্রশংসা ও বিভিন্ন 


কুষ্ণপ্রিয় শাকের বিভিন্ন সেবা-উদ্দীপনী মহিমা কীর্তন- 
পূর্বক পরমানন্দে ভোজন করিলেন । 


মহাপ্রভুর অধরামৃত ভক্তগণ লুণ্ঠন করিলেন । 
সপার্ষদ মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীমূরারিগুপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের 
স্তোত্রাষ্টক পাঠ করিলেন । মহাপ্রভু মুরারির মস্তকে 
পাদপদ্ম স্থাপনপূর্ব্বক মুরারিকে নিত্য রামদাসত্বের 
বর প্রদান করিলেন । জনৈক কুষ্ঠরোগী মহাপ্রভুর 
সন্মুখে আসিয়া নিজ দুর্দশার কথা বলিলে মহাপ্রভু 
কুষ্ঠরোগীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ-পূবর্বক তাহ'কে 
অস্পৃশ্য ও অসস্তাষ্য বলিয়া স্থানত্যাগের কথা বলিলেন 
এবং আরও জানাইলেন যে, বর্তমান জন্মে কুষ্ঠরোগের 
যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছে না, অসংখ্য ভবিষ্যদ্‌ 
জন্মে কিরাপে কুক্তীপাক নরকের যন্ত্রণা সহ্য করিবে £ 
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের চরণে অপরাধহেতুই তাহার 

জয়বীর্তনমুখে মঙ্গলাচরণ-__ 
জয় জয় রুপাসিন্ধু জয় গৌরচন্দ্র ৷ 
জম্ম জম্ম সকল-মজল-পদদন্দ্ব ৷৷ ১॥ 


জয় জয় শ্্রীকুষ্ণচৈতন্য ন্যাসি-রাজ । 
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥ ২ ॥ 
হেন মতে প্রভু সৰ্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া ৷ 
সথরায় চলিলেন ভক্তগোচ্তি লৈয়া | ৩) 
_.. গ্রঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু লইলেন পথ ৷ 
.. আ্লান-পানে পুরান গলার মনোরথ ৪ ॥ 
এ [মকেলিতে ৪'৫ দিবস গুপ্তভাবে স্থিতি 
গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম । 
্রণ-সম্মজ-_তার ‘রামকেলি’ নাম 1 ৫ ॥ 


নি টি 
১ ৮০ NS সনির 













স্রীশ্রীচেতন্যভ।গবত 


£ ১ MIE. 
এ দুদ্দশা হইয়াছে । এতৎপ্রসনে প্রভু কৃষ্পূজা হইতে 
বৈষ্ণব পূজার শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃষ্ণ-চরণে অপরাধ 


হইতে 
বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব বর্ণ 


/ ন পূর্বক বৈষ্ণবের অসমোদ্ধ" 
মহিমা কার্্তন করিলেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অপরাধী 
নিজকৃত অপরাধের অনুশোচনা করিয়া প্রভুর শ্রীচরণে 
VE গ্রহণ করিলে প্রভু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, 
সেই বৈষ্ণবের চরণে নিফষপটে ক্ষমা ভিক্ষাই বৈফবা- 
পরাধ খণ্ডনের একমাত্র উপায় জানাইলেন। কুষ্ঠরোগী 
শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে সে শ্রীবাস-প্রসাদে 
অপরাধ মুক্ত হইল। গ্রন্থকার শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর 
তিথি-পৃজা প্রসঙ্গের উপক্রুমে শ্রীমাধবেন্দ্রপূরীপাদের 
সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত মিলন-প্রসঙ্গ 
প্রভৃতি কীর্তন করিয়।ছেন। সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু 
অদ্বৈত-ভবনে অবস্থানকালে শ্রীল পূরীপাদের তিথি- 
পূজাকাল উপস্থিত হইলে শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্যপ্রভু সগণ 
শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া মাধব-তিথি আরাধনা ও সঙ্কী- 
তন মহামহোৎসব করিলেন। এত্প্রসঙ্গে শ্রীল 
অদ্বৈতাচার্া, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং যাব- 
তীয় ভক্তির উৎসবে পরমানন্দ, উৎসাহ, সেবার 
প্রকার এবং শচীমাতার আনুগত্যে বৈষ্ণবশক্তিবর্গের 
রন্ধনকার্য্য, মহাপ্রভুর সংকীর্তবনানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-তত্ব 
কথন এবং তও্প্রসঙ্গে কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের আরাধনা 
প্রণালী, মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ মাধবেন্দ্র পূজাতিথির 
মহিমাকীর্তন করিতে করিতে ভোজনলীলা ও প্রভুর 
শ্রীহস্তে নিত্যানন্দ প্রমূখ ভক্তগণকে চন্দনমালা প্রদান 
প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । ছি 
দিন-চারি-পচ প্রভু সেই পুণাস্থ।নে ॥ 
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে ॥ ৬॥ 
প্রভুর আত্মগোপন চেস্টা সত্বেও সব প্রকাশ_ 
সর্ঘ্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয় ? 
সৰ্ব্ব লেক শুনিলেন চৈতন্য-বিজয় ॥ ৭ ॥ 
সৰ্ব্বলোকের প্রভু দর্শনার্থ আগমন 
স্ব লোক দেখিতে আইসে হর্ষ-মনে ৷ 
স্ত্রী-বালক-ব্দ্ধ-আদি জঙ্জন-দুজ্জনে ॥ ৮11 
প্রভুর প্রেমোন্সাদ__ 
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অজ ৷ 


||! 
প্রেম-ভক্তি বিনা আর নাহি কোন রঙ্গ ॥ ৯ 


অন্ত্যথণ্ড-_চতুর্থ অধ্যায় 


হুঙ্কার, গর্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন । 
নিরন্তর আছাড় পড়ম্মে ঘনে ঘন 0১০ ॥ 
কীর্তন ব'তীত ভক্তগণের অনা কৃত্য নাই_ 
| নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্তন । 
তিলার্দেকো অন্য কর্ম নাহি কোন ক্ষণ ৷ ১১ ॥ 
প্রভুর উচ্চ ক্রন্দন 
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া । 
লোকে শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া ৷৷ ১২ ॥ 


১৮ 


৩। ভক্তগোভ্ভী-__ভক্তগণ । 

৫1  তথ্য-_রামকেলি_ শ্রীরামকেলি বর্তমান 
মালদহ সহরের ইংরেজবাজার হইতে প্রায় ৮1০ মাইল 
দক্ষিণে অবস্থিত । এই স্থানে একটী পাকা বাঁধান 
উচ্চ ভিটার উপর মধ্যদেশে একটী বিস্তৃত তমাল বৃক্ষ 
ও দুই পার্খে দুইটী দুইটী করিয়া একভ্রে চারিটা 
কেলিকদম্ব বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। দক্ষিণের কেলি- 
কাদম্ব বৃক্ষদয় শ্রীঅদ্ৈত প্রভূ, মধ্যদেশের তমাল বৃক্ষটী 
শ্রীপীরাদসুন্দর ও বাম প্রদেশের কদম্ব বৃক্ষদ্য় 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূরাপে বিরাজিত বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়া 
খাকে। প্রবাদ, এই রূক্ষের তলদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভূর 
সহিত নিশীথে শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্থামিপ্রভুর 
ধম মিলন হয় । এই স্থানে বসিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
বরীনাতনকে তাহার নিকট গমন করিবার উপদেশ 
“দান করেন। শ্রীকেলিকদম্বের অতি সন্নিকটে 
শ্ীদনমোহনদেব একটা ক্ষুদ্র শ্রীমন্দিরে বিরাজিত 
আছেন। ্রীশ্ীমদনমোহন শ্রীশ্রীরূপসনাতন কর্তৃক 
ধাওচ্ঠিতশ্রীবিগ্রহ। শ্রীমন্দির মধ্যে চারিটী যুগল 
রি দত তন্মধ্যে একটীতে শ্রীবলদেব রেবতীর 

বরাজিত। শ্রীবিগ্রহগণের নাম (বামদিক 
টা ব্রজমোহন (শ্ৰীমতী সহিত), (২) রেবতী- 
২ আপীল বতীর সহিত ). (৩) মদনমোহন ও (8) 
(উভয়েই শ্রীমতীর সহিত) ৷ শ্রীশালগ্রামও 
টি শ্রীযুগলবিগ্রহের মধ্যদেশে শ্রীগৌর- 
হীন শ্রীমৃত্তি, একটী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ও 
যানন্দ প্রভুর শ্রীমৃত্তি অবস্থিত। সেবার 


1১২৫/ বিঘা জমির বন্দোবস্ত আছে। প্রজার 





৯১৩ 


ভক্তিরসে অজ্ঞ হইলেও প্রভুর দর্শনে 
সকলের আনন্দ-_ 


যদ্যপিহ ভক্তি-রলে অজ্ঞ সব্্ব লোক । 
তথাপিহ প্রভু দেখি’ সবার সন্তোষ ৷৷ ১৩ ॥ 
সকলের দুর হইতে দণ্ডবৎ ও 
হরিধ্বনি-__ 
দুরে থাকি’ সব্বলেক দণ্ডবৎ করি’ । 
সবে মেলি? উচ্চ করি’ বলে “হরি হরি’ ॥ ১৪ ॥ 


ডা যাগ নানক বলদ াল্জ ন ন আাতযাাা77757777--77777_ লুল 


গৌটীয়্াষা 


নিকট হইতে ১২২ টাকা খাজনা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 
৮০ টাকা সরকারে জমা দিতে হয়। 

শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরের নিকট হইতে এক 
রাস্তার ভিতরে উত্তরদিকে শ্রীসনাতন কুণ্ড । নিকট- 
বর্তী স্থানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাথাকুণ্ড 
প্রভৃতি অষ্টকুণ্ড । ওঁ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দুরে 
শ্রীরূপসাগর, শ্রীল রূপগোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
একটী বৃহৎ সরোবর । শ্রীমদনমোহনের মন্দির 
ছাড়িয়াই হোসেন সা’র কাছারীর দিকে যাইবার মধ্য- 
রাস্তায় এই রাপসাগরটী দেখিতে পাওয়া যায় । রূপ- 
সাগরের ঘাট প্রস্তর-দ্বারা বাঁধান। একটা প্রস্তরের 
গায়ে এই কথাগুলি খোদিত রহিয়াছে ঃ--“সন ১২৬৮ 
সাল, জেলা মালদহ বঙ্গদেসির (বানিয়া) সমূহ 
বাইসি (দণ্ডের টাকা ) হইতে শ্রীরামকেলির রাপ- 
সাগরঘাট কৃত হইল; তাং ৩২ জোঠ্ঠ |” জল ১০ 
বিঘা, পাড়সহ কুড়ি বিঘা । 

শ্রীরামকেলি হইতে প্রায় তিন রশি দক্ষিণে প্রস্তর 
নিম্মিত বারটী দ্বার বিশিষ্ট “বার দুয়ারী’ নামে একটী 
বিরাট দরবার গৃহ ৷ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ক্রেণ্ট সাহেবের 
সময় ইহার গম্থজগুলি সোনার পাত-দ্বারা মণ্ডিত ছিল। 
ইহা হোসেন সাহের কাছারী বাড়ী বলিয়া নিদ্দিষ্ট 
হইয়া থাকে । প্রবাদ, এই স্থানেই নাকি শ্রীদবীর 
খাস কাছারী করিতেন। এই কাছারী বাড়ীর চারি- 
দিকে চারিটী তোরণদ্বার ৷ প্রবাদ এই যে, 'হাওয়াস- 
খানার ঘাটে বাদসাহ “হাওয়া” অর্থাৎ বায়ু সেবন 
করিতেন। কিংবদন্তী, শ্রীসনাতন যখন “যবন 
রক্ষককে' সাত হাজার মূদ্রা প্রদান করিয়া কারাগার 


৯১৪ 


উল্ল।স-রৃদ্ধি__ 
শুনি মাত্র প্রভু ‘হরিনাম’ লোকমুখে ৷ 
বিশেষে উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ সুখে ॥ ১৫ ৷ 
‘বোল বোল বোল!’ প্রভু বলে বাহ তুলি’ । 
বিশেষে বোলেন সবে হয়ে কুতুহলী ৷৷ ১৬ ॥ 
মহাপ্রভুর কৃপায় বিধন্মীর মুখেও হরিনাম ও 
তাহাদের মহাপ্রভুকে দূর 
হইতে প্ৰণতি 
হেন মে আনন্দ প্রকাশেন গোর-রায় । 
যবনেও বলে ‘হরি’ অন্যের কি দায় ॥ ১৭ ॥ 
যবনেও দূরে থাকি’ করে নমস্কার । 
হেন গোরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার ৷৷ ১৮ ॥ 
সঙ্কীর্তন প্রচার বাতীত প্রভুর অন্য 
কোনও কৃত্য নাই__ 
তিলাছ্ধেকো প্রভুর নাহিক অন্য কম্ম। 
নিরন্তর লওয়াম্মেন সংকীর্তন-ধন্ম ৷ ১৯ ॥ 
চতুদ্দিগাগত লোকের প্রভূর দর্শনোৎকণ্ঠা ও সঙ্গত্যাগে 
অনিচ্ছা এবং সকলের মুখে হরিধ্বনি-_ 
চতুদ্দিক হৈতে লোক আইসে দেখিতে ৷ 
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় যাইতে ৷৷ ২০ 1 
সবে মেলি’ আনন্দে করেন হরিধ্বনি । 
নিরন্তর চতুদ্দিকে আর নাহি শুনি ৷৷ ২১ ॥ 
হইতে নির্মক্ত হইলেন এবং রান্রে গঙ্গা পার হইলেন, 
তখন সনাতন এই স্থানে আসিয়া “শ্রীগোরাঙ্গ, 
- শ্রীগৌরাঙ্গ” বলিয়া ডাকিতে থাকেন, সেই সময়ে একটা 
কুম্ভীর আসিয়া শ্রীসনাতনকে ‘সাতবার প্রদক্ষিণ করে ৷ 
শ্রীসনাতন এ কুভ্তীরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গঙ্গা 
পার হন। শ্রীমদনমোহনের মন্দির হইতে অদ্ধ 
মাইলের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদেবী বর্তমানে প্রবাহিতা । ইহা 
ব্যতীত ‘হোসেন সা’ বাদসাহের অনেক কাীত্তি এই 
স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দখল দরওয়াজা, পরিখা, 
ফিরোজ খাঁ (উচ্চ মনুমেণ্ট, ইহার উপর চড়িলে 
. প্রাচীন গৌড় সহরটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা 
| া প্রাচীন ভগ্রাবশেষ ), টাকশাল, পাঠাগার, 
চ স্কর কার্য্যের নিদর্শন) 
রহিয়াছে । এই স্থানে 
ন অধি- 













বংশীয়গণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন | 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগ বত 


প্রভুর লোকমুখে হরিনাম শ্রবণে অধিকতর 


বিধন্মী রাজার জন্যও হৃদয়ে ভয় নাই 

নিকটে যবনর।জ --গরম দুর্বার । 
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার ॥ ২২॥ 
নিৰ্ভয় হইয়া সব্বলোকে বলে ‘হরি’ । 
দ্ুঃখ-শোক-গৃহ-কম্ম সকল পাসরি” ॥ ২৩ ॥ 
কোতোয়াল কত ক রাজার স্থানে প্রভুর মহিমা বর্ণন_ 
কোতোয়্াল গিয়। কহিলেক রাজস্থানে । 
এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি-গ্রামে ॥ ২৪ ॥ 
নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্তন ৷ 
না জানি তাহার স্থানে মিলে কত জন ॥ ২৫ ॥ 

রাজাকর্তুক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বিস্তৃত জিজ্ঞাসা 
রাজা বলে-_“”কহ্‌ কহ সন্ন্যাসী কেমন । 
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন ॥” ২৬ ॥ 

কোতোয়াল-কৰ্তৃক প্রভূর সৌন্দর্যয-বর্ণন-_ 

কোতোয়।ল বলে,__-“শুন শুনহ গোসাগ্রি । 
এমত অভুত কভু দেখি শুনি নাই ৷৷ ২৭ ॥ 
সন্ন্যাসীর শরীরের সোন্দর্য্য দেখিতে ৷ 
কামদেব-সম হেন না পারি বলিতে ৷৷ ২৮ ॥ 
জিনিয়া কনক-কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর ৷ 
আজানুলম্বিত ভুজ, নাভি সুগভীর ৷ ২৯॥ 
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, কমল-নয়ান । 
কোটিচন্দ্র সে মুখের না করি সমান ॥ ৩০ ॥ 





নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে । 

সেনবংশীয়গণের মালদহ জেলাস্থিত রাজধানীকে 
গৌড়ের রাজধানী বলিত ৷ বর্তমানকালে এস্থানে গঙ্গা 
দূরে সরিয়া গিয়াছেন। এই গৌড়ের রাজধানী হইতে 
স্বল্প ব্যবধান মধ্যে ‘রামকেলি’-নামক গ্রাম! তথায় 
শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুদ্বয় বাস করিতেন! 


১৩1 অন্যাভিলাষ, কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, El 
তপস্যা প্রভৃতিতে অনেকেই অগ্রসর হওয়ায় ও ৷ 
রসে তীহারা অব্বাচীন ছিলেন । শ্রীমহাপ্রভুকে দে 


তাদশ অক্তজনগণও সন্তুষ্ট হইতেন । 
৬. র€ 
২২। রামকেলির নিকটেই যবনরাজগণের বা 


সেন” 
দুয়ারী’ স্থান এবং পরবন্তিকালে বি 


5 রি 
বৈদিক ধর্মের প্রতি স্বভাবতঃই আক্রমণ ক 


ত 
জানিয়া সাধারণ লোকেরা অতিশয় আশঙ্কা করিও 





মিনির 
EAS 


অন্তাথও-_চতুর্থ অধ্যায় 


সস ক কক 
ANS 


সূ! 

কাম- 

সন্দর সূপীন বক্ষে লেপিত-চন্দন । 

শ্নহা-কটি-তটে শোভে অরুণ-বসন ॥ ৩২ ॥ 

অরুণ কমল ঘেন চরণ-যুগল ৷ 

দশ নখ যেন দশ দর্পণ নিৰ্ম্মল ৷ ৩৩ ॥ 

কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন ৷ 

দ্রান পাই’ ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ ৷৷ ৩৪ ॥ 

নবনীত হৈতেও কোমল সব্ব অঙ্গ ৷ 

তাহাতে অভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ ॥ ৩৫ ॥ 

প্রভুর প্রেমোন্মাদবণন- 

একদণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত । 

গাষাণ ভা্য়ে তবু অজ নহে ক্ষত ৷৷ ৩৬ ॥ 

নিরন্তর সন্ন্যাসীর উদ্ধ রোমাবলী। 

গনসের প্রায় অজে পুলকমণ্ডলী ৷ ৩৭ ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয় ৷ 

সহস্র জনেও ধরিবারে শক্তি নয়৷ ৩৮ ॥ 

দুই লোচনের জল অভুত দেখিতে ৷ 

কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে ॥ ৩৯ 

কথন বা সন্ধ্যাসীর হেন হাস্য হয় । 

অট অট দুই প্রহরেও ক্ষমা নয় ॥ ৪০ ॥ 

কখন মৃচ্ছিত হয় শুনিয়া কীর্তন ৷ 

সবে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন ॥ ৪১ ॥ 

বাছ তুলি’ নিরন্তর বলে হরিনাম । 

ভোজন, শয়ন আর নাহি কিছু কাম ॥৪২ ৷ 
প্রভুর দর্শনার্থ লোকের আত্তি-বর্ণন__ 

চতুদ্দিকে থাকি' লোক আইসে দেখিতে ৷ 

কাহার না লয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে ৷৷ ৪৩ ৷ 

অদুষ্টপূব্ব, অশ্রুতপূর্ব মহাপূরুষ_ 

কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী । 

“মত অদ্ভূত কভু নাহি দেখি শুনি ৷৷ 88 ৷ 

কহিলাঙ এই মহারাজ, তোম! স্থানে ৷ 

দশ ধন্য হইল এ পুরুষ-আগমনে ৷৷ ৪৫ ॥ 


কিন ন 
“চিত্র অধি 

যা গৌরসুন্দরের কৃপায় তদীয় ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে সংযোগের ন্যায় এরূপভাবে প্রভুর প্রা টি 
[যি করিয়াও ভীত হইতেন না। 


৩১. 


সুর-_হিল্গুল, সুলোহিত । 
৩১ | ডং 


য় খ ভ্রাভ্গি-পত্তন__“ভঙ্গি” শব্দের অর্থ চিত্র ! 
সুর আকারের ন্যায় এবং নাসা তাহাতে শর- 


ক কককা 


অনুক্ষণ কীর্তনৈকরত-_ 
না খায়, না লয় কা’রো, না করে সস্তাষ ৷ 
সবে নিরবধি এক কীর্তন-বিলাস ॥৮ ৪৬ ॥ 
প্রভুর বর্ণন-শ্রবণে বিধক্সাঁ রাজার চিত্তেও 
চমতকারিতার উদয়-_ 
যদ্যপি যবন-রাজা পরম দুর্বার । 
কথ। শুনি’ চিত্তে বড় হৈল চমৎকার ॥ ৪৭ ॥ 
কেশব-খাঁনকে প্রভুর বিষয়ে রাজার প্রশ্ন 
কেশব-খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া ৷ 
জিজ্ঞ।সয়ে রাজা বড় বিজ্িমত হইয়া ॥ ৪৮ ॥ 
“কহত কেশব-খান, কি মত তোমার ৷ 
‘শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য’ বলি’ নাম বল যাঁ’র ॥ ৪৯ ॥ 
কেমত তাঁহার কথা, কেমত মনুষ্য । 
কেমত গোসাঞি তিহো, কহিবা অবশ্য ৷৷ ৫০ ॥ 
চতুদ্দিকে থাকি’ লোক তাহারে দেখিতে ৷ 
কি নিমিত্তে আইসে--কহিবা ভালমতে ॥” ৫১ ॥ 
বাদসাহের নিকট কেশব ছাত্রীর প্রভুর 
মহিমা গোপন-_ 
শুনিয়া কেশব খাঁন--পরম সঙ্জন। 
ভয় পাই’ লুকাইয়া কহেন কথন ॥ ৫২ ৷ 
“কে বলে ‘গোসাঞি’, £_এক ভিক্ষুক লন্গ্যাসী ৷ 
দেশাত্তরী গরীব-_বৃক্ষের তলবাসী ॥৮ ৫৩ ॥ 
মহাপ্রভুর এশ্ব্য্যোললেখ পূর্বক রজার প্রভুকে 
‘ঈশ্বর’ বলিয়া প্রতীতি-_ 
রাজা বলে,_-“গরীব না বল কভু তা'নে। 
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে ॥ ৫৪ ॥ 
হিন্দু যাঁ'রে বলে “ক্ষণ” 'খোদায়' যবনে। 
সে-ই তিহো, নিশ্চয় জানিহ স্বজনে ॥ ৫৫ ॥ 
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে। : 
তী’র আজ্ঞা শিরে করি’ সব্বদেশে বহে ॥ ৫৬ ॥ 
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে । 
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে ॥ ৫৭ ॥ 
তীহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে! 
ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে ভজে কেনে £ ৫৮ 
ভিঠিত 


ছিল । 


৩৭। পনস-কাঠাল। 
8০1 ক্ষমা নয়__অট্টহাস্যের নির্ত্তি নাই । 


৫০) তিহো-_-তিনি ৷ 


৯১৬ 


প্রভুর সহিত বাদসাকর্তুক আত্মতুলন।মূলে প্রভুর 
পরমেশ্বরত্ব স্থাপন 
ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে। 
নানা যুক্তি করিবেক মেবক-সকলে ॥ ৫৯ ॥ 
আপনার খাই” লোক তাহানে সেবিতে ৷ 
চাহে, তাহা কেহ নাহি পায় ভাল মতে ৷৷ ৬০ ॥ 
অতএব তিহো সত্য জানিহ ‘ঈশ্বর’ ৷ 
‘গরীব’ করিয়া তা’নে না বল উত্তর ॥৮ ৬১ ॥ 
শ্রীমহাপ্রভূর যথেচ্ছ বিহার ও সঙ্কীর্তনাদিতে কোনও 


প্রকার বাধা প্রদত্ত না হয়, তজ্জন্য বাদসাহের 
সব্বন্তর আদেশ প্রাদান__ 


রাজা বলে,__“এই মুগ্রি বলিলু' সবারে। 
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাহারে ৷ ৬২ ॥ 
যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে । 
আপনার শাস্রমত করুন বিধানে ॥ ৬৩ ॥ 
সব্বলোক লই’ সুখে করুন কীর্তন ৷ . 
বিরলে থাকুন, কিবা যেন লয় মন ॥ ৬৪ ৷৷ 
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন ৷ 
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবন ৷” ৬৫ ॥ 
এই আজ্ঞা করি; রাজা গেলা অভ্যন্তর । 


হেন রঙ্গ করে প্রভূ শ্রীগৌরসূন্দর ॥ ৬৬ ॥ 


বিধন্মা ও শ্ীমৃত্তি বিদ্বেষী যবনরাজেরও 
গৌরচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা 


ঘে হুসেন সাহ সব্ব উড়িয়।র দেশে ॥ 
দেবমৃত্তি ভাজিলেক দেউল-বিশেষে ৷৷ ৬৭ ॥ 


তথাপি মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও উল্‌ক-সম্প্রদায়ের 
চৈতন্যগুণ-শ্রবণে মৎসরতা__ 


হেন ঘবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র ৷ 
তথাপিহ এবে না মানয়ে যত অন্ধ ৷৷ ৬৮ ॥৷ 


প্র 


৫৯-৬০। : মহাপ্রভূ-দর্শনে সন্দেহ উপস্থিত হও- 
ম্নায় যবনরাজ কেশব-খাঁ নামক জনৈক কর্মচারীকে 
প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । তদুক্তরে কেশব 
বলিলেন-__মহাপ্রভূ একজন বিদেশবাসী ও গরীব । 
তদুত্তরে হোসেন সা বলিলেন_-আমি যদি কর্মচারি- 
গণকে ছয়মাস বেতন বন্ধ করিয়া দিই, তাহা হইলে 
তাহারা আমার প্রতি অনুরাগী থাকিবে না। কিন্তু 
এ ক্ষেত্রে দেখিতেছি যে, মহাপ্রভুর আজন্ম তাহার 
সেবকগণ বিনা বেতনে নিজেদের ভোজনাচ্ছাদন সংগ্রহ 
করিয়া তাহার সেবা ও আজ্ঞা পালন করিতে ব্যপ্রতা 
প্রকাশ করিতেছে ৷ আমাদের রাজোর মধ্যেই আমা- 


স্রীশ্লীচেতন্যভাগবত 





মাথা মুড়াইয়া সন্যাসীর বেশ ধরে। 
চৈতন্যের গুণ শুনি’ পোড়য়ে অন্তরে ॥ ৬৯ 
শ্রীচৈতন৷যশে মৎসর বাক্তি সব্বগুণ 
সত্বেও আব্বদেযাকর-_ 
হাঁ'র যশে অনন্ত-ব্রক্মাণ্ড পরিপূর্ণ ৷ 
যী'র যশে অবিদ্যা-সমূহ করে চূর্ণ ॥ ৭০ ॥ 
যা'র যশে শেষ-রমা-অজ-ভব-মত্ত । 
যা'র যশ গায়ন চারি বেদে করি’ তত্ত্ব ॥ ৭১॥ 
হেন শ্রীচেতন্য-ঘশে যা’র অসন্তোষ । 
সব্বগুণ থাকিলেও তা"র সবর্বদোষ ॥ ৭২ ॥ 
সব্ব-গুণ-হীন যদি চৈতন্য-চরণে ৷ 
স্মরণ করিলে যায় বৈকুষ্ঠ-ভুবনে ॥ ৭৩ ॥ 
শুন আরে ভাই, শুন শেষখণ্ড-লীলা ৷ 
যেরূপে খেলিলা ক্রষ্ণ সংকীর্তন-খেলা ৷৷ ৭৪ ॥ 
সজ্জনগণের বাদসাহের বাক্যে সন্তে!ষ-__ 
শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন ৷ 
তুষ্ট হইলেন যত জুসজ্জনগণ ৷৷ ৭৫ ॥ 
দুঙ্টলোকের মন্ত্রণায় বিধশ্মী রাজার চিত্তপরিবর্তন কিছু 
অসম্ভব নহে বিচার করিয়া প্রভুকে অচিরেই 
রামকেলি-ত্যাগের অনুরোধ-জাপনার্থ 
সঙ্জনগণের নিভৃত আলোচনা 
ও লোকশ্রেরণ-__ 


সবে মেলি” এক স্থানে বসিয়া নিভৃতে ৷ 
লাগিলেন যৃক্তিবাদ-মন্ত্রণা করিতে ॥ ৭৬ ॥ 
“স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন ৷ 
মহাতমো গুণ-ন্ৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন ৷৷ ৭৭ ॥ 
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা, প্রাসাদ ৷ 
ভাজিলেক, কত কত করিল প্রমাদ ৷৷ ৭৮1 


দের হুকুম পালিত হয় ; কিন্তু তিনি বৈদেশিক হইলেও 
আমার রাজ্যেই তাঁহার আজ্ঞা সকলে পালন 
করিতেছে । 

৬৭1 দেউল--মন্দির ৷ 

৬৯1 সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়াও মায়াবাদী 
সন্ন্যাসীর বেষ গ্রহণ করিয়াই মৎসরতা হইতে | 
হয় নাঃ যেহেতু উহাদের হৃদয় শ্রীচেতন্যদেবের রর 
শ্রবণে হিংসার আশ্রয় লয়! মায়াবাদী দে 
আপনাকে হিন্দুসমাজের গুরু বলিয়া. অভিমান র্‌ 
লেও ভিতরে ভিতরে তাহারা মহাপ্রভুর রর 
কিন্ত বিধন্মী যবনরাজ মহাপ্রভুর গুণগ্রাহ 


-গরিমা- 


| অন্তাখণ্ড__ চতুর্থ অধ্যায় 
| 


! রে জার্সি সত্-গুণ উপজিল মনে L 

| ওঞ্চি ভাল কহিলেক আম!’ সবা? স্থানে 0৭৯ | 
| প্লার কোন পানর আসি’ কুমন্ত্রণা দিলে । 

1  গ্রার বার কুবুদ্ধি আসিয়া! পাছে মিলে । ৮০ ॥ 
জানি কদাচিৎ বলে ‘কেমন গোসাঞি । 

নান’ গিয়া দেখিবারে চাহি এই তাগ্রি ॥ ৮১ ॥ 
অতএব গোগাঞিরে পাঠাই কহিয়া ৷ 

'রাজার নিকট-গ্রামে কি কাধ্য রহিয়।” ৷” ৮২ ॥ 
| এই যুক্তি করি’ সবে এক সূ-ব্রাহ্মণ । 

গাঠাইয়া সন্গোপে দিলেন ততক্ষণ ॥ ৮৩ ॥ 

| অহনিশ কৃষ্ণনামরসে প্রমত্ত মহাপ্রভু 

নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সবর্বক্ষণ । 

প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গজ্জন ॥ ৮৪ ॥ 
লক্ষকোটি লোক মিলি’ করে হরি-ধ্বনি। 
আনন্দ নাচয়ে মাঝে প্রভু ন্যাসিমণি ॥ ৮৫ ॥ 
অন্য কথা অন্য কার্য নাহি কোন ক্ষণ ৷ 

অহমিশ বোলেন বোলায়েন সংকীর্তন ॥ ৮৬ ॥ 
দেখিয়া বিজিমত বড় হুইলা ব্ৰাহ্মণ ৷ 

কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ ৷৷ ৮৭ ॥ 
অন্-জন-সহিত কথার কোন্‌ দায় £ 

নিজ গারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায় || ৮৮ ॥ 
কিবা দিবা, কিবা রানি, কিবা নিজ পর । 

কিবা জল, কিবা স্থল, কি গ্রাম প্রান্তর ॥ ৮৯ 
কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ-ভক্তি-রসে ! 
৮২৮ নিজ-প্রেম-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ৷ ৯০ ॥ 


AN 


০. ৩5 


প্র 
সুর অপরের কোনও কথা শ্রবণের বিন্দুমান্্ও অবসর 
নাই দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রভুর গণ-সমীপে 
সম্জনগণের পরামর্শ জ্ঞাপন 


প্রভ- 
উু-সন্পে কথা কহিবারে নাহি ক্ষণ ৷ 


| ৩ থান কথা কহিল ব্ৰাহ্মণ ৷ ৯১ ॥ 
। উাহাকে 


| নু সম্প্রদায়ী জানিয়াও তাহার প্রতি স্বীয় 
1 না কোন ব্যক্তি মাৎসর্য্য ও বিরোধাচরণ 
| ধারী ৪ বিধি দিয়াছিলেন। সুতরাং ‘হিন্দু! 
নর দার সর মায়াবাদী অপেক্ষা অন্যধর্মাবলম্বী 
ঘা করিও প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়াও মৎসর- 
ুবগণ বিরুদ্ধ আচরণ করে। 
৮৮। উউ্দেশে-_উড়িষ্যা-অঞ্চলে। 

মহাপ্রভুর নিজের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি পর্য্যন্ত 


| 
| 


০২৩২ 


১৮৮০১০৯০৯৯৯৯এ২৪৭ 
IMAAAAANAAAAARAAAA 


দ্বিজ বলে--“তুমি-সব গোসাঞ্ির গণ! 
সময় পাইলে এই কহিও কথন ॥ ৯২ ॥ 
‘রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য রহিয়া ৷ 
এই কথা সবে পাঠাইলেন কহিয়া ॥” ৯৩ ॥ 
কহি’ এই কথা দ্বিজ গেলা নিজস্থানে ৷ 
প্রভুরে করিয়া কোটি-দণ্ডপরণামে ॥ ৯৪ ॥ 
প্রভুর পাষদগণের হৃদয়ে চিন্তার উদ্রেক 
কথা শুনি' ঈশ্বরের পারিষদগণে । 
সবে চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে মনে ॥ ৯৫ ॥ 
অন্তদশায় অনুক্ষণ নিমগ্ন প্রভুর সমীপে ভক্তগণের 
উক্ত কথা বলিবার অবসরাভাব-__ 
ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ। 
বাহ্য নাহি গুকাশেন শ্ৰীশচীনন্দন ॥ ৯৬ ॥ 
“বেল বোল হরিবোল হরিবোল” বলি! । 
এই মান্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি? ॥ ৯৭ ॥ 
চতুদ্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোক । 
তাল দিয়া ‘হরি’ বলে পরম-কৌতুক ॥ ৯৮ ॥ 
যাহার সেবকের নাম স্মরণমান্রই স্বববিদ্ন বিনাশ হয়, 
সেই প্রভুর আবার ভয় কোথায় 2 
হা'র সেবকের নাম করিলে স্মরণ । 
সব্ববিঘ্ দূর হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন 1৯৯ ॥ 
হাঁহার শক্তিতে জীব বল করি? চলে । 
“পররংব্রক্ম নিত্য-শুদ্ধ' ঘ'রে বেদে বলে ॥ ১০০ ॥ 
যাহার মায়ায় জীব পাসরি’ আপনা? । 
বদ্ধ হই’ পাইয়াছে সংসার-বাসনা ॥ ১০১ ॥ 
লে-প্রভু আপনে সব্বজীব উদ্ধারিতে ৷ 
অবতরিয়াছে ভক্তি-রলে পৃথিবীতে ॥ ১০২ ॥ 


ভয়মুত্তি যমকালাদি সকলেই শ্রীচৈতনা- 
আজ্ঞাবাহক_ 


কোন্‌ বা তাহানে রাজা, কা'রে তী'র ভয় £ 
'্ঘম-কাল-আদি যা'র ভৃত্য বেদে কয়’ ৷৷ ১০৩ ॥ 


অনেকেই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময় পাই- 
তেন না! শ্রীগৌরসুন্দর সৰ্ব্বক্ষণ স্বয়ং কীর্তনে ও অপ- 
উৎসাহ দানে দিবারান্র যাপন করিতেন! 
মর্শ দিবার 


NAAM 


রকে কার্ত্তনে | 
সতরাং বাহিরের কোন ব্যক্তি তাহাকে পরা 


সময় পাইতেন না! 
৯৩1 রাজধানীতে সন্ন্যাসী বহু লোকের দ্বারা 


আদত হইয়া বাস করিলে মনোধন্মবশে অপর লোকের 
পরামর্শমতে রাজার চিত্ত বিরুদ্ধ-বিচার-সম্পন হইয়া 


৯১৮ 


স্রীশ্রীটৈতন্যভাগবত 


লিলির উর ররর 


স্বচ্ছন্দে করেন সবা লই' সংকীর্তন ৷ 
সব্বলে।ক-চুড়ামণি শ্রীশচী-নন্দন ৷৷ ১০৪ ॥ 


চতুদ্দিক হইতে আগন্তক ব্যক্তিগণের পর্য্যন্ত 
প্রভূর কৃপায় নির্ভয়তা_ 


আছুক তাহান ভয়, তাহানে দেখিতে ৷ 

যতেক আইসে লোক চতুদ্দিক হৈতে ৷৷ ১০৫ ৷৷ 

তাহারাই কেহো ভয় না করে রাজারে । 

হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সবাকারে ॥ ১০৬ ॥ 

যদ্যপিহ সব্্বলে'ক পরম-অজ্ঞান ৷ 

তথাপিহ দেখিয়া চৈতন্য ভগবান্‌ ৷৷ ১০৭ ॥ 

হেন সে আনন্দ জন্মে লেকের শরীরে ৷ 

হিম" করি’ ভগ্ন নাহি, কি দায় রাজারে 2১০৮ ॥ 

নিরন্তর সব্্বলে।'ক করে হরি-ধ্বনি ৷ 

কা’র মুখে আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥ ১০৯ ॥ 

হেন মতে মহাপ্রভু বৈকুষ্ঠ-ঈশ্বর ৷ 

সংকীন্তন করে সব্ব-লোকের ভিতর ॥ ১১০ ॥ 

অন্তৰ্য্যামী প্রভুর উক্তি 

মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ ৷ 

জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীশচী-নন্দন ॥ ১১১ ৷৷ 

ঈষৎ হাসিয়া কিছু বাহ্য প্ৰকাশিয়া ৷ 

লাগিলা কহিতে প্রভূ মায়া ঘুচাইম্না ৷৷ ১১২ ॥ 
স্বমূখে প্রভূর সব্বশক্তিমত্তা ও বেদগহ্যত্ব প্রকাশ__ 

প্রভু বলে,__“তুমি-সব ভয় পাও মনে ৷ 

রাজা আমা’ দেখিবারে নিবে কি কারণে ? ১১৩) 

আম!’ চাহে হেন জন আমিও তা? চাঙ । 

মসবা আমা’ চাহে হেন কোথাও না পাও ॥ ১১৪ ॥ 





কোন সময়ে তাহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে পারে। 
এজন্য গৌরসূন্দরের অন্যন্্ চলিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয় 
বলিয়া সকলে বিবেচনা করিলেন । 

১০০। তথ্য--স বৈ বলং বলিনাঞ্চ পরেষাম্‌ । 
(ভাঃ ৭1৮1৭) ৷ - ; 

৯০১7 তথ্য-+কষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি 
বহিৰ্ম্মখ । অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ 1৮ 
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০১১৭ ) ৷ 

১০৩ ॥ যদ্তয়াদ্বাতি বাতোহয়ং সূ্য্যস্তপতি যত্ত- 
স্মাৎ ।  দহ্যত্যগ্রিবর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুন্চরতি পঞ্চমঃ ॥ 
(শুতি) ৷৷ সৰ্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্নাঃ (ভাঃ ৯181 
৫৪), ব্ৰহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ (ভাঃ ৭1৮1৭) ! 

১১২1 মায়া_-সন্দেহ, সংশয়, আশঙ্কা ৷ 


তোমরা ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে ? 

রাজা আমা” চাহে আমি ঘাইব আপনে ॥ ১১৫ ॥ 
রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে ? 

ক শক্তি রাজার এ-বা বোল উচ্চারিতে ? ১১৬ ॥ 
আমি যদি বলাই সে রাজার মুখেতে ৷ 

তবে সে বলিবে রাজা আমারে চাহিতে ॥ ১১৭ ॥ 
আমা” দেখিবারে শক্তি কোন্‌ বা তাহার 2 

বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার ॥ ১১৮ ॥ 
দেবি রাজি সিদ্ধ পুরাণ ভারতে । 

আমা" ভান্বেষয়ে, কেহ না পায় দেখিতে ॥ ১১৯) 


বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত এযুগে সকলকেই দুর্লভ 
হরিনাম বিতরণের প্রতিজ্ঞা 
সংকীর্তন-আরভে মোহার অবতার । 
উদ্ধার করিমু স্ব পতিত সংসার ॥ ১২০ ॥ 
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে। 
এ-মুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে ॥ ১২১ ॥ 


যতেক অস্পৃচ্ট দুষ্ট ঘবন চণ্ডাল । 
স্রী-শৃদ্র-আদি ঘত অধম রাখাল ॥ ১২২ ॥ 
হেন ভক্তি-যোগ দিমু এ-যুগে সবারে ৷ 

সূর মুনি সিদ্ধ ঘে নিমিত্ত কাম্য করে ॥ ১২৩ ॥ 


বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে । 
ঘে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে ॥ ১২৪ ॥ 
সেই-সব জন হবে এ-যুগে বঞ্চিত ৷ 
সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত ৷৷ ১২৫ | 


১১৮1 বিহ্বতি- বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বসত 
ভগবান । বেদশাস্্র অন্বেষণ করিয়াও আমার দর্শন 
পায় না | সতরাং আমি স্বয়ং শক্তি না দিলে কাহারও 
এরূপ শক্তি নাই যে, আমাকে বলপুর্র্বক দর্শন করে! 
ভগবদ্স্ত অধোক্ষজ অর্থাৎ ইীন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত ! রর 
কারণে রাজা শঙ্কিত হইয়া পড়িলে আমাকে ডি 
সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিতে বি 
তজ্জন্য কাহারও ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। ক 
যাহাকে চাই, সেই আমাকে আবাহন বা রে 
হরিভজনে যাহার প্রয়োজন আছে, সে-ই 
প্রার্থনা করিতে পারে, অন্যে নহে! . ত 

১২১ ৷ পাপমতি জনগণ নিরুষ্টকুলে "* 
হইয়া ভগবদ্বিদ্েষ করে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের 
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অন্ত্যখণ্ড__ চতুর্থ অধ্যায় 


টতন্যমুখোদ্ণীর্ণ ভবিয/দবাণী-_ পৃথিবীর সব্বদেশ- 
গ্রামে গৌরনাম প্রচার 


টু 


পৃথিবী-পর্য্য্ত হত আছে দেশ গ্রাম । 

পর্ব সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥ ১২৬ ॥ 
পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাঙ ৷ 

খোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাঙ ॥১২৭॥ 
রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে £ 

এ কথা সকল মিথ্যা-কহিল সবারে ৷” ১২৮ ৷ 
বাহ্য প্ৰকাশিলা প্রভূ এতেক কহিয়া ৷ 

ভক্ত সব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া ॥ ১২৯ ॥ 

এই মত প্রভু কতদিন সেই গ্রামে ৷ 

নির্ভয়ে আছেন নিজ কীর্তন-বিধানে ॥ ১৩০ ॥ 


মথুরায় গমন না করিয়া রামকেলি হইতেই 
দক্ষিণ।ভিমুখে প্রত্যাবর্তন 


ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি ক!’র £ 

না গেলেন মথুরা, ফিরিলা আর বার ॥ ১৩১ ॥ 

ভক্ত-সব-স্থানে কহিলেন এই কথা । 

“আমি চলিবাও নীলাচল-চন্দ্র যথা ৷’ ১৩২ ॥ 

এত বলি’ স্বতঘ্্ পরমানন্দ-রায় ৷ 

চলিলা দক্ষিণ-মৃখে কীর্তন-লীলায় ॥ ১৩৩ ॥ 

প্রভুর অদ্বৈত-মন্দিরে আগমন__ 

মিজানন্দে রহিম্না রহিয়। গলা-তীরে ৷ 

কতদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥ ১৩৪ ॥ 
পত্র-অচ্যুতানন্দ-মহিমায় মুগ্ধ অদ্ৈতাচার্যা__ 

পৃ্নের মহিমা দেখি’ অদ্বৈত আচাৰ্য্য ৷ 

আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি’ স্ব কাৰ্য্য ৷ ১৩৫ ॥ 

হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্‌। 

অদ্বৈতের গৃহে আসি’ হৈলা অধিষ্ঠান ৷৷১৩৬ ॥ 


খে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পু সঙ্গে ৷ 


| ঘি বড় অদ্ভূত কথা, কহি শুন রঙ্গে ॥ ১৩৭ ॥ 
\ ২২8৯8৬১১৬৩২ 


উরণে সম 


মা স্ত পতিত সংসার উদ্ধার লাভ করে। 


টতন্যদর্শনের জন্য তাহারা আঙ্তি প্রকাশ করে । 
ও সূর ও সিদ্ধ মুনিগণ অনেকেই পবিভ্র 
টি বিখ্যাত হইলেও ভক্তিহীন, কিন্ত নিজ 
সা তাহারা আমার অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা 
_ খাহাদের বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান ও তপস্যা 
1 এড যাহারা নিষ্কিঞ্চন ভক্তের চরণে অপ- 
» তাহাদিগকেই আমি বঞ্চনা করি ; তাহারা 

আমার পরিচয় জানিতে পারে না । 





একদা শান্তিপূরের অদ্বৈত-ভবনে জনৈক সন্ন্যাসীর আগমন 
ও কেশবভারতীর সহিত মহাপ্রভুর সম্বদ্ধ-জিভাসা__ 
যোগ্য পূত্ৰ অদ্বৈতৈর-__সেই সে উচিত। 
শ্রীঅচ্যুতানন্দ' নাম-__জগত-বিদিত ॥ ১৩৮ ॥ 
দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী ৷ 
অদ্বৈত-আচাৰ্য্য-স্থানে মিলিলেন আসি’ ॥ ১৩৯ 
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিল । 
অদ্বৈত-ন্যাসীরে নমস্করি বসাইল ॥ ১৪০ ॥ 
অদ্বৈত বলেন,_-“ভিক্ষা করহ গোসাঞি 1” 
সন্ন্যাসী বলেন,__“ভিক্ষা দেহ’ যাহা চাই 1১৪১ 
কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমা? স্থানে ৷ 
মোর সেই ভিক্ষা_-তাহা কহিবা আপনে 1১৪২ ॥ 
আচার্য বলেন,_ “আগে করহ ভোজন ৷ 
শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইবে কথন ৷৷” ১৪৩ ॥ 
ন্যাসী বলে,_“আগে আছে জিজ্ঞাস্য আমার ।% 
আচার্য্য বলেন,__“বল যে ইচ্ছা তোমার ॥”১৪৪ 
সন্ন্যাসী বলেন,_-“এই কেশব ভারতী । 
চৈতন্যের কে হয়েন, কহ মোর প্রতি ॥” ১৪৫ ॥ 
মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয় । 
“ব্যবহার, পরমার্থ_ দুই পক্ষ হয় | ১৪৬ ॥ 
যদ্যপিহ ঈশ্বরের পিতা-মাতা নাই। 
তথাপিহ “দেবকীনন্দন' করি’ গাই ৷৷ ১৪৭ ॥ 
পরমার্থে__গুরু সে তীহার কেহ নাই। 
তথাপি যে করে প্রভু, তাহা সবে গাই ॥ ১৪৮ ॥ 
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য; কহিয়া 2 
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া 1৮” ১৪৯ ॥ 


‘ভারতী লোকশিক্ষা-লীলায় মহাপ্রভুর গুরু” 
অদ্বৈতাচাৰ্য্যের এই উত্তর__ 


এত ভাবি” বলিলা অদ্বৈত মহাশয় ৷ 

“কেশবভারতা চৈতন্যের গুরু হয় ৷৷ ১৫০ ॥ 

১২৬1 পৃথিবীতে যাবতীয় দেশ ও গ্রামে আমার 
নাম প্রচারিত হইবে । ভগবদৃ-বিমুখ ব্যক্তিগণের 
নিকট ভগবদ্রূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির প্রচার না 
থাকিলেও ভগবানের নাম পৃথিবীর সকল গ্রামে প্রচা- 
রিত হইবে । | 

১২৭। আমার ইচ্ছা আমাকে লোকে অনু- 
সন্ধান করুক ; কিন্তু কেহই আমার অনুসন্ধান করে 
না, সূতরাং যবনরাজ আমাকে তাহার নিকট বল- 
পূৰ্ব্বক লইয়া যাইবে__এ কথা বিশ্বাস্য নহে । 


৯২০ 


শ্রীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


দেখিতেছ_ গুরু তা’ন কেশব ভারতী । 


আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ আমা’ প্রতি 2১৫১ ॥। 
এই মান্তর অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে ৷ 


ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে ৷ ১৫২ ॥ 


পঞ্চমবৰ্ষ-বয়স্ক বালক অছু,তানন্দের আগমন ও 
অছৈত-বাকো ক্লোধ-প্ৰকাশ_ 


পঞ্চ-বষ বয়স__মধুর দিগস্বর । 
খেলা খেলি’ স্ব্ব অঙ্গ ধুলায় ধূসর ॥ ১৫৩ ৷ 
অভিন্ন কান্তিক যেন সব্ববাজ সুন্দর ৷ 
সব্বজ্ঞ পরম ভক্ত সব্ব-শক্তিধর ॥ ১৫৪ ॥ 
'টচতন্যের গুরু আছে’ বচন শুনিয়া ৷ 
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া ৷ ১৫৫ ৷ 

আচার্ষ)/বাকে;র প্রতিবাদ-_জগদ্‌ গুরুগণের গুরু 

স্বরাট্‌ পূরুষোত্তম শ্রীচেতনা__ 

“কি বলিলা বাপ ! বল দেখি আর বার । 
শচৈতন্যের গুরু আছে’ বিচার তোমার ॥ ১৫৬ ॥ 
কোন্‌ বা সাহসে তুমি এমত বচন ৷ 


জিহ্বায় আনিলা, ইহা না বুঝি কারণ ৷৷ ১৫৭ ॥ 
শ্রীচৈতূন্যর মায়ায় ব্রক্মশহ্করাদিও মুগ্ধ 


তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল । 

হেন বুবি-_এখনে সে কলি কাল হৈল ৷৷ ১৫৮ ৷৷ 
অথবা চৈতন্য-মায়া পরম দুস্তর ৷ 

যাহাতে পাশ্নেন মোহ ব্ৰহ্মাদি শঙ্কর ৷৷ ১৫৯ ৷৷ 
বৃঝিলাম-_বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে । 

কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে ? ১৬০ ॥ 


১৪৯ । অদ্বৈতপ্ৰভু সন্ন্যাসীর প্রশ্নে জানিলেন যে, 


‘চৈতন্যের গুরু আছে’ বলিলা যখনে । 

মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে ? ১৬১ 
শ্রীচৈতন্যের মহত্ব-বীর্তন__ 

অনন্ত ব্রন্ম।ণ্ড সেই চৈতন্য-ইচ্ছায় । 

সব চৈতন্যের লোম-কুপেতে মিশায় ॥ ১৬২ ॥ 

জলক্রীড়া-পরাগ্নণ টৈতন্য-গোসাঞ্রি । 

বিহরেন আত্ক্রীড়--আর দুই নাই ॥ ১৬৩ ॥ 

যত দেখ মহামূনি--মহা অভিমান ৷ 

উদ্দেশ না থাকে কা'রো, কোথা কা"র নাম ॥১৬৪ 

পুনঃ সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য-ইচ্ছ।য় । 

নাভিপদ্ম হইতে ব্ৰহ্মা হয়েন লীলায় ॥ ১৬৫ ॥ 

হইয়।ও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি । 

অবশেষে করেন একান্তভাবে ভক্তি ॥ ১৬৬ ॥ 

তবে ভক্তিবশে তুষ্ট হইয়া তাহানে । 

তত্ত-উপদেশ প্রভু কহেন আপনে ॥ ১৬৭ ॥ 

তবে সেই ব্ৰহ্মা প্রভু-আজ্ঞা করি’ শিরে ৷ 

হ্থচ্টি করি’ সেই জ্ঞান কহেন সবারে ॥ ১৬৮ ॥ 

সেই জ্ঞান সনকাদি পাই’ ব্রহ্মা হইতে ৷ 

প্রচার করেন তবে ক্বপায় জগতে ৷৷ ১৬৯ ॥ 

যাহা হইতে হয় আসি’ জ্ঞানের প্রচার ৷ 

তা’ন গুরু কেমতে বোলহ আছে আর ৷! ১৭০ ৷ 
অচ্যুতানন্দের পিতার প্রতি অনুযোগ_ 

বাপ তুমি,_তোমা’ হৈতে শিথিবাঙ কোথা৷ 

শিক্ষাগুরু হই’ কেন বোলহ অন্যথা ৷” ১৭১ 


হইয়াই কি অদ্বৈতপ্রভূ এরূপ উক্তি করিলেন ? মায়া- 


বদ্ধ জীবই এইরূপ প্রলপিত বাক্য বলিয়া থাকে ।' 


১৬৩1 বিন্ৃতি-_ শ্রীগৌরসূন্দর স্ব্ব জীবের 
ঈশ্বর কারণাব্ধিশায়ি-পুরুষরূপে, জমচ্টি জীবের 
অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদশায়ি-পুরুষরাপে 
এবং ব্যস্টি জীবের অন্তর্য্যামি-আত্মা ম্ীরোদশায়ি- 
পরুষরূপে যথাক্রমে কারণার্ণব, গর্ভোদক এবং 
ক্ষীরাব্ধিজলে স্চ্ছন্দে ক্রীড়া-বিহার করেন । 

১৬৫-১৬৬ ৷ ভাঃ ২৯ অঃ দ্রষ্টব্য ৷ 

১৭১ ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ বলিলেন-_তুমি ile 
আমার শিক্ষাগুরু ; কোথায় তোমার নিকট রে 
সত্যকথা শিথিব, অথচ তাহা না করিয়া ডি 
ও সব্বাশ্রগ্ন শ্রীচৈতন)দেবের অপর গুরু আছে 


তিনি চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগুরুর কথা জানিতে চাহেন; 
তদুত্তরে তিনি কি বলিবেন, এই চিন্তা করিয়া ব/ব- 
হারিক রাজ্যে যেরূপ বলিবার প্রচলন আছে, তদনু- 
সারে কেশব ভারতীকেই শ্রীচেতন্যের ‘সন্ন্যাস-গুরু’ 
বলিয়া জানাইলেন ॥ 

১৫৭1 শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে “শ্রীচৈতন্যদেবের শুরু 
কেশবভারতী* এই কথা বলিতে শুনিয়া পাঁচবৎসরের 
শিশু শ্রীঅচ্যুতানন্দ অত্যন্ত শ্রদ্ধা হইয়া বলিলেন_ 
“সাক্ষাৎ কলিকাল ; তাহা না হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের 
 গুর্ত- ভারতীর নামোল্লেখ হয় কি প্রকারে? 
গবান্কে এইরূপে অবনত 





শীচতন্যপাদপদ্ানিষ্ঠ বালক-পুত্রের গুণে 
পিতার আনন্দ ও ঘ্েহ_ 


লি’ শ্রীতাঢ্যুতানন্দ মৌন হৈলা । 


“Emma লিল 


এত ব 
উুনিগ্না অদ্বৈত পরানন্দে প্ৰবেশিলা ৷৷ ১৭২ ॥ 
‘বাগ’ ‘বাগ’ বলি’ ধরি’ করিলেন কোলে । 


নিঞ্চিলন অচু!তের অঙ্গ প্রেমজলে ॥ ১৭৩ ॥ 
গর্কে শিক্ষাগুরু বিচার ও ক্ষমা-প্রার্থনা_ 
“তুমি সে জনক বাপ, মুই সে তনয় । 
শিথাইতে পূত্ৰরূপে হইলে উদয় ॥ ১৭৪ ॥ 
“.. অপরাধ করিল, ক্ষমহ বাপ, মোরে । 
1 নার না বলিমূ, এই কহির্ল, তোমারে 0৮ ১৭৫ ॥ 
| আত্মস্তুতি-শ্রবণে শ্রীঅচ্যুতের লঙ্জা__ 

আত্মন্তুতি শুনি? শ্রীঅচ্যুত মহাশয় । 

লজ্জায় রহিলা প্রভু, মাথা না তোলয় ৷ ১৭৬ ॥ 

শুনিয়া সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন । 

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ ॥ ১৭৭ ॥ 

সম্নাসীর মুখে পিতা ও পূত্রের প্রশংসা এবং 
আপনাকে কৃতাথ-জ্ঞান_ 

সন্ন্যাসী বলেন, “যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন ৷ 

যেন পিতা, তেন পৃত্র--অচিন্ত্য-কথন ৷৷ ১৭৮ ৷৷ 

এই ত’ ঈশ্বর-শক্তি বহি অন্য নয় । 
৷ বালকের মুখে কি এমত কথা হয় £ ১৭৯ ॥ 
£+ শুভ লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে ৷ 
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে ॥” ১৮০ ৷৷ 
গূত্রের সহিত অদ্বৈতেরে নমস্করি? ৷ 
গণ হই’ ন্যাসী চলে বলে,_‘হরি হরি’ 1১৮১। 
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন । 
থৈ চৈতন্য-পাদপদ্ধে একান্ত-শরণ ৷৷ ১৮২ ৷ 
গীরচন্রবিমূখ অদ্বৈতান্গব্চবগণের নিধন 

অনিবাধ্য-_ 


নে ভজে, গৌরচন্দ্রে করে হেলা । 


| টা রক্কারে নিজমুখে আনিলে? ভগবান্ই 
খু. ১৭৮ সু তাহার কেহ গুরু নাই। 

মহৎ সন্যাসী বলিলেন-_শ্রীঅদৈতপ্রভু যে 

খা টি তাহার পুত্রও তদূপ মহা-জানী । পুত্রের 

সত ই নিজকথা শোধন করিয়া লইলেন ৷ 

উকি টাকার পিতা-পুত্র সচরাচর দেখা যায় না। 

লাভকারী শিশুই এত বড় উচ্চ কথা 


— ৯ ৯২11, 


অন্ত্যখণ্ড- চতুর্থ অধ্যায় 


৯২১ 





শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য।-কর্তৃক শ্রীচৈতনা-পার্ষদ স্বীয় 
শিশু পুত্রের প্রতি আদর-_ 
পৃত্রের মহিমা দেখি’ অদ্বৈত-আচার্্য ৷ 
পু্র কোলে করি’ কান্দে ছাড়ি” সব্্ব কার্য ॥১৮৪ 
পৃত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে ৷ 
লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দ-রজে ॥ ১৮৫ ॥ 
চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে । 
এত বলি’ নাচে প্রভু তালি দিয়া করে ॥ ১৮৬ ॥ 
পূত্ৰ কোলে করি’ নাচে অদ্বৈত গোসাঞি । 
ত্ৰিভুবনে যাহার ভক্তির সীমা নাই ॥ ১৮৭ ॥ 
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর সপার্ষদে উপস্থিতি 
পুত্রের মহিমা দেখি" অদ্বৈত বিহ্বল । 
হেন কালে উপসন্ন স্ব সুমঙ্গল ৷৷ ১৮৮ ॥ 
সপ্ষদে শ্রীগৌরসূন্দর সেইক্ষণে । 
আসি’ আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে। ১৮৯ ॥ 
প্রাণনাথ ই্টদেবে অদ্বৈত দেখিয়া ৷ 
পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া ৷ ১৯০ | 
‘হরি’ বলি’ শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার ৷ 
প্রেমানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার ॥॥ ১৯১ ॥ 
জয়-জয়কার ধ্বনি করে নারীগণে ৷ 
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে ॥ ১৯২ ॥ 
আচার্য্য ও মহাপ্রভুর পরস্পর প্রেমক্রন্দন__ 
প্রভুও করিলা অদ্বৈতৈরে নিজ কোলে । 
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তর প্রেমানন্দ-জলে ৷৷ ১৯৩ ॥ 
পাদপদ্ম বক্ষে করি? আচার্য্য গোজাগ্রিঃ | 
রোদন করেন অতি বাহ্য কিছু নাই ॥ ১৯৪ ॥ 
ভক্গণের প্রেমভ্রন্দন_ 
চতুদ্দিকে ভক্তগণ করেন ব্রন্দন। 
কি অদভুত প্রেম, স্নেহ,_না যায় বৰ্ণন ॥ ১৯৫ ॥ 
অদ্বৈত-কর্তৃক প্ৰভুকে আসন প্রদান = 
স্থির হই’ ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয় ৷ 
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয় ॥ ১৯৬ ॥ 


বলিতে পারিয়াছেন।! 
১৮৩ ৷ জগতের দুভাগ্যক্রমে অদ্বৈতপ্ৰভুর কতি- 


পয় অসৎপুন্র পিতাকেই সম্মান (2) করিতেন-_শ্রীগৌর- 
সন্দরের মৰ্য্যাদা লঙ্ঘন করা ব্যতীত উহাদের অন্য 
কোন কাৰ্য্য ছিল না। অর্ব্বাচীন মূঢ় ব্যক্তিগণই 
তাদশ অসৎপুন্রদিগকে অদ্বৈতের পূৃত্রজ্জানে সম্মান 
করিয়া থাকে । সেই হরিসেবা-বিমুখ অদ্বৈতপূত্ৰগণ 


৯২ 


২ 


শ্রীস্ত্রীচেতন্যভাগবত 


সপার্ষদ মহাপ্রভুর উপবেশন 






০4 


ডা 





বজিলেন মহাপ্রভু উত্তম আসনে ৷ 
চতুদ্দিকে শোভা করে পারিষদগণে ॥ ১৯৭ ॥ 
নিত্যানন্দে ও অদ্বৈতৈ কোলাকুলি 

নিত্যানন্দে অদ্বৈতি হইল কোলাকুলি ৷ 

দুহাঁ দেখি অন্তরেতে দৌঁছে কুতুহলী ॥ ১৯৮ ॥ 
ভক্তগণের আচায্য-নমস্কার ও আচার্ষোর 

প্রেমালিজন-_ 
আচার্যেরে নম্মস্করিলেন ভক্তগণ । 
আচার্য্য সবারে কৈলা প্রেম-আলিজন ৷ ১৯৯ ॥ 
অদ্বৈত-গৃহের আনন্দ বেদব্যাসই বর্ণনে সমর্থ-_ 
যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতৈর ঘরে । 


বেদব্যাস বিনা তাহা বণিতে কে পারে ? ২০০ ॥ 


অছুতের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা 
ক্ষণেকে অচ্যতানন্দ__অদ্বৈত-কুমার ৷ 
প্রভুর চরণে আসি’ হৈলা নমস্কার ॥ ২০১ ॥ 
অচ্যুতেরে কোলে করি’ শ্রীগৌরসূন্দর ৷ 
প্রেমজলে ধূইলেন তাঁ’'র কলেবর ॥ ২০২ ॥ 
অদ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে ৷ 
অচ্যুত প্ৰবিষ্ট হইলা প্রভুর দেহেতে ॥ ২০৩ ॥ 
অদ্যুতেরে ক্ুপা দেখি” লব্ব-ভক্তগণ । 
প্রেমে সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ৷৷ ২০৪ ॥ 
অচ্যুতের মহিমা__ 
যত চৈতনোর প্রিয় পারিষদগণ । 
অচ্যুতের প্রিপ্ন নহে, হেন নাহি জন ॥ ২০৫ ॥ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান ॥ 
গদাধরপত্ডিতের শিষ্যের প্রধান ॥ ২০৬ ॥ 
যোগ্যতম পিতার যোগ্যতম পূত্র_ 
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন । 
শেন পিতা তেন পুত্র, উচিত মিলন ৷৷ ২০৭ ॥ 
এইমত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে । ্‌ 
আনন্দে ডবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে ॥ ২০৮ ৷ 
কীর্তন-লীলায় মহাপ্রভুর কিছুদিন অদ্বৈত- 
গৃহে অবস্থান 
শ্রীচেতন্য কতদিন অদ্বৈত-ইচ্ছায় ৷ 
ব্লহিলা অদ্বৈত-ঘরে কীর্তন-লীলাক্স ॥ ২০৯ ৷ 





প্রাণনাথ গৃহে পাই’ আচাৰ্য্য গোসাঞি । 

না জানে আনন্দে আছেন কোন্‌ ঠাঞি ॥ ২১০ ৷ 
আচা্যয-কর্ত্তৃক শ্রীশচীমাতার স্থানে দোলাসহ 

লোকপ্রেরণ__ 
কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি । 
আই-স্থানে লোক গাঠাইল। শীঘ্ৰগতি ॥ ২১১ ॥ 
অভিন্ন-যশোমতি শ্রীশচীমাতার রন্দাবন.লীলায় 
মগ্নাবস্থ = 

দোলা লই’ নবদ্বীপে আইলা সত্বরে ৷ 

আইরে ব্বত্তান্ত কহে চলিবার তরে ॥ ২১২ ॥ 
প্রেম-রস-সমূদ্রে ডুবিয়া আছে আই । 

কি বলেন, কি শুনেন, বাহ্য কিছু নাই ॥ ২১৩ ॥ 
সম্মুখে ঘাহারে আই দেখেন, তাহারে ৷ 
জিজ্ঞাসেন,__“মথুরার কথা কহ মোরে ৷৷ ২১৪॥ 
রামক্ষ্ণ কেমত আছেন মথুরায় ৷ 

পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায় ॥ ২১৫ ॥ 
চোর অক্ররের কথা কহ জান’ কে! 

রামক্রষ্ক মোর চুরি করি’ নিল সে ৷৷ ২১৬ ॥ 
শুনিলাও পাপী কংস মরি” গেল হেন । 

মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন 1” ২১৭ ॥ 
“রাম কৃষ্ণ,” বলিয়া কখন ডাকে আই। 

“ঝাট গাভী দোহ’ দুগ্ধ বেচিবারে যাই ॥৮ ২১৮॥ 
হাতে বাড়ি করিয়া কখন আই ধায় । 

“ধর ধর সবে, এই ননী-চোরা যায় ॥ ২১৯ ॥ 
কোথা পলাইবা আজি এড়িমু বান্ধিয়া ৷” 

এত বলি’ ধায় আই আবিম্ট হইয়া ॥ ২২০ ৷ 
কখন কাহারে কহে সম্মুখে দেখিয়া । 

“চল যাই যমুনায় স্নান করি’ গিয়া ৷” ২২১ ॥ 
কখন খে উচ্চ করি’ করেন ক্রন্দন ৷ 

হৃদয় দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ ॥ ২২২ I 
অবিচ্ছিন্ন ধার! দুই নয়নেতে ঝরে। 

সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥ ২২৩ !! 
কথন বা ধ্যানে ক্ষণ সাক্ষাৎ যে করি 

অট অট হাসে’ আই আপনা” পারি? ॥ ২২৪ 


1 
২১১ । আই-_আয্য্যা, মাতা ৷ এখানে শ্রীশচীমাতা 


২১৮)  বঝাট-_-বটিতি, শীঘ্র, অবিলম্বে ! 
২১৯ বাড়ি _যচ্টি, লাঠী । 


রা” 


শশী — — ———- 


হেন সে অ 
দুই গ্রহরেও কভু নহে উপশম ॥ ২২৫ ॥ 


কথন বা আই হয় আনন্দে মৃচ্ছিত ৷ 
গ্রহরেও ধাতু নাহি থাকে কদাচিত ॥ ২২৬ ॥ 
কথন বা হেন কম্প উপজে আসিয়া । 
পৃথিবীতে কেহো ঘেন তোলে আছাড়িয়া ॥২২৭॥ 
আইর ঘে রুষ্ণাবেশ কি তা'র উপমা । 
আই বই অন্যে আর নাহি তা'র সীমা ॥ ২২৮॥ 
|  গৌরচন্দ্র শ্রীবিগ্রহে যত ক্লুঞ্ণভক্তি ৷ 
1 আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি ॥ ২২৯ ॥ 
অতএব আইর ঘে ভক্তির বিকার ৷ 
তাহা বণিবেক সব-__হেন শক্তি কার ॥ ২৩০ ॥ 
হেন মতে প্রেমানন্দ সমূদ্র-তরনে । 
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে ৷৷ ২৩১ ॥ 
কদাচিত আইর যে কিছু বাহ্য হয় । 
সেই বিষ্ণপূজা লাগি”__জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৩২ ॥ 
কষ্ধের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া ৷ 
হেনই সময়ে শুভবাত্তা হৈল গিয়া ॥ ২৩৩ ৷ 
প্রভুর শান্তিপুরে আগমন-বাত্তা-শ্রবণে শচীমাতা ও 
ভক্ঞগণের উৎকণ্ঠা 
“শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর ! 
চল আই, ঝাট গিয়া দেখহ সতুর ৷৷? ২৩৪ ॥ 
বাস্তা শুনি? সন্তোষিত হইলেন আই । 
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই ॥ ২৩৫ ॥ 
বাণ শুনি, প্রভুর যতেক ভক্তগণ ৷ 
ঈবেই হইলা অতি প্রেমানন্দ-মন ৷৷ ২৩৬ ॥ 
“দাদাস পণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্ততন্দের 
জা নাহার শান্তিপুরে যাত্রা 
তং ইহ প্রভুর প্রিয়পান্র । 
চলিলেন সেই ক্ষণ-মাত্র ৷ ২৩৭ ॥ 
৮ সারি শুপ্ত-আদি যত ভক্তগণ ৷ 


|. আঃ 
| বই আইর সঙ্গে করিলা গমন ॥ ২৩৮ ॥ 
৩1 


কাকু-_-কাতরোক্তি, আকুল কণ্ঠধ্বনি ৷ 


সি, AN ২০ 


২ 
উ ধাতু- চৈতন্য, জ্ঞান, চেতনা ৷ 
কফ 1 শ্রীশচীমাতা সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরের বিরহে 


ল্‌ 
শাদা ধবিষ্ট-বিচারে দিন যাপন করিতেন । 
Rs যাবতীয় অপ্রাকৃত-চেষ্টা শ্রীশচীর হৃদয়- 

'র করিয়াছিল । যদি কোন সময়ে বহি- 


অন্তাখণ্ড__চতুর্থ অধ্যায় 


৯২৩ 


সত্বরে আইলা শচী-আই শান্তিপূরে ৷ 
বান্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে ॥ ২৩৯ ॥ 
প্রভুর অপৃব্ব ম'তৃভক্তি-লীলা ও স্তুতি 
শ্ৰীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া ৷ 
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া ॥ ২৪০ ॥ 
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া ৷ 
দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥ ২৪১ ॥ 
“তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী ৷ 
তোমারে সে গুণাতীত সত্তরূপা কহি ॥ ২৪২ ॥ 
তুমি যদি শুভদুজ্টি কর’ জীব-প্রতি। 
তবে সে জীবের হয় ক্ুষ্ণে রতি-মতি ॥ ২৪৩ ॥ 
তুমি সে কেবল মৃত্তিমতা বিষ্ণু-ভক্তি ৷ 
যাহা হইতে সব হয়, তুমি সেই শক্তি ॥ ২৪৪ ॥ 
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহ.তি ৷ 
তুমি পৃশ্থি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি ॥ ২৪৫ ॥ 
যত দেখি সব তোম!’ হৈতে সে উদয় । 
পালম্নিতা তুমি সে, তোমাতে লীন হয় ৷৷ ২৪৬ ৷ 
তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কা'র। 
সবার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার ॥৮ ২৪৭ ॥ 
শ্লোকবন্ধে এই মত করিয়া স্তবন। 
দণ্ডব€ হয় প্রভু ধন্ম-সনাতন ॥ ২৪৮ ॥ 
কৃষ্ণ-ব্যতীত এরূপ বাৎসল্যরসসৌন্দর্যা-প্রকাশের 
শক্তি অপরের দ্বারা সম্ভব নহে_ 
কৃষ্ণ বই একি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি । 
করিবারে ধরয়ে এমত কা'র শক্তি ॥ ২৪৯ ॥ 
আনন্দাশ্ত-ধারা বহে সকল অঙ্গেতে । 
শ্লোক পড়ি’ নমস্কার হয় বহুমতে ॥ ২৫০ ॥ 
শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখচন্দ্র-দর্শনে পরানন্দে জড় 
শচীমাতা- 
আই দেখি’ মান শ্রীগৌরাঙ্গ-বদন । 
পরানন্দে জড় হইলেন সেই ক্ষণ ॥ ২৫১ ॥ 
জর্জগতের প্রতীতি হইত, তাহা ভগবানের মর্যযাদা-পথে 


পূজার জন্য! 
২৪৫1 শ্রীগৌরসুন্দর শচীদেবীকে যশোদা, 
কী, গঙ্গা, কপিলজননী দেবহ.তি, পৃশ্নি, দভাত্রেয়- 


রি তি প্রভৃতি বলিয়া 


জননী অনসূয়া, কৌশল্যা ও অদি 
স্তব করিলেন। 


৯২৪ 


প্রভুর মূখে শচীমাতার স্ততি-_ 
রহিয়াছে আই যেন ক্ত্রিম-পৃতলি | 
স্তুতি করে বৈকুগ্ঠ-ঈশ্বর কুতুহলী ॥ ২৫২ ॥ 
প্রভু বলে,__“ক্রফ্ণভক্তি যে কিছু আমার ৷ 
কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার ॥ ২৫৩ ॥ 
কোটি দাস-দাসেরো যে সম্বন্ধে তোমার ৷ 
সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার ৷৷ ২৫৪ ৷ 
বারেক যে জন তোমা করিবে স্মরণ । 
তা’র কভু নহিবেক সংসার-বন্ধন ৷৷ ২৫৫ ৷ 
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী ৷ 
তারাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি’॥ ২৫৬ ॥ 
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন । 
আমার শক্তিয়ে তাহা নহিব শোধন ৷ ২৫৭ ॥ 
দণ্ডে দণ্ডে যত জ্রেহ করিলে আমারে । 
তোমার সাদ্গুণ্য সে তাহার প্রতিকারে ॥”২৫৮ ৷৷ 
বৈষ্ণবগণের আনন্দ-__ 
এই মত স্ততি প্রভু করেন সন্তোষে ৷ 
শুনিয়া বৈষ্ণচবগণ মহানন্দে ভালে ৷৷ ২৫৯ ৷ 
‘আই‘র কৃষ্ণপ্রপত্তি__ 
আই জানে অবতীর্ণ প্রভূ নারায়ণ ৷ 
যখনে যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন ॥ ২৬০ ॥ 
কতোক্ষণে আই বলিলেন এই মান্র। 
“তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পানর ॥ ২৬১ ॥ 
প্রাণহীনজন যেন সিন্ধমাঝে ভালে । 
আলোতে যহি লয়ে, তহি চলয়ে অবশে ৷৷ ২৬২ ॥ 
এই মত সব্ব-জীব সংসার-সাগরে ৷ 
তোমার মাঞ়্।য় যে করায় তহি করে ॥ ২৬৩ ॥ 
সবে বাপ বলি এই তোমারে উত্তর ৷ 
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গেচর ৷৷ ২৬৪ ৷ 
স্তুতি, প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার । 
মুপ্রি ত’ যা বুঝি কিছু যে ইচ্ছা তোমার 7৮২৬৫ 
ভাগবতগণের জয়ধ্বনি-__ 
শুনিয়া আইর বাক্য সব্ব ভাগবতে ৷ 
মহা জন্ম জয় ধ্বনি লাগিলা করিতে ৷৷ ২৬৬ ॥ 
ভগবানের অনন্ত কোটি দাসদাসীগণের 
বজ্জননীর যে সম্বন্ধ, তাহা বিচার করিয়া 
লিতেছেন__'সেই সম্বন্ধ-জন্য তাহারাও 


২৫৪ । 






শ্রীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 





‘আই’র অপূব্ব তক্ভিসীমা-_ 
আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে । 
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ ধীহার উদরে | বব 
'“আই"-নামের মহিমা__ 
প্রাক্কত-শব্দেও যে বা বলিবেক ‘আই’ ৷ 
'আই'শন্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥ ২৬৮ ॥ 
“আই*র সন্তোষে সকলের সন্তোষ 
প্রভু দেখি’ সন্তোষে পৃণিত হইলা আই। 
ভক্তগণ আনন্দে কাহারও বাহ্য নাই ॥ ২৬৯ ॥ 
এখানে যে হইল আনন্দ-সমৃচ্চয় । 
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা হয় ॥ ২৭০ ॥ 
“আই'র সন্তোষে নিত্যানন্দের আনন্দ = 
নিত্যানন্দ মহামত্ত আইর সন্তোষে । 
পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন হরিষে ॥ ২৭১ ॥ 
‘আই’র প্রতি অদৈতাচার্যোর দেবকী-স্ততি_ 
দেবকীর স্তুতি গড়ি’ আচার্য্য গোসাঞি । 
আইরে করেন দণ্ডবৎ-_অন্ত নাঞি ৷ ২৭২॥ 
হরিদাস, মূরারি, শ্রীগব্ভ, নারায়ণ । 
জগদীশ-গোপীনাথ আদি ভক্তগণ ॥ ২৭৩ ॥ 
আইর সন্তোষে সবে হেন লে হইলা ৷ 
পরানন্দে যেহেন সবেই মিশাইলা ৷৷ ২৭৪ ॥ 
এই পরানন্দ-প্রসঙ্গ-পাঠ ও শ্রবণফলে 
কুষ্ণপ্রেম-লাভ অবশ্য্তাবী__ 
এ সব আনন্দ পড়ে, শুনে যেই জন । 
অবশ্য মিলয়ে তা'রে ক্হ্ু-প্রেমধন ৷৷ ২৭৫ ॥ 
‘আই’র হস্তে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন! 
আচাৰ্য্যের প্রভু-সমীপে অনুমতি-গ্রহণ_- 
প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী’ । 
প্রভু-স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি ৷৷ ২৭৬ ॥ 
অসংখ্য অপূর্ব উপচারে আইর রদ্ধনের 
উদ্যোগ-_ 
সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন । 
প্রেমযোগে চিন্তি’ “গৌরচন্দ্র-নারায়ণ' ॥ ২৭৭ ॥ 
কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন । 
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঙ্জন ॥ ২৭৮ ॥ 
২৬২ | তথ্য-ভাঃ ৬।১৫)৩ দ্ৰষ্টব্য! 
২৬৮! শ্রীগৌরজননী আর্য্যা শচীদেবীকে অসং- 
দ্রুত ভাষায় ‘আই’ বলিয়া সম্বোধন করিলেও সম্বোধন" 
কারীর সকল দুঃখ বিদূরিত হইবে । 


০২, 


| 
| 


| 


< 


অন্ত্যখণ্ড_ চতুর্থ অধ্যায় 


৯২৫ 


তি প্রকার প্রভু-প্রিয় শাক-রন্ধন_ পার্ষদগণের ভোজন-দর্শনার্থ চতুদ্দিকে উপবেশন 


খু বিংশ 


নাই জানে- প্রভুর সন্তোষ বড় খাতে || 

রিংশতি প্রকার শাক রান্ধিল এতেকে ॥ ২৭৯ ॥ 
বছপ্রকার বঞন-রঘান-_ 

একক ব্যঞ্জন_ প্রকার দশ-বিশে । 

রাক্িলন আই অতি চিত্তের সম্তোষে ॥ ২৮০ ॥ 

প্রণেষ প্রকারে তবে রন্ধন ক'রয়া । 

ভোজনের স্থানে পরে থুইলেন লৈয়া ॥ ২৮১ ॥ 

ভেগ-পরিবেশন ও তদুপরি তুলসী-মঞ্জরী-স্থাপন__ 

শ্বীজন্ন-ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি? । 

সবার উপরে দিল তুলসী-মর্জরী ॥ ২৮২ ॥ 

উত্তম আসন প্রদান-__ 

চতুদ্দিকে সারি করি’ শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জম ৷ 

মধ্য পাতিলেন অতি উত্তম আসন ৷৷ ২৮৩ ॥ 

পর্যদবগ-সহ প্রভুর ভোজনাথ আগমন-_ 

আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন । 

সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ ॥ ২৮৪ ॥ 

প্রভুর শ্রীঅন্নব্যঞ্জনের সঙ্জদর্শনে দণ্ডবৎপ্রণাম_ 

দেখি প্রভু শ্ৰীঅম্ন-ব্যঞ্নের উপস্কার | 

দণ্ডবৎ হইয়া করিলা নমস্কার ॥ ২৮৫ ॥ 


প্রভুর মহাপ্রসাদ-মাহ।আয-বর্ণনান্তে 
সপাষদে প্রসাদ-সেবন-_ 


প্রভু বল,_-“এ অন্নের থাকুক ভোজন ৷ 


এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন ৷৷ ২৮৬ ॥ 


শচীমাতার পাচিত অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণে 
ভক্তির উদয় হয়-_ 


কি রঙ্ধম--ইহা ত’ কহিলে কিছু নয় ৷ 

এ অন্নর গন্ধেও ক্ৰষ্ণেতে ভক্তি হয় ৷৷ ২৮৭ ॥ 

বুঝলাম ক্ষ লই’ সব পরিবার । 

করিয়াছেন আপনে স্বীকার 11৮ ২৮৮ ॥ 
ম-প্রদক্ষিণ ও ভোজনে উপবেশন-_ 


এত বল 
ডে বলি প্রভু অন্ন-প্রদক্ষিণ করি’ । 


| জনে বসিলা শ্ীগৌরাঙগ-নরহরি ॥ ২৮৯ ॥ 


২৮২। উপস্কার 


বিয়া । করি'__পোল্র-মধ্যে) সুসজ্জিত 


ধক শ্রীশচীদেবী বিংশতিপ্রকার শাক ও 
ক্স কারার দ্বারা দশ-বিশ প্রকার ব্যঞ্জন প্রভৃতি 
দিম, দীরস* তুলসীমঞ্জরীর সহিত বিষ্ণুকে ভোগ 
৮. তি দর এ নৈবেদ্যকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিলেন; 
‘লম__এই ভোজ্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, 


প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ । 

বসিলেন চতুদ্দিকে দেখিতে ভোজন ॥ ২৯০ ৷৷ 
প্রভুর ভোজন-দর্শনে শচীমাতার নয়ন-পরিতৃপ্তি_ 

ভোজন করেন বৈকুষ্ঠের অধিপতি ৷ 

নয়ন ভরিয়া দেখে আই ভাগ্যবতী ॥ ২৯১ ॥ 


আনন্দভরে ও গরিতৃপ্তি-সহকারে প্রভুর 
প্রতে।ক দ্রবা-ভেজন-- 


প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রভু সকল ব্যঞ্জন । 
মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন ॥ ২৯২ ॥ 


শ্রীশাক-ব/ঞ্জনের ভাগা-_ পুনঃ পুনঃ 
মহাপ্রভুর গ্রহণ 


সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত-_শ্রীশ/ক-ব্যঞ্জন। 

পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভূ করেন গ্রহণ ॥ ২৯৩ ॥ 
শাকে প্রীতি-দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ 

শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর । 

হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর ॥ ২৯৪ ॥ 


ভক্তগণের নিকট প্রভুর বিভিন্ন শাকের 
মহিমা কথন—_ 


শাকের মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া ৷ 
ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ২৯৫ ॥ 
প্রভু বলে,_“এই যে 'অচ্যুত।'-নামে শাক । 
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ২৯৬ ॥ 
'পটল'-বাস্তক'-কাল'-শাকের ভোজনে । 
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষবের সনে ৷ ২৯৭ ॥ 
‘সালিঞ্চ৷”-‘হেলেঞ্চ।”-শাক ভক্ষণ করিলে । 
আরোগ্য থকয়ে তা'রে ক্ুষ্ণভক্তি মিলে ॥”২৯৮ 
এই মত শাকের মহিমা কহি' কহি’ । 
ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই’ ॥ ২৯৯ ॥ 

প্রভুর প্রসাদ-সেবনের পরমানন্দ অনন্ত- 

দেবের কীর্তনীয় ব্যাপার 


যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে | 
সবে ইহা জানে প্রভু সহম্রবদনে ॥ ৩০০ ॥ 
যিনি দেখিবেন, সংসারে ভোগপ্ররৃত্তিরূপ বন্ধন হইতে 
তাহার বিমুক্তি ঘটিবে। এই অন্নের অপ্রারুত সুগন্ধ 
ধাহারই নাসায় প্রবিষ্ট হইবে, তিনিই কৃষ্ণ-সেবায় 


উন্মখ হইবেন! 
-ই৯৬। অদ্যুতা-_শাকের প্রকারবিশেষ ৷ প্রভু 


ভোজনকালে বিভিন্ন শাকের বিভিন্ন গুণাবলীর সহিত 
কুষ্ণ-সন্বন্বোর মহিমা জ্ঞাপন করিলেন । 






৯২৬ 


শ্ৰীশ্ৰী চৈতন্যভাগবত 


এই ঘশ গহস-জিহ্বায় নিরন্তর ৷ 


গায়েন অনন্ত আদিদেব 'মহীধর ৷৷ ৩০১ ॥ 


অনস্তদেবের মূল অংশিরূপে কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রকটিত, তাহার আক্ঞায় গ্রন্থকারের 
সৃন্রাকারে গৌরলীলা-বর্ণন__ 


সেই প্রভু কলিযুগে_অবধূত রায় । 

সূত্ৰ মানৰ লিখি আমি তাহান আজ্ঞায় ৷৷ ৩০২ ॥ 

বেদব্যাস-আদি করি? যত মূনিগণ । 

এই সব ঘশ সবে করেন বর্ণম ॥ ৩০৩ ॥ 
মহাপ্রভুর কীত্তি-শ্রবণে ও পাঠে অবিদ্যা-ধ্বংস_ 

এ যশের যদি করে শ্রবণ-পঠন । 

তবে সে জীবের খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ॥ ৩০৪ ॥ 

প্রভুর ভোজন-সমাপ্তি__ 

হেন-রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন । 

বসিলেন গিশ্না প্রভু করি” আচমন ॥ ৩০৫ ॥ 
প্রভুর অধরামৃতের জন্য ভক্তগণের আগ্রহ-- 

আচমন করি’ মানত ঈশ্বর বসিলা ৷ 

ভক্তগণ অবশেষে লুটিতে লাগিলা ॥ ৩০৬ ॥ 

কেহ বলে,_ ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায় ৷ 

শূদ্ৰ আমি, আমারে লে উচ্ছিষ্ট হুয়ায় ৷” ৩০৭ ॥ 

আর কেহ বলে,_“আমি নহি রে ব্রাহ্মণ 1৮ 

আড়ে থাকি” লই’ কেহ করে পলায়ন ৷ ৩০৮ ৷ 

কেহ বলে, __“শুঃদ্রর উচ্ছিষ্ট যোগ্য নছে ৷ 

“হয়” ‘নয়’ বিচারিয়া বৃঝ-__শাস্তরে কহে ॥”৩০৯৷৷ 

কেহ বলে,_-“আমি অবশেষ নাহি চাই ৷ 

শুধু পাতখানা মাত্ৰ আমি লই’ যাই ৷” ৩১০ ॥ 

কেহ বলে,_ “আমি পাত ফেলি সব্ব কাল । 

তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরাল ৷? ৩১১ ॥ 


৩১২1 সকল শ্রেণীর ভক্তগণই প্রভুর অবশিষ্ট 
সম্মান করিলেন। যাহারা শৃদ্র অভিমান করেন, 
তাহারা বলেন-__উচ্ছিষ্টেই তাহাদের অধিকার | কেহ 
কেহ বা গোপনে ভগবদুচ্ছিম্ট লইয়া পলাইয়া গেলেন। 
কেহ বা বলিলেন, শূদ্ৰ কখনও ভগবদুচ্ছিস্ট পাইতে 
পারে না_-ইহাতে ব্রাহ্মণেরই একমাত্র “অধিকার !' 

বা বলিলেন,“যে পাত্রে ভগবদুচ্ছিষ্ট আছে, 
[তে আমারই অধিকার ; আমিই প্রসাদের আধার- 





এই মত কৌতুকে চপল ভক্তগণ ৷ 

ঈশ্থর-অধর।ম্থত করেন ভোজন ॥ ৩১২ ॥ 

আইর রন্ধন-__ঈশ্বরের অবশেষ । 

কা'র বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ ॥ ৩১৩॥ 

পরনানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ । 

প্রভুর সম্মুখে সবে করিলা গমন ॥ ৩১৪ ॥ 
সপার্ষদ প্রভুর সন্মুখে প্রভূর আদেশে মুরারিগুপ্তের 

শ্রীরামচন্দ্রের সোন্র-পাঠ-_ 

বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগীরসুন্দর । 

চতুদ্দিকে বসিলেন সবর্ব-অনুচর ॥ ৩১৫ ॥ 

মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া । 

বলিলেন তী'রে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩১৬ ॥ 

মুরারির অচ্টশ্লোক-__ 

“গড় গুপ্ত, রাঘবেন্দ্র বণিয়।ছ তুমি ৷ 

অষ্ট-শ্লোক করিস্াছ, শুনিয়।ছি আমি ॥৮৩১৭ ॥ 

ঈশ্বরের আজ্ঞা শুপ্ত-মুর।রি শুনিয়া ৷ 

পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিচ্ট হৈয়া ৷৷ ৩১৮ ৷ 


( শ্ৰীচৈতন্যচরিতে, হয় প্রক্রমে, ৭ম সর্গে ) 


অগ্ৰে ধনুদ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্রলাজো 
জ্যেষ্ঠান্ুসেবনরতো বরভুষণাত্যঃ 
শেষাখ্যাধামবরলক্ষাণন।ম যস্য 

রামং জগল্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩১৯ ॥ 


হত্বা খরন্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধম্‌ 
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা 
সম্রীবমৈন্রমকরোদ্বিনিহত্য শক্রুমূ 

লাল জগজ্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩২০ LL 


কান্তিঃ) জে)ষ্ঠানুসেবনরতঃ (জ্যেষ্ঠস্য নিত্যসেবায়া- 
মাসক্তঃ ) বরভুষণা্যঃ (উত্তমভূষণভূষিতঃ) শেষাখা- 
ধামবরলক্ষমাণনাম (শেষাখ্যং তৎসংজ্ঞকং ধাম স্বরাপং 
যস্য তাদশঃ, কিঞ্চ বরং শ্রেষ্ঠং লক্ষ্মণ ইতি নাম রী 
তাদৃশঃ পুরুষো বর্তত ইতি শেষঃ, তাদুশং) রা ্‌ 
গুরুং (ভ্রিজগদধীশ্বরং) রামং সততং ভজামি (সেবে 
৩১৯1 অনুবাদ_যাহার সন্মুখভাগে রে 
শ্রেষ্ঠ তপ্তকাঞ্চনকান্তি জ্যেষ্ঠ সেবানিরত ০ 
শেষরূপী শ্রীলক্ষমণ বর্তমান রহিয়াছেন, সেই ত্র 
গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে নিরভ্তর সেবা করি । 


রী) 
৩২০1 অন্বয্র-_যেঃ ) সগণো ( সপরিবারে 


ূ 
| 


১০৫৯. 


অন্ত্যথণ্ড- চতুর্থ অধ্যায় 


AAAI 
টিক 
১১ 


রা প্রভুর আক্তায় শ্লোকের ব্যাথা 


এই মত অচ্ট শ্লেক মুরারি পড়িলা । 

প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা ॥ ৩২১ ॥ 
“দুর্ব্বাদলশ্যামল-_কোদণুদীক্ষা-গুরু 1 
তক্তগণ-প্রতি ঝাঞ্ছাতীত-কলপতরু ॥ ৩২২॥ 
হাসামুখে রত্রময়-রাজ-সিংহাসনে । 

বিয়া আছেন শ্রীজানকীদেবী বামে ॥ ৩২৩ ॥ 
অগ্রে মহা-ধনুদ্ধর অনুজ লন্মমণ | 

কনকের প্রায় জ্যোতি কনক-ভূষণ ৷৷ ৩২৪ ॥ 
আগনে অনুজ হই’ শ্রীঅনস্তধাম । 

জ্যষের সেবায় রত শশ্রীলক্ষমণ'-ন।ম ৷৷ ৩২৫ ॥ 
সব্ব-মহা-গুরু হেন শ্রীরঘূ-নন্দন ৷ 

জন্ম জন্ম ভজে। মুগ তাঁহার চরণ ॥ ৩২৬ ॥ 
ভরত শন্রুম্ম দুই চামর ছুলায় । 

সম্মুখ কপীন্দ্রগণ পৃণ্যকীত্তি গায় ৷ ৩২৭ ॥ 
যে প্রভু করিলা গুহ-চণ্ডালেরে মিত ৷ 

জন্ম জন্ম গাঙ যেন তাহার চরিত ॥ ৩২৮ ॥ 
গুরু-আ্ঞা শিরে ধরি’ ছাড়ি’ নিজ-রাজ্য ৷ 

বন ভ্রমিলেন করিবারে সুরকাধ্য ৷৷ ৩২৯ ॥ 
বালি মারি? সুগ্রীবেরে রাজ্য ভার দিয়া । 
মিন্র-পদ দিলা তা'রে করুণা করিয়া ৷৷ ৩৩০ ॥ 
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন ৷ 

ভে হেন ভ্রিভুবন গুরুর চরণ ॥ ৩৩১ ॥ 


সস RET SES TE CE TT ON mms: 


খরন্রিশিরসো ( খরঞ্চ ভ্ত্রিশিরসঞ্চ, তথা) কবন্ধং 
(তন্নামানং রাক্ষসঞ্চ) হত্বা (বিনাশ্য, তথা) শ্রীদণ্তকাননং 
(দশুকাখ্যং বনম্) অদৃষণং (দূষণনামকরাক্ষসহীনম্) 
এব কৃত্বা (তং বিনাশ্যেত্যর্থঃ, কিঞ্চ) শত্রুং বোলিনা- 
মানং) বিনিহত্য বিনাশ) সুগ্ৰীবমৈত্ৰং সূগ্ৰীবেন সহ 
“ঘতাম্‌) অকরোৎ কেতবান্‌ তাদৃশং) জগন্রয়গুরুং 
(িজগদধীশ্বরং) রামং সততং ভজামি ৷ 
রি ৷ অনুবাদ-_যিনি সপরিবারে খর, ঘ্রিশিরা 
ক বিনাশপৃবর্বক দণ্ডকবন দৃষণনামক 
{ন্য করিয়া বালিকে বধ ও সুগ্রীবের সহিত 


টি করিয়াছিলেন, সেই ভ্রিজগদৃগুরু শ্রীরা মচন্দ্রকে 
উর সেবা করি। টা 


৩২১। তথ্য-__শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যের ২য় 
নও সর্গে শ্রীরামান্টকের অবশিষ্ট শ্লোক ছয়টা 
পাতিকজিন কিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশমুদ্যুহ- 
প্রতিম-বহস্তম্‌ । দে কুগুলেহক্করহিতেন্দু- 





কক 
৯০৮৯০ 
প৯প৯লমাা৯১০৯ 


দুস্তর-তরহ্গ-সিহ্কু_ঈষৎ লীলায় ৷ 

কপি-দ্বারে যে বান্ধিল লক্ষ্মণসহায় ॥ ৩৩২ ॥ 

ইন্দ্রাদির অজয় রাবণ-বংশ-গণে । 

যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাহার চরণে ॥ ৩৩৩ ॥ 

যাহার কৃপায় বিভীষণ ধন্ম-পর ৷ 

ইচ্ছা নাহি তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর ॥ ৩৩৪ ॥ 

হাবনেও যা'র কাতি শ্রদ্ধা করি’ শুনে । 

ভজৌ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে ॥ ৩৩৫ ॥ 

দুষ্ট ক্ষয় লাগি’ নিরন্তর ধনুদ্ধর । 

পূত্রের সমান প্রজা-পালনে তৎপর ॥ ৩৩৬ ॥ 

যাহার ক্লপায় সব অঘোধ্যা-নিবাসী ৷ 

স-শরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী ॥ ৩৩৭ ॥ 

হাঁ'র নাম-রলে মহেশ্বর দিগস্থর ৷ 

রমা যা’র পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর ৷৷ ৩৩৮ ॥ 

“পরংব্রক্ম জগন্নাথ’ বেদে যা'রে গায় 

ভজোঁ হেন সব্ব-গুরু রাঘবেন্দ্র-পাযয় ৷” ৩৩৯ ৷ 

এই মত অষ্ট শ্লোক আপনার ক্লুত। 

পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অম্থত ৷৷ ৩৪০ ॥ 

গুপ্তের মস্তকোপরি প্রভূর পাদপদ্ম-স্থাপন, 

আশীর্বাদ এবং বর-প্রদান__ 

শুনি” তুষ্ট হই’ তবে শ্রীগৌরসূন্দর ৷ 

পাদপদ্ম দিলা ত'র মস্তক-উপর ॥ ৩৪১ ৷৷ 


নি: 8888 0 tng 


সমানবক্তং রামং জগল্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ 
উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জনেন্রং সুবিশ্বদশনচ্ছদ- 
চারুনাসমূ ৷ শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্ঞিতচারুহাসং রামং 
জগন্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ তং কম্ুক্ঠমজমন্তুজ- 
তুল্যরূপং মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তম্‌ । বিদ্যু- 
দ্বলাকগণসংযুতমস্তবদং বা রামং জগত্রয়গুরুং সততং 
ভজামি ৷৷ উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং পঞ্চচ্ছদাধিক- 
শতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ ৷ কুর্বত্যশীতকনকদ্যুতিঃ যস্য 
সীতা পাৰ্শ্বেহস্তি তং রঘুবরং সততং ভজামি।॥ যো 
রাঘবেন্দ্রকুলসিন্ধসূধাংশুরূপো মারীচরাক্ষসসূবাহ- 
মথান্নিহত্য ! যজ্তং ররক্ষ কুশিকান্বয়পুণ্যরাশিং রামং 
জগল্রয়গুরুং সততং ভজামি ৷ ভংজ্ঞা পিনাকম- 
করোজ্জনকাত্মজায়া বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি ভার্গ- 
বেন্দ্রম। জিত্বা পিতুর্মুদমূবাহ ককুৎস্থবর্য্যং রামং 
জগ্রয়গুরুং সততং ভজামি ৷ 

৩২২1 কোদপুদীক্ষা-গুরু__ধনুবি্বদ্যা-শিক্ষক ! 


৯২৮ 


্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


“শুন গুপ্ত, এই তুমি আমার প্রসাদে। 


জন্ম জন্ম রামদ।স হও নিব্বিরোধে ৷৷ ৩৪২ ॥ 
ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয় । 
সেহ রাম-পদাম্থজ পাইবে নিশ্চয় ৷” ৩৪৩ ॥ 
বর-শ্রবণে ভক্তগণের জয়ধবনি__ 
মুরারি শুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি’ ৷ 
সবেই করেন মহা জয়জয়-ধ্বনি ॥ ৩৪৪ ॥ 
এই মত কৌতুকে আছেন গৌর-সিংহ । 
চতুদ্দিকে শোভে সব চরণের ভূঙ্গ ॥ ৩৪৫ ॥ 
কুষ্ঠ-রোগীর আগমন ও প্রভুর নিকট 
নিজ দুর্দশা-ভ্ঞ।পন-_ 
হেনই সময়ে কুষ্ঠ-রোগী এক জন ৷ 
প্রভুর সন্মুখে আসি’ দিল দরশন ॥ ৩৪৬ ॥ 
দণ্ডবত হইয়া পড়িল আর্তনাদে । 
দুই বাহু তুলি’ মহা-আত্তি করি’ কান্দে ৷৷ ৩৪৭ ৷ 
সংসার-উদ্ধার লাগি’ তুমি ক্পাময় ৷ 
পৃথিবীর মাঝে আসি” হইলা উদয় ৷৷ ৩৪৮ ॥ 
পর-দুঃখ দেখি? তুমি স্বভাবে কাতর ॥ 
এতেকে আইল মূঞি তোমার গেচর ॥ ৩৪৯ ॥ 
কুষ্ঠ-রোগে পীড়িত, ভ্ব।লায় মূঞি মরি ৷ 
বলহ উপায় মোরে কোন্‌ মতে তরি ॥ ৩৫০ ॥ 


প্রভুর ক্রোধ-_বৈষ্বাপরাধ-হেতু কুষ্ঠ রোগ ; ইহা 
অপেক্ষাও বৈষ্ণবাপরাধীর অধিকতর যন্ত্রণা 
ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত 


শুনি’ মহাপ্রভু কুষ্ঠ-রোগীর বচন । 

বলিতে লাগিলা ক্রোধে করিয়া তর্জন ॥ ৩৫১ | 
“ঘুচ ঘুচ মহা-পাপি, বিদ্যমান হৈতে ৷ 

তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে ॥ ৩৫২ ॥ 


৩৪২ ৷ তথ্য-_ইথং নিশম্য রঘূনন্দনরাজসিংহঃ, 
শ্লোকাম্টকং স ভগবান্‌ চরণং মুরারেঃ | বৈদ্যস্য 
মুদ্ধি বিনিধায় লিলেখ ভালে, ত্বং 'রামদাস* ইতি ভো 
ভব মব্প্রসাদাৎ ৷ _-( চৈতন্যচরিত ২য় প্রশ্রুম, ৭ম 
সর্গ ও শ্রীভক্তিরত্বাকর ১২শ তরঙ্গ )। 

৩৫২ ৷ ঘুচ ঘুচ-_দূর হও, দূর হও । . 

৩৫৯ । অন্বস্ন__ভবান্‌ (উদ্ধবো ভক্ত ইত্যর্থঃ) যথা 
(মম যদ্ধৎ, প্রিয়তমঃ) আত্মযোনিঃ শ্রক্মা পূত্রোহপি) 
: তথ! ) প্রিয়তমঃ ন নে ভবতি) শঙ্করঃ 


মে (মম) তথা তেদ্বৎ) ৃ 
মেহস্বরূপ-ভুতোহপি) ন তেথা প্রিয়তমো ন EE 


পরম-খান্মিক যদি দেখে তোর মূখ । 

সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ ৷৷ ৩৫৩ 

বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী দুরাচার । 

ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর ॥ ৩৫৪॥ 

এই ভ্বালা সহিতে না পর" দুষ্ট-মতি । 

কেমতে করিবা কুম্তীপাকেতে বসতি ॥ ৩৫৫ ॥ 

অসমে'দছ্ধ -বৈষ্ণব-মহিমা_ 

যে ‘বৈষ্ণব’ নামে হয় সংসার পবিত্র ৷ 

ব্ৰহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিন্ত্ ॥ ৩৫৬ ॥ 

ঘে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য রুষ্ণ পাই ৷ 

সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই ॥ ৩৫৭ ॥ 

‘শেষ রমা অজ ভব নিজ-দেহ হৈতে ৷ 

বৈষ্ণব ক্ষ্ণের প্রিয়’ কহে ভাগবতে ৷ ৩৫৮ ॥ 

তথাহি_-(ভাঃ ১১৷১৪৷১৫ ) 

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ । 

ন চ সন্কর্ষণো ন শ্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্‌ ॥৩৫৯ 
সেই বৈষ্ণবের নিন্দাকারীর চিরদুঃখ-_ 

“হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে ঘেই জন । 

সে-ই পায় দুঃখ--জন্ম জীবন মরণ ॥ ৩৬০ ॥ 

বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার ৷ 

বৈষ্ণব নিন্দয়ে ঘে যে পাপী দুরাচার ৷৷ ৩৬১ ॥ 

পূজা ও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ ৷ 

বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ৷৷ ৩৬২ ॥ 

যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয় । 

হাঁ'র দুষ্টিমান্ত্র দশদিকে পাপ ক্ষয় ॥ ৩৬৩ ॥ 


মহাভাগবতের উদ্ধ বাহু নৃত্য-প্রভাবে স্বর্গেরও 
সকল বিল্ল-বিনাশ__ 


যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে ৷ 

স্বর্গেরো সকল বিদ্ল ঘুচে ভালমতে ॥ ৩৬৪ ॥ 
সক্কর্ষণঃ ভ্রোতাপি) ন চ (তথা প্রিয়তমো ন ভবতি) 
শ্রীঃ (লক্ষীর্ভার্য্যাপি) ন তেখা প্রিয়তমা ন ভবতি, 
কিমধিকেন) আত্মা চ স্বীয়শ্রীমূত্তিরপি) ন এব (তথা 
প্রিয়তমো নৈব ভবতি) ৷ 

৩৫৯1  অনুবাদ-হে উদ্ধব ! তুমি অর্থাৎ 
ভক্ত আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও, LE 
স্বরূপভূত হইয়াও, জক্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও এবং লক্ষ 
ভাৰ্য্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহেন। অধিক কি, 
সদীয় শ্রীবিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহে । 


৩৬৩-৩৬৪। আ ২য় অঃ ১৮২-১৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ! 


bs 


"্বতোভাবে 





অন্ত্যখণ্ড--চতুৰ্থ অধ্যায় 





গহাভাগবত নীবাস-চরণে অপর'ধের ফল—_ 
হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্তিত ৷ 

ই পাপী নিন্দা কৈলি তাহার চরিত ॥ ৩৬৫ ॥ 
এতকে তোহার কুষ্ঠজ্বালা কোন্‌ কাজ। 
নাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ ॥ ৩৬৬ ॥ 
এতেকে আমার দৃশ্য-ঘোগ্য নহ তুমি । 
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি ৷”? ৩৬৭ ॥ 
অপর ধীর অনুশোচনা ও প্রভুর শরণ-গ্রহণ__ 
সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি’ প্রভুর উত্তর । 
দন্ত তৃণ করি? বলে হইয়া কাতর ॥ ৩৬৮ ॥ 
“কচু না জানিল, মুঞি আপনা” খাইয়া ৷ 
বৈধ্!বর নিন্দা কৈল্ু প্রমত্ত হইয়া ॥ ৩৬৯ ॥ 
অতএব তা'র শাস্তি পাইল. উচিত। 
এখনে ঈশ্বর তুমি__চিন্ত মোর হিত ॥ ৩৭০ ॥ 
সাধুর স্বভাবধর্মা__দুঃখীরে উদ্ধারে । 
কত-অপরাধীরেও সাধু ক্লপা করে ॥ ৩৭১ ॥ 
এতেকে তোমারে মুঞি লইনূ শরণ । 
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্‌ জন £ ৩৭২ ॥ 
যাহার যে প্রায়শ্চিত__সব তুমি জ্ঞাতা ৷ 
প্রায়শ্চিত্ত বল’ মোরে-_তুমি সব্বপিতা ॥ ৩৭৩ ॥ 
বৈষ্ণব-জনের যেন নিন্দন করিল. ৷ 
উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইল. ৷৷ ৩৭৪ ॥ 
প্রভুকততক বৈষ্ণব-নিন্দকের শাস্তির গুরুত্ব-কথন_ 


প্রভু বলে,__ “বৈষ্ণব নিন্দয়ে ঘেই জন ॥ 
বুঠ-রোগ কোন্‌ তা"র শাস্তিয়ে লিখন ॥ ৩৭৫ ॥ 


ত শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র ৷ 
ন কত আছে যম-যাতনার পাত্র ॥ ৩৭৬ ॥ 


চীরাশি-সহমর যম-যাতনা প্রত্যক্ষে ৷ 


ইঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে ॥ ৩৭৭ ॥ 


৩ - - 
"১৭ বৈষ্থব__সব্বদেব-পুজ্য, সব্ববনর-পৃজা, 


বর পৃজ্য। সেই বৈষ্ণবের নিন্দা 
রোগের কুষ্ঠব্যাধি হয়। গৌরসুন্দর বলিলেন__ 
তি তা ও অসুবিধা বৈষ্ণবনিন্দকের 
টার ন্রঃ যমরাজ তাহাকে আরও অধিকতর 
শীয় বউ ॥ তাদৃশ পাপী কখনও কাহারও 
দহীকে দ পারে না। ভগবান্‌ সেই বৈষ্ণবনিন্দক 

৩৬১। ভোগ হইতে কখনও মুক্ত করেন না! 
গিয়া সউদী বলিল-__“আমি না বুঝিতে 
হইয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছি! 


সপ LOY 


৯২৯ 


প্রভুর বৈষ্ণবাপরাধ-মোচনের একমান্র উপায়-কথন-_ 
চল কুষ্ঠরোগি, তুমি শ্রীবাসের স্থানে । 
সত্বরে পড়য় গিয়া ত.হার চরণে ॥ ৩৭৮ ॥ 
তা'র ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ। 
নিচ্ছৃতি তোমার তিহো করিলে প্রসাদ ॥ ৩৭৯ ॥ 
কাটা ফুটে যেই মূখে, সে-ই মূথে যায়। 
পা'য়ে কাটা ফুটিলে কি স্কন্ধ ঝাহিরায় £ ৩৮০ ॥ 
এই কহিলাঙ তোর নিস্ত/র-উপায় ৷ 
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায় ॥ ৩৮১ ॥ 
মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিছো ত'র ঠাঞি গেলে । 
ক্ষমিবেন সব তোরে, নিস্তারিবে হেলে ॥৮ ৩৮২ 
শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন। 
মহা জয় জয় ধ্বনি কৈলা ভক্তগণ ৷৷ ৩৮৩ ॥ 
শ্রীবাসের নিকট কৃত-অপরাধের ক্ষমা-ভিক্ষা ও শ্রীবাসের 
প্রসাদ-ফলে অপরাধীর নিষ্কৃতি 
সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি’ প্রভুর বচন। 
দণ্ডবত হইয়া চলিলা ততক্ষণ ৷৷ ৩৮৪ ॥ 
সেই কুষ্ঠ-রোগী পাই" শ্রীবাস-প্রসাদ ৷ 
মক্ত হৈল-_খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥ ৩৮৫ ॥ 
মহাপ্রভুর স্বয়ং বৈষ্ণব-নিন্দার অনর্থ-কথন-_- 
যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব-নিন্দায় ৷ 
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুষ্ঠরায় ৷৷ ৩৮৬ ॥ 
তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দে’ যেই জন । 
তর শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥ ৩৮৭ ॥ 
বৈষ্ণবের পরস্পর কোন্দল ও আপাত মতানৈক্য- 
দর্শনে একপক্ষ গ্রহণপূব্বক অপর পক্ষের 
নিন্দা বিনাশের হেতু 
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালি ৷ 
পরমার্থে নহে; ইথে ক্ৃষ্ক কুতৃহলী ॥ ৩৮৮ ॥ 
আমার ক্লুতাপরাধের জন্য যে শাস্তি বিহিত হইয়াছে, 
তাহা আমি ভোগ করিলাম ৷ আমার অপরাধের 
প্রায়শ্চিত্ত তুমিই এক মান্র অবগত 7৮ প্রভু তদুত্তরে 
বলিলেন-_“এই সামান্য শাস্তি প্রথমমূখে হইয়াছে, 
কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দকের যমকর্তক অশেষ যাতনা-লাভ 
এখনও বাকী আছে। যম-যাতনার সংখ্যা__চৌরাশি 
সহস্র শ্রেণীর ! যাহার নিকট যে অপরাধ করে, 
তিনি ক্ষমা করিলেই সেই অপরাধ প্রশমিত হয়_ 
যেরূপ কাটা ফুটিলে অপর কাঁটা দিয়া উহা বাহির 


করিয়া ফেলিতে হয়, তদুপ 1” 


৯৩০ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


সত্যভা মা-ক্ষিক্মিণীয়ে গল।-গ।লি যেন । 


পরমার্থে এক তানা, দেখি ভিন্ন হেন ॥ ৩৮৯ ॥ 
এই মত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই ৷ 
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্যগোসাঞি ৷৷ ৩৯০ ॥ 
ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় । 
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে’, সে-ই যায় ক্ষয় ॥ ৩৯১ ॥ 

বৈষ্ণবগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্ন অঙ্গ ও 

পরস্পর অভিন্ন 
এক হস্তে ঈশ্বরের সেবয়ে কেবল । 
আর হস্তে দুঃখ দিলে তা'র কি কুশল ? ৩৯২ ॥ 
এই মত সৰ্ব্ব ভক্ত-_কুষ্ণের শরীর । 
ইহা বুঝে, ঘে হয় পরম-মহা-ধীর ৷৷ ৩৯৩ ॥ 
অভেদ-দুম্টিতে ক্ৰম্ণ-বৈষ্ণব ভজিয়া ৷ 
যে ক্ষ্ণ-চরণ সেবে, সে যাস তরিয়া ॥ ৩৯৪ ॥ 
যে গায়, যে শুনে, এ সকল পৃণ্য-কথা ৷ 
বৈষ্ণবাপরাধ তা'র না জন্মে সব্বথা ॥ ৩৯৫ ॥ 
শ্রীগোরহরির শান্তিপুরে অবস্থানকালে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর 
আরাধনা-তিথি উপস্থিত 

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শাত্তিপুরে ৷ 
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈত-মন্দিরে ॥ ৩৯৬ ॥ 





৩৮৮1 মূঢ় ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরস্পর 
কলহ দেখিয়া তাহাকে অবৈষ্ণবের কলহের ন্যায় মনে 
করে, কিন্তু তাহা তদুপ নহে, পরন্ত তাহাতে কৃষ্ণ- 
প্রীতিই -সন্বদ্ধিত হয়। রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রভৃতি 
প্রতিযোগিতা-মূলে একে অপরের গহণপূবর্বক যে 
রুষ্ণপ্রীতি সংগ্রহ করেন, সেই কলহে ও প্রতিযোগিতায় 
কুষ্ণপ্রেমার উদয় হয়। সূতরাং বৈষ্ণবের মধ্যে 
কলহ ও মতভেদ উৎপাদন করাইয়া শ্ীচৈতন্যদেব 
জগতে বিবদমান ব্যাপার-সমূহের সিদ্ধান্ত স্থাপন 


করিয়াছেন । 
৩৯২1 এক হস্তে ভগবানের সেবা করিয়া অপর 


হস্ত দ্বারা ভগবান্কে কম্ট দিলে কাহারও মঙ্গল হয় 

না। ভগবন্তক্তগণ কুষ্ণের শ্রীবিগ্রহের অনপ্রত্যস, 

সতরাং তাহারা কখনও ভগবানের সেবা-বিমুখ হন 

হার সবর্বভুতে ভক্তদর্শন ঘটে, তাদ্‌শ ব্যক্তির 

গুরুবৈষ্ণবেরই  অভেদ-দর্শনে 
১০4 








মাধব-পুরীর আরাধনা পুণ্যতিথি। 
মি হইলেও শ্রীঅদৈত 
মাধবেন্দ্রের শিষা-লীলা-স্বীকারকারী_ 
মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতৈ ঘদ্যপি ভেদ নাই। 
তথাপি তাহান শিষা__আ.চার্যা-গোসাঞ্রি ৩৯৮॥ 
মাধবেন্দ্রদেহে মহাপ্রভুর বিহার 
মাধবেন্দ্-পুরীর দেহে শ্রীগৌরসূন্দর ৷ 
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরত্তর ॥ ৩৯৯ ॥ 
মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণ-ভক্তি ৷ 
কুষ্ধের প্রসাদদে সব্্ব-কাল পূর্ণশক্তি ॥ ৪০০ ॥ 
শ্রীচৈতন্যের প্রকট-লীলার পৃব্বেও মাধবেন্দ্রের 
চৈতন্য-কুপায় কৃষ্ণ -প্রেমান্ম।দ-প্রকাশ- 
ঘেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তা’ন ৷ 
চিত্ত দিয়া শুন সেই মজল-আখ্যান ৷৷ ৪০১ ॥ 
ঘে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার । 
বিষ্ণ-ভক্তিশুন্য সব আছিল সংসার ৷৷ ৪০২ ৷ 
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্যকুপায় ৷ 
প্রেম-সুখসিন্ধু-মীঝে ভাসেন সদায় ॥ 8০৩ ॥ 
নিরবধি দেহে রোম-হর্ষ, অশ্, কম্প ৷ 
হুঙ্কার, গর্জন, মহা-হাস্য, স্তম্ভ, ঘন্ম ৷ 8০৪ ॥ 


৩৯৫1 ভগবডক্তগণের মধ্যে পরস্পর ভেদ- 
দর্শন করিলে অথবা ভক্তকর্তৃক ভগবৎসেবা হয় না 
এরূপ বিচার করিলে বৈষ্ণবাপরাধ ঘটে । কিন্তু হরি- 
গুরুবৈষ্ণবের একতাৎপর্যপরতার উপলব্ধি থাকিলে 
অপরাধের সম্ভাবনা নাই। এরাপ ব্যক্তি কোন দিনই 
বৈষ্ণবাপরাধ করিতে পারেন না! 

৩৯৭। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর তিথি__-পরবর্তী ৪৪১ 
সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 


৩৯৮ । 'স্রীমাধবেদ্্র পুরীর শিষ্যসূল্রে শ্রীতদ্ৈত" 
প্রভু লীলাপ্রকট করিলেও আশনায়-বিচারে তাঁহাদের 
কোন ভেদ-কল্পনা করিতে হইবে না। 

৩৯৯। ভগ্বান্‌ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে ভগবৎকথা 
প্রচার করিবার বাসনায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতে 2 
হইয়া শুদ্ধভক্তির প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন 1 রে 
বেন্দ্রপরীতে সব্বকাল ভগবানের পূর্ণশক্তির পরি রি 
দিয়াছিলেন.। তাঁহার অতুলনীয় ভগবৎসেবা-প্রর ও 


মানবের ভাষায় অবর্ণনীয়া ॥. 
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অন্ত্যখণ্ড--চতুৰ্থ অধ্যায় 


৯৩১ 


নিরবধি গে I 
ন্রাগনেও না জানেন_কি করেন কাধ্য ॥ ৪০৫ ॥ 


পথে চলি’ ঘাইতেও আপনা” আপনি । 

নাচেন গরমরনে করি? হরিধ্বনি ॥ ৪০৬ ॥ 

বখনো বা হেন সে আনন্দ-মৃচ্ছ। হয় । 

দুইতিন-প্রহরেও দেহে বাহ্য নয় ॥ 8০৭ ॥ 
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন । 
গন্ন-ধার। বহে ঘেন_অভূত-কথন ৷৷ ৪০৮ ॥ 
কখন হাসেন অতি অট অট হাস । 

7 গরানন্দ-রসে ক্ষণে হয় দিগ্‌-বাস ৷৷ ৪০৯ ॥ 
্ীমনমহাপ্রতূর প্রকট-লীলার পৃব্রে দেশে কৃষ্ণবহির্ঘুখতার 
ভগ্নাবহ অবস্থা-দর্শনে শ্রীল মাধবেন্দ্রের 

কুষ্কাবতারণের জন্য 
প্রবল ইচ্ছা__ 
এই মত ক্নৃষ্ণ-সূখে মাধবেন্দ্র সুখী । 
সবে ভক্তিশ্ন্য লোক দেখি’ বড় দুঃখী ৷৷ ৪১০ ॥ 
ত"র হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি ॥ 
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তী'র মতি ৷৷ ৪১১ ॥ 


মহাপ্রভুর প্রকটের পূবে দেশের 
অবস্থা-বণ ন 


ক্্-যান্তা, অহোরান্রি ক্কষ্ণ-সংকীর্তন। 

ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন ॥ ৪১২ ॥ 
‘ধল্ম কম্ম” লোক সব এই মাত্ৰ জানে । 
মস্গল-চণ্তীর গীতে করে জাগরণে ॥ ৪১৩ ॥ 
দেবতা জানেন সবে “ষচ্তী' “বিষহরি ৷ 

তাহারে সেবেন সবে মহা-দম্ভ করি? ॥ ৪১৪ ॥ 


০৪০৯ 


| 
| 


| 8১২-৪২৩ । সংসারপ্রমত্ত জনগণ সংসার-দর্শনে 
| CS মঙ্গলচণ্ডীর পূজা-দ্বারা ও তাহার গীতে 
চার | ধর্ম কর্মের চরম সীমায় উঠিয়াছে_ 
রত । বিষহরি, ষচ্ঠী প্রভৃতির সেবায় 

এট দত্ত করিত অর্থাৎ ভগবসেবার সহিত সম- 
টা আপনাদের পাণ্ডিত্য বিস্তার করিত। 
! CUE বংশবিস্তার, কামনা-সিদ্ধির জন্য 
ধা যোগীসাল। দৈত্য-দানবের পূজা করিত। কেহ 
EE মহীপাল ও ভোগীপাল প্রভৃতি রাজগণের 
“রন গান গাহিয়া নৈমিত্তিক-কাম্য ধর্মকর্ম্ের 

২২ বহুমানন করিত! অতিসূরুতিশালী 
মামকালেই মাত্র “গোবিন্দ, 'পৃগুরীকাক্ষ” নাম 
করিত। কাহাকে “রুষ্ণকীর্তন' বলে, কাহাকে 


উনগণ 


উর 





‘ধন বংশ বাড়ক' করিয়া কাম্য মনে। 

মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥ ৪১৫ ॥ 

যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীতি । 

ইহা শুনিবারে সব্বলোক আনন্দিত ॥ ৪১৬ ॥ 

অতি বড় সুক্কতি যে স্নানের সময় ৷ 

'গোবিন্দ-পৃণুরীকাক্ষ'-নাম উচ্চারয় ৷৷ ৪১৭ ॥ 

কা'রে বা ‘বৈষ্ণব’ বলি, কিবা সংকীর্তন। 

কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন 18১৮ 

বিষ্ণু-মায়া-বশে লোক কিছুই না জানে । 

সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমো-গুণে ৷ ৪১৯ ॥ 
পৃথিবীতে সম্ভাষণ-যে।গ্য লোকের অভাব-_ 

লোক দেখি’ দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপূরী । 


হেন নাহি, তিলাদ্ধ সম্ভ/ষা ঘা'রে করি ॥ ৪২০ ॥ 


সন্ন্যাসিগণও আপনাদিগকে নারায়ণ অভিমান 
করায় মাধবেন্দ্রের অসম্ভাষ্য-_ 


সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ । 

সেহ আপনারে মাত্র বলে ‘নারায়ণ’ ॥ ৪২১ ॥ 

এ দুঃখে সন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা ॥ 

হেন স্থান নাহি, ক্লুষ্ণ-ভজি শুনি যথা ॥ ৪২২ ॥ 
“জানী, ‘যোগী’, ‘তপস্বী’, ‘সন্ন্যাসী’-নামে বিখ্যাত 

ব্যক্তিগণেরও ক্ষ্ণদাস্য-মহিমা ও কৃষ্ণের 
অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে আস্থাহীনতা-_ 

‘জ্ঞানী যেগৌ তপস্বী সন্ন্যাসী’ খ্যাতি যা'র। 

কা'র মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার ॥ ৪২৩ ॥ 

হত অধ্যাপক সব তক সে বাখানে। 

তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥ ৪২৪ ॥ 


‘বৈষ্ণব’ বলে, কুষ্ণলীলা-বৈচিত্র্ের উদ্দেশ্য কি, 
ভুবনমত্ত জনগণ তাহা আদৌ আলোচনা করিত না। 
শ্রীমাধবেন্দ্র জড়বুদ্ধি লোকের এই প্রকার কদর্য্যাচরণ 
দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। যে সকল 
ব্যক্তি আপনাকে ‘নারায়ণ! বলিয়া অভিমানপূব্বক 
যতিরাজ হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহাদের সহিত 


বাক্যালাপেও মাধবেন্দ্রপুরীর কোন চেষ্টা ছিল না । 
জগতের সকল লোক ভক্তি-শন্য বলিয়া তিনি দুঃখ- 
সাগরে মগ্ন ছিলেন । উহাদিগকে উত্তোলন করিবার 
মানসে কৃষ্ণলীলা-সংকীর্তনের অভিনয় আরম্ভ করিয়া 


দিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারে নাই! 
ভগবভক্তির মহিমা জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী ও সন্যাসি- 
বব প্রভৃতি ব্যক্তি কেহই বুঝিতে পারিত না। 





৯৩২ 


লিল NECA 
এই দুঃখে পূরীপাদের বনবাসে ইচ্ছা 
দেখিতে শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপূরী ৷ 
মনে মনে চিন্তে বনে বাস গিয়া করি ॥ ৪২৫ ॥ 
প্রকৃত বৈষ্ণবের একান্ত দুর্লভত্ব__ 
গলাক-মধ্যে ভ্ৰমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে। 
কোথাও ‘বৈষ্ণব’ নাম না শুনি জগতে ৷৷ ৪২৬ ॥ 
পুরীপাদ-কর্তুক অসস্তাষ্য-লোকালয় হইতে পাষণ্ড জনহীন- 
বনে গমনের শ্রেষ্ঠতা-বিচার-_ 
অতএব এ সকল লোক-মধ্য হৈতে । 
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে ॥ ৪২৭ ॥ 
এতেকে সে বন ভাল এ সব হইতে । 
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে ॥? ৪২৮ ॥ 
এইরূপ দুঃখ-চিন্তা-নিমগ্র পূরীপাদের অদ্বৈত- 
প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ__ 
এই মত মনোদুঃখ ভাবিতে চিন্তিতে ৷ 
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত-সহিতে ॥ ৪২৯ ॥ 
হরিভক্তিহীন সংসারের দুদ্দশা-দর্শনে অদ্বৈতাচার্যেের 
হাদয়েও বিষম দুঃখ ; নিরন্তর গীতা-ভাগবতের 
পাঠ ও ভক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা 
বিষ্ণ-ভক্তিশৃন্য দেখি’ সকল-সংসার ৷ 
অদ্বৈত আচাৰ্য্য দুঃখ ভাবেন অপার ৷৷ ৪৩০ ॥ 





৪২৪1 যাহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক, তীহা- 
দের মধ্যে ন্বশ্রে্ভগণ তাকিক-চুড়ামণি ছিলেন ৷ 
তাহারা শ্রীরুষ্ণবিগ্রহকে জাগতিক বস্তুর অন্যতম 
জানিয়া সেবাবিমুখ হইতেন এবং তর্কের দ্বারা ভগ- 
বডক্তির অপ্রয্নোজনীয়তা বিচার করিতেন ৷ 

৪২৮। যখন সংসারে ভগবানের সেবার কথার 
কোন প্রচার নাই, কাহারও সহিত আলাপ করিলে সে 
ভগবন্মায়ার কথাই আলাপ করে, তখন যেখানে মনু- 
ষ্যের বাস নাই বা লোকালয় নাই, সেই স্থানে অবৈষ্ণব 
না থাকায় সেই বনেই আমাদের বাস করা কর্তব্য 

 শ্্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই বিচার প্রবল হইতে লাগিল । 

৪৩১। শ্রীমাধবেন্দ্রের কুষ্ণভক্তসঙ্গাভাবদুঃখের 
মধ্যে ভগবৎরুপান্রুমে শ্রীঅদ্ৈত প্রভূ অতি প্রবল-ভাবে 
বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন । 





শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


তথাপি অই্বিতসিংহ ক্ুষ্ের কপায়। 

দৃঢ় করি’ বিষ্ঃ-ভক্তি বাখানে? সদায় 

নিরন্তর পড়ায়েন গীতা-ভাগবত । 

ভক্তি বাখানেন মান্র- গ্রন্থের যে মত ৷ ৪৩২ ॥ 
এরূপ সময়ে অদৈতাচাযোর গৃহে মাধবেদ্দ্রের 

আগমন-- 

হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয় ৷ 

অদ্বৈতের গৃহে আসি’ হইলা উদয় ॥ ৪৩৩ ॥ ' 
মাধবেন্দ্রপূরীর প্রতি অদ্বৈত প্রভুর প্রণতি ও 

পুরীপাদের আলিঙ্গন 

দেখিয়া অদ্বৈত তা'ন বৈষ্ণব-লক্ষণ । 

প্রণাম হইয়া পড়িলেন লেইক্ষণ ॥ ৪৩৪ ॥ 

মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি’ কোলে । 

সিঞ্চিলেন অজ তা’ন প্রেমানন্দ-জলে ॥ ৪৩৫ ॥ 

পরস্পর কৃষ্ণ-কথায় তন্ময় 

অন্যোহন্যে ক্ষ্ফ-কথা-রসে দুইজন ৷ 

আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ ॥ ৪৩৬ ॥ 
মেঘ-দর্শনে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণোদ্দীপনা ও মৃচ্ছা_ 

মাধবপুরীর প্রেম_-অকথ্য কথন । 

মেঘ দরশনে মৃচ্ছা হয় সেইক্ষণ ৷৷ ৪৩৭ ॥ 


|| 8৩১ |] 





ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সুযোগ করিয়া দিলেন । গীতা 
ও ভাগবত ভক্তি-ব্যতীত অন্য কোন পথের প্রশ্রয় দেন 
নাই ; ভক্তিরসবিমূখ ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে 
না পারিয়াই গীতা ভাগবতকে ভক্তিবিরুদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া 
মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে গীতা ও ভাগবতের এক- 
মাত্র তাৎপর্য্য জীবকে কৃষ্ণোন্ম্‌খ করা । 

৪৩৩ মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈত প্রভুর এই প্রচা- 
রোৎসাহ-প্রদর্শন-কালে শান্তিপুরে তাঁহার গৃহে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন ৷ 

৪৩৬1 শ্রীমাধবেন্দ্র ও শ্রীঅদ্বৈত, দুইজনে পর” 
স্পর কৃষ্ণকথারসে এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, 
তাঁহাদের দেহদ্মৃতি রহিল না। সাংসারিক বদ্ধজীব- 
গণ সৰ্ব্বদাই ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া টা 
দেহ-সবববস্ববাদে প্রম্ত বলিয়া তাহাদের রুষ্ণসম্থ 

থাকে না। 
পর । শ্রীমাধবেন্দ্ের প্রেম__অলৌকিক ! রে 
বরণ লোক মেঘ দেখিলে বুচ্টি-পতন-জন্য রাগ 
পতি ও ধরা জরিগ্ধ হইবে প্রভৃতি ফলভোগের '” 


কুষঃনাম-শ্রবণ- ‘মাত্ৰ ভাবাবেশ ও হঙ্ক রশ 
‘কৃষ্ণ-নাম শুনিলেই করেন হচ্কার | 
ক্ষণেকে সহস্র হয় ক্বষ্ণের বিকার ৷৷ ৪৩৮ ৷ 
পূরীপাদের অবস্থা-দর্শনে অদ্বৈতের সন্তোষ 
দেখিয়া তাহার বিষ্ণ ভক্তির উদয় ৷ 
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয় ॥ ৪৩৯ ৷৷ 
শ্রীঅদ্বৈতাচাযোর মাধবেন্দ্রপূরীর উপদেশ-গ্রহণ লীলা__ 
তা’র ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ ৷ 
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন ৷৷ ৪৪০ ॥ 
মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিখিতে অদ্বৈতের সানন্দে 
1 সর্বদ্ব-নিক্ষে প_ 
| মাধব-পুরীর আরাধনার দিবনে । 
সব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে ৷৷ ৪৪১ ৷ 
অদ্বৈতের পূজোপকরণ-সংগ্রহ_ 
দৈবে সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা । 
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা ॥ ৪৪২ ॥ 
সেই পৃণ্যতিথি-দিবসে সপাষদ শ্রীগৌর নুন্দরের সুখ-_ 
শ্রীগোরসূন্দর সব-পারিষদ-সনে। 
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য দিনে ॥ ৪৪৩ ॥ 
আচায্যের পূজোপকরণ-সংগ্রহ এবং চতুদ্দিক হইতে 
ভক্তগণের উপায়নসহ আগমন ও এক এক জনের 
এক এক প্রকার সেবার ভার-গ্রহণ-__ 


সেই তিথি পৃজিবারে আচার্য্য-গোসাঞি ৷ 
যত সঙ্জ করিলেন, তার অন্ত নাই ॥ 88৪ ॥ 


সপ 


EY. »০ 


৷ করেন। কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী মেঘমালায় কৃষ্ণের কান্তি 
মনদর্শম করিয়া কৃষ্ণস্মৃতি জন্য বহির্জগতের ভোগ- 
প্র্বত্তি হইতে শান্ত হইয়া মুচ্ছিত হইলেন ৷ 
38০1 ডাক্রি__নিকট, নিকট হইতে ৷ 
৪৪০। ভক্তির পূর্মমান্রা প্রকটিত দেখিয়া শ্রীমাধ- 
৷ পুরীর নিকট শ্রীঅদ্বৈত প্রভূ মন্ত্ৰ ও ভজনোপদেশ- 
৷ সমূহ গ্রহণ করিলেন । অদ্বৈত-হাদয়ে যে আশা মুকু- 
ৃ | মিত হইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছিল, তাহাই এবার 
বিকশিত হইবার সুযোগ হইল ৷ অনেকে মনে করেন, 
জজ উপদেশ কৌলিক গুরু হইতেই লওয়া উচিত, 
কৃষ্ণভক্তি আছে কি না সে বিচার করা নিষ্প্র- 
জন অথবা যাহারা আত্প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কৃত- 
বর হইয়া করতালি-বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অচ্টসাত্বিক 
রং ছলনা-দ্বারা লোক প্রতারণা করে, তাহা- 
ভক্তরাজ জানিয়া কুত্রিম-ভক্তি শিক্ষা করিলে 





অন্ত্যখণ্ড--চতুর্থ অধ্যায় 


৯৩৩ 


নানা দিক্‌ হৈতে সঙ্জ লাগিল আসিতে ৷ 
হেন নাহি জনি কে আনয়ে কোন্‌ ভিতে 788৫॥ 
মাধবেন্দরপূরী-প্রতি প্রীতি সবাকার । 


সবেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার ॥ ৪৪৬ ॥ 


শচীমাতাকে মূল করিয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের 
রহ্ধন-সেবার ভার-গ্রহণ_ 


আই লইলেন যত রন্ধনের ভার । 
আই বেড়ি’ সব্ব-বৈষ্ণবের পরিবার ৷৷ ৪৪৭ ॥ 
নিত্যানন্দের বৈষ্ণব-পূজার ভার-গ্রহণ-__ 

নিত্যানন্দ-প্রভুবর সন্তোষ অপার ৷ 

বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার ॥ ৪৪৮ ॥ 
বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন-সেবা-প্রাপ্তির অভিলাষ-_ 

কেহ বলে,--“আমি-সব ঘষিব চন্দন 1” 

কেহ বলে,_“মালা আমি করিব গ্রন্থন 11,88৯। 

কেহ বলে,_ “জল আনিবারে মোর ভার 1৮ 

কেহ বলে, “মের দায় স্থান-উপদ্ক।র 18৫০ ॥ 

কেহ বলে,__“মৃগ্ডি হত বৈষ্ণবচরণ । 

মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন ৷” ৪৫১ ॥ 

কেহ বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহ টানে । 

কেহ ভাণ্ারের দ্রব্য দেয়, কেহ আনে ॥ ৪৫২ ॥ 

কত জনে লাগিলা করিতে সংকীর্তন ৷ 

আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন ॥ ৪৫৩ ॥ 

আর কত জন ‘হরি’ বলয়ে কীর্তনে ৷ 

শত্খ-ঘণ্টা বাজায়েন আরো কত জনে৷৷ 8৫৪ ॥ 





তাহাদের মঙ্গল-লাভ ঘটিবে ৷ কিছুদিন পূর্বে রসুন 
কণ্ঠদেশে রাখিয়া শরীরকে উষ্ণ করিবার প্রক্রিয়াকে 
বা হস্তে লঙ্কা মাথিয়া চক্ষে ঘষিবার প্রক্রিয়া-দ্বারা 
অশ্রুমোচনকে ভক্তির অঙ্গ এবং তাদৃশ উপদেশ দ্বারা 
নিরন্তর কপটতা করিয়া পান্সে চক্ষু হইতে অশ্রু 
নিঃসরণ-পূর্ব্বক জড়ভাবে বিভাবিত কপট ব্যক্তিকে 
মাধবেন্দ্রপুরীর সমজাতীয় জ্ঞানে যে অপ-উপদেশ- 
প্রথা ভাগ্যহীন লোকের হাদয়দেশ অধিকার করিয়াছে, 
তাহা হইতে উহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্যই অদ্বৈত- 
চরণাশ্রিত জনগণ মাধবেন্দ্রের কনক-কামিনী-প্রতি- 
ষ্ঠাশা-হজ্জিত সাত্বিক ভাবসমূহের যথার্থ অনুসন্ধান ও 
অনুসরণ করিয়া থাকেন ৷ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কোন প্রকার 
কপটতার প্রশ্রয় দেন না। সুতরাং তাহার নিক্ষপট 
সেবকগণ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর অনুগত ও প্রতারণা- 
নিবারণকারী উপদেশক । 


৯৩৪ 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


কত জন করে তিথি পূজিবার কার্য ৷ 


কেহ বা হুইলা তিথি-পৃজার আচার্য্য ॥ ৪৫৫ ॥ 
এই মত পরানন্দ-রলে ভক্তগণ । 
সবেই করেন কাব্য যা'র যেন মন ৷৷ ৪৫৬ ॥ 
চতুদ্দিকে মহামহোৎসবের হরিধবনিময় কোলাহল 
খাও পিও লেহ দেহ’ আর হরি-ধবনি ৷ 
ইহা বই চতুদ্দিগে আর নাহি শুনি ॥ ৪৫৭ ॥ 
শখ, ঘণ্টা, সদন, মন্দিরা, করতাল ৷ 
সংকীর্তন-সজে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল ॥ ৪৫৮ 
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্যজ্ঞান ৷ 
অদ্বৈত-ভবন হৈল শ্রীবৈকুগ্ঠধাম ৷ ৪৫৯ ॥ 
গৌরচন্দ্রের উৎসব-দ্রবাসম্তারের সঙ্জাদর্শনপৃরব্্বক 
পরমসন্তোষে সব্বন্তর বিচরণ-_ 
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম সন্তোষে ৷ 
সম্ভরের সঙ্জ দেখি” বুলেন হরিষে ॥ ৪৬০ ॥ 
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর-দুই-চারি ৷ 
পব্বতপ্রমাণ দেখে কান্ত সারি সারি ॥ ৪৬১ ৷৷ 
ঘর-পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী ৷ 
ঘর-দুই-চারি দেখে মৃদ্গের বিয়লি ॥ ৪৬২ ॥ 
নানাবিধ বস্তু দেখে ঘর-পাঁচ-সাত । 
ঘর-দশ-বার প্রভূ দেখে খোলাপাত ৷৷ ৪৬৩ ॥ 





৪৪ই ।॥ সঙজ্জা_উদ্যোগ», আয়োজন ॥ 
৪8৫০1 উপস্কার-_পরিক্কার করা, মার্জনা ৷ 
৪৫৬1 বিভিন্ন ভক্তগণ অদ্বৈত-গৌরমিলন- 


মহোৎসবে শ্রীল মাধবেন্দ্রের আবাহন তিথি-পুজায় 
নিজ নিজ কৃত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ৷ অধুনাতন 
কৃত্রিম মহোৎসব-কালে যাহারা ভগবৎসেবায় আলস্য 
করিয়া নেবাভারগ্রহণের পরিবর্তে ভোজনরসাস্বাদনে 
দিনপাত করেন, তাহার শ্রীচেতন্যভাগবতের এই অংশ 
পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, গৌরসুন্দর, 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত গুভুর মহোৎসব কন্মার যান্রা- 
উৎসবের ন্যায় আত্রেন্দিয়তর্পণ-মাত্র নহে। শ্ৰীগৌড়ীয়- 
মঠ অবৈষ্ণবোচিত মহোৎসবের আদৌ প্রশ্রয় দানা! 
_গৌড়ীয়মঠ প্রাণযুক্ত সজীব ভক্তগণের দ্বারাই সব্্বতো 
ভাবে মহোৎসব সম্পাদন করেন । কিন্তু অবর্বচীন 
সম্প্রদায় বলে যে, মহোৎসবকারীর সজীব প্রাণ বিগত 
হি চাবীকাজে প্রাণহীন যজের জন্য অথ. 


এ 


নার কালে গোড়ীয়- 
০ হী 


















ঘর-দুই-চারি প্রভু দেখে চিপিটক । 
সহজ সহজ কান্দি দেখে কদলক ॥ ৪৬৪ ॥। 
না জানি কতেক নারিকেল গুয়। পান। 
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান ॥ ৪৬৫ ॥ 
পটোল বার্তাকু থোড় আলু শাক মান। 
কত ঘর ভরিয়াছে_-নাহিক প্রমাণ ॥ ৪৬৬ ॥ 
সহস সহস্র ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ ৷ 
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অন্কুরের সনে মুদ্গ ॥ ৪৬৭ ॥ 
তৈল-লবণ-স্বত-কলস দেখে প্রভু যত । 
সকল অনন্ত__লিখিবারে পারি কত ॥ ৪৬৮ ॥ 
অছৈত প্রভুর অলৌকিক-আয়োজন-দর্শনে প্রভুর 
আনন্দ ও শ্রীমুখে অদ্বৈত- 
তত্ব-কথন-_ 
অতি-অমানুষী দেখি’ সকল সম্ভার । 
চিত্তে যেন প্রভু হইল চমৎকার ॥ ৪৬৯ ॥ 
প্রভু বলে,__“এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়৷ 
আচার্য ‘মহেশ’ হেন মোর চিত্তে লয় ॥ ৪৭০ ॥ 
মন্ষ্যেরো এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে ! 
এ সম্পতি সকলে সম্তভবে’ মহাদেবে ॥ ৪৭১ ॥ 
বৃঝিল।ঙ-_আচাধ্য মহেশ-অবতার ৷ 
এই মত হাসি’ প্রভু বলে বার বার ৷৷ ৪৭২ ॥ 


মঠের প্রচারক-নামধারিগণ সঞ্চিত অর্থ ভোগ করিবার 
চেষ্টায় জড়ভোগপরায়ণ কন্মার ন্যায় চেম্টাবিশিষ্ট 
হইবেন, তাহাদের সেইকালের জন্য সঞ্চিত অর্থ এখন 
হইতে সংরক্ষণ করা আবশ্যক ৷ গৌড়ীয়মগের 
জীবপ্রাণযুক্ত জনগণ এইরূপ প্রাণহীন অর্থের সঞ্চয়” 
কারী নহেন। তীহারা বলেন, যে কালে প্রচারক- 
সম্প্রদায় প্রাণহীন হইয়া উহার ভার ভাড়াটিয়াগণকে 
দিবেন, সে কালে ভাড়াটিয়াগণের অর্থের প্রাদু্া 
থাকিলে তাহারা সেবা করিবার পরিবর্তে ভোগী হইয়া 
যাইবেন। সূতরা নরকে যাইবার জন্য কম্মী ও 
জ্ঞানীর তাৎপর্য্য উহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। 
৪৬০! সন্তারের সজ্জ--সামগ্রীসমূহের আয়োজন! 


র 
৪৬২ ৷ মূদ্গের বিয়লি_খোসা ছাড়ান মুগে 


দাল। | 
খাদ্য 
৪৭২-৪৭৫ ৷ শ্রীঅদৈত-গৃহে বহু এঁশ্ব্য্য ও 


হই" 
দ্রব্যের সমাবেশ দেখিয়া গৌরসুন্দর অত্যন্ত ক: 
লেন এবং অদ্বৈত প্রভুকে ও তদনুগ আচার্য 


শা 


> 


টির 


অন্ত্যথণ্ড_ চতুর্থ অধ্যায় 


০০,০২০১০১০১৪৯৯৫১৯৫৯৯৫৯৫৯৫১৫৯৮৯৯৯৫১১৫৯৫১৫৯১৮৮১৫৮৯১১৯৫১৫১৯৯১৮শিপসি 


পরম সূকৃতিমান ব্যক্তিরই মহাপ্রভুর মুখোদ্গীর্ণ 
অদ্বৈত- তত্ব সানন্দে গ্রহণ-__ 
ছলে অদ্বৈতের তত্ব মহাপ্রভু কয় ৷ 
ঘে হয় সুরূতি সে পরমানন্দে লয় ॥ ৪৭৩ ॥ 
অদ্বৈত-পাদপদ্ম কোতিচন্দ্রসূণীতল হইলেও চৈতন্যে 
অবিশ্বাসী বা চৈতন্যবিমূখ ব্যক্তির নিকট 
অগ্নি-অবতার-__ 
তা'ন বাক্যে অন।দর অনাস্থা যাহার ৷ 
তা'রে শ্রীঅদ্বৈত হগ্ম অগ্নি-অবতার ॥ ৪৭৪ ॥ 
যদ্যপি অদ্বৈত কোটি চন্দ্র-সুশীতল ৷ 
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল ॥ ৪৭৫ ॥ 
এক ‘শিব’ নাম সদ্য সৰ্ব্বগ্র অমজলহারী-__ 
সক্বুৎ যে জন বলে ‘শিব’ হেন নাম । 
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ব তা'ন ॥ ৪৭৬ ॥ 
সেইক্ষণে সব্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয় ৷ 
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ব কয় ৷৷ ৪৭৭ ॥ 
হেন ‘শিব’-নাম শুনি’ যা’র দুঃখ হয় ॥ 
সেই জন অমঙ্গল-সমূদ্রে ভাসয় ॥ ৪৭৮ ॥ 





দায়কে এরূপভাবে পরমৈশ্বধ্যের সহিত মহোৎসব 
করিতে উৎসাহ দিলেন । কিন্তু মৎসর প্রকৃতির জনগণ 
এইরূপ আড়ুম্বরের সহিত সেবা করিতে গিয়া তাহাকে 
এশ্বর্য্প্রধান বিচারে নিজের নরকবাঞ্ছা করেন । 
আচার্য্যের মৰ্য্যাদা লঙ্ঘন-পূর্ব্বক তাহার নিজ মাধূর্যযা- 
ন্বেষণে যে বাহ্য এ্রখর্ধ্য প্রদর্শন, তাহা নিধ্বিশেষ- 
বাদীর বিচারে পুষ্ট হইতে পারে-_-উহা গৌরসুন্দরের 
ও ভক্তগণের বিচারসম্মত নহে । ভগবড্ভজ্ঞগণ-_- 
সাক্ষাৎ ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভক্তবিদ্বেষী জনগণের অগ্নি 
ও যম-সদূশ । 

যে কালে গৌড়ীয় মঠের উৎসব, শোভাখাঘ্রা ও 
নানা প্রকার আড়ম্কর জীবের একমাত্র কল্যাণের জন্য 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেকালে পাপিষ্ঠ সহজিয়া-সম্প্র- 
দায় কুলিয়াবাসী অপসম্প্রদায়ের মৎসরধর্ম্ে দীক্ষিত 
হইয়া গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের কার্যে বৈষম্যপূর্ণ 
সমালোচনা করিতে গিয়া নিজ নিজ অমঙ্গল সাধন 
করিয়াছেন । এই চৈতন্যবিমুখ জনগণ আচার্ষোর 
রিয়াকে সাক্ষাৎ গাপদহনকারী অগ্নি জানিয়া “বাবারে, 
মারে” ডাক ছাড়িয়া ছিলেন৷ 

৪৭৬ । শিবতত্ব অবগত না হইয়াও যে ব্যক্তি 
একবার শিব নাম করেন, তিনি সেই নাম-প্রভাবে 


বকে ককুকককুকরুককর 


তথাহি (ভাঃ 8181১৪ ) 
যদ্দ্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং 
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশ্ু হত্তি তৎ ৷ 
পবিত্রকীত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং 
ভবানহো দ্ৰেম্টি শিবং শিবেতরঃ ॥ ৪৭৯ |) 
কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের পৃজা-বিমুখের কুষ্ণপৃজা-ছলন। 
দাত্তিকত৷ মান্র__ 
শীবদনে ক্ষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে ৷ 
শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে 28৮০ 
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যা'র | 
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার ৷ ৪৮১ ॥ 
সব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণপৃূজা ও তৎপরে কৃষ্ণপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যে 
কুষ্ণপ্রিয় শিবের পূজা, তদনত্তর সব্বদেব-পুজা, 
হহাই বিধিপৃবর্বক পুজান্রম ; 
প্রমাণ-__ 
তথাহি__ 
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপুরুষঃ ৷ 
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্ন হি।:৪৮২ 





সকল পাপ হইতে শুদ্ধ হন__এই কথা বেদশাস্রে ও 
ভাগবতে কথিত আছে । শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব-_ 
যে কোন একের অনুগ্রহেই জীব ভোগপ্রবণ সাংসারিক 
পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে৷ যাহার! শ্রীগুরুদেব 
ও শ্রীশিবকে ভগবান্‌ হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাহাদের 
অপরাধ আসিয়া পড়ে। হরিবৈমুখ্য ঘটিলেই পাপ 
আসিয়া জীবকে গ্রাস করে । ভগবানের পুজাপেক্ষা 
শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূজা-_-অধিক প্রয়োজনীয়! এ সকল 
কথা ভক্তবৎসল ভগবান্‌ স্বয়ংই বলিয়াছেন । 

৪৭৯। অন্বয়-_যদিতি__দক্ষং প্রতি শ্রীদেব্যা 
বাক্যং যৎ (যস্য) দ্যক্ষরং (অক্ষরদ্বয়াত্মকং) তৎ 
প্রেসিদ্ধং) নাম (শিব ইতি) সক্বৎ (বারমেকং অপি) 
প্রসঙ্গাৎ কেথাচ্ছলেন সঙ্কেতাৎ অপি) কেবলং শ্ডেদ্ধং) 
গিরা বোক্যেন ন তু মনসা) এব ঈরিতং (উচ্চারিতং) 
নৃণাম মেনৃষ্যাণ।ং সব্বেষাং পাপিনাং চ) অঘং পোপং) 
আশু সেত্বরং) হত্তি (বিনাশং প্রাপয়তি) ভবান্‌ তং 
পবিভ্রকীন্তিং ( পূতযশসম্্‌ ) অলঙ্ঘ্যশাসনং (অপ্রতি- 
হতাজং ) শিবং (পরমমঙ্গলস্বরূপং শভ্তং ) দ্বেষ্টি 
(বিদ্বেষং করোতি) অহো শিবেতরঃ (সাক্ষাৎ অমঙ্গল- 
স্বরূপঃ ভবানিতি) ॥ 

৪৭৯1 অনুরাদ-্যাহার শিব এই দ্যক্ষরাত্মক 






৯৩৬ 


“অতএব সব্বাদেয শ্রীকৃষ্ণ পূজি’ তবে ৷ 
প্রীতে শিব পূজি’ পূজিবেক সব্বব-দেবে ॥ ৪৮৩ ॥ 

অদ্বৈতাচাৰ্য্য সেই শিবতত্ব__কলিকালের 

অপরাধিগণ তাহা না বঝয়া শিবকে 
স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-রাপে স্থাপনপূর্রবক 
পাষণ্ড-মধ্যে গণিত হয়__ 
তথা হি স্কন্দপূরাণে__ 
প্রথমং কেশবং পৃজাং কৃত্বা দেবমহেশ্বরম্‌ ৷ 
পূজনীয়া মহাভক্ঞ্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ ৷৷ ৪৮৪ 
হেন ‘শিব’ অদ্বৈতৈরে বলে সাধূজনে । 
নেহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইলিত-কারণে ॥ ৪৮৫ ॥ 
ইহাতে অবুধগণ মহা কলি করে। 
অদ্বৈতৈর মায়া না বৃঝিয়া ভালে মরে ॥ ৪৮৬ ॥ 
মহোৎসবের উপায়ন দর্শনে সন্তূস্টচিত্ত 
প্রভুর সংকীর্তন-স্কলীতে 
প্রত্যাবর্তন__ 

নব নব বস্ত্র সব দেখে প্রভু যত । 
সকল অনন্ত_লেখিবারে পারি কত ॥ ৪৮৭ ॥ 
সম্ভার দেখিয়। প্রভু মহা-হষ মন । 
আচাষ্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ ৷৷ ৪৮৮ ॥ 
একে একে দেখি, প্রভু সকল সম্ভার ৷ 
সংকীর্তন-স্থানেতে আইলা পূনবর্বার ৷৷ ৪৮৯ ॥ 





নাম কেবল কথাচ্ছলেও বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা একবার 
মাত্র উচ্চারিত হইলে মনুষ্যের সব্ববিধ পাপ আশু 
বিনষ্ট হয়, যাহার শাসন অলঙখ্য ও যাহার যশ পরম 
পবিত্র, আপনি সেই মজলস্বরূপ শিবের দ্বেষ করিতে- 
ছেন। অহো ! আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গলস্বরাপ | 

৪৮২ । অন্বগ্ন_যঃ জেনঃ) মদীয়ং পরং ভক্তং 
(মম ভক্তানাং অগ্রগণ্যং) শিবং (মন্তক্তিরূপা পরম- 
মঙ্গলপ্রদং শঙ্করং) ন সম্পূজয়েৎ (বিধিপূ্ব্বকং মৎ- 
প্রসাদনির্ম্মাল্যাদিনা ন সমঙ্চয়েৎ) হি সঃ পাপপুরুষঃ 
€শিবাবজ্তাকারী পাপাত্মা) কথং বা (কেন প্রকারেণ 
বা) ময়ি ভক্তিং মে€সম্বন্ধিনী ভক্তিং) লভতাং প্রাপ্থ_য্নাৎ 
ববিদ্বেষিজনঃ মন্তজনে নাধিকারবানিতি ভাবঃ) ৷ 
অনবাদ--যে আমার প্রিয়ভক্ত শিবকে 
না করে, সেই বৈষ্ণব-দ্বেষী পাপাত্মা 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


প্রভু মাত্র আইলেন সংকীর্তন-স্থানে। 

পর।নন্দ পাইলেন সব্বভক্তগণে ॥ ৪৯০ ॥ 
ভক্তগণ-সঙ্গে মহানন্দে বীর্ভন ও নভ্বন-_ 

না জানি কে কোন্‌ দিকে নাচে গান ঝা"য়। 

না জানি কে কোন্‌ দিকে মহানন্দে ধায় ॥ ৪৯১) 

সবে করে জয় জয় মহা-হরিধ্বনি । 

‘বল বল হরি বল’ আর নাহি শুনি ॥ ৪৯২ ॥ 

সবর্ব-বৈষ্ণবের অজ চন্দনে ভূষিত ৷ 

সবার সুন্দর বক্ষ _মালায় পৃণিত ॥ ৪৯৩ ॥ 

সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান । 

সবে নৃত্য গীত করে প্রভু-বিদ্যমান ॥ ৪৯৪ ॥ 

মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সংকীর্তন । 

যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত-ভুবন ॥ ৪৯৫ ॥ 
নিত্যানন্দের বালাভাবে নৃত্য 

নিত্যানন্দ মহা-মল্ল প্রেম-সূখময় ৷ 

বাল্য-ভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয় ॥ ৪৯৬ ॥ 

অদ্বৈতাচায্যের প্রেমবিহ্বলতা ও নৃত্য-_ 

বিহ্বল হইয়া অতি আচাষ্যগোসাঞি | 

যত নৃত্য করিলেন-_তা'র অন্ত নাই ৷৷ ৪৯৭ ॥ 
ঠাকুর হরিদাসের নৃত্য 


নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস ৷ 
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস ৷ ৪৯৮ ॥ 


ST ৯০৮-০১৪ট 
(সম্পূদ্য) দেবং মহেশ্বরং দেবশ্রেষ্ঠং শিবং পূজয়েদিতি) 


ততঃ তদনন্তরং যে চ অন্যে দেবতাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) সন্তি 
(ভবন্তি) তেহপি দেবাঃ মহাভজ্ঞ্যা (পরমাদরেণ 
শ্রীবিষ্ণেঃ প্রসাদনির্্াল্য। দিনা) পূজনীয়া সেমঙ্চনীয়্াঃ)। 

৪৮৪1 অনুবাদ-_সব্ববপ্রথমে সবর্বকারণকারণ 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া দেবশ্রেষ্ঠ মহে- 
শ্বরের পূজা করিবে । তদনন্তর অন্যান্য যে সকল 
দেবতা আছেন, পরমভক্তির সহিত তাহাদের পুজা 
করা কত্তব্য। 

৪৮৫। শ্ৰীচৈতন্যদেব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে উপাদান” 
কারণ বিষ্ণতত্ব বা শুদ্ধমহেশতত্ব বলিয়া ইঙ্গিত করিয়া 
ছেন। তজ্জন্যই ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে ভগবৎ- 
পর্য্যায়ে গণনা করিয়া থাকেন । একান্তিক বৈষ্ণবগণ 
রুদ্রের যে দর্শন সম্ভাষণাদি করেন না, তাহার উদ্দেশ্য 
এই যে ভগবান্কে বাদ দিয়া রুদ্রকে যে ভগবদ্বোধ, 
উহাই নামাপরাধ ৷ শিবকে কেবল গুণাবতার জানিয়া 
ভগবন্তক্ত না জানিলে বিষম অপরাধ ঘটে ৷ 


এ 
০8 ৯ ঠা IEEE & 


সস এমি 


AT» 


অন্ত্যখণ্ড-_চতুর্থ অধ্যায় ৯৩৭ 


পার্যদবর্গকে পূর্বে নৃত্য করাইয়া সব্বব.শষে 
সপার্ষদ প্রভুর একযোগে নৃত্য 
মহাপ্রভু শ্রীগীরসূন্দর সবর্বশেষে । 
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে ॥ ৪৯৯ ॥ 
স্ব্বপারিষদ প্রভু আগে নাচ।ইয়া ৷ 
শেষে নৃত্য করেন আপনে সব!’ লৈয়া ॥ ৫০০ ॥ 
প্রভুকে মধ্যে রাখিয়া ভক্তগণের নৃত্য_ 
মণ্ডলী করিয়। নাচে সব্র্ব ভক্তগণ । 
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৫০১ ॥ 
এই মত সব্বদিন নাচিয্া গাইয়া ৷ 
বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া ॥ ৫০২ ॥ 
মহাপ্রভুর আজাগ্রহণপূব্বক আচায্যের মহাপ্রসাদ- 
বিতরণ-কাধে; যোগদান 
তবে শেষে আজ্ঞা মাগি” অদ্বৈত-আ চার্য্য । 
ভোজনের করিতে লাগিলা সব্র্বকার্য্য ॥ ৫০৩ ॥ 
মহাপ্রভুর ভক্তগণ-সন্গে পরমানন্দে মাধবেন্দ্র- 
মহিমা-কীর্তনমুখে ভোজন 
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন । 
মধ্যে প্রভু__চতুদ্দিকে সবর্ব-ভক্তগণ ৷৷ ৫০৪ ॥ 
চতুদ্দিকে ভক্তগণ যেন তারাচয় ৷ 
মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ৷ ৫০৫ ॥ 
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিম্টক ব্যঞ্জন ৷ 
মাধবেন্দ্র-আরাধনা আইর রন্ধন ॥ ৫০৬ ॥ 
মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া ৷ 
ভোজন করেন প্রভু সব্বভক্ত লৈয়া ॥ ৫০৭ ॥ 


প্রভুর উত্তি-_গুরু বৈষ্ণবের আরাধনা-তিথিতে মহাপ্রসাদ- 


সম্ম।ন-প্রভাবে গোবিন্দে ভক্তিলাভ - 
প্রভু বলে,_“মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি । 
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি ॥” ৫০৮ 
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন ৷ 
বসিলেন গিয়া প্রভু করি’ আচমন ॥ ৫০৯ ॥ 


প্রভু-কর্তুক নিজ শ্রীহস্তে ভক্তগণকে চন্দন-মালা প্রদান 


" তবে প্রভু নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগে ৷ 


দিলেন চন্দন-মালা মহা-অন্রাগে ॥ ৫১১ ॥ 


তবে প্রভু সব্ব-বৈষ্ণবেরে জনে জনে ৷ 
শ্রীহস্তে চন্দন-মালা দিলেন আপনে ॥ ৫১২ ॥ 


শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ । 
সবার হইল পরানন্দময় মন ॥ ৫১৩ ॥ 
ভক্তগণের উচ্চ হরিধ্বনি-__ 


উচ্চ করি” সবেই করেন হরি-ধ্বনি ৷ 
কিবা সে আনন্দ হইল কহিতে না জানি ॥৫১৪॥ 
আচার্য্যের আনন্দ = 


অদ্বৈতৈর যে আনন্দ-_অন্ত নাহি তা'র। 

আপনে বৈকুণ্ঠ-নাথ গৃহ-মধ্যে য’র ৷৷ ৫১৫ ॥ 
মহাপ্রভুর লীলার অগাধত্ব = 

এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত । 

মনুষ্যের শক্তি ইহা বণিবেক কত ॥ ৫১৬ ॥ 

একো দিবসের যত চৈতন্যবিহার । 

কোটি বৎসরেও কেহ নারে বণিবার ॥ ৫১৭ ॥ 

পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায় । 

যতদৃর শক্তি ততদৃর উড়ি’ যায় ॥ ৫১৮ ॥ 

এইমত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই । 

তিহো যত দেন শক্তি তত মান্ত্র গাই ৷৷ ৫১৯ ॥ 

কাণ্তের পৃতলী যেন কুহকে নাচায় । 

এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায় ৷ ৫২০ ॥ 

এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি। 

যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ ৫২১ ॥ 

সব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার ৷ 

ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৫২২ ॥ 

এ সকল পৃণ্য-কথা যে করে শ্রবণ । 

অবশ্য মিলয়ে তাঃরে কৃষ্ক-প্রেমধন ৷ ৫২৩ ॥ 

শ্রীকুষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ৷ 

ন্বন্দাবনদাস তছু পদযূগে গান ৷৷ ৫২৪ ॥ 


মহাপ্রভুর সম্মুখে আচাধ্য-কর্তৃক চন্দনমালা-স্থাপন-__ 

তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য-মালা ৷ 

প্রভুর সম্মুখে আনি’ অদ্বৈত থুইলা ॥ ৫১০ ॥ 
৪৮৬। কলি-তক, বিবাদ। ৪৯১। বা'য়__বাদ্যকরে। গ্রন্থকারের অধিকার নাই । আরাধনা-তিথিটী কোন্‌ 
৫০২। পাঠান্তরে ‘সবার কীর্তন-শ্রম অন্তরে জানিয়া’। মাসে কোন্‌ তিথি হইল, তাহার অনুক্রম বণিত হয় 

৫১৭। তথ্য-নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতন্রিণস্তথা নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যের কীন্তন ও ব্যাখ্যা নিজ 
সমং বিষ্গতিং বিপশ্চিতঃ ৷ (ভাঃ ১৷১৮৷২৩) ৷ হৃদয়ের উচ্ছাসবশে করিয়াছেন মাত্র ৷ 

৫১৯ । শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-অনুক্রম বর্ণনে ইতি গোৌড়ীয়-ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় ) 


ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅচ্যুতানন্দ-চরিত্র- 
শ্ৰীমাধবেন্দ্র-তিহি-পূজাবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ৷ 








২২৮ 


গন অধ্যায় 


পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার 


শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভুর কুমারহটে শ্রীবাস- 
ভবনে আগমন, শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীল বাসুদেব 
ঠাকুরের সহিত মিলন, শ্রীবাসের প্রতি বর, পানি- 
হাটীতে শ্রীরাঘবপন্ডিত-গৃহে বিজয়, তথায় ভক্তগণের 
মিলন, বরাহনগর গমনপূব্বক জনৈক ভাগবতপাঠক 
বৈষ্ণব-বিপ্রকে 'ভাগবত-আচার্যয'-পদবী- প্রদান, পূন- 
রায় নীলাচলে বিজয়, প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুর দর্শনার্থ 
আত্তি, রাজার স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথের সহিত শ্রীগৌর- 
সুন্দরের অভিনত্ব-দর্শন ও পুষ্পোদ্যানে সপার্ষদ মহা- 
প্রভুর শ্রীচরণে রাজার প্রণতি ও কাকুবাদ ; সগণ- 
নিত্যানন্দকে শ্রীনীলাচল হইতে গৌড়দেশে প্রচারার্থ 
প্রেরণ, নিত্যানন্দের গৌড়দেশে প্রেম-প্রচারণ ও পতিত- 
পাবন-লীলা এবং শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদগণের তথা শ্রন্থ- 
কারের আপনাকে শ্ত্রীনিত্যানন্দের শেষ-ভূত্যরাপে 
পরিচয়-প্রদানমুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে । 

শান্তিপুর অদ্বৈত-গৃহ হইতে শ্রীগৌরসুন্দর কুমার- 
হটে শ্রীবাস-মন্দিরে আগমন করিলেন, শ্রীবাস-ভবনে 
প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীশিবানন্দ সেন, 
শ্রীল বাসূদেবদত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তরুন্দ আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের সহিত 
মহাপ্রভুর মিলনকালে শ্রীগৌরহরি বাসুদেবের মহত্ব 
কীর্তন করিলেন । শ্রীবাস ও তদীয় ভ্রাতা ‘রামাই’ 
সংকীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ, বিদৃষক-লীলাভিনয় এবং 
অশেষ প্রকারে মহাপ্রভুর পরম প্রীতিভাজন ছিলেন । 
একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন যে, তিনি তাহার 
বিপল পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কোনও চেষ্টা 
করেন না কেন? তাঁহার সংসার নিৰ্ব্বাহ কিরূপে 
হইবে ? তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন যে, তাঁহার অর্থের 
জন্য কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না ঃ অদৃষ্টে যাহা 
থাকে, তাহাই হইবে । মহাপ্রভু তখন বলিলেন” 


তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর 1৮ শ্রীবাস বলিলেন, 


আমি ' শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, 
Er গের পোষণ 


‘এক’, 












করিলেন। শ্রীবাস বলিলেন__“যদি তিন উপবাসেও 
আহার না মিলে, তবে গলায় ঘট বান্ধিয়া গঙ্গায় 
প্রবেশ করিব ।” শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণমান্র মহাপ্রভু 
হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, “যদি কখনও 
লক্ষ্মীকেও ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি তোমার ঘরে 
দারিদ্র্য হইবে না। তুমি কি আমার গীতার বাক্য 
জান না যে, যিনি আমাকে “অনন্যচিত্ত* হইয়া ভজনা 
করেন, আমি তীহার ‘যোগ’ ও ‘ক্ষেম’ বহন করিয়া 
থাকি । বিশ্বস্তর স্বয়ং যাহার ভরণ-কর্তা, তাহার 
আবার গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা কি? আমি তোমাকে 
বর দিলাম যে, তুমি ঘরে বসিয়া থাকিলেও তোমার 
দ্বারে কৃষ্ণসেবার সকল সম্ভার আসিয়া উপস্থিত 
হইবে ।” রামাইর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসকে 
নিত্যকাল সেবা করিবার জন্য মহাপ্রভু রামাইকে 
আদেশ করিলেন । শ্রীবাস-ভবন হইতে মহাপ্রভু 
পাণিহাটি রাঘবপণ্ডিতের গৃহে গমন করেন, তথায় 
প্রভুকে দর্শনার্থ বহু ভক্তের সমাগম হইল । শ্রীনিত্যা- 
নন্দ প্রভুকে নিজের শ্রোগীরসূন্দরের) সহিত অভিন্ন 
দৃষ্টিতে দর্শনার্থ রাঘব-পণ্তিতের প্রতি গোপনে উপদেশ 
এবং শ্রীমকরধ্ব জকরকে শ্রীরাঘবানন্দের সেবা করি- 
বার আদেশ প্রদান করিলেন । মহাপ্রভু পাণিহাটি 
হইতে বরাহনগরে জনৈক ভাগবতনিপুণ বৈষ্ণব-ব্রাহ্ম- 
ণের গৃহে আগমনপূর্বক তাঁহার ভাগবত-পাঠ-শ্রবণে 
বিশেষ আনন্দিত হইয়া ব্রাক্মণকে “ভাগবতাচার্যয, পদবী 
প্রদান করিলেন । এইরূপ গৌড়দেশের গঙ্গাতীরস্থ 
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভক্ত মন্দিরে অবস্থান, কীর্তন-নৃত্য 
ও সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে 
আগমনপূর্্বক কাশীমিশ্রের গুহে অবস্থান করিলেন ৷ 
মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন শুনিয়া রি 
রাজ প্রতাপরুদ্র রাজধানী কটক হইতে পুরীতে আ রর 
লেন এবং প্রভূকে দর্শন করিবার জন্য বিশেষ ৰ 
প্রকাশ পূৰ্ব্বক প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া ও 
জন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে বিশেষ এ 
করিতে লাগিলেন ৷ রাজার আত্তিদর্শনে রাজাকে আন্তর রি 
হইতে মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনার্থ ভক্তগণ যুজি প্রদ 
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০২৩২০০১২২২১) 


করিলেন! মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদে নৃত্যকালে প্রভুর 
শ্রীমথে লালা ও শ্রীঅঙ্গে ধুলা প্রভৃতি দর্শনে রাজা 
মহাপ্রভুর গুদ্ধসাত্বিক বিচারসমূহ বুঝিতে না পারিয়া 
সন্দিপ্ধচিত্তে শয়ন করিলে স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, 
গ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গও লাল।ধুলায় ব্যাপ্ত । স্বপ্নে রাজা 
শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে জগন্নাথ 
রাজাকে অনুযোগ প্রদান করিয়া বলিলেন--“কর্পুর- 
কন্তরী-চন্দন-লেপিত তোমার অঙ্গ কখনও আমার 
«  ধুলালালাময় শরীর স্পর্শের যোগ্য নহে ।” সেই সময় 
জগন্নাথের সিংহাসনেই শ্রীচৈতন্যদেবকে সেইরূপ ধূলা- 
ধূসরিত অঙ্গ দেখিয়া রাজা জ্পর্ণ করিতে উদ্যত হইলে 
শ্রীগৌরহরি প্রতাপরুদ্রকে বলিলেন,__“তুমি যখন 
আমাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছ, তখন আমাকে কি 
জন্য স্পর্শ করিবে?” নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে 
রাজার মনে যৎপরোনাত্তি অনুতাপ হইল, রাজার 
৷ শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীজগন্নাথ হইতে অভিন্ন-বুদ্ধির উদ্রেক 
৷ হইল। একদিন সপার্ষদ মহাপ্রভু পুষ্পোদ্যানে 
বসিয়াছিলেন, এমন সময় প্রতাপরুদ্র সাম্টাঙ্গে 
মহাপ্রভুর পাদপদ্মে. ছিন্ন কদলীর ন্যায় 
পতিত হইলেন, রাজার অঙ্গে সাত্বিক বিকারসমূহ 
প্রকটিত হইল। রাজা মহাপ্রভুর প্রতি কাকুবাদ 
॥ করিতে লাগিলেন ৷ প্রভুও প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা- 
শী্বাদ বর্ষণ ও উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন যে 
প্রভু, রায় রামানন্দ, সার্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের জন্যই 
নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। রাজাকে মহাপ্রভু 
আরও বলিলেন যে, প্রচ্ছন্নাবতারলীল প্রভুূকে যেন 
| গাজা প্রভুর প্রকট-লীলাকালে কোথায়ও প্রচার না 
করেন। প্রভু নিজ-গলার মালা রাজাকে প্রদানপূর্ব্বক 
বিদায় দিলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভূ নীলাচলে 
নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া গৌড়দেশে শুদ্ধভক্তি- 
ধটারের কথা আলাপ করিলেন এবং নিজমনোহভীচ্ট- 
পরিপ্রণার্থ সগণ-্রীনিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ 
করিলেম। গৌড়দেশে যাত্রাকালে পথে নিত্যসিদ্ ব্রজ- 
+ পরিকর শ্ীবলদেব-শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদবর্গের স্বতঃসিদ্ধ 
ব্ভাবের জ্ফুত্তি হইতে লাগিল । শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ 
গানিহাটাতে রাঘবপন্তিতের গৃহে আসিলেন, তথায় 
শ-বিশারদ মাধব ঘোষের কার্ত্তন-শ্রবণে নিত্যা- 
গম অদ্ভূত ভাবাবেশ হইল ৷ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
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৯৩৯ 


বিষুখট্টার উপরে উপবেশন করিলে রাঘবপত্তিত 
প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেকোৎসব সম্পন্ন 
করিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ অবিলম্বে কদস্বের মালা আনয়- 
নার্থ রাঘবপণ্তিতকে আদেশ প্রদান করিলে রাঘবপত্তিত 
দেখিলেন যে. তাহার বাড়ীর অভ্যন্তরে নিত্যানন্দেচ্ছায় 
অসময়ে জন্বীরের বক্ষে কদশ্বফুল ফুটিয়াছে। পণ্ডিত 
রাঘব সেই কদস্বের মালা রচনা করিয়া নিত্যানন্দকে 
পরাইলেন। কিছুক্ষণ পরে দমনক পুষ্পের গন্ধে 
দশদিক আমোদিত হইলে নিত্যানন্দ বলিলেন যে, 
শ্রীগৌরসুন্দর দমনক-পুষ্পের মালা পরিধান করিয়া 
কীন্তন-শ্রবণার্থ নীলাচল হইতে আগমন করিয়াছেন । 
নিত্যানন্দ-পার্ষদগণেরও বিচিত্র প্রেমবিকার প্রকটিত 
হইল ৷ শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটীগ্রামে তিন মাস অবস্থান- 
পূৰ্ব্ব ক ভক্তির বিবিধ বিলাস প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যা- 
নন্দপ্রভু বিবিধ অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিলেন । 
সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গার উভয় পার্থ বর্তী গ্রামে গ্রামে 
ভক্তগৃহে পর্যাটন করিতে লাগিলেন । শিশুগণের প্রতি 
কুপাবর্ষণ করিলেন । একদিন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধর- 
দাসের মন্দিরে আগমন করিলেন ৷ এতৎপ্রসঙ্গে নিত্য- 
সিদ্ধ ব্রজপরিকর শ্রীগদাধরদাসের নিত্য গোপীভাবমৃত্তি 
বণিত হইয়াছে। শ্ত্ীনিত্যানন্দ শ্রীদাস গদাধর-প্রভুর 
দেবালয়ের শ্রীবালগোপাল মৃত্তি বক্ষে ধারণ করিলেন । 
শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমাধবানন্দের দান-খণ্ড-লীল!-গান- 
শ্রবণে প্রেমবিকার প্রকটিত হইল. গদাধরদাসের গ্রামে 
দুর্দান্ত ও কীর্তন-বিদ্বেষী কাজীর বাস ছিল । একদিন 
প্রেমানন্দ-মত দাসগদাধর প্রভু হরিধবনি করিতে 
করিতে নিশাযোগে নির্ভয়ে কাজীগৃহে আসিয়া বলিলেন, 
--“কাজি বেটা কোথায় £ শীঘ্র ‘কৃষ্ণ’ বলুক, নতুবা 
তাহার মাথা ভাঙ্গিব!” কাজী গদাধরের সম্মুখে উপ-' 
স্থিত হইয়া তাহার দুর্দান্ত বিধন্মীর গৃহে আসিবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দাসগদাধর প্রভু বলিলেন,__ 
“শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাবতারে জগতের সকল লোক হরি- 
নাম কীর্তন করিল, কেবল তুমি মাত্র বঞ্চিত রহিলে ৷ 
আমি তোমার মুখে “হরিনাম” বলাইতে আসিয়াছি 1” 
কাজি বলিলেন,_-“গদাধর, আপনি আজ বাড়ী যান, 
আমি আগামী কল্য ‘হরি’ বলিব” কাজীর মুখে 
হরি’ শব্দ শুনিয়া গদাধর বলিলেন,_-“আর কাল 
কেন? এই ত’ তুমি এখনই “হরি; বলিলে 1” এতৎপ্রসঙ্গে 


৯৪০ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের বিভিন্ন অদ্তত কৃষ্ণ- 
ভাবের পরিচয় কীর্তন করিয়াছেন ৷ সপার্যদ নিত্যানন্দ 
শচীমাতার দর্শনার্থ নবদ্বীপ-যান্ত্রা করিলেন এবং খড়- 
দহগ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালগ্স-স্থানে আসিলেন। 
এতত্প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যদাস মূরারিপণ্ডিতের 
অত্যদ্তূত প্রেমভক্তির বিকারসমূহ কীর্তন করিয়া 
শ্রীচৈতন্যদাসব্তব স্বতন্ত্র অদ্ৈতানুগাভিমানীর অসচ্চেষ্টা 
নিরাস করিয়াছেন । কিছুকাল খড়দহে থাকিয়া সপা- 
ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সপ্তগ্রামে ভ্রিবেণীঘাটে আসিয়া 
স্নান করিলেন এবং ত্রিবেণীর তীরে ঠাকুর উদ্ধারণের 
ভবনে বাস করিয়া সপ্তগ্রামে বণিকের ঘরে ঘরে কীর্তন 
প্রচারপূরবর্বক সকলকে কৃষ্ণভজনে দীক্ষিত করিলেন ৷ 
বিষ্তদ্রোহী যবনও পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের চরণে 
শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ 
শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে আগমন করিলেন, শ্রীঅদ্বৈতা- 
চাৰ্য্য শ্রীনিত্যানন্দের স্তব করিলেন এবং উভয়ে কুষ্ণ- 
কথা-প্রসঙ্গে মহানন্দে দিবস যাপন করিলেন ৷ শান্তি- 
পুর হইতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীনবদ্ধীপে আসিয়া সব্বাপ্রে 
শ্রীধাম-মায়াপুরে শচীমাতার নিকট গমন করিলেন 
এবং সপার্ষদে নবদ্বীপে কীর্তন-বিহার ও জীবোদ্ধার- 
লীলা করিতে লাগিলেন । নবদ্বীপে পতিতপাবন 
শ্রীনিত্যানন্দের পতিতজীবোদ্ধার-লীলা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার 
নবদ্বীপবাসী দস্যুর আখ্যাগ্সিকার উল্লেখ করিয়াছেন ৷ 
নবদ্বীপবাসী জনৈক ব্রান্মণকুমার দস্যুদলের মহা-সেনা- 
পতি ছিল। এ দস্যুদলপতি নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের 
মণিমুক্তাযুক্ত বহু অলঙ্কার দেখিয়া তাহা হরণ করিতে 
ইচ্ছা করিল এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে ধনাপহরণ- 
আশায় ভ্রমণ করিতে লাগিল ; শ্রীনিত্যানন্দ হিরণ্য 
পণ্ডিতের গৃহে একাকী বাস করিতেছেন, অনুসন্ধান 
পাইয়া উক্ত দস্যু-সেনাপতি অন্যান্য দসগণের সহিত 
নিশাভাগে হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহের নিকট অসজ্তর-শস্তর লইয়া 
অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের 
কোন্‌ অলক্কারটী কে গ্রহণ করিবে তদ্বিষয় পূর্বেই 
সঙ্কল্পবিকল্প করিতে লাগিল ৷ কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের 
__ ইচ্ছায় অচিরে দস্যুগণ নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল; 





রান্রি প্রভাত হইলে কাকরবে জাগরিত হইয়া আস্তে- 
ব্যত্তে কোনও রূপে অস্ত্রশস্ত্র কোথায়ও নৃকাইয়া রাখিয়া 
নিজ নিজ স্থানে চলিয়৷ গেল ও পরস্পর দোষারোপ 
করিতে লাগিল । দ্বিতীয় দিন দস্যুগণ মদ্যমাংসদারা 
মহা-আড়ম্বরে চত্ীপূজা করিয়া নানাবিধ অস্ত্র-মস্ত 
সহিত কবচ পরিধানপূর্ব্বক মহানিশায় নিত্যানন্দ 
প্রভুর বাসস্থানের চতুদ্দিক ঘেরিয়া ফেলিল। কিন্তু 
তাহারা নিত্যানন্দ-বাস-স্থানের চতুদ্দিকে অনুক্ষণ 
হরিনাম-গ্রহণকারী অসংখ্য অস্ত্রধারী প্রচণ্ড মৃত্তি-পদা- 
তিকের অবস্থান দেখিয়া মহা আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও 
পরস্পর নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে করিতে সেই দিবস 
তাহাদের কার্য-সাফল্যের আশা নাই মনে করিয়া 
স্থান পরিত্যাগ করিল । উক্ত দস্যুগণ তৃতীয় দিবস 
মহাঘের নিশাযোগে শ্রীনিত্যানন্দের বাসস্থানে প্রবিষ্ট 
হইবা মাত্ৰ সকলেই অন্বত্বপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর জড়া- 
জড়ি করিতে করিতে গর্তে ও কণ্টকপূর্ণস্থানে পতিত 
হইল । এমন সময় ইন্দ্রদেব মহা ঝড়র্ম্টি আরম্ভ 
করিলে দসুগণের আর দুর্ভোগের সীমা রহিল না। 
এই ঘটনার পর হঠাৎ দসুযসেনাপতি ব্রাহ্মণের মনে 
নিবেদি উপস্থিত হইল এবং সে নিত্যানন্দ-চরণে 
শরণগ্রহণপূবর্বক নিত্যানন্দ-স্তব করিতে করিতে নিজ 
উদ্ধার প্রার্থনা করিল । দস্যুসেনাপতিকে স্বতন্তরতার 
অপব্যবহার দ্বারা পুনরায় অসৎকার্য্যে লিপ্ত হইতে 
নিষেধ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ দস্যু-সেনাপতিকে কৃপা 
করিলেন এবং তাহার দ্বারা আবার অন্যান্য দস্যুগণের 
উদ্ধার হইল । এতবপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিত্যানন্দ রুপার 
মহত্ব, সপার্ষদ নিত্যানন্দের নবদীপের প্রতি গ্রামে 
গ্রামে কীর্তন-সহিত ভ্রমণ, কখনও শ্রীধামমায়াগুর 
হইতে গঙ্গার পরপারে কুলিয়ায় গমন, নিত্যানন্দের 
নিত্যসিদ্ধ-পার্যদগণের চরিত্র, কতিপয় নিত্যানন্দ- 
পার্থদের নামোল্লেখপুবর্বক তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
এবং নিজেকে শ্রীচৈতন্য-কৃপা-প্রাপ্তা নারায়ণী Srl 
নন্দন ও শ্রীনিত্যানন্দের শেষ-ভূত্য-রূপে পরিচয় প্রদান 


ন! 
করিয়াছে (গৌঃ ভঃ) 


টি লাল 


অন্ত্যখণ্ড--পঞ্চম অধ্যায় 


গৌর-জয়মূখে মঙলাচরণ_- 
জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সব্ব-গুরু ৷ 
জয় জয় ভক্তজনবাঞ্ছ'-কল্পতরুত ৷৷ ১ ॥ 
জয় জয় ন্যাসিমণি শ্রীবৈকুষ্ঠ-নাথ ৷ 
জীব প্রতি কর’ প্রভু শুভদুম্টি-পাত ॥ ২ ॥ 
সপার্ধদ গৌরহরির জয় ও পাঠকাকর্ষণ__ 
ভক্ত-গোচ্ভী-সছিতে গৌরাঙ্গ জয় জয় । 
জয় জন্ন শ্রীকরুণা-সিন্ু দয়াময় ৷ ৩ ॥ 
শেষথণ্ড কথা ভাই, শুন এক মনে । 
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে ॥ ৪1 
শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহ হইতে কুমারহট্ট শ্রীবাস- 
ভবনে মহাপ্রভুর আগমন-_ 
কত দিন থাকি’ প্রভূ অদ্বৈতৈর ঘরে ৷ 
আইলা কুম।রহট্র__শ্রীবাস-মন্দিরে ॥ ৫ ॥ 
কৃষ্ণধ্যানানন্দে উপবিষ্ট শ্রীবাসের সম্মুখে ধ্যানের ফল 
অকস্মাৎ প্রকটিত-_ 
ক্ৰষ্ণ-ধ্যানানন্দে বসি’ আছেন শ্রীবাস ৷ 
আচম্বিতে ধ্যানফল সন্মুখে প্রকাশ ॥ ৬ ॥ 
নিজ প্রাণ-নাথ দেখি’ শ্রীবাস পণ্ডিত৷ 
দণ্ডবৎ হইয্না পড়িলা পৃথিবীত ॥॥ ৭ ॥ 
মহাপ্রভুর পদযুগল বক্ষে ধারণপৃর্বক 
শ্রীবাসের প্রেমন্রন্দন__ 
শ্রীচরণ বক্ষে করি’ পণ্ডিত-ঠাকুর ৷ 
উচ্চেঃস্বরে দীঘৃশ্রাসে কান্দেন প্রচুর ॥ ৮ ॥ 
গৌরহরির শ্রীবাসের প্রতি স্েহ__ 
গৌরানসূন্দর শ্রীবাসেরে করি’ কোলে । 
সিঞ্চিলেন অন্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ৷৷ ৯॥ 


৯৪১ 


০ ৯৮০০১৯ঁলজলুলুউউিউ 


সূকৃতি শ্রীবাস-গোস্ঠী__ 
সৃরুতি শ্রীবাস-গে।চ্ভী চৈতন্য প্ৰসাদে ৷ 
সবে প্রভু দেখি’ উদ্ধ বাহু করি’ কান্দে ॥ ১০ ॥ 
শ্রীবাসের আনন্দ ও প্রভু-সম্বদ্ধ না 
বৈকুষ্ঠ-নায়ক গৃহে পাইয়। শ্রীঝাস । 
হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস ॥ ১১ ॥ 
আপনে মাথায় করি” উত্তম আসন । 
দিলেন, বসিলা তথি কমল-লোচন ॥ ১২ ॥ 
চতুদ্দিকে বসিলেন পারিষদগণ । 
সবেই গায়েন ক্ৃষ্ণনাম অনুক্ষণ ৷ ১৩ ॥ 
পতিব্রতাগণের জয়ধবনি-__ 
জয় জয় করে গৃহে পতিব্রতাগণ । 
হইল আনন্দময় শ্রীবাস ভবন ৷৷ ১৪ ॥ 
আচাযা পুরন্দরের আগমন-_ 
প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর । 
বার্তা পাই” আইলা আচায্য-পূরন্দর || ১৫ ॥ 
তাহানে দেখিয়া প্রভু “পিতা করি” বলে । 
প্রেমাবেশে মত্ত তা'নে করিলেন কোলে ॥ ১৬ ॥ 
পরম সুক্কতি সে আচার্য্য পুরন্দর ৷ 
প্রভু দেখি’ কান্দে অতি হই’ অসম্থর ৷ ১৭ ॥ 
শ্রীশিবানন্দের সহিত শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের 
আগমন- 
বাসুদেব দত্ত আইলেন সেই ক্ষণে । 
শিবানন্দসেন-আদি আপ্ত বর্গ-নে ॥ ১৮ ৷ 
শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের মহিমা-_ 
প্রভুর পরম প্রিয়-_বাসুদেব দত্ত ৷ 
তাহার ক্বপায় সে জানেন সব্ব তত্ব ॥ ১৯ 





গোঁট্ীয়-দ্াষা 


১। সব্ব্বগুরু-_চিদচিৎ জগদৃদ্বয়ের যাবতীয় 
বস্তুর একমাত্র গুরু । তিনি স্বয়ংরূপ ও কৃষ্ণস্বরাপ ৷ 
মায়িক ত্রহ্মাণ্ডের পতিগণের সহিত ব্লিগুণের সংযোগ 


এ. বর্তমান, কিন্তু তিনি বৈকুষ্ঠপতি ৷ 


৫। কুমারহট-_ বর্তমান নাম হালিসহর। ই, 
বি, আর লাইনে “কীচরাপাড়া” স্টেশনের নিকটবর্তী । 
“স্থানে সপরিবারে শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, 

বাসুদেব ঠাকুর প্রভৃতি গৌরভক্তগণ বাস করিতেন। 


১৭। অসন্বর-_অধৈর্য্য, অসামাল ॥ 

১৯। তথ্য- শ্রীবাসূদেব দত্ত ঠাকুর_চৈঃ চঃ 
আঃ ১০৪১-৪২, ১২৫৭$ ম ১০1৮১, ১১1৮৭, 
১১1১৩৭-১৩৯, ১১১৪১-১৪২, ১৩1৪০, ১৪1৯৮, 
১৫৯৩, ১৫1১৫৮-১৭৯, ১৬২০৬» অ ৩1৭৪, 
81১০৮ ৪ ৬১৬১ ৭18৭5 ১০৯, ১২১, ১৪০; 
১২1৯৮ দ্ৰষ্টব্য ৷ 


৯৪২ 







PR 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


গতের হিতকারী__ 
জগতের হিতকারী-_বাসুদেব দত্ত । শ্রীবাস রামাই-_দুই ভাই গু 


সব্ব-ভূতে ক্পালু_ চৈতন্যরসে মত্ত ॥ ২০ ॥ 

শুণ-গ্রাহী অদোষদরশী সব!’ প্রতি । 

ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি-মতি ॥ 

বাসুদেব দত্ত দেখি’ শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 

কোলে করি’ কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥ ২২ ॥ 

বাসুদেব দত্ত ধরি’ প্রভুর চরণ ৷ 

উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ২৩ ॥ 

বাসুদেব কান্দিতে কে আছে হেন জন । 

গুচ্ক কাষ্ঠ-পাষাণাদি করয়ে ক্রন্দন ৷, ২৪ ॥ 

বাসুদেব দত্তের ঘতেক গুণ-সীমা । 

বাসুদেব দত্ত বহি নাহিক উপমা ॥ ২৫ ॥ 
শ্রীবাসুদেব ঠাকুর-সম্বন্ধে মহাপ্রভু 

হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয় ৷ 

প্রভু বলে,_“আমি বাসুদেবের নিশ্চয় ॥” ২৬ ॥ 

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার । 

“এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার ॥ ২৭ ॥ 

দত্ত আমা যথা বেচে, তথায় বিকাই। 

সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই ॥ ২৮ ॥ 

বাসুদেব দত্তের বাতাস যা'র গা'য় ৷ 

লাগিয়াছে, তা'রে ক্রষ্ণ রক্ষিবে সদায় ৷৷ ২৯ ॥ 

ত্য আমি কহি-_শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল ! 

এ দেহ আমার-_বাসুদেবের কেবল 11৮ ৩০ ॥ 

বাসুদেব দত্তেরে প্রভুর ক্বপা শুনি? । 

আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরি-ধ্বনি-॥ ৩১ ॥ 

ভক্ত বাড়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে ৷ 

যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে ॥ ৩২ ॥ 

এই মত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 

কত দিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর ॥ ৩৩ ॥ 


২০1 বাসুদেব ঠাকুর_-জগতের প্রত্যেকেরই: 
হিতকারী, সব্বভুতে কুপালূ, শ্রীরুষ্ণচৈতন্য-কথিত 
পঞ্চরস-মধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠরসে প্রমত্ত ! 


মহাভাগবত 
বলিয়া সকলের অনদোষদশী ও সকলের মঙ্গল-বিধানে 


রেজী- ভাষায় যাঁহাকে “Greater 


ব্যগ্র এবং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে তাঁহার অত্যন্ত. 


পাঠ ও ব্যবহারিক সন্মান প্রদর্শনপূবর্বক পর রর 
ময় লহস্যপূর্ণ প্রেমদ্ধারা নানাভাবে শ্রীগৌরসুন্দরে 


গগায়। 
বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায় ॥ ৩৪ ff 
চৈতন্যের অতি ্রিয়___শ্রীবাস, রামাই। 
দুই চৈতন্যের দেহ, দ্বিধা কিছু নাই ॥ ৩৫ ॥ 
সংকীত্তন-ভাগবতপ।ড৬-ব্যবহারে । 
বিদূষক-লীল।য় অশেষ প্রকারে ॥ ৩৬ ॥ 
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস। 
হর গৃহে প্রভুর সর্ব্বাদ্য পরক।শ ॥ ৩৭ ॥ 
নিভৃতে প্রভূ ও শ্রীবাসের ব্যবহার-কখোপকথন- 
ছলে শরণাগতলক্ষণ বৈষ্ণবগৃহস্থের 
স্বনিব্বাহ-শিক্ষা__ 

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত । 
ব্যবহার-কথা কিছু কহেন নিভৃত ॥ ৩৮ ॥ 
প্রভু বলে,__তুমি দেখি কোথাও না যাও। 
কেমতে বা কুলাইবা, কেমতে কুলাও ৷? ৩৯ ৷ 
শ্রীবাস বলেন,_-“প্রভু কোথাও যাইতে ৷ 
না লয় আমার চিত্ত কহিন্‌ তোমাতে ॥% ৪০ ॥ 
প্রভু বলে, “পরিবার অনেক তোমার ৷ 
নিব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার £ ৪১ ॥ 
শ্রীঝাস বলেন,__“যা'র অদৃম্টে ঘা’ থাকে । 
সে-ই হইবেক, মিলিবেক যে-তে-পাকে ৷” ৪২ ॥ 
প্রভু বলে”_-তবে তুমি করহু সন্ন্যাস 1” 
“তাহা না পারিব মৃত্রি””__বলেন শ্রীবাস ৷৷ ৪৩৷৷ 
প্রভু বলে,__“ন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা। 
ভিক্ষা করিতেও কা'রো দ্বারে না যাইবা ৷৷ 88 ॥ 
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ ৷ 
কিছুই ত’ না বৃঝি মূঞি তোমার বচন ৷ 8৫ [|| 
একালেতে কোথাও না গেলে না আইলে ৷ 
বট মান্র কাহারেও আসিয়া না মিলে ॥ ৪৬ ॥ 


করিতে অসমর্থ হইত ৷ 
২৭ শ্রীগোরসুন্দর আপনাকে শ্রীবাসূদে 


ঠাকুরের নিকট বিক্রীত বলিয়া জ্ঞান করিতেন অর্থাৎ 


আপনাকে বাসুদেবের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা 


করিতেন ৷ 


৩৬ ॥ শ্রীবাস : সঙ্কীর্তন করিয়া শত্রীমভাগবত 


ম বিশ্রম্ভ- 


সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন । 


টা 


অন্তখণ্ড-_পঞ্চম অধ্যায় ৯৪৩ 


না মিলিল ঘদি আসি’ তোমার দুয়ারে ৷ 

তবে তুমি কি করিবা £ বলহ আমারে ৷” ৪৭ ॥ 
শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া । 

“এক, দুই, তিন এই কহিল, ভাঙগিয়া ৷? ৪৮ ॥ 
প্রভু বলে,_ “এক দুই তিন যে করিলা । 

কি অর্থ ইহার বল কেন তালি দিল! 2” ৪৯ ॥ 
শ্রীবাস বঘলেন,_-“এই দঢ়ান আমার ৷ 

তিন উপবান্সে যদি না মিলে আহার ॥ ৫০ ৷ 
তবে সত্য কহোঁ_-ঘট বান্ধিয়া গলায় ৷ 

প্রবেশ করিম মুঞি সবর্বথা গজায় |” ৫১ ॥ 
এই মান্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন ৷ 

হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর নন্দন ॥ ৫২ ॥ 

প্রভু বলে,_-“কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস ! 

তোর কি অন্নের হইবে উপাস ! ৫৩ ॥ 

কদাচিৎ লক্ষ্মীর ভিক্ষা সম্ভব হইলেও একান্ত শরণাগত 

শ্রীবাসের অর্থাভাব সম্ভব নহে 

যদি কদাচিৎ বা লক্ষী ও ভিক্ষা করে৷ 

তথাপিহ দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে ৷৷ ৫৪ ॥ 
আপনে যে গীতাশাস্তরে বলিয়াছোঁ মঞি ৷ 

তাহো কি শ্ৰীবাস, এবে পাসরিলে তুঞি ! ৫৫ ॥ 

শ্রীগীতায় শ্রীগৌরহরির বাণী__ 
তথাহি--( গীতা ৯২২) 

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পৰ্য্যুপাসতে ৷ 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥৫৬ 
যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া ৷ 

তা'রে ভিক্ষা দেও মুগ্রি মাথায় বহিয়া ॥ ৫৭ ॥ 

শরণাগতসেবককে অর্থের জন্য অন্যের মৃখাপেক্ষী 
হইতে হয় না-_ 
যেই মোরে চিন্তে’, নাহি যায় কা'রো দ্বারে । 
আপনে আনিয়া সব্বসিদ্ধি মিলে তা'রে 0৫৮ ॥ 


৪৬। বটমান্র_কিঞ্চিন্মান্র এক কড়ার অংশ 


| বিশেষ৷ 





.৫০। দঢ়ান--দূঢ়তা ৷ 
৫৪81 অনন্তশক্তি সৰ্ব্বসমৃদ্ধির মূলাশ্রয় লক্ষমী- 


“বীরও যদি কোন দিন অভাব ঘটে, তথাপি একান্ত 


শ্ঠ' শ্রীবাস পণ্ডিতের কোন দিন দারিদ্য-দোষ 
বনা। | 


৫৯। তথ্য--ভাঃ 1২১।১৩)-_সালোক্য-সার্টি- 


ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ__-আপনে আইসে । 
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে ॥ ৫৯ ॥ 
মোর সুদশন-চক্রে রাখে মোর দাস ৷ 
মহাপ্রলয়েও ঘা'র নাহিক বিনাশ ॥ ৬০ ॥ 
শ্রীচৈতন্যের দাসের *মরণকারি-ব্যক্তিকেও শ্রীচৈতন্য 
পোষণ ও পালন করেন-_- 
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ | 
তাহারেও করো মুগ্রিঃ পোষণ পালন ॥ ৬১ ॥ 
শ্রীচেতনা সেবকের দাস শ্রীচৈতন্যপ্রভুর 
অধিক প্রিয় 
সেবকের দাস সে মোহ।র প্রিয় বড় । 
অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দড় ॥ ৬২ ॥ 
বিশ্বস্তর স্বয়ং যাহার ভরণকত্তা, সেই শরণাগত সেবকের 
ভক্ষা আচ্ছাদনের চিন্তা কি £-_ 
কোন্‌ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি? । 
মুঞি যা'র পোম্টা আছোঁ সবার উপরি ॥ ৬৩ | 
ঘরে বসিয়া থাকিলেও শরণাগত-দ্বারে সকল 
সম্ভারের স্বতঃই আগমন-_ 
সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি’ থাক ঘরে ॥ 
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে ॥ ৬৪ ॥ 
শ্রীঅদ্বৈত ও শ্ৰীবাসের প্রতি প্রভুর বর-_ 
অদ্বৈতৈরে তোমারে আমার এই বর । 
“জরাগ্রস্ত নহিবে দৌহার কলেবর" ॥৮ ৬৫ ॥ 
রামপণ্ডিতেরে ডাকি’ শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
প্রভু বলে,_“শুন রাম, আমার উত্তর | ৬৬ ॥ 
জ্যে্ভভাই-শ্রীবাসেরে তুমি সব্বথায় ৷ 
সেবিবে ঈশ্বর-বৃদ্ধ্যে আমার আজ্ঞ।য় ॥ ৬৭ ॥ 
প্রাণসহ তুমি মোর, শ্রীরাম পণ্ডিত ৷ 
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিত 11৮ ৬৮ ॥ 
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম । 
অন্ত নাহি আনন্দে, হইলা পূর্ণ কাম ॥ ৬৯ ৷৷ 


সামীপ্য-সারাপ্যৈকত্বমপ্যুত । দীয়মানং ন গৃহ্ত্তি বিনা 
মৎসেবনং জনাঃ ॥-- শ্লোক আলোচ্য ৷ 

৬১1 আমাকে যিনি স্মরণ করেন, আমি তাহার 
মঙ্গল বিধান করি; আমার দাসকেও যিনি স্মরণ 
করেন, তীাহাকেও আমি পোষণ ও পালন করি । 
আমার ভক্তের ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয় ৷ 

৬৫ । শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্ৈত প্রভুর অপ্রারৃত শরীর- 
মধ্যে শারীরিক জরা কোনদিনই প্রবেশ করিবে না= 





৯৪৪ 


অদ্য।পিহ শ্রীবামেরে চৈতন্য-ক্ুপায়্ ৷ 

দ্বারে সব উপসন্ন হইতেছে লীলায় ॥ ৭০ 
শ্রীবাসের উদারচরিন্র অনির্ব্বচনীয় 

কি কহিব শ্ৰীবাসের উদার চরিত্র । 

ভ্রিভুবন হয় যা’র স্মরণে পবিন্র ॥ ৭১ ॥ 

সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস । 

যা’র ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস ॥ ৭২ ৷ 
কয়েকদিন প্রভুর শ্রীবাস-ভবনে অবস্থান__ 

হেন রঙ্গে শ্রীবাস-মন্দিরে গৌর-রায় ৷ 

রহিলেন কত দিন শ্রীবাস-ইচ্ছায় ॥ ৭৩ ॥ 

ঠাকুর পণ্ডিত স্ব্ব গোচ্ভীর সহিতে ৷ 

আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে ॥ ৭৪ ॥ 


শ্রীবাস-গৃহ হইতে প্রভুর পাণিহাটি রাঘবপপ্ডিতের 
গৃহে পদাপণ ও প্রভু-ভূত্যের মিলন-প্রসঙ্গ-_- 


কতদিন থাকি’ প্রভু শ্রীবাসের ঘরে ৷ 
তবে গেলা পনিহ।টি-__রাঘব-মন্দিরে ॥ ৭৫ ৷ 
ক্বফ্ণ-কাধ্যে আছেন শ্রীরাঘবপশ্ডিত ৷ 
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥ ৭৬ ॥ 
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাবপত্তিত ৷ 
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ৷৷ ৭৭ ৷৷ 
দুঢ় করি’ ধরি’ রমা-বলভ-চরণ । 
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ৷৷ ৭৮ ॥৷ 
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি’ কোলে । 
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তা'ন প্রেমানন্দ-জলে ৷৷ ৭৯ ॥ 
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে ৷ 
কোন্‌ বিধি করিবেন, কিছুই না স্ফুরে ৷৷ ৮০ ॥ 
রাঘবের ভক্তি দেখি’ শ্রীবৈকুষ্ঠ-নাথ ৷ 
রাঘবেরে করিলেন শুভদুষ্টিপাত ॥ ৮১ ॥ 
প্রভু বলে,__“রাঘবের আলয়ে আসিয়া ৷ 
পাসরিল_ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥ ৮২ ॥ 
গঙ্গায় অবগাহনের ন্যায় রাঘব-আলয়ে প্রভুর সুখোদয়__ 
গঙ্গাম্ন মজ্জন কৈলে যে সন্তেষ হয় ॥ 
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব-আলয় ॥৮ ৮৩ ॥ 
শ্রীমহাপ্রভু তাহাদিগকে এইরূপ বর দিলেন । টু 
. ৭৬ অনেক কন্দী মনে করেন যে, তাহাদের 
ফলাল্বেষণমুলক কাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকার ন্যায় শুদ্ধ 
গ্রণও ফলভোগকামী ॥ কিন্তু ভগবভত্তের 
তত অন্য কোন কৃত্য নাই ৷ কুষ্ণকাধ্য- 






আশ্রীচেতন্যভাগবত 


প্রভুর স্বয়ং রাঘবপশ্ডিতকে রন্ধন আদেশ-_ 
সি’ বলে গ্রভু,_-“শুন রাঘব পণ্ডিত ! 
কষে রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত ॥” ৮৪ 


হ 


প্রভুর আজ্ঞায় রাঘবের স্বহস্তে বিচিত্র রন্ধন 

আজ্ঞা পাই” শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে । 

চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেম-রসে ॥ ৮৫ ॥ 

চিত্তব্বত্তি যতেক মানস আপনার । 

সেই মত পাক বিপ্ৰ করিলা অপার ॥ ৮৬ ॥ 

আ।ইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন । 

নিত্যানন্দ-সঙ্জে আর যত আগপ্ত-গণ ৷ ৮৭ ॥ 

ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষী কান্ত ৷ 

সকল ব্যঞ্জন প্রভূ প্ৰশংসে’ একান্ত ৷ ৮৮ ॥ 
প্রভু-কত্তুক র।ঘবপণ্ডিতের রন্ধনের প্রশংসা 

প্রভু বলে,_-“র।ঘবের কি সুন্দর পাক ৷ 

এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥৮৯॥ 

শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া ৷ 

রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া ৷৷ ৯০ ॥ 

এই মত রঙে প্রভু করিয়া ভোজন ৷ 

বলিলেন গিয়া প্রভূ করি’ আচমন ॥ ৯১ ॥ 

দাসগদাধরের আগমন-_- 
রাঘব-মন্দিরে শুনি” শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
গদাধরদাস ধাই’ আইলা সত্বর ৷৷ ৯২ ॥ 
দাসগদাধরের প্রতি প্রভুর কৃপা 

প্রভুর পরম প্রিয়__গদাধর দাস। 

ভক্তিসূখে পূর্ণ ঘ”র বিগ্রহপ্রকাশ ॥ ৯৩ ॥ 

প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকতিরে ৷ 

শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তা'ন শিরে ॥ ৯৪ ॥ 

পরমেশ্বরীদাস-_ 

পুরন্দরপত্ডিত পরমেশ্ররীদাস । 

হাঁহ।র বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥ 

সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে ৷ 

প্রভু দেখি’ প্রেমযোগে কান্দে দুই জনে ॥ ৯৬ ॥ 


করেন, তিনিই উহার ফল ভোগ করেন । পরন্ত ee 
কৃষ্ণ-সেবনোদ্দেশে যে কার্য করেন, সেই Ee 
‘ভক্তি’। কর্ম ও ভক্তি--পরস্পর বিভিন্ন ও পরস্পর 
বহু দূরে অবস্থিত ॥ 

৮৩। গঙ্গায় অবগাহন স্বান করিলে যে চা 
ও তৃপ্তিলাভ ঘটে, শ্রীগৌরসুন্দর রাঘবালয়ে গিয়া তদু' 


অন্ত্যথণ্ড--পঞ্চম অধ্যায় ৯৪৫ 


০০৯৯৯০২০০১২, 


> রঘুনাথবৈদ্য__ প্রভুর বরাহনগরে জনৈক ব্র্মণ-গুহে আগমন-_ 
| রঘূনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে ৷ তবে প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে ৷ 
| পরম বৈষ্ণব, অন্ত নাহি ঘাঁ'র গুণে ॥ ৯৭ ॥ মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ৷৷ ১১০ ॥ 
বৈষ্ণবগণ্র প্রভুর সন্নিধানে আগমন ভাগবতে সূশিক্ষিত বিপ্রের প্রভূ-দর্শনে ভাগবত-গাঠ-_ 
এই মত ঘথা যত বৈষ্ণব আছিলা | সেই বিপ্ৰ বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে ৷ 
সবেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা ॥ ৯৮ ॥ প্রভু দেখি’ ভাগবত লাগিলা পড়িতে ॥ ১১১ ॥ 
পাণিহাটী-গ্ামে হৈল পরম-আ নন্দ । শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন । 
আপনে সাক্ষাৎ ঘথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ ৯৯ ॥ আবিম্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ৷ ১১২ ॥ 
ৰ লরীনিত্যানন্দপ্ভূকে শ্রীগৌরসূন্দরের সহিত অভিন-দুষ্টিতে শ্রীগোরহরির ভাব।বেশে নৃত্য, গুনঃ পূনঃ ভূতলে পতন-_ 
ঠ দর্শনার্থ মহাপ্রভুর রাঘবপণ্ডিতের প্রতি ? তিন 
) Et sf বল বল’ বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায় । 


হুঙ্কার গর্জন প্রভু করয়ে সদায় ৷৷ ১১৩ ॥ 
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া । 

প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া ॥ ১১৪ ॥ 

ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে ৷ 

পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পুথিবীতে ৷৷ ১১৫ ৷ 

হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ ৷ 

আছাড় দেখিতে স্ব্বলোকে পায় ত্রাস ॥ ১১৬ ॥ 
রান্লি তিন প্রহর পথ্যন্ত ভাগবত-শ্রবণে নৃত্য 

এই মত রান্রি তিনপ্রহর-অবধি ৷ 


রাঘব পণ্তিত-প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর । 

নিভৃতে করিল কিছু রহস্য-উত্তর ॥ ১০০ ॥ 
“রাঘব, তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই। 
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥ ১০১ ॥ 
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে । 

সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে ৷৷ ১০২ ॥ 
আমার সকল কর্ম-_নিত্যানন্দ-ছ।রে ৷ 

অকপটে এই আমি কহিল তোমারে ॥ ১০৩ ॥ 


যেই আমি, সে-ই নিত্যানন্দ-_ভেদ নাই । 
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥ ১০৪ ॥ ভাগবত শুনিয়া নাচিলা শুণ-নিধি ৷৷ ১১৭ ॥ 


নিত্যানন্দ-সেবার্থ আদেশ-_ বাহ্য পাইয়া বিপ্রকে আলিঙ্গন ও প্রশংসা-_. 
/ মহাযোগেশ্বরে যাহা পাইতে দুর্লভ ৷ বাহ্য পাই’ বসিলেন শ্রীশচীনন্দন। 
| নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ ৷৷ ১০৫ ॥ সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গম ৷৷ ১১৮ ॥ 
| _ এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান । প্রভু বলে,_“ভাগবত এমত পড়িতে । 
1. নিত্যানন্দ সেৰিহ-_যেহেন ভগবান্‌ ॥৮ ১০৬ ॥ কভু নাহি শুনি আর কাহারো মৃখেতে ॥ ১১৯ ॥ 


মকরধ্বজের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ-_ প্রভুর বিপ্রকে “ভাগবতাচার্য)” পদবী-প্রদান-_ 
মকরধ্বজকর প্রতি শ্রীগৌরালচন্দ্র । এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্ষ্য” ॥ 
৷. বলিলেন,__“সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ ॥ ১০৭।। ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য ৷” ১২০॥ 
৷ ব্লাঘবপণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার । বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি’ 
৷ সেকেবল সূনিশ্চয় জানিহ আমার ৷? ১০৮ ॥ সবে করিলেন মহা-হরি-হরি-ধ্বনি ৷৷ ১২১ ॥ 
| হেনমতে পানিহাটী-গ্রাম ধন্য করি’ ৷ এই মত প্রতি-গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে ৷ 





| আছিলেন কতদিন শ্রীগৌরাঙহরি ॥ ১০৯ ॥ রহিয়া রহিষ্না প্রভু ভক্তের মন্দিরে ॥ ১২২ ॥ 
। (২ 7 


সন্তোষ লাভ করিলেন । ১০1২৪ দ্রষ্টব্য ; গৌঃ গঃ ১৪১ শ্লোক-_“নটশ্চন্দ্রমুখঃ 
৯৫। তড়া-আঁটপুর গ্রামে পরমেশ্বরীদাসের প্রাগ্‌যঃ স করো মকরধ্বজঃ ।৮ 


রি শ্রীগৌরবিগ্রহে শ্রীমন্মহাপ্রভূ প্রকাশিত হইয়াছেন। ১১০1 এক ব্রাক্মণের ঘরে-_এই ব্রাহ্মণের নাম 
তমি শ্রীগৌরসুন্দরের ্রীমৃত্তি-পূজা আরন্ত করিয়া- শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্য- 
লৈ ৷ চরিতাম্বত আদি ১০৷১১৩ সংখ্যার অনুভাষ্যে 
১০৭। তথ্য_মকরধ্বজ কর-_চৈঃ চঃ আঃ দ্রষ্টব্য! 
--১১৯ 





৯৪৬ 


পুনবর্বার নীল।চলে আগমন-_ 
সবার করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম । 
পুনঃ আইলেন প্রভূ নীলাচল-ধাম ॥ ১২৩ ॥ 
গৌড়দেশে পুনব্বার প্রভুর. বিহার ৷ 
ইহা যে শুনয়ে তা'র দুঃখ নহে আর ॥ ১২৪ ॥ 
স্ব নীলাচল-দেশে উপজিল ধ্বনি ৷ 
পুনঃ আইলেন প্রভু ন্যাসি-চূড়ামণি ॥ ১২৫ ॥ 
মহানন্দে সব্বলোকে “জয় জয়’ বলে। 
-“আইলা সচল-জগন্নাথ নীলাচলে ৷” ১২৬ ॥ 
প্রভুর আগমনবার্তী-শ্রবণে সাব্বভৌমাদির 
প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ__ 
শুনি’ সব উৎকলের পারিষদগণ । 
সাব্বভৌম-আদি আইলেন সেই ক্ষণ ॥ ১২৭ ॥ 
প্রভু ও ভক্ত-সন্মেলন-_ 
চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ ৷ 
আনন্দে প্রভুরে দেখি’ করেন কীর্তন ॥ ১২৮ ৷ 
প্রভুও সবারে মহা-প্রেমে করি’ কোলে ৷ 
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে ॥ ১২৯ ॥ 
প্রভুর কাশীমিশ্র-গুহে অবস্থান__ 
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে ৷ 
রহিলেন কাশীমিশ্র-গুহে কুতূহলে ৷৷ ১৩০ ॥ 
প্রভুর নীলাচল-লীলা-- 
নিরন্তর নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশ ৷ 
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র, দেখে সব্বদেশ ৷ ১৩১ 01: 
কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে ॥ 
তিলাদ্ধেকো বাহ্য নাহি প্রেমানন্দসুখে ৷ ১৩২ ॥ 
কথন নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে । 
কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধৃতীরে ॥ ১৩৩ ॥ 
এইমত নিরন্তর প্রেমের বিলাস ৷ 
তিলাদ্ধেকো অন্য কর্ম নাহিক প্রকাশ ॥ ১৩৪ ॥ 
পাণিশস্ম বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ ॥ 
কপাট খুলিলে জগন্নাথ-দরশন ৷৷ ১৩৫ ॥ 
১8০1 গঙ্গাবংশীয় সম্রাট শ্রীপ্রতাপরুত্র শ্রীমহাপ্রভূর 
প্রকটকালে স্বীয় রাজধানী কটকে বাস করিতেন । 
শ্রীগৌরসূন্দরের কথা শুনিয়া তিনি কটক হইতে 








শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


অব দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম। 

কথ্য অদভূত !-_গন 

দেখিয়া অদ্ভুত পাক 2 টি ২ 

ক।”রো দেহে আর নাহি বহে রা 

যে দিকে চৈতন্য হরি নিন না 

সেই দিকে সৰ্ব্বলোক “হরি হরি রী 
প্রভু-সন্দর্শনার্থ স্বীয় রায়ান রর dy 

* হহতে 
প্রতাপরুদ্রের আগমন- 

প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর । 

“নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসূন্দর ৷৷ ১৩৯ ॥ 

সেইক্ষণে শুনি’ মানৰ নৃপতি প্রতাপ ৷ 

কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ ॥ ১৪০ ॥ 
রাজার প্রভু-দর্শনে আত্তি, কিন্তু প্রভুর উদাসীন্য__ 

প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত ৷ 

প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত ৷৷ ১৪১ ॥ 
প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার নিমিত্ত রাজার 

সা্ব্বভোমাদির নিকট অনুরোধ-_ 

সাহ্বভৌম-আদি সবা’-স্থানে রাজা কছে। 

তথাপি প্রভুরে কেহ না জানায় ভয়ে ৷ ১৪২ ॥ 

রাজ! বলে,_-“তুমি সব, যদি কর ভন্ম ৷ 

অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয় 11৮ ১৪৩ ৷ 
রাজার আন্তি ও ভক্তগণের যুক্তিদান-__ 

দেখিয়া রাজার আত্তি সব্ব-ভক্তগণে ॥ 

সবে মেলি’ এই যুক্তি করিলেন মনে ॥ ১৪৪ ॥ 

“যে-সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্তনে ৷ 

বাহ্যজ্ঞ।ন দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে ॥ ১৪৫ ॥ 

রাজাও পরম ভক্ত-_সেই অবসরে ৷ 

দেখিবেন প্রভুরে, থাকিয়া অগোচরে ৷? ১৪৬ ॥ 

এই যুক্তি সবে কহিলেন-রাজা-স্ানে । 

রাজা বলে, “যে-তে-মতে দেখোঁ মাত্র তা’নে 0৮১৪৭ 

দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর । 

গুনি’ রাজা একেশ্রর আইলেন সত্বর ॥ ১৪৮ ॥ 


স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্গণবাসনায় রাজার সহিত মিলন 


'আকাঙ্ক্ষা করেন। শ্রীমহাপ্রভু বৈধবিচার জগতে 


প্রতিষ্ঠিত করিবার -জন্য ভোগযোগ্যা স্ত্রীর দর্শন ও 
রাজানুগ্রহপ্রার্থনা-মূলে রাজার দর্শন বা হান 
সহিত আলাপ-পরিচয়াদি করিতেন না। তজ্জন্য কে 


ভক্তই উৎকল-সম্রাট্‌কে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট লইয়া 


48 ee 


যাইতে সাহস করিতেন না, বড়ই আশঙ্কা করিতেন! 





| 


২১৭ ৫ 





অন্তযখণ্ড--পঞ্চম অধ্যায় ৯৪৭ 


অন্তরাল হইতে রাজার প্রভুর নৃত্য ও অদভুত 
প্রেমোম্মদ-দশন- 
আড়ে থাকি’ দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু ৷ 
পরম অভূত !-যাহা নাহি দেখি কভু ॥ ১৪৯ ॥ 
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে ৷ 
কম্প স্বেদ পুলক বৈবণ্য ক্ষণে ক্ষণে ৷৷ ১৫০ ॥ 
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে ৷ 
হেন নাহি যে বা জ।স না পায় দেখিতে ॥ ১৫১ ৷৷ 
ছেন দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জন ৷ 
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ধরেন শ্রবণ ॥ ১৫২ ৷৷ 
কখন করেন হেন রোদন বিরহে ॥ 
রাজা দেখে শ্রীনয়নে যেন নদী বহে ৷৷ ১৫৩ ॥ 
এই মত কত হয় অনন্ত বিকার ৷ 
কত হয় কত যায় লেখা নাহি তার ॥ ১৫৪ ॥ 
নিরবধি দুই মহা-বাহু-দণ্ড তুলি” ৷ 
“হরি বল” বলিয়া নাচেন কুতুহলী ॥ ১৫৫ ॥ 
এই মত নৃত্য প্রভূ করি’ কতক্ষণে ৷ 
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সব্বগণে ॥ ১৫৬ ॥ 
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেইক্ষণে ৷ 
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য পরানন্দমনে ৷৷ ১৫৭ ॥ 
দেখিয়া অদভূত নৃত্য অভূত বিকার । 
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার ॥ ১৫৮ ৷ 
লালাধূলাব্যাপ্ত অঙ্গদর্শনে রাজার জন্দেহ__ 
সবে একখানি মাত্র ধরিলেন মনে ৷ 
সেহ তা’ন অনুগ্রহ হইবার কারণে ॥ ১৫৯ ॥ 
প্রভুর নয়নে যত দিব্য ধারা বয় ॥ 
নিববধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয় ॥ ১৬০ ॥ 
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেম-ধারে। 
সকল শ্রীতঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্তন-বিকারে ॥ ১৬১ ॥ 
এ সকল ক্রষ্ণচভাব না বুঝি” নৃপতি ৷ 
ঈষৎ সন্দেহ তা’ন ধরিলেক মতি ॥ ১৬২ ॥ 
কা'রো স্থানে ইহা রাজা না করি’ প্রকাশ । 


এ পর্নম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ-বাস ॥ ১৬৩ ॥ 


১৪৯।: আড়ালে থাকিয়া আত্মগোপনপূর্বক 


“ডুর নিকট উপস্থিত না হইয়া নর্ভনশীল গৌরসুন্দরকে 
দর্শন করিলেন। 


১৬৬। প্রতাপরুদ্রের প্রাক্তন কৃষ্ণ-বৈমৃখ্যন্রুমে 


৭ সকল অপরাধ ছিল, তাহা ভগবদর্শনকালে বিদৃ- 


5৩০৬৯০০৩৯৯১, 


প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহাসূখী হৈয়া ৷ 
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া ॥ ১৬৪ ॥ 
‘আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসিরূপ ধরি? । 
নিজে সংকীর্তন-ক্রীড়া করে অবতরি ॥* ১৬৫ ॥ 
ঈশ্বর মায়ায় রাজা মৰ্ম্ম নাহি জানে । 
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে ॥ ১৬৬ ॥ 
রাজার স্বপ্নদর্শন__ স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথকে 
লালাধুলাব্যাপ্তরাপে দর্শন-__ 
সূক্বৃতি প্রতাপরুদ্র রান্রে স্বপ্ন দেখে । 
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সন্মুখে ॥ ১৬৭ ॥ 
রাজা দেখে-__জগন্নাথ-অঙ্জ ধূলাময় । 
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা-ধারা বয় ॥ ১৬৮ ॥ 
দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর ৷ 
শ্রীমুখের লালা পড়ে, তিতে কলেবর ॥ ১৬৯ ॥ 
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে “এ কিরূপ লীলা ! 
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা 1” ১৭০ ॥ 
স্বপ্নে রাজার জগনাথের শ্রীঅজ-স্পর্শনার্থ উদ্যম, 
জগন্নাথের অনুযোগপূর্ণ উক্তি 
জগন্নাথের চরণ স্পশিতে রাজা যায় । 
জগন্নাথ বলে,_-“নাজা, এ ত’ না যুয়ায় ॥ ১৭১॥ 
কর্পুর, কস্তুরী, গন্ধ, চন্দন, কুহ্কুমে । 
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে ॥ ১৭২ ॥ 
আমার শরীর দেখ__ধূলা-লালা-ময় ৷ 
আমা’ পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয় ॥ ১৭৩ ॥ 
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা । 
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি’ ধূলা লালা ॥১৭৪॥ 
সেই ধূলা লালা দেখ সব্বান্গে আমার । 
তুমি মহারাজা-_মহার।জার কুমার ৷৷ ১৭৫ ॥ 
আমারে স্পশিতে কি তোমার যোগ্য হয় £% 
এত বলি’ ভূত্যে চাহি’ হাসে দয়াময় ॥ ১৭৬ ॥ 
তন্ম,হূর্তেই রাজার শ্রীজগন্নাথের সিংহাসনে সমভাবে 
শ্রীচৈতন্যের অবস্থান-দর্শন__ 


সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে । 
চৈতন্যগোসাঞি বসি’ আছেন আপনে 1১৭৭ ॥ 


রিত হইলেও স্বীয় ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের উপর তিনি অধিক 


নির্ভর করায় তিনি নিজ-বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন 
করিয়া ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই,__“ভক্ত'- 
মাত্র জান করিয়া শ্রীচেতন্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া 
ছিলেন। কৃষ্ণমায়ায় তাহার বিচার বিবত্গ্রস্ত হইয়াছিল। 


১০৯৮ 


৯৪৮ 





রাজারে বলেন হাসি'-__“এ ত’ যোগ্য নয় ১৭৮ 
স্বপ্নে রাজার প্রতি শ্রীচৈতন্যের উক্তি 
তুমি যে আমারে ঘৃণা করি” গেলা মনে । 
তবে তুমি আমারে স্পশিবে কি কারণে 0৮ ১৭৯৷৷ 
এই মতে প্রতাপরুদ্রেরে ক্বপা করি’ । 
সিংহাসনে বসি’ হাসে গোরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ১৮০ ॥ 
রাজার জাগরণ ও ভ্রুন্দন-_- 
রাজার হইল কতক্ষণে জাগরণ । 
চৈতন্য পাইয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥ ১৮১ ॥ 
রাজার অনুতাপ-_ 
“মহা-অপরাধী মূঞি পাপা দুরাচার । 
না জানিল্‌, চৈতন্য__ঈশ্বর-অবতার ॥ ১৮২ ॥ 
জীবের বা কোন্‌ শক্তি তাহানে জানিতে ৷ 
ব্রক্মাদির মোহ হয় যাহার মায়াতে ৷ ১৮৩ ॥ 
এতেকে ক্ষমহ প্রভু, মোর অপরাধ ৷ 
নিজ দাস করি’ মোরে করহ প্রসাদ 0৮ ১৮৪ ৷ 
রাজার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীজগন্নাথে অভেদ-জ্ান-_ 
আপনে শ্রীজগন্নাথ-_টচৈতন্যগোসাঞ্জী ৷ 
রাজা জ।নিলেন, ইথে কিছু ভেদ নাই ॥ ১৮৫ ৷৷ 
প্রভু-দর্শনে রাজার প্রবল উৎকণ্ঠা 
বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে ৷ 
তথাপি না পারে কেহ দেখা করাইতে ॥ ১৮৬ ॥ 
দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে ৷ 
বসিয়া আছেন কত পারিষদ-সনে ॥ ১৮৭ ॥ 
একদিন পুষ্পোদ্যানে উপবিষ্ট সপা্ষদ প্রভুর চরণে 
রাজার সাম্টাঙ্গ-প্রণতি ও সাত্বিক বিকার- 
সহ আনন্দ-মুচ্ছা-_ 
একাকী প্রতাপরহ্দ্র গিয়া সেই স্থানে । 
দীৰ্ঘ হই’ পড়িলেন প্রভুর চরণে ॥ ১৮৮ ॥ 
অশ্ত-কম্প-পুলকে রাজার অন্ত নাঞি। 
আনন্দে মৃচ্ছিত হইলেন লেই-ঠাঁই ॥ ১৮৯ ॥ 
প্রেমভক্তির লক্ষণ-দর্শনে প্রভুর রাজার অঙ্গে শ্রীহস্ত- 
প্রদান ও উত্বানাথথ আদেশ-- 
[রি । 
EE আলে তার ভতা’র ॥১৯০॥ 





শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


সেই মত সকল শ্ৰীঅঙ্গ ধূলাময় ৷ রাজার প্রভুর শ্রীচরণ-ধারণপৃ্বক ক্রন্দন ও 


কাকুবাদ_ 
শ্রীহস্ত-পরশে রাজা পাইল চেতন । 
প্রভুর চরণ ধরি’ করেন ক্রন্দন ॥ ১৯১ Iu 
“ভাহি ভ্রাহি ক্ৰপাসিহ্ধু সব্বজীব-নাথ ! 
মুগ্রি-পাতকীরে কর’ শুভদৃচ্টিপাত ॥ ১৯২ ॥ 
ত্রাহি ভ্রাহি স্বতন্রবিহারি ক্ুপাসিন্ধু ! 
নাহি ত্ৰাহি শ্ৰীকষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু ! ১৯৩ ॥ 
ন্ৰাহি জহি সব্বদেব-বন্দ্য রমাকান্ত ! 
ন্ৰাহি হি ভক্তজন-বল্পভ একান্ত ! ১৯৪ ॥ 
ত্রাহি ভ্রাহি মহাও্ডদ্ধসত্ব-রূপধারি ! 
ত্রাহি ত্ৰাহি সংকীর্তন-লম্পট মুরারি ! ১৯৫ ॥ 
ভ্রাহি ত্ৰাহি অবিজ্ঞাত-তত্ব-গুণ-নম ! 
ভ্রাহি ভ্রাহি পরমকোমল গুণধাম ! ১৯৬ ॥ 
ত্রাহি ত্ৰাহি অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ ! 
নাহি ভ্রাহি সন্যাস-ধর্মের বিভূষণ ! ১৯৭ ॥ 
ন্ৰাহি ভ্াহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু ! 
এই ক্কপা কর’ নাথ, না ছাড়িবা কভু ৷” ১৯৮ ॥ 
প্রভুর ক্লুপাশীব্বাদ-বর্ষণ ও উপদেশ 
শুনি" প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুবাদ ৷ 
তুষ্ট হই’ প্রভু তা'নে করিল প্রসাদ ৷৷ ১৯৯ ॥ 
প্রভু বলে, -“কষ্ণভক্তি হউক তোমার ৷ 
ক্বষ্চকাষ্য বিনা তুমি না করিবা আর ॥ ২০০ ॥ 
নিরন্তর কর’ গিয়া ক্কষ্ণ-সংকীর্তন । 
তোমার রক্ষিতা বিষ্ণ-চক্র-সুদর্শন ৷৷ ২০১ ৷ 
প্রভুর উক্তি-_রাগ্নরামানন্দ, সাবর্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের 
জন্যই প্রভুর নীলাচলে আগমন-__ 
তুমি, সাব্বভৌম, আর রামানন্দরায় । 
তিনের নিমিত্ত মূঞি আইল এথায় ॥ ২০২ ॥ 
রাজার প্রতি আদেশ $- প্রচ্ছনাবতারী আমাকে আমার 
প্রকটকালে প্রচার করিবে না= 
সবে এক বাক্য মাত্র পালিবা আমার ৷ 
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার ॥ ২০৩ ॥ 
এবে যদি আমারে প্রচার কর’ তুমি ৷ 
তবে এথা ছাড়ি’ সত্য চলিবাঙ আমি ॥” ২০৪ ॥ 


9 
শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর রাজাকে ‘কৃষ্ণভক্তি হউক 
বলিয়া আশীৰ্ব্বাদ করিলেন ॥ কুষ্ণসেবা ' ব্যতীত 
জীবের যখন অন্য কোন কৃত্য নাই, তখন সকল 
কারের মুখ্য উদ্দেশ্যই কুষ্ণসেবা এবং কৃষ্ণসেবার 


0০১ ৯৬ 


অন্তযথণ্ড- পঞ্চম অধ্যায় 


Mr —- 
প্রভুর আপন গলার মালা রাজাকে প্রদান ও বিদায়-দান_ 


এত বলি’ আপন গলার মালা দিয়া । 
বিদায় দিলেন তা'নে স’ন্তাষ হইয়া ৷৷ ২০৫॥ 
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি’ শির্নে ৷ 
পূনঃ পুনঃ দণ্ডবত করিয়া প্রভুরে ॥ ২০৬ ॥ 
প্রভু দেখি’ নৃপতি হুইলা পূর্মকাম। 
নিরবধি করেন চৈতন্যপদ ধ্যান ॥ ২০৭ ॥ 
প্রতাপরুদ্রের প্রভু-সহিত দর্শন । 
ইহা যে শুনয়ে ত।'রে মিলে প্রেম-ধন ॥ ২০৮ ॥ 
হেনমতে শ্রীগৌর-সুন্দর নীলাচলে । 
রহিলেন কীর্তন-বিহার-কুতুহলে ॥ ২০৯ ॥ 
নীলাচলে জন্মিলা ঘতেক অনুচর ৷ 
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর ॥ ২১০ ॥ 
নীলাচলের ভক্তগণ-_ 
শ্রীপ্রদ্যুষ্নমিশ্র-_কুষ্ণ-প্রেমের সাগর ৷ 
আত্ম-পদ য'রে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ২১১ ॥ 
পরমানন্দ-মহাপান্র মহাশয় । 
ঘ'র তনু শ্রীচৈতন্যভক্তিরস-ময় ॥ ২১২ ৷ 
কাশীমিশ্র পরম-বিহ্বল ক্ষ্ণ-রসে । 
আপনে রহিল! প্রভু যাহার আবাসে ॥ ২১৩ ॥ 
এই মত প্রভু সবর্ব ভৃত্য করি” সঙ্গে ৷ 
; নিরবধি গোঙায়েন সংকীর্তন-রজে ॥ ২১৪ ॥ 
{উদাসীন শ্রীচৈতন্যদাসগণের প্রভুর সঙ্গের জন্য ক্ষেত্রবাস-_- 
যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্য-দাস ৷ 
সবে করিলেন আসি’ নীল।চলে বাস ॥ ২১৫ ॥ 
] নীলাচলে নিত্যানন্দ__ 
নিত্যানন্দ-প্রভুবর-_-পরম উদ্দাম ৷ 
সব্বনীল।চলে ভ্ৰমে’ মহাড্যোতির্ধাম ॥ ২১৬ ॥ 
| উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কাৰ্য্য করিবার জন্য মহাপ্রভু 
৷ ক্লাজাকে আশীবর্বাদ করিলেন । 
| ._ ২০৩। শ্রীগৌরসুন্দর রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলি- 
| লম,_'আমার প্রতি তোমার যে বর্তমান উপলব্ধি 
1 হা কাহাকেও প্রকাশ করিও না; যদি তুমি প্রকাশ 
বর, তাহা হইলে আমি এস্থান হইতে চলিয়া যাইব ৷’ 
টি | বাহার। গৃহে থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
a করিতেন, তাহারা প্রভুর গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন; 
বিচ হইয়া নিরন্তর ভগবৎকথায় 
টি ম বাস করিবার যাঁহাদের সুযোগ হইয়াছিল, 
গুহ ও আত্মীয়-স্বজন হইতে উদাসীন হইয়া 


সপ BY 


৯৪৯ 


নিরবধি পরানন্দ-রসে উনমত্ত । 
লখিতে না পারে কেহ-_অবিজ্ঞাত-তত্ব॥ ২১৭ ॥ 
সদাই জপেন ন।ম- শ্রীরুফ্ণটৈতন্য । 
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ-মৃথে অন্য ॥ ২১৮ ॥ 
যেন রামচন্দ্রে লক্ষা:ণর রতি মতি ৷ 
সেই মত নিতায়ের শ্রীচৈতন্যে প্রীতি ॥ ২১৯ ॥ 
নিত্যানন্দ-কৃপায়ই সমগ্র বিশ্বে অদ্যাপি 
শীচৈতন্য-বাণী-প্রচার-_ 
নিত্য।নন্দ-প্রসাদে নে সকল সংসার । 
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥ ২২০ ॥ 
হেনমতে মহাপ্রভু চৈতন্য-নিতাই ৷ 
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই ॥ ২২১ ॥ 
মহাপ্রভুর নিভৃতে নিত্যানন্দসহ আলাপ ও নিত্যানন্দকে 
গৌড়দেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারার্থ গমনে আদেশ 
একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি। 
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি? ॥ ২২২ ॥ 
প্রভু বলে,_-“গুডন নিত্যানন্দ মহামতি ! 
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥ ২২৩ ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমূখে ৷ 
‘মূখ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম-সুখে ॥: ২২৪ ॥ 
তুমিও থাকিলা যদি মূনিধৰ্ম্ম করি? । 
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি’ ॥ ২২৫ ৷ 
তবে মূখ নীচ যত পতিত সংসার ৷ 
বল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার ? ২২৬ ॥ 
ভক্তি-রস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে। 
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে ? ২২৭ ॥ 
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও । 
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়-দেশে যাও ॥ ২২৮ ॥ 
শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন ! 
এজন্য বর্তমান কালে ফাহাদের সংসার হইতে অবসর 
হইয়াছে, তাহারা স্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা 
করিবার জন্য মঠ-বাসী হ’ন। 





২১৮। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সৰ্ব্বক্ষণ ‘ভ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য’- 
নাম জপ করিতেন। শ্রীকুষ্ণই শ্রীচৈতন্য এবং 
শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিমুখজনগণের চেতনোৎ- 
পাদিকা শ্রীমূত্তি ও শ্রীরুষ্ণবাণী-প্রচারক । নিত্যানন্দ 
প্রভু জাগ্রত ও নিদ্রাকালে “শ্রীচৈতন্য, ব্যতীত অন্য শব্দ. 
উচ্চারণ করিতেন না। 


৯৫০ 


মূৰ্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন। 
ভক্তি দিয়া কর’ গিয়া সবারে মোচন ॥” ২২৯ ॥ 
সগন-নিত্য।নন্দের গৌড়-.দশ-যান্ত্রা__ 

আজ্ঞা পাই’ নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে ৷ 

চলিলেন গৌড়-দেশে লই’ নিজগণে ॥ ২৩০ ॥ 

ব্নামদাস গদাধরদাস মহাশয় ৷ 

রঘুনাথ-বৈদ্য-ওঝা-_-ভক্তিরসময় ॥ ২৩১ ॥ 

ক্কষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরা দাস । 

পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥ ২৩২ ॥ 

নিত্যানন্দস্বরূপের যত আগ্তগণ ৷ 

নিত্যানন্দসলে সবে করিলা গমন ॥ ২৩৩ ॥ 
নিত্যানন্দ পর্যদগণের পথে ভাবাবেশ_- 

পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয় । 

সবর্ব-পান্িষদ আগে কৈলা প্রেম-ময় ৷৷ ২৩৪ ৷৷ 

সবার হইল অ।জ্-বিক্ম্থৃতি অত্যন্ত । 

“কা'র. দেহে কত ভাব নাহি তা'র অন্ত ৷ ২৩৫ ॥ 





২২৯। শ্্রীগীরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে গৌড়- 
দেশে যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন । সেই গোড়- 
দেশে সকল বুদ্ধিমন্ত আভিজাত্যসম্পন্ন পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ- 
ব্যক্তি গৌরসুন্দরের প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত মুর্খ, নীচ ও পাপাসক্ত জনগণ গৌরসুন্দরের 
কথিত কুষ্ণভক্তির কথা বুঝিতে পারে নাই। সেই 
মূৰ্খ পতিত নীচ দীন ব্যক্তিগণের মঙ্গল বিধান করি- 
বার জন্য-__তাহাদের অভক্তি ছাড়াইবার জন্য শ্রীগৌর- 
সন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন । 
শ্রীমহাপ্রভু ইচ্ছা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 
তিনি যাবতীয় অনভিজ্ঞ, আপাত-দর্শনে অনিপুণ দীন- 
জন সকলকেই উদ্ধার করিবেন! কিন্তু মিছাভক্ত 
কম্মফিলভোগী ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণ অথবা মূমুক্ষু জ্ঞানী 
মায়াবাদি-সম্প্রদায় সকলেই মূর্খতা, নীচতা ও দৈন্যের 
মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় ইহাদিগকে উন্নত বিচারে 
আনগ্লন করিবার জন্য করুণহাদয় ভগবান্‌ শ্রীগোর- 
সন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেরণ করিলেন! মায়াবাদি- 
অত্যন্ত অহঙ্কার, কর্ম্মনিপূণ সমার্তঁগণের নিজ 

গভিমান প্রভাতি তাহাদের ভগবভক্তিলাভের 
জন দশে 











শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-জন রামদাসের ৮ 


দহে অগ্রাকৃত 
গোপালভাব-প্রকাশ__ 
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস। 
তা'ন দেহে হইলেন গোপাল-গ্রক।শ ॥ ২৩৬ ॥ 
মধ্যপথে ল।মদাস ভ্রিভজ হইন্না । 
আছিলা প্রহর-তিন বাহ্য পাসরিয়া ॥ ২৩৭ ॥ 
নিত্যসিদ্ধ অভিন্ন ব্রজ-জন গদাধরদাসের অপ্রাক্কত 
রাধিক।ভাব-প্রকটন-_ 
হইল রাধিকাভাব__গদাধরদাসে । 
‘দধি কে কিনিবে ?' বলি’ অট অট হাসে’ ॥২৩৮ 
শ্ীরঘুনাথবৈদোর রেবতী-ভাব-_ 
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি ৷ 
হইলেন মৃত্তিমতী যে হেন রেবতী ॥ ২৩৯ ॥ 
কৃষ্ণদাস ও পরমেশ্বরী-দাসের গোপালভাব-_- 
ক্ষ্ণদাস পরমেশ্বরীদাস দুইজন ৷ 
গোপালভাবে ‘হৈ হৈ’ করে অনুক্ষণ ৷ ২৪০ ॥ 





দোষে নানাকারে কলুষিত হইলেও রাজপুতানা ও 
গুর্জরদেশবাসিগণ সকলেই গৌড়দেশবাসীর প্রশংসা 
করেন । 

২৩৮। শ্রীগদাধরদাস গোপীভাবে প্রমত্ত হইয়া 
“কে দধি কিনিবে ?? বলিয়া অট্ট অট হাসিতে 
লাগিলেন। অব্বাচীন মূঢ় লোকেরা 'ভাব-শব্দের 
অর্থ সুষ্ঠুভাবে না জানিয়া শারীরিক বেষ-ভূষাকে লক্ষ! 
করিয়। সখীভেকী হইয়া পড়ে । বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত 
হইয়া জীবের এই প্রকার দুর্গতি ভগবভ্তক্তিতর অন্তরায় 

২৩৯। রেবতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীমদ্‌ 
রঘনাথবৈদ্য চেস্টা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন | হারা 
শ্রীল জীবগোস্বামীর “দুর্গ মসঙ্গমনী* আলোচনা করিয়া- 
ছেন, তাঁহারা জানেন যে, আশ্রয়বিগ্রহের সহিত 
অভিন্ন-বিচার সাধক বা সিদ্ধের করিবার সি 
নাই। পরন্ত অপরের দৃষ্টিতে তাঁহারা উরি 
বিগ্রহরূপে পরিদৃষ্ট হন৷ শ্রীরামদাসের টি 
ভাব লইয়া ত্ৰিভঙ্গ হওয়া প্রভৃতি নিবি 
বিচার অনেকস্থলে অবর্বাচীনগণকে বিপথগামী রি 
তজ্জন্যই শ্রীরামদাসের বিশেষণসূত্রে রর 
বলিয়া গ্রন্থকার অভিহিত করিয়াছেন, ‘বিষ্ণু এ. 
লোকের ভ্রান্তি উৎপাদন করান নাই। 

২৪০7 প্ররমেশ্বরীদাস ও রুষ্ণ 


১৯ ১১ 


দাস-_উভয়েই 





EAMES 


end esos 





অন্তযখণ্ড__পঞ্চম অধ্যায় 


পুরন্দরপণ্ডিতের অঙ্গদভাব-_ 

পুরন্দরপণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে । 

‘মৃঞিরে অঙ্গদ’ বলি’ লম্ফ দিয়া পড়ে ॥ ২৪১ ॥ 
নিত্যানন্দ- কৃপায় সকলের পূর্ব ব্রজস্বভাব- 

উদ্দীপন ও বাহ্ালোপ-__ 

এই মত নিত্যানন্দ -শ্ৰীঅনস্তধাম ৷ 

সবারে দিলেন ভাব পরম-উদ্দাম ॥ ২৪২ ॥ 

দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই চারি । 

যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা? পাসরি? ৷৷ ২৪৩ ॥ 

গঙ্গাতীরের পথ জিজ্ঞাসা 

কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোকস্থানে ৷ 

“বল ভাই, গঙ্গা-তীরে যাইব কেমনে 1৮ ২৪৪ ॥ 
পথভ্রম ; সকলেই জড়ে উদাসীন-_ 

লোক বলে,_-“হায় হায় পথ পাসরিলা । 

দুই-প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা ৷” ২৪৫।। 

লেকবাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ । 

পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেই মত ॥ ২৪৬ ॥ 

পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোকস্থানে ৷ 

লোক বলে,__-“পথ রহে দশ ক্রোশ বামে 0৮২৪৭ 

পুনঃ হাসি’ সবেই চলেন পথ যথা ৷ 

নিজ দেহ না জানেন, পথের কা কথা ॥ ২৪৮ ॥ 
সকলেই দেহ্ধর্মবিস্ত ও পরানন্দসুখে মগ্ন 

যত দেহ-ধর্ম-__ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ । 

কাহারো নাহিক__-পাই পরানন্দসূথ ৷৷ ২৪৯ ॥ 
নিত্যানন্দের লীলা একমান্র অনন্তদেবের অধিগম্য__ 

পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ ৷ 

কে বণিবে-_কে বা জানে-__সকলি অনন্ত ॥২৫০ 
পানিহাটী রাঘব গৃহে নিত্যানন্দ 

হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম ৷ 

আইলেন গঙ্গা-তীরে পানিহাটী-গ্রাম ৷ ২৫১ ॥ 


শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবক । সুতরাং তাহাদের যে 
গোপালভাব, তাহা ব্রজের দ্বাদশ-গোপালের ভাব জানিতে 
হইবে, কৃষ্ণগোপালভাব নহে। হাদ্গত আত্মীয় প্রতী- 
তিই_ ভাব, বহিঃসজ্জা 'ভাব-শব্দ-বাচ্য নহে; সুতরাং 
ঈখীভেকী, গোপালভেকী প্রভৃতি অজজনের ক্রিয়া- 
ক্লাগগুলিকে কেহ যেন ভক্ঞঙ্গ বলিয়া মনে নাকরেন। 
আবার, শ্রীগুরুদেবের চেঙ্টাকে সাধারণ মন্ত্য-চেস্টা 
আনিয়া অবিবেচনার হাতেও যেন না পড়েন ৷ 

২৫৭। শ্ৰীমাধব, বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষেরা 


রাঘবপণ্ডিত-গৃহে সব্বাদ্যে আসিয়া । 
রহিলেন সকল পার্ষদ-গণ লৈয়া ৷৷ ২৫২ ॥ 
সগেচ্ভী মকরধ্বজকর ও রাঘবপশ্ডিতের 
পরমানন্দ-__- 
পরম আনন্দ হৈলা র।ঘবপণ্তিত । 
শ্রীমকরধ্বজকর গোষ্ঠীর সহিত ॥ ২৫৩ ॥ 
হেনমতে নিত্যানন্দ পানিহাটী-গ্রামে ৷ 
রহিলেন সকল-পার্ষদগণ-নে ॥ ২৫৪ ॥ 
প্রেমবিহ্বল অবধূত নিত্যানন্দ 
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার । 
বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর ॥ ২৫৫ ॥ 
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে । 
গায়ক সকল আসি’ মিলিলা সত্বরে ॥ ২৫৬ ॥ 
পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ-কীর্তনীয়। মাধবঘোষ - 
সূক্কতি মাধবঘোষ-_কীর্তনে তৎপর ৷ 
হেন কীত্তনীয়া নাহি গৃথিবী-ভিতর ॥ ২৫৭ ॥ 
যাহারে কহেন-_ ব্বন্দাবনের গায়ন ৷ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাপ্রিয়তম ৷৷ ২৫৮ ॥ 
মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব ভ্রাতু্রয়ের গান ও 
নিত্যানন্দের নৃত্য-_ 
মাধব, গোবিন্দ, ঝাসুদেব__তিন ভাই । 
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই ॥ ২৫৯ ॥ 
হেন সে নাচেন অবধৃত মহাবল । 
পদভরে পৃথিবী করয়ে টল-মল ॥ ২৬০ ॥ 
নিরবধি ‘হরি’ বলি” করয়ে হঙ্কার ৷ 
আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার ৷৷ ২৬১ ॥ 
হাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে ৷ 
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥ ২৬২ ॥ 
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ ৷ 
সংসার তারিতে করিলেন শুভারভ্ভ ৷৷ ২৩৩ ॥ 


সকলেই কীর্তন-তৎপর ছিলেন । পাথিব কীর্তনীয়া- 
গণ যেরূপ জড়বিচারপর হন, ইহাদের তদুপ বিচার 
ছিল না। তজ্জন্যই ইহারা “বুন্দাবনের গায়ক” 
বলিয়া অভিহিত হইতেন । প্রাকৃত বিচার সম্পূর্ণ নষ্ট 
হইলে হরিসেবা-প্ররুত্তি বৃদ্ধিলাভ করে । বিশেষতঃ 
মাধব, বাসুদেব ও গোবিন্দ-_ইহারা ব্রজের মধুর- 
রসের আশ্রয়-বিগ্রহের কায়ব্যুহ ! 

২৬৩ । শ্রীনিত্যানন্দ জাগতিক-গণের উদ্ধারের 





জন্য প্রেম-প্রচাররূপ শুভ আরক্তে প্রবৃত্ত হইলেন । 


৯৫১ 


৯৫২ 





শ্ৰীশ্ৰী চৈতন্যভাগবত 


যতেক আছিল প্রেম-ভক্তির বিকার ৷ নিত্যানদ্দের প্রেস 


সব প্রকাশিয়। নৃত্য করেন অপার ॥ ২৬৪ ॥ 
নিত্যানন্দের খট্রার উপরে উপবেশন 

কতক্ষণে বসিলেন খট্রার উপরে ৷ 

আজ্ঞা হইল অভিষেক করিবার তরে ॥ ২৬৫ ॥ 

রাঘবপণ্ডিত-প্রমূখ পার্ষদগণের নিত্যানন্দ-অভিষেক_ 

রাঘবপণ্ডিত-আদি পারিষদ-গণে । 

অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে ৷ ২৬৬ ॥ 

সহস্র সহস্ ঘট আনি’ গঙ্গাজল ৷ 

নানা-গন্ধে সু-বাসিত করিয়া সকল ॥ ২৬৭ ॥ 

সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমম্তকোপরি ৷ 

চতুদ্দিকে সবেই বলেন “হরি হরি” ॥ ২৬৮ ॥ 

অভিষেকমন্ত্র-পাঠ ও গীত-_ 

সবেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্র-গীত ৷ 

পরম সন্তোষে সবে হৈল পুলকিত ॥ ২৬৯ ॥ 

অভিষেক করাইয়া, নৃতন বসন ৷ 

পরাইয়া, লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন ৷ ২৭০ ৷৷ 

দিব্য বন-মালা তায় তুলসী সহিতে ৷ 

পীনবক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে ॥ ২৭১ ৷৷ 

তবে দিব্য-খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত ৷ 

সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত ॥ ২৭২ ॥ 
শ্রীরাঘবানন্দের ছন্রধারণ-_ 

খট্রায় বসিলা প্রভুবর নিত্যানন্দ ৷ 

ছন্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ ৷৷ ২৭৩ । 
ভক্তগণের জয়ধ্বনি ও মহোৎসব 

জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ৷ 

চতুদ্দিকে হৈল মহা-আনন্দ-বাদন ॥ ২৭৪ ৷৷ 

ত্রাহি ্ৰাহি’ সবেই বলেন বাহু তুলি’ ॥ 

কা'রো বাহ্য নাহি, সবে মহাকুতুহলী ৷৷ ২৭৫ ৷৷ 





কি প্রকারে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে 


সেবকের ভক্তির সুষ্ঠতা হয়, সেই সকল অভিনয় 


করিবার যোগ্যতা দেখাইলেন 


জহ্বীর--জামির লেবু বা গৌড়ালেবু ৷ 








স্ব'নুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দরায় । 
প্রেম-দৃষ্টি-র্চ্টি করি? চারি দিকে চায় ২৭৬ 

নিত্যানন্দের অবিলম্বে কদগ্বের মালা আনয়নার্থ 

রাঘবপণ্ডিতকে আদেশ 

আজ্ঞা করিলেন,_-“শুন রাঘবপণ্তিত ! 
কদধের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত ॥ ২৭৭ ॥ 
বড় প্রীত আমার কদস্বপৃচ্প-প্রতি। 
কদঘের বনে নিত্য আমার বসতি ॥৮ ২৭৮ ॥ 
কর-যেড় করিয়া রাঘবানন্দ কছে। 
“কদন্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে ॥” ২৭৯ ॥ 

নিত্যানন্দের ইচ্ছায় জম্বীরের রৃক্ষে 

কদয ফুল 
প্রভু বলে,__“বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে ৷ 
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোনস্থানে ॥% ২৮০ ॥ 
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাছেন রাঘব । 
বিস্মিত হইলা দেখি’ মহা-অনুভব ৷৷ ২৮১ ৷৷ 
জঙ্বীরের বক্ষে সব কদগ্ের হুল । 
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল ॥ ২৮২ ॥ 
কি অপৃব্ব বর্ণ সে বা কি অপূৰ্ব্ব গন্ধ ৷ 
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় স্ব্ববন্ধ ॥ ২৮৩ ॥ 
দেখিয়া কদন্বপৃষ্প রাঘবগণ্ডিত ৷ 
বাহ্য দূর গেল, হৈলা মহা-হরবমিত ৷৷ ২৮৪ ॥ 
রাঘবের কদঘ্বের ফুলে মালা-রচনা ও নিত্যানন্দ- 
গলে প্রদান_- 

আপন!’ সঙম্বরি’ মালা গাঁথিয়া সত্বরে। 
আনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর গোচরে ॥ ২৮৫ ॥ 
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দরান্ | 
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায় ৷ ২৮৬ " 


দেখা যায় । কিন্তু উহা সেই সময় নহে ৷ বিশেষতঃ 
নেবু-গাছে কদম্বের ফুল বাহ্যদর্শনে অসম্ভব হইলেও 
প্রকৃতির অতীত লীলায় তাহা কোনমতেই 
নহে। অপ্রারুত রাজ্যে যীহাদের অনুভুতি, রে 
বহির্জগতের কুতর্কের মধ্যে প্রবেশ কনা 
সেবোন্ম.খ চিত্তই জীবকে ভোগময় জড়রাজ্যের রি 
অভিমান স্তব্ধ করিয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ রা 
তখন “অফ্িমতা” কেবল জাগতিক সম্বন্ধে অ 
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কদস্বমালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব । 
বিহ্বল হুইলা দেখি’ মহা-অনুভব ॥ ২৮৭ ॥ 
আর একটা এখর্থ) প্রকাশ-_ দশদিক দমনকপূ-্পর 
গন্ধে আমোদিত-_ 
আর মহা-আশ্চয্য হইল কতক্ষণে ৷ 
অপৃব্র্ব দন।র গন্ধ পায় সব্বজনে ৷ ২৮৮ ॥ 
দমনকপুজ্পের সুগন্ধে মন হরে? । 
দশদিক ব্যাপ্ত হইল সকল মন্দিরে ॥ ২৮৯ ৷ 
হাসি’ নিত্যানন্দ বলে,_-“আরে ভাই সব! 
বল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব ??” ২৯০ ॥ 
করযোড় করি’ সবে লাগিলা কহিতে ৷ 
“অপৃব্ব দনার গন্ধ পাই চারিভিতে ॥৮ ২৯১ ॥ 
নিতানন্দের রহস্যে।ক্তি__ 
সবার বচন শুনি’ নিত্যানন্দরায় ৷ 
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরমক্বপায় ॥ ২৯২ ॥ 
প্রভু বলে,_“শুন সবে পরম রহস্য । 
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য ॥ ২৯৩ ॥ 
দমনকমালা পরিধানপৃরবর্বক নৃত্যকীর্তরন-দর্শনার্থ 
শ্রীচেতন্যের নীলাচল হইতে 
আগমন- 
চৈতন্যগোসাঞী আজি শুনিতে কীর্তন ৷ 
নীল।চল হৈতে করিলেন আগমন ৷৷ ২৯৪ ॥ 
সব্বাজে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা । 
এক রৃক্ষে অবলম্বন করিয়া রহিলা ॥ ২৯৫ ॥ 
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক-গন্ধে । 
চতুদ্দিকে পূর্ণ হই’ আছয়ে আনন্দে ॥ ২৯৬ ॥ 
তোম!’ সবাকার নৃত্য-কীর্তন দেখিতে ৷ 
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে ৷৷ ২৯৭ ॥ 
সকল কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দের সকলকে 
কৃষ্ণ-কীত্তনে আদেশ ও প্রেমদূষ্টি_ 
এতেকে তোমরা সব্র্ব কার্য পরিহরি' । 
নিরবধি ‘ক্ষণ’ গাও আপনা” পাসরি+ ৷৷’ ২৯৮ ৷ 
নিরবধি শ্রীকষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে । 


I সবার শরীর পর্ণ হউ প্রেম-রসে ॥৮ ২৯৯ ॥ 
| EOE HESSEN 


,২৮৮। দনা বা দোনা-দমনকপৃষ্প ( Arti- 


20968100102. ) 


এত কহি’ ‘হরি’ বলি’ করয়ে হুঙ্কার ৷ 
সব্বদিকে প্রেম-দুচিটি করিলা বিস্তার ॥ ৩০০ ॥ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-দৃঞ্টি-পাতে ৷ 

সবার হইল আ্ম-বিস্যতি দেছেতে ॥ ৩০১ ॥ 

নিত্যানন্দের কৃপা-মহিমা ও প্রেমবর্ষণ-_ 
শুন শুন আরে ভাই, নিত্যানন্দ-শক্তি । 
যেরূপে দিলেন সব্বজগতেরে ভক্তি ॥ ৩০২ ॥ 
ভাগবত-বণিত গোপিকাগণের প্রেম নিত্যানন্দের 
ক্লুপায় জগতের ভাগ্যে লভা-- 
যে ভক্তি গোপিকা-গণের কহে ভাগবতে । 
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে ৷৷ ৩০৩ ॥ 
নিত্যানন্দপার্ষদ নিত/সিদ্ধ সখ্যরসিক ব্রজপরিকরগণের 
প্রেম-প্রকাশ- 

নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে ৷ 

সম্মথে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥ ৩০৪ ॥ 
কেহ গিয়া ব্ক্ষের উপর-ড।লে চড়ে ৷ 

পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে ॥ ৩০৫ ॥ 
কেহ কেহ প্রেম-সুখ হুঙ্কার করিয়া । 
বৃক্ষের উপরে থাকি’ পড়ে লঙ্ফ দিয়া ৷ ৩০৬ ॥ 
কেহ বা হুঙ্কার করে বুক্ষমূল ধরি’ । 

উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি’ ‘হরি হরি” ॥ ৩০৭ ॥ 
কেহ বা গবাক-বনে যায় রড়ু দিয়া । 
গাছ-পঁচ-স।ত-গুয়া একত্ৰ করিয়া ৷ ৩০৮ ॥ 
হেন সে দেহেতে জন্মিয়ছে প্রেম-বল | 

তৃণপ্রায় উপাড়িয়। ফেলায় সকল ৷৷ ৩০৯ ॥ 
অশ্ব, কম্প, স্তম্ভ, ঘৰ্ম্ম, পুলক, হুঙ্কার ৷ 

স্বর-ভন, বৈবর্ণ্য, গর্জন, সিংহসার ॥ ৩১০ ॥ 
শ্রীআনন্দমৃচ্ছা-আদি যত প্রেমভাব ৷ 

ভাগবতে কহে যত ক্ষ্ণ-অনুরাগ ॥ ৩১১ | 
সবার শরীরে পর্ণ হইল সকল । 

হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-বল ॥ ৩১২ ৷৷ 
যেদিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয় । 

সেই দিকে মহা-প্রেমভজির্ন্টি হয়৷৷ ৩১৩ | 


হইয়াছে, উপলব্ধি করিলেন । দক্ষিণদেশে দমনক- 
পৃঙ্প প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধ-লাভের জন্য ব্যবহৃত হয় ॥ 





৩০১ শ্ত্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রেমদর্শনে সকলে উহা দেখিতে ঝাউ-পাতার ন্যায়, কিন্ত অত্যন্ত কোমল 
বিহিজ্জগৎ বিস্মৃত হইয়া শ্রীগৌরসূন্দরের নীলাচল জাগতিক বিস্মৃতি না হইলে অলৌকিক সেবা-সৌন্দয্যে 
হইতে আগমন ও দোনার গন্ধে দিক্সমূৃহ আমোদিত উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। 

--১২০ 
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বস্তু না সম্বরে’, ভূমে পড়ি’ গড়ি' যায় ॥ ৩১৪ ॥ 
নিত্য নন্দ-স্বরূপেরে ধরিবারে ধায় । 
হাসে’ নিত্য।নন্দপ্রভু বসিয়া খণ্টায় ৷ ৩১৫ ॥ 
সকলের দেহে স্ব্বশক্তির অধিষ্ঠান _ 
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান ৷ 
সবারে হইল সব্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান ৷ ৩১৬ ॥ 
সকলের সব্বজ্ঞত৷ ও বাক্সিদ্ধি 
সব্বজ্ঞতা বাক্-সিদ্ধি হইল সবার । 
সবে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার ৷৷ ৩১৭ ॥ 
সবে যা'রে পরশ করেন হস্ত দিয়া ৷ 
সে-ই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া ॥ ৩১৮ ॥ 
পানিহ'টী-গ্রামে তিনমাস নিত্যানন্দের 
ভক্তিবিকাশ_ 
এইরূপে পানিহাটীগ্রামে তিন মাস । 
নিত্যানন্দপ্রভু করে ভক্তির বিলাস ॥ ৩১৯ ॥ 
তিন-মাস কা,রো বাহ্য নাহিক শরীরে ৷ 
দেহ-ধর্ম তিলাদ্ধেকো কা'রে নাহি স্ফুরে ॥৩২০ 
তিন-মাস কেহ নাহি করিল আহার ৷ 
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর ৷৷ ৩২১ ॥ 
পানিহাটা-গ্রামে নিত্যানন্দের প্রেমবর্ষণ চারিবেদের 
বর্ণনীয় ব্যাপার-__ 
পানিহাটীগ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ ৷ 
চারি বেদে বণিবেক সে সব কৌতুক ৷৷ ৩২২ ৷ 
একোদণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত 
তাহা বণিবার শক্তি আছে কা'র কত ॥ ৩২৩ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ ৷ 
 চতুদ্দিকে লই’ সব পারিষদ-সঙ্গ ৷৷ ৩২৪ ॥ 
সপার্ষদ নিত্যানন্দের বিবিধ প্রেমবিন।স-_ 
কখন বা আপনে বসিল্পা বীরাসনে ৷ 
নাচয়েন সকল ভকত জনে জনে ॥ ৩২৫ ॥ 
একো লেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়! 
চতুদ্দিকে দেখি যেন প্রেম-বন্যাময় ৷৷ ৩২৬ ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দের প্রধান ভক্তগণ 
শক্তিতে অধিম্ঠিত হইয়া নানা- 
পারসমূহ প্রদর্শন করিতে লাগি- 
লাক-বিরল সর্ব্বজ্ঞতা, বাক্যের 


৩১৬-৩১৭ । 
প্রকার বিভিন্ন 
J চীত 









শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


যাহারে চা'হেন, সে-ই প্রেমে মৃচ্ছা পায় । মহাঝাড়ে পড়ে যেমন কদলক-বন। 


এইমত প্রেম-সূথে গড়ে স্বজন ॥ ৩২৭ ॥ 
আপনে যে কহে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ৷ 

সেইমত করিলেন সব্বভক্তব্বন্দ ॥ ৩২৮ ॥ 
নিরবধি শ্রীকষ্ণচৈতন্য-সংকীর্তন। 

করায়েন, করেন লইয়া ভক্তগণ ৷ ৩২৯ ॥ 
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে ৷ 

সে-ই হয় বিহ্বল, ঘে আইসে দেখিতে ॥ ৩৩০ ॥ 
যে সেবক ঘখনে যে ইচ্ছা করে মনে। 

সে-ই আসি’ উপসন্ন হয় ততক্ষণে ॥ ৩৩১ ॥ 
এইমত গরানন্দ প্রেম-সূখ-রসে । 

ক্ষণ হেন কেহ না জানিল তিন মাসে ॥ ৩৩২ ॥ 


নিত্যানন্দের অলঙ্কার-পরিধান_ 


তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কত দিনে। 

অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে৷৷ ৩৩৩ ॥ 
ইচ্ছ।মান্র সবর্ব-অলঙ্ক।র সেই ক্ষণে । 

উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে ॥ ৩৩৪ ॥ 
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর ৷ 

নানাবিধ বহমূল্য কতেক প্রস্তর ॥ ৩৩৫ ॥ 
মণি সু-প্রবাল পটবাস মুক্তা হার । 

সুরুতি সকলে দিয়া করে নমস্কার ৷৷ ৩৩৬ ॥ 
কত বা নির্মিত কত করিয়া নির্মাণ ৷ 
পরিলেন অলঙ্কার-_যেন ইচ্ছা তান ॥ ৩৩৭ ॥ 
দুই হস্তে সূবণের অঙ্গদ বলয়! 

পূষ্ট করি’ পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময় ॥ ৩৩৮ ॥ 
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্রে করিয়া খিচন ৷ 
দশ-শ্রীঅলুলে শোভা করে বিভূষণ ॥ ৩৩৯ ৷ 
কণ্ঠ শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার । 
মণি-মৃক্তা-প্রবাল/দি_-ঘত সব্বসার ৷৷ ৩৪০ ll 
রুদ্রাক্ষ বিড়ালাক্ষ দুই সূবর্ণ রজতে ! 

বান্ধিয়া পরিলা কণ্ঠে মহেশ্বর প্রীতে ॥ ৩৪১ | 


তন, 
বিহিত হরিসংকীর্ত্তনে ভক্তগণকে নিযুক্ত রাখি: 


ন্দ্রনন্দন, এ 
ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর যে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দদ ! 
কথা তিনি গীতামূখে প্রকাশ করিতেন । তি 

৩৩৯। মুদ্রিকা-__-মোহর, টাকা, পয়স 
দ্বর্ণাদি-ধাতুনির্ম্িত মুদ্রা ৷ ৰ 
খ্রিচন বা খেঁচন, ‘খচিত’, ‘জড়িত’ অথে ব্যবহৃত 
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অন্ত্যখণ্ড--পঞ্চম অধ্যায় 


মুক্তা-কনা-সুবর্ণ করিয়া সূরচন । 

দুই শ্ুতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥ ৩৪২ ॥ 

পাদ-পদ্দে রজত-নৃপূর সুশোভন ৷ 

তদুপরি মল শোভে জগত-মোহন ৷ ৩৪৩ ॥ 

শুক্ল পট নীল গীত-_-বহুবিধ বাস ৷ 

অপূৰ্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস ॥ ৩৪৪ ॥ 

মালতী, মল্লিকা, যৃথী, চম্পকের মাল৷ ৷ 

শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন-খেলা ॥ ৩৪৫ ॥ 

গোরচনা-সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে ৷ 

বিচিত্ৰ করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅন্গে ॥ ৩৪৬ ॥ 

শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পটবাস। 

তদুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস ॥ ৩৪৭ ॥ 

প্রসন্ন শ্রীমূখ__কোটি শশধর জিনি’ | 

হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি ॥ ৩৪৮ ॥ 

ঘে-দিকে চা’হেন দুই-কমলনয়নে ৷ 

সেই-দিকে প্রেম বর্ষে, ভাসে সবর্বজনে ॥ ৩৪৯ ॥ 

রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন । 

দুই-দিকে করি তথি স্বর্ণ বন্ধন ॥ ৩৫০ ৷ 
বলদেবাভিনবিগ্রহ নিতানন্দের পার্ষদ গোপালগণের 

শিল্গা-বেভ্রাদি ধারণ-_ 
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে । 
মূষল ধরিল। যেন প্রভু হলধরে ॥ ৩৫১ ॥ 


সা শেসপ 


৩৫৭। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ বহু মৃল্যবান্‌ বিচিত্র 
ভূষণ ও বেশভূষা পরিধান করায় মূঢ় ব্যক্তি তাহাকে 
অপ্রাকৃত ব্রজভাবে বিভাবিত না দেখিয়া কেবল এশ্বর্য্য- 
পর বলিয়া জানিত। সাধারণ দরিদ্র জনগণ--যাহারা 
দরিদ্রতা-বশে আপন।দিগকে বাহ্য-অভাবজনিত কাঙ্গাল 
অভিমান করে, তাহারা অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
আচারে অলঙ্কারাদি ধারণরাপ এশর্যযময় প্রকাশ দেখিয়া 
তাহার পাদপদ্মে অপরাধী হয় নাই, গরন্ত মুগ্ধ হইয়া 
সেই সকল এশ্বয্যমূতজনগণের নয়নাকর্ষণের জন্য ধৃত 
হওয়ায় উহাতে মাধূর্যা-দর্শন ও কুষ্ণসেবার কথা লক্ষ্য 
করিবার সুষে'গ পাইয়াছিল ৷ 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু-_সাক্ষাৎ্ স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব৷ 
উগরবানের নাম ও ভগবদ্বস্ত_-এই উভয় ব্যাপার 
মিলিত হইয়া রসময় নিত্যানন্দের স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছিল । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-নাম 
এই দুই অপ্ৰাক্ৃত আস্থাদনীয় রসময় বস্তু, ইহা 


৯৫৫ 


পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার । 
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নৃপূর, সূ-হার ॥ ৩৫২ ॥ 
শিঙগা, বেন্র, বংশী, ছাঁদ-দড়ি, গুজামালা । 
সবে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা ॥ ৩৫৩ ॥ 
সপার্ষদ নিত্যানন্দের গঙ্গার উভয় পাশ্ববত্তী গ্রামে 
গ্রামে ভক্তগৃহে পযাটন-লীলা-_ 
এই মত নিত্যানন্দ স্বানুভাব-রঙ্গে । 
বিহরেন সকল পর্ষদ করি’ সঙ্গে ॥ ৩৫৪ ॥ 
তবে প্রভু স্ব্বপারিষদগণ মেলি? । 
ভক্ত-গৃহে গৃহে করে পর্যাটন-কেলি ৷৷ ৩৫৫ ॥ 
জাহুবার দুই কুলে যত আছে গ্রাম । 
সববন্ত ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধ।ম ॥ ৩৫৬ ॥ 
দরশন-মান্র সব্বজীব মুগ্ধ হয়। 
নামতত্‌ দুই_ নিত্যানন্দ-রসময় ৷ ৩৫৭ ॥ 
পাষণ্তীও দেখিলেই মান্র করে স্ততি। 
সব্বস্ব দিবারে সেই ক্ষণে হয় মতি ॥ ৩৫৮ ॥ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরীর মধুর ৷ 
সবারেই ক্পা-দৃষ্টি করেন প্রচুর ৷৷ ৩৫৯ ॥ 


অনুক্ষণ সংকীন্তন-প্রচারে প্রমন্ত নিত্যানন্দ__ 
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে ৷ 
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্তন বিনে ৷৷ ৩৬০ ॥ 





শ্রীনিত্যানন্দকৃপায় জীবের জানিবার ব্যাঘাত হয় নাই! 

৩৫৮। যাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ত-বৈষ্বকে প্রাকৃত 
বস্তু ও ব্জিগণের সহিত সমজ্ঞান করে, উহারা 
‘পাষপ্তী’ শব্দ-বাচ্য। এইরূপ হরিসেবা বিমুখ জন- 
গণও নিত্যানন্দ-প্রভুর দর্শনে স্তব করিত। ভগবদ্দর্শনে 
তাহাদের জড়ভোগময় সংসার-দর্শন নিরুত্ত হয়, সুতরাং 
আত্মনিবেদনই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে ॥ 
যাঁহাদের আত্মনিবেদন হয়, তাহারা পাথিব দৃশ্যজগতে 
স্বীয় ভোগপরতা লক্ষ করেন না অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ 
হন। 

৩৬০ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভোজন-কালে, শয়নকালে, 
ভ্রমণ-কালে, সকল সময়েই শ্রীগৌরহরির কথা কীর্তন 
করিতেন । তাহার বাক্যাবলীতে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য 
কোন কথার অধিষ্ঠান ছিল না। প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক 
কৃত্যে হরিকীর্তন সংশ্লিষ্ট ছিল! তজ্জন্যই শ্রীজীব- 
গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রচার বর্ণন 





৯৫৬ 








যেখানে করেন নৃত্য ক্কষ্১-সংকীর্তন । 
তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন ॥ ৩৬১ ॥ 

বালকজীবন নিত্যানন্দের শিশুগণের প্রতি 

ক্ুপাবষণ-লীলা-__ 
গুহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে । 
তাহারাও মহা-মহা বক্ষ ধরি” টানে ॥ ৩৬২ ৷৷ 
হঙ্কার করিয়া বক্ষ ফেলে উপাড়িয়া । 
“মুগ্রিরে গোপাল” বলি’ বেড়ায় ধাইয়া ॥ ৩৬৩ 
হেন সে সামথ্য এক শিশুর শরীরে ৷ 
শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥ ৩৬৪ ॥ 
“শ্রীক্ষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ” বলি’ । 
সিংহনাদ করে শিশু হই, কুতুহলী ৷৷ ৩৬৫ ॥ 
এইমত নিত্যানন্দ-__বালক-জীবন। 
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥ ৩৬৬ ॥ 
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার ৷ 
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চম€কার ॥ ৩৬৭ ॥ 
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবন্দ । 
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ৷ ৩৬৮ ॥ 
পৃত্প্রায় করি’ প্রভু সবারে ধরিয়া ৷ 
করাম়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া ৩৬৯ ॥ 
কা'রেও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ-পাশে। 
মারেন বান্ধেন__তবু অট অট হাসে? ॥ ৩৭০ ॥ 
আ্রীগদাধরদাসের মন্দিরে__ 
একদিন গদাধরদাসের মন্দিরে ৷ 
আইলেন তা'নে প্রীতি করিবার তরে ৷৷ ৩৭১ ॥ 
নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-জন গদাধরদাসের অকুত্রিম গোপীভাব 
অবৈধ আনুকরণিক কৃত্রিম সখীভেকীর 
পাষণ্ডতা নহে-_- 

গোপীভাবে গদাধরদাস মহাশয় ৷ 
হইয়া আছেন অতি পরমানন্দময্ন ॥ ৩৭২ ॥ 





করতে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দের কথা শ্রীমত্ভাগবতের ৭ম 
স্কন্ধ-টীকায় ও ভক্তি-সন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
“হদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলো কর্তব্যা তদা কীর্তনাখ্যভক্তি- 


সংযোগেনৈব কর্তৃব্যা ৷” 


৭০1 বালকগণের সহিত অবাধভাবে শ্রীনিত্যা- 
বিতরণ করিতেন । কখনও তাহা- 


ীশ্রীচেতন্যভগবত 


মস্তকে করিয়া গরঙ্জ-জলের কলস ৷ 
নিরবধি ডাকে,_ “কে কিনিবে গো-রস ?'৩৭৩৷৷ 
শ্রীগদাধর-মন্দিরের শ্রীবালগোপাল-মৃত্তিকে 
শ্রীনিতানন্দের বক্ষে স্থপন-_ 
শ্রীবাল-গোপাল-মৃত্তি তা'ন দেবালয় ৷ 
আছেন পরমলাবণ্যের সমৃচ্চয় ॥ ৩৭৪ ॥ 
দেখি’ বাল-গোগালের মৃতি মনোহর । 
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥ ৩৭৫ ॥ 
অনন্তহৃদয়ে দেখি’ শ্রীবাল-গোপাল । 
সববগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল ॥ ৩৭৬ ॥ 
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল-রায় । 
করিতে লাগিলা নৃত্য গোগাল-লীলায় ॥ ৩৭৭ ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমাধবানন্দের দানখগ্ড গান 
শ্রবণ ও ভাবাবেশ-_ 
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ ৷ 
শুনি’ অবধৃত-সিংহ পরম সন্তোষ ॥ ৩৭৮ ॥ 
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি । 
শুনিতে আবিজ্ট হয় অবধূত-মণি ॥ ৩৭৯ ॥ 
এইরূপ লীলা তা’ন নিজ-প্রেম-রঙজে ৷ 
সুতি শ্রীগদাধর দাস করি’ সঙ্গে ॥ ৩৮০ ॥ 
শ্রীগদাধরদাসের অকুত্রিম নিত্যসিদ্ধ গোপীভাব_ 
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধরদাসে ৷ 
নিরবধি আপনাকে ‘গোপী’ হেন বাসে’ ॥ ৩৮১ ৷ 
দানখণ্ডলীলা-শ্রবণে শ্রীনিত্যানন্দের নৃত্য ও 
প্রেমভক্তির বিকার-_- 
দানথণ্ড-লীলা শুনি? নিত্যানন্দরায় ৷ 
যে নৃত্য করেন, তাহা বণন না যায় ৩৮২ ৷ 
প্রেমভক্তি-বিকারের যত আছে নাম । 
সব প্রকাশিয়। নৃত্য করে অনুপাম ৷৷ ৩৮৩ ॥ 


সন্তুষ্ট ছিলেন । বালকগণ তাহাকে “বলদেব? জানিয়া 
আপনাদিগকে শ্রীদামাদির অনুগত গোপ-বালক বলিয়া 
বিচার করিতেন । 

৩৭৮ | দানখণ্ড-গান-_কৃষ্ণের দানলীলা ॥ 
কেলী-কৌমদী,-বণিত ব্যাপার-বিষয়ক গান । 

৩৮১ ্ শ্রীগদাধর দাস আপনার সিন 
নিরন্তর বাস করিয়া বাহ্যসখীর বেশ গ্রহণ টা 
নাই ৷ তিনিই সৰ্ব্বদা গোপীর ভাবে মগ্ন ছিলেন; 


‘দান- 


বেশে কপটতা দেখান নাই । 


| 





অস্ত্যখণ্ড_পঞ্চম অধ্যায় 


বৰ 
কিবা গে অদ্ভুত ভুজ-চালন-মহিমা ॥ ৩৮৪ ॥ 


কি বা সে নয়নভঙ্গী, কি সুন্দর হাস । 
কিবা সে তাভূত শির-কম্পন-বিলাস ॥ ৩৮৫ ॥ 
একন্র করিয়। দুই চরণ সুন্দর ৷ 
কিবা ঘোড়ে ঘোড়ে লম্ফ দেন মনোহর ৷৷ ৩৮৬ 
যে দিকে চাহেন নিত্যানন্দ গ্রেমরসে । 
সে-ই-দিকে স্ত্রী-পুরুষে ক্ৃষ্ণরসে ভালে ॥ ৩৮৭ ॥ 
হেন সে করেন ক্বপ৷দূষ্টি অতিশয় । 
পরানন্দে দেহ-জম্বৃতি কা'র না থাকয় ৷৷ ৩৮৮ ॥ 
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রদি-মুনিগণে ৷ 
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভুঞ্জে যে-তে-জনে ৷৷ ৩৮৯।॥ 
হস্তিসম জন না খাইলে তিন দিন । 
চলিতে না পারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ ॥ ৩৯০ ৷ 
একমাস এক শিশু না করে আহার ৷ 
তথ।পিহ সিংহগ্ৰায় সব ব্যবহার ॥ ৩৯১ ॥ 
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দরায় ৷ 
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য-মায়ায় ॥ ৩৯২ ॥ 
এইমত কতদিন প্রেমানন্দ-রসে ৷ 
গদাধরদাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে ॥ ৩৯৩ ॥ 
বাহ্য নাহি গদাধরদাসের শরীরে ৷ 
নিরবধি ‘হরিবল’ বলায় সবারে ॥ ৩৯৪ ॥ 

গদাধরদাসের গ্রামে দুদ্দান্ত ও কীর্তন-বিদ্বেষী 

কাজীর বাস-_ 

সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুব্বার ৷ 
কীর্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার ৷৷ ৩৯৫ ॥ 

প্রেমানন্দে মত্ত গদাধরের নির্ভয়ে নিশাভাগে 

কাজী-গৃহে গমন-_ 

পন্নানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয় ৷ 
নিশভাগে গেলা সেই কাজীর আলয় ॥ ৩৯৬ ॥ 
যে কাজীর ভয়ে'লোৌক গলায় অন্তরে ৷ 


1 ২ মিভয়ে চলিলা নিশ।ভাগে তা’র ঘরে ৷৷ ৩৯৭ ॥ 


৩৮৩ অস্টবিধ ‘সাত্বিক ও তেত্রিশ প্রকার 

শঞ্চারী’ ভাব । 

নর ৩৯০। হস্তিসদৃশ বলশালী মানব তিনদিন উপ- 

সীত করিলে চলচ্ছক্তিরহিত হয় এবং তাহার দেহও 
1 পড়ে। 

15৫ এঁড়িয়াদহ-শ্রামে ধর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধী 


৯৫৭ 


| দ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা ৷ 


নিরবধি হরি-ধ্বনি করিতে করিতে ৷ 


প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে ॥ ৩৯৮ ॥ 


সগণ কাজীকে দেখিয়। গদাধরের অবিলম্বে কৃষ্ণ- 
নামোচ্চারণের জন্য আদেশ 


দেখে মাত্র বসিয়া কাজীর সব্বগণে ৷ 
বলিবারে কা'রো কিছু না আইসে বদনে ॥৩১৯॥ 
গদাধর বলে,_“আরে, কাজী বেটা কোথা । 
ঝট “ক্রষ্ণ' বল, নহে ছিণ্ডে তোর মাথা 118০9০॥ 
রুদ্ধ কাজীর গদাধরের ভাব-গতি দর্শনে বিদ্ময় ও 
গদাধরের আগমনের কারণ-জিজ্ঞ।সা-_ 
অগ্নি-হেন ক্রোধে কাজী হইলা বাহির । 
গদাধরদাস দেখি’ মাত্র হৈলা স্থির ॥ ৪০১ ॥ 
কাজী বলে,__“গদাধর, তুমি কেনে এথা ?” 
গদাধর বলেন,_“আছয়ে কিছু কথা ॥ ৪০২ ॥ 
গদাধরের উক্তি__শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাবতারে একমাত্র 
কাজীই হরিনামে বঞ্চিত ; কাজীর মুখে হরিনাম- 


কীর্তন করাইবার জন্য গদাধরের কাজী- 
গৃহে আগমন-_ 


শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভূ অবতরি, ৷ 
জগতের মূখে বলাইলা “হরি হরি? ॥ ৪০৩ ॥ 
সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম ৷ 
তাহা বলাইতে আইলাঙ তোমা” স্থান ৷ 8০8 ॥ 
পরম-মঙ্গল হরি-নাম বল তুমি ৷ 
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি ॥% 8০৫ ॥ 
হিংসক চরিত্র কাজীর বিস্ময় 
হদ্যপিহ কাজী মহা হিংসক-চরিত ৷ 
তথাপি না বলে কিছু হইলা স্তম্ভিত ৷৷ ৪০৬ ॥ 
পরদিবস কাজীর ‘হরি’ বলিবার প্রতিশ্চতি_ 
হাসি বলে কাজী,_“গুন দাস গদাধর ! 
কালি বলিবাঙ ‘হরি’, আজি যাহ ঘর ॥” ৪০৭ ॥ 
কাজীর মূখে হরিনাম শুনিয়া গদাধরের মনোহভীষ্ট- 
পরিপূরণ ও আনন্দে নৃত্য 
হরিনাম-মান্র শুনিলেন তা'র মুখে ৷ 
গদাধরদাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসূখে ৷৷ ৪০৮ ॥ 


প্রবল পরাক্রান্ত জনৈক কাজী সব্বদা হরিসংকীর্তনের 


বিদ্বেষ করিতেন! 

8001 ঝাট-_ঝাটিতি, অবিলম্বে, শীঘ্র । 

৪০৭1 যদিও ধর্মবিরোধী কাজী মহা-হিংঅক 
ছিলেন, তথাপি গদাধরের সরলতা দেখিয়া তাহার 
হাস্যের উদয় হইল । তিনি রহস্যমূখে বলিলেন, 


৯৫৮ 


গদাধরদাস বলে,__“আর কালি কেনে । 

এই ত’ বলিলা ‘হরি’ আপন বদনে ॥ ৪০৯ ॥। 

আর তোর অমজল নাহি কোন ক্ষণ । 

যখন করিল৷ হরিনামের গ্রহণ ॥ ৪১০ ॥ 

এত বলি’ পরম-উল্মাদে গদাধর । 

হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর ॥ ৪১১ ॥ 
গ্রন্থকার-কর্তৃক গদাধরদাসের মহিমা-কথন-_ 

কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে ৷ 

নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান হার শরীরে ॥ ৪১২ ॥ 

হেনমত গদাধরদাসের মহিমা ৷ 

চৈতন্য-পাষদ-মধ্যে ধীহার গণনা ৷ ৪১৩ ॥ 

যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে ৷ 

পাইলেই মাত্ৰ জাতি লয় সেইক্ষণে ৷ ৪১৪ ॥ 

হেন কাজী দুর্বার দেখিলে জাতি লয় ৷ 

হেন জনে ব্বপাদুষ্টি কৈলা মহাশয় ৷৷ ৪১৫ ॥ 

হেন জন পাসরিল সব হিংসাধন্ম ৷ 

ইহারে সে বলি-_“রুষ্*-আবেশের কর্ম্ম ॥ ৪১৬ ॥ 


নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের নিত্যানন্দ-কুপায় 
অকুত্রিম কুষ্ণচভাবের পরিচয় 


সত্য ক্রষ্ণ-ভাব হয় যাহার শরীরে ৷ 

অগ্নি-সপ ব্যাঘ্ৰ তারে লঙ্ঘিতে না পারে ॥৪১৭৷৷ 

ব্রক্মাদির অভীষ্ট যে সব ক্রষ্ণভাব । 

গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ॥ ৪১৮ ॥ 

ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দরায়ন ৷ 

দিলেন সকল প্রিয়গণেরে ক্বপান্ন ॥ ৪১৯ ৷৷ 

ভজ ভাই, হেন নিত্যানন্দের চরণ ৷ 

যাহার প্রসাদে পাই চৈতন্য-শরণ ॥ ৪২০ ॥ 

সপার্ষদ নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-যান্রা_ 

তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কতদিনে ৷ 

শচী-আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে ৷৷ ৪২১ | 
“আগামী কল্য আমি তোমার কথামত ‘হরি’ বলিব, 
অদ্য তুমি স্বগৃহে গমন কর 1৮ ইহাতে গদাধরদাসের 
কাজীমুখে হরিনাম শুনিয়া বিশেষ-আনন্দ হইল ৷ ৪ 
8১৪-৪১৬।  এাড়িয়াদহের কাজী বড়ই দুর্দান্ত 
ছলেন । যে সকল ব্যক্তি তাহার সন্মান বা সন্ধান না 
রা ধা পাইলেই তাঁহাদের জাতিনাশ 
শ্রেণীর লোকের হিংসাধন্ম ও 






টু 









he = 


1 


শশ্রীচেতন্যভাগবত 


শুভযান্ত। করিলেন নবদ্বীপ-প্রতি । 
পারিষদগণ সব করিয়া সংহতি ॥ ৪২২॥ 


খড়দহগ্রামে পুরন্দরপণ্তিত-দেবলয়ে-_ 

ভবে আইলেন প্রভু খড়দহ্গ্রামে । 
পুরন্দরপণ্তিতের দেবালয়-স্থানে ৷ ৪২৩) 
খড়দহগ্রামে আসি” নিত্য মন্দরায় । 

যত নৃত্য করিলেন-_কহনে না যায় ॥ ৪২৪ ॥ 
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উন্মাদ । 

বক্ষের উপরে চড়ি’ করে সিংহনাদ ॥ ৪২৫ ॥ 


টচৈতন্যদাসের অঙ্গে প্রেমভক্তি অভিব্যক্তি 
বাহ্য নাহি শ্রীচেতন্যদাসের শরীরে । 
ব্যান্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥ ৪২৬ ॥ 
কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্য।্রের উপরে ৷ 
ক্ৰম্ণের প্রসাদে ব্যাস লঙ্ঘিতে না পারে ॥ ৪২৭ ॥ 
মহা অজগরসপ লই’ নিজ কোলে । 
নিভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতুহলে ॥ ৪২৮ ॥ 
ব্যাগ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয় ৷ 
হেন ক্ুপা করে অবধৃত মহাশয় ॥ ৪২৯ ॥ 
সেবক-বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায় ৷ 
ভ্ৰহ্মার দুর্লভ রস ইন্সিতে ভুঞ্জায় ॥ ৪৩০ ॥ 
চৈতন্যদাসের আত্মবিস্থৃতি সব্বথা ৷ 
নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা ॥ ৪৩১ ॥ 
দুই তিন দিন মজ্জি’ জলের ভিতরে ৷ 
থাকেন, কখনো দুঃখ না হয় শরীরে ॥ ৪৩২ ॥ 
জড়-প্রায় অলক্ষিত-সব্ব-ব/বহার ৷ 
পরম উদ্দ।ম সিংহ-বিক্রম অপার ॥ ৪৩৩ ॥ 
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার । 
কত বা কহিতে পারি-_সকল অপার ৷৷ ৪৩৪ ॥ 


৪১৭.। সর্প ব্যাপ্র প্রভৃতি রুষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জনগণকে 
আক্রমণ করে না, অগ্নি তাহাদিগকে দহন করে না। 

৪১৮। ব্ৰহ্মাদি আধিকারিকদেবগণ গোপীগণের 
কৃষ্ণানুশীলন বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। রিতা 
প্রভু ইঙ্গিতমান্রে নিজ ভূত্যগণকে অনুগ্রহপূবর্বক ব্ৰহ্মা 
দুর্লভ গোপীর অনুরাগ প্রদান করিলেন! 

৪৩২। জলচর অনুক্ষণ জলে থাকে, 
জীব তথায় অধিকক্ষণ থাকিতে অসমথ £ 


স্থলচর 
কিন্ত 


দিন 
শ্রীচৈতন্যদাস জলে প্রস্তরাদির ন্যায় অনেক 
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| মাকে ট 


অন্ত্যথণ্ড__-পঞ্চম অধ্যায় 





সঘোগ্য চৈতন্যদাসের মুরারিপর্তিত মহিমা 

যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারিপত্তিত। 

ঘঁ'র বাতাসেও রুষ্ণ পাই যে নিশ্চিত ॥ ৪৩৫ ॥ 

অদ্বৈতের শ্রীচৈতন্যানূগত্য-বিচারের বিরোধিগণের 
“চৈতনা দাস” আখ্যার ফলগুত্র__ 

এবে কেহ বলায় ‘চৈতন্যদাস’ নাম । 

স্বপ্নেহ না বলে শ্রীচৈতন্য-গুণ-গ্রাম ॥ ৪৩৬ ॥ 

অদ্বৈতের গ্রাণনাথ- শ্রীক্রষ্ণচৈতন্য। 

হী'র ভি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য ॥ ৪৩৭ ॥ 

জয় জয় অছ্বৈতৈর ঘে চৈতন্য-ভক্তি ৷ 

যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের স্ব্বশক্তি ॥ ৪৩৮ ॥ 

সাধূলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে’ ৷ 

কেহ ইহা অছৈতের নিন্দা হেন বাসে’ ৷ ৪৩৯ ॥ 

[সহ ছার বলায় ‘চৈতন্যদাস’ নাম । 

গাপী কেমনে যায় অদ্বৈতের স্থান ॥ ৪৪০ ॥ 

এ পাপীরে “অদ্বৈতৈর লোক’ বলে যে । 

অদ্বৈ-হৃদয় কভু নাহি জানে সে ৷৷ ৪৪১ ॥ 

রাক্ষসের নাম যেন কহে ‘পূণ্যজন’ ৷ 

এই মত এ সব চৈতন্য-দাসগণ ॥ ৪৪২ ॥ 
অপ্তগ্রামে সপার্ধদ নিত্যানন্দ = 

কতদিনে থাকি’ নিত্যানন্দ খড়দহে । 

ঈপ্তগ্রাম আইলেন সং্বগণ-সহে ॥ ৪৪৩ ॥ 


থাকিয়াও কোন অসবিধা বোধ করিতেন না। তিনি 
চতনের বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করিতেন না। 


88০। অদ্বৈত প্রভুর একজন কপট ভক্ত আপ- 


গু ৬ 
রি টতন্যদাস নামে অভিহিত করিতেন । তাহার 
টার ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য_-রাধিকা, আর অদ্বৈত 


| ইক কিন্ত প্রক্ৃত-প্রস্তাবে আীচৈতন্যই শ্রীরাধা- 


| গাবিন্দমিলিত- 






ক তনু ; শ্রীঅদ্বৈত প্ৰভু শ্ৰীচৈতন্য ভক্ত । 
টতন্যদাসক্ব শ্রীচেতন্যবিরোধীই ছিলেন ॥ 
স্যর অনুগ্রহেই শ্রীঅদ্বৈত সব্ব্বশক্তিসম্পনন হইয়া- 


ছিলেন 
হী এই কথা বিচার না করিয়া এ অতিবাড়ী 
নী এ প্রকার উক্তিতে শ্রীঅদ্বৈতের 
বলয়া বলিত। এই পাপিষ্ভকে যে অদ্বৈতা- 


য়া 
পায়ে মা মনে করে, সে অদ্বৈতের চিন্তা স্রোত বুঝিতে 
বা পারে নাই । 


৪৪২ | সং : 
শবদ কথিত সংস্কৃত-ভাষায় রাক্ষসের পর্য্যায়ে পৃণ্যজন 


গম! সুতরাং আপনাকে আপনি চৈতন্য- 





৯৫৯ 


সপ্তগ্রামে জপ্তষি-স্থান ভ্রিবেণীঘাট-_ 
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-খষি-স্থান। 
জগতে বিদিত সে “ন্লিবেণীঘাট নাম ॥ 888 ॥ 
সেই গজ।ঘাটে পূব্বে সপ্ত-থষিগণ 1 
তপ করি’ পাইলেন গো/বিন্দচরণ 1 8৪৫ ॥ 
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন । 
জাহবী-যমুনা-সরঘ্বতীর সঙ্গম ॥ 88৬ ॥ 
প্রসিদ্ধ 'ভ্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে । 
স্ব গাপ-ক্ষয় হয় য'র দরশনে ॥ ৪৪৭ ॥ 


ভ্রিবেণীঘাটে শ্রীনিত্যানন্দের স্লান_ 
নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম-আনন্দে। 
সেই ঘাটে সান করিলেন সব্বরন্দে ॥ ৪৪৮ ॥ 


ক্লিবেণীতীরে উদ্ধারণ-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ__ 
উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে । 
রহিলেন তথা প্রভু ভ্রিবেণীর তীরে ॥ ৪৪৯ ॥ 
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ । 
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত-উদ্ধারণ ॥ ৪৫০ ॥ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার ৷ 
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তী'র ॥ ৪৫১ ॥ 
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর ৷ 
জন্ম জন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিন্কর ॥ ৪৫২ ॥“ 


দাস বলিলে লোকপ্রতারণামান্্ হয় ৷ যাহারা পুণ্যজন- 
শব্দের রূঢ় অর্থ বুঝেন না, তাহারা উহাকে ভাল অর্থেই 
বিচার করেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা যেরূপ বিরুদ্ধ 
প্রযুক্ত, তদুপ চৈতন্যদাস প্রভৃতি নাম প্রকৃত অর্থে 
সংভিত নাং হইয়া শ্রীচৈতন্যের গ্লানিকারকের নামরূপে 
ব্যবহৃত হইলে উক্ত নামধারী কখনও প্রকৃত চৈতন্য- 
দাস হইতে পারেন না। 

8৪৩ । সপ্তগ্রাম__বিস্ূত বিবরণ (চৈঃ চঃ আ 
১১৪১) অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য ৷ 

8881 অদ্যাপি গঙ্গা, সরস্বতী ও যমুনার সম্মি- 
লনের স্থানটি ভ্রিবেণী বলিয়া পরিচিত । কচরাপাড়ার 
নিকট এখনও মুনা নদীর প্রাচীন খাত বর্তমান । 
উহা কিছুদিন পুর ভ্রিবেণী-সঙ্গমে পতিত হইয়াছিল রর 
গোবরডাঙ্গার নীচে যমুনা খাতের অবস্থিতির প্রব 





অদ্যাপি বর্তমান ৷ Es 
৪৫১ ৷ নিত্যানন্দপ্রভূ-_সাক্ষাৎ বলদেব; তাহার 


এ 
০৩ 






৯৬০ 


শশ্রীচেতন্যভাগবত 


নিত্যসিদ্ধ নিত্যানন্দ-ভূত্য উদ্ধারণের কৃপায় 
বণিক্কুলের উদ্ধার-__ 

যতেক বণিক্‌-কুল উদ্ধারণ হৈতে ৷ 

পবিত্ৰ হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ৷ ৪৫৩ ॥ 
বণিক্‌ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার ৷ 
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার ॥ 8৫৪ ॥ 
সপ্তগ্রামস্থ তদানীন্তন বণিকৃকুলের প্রতি পতিতপাবন 

নিত্যানন্দের অহৈতুক কৃপা 

সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে । 

আপনে নিতাইচাঁদ কীৰ্ত্তনে বিহরে ॥ ৪৫৫ ৷ 
বণিক্-সকল নিত্যানন্দের চরণ ৷ 

সব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥ ৪৫৬ ॥ 
বণিক্‌ সবার র্ুষ্চভজন দেখিতে । 

মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ৷৷ ৪৫৭ ॥ 
নিত্যানন্দ-প্রভুবর-মহিমা অপার ৷ 
বণিক্‌ অধম মৃর্থ যে কৈল নিস্তার ॥ ৪৫৮ ৷ 
সপ্তগ্রামে প্রভুবর নিত্যানন্দ-রায় ৷ 

গণ-সহ সংকীত্তন করেন লীলায় ৷৷ ৪৫৯ ॥ 
সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের নিশিদিন সংকীর্তন-বিহার__ 
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন-বিহার ৷ 
শতবতসরেও তাহা নারি বণিবার ৷৷ ৪৬০ ॥ 
পৃব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে । 
সেইমত সূথ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে ৷৷ ৪৬১ ॥ 
রান্রিদিনে ক্ষুধা-তৃষ্ণ নাহি নিদ্রা-ভয় ৷ 
সব্বদিকে হৈল হরিসংকীর্তনময় ॥ ৪৬২ ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে ৷ 
নিত্যানন্দ প্রভুবর কীর্তনে বিহরে ॥ ৪৬৩ ॥ 


সেবাধিকার লাভ কর ব্ৰহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ, কিন্তু 
তাহার প্রিয় সেবক শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর সেই সৌভাগ্য 
লাভ করিলেন ৷ নু 

৪৫৩ ৷ শ্ৰীউদ্ধারণ ঠাকুর সুবর্ণ বণিক্কুলে প্রকটিত 
হইয়াছিলেন। সামাজিক বিচারমতে এ কুল অবর-কুল 
নামে প্রসিদ্ধ । অবর-কুলে আবির্ভূত হইয়া তিনি 
শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপাত্র ছিলেন। তাহার আদর্শে 
বতীয় অবরকুলোভূত জনগণ স্ব-স্ব-বর্ণাভিমানের 


১ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন_ ইহাতে 
আর কোন সন্দেহ কালেয়োর, ভাঙ্গারী প্রভৃতি 
রায়ণ হইয়া- 















নিত্যানন্দ-স্বরূপের আবেশ দেখিতে । 
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥ 8৪৬৪ 1 
বিষ্ুদ্রেহী যবনেরও পতিতপাবন-নিত]নন্দ- 
চরণে শরণ-গ্রহণ-_ 
অন্যের কি দায়, বিষ্ঃদ্রোহী যে যবন। 
তাহার।ও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥ ৪৬৫ ৷ 
যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেমধার । 
ব্রান্নাণেও আপনাকে করেন ধিক্কার ॥ ৪৬৬ ॥ 
জয় জয় অবধূত-চন্দ্র মহাশয় । 
যাহার ক্কপায় হেন সব রঙ্গ হয় ॥ ৪৬৭ ॥ 
এই মতে সপ্তগ্রামে, আনুয়া-মুলুকে ৷ 
বিহরেন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৌতুকে ॥ ৪৬৮ ॥ 
শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে শ্রীনিত্যানন্দ ও প্রভুদ্য়ের 
কৃষ্ণ -প্ৰেমোন্মাদ = 
তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে ৷ 
আচা্য্যগোসঞাী প্রিয়বিগ্রহের ঘরে ॥ ৪৬৯ ॥ 
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমূখ ৷ 
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সূ ৷৷ 8৭০ ॥ 
হরি’ বলি” লাগিলেন করিতে হুঙ্কার ৷ 
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার ॥ ৪৭১ ॥ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপ অদ্বৈত করি’ কোলে । 
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তা'ন প্রেমানন্দ-জলে ৷৷ ৪৭২ ৷ 
দোঁহে দোঁহা দেখি’ বড় হইলা বিবশ ৷ 
জন্মিল অনন্ত অনিব্বচনীয় রস ৷৷ ৪৭৩ ॥ 
দোঁহে দৌহ। ধরি’,গড়ি’ যায়েন অন্নে ৷ 
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোহার চরণে ৷ ৪৭৪ ॥ 


৪৫৮ ৷ সুবর্ণ বণিক্কুল স্বভাবতঃ অশিক্ষিত মুখ ও 
সৰ্ব্বদা জড়ীয় কনকচিন্তা-রত থাকায় কলুষিতচিও 
ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহার প্রকটকালের 
যাবতীয় বণিক্কুলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরবত্তি- 
সময়ে নিত্যানন্দবিরোধী এ বণিকৃকুলেই উদ্ভূত 
কোন ভক্তব্ঢব হরিবিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন ও পাড় 


তেছেন। 
"৪৬৩ ৷ চত্বর- প্রাঙ্গণ, আবাস । 


রী 
৪৬৫ ৷ যবনস্বভাব জনগণ-_ভগবদ্বিদ্েষ 


অবৈষ্ণব। না 
৪৬৬1 ব্রাক্মণ-_সব্ববোভম এবং যবন_ 


সংস্কারবজ্জিত অধম ৷ 


উজ ~~ 


a 


অস্তখণ্ড--পঞ্চম অধ্যায় 


কেটি সিংহ জিনি’ দোঁহে করে সিংহনাদ । নিত্যানন্দ-প্রভাব ও অদ্বৈত 


সগ্নরণ নহে দুই-প্রভুর উন্মাদ ॥ ৪৭৫ ॥ 

তবে কতক্ষণে দুই-প্রভু হুইলা স্থির । 

বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর ৷, ৪৭৬ ॥ 
অদ্বৈতকত্তুক নিত্যানন্দের স্ততি-_ 

করঘোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি ৷ 

সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি ॥ ৪৭৭ ॥ 

“তুমি নিত্যানন্দ-মূত্তি নিত্যানন্দ-নাম ৷ 

মূত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ৷৷ ৪৭৮ ॥ 

সহ্ব-জীব-পরিন্রাণ তুমি মহা-হেতু ৷ 

মহা-প্রলয়েতে তুমি সত্য-ধৰ্ম্মসেতু ॥ ৪৭৯ ॥ 

তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি ৷ 

তুমি সে চৈতন্যব্বক্ষে ধর পূ্ণশক্তি ৷৷ ৪৮০ ॥ 

ব্ৰহ্মা-শিব-নারদাদি ‘ভক্ত’ নাম খযঁ’র ৷ 

তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥ ৪৮১ ॥ 

বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা” হইতে । 

তথ।পিহ অভিমান না স্পর্শে' তোমাতে ॥ ৪৮২ ॥ 

পতিতপাবন তুমি দোষ-দুষ্টিশৃন্য । 

তোমারে সে জানে যা'র আছে বহু পুণ্য ॥৪৮৩৷৷ 

সব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার ৷ 

অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার ৷ ৪৮৪ ॥ 

যদি তুমি প্রকাশ না কর’ আপনারে ৷ 

তবে কা'র শক্তি আছে জানিতে তোমারে 2৪৮৫৷৷ 

অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর ৷ 

সহস-বদন-আদি দেব মহীধর ॥ ৪৮৬॥ 

রক্ষকুল-হত্ত। তুমি শ্ৰীলক্ষমণচন্দ্ৰ ৷ 

তুমি গোপ-পূত্ৰ হলধর মৃভিমন্ত ৷ ৪৮৭ ৷৷ 

মূখ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে ৷ 

তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে ॥ ৪৮৮ ॥ 

যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে ৷ 

তোমা” হৈতে তাহা পাইবেক যে-তে জনে ॥৮৪৮৯ 

কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা৷ 

আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা ॥ ৪৯০ ॥ 


৪৮৩-৪৮৪ | শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীঅদ্দেতপ্রভু 


১?) 
স্তব করিবার মুখে বলিলেন__“তুমি ‘পতিতপাবন __ ন্‌ 
দম জগতের দোষ দর্শন কর না! অত্যন্ত a 
বাজি ব্যতীত অন্য কেহ তোমাকে বুঝিতে পারে 


ইমি--সবরবযক্ঞ-কলেবর ; তোমা 


র স্মরণে অবিদ্যা- 


--১২১ 


৯৬১ 


অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব ৷ 
এ মন্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ ॥ ৪৯১ ॥ 
উভয়ের কোন্দল পরানন্দ-তাৎপর্যময়-_ 
তবে যে কলহ হের অন্যোহন্যে বাজে । 
সে কেবল পরানন্দ, যদি জনে বুঝে ॥ ৪৯২ ॥ 
অদ্বৈতের বাক্য বৃঝিবার শক্তি কা’ র? 
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যা’'র ৷ ৪১৩ ॥ 
উভয়ের কুষ্ণ-কথা-মলল-প্রসঙ্গে 
দিবস-যাপন-_ 
হেন মতে দুই প্রভুবর মহারঙ্গে ৷ 
বিহরেন কৃষ্ণকথা-মঙ্জল-প্রসঙ্গে ॥ ৪৯৪ ॥ 
অনেক রহস্য করি’ অদ্বৈত-সহিত। 
অশেষ প্রকারে তা'ন জন্মাইলা প্রীত ॥ ৪৯৫ ॥ 
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই’ অনুমতি ৷ 
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি ॥ ৪৯৬ ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে শচীমাতার সমীপে 
আগমন ও প্রণতি-__ 
সেইমতে সব্বাদ্যে আইলা আই-স্থানে । 
আসি’ নমস্করিলেন আইর চরণে ॥ ৪৯৭ ॥ 
‘আই’র আনন্দ ও উক্তি 
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে দেখি’ শচী-আই ৷ 
কি আনন্দ পাইলেন--তা'র অন্ত নাই ৷৷ ৪৯৮ 
আই বলে,_“বাপ, তুমি সত্য অন্তর্যযামী ৷ 
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাঙ আমি ৷ ৪৯৯ ॥ 
মোর চিত্ত জানি’ তুমি আইলা সত্বর ৷ 
কে তোমা’ চিনিতে পারে সংসার-ভিতর ॥৫০০৷৷ 
কতদিন থাক বাপ, নবদ্বীপ-বান্সে ৷ 
যেন তোম!’ দেখোঁ মূঞি দশে পক্ষে মাসে 1৫০১. 
মঞি দুঃখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে ৷ 
দৈবে তুমি আলিয়াছ দুঃখিতা তারিতে 0৮ ৫০২ ॥ 
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে’ নিত্যানন্দ। 
যে জানে আই প্রভাবের আদি-অন্ত ৷ ৫০৩ ॥ 





বন্ধন খণ্ডিত হয় 1” 

৪৯৩। তথ্য--অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ, শ্রৌস্বরূপ- 
কড়চা) ৷ 

৫০১! দশে পক্ষে মাসে__দশদিন অন্তর, পনর- 
দিন অন্তর বা একমাস অন্তর ৷ 


৯৬২ 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 






নিত্যানন্দের প্রতুত্তর-_ 

নিত্যানন্দ বলে,__“শুন আই, সব্্বমাতা ৷ 

তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়।ছোঁ হেথা ॥৫০৪৷৷ 

মোর বড় ইচ্ছা তোমা’ দেখিতে হ্থায় । 

রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞাম্স 1৮ ৫০৫ ॥ 
নবদ্বীপে অপার্ষদ নিত্যানন্দের কীর্তভন-বিহার__ 

হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্তাষিয়া ৷ 

নবদ্বীপে ভ্রমেন আনন্দ-যৃক্ত হইয়া ৷৷ ৫০৬ ॥ 





শ্রীধাম-মায়াপূরে শ্রীনিত্যানন্দের বিলাস 
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে। 
আছেন টৈতন্য-জন্মভুমি নবদ্বীপে ॥ ৫২০ ॥ 
মথুরা-রাজধানীর ন্যায় শ্রীধাম-মায়াপর নবদ্বীপ, 
নবছীপ-_যেহেন মথুরা-রাজধানী । 

কত-মত লোক আছে, আন্ত নাহি জানি ॥ ৫২১ ॥ 
তথায় সুজনের বাসের ন্যায় অসংখ্য দুজ্জনেরও বাস 
হেন সব সুজন আছেন, যাহা দেখি? । 


নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে ৷ 
সব-পারিষদ-সঙ্গে কীর্তন বিহরে ॥ ৫০৭ ॥ 
নবদ্বীপে আসি’ প্রভুবর-নিত্যানন্দ ৷ 
হইলেন কীত্তঁনে আনন্দ মৃত্তিমন্ত ৷ ৫০৮ ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ-সজে ৷ 
নিরবধি বিহরেন সংকীর্তন-রঙ্গে ॥ ৫০৯ ॥ 
শ্ীনিত্যানন্দের সংকীর্তন-মলবেশ-__ 
পরম মোহন সংকীর্তন-মল্ল-বেশ ॥ 


দেখিতে সুরূতি পায় আনন্দ বিশেষ ॥ ৫১০ ॥ 


শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্র-বাস ৷ 
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস ॥ ৫১১ ॥ 
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্ত৷-স্বৰ্ণহার ৷ 


শৃুহতিমূলে শোভে মৃক্তা কাঞ্চন অপার ॥ ৫১২ ॥ 


সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে৷ 


না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে ॥ ৫১৩ ॥ 


গোরোচনা-চন্দনে লেপিত সব্ব-অজ ৷ 
নিরবধি বাল-গোপালের প্রায় রঙ্গ ৷ ৫১৪ ॥ 
কি অপূব্ব লৌহ-দণ্ড ধরেন লীলায় । 

পর্ণ দশ-অঙ্গুলি সূবর্ণমুদ্রিকায় ॥ ৫১৫ ৷ 
শুক্ৰ, নীল, পীত__বহুবিধ পটু বাস ॥ 
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস ॥ ৫১৬ ॥ 
বেত, বংশী, পাচনী জঠরপটে শোভে । 


যা'র দরশন ধ্যান জগ-মনোলোভে ॥ ৫১৭ ॥ 


রজত-নূপূর-মল শোভে শ্রীচরণে । 
পরম মধূরধ্বনি, গজেন্দ্রগমনে ৷৷ ৫১৮ ॥ 
যে-দিকে চা'হেন প্রভুবর নিত্যানন্দ ৷ 


সব্বমহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী ॥ ৫২২॥ 
তথি মধ্যে দুর্জন ঘে কত কত বৈসে। 
সব্ব-ধন্ম ঘুচে তা’র ছায়ার পরশে ॥ ৫২৩ ॥ 
দুজ্জনেরও নিত্যানন্দ-কৃপায় কৃষ্ণে রতিমতি লাভ 
তাহারাও নিত্যানন্দ-প্রভুর ব্লপায় । 
ক্ৰমষ্ষ-পথে রত হৈল অতি অমায়ায় ॥ ৫২৪ ॥ 
চৈতন্যের স্বয়ং এবং তাহার স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যানন্দের 
দ্বারা ভ্রিভুবন-উদ্ধার__ 
আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন ৷ 
নিত্যানন্দ-দ্বারে. উদ্ধারিলা ভ্রিভুবন ॥ ৫২৫॥ 
পতিতোদ্ধারে পতিতপাবন নিত্যানন্দ 
চোর-দন্গু-অধম-পতিত-নাম যা'র । 
নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার ॥ ৫২৬ ॥ 
শুন শুন নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান । 
চোর দস্যু যে-মতে করিলা পরিন্রাণ ॥ ৫২৭ ॥ 
নবছীপস্থ জনৈক দসু'দলপতির ব্রাঙ্মণপুত্রের আথ্যান_ 
নবদ্বীপে বৈলে এক ব্রাক্মণ-কুমার ৷ 
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর ॥ ৫২৮ ॥ 
যত চোর দস্যুঁ_তা’র মহা-েনাপতি। 
নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি ॥ ৫২৯ 1 
পর-বধে দয়ামান্র নাহিক শরীরে ৷ 
নিরন্তর দস্যগণ-সংহতি বিহরে ॥ ৫৩০ ॥। 
নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার-হুরণার্থ উক্ত দস্দণ- 
পতির নিত্যানন্দ-সঙ্গে অনুক্ষণ ভ্রমণ_ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখি’ অলঙ্কার ! 
সুবর্ণ প্রবালমণি মূক্তা দিব্যহার ॥ ৫৩১ 
প্রভুর শ্রীঅজে দেখি’ বহুবিধ ধন । 
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সেই-দিকে হয় ক্ৃষ্ণ-রস মৃতিমত্ত ৷ ৫১৯ ॥ 


হরিতে’ হইল দস্য-ব্রাহ্মণের মন ॥ ৫৩ 
বদীগ॥ 


OO ুঁর্্্ল্া মি--ন 
5551 সক্ৃতিসম্পন্ন জনগণ শ্ৰীনিত্যানন্দ প্রভুকে COE TORT EE থ্যাত ! 
সংকীত্তনে প্রধান উদ্যোগী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ নবদ্বীপের এ অংশটি_-“শ্রীধাম মায়া এরপর 

টি ও - ৫২৯1 নামে সে ব্রাহ্মণ_ ব্ৰাহ্মণহুচ্ব ? 


লাভ করেন ৷ 2 


অন্ত্যখণ্ড-_পঞ্চম অধ্যায় 


মায়া করি? নিরবধি নিতা।নন্দ-সঙ্গে। কফালন্দে মন্ত নিন) 


ভ্রময়ে তাহান ধন হরিবার রঙে ॥ ৫৩৩ ॥ 
অন্তৰ্য্যামী নিত্যানন্দের হিরণ্যপশ্তিত নামক জনৈক 
ব্রাম্মাণ-গুহে নিভৃতে অবস্থান 
অন্তরে পরম দুষ্ট দ্বিজ ভাল নয়। 
জানিলেন নিত্যানন্দ আন্তর-হৃদয় ৷ ৫৩৪ ॥ 
হিরণ্যপণ্ডিত-নামে এক সুব্র।ঙ্গণ । 
সেই নবদ্বীপে বৈসে- মহা-অকিঞ্চন ॥ ৫৩৫ ॥ 
নেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ । 
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসন্স ॥ ৫৩৬ ॥ 
দসু[দলপতির দস্যুগণসহ যুক্তি 
সেই দুষ্ট ব্রাক্মণ_-পরম দুষ্টমতি ৷ 
লইয়া সকল দস্যু করয়ে ঘুকতি ॥ ৫৩৭ ॥ 
“আরে ভাই, সবে আর কেনে দুঃখ পাই । 
চণ্ডী-মা’য়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি ॥ ৫৩৮ ॥ 
এই অবধূতের অন্গেতে অলঙ্কার । 
সোনা মুক্তা হীরা কসা বই নাহি আর ॥ ৫৩৯ ॥ 
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি । 
চণ্ডী-ম!’য়ে এক তঞি মিলাইলা আনি’ ॥৫৪০৷৷ 
শূন্য বাড়ী-মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে ৷ 
কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে ॥ ৫৪১ ॥ 
ঢাল খাঁড়া লই’ সবে হও সমবায় ৷ 
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায় ॥ ৫৪২ ॥ 
এই মত যুক্তি করি’ সব দস্যগণ । 
সবে নিশভাগ জানি’ করিল গমন ॥ ৫৪৩ ॥ 
নিশাভাগে দস্যগণের অস্ত্রশত্রসহ নিত্যানন্দের 
অবস্থিতি-স্থান-বেষ্টন_ 
খাঁড়া ছুরি ব্রিশল লইয়া জনে জনে । 
আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে ॥ ৫88 ॥ 
এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যগণ ৷ 
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন ৷৷ ৫৪৫ ॥ 
নিতানন্দের ভোজন ও ভক্তগণের চতুদ্দিকে হরিনাম- 
কীর্তন, নিশাশেষেও কৃষ্ণানন্দে সকলেই 
অন্বিদ্গ্রস্ত_ 
নিত্যানন্দ প্রভুবর করেন ভোজন ৷ 


১. টতুদ্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ ॥ ৫৪৬ ৷৷ 


৯৬৩ 


কেহ করে সিংহনাদ, কেহ বা গর্জন ॥ ৫৪৭ ॥ 

রোদন করয়ে কেহ পরমানন্দ-রলসে ৷ 

কেহ করতালি দিয়া অট অট হাসে’ ॥ ৫৪৮ ॥ 

‘হৈ হৈ হায় হায়” করে কোন জন। 

ক্ৰষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি সবাই চেতন ॥ ৫৪৯ ॥ 

চর আসি’ কহিলেক দস্যুগণ-স্থানে । 

“ভাত খায় অবধৃত, জাগে সব্বজনে 1৮ ৫৫০ ॥ 

দন্যুগণের আকাশকুসুম-রচনা__ 

দস্যগণ বলে,__-“সবে শউক খাইয়া ৷ 
আমরাও বসি’ সবে হানা দিব গিয়া ৷” ৫৫১ ॥ 

বসিলা সকল দস্য এক-রক্ষতলে। 

পর ধন লইবেক-_এই কুতূহলে ॥ ৫৫২ ॥ 

কেহ বলে,_-“মোহার সোনার তাড়-বালা ৷” 

কেহ বলে,_“মূঞি নিমূ মুকুতার মালা ॥৮৫৫৩ 

কেহ বলে,__“মুগ্চি নিমু কর্ণ-আভরণ |” 

“দ্বর্ণহার নিমূ মুঞি” বলে_কোন জন ॥ ৫৫৪1 

কেহ বলে,__“মুগ্চি নিমু রজত ন্‌পূর |” 

সবে এই মনকলা খায়েন প্রচুর ॥ ৫৫৫ ৷ 
নিত্যানন্দের ইচ্ছায় দস্যগণের চক্ষে নিদ্রাবির্ভাব__ 

হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায় ৷ 

নিদ্রা-ভগবতী আলি’ চাপিলা সবায় ॥ ৫৫৬ | 

সেই খানে ঘুমাইলা সব দস্গুগণ ৷ 

নিদ্রায় হইলা সবে মহা অচেতন ৷৷ ৫৫৭ ॥ 

প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত । 

রান্রি পোহাইল, তবু নাহিক সম্বিত ॥ ৫৫৮ ॥ 

কাকরবে প্রাতঃকালে দস্যুগণের জাগরণ-__ 
কাক-রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ ৷ 
রান্ত্রি নাহি দেখি' সবে হৈল দুঃখ মন ॥ ৫৫৯ ॥ 


সসম্মে অস্ত্রশস্ত্র গুপ্তস্থানে রাখিয়া 
গন্গাস্সানে গমন-_ 


আস্তে ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে ॥ 

সত্বরে চলিলা সব দস! গঙগ-স্বানে ॥ ৫৬০ ॥ 
পরস্পর দোষারোপ ও চণ্তীর দোহাই__ 

শেষে সব দক্যুগণ নিজ-স্থানে গেলা । 

সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা ৷৷ ৫৬১ ॥ 


৫৩৮। আমাদের ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিতে 


ও 
রা ৭৮৫ শ্লোকে ব্রাক্মণব্বের লক্ষণ ও সংজ্ঞা - 
ব্য। 


৫৩৫ । সুক্রাক্মণের লক্ষণ__মহা-অকিঞ্চনতা ৷ 


শ্রীচর্ভীমাতাই একমাত্ৰ আশ্রয় । তিনি দয়া করিয়া 
আমাদের দসু'ৃত্তির উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। 













৯৬৪ 


কেহ বলে, “তুই আগে ঘৃমায়ে পড়িলি ৷” 
কেহ বলে, “তুই বড় জাগিয়া আছিলি ॥”৫৬২ 
কেহ বলে,_-“কলহ করহ কেনে আর । 
লঙ্জা-ধর্মম চণ্ডী আজি রাখিল সবার ॥” ৫৬৩ ॥ 
দসুয-সেনাপতি যে ব্ৰাহ্মণ দুরাচার । 
সে বলয়ে, “কলহ করহ কেনে আর ॥ ৫৬৪ | 
যে হইল সে হইল চণ্তীর ইচ্ছায় ৷ 
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায় ॥ ৫৬৫ ॥ 
বৃঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে ৷ 
বিনি-চনণ্ডী-পূজিয়া গেলাঙ তে-কারণে ॥ ৫৬৬ n 
ভাল করি’ আজি সবে মদ্য মাংস দিয়া । 
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া |) ৫৬৭ ॥ 
দস্যুগণের মদ্যম৷ংসাদি-দ্বারা চণ্ডীপূজা_ 
এতেক করিয়। যুক্তি সব দস্যুগণ । 
মদ্য মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন ॥ ৫৬৮ ॥ 
অন্যদিনে দস্যগণের নানা অন্তরশন্র ও পোষাক পরিচ্ছদ 
ধারণপ্রবর্বক নিত্যানন্দের বাসস্থ'ন-বেষ্টন_ 
আর দিন দঙস্যুগণ কাচি’ নানা অন্তর । 
আইলেন বীর ছাঁদে পরি’ নীল-বস্ত্র ॥ ৫৬৯ ॥ 
মহা-নিশা__সব্বলোক আছয়ে শয়নে ৷ 
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে ৷ ৫৭০ ॥ 
নিত্যানন্দ-বাসস্থানের চতুদ্দিকে অভূতপূর্ব 
হরিনামকীর্তনকারী দর্শন-__ 
বাড়ীর নিকটে থাকি’ দক্যুগণ দেখে । 
চতুদ্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ৷ ৫৭১ ॥ 
বহু অস্ত্রধারী পদাতিক-দর্শনে দস্যুগণের বিস্ময় ও 
পরস্পর নানা প্রকার অনুমান উক্তি, তথা 
নিত্যানন্দ-প্রভাব-কীর্ভন-__ 
চতুদ্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ ৷ 
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ ৷ 
পরম প্রকাণগুমৃত্তি__সবেই উদ্দণ্ড । 
নানা-অস্্রধারী সবে__পরম প্রচণ্ড ॥ ৫৭৩ ॥ 
সব্বদক্গুগণ দেখে তার একোজনে । 
শতজনো মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে ॥ ৫৭৪ ॥ 
সবার গলায় মালা, সব্র্বাজে চন্দন । 
নিরবধি করিতেছে নামসংকীর্তন ৷৷ ৫৭৫ ॥ 


জর্জন করিয়া আক্রমণ! 


শ্রীত্রীচৈতন্যভাগবত 


নিত্যানন্দ-প্রভুবর আছেন শয়নে। 

চতুদ্দিকে ‘ক্ষণ’ গায় গেই-সব-গণে ॥ ৫৭৬ 
215 দেখি' বড় হইলা বিস্মিত 1 
বাড়ী ছাড়ি’ সবে বদিলেন এক ভিত ॥ 
সব্বদস্যগণে যুক্তি লাগিলা করিতে । 
“কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে ॥” 
কেহ বলে,_-“অবধত কেমতে জানিয়। ৷ 
কাহার পাইক আনিঞাছয়ে মাগিয়া ॥৮ ৫৭৯ ॥ 
কেহ বলে,_-“ভাই, অবধূত বড় ‘জ্ঞানী’ ৷ 
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মূখে শুনি ॥ ৫৮০॥ 
জ্ঞানবান্‌ বড় অবধূত মহাশয় ৷ 

আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয় ॥ ৫৮১ ॥ 
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ ৷ 

মনৃব্যের মত নাহি দেখি এক জন ॥ ৫৮২ ॥ 
হেন বৃবি__এই সব শক্তির প্রভাবে । 
“গোসাঞী” করিয়া তা'নে কহে সবে” ৫৮৩ ॥ 
আর কেহ বলে,_“তুমি অবৃধ যে ভাই! 

যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোসাঞী 0৮৫৮৪ 
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ ৷ 

সে বলয়ে,_“জানিলাঙ সকল কারণ ॥ ৫৮৫ ॥ 
যত বড় বড় লোক চারিদিক হৈতে ৷ 

সবেই আইসেন অবধূতেরে দেখিতে ॥ ৫৮৬ ॥ 
কোন দিক্‌ হইতে কোন রাজার লস্কর ৷ 
আসিয়াছে, তা"র পদাতিক বহুতর ৷৷ ৫৮৭॥ 
অতএব পদাতিক সকল ভাবক ৷ 

এই সে কারণে ‘হরি হরি’ করে জপ ॥ ৫৮৮ ॥ 


৫৭৭ ॥ 


৫৭৮ ॥ 


পদাতিকগণকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ 
১০ দিন ঘরের বাহির না হইবার জন্য 
দস্যুদলপতির যুক্তি 

এবা নহে, কোন পদাতিক আনি থাকে । 
তবে কত দিন এড়াইব এই পাকে ॥ ৫৮৯ ॥ 
অতএব চল সবে আজি ঘরে ঘাই। 
চুপে চাপে দিন দশ বসি’ থাকি ভাই ॥৮ ৫৯০ ॥ 
এত বলি’ দস্যগণ গেল নিজ ঘরে ৷ 
অবধূৃতচন্দ্র প্রভু স্চ্ছন্দে বিহরে ॥ ৫৯১ ॥ 
৫৬৭ ৷ চণ্ডীপূজার উপকরণ মদ্য ও মাংস! 
৫১। পাইক-_পদাতিকগণ; রাখে__রক্ষা করে! 


রর" 
৫৮৪ ৷ যিনি ভোজন করেন এবং যিনি অলঙ্কা 





নিত্যানন্দচরণ-ভজনফারীরই যখন অনায়াসে সব্ববিঘ্নের 
খণ্ডন হয়, তখন নিত্যানন্দ প্রভুর বিদ্মকারীর 
অস্তিত্ব কোথায় 2 
নিত্যানন্দ-চরণ ভজয়ে ঘে খে জনে । 
সবর্ববিঘ্ন খণ্ডে" তাহা সবার স্মরণে || ৫৯২ un 
হেন নিত্যানন্দ প্রভু বিহরে আপনে ৷ 
তাহানে করিতে বিন পারে কোন্‌ জনে ॥ ৫৯৩ ॥ 
নিত)নন্দদাসের স্মরণে অবিদ্যা-খগ্ুন_ 
অবিদ্যা খণ্ডয় ঘা'র দাসের স্মরণে । 
{ সে প্রভুরে বিঘ্ন করিবেক কোন্‌ জনে ॥ ৫৯৪ i 
{ সব্বগণসহ বিদ্ননাথ নিত্যানন্দদাস জগৎ-বিনাশক রুদ্র 
| নিত্যানন্দের অংশাংশ__ 
সব্বগণ-সহ বিল্লনাথ যাঁ’'র দাস । 
যা'র অংশ রুদ্র করে জগত-বিন/শ ৷৷ ৫৯৫ ॥ 
নিত্যানন্দ-অংশাংশ শেষের আলোড়নে ভূমিকম্প_- 
ধা'র অংশ নড়িতে ভুবন কল্প হয়। 
হেন প্রভু নিত্যানন্দ ; কা'রে তা'ন ভয় ॥৫৯৬॥ 


বস্্রাদি পরিধান করেন, তিনি কি প্রকার সংযত ব্যক্তি ? 

৫৮৮। ভাবক-_ভাবৃক। 

৫৯৩। মৎসরস্বভাব জনগণ সাধৃগণের সদু- 
[দেশের ব্যাঘাত করে। তাহারা দুঃস্বভাববশে জগতের 
শকল প্রকার উপকারের বাধা দেয়। শ্রীনিত্যানন্দ 
₹ফসেবা-কামী হইয়া যে-সকল চেষ্টা করেন, তাহাতে 


সং মংসরস্বভাব ব্যক্তি বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ 
বনা। 


| ক ৪৯৪। যে শ্ৰীমিত্যানন্দের অনুগত ভৃত্যের কথা 
কান ব্যক্তির স্মৃতিপথে উদিত হইলে তাহার কোন 
প্রকার ওগবদ্বৈমুখ্যরাপ অবিদ্যার কাৰ্য্য সংরক্ষিত 
ৃ উঃ পারে না, সকল দুৰ্ব্বুদ্ধি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই 
| টা টা প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের বিদ্ব-সাধনে 
| মর্থ হয় না। 
| টি বিশ্বজগৎ ধ্বংস করিতে যে নিত্যানন্দ 
অংশ-কলা গুণাবতাররাপি-রুদ্রই সমর্থ হন, 
ER গণপতি যাহার কৈক্রর্য্য করিতে সর্ব্বদা 
ও তে অংশ পৃথিবীর ধারক শ্রীঅনন্ত একটু 
ননদ চহদ্দশ ভুবন কম্পিত হয়, সেই নিত্যা- 
TE. নিকট হইতে কিরূপে ভীত হইবেন? 
যদ তথ্য-_যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎ- 
*! ভবত্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং 


২৮০৯ 


অন্তযখণ্ড-_পঞ্চম অধ্যায় 


৯৬৫ 


সব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীৰ্তন ৷ 
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন ॥ ৫৯৭ ॥ 
সব্ব-অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার ৷ 
যেন দেখি বলদেব_ রোহিণী-কুমার ॥ ৫৯৮ ॥ 
কপূর, তাহ্বল প্রভু করেন চব্বণ ৷ 
ঈষৎ হাসিয়া মোহে’ জগজন-মন ॥ ৫৯৯ ॥ 
অভয়-পরমানন্দ বুলে সব্বস্থানে। 
অভয়-পরমানন্দ ভ্ঞ-গোচ্ভীসনে ॥ Loo ॥ 

তৃতীয়বার দসুাগণের নিত্যানন্দ বাসস্থানের 

সমীপে আগমন 

আ'রবার যুক্ত করি’ পাপী দস্যুগণে। 
আইলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের ভবনে ॥ ৬০১ ॥ 
দৈবে সেই দিনে মহা-মেঘে অন্ধকার ৷ 
মহা-ঘোর-নিশা-_নাহি লোকের সঞ্চার ॥ ৬০২ 
মহা-ভয়ঙ্কর নিশা চোর-দস্যুগণ । 
দশ-পাঁচ অস্ত্র একো জনের কাচন ॥ ৬০৩ ॥ 


গতিং গতা ॥ ভোঃ ১০:৮৫।৩১) মন্তয়াদ্বাতি বাতোহয়ং 
সৃষ্যস্তপতি মন্তয়াৎ । বর্ষতীন্দ্রো দহ্যত্যগ্রিমূতুশ্চরতি 
মভয়াৎ (ভাঃ ৩২৫৪২) যোহন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি 
ভুতৈবপ্তাথিলাশ্রয়ঃ। স বি্ণাখ্যোহধিযক্রোহসৌ কালঃ 
কলয়তাং প্রভুঃ॥ ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দেষ্যো 
ন চ বান্ধবঃ। আবিশত্যপ্রমত্তোহসৌ প্রমত্তং জনমন্ত- 
ক্বৎ | যদ্ভয়াদ্‌ বাতি বাতোহয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্‌- 
ভয়াৎ। যডগ্নাদর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যভয়াৎ ॥ 
যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ। স্বে স্বে 
কালেহভিগৃহ, স্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥ সবস্তি সরিতো 
ভীতা নোৎসপৰ্ত্যুদধির্যতঃ ৷ অগ্নিরিন্ধে সগিরিভিভূর্ন 
মজ্জতি য্য়াৎ ॥ অদো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নি- 
য়মানভঃ ৷ লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্‌ সপ্তভিরা- 
বৃতম্‌ ৷৷ গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিজ্বস্য যদ্তয়াৎ ৷ 
বর্তন্তেহনৃযৃগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্‌ ॥ সোইনন্তোহ- 
ত্তকরঃ _কালোহনাদিরাদিরুদব্য়ঃ | জনং জনেন 
জনয়ন্মারয়ন্‌ মৃত্যুনান্তকম্‌ 1 ভোঃ ৩1২৯/৩৮-৪৫) 
যৎপাদ-পল্লবযূগং বিনিধায় কুম্তদন্ে প্রণাম সময়ে স 
গণাধিরাজঃ ৷ বিদ্লান্‌ বিহন্তমলমস্য জগন্রয়স্য গোবিন্দ- 
মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ৷৷ ব্রহ্মসংহিতা ৫ অধ্যায় 
৫০ শ্লোক)! 


৬০৩1 কাচন-__সঙ্জা। 


৯৬৬ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 







সকলের অন্ধতা-্প্রাপ্তি ও গর্তে পতন মনে ভাবে" বিপ্র_ণ্নি 
প্রবিষ্ট হইল মাত্ৰ বাড়ীর ভিতরে । সত্য এহো সি 88077. 
র ই ৬) এহো অশ্বর,- মনৃষ্য কত কতে 
সবে হৈল অন্ধ, কেহ চাহিতে না পারে ৷৷ ৬০৪ ॥ একদিন মোহিলেন সবারে মিরা 
ন A ন নতৰয় । 
কিছু নাহি দেখে, অন্ধ হৈলৈ AAD তথাপিহ না বুঝিলী ঈশ্বর-মায়ায় ॥ 
সবেই হইল হত-প্রাণ-বৃদ্ধি-মন ৷ ৬০৫ ॥ আর দিন মহা-অভূত পদাতিকগণ ৮ 
কেহ গিয়া পড়ে গড়- ত ঠ ৰ ৮ 
ডেড 3 ভিতরে । দেখাইল, তবু মোর নহিল চেতন ॥ ৬২১ || 
জোকে পোকে ডাসে তা'রে কামড়াই’ মারে ॥৬০৬ যোগ্য মুঞি-পাগিষ্ঠের এ লব দুর্গতি 
চ্চ তত টি রর 
উচ্ছিষ্ট গত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে । হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈল, মতি ॥ ৬২২ ॥ 
তথায় মরয়ে বিছা-পোকের কামড়ে ॥ ৬০৭ ॥ এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে গার । 
ক ; রি র 
EE কেহ পড়ে গিয়া কাটার উপরে ৷ নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর ॥৮ ৬২৩॥ 
সব্ব অঙ্গে ফুটে কাটা, নড়িতে না পারে ৷৷ ৬০৮৷ 


দস্যসেনাপতির নিত্যানন্দ-চরণে শরণগ্রহণ ; অশোক- 
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন ৷ দে 


হ। 
॥ ৬১৯ ॥ 


হস্ত পদ ভাঙ্গি’ কেহ করয়ে ক্রন্দন ৷৷ ৬০৯ ॥ এত ভাবি’ দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ । 

সেইখানে কা’রো কা'রো গায়ে আইল জ্বর ৷ চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ ৷ ৬২৪ ॥ 

স্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর ৷৷ ৬১০ ॥ সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর ৷ 

ইন্দ্রের মহাঝড়রস্টি প্রকাশপৃবর্বক নিত্যানন্দ-সেবা__ সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও নিস্তার ৷৷ ৬২৫ ॥ 

হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী ৷ দস্যসেনাপতির নিত্যানন্দ-স্তব-__ 

করিতে লাগিলা মহা-ঝড়-ব্বষ্টি তথি ৷৷ ৬১১ ॥ “বক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল-গোপাল ! 

একে মরে দস্যু পোক-জোঁকের কামড়ে ৷ রক্ষা কর’ প্রভূ, তুমি সবর্বজীব-পাল ॥ ৬২৬ ॥ 

বিশেষে মরয়ে আরো মহাব্বজ্টি-ঝড়ে ॥ ৬১২ ৷ যে জন আছাড় প্রভূ, পৃথিবীতে খায়৷ 

শিলা ব্চ্টি পড়ে সব অঙ্গের উপরে ৷ পুনশ্চ পৃথিবী তা'রে হয়েন সহায় ॥ ৬২৭ ॥ 

প্রাণ নাহি যাগ, ভাসে দুঃখের সাগরে 1 ৬১৩ ॥ এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে । 

হেন সে পড়নে একো মহাঝন্ঝনা । শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখ তরে ৷৷ ৬২৮ 
: ভ্রানে মৃচ্ছা যায় সবে পাসরি’ “আপনা? ॥ ৬১৪ ॥ তুমি সে জীবের ক্ষম স্ব অপরাধ ৷ 

মহাব্বন্টি দস্যুগণ ভিজে নিরন্তর ৷ পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ ॥ ৬২৯ ॥ 

মহা-শীতে সভার কম্পিত কলেবর ৷৷ ৬১৫ ॥ তথাপি যদ্যপি আমি ব্ৰহ্মদ্ম গোবধী ৷ ৰ 

অন্ধ হইয়্াছে__কিছু না পায় দেখিতে । . মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী ॥ ৬৩০ 

মরে দস্যগণ মহা-ঝড়-ব্বল্টি-শীতে ॥ ৬১৬ ॥ সব্ব সি তোমার শরণ ৷ তন 

নিত্যানন্দ-দ্রোহে আসিয়াছে এ জানিয়া ৷ লইলে, খণ্ডয়ে তা’'র নু এ: 

ক্রোধে ইন্দ্র বিশেষে মারেন দুঃখ দিয়া ৷৷ ৬১৭ ৷ এছ ভু 


অন্তেও তুমি সে প্রভূ, কর পরিন্রাণ ॥ ৬৩২ |) 
এ সঙ্কট হৈতে প্রভু, কর আজি রক্ষা ৷ 

যদি জীও প্রভু, তবে কৈনু এই শিক্ষা ॥ ৬৩৩ ॥! 
মিরেবাব- 


দস/সেনাপতির নিত্যানন্দ-এশ্বয্য-স্মরণে জ্ঞানোদয়_ 
- কতোক্ষণে দক্গ্য-লেনাপতি যে ব্ৰাহ্মণ ৷ 
অকস্মাৎ ভাগ্যে তা'র হইল স্মরণ ৷ ৬১৮ ॥ 
555 লড়ঘাই__রাজা বা ভূম্যধিকারী প্রভৃতির 
প্রাসাদ বা অটটালিকার চতুঃপার্থস্থ পরিখা । 


৬২৭ ৷ তথ্য_ভূষৌ স্খলিতপাদানাং ভু 
লম্বনম ৷ ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং i 
৬২৮ | আপাতদুঃখ বা অভাব দেখিয়া re 
অধিক বানের প্রতি ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষুব্ধ বা রঃ নী 
ৃ গ্রণের অপরাধই সঞ্চিত হয় ।. কোন প্রকার ক 










অস্তাথণ্ড--পঞ্চম অধ্যায় 





শি 


জন্ম জন্ম প্রভু তুমি, মূঞি তোর দাস । 
কিবা জীঙ মরোঁ এই হউ মোর আশ ৮ ৬৩৪ ॥ 
পতিতপাবন নিত্যানন্দের দসু।দল-উদ্ধার-_ 
র্ুগামগ্ন নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার ৷ 
শুনি? করিলেন দক্গ্যুগণের উদ্ধার ॥ ৬৩৫ ॥ 
দস্যগণের যাবতীয় দণ্ড ও উৎপাত-মোচন, 
গৃহে গমন ও গঙ্গায়।ন_ 
এই মত চিন্তিতে সকল দগ্যুগণ ৷ 
সবার হইল দুই চক্ষু-বিমোচন ॥ ৬৩৬ ॥ 
নিত্য।নন্দ-গ্বরূপের শরণ-প্রভাবে । 
ঝড় ব্বচ্টি আর কা'র দেহে নাহি লাগে ॥ ৬৩৭) 
কতক্ষ:ণ পথ দেখি’ সব দস্যুগণ ৷ 
মৃতপ্রায় হ'য়ে সবে করিলা গমন ॥ ৬৩৮ ॥ 
সবে ঘরে গিয়া সেই মতে দস্যুগণ ৷ 
গঙ্গাস্সান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ ॥ ৬৩৯ ॥ 
দসু/সেনাপতি-দ্বিজের নিত্যানন্দ চরণে উদ্ধারার্থ 
প্রার্থনা ও নিত্যানন্দ-কৃপায় প্রেমভক্তি-লাভ-_ 
দস্য-সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে ৷ 
নিত্যানন্দচরণে আইলা সেই মতে ৷৷ ৬৪০ ॥ 
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ । 
গতিতজনেরে করি’ শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ৬৪১ ॥ 
চতুদ্দিকে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি। 
আনন্দে হঙ্কা'র করে অবধৃত-মণি ॥ ৬৪২ ॥ 
সেই মহাদস্য দ্বিজ হেনই সময় । 
রাহি, বলি’ বাহু তুলি’ দণ্ডবৎ হয় ॥ ৬৪৩ ॥ 
আপাদমস্তক পুলকিত সব অঙ্গ 
নিরবধি অশ্চধারা বহে, মহাকম্প ৷! ৬৪৪ ॥ 
ইস্কার গর্জন নিরবধি করে প্রেমে ৷ 
বাহ্য নাহি জানে বিপ্ৰ করয়ে ক্রন্দনে ॥ ৬৪৫ ॥ 
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া । 
আপনা” আপনি নাচে হরঘিত হৈয়া ৷ ৬৪৬॥। 
“ছাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন !” 
বাহ ভুলি’ এইমত বলে ঘনে ঘন ॥ ৬৪৭ ॥ 
দেখি’ হইলেন সবে পরম বিস্মিত । 
এমত দস্যুর কেন এমত চরিত ॥৮ ৬৪৮ ॥ 
কেহ বলে,_“মায়া বা করিয়া আসিয়াছে। 
কান পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে 0৮৬৪৯ 


রা হস্ত পতিত হইবার পর তাহারা বুঝিতে 


যয, তুমিই একমাত্র ভ্রাণকতা ৷ 


৯৬৭ 


কেহ বলে, “নিত্যানন্দ পতিতগাবন। 
কপার ইহার বা হইল ভাল মন ॥” ৬৫০ ৷ 
পৃর্ব দসু।বিপ্রের প্রেমবিকার-দর্শনে নিত্যানন্দের বিপ্রকে 
আমূলবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা__ 

বিপ্রের অত্যন্ত গ্রেম-বিকার দেখিয়া । 
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া || ৬৫১ ॥ 
প্রভু বলে,_-“কহ দ্বিজ, কি তোমার রীত ৷ 
বড় ত’ তোমার দেখি অদ্ভূত-চরিত ॥ ৬৫২ ॥ 
কি দেখিলা, কি শুনিলা ক্লষ্ণ-অনুভব । 
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব ॥? ৬৫৩ ॥ 
শুনিয়। প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্ৰাহ্মণ ৷ 
কহিতে ন৷ পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন ॥ ৬৫৪ ॥ 
গড়াগড়ি যায় পড়ি’ সকল অঙ্গনে । 
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় আপনা আপনে ॥৬৫৫॥ 

বিপ্রের নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট আমূল 

ঘটনা-বর্ণন—_ 

সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে। 
কহিতে লাগিলা সব প্রভু-বিদ্যমানে ॥ ৬৫৬ ॥ 
“এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আমার । 
নাম সে ব্রাঙ্মণ'__ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার ৷৷ ৬৫৭ ॥ 
নিরন্তর দুষ্টসজে করি ডাকাচুরি ৷ 
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি ॥ ৬৫৮ ॥ 
মোরে দেখি’ সব্্ব নবদ্বীপ কাপে ডরে। 
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে ॥ ৬৫৯ ॥ 
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার ৷ 
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার ॥॥ ৬৬০ ॥ 
এক দিন সাজি’ বহু লই’ দস্যুগণ ৷ 
হরিতে’ আইলু মুঞি শ্রীঅঙ্গের ধন ॥ ৬৬১ ॥ 
সেদিন নিদ্রায় প্রভু, মোহিলা সবারে ৷ 
তোমার মায়ায় নাহি জানিল তোমারে ॥ ৬৬২ ॥ 
আরদিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া ৷ 
আইলাঙ খাঁড়া-ছুরি-দ্রিশূল কাচিয়া ॥ ৬৬৩ ॥ 
অদভূত মহিমা দেখিলাঙ সেইদিনে ৷ 
সৰ্ব্ব বাড়ী আছে বেড়ি’ পদাতিকগণে ॥ ৬৬৪ ॥ 
একেক পদাতিক যেন মত্তহস্তিপ্রায় ৷ 
আজানূলস্বিত মালা সবার গলায় ॥ ৬৬৫ ॥ 


৬৪৯। কপট ব্যজ্তিগণের স্বভাব এই যে, বাহিরে 


সারল্য ও আনুগত্য দেখাইয়া সুযোগ পাইলেই তাহারা 


৯৬৮ 
শীত্রীচৈতন্যভাগবত 


নিরবধি হরিধ্বনি সবার বদনে । 

তুমি আছ গৃহ-মাঝে আনন্দে শয়নে ॥ ৬৬৬ ॥ 
হেন সে পাপিষ্ঠচিত্ত আম।” সবাকার । 

তবু নাহি বুঝিলাঙ মহিমা তোমার ॥ ৬৬৭ ॥ 
‘কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে ॥, 

এত ভাবি’ সেদিন গেলাঙ সেইমতে ॥ ৬৬৮ ॥ 
তবে কত দিন ব্যাজে কালি অ৷ইলাঙ । 
আসিয়।ই মাত্ৰ দুই চন্ষু খাইলাঙ ৷৷ ৬৬৯ ॥ 
বাড়িতে প্রবিষ্ট হই’ সব দস্যুগণে । 

অন্ধ হই সবে পড়িলাঙ নানাস্থানে ॥ ৬৭০ ॥ 


ঘেন মোর চিন্ত হৈল তোমার হিংসায় । 
সেই মোর প্রায়শ্চিত-_মরিমু গঙ্গায় | 
শুনি’ অভি অকৈতৰ দ্বিজের বচন। 
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সব্বভজ্তগণ ৷৷ ৬৮১ ॥ 

প্রভু বলে,_‘দ্বিজ, তুমি ভাগ্যবন্ত বড় । 
জন্মজন্ম ক্ুষ্ণের সেবক তুমি দঢ় ॥ ৬৮২ ॥ 
নহিলে এমত ক্বপা করিবেন কেনে। 

এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভৃত্য বিনে ॥ ৬৮৩ ॥ 
পতিত-তারণ-হেতু টচৈতন্যগোসাপ্রিঃ I 

অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য নাঞ্ি॥ ৬৮৪ ॥ 


৬৮০ ॥ 


কটা জোৌঁক গোক ঝড় ব্বচ্টি শিল।ঘাতে ৷ জীব পুনরায় স্বতন্রতার অপব্যবহার না করিলে 
সবে মরি, কা'রো শক্তি নাহিক যাইতে ॥ ৬৭১ ॥ পতিতপাবন-নিত্যানন্দের ক্ষমা__ 
মহা-যমযাতনা হইল যদি ভোগ । শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই। 

তবে শেষে সবার হইল ভক্তিযোগ ॥ ৬৭২ ॥ আর যদি না করিস সব নিমু মূঞি ৷৷ ৬৮৫ ॥ 
তোমার ক্পায় সবে তোমার চরণ । পরহিংসা, ডাকা -চুরি, সব অনাচার । 

করিল একান্তভাবে সবেই স্মরণ ॥ ৬৭৩ ॥ ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর ॥ ৬৮৬ ॥ 
হইল সবার তবে চক্ষু-বিমোচন । পাপৰৃত্তি পরিত্যাগপূবর্বক হরিনামে উপদেশ ; গাপরৃস্ত 


সংরক্ষণপৃবর্বক হরিন।ম-গ্রহণের অভিনয় 
নামাপরাধমান্র_ 
ধঙ্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম ৷ 
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিন্রাণ ॥ ৬৮৭ ॥ 


হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন ৷৷ ৬৭৪ ৷৷ 
আমি সব এড়৷ইল্‌_ এ সব যাতনা । 
এ তোমার স্মরণের কোন্‌ বা মহিমা ॥ ৬৭৫ ॥ 


ঘাহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ৷ cD EE GE SEELEY 
1925 525 ১ ধর্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥৮ ৬৮৮ ॥ 
কহিয়া কহিয়। ছ্িজ কান্দে উদ্ধ রায় - আপন গলার মালা-প্রদান_ 
হেন লীলা করে প্রভু অবধৃতরায় ॥ ৬৭৭ ॥ এত বলি’ আপন-গলার মালা আনি । 

রতন বিররাডডজালিজদকে গাম তুষ্ট হুই’ ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি ৷৷ ৬৮৯ ৷৷ 
শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান ৷ মহা-জয়জয়-ধ্বনি হইল তখন ৷ 
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম ৷৷ ৬৭৮ ॥ দ্বিজের হইল সর্ব্ববন্ধ বিমোচন ৷৷ ৬৯০ ॥ 


বিপ্রের ক্রন্দন ও কাকুব্বাদ-_ 
কাকু করে দ্বিজ প্রভু-চরণে ধরিয়া । 
ক্ৰন্দন কর্মে বহু ডাকিয়া ডাকিয়া ॥॥ ৬৯১ | 


ব্রাহ্মণের গঙ্গায় দেহত্যাগরূপ প্ৰায়শ্চিত্তে সঙ্কল্প-_ 
দ্বিজ বলে, __“প্রভু, এবে আমার বিদায় ৷ 
এ দেহ রাখিতে আর মোরে নাহি ভায় ৷৷ ৬৭৯ ॥ 





প্রবৃত্তি থাকে না, সেরূপ স্থানে নিজানূষ্ঠিত 
ফল হইতে পরিত্রাণ আকাঙক্ষা করা হয়। উহ 


হ্‌ [9 বাহত হ্‌ লে পূনর য় পাপপ্রৰ তর 
~~ A 


উজ রা রর দে টি পাপিজীব নিজ তাৎকালিক স্বভাবক্রমে পুনরায় রা 
হয় না । প্ৰায়শ্চিত্তবিধানে যে দ of না হয়। প্ররত্ত হয়! দেউলিয়াদিগের খণ পরিশোধের ক্ষ রা 
ভরা: ভা 1 পন- না থাকিলে ধর্মাধিকরণের সাহায্যে যেরূপ নূতনভা 0 
ie ic নি অর্জনের শক্তি দেওয়া হয়, তদুপ পরের অনিজ্টাচর 


অবৈধ কাধ্যে প্রবৃত্ত হয় ৷: 
৬৮৫। অনুষ্ঠিত, পাপের বিষয় যোগ্যগুরুর 






| 


| 
| 


অন্ত্যখণ্ড--পঞ্চম অধ্যায় 


“আহে প্ৰভু নিত্যানন্দ পাতকী-পাবন ! যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দস্বরূপ না মানে’ । 


মূঞি পাতকীরে দেহ’ চরণে শরণ ॥ ৬৯২ ॥ 

তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি। 

মুগ্রি পাপিষ্ঠের কোন্‌ লেকে হৈবে গতি ॥৮৬৯৩ 
বিপ্রের মস্তকে নিত্যানন্দের পদস্থ পন 

নিত্যানন্দ প্রভুবর--করুণ।সাগর । 

পাদপদ্ম দিলা তা’র মস্ত ক-উপর ॥ ৬৯৪ ॥ 

চরণারবিন্দ পাই’ মস্তকে প্রসাদ । 

ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥ ৬৯৫ ॥ 

সেই দ্বিজের চেষ্টায় চোরদস্ুগণের পাপরুত্তি পরিত্যাগ 

এবং চৈতন্যপদাশ্রয়__ 

সেই দ্বিজ-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ ॥ 

ধর্মপথে আসি’ লইল চৈতন্যশরণ ॥ ৬৯৬ ॥ 
গাগরতি ও অনাচার পরিত্যাগপৃরর্বক দসু!গণের 

হরিনাম-গ্রহণ-_ 

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার ৷ 

সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥ ৬৯৭ ॥ 

সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ । 

সবে হইলেন বিষ্তভক্তিযোগে দক্ষ ॥ ৬৯৮ ॥ 

ক্ুষপ্রেমে মত্ত, ক্রষ্ণগান নিরন্তর ৷ 

নিত্যানন্দপ্রভু হেন করুণা-সগর ৷৷ ৬৯৯ ৷ 
অভুতপৃব্ব মহাবদান্যাবতার শ্রীনিত্যানন্দ__ 

অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায়। 

নিরবধি নিত্যানন্দ ‘চৈতন্য’ লওয়ায় ॥ ৭০০ ॥ 


ধড়ৃতি পাপবাসনা বিদৃরিত হইয়া সপথে জীবন 
বাগন করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে পাপে মন আর ধাবিত 
হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এ পাগিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পৃর্বরতি- 
সমূহ ক্ষমা করিয়া তাহার নবজীবন সঞ্চার করিলেন। 


৬৯৮। অ-বিষ্ণভক্তি ও বিষ্ভক্তির মধ্যে পার্থক্য 
আছে। বিষ্ণুভক্তিতে নিজেন্দ্িয়তর্পণপরতা নাই; আর 
বিষ্ব্যতীত অন্যদেবের প্রতি ভক্তিতে নিজক।মনার 
১রিতার্থতা আছে। বিষ্ণুক্তিযোগের মধ্যেও ক্ষীণ, 
“ধম ও নিপূণ ভেদে তারতম্য আছে। হরিনাম- 
ই৭-ফলে কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয় এবং সব্ব্বোভতম রসে 
“যান্ত অধিকার-লাভ ঘটে 


৭০১। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সৰ্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণও যদি 

চার, ইরাপের আনুগত্য না করেন, তাহা হইলে 

গণ সেই নিব্বোধ ব্রাহ্মণকে তাহাদের শ্রেণী- 
--১২২ 


৯৬৯ 


তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যগণে ॥ ৭০১ | 
নিত্যানন্দ-কুপার মহত্ব 

যোগেশ্বর-সবে বাঞ্ছে যে প্রেমবিকার ৷ 

যে অগ্ যে কম্প যে বা পুলক হুঙ্কার ॥ ৭০২ ॥ 

চোর ডাকাইতে হইল হেন ভক্তি । 

হেন প্রভু-নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি ॥ ৭০৩ ॥ 

ভজ ভজ ভাই, হেন প্রভু-নিত্যানন্দ। 

যাহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥ ৭০৪ ॥ 
যে শুনয়ে নিত্যানন্দপ্রভুর আখ্যান । 

তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান্‌ ॥ ৭০৫ ॥ 

দস্যগণমোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে । 

নিত্যানন্দ-চৈতন্য দেখিবে সেই জনে ॥ ৭০৬ ॥ 

হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে ৷ 

বিহরেন অভয়-পরমানন্দ-সূখে ॥ ৭০৭ ॥ 
সপার্ষদ-নিত্যানন্দের নবদীগের প্রতি গ্রামে-গ্রামে 

কী্তুন-সহিত ভ্রমণ-_ 

তবে নিত্যানন্দ সব্ব পারিষদ-সন্গে ৷ 

প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে' কীর্তনের রঙ্গে ॥ ৭০৮ ॥ 
কখনও গঙ্গার পরপার-কুলিয়ায় গমন 

খানচৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া । 

গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥ ৭০৯ ॥ 

বিশেষে সুতি অতি বড়গাছিগ্রাম । 

নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান ৷৷ ৭১০ ॥ 


ভুক্ত করায়; অথবা শ্রীনিত্যানন্দ চোরদস্যুগণের 
শ্রেণীতে উহাকে স্থাপিত করান ৷ 

৭০৩। ডাকাইত-_(হিন্দি) দস্যু, লৃষ্ঠনকারী ৷ 

৭০৯। খানচোড়া-_পাঠান্তরে, “খালাছড়া”, কেহ 
কেহ বলেন, থানাজোড়া, খানাচৌতা, একডালাই ‘খানা- 
চৌড়াঃ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ৷ ‘খালাছড়া’ বলিতে 
প্রাচীন নদীর খাদ, ছাড়ি-খাদ ও বুজান-গঙ্জা বা খাল 
প্রভৃতি বুঝায় । বড়গাছি_-এই গ্রাম অদ্যাপি বর্তমান 
এবং “কাল্শির খাল” রুকুনপুর প্রভৃতি গ্রামের নিকট- 
এই গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দের শ্বশুরালয় অবস্থিত 





বর্তী। 

ছিল । 
দোগাছিয়া__কৃষ্ণনগরের নিকট দোগাছিয়া গ্রাম ৷ 

সেখানে শ্রীনিত্যানন্দের জনৈক সেবকের বাস ছিল । 
শ্রীনবদ্ীপ- শ্রীগঙ্গার পূর্র্বপারে শ্রীমায়াপুরকে 





৯৭০ শ্রীশত্ীচেতন্যভাগবত 





















বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয় ৷ তথাপিহ নাম কহি__জানি ধাঁ’'র খর । 
/ তাহার করিতে নাহি পারি সমূচ্চয় ॥ ৭১১ | নাম মান্র সমরণেও তরিয়ে সংসার ॥ ৭১৯ I 
] নিত্যানন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের চরিত্র ঘা"র যার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার । 
fl নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ ৷ সবে নন্দ-গে।জ্তী গোপ-গোপী-অবতার ॥ ৭২০॥ 
| নিরবধি সবেই পরমানন্দ-মন ৷৷ ৭১২ ॥ নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়। । 
কা'রো কোন কর্ম্ম নাই সংকীর্তন-বিনে ৷ পূব্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয্পা। ॥ ৭২১ ॥ 
॥ সবার গোপালভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৭১৩ ॥ কতিপয় নিত্যানন্দপার্ষদের নাম ও চরিত্র ; 
| বেন্র বংশী সিল ছাঁদ-দড়ি গুঞ্জাহার । রামদাস_ ৃ 
| তাড় খড়, হাতে, পায়ে নূপুর সবার ॥ ৭১৪ ॥ পরম পার্ষদ-_র।মদাস মহাশগ্ন । 
| নিরবধি সবার শরীরে ক্ৃঞ্ভাব । নিরবধি ঈশ্বরভাবে সে কথা কয় ॥ ৭২২ ॥ 
| অং|-কম্প-পূলক-_যতেক অনুরাগ ॥ ৭১৫ ॥ যা'র বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে ৷ 
| সবার সোন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন । নিরবধি নিত্যানন্দ যা'র হাদয়েতে ॥ ৭২৩ ॥ 
] নিরবধি সবেই করেন সংকীন্তন ॥ ৭১৬ ॥ সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস ৷ 
ৃ পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ ৷ হঁ'র দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস ॥ ৭২৪ ॥ 
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তত্বন্দ ৷ ৭১৭ ॥ মুরারিপন্তিত__ 
নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা । প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মূরারি পণ্ডিত ৷ 
শত বৎসরেও করিবারে নাহি সীমা ॥ ৭১৮ ॥ হা'র খেলা মহাসপ-ব্যাপ্রের সহিত ॥ ৭২৫ ॥ 
বুঝায় । কোলদ্বীপ বা কুলিয়া__গঞ্জার পশ্চিমপারে গোষ্ঠীর জন্য উল্লিখিত আছে 
অবস্থিত! সকল বিজ্ঞগণের মতেই বর্তমান সহর ৭২৪1 শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদত্রেষ্ঠ রামদাস সকল 


নবদ্বীপ মহাপ্রভুর সময়ে 'কুলিয়া’ নামে অভিহিত সময়েই স্বীয় বিষয়বিগ্রহোচিত ভাষায় আলাপ করি- 
হইত ৷ কুলিয়া-গ্রামের পূর্ব্বতটে শ্রীমায়াপূর নবদ্বীপ ! তেন; তথাপি তিনি শঙ্কর-মতাবলম্বী মায়াবাদী 
“সবে মাত্র গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়”-_এই শ্রীচৈতন্য- ছিলেন না। অনেকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে 
ভাগবতোক্ত বাক্য হইতে নিজ শ্রীনবদ্বীপ মায়াপূর-- অহংগ্রহোপাসক' বলিয়া ভ্রম করিতেন । প্রকৃত- 
গঙ্গার পূর্ব্বপারে চিরকালই বর্তমান এবং কুলিয়ার প্রস্তাবে রামদাস ভগবৎকাম-পরিতর্পণের জন্য স্ব্ব- 
সংস্থান_-পশ্চিমপারে চিরদিনই অবস্থিত ছিল ও ক্ষণ সেবোন্মথ ছিলেন । মূঢ় মায়াবাদিগণ জীব- 
আছে। এখনও প্রাচীন কুলিয়ার নিদর্শন স্বরূপ ব্রদ্মেক-বিচারে ভক্তের চেস্টা বুঝিতে পারে না। 
“কুলিয়ার গঞ্জ, “আমাদকোল”, ‘তেঘরির কোল’, শ্রীরামদাস কোন সময়ে তিনমাসকাল স্বীয়-দাস্যভাব 


‘কুলিয়ার দহ’ প্রভৃতি সংজ্ঞা ন্যুনাধিক বর্তমান ৷ গোপন করিয়া অবস্থান করায় কৃষ্ণ রামদাসের শরীরে 
৭১১। সমূচ্চয়_ইয়ত্তা, গণনা, পরিমাণ । আবিম্ট হইয়া তিনমাসকাল বাস করিয়াছিলেন। এই 
৭২০1 শ্রীনিত্যানন্দের সজিগণ-_কুষ্ণলীলায় ঘটনার ছলনায় যদি কেহ কৃষ্ণের ন্যায় স্বতন্ততা অব” 

গোপগোপী এবং নন্দের পরিবারবর্গ । লম্বন করে, তবে তাহার নরকলাভ অবশ্যস্তাবী ! 


৭২১। শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ-সঙ্গিগণ রুষ্ণলীলা-  রামানন্দিসম্প্রদায়ের অনেকেই অহংগ্রহোপাসনার 
কালে যে সকল নামে পরিচিত, শরীনিত্যানন্দ স্বীয় অনুগমন করেন । তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্য 
ক্ত্গ ন্যুনাধিক মায়াবাদ স্থান লাভ করায় চারি-সম্প্রদায়ের 
বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত সকল বিষয়ে সমত স্থাপন 
করেন না। 
৭২৪! তথ্য-_রামদাস__চৈঃ চঃ আ 
সংখ্যা ও “অনুভাষ্য” দ্ৰষ্টব্য ৷ 


দি ১১১৩ 
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অন্ত্যথণ্ড-_পঞ্চম অধ্যায় 
EEE উড 


রঘুনাথ উপাধ্যায় 

রঘূনাথ-বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি ৷ 

ঘা'র দুষ্টিপাতে ক্বুষ্ণে হয় রতি মতি ॥ ৭২৬ ॥ 

গদাধরদাস-- 
প্রেমভক্তি-রসময় গদাধরদাস ৷ 
ঘর দরশন-মান্র সব্ব-পাপ-নাশ ॥ ৭২৭ ॥ 
সূন্দরানন্দ_ 

প্রেমরসসমূদ্র_সুন্দরানন্দ নাম । 

নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদপ্রধান ॥ ৭২৮ ॥ 
পণ্ডিত কমলাকান্ত-_ 

পণ্িত-কমলাকাত্ত _-পরম-উদ্দাম । 

হাঁ হারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥ ৭২৯ ॥ 
গৌরীদাসপণ্ডিত__ 

গৌরী দাসপণ্তিত-_-পরমভাগ্যবান্‌। 

কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যা'র প্রাণ ॥ ৭৩০ ॥ 
পুরন্দরপণ্তিত-_ 

পুরন্দর-পণ্তিত__পরম শান্ত-দান্ত। 

নিত্যনন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত ॥ ৭৩১ ! 
পরমেশ্বরীদাস_ 

নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বরীদাস। 

যাহার বিগ্রহে মিত্যানন্দের বিলাস ॥ ৭৩২ ॥ 
ধনঞ্জয় পণ্তিত-_ 

ধনঞ্জয়পণ্তিত-_মহান্ত বিলক্ষণ ৷ 

ঘাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সব্ক্ষণ ॥ ৭৩৩ ॥ 


৭২৫। মুরারি পণ্ডিত-চৈঃ চঃ আদি ১১২০ 
সংখ্যা ও “অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ৷ 

৭২৬। রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়_চৈঃ চঃ আদি 
১১২২ সংখ্যা ও “অনুভাষ্য, দ্রষ্টব্য ৷ 

৭২৭। গদাধর দাস_চৈঃ চঃ আদি ১০1৫৩ 
সংখ্যা ও ‘অনুভাষ্য’ দ্রষ্টব্য ৷ 

৭২৮। সুন্দরানন্দ__চৈঃ চঃ আদি ১১1২৩ সংখ্যা 
ও 'অনুভা্য, দ্রষ্টব্য ৷ 

৭৩০। গৌরীদাস পণ্ডিত__টৈঃ চঃ আদি ১১৷ 
২৬ সংখ্যা ও 'অনুভাষ দ্রষ্টব্য ৷ 

৭৩১। পুরন্দর পণ্ডিত টচঃ চঃ আদি ১১২৮ 
সংখ্যা ও ‘অনূভাষয’ দ্রষ্টব্য! 

৭৩২। পরমেশ্বরী দাস-ৈঃ চঃ আদি ১১৷২৯ 
সংখ্যা ও ‘অনূভাষ্য’ দ্রষ্টব্য । 

1৩৩ । ধনঞ্জয় পণ্ডিত-চৈঃ চঃ আদি ১১1৩১ 


৯৭১ 


বলর।মদাস-_ 

প্রেমরসে মহামন্ত_-বলর।মদাস । 

যাহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥ ৭৩৪ 
যদুনাথ কবিচন্দ্র_ 

যদুনাথ কবিচন্দ্র- প্রেমরসময় । 

নিরবধি নিত্যানন্দ যাহারে সদয় | ৭৩৫ ॥ 
জগদীশ পশ্তিত__ 

জগদীশপণ্তিত-_পরমজ্যোতির্ধাম ৷ 

স-প্ষদে নিত্যানন্দ যাঁ'র ধন প্রাণ ॥ ৭৩৬ ॥ 
পণ্ডিত পূরুষোত্তম_ 

পণ্ডিত পূরুষে৷ত্তম_নবদ্বীপে জন্ম ৷ 

নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাভূত্য মন্ম ৷৷ ৭৩৭ ॥ 

পূব্বে যা’র ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ৷ 

যাহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥ ৭৩৮ ॥ 
দিজ কৃষ্ণদাস_ 

রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ-কৃষ্ণদাস ৷ 

নিত্যানন্দ-পারিষদে যহার বিলাস ॥ ৭৩৯ ॥ 
কালিয়া-কৃষ্ণদাস_ 

প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ভ্রিভুবনে ৷ 

গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে ॥ ৭৪০ ॥ 
সদাশিব-কবিরাজ-_ 

সদ।শিব-কবিরাজ-_মহা-ভ।গ্যবান্‌। 

যাঁ'র পূন্র__পুরুষোভমদাস-নাম ৷৷ ৭৪১ ॥ 





সংখ্যা ও ‘অনূভাষ্য’ দ্রষ্টব্য ৷ 

৭৩৪। বলরাম দাস--চৈঃ চঃ আদি ১১৷৩৪ 
সংখ্যা ও ‘অনুভাষ্য’ দ্রষ্টব্য ৷ 

৭৩৫1 যদুনাথ কবিচন্দ্র-চৈঃ চঃ আদি ১১৷ 
৩৫ সংখ্যা ও “অনুভাষ্য দ্ৰষ্টব্য ৷ 

৭৩৬ । জগদীশ পণ্িত- টচঃ চঃ আদি ১১1৩০ 
সংখ্যা ও “অনুভাষ্যঃ দ্রষ্টব্য! 

৭৩৭। পুরুষোভ্ম পণ্ডিত-_চৈঃ চঃ আদি ১১1 
৩৩ সংখ্যা ও 'অনুভাব্য? দ্ৰষ্টব্য ৷ 

৭৩৯ । দ্বিজ কৃষ্ণদাস-_চৈঃ চঃ আদি ১১1৩৩ 
সংখ্যা ও “অনুভাষ্যঃ দ্রষ্টব্য ৷ 

৭8০1 (কালিয়া কৃষ্ণদাস ) কালা-রুষ্ণ_ চৈঃ 
চঃ আদি ১১৩৭ সংখ্যা ও ‘অনূভাষ্য’ দ্রষ্টব্য ! 

৭৪১1 সদাশিব কবিরাজ চৈঃ চঃ আদি ১১1 
৩৮ সংখ্যা ও “অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ৷ 





| পূরুষে'ত্তমদাস_ 
| বাহ) নাহি পূরুষোত্তম দাসের শরীরে ৷ 
| নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে ৷৷ ৭৪২ ॥ 
উদ্ধ'রণদত্ত-_ 
উদ্ধারণদত-_মহা-বৈষ্ণব উদার ৷ 
নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার ॥ ৭৪৩ ॥ 
মহেশপত্তিত ও পরমানন্দ উপাধায়__ 
মহেশপত্তিত-_অতি-পরম মহন্ত । 
পরমানন্দ-উপাধ্যায়_ বৈষ্ণব একান্ত ৷ ৭88 ॥ 
গঙ্গাদাস-__ 
চতুভূজপণ্ডিত-নন্দন গঙ্গাদাস ৷ 
পূ্ব্বে যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ ৭৪৫ ॥ 
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ = 
আচার্য বৈষ্ণবানন্দ_পরম-উদার ৷ 
পৃব্ব রঘূনাথপূরী নাম খ্যাতি যাঁর ॥ ৭৪৬ ॥ 
পরমানন্দ ওপ্ত- 
প্রসিদ্ধ পরমানন্দগ্ুপ্ত মহাশয় । 
পৃব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥। ৭৪৭ ॥ 
বড়গাছির কুষ্ণদাস-_ 
বড়গাছি-নিবাসা সূক্কতি কুষ্ণদাস । 
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ ৭৪৮ ৷ 
কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ ও আচাষ্যচন্দ্র__ 
ক্ৰষ্ণদাস, দেবানন্দ-_দুই শুদ্ধমতি ৷ 
মহান্ত আচাব্যচন্দ্র- নিত্যানন্দগতি ৷৷ ৭৪৯ ॥ 





৭৪১। পুরুষোত্তম দাস--চৈঃ চঃ আদি ১১1৩৮ 
সংখ্যা ও “অনুভাষ্য? দ্ৰষ্টব্য । 

৭8৩ । উদ্ধারণ দত্ত_চৈঃ চঃ আদি ১১1৪১ 
সংখ্যা ও “অনুভাষ্যঃ দ্রষ্টব্য ৷ 

৭881 মহেশ পণ্ডিত চৈঃ চঃ আদি ১১৩২ 
সংখ্যা ও ‘অনৃভাষ্য’ দ্রষ্টব্য ৷ 
988 ॥ পরমানন্দ উপাধ্যায়__চৈঃ চৈঃ আদি 
১১৪৪ সংখ্যা ও “অনুভাব্য দ্ৰষ্টব্য ৷ 
৭8৫ । গঙ্গাদাস-_চৈঃ চঃ আদি ১১1৪৩ সংখ্যা 
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১8৫ 





৯৭২ স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


---7 ০৫:70:77 222 2 চু 


মাধবানন্দঘে'য_ 
গায়ন মাধবানন্দঘেষ মহাশয় । 
ব।সুংদবঘে।ঘ--অতি প্রেম-রসময় ৷ ৭৫০ ৷৷ 
শ্রীজীবপণ্ডিত-_ 
মহাভাগ্যবন্ত জীব-পণ্তিত উদার ৷ 
হা'র ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার ॥ ৭৫১ ॥ 
শ্রীমনোহর, নারায়ণ, কুষ্দাস ও দেবানন্দ-_ 
নিত্যানন্দ-প্রিয়-_মনোহর, নারায়ণ । 
কুষ্ণদাস, দেবানন্দ_ এই চারিজন ॥ ৭৫২ ॥ 
যত ভূত্য নিত্য।নন্দচন্দ্রের সহিতে ৷ 
শত-বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে ॥ ৭৫৩ ॥ 
সহস্র সছন্র একা সেবকের গণ । 
সবার চৈতন্য-নিত্যানন্দ ধন-প্রাণ ৷ ৭৫৪ ॥ 
নিত্যানন্দ কৃপায় সকলেই আচার্য্য-_ 
নিত্যানন্দ-প্রসাদে তাহারা গুরু-সম | 
শ্রীচৈতন্য-রসে সবে পরম উদ্দাম ৷৷ ৭৫৫ ৷ 
কিছুমাত্র আমি লিখিলাঙ জানি’ যাঁ'রে ৷ 
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস দ্বারে ৷৷ ৭৫৬ ॥ 
গ্রন্থকার ঠাকুর বুন্দাবনের আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দের 
শেষভূত্যরূপে পরিচয়-প্রাদান__- 
সব্বশেষভূত্য তাঃন_্বন্দাবনদাস ৷ 
অবশেষপান্র-নারায়ণী-গ্রভজাত ॥ ৭৫৭ ॥ 
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁ'র ধ্বনি ৷ 
চতন্যের অবশেষপান্র নারায়ণী’ ৷৷ ৭৫৮ ॥ 


আদি ১১৪৭ সংখ্যা ও অনুভাব্য দ্রষ্টব্য ৷ 


৭৪৯। কুষ্চদাস-_-চৈঃ চঃ আদি ১১1৪৬ সংখ্যা 


ও “অনুভাব্য? দ্রষ্টব্য ৷ 


৭৫০1 মাধব ঘোষ-টৈঃ চঃ আদি ১১1১৫ 


সংখ্যা ও “অনুভাম্য” দ্রষ্টব্য ৷ 


৭৫০1 বাসুদেব ঘোষ--চৈঃ চঃ আদি ১১1১৫ 


সংখ্যা ও “অনুভাষ্য? দ্রষ্টব্য ৷ 


৭৫১ জীব-পশ্তিত__টৈঃ চঃ আদি ১১৪৪ 


সংখ্যা ও ‘অনূভাষ্য’ দ্রষ্টব্য ৷ 


৭৫২। মনোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ _ 


_ চৈঃ চঃ আদি ১১৷৪৬ সংখ্যা ও ‘অনূভাষ্য’ দ্ৰষ্টব্য ! 


৭৫৭ | গ্রন্থকার শ্রীর্ন্দাবনদাস ঠাকুর পিতৃকুলের 
য় ভক্তিমানের বংশে উদ্ভূত বলিয়া পরিচিত 


সনি 





অন্ত্যখণ্ড--ষষ্ঠ অধ্যায় 


সস পপপপিপিপিঅপসপপপপপসপূপভপপপপপপজ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ 
UY ৮৬৬৬৮ 


শ্রীরুঞ্চচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ৷ 

বনন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৭৫৯ ॥ 
নহেন; পরন্ত পরম গৌরভক্ত মাতামহের পরিচয়েই 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাহার জননী শ্রীনারায়ণী 
দেবী শ্রীচৈতন্যদেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন 


৯৭৩ 
ইতি চৈতন্যভাগবতে শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ-চরিতবর্ণনং 
নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ | 


বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন । এই নারায়ণী-নন্দন শীরন্দা- 
বন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভূর সবর্বশেষ ভৃত্য ৷ 
ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 


যঠ অধ্যায় 


ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে শ্ৰীমন্মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী জনৈক 
বিপ্রের শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বেশভুষা ও আচরণাদি- 
দর্শনে সন্দেহযুক্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট নিত্যা- 
নন্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং শ্ত্রীগৌরহরি-কর্তৃক শাস্ত্রীয় 
প্রমাণের দ্বারা নিত্যানন্দের প্রতি ব্রাহ্মণের সন্দেহ-নিরাস 
ও বিধিনিষেধাতীত শ্রীনিত্যানন্দ ও অপ্রারুত বৈষ্ণব- 
মহত্ব বিরত হইয়াছে ৷ 

যখন শ্রীধাম-নবদ্ধীপে অভিন্ন বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ- 
প্রভু নানাপ্রকার লীলাবিলাস প্রকউন ও শ্রীরুষ্ণচৈতন্য- 
টরণে লোকাকর্ষণপূবর্বক নানাবিধ অলঙ্কার, বিবিধ 
বেশভুষা এবং তাখুল, কর্গুর, চন্দনমাল্যাদি-বিলাসদ্রব্য 
গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌর- 
সুন্দরের সহাধ্যায়ী নবদ্বীপস্থ জনৈক বিপ্রের নিত্যা- 
নন্দের এরূপ শান্্রাতীত আচরণ ও বিলাসাদি-দর্শনে 
সন্দেহ উপস্থিত হইল ৷ ব্রাহ্মণের শ্রীচৈতন্যচরণে 
দুটা ভক্তি থাকিলেও উক্ত বিপ্র নিতানন্দপ্রভুর বিধি- 
নিষেধাতীত আচরণে সন্দেহযুক্ত হইলেন । কোন 
সময় ব্রাহ্মণ নীলাচলে গমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভূর 
নিকটে নিভৃতে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি নিজ সন্দেহের 
কথা ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে, নিত্যানন্দকে সকলে 
‘সম্যাসী’ বলেন সন্ন্যাসীর ধাতুদ্রব্ স্পর্শ নিষিদ্ধ, কিন্ত 
নিত্যানন্দ সব্বদা দেহে সোনা-রাগা মণিমূক্তা জড়িত 
করিয়া থাকেন, কাষায় কৌপীন ছাড়িয়া দিব্যপটবাস 
পরিধান করেন, দণ্ড ছাড়িয়া লৌহদণ্ড ধারণ করেন, 
সব্বদা শুদ্রের গৃহে অবস্থান ও ভোজনাদি করেন, 
তাহার আচারের কোনটাই শাস্ত্রের অনুযায়ী বলিয়া 


দৃষ্ট হয় না ৷ যাঁহাকে সকললোকে “বড় লোক’ বলিয়া 
বলেন, তাহাতে আশ্রম-বিরুদ্ধচার কেনই বা লক্ষিত 
হইবে 2 


মহাপ্রভু বিপ্রের সন্দেহ নিরাস করিবার জন্য 
ভাগবতপ্রমাণ উল্লেখপূবর্বক বলিলেন যে, যিনি উত্তম 
অধিকারী, তাহাতে প্রাকৃত দৃষ্টিতে যে সকল দোষ 
বলিয়া মনে হয়, তাহা দোষ নহে। কৃষ্ণচন্দ্র স্বরাট্‌ 
বস্তু, উত্তমাধিকারীর দেহে সেই স্বরাট্‌ বস্তু অনুক্ষণ 
অবস্থিত থাকিয়া বিহার করেন। সুতরাং উত্তমাধি- 
কারীর সকল আচারই কৃষ্ণসূখতাৎপর্য্যময় । ইহা 
একমাত্র অকৃত্রিম উত্তমাধিকারীতেই সম্ভব। রুদ্রই 
কালকুট পান করিয়া ‘নীল কণ্ঠ’ নাম ধারণ করিতে 
পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে! উত্তমাধি- 
কারীর অনুকরণ করিলে বিনাশ অনিবার্য । শ্রীল 
গৌরসুন্দর ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের দুইটী শ্লোক 
প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিলেন এবং অকৃত্রিম মহতের 
বাহ্য দুরাচার-দর্শনে আধ্যক্ষিক-বিচারে কোনও প্রকার 
কটাক্ষ-মান্র করিলেও কিরূপ ক্লেশ ভোগ ও পাপযোনি 
ভ্রমণ করিতে হয়, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমভাগব- 
তের ১০1৮৫ অধ্যায়ের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন । 
যখন সিদ্ধ ব্যক্তিগণও অপ্রারুত মহাভাগ্রবত বৈষ্বের 
ব্যবহারের প্রতি পরিহাস করিয়া অশেষ ক্রেশে ও কর্ম” 
পাকে পতিত হন, তখন আর অসিদ্ধ ব্যক্তিগণের 
সম্বন্ধে কা কথা £ যে ব্যক্তি বিষ্তপুজা করেন, হরি- 
নাম (8) গ্রহণ করেন, কিন্তু হরিভত্তকে নিন্দা করেন, 
তাহার সমস্ত পূজা ও নামগ্রহণাদির ছলনা নিরর্থক ৷ 


৯৭৪ 


আর যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্তির প্রতি প্রীতিময়ী সেবায় 
নিযুক্ত, সেই ব্যক্তিই নিঃসংশয়িতরাপে কৃষ্ণসেবা লাভ 
করিতে পারেন। যে ব্যক্তি কেবল বিষ্ণপূজার ছলনা 
দেখায়, কিন্তু বৈষ্ণবপূজায় অনাদর করে, সে ব্যক্তি 
‘দাত্তিক’। স্বরাটু অভিন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দচরিত্র 
জীববুদ্ধির অগম্য, অচিন্ত্য এবং সর্বববিধিনিষেধাতীত। 
অজ্ঞতান্রমেও যদি কেহ সেই নিত্যানন্দের নিন্দা করে, 
সে ব্যক্তি বিষ্ণভক্তির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াও তাহা হইতে 
চিরতরে ভ্রষ্ট হয় । 

শ্রীগৌরসূন্দর এই সকল উপদেশ সকলের নিকট 
প্রচার করিবার জন্য বিপ্রকে সত্বরে নবদ্বীপে গমন 
করিতে বলিলেন । 

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,_-“নিত্যানন্দের প্রতি যে 
ব্যক্তি অকৈতব-প্রীতি করে, সে ব্যক্তি সত্য সত্য আমার 
প্রতিও প্রীতি করিয়া থাকে৷” অভিন্ন বলদেব শ্রীনিত্যা- 
নন্দ__স্বরাট্‌ পুরুষ ; তিনি কখনও লোক-লোচনে যদি 
মদিরা পান এবং যবনী গ্রহণ করেন বলিয়াও প্রতিভাত 
হয়, তথাপি তিনি ব্রহ্মার নিত্য বন্দ্য ৷ 

শ্রীমন্মহাপ্রভূর বাক্য-শ্রবণে বিপ্রের সংশয়-মোচন 


জয়কীর্তনমুখে মঙ্গলাচরণ-_ 
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ । 
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তরুন্দ | ১) 
হেনমতে মহাপ্রভু নিত্য।নন্দচন্দ্র ৷ 
সব্ব-দাস-সহ করে কীর্তন-আনন্দ ॥ ২ ॥ 
অভিন্ন রোহিণীনন্দন নিত্যানন্দের লীলাবিলাস ও 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণে লোকাকর্ষণ-_ 
বন্দাবনমধ্যে যেন করিলেন লীলা |: 
সেইমত নিত্যানন্দস্বরূপের খেলা ॥ ৩ ॥ 
অকৈতবরূপে সব্বজগতের প্রতি ৷ 
লওয়ায়েন শ্রীক্ষষ্চচৈতন্যে রতি-মতি ॥ ৪ ॥ 
2 সঙ্গে পারিষদগণ-_পরম উদ্দাম ॥ 
__ স্ব নবদ্বীপে ভ্রমনে মহাজ্যোতির্ধাম ৷ ৫ 10 





স্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


হইল এবং শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে বিশ্বাস জন্মিল । বিপ্র 
নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক সর্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর 
শ্রীচরণে অপরাধের কথা ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর প্রসন্নতা লাভ 
করিলেন । 

উপসংহারে ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন যে, বিভিন্ন 
ভূমিকা হইতে বিভিন্ন প্রকার লোক শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে 
যাহাই উক্তি করুক না কেন, যে কোনও প্রকারে জীব 
যদি নিত্যানন্দ ও গৌরচন্ড্রের আশ্রিত হয়, তাহ হইলে 
সেই ব্যক্তিই গুরু-গৌরাজের আদরকারিসুন্রে ঠাকুরের 
বন্দ্য। নিত্যানন্দই আমার একমান্ত নিত্যপ্রভু, আমি 
জন্মজন্ম তাহার নিত্য কিঙ্কর ৷ এই নিত্যানন্দ-কৈক্কর্য্যই 
আমি সকলের নিকট প্রার্থনা করি । শ্রীনিত্যানন্দের 
এরূপ মহিমা-সত্বেও যে পাপী নিত্যানন্দের নিন্দা করে, 
সেই পাপীর মঙ্গল নিত্যানন্দ-ভূতোর পদাঘাত ব্যতীত 
অন্য কোনও প্রকারেই সম্ভব নহে, পরিকরবৈশি- 
চ্ট্যের সহিত শ্ত্রীনিতাই-গৌরের সেবাভিলাষ করিয়া 


গ্রন্থকার অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন ৷ 


€(গোঃ ভাঃ) 


অবধৃত-নিত্যানন্দের আচার-প্রচারে কাহারো সুখ, 
কাহারো অবিশ্বাস 
অলঙ্কার-মালায় প্ণিত কলেবর ৷ 
কর্পুর-তাম্থুল শোভে সুর অধর ॥ ৬। 
দেখি’ রাম-নিত্যানন্দপ্রভুর বিলাস । 
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস ৷ ৭ ॥ 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ও প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত জনৈক 
ব্রাহ্মণের অক্ষজ নেন্রে শ্রীনিত্যানন্দ-আচরণ- 
দর্শনে সন্দেহ 
সোই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ ! 
চৈতন্যের সঙ্গে তা'ন পৃরর্ব অধ্যয়ন ॥ ৮ 
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়! বিলাস । 
চিত্তে কিছু তা'ন জন্মিয়াছে অবিশ্বাস ৷৷ ৯ ॥ 











গৌট-্াষয 
ক্তির করাইয়া শ্রীকুষ্ণচৈতন্য-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিতে অনুর 
ও মতিমান্‌ করাইয়াছিলেন ৷ 


গা 


> এ 


হুল বর্ণ, উত্তম রক্তবর্ণ ৷ 


অন্ত্যখণ্ড-_-ষষ্ঠ অধ্যায় 


৯৭৫ 


নিত্যানন্দস্বরাপের না জানেন শক্তি ॥ ১০ ॥ 
দৈবে সেই ব্ৰাহ্মণ গেলেন নীলাচলে ৷ 

তথাই আছেন কতদিন কুতূহলে ॥ ১১॥ 
প্রতিদিন ঘায় বিগ্র শ্রীচৈতন্যের স্থানে ৷ 

গরম বিশ্বাস তা'ন প্রভুর চরণে ৷ ১২ ॥ 
বিধিনিষেধাতীত অপ্রাকৃত পরমহংসলীল অভিন্ন-বলদেব 


শীমন্‌ নিত্যানন্দের আশ্রমবিরোধী অ+চার-দর্শনে 
মহাপ্রভুর নিকট ব্রাহ্মণের প্র্ন_ 


দৈবে এক দিন সেই ব্ৰাহ্মণ নিভৃতে ৷ 

চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে ॥ ১৩ ৷ 
বিপ্ৰ বলে,_পপ্রভূ, মোর এক নিবেদন ৷ 
করিমূ তোমার স্থানে, যদি দেহ' মন ৷৷ ১৪ ॥ 





১৭! শ্ত্রীনিত্যানন্দপ্রভূ জগদ্বাসীকে শ্রগ্‌, গন্ধ, বাস 
ও অলঙ্কারসমূহ ক্ুষ্ণপ্রসাদবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার 
শিক্ষা প্রদান করায় তাহাকে মুটুজনগণ-_“বিলাসপর, 
বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল । তাহাতে তীহার প্রতি 
অনেকের শ্রদ্ধা ছিল না! আবার, যাহারা বুদ্ধিমান, 
তাহারা হরিসম্বন্ধিবস্তুর পরিত্যাগকে ‘ফল্গু-বৈরাগ্য’ 
জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার্য্য-বিষয়ে আনন্দ 
লাভ করিতেন । 

বিধিশাস্রমতে চতুর্থাশ্রমী ভ্রগ্গন্ধতান্থলাদি বিলাস- 
সহচর বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না, কিন্তু বর্ত মানকালে 
অকালপক্‌ অহঙ্কারী প্রাকুতসহজিয়াগণ নিব্বিবাদে 
প্রসাদগ্রহণের ছলনায় প্রচুর তাম্বুল ব্যবহার করে৷ এই 
প্রকার অনধিকারীর পরমহংসাচার গ্রহণ সব্র্বদা গহ- 
ণীয় বলিয়া সাধারণ মূঢ় লোক পারমহংস্যধর্মের মূল 
আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দকেও ‘বিবিক্ত’ ও “ধীরসন্যসী'-জ্ঞানে 
প্রমে পড়িয়।ছিলেন। 

১৮1 প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলেন,__বর্তমানকালে 
শীরামকৃষ্ণদাস ধাতুদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া তুর্য্যাশ্র মীর 
সম্মান রক্ষা করিয়াছেন ৷ ভক্ত-সন্যাসীর শ্রীনিত্যা- 
মন্দের ন্যায় স্বর্ণ-রৌগ্য-ব্যবহার কর্তব্য নহে! বৈধ 
বিবিজ্ঞ সন্ন্যাসীর আদর্শ উহাতে দোষযুক্ত হয়-_ইহাতে 
সন্দেহ নাই সত্য ; কিন্তু অন্তরে পরমহংসাভিমান 
মাখিয়া বাহিরে যদি ধাতুদ্রব্যাদি গৃহীত না হয়, তাহা 
হইলে অন্তরে প্রতিষ্ঠাশা বিরাজ করে এবং লোক- 
প্রতারণাকল্পে তাদৃশ আচার হীনাধিকার-জাপক মাগ্র। 

লোকে নিন্দা করিবে বলিয়া যান্রামহোতসব 


মোরে যদি ‘ভৃত্য’ হেন জ্ঞান থাকে মনে । 
ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥ ১৫ ॥ 
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত ৷ 

কিছু ত’ না বুঝোঁ মূঞি করেন কিরূপ ॥ ১৬ ॥ 
সন্যাস আশ্রম তা’ন বলে সব্বজন ৷ 

কপূর তাম্বূল সে ভোজন সহ্ব্বক্ষণ ॥ ১৭ ॥ 
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সম্ন্যাসীরে ৷ 

সোনা রূপা মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে ॥ ১৮ ॥ 
কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস। 

ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস ॥ ১৯ ॥ 


দণ্ড ছাড়ি’ লোহদণ্ড ধরেন বা কেনে । 
শৃদ্রের আশ্রমে সে থাকেন লব্বক্ষণে | ২০ ॥ 


প্রভৃতিতে ধাতুদ্রব্য-গঠিত শোভাযাত্রা প্রভৃতি উঠাইয়! 
দিয়া ভগবানের সেবা-বিষয়ে দরিদ্রতা দেখাইলে 
আধ্যক্ষিক পরোপকারিসম্প্রদায় বিপথগামী হইয়া 
“আরাধনানাং সব্রেষাং” শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবে না। আধুনিক-কালে কাষায় কৌপীন 
পরিত্যাগপূবর্বক রেশমী-বস্ত্র-ব্যবহার ও চন্দন-মালাদি- 
গ্রহণ যদি কোন ব্যক্তিকে বিপথপামী করিয়া তুলে, 
তাহা হইলে পরমহংসাচারের কপটতায় তাহার সর্ব্ব- 
নাশ ঘটিবে। আর যদি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাশা-রাহিত্য- 
ক্রমে শ্ৰীপৃণ্ডরীকবিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দরায় ও শ্রীমনি- 
ত্যানন্দপ্রভুর আদর্শের কোন অংশ পরমহংসাচারে 
অবস্থিত ভক্তবরের দৃম্ট হয় তাহা হইলে তাহা প্রত্যেক 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিয়া লইতে পারেন । ভাগ্যহীন 
ব্যক্তি বৈষ্ণবে প্রাকৃত দর্শনে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া 


ফেলে । 





২০1 কৌতুহলাক্রান্ত আপাতদৃষ্টি-সম্পন্ন বিপ্ৰ 
শ্রীগৌরসূন্দরকে শ্রীনিত্যানন্দের ক্রিয়াকলাপ-সম্ধন্ধে 
আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ‘সন্ন্যাসীর 
কর্তব্য দণ্ডধারণ * উহা না করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
লৌহাদণ্ড ধারণ করিয়াছেন এবং অদর্শনীয় অস্পৃশ্য- 
শৃদ্রের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদের সহিত অনেক 
সময় যাপন করিয়া থাকেন ॥ এই সকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ 
আচার তাহাতে পরিদৃষ্ট হওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধার অভাব আছে, তজ্জন্য তিনি সন্দেহযুক্ত 


হইয়াছেন। 







৯৭৬ 


শাস্্রমত মূুঞি তা'ন না দেখোঁ আচার ৷ 
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার ৷৷ ২১ ॥ 
‘বড়লোক’ বলি” ত।'রে বলে সব্বজনে ৷ 
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে ॥ ২২ ॥ 
যদি মোরে 'ভূত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে । 
কি মৰ্ম্ম ইহার £ প্রভু, কহ শ্রীবদনে ॥ ২৩ ॥ 
সুতি ব্ৰাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে ৷ 
অমায়ায় প্রভু তত্ব কহিলেন তা'নে ॥ ২৪ ॥ 
মহাপ্রভুর উত্তর-_উত্তমাধিকারিজনের আচরণ অক্ষজ- 
জ্ঞানে বিচার্য নহে বা অন্যের অনুকরণীয় নহে__ 
শুনিঞা বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর ৷৷ ২৫ ৷৷ 





২১। তথ্য__তাম্থলং বিধবা-স্ত্রীণাং যতীনাং 
্রন্নাচারিণাম্‌। সন্াসিনাঞ্চ গোমাংসসুরাতুল্যং শৃনতৌ 
শুতম্‌ || (র্রক্মবৈবর্তপূরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৩ 
অধ্যায়); অনিকেতস্থিতিরেব স ভিক্ষুহাটকাদীনাং নৈব 
পরিগ্রহেৎ ৷৷ পেরমহংসোপনিষ); গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা 
বাসং দেবালয়েহপি বা। ধৌতকাষায়বসনো ভঙ্মচ্ছন্ন- 
তনূরহঃ ॥ (কুম্মপূরাণ, উপবিভাগ, ২৭ অধ্যায় ) 
বিভুয়াদ্যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্‌ ॥ ভোঃ 
৭1১৩২) হিরণময়ানি পান্রাণি কৃষ্ণায় সময়ানি চ। 
যতীনাং তান্যপান্রাণি বর্জয়েৎ জ্ঞানিভিক্ষুকঃ ॥ যস্মাৎ 
ভিক্ষৃহিরণ্যং রসেন দৃষ্টঞ্চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ। 
যস্মাৎ ভিক্ষুহিরণ্যং রসেন সপৃজ্টঞ্চ স পৌলকশো 
ভবেৎ। যস্মাৎ ভিক্ষুহিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চ স 
আত্মহা ভবেৎ ॥ (পরমহংসোপনিষদৃ-টীকা ); দণ্ড- 
মাচ্ছাদনঞ্চ কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ শেষং বিস্বজেৎ 
শেষং বিস্জেৎ। (আরুণেয়োপনিষৎ); দণ্ডং কমগুলুং 
রত্ততবন্্রমান্রঞ্চ ধারয়েৎ। নিত্যং প্রবাসী নৈকন্র স 
"সন্ন্যাসীতি কীতিতঃ॥ শুদ্ধাচারদ্িজানঙ্ক ভুংক্তে 
লোভাদিবজ্জিতঃ ৷৷ (ক্রহ্মবৈবর্তপূরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৩৩ 
অধ্যায় ) ৷ 


২৪1 এই প্রকার আপাতদর্শনে আচার-ভ্রস্ট 
জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণের শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সম্বন্ধে যে 
ty পস্থিত হইয়াছিল, উহা তাহার সৌভাগ্যের 





সুকুতিসম্পন সন্দিঞ্ধচিত্ত 


এ 





শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


“শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয় । 
তবে তা'ন দোষ গুণ কিছু না জন্মায় ॥ ২৬)। 
শ্রীমভ্ভাগবত-প্রমাণ__ 
( ভ৷ঃ ১১৷২০৷৩৬ ) 
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোভ্ভবা গুণাঃ। 
সাধূনাং সমচিত্তানাং বৃদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্‌ ॥ ২৭॥ 
পদ্মপন্রে যেন কভু নাহি লাগে জল ৷ 
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নিম্মল ৷ ২৮ ॥ 
পরমা্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে ৷ 
নিশ্চয় জানিহ বিপ্ৰ, সব্বদা বিহরে ॥ ২৯ ॥ 
অধিকারী বই করে তাহান আচার । 
ঃথ পায় সেইজন, পাপ জন্মে তা'র ৷৷ ৩০ ॥ 





আপাতদর্শন এক প্রকার, আর তাৎপর্য্য-যুক্ত সুতীক্ষ- 
দৃষ্টিতে প্রবেশ অন্য প্রকার । যাহারা অন্যাভিলাষ, 
কর্মজ্ঞানাদির আবরণ পরিত্যাগ করিয়া অনুকুলভাবে 
সব্বক্ষণ কৃষ্ণের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের অধিকার 
ও তদিতর অপর পক্ষের অধিকারের মধ্যে পরস্পর 
ভেদ আছে। প্রাকৃত জনগণ মন, বৃদ্ধি ও অহঙ্কারের 
অধীন । অপ্রারুত প্রতীতিতে মায়িক দোষ ও গুণ 
প্রবেশ করিতে পারে না। পদ্মপত্ৰ যেরূপ পারদ ও 
জলাদিকে আবদ্ধ করে না, তদুপ কৃষ্ণভোগতাৎপর্যযপর 
চিত্ত কখনই স্বভোগপর অমঙ্গলের আবাহন করে না! 

২৭। অন্বয়-_সাধুনাং (নিরস্তরাগাদীনাং ) 
সমচিত্তানাং (সমদশিনাং ) বুদ্ধেঃ (প্রকৃতেঃ ) পরম্‌ 
(ঈশ্বরম্‌ ) উপেয়ুষাং প্রাপ্তানাং) ময়ি (ভগবতি ) 
একান্তভক্তানাং ( অতিঅনুরজ্ঞানাং ) গুণদোষোভ্বাঃ 
(বিহিতনিষিদ্ধকম্খুভাঃ উদ্ভবঃ উৎপত্তিযেঁষাং তে) 
গুণাঃ ( পৃণ্যপাপাদয়ঃ ) ন (ভবন্তি )। 

২৭। অনুবাদ-্যাহাদিগের কৃষ্ণেতর বস্তুতে 
আসক্তি প্রভৃতি অনর্থ বিদূরিত হইয়াছে, যাহারা স্থল” 
লিঙ্গ-দেহদর্শন হইতে অতিক্রান্ত হইয়া প্রত্যেক জীবের 
আত্মদৰ্শন করায় সমদৃঙ্টি-সম্পন্ন হইয়াছেন, যাহারা 
প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ-পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন, আমাতে সেই একান্ত আসক্ত-ভক্তগণের বিধি- 
নিষেধজনিত পাপপুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয় না! 

২৯। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সব্ব্বক্ষণ অনুকূল-কুষ্ণা- 


_নুশীলনে সংরত ; সুতরাং ক্ষণ তাহাতে অধিজ্ঠিত 
হইয়া যে সকল ক্রিয়াকলাপ করেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্া 


অন্ত্যখশ্ড--ষণ্ভ অধ্যায় 


রর বিনে অন্যে হি করে টি পান। 
সবর্বথায় মরে, সবর্বপুরাণ প্রমাণ ॥॥ ৩১ ॥ 
(ভাঃ ১০।৩৩।২৯-৩০) 
ধন্মবাতিভ্রুমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্‌ ৷ 
তেজীয়সাং ন দোষায় বহেনঃ স্ব্বভুজো যথা ॥ ৩২ 
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ | 
বিনশ্যত্যাচরন্মৌতা।দ্‌ যথারচদ্রোহব্ধিজং বিষম্। ৩৩ 
অকুন্রিম মহতের বাহ্য-দুরাচার দর্শনে আধ্যক্ষিক- 
বিচারে কটাক্ষ বিনাশের সেতু 
এতেকে যে না জানিঞ্াা নিন্দে তা’ন কল্ম । 
নিজ দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম ॥ ৩৪ ॥ 
গহিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী ৷ 
নিন্দার কি দায়, তারে হাসিলেই মরি ॥ ৩৫ ॥ 
ভাগবতে।ক্ত সেই সকল সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব-গুরু 
কীর্তন করেন-_ 
ভাগবত হইতে এ সব তত্ব জানি ৷ 
তাহো ঘদি বৈষ্ণব-গুরুর মূখে শুনি ॥ ৩৬ ॥ 


জীবের আচরণের ন্যায় বিচারাধীন করা কর্তব্য নহে। 

৩১। মৃত্যুঞ্জয় অনায়াসেই বিষভক্ষণ করিয়া 
নীলকণ্ঠ হইতে পারেন; কিন্তু অযোগ্য অনধিকারী 
জীবগণ উহা দেখিতে গিয়া তাঁহাকে আত্মতুল্য জ্ঞান 
করিলে অমঙ্গল-মধ্ো পতিত হইয়া আত্মবিনাশ সাধন 
করে। অগ্নি যে কোন বন্ত গ্রহণ করিয়া উহাকে 
যৈরাপ ভস্মসাৎ করে, তদুপ অপ্রারুতবৃদ্ধিসম্পন্ন জন- 
গণ প্রাকৃত ধনাদি ব্যাপারসমূহ স্ব-ভোগে নিযুক্ত না 
করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন । 

৩২1 অন্বয়__-( পরমেশ্বরং) কৈমুতিকন্যায়েন 
পরিহ্তৃং সামান্যতো মহতাং ব্ত্তমাহ ) (হে নৃপ) ঈশ্ব- 
পনাণাং কেম্মপারতন্ত্রা-রহিতানাং সমর্থানাং) ধর্ম্মব্যতি- 
প্মঃ (ধৰ্ম্মময্যাদোল্লঙ্ঘনং) সাহসং দৃষ্টং (যৎ দৃঙ্টং) 
তৎ তেজীয়সাং প্রেজাপতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদিনাং তচ্চ 
তিষাং তেজস্বিনাং) স্ব্বভুজঃ বহেঃ যথা (তথা) 
দোষায় ন ভেবতি)। 

৩২। অনুবাদ-_হে রাজন্‌. অগ্নি সর্ব্বভুক্‌ 
ইইয়াও যেরূপ দোষভাক্‌ হ’ন না, সমর্থবান তেজস্বী 
পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ও স্ত্রী 
সদদর্শনাদি দৃষ্ট হইলেও উহা দৃষণীয় নহে! 

৩৩। অন্বয়-__€ তহি “যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি 


_-ই২৩ 


ভাগবতের দস কাজত দেবকীর গর্ভজাত ষট্-পূত্রের 
বিনাশ ও দণুপ্রাপ্তি ; ব্রহ্মার বাহ্যদুরাচার- -দর্শনে 
তত্প্রতি কটাক্ষের দৃষ্টান্তই প্রমাণ 


মহান্তের আচরণে হালিলে যে হয় ৷ 

চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয় ॥ ৩৭ ॥ 
এককালে রাম-কুষ্ণ গেলেন পড়িতে ৷ 

বিদ্যা পূর্ণ করি’ চিত্ত করিলা আসিতে ॥ ৩৮ ॥ 
“কি দক্ষিণা দিব’ ? বলিলেন গুরু প্রতি । 
তবে পত্বীসঙ্গে গুরু করিলা যুকতি ॥ ৩৯ ॥ 
মৃত পৃন্র মাগিলেন রাম-কুষণ-স্থানে ৷ 

তবে রাম-ক্ৃষ্ণ গেলা যম-বিদ্যমানে ৷ ৪০ ॥ 
আং্ঞায় শিশুর স্ব্ব কর্ম ঘৃচাইয়া ৷ 

যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥ ৪১ ॥ 
পরম অদভূত শুনি’ এ সব আখ্যান । 
দেবকীও মাগিলেন ম্বৃত-পৃত্র-দান ৷৷ ৪২ ॥ 
দৈবে এক দিন রাম-কুষ্ণে সম্বোধিয়া ৷ 
কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া ॥ ৪৩ ॥ 





ন্যায়েন অন্যোহপি কুর্য্যাদিত্যাশক্ক্যাহ )  অনীশ্বরঃ 
(দেহাদিপরতন্ত্রঃ ) জাতু (কদাচিদপি ) এতৎ শোস্ত্র- 
বিরুদ্ধং) মনসাপি ন সমাচরেৎ আচরেৎ) হি (যতঃ) 
মৌত্যাৎ (অজ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরাভিমানাৎ শান্ত্রবিরুদ্ধং) আচ- 
রণ্‌ বিনশাতি যথা অরুদ্রঃ রেদ্রব্যতিরিত্তঃ অনীহ্বরঃ) 
অব্ধিজং বিষং ভেক্ষয়ন্‌ বিনশ্যতি)। 

৩৩। অনুবাদ-_ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ 
কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না । রুদ্রভিনন অন্য 
কেহ সমদ্রে'থ-বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত 
হান, সূঢ়তা-প্রযুজ যদি কেহ ঈশ্বরলীলার অনুকরণ 
করে, সেও তদ্রুপ বিনষ্ট হইবে । 

৩৫। ম্হাভাগবত অধিকারী নিশ্নাধিকারীর 
গরহণযোগ্য নহেন । ষে ব্যক্তি মহাভাগবতের কাষ্যে 
উপহাসাদি করে, তাহার সব্বনাশ অবশ্যস্তাবী। বৈষ্ণব- 
গুরুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে এই সকল 
কথা সুষ্ঠুভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়! 

৩৫ ৷ তথ্য-_সাধূনাং সমচিত্তানামুপহাসং করোতি 
যঃ। দেবোবাপ্যথবা মত্ত্যঃ স বিজ্েয়োহধমাধমঃ ৷ 
(ক্কান্দে মহেশ্বরখণ্ডে ১৭১০৬ )। 

৩৮-৪১ ৷ তথ্য--ভাঃ ১০1৪৫৷৩০-৪৬ দ্ৰষ্টব্য ৷ 

8৪২-৪৩ ৷ তথ্য-_-ভাঃ ১০৷৮৫৷২৭-২৮ দ্ৰষ্টব্য ৷ 


৯৭৮ 









“শুন শুন রামক্কষ্ৎ যোগেশ্বরেশ্বর ! 

তুমি দুই আদি নিত্য-শুদ্ধ কলেবর ॥ ৪৪ ॥ 
সব্বজগতের পিতা-_তুমি দুই-জন ৷ 

মুগ্িঃ জানোঁ তুমি-দুই পরম-কারণ ॥ ৪৫ ॥ 
জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয় ৷ 

তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ॥ ৪৬ ॥ 
তথা পিহ পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার । 

হইয়।ছ মোর পুন্ররূপে অবতার ॥ ৪৭ ॥ 
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন । 

আনিঞা দক্ষিণা দিলে তুমি দুই জন ৷৷ ৪৮ ৷ 
মোর ছয়পূত্র যে মরিল কংস হৈতে ৷ 

বড় চিত্ত হয় তাহা’ সবারে দেখিতে ৷৷ ৪৯ ॥ 
কত কাল গুরু-পূত্র আছিল মরিয়া ৷ 

তাহা যেন আনি’ দিলা শক্তি প্ৰকাশিয়া ৷৷ ৫০ ৷ 
এইমত আমারেও কর পর্ণকাম ৷ 

আনি দেহ’ মোরে মুত ছয় পূত্র দান ॥ ৫১ ॥ 
শুনি’ জননীর বাক্য ক্রষ্ণ সঙ্কর্ষণ । 

সেই ক্ষণে চলি” গেলা বলির ভবন ॥ ৫২ ॥ 
নিজ-ইম্ট-দেব দেখি’ বলি মহারাজ ৷ 

মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ-সিন্ধ-মাঝ ৷৷ ৫৩ ৷ 
গুহ-পৃত্র-দেহ-বিভ্ত সকল বান্ধব ৷ 

সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি’ দিলা সব ৷৷ ৫৪ ॥ 
লোমহৰ্ষ অশ্চপাত পুলক আনন্দে । 

স্তুতি করে পাদ-পদ্ম ধরি’ বলি কান্দে ॥ ৫৫ ॥ 
“জাম জয় অনন্ত প্রকট সঙহ্কৰ্ষণ ৷ 

জয় জয় ক্রষ্ণচন্দ্র গোকুল-ভূষণ ৷৷ ৫৬ ৷৷ 

জয় সখ্য গোপাচাষ্য হলধর রাম ৷ 

জয় জয় রুষ্ণ-ভক্ত-ধন-মন-প্রাণ ৷৷ ৫৭ ॥ 
হদ্যপিহ শুদ্ধসত্্ব দেব-খাষিগণ ৷ 

তা? সবারো দুর্লভ তোমার দরশন ৷৷ ৫৮ ॥ 
তথাপি হেন সে প্রভু, কারুণ্য তোমার ৷ 
তমোগুণ অন্গুরেও হও সাক্ষাৎকার ॥ ৫৯ ৷৷ 
অতএব শন্রু-মিন্র নাহিক তোমাতে ৷ 

বেদেও কহেন, ইহা দেখিও সাক্ষাতে ॥ ৬০ ॥ 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন । 
তাহারেও পাঠাইলা বৈকুষ্ঠভূবন ৷ ৬১ ॥ 


ভগবান্‌ ও ভক্তেগ্র মহত্ব অক্ষজ-জ্ঞানের 


অগম্য-_ 

অতএব তোমার হৃদয় বৃুঝিবারে ৷ 

বেদে শাস্রে যোগেশ্বর সবেও না পারে ॥ ৬২ ॥ 

যোগেশ্বর-সব ধা'র মায়া নাহি জানে। 

মঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে ॥ ৬৩ ॥ 

এই কূপ কর মোরে সবর্বলোকনাথ ! 

গুহ-অন্ধ-কুপে মোরে না করিহ পাত ॥ ৬৪ ॥ 

তোর দুই পাদ-পদ্ম হৃদয়ে ধরিঘ্মা। 

শান্ত হই ব্বক্ষমূলে পড়ি থাকো গিয়া ॥ ৬৫ ॥ 

তোমার দাসের সনে মোরে কর দাস । 

আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ 1) ৬৬ ॥ 

রাম-ক্লম্ণ-পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে ৷ 

এই মত স্তুতি করে বলি-মহাশয়ে ॥ ৬৭ ॥ 

ব্রহ্ম-লোক শিব-লোক যে চরণোদকে । 

পবিভ্র করিতেছেন ভাগীরহীরূপে ॥ ৬৮ ৷ 

হেন পুণ্য-জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে । 

পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে ॥ ৬৯ ॥ 

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বজ্র, অলঙ্কার ৷ 

পাদ-পদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার ৷৷ ৭০ ॥ 

আজ্ঞা কর ‘প্রভু’ মোরে শিখাও আপনে ৷ 

যদি মোরে ভূত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে ৷৷ ৭১ 1 
ভগবদাজ্ঞা-পালনকারীই বিধিনিষেধের পরপারে 

গমনে সমথ- 

যে করয়ে প্রভু, আজ্ঞা-পালন তোমার ৷ 

সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার ॥ ৭২ ॥ 

শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা । 

ঘে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ৷৷ ৭৩ ৷৷ 

প্রভু বলে,__“গুন শুন বলি-মহাশয় ! 

যে নিমিত্তে আইলাঙ তোমার আলয় ॥॥ ৭৪ ॥ 

আমার মায়ের ছন পূত্র পাপী কংসে | 

মারিলেক, সেই পাপে সেহ টৈল শেষে ॥ ৭৫ 1 


ভরসা নাই। সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ 
এই কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাহারা 
মঠ-মন্দিরাদিতে হরিগুরু-বৈষ্ণবের সহিত বাস 


তেছেন। 


নী 


অন্ত্যখণ্ড-_যষ্ঠ অধ্যায় 


নিরবধি সেই পুন্র-শোক সঙরিয়্া । 


ন 

কান্দেন দেবকী-মাতা দুঃখিতা হইয়্। ॥ ৭৬ ॥ 

তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন। 

তাহা নিব জননীর সন্তোষ কারণ ৷৷ ৭৭ ॥ 

ব্রহ্মার পৌত্রযটকের শাপভ্রচ্ট হইয়া অসুর-যোনিতে 

জন্নাগ্রহণ-- 

সে সব ব্রহ্মার পোন্ সিদ্ধ দেবগন । 

তা'সবর এত দুঃখ শুন যে-কারণ ৷৷ ৭৮ ॥ 

প্রজাপতি মরীচি_ঘে ব্রহ্মার নন্দন ৷ 

পূৰ্ব্বে তা'ন পুত্র ছিল এই ছয়জন ॥ ৭৯ 
ব্রহ্মার আচরণের প্রতি হাস্যই উহার কারণ-_ 

দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইলা মোহিত ৷ 

লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত ॥ ৮০ ॥ 

তাহা দেখি হাসিলেন এই ছয় জন । 

সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ ৷ ৮১ ॥ 

মহান্তের কর্মেতে করিল উপহাস । 

অসুরযোনিতে পাইলেন গভবাস ॥ ৮২ ॥ 
হিরণ্যকশিপূর জগতের দ্রোহ-নিমিত্ত অসুর- 

যোনিতে জন্মলাভ-_ 

হিরণ্যকশিপূ জগতের দ্রোহ করে । 

দেব-দেহ ছাড়ি? জন্মিলেন তার ঘরে ॥ ৮৩ ॥ 
ইন্দ্র বজাঘাতে উক্ত ছয়জনের বিবিধ দুঃখ__ 

তথায় ইন্দ্রের বজ।ঘাতে ছয়জন ৷ 

নানা দুঃখ যাতনাম্স পাইল মরণ ৷৷ ৮৪ 11 
তাহাদিগকে যোগমায়া-কর্তৃক দেবকী-গভে স্থাগন__ 

তবে যোগমায়া ধরি’ আনি আরবার ৷ 

দেবকীর গর্ভে লৈঞা কৈলেন সঞ্চার ৷৷ ৮৫ ॥ 
জন্মাবধি উক্ত ছয়জনের অশেষ দুঃখ ও মাতুল 

কংসের হস্তে নিধন-প্রাপ্তি_ 

শ্ৰক্মারে যে হাসিলেন, সেই পাপ হৈতে ৷ 

সেই দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে ৷৷ ৮৬ ॥ 

জন্ম হইতে অশেষপ্রকার যাতনায় । 

ভাগিন।--তথাপি মারিলেন কংস-রায় ৷৷ ৮৭ ॥ 


৫৬-৭৩ ৷ তথ্য_ভাঃ ১০৮৫।৩৯-৪৬ দ্রষ্টব্য । 
৮০। তথ্য__ভাঃ ৩৷১২৷২৮ দ্ৰষ্টব্য! 
৯৩ ৷ কামক্রোধ৷দির দাস হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণব- 


৯৭৯ 


দেবকী এ সব গুপ্ত-রহস্য না জানে। 

আপনার পুত্র বলি’ তা-সবারে গণে ॥ ৮৮ ॥ 
সেই ছয় পূত্ৰ জননীরে দিব দান । 

সেই কাধ্য লাগি’ আইলাঙ তোম!’ স্থান ॥ ৮৯॥ 
দেবকীর স্তনপানে সেই ছয়জন । 

শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ ॥” ৯০ ॥ 
বৈষ্ণবের ব্যবহারে সিদ্ধবাক্তিরও পরিহাসের ভীষণ 

ফল, অসিদ্ধ বাতির আর কা কথা ?= 

প্রভু বলে,__শুন শুন বলি মহাশয় !” 
বৈষ্ণবের কর্মেতে হাসিলে হেন হয় | ৯১ ॥ 
সিদ্ধ-সবো পাইলেন এতেক যাতনা । 
অসিদ্ধ-জনের দুঃখ কি কহিব সীমা ॥ ৯২ ॥ 
যে দুচ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে । 

জন্ম জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে ৷ ৯৩ ॥ 
শুন বলি, এই শিক্ষা করাই তোমারে ৷ 

কভু পাছে নিন্দা-হাস্য কর বৈষ্বেরে ৷৷ ৯৪ ॥ 

বৈষ্ণব-আরাধনা-ব্যতীত বিষ্ণপূজার ছলনা নিভ্ফল-_ 

মোর পূজা, মোর নামগ্রহণ যে করে । 

মোর ভক্ত নিন্দে যদি তা'রো বিদ্ধ ধরে ॥ ৯৫ ॥ 

ভক্ত-সেবায়ই নিশ্চিতরূপে ভগবৎসেবা-প্রাপন্ত_ 

মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে । 
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে ৯৬ ॥ 


প্রমাণ_ 
তথাহি বরাহপুরাণে-__ 


সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুতসেবিনাম্‌ ৷ 
নিঃসংশয়স্তর তভত্পরিচর্যযারতাত্মনাম্‌ ॥ ৯৭ | 


বৈষ্ণবপজায় অনাদরকারী ও কেবল-বিষ্ণুপূজার 
ছলনাকারা দাম্ভিক মাত্র 


“মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র! 
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥’ ৯৮ ॥ 


প্রমাণ 
তথাহি-__( হরিভক্িসুধোদয়ে ১৩1৭৬ ) 


অভ্যঙ্টয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ানাচ্চয়ন্তি যে । 
ন তে বিষ্কপ্রসাদস্য ভাজনং দাস্তিকা জনাঃ ॥৯৯ 


৯৭! অন্ত্য ৩য় অধ্যায়ের ৪৮৬ সংখ্যার অন্বয় 


ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য ৷ 
৯৯1 অন্বগ্ন_যে গোবিন্দং অভ্যচ্চয়িত্বা আর্ষঃ 


অভা্চ্য পৃজগিত্বা) তদীয়ান্‌ (গোবিন্দভক্তান্‌) ন অচ্চ- 


~ র, উহারা 
হত জনগণ বেতাৰ যন্তি তে দাত্তিকাঃ জনাঃ (অহঙ্কারিণো জনাঃ ছলিনঃ 


গ্যচ্যুত হইয়া 
তেই টেরি বা) বিষ্কোঃ (কৃষ্ণস্য) প্রসাদস্য অেনুগ্রহস্য) ভাজনং 
ড়) 


৯৮০ স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


১---------+---টটটট টোটো শাটার ই লু 


‘তুমি বলি মোর প্রিয় সেবক সব্বথা ৷ তাহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা ৷ 
অতএব তোমারে কহিল্‌ গোপ্য-কথা ৷’ ১০০ ॥ হেন বৃদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা ॥ ১১০ ॥ 
“শুনি প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয় ৷ রক্ষাস্থানে গিয়া মাগি’ লহ অপরাধ ৷ 
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয় ৷৷ ১০১] তবে সবে চিত্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ ৷? ১১১ ॥ 
সেই ক্ষণে ছয় পুত্র আজ্ঞা শিরে ধরি' ৷ ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি” সেই ছয় জন। 
সম্মুখে দিলেন আনি’ পূরস্কার করি? ৷৷ ১০২ ॥ গরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥ ১১২ ॥ 
তবে রাম-ক্ষ্ণ প্রভু লই ছয়জন ৷ পিতা-মাতা-রা'ম-কৃষ্“-পদে নমস্করি” ৷ 
জননীরে আনিঞা দিলেন ততক্ষণ ॥ ১০৩ ॥ চলিলেন সব্বদেবগণ নিজ-পূরী ॥ ১১৩ ॥ 
মৃতপৃত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে ৷ বিপ্রের প্রতি মহাপ্রভুর ভাগবত-কথা-কীর্তন-দ্ব।রা৷ 
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষমনে ॥ ১০৪ ॥ নিত্যানন্দ-প্রতি সন্দেহ-পরিত্যাগে 
বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট স্তন-পানে উক্ত ছয়পুত্রের উপদেশ-__ 
দিব্য-জ্ঞানোদয়-__ “কহিল।ঙ এই বিপ্ৰ, ভাগবত-কথা ৷ 


ঈশ্বরের অবশেষ-স্তভন করি’ পান । 


সেইক্ষণে সবার হইল দিব্যজ্ঞান ৷ ১০৫ ৷ 
বিষ্ণুর চরণে প্রণতি_ 


দণ্ডবৎ হই সবে ঈশ্বর-চরণে ৷ 

পড়িলেন সাক্ষাতে দেয়ে সব্বজনে ৷৷ ১০৬ ॥ 
বিষ্ণুর কৃপা-দৃষ্টি ও উপদেশ 

তবে প্রভু কবুপাদূচ্ট্যে সবারে চাহিয়া ৷ 

বলিতে লাগিলা প্রভূ সদয় হইয়া ॥ ১০৭ ॥ 

‘চল চল দেবগণ, যাহ নিজ-বাস । 


নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সবর্বথ। ৷৷ ১১৪ ॥ 
নিত্যানন্দপ্বরূপ-_পরম অধিকারী । 

অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি ৷ ১১৫) 
অলৌকিক-চেম্টা যে বা কিছু দেখ তা’ন ৷ 
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ৷৷ ১১৬ ॥ 
পতিতের ত্রাণ লাগি’ তা’'র অবতার ৷ 

হাহা হৈতে সব্বজীব হইবে উদ্ধার ৷৷ ১১৭ ৷৷ 


বিধিনিষেধাতীত অচিন্ত্য-চরিত্র নিত্যানন্দের নিন্দা অজ্ততা- 


ক্ৰমে হইলেও বিষ্ণ-ভক্তিতে অধিকার-প্রাপ্ত বাক্তির 
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস ॥ ১০৮ ॥ পর্যন্ত তাহা হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হয়-__ 


ঈশ্বরের শক্তি ব্রক্মা_ ঈশ্বর-সমান । তাহার আচার-_বিধি-নিষেধের পার । 
মন্দ কৰ্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তা'ন ॥ ১০৯ ॥ তাহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার ৷৷ ১১৮ ॥ 








(পোন্রং) ন ভবন্তি ৷ আপাত-দর্শনের অমঙ্গলসমূহের কি উদ্দেশ্য, তাহা 
৯৯ | অনুবাদ-_যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া জানিলে এরূপ অপরাধের যোগ্যতা অপসারিত হইয়া 

সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা জীব বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার লাভ করেন । 

দান্তিক__কথনই বিষ্ণুর কৃপা পান্র নহে! ৭৪-১১৩ । তথ্য-_-ভাঃ ১০৷৮৫৷৪৭-৫৮ দ্রষ্টবা। 


১০৫ যদিও কৃষ্ণের আবির্ভাবের পর্ব্বে দেব- ১১৮। মূঢ় জনগণ আকর বিষ্ণুবস্ত শ্রীনিত্যা- 
কীর স্তনপানে অধিকার লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, নন্দকে বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের ন্যায় কর্মফল- 
তথাপি এক্ষণে কৃষ্ণ যে স্তনপান করিয়াছেন, সেই বাধ্য জীব-জ্ঞানে বিচার করিতে গিয়া নরকের পথে 
স্তনপানহেতু কুষ্চেচ্ছিস্ট-সেবন-ফলে ব্রহ্মার তনয়গণ অগ্রসর হয় । “অঙ্চ্যে বিষ্কৌ শিলাধী$% প্রভৃতি শ্লোক" 

_দিব্যক্তান লাভ করিলেন। তখনই তাঁহারা ভগবৎ- কথিত অপরাধ-সমূহের ফলে বিষ্ণুবস্তকে অপর সম- 
পনন হইলেন | বৈষ্ণবগুরুকে উপহাস করায় তাহা- জাতীয় বস্তুর সহিত সম-দর্শনে প্রতীত হইলে দ্রষ্টার 
যে দুর্গ লাভ হইয়াছিল, ভগবদুচ্ছিষ্টপানফলে নরক গমন অবশ্যস্তাবী ৷ অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তি আধা” 
মুক্ত হইলেন ৷ আপাত- ক্ষিক জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া আপাতসমদর্শনাবলম্বনে 
নিজের সব্বনাশ করিয়া থাকে । তৎফলে গোপীনাথের 
পাদপদ্ম বিচ্যুত হইয়া আলোয়ারনাথের পাদপদ্ম-সেবা 














অন্ত্যখণ্ড--ষষ্ঠ অধ্যায় 


না বুঝিয়া নিন্দে’ তর চরিত্র অগাধ ৷ 

পাইয়াও বিষ্ভক্তি হয় ত।'র বাধ ॥ ১১৯ ॥ 

বিপ্রকে নবদ্বীপে গমনপূব্বক এই সকল উপদেশ সকলের 

নিকট কীর্তনাথ আদেশ-দ।রা প্রভুর লোকসমহকে 
নিতযানন্দ-চরণে মহা-অপরাধ হইতে রক্ষা 

চল বিপ্ৰ, তুমি শীঘ্ৰ নবদ্বীপে যাও । 

এই কথা কহি’ তুমি সবারে বৃঝ৷ও ৷৷ ১২০ ॥ 

পাছে তা'রে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে। 

তবে আর রক্ষা তা’র নাহি ঘম-ঘরে ৷ ১২১ ॥ 
নিত্যানন্দ প্রীতিতেই গোরপ্রীতি-_ 

ঘে তাহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে ৷ 

সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিল তোমারে ৷৷ ১২২ ॥ 
সব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বলদেব-নিত্যানন্দ_ 

মদিরা যবনী ঘদি নিত্যানন্দ ধরে । 

তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে 01৮ ১২৩ ॥ 
তথাহি শ্রীমুখরুত-শিক্ষাপ্লেকঃ__ 

গৃহীয়াদ্‌ যবনীপাণিং বিশেদ্‌ বা শৌন্তিকালয়ম্‌ ৷ 

তথাপি ব্রক্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাস্থজম্‌ ॥১২৪।। 





পর্যন্ত হারাইয়া ফেলে । আলোয়ারনাথের সেবা- 
সৌভাগ্য নষ্ট হইলে জীবের পঞ্চোপাসকের জগন্নাথো- 
পাসনা আরম্ভ হয় এবং জগন্নাথের উপাসনা করিতে 
করিতে ভূবনেশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করে, পরে 
ভক্তাধিরাজ ভূবনেশ্বরের আচরণে অপরাধী হইয়া 
জীবের পূণাকর্্নে প্রবৃত্তি-লাভ ঘটে। তৎফলে যাজপুর 
বৈতরণী স্নানে কর্মকাণ্ডানুষ্ঠানস্পৃহা সম্বদ্ধিত হয় । 
পৃণ্যকর্মঢ্যুত হইয়া কুকর্মকারী হইলেই জীব অহঙ্কার- 
বিমৃঢ়৷ত্মা হয় এবং কত্তৃত্বাভিমান তাহাকে পরমার্থ 
হইতে বিচ্যুত করায় । অপরাধ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি 
পাইয়া শ্ৰীগোপীনাথের পাদপদ্ম-শোভার দর্শনে বৈমুখ্য 
জন্মে । সুতরাং “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” এই 
শ্রুতির ব্যাখ্যা যাহারা আলোচনা করেন নাই, তাহা- 
দিগেরই দুর্গতি অবশ্যস্তাবী ৷ নিত্যানন্দপ্রভূর কৃপা 
ব্যতীত জীবের কোন মঙ্ লই হইতে পারে না! নিজ 
চৈস্টা-দ্বারা আধ্যক্ষিক-জানে বলী হইয়া বলদেবের 
সেবা-রহিত হইলে জীব কৃষ্ণ-সেবা-সৌভাগ্য লাভ 
করিতে পারে না। 

১২২-১২৩। শ্ত্রীগুরুবৈষ্ণ ব-চরণে যাহার প্রেমা- 
ধিক্য, তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পান্র। শ্রীশরু- 
বৈষবের চরণে প্রীতিরহিত ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ 


৯৮১ 


বিপ্রের সংশয়-মোচন ও নিত্যানন্দ-চরণে 
বিশ্বাস 
শুনিঞ প্রভুর বাক্য সুক্কতি ব্ৰাহ্মণ ৷ 
পরম আনন্দযৃক্ত হইল তখন ৷৷ ১২৫ ॥ 
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস । 
তবে আইলেন বিপ্র নবদ্বীপ-বাস ॥ ১২৬ ॥ 
বিপ্রের নবদ্বীপে আগমন ও নিত্যানন্দ-চরণে 
ক্ধমা-ভিক্ষা ও নিতানন্দের 
প্রসন্নতা-__ 
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি’ নবদ্বীপে । 
সব্বাদ্যে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে ॥ ১২৭ ॥ 
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ । 
প্রভুও শুনিঞা তী'রে করিলা প্রসাদ | ১২৮ ॥ 
বেদগুহা ও লোকবাহ্য অভিন্ন বলদেব-নিতযানন্দের 
চরিত্র চৈতন্যকৃপা-বাতীত 
দুরবগাহ-_ 
হেন নিত্যানন্দ স্বরাপের ব্যবহার ৷ 
বেদ-গুহ্য লোকবাহ্য যাহার আচার ॥ ১২৯ ॥ 


করা সম্ভবপর নহে । মানবপ্রেম ও বদ্ধজীব-সেবা 
কখনও ভগবানের প্রেম আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে । 
শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাপ্রভাবেই জীবের বদ্ধজ্ঞান অপ- 
সারিত হয় । শ্রীগুরুপাদপদ্ম মন্ত্র দিয়া যে কৃষ্ণসম্বন্ধ - 
জ্ঞান বদ্ধজীবগণের করণে প্রদান করেন, তদ্দারা তাহারা 
আীহরিওরুবৈষ্ণবে প্রীতিসম্পন্ন হইয়া নিত্য সেবা বিধান 
করেন। জড়ের ভোগময় আপেক্ষিকতা তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে পারে না। গুরুব্চবের সম্বন্ধে বা 
ভগবানের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণাকে মূল আশ্রয় জান 
করিয়া দুক্কৃতিসম্পন্নের যে রুচি উৎপন্ন হয়, সেই 
রুচি নিত্য সত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ও বিবর্তমান্র | 
তজ্জন্যই শ্রীগৌরসন্দরের ভ্রিসত্য বাক্য! কপট গুরু- 
বব যদি ভগবানের এই শিক্ষা বিরুতভাবে গ্রহণ 
করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের উপায় নির্ধারণ করে, তাহা 
হইলে সেই গুরুব্ব শিষ্যগণ-সহ অনন্ত নরকে পতিত 
হয় এবং উহা হইতে উভয়েই আর ফিরিয়া আসে না! 
১২৪ ৷ অন্বস্ন__(নিত্যানন্দঃ যবনীপাণিং যেবনী- 
করং) যদি গৃহীয়।ৎ (যদি যবনীম্‌ উদ্বাহেত) শৌত্তি- 
কালয়ং মেদ্যবিব্রয়িনঃ গৃহং) (যদি) বা বিশে প্রেবি- 
শেৎ) তথাপি নিত্যানন্দপদান্থজং (নিত্যানন্দস্য পদ- 
কমলও) ব্রহ্মণঃ জেগৎত্রজ্ছঃ) বন্দ্যম্‌ (সেব্যয্) ৷ 


৯৮২ স্রীশ্রীচেতন্যভ।গবত 





পরমার্থে নিত্যানন্দ-_-পরম যোগেন্দ্র । গুরু-সেবকের ভরসা ও অভিলায-_ 

| ঘারে কহি-_আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র । ১৩০ ॥ আমার প্রভুর প্রভু শ্রী:গীরসুন্দর । 
সহস্র বদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর । এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ৷৷ ১৩৮ ॥ 
চৈতন্যের ক্লুপা বিনা জানিতে দুষ্কর ৷৷ ১৩১ ॥ হেন দিন হই’ব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ । 
বিভিন্ন ভুমিকা হইতে নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি দেখিব বেষ্টিত চতুদ্দিগে ভক্তত্বন্দ ॥ ১৩৯ ॥ 
কেহ বলে,_-“নিত্যানন্দ যেন বলরাম ।” জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র। 
কেহ বলে,__“টচৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম ৷” ১৩২ ৷৷ দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ৷৷ ১৪০ ॥ 
কেহ বলে,__“মহাতেজী অংশ অধিকারী ৷” তথাপিহ এই ক্লগা কর গৌরহরি। 
কেহ বলে, “কোনরূপ বুঝিতে না পারি ॥”১৩৩ নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোম!’ না পাসরি ॥ ১৪১ ॥ 


কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্তজ্ঞানী ৷ 


হাঁ'র যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ৷ ১৩৪ ॥ 
কিন্তু নিত্যানন্দই নিত্য জগদৃগুর-_ 


যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে । 


নিত্যসেবা বা দাস্য প্রার্থনা__ 
যথা যথা তুমি দুই কর অবতার ৷ 
তথা তথা দানে মোর হউ অধিকার ॥ ১৪২ ॥ 


তা'ন পাদপদ্ম মোর রহক হৃদয়ে ৷ ১৩৫ ॥ ৃ নি 

“সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস ৷ শ্ৰীক্ষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান । 

সবার চরণে মোর এই অভিলাষ ॥ ১৩৬ ॥ ব্বন্দাবনদাস তছু পদযূগে গান ॥ ১৪৩ ॥ 
নিত্যানন্দ-নিন্দকের প্রতি নিত্যানন্দ ভূত্যের অহৈতুক-কুপা-_ 

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে । ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-মাহাত্মা- 

তবে লাথি মারো তা’র শিরের উপরে ॥ ১৩৭ ॥ বর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়৪ । 





১২৪। অনুবাদ- শ্রীনিত্যানন্দ যবনীর পাণিই নাহয়, তদুপ বিচারে ইহকালে ও পরকালে অবস্থিত 
গ্রহণ করুন, অথবা শৌভ্ডিকালয়েই প্রবেশ করুন, হওয়া আবশ্যক । যাহারা পরমার্থকে প্রাকৃত প্রয়োজনে 
তথাপি তাহার শ্রীচরণকমল ব্রহ্মার বন্দনীয় ৷ পরিণত করে, তাহারা ভোগের দাস, ভক্ত নহে। 

১৩৭। তথ্য ন সহন্তে সতাং নিন্দামপি সব্ব- ভক্তব্তব ও ভক্ত- সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মবিশিভ্ট। তজ্জন্য 
সহিষ্ণবঃ ৷ কাময়ন্তে ন কিমপি সদা দাস্যাভিলাধিণঃ॥ অসৎসঙ্গিগণকে পরমার্থ-সম্মিলনের সদস্য জ্ঞান করা 
(হরিভক্তি কল্পলতিকা ২৪৬) ভবদ্দাস্যে কামঃ ভ্রুধপি -_ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা । সবর্বনাশ উপস্থিত হইলে 
তব নিন্দাকৃতিজনেত্বদুচ্ছিষ্টে লোভো যদি ভবতি জীব পরমার্থ বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশ- 
মোহো ভবতি চ। ত্বদীয়ত্বে মানস্তব চরণপাথোজ- বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকে ও তদভিন্পপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে 
মধুনা মদশ্চেদসমাভিনিয়তষড়মিল্েরপি জিতম্‌ ৷৷ পুথক্‌ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা 







(হরিভক্তিকলপলতিকা ৩1১৫) । লাভ কখনও হয় না, তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী 
১৪১) শ্রীগুরুতত্ব-_নিত্যানন্দ ; সেই রুষ্ণাভিন্- হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে । টা 
ক বিশ্রহকে যে পাষণ্তী বিদ্বেষবৃদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই ১৪১। অধুনাতন শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিরোধ 


রর গণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা কৈতবপুর্ণ ও ভক্তব্চবসম্প্রদায় যে পথে ছুরি 
ভগবভ্ক্তের কর্তব্য নহে। অসৎ-সঙ্গ-প্রভাবে শ্রীগুরু- তদ্দারা তাহারা অমঙ্গল আবাহন করিবেন । তড্জ 


ভক্তগণ তাহাদের ভাবী অমঙ্গল দেখিয়া নিতান্ত 


মম অধ্যায় 


সপ্তম অধ্য।য়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপ হইতে পুনঃ 
নীলাচলে আগমন, শ্রীগোরসূন্দরের নিত্যানন্দের 
শ্রীঅঙ্গের অলক্কারকে নবধাভভিন্রাপে বর্ণন, শ্রীনিত্যা- 
নন্দের শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-লীলা, টোটাগোপীনাথ-মন্দিরে 
শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দের আনন্দ-ভোজন প্রভৃতি 
বণিত হইয়াছে । 

শ্রীমনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধাম-মায়া পুর নবদীপে শচী- 
মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সপার্ষদে 
নীলাচলে আগমনপুব্্বক একটি পুষ্পোদ্যানে অবস্থান 
করিলেন, তথায় শ্রীগৌরসুন্দর একাকী শ্রীনিত্যানন্দের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া “গৃহীয়াদ্‌ যবনীপাণিং” 
শ্লোকের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণাদি 


করিলেন। শ্ত্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরমুখচন্দ্র-দর্শনে 
প্রেমানন্দ প্রকটিত করিলেন ৷ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যা- 
নন্দের পরস্পর প্রেমসম্ভাষণে মহা-আনন্দ-প্রত্রবণ 


উচ্ছলিত হইল ৷ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দের স্তুতি 
করিয়া বলিলেন যে, নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে যে সকল 
স্বর্ণ, মৃক্ঞা, হীরক, রৌপ্য রুদ্রাক্ষাদি বিরাজিত, তাহা 
নবধা ভক্তিস্বরাপ। শ্রীনিত্যানন্দ অবরকুলকেও 
মুনি-যোগেশ্বরাদি-বাঞ্ছিত সুদুর্নভ প্রেমভক্তি দান 
করিয়াছেন, নিত্যানন্দ সর্ব্বতন্ত্স্বতত্ত্র কৃষ্ণকেও বিক্রয় 
করিতে সমর্থ । নিত্যানন্দ মৃত্তিমান্‌ কৃষ্ণরসাবতার ; 
নিত্যানন্দ বিগ্রহ-_কৃষ্ণবিলাস-সদন | শ্রীনিত্যানন্দও 
শ্রীগৌরসূন্দরের প্রতি নিজ-প্রপত্তি জানাইলেন ৷ মহা- 
প্রভু বলিলেন__নবধা ভক্তিই শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে 
অলঙ্কার-রূপে বিদামান । যেমন সাধারণ লোকসমূহ 
শ্রীশঙ্করের নিজ-মস্তকে সর্পভূষণ ধারণ করিবার 
কারণ না জানিয়া তাহাকে অন্যরূপ কল্পনা বা ধারণা 
করে, তদুপ শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কারাদিধারণ 
দেখিয়াও অক্ষজ-জ্ঞানদৃপ্ত ব্যক্তিসকল নিত্যানন্দচরণে 
অপরাধী হয়৷ এস্রীশক্কর--শ্ীসঙ্কর্ষণ বা শ্রীঅনত্তের 
ভৃত্য ; মিজাভীজ্টের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন সেই শ্রীঅনভ্ত- 
দেবকে শঙ্কর সবর্বদা মস্তকে ধারণ করেন, শ্রীনিত্যা- 
শন্দও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্য নবধা ভক্তিকে 
অলঙ্কাররূপে শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিয়া থাকেন! সুকৃতি 


ব্যক্তি এই সকল মৰ্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আনন্দ প্রাপ্ত 
হন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে সেবারৃত্তি লাভ করেন, দুক্ষতি 
ব্যক্তি অক্ষজ-জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া বিনষ্ট হয় । 
শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দগোষ্ঠী-_শ্রীৱজের শ্রীবল- 
দেব ও বলদেব-সখারন্দ। শ্রীনিত্যানন্দের সব্বাঙ্গে 
নন্দগোষ্ঠী-ভক্তি অলঙ্কারাদিরূপে বিরাজিত। শ্রীচৈতন্য 
ও শ্রীনিত্যানন্দের নিভৃতে পুষ্পোদ্যানে উপবেশন করিয়া 
পরস্পর রহঃকথা-আলাপ এবং শ্রীউদ্ধঝদিবাঞ্ছিত- 
গোকুলভাবের সুদুর্নভত্ব কথন হইত। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থ- 
কার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরচন্দ্রের আনন্দ-কন্দলের মর্ছ 
না বুঝিয়৷ এক ঈশ্বরের পক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক অপর ঈশ্বরের 
নিন্দায় ভীষণ অপরাধ এবং শ্রীকুষ্ণচৈতন্যেরই স্ব্ব- 
শ্বরেশ্বরত্ব কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যা- 
নন্দের নিকট বিদায় গ্রহণপৃবর্বক নিজস্থানে আগমন 
করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ জগন্াথদর্শনে গমনপূর্ব্বক 
মহাভাবলীলা প্রকট করিলেন এবং তথা হইতে টোটায় 
শ্রীগদাধর-পণ্তিত-ভবনে গিয়া উপস্থিতি হইলেন । 
গদাধরভবনে গোপীনাথবিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছেন। 
তাহার এমন মোহনমৃত্তি যে, তাহা দেখিয়া পাষণ্ডের 
হাদয়ও বিগলিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সেই 
বিগ্রহকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন ।  স্বভবনে 
শ্রীনিত্যানন্দের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীগদাধর 
শ্রীমত্ভাগবত-পাঠ পরিত্যাগপৃবর্বক শ্রীনিত্যানন্দসমীপে 
গমন করিলেন । উভয়ের সাক্ষাতে পরস্পর সম্ভাষণ 
ও পরস্পরের প্রশস্তি-প্রবাহ উদ্বেলিত হইল ৷ পরস্পরই 
পরস্পরের অপ্রিয়কে সম্ভাষণ করেন না। গদাধরের 
সঙ্কল্প এই যে, তিনি নিত্যানন্দ নিন্দকের মুখ কখনও 
দর্শন করেন না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীগদাধরপণ্তিত 
নিজগৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ 
গোড়দেশ হইতে দেবভোগ্য যে সূক্ষম তণ্ুল আনিয়াছেন, 
তাহা গোপীনাথের ভোগার্থ গদাধরপন্তিতের সম্মুখে 
প্রদান করিলেন এবং তৎসঙ্গে গোপীনাথের জন্য এক- 
খানি সুন্দর রঙ্গীন বস্তুও প্রদান করিলেন । গদাধর 
শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে সেই রঙ্গীন বস্ত্র পরাইয়া 
দিলেন, নিত্যানন্দ-প্রভুদত্ত তণ্ডুলের দ্বারা অন্ন এবং 













৯৮৪ 


টোটা হইতে শাকাদি চয়নপূ্ব্বক শাক-ব্যজনাদি প্রস্তুত 
করিয়া গোপীনাথকে ভোগ লাগাইলেন। এমন সময় 
শ্রীগীরসুন্দরও গদাধর-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হই- 
লেন এবং গদাধরকে বলিলেন যে, নিত্যানন্দের দ্রব্য, 
গদাধরের রন্ধন ও গেোপীনাথের প্রসাদে মহাপ্রভুর 
অবশ্যই ভাগ আছে। মহাপ্রভুর ক্ুপাবাক্য-শ্রবণে 
গদাধর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গেপীন।থের 
প্রসাদ-পান্ত্র মহাপ্রভুর অগ্রে ধরিলেন ৷ মহাপ্রভু নিত্যা- 
নন্দের প্রদত্ত তণ্ডলের প্রীতিতে ভোজন করিতে বসিয়া 


মঙ্গলাচরণ-_ 


জয় জয় শ্রীবৈকুগ্ঠনাথ গোরচন্দ্র ৷ 

জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ৷ ১ ॥ 

জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম ৷ 

জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ ৷ ২ ॥ 

জয় শ্রীপরমানন্দপূরীর জীবন । 

জয় শ্রীদামোদরস্থরূপের প্রাণধন 1 ৩ ॥ 

জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রিয়কারী ৷ 

জয় পৃণ্ডরীক বিদ্যানিধি মনোহারী ৷ ৪ ॥ 

জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ । 

জীব প্রতি কর প্রভু, শুভদুচ্টিপাত ৷ ৫ 
নিত্যানন্দ-সঙ্গিগণের কুষ্ণ-নৃত্য-গীতই ভজন-_ 

হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ-পূরে। 

বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দসাগরে ॥ ৬ ॥ 

নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্তন ৷ 

কুষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সবার ভজন ॥॥ ৭ ॥৷ 

গোপশিশুগণ-সঙ্গে প্রতি-ঘরে ঘরে ৷ 

যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল-নগরে ॥ ৮ ॥ 

সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি”। 

কীনত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাঙী ৷৷ ৯॥৷ 

ইচ্ছাময় নিতযানন্দচন্দ্র ভগবান্‌ ৷ 

 গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তাঃন ॥ ১০ ॥৷ 


বি [ং দেবর দশপ্রকার 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


গদাধরের পাকের প্রশংসা করিতে করিতে গোপীনাথের 
প্রসাদ-ভোজন-লীলা প্রকাশ করিলেন । নানাপ্রকার 
হাস্যপরিহাস করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দর, নিত্যানন্দ 
ও গদাধর প্রসাদ-সেবন-লীলা সমাপন করিলেন। 
ভক্তগণ প্রভুত্রয়ের অবশেষপান্র লুষ্ঠন করিলেন ৷ উপ- 
সংহারে ঠ'কুর বৃন্দাবন গদাধর মান্দরে শ্রীগৌর-নিত্যা- 
নন্দের ভোজনলীলা শ্রবণ ও পাঠের ফলে ভক্তিলাভ 
এবং নীলাচলে গৌর, গদাধর ও নিত্যানন্দের একত্র 
অবস্থানের বিষয় কীর্তন করিয়াছেন । (€গৌঃ ভাঃ) 


শচীম।তার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
আই-স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায় ৷ 
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায় ৷ ১১ ॥ 
পরম-বিহবল পারিষদ-সব-সজে ৷ 
আইলেন শ্রীচেতন্য-নাম-গুণ রূজে ॥ ১২ ॥। 
হল্কার, গর্জন, নৃত্য, আনন্দ ক্রন্দন ৷ 
নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥ ১৩ ॥ 
সপার্ষদ নিত্যানন্দের নীলচলে আগমন, ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন)”- 

নামে হুঙ্কার, ভাবাবেশ এবং পূল্পোদ্যানে 
অবস্থিতি-_ 

এইমত সব্বপথ প্রেমানন্দ-রসে ॥ 
আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে ॥ ১৪ ৷৷ 
কমলপুরেতে আসি, প্রাসাদ দেখিয্প। ৷ 
পড়িলেন নিত্যানন্দ মৃচ্ছিত হইয়া ৷৷ ১৫ ৷৷ 
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার ৷ 
শ্রীরুষ্ণচচৈতন্য” বলি’ করেন হুঙ্কার ৷৷ ১৬ ॥ 
আসিয়া রহিলা এক পৃচ্গের উদ্যানে ৷ 


কৈ বুঝে তাহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে ৷৷ ১৭ ॥ 
একেশ্বর গৌরচন্দ্রের নিতানন্দ-সমীপে আগমন—_ 


নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র ৷ 
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি’ ভক্তব্ন্দ ॥ ১৮ ৷ 
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ । 
সেই স্থানে বিজয় করিলা গৌরচন্দ্র ৷ ১৯ ৷ 


গৌটীয়ন্ায্ 


বিগ্রহ ৷ 


গোবিন্দ_-ভগবান্‌ গৌরসুন্দরের রক্ষণা- 


৫! 
₹্ণ-সেবা করিতেন । তঙ্জন্য তিনি দ্বারপাল ! 


| 
J 
| 


অন্ত্যখণ্ড--সপ্তম অধ্যায় 


প্রভুর নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ ও নিজকৃত শ্লোকে স্তুতি__ চৈতনা ও নিত্যানন্দের পরস্পর প্রেম-সন্তাষণ 


প্রভু আসি’ দেখে__নিত্যানন্দ ধ্যানপর । 

প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥ ২০ ॥ 

শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ-মহিমা বণিয়া । 

প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপণ হৈয়া ৷৷ ২১ ॥ 

শ্রীমুখের শ্লে।ক শুন--নিত্যানন্দ-স্তুতি ৷ 

যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥ ২২ ॥ 

তথাহি_ 

গৃহীয়াদ্‌ যবনীপাণিং বিশেদ্‌ বা শোণ্ডিকালয়ম্‌। 

তথাপি ব্ৰহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাস্বজম্‌ ॥২৩॥ 

“মদির। যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ ৷ 

তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য””_-বলে গোৌরচন্দ্র ॥ ২৪ ॥ 

এই শ্লোক পড়ি’ প্রভু প্রেমব্বম্টি করি? । 

নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ৷ ২৫ ৷ 
মহাপ্রভুর সন্দশনে নিত্যানন্দের প্রেমানন্দ ও 

ভাবাবেশ-_ 

নিত্যানন্দস্বরূপো জানিঞা সেইক্ষণে ৷ 

উঠিলেন ‘হরি’ বলি’ পরম সন্ত্রমে ॥ ২৬ ॥ 
দেখি’ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন ৷ 

কি আনন্দ হৈল, তাহা না যান্ন বৰ্ণন ৷৷ ২৭ ৷ 
‘হরি’ বলি’ সিংহনাদ লাগিলা করিতে ৷ 

প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥ ২৮ ॥ 


২৩। অন্বয় ও অনুবাদ অন্ত্য ষষ্ঠ অধ্যায় 
১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ৷ 

২৪। মদ্যপান করিলে মানুবর হিতাহিত-বুদ্ধি 
লোপ পায়। পাপপ্রসম্ভ জনগণ মাদকদ্রব্য সেবা 
করিয়া আত্ম-গ্রানি আনয়ন করে। আচার রহিত 
যবনীর সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা পাপজনক। ব্রহ্মা সকল 
দেবতার আদি পুরুষ ও পূজ্য! অতনম্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি 
যেমন একদিকে অধোগত. অপরদিকে বিরিঞ্চিও তদুপ 


: সর্ধবপূজা। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্ৰীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্ৰীওক- 


বৈষ্ণব এতাদৃশ সব্বজনপূজ্য যে, তাঁহারা মায়া-প্রতারিত 
শৌকিক-বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত প্রায়শ্চিতার্হ কাৰ্য্যে রত 
দৃষ্ট হইলেও তাহাদের সর্ব্বশ্রে্ঠত্ব ও স্ব্বলোকমান্যত্ব 
মিতা বৰ্ত্তমান ৷ আপাত-লোকদর্শনে তাহাদিগকে পাপ- 
কলুষিত জ্ঞান করা মহাপরাধজনক । 

৩৬। একাত্তদাস__হাদের অন্য বুদ্ধি নাই 
এবং কখনও হয় না, তাহারাই একান্তদাস। আংশিক- 


(অই ৯ 


৯৮৫ 


দুইজন প্রদক্ষিণ করে দুহাঁকারে। 

দুই দণ্ডবত হই পড়েন দুহাঁরে ॥ ২৯ ॥ 

ক্ষণে দুই প্রভূ করে প্রেম-আলিজন ৷ 

ক্ষণে গলা ধরি’ করে আনন্দ-ক্রন্দন।। ৩০ ॥ 

ক্ষণে পরানন্দে গড়ি যায় দুই জন। 

মহামন্ত সিংহ জিনি দুহাঁর গর্জন ৷ ৩১ ॥ 

কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুইজনে ৷ 

প্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষমণে ৷ ৩২ ॥ 

দুই জনে শ্লোক পড়ি’ বর্ণেন দুহাঁরে । 

দুহাঁরেই দুহে যোড়হস্তে নমদ্করে ॥ ৩৩ ॥ 

অংশ, কম্প, হাসা, মৃচ্ছা, পুলক, বৈবর্য ৷ 

ক্ুষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মন্ত্র ॥ ৩৪ ॥ 

ইহা বই দুই শ্ৰীবিগ্ৰহে আর নাই ৷ 

সবে করে করায়েন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৩৫ ৷ 

কি অদভূত প্রেমভ্তি হইল প্রকাশ । 

নয়ন ভরিয়া দেখে যে একাত্তদাস ৷৷ ৩৬ ॥ 
গৌরহরির নিত্যানন্দ-স্তৃতি-__ 

তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি ৷ 

নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ৷৷ ৩৭ ॥ 

“নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ মৃত্তিমন্ত । 

শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি_ ঈশ্বর অনন্ত ৷ ৩৮ ॥ 


দর্শনে বণিগ্রুতির আশ্রয়ে অনেকে নিত্য-প্রভূদাস- 


সধ্বন্ধের বিরোধ আচরণ করে; তাহাদের এ কান্তিক- 
দাস্য অল্পই। এ তাৎকালিক দাসত্ব-ছলনা কাপট্যের 
লক্ষণ ; কেবলা ভক্তির লক্ষণ নহে ৷ সেবা-বিমুখ 
জীবের নিজ-কামনা যেকাল পর্যন্ত থাকে, সেকাল 
পর্য্যন্ত অনৈকান্তিকদিগের নিত্য দাস্যভাবের নমনা 
দেখা যায় ৷ কিন্ত যে মৃহ,ভে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্প- 
ণের ব্যাঘাত হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ দাসত্ব পরিত্যাগ 
করিয়া প্রভু সাজিয়া স্বীয় প্রভুর প্রতি অত্যাচার অবি- 
চার করে৷ 

৩৮1 শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু- অনন্ত, ঈশ্বর ও সর্র্ব- 
বৈষ্ণবের আকর ৷ তাহার নাম, রূপ,__-সাক্ষাৎ মৃত্তি- 
অল্পকালস্থায়ী মায়িক নাম, রূপ বশ্য বস্তুতে 


মান্‌ ৷ 
অবস্থিত ৷ 

৩৮1 তথ্য--) পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যা- 
নন্দৈকরূপঃ ৷৷ (গোপাল তাঃ উঃ ১188) (২) 


৯৮৬ 


নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার ভক্তি-যোগাবতার- 
স্বরাপ-- 
যত কিছু তোমার শ্রীতঙ্গের অলঙ্কার ৷ 
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার ॥ ৩৯ | 
নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের স্বর্ণ-মুক্তাদি নববিধা সামগ্রী 
নবধাভত্তি-স্বরূপ-_ 
স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা-কসা-রুদ্রাক্ষ।দি রূপে ৷ 
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে ৷ ৪০ ৷৷ 
নীচজাতি পতিত অধম যত জন। 
তোমা” হৈতে হৈল এবে সবার মোচন ৷৷ ৪১ ॥ 


অবরকুলেও নিত্যানন্দ-কর্তুক মূনিযোগেশ্বরাদি 
বাঞ্ছিত ভক্তি-বিতরণ-_ 


যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্্‌-সবারে ৷ 

তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ-মৃনি-যোগেশ্বরে ৷৷ ৪২ ॥ 
নিত্যানন্দ স্বতন্ত্র কৃষ্ণকেও বিক্রয় করিতে সমর্থ__ 

“স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে ক্বঞ্চেরে কয় ৷ 

হেন ক্ষণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥ ৪৩ ॥ 
মৃত্তিমন্ত কৃষ্ণ-রসাবতার নিত্যানন্দ 

তোমার মহিমা জানিবারে শক্তি কা’র ৷ 

মৃতিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার ॥ 8৪ ॥ 


নিত্যানন্দমখণ্ডেকরসং অদ্বিতীয়ং ॥ নিরালম্ব (চতি) ৷৷ 
১৷ (৩) স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম যন্ত্র বিশ্বং 
নিহিতং ভাতি শুল্ৰম্‌ ৷ ( মৃণ্ডক ৩1২১) অেস্যার্থঃ) 
স’__বেদক্তপূরুষঃ, ‘এতৎ’-_অনস্তদেবং, পরমং 
ব্ৰহ্মধাম-_শ্ৰীগোলোকপরব্যোমাদিনাম্‌ আশ্রয়ভূতং, 
সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ববিগ্রহং ; ‘বেদ’ জানাতি। যন্ত্র 
অনস্তে বিশ্বং_চিদচি্ব্রক্মাগুনিচয়ং ‘নিহিতং’ সূ- 
প্রতিজ্ভিতম্‌। কিঞ্চ যঃ “শুভ্রং_বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকং, 
‘ভাতি’ -শোভতে ৷ (8) সহস্ৰপত্র-কমলং গোকুলাখ্যং 
মহৎপদম্‌ । তৎকণিকারং-তদ্ধাম তদনন্তংশসম্ভবম্‌ ৷৷ 
ব্রঃ সং ৫৷২ ৷ 

৪8০7 কসা--কসিত বা খচিত ৷ 

৪১7 শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কন্মফলবাস নীচ- 
যানির কলঙ্ক বিদূরিত করেন । তাহার কুপাণ্ডিত্য ও 
ত্ব হইতে মুক্ত করেন; তাহাকে পতিত, অধম ও 
 ব্লাখিয়া নিজে পবিত্র ও উত্তম শ্ৰেষ্ঠ জাতি 











শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


বাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্তন সূথে । 

অহনিশ ক্ৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥ ৪৫ ॥ 
নিত্যানন্দ বিগ্রহ কুষ্ণবিলস-সদন-_ 

ক্ষ্ণচন্্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর । 

তোমার বিগ্রহ ক্রষ্ণ-বিলাদের ঘর ॥ ৪৬ ॥ 

অতএব তোমারে ঘষে জনে প্রীতি করে । 

সত্য সত্য ক্ুষ্ণ কভু না ছাড়িবে তারে ৷” ৪৭ ॥ 

তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয় । 

বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয় ৷৷ ৪৮ ॥ 


নিত্যানন্দের গৌর-প্রপত্তি, মহাপ্রভুর 
প্রতি নিত্যানন্দ = 


“প্রভু হই’ তুমি যে আমারে কর’ স্তুতি 
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি ৷ ৪৯ ॥ 
প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার ৷ 

কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার ৷৷ ৫০1 
কোন্‌ বা বক্তব্য প্রভু, আছে তোমা-স্থানে ৷ 

কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে ॥ ৫১ ॥ 
মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু, তুমি ! 

তুমি যে করাহ, সেইরূপ করি আমি ৷৷ ৫২ ৷ 


৪২। সামাজিক-দৃচ্টিতে হীন বলিয়া পরিগণিত 
অবর-বৈশ্য সৌভাগ্যবন্ত সুবর্ণ বণিক্কুলে উৎপন্ন 
ব্যক্তিকে যে সেবাপ্ররুত্তি দিয়াছ, তাহা বহির্জগতের 
ভোগমুক্ত দেবতা, সিদ্ধ ও খষিসকলও প্রার্থনা করেন। 
কিন্তু যাহারা উচ্চ বণিক্কুলে উৎপন্ন হইয়া ভগবদ্ভক্ত 
ও ভগবভ্ক্তির বিদ্বেষপৃবর্বক শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপ- 
রাধ করিয়া তাহাদের ভক্তি হইল বলিয়া মনে করে, 
তাহাদের ভক্তির অভাব জানিতে হইবে । তাহারা 
নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুদেবের কৃপা-লাভে অনধিকারী ৷ 





৪৩) পরমেশ্বর বস্তু পরতন্র নহেন; কিন্ত 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণসেবা করিয়া তাঁহার অধিকার 
লাভ করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনিত্যানন্দেরই জম্পত্ভি- 
বিশেষ ৷ 


8৪ রীনিত্যাননপ্রভু_মুকিমান্‌ র্ুষ্ণরসের 
অবতার ৷ আশ্রয়বিগ্রহরূপে তিনি পীঁচপ্রকার কৃষ্ণরস 
সম্বদ্ধন করেন । 

৪৬ শ্রীনিত্যানন্দের কলেবর কৃষ্ণবিলাসের 





অন্ত্যখগ্-_-সপ্তম অধ্যায় 


আপনেই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা 

ভাগনেই ঘুচাইয্া এরূপ করিলা ॥ ৫৩॥ 
তাড়, খাড়,, বেন্র, বংশী, শিজা, ছান্দ-দড়ি । 
ইহা ধরিলাঙ আমি মুনিধবন্ম ছাড়ি" ॥ ৫৪ ॥ 
আচার্ঘ্যাদি তে।মার যতেক প্রিয়গণ । 

সবারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ ৷৷ ৫৫1 
মুনিধর্ম ছাড়াইয়া ঘে কৈলে আমারে ৷ 
ব্যবহারি-জনে সে সকলে হাস্য করে ॥ ৫৬ ॥ 
তোমার নর্তক আমি, নাচাও যেরূপে ৷ 
সেইরূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে ৷ ৫৭ ॥ 
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ-_তুমি সে প্রমাণ ৷ 

ব্ক্ষদ্বারে কর ভুমি তোমার সে নাম ॥? ৫৮ || 


নবধা ভক্তিই নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের 
অলঙ্কার-স্বরাপ__ 


প্রভু বলে,_“তোমার যে দেহে অলঙ্কার ৷ 
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর ৷৷ ৫৯ ॥ 
শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি নমস্কার ৷ 
এই সে তোমার সব্বকাল অলঙ্কার ॥ ৬০ ॥ 
শ্রীসঙ্কর্ষণ-ভৃত্য শ্রীশঙ্করের মস্তকে সর্পভূষণ ধারণ করিবার 
কারণ যেরূপ ব্যবহারিক লোকের অগমা, তদুপ 
নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কারধারণের মন্মও 
অক্ষজ-জান দৃপ্ত লোকের দুরধিগম্য__ 
নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে ৷ 
তাহা নাহি স্বজনে বুঝিবারে পারে ॥॥ ৬১ ॥ 
পরমার্থে মহাদেব-_অনন্ত-জীবন ৷ 
মাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সব্বক্ষণ ॥ ৬২ ॥ 
না বৃঝিয়া নিন্দে তা’ন চরিত্র অগাধ ৷ 
যতেক নিন্দয়ে তা’র হয় কার্যয-বাধ ॥ ৬৩ ॥ 
মঞি ত' তোমার অঙ্গে ভক্তি-রস বিনে ৷ 
অন্য নাহি দেখোঁ কভু কায়-বাক্য-মনে ॥ ৬৪ ॥ 


৫81 ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যের সেবা করিতে 
্রীনিত্যানন্দপ্রভু দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন! শ্রীগোর- 
সুন্দর তীহাকে সেই দণ্ড পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন । 
কৃষ্ণসেবা করিতে গিয়া যে সকল উপকরণ আবশ্যক, 
তাহা গ্রহণ করিয়া তাপসের ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন । SR 

৫৮ নিত্যানন্দ বলিলেন__তুমিই কেবল নিগ্রহ- 
অনুগ্রহ করিবার অধিকারী! কেবল ননুস্বয নহে, 
উদ্ভিদ্‌ প্রভৃতি অবর-সর্গসমূহও ভগবৎসেবা-লাভে 


৯৮৭ 

নন্দগোচিত-রসে তুমি বৃন্দাবন-সুখে। 

ধরিয়ছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে ॥ ৬৫ ॥ 

সূকৃতি-বযক্তির দর্শন ও লাভ-_ 

ইহা দেখি' যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ ৷ 

সে অবশ্য দেখিবে কৃষ্ণের শ্রীমূথ ॥ ৬৬ ॥ 
নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দ-ভূত্যগণ ব্রজের নিত্যসিদ্ধ 

পরিকর-_ 

বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ ৷ 

স্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্স ॥ ৬৭ ॥ 

যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি । 

শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি ॥ ৬৮ ॥ 

ব্বন্দাবন-ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ ৷ 

সকল তোমার দজে-_-লয় মোর মন ৷৷ ৬৯ ॥ 
নিত্যানন্দের সব্বান্গে নন্দগোন্ঠি-ভক্তি-_ 

সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই সব শক্তি ৷ 

স্ব্ব দেহে দেখি সেই নন্দ-গোভ্ঠি-ভক্তি ॥ ৭০ 11 

এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে। 

প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে 10৮৭১ ॥ 

স্বানুভাবানন্দে দুই__মুকুন্দ, অনন্ত ৷ 

কিরূপে কি কহে কে জানিব তা'র অন্ত ৷৷ ৭২ ॥ 
পুজ্গোপবনে উপবেশন, পরস্পর গুহ্যালাপ__ 

কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্ৰকাশিয়া ৷ 

বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া ॥ ৭৩ ॥ 

ঈশ্বরে পরমেশ্নরে হইল কি কথা । 

বেদে সে ইহার তত্ব জানেন সব্বথা ॥ ৭৪ ॥ 

নিত্যানন্দে চৈতন্যে যথনে দেখা হয় । 

প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময় ৷৷ ৭৫ | 

কি করেন আনন্দ-বিগ্রহ দুইজন ৷ 

চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখন ৷৷ ৭৬॥। 


তোমার কৃপায় যোগ্যতা লাভ করে! কুষ্ণনাম কীতিত 
হইলে সঙ্কুচিতচেতন আধারসমূহও ফললাভ করে । 
৬৪। শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন--তিনি নিত্যানন্দের 
অঙ্গে ভক্তিরস ব্যতীত আর কিছু দেখিতে প্রান না! 
নববিধা ভক্তিই তাহার অলঙ্কারস্বরূপ | শ্রীনিত্যানন্দের 
কায়মনোবাক্য সৰ্ব্বক্ষণ কুষ্ণসেবায় নিযুক্ত ৷ তদ্যতীত 
অন্য কিছুই গৌরসুন্দরের দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয় না। 
৬৫! শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের আত্মীয়স্বজন সূত্রে যে 
রস বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, নিত্যানন্দ সেই সকল 












৯৮৮ 


নিত্যানন্দস্থরূপও প্রভু-ইচ্ছ। জানি? । 

একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসিমণি ॥ ৭৭ ॥ 
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত । 

এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ॥ ৭৮ ॥ 
সুকোমল দুব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর হৃদয় । 

বেদশাস্ডে ব্ৰহ্মা, শিব সব এই কয় ॥ ৭৯ ॥ 

না বুঝি", না জানি? মাত্ৰ সবে গায় গাথা । 
লক্ষমীরো এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা ॥ ৮০) 
এই মত ভাবরঙ্গে চৈতন্যগোসাঞি । 

এই কথা না কহেন একজন-ঠাগ্রিঃ ॥ ৮১ ৷ 

হেন সে তাহার রঙ্গ, সবেই মানেন 

“আমার অধিক প্রীত করো না বাসেন ॥ ৮২ ॥ 
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য কথা ৷ 

“মুনিধন্ম করি” কৃষ্ণ ভজিবে সবর্বথা ৷৷ ৮৩ 1) 
বেন্র, বংশী, বহাঁ, গুঞ্জামালা, ছাঁদ-দড়ি ৷ 

ইহা বা ধরেন কেনে মূনিধন্ম ছাড়ি’ ॥৮ ৮৪ ॥ 
কেহ বলে,_গভক্তনাম যতেক প্রকার । 
ব্বন্দাবনে গোপ-ক্রীড়া_অধিক সবার ৷৷ ৮৫ ৷৷ 
গোপ-গোপী-ভক্তি__সব তপস্যার ফল । 

হাহা বাঞ্ছ ব্ৰহ্মা, শিব ঈশ্বর-সকল ৷৷ ৮৬ ॥ 





রস অলঙ্কারস্বরূপে ধারণ করিয়াছেন ৷ 
শব্দে-_বিভিন্নরসের ব্রজবাসিগণ ৷ 


৭৯। তথ্য-_-বজাদপি কঠোরাণি ম্বদৃনি কুসৃমা- 
দপি। লোকোভ্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥ 
(উত্তররামচরিত ৩২৩ ) ৷ 

৮৪) বহা__ময়ুরপুচ্ছ ৷ 

ছাঁদ-দড়ি--বা ছাঁদন দড়ি, দুগ্ধ দোহন কালে 
গাভীর পদবন্ধন-রজ্জ ৷ 

৮৫ যতপ্রকার ভক্ত ও ভক্তির সম্ভাবনা আছে, 
অপ্রাক্কৃত ব্ন্দাবনের অপ্রাকূত অধিবাসিগণের কাধ্য- 
কলাপে জু সকল বিষয়ের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয় । 


‘নন্দগোচ্টঠি’- 


শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


শ্রীউদ্ধবাদি-বাঞ্চিছিত গোকুল-ভাবের সূদুর্্ভত্ব_ 
অতি ক্ৃপা-পান্ৰ সে গেকুলভাব পাশ ৷ 
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্্ীউদ্ধবরায় ॥ ৮৭ ॥ 
তথাহি ( ভাঃ ১০৪৭'৬৩ ) 
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীঙ্ষুশঃ ৷ 
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পূনাতি ভূবনন্রয়ম্‌ ॥৮৮৷ 
এই মত যে বৈষ্ণব করেন বিচার । 
সব্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার ॥ ৮৯ ॥ 
অন্যেহুন্যে বাজায়েন ঈশ্বর-ইচ্ছায় ৷ 
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাল-রায় ॥ ৯০ ৷ 
নিত্যানন্দ ও গৌরচদ্রের আনন্দ-কন্দলের মৰ্ম্ম না 
বুঝিয়া কাহারও পক্ষ গ্রহণপৃবর্বক অপর- 
ঈশ্বরের নিন্দায় ভীষণ অপরাধ 
ক্রষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল । 
কখনো কখনো বাজে আনন্দ-কন্দল ৷৷ ৯১ ৷৷ 
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া ৷ 
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সে-ই অভাগিয়া ॥ ৯২ ৷ 
ভক্তগণ ঈশ্বরের অভিন্ন অঙ্গপ্রতা্গ__ 
ঈশ্বরের অভিন্ন__সকল ভক্তগণ ৷ 
দেহের যে হেন বাহু, অঙ্গুলি, চরণ ॥ ৯৩ ॥ 





স্থানাং গোপীনাং) পদরেণুং চেরণরজঃ) অভীক্ষুশঃ 
(নিরন্তরং) বন্দে প্রেণমামি) যাসাং নেন্দব্রজস্ত্রীণাং) 
হরিকথোদগীতং শ্রৌরুষ্ণবিষয়ক-গানং) ভুবনন্রয্ং 
পুনাতি (পবিভ্রীকরোতি) ৷ 


৮৮ অনুবাদ__আমি নন্দব্রজস্থিত তাদূশ গোপী- 
গণের চরণরেণুর নিরন্তর বন্দনা করি, তাঁহাদের 
শ্ৰীকৃষ্ণ -বিষয়ক গানছারা ভ্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে । 


৯৩। ভগবানের একত্বনিবন্ধন অপর ভক্তপ্রমুখ 
অধিষ্ঠানসমৃহ সকলেই তাহার অঙ্প্রত্যঙগবিশেষ ; 
কেহই স্বতন্ত্র নহেন। পরন্তর ভগবানের মায়াশক্তি- 
প্রভাবে-বিক্ষিপ্ত ও আর্ত হইয়া যে পৃথগ্বৃদ্ধি, তাহা 
সুষ্ঠুদর্শনে অপসারিত হয়। অন্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য 
অঙ্গীর সহিত একতাৎপর্যপর হইলেই পৃথগৃবুদ্ধি থাকে 
না_কিন্তু বৈচিত্ৰ্য ও বৈশিষ্ট্যপ্রসূত বিভিন্ন কার্য্য- 


কলাপ একই বস্তুতে সম্পাদিত হয় ৷ ভগবভ্ক্তগণ-_ 
_ভগবৎসেবোন্মথ | 


তাহাদের ভগবদিতর প্রতীতির 


অভাববশতঃ ভোগপ্রবৃত্তি নাই ৷ 


অত্তযখণ্ড--সপ্তম অধ্যায় 


তথাহি (ভাঃ 81৭৫৩) 

যথা পুমান্‌ ন স্বাজেষু শিরঃপাণ্যাদিযু কৃচিৎ। 

গারক্যবৃদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ ৷ ৯৪॥ 

ক্ুষচৈতন্যই সব্বেশ্বরেশ্বর_ 

তথাগিহ সব্ব-বৈষ্ণবের এই কথা । 

সবার ঈশ্নর-ক্কষ্মচৈতন্য সব্র্বথা ॥ ৯৫ ॥ 

নিয়ন্তা পালক প্রচ্টা দুবিবজ্ঞে তত্ত্ব ৷ 

সবে মিলি’ এই মান্র গায়েন মহত্ব ৷ ৯৬ ॥ 

আবির্ভাব হইতেছে যে সব শরীরে । 

তা' সবার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে ॥ ৯৭ ॥ 

সবর্বজ্ঞতা সবর্বশক্তি দিয়াও আপনে ৷ 

অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল-মনে ॥ ৯৮ ॥ 

ইতিমধ্যে বিশেষ অ।ছয়ে দুই প্রতি ৷ 

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি ৷৷ ৯৯ ৷ 

কেটি অলৌকিকো ঘদি এ দুই করেন । 

তথাপিহ গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন ॥ ১০০ ॥ 

এইমত কতক্ষণ পরানন্দ করি’ ৷ 

অবধ্তচন্দ্র-সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১০১ ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবাস-স্থানে প্রত্যাবর্তন 

তবে নিত্যানন্দ-স্থানে হইয়া বিদায় ৷ 

বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ ১০২ ॥ 


নিত্যানন্দের জগন্নাথ-দর্শন ও মহাভাব-লীলা__ 
নিত্যানন্দঘ্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে । 
আনন্দে চলিলা জগরন্নাথ-দরশনে ॥ ১০৩ ॥ 
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন । 
ইহার শ্রবণে স্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥ ১০৪ ॥ 
জগন্নাথ দেখি" মাত্ৰ নিত্যানন্দরায় ৷ 
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায় ॥ ১০৫ ॥ 


৯৪ । অন্বয়-__যথা (কশ্চিৎ অপি) পূমান্‌ শিরঃ- 
গাণ্যাদিষু স্বান্গেষব কৃচিৎ পারক্যবুদ্ধিং স্বেভেদবৃদ্ধিং) 
স কুরুতে, এবং মৎপরঃ (িদ্বান্) ভূতেষু সেবরবভুতেষু) 
(ভেদবুদ্ধিং ন কুরুতে) ৷ 

৯৪। অন্বাদ_যেরূপ কোনও পুরুষ মস্তক ও 
হস্তাদি নিজ অঙ্গসকলকে কখনও পরকীয় বলিয়া বৃদ্ধি 
করে না, তদুপ আমার অনুরক্ত বাক্তিও ব্রহ্মরুদ্রদি 
দৈবত| ও জীবম়িচয়কে আমা হইতে স্বতন্ত মনে করেন 
না অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ আমাতেই ভেদাভেদ-সম্বন্ধ- 
বউ, হইয়া সকল দেবতা ও জীবনিচয় অবস্থান 


৯৮৯ 


আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে ৷ 

শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে ॥ ১০৬ ॥ 

জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন । 

সব দেখি' নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন ॥ ১০৭ ॥ 

সবার গলার মালা ব্রাম্মণে আনিঞ্া। 

পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিঞা ৷ ১০৮ ॥ 

নিত্যানন্দ দেখি’, যত জগন্নথ-দাস। 

সবার জন্মিল অতি-পরম-উল্লাস ৷৷ ১০৯ ॥ 

যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে কা'রো ঠাঞি। 

সবে কছে,_-“এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই ॥৮ ১১০ ॥ 

নিত্য।নন্দস্বরূপো সবারে করি’ কোলে । 

সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে ॥ ১১১ ॥ 

তবে জগন্নাথ হেরি’ হর্ষ সব্ব-গণে ৷ 

আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে ॥ ১১২ ॥ 
গদাধর-গৃহে নিত্যানন্দ-__ 

নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে ৷ 


তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে ॥ ১১৩ ॥ 


গদাধর-ভবনস্থ পরম-মোহন শ্রীগোপীনাথবিগ্রহকে 
শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রোড়ে ধারণ-_ 


গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ । 

আছেন, যে হেন নন্দ-কুমার সাক্ষাত ॥ ১১৪ ॥ 
আপনে চৈতন্য তা'নে করিয়াছেন কোলে । 

অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি? ভুলে ॥ ১১৫ ॥ 
দেখি’ শ্রীমূরলী-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা । 
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্চর নাহি সামা ॥ ১১৬ ॥ 
স্বীয় ভবনে নিত্যানন্দের বিজয়-শ্রবণে গদাধরের ভাগবত- 

পাঠ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ-সমীপে আগমন-_ 

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর ৷ 
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি” আইলা সত্বর ॥ ১১৭ ॥ 


কক 





করিতেছেন । 
৯৬। তথ্য--উৎপত্তিস্থিতিঃ সংহারা নিয়তিজ্ঞান- 


মাক্ৃতিঃ। বন্ধমোক্ষৌ চ পুরুষাদ্‌ যস্মাৎ স হরি- 
রেকরাট্‌ ৷ মাধ্বভাষ্য ১১২ ধৃতগ্ষন্দবাক্য এবং 
মাধবভাষ্য ২৷৩'১-৩ ; ২81২১, ৩1২২২ দ্রষ্টব্য 
এবং ভাঃ ১০1১৬1৪৯১ ১০1৫৭1১৫+ ১০.৬৩1৪৪ 


দ্রষ্টব্য ৷ 
১১৪ । শ্রীগদাধরপত্তিতের সেবিত শ্রীগোপীনাথ- 


বিগ্রহ আজও শ্রীক্ষেত্রে টোটায় বর্তমান ৷ পুরুষোত্তম 
শ্রীমন্দিরের দক্ষিণপশ্চিম কোণে সমুদ্র বালুকোপরি 


৯৯০ 








দুহে মান্র দেখিয়া দুহীর শ্রীবদন । 
গলা ধরি’ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ৷ ১১৮ ॥ 
সাক্ষাতে পরস্পর সম্ভাষণ 
অন্যেহন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার ৷ 
অন্যোহন্যে দোঁহে বলে মহিমা দৃহার ৷ ১১৯ ॥ 
দোঁহে বলে,_-“আজি হৈল লোচন নিৰ্মল” ৷ 
দোঁহে বলে,_“আজি হৈল জীবন সফল” ॥১২০ 
বাহ্য জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে ৷ 
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥ ১২১ ৷৷ 
হেন সে হইল প্রেম-ভক্তির প্রকাশ । 
দেখি’ চতুদ্দিকে পড়ি’ কান্দে সবর্ব দাস ॥ ১২২ ৷৷ 
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে ৷ 
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে৷ ১২৩ ৷৷ 
গদাধরের সঙ্কল__নিত্যানন্দ-নিন্দকের 
মুখ অদৃশ্য 
গদাধরদেবের সংকল্প এইরূপ ৷ 
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মূখ ॥ ১২৪ ॥ 
নিত্যানন্দস্বরূপেরে প্রীতি যা'র নাঞি। 
দেখাও না দেন তা'রে পণ্ডিতগোসাঞি ॥ ১২৫ ॥ 
তবে দুই-প্রভু স্থির হই’ একস্থানে ৷ 
বলিলেন চৈতন্যমজল-সংকীত্তনে ৷ ১২৬ ॥ 
গদাধরগৃহে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের 
আনন্দ-ভোজন-_ 
তবে গদ।ধরদেব নিত্যানন্দ-প্রুতি ৷ 
নিমন্ত্রণ করিলেন__“আজি ভিক্ষা ইথি ৷” ১২৭ 


নিত্যানন্দের গৌড়দেশ হইতে আনিত তণ্ডুল গোপী- 
নাথের ভোগার্থে প্রদান 


নিত্যানন্দ গদাধর-ভিক্ষার কারণে । 
এক মান চাউল আনিঞ্াছেন যতনে ॥ ১২৮ ॥ 
অতি সূক্ষম শুরু দেবযোগ্য সবর্বমতে ৷ 

গোপীনাথ লাগি’ আনিঞ্াছে গৌড় হৈতে ॥ ১২৯ 
আর একখানি বদ্-_ রঙ্গিন সুন্দর । 

দুই আনি’ দিলা গদাধরের গোচর ৷৷ ১৩০ ॥ 
“গদাধর, এ তগুল করিয়া রন্ধন । 
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন ॥” ১৩১ ॥ 
দেখিয়া হাসে’ পশ্তিতগোসাঞ্রি ৷ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





এ তণ্ডুল গোসাঞি, কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া । 
যত্রে আনিঞ্াছেন গোপীনাথের লাগিয়া 
লক্ষমীমান্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন ৷ 
কৃষ্ণ সে ইহার ভোজ্ঞা, তবে ভক্তগণ ॥ ১৩৪ ॥ 
আনন্দে তগুল প্রশংসেন গদাধর । 
বস্ত লই’ গেলা গোপীনাথের গেচর ॥ ১৩৫ ॥ 
দিব্য-রগ-বস্্র গোপীনাথের শ্রীঅজে | 
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে ॥ ১৩৬ ॥ 

গদাধরের রন্ধন-কার্য্য ও টোটা হইতে 

শাক চয়ন" 

তবে রন্ধনের কায্য করিতে লাগিলা ৷ 
আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিলা ॥ ১৩৭ ॥ 
কেহ বোনে নাহি- দৈবে হইয়াছে শাক । 
তাহা তুলি’ আনিম্না করিলা এক পাক ৷৷ ১৩৮ ॥ 
তেঁতুল বৃক্ষের যত পন্ সুকোমল ৷ 
তাহা আনি’ বাটি তাগ্স দিলা লোণজল ৷ ১৩৯ ॥ 
তা'র এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল-নাম ৷ 
রন্ধন করিল! গদাধর ভাগ্যবান্‌ ॥ ১৪০॥ 

গদাধর-কর্তৃক গোপীনাথের অগ্রে ভোগ- 

প্রদান 

গোপীনাথ-অগ্রে নিঞা ভোগ লাগাইলা । 
হেনকালে গোৱরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ৷ ১৪১ ৷৷ 


॥ ১৩৩ 


গৌরচদ্রের আগমন ও ভক্তের নিমন্ত্রণে প্রীতি- 
জাপন-_ 

প্রসন্ন শ্রীমুথে ‘হরে কৃষ্ণ ক্লষ বলি? । 
বিজয় হুইলা গৌরচন্দ্র কুতুহলী ॥ ১৪২ ॥ 
গদাধর, গদাধর» ডাকে গৌরচন্দ্র ৷ 
সম্ত্রমে গদাধর বন্দে গদদ্ন্দ্ব ৷ ১৪৩ ॥ 
হাসিয়া বলেন প্রভূ,_“কেন গদাধর ! 
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর ? ১৪৪ ॥ 
আমি ত’ তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই ৷ 
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই ৷৷ ১৪৫ ৷ 
নিত্যানন্দ-দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ ৷ 
তোমার রদ্ধন-_ মোর ইথে আছে ভাগ ॥”১৪৬ ॥ 
ক্কপা-বাক্য শুনি’ নিত্যানন্দ, গদাধর ॥ 
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর ॥ ১৪৭ ॥ 


৯৩৭ ।- টোটা-_উদ্যান, উপবন ৷ 


লোণজল--_লবণাক্তজল । 


গোরচদ্র্রের অগ্রে প্রসাদ-স্থাপন-__ 
সন্তোহে প্রসাদ আনি’ দেব-গদাধর । 
থইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর গোচর ॥ ১৪৮ ॥ 
মহাপ্রভুর প্রসাদ।ম-বন্দ নান 
নাব্বটোটা ব্যাপিলেক অন্নের দৌগন্ধে ৷ 
ভক্তি করি’ প্রভূ পুনঃ পূনঃ অন্ন বন্দে ॥ ১৪৯ ॥ 
প্রভু বলে”_“তিন ভাগ সমান করিয্না ৷ 
ভুঞ্জিব প্রসাদ-অন্ন একত্ৰ বঙ্গিয়া 1” ১৫০ ॥ 
নিত্যানন্দস্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে। 
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ॥ ১৫১ ॥ 
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে । 
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঙ্জন প্রশংলে ৷৷ ১৫২ ॥ 
প্রভু বলে,__“এ অন্নের গন্ধেও সব্্বথা ৷ 
ক্নষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ॥ ১৫৩ ॥ 
গদাধরের পাক-প্রশংসা_ 
গদাধর, কি তোমার মনোহর পাক । 
আমি ত’ এমত কভু নাহি খাই শাক ॥ ১৫৪ ॥ 
গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন ৷ 
তেঁতুলপন্রের কর এমত ব্যঞ্জন ॥ ১৫৫ ॥ 
বুঝিলাঙ বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি । 
তবে আর আপনাকে লুকাও বা কেনি ॥” ১৫৬ ॥ 
এই মত সন্তেঘেতে হাস্য-পরিহীসে ৷ 
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে ॥ ১৫৭ ॥ 
এ-তিন-জনের প্রীতি এ তিনে সে জানে । 


৯৯১ 


০১-১৯-২১২২ 


ভক্তগণের অবশেষ-পান্র লুষ্ঠন-_ 
কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন । 
চলিলেন, পানর লুট কৈল ভক্তগণ ॥ ১৫৯ ॥ 


গদাধরভবনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আনন্দ-ভে।জন-সংবাদ 


শ্রবণ ও পাঠের ফলে কৃষ্ণ -ভক্তিলাভ_ 
এ আনন্দ-ভেজন যে পড়ে বা শুনে । 
ক্ৰঞ্চভক্তি হয়, কৃষ্ণ পায় সেই জনে ॥ ১৬০ ॥ 
গদাধর শুভদুষ্টি করেন যাহারে ৷ 
সে-জানিতে পারে নিত্য নন্দ-স্বরাপেরে ॥ ১৬১ ॥ 
নিত্য নন্দ-স্বরূপো যাহারে প্রীত মনে। 
লওয়ায়েন গদাধর জানে সে-ই জনে ॥ ১৬২ ॥ 
হেনমতে নিত্য।নন্দপ্রভূ নীলাচলে । 
বিহরেন গৌরচন্দ্র-সঙ্গে কুতুহলে ॥ ১৬৩ ॥ 
নীলাচলে গোরগরদাধর ও নিত্যানন্দের 
একত্র বসতি-_ 
তিনজন একন্র থাকেন নিরন্তর ৷ 
স্্ীকুষ্ষচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর ॥ ১৬৪ ॥ 
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিন জনে । 
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সংকীত্তনে ৷৷ ১৬৫ ॥ 
উপসংহার-_ 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান | 
বুন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৬৬ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে গদাধর- 
কাননবিলাস-বর্ণনং নাম 


সপ্তমোহধ্যায়ঃ ৷ 
উনিই উল 
১৪৬7 স্ত্ীবার্ষভানবী কৃষ্ণের জন্য পাক করিয়া তাহার স্বরূপ বৃঝিয়া : বৈকুষ্ঠের রন্ধনকারী বলিয়া 


থাকেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগোগীনাথের তাহাকে স্থিরনির্ণয় করিলেন। 
নৈবেদ্যপাকে নৈপণ্য প্রদর্শন করায় শ্রীগৌরসুন্দর ইতি গোড়ীয়-ভ।ষ্যে সপ্তম অধ্যায় ৷ 


অন অধ্যায় 


গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে ৷৷ ১৫৮ ॥ 


অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে রথষা্রার পূর্ব্বে নীলাচলে গৌড়দেশ  আঠারনালায় অগ্রসর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদ্বৈতা- 
ঠি নমুখে গ্রন্থকারের 


হইতে হি গণের আগমনবর্ণ চার্য্যের সহিত সাক্ষাৎকার, নরেন্দ্র-সরোবরে রামকৃষ্ণ- 
| বিভিন ক উরি ও শুণবর্ণনা, শ্রীঅদ্ৈতা- গোবিন্দের শ্রীচন্দন-যান্রা-উপলক্ষে আগমন, গৌড়দেশা- 
টা টুর: রি দাস-দাসী-সহ নীলাচলে আগমন, গত ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভুর চন্দন যান্রা-দর্শন ও 
র পত্নী-পূত্র-দাস- 





৯৯২ 


নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলিলীলা, তৎপরে শ্রীজগন্নাথ- 
দর্শন, মহাপ্রভুর তুলসী-সেবালীলার আদর্শ, শ্রীঅদ্বৈতা- 
চার্যকর্তৃক মহাপ্রভুর-পার্ষদ বৈষ্বগণের সৃদুর্লভত্ব- 
কীন্তন এবং তত্প্রসঙ্গে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব প্রভৃতি 
বিষয় বণিত হইয়াছে ৷ 

্নীজগন্নাথদেবের রথযান্ত্রা-কাল নিকটবর্তী হইলে 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর আজ্ঞনুসারে রথযান্রা-দর্শনার্থ গৌড়দেশ 
হইতে ভক্তগণ নীলাচলাভিমুখে যান্র। করিলেন। পণ্ডিত 
শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর, পণ্ডিত গদাধরদাস, পূণ্ডরীক 
বিদ্যানিধি, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, প্রদুম্ন ব্রহ্মচারী, ঠাকুর 
হরিদাস, বাসূদেবদত্ত ঠাকুর, শ্রীমূকুন্দদত্ত ঠাকুর, 
শিবানন্দ সেন, গোবিন্দানন্দ, অঁখরিয়া বিজয়দাস, সদা- 
শিব পণ্ডিত, পূরুষোত্তমসঞ্জয়, নন্দন-আচার্যয, শুক্লাস্বর 
ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, ভগবান্‌ পণ্ডিত, গোপীনাথ পণ্ডিত, 
শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, বনমালী পণ্ডিত, জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত, 
বৃদ্ধিমন্তখান, আচার্য্যপূরন্দর, মুরারিগুপ্ত, গরুড় পণ্ডিত, 
গোপীনাথ সিংহ, শ্রীরাম পণ্ডিত, নারায়ণ পণ্ডিত, শচী- 
দেবীর দর্শনার্থ গৌড়দেশ হইতে আগত পণ্ডিত দামোদর 
এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত প্রভুপ্রিয় 
বিভিন্ন সামগ্রী এবং পত্নী, পুত্র, দাস-দাসী ও পরিজন- 
গণের সহিত সব্বপথে কুষ্ণসংকীর্তন করিতে করিতে 
নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কমলপুরে শ্রীজগনাথ 
মন্দিরের ধ্বজা দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই প্রণত হই- 
লেন। এদিকে শ্রীঅদ্বৈত-প্ৰমূুখ গৌড়দেশের ভক্ত- 
গোষ্ঠীর বিজয় জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু তাহাদিগকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য কটক পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ 
পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং নীলাচলস্থিত ভক্তব্ন্দের 
সহিত আঠারনালা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গৌড়ীয়- 
বৈষ্ণবগোষ্ঠীর অভ্যর্থনা করিলেন। আঠারনালায় 
শ্রীঅটদ্বতপ্রমূখ গৌড়ীয়-গোজ্ভীর এবং শ্রীগৌরসূন্দরের 
সহিত আগত নীলাচল-গোচ্ঠীর পরস্পর মিলনে মহা- 
নন্দ গঙ্গা-সাগরসঙ্গমপ্রাবন উচ্ছুলিত হইয়া উঠিল । 
নৃত্যগীতসক্কীর্তন-সহকারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগোষ্ঠী 
শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়। নরেন্দ্রের কুলে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন ৷ বার সেইরিন নরেন্দ্রসরোবরে 





স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


শ্রীরামকৃষ্-গোবিন্দের নৌকাবিজয়-দর্শনে মহাপ্রভুর 
ভক্তগণসহ নরেন্দ্রসরোবরের জলে বাম্প প্রদান 
ও নানাপ্রকার জলকেলি-লীলা সংঘটিত হইল। 
শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকাবিহার-কালে বিষয়ী, 
সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সবর্বপ্রকারের লোক নরেন্দ্রের 
জলে সন্তরণাদিক্রীড়া করিলেও শ্রীচৈতন্যমায়ায় 
শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্ত গণের সীমায় আসিতে পারিল 
না। একমাত্ৰ অহৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তি দ্বারাই শ্রীচৈতন্য- 
কৃপা লভ্য-_বিদ্যা, ধন, তপস্যাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্য ও 
তদ্ভক্তগণের সঙ্গে বিহার বা তাঁহাদের লীলাদর্শন 
অসম্ভব। মায়াঝাদী দান্তিক সন্ন্যাসিগণ অধিকাংশ 
সময় অপ্রান্কৃত অকুত্রিম হরিকীর্তন মহিমা বুঝিতে 
না পারিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে বেদান্তপা্, প্রাণায়ামাদি 
যতিধর্ম পরিত্যাগের জন্য নিন্দা করিয়া অধঃ- 
পতিত হয়। এক মান উত্তম ন্যাসিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 
‘মহাজন’ বলিয়া কীর্তন করেন, কেহ তাহাকে মহা- 
জ্ঞানী, মহাজন, কেহ বা মহাভক্ত বলিয়া প্রশংসা 
করিলেও শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত-স্বরূপ বুঝিতে পারে না। 
অভিন-শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসূন্দর ও অভিন্নব্রজ- 
পরিকর গৌরভক্তগণের জলকেলিতে নরেন্দ্রসরোবর 
যমুনা ও গঙ্গার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল । “নরেন্দ্র 
জলকেলি-লীলা করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ 
সহ শ্রীজগন্নাথদর্শনে শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন । সচল 
ও নিশ্চল জগনাথকে যুগপৎ দর্শন করিয়া ভক্তগণ 
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎপ্রণত হইলেন। কাশীমিশ্র জগন্নাথের 
গলার মালা আনিয়া সকলের অঙ্গ ভূষিত করিলেন । 
শিক্ষাণ্তরুলীল ভগবান্‌ মহাতক্তিসহকারে প্রসাদমালা- 
বরণলীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূই তদীয় 
সেবক বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গ। ও প্রসাদের ভক্তি অবগত 
আছেন । বৈষ্ণবে ভক্তিশিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু 
পরমহংস বৈষ্ণবের প্রতি দণ্ডব্প্রণাম লীলা প্রদর্শন 
করেন । সন্ন্যাস আশ্রম যাবতীয় আশ্রমের মধ্যে 
স’্ব্বাপরি অবস্থিত। পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে 
ব্যবহারতঃ পূজ্য পিতাও আসিয়া পৃ্বাশ্রমের পুণ্রকেও 
প্রণাম করিয়া থাকেন, সেইরূপ সর্র্বনমস্কৃত স্বয়ং 
ভগবান্‌ মহাপ্রভু সন্যাসলীল হইয়াও পরমহংস বৈষ্ক- 


বের শ্রেষ্ঠত্ব জাপনার্থ বৈষ্ণবের প্রতি নমস্কার-লীলা 
প্রদর্শন করিতেন । 


অন্ত্যখণ্ড- অম্টম অধ্যায় 





মহাপ্রভুর তুলসীভভি-লীলাও অপূর্বা। প্রভু 
একটী ক্ষদ্রভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া তাহাতে 
তুলসী রোপণ করিতেন এবং যখন প্রভু সংখ্যা-নাম 
করিতে করিতে পথে চছ্গিতেন, তখন একজন সেই 
তুলসীভাগুটীকে লইয়! প্রভুর অগ্রে অগ্রে যাইতেন। 
প্রভু শ্রীতুলসীদর্শন ও তুলসীর অনুগমন করিতে করিতে 
শ্রীনামকীন্তন করিতেন । যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশন 
করিতেন, তখনও নিজ পার্খে শ্রীতুলসীকে স্থাপন 
করিয়া তুলসীদর্শন করিতে করিতে সংখ্যা-নাম জপ 
করিতেন। পুনরায় সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া 
শ্রীতুলসীকে লইয়া পথে চলিতেন। শ্রীমন্যাহাপ্রভূ 
বলিতেন, যেরূপ জলব্যতীত মৎস্য জীবন ধারণ 
করিতে পারে না, সেরূপ তুলসী দর্শন না করিলেও 
তিনি বাচিয়া থাকিতে পারেন না। শিক্ষাপগুরু নারা- 
য়ণের শিক্ষা যাহারা আনুকরণিক না হইয়া অকৃত্রিম- 
ভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনূৃগত্যে অনুসরণ করেন, 
তাহারাই অমজলের হস্ত হইতে রক্ষা পান৷ 

শ্রীমন্মহাপ্রভূ জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভক্তগোচ্ভীর 
সহিত নিজ-বাসস্থানে চলিলেন। যে ভক্তের যেরূপ 
বাসনা, ভক্তবাঞ্ছাকক্সতরু ভগবান্‌ সেইরূপ ভাবেই 
তাহা পূর্ণ করিতেন । ভক্তগণকে মহাপ্রভু নিজ-পুত্রের 


মঙ্গলাচরণ-_ 
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ৷ 
জয় জয় নিত্যানন্দ ভ্রিভুবনধন্য ॥ ১॥৷ 
ভক্তগোম্ভী-সহিত গৌরানজ জয় জয় ৷ 
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিলভ্য হয় ॥॥ ২ ৷৷ 
নীলাচলে বৈষ্ণবগণের আগমন 
এবে শুন বৈষ্ণব-সবার আগমন । 
আচা্য্যগোসাঞি আদি যত ভক্তগণ ৷৷ ৩ ॥ 
রথ-যাত্রা-দর্শনাথ নীলাচলে ভজগোষ্ঠীর বিজয়: 
্রন্থকার-কর্তৃক ভক্তগণের পরিচয়-__ 
শ্রীরথযান্রার আসি’ হইল সময় ৷ 


ন্যায় স্নেহ করিয়া সৰ্ব্বদা নিজ সন্নিধানে রাখিতেন, 
ভক্তগণও নিরন্তর প্রভুর সঙ্গেই সেবানন্দে মগ্ন থাকি- 
তেন। গোড়দেশ ও নীলাচলব।৷সিবৈষ্ণবসকল কোনপ্রকার 
জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতার বিচার ন৷ করিয়া কৃষ্ণ- 
কীর্তন-তৎপর হইয়। একন্র বাস করিতেন। শীচৈতন্য- 
দেবের প্রসাদে সকল লোকই শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী বৈষ্ণব- 
গণকেও দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতা- 
চার্ধা স্বমুখে পূনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,_যে সকল 
বৈষ্ণবকে দেবতাগণও দেখিতে সমর্থ নহেন, এক মান 
শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় তিনিও (অদ্বৈতাচার্যযও) সেইরূপ 
প্রকৃত বৈষ্ণবগণের দর্শন পাইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ 
বস্তুতঃ ভগবৎপার্ষদ; ইহাদিগকে লইয়া ভগবান্‌ জগতে 
অবতীর্ণ হন । যেরূপ প্রদুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ এবং 
যেরূপ লক্ষাণ, ভরত ও শন্রুঘ্নকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবাসু- 
দেব ও শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হন, সেইরূপ মহাপ্রভুর 
আজ্ঞায় এই সকল বৈষ্ণবগণও প্রভুর লীলাসহায়ক- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ৷ 

সুতরাং বৈষ্ণবের জন্মাদিলীল। কর্মফলভোগ নহে। 
বৈষ্ণবগণ ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের লীলার সহা- 
তার জন্য আবির্ভূত হন এবং ভগবানেরই ইচ্ছায় 
ইহজগত হইতে লীলা-সংগোপন করেন। (গোঃ ভাঃ) 


ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে ৷ 
সবে আইলেন রথযাত্রা দেখিবারে ॥॥ ৫11 
আচার্যগোলাঞ্জী অগ্রে করি? ভক্তগণ | 
সবে নীলাচল প্রতি করিল। গমন | ৬ ॥ 
চলিলেন ঠাকুরপণ্ডিত শ্রীনিবাস ৷ 
হাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ৷ ৭ ॥ 
চলিল আচার্যারত্র শ্রীচন্দ্রশেখর । 
দেবীভাবে যাঁ'র গৃহে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ৮ ॥ 
চলিলেন হরিষে পশিত-গ্জ।দাস ৷ 
হাঁহার স্মরণে হয় কল্মবন্ধনাশ ৷৷ ৯]! 
পৃণুরীকবিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে ৷ 
উচ্চৈঃস্বরে যঁ'রে স্মরি’ গোরচন্দ্র কান্দে ৷ ১০ ॥ 


গোঁীয়ভাষা 


দ্রল্টব্য ! 


৭1 তথ্য-_চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫শ অঃ 
Jা দ্রষ্টব্য! 


৮1 চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮শ অঃ ৩১শ সংখ 
--১২৫ 


৯1 [চেঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ও চৈঃ ভাঃ আদি 


হা৯৯। 


৯৯৪ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


707 লিন টিটি নিলি লাগাতার সাধিত 


চলিলেন হরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্ঘর । অকিঞ্চন ক্বঞ্চদ।স চলিলা শ্রীধর ৷ 

যে নাচিতে কাীত্তনীয়া স্রীগোরসুন্দর ৷৷ ১১ ॥ য।’র জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বস্তর ॥ ২৪ ॥ 

চলিল প্রদ্যুষন ব্রহ্মচারী মহাশয় ৷ চলিলেন লেখক-_পণ্ডিত ভগবান্‌। 

সাক্ষাৎ নৃসিংহ যঁ"র সঙ্গে কথা কয় ॥ ১২ 7 খা'র দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিল অধিষ্ঠান ॥ ২৫ ॥ 

চলিলেন উল্লাসে ঠাকুর হরিদাস ৷ গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীণর্ভপণ্ডিত । 

আর হরিদাস য।’র সিহ্ধুকুলে বাস ॥ ১৩ ॥ চলিলেন দুই ক্ৃষ্ণ-বিগ্রহ নিশ্চিত ৷ ২৬ ॥ 

চলিলেন বাসুদেবদত্ত মহাশয় । চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মনল । 

যা'র স্থানে ক্কষ্ণ হয় আপনে বিক্রয় ॥ ১৪ ॥ যে দেখিল সুবর্ণের আীহল-মৃষল |। ২৭ ॥ 

চলিলা মুকুন্দদত্ত কৃষ্ণের গায়ন ৷ জগদীশপণ্তিত হিরণ্যভাগবত । J 
শিবানন্দসেন-আদি লৈয়া আপ্তগণ ৷৷ ১৫ ৷ হরিষে চলিলা দুই ক্র্ণরসে মত্ত ॥ ২৮ ॥ ) 
চলিলা গে।বিন্দানন্দ প্রেমেতে বিহ্বল ৷ পব্বে শিশুরূপে প্রভু যে দুইর ঘরে । | 
দশদিক্‌ হয় যাঁর স্মরণে নির্মল ৷৷ ১৬ ৷ নৈবেদ্য খাইলা আনি’ শ্রীহরিবাসরে ৷ ২৯ ॥ 


চলিল গোবিন্দদ মহাহষ মনে ৷ 

মূল হৈয়া যে কীর্তন করে প্রভূসনে ॥ ১৭ ॥ 
চলিলেন আঁথরিয়া-_শ্রীবিজয়াদাস ৷ 
‘রত্ববাহু’ যা'রে প্রভু করিল প্রকাশ ৷৷ ১৮ ॥ 
লদাশিবপণ্তিত চলিল শুদ্ধমতি ৷ 

য!’র ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি ৷৷ ১৯ ৷ 
পূরুষে৷ত্তমসঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে ৷ 

ঘে প্রভুর মৃথ্য শিষ্য পৃব্ব অধ্যয়নে ॥ ২০ ॥ 
‘হরি’ বলি? চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান্‌ ৷ 
প্রভু-নৃত্যে যে দেউটী ধরেন সাবধান ৷৷ ২১ ॥ 
নন্দন-আচাব্য চলিলেন প্রীতমনে ৷ 
নিত্যানন্দ যা’র গৃহে আইলা প্রথমে ৷ ২২ ॥ 
হরিষে চলিলা শুক্লাস্বর ব্রহ্মচারী ৷ 


চলিলেন বৃদ্ধিমন্ত খান্‌ মহাশয় । 

আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞ। যাহার বিষয় ॥ ৩০ ॥ 
হরিষে চলিলা শ্রীআ।চাধ্য পূরন্দর ৷ 

‘বাপ’ বলি’ ঘা'রে ডাকে শ্রীগৌরসূন্দর ॥ ৩১ ৷৷ 
চলিলেন শ্রীরাঘবপণ্তিত উদার ৷ 

গুপ্তে য’’র ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার ॥ ৩২ ॥ 
ভবরোগ বৈদ্যসিংহ চলিলা মূরারি ৷ 

গুপ্তে যা’র দেহে বৈসে গৌরাল্গ-শ্রীহরি ॥ ৩৩ ॥ 
চলিলেন শ্রীগরুড়-পণ্ডিত হরিষে ৷ 

নাম-বলে ঘা'রে না লঙ্ঘিল সর্প-বিষে ॥ ৩৪ ৷৷ 
চলিলেন গোপীনাথসিংহ মহাশয় । 

অক্রর করিয়। যা'রে গৌরচন্দ্র কয় ॥॥ ৩৫ ৷ 
প্রভুর পরমপ্রিয় শ্রীরামপণ্তিত। 


EA 











য’র অন্ন মাগি’ খাইলেন গৌরহরি ৷৷ ২৩ ॥ চলিলেন নারায়ণপপ্ডিত-সহিত ॥ ৩৬ ॥ 

১০। চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭১১-১৩, ১৫ সংখ্যা । . ২২। চেঃ ভাঃ মধ্য ৩১২৩ ৷ 

১১1 চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩৪৬৯-৭৩ ৷. ২৩। চেঃ ভাঃ মধ্য ১৬৷১০৮-১৪৮ ৷ 

১২1 চেঃ ভাঃ অন্ত্য ৩১৮৬-১৮৭ ৷ ২৪। চেঃ ভাঃ মধ্য ২৩৷৪৩২-৪৯০ ৷ 

১৪) টৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫৷২৬-২৮ ৷ ২৫) চেঃ চঃ আদি ১০৷৬৯ ৷ 

১৫। চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬৷১৫৮-১৫৯; অঃ ১৷৮৪- ২৮-২৯ । চেঃ ভাঃ আদি ৬৷২০-৩৫ । 
৮৫, ২1১২১ ৩০। চেঃ ভাঃ মধ্য ১৮1৭-১০, ১৮৷১৩-১৭ ৷ 











৯৬) 


চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮১১৩, ১৩৩৩৭ দ্রষ্টব্য ৩১1 চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫৷১৫-১৭ ৷ : 


৪ ভাঃ মধ্য ২৩৷২০ ৷ ৩২ ৷ চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫1৭৫-১০৮। « 
৭-৫৫ 1 ৩৩! চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০৷৭-৩৪ ৷ 


৩৪। চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৫। 
২ ৩৫) চৈঃ চঃ আদি ১০1৭৬ । 
৩৬ । চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫1৩৪-৩৫। 


২ 
! 


| 
ৃ 





পণ্তিতদামোদরের শচীমাতাকে দর্শন করিয়া 
পুনঃ নীলাচলে গমন-- 
আাই-দরশনে আীপণ্িত-দামোদর । 
আসিছিলা আই দেখি' চলিলা সত্বর ৷৷ ৩৭ ॥ 
অনন্ত চৈতন্যভক্ত--কত জানি নাম। 
চলিলেন সবে আনন্দের ধাম ৷৷ ৩৮ 1। 
শ্রীঅদ্বৈতাচাখের প্রভুপ্রিয় দ্রব্যাদি ও পত়ী-পৃন্র- 
দাস-দাসী-সহ শ্রীচৈতন্য-ঢচরণ-দর্শনার্থ 
শ্রীক্ষেত্রে আগমন-- 
আই-স্থানে ভক্তি করি’ বিদায় হইয়া ৷ 
চলিলা অদ্বৈতসিংহ ভক্তগে।জ্ভী লৈগ্না ৷৷ ৩৯ ॥ 
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পব্ৰ প্রীত । 
সব লৈলা সবে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত ॥ ৪০ ॥ 
সব্বপথে সংকীত্তন করিতে করিতে । 
আইলেন পবিত্র করিয়া সব্বপথে ৷৷ ৪১ ॥ 
উল্লাসে যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ৷ 
শুনিয্া পবিন্র হইল ভ্রিভুবন-জন ॥ ৪২ ৷৷ 
পত্রী-পুত্র-দাস-দাসীগণের সহিতে ৷ 
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে ॥ ৪৩ ॥ 
যে স্থানে রহেন আসি” সবে বাসা করি’ । 
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপূরী ॥ 88 ॥ 
শুন শুন আরে ভাই, মন্গল-আখ্যান । 
যাহা গায় আদিদেব শেষ ভগবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 
এই মত রজে মহাপুরুষ সকল ৷ 
সকল মঙ্গলে আইলেন নীলাচল ॥ ৪৬ ॥ 
কমলপূংর ধ্বজ-প্রাসাদ-দর্শন _ 
কমলপুরেতে ধ্বজ-প্রাসাদ দেখিয়া । 
পড়িলেন কান্দি’ সবে দণ্ডবত হৈয়া ৷ ৪৭ ৷ 
প্রভুও জানিয়া ভক্তগেন্ভীর বিজয় ৷ 
আও বাড়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময় ॥ ৪৮ ॥ 
মহাপ্রভু-কর্তৃক অগ্রে কটকে অদ্বৈতের প্রতি 
মহাপ্রসাদ-প্রেরণ-_ 
অৈতের প্রতি অতি শ্রীতিযুক্ত হৈয়া ৷ 
অগ্ৰে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া ৷৷ ৪8৯! 


৩৭। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯/৯১-১১১, চৈঃ চঃ অন্ত 


১-৪৫ দ্রষ্টব্য। 


৪৫ তথ্য__ভাঃ ৩1৮1২-৭ দ্ৰষ্টব্য! 


8৭ কমলপর-_আঠারনালা হইতে কিঞ্চিৎ 


৩/ 
$/ 
> 


কি অভূত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত ৷ 
প্রসাদ পাঠায়ে ধা'রে কটক পর্যন্ত ॥ ৫০ ॥ 
শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি মহাপ্রভু 

“শয়নে আছিল ক্ষীরসাগর-ভিতরে | 

নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হঙ্কারে ॥ ৫১ ॥ 

অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার ৷” 

এই মত মহাপ্রভু বলে বারবার ॥ ৫২ ॥ 

এতেকে ঈশ্বরতুল্য যতেক মহান্ত । 

অদ্বৈতসিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত ॥ ৫৩ ॥ 
নীলাচলে সগোষ্ঠী তদ্বৈতৈর আগমনবাত্বা-শ্রবণে 


শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত/৷নন্দ-গদাধরাদির 
শ্রীঅদ্বৈতকে অভার্থনার্থ অগ্র-গমন-- 


“আইলা অদ্বৈত” শুনি" শ্রীবৈকুষ্ঠপতি ৷ 

আগু বাড়িলেন প্রিয়গে!চ্ভীর সংহতি ৷ ৫৪ ॥ 
নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপুরীগোসাঞ্ী | 

চলিলেন হরিষে কাহারো বাহ্য নাই ৷ ৫৫ 1 
সাব্বভৌম, জগদানন্দ, কাশীমিশ্রবর ৷ 
দামোদরস্বরূপ, শ্রীপণ্ডিত-শঙ্কর ৷৷ ৫৬ ॥ 
কাশীশ্বর-পণ্তিত, আচা্য্য-ভগবান্‌ । 
শ্রীপ্রদুষ্নমিশ্র- প্রেমভজির প্রধান 1 ৫৭ ॥ 
পান্র শ্রীপরমানন্দ, লায়-রামানন্দ ৷ 

চৈতন্যের দ্বারপাল-_সুরূতি গোবিন্দ ৷ ৫৮ ॥ 
ব্রন্মানন্দভারতী, শ্রীরূপ-সনাতন ৷ 
রঘুনাথবৈদা, শিবানন্দ, নারায়ণ ॥ ৫৯ ॥ 
অদ্বৈতের জ্যষ্পুত্র_ শ্রীঅচ্যুতানন্দ । 
বাণীনাথ, শিথিমাহাতি আদি ভক্তব্ুন্দ ৷ ৬০ ॥ 
অনন্ত চৈতন্যভূত্য, কত জানি নাম ৷ 

কি ছোট, কি বড় সবে করিলা পয়ান ৷৷ ৬১॥ 
পরমানন্দে সবে চলিলেন প্রভু-সঙ্গে ৷ 
বাহ্য-দৃ্টি, বাহ্য-জ্ঞান নাহি কা'রো অঙ্গে ॥৬২) 


আঠারনালাতে অদ্ৈত-প্রমুখ বৈষ্ণব-গোম্ঠীর মহাপ্রভুর গোষ্ঠীর 
সহিত মিলন ও পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণ-__ 


শ্রীঅদ্বৈতসিংহ সব্ব-বৈষ্ণব-সহিতে ৷ 
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারনালাতে ৷৷ ৬৩ ॥ 


= 
দূরবর্তী গ্রাম । তথা হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা 


দূষ্ট হয়। " 
৬০। শ্রীতচ্যুতানন্দ বিষ্তভক্তিতে শ্রীঅদ্ৈতের 
অন্যান্য পূত্ৰ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ৷ অন্যান্য পুত্রগণের ভক্তি- 


বিষয়ে জ্যেষ্ঠতা ছিল না। 


৯৯৬ 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান। 
দুই গোল্ভী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান ৷৷ ৬৪ ৷৷ 
দুরে দেখি’ দুই গোচ্ভী অন্যোহনো সব । 
দণ্ডবত হই’ সব পড়িলা বৈষ্ণব ৷৷ ৬৫ ॥ 
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি’ শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ ৷ 
অশ্চমূখে করিতে লাগিলা দণ্ডপাত ॥ ৬৬ ॥ 
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি' নিজ প্রাণনাথ ৷ 
পূনঃ পূনঃ হইতে লাগিলা প্ৰণিপাত ॥ ৬৭ ॥ 
অশ্চ, কম্প, স্বেদ, মূচ্ছ৷, পুলক, হঙ্কার । 
দণ্ডবত বই কিছু নাহি দেখি আর ॥॥ ৬৮ ॥ 
দুই গোষ্ঠী দণ্ডবত কে বা কা'রে করে। 
সবেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে ৷ ৬৯ ॥ 
কিবা ছোট, কিবা বড়, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী ৷ 
দণ্ডবত করি’ সবে করে হরিধ্বনি ॥ ৭০ | 
ঈশ্বরো করেন ভক্তসঙ্গে দণ্ডবত ৷ 
অদ্বিতাদি-প্রভুও করেন সেইমত ॥ ৭১ | 
এইমত দণ্ডবত করিতে করিতে ৷ 
দুই গোষ্ঠী একন্র মিলিলা ভালমতে ৷৷ ৭২ ॥ 
এখানে যে হইল আনন্দ-দরশন । 
উচ্চ হরিধ্বনি, উচ্চ আনন্দ ক্রন্দন ৷ ৭৩ ৷ 
এই মিলনানন্দ একমাত্র বেদব্যাস ও অনস্তদেব 
বর্ণনে সমর্থ__ 
মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন ৷ 
সবে বেদব্যাস, আর সহজ্রবদন ৷৷ ৭৪ ৷৷ 
শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরসুন্দরের পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণ-__ 
অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে ৷ 
লিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে ॥ ৭৫ ॥ 
শ্লোক পড়ি’ অদ্বৈত করেন নমস্কার । 
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার ৷৷ ৭৬ ॥ 
যত সঙ্জ আনিছিলা প্রভু পূজিবারে । 
সব দ্রব্য পাসরিলা, কিছু নাহি স্ফুরে ৷৷ ৭৭ ॥ 





৭১1 মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু-_-সকলেই 
পরস্পর ভক্তগণের সঙ্গে তাহাদের দণ্ডবৎপ্রণামের 
দণ্ডবৎ দিতেছেন। অবৈষ্ণব-সমার্সমাজে এই- 
| ম্মল ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। 
৪ অ দুই শ্রেণীর লোক 
রি | 














শিশু 


আনন্দে অদ্বৈতসিংহ করেন হুঙ্কার । 

“আনিল, আনিল,” বলি’ ডাকে বারবার ॥ ৭৮ ॥ 

হেন সে হইল অতি-উচ্চ-হরিধবনি । 

লোকালোক পূৰ্ণ হৈল হেন অনুমানি ॥ ৭৯ ॥৷ 

বৈষ্ণবের কি দায়, অজ্ঞান যত জন। 

তাহ।রাও ‘হরি’ বলে’ করয়ে ক্রন্দন ৷৷ ৮০ ॥ 
স্ব্বভক্তগোষ্ঠীর পরস্পরের কণ্ঠদেশধারণপৃর্ব্বক 

আনন্দ-ক্ৰন্দন = 
স্ব্বভক্তগোষ্ঠী অন্যোহন্যে গলা ধরি’ । 
আনন্দে রোদন করে বলে “হরি হরি’॥ ৮১ ॥ 
সকলের অদ্বৈত-চরণে নমস্ষার__ 

অদ্বৈতৈরে সবে করিলেন নমস্কার । 

যাহার নিমিত্ত শ্রীচেতন্য-অবতার ॥ ৮২ ॥ 
দুই গোষ্ঠীর মহ! উচ্চধ্বনি, মহাসক্কীর্তন ও প্রেম- 

বিকার-_ 

মহা উচ্চধ্বনি মহা করি” সংকীর্তন ৷ 

দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ ॥ ৮৩ ॥ 

কোথা কে বা নাচে কে বা কোন্‌ দিকে গায়। 

কে বা কোন্‌ দিকে পড়ি’ গড়াগড়ি যায় ৷৷ ৮৪ ॥ 

প্রভু দেখি সবে হৈলা আনন্দে বিহ্বল । 

প্রভূও নাচেন মাঝে পরম-মঙ্গল ৷ ৮৫ ৷ 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতৈর পরস্পর কোলাকোলি ও 

মহান্ত্য-__ 

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে করিয়া কোলাকোলি ৷ 

নাচে দুই মন্তসিংহ হই কুতুহলী ॥ ৮৬ ৷ 
প্রতি বৈষ্ণবকে ধরিয়া ধরিয়া মহাপ্রভুর নৃত্য 

সব্ব-বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি” জনে জনে । 

আলিঙ্গন করেন পরম-প্রীতি-মনে ॥ ৮৭ ॥ 

ভক্তের গলা ধরিয়া ক্রন্দন 
ভক্তনাথ, ভক্তবশ, ভক্তের জীবন । 
ভক্ত-গলা ধরি' প্রভু করেন রোদন ৷৷ ৮৮ ৷৷ 


কেই ‘বৈষ্ণব’ বলা হয় । জীবমান্রেই স্বরূপতঃ ‘বৈষ্ণব! 
হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ভগবানে উন্ম.খ ও বিমৃখভেদে 
আচরণ ভেদ আছে। 

৮৮।  তথ্য_প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে কদিন্ডি- 
য়াণামনবাপ্যবর্মনে ৷৷ ভোঃ ৮৩1২৮) এবং সন্দশিতা 


হ্যঙ্গ হরিণা ভূত্যবশ্যতা ৷ স্ববশেনাপি কুষ্ণেন যস্যেদং 


£ বশে। (ভাঃ ১০1৯1১৯)। 


রাজ... ৩: 


অন্তাখগ্ড-_অম্টম অধ্যায় 


ES AEE প্রসাদমাল্যচন্দনাদি আগমন, মহাপ্রভু-কততুক 
সব্র্ধাগ্রে অদ্বৈত-গলে মাল্যদান__ 
জগন্নাথদেবের আজ্ঞা সেইক্ষণ । 
সুত্র সহস মালা আইল চন্দন ॥ ৮৯ ॥ 
আড্ঞামালা দেখি’ হর্ষে শ্ীগোর।নরায় । 
অগ্ৰে দিলা শ্রীঅদ্বৈতলিংহের গলা ॥ ৯০ ॥ 
স্বহস্তে মহাপ্রভুর সব্ববৈষ্ণবের অংঙ্গ মালা-চন্দ ন 
প্রদ।শ- 
সব্্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ শ্রীহৃন্তে আপনে ৷ 
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে ৷৷ ৯১ ॥ 
দেখিয়া প্রভুর রুপা সব্বভক্তগণ ৷ 
বাহ তুলি’ উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন ॥ ৯২ ॥ 
ভক্তগণের শ্রীগোরচরণ ধারণপৃব্বক নিত্য 
শ্রীগোরসেবা-বর-্প্রার্থনা-__ 
সবেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি” । 
“জন্ম জন্ম যেন প্রভু. তোমা না পাসরি ॥ ৯৩ 
কি মনৃষ্য, পণ্ড, পক্ষী হই যথা তথা । 
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সব্বথা ৷৷ ৯৪ ॥ 
এই বর দেহ’ প্রভু করুণা-সাগর !” 
পাদপদ্ম ধরি? কান্দে সব অনুচর ৷৷ ৯৫ ॥ 
পতিব্রতা বৈষ্বগৃহিণীগণের দূর হইতে মহাপ্রভুকে 
দশন করিয়া ভ্রন্দন-__ 
বৈষ্ণব-গৃহিনী যত পতিব্রতাগণ ৷ 
দূরে থাকি’ প্রভু দেখি’ করয়ে ক্রন্দন ৷৷ ৯৬ ॥ 
বৈষ্ণবগৃহিণীগণের অকুত্রিম প্রেম_ সকলেই 
বৈষ্ণবী-শক্তি-স্বরাপিনী_ 
তা" সবার প্রেমাধারে অন্ত নাহি পাই। 
সবেই বৈষ্ণবী-শক্তি ভেদ কিছু নাই ॥ ৯৭ ৷ 


৮৯। শ্রীজগন্নাথ চৈত্তাগুরু-রূপে নীলাচলবাসী 
স্বীয় সেবকগণকে অভ্যাগত-ভক্তগণের সম্মানের জন্য 
মালা দিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহাই ভগবদাজ্ঞা-মালা । 

৯৮। “অবিস্মুতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্য- 
ভদ্রাণি চ শং তনোতি ৷ সত্তস্য শুদ্ধিং পর মাঅভক্তিং 
জ।নঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্‌ ॥৮ ভোঃ ১১২৫৫) 


শ্লোক আলোচ্য ৷ 

১০২ । বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্িকা, 
তন মাং লেপয়েদ গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্‌ ৷৷ (ক্ষন্দ 
পৃঃ উৎকলখণ্ড হন অঃ) অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্র- 
পক্ষে অক্ষয়-তৃতীয়া নাশনী তিথিতে সুগন্ধী চন্দনের 


৮ 


২ 
কতক ককুককক 


বৈষণবসহ্ধন্সিনীগণ 'প্লানভক্তিযোগে সকলেই পতির 
সদৃশ ; ইহা প্রভুর স্বমূখের উক্তি 
‘জ্ঞান-ভক্তিযোগে সবে পতির সমান ।" 
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্‌ ॥ ৯৮ | 
বাদাগীতনৃত্য-সংকীর্তন-সহ সকলের মহাপ্রভুর 
সহিত শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ__ 
এইমত বাদ্য-গীত-ন্ত্য-সংকীর্তনে ৷ 
আইলেন সবাই চলিয়। প্রভুর সনে ॥ ৯৯ ॥ 
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ ৷ 
হেন নাহি দেখি ঘা'র না হয় উল্লাস ৷৷ ১০০ ॥ 
আঠারন।ল। হইতে নরেন্দ্রসরোবরকুলে আগমন-_ 
আঠারনালা হইতে দশদণ্ড হইলে । 
মহাপ্রভু আইলেন নরোন্দ্রর কুলে || ১০১ ॥ 
সেই সময় শ্রীজগনাথ ও শ্রীরলর।মের চন্দন-যান্র-উপলক্ষে 
নরেন্দ্রে বিহারার্থ আগমন-_ 
হেনকালে রামকুষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ । 
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র ॥ ১০২ ॥ 
হরিধ্বনি ও বাদাধ্বনির সম্মেলন-__ 
হরিধ্বনি কোলাহল ম্থদ্-কাহ।ল । 
শত্খ, ভেরী, জয়তাক বাজয়ে বিশাল ৷ ১০৩ ॥ 
ছন্রপতাকা-চামরাদির শে।ভা-_ 
সহস সহস ছত্ৰ পতাকা চামর । 
চতুদ্দিকে শোভা করে পরম সূন্দর ॥ ১০৪ ॥ 
কেবল মহা-জয়জয়-শব্দ ও মহা-হরিধ্বনি-_ 
মহা-জয়জয়-শব্দ, মহা-হরিধ্বনি । 
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥ ১০৫ | 
রামক্রষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতুহলে । 
উত্তরিলা আসি’ সবে নরেন্দ্রের কুলে ॥ ১০৬ ॥ 


দ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে । শ্রীপুরুষোত্ত মদেব 
তৎসেবক বৈষ্ণবরাজ শ্রীইন্দ্দ্যুহ্ন দেবকে বৈশাখ 
মাসের শুর্ুপক্ষের অক্ষয়-তৃতীয়া নাশ্নী তিথিতে নিজ 
শ্রীঙ্গে সুগন্ধি চন্দনলেপনের আজ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, আজও তদনুসারে অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে 
আরম্ভ করিয়া জ্যিষ্ঠমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত 
প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমদন- 
মোহনকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া 
আীনরেন্দ্রসরোবরকুলে আনয়ন করা হয় ॥ শ্রীমদন- 
মোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী লোকনাথমহাদেবাদির সহিত 
সরোবরে নৌকাবিলাস করেন । শ্রীমদনমোহনের 











৯৯৮ শ্রীক্রীচেতন্যভাগবত 


শ্রীজগন্নাথগোষ্ঠী ও শ্রীচেতন্যগোম্ঠীর একত্র সন্মেলন__ 
জগন্নাথ-গে।চ্ভী শ্রীচেতন্য-গোচ্ভী-সনে । 
মিশ।ইলা তানাও ভূলিলা-সংকীর্তনে ॥ ১০৭ ॥ 
দুই গোষ্ঠীর মিলনে মৃত্তিমান বৈকুষ্ঠ।নন্দ__ 

দুই গোচ্ভী এক হই’ কি হৈল আনন্দ ৷ 

কি বৈকুষ্ঠ-সুখ আসি’ হৈল মৃতিমন্ত ৷ ১০৮ ॥ 
চতুদ্দিকে লোকের আনন্দ-আন্ত নাই ৷ 

সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞ্ী ॥ ১০৯ ॥ 


রামকৃষ্ণ-শ্রীগোবিন্দের জলবিহারার্থ নৌকায় 
বিজয় ও ভক্তগণের চামর ব্যঞ্জন 


রামক্কষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায় । 
চতুদ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ৷৷ ১১০ ॥ 
রামক্রষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয় । 

দেখিয়া সন্তে৷ষ শ্রীগীরাঙ মহাশয় ৷৷১১১ ॥ 
মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ ‘নরেন্দ্রের’-জলে ঝল্পপ্রদান— 
প্রভুও সকল ভক্ত লই’ কুতুহলে ৷ 

ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ৷৷ ১১২ ॥ 


মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের ‘নরেন্দ্র'_-জলে বিভিন্ন 
জলকেলি_ 


শুন ভাই, শ্রীকষ্ণচৈতন্য-অবতার ৷ 

যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার ॥ ১১৩ ৷৷ 
পূব্বে যমূনায্ন যেন শিশুগণ মেলি’ । 

মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি ৷৷ ১১৪ ৷৷ 
লেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি? ৷ 

পরস্পর করে ধরি’ হইলা মণ্ডলী ॥ ১১৫ ॥ 
গৌড়দেশে জলকেলি আছে ‘কয়া’ নামে । 
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে ৷৷ ১১৬ ৷ 
“কয়া কয়া” বলি” করতালি দেন জলে । 


জলে বাদ্য বাজান্মেন বৈষ্ণব সকলে ৷৷ ১১৭ ॥ 
সকলের গোকুলশিশুর ভাবো দয়-_ 


গোকুলের শিশুভাব হইল সবার ৷ 

প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র- অবতার ৷' ১১৮ ॥ 
বাহ্য নাহি করো, সবে আনন্দে বিহবল । 
নির্ভয়ে ঈশ্বর-দেহে সবে দেন জল ॥ ১১৯ ॥ 


অদ্বৈত, চৈতন্য দহে জল-ফেলাফেলি ৷ 
প্রথমে লাগিলা দ্‌ হে মহা-কুতুহুলী ৷৷ ১২০ ॥ 
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর । 
নিঘাত নম্ননে জল দেন পরস্পর ৷ ১২১ ॥ 
নিত্যানন্দ, গদাধর ও পৃরীগোস্বামীর জলখৃদ্ধ_ 
নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপ্রীগোসাঞি | 
তিনজনে জলযৃদ্ধ ক।'রে। হারি নাই ॥ ১২২ ॥ 
মুকুন্দদত্ত ও মূরারিগুপ্তের পুনঃ পুনঃ জলযৃদ্ধ_ 
দত্তে গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বার বার । 
পরানন্দে দুই জনে করেন হুঙ্কার ৷৷ ১২৩ ॥ 
বিদ্যানিধি ও স্বরাপদ।মোদরের পরস্পর 
জলক্ষেপণ-_ 
দুই সখা-_বিদ্যা নিধি, স্বরূপদামোদর ৷ 
হালিমা আনন্দে জল দেন পরস্পর ৷৷ ১২৪ ॥ 
শ্ীবাস, শ্রীরাম ও হরিদ।সাদির 
জলক্লীড়। 
শ্রীবাস, শ্রীরাম, হরিদাস, বক্রেশ্বর ৷ 
গজদাস, গোপীনাথ, শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ ১২৫ ॥ 
এই মত অন্যোহন্যে দেন সবে জল । 
চৈতন্য-উল্লান্সে সবে হইলা বিহ্বল ৷৷ ১২৬ ৷৷ 
শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণের নৌকাবিহার ও লক্ষ লক্ষ 
লোকের জলক্রীড়া 
শ্রীগোবিন্দ-রামক্ঞ্চ-বিজয় নৌকার । 
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায় ৷৷ ১২৭ ॥ 
বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী সকলেরই জল- 
ক্রীড়া ও আনন্দ__ 
সেই জলে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ৷ 
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি’ ॥ ১২৮ ॥ 
চৈতন্যমায়ায় কাহারও সেস্থানে আগমন-শল্তি্ নাই 
হেন সে চৈতন্য-মায়া সে-স্থানে আসিতে ৷ 
কারো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে ১২: 
অল্পভাগ্যে শ্রীচৈতন্য-গেোন্ভী নাহি পাই । 
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগেসাঞ্ী ॥ ১৩০ ॥ 


১২৮। ‘বিষয়ী’ শব্দে গৃহস্থাশ্রমে স্থিত বিষয়" 


বৃত্তিসম্পন্ন । 


ত 
১৩০। সাধারণ সূকৃতি থাকিলে বা সমূন 


নৈতিক জীবন হইলেই শ্রীচৈতন্যগোম্ঠীর অন্তভুর্জ 


যাগ্যতা জীবের হয় না। অন্যাভিলাষ, বর্গ, 


ET eee 


অন্ত্যখও-_-অস্টম অধ্যায় 


ce CET 


ভক্তিই সারাৎসার তত্ব 
ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায়, তপস্যায় ৷ 
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখমান্্ পায় ॥ ১৩১ ॥ 
সাক্ষাতে দেখহ এই সেই নীলাচলে । 
এতেক চৈতন্য সংকীর্তন-কুতৃহলে ॥ ১৩২ ॥ 
সন্যাসিগণেরও ভক্তি -অভাবে দৰ্শন-বাধ_ 
হত “মহাজন',_ নাম দন্ন্যাসি-সকল । 
দেখিতেও ভাগ্য ক।রো৷ নহিল বিরল ॥ ১৩৩ ॥ 
মায়াবাদি ফলগুসন্য।সিগণের উক্তি 
আরো বলে,_-“চিতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি’ ৷ 
কি কার্যে বা করেন কীর্তন-হুড়াহুড়ি ॥ ১৩৪ ॥ 
সবর্বদ।ই প্রাণায়।ম_এই সে ঘতিধন্ম ৷ 
নাচিবে, কাঁদিবে একি সন্যাসীর কর্ম ॥৮ ১৬৫ ॥ 
তাহাতেই যে সব উত্তম ন্যাসিগণ । 
ত'রা বলে,__*শ্রীক্লষ্চচৈতন্য মহাজন ৷” ১৩৬ ৷৷ 





জান ও যোগাদির লাভ-_অল্পভাগ্যেরই পরিচায়ক ৷ 
কেবলা ভক্তিই এ সকল কর্ত্দি-অনুষ্ঠানকে ক্ষীণপ্রভ 
করিতে সমর্থ । তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দয়া লাভ 
হয়। 

১৩০1 তথ্য--ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ 
পূরুষো ভক্তিরেব ভুয়সীতি । োঠরশ্রুতৌ) ব্রক্গ সূত্র 
মধ্বাভাষ্য ৩।৩।৫০) ভক্তিস্থঃ পরমো বিষ্তস্তথৈবৈনাং 
বশে নয়েৎ। তখৈব দর্শনং যাতি প্রদদ্যান্ম_ক্িমেতয়া ৷৷ 
(যায়াবৈভবে এ ৩৷৩৷৫৪) ৷ 

১৩১ । ভগবৎসেবা-বিমূখী বিদ্যা ও তপস্যার 
বাহাদুরি দুঃখেই পর্যাবসিত হয়। ভগবভভিমান্‌ 
জনই প্ৰকৃত বিদ্যা ও তপস্যার অধিকারী ৷ 

১৩১। তথ্য_যং ন যোগেন সাখ্মোন দানব্রত- 
তপোহধ্বরৈঃ ৷ ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়-সন্যাসৈঃ প্রাপ্প-য়াদ্যস্র- 
বানপি ৷৷ (ভোঃ ১১৷১২৷৯) ন সাধয়তি মাং যোগো ন 
সাত্থ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব ৷ ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি- 
মমোজ্জিতা ৷৷ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহাঃ শ্রদ্ধয়াআ প্রিয়ঃ 
সতাম্‌ । ভক্তিঃ পুনাতি মনিষ্ঠ। শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ 
(ভাঃ ১১৷১৪৷২০-২১) ৷ 

১৩৪ ৷ কেবলাদৈতবাদী বৈদান্তিকঝ্তবগণ বেদা- 
স্তের তাৎপর্য ববিতে না গারিয় কুষপ্রেমোন্মত হই- 
বার পরিবর্তে অহঙ্কারপুষ্ট বিদ্যাগব্ষে ডি 
তাহারা-_তাকিক, পাণ্ডিতাভিমানী, সেবা-বিনুখ, 


৯৯৯ 


কেহ বলে,__'জঞানী” কেহ বলে,_-“বড় ভক্ত" ৷ 
প্রশংসেন সবে, কেহ না জানেন তত্ব।॥ ১৩৭ ॥ 
এইমত জলব্লীড়া-র কুতুহলে ৷ 

করেন ঈশ্বর-সঙ্গে বৈষ্ণবসকলে ॥ ১৩৮ ॥ 
নরেন্রসরোবরের জাহবী-যমুনার সৌভাগ্য-প্রান্তি_ 
পূব্বে যেন জলক্রীড়া হৈল যমুনায় । 

সেই সব ভক্ত লই’ শ্রীচেতন্রায় ॥ ১৩৯ ॥ 
যে প্রসাদ গাইলেন জাহুবী-যমুনা । 
নরেন্দ্রজলেরো হৈল সেই ভাগ্যসীমা ॥ ১৪০ ॥ 
এ সকল লীলা, জীব উদ্ধার-কারণে। 
কৰ্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে ইহ। শ্রবণে পঠনে ॥ ১৪১ ॥ 
ভক্তগণকে লইয়া শ্রীজগন্নাথসন্দর্শনার্থ 
মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে গমন-__ 
তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া । 
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সব!’ লৈয়া ॥ ১৪২ ॥ 





অহঙ্কারবিমূঢ়াত্রা জীব-বিশেষ ৷ 


১৩৪ ৷ তথ্য-_খগেদো হি যজুব্বেদঃ সামবেদো- 
হপ্যথবর্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষর- 
দ্বয়ম্‌॥ মা খচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। 
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥ (হঃ ভঃ 
বিঃ ১১৷১৮১-৮২ সংখ্যা ধৃত স্কন্দ-বাক্য) বিষ্ণোরে- 
কৈকনামাপি সব্ববেদাধিকং মতম্‌ ৷ তাদৃ ক্নামসহস্ৰেণ 
রামনাম সমং স্মৃতম্‌ ৷৷ (হঃ ভঃ বিঃ ১১'১৮৩ 
সংখ্যা-ধৃত পাদ্মবাক্য) ও ভাঃ ৩1৩৩1৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ৷ 
বেদান্তাভ্যাস-নিরতঃ শান্তদাত্ত-জিতেন্দ্রিয় | নিদ্বন্দ্রো 
নিরহঙ্কারো নির্ম্মমঃ সৰ্ব্বদা ভবেৎ ॥ ব্বেহন্নারদীয়ে 


২৫1৫৪) । 


১৩৫1 পূরক, কুম্ভক ও রেচক-ক্রিয়! অবলম্বন 
করিয়া সব্বদা অবস্থান করা অবৈষ্ণব সন্যাসিব্১ব- 
গণের ধর্ম্ম, কিন্ত ব্রিবেগদমনই ত্রিদণ্ডী সন্াসীর 
বিচার! কৃষ্ণসেবোন্মখ হইয়া মৌনের পরিবর্তে 
কীর্তন, ভক্তবিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ ও ভক্তের প্রতি 
মৈত্রী, আর কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয় তর্পণপর না হইয়া 
কুষ্ণসেবা-পর হওয়াই প্রকৃত ভ্রিদণ্ডী যতির ধৰ্ম্ম ৷ 
কিন্ত মৃত অহঙ্কারী জনগণ কুষ্ণপ্রেমবশে নৃত্যগীতা- 
দিকে ভোগপর বৈষয়িক নৃত্যগীতাদির সমপধ্যায়ে জ্ঞান 


করেন! উহাই চিজ্জডুসমন্বয়বাদীর মুর্খতা-মান্র ৷ 












১০০০ 


জগন্নাথ-দর্শনে প্রভু ও ভক্তগণের আনন্দ-ন্রন্দন__ 

জগন্নাথ দেখি’ প্রভু সব্বভভ্তগণ ৷ 

লাগিলা করিতে সবে আনন্দে রোদন ॥ ১৪৩ ॥ 

জগন্নাথ দেখি’ প্রভু হয়েন বিহ্বল ৷ 

আনন্দ-ধারায় অঙ্গ তিতিল সকল ॥ ১৪৪ ॥ 

অদ্বৈতাদি-ভক্তগোষ্তঠী দেখেন সন্তোষে । 

কেবল আনন্দসিন্ধু-মধ্যে সবে ভাসে ॥ ১৪৫ ৷৷ 

ভক্তগোচ্ঠীর সচল ও নিশ্চল-জগমাথ-দর্শনে প্রণতি-_ 

দুইদিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ ৷ 

দেখি’ দেখি’ ভক্তগেচ্ভী হয় দণ্ডপাত ৷৷ ১৪৬ ॥ 
কাশী মিশ্র-কর্তুক জগন্নাথের গলার মালা-ছারা 

সকলের অঙ্গভূষা-সাধন— 

কাশীমিশ্র আনি” জগন্নাথের গলার ৷ 

মালা আনি’ অঙ্গভূষ। কৈলেন সবার ॥ ১৪৭ ॥ 
শিক্ষাগুরু মহাপ্রভুর মহাভক্তি-সহকারে প্রসাদ-- 

নিল্মালা-গ্রহণ-লীলা-দ্বারা লে!কশিক্ষা__ 

মালা লয় প্রভু মহাভয়-ভক্তি করি । 

শিক্ষাণ্ডরু নারায়ণ ন্য/সিবেশধারী ৷৷ ১৪৮ ॥ 
বৈষ্ণ ব-তুলসী-গঙ্গা-প্রসাদের ভক্তিশিক্ষাদান-__ 

বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি । 

তিহোঁ সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি ॥১৪৯ 
বৈষ্ণবে ভক্তিপ্রদর্শন-লীলা-দ্বার! লে'কশিক্ষা_ 

বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাত ৷ 

মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত ৷৷ ১৫০ ॥ 





১৪৮ ৷ যতিধৰ্ম্মে বিলাস-সহচর অগ্গন্ধাদির 
ধারণ-বিধি নাই । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব “প্রাপঞ্চিকতয়া 
বৃদ্ধা হরিসম্বন্বিবস্তনঃ। মুমৃক্ষুভিঃ পরিত্যাগো 
বৈরাগ্যং ফল্ণ কথ্যতে ॥।৮-_এই বিচার জগতে প্রচার 
করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথের মালিকা পরম সম্ভ্রম ও 

সেবা-বৃদ্ধি-প্রদর্শনকল্পে গ্রহণ করিলেন । 


১৪৯7 শ্রীমহাপ্রভূই স্বীয় ভক্ঞবৈষ্ণবস্বরূপ তুলসী, 
গঙ্গা ও ভগবব্প্রসাদের কিরূপ সম্মান করিতে হয়, 
তাহা জানেন ॥ মহাপ্রভু ব্যতীত অপরে এ সকল 

কে সাধারণ অপর বস্তুর সহিত সমজ্ঞান করে । 


স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


সন্য।সীর সন্ম।ন-_পিতারও সন্নযসাশ্রমী পৃন্রকে 
নমস্কার__ 
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধৰ্ম্ম তার । 
পিতা আসি' পুভ্রেরে করেন নমস্কার ॥ ১৫১ ॥ 
সন্যাসী সকলেরই পূজিত, বন্দিত ও নমস্কৃত-- 
অতএব সন্ন্যাস।শ্রম সবার বন্দিত। 
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত ॥ ১৫২ ॥ 
সব্বনমস্কৃত স্গ/স-আশ্রমের ব্যবহার উল্লঙ্ঘন করিয়াও 
শিক্ষাণ্ডরু ভগবানের বৈষ্ণবের প্রতি 
প্রণতি-লীলা-__ 
তথাপি আশ্রমধন্ম্ম ছাড়ি’ বৈষ্ণবেরে । 
শিক্ষাণ্ডরু শ্রীক্কষ্ণ আপনে নমস্করে ৷৷ ১৫৩ ॥ 


শ্রীগৌরসুন্দরের অকৃত্রিম তুলসী-সেবন-লীলা-__ 
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া ৷ 
ঘেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া ৷৷ ১৫৪ ॥ 
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পৃরিয়া ৷ 
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া ॥ ১৫৫ ৷৷ 
প্রভু বলে”_“আমি তুলসীরে না দেখিলে । 
ভাল নাহি বার্সো যেন মৎস্য বিনে জলে 1” ১৫৬ 
পথে চলিতে চলিতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণ-ক।লে তুলসী- 
দর্শন ও তুলসীর অনুগমন-_ 
যবে চলে সংখ্যা-ন।ম করিয়া গ্রহণ ৷ 
তুলসী লইয়া অগ্ৰে চলে একজন ॥ ১৫৭ ॥ 





পিতামাতার নিকট হইতে নমস্কার পাইয়া থাকেন । 
পিতা পুত্রের নিত্যনমস্য হইলেও পুত্রের সন্ন্যাসের পর 
যতিপুত্রের সন্মান করিবেন । 

১৫২। যিনি সন্ন্যাসীকে নমস্কার করেন না, 
জম্থৃতিশাস্্র তাহার প্রায়শ্চিন্ত বিধান করিয়াছেন, 
“দেবতাং প্রতিমাং দৃষ্টু! যতিঞ্চেব ত্রিদণ্ডিনম্‌ ৷ নম- 
স্কারং ন কুর্য/চ্চেদুপবাসেন শুধ্যতি ॥৮ 


১৫২ । তথ্য-_সন্মযাসন্ত তুরীয়ে। যো নিচিন্রুয়াখ্যঃ 


সধর্মকঃ। ন তঙমাদুত্তমো ধর্মো লোকে কশ্চন 
বিদ্যতে ৷৷ নারদীয়ে মধ্বগীতা ৫1২ । 
১৫৩] শ্রেষ্ঠ. আশ্রমে অবস্থিত জনগণ নিশ্না- 


শ্রমস্থিত ব্যক্তিকে আদর করিয়া থাকেন, নমস্কার 


করেন না। কিন্তু বৈষ্ণবকে শিক্ষাণ্রু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
মস্কার করিয়া থাকেন । 


me EE. 


ah ২. 


পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলঙ্গী দেখিয়া । 

গড়ঘ়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিগশ্না ৷ ১৫৮ ॥ 
সংখ্যা-নাম-কালে তুলসীর পার্শ্বে বসিয়া নাম-গ্রহণ-_ 

সংখ্যা-নাম লইতে থে স্থানে প্রভু বৈজে। 

তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে ৷ ১৫৯ ৷৷ 

তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম । 

এ ভন্তিযোগের তত্ব কে বৃঝিবে আন ॥ ১৬০ ॥ 

পুনঃ সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া । 

চলেন ঈশ্বর সে তুলসী লইয়া ॥ ১৬১ ॥ 
শিক্ষাগ্ুরুর শিক্ষা অকুত্রিমভাবে মনুসরণকারী 

বাত্তিরই মঙ্গল-_ 

শিক্ষাপ্ডরু নারায়ণ রি করায়েন শিক্ষা ৷ 

তাহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা ॥ ১৬২ ॥ 
জণন্নাথ-দর্শনপৃব্বক নিজবাসস্থানে গমন-_ 

জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করিঃ ॥ 

বাসায় চলিলা গে।চ্ভী-সঙ্গে গৌরহরি ৷ ১৬৩ ॥ 

ভক্ত-বাঞ্ছাকল্সতরু গোরহরি-__ 
যে ভক্তের খঘেন-রূপ-চিত্তের বাসনা । 
সেইরূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা ॥ ১৬৪ ॥ 
ভক্তবৎসল ও ভক্তসঙ্গী মহাপ্রভু 

পৃন্রপ্রায় করি’ সবে রাখিলেন কাছে। 

নিরবধি ভক্ত-সব থাকে প্রভু-পাছে ॥ ১৬৫ ॥ 
যতেক বৈষ্ণব-__গৌড়দেশে নীলাচলে ৷ 

একত্রে থাকেন সবে ক্রষ্ণ-কুতুহলে ॥ ১৬৬ ॥ 





১৫৯। সংখ্যা-নাম-_নিদ্দিস্ট সংখ্যক নামগ্রহণ 
তুলসী-মালিকা অবলম্বনপূবর্বক বিধেয়। এস্বলে 
তুলসীবৃক্ষের নিকট বসিয়া নিদ্দিষ্ট সংখ্যক নাম- 
গ্রহণ বুঝাইতেছে। যাহারা বৃক্ষমান্র-জ্ঞানে কৃপ্রিয়া 
তুলসীকে ভক্তির অনুকূল সঙ্গ জ্ঞান করে না, তাহাদের 
শিক্ষার জনাই শ্রীগৌরসুন্দর কেশবপ্রিয়া তুলসীর সঙ্গ 
করিবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন । তুলসী__তদীয় 
বস্তু কৃষ্ণপ্রিয় সেবককে লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কৃষ্ণ- 
সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তাহাদের চেস্টা বিফল হয় ! 

“অভ্যচ্টয়িতা গোবিন্দং তদীয়ানাচ্চয়ন্তি যে! নত 
বিষ্কপ্রসাদস্য ভাজনং দাত্তিকা জনাঃ 1৮5 শ্লোকটি 
বিচাৰ্য্য ৷ 


গৌরসুন্দর ভক্তগণকে পুত্রবাৎসল্যে 


ই “যে যথা মাং 


নিকটে রাখিয়া সঙ্গসুখ প্রদান করেন! 
--১২ড৬ 


১০০১ 


শ্বেতদ্বীপনিবাসীও যতেক বৈষ্ণব ৷ 
চৈতন্য-প্রসাদে দেখিলেক লোক সব ॥ ১৬৭ ॥ 


অদ্বৈতাচাৰ্যোর উক্তি মহাপ্রভুর কৃপায় এরাপ 
গোলোকাবতীর্ণ অকুদ্রিম কৃষ্ণপার্ষদ 
বৈষ্ণব-দর্শন-_ 
শ্রীমুখে অদ্বৈত-চন্দ্র বার বার কহে। 
“এ সব বৈষ্ণব-__দেবতারো দৃশ্য নহে ৷” ১৬৮॥ 
রোদন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে ৷ 
“বৈষ্ণব দেখিল প্রভূ,_তোমার কারণে ॥ ১৬৯1 
এ সব বৈষ্ণব-অবতারে অবতারী। 
প্রভু অবতরে ইহা-সবে অগ্রে করি? ॥ ১৭০ ॥ 


কৃষ্ণের আজ্ঞায় পাষদভজগণের 
অবতার-_ 

যেরূপে প্ৰদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ ৷ 

সেইরূপ লক্ষণ, ভরত, শন্রুঘন ৷ ১৭১ ॥ 
তাহারা যেরূপ প্রভু-সঙ্গে অবতরে ৷ 
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে ॥ ১৭২ ॥ 
বৈষ্ণবের কর্মবন্ধন-জনিত জন্ম-মৃত্যু নাই, বিষ্ণুর 

সঙ্গে তাহাদের প্রকট ও অপ্রকট-লীলা-__ 

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই ৷ 

সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই ৷৷ ১৭৩ ॥ 
ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে। 
পদ্ম-পূরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি’ কহে ॥ ১৭৪ ॥ 


এরা 
প্ৰপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্”_ শ্রেকের তাৎপয্যা- 


নুসারে সকল শ্রেণীর ভজ্গণই প্রভুকে নিজ নিজ চিত্ত- 
বৃত্তির দ্বারা সেবা করিবার সুযোগ পাইয়।ছিলেন ৷ 


১৬৭। তথ্য__তন্র যে পুরুষাঃ শ্বেতাঃ পঞ্চেন্দ্িয়- 
বিবজ্জিতাঃ। প্রতিবুদ্ধাশ্চ তে সব্বে ভক্তাশ্চ পূরুষো- 
ত্তমে ৷৷ (মহাভারত ৩৪৪৫৩), অনিন্দ্রিয়াঃ নিরাহারাঃ 
অনিঙ্গন্দাঃ সুগন্ধিনঃ। একান্তিনস্তেপুরুষাঃ শ্বেত- 
দ্বীপনিবাসিনঃ ৷৷ (মহাভারত শান্তিঃ ৩৩৬1৩০)। 


১৬৮ ॥ পুণ্যপ্রভাবে জীব্গণ দেবত্ব লাভ করে 
এবং পাপফলে অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুষ্ভ্রু- 
য়াসক্ত হয় । পুণ্যপ্রভাবে যাহারা দেবতা হইয়াছেন, 
ভগবভভজগণ তীহাদেরও বরণীয় এবং দর্শনের পাত্র 
শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভু বারংবার এই কথা বলিতেছেন । 


১০০২ 


MECC AAT Te পশু 


প্রমাণ 

তথাহি ( পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫৭'৫৭ ৫৮ ) 
যথা সৌমিন্রি-ভরতৌ যথা সন্কর্ষণাদয়ঃ ৷ 
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া ৷৷১৭৫৷৷ 
পূনস্তেনেব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্‌ ৷ 
ন কম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ৷৷ ১৭ ৬ 
হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ ৷ 
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সব্্বক্ষণ ॥ ১৭৭ ৷ 





১৭৫-১৭৬ । অন্বয়_যথা সৌমিন্রি-ভরতৌ 
(ভরত-লঙ্ষ্মণৌ), যথা চ সক্কর্ষণাদয়ঃ (মহাসঙ্কর্ষণস্য 
অংশকলাদ্যবতারা ইত্যর্থঃ) যদৃচ্ছয়া স্বোতন্ত্র্যেণ) ম্ত্য- 
লোকং জায়ন্তে লৌলাবিশেষসম্পাদনার্থং আবির্ভবন্তি 
তেষাং শোল্রজন্মনোহভাবাৎ আবির্ভাব এব জন্ম 
ইত্যথঃ), তথা বৈষ্ণবাঃ ( নিত্যমূক্তা ভগবপার্ষদাঃ ) 
তেনৈব ভেগবতা সহৈব) আবির্ভবন্তি। পুনশ্চ তেনৈব 
ভেগবতা সহৈব) বিষ্চোঃ তদ্‌ শাশ্বতং (নিত্যং) পদং 
(ধাম, স্বধাম ইত্যর্থঃ) যাসান্তি (তিরোভবিষ্যন্তি, তেষাং 
প্রাককৃতবৎ দেহত্যাগাভাবাৎ) বৈষ্ণবানাঞ্চ (বিষ্ণুভক্তা- 
নামপি) কর্মবন্ধনং কেন্মফলহেতুকং) জন্ম প্রোকৃত- 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ফলশ্হতি__ 

ভক্তি করি’ যে শুনয়ে এ সব আখ্যান । 

ভক্ত-সঙ্গে তা'রে মিলে গৌর-ভগবান্‌ ॥ ১৭৮ ॥ 
উপসংহার-_ 

শ্রীক্ষষ্চচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ 

ব্ন্দাবনদাস তছু পদযূগে গান ৷৷ ১৭৯ ॥ 

ইতি শ্রীচেতন্যভাগবতে অন্তাথণ্ডে জলন্তরীড়াদি-বর্ণনং 
নাম অজ্টমোহধ্যায়ঃ ৷ 


শরীর-গ্রহণং) ন বিদ্যতে। যদ্বা বৈষ্বানাং কর্দু- 
বন্ধনং কেম্মকলেন সংসারবন্ধনং) জন্ম চ নবিদ্যতে। 


১৭৫-১৭৬। অনুবাদ-_যেরাপ সুমিন্রা-নন্দন 
লক্ষণ ও ভরত, আর যেরূপ সক্কর্থণাদি ভগবদৃবিগ্রহ- 
সকল স্বতন্তরেচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভূত হন, তদুগ 
ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণও ভগবানেরই সহিত আবির্ভূত 
হন এবং পুনরায় সেই ভগবানের সঙ্গেই বিষ্ণুর সেই 
নিতাধামে গমন করেন । বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণর ন্যায় 
কর্মবন্ধনজনিত জন্ম নাই ৷ 


ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টম অধ্যায় ৷ 


68০৯৭ 


নবম অধ্যায় 


নবম অধ্যায়ের কথাসার 

এই অধ্যায়ে নীলাচলে অদ্বৈত৷চাৰ্য্যের বাসভবনে 
একেশ্বর মহাপ্রভুর ভিক্ষা, নবদ্বীপাগত পণ্ডিত দামো- 
দরের নিকট মহাপ্রভুর শচীমাতার বিষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে 
প্রশ্ন, লক্ষেশ্বর অর্থাৎ লক্ষনাম গ্রহণকারী ব্যতীত মহা- 
প্রভুর অপরের গৃহে ভিক্ষাত্যাগ শ্রীকেশবভারতীর নিকট 
জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ের প্রশ্ন- 
মুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের বিচার-শ্রবণে আনন্দ ; অদ্বৈতা- 
 চার্য্যের আজ্ঞায় নিখিল ভক্তের চৈতন্যাবতার-সম্বন্ধে 
ন, শ্রীরূপ-সনাতন-মিলন, শ্রীমন্মহা প্রভু কর্তৃক 
তৃতীয় সংস্কারস্বরূপ “সনাতন'-নাম- 








মহাভাগবত বৈষ্ণবের আচরণের অচিন্ত্যত্ব ও দুরব- 
গাহত্ব-নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে ॥ 

মহাপ্রভু বাল্যকালে যে সকল দ্রব্য ভোজন করিতে 
ভালবাসতেন, সেই সকল দ্রব্যসস্তার লইয়া বৈষ্ণ বরন্দ 
নীলাচলে আসিয়াছেন এবং পাক-নিপূণা বৈষ্ণব- 
গৃহিণীগণ এ সকল দ্রব্য-সহযোগে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি 
রন্ধন করিলে ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তরুন্দের ভিক্ষা স্বীকার 
করিতেছেন । একদিন অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভূকে ভিক্ষা 
নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তেই প্রভুর জন্য রন্ধন করিলেন 
এবং অদ্বৈত-গৃহিণী পাক-কার্যের দ্রব্যাদির সঙ্জা 
করিয়া আচার্ষে/র সাহায্য করিলেন ৷ শ্রীঅটদ্বতাচায্যের 


- অভিলাষ, তিনি মহাপ্রভুকে একাকী মনের সাধে 







ওয়াইবেন, হঠাৎ দৈবদুর্ষ্যোগ উপস্থিত হওয়ায় যে 


অন্ত/খণ্ড--নবম অধ্যায় 
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সকল সন্ন্যাসী সচরাচর মহাপ্রভুর সহিত ভিক্ষা করেন, 
তাহারা মহাপ্রভুর সঙ্গবিচুত হইলেন এবং মহাপ্রভু 
একাকীই অদৈতের বাসায় ভিক্ষার্থ আগমন করিয়া 
অদ্বৈতৈর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন । ইন্দ্র ঝাড়রুচ্টি প্রদান 
করিয়া আচার্যের কৃষ্ণ সেবার আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন 
বলিয়া অদ্বৈতাচাৰ্য্য ইন্দ্রকে কৃষ্ণ সেবকরাপে স্তব করিতে 
লাগিলেন। মহাপ্রভূও অদ্বৈ তাচার্যের হৃদয় জানিয়া 
অদ্বৈতৈর মহিমা কীর্তনমূখে বলিলেন যে, যাহার সঙ্কল্প 
স্বয়ং কৃষ্ণ পরিপূর্ণ করিতে বাধ্য, ইন্দ্র তাহার আজ্ঞা 
পালন করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের কথা কি? 
যে সকল অদ্বৈতানুগব্হব স্ত্রী অদ্বৈতাচার্যের জ্রীচৈতন্যা- 
নৃগত্য স্বীকারের পরিবর্তে অন্য বিচার আবাহন করেন, 
তাহারা আচারের অদৃশ্য । নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগত 
পণ্ডিত দামোদরকে মহাপ্রভু শচীমাতার বিষ্ণভক্তি- 
বিষয়ে প্রশ্ন করিলে নিরপেক্ষ দামোদর শচীমাতাকে 
‘মৃত্তিমতী বিষ্ণভক্তি” বলিয়া কীর্তন করেন এবং ‘আই’ 
শব্দের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন । লোকশিক্ষার্থই লোক- 
শিক্ষক-লীল মহাপ্রভু এরূপ প্রশ্নভঙ্গী করিয়াছিলেন । 
কৃষ্ণে সেবা-প্রব্বত্তির বিষয় জিজ্ঞাসাই প্রকৃত কুশল- 
জিজ্ঞাসা ; বিষ্ণুভক্তুই প্রকৃত সম্পত্তিশালী। মহাপ্রভু 
একমাত্র লক্ষনামগ্রহণকারী লক্ষেশ্বরের গৃহ ব্যতীত 
অপর কাহারও গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করেন না, ইহাই 
তিনি নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণকে জানাইতেন। এজন্য 
মহাপ্রভূকে ভিক্ষা করাইবার অনুরোধে অনেকেই লক্ষ 
নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন! একদিন 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্ৰীকেশবভারতীর নিকট ‘জান’ ও ‘ভক্তির’ 
মধো কোন্টি শ্রেষ্ঠ-__ এই প্ৰশ্ন করিলে শ্রীভারতীপাদ 
বলিলেন যে,__“ভক্তি”ই সব্বশ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, ব্ৰহ্মা, শিব, 
নারদ, প্রহলাদ, শুক, ব্যাস, সনকাদি, যুধিষ্ঠিরাদি, 
প্রিয় ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অন্রুর, উদ্ধবাদি যাবতীয় শ্ৰেষ্ঠ 
মহাজনই পরমেশ্বরের-পাদপদ্মে ভক্তি প্রার্থনা করিয়া- 
ছেন, ইহাদের কেহ পূর্ব্ব পুর্ব জানানূরাগ-স্পৃহা 
পরিত্যাগ করিয়াও ভক্তি যাচঞ। করিয়াছেন; সুতরাং 
তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া মহাজনানুমোদিত ভক্তিপথই 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ ও সবর্বজীবের একমাত্র বরণীয় বস্ত। মহা 
প্রভু ভারতীর বাক্য শুনিয়া আনন্দপ্রকাশ ও নৃত্য- 
কীর্তন করিলেন! একদিন শ্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য্যের আজ্তায় 
যাবতীয় ভক্ত মিলিয়া শ্রীচতন্যারতারের নাম-গুণ 


পিপপপপপপাপাতাতত৬৮৬৮৬৮৬৬৩৬ 


১০০৩ 


৮৬৯৮৮৩৯৬৯৯৬ 
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লীলাদি কীর্তন আরম্ভ করিলে আচার্য নৃত্য ও হুঙ্কার 
করিতে লাগিলেন । আচার্য; নিজে এ শ্রীচৈতন্যাবতরের 
গান রচনা করিয়া তাহা ভক্তগণ-সহ কীর্তন করিতে 
করিতে নৃতা করিলেন। কীর্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
মহাপ্রভূ কীর্ভনস্থানে আগমন করিলে অদ্বৈতাচার্য্ের 
নেতৃত্বে ভক্তগণ আরও অধিকতর উল্লাসের সহিত 
শ্রীচেতন্যাবতারের নাম-গুণ-লীলা-কীর্তন. করিতে 
লাগিলেন। লোকশিক্ষক মহাপ্রভু নিজ ভক্ত'ভাব 
স্বীকারকারী প্রচ্ছন্ন অবতা:রর তাৎপর্যয-সংরক্ষণার্থ 
স্থানত্যগ করিলেন এবং বাসায় গমনপূর্ব্বক কোপ- 
লীলায় শয়ন করিলেন । শ্রীবাস-প্রমুখ ভক্তরুন্দ প্রভুর 
বাসায় উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু তাহার প্রচ্ছন্ন অবতারে 
আত্ম:গাপনের কথা ইঙ্গিতে জানাইলে শ্রীবাস ‘হস্তের 
দ্বারা সূয্যাচ্ছাদনে’'র সঙ্কেত করিয়া জানাইলেন যে, 
স্বপ্রকাশ-বস্তুকে কখনও আচ্ছাদন করিয়া লুকাইয়া 
রাখা যায় না বরং হত্তদ্বারা সূয্যাচ্ছাদন সম্ভব, 
তথাপি যে শ্রীচৈতন্যাবতারের জয়-ঘোষণা আসমূদ্র- 
হিমাচল পরিব্যপ্ত হইয়াছে, তাহাকে গোপন করা 
অসম্ভবঃ এমন সময় অকস্মাৎ শ্রীচৈতন্যবতারের 
নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্তন করিতে করিতে বিভিন্ন 
দেশবাসী অসংখ্য ভক্তরুন্দ তথায় উপস্থিত হইলে 
শ্রীবাসকর্তৃক বৈষ্ণবগণের আচরণ সমর্থন করিবার 
আরও সুযোগ হইল ৷ তাহাতে মহাপ্রভু নিজ পরাজয় 
স্বীকার পূর্ব্বক ভক্তমহিমা বাড়াইলেন ৷ শ্ৰীকৃষ্ণ- 
চৈতনোর অবতারিত্ব শ্রোতপ্রণালীতে গ্রাহ্য ! শ্রীঅদ্বৈত- 
নিত্যানন্দাদি যীহাকে পরতত্ব অবতারী বলিয়া স্বীকার 
করেন, যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত, 
তাহাকে পরতত্ব না বলিয়া অন্য বিচারের আবাহন 
পাষণুতামান্ত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভূর সন্নিধানে শ্রীরূপ-সনাতন 
আগমন করিয়া আত্মদৈন্য প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু 
শ্রীরপ-সনাতনের বৈরাগ্যের প্রশংসা করিলেন এবং 
প্রেমভক্তিলাভের জন্য শ্রীঅদৈতাচার্য্য প্রভুর চরণে 
প্রণত হইতে বলিলেন । মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যাকে 
‘ভক্তির ভাণ্ডারী’ বলিলে আচাষ্য মহাপ্রভুকে ভাগ্ডারের 
মালিক এবং মালিকের আদেশেই ভাণ্তারীর ভাণ্তারের 
দ্রব্য-প্রদানের ক্ষমতা বা মহাপ্রভুর অধীনত্ব জাপন 
করিলেন । মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে মথুরামণ্ডলে 
গমনপূর্ব্বক পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তিগণকে অনাচার ও 
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দুরাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার-পূর্ব্বক তথায় শুদ্ধভক্তি 
প্রচারার্থ আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু সাকরমলিককে 
তৃতীয় সংস্কারসূচক 'সনাতন'-নাম প্রদান করিলেন । 
শ্রীবাসের নিকট মহাপ্রভু অদ্বৈতের বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধ 
জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস শ্রীঅ:দ্বতাচার্যযকে শুকপ্রহলা- 
দাদির সমান বৈষ্ণব বলিলে মহাপ্রভু ক্রোধলীলা প্রকাশ 
পূর্বক শ্রীঝাসকে ছিপযচ্ঠি লইয়া মারিতে গেলেন 
এবং পুরাণপুরুষ উপাদানকারণ-অন্তর্যয।মী মহাবিষ্ণর- 
জয়-কীর্তন-মুখে মঙ্গল।চরণ__ 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমাকান্ত ৷ 
জয় সব্ব-বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত ॥ ১॥ 
গোরনারায়ণ-চরণে কৃপা প্রার্থনা 
জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুষ্ঠ-নাথ ৷ 
জীব প্রতি কর প্রভু, শুভদৃষচ্টিপাত ॥ ২ ॥ 
-ভক্তগোচ্তীর প্রভুর সঙ্গে কীর্তনানন্দে অবস্থি তি 
হেনমতে ভক্তগোচ্ভী ঈশ্বরের সঙ্গে । 
থাকিলা পরমানন্দে সংকীন্তন-রজে ৷ ৩ ॥৷ 


প্রভুপ্রেমবদ্ধ ভক্তগণের প্রভুর জনয) প্রভুর শিশুকালের 
প্রিয়-সামগ্রী সঙ্গে আনয়ন-_ 
যে দ্ৰব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্বে শিশুকালে ৷ 
সকল জানেন তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলে ৷ ৪ ৷৷ 
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া ৷ 
আনিয়াছে যত সব প্রভুর লাগিয়া ॥ ৫ ॥ 
প্রতুপ্রিয়দ্রব্য-রন্ধন ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ__ 
সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন ৷ 
ঈশ্বরেরে আলিয়া করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৬ | 
ভক্তদ্রব্-গ্রহণে প্রভুর প্রীতি 
ঘে দিনে যে ভক্তগৃহে হয় নিমন্ত্রণ ৷ 
তাহাই পরম প্রীতে করেন ভোজন ৷৷ ৭ ॥ 
বৈষ্ণবগৃহিণীগণ-লক্ষমীর অংশ ; রগ্ধন-সেবায় 
প্ররম-নিপূণা__ 
 শ্রীলক্ষমীর অংশ-_-যত বৈষ্ণব-গৃহিণী ৷ - 
কি বিচিত্ৰ রন্ধন করেন নাহি জানি ॥ ৮ ॥৷ 


গৌঢ়ীয়-্তায্য 
 শীকুষণচৈতনাদেব-_ বতারী কৃষ্ণ, সুতরাং 


তিনি রমাকান্ত। বানের দাসদাসী জীবগণ--ভগবচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ 
হইলেও স্বরাপতঃ তটস্থা-শক্তির পরিণতি, সূতরাং 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


অবতার শ্রীঅদ্বৈতের নিকট শুক প্রহল॥দাদি বালকমান্র 
জানাইলেন । মহাগ্রন্থকার সিদ্ধবৈষ্বের বিষম ব্যব- 
হারের অচিন্তাত্ব ও অসমত্বের কথা ভাগবতের দশম- 
স্কন্ধীয় ভূপগ্তর উপাখ্যানের দ্বারা সমাধান এবং কেবল- 
মাত্র ক্বঞ্ণক্ুপা ও কৃষ্চচরণে শরণ-গ্রহণ ফলেই দুর- 
বগাহ চরিত্র উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা জানাইয়া 
অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন । 
(গোঃ ভাঃ) 
তাঁহাদের মূখে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম_ 
নিরবধি সবার নয়নে প্রেমধার ৷ 
ক্ৰষ্ণনামে পরিপূর্ণ বদন সবার || ৯ ॥ 
প্রভূর পৃব্বপ্লিয় ব্যণ্রনাদি-রন্ধন-দ্বারা বৈষ্ণ বীগশের 
মহাপ্রভুর সেবা - 
গূব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে ৷ 
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সবে তাহা জানে ॥ ১০ ॥ 
প্রেমযোগে সেইমত করেন রহ্ধন ৷ 
প্রভুও পরম প্রেমে করেন ভোজন ৷৷ ১১ | 
ভিক্ষার জন্য অদ্বৈতের প্রভূকে অনুরোধ-_ 
একদিন শ্রীঅদ্বৈতনিংহ মহামতি ৷ 
প্রভুরে বলিলা-_“আ।জি ভিক্ষা কর ইথি ॥ ১২ ॥ 
মুস্ট্যেক তণ্ডুল প্রভু, রান্ধিব আপনে । 
হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার ভক্ষণে 0৮ ১৩ ॥ 


প্রভুর উক্তি ৫-_-আচাধ্যপ্রদত্ত অন্ন কৃষ্ণভক্তি-সাধক 
ও প্রভুর পরমপ্রিয় বস্ত = 


প্রভু বলে,_“যে জন তোমার অন্ন খায় । 

‘কৃষ্ণ ভক্তি’, ‘কৃষ্ণ’ সে-ই পায় সবর্বথায় ৷৷ ১৪ ৷৷ 
আচাৰ্য্য, তোমার অন্ন আমার জীবন ৷ 

তুমি খ।ওয়।ইলে হয় ব্বষ্ণের ভোজন ৷৷ ১৫ ৷৷ 
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন ! 


মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন ॥ ১৬ ॥ 
অদ্বৈত-আচার্ষে;র আনন্দ-_ 


শুনিঞা প্রভুর ভক্ত-বৎসলতা-বাণী ৷ 
; কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি ॥ ১৭ ৷ 


৮ বৈষ্ণবগৃহিণীগণ- শ্ীলক্ষমীরই অংশ | ভগ- 


যংশ। স্বরূপ-বোধের অভাবে তাহাদের অন্যথা” 


পরা... 





অন্তযথণ্ড--নবম অধ্যায় 


আইদ্বতের বাসায় প্রতবর্তন ঃ মহাপ্রভূর ভিক্ষার সঙ্জা 
আদ্বৈতগৃহিণীর রন্ধন।দি-কার্যয-_ 
পরম সন্তেষে তবে বাসায় আইলা । 
প্রভুর ভিক্ষার সঙ্জ করিতে লাগিলা ॥ ১৮ ॥ 
লক্ষমী-অংুশ জন্ম-_অট্দ্ধতির পতিব্রতা ৷ 
লাগিলা করিতে কাঘ। হুই' হরঘিতা ॥ ১৯ ॥ 
অদ্বৈতপড্রী-কর্তৃক গোড়দেশানীত প্রভূপ্রিয়- 
দ্ৰব্যাদি-প্ৰদান 
প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে । 
হত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে ॥ ২০ ॥ 
অদ্বৈতের স্বহত্তে রহ্ধন-__ 
রন্ধনে বঙ্গিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয় ৷ 
চৈতনাচন্দ্ৰেরে করি’ হৃদয়ে বিজয় ॥ ২১ ॥ 
পতিব্ৰতা ব্যঞ্জনের পরিপাটী করে। 
যতেক প্রকার করে ঘেন চিত্তে স্ফুরে ৷৷ ২২ ॥ 
বিবিধ প্রভুপ্রিয়-শাক-রন্ধন-__ 
শাকে ঈশ্বরের বড় প্রীতি’ ইহা জানি” ৷ 
নানা শাক দিলেন- প্রকার দশ আনি’ ॥ ২৩ ॥ 
আচার্য্য রাহ্ধেন, পতিব্রতা কার্যা করে ! 
দুই জনা ভাসে যেন আনন্দসাগরে ॥ ২৪ ৷ 
অদ্ৈতের চিন্তা ৪-_সন্াসীগোস্ভীসহ প্রভুর আগমনে 
প্রভুর ভিক্ষা -সঙ্কোচ-সম্ভবনা__ 
অদ্বৈত বলেন,__“শুন ক্ষ্ণদাসের মাতা ! 
তোমারে কহি যে আমি এক মনঃকথা ॥ ২৫ ৷৷ 
যত কিছু এই মোরা করিল, সম্ভার ৷ 
কোন্রূপে প্রভু সব করেন স্বীকার ॥ ২৬ ॥ 
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোচ্ভী লৈয়া । 
কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা ৷৷ ২৭ ৷ 
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী ৷ 
সবেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন আসি? ॥ ২৮ | 
সবেই প্রভুরে করেন পরম অপেক্ষা ৷ 
প্রভূ-সঙ্গে সব আসি’ প্রীতে করেন ভিক্ষা ৷7২৯৷৷ 
অন্তরে প্রভুর একাকী ভিক্ষার্থ আগমন-কামনা_ 
অদ্বৈত চিন্তেন মনে “হেন পাক হয় ৷ 
একেশ্বর প্রভু আসি’ করেন বিজয় ॥ ৩০ 
পে স্বরূপল্রান্তি, কিন্ত বৈষ্ণবগৃহিণীগণ নিজ অনাথা- 


রাপের পরিবর্তে মু্তগাবস্থায় হরিসেবা-পরা | 
২৫1 কুষ্ণদাস_-অদ্বৈতপ্রভুর পুর কৃষ্ণমিশ্র ৷ 
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ত:ব আমি ইহা সব পারি খাওয়াইতে । 
এ কামনা মোর সিদ্ধ হয় কোন্‌ মতে 0” ৩১ ৷ 
এইমত মনে চিন্তে' অদ্বৈত-আচার্য্য ৷ 
রন্ধন করেন মনে ভাবি' সেই কার্য ॥ ৩২ ॥ 
প্রভু ও সন্যাসিগণের মধ্যাহগদি ক্লিয়ার সঙ্কল্প 
করিয়া বহির্গমন-_ 
ঈশ্বরও করিয়৷ সংখ্যা-নামের গ্রহণ ৷ 
মধ্যাহ্ন।দি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন ।। ৩৩ ॥ 
যে সব সন্ন্যাসী প্রভুসঙ্গে ভিক্ষা করে । 
তা'রা-সব চলিল! মধ্য করিবারে ॥ ৩৪ ॥ 
অদৈতের অভিলাযানুকুল দৈব-দুয্যোগ-_ 
হেনকালে মহা-ঝড়-বুচ্টি আচম্বিতে । 
আরন্তিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে ৷৷ ৩৫ ॥ 
শিলারুচ্টি চতুদ্দিগে বাজে ঝন্ঝনা । 
অসম্ভব বাতাস, রুচ্টির নাহি সীমা ॥ ৩৬ ৷ 
সব্বদিগ অন্ধকার হইল ধুলায় ৷ 
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায় ॥ ৩৭ ॥ 
হেন ঝড় বহে, কেহ স্থির হৈতে নারে । 
কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় ক'রে ৷৷ ৩৮] 
অদ্বৈতৈর রন্ধন-কাষ্যের স্থানে ঝড়বর্ষাদির স্বল্প প্রকাশ 
সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন ৷ 
তথা মান্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ ৷৷ ৩৯ ॥ 
দুর্যোগে প্রভুর ভিক্ষার সঙ্গী সন্ন ।সিগণের 
পরস্পর সঙ্গ বিচ্ছেদ 
যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি । 
নাহিক উদ্দেশ কা+রো কেবা গেলা কতি ৪০ ॥ 
অদ্বৈতৈর ভোগসঙ্জা-_ 
এথা শ্রীঅদ্বৈতসিংহ করিয়া রন্ধন । 
উপস্করি” থইলেন শ্রীঅন্নব্যঞ্জন ৷৷ ৪১ ॥ 
ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী, পিষ্টক ৷ 
নানাবিধ শর্করা, সন্দেশ, কদলক ৷৷ ৪২ ॥৷ 
একেশ্বর মহাপ্রভুর আগমনের জন্য অদ্বৈতের ধ্যান 
সবার উপরে দিয়া তুলসী-মঞ্জরী ৷ 
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি ৷ ৪৩ ৷ 
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন-মতে ৷ 
এইমত মনে ধ্যান করেন অদ্বৈতৈ ৷৷ ৪৪ ৷ 


৩৩ ৷ সংখ্যা-নাম- নিব্বহ্ধ করিয়া নিরূপিত 


সংখ্যায় শ্রীভগবন্নামোচ্চারণ, ইহার বিপরীত অসংখ্যাত 
নামগ্রহণ ! গ্রহণ” শব্দে কীর্তন? বুঝায় ৷ 



















১০০৬ শ্রীত্রীচেতন্যভাগবত 


একেশ্বর মহাপ্রভূর অদ্বৈত-গৃহে আগমন-_ 
সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছ।ময় ৷ 
একেশ্বর মহাপ্রভু করিলা বিজয় ॥ ৪৫ ॥ 
“হরে রুষ্ণ হরে কৃষ্ণ” বলি’ প্রেমসূথে । 
প্রত্যক্ষ হইলা আসি’ অদ্বৈত-সম্মুথে ॥ ৪৬ ॥ 
অদ্বৈতের প্রভূকে নমস্কার ও আসন-প্রদান__ 
সন্ত্রমে অদ্বৈত গাদপদ্দো নমস্করি” ৷ 
আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি ৷ ৪৭ ॥ 
সপড়ীক অদ্বৈতের মনের সাধে সৈবা__ 
ভিন্ন সঙ্গ কেহ নাহি, ঈশ্বর কেবল । 
দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল ৷৷ ৪৮ ৷৷ 
হরিষে করেন পত্বীসহিতে সেবন ৷ 
পাদপ্রক্ষালিয়া দেন চন্দন ব্যজন ৷৷ ৪৯ '৷ 
বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দ-ভে।জনে ৷ 
অদ্বৈত করেন পরিবেশন আপনে ৷৷ ৫০ ॥ 
যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিষে ৷ 
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরলে ৷৷ ৫১ ৷৷ 
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন । 
সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন ॥ ৫২ ॥ 
অদ্বৈতৈরে গৌরচন্দ্র বলেন হাসিয্না । 
“কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ তুমি ইহা ? ৫৩ ৷৷ 
যতেক ব্যঞ্জন খাই, চাহি জানিবার । 
অতএব কিছু কিছু এড়িয়ে সবার ৷? ৫৪ ॥ 


মহাপ্রভুর অদ্বৈতৈর রন্ধন-প্রশংসা__ 
হাসিয়া বলেন প্রভু-_-“শুনহ আচার্ষ্য ! 
কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য £ ৫৫ ৷ 
আমি ত’ এমত কভু নাহি খাই শাক ৷ 
সকলি বিচিন্র_-যত করিয়াছ পাক ৷৷” ৫৬ ॥ 
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ = 
হত দেন শ্রীঅদ্বৈত, প্ৰভু সব খায় ৷ 
_ ভক্তব।ঞ্ছ৷কন্সতরু শ্রীগৌরাজরায় ৷৷ ৫৭ ॥ 


কুঞ্চসেবার আনুকূল্য করান ইন্দ্রের বৈষ্ণবত্ব ও পূজাত্ব_ 

“আজি ইন্দ্র, জানিল, তোমার অনুভব । 

আজি জানিলাঙ তুমি নিশ্চয় ‘বৈষ্ণব’ ॥ ৬১ 1 

আজি হৈতে তোমারে দিবাও পৃচ্পজল ৷ 

আজি ইন্দ্র, তুমি মোরে কিনিলা কেবল ॥”৬২৷ 
প্রভু-কর্তুক অদ্বৈতের ইন্দ্রস্তবের কারণ-_ 

জিজ্ঞাসা_ 

প্রভু বলে.__-“আজি ঘে ইন্দ্রের বড় স্তুতি ৷ 

কি হেতু ইহা £ কহ দেখি মোর প্রতি ॥৮ ৬৩ ॥ 
অদ্বৈতাচার্যের গোপন করিবার চেষ্টা 

অদ্বৈত বলেন,_-“ভুমি করহ ভোজন । 

কি কাব্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ 1৮ ৬৪ ৷ 
অন্তৰ্যামী গৌরসুন্দরের উক্তি-_দৈব-দুর্যেযোগ 

অদ্বৈতাচাৰ্য্যের ইচ্ছায়ই সঙ্ঘটিত-_ 

প্রভু বলে,_-“আর কেনে লুকাও আচার্য ! 

হত ঝড় ব্বচ্টি--সব তোমারি সে কার্য্য ॥৬৫৷৷ 

ঝড়ের সময় নহে, তবে অকস্মাৎ । 

মহাঝড়, মহারুচ্টি, মহাশীলাপাত ৷৷ ৬৬ ॥ 

তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত । 

করাইয়া আছ, তাহা বুঝিল সাক্ষাত ৷৷ ৬৭ ॥ 

যে লাগি’ ইন্দ্রের দ্বারা করাইলা ইহা ৷ 

তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া ॥ ৬৮ ॥ 

‘সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন । 

কিছু না খাইব আমি’ এই তোমার মন ॥ ৬৯॥ 

একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল । 

খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা করিবা সফল ৷ ৭০ ॥ 

অতএব এ সকল উৎপাত স্থৃজিম্মা ৷ 

নিষেধিলে ন্যানিগণ মনে আজ্ঞা দিয়া ৷৷ ৭১ ৷ 
অদ্বৈতাচ।যে/র সেবা করায় ইন্দ্রের সৌভাগ্-_ 

ইন্দ্র আজ্ঞাকারী এ তোমার কোন্‌ শক্তি ৷ 

ভাগ্য সে ইন্দ্রের, যে তোমারে করে ভক্তি ৷ ৭২॥ 


স্বয়ং কৃষ্ণ যাহার বাক্যপালনকারী, ত।হার আজায় 
ঝড়বর্ষার আবির্ভাব নগণ্য-_ 


কুষ্ণ না করেন যা'র সঙ্কল্প অন্যথা ৷ 
যে করিতে পারে ব্লষ্ণ-সাক্ষাৎ সবর্বথা ৷৷ 9৩ | 


 ক্কঞচন্দ্র খা'র বাক্য করেন পালন । 


কি অদভূত তা'রে এই ঝড় বরিষণ ৷৷ ৭৪ ॥ 
যম, কাল, স্বত্যু যা'র আজ্ঞা শিরে ধরে । 
য'র পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মূনীশ্বরে ৷ ৭৫ ৷ 











| 





অন্ত্যখণ্ড-_-নবম অধ্যায় 


যে-তোমাদমরণে সব্ববন্ধবিমে।চন । 

কি বিচিন্ত্র তা'রে এই ঝড় বরিষণ ॥ ৭৬ ॥ 

তোম!’ জানে হেন জন কে আছে সংসারে । 

তুমি রুপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে ॥ ৭৭ '। 

অদ্বৈতাচাষে)র বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা-বরণ £ প্রভুর সেবক- 
সূত্রে এইরূপ বল নিত্যকামা__ 

অদ্বৈত বলেন, "ভুমি সেবক-বৎুসল । 

কাম্মমনোবাক্যে আমি ধরি এই বল ৷৷ ৭৮ ॥ 

সব্বকাল-সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে । 

এই বর-মোরে না ছাড়িবা কোন কালে’ ॥” ৭৯ 

এইরূপ পরস্পরের কথা-প্রসঙ্গে প্রভুর 
ভোজন-সমাপ্তি-_ 

এইমত দুই প্রভু বাকোবাক্য-রনে ৷ 

ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দবিশেষে ॥ ৮০ ॥ 

অদ্ৈতা চার্যোর শ্রীমূুখের কথা-অবিশ্বাসকারী অদ্বেতানুগ 
নামের কলঙ্ক ও অদৈতের অদুশ্য__ 

অদ্বৈতের শ্রীমূুখের এ সকল কথা । 

সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা ৷৷ ৮১ ॥ 

শুনিতে এ সব কথা যা’র প্রীত নয় ৷ 

সে অধম অদ্বৈতৈর অদৃশ্য নিশ্চয় ॥ ৮২ ॥ 

হরি-শহ্করের যেন শ্রীত সত্য কথা । 

অবৃধ প্রাক্কুত জনে না বুঝে সব্বথা ॥ ৮৩ ৷ 

একের অপ্রীতে হয় দৌহার অপ্রীত ৷ 

হরি-হরে যেন__তেন চৈতন্য-অদ্বৈত ॥ ৮৪ ৷ 

নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয় 

জগতের ভ্রাণ লাগি’ ক্লুপালু হৃদয় ৷ ৮৫ || 

অছৈতের বাক্য বুবিবার শক্তি যা'র ৷ 

জানিহ ঈশ্বর সঙ্গ ভেদ নাহি তা'র ৷ ৮৬ ॥ 


০০ 


৫২1 এড়েন_অবশিষ্ট রাখেন, পরিত্যাগ করেন। 

৬১॥ অনুভব-_প্রভাব, মহিমা । 

৮২1 শ্রীঅদৈতপ্রভু কেবলমাত্ৰ শ্রীমহাপ্রভুকে ভোজন 
করাইয়া শ্রীতিলাভ করিবেন, এরূপ বাসনা করায় 
দেবরাজ ইন্দ্র দৈবদুধ্বিপাক ঘটাইয়া তাহার সহিত 
অপর যতিগণের আসিবার সুযোগ দেন নাই, তৎফলে 
মহাপ্রভ একাকী আসায় অদ্বৈতপ্রভু সৰ্ব ভ্তঃকরণে 
তাহাকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করাইয়াছিলেন ৷ 
এইকথা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূ স্বীয় দাসগণের নিকট প্রকাশ 
করেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি অদ্বৈতপ্রভূকে মহাপ্রভুর 


১০০৭ 


+৯৫৯৯৯৯/৯৯৯৫৯৯৯৫৯০১১৭ 
৯ ক ইককককককিকককা 


শীচৈতনা-অদ্বৈত-লীলা প্রসঙ্-শ্রবণে 
কল্যাণ-ফল-লাভ-_ 
ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ সব আখ্যান । 
কষ্ণে ভক্তি হয় তা'র সব্ববন্ধ কল্যাণ ॥ ৮৭ ॥ 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসায় প্রত্যাবত্তন_ 
অদ্বৈতসিংহের করি' পূর্ণ মনস্কাম । 
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য-ভগবান্‌ ॥ ৮৮ ॥ 
ভক্ঞবাঞ্ছ-পূর্ণকারী--ভগবান্‌ গৌরহরি_ 
এই মত শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ-ঘরে ৷ 
ভিক্ষা করি’ সবারেই পূর্ণকাম করে ॥ ৮৯ ॥ 
অনুক্ষণ ভক্তগোষ্ঠীসহ সংকীর্তন-নূতা-__ 
সবর্বগেচ্ভী লই’ নিরবধি সংকাীত্তন । 
নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ ৷৷ ৯০ || 
নবদ্বীপাগৃত দামোদরপণ্তিতের নিকট শচীমাতার 
বিষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন 
দামোদর পণ্ডিত আইরে দেখিবারে । 
গিয়াছিলা, আই দেখি’ আইলা সত্বরে ॥ ৯১ ॥ 
দামোদর দেখি’ প্রভু আনিয়া নিভৃতে ৷ 
আইর ব্বত্তত্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে ॥ ৯২ ॥ 
প্রভু বলে,_-“তুমি যে আছিলা তা'ন কাছে। 
সত্য কহ, আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে ?” ৯৩ ॥ 
নিরপেক্ষ দামেদরের উত্তর-__ 
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর । 
শুনি’ ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর ৷ ৯৪ ॥ 
“কি বলিলা গোসাঞি, আইর ভক্তি আছে ? 
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভূ, তুমি কোন্‌ কাজে ৷৷ ৯৫ ৷ 
আইর প্রসাদে সে তোমার বিষ্ণভক্তি ৷ 
যত কিছু তোমার, সকল তা'র শক্তি ॥ ৯৬ ॥ 


এঁকান্তিক ভৃত্য বিবেচনা না করিয়া এ সকল সত্য- 
ঘটনার অনুমোদন করে না,__শ্রীগৌরসূন্দরকে অদ্বৈ- 
তের অনুগত বিবেচনা করিয়া অদ্বৈতপ্ৰভুর সেবা- 
বিচার পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পায় । সেই সকল 
নিৰ্ব্বদ্ধ প্রাকৃতবিচারপর ব্যক্তি আপনাদিগকে অদ্বৈতা- 
নূগত বলিয়া পরিচয় দিলেও উহারা অদর্শনীয়-অর্থাৎ 
উহাদের মুখ দর্শন করিলে দুঃসঙ্গ-জন্য গঙ্গাস্ানাদি- 
দ্বারা পাপ-মুক্ত হইতে হইবে । 

৮৬। তথ্য-অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্যাং ভক্তি- 
শংসনাৎ। ভক্তাবতারযীশং তমদ্বৈতাচা্যমাশ্রয়ে ৷ 





১০০৮ শ্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


যতেক তোমার বিষ্ণভক্তির উদয় ৷ 

আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয় 1 ৯৭ || 
শচীমাতার মুখে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম ও অঙ্গে অজ্ট- 

সাত্বিক বিকার-_ 

অং, কম্প, স্বেদ, মৃচ্হা, পুলক, হুঙ্কার । 

যতেক আছয়ে বিষ্ণু ভক্তির বিকার ৷ ৯৮ ॥ 

ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম । 

নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে ক্ৃষ্ণনাম ৷ ৯৯ ॥ 

শচীমাতা-_মৃত্তিমতী বিষ্ণুভক্ত 

আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস গোসাঞী । 

‘বিষ্ণভক্তি’ খা'রে বলে, সে-ই দেখ আই ॥১০০৷৷ 
দ।মোদরের পরীক্ষার জন্য প্রভুর এইরূপ 

প্রশ্ন-লীলা-_ 
মৃত্তিমতী ভক্তি আই-_কহিল তোমারে ৷ 
জানিয়াও মায়া করি? জিজ্ঞাস আমারে ॥ ১০১ ॥ 
আই শব্দের মাহাত্সা-_ 
প্ৰাক্বৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক ‘আই’ ৷ 
আই-শব্দপ্রভাবে তাহার দুঃখ নাই |” ১০২ ॥ 
প্রভুর আনন্দ-_ 
দামোদর-মূখে শুনি” আইর মহিমা ৷ 
গৌরচন্দ্রপ্রভুর আনন্দের নাহি সীমা ॥ ১০৩ ॥ 
দমোদরকে আলিঙ্গন ও প্রশংসা _ 
দামোদর পণ্ডিতেরে ধরি’ প্রেমরসে ৷ 
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন সন্তোষে ॥ ১০৪ ৷ 





১০৩। পুত্র-সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইবার পর 
ভগবানের জননীর কুষ্ণভক্তি কিরূপ আছে, জিজ্ঞাসার 
উত্তরে দামোদরপণ্তিত শচীদেবীর ভক্ত্যনৃানসমূহ 
কীর্তন করায় তচ্ছ.বণে মহাপ্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল। 

১১০। মহাপ্রভুর দামোদরের নিকট শচীদেবীর 
কুষ্ণভক্তির কথা জিজ্ঞাসা-লীলা লোকশিক্ষার জন্য 
জানিতে হইবে । ভগবৎসেবকগণ বাৎসল্য রসে কি 
প্রকার এঁকান্তিকতার সহিত ভগবৎসেবা করেন, এবং 
হাতে ভগবান্‌ তাঁহাদের কিরূপ প্রেম-বাধ্য হন, তাহা 
ই ।র উদ্দেশোই এ শিক্ষা-লীলা। 















“আজি দামোদর, তুমি আমারে কিনিলা । 
মনের স্বত্ত সন্ত যত আমারে কহিলা ৷ ১০৫ ॥ 
ভভ্তবৎসল ভগবান অপ্রাককৃত-বাৎসল)- 
রস-মহিমা_ 

যত কিছু বিষ্ণভভি-সম্পত্ি আমার ৷ 
আইর প্রসাদে সব-দ্বিধা নাহি তা'র ॥ ১০৬ ॥ 
তাহান ইচ্ছায় আমি আছোঁ পৃথিবীতে ৷ 
তা'ন খণ আমি কভু নারিব শুধিতে ॥ ১০৭ ॥ 
আই-স্থানে বদ্ধ আমি, শুন দামোদর ! 
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর ৷” ১০৮ ॥ 
দামোদরপত্তিতেরে প্রভু ক্লুপা করি’ । 
ভক্ত গোষ্ঠীসন্গে বসিলেন গৌরহরি ৷ ১০৯ ॥ 

লোকশিক্ষং্থ প্রভুর এরূপ প্রশ্ন-ভঙ্গী 
আইর যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে ৷ 
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে ॥ ১১০ ॥৷ 
বান্ধবের বাত্তা যেন জিজ্ঞাসে বাহ্ধবে ৷ 
‘কহ বন্ধুসব, কি কুশলে আছে সবে ?’ ১১১ ৷৷ 

বন্ধুবর্গের কিরূপ কুশল জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য_ 

‘কুশল’ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?_ 

কুশল-শব্দের অথ ব্যক্ত করিবারে ৷ 
‘ভক্তি আছে" করি’ বার্তী লয়েন সবারে ॥ ১১২ ॥ 
ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল । 
ভক্তি বিনা র্লাজা হইলেও অমঙ্গল ৷৷ ১১৩ ॥ 





সুখকত্তৃত্বমপেক্ষ্য কুশলং বিভোঃ। পৃচ্ছাতে সততা- 
নন্দাৎ কথং তস্যেব পৃচ্ছ্যতে । (পাদ্মে ভাগবততাৎপর্য্য 
২১২৬) নন্বদ্ধা ময়ি কু্বন্তি কুশলাঃ স্থার্থদর্শনাঃ ৷ 
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিম৷ত্মপ্ৰিয়ে যথা ৷৷ ভোঃ ১০। 
২৩1২৬) যস্যাস্তি ভক্তিভগবত্যকিঞ্চনা সবৈর্বগ ণৈত্তত্র 
সমাসতে সুরাঃ।॥ হরাবভক্তস্য কৃতো মহদ্গুণা 
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ (ভোঃ ৫১৮১২) । 
১১৩। মানবের যতপ্রকার মঙ্গল হইতে পারে, 
সকলমঙ্গল অপেক্ষা হৃদয়ে ভগব€সেবা প্রবল থাকি- 
লেই সব্র্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল লাভ হয়। পাথিব 
যাবতীয় মঙ্গলে বিভূষিত নরনাথগণও ভক্তের ন্যায় 
মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না৷ পাথিব শ্রেষ্ঠত্ব 
ব্‌ ২ তারতম্য-বিচারে অতি ক্ষুদ্র ! 
| তথ্য--অবিসম্ৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ 
দ্রাণি চ শং তনোতি ৷ সত্বস্য শুদ্ধিং পর- 


উস ০.» 


চি 


অন্ত্যথণ্ড--নবম অধ্যায় 


ধন যশ ভোগ যা'র আছয়ে সকল । 
ভক্তি যা'র নাই, ত।”র সব অমঙ্গল ৷৷ ১১৪ ॥। 
বিষ্ণভক্তই ধনবান্‌ 
অদ্য-খাদ্য নাহি ঘা'র- দরিদ্রের অন্ত ৷ 
বিষ্ণভক্তি থাকিলে, সে-ই সে ধনবন্ত ॥ ১১৫ ॥ 
প্রভুর ভিক্ষা্থ-নিমন্ত্রণকারী বাক্তিগণকে প্রভুর 
লক্ষে খবর হহ্বার জনা আদেশ-- 
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছুলে প্রভু সব!’ স্থানে । 
ব্যক্ত করি’ ইহা করিয়াছেন আপনে ॥ ১১৬ ॥ 
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া । 
“চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া ॥ ১১৭ ৷ 
একমান্র লক্ষেশ্বরের গৃহেই প্রভুর ভিক্ষা__ 
তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর।” 
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিত্তিত-আন্তর ৷৷ ১১৮ ॥ 
বিপ্রগণের উক্তি 
বিগ্রগণ স্তুতি করি’ বলেন “গোসাঞি ! 
লক্ষের কি দায়, সহত্রেকো কারো নাই ॥ ১১৯॥ 





মাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্‌ ৷ ভোঃ ১২। 
১২৫৫) যস্তুত্তমঃশ্লোকগুণানূবাদঃ সংগীয়তেহভীক্ষম- 
মঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শূনুয়াদভীক্ষং কৃষ্ণেইমলাং 
ভক্তিমভীপসমানঃ ৷ ভোঃ ১২ ৩1১৫) কুতোহশিবং 
ত্বচ্চরণান্থুজাসবং মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং কুচিৎ ৷ 
পিবন্তি যে কর্ণপুটেরলং প্রভো দেহং ভূতাং দেহকদ- 
সম্ৃতিচ্ছিদম্‌ ৷৷ ভোঃ ১০1৮৩1৩) একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তং 
হিত্বেহ স্বং কলেবরম্। কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ 
যদ্ভূতম্‌ ॥ ভোঃ ৩।৩০।৩১) রাজ্যৈশ্বর্য্যমদোন্নদ্ধো ন 
শ্রেয়া বিন্দতে নৃপঃ ৷ তন্মায়ামোহিতোহনিত্যামন্যতে 
সম্পদোহচল।8। (ভাঃ ১০1৭৩।১০) ; ভাঃ ১০।৭।১১- 


২৩) দ্রষ্টব্য । 
১১৪ । ধন, কীত্তি, ভোগ প্রভৃতি লোভনীয় পদবী 


দ্বারা কৃষ্ণবিসমৃতি ঘটে। তদ্দুারা অভদ্র ও অকল্যাণ 
উপস্থিত হয়। ভক্তিই সকল-মঙ্গলের আকর । 
১১৪। তথ্য__সুখায় কৰ্ম্মাণি করোতি লোকো 
ন তৈঃ সখং বান্যদুপারমং বা! বিন্দেত ভূয়স্তত এব 
দুঃখং যদত্ৰ যক্তং ভগবান্‌ বদেন্ঃ ৷৷ (ভোঃ ৩1৫1২) 
সর্ব বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ ৷ জীবা- 


ভয়প্রদানস্য ন কুব্বীঁরন্‌ কলামপি ৷ (ভাঃ SES ), 
(ভাঃ ৩৷৯৷৭-১৯ ), (ভাঃ ১০৷৫১৷৪৫-৫৭), (ভাঃ 81 
৩৯-১৩ ) দ্ৰষ্টব্য! যথৈহিকামুস্মিককামলম্পটঃ 


--১২৭ 


১০০৯ 


যে গৃহে প্রভূ ভিক্ষা স্বীকার করেন না, সেই গৃহ 
এখনই দগ্ধ হউক-_ 
তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার ৷ 
এখনেই পুড়িয়া হউক্‌ ছারখার ॥ ১২০ ॥ 
প্রতিদিন লক্ষনাম-গ্রহণকারীই 
লক্ষেশ্বর— 
প্রভু বলে,_-“জা।ন, ‘লক্ষেশ্বর’ বলি কা'রে ? 
প্রতিদিন লক্ষ-নাম যে গ্রহণ করে ॥ ১২১ ॥ 
সে জনের নাম আমি বলি ‘লক্ষেশ্বর’। 
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর ॥” ১২২ ॥ 
বিপ্রগণের লক্ষ ন৷ম-গ্রহণে স্বীকারোক্তি 
শুনিয়া প্রভুর ক্লপাব।ক্য বিপ্রগণে । 
চিন্তা ছাড়ি’ মহানন্দ হৈলা মনে মনে ॥ ১২৩ ॥ 
প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার অনুরোধে বিপ্রগণের 
লক্ষন।ম-গ্রহণ-_- 
“লক্ষ নাম লইব প্রভু, তুমি কর ভিক্ষা । 
মহাভাগ্য,_-এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥” ১২৪ ৷ 


সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্‌ ৷ শঙ্কেত বিদ্বান কুকলে- 
বরাত্যয়াদ্যস্তস্য যত্বঃ শ্রম এব কেবলম্‌ ৷ (ভাঃ ৫1১৯। 
১৪ )। 

১১৫ । ভোজাদ্রব্য-সংগ্রহে অসমর্থ দরিদ্র ব্যক্তিও 
ভগবৎসেবাপর-চিত্ত হইলে সমগ্র এশ্বর্যের অধিপতি 
ভগবান্‌ তাহার নিজপ্রভূ হওয়ায় এরূপ ব্যক্তির তুল্য 
ধনৈশ্র্য্যবান্‌ আর কেহ হইতে পারে না। 

১১৫1  তথ্য--নমোহকিঞ্চনবিভায় নিবৃত্তগুণ- 
বৃত্তয়ে। আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ 
€(ভাঃ ১1৮২৭ ) ৷ 

১২১। শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,_যিনি প্রতিদিন 

লক্ষনাম গ্রহণ করেন, তাঁহারই গৃহে ভগবান্‌ সেবিত 
হন। ভগবান্‌ তাহারই নিকট ভোজ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ 
করেন। যিনি লক্ষনাম গ্রহণ করেন না, তাহার 
নিকট হইতে ভগবান্‌ নৈবেদ্য স্বীকার-দ্বারা সেবা- 
সৌভাগ্য প্রদান করেন না! ভগবভক্ত মাত্রেই প্রত্যহ 
লক্ষনাম গ্রহণ করিবেন ; নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত 
হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন । তজ্জন্যই 
শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত সকলেই ন্যনকল্পে লক্ষনাম 
গ্রহণ করিয়া থাকেন । নতুবা গৌরসুন্দরের উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করিবেন না । 


১০১০ 


প্রতি দিন লক্ষ নাম সব্ব-ছিজগণে ৷ 

লয়েন চৈতন্যচন্ড্র ভিক্ষার কারণে ॥ ১২৫ ॥ 

হেনমতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে ৷ 

বৈকুষ্ঠনায়ক ভক্তি-সাগরে বিহরে ৷ ১২৬ ॥ 

ভক্তি শিক্ষাদানের জন্যই শ্ীচৈতন্যাবতার-__ 

ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচেতন্য অবতার । 

ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর ॥ ১২৭ ॥ 
ভক্তি-ব্যতীত মহাপ্রভুর অন্য-জিজ্ঞাসা নাই-_ 

প্রভু বলে,_“যে জনের ক্ৃষ্ণ-ভক্তি আছে । 

কুশল মঙ্গল তা’র নিত্য থাকে পাছে 1। ১২৮ ॥ 


ভক্তির অসমোদ্বত্ব কীত্তনকারী ব্যতীত অন্যের 
মূখ গৌরচদ্রের অদৃশ্য 


যা'র মুখে ভক্তির মহত্ব নাহি কথা ৷ 

তা'র মুখ গোরচন্দ্র না দেখে স্ব্বথা ॥ ১২৯ ॥ 

শ্রীকেশবভারতীর নিকট প্রভুর জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে 
কোন্টা শ্রেষ্ঠ, তদবিষয়ে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-_ 


নিজ গুরু শ্রীকেশবভারতীর স্থানে ৷ 
‘ভক্তি, জ্ঞান’ দুই জিজ্ঞাসিলা এক দিনে ॥ ১৩০ ৷৷ 





১২৭। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ অভক্তের সহিত সন্তা- 
ষণ করেন না। যিনি ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান ও 
অন্যাভিলাষের কথায় প্রমন্ত, তাহার সহিত বন্ধৃত্ব 
করিতে নাই। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ না করিলে 
পতিত ব্ক্তিগণের বিষয়ভোগ-গ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়; তখন 
আর তাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতে পারে না। 
লক্ষেশ্বর ব্যতীত গৌরভক্তির আদর্শ গৌড়ীয়গণ কেহই 
স্বীকার করেন না। অধঃপতিত বা 'অধঃপেতে'গণ 
একমাত্র ভজন-শব্দ-বাচ্য শ্রীনাম-ভজনে বিমুখতা- 
বশতঃ লক্ষনাম গ্রহণ করিবার পরিবর্তে অন্য ভজনের 
ছলনা করেন, তদ্দারা উহাদের কোন মঙ্গল হয় না । 

১২৮)  তথ্য-_সব্বমঙ্গলমূদ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী 
সদা। দ্বিজেন্দ্ৰ তব ময্যস্ত ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ 
(ভঃ রঃ সিঃ ১৩1৯) ভক্তিতস্তুয়ি স্থিরতরা ভগবন্‌ 
যদি স্যাদ্দেবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমৃত্তিঃ 1 মৃক্তিঃ 
মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেহস্মান্‌ ধর্মার্থকামগতয়ঃ 
81 € ্রীকুষ্কর্ণাস্থত ১০৭ শ্লোক )1 












 যোগো যতো 
| ঘ্ৰিরুবীক্ষ্য মনীষয়া 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


প্রভু বলে,_-“জ্ঞান, ভক্তি দুইতে কে বড় । 
বিচারিয়া গোসাঞি, কহ ত’ করি” দু ॥৮ 
বিচারের পর ভারতীকতক ভক্তিরই 
শ্রেষ্ঠত্ব কথন-_ 
কতক্ষণে ভারতী বিচার করি? মনে ৷ 
কহিতে লাগিল, গৌরসুন্দরের স্থানে ॥ ১৩২ ॥ 


ভারতী বলেন,_-“ মনে বিচারিল তত্ত্ব 
সব!’ হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ব ৷৷” ১৩৩ ॥ 
ন্যাসিগণ যখন স্লানকেই শ্রেষ্ঠ বলেন, তখন জ্ঞান 

হইতে ভক্তি বড় কেন £__ 

প্রভু বলে,__“জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে ? 

‘জ্ঞান বড়’ করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে 1৮ ১৩৪ ॥ 
ভারতীর উত্তর 

ভারতী বলেন,_-“তা'রা না বুঝে বিচার । 

মহাজন-পথে সে গমন সবাকার ৷’ ১৩৫ ॥ 

বেদশাদ্্রে মহাজন পথ সে লওয়াম্ম ৷ 

তাহা ছাড়ি’ অবোধে সে অন্য পথে যায় ॥ ১৩৬ 


১৩১]। 





ভজ্ঞ্যন্‌কুল বলিয়া বিবেচনা করেন না। 

১৩৩ । তথ্য-_জানতঃ সুলভা মুক্তির্ভঁভির্যজাদি- 
পৃণ্যতঃ সেয়ং সাধনসাহশ্রৈহরিভজ্তিঃ সুদুর্লভা ৷৷ তেন্ত 
বচন,”_চৈঃ চঃ আঃ ৮1১৭), স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো 
যতো ভক্তিরধোক্ষজে | (ভাঃ ১২৬) অতো বৈ 
কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা। বাসুদেবে ভগ- 
বতি কুব্বস্ত্য'ত্মপ্রসাদনীম্‌ ৷৷ (ভাঃ ১২২২) নায়ং 
সুখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপীকাসূতঃ ৷ জ্ঞানি- 
নাঞ্চাআভুতান।ং যথা ভক্তিমতামিহ ৷৷ (ভাঃ ১০1৯।২১)। 

১৩৫। তথ্য--তকোতপ্রতিষ্ঠঃ শ্ুতয়ো বিভিন্ন 
নাসার্বির্যস্য মতং ন ভিন্নম্‌ । ধর্মস্য তত্বং নিহিতং 
শুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ৷ ( মহাভারত 
বনপব্র্ব ৩১৩'১১৭ ) ভাঃ ১১।২৩1৫৭ দ্রষ্টব্য । 

১৩৬ ৷ তথ্য--স হোবাচ যাজ্ঞবলক্যস্তৎ পূমানাত্ম- 
হিতায় প্রেম্না হরিস্তজেৎ]। ছেন্দোগ্যপরিশি্টে শাতা- 
তপী শ্তিঃ হঃ ভঃ বিঃ ১৫৷৩৫), ন হ্যতোহন্যঃ শিবঃ 
পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ । বাসুদেবে ভগবতি ভক্তি- 
ভবেৎ ৷ ভগবান্‌ ব্ৰহ্ম কাৎ'স্লযেন 
তদধ্যবস্যৎ কুটস্থো রতিরাআন্‌ 
ভবেৎ ৷৷ ( ভাঃ ২৩৩-৩৪) তানাতিষ্ঠতি 
গুপায়ান্‌ পূব্বদশিতান্‌ । অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত 


a \ 


অন্ত্যখণ্ত-_নবম অধ্যায় ১০১১ 


২০২০১০৯৯৮মািপিপস৯৯৯৫১০৮৯১০১০৯১১০১৫১৫১৮০০১০১০ এ, 
AM Anns 


শ্ৰেষ্ঠ মহাজনগণ সকলেই ভক্তির উপদেশক-_ 
ব্ৰহ্মা, শিব, নারদ, প্রহল॥দ, শুক, বাস । 
সনকাদি করি যুধিষ্ঠির পঞ্চদাস ॥ ১৩৭ ॥ 
গ্রিয়ব্রত. পৃথ, ধরব, অক্রুর, উদ্ধব। 
“মহাজন? হেন নাম যত আছে সব ৷৷ ১৩৮ ॥ 
‘ভক্তি’ সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে । 
‘জ্ঞান’ বড় হৈলে ‘ভক্তি’ মাগে কি কারণে ?১৩৯ 
বিনা বিচারিয়। কি সে সব মহাজন । 
মুক্তি ছাড়ি’ ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ ॥ ১৪০॥ 
ব্রহ্মার বিষ্ণুর নিকট ভক্তি'বর-প্রার্থনা_ 
সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ ৷ 
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান ৷ ১৪১ ॥ 
তথাহি ( ভাঃ ১০1১৪।৩০) 


তদস্ত মে নাথ স ভূরিভাগো 

ভবেহন্ত্র বান্যন্তর তু বা তিরশ্চাম্‌ ৷ 
যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং 

ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্‌ ॥ ১৪২ ॥ 





উপেয়ান্‌ বিন্দতেহঞ্জসা ॥ তাননাদূত্য যোহবিদ্বানর্থা- 
নারভতে স্বয়ম্‌। তস্য ব্যভিচরন্ত্র্থা আরব্ধাশ্চ 
পুনঃপুনঃ ৷৷ (ভাঃ 81১৮1৪-৫ ) ৷ 
১৩৭-১৩৮ ৷ তথ্য--সমগ্র ভাগবত দ্রষ্টব্য ৷ 
শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ২৪ দ্রষ্টব্য । লঘুভাগবতামৃত 
--ভক্তাম্থত ২য় সংখ্যা দ্ৰষ্টব্য ৷ 
১৪০। মহাজনের পথ ও বেদশাস্ত্রের তাৎপর্যয-_ 
কেবলা ভক্তি । যে সকল ভাগ্যহীন জন তাহা বুঝিতে 
পারে না, তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া অবৈদিক হইয়া 
পড়ে। ব্রহ্মা ও শিবাদি সকলেই ভগবানের ভক্ত | 
যদি ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ-বিচার থাকিত, 
তাহা হইলে এ সকল মহাজন কখনও ভক্তিপথ আশ্রয় 
করিতেন না, তাহারা জানিমান্ত্র থাকিতেন। কেশব 
ভারতী বিচার-দ্বারা প্রদর্শন করিলেন যে, মহাজনের 
বিচারে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই লক্ষিত হয়। জ্ঞানিগণের 
প্রাপ্য মুক্তি পরিহার করিয়া সকল মহাজনই ভক্তিপথ 
গ্রহণ করিয়াছেন । 
১৪২1 অন্বয়__হে) নাথ, তৎ (তস্মাৎ ) ভবে 
( অন্ত ব্ৰহ্মজন্মনি ) অন্যত্ৰ তিরশ্চাং বা ( পশুপক্ষ্যা- 
দীনামপি মধ্যে বা হজ্জন্ম তস্মন্‌ বা) যেন ভোগ্োন) 
" অহং ভবজ্জনানাং (ভক্তানাং মধ্যে) একঃ SEL 


কিক 
কুক কিকিককররর 
পাশা পরা বাাসাাাা৯/৯০ পাপা 


“কিবা ব্রক্মজন্ম, কিবা হউ যথা তথা৷ 
দাস হই’ যেন তোমা সেবিয়ে সব্বথা ॥ ১৪৩ ॥ 
মহাজনসন্প্রদায় সৰ্ব্বত্যাগ করিয়া ভক্তিরই প্রারথী__ 
এই মত যত মহাজন-সম্প্রদায় । 
সবেই সকল ছাড়ি" ভক্তিমান চায় ॥ ১৪৪ ॥ 
তথাহি ( বিষ্ণুপ্রাণ ১৷২০৷১৮ ) 
প্রমাণ-বাক্য = 
নাথ, যোনিসহসেষ্‌ যেষু যেষু ব্ৰজাম্যহম্‌ । 
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥১৪৫॥ 
স্বকন্মফলনিদ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্ৰজাম্যহম্‌ । 
তস্যাং তস্যাং হাষীকেশ, ত্বয় ভক্তিদূ'ঢ়াস্ত মে ॥১৪৬ 
তথাহি ( ভাঃ ১০৷৪৭৷৬৭ ) 
কন্মভিভ্রাম্যমাণানাং যন্ত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়।। 
মন্গলাচরিতৈর্দানৈ রতিনঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ১৪৭ ॥ 
“অতএব সব্বমতে ভক্তি সে প্রধান । 
মহাজন-পথ সব্বশাস্্রের প্রমাণ 1৮ ১৪৮ ॥। 


অপি ভূত্বা তব পাদপল্পবং নিষেবে (আরাধয়িষ্য।মি ) 


সঃ ভুরিভাগঃ ( মহদ্‌ ভাগ্যং ) অস্ত (ভবতু )। 

১৪২1 অনুবাদ-_হে নাথ, অতএব এই ব্রহ্ম- 
জন্মেই হউক, কিম্বা পশুপক্ষী প্রভৃতি জম্মেই হউক, 
যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতমরূপে জন্ম- 

গ্রহণ করিয়া আপনার পাদগল্লব-সেবা করিতে পারি, 
আমার তাদূশ মহাভাগ্য লাভ হউক । 

১৪৩1 দেবব্রাম্মণাদি উন্নত জন্ম হউক বা না 
হউক, যেন ভগবানের দাস্য কোন দিনই বিস্মৃত 
নাহই। 

১৪৫1 অন্বয়-হে নাথ (প্ৰভো) অচ্যুত! 
যেষু যেষু বিবিধেষু ভাবেষু) যোনিসহস্রেষ্‌  অসংখ্যাসু 
যোনিসু) ব্রজামি (জনিষ্যে ইত্যর্থঃ) তেষু তেষু 
( সব্বেষু বিবিধেষু জন্মসূ ) ত্বয়ি [ মম ] সদা (নিত্য- 
কালং ) অচ্যুতা (অস্থলিতা অবিচ্ছিনেত্যর্থঃ) ভক্তিঃ 
অন্ত (ভবতু )। 

১৪৫। অনুবাদ__হে প্ৰভো অচ্যুত, আমি সহস্ৰ 
সহস্ যোনির মধ্যে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, 
সেই সেই যোনিতেই যেন তোমাতে আমার নিরন্তর 
অস্থলিতা ভক্তি বিরাজিত থাকে । 

১৪৬1 অন্বয়_স্বকর্মফলনিদ্দিষ্টাং (স্বীয়কম্ম- 










১০১২ 


তথাহি (মহাভারত বনপবর্ব ৩১৩1১1১৭) 


তর্কোতপ্রতিষ্ঠঃ শুতয়ো বিভিন্না 

নাসারৃষির্ষস্য মতং ন ভিন্নম্‌ । 

ধর্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং 

মহাজনো যেন গতঃ স গন্থাঃ ৷৷ ১৪৯ || 
ভারতীর মূখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণে প্রভুর আনন্দ- 


হুঙ্কারগজ্জন ও প্রপঞ্চে প্রকটলীলা- 
সংরক্ষণের কারণ নিদ্দেশ_ 


‘ভক্তি বড়’ শুনি' প্রভু ভারতীর মূখে । 

‘হরি’ বলি’ গজ্জিতে ল।গিল। প্রেমসুখে ॥ ১৫০ ॥ 

প্রভু বলে,_-“আমি কতদিন পৃথিবীতে ৷ 
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে ॥ ১৫১ ॥ 

যদি তুমি ‘জ্ঞান বড়’ বলিতে আমারে । 

প্রবেশিতাম আজি তবে সমৃদ্র-ভিতরে 11৮ ১৫২ ॥ 
আনন্দে গুরু ও শিষোর পরস্পর-প্রণতি-_ 

সন্তোষে ধরেন প্রভু শুরুর চরণে । 

শুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীতমনে ॥ ১৫৩ ॥ 


২০১১১৭১৮১১২ lente 
ফলনিরূপিতাং ) যাং যাং যোনিং (জন্মস্থানং ক্ষেত্র- 


মিত্যর্থঃ) অহং ব্রজামি (প্ৰাপ্নোমি ) হে হৃষীকেশ তসাাং 
তস্যাং ত্বয়ি (ভগবতি ) মে (মম) দৃঢ়াঃ ( অচলাঃ ) 
ভক্তিরস্ত (ভবতু ) ৷ 
১৪৬1 অনুবাদ-_ আমি নিজকর্ম্মফলানূসারে যে 
যে যোনিতেই গমন করি না কেন, হে হাষীকেশ, সেই 
সেই যোনিতেই তোমাতে আমার অচলা ভক্তি হউক । 
১৪৭1 অন্বয়- ঈশ্ব'রচ্ছয়া (শ্রীরুষ্ণস্য ইচ্ছা- 
বশাৎ ) কর্মভিঃ (স্বোপাঙ্জিতৈঃ পৃণ্যাপৃণ্যেঃ হেতুভিঃ) 
যন্ত্র কু অপি (উচ্চযোনিষু নিশ্মযোনিষু বা যন্ত্র 
কুল্রাপি ) ভ্রাম্যমাণানাং ( ভ্রমণশীলানাং ) নঃ ( অস্মা- 
কম্‌ ইত্যর্থঃ ) মঙ্গলাচরিতৈঃ ( মঙ্গলানুষ্ঠানৈঃ ) দানৈঃ 
(5) ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ (আসক্তিঃ প্রেম ) স্যাৎ ৷ 
১৪৭ ॥  অনুবাদ--আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে 
কর্মবশতঃ যে স্থানেই জন্বাগ্রহণ করি না কেন, সব্ববন্রই 
যেন মঙ্গলানুষ্ঠান-দারা আমাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী 


স্মৃতয়ো 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


ভক্তিকথাবিমূখ বাভ্তির তপস্যা, শিখাসন্ৰ-ত্যাগ 
সকলই পণ্ড পরিশ্রম-_ i 


প্রভু বলে,_“ঘা'র মূখে নাহি ভক্তিকথা । 

তপ, শিখা-সূত্ৰ-ত্যাগ তা'র সব বৃথা ॥? ১৫৪ ॥ 
প্রভুর ভক্তি-ব্যতীত অনঃশিক্ষা-প্রচার নাই__ 

ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর । 

ভক্তিরসময় শ্রীচেতন্য-অবতার ॥ ১৫৫ ॥ 

রাত্রি দিন একো না জানেন ভক্তগণ । 

সবর্দা করেন নৃত্য-কীর্তন-গর্জন ॥ ১৫৬ ॥ 


একদিন অদ্বৈতৈর অনুরোধে ভক্তগণের চৈতন্য- 
নাম-গণ-লীলাগান-_ 


একদিন অদ্বৈত সকল ভভ্ত-প্রতি ৷ 

বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই’ অতি ॥ ১৫৭ ॥ 

“শুন ভাই-সব, এক কর সমবায় । 

মুখ ভরি’ গাই’ আজি শ্রীচেতন্যরায় ॥ ১৫৮ ॥ 
সৰ্ব্বাবতারী শ্রীচৈতন্য-__ 

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই৷ 

সব্ব-অবতারময়__চৈতন্যগোসাগ্রি ॥৷ ১৫৯ ৷৷ 





€বাচ্যঃ ), যস্য মতং (সিদ্ধান্তং) ভিন্নং ন (আসীৎ); 
€এবন্িধে তকপ্রধান-যুগে ) ধৰ্ম্মস্য (সনাতন জৈব- 
ধর্মস্য ) তত্বং গুহায়াং (সাধারণ-লোকলোচনাগোচর- 
শুদ্ধসজ্জনসম্প্রদায়ৈক-হাদ্গহ্বরে ) নিহিতং (পিহিতং 
লুক্কায়িতম্‌ ; অতঃ ) যেন সেৎপথা) মহাজনঃ (পর্ব্ব- 
তমঃ অধোহক্ষজাচ্যুত-সেবকঃ সঙজ্জনঃ) গতঃ 
(প্রাপ্তঃ), স (এব) গন্থাঃ € শুদ্ধমার্গঃ )। 

১৪৯1 অনুবাদ-_তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠ।শুনা, 
শুঃতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাহার মত ভিন্ন নয়, তিনি 
খিষি'ই হইতে পারেন না; এতন্নিবন্ধন ধর্মতত্ব গৃঢ়- 
রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্্রাদি পাঠ করিয়া 
ধর্মতত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে মহাজন 
বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পথকে 
শাস্ত্রপথ’ বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির 
গমন করা উচিত । 

১৫২। শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,_ শুধু ভক্তির 
শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন করিবার জন্যই আমি জগতে এতদিন 
বাস করিলাম । গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া যদি 
কেশবভারতী ভক্তির. অবমাননা করিতেন, তাহা হইলে 


শ্রীগৌরসুন্দর সমুদ্র প্রবিষ্ট হইয়া লীলাসম্বরণ 


করিতেন । 





২০-৮ 


২ 


ভক্তিকথা শুনিতে না পাওয়া যায়, তবে যব 


ক্চ্ছ_সাধ্য ব্রত, ত 
সন্ন্যাস গ্রহণাদি সম 


অন্তযখণ্ড--নবম অধ্যায় 


ঘে প্রভু করিল সব্বজগত-উদ্ধার ৷ 
আমা” জবা” লাগি’ যে গৌরাঙ্গ-অবতার ॥ ১৬০ ॥ 
স্ব্বত্ৰ আমরা যাঁ"র প্রসাদে পূজিত । 
সংকীর্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥ ১৬১ ॥ 
অদ্বৈতের নৃত্যবাসন। ও অপর তত্তগণকে সব্বাবতারী 
শ্রীচেতন্যের-যশঃ-কীর্তনে অনুরোধ 
নাচি আমি, তোমরা চৈতন্যঘশ গাও । 
সিংহ হই” গাহি, পাছে মনে ভয় পাও ৷৷” ১৬২ ॥ 
মহাপ্রভুর ক্রোধাশহ্কাসত্তবেও অদ্বৈতাদেশ অলঙ্ঘ্য- 
বিচারে সকলের শ্রীচৈতন্যাবতার সংকীর্তন ও 
অদ্বৈতের হয 
প্রভু সে আপনা” লুকায়েন নিরন্তর ৷ 
ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন’ সবার এই ডর ৷৷ ১৬৩ ॥ 
তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার ৷ 
গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার ৷৷ ১৬৪ ॥ 
নাচেন অদ্বৈতসিংহ পরম বিহ্বল । 
চতুদ্দিকে গাম্প সবে চৈতন্যমনঙ্গল ॥ ১৬৫ ॥ 
নিত্য পুরাতন নব অবতারের যশোগানে সকল 
বৈষ্ণবের আনন্দ-__ 
নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ । 
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥ ১৬৬ ॥ 
অদ্বৈতের চৈতন্যগীত ও সংকীর্তন-মূখে নৃত্য-_ 
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি” । 
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি' ॥ ১৬৭ ॥ 
অদৈতের ত্রীমুখের পদ-_ 
“ভ্রীচেতন্য-নারায়ণ করুণা সাগর ! 
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ॥” ১৬৮ ॥ 
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ । 
ইহার বীত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ৷৷ ১৬৯ ॥ 
বিভিন্ন ভক্তগণের বিভিন্ন গৌরনম-কীর্তন_- 
কেহ বলে,__-“জয় জয় শ্রীশচীনন্দন 1% 
কেহ বলে, “জয় গৌরচন্দ্র-নারায়ণ ৷ ১৭০ | 


যদি কুষ্কানুশীলনরত জনগণের মুখে 
[বতীয় 


পস্যা, শিখাসূত্ৰ-ত্যাগপূৰ্ব্বক একদণ্ড 
স্তই অকর্মণ্য হইয়া পড়ে । 


১৫৪ 


১৫৬1 শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তি-ব্যতীত অন্য কোন- 


১০১৩ 


জয় সংকাীত্তনপ্রিন্ন শ্রীগৌরগোপাল ৷ 
জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষত্তীর কাল 01৮ ১৭১ ॥ 


অদ্বৈতের নৃত্য ও সকলের চৈতন্যের গুণ, লীলা ও 
নামকীর্তন-_ 
নাচেন অদ্বৈতসিংহ_-পরম উদ্দাম ৷ 
গার সবে চৈতন্যের গুণ-কন্ম-নাম ৷ ১৭২ ॥ 
শ্রীরাগ 
“পলকে চরিত গা'য়, সুখে গড়াগড়ি যায়, 
দেখরে চৈতন্য-অবতারা ৷ 
বৈকুষ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি', 
সংকীত্তনে করেন বিহার ॥১৭৩॥ 
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি, 
আজানুলম্বিতভুজ সাজে রে। 
ন্যাসিবর-রূপ-ধর আপনা-রসে বিহ্বল, 
না জানি কেমন সূথে নাচে রে ॥ধ্র।১৭৪॥ 
অদ্বৈত-রচিত-চৈতনা-গীত-_ 


জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাসিঙ্ধু, 
জয় জয় ব্ৰন্দাবনরায়া ৷ 
জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ-পুরন্দর, 


চরণকমল দেহ’ ছায়া ॥”১৭৫৷৷ 


ভক্তগণের উপরি-উক্ত পদাবলী-কীর্তন ও 
অদ্বৈতের নৃত্য 

এই সব কীর্তন করেন ভক্তগণ । 
নাচেন অদ্বৈত ভাবি’ শ্রীগোর-চরণ ॥ ১৭৬ ॥ 
নব-অবতারের নূতন পদ শুনি’ । 
উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিধ্বনি ॥ ১৭৭ ॥ 
কি অদভূত হইল সে কীর্তন-আনন্দ। 
সবে তাহা বণিতে পারেন নিত্যানন্দ ॥ ১৭৮ ॥ 


উচ্চকীর্তনধ্বনি-শ্রবণে মহাপ্রভুর আগমন__- 
পরম-উদ্দাম শুনি’ কীর্তনের ধ্বনি ॥ 
শ্রীবিজয় আসিয়া হইলা ন্যাসিমণি ৷৷ ১৭৯ ৷৷ 


টিটি 03৮2-১৯-৯৫ 
প্রকার অবান্তর অনুষ্ঠান কখনও স্বীকার করেন না। 


১৫৮। সমবায়_-একন্র সম্মেলন ৷ 
১৬১৷ শ্রীগৌরসুন্দর জঙ্কীর্তনপ্রাধান্য স্থাপন 
করিয়াছেন__-এ কথা জগতে প্রসিদ্ধ । "সর্বাআস্পনং 
পরং বিজয়তে শ্্রীরুষ্ণ সঙ্কীর্্নম্”-_শ্রীগৌরসুন্দরের 


শ্রীমুখবাণী ৷ 


১০১৪ 








প্রভুর দর্শনে ভক্তগণের অধিকতর উল্লাসে প্রভুর নাম- 
গুণ-কীত্তন ও অদ্বৈতের নৃতে)ালাস-_ 
প্রভু দেখি’ ভক্ত সব অধিক হরিষে। 
গায়েন, অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে ॥ ১৮০ ॥ 
আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভগ্ন ৷ 
সাক্ষাতে গায়েন সবে ঠৈতন্য-বিজয় ॥ ১৮১ ॥ 
লোক-শিক্ষক মহাপ্রভুর নিরত্তর কৃষ্ণদাসাভিমান__ 
নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার ৷ 
“মৃণ্জি ক্ষ্ণদাস’ বই না বলয়ে আর ॥ ১৮২ ॥ 
হেন কা'রো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে । 
‘ইশ্বর’ করিয়া বলিবেক 'দাস'-বিনে ॥ ১৮৩ ॥। 
তথাপিহ সবে অদ্বৈতের বল ধরি+। 
গায়েন নিভয় হৈয়া চৈতন্য শ্রীহরি ॥ ১৮৪ ॥ 
শিক্ষাগুরুলীল ভগবানের আবত্মন্ততিশ্রবণে 
স্্ন-পরিত্যাগ - 
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আমন্তুতি শুনি, । 
লঙ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি ॥ ১৮৫ ॥ 
সবা? শিক্ষাইতে শিক্ষ। গুরু ভগবান্‌। 
বাসায় চলিলা শুনি’ আপন কীর্তন ৷৷ ১৮৬ ॥ 
সকলেই বাস্তবসত্য-প্রচারে নিভয়-_ 
তথাপি কাহারো চিত্তে না জন্মিল ভয় ৷ 
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য-বিজয় ॥ ১৮৭ ॥ 
আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক শরীরে । 
সবে দেখে- প্রভু আছে কীর্তন-ভিতরে ॥ ১৮৮ ॥ 
মত্তপ্রায় সবেই চৈতন্য-যশ গায় । 
সুখে শুনে সুক্কতি, দুক্কৃতি দুঃখ পায় ৷ ১৮৯ ৷৷ 
শ্রীচেতন/যশের প্রতি মৎসর ব্যক্তির সকলই নিষ্ফল 
শ্রীচেতন্য-যশে প্রীত না হয় যাহার । 
্রহ্মাচর্যয-সন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার ॥ ১৯০ ৷ 
ভক্গগণের পরানন্দ-সুখ ও তৎসঙ্গ-প্রভাব-_- 
এই মত পরানন্দ-সূখে ভক্তগণ ৷ 
সব্বকাল করেন শ্রীহরি-সংকীত্তন 1॥ ১৯১ ॥ 
এ সব আনন্দক্রীড়া পড়িলে শুনিলে । 
এ সব গোল্হীতে আসিয়াও সেহ মিলে ॥ ১৯২ ॥ 


স্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


নৃত্য গীত করি’ সবে মহা-ভক্তগণ । 
আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন ॥ ১৯৩ ॥ 
কোপলীলা প্রকাশপূবর্বক প্রভুর শয়ন 

শ্রীচৈতন্প্রভু নিজ কীর্তন শুনিয়া । 

সবারে দেখাই ভগ্ন আছেন শুইয়া ॥ ১৯৪ ॥ 
প্রভুর নিকট ভক্তগণের আগমন বার্তা 

গোবিন্দ-কর্তৃক জ্ঞাপন 

সূন্ধতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে ৷ 

“বৈষ্ণব সকল আলিয়াছেন দুয়ারে ॥” ১৯৫ ॥ 
সকলের প্রভুসমীপে গমন-__ 

গোবিন্দেরে আজ্ঞা হইল সবারে আনিতে ৷ 

শয়নে আছেন, না চা'হেন কা'রো ভিতে ৷ ১৯৬॥ 

ভয়-যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ । 

চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ ॥ ১৯৭ ॥ 

স্বয়ং পরতন্ব লোকশিন্ককলীল মহাপ্রভু-কর্তুক জীবের 
অবতার সাজিবার আনুকরণিক প'ষণ্ডতা- 


নিরাসের আদর্শ স্থাপনার্থ ভক্তগণের 
কায্যের যুক্তিযুক্ততার প্রশ্ন 


ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল ৷ 

বলিতে লাগিলা,--“অয়ে বৈষ্ণব-সকল ! ১৯৮ ৷৷ 
অহে অহে শ্রীনিবাসপণ্তিত উদার ! 

আজি তুমি সব কি করিলা অবতার ॥ ১৯৯ ॥ 
ছাড়িয়া ক্রষ্ণের নাম, ক্কষ্ণের কীর্তন । 


কি গাইলা আমারে তা? বুঝাহ এখন ৷” ২০০ ॥ 
মহাবজ্তা শ্রীবাসের উত্তর-_ 


মহাবজ্ঞা শ্রীনিবাস বলেন,__“গোসাঞি ! 

জীবের স্বতত্্র শক্তি মূলে কিছু নাই ॥ ২০১ ॥ 
যেন করায়েন যেন বলায়়েন ঈশ্বরে ৷ 

সে-ই আজি বলিলাঙ, কহিল তোমারে ৷!” ২০২ 
প্রভু বলে,_ “তুমি সব হইম্মা পণ্ডিত ৷ 


লুকায় যে, কেনে তাঃরে করহ বিদিত ৷” ২০৩ 


শ্রীবাসের হস্তদ্বারা সূর্য।-আচ্ছাদন ও প্রভুর জিজ্ঞাসায় 
তৎসক্ষেতের ব্যাখ্যা 


শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত-শ্রীবাসে । 


হস্তে সূৰ্য্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হালে ॥ ২০৪ ৷ 
টিটি: মনে হয ২০... 





রক্মচষ্য ও তু্য্যাশ্রম-_গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ বলিলেন--তোমরা পণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণনাম গানের 
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ ৷ তত্তৎ আশ্রমস্থ হইয়াও পরিবর্তে গৌরকীর্তন আরম্ভ করিলে । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 
খন আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া আপনাকে লুকাইতে 
ইচ্ছা করিতেছেন, তখন সেই কথা উদ্ঘাটিত করিয়া 









৬১ 


অন্তযখণ্ড--নবম অধ্যায় 


প্রভু বলে,_“কি সঙ্কেত কৈল হস্ত দিয়া ৷ 
তোমার সঙ্কেত তুমি কহত’ ভাঙ্গিয়া ॥? ২০৫ ॥ 
শ্রীবঝাস বলেন,_-“হুস্তে সর্ব ডাকিলাঙ । 
তোমারে বিদিত করি’ এই কহিলাঙ ॥ ২০৬ ॥ 
হস্তে কি কথন পারি সূর্য্য আচ্ছ।দিতে। 

সেই মত অসম্ভব তোমা’ লুকাইতে ॥ ২০৭ ॥ 
সূর্য্য ঘদি হস্তে বা হুয়েন আচ্ছাদিত ৷ 

তবু তুমি লুকাইতে নার' কদাচিত ॥ ২০৮ ॥ 
হত্তদ্বারা গৃযযচ্ছ'দন সম্ভব হইলেও আসমূদ্রহিমাচলে 


পরিব্যাপ্ত গোরসুন্দরের অপ্রাকুতযশঃ 
গোপন অসভ্ভব-_ 


যে নারিল লূক।ইতে ক্ষীরোদলাগরে । 

লোকালয়ে আচ্ছাদন কিসে করি’ তীরে ॥ ২০৯।। 

হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত ৷ 

তোমার নিন্সমল ঘশে পূরিল দিগন্ত ॥ ২১০ ৷৷ 
গৌরকীর্তনে আব্রন্ষাও পরিপূর্ণ _ 

অ-ব্ৰহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্তনে ৷ 

কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে ৷” ২১১ ॥ 

সব্বকাল ভক্তজয় বাড়ান ঈশ্বরে ৷ 

হেনকালে অদ্ভুত হুইল আসি’ দ্বারে ॥ ২১২ ॥ 

বিভিন্ন দেশের অসংখ্য লোকের চৈতন্য-নাম-গুণ-লীলা 
সংবার্তন করিতে করিতে অকস্মাৎ আগমন-- 

সহস্র সহত্র জন না জানি কোথার ৷ 

জগন্নাথ দেখি’ আইল প্রভু দেখিবার ॥ ২১৩ ৷ 

কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চাটিগ্রামবাসী । 

শ্রীহট্রিয়া লোক কেহ, কেহ বজদেশী ॥ ২১৪ ৷৷ 


২১৭ । জঙ্কীর্তন-লম্পট_-সকলপ্রকার সাধন- 
ভজনাদি অপেক্ষা কৃষ্ণসঙ্কীর্তনে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট । 

২২৩। ভগবান্‌ গোরসুন্দর-_-সাক্ষাৎ অবতারী 
কৃষ্ণ কিন্তু গ্রীগৌরমূত্তিতে ভক্তবেষ প্রকাশ করিয়া 
আপনাকে আর্ত করিয়াছিলেন। আর সাক্ষাৎ 
সঙ্কীর্ন-মৃন্তি শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত-কথিত “কুষ্কবর্ণং 
তিষাহরুষ্ণং সাঙ্গোপালাস্্পার্ষদমূ ৷ যকৈঃ সঙ্কীর্জন- 
প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ __ এই শ্রোকের প্রতিপাদ্য 
উপাস্যরাপে প্রকাশিত! যিনি কৃষ্ণসঙ্কীর্তন করেন, 
তিনিই গৌরসন্দরকে জানিতে পারেন। কার্জন-ব্যতীত 
অন্যপ্রকার অনুষ্ঠানরত জনগণ গৌরসূন্দরকে সুষ্ঠুভাবে 
জানিতে পারেন না ॥ 

হ২২-২২৩। 





তথ্য-_যজদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রম- 


৮৮৯ ৯৯২৯৬৮৭৬৬ ১৮৬৯৬ ০৬৬৬ 


সহস সহস লোক করেন কীর্তন । 
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন ॥ ২১৫ ॥ 
“জয় জয় শ্রীরুষ্ণচৈতন্য বনমালী ৷ 

জয় জয় নিজ-ভর্তি-রসকুতুহলী ॥ ২১৬ ॥ 
জয় জয় পরম সন্ন্যাসিরূপধারী । 

জয় জয় সংকীত্তন-লম্পট-মৃরারি ॥ ২১৭ ॥ 
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী । 

জয় জয় সব্বজগতের উপকারী ॥ ২১৮ ॥ 
জয় ক্বষচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন ৷ 

এইমত গাই নাচে শত-সংখ্য জন ৷৷ ২১৯ ॥ 


এই সুযোগে শ্রীবাসের উক্তি 
শ্রীবাস বলেন,__“প্রভু, এবে কি করিবা । 
সকল সংসার গাম, কোথা লুকাইবা ॥ ২২০ ॥ 
ভগবৎপ্রেরণায়ই লোকের হৃদয়ে ভগবন্নাম-গুণ- 
লীলা-কীর্ভন স্ফুত্তি-_ 
মূঞি কি শিখাই প্রভূ এ সব লোকেরে। 
এইমত গায় প্রভূ, সকল সংসারে ॥ ২২১ ॥ 
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়।ও নাথ ! 
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥ ২২২ ॥ 
লকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে । 
যা’রে অনুগ্রহ কর’ জানে সে-ই জনে ॥ ২২৩ ॥ 
শ্রীবাংসর প্রতি প্রভুর উক্তি 
প্রভু বলে,__“তুমি নিজশক্তি প্ৰকাশিয়া ৷ 
বলাও লোকের মুখে জানিলাঙ ইহা ॥ ২২৪ ॥ 


পাশ 
বর্ণমচক্ষুঃশ্রোন্রং তদপাণিপাদং। নিত্যং বিভুং সব্ব্ব- 


গতং সুসুক্মং তদব্যয়ং যদ্‌ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি 
ধীরাঃ 1 (মুণ্ডক ১১৬) যদেক মব্যজ্তমনত্তরাপং 
বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ। তদেবত্তং তদ্দসত্যমাহ 
স্তদেব ব্রক্মপরং কবীনাম্‌ ॥ (নোরায়ণোপনিষৎ) এতৎ 
য়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দুশ্যতে ৷ ইচ্ছন্‌ মৃহ,্তাৎ 
নশ্যেয়ম্‌ ঈশোহহং জগতাং গুরুঃ ॥ মায়াহোষা ময়া 
সষ্টা যন্সাং পশ্যসি নারদ। সর্ভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং 
ত্বং জ্ঞাতুমহসি । (মহাভারত শান্তি ৩৪১।৪৩-৪৫ 
লঘুভাগবতাস্বত ১৪৫ সংখ্যা ধৃত)। ন শক্যঃ স 
ত্বয়া দ্র্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে ! যস্য প্রাসাদং কুরুতে 
স বৈ তং দ্রষ্টুমর্থতি ॥ (মহাভারত শান্তি ৩৩৮২০ 
লঘুভাগবতাম্থৃত ১৪৯ সংখ্যাধূত ) সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ 












১০১৬ 


তোমারে হারিল মুঞি শুনহ পণ্ডিত ! 
জানিলাঙ-_তুমি সব্র্বশক্তি-সমন্বিত 0 ২২৫ ৷ 
ভক্তজয়রদ্ধিকারী ভগবান 

সব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভক্তজয়। 
এ তা'ন স্বভাব-বেদে ভাগবতে কয় ॥ ২২৬ ॥ 

ভক্তগণকে বিদায় দান-__ 
হাস্যমুখে সৰ্ব্ব বৈষ্ণবেরে গৌররায় ৷ 
বিদায় দিলেন, সবে চলিলা বাসায় ॥ ২২৭ ॥ 
হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্তবৎসল ৷ 
ইহানে সে ‘কৃষ্ণ’ করি’ গায়েন সকল ॥ ২২৮ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তা শ্রোতপ্রণালীতে গ্রাহ্য ; শ্রোত- 

বাক্য লঙ্ঘনপূব্বক অশ্রোত আনুকরণিকগণের 
ক্ষুদ্র জীবকে অবতার সাজাইবার 
চেষ্টা পাষণ্ডতা_ 

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি যতেক প্ৰধান ৷ 
সবে বলে “শ্রীকষ্ণচৈতন্য ভগবান্‌ ॥” ২২৯ ॥ 





স্যাৎ কুষ্কোইধোক্ষজোইপ্যসৌ ৷ 
স্বং ভক্তান্‌ দর্শয়েৎ প্রভুঃ ৷৷ 
১৫০ সংখ্যাধূত )। 

২৩০। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্ীঅদ্বৈত-_বিষ্ণতত্ব ও 
অন্যান্য গৌরভক্তগণ-_অতিপ্রধান ব্যক্তি সকলেই 
শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া জানিতেন ৷ 
কিন্ত ভাগ্যহীন জনগণ নিজবৃদ্ধিদোষে ভ্রিবিধ দুদ্দশা- 
পন্ন জীবকে ক্রষ্ণ বলিয়া স্থাপন করে । শ্রীকৃষ্ণণচতন্য- 
দেব জীবগণকে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগাফল কৃষ্ণপ্রমলাভ 
শিক্ষা দিয়াছেন । আর মনৃষ্যে দেবত্বারোপবাদী জন- 
গণ অন্যাভিল৷ষ, কর্ম ও জ্ঞানের প্রচারকগণকে 
কর্মফলবাধ্য জড়পিগ্াশ্রিত জ্ঞান না করিয়া তাহাদের 


প্রতি ভগবত্তার আরোপ করে, উহা তাহাদের বিষম 
দুর্ভাগ্যেরই লক্ষণ ৷ 


২৩২। সব্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পর- 
মেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উদ্ভব ৷ শ্রীকৃষ্ণ 
ব্যতীত অন্যান্য দেবতা সেই গঙ্গার উদক শিরে ধারণ 
করেন । .অন্য দেবতার পদ হইতে গঙ্গা উদ্ভূত হইতে 

শ্রীগৌরসূন্দরের পাদপদ্মলাভের জন্য 
।মান্জীয় শ্রীবেফবগণের বিচারপদ্ধতি 


নিজশক্তেঃ প্রভাবেন 
€পাদ্মে লঘুভাগবতা মৃত 





চরণাম্থ পুনাতি বিশ্বম্‌ ৷৷ 
২৩৪ । 


স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া । 

অন্যেরে বলয়ে “ক্ষিঞ্ণ' সে-ই অভাগিয়া ॥ ২৩০ ॥ 
ভগবস্তার বিশেষ চিহ্ন ও লক্ষণ 

শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস-লাঞ্ছন । 

কৌস্তুভ-ভূষণ আর গরুড়-বাহন ॥ ২৩১ ॥ 

এ সব ক্কষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয় ৷ 

গঙ্গা আর কা'রে। পাদপদ্মে না জন্ময় ৷ ২৩২ ॥ 

শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে” ৷ 

এই কহে বেদে শাস্ে সকল বৈষ্ণবে ॥ ২৩৩ ॥ 


সব্ব বৈষ্বের শ্রোতবাক্যের আদরে বরণই 
সৰ্ব্বত্ৰ বিজয়লাভের সেতু 


সহ্ব-বৈষ্ণবের বাক্য ঘে আদরে লয় ৷ 
সেই সব জন পায় সৰ্ব্বত্ৰ বিজয় ॥ ২৩৪ ॥ 
ভক্তগণ-বেষ্টিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুক্ষণ হরিকীর্তন__ 


হেনমতে মহাপ্রভু শীগৌরসুন্দর । 
ভক্তগোষ্তী-সন্গে বিহরেন নিরন্তর ৷৷ ২৩৫ ॥ 





পাদপদ্ধে স্থান দিয়াছিলেন। 

২৩২-২৩৩ । তথ্য__ভাঃ ৯1৪।৬৩--৬৮, ভাঃ 
১1৯৩৭ দ্রষ্টব্য । ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন 
শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নেবাত্মা চ যথা ভবান ॥ 
(ভাঃ ১১৷১৪৷১৫ ) দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণঃ 
সব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদৃযথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব 
পৃক্ষলঃ 1 তমভূুতং বালকমন্ুজেক্ষণং চতুর্ভজং 
শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্‌ ৷ শ্রীবৎসলক্ষাং গলশোভিকোৌস্তভং 
পীতান্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্‌ ॥ ( ভাঃ ১০/৩1৮-৯) 
বিদিতোহসি ভবান্‌ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ (ভাঃ 
১০।৩1১৩ ) শস্মার্য।সিগদাশার্জ শ্রীবৎসাদু'পলক্ষিতম্‌ ৷ 
বিভ্রাণং কৌন্তভমণিং বনমাল৷বিভুষিতম্‌ ৷৷ কৌশেয়বা- 
সসী পীতে বসানং গরুড়ধবজম্‌ । অমূল্যমৌল্যাভরণং 
স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্‌ ৷ (ভাঃ ১০1৬৬।১৩,১৪ ) অথাপি 
যৎপাদনখাবসুষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহাতাহণাভ্ভঃ ৷ সেশং 
পৃণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ- 
পদার্থঃ | (ভাঃ ১১৮২১) যস্যামলং দিবি যশঃ 


প্রথিতং রসায়াং ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগিতানম্‌। 


মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো গঙ্গেতি চেহ 
( ভাঃ ১০1৭০188 ) ৷ 


শ্রীভগবভক্তগণের উপদেশ ও বিচার 
সাহারা আদরের সহিত গ্রহণ করেন, তাদৃশ সিদ্ধান্ত” 


-প্ররায়ণ জনগণই সব্বন্র বিজয় লাভ করেন! 


a 


ইং 


অন্তখণ্ড-_ নবম অধ্যায় 


প্রভু বেড়ি’ ভক্তগণ বসেন সকল । 

চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥ ২৩৬ ॥ 

মধ্যে স্রীবৈকুষ্ঠনাথ ন্যাসি-চুড়ামণি ৷ 

নিরবধি ক্র্ণ-কথা করি’ হরিধ্বনি। ২৩৭ ॥ 
দুই মহ৷ভাগ্যবান্‌ পুরুষের প্রভু-সমনিধানে 

আগমন= 

হেমই সময্কমে দুই মহাভ।গ্যবান্‌। 

হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান ॥ ২৩৮ ॥ 
রাপ-সনাতনের প্রভুপদে নতি ও কাকুর্ব্ব,দ_ 

সাকর-মলিক, আর রূপ- দুই ভাই । 

দুই প্রতি ক্রুপাদুষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি ॥ ২৩৯ ॥ 

দূর থাকি’ দুই ভাই দণ্ডবত করি’ । 

কাকুব্বাদ করেন দশনে তুণ ধরি ॥ ২৪০ ॥ 

“জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ৷ 

ঘীহার ক্লুপায় হৈল সব্বলেক ধন্য ॥ ২৪১ ॥ 

জয় দীন-বৎসল জগত-হিতকারী । 

জয় জয় পরম-সন্যাসি-রূপধারী ॥ ২৪২ ॥ 

জয় জয় সংকীর্তন-বিনোদ অনন্ত ৷ 

জয় জয় জয় সব্ব-আদি-মধ্য-অন্ত ৷ ২৪৩ ॥ 

আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব-অবত।র ৷ 

ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার ॥ ২৪৪ ॥ 

তবে প্রভু, মোরে না উদ্ধার কোন্‌ কাজে। 

মুগ্রি কি না হও প্রভূ, সংসারের মাঝে ॥ ২৪৫ 

আজন্ম বিষয়ভোগে হইয়া মোহিত । 

না ভজিলু তোমার চরণ-_নিজ-হিত ৷৷ ২৪৬ ॥ 

তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিলু ৷ 

তোমার কীর্তন না করিলুঁ না শুনিলু ॥ ২৪৭ ॥ 

রাজপাদ্র করি’ মোরে বঞ্চনা করিলা। 

তবে মোরে মনুষ্য জনম কেনে দিলা ॥ ২৪৮ ॥ 

যে মনুষ্যজন্ম লাগি’ দেবে কাম্য করে । 

হেন জন্ম দিয়।ও বঞ্চিলা প্রভু, মোরে ৷৷ ২৪৯ ॥ 

এবে এই ক্বপা কর অমায়া হইয়া ৷ 

রূক্ষমূলে পড়ি” থাকো তোর নাম লৈয়়া ।॥ ২৫০ ৷৷ 

২৫১। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনপ্রভূদ্বয় মহাপ্রভু 

শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন-_“তুমি শ্রীরুষ্প্রেমদাতা ও 

মহাবদান্য,_জগতের সকলের মঙ্গলের জন্য ভক্তবেষ 

ধারণপূর্ব্বক তুমি জীবের একমাত্র উপাস্য স্বয়ংরূপ 

কৃষ্ণ তোমার ভক্ত গণই তোমার পাদপদ্ম লাভ 

—১২৮ 


১০১৭ 


DNANNANANADNAAAAAAA NAN 


যে তোমার মারি লওয়ায় তোমারে ৷ 
অবশেষপান্র যেন হঙ তা'র দ্বারে ॥” ২৫১ ॥ 
এইমত রূপ-সনাতন - দুই ভাই । 
স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতনাগেোসাঞ্রি ॥ ২৫২ ॥ 
প্রভুর উত্তর__ 
ক্বপাদৃষ্ট্যে প্রভু দুই-ভাইরে চাহিয়া । 
বলিতে ল।গিল৷ অতি সদয় হইয়া ॥ ২৫৩ ॥ 
প্রভু বলে,_“ভাগ্যবন্ত তুমি দুই জন ৷ 
বাহির হইলা ছিত্ডি' সংসার-বন্ধন ৷৷ ২৫৪ ॥ 
সমগ্র সংসারই বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ, তাহা হইতে উদ্ধার- 
লাভের নায় সৌভাগা আর নাই; অদ্বৈতাচার্যয 
প্রেম-ভজি্দানে সমর্থ-_ 
বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার । 
সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলা পার ৷৷ ২৫৫ ॥ 
প্রেম-ভক্তি-বাঞ্ছা যদি করহ এখনে । 
তবে ধরি’ পড় এই অদ্বৈত-চরণে ॥ ২৫৬ ॥ 
ভক্তির ভাণ্ারী- শ্রীঅদ্বৈত মহাশয় | 
অদ্বৈতের কৃপায় সে কুষ্ণভক্তি হয় 01৮ ২৫৭ ॥ 
মহাপ্রভুর আড্তায় শ্রীরপ-সনাতনের অদ্বৈতচরণে 
ভক্তি-প্রার্থনা__ 
শুনিঞ্ঞা প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে । 
দণ্ডবত পড়িলেন অদ্বৈত-চরণে ॥ ২৫৮ ॥ 
“জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন । 
মূই-দুই-পতিতেরে করহ মোচন ॥ ২৫৯ ॥ 
অদ্বৈতাচাৰ্য্যসমীপে মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীরাপ-সনাতনের 
অভ্ভুত বৈরাগ্য-কথন ও শ্রীরগ-সনাতনকে অনায়ায় 
কৃপা করিবার জন্য অনুরোধ-_ 
প্রভু বলে,_“শুন শুন আচাব্য-গোসাগ্রিঃ | 
কলিযুগে এমন বিরক্ত বাট নাই ॥ ২৬০ ॥ 
রাজ্যসুখ ছড়ি” কাথা করঙ্গ লইয়া ৷ 
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লইয়া ॥ ২৬১ ॥ 
অসমায়ায় ক্ুষ্ণভক্তি দেহ’ এ-দৌহেরে । 
জন্মজন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে ৷৷ ২৬২ ॥ 


০88৯১২৯২৯৭১ 
করাইবার জন্য সমগ্র জগৎকে নিয়োগ করেন । 


তাহাদের উচ্ছিষ্টভোজী কুন্ধুর হইয়া আমি পড়িয়া 
থাকিব৷ মনুষ্যজন্মের সার্থকতাই__গৌরভক্তের ভৃত্য 
হওয়া । রাজার বিশিম্ট-কর্ম্চারী হওয়ায় বৈষ্ণবের 
দাস্যে আমরা বঞ্চিত ছিলাম । মনুষ্যজন্মের একমাত্র 









১০১৮ 


ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে ৷ 
ক্ষ্ণভজি, রুষ্ণভত্ত, কৃষ্ণ কা"রে মিলে ?” ২৬৩৷৷ 
অদ্বৈতাচার্যোর উক্তি 
অদ্বৈত বলেন,_ “প্ৰভু, সবর্বদাত। তুমি ৷ 
তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি ॥২৬৪৷৷ 
ভাণ্ডারের মালিকের আক্তায় ভাণ্ডারীর দানের ক্ষমতা-_ 
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে । 
এই মত যা'রে কৃপা কর’ যা'র দ্বারে ॥ ২৬৫ ॥ 
আচার্যোর আশীর্বাদ-__ 
কায়মনোবচনে মোহার এই কথা । 
এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সব্র্বথ| 11৮ ২৬৬ ॥ 
প্রভুর উচ্চ হরিধবনি__ 
শুনি" প্রভূ অদ্বৈতের কুপাযুক্ত-বাণী ৷ 
উচ্চ করি’ বলিতে লাগিলা হরিধবনি ॥ ২৬৭ ॥ 
শ্রীরপের প্রতি প্রভুর উক্তি 
দবিরথাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা । 
“এখানে তোমার ক্ৃষ্কপ্রেম-ভক্তি হৈলা ॥ ২৬৮॥ 
অদ্বৈতের প্রসাদে যে হয় ক্ুষ্ণভক্তি ৷ 
জানিহ অদ্বৈতে রুষ্র পূর্ণশক্তি ॥ ২৬৯ ৷৷ 
রাপ-সনাতনকে প্রভুর মথরায় গমনপূর্বক মূঢ় ও 
অনাচারী পশ্চিমাদিগকে ভক্তিরস-্প্রদান ও 


প্রভুর জন্য মথুরামগ্ডলে নির্জনস্থান 
সংগ্রহার্থ আদেশ-_ 


কতদিন জগন্নাথ-শ্রীমূথ দেখিয়া ৷ 
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া ৷৷ ২৭০ ॥ 





প্রয়োজনই- গোরানুগত্যে কৃষ্ণ সেবা । যাহারা ইহা 
বুঝিতে পারে না, তাহারাই কুষ্ণবিমুখ হইয়া নিজ 
অমঙ্গল আনয়ন করে । - 

২৬৫ শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন__ 
তুমিই ভক্তিভাণ্ডারের অধিকারী, তোমার অনুগ্রহ- 
ব্যতীত কৃষ্ণসেবক হইয়াও কাহারও ক্ুষ্ণসেবা লাভ 
ঘটে না । তদুতরে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন-__-ভক্তিভাণ্ডার 
তোমারই, তুমিই মালিক, তোমার আজ্ঞান্তমে আমি 


ডিক, হইলেও, তোমার অনুমতি ব্যতীত উহা, 


স্রীক্রীচেতন্যভাগবত 


তোম!’ সবা’ হৈতে যত ।জস তামস। 

পশ্চিমা সবারে গিয়া দেহ’ ভক্তিরস ॥ ২৭১ ॥ 

আমিহ দেখিব গিয়া মথরা-মণ্ডল । 

আমা থাকিবারে স্থল কর্িহ বিরল ॥” ২৭২ ॥ 

সাকরমল্লিককে মহাপ্রভু-কর্তুক তৃতীয় সংস্কার-দ্বরাপ 

‘সনাতন’ নাম প্রদান-_ 
সাকরমলিক নাম ঘুচাইয়া তা'ন। 
সনাতন অবধৃত থুইলেন নাম ৷৷ ২৭৩ ॥। 
শ্রীরাপ-সনাতন নামে প্রসিদ্ধি__ 

অদ্যাপিহ দুই ভাই-_রূপ-জন।তন ৷ 

চৈতন্যক্রপায় হৈলা বিখ্য/ত-ভুবন ॥ ২৭৪ ॥ 
মহাপ্রভু ভক্তের কীত্তি ও মহিমা-প্রকাশক-_ 

যা’র যত কীত্তি ভক্তি-মহিম। উদার ৷ 

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সে সব করয়ে প্রচার ॥॥ ২৭৫ ৷ 

নিত্যানন্দ-তত্ কিবা অদ্বৈতৈর তত্ত্ব৷ 

যত মহাপ্রিয়-ভক্তগোম্ভীর মহত্ব ॥। ২৭৬ ॥ 

চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলা প্রকাশে ৷ 

সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে ॥ ২৭৭ ॥ 

যে ভক্ত যে বস্ত-র্যা'র যেন অবতার ৷ 

বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী হা"র অংশে জন্ম যাঁ’র ॥ ২৭৮ ॥ 

যা’র যেন মত পৃজা যা'র যে মহত্ব । 

চৈতন্যপ্রভূ সে সব করিলেন ব্যক্ত ॥ ২৭৯ ' 

শ্রীবাস-সমীপে প্রভুর অদ্বৈতৈর বৈষ্ণবতা-সন্বন্ধে প্রশ্ন__ 

একদিন প্রভূ বসিয্মাছে সুপ্রকাশে । 

অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি-ভক্ত চারি-পাশে ৷৷ ২৮০ ॥ 


অনেকেই গুণজাত-প্রব্তিন্রমে ভক্তবিদ্বেষী ও তমো- 
ভাবাপন্ন । শ্ত্রীগীর-সেনাপতি শ্রীরূপ-সনাতন ভক্তি- 
রসের প্লাবন আনিয়া পশ্চিমদেশীয় জনগণের কঠিন- 
হাদয় ভক্তিরসে আদ্র করিয়া শক্তিসঞ্চার করেন । 
২৭২-২৭৩ । মালদহে বিধম্মিগণের সেবা-সুপ্লে 
কর্ণটব্রাক্মণকুলোভ্ব ভ্রাতুদ্বয় “দবিরখাস? ও “সাকর- 
মল্লিক'-নামে পরিচিত ছি'লন। শ্রীগৌরসূন্দর ‘তৃতীয়' 


নাম-সংস্কার দিতে গিয়া সাকর-মল্লিকের নাম অবধুত 


‘সনাতন’ ও দবিরখাসের নাম -শ্রীরূপ, দিয়াছিলেন। 


শশ্রীরূপ* ও “সনাতন'-নামদ্বয়ের পরিবর্তে তাঁহারা 
_খরৌল্ট্রভাষায় আর পরিচিত ছিলেন না i 










তিনি স্বয়ং প্রচার 





প্রায় করিলেন 1 


Ll 


অন্ত্যখণ্ড--নবম অধ্যায় 


শ্রীবাসপণ্ডিতে তবে ঈশ্বর আপনে ৷ 

আচাধ্যের বাত্তা জিজ্ঞাসেন তা'ন স্থানে ॥ ২৮১॥ 
প্রভু বলে,_"শ্রীনিবাস, কহ ত’ আমারে ৷ 
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস’ অদ্বৈতেরে ॥৮ ২৮২ ৷৷ 
মনে ভাবি’ বলিলা শ্রীবাস মহাশয় । 

“শুক বা প্রহল।দ যেন মোর মনে লম্ম ৷” ২৮৩1) 
শুক বা প্রহ্লাদদর সমান অদ্বৈত মহত্ব, এই উত্তর 

শ্রবণে প্রভুর শ্রীবাসের প্রতি প্নেহকোপ ও প্রহার-_ 
অট্দ্রতের উপমা প্রহল।দ, শুক যেন । 

গুনি’ প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন ৷ ২৮৪ ॥ 
পিতা ঘেন পুন্রে শিখাইতে স্নেহে মারে । 

এই মত এক চড় হৈল শ্ৰীবাসেরে ॥ ২৮৫ ॥ 
“কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত-শ্ৰীবাস ! 

মোহর নাড়ারে কহ শুক বা প্রহলাদ !! ২৮৬।। 
যে শুকেরে ‘মুক্ত’ তুমি বল সব্বমতে ৷ 
কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে 1২৮৭) 
এতবড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি। 

আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি ৷৷ ২৮৮ ॥॥ 
এত বলি’ ক্রোধে হাতে ছিপযচ্টি লৈয়া ৷ 


শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া ৷ ২৮৯ ৷৷ 
অদ্বৈতের নিবারণ-__ 


সম্ভমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয় ৷ 
ধরিলা প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয় ॥ ২৯০ ॥ 


“বালকেরে বাপ, শিখাইবা ক্ুপা-মনে । 


কৈ আছে তোমার ক্রোধপান্ ত্ৰিভুবনে 0” ২৯১1) 


আচার্ষে'র বাক্যে প্রভুর জ্রোধলীলা সংগোপন ও 
আবেশে অদ্বৈত-মহিমা কীর্তন 


আচার্ষের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি’ দুর । 
আবেশে কহেন তা'ন মহিমা প্রচুর ৷৷ ২৯২ ॥ 


করিবার যত্ব করিবেন নাঃ পরন্ত শ্রীরূাপ-সনাতনের 
দ্বারাই প্রচার করাইবেন--ইহাই স্থির করিলেন । 


৩০৪ ৷ শ্রীবাস-পণ্ডিতকে শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈতের 
স্বরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহাকে ভক্তকোটির 
অন্তর্গত বলিলেন, অদ্বৈতপ্রভু শ্রীশুক-প্রহলাদের ন্যাপ 
_ শ্রীবাসের এই ধারণা জানিয়া গৌরসুন্দর ক্রুদ্ধ 
হইয়া বলিলেন--অদৈতপ্রভুই তাঁহার অবতারের মূল 
কারণ ; তাহা হইতেই ভক্তগণ উদিত হইয়াছেন। 
তিনিই ভগবান্‌ বিষ্ণুর উপাদান-কারণ-প্রকাশ ; 


১০১৯ 


প্রভু বলে,__“তোহারা বালক শিশু মোর । 

এতেকে সকল ক্রোধ দূর গেল মোর ৷৷ ২৯৩ ॥ 
মহাপ্রভুর তদ্বৈত-তত্্ব-কথন ও তৎসহ 

আত্মতত্ব-প্রকশ-_ 

মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন ৷ 

যে মোহারে আনিলেক ভাল্িয়া শয়ন ॥” ২৯৪ ॥ 

প্রভু বলে,_-“অহে শ্রীনিবাস মহাশয় ! 

মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয় ৷ ২৯৫ ॥ 

শুক-আদি করি’ সব বালক উহার ৷ 

নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার ৷৷ ২৯৬ ॥ 

অদ্বৈতৈর লাগি’ মোর এই অবতার । 

মোর কর্ণে বাজে আসি’ নাড়ার হুঙ্কার ॥ ২৯৭ ॥ 

শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে | 

জাগাই’ আনিল মোরে নাড়ার হঙ্কারে ॥” ২৯৮॥ 

শ্রীবাসের ক্ষমা-ভিক্ষা__ 

স্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত ৷ 

প্রভু-বাক্য শুনি’ হৈল অতি হরষিত ॥ ২৯৯ ৷৷ 

মহাভয়ে কম্প হই বলেন শ্রীবাস ৷ 

“অপরাধ করিলু' ক্ষমহ মোরে নাথ ॥ ৩০০ ॥ 

প্রভুর বাক্যে শ্রীবাসের অদ্বৈত-পদে দৃঢ়তরা নিষ্ঠা 

তোমার অদ্বৈত-তন্ত্ব জানহ তুমি সে। 

তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে ॥ ৩০১॥। 

আজি মোর মহাভাগ্য সকল মলল ৷ 

শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল ৷৷ ৩০২ ॥ 

এখনে লে ঠাকুরালি বলিয়ে যে তোমার ৷ 

আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার ৷৷ ৩০৩ ॥ 

এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে । 

মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতৈ ॥ ৩০৪ ॥ 


টি 1494 উস ৫-১--১৯৯২৯- এ ৯৪ 
সুতরাং বিষ্ণুর সহিত অদ্বয়জ্ানে অবস্থিত, ভক্ত- 


পর্য্যায়ের কেহ নহেন ৷ বহির্জগতের বিচারে অদ্বৈত- 
প্রভুকে ভক্তকোটিতে গণনা করিতে হইবে না__ইহা 
শ্রীবাস শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্যে বুঝিয়া বলিলেন_-আজ 
হইতে আমি অদ্বৈতপ্রভুকে বিষ্ুতত্ব মনে করিব। 
সুতরাং মাদকদ্রব্য ও ইন্দ্রিয়তর্পণাণ্দতে আসক্ত জন- 
গণের সমদৃষ্টিতে অদ্বৈতপ্ৰভুকে কখনও জীবপর্য্যায়ে 
গণনা করিব না। “ন প্রারুতত্বমিহ ভক্তজনস্য 
পশ্যেৎ”-_এই বিচারে বিষ্্তত্বে বিকারের সম্ভাবনা 
নাই, জানিব ॥ 


১০২০ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


তথাপি করিব ভক্তি অই্ধিতের প্রতি । ভাগবতীয় ভূগুর উদাহরণ-_ 
কহিলু' তোমারে প্রভু সত্য করি’ অতি ॥”৩০৫৷৷ বৈষ্ণবপ্রধান ভূগু_ ব্রক্মার নন্দন । 
তত অহনিশ মনে ভাবে যঁহার চরণ ।' ৩১৩ ॥ 

তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে ৷ সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পগদাঘ।ত । 

পূর্ব্বপ্রায় আনন্দে বসিল তিন জনে ॥ ৩০৬ ॥ তথাপি বৈষণব-শ্রে্ঠ দেখহ সাক্ষাত ॥ ৩১৪ ॥ 
এ সকল কথা পরমরহস্যময়ী__ SEAN 

নন © GEE GEE প্রসঙ্গে শুনহ ভগবতের আখ্যান । 

ইহার শ্রবণে রুণ দহ জান যে নিমিত্ত ভৃগ্ড করিলেন হেন কাম ॥ ৩১৫ ॥ 


সরস্বতী- তর মহাযজ্ঞ ও পূরাণ-শ্রবণ__ 
পূৰ্ব্ব সরস্বতী-তীরে মহাখামিগণ । 8 
আরস্তিলা মহাযজ্ঞ পূরাণ-শ্রবণ ৷৷ ৩১৬ ॥ 
খাষিগণের পরস্পর শাস্তর-বিচার_ 
সবে শাস্র-কর্তী সবে মহাতপোধন ৷ 


অন্যোহন্যে লাগিল ব্ৰহ্ম-বিচার-কথন '৷ ৩১৭ ॥ 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? - 


ব্ৰহ্মা বিষ্ণ মহেশ্বর-_তিনজন-মাঝে । 


হা'র যেন প্রভাব, যাহার যেন ভক্তি ৷ 

যে বা আগে, যে বা পাছে যা'র যেন শক্তি ॥৩০৮ 

সবার স্বজ্ঞ এক প্রভু গৌর-রায় ৷ 

আর জানে--যে তাহানে ভজে অসমায়াহ্ম ॥৩০৯৷৷ 
বৈষ্ণব-তত্ব জীবের অগম্য-_ 

বিষ্ণতত্ব যেন অভিজ্ঞাত বেদবাণী ৷ 

এই মত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি ॥ ৩১০ ॥ 


অক্ষজজজ্ঞানে সিদ্ধ বৈষ্ণবের বিষম ব্যবহারের কে প্রধান ? বিচারেন মুনির সমাজে ॥ ৩১৮ ॥ 
নিন্দা মৃত্যুর সেতু মতভেদ-__ 

সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার ৷ কেহ বলে,__ব্রক্ষা বড়’, কেহ, ‘মহেশ্বর’ ৷ 

না বুঝি’ নিন্দিয়া মরে সকল সংসার ॥ ৩১১ ॥ কেহ বলে,__€বিষ্কু বড় সবার উপর? ॥ ৩১৯ ৷ 

সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার ৷ পূরাণেই নানা মত করেন কথন । 

সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা-সার ॥ ৩১২ ॥ “শব বড়? কোথাও, কোথাও ‘নারায়ণ’ ৷ ৩২০ 








৩১০। ভগবতৃত্ব-_ সাধারণের নিকট অবিজ্তাত। সূরেশাঃ ৷ বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা ন তৎস্বরাপং 
বেদশাস্ত্র-‘ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি পৃথ্থগীশমানিনঃ ৷৷ তসমান্ন বিস্ময়ঃ কার্যযঃ পুরুষেষ ॥ 
সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততমূ” প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা মহাত্সু। মহাপুরুষভক্তেযু শান্তেষু অমদশিষু ৷ 
তাঁহাকে প্রকাশ করেন । গোরসুন্দরের নিফষপট ভজন- (ভাঃ ৬১৭৩২ ও ৩৫ )! 
প্রভাবে বিষ্ণতত্তের ধারণা হয় ; গোরসুন্দরের কথাই 
বেদবাক্য স্বতন্ত্র বেদবাক্যের বিবর্ত সসীম মানব- ৩১১। ভগবৎসেবাপর ভক্ত ভগবানের বিশ্রপ্ত 
জ্ঞানকে বিচলিত ও বিপৰ্য্যস্ত করে। যেরূপ ভগবানের সেবক । সাধারণ লোক বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া তাহা 
তত্ব অবিজ্ঞাত, তদুপ বৈষ্ণবের তত্ুও সাধারণের বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীমভাগবতের ভূওচরিন্র 
বোধগম্য নহে ৷ বর্ণনে (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ ৮৯ অঃ) কৃষ্ণভক্তের লে।ক।- 

৩১০ । তথ্য-_বুহচ্চ এবি সুক্সষমাচ্চ তীত মর্যযাদা-লঙ্বনের কথা বণিত হইয়াছে । ভূঙও 
তৎ স্ক্মতরং বিভাতি। দৃরাৎ সূদূরে তদিহ স্তিকে ভগবানের বক্ষে পদনিবিষ্ট করিতে শঙ্কিত হন নাই | 
ং গুহায়াম্‌। (মুণ্ডক ৩১৭) ভক্তবসল ভগবান্‌ সাধারণ বিচারে ভূগুকর্ভৃক 
তি মন্যন্তেহ দেশ্যং পরমং সুখম্। (কঠ অবক্তাত হইলেও তদ্দারা ভগুর ভগবৎসেবার অতি 
বৃ ৷ ' বিশ্ৰস্ত-ভাব ও অত্যাসক্তি প্রকটিত হইয়াছে। মূঢ় 
জনগণ তাৎপর্য না বুঝিয়া বিপরীত বুঝিয়া ভূর 
অনুকরণে বিষ্ণু বৈষ্ণবের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিতে 












এ 


অন্তযখণ্ড-নবম অধ্যায় 


ব্রহ্মার মানসপুত্র ভূগুকে খাযিগণ কর্তৃক সন্দেহ- 
ভঙ্জনাথ ভার-প্রদ।ন = 

তবে সব খধিগণ মিলিয়া ভূগুরে । 
আদেশিলা এ প্রমাণ-তত্ত্ব জানিবারে ॥ ৩২১ ॥ 
“ব্রক্মার মানস-পূত্র তুমি মহাশয় ! 
সব্বমতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠ তত্ত্বময় ॥ ৩২২ ॥ 
তুমি ইহা জান গিয়া করিগ্না বিচার ৷ 
সন্দেহ ভঙ্জহ আসি’ আম!’ সবাকার ॥ ৩২৩ ॥ 
তুমি যে কহিবা’ সে-ই সবার প্রমাণ ৷” 

শুনি” ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা-স্থান ॥ ৩২৪ ॥ 

ভুঙুর ব্রহ্মার সভায় গমন-_- 

ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগ্ড মুনিবর ৷ 

দম্ভ করি’ রহিলেন ব্রহ্মার গোচর ॥ ৩২৫ ॥ 
পূত্ৰ দেখি’ ব্ৰহ্মা বড় সন্তোষ হইলা। 

সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা ॥ ৩২৬ ॥ 

ভূগুর ব্রহ্মার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব-প্রদর্শন__ 

সত্য পরীক্ষিতে ভূণ্ড ব্রহ্মার নন্দন । 

শ্রদ্ধা করি’ না শুনেন বাপের বচন ॥ ৩২৭ ॥ 
স্তুতি কি বা বিনয় গৌরব নমস্কার ৷ 

কিছু না করেন পিতা-পুন্রব্যবহার ৷৷ ৩২৮ ॥ 





৩২৮ ৷ ভূগ্ত- ব্রক্মার জ্যেষ্ঠ তনয় হইয়া বিরিঞ্চির 
স্তব, গৌরব-বাক্য বা পাদসম্বাহনাদি কিছুই করিলেন 
না। পত্ৰ হইয়া পিতার গৌরব হানি করা কোনক্রমেই 
কর্তব্য নহে, তথাপি ব্রহ্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব পরীক্ষা করিবার 
জন্য ভণ্ড এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিলেন । উহাতে 
রহ্মা অসন্তুষ্ট হইয়া ভূগকে ভস্মসাৎ করিতে গেলেন । 
এতদ্দারা প্রমাণিত হইল যে, পরম স্বজন ভক্ত ভৃণ্ডর 
মহিমা বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং গুণাবতারের 
মধ্যে ব্রহ্মার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল না৷ ভু স্বয়ংই 
বুঝিতে পারিলেন- ব্রহ্মা সব্বকারণকারণ নহেন, 
ব্ৰহ্মাণ্ডের সষ্টা মাত্র । পরে খষিগণের অনুনয়-বিনয়ে 
ব্রহ্মার ক্রোধ উপশান্ত হইল । অতঃপর ভূ রুদ্রের 
নিকট গমন করিলে রুদ্র আপনাকে শ্ৰেষ্ঠ-জ্ঞানে 
ভূগুকে কনিষ্ঠ জানিয়া ভূণ্ডকে প্রেযালিঙ্গন দিতে 
গেলেন । ভূণ্ড রুদ্রকে ভর্ৎসনা করিলেন । কনিষ্ঠ 
ভণ্ড জ্যে্ঠ তিলোচনকে এ দুব্বিনীত ব্যবহার দেখাইতে 
গিয়া রুদ্রের ক্রোধ উদ্রেক করাইলেন ৷ রচ্দ্ সংহার- 
মন্তিতে ভূগুবধে যত্ববান্‌ হওয়ায় রুদ্রতত্ব বুঝিতে 


১০২১ 


পপপপপপপ্পত্পত তত পপাপাপপাপপপপছে 
অঘ 


ব্রহ্মার ভূ ্তর প্রতি ভীষণ ক্রোধ-__ 

দেখিয়া পুত্রের অনাদর-ব্যবহার । 

ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি-অবতার ॥ ৩২৯ ৷ 

ভূগুর পলায়ন__ 

ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে মন হৈলা । 

দেখিয়া পিতার মৃত্তি ভণ্ড পলাইলা ॥ ৩৩০ ॥ 
সকলের বাক্ ব্রহ্মার ক্রেধ-নিরত্তি_ 

সবে বৃঝাইলেন ব্রহ্মার পা'য়ে ধরি । 

“পূন্রেরে কি গোসাঞি, এমত ক্রোধ করি 2৩৩১ 

তবে পুন্রত্নেহে ব্ৰহ্মা ক্রোধ পাসরিল। | 

জল গাই’ যেন অগ্নি সূসাম্য হৈলা ॥ ৩৩২ ॥ 
ভূগুর কৈলাসে শিবস্থনে গমন ও শিব-পরীক্ষা__ 

তবে ভূণ্ড ব্ৰহ্মারে বুঝিয়া ভালমতে ৷ 

কৈলাসে আইলা ম.হশ্বর পরীক্ষিতে? ॥ ৩৩৩ ॥ 

ভৃগু দেখি’ মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া । 

উঠিলা পাব্বতী-সঙ্গে আদর করিয়া ৷ ৩৩৪ ॥ 
জ্যেষ্ঠ-ভাই-গৌরবে আপনে ভ্রিলেচন । 
প্রেম-যোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন ॥ ৩৩৫ ॥। 

ভূগুর কৌতুকমূখে শিব-পরীক্ষা__ 
ভৃগু বলে,__-“মহেশ, পরশ নাহি কর। 
যতেক পাষণ্ডবেশ সব তুমি ধর ॥ ৩৩৬ ॥ 


ভূগুর বিলম্ব হইল না। তদনন্তর ভূণ্ড ক্ষীরসাগরে 
গিয়া লক্মমী-সেবিত চরণ শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পাওয়া মাত্রই 
ভগবান্‌ বিষ্ণুকে পদাঘাত করিলেন। ভগবান্‌ তৎ- 
ক্ষণাৎ উঠিয়া ব্রহ্মার ও রুদ্রের বিচারের নায় ক্রুদ্ধ 
ত হইলেনই না বরং তৎপরিবর্তে অত্যন্ত প্রসন্নভাবে 
ভূঙকে সসন্্রমে নমস্কার করিলেন এবং আত্মদোষ- 
ক্ষালন করাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্‌ 
ভূগুকে আরও বলিলেন_তাহার সেবিকা লক্ষ্মী যে 
বক্ষে স্থান পাইয়াছেন, সেই বক্ষেই তিনি ভক্তবরের 
পদ ধারণ করিলেন । বিশ্রন্ত-বিচারে অনুরাগপথের 
নৈপণ্য প্রদর্শন-লীলা মূঢ়সমাজে বিভিন্নভাবে চিত্রিত 
হয়। কিন্ত সুচতুর ভক্তগণ আত্মদৈন্য জ্ঞাপন করিয়া 
ভগবৎ্প্রীতি ও ভক্তগণের পরম চাতুর্য প্রকাশ করেন । 
এজন্যই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-_যিনি ভক্তিকল্পর্ক্ষের 
প্রেমাস্কুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তাহার রচিত শ্লেকে জানিতে 
পারি, কাষক্রোধাদির বশ থাকা-কালে সেঝবিমুখতা 
বর্তমান থাকে ৷ কুষ্ণসেবা লাভ করিলেই মানবগণের 
কামন্রেধাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ ঘটে । 


১০২২ 


ভূত, প্রেত, পিশ।চ-_অস্প্শ্য যত আছে। 
হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে ॥ ৩৩৭ ॥ 
যতেক উৎপথ সে তোমার ব্যবহার ৷ 
ভঙ্গমাস্থি-ধারণ কোন্‌ শাস্ত্রের আচার ৷ ৩৩৮ ॥ 
তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায় ৷ 
দূরে থাক, দূরে থাক, অয়ে ভূতরায় ! ৩৩৯ ॥ 
পরীক্ষা নিমিত্তে ভৃগু বলেন কৌতুকে । 
কভু শিবনিন্দা নাহি ভূগুর শ্রীমূখে ॥ ৩৪০ ॥ 

ভৃগুর প্রতি শিবের মহান্রোধ ও 

ভ্রিশূল-উত্তেলন-_ 
ভূগুবাক্যে মহাক্রোধে দেব ভ্রিলোচন । 
ভ্রিশূল তুলিয়া লইলেন সেইক্ষণ ৷৷ ৩৪১ ॥ 
জোঠ-ভাই-ধন্স পাসরিলেন শঙ্কর ৷ 
হইলেন যেহেন সংহার-মৃতিধর ৷৷ ৩৪২ ॥ 
পাব্বতীর নিবারণ-_ 

শূল.তুলিলেন শিব ভূগুরে মারিতে ৷ 
আথেব্যথে দেবী আসি’ ধরিলেন হাতে ॥ ৩৪৩ ॥ 
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী । 
“জোষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু, এত ক্রোধ করি 2৩৪৪ 

ভূগুর বৈকুণ্ঠে বিষ্তুর নিকট গমন-_ 
দেবীঝক্যে লঙজ্জ।.পাই” রহিলা শঙ্কর । 
ভূগুও চলিলা শ্রীবৈকুষ্ঠ__ক্ুষ্ণঘর ॥।-৩৪৫ ৷৷ 
শ্রীরত্রখঘ্টায় প্রভু আছেন শয়নে । 
লঙ্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে ॥ ৩৪৬ ॥ 

ভুগুর বিষ্ণুবক্ষে পদ1ঘাত-_ 

হৈনই সময়ে ভৃগু আসি’ অলক্ষিতে ৷ 
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে ॥ ৩৪৭ ॥ 


বিষ্ণুকুভুক লক্ষমীসহ নিজভক্তরাজ ভূগুর সেবা ও 
ক্ষমা প্রার্থনা__ 


ভূণ্ড দেখি’ মহাপ্রভু সন্্রমে উঠিয়া ৷ 
নমদ্করিলেন প্রভু মহা-প্রীত হৈয়া ॥ ৩৪৮ ॥ 


ন নন্দন ভূ ক্ষু্ জীব hs 
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শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভূগুর চরণ ৷ 
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন ॥৷ ৩৪১৯ ॥ 
বসিতে দিলেন আনি’ উত্তম আসন । 
শ্রীহৃস্তে তাহান অজে লেপেন চন্দন lh ৩৫০ || 
অপরাধিপ্রায় যেন হইয়া আপনে । 
অপরাধ মাগিশ্না লয়েন তী'র স্থানে ॥ ৩৫১ ॥ 
“তোমার শুভ-বিজয় আমি না জানিএা । 
অপরাধ করিয়াছি, ক্ষম মোরে ইহা ৷৷ ৩৫২ ॥ 

ভক্তের পাদোদক মলিনতীর্থের তীর্থতা- 

সম্পাদক 

এই যে তোমার পাদোদক পৃণ্যজল । 
তীথেরে করয়ে তীর্থ হেন সূনিন্মল ৷৷ ৩৫৩ ॥ 
যতেক ব্ৰহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে ৷ 
যত লোকপাল সব আমার সহিতে ৷ ৩৫৪ ॥ 
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র । 
অক্ষয় হইয়া রহ তোমার চরিত্র ॥ ৩৫৫ ॥ 


বৈষ্ণব-মহিমা প্রচারার্থ ভগবানের নিজবক্ষে 
বৈষ্ণবচরণ চিহ্নধারণ_ 
এই যে তোমার শ্রীচরণ-চিহ্নধূলি ৷ 
বক্ষে রাখিলাঙ আমি হই’ কুতুহলী ৷৷ ৩৫৬ ॥ 
লক্ষ্মী-সন্পে নিজবক্ষে দিল আমি স্থান ৷ 
বেদে যেন শ্রীবৎস-ল।ঞ্ছন' বলে নাম” ॥ ৩৫৭॥ 
ভূণ্ডর বিজ্ময়__ 
শুনিয়। প্রভুর বাক্য, বিনয়-ব্যবহার । 
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-_সকলের পার ॥৩৫৮৷৷ 
দেখি' মহা-খষি পাইলেন চমৎকার ৷ 
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর ॥ ৩৫৯ ৷ 
ভূও কুষ্ণপ্রেরণায়ই এই কার্য করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন__ 
যাহা করিলেন সে তাহান কর্ম্ম নয় । 
আবেশের কম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩৬০ 1 


শ্রীশক্করাচার্যয-_রুদ্রের আবেশাবতার; শ্রীভূগু-শ্রীব্যাস- 


দেবও বিষ্ণুর আবেশারতার। অধস্তন খাষিগণও 
ব্রহ্মার আবেশাবতার ৷ সুতরাং ভগবান্ই আবিষ্ট 
হইয়া বিভিন্ন লীলাপ্রদর্শনকল্পে প্রয়োজক-কর্তুরাপে 





অন্ত্যথণ্ত-_নবম অধ্যায় 


১০২৩ 


ভক্তিরসে পূর্ণ হই’ লাগিলা নাচিতে ॥ ৩৬১ ॥ 
ভূগুর অঙ্গে স'ত্তবিকবিকার প্রকাশ 

হাসা, কম্প, ঘঙ্ম, মৃচ্ছা, পূলক, হুঙ্কার । 
ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ব্রহ্মার কুমার ॥ ৩৬২ ॥ 

কৃষ্ণই পরমেশ্বর ও সব্বকারণ-কারণ-_ 
“সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবার জীবন ৷” 
এই সত্য বলি' নাচে ব্রহ্মার নন্দন ॥ ৩৬৩ ॥ 
দেখিয়া ক্লষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যবহ।র । 
প্রেমভক্তি ঘে কোথাও না সম্ভবে’ আর ॥৩৬৪৷৷ 
ভক্তিজড় হৈলা, বাক্য না আইসে বদনে ৷ 
আনন্দাশ্তধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে ॥ ৩৬৫ ॥ 

ভূণ্ডর খাষি-সভায় প্রত্যাগমন ও 

সব্বরৃভ।ত্ত বর্ণন__ 

সব্বভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমপিয়া ৷ 
পুনঃ মুনি সভামধ্যে মিলিলা আসিয়া ৷৷ ৩৬৬॥। 
ভূণ্ড দেখি’ সবে হৈলা আনন্দ অপার । 
“কহ ভূ ক।'র কোন্‌ দেখিলে ব্যবহার ॥ ৩৬৭॥ 
তুমি ঘে-ই কহ, সে-ই সবার প্রমাণ ৷” 
তবে সব কহিলেন ভূগড ভগবান্‌ ৷৷ ৩৬৮ ॥ 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনের ব্যবহার ৷ 
সকল কহিয়া এই কহিলেন সার ৷৷ ৩৬৯ ॥ 


ভ্রিসত্য করিয়া ডুগুর ব্রহ্মা ও শিবকে কৃষ্ণের 
নিত্য অধীতত্ব স্থাপন 


“সব্বশ্রেঠ- শ্রী;বকুগ্ঠনাথ নারায়ণ । 

সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন ॥ ৩৭০ ॥ 

সবার ঈশ্বর ক্লুষ্ঃ-__জনক সবার ৷ 

ব্ৰহ্মা, শিব করেন যাহার অধিকার ॥ ৩৭১ ॥ 

সব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণের ভজনই নিঃশংসয়িত শ্রোত 
সিদ্ধাত্ত__ 

কত্তা-হর্তা-রক্ষিত।া সবার নারায়ণ । 

নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাহার চরণ ৷ ৩৭২। 


মধুর-রসে ভগবানের বিশ্রস্ত-সেবা যাহারা আলোচনা 


করিয়াছেন, তাঁহারাই ভূগচরিন্র বুঝিতে পারেন! 
৩৬২-৬৩ । ভূণ্ডমুনির সাত্বিক বিকারই ভক্তি- 


রসের জ্ঞাপক ৷ “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহঃ ! অনাদিরাদির্গে'বিন্দঃ সৰ্ব্বকারণকারণম্” ॥ 
__ এই পরমসত্যবাণী গান করিতে করিতে ভূও খাষি- 
গণের প্রতি অনুকষ্পা প্রদর্শন করিলেন । 


ধৰ্ম্ম, জ্ঞান, পৃণ্যকীত্তি, এশ্বরয।, বিরক্তি । 
আত্ম-শ্রেষ্ঠ মধ্যম যাহার যত শক্তি ॥ ৩৭৩ ॥ 
সকল কৃষ্ণের, ইহা জানিহ নিশ্চয় । 
অতএব গাও ভজ ক্.স্কর বিজয় ৷” ৩৭৪ ॥ 
সেই কৃষ্ণই সাক্ষাৎ চৈতনা ভগবান্‌__ 
সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ _টৈতন্য ভগবান্‌। 
কীর্তনবিহারে হইয়াছেন বিদ্যমান ॥ ৩৭৫ ॥ 
ভূগুর বাকো খধযিগণের সংশয়-ছেদন-_ 
ভূগ্ডর বচন শুনি’ সব খষিগণ । 
নিঃসন্দেহ হৈলা, “সব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ? ॥ ৩৭৬ 
ভূগুরে পূজিয়া বলে সব খধষিগণ ৷ 
“সংশয় ছিণ্ডিলা তুমি ভাল কৈলা মন 0) ৩৭৭॥ 
স্বতন্ত্র পরমেশ্বর কৃষ্ণের ভজন ও ব্রহ্ম-শিবাদি 
দেবকে সন্ম।ন-দান-_ 
কৃষ্ণভক্তি সবে লইলেন দুঢ়-মনে ৷ 
ভক্ত-রূপে ব্রহ্মা-শিব পূজেন যতনে ৷৷ ৩৭৮ ॥ 
সিদ্ধ বৈষ্ণবের বিষম ব্যবহার অবোধ ও 
অগম্‌)-_ 
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার । 
কহিলাঙ, ইহা বুঝিবারে শক্তি ক।'র ॥ ৩৭৯ ॥ 
পরীক্ষিতে” কর্ম কি না ছিল কিছু আর । 
তার লাগি করিলেন চরণ-প্রহার ৷৷ ৩৮০ ॥ 
স্থস্টিকর্তা ভূগুদেব ঘা'র অনুগ্রহে ৷ 
কি সাহসে চরণ দিলেন লে হৃদয়ে ৷ ৩৮১ ৷ 
“অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যবহার ৷’ 
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥ ৩৮২ ॥ 
কৃষ্ণ নিজ-মহিমা ও ভক্ত-মহিমা প্রকাশার্থে ভৃগুর হৃদয়ে 
প্রেরণাদ্বারা নিজবক্ষে পদাঘাত করাইয়াছেন_ 
মূলে ক্ষণ প্ৰবেশিয়া ভূগ্ুর দেহেতে ॥ 
করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে ॥ ৩৮৩ ॥ 
জ্ঞানপৃবর্ব ভূর এ কর্ম্ম কভু নয় ৷ 
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয় ৷৷ ৩৮৪ ॥ 


৩৭৩-৩৭৭ ৷ তথ্য-_ভাঃ ১০:৮৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 


৩৭৮। তথ্য_ইথ্ং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং 
সংশয়নুত্তয়ে । পূরুষস্য পদাভ্তোজ-সেবয়া তদ্গতিং 
গতাঃ ৷৷ (ভাঃ ১০৷৮৯'১৯ ), যদচ্চিতং ব্ৰহ্মভবা- 


দিভিঃ সূরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ। 
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে যদ্গোপিকানাং কুচকুক্কু- 
মাক্কিতম্‌ 1 (ভাঃ ১০।৩৮৮ )। 











১০২৪ 


ব্রহ্মা ও শিবের স্ব-স্ব প্রভু পরমেশ্বর কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ তব 
শ্রবণার্থে ভূগুর প্রতি ভ্রোধ-লীলা-_ 

বিরিঞ্ি-শঙ্কর বাড়াইতে ক্বষ্ণচজয় ৷ 

ভূগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয় ৷৷ ৩৮৫ ৷৷ 
কৃষ্ণের ভক্ত-জয়বদ্ধন-লীলা__ 

ভক্ত সব যেন গায় নিত্য ক্ষ্ণজয় ৷ 

ক্বষ্ণ বাড়ায়েন ভক্তজয় অতিশয় ॥ ৩৮৬ ॥ 

মহাভাগবত বৈষ্ণবের দুরাচারের ন্যায় আচরণ ও 

বিষম বাবহার দর্শনে অক্ষজ বিচারে নিন্দা 
অমাজ্জীনীয় অপরাধ 


অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি" ব্যবহার ৷ 
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার ৷৷ ৩৮৭ ॥ 
অধমজনের যে আচার, যেন ধর্ম । 
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম ৷ ৩৮৮ ॥ 

কেবল কৃষ্ণক্ূপায় মহ।ভাগবতের আচরণের 

মন্ম অধিগম্য হয় 

ক্ৰষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে । 
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে ৷৷ ৩৮৯ ৷৷ 





৩৮৩ । ভূগুশরীরে ভগবান প্রবেশ করিয়া ভক্তি- 
মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য এরূপ অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন। ভূগুর মর্য্যাদা-জ্ঞান থাকাকালে কখনও 
এরূপ অনুষ্ঠান করিতে সাহস হইত না। ভক্তগণের 
জয় বিঘোষিত করিবার জন্যই ভগবান্‌ এরূপ লীলা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

৩৮৭। তথ্য-অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে 
মামনন্যভাক্‌। সাধূরের স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি 
সঃ). (গীতা ৯৩০) দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ 
দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভজজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাস্তসাং 
ন খলু বুদ্বুদফেনপক্কেব্র ক্মদ্ৰবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ন্মেঃ॥। 
( শ্ৰীউপদেশামবত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ) ৷ 

৩৮৮ ৷ মূৰ্খ অনধিকারী ব্যক্তি বৈষ্ণবের সহিত 
অবৈষ্ণবের সমদুষ্টিফলে নরকে গমন করে। তাহারা 


শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


হা হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি £ 
সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার । 
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার ॥ ৩৯০ ॥ 
অজ্ঞ হই’ লইবেক ক্বষ্ণের শরণ । 
সাবধানে শুনিবেক মহাত্ত-বচন ॥ ৩৯১ ॥ 
তবে ক্বষ্ তা'রে দেন হেন-দিব্যঘতি । 
সব্বন্র নিস্তার গায়, না ঠেকয়ে কতি ৷ ৩৯২ ॥ 

শ্রদ্ধায় চৈতন্যচরিল্র শ্রবণই নিস্তারের 
উপায়__ 

ভক্তি করি’ যে শুনে চৈতন্য-অবত।র । 


সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার ৷৷ ৩৯৩ ॥ 
উপসংহার 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ 
ব্নন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ৷৷ ৩৯৪ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্তাথণ্ডে 
অদ্ৈতমহিমা-বর্ণনং নাম 
নবমোহধ্যায়ঃ । 





অপরাধ না করিয়া অপরাধ হইতে দূরে থাকেন ৷ 


৩৮৯1 তথ্য-_-সাধবো হাদয়ং মহ্যং সাধূনাং 
হাদয়ভ্তহম। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যা 
মনাগপি ৷৷ (ভাঃ ৯1৪৬৮) । 

৩৯০। তথ্য__বিষ্ণভক্তমথায়াতং যো দৃষ্ট্া 
সুমুখঃ প্রিয়ঃ। প্রণামাদি করোত্যেব বাসুদেবে যথা 
তথা । স বৈ ভক্ত ইতি জ্ঞেয়ঃ স পূনাতি জগন্রয়ম্‌। 


প্রথাম- 
(হঃ ভঃ 


রুক্ষাক্ষরা গিরঃ শ্ণুন্‌ তথা ভাগবতেরিতাঃ। 
পৃর্বকং ক্ষান্তা যো বদেদ্ৈবো হি সঃ ৷৷ 
বিঃ ১০।৩২)। 

৩৯২ । যাহারা সাবধানে শ্ত্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে 
না ও ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র বুঝিতে পারে না, 
তাহাদের অমঙ্গল লাভ ঘটে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্‌- 
ভক্তকে ভগবান্‌ দিব্যবৃদ্ধি প্রদান করেন, তাঁহাদের 
কোন অমঙ্গল লাভ ঘটে না । বিপত্প্রতিম ব্যাপার- 
সমূহ উপস্থিত হইলেও তাহাদের অমঙ্গল-লাভ ঘটে না। 

নানাধিক ষঞ্ঠি বৎসর পূর্ব শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী 


হটাত প্রতিও শ্রীকৃষ্ণ এরূপ রুপা-পরীক্ষা-লীলা 


পা £ 





দশম অধ্যায় 


দশম অধ্যায়ের কথাসার 


এই অধ্যায়ে শ্রীঘ্বরূপদামোদর ও জ্রীপরমানন্দ- 
পুরীর মহিমা, গদাধর পণ্ডিতের পূনর্ব্বার পৃশুরীক 
বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্রপ্রহণ, মহাপ্রভুর গদাধরের 
নিকট ভাগবত-শ্রবণ এবং ওড়ন-ষচ্ঠীতে জগন্নাথের 
সেবকগণ জগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত বস্ত্র পরিধান 
করান বলিয়া বিদ্যানিধি-কর্তুক জগন্নথ-সেবকগণের 
আচারনিন্দা ও স্বপ্নে জগন্নাথ-বলরামের বিদ্যানিধির 
গণ্ডে চপেটাঘাত প্রভৃতি প্রসঙ্গ বণিত হইয়াছে । 

একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্্য শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ 
দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীমহা- 
প্রভু অদ্ৈতাচার্য্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, 
তিনি শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শন করিবার পর পাঁচ সাত 
বার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন । ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু রহস্য 
করিয়া বলিলেন যে,_-অদৈতাচার্য্য এখানে পরাজিত ; 
কারণ, প্রদক্ষিণকালে যতক্ষণ ভগবানের প্ৃষ্ঠদেশের 
দিকে যাওয়া যায়, ততক্ষণ শ্রীমূখদর্শনে বাধা হয়, 
কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু যতক্ষণ ধরিয়া জগন্নাথ দর্শন করেন, 
ততক্ষণ তাহার চক্ষু নিমেষকালের জন্যও আর কোন 
দিকে পতিত হয় না, সব্ব্বন্র শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখচন্দ্র 
দর্শন করেন। মহাপ্রভুর নিকট অদ্বৈতাচায্য পরাজয় 
স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, এক মাত্র শ্রীমন্মহা- 
প্রভুই এরূপ কথার মর্ম । একদিন পৃণ্ডরীক-শিষ্য 
গদাধরপণ্তিত দীক্ষামন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া 
মহাপ্রভুর নিকট জানাইলেন এবং প্রভুর নিকট দীক্ষা- 
মন্ত্র শ্রবণ করিতে চাহিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিতকে 
্রীপৃণ্তরীক বিদ্যানিধির নীল/চল-গমন-কাল পর্যন্ত 
অপেক্ষা করিতে বলিলেন ৷ মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতের 


জয়কীর্তনমুখে মঙ্গলাচরণ__ 
জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবৎসলাঞ্ছন । 


নিকট শ্রীমভভাগবত শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং 
প্রহলাদচরিত্র ও ধ্রুবচরিত্র শতারৃত্তি করিয়া শ্রবণ 
করিলেন। এদিকে গদাধরের ভাগবতপাঠ ও স্বরূাপ- 
দামোদরের কীত্বনশ্রবণে মহাপ্রভুর যুগপৎ অষ্টসাত্বিক 
বিকার উদিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী পার্যদগণের 
মধ্যে শ্রীস্বরাপদামোদর ও শ্রীপরমানন্দপুরীই প্রধান ও 
প্রভুর নিত্যসঙ্গী। একদিন মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কৃপ- 
মধ্যে পতিত হইলে অদ্বৈতাচায্যাদি ভক্তগণ প্রভুকে 
উত্তোলন করিলেন। নীলাচলে পুণুরীকের আগমন 
হইলে মহাপ্রভুর প্রেমন্রন্দন উত্থিত হইল, গদাধর 
পূনরায় বিদ্যানিধির নিকট হইতে মন্ত গ্রহণ করিলেন। 
ওড়ন-ষ্ভী-যান্রা-উপলক্ষে জগন্নাথের সেবকগণ 
শ্রীজগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত কাপড় পরিধান 
করাইতেন; পৃগুরীক জগন্নাথের সেবকগণের এরূপ 
আচারের নিন্দা করিলে স্বরূপদামোদর ঈশ্বরের আচার 
লৌকিক স্মৃতির শাসনাতীত জানাইলেন, তথাপি 
বিদ্যানিধির তাহাতে সন্তোষ না হওয়ায় জগন্নাথ 
বলরাম স্বপ্নে বিদ্যানিধির গণ্ডে চপেটাঘাত প্রাদান- 
লীলার দ্বারা কম্ম্রজড়স্মার্তবাদিগণকর্তৃক হরিসেবক- 
গণের আচার-নিন্দার দুর্ব্বদ্ধি নিরাস করিলেন । 
ভগবান্‌ তাহার চিহ্নিত প্রিয়বর্গকেই স্বপ্নে প্রসাদ 
বিতরণ করেন । বিদ্য।নিধি দামোদরের নিকট স্বপ্ন- 
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে উভয়ের মধ্যে রহসা হইল ৷ 
বিদ্যানিধিকে মহাপ্রভু “বাপ” বলিয়া সম্বোধন করি- 
তেন, বিদ্যানিধির গঙ্গ।ভক্তি অকৃত্রিম ও অতুলনীয় ৷ 


(গোঃ ভাঃ ) 


শিষ্টজনপ্রিয় ও দুষ্টজনকাল গোরগোপাল_ 
জয় সংকীর্তনপ্রিয় গৌর।জগোপাল । 
জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল ॥ ২ | 


জয় শচীগর্ভরত্র ধর্মাসনাতন ৷৷ ১1) 
পৌটীয়ভাষ্য 


__শ্রীনারায়ণ শ্ীগৌরাভিন্ন 


১7 শ্রীবংসলাঞ্ছন, 
[ক্তা বলিয়। মুক্ত 


তত্ব; তিনি নিত্যধর্মের একমাত্র ভে 


সনাতন ॥ 
--১২০ 


'গৌরাঙ্গগোপাল* বলা হয় । 
শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্য । অচ্চন ও ধ্যানাদি 


ই। শ্রীগৌরসুন্দরই কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া তাহাকে 
কৃষ্ণকথা কীর্তন করাই 


১০২৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত 


চি 
ATAU OA IAEA UU UU UU UU ও ই ধৃ 
ভজগোচ্ভীসহিত গৌরা্ জয় জয় । সন্তেঘে বলেন প্রভু একহত ও আচার্য ! 
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥ কোথা হৈতে আইলা, করিয়া কোন্‌ কাষ্য 2 ৭ 3 
বি রি অদ্বৈত বলেন-_-“দেখিলাঙ জগন্নাথ ৷ 
নাসিরূপে -নায়কের বিল।স-_ 
লি তবে আইলাঙ এই তোমার সাক্ষাত ৷? ৮] 
হেনমতে বৈকুষ্ঠন।য়ক ন্যাসিরূপে ৷ নী 
প্রভু বলে__“জগনাথ-শ্রীমূখ দেখিয়া ৷ 
বিহরেন ভক্তগোচ্ভী লইয়া কৌতুকে ॥ ৪ ॥ = 
তবে আর কি করিলা, কহ দেখি তাহা ॥৮ ৯॥ 
জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ-প্রসঙ্গে শ্রীঅ্ৈত ও শ্রীগৌরসুন্দরের রহস্য- অদ্বৈত বলেন-_-“আগে দেখি’ জগন্নাথ ৷ 
লীলা-মূখে অনুক্ষণ কুষ্ণানূসন্ধান-চৈজ্টা-শিক্ষাদ।ন-__ তবে করিলাঙ প্রদক্ষিণ গীঁচ সাত ৷” ১০ ॥ 
একদিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে ৷ ‘প্রদক্ষিণ’ শব্দে প্রভুর গৃঢ়হাসা-লীলা ও অদ্বৈতের l 
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইল সম্মুখে ॥ ৫ ৷৷ পরাজয়-বর্ণন__ রা 
বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি? । ‘প্রদক্ষিণ’ শুনি" প্রভু হাসিতে লাগিলা । | 
হাসি অছৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি ॥ ৬ ॥ হাসি’ বলেন প্রভু “তুমি হারিলা হারিলা ॥৮১১॥ 
ক্রিয়া ভগবস্তাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে অসমর্থ বর্ততে ভবে ॥ বৃহনারদীয়ে যমভগীরথসম্বাদে-_ | 


বলিয়া অঙ্কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা। সেই সঙ্কীর্তনই অভিধেয়- প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাৎ যো বিষ্ণোর্মনূজেশ্বর ৷ সবর্বপাপ- 
পর্যায়ে সব্বশ্রেষ্ঠ ; এজন্য শ্ৰীকৃষ্ণচন্দ্ৰ তাহার শ্রীগৌর- বিনি্থ্তো দেবেন্দরত্বং সমগ্নতে । তন্রৈব প্ৰদক্ষিণ- 
লীলায় “সঙ্কীর্তন-প্রিয়” বলিয়া সংজ্িত। তিনি মাহাত্ম্য সুধর্মোপাখ্যানারভ্তে--ভক্ত্যা কুব্বন্তি যে 
যাবতীয় শিষ্টজনের পরমারাধ্য ৷ তীহাকে যাহাদের বিষ্ণোঃ প্রদক্ষিণচতুষ্টয়ম্‌ ॥ তেইপি যান্তি পরং স্থানং 
প্রিয়বোধ নাই, তাহারাই অশিষ্ট । দুষ্ট ভোগী ও সবর্বলোকোত্তমোত্তমিতি 1 তৎখ্যাতং যৎ সধরন্মস্য 
দুৰ্ব্বদ্ধি ত্যাগী-_-উভয়েরই তিনি যমসদৃশ ৷ পৃর্বস্মিন্‌ গৃধ্জন্মনি কৃষ্ণপ্রদক্ষিণাভাসান্মহাসিদ্ধিরভূ- 
১০ তথ্য-_অথ প্রদক্ষিণা_ততঃ প্রদক্ষিণাং দিতি অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধং_বিফুস্মৃতৌ_ 
কু্য্যাৎ ভজ্যা ভগবতো হরেঃ। নামানি কীর্তয়ন্‌ একহত্ত প্রণামন্চ একা টব প্রদক্ষিণা। অকালে 
শক্তো তাঞ্চ সাল্টাঙ্গবন্দনাম্‌ ॥ প্রদক্ষিণাসংখ্যা_ দশনং ভিত হি, ভি 
নারসিংহে--একাং চণ্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাদ্বি- পরতো নৈব সূর্যাস্যৈব প্রদক্ষিণাং ৷ কু্দ্রমরিকা- Ld 
নায়কে ৷ চতত্রঃ কেশবে দদ্যাৎ নিবে ত্বদ্ধপ্রদক্ষিণাম্‌ ॥ রাপাং বৈমূখ্যাপাদনীং প্রভৌ ॥ ES 
অথ প্রদক্ষিণমাহাত্যং__বারাহে_প্রদক্ষিণাং যে ন কর্তব্যং বিমূখত্বাচ্চ কারণাৎ ৷৷ (হঃভঃবিঃ৮৷ 
কুব্বস্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা। ন তে যমপূরং যান্তি ১৮১- ১৮২, ১৮৪-১৮৯ ) ৷ 
যান্তি পূণ্যকৃতাং গতিমৃ্‌ ৷৷ তন্রৈব চাতুৰ্্মাস্যমাহাত্ঘয_ ১০। অনুবাদ--অনন্তর প্রদক্ষিণ-বিধি-সম্বন্ধে 
চতু্্বারং ভ্রমীভিন্ত জগত সর্ব্বং চরাচরম্। জ্রান্তং আলোচ্য__-ভক্তিসহকারে ভগবান্‌ শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ 
ভবতি বিপ্রাগ্র্য ততীর্থগমনাধিকম্‌ ॥ তন্রৈবান্যন্র- করিতে করিতে তাঁহার নামকীর্তন ও সামর্থ্যানুযায়ী 
প্রদক্ষিণন্ত যঃ কুৰ্য্যাৎ হরিং ভক্ত্যা সমন্বিতঃ। হংস- সাম্টাঙ্গে দণ্ডবন্নতি করিবে । শ্রীন্সিংহপুরাণোক্ত 
_ যুক্তবিমানেন বিষ্লোকং স গচ্ছতি ॥ নারসিংহে-_- প্রদক্ষিণ-সংখ্যায় কথিত হইয়াছে, চণ্ডীকে একবার 
টা প্রদক্ষিণেন চৈকেন দেবদেবস্য মন্দিরে । ক্ুতেন যং মাত্র, প্রভাকরকে সপ্তবার, গজাননকে বারল্রয়, কেশব- 
Y ত্চ্ছ ষ ন্পাত্মজ ils গ্ুথী, প্রদক্ষিণফলং  বারচতুষ্টয় ও মহেশকে অর্দবার প্রদক্ষিণ করিবে ৷ 
রং ক্র অন্য চ-  ব্ররাহপুরাণে প্রদক্ষিণ-মাহা'আ্য উক্ত আছে, ভক্তিপৃত- 
চিত্তে পি কারা ব্যক্তিগণের গতি 


হা, 











অন্তযথশু-_-দশম অধ্যায় 


আঢায্যের কৌতুহল দি 
তাচ।র্ঘ্য বলেন--“কি সামগ্রী হারিঝারে । 
লক্ষণ দেখাও, তবে জিনিহ আমারে ৷? ১২ ॥ 
প্রভু-কর্তক আচার্যের পরাজয়ের কারণ-বাাখাা__ 
প্রভু বলে, সামগ্রী শুনহ হারিবার । 
তুমি যে করিল প্রদক্ষিণ-বাবহার ॥ ১৩ | 

প্রদক্ষিণকালে ভগবানের পৃষ্ঠদেশের দিকে 

চলাগ্ন ভগবদ্রর্শনে বাধা_ 
হত-ক্ষণ তুমি পৃ্ঠদিগেরে চলিলা । 
তত-ক্ষণ তোমার যে দন নহিলা ॥ ১৪ ॥ 
মহাভাগবত-লীল প্রভুর অবিরাম অবিচ্ছিমভাবে 

অবর্বভ্র কৃষ্ণ-দর্শন- 

আমি ঘত-ক্ষণ ধরি’ দেখি জগন্নাথ । 
আমার লোচন তার না ঘায় কোথাত ৷ ১৫ ॥ 





বিশ্ব-ব্রন্মাণ্ডের সবর্বন্রই প্রদক্ষিণ হইয়া থাকে । সুতরাং 
এইরূপ বিষ্ণমন্দির-প্রদক্ষিণ-ফল ভীর্থগমনাপেক্ষা 
সব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ । এ গ্রন্থের অপর স্থানের উক্তিতে 
আছে, ভক্তিভারাল্রান্ত-হাদয়ে শ্রীহরিমন্দির-প্রদক্ষিণ- 
দ্বারা মানবগণ হংস-বাহিত-রথারোহণে বৈকুষ্ঠলোক 
গমনে সমর্থ হন। ন্সিংহপুরাণোক্ত শ্লেকে লিখিত 
আছে, হে নৃপাত্মজ ! দেবদেব শ্রীবিষ্ণুমন্দির বারমান্্র 
প্রদক্ষিণ-মাহাত্ময-শ্রবণদারা অবগত হউন, মানবগণ 
অনায়াসে পৃথী-প্রদক্ষিণ-ফল লাভ করিয়া শ্রীতরি- 
পাদপদ্মে অবস্থান করেন! এ বিষয়ে আরও বণিত 
হইখাছে,__এবদ্িধভাবে জ্রীরুষ্ণের সহম্রনাম অথবা 
নামমান্তর-কীর্তন-সহকারে শ্রীহরিমন্দির-পরিন্রুমাকারী 
সপ্তদ্ধীপবতী পৃথিবী-প্রদক্ষিণ বা দানের ফল প্রতি- 
মূহত্তে লাভ করেন। এ সম্বন্ধে হরিভক্তিসূধোদয়ে 
উক্ত আছে,_ প্রথমবার প্রদক্ষিণের পর ভ্রীহরিমন্দির 
দ্বিতীয়বার প্রদক্ষিণ করিলে মানব পুনঃ পুনঃ সংসারা- 
গমন হইতে পরিত্রাণ পান । রৃহন্নারদীয়পুরাণের যম 
ও ভগীরথের প্রসঙ্গ-বর্ণনায় আছে,_বারন্রয় শ্রীহরি- 
মন্দির-প্রদক্ষিণদ্বারা পুরুষ সর্ব্বপাপ-মূক্তাবস্থায 
অনায়াসে দেবেন্দ্রত্বাদি-পদ লাভ করিয়া থাকেন । 
প্রদক্ষিণ-মাহাজ্ম-সম্বন্ধে উক্ত পুরাণের সূধৰ্ম্মো- 
পাখ্যানের প্রারভ্তেই বণিত হইয়াছেন শ্রীবিষণমন্দির 
ভজিভরে চারিবারমান্্র প্রদক্ষিণদ্বারা মানবসকল সৰ্ব্ব- 
লোকোত্রমোত্রম-গতি প্রাপ্ত হইয়া পরম-স্থান লাভ 


কক ককের 


কি দক্ষিণে, কিবা বামে, কিবা প্রদক্ষিণে । 
আর নাহি দেখি জগন্নাথ-মূখ বিনে ৷” ১৬ ॥ 
আচার্যোর পরাজয়-স্বীকার-লীলা-মুখে অঙ্টন ও কীর্জনের 
( ভজনের ) গুঢ়মন্ম শিক্ষাদান__ 
করযোড় করি’ বলে আচার্য গোসাঞি । 
“এ-রূাপে সকল হারি তোমার সে ঠাঞি ॥১৭৷৷ 
গোরসুন্দরই ইহার একমাত্র মন্ম্ভ-_ 
এ কথার অধিকারী আর ভ্রিভুবলে । 
সত্য কহিল।ঙ এই নাহি তোমা" বিনে ॥ ১৮ | 
তুমি সে ইহার প্রভু, এক অধিকারী । 
এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি ॥” ১৯॥ 
বৈষ্ব-বর্গের সন্তোষ ও মঙ্গল-কে।লাহল-_ 
শুনিঞ্া হাসেন সব্ব বৈষ্ণবমণ্ডল । 
“হরি” বলি’ উঠিল মজল-কোলাহল ॥ ২০ ॥ 


করেন। সূধর্ম্মার পৃবর্বতন গৃধুজন্ে শ্রীকৃষ্ণ মন্দির 
প্রদক্ষিণাভাসদ্বারা মহাসিদ্ি-লাভের দৃষ্টান্ত বণিত 
হইয়াছে । আবার প্রদক্ষিণের নিষিদ্ধ বিধিতে বিষ্ঃ- 
সমৃত্যুক্ত বাক্যে আছে,_এক হস্তদারা শ্রীবিষ্ত-প্রণাম, 
একবারমান্র শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির-প্রদক্ষিণ এবং নিষিদ্ধকালে 
শ্রীকৃষ্ঃদর্শনে প্রাক্তন সুকৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় ৷ 
আরও বলা যায়, শ্রীহরি-মন্দিরের সন্মুখে ভ্রমরিকার 
পরিভ্রমণের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রভাকরকে প্রদক্ষিণ 
করিবে না; কারণ, তাহাতে শ্রীভগবানকে পশ্চাভাগ 
পরিদর্শন করান হয় ৷ বৈমুখ্যকারণ-হেতু এঁরাপভাবে 
শ্রীহরিমন্দির প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

১৫। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথের অনুশীলন- 
কালে ভগবানের বদন নিরীক্ষণ করিতেন । শ্রীবিলু- 
মঙ্গল কৃষ্ণকর্ণাসৃত গ্রন্থে মাধুধ্য-বর্ণনে বদন-শোভার 
মধুরিমা কীর্তন করিয়াছেন। সমগ্র বিগ্রহ-মাধুরী 
অপেক্ষা সমগ্র বদন-মাধুরী অধিকতর এবং সমগ্র 
বদন-মাধূরী অপেক্ষা তাঁহার মৃদুহাস্য অধিকতম 
মধুর ! 

শ্রীগৌরসূন্দর ভগবানের অন্যান্য অঙ্গাদি দর্শনা 
পেক্ষা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সমাবিষ্ট মুখমণ্ডলের আকর্ষকত্ব 
বলিয়াছেন এবং ভগবৎপ্রসন্নতা-জাপক তাহার মন্দ- 
হাস্য প্রবলতম.সেবার বিজ্তাপক ও উদ্দীপক! 

শ্রীঅদ্ৈতপ্রভূ শ্রীজগন্নাথদেবের চতুঃপার্থে পাঁচ 
সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন! তাহার লক্ষ্য বস্ত_ 





১০২৮ 


এইমত প্রভুর বিচিন্ত্র সব্বকথা । 

অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সবর্বথা ॥ ২১ ॥ 
প্রভুর নিকট পণ্ডিত গদাধরের পুনদীক্ষা-গ্রহণ-প্রসঙ্গ__ 
একদিন গদাধরদেব প্রভূস্থানে ৷ 

কহিলেন পৃব্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে ৷৷ ২২ ॥ 
“ইচ্টমন্ত্র আমি যে কহিলু কারো প্রতি । 

সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ॥ ২৩॥ 
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পূনব্বার । 

তবে মন-প্রসম্নতা হইবে আমার ॥” ২৪ ৷ 
প্রভু বলে,_-“তোমার ঘে উপদেষ্টা আছে । 
সাবধান_-তথা অপরাধী হও পাছে। ২৫ ॥ 
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণো আমার তোমার ৷ 
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥» ২৬ ॥ 
গদাধর বলে,_“তিহো না আছেন এথা । 
তা'ন পরিবত্তে তুমি করাহু সবর্বথা ৷” ২৭ ॥ 
গ্রদাধর-গুরু বিদ্যানিধির অচিরেই নীলাচলাগমন-বার্তা 

অন্তর্যমি-প্রভু-কর্তৃক গদাধরের নিকট '্জাপন-__ 
প্রভু বলে,_ “তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি ৷ 
অনায়াসে তোমারে মিলিয়া দিবে বিধি 0৮ ২৮। 
সব্ব্বজ্চুড়ামণি-_জানেন সকল ৷ 

“বিদ্যানিধি শীঘ্ৰগতি আসিবে উৎকল ৷৷ ২৯ ॥ 


শ্রীভগবৎকলেবর, কিন্তু শ্রীগৌরসূন্দরের অনৃশীলনীয় 
বন্ত-_শ্রীজগন্নাথদেবের মুখমণ্ডল ৷ সুতরাং শ্রীগৌর- 
সুন্দর অদ্বৈতপ্রভূকে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিলেন । 
জগন্নাথের পশ্চাদুভাগে পরিন্রমা-কালীন অর্ধাংশ 
দর্শন পুষ্ঠদর্শন মাত্র ; কিন্তু সম্মখ-দর্শনে পরস্পর 
দর্শন-বিনিময় ৷ 


২৪1 ভোগময়ী চিন্তা পরিহার করিবার জন্য যে 
শব্দব্রক্ষেের প্রাপ্তি ঘটে, উহাই “মন্ত্র ॥ অশ্রদ্দধান 
ব্যক্তিকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিলে উপদেশকের 
চিত্তে মালিন্য প্রবেশ করে । দিব্যক্তান সঙ্গদোষে নষ্ট 
হইলে পূনরায় দিব্যজ্ঞান সংগ্রহ করা আবশ্যক-_ইহা 
জানিয়া শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামী শ্রীগৌরসূন্দরের 
| তাহাকে, পুনরায় দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ 











শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্যভাগবত 


এথাই দেখিবা দিন-দশের ভিতরে । 
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে ॥ ৩০ ॥ 
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় মোর মনে । 
বুঝিল/ঙ তুমি আকষিয়! আন তা"নে ॥? ৩১ ॥ 
প্রভু-সমীপে গদাধরের ভাগবত পাঠ ও 
প্রভুর প্রেমভাব-__ 
এইমত গ্রভু প্রিয় গদাধর-জে ৷ 
তান মুখে ভাগবত শুনি’ থাকে রঙে ॥ ৩২ ॥ 
গদাধর পড়েন সন্মখে ভাগবত ৷ 
শুনিঞা প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত ॥ ৩৩ ॥ 
প্রহলাদচরিন্র, ধ্ুবের চরিত্র পুনঃ পুনঃ 
সমনো যোগে শ্রবণ-_ 
প্রহল।দ-চরিন্র আর প্রুবের চরিন্র । 
শতান্বতি করিয়া শুনেন সাবহিত ৷ ৩৪ ॥ 
আর কাব্যে প্রভুর নাহিক অবসর ৷ 
নাম-গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর ৷৷ ৩৫ ॥ 
স্বরূপ-দামোদরের উচ্চ-কীর্তন-শ্রবণে মৃত্তিমন্ত সাত্বিক 
বিকারের সহিত প্রভুর নৃত্য ও ভাবাবেশ__ 
ভাগবত-পাঠে গদাধর মহাশয় ৷ 
দামোদরস্বরূপের কীন্তন বিষয় ৷৷ ৩৬ ॥ 





চরিত্র ও ৪র্থ স্কন্ধে ধ্রুবোপাথ্যান বগিত আছে । 
শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামী-_শ্রীমভ্ভাগবতের পাঠক এবং 
শ্রীগোরসুন্দর-_-সেই পাঠের শ্রোতা । তিনি শ্রীগদা- 
ধরের মুখে প্রহলাদ ও ধ্রুবের ভক্ত্যনুশীলন-কথা 
বিশেষ সাবধানে শত শতবার আরুত্তি করিতে করিতে 
শুনিলেন ৷ 


৩৫। শস্ত্রীগৌরসুন্দর অন্য কথা বলিবার পরিবর্তে 
সৰ্ব্বদা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতির 
প্রসঙ্গ শতমুখে বলিতে প্রবৃত্ত ছিলেন । কৃষ্ণের নাম, 
রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিন্ট্য ও লীলার সবর্বদা কথোপ- 
কথন ব্যতীত অন্য বিষয়ে তাহার মনোযোগ দিবার 
অবকাশ ছিল না। 


৩৬1 শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমভাগবত-ব্যাখ্যানে 
পরম নিপুণ ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি অবান্তর 
উদ্দেশ্যের বশবস্তী হইয়া ভোজ্যাচ্ছাদন, গুহ-পালন 
কার্যের উদ্দেশ্যে শ্রীমন্তাগবত পঠন- পাঠন 
ন, তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ- 


এ 
iad 
|| 





অন্ত্যখণ্ডত__দশম অধ্যায় 


১০২৯ 


১৩-০১-০২২২ 


একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণ গায় । 

বিহ্বল হইয়া নাচে শ্ীগোরাজরায় ৷৷ ৩৭ ॥; 

অশৃত, কম্প, হাস্য, মৃচ্ছা, পুলক, হুঙ্কার ৷ 

হত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার | ৩৮ ॥ 

মৃতিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে ৷ 

নাচেন চৈতন্যচন্ড্র ইহা-সবা'-সনে ॥ ৩৯ ৷ 

দামোদরস্থরূপের উচ্চ-সংকীত্তন ৷ 

শুনিলে না থাকে বাহ্য, পড়ে লেইক্ষণ ৷ ৪০ ॥ 

সন্যাসি-পার্ষদগ্রগণ্য দামোদর স্বরূপ ও 

পরমানন্দপূরী-__ 

সন্নযালি-পর্ষদ যত ঈশ্বরের হয় । 

দামোদরস্বরূপ-সমান কেহো নয ৪১ ॥ 

ঘত প্রীতি ঈশ্বরের পূরীগোসাঞিরে ৷ 

দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীতি করে ॥ ৪২ ॥ 
কুষ্ণসঙ্গীত-সম্সাট্‌ স্বরূপদামোদর__ 

দামোদরস্বরূপ-_সঙ্গীত-রসময়্ ৷ 

হাঁ'র ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয় ॥ ৪৩ ॥ 





এই চতুব্বর্গের প্রয়োজন-লাভ-মুখেই সকল চেষ্টা । 
কিন্তু শ্রীগদাধরপণ্তিতের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ বা শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর শ্রীমভ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্তন-_চতুব্বর্গ-লাভের 
প্রয়াসমূলক ছিল না। 


শ্রীদামোদরস্বরূপ সবর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন 
করিতেন । হরিগুণ-কীর্তন বাতীত তাহার আর কোন 
প্রকার চেষ্টা ছিল না। ভক্তিসিদ্ধান্তের একমাত্র 
মালিক শ্রীদামোদরস্বরূপ কাহারও অনুরোধ উপরোধ 
বা কোন মিশ্র বিচারের প্রশ্রয় না দিয়া শুদ্ধ রুষ্ণকীর্তন 
করিতেন । মায়াবাদিগণের মুমৃক্ষা বা গৃহব্রতগণের 
বৃভুক্ষা শ্রীদামোদরস্বরূাপকে ইতর জনসঙ্গে প্রন 
করায় নাই। তিনি একাই শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্ত 
বিনোদন করিতেন । 

৪০1 শ্রীদামোদরস্বরূপের উচ্চ কীর্ভন-শ্রবণে 
শ্রীগীরসুন্দরের বহির্জগবপ্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া কেবল- 
মাত্র শ্রীকুষ্ণনুশীলনই অভিব্যত্ত হইত ৷ 

৪১। তানেকে মনে করেন,_তুর্য্যাশ্রমি-যতিগণ 
রুষ্ক প্রেমনিষ্ ব্রহ্মচারী অপেক্ষা মর্য্যাদা-মার্গে উন্নত 
বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তর । পরমানন্দপুরী প্রমুখ 
সন্ন্যাসিগণের কেহই দামোদরস্বরূপের ন্যায় ভগবৎপ্রিয় 


স্বরাপের আত্মগোপন ও বহির্গুখ-বঞ্চনা__ 
অলক্ষিতরূপ-_ কেহো চিনিতে না পারে । 
কগটির রূপে যেন বূলেন নগরে ॥ 88 ॥ 
কীন্তন করিতে যেন তুম্বরু নারদ । 
একা প্রভু ন।চায়েন_কি আর সম্পদ্‌ ॥ ৪৫ ॥ 
সম্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পান্ত্ ৷ 
আর নাহি, এক পূরীগোসাঞি সে মাত্র ॥ ৪৬ ॥ 
দামোদরস্বরূপ, পরমানন্দপূরী । 
সন্ন্যাসি-পাৰ্ষদে এই দুই অধিকারী ৷৷ ৪৭ ॥ 

প্রভুর অন্তরঙ্গ ও প্রভুর পদাঙ্কানুসরণকারী 
বিপ্রলম্ত চেষ্টাময় স্বরূপদামোদর ও 
পরমানন্দপুরী__ 

নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন। 
প্রভুর ন্্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ৷৷ ৪৮ | 
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্তন ৷ 
ন্যাসি-রূপে ন্যাসি-দেহে বাহ দুই জন ॥৪৯ ॥ 
অহনিশ গৌরচন্দ্র সংকীন্তনরজে ॥ 
বিহরেন দামোদরন্বরূপের সঙ্গে ৷ ৫০ ॥ 





ছিলেন না। 

৪২। শ্রীদামোদরস্বরাপ ভগবান্‌ শ্রীগৌরসূন্দরের 
“দ্বিতীয়-স্বরূপ” বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীপরমানন্দপুরীর 
প্রতি ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দরের যেরূপ মর্ধ্যাদাভাব, 
দামোদরস্বরূপের প্রতিও তাহা কোন প্রকারে নূন নহে। 


881 স্বরূপের রসময় সঙ্গীতে মহাপ্রভুর নৃত্যর 
উদয় হইত। বিভিন্ন সজ্জা পরিধান করিয়া ভ্রমণ 
করিলে যেরূপ সঙ্জাধারীর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় 
পাওয়া যায় না, তদুপ মহাপ্রভু স্বীয় ভগবভা-গোপনার্থ 
ভক্তের কপটবেষে নগরে ভ্রমণ করিয়া আত্ম-পরিচয় 
গোপন করিয়াছিলেন । 

8৫1 তথ্য-_চৈঃ ভাঃ আদি ১ম অধ্যায়ের ৫২ 
সংখ্যার গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রম্টবা ৷ 

৪৭1  দামোদরস্বরূপ-_সন্ল্য।সি-পার্যদবর্গেরই 
অন্যতম ৷ 

৪৯1 দামোদরস্বরূপ-__কীর্তনানন্দী, পরমানন্দ- 
পরী-_বিবিক্ত ধ্যানপর ভজনানুরত। ভগবান্‌ গৌর- 
সুন্দরের যতিকলেবরে ইহারা দুইজন দুইটী বাহু 
সদৃশ ৷ 


১০৩০ স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 





কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা পর্যটনে ৷ এ কোন্‌ অভূত, ঘা’র ভক্তির প্রভাবে । 
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোনক্ষণে ॥ ৫১ ॥ বৈষ্ণব নাচিতে অজে কণ্টক না লাগে৷ ৬২॥ 
পূর্বাশ্রমের নাম পূরুষে.ত্তম ভট্টাচার্য্য অদ্ৈতাদি-ভক্তগণের প্রভুকে কূপ হইতে উত্তোলন 
পৃব্বাশ্রমে পৃরু:ষত্তমাচা্য্য নাম তা'ন। তবে অদ্বৈত দি মিলি’ জব্্বভভ্গণে ৷ 
প্রিয়সথা পৃণ্ডরীক বিদ্য/নিধি-নাম ৷৷ ৫২ ॥ তুলিলেন প্রভুরে ধর্িস্না কতক্ষণে ৷৷ ৬৩ ॥ 
পথে বিচরণ-কালেও দামোদরের সঙ্গ প্রার্থী পড়িলা কুপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে । 
চার “কি বল, কি কথা” প্রভু জিক্তাসে' আপনে 
পথে চলিতেও প্রভূ দামোদর-গালে ৷ TEE 85 
অদ্ধবাহ্যাদশ।় প্রভুর অসব্বজের ন্যায় ভক্তগণকে 
নাচেন বিহ্বল হৈয়া, পথ নাহি জানে ॥ ৫৩ ৷৷ নানা কথা জিজ্ঞাসা 
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ-লংহৃতি ৷ বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরনে ৷ & 
প্রভু সে আনন্দে পড়ে, না জানেন কতি ৷ ৫৪ ॥৷ অসববক্তপ্রাম্ন প্রভু সবারে জিজ্ঞাস’ ॥ ৬৫ ॥ | 
কিবা জল, কিব৷ স্থল, কিবা বন, ডাল ৷ শ্রীমুখের শুনি’ অতি-অম্ত-বচন ৷ | 
কিছু না জানেন প্রভু, গজ্জেন বিশাল ॥ ৫৫ ॥ আনন্দে ভাসেন অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ৷৷ ৬৬ ॥ 
একেশ্বর দামোদর কীর্তন করেন । বিদানিধির আগমন-__ 
প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন ৷৷ ৫৬ ॥ এই মতে ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে ৷ [ 
দামোদরস্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা । বিদ্যানিধি আইলেন জানিঞা অন্তরে ৷ ৬৭॥৷ 
দামোদরস্বরূপ সে তাহার উপম। ৷ ৫৭ ॥ চিতে মান্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে ৷ 
প্রভুর প্রেমাবেশে কুপমধ্যে পতন = বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে ৷ ৬৮ ৷ 
একদিন মহাপ্রভু আবিচ্ট হইয়া ৷ বিদ্যানিধি-দর্শনে “বাপ” ‘বাপ’ বলিয়া সম্বোধন 
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥ ৫৮ ॥ বিদ্যানিধি দেখি’ প্রভু হাসিতে লাগিলা । 
দেখিয়া অদ্বৈত-আদি সম্মোহ পাইয়া । “বাপ আইলা, বাপ আইলা” বলিতে লাগিলা ৬৯ 
ক্ৰন্দন করেন সবে শিরে হাত দিয়া ॥ ৫৯ ॥ বিদনিধিই প্রেমবিহ্বল প্রেসনিধি_ 
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরলে ৷ প্রেমনিধি প্রেমানন্দে হৈলা বিহ্বল৷ = 
বালকের প্রায় যেন কুপে পড়ি” ভালে ॥ ৬০ ॥ পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল ॥ ৭০ ॥ টু 
প্রভু-স্পর্শে কূপ নবনীতময়-__ ভক্তবৎসল গৌরাঙ্গের প্রেমনিধিকে বক্ষে ধরিয়া ক্রন্দন | 
সেই ক্ষণে কুপ হৈল নবনীতময় ৷ শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ ৷ | 
প্রভুর শ্রীঅজে কিছু ক্ষত নাহি হয় ॥ ৬১ ৷৷ প্রেমনিধি বক্ষে করি’ করেন ক্রন্দন ৷৷ ৭১ ৷ 








৫১1 শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে, সব্বসময়ে হয়, তজ্জন্য শ্রীদামোদরস্বরূপ সর্ব্বতোভাবে যত্ন 
শ্রীদামোদর ভগবানের সহায় ছিলেন, কোন সময়েই করিয়া তাহার অনুপমা সেবা-প্ররৃত্তি প্রকট করিতেন । 
শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর সঙ্গচ্যুত হইয়া থাকেন না) মহাপ্রভু সৰ্ব্বক্ষণ প্রেমোন্মাদে উন্মত্ত থাকায়, প্রাপঞ্চিক- 

৫২ শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় যিনি পুরুষোত্তম ভট্টা- জ্ঞানমান্রে থাকিতেন না। তৎকালে দামোদর সবর্বতো- 
চার্য্য তিনিই নীলাচলে মহাপ্রভুর অবস্থানকালে ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা বিধান করিতেন ৷ 
শ্রীদামোদরস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ । তাহারই প্রিয়তম ৬৫। ভগবান্‌ গৌরসুন্দর প্রেমভক্তিরসে এরূপ 
বর্ষীয়ান্‌ শ্রীপৃণ্তরীক বিদ্যানিধি ৷ পরিপ্রত ছিলেন যে, কোন বহিজ্জগতের স্মৃতি আসিয়া 
দরের সব্বক্ষণ সঙ্গিরপে শ্রীদামো- তাঁহার কৃষ্ণানুশীলনের বাধা দেয় নাই। আবার, 
|রভত্তের সৌভাগ্য অতিক্রম সময়ে সময়ে তিনি-বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া যেন কিছুই 

বুঝেন না,-_এরূপ অভিনয় করিয়া স্বীয় ভগবতা ও 
 সব্বজতা আবরণ করিতেন । 
a দ্যানিধির অপর সংজ্ঞা 'প্রেমনিধি” ছিল 













শশীশাশীশীশাশীশাশাশিাশাশিশী 


অন্তযখণ্ড- দশম অধ্যায় 





বৈষ্বরন্দের ভ্রন্দন- বৈবুগ্ঠ-ভ্রন্দনে সুখোদয়_ 
সকল টৈষ্ঃবন্বন্দ কান্দে চারিভিতে ৷ 
বৈকুণ্ঠস্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে ॥ ৭২ ॥ 
উশ্ন্ল-সহিত যত আছে ভক্তগণ । 
গ্রেমনিধি-প্রীতে প্রেম বাড়ে অন্ক্ষণ ॥ ৭৩ 7 
বিদা।নিধির পৃব্বসথা দামোদরস্বরূপ-_ পরস্পর মিলন ও 
পরস্পর বৈষ্ণবোচিত সন্তাযণ__ 

দামে।দরস্বরূপ তাহান পৃবর্বসখা ৷ 

চৈতন্যের অগ্রে দুইজনে হৈল দেখা ৷৷ 98 ॥ 
দুইজনে চা'হেন দুঁহার পদধূলি ৷ 

দু হে ধরাধরি, ঠেলাঙেলি, ফেলাফেলি ॥ ৭৫ ৷ 
কেহো কা'রে না পারেন, দু হে মহাবলী ॥ 
করায়েন, হাসেন, গৌরাজ কুতুহলী ৷৷ ৭৬ ॥ 
বাহ্যদশা-প্রাপ্তির পর প্রভুর বিদ্যানিধিকে নীল।চলে 

অবস্থানার্থ অনুরোধ- 
তবে বাহ্য পাই প্ৰভু বিদ্যানিধি-প্রতি ৷ 
“কতোদিন নীলাচলে তুমি কর স্থিতি ॥” ৭৭ ॥ 
মহাপ্রভুর নিকট বিদ্যানিধির অবস্থান 
শুনি, প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা ৷ 
ভাগ্য হেন মানি, প্রভূ-নিকটে রহিলা ॥ ৭৮ ॥ 
গদাধরের বিদ্যানিধির নিকট পুনমন্তর গ্রহণ__ 
গদাধরদেবো ইন্টমন্ত্র পুনব্বার । 
প্রেমনিধিস্তথানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার ৷৷ ৭৯ ॥ 
বিদ্যানিধির মহিমা 

আর কি কহিব গ্রেমনিধির মহিমা । 

হা'র শিষ্য গদাধর এই প্রেম-সীমা ॥ ৮০ ॥ 
ঘাঁ'র কীত্তি বাখানে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ৷ 

যাঁ'র কীত্তি বলেন মুরারি, হরিদাস ॥ ৮১ ৷ 
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তা'নে না বাখানে ৷ 
পৃণ্ডরীকো সর্ব্বভক্ত কায়-বাক্য-মনে ৷৷ ৮২ ॥ 


৮৪। গদাধর-শ্রীমুখের কথা__গদাধরের শ্রীমুখ 
হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা । 

৮৫ । যমেশ্বর-টোটা ( বাগানে ) পুণুরীক বিদ্যা 
নিধির থাকিবার স্থান নিরূপিত হইল । সেখানে 
থাকিয়া তিনি অনেক সময় শ্রীগৌরসূন্দরের নিকট 
অবস্থান করিতেন । 

৮৮1  ওড়ন-ষ্তী-_শ্রীধাম-পুরীতে অগ্রহায়ণ 
শুরা ষষ্তীতে শ্রীজগন্নাথ নূতন শীতবস্ত্র পরিধান 


করেন বলিয়া এ তিথি গড়ন ( ওঢ়ন )-ষম্তভী বা 


১০৩১ 


EEE NESS EE LE ..... 


‘অমানী’ ‘মানদের’ আদর্শ বিদানিধি_ 
অহঙ্কার তা’ন দেহে নাহি তিলমান্্ । 
না বৃঝি কি অডূত চৈতন্য-ক্কপা-পান্র ॥ ৮৩ ॥ 
যের্মপ ক্রষ্ণের প্রিয়পান্র বিদ্যানিধি । 
গদাধর-শ্রীমূখর কথা কিছু লিখি ॥ ৮৪ ॥ 
জমুদ্রতীরে যমেশ্বরে বিদ্যানিধিকে বাসা-প্রদান_ 
বিদ্যানিধি রাখি' প্রভু আপন নিকটে ৷ 
বাসা দিলা ঘমেশ্বরে _ সমু'দ্রর তটে ॥ ৮৫ ॥ 
বিদ্যানিধির সঙ্গে একত্র জগন্নাথ-দর্শন-- 
নীল।চলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ । 
দামোদর স্বরূপের বড় প্রেমপান্র ॥ ৮৬ ॥ 
দুইজনে জগন্নাথ দেখে একসঙ্গে । 
অন্যোহন্যে থাকেন শ্রীরুষ্ণরস-কথারজে 1৮৭ ॥ 
ওড়নষষ্ঠী-যাত্রায় শ্রীজগমাথের মাগুয়াবসন-পরিধান__ 
যাত্রা আসি’ বাজিল “ওড়ন-যন্তী' নাম । 
নয়া-বস্ত পরে জগন্নাথ ভগব!ন্‌ ৷ ৮৮ ॥ 
সে দিন মাণ্ডুয়া-বস্ত পরেন ঈশ্বরে ৷ 
তা’ন যেই ইচ্ছা সেইমত দাসে করে ॥ ৮৯ ॥ 
ভক্তগণসহ গৌরসুন্দরের ওড়নষচ্হী-যান্রা-দর্শন__ 
শ্রীগৌরসুন্দরো লই’ সব্বভক্তগণ ৷ 
আইলা দেখিতে যারা শ্রীবস্্র-ওড়ন ॥ ৯০ ॥ 
ষষ্ঠী হইতে মকর পর্য্যন্ত উৎসব-_ 
সদ, মুহুরী, শখ, দুন্দুভি, কাহাল ৷ 
ঢাক, দগড়, কাড়া বাজায়ে বিশাল ॥ ৯১ ॥ 
সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত । 


ষষ্ঠী হৈতে লাগি রহে মকর-পথ্যন্ত ৷ ৯২ ॥ 


স্বয়ং উপাস্য হইয়াও উপাসনা শিক্ষা দিবার জন্য 
প্রভুর উপাসক-লীলা-_ 


বস্তু লাগি হইতে লাগিল রাভ্রিশেষে ৷ 
ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভূ দেখি’ প্রেমে ভাসে ॥ ৯৩ ৷৷ 


শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাবরণোৎসব-নামে খ্যাত! শ্রীজগ- 
নাথ শীতবস্ত্র (ওঢ়েন) ধারন করেন বলিয়াই, এ 
নাম। ইহা মাঘী শুক্লা চতুথাঁ পৰ্য্যন্ত থাকে! 
৮৯1! মাণ্ুয়া বস্তু -মাড়-সংযুক্ত অধোত 

“কোরা? বস্তু । 

৯২1! মকর পর্য্যন্ত_মাঘমাসের শেষ পর্য্যন্ত ৷ 

৯৩। লাগি হইতে লাগিল-_শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে 
বস্ত্রাদি সংলগ্ন হইতে লাগিল 1 নীলাচলে ‘লাগি হওয়া’ 
কথাটি প্রচলিত আছে। ‘চন্দনের লাগি হওয়া” 
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EMU MU UU ne ৮২০৯৮ Vue eu 


আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে । 

কে বূঝে তাহান মন, তা’ন ক্লুপ। বিনে ৷ ৯৪ 0 

এই প্রভু দ।রুরূপে বৈসে যোগাসনে ৷ 

ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে ৷৷ ৯৫ ॥ 

ওড়নষচ্ঠী যাত্রার বর্ণনা__ 

পট নেত-শুকু পীত নীল নানা বর্ণে। 

দিব্য বস্ত্র দেন, মুক্তা রচিত সূবর্ণে ॥ ৯৬ ॥ 

বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পৃষ্প-অলঙ্কার । 

পৃচ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীট পুষ্পহার ॥ ৯৭ ॥ 

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ যোড়শোপচারে ৷ 

পূজা করি’ ভোগ দিলা বিবিধপ্রকারে ॥ ৯৮ ॥ 
প্রভুর ভক্তগে৷ষ্ঠীসহ বাসায় প্রত্যাবর্তন 

তবে প্রভু যাত্রা দেখি’ সব্বগোচ্ভীলজে ৷ 

আইলা বাসায় প্রেমানন্দ সৃখ-রজে ॥ ৯৯ ॥ 
বৈষ্ণবগণকে বিদায় দিয়া বিরহে অবস্থান__ 

বাসায় বিদায় কৈলা বৈষ্ণব-সবারে ৷ 

বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে ॥ ১০০ ॥ 


বিদ্যানিধি ও স্বরূপদামোদরের একত্র অবস্থান ও 
পরস্পর মনোভাব বিনিময়-_ 


হাঁ'র যে বাসায় সবে করিলা গমন । 
বিদ্যানিধি দামোদরসজে অনুক্ষণ ৷৷ ১০১ ॥ 
অন্যোহন্যে দুহার যতেক মনঃকথা । 


নিষ্কপটে দু হে কহে দু হারে সব্বথা ॥ ১০২ ॥ 


জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে “মাড়যুক্তবন্ত্র-দর্শনে 
বিদ্যানিধির সন্দেহ 


মাওুয়া-বসন যে ধরিলা জগন্নাথে ৷ 

সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে ৷ ১০৩ ॥ 
জিজ্ঞাসিলা দামোদরস্বরূপের স্থানে ৷ 

“মাণুয়া বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে ॥ ১০৪ ॥ 
এ দেশে ত’ শ্চতি স্মৃতি-সকল প্রচুরে ৷ 

তবে কেনে বিনা ধৌতে মণ্ডবস্ত পরে 2৮ ১০৫॥ 





*পুষ্পের লাগি হওয়া'_-পুজ্প চড়ান’ চন্দন লাগান অর্থে 
ব্যবহাত। 


৯৫ । শ্্রীগৌরসুন্দর অঙ্চা-মৃত্তিতে শ্রীজগন্নাথরূপে 


করেন, আবার সন্ন্যাসি-মুত্তিতে ভক্তভাব 
ঢা লোকশিক্ষা। প্রদান করেন । 





স্রীশ্রীচেতন্যভাগবত 


দামোদরের উত্তর-- রি. 

দামোদরস্বরূপ কহেন,“শন কথা । 

দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা ॥ ১০৬ ॥ 

*চতি-চ্ম্বৃতি যে জানে, সে না করে সব্বথা । 

এ হান্রার এইমত সবর্বকাল এথা ॥ ১০৭ ॥ 

ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে । 

তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে 11,১০৮) 

বিদ্যানিধির পুনঃ প্রশ্ন 

বিদ্যানিধি বলে,_“ভাল, করুক ঈশ্বর । 

ঈশ্বরের যে কর্ম, সেবকে কেনে করে ॥ ১০৯ ॥ 

প্জা-পাণ্ডা পশুপাল পড়িছা বেহারা ৷ 

অপবিন্র-বস্্র কেনে ধরে বা ইহারা ৷ ১১০ ॥ 

জগন্নাথ-_ঈশ্বর ; সম্ভবে সব তা'নে। 

তা'ন আচরণ কি করিব স্বজনে ৷৷ ১১১ ॥ 

মণ্ডবস্্-স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি ৷ 

ইহা বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি ॥ ১১২ ॥ 

রাজপান্র অবুধ যে ইহা না বিচারে? ৷ 

রাজাও মাওুয়া-বন্্র দেন নিজ শিরে ॥৮ ১১৩ ॥ 

দামোদরের পুনরত্তর-_ 

দামোদরস্বরূপ বলেন,_-“শুন ভাই ! 

হেন বৃঝি, ওড়ন-যান্রায় দোষ নাই ॥ ১১৪ ॥ 

পরং ব্রহ্ম__ জগন্নাথরূপ-অবতার । 

বিধি বা নিষেধ এথা না করে বিচার ॥? ১১৫1 
বিদ্যানিধির পূনঃপ্রতিবাদ-লীলা-__ 

বিদ্যানিধি বলে,__“ভাই, শুন এক কথা ৷ 

পরং ব্রহ্ম-__জগন্নাথবিগ্রহ সব্্বথা ৷৷ ১১৬ ॥ 

তা'নে দোষ নাহি বিধি-নিঘেধ লঙ্ঘিলে । 

এ-গুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি’ নীলাচলে ৷৷ ১১৭ ৷৷ 

ইহার।ও ছাড়িলেক লোকব্যবহার ৷ 

সবেই হইল ব্রক্মরূপ-তবতা।র 1!” ১১৮ ৷ 


পশুপাল-_শ্রীজগন্নাথদেবের শৃঙ্গার-বিধানকারী 





পাণ্ডাবিশেষ (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৮ম অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য ) ৷ 


১১৭। দেশাচারের বিচারে রাজা শিরোবজ্তর 


অধোৌত মণ্ডযুক্ত অবস্থায় পরিধান করিতেন ৷ মণ্ডযুক্ত 
বস্্র--অশ্ুদ্ধ, ইহাই স্মৃতিবিচার । ভগবানের সম্বন্ধে 
ইহা সিদ্ধ হইলেও ভগবদ্দাসগণের শুদ্ধাচারে থাকাই 


ব্ৰহ্ম নিব্বিশেষ বস্তু, সেখানে গুণসমূহের 











১৮ 





অন্ত্যখণ্ড-_দশম অধ্যায় 


এত বলি” সবর্বপথে হাসিয়া হাসিয়া । 
ঘায়েন যেহেন হাস্যাবেশহুক্ত হৈয়া ৷ ১১৯ ৷৷ 
দুই সখা হাতাহাতি করিয়া হাসেন । 
জগন্নাথদাগেরেও আচার দোষেন ॥ ১২০ ॥ 
সবে না জানেন সব্বদাসের প্রভাব ৷ 
কুচ সে জানেন ঘাঁ’র যত অনুরাগ ॥ ১২১ ॥ 
বহির্খ্থ কন্মাজড়দমার্ভতমত নিরাসের কৌশল-বিস্তারাথ 
কৃষ্ণের নিজদাসের হৃদয়ে ভ্রমাৎপাদন ও 
পণ্চাতে ভ্রমচ্ছেদনের আদশ-_ 
ভ্ৰমো করায়েন রুষ্ আপন-দালেরে । 
ভ্রমচ্ছেদো করে পাছে সদয় অন্তরে ৷৷ ১২২ ॥ 
নিঞেন ভ্রমচ্ছেদ-প্রসঙ্গ বর্ণন-__ 
ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে । 
ভ্রমচ্ছেদ-ক্লুপাও শুনিবা এইক্ষণে ॥ ১২৩ ॥ 
স্বরূপ ও বিদানিধির স্ব-স্ব-স্থানে গমন- 
এইমত রজে-ঢলে ছুই প্রিয়সখা । 
চলিলেন ক্ুষ্ণকায্যে যার যথা বাসা ॥ ১২৪ ॥ 
ভিক্ষা করি’ আইলেন গৌরাজের স্থানে ৷ 
প্রভুস্থানে আসি’ সবে থাকিলা শয়নে ॥ ১২৫ ॥ 
বিদ্য।নিধির স্বপ্নদর্শন__ 
সকল জানেন প্রভু চৈতন্যগোসাঞি । 
জগন্ন৷থ-রূপে স্বপ্ন গেলা তা'ন ঠাঞি ॥ ১২৬ ॥ 
স্বপনে দেখেন বিদ্যানিধি মহাশয় ৷ 
জগন্নাথ বলাই আসি’ হৈলা বিজয় ॥ ১২৭ ৷ 
স্বপ্নে জগন্নাথ কর্তৃক চপেটাঘাত-__ 
ক্রোধরূপ.জগরন্ন।থ-_বিদ্যানিধি দেখে । 
আপনে ধরিয়া তাঁ'রে চড়ায়েন মূখে ৷ ১২৮ ॥ 
দুই ভাই মিলি’ চড় মারে দুই গালে । 
হেন দঢ় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে ॥ ১২৯1 
পরিচয় নাই । শ্রীবিগ্রহ নির্ণ-_সেখানে না হয় এ 
বিচার হইল , কিন্তু সেবকগণ ত’ আর নিগুণ ব্রহ্ম 
নহেন, সতরাং তাহাদের গুণদোষ-বিচার আবশ্যক ৷ 
সেবকগণ কিছু অচ্চাবতার নহেন। স্রীজগন্নাথের 
সেবকগণের আচার দোষষুক্ত__ইহাই বিচার করিলেন । 
১২২। পৃণ্ডরীকবিদ্যানিধি পরমভক্ত হইলেও 
তাহার শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্তগণের আচরণ-দোষ- 
দর্শনাভিনয় হওয়ায় তাহার অভিনীত ভ্রান্তির নিরাস- 
কল্পে ভক্ত বৎসল ভগবানের লীলা ! . 
১৩০ ৷ মাড়ূয়া কাপড় ব্যবহারে বিদ্যানিধি যে 


--১৩০ 


১০৩৩ 


চি টাটা SEE ELLE EES 


বিদ্যানিধির ক্ষমা-ভিক্ষা-লীলা ও অপরাধের 
কারণ-জিজ্ঞাসা__ 
দুঃখ পাই বিদ্যানিধি “কৃষ্ণ রক্ষণ বলে। 
“অপরাধ ক্ষম” বলি’ পড়ে পদতলে ॥ ১৩০ ॥ 
“কোন্‌ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি!” 
প্রভু বলে,_ “তোর অপরাধের আন্ত নাঞি ৷ ১৩১ 
বিদাানিধিকে শাসন-ছলে কর্মজড়গণের দুর্ব্ব'দ্ধি- 
নিরাস-__ 
মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাগ্রি | 
সকল জানিলা তুমি রহি’ এই ঠাঞি ॥ ১৩২ ৷ 
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে ৷ 
জাতি রাখি’ চল তুমি আপন-ভবনে ৷৷ ১৩৩ ॥ 
পরমেশ্বরের স্বতন্ততা লৌকিক স্মৃতি-শাসনের 
অধীন নহে__ 
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নিবন্ধ । 
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ ৷৷ ১৩৪ ॥ 
আমারে করিয়া ব্রহ্ম, সেবক নিন্দিয়া । 
মাণুয়া কাগড়-স্থানে দোষদুষ্টি দিয়া ৷” ১৩৫ ॥ 
বিদ্যানিধির ভয়লীলা ও ক্ষমা-ভিক্ষা_ 
স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহাভয় পাই মনে । 
ক্রন্দন করেন মাথা ধরি’ শ্রীচরণে ॥১৩৬ ॥ 
“সব অপরাধ প্রভু, ক্ষম' পাপিন্ঠেরে । 
ঘাটিলু ঘাটিলু, প্রভু বলিলু তোমারে ॥ ১৩৭ ॥ 
বিদ্যানিধি-কর্তৃক জগন্নাথ ও বলরামের শাসন 
অনুগ্রহ-রাপে বরণ_ 
যে মূখে হাসিল, প্রভু, তোর সেবকেরে । 
সে মুখের শাস্তি প্রভু, ভাল কৈলা মোরে ৷৷ ১৩৮৷৷ 
ভালদিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত । 
মখ-কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত ৷” ১৩৯ ॥ 


দোষ কীর্তন করিলেন, তৎফলে বিদ্যানিধিকে স্বপ্নে 
শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম আসিয়া দুই গালে প্রচুর 
চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন । বিদ্যানিধি কানাই 
বলাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_তীহারা বিদান্ধিকে 
অনর্থক দণ্ডবিধান করিতেছেন কেন £ তাহার কি 
অপরাধ ? যখন অপরাধ সাব্যস্ত হইল, তখন তিনি 
ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । 

১৩৫1 তাঁহার অপরাধ কি, এই জিক্তাসার 
উত্তরে জগন্নাথ বলিলেন_-তীহাকে ও তাহার সেবক- 
গণের মাড়ূযুক্ত কাপড় পরিধান করার সমালোচনায় 





১০৩৪ স্্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 


ভক্তের প্রতি প্রভুর প্রেমদৃষ্টি__ সাক্ষাতে সে এই সব বৃঝহ বিচারে । 
প্রভু বলে,__“তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া । এই যে যবনগণে নিন্দা-হিংসা করে ॥ ১৫২ ৷৷ 
তোমারে করিল শাস্তি সেবক দেখিয়া ৷” ১৪০) তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মানত চাহে । 
স্বপ্নে প্রেমনিধি-প্রতি প্রেমদুষ্টি করি ৷ নিন্দা হিংসা করে দেখি, স্বপ্ন নাহি পায়ে ॥১৫৩৷৷ 
দেউলে আইলা দুই ভাই__রাম-হুরি ॥ ১৪১ ৷ যবনের কি দায়, যে ব্রাহ্মণ সজ্জন । 


বিদাানিধির জাগরণ ও গণ্ডগেশে চপেটাঘাতের চিহছন_ 

স্বপ্ন দেখি’ বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা ৷ 

গালে চড় দেখি’ সব হাসিতে লাগিলা ৷ ১৪২ ॥ 
বিদ্যানিধির গণ্ডক্ফীত_ 

শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিগ্নাছে গাল। 

দেখি’ প্রেমনিধি বলে,__-ণ্বড় ভাল ভাল ॥১৪৩।। 


যেন কৈল, অপরাধ, তা'র শাস্তি পাইল ৷ 
2: এ প্ৰসাদে সবে দেখে শ্রীপ্রেমনিধিরে ॥ ১৫৭ ॥ 
ভালই কৈলেন প্রভূ, অল্পে এড়৷ইল_ 01৮ ১৪৪ ॥ 


মির মহিমা তবে নে উঠিলা প্রভাতে ৷ 
দেখ দেখ এই বিদ্যানিধির মহিমা ৷ চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই হাতে ৷৷ ১৫৮ ॥ 


প্রতাহ দামোদর ও বিদ্যানিধির একসঙ্গে জগন্নাথ 
সেবকেরে দয়া যত, তা'র এই সীমা ॥ ১৪৫ ॥ : 


ং দর্শনাথ গমন-__ 
প্ৰদ্যুম্ন, জানকী, রুক্সিণ্যাদি আপ্তবর্গের প্রতিও প্রভুর প্রতিদিন দামোদরস্বরূপ আসিয়া ৷ 
এতাদূশ করুণার নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই__ রি 


5 না ত 1 |] 
ৃ্ যে প্রদুঃসন__তাহালেও হেনমতে ৷ জগন্নাথ দেখে দোহে একসজ ছৈয়্া ৷৷ ১৫৯ 
স্বরূপদামোদরের বিদ্যানিধির গণ্ডদেশে চপেটাঘাত- 


তা'রা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ ৷৷ ১৫৪ ॥ 
অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায় ৷ 

স্বপ্নেহো অভক্ত পাপিষেরে না শিখায় ॥ ১৫৫ ॥ 
স্বপ্নে প্রতাদেশ প্রভু করেন যাহারে ৷ 

সে-ই মহাভাগ্য হেন মানে আপনারে ॥ ১৫৬ ॥ 
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে ৷' 


চড় না মারেন প্রভূ শিক্ষার নিমিত্তে ॥ ১৪৬ ॥৷ চিহ্ন-দৰ্শন_ 
জানকী-রুক্মিণী-সত্যভ।মা-আদি যত । প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সে দিন আইলা । 
ঈশ্বর-ঈশ্বরী আর আছে কত কত ৷৷ ১৪৭ ॥ আসিয়া তাহাকে কিছু কহিতে লাগিলা ৷৷ ১৬০ ॥ 


স্বপ্ন-প্রসাদ দুল্লভ-_ 
সাক্ষাতেই মারে যা’র অপরাধ হয় । 
স্বপ্নের প্রসাদ-শাস্তি দৃশ্য কভু নয় ॥ ১৪৮ ॥ 
স্বপ্নে দণ্ড পায়, কিবা অর্থলাভ হয় ৷ 
জাগিলে পুরুষ সে সকল কিছু নয় ৷ ১৪৯ ॥ 


“সকালে আইস জগন্নাথ-দরশনে ৷ 

আজি শয্যা হৈতে নাহি উঠ কি কারণে ?” ১৬১! 
বিদ্যানিধি বলে,_-“ভাই, হেথা আইস ৷ 

সব কথা কব মোর এথা আসি’ বৈস ॥ ১৬২ ৷ 
দামোদর আসি’ দেখে-তা'ন দুই গাল । 


শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্নে যারে করে । ফুলিয়াছে, চড়চিহ্ু দেখেন বিশাল ৷ ১৬৩।॥ 

সে যদি সাক্ষাত লোকে দেখে ফল ধরে ৷৷ ১৫০ দামোদর-সকাশে পুগুরীকের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কথন 

তাঁ’'রে বড় ভাগ্যবান্‌ নাহিক সংসারে । দামোদরস্বরূপ জিজ্ঞাসে,__“একি কথা । 
 স্বপ্রহো না কহে কিছু অভক্তজনেরে ৷৷ ১৫১ ৷৷ কেনে গাল হুলিয়াছে, কিবা পাইলে ব্যথা ।।”১৬৪ 








তাহার যে দে৷ষদর্শন হইয়াছে, তাহাই অপরাধ । যদি সংস্পর্শে তাহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে । ভগবান্‌ 
তিনি ধর্মাচরণ ও জাতীয় আচরণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা তাঁহাকে শাসন করিয়াছেন-__ইহাতেই তাঁহার পরমা- 
রেন, তবে তাঁহার শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ পূ্ব্বক নিজগৃহে নন্দ; ইহাই সেবকের প্রতি প্রভুর প্রকৃত দয়া । 










১৫৫ ।  ভগবান্‌ অভক্তের প্রতি সব্বদা পুরস্কার 
[র মানিলাম। ও দগুবিধান হইতে পৃথক্‌ থাকেন তিনি ভক্তের 

শারীরিব 1কাতক্ষী হওয়ায় প্রিয়ভক্তকে স্বপ্নাদি ব্যাপার-মধ্যে 
ধন করিয়া থাকেন ৷ 


০০০০৬ ক 


৮... 


ছি ০ 


অন্ত্যথণ্ড__-দশম অধ্যায় 





হাসিয়া বলেন বিদ্যানিধি মহাশয় ৷ 

“শুন ভাই, কালি গেল যতেক সংশয় ॥ ১৬৫ ॥ 
সাণ্ডয়া-বস্রেরে যে করিল, অবজ্ঞান । 

তা'র শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান ॥ ১৬৬ ॥ 
ভাজি স্বপ্নে আলি’ জগন্নাথ-বলরাম ৷ 

দুই-দণ্ড চড়ায়েন নাহিক বিশ্রাম ॥ ১৬৭ ॥ 
“মোর পরিধানবন্ত্র করিলি নিদ্দন।” 

এত বলি’ গালে চড়ায়েন দুই জন ॥ ১৬৮ ॥ 
গালে বাজিয়াছে ঘত অঙ্গুলের অন্ুরি ৷ 


ভালমতে উত্তরো করিতে নাহি পারি ৷ ১৬৯ ॥ 
বিদ্যানিধির লজ্জা-লীলা__ 


এ লজ্জায় কাহারে সম্ভষা নাহি করি । 

গাল ভাল হৈলে সে বাহির হইতে পারি ॥ ১৭০1 

এ ত’ কথা অন্যন্র কহিতে ঘোগ্য নহে । 

বড় ভাগ্য হেন ভাই, মানিল হৃদয়ে ৷ ১৭১ ৷ 
অপরাধ-অনুরূপ-শাস্তিবরণ-লীলা-__ 

ভাল শাস্তি পাইল, অপরাধ-অনুরূপে ৷ 

এ নহিলে পড়িতাম মহা-অন্ধকুপে 1৮ ১৭২ ॥ 


১৭৭। তথ্য- বয়ন্ত ন বিতুপ্যাম উত্তমঃশ্লোক- 
বিক্ৰম ৷ যচ্ছ.ণুতাং রসঙ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ 
_(ভাঃ ১১১৯) নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং 
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযূতম্। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং 
মুহরহো রসিক। ভুবি ভাবুকাঃ ৷৷ _-(ভাঃ ১৷১৷৩ ) ; 
কো নাম তু’প৷দ্সবিৎ কথায়াং মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য। 
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মূ্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্ম- 
মূথ্য৷8 ॥-( ভাঃ ১৷১৮৷১৪ ) ; ব্ৰহ্মন্‌ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা 
মাধবীলেক মলাপহাঃ। কো নূ তৃপ্ত শৃণানঃ শতজ্ঞো 
নিত্যনৃতনাঃ ॥ -_0ভাঃ ২০৷৫২৷২০); ন কাময়ে 
নাথ তদপাহং কৃচিন্ন যত্ৰ যুক্ষচ্চরণাম্বজাসবঃ ৷ মহত্ত- 
মান্তহা দয়ানমূখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণ যুতমেষ মে বরঃ ॥ 
_( ভাঃ 8২০২৪); যশঃ শিবং সুশ্রব আর্যসঙ্গমে 
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সককৎ। কথং ওণজ্ঞো 
বিরমেদ্বিনা পশুং শ্রীর্ঘৎ প্রবত্রে গণসংগ্রহেচ্ছয়া ৷ 
--(ভাঃ ৪২০২৬) নিরুত্ততর্ষেরুপগীয়মানাভ- 
বৌষধাচ্ছে ভ্রমনোহভিরামাৎ ৷ ক উত্তমঃক্লোকগুণানু- 


বাদাৎ প্রমান বিরজ্যেত বিনাপতুয্বাৎ ॥--€ভাঃ ১০১) 
৪), সতাময়ং জারভূতাং নিসর্গো যদর্থবাশীশ্ুচতি- 


চেতসামপি ৷  প্রতিক্ষণং নব্যবদছুতস্য যৎ স্ত্রিয়া 


১০৩৫ 


স্বরূপের বিদ্যানিধি-সহ সখ্যরস-_ 

বিদ্যানিধিপ্রতি দেখি’ স্নেহের উদয় । 
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয় ॥ ১৭৩ ॥ 
সখার সম্পদে হয় সথার উল্লাস। 
দুই জনে হাসেন পরমানন্দহাস ॥ ১৭৪ ॥ 
দামোদরস্বরূপ বলেন,_-“শুন ভাই! 
এমত অত দণ্ড দেখি শুনি নাই ॥ ১৭৫ ॥ 

দামোদরের বিস্ময়, উভয়ের কৃষ্ণপ্রসঙ্গ__ 
স্বপ্নে আসি’ শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে ৷ 
আর শুনি নাই, সবে দেখিল, তোমাতে ॥৮১৭৬।। 
হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে ৷ 


রান্র-দিন না জানেন ব্লষ্ণকথারলে ॥ ১৭৭ ॥ 


বিদ/নিধির প্রভাব-_গৌরচন্দ্রের বিদা।নিধিকে 
“বাপ” সম্বোধন 


হেন পৃশুরীক বিদ্যানিধির প্রভাব ৷ 
ইহানে সে গৌরচন্দ্র প্রভু বলে ‘বাপ’ ॥ ১৭৮ ॥ 
বিদ্যানিধির গঙ্গাভ্তি-_ 


পদজ্পর্শভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান ৷ 
সবে গঙ্গা দেখেন করেন জলপান 1 ১৭৯ ৷ 





বিটানামিব সাধু বান্তা ॥-_-(ভাঃ ১০।১৩।২ ) ; তুল্য- 
শুততপঃশীলাস্তল্যপ্বীয়ারিমধ্যমাঃ। অপি চন্রুঃ 
প্রবচনমেকং শুশ্মাবোহপরে 1--(ভাঃ ১০1৮৭1১১ )১ 
তথা বৈষ্বধন্মাংশ্চ ক্রিয়মাণানপি স্বয়ম্‌ । সংগৃচ্ছেত- 
দ্বিদঃ সাধূনন্যোনাপ্রীতিরদ্ধঃয় ॥ তব কথামৃতং তপ্ত- 
জীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্‌। শ্রবণমঙ্গলং 
শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদা জনাঃ ৷৷ --(ভাঃ 


১০1৩১।৯ )। 
১৭৭ | অর্থাৎ যাহার লীলা শ্রবণ করিতে রসিক- 


গণের আস্বাদন প্রতিপদে উত্তরোত্তর স্বাদু হইতেও স্থাদু 
হয়, সেই উরুক্রুম শ্রীকৃষ্ণের গুণ লীলা-কথাদিতে 
অধিক আস্বাদন পাইবার আশায় আমরা বিশেষভাবে 
তৃপ্ত হইতেছি না অর্থাৎ হরিকথা শুনিয়া যথেজ্ট বা 
পৰ্য্যাপ্ত বোধ করিতেছি না, বরং উত্তরোত্তর আমাদের 
কৌতুহল ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে। হে ভগবৎপ্রীতি- 
রসক্ত অপ্রাকৃত রসবিশেষ-ভাবনা-চতুর ভক্তরুন্দ ! 
শ্রীর্তকমুখ হইতে নিঃস্থত হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদি- 
পরম্পরান্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ড রূপে অবতীর্ণ, 
পরমানন্দরসময়, ত্বক্-অচ্টি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশ- 
রহিত তরলপানঘোগ্য এই শ্রীমভাগবত নামক বেদ- 





১০৩৬ 


স্ীশ্রীচেতন্যভাগবত 





প্রভুর ভক্তের জন্য ক্রন্দন 
এ ভক্তের নাম লৈঞা গৌরাজ ঈশ্বর ! 
‘পৃণ্ডরীক বাপ’ বলি’ কান্দেন বিস্তর ৷৷ ১৮০ ৷ 


বিদ্যানিধি-চরিন্র-শ্রবণের ফল-_ 
পৃণ্ডরীকবিদ্যানিধি-চরিন্র শুনিলে ৷ 
অবশ্য তীহারে কষ্ণপাদপ দ্য মিলে ॥ ১৮১ ॥ 


ঢা ৮২-- 
উপসংহার-__ 


শ্রীকুষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ৷ 
বৃন্দাবনদ।স তছু পদযুগ গান ৷ ১৮২ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্খণ্ডে শ্রীপৃগুরীক- 
বিদ্যানিধি-লীলাবর্ণনং নাম 
দশমোহধ্যায়ঃ ৷ 


ইতি অন্তযথ্ সমা | 


ইতি শ্রীশ্রীমদৃৰ্বন্দাবনদ।স-ঠশ্কুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগথতং সম্পর্ণম্‌ ॥। 





কল্পতরুর প্রপকূ ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ 
পুনঃ পান করিতে থাকুন । পরমমৃক্ত পূরুষগণও 
স্বগ।দি-সৃখের ন্যায় ইহাকে উপেক্ষা না করিয়া নিত্য- 
কাল সেবা করিয়া থাকেন । পরম-শ্রেষ্ঠ মহাত্বগণের 
একমাত্র আশ্রয়স্থান প্রাকৃত গুণ-রহিত। যে ভগবানের 
গুণসমূহের শিব-ব্রক্ম।দি যোগেশ্বরগণও ইয়ত্তা করিতে 
পারেন নাই, সেই ভগবানের কথায় কোন্‌ রসজ্ত ব্যক্তি 
তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারেন! হে ব্রহ্মন্‌ ! কুষ্ণ- 
কথ! মহাফলদায়িনী, শ্যচতিসূখকরী, লোকদিগের 
অনথনাশিনী এবং নিত্য নূতন নূতনরূপে প্রতীয় মানা; 
অতএব কোন্‌ শুতসারক্ত ব্যক্তি উহা শ্রবণপূর্বক 
তৃপ্তির শেষ করিতে পারেন £ হে নাথ, যে মোক্ষপদে 
মহত্তম ভাগবতগণের অন্তহাঁদয় হইতে মুখমাগদ্বারা 
বিনিঃসূত ভবদীয় পাদপদ্ম-সুধার যশোগান শ্রবণ 
করিবার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও্ 
প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার 
গুণ-কীর্তন ও শ্রবণ করিবার জনা আমাকে অযুত 
কর্ণ প্রদান করুন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় 
বর, আমি অন্য কিছুই চাই না। হে মঙ্গলকীত্তে, যে 
ব্যক্তি মহাজনগণের সাহচর্য আপনার মঙ্গলপ্রদ যশ 
একবারও কোনপ্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি যদি একে- 
পণ্ড না হইয়া একটুও সারগ্রাহী হন, তাহা হইলে 
রর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না; 











সঃ কতিপয় ভক্ত গঙ্গায় অবগাহন করেন না, 
'বিক্ষেপ না করিয়া গজ।জল পান ও দর্শন করেন 


গুণকীর্তন কুষ্ণেতর-বিষয়-তৃষ্চারহিত মুক্তকুলের 
দ্বারা সৃষ্ঠুভাবে কীত্তিত হয় । এই সঙ্কীর্তন ( মৃযুক্ষূ- 
গণের ) ভবরোগের উষধস্বরূপ, ইহা (রুটিপর 
ভক্তের ) হাৎকর্ণ-রসায়ন। পশুঘাতী ব্যাধ অথবা 


আজ্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত আর কোন্‌ বুদ্ধিমান 


ব্যক্তিই বা এই হরিকীর্তন হইতে বিরত হন £ এক- 
মাত্র হরিকথাই সারগ্রাহী সঙ্জনগণের বাক্যের, 
শ্রবণেন্ড্রিয়ের ও মনের বিষয় । স্লৈণ ব্যক্তিরা যেমন 
রমণীবার্তায় নব নব জ্ঞানে আনন্দবোধ করে, তদুপ 
দেবদেব হরির কথাই সারপগ্রাহিগণের নিকট মূহত্তে 
মুহ.স্তে নূতন বলিয়া জ্ঞান হয় । তত্্ত্য মুনিগণ তুল্য- 
শাস্তরক্তান, তপস্যা ও সৎস্বভাবসম্পন্ন এবং শক্র-মিন্রে 
উদাসীন _-জকলের প্রতি সমভাবযুক্ত বলিয়া প্রতো- 
কেই প্রবচন-সমর্থ হইলেও এক সনন্দনকেই প্রবক্তা 
অর্থাৎ ঝ্/খ্যাকতরূপে নির্ণয় করিয়া অপর সকলে 
শ্রবণাভিলাষী হইলেন । স্বয়ং বৈষ্ণবধর্মের অনুষ্ঠান 
করিলেও পরস্পর প্রীতিবদ্ধনার্থ তদ্ধন্মবিদ্‌ সাধুদিগের 
নিকট প্রশ্ন করিবে । তোমার কথামৃত তদীয় বিরহ- 
কাতর জনগণের জীবন-স্বরূপ, প্রহলাদাদি ভক্তগণও 
তাহার স্তব করেন । উহা প্রারব্ধ ও অগপ্রারব্ধ পাপ- 


বিনাশক, শ্রবণমান্রে মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পত্তিদায়ক এবং ' 


কীর্ভনকারিগণ কর্তৃক বিস্তুত। সুতরাং হরিকথা- 


কীত্তনকারীই সব্বশ্রে্ভ দাতা ৷ 
১৭৯॥  মর্যযাদা-পথে শ্রীকৃষ্ণচচরণামুত-বোধে 
গঙ্সাজলে 





অন্ত্যখণ্ড--দশম অধ্যায় রা 


| শ্রীগৌরসুন্দর-বর লীলা ত।”র মনোহর 
নিত্যানন্দস্বরূপ প্রকাশ । 
আচার্য্য অদ্বৈত আর গদাধর শক্তি তা'র 
পঞ্চতত্ব ভক্ত শ্রীনিবাস ৷ 
পতিতপাবন-শ্রেষ্ঠ শ্রীগোরকিশোরপ্রেষ্ঠ 
পতিতজনের তী'রা গতি । 
শ্রীবাসের ভ্রাতুসৃতা নারায়ণী-নামে মাতা 
বিশ্বস্তরপদে য'র মতি ৷ 
রন্দাবন সূত তী"র করুণার পারাবার 
'শ্রীচেতন্যভাগবত' যী'্র ৷ 
নিত্যানন্দ-শেষভূত্য হরিজনসেবা-কৃত্য 
বুঝা'ল যে সব্বসার-সার ॥ 
বৈষ্ণব-মহিমা যত বণিলেন সুসঙ্গত 
তাহার তুলনা কোথা; নাই । 
বৈষ্ব-বিরোধি-জন সতত তাপিত মন 
মূল্যহীন সেই ভস্ম ছাই ৷৷ 
নিতাই-বিমুখজনে দয়া-পান্র তা'রে গণে’ 
পদাঘাত করে তা’র শিরে ৷ 
এহেন দয়াল বীর নাহি ত্ৰিভুবনে ধীর 
লয়ে যায় বিরজার তীরে ॥ 
মূঢ়জন না বৃঝিয়া অহঙ্কারে মত্ত হিয়া 
‘ক্রোধী’ বলি’ করয়ে স্থাপন ৷ 
বৈষ্ণবের দয়া-দণ্ড কভু না বৃঝয়ে ভণ্ড 
নীচচিত্ত করিয়া গোপন ৷ 
‘শ্ৰীগৌড়ীয়ন-ভাষ্য’ নাম ভত্তজন-সেবা-কাম 
লিখি, ছাড়ি” কপটাদি ছল ৷ 
ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালে প্রভু মোরে সদা পালে? 
চিত্তে দেয় যথোচিত বল ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণ 


৮৯০৯৯৯৫৯৯৯৯ A ৮১০৬ AR 
১৬০১২০৯০৬০২ ৬৬৬৬৬৮৬৬৬৪ ৮১০৯০ 

কক কাকির 

কক কিক 


শ্রীচেতন্যভাগবত গ্রন্থ শুদ্ধতত্তিমত 
কহে সদা শ্রীভক্তিবিনোদ । 

নিরন্তর পাঠফলে কুবৃদ্ধি যাইবে চ'লে 
কৃষ্ঃপ্রেমে লভিবে প্রমোদ ৷ 

নিজেন্ড্িয়-প্রীতিকাম নহে কভু ভক্তিধাম 
বৈষ্ণব-সেবায় নাহি ভোগ ৷ 

ভক্তসেবা-ফলে প্রেম সেই মূল্যবান্‌ ক্ষেম 
বিগত হইবে সব্্বরোগ ॥ 

লীন হইবার আশা চালিলে কপটপাশা 
দুরে যা'বে সকল মঙ্গল। 

স্থল সুক্ষ দেহদয় ভক্তি-বলে হয় ক্ষয় 
ভাগবত-ভজন-কৌশল ॥ 

শ্রীবার্ষভানবী আশ তাহার দয়িতদাস 
ভাষ্য-লেখকের পরিচয় । 

ভকতিবিমুখ জন বিষয়েতে ক্রিম্উমন 


তবু যাচে প্রভু পদাশ্রয় ৷৷ 
নবদ্বীপ তীর্থরাজ 


শ্ীগৌড়মণ্ডল-মাঝ 
মায়াপূর গৌর জন্মস্থল ৷ 
তথায় চৈতন্যমঠ নাহি বসে যথা শঠ 


গৌরজনে করিয়া সম্বল ॥ 
ভকতিবিনোদ-দ|স- সঙ্গে মোর সদা বাস 
তা'দের অনুজ্ঞা শিরে ধরি? | 
চারিশত-ছ'চলিশে সমাপিনু জ্যষ্ঠশেষে 
উটকামণ্ডের শৈলোপরি | 
ভাষ্যরচনার কালে ভক্তগণ মোরে পালে’ 
গৌরব-সম্রমে মোরে ছলে ৷ 
অবকাশ সদা দিয়া ভক্তিপথে চালাইয়া 
স্নেহের ডোরিকা দিয়া গলে ॥ 


আীভক্তিবিনোদ-জন 


তা'দের চরণে মোর গতি ॥ 


ভাষ্/লিখনের ব্যাজে 


ভ্রিদণ্ডিসেবক-সাজে 


রহ যেন নিত্যসেবা-মতি ॥ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতগ্রন্থের “গৌড়ীয় -ভাষ্য” সম্পূর্ণ ৷ 
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